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ভট্টপল্লী-নিবাসি- 
পণ্ডিতবর ভ্রীপঞ্চানন তর্করত্ব কর্তৃক 
সম্পাদিত । 





দ্বিতীয় সংস্করণ। 








কলিকাতা, 


৩স২নৎ ভবানীচরণ দত্তের স্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেশিন যন্তে 


শ্রীনটবর চক্রবত্তাঁ ঘার। 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


সন ১৩১২ সাল। ' 


রি মূল) ৫২ পাচ টাকা ! 
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পাকা 


স্তন্নিহ্কা £ 


পানি 


অনস্তমনূষ্যের অনন্তপ্রকার দেহ, কাহারও মহিত কাহারও সম্পূর্ণ মিল নাই। যেমন দে, 
তেমনই অন্তঃকরণ প্রত্যেক মন্থুষ্যের বিভিন্ন। দেহের ভেদ স্থুল, কৃশ, শুরু, কচ ইত্যাদি শ্রেণী- 
বিশেষ দ্বারা সামান্তরূপে কথিত হয়। ধর্মাননরক্ত, অর্থানুরক্ত, কামানুরক্ত এবং মোক্ষানুরক্ত 
এইব্ূুপ চতুঃশ্রেণী দ্বার। অন্তঃকরণেরও সামান্ততঃ ভেদ কীর্তিত হইন্না খকে। এইরূপে অন্তঃকরণ- 


ভেদই অধিকারভেদের হেতু। কোন্‌ মানব কোন্‌ বিষয়ে অধিকারী, তাহার স্থিরতা অন্তঃকরণ- 
অনুসারে হয়। 


এই অপুর্ব গ্রন্থের আলোচনা করিপ্না তঁহার। বিষয়ের দোষ দর্শন করুন, সংসারবৈরা গ্য 
লাভ করুন, তাহার পর অন্ত কথা। প্রথমেই কিন্তু সকল দিক্‌ অনুগ্ধান করিবেন না, ইহা 
আমার সনির্বন্ধ অন্কুরোধ। যেমন: গ্রন্থ, তেমন অনুবাদ হইবার আশা নাই, তব অনেক নুষোগ্য 
ব্যক্তি এই গ্রন্থের অন্থুবাদ করিয়াছেন এবং, সম্পূর্ণ যোগবাশিষ্ঠের রা শোকে শ্রোকে অনুবাদ- 
আর নাই, এজন্য আশী! করিতেছি, ধাহারা সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎ্পন্ন নহেন, ভাহারও এই মার" 
্রন্থের সাহায্যে মুলগ্রন্থের মন্দ অবগত হইতে পারিবেন। 

এই গ্রন্থের অনুবাদক কাশীরাজার সভাপন্তিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্ব, জংস্কৃত-কলেজের, 
অন্ততম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, সংস্কৃত-কলেজের স্বৃতিশাস্ত্রধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ, 
তর্কভূষণ, ভাটপাড়া৷ সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলকুক্$ স্মৃতিভূষণ, ভাগলপুর 
টি, এন, জুবিলি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল স্রম্বতী, বর্দমান গচ্গাটিকুবী অভঙ্জা- 
চতুষ্পাঠীর বেদান্তাদি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি, ভাটপাড়ার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ 
বিদ্যার, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বীরেজ্রনাথ কাব্যতীর্থ এবং আমি । 

আমাদের শান্ের প্রধান লক্ষ্য মুক্তি ; কিন্তু এ প্রকার বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন পন্থা। 
সাধারণ লোকে ইহাতেই শান্তের মতভেদ মনে করিয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠ মোক্ষাধিকারীর, 
প্রধান অব্লম্থনীয় শস্। ধর্মাধিকারী প্রভৃতি মানবগণ ইহার আলোচনা করিলে ক্রেমে 
মোক্ষাধিকারী হইয়া থাকেন। নিজের অন্তঃকরণ নিজের অবিদিত খাকে না। আমি বিষে, 
অনুরক্ত কি না, শক্র-মিত্রে সমদশী কিনা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি; আমি তাহা বুঝিয়। 
আপনাকে মোক্ষািকারী স্থির করিলে যোগবাশিষ্টের সকল কথা আপনাতেই প্রত্যক্ষ করিব । 
কিন্তু আমি_ যদি আত্মবঞ্চক হই, নিজে ঘোর বি্বিয়াসক্ত হইয়াও লোকের নিকট মোক্ষাধিকারী 


বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে যোগবাশিষ্টের উপদিষ্ট-আচরণে আমি অধিকতর' 
অনধিকারী। স্থলচর জীব উড়িতে যাইলে যে ছুর্দশা প্রাপ্ত হয অনধিকারী মানব 


উচ্চাধিকানী: 
হুইতে যাইলেও সেই দুর্দশা ভোগ করে,-অধঃপতিত হয়। ও 
.. আধারণে যোগবাশি্ঠ আলোচনা করুন, মুক্তির উপযেগী এমন বদ বিস্তৃত উপদেশ গ্রন্থ 
আর নাই । 


এই অনুবাদ অনেক স্থলেই টীকার অনুযায়ী। কোন. কোন স্থলে অন্তরর্প। ঘে যে স্থলে 


টাকার মত পরিত্যক্ত হইয়াছে, টিপ্লনীতে অনেক স্থলেই তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়ছে। এক্ষণে 
পাঠকগণের তৃপ্তি হইলেই শ্রম সাফল্য হয়। ইতি-- 


 জন্পাদক_ 
শ্রীপঞ্চানন দেবশদ্্মা। 
ভ্টগলী ২৪ পরগণা। 
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.] ১০৬ম্‌ সঃ) চাণ্ডালীবিবাহ 
1 ১০৭ম সা আপরর্ণন 
১০৮ম সঃ। অকাণ্ডবর্ণন 
১০৯ম সঃ।' চাগ্ডালত্বব্যপগম 
১১০ম সঃ। চিত্তবর্ণন 
1৯৯১ম সং! চিন্তচিকিৎসা 
১১২ম সঃ । মুখরবেণোপদেশাংশকথন . 
৯১৩ম সঃ। অবিদ্যাব্ণন 


যথাকথিতদোষপরিহারোপদেশ . 


১৮২ 
১৮৩ 


১৮৭. 
১৮? 


লিলা 





বিষয় 


১১৫ম সঃ) 
১১৩ম সঃ । 
১১৭ম সঃ) 
১১৮ম সঃ। 
১৯১৯ম সঃ। 
১২০ম সঃ। 
১২১ম সহ। 
১২২ম সঃ 


১মসর্গ। 
২ সঃ । 
৩য় ম্। 
ধর্থ সঃ। 
মে স। 
৬ষ্ট সঃ। 


৭ম সঃ 


৮মস্ঃ। 

৯মু সঃ 
১০ম সহ! 
১১শ স্। 
১২শ সঃ। 
১৩শ সঃ। 
১৪শ সঃ। 
১৫শ স্। 
১৬শ সঃ। 
১৭শ সঃ) 
১৮শ সঃ। 


.১৯শ স্চ। 


২০শ সহ। 
২১শ সঃ। 
২২শ সঃ) 


২৩শ সঃ 


২৪শ স্ঃ। 
২৫শ সং। 
২৬শ স্ঃ। 


২৭শ স্ঃ। 


৯৮শ স্ঃ। 
২৯শ সঃ। 
৩শ স্ঃ। 
৩১শ সঃ। 
৩২শ সঃ । 
৩৩শ স্ঃ। 


৩৪শ সঃ। 
| ৩৫শস্ঃ। 


হুখহুঃখভোতৃতোপদেশ 
সাধকভন্মাবতার 
অঙ্ঞীনভূমিকাবর্ণন 
জ্ঞানভ্রমিকোপদেশ 
হেমোর্ম্িকোপদেশ 
চাণ্ডালীশোচন 
চিত্তাভাবপ্রতিপা্ন 
স্বরূপনিরূপণ 


সস 


স্থিতিপ্রকরণ । 


জন্তজনিন্রাকরণ 
স্থিতিবীজোপন্তাস 
জগতের অনন্ততাবর্ণন 
স্থিতি অস্ধুরকলন 
ভার্গবমনঃঙ্ঘলন 
ভার্গবমনোরাজ্য 

নবসঙজগম . 

শুক্রের বিবিধজন্মানুভব 
ভার্গবকলেবরবর্ণন 
কালবচন 
সংসারপ্রবৃত্তিদর্শন 
সংসারোতপত্ভিবিস্তারবর্ণন 
ভূগুসম।শ্বাসন 
ভার্গবজন্মাস্তরম্মরণ্বর্ণন 


ভার্গবপরিদেবনপ্রসঙ্গে উপদেশকথন 


শুক্রের পুনজীবন 
মনে'রাজ্যসম্মেলন 
জীব্ন্খগুকাব্তার 
জাগ্রতস্প্রসথযুগ্ততুরীয়স্বরপবিচার 
মনোরপব্ণনা , 
বিজ্ঞানবাদ 
অনুত্তমপদবিশ্ান্তিবর্ণন 
শরীরনগরবিভুতিযোগ .. 
মনেতে অসভতাপ্রতিপাদ্ন . 
দামব্যালকটের উৎপত্তিবর্ণন. 
দামব্যালকটের সংগ্রাম গ্রামবর্ণন 
পিতামহবাক্য 

দামব্যালকটের পুনর্ববা3যুদ্ধবর্ণন 
অস্ুুরূপরিভ্রংশ 

দামব্য।লকটের ন্মান্তরচবিত্রব্ণন 
সদমনিরাকরণ 


. জদাচারনিরূপণ 


অহস্কারবিচার. 


দামব্যণিকটের উপাখ্যান সমাণ্ি ১ 


ভি 



















পৃষ্টা । বিষয় 
১৯১ | ৩৬শ সঃ। চিদ্ািত্যস্বরূপবর্ণন ২৪২ 
১৯২ | ৩৭শ সঃ উপশমবর্ণন ২৪৩ 
১৯৩ | ৩৮শ সঃ উপশমব্র্ণন ২৪৩ 
১৯৪ | ৩৯শ আঃ অর্বরৈকত্বপ্রতিপাদন ২৪৫ 
-১৯৫ | ৪*শ সঃ। সমস্তজগতের ব্রহ্ষত্প্রতিপা দন ২৪৬ 
১৯৬ | ৪১শ সঃ। অবিদ্যাকথন ২৪৭ 
১৯৭ | ৪২শ সঃ। জীবাৰতরণ ২৪৮ 
২০০ | ৪৩শ সঃ। জীবনিচয়স্থানোপদেশ ২৪৯ 
৪৪শ সঃ। সংসারাব্তরণের প্রতিপাদন-উপদেশ ২৫১ 
৪৫শ সঃ। যথাভূতার্থযোগের উপদেশ ২৫২. 
৬শ সঃ। জীবন্ুক্তস্থিতগুণবর্ণন ২৫৩ 
৪৭শ সঃ। জগদ্বাসনির্ণয়যোগ-উপবেশ ২৫৪ 
২০৩ | ৪৮শ সঃ। দাশুরকের বরবর্ণন ক ২৫৬ 
৪৯শ সঃ। দাঁশৃরকপ্রদস্বব্ণন টু ২৫৭ 
রর ৫০শ সঃ। দ্াশুরের দিক অবলোকন ২৫৮ 
রে ৫১শ সঃ। দাশ্রসুতের অনুবোধন ২৫৯ 
বি ৫২শ সঃ। আকাশোখিতবিভববর্ণন ২৬০ 
| ৫৩শ সঃ। স্ংসারনগরবিকল্পযোগবিচার ২৬১ 
২০৭ | ৫৪শ সঃ। সঙ্ধল্পচিকিৎসা ২৬২. 
২০৮ | ৫৫শ সঃ। বশিষ্ঠ ও দাশুরের মিলন ২৬৩ 
রে ৫৬শ সঃ। কর্তৃত্ববিচারযোগোপদেশকরণ ২৬৫ 
২১১] রশ সঃ। পুর্ণশিয়ন্বরূপবর্ণন নও 
২১৩ 1 ৫৮শ স। কচগাথা বি 
২১৩ 1 ৫৯ম সঃ। কম্লজের ব্যবহারবর্ণন . ২৬৯ 
২১৪ | ৬০ম অঃ [বচা রপুকুষনির্ণয়প্রসঙ্গ-উপদেশে জীবাবতার ২৭০ 
২১৫ ] ৬১মসঃ। জননমরণসংস্থিতি ২৭১ 
২১৭ | ৬২ম সঃ। স্থিতিপ্রকরণসমাপন ২৭২. 
হজ 
২১৮ রে | 
হর ডপশমপ্রকরণ । 
২২১ ১ম সর্গ। আছহিকবর্ণন ২৭৪ 
২২২ | ২য় সঃ। উপদেশানুবর্ণন ২৭৫ 
২২৪ | শুয় সঃ। স্ভাসংস্থানবর্ণন ই 
২২৫ | ওর্থ সঃ। রাঘবপ্রশ্ন কটি 
২২৬ | ৫ম সঃ। প্রথম-উপদেশ ২৭৮ 
২২৭ | ৬ষ্ঠ সঃ। প্রথম-উপদেশ ২৮০ 
২২৮ | ৭ম সঃ। আকাশফলপ্রাপ্তির গ্তায় জান াি্রমহচন ২৮১ 
২৩০ | ৮ম সঃ। সিদ্ধগীত। ১৮৯ 
২৩১ | ৯ম সঃ। জনকবিতর্ক ৮২ 
২৩৩ | ১০মসঃ। জনকনিশ্চয় ২৮৪ 
২৩৩ | ১১শ সঃ। চিত্তান্ুশাসন ২৮৪ 
২৩৪ | ১২শ সঃ। প্রজ্ঞামাহাত্ম্য ২৮৫ 
২৩৫ | ১৩শ সঃ। মনোবিনিবারণ ২৮৬ 
২৩৭ | ১৪শ সঃ। : স্বচিত্তনিরপণ ২৮৯ 
২৩৯ | ১৫শ সঃ। তৃষশব্ণন রর ২৯০ 
২৪০ ১৬শ সঃ। তৃষাচিকিৎসা ২৯১ 


১৮শ সঃ। 
১৯শ সঃ। 
২০শ সঃ। 
1! ৯১শ সঃ। 
।  ২২শসঃ। 
| ২৩শ সঃ। 
২৪শ স্১। 
| ২৫শসঃ। 
২৬শ সঃ। 
২৬শ সঃ। 
২৮শ সঃ। 
২৯শ সঃ। 
ও৩০শ সঃ। 
| ৩১শ সঃ. 
৩২শ সঃ। 

৩৩শ সঃ। 
৩৪শ স্ঃ। 
৩৫শ সঃ! 

| ৩৬শ সঃ। 
শ৭শ সঃ 
৩৮শ সঃ। 
৩৯শ স্ঃ। 
৪০শ সঃ। 
৪১শ স্ঃ। 
৪২শ সঃ। 
৪৩শ সঃ! 
৪৪শ সং। 
৪৫শ সঃ। 
৪৬শ সঃ। 
৪৭শ.সঃ। 
৪৮শ সঃ। 
৪১শ ম্ঃ। 
€*শ সঃ। 

. €১শ স্ঃ। 
7... ইশ সঃ। 
1 1 ৫৩শ সঃ। 
1 | - €৪শ সং। 
ৃ €৫শ স। 
71 €৬শ সঃ। 
; €৭শ সঃ) 
৫৮শ স্ঃ। 
1 ৫৮শ সঃ। 
শ০ম্‌ সঃ। 
১ম স। 
১). কিম সঃ। 
গম সঃ। 
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বিষয় 


১৭ সর্গঃ। তৃষ্ণবিচ্ছেদোপদেশ 


জীরনুক্তবর্ণন 

পাঁবনব্ধেন 

পাবনবোধ 

পাবনবোধ 

বিরোচনম্মরণ 

বিরোচন্বচন 
চি্তবিচিকিৎসাযোগোপদেশ 
বলিচিন্তা িদ্ধান্তযোগোপদেশ 
বল্যুপদেশযোগ 

বলিভ্রাস্তি 

বলিসমাধানবর্ণন 

বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তি 
হিরণ্যকশিপুবধ 
নারাযণীকর্ণ 

বিরুধবাক্য 

নারাযণাগমন 

প্রহ্নাদের আত্মোপদেশযোগ 
ব্রহ্মাত্বুতালাভচিত্ত 
আত্মস্তবন | 
অহ্ুবমণ্ডলের ব্যাকুলীভাব 
পরমেশ্বরবিতর্ক 
নারায়নবচনোপন্তাস 
প্রহ্নাদবোধন 
প্রহননাদাভিষেক, 
প্রহ্ননাদব্যবস্থা 
প্রহন।দবিশ্রান্তি 

গাধিবিনাশ 

শ্বপচরাজ্যল।ভ 
রাজ্যত্রংশ. 


 প্রতক্ষাবলোকন 


ময়্ামহত্তকখন 
জ্ঞানপ্রাপ্তি 
বাঘবাশয়বিনয়োগ 
উদ্দালকমনোরথ 
উদ্বালকবিচার 
উদ্বালকবিচারবিলাষ . 
উদ্দালকবিশ্রান্তি 
উদ্ধালকনির্ব্বাণ 
ধ্যানবিচার 
ভেদনিরাশ 
মাওব্যোপদেশ 
সুরঘুবিশরান্তি 
সুরবুনির্বাসন 
হুরঘুপরিঘসম!গম 
সমাধিনিশ্চয় 
সুর্ঘুপরিঘনিশ্চয় 


বিষয় 


৩৪ম সর্গ। 
৬৫ম সঃ। 
৬৬ম্‌ সঃ! 
৬৭ম সঃ। 
৬৮ম সঃ! 
৬৯ন্‌ সঃ 
৭ম স্ঃ। 
৭১ম সঃ 
৭ম সঃ! 
৭৩ম্‌ স2ু। 
৭৪ম সঃ] 
৭৬ঞ্ু্্ঁ 
৭৭ম০র্চ 
৭৮ম সঃ। 
৭ম সঃ) 
৮০ম সু 
৮১ম স্ঠ। 
৮২ম স। 
৮ম? 21 
৮৪ম স্হ। 
৮৫ম্'স্ঃ। 
৮৩ম্‌ স্ঠ। 
৮৭মু সঃ। 
৮৮ম সঃ! 
৮৯ম সঃ! 
৯ম সঃ । 
»১ম সহ 
৯২ম সঃ। 


| ৯৩ম সঃ। 


১ম সর্গ?। 
হয় স্ঃ। 
ওয় সঃ। 
€র্থ সঃ। 
€ম সঃ, 
৬ষ্ট সঃ। 
বম সঃ 


৮ম সঃ। 


৯ম স্ঃ। 
১০ম সঃ। 
১৪শ অঃ। 
১২শ সঃ। 
১৩শ সঃ 


উপদেশ 

সহৃগিরিব্ণন 
অনিত্যতাপ্রতিপাদন 
অন্তঃসংসঙ্গব্চার 
স্গবিচারযোগোপদেশ 
শীস্তিসমায়াতযোগোপদেশ 
অসঙ্গবিকল্পোপদেশ 


ত্রয়োদশদিবসের উপদেশ সমাপ্তি 


মোক্ষত্বরূপোপদেশ 
স্বাত্ম-বিচার 

বৈরাগ্যোপদেশ 
মুক্তামুক্তবিচার 
সংসারসাগরসাম্যপ্রতিপদন 
জীবনুক্তঘবরূপ বন 
যোগবর্ণন 
সম্যগ্জ্ঞানলক্গণনিক্মপণ 
ৃশ্টাদর্শনসম্থন্ধ 

চিত্তের অসস্তাপ্রতিপাদন 
ইন্দিয়ান্ুশীসনযোগোপদেশ 
চিত্তসভ্তাবিচ'রযোগোপদেশ 
বীতহব্য মনে জগদ্র্ণন 
বাঁতহব্যনমাবিযোগোপদেশ 
ইন্দিয়বর্গনিরাকরণোপদেশ 
বীতছব্যনির্বানোপদেশ 
বীতছব্যবিশ্রান্তি 
সদ্বিলাবিচারযোগেপেদেশ 
চিত্তোপদেশবিচারযে গোপদেশ 
স্ংস্থতিবীজবিচারষেগোপদেশ 


সংস্থতিনিরাকরণক্রমযোগোপদেশ 


সমদর্শন 


নির্ববাঁণপ্রকরণ-_পূর্ববভাগ | 


দ্রিবসব্যবহারবর্ণন * 
বিশ্রান্তিনুদূট়ীকরণ 
্রদ্ষৈক্যপ্রতিপাদন . 
চিন্তাভাবপ্রতিপাদন 
রাঘববিশ্রান্তিবর্ণন 
মোহমহাত্ব্য 

অজ্ঞানম হাত 
অবিদ্যালতাবিলাসোপদেশ 
অবিদ্যানিরাকরণ 
অবিদ্যাচিকিৎস! 
জীবনুক্তনিশ্যযোগোপদেশ 
জীবগুক্তসংশর়নিরূপণ 
জ্ঞানবিচারযোগোপদেশ 





১৪শ ন2। 
2৫শ স্ঃ। 
১৬শ স্ঃ। 
১৭শ সঃ। 
৫... ১৮শ স। 
১৯শ স্ঃ। 
২০শ সঃ। 
২১শ সঃ। 
২২শ অঃ। 
২৩শ সঃ। 
২৪শ সঃ। 
২৫শ সঃ। 
২৬শ সঃ 
২্ণ্শ স্2। 
২৮শ স্ঃ। 
২৯শ সঃ.। 
৩০শ সু 
৩১শ সহ । 
৩২শ সঃ। 
৩৩শ স্2। 
৩৪শ স্চ। 
৩৫শ ম্ঃ। 
৩৬শ সঃ। 
. ৩৭শ স্ঃ। 
 ৩৮শ সঃ। 
৩৯শ সঃ 
৪০শ সঃ। 
৪১শ স্ঃ। 
৪২শ সঃ! 
৪৩শ স্ঃ1 
৪৪শ সঃ 
9৫শ সঃ। 
৯৬শ সঃ । 
৪৭শ সঃ। 
৪৮শ সঃ। 
৪৯শ সঃ। 
৫০শ সঃ। 
৫১শসঃ। 
৫২শ স্ঃ। 
৫€৩শ স্ঃ। 
৫৪শ সঃ। 
ঠ ৫৫শ সঃ। 
৫৬শ স্। 
৫৭শ সঃ। 
; ৫৮শ সঃ 
-.৫নম সঃ) 
০ম সই. 





র্ 
রর 


ঘা ্ননা হরচোনাস। 

























্ঃ প . 


ব্ষিষ় 

মেরুশিখর বর্ণন 
ভূষযুগ্ডদর্শন 
ব্শিষ্ট ও ভূষুণ্ডের সমাযোগ. 
ভুষুণ্ডশ্বরূপবণন 
মাতৃব্যবহারবর্ণন 
আলয়লাভ 

ভূষুণডের স্বরূপনিরূপণ 
চিরজীবিতের বৃত্তান্ত কথন 
চিরজীবিত বর্ণন 
সমাধানন্ক্সনিরাকরণ 
প্রাণবিচারণ 

সমাধিবর্ণন 

চিরজীবিতের হেতু কথন 
ভূষুণ্তোপাখ্যান সমাপ্ত 
পরমার্থ যোগের উপদেশ 
পরমাস্মবম্যততববর্ণন 
চেত্যোনুখচিদ্বিচার 


মন এবং প্রাণের একা প্রতিপাদন 


দেহপাত বিচার 
দ্বৈতৈক্যপ্রতিপাদন 
ক্রীপরমেশ্বরোপদেশ 
পুজামীমান্ত কখন 
পরমেশ্বর ব্্ণন 
নিয়তিনৃত্য 

বাহাপুজন 
দেবার্চনবিধি 
দেবতাতত্ববিচার . 
জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিদান 
পরমাত্বভিধান 
বিশ্রান্তি বর্ণন 
চিন্তসত্তাহৃচন 
বিন্বোগাখ্যান 
শিলাকোষোপদেশ 
চিদ্ঘনোপদেশ 
ব্রদ্গৈকাত্বতপ্রতিপাদন 
সংস্থতিবিচারযোগ 


অক্ষমংব্দেন বিচারযোগ-উপদেশ 


ইন্জিয়ার্থোপলস্তবিচার 
নরনারায়ণাবতার কথন 
অর্জুনোপদেশ 
আত্মজ্ঞানোপদেশ 
জীবতন্ব নির্ণয় 
চিত্তবর্ণন্‌ 
অর্জুনবিশ্রান্তি বর্ণন 


অর্জনকৃতার্থতা 


প্রত্যগাত্মাববোধ 
বিভুতিযোগোপদেশ 


1/০ 


ষ্ঠ 
৪১৯ 
৪২০ 
৪২১ 


৪২২ 


৪২২ 


৪২৩ 


৪২৪ 
8৪২৫ 
৪২৭ 
৪২৮ 
3২৯ 
৪৩০ 
৪৩২ 
৪৩৩ 
5৩৪ 


৪৩৬ 


8৪০ 


৪৪৩ 
৪৪৫ 
8৪৭ 
৪৪৯ 
8৫০ 











ব্ষ্যি 
৬১ম সর্গ। 
৬২ম্‌ সঃ। 
৩৩ম সঃ। 
৬৪ম সঃ। 
৬৫ম জঃ। 
৬৬ম সঃ।. 
৬৭ম সঃ। 
৬৮ম সঃ। 
৬৯ম সঃ! 
৭০ম্‌ সঃ। 
৭১ম্‌ স্ঃ। 
৭২ম সঃ 
৭৩ম স্ঃ। 
৭৪ম্‌ সঃ 1 
৭৫ সঃ 
৭৬ম্‌ সঃ. 


| ৭৭ম সঃ। 


৭৮ম পঃ। 
৭৯ম সং 


1 ৮০ম সঃ। 


৮১৯ সা 
৮ম স্ঃ। 
৮৩ম সঃ 
৮৪ম সঃ। 


র ৮৫ম সহ 


৮৬ম স2। 
৮৭ম সঃ। 
৮৮ম স্হ। 
৮৯ম স্ঃ। 
৭৯০ম স। 
৯১৯ম স্হ। 


1 ৯২ম সঃ! 


৯৩ম সঃ। 


.৯৪ম স্ঠ। 


৯৫ম' সঃ । 
৯৬ম সঃ. 
৯৭ম্‌ ল। 
৯৮মসঃ 1 
৯৯ম সঃ । 


১০০ম সঃ। 


১০১ম্‌ সহ 
5০২ম স্ঃ। 
+০৩ম স্। 
১০৪ম সঃ। 


২ | ৯০৫ম সঃ। 


5৩৬ম সঃ । 
১০৭ম স্ঃ। 


জগং-স্বপ্নকথন 
ভিক্ষুসংসারোদাহরণ 
্বপ্রশতরুদ্রীয়কখন 

গণতৃপ্রাপ্তি 

বিদ্যোতরবিন্মন্ববর্ণন 
ভিক্ষুসংস্থতিকথন 

ব্রহ্মের একতীপ্রতিপাদন 
মহামৌন্যত্রোপদেশ 

প্রাণ এবং মনের সংযোগব্চারণ. 
বেতালপ্রশ্ন 4 
বেতালের প্রথম প্রশ্নের উত্তরবর্ণন 
বেতলের প্রশ্নভেদ 

বেতালাখ্যান 

ভশগীরথোপদেশ 

ভগীরথনির্ববাণ 

গল্গাবতারণ 

শিথিধ্বজবিলাসকথন 
চুড়ালাপ্রবোধ 

চুড়ালাত্মলাভ 

পঞ্চকবিলাস 

অগ্নীষোমবিচারণ 
অনিমাদিলাভযেগোপদেশ 
কিরাটোপাখ্যান 
শিথিধ্বজপ্রবজ্য। 
হুখবিচারযোগোপদেশ 
কুম্তজননকথন 
শিখিধ্বজীববোঁধ, 
মণিকাচোপাখ্যান 
হস্তিকোপাখ্যান 


চিন্তামণি এবং সাধকবৃভান্তবিবরণ 


হস্তিকাখ্যানের তাতপর্্যবিবরণ 
সন্দবত্যাগকরণ 


_শিথিধ্বজাববোধন 


শিথিধ্বজীববোধন 
শিখিধ্বজবিশ্রান্তি 
শিখিধ্বজাববোধন 
শিখিধ্বজপ্রবোধন 
শিথিধ্বজাববোধন 
শিখিধ্বজাবোধন 
শিখিধ্বজের পরম অববোধন 
শিখিধ্বজববোধন, 
শিথিধ্বজসমাধান, 
কুন্তের পুনরাগমন 
জীবনুক্তব্যবহারপ্রতিপাদন 
কু্তের স্্ীতুলাভ 
লীলাবিবাহ 
শক্রগমন 





ঢ 
ঠ 


বিষয় 
১০৮ম সর্গ। 
১০৯ম স্ঃ। 
১১০ম সঃ) 
১১১ স্ঃ। 
১১২ম স্হ। 
১১৩ম স্ঃ। 
১১৪ম সঃ। 
১১৫ম সঃ। 
১১৬ম সঃ) 
১১৭ম সঃ। 
১১৮ম স্। 
১১৯ম স্ঃ। 
৯২০৭ স। 
১২১ম সঃ। 
৯২২ম সঃ। 
১২৩ম সঃ 
১২৪ম স্5। 
১২৫ম স্ঃ। 
১২৬ম সঃ। 
১২৭মূ সঃ। 
১২৮৭ স্। 


১ম সর্গ। 
২য় সঃ। 
৩য় | 
ধর্থ »2। 
. ৫ম সঃ। 
৬ মঃ। 
এম স্ঠ। 
৬ম স্হ। 


৯ম স্ঃ। 


১০ম সঃ। 
১১শ স্ঃ। 
১২শ স। 
১৩শ সঃ।. 
১৪শ সঃ ! 
১৫শ সহ। 
১৬শ স্ঃ। 
১৭শ সঃ। 
»৮শ সহ। 
৯৯শ সঃ। 


:২০শ সঃ। 


২১শ স্। 
২২শ সঃ 
* % 


চুড়ালার স্বরূপদর্শন 
চুড়ালাপ্রকটীকরণ 
শিথিধ্বজনির্ববাণ 
কচগ্রবোধ 
আকাশরক্ষণ 
মিথ্যাপুরুষোপাখ্যান 
পরমার্থেপিদেশ 
ব্রতত্রয়নিরূপণ 
গলিতচিভ্ুলক্ষণকথন : 
ইক্াকুমনুসংবাদ 
ইক্াকুমনুসত্বাদ 
ইক্কাকুমনুসৎবাদ 
সপ্ততৃমিকাবিভাগ 
ইক্াকুপ্রবোধন 
ইন্কাক্ুপ্রবোধন 
অজ্ঞাদি এবং বিজ্ঞের বিশেষকথন 
মৃগব্যাধীয় 

তুধ্যে স্বৈর্যোপায়কথন 
পরমার্থস্বরূপবর্ণন 
ভরদ্বাজান্ুশাসন 
রামব্যখান 


নির্ববাণ প্রকরণ__উত্তরভাগ ৷ 


ইচ্ছাদিচিকিৎসাধোগোপদেশ . 
কন্মবীজদাহযোগোপদেশ 
দৃষ্তোপশমযোগোপদেশ 
অহন্তানিরাস 
বিদ্যাধরপ্রশ্ন 
বৈরাগ্যবর্ণন. 
জগদ্রৃক্ষবর্ণন 
মায়ামণ্ডপবর্ণন 
চিৎকচনযোগোপদেশ 
সর্গাপবর্গপ্রতিপত্তিযোগোপদেশ 
য্থাভূতার্ঘবর্ণন 


সঙ্কল এবং সর্গের একতীপ্রতিপাদ্দন 


ত্রসরেণুর অস্তরস্গসজ্বব্ণন 


সর্গ এবং সঙ্গল্পের একতাপ্রতিপাদন 


বিদ্যাধরনির্বাণ 
বিদ্যাধরনির্ক্বাণ 
অহস্তাসভ্াযোগোপদেশ 
জগজ্জীলকৌ ষসীধন্ম্যযোগোপদেশ 
বিরাজাত্মবর্ণন কা সি 
জীবনিব্বাণযোগোপদেশ- 


28 


' জ্ঞানবিচার 


সুখযোগোপদেশ 











৪/০ 
ৃ্টা| বিষয় 
৫৫৩ | ২৩শ সঃ। মদ্ধিনির্বাণ 
৫৫৫ | ২০শ সঃ। মন্কিবৈরাগ্য 
৫৫৭ | ২৫শ স্ঃ। ম্ষিবোধন 
৫৫৮ । ২৬পর্চ। মষ্ধিনির্বাণ্সমাপ্তি 
৫৫৯ ) ২৭শ সঃ মুখ্যযোগোপদেশ 
৫৬০ | ২৮শ স। শঙ্কাতত্সিদ্ধান্তপ্রতিপাদন 
৫৬০ | ২৯শ সঃ। ভাবনা প্রতিপাদন 
৫৬১ | ৩০শ সঃ। পরমার্থোপন্যাম যোগ 
৫৬২ | ৩১শ সঃ ।প নির্ববাণযুক্তি-উপদেশ-বর্ণন 
৫৬৩ ; ৩৩শ স্ট। প সত্যাববোধনোপদেশ 
৫৬৩ ৷ ৩৩শ সঃ। +সত্যার্থেপন্তাস যোগ 
৫৬3 | ৩৪শ সঃ 1” পরমার্থযোগোপদেশ 
৫৬৪  ৩৫শ সঃ। পপরবুদ্ধ্ববূপ বর্ণন 
৫৬৫ | ৩৬শ সঃ ।৮জ্ংসারবীজ কথন 
৫৬৫ | ৩৭শ সঃ । /দৃষ্টো পদেশমোগ 
৫৬৬ ৷ ৩৮শ সঃ । * নির্ব্বাণবর্ণন 
৫৬৬ | ৩৯শ সঃ । “স্বভাববিশ্রান্তি-যোগোপদেশ 
৫৬৮ | ৪০শ সং। “আত্মবিশ্ান্তি কথন 
৫৬৮ [ ৪১শ সঃ । ্ষরূপবিশ্রান্তির নিমিভ উপদেশকরণ 
৫৭১ : ৪২শ সঃ। পনির্ববাণোপদেশ 
৫৭৩ | ৪৩শ সঃ | “ক্রক্েকতানতোপদেশ 
| ৪৪শ সঃ; প্ননোমৃগবিপদ্র্ণন 
। ৪৫শ সঃ। মনোহরিণকোপাখ্যান 
৷ ৪৬শ স্ঃ। সাম্যাববোধন 
1 ৪৭শ সঃ। পমুমুক্ষুপ্রথমোপক্রম 
৫৭৭ | ৪৮শ সঃ। বিবেকমাহাত্ময 
৫৭৮ 1 ৪৯শ স। সর্ববোগশাস্তি 
৫৮০ | ৫০শ সঃ।৮জীবসপ্তকপ্রকারব্্ণন 
৫৮১ | ৫১শ সঃ বিশ্রান্তিযোগোপদেশ 
৫৮২ | ৫২শ স্ঃ। ব্রক্ষত্বক্ূপবর্ণন 
৫৮৩ | ৫৩শ সঃ এনিব্বাণবর্ণন 
৫৮৫ | ৫৪শ সঃ। অদ্বৈতৈক্য প্রতিপাদন 
৫৮৬ | ৫৫শ সঃ। . জগতের পরমার্থবর্নন 
৫৮৬. | ৫৬শ সঃ। বশিষ্টনমাধানবর্ণন 
৫৮৭ ; ৫৭শ সঃ। বিদিতবেদ্যাহঙ্কারবিচার 
৫৮৭ | ৫৮শ সঃ। সর্গবহ্বত্প্রতিপা্দন 
৫৮৮ | ৫৯শ সঃ। জগজ্জালবর্ণন 
৫৮৯ | ৬০ম সঃ। জগজ্জালবর্ণন 
৫৯০ | ৬৯ম্‌ স্ঃ।. জগদাকাশৈকবোধ 
৫৯১, ৬২ম স্ঃ। .চিদৈক্য 
৫৯২ | ৬৩ম সঃ। জগতুত্ৈক্যপ্রতিপাদন 
৫৯২ | ৬৪ম সঃ। বিদ্যাধরীব্যসনবর্ণন 
৫৯৪ | ৬৫ম সঃ। বিদ্যাধরীজনবব্যবহারবর্ণন 
৫৯৪ 1 ৬৬ম্‌ সঃ শিলাত্রব্ণন্‌ 
৫৯৫ | ৬৭মস$। অভ্যাপপ্রশংস। 
৫৯৬ ৬৮ম সঃ। প্রমাণাপ্রতিসিদ্ধযাদৃশ্ঠানূগপত্তিবর্ণন 
৫৯৬ ৬৯ম সঃ। সর্প্রাপ্তি চে 





ছুটি সর উইশ ককাটিক 
শ্ল এ  এ্ নর 
4৩ ০ 5 চৈ 


স্ক্রু সি ক্রি 


০ 


টক 
এ 


4 


ঠা - রা 
জর্জ ক্রক্রিদ্রক্িত্রি 


ক্র ্রদ্রান্ছা 


টম 


শিলান্তর্জগ২পিতামহবাক্য 
কল্পক্ষোভবর্ণন 
নির্ববাণবর্ণন 
বিরাড়াত্মবর্ণন 
বিরাড়াত্মব্ণন 
মহাকল্াস্তাগ্রিবর্ণন 
পুক্ববাবর্তডস্কুরবর্ণন 


এবার্ণববর্ণন 
বামনাভাবপ্রতিপার্দন “ 
জান্তিমাত্রত্বপ্রতিপাদন 
কালরাত্রিব্ণন 
শিবস্বরূপবর্ণন্‌ 
_ বিশ্বরূপদর্ণন 
শিবশক্তিবর্ণন 
প্রকৃতিপুরুষক্রমব্ণন 
জগদন্যান্ততৃবর্ণন 


ভূমণ্ডলগতবিশেষবর্ণন 
দৃশ্টমনোমাত্রতপ্রতিপঘন 
জলজগদ্বর্ণন 
তৈজস্জগদ্র্ণন 


বশিষ্ঠশরীরবর্ণন 
অমরত্প্রতিপাদন 
বিবেকিবীরত্ববর্থন 
সজ্জনসমাগমপ্রশংসা 

। পরমার্থনিরপণ 

সঃ। নাস্তিক্যনিরাকরণ 

নঃ। পরম উপদেশ 
 মরণাদি অভাব-উপদেশ 
৷ পরমার্থেকতা প্রতিপাদন 








) 1৬মদঃ। কার্যযকারাণনিরাস 

।. [৭ম সঃ) অবিদ্যা ভাবপ্রতিপাদন 
1৮ম স্ঃ। পার্থিবসংরভ্তবণ্না 

[৯ম সঃ। অগ্বিপ্রবেশানন্তরদেহলাভ 

1 পম সঃ। সংগ্রামবর্ণনণা 

; ৫৯ সঃ। তা 





- শাসিত 


৮ টম স্ঃ। । বকাককো কিলো 


ুদ্বাবরতষ্টিবিসংুলজগ্্ণন 


পার্থিবধাতুর অন্তর্গতজগদানস্ত্ প্রতিপাদন 


পরমার্থ এবং সর্গের উক্য প্রতিপাদন 
আকাশমওপসিন্ধসমাগম্গাথাবর্ণন 
জগং এবং ব্রন্গের এঁক্যপ্রতিপাদন 





1৬০ 








বিষয় 
১১৭ম সর্গ | পদ্বভ্রমর-ছৎস বর্ন 
১১৮ম সঃ হরিণ'ময়ূর-বক-সুঙধাদি বর্ণন 
১১৯ম সঃ। পথিকবিরহবৃত্ত বর্ণন 
১২০ম সঃ। দিগন্তরবৃস্তিবায়ু-আদি বর্ণন 
১২১ম সঃ। বিপশ্চিনির্ণয 
১২২ম স্ঃ। অর্থবপরিক্রম্ণ 
১২৩ম সঃ। দিগ্িহরণ | 
৯২৪ম সঃ। নানাদ্বীপা্িবিহর্ণ 
১২৫ম সঃ।-্জীবিন্ু্তকলন 
১২৬ম সঃ। বিপশ্চিজ্ন্মান্তরাচরণ 
৯২৭ম সঃ। র্নোকনির্ণয় 
১২৮ম সঃ।. ব্রহ্মাকাশবিপশ্চিজ্জগচ্চন্দর দর্শন 
৯২৯ম সঃ। বিপশ্চিন্মগলাভ 
১৩০ম সঃ । নগবহ্িপ্রবেশ 
১৩১ম সঃ। ভাসসংসার বর্ণন 
১৩২ম সঃ। ভাষ্বর্ণিতস্বজনপরম্পর! 
১০৩ম গঃ। ম্হাশব বর্ণন 
১৩৪ম সঃ। দেবপরিদেবন বর্ণন 
১৩৫ম সং। শিবোপশম 
১৩৬ম সঃ মশকব্যাধবোধন 
১৩৭ম সঃ। জাগ্রতবপ্হযপ্তুরীয়ব্ণন 
১৩৮ম সঃ! চিত্তসর্কবাত্বকতাপ্রতিপাদন 
১৩৯ম সঃ। জঙগন্নাশব্্ণন 
১৯৪০ম সঃ। জ্বদয়কল্পনাবর্ণন 
১৪১ম সঃ। কঙ্গান্তবর্ণন 
১৪২ম সঃ । কন্মনিণয় 
১৪৩য় সঃ। প্র্বাণবোধোপদেশ 
১৪৪ম সঃ। পদার্থবিচার 
১৪৫ম সঃ। জাগ্রৎস্যপরহুযুপ্তবর্ণন 
১৪৬ম সঃ। শুধুপ্তবিচার 
১৪৭ম ৮ স্বপ্রোপলন্তন 
১৪৮ম সঃ। স্বপ্ননির্ণয 
১৪৯ম সঃ। কারণবিচার 
১৫০ম সঃ। পরমোপ্দেশ 
১৫১ম সঃ। অভাব্দর্শন 
১৫২ম সঃ । মুনিরাত্রিসন্বথাবর্ণন 
১৫৩ম সঃ। জর্বৈকাত্মতাপ্রতিপাদন 
১৫৪ম সঃ। যথাভতার্থবর্ণন 
১৫৫ম সঃ। তাবিম্ভবন 
১৫৬ম সঃ। সিন্কুসন্বোধন 
১৫৭ম সঃ। মিক্ধুনির্র্বাণ 
১৫৮ম সু। শবনির্ণয় 
১৫৯ম সঃ। বিপশ্চিতের সংসারভ্রম বর্ণন 
১৬০ম স১। স্বর্গনরকোপলম্তবর্ণন 
১৬১ম সঃ। নির্ববাণবর্ণন 
১৬২ম সঃ। অবিদ্যানিরশন 
ইন্দিয়জয়োপায়ের শীস্তবর্ণন 


১৬৩ম্‌ সঃ। 

















যু ॥০ 
| 
1 বিষ পৃষ্ঠ বিষয় 
১৬৪ম সঃ। জগৎ এবং পরমাত্বার ীক্যোগোপদেশ. ৭৮২ 1 ১৯২ম সঃ। বিশ্রান্তি-উপগমবর্ণন 
রা ১৬৫ম্‌ সঃ। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের ্রক্য-উপদেশ ৭৮৩ | ১৯৩ম সং। বিশ্রান্তিকখন 
১৬৬ম সঃ শিলোপাখ্যান 9৮9 1 ৯৯৪ম স। রামবিশ্রান্তি উপগম 
৮ ১৬৭ম সঃ. জাগ্রতস্প্ন এবং সুযুপ্তির অভাবপ্রতিপাদন ৭৮৫ | ১৯৫ম সঃ। বোধপ্রকাশীকরণযোগোগদেশ 
11 ১৬৮ম সঃ। শালভগ্রিকোপদেশ.. ৭৮৬; ১৯৬মূ সঃ। চিন্তামণিলাভ 
1 ১৭৯ম সঃ। বিশ্রান্তচিভবর্ণন ৭৮৯ 1.১৯৭ম সঃ। শাস্তরমাহাত্থয | 
১৭০ম সঃ৬ততবজ্ঞবাবহীরব্নি ৫ ৭৯০ || টু সং//সযৃষ্টিপ্রশংস। ৩... । 
1 ১৭১ম সঃ। দ্বৈতৈক্য নিরাময়যোগোদেশ ৭১২ [(১৯৯ম সঃ৬/ঘুক্তপুরুষের স্থিতিবরণন থু 
১৭২ম সঃ। জগতের ব্রদ্মত ধ্তিপা্দন ও ৭৯৩ | ২০০ম সঃ। সাধুবাদ এবং সপধ্যািবর্ণন 
১৭৩ম সঃ ।২পর্রমার্থোপদেশ 1 "৭৯৫ | ২০১ম সঃ। বিশ্রান্তিপ্রকটীকরণ . 
নব ১৭৪ম সঃ 1 নির্বাণোপদেশ ফি ২০২ম সঃ। আত্মকিশ্রান্তীকরণ : 
রা ১৭৫ম সঃ। অদ্বৈতযুক্তি ৭৯৮ ৷ ২০৩ম'স্;। . নির্ববাণবর্ণন 
টং ১৭৬ম সঃ) ব্রন্ধাপ্ডোপাখ্যান [. ৮০৯ [ ২০৪ম সঃ। চিদ্াকাশের একতা প্রতিপাদন 
. ৯এ৭ম সঃ অত্যবর্ণন | ৮০২ | ২৭৫ম সঃ। সর্গকারণনিরাস 
ঃ ১৭৮ম সঃ। অন্দবোপাখ্যান | ৮০৪ | ২০৬ম সঃ। মহাপ্রশ্ন 
১৭৯ম স্ঃ। ব্রন্মময়ত্বগ্রতিপাদন ৮৩ | ২০৭ম সঃ। মহাপ্রশ্নোভর 
১৮০ম সুঃ। তাপমোপাখ্যান ৮০৭ | ২০৮ম সঃ। মুহীপ্রশ্মমোক্ষণ 
১৮১ম্‌ সঃ) গৌধ্যাশ্রমবর্ণন * ৮০৮ | ২০৯ম সঃ। সকলের অস্তিসবনুভূতিদর্শন 
১৮২ম সঃ। সপ্তদ্বীপেশ্বরবর্ণন ৮১০ ) ২১০ম দঃ। মহাপ্রস্নোত্তরবাক্যসমাণ্তি 
্ ১৮৩ম সঃ ছ্বীপমপ্তা্টকবর্না . . ৮১১ । ২১১ম সঃ। পরমার্থেপদেশ 
8... ১৮৪ম সঃ। কুন্দদন্তেপদেশ . ৮১৩ 1 ২২২ম সঃ। পরমার্থানরূপণ 
নং ১৮৫ম সঃ] কুন্দদন্তপ্রবোধ ৮১৫ [ ২১৩ম সঃ। প্রাত্তনরামশিষ্যত্বোপাখ্যান 
স ১৮৬ম সঃ। এই জমস্তেরই বহ্গত্প্রতিপা দনযোগেপদেশ ৮১৫ । ২১৪ম সঃ। মহোতসববর্ণন 
্ ৯৮৭ম স। জীবত্সংস্যতিপ্রতিপাদন ৮১৮ 1 ২৯৫ম.সঃ। গ্রনুপ্রশৎস। ও তদ্বাচনাদিবিধি 
রঃ 8৭... জীবরূপবর্ণন ৃ ৮২১ ২৯৬ম স্ঃ। নির্্াণপ্রকরণসমাপ্তি 
র্‌ 1 ত্রক্ষকতাপ্রতিপাদন ৬২ ৮২১ | রি 
পা ১৯০৮৪ -স্্ীমাবশান্ত ৮২২ | সপ 
১৯৯্নঃ। মহাবদবোধন. ২৮২৫ 
ঃ তর | 
1. 
র্‌ সুচীপত্র সমাপ্ত । 
শি. «২ 
শ, 
যন 8 
তথ. 
ঠা উ উ , ও . 4 
। ্‌ 
প্‌. * 
১৮ 
৮1 ্ 
৮০. নর 
৬ 
৬২... রি 
৬১০০১ ্ু 
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দেবতারন্দে এবং মনুষ্যাদি-জীবসমূহে প্রকাশ পায়--এবং যদ 
আনন্দকণিক! সকলেরই জীবমস্বরূপ, সেই বরক্গানন্দময় পরমাত্মাকে 
স্াঠী হইতে সর্কভৃতের আবির্ভাব, রক্ষী এবং পরিশেষে | নমস্কার * | ১_-৩। | দা 
দাত লয় হয়, সেই অত্তন্রূপ পরর্ন্নকে নমস্কার; * | স্ুতীক্ষ নামে কোন ব্রাহ্ধণ মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, 
৮৪টি জাত থর ও প্রাজ্ঞ) জ্ঞান (অজ্ঞানবৃত্তিবিশেষ ) এবং জে অগস্তি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে সকিয়ে 
৮3: (অজ), জঙ্টা (হুর  তৈজদ ) দল মনৌুত্তিবিশেষ) | জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ধর্মততূ এবং সর্বত্র আপনার 
৮৪. এবং টি হুচ্মবিব়সমূহ), কর্ভী (বিরাট ও বিশ্ব) হেতু জুপরিজ্ঞাত। আমার একটা প্রবল সন্দেহ আছে, কৃপা করিয়া 
1 (ইলসিতাপার ক্রিয়া বেচনাদি এবং শঙষমপর্শাদি অনতব) বাহার | তাহার সমাধান করিয়া দিন। কর্মবমুজির কারণ, নট . 
£ ? অধিষ্টপপ্রযুক্ত প্রকাশিত হন, সেই নিত্যজ্ঞীনরপী ব্র্ষধাকে নম- জ্ঞান-ন্মুক্তির কারণ ?--অথবা কম্ম জ্ঞান উভয়ই মুক্তির কারণ ? 
স্কার যে মহানন্দমাগরের কনিকান্থরূপ বিষয়-আনন্দকণা ব্রঙ্গীদি | ইহার মধ্যে মিশন করিয়া একটা কারণ নির্দেশ করুন। অগস্তি 
রত বলিলেন, যেমন পক্ষিগণ, উন পক্ষের সাহায্যে আকাশে বিচরণ 
[2 *দকলেরই উৎপত্তি স্থিতি লয় আছে; কিন্ত ব্রনের ; করে ; সেইরূপ জ্ঞান ও কর উভয়ের, আর্ত মোক্ষলাভা 
1 উপ স্িতি লয়নাই। তহার সত্তা নিত্য। উহার সন্ত) _ দি তি. ২২-2 
| লইয়টভগতের ব্যবহৃত হয়? - যেমন হের তেজ লইয়াই ; বলা যায় নাই, 'দ্ষ্টা' বলা হইয়াছে এবং সম্ট্ুলদেহ-. 
1]. চন্প্জ(্াতির্দয় বলা যায়, তদ্রপ। ব্রদ্ধ অগতের উপাদীনকারণ | উপহিত চৈতন্য পরবরাট্‌” ব্যর্ি-স্ুলদেহ-উপহিত চৈতন্য “বিশ্ব” 5. 
: উ বিিকারণ। ত্রচ্ষ উপাদান-কারগ বলিয়াই সা, প্রকাশ কর্মেকি়-সাধ্য ব্চনাদিকীর্যের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহা- 
1 এষ আদ জগতেও আশিকভাবে. আছে; উপদানি-কারণ | দিগকে “কর্তা” বলা হইয়াছে। শ্ুযুস্তি অবস্থায় অজ্ঞান ব্যতীত 
]. $ কার গরকুতপক্ষে ভেদ নাই. এইভগ্ত নব অবহথায ব্রহ্ম; অর্থাৎ, কারণ-দেহ ব্যতীত আর কোন উপাধি থাকে না, তখন 
জার কিছুই থাকে না। সুতরাং ত্রন্ই সত্যতবরপ বা “আমি কিছু জানিতে পারি নাই” এইরূপ অজ্ঞান-বিষরক ভগন 
[1 মৃত্যাখী। তিনি সর্বময়; তীহাকে নমস্কার করিলে, আর কোন | থাকে; সেই জ্ঞান অজ্ঞানেরই ফল। ্বশববস্থায় কারণশরীর ও 
/ [তা নম্কার করা অবপিষ্ট থাকি না, ২.5. সুক্ষাশরীর থাকে। তখন মন দ্বারা স্বপ্লোপনীত বিষ্পান্ুতব হয়, সে 
চিন্ময়, বিজ্ঞানময়। মনোমত। প্রাণময় এবং অন্নময, 1 অনুভব ইন্লিয়-লৌকিক-ব্যাপারের অধীন নহে, মানস-ব্যাপারের 
[ই পঁকাব। অবিদ্যা অর্থাৎ অঙ্ছান বা কারণদেহ আনন্দময় | অধীন মনোবৃত্তিবিশেষ। জাগ্রদবসথার শরীরত্রই থাকে ১তধন 
কা, নুনদেছ অন্ময় কোষ এবং অন্তঃকরণ ইন্জিয় ও প্রাণ | স্পষ্ট বিষয়ানুভর, কর্মানুষ্ঠান-__সমস্তই ইন্রিয়-লৌকিকব্যাপারের 
উবশিটকোধন্রয়-ইহার নামান্তর তুক্মদেহ। এই ত্রিবিধ দ্হেই অবীন। উপাবিভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও স্বরপত ক্ষ 
সমগ্রি-কারণ-দেহ- ; এক-_অথ্গুজ্ঞনম্বরপ। কৌন বস্তই ব্রহ্ম হুইতে ভিন্ন নহে 
ৃ | ৰ * তাহ তবম্সি- এই মহাবাক্যের অন্তর্গত “তৎঃ পদার্থ "নত 
1 ণ ঃ রান ইন্জিষ-ব্যাপার-সসূত .নয় বলির। | ইহীদিগকে দরষ্ঠা প্রথমন্ত্রোকে, তত? পদার্থ চিত. দ্বিতীয়শ্োত ক) এবং পু সমুিত রি 
মং ছি, 'জ্বাত? বলা হইয়াছে। সমষ্টি-ুক্-দেহ-উপহিত ] বাক্যার্ঘ“আনন্' তৃতীয় প্লোকে বিচারিত হইয়াছেন). ৮. 
হত্যা, বাষি-ক্ষ-দেহ-উপহিত চৈজ “তেজ? ; জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হইয়া, মোক্ষের সাধক হইয়া 
পার-সম্ুত জ্ঞান ইহাদের আছে, কিন্তু কর্ষেনিয়-সাধ্য ; থাকে, ইহা! প্রাচীনমত। কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান হয়, 
সহিত সম্বন্ধ ইহাদের নাই বলিয়া ইাদিগকে “কর্তা” | জবান-_মুক্তির কারণ 7. কর্মাৰা তীত জ্ঞান হয় না, এইভস্ই কর্ম 
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র্ $১* ইট উওর যোগবাশিক্ি-রামায়ণ। চা ] 0 


হইয়! থাকে৷ কেবল কমু বা কেবল" জ্ঞান বরা 
হয় না, কিন্তু উভয়ের সাহাধ্যে মুক্তি হয় ; এইজন্ঠ জ্জানিগণ জ্ঞান- 
কর্ম উভয়কেই মোক্ষের উপযোগী বিবেচনা করেন। ৪--৮। এই 
বিষয়ে তোমীকে প্রাটীন ইতিহাস বলিতেছি_-পূর্ববকালে 
অগ্নিবেন্ঠ খধির পুত্র কারণ্যনামক : ব্রাহ্মণ বেদব্দোজ অধ্যকসন 
করিয়া, সেই সকল শাস্ত্রে পারগামী হইয়াছিলেন। গুরুর নিকটে 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হন। তখন তিনি 
সংশয়াকুল-চিত্তে কর্ম পরিত্যাগ করিয়! তুষীস্তাবে গৃহে থাকিলেন। 
অনন্তর পিতা অগ্ঠিবেশ্ঠ পুত্রকে কর্ম্পরিত্যাগী দেখিষ! হিতের 
জন্ত এই উত্তম্‌ কথা বলিলেন যে, পুত্র! একি! ।স্বীয় কর্তব্য 
কর্ম পালন করিতেছ না যে? কর্দপরায়ণ না হইলে, কিরূপে 


সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা, বল; (বিশেষত) এই কর্ম্ধ হইতে 


যে নিবৃত্ত হইঝ্াছ, তাহার কারণই ঝ'কি, তাহা নিবেদন কর। 
কারণ্য বলিলেন,_-যাবজ্জীবন অগ্রিহৌ ত্র এবং নিত্য সন্ধ্যা-উপাসনা, 
এই সব প্রবৃতিধর্ম শ্রুতি-স্কৃতিবিহিত। ধন, কর্ম বা সন্তান 
উৎপাদন দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; কিন্তু কর্মৃভ্যাগমাত্রেই 
প্রধান যতিগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন (ইহাও শ্রুতি); হে 


.. গুরো! এই দ্বিবিধ শ্রুতির মধ্যে কোন্‌ পক্ষ আমার অবলম্বনীয় ? 


এই প্রকার সন্দেহক্রমেই আমি কর্মপালনে তুফীন্তূত হইয়া 
আছি। অগস্তি বলিলেন, _বৎস। সেই ব্রাহ্মণ কারুণ্য এই 
কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। পিতা পুত্রকে তদবস্থাপন্ন 
দেখিয়া পুনরায় বলিলেন,_পুত্র! একটা কথা আমার নিকট 
শুন, তাহার নিখিল অর্থ হৃদয়ে অবধারণ কর; তৎপরে যাহ 
ইচ্ছা তাহাই করিও। যথায় কামসন্তপ্তা, কিননরীগণ, কিননরগণের 
সহিত ক্রীড়া আসক্ত, মহাপাপরাশি-বিনাশী গঙ্গা-প্রবাহ-পরিপুত 
মত্তমমুর-সন্কুল সেই হিালয় শিখরে অপ্দরোগণত্রেষ্ঠা তুরুচি 
নারী এক রমনী উপবিষ্ট ছিলেন। ৯-__২০। ইত্যবপরে সেই 
মহাভাগা। অপ্দরঃশ্রেষ্ঠা সুরূচি গগনপথে ইন্দরূতকে গমন করিতে 
বেবিযণ১ তাহাকে বলিলেন, হে মহাভাগ দেবদূত ! কৌথা হইতে 
আপনি আসিতেছেন, এখন কোথাই বাঁ যাইবেন_এই সমস্ত কৃপা 
করিয়া! বলুন । ' দেবদূত. বলিলেন,_হে তুক্ ! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা 
করিয়্াছ, তোমার নিকট তাহা যথাযথ কীর্তন করিতেছি। ধর্খাত্ম! 
রাজধি অরিষ্টনেমি, বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া পুত্রকে রাজ্য অর্পণপুর্বক 
তগন্তার্থ বন্গরমন করিয়াছেন; সেই রাজা এখন গন্ধমাদন-পর্ব্বতে 
'তপস্তা করিতেছেন। আমি তথায় কার্যসম্পাদন, করিয়া, এখন সেই 
বুস্তাত্ত নিবেদন করিবার জন্য তথা.হইতে ইজসম্লিধানে গমন করি- 
€ত্ছি। অন্দর | বলিলেন, -ভো! সেহানের নত ডি 





মুভির, উপ্নী, ইহা নব্যমত। পি মতে মুনের শ্রোকে 


অর্ধাঙন্দর 'দৃষ্টান্ত-আছে। নব্যমতে ৃষ্টান্তে আংশিক বৈষম্য 
আছে। অর্থাৎ.পক্ষদ্ধয় যেমন আকাশগমনের উপযোগী, তঙ্গপ 
জ্ঞান-কর্ও মুক্তির উপযোগী__এই, মাত্রই গ্লোকের তাংপর্ঘ্য) 
কিন্তু পক্ষদ্রের যুগপৎ সাহায্যে পক্ষিথণের আকাশগমন সম্পন্ন 
: হয়, জ্ঞান-কর্থেরও যুগপৎ: সাহায্যে ুক্তিলাভ' হয়, এতদূর পর্যন্ত 
গশ্লোকের তাৎগর্ধীনহে: পরবর্তী _বহতর শ্রোকেও প্রাীনমতে 
জান কর্মমসমুচ্চয়।: এবং? নব্যমতে কর্ম ও জ্ঞানের টা 
তাৎপর্ধ্যে অর্থ বোধ করিবে।: 

* বৃত্তান্ত কিরূপ? ইহার, আর. একটা বেগ অর্থ আছে, 


 হই»। রাজা অরিষ্টনে মির" আশরস্ে. গিয়া, দেবরাজের সমস্ত আটা 


' শুনিনা সংশয়াকুলচিত্তে র।সী আমাকে বলিলেন, হে দু 


আমাকে বলুন ; আমি জিজ্ঞানু এবং নিলীত, উদ্বেগ করিবেননা । 
দেবদূত বলিলেন,__ভড্রে ! তথাকীর বৃত্তান্ত আমি সার রঃ 
তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর; হে শুক্র! উত্ত বাজ গর্বম্ৰন- রর 


 পৰ্ধতের অবণ্যে ছুঙ্র তপশ্চধ্যায় প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাজ আ্ীকে ২ ঃ 










আদেশ করিলেন, দূত! অপ্দরো-গর্ধ্্ব-সিদ্ধ-বক্ষ-কিনরাদি-রি-ু.. 
শোভিত, কর্তাল-বেগুসদ-পরভুতি- বিবিধবাদ্য-নিনাদিত এহন 
লইক শীত গন্ধমাদন-পর্বতে গমন কর। নানাপাদপসনুল্টাসই: 
শুভ গিরিবরে উপস্থিত হইঞ্জ! রাজা অরিষ্টনেমিকে বিমানে আরো 
হুণ করাইয়া ব্বর্গতে গের জন্য অমরাব্তী নগরীতে লইয়। আঁস। 
দত বলিলেন, ইল্ের এই আদেশ পাইয়া, বিবিধ প্রকারে নুং 
সেই বিষণ গ্রহণ পুর্ব্বক আমি গন্ধমাদন-পর্বতে গমন "রি 
(আমার গ্রমন এখন বুর্ঝিতেছি অসম্ভব ); আমি তথায় উপ 






তাহাকে নিবেদন করিলাম। ছে শুভে! আমার ষেই বথা 


তোমাকে একটি কথা৷ জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা তোমারআমাবে, 
বলিতে হইবে; স্বর্গে কি কি গুণ আছে এবং কি কি দে আ হে 
তাহা আমার নিকট বল। সেস্থানের অবস্থা অব্গত হইলে? 
যেমন রুটি হয়, তাহ! করিব। ২১৩৫ | দত ধলিলেন, . 
পুণ্যফলে স্বর্গে পরম সুখ ভোগ করা যামু; উত্তা পুণ্য- 
যোগে উত্তম স্বর্গ, মধ্যম পুণ্যযোগে মধ্যম বর্গ এবং গাপুণ্যে ... 
অলপর্গ লাভ হইয়া থাকে। যাবৎকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, 
তাবৎকালভোগ্য- স্বর্গমধ্যে পরোৎকধ-কাতরতা, সমানে মানে 
স্পর্ধা এবং নিষ্নশ্রেণীদিগের প্রতি সন্তোষ ঘটিয়া কে. রর 
পুণ্যক্ষয় হইলে, স্বর্গের লৌক এই মর্ত্য লোকে নীঁতিত "7 
হন এবং ছূর্লভ মান্বজন্মও লাভ করেন; হে রাজন! [র্থে 
এই প্রকার দোষ-গুণ আছে। হে ভরে! এই কথা তা রাজা রর 
অবিষ্টনেমি উত্তর করিলেন,-_হে দেবদূত! এই প্রকার ্ম্পন রর 
স্বর্গ আমি ইচ্ছা করিনা। অতঃপর সর্প যেরপ ভা টুক 
পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি মহোগ্রতপন্ত! করিয়া, অশ্া দেহ .. 
পরিত্যাগ করিব, আর ধারণ করিব না;- মুক্তিলাভ কৰি! হে 
দেবদূত, এই বিমান লইয়া তুমি যেমন আসিয়াছ, ৫ 









রাজা আমাকে এই কথ বলিলে, আমি তাহা ইজের দি রে 
করিতে গমন করি। আমি যথাযথ সকল বৃত্তান্ত নিবেন লি 
ইঞ্জসভাস্থ, সকলেই বিস্মিত হুইলেন | দেবরাজ পুর্ব. 


মধুর বাক্যে কোমলভাবে 'আমাকে ব্লিলেন, দত! দীর *. 
তুমি তথায়: যাও বৈরাগ্যসম্পন্ন রাজা অরিষ্টনেমিকে জ্ঞান 






তাহা উর কিনা সংসারের অন্তপ্রাপ্ত। সার ৬ 
প্রাপ্ত রাজা অরিষ্টনেমী এক্ষণে কিরূপ ? ৃ 
. * অর্থাস্র-_হে দেবদৃত! আমি ভোমার কথার করিয় 
মান রাধিতে পাঁরিলাম না বটে! কিন্ত তোমায় নমস্কার! রিতেছি 
এই (বিমান) লইয়া তুমি যেমন আসিয়া তেমনই মী. 
গমন কর।  . . রঃ ৃ রা 





রম 
আনসার শা পালানোর সাবের তরলাতজেরনাসাজত আছে গেমস কেতাযা হা 


জজ হএওও। দালিপানাজেরো লাভা তকে পাঙ্ছাজাা € 





- তথায় উপস্থিত হন। ব্রহ্ম! এবং সত্যলোকবাসী সকলেই তথায় 
. তাহাকে পুজা করেন, সনৎকুমীর কোন পুজা রুরেন নাই; তাহা 


কামাসক্ত এবং শরজন্মা অর্থাৎ কান্তিকেযু নামে খ্যাত হও সনত- 


॥ “ তৃপ্ত, স্বীয় ভার্ধ্যাকে বিষ্বকর্তৃক : নিহত : দেখিয়া; অতি. ক্রোধে 


-  শেঙুচুড়পত্থী ) বিঝুবকে শাগপ্রদান করেন, তুমি যে ছলনা! 





বৈবাগ্য-প্রকরণ। ্‌ ৩ 


উপবেশ দিন; সংসার-চ্খ-কাতর এই রাজা তাহ! হইলেই, ক্রর্মে 


মুক্তিলান্ড ব করিহেন। হে:মহামুনে! দেবরাজ এই কথা বলিয়া দিয়া 
আমাকে আপনার নিকট গাঠীইয়াছেন'। ৪৩--৪৭। (তখন) আমি 
পুনর্ধার তথায় আসিয়া, রাজাকে মইষি বানীকির গোচর. করিলাম; 


' . রাজার মোক্ষচেষ্টা এবং ততসম্বন্ধে দেবরাজের কার্য ও সেই মহষ্রি 
নিকট নিব্দেন করিলাম * | অনভ্তর বাক্মীকিমুনি অতি্রীতি- |. 


সহকারে কুশলপ্প্রশ্নবাক্যে রাজাকে অনাময় জিজ্ঞাস! করিলেন। 


. রাজ! বলিলেন,_হে ভগবন্‌! আ পনি ধর্মুতত্বজ্,আপনি ব্রঙ্গাতত্বজ্ঞ 


এবং লোকতত্ৃজ্ঞগণের শ্রেষ্ট ; আঁপনার দর্শনলাভেই আমি রর 


- হইয়াছি-_সেই কৃতার্থতাই আমার কুশল। ভগবন্! 'আমি কিছু 


জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, নির্বি্বে তাহা বলুন--সংসার- 

ছুখ-ব্যাধি হইতে কিরপে মুক্তিলাভ করি, বলুন। ৪৮-_-৫১। 
বান্মীকি বলিলেন, _রাজন্‌ ! অখণ্ড রামায়ণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর; ইহা শ্রবণ এবং যত্বপুর্্বক তাহার অর্থাবধারণ করিলে জীব- 
বুক্ত হইবে। হে বাজেন্দ্র! আমি আত্মতত্ব জানিয়াছি, তদনুসারে 
আমি তোমাকে বাম ও বশিষ্টের কখোপকখনরূপে মুক্তির উত্তম 


. উপায়-কথা বলিতেছি, হে জ্ঞাননিষ্ট ! তুমি তাহা শ্রবণ কর । রাজা 


বলিলেন, রাম কে, কিরূপ এবং কাহার সামগ্রী? তিনি বদ্ধ, না 
মুক্ত? হে তত্তজ্ঞপ্রবর! নিশ্চয় করিয়া এই জ্ঞান আমাকে 
উপদেশ দিন। বাল্মীকি বলিলেন,__-আপনার ইষ্টদেব 1 নারায়ণই 
ভক্তপ্রদ্ত শাপবাক্য সফল করিবার ছলে রাজবেশে অবতীর্ণ হইয়া 
ইচ্ছাপরিগৃহীত অজ্ঞানবশে অলজ্ঞরূপে প্রকাশিত হন। ৫২৫৫ । 
রাজা বলিলেন,__চিদ্বানন্দময় রাম চৈতন্তময় শরীর গ্রহণ করিয়াই 
অবতীর্ণ হন) তীহার প্রতি শাঁপের কারণ কি এবং কে-ই বা শাপ- 
দাতা, ইহা আমাকে বনগুন। বাল্ধীকি বলিলেন,_নিষ্কাম ফনং- 

কুমার ব্রহ্গলোকে ছিলেন, এমন সময় ভ্রলোক্যাধিপতি প্রভু বিঞু 


দেখিয়া প্রভু ঈশ্বর বলিলেন,_-সনৎকুমার!.. তুমি কীরধ্যাকার্ধ্য- 
জ্ঞানহীন, তোমার চেষ্টাও -নিষষাম-গর্ধের হুচক; অতএব তু 


কুমারও বিষুকে প্রতিশাপ দিলেন;_-আপনার যে সর্বজ্ঞতা আছে, 
কিছুকাল তাহ পরিত্যাগ করিয়া, আপনি অজ্ঞানী হইবেন। 


বলিলেন, বিষ্ণৌ ! তোমারও ভার্ধ্য/র সহিত বিচ্ছেদ হইবে। বুন্দা 


(পতিরূপ' ধারণ করিয়া আমার পাতিব্রত্যভঙ্গ ) করিলে, স্লেইজন্ঠ, 
আমার বাক্যেতুমি ভার্্যাবিরহ প্রাপ্ত হইবে।: পতমোফী-নদীতীরে 
অবস্থিতা, দেব্দত্ত-পত্রী হৃসিংহরূগী বিধুরকে “দেখিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হন; দেবদত্ত-ভার্ধ্যাবিরহে কাতর হইয়া ছুর্লভদর্শন নৃমিংহকেও. 
অভিশাপপ্রদান করেন, তোমার পত্বীবিয়োগ হইবে। বিস্ু এই- 
রূপে সনৎকুমার, ভূগ্, দা এবং দেবদত্ত শর্মার জারির 





৯ মৃহেন্জন্ত সাধন রাজা মোক আধনং, রাজ্কর্ভৃকং মোক্ষ- 
সাধন ইতর নিথেদিতনিতি তা নতু-টারাপ্রদ্ণিতিঃ কষ্ট- 
কঙ্সিতোহ্থ 1... 

+ 1*প্ু নারায়ণ এরূপ অর্থও ই, কিন্ত এ অর্থে একটা 
পদ ব্যাকরণসিদ্ধ না হওয়ায় আর্ধ বলিতে হয়। . 





হুইয়ী, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই আমি তোমাকে সমস্ত শাপ- 
চ্ছলের কারণ নির্দেশ করিলাম । এক্ষণে মোক্ষমাধনের বথ। অমগ্র 
বি তৈছি, সাবধানচিত্তে শবণ কর। ৫৬--৬৬| 


প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১। 


0... দ্বিতীয় সর্গ। 

. ধিনি আমার ( চক্ষে) সর্কব্যাপক, অথচ ব্যাবহারিক ও প্রাতি- 
ভামিক সত্তার হেতু হইয়া স্বর্গ, মর্ত, আকাশ, পাতালে, অন্তরে 
ও বাহিরে (অনেকের চক্ষে" বিবিধরূপে প্রকাশমান, সেই সর্বময় 
ত্রহ্ষকে নমস্কার করি। ১। বন্দীর বলিলেন, আমি (সংসার- 
কারাগারে ). বদ্ধ আছি, যেন মুক্তিলভি করি--এইরূপ নিশ্চয় 
যাহার কাছে, সেই -সুমূক্ষু এই শাস্শ্রবণের ফলভাগী হইবে; 
অত্যন্ত অজ্ঞ দেহাভিমানী সাধারণ লোক অথবা তত্তজ্ঞানীর পন্ষে 
এ শাস্ত্র কলোপধায়ক নহে। প্রথমে মোক্ষপ্রযোজক চতুর্ব্বিংশতি 
কাহত্র-শ্নোকাত্মক মণ্প্রনীত রামায়ণকথা অনুশীলন করিয়া, যে 
পুরুষ মোক্ষমাধন পরব বটপ্রকরণ বিশেষরূপে হৃদয়ন্রম করেন, 
তিনি তত্তজ্ঞান প্রাপ্ত হইযা পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ 
করেন। হে রিপুনু্ঘন! আমি সম্প্রতি ষট্পঞ্চাশৎ-পহত্র-শ্লোকময় 





দ্বারা, পুজা করিলে, সেই মহাসত্ত 
[ ঝলিলেন,__হে মুনিবর !;আনন্দিত রামচরিত-রচনা আরম্ভ করিয়াছ, 
আয়াম-বাঁহুল্য বলিয়! সমাপ্তির পূর্বে যেন তাহ পরিত্যাগ রিও - 
না। পোতযোগে লোকে শীন্ব যেমন সাগর পার হয় সেইরূপ এই. 
সব লোক এই গ্রন্থের সাহায্যে শীত্রই সংসার- স্ঘট হইতে উত্তীর্ণ 





রামায়ণগ্রন্থে প্রথমে মোক্ষপ্রযোজক সংসারনাশে মহাশক্তিসম্পন্ন 
রামকথাময় চতুর্বংশতিসহত্র শ্্রোক রচনা করিয়া, তাহা” রত্বাকর 
রতবপ্রার্থীকে যেমন বতুদান করে,__বুদ্ধিমান্‌ বিনীত শিষ্য ভরদাজকে 
একাগ্রভাবে তদ্রপ দান করিয়াছি। ২_-৫।- অনন্তর ভরঘাজ 
নুমেকপর্বতস্থ এক অবণ্যে মোক্ষপ্রযোজক সেই সকল রামকথা 
ব্রহ্মার. নিকটে কীর্তন করেন; তৎপরেই লোকপিতামহ মহাশয় 


 ভগবান্‌ ব্রহ্মা ভরদ্বা্জের প্রতি তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বলিলেন, -পুত্র 


বর লও । ভরদ্বাজ বলিলেন,_হে ভগবন্‌ ! আপনি ভুতভবিষ্যতের 
কর্তা; এক্ষণে আমার এই বরে রুচি হইতেছে যে, এই সমস্ত 
লোক কিসে ছুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহ! আপনি বলুন। 

“তুমি শীগ্রই এ বিষযষে গুরু বান্মীকির নিকট প্রার্থনা কর তিনি 


: যে অপুর্ব্ব রামায়ণ-রচনা আরম্ভ করিয়াছেন, মানব তাহা শ্রবণ 


করিলে, অপ্রারগুণশালী সেতুযোগে -যেমন..দমুদ্র পার হওয়া যায়, 


ভন্রপ সমগ্র মোহ হইতে উর হইতে পারিবে”__স্টিকর্ত ব্রচ্ধা .. 
ভরদ্বাজকে. এই কথা বলিষা, ভরদ্বাজসমভিব্যাহারে . আমার আশ্রমে .... 


উপস্থিত হইলেন । ৬-+১১।. আমি তাহাকে সতর পাধ্য-অর্ধ্যদি-. 
সত্ব সর্দভূতহিতপরার়ণ ব্রদ্ধা আমারে. 


হইবে। এই আমি এতৎসমস্ত বিষয়. বলিবার জন্যই আসিয়াছি, 
মি দি জন শাস্ত্র প্রণয়ন কর।'.. ব্রহ্মা, এই কথা, বলিয়ান 
সেই তৎকালপুণ্য মদীয়,আশ্রম, হইতে, ব্রা, মূইর্তকালের: 


না উদিত জল: শির অত্যুচ্চতরনের সায়, ক্ষণমধ্যে.অন্তছিত, 


হইলেন । ১২--১৩। ভগবান ব্রহ্ম! গমনু [করিলে আমি বিশ্য়াপনন, | 
হইয়া ুস্থচিভে রদ্াজকেই:পুনর্কার নিজ্ঞাসা করিলাম তর. 
রানি জি আমি এই কথা, 
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: বর্ণের স্টায়, অস্তিত্ব; শ 
১ অনুভূত হয় 


টি রর ১খাশাবা।শশু-বানায়ণ। 


বলিলে, ভরদাজ পুনরায় আমাকে কহিলেন, ভগ্গবান্‌ ব্রহ্ধা এই 
বলিয়াছেন যে, “সংসার-সমুদ্র-পারহেতু অবশিষ্ট রামায়ণ সর্ধ্ব-* 
লোক-হিতের জন্য রচনা কর।” হে ভগংন্‌ !.আমাকে বলুন-- 
সংসার-সব্ঘটে শ্রীরাম, মহামনা ভরত, লক্ষণ, শক্রদ্ব/শন্ষিনী সীতা 
এবং রামানুচর মহামতি মন্ত্িপুত্রগণ সংসারী, না, জীবনুক্তেয় স্তায় 
ব্যবহার করিয়াছেন? ইহারা যেরূপে হুংখমুক্ত হইয়াছেন, তাহ! 
আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন; তদনুসারে আমি এবং উপদেশ- 


প্রাপ্ত সমস্ত ব্যক্তি ছুঃখমুক্ত হইতে পারিব; অতএব উপদেশ 


দিন। ১৭__২২। হে রাজেন্দ্র! ভবদ্বাজ সাদরে এই প্রকার প্রার্থনা 


করিলে, আমি ব্রহ্মার আদেশপালনে প্রবৃত্ত হইলাম,--ব্ংস! 


ভরদ্বাজ ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহ1 বলিতেছি শ্রবণ কর। 
ইহা শ্রবণ করিলে মোহমল দূর করিতে পারিবে। হে প্রাজ্ঞ! 
রাজীবলোচন রাম, লক্ষণ, ভরত, মহামনা শক্রদ্ন, কৌশল্যা, 
সুমিত্রা, সীতা, দশরথ, কৃতান্ত্র ও 'অবিরোধ নামে গ্রীরামের তুই 
বন্ধু, বশিষ্ট, বামদেব ও অপর অষ্টমন্ত্রী--এই সকল তত্বজ্ঞানী 
যেরূপ নিলিপ্ততাবে ব্যবহার করিয়া আনন্দ ভোগ করিয়াছেন, 
তুমিও সেইরূপ ব্যবহার কর। ৃষ্ি, জয়স্ত, ভাস, ত্যবভা 
বিজয় বিভীষণ, হুষেণ, হনুমান্‌ এবং সুগ্রীবসচিব ইক্দরজিৎ__ 
এই অষ্টমন্ত্রী সমদশাঁ এবং বিরক্তচিভ। এঁই সকল মহাঝাঁ- 
জীবনুক্ত এবং প্রারব্বামাত্রের অনুবত্তাঁ। ইহারা যেরূগে হোম, 
দান, গ্রহণ, বাস এবং ম্মর্ণ করিয়া থাকেন, হে পুত্র! তুমি 
যদি সেইরূপ ব্যবহার কর, ত স্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। 
অপার-সংসার-সমুদ্র-মগ্ন ব্যক্তি পরম-যোগ-লাভে পরমোংকুষ্ট- 
জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, শোকদৈস্তশৃন্ঠ নিরভিমান ও নিত্যতৃপ্ত- 
ভাবে অবস্থিত হন। ২৩--৩১। 


দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 





তৃতীয় অর্গ। 


* ভরছাজ বলিলেন, হে বর্ধন! ক্রমে ক্রমে যেরপে জীবন্ত 
অবস্থা। হয়, প্রীরামকে রা করিক্ব। তাহ৷ আমাকে ব্লুন; তাহা 
হইলে আমি হুখা হইতে পারিব। শ্ীবান্মীকি বলিলেন,_হে 
সাধো ! আকাশে বস্তুতঃ রূপ নাথাকিলেও যেমন আকাশে নীলিমা 
ভ্রম হত, -তদ্ধপ জগতের বাস্তবিক সত্ত। না থাঁকিলেও্ ব্রক্গেই 
জগৎ-ভ্রম হয় ; সেই ভ্রান্ত জগৎ কখন আর মনে,না আমে, এই- 
রূপ যে বিশ্মরণ,তাহাই মুক্তির স্বরূপ ;--ইহা আমার অনুতবসিদ্ধ। 
দৃ্মাত্রই: একেবারেই অস্তিত্বশ্ু-_এ জ্ঞান না হইলে, কেহ 
কখন পুর্বোক্ত মুক্তির স্বরূপ অনুভব-করিতে পারে.না? অতএব, 
( তাদৃশ জ্ঞানের সাধক ) আত্মসাক্ষাৎকারের " অনুসন্ধান. কর 
( দৃষ্টমাত্রই যে অস্তিত্বশন্ঠ, 'সে জ্ঞান_ আত্মসাক্ষাৎকারেরই 
ফল কিনা)। এশাস্ত্রে অধিকার-£হইলে আত্মসাক্ষাৎকার 


_ হইবারই সম্ভব; যদি তুমি আত্মসাক্ষাৎকার উদ্দেশে এই বিস্তৃত 


শান্তর শ্রবণ: কর, তু সেই তত্ব পাইবে নতুবা নছে। ১-:-৪। 
হে অন! এই ভা জগ্রৎ দৃষ্ঠ হইলেও আকাশের 
স্রোক্ত বিচারে ইহ! অনায়সেই 
বৃণ্ত বন্ত উট অস্তিত্বহীন, এই প্রকার 
ততৃজ্ঞনে মন হইতে. যদি রঃ বন্ত মুছিয়। যায় », তাহা 


ি 








নক্রে ভরাতৃদ্য় ( লক্ষ্ষণ-শক্রুদ্ধ 


হইতেই নির্বাপ-মুক্তির পরম আনন্দ লাভ হইক্তা থাকে । নতুবা 
স্বাভাবিক অজ্ঞানের বশবর্তী, সংপারচক্রে আবর্তুনশীল ব্যক্তি 
ব্হুকল্পকাল শাস্্রগর্তে গড়াগড়ি দিলেও, আনন্দ লাভ করিতে পাবে 


না। হে ব্র্ধন! বাসনাসমূহের যে নিঃশেষরূপে পরিহার_-তাহাই , 


প্রধান মুক্তি নামে অভিহিত; চিত্তশুদ্ধি, হইতেই পরম্পরান্রমে 
সেই মুক্তিলাত হইয়া থাকে। ৫--৮। হে ব্রহ্মন্‌ ! শীত-অবসানে 
তুষারকণার ন্যায় বাসনাক্ষয় হইলেই, চিত্ত সত্র লক় প্রাপ্ত হয়। 
প্রাণিগণের পঞ্তরস্থানীয় দেহ, অন্তনিবিষ্ট ক্ষ সত্রে যুক্তাকলাপের 
টায়, বাসনাবলেই বৃক্ষিত হইয়1থাকে। কথিত আছে, __বাসনা 
দ্বিবিধ ;-_শুদ্ধা এবং মলিনা। মলিন-বাসন! হইতে জন্ম এবং 
শুদ্ধ-বাসনা হইতে জঠর-বনত্রণা-বিনাশ হয়। পণ্ডিতের! বলেন,__ 
মলিন.বাসনা ( কৃষিজীবিসরৃশ ) প্রবল অহস্কারের গুণে অজ্ঞান- 
ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে. উদ্ভূত! হইয়া, পুনর্জন্মরূপ ফল প্রসূব করিয়া! 
থাকে। কথিত আছে,__শুদ্ব-ব।সন! ততুজ্ঞানের উপযোগিনী,-_ 
পুনর্জন্মের অঙ্কুর পর্যন্ত তাহাতে থাকে না, . তাহা ভৃষ্ট বীজের 
্তায় অবস্থিত; তাঁৎকালিক শরীর-ধারণই তাহার ফল। 
বাধনা--জীবনুক্ত পুরুষের দেহে চক্র-ভ্রমণের ন্যায় থাকে, পুন- 
জজন্স-সম্পাদনে জমর্থ হয় না*। যে সকল পুরুষ. তত্বজ্ঞান- 


ফলে শুদ্ধ-বাসনার আশ্রয় হইয়াছেন বলিয়া, পুনর্জন্-ন্ত্রণা হইতে 
মুক্ত, সেই সব মহামতিই জীবমুক্ত নামে কথিত হন। ৯--১৫1 


মহামতি রাম, যেরূপে জীবনুক্ত-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা! 
ব্লিতেছি, _জরামরণ-শান্তির উদ্দেশেন্শ্রব্ণ কর । 
ভরদ্বাজ! এই শুভ রামচর্রিত বলিতেছি শ্রবণ কর; তাহা 
হইতেই নিখিল কালের নির্ধবল বস্ত পরিজ্ঞাত-হইবে। কমল-. 
লোচন বাম বিদ্যালয় হইতে নিক্র্ান্ত হইয়। নিজগৃহে 
অকুতোভয়ে বিবিধ লীলায়, কিছু দিন অতিবাহিত করিলেন। 


শুদ্ধ" 


হে মহামতি 


কিছু. কাল অতীত হুইল; রাজ! দশরথের ভূমগ্ুল-পালন- : 


গুণে প্রজাপুগ্ত শোক-হীন এবং জরাদি-উপপ্রবশন্ত । সেই সম. 


একদা গুণাকর, শ্রীরামচন্দ্ের চিত্ত তীর্থ এবং পবিত্র আশ্রম- 


, মণ্ডলী দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎ্কগ্ঠিত হইল। ১৬--২০। 
শ্রীরাম এইরূপ উৎকঠিত-হৃদয়ে সমীপে আগমনপুর্র্বক হংসের 


ন্বপ্রফুল্প-কমলযুগল-অবলম্ষনের তায়, নখর-কেশর-বিরাজিত পিতৃ: 
পদধুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, হে. তাত! হে প্রভো। 
তীর্থ, দেবালয়, বন এবং মুনিগণের- আশ্রমদর্শনে আমার চিত্ত 


উতৎকঠিত 'হইস্াছে। আমার: এই প্রথম প্রার্থনা সফল, 


করিতে আজ্ঞ। হয়; হে নাথ! আগনি মান রক্ষা করেন নাই 


এমন প্রার্থী ব্রিভুবনে কেহ. নাই। শ্রীরাম এইরূপ প্রার্থনা 
করিলে, রাজা দ্রশরথ বশিষ্টের. সহিত মন্ত্রণী, করিয়া প্রথমপ্রাথী 


রামকে তীর্থািদর্শনে স্বাধীনতা দিলেন। ২১--২৪। শভদিন শুভ- 





*চক্রু একবার টা দিনে নি তহা, আপনা 


হইতেই ঘুরিতে থাকে, কিন্তু আর আহাতে কেহ হস্তক্ষেপ ন! 
করিলে, সেই ভ্রমণ ক্রয়ে বন্ধ হয়--চক্র হ্থিরতাব ধারণ করে। 


(জীবমুক্ত পুরুষের শরীর শুদ্ধ-বাঁসনার অবীন। .একবার-বুরাইয়া 


ক্রদ্ব) রি রাধ্ব, মাঙ্গল্য অলঙ্কারে 


দেওয়া চক্রের স্তায় শুদ্ধ-বাসনার অধীন শরীরও প্রার্ধ অনুসারে 


চলিতে থাঁকে; কিন্তু নূতন বাসনার যোগ না! হওয়ায় প্রারবষয়েই 
নিপ্পন্দ হয়। তাহার পর আর শরীরাস্তর হয়, না। 


চর 








বৈরাগ্য-প্রকরণ । | 008 


অলঙ্কৃত 'হুইলেন ; ছিজগণ স্বস্ত্যুন করিলেন। বশিষ্ঠ-প্রেরিত 
'্শান্ত্জ্ঞ ব্রা্গণগণ এবৎ পপ্রণয়পাত্র প্রধান প্রধান কতিপয় 
রাজপুত্র সহচর হইলেন। মাতৃগণ আশীর্বাদ এবং বারংবার 
আলিঙ্গন করিয়৷ সাজাইয়া দিলেন। শ্রীরাম এইরূপে তীর্থাত্রায় 
উদ্যত হইয়া, স্বীয় নিকেতন হইতে নির্গত হইলেন। 
পৌরগণ তুর্যধ্বনি করিতে লাগিল; পুরনারীগণের ভরমর-বিভ্রম- 
সতৃষ্ণ-দৃষ্টিপাত-পথবন্ভী হইয়। শ্রীরাম রাজধানী পরিত্যাগ 
করিলেন। গ্রাম্য রম্লীগণের কম্পিত-করকমল-নিক্ষিপ্ত লাজ- 
বর্ষণে তুষারজালে হিমালয়-পর্ববতের স্ঠায়, প্রীরামের কলেবর 
আবৃত হইল। শ্রীরাম, ব্রাহ্মণগণের মনোরপ্রীন প্রক্ৃতি- 
পুঞ্জের আশীর্বাদ শ্রবণ এবং- দ্িগৃদিগন্ত অবলোকন করত 
জাঙ্গল দেশ পরিক্রমণ করিলেন। ২৫--৩০। শ্রীরাম আপনা- 


দিগের কোশলমণ্ডল হইতে আর্ত করিয়! যথাযোগ্য স্বান, 


দান, উপবাস এবং ধ্যান-অনুষ্ঠান সহকারে ক্রেমে পবিত্র 
নদীতীর, পবিত্র অরণ্য, পবিত্র আশ্রম, জনপদ-প্রান্তবর্তা জঙ্গল, 
সমুদ্রতট, পর্ববতভূমি, শশান্ব-ধবলা মন্দাকিনী,৮ইন্দীবর-স্টামল! 
মুনা, রি শতব্রু, ইরাবতী, চন্দরভাগা, বেনী, কৃষ্ণবেণী, 
নির্বিধ্যা, অরষুং চর্মৃতী, বিতস্তা, বাহুদা, বিপাশা, প্রয়াগ, 
নৈমিষারণ্য, ধর্ত্মারণ্য, বারাণসী, গলা, কেদার, ভ্রীশৈল, পুষ্ষর, 
মানদ-সরোবর) চক্রুতীর্থ, * উত্তর-মানস, বড়বামুখ, অগ্থিতীর্থ, 
'মহাতীর্থ, ইল্ছ্যুয়-সরোবর-_এই সকল তীর্থ, সরিং-সরোবর ও 
নদহৃদ-শ্রেণ, স্বামী কার্তিকের, শালগ্রাম নারায়ণহৰিহরের চতুঃষ্টি 
স্থান বিবিধ আশ্চধ্যময় চতুঃসমুদ্রতীর বিষ্ধ্য-মন্দর শৈলের 
নিকুঞ্জপুঞ্জ কুলাচলভূমি প্রধান প্রধান রাজধি ব্রহ্ষর্ষি দেবত 
ও ব্রাঙ্মণগণের শুভ-পাবন আশ্রমমণ্ডল সকল সাদরে দর্শন 
করিলেন। মানবর্ধন শ্রীরাম, ত্রাতৃদ্য-সমভিব্যাহারে চতুর্দিকে 
সমগ্র ভুমণ্ুলই বারবার পরিভ্রমণ করিলেন। জুর-নর- 
কিন্নর-পুঁজিত রহুনন্দন নিখিল ভূমণ্ডল অবলোকন : করিয়া, 
নিজ নগরে প্রত্তাগত হইলেন,-যেমন দেবাদিদেব দিগন্ত-বিহার 
করিয়া ব্দোসে উপস্থিত হইলেন! ৩১--৪১। 


্‌ তীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥ 





চতুর্থ অর্গ। 


_ রবাস্থীকি বলিলেন,-_ইলতনয় জয়ন্ত যেরূপ স্বর্গে প্রবেশ: 
করেন, পুরবাসি-জনগণের প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলিসমূহে পরিৰৃত হইয়া, 


শ্রীরাম সেইরূপ রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। : অনন্তর প্রথম. 
:সমাগত রাঘব,-_পিতা, (মাতা), বশিষ্ট, জ্ঞাতি- ভ্রাতিগণ, ব্াহ্মণগণ 
এব কুল-ৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর, পিতা, মাতৃগণ 


এবং , সুহ্ঘর্স বারৎবার, আলিঙ্গন করিলে, শ্রীরাম তাহাদের প্রতি 


যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া আনন্দে স্ফীত হইলেন। সেই গৃহে 
শ্ীরামের মৃদুল মু্ললী-বব সৃশ হুমধুর শ্রীতিপ্রদ কথোপকথনে 


(শ্রোহ্মগুনীর) আশা পুরি লাগিল, অর্থাৎ ্রীরামের নি ]. 





্ টানতে রাস ক্রমসর৮ তা তি তাহার 
অনুবাদ-“ক্রুমে উপস্থিত মানস সরোবর! “মানসং চক্রেমসর*, র 
পাঠের অনুবা দ-_“মানস-সরোবর এবং উক্রতীর্ঘ। . 








1 কুশ হইতে লাণিলেন। 


কথা শুনিয়া লোকের আশা মিটিল না*। প্রীরামের প্রত্যাগমনে 
আটদিন যে উত্সব হইল, তাহ! প্রমোদমন্ত জনগণের সুখোমুক্ত 
মধুর কোলাহলে পরিব্যাপ্ত ছিল। ১-৫। তদবধি শ্রীরাম 
নান! প্রসঙ্গে বিব্ধপ্রকার দ্েশাচার বর্ণনা করত সুখে গৃহে 
বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম প্রাত্কাঁলে গাত্রোথান 
করিয়৷ যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা সমাপনপুর্র্বক, সভামধ্যে আসীন 
ইন্জতুল্য স্বীয় পিতাকে সন্দর্শন করিতেন। তথায় তিনি 
ব্শিষ্টাদির সহিত সুবিচিত্র জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনে দিবসের প্রথম 
প্রহর সাদরে অবস্থান করিয়া পিতার অন্ুুমতি-মতে মহতী সেনায় 
পরিবৃত হ্ইয়া, মৃগয়াভিলাষে বরাহ-মহিষ্-সন্কুল অরণ্যে গমন 
করিতেন। ৬--৯। (অনন্তর ) তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগনপুর্ব্বক 
ন্নানাদি কার্য সমাপন করত মিত্র বান্ধব এব সুহৃৎ সম্ভিব্যাহারে 
ভোজন করিয়া নিশাধাপন করিতেন। তীর্ঘাত্র। হইতে প্রত্যাগত 
শ্রীরাম ভ্রাতৃদয়ের সহিত প্রায় এইরূপেই দৈনিক কাধ্য সম্পাদন. 
করত পিতৃগৃহে হুখে বাস করিতে লাগিলেন ।: হে' অনঘ! বাঁজ-. 
গণের প্রতি উপযুক্ত-ব্যবহারে মনোহর প্রশস্ত-গীযুষ-রস-সদৃশ- 
হুমধুর হুজন-হৃদয়-কৌমুদীরূপ এই সকল ব্যাপারে শ্রীরাম মিন" 
যাপন করিতে লাগিলেন। ১০--১২। 


টি সর্গ সমাগ্। ॥৪ ॥ 





পঞ্চম সর্গ 1. 


শ্রীব্লীকি বলিলেন,_-অনন্তর নিজগৃহে অবস্থিত শ্রীরাম 
শরৎকালে নির্মল সরোবরের স্ঠায়, প্রতিদিন শুক্ষ হইতে লাগিলেন, 
তখন তাহার বধ়ঃক্রম উনষোড়শ বৎসর মাত্র; রঘৃপ্রবর লক্ষ্মণ* 
শক্রুদ্ব সতত তাহার আজ্ঞাকারী, ভরত মাতামহ-মন্দিরে সুখে 
কালযাপন করিতেন, রাজ! দশরথ অখিল মহীমণ্ডল যথা" 
নিয়মে পালন করিতেছেন এবং সেই মন্ত্রণাকুশল মহাপ্রাজ্ঞ 
রাজা পুত্রগণের বিবাহের ভন্ত প্রতিদিন মন্ত্রণা করিতেছেন) 
(এদিকে) তীহার তীর্ঘভ্রমণও করা! হইয়াছে।-_অর্থান্ি কৌন 
রূপেই সাংসারিক ছুখ বা চিন্তার কারণ না থাকিলেও শ্রীরাম 
“কুমার রামচন্রের বিশাললোচুন 
মুখমণ্ল পাতুবর্ণ হইয়া, ভরমর-মালচুম্বিত প্রস্ুটিত শুরু 
শতদলের সাদৃ্ঠ প্রাপ্ত হইল। ১_-৫। চিন্তাপরতন্র শ্রীরাম 
করতলে গগুস্থল বিশ্যম্ত করিয়া, পদ্বসনে তুক্কীন্তাবে নিশ্চে্ট 


| হুইস্থ! বলিয়া! থাকিতেন। তিনি চিস্তাযোগে কৃশার্গ খেদযুক্ত 


এবং অত্যন্ত বিমনাক্মান হইয়। চিতার্পিতের স্তায়, অবস্থান 
করিতেন, কাহাকেও কিছু বলিতেন লা! পরিজনেরা বার 
বার প্রার্থনা করিলে, তিনি দেনিক কার্ধ্য কষ্টে নির্বাহ করিতেন। . 
তাহার মুখকমল বিশু্ধ হইল। অশেষগুণাকর প্রীরামকে 
এইরূপ অবস্থাপন্ দেখিয়া তদীয় ভ্রাতৃদবও তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত 





. টীকাকার- মতে__এখানে আশা শব্দের অর্থ “দিক্‌। 
সেই গৃহে শ্রীরামের মৃছল মুরলী-নি্বন-সদৃশ মধুর প্রিক্সবাক্য 
শ্রবণে আনন্দিত জনগণ পরস্পর (আনন্দের আধিক্যে অস্থির 
হইয়া) দিকে দিকে ঘুরিতে লাগিল'__ইত্যাদি তিন প্রকার 
অনুবাদ টীকীনুযায়ী। 














৬ যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


হইলেন। এইরূপে সেই ৃ্রগণ খেদযুক্ত এবং কৃশ_ হইতে | 


থাকিলে, মহীপূতি দ্শরথ পত্বীগণের সহিত চিন্তিত হুইলেন। 


ন্েহপূর্ণবাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও, কমললোচন: বাম, 
কিছুই বলিলেন না; কেবল “পিতঃ! আমার কেন হুঃখ (চিন্তা) 


: নাই”*__ইহা বলিয়া পিতার ক্রোড়ে তুক্ষীন্তাবে বসিয়া রহিলেন.। 


অনন্তর রাজ! .দশরথ, বাঞ্সিবর সম্বকার্ধ্যাভিজ্ঞ বশিষ্ঠকে 


ভিজ্ঞাস! করিলেন, “রাম খেদযুক্ত হইল কেন?” তখন বশিষ্ঠমুনি 


ধ্যান করিয়া! রাজাকে বলিলেন, শ্রীমন্‌, রাজন! ইহার কারণ 
আছে; তোমার কিন্তু দুঃখিত হুইবার কথা কিছুই নাই। 
মহাপুরুষণণ সামান্ত কারণে ক্রোধ, বিয়াদ বা বিপুল হ্ধ প্রাপ্ত 
হন না; রাজন! এই যে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত জগতের 
অন্র__ইহা 1র। কি স্বষ্টি ৷ সংহারবেগ ভীত বিকারপ্রাপ্ত হইয়া 
থাঁকে ? ১৩১৫) 


ষ. 
পঞ্চম রগ সমাপ্ত ॥৫॥ 





ষ্ঠ র্গ। 


শীধান্মীকি বলিলেন ) মুনিবর 'বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে, রাজার 
সংশয় হইল, বিশেষ চিন্তা হইল; কিন্তু মৌনাব্লম্বন করিয়া | 


কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজ্জীগণ নৃপ-নিকে" ; 


তনে খিন্লভীবে অবস্থিত, প্রীরামের প্রত্যেক আচরণে সকলে 
সর্ক্তাভাবে মনোযোগ রাধিয্াছে-_এমন সময়ে বিশ্বামিত্র নামে 
বিখ্যাত মহধি অযোধ্যানরপতি দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
উপস্থিত হইলেন। দেই ধর্ম্পরায়ণ মহামতি মহর্ধির যজ্ঞ 
মাধা-বীর্ঘ্ং-বলে উন্মন্ত রাক্ষদগণ এই প্রকারে বিনষ্ট করে যে, 
নির্বিদ্ধে সেই ঘঞ্ঞ সমাপ্ত করা তীহার নিজের পক্ষে অসাধ্য হয়; 

ুতরাৎ যক্ঞরক্ষার্থ তাহার রাজসন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়া" 

ছিল। ১৫ । অনন্তর তপোনিধি মহাতেজ! বিশ্বাধিত্র দেই সকল 
রাক্ষসের বিনাশের নিষিত্ত উদ্যত হইয়া, অযোধ্যানগরীতে সমাগত 


_হইলেন। তিনি রাঁজদর্শনে অভিলাধী হইয়! দ্বারপালগণকে 


বলিলেন, শীঘ্র রাজাকে সংবাদ দেও) আমি গাধি-নন্দন কৌশিক 
উপস্থিত 'হইয়াছি। তাঁহার সেই কথা শ্রবণে দ্বারপালগণ 


সকলে সন্ত্রা্ত চিত্তে রাজতবনে গমন করিল, । _বিশ্বামিত্র-বাক্য- 


প্রেরিত দ্বারপালগণ, “রাজভ বনে উপস্থিত হইব, বিশ্বামিত্র খষির 
আগমন- সংবাদ আপনাদিগের : কর্তীকে প্রদান করিল। ৬--৯। | 
অনন্তর দ্বারপালপ্রধান সেই যা্ীক,সভাস্থলে সামন্ত-রীজমগুলমধ্যে 
আসীন রাজার -সমীপে ত্রাযুক্ত হুইয়৷ আগমন পূর্বক নিবেদন 
করিল,_দেব! নঝৌদিত দিবাকরের ঠায় উজ্জ্বল-কান্তি তীমান্‌ 
পুরুষ ছ্বারদেশে উপস্থিত; তীহার জঠাজুট অনলশিখার স্তায় 

তনবর্ণ, উচ্চ উদ্দীপ্ত পতাকা, অশ্ব, হস্তী, সৈন্ত এবং অস্ত্রসহ 
সেই স্থানকে তিনি স্বীয় তেজে যেন সু্বব্যাপ্ত করিয়াছেন " রাজা 


া্্ীকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; যাষ্টীক নত্বাক্যে রাজাকে |: 





* টাকারার বলেন/__“পিঙঃ! আমার দুখ - আপনি পরিহার 
করিতে পারিবেন না” ইহাই শ্রীরাম কথিত সংস্কত বাক্যের 
তাৎপধ্য। অতএব শ্রীরামের মিথ্যাভাসন হইল না। 








নিবেদন করিল, (তিনি আর -কেছ নহেন) স্বয়ং বিশ্বামিত্র মুনি 
আসিয়াছেন। এই কথ! শ্রব্ণমাত্র রাজসতম দশরথ যন্তীকের উপর 


৬--৯০। খপুত্র! তোমার এত প্রবল চিন্তা কি.?”--রাজা বারত্বার | হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ না করিয্বাই: মন্ত্রী ও সামস্ত সমতিব্যাহারে 


নুবর্ণ-সিংহাসন হইতে গান্রোখান: করিলেন । ১০--১৪। যথায় 
মৃহামুনি বিশ্বীমিত্র অবস্থিত ছিলেন, রাজা দশরথ স্ততিপরায়ণ 
সামন্ত-রাজ-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া বশিষ্ঠ ও ঝামদেবের সহিত তৎ.. 
ক্ষণাৎ পদনব্রজে তথায় গমন করিলেন ।. রাজা, ব্রন্মতেজ ও ক্ষত্রিয়- 
মহাপ্রভাবে উজ্জ্বল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান মুনিপুঙ্গবকে দেখিতে 
পাইলেন? বৌধ হুইল যেন সাক্ষা শুধ্যদেব কোন কারণে ভুলে 
অবতরণ করিয়াছেন ৷ তিনি জরাগরিণত নিরন্তর কঠোর তপশ্চর্যা 
বশতঃ রুফ। জটাজুট ধধিবরের স্বন্দদেশ আরত করাতে তিনি, 
সন্ধ্যাকালীন আরক্ত জলদজালে মণ্ডিত পর্ঝতের ভার, প্রতীন্বমান 
হইতেছি,ণন। ১৫--১৮। তীহার শরীর প্রশান্ত, কান্ত, দীপ্ত 
অপ্রধষ্য, . বিনীত, উজ্জ্বল. এবং সতেজ : অবয়বে. গঠিত। 
কমনীয্ব-ভীষণ প্রসন্ন-জটিল বিশাল-গম্তীর শারীরিক তেজে সাহার, 
প্রভামণ্ডল খন অনুরঞ্জিত ছিল ।  ক্রেদীর্ঘজীবনসহচর 
ুনবিগ্ধ প্রশস্ত কমগডলু, চিত্ত প্রসন্ন। -করণাপুর্ণ হৃদয়ের গুণে 


: তিনি মধুর-সম্তাষণ-সম্ঘলিত সৌম্যদর্শন দ্বারা নিখিল প্রজাগণকে 


যেন অমতে অভিষিক্ত .করিতেছিলেন। উপযুক্ত যজ্ঞোপবীত, 
স্বদ্ধলধিত ভরযুগল শুভ্র ও সমুন্নত; যে তাহারে দেখিবে, তাহারই 
মনে যেন তিনি অসীম বিস্ময় ঢালিক়া! দ্রিতেছিলেন ১৯_-২৩। 
রাজা দশরথ দুর হইতেই মুনিকে অবলোকন করিয়। ভুতল- 

বিলুন্ঠিত-শরীরে প্রণাম করিলেন রাজার মৌনি-মনিমালা ভূতলে 
বিগলিত হইল। নুর্ধ্য যেমন ইন্্রকে প্রত্যভিবাদন করেন, 
তদ্ধপ মুনি বিশ্বামিত্রও উন্নত-মধুর আশীর্বচনে অবনিপতিকে 
প্রত্যভিবাদন, করিলেন। অনন্তর বশিষ্টপ্রমুখ সকল ব্রাঙ্মণুই . 
স্বাগত-প্রশ্নাদি-পরিপাট্যে সাদরে বিশ্বামিত্র মুনিকে আপ্যা্ধিত 
করিলেন। .দশরথ বলিলেন,__মহাশয়! হৃর্যোদয়ে কমলাকরের 
তায় আমর! আপনার এই: অতর্কিতলব্ধ পবিত্রদর্শনে পরম অনু- . 
গৃহীত হইলাম। মুনিবর! আপনার দর্শনে আমি বুঝি, সেই 
অনাদি অনন্ত অন্ষুঞ্ন .আনন্দহুখ প্রাপ্ত. হইলাম। আপনার 
আগমনের লক্ষ্য পাত্র হইয়াছি বলিয়া, আজ আমরা নিশ্চই 
ধর্বলে ধ্ঠব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইলাম। ২৪-_-২৯। ভূপালকৃন্দ 
এবং মৃহধিগণ এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে সভামণ্ডণে 
আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। রাজ! অপূর্বববতপঃ- 
শোভা-সমন্বিত' ধষিশ্রেষ্টকে অবলোকন করিয়া, অপরাধশঙ্কায় ভীত* 
হইয আপনিই হৃষ্টমুখে তীহাকে অর্ধ্যপ্রদান কবিলেন। 
বিশ্বামিত্ মুনি শাসত্রষ্ট বিধি অনুসারে বাজার নিকট অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ 

করিলেন। অনন্তর রাজ তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলে, যুনিবর তাহাকে 
আপ্যায়িত করিলেন। তখন মুনিবর রাজা দশরথের পুজা প্রাপ্ত 
হইয়া; রফু্নমুখে রাজাকে দৈহিক এবং. আর্থিক ম্জল-প্রশ্ন . 
করিলেন। অনন্তর. মুনিবর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া, হাস্তমুখে তাঁহাকে যথাযোগ্য অর্চনা! করিরা মনল-প্রশ্ন করি-. 
.লেন। মহারাজের আলয়ে যথাযোগ্য আসনে আদীন হারা সক- 
লেই ক্ষণকালের জন্য পরস্পর সমাগমে হৃষ্টচিত্তে পরস্পর আদর-.. 
আপ্যায়িত করিলে, (উৎসাহ-আনন্দে ) পরস্পরেরই তেজোবৃদ্ধি 
হইল; তখন তাহারা আদরে প্রম্পবেরকুশল ভিজ্ঞাস। করিতে 
লাগিলেন। ৩০--৩৬। মহামতি বিশ্বামিত্র আসীন হইলে, রাজা 





০ 


এ 














তাজা রিও হিজল হা তত 8, কা 


ব্ৈরাগ্য-প্রকরণ )- ৃ রি 


স্তাহাকে বারংবার পাদ্য, অর্ধ্য এবং. গো নিবেদন করিলেন।, 


রাজা, বিশ্বামিত্রকে যথাবিধি পুজা করিয়া গ্রীতমনে কুতাগুলিপুটে | 


সত্যতভাবে - এই কথা৷. বলিলেন যে, আমাদের পক্ষে আপনার 
এ শুভাগমন,_মানবের অমৃতলাভ, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ এবং অন্ধের 
দর্শন লাভের তুল্য। আমাদের পক্ষে আপনার এই শশুভাগমন,__ 
নিঃসন্তান পুরুষের অভিলধিত পত্রীসহযোগে পুত্রপ্রাপ্তি এবং 
দরিদ্রের স্বপ্রৃষ্ট অর্থপ্রাপ্তির তুল্য। : আমাদের পক্ষে আপনার 
এই শুভাগমন,-_চিরদিনের অভীষ্ট বস্তর প্রাপ্তি, বহদূরগত প্রিয় 
জনের গৃহাগমন এবং প্রনষ্ট ( হারাণ ). ধনের পুনঃপ্রাপ্তির তুল্য। 
হে ব্রন্গন্! স্থলচর প্রাণীর আকাশগমনে যেমন আনন্দ হয়, 
মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হইলে আত্ীক্গণের&যেমন আনন্দ হয়, 
আপনার আগমনে আমাদেরও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছেঞ্হৈ 
মহর্ষে! আপনার*্আগমনে কোন ক্লেশ হয় নাই ত৭ মুনিবর! 
ব্রহ্মলোকে বাস কাহার ন! গ্রীতিপ্রদ ? আপনার আগমনও যে 
সেই ব্রহ্মলোকে বাসের তুল্য, ইহা! আপনাকে সত্যই বলিতেছি। 
৩৭--৪৩।  হেবিপ্র! আপনার মুখ্য প্রয়োজন কি ৭ এবং 
আমাকে কি করিতে হইবে? আপনি পরমধার্থিক এবং আমার 
দানপাত্ররূপেই উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবন্‌ ! পুর্বে যখন আপনি 
রাজর্ধি নামে অভিহিত হইতেন, তখনও আপনার ' মহিম 
অতিশয় ছিল; এখন ত তপোবলে আপনি ব্র্ধি হইয়া আমার 
পৃজ্য হইয়াছেন। গঙ্গাজলে স্বান করিলে আমার যাদৃশ 'গ্রীতি 
হয়, ভবদীয় দর্শনজনিত তাদৃশ গ্রীতি আমার অস্তঃকরণ শীতল 
করিতেছে। হেরাজন্! আপনার কামনা, ভর ও ক্রোধ 
নাই,-অন্থ্রাগ আমষ নাই, তথাপি যে আপনি আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা অতি বিচিত্র। হে তত্বক্ঞ-প্রবর 1 
আমি আত্মাকে পাপহীন, পবিত্র ধামে অবস্থিত এবং চন্দরমগ্ডলে 
ভাসমান বিবেচনা করিতেছি ; অর্থাৎ আপনার আগমনে আমার 
গৃহ পিত্রও আত্ম! পবিত্র হইল এবং আনন্দে বোধ হইতেছে__ 
আমি চক্্রমণ্ডলে ভাসিতেছি। ৪৪--৪৮। আমি আপনার আগ- 
মনকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মার আগমন মনে করিতেছি; হে মুনে! 
আপনার আগমনে আমি পবিত্র. এবং অনুগৃহীত হইনীম। 
হে সাধো! আপনার. আগমনপুণ্যে অনুরঞ্জিত হওয়াতে অদ্য 
আমার জন্ম সফল হুইল ;-জীবন সার্থক হইল। চন্দরদর্শনে সাগর- 
সলিলের যেমন সীমাত্যন্তরে স্থানঃসম্কুলন হয় না;তদ্রপ' আপনাকে 
এ স্থানে সমাগত দেখিয়া এবং পুজা ওপ্প্রণাম করিয়। আমারও যেন 
শরীরে স্থান-সঙ্জুলন হইতেছে না; অর্থাৎ অসীম আনন স্ফীত 
হইয়াছি। হে মুনিপুন্গর! যাহা আমাকে করিতে হইবে এবং 
যে উদ্দেশে আপনি আসিয়াছেন,_আপনি আমার সতত পুঁজনীয় ) 
অতএব জীনিবেন,_তা়। সম্পন্নই হুইয়াছে। হে ভগবন্‌! 


| . কৌশিক! আপনার প্রয়োজন সম্বন্ধে কুন্ঠিত হইবার আবন্ঠক নাই, 


কেননা, আপনার কার্যোপযোগী কৌন বন্তই আপনাকে আমার 
অদেয় নাই । (আবার বলি), কার্ধ্যবিচার আপনাকে করিতে হইবে 
না, আপনি যাহা! আদেশ করিবেন, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে 


করিতে বাধ্য ; কেন আপনি পরম-দেব্তা।। বিশ্বামিত্র-স্বভাববো 
৯ .. বাজ! দশরথের .এই প্রকার বিনীতভাবে. কথিত-- শ্রবণ-সুখকর 


অতি: সুপ্রশস্ত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, প্রসিদ্ধ গুণাকর 'যৃশহী 
সঈম্ণপু্গব বিশ্বীমিত্র অত্যপ্ত আনন্দলাভ করিলেন। ৪৯ --৫৫। 
ষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ | 








সপ্তম সর্ম। 


্রীবান্ীকি বগিলেন,_ মহাতেজা বিশ্বামিত্র নৃপবরের সেই 
বিচিত্র বচন-বিস্তার শ্রবণ করিষা রোমাঞ্চিত-শরীরে বলিতে 
লাগিলেন, হে নৃপশার্দুল ! তুমি মহাকুলে উৎপন্ন এবং মহষি 
বশিষ্ঠের বশব্তাঁ) অতএব এরূপ ব্যবহার ভূমণ্ডলে একমাত্র 
তোমারই উপযুক্ত হইতে পারে। হে নৃপবর! আমি মনো- 
গত কথা বলিতেছি, তৎসন্বন্ধে কর্তব্য-নিশ্চয় করিয়৷ ধর্মরক্ষী " 
কর। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! আমি সিদ্ধির জন্য যে ধর্ম অনুষ্ঠান 
করি, ঘোরতর রাক্ষসেরা উপস্থিত হইয়া সেই কার্ধ্যে বিদ্ব-সম্পাদ্ন 
করিয়া থাকে। আমি যে যে সময়ে দ্েবগণের উদ্দেশে 
যজ্ঞারস্ত করি, তখন তখুনই নিশাচরেরা! ষজ্ঞবিদ্ব করে। ১৫ 
আমি অনেকবার যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু রাক্ষমপতিগণ 
প্রত্যেকবারেই রক্ত-মাংস দ্বারা যক্তভূমি : আকীর্ণ (আবৃত) 
করিয়াছে। সেই প্রারব্ধ যজ্ঞসমূহ ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলে, অনেক 
শ্রম করিয়াও নিরুৎমাহ হইয়া, সেই স্থান হইতে আসিতেছি। 
হে রাজন! তখন আমার ক্রোধ প্রদর্শনে মন হয় না, এবং সে 
কার্ধ্ও এমন যে, তাহাতে অভিসম্পাত দ্বার যো নাই। 
সেই যজ্জরদীক্ষাই এইরূপ অর্থাৎ ক্রোধাদির অযোগ্য; এখন 
তোমার অনুগ্রহ হয়, ত, তাদৃশ মহাযজ্ে নির্বিদ্ধে মহত ফল 
লাভ করিতে পারি। আমি আর্ত, শরণাপন্ন; আমাকে 
রক্ষা কর! তোমার উচিত; প্রারথুদিগের নৈরান্টেই সজ্জনগণের 
নিন্দা। ৬--১০। তোমার পুত্র গ্রীমান রাম দৃপ্ত-শার্গুলের 
টায় বিক্রান্ত, বীরত্বে ইন্তুল্য এবং রাক্ষস-বিনাশে সমর্থ। 
হে নৃপশার্দূল!. সেই সত্য-পরাত্রমূ কাবপক্ষধর শৌধ্যসম্পন্ 


জ্য্ট পুত্র শ্রীরামকে তুমি আমার সঙ্গে দাও। আমার দিব্য তেজে 


রক্ষিত হইয়! রাম; _যজ্ঞবিধাতী রাক্ষলগণের শিরশ্ছেদে নিশ্চয় 
সমর্থ হইবেন। আমি শ্রীরামের এরূপ অসীম ও নানাপ্রকার মল 
সীধন করিব যে, তাহাতে ইনি ত্রিলোক-পূজ্য হইবেন। অরণ্যে 
রুদ্ধ সিংহকে অবলোকন করিলে হরিণগণ যেষন অবস্থান করিতে 

অসমর্থ হয়, তদ্রপ সমরে শ্রীরামের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে 
রাক্ষলগণও সমর্থ হইবে না। ১১--১৫! ক্রুদ্ধ কেশরী ব্যতীত আর 
কোন প্রাণীই যেন মত্ত হস্তীর প্রতিযোদ্ধা হইতে উৎসাহী হয় 
না, তদ্রপ কাকুংস্থ গ্রীরাম ব্যতীত আর কোন পুরুষই সেই সকল 
নিশাচরগণের প্রতিযোদ্ধা হইতে উৎসাহ করে না। কষ্তগিরি- 
শৃরঘ-সম্িভ * সেই পাপাচারী নিশাচবগণ স্বয়ৎ বীধ্য-গর্ববিতি এবং 
খ্র-দূষণের ভৃত্য; তাহারা সমরে কুপিত, কৃতান্তের স্থায় ভীষণ। 
কিন্ত হে রাজ-শার্দুল! যেমন ধুলিসমূহ মেঘযুক্ত অবিরল জল- 
ধারা সম্হ করিতে পারে না, তদ্রপ তাহারাও শ্রীরামের শর- 
নিকর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। হে রাজন্! পুত্রশ্সেহ' 
প্রকাশ করা..তোমার উচিত নয়; কেননা, মহাত্মাদিগের অদেয় . 
জগতে কিছুই নাই। আহা! আমি নিশ্চয় জানি এবং 
তুমিও মনে কর যে, সেই.রাক্ষসগণ নিহতই হইয়াছে) কেননা, 
অস্মাদৃশ ব্যক্তিগণ সন্দিঞধ বিষয়ে প্রবৃত্ই..হন না । ১৬-_২০। 





* কুপিত-শ্মন-দমিত সেই পাপিষ্ঠ নিশাচরগণ ত্বক বীরধ্য- 
গবির্িত এবং খরদুষণ্র ভূত্য ; তাহারা৷ সমরে কাঁলকুটসদৃশ 
সদ্যঃপ্রাণহর। ইহা বৈকলিক অনুবাদ |... - 


২ এর 


. সেনার অরিপতি ; 


শরাসন - গ্রহণ, করিয়া ইহাদিগ্নকে রক্ষা 





দি: ্‌ যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


আমি কমললোচন মহা! রামকে জানি, মহাঁতেজ। ব্শিষ্ঠ এবং 


অন্য যে সব জ্ঞানী আছেন, ত্রীহারাও জানেন। যদি 
ধর্ম, মহত্ব এবং যশের আকাজ্ষা থাকে, তাহা হইলে 
আমার অভিপ্রেত তোমার পুন্রটীকে আমার নিকট অর্পণ 
করিবে। আমার এইবারের যজ্ঞ দশরাত্র-নিষ্পাদ্য ; ইহাতেই 
ভ্রীরাম.আমার যজ্ঞবৈরী বিশ্বকর্তী রাক্ষসগরণকে উদ্ুলিত করিবেন। 


-হে কাকুত্স্থ দশরথ! বশিষ্টপ্রমুখ তোমার সকল মন্তরীদাতৃগ্ণণই 
. এ. বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন ; অতএব.রামকে আমার নিকট 


অর্পণ কর। ২১--২৪ | ছে অময়জ্ঞ রাঘব! যাহাতে আমার 
কালি অতীত না হয়, তাহা তোমার কর্তব্য, ক্তৌমার মঞ্রল হউক, 
পুত্রের অনিষ্টাশক্কা-জনিত শোকে মন দিও না। যথাকালে 
সামান্ত কাধ্য কন্তিলেও তাহ! উপকার-পদবাচ্য হয়, অসময়ে 
উপকারার্থ মহৎ কাধ্য করিলেও তাহা অকর্চিৎকর হয়। ধর্মাত্মা 
মহাতেজা মুনিধর বিশ্বামিত্র এই ধর্মীর্থসমঘ্বিত কথা বলিয়া 
বিরত হইলেন। মহামুতব. রাজা, মুনিবরের কথা শ্রবণ করিয়া 
যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদানের জন্ত ( কিয়ৎক্ষণ ) তুক্জীস্তাবে থাকিলেন। 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং অপূর্ণ-মনোরথ সাধারণ লোক ভিত কথা 


ূ ব্যতীত সন্তোষলাভ করেন না *। ২৫__২৮। 


সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭॥ 





অষ্টম সর্গ । 


্রীবাল্মীকি বলিলেন,_নৃপবর দশরথ বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয় মুহূর্তকাল নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কাতরভাবে বলিতে 
লাগিলেন, কমললোচন রামের বয়ঃক্রম যোড়শবসবেরও নুন; 


-ববাক্ষমগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ত আমি ইহার দেখিতেছি 


না। প্রভে।! এই পুর্ণ অক্ষৌহিণী সেনা আছে, আমি এই 
এই স্হ্ৈমগুলী-পরিবৃত হইয়া আমিই 
্রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার এই সৈন্তগণ-_শৌর্ঘয- 
বিক্রুমসম্পন্ন ও মন্ত্রবিশারদ। আমি স্বয়ং রণক্ষেত্রের সম্মুখে 
করিব। . সিংহ 
€েমন মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, তদ্ধুপ আমিও ইহাদের 
সাহায্যে ইন্দ্াধিক বীরবর্গের সহিতও যুদ্ধ করিতে প্রস্তত। ১-৫। 
রাম শিশু, সৈম্তগণের বলাবল জানে না, রাম নগরীমধ্যস্থ 
ক্রীড়া-রণক্ষেত্র ব্যতীত প্রকত রণক্ষেত্র কখন দেখে নাই । উত্তম 
অস্ত্রশস্তও তাহার আয়ত্ত নাই, সমরে বিচক্ষণত! জন্মে নাই, 
(বিচক্ষণতা ত দুরের কথা) কোটি কোটি বীরের সমর-ভূমিতে 
যুদ্ধ কেমন করিয়া! করিতে হয়, রাম তাহাই এখনও শিখে নাই। 
কেবল পুপ্পোদ্যান, নগর, উপবন, উদ্যান, বন এবং কুণ্থেই সতত 
বিচরণ করাই রামের অভ্যাম। শিশু রাম, বয়ন্ত রাজকুমারগণের 


সহিত পুষ্পোপহার-সমাকীর্ণ স্বীয় প্রাঙ্গণভূমিতেই বিহার করিতে 


জানে। হে ব্রহ্মন্! অধুনা. আবার আমার হুর্ভাগ্যে রাম, 
তুষারপাতে কমলাকরের - তায়, শহীন এবং লা, ও কৃশ 





* অপূর্ণ- মনোরথ; বিমান পুরুষ তে কথা ব্যতীত 
সন্তোষলাত করেন না। এইরাপ অনুবাদ হইতে পারে। 


কিনতু এ অনুবাদ প্রত নহে 











হইয়ছে। অন্নভোঞন করিতে পারে না; গৃহভুমিতেও বিচরণ করিতে 
পারে না; মনের খেদে কেব্ল তৃষ্ীস্তাবে বিয়া থাকে। হে 
মুনিবর ! আমি তাহার জন্য পত্বী ও ভূত্যগণসহ শরৎকীলীন : 
মেঘের হ্ঠায়, সারহীন হইয়া পড়িতেছি। ৬--১২ | আমার পুত্র 
রাম বালক এবং মনের খেদে ঈদৃশ অবস্থাপন হইয়াছে, রাক্ষস, 
গণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যআমি তাহাকে আপনার হৃস্তে কেমন 
করিয়া সমর্পণ করিব? হে মহামতি সাধু! পুত্রন্নেহ-_ নবযুবতী- 
তসর্গ অমৃতরস এবং রাজ্য অপেক্ষাও মুখজনক। ত্রিজগতে যে 
সকল প্রধান কাধ্য ছুবস্ত এব কষ্টজনক, ধার্দ্িকেরাও পুত্রন্েহে 


(নঃসন্দেহে তাহা আচরণ করেন। হে মুনিবর! মনুষ্যগণ ধন প্রাণ 


পত্বীকেও (সময়-বিশেষে) মুখে পরিত্যাগ করিতে পারে; * 
কিন্ত পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারে না;__ইহা প্রাণিমাত্রেরই 
স্বভীব। রাক্ষসের! ক্রুরকর্ম কুটযুদ্ধে বিচক্ষণ_বাম তাহাঁদিগের, 
সহিত যুদ্ধ করুক এরূপ যুক্তিই অত্যন্ত অসম্ভব । ১৩-_-১৭।- * 
আমি বামবিরহে মুহূর্তকালও জীবিত থাকিতে পারি না; অতএব. 
আমাকে জীবিত রাখা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, ত রামকে 
লইয়! যাইবেন না। হেকৌশিক! আমার নব্সহত্র বসব 
বয়সে 1 আমি অনেক কষ্টে এই চারিটা পুত্র পাইয়াছি। তন্মধ্যে. 
কমললোচন রামই প্রধান, রাম বিনা অন্ঠ তিন জনেও জীবিত 
থাকিবে না। সেই রামকেই আপনি রাক্ষসগণের অভিমুখে 
ঘি লইয়া যান, তাহা হইলে, জানিবেন, আমি শীগ্রই হীন ও 
মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব। চারি পুভের হমধ্যে রামেই আমার 
পরম আীতি। অতএব জোট ধর্মমযু রামকে লইয়া যাইবেন না। 
মুনে! যদি রাক্ষস সৈন্য বিনাশ করা আপনার অভিলষিত হয়, তাহা 
হইলে, আমাকে এবং আমার চতুরঞ্িণী সেনাকে লইয়া চলুন। 
১৮-২৩। সেই বাক্ষদগণের বীরত্ব কেমন, কিরূপ আকার, নাম 
কি, সংখ্যা কত এবং তাহারা কাহারই বা পুত্র ?--ইহা হুষ্পষ্ট- 
রূপে আমার নিকট বর্ণনা করুন। ব্রহ্মনূ! রাম অথবা মদীয় শিশু- 
গণ, কিতবা মামি কিরূপে সেই কুটযোদ্ধা রাক্ষপগণের প্রতিকার 
করিব? এবং ছে ভগবন্‌! সেই দুষ্টভাগ্য রাক্ষদগণের মহাসমরে 
আমাকে কিরূপ অবস্থিত হইতে হইবে, তাহার অবধারণ ভন্ত 
জিজ্ঞাসিত সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলুন, কেননা রাক্ষসগ্ণ 
বীর্ধ্যগর্ধিত। শুনা যায়, মহাবীর্ধ্য রাবণ নামে রাক্ষ অত্যন্ত 
বীর্যশালী+ বাবণ কুবেরের সাক্ষাৎ, ভ্রাতা এবং বিশ্রবা মুনির পুত্র! 
সেই ছুর্মমতি রাক্ষন যদি আপনার ধক্ঞবিদ্বকারী হয়, তাহা হইলে 
সে ঢুরাত্মার মহিত যুদ্ধ করিতে আমরাও অসমর্থ। ২৪-_-২৮। 
্রহ্মন্! প্রচুর বীর্য-বিভূতি সময়ে সময়ে পৃথক্‌ পুথক্‌ প্রা্ীতে 
সমাবিষ্ট এবং কালভেদে বিলীন হয়। উপস্থিত-সময়ে আমরা 
রাবণপ্রমুখ শত্রুর সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ; ইহা নিয়তিরই 
অবধারণ। অতএব হে ধর্মমজ্ঞ! আমার শিশু পুত্রের এবং অক্সভাগ্য 
আমার প্রতি অস্ুকম্পা করুন, আপনিই পরম দেবতা। ..পক্ষী, 
পন্নগ, যক্ষ, গন্ধবর্ধ দেত্য-দানবেরা পত্যন্ত সমরক্ষেত্রে রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; মানব ত কোন্‌ ছার? রা, সমরে 





৯ রি প্রাণ, পরী এবং হ্খও মানবে ছাড়িতে পারে” "২ 


টাকাসম্মত অনুবাদ । 


1 নিবসহত্র বসর পুত্র কামন! করিধার পর হা রথান্তর- 
স্ংবাদী অনুবা দ্ব।. 








উরি পলা হডেরেযালেমাররলেহর 





- বৈরাগ্য-প্রকরণ। ৯ 


মহাবীরেরও বীর্য হরণ করে, আমরাও তাহীর.সহিত যুদ্ধ করিতে 
অশক্ত, বালকের! তাহার কি করিবে ? . এই সেই কাল উপস্থিত, 
এখন সজ্জনেরা দুর্বল, এমন কি, আমি রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
জরাজীর্ণতী প্রযুক্ত কাতর-ভাবাপন্ন হইতেছি। ২৯৩৪ । থবা 
হে্রহ্মন্! যদি বলেন, মধু-পৃত্র লবণাস্থুর আপনার য্জবিদ্বকারী, 


_ তাহা হইলেও আমি পুত্রকে ছাড়িব.না ! অথবা যদি বলেন, সুন্দ 


উপন্ন্দের যমৌপম তনয়দ্য় (মারীচ সুবাহু ) আপনার যক্জর- 
বিদ্বকারী, তাহা হইলেও আমার পুত্রকে অর্পণ করিব না। 
হেত্রঙ্গন্! তথাপি যদি লইয়া যান, -তবে আমাকেই আপনার 
বিনাশ করা হয়। আর আমার বিনাশ ব্যতীত নিজের নিশ্চিত 
জয় (হিত) প্রকান্তরে ত. দেখিতেছি না। মহাত্মা রধুকুল 
শ্রেষ্ঠ দশর্থ, এইন্লপে বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিও বিশ্বামিত্রের 
আদিষ্ট কার্যে উদ্বম সংশয়ে নিপতিত হইয়া, উত্তাল-তরম্সঙ্কুল 


“ সাগরে নিগতিত মানবের শ্ঠায়, কিংকর্তৃব্য-বিমুঢড় হইলেন, ক্ষণ- 


কালের জন্তও কর্তব্য অব্ধারণ করিতে পারিলেন না । ৩৫--৩৮। 
অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮॥ 





নব্ম সর্গ। 


শ্রীবাল্সীকি বলিলেন, স্সেহাকুল-ন্যনে কথিত রাজবাক্য শ্রব্ণ 
করিয়া বিশ্বামিত্র সক্রোধে রাজাকে উত্তর দিলেন,_তুমি প্রসিদ্ধ 
ও মান্য; আমার প্রয়োজন সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞারূড়ু হুইয়| 
তোমার সেই প্রতিগুা! ভঙ্গ করিতে যাগয়াতে, সিংহ হইয়া! যেন; 
যুগ হইবার বাসন করা হইতেছে। এই যে বৈপরীত্য, 
ইহা রঘৃকুলের অযুক্ত ) চন্দ্র হইতে কখনই উষ্ণ কিরণ নিঃস্থত 
হয় না। হেরাজন্! হে কাকুংস্থ! যদি তুমি সমর্থ নাই 
হও,.ত আমি যথাস্থানে প্রস্থান করি; তুমি প্রতিজ্ঞা ভগ 
করিয়া সবান্ধবে সুখে খাক।১__৪ ক্রীবাল্সীকি বলিলেন,হ-মহাত্মা 


,বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হওয়াতে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইলেন, 
দেবগণে তয়াবেশ হইল। ধৈর্ধযশাল+ মহামতি সুব্রত বশিষ্ঠ,. 


মহামুনি বিশ্বামিত্রকে রোষাভিভূত বুঝিয়। বলিলেন, তুমি ইস্কাকু- 
কুলে উৎপন্ন শ্রীমান্‌ দরশরথ যেন মূর্তিমান্‌ দ্বিতীয় ধর্ম; 
ব্রিভুবন-গুণ-ভূষিত ধৈরধ্যশালী এবং সুব্রত হইয়া! ধর্ম পরিত্যাগ 
করা তোমার উচিত নহে। তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত ধার্থিক ও 
যশস্বী; স্বধর্দ্, রক্ষা কর, ধর্ম্ব পরিত্যাগ করিও না! বিশ্বামিত্র 
মুনির আদেশ পালন করা তোমার উচিত। ৫--৯। হে বাজন্‌! 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়! তাহা না করিলে ইষ্টাপুর্তধন্ম বিনষ্ট হয়, 
অতএব রামকে. প্রদান কর। ইক্কাকুবংশে উৎপন্ন হইয়া ও 
স্বয়ং বাজ! দশরথ হইয়াও যদি আত্মবাক্য রক্ষা না কর, তকে 
আর করিবে? সাধারণ লোকে ভবাদুশ সৎপুরুষের প্রবর্তিত 


ব্যবহার দর্শনেই শাস্্রমরধ্যাদার অনুবর্তী হয়, সেই মর্যাদা". 


লঙ্ঘন তোমার কর্তব্য নহে। এই 'পুরুষ-সিংহ-পরিরক্ষিত 
ব্যক্তি অস্্রশিক্ষিতই হউন আর নাই হউন, তাঁহাকে রাক্ষসগণ 
বহ্প্রাকার-পরিরক্ষিত অমৃতের স্তায় দর্শন করিতেও সমর্থ হয় 


না। এই -যুনি ূর্তিমান্‌ ধর্মী, ইনি তপোবীর্্য-সম্পন্নদিগের 


প্রধান। ইনি বুদ্ধিবলে লোকোভ্তর এবং তপন্তার পরম আশ্রস্ব। 


নি ইনি বিবিধ অস্ত্র অবগত আছেন, চরাচর 'ত্রেলোক্যে অন্ত কোন 








পুরুষ এরূপ অস্ত্রবিদ্য| জানে না, ভবিষ্যতেও জানিবে না। যে 
কোন র্রেবতা, ঝষি, অনুর, যক্ষ, রাক্ষম, গন্ববর্ব এবং পন্নগ সমবেত 
হইলেও মুনি বিশ্বামিত্রের সদৃশ হইতে পাবে না। ১০--১৬। 
কৌশিক বিশ্বামিত্র যখন রাজ্য প্রাপ্ত হন, তখন শক্রুর পরমছুর্জীয় : 
অন্তর কৃশাশ্ব মুনি ইহাকে প্রদান করেন। সেই কৃশাশ-পুত্র 
অন্ত্রদেবগণ সংহার-কার্যে রুদ্রতুল্য, বীর, দীপ্তিশালী এবং মহী- 
তেজা, তাহারা বিশ্বামিত্রের অন্ুচর। জয়া! এবং ন্ুপ্রভা, এই 
হুমধ্যমা রমণীদ্ধয় দক্ষের কন্ত1 (কৃশাশের পত্রী )। তাহাদের 
উতয্বের শত সন্তান; সকলেই পরম ছুর্জয় ; ( ইহারাই অস্ত্র" 
দেব)। জয়া স্বামীর বর পাইয়া _দ্রেবপৈন্তগণের অস্থুর- 
বিনাশার্থ পর্গশত পুত্র প্রসব করেন; এই জয়া-পুত্রগণ কাম-. 
চারী এবং উদ্দেস্ট-সাধনে সমর্থ । ভ্ুপ্রভা অপর পঞ্চাশৎ, 
পুত্র প্রসব করেন, তাহারা সকলেই বগি, ছুদর্ঘ এবং ছুরাকৃতি )-, 
সেই পুপ্রগণের নাম 'সক্বর্ষ। জর্্জ্ঞ মহাতেজা বিশ্বামিত্রের 
এই প্রকার বীর্য ; অতএব রাম্গমনে বিকলমতি হইও না। হে 
সাধে ! এই মহাসত্ত প্রধান মুনীন্তর বিশ্বামিত্র নিকটে থাকিলে অর্থাৎ 
রক্ষকরূপে অবস্থিত হইলে, আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তিও অমরত্ব প্রাপ্ত 
হয়; অতএব অজ্ঞ লোকের স্ায় কাতর হইও না । ১৭--২৩। 


ন্ব্ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯॥ 


দশম সর্দ। 


শ্রীবান্দীকি বলিলেন, বশিষ্ঠ এই কথ বলিলে, রাজা দশরথ 
অতি আহ্লাদিত-চিে পুত্র বাম-লক্ষমণকে আহ্বান করিবার ভন্য * 
দৌবাৰিককে বলিলেন, প্রতিহার ! মহাবাহু সত্যপরাক্রম শ্রীরামকে 
লক্ষণের সঙ্গে নির্কিদ্ধে শীস্র লইয়! আইস, কৌনও- ধর্মকার্য 
আছে। এইরূপ রাজপ্রেরিত দৌঝারিক অস্তঃপুর-নিকেতনে গিয়া 
মুহূর্ত মধ্যে প্রত্যাগমন করত বাজাকে বলিল, হে দৌর্দগুদলিত- 
শত্রবৃন্দ! মহারাজ! রাত্রিযোগে ভ্রমর কমলে যেরূপভাবে অবস্থিতি 
করে, শ্ীরামও সেইরূপ বিমন! হইযব! নিজ গৃহে আছেন। ক্ষণ 
কালের মধ্যেই আসিতেছি". ইহ! তিনি একদিকে বলিতেছেন, অন্ত- 
দিকে চিন্তা করিতেছেন; শ্লানচিত্ত ব্লিয়! তিনি কাহারও নিকট 
থাকিতে ইচ্ছ। করেন না। ১-7.৫। দৌবারিক এই কথ! বলিলে, 
তাহার সঙ্গে আগত রামের অনুচরকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক যথাক্রমে 
সকল কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাম কি প্রকারে আছেন, 
এবং কেমন আছেন ?” রাজার এই প্রশ্নে রামতৃত্য সখেদে রাজাকে 
এই বলিল, আপনার পুত্র প্রীরাম খেদ বশতঃ স্নানদেহ হওয়াতেই, .. 
আমরাও কশদেহ ধারণপুক্্বক খেদজ্োগ করিতেছি । কম্লদল- 
লোচন রাম ব্রাঙ্গণগণ-সমভিব্যাহারে যদবধি তীর্থ-বাত, করিয়া 


প্রত্যাবৃত্ত. হইয়াছেন, সেই অবধিই তিনি বিমনায়মান। 


আমাদের যন্ত্র ও প্রার্থনায় রাম স্বীয় দৈনিক কৃত্য শ্নানমুখে কখন 
করেন, কখন বা করেন না। ৬₹-১০। প্রভু স্নান, দেবপুজা, দান 
এবং ভোজন প্রভৃতি কার্যে মনঃ-সংযোগশূন্ত এবং তৃপ্তি যে 
পর্যন্ত নাহয়, মে পর্য্যন্ত আহার কর! ব্হ অনুরোধ . অন্বেও, 
তাহার “ঘটে না৷ চাতক যেমন জলধারার সহিত ক্রীড়া করে, 
তদ্রূপ বাম এখন আর প্রীন্গণে লীলালোলুপ অস্তঃপুর-রম্ীগণের 
সহিত লীলাপহকারে দোলক্রীড়া করেন না। হে. রাজন্‌।! 


_ 











. বন্য মানবের নিকট বিক্রীত 





১৯৩ 


পতনোন্ুখ স্বর্গবামীকে স্বর্গ যেমন আনন্দিত করে না) তদ্রপ 
মাণিক্যমুকুল-খচিত কেয়ুর-কটকমালা রামকেও আনন্দিত করে 
না। ক্রীড়াপরায়ণ রমলীগণের কটাক্ষ-প'ত-্সমুদ্ভাসিত কুহ্ুম- 
সমীরণ-সেবিত-লতাকুঞ্জে শ্রীরাম - বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
যে জুব্য রাজোচিত স্বাহ্ু কোমল এবং মনোহর, তাহাতেই তিনি 
 খেদযুক্ত হন এবং তীহার নয়নযুগল যেন বাপ্পপূর্ণ হুইয়া উঠে। 
“এই ছুঃখ-দা়িনীগণ কি জন্য ?” নৃত্য-বিলাসে হাব্ভাবলাবণ্য- 
বতী কামিনী পুররমণীদিগকে অবলোকন করিব রাম তাহাদিগকে 
এইরূপ নিন্দা কৰ্রিষ। থাকেন। ১১--১৬। শ্রীরাম, উন্মন্তের 
হ্টায় উ্তম ভোজ্য, শখ্য।, যান, আসন, ন্নানীয় এবং বিলাস্দ্রব্য 
অভিনন্দন করেন না। সম্পদ, বিপদ, গৃহ এবং 'মনৌরথে 
কাজ কি,_-এ সমস্তই ত অসার, শ্রীরাম এই বথা বলিয়! 


' একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। শ্রীরাম না পরিহাসে 


উদ্যত হুন, না ভোগে আসক্ত হন, ন কার্যে আস্থা স্থাপন করেন) 
তিনি কেবল চুপ করিয়াই থাকেন, দোছুল্যমান-অলকমঞ্জরী- 
পরিশোভিতা লীলাচপল-নয়ন! রমণীগণ, অরণ্য-পাদপে হরিণীগণের 
তায় প্রীরাম-হৃদয়ে আনন্দসঞ্চারে অসমর্থ, হইয়াছে । ১৭--২০। 
গ্রাম্য মানবের শ্তায় শ্রীরাম 
এখন নির্জন দিগন্ত, তীরভুমি এবং বনমধ্যে থাকিতে ভাল 


- বাষেন। হে রাজন! বস্্র-অন্ন-পান গ্রহণে তারশ বিতৃষণা দ্বার] 


তিনি তপন্বী পরিব্রাজকের সাদৃ্ঠলাভ করিয়াছেন । হে জননাথ! 
তিনি একাগ্রচিত্তে একাকীই নির্জন স্থানে বসিয়া থকেন, হস্ত 
গান বা রোদন কিছুই করেন না। তিনি 'পদ্বাপন; করিয়। বাম- 
করতলে কপোল স্থাপনপূর্ব্বক শৃন্ঠমনে কেবল বসিষ্।। থাকেন। 
তাহার অভিমান আসে না, .রাজপদে অভিলাষ নাই, ভুখ-ছুঃখ- 
সমাগমে হ্ষ-বিষাদ নাই ।.২১--২৫। তিনি কেন গমনাগরমন 
করেন, কি'করেন, কি ভাবেন, কি অনুসন্ধান করেন, কেন অনু- 
সন্ধান করেন এবং কি অভিলাষ করেন আমরা৷ জানি না। 
তিনি _দবিন দিন কৃশ হইতেছেন, দিন দিন পাত্বর্ণ হইতে- 
ছেন “এবং 'দিন দিন বিরাগ-প্রাপ্ত হইতেছেন; _হেমস্তকালের 
বৃক্ষের স্ঠায় তাহার অবস্থা হইয়াছে। বাজন্! তদীয় অনুচর 
লক্ষমণ-শক্রত্বও তাদৃশ অবস্থাপন্ন তাহার প্রতিবিন্বের ন্তায় অবস্থান 
করিতেছেন। ভূত্যগণ,, " নৃপতিবর্গ এবং মাতৃগণ পুনঃপুনঃ 
জিজ্ঞাসা করিলেও শ্রীরাম “কিছুই'না? .বলিয়৷ নিশ্টে্ট ভাবে চুপ 
করিয়া! থাকেন। «আপাত-মনোরম ভোগে মন দিও না” এই 
উপদেশ গার্থবর্তা শিষ্য হুহ্ৃৎকে শ্রীরাম দিয়! থাকেন। ২৬--৩০| 
আরাম, প্রমোদ-সভা-সমাসীন বিপুল-রি্ভব রমণীয় রমণীকুলের, 


11... প্রতি শ্রীতি-প্রকাশ ত-করেন না, প্রত্মুত সাক্ষাৎ, মৃত্যুই যেন 
সম্মুখে উপস্থিত ইহা বিবেচনা! করেন। . “মুক্তিপদপ্রাপ্তির |. 


অনুপযোগী চেষ্টায় আযুঃক্ষয় করা গেল” এইবলূপ গান অক্ষুট 
মধুরাক্ষরে তিনি পুনঃপুনঃ করিয়া খাকেন। . পার্শ্ববর্তী কোনও 


অন্ুজীবী আত্মমনন-পরায়ণ শ্্রীরামকে দসম্রা হউন' এই বথা 


বলিলে, তিনি তাহাকে. শ্রলাপ-পরায়ণ উন্মত্তের মত করিয়া অন্ত 
মনে উপহাস করেন ।. তিনি কথা বলিলে, তাহ! শ্রবণ করেন না, 


রা অন্মুখের বন্ত দর্শন করেন না; সকল বন্ততেই, এমন কি; উত্তম এবং 
ডা 


তে 


অনুরূপ বন্ত হইলেও, তাহাতৈ অবজ্ঞী-প্রদর্শন করেন। আকাশ- 


. কমলিনী হইতে আকাশস্থ মহীরণ্য এবং আকাশস্থ 'সরোবর-স্থস্ট 


একান্ত অলীক, জগৎ এবং মনও (বুদ্ধিও) ) এই' প্রকার .অলীক--, 











যৌগব,শিষ্ঠ-রামায়ণ ।. 


:এইজন্ত তীহার বিস্ময়. হয় না, প্রত্যুত. অলীক বলিয়! অবজ্ঞাই 


হয়) অর্থাৎ আকাশ-কমলিনী বা. আকাশ-কুহ্ুম যেমন অলীক, 
মনও সেই প্রকার অলীক, আঁক'নস্থ অরণ্য ও সরোবর যেমন 
অলীক, জগৎ ও সেই প্রকার অনীক; বুদ্ধি হইতে জগতের স্ষ্টি__ 
তাহাও কমপিনী হইতে অরণ্য ও জল সৃষ্টির স্তায় অলীক; এই 
বিবেচনা করায় তাহার বিম্ময্ হয় না*। ৩১_-৩৫। শ্রীরাম 
কামিনী-কুপের মধ্যে অবস্থিত হুইলেও,. বুষ্টি-জলধারা যেমন 
ুর্ভেদ্য মহাক্রস্তর ভেদ করিতে পারে না, তদ্রপ মদনবাণ সেই 
ভুর্তেদ্য মহাপুরুষকে বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়। বিপদের এক- 
মাত্র আশ্রয় ধনের আকাজ্া করিতেছ কি? ইহা বলিয়া সর্ব্বস্বই 


তিনি প্রার্থীকে প্রদান করেন “এই আপদ আর এই সম্পদ এই 


প্রকার কল্গনা-বিজুত্তিত মোহ মন হইতেই উদ্ভুত এই মর্থের 
শেলোকাবলী কীর্তন করেন। “হায় আমি মরিলাম, আমি অনাথ 
হইলাম__এই প্রকীর বিলাপ করিয়াও লোকে যে বেরাণ্য প্রাপ্ত হয় 
না, ইহা আশ্চর্ধ্ রাম এই কথাই বলেন। রঘুকুল-কাননের 


শালতরুবরতুল্য, রিপুন্থদ্ন রাম এইরূপ অবস্থাপন্ন হওয়াতে , 


আমরা অত্যন্ত খেদান্বিত হইয়াছি। ৩৬--৪০। হে কমল-দল- 
লোচন মহাবাহ! তাশ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন শ্রীরামের আমরা 
কি করিব, বুঝিতেছি না; এ বিষয়ে আপনিই আমার্দের অবলন্বন। 
প্রভো! রাজ! কি কোন ব্রাহ্মণ (তাঁহার আচরণের প্রতিকুলে) 
সম্মুধে উপদেশ করিতে আসিলে, ধীরভাবে তাঁহার উদ্দেশে 
হান্ত করেন এবং অজ্ঞ-বাক্যের শ্তায় তাহার কথায় আস্থা-স্থাপন 
করেন না। জগৎ নামে এই যে বিশাল পদার্থ উঠিষাছে, ইহা 
নশ্বর; অতএব বস্তমধ্যে গণ্য নহে, 'অহৎ' অর্থাৎ “আমি? বলিলে 
আমর যাহা বুঝি তাহাও বস্ত নহে, ইহা অব্ধারণ করিয়া 
জ্রীরাম, রা অবস্থান করিতেছেন। হে বিভো। 
শক্রু, মিত্র, রাজ্য, মাতা, এমন কি স্বীয় শরীর পধ্যন্ত বাহ-পার্থ-. 
সমূহে বিপদৃ-সম্পদে হার আস্থা নাই। তিনি আস্থাহীন আশা- 

হীন চেষ্টাহীন এবং শান্তিহীন .তিনি না মুঢ়, না মুক্ত; এইজন্ঠই 
আমরা বিশেষ অনুতাপ 'ভোগ করিতেছি । ৪১--৪৫। তিনি ধন, 


 মাতৃগণ) রাজ্য এবং চেষ্টায় কোন ফল নাই, এইক্সপ নিশ্চয় করিয়া: 


প্রাণত্যাগে অভিলাষী হইয়া আছেন। যেমন অনাবৃষ্টি চাতকের 
উদ্বেগকীরণ হয়, তদ্রুপ ভোগ, আয়ু রাজ্য, মিত্র, পিতা এব, 
মাতা এ সকলও তাহার পরম উদ্বেগের হেতু হইয়াছেন । আপনার, 
সন্তান সম্বন্ধে এই প্রকার বিপদ উপস্থিত) ক্রমেই তাহা, 
শাখাপ্রশাখাযুক্ত হইতেছে ; আপনি দয়া করিয়া! সেই আপ্‌ 
দুর করিতে উদ্‌যৌগী হউন। প্রভো! তাদৃশ-স্বভাবসম্পন্ন 


শ্রীরাম কৃত্রিমবেশ-সজ্জিত সমগ্রবিভবপুর্ণ' সংসারজালকে বিষব্‌ৎ, 





* চীকাকার . মতে_এআকাশ-সরোজিন্তাঃ ষষ্ঠী বিভক্তি; 
'আকাশমহাবনে? অপ্তমী বিভক্তি। « 


বডি 


ঘঃ.উহ্। “অর্থাৎ যে ' 


মনে বাহ-বস্ত সম্বন্ধে বিশ্ময় উপস্থিত, হয়, সেই মনই বিস্ময়াবহ) 


কেননা তাহা আকাশস্থিত. মহাঅরণ্যে আকাশ ক্মলিনীর স্ায় 
অলীক-_-আকাশে য়েষন অরণ্য অসম্ভব এবং অরণ্যে যেমন 


কমলিনী.অসম্ভর, তদ্রপ আত্মার মনঃসম্বন্ধ এবুধ মনে -বিস্য়-.. 


স্দ্ধও তদ্রপ। আমার মতে_-সরোজিন্তা পঞ্চমী বিভক্তি, 


এই ভন দৃষ্টান্তে দ্বিবচন | - 


_মিহাবনে? প্রথমা-দ্বিবচন। “স্থল জগৎ হুক্ষ্ম জগং? হই রহ নর 


কোড লরি কাজে যায লাল সমস 





ক রাস 


ইহ রচছাকেন চা পদণে। 1753 ররর চাওমমজরেতেতাগাটালা যাও 


- বৈরাগ্য-প্রকরণ । ১১ 


০ ॥ 

প্রতিকূল জ্ঞান করেন। , এই. মহীমগ্ডলে- এমন মহাশক্তিশালী 
(আপনি ভিন্ন আর ) কে .আছেন,. যিনি তীহাকে সাংসারিক 
ব্যবহারে নিবিষ্ট করিতে: পাবেন ?: হায়! অত্যন্ত খেদযুক্ত 
মহামনা-শ্রীরাম মানসিক নিখিল-মোহ: (সাংসারিক কার্ধ্যে 
অমনোযোগ ) পরিত্যাগ করিয়া, ভূমগুলে দিনকর যেরূপ ( প্রভা- 
বিস্তার করিয়া-) অন্ধকার হরণ করত.নিজের ভাস্কর -নাম সার্থক 
করেন, তন্্রপ প্রদ্াপুঞ্জের ছুঃখ হরণ করত আপনার সাধুতা 
সার্থক করিবেন ত?৯* ৪৬--৫১। 


দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 





একাদশ সর্গ। 


বিশ্বামিত্র বলিলেন,_-হে মহামতিগণ! এইরূপ হইয়। থাকে, ত-_ 
যুখপতি হরিণকে হরিণগণ যে লইয়া আসে, তদ্রুপ তোমরাও 
শীন্র প্রীরামকে এইখানে লইয়া, আইস। রঘুনাথের এই ভাব 
আপদৃ-মূলক বা অনুরাগ-মূলক. যে. মোহ, তাহা নহে। কিন্ত 
বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন পুরুষের পরম মঙ্গল প্রযোজক যে জ্ঞান, 
তাহাই। শীদ্রই রাম এইখানে আহুন, আমরাও এইস্থানে ক্ষণ- 
কালমধ্যে বাঁযু যেমন পর্্ধতের মেঘজাল অপসারিত করেন, তদ্রূপ 
তাহার অজ্ঞান অপনীত করিব। এই অজ্ঞান যুক্তিবলে অপনীত 
হইলে, শ্রীরাম আমাদেরই স্তারন পরমপদে বিশ্রামলাভ করিবেন। 
সত্য-স্বরূপতা, আনন্দ-সম্বলিত জ্ঞান, বিশ্রাম, তাগহীনতা, গীনতা 
এবং উত্তমবর্ণ__অমৃতপাঁন করিলে যেমন হয়, (অজ্ঞান অপনীত 
হইলে) প্রীরামেরও সেইরূপ হইবে তিনি: পরিতৃপ্তচিত্ত ও 





মান্ত হইয়া, স্বীয় প্রচলিত ব্যবহারপরস্পরা! সম্পূর্ণরূপে অনুবর্তন 
করিবেন।- তখন তীহার জ্ঞানব্ল সত্তগুণ'বাড়িবে, তিনি জগতের 
কার্য-কারণ-তন্তব জানিতে পারিবেন; নুখ-ছুঃখের দশা থাকিবে 
না, লোষ্ট প্রস্তর এবং সুবর্ণে সমজ্ঞান হইবে।১_৭। মুনিবর 
বিশ্বামিত্র এই কথা বগিলেন, রাজা পরিতৃপ্তমনে রামকে আনিবার, 
জন্ত পুনরায় অনেকগুলি দত পাঠাইলেন। অনন্তর এত ক্ষণে 
শ্রীরাম পিতাকে দেখিবার জন্ত; উদনয়াচল.হুইতে: হুর্ধ্ের তায়, নিজ 
গৃহ-আমন: হইতে 'উথ্িত হইলেন। তিনি কতিপয় ভূত্য ও ত্রাতৃ 

দ্ধ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের. অমরাবতীস্দৃশ . পবিত্র পিতৃসমীগে 
যাত্রা! করিলেন। শ্রীরাম দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন, বাজ! 
দ্রশরথ রাজম্গডলে বেষ্টিত হইয়া, অমররনিকর-পরিবৃত বাসবের ন্যায়, 
বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহার উভয় পার্থ বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র আমীন 








_ *আর্তমূ আর্তি, তস্তাস্তীতি আর্তী; অয়মেষামতিশয়নে 
আর্তী ; ধিন্নতম ইত্যর্থঃ। কিল জন্তাবনায়াং খেদে চ। টীকাকার 
বলেন, "আর্তিতম্ পদটী “মোহং, ইহার বিশেষণ কিন্তু মোহশব্দ 
কীবলিদ__-শবশাস্ত্রসম্মত. নহে। আর: এ: মতে পুর্ব শ্লোকের 
“ক ইক--্টানিয়া আনিতে হয়। তীহার মতে সমুদয়ের শ্লোকানু- 


বাদ;_-দিনকর যেমন ভূমগ্ডলে অন্ধরার-হুরণ করত স্বীয় ভাস্কর 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন, তদ্রপ রাম-হদয়-স্থিত আর্তি- 
বূপ অন্ধকারের: মূলীভূত 'মোহ দূর করিয়া, দ্বীর উপদেশক্তির 
সার্থকতা সম্পাদনরুরিতে পারেন) জগতে এরূপ মহামন! আর কে 
আছেন ?' উর £ রিতা 


সর্ধশাস্তার্থবেত্তা সচিববৃন্দ চারিদিকে বসিয়।৷ আছেন; চারুচাম্র- 

ধারিণী রমণীরা যথাযোগ্যভাবে তাহাকে দেবা করাতে, বোধ হইতে- 

ছিল, যেন দিয্মুগুলী শরীর গ্রহণপূর্কক উপস্থিত হইয়া, তাহার 

সেবা করিতেছেন । ৮-_-১৩ । বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র গ্রভৃতি ব্রাঙ্মণগণ 
এবং দশরথ প্রভৃতি রাজগণও দুর হইতে দেখিতে পাইলেন,সন্তর্ভ, 
সকলসেব্য, অগাধ এবং সুব্যক্ত, শীতলতায় হিমালয়-পর্ববতসদশ, * 
(রূপে ও সামর্থযে ) কার্তিকেয়প্রতিম শ্রীরাম নিকটে আসিতে- 
ছেন ;--তীহার শরীর সম, জুলক্ষণ, কমনীয়, প্রশান্ত ও প্রিয়- 
দর্শন; হৃদয় বিনয়পূর্ণ উন্নত; লক্ষ্য অতি উচ্চ। প্রথম যৌবনের 
সম্পূর্ণ বিকাশ ও বার্দীক্যের শীন্তভাব তাহাকে ভূষিত করিয়াছে; 
তাহার মনোরথ পূর্ণপ্রায়; উদ্বেগও নাই, আনন্দও নাই ।”তিনি 
সংসারযাত্রা-বিচারে নিরত এবং নির্মল গুণে বিভষিত; নিথিল- 
গ্রণাবলী একমাত্র মহাসত্ব প্রাপ্তির আশাতেই যেন তীহীকে আশ্রক্ষ 
করিয়াছে। উদার, উন্নত, উৎকৃষ্ট এবং তৃপ্ুপ্রায় অন্তঃকরণ-কন্দ্র 
তাহার সরলব্যবহারে স্পষ্টই প্রকাশিত । ১৪--১৯। এই প্রকার 
গুণাবলী-বিভূষিত এবং তীয় ঈষদ্বান্তব্ৎ স্ুনির্ধবল ও পরিমিত 
হার ও বসন-পল্পবে শোভিত শ্রীরাম, দূর হইতে পিতাকে প্রণাম 
করিলেন ;-_তখন চুড়ামণি-মরী চিমালার প্রকম্পন হেতু তদীয় 
শিরোভাগ, ভূমিকম্পে দোছুল্যমান শুমেরুর শ্রী ধারণ করিল । মুনি 
বর বিশ্বামিত্র পূর্বোক্ত কথ! বলিতেছেন, এমন সময়ে কমললোচন 
রাম পিতার চরণবন্দনা করিতে আমিলেন। শোভন-দয়সম্পন্ন 
শ্রীরাম প্রথম পিতাকে, অনন্তর মান্গণেরও মাননীয়ূতম বশিষ্ট-বিশ্বা- 
মিত্র মুনিযুগলকে,তৎপরে বিপ্রগণকে তাহার পর পুজ্য জ্ঞাতিপ্রভৃতি 
ব্ধুগণকে পরিশেষে গুরুজনগণকে প্রণাম করিলেন। অধীনস্থ 
ভূগালবৃন্দের আচরিত প্রণতি-পরম্পরা শ্রীরাম-_দৃষ্টিপাত, মস্তক- 
চালন এবং সম্ভাষণ দ্বারা স্বীকার করিলেন। ২০__২৪। বশিষ্ঠ 
বিশ্বামিত্র আশীর্বাদ করিলে, সুসমচেতা৷ জুরহুন্দর রাম পৰি 
পিতুপার্থে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অরিবীরঘাতী; পুতরস্সেহপূর্ণ 
রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ, পাদবন্দনপরা়ণ শ্রীরামকে এবং লক্ষণ ও শক্রুদ্ধকে 
শীপ্র আলিঙ্গন করিয়া, রাজহৎসের 'কমলচুম্বনের ্তায়, বারংবার 
তাহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন 1। পুত্র! “ক্রোড়ে উপবেশন 
কর!” রাজা এই কথা বলিলে, (ভ্রাতৃ-সমভিব্যাহারী রাম ভূতলে 
গরিজনোপনীত অংগুকাদনে আসীন হইলেন! রাজা বলিলেন, 


বত্ন! তুমি নিখিল-ম্্গলের আস্পদ এবং জ্ঞানী? অজ্ঞানীর স্তাগ্ 


অক্ষমবুদ্ধির অধীন হুইয়া আত্মাকে খেরগ্রস্ত করিও ন1।- বৃদ্ধ 
্রাহ্মণ ও গুরুজন যাহা বলেন, তাহা অনুষ্ঠান, করিয়াই তোমার 
সাব ব্যক্তি পবিত্র প্র পাইযা। থাকেন, মোহের অধীন: হইয়া নয়। 
*সত্ব__সত্বগুণ ও প্রাণী । সকল-__সমস্ত এবং টন্দ্রশীতলতা ' 
ঝা শৈত্য- মধুর প্রভৃতি এবং গহিম”। শ্রীরাম সত্তগুণহচক সমস্ত. 
জনসেব্যে অগাধ স্ুব্যক্ত মধুর প্রন্কৃতি-সম্পন্ন। হিমালয় শীত- 
প্রধান দেশোপযুক্ত প্রাণিবৃন্দের পোষক, চজ্রেরও সেবনীয় অগাঁধ 
হুব্যক্ত শীতলতঅর আশ্রয় ; ইহ! হইল পদার্থ । সংস্কৃত শ্লোকে গ্লিষ্ট 
উপমা অতি. মধুর, বাঙ্গালায় বিভিন্ন অর্থ দেখাইলে উপমার কিছুই, 
থাকে না, এইজন্ত উপরে লিষ্টভাবেই তাহা প্রদর্শন করা গেল। 
"আলিঙ্গন ও মস্তক আছ্রাণ . করিয়া, বাজহৎসের. কমল-. 





চুম্বনের স্ঠায়, তাহাদের যুখচুন্বন করিলেন।” টাকাকার উহ্থ করিয়া, 


এইরূপ অর্থ করিবার আভাস দিয়াছেন। : 





করিয়া এই পিতৃগৃহেই ক্রমে ক্রমে বৃদধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, পরে বিদ্যা-: 


1. তাহাতেই সংসারে স্থশূন্ঠ হইয়াছি।: আমি তাদুশ বিবেকফুক্ত- 





হয়, তবে আমর! কি জন্য মোহিত হইয়াছি৭ হায়! হরিণগণ 
অরণ্যে যেন্ধপ ম্রীচিকায় জলভ্রমে দুরে নীত হয়, তদ্রগ মুঢুমতি 


৮:০১ 


 মরিতেছে । ১-৭। : এই যে চরাচর-চেষ্টা-সস্ভুত তোগ্য বিষয়, 


ই বিষয়সমূহের যে পরম্পর সন্বব্,( ইহা হইতেই সুখের উৎপত্তি, 


স্তাষ পরস্পর সম্বন্বহীন। 


১২. 


হে পুত্র! যতবিন মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া না যায, ততদিনই 
আপদ দুরে থাকে, (নিকটে আসিলেও) কিছু করিতে পারে ন। 
২৫--৩১। বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে মহারাহু রাজপুত্র! তুমি বীর, 
কেন! বিষয়রূপ শক্র দুর্জয় এবং দুঃসাধ্য হইলেও তাহাদিগকে 
তুমি পরাজয় করিয়াছ | কিন্তু তুমি অধোগ্য কল্লোল -ভু়ি্ঠ 
জড় শরম ত্রান্তিসাগরে অজ্ঞানীর ন্যায় নিমগ্র হইতেছ কেন? 
বিশ্বামিত্র বলিলেন, চপল-নীলকমল-নিকরের ন্যায় নয়ন-যুগলের 
মনোবিকারজনিত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়। বল, কি কারণে তুমি 
ভ্রান্ত হইতেছ? মুষিকেরা যেমন গৃহ নষ্ট করে, তদ্রুপ তোমার 
যে মানধিক খেদ মনকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে, তাহা! কিরূপ ? 
তাহার অবলম্বন কি, কারণ কি এবং সংখ্যাই বা কত? আমি 
বিবেচনা করি, তুমি সেই গমস্ত অপস্ভব মনঃগীড়ার যোগ্য ন্হ, 
আপদের প্রতীকার ও তোমার (পিতপ্রভাবে সিদ্ধ ) চেষ্ট।-সাপক্ষ 
নয়, মনঃগীড়াও ত (কারণ ন! থাকায়) আপনা! হইতেই রি 
হীন। হে অন্ঘ! শীত্র মনোগ্ত ভাব প্রকাশ কর, তাহা হুইযে 
স্কুল অভীষ্ট লাভ করিবে এবং আর আধিক্রিষ্ট হইবে ন]। তব্জ্ঞ 
বি্বামিত্রের এই প্রকার উচিতার্থ প্রকাশক-বাক্য শ্রবনে, মেঘ- 


গর্জীনে মযুরের স্তায়, ইষ্টসিন্ি অনুমান: করিয়া, 1, রাম খেদ পরি- 
ত্যাগ করিলেন | ৩২৮৩৮ ! 


একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১॥ 


পিস 


দ্বাদশ সর্গ॥ 


শ্রীধান্মীকি বলিলেন,__মুনিব্র বিশ্ব রর কথ| বলিলে, বাঘৰ 
সম্পূর্ণ আশ্বাম পাইয়া অর্থপুর্ণ-বাক্য মধুর ও ধীরভাবে বলিতে 
লাগলেন, তগবন্! আপনি বখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, : তখন 
আমি অজ্ঞান হইলেও এখন সমগ্র কথা যথাযথ কীর্তন করিতেছি; 
সাধুবাক্য লঙ্ঘন করিতে কে পারে? পরিদৃষ্মান আমি জন্মগ্রহণ 


লাত করিয়! এখানেই ছিলাম। হে মুনিবর! তাহার পর সদাচার- 
যাছি। তৎপরে এতদিনে আমার মনে যে বিচার উপস্থিত হইয়াছে, 
চিন্তে ভোগ-পরাজ্জুখ বুদ্ধিতে স্বতই যে সেই বিচার করিয়াছি, 
তাহা এই:এই যে সংসারচক্রু, ইহাতে কি সখ আছে? ইহাতে 
কেবল লোকে মরিবার জন্ত. জন্মিতেছে এবং 'জন্মিবার জন্য 
এ জমস্তই অস্থির, ইহা আপদের মূল এবং পাপের হেতু। 
অথবা প্রত্যেক বিষয় অস্থির ' হইগেও পরস্পর - সম্বন্ধ. বশতঃ 
তাহা স্থির হযযদি ইহা বল, তাহার উত্তর এই) তাহা! 
স্বীয় মানসিক কল্পনামাত্র। কেনন1তী . বিষয়সমূহ 'লৌহশলাকার 


মনেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত, মনও ত অস্তিত্ব-হীনের শ্ঠাস়- প্রতিভাত 


আমরাও অলীক-বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া থাকি। হায়! মায়া বলিয়া 


বি 








1 অবস্থা ম্মরণ করিয়া যেমন মোহ প্রাপ্ত হয়, ত 
পরাধুণ হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রদ্ে সসাগর ধরামণ্ডল পরিভ্রমণ করি- 


এই কৃত্রিম-বেরশএসজ্জিত জগৎ | 





 যোগবাশিষ্ঠ-রাঁমায়ণ,। 


জানিতে পারিলেও. মূঢ়ু আমরা সকলে কাহারও বিক্রীত না 
হইয়াও বিক্রীতবৎ পরাধীন, হইয়া আছি। ৮--১২1। এই বিশ্ব 
প্রপঞ্চে ভোগপদার্থ ট। কি. উহাও ত. দুর্ভাগ্য মধ্যেই গণ্য) 


আমরা বৃখা ভ্রান্তি বশতই আমাদের বাসনাকে ভোগের. অধীন 


করিয়া রাখিয়াছি। :ওঃ! বহুকালে বুঝিয়াছি, মুগগণ ভ্রান্তি বশতঃ 
যেরূপ গর্তে নিপতিত হয়, আমরাও তদ্রপ অকারণ মোহগর্তে 
নিপতিত হইয়াছি। আমি কে? এই দৃষ্ঠমান প্রপঞ্চ কি পদার্থ? 
কেন ইহা আগিল? আমার রাজ্য বা ভোগে প্রয়োজন কি? 
(আমি বুঝি) ইহার মধ্যে যাহা অলীক, তাহা অলীক হইয়াই 
থাকুক, ( সত্য পদার্থের স্তায় তাহাকে লইয়| ব্যবহার কর! উচিত 
নহে ) তাহাতে কাছার কি আসে যায় ? হে বন্ধন! পথিকের 
যেমন মরুভূমিতে বিত্ষ্ণা, এইরূপ বিচার করাতে আমারও সকল: 
বিষয়ে বীদ্ূুপ বিতৃষণ জন্ময়াছে। হে ভগবন্‌ | তবে ইহা! উপদেশ 
করুন যে, এই দৃশ্ঠমান জগতুপ্রপঞ্চ : ( মরীচিকাজলের স্তায়) 
বিনষ্ট হয় কেন? আবার উৎপন্ন হয় কেন এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তই 
বা হয় কেন? * জন্ম মৃত্যু'জরা আপদ সম্পদ্‌1 এই অগগ্র ছুঃখ- 
দায়ক সামগ্রীর পুনঃপুনঃ আবির্ভাব-তিরোভীবপ্রযুক্ত সংখ্যাবুদ্ধিই- 
হইতেছে। দেখুন, পুরাতন তুচ্ছ ভোগেই এই আমরা, পৰনবেগে 
গিরিশিখরস্থিত তরুগণের স্তায়, শিথিল হইয়া! পড়িয়াছি। লোকে 

যেন অচেতন, এ সব বুঝেনা; যেমন কীচক নামে রেণুদল 
(বাঁশ) বাযুবলে শব্দায়মান হয়, তদ্রূপ তাহারাও প্রাণ নামক বায়ুর 
বলেই শব্দ করিয়া থাকে, কীচকের স্তায় তাহাতে তাহাদিগের 
চৈতন্ঠের বা পুরুষত্বের পরিচয় নাই । ১৩-_২০। এ.ছুঃখ কেমন 
করিয়া দুর হইবে এই চিন্তায়, কোটরস্থ উগ্র অনলে জীর্ণ বৃক্ষের 
্টায়, আমি দঞ্ধ হইতেছি। সংসারছুখে আমার হৃদয়ে শ্শানের 
্তায় কর্কশ, নীরন্ধ( নীরেট ) হইলেও আমি কেবল স্বজনগণের . 
ভয়েই - নয়নজল-বিসর্জনপুর্বক রোদন করিতে পারি না। কেবল 
মদীয় হৃদয়স্থিত বিবেক-অশ্রু-হীন-রোদনে বিরস নৈরাগ্ঠব্যীক 
আমার তাকালিক মুখের ভাব নির্জনে অবলোকন করিতে পার । 
ধনবান্‌ পুরুষ শুভাবৃষ্টের অবসানে দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইলে, পুর্ব্ব 
ণ জ্রপ আমিও সংসার- 
চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলে; সংসারে উতপক্তিবিনাশ-শীলতা স্মরণ 
করিয়৷ অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হইয়া থাকি। ২১--২৪। কুহরিনী লক্ষী 
মানবের, মন ভুলাইয়া. গুণাবলী বিনাশ করত খিবিধছুঃখ প্রদান 
করিয়া! থাকে ।: (মধুচক্রে যেমন মধু সঞ্চিত থাকে, সেইরূপ যে 
চক্রে কত চিন্ত। সর্চিত থাকে-_সেই ) চিন্তা-স্চয়-চক্র ধনরাশি, 
অত্যন্ত-ভীষণ-বিপজ্জালপতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে পুত্রকলত্রসম- 
ঘিত গৃহের স্তায়, আমার পক্ষে আনন্দপ্রদ, হয় না। গর্তের উপর 


[ ভদপ্রবণ কাষ্ঠাদি স্থাপনাদিরপ কৌশলে বন) হস্তীকে বন্ধন : 


করিতে হয়, শৃঙ্খলবদ্ধ রন্ত হস্তী যেমন তাহা স্মরণপূর্ববক 
আপনার বিবিধ ছুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া মনে কিছুমাত্র 








* এই তিন পরের উত্তরপ্রসঙ্গে উৎপনধি, স্থিতি এবং উনি 
প্রকরণ কথিত হইবে।: 

1 নখবরত্ব প্রভৃতি দোষে সম্পদ ও ধর হেতু 

.$ ভাবাভাবমনী স্থিতি-_“উৎ্গঞ্ভি-বিনাশ্রশীলতা?। টা 
বলেন, “বিষয়বিনাশবহলা অবস্থা? অথবা 'অজ্ঞানজনিত অবস্থা? 





বস্তি লাভ করে না” তদ্দপ আমিও সংসারের বিশাল কারণ-... 








ধৈরাগ্য-প্রকরণ। : ১৩ 


প | 
পরম্পরার নশ্বরত্ব হেতু * সংসারের বিবিধ.দোষ এবং বিবিধ অব- 
স্থার বিষয় চিন্তা! করিয়! মনে শান্তি পাইতেছি 'ন|। . অজ্ঞান-রজ- 
নীতে নিশিত (তীক্ষ অর্থাৎ ছুর্ভেদ্য). মোহজালরপ প্রবল তুষারধূমে 
জ্ঞানালোক অন্তহিত হুইলে, শত শত বিষয়ব্ূপ মহাচতুর ও খল 
চৌরগণ ব্বেকরত্র-হরণোদ্যত হইয়৷ সকল-সময্ে. সকল স্থানেই 
ফিরিয়া থাকে; তত্জ্ঞগণ-ব্যতীত এমন নিপুণ যোদ্ধা কাহার।'আছে, 
_ যাহারা আহাদিগের-সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে ? ২৫২৮1 


ছাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২॥ 





ত্রয়োদশ অর্গ : 
রাম বলিলেন,-_হে মুনিবর ! মুঢুগণ মনে করে, লক্ষমীই 
(ধনই) ইহসংসারে থাকিয়া সখ প্রদান করেন, এইজন্য ইনি 
উৎকৃষ্টা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লক্ষমীও লোকের মোহের এবং 
অনিষ্টের হেতু। বর্ষাকালীন তরঙ্গিণী যেরূপ আবিল-বিশাল 
আবর্তময় উত্তাল মহাতরঙ্গমালা ইতস্ততঃ পরিচালিত করে, তদ্রপ 
এই লক্ষ্মী উৎ্সাহ-বহুল-খঅনন্ততমনোরথ-সম্পন্ন অতীৰ আকুল 


: অনেক মূর্খকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। তটিনী হইতে বীচি- 


মালার হায়, চিন্তানাস্নী ব্তর ছুহিতা লক্ষ্মী হইতে আবির্ভূত; 
এই ছুহিত্গণ তুষ্ট-চেষ্টায় প্রবর্ধিত এবং তরঙ্গবৎ চঞ্চল। এই 
হুর্ভাগিনী লক্ষী যেন চরণদাহে কাতরা হইয়। একস্থলে পদস্থাপন 
করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিতে থাকে । যেমন. দীপলেখা অঞম্পর্শমাত্রেই অত্যন্ত তাপ 
সম্পাদন করত মধ্য হইতে কজ্জলপাতের হেতু হয়, তদ্ধপ 
লক্ষমীও কিয়দংশে স্পর্শমাত্রেই অত্যন্ত তাপ সম্পাদন করত মধ্য- 
দশাতেই সর্ববনাশের হেতু হইয়া থাকেন। ১-৫। রাজপ্রকৃতির 
টার মূ ও আয়ন্তবহির্ভূতা লক্ষ্মী, যে পুরুষ কোনরূপ নিকটবর্তী 
হইতে পারির্রাছে, গুণাগুণ বিচার না করিয়া, তাহাকেই অবলম্বন 
করেন। ছুগ্ধ যেমন সর্পবেগ বর্ধিত করে, তক্রপ যে কম্ধম দৌষ- 
বেগ বন্ধিত করিয়া থাকে, লক্ষ্মী সেই সেই কর্মেইি বিস্তার প্রাপ্ত 
হন। বাত্যা-স্পর্শে তুষারের স্তায়, মানব যে পধ্যস্ত লক্মী-সংস্পর্শে 
শ্ধ হইয়া,না যায়, সে পর্যন্ত সে ব্যক্তি আত্ম-পরে শীতল ও 
মুহস্পর্শ থাকে অর্থাৎ শীতল ও কোমল প্রকৃতির পরিচয় দিয়া 
থাকে। যাহীর প্রাজ্ঞ শুর, কৃতজ্ঞ, কোমল এলং বিনীতপ্রকৃতি, 


ধুলিমুষ্টি যেমন মণিকে মলিন করে; তগ্রুপু ল্মী তাহাদিগকেও |-. 


মূলিন করেন। ভগবন্! লক্ষ্মীর বৃদ্ধি হুখের হেতু নহে, কিন্ত 


ছুঃখেরই মূল) তাহাকে রক্ষা করিলে হুরক্ষিত। বিম্লতার স্ঠায়, 


বিনাশের কারণই হইয়া, থাকে । ৬--১০। লোকনিন্বাবর্িত ধনী, 
শনাধাহীন বীর এবং .অপক্ষপাতী প্রভু এই ত্রিবিধ পুরুষ জগতে 





৯ বিততভগুরকারণকম্পিতৈ : ইহার -.অর্থ_এবিততনশ্বর- 
কারপ্রমুক্তৈঃ। চিন্তাবিষয্ং সংসারং প্রতি কারণত্বাৎ চিন্তাংপ্রতি 
প্রয়োজকত্মৃ,। টাকাকারমতে .অর্থ-__দেহাদিভাবানাং . সতত- 


সম্তাবিতভঙ্থুরত্হেতুসমথিতৈঃ”। -.«দেহাদি- পদার্থের সতত সত্তা- 


বিত নশ্বরতারূপ যে. হেতু তত্বারা সমর্থিত” ইতি অনুবাদ... 


1 শুফ-বিলুপ্ত -এবৎ কর্কশ । -টীকাকার-মতে --শুক্ষ” 
নহে, 'অসহ”। “্অসহা হইয়া! না উঠে” ইহা অনুবাদ ।...... 











ছুর্ণভ। এই বিষম লক্ষ্মী দুঃখ-পন্নগ-গণের গহন গুহা! এবং প্রবল 
মোহরূপ গজরাজগণের হৃবিশাল বিদ্কযতট ভূমি। অর্থাৎ, পন্নগগ্ণণ 
যেমন গহন গুহা আশ্রয় করিয়া থাকে এবং গ্রজরাজগণ যেমন বি্ব্য 
পর্বতের বিশাল তটভূমি আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রপ ছুঃখ এবং 
প্রবল মোহজাল এই. লক্ষমীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। ইনি 
সৎকাধ্যরূপ কমলকুলের পক্ষে রজনী-স্বরূপা, ছুঃখরূপ কৈরবকুলের 
পক্ষে চন্দরিকা-স্বরূপা, পরমার্থ-দৃ্টিরপ ক্ষুদ্রদীপের পক্ষে ইনি বাত্যা 
মনোরধপরম্পরারূপ বীচিমালার পক্ষে ইনিই তরস্িণী *। এই 
লকষ্মীই ভ্যরান্তিরূপ জলদজালের প্রথম পথ,।বিষাদ-বিষরৃদ্ধির মূল; 
ইনিই বিকল্পজালের ক্ষেত্রবিভাগরচনা এবং বিভীষিকার ফণিনী : 
খের নিদানই ইনি। বৈরাগ্য-লতিকার ইনিই হিমানী, কামাদি: 
বিকাররূপ পেচকর্‌ন্দের ইনিই যামিনী, বিবেক-শশধরের ইনিই 
রাহুদত্ত এবং ইনিই সৌজন্ত-অন্জবন্দের কৌমুদী। ১১-_১৫। 
এই লক্ষ্মী ইন্দধনূর স্তায় অচিরস্থারী বিবিধ রাগে মনোহর, 
ব্ছ্যিতের স্তায় চপলা, উৎপত্তি মাত্রেই বিনাশশীল৷ এবং জড় 
আশ্রয় করিয়া অবস্থিতা। চাপল্যগুণে বন্য নকুলীও লক্ষ্মীর নিকট 
পরাস্ত, সংকুল-সম্ভুত,ব্যক্তিতে ইহার সংশ্রব নাই বলিলেই হয়ঃ 
প্রতরণা-পটুতায় দ্রারূণ মরীচিকাও ইহার নিকট পরাজিত। 
লহরী যেমন (ভঙ্গশীলঙ প্রযুক্ত ) ক্ষণকালের জন্তাও কোথাও 
একরূপে অবস্থান করে: না, তদ্রপ লক্ষমীও ক্ষণকালের জন্যও 
কোথাও একরূপে থাকেন না; লক্ষ্মী দীপশিখার সা চপল! এবং 
ইহার গতি ও স্থিতি অতর্কিত। সিংহীর ্তায় ইহারও সমর-বাগ্র 
করিরাজকুলের সংহ্থার স্বাভাবিক ধর্ম; অসিধারার স্তায় ইনিও 
শীতলা হইলেও তীক্ষা এবং ক্রুরাশয়গণের আশ্রিতা। অর্থ 
বৈষুখ্য-সম্পাদনী এই অভব্যা লক্ষমীই হ্রত্ত মনঃপীড়। সকল 
নিকটে ভাকিয়া লইয়। থাকেন, ইহার দ্বারা ছুঃখব্যতীত কণামাত্র. 
হুখ নাই। (সপত্বী-সৃশী ) অলক্ষমী ইহাকে যে পুরুষের নিকট 
হইতে দূরে. সরাইয়া দিয়াছে, ছি, ছি! এই নিলর্জা! হূর্জন! 
লক্ষী কিনা সেই পুরুষকে আদরে আবার যেন আলিঙ্বনই 
করে। লক্ষমী সাহসনভ্য1 এবং ক্ষণভঙ্গুরা । পন্নগাবলি-পরিবেষিত 
জীর্ণকুপাদি-সমূভতকুহম-লতিকার স্তায় মনোরমা৷ এই লক্ষী মনো- 
বৃত্তি আয়ত্ত করিয়া থাকেন। ১৬_-২২। | 


ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩॥ 


রা চতুর্দশ সর্গ। 
.. শ্রীরাম বলিলেন”_পল্পবাগ্রে ল্বমান সলিলকণার স্ঠান্ অস্থির: 


আমু, উন্সত্তের স্তায় এই কুত্সিত শরীরকে সহসা পরিত্যাগ 
করিয়া! যায়। যাহারা বিষর্-বিষ্ধরের সংসর্গে অত্যন্ত র্জরচিন্ত . 


; এবং আত্ম-বিবেক-উদয় যাহাদের হয় নাই, আয়ু তাহাদের পক্ষেই 


দুঃখের হেতু] যাহারা তত্জ্ঞন প্রাপ্ত হইয়া ব্র্ষপদে শাস্তিলাভ; 





. * টীকাকার মতে ;-_“পরমার্থদৃষটিরপ কুদ্রদীপের পক্ষে ইনি. 
বাত্য। এবং তরহ্ব-সন্ুল তটিনী।” নদী ও দীপনির্ববাণ 
করেন কিনা। লা 2 রিড ৪ ক 

1 রাগ__কামনা এবং রং। . জড়-মুর্খ, জল; বিদ্যুতের, 
আশ্রয় মেঘ, তাহা জলময় কিনা। ' ৭ 








. আছে, তাহারা ত 


১৪ 


_ করিয়াছে, লাভালাভে সমান উৎসাহণীল, তাহাদিগের' জীবন 


হুখেরই 'জন্ত। হে: মুনিবর !.. এই পরিমিত" স্ুল'শরীরেই 
আমাদের আত্মনিশ্চয় ; 
সদৃশ ক্ষণতঙ্গুর আয়ুতে আমার শান্তি নাই। বরং বারবেষ্টন, 


আকাশের কর্তন এবং তরন্গমালার যোজনা সম্ভবপর "হয়, কিন্তু. 


আমু প্রতি আস্থা একেবারেই অসম্ভব। ১--৫। জীবন শরৎ- 
কালীন মেঘের ন্যায়, তৈলহীন দীপের স্ঠায় অপার ও অস্থায়ী 
এবং তরঙ্গের শ্টায় চঞ্চল; ইহাকে অতীতই "মনে করা 
উচিত তরন্গ, বিছ্যুৎ"পুঞ্ত, চন্দ্রের প্রতিরিন্ব এবং আকাশ- 
কমলকে গ্রহণ করিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, কিন্ত 
অস্থির-জীবনে আস্থা! স্থাপন করিতে পারি -না। .জীবন অপার 
হইলে ও বিমৃঢ় ব্যক্তি ব্যাকুল-চিত্তে দীর্ঘজীবন কামনা করে; কিন্তু 


তাহা অশ্বতরীর গর্ভকামনার স্তায় হুঃখেরই নিদান। হে রক্ষনৃ.! 


সৃষ্টির-সাগরে শরীর-লতিকারূপ সলিলের ফেনস্বরূপ € অতি 
অস্থায়ী) যে সংসার-ভ্রমণোপযোগী জীবন, তাহাতে আমার রুচি 


'নাই *। যদ্ধারা পরম পুরুষার্থ-প্রাপ্তি হয় এবং পুনর্জন্ম-য্ত্রণা 


হুইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর যাহা পরম শান্তির আস্পদ, 
তাহাই (প্রকৃত ) জীবন-পদবাচ্য ৷ ৬--১০। তরুগণেরও জীবন 
থাকে, পশ্ুপুক্ষিগণেরও জীবন থাকে, (সেরূপ জীবন কিন্তু 


জীবনই নয় )) ততজ্ভীনফলে যাহার মন নিজ্জাঁব, তাহার জীবনই |. 


প্রকৃত জীবন! সংসারে যাহাদের পুনর্জন্ম হইবে না, জগতে সেই 
সকল প্রাণীই যথার্থ জীবিত; এততি্ন দীর্ঘ আঘুঃ মাত্র যাহাদের 
ত বুদ্ধগর্দভ। অবিবেকীর পক্ষে শাস্ত্র ভারভূত 
(অর্থাৎ বৃথা শ্রমের হেতু); কামনাপরতন্ত্রের পক্ষে জ্ঞান ভারভৃত; 


যাছার শান্তি নাই, মন তাহার পক্ষে ভারভূত এবং যাহার আত্মজ্ঞান 


নাই, শরীরও তাহার পক্ষে ভারভূত। যেমন ভার ভারবাহীর ছুঃখের 


হেতু, সেইরপ ছুর্াত ব্যক্তির রূপ, আঘু, মন» বুদ্ধি অহঙ্কার এবং 
চেষ্টা সকলই হুঃখের হেতু হইয়! থাকে । আমুই অশান্তি, অতৃপ্তি, 


আগ এবং পরিশ্রমের গধান হেতু; আদুই রোগ-বিহজগণের 
কুলার়ম্বরূপ। মুষিক যেমন প্রতিদিনের কষ্ট গণনা না করিয়| 
ন্ত্যি অল্পে অন্নে পুরাতন গর্ত কর্তন করিয়া থাকে, তদ্রুপ কালও 

উক্তরূপেই লোকের আয়ু কর্তন করেন। .১১-__-১৬। সর্প যেমন 
বনবায় পা পান করে, তদ্রপ রোগও আযুঃ পান (হরণ) করিয়া থাকে, 


_.. এই যোগ-সর্পকুলের আবাস শরীর-গর্তে ; বিষদাহুপ্রদান এবং 


ত্রুৰতা ইহাদের ধর্ম। ঘুণ যেমন অন্তরে থাকিয়! পুরাতন শুক্ক 
তরু কর্তন করে, তদ্রপ রোগীদি দুঃখও অন্তরে থাকিয়া আয়ুঃ 
কর্তন করিয়া থাকে। অবিচ্ছেদে ক্ষরণ করা (হুঃখপক্ষে 


অশ্রু শোনিতাদিপাতন এবং ঘুণপক্ষে-_কাঠের গুড়া ঝারান) 


কঠোরতা এবং তুচ্ছতা ( ছুঃখপক্ষে--অসারতা এবং ঘুপপক্ষে_ 
তা) ইহাদের ধর্্বাঁ।, মার্জার যেরূপ মুধিককে লক্ষ্য' করে 





* ব্জািএজিদ বর্ধন! এই উর পানি 
'যোগিনী শরীরলতিকা সষ্টিসীগরের সলিলফেনা, এই অস্থায়ী 
পদার্থের জীরনৈ রুচিআমার নহি।” আমার'মতে কার়বল্যান্তসঃ, 
এক পদ্দ। এইস্থলে উভয়; পদ বা উত্তর পদের বৃদ্ধি' হইয়াছে। 
কায়বন্ীরূপং য্‌ অস্তঃ তদ্বিকারঃ ইতি-অণ. ! “অথবা কার্য” 
'অভেদে তৃতীয়া ; “অভ্তস্ পৃথক্‌ পদ। | 

খামার মতে_৯৬শ এবং ১৮শ শ্লোকের রথ স্তর হইতে 


৯১১২০২১০৪০০ ০8542555222 


এইজন্য সংসার জলদজালে সৌদামনী- 








পারে। ১৬শ লোকের রস , পদ-_রন্‌সবত্রমিবএই সমাসে' 


যোগবাশিল্ঠ-রামায়ণ । 


তু সেইবপ্র গ্রাস. করিবার জন্ত অতিলোভ সহকারে: আষুর 
প্রতি (অথব! জীরিত মনুষ্যের প্রতি) লক্ষ্য করিয়া থাকে ! গন্ধাদি- 
উগর্ভিণী (জরাপক্ষে--গন্ধাদি বিষয়জাল যাহার উদরস্থ অর্থাৎ 
যে অবস্থায়, বিস্ময়ের স্মৃতি মাত্র আছে; ভৌগসামর্্য তিরোহিত 
হইয়াছে; বেগ্ঠাপক্ষে-_গন্বরূপাদিসম্পন্না) অসারা বেষ্ঠামদৃশী 
জবা, বহুভোজী পুরুষ" যেমন অন্ন 'জীর্ণ করে, সেইরূপ বলক্ষয়ের 
সঙ্গে আয়ু জীর্ণ করিয়া থাকে। নুজন থেমন ছুর্নকে কয়েকদিনেই , 
পরিচয় পাই অবজ্ঞাপুরব্বক পরিত্যাগ করে, যৌবনও পুরুষকে ঠিক্‌ 
সেইরূপেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। রূপ যেমন বিনাশনুহৎ জরা" 
মরণবন্ধু (ধনক্ষয় জরামরণ ধাহার সাহায্যে শীগ্র হয় ) বিউবরের 
লোভনীয়, সেইরূপ আয়ুও বিনাশ-নুহৃৎ্, জরামরণ-বন্ধু (রোগ- 
জরা-মৃত্যুর প্রভু ) যমরাজের লোভনীয় বস্ত। আয়ু যেমন স্থায়িতব- 
হীন, প্রি আনন্বালোকবিবর্জিিত, অতি অসীবগুণ-সননশূন্ 
এবং মরণের (আয়, এগতে এমন আর কিছুই নাই। ১৭--২৩। 


চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ 


/ 





পঞ্চদশ অর্গ। 

রাম বলিলেন,_অহ্কারের মূল অজ্ঞান, কিন্তু এই অহঙ্কাবের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধি একেবারেই নিরর্৫থক। এই মিথ্যাময় দুষ্ট শত্র 
অহঙ্কারের নিকট আমি ভীত। কর্মৃফলাদিময় বিবিধ আকৃতিষ্মম্পন্ 
সংঘার, জ্ঞান্ধনে বর্জিত দীন-হীনগণকে যে রাগ-দেষ-প্রযোজক 
ধন্ভাগ্ডারের তুচ্ছধনে আধিপত্য প্রদান করে, তাহার মূলও অহ- 
স্কীর ( অহঙ্কার সহকারে যাগযজ্ঞাদি করিলে তাহার ফলে ধনী 
হওয়া যায়; কিন্তু বিষয়ে আসক্তি অহাতে বাড়ে বৈ কমে না)। 
বিপদ্‌, দারুণ মনঃগীড়া এবং কামনা এ সকলেরই মূল অহঙ্কার ; 

অহস্কারই ত আমার রোগ। যুনিবর ! চিরদিনের পরম শত্রু সেই 
অহম্কারকে আশ্রপ্র করিয়া অন্নভোজন জলপান পর্য্যস্ত করিতে 
চাছি না, বিষয় ভোগ করিব কি ব্যাধ যেমন জাল বিস্তার করে, 
সেইরূপ অহঙ্কার-দোষও জীবের মনে মোহিনী মায়! বিস্তার 
করে। সংসার-বিভাবরী যেমন দীর্ঘ, এই মোহিনী মায়াও তদনুরূপ 
দীর্ঘ *। ১--৫| দীর্ঘ ( উচ্চ), বিষম (বন্ধুর-ত্ব₹)' এবং মহান্‌ 
খদির-পাদপশ্রেণী যেমন পর্ন্বত হইতে. উৎপন্ন হয়, তদ্দপ দীর্ঘ 
€ বহুকালস্থায়ী) বিষম. নানাপ্রকার ) এবং মহান্‌ (প্রবল) প্রসিদ্ধ 
ছুখজাল এই অহঙ্কার হইতেই উৎপন ৷ অহঙ্কার শীতি-শশধরের . 


এবং ১৮শ গ্লোকে 'জবদৃত্রঘঃ' পদ “জরন্‌ ভ্রম. ইব' এই সমাদে 
নিষ্পন্ন করিতে হয়। মুষিকোপুম কাল প্রতিদিনের শ্রম গণনা সা 
করিয়। অল্রে অল্পে অথচ নিত্য গর্তসদৃশ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কর্তন করে 


অর্থাৎ মুধিকে-যেনন গর্ত ক্তন “করে তদ্রুপ কাল. বৃদ্ধকে কর্তন 


করিয়া থাকে 1১৬ নিবন্তর ক্ষরণকারী কঠোর এবং তুচ্ছ-অন্তরবাসী 


ঘুণসদৃশ ছুঃখরাশি তুসদৃশ বৃদ্ধকে কর্তন করিয়া থাকে। ১৮৭ 


*. টীকাকার মতে-_“সংসার:রজনী- দীর্ঘা' এই পদ “সংসার 
রজন্তাৎ দীর্ঘা” এই ধাক্যে নিক্পন্ন।-'সংদরিরূপ অন্ধকার-রজনীতে 
দীর্ঘ' ইহাই টাকার উক্তির অক্ষরান্বাদ! আমার মতে-_সংসার- 
রজনীর দীর্ঘ? এই বাক্য ; এই অনুসারেই উপরের অনুবাদ । 





রাহ -বন্তর, অহঙ্কার গুণনিকর- .কমলকুলের তুষ তুষারমযর বন্ত, অহঙ্কার 
সাম্য-জলধরের শরত্কাল ; আমি. সেই অহ্ক্কারকে পরিত্যাগ 
করিতে চাহি।.: আমি রাম নহি, আমার, রিয-স্টৃহা নাই, মনই 
যে আমার নহে; .আমি বুদ্ধদেবের ত্তায় শীস্তভাবে সর্কভুতেই 
আত্ম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা. করি। আমি অহস্কারবশে যে ভোজন 
করিয়াছি, যে আহতি দিয়াছি. এবং যাহা করিয়াছি, তত্সমস্তই 
অসার ; এক অহঙ্কার- বর্জনই ২ সার। “অহতভাৰ থাকে ত আপদে 
অহং-পদবাচ৷ বা আমি ছুঃখিত হইতে পারি, আর তাহা যদি না 
থাকে ত কাহার দুঃখ. হইবে? ছুখ না হওয়াই হুখ, অতএব 
'নিরহস্কারভাবই ভাল ।. ৬--১০। ফুন্বির! অহঙ্কার পরিত্যাগ 
বশতঃ মনের শান্তি হওয়ায় আমি নিরুদ্েগে আছি; . ভোগসমূহ 
[নৈশ্বর পদার্থের অধীন (তদ্দারা এ ভার আসিতে পারে ন1)। যে 
পর্য্স্ত অহঙ্কার-জলদজালের অভ্যুদয়, কামনা-রূপিণী, কুটজকুনুম- 
মগরী সেই পর্যন্ত বিকশিত হছে থাকে। অহচ্কার-জলদজাল 
লীন হইলে, কামনারূপিনী ন্বীন ব্ছ্যিললত৷ নির্ববাণ-দীপশিখার স্তায়, 
অতি সত্বরই কোথায় অন্তহিত হইয়া যায়। মেঘ যেমন 
গর্জন দ্বারা আড়ম্বর প্রকাশ করে, তদ্রপ মনোরূপ মত্ত-মৃহাহস্তী 
অহঙ্কাররূগী বিন্ব্য-পর্বতে নিরন্তর উৎসাহ দ্বারা আড়ম্বর প্রকাশ 
করিয়া! থাকে৷. এই শরীর-রূপিণী অরণ্যানী মধ্যে এই যে প্রবল 
অহঙ্কাররূপ কেশরী বিরাজ করিতেছেন, তাঁহা। হইতেই জগতের 
বিস্তার । ১১--১৫। অনন্ত জন্মপরম্পরা কামনারূপ সুত্রে গ্রথিত; 
অহস্কার-রূগী নটবরই মুক্তাবলীবূপে তাহ! কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। 
এই অহঙ্কার নামক বৈরীই জগতে পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিরূপ 
জাল বিস্তার করিয়াছে, তন্ত্-মন্ত্রে সে জাল হইতে অব্যাহতি পাওয়া 
যায় না।£আঅহৎ? এই পদ ৮৩ হইলে, সকল ছুবন্ত মনঃগীড়াই 
শীগ্রই- আপনা হইতেই দুরীভূত হয়। অহঙ্কাররূপিণী কুজ্ঝটিকা 
দূর হইলে, মনোগগনসংস্থিতা শান্তিনাশিনী মোহ-নীহার- 
কণিকা কোথায় লীন হ্ইয়া যায়। ত্রহ্গন! আমি অহঙ্কার- 
বর্জিত; কিন্তু অজ্ঞান বশতই দুঃখে অবসন্ন তি ; আমার 
পক্ষে যাহা আব্্তক তাহা বিবৃত করিতে আজ্ঞা হয়। হে 
মহানুভব ! যাহা অন্তরে থাকিলে সর্বপ্রকার টি উপস্থিত 
হয়, সদৃগ্তণসম্পন্ন ব্যক্তি ঝা. শী্তিপ্রভৃতি সদৃপ্তণ যাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, সর্কতোভাবে ভুংখপ্রদ সেই অহস্কার- 
কলদ্ধকে আমি বত্রপুর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি ; ( তাহার উপযোগিতা 
পরিত্যাগ করিয়া) অবশিষ্ট কর্তৃব্যের সঙ্গে আমাকে আত্মতন্ব 
উপদেশ.দিন।.. ১৬__২৯। 


পঞ্চদশ স্র্গ সমান্ত। ১৫॥ 
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রঃ যোড়শ শসর্গ। ও 


এরা বলিলেন মন, ুমুক্ুগণের নি রি 
পরিত্যাগ করিয়া কামনা প্রভৃতি দোষের,দৌরাত্ত্যে প্রকৃত প্রয়োজন 


অন্তর্ভূক্ত" মনুরূপিচ্ছের অগ্রভাগের'নতায ্বাভারিক চারল্যপরযুকতই 
চঞ্চল হইয়৷ থাকে ।..গ্রামের মধ্যে: কুকুরের ন্যায় মন অকারণ 


বাগ্য-প্রকরণ | 





সাধনে অপটু হুইয়া থাকে, আর পবন -বহিতে থাকিলে তাহার 


ব্যানুল ও দীনভাবে ইতস্তত . এবং, দূরড্রাত্তর ছুটাছুটি .করে। +- 
মন কোথাও কিছু পায় না; এবং কোথাও ধনরাশি প্রাপ্ত হইলেও: 


১৫ 


করগুক-নামক ক্ষরণশীল বেত্রপাত্র যেমন -কখনই জলে পুর্ণ হয় 
না, তদ্রপ অন্তরে তন্থারাও পূর্ণ (পরিতৃপ্ত ) হয় না। মুনিবর! 
সতত শূন্যাকার ছুরাশা-জড়িত মন, শৃন্ঠচিত্ত বাগুরাবদ্ধ সুথভষ্ট মগের 
তায, কখনই শান্তি লাভ করে না। মনের বৃত্তিতর্ের স্তায় চল 
কখন স্কুল'অবয়বের কখন ঝা ুক্ম-অবয়বের বিশ্লেষ মনের আছেই) 
এই. স্থুল-অবয়ব-বিশ্লেষ ব| .আলুলতা' এবং হুক্ষ্-অবয়ব-বিশ্লেষ 
বা শীর্ণতা বিষয়ান্রক্তচিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ব। হায়!* তাহা, 
ত্যাগ করিয়া স্থিরলাভ ন্ষণকালের জন্তও মনের হয় না। 
১-৫। বিষয়ানুসন্ধান-বিক্ষুন্ধ মন, মন্দর পর্বতের আলোড়নে 
উত্থাপিত ক্ষীরোদর-সাগরের সলিলকণীর স্যায, দিকে ধাবমান 
হইতেছে । কল্লোলকলিতাবর্ত ( মনোরথ-পরম্পর|ময় বিবিধ- 
বৃত্তিসম্পন, সমুদ্রপক্ষে-_মহাতরক্গ-সন্তুল আবর্তৃময় ) বঞ্চনা-যকর- 
পূর্ণ মানদ-মহাসাগর. রুদ্ধ করিত্ঞুমামি সমর্থ। ব্রহ্ম! মন" 
স্বরপ-হরিণশাবক-ভোগরপ দর্ববান্থুরের লোভে শ্বত্র-পতনের নেরক- 


পতনের, মৃগপক্ষে__ গর্তে পড়িবার ) শঞ্ষা না করিয়! দুরে ধাবমান ও 


হইতেছে । আমার মনোবুতি আকুলতাপূর্ণ; বিক্ষোভ উপস্থিত : 
হইলে সমুদ্র যেমন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিতে পারে না তন্রপ 
সেই আকুলবৃত্তির সাহায্যে মদীয় মন- কখনই স্বীয় আলুনতা এবং 
বিশীর্তা পরিত্যাগ করিতে অমর্থ নহে (যদি কখন মন বৃত্তি- 
রোধ দ্বারা অন্তর হয়, :বিষয়স্বরূপতা পরিত্যাগ করিতে পারে, 
তবেই মনের এই অবয়ব-বিশ্লেষ বা আলুনতা-বিশীর্ণত! দূর হইতে 


| পারে- কিন্ত বৃত্তিবিক্ষেন থাকিতে তাহা একেবারেই অসম্ত। ) 


চিন্তানিচয়ে চঞ্চলতম মন, বন্ধন-পণ্তীরে কেশরীর স্তায় চঞ্চল বৃত্তি 
বশে একত্র স্থির থাকিতে পারে ন|। ৬--১০। - যেমন হংস দুগ্ধ 
মিশ্রিত জল হইতে হুগ্ধভগে আত্মসাৎ করে, মোহরথে আরূঢ় মন, 
উদ্বেগনাশক সাম্য-হুথকে (সর্ববভূতে আত্মজ্ঞানকে )শরীর হইতে 
সেইরূপ হরণ করিতে থাকে। হে মুনিশ্রে্ঠ ! বিবিধ-কল্পনা-শয্যায় 
শয়ান চিন্রত্তিসমূহ জাগরিত হয় না) আমি সেইজন্তই আকুল 
হইয়৷ ছুঃখভোগ করিতেছি। ত্রন্ধন! যেমন, ব্যাধ জাল-হুত্রের 
গ্রন্থি ক্রোড়ে রাখিয়া বিস্তারিত জালে পক্ষিকে আবদ্ধ করে, 
সেইরূপ চিত্ত, তৃষণর দৃঢ় গ্রন্থি মমতাদি অন্তরে রাখিয়া নিজের 
দ্বারাই আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে। মুনিবর!. প্রবল রোষ-বৃযাবৃত 
চিন্তাজালাকীর্ণ অনলোপম চিত্ত, শুষ্ক তৃণের ন্তায়, আমাকে দ্ধ 
করিতেছে। ভারধ্যানুগামী ক্রু বুকুর অচেতন শবকে যেমন 
ভোজন করে, তদ্রপ তৃষ্জানুগামী ক্রুরচিত্ত জ্ঞানহীন আমাকে 
উদরসাৎ করিতেছে। ১১--১৫। হে ব্রক্মন্! তীরভূমি-প্রতিহুত . 
চখ্ল-তর্সঙ্থুল জলম্য় নদীপ্রবাহ থেমন তীরস্থ রৃক্ষকে আত্মসাৎ 


[ক্ররে, সেই প্রকার তরমের স্তায় চঞ্চল এবং প্রৃতিতাতপ্রাপ্ত বুক. 


শালী অজ্ঞানসন্ুত চিতও আমাকে আত্মসাৎ করিতেছে। প্রচণ্ড 


1 বাসুযেমন মধ্যপথে নিক্ষেপণ বা শুন্মার্গে ঘুরাইবার জন্ত তৃণকে 


দুরে নীত করে, সেইরূপ 'চিত্তও আমাকে, মধ্যপথে স্বর্গাদিস্বথে 
নিপতিত বা শৃষ্ঠময় এই পৃথিবীমধ্যে কীট-পতজ্গাদি নানারপে 
ভ্রমণ করাইব র জন্ত দূরে-লইয়া ফেলিয়াছে। . জলপ্রবাহ.যেমন 
সেতু দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, আমি সংসারসাগ্র হইতে উদ্ধার পাইতে 
সর্বদা সচেষ্ট হইলেও চিকর্ক সেইরূপ অবরুদ্ধ হইয়াছি। 
উর্ধধ হে অধোদেশে অরনত এবং অধোদেশ হইতে উর্ধে 





নখ হারে হয বেরেতি পদ অয্কে বিষাদে | 











- শপিসজললীলক্িিি 








১৬. ৃ যোগবাশিষ্ঠ-রামারণ |. 


উ্থিত স্থুল বজ্জু দ্বারা কৃপকাষ্টের * স্তায়, আমিও কখন উদ্বীগাখী 
কখন অধোগামী কুৎপিত মন দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছি। বালক 
যেমন ভূতাবিষ্ট হয়, তদ্রুপ: আমিও কুৎসিত চিন্তকর্তৃক আবিষ্ট 
হইছি এই চিত্ত-ভূত মিথ্যা, ইহার রূপের বাহুল্য কক্সনা- 
বলেই হয়, আবার বিচার করিয়! প্রকৃত বুঝিলে সরিয়া যায়-_ 
মিথ্যা বলিয়াই উপলব্ধি হয়। ১৬_-২০)  মন্ঃস্বরূপ যে-ভূত”, 
ইহাকে নিগৃহীত করা অতি কষ্ট-সাধ্য। ইহা! বহি অপেক্ষাও 
অধিক সন্তাপক, ইহাঁকে অতিক্রম করা পর্বত অতিক্রম অপেক্ষাও 
কষ্টকর, ইহার দৃঢ়ত! বন্তপেক্ষাও অধিক। পক্ষী যেমন লোভনীয় 
আমিষে সহসা নিপতিত হয়, তন্রপ' চিত্তও সহসা বিষয়ে 
আসক্ত হয়। বালক যেমন “খেলনা? পাইয়া ক্ষণকাল খেলার 
গরেই তাহা হইতে বিরত হয়, তদ্রুপ চিততও ক্ষণকালের মধ্যেই 
প্রাপ্ত বিষয় হইতে বিরত হয়, অর্থাৎ রা মন কোন একটী 
বিষয়েই যে একাগ্র থাকিতে পারে, তাহা নহে,-একবার এ 
বিষয়, একবার ও-ব্ষিয-_এই করিয! বেড়ায়1। হে তাত! 
যাহার প্রক্কৃতি ( জড় -সমুদ্রপক্ষে__জল, ) বৃত্তি বিপুল আবর্ত, 
কামাদি ষড়ু রিপু সর্প; তাদৃশ বি্ুন্ধ মনঃমমুদ্র আমাকে দুরে 
নীত করিতেছে হে সাধো ! মনকে বশ কর! নিঃশেষে সমুদ্রপান, 
হুমেবুপর্বত-উৎপাটন এবং অনলভক্ষণ হইতেও কষ্টসাধ্য; 


 চিন্তই বিষষ্বের কারণ, চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগতের অস্তিত্ব চিত্ত 


স্লীণ অর্থাৎ 'বাসনাশুন্ত হইলে জগনষ্ট হয়; অতএব রোগের 
তায় প্রধত্র-সহকাঁরে মনেরই চিকিৎসা কর! উচিত। এইযে 
শত শত হুখ-ঢুখে, ইহা বড় বড় পর্বত হইতে অরণ্যে স্ঠায়, মন | 
হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়ব । হে মুনে! বিবেকবশে ম্‌ন ক্ষীণ 
হইলে দেই সব্‌ স্থখ দুঃখ বিনষ্ট হয়, ইহ! আমি প্রকৃতই মনে , 
করিতেছি। হা! দ্বারাই কাম-কম্মীদি-সহকৃত অবিদ্যার জয় 
হইবে-ঃপ্রধান ব্যক্তিগণ: মনের উপর এই আশা! রাখেন; আমি 
তাহাকেই শক্রবোধ করিয়া তাহাকে এই দেহেই জয় করিবার 


জন্য উদ্যত হইয়াছি ?।-জলভার নীলকান্তি জলদাবুলীতে চনে 


যেমন অরুচি, জড়-মলিন-জন-বিলাসিনী লক্ষীর প্রতি বৈরাগ্যবশে 
আমারও সেইরূপ আন্তরিক অরুচি হইস্সাছে। ২১২৭ | 


ূ , ষোড়শ ্স সমাপ্ত ॥ ১৩॥ 








* কূপের নিকট একটা বড় বাশ বক্রভাবে রাখিয়া দেওয়া হয় 
তাহার অগ্রভাগে দড়ি জড়ান থাকে আর গোড়ার দিকে প্রস্তরাদি 
ভার-দ্ব্য বাঁধা থাকে। 'অগ্রভাগের দড়ি টানিলে দড়ির জে সঙ্গে 
সেই বাশ নত হয়, তাহার পর রজ্ছব্ধ কলম পর অভ্যন্তরে 


' বেঝাশ রা তুল্য ষ্ঠ তাহাকে চি বলে।, 


1 টাকাকার বলেন;--'বালক যেমন খেলন। পাইলৈ ক্ষণকালের 
মধ্যেই অধ্যয়ন হইতে. নিরৃত হয়, তদ্রপ চিত্তও বিষয় পাইলে, 
ক্ষণকালের মধ্যেই সৎকাঁধ্য হইতে নিবৃত্ত ইস্। এ অর্থে “অধ্যয়ন 
হইতে” ইত্যাদি পদ উহ্' করিতে হয় | 

? চীকাকার বলেন,-“চিত্তের জন হইলে কামাদি সহকৃত 
অবিদটার জয় হইবে? এই আশা প্রধান ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। 


সিল টি এ 


সপ্তদশ অর্গ। 
শ্রীরাম বলিলেন,-_সংসারে তৃষণর উচ্ছেদ্সাধনও ঢুক্ধর, এই 
তৃষ্ আত্মতত্ব-উদ্ভাসনপক্ষে অন্ধকার-রজনী ; রাগদ্েষাদি-পেচক- 
বৃন্দ এই রঞ্জনীতেই জীবগগনে বিহার করিয়া থাকে। অন্তর্দাহ- 


প্রদায়িনী দিনকর-কিরণমালা ধেরূপ সরস কোমল পন্ধকে বিশুদ্ধ 


করে, অন্তর্দাহ-প্রদায়িনী চিন্তাও স্লেহদয়াযুক্ত আমাকে তদ্রেগ 
বিশুদ্ধ করিতেছে। আমার অজ্ঞান-তিমির-স্কুল শুন্ত মানস- 
মহাবনে আশা-পিশাচী অত্য্তনৃত্য করিতেছে । চণক-মগ্তীরীই 
যেন চিন্তারপে বিকশিত হইতেছে; বচনাবলীই এই মঞ্জুরীর 
জীবনোপযোণিনী হিমকর্ণা, কাঞ্চনরূপ উপবনেই ইহার অধিকতর 
শোভা হইয়া! থাকে *। যেমন তরম্ণ সমুত্রপর্ত আলোড়ন 
করত অতিশয় আবর্তের সৃষ্টির জন্যই বন্ধুরভাবে সঞ্চরণ করে, 
তদ্দ্রপ তৃষ মনের বিক্ষোভ সম্পাদন করত আন্তরিক অধিক ভ্রম 
উৎপাদনের জন্যই বিষম উৎসাহ সঞ্চার করিয়া থাকে । ১৫ 
বিব্ধিবিষয়-সঞ্চারিণী তৃষ্ণা; তরঙ্দিণীরপেই আমার এই শরীর 
গিরিবরে প্রবাহিতা ছে, উদ্দাম অসত্য-কখনাদিই এই 
তরঙ্ষিণীর মহাতরঙধ্বনি, রুভিই ইহার বিলোল-তরঙ্গ ৷ বাত্যা- 
বেগ-প্রতিকলে উ্িত জীর্ণভৃণ, ধুলিময় বাত্যাৰবশে যেমন কোন 
অনির্দিষ্ট স্থানে অপপারিত হয়, তৃষ্ণাব্গ-নিবৃত্তির জন্য উদ্যত চিত্ত 
চাতকও ঘোর তৃষ্ণায় কোন অনির্দিষ্ট দেশে সেইরূপ নীত হইয় 
থাকে। অর্থাৎ চাতক তৃষ্ণবেগ সংবরণের জন্য ফটিক জল" রবে 
গগনে বা পাদপশাখীয় উথ্খিত হয, কিন্তু কঃ*শোষকরী দারুণ 
পিপাসায় অধিক ক্ষণ স্থির থাকিতে পারে -না, কোথায় উড়িয়া 
যায়, চিত্তও তৃষ্ণাব্গ-সংব্রণের জন্য ধন্ম-উপার্জানে উদ্যত 
হইলেও পাপরূপিনী তৃষ্ণায় স্থানান্তরে নীত হয়! আমি বিবেক- 
বৈরাগ্যাদি-গুণ-সম্পত্তি বিষয়ে যে যে আস্থা স্থাপন করি, কুৎসিত 
মুষিক যেমন তন্ত্ীচ্ছেদন করে, তদ্রপ তৃধণ আমার সেই সেই 
আস্থা কম্তন করিয়া দেয়। সলিলোপরি গলিত পত্রের স্তায় বায়ুং 
প্রবাহে জীর্ণতৃণের সায় এবং গগনমণ্ডল শারদ জলধরের স্ঠায় 
আমি চিন্তাচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। আমরা বুদ্ধিযোগে স্বস্থান- 
লাভে অসমর্থ হুইয়া পক্ষিগণ যেমন ভ্রান্ত হইয়া জালে পতিত 


- হয়, তদ্রপ চিন্তাজালে বিমুগ্নভাবে নিপতিত হুইতেছি। তাত ! 


আমি তৃষণজ্ালায় এমন দগ্ধ হইয়াছি যে, অমৃত দ্বারাও সেই দাঁহ- 
শান্তির আশা করিতে 'পারি না। ৬--১১। তৃষ্ণরূপিণী উন্মত্ত 
বড়ব। স্স্থান হইতে দূরে দূরে গিয়। এবং বার বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ 
দিগ্দিগন্তে ভ্রমণ করিয়! থাকে। তৃক্ণায় কুপকাষ্ঠের অগ্রলম্বিত 
বক্জর তুল্য জড়সংসর্গ উদ্ধ-অধোগমনাগনন অঞ্চলন ও গ্রন্থি 
উভয়েরই সাধন্থ্য অর্থত্ি কুপকাষ্ঠের জড়সংসর্গ__সলিল- 
সংস্পর্শ উদ্ধ-অধোগ্রমনাগধন-:উপরি নীচে নামা উঠা সঞ্চলন-__ 
আকর্ষণ আর গ্রন্থি-_-গীট। তৃষ্ণার জড়সংসর্গ বিয়য়াস্তি উদ্ধী- 
অধোগমন-_বগনরক- -গমনের হেতুতা, সঞ্চলন--অস্থিরিত]. এবং 

গরস্থ_অভ্ঞান দেহের অত্য্তরে গ্রধিত সকলেরই অচ্ছেদ্য এই 





চে ক: নৈশনীহারবন্ধিত নিকটস্থিত ভুর-কানন-সঙ-শোভিত। 
চণকমপ্তীরীই. যেন. 7ব্লাপ-লম়্ন জলজড়িত৷ তুব্্ণ-কামনাতিশস্বে 
পাুভাবপ্রদায়িনী চিন্তারূপে বিকশিত কি ইহা 'মুলের 


টীকাসম্ত কষ্টকল্পিত রঃ । 








* বৈরাগ্য-প্রকরণ । 


তৃষ্ণবলে নসিকাত্যন্তরে গ্রথত.সকল বলিবর্দেরই অচ্ছ্েদ্যে বজ্জু- 
যোগে বনীবর্দের ন্যায়, লোকেও ভারবহন করিতে বাধ্য হইতেছে । 


পুত্র-মিত্র-কলত্রাদি-রূপিণী কিরাত-রমণী, পক্ষিগ্ণসদূশ লোক- 
॥ কাধ্য-_ আবার তাহ'র পরেই সামগ্তস্তহীন সমস্তই অশুভ কার্ধ্য 


সমূহে জল বিস্তার করত সতত আকর্ষন করিতেছে । অন্ধকার- 
রজনীর ন্যায় তৃ্ণ_-আমি ধীর "ইলেও, আমাকে তীত করি- 
যলছে; চক্ষু থাকিতে অন্ধ করিয়াছে এবং আনন্দময় হইলেও 
কেমন ছুঃখিত করিয়াছে! কুটিল! কোমলম্পর্শ| বিষবর্ধিণী (বিষ- 
তুল্য যে শক্রেতা প্রভৃতি কার্ধ্য, তাহার গেতু, পক্ষান্তরে বিষমবিষ 
উদগারিণী ) কালদপাঁসদৃশী এই তৃষ্ণাকে অতি অল্প স্পর্শ করিলেও 
তৎক্ষণাৎ তাহা্ে দংশন করে। ১২--১৭। দুর্ভাগ্যদায়িনী 
মায়ামত্্-কাধ্য-সম্পাদিকা দীন ত৭1, কষ্রাক্ষসীর স্তায়, পুরুষের 
হৃদয়. ভেদ করিয়া থাকে। ব্রক্মন! আলম্ত-প্রযুক্ত-ছিনজ্ী- 
সীবনে পরিবেষ্টিত স্কুটিত অলাবু'লম্বিতা বীণা যেমন আনন্দ- 
উৎসবে শোভা পায় না, তদ্রুপ নিদ্রা ও নাড়ীনিকর-পরিবেষ্টিত- 
শরীরকৌোষ্শ,লিনী তৃষ্ণা, মহানন্দতত্বে বিরাজিত হয় না। 
তৃষ্ণরূপিনী পর্বতগহরর -সভূতা লতা নিরন্তর অত্যন্ত মলিন। 
(নীচ প্রকৃতির হেতু, লত্তাপক্ষে_ হৃর্ধযকিরণসংস্পর্শের অভাবে 
৮১ ম্লানা), কটুকোন্মাদদাগিনী ( বিষম-উন্মাদ-দায়িনী, লতাপক্ষে_ 
৯ কট্রসঘুক্তা এবং উন্মাদকরী ), দীর্ঘতন্্রী (ুবিস্তৃতা) এবং 
ঘনন্সেহা € প্রবল স্লেহের মুল, লতাপক্ষে-_ঘ্ননির্ধাসবতী )। 
তৃষ্ণা ক্ষীণম্তরীর স্ায় শুন্যা, নিষ্ষলা, কৃথা উন্নত, অমর্জল- 
করী, নিরানন্ব-দায়িনী এবং কঠোরা। বৃদ্ধবেহ্ঠা-সর্দুশী তৃষা 
মূন হরণ করিতে না পারিলেও সকলেরই অনুসরণ করিয়। 
থাকে, অথচ কোন ফল প্রাপ্ত হয় না। বিব্ধি-রসপূর্ণ মহা 
সংসারবৃন্দে ভূবনম্ব দ” কৃত্রিম রঙগমঞ্চে তষ্ণাই পরিপক নর্তকী । 
তৃষ্ণরূপিণী বদ্ধমূল বিষলতা এই দীর্ঘসংসারজঙ্গলে. বিস্তৃত হইয়। 
আছে। জরা গহার পুপ্পু, উন্নতি অবনতি ইহার ফল। ১৮--২৩। 
'জরতী-নর্তকীস্শী তৃষ্ণা অস্নাধ্য স্থলেও তাগুব-গ্রমন এবং 
নিরানন্দে নৃত্য করিয়া খাকে। চিন্তারূপিণী চপল ময়ূরী, বর্ষাসার- 
সদৃশ মোহ. বরণের সময়ে নৃত্য করে, বিবেকালে ক প্রকাশিত 
হইলে বিরত হয় এবং দুর্নজ্্য স্থলে প্ৰন্তাস ( অপ্রাপ্য বিষয়ে 
আসক্তি, পক্ষ স্তবে দুর্গম স্থানে নীড়াি নির্মাণ) করিয়া থাকে। 
তৃষ্র, বর্ধাকালমাত্র-প্রবাহিনী তরঙ্গিণীর হ্যায়, ক্ষণকীলের জন্য 
উল্লপিত হইতেছে । জডকল্লে লহ্হুলতা, সময়ান্তরে সম্পূর্ণরূপে 
শন্ততা এবং তৎকাঁলে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নতা উভয়েরই ধর্ম ( জড়- 
কল্পোল-বহলতা-__অজ্ঞানপ্রবৃত্তিব'হুল্য, অথচ জলের তরঙ্গািক্য । 
সময়ান্তরে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ঠত।_-লয়কীলে অলীকতা, অথচ বর্ষা- 
বাদে জলাভাব। তৎকালে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্তত। বিরোধিবৃত্তির 
ক্রি জন্য তৃষ্ণার বিচ্ছেদ, অথচ মধ্যে মধ্যে জলাভাব)। ক্ষুধাতৃষ্ণ- 
ব্যাকুল পক্ষিণী যেমন বিনষ্ট বু্ষ পরিত্যাগপুর্র্বক বর্তমান 
পাদপ অবলম্বন করে, তদ্দরপ তৃষ্ণাও এক পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া 
পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়াথাকে ।২৫- ২৮ তৃষশররূপিনী চঞ্চল-বনরা 
অলজ্নীয় স্থলেও পদন্তাস করে, পরিতৃপ্তা হইলেও ফল আকাজ্ক। 
করে, অনেক সময় এক স্থলে অবস্থিটি করেনা (অলজ্বনীয় স্থল 
_ছুস্রাপ্য বন্ত, অথচ অতি উচ্চ স্থান ; পদন্তাস_-আসক্তি, অথচ 


পদক্ষেপ ;পরিতৃপ্তি__ উদররপূর্ণতা, অথচ অভাব ন! থাকা ; ফল-_. 


বিষয়, অথচ গাছের ফল।. চঞ্চল বানী, অতি উচ্চ স্থানে উঠিয 











থাকে, উদর পুর্ণ থাকিতেও গাছের ফল আহরণ -করে আর এক' 


১৭ 


স্থানে স্থির থাকিতে পারে না; তৃষগ অপ্রাপ্য বস্ততেও আসক্ত হয়, 
ভাব না থাকিলেও বিষয় আকাভ্1 করে এবং অনেক ক্ষণ এক 
বস্ততেই আসক্ত থাকে না_ নান! বস্তু তাহার অবলম্বন; ৷ এই শুভ 


--এবখ শুভাশুভ কার্যের জন্ত অবিরাম যত্ব_এতৎসম্বন্ধে তর্চ। 
ঈশ্বরেচ্ছার স্টায়ই কারণ । হ্ৃদয়কমল-মধুকরী তৃষ্ণ ক্ষণে আকাশ 
ক্ষণে পাতাল এবং ক্ষণে দিয্বগুল-কুগ্জীমধ্যে ভ্রমণ করিয় থাকে । 
সমস্ত সংসারদোষের মধ্যে একমাত্র তৃষ্ণাই চিরছু খ প্রদান করিস 
থাকে; অন্তঃপুরে যাহার অবস্থান, তাহাকেও অতি কুর্গম স্থলে 
লই যাওয়া এই তৃষ্ণারই কর্খব।২৯--৩২। মোহ-নীহ।র-পৃরি- 
বৃতা তৃষণরূপিণী কুজ্বটিকা (ব! মেঘমাল! ) পরম আলোক রুদ্ধ 
করিষা অত্যন্ত জাড্য প্রদান করিয়া খাকে। (পরম আলোক-_ 
আত্মা, তৃর্ধ্য। জাড্য-_অজ্তা,শীত। হিমবষিণী কুজঝাটিক! বা হিম- 
সর্বশ-জল বিন্দুবধিণী জলদাবলী দিনকরকিরণাবলী আবৃত করিয়া 
শীত প্রধান করিয়! থাকে ; আর মোহ অর্থাৎ অবিবেকে পরিব্যপ্তা 
তৃষ্ণা আত্মতৰ্ আবরণপুর্বধক লোকের অজ্ঞ'নাধিক্য জন্মাইতেছে।) 
যেমন বহু পণ্ডর কঠবন্ধনরজ্জু একটী দীর্ঘ বন্ধনরজ্জৃতে গ্রথিত 
থাকে, তদ্রপ সাংসাপ্রক প্রাণী মাত্রেরই মন এই তৃষণয় গ্রথিত 
আছে। তৃষণ আর ইন্দধনু-_ছুই সমান; উভয়েই বিচিত্রব, 
বিগুণ, দীর্ঘ, মলিনাবলম্, শৃচ্ঠ এবং শুষ্টাশ্রয়। (বিচিত্রবর্ণ__ 
বিবিএ বিষ্যরীগে রঞ্তিত, অথচ নানাবিধ রূপবিশিষ্ট। বিগুণ-_. 
দোষের মুল, অথচ জ্য-হৃত্র-শূন্ত।- মলিনাবলম্ব_-অবিবেকি- 
পুরুষে অবস্থিত, অথচ মেঘ্রে উপর প্রকাশিত। শুন্য - ফলতঃ 
কিছুই নহে। শুষ্ঠশ্রয়-__মনঃস্বরূপ অসার বস্তর উপর আসীন, 
অথচ -আকাশে উদ্বিত। ইক্রধনু ব| রাম আকাশে মেঘের 
মধ্যে দ্বেখা যায়-_বিস্তৃত; তাহার নানাবর্ণ দেখিতে হন্দর, 
কিন্তু জলকণ! আর হু্ধ্ঘতে ্ ভিন্ন উহাতে আর কিছুই নাই। 


,বুস্তটী মরীচিকা-স্লের শ্তায়। সকল ধনুকের জ্যাস্ত্র বা ছিলা 


আছে, ইহার তাহা নাই। :বষয়তেদে তৃষ। কত প্রকার এবং 
কত বড় !__অথচ কিছুই নহে,__অস্তিতৃহীন পদার্থ। তাহ! দেষের 
মূল, অজ্ঞান পুরুষের এসার ঃনে হইয়া, থকে) ৩৩--৩৫। 
এই তৃষ্ণাই বিবেকাদি গুণম্বরূপ শগ্তসমুহের বর, আপং-শস্ত- 
ফলনে শরৎকাল, জ্ঞান.-মূলের.হিমানী,. অজ্ঞান।দ্ধকীরের হেমন্ত- 
রজনী, সংসারন]টকে নটী, গৃহবিটক্কে পঙ্ষিণী, মনদকাননে হরিনী 
এবং স্মরদক্গীতে বিপ্কী। তৃষ্ণাই ব্যবহারসমুদ্রের তরঙ্গ, তৃষ্ণই 
মোহরপ হস্তীকে শৃঙ্খলার স্তায় বাঁধিয়৷ রাখিয়াছে,-- (তাহার 
পলায়নে সুযোগ নাই), তৃঙ্ঞা হইতেই সংসারবটবৃক্ষের প্ররোহ- 
বল্লী (ঝুরি) এব তৃষণই ছুঃখকৈরবকৃহমের কৌনুদী। এই 
তৃষ্ণই জরামরণ দুঃখের বন্বমরী সমুদিগকা৷ (কৌটা), আর সেই 
তৃষ্শরূপিনী নিত্যমত্তা বিলাসিনী রমণীর আধিব্যাধি বিলাস- 
সামগ্রী। তৃষ্ণ একাশপথেরই তুল্য) কেননা কখন আলোক, 
কখন অন্ধকার এবং কখন হিমানী যেমন আকাশের ধর্ম, সেইরূপ 
কখন ঈধদ্বিবেকপ্রকাশ, কখন অবিবেক এবং কখন অজ্ঞান তৃরষ- 
রও সাধব্দ্য। যেমন জপ্দাদ্ধকারমলিন৷ রজনীর অবসান হইলে 
রাক্ষমগণ দূরে যায়, তদ্রপ তৃষ্ণার উপশমে দেহপরিশ্রম দূর হয়। 
যেমন বিষবিশেষজনিত বি্ৃচিকা রোগ যে সমর পর্যন্ত নিবুভ.না 
হয়, সে সময় পর্যন্ত রোগী বাকৃশক্তিহীন এবং জড়বৎ. মুর্চিত 


থাকে, সেইরূপ তৃষ্ণও যতঘ্ধিন নিবৃত্ত না হয়,-. ততদিন সংসারী 


চর 


₹-- ্ীপ্পি্পউিইিইলিটালিটািটিটহগলিটি 

































১৮ র যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ । 


পুরুষ অধ্যাত্শান্তে মুক ব্যাকুলচিত্ত ও মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। 


_ চিন্তা ত্যাগ করিলেই লোকে সকল দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাস্। 


কথিত.আছে,- চিন্তাপরিবর্ঞন্ই তৃষণরূপ বিশ্ুচিকা রোগের উপ- 
শম-মন্ত্র। ৩৬--৪৩। যেমন ভুদ-চারিণী মৎসী তৃণ পাষাণ কাষ্ঠ 
প্রভৃতি সকল বস্থকেই আম্মিষভমে গ্রহণ করত বড়িশবিদ্ধ হইয়াও 
ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তৃষ্ণও তদ্রপ; অর্থাৎ অন্তসময় পর্যযস্ত 
সকল বিষয়েই তাহার আসক্তি থাকে। যেরূপ দিনকর-কিরণী- 
বলী কমলকে উত্তান (উ্ীবিকশিত ) করে, সেইরূপ রোগ- 
যন্ত্র আর কামিনীকামন! গম্ভীর মানবকেও উত্তান (অধীর) 
করিয়া থাকে। তৃষণ বেণুযষ্টির স্তায় শৃন্যগর্ত, গ্রন্থিসম্পন্ন 
দীর্ঘক্ুর-দীর্ঘকণ্টকবিশিষ্ট পরব মুক্তামণি-প্রিয় (গ্রন্থি _শরীরাদি 
-জড়পদার্থে চেতনত্বরুদ্ধি এবং গাঁট। তৃষ্ণার অঙ্কুর- চিন্তা; 
, কণ্টক-_বিদ্বেষ! মুক্তামণি__তৃষ্ণার সামগ্রী আর মুক্তা নামক 
বত্ব বেধু হইতে উৎপন্ন' হয়। বেণুর গর্ভ শৃল্ট, গ্রন্থি আছে, 
অন্কুর ও কণ্টক দীর্ঘ; লোকলোভনীয় মুক্তা বেণু হইতে উৎপন্ন 
হয়। তৃষ্ণাও অন্তঃসারশূন্ত, শরীরাদি জড়পদার্থে চেতনত্ব-বুদ্ধিরূপ 
গ্রন্থি তৃধখতে আছে ; চিন্তাস্কুর, বিদ্বেষ কণ্টক এবং মণিমুক্তাপ্রীতি 
(ভ্ষগর ধর্ম) ৪৪--৪৬। অহো! কি আশ্চর্য্য! তৃৰকে 
:+ছেদন করা দুঃসাধ্য হইলেও জ্ঞানিগণ বিবেকরূপ শাণিত খে 
তাহীকে ছেদন কিয়া খাকেন। হে ব্রহ্মন্। এই হুদয়সংস্থিত 
তৃষা যেমন তীক্ষ খড়েগর ধার, অশনির তেজ এবং তপ্ত-লৌহ- 
কণার অন্লঙ্গালাও তেমন্‌ তীক্ষু নহে। তৃষ্া-_উজ্জ্বল, তীক্ষ, 
মলিনাগ্র, দাহভয়ে দুংস্পর্শ, ন্নেহময়-দীর্ঘদশ সম্পন্ন, প্রত্যক্ষ- 
গোচর উৎকুষ্ট দীপশিধার তুল্য ; কেননা, তৃষণতেও র্ধ্য 
উজ্জ্বলতা থাকে, কিন্তু অগ্র-পশ্চাতৎ্ পরিণাম মলিন ও কষ্টকর, 
এবং দীর্ঘকালই ন্লেহ্ময় ; তৃষণও অন্তর্দদহের জন্য অসহ, লোকের 
স্পষ্ট উপলব্ধির বিষয়ও বটে। এক তৃষ্ণা, হুমেরুতুল্য স্থির 
শ্র প্রাজ্ঞ পুরুষপ্রধানকেও তৃণবৎ অপদার্থ করিয়া ফেলে 
॥ বস্তীর্ণগহনশালিনী নিবিড়লতাজাল-ধুলিবহুল! অন্ধকার-হিমানী- 
সম্পন্না ভয়ঙ্কর বিন্ধ্যভূমি আব তৃষণ একই ; কেনবা, এই তৃষ্ণাও 
নানারূপে বিস্তীর্ণ এবং গহন (ছূরলক্ষ্য ); নিবিডজালসদৃশ রজোগ্ুণ 
প্রচুর পরিমাণে ইহাতে আছে; অজ্ঞানই ইহার হিমানী ; ভীষ- 
ণতা. আছে। যেমন এক মাধুধ্যশক্তি__সমুদয় সলিলে অবস্থিত 
হইলেও নদী,সমুদ্রাদির ক্ষীর, উদক, অন্যু ইত্যাদি নামে 
গরিচিত নানাবিধ সলিলে একরূপে লক্ষিত হয় না, তদ্রুপ এক 
শরীরতৃধ্ণই নিখিলভুবনস্থ যাবতীয় ভোগ্য বিষয়েই' আবদ্ধ হইলেও 
'ব্যবহারক্ষেত্রে তাহা সেই শরীরতৃষ্রূপেই লক্ষ্য হয় না (কিন্ত 
আশা কাম ইত্যাদিদ বূপে ল্য হয়)। ৪৭--৫২। 


সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥ 





রি, ্্টাদশ সর্গ। | 

:-. শ্রীরাম বলিলেন. সরস-অন্তর-নাড়ীজটিল বিকারযুক্ত এবং 
নিদান। দেহ জ্ঞান্হীন হইলেও পঞ্চকোষবেষ্টিত আত্মার 
বিচিত্র সংসর্গে চেতনের-ন্তায় প্রতিভাত, অসার. হইলেও মোক্ষে 
উপযোগী , তাহ! সাধারণ জড়ের স্তায় নহে এবং চেতনও নহে। 


€ঘহ জড় কি চেতন এইরূপ . সংশৃয়ে দোছুল্যমান মন্‌ এবং 





ঞ্ি 


ভঙ্গুর যে দ্বেছ সংসারে শোভা পায়, তাহাও কেবল ছুগ্খের 


বিমূঢ় আত্মার আশ্রয়. বিবেকের অনুপযুক্ত শরীর মোহ' অর্পণই 
করিষ্বা থাকে। দেহের অল্পেই আনন্দ এবং অল্পেই দুঃখ হয়, 
অতএব দেহের সায় নীচ, শোচনীর এবং গুণহীন আর কিছুই 
নাই। গুল্ম (রোগবিশেষ ও মুল-শিকড় ), ছায়া (কান্তি ও 
রৌদ্রের অভাব) এবং 'বিহম-কুলায্ব-(মন ও পক্ষিনীড় )- 
সম্পন্ন, ছেদন-ভেদনাদিযোগ্য এই দ্রেহরূপ বনস্পতি সময়-. 
বিশেষে উতপত্তি-বিনাশশালী, দ্রশনকেশরবিরাজিত, বিকশিত- 
শ্মিতকুহ্মে অলঙ্কৃত) দ্শননিকররূপ বিহঙ্গকুলের আশ্রয্স- 
স্তস্তবৎ দণ্ডায়মান ভূজযুগল ইহার শাখা, দৃঢ় স্ব্ধই ( বাহুর 
উপরিভাগ) বিশাল স্বন্ধ (শাখার মুল ), নয়ন যুগলই ভ্রমরকোটর, 
শারোভাগই বৃহৎ ফল, কর্ণযুগলই কাষ্টকুট্রক (কাঠঠোকর! ) 
পক্ষীর চকু প্রহার-জনিত ছিদ্র, কর-চরণই পল্লব এবং জীবরূপ 
পথিকবুন্দ ইহারই ঘাশ্রয়ে বাস করে )__-এবংবিধ দ্েহবনস্পতি-_ 
কাহার আত্মীয়, কাহারই বা পর, ইহাতে আবার আস্থা- অনাস্থা 
কি? ছেতাত! সংসারসাগর পার হইবার জন্তই বারতবার 
আশ্রিত পোতপ্রতিম দেহলতাকে আত্মা মনে করিবে কে? ১৯ 
লোমরাজিরপ অসংখ্য পাদপসম্কুল, বহুব্বিরপূর্ণ. দেহনামক 
শূন্য অরণ্যে চিরদিন নিঃশক্ষভাবে বাম করিতে কাহার বিশ্বাস 
হয? হে তাতি! ধ্বনিহীন সচ্ছি্র চ্মাদিনির্মিতি পটে 
মার্জারের সায় আমি এই মাংস-স্বায়ু অস্থিগঠিত অসার 
শরীরে বাস করিতেছি, কি উপায়ে ইহা হইতে নির্গত হওয়া 
যাইবে, সে উপদেশ-শব্দ ইহাতে পাইবার যো৷ নাই। কামনাঁমক- 
পথিক-সেবিত সরসচ্ছায়াসম্পন্ন ব্যায়ামবিরস ছিন্দরগর্ত উন্নত 
সুন্দর দেহরূপী ব্টবৃক্ষ আমার সুখের হেতু নহে ( সরসচ্ছায়া- 
যৌবনকান্তি ও শীতল ছায়া; ব্যায়ামবিরস- শ্রমরূপ দীর্ঘ শাখার 
জন্য কক্ষভাব প্রাপ্ত ; ছিড্রগর্ত_-উদরই ছিদ্দ্বরূপ )। এই বটবৃক্ষ 
সংদার অরণ্যে উদ্ভূত অসীম হুঃখরূপ ঘুণে ক্ষত-বিক্ষত, চিন্তরূপ 


'বান্র ইহাতে বিহার করিয়। থাকে, চিত্তীই ইহার মঞ্তরী;) তৃষ্ণা- 


পন্নগী, রোষ-বারস, নিথিল ইন্লিয়রূপী বিহঙ্গমগণ এবং অহ্ঙ্কার- 
গৃপ্রের এই বুক্ষেই বাস, ঈষৎ হান্ত ইহার পৰিভ্রত শুভ-অণ্ততই 
মহৎ ফল, বাহু-_শাখা, হস্ত-_স্তবক, প্রাণবাযুবিকম্পিত অবযু- 
বই পবন্কম্পিত-কলেবর পল্পবদল; উত্তম জানু- স্তন্তোপম 
নিমতাগ এবং কুত্তলকলাপ-_শীর্ষদেশ-উৎ্পন্ন ক্ষুদ্র তৃণরাজি। 
নানীপ্রকারে বিভক্ত বাসনারূপ জটাঙ্গাল মূলভাগ বেষ্টন করাতে 
এই দেহ-বটতকুর উচ্ছ্দে সাধন অতি দুরূহ। ১০--১৭। হে 
মুনিবর ! অহস্কাররূপ গৃহস্থের মহামন্দির এই ' কলেবর ভূতলে 
বিনুঠিতই হউক বা স্থির হুইয়াই থাকুক-_তাহাঁতে আমার কি? 
ইন্জিয়পসুগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত, সর্র্ব অব্ধব রাগে ( অনুরাগ 
ও চিত্রণ ছেব্য ) রঞ্জিত, বলব্তী তৃষ্ণ গৃহস্যাঁমনী__এমন যে 
কলেবরমন্দির, ইহাতে আমার ইষ্ট নাই। পৃষ্টকস্কালরূপ কাষ্ট- 
সংহতির সংযোজনে অল্পকোটর. এবং অন্ত্রময় রজ্জু দ্বারা 
বদ্ধ শরীরনিকেতন আমার অভিলধিত বন্ত নহে। বিস্তৃতন্নাযু 
সুত্র, শোণিতসলিলে কর্দমাক্ত, বার্ধক্যরূপ  তুধাবিলেপনে ধবলিত 
শরীরমন্দির আমার অতীষ্ট বস্ত নহে। চিত্তরূপী ভূত্যের অগীম 
চেষ্টয় যাহা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, মিথ্যা মোহই যাহার মহাস্তস্ত, 
তদৃশ শরীরমন্দির আমার আকাজ্িত বন্ত নহে। ছুহখরূপী 
বালকের ক্রন্দনধ্বনি, হুখরূপিণী শয্যাসজ্জার . সৌন্দর্য, দুশ্টেষ্টা- 
রূপিনী দর্থদাসীর (.পোড়া-চাকরাণীর ) অস্তিত্ব যেখানে আছে, সেই 








ঢানক্লা ক হ্ছাজিল গোলের তা। হহভহাজতরপসচেজাতিস্মারেহ 





ছু 

















4 বৈরাগ্য-প্রকরণ। 


শরীরনিকেতন আমার অভীষ্ট বন্ত নহে। দৌধাস্িত বিষয়রূগী 
অসম্মার্ডি 5 ভাণ্ড ও গৃহোপকরণ-সমাকীর্ণ, অজ্ঞানরূপী ক্ষার নান! 
স্থানে ক্ফুটিত,_এমন যে শরীরমন্দির, তাহা! আমার অভীষ্ট বন্ত 
নহে। জজ্ান্তত্তের আধারকাষ্ঠ গুল্ফ, জানুর উদ্ধী ভাগ সেই 
স্তম্ভের শীর্ষদেশ, দীর্ঘ বাহুদয়রূপী দারুযোজনায় দৃ়ীরুত-- 
এতাদ্ুশ শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট বস্ত নহে । ১৮_-২৫। 
হেব্রহ্ষন্! যথায় প্রজ্ঞারূপিনী গৃহিণী জ্ঞানেক্িয়রূপী গবাক্ষের 
অভ্যন্তরে ক্রীড়া করে এবং চিন্তা যথায় বিরাজ করে, সেই শরীর- 
মন্দির আমার অভীষ্ট বস্ত নছে। যাহার কুত্তলপাশ-_ছি (ছাদ), 


* কর্ণযুগল-_ছদ্ি-আচ্ছাদ্িত শোভন শিরোগৃহ এবং অনতিদীর্ঘ 


অঙ্গুলিনিকর-_কাষ্ঠচিত্র, তারশ শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট বস্ত 


. নহে। জর্বাঙ্গ_ কুড্য ( দেয়াল ), তাহাতে উৎপন্ন ঘন রোমাবলা 
যবাুর, 


উদরচ্ছিদ্রই অভ্যন্তর-অবকাশ-__এমন যে শরীর- 
মন্দির, তাহা আমার অভীষ্ট নহে। যথায় নখরনিকর উর্ণনাত- 
জাল,ক্ুধারপিণী ককুরা অন্তরকে আকুল করিয়া থাকে, প্রাণাদি- 
রূগী প্রভঞ্জন যথায় 'ভ1 ভা? (ভে! ভে) শব্দ করে, সেই শরীর- 
মন্দির আমার ঈপ্সিত নহে। যথা বেগবান্‌ সমীরণ প্রবেশ 
ও নিঃনরণে স্তত ব্যগ্র, ইন্দিয়রূগী গবাক্ষবুন্দ বিস্তীর্ণ. সেই 
শরীরমন্দির আমার ইষ্ট নহে। জিহবা-অর্গলযুক্ত বদনদ্বার যাহাকে 
তয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে, দন্তরূপ নাগদগু-অস্থিতণ্ড যথায় পরি- 
দণ্ঠমান, নেই শরীরমন্দির আমার অভিলবিত নহে। ২৬--৩২ | 
চর্দারূপ সুধাবিলেপনে সুচিক্ণ, শকটাদিগমনে কম্পিঙ, মনঃস্বরূপ 
চিরজীবী মুিককর্তৃক উৎখাত শরীরমন্দির আমার অতীগ্চিত 
নহে। কখন ঈষৎ হাস্তরূপ দীপপ্রভায় উদ্ভতাস্তি, কখন ঝ! 
শোকছু্খরুপ অন্ধকারপটলে পরিব্যাপ্ত শরীরমন্দির আমার 
অভীগ্দিত নহে। সমস্ত রোগের আশ্রয়, বলি (মাংসলোলতা ) ও 
পলিতের (পন্ককেশতার ) আবাসভূমি, সর্বববিধ ,মনঃপীড়ারূপ 
সারধনে পরিপূর্ণ এই শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট নহে। এই 
শূন্ঠ দেহ-অরণ্য আমার অভিলধিত নহে ;-_ইহা ইন্দরিয়রূপী 
তন্ুকগণের দৌরাত্যযে ভীষণ, ইহার নবদ্ার-কোটর অসার এবং 
বাম দক্ষিণ প্রভৃতি অব্যবরূগী নিকুঞ্জ অজ্ঞানান্ধকারপুর্ণ । 


হে মুনিবর! যেমন দুর্বল ব্যক্তি পঞ্ষমগ্ন হস্তীকে উদ্ধার করিতে 


পারে না, সেইরূপ আমিও এই শরীরমন্দির-ধারণে অক্ষম 
হইতেছি। লক্ষ্মী, রাজ্য, দেহ এবৎ বিষিয়চেষ্টায় ফল কি? 
কতিপয় 1দনের মধ্যেই কাল সকলই ত খণ্ডন করিয়া থাকেন। 
মুনিবর ! -এই রক্তমাংসময় নশ্বর শরীরের বাহ্‌ অত্যন্তর বিবে- 
চন! করিয়। বলুন, ইহার আবার রমণীয়ত| কি? হে তাত! মরণ- 
কালে যাহারা জীবের অনুগামী না হয়, সেই কৃতদ্ব শরীরবন্বের 
প্রতি (জম জন্মের কত শরীর ) বুদ্ধিমান লোকেরা! আস্থাসম্পন্ন 
হইবে কেন € শরীর-_মত্ত হস্তীর কর্ণাগ্রেরস্তায় চঞ্চল, পতনোনুখ 
জলবিনদুর স্ঠায়ু ক্ষণভন্গুর ; এই শরীর আমাকে পরিত্যাগ করিতে 
না করিতে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করি। ৩৩--৪০। এই কোমল 
শরীর-পল্পব, প্রাণবাযুস্পন্দনে চঞ্চল, 'জর-জর' এবং ম্বভাবঃ 
কুদ্র; ইহা কটু এবং নীরম); আমি ইহাকে ভাল বাসি না। 
শরীর চিরকাল পাঁন-ভোজন করিয়াও নবকিশলযের স্তায় কোমলতা 
ও কৃশতা . প্রাপ্ত হয় এবং বিনা যত্রে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হয়। 
শরীর, ভাবাভাবময় যে সকল হুখ-দুখে প্রতিবারেই ভোগ 
করে, পুর্বার তাহাই ভোগ করে, অথচ লজ্জিত হয় না, 





১% 


অধমের কি লজ্জা আছে! শরীর বহুকাল প্রভূত করে, পথ্য 
ভোগ করে_-তথাপি উৎকর্ষ বা স্থায়িত্ব লাভ করে না, তবে শরীর- 
পালনের প্রয়োজন কি? শরীর-_ধনী দরিদ্র উভয়ের পক্ষেই সমান 
-_বিশেষ জ্ঞান তাহার নাই) বৃদ্ধ সময়ে জরা এবং আমুঃশেষে মৃত্যু 
উয়ের শরীরেই ঘটিয়া থাকে। ৪১-_৪৫। এই শরীররূগী কচ্ছপ 
'- অংসার-সমুদ্রের গর্ভে তৃষ্ণ-বিবরের অভ্যন্তরে উদ্ধারচেষ্টায় 
পরাজুখ হইয়া পুপ* করিয়া নিদ্রাস্থখ ভোগ করে। এই সংসার- 
সমুদ্দরে ভাসমান বহুতর শরীরই কাষ্টভারের স্তায় মাত্র বহনযোগ্য; 
তন্মধ্যে কোন কোন (অর্থাৎ বিবেকোপযুক্ত ) দেহই নরদেহ। 
চিরস্থায়ী, দৌরাস্ম্যরূপ ব্লশাগী, মব্রণরূপ ফলভারে অবনত * 
দেহলতায় বিবেকীর কোন প্রশ্নোজন নাই । বিষয়কর্দমে নিমগ্র, 
সহসা. জরাগ্রস্ত শরীররূপী মণ্ডক অচিরকালের মধ্যেই কিরূপে 
কোথায় যাইবে জানা যায় না। _ কলেব্ররপী ঝাঁঞ্কা-পবনের সমগ্র 
কার্ধ্যই নিঃদার (অসার ও নীরস ); রজোমার্গেই তাহার গতি 
( অর্থাৎ ঝঁ্া-পবন বহিতে থাকিলে প্রচুর ধূলি উদ্ভটীন হয়, পক্ষা- 
স্তরে 'রাজস প্রবৃত্তি অনুসারে শরারের অবস্থা ); কেহ ইহাকে 
ংসারে প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পান না। ৪৬_-৫০। হে ভগবন. 
গমন-আগমনশীল (অস্থির) বায়ূ, দীপ এবং মনের গমনাগমণ 
অবস্থা বরৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু শরীরের তাদশ অবস্থা 
কখনই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। শরীরকে যাহারা চিরস্থায়ী 
বলিয়া বিশ্বাস করে এবং জগতের স্থায্বিত্ে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা 
মোহ্মদিরায় উন্মত্ত ; তাহাদিগকে বাহুবার ধিকি। হে মুনবর ! ৃ 
'দেহের সম্বন্ধ আমাতে নাই, আমার সম্বন্ধ দেহে নাই, এই দেহ 
ও আমি এক নব এইবূপ বিচার করিয়া ধাহার! মনের শান্তি লাভ 
করিয়াছেন, তীহারাই পুরুষত্রে্ট। পদে পদে, মান, অপমান, 
বিবিধ লাউ দেখাইয়া লোকের মনোহরণ করিবার শক্তি যাহাতে 
আছে, তাদুশ অজ্ঞানবৃষ্টি-_দেহাত্মবাদী মানবের বিনাশ-সাঁধন 
করে। শরীর-বিবর-শায়িনী কোমলাঙ্গী পিশাচীস্ৃশী অহস্কারজনিত 
বিষয়তৃ্খর প্রতারণায় আমরা প্রতারিত হইয়াছি। ৫১--৫৫। 
হায়! ছুূর্বলা অসহায়া নিখিল সদ্ুদ্ধিই শরীরের স্থাযিত্- 
বিশ্বাসে মূল-কারণ মিথ্যা-জ্ঞান্রূপিণী হৃষ্ট রাক্ষসীর ছলনায় পতিত 
হইয়া থাকে। এই পরিদূন্মান জগতে কিছুমাত্র সত্য না থাকিলেও 
অস্ভিতৃহীন দগ্ধ দেহ (পোড়া-শ্বরীর )যে লোকসমৃহকে প্রতারিত 
করে, ইহ বিচিত্র। কিয়দদিবদের মধ্যেই শরীরপল্পব পরিপক্ক হইয়া, 
প্রত্রব্-ক্ষরিত জলবিনদর স্ায়, আপনা-আপনিই ঝরিয়! পড়ে। 
সমুদ্রে জলবুদ্‌বুদের গ্তায় ক্ষণধ্বংসী এবং অপার এই 
শরীর ভীষ্ণ সাংসারিক কার্ধযাবর্তে বৃথা ঘুর্ণিত হয় । হে দ্বিজ! 
এই শরীর মিথ্যাজ্ঞানেরই পরিগাম, স্বপ্রবৎ ভান্তিময়ইছার নশ্বরত্ব 
সকলেরই প্রতাক্ষসিদ্ধ ;. এজন্ত ইহার প্রতি আমার ক্ষণকালের 
জন্যও আস্থা' নাই। গন্ধবর্বনগর ' (মানসিক ভ্রমে আকাশে যে 
্রিতেজোময় গৃহাকার বস্ত কখন: কাহারও দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই 
গন্ববর্বনগর ), শরৎকালের মেঘ এবং বিদযুল্পতায় যাহার স্থাযিতৃ- 
নিশ্চয় হয, সেই ব্যক্তিই শরীরকে স্থায়ী বলিয়া 'বিখ্বাস করুক! 
অস্থাযিত্বের মূল অনেক দৌষ শরীরে আছে; এইজন্ই ভঙ্কুরতা- 








পতিত ইতি টীকা । 


ৃ * মৃত্যু যাহার অধোগতিসূলকণ অথবা হিজর অধ 
1 শরীরও গর গমনগদনউততি বনশ। ্‌ 





_____ং_ পরে 














গুণে বহতর ক্ষণভদুর বস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গন্ধরবনগ্র প্রভূ 


৩ 


প্রভৃতি 
হইতেও ইহার উৎকর্ষ; এতা্ৃশ এই শরীরকে তৃণ জ্ঞান করিয়া 
আমি দুখে আছি। ৫৬--৬২। 

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥ 





একোনবিংশ সর্গ। 


শ্রীরাম বলিলেন) _নানাকার্ধ্য কলাপত্রন-সঞ্কুল তরলাকার 
(অস্থির শরীরসম্পন্ন অথচ বিক্ষে,ভচঞ্চল ) সংসার-সাগরে মনুষ্য- 
জন্মলাভেও বাল্যাবস্থা কেবল হুঃখেরই মূল। অসামর্্য, নানা 
আপদ তৃষ্ণ, বাকৃশক্তির অভাব, বুদ্ধিমোহ, ক্রীড়ার্দি বিষয়ে 
কামনা, চাপল্য এবং কাঁতরত, এ সমস্তই বাল্যাবস্থার ধর্মম। 
যেমন হস্তী আলানে বদ্ধ হইলে, বিবিধ অবস্থাপন্ন হয়, তন্ররপ 
মানবও বাল্য অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া রোষ, বোদন, দৌরাস্্য এবং 
দৈন্ে জঞ্ঞরিত বিবিধ অবস্থা ভোগ করে। শৈশবে যে সব 


চিন্তা হৃদয় কর্তন করে, যৌবনে, বার্ধক্য, রোগে, বিপদে, এমন 


কি মৃত্যুতে পত্যন্ত মে সকল চিন্তা থাকে না। শৈশবচরিত্র_ 
মরণাধিক হুঃখপ্রদ্, সকলেরই অবজ্ঞাত এবং চঞ্চল ) তাহার কার্ধও 
পশুপক্ষীর কার্যের অনুরূপ । ১--৫। বাল্যাবস্থা-_অজ্ঞান এবং 
অজ্ঞানপ্রতিবিশ্ব উভয় স্বরূপ * ( অথবা প্রতিবিস্বসমন্বিত 'নবিড় 
অজ্ঞানের আশ্রয়), বিবিধ অস্থির জঙ্কলে অসার এবং 
ইহাতে মন বিক্ষিনন-সন্ুচিতের স্তায় সতত ছুর্ঘখিত থাকে ; অতএব 
বাল্যাবস্থা কাহারও সুখাবহ নছে। শৈশবে অজ্ঞান্ঞ্রশত জল, 

অনল এধং বায়ু হইতে প্রচুর ভয়ে পদে পদে যে প্রকার ছুঃখ- 
ভোগ হয়, সেরূপ হুঃখভোগ বিশেষ বিপদেও কোন্‌ €. শৈশবো- 
তীর্ণ) ব্যক্তির ঘটিয়া থাকে? বালক লীলা ও «দৌরাত্ম্য চক 
বিলাসচেষ্টা এবং অভিপ্রায়ে প্রবলরূপে আসক্ত হইয়া! অধিক 
অঙ্ঞানের পরিচয় দেয়। শৈশবে নিষ্ষল কার্যের জগ্ঘও উদ্যোগ- 
আড়ম্বর হয, হুষ্টামি শৈশবের ধর্ম; প্রতিষ্ঠাবর্জিত এবংবিধ শৈশব 
পুরুষের শাসনছুঃখ-ভোগের জন্তাই হুয়, শান্তির জঙ্তয নয়। দোষ, 
দুরন্ত ছুরাচার এবং বিষম মনঃকষ্টএ সমস্তই, অন্ধকারগর্তে 
পেচকের ন্যায়, শশবাবস্থাতেই অবস্থিত। হে ব্রহ্মন! যে সকল 
মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, বাল্য-অবস্থাকে রম্য মনে করে, ' ষেই চৈতন্- 
হীন মুর্খ পুরুষদিগকে ধিক থাক। যে অবস্থায় চিত্ত সর্র্ববিধ ব্যব- 
হারেই দোছুল্যমান থাকে, জগতের অমর্জলাম্পৰ সে. ৬ 
কিরূপে সম্ভোষকর হইতে পারে? ৬--১২। হেমুনে!. 
প্রাণীরই বাল্যাবস্থায় সকল অবস্থা অপেক্ষা দশগুণ মন বেজ হয়। 


মন স্বভাবতই চঞ্চল, বাল্যাবস্থাও অত্যন্ত চাপল্যসম্পন্ন, তছৃভয়ের 


সংমিশ্রণজনিত আত্যন্তরিক কুৎসিত চাপল্য হইতে কে পরিত্রাণ 
করিতে ষমর্থ হয়? 'ব্রহ্মন্! কামিনীকটাক্ষ, তড়িৎপুঞ্জ, অন্ল- 
শিখাসমূহ এবং উর্দিমালা-_বালকের মন হইতেই চপন্তা! শিক্ষা 
করিয়ছে। শৈশব এবং মূন সকল সময়ে সকল কার্যেই চঞ্চল। 
চাঞ্চল্যগ্ুণে -শশব ও মন প্রাত্যুগলের সায় লক্ষিত হয়। লোকে 


+৫প্রতিবিন্বেন ঘন নিবিড়ম্জানৎ 
মজ্ঞানমিতার্গ» তদ্যত্র ইতি বা” টীকাকার বলেন, সমস্থ 
প্রতিযূর্তির স্তায় হস্পষ্ট নিবিড় অজ্ঞানের আশ্রয় | 





প্রতিবিম্ববহুলীকৃত-. 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 


যেমন ধনীর অনুবর্তাঁ হয়, তক্রপ যাব হীয় ভুখ, যাবতীয় দোষ এবং 
যাবতীয় বিষম মনঃপীড়া ঝালকেরই অনুবর্তন করিয়া থাকে। 
শিশু ষরি প্রতিদিন নূতন নৃতন গ্রীতিকর সামগ্রী না পায়, তাহা 
হইলে কালকুটোপম ছুঃসহ মনঃক্ষোভে কাতর হইয়া পড়ে । 
ঝলক বুকুরবৎ অল্পেই বশীভূত হয়, অল্পেই অসন্তুষ্ট হয় এবং অতি 
অপবিভ্র-অবস্থাতেই ক্রীড়া করিয়া থকে। বর্ধাসিক্ত উত্তপ্ত স্থলী 
এবং শিশু--উভয়েই সমান ; উভয়েই অজস্র বাষ্প (অশ্রু অথচ 
উদ্মো্গম ) মোচন করে, উভয়েই কর্দমাক্ত-কলেবর এব জড়, 


প্রকৃতি (অজ্ঞ এবং স্থাবর )। ১৩--২০। ভয়, আহার, চঞ্চল 


বুদ্ধি, দৃষ্ট ও অরৃষ্ট বন্ততে অভিলাষ এবং কাতরতা, বাল্যের ধর্ম; 
শরীর_ কেবল হুঃখের জন্যই এতাদৃশ বাল্য অবস্থা ভোগ করে। 
শিশু হুর্ধল, নিজের/অভিলধিত বস্ত না পাইলেই তাহার হৃদয়ের 
তাপ উপস্থিত হয়, হুদ উন্মু লত হও স্তায় ছুঃখ ভোগ করে, 
বালকের যত হুঃখ, এত দুঃখ আর কাহারও নাই; এই সকল 
হুঃখের মূল “ছুরভ্তপণা” এবং দ্রারুণতার হেতু বিবিধ চাতুরী । গ্রীক্ম- 
উত্তাপে বনস্থলী যেরূপ নিত্য উত্তপ্ত হয়, মনোরথের অনুগামী স্বীয় 
বেগশালী.মন ঘ্ারা বালকও সেইরূপ নিত্য পরিতপ্ত হইয়া থাকে। 
বিদ্য।লয়প্রাবষ্ট বালক, আলানবদ্ধ গজরাজের স্তাঁয়। গরল-বিলাঙ- 
ভীষণ পরম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থকে। ২১--২৫। নানামনোরথময় 
মিথ্যাকল্পনভূয়ি১ অসার আশয়ের আস্পদ শৈশব---অত্স্ত 
দুঃখভোগেরই হেতু । যে অবস্থায় অদ্ছন বশতঃ ভুবন-ভোজন 
এবং আকাশ হইতে চন্্র-আহরণের আয়ে হুষ্ট হয়, সেই বাল্য 
অবস্থা! কেমন করিয়া সুখের মূল হইতে পারে হে মহামতে! 
বালক আর বক্ষে পার্থক্য কি আছে ?-_( দেখুন) উভয়েরই 
অন্তরে গুন অথচ শীত-রৌদ্র-নিবারণে শক্তি নাই। বালকেরা 
তয় পাইলে বা ক্ষুধা হইলে, পক্ষীর স্তায় পক্ষ বিস্তার করিয়া . 
উড়িতে. ইচ্ছাও করিয়। থাকে। শৈশবে অধ্যাপক, মাতা, পিত, 
অপরিচিত ব্যক্তি এবং জ্যেষ্ঠবালক হইতে ভয় হইয়া থাকে ; 
অতএব শৈশব তয়ের মন্দির। হে মহামুনে! যাহাতে সকল 
দোষের জ্বস্থা হইতে অন্তঃকরণ মলিন হয, যাহা অবিবেকরূগী 
বিলাসী পুরুষের আশ্রয়, তাদুশ ঝাল্য-অবস্থা সংসারে কাহারও 
সন্তোষসাংনে সমর্থ * হয় ন1। ২৬--৩১। 


একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯।॥ 





বিংশ সর্গ । 


শ্রীরাম বলিলেন,- অনন্তর পুরুষ, শশবের অনর্থ হইতে 
অব্যাহতি পাইয়া ভ্রমাকুল হৃদয় যৌবনারট হয়; এই আরো- 
হণের ফল অধপাত। অজ্ঞান যুবা, অনন্তবিলাসময় -্বীয় চপল 
চিত্তের বিবিধ বু্ভিবশে এক ছুঃখ হইতে অপর ছুখ ভোগ করিতে 
থাকে। হৃদয় বিবরে অবস্থিত বিবিধ অন্ত্রম (ভর়ণত্রান্তি ) হেতু 
মদ্ন-পিশাচ অক্ষম যুবাকে স্মায়ত্ত করিয়া ফেলে । 'অঞ্জন্‌ যেরূপ 
খালকদিগকে (ন্য়নরোগ দুর করিয়া ) স্বচ্ছন্দচারী করে, তদ্রূপ - 
অব্শ মন রমণীপ্রতিম চঞ্চলথভাব চিনতানিচ্কেও ্বচ্ছন্দগামী 








* অলং তবতি. সম্থে তবতি ইত্য্থঃ।, গ্অলমথ অত্যরথ 


রি টীকা। 





াসেস্হচ1 ত্রাহি নালেঅত্রব্যত জা 


_ বিষয়াভিলাষ, এবং জল, 


দেহ উদ্ভব"! 


মির লহাসেআাললজদহিতসা।যভাতজেঘজেজজাহদায় টে্ভাদখাহো নি জারা 





বৈরাগ্য-প্রকরণ ' 


করিয়া থাকি * | হে মুনে! যৌবন-দুষিত ব্যপন-হেতু দৌষনিচয় 
কামচিন্তাদি-পরতন্ত্র ছুশ্চন্তাময় যুবাকে নষ্ট করিয়া থাকে! মা 


নরকের মুলীভূত, সর্দ।ভ্রা্তি প্র যৌবন যাহাদিগকে নষ্ট করিতে 


পারে না, সেই সব লোক আর কাহ'রও হস্তে নষ্ট হয় না। 
নানারসমণী বিচিত্র-ততান্তনিউয়-পূর্ণ৷ ভীষণা যৌবনারণ্য ভুমিকে 
যে পার হইতে পারিষাছে, তাহাকে ধীর বলা যায় (রস. 
যৌবন্পক্ষে _বিবিধ-বিষয়াভিলাষমনতরী, 
অরণ্যভূমিপক্ষে_ হুস্তর জলমর্রী, বিচিত্র বৃত্তান্ত-_যৌবনপক্ষে-_- 


' 'লৌভ-কামাদির আশ্চধ্য বিবরণ, অরণ্যভূমিপক্ষে তীর ব্যানার 


বিচিত্র বিবরণ): ১--৭। নিমেষক.লমাত্র উজ্ভ্বলদেহ চঞ্চল-ঘন- 
পর্জনসম্পন্ন সৌদ মিনীর স্তায় প্রকাশমান অমঙ্গলদায়ক যৌবন 
আমার ভাল লাগে না ( নিমেষকালমাত্র উজ্জ্বলদেহ অতি 
অল্পদিন দ্রেহকে উল রাখে যে, অথচ: ক্ষণকালমাত্র যাহার 
চঞ্চল-ঘন-গর্জনপম্পন্ন-_-অভিমান[দিনুচক বহু 
চপল-বাক্য-প্রয়োগ-হেতু অথ অস্থির-মেঘ-গর্জনসম্পন্ন ; ঘন__ 
নিবিড়, বহু এবং (মঘ )। আগাতমধুর মুখরোচক পরিণামতিক্ত 
দোষাবহ এব দোষভূষণ--অতএব সুধারাশিসদৃশ যৌবন অমার 
ভাল লাগে না। যৌবন এবং স্বপ্নে-স্ত্রীপ্ঈ__সমান; উভয়ই 


. অসত্য, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান, এবং আশু প্রতারণায় সমর্থ; 


এতাদুশ যৌবন আমার ভাল লাগে ন|। ক্ষণিক মনোহর যাবতীয় 
পদার্থের শ্রেষ্ঠ এবং সকল পৃরুষেরই ক্ষণমাত্র (খ্রক্সকাল ) মনোহর 
যৌবন--গন্ধবর্বনগরেরই সদৃশ ) উহা আমার ভাল লাগে না। শর- 
গৃতন-কালমাত্র ( শরাসন-মুক্ত বাণ যতটুকু সময়ের মধ্যে ভূতলে 


গতিত হয়, ততটন্ক সময় অর্থাৎ অতি অল্প সময় মুখঙ্নক, 


_ছুংখপুর্ণ, সতত-দ়-দাহ-দৌষহ্েতু যৌরন আমার ভাল লাগে 
না। বেগ্ঠাসংসর্ম এবং যৌবন আপাততঃ স্ুখহেতু, কিন্তু অন্তরে 


মান অথচ পরিণামে সন্ভাবহীন ; সেই বেশ্টাসংসর্গসদৃশ যৌবন 
আমার ভাল লাগে না। যে সকল কার্য সকলেরই ঢুঃসহেতু, 
তৎমমস্তই, প্রলয়কালে প্রবল উপডবের স্টায়, যৌবনে অধিঠিত। 
৮--১৪। ভ্রমান্বকারকারিণী.যৌবনবিভ্ৃত্ভিত-অভ্ঞানকূপিণী রজনী- 
সকাশে ভৈবরাকৃতি ভগবান্ও বুঝি ভীত হইয়া থাকেন। 
যৌবনমোহ "যে আত্যত্িক ভ্রম প্রদান করে, তাহাতে জদাচার- 
(রম্মরণ এবং বুৰিহীনত! উপস্থিত হয়। তরু যেমন দাবানলে দ্ধ 
হয়, তদ্রপ লোকেও যৌবনে রমণী-বিরহ সম্তুত হয় চুঃসহ অনলে 
দগ্ধ হইয়া! থাকে। বুদ্ধি সুনির্মলা, বিস্তৃত এবং বিশুদ্ধহেতু 
হইলেও, বর্ষাকালে নদীর স্ঠায়, যৌবনে মলিনভাব প্রাপ্ত হয়। 


| ঘনকল্লোলমালিনী ভয়দ্করী নদী লঙ্গন, করিতে পারা যায়, কিন্ত 


যৌবনচপলা৷ চি্তচাঞ্চল্যকারিণী তৃষ্ণা আতক্রম 1 করিতে পারা 
যায় না। “আহা! সেই কান্তা, সেই পীন-স্তন-যুগল, সেই সব 
বিলাস, সেই মুখ,__এই সব চিন্তায় পুরুষ যৌবনে জর জর হয়। 
মে যুব! পুরুষের তৃষ্ণপীড়৷ অস্থায়ী, সাধুগণ (জার্ণ তৃণ অপেক্ষা 
নবতৃণের প্রশংসার স্তায় বরৎ ) তাহার প্রশংসা করেন, কিন্তু তৃষ্- 
শীড়া যাহাকে ছেদন করিয়াছে, তাহাকে গলিত তৃণের স্তায় জ্ঞান 





* টীকাকার বলেন," সিদ্ধগ্ীন করলে অর্পণ করিলে ভূগর্ভস্থ 
নিধি দর্শনে মামর্ঘযরপ সবচ্ছন্দচারিতা নয়ন প্রভাব হয়” 
£ টীকাকার বলেন, “ভোগ তৃষ্ণ দারা অন্তঃকরণ বিকারবিধা- 


'গ্রিনী ঘৌবনচপল। ঝি ত্ববুভি অতিন্রম”। 


২১ 


করত ( একেবাবেই ) প্রশংসা করেন ন1*। : দৌষরপ-মুক্তাসম্পন্ন 
অভিমান-প্রাচূর্ধ্ে মন্ত গজরাঁজসদুশ অবিবেকী পুরুষে যৌবনই 
অধঃপাত তেতু সতত বন্ধন স্তত্ত। ১৫_-২২। হায়! যৌবনই 
অস্ত্দাহজনিত বিশুক্ষতা ও রোদনরূপী তরুরাজির অরণ্য ; মনই, 
ই তক্ুরাজির বিশাল মুল এষং দোবরূপ ভুজগ.বলী তাহাতে 
অবস্থিত। যৌবনকে দুশ্ন্তারূপী মধুকরকুলের অববিন্ব বলিয়! 
জানিবে; হৃখলব--মকরন্দ, অনুরাগার্দি-কেশর এবং বিবিধ 
অলীক বিকল্পই উহার দলশ্রেণী। ন্বযৌবন-__পাপপুণ্যরূপ অপার 
পক্ষসম্পন্ন হৃদরয়-সরোব্র-তীরবিহারী আধিব্যাধিরপ বিহ্গকুলের 
গাশ্রয়। ন্বযৌবন, জড়রূপী ( অভ্ঞানময় অথচ জলময় ) বিরাজ- 
মন অসংখ্য বিকর্স-মহাত্রক্সের কূলপ্লাবী সমুদ্র রঃপটল 
উদ্নৃত করিয়া তমোজালবিস্তারে সমর্থ প্রচণ্ড সমীরণ যেম্ন 
উর্শনাভ-তন্তজালের অস্তিতব-বিলোপ-সাধনে কুশল, রজোগুণ ও 
তমোগুণ বৃদ্ধির হেতু বিষম যৌবনকালও প্রযত্সম্পাদিত সদৃগুণ-. 
সমূহের অস্তিতববিনাশে সেইরূপ দক্ষ। ২৩--২৭। ইতস্তত 
পরিচালিত ইন্দিয়রূপ আবর্জনার সংর্গে ছুঃসহ রুক্ষ: যৌবন- 
ধুলিরাশি, লোকের বদনমণ্ডলে পাতুবর্ণ সম্পাদন করত উন্নতির 
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। পাপ-সম্পদের বিলাস-হেতু-মানবগণের 
যৌবনোল্লাম__দৌষাবলী উদ্দেধধন এবং গুণাবলী উন্মুলন করিয়! 


থাকে । এই নবযৌবনরূপী চন্দ্র__শরীরসরোজ-পরাগলোলুপা 


মতি্রিপিণী মধুকরীকে ( মুকুলিত-সরোজগর্ভে) নিবদ্ধ করিয়া 
বিমোহিত করিয়' থাকে । শরীররপ ক্ষুত্র নিকুণ্তে উদ্ভূত রমণীয় 
যৌবন-কুহুমমগ্জীরী উন্নতিলাভ করিয়া মানসভূঙ্গকে সম্গমাত্রেই 
মোহিত করিয়া থাকে। মনোরপ মৃগযুখ__শরীররূপ মরুভূমি 
হইতে কামত'পসংসর্গে উদ্ভীত যৌবনমরীচিকার প্রতি ( দিগ্বিদিগ্‌ 
জ্ঞানশৃন্য ভাবে) ধাবমান হইয়া বিষয়গর্ভে নিপৃতিত হয়। যৌবন-_ 
শরীরধামিনীর চক্ত্িকা, হৃদকসিংহের জটাকলাপ এবং জীবন- 
সমুদ্রের তরঞ্গ , ইহাতে আমার সন্তোষ নাই। এই যে যৌবনরূপ 
শরৎকাল, ইহা কয়েক দ্রিনের জন্ট দেহজর্গলে ফলপ্রহ্ হইয়া 
থাকে, অতএব এই নশ্বর যৌবনে আশ্বস্ত হওয়া উচিত নয়। 
২৮--৩৪। যেমন (বিশেষ সাধনা-বশে প্রাপ্ত ) চিন্তামণি ক্ষণ 
কাঁলমধ্যে মন্দভাগ্য ব্যক্তির হস্ততরষ্ট হয়, সেইরূপ যৌবন বিহ্গ 
অতি অল্পকালের মধ্যেই শরীর. হইতে উড়িয়া যায় । যৌবন যে যে 
সময়ে পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই জময়ে যুবার কেবল, 
অঞ্চপাতের জন্যই সন্তাপসন্কুল কামের প্রাবল্য হাইয়া থাকে ।, 
যাবৎ সনস্ত যৌবন্যামিনীর অবসান ন] হয়, তাবৎকালই বাগ্ধেষ- 

বগী পিশ'চবুন্দের প্রাবল্য থাকে। - নানা-উপসর্গবহুল ক্ষণ-বিনাশী 
অপার যৌবনের প্রতি, মুমযুপূত্রের স্তায়, করুণীপ্রদর্শন কর্তব্য । 
যে পুরুষ ক্ষণভমুরু যৌবনে মহামুগ্ধ হইয়া অজ্ঞান-বশতঃ হর হয়, 
তাহার নাম নর-পণ্ড। যে ব্যক্তি অভিমান-মোহে আচ্ছন্ন হইয়৷ 
মদমন্ত যৌবন অভিলাষ করে, সেই ছুর্মতি অচিরকাল মধ্যেই: 
অনুতপ্ত হইয়! থাকে । হে মাধো ! ধাহারা যৌবনসম্কট অনায়াসে 
পার হইয়াছেন, তাহার! পূজ্য, ভীহীরা মহাত্মা এবং তীহীবাই . 
পৃথিবাতে পুরুষ.। প্রবল-মুকরনিকর-পরিপূর্ণ সাগরও জুখে পার. 





* টীকাকার বলেন, “সাধুগ্ণণ চপলতৃ্ণর্ত যুবা পুরুষকে ছি 
জীর্ন তৃণের স্তায় কেবল যে সম্মান করেন না, তা নয়, পরন্ত অবজ্ঞা 
করিয়। খাকেন” ইহাই শ্লোকার্থ। 4 





. 
ৃ 





হু, 


হওয়া যায়, কিন্তু অনুরাগাদি-কল্পোলবল-স্ফীত দৌষসম্পন্ন কদর্য 
যৌবন উত্তীর্ণ হওয়া যয় না হে মুনিবর! বিনয় ফ্ত, সাধুজন- 
শান্তিভূমি, করুণোজ্জল গুণপরিবৃত যে যৌবন, তাহা হুযৌবন ; 
ইহ জগতে সেরূপ হুযৌবদ আকাশ-কাননের আকাশ-কুহুম, 
(আকাশ-কানন একজাতীয় ) স্তায় হূর্লভ । ৩৫-_ ৪৩। 


বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০॥ 





একবিংশ সর্গ। 


শ্রীরাম বলিলেন,__শিরাকক্কাল-গ্রন্থিশালিনী মাংস.পু্তলী 
রমণীর যন্তবৎ চঞ্চল অঙ্গসমূছে প্রকৃতপক্ষে শোভার সামগ্রী কি 
আছে? হে জীব! কুরঙ্গনয়নার (খগ্জনগঞ্জন ) লোচন-_ত্বক, 
মাংস, রূক্ত এবং বাস্পজল বিশ্লেষ করিয়া দেখ;-_রমণীয় হয় ত 
আসক্ত হইও, নতুবা! বুথ মুগ্ধ হও কেন? এখানে কেশ ওখানে 
শোণিত,-এই সব লইয়াই ত প্রযদার কলেবর; মহামতি ব্যক্তি 
এই নিশ্ৰিত নারীদেহ. লইখ্বা কি করিবেন? অহো!! -যে সব 
অঙ্গ বস্ত্-অনুলেপন দ্বারা বারংবার লালিত হইয়া থাকে, প্রাণী 
মাত্রেরই সেই সকল অবয্বব_শৃগাল প্রভৃতি মা'সাশী জীব 
উদরপাৎ করে। যে .পয়্োধরে, হুমেরুশিখরভূমি-সঞ্চারিণী 
মন্দাকিনী-জলধারার ন্যায়, মুক্তহারের অপূর্বশোভা নয়ন- 
গোচর হইয়া থাকে, কালে, সারমেয়গণ. রমণীর সেই 
রম্ণীয় পয়োধর, শ্বুশানের একপ্রান্তে, হ্কুদ্র অনপিণ্ডের স্তায় 
রুচিপুর্ব্বক উদরস্থ করিয়া থ কে। ১৬ ' যেমন অরণ্যচর উদ্ট্রের 
অবস্নব--অস্থি-মাংস-শোণিতে স্গঠিত কামিনীরও তদ্রপ ; তাৰ 
এহেন কামিনীর প্রতি এত আগ্রহ কেন? মুনিবর ! (পরিণাম ) 
রম্ণীয়তা না থাকিলেও ) রমণীর আপাত : রমণীয়তাই কেবল 
স্থিরীকত আছে; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, আপাতরমণীয়তাও 
রমণীতে নাই, তআহাও ভ্রম-প্রযুক্তমান্র। মদিরা এবং মদির- 
নয়নায় কিছুমাত্র প্রভেঘ নাই, কেননা, মদনমন্ততা৷ বা মন্তত। 
সম্পাদন দারা বিপৃল উল্লাস ও চিত্তবিকার * উৎপাদন উভয়েরই 
কার্ধ্য। হে যুনিবর! ললনারূপ বন্ধনত্তত্তে বন্ধ হইয়া ত্ুপ্ত 
মানবরূপী হস্তীবৃন্দ, শমরপী দৃঢ় অর্কুশের তাড়নাতেও প্রবুদ্ধ 
হয় ন1!৭--১০। কজ্জল-কুন্তলশালিনী প্রিয়দর্শন। হুঃসহা! 
দুক্কৃতি-অনল-শিখারূপিণী রমণীজাতি পুরুষকে তৃণবৎ দগ্ধ করিয়া 


. থাকে, দীর্ঘকাষ্ঠ দুরপ্র্জলিত অনলেরও ইন্ধন হয়, সরদ 


থাকিলেও নীরস হইয়া! যায় এবং দেখিতে হুন্দর হইলেও ক্রমে 
দগ্ধ হইয়া দারুণ অঙ্গার-আকারে- পরিণত হয়; এইরূপ 
কামিনীকুলও অতিদ্রপ্র্জলিত নরকানলের ইন্ধনন্বরূপ ; তাহ! 


: দেখিতে সর হইলেও প্রকৃত পক্ষে নীরস ( অসার ), সেই ইন্ধন 


আপাততঃ মনোরম হইলেও পরিণাম্‌ দারুণ (সংসারযন্ত্রণার মূল ) । 
কবরীভারসদৃশ বিপুল অন্ধকার, চঞ্চলনয়নসদৃশ গতিশীল নক্ষত্র- 


পু, ব্দনস্থলীয় পূর্ণ শশধর, কুহ্ুমনিকরের প্রকাশ, পুক্রুষের 


লীলাবিনোদন এবং কর্তব্যকর্ম-বিলোপন--হেমস্তযামিনীর আয়ত্ত। 


| | আর সেই অন্বকারসদৃশ বিপুল- কবরীভার, সেই নক্ষত্রসদৃশ 





. *পবিপুল উল্লাস প্রদান ও বিকারসম্যন্ধে উভয্বেরই ধর্ম 
বিকার অর্থে-_গুড়তগুলাদিবিকার এবং কলহাদিবিকার” ইহা 
টাকার মত। 





যোগবাশিষ্ট-রাঁমায়ণ [ 


চঞ্চল-তারক নয়ন, পূর্ণচন্রমদৃশ ব্দন, কুমুমকোমল হাস্ত, পুকুষের 
লীল।বিমোদন এবং কর্তব্য কর্মের ধিলোপদাধন-__রমণীরও আয়ভ্ত। 
এবৎবিধা কামিনীরূপ্পিণী হ্মর্তবিভাবরী ( কামান্ধতা এবং নুষুপ্তি 
দ্বারা) জ্ঞানহরণে পরমনিপুণা । কুহুমুকম্নীয়মধুরা কর-কিশলয়- 


শোভিত ভ্রমরসনিভ-নয়নবিত্রমশীলিনা স্তরকাকৃতিপয়োধরবিরাজিত . 
পুষ্পকেশরসন্নিভ গৌরাঙ্গী পুরুষনাশনপটীয়সী স মন্তিনী, উন্মত্ত 


ভোভৃবৃন্বকে, কুহুমকমনীয়মধুর! করসদৃশকিশলয় শোভিতা নধন- 
বিভ্রমসন্নিভ-ভ্রমর শালিনী স্তনপ্রতিম-স্তবকবিনসরা পুপ্পকেশরগৌরী 
নর ধকারিণী, বিষলতার স্ঠায়, চেতনাহ'ন করিয়া ফেলে । ১১১৬. 
ভ্লুক-রমণী যেরূপ পন্নগদ্লনে উৎকাঠতা হইয়া শ্বাস আকর্ষণ 


যোগে গর্ত হইতে সর্পকে অপনার আয়ত্ত করে, তদ্রপ কামিনী 


লম্পট-দ্লনে (সর্ববস্বহরণে ) উৎ্ঞণ্ভিতা হইয়া অলীক আদর. 
গৌরবের আভান মাত্রে সেই লম্পট জীবকে নিজের আয়ত্ত করিয়া 
থাকে। মদন নামক কিরাত রম্ণীদিগকে মুগ্ধষ্তি মানব বিহঙ্গ 


পের ব্ধন-বাগুরারূপে বিস্তারকরিয়৷ রাখিয়াছে। রন্ধন! মনোরপ 


মত্হস্তী, ললনাক্ধপী বিপুল বন্ধনস্ততে রতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, 
মুকবৎ অবস্থান করিয়া থাকে। পুরুষগণ সংসার-পন্বলের মৎস্য ; 
চিন্তরূপ কর্দম তাহাদিগের বিহার-ক্ষেত্র তুষ্ট বাসনা সেই মৎস্য- 
সংগ্রহের বাঁড়শহুত্র এবং রমণীগণ নেই বড়িশস্থিত পিষ্টক-পিণ্ড 
( পিটুলির টোপ )। যেমন তু জগণের মন্দুরা, হস্তিবৃন্দের আলান 
এবং দর্পকুলের মন্ত্রই বন্ধনের উপযোগী, তদ্রপ পুরুষগণের 
কামিনীকুলই কন্ধন-হেতু। হে মুনবর ! নানারসসম্পন্না এই বিচিত্র 
ভোগভূমি, রমণীর আশ্রয় পাহয়াই সংসারে বদ্ধমূল হইয়াছে! 
রমণী সর্বা-ধ দোষরত্বনিকরেব্ উৎকৃষ্ট সমুদ্রিগকা (কৌটা) এবং 
হুঃখস্থিরীকরণে শৃঙ্খলা ; এহেন রম্মীতে আমার প্রয়োজন নাই। 
স্তন.বল, চক্ষু বল, নিতম্ব ব্ল, ভ্রু বল,_-কেবল মাংমই ত সকলের 
সার !--তা এমন অপদার্থ লইয়। আখি কি করিব? ১৭__২৪। 
বর্ষা! কামিনী কতিপয় দ্বিবসের মধ্যেই- এখানে মাংস, 
ওখানে রক্ত, খানে অস্থি--এহরূপ বিশীর্ণ অবস্থা: প্রাপ্ত হইয়| 
থাকে! হে তাত! পুরুধনাম্ধারী স্থুলদ শী মানবগণ, যাই দ্িগ্ুকে 
প্রিয়াবোধে লালন ক বয়াছে, মুনিবর ! সে: কামিনীগ-ণর করচর- 
ণা্দি অবয়ব সকল শ্বশানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাহারা মহা নিদ্রায় 


'শয়ান। প্রিরতম কামিনীর যে কমনীয় বনমণ্ডলে পরম প্রেমে 


পত্রাবলী রচনা করিয়াছিল, (আজ) তাহ! জঙ্গলে বিশুদ্ধ হইতেছে। 
কয়েক দিনের মধ্যেই কামিনীর কুন্তলভার শ্বাশীন্পাদপে চামরচিত্র 


অর্পণ করে, আর কপ্কালমল! ভূতলে তারকাপুঞ্জের শোভা প্রকাশ 


করে ধুলিপটল এবং শৃগাল প্রভৃতি বিবিধ মাংস/শী 'জীবগণ, 


শোণিত পোষণ করে/শৃগালে চর্ম চরণ করে এবং প্রাণবাযু আকাশে 


উড়িয়া যায়। ২৫-_২৯ আমি যেরূপ “লিলাম, ললনাকুলের অব- 
বের অবস্থ। অচিরকালমধ্যেই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে (জীব- 
গণ ) ভ্রমের বশবত্তাঁ হও কেন? পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভুতের মেলনে 
যে একটা আকার হয়, তাহারই নাম কামিনী (কামিনী একট! 
অসামান্ত বন্ত নয়) ) বুদ্ধিমান্‌ লোক, অনুরাগ বশে/সেই কামিনীতে 
কি জন্য আসক্ত হইবে ? শাখা-প্রশাখা-জটিল৷ হুঃখহ্খরূপ-কটু- 
অগ্কলসম্পন্না কান্তাবিষগ্িনী চিন্তা_শাখা-প্রশাখা জটলা 
কট্রসযুক্ত অপরিপক্ক-ফলে এবং অশ্নরসধুক্ত শু-ফলে ভূষিতা 
হুল! নায়ী বনলতার স্তায়, অত্যন্তবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। অতি কামনাপরতন্ত্র চি বুখভষ্ট মৃগের স্তার়, [দগৃতরান্তা 


চু 
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|. হইয়া থাকে। 


ট 


ভাবে আকুল হইয়া অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হইয়! থাকে । সংসারে 
তরুণীর প্রতি আসক্ত যুবা পুরুষ বিদ্ধ্য শলের গর্তে করিণীলোলুপ 
করীর স্তায়, আবদ্ধ হইয়া অতীব শোচনীয় দশ? প্রাপ্ত হয়। যাহার 
রমণী আছে, তাহারই ভোগকামনা আছে; রমনী-বর্জিতের 
ভোগস্থান কোথায়? অতএব রমণীত্যাগ কর্তব্য, কিন্তু রমণী 
তাগ করিলেই জগৎ পরিতাগ করা হয়, জগৎ পরিত্যাগ করিলে 
সুখী হওয়া যায়। হেত্রহ্ধন্! আপাতমাত্রে রমণীয় ভ্রমপক্ষের 
্তায় চঞ্চল অতি হ্রতিক্রম ভোগে আমি জরা রোগ ও মরণাদির 
ভয়ে আসক্ত হই না, পরন্ত শান্তিগুণাবলম্বী হহয়া প্রযত্রসহকারে 
পরম পদ প্রাপ্ত হইৰ ( এইরগ আশা )। ৩০--৩৬। 


একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২১॥ 


দ্বাবিংশ সর্গ | 


প্রীরাম বলিলেন, যৌবন অপূর্ণমনোরথ ঝালাকে বলপূর্কর্কই 
পান করিয়া থাকে, পরে জরা আবার যৌবনকে পান করে ;-- 
দেখুন একবার পরস্পরের কর্কশ ব্যবহার! যেমন তুষাররূপী ব্জ 
পন্ধজের বিনাশ সাধন করে, যেমন প্রবলবায়ু শরতের বৃষ্টি * 
অপনীত করে এবং যেমন কুলঙ্কষ৷ নদী তীরস্থ পাদপকে বিনষ্ট 
করে, তদ্রপ জরা শরীরের বিনাশ সম্পাদন করিয়৷ খাকে। কাল- 
কূটকণামঘবশী জরা! লোকের সর্কা্চ জরজর করিয়া “কিসভূত-কিম। 
কার' করিয়৷ ফেলে ; তাহাতেই বোধ হয়, জরা নিজেও অতি জীর্ণ- 
দেহ: কামিনীগণ, জরাজীর্ণ-কলেবর যাবতীয় পুরুষকেই শিথিল 
ও সন্কুচিত-দেহ বলিয়া গর্দভের শ্ঠায় ( ঘণার চক্ষে ) অব- 
লোকন করিয়া থাকে । মানব, অবলীল-ক্রুমে দৈন্ত-প্রদায্রিনী 
জরা কতৃক আক্রান্ত হইলে বুদ্ধি সপত্রী-তাড়িতা! সীমাত্তিনীর ন্যায়, 
পলায়ন করিয়া থাকে । ১৫ জ্্রী-পুত্র, নুহাদৃ-বান্ধব, দাস- 
দাসী--সকলেই জরা-কম্পিত পুরুষকে হীন-উন্মন্তবোধে উপহাস 
করিয়৷ থাকে৷ গৃণ্র যেমন অতি দীর্ঘ বনম্পতি আশ্রয় করে, 
তদ্রপ লোভ আগিয়া ছুর্দর্শ নির্ত্ণ পরাক্রম-হীন কাতর জীর্ণ 


বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়। থাকে । হৃদয়তাপপ্রদায়িনী দৈহ্যদোষময়ী 


সর্ব্ববিধি বিপদের প্রধান সহচরী কামনা বার্ধাক্য-সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
«আমি- করিব কি-_পরকালে যে প্রতীকারের 
অযোগ্য দারুণ কষ্ট”_ বৃদ্ধাবস্থায় এই ভয় বাড়িয়া থাকে । 
“আমি ক্ষুদ্র! কি করি__কেমন করিয়াই এ করি! চুঁপ করিয়াই 
থাকা ভাল”__বুদ্ধাবস্থায় এইরূপ নিরুৎসাহ-কাতরতা উপস্থিত 
হয়। “কেমুন ক রয়, কৰে এবং কিরূপ স্বাদুভোজন আমার 
জুটিবে” এইরূপ অজজ্র চিন্তাজবর বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের মন দ্ধ 
করিয়। থাকে। অত্যন্ত স্পৃহা। হয়, কিন্তু উল্লাসসহকারে উপভোগ 
করিতে শক্তি হয় না, ্ধাবায এইরূপ শক্তির অভাবে নিশ্চয়ই 


বেবাগায-প্রকরণ। 


4 পায় না। 





* টাকাকার বলেন, 'ভৃণের অগ্রভাগস্থিত জলবিদু সংহার 
করে? 

1 টী্কাকার বলেন, “শিথিল লম্বদেহ বলিয়। উ্টের স্তায় 
(ণার চক্ষে, অবলোকন করিয়া! থাকে? 
হুক আমি কি করিব! 


দারুণ-অবস্থা'-_টাকার মত। 


পরকালে ষে প্রতীকারহীন 


সি, 


হৃদয় দগ্ধ হইয়। থাকে। হে যুনে! শবীররূপ তরুশিখরে 
অবস্থিতা কায়ক্রেশদাধিনী অপকারিণী জরারূপিণী জীর্ণ বক- 
বনিতা, রোগভূজঙ্গে আক্রান্ত হইয়া, যখন কাতরধ্বনি করিতে 
থাকে, প্রব্ল-মুচ্ছা-তিমিরপ্রয়ামী মররণরূপী পেচক সেই সময়ে 
কোথা হইতে আসিয়৷ দৃষ্টিগোচর হইয়৷ থাকে। ৬ - ১৪। সায়ংসন্ধ্যা . 
উপস্থিত দেখিলেই অঞ্ধকার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, আর শরীরে জরা 
উপস্থিত দোঁখলেই মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়। মুনে! মরণ- 
রূগী বানর, শরীর-বনস্পতিকে জরাকুুমিত অবলোকন করিলেই, 
বেগে তাহাতে আপতিত হয়৷ জনশূন্য নগর, লতাবিষুক্ত পাদপ 
এবৎ অনাবৃষ্টিদপ্ধ দেশ শোভা পা, কিন্তু জরাজীর্ণ শরীর শোভা 
যেরূপ কুজনকারিণী গৃণ্রী ক্ষণমধ্যে উদ্রবস্থ করিবার 
জন্তই সবেগে আমিষ গ্রহণ করে, তদ্রপ কাসনিম্বন-বিধায়িনী জর। 
ক্ষণমধ্যে গ্রাস করিবার জন্যই সবেগে নরদেহ আয়ন্ত করিয় থাকে। 
যেমন বালিকা কুমকুম দর্শনমাত্রেই ওঁৎহক্য সহকারে ক্ষণকাল: 
মস্তকে ধারণপুর্ববক পরে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রপ জরা! 
ৃষ্টিমাত্রে থেন উৎকন্ঠিত চিত্তেই ক্ষণকাল শিরোদেশ আশ্রয় করিয়। 
অবশেষে সমগ্র দেহ জর্জরিত করিয়। দেয়। যেমন ধুলি- 
মলিন প্রবল প্রভগ্রনে শরীর শিহরিয়া উঠে, জর্জর তরুপল্লব 
নিপতিত হয়, তদ্রুপ ধুলিসমিভ রুক্ষভাবপ্রস্তি জরা 'পস্থিত 
হইলে শরীর শিহরিতে থাকে এবং জর্জরীভূত শরীর নিপতিত 
হইয়া যায়।১৫__২০। জরাগ্রান্ত জীর্ণ-শীণ দেহ, হিমানীসিক্ত ম্লান 
কমলের স্তায়, প্রকাশ পাইয়া! থাকে। জরারূপিলী কৌমুদী শিরো- 
ভাগরূপ পর্বতপুষ্টে উদিত হইয়! বাতরোগ ও কামরোগরূপা 
কুমুর্দিনীকে উদ্যোগ-সহকাঁবে বিকসিত করিয়া থাকে। “মন্তকরপী 
কুম্মাণ্ড জরারূপ ক্ষারযোগে ধূসবিত, স্ুতরাৎ পরিপক্ক হইয়াছে-_ 
কালরপী প্রভূ ইহা দেখিলে ভৌজন করিয় থাকেন। জরারূপণী - 
জাহবী সত প্রবহমাণ আ্ুুত্োতে শরীররূপী তীরব্নস্পতির মুল 
উদ্যম সহকারে ছেদন করিয়৷ ফেলেন। উদ্ধত জর।-বিড়ালী যৌবন 
মুষককে ভক্ষণ করিয়৷ থাকে এবং শরীর-আ1মষের লোভে অধিক 
উল্লাসিত হইয়া থাকে। জরা--শরীর-জঙ্গলের শৃ্গালী, তাহার, 
বিট শব্দ; জগতে এরূপ অশুভ-হেতু আর কিছুই নাই।২১-.২৬।- 
যাহাতে এই জরাজ্খলা জলিতে থাকে, সে ত নিশ্চয়ই দক্ষ 
হয় যায়, কাস-্বাস এই জালার শীৎকার (সৌ-সেঁ। শব্দ) ছুঃখই 
ইহার ধুমান্ধকার। হে তাত! মান্বগণের কৃশদেহ পু্পভারাবনতা 
লতিকার স্ঠায়, অবয়বরূী পল্পবে পুম্পগুভ্র কান্তি বহন করত জরা- 
প্রভাবে ব্যভীভূত হইয়া থাকে। ভরারূপ কর্পূর দ্বারা ধবলীকৃত 
শরীররূপী নি যৃত্যুব্ূপ মাত ক্ষণমধ্যেই উতপাটিত, 
করিয়। থাকে। মু্নধর! মরণই রাজী, তাহার আগমন-সময়ে 
যে আবিব্যাধি-সেশ! অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়, জরা তাহাদেরই শুভ্র 
চামর। হে মুনিবর! দেখুন, যাহার! গিরিগহৰরে প্রবিষ্ট থাকে, 
রিপুগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে জন্ধ করিতে পারে না, কিন্ত জরারূপিনী 
জীর্ণ-রাক্ষমী তাহাদিগরকেও অচিরে জয় করিয়া! থাকে। জরারূপ 
শিশিরনিকরে পারপূর্ণ শরীররূপ গৃহাভ্যন্তরে হীক্য়বূগী শিশগণ 
অল্পমাত্র স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয় না। ২৭--৩২। জরারূপীনী 
রম্ণী উত্তম নৃত। করিয়া থাকে, দগুনামক সম্জীতের তৃতীয় চরণে 
নত্তকীর যেমন পুস্ঃপুনঃ চরণক্ষেপে উচ্চ নীচ হইতে হয়, সেরূপ 
ইহারও-বষ্টিরূপ তৃতীয় পদের অবলম্বনে ক্্টলত হইতে হয়, (আর . 
' ঝাদ্যেরও অভাব নাই, কেনন। ) কাঁদ ও বাতকম্ই ইহার মুরুজ+- 








1. নানারপে করিষ্ণ। থাকেন। 
আবৃত বীজপূর্ণ দাড়িম্বকল বিদীর্ণ করে, তদ্রপ কাল জগতে 





) 





চি 


| বাদ । সংসার-রাজের ব্যবহার্য গন্ধমন্দিরে ( বিষয়ভোগস্থান জগ 


অথচ চন্দন প্রস্তুতি গন্ধত্রব্যের অনুলেপন-গৃহ ) দেও-যষ্টির 


শিরোভাগে চামবের. শুভ্রতাই জরা নামে প্রকাশ পাইতেছে। 
মুনিবর। জরারূগী শশধরের উদার শরীরনগরা শুভ্রবর্ণ ধারণ 
করিলে. ( জীবন/শা-সরোবরে ) মরণরূপ কৈরব-কুহ্থুম ক্ষণমধ্যে 
্রন্থুটিত হইয়৷ থাকে। জরারূপ হুধাবিলেপন দ্বারা শুত্রীকৃত 
শরীরনূপ অগ্তঃপুর ভ্যন্তরে অশক্তি, পীড়া এবং বিপত্তি নায় 
অঙ্গনাগণ সুখে অবস্থান করে ৷ হেমুশিবর! যে চতুর্ব্বিধ জীব- 
দেহে জর] অগ্রপর হয় এবং পশ্চাৎ মৃত্যু আপিয়। জয় লাভ করে,* 
তন্মধ্যে অন্যতম এই শরীরে-আমি মৃঢুমতি_আমারও ত 
স্থাদিত্ব বিশ্বীন হয় না। হে তাত! জরাগ্রস্ত হইয়াও বাচিতে 
হইবে জীবনের প্রতি এত অন্ুুচি -আগ্রহ কেন? জগতে 
জরাকে পরাজয় করিতেও কেহ পারেনা এবং এই অঞেয়া 
জরা সকল কামনাকেই অপূর্ণ করিয়া! রাখে। ৩৩--৩৮। 


4 দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২॥ 


ব্রয়োবিৎশ সর্গ। 


শ্রীরাম বললেন, ভ্রান্তকল্পনামূলক বহুতর বাক্যপ্রয়োগে 
নিপুণ অঙ্গবুদ্ধি ( অতত্বদর্শী ) ব্যক্তিগণ রাগ-দ্েষাদির বিভেদবশে 
সংসরকুছরে বহুপ ভ্রমের অবতারণ। করিয়া থাকে । এই বব" 
জীল-পঞ্চরে সজ্জনের কিরূপে আস্থা হইতে পারে বালকগণই 
দর্পণ প্রতিবিশ্বিত-ফলভোজনে অভিলাধী হয়। ঈদৃশ সংসারেও 
যাহাদের অসার সৃখভ|বন! হয়,_মুষক যেমন নিঃশেষরপে উ্ণ- 
নাভ-তন্ত ছেদন করে,_-তদ্রেপ কাল তাহা দিগকেও ছেদন করিয়। 
থাকে। জগতে উৎপন্ন এমন বস্তু নাই, যাহা-স্ফীত সমুদ্র 
যেমন বাড়বানলের কবলে পতিত হয়, তদ্রূপ- সর্বগ্রামী কালের 
করালগ্রাসে পতিত ন| হয় । কাল--ভীষণ, কাল-_মহেশ্বর ; সর্ধ্ব- 
সাধারণভাবে তিনি সমগ্র দৃশ্ঠবস্তর অস্তিত্ৃগ্রাসে উদ্যত। ১-_-৫। 
অনন্ত-বিশ্বগ্র'সী বিশ্বরূপ কালদেব প্রধান ব্যক্তিগণেরও ক্ষণমাত্র 
অপেক্ষা রখেন না। কালের রূপ ও আত্মা লক্ষ্যের অগেচর; 
যুগ, বৎসর, কল্সাদি নামক ওপাধিক-রূপে আংশিক প্রকট হইয়া 
বিশ্ব অধিকারপূর্বক অবস্থান করিতেছেন। যাহা যাহ! রম্য 
পদার্থ, যে সব বস্তর গঠনপ্রণালী দৃঢ় এবং যেসব পদর্থ সুমেরুবৎ 
বা হুমেরু অপেফ্ষাও আারবান্‌, গরুড়-কবলিত পন্নগাবলীর স্তায়, 
তহারাও কাল-কবলিত হইয়া থাকে। নির্দয়, কঠিন, ভ্রু, 
পরুষভাষী, কৃপা এবং অন্যান্য কারণে অপকৃষ্ট এমন কৌন 
ব্যক্তি নাই, যে কালগ্রাসে পতিত না হয়। গ্রাস করিতেই 
কালের একান্ত ইচ্ছা; এক বন্ত গ্রাস করিবার সময়েও অন্ত 


: বস্থ ভোজন তিনি করিয়া! থাকেন; অনন্ত-লোকসমুগ-ভোজনেও 


এই ব্হভোজীর তৃপ্তিলাভ হয় না। ৬_-১০। কাল, নটের 
তায়, হরণ, অপ: স্থষ্টি, গ্রাম এবং সংহার ছারা সংসারনৃত্য 
যেমন শুক পক্ষী, অনার আবরণে 


ঘথাবিভাগে অবস্থিত, অসত্যবন্ধনে. আবদ্ধ, প্রাণিরপ বীজ 





* “যে জীবদেহে মৃত্যু অবশ্ঠস্তাবী ও জরা ভ্রলাভ করে” 
কাসমত অনুবাদ । 





০ বাশ বাসস | 


সকল দ্রিদীর্ণ করিয়া থাকে *। কাঁল হস্তিত্বরূপে পরাক্রম 
প্রকাশ বরিয়া থাকে; অভিম নস্ফীত জনসমূহের ভীবাত্বারূপী 
মহাবশ্যে তাহার আশ্রয়, শুভ, এবং অশুভ কর্মফলই তাহার 
দন্ত, প্রাণিবূপ পল্পবপমূহ কালহস্তীর দশনযুগণে বিচ্ছিন্ন হইয়া 


থাকে। ব্রন্ধাুরূপ যে মহ্থারক্ষ আছে, ত.হার মূল ব্রদ্দা, ফল" 


দেবতাগণ, ব্হ্মব্ূপ বিশাল অরণ্য তাৰৃশ বৃক্ষের আশ্রয়; কাল এই 
অরণ্যকে অধিকার €রিয়। অবস্থান করিতেছেন। এই কালপুরুষ, 
রজনীরূপ মধুকরে পূর্ণ, দিবসন্ধপ-মগ্ররী-বিরাজিত, বৎসর কল্প এবং 
কলা! প্রভৃতিক্ূপ লতিকীবলী .নবরত রচনা করিয়াও কখনই 
খেদধুক্ত হইতেছেন না। ১৯--১৫। হে মুনে! ধূত্তচুড়ামণি কাল 
একফুর্তিতে ভগ্ন হইলেও অন্থমূর্তিতে ভগ্ন হয় না; একমুর্ভিতে 


দগ্ধ হইলেও অগ্ঠমু তে অদাহ্থ এবং একমূর্তিতে দৃষ্ঠ হইলেও 
অন্ঠমূর্ভিতে অদৃগ্ঘ ৷ € একদূর্তি-ঘর্থে ক ধ্যমূর্তি--ঘটপ্দাদি। 
অন্ঠমূর্তি-অর্থে কারণমুর্তি--মহাকান)। হুবিস্তৃত কাল, মন" 


কলিত রাজ্যের স্তায়, নিমেষমাত্রে কোন বস্তুকে উত্তমরূপে গঠন 
করিয়া থাকেন এন কোন বস্তকে একবারে অধঃপতিত করিয়৷ 
থাকেন। কাল, শরীর নামক দ্রব্যের সহিত অভেদভাবপ্রাপ্ত 
জীবকে দুর্দিলাস-বাঁসিনী কষ্টপালিতা যুগানুরূপ চেষ্টা দ্বারা 
বারংবার স্বর্গ-নরকে সম্মিলিত করেন. কাল আত্মন্তরিতাগুণে 
তৃণ, পত্র, ধূলি, ইব্ত, হুমের এবং সমুদ্রকেণ্ড উদরসাৎ করিতে 
উদ্যত। ক্রুরতা, লোভ, সর্ব্বৰিধ দুর্ভাগ্য ও ছুঃনহ চা্চল্য-_ 
সমুদ্রই কালে অবস্থিত। ১৬_-২০। ধেমন কোন বালক 


আপন (স্বীয়) কন্দুকষুণল নিক্ষেপণ- এক্ষেপণপূর্ববক ক্রীড়া করে, - 
সেইরূপ কালও গগন গুলে চন্দ্র-ুর্ধ্যকে প্রেরণ-( উদয়স্ত ) করত 


ক্রীড়া করিতেছেন। এই কাল কক্সান্তে সমুদ্রয় প্রাণি-বিভাগ 
বিনাশ করত তাহাদের ভূতপঞ্চকময় অস্থিমালায় আপাদ-মস্তক 
বেষ্টিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। 
অনিবার্ধ্। প্রলয়কালে ইহারই অন্গনির্গত. মহাবায়ু সুমের 
পর্ববতকেও ভূর্জপত্রের সয়, শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া উড়াইয়! দেয়। 
এই কাল কখন রুদ্র, কখন এক ইন্দ্র, কখন অন্ত ইন্দ্র, কখন কুবের 
আবার কখন কিছুই নহেন অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার রূপ 


থাকে না। যদ্রেপ সমুদ্র স্বীয় শরীরে এক তরঙ্মাল! ধারণ করতই . 


অন্ত তরঙ্গঈমালার উৎপাদন-ও সংহার. করে, তদ্রপ কালও আপ" 
নাতে এক স্বষ্টিপ্রবাহ ধারণ করত অন্ত স্া্টপ্রবাহের উত্পাদন ও 
সংহার নিরন্তর করি! থকেন। কাল মহাকল্পরূপ বৃক্ষ হইতে দ্রেব্তা 
ও অনুরূপ পক-ফলসযুহ পাতিত করিয়া থাকেন।২১--২৬। খষে ! 


পৃতনশীল উড়ুম্ব:ফল অসংণব্রহ্ধাণড; প্রাণী সকল তন্মধ্যস্থিত 


মশক, তাহারা বিহুকাল ঘুৎ ঘুৎ করিষ। থাকে; কাল এই উডুম্বর- 
ফলের প্রমব-পাদপ। মুনির ! ব্রদ্ধ_চক্িকা জগতের -সত্ভী-_ 
কুমুদিনী; সেই চক্দিকার সননিধান বশতঃ পরিস্কুট সত্তা-কুষুদিনীর 
সাহায্যে কাল স্বী্ন “দ্বিতীয় শরীরের বিনোদন করিয়া থাকেন, 
তখন তীহার সহচরী প্রাণিগণের শুভাগুভ-ক্রিয়ারূপিণী প্রিয়তম! । 


কাল, অনস্ত-অপার প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভূতলে পূর্ব্বাপর-সীমাবর্জিিত . 





* টীকাকার বলেন, “শুক যেমন দাড়িম্ববীজ বিদীর্ণ করিয়া 
ভোজন*করে, কাল সেইরূপ সংহার দ্বারা জগতের প্রবিভক্ত প্রাণি. 
বাজ সকলকে অস্তিত্বহীন করায় বোধ হয় যেন তাহাদিগকে বিদীর্ণ 
: করিয়াই ভোজন করিয়া থাকে ।” | 


কালের চরিত্র (কার্য). 


রাজনের রর জনা রেজার চারা 17111 লামার রত তাত রে হরর রে রানে যার আাযররারেররা রে রাজার রাজারা 
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প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত পর্বতের স্টায়, উতুঙ্গ অনন্ত অপারপ্রতিঠিত 
অর্থ ব্রহ্ম- প্রতিষ্ঠিত নিজ বপু অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন। মছর্ষে! কাল কোথাও ব1 গাঢ় অন্ধকারের ন্তায় শ্তামবর্ণ 


: কোথাও ব| ₹মনীয়বর্ণ, কোথাও বা তদ্ধিবর্জ্মিত কাধ্য উৎপাদন 
* করত অবস্থিতি করিতেছেন ।২৭-_-৩০। কাল, বিসুপ্ত-অসংখ্য-জীব- 


ংসারের মারভাগের স্তায় অবশিষ্ট এবং পৃথিবীর স্তায ভারসহ স্বীং 
সততায় বদ্ধমূল ইয়ই আছেন, বহুশত মহাকল্প অতীত হই.লও 
কাল খেদান্িত হন না, আদরও করেন না, কালের গতি, স্থিতি, 
উদয় ও অন্ত কিছুই ন.ই। কাল অনায়াস-সম্পাদিত জগৎস্থপ্টির্প 
ক্রীড়ায় নিরহঙ্কারভাবে. আপনিই বিস্তীর্নরূপ আপনাকে পালন 
করিতেছেন কাল, সরোবরসদৃশ নিজ স্বরূপে রজনাপদ্কমিলিত 
জলদ-ভ্রমরচুম্বিত দিনরূপিণী কোকনদশ্রেনী ধারণ করত অবস্থান 
করিতেছেন। : কাল কুপণ-পুরুষ, বূজনী তাহার কৃষ্ণবর্ণ .পুরাতন 
সম্মার্জনী) ইহা দ্বার উক্ত কৃপণ-পুরুষ হৃ্যের আলেকরূপ 
নুবণথণ্ড সুমেরুপার্থ হইতে আহরণ করিয়া! থাকে। গৃহের কোণে 
কোথায় কি আছে, অঙ্থুলিযোগে দীপসপ্চালন করিধা কৃপণ ব্যক্তি 
তাহ! দেখিয়া! থাকে; কালেরও এরূপ করা আছে, সুর্যের 
ক্রিয়াই অঙ্গুলি__হৃধ্যই প্রদীপ, জগৎই গৃহ; কাল,ক্রিয়াঙ্গুলি দ্বারা 


 সুরধযদীপ সঞ্চালনপুর্বক ও গৃহের সকলদিকে কোথায় কি আছে 
দেখিয়। থাকে। কাল কৃর্্রূপ নেত্রে দ্িরূপী উন্নীলন-সাহাধ্যে 


অবলোকন করিষ্না জগংরূপ জীর্ণারণ্য হইতে লোকপালরূপ- পৰ- 
ফল চত্রন করত ভক্ষণ করিতে:ছ। ৩১--৩৭। কাল, জগৎস্বরূপ 
জীর্ণকুটীরে বিকীর্ণ মণিলনিভ গুণশালী লোকদিগকে যত্রসহকারে 
মৃত্যুরূপ পেটিকামধ্যে সংসাপিত করিয়া রাখে এবং রত্রমালার শ্ঠায় 
গুণ-গুন্ফিত লোকসমূহকে ভূবণার্থ অঙ্গে ধারণ করিয়৷ পুনর্বার 
ছিন্নভিন্ন করিয়া থাকে । নিতাস্ত চপল কাল, দ্বিনরূপ হতংদানুগত 
তারারূপ কেখ্রযুক্ত নিশারূপ ইন্দীবরযাল! বলয়িত করিয়া 
ধারণ করিতেছে। শৈল, সিন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবী এই শৃ্চতুষ্টরণালী 
জগ্নদ্রপ মেখ্রে হিৎসক কাল-_নক্ষত্রপুপ্তরূপ তদীয় শোণিতবিন্দু 
সন্দর্শনপূর্ববক প্রত্যহ ভক্ষণ করিতেছে । কাল যৌবনরূপ নলিনীর 
পক্ষে হিমকর ও আয়ুরূপ মাতঙ্গের পক্ষে সিংহ ; জগতে কি ক্ষুন্র, 
কি বৃহত্, এমন কোন বন্ত নাই, কাল যাহা অপহরণ না৷ করে। 
সংহারক কাল কল্গাসুক্রীড়াবিলাস-চ্ছলে সমুদ্বায় প্রাণী সংহার 
করিয়। অজ্ঞানপ্রকাশক . স্বাধিষ্ঠান ব্রক্মমাত্র অবলম্বনে অবস্থিতি 
করে। কালই বিশ্বের কত্তা, ভোক্তা, সংহ্তা ও স্বর্তী এবং কালই 
সতগ হুর্ভগরূপে সর্বত্র বিরাজমান; কেহই বুদ্ধির কৌশলে 

কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এব সমুদবায় জীবলোকের 
মধ্যে একমাত্র কালই সমধিক বলবান্‌ । ৩৮-:৪৫। 


ভ্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥ 





চতুর্বিবংশ সর্গ। 
রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, _মহর্ষে ! কালের লীলা উদ্ভট ও 
পরাক্রম অচিন্ত্য, এই সংসারে রাজপুত্ররূপ (রাজা_ ব্রহ্ম, তাহার 
পুত্র যুবরাজ ) কালের চরিত্র বর্ন করি, শ্রবণ করুন।  রাজপূত্র 
কাল এই অত্যন্ত জীর্গ ভগৎ-অরণ্যে মুগ্ধ কাতর প্রাণিসমুহরূপ 
সৃগকুলের মুগয়া করিতেছে। মহর্ষে! জগৎ-জঙ্গলের প্রান্তে 


অবস্থিত কলসাস্তকালের মহার্ণব, উক্ত: ৃগয়াচারী রাজপুত্রের রম্য 


ক্রীড়াপুদ্ষরিণী ; বাঁড়বানল সেই পুক্ধরিণীর পঞ্চজ। প্রাণিসমূহ কট্- 
তিক্ত-অস্নাদি-স্থানীয় এই সকল এবং দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমূদর প্রভৃ- 
তির সহিত মিশ্রিত জগত্ষবরূপ পর্যাষিত ( পুরাতন ও বাসি) অন্ন 
দ্বারা যুবরাজ কালের -প্রাতরাশ : প্রতর্ভকষ্য) নির্বাহ হয়। কালের 
প্রণয়িনী কালরাত্রি। ব্যান্ীর স্তায় ; কভূতবিনাশিনী সেই কীল- 
রাত্রি মাতৃগণ-পরিবৃতা হুয়া নিরন্তর এই সংসারবনে বিহার করিয়। 
থাকে। ১-৫। জর্ধরস-সমদ্িতা কমল-কুমুদ-কহুলার-বিলো'ল- 
যুথিকা-পরিৰৃতা এই পৃথিবী কালের করতলস্থিত বিশাল পানপাত্র। 
মহর্ষে! যাহার ভূজাস্ফালন নিতান্ত দুঃসহ, যাহার কেশর নিতান্ত 
ছুদর্শ ও স্বন্মদেশ গীবর, সেই সিংহনদ্দা নৃসিংহদেব দত্যরপ ক্ষু্র- 
পক্ষিবধের জন্ত কাল-যুবরাজের ভূজপিঞ্জরস্থ ক্রৌড়াশকুন্ত ( বাজ- 
পক্ষী) স্বরে ঝ আকারে বহু অলাবুঘটিত। বীণার হ্টায় হুন্দর, 
শারদ-নির্মীল-নভোমগণ্ডলমনিভ-নীলকান্তি স'হ!রভৈরব-নামধেষ 
মাকালও এই কালনাঘক যুবরাজের ক্রীড়।-কোকিল কালাভিধ 
রাজপুত্রের অভাধ নামে কোদণ্ড সর্বত্রই বিরাজমান। মে ধনুর 
টক্কাররব অনবরত শ্রুতিগোচর হয় এবং তাহা হইতে অজত্র 
হুঃখকণা নিঃস্থত হইক্। থাকে । হে বরক্মন! অধিক-বিলাসচতুর 
রাজপুত্র কাল নি্গে ধাবিত হয়! স্বীয় ঘুর্যম।ন লক্ষ্যকেও দুঃখবাণে 
বিদীর্ণ করিতেছে । এই কালনা ,ক রাজপুত্রই এই জীর্ণ জগহ- 
কাননে মর্কটদিগকে (ধিষয়লোলুপ ও ঝানর) অধিকতর চঞ্চল করত 
উক্ত প্রকারে বিরাজমান থাকিয়া মুগঞ্জবিহার করিতেছে ।৬--১০। 


 চতুর্বংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥ 





পঞ্চবিংশ সর্গ। 


শ্রীরাম বলিলেন,_-হে মহর্ধে! কাল ছূর্বিলাপাঁদিগের চূড়ামণি 
অর্থাৎ, ুষ্টাশয়গণের ববিষ্ঠ। ইনি পূর্বোক্ত মহাকাল নহেন, খণ্ড 
কাল। এই কাল ইহুলোকে পদার্থ নিচয় স্থজন করে, আবার সংহী- 
রও করে। ইহা অবস্থাতেদে কাল ও দৈব ছুই নামে আখ্যাত। : 
একমাত্র ক্রিয়াই কালের স্করূপ। অন্য কোন স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। 
কর্মফল নিষ্পাদন ব্যতীত ইহার অন্ত কোন কার্ধ্য বা চেষ্টাও 
নাই। যেমন খরতাপ দ্বারা হিমানী বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ কর্ন বা 
কাল দ্বারা এই নিখিল অসার প্রাণিকুল বিনষ্ট হইতেছে। এই 
যে পরিদৃগ্ঠমান বিশাল জগন্মগুল ইহ? উত্ত কলের নর্তনাগারএবং 
ইহাতে সে নিরন্তর নৃত্য করিতেছে দৈব নামক কাল পূর্ব্বোক্ত 
মহাকাল অপেক্ষা তৃতীয়। ইহর নাম্ন্তর কৃতান্ত। ভীষণ মত্ত 
কাপালিক বেশে ইহা নৃত্য কয়া থাকে । ১--৫। মহর্ষে এই 
নূ্তনশীল ও নিতীস্ত অনুবক্তব প্রতীয়মান কৃতান্ত স্বীয় ভার্ধ্যা 
নিষতির প্রতি জাতিশয় অনুবক্ত। শশিকলাশুত্র অনন্ত এবং 
শশিকলাতুত্র ত্রিধাবিভক্ত গঙ্গা প্রবাহ তাছার সংসাররূপ বক্ষঃস্থলে 
উপবীত ও অবী'ত যুগ্ণলরূপে বিরাজিত। হে ব্রদ্মন্। চন্দ্র ও হুধ্য 
কালের করভূষণ এবং হুমেরু তাহার ভ্রীড়াসরোজ। কালের__ 


_বিচিত্র-নক্ষত্রবিন্দশোভী পুক্ষর ও আবর্ত নামক প্রলয়মেঘ-যুগল- 


রূপ পল্পৰ (পাড়) যুগলসম্পন্ন এই অসীম 'নভোমণ্ডল্রূপী এক 
বস্ত্র একার্ণ্ৰ জলে ধৌত হইয়া থাকে! এবংবিধ কালের পুরো- 


ভাগে নিয়তিনায়ী তদ য় নিত্যসহচরী কামিনী আলম্তপরিশুন্যা। ও 


প্রাণিভোগানুকুল কার্যে ব্যাপুতা থাকিয়। অনবরত নৃত্য করিতেছে। 


২৬ 


৬--১০। প্রীনিগণও সেই চঞ্চলা অনিবাধ্যক্রিয়াশক্তিবিশিষ্টা 
নৃত্যশীল! কৃতান্তকাঁমিনীর নৃত্যদর্শনার্থ জগন্রপ মণ্ডপের অভ্যন্তরে 
নিরন্তর যুতায়াত করিতেছে! দেবলোকাদি সমুদয় লোক উক্ত 
কালকামিনী নিষ্তির মনোহর অঙ্গভূষণ এবং -পাতালাদি নতঃস্থল 
পধ্যন্ত তাহার লম্বমান 'কেশ-কবরা। নিয়তির পাতালরূপ চরণে 
নরকশ্রেণী নুপুরের স্তায় বিরাজমান; সে নূপুর ছুক্ষতস্ত্রে গ্রথিত, 
নরকানলে উজ্জ্বল এবং রোদনকোলাহল তাহার নিকণ। চিত্রপ্ুপ্ত 
_শুভ্রিয়ারূপা তদীয় সশীকর্তৃক উপকল্পিত কম্তৃরিতিলক,উত্ত 
কালকামিনী নিয়তির যমরূপ মুখমণ্ডলে উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়! 
থাকে। এএই কালকামিনী নিষ্তি কল্সাস্তনময়ে স্বীপন স্বামীর ইঙ্গিত 
যুক্ত: মুখভাব বুঝিয়৷ অতিশয় চাঞ্চল্য সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। 
তখন পর্বতস্ফোটা দিজ্নিত ভয়ঞ্কর শব্দ তাহার নর্তনশীল চরণের 
|. ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়। ১১--১৫। নিয়তির পশ্চান্ভাগে লম্বমান 
1. মৃত কার্ভিকেযমযূরগণ বুর্ণিতি হয়, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শিবপঞমুণ্ডে 
.  জটাভুট ও শশিকলা বিলোল ও লম্বমান নেত্রত্রয়ের বৃহৎ গর্তে 
( বায়প্রবেশ প্রযুক্ত ) ভে। ভেঁ। শব হওয়ায় প্রত্যেক মুণ্ডই তীষণ- 

.. ভাবাপন্ন (যে মুণ্ডই ক ল-কাপালিকের মুগ্ডমালা ). কচিরমন্দার- 
1 কুহথমভূষিত গৌরীকবরীই চামর, তাওবমন্ত পর্বতাকার ভৈরবের 
উদ্রই অলাবুপাত্র এবং শতচ্ছিদ্যুক্ত কণিত বাদব শরীরকক্কালই 
ভিক্লাকপাল আর শুল্ক পুষ্টকপ্কালই খট্টাঙ্গ হইয়! থকে । অর্ব- 
সংহারকারিণী. নিপ্ন'ত এইরূপে নভোমগণ্ডল পরিপূর্ণ করত আপনা 








| 

| ১৬-:২০। প্রলয়োনসত্ত পুক্ষর-আবর্ত মেঘরূপ ডমরুবাদ্যের উত্তট 
ূ শবে তুন্বুরু প্রভৃতি পন্ধব্বগণ মণাপ্রলয়ে কামকামিনীর নিকট 
[.. হইতে পলায়ন করেন মহর্ষে! চত্ত্রমণ্ডল তাঁদুশ নৃত্যশালার 
ূ অভ্যন্তরস্থ সমুস্তাসিত কতান্তের তারকা চক্দ্রিকা বিরাজিত নতো- 
মণ্ডলরূপী মঘু-পিস্ছ কেশভূবণ। তাহার এক কর্ণে হিমালয়- 
1. পর্বতরী প্রদাপ্ত অস্থিম্ধ আভরণ আর বামকর্ণে হুমেরু-কম- 
1... নী কাঞ্চনম্য় কর্ণভূষণ। চন্দ ও হৃষ্য কাল কৃতান্তের গণ্মগুল- 
বিলম্বিত কুগডল এবং লোকালোক পর্বত তদীয় কটিতটের মেখলা। 
খষে! ইতস্ততঃ বিলোল বিছ্যুৎ__কালের বলত্ব ; অপিচ জলদজাল 
ইহার বিচিত্র অংশুপটিকা; এ অংশুপটিক! বায়বশে সঞ্চালিত 
হইয়! শোভা বিতরণ করিষা থাকে । ২১--২৫। পুর্ব পূর্ব সৃষ্টি 
... বিনাশ হইলে তহা হইতে নিগত, সৃত্যুগণই থেন মিলিত হয়! 
[.. মুষল-মুদ্গর-্তীক্ষশূল প্রাস-তোমর পটিশরপে পরিণত হইয়াছে; 
সংসরণশীল-জীব সৃগবন্ধনার্থ দীর্ঘাকৃত উক্ত মহাকালের করচ্যুত 
এব অনন্তদেব প্রভৃতির শরীররূী মহাহত্র দারা প্রস্তুত বজ্জুতে 
উক্ত মুষলার্দি গ্রথিত হইয়। কৃস্তের মালাকারে বিরাজমান হয়। 
বিবিধরত্রমুজ্বল ভীবরূপ মকরলাস্থিত সপ্তগাগররূপ কক্বণশ্রেণী 
তদীয় করদ্য়ের আতরণ। অপিচ অলৌকিক ও বদিক ব্যবহারর্ূপ 
রোমাবর্ত (রোমের ঘুরুণি) যুক্ত হুখহুঃখপরম্পরাস্থচক রজঃ- 


পুর্ণ তমোগুণ তদীয় কৃষ্তবর্ণ রোমাবলিরূপে বিরাজ করিতেছে । 








1. উপসংহার করত বিশ্রাম করেন ॥ পরে পুনর্কার বরহ্াদির সহিত 
1" এই.জগৎ স্থষ্টি করত. এই জরা-মরণ-শোক-ছুতখ-অভিভব-বিভু- 
|  ধিতা সৃষ্িরূপিণী স্বীয় নাট্যলীল| বিস্তার করিয়া থাকেন। 
বালক যেমন কর্দম লইয়৷ নানাপ্রকার পুত্তলিকা প্রৃতি নির্মাণ 








বি 


আপনি ভীত হইঞ্»! থাকে। তাণুববিলোল নানাপ্রকার মন্তক্প । 
কমলমাঁলিকা দারা নিয়তি মহাপ্রলয়ে শোভা পাইয়া থাকেন। | 


এবংপ্রকার কতান্তরূগী কাল, কল্পশেষে তাগুবোভব নৃত্যচেষ্টা 


যোসুবা গ্লাস 


করে, কিন্ত শ্রযবোধ করে না) তেমনি কালও কত জগৎ, বিবিধ 
দেশ, বন্; অসংখ্য ও বিবিধ জী ব ও তাহাদের স্থির অস্থির আচার- 
পরম্পরা স্থষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাস্ত হন না। ২৬__-৩২। 


পঞ্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫॥ 


স্পা 


ষড়ুবিৎশ অর্গ। 


শ্রীরাম কহিলেন,-_মহর্ষে মহামুনে! এই মহাকাল প্রভৃতির : 
উক্তবূপ লীলাক্ষেত্র সংসারে মার্শ ব্যক্তি কিরূপে আস্থাবান্‌ 
হইতে পারে, বলুন। হে মুনিবর ! প্রপঞ্চরচনা-চতুর উক্ত দৈব 
প্রভৃতি কর্তৃক যেন আমরা বিক্রীত এবং তীয় মোহে অভিভূত 
হইয়া, আরপ্য সৃগ্রের স্তায়, অবস্থান করিতেছি। অনার্্যচা্রত 
সংহারসমুদ্যত কাল, লোক সকলকে নিরন্তর আপদৃসাগরে নিমগ্ন 
করিতেছে। অগ্নি যেমন দাঁরুণ-তাবাপনন হইয়া উষ্ণপ্রকাশ শিখা- 
দ্বারা লোক দগ্ধ করে, সেইরূপ কালও দারুণ চেষ্টায় দুরাশা 
উদ্দীপিত করিয়া লোকদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। নিয়তি এই 
কালমর্ধ্যাদারূপ কৃতান্তের প্রিয়া ভাধ্যা। সে স্ত্ীস্বভাবহুলভ চাপল্য- 
বশতঃ সমাধিপরায়ণ যোগীদিগকেও : ধৈধ্যচ্যুত করিয়া থাকে। 
১৫ সর্প যেমন বাযুভক্ষণ করে, ত্রুরহ্দর় কৃতান্ত প্র/ঃণিগণের 
তরুণশরীরে জরা উপস্থিত করিয়া তাহারিগকে সেইরূপ গ্রাম 
করিতেছে । আর্তব্যক্তিও এই নৃশংস রাজচন্রবর্তী কালের 
করণাপাত্র নহে। (কেবল কাল কেন, সকলেই নির্দয় !) 
সর্কভূতে দয়ালু উদারহৃদয় লোক ত দুর্গত। হে মুনিবর ! 
অজ্জলোক যাহাকে ভোৌগস্থান বলিয়া জানে, সে সমস্তই দারুণ 
দুঃখের আধার এবং তৃণাদি ব্রদ্ধা পধ্যত্ত লোকশ্রেণীও ছুঃখের 
আবাসভূমি । তাহাদের শরশ্ব্্য নিতান্ত অসার। আঙ়ুং নিতান্ত 
চঞ্চল, মৃত্যু অত্যন্ত নিটুর, যৌবন অচিরস্থায়ী এবং বাল্যকাল 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন। লোক সকল বিষয়ানুসন্ধানে কলদ্ষিত, বন্ধু-বান্ধব 
ভববন্ধনের রজ্ভুঃ ভোগ স্কল সংসারের মহারোগ এবৎ সুখ 
ম্রাচিকাস্ৃশ। ইন্জিয়গণই পরমশক্র, সত্য-_অসত্যবৎ প্রতীয়-. 
মান, মন-_- আত্মার পরমরিপু, আত্মা তৎ্সহবাসে আপনিই 
আপনাকে কেশ দিতেস্বেন। ৬--১১। অহচ্কার-_ম্বাত্বকলক্কের 
কারণ, বুদ্ধি-_নিতান্ত যৃছূ, ক্রিয়া কেশ £সবিনী, লীলা--রমনী- 
সঙ্গে পথ্যাপ্ত। বাসনা_ব্ষিয়ের প্রতিই ধাবমানা, আত্মস্কৃর্তি_ 
দুর্লভ, বম্নীগণ--দোষের সেনা, অনুরাগ__নীরস হইয়াছে । 
বন্ত অবস্ত বলিয়া! প্রতীত হইতেছে, চিত্ত অহস্কারে অর্পিত 
হইয়াছে, বিষয় সকল ক্ষণধ্বৎসী বিষয়ের অবসানভূমি এব 
আত্মাও অপ্রাপ্য হইয়াছেন। হে সাধো! সকলেই নিরন্তর 
দহামান, সকলেরই বুদ্ধি ব্যাকুল এবং সকলেরই বাগরূপ রোগ 
নিতীন্তই প্রবল। সুতরাং বৈরাগ্য নিতান্ত ছুর্লত। লোকের 
দৃষ্টি রজোগুণে কলুষিত, তমোগুণ অনবরত বদ্ধিত হইতেছে, 
সত্বগুণ দূরে পলাধন করিয়াছে ; কাঁজেই তত্বজ্ঞান হুদ্বরপরাহত ৷ 
জীবন অস্থির, মৃত্যু আগমনোনুখ, ধৈর্ধ্য বিকল, আসক্তি কেবল 
অসার বিষয়ন্ুখে। ১২--১৭। বুদ্ধি মূর্থতাদোষে মলিনা ; শরীর 
বিনাশের বশীভূত, জরা এই শরীরে যেন জলিতেছে'ও পাপ 
অনবরত স্ফৃপ্তি পাইতেছে। যৌবন যত্ব করিলেও থাকে না” 
সংসঙ্গ দুরপরাহত, সত্যের উদয় কোথাও নাই ; আর গতি নাই। 








বৈরাগ্য-প্রকরণ। ২৭ 


অন্তঃকরণ মোহজালে আচ্ছন, মুদদিতা-বৃত্তি (পরমান্দ-সন্তোষ ) 
দুরে পলায়ন করিয়াছে, উজ্জ্বল করণাবুতি উদিত হয় না, কেবল 
নীচতাই অদুরবর্তিনী হইতেছে। ধীরতা অধীরা, লোক সকল 
জন্মৃত্যুপরায়ণ হুর্জনস্গই সর্বত্র সুলভ ও সাধুমঙ্ হুর্লভ। দৃশ্- 

মাত্রেই জন্ম-মৃত্যু বশীভূত ও বিষয়বাসন। বন্ধনের হেতু। মৃত্যু এই 
জীবসমূহকে নি কোথায় লইয়া! যাইতেছে! দিত্বগুলও ( মহা" 
প্রলয়ে ) অদৃষ্ঠ হয়, দেশ অন্ঠনামে ব্যবহৃত হয়, * পর্বত সকলও 
বিশীর্ণ হয়, অর্থাৎ সকলই নর ; এ অবস্থায় মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি 


আস্থা কি? সতস্বরূপ ঈশ্বর আকাশ ও ভুবন গ্রাম করেন, সর্ক্বৎ- 
_সহারও সংহার হয় হ্ুওরাং মাদৃশ লোকের প্রতি আস্থা কি ?সমুদ্রও 


শুক্ক হয়, লক্ষত্রপুঞ্জও বিশীর্ন হয়, সিদ্ধগণও বিনষ্ট হন ;--আমাদের 
সায় লোকের প্রতি স্থায়িত্ববিশ্বাস কি৭্‌ দানবেরাও বিদীর্ণ হয়, 
রবের জীবনও চিরস্থায়ী নয়, অমরকুলেরও মৃত্যু আছে; _মাদৃশ 
ব্যক্তির প্রতি আস্থা কিণ ১৮--২৬। দেবরাজ ইক্ও কালবদনে 
চর্ব্বিত হন, যমও নিয়ন্ত্রিত হন, বায়ু প্রাণবাযুশূন্ত হন, সোম ব্যেম 


হন, মার্তগুও খণ্ডিত হন, তগবান্‌ অগ্নি চিরকালের নিমিত্ত 


নির্বাপিত হন; সুতরাঁ আমার ন্তায় লোকের প্রতি স্থারিত্ব- 


_ বিশ্বাস বা আস্থা কি ? ব্রহ্মারও সমাপ্তি আছে, হরিও সংহারদশা- 
. প্রাপ্ত হন, সর্বহর হরও অভ বপ্রাপ্ত হন; সুতরাং মাদুশ লোকের :. 


প্রতি আস্থা! কি? কালের কাল, নিয়তির বিলয় ও আকাশের বিনাশ 


নুস্থির ; সুতরাং মাদৃশ অসার ব্যক্তির প্রতি আস্থা কি? ব্রক্ষন্! ; 


শ্রবণেক্িষ্ষের অবি-র, বাণিন্রিয়ের অপ্রাপ্য, চক্ষুরাদি ইজিয়ের 
অগোচর ও অজ্ঞাতঘূর্তি_-এমন এক বস্ত আছেন, তিনি আপনিই 
আপনাতে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বভৃবন 
দেখাইতেছেন ভ্রিলোকমধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহার 
বাধ্য নহে। তিনিই অহঙ্কারাবিষ্ট হইয়া সর্ধত্র বিরাজমান। 
যন্ত্র প্রস্তরখপ্ড প্রত্রব্ণবেগে অব্শ হইয়া পর্বত" হইতে নিপতিত 
হয়, তদ্রূপ অঙ্থসহিত দিবাকর সেই পরষাত্মা-বন্ত কর্তৃক প্রেরিত 


হইয়া শিলা শল বগ্র প্রভৃতি প্রদেশে (বখের স্তায়) পরিচালিত 4 
যেমন পক .আক্ষোটফল (আখরোট ) তৃকক- | 
বেষ্টিত, এই হৃবাহ্বরগণের আশ্রম্ধ ভূগোলও সেইরূপ তদীয়- 


হইতেছেন ] 


প্রভীব-প্রহিত জ্যোতিশ্চক্রে বেষ্টিত থাকে 11 ২৭-_৩৪'। স্বর্গে 
দেবগণ পৃথিবীতে মনুষ্যগণ, পাতালে ভূজন্গগণ, তাহারই কল্পনা- 
মাত্রে সমু্পন্ন এব; বিনষ্ট হইয়া থাকে। ছুরাচার কন্দর্প সেই জগদী- 
শ্বরের সমরে পরাত্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিস্দূশরূপে লোক সংলকে 


' আক্রমণপূর্বরক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। যেমন মন্ত মাতনস- 


গণ ম্দবর্ষণ করত চতুদ্দিক হুরভিত করে, তেমনি খতুরাজ বসন্ত 
বিকসিত কুনুমের গন্ধে চতুদ্দিক আমোদিত করিয়া লোকের 
অন্তঃকরণ, বিচলিত করিয়া থাকে। বি গনী রম্ণীকুলের বিলোল 





সখ টীকাকার বলেন, “হে খষে! যেদিকে কাঁলভয় নাই, মৃত্যুভয 
নিবারিত আছে, তাহ। এ সংসারে ৃষ্টিগোচর হয় না। থাহা 
সহুপদেশ, তাহাও এ সংসারে বিরুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতেছে» 
1ভৃ- পৃথিবী । গোল-_ব্ভুল। পৃথিবী কদম্বফুলের মত 
গোল । ধিব্ত্যচক্র__খগে, হি চন্দ্র, তুর্ধয, গ্রহ. ও উপগ্রহ 


প্রভৃতির সংস্থান। বিষম্চক্রের অগ্ত নাম জ্যোতিশ্চক্র। চন্র- 


তুল্য ভ্রমণ বরে বলিয়! চক্রু। 
করিতেছে । 








কটাক্ষে চঞ্চল চিত্ত ুস্থির করা মহাবিবেকেরও কর্ম নয়। মহর্ষে! 
ধাহারা পরোপকারকারিণী ও পরছ্ঃখকাতরন্সিগ্কা বুদ্ধির সাহায্যে 
তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আমি বিৰ্চেন1 করি, তীহারাই হুখী। 
জীবিত-সাগরের উৎপাদ-বিনাশশীল কালবাড়বানল-পরিতপ্ত মহা 
তরক্রাশির সংখ্যা করা! কাহার সাধ্য? মৃগ যেমন অরণ্য মধ্যে 
লতাজলে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ মানবগণও মোহ 
বশতঃ জীবনরূপ অরণ্যে দুরাশাপাশে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হুই- 
তেছে। হে ব্রহ্ষন! লোক সকল পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক 
কুকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিয়া স্ব স্ব আফুঃ বুথ নষ্ট করিতেছে । 
তাহাদিগের কাম্যফল-- আকাশজাত বৃক্ষের লত-বিরচিত ক" 
রজ্ুর তুল্য অর্থাত অলীক ছুঃখপ্রদদ ; .সেই ফল বিচার-বেভ্তার 
অজ্ঞেয়। খষিপ্রবর! লোক সকল “আজ উত্সব, আজ এই 


' খতু, আজ এই যাত্রা, এই আমার বন্ধু, এই হুখ, এই বিশিষ্ট 


ভোগ-_ ইত্যাদি মিখ্যাভাবে ভাবিত হইয়া এবং চপল-অসার- 
বুদ্ধিব্তম্ভিত মুখম্ষী কল্পনায় মোহিত হইয়া দিবারাত্র বিগলিত 
হইতেছে | ৩৫-7৪৩ 1 | 


ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৬॥ 


সপ্তবিংশ সর্গ। 


শ্রীরাম বলিলেন, তাত! আরও ধেখুন»-এই অতীব কুখ- 
সিত অথচ ( অজ্ঞব্যক্তিগণের ) মনোরম জগতে এমন কোন পদার্থ 
নাই-_যন্দ্ার৷ চিন্ত পরম শান্তি লাভ করিতে-পারে। বাল্যকাল 
অতীত; মনোরপী মৃগ--কল্পনাপ্রহৃত ক্রীড়ায় লোলুপ হইয়া 
পত্রীরূপ গিরিগহবরে জীর্ণদশ। প্রাপ্ত (নিস্তেজ) এবং অসার শরীর 
_-জরাগ্রস্ত হইলে লোৌকে কেবল কষ্ট ভোগ করে; তখন আর 
নিস্তারের উপাস্ন থাকে না। জরারূপ হিমানী-পাতে বিশীর্ণ শরীর- 
রূপিণী কমলিনীকে অতি দুরে পরিত্যাগ করিয়া জীবন-মধুকর ক্ষণ- 
কাপ মধ্যে পলারন করিবামাত্র ইহলোকরূপী সরোবর শুষ্ক. হুইয়া 


 থাকে। জরার আতিশয্যরূগী নবপ্রত্ফুটিত-বহুত্‌ মে পরিশোতিতা 


শিখিল-বন্ধ দেহলতা যতই পুরাতন হয় ততই প্রির হইতে 
থাকে *। সমীপস্থিত সন্ভোষ-পাদপের মুলোশপাটনে সুনিপুণী, 
তৃষ্ণরূপিণী ত্টিনী প্রবল প্রবাহ .ছারা অখিল পদার্থ উদদরস্থ 
করত ইহলোকে প্রবহমাণী আছে। ১৫1 চর্্মাবরণে  আব্দ্ 
বিবেকি-কর্ণধার বিহীন শরীররূপিণী তরণী আকুলিতভাবে সখসার- 
সাগরে ভ্রমণ করত মজ্জনোনুখী হয়, তাহার উপর আঝর পঞ্চ : 
ইন্জিয়রূগী মকরনিকর তাহাকে আলোড়িত করিয়া খাকে। তৃণ- 
কাননচারী এই মনোরপী বানর কাম-পা্পের শতশাখা পরিভ্রমণ 
করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করে; ফললাভে: সমর্থ হয়-না। বিপদে 
ধাহাদের বিষাদ ঝা মোহ হয় না, সম্পদে ধাহারা গর্বহীনতার 
কমনীযু, আর ুন্দরীগণ ধাহাদের অন্তঃকরণে আঘাতদ্বানে অসমর্থ, 
তাদৃশ মহাপুকুষগণ সংসারে অতি ছুর্নত। খাহ।র৷ গজঘটা-তরঙ্গ- 
সঞ্কুল সমরসাগর উত্তীর্ণ হন, আমার বিবেচনায়, তীহার! শৌর্য- 


সম্পন্ন নহেন; কিন্তু ধাহারা হৃদয়-তরল্াবন্মুধ শরীরইন্জিয়রূপ 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, তীঁহারাই প্রকৃত শর । যাহার চরম ফল পর্যস্ত 
জ্যোতিশ্ন্র পুথিবী বেষ্টন । 





: * টীকাকার বলেন, ন, “যৃত্ুর সন্তোবজনক হইতে থাকে? ? 


____ শশা 





হা 


ক্লেশদায়ক নয় এবং ছুরাশাগ্রস্ত-মনোবৃত্তিপম্পন্ন মানব খাহা 
অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পরে কোন পুরুষেরই এমন 


: কোন কাধ্য দেখা যায় না । ৬--১০। খাহার। প্রকৃত ধৈধ্য হইতে 


বিচ্যুত না হুইয়া কীর্তিতে জগৎ, প্রতাপে দিশ্বুগুল এব্‌ৎ সম্পদে 
ভবন পূর্ণ করেন এচৎ সন্বধলে লক্ষীকে পরিতৃপ্ত করেন, তাদৃশ 


মহাপুরুষগণ সংসারে দুর্লভ। পর্বতের প্রস্তরময় ভিত্তির অন্ত 


_. বালে অবস্থিত এবং বজ্্রময় ভবনের অভ্যন্তরে আমীন হইলেও 


সকলেই সর্ববদ! (অনৃষ্ট অনুসারে) অত্র সদ্ধি, বিবিধ সম্পদৃ 
এবং আপদ্‌ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে তাত লোকে বুদ্ধিবলে 
কঙ্গনা করে, পুত্র কলত্র এবং ধন-_সমস্তই রসায়নের তুল্য; কিন্ত 
অতি রমণীয় তোগ সকলও যখন বিষমূগ্াবৎ যন্ত্রণাদায়ক হয়, 
সেই অন্তকালে পুপ্রাি কোন উপকারেই লাগে না। দেহ এবং 
বয়সের শেষ দশায় বিষম অবস্থায় বিষর মনে নিজের পুর্র্বকৃত ধর্মম- 
হীন কার্ধ্য স্মরণ করিয়া জরাগ্রস্ত জীব অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়। লোকে 
ধন্মাচরণের প্রতিবন্ধক অর্থ-কামের উপধোগী কাধ্য দ্বারা গ্রথমে 
কালক্ষেপ কহিগে, পরে চলিত মযূব্পি ছবং চঞ্চল চিন্ত কি 
উপায়ে শান্তিলাভ করিবে? ১১-১৫. সংকর্ধের ফলও, নদীর 


উত্তক্গ তরঙ্গের স্ঠায়, ভ্গপ্রবণ; সত থাকিলেও প্রায়ই তাহার: 


ভোগ হয় না) -দৈববশে প্রারবারূপে পরিণত হইলেই ভোগ- 
সময় উপস্থিত হয়, তখন দেহাদি অসার বস্ততে আসক্ত জীবগণ 
( তাহাকে লাভ মনে করিয়! , বঞ্চিত হইয়া থকে। যাহাদের 
জন্ত অনবরত ভাবনা করিতে হয়, সেই সকল পরিণামবিরস 
বর্তমান ও ভবিষ্যত্রে কার্ধ্যাবলী রমণী- ও আত্মীগ্গণের মনো- 
বুঞ্জনেহ আ-মরণ লোকের চিত্ত জরজর করিয়! থাকে । ধ্মেন 


বৃক্ষের পত্রশ্রেণী উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যে জীর্ণ ও পরিশেষে 


বিনষ্ট হয়, তদ্রপ আত্মবিবেক-হীন লেক সকল উৎপত্তির পর 
কতিপয় দিবসের মধ্যেই ধ্রংসমুখে পতিত হইয্বা' থাকে। দিনে 
যদি বিবেকি-পুরুষের অনুসরণ ও সংকর্ম্ম না হয়ত, ইতস্ততঃ নুদূর 
প্রদেশে বিহার করিবার পর দিবাবদানে গৃহ প্রবিষ্ট হইলে রাত্রি- 


কালে কাহার নিদ্র। হত? সমস্ত রিপুকুল নিস্ৃদিত এবং সমগ্র 


এর্ব্য-লাভ হওয়ায় খন নানাবিধ হুখভোগের সময় হয়, 
তখন মৃত্যু কোথা হুইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৫-_২৭। 
বিষয়মাত্রেই ক্ষণকালের ভন্ত দৃষ্টিগোচর এবং ক্ষণমধ্যেই বিনাশ- 
৷ শীল; তাহাদিগের অপার রূপ কোন অনিদ্দিষ্ঠ কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকে। অহে!! সেই বিষয়-রাশি-বিলোড়িত জগতের 
জনসমূহ উপস্থিত মৃত্যুও অবগত হইতে পারে না। ত্ঞঞানিগণ, 


। ভাবিয়া! থাকেন) উক্ত জ্ঞানিগণ সর্কারিধ  শরীর-বদ্ধন হইতে 
মুন্ত,,এই হেতু অসীমত৷ প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্জন্মভোগ তাঁণ- 
৷ দ্বিগকে করিতে হয় না! তরমালার স্ায় ক্ষণভঙ্গুর অস্থির 
লোক-পরম্পর। জগতে কোথা হইতে সবেগে অনবরত গতায়াত 
করিতেছে। বিষবৃক্ষে বিজড়িত-লতা এবং 'কামিনীগণ, মৌন্দরধ্য- 
: গুণে পুরুষের মন হরণ ওরে, প্রাণহরণই কিন্তু তাহাদের মুখ্য- 
কার্য; তাহাদের ছদ ( অর্থাৎ পত্র এবং ওষ্টাধর ) আরক্ত এবং 
ভ্রমরনয়ন (অর্থাৎ ভ্রমররূপ নয়ন ও ভরমরকৃষ্ণ নয়ন ) হুচঞ্চল। 
যাত্রাদিস্থলে পরস্পর-দমাগম এবং সংসারে মায়াবিস্তপ্তিত স্ত্রী ও 
'হুহৎ-ব্যবগর সমান। এখান হইতে ওখান হইতে আগমন 


( এপাড়া-ওপাড়া৷ হইতে এবং বর্গ-মত্ত্য-নরক হইতে আগমন) 





কর্তপাশবন্ধ-মেষতুল্য অর্থত্ি যুঢ় জনগণকে যম-বদনের স্ায়: 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


এবৎ অনুরূপ সন্কেতমত কাধ্যসম্পান (অনুরূপ সঙ্কেত 
পরস্পর উপযুক্ত ভাৰ প্রকাশ এবং অনৃষ্টানুূপ ভগবতপ্রেরণ! ) 
উভয্বেরই মুল । ২১২৫ প্রচুর দশা (বর্তি এবং অবস্থা) অনেক 
স্নেহ সম্বন্ধ (ন্সেহ তৈল ও অনুরাগ ) এহৎ অস্থিরতা প্রযুক্ত নির্বা- 
ণোনুখ প্রদীপ-তুল্য অসর সংসারে সা'রতত্ব কি, অবগত . হওয়া 
যায় না। সংসারপ্রবৃত্তিরূপ কুচ বর্ধাকলীন সন্লিবুদৃ ,দবৎ ক্ষণ- 
ভঙ্গুর হইলেও প্রমাদী পুরুষের চিত্তে নিজের চিরস্থিরত্ব বিখবাস- 
স্থপনে সমর্থ হয়। কমলেপম মানবের শরংকালণন্লিভ যৌবন- 
কালে, শোভা-সমুজ্বল যে সকল গুণ থাকে, অধুন। হেমস্তকালস্দূশ 
বার্ধক্যদশায় তৎসমস্তই নষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে আগ স-প্রদান * 
তখন হুদূর্পরাহত হইয়। থাকে। অৃষ্টবণে উৎপন্ন বনস্পতি, 
|নজের দেহভারে ছায়।-পুষ্প-ফলাদি-প্রঘান দ্বারা লো:কর বারংবার 
উপকার করিলেও যখন কুঠার দ্বারা ছিন্ন হয়, তখন সংসারে 
আশ্বাসের সম্তাবনা কি আছে? মনোরম হইলেও অতি হৃষ্ট- 


স্বতাৰ এবং. অন্তরের (অর্থাৎ শান্তির ও জীবনের) বিনাশের 


জন্য উ্িত বিষরক্ষপ্রতিম লোকের সংসর্গে মোহপ্র প্তিই ঘটিরা 
থাকে । ২৬--৩০। দোষহীন দৃষ্টি কৈ? ছুঃখদাহ-পরিশূন্ত দিজ্মগুল 
ক? অবিনগ্বর প্রকৃতিপুপ্জ কৈ ? ছলশুন্ত লৌকিক কার্ধ্যই ঝা কৈ? 
ব্রহ্লোকঝাদিগণের জীবনও কলপন।মক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী ;) হুতরাৎ 
কল্পমমূহের সংখ্য1 করিতে প্রবৃত্ত হইলে? বুঝা খায়, ব্রহ্ধলোক- 
বাসীরাও অন্ত্য__নশ্বর ;( অর্থা একটা কল্প ব্যতীত যদি আর 
কাল ন| থাকিত, তাহা হইলে বুঝি তাম,ব্রহ্ধালোকব।সিগণ সর্বকাল- 
ব্যাপক ; তা? ত নয়, অসংখ্য কল্প; কালের অন্তরে এত কল্প আছে 





যে.কালের পক্ষে কল্পও যা, ক্ষণও তাই ; সেই কল্পমান্রস্থায়ী যাহারা। . 


তাহারাও ক্ষণিকের মধ্যেই গণ্য) এবং এই ক্ষণমুহুর্ভাদি ঘটিত 
কালচক্রে অল্পতা ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে যে পরিজ্ঞান, তাহাও মিথ্যা । 
সর্বত্রই পর্বত সকল প্রস্তর-বিকার, ভমি মুন্ময়, বৃক্ষ দারুময় এবং 
জনগণ মৎসাদি-বিকারমাত্র; লোকব্যব্ছারেই তাহারা বিভিন্ন- 
ংজ্ঞাপ্রাপ্ত (বন্ততঃ পর্ধতাদি, প্রস্তরাদি হইতে অভিন্ন ) 
মংসারে কোন পদার্থই কারণ হইতে অতিরক্ত নহে; এইবূপ 
বিকারহীন ব্রক্মেই পকলের পর্যবসান হইয়া থাকে। হায়! 
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং অ.কাশ পরম্পর মিলিত হইয়াই 
পদার্থলক্ষমীর লীলাক্টেত্র এই জগংস্বরূপে অবিবেকী, পুরুষের 
বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে ;কিন্তু টবেকিগণের বুদ্ধিগোচর--এক 


একটা করিয়! পঞ্চভূতমাত্র, আর কিছু নাই; অর্থাৎ ঘট পট 
ইত্যাদি নানামূর্তি ভবিবেকিগ:ণর দৃপ্ত, বিবেকিগণ উহাকে : 


পঞ্চভূত হইতে অভিন্ন দর্শন করিধা থাকেন। আধো! মিথ্যা 
জগতে মন্ম্বিগণের বিম্ময়ুকর ব্যবহার-বৈচিত্র্যও অসম্ভব নহে; 
কেননা স্বপ্রে মিথ্যা বিষয় লইয়াও ত অনেকের ব্যবহারটৈচিত্র্য 
ঘটিয়া। থাকে । ৩১ -৩৫। আকাশলতার ফলের স্তায় অলীক 
ভোগকল্পনা অজ্ঞানবশে প্রবল হইলে, সামান্ত লোভে 
আকুলচিন্ত ব্যক্তিগণের নবীন বয়স অতীত হইলেও পরমাত্ম- 
সম্বন্ধে কথাও উঠে না। লোকে উৎকৃষ্ট ভোগস্থান-লাভে 


* “সেই নষ্ট গুণাবলগী__আশ্বীসনা অর্থাৎ চিত্তসমাধান এবং 





আস্াণ হইতে দূর হইয়া যায়।ঃ ইতি টীকাঝারমত। 
1 টীকাকার বলেন, “অসংখ্য কলের সংখ্যা অবগত হওয়. - 


যায় না এমন যদি হইল ত?। 











মারের হারও হারার হযোরারারার রা হিরোর াতরমজারারচ রর হি বিজ! পারলে দের রেজা চেয়েও জেতার যাতে যানারাজা রাজের 
4 


বৈরাগ্য-প্রকরণ । 


অধংপতিত হয়; ছাগাদি পশু, হরিত-লতার ফলকামনায় ণিরি- 
শিখর হইতেও অতর্কিত-পতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হূর্গমস্থানে 
অবস্থিত যদীয় ছায়া, লতা, পত্র, ফল এবৎ পুষ্প সর্ধাংশেই 
লোকোপকার-বছি ত, সেই সকল গর্তমধ্যস্থ বৃক্ষ এবং আধুনিক 
(অজ্ঞানী ) মান্বগণের গুণ তাহাদের শরীররক্ষাতেই পধ্যবসিত। 
যেমন কৃনসার-মৃগগণ কোমল-প্রদেশে এবং কঠোর নিবিড় 
অরণ্য-ভূগাগে বিচরণ করে, তদ্রপ মানবেরাও চিৎ কোমল 
মনোবৃত্তি এবং কচিৎ কঠোর মনোবৃত্তিতে সঞ্চরণ করিধা থাকে। 
শববৎ দয়া"মায়াশূন্ঠ বিধাতার আপাত-রমণীয় পরিণাম-ভীষণ 
নব নব কার্ধ্যাবলী চরমে যন্্রণাদায্রক বলিয়। আরম্তেও দুষিত 
হইলেও. অতি-অবিবেকী পুক্ুষগণের আসক্তিকর, কিন্ত 
কোন্‌ বিবেকী পুরুষ ইহার কার্যে বিস্মিত না হন? লোকে 
প্রায়ই বিবিধ কৌটিল্যাদি-টৈষ্টানিরিত এবং কামাসক্ত ; বিবেকী 
পুরুষ জগতে এখন স্বপ্নেও ছুলত; জানিনা, ক্রিয়াহুঃখ-সঙ্গিনী 
অতি-খেদময়ী * এই সমগ্র জীবিত-অবস্থা কিরপে অতিবাহিত 
হইবে | ৩৬--৪১। 


সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥ 





অষ্টাবিংশ সর্গ। 


শ্রীরাম বলিলেন, ব্রক্ধন! এই যে কিছু চরাচর-জগত দৃষটি- 
গোচর হইতেছে, তত্সমস্তই স্বপ্রসমাগমসদৃশ অস্থির। হে 
মুনে! আজ যাহা শুক্ব-সাগরসদৃশ খাতরূপে নয়নগোচর .হই- 


তেছে, প্রাতঃকালে তাহাই মেঘমালাপরিবেষ্টিত পর্কতরূপে পরণত 


হুইতে পারে। এই যে অরণ্য-বহল গগনস্পর্শী মহাগিরি, ইহা 
কয়েকদিনেই ভূমি-স্মতল হইতে পারে, কৃপও হইতে পারে। 
অদ্য যে অঙ্গ কৌষেয় বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপনে ভূষিত, কল্য 
তাহাই বন্্-পধ্য্ত-বর্জদিত হইয়া দুরতর-গর্ভে বিশীর্ঘ হইবে। 


অদ্য যে স্থানে বিচিত্র আচারপুর্ঠ নগর অবলোকিত হইতেছে, 


সেস্থানে কয়েকদিনের মধ্যেই শুন্ঠ অরণ্যের সমাবেশ হইয়! 
থাকে। ১--৫। অদ্য যে তেজন্বী পুরুষ মণ্ডলের অধীশ্বর, সেই 


_ বিরাজমান পুরুষই কয়েকদিনে ভন্স্ুপরূপে পরিণত হয়। 


মহাভীম গগনসৃশ শৃন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্যানীও (কালবশে) এমন 
নগরীরপে পরিণত হয় যে, তাহ'র পতাকাপমূহে গগনমগ্ডল 
আবৃত থাকে। অদ্য যাহা লতামণ্ডিত ভীম অরণ্যন্তেণীরূপে 
প্রকাশমান, কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা মরুভুমিরপে পরিণত হইতে 
পারে। জল-_স্থল হয়, স্থল-_জল হয়; কাষ্ঠ-জল-তৃণ-সমদ্বিত 
সমগ্র বিশ্বই পরিবর্তনশীল । বাল্য, যৌবন, শরীর এবং ভরব্যমমূহ-_ 


_ সকলই অনিত্য ; তরঙ্গের স্তায় নিরন্তর এক অবস্থা হইতে অবস্থা- 


সতরপ্রান্তি তাহাদিগের ধর্ম | ৬৯০ | জগতে জীবন, প্রভগ্রান- 


 মধ্যস্থিত দীপশিখার ন্তায়. চঞ্চল; আর 'ভ্রৈলোক্যের পদার্থশোভা, 


বিছ্যুৎ-চমকের সায়, অস্থির। অনবরত উপচয্ব-অপচয়-প্রাপ্ত বীজ- 
রাশির স্তায় সমগ্র পদাথ্থই পরিবর্তনশীল। জগতের অবস্থা 








রর 'নিধিল-ছৃখ-শৃষ-উপায়বিবর্িত সমস্ত জীবিভ-অবস্থ 


ইহা টীকাসম্মত. অনুবাদ । 


খন 


'আভলাধী হইয়া নিজের মনের দোষেই. অতর্কিতভাবে । সংসাররূপ ৷আরভটা-ব্যাপারে '* ( নানা-বিচিত্র-কাধ্যকলাপসম্থুল 


ব্যপারে ) নৃত্যলীলাময়ী নটার নায়, দৃষ্টিগোচর হইয্কা থাকে! 
কেননা, ব্ভৃখাপন, সম্ষেট, সংক্ষিপ্তি এবং অবপাতন--এই চারি 
প্রকার আরভটাই জগৎ-অবস্থায় বিদ্যমান। মায়াদি-বলে অলীক 
পদার্থকে সত্যবৎ প্রতিপন্ন করাই ব্ভৃখাপন,_বিবিধ ভ্রান্তির 
মূল হওয়ায় জগতের অবস্থা 'বস্তৃখাপন-বিভূষিতা বটে ; মনোরূপ- 
পবন-বেগে তদীয় ভূত-বৃন্দরূপ ধুলি-ধুসরিত বসন বিপধ্যস্ত এবং 
পতন-উৎপতন-পরিবর্তন-পর-অভিনয়েও তাহা বিভূষিত (“পর- 
অভিনয়, কথাটার ছুটা অর্থ; এক-পরের অভিনয়, আর-_ 
পতনাদি-'তৎপর অভিনয়--পতনাদি গ্রদর্শন। প্রথম অর্থ লইয়া 
সন্ষফেট নামক আরভটীর 1 আরোপ হইল। পরিবর্তন 
সংক্ষিপ্তি আরভগী, পতন-উৎপতন--অবগাতন আরভটী) 
জগতের অবহথ1 পক্ষে পতন-উৎপতন-অর্থে--নরক ত্বর্ণ) 1 ছে 
রাজন! সংসার-রচনা নর্তকীর স্তায় শোভ। পাইয়া থাকে, কেননা 
গন্ববর্ব-নগরের স্টায় ভ্ান্তি-উৎপাদন, কটাক্ষ-চার্চল্যপুর্ণ ( কটাক্ষের 
্তায় চাঞ্চল্যপূর্ণণ অথচ কটাক্ষের চাঞল্যপুর্ণ ): উদ্বার ব্যবহার 
এবং বিছ্যুদ্বাম-প্রকাশচপল আলোকদান (দর্শন দান অথচ 
আলো! করা) হহার সাধন্ব্য। ১১--১৬। প্রত্যহ ক্ষয় 
এবং পুনর্বার প্রত্যহ উৎপত্তি হইতেছে, কিন্ত এই হতমৃত্তি 
দ্ধসংসারের অবসান ত নাই। মানুষ তির্ধ্যগৃযোনি প্রাপ্ত হই- 
তেছে, তির্ঘযগ্জাতি মন্ষ্জন্ম পাইতেছে, দেব্তাগণ দেবভাব 
হারাইতেছেন ; অতএব হে বিভো! জগতে তুস্থির কি আছে? 
কালরূগী তৃর্ধ্য স্বীষ্ব রশ্মিজালে পুনঃপুনঃ দিবারাত্রি গঠন ও 
অতিবাহন করত প্র।ণিবৃন্দের বিন্/শের সীম! নিরীক্ষণ করিতেছেন। 
্রহ্ধা, বিষণ, কুদ্রু, অথব1 এ? কথায় বলিতে গেলে সকল প্রাণি, 
বৃন্দই, বাড়বানলানুবন্তী সলিলের সভায়, ধ্বৎসমুখেই ধাবিত হই- 
তেছে। ব্বর্গ, মর্ত্য, বাযু, আকাঁশ, পর্বত, নদী এবং দিত্বগুল-_. 
সমস্তই ধ্বংসরূগী বাড়ঝানলের বিশুঙ্ ইন্ধন । মৃত্যুততগ্রস্ত ব্যক্তির 
পক্ষে ধন, বন্ধু, ভূত্য, মিত্র এবং অম্পর্তি_কিছুই গী।প্রদ হয় 
না। সৃত্যুরাক্ষ যাবৎ স্মৃতিপথে উদিত না হয়,তাবৎকালই বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তির উক্ত সমস্ত বিষয় ভাল লাগে। ক্ষণকাল ধশ্বধ্য, ক্ষণকাল 
দারিদ্র্য-ভোগ, ক্ষণকাল রোগ এবং ক্ষণকাল আরোগ্য-লাভ 
হয়। ক্ষণে ক্ষণে ভ্রাস্তিঘয়ী বিনশ্বর ভ্রমময় জগৎ কোন্‌ বুদ্ধিমানূকে 
মোহিত না করে ? ১৭--২৬। আকাঁশমণ্ডল কোন সময়ে তমঃ- 
পদ্ধপিণ্ডে বিলিপ্ত এবং কোন সময়ে কনকদ্রব্য-কমনীয় আলোকে 





, * মায়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ, ক্রোধ, উদত্রা্ত-চেষ্টা, বধ এবং বন্ধন 
এই সকল কাধ্যকলাপধয় ব্যাপারের নাম আরভটী। কৌশিকী 


প্রভৃতি চারিটা বৃত্তি-_নাট্যের বিশিষ্ট উপযোগী । আরভটী তন্মধ্যে: 


অন্থতম। ৃ ৃ 

1 ভ্ুদ্ধ এবং সত্বর ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষ_সম্ফেট। 
ভূতরূপ-বসনবিপর্ধ্যাম.ক্রোধ-সতবরতার প্রকাশক, পরের এ প্রকার 
আভনয় হইলেই “সন্ফেট” আরভটী হয়। যে কার্ধ্য দ্বারা এক 
ব্যক্তিকেই বিরুদ্ধ-গুণাক্রান্ত বলিয়৷ অনুভব করা যায়, তাহা 
'সংক্ষিপ্তি, আরতটা। প্রবেশ নিজ্্রমণ প্রভৃতি কার্ধ্য দ্বারা "অব- 
পাতন” আরতটী হয় | ্‌ 

! টাকাকার 'আরভটা” শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'আড়ম্বরাতিশয় 
আর কোন ছোঁয়া-খাওয়৷ দেন নাই। 





অর্থাৎ অস্থির । তাহাদের আপদ্‌ বিপদৃও অস্থির |. 


কাল হথনিপুণ। তরি 





৩০ যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


পরিশোভিত হুইয়া থাকে। আকাশ-বিবর কোন সময়ে জলদাবলী- 
রূপ নীল কমলমালায় আচ্ছন্ন, কৌন সময়ে উচ্চশব্দে পুর্ণ এবং 


কোন সময়ে মুকবৎ নিঃশবে অবস্থিত। গগনমণ্ডল কোন সময়ে : 


নক্ষত্রথচিত, কোন সময়ে দ্িনকর-পরিশৌভিত, কোন সময়ে 
শশধরবিরাজিত, কোন. সময়ে বানক্ষত্র চন্দ্র হুষ্ধ্য কিছুই থাকে 
না। উপচধ-অপচয়শালিনী উৎপত্তি-বিনাশশীলা জাগতিক অবস্থা 
দ্বারা সংসারে ভীত না হয় কে? ক্ষণে আপদ আসিয়া উপস্থিত 
হয়, ক্ষণে সম্পদ আসিয়া উপস্থিত হয়, ক্ষণে জন্ম এবং ক্ষণে 
মৃত্যু হইয়া থাকে; . হে মুনে! কোন্‌ বন্ত ক্ষণিক নয়? পূর্ব 


এক অবস্থা, ভন্মকালে অন্ত অবস্থা এবং কয়েক দিন পরে 


পুনরায় অবস্থাজ্তর মানবের ঘটে ; ভগবন্‌! সর্বদা এক প্রকার 
স্থির ব্ত কিছুই নাই।' ঘটও পট হয়, আবার পটও ঘট 
হয়. (ঘট ভাঙ্গিয়। চুর করিয়া! কার্পাসক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে, 
তাহা ক্রমে কার্পাবৃক্ষরূপে, পরে ফল, অনস্তর তুল- হুত্র_-পট- 


রূপে পরিণত হযু। বস্ত্র মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে, তাহা মুভ্তিকা- 


রূপে এবং ক্রমে ঘটরূপে পরিণত হয় )। সংসারে এমন কোন 
বন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহার পরিবর্তন নাই। বৃদ্ধি, পরিবর্তন, 


অপচয়, বিনাশ এবং পুনর্জন্ম মনুষ্যগণের নিকট, দিবারাত্রির স্তায়, 


ন্যিত পরিবর্তনশীল, হুর্ববলও বলবান্‌কে নিহত করে, এক ব্যক্তিও 
শত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে, নীচ-বাক্তিগণও প্রভূত্ব প্রাপ্ত হয়; 
এইরূপ সমস্ত জগতেরই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। ২৭_-৩৫। 
জড়-( জল )-স্পন্দসংসর্গে তরঙ্গাবলীর ন্তায় জনসমূহ ন্রিস্তর 
বিপধ্যন্ত হইতেছে । অন্পদিন বালা, তাহার পর যৌবনশোভ। 
এবং ইহার পর জরা উপস্থিত হয়; এইরূপে শরীরেই, যখন পরি- 
ব্র্তন ঘটি থাকে, তখন বাহবস্তর আর কথ! কি? মন, নটের 
্যায়, সকল বিষয়েই ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক বিষাদ এবং ক্ষণিক 
প্রসন্নতা অনুভব করে। এখানে হর্ষের বস্তু, ওখানে বিষাদের 'বস্ত 
এবং অপর স্থানে মোহের সামগ্রী-এইরূপে ইতস্ততঃ নিখিল-বস্ত 
রচনা করত-বিধাত। ভ্রীড়াব্যাপারে, বালকের স্তায়, শ্রান্তি বোধ 
করেন না। বিধাতা জগতের উপচয়, অপচয়, রূপান্তরপ্রাপণ, 
সৃষ্টি এবং সংস্থার করিয়/ থাকেন, আর হর্ষ-বিষাদ প্রভৃভি ভাব 
_.বিধি-সুষ্ট মানবগণের পক্ষে দিবারাত্রির স্তায় নিয়ত পরিবর্তন- 
শীল। সংলারভোগী জনগণের. .আবির্ভীব-তিরোভাব আছে-__ 
এই কাল-- 
প্রায় সকলকেই বিপদ্‌-সাগরে নিক্ষেপ করত ক্রীড়। করিতেছেন । 
অবলীলাক্রমে নিখিপ- -চতুরবৃন্বকেও বিচলিত করিবার ব্যাপারে 
ব্রলোকস্থ যাবতীয় প্রাণিরৃদ্দ ফল-সমুহ স্বরূপ ; 
সমপাক এবং বিষম-পাক বশতঃ তৎসমস্তই বিভিন্ন প্রকার। 
সেই সব-ফল সময্ূপ সমীরণবেগে -চালিত হইয়া বিশাল 
সংসার-পাদপ হইতে প্রতিদিন নিপতিত হইতেছে । ৩৬--৪৩। 


॥ অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥ 





একোনত্রিংশ সর্গ। 
প্রীরাম কহিলেন, এইরূপ দোষ-দর্শন-দীঝানলে. দগ্ধ 'মদীয় 


বঙলবৎ চিত্তে, সরৌবরে মরীচিকার স্তায়, ভোগাভিলাষ উদ্দিত হয় 
ন|। নিম্বতরু-সমাশ্রিত৷ লতিকার ন্যায়, সাময়িক পরিণাম-বশে 


ন্া 








রঘ-তারতম্য-সম্পন্ন বিস্বাদ সাংসারিক অবস্থা প্রতিদিনই অধিক- 
তর কটু হইতেছে। রাজন! .করপ্বৃক্ষবৎ কর্কশ মানব- 
হদয়ে প্রতিদিন দুর্বলতার বৃদ্ধি এবং সৌজন্ঠের হ্রাস হইতেছে । 
সাংসারিক অবস্থা, শুক্ক মাষশিশ্বীর হ্ায়, অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই ভগ্ন হইতেছে; প্রভেদ্দের মধ্যে এই যে, মাষ-শিশ্ধী- 
ভঙ্গে টগ্কার শব্ধ হয় আর সংসার-অবস্থাভজে তাহা হয় না। 
হে মুনিবর ! রাজ্য এবং যাবতীয় ভোগ-_চিন্তার আস্পদ ; চিন্তা" 
দমবিবর্জিত নির্জন-সেবা তদপেক্ষা উত্তম । ১:৫1 উদ্যানে 
আমার আনন্দ নাই, রমণীকুলে আমার হুখ নাই, ধনাশায় আমার 

হর্ষ নাই; মনের সহিত আমার শান্তি-উপভোগেই আমার সব। 
কিন্তু তাত! জগৎ অনিত্য এবং হুখহীন ; তৃষ্ণা ছর্ব্হ ; 'চিত্ত 
চাঞ্চল্যে দূষিত; আমি কেমন করিয়া শান্তি পাইব? আমি মরণ 
আকাজ্ণাও করি না, জীবন আকাজক্ষাও করি না) আমি যেমন 
থাকিতে হয়, নিশ্চিন্তভীবে তাই থাকি। রাজ্য, ভোগ, ধন এব 
কামনায় আমার কোন ফল নাই, কেননা এতৎসমস্তেরই মুল যে. 
অহঙ্কার, আমার তাহাই অগগত হইয়াছে। স্বীয় জন্মপরল্পরা- _ 
রূপ্র বরত্রায় অর্থাৎ চ্দবরজ্জুতে (পাছুকাবিশেষ ) যে সব দৃঢ়তর 
ইন্জিয়-গরস্থি বন্ধ আছে, তাহা মোচন করিতে যাহারা উদৃযোগী, 
তাহারা প্রশংসনীয় ব্যক্তি * (গ্রস্থিমোচনে বরত্রা শিথিল হইলে, 
অনায়াসেই বরত্রা-উন্মোচনে সামর্থ হয়)। ৬-৮১০। যেরূপ 
হস্তী, পদ্র-নিষ্পেষ্ণ দ্বারা কোমল কমলকুল দলিত করে, তদ্রূপ 
কন্দর্প কামিনীকুল দ্বারা পুরুষের হৃদয় দলিত করিয়া থাকে। 
মুনিবর! নির্খল বুদ্ধিযোগে এখন যদি মনের চিকিস1 করা না 
যায়, তাহা হইলে ইহার পর আর তাহার চিকিৎসার সময় পাইৰ 
কোথায়? বিষম বিষয়ই বিৰ, লোকে যাহাকে বিষ বলে, তাহা. 
বিষপদবাচ্য নয় ১ কেননা একজন্মের বিষয়বিষ জন্মান্তবেও মৃত্যুমুখে 
নিপাতিত করে (মোক্ষলাভে ব্যাঘাত জন্মায়), আর বিষ--এক- 
জন্মের দেহই নষ্ট করিয্! থাকে । হুখ দুঃখ, হুহৎ-মিত্র, মরণ- 
জীবন-_কিছুই তন্জ্ঞানীর চিত্তবন্ধনে সমর্থ হয় না। হে পুর্্বাপর- 
অভিজ্ঞ-প্রবর ব্রহ্মন্! যাহাতে আমি তন্ুজ্ঞানী হইস়্! শোক, ভয় 
এবং আয়াস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, শীদ্র আমাকে সেই 
উপদেশ দিন। ১১--১৫। ভীষণ অজ্ঞানরূপ অরণ্যানী বাননা-. 
জালে জটিল, ছুঃখকণ্টকে সন্কুল এবং নিপাত-উৎপাত (অর্থাৎ 
বন্ধুরভূমি অথচ-বিপদ-সম্পদ্‌ ) ইহাতে অনেক । মুনিব্র ! আমি 
করপাত্রের ( করাতের ) অগ্রভাগ দ্বারাও কর্তন সহ করিতে পারি, 
কিন্ত সংসার-ব্যবহারসস্ভৃত আশা ও বিষয্্কৃত কর্তন সহ করিতে 
পারি না। বায়ু যেমন ধুলিরাশি উদ্ভুত করে,_এই আছে, এই 
নাই__ ইত্যাদি ব্যবহাররূপ অজ্ঞানাগ্জন-জনিত ভ্রান্তি-চঞ্চল মনকে 
সেইরূপ চালিত করিয়া থাকে । সংসার হারন্বরূপ; তাহা তৃষ্পরূপ 
সুত্রে গ্রথিত; জীবসমূহ তাহার মুক্তাকলাপ, সাক্ষি- চৈতন্ত-নির্মবল 
মনই তাহার নিত্য ভাস্কর মধ্যমণি ; তাহা কালরূপ লম্পটের . 
অলঙ্কার ;-_দিংহ যেমন বাগুরা ছেদন করে, আমি বৈরাগ্যবশে_ 


কিন্ত ক্রোধাদিবশে নহে-_-তন্রপ তাহ! ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করি। : 


* টাকাকার বলেন, “দৃঢ় ইন্জিযগ্রস্থিযোগে জন্মপরম্পরারপ 
চর্খরজ্জুতে আবদ্ধ জীবগণের মধ্যে যাহারা সেই ,বন্ধন-মোচনে 
উদ্যত, তাহার] প্রশংসনীয় ।” এ অর্থ মূলের সংস্কৃত হইতে 
আইসে না। 


জা) জাকাত 171 রাতের রেজার রেরেরোারা করার যায়েজ 


বৈরাগ্য-প্রকরণ । 


হে তত্বজ্ঞ-প্রবর! আমার হুদয়-স্থানের কুজ্ঝটিকা-_মনঃরূপ 
অন্ধকীর (“মনের অন্ধকার” টীকা) সুখজনক বিজ্ঞানদীপ দ্বারা 
নিরাকৃত করিতে আজ্ঞা হয়। হে মহাত্বন্‌! নিশাকরের উদয়ে নৈশ 
অন্ধকারের সায় সৎসঙ্গে হষয়প্রাপ্ত হয় না- এমন ছুশ্চিন্তাই নাই। 


. আছ, সমীরণ পরিচালিত-জলদজাল-মুক্ত সলিল-বিন্দুর স্তায় ্ষণ- 


ধ্বংশী; ভোগমাত্রেই মেঘ-পটলমধ্যস্কুরিত সৌদামিনীর স্তায় 
চঞ্চল ;__যৌবনবিলাস জলজোতের সায় অস্থির, ইহা আমি অচির- 
কাল মধ্যেই বিচার করিয়া! এখন চিরশান্তির জন্য মন মুদ্রিত 
কতিয়াছি। ১৬--২৩। 


একোনব্রিংশ সর্থ সমাপ্ত ॥ ২৯॥ 


ত্রিংশ সর্গ। 


শ্রীরাম বলিলেন,_এইরূপ উপস্থিত শত শত অনিষ্টস্কুল 
মনোবৃি-কর্দমপূর্ণ * সংসার-কোটরে জগৎকে নিমগ্ দেখিস 
আমার মন যেন দুর্ণিত হইতেছে, ভয় হইতেছে এবং 
জীর্ণ বনস্পতির পত্র-নিকরের ন্তায়,। আমার শরীর কম্পিত 
হইতেছে ' উত্তম সন্তোষ এবং ধৈধ্যের ক্রোড় না পাইয়া 
আকুলীভূত বুদ্ধি লক্ষ্যহীন অবস্থায়, দুর্্বল-পতিদ্বিতীয়! বালিকার 
টায়, সংসারক্ষেত্রে ভীত হইতছে ; তুস্ছ তৃণাদি-আমচ্ছাদনে 
প্রতারিত মৃগগণ যেমন আচ্ছাদিত গর্তে নিপতিত হইবার জন্টই 
বিলু্িত হয়,_তুচ্ছ বিষয়লোভে প্রতারিত মনোরৃতি সকলও 
তদ্রপ ছুঃখভোগের ' জন্যই বিলুষ্ঠিত হুইয়া থাকে। জামান্ঠ 
চক্রুরাদি ইন্দরিয়_অবিবেকী পুরুষে অধিষ্ঠিত, ভরষ্ট অন্ধকৃপ- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের স্তায় কষ্টকর স্থানে অধিরূট,_ নিত্যবস্ততে 
অধিরূঢ় নহে । ১--৫। জীবরূপী ঈশ্বরের অধীন চিন্তা, প্রিষ- 
নিকেতনে নববধূর স্তায়, স্থির থাকিতেও পারে না, অভিলষিত 
(বিষয় ও দেশ ) লাভেও সমর্থ হয় না। সন্তোষ, পৌষমাসের 
লতিকার স্তায়, কোন কোন পুরাতন বস্তু (বিষয় ও পত্র) ত্যাগ 
এবং কোন কোন বন্ত গ্রহণ করত ক্রমেই অবসাদপ্রাপ্ত 
হইতেছে। চিত্তের অস্থিরতায় আমার সাংসারিক এবং পারমা- 
রি. সর্ব্ববিধ সুখ দুর. হইয়াছে; এক্ষণে সংসারের অবস্থা 
আমাকে কিয়দংশে পরিত্যাগ এবং কিষংশে গ্রহণ করিয়া 
অবস্থিত। . আমার বুদ্ধি. এক্ষণে আত্মতত্ব-নিশ্চয়শূন্ট। ; সুতরাং 


_ দেরহইতে) শাখাস্কন্ব-বিহীন বৃক্ষের মুল-ভাঁগ দর্শনে লোকে 


যেমন “এটা চোর, না-গাছের গোড়া” এইরূপ সংশয়ে আকুল 
হয়, তদ্রপ আমার বুদ্ধিও. «এটী. তত্ব, নারী তত্ব; এইরূপ 
সংশয়ে আকুল হইতেছে। - চিত্ত চঞ্চল, বিবিধ-ভোগবাসনাপূর্ণ 
এবং. ব্রিভুবন তাহার বিহার-ক্ষেত্র ; . অমরগণ, যেমন দ্রুতগামী 


ভোগ-সামগ্রীপূর্ণ ত্রিভুবন-বিহারী হব স্ব বিমান পরিত্যাগ করেন না রর 


তদ্রুপ চিত্তও ভন্তি 1 পরিত্যাগ করে না। ৬--১০। অতএব. হে 


চি 





_* পএইরূপ শত শত অনিষ্টসঙ্কুল সংদার-কোটিরে জগৎকে 


নিমগ্ধ দেখিয়া, আমার মন চিন্তাকর্দমে মগ্ধ হইয়াছে” ইহা: 


টাকাকারের কষ্টকলিত অর্থ । 
রর 1 “অহ্থিরতা”-_-ইতি টাকাকার ॥ .. 





সাধো! যথায় শোক নাই__ফেই উপাধি-বর্জিত ভ্রান্তিনাশক, 
খেদহীন সার বিশ্রামস্থান কি? জনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ 
সাংসারিক ব্যবহার রক্ষা করিষাছেন এবং সকল কাঁধ্য কর্ম 
নির্বাহ করিয়াছেন, তথাপি তত্তজ্ঞানী হইয়া! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করি- 
লেন কিরূপে? হে বহুমানপ্রদ মুনিবর ! সংসারপন্ক নানাপ্রকারে 
অঙ্গলগ্জ হইলেও পুরুষের তাহাতে লিপ্ত না হওয়। কিরূপে ঘটে? 
ভবার্শ দৌষদন্বন্বশৃন্ত জীবন্যক্ত মহাপুরুষ মহাশয়গণ কিরূপ- 
দৃষ্টিতে সংসারক্ষেত্রে রিচরণ করেন ? কুটিলগতি ভয়প্রদ পননগো- 


পম ভোগভীষণ নশ্বর অস্থির সম্পদ বিষয়ুজাল পরিণামে নরকের .. 


জন্তই প্ররবুদ্ধ করে; কিন্তু তাহা কি উপায়ে মঙ্গলাবহ হইত 
থাকে? ১১১৫] মোহরূপ মাতঙ্গের আলোড়নে কলুষভাবাপন 
বুদ্ধিূপ সরোবর কিরূপে অত্যন্ত স্বচ্ছতাঁলাভে সমর্থ হয়? লোক 
সংসার-ক্ষেত্রে ব্যবহারপরারণ হইলেও কমলদলে. সলিলের স্টার, 
নিলিপ্ত থাক্রিতে পারে__ ইহার কি উপায়? লোকে কি উপায়ে 
কামাদি-বৃ্তি স্পর্শ না করিয়া জগৎকে অন্তর্ৃ্টিতে আত্মব এবং 
বাহ্যৃষ্টিতে তৃণবৎ বোধ করত পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে? 
অজ্ঞানসমুদ্রের পারপ্রাপ্ত কোন্‌ মহাপুরুষের অনুরূপ আচরণ 
করিলে লোকে ছুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি পায়? প্রকৃতপক্ষে অন্ু- 
সরণীয় মঙ্গল কিরূপ এবং লভ্য ফল কিরূপ অসামগ্স্তপুণ সংসারে 
কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়? ১৬_-২০। প্রভো! বিধাতৃনির্ষ্িত 
অস্থির জগতের পূর্ব্বাপরভাব যাহাতে অবগত হইতে পারি, এমন 
তত্বউপদেশ কিছু আমাকে দ্িন। হেত্রক্গন্! হুরয়স্থান গগন- 
মণ্ডলের শশধরদ্বরূপ-চেত্-উজ্ভল অন্তঃকরণের মলিনভাৰ 
যাহাতে দূর হয়, নির্বিদ্বে তাহা সম্পাদন করুন। সংসারে হেয় 
কি, উপাদেয় কি এবং অহেষ্-অনুপাদেয়ই বা কি? চঞ্চল- 
চিত্ত কি উপায়ে পর্বতের স্ঠায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়? শত-যন্তরণা- 
দায়িনী অসার-সংসারবিস্থচকা কোন্‌ পাবন-মন্ত্রে জনায়াসে 
উপশম প্রাপ্ত হয়? আমি কোন্‌ উ“াযে, পুর্ণচিলের তায়, 
আনন্দপাদপ-মগ্ররীরূপিণী পুর্ণ শীতলতা প্রাপ্ত হইতে পারি? 
আপনারা সাধু তত্বজ্ঞানী, আমাকে এইরূপ উপদেশ দিন, ফেন 
আমি আস্তরিক-অভাবশুস্ত হওয়ায় পরিতৃপ্ত হইয় পুনর্্মার দুঃখ- 
ভোগ না করি। হে মহাত্মন্‌ !। যে ক্ষুত্রজীব, সর্বশ্রেষ্ঠ পরমানন্দ- 
পদে আত্যন্তিক স্থিরত প্রাপ্ত না হইয়াছে,_-যেূপ কুক্র অরণ্যে 
মৃতপ্রায় শরীরের দুর্দশা করে, মনোবৃতি সকল তাহাকে তন্রপ 
দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে । ২১২৭ | 


ত্রিশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥ 





একত্রিংশ সর্গ । 


শ্রীরাম বলিলেন,__আয়ু$ উচ্চ পাদপের কম্পিত.পত্র-বিলম্িত 


. জলবিনদর স্তায়, পতনোন্মুখ ; শরীর-_হুর-চুড়ামণি শশিকলার ন্যায়. 
| দ্েখিতেই পাওযা যায় না এবং শালিক্ষেত্রবিহারী শব্ধায়মান ভেক- 


কুলের স্কীতগলনালীচর্ষের হ্যায় অস্থির) জীবের সুহৃৎ-স্বজন- 
সমাগম বাণুরাঝেষ্টনসদৃশ; বাসনারপ সমীরণে পরিবেষ্টিত, ছুরাশী- 
রূপিণী-সৌদামিনী-বিজড়িত, মোহরগী ঘোর কুজ্বাটিকাময় জলদা- 


1 বলী নিরস্তর অশনিপাত এবধ গর্জন করিতেছে ? লোভরপী প্রচণ্ড 


৩.১. 


চি 

















৩২ ূ যোগবাশিল্ঠ-রামায়ণ। 


উন্মত্ত মর তাণুবনুত্য করিতেছে ! অনর্থরূগী কুটভকুন্ম- 


. পাপ আস্ফোট (স্পর্ধা এবং কলিকাতেদ ) সহকারে সুণিকসিত 


হইতেছে; জ্ুর কৃতান্ত-মার্জার অর্দবভূতরপি-মুধিককুল-ভক্ষণে 
ব্যগ্র; কোথা হইতে নিরন্তর জলশ্রোতঃসম প্রাণিসধগার হইতেছে, 
পতনের (অধঃপতন ও বৃষ্টি) প্রাচ্র্যও আছে-এমন অবস্থায় 
আমার উপায় কিণগতিকি? আশ্রয় কি? কোন্‌ বিষয়ের 
চিন্তা কর! যায়? এই জীবিত অরণ্যের পরিণাম কিসে অস্ত ভাবছ 
নাহয়? ১৬1 এন কোন বস্তুই পৃথিবীতে, আকাশে বা 
স্বর্গে নাই--যাহা অতি তুচ্ছ হইলেও ভবারৃশ মহামতিগণের 
ইচ্ছায় রমণীয় হইতে না পারে। নিরন্তর ছুঃখ্যন্ত্রণাকুল এই 
নীরস দগ্ধনংসার হ্ুস্বাহ হইবে__কিন্তু মোহগ্রস্ত থাকিব না_- 
ইহার উপায় কি? পু ধবলিত বসন্ত-ধতুযোগে- বনুন্ধরার স্তায়, 
পরিতৃপ্তিরপ দুগ্ধন্নানে স সার কিরূপে রমণীয় হইবে? কিরূপ 
ক্ষীলন করিলে ক'মকলস্ষিত মনঃশশধরের মলয়সম্বন্শুহ্য অমৃত- 
ম্য়ী চ্জিকা উদ্দিত হইবে ?. আমরা সংসার-গতিদশ ্রহিক- 
আমুদ্মিক ভোগশৃন্ঠট কোন্‌ মহাপুরুষের স্তার সংসার-অরণ্যানী 
মধ্যে বিচণ করিব । রাগদ্ধেষ মহারোগকর ভৌগবহল পর্র্ধা- 
রাশি, জৎসারসমুদ্রচারী প্রথীকে কি করিলে গীড়িত করে না! 
ছেধীরবর! রসরপী রসপ্রদ পারদ অনলে পতিত হইলেও 
যেমন দগ্ধ হয় ন" তদ্রপ জ্ঞানরস-সম্পন্ন সংসারী সংসারানলে 
পতিত হইলেও কি উপায়ে দাহ হইতে অব্যাহতি পার? ৭_-১৩। 
যেমন সমুদ্রে পতিত হইলে জল লাগিবে না-_এমন ভাবে 
ভাসা যায় না, তদ্রপ সংসারে পড়িয়া ব্যবহার-কাধ্য করিতে 
হইবে না_এমন ভাবে থাকা যায় না। অনলের যেমন দাহ- 
হীন শিখা নাই, তদ্রপ রাগ-দ্বেষসম্পর্কশূন্ঠ, হুখছুঃখ-বিবর্ভিত 
সদনুষ্ঠানও সংসারে অসম্ভব এবং ত্রিভূবনের অস্তিত্ব মনোবৃত্তির 
উপরেই আছে__সেই অস্তিত্র অবসান, তত্ববোধক যুক্তি- 
উপাসনা ব্যতীত হয় না, অতএব সেই উত্তম যুক্তি বিশেষ করিয়া 
বলুন। ব্যবঙ্গার সম্পন্ন হইলে অথব| ব্যবহার ত্যাগ কাঁরলে- 
ভুুখভোগ হইবে না, এবিষয়ে যে উত্তম যোগোপদেশ, তাহ বিশেষ 
রূপে বলুন। যাহা করিলে মন গ'বত্র এরং পরম শাস্তি প্রাপ্ত হয়, 
তাহ] পুর্ব্বে কোন্‌ মনম্বী করিয়াছেন, কিরূপে করিয়াছেন এবং 
কেনই বাঁ করিয়াছেন? . হে ভগবন্! সধুগণ যেরুপে দুঃখের হস্ত 
হইতে অব্যাহতি পাইাছেন তাহা যেমন অবগত আছেন, মোহ- 
নিবৃত্তির জন্ত সেইরূপই বলুন । ১০১৯ হে ত্রহ্মন্‌! আর যদি 
তাদৃশ যুক্তি ন। থাকে, অথবা খাকিলেও আমাকে যদি কেহ তাহ! 
স্পৃষ্টভাবে উপদেশ না! দেন, অথবা উপদেশ পাইয়াও যদি 
আমি অত্যুত্তম শান্তিলাতে অধিকারী না হই, তাহা হইলে আমি 
সর্বকামনা ও অহম্কার পরিত্যাগ করিব; কিছু আহার করিব ন৮ 


. জল পান করিব না, বসন পারধন করিব না, স্নান দান উপবেশন 


প্রভৃতি কাধ্যও করিব না। হে মুনে ! সম্পদ বিপদৃ--কৌন অবস্থা- 
তেই কার্য্ব্যাপৃত হইব না% দেহত্যাগ ব্যতীত আর কিছু 
আকাজ্মাও করিব না। আশঙ্কা» মমতা! এবং মৃৎ্সর ত্যাগ কবিয়। 
চিত্রার্পিতের স্তায় কেবল মৌন্ভাবে কালযাপন করিব। অনন্তর 
ক্রমে শ্বাস, প্রথ্থান ও জ্ঞান পরিত্য।গপুর্বক দেহ নামক এই 
অনিষ্টজনক সামগ্রী পারত্যাগ কৰিব। আমি দেহের নই, এ 


'দেহও আমার নয়, অন্য দেহাদিও আমার নয়; আম তৈপহীন 
প্রদীপের স্থায় নিাণ হইব--মকল পরিত্যাগ করিয়া কলেবরও 





ত্যাগ করিব । নির্মলশশধর কমনীয় রামচজর মহততর বিবেক-উদ্ব- 


মনে এই সব কীর্তন করিয়া, মহামেথ্জালের সম্মুখে কেকারব- 


বিধাযী ময়ূরের স্তায়। যেন শ্রান্তি বশতই তুষীন্তব অবলম্বন * 
করিলেন। ২০--২৭। | 


একভ্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥ 


দ্বাত্রিংশ সর্গ ৷ 


ভীব'মীকি বলিলেন,_- কমলদল-লোচন রাজনন্দন শ্রীরাম 
মনের যোহবিনাশক এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, তন্রস্থ সমস্ত . 
ব্যক্তি বিম্ময়বশে বিকশিতনেত্র -হইলেন, তাঁহাদের রোমসমূহ 
যেন সেই সকল বাক্যশ্রবণে ব্যগ্র হইয়াই বসনাবরণ ছিন করিযা 
ফেলিল। বৈরাগ্যবাসনায় তীহাদের সমস্ত সংসার-বাসনা. 
দূরীভূত হইল; শ্রীারা মুহুর্তকাল অমৃতসাগরের লহরীমালীয় 
আন্দোটিত হইলেন। শ্রবণকুশল ব্যক্তিগণ, আনন্দচিহ্ে পরিপুষ্ট 
হইয়া চিত্রার্পিতবৎ শ্রীরামের সেই সব কথা শ্রবণ করিলেন। সভা- 
মওপে অবস্থৃত বশি্ঠ বিশ্ব মিত্র প্রভৃতি মুনিগণ মন্ত্রণাকুশল জয়ন্ত- 
ৃষ্টিপ্রমুখ সচিববৃন্ব, দশরথ এবং ততসদুশ পরশুদেশাধিপতি প্রভৃতি 
সামন্ত রাজগণ, পৌরগণ, রাজপুত্রগণ, বেদবাদী ত্রাহ্মণগণ, ভৃত্যগণ, 
অমাত্যগণ এবং পঞ্জরস্থ বিহগগণ শ্রীরামের সেই সকল কথা শ্রবণ, 
করিতে লাগিলেন; ক্রীডামুগগণ নিঃস্ব্ষভাবে, তুরমগণ চর্বরণ- . 
বিরত হইয়া এবং কৌশল্যা*মুখ বনিতাবৃন্দ স্ব স্ব বাতায়নে. 
অবস্থিত হইয্বা নিঃস্পন্দতাবে শ্রীরামের কখা শ্রবণ . করিতে. 
লাগিলেন ; তখন তাঁহাদের ভূষণধবনিও নিবৃত্ত ছিল। উদ্যান-লতা- 
পুপ্ত এবং দৌধ বিটক্কে অধিষ্ঠিত পক্ষিগণ পক্ষম্পন্দন এব কুন 
নিবৃত্ত করিয়া শ্রীরামের বাক্য শুনিতে লাগিল! সিদ্ধ গন্বর্ক্ব 
কিন্নুর প্রভৃতি খেচরগণ, নারদ ব্যাস পুলহ প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগ্ণ 
এবং এতডিন্ন সুর হুরবর বিদ্যাধর এবং" মহাভুজগগণ সেই 
বিভিত্র-অর্থ-সম্পন্ন ওদাধ্যপূর্ণ র মবাক্য শ্রব্ণ করিলেন। ১-_১১। 
অনন্তর রঘুকুল-গগন-নুধাকর শশধর-হুন্দর .কম্ললোচন রাম 
তু্ীভূত হইলেন, গগনমণ্ডল হইতে সিবসমূহ সাধুবাদ এবং 
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, সেই পুষ্পবর্ষণে নতস্তল যেন চন্দ্রাতপ-দতবৃত 
হইল। মন্দারকুহুম-গর্ভে শুধুপ্ত মবুকরমিধুন (বর্ষণবেগে প্রবুদ্ 
হইয়া) ডাকিয়া উঠিল, মানবগণ তাহার মধুর-সৌরভ-মিশ্রিত 
সৌন্দর্যে আনন্দবিহ্বল হইল ; তখন বোধ হইল, যেন প্রবহ-ঝায় 
তারকাচন্রুকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, যেন অমরললনার হাস্তদীপ্তি 
অবনীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল, যেন বর্ধণ-বিষুখ স্বচ্ছ * অভ্রথণ্ড ভূতলে 
পরিভ্রষ্ট হইল, যেন রাশি বাশি হৈয়্ববীনপিণ্ড ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হুইল, যেন মুক্তাহার-নিকর-সনিভ, মহতী তুষার-ষ্টি হইল, যেন, 
শশধরের কিরণমাল1 অথবা ক্ষীরোদ-সাগরের উন্িমাল/ বিস্তৃত 
হইল। সেই পুণ্পবৃষ্টি--কেশবিরাজিত কম শ্রেণীর বিলোলন, 
কেতকী-নমূহের ঘূর্ণন, কুমুদনিকরের প্রস্ফুরণ,. কুন্দ-পুষ্পাবলীর' 


| পতন.এবং কুব্লয়কুলের বলনে পরিশোভিত হইল; মধুকর- 


নিকর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, শীৎকার-শীতিপরায়ণ হুরতি 





* টাকাকার বলেন, “বর্ধনকারী গর্জনহান বিহযদদীপ্ত অভ্রথ্” । 
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বৈরাগ্য-প্রকরণ। 


মধুর টি কুুম-নিকরের পরিচালনে নিযুক্ত হইল । নীলকমল- 
কান্তি নির্খল-গগনের অসন্ীর্ণ কুহ্মবৃষ্টিতে প্রাজণ-ভূমি, গৃহচ্ছাদ 

এবং গৃহ-চত্র (রোয়াক ) পূর্ণ হইল, নগরবাদী নরনারী উদৃপ্রীৰ 
হইয়া দেখিতে লাগিল; তাদৃশ অপূর্ব ব্যাপার কেহ কখন দেখে 
নাই,_-মকলেই বিয়ে অভিভূত হইল; আকাশে অনৃষ্ঠভাবে 
অবস্থিত সিদ্ধগণের শ্যহস্ত-নিক্ষিপ্ত কুহু বৃষ্টি অর্ধ দণ্ড কাল নিপ- 
তিত হইল। ১২-__২২। জভামণুপ এবং সভ্যবৃন্দ কুহ্মনিকরে 
আচ্ছন্ন হইল। ক্রমে এইরূপ পুষ্পবৃষ্টি বিরত হইলে সত্যবৃন্দ 
পিদ্বগণের নিম্নলিখিত বচনাবলী শুনিতে পাইলেন ;-_“কলের 
আরম্ত হইতে স্বর্গের চতুর্দিকে গিদ্ধমগ্ডলী মধ্যে আমরা ভ্রমণ 


_ কারতেছি, কিন্ত আজ থাহ শ্রবণ করিলাম, ইতিপূর্ব্বে এরূপ 


শ্রবণন্থকর কথা কখন শ্রবণ করি নাই। রঘুকুলচন্্র শ্রীরাম 
'বৈরাগ্যবশে যে মহৎ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহ! 1 বৃহস্পত্রও 
অগোচর। ওঃ! আজ আমরা এই শ্রীরাম-মুখ-নিঃস্ত. হুদয়ানন্দ- 


কর মছাপবিত্র বাক্য শ্রবণ করিলাম। এই প্রীরঘুন্দন, শাস্তি- 


পীযুষ-মনোহর উৎকর্ষ-প্রাপ্তির পরিচায়ক এই যে উচিত বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন, আমরা তাহাতেই জ্ঞান লাভ করিলাম । ২৩২৭ 


দ্বাত্রিংশ স্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥ 





. ত্রয়ন্ত্িংশ সর্গ। 


সিদ্ধগণ বলিলেন্,__রঘুবর শ্রীরাম যে পাবন কথা কীর্তন 
করিলেন, মৃহধিগণ ইহার উত্তরে যে সিদ্ধান্ত করিলেন, আমর! 


আহা শুনিতে অভিলাধী। নারদ-ব্যাপ-পুলহ-প্রমুখ মুনিপুক্গব- 


গণ এবং এতভিন্ন যত্ত মধ আছেন, সকলেই নির্কিস্বে আগমন 


_ করুন। যেরূপ মধুকরগণ কনকরুচির-কেশরমালিনী কমলিনীকে 


আশ্রয় করে, তদ্রুপ আমরাও কাঞ্চন-মণ্ডিত। সমৃদ্ধ দশরথ- 
সভাকেও চৃতুর্দিক হইতে আশ্রয় করিতে যত্ব করি। বিমান-স্থিত 
সমগ্র দিব্য মুনিমণ্ডলী এই কথা বলিয়া সেই সভায় উপস্থিত 
হইলেন। সেই মুনিমগুলীর অগ্রভাগে বীীবাদনপরায়ণ বেদষি 
নারদ এবং সজল-পীন্থনগ্যামল বেদব্যাস পশ্চাতে ছিলেন, আর 
মধ্যে ছিলেন ভূগু অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য প্রভৃতি মুনিবরগণ এবং চ্যবন, 
উদ্ধীলক, উশীর ও শরলোম। প্রভৃতি খষিকুদদ। পরস্পরের গাত্র- 
সঙ্জর্ধে মৃগচর্খ “এলোমেলো? হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের 
অক্ষমাল! বিলোলিত, হস্তে উত্তম কমগ্ডলু। - তেজের আতিশয্য- 
বশতঃ পাঁটলবর্ণ সেই মুনিমণ্ডল, গগনমগ্ডলে নক্ষত্রপুণ্জের 


স্তায় এবং মুখমগ্ডলপ্রভায় পরস্পরেই সৃর্ধ্যশ্রেণীর স্তায় দীপ্তি 


পাইতে লাগিলেন। তীহারা৷ পরস্পরে রত্বাবলীর ন্তায় নানাব্র্ণ 
শৌভিত এবং যুক্তামালার ঠায় হুষমাসম্পন্ন। তীহাদের উদয়ে 
যেন দ্বিতীয় কৌমুদীবৃষ্টি, দ্বিতীয় হুর্যমণ্ডলী' এবং যেন 
চিরসম্ভৃত পূর্ণচন্্শ্রেণীর প্রকাশ হইল। ১--১০। হায় ব্যাস 


_ অবস্থিত ছিলেন, তথায় নক্ষত্রপু্জসমীপে জলধরের হ্যায় 


শোভা হুইল এবং 'যেখানে নারদ ছিলেন, সেখানে তারাদল- 
সমীপে শশধরের স্তায় শোভা হইয়াছিল। সুনিমগুলীমধ্যে 
পুলস্ত্য, দেবমগডলীমধ্যে দ্বরাজের ন্যায়, এবং অঙ্গিরা দ্বেব্গণ- 
মধ্যে শুষ্ের স্তাপ়,.বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সিদ্- 
সমূহ গগনমণ্ডল হইতে ভূল অভিমুখে অব্তী হইলে, মুনিগণ- 


৩৩ 


পরিবৃত দশরথ-সভাস্থ সকলেই উঠিয়৷ দীড়াইলেন। তখন 
খেচর এবং ভূচরগণ মিলিত হইয়া পরস্পর-সমাচ্ছাদনকর দেহ- 
প্রভা দিজ্বগুল উদ্ভাসিত করত শেভা পাইতে লাগিলেন। 
তাহাদের হস্তে বেধুঘণ্ড ও লীলাকমল, শিখায় দুব্বাঙ্চুর এবং 
কুস্তলে চুড়ামণি পরিশোভিত। তাহাদের কপিলবর্ণ জটাজুট, 
মস্তকের সম্মুখভাগ মাল্য-বেষ্টিত, হস্তে অক্ষ-বলয় এবৎ মল্লিকা- 


বলয়, পরিধানে চীরবন্থল, মাল্য এবং কৌষেম্বসন পরিচ্ছদ, 


মেখলাপাশ বিলোল এবং তাহারা দোহুল্যমান মুক্তাকলাপে 
পরিশোভিত। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র পাদ্য, অ্ধ্য এবং মধুর- 
বাক্যে সমাগত খেচর-বৃন্দকে যথাক্রমে অঙ্চনা করিলেন। 
খেচরবৃন্দও পাদ্য, অর্ধ্য ও মধুরবচনে সাদরে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে 
পুজা করিলেন। রাজ। দ্শরথ সম্পূর্ণ সমাদূরে সেই সিদ্ববৃ্দকে 


. পুজ। করিলেন, সিদ্ধগণও কুশলপ্রশ্ন ও সস্তাষণে রাজাকে আপ্যা- 


খ্রিত করিলেন, ১৯_-২০। থেচর এবং ভূচরগণ তথাবিধ সপ্রণয়- 
ব্যবহারে পরস্পর সংকার-প্রাপ্ত হইয়া আসনে উপবেশন, 
করিলেন। শ্রীরাম প্রণতিপুর্র্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, 
মধুরবাক্য, পুষ্পবর্ষণ এবং সাধুবাদে সকলেই তীহাকে সম্মানিত 
করিলেন। রাজ্য-লক্ষমা-বিরাজিত শ্রীরাম ( তীহাদ্দের অন্থুম্তি- 
ক্রমে) তথায় আসীন হইলেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ট, বামদেব, 
সচিব্বৃন্দ, নারদ, দেবপুত্র, মুনিপুঙ্গব ব্যাস, মরাচি, দুর্ববাসা, 
আঙ্গিরস মুনি, ত্রতু, পুলস্তয, পুলহ, মুনিবর শরলোমা, বাংস্তায়ন, 
ভরদ্বাজ, মুনিপুন্গব বাল্মীকি, উদ্দালক, থচীক, শখ্যতি চ্যবন-_- 
এই সমস্ত এবং আরও বেদবেদাঙঈগপরায়ণ বহুতর শ্রেষ্ঠ তত্ৃজ্ঞ 
ম্হাত্মগণ তথায় উপবিষ্ট হইলেন। ২১_-২৭। নারদ প্রভাতি 
বেদজ্ঞগণ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সহিত মিলিত হইয়া, নতশিবে 
অবস্থিত শ্রীরামকে 'এইকথা বলিলেন ;--ও;! কুমার শ্রীরাম, 
ব্রাগ্যরসপূর্ণ কল্যাণগুণশলিনী পরম উদার কথা কীর্তন 
করিয়াছেন! রাঘবের এই সব কথায় বক্তব্য বিষয়ের ব্যবস্থা 
আছে (অথবা বক্তব্য বিষয় পরিসমাপ্ত হইয়াছে) জ্ঞানের 
পরিচয় সবিশেষ আছে এবং ইহা উপযুক্ত, তুব্যক্ত, উৎকৃষ্ট, 
প্রিয়, আধ্যজনোচিত, বিহ্বলতা-বিবঞ্ঞিত ও প্রাগ্ুল। ইহা! 


বিশুদ্বপদ, উচ্চারণ-ধৌষহীন, নিঃসংশয়ে হিতজনক এবং সন্তোষের 


পরিচায়ক। এই শ্রীরাম-বাক্য কাহার না বিস্ময়কর হইতেছে ? 
শত বাগ্মিগণের মধ্যে কোন একজন প্রধানতম পুরুষের বাক্যই 
সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, চমত্কার এব মনোগত-ভাব-প্রকাশে বিশেষ 
সমর্থ হইয়৷ খাকে। কুমার! প্রজ্ঞারপিনী বিবেক-ফল-সমঘ্বিতা 
বিশাল শরলতা-_তোমা ব্যতীত আর কাহার প্রকৃষ্ট উপচয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে? আত্মপ্রকাশিনী প্রজ্ঞারপিণী অসাধারণ আলোক- 
প্রানী দীপশিখা, রামের স্তায়, যে পুরুষের হাদয়ে প্রজ্বলিত, 
তিনিই পুরুষ। বহতর ব্যক্তিই রক্ত মাৎস ও অস্থিময়: যন 
স্বরূপ, তাহার! শবস্পর্শাদি বিষয়জালে জড়িত পূর্বোক্ত প্রজ্ঞা- 
দীপধারী চেতনপুকুষ তাহাদের অন্তর্গত নহেন *। ' সেই .সব 
ব্যক্তি পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-বন্তরণা প্রাপ্ত হয়, সংসার যে কি, 
তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা মোহবশে পশুভাব প্রাপ্ত 
হইগ্াছে ।২৮--৩৬1 কোথাও কোন মতে একএকটী পুর্রবাপর- 
বিচারকুশল নিম্মলচেতা। পুরুষ নয়নগৌচর হইয়া থাকেন-__. 





* টীকাকার বলেন “তাহাদের আর সচেতন আত্মা নাই”। 
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' যেমন এই রিপুহুদন শ্রীরাম । অতি উৎকৃষ্ট মধুর ফলশালী সুঘৃত্ঠ 


সহকার-বৃক্ষেরস্ঠায় তত্বসাক্ষাৎকার-পরিণাম সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষ- 
গ্রণ জগতে বিরল। মাননীয় মনীষাসম্পন্ন শ্রীরাম এই বয়সেই 
অন্তরে আত্মবিবেকমাধু্ধ্য অনুভব করিয়াছেন, জগতের অবস্থাও 
সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। হুন্দর ফল-পল্পব-শৌভিত আরোহণ- 


জম তরুবাজি নানা দেশে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু চন্দন্তরু 


উৎপন্ন হয় না; প্রতি বনেই ফলপল্পব-শোভিত বৃক্ষশ্রেণী নিত্যই, 


সুপ্রাপ্য হয় বটে, কিন্তু: অপুর্ব শোভাসম্পন্ন লবন সর্বদা 
হুলভ নহে। চন্দ্র হইতে শীতল জ্যোৎস্না স্তায়, উত্তম পাদপ 
হইতে মন্তীরীর স্তায়, কুহ্থম হইতে পরিমল-প্রবাহের ন্যায়, শ্রীরাম 


হইতে অপূর্বভাবের দর্শন হইল। হে দিভত্রেষ্টগণ! উদ্দাম- 


| 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


দৌরাত্ম্যসম্পন্ন দৈব-সৃষ্টি-গঠিত দগ্ধংসারে সার অতীব দুর্লত। 
যে সব যশোনিধিগণ বুদ্ধিবলে সারপ্রাপ্তির জন্ত যত্ব করেন,ঙাহারাই 
ধ্, জজ্জণগণের অগ্রগণ্য এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ। ইহলোকে রামের 
সায় বিবেকসম্পম মহত্ব আর কেহ নয়নগোচর হয় না, হইবেও 
না, ইহা! আমার ধারণা । সকললোক-চমৎকারকারী রাম-হুদধের 
অভিম্ত-সিদ্ধি (আমাদের দ্বারা) যদি না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
যুনি-নাম্ধারী আমাদের বুদ্ধি একেবারেই নিক্ষল। ৩৭--৪৩। 


্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩॥ 





.বৈরাগ্য-প্রকরণ সম্পূর্ণ ॥ ১ ॥ 





প্রথম সর্গ ॥ 


বাল্মীকি বলিলেন,ুসভায় উপস্থিত জনগণ উক্ত প্রকার বাক্য 
উচ্চস্বরে কীর্তন করিলে, বিখবামিত্র, সম্মুখে অবস্থিত শ্রীরামকে 
প্রীতিসহকারে বলিলেন, হে জ্ঞানি-প্রব্র রাঘব! তোমার আর 
কিছু জ্ঞাতব্য নাই, তুমি স্বীয় সুম্ বুদ্ধিবলেই সমন্ত বিজ্ঞাত হই- 
য়াছ। তবে তোমার ক্মভাব.নির্দল বুদ্ধিরপ দর্গণে কেবল স্বল্প 
মার্জানামাত্র আব্ঠক (বুদ্ধির মার্ভন। গুরুবাক্যাদি দ্বারা হয় )। 
ভগবন্‌ ব্যাসপুত্র শুকের স্ঠায়্ তোমার বুদ্ধিও জ্ঞাতব্য বিষয় অব- 
গত হইলেও অন্তরে শান্তিমাত্র অপেক্ষা করিতেছে । শ্রীরাম 
বলিলেন,_হে ভগবন্! ভগবান্‌ ব্দব্যাসের পুত্র শুকদেবের 
লুৰ্ি, বিচার দ্বারা জ্ঞানসানর্থয সত্তেও প্রথমে শান্তি প্রাপ্ত হইল 
না, কিন্তু পরে শান্তি পাইল কিরূপে ? ১--৫। বিশ্বমিত্র বলি- 
'লেন্”_হে রাম! আমি শুকদেবের বৃত্তান্ত বলিতেছি,_নিজ 
বৃত্তের স্তায় পুনর্জন্ম-নির্দূলন সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। এই 
'যে অগ্তনশৈলসন্নিভ, ভাস্করের স্তায়' তেজস্বী ভগবান, তোমার 
পিতার পার্ে হৈম আসনে আমীন-_ইনি ব্যাস, চক্্রবদন, 
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তায় অবস্থিত ছিলেন। সাংসারিক অবস্থা মনে মনে চিন্তা 
করিতে করিতে, তোমার স্টার, তাহার মনেও -এইপ্রকার বিবেক 
উপস্থিত হইল। মহামনা শুকদেব স্বীয় বিবেকবলে নিজেই 
বহুদিন বিচার করিয়া, যাহ! প্রকৃত, হুন্দর, সত্য, আহাই প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ৬--১০। আপন! হইতে পরম বন্ধ প্রাপ্ত 
হইলেও তাঁহার মনের শান্তি হয় নাই। . ইহাই প্রকৃত বস্তু 
এ বিশ্বাস তিনি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। চাতক 
যেমন বৃষ্টিধারা ব্যতীত তরঙ্গবিক্ষু্ধ নদী প্রভৃতির জলেও 
বিভৃষ্ণ* তদ্রপ . শুকদেবের সুস্থির চিত, কেবল ক্ষণভগ্গুর 
বিষয়তোগে : বিতৃষ্ণ হইল,। একদ1 বিমলমতি"শুকদেব হুমের- 





.. * ভুরিভঙ্গেত্যোহধারাত্যঃ, এইরূপ পাঠ ;-_-অকার লুপ্ত 

'অধারাভ্যঃ ধারাভিব্েভ্যঃ ভূরিভঙ্গেভ্যঃ ইতি খ্রিষ্টপদমূ। লিঙ্গ- 
বিপরিণামেন ভুরিতরঙ্গাভ্যঃ ইতি অর্থীন্তরমূ। টাকাকারস্ত 
থারাভ্য টি অবাধিবজলধারাভ্যঃ ইত্যর্থমাহ তক্চিন্ত্যমৃ। 


শান্তর, মহাপ্রাঙ্ত শুকদেব ইহার পুত্র ; তিনি মূর্ভিমান্‌ যজ্ঞের 


অথচ অনমনোরঞন ) 
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শৈলে নির্জনে সমাসীন পিতা মুনিব্র কৃষ্ণদ্বৈপাফনকে ভক্তি- 
পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর ! এই সংসার-আড়ম্বর 
কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে৭ কত কাল এবং কত দেশে ইহার 
অস্তিত্ব ৭ কবে এবং কিরূপে ইহার. অবসান হয় ? ইহা 

দেহের ন৷ অপর কোন বন্তর সামগ্রী? ১১-১৪। পুত্র এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে, আত্মজ্ঞ মুনি বেদব্যাস, নিখিল . বক্তব্য 
যথাযথরূপে নিম্ীলভাবে তাহাকে বলিলেন। “আমি পুর্বেও 
এ সকল তত্ব জানিতাম” এইরূপ বিবেচন” করিয়! শুকদেব সেই 
পিতবাক্য অপুর্ববোধে আদর করিতে পারিলেন না। তগবান্‌ 
বেদব্যাসও পুত্রের তাদৃশ ভাব বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তাহাকে 
বলিলেন, আমি এতদতিরিক্ত ত্্ যথার্থূপে অবগত নহি, ভূমগ্ডলে 
জনক নামে এক রাজা আছেন, তিনি. জ্ঞাতব্য বিষয় যথাযথ 
অবগত আছেন, তীহার নিকট সমস্ত জানিতে পারিবে। পিতা 
এইরূপ বলিলে, শুকদেব সুমেরুশৈল হইতে ভূতলে সমাগত 
হইয়া জনক-পালিতা মিথিলা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। 
রাজন! বেদব্যাস-পুত্র শুক এই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন” 
এইরূপে দৌবারিকেরা মহাত্মা জনকের নিকটে শুকর্দেবের উপ- 
স্থিতি নিবেদন করিলে, জনক শুকদেবের পরীক্ষার্থ অবজ্ঞা 
করিয়া বলিলেন” “তা থাক? ; এই বলিয়৷ সাত দিন আর কোন 
কথা বলিলেন না । ১৫-২১। . অনন্তর জনক শুকদেবের 
প্রাঙ্গণপ্রবেশের অনুমতি দিলেন, তন্বজিজ্ঞাসার জন্য উতৎকন্ঠিত 
শুকদেব, সাত দিন প্রাঙ্গণে 'থাকিলেন । অনন্তর জনক 

'ওকদেবকে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। “এখন ত রাজ- 

সাক্ষাৎকার হইবে না" এইরূপ জানাইয়া রাজা জনকই সাতদিন 

মদমভ কামিনী, বিবিধ ভোজনপ্রব্য এবং অন্ঠান্ত ভোগ্য বন্ত 
ছারা চন্্রানন শুকদেবের পরিচর্যা করাইলেন। ভোগ্যমাত্রেই 
চুঃখরপ ; মন্দ সমীরণ যেমন দৃঢ়মূল-শৈল-সঞ্চালনে অক্ষম 
হয়, তদ্রপ ভোগ্যনিচয়, ব্যাসপুত্রের সেই হুস্থির  হদ্দয় বিচ- 
লিত করিতে সক্ষম হইল না। ২১_-২৫1।  শুকদেব কেবল 
পুনের স্তায় হুসম (আদর অনাদরে সমদশা অথচ সুবর্ূল ) 
্বস্থ € শান্ত অথচ ছ্যুলোকস্থিত), মুদিতচিত্ত ( আনন্দিত : 
অবস্থায় 
এইরূপে রাজী জনক শুকদেবের স্বভাবের পরিচয় পাইলেন 


মৌনাবলন্বনে থাকিলেন॥ 








- করাষ আমার পিতাও এইরূপ বলিষাছেন। হে শীস্তজ্ঞপ্রব্র! 


'হৈ মহাত্মন! ভোগ ন! করিতেই সমস্ত দৃণ্ঠ প্রপঞ্চে তোমার 


সনু 


আনীত অবলোকন করিয়া রা করিলেন” অনন্তর রা 
স্বাগত প্রশ্ন করিয়া! বলিলেন, আপনি জগতের সমুদয় কর্তব্য- 
কার্ধ্য সমাধা করিয়াছেন, আপনার নিখিল মনোরথ পরিপূর্ণ; 
আপনার অভিলষিত কি আছে? শুক বলিলেন, হে গুরো! 
এই অংসার-আড়ম্বর কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? কিরূপেই ঝা 
অবসান হয়? ইহা, যথাযথভাবে শীগ্র আমাকে বলুন। বিশ্বা- 
মিত্র বলিলেন,-এইরপ প্রন্মে পুর্বে শুকদেবের পিত৷ মহাত্মা 
বেদব্যাস যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তখন জনকও শুকদেবের 
নিকট সেইরূপ উত্তর দিলেন। ২৬--৩০। শুক বলিলেন, 
আমি পুর্ব্রে বিবেকবশে নিজেই এ তত্ব অবগত হই, জিজ্ঞাস! 


আপনিও সেইরূপ বলিলেন, শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত অব- 
লৌকন করা যায় যে, এই অসার দগ্ধ-সংসার অজ্ঞান হইতে 
উৎপন্ন এব অজ্ঞানক্ষয়ে ইহারও অবসান হয়, ' ইহানিশয়। 
ছে মহাবাহো! ইহাই কি তবে সত্য? আমার যাহাতে 
সংশয় না থাঁকে, এমন ভাবে এই তত্ব আমাকে উপদেশ করুন, 
তত্বসংশয় প্রযুক্ত ইতস্তত দুর্ণমান ই হৃদয়ে যেন আপন 
হইতেই স্থৈধ্য লাভ করিতে পারি। জনক বলিলেন, মুনে! 
তুমি যাহা স্বয়ং বুঝিতে পারিয়াছ এবং গুরুমুখ হইতে পুন্্্বার 
শ্রব্ণ করিয়াছ, তদতিরিক্ত জ্ঞাতব্য আর কিছু নাই। ৩০--৩৫। 
জগতে প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ব পুরুষেরই আছে, সমস্তই 
অস্তিতৃহীন; অখণ্ড চৈত্ন্তই পুরুষের সরূপ; এবং 
তিনি অদ্বিতীয়। (পুরুষশব্বে আত্মা ব্রহ্ম) তিনি 
অজ্ঞানরূপে সংসারবদ্ধ এবং অজ্ঞানক্ষয়ে স্বরপাবস্থাপ্রাপ্ত হন। 


এখন বিতৃষ্ণ! উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় 
সম্পূ্ণরূপই অবগত হইয়াছ। শৈশবেই তোমার বিষয়-বৈরাগ্যে 
মহাবীরত্ব প্রকটিত; মহারোগন্বরূপ ভোগজাল হইতে তোমার 
বুদ্ধি বিষত হইয়াছে; আর কি শুনিতে টাহিত্ছে? তোমার 
যেরূপ কামনা-নিবৃত্তি হইয়াছে, সর্বজ্ঞান-ম্হানিধি মহাতপো- 
নিরত তৃদদীয় পিতৃদেবেরও সেরূপ হয় 'নাই। বেদব্যাস অপেক্ষা 


আমার শ্রেষ্ঠতা জন্মিয়াছে, আপনি ব্দব্যামের পুত্র এবং শিষ্য 
বটেন; কিন্তু ভৌগাভিলাধ-পরিহার দ্বারা আপনি. আমা হইতেও 


অনেক শ্রেষ্ট। ৩৬--৪০। যাহ! লাভ করিতে হয়, তৎসমস্তই 


'আপনি লাত করিয়াছেন, আপনার মনোররথ পূর্ণ হইয়াছে :) 


ক্ষন ! দৃগ্ঠপ্রপঞ্চে আর পতিত হইবেন না; ভ্রান্ত পরিত্যাগ 
কর, তুমি মুক্ত হইয়াছ।: মহাত্বা জনক এইরূপ উপদেশ 
করিলে, শুকদেৰ তুষ্ীন্তৃত হইয়! হুনির্খল পরমপদে অধিষ্ঠিত 
হইলেন. তখন- শুকর্দেব আয়াস-শোক-ভীতিবর্জিত, নিঃসংশয় 


রব নিক্ষাম হইয়া সমাধির 'জন্ত প্রশান্ত হুমেক-শিখরে গমন 
করিলেন 


1. তথায় দশমহত বসব নির্ব্বিকল-সমাধিযোগে 
'আবস্থান করিয়া, তৈলহীন দীপের ন্যায় আত্মন্বরপে নির্ধাণ প্রাপ্ত 


হইলেন। - পার্থক্য ও মেঘসম্বনববিযুক্ত হইয়! জলবিন্দু ফেন্প 
সাগরে মিশিয়া যায, ত শুকদেবও এ এবং অজ্ঞানের 


পাচ পরমাতা য়  িশিয় দে গেলেন। ৪১-_৪৫ পি 
প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ 





্ ৩৬ | | [ও জোন টু পস্থি ও 
ৰ ১২৯ ই ৯১. পু সই 


বাধিত 'বলিলেন,_ব্যাসপুত্র শুকদেবের যেরূপ সামান্ট 
একটু ম্ল-মার্জনা আবন্ঠক হুইস্বাছিল, হে রাম! তোমারও. 
সেইবূপ একটু আবন্ঠক আছে। হে খুনিত্রেষ্টগন! এই. 
্রীরাম, নিখিল জ্ঞাতব্যই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। কেননা, এই 
মহামতি শ্রীরামের ভোগ সমূহে রোগের স্ঠায়, বিতৃষণ জম্মিয়াছে 
সমগ্র ভোগজালে অকুচিই তত্বজ্ঞ-মন্রে লক্ষণ। স্ংসারবন্ধন 
বাস্তব না হইলেও ভোগ-ভাবনায় তাহা দু হইতে থাকে, ভোঁগ- 
ভাবনা-শান্তি দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। হেরাম! পণ্ডি- 
তের! বাসনাক্ষয়কেই ঘুমক্তি' এবং বিষয়-বাসনার আতিশয্যকেই, 
বন্ধন” বলিয়া থাকেন। ১--৫। হে মুনে ! আত্মতত্তব সম্বন্ধে ভুল 
জ্ঞান সামাস্ঠ প্রয়াপেই লোকের হইস্জ থাকে) কিন্তু বিষয়বিভূণ 
অতি র্লেশে জন্মিয়া থাকে । অনুরাগ ও বিদ্বেষে ধাহার জ্ঞান- 
শক্তি প্রতিহত না হয তিনিই প্রকৃত তত্তজ্ঞ পণ্ডিত এবং যাহা 
জানিবার, তাহাই তিনি জানিয়াছেন। সেই মহাত্মারই ভোগে- 
বলবতী অরুচি । ঘিনি যশঃ প্রভৃতির উদ্দেশ ন| করিয়া ভোগ- 
তৃষণ-বিরিত হইয়াছেন, ভূমগডলে তিনি জীবনুক্ত বলিয়৷ খ্যাত। 
জ্ঞাতব্য তত্বের পরিজ্ঞান যত দিন না হয়, মরুভূমিতে লতা" 
উৎপত্তির স্তায়, তত দিন লোকের বিষয়বিতৃষণা হওয়া! অসম্ভব . 
অতএব রঘুপ্রবর গর ীমকে তত্বজ্ঞ বলিয়া অবগত হও, কেননা 
বমনীয় ভোগসামগ্রী ইহাকে আকৃষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়াছে। 
৬-+১০। হছে মুনিপ্রবরগণ ! রাম অন্তরে যাহা জানিয়াছেন, 


তাহাই জত্য, জ্ঞানী বশিষ্টের মুখে এই কথ! শুনিলেই শান্তি 


লাভ করিতে পারিবেন। যেরূপ শারদী শোভা মেঘসম্পর্ক- 
বিবর্জিত নীল নির্দুল অন্বরের অপেক্ষা করে, তদ্রুপ শ্রীরামের 
বুদ্ধিও মাত্র কৈবল্যশান্তি অপেক্ষা করিতেছে। এক্ষণে মহাত্মা 


রাঘবের চিত্তশাস্তির জন্য, এই শ্রীমান্‌ ভগবান্‌ বশিষ্টই এতৎ 


সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। সমগ্র রথুকুলের উপর এই 
বশিষ্টেরই চিরন্তন প্রভুত্ব আছে, ইনি ইহাদের কুলগুরু; ( ত্তিন) 
ইনি সর্ব, সর্কসাক্ষী এবং নির্মল ভাবে ত্রিকালদর্শী। (এই 
জন্ত শ্রীরামকে উপদেশ প্রদান মহষি বশিষ্ঠেরই কর্তব্য )। হে 


ভগবন্‌ বশিষ্ | স্বয়ং ভগবান্‌ তরঙ্গ * আমাদিগের' উভয়ের বৈর- 


শা্ভির জন্ত এবং মহামতি মুনিগণের মঙ্গলের ভন্য সবল-পাদপ- 
পরিবৃত ন্ষ্ধ-গিরিপ্রস্থে যে সকল জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়া, 


ছিলেন, তাহা আপনার ম্মবূণ হইতেছে ত ? বরন্বন্‌ সেই খুিপুণ্ণ 


জ্জান উপদেশে সংসার-বাঁসনা, হৃর্ধোদয়ে রজনীর স্তায় অবসান 


প্রাপ্ত হয়। ১১--১৫। তরন্বন্‌! সেই জ্ঞেয় তত শিষ্য শ্ীরামবে 


যুক্তি সহকারে উপদেশ করুন, তাহাতেই স্ীরামের শীস্তিলাত 


হুইবে। এরূপ উপদেশ সম্পূর্ণ সার্থক, কেননা, 'শ্রীরাম-- 
“বিশুদ্ধ উপদেশপাত্র। নিল 'দর্পণেই অনায়াসে মুখ-প্রতিবিদ 
পতিত হয়। হে সাধুবর!' বৈরাগ্য-সম্পন্ন ভং-শিষ্যকে য়ে জ্ঞাঃ 


এবং শীস্ত্রীর্ঘ-উপদেশ' করা য়ায়, তাহাই সার্থক, এবং তদরীরাই 
পাতিত্যের প্রশংসা হইয়া! থাকে। ১৬--২০। বৈরাগ্যবর্জি 


:কুশিষ্য এবং: অশিষ্টকে যে কিছু জ্ঞান উপদেশ করা যায়, কুকুর 
এ গো ছু টার, তাহা সানি “ভাবাপনম। হয: বেরাগ) 


লি 








*মূলে তত য়” শুদ্ধ শে 'ঘ্ীয়মূণ অশুদ্ধ ।.. 


মিচ যজাতাররার। ওরযাাাতে জিত রম 111 আহার রে রত রহ হা ডে হুর ২, 





তাহা এই বলিতেছি। 


দূর করুন । 


কারণ কি? অর্থাৎ শুকবৃত্তান্তে অবগত হওয়! যাইতেছে ;__ 


'মান চৈতন্ত-শক্তির মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্ধাপুরূপী ত্রসরেণু 





মুমৃক্ষুব্যহার-প্রকরণ | -* 


সম্পন্ন, ভয়ক্রোধ-হীন, নিরভিমান এবং নির্মলপ্রকৃতি ভবাদুশ 
'সাধুগণ যে বিষরে উপদেশ করেন, উপদেশ করিতে করিতেই 
সেই জ্ঞাতব্য তত্বে বুদ্ধি-বিশ্রাম হুইয়া থাকে। বিশ্বীমিত্র এই 
'কথা বলিলে, বেদব্যাস নারদ প্রভৃতি সেই সকল মুনি. খষি 'সাধু 
'সাধু, বলিয়! প্রশংসা! করিলেন। অনন্তর রাজ! দশরথের পার্থস্থ 


আসনে আসীন ব্রহ্ষ-নন্দন বর্ষপ্রতিম মহাতেজা ভগবান্‌ বশিষ্ঠ 


মুনি বলিতে লাগিলেন ; মুনিবর! আপনি আমাকে যে আজ্ঞা 
করিতেছেন, তাহা নিক্দ্বে সম্পাদন করিতেছি; (আমি ত 
সামান্ত লোক ) ক্ষমতাপন্ন হইলেও কোন্‌ ব্যক্তি সজ্জনের বাক্য- 


'লঙ্ষষনে সমর্থ হর? ২১২৫। আমি জ্ঞীন উপদেশ দ্বারা 


শ্রীরাম প্রভৃতি রাজ-পুত্রগণের মানস অন্ধকার, দ্ীপসাহায্যে নৈশ 
অন্ধকারের স্ঠায়, শীগ্রই হরণ করিতেছি। পুর্বে ব্রহ্মা অস্মদীয 
সংসারভান্তি অপনীত করিবার জন্য নিষধ পর্বতে যে জ্ঞান 
উপদেশ করেন, তাহা ধারাবাহিক রূপে সমগ্রই আমার ্বৃতিপথে 
জাগরূক আছে। বাল্সীকি বলিলেন, সেই মহাত্ব। বশিষ্ঠ এইরূপ 


প্রতিজ্ঞা করত কটীবন্ধনাদি-পুর্ক বক্তার উপযুক্ত শোভায় 


শোভিত হইয়া এই পরম তন্তুবোধক শাস্ত্র অজ্ঞ নশাসতির জনয 
বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬--২৮। 


দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২॥ 





ভূতীয় অর্গ। 


বশিষ্ট বলিলেন, _পূর্ব স্থষ্ির প্রথমাবস্থায় তগবানূ বর্ষা 
জগতের শান্তির' জন্য যে জ্ঞানশন্ত্র কীর্তন করিয়াছেন, আমি 
শ্রীরাম বলিলেন,--ভগবন্‌! আপনি 
বিস্তীর্ণ মুক্তিশাস্ত্র পরে বলিবেন, এক্ষণে আমার উপস্থিত সংশয় 
শুকদেবের পিতা ও গুরু মহামতি বে্দব্যাস 
সর্বজ্ঞ হইগ়্াও কেনই বা! নির্বাণমুক্তিলাভ করেন নাই, কিন্ত 
তাহার পুত্র গুকদেব নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করিলেন, ইহারই ঝা 


তন্ব-জ্ঞানের ফল নির্ববাণমুক্তি। ব্য।স তত্ুজ্ঞ হইয়াও নির্বাণ, 
মুক্ত হইলেন না কেন? যদি বলেন, তত্বজ্ঞানের ফল নির্ববাণ 
মুক্তি নহে; মুক্তিমাত্র। তত্বজ্ঞানীর দেহনাশ হই ইলে, তবে 
নির্বাণমুক্তি হয়; তাহাতে প্রশ্ন এই যে, তত্তজ্ঞান হইলে অজ্ঞান- 
নিবৃত্তি হয়, 'অ্ঞানই দেহের মল, অজ্ঞাননাশ হইলেই দ্েহ- 
নাশ হওয়া উচিত) নুতরাৎ এক নির্্ধাণমুক্তিই তত্বজ্ঞান্র 
ফল হইতে পারে.? জীবমুক্তি কথার বথ! মাত্র। কিন্ত 

ব্যাস নির্কাণমুক্তিতে 'বঞ্চিত হওয়ায় তন্ৃজ্ঞানের ফলে সংশয় 
চক বশিষ্ঠ (কিন্তু এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ উত্তর না দিয়া 
তত্ব পরিষ্কার করত ) বলিলেন, মহাহ্ধ্যরূপী পরমাত্মার প্রকাশ- 


কত যে উথ্থিত ও লীন হইতেছে, তাহা অসংখ্য। বর্তমান 
সময়েও (এই একটা নছে এমন ) যে কত কোটি কোটি ত্রিভুবন 
আছে, তাহারও কেহ সংখ্যা করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্ম রূপ 
সাগরে যে: কত ত্রিভুবন-স্থষ্িরগী তরঙ্গ উ্িত হইবে, তাহার 
ত সংখ্যা করিবার ই নাই। ১__-৬। শ্রীরাম বলিলেন,-_ 
ভূত-ভবিষ্যৎ তিতুবন-ৃষ্িপ্রবাহ বিচারের বিষয় বটে, কিন্ত বর্তমান 


টি উট উিউটিউিনিউ উরি টিটি ১ 


ভ্রিলোক্য-সথট্টিসমূহ তদুভয়ের মধ্যে কোন স্ষ্টিরই সমান নহে। 
অর্থাৎ বর্তমান সৃষ্টি দ্বার! ব্রন্মের অখণ্ডভাব বুঝান হয় না। 
তবে ভৃত-ভবিষ্যৎ দ্বারা হইয়া থাকে) আপনার কৃপায় আমি 
সেই অখণ্ড ব্রহ্মতন্ব বুঝিয়াছি। বশিষঠ (এই কথায় আনন্দিত 
হইয়!) বলিলেন, পশু-পক্ষী, মনুষ্য ও দেবা প্রভৃতির মধ্যে 
যে প্রাণী যেস্থানে যখন বিনষ্ট হয়, সেই প্রাণীর জীবাত্বা তখন 
সেই স্থানেই আতিবাহিক নামক সুষম শরীরে স্বীয় হৃদয়াকাশ__ 
বাসনাময় ত্রিজগৎ অবলোকন করিয়! থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু 
সেই জীধাত্ম। বন্ষত্বূপ: এবং জন্ম প্রভৃতি বিকার-বর্জি্ত। 
এইব্ূপেই কোটি কোটি প্রাণিগণ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, হইতেছে 
এবং হইবে। মৃত্যুসময়ে অনুভূয়মান: বাসনাময় ভ্রিজগত, 
( অবৃষ্টবশে ) দেবতা-মনুষ্যাদি ভেদে যে বিভিন্ন প্রকার বাসনা 
অর্থাৎ আমি দেবত| হুই বা! মনুষ্য হই ইত্যাদির মধ্যে যে. 
কোন একটা বাসনা উদ্রিক্ত করিয়া থাকে, তদনুসারেই ভোগ 
জীবাত্বর হইয়া থাকে। ৬--১০। মানস-পুজাকালে কলিত 
রত্বপ্রাসাদ প্রভৃতি, ম্নঃকল্িত বীজ্য, ইঞ্জাল-রচিত 
মালা, উপন্টাসের ঘটনা, বাযুরোগ বশতঃ ভূমিকম্প, শিশু- 
বিভীষিকার জন্ত কল্গিত ভূত, নির্মল আকাশে বিলম্বিত যুক্তা- 
মালা, নৌকারোহীর দৃষ্টিতে তীরন্থ বৃক্ষের প্রচলন, সবপ্দৃষ্ট নগরী 
এবং মনঃকল্সিত আকাশকুহ্ুমের স্তায় জগৎ-সংসারও অলীক। 
মৃত্যুকালে স্বীয় হুদরয়াকাশে ইহা অনুভূত হইয়! থাকে। 
মৃত্যুকালে অনুভূত বারনামধ দৃগ্ঠ প্র পরই? অজ্ঞানজনিতি অতি 
পরিচয় প্রভাবে পক্কীকরণক্রমে দৃটতাপ্রাপ্ত হইয়া জীবরূপী 
আকাশে ইহলোক নামে প্রকাশ পহিযা থাকে। জন্ম, জীবন- 
চেষ্টা এবং মরণাদি অনুভব সেই ইহলোকেই হুইয়' থাকে, 
মৃত্যুর পরই তাহার পরলোক হয়_গরলোকেও সেইরূপ জন্ম- 
মরা অনুভব হইয়। থাকে। অর্থতি বর্তমান জন্মের ,যেঁটা 
ইহলোক, তাহাই অতীত জন্মের পরলোক এবং ভবিষ্যৎ জন্মের 
ইহলোকই বর্তমান জন্মের পরলোক। এই জন্ত দেবতা 
প্রভৃতি বিবিধরূপে হইতে পারে৷ ১১--১৫। এই স্তুলদেহের 
অভ্যন্তরে অন্ত দেহ আছে € তাহার নাম হক্মদেহ ) তাহারও 
অভ্যন্তরে অন্যদ্রেহ অর্থাৎ কারণ-দেহ আছে । কদলীত্বকের ন্তায় 
অবস্থিত এই ত্রিবিধ দেহই সংসার-সংজ্ঞায় বিরাজমান। 
পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের সম্বদ্ধ এবং পঞ্চভূত-সম্বন্ধের অবীন 
জাগতিক নি অবস্থায় থাকে না, তথাপি সেই সব. 
জীবের জগতভ্রম হইয়া! থাকে। অর্থাৎ স্ুলদেহ ব্যতীত 
সংসার না থাকিলে, স্থুলর্দেহ-অবলানেই জীবের মুক্তি হইত, 
কিন্ত তাহাঁত হয় না। অতএব জগত্ভ্রমের অন্ত কারণ 
বা সংসার নামক আর কোন পদার্থ আছে, যাহ! স্ুুলদেহ-নাশেও . 
বর্তমান থাকে; এই যুক্তি্বারা সুস্মদেহের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত 
হইল। 'জড়তা অর্থাৎ হুধু্তি ঝা প্রকৃতির লও অবস্থায় অনন্ত 
অবিদ্যাই বর্তমান থাকে, তাহা হইতেই বিবিধ কার্যের উৎপত্তি 
হয়। তরঈচঞ্চল! মহানদী এবং সৃষ্টিবিক্ষু্ধা বিশীল অবিদ্যা 
সমান। অর্থাৎ, তুুপ্তি অবস্থায় অবিদ্যা তরমহীন-স্থির-সলিল। 
এবং স্বপ্লাদি সময়ে তরবিক্ুন্ধা বিশাল! জোতব্বিনী। সুযুপ্তি 
বা প্রকৃতিলয় অবস্থায় হুক্ষর্দেহও থাকে না--অথচ নিদ্রাভম 
থাকে এবং হুষুণ্তি-অপগমে বা বিশেষ-হৃষ্টিসময়ে আবার সুক্ষা- 
দেহ স্থুলদেহ ইত্যাদির অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সুতরাং সুক্ষ্দেহ 
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তিন্ও সংসার আছে, নতুবা হুক্ষদেহনাশেই জীবের মুক্তি 
হইত। তুযুপ্ের আর বন্ধন থাকিত না। সেই সংসার-কারণ 
দেহ-_অবিদ্যাই পেই কারণদেহ * 1.হে রাম! বিশাল বক্গ- 
সাগরে ভুরি ভুরি সংসারলহরী লীলাসদৃশরূপে এবং বিভিনরূপে 
পুনঃপুনঃ হইয়। আসিতেছে । অর্থাৎ এই দেহত্রয়ের অম্বদধ 
অনাদিকাল ব্দ্মের সহিতই আছে। দেহত্রয় হেতু ব্রহ্মই__দেহ- 
সম্বন্ধে জীবভাবে আখ্যাত। উহার পুনঃপুনঃ গৃহীত দেহ কখন 
সমান কখন বা বিভিন্ন প্রকারও হইয়া থাকে। নানা জীবের 
নান! জন্মের অনেক দেহরূপ সংসারতরঙ্গ-_ব্ংশ. মানসিক গুণ 
এবং রূপাদি দ্বারা সর্বতোভাবে সমান, কোন কোন দেহে অগ্্ক 
সাদৃশ্য থাকে, কোন কোন দেহ বা সর্বাংশে সাঘৃশ্তহীন। 
১৬--২০। আমার যতদুর বিজ্ঞানদৃষ্টি সম্ভব, তদ্বারা দেখি- 
তেছি, সেই সংসারতরজগ মধ্যে এই বেদব্যাস-দেহ ছাত্রিংশ 
ব্যাসদেহ, অর্থাৎ ইহার পুর্ব্বে আর একক্রিংশৎ ব্যাস ছিলেন। 
তন্মধ্যে ছাদশ ব্যারদেহ কুল, আকৃতি এবং চেষ্টায় সদৃশ, কিন্ত 
জ্ঞানাংশে ন্যুন ; দশ দেহ সর্ধাংশে মান এবং অবশিষ্ট দশ 
দেহ ধংশ-( অর্থাৎ বংশাদিক্রমে)-বিপৃশি। এখনও অন্ত 
অনেক ব্যাস, বান্মীকি, ভূগত, অঙ্গিরা, পুলস্তয প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইবেন; কাহারও কাহারও দেহ পুর্ব হইবে, কাহারও 
কাহারও বা অন্য প্রকার হইবে। কত কত মনুষা, 
দেবত| ও দেবধিগণ--এককালেই উৎপন্ন এবং এককালেই লক়- 
প্রাপ্ত হন, কখন বা পৃথক পৃথকৃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া 
থাকেন। ব্রক্মকল্পের দ্বাসপ্ততী (৭২) ত্তরেত বর্তমান, ব্রদ্ধ- 
কল্পের দ্বাসপ্ততী ত্রেতা আবার অতীতও হইয়াছে, ভবিষ্যতেও 
হইবে (অর্থাৎ ধারাবাহিক সংসারে কত কল্প অতীত, কত 
কল্প ভবষ্যৎ, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সব বলেও দ্াসপ্ততী 
(৪২) ত্রেতা ত আছে)। আমি বুঝিতেছি-_পুর্বধত্রেতার 
্তায়ু এক্ষণেও তুমি আমি এবং অন্ান্ত লোকও আছে; ততভিত্ন 
লোকও আছে। ২১_-২৫। (এই কল্সে) অদ্ভুতকর্ধা দীর্ঘদর্শা 
এই বর্তমান মহষি ব্যদ-শরীর পরিচ্ছিন্ন জীবের দশম অবতার 
পরিলক্ষিত হইতেছে । আমরাও অনেকবার ব্যাস-বান্মীকি 
সমকালে আবির্ভত হইয্রাছি এবং আমরা ও ব্যাস বান্থীকি 
প্রভৃতি সকলে বহুবার বিভিন্নকালেও আবির্ভূত হইয়াছি। 
পুর্বে আমরা, ইরা এবং অন্তান্ট অনেক জ্ঞানী এইরূপ 
আকৃতিসম্পন্ন হইয়াও আবির্ভূত হইয়াছি এবং অন্ঠবিধ আকার 
এবং এই জাতীয় মনোভাব লইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছি। 


এই ব্যাস-শরীর পরিচ্ছিন্ন জীবকে এখনও আটবার ইহলোকে 


জন্মগ্রহণ করিতে হইবে! এই ব্যাস-জীব হইতেই (পুর্ববকল্প- 


স্থিত ব্যাসজীবের সায়) পুনর্ববার মহাভারত ইতিহাস প্রকাশ 
_ হইবে, বিভাগ হইবে, বংশের খ্যাতি হইবে এবং অনন্তর আত্মার 


বিদেহ-মুক্তিসম্পাদন প্রযুক্ত ব্রহ্মভাবপ্রান্তি ইহার খটিবে 





৯ ১৬-7১৮ শ্রোকের টীকাকার-_ভাবান্তর প্রকাশ করিতে 
গিয়। শ্লোকের কষ্টকল্সিত অর্থ করিয়াছেন। 

1 বৈদেহমোক্ষণৎ কৃত! ত্হ্ষত্বৎ ভাব্যৎ ইত্যনবয়ঃ। বৈদেহ 
মুক্তিপ্রযোকব্যাপারসম্পাদনেন ব্র্গত্প্রাপ্তিরস্ত ভবিষ্যতীতি 
বাক্যার্থঃ। ত্রহ্মতুৎ হৈরণ্যগর্ভীধিকারমিতি কেচিৎ। তন্নমনো- 
রমমূ, উত্তরশ্ত্োকে বর্ণিতজীবনুক্তেরসঙ্গত্যাপত্তেঃ। যদি ভবিষ্য- 


(অথবা “অনন্তর ক্রহ্মপদপ্রাপ্তির পর বিদেহমুক্তি ইহার 
হইবে” এইরূপ অর্থ)। ২৬__৩০। এই ব্যাস এক্ষণে জীবমুক্ত ; 
ইনি মনোগরী, শান্ত, মোহাচরণ-বিমুক্ত এবং মমতারূপ অলীক 
কল্পনা অবগত হওয়ায় ইহার শোক বা ভীতি কিছুই নাই। 
এই যে ধন, জন, বয়ক্রম, কর্ম, বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং চেষ্টায় 
সদৃশ বহুজীৰ কোন সময়ে বর্তমান থাকে, কখন ব| তাহাদের . 
পরস্পর সাদৃশ্ঠ থাকে না, কোন সময়ে শত শত স্থষ্টির মধ্যেও 
তাহাদের উত্পত্তি হয় না, কখন বা ্ সব সৃষ্টির প্রত্যেকটীতেই 
তাহাদের উৎপত্তি হয়, এ সমস্তই মায়া; ইহার অবসান হয় ন! 
বলিলেও চলে। থেমন ধাহ্ঠাদি বীজরাশি মাপিবার সময় যতবার 
মানপাত্রে পুর্ণ করিবে, ততবারই বিপর্যস্ত হইয়া থাকিবে-_ পূর্বে 
যে ধান্স্তরের উপর অপর স্তর সন্নিবেশিত ছিল, ঠিক সেইরূপ 
রীতিক্রমে থাকে না।) তদ্রপ-_জীব-পরম্পরাও পুর্ববাপেক্ষা 
বিপধ্যস্তভাবেও সন্নিবেশিত হয়। কাল-সাগরের লহ্রীমাল! কখন, 
পু্বানুরূপ সংস্থানক্রমে কখন বা অন্রূপে সৃষ্টি'আকারে পুন... 
পুনঃ প্রকাশ পাইয়! থাকে। কিন্তু যিনি তত্বজ্ঞনী, অজ্ঞান- 
'নিত-বিকল্প-পরিশুন্ঠ, তাহার এই সব তরঙ্গে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ 
হয় না, তিনি পরম শাস্তিহ্ধায় সম্ৃপ্ত; আবরণ-অপগম ব্শত 
তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপেই অবস্থান করেন৷ (অতএব তত্ৃজ্ঞানের ফল 
জীবনুক্তি-বেদব্যাসের ত তাহা হইয্বাছে)। ৩১--৩৫। 


তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩॥ 








চতুর্থ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন,_পাগরের তরঞ্গ অবস্থাই হউক আর নিশ্চল 
অবস্থাই হউক, জলের জলত্‌ সকল অবস্থাতেই সমান। সেইবপ 
মুনিদিগের সদ্দেহ অবস্থাই.হউক আর বিদেছ অবস্থাই হউক, মুক্তি . 
সকল অবস্থাতেই তুল্য। সদেহ-মুক্তিই হউক আর বিদেহ-মুক্তিই 
হউক অর্থাৎ জীবনুক্তিই হউক আর নির্ববাণ-মুক্তিই হউক-_মুক্তি 
বিষয়ের অধীন নহে? বিষয়কে বিষয় বলিয়া ধাহার আম্বাদন নাই, 
তাহার বিষয়রসবোধ কিরূপে হইবে? (যদি জীবযুক্তি অবস্থায় : 
বিষয়-রসের বোধ থাকিত, তাহা! হইলে নির্বাণ-মুক্তির সহিত. 
তাহার প্রভেদ্ এবং মুক্তিবিশেষের বিষয়সঙ্গ প্রমাণিত হইত, কিন্তু . 
তাহাত নাই; বিষয়রসবোধ জীবনুক্তি কালেও থাকে না, নির্ব্বাণ- 
মুক্তি কালেও থাকে ন1১। মুনিবর বেদব্যাস জীবমুক্ত, কেবল 
ঘট-পটাদি পদার্থের স্তায় এই ব্যাস-দেহ আমরা স্মুখে.দেখিতেছি 
বটে, কিন্তু ইহার আন্তরিক আশয় আমাদের অবিদিত। জীবনুক্ত 
ও.নির্ববাণ-মুক্ত উভয়েই জ্ঞানম্বরূপ, ইহাদের পরস্পর ভেদ নাই, 


দ্ববতারাষ্টকস্তেব. হৈরণ্যগর্ভাধিকারস্তাপি . প্রকীয়াজ্ঞানফলতৃং 





্বীক্রিয়তে তদা তদপি নাম কাময়মানৈর্নাসোঢমের । নু কিমিদ- 
মুচ্যতে ভবিষ্যদ্বতারস্ত পরকীয়াজ্ঞানফলত্বমিতি চেৎ শৃথুব- 
যথা ঘটাদি ভোগ্যজাতম্‌ অজ্ঞানিনৎ প্রত্যেব তদজ্ঞানফলতেন 
সদিতি প্রতিভামতে তথ! জীববুক্তস্ত ব্যাসন্ত- জ্ঞানদ্ধপ্ররোহ1- 
জ্ঞান্বীজন্ত, ভবিষ্যৎস্থুলশরীরাদিকমপি অজ্ঞানিনং প্রত্যেব তদদ- 
জ্ঞান্ফলতয়৷ প্রতিভাসিষ্যতে। এবমেব ভগবতো বামাদ্যবতারত্ব- 
মুপপদ্যতে। অত এবাত্রাবভারশবপ্রয়োগ ইতি ধ্যে়ছ। 





(পূর্বেই ত বলিয়াছি) তরুঙ্গ অবস্থাতেও যাহা জল, নিশ্চল 
অবস্থাতেও তাহ! তাই থাকে (জলের জলত্ব দূর হয় ন1)। 
জীবনুক্ত ও নির্ব্বাণ-ুক্তের অল্পমাত্র ভেদও নাই, প্রবাহিত 
হউক আর নাই হউক, বায়ু বায়ুই থাকে। ১--৫। আমার বা 
বেদব্যাসের পরমার্থদষ্টি, সদেহ-মুক্তি বা বিদেহ-যুক্তির প্রতি 
নাই, কিন্ত দ্বৈত-হীন জীবক্রঙ্গের অভেদই আমাদের পরমার্থদৃষ্টির 
বিষয়ীভূত। অনন্তর প্রস্তত তত্ৃজ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ 
কর; এই উপদেশ অজ্ঞানরূপ অন্ধত৷ বিনষ্ট করে এবং শ্রবণে- 
নিয়ের ভূষণস্বরূপ। ছে রঘুনন্দন! ইহ সংসারে যথাযোগ্যরূপে 
পুরষার্থ প্রয়োগ করিলেই সকলে সকল বিষয় সর্বদা প্রাপ্ত হইয়া! 
থাকে। ক্রিয়ান্বরূপ কালের নির়মানুসারে, চক্র হইতে যেমন 
শীতল ও আনন্দহেতু অমৃত লাভ হয়, তন্রপ পৌরুষ হইতেই 
জ্ঞানগ্রাপ্তি দারা কামাদি-স্তাপনাশক জীবনুক্তিনুখ লাভ হইয়া 
থাকে, অন্তরূপে হয় না। পুরুষকারের ফল কর্ম্ম,"_পুরুষকার কর্ম 
দ্বার! দেশাস্তর বা তৃপ্তি লাভ সম্পাদন করে, তাহা প্রত্যক্ষই দুষ্ট 
হুইয়! থাকে (গমন ভোজন ইহার দৃষ্টান্ত )। দৈব ত মন্দমতি মূঢু- 
গণের কল্পিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা অলীক ; (কেননা-_দৈবও পূর্ব- 
জন্মের পুরুষকার ভিন্ন আর কিছু নহে )। ৬--১০। সাধুর উপদিষ্ট 
পন্থা! অন্থুসারে মন বাক্য এবং শরীরের যে চালন!, তাহাই প্রকৃত 
পুরুষকার এবং তাহাই সফল; অন্ত পুরুষকার উন্মন্চেষ্টামাত্র। 
যে ব্যক্তি যে বন্ত প্রার্থনা করে, আহার জন্ত যদি শাস্ত্রোক্ত প্রণালী 
অন্থুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্ঠই সেই বন্তপ্রাপ্তি 
তাহার হইয়া থাকে, শান্োক্ত প্রণালীর ব্যত্যয় ঘটিলে অর্দপথ 
হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয়। 'ত্রলোক্যের আধিপত্য হইতে যে 
ইন্্রত্বের এত গৌরব, কোন জীববিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্ের 
ফলেই সেই ইন্দত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীববিশেষ 
পুরুষকার নামক প্রযত্রফলেই কম্লাসনে ব্রহ্মপদে অধিষিত। কোন 
পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার-বলেই গরুড়ধ্বজ পুরুষোভম হইয়া 
ছেন। ১১--১৫। ইহসংসারে কোনও এক প্রাণী পুরুষকার নামক 
প্রযত্ববলেই অর্ধনারীশ্বর শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই 
পুরুষকার দ্বিবিধ-_-প্রীক্তন এবং অন্যতন (বর্তমান)। প্রাক্তন 
পুরুষকার অর্থাৎ দৈব বর্তমান পুরুষকার দ্বারা জয় করা যায়। 
সহায় এবং উৎসাহ সমদ্ধিত দৃঢাভ্যাসী যত্রশীল পুরুষগ্ণণ কত শত 
সুমেরুকেও জীর্ণ করিতে পারেন, প্রাক্তন পুরুষকারের কথা ত 
অতি সামান্ত। (মনে কর, তপস্তাবলে কি না হয়।) পুরুষের 
যে প্রঘত্ব শান্ত্রশামিত কর্মসম্পাদনেই তৎপর, তাহাই সমগ্র 
: অভিমত ফলসিদ্ধির মূল শীস্তরগছিত কর্মপ্রযোজক প্রধত্র অনি- 
ষ্টের মূল। (দেখ,) স্বীয় বিপথগামিতা বশতঃ কোন ্মবস্থায় 
পুরুষকার অঙ্গুলি-সক্কৌচ-দাহ!য্যে গণুষ করাও; দুঃসাধ্য হয় এবং 
















_ আদরের সামগ্রী .হয়। আবার স্বীয় হুপথগামিতাব্শতঃ কোন 
অবস্থায় পুরুষের এত ভ্রব্যসম্ত/র হয় যে, পোষ্বর্ের উদ্দেশে 
তাহ! বিভাগ করিতে গিধ। সসাগর-গিরি-নগর-সদ্বীপ বহুন্ধরা- 

: মণ্ডলকেও ক্ষুদ্রায়তন বোধ করিতে হয়। ১৬-২০। 


চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪॥ 





মুখুকুব/ব্হা।স-অ কসস । 


পঞ্চম সর্গ। 


বশিষ্ট বলিলেন,_যেরপ আলোক শ্বেত গীত প্রতৃতি বিভিন্ন 
বর্ণের অভিব্যক্তির প্রতি কারণ, ত্রপ প্রবৃত্তিই শাস্ত্ানুসারী 
অধিকারীদিগের সর্ববিধ প্রয়োজন-সিদ্ধির হেতু। মনে, 


মনে কামনা করিয়া শাস্ত্রান্ুসারী কর্ম দ্বারা তাহা সাধন না করা 


উন্মত্ডের ক্রীড়ার তুল্য, তাহাতে প্রয়োজন্সিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত 
মোহেরই হেতু হইয়াখাকে। যেধে প্রকার যত্বু করে, তাহার 
সেইরূপ কর্ম ঘটিয়৷ থাকে, দৈবও কর্ম ব্যতীত আর কিছু ন্হে। 
কর্মী দ্বিবিধ-_ শাস্্বহির্ভূত এবং শাস্ত্-নিয়ন্ত্রিত। তন্মধ্যে শান্তর- 
বহিভূত কর্ম অনিষ্টের মূল, শস্তনিয়নত্রিত কণ্দ পরম-ইষ্-মীধক । 
সমবল এবং ন্যনাধিক বল-সম্পন্ন এঁহিক এবং প্রাক্তন কষ্ধ, 


মেষদের স্ায় পরস্পর নিরাকরণে যত্ু করে) তন্মধ্যে যাহার 


শক্তি অক্ষম হইয়' পড়ে, সেই নিরস্ত হয়। (সমবল এ্রহিক 
পারত্রিক কর্মৃও খ্রীহিক কর্ধান্তরের সাহায্যে ন্যুনাধিক. বল-সম্পন্ন 
হইয়া উঠে)। ১--৫।' অতএব লোকে শীস্ত-নিযন্ত্রিত পুরুষ- 
কার সহকারে সেইরূপ যত্ব করিবে, যাহাতে (প্রাক্তনপ্রতিদন্্ী) 
হিক কর্ম্_অন্য প্রহিক সৎ-কর্মের সাহায্যে প্রাক্তনকে পরাজক 
করিতে পারে। সম্বল এবং ন্যুনাধিক বল-সম্পন্ স্বীয় ও পরকীয় 
কর্ম, মেষ-ছয়ের স্টযায়, পরস্পর নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয় (ইহার দৃষ্টান্ত 
মনুষ্যদিগের তগশ্ায়_-দেবতাদের বিদ্বাচর্ণ )) তন্মধ্যে যাহার 
শক্তি অধিক হয়, তাহাই জয়ী হইয়া! থাকে । যথায় শাস্র-নিযন্তরিত 
কর্মু করিলেও অনিষ্টাপাত হয়, তথায় বুঝিবে, অনিষ্ট-জনক 
স্বীয় দুঙ্বমমু প্রবল আছে। অতি দৃঢ়ভাবে কল্য/ণ-জনক এহিক- 
ঃ কর্ম আশ্রয় করিয়! ফলোনুখ-প্রাস্তন দুক্ষর্্ুকেও জয় করিতে 
গ্রিবে। প্রাক্তন কর্ম আমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতেছে-_ 
ইত্যাকারক বুদ্ধিতে জোর করিয়া নিপাতিত করিবে, গুত্যক্ষ কন্মের 
নিকট সে বুদ্ধির আধিক্য নাই। ৬--১০। যতক্ষণ না এহিক 
সৎকর্ম দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ্রহিক সৎকর্ম 
যত্ব করিবে। প্রাক্তন দোষ এহিক কর্ণ দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয় ; 
ভাবী দৌষ যে হক কর্ম ছারা দূরীভূত হয়, তাহাই এ বিষস্বের 
দৃষ্টান্ত ।' স্বীয় উদূযোগশীল বুদ্ধিবূল প্রাক্তন নিত্য অশুভ দূর 
করিয়া আপনাকে সংস'র হইতে উত্তীর্ণ করিবার জন্য শম দম 
প্রভৃতি লাভের উদ্দেশে যত্ব করিবে। উদ্যোগহীন পুরুষ-গর্দিভ- 
গণের সমান হওয়া অবর্ভব্য১ শাস্্ানুসারী উদৃযোগ ইহলোক 
এব পরুলোকের উপকারী । বিষ যেরূপ অনুর-পপ্তর হইতে 
নির্গত হইয্াছিলেন, তদ্রূপ সংসার-কুহ্র হুইতে স্বয়ং বল- 
পুর্ব নির্গত হওয়া আধ্ষ্টক । ১১--১৫। স্বীয় দেহ যে নশ্বর, 


ব| ইহা! প্রতিদিন বিবেচনা করিবে, পণগণের সদৃশ মুঢ়ুত। পরিত্যাগ্ন 
পিপাসার ব্যবহারের জঙ্্ী সেই গণ্ুষের এক বিন্দু জলও অতি] এ 


করিবে, সংপুরুষের কর্তব্য অবন্ুন্বন করিনে। কীট যেমন ব্রণে 
রূস আস্বাদন করে, তদ্রুপ গৃহে, বনিতভোগ ও অন্নপান প্রভৃতি, 
আপাত-রমণীয় বিষয়রস আস্বাদন করিয়া বয়স ভম্মীভূত (মাটি) 
কর। উচিত নয়। নিত্যই শুভকন্ম্ন দ্বারা শুভফলপ্রাপ্তি হয়, . 
অশুভ কর্ম দ্বারা অণুভ ফললাভ হয়, দৈব নামে স্বতন্ত্র বসত 
আর কিছু নাই (অথবা শুভ এ্রহিক কর্ণ শুভ ফল এবং অস্ভ 
এ্রহিক কর্মে অণ্ুভ ফল লাভ হয়, বব কোন কাধ্যেরই নহে )। 
প্রত্তক্ষপ্রমাণ পা রত্যাগ কাঁরয়৷ অনুমানের আশুয় গ্রহণ করিলে 
্বীয় ভুজযুগল-দর্শনে ভীত হইয়! সর্গভ্রমে পলায়ন করিতে হয়। 











[প্পিচকহ - ২১৩৩৪ টি 





৪০... যোগবাশগ্ঠ-রামায়ণ : 


«“দৈবই আমাকে এই কার্ধ্ে নিযুক্ত করিতেছে” এইরূপ হতবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তজ্ঞানশৃন্ত, পুরুষকারহীন 
জনগণের মুখাবলোকন করিতে স্বয় লক্ষ্মী পরাজুখী। ১৬-__২০। 
অতএব যুঘুক্ষু ব্যক্তি প্রথমেই নিত্যানিত্য বস্ত-বিবেক প্রভৃতি 


_ সাধনচতুষ্ট় আশ্রয় করিবে এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্র আলোচন। 


করিবে । যে সকল মু. মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া যথা- 
শাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয় তাহাদিগের 
ইষ্টভোগ লিগ্দায় ধিক। শাস্ত্রীয় পুরুষকারের যে অবধি নাই, 
তাহাও নষ, কিন্তু তাহা প্রযত্বমাপেক্ষ ;) অথচ মহাযত্ব করিলেও 
প্রস্তর হইতে রত্ব লাভ হয় না_-অর্থাথ প্রস্তর হইতে রত্ুলাভে 
বহু যত্ব করিলেও তাহ। বিফল হয়,।কিস্ত শাস্ত্রীয় কর্ধে প্রযত্ব 
কখনই নিক্ষপগ হয় না (তবে ফলতারতম্য আছে বটে) 


েমন ঘটের পরিমাণ আছে, প্রটেরও পরিমাণ আছে, তদ্রুপ 


পুরুষার্থেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে---অর্থাৎ ঘট হইলেই যে 
তাহাতে এক প্রকার জল ধরে তা নয়, ঘটের পরিমাণ অনুসারে 
ন্যুনাধিক জল ধরিয়া থাকে; বন্ত্র হইলেই যে তাহ] অকলেরই 
পরিধানযে।গ্য বা সমান দীর্ঘ হয় তা নয়, কিন্তু পরিমাণ অনুসারে 
তাহারও তারতম্য হয় ; তদ্রপ পুরুতার্থ হইলেই যে তাহা সমান 
ফলের হেতু, তাহা নহে, পরিমাণনির্দেশ ইহাতেও আর্ছে। 
সৎ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া এবং সদাচার পূর্বর্বক 
পুকুষার্থ ( কর্ম) করিলে, তাহা অম্পুর্ণ ফল দান করিয়া থাকে, 
সতুবা! উপযুক্তফলজনক হয় না, ইহাই কর্মের শ্বভাব। ২১-_২৫। 
এই হইল পুরুষাথ্থের স্বরূপ । এই বব বুঝিয়! ব্যবহার করিতে 
রিলে, কোন যানবই কখন বিফলযত্ব হয় না। হরিশ্ন্্ 
প্রভৃতি পুরুবপ্রবরগণ দারিদ্র্-ছুঃখ শোকে কাতর হইয়াও পুরুষ- 
কারপ্রভাবে দ্রেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছেন! আশৈশব বিশেষ- 
রূপে ঝারত্বার অনুষ্ঠিত শাস্্রচর্চা ও সৎসঙ্গ প্রভৃতির গুণ দ্বারা 
্বা্থলাভ পুরযকারের ফল-_-অতএব যাহারা প্রত্যক্দৃষ্ট অনুভূত 
শ্রুত এবং অনুষ্ঠিত কার্ধ্যাবলীকে দৈবায়ন্ত বলিয়া বিবেচনা করে, 
সেই সব কুমতিমানবগণের অস্তিত্ই নাই। আলস্ই যদি 
জগতের অনর্থহেতু না হইত, তাহা হইলে, জগতে বহধনী বা 
স্থপপ্তিত না হইত কে? আলম্তদোষেই এই সাগর ধরামণ্ডল 
মূর্খ ও দরিদ্র মানবে পরিপূর্ণ। ২৬--৩০। নিরন্তর কল্পিত 
ক্রীড়াচঞ্চল শৈশব অতিক্রান্ত হইলে, মানৰ পদপদার্থ-পরীক্ষায় 
বুুতপন্ন হইয়া যৌবন কাল হইতেই প্রযত্ব সহকারে সৎসঙ্গ 
করিয়া স্বীয় গুণ দোষ বিচার করিবে (মুক্তির জন্ত নিত্য-অনিত্য- 
বন্ত-বিবেক প্রভৃতি । সাধনচতুষ্টয় আয়ত্ত করিতে যত্ু করিবে )। 
এই সমস্ত বান্মীকির রথ। বলিয়। দেবদূত বলিলেন, বান্জীকি মুনি 


 ভরদ্বাপ্রকে এই সব কথা বলিতেছিলেন, এমন সমযে সায়ংকালের 


কার্ধ্য নির্বাহের মূলীভূত হৃর্ধুস্ত সম্পন্ন হইল; ভরদ্াজাদি 
মুনিসমিতিও বাল্ীকিকে নমস্কার করিয়া জান করিতে গেলেন, 
অনস্তর রাত্রি অতীত হইলে সূর্য্য কিরণের সহিত প্রাতঃক 
উপস্থিত হইল৯* | ৩০__-৩২1 পু 
পঞ্চম অর্গ সমাপ্ত ॥ ৫॥ 
“ ইতি প্রথম দিন ॥ ১ ॥ 


/ 





* এই শ্লোকের বস্তা প্রভৃতির নির্দেশ টাকাকারের মতান্ু- 


_ সারে করিলাম। কিন্তু ইহার সরলার্থ__“বান্মীকি বলিলেন, মুনিবর 





ষষ্ঠ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__অতএব প্রাক্তন পৌরুষ অর্থাৎ প্রংক্তন কর্ম 
ব্যতীত স্বতন্ত্র দেব নাই, অতএব উক্ত দৈব দুরে পরিত্যাগ করিয়। 
সাধুসঙ্র ও সংশাস্ত্রের পর্ধ্যালোচনা দ্বারা ব্লপুর্র্বক জীবকে উদ্ধার 
করিতে হইবে। যেরূপ যত্ব করা যাইবে, ফলও তাদৃশ হইবে, 
এইরূপ যে পৌরুষ, দৈব তাহারই অনুগামী হইবে। যেমন দুঃখের 
সময় লোকে দুঃখে হা কষ্ট” বলিয়া! থাকে, সেইরূপ (পূর্বতন কর্মের 
অনুসরণ করিয়াই ) “হা অধৃষ্ট" এইরূপ বলিয়া থাকে। প্রাক্তন 
কন্ধ ব্যতীত দৈব আর নাই; প্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াদে 
পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ ্রহিক কন্ধ দ্বারা সেই দৈবকেও 
অনায়াসে জয় (আয়ত্ত) করা যাইতে পারে। পুর্ববকৃত অসৎকর্ম 
যেমন সৎকর্ম দ্বারা শুভে পরিণত করা যায়, প্রাক্তন কর্মাও সেই- 
রূপ কর! যাইতে পারে । ১_-৫। যাহারা লোভপরবশ হইয়া সেই 
'দৈবের (প্রাক্তন কর্মের) জয়ার্থ যত্ব করে নী, সেই' দৈবপরায়ণ 
ব্যক্তিগণ দ্রীন হীন পামর ও মূঢ় ৷ যথায় পুরুষকারকুত কর্ম দৈবাৎ 
বিফল হয়, তথায় বুঝিবে, সেই কর্মননাশক ব্যক্তির পুরুষকার আরও 
প্রবল। এবকৃন্তস্বিত ফলদযের মধ্যে একটাকে রসশুন্ত দেখা 
যাইলে বুঝিতে হইবে, রসভোক্তার পূর্ব্বকর্মাই দেই ফলরস- 
বিধাতক। প্রসিদ্ধ জগৎ-পদার্থও যে ক্ষয় প্রাপ্ত হর, এবিষয়ে 
্ষয়কর্তীর প্রযত্রেরই মহৎ বল বুঝিতে হইবে। প্রাক্তন ও হি 
পুরুষকারদয়, মেষদষের ন্যায়, পরস্পর যুদ্ধ করে, তন্মধ্যে যাহার বল: 
অধিক তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে | ৬--১০। ' রাজবংশের 
অভাবে আমাত্যগণ যদি মঙ্গলালক্কার ভূষিত গজাদিদ্বারা ভিক্ষুককে 
নৃপ করে, সে বিষয়ে অমাত্য ও পৌরপ্রভৃতিরই প্রযত্রে বল 
জানিবে। যেমন পুরুয়কারবলেই অন্ন লইয়া দন্ত দ্বারা চুণ করা 
হয়, সেইরূপ বলবান্‌ ব্যক্তি পৌরুষ্বলেই অন্তকে চুর্নিত, করিয়া 
থাকে। অতএব অল্পবল ব্যক্তিগণ প্রযত্বশালী বলবান্‌ ব্যক্তিগণের 
উপভোগ্য স্বরূপ, তাহার! লোষ্টের স্তায় স্বেচ্ছামত কন্মে নিযোজিত 
হইয়। থাকে। সমর্থ ব্যক্তির পুরুষকার দৃণ্ঠই হউক বাঁ অনৃশ্তই 
হউক, অক্ষম নিরবধি ব্যক্তি তাহাকেই দৈব বলিয়া থাকে। সেই 
সমর্থ ব্যক্তি অপেক্ষাও আবার সমর্থ ব্যক্তি আছে, দেব নাই ইহা 
স্পষ্ই বুঝিতে হইবে। ১১:১৫ শাস্ত্র, অমাত্য, হস্তী ও 
পৌরগণের যে একমত স্বাভাবিক বুদ্ধি, আহাই ভিক্ষুকের রাজ্য- 
কন্তরী, প্রজাস্থিতির ধারণকর্জী। কোন স্থলে ভিক্ষুককে যদি 
ম্্লালগ্কারে ভূষিত করিয়া. রাজা করা৷ হয়, মে বিষয়ে ভিক্ষুকের 
বলবান্‌ প্রান্তন পৌরুষই কারণ। এ্রহিক পৌরুষ প্রাক্তনকে নষ্ট 
করে, প্রাক্তন আবার এ্রহিককে ব্লপূর্বক নষ্ট করে; সে স্থলে 
উদ্বেগহীন ( অন্লস) ব্যক্তিরই জয়। প্রাক্তন ও এ্রহিকের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রহিকেরই বল অধিক বলিতে হইবে; 
একারণে যুবা' যেমন বালককে অনায়াসে জয় করিতে গ্রে 





বশিষ্ঠ এই বথা বলিতে থাকিলে তৃর্যান্ত হইল। নৃপতি ও 
মুনিমগ্ুলীও বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া সান করিতে গমন 


নর করিলেন।” এই অর্থে ভবিষ্যৎ সন্দর্ভ বিরোধ হইবে কি না 


তাহা পরে বিচাধ্য। এক্ষণে এইটুকু জানিবে যে,-দ্বিতীয় দিন 
প্রা্যকালে, বশিষ্টদেব যে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা 
লইয়াই পরবর্তী সর্গ। ঠ 





১৬২০ । 
নহে, আর যে বিষয়ে আমি অশক্ত, তজ্জন্য দুঃখ করাও বিফল।, 





055 প্রকরণ । ৪১ 


সেইরূপ -দবকে যন্ত্র করিলে জয় করা যায়। অংব্সরে উপার্ভিত 
কৃষকের শস্ত মেঘে একদিনেই নষ্ট করিয়া! থাকে, সে স্থলে উহা 
মেঘের পুরুার্থ;) ফলত অধিক প্রযত্রশলী ব্যক্তিরই জয়। 
উশর্জিত অর্থ নষ্ট হইয়া গেলে খেদে করা উচিত 


যাহ! করিতে পারি না, তাহার নিমিত্ত যদি ছুঃখ করি, তাহা হইলে, 
আমি মৃত্যুকেও ত মারিতে পারি না, অতএব আমার প্রত্যহই 
রোদন করা উচিত। এই জগতের পদার্থনমুদয দেশ, কাল, ক্রিয়া 
ও দ্রব্যের শক্তি অনুসারে স্ফুরিত হয়, ইহাতে কেবল অধিক যন্ব- 
শালীরই জয়। অতএব পৌরুষবলে সৎশাস্্র ভঁ সৎস্হ দারা বুদ্ধি 
নির্খবল করিয়া সংসারসমুদ্র পার হওয়া উচিত। এই নিখিল 
পুরুষরূপ অরণ্যের মধ্যে প্রাক্তন ও এ্ীহিক পুরুষকারদয় ফলবান্‌ 
বৃক্ষত্বরূপ, ইহাদের যেটী অধিক হুইবে, তাহারই উতৎকর্ষ। 
২১--২৫। যে ব্যক্তি শুভ চেষ্টা দ্বারা তুচ্ছ প্রাক্তন কর্মুকে নষ্ট- 
করে না, এঁ অজ্ঞ ব্যক্তি নিজ হুখ-ছুঃখেও অসমর্থ হইয়া থাকে। 
ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়৷ স্বর্গ কিংবা নরকে যাইয়া থাকে বটে, 
কিন্ত ব্যক্তি সর্বদা পরাধীন গণুতুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। 


যে ব্যক্তি প্রযত্রকৌশলপম্পন্ন স্দাচারী, সে ব্যক্তি, সিংহ যেরূপ 


পির হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ এই জগৎ-মোহ হইতে বিনি- 
জ্রান্ত হয়। অর্থাৎ তাহার জগন্মোহ কিছুই থাকে না। পুরুষকার 


. ছাঁড়িয়। যে বাক্তি 'আমাকে কার্যে প্রেরণ করিতেছেন” এই প্রকার 


অনর্থ কুকল্পনায় অবস্থিত, সেই অধমূকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা 


উচিত। অর্থা ব্যবহারী জীব--তত্বজ্ঞানহীন, তাহার দৃষ্টিতে 


জীবের স্বাধীনতা আছে; সেই অজ্ঞ ব্যক্তিই সহসা বীশীম্বর 
প্রমাদে ঈপ্বর নির্ভর করি! নিদ্রান্নখ ভোগ করিতে থাকে, ত 


'তাহাদের কোন উপায় মাই-_সে যেমন অধিকারী, তদহুসারে 


আলম্ত পরিছারপুক্্বক কর্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে শান্তিলাভ 
করিতে পারিবে। সহত্্র সহস্র ব্যবহার আমাদের সম্মুখে 
আদিতেছে ও যাইতেছে, তাহাতে রাগ-দ্বেষ 'পরিত্যাগ করিয়া 
শাস্তানুদারেই বাবহার করা উচিত ॥ ২৬-৩০। যে বাক্তি 
যথাশাস্ত স্বীয় মর্ধ্যাদ| পরিত্যাগ করে না, সাগরে রত্রে ন্তায়, 
তাহার নিকট সবুদা অভীষ্ট উপস্থিত হয়। হুথ ও ছুখনিবৃত্তির 
ঘটক অবশ্ঠকর্তিব্য কর্মে যত্বকেই বুধগণ পৌরুষ বলিয়| নির্দেশ 


. করেন। সেই শা্ত্রবিহিত যত্রই পরম-পূরুার্থলাভের হেষু। 


বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ শুশ্রীবা, শ্রবণাদি ক্রিয়া, সাধু ও সংশান্ত্ের 
পধ্যালোচন। দারা বুদ্ধি নির্মল করিয়া স্বার্থ সাধন 'করেন। বুধগণ 
অঙ্ঞানকৃত বৈষম্য-নিবৃত্তিকেই অসীম পুরুযার্থ বলিয়া জানেন। 


যাহা ছারা তাহা লাভ কর। যায়, সেই শান্ত্র ও সাধুগণের সতত 


দেবা করা! বিধেয়। দেঁবলৌক হইতে ভুক্তাবশিষ্ট-উভয়-লোক- 
হিতকারী প্রাক্তন পৌরুষকেই 'দৈব বলিয়। থাকে। ৩১_-৩৫। 


যাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত দৈবনিন্দক, তাহাদিগকে নিন্দা করি 
না, তবে ধাহারা পূরুষকার পরিত্যাগ করিয়া মুটকলিত দৈবকে 


মান্ত করে, তাহাদিগকে নিন্দা করি । তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 


সতত নিজ পৌরুষবলেই উভয় লোকের হিত সাধন হইফ্বা থাকে। 
যেমন প্রাক্তন ছুক্ধার্ধ্য সৎকর্ম দ্বারা শুভে পরিণত হয়, এইরূপ 


অদ্যতনী ক্রিয়৷ ছার! প্রাক্তনী ক্রিয়ার শোভা হইয়া থাকে; 
অত এব যে ব্যক্তি কার্ধযবান্‌ হইবে, তাহার পৌরুষবলে, করিত 
আমলকের স্তায়, ফল দৃষ্ট হইবে। সুদ ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ 








করিয়। .দবমোছে নিমগ্ন হয়। হে শুভাশয়! সমুদয় কারধ্যকারণ- 
বিবর্জিত নিজ বিকল্পবলে * কল্পিত মিথ্য। দৈবের মপেক্ষা না 
করিয়া নিজ পৌরুষ আশ্রয় কর। বেদাদি শাস্ত্র, স্দাচার দ্বাব। 
প্রকাশিত দেশধর্ম্ম ( অদনুষ্টান ) দ্বারা যে চিরপ্রসিদ্ধ চিততশুদ্ধি ও : 
জ্ঞান্রূপ ফল লাভ হয়, তাহা হৃদয়ে উপনত হইলে তৎসাধনেচ্ছা 
ও তৎপরে তদর্থ শারীরচেষ্টা হয়, ইহাকেই পৌরুষ বলিয়া 
থাকে! ৩৫৪০1 বুদ্ধিবলে পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সতত 
ত্ববান্‌ হওয়া উচিত, তাহার পর সংশাস্ত সাধুগণ ও পণ্ডিতগণের 
সেবা দ্বারা প্রযত্বকে সফল করা কর্তব্য। 'দৈৰ ও পৌরুষের 
উক্তরূপ বিচারে পট্ব্যভ্তিগণ এইরূপ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া 
থাকেন, তাহাদের ইহাই সফল হয়, অতএব আধ্যগণের সেবায় 
যত্ব করা বিধেয়। জীবগণ স্বাভাবিক ব্রহিক পৌরুষকেই 
কাধ্যসিদ্ির উপায় ভাবিয়। নিত্য জন্তষ্ট উৎকৃষ্ট পণ্তিতগণের 
দেবারূপ অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা জন্সমৃত্যুরূপ রোগের শা 
করুক। ৪১-৮৪৩। 
ষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ 


সস 


সপ্তম.সগ । 
বশিষ্ঠ কহিলেন, __জীব, ব্যাধিশুন্ত অক্সমনঃকষ্টবিশিষ্ট দেহ 


৷ প্রাপ্ত হইয়া, সেইরূপ আত্মলমাধান করুক, যাহাতে আর পূর্র্জন্ম 
। লাভ করিতে না হয়। যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈবনিরাকরণ করিতে 


ইচ্ছা! করেন, তিনি ইহলোক ও পরণোকে সম্পূর্ণ অতীষ্টলাভ 
করিতে সমর্থ হন। যাহার! দৈব্পরায়ণ হই্কা নিশ্চেষ্টভাবে অব- 
স্থান করে, দেই আত্মবিদেষ্টাগণ ধর্ধু, অর্থ ৬ কাম এই ভ্রিতয্বের 
নাশ করিয়! থাকে । সংবিৎস্পন্দ ( তত্বজ্ঞানের বিকাশ) তত্পরে 
মনংস্পন্দ (পুরুষাথ্থ সাধনেচ্ছা ), পরে ইন্জিয়স্পন্দ ( অন্গচালনার্থ 
কর্ণেকজিক় প্রবৃত্তি), এই তিনটা পুরুষার্থের স্বরূপ, ইহা! হইতেই 
ফলোদয় হইক্কা! থাকে। চিত্তে যাদশ বিব্য্কুর্তি হয়, চিভও তাদৃশ 
স্পন্দ প্রাপ্ত হয়, শারীরচেষ্টাও তথাবিধ হইয়! থাকে, ফদভোগও 
তদনুরূপ ঘটে । ১--৫। বাল্যাবধি যে যে বিষয়ে যেরূপ যত্বু করা 
যার, ফললাভও তারুশ হইয়া থাকে, দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাঃ 
অতএব জগতে কেবলমাত্র পৌরুষই বিদ্যমান। বৃহস্পতি পুরুষ- 
কার দ্বারা দেবগ্তরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্ধ্যও পুরুষকারবলে দৈত্- 
গুরু হইয়াছেন। হে সাধ! প্রযত্বশালী কত শত মানব্গণ দৈন্ত 
দারিদ্র্য দুঃখে গীড়িত হইয়াও পুরুষকারের বলে ইন্তরতুল্য হইয়া" 
ছেন। আবার অভূতপুর্ব্ব সম্পত্তিশালী ন্হষ প্রভৃতি রাজগণ 


'ব্হবিভব আব্বাদন করিয়াও পৌরুষদোষে নরকের অতিথি 


হইয়াছেন জীবগ্ণ সহজ সহস্র বিপৎ সম্পদ ও বিবিধ দশ! 
নিজ পৌরুষবলেই অতিক্রম করিয়া! থাকে । ৬-_১০1 শান্তালো- 


 চনা, গুরূপদেশ ও শ্থীয় প্রযত্ব, এই ত্রিতয়-সাহায্যেই সর্বত্র 


পুরুযার্থসিদ্ধি হয়, ইহাতে কদাচ 'দবের অপেক্ষা করে ন|। 
অশুভপথে প্রধাবিত চিত্তকে যত্ববলে শুভগথে লইয়া যাইতে 
হইবে, ইহাই সমুদয় শাস্ত্রের অর্থ। “হে বস! যাহ] মগলজনক, 
যাহা যথার্থ সত্য ও যাহাতে কোন অপায়শস্ক। নাই, তাদৃশ কর্মৃই 
পূর্বক করিবে,” ইহাই গুরুগণ উপদেশ করেন। আমার যাদৃশ 








৯ নিস্কল চিত্তবৃত্তি। 








শখ. 


প্রযত্র, ফলও শীঘ্র তাদৃশ ঘটিবে। সুতরাং পৌরুঘবলেই আমি 
ফলভাগী, দৈববলে নহে। পৌরুষবলেই সিদ্ধি হয়, ধীমান্গণ 
পৌরুষ লইয়াই কার্ধা কবেন। যাহারা অ্বুদ্ধি, দুঃখের সময় রোদন 
করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিভই দৈবশবের 
ব্যবহার। ১১-১৫। এই লোকে দেশাস্তর-গমনাদি পুরুষকার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ফলবান্‌ দৃষ্ট হয়। ভোজনকর্তারই তুপ্তিলাভ হয়, 
অভোক্তার কিন্ধুপে তৃপ্তি হইবে? গমনশীল ব্যাক্তিই গর্মন করে, 
গতিহীন কিরূপে যাইবে? বক্তাই বলে, অবক্তা কি বলিতে পারে? 
অতএব মন্ুধোর পৌরুষই সফল হয়। হুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পৌরুষ- 
বলেই অনায়াসে দুরন্ত সঞ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রয় 


করিয়। নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। যে যে ব্যক্তি. 


খেরূপ প্রধস্ববান্‌ হন, তিনি তত্ত২ফলভাগী হন, তুষ্টীস্তাব অবলম্বন 
করিয়া থাকিলে কেহই কোন ফল লাভ করিতে পারে ন1। শুভ 
পুরুষকারে শুভ ফল লাভ করা যায়, অশুভ পৌরুষে অশুভ ফল! 
হে রাম! তুমি যাহ! ইচ্ছা! করিবে, তাহাই করিতে পার ।১৬-__২০। 
বিলম্বেই হউক বা সত্বরই হউক. দেশকালবশে পৌরুষবলে যে 
ফল লাত করা যায়. তাহাকেই দেব কহে। চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি হয় 
নাবা লোকান্তরেও অবস্থিত নহে, স্বর্ণেষে কর্মুফলভোগ করা 


যায় তাহাই, দৈবশব্ধে কথিত হয়। পুরুষ ইহলোকে জন্মিতেছে, 


ৃদ্িপ্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনর্বার জরাগ্রস্ত হইতেছে; কিন্ত তথায় 
জরা, যৌবন ও বাল্য শ্তায়, 'দৈবেরপ্রত্যক্ষত| ত হয় না। বুধগণ 
পরমার্থসাধক কার্ধ্যে যত্ু-পরতাকেই পৌরুষ কহেন, ইহাতেই 
সমুদয় 'অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এক দেশ হইতে অন্ত দেশে গম্‌ন, হস্ত 
দারা ্রব্যধারণ ও অন্থান্তরূপে আদ্ধিক ব্যাপার সমুদয়ই পৌরুষ- 
বলে, দেববলে নছে। অন্র্থসাধক কার্যে যত্ব করা উন্মত্তের চেষ্টা টু 
ইহা দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। ২১_২৬। সংসঙ্গ ও সং- 
শান্তর পর্ধযালোচনা-দবারা বুদ্ধি তীক্ষ করিয়া অঙগম্পন্দ ব্যাপারে 
্বযংই স্বার্থসাধন হইয়া থকে। অজ্ঞানকৃত-. বষম্য.নিবৃত্তিসহ 
অসীম আনন্দলাভ করাকেই নিজ পরমার্থ বলিয়া পর্তিতগণ 
স্বীকার করেন; সেই পরমার্থ যাহাতে লাভ করা যায়, সেই 
শাপ্চচ্চা ও সাধুসেবা যত্পুরর্বক করা উচিত। যেমন যথাকালে 
সরোবর ও পদ্ম পরস্পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অভ্যাসবলে 
বুদ্ধি দ্বারা সৎশাস্্র ও সংসন্গের অনুশীলনশীলতা ও তদ্দারা 
ুৰিবৃদ্ধি হইয়! থাকে। বাল্যাবধি সৎশাস্্র ও সাধুসঙ্গ অভ্যাস 
করিতে পারিলে তদ্দারা পৌরুষ্যত্বেই হিতপ্রদ স্বার্থসাধন হইয়া 
থাকে। বিষণ পৌরুষবলেই দৈত্যবিজয়, জগতসংস্থাপন ও 
জগত্রচন। করিয়াছেন, -দববলে নহে। হে রহুনাথ! এজগতে 
পুরুষকারই ইচ্টসিদ্ধির কারণ; হে ভগ ! এখানে চিরকাল 
অশক্কভাবে মেইরূপ যত্ব কর, যাহাতে পাদপ সরীস্থপ প্রভৃতির 
দশা প্রাপ্ত হইতে না হয়। ২৬_৩২। 


সপ্তম সর্গ সমাপ্ত | ৭ ॥ 





অস্ঠম সর্গ। 


... বশিষ্ঠ কহিলেন্”_দব যে কি, তাহা! বলা যায় না) উহ! 
- মিথ্যাজ্ঞানের স্তায় রূট, এ দৈবের আকার নাই, কোন কর্ম নাই, 
স্পন্দ নাই ও পরাক্রম নাই। ফলতঃ স্বীয় কর্মের ফল প্রাপ্ত 


যোশবা।শগু- রা নাযশ। 


হইলে “এই কর্ধ্বে এই ফল হয়” এই প্রকার বাক্যই দৈব নামে: 
প্রগি্ধ। তাহাতেই মুঢ্ুমতি ব্যক্তিগণ ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প- 
জ্ঞানের হ্যায়, “দৈব আছে? বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে। 
পূর্বতন কুকাধ্য যেমন সৎকর্ম দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত 
হয়, সেইব্প প্রাক্তন কর্মুও হইবে, অতএব যত্বপূর্ববক সংকার্যে 
চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য। যে দুর্মমতি, মুঢব্যক্তির অনুমানসিদ্ধ দৈব 
মানিয়৷ থাকে, তাহার 'অগ্রিতেও -দবাৎ দ্ধ হইবে না এই 
স্থির করিয়! অগ্নিতে পড়! উচিত। ১--৫। এই জগতে 
দৈবেরই যদি কর্তৃত্ব থাকে, তাহা. হইলে পুরুষের (সকল 


কার্যেই ) চেষ্টায় প্রয়োজন কি? দৈবই স্নান, দান ও মন্ত্রো-, 


চ্চারণ প্রভৃতি কর্ম করিবে। শাস্ত্রোপেদেশ কেন? কাহাকে 
কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? ঈদৈবই সকল বর্মন 
করিবে, পুরুষ নিশ্টেষ্ট হইয় থাকুক। শবত্ব ব্যতীত এই জগতে 
নিস্পন্দভাব আর দেখা যায় না, স্পন্দ (হস্তপদাদিচালন) 
হইতেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থান; অতএব দৈব নিশ্রায়োজন। 
ূর্তিহীন দৈবের সহিত মূর্তিমান্‌ পুরুষের সমান কর্তৃত্ব (সম্ভবে 
সা) দেখা যায় না, অতএব দৈব নিস্্রয়োজন। লেখনী বা ক্ষুর 
প্রভৃতি উপকরণ পাইলে হস্তদ্ধয়ের পরস্পরের মধ্যে একটী-ন! 
একটা কর্তা হয়, যুগপৎ হস্তদ্য় দ্বারা লেখন অসম্ভব হইলেও, 


অন্ততঃ একটীর কর্তৃত্ব থাকে; কিন্তু হস্তপদাদি অঙ্গ নষ্ট হইলে 


বব কি কাহারও কিছু করিয়া দিয় থাকে ৭ ৬_-১০। এই জগতে, 


এই বকে গোপাল (রাখাল ) হইতে আরম্ত করিয়া ম্হাপ্রাজ্ঞ 


পর্যস্ত কেহই মন ও বুদ্ধির স্তায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন 


নাই। কর্ণনির্ববাহের উপযোগিনী বুদ্ধি এবং দৈব যদি পৃথক 
হয়, তাঁহা হইলে, দৈবকলপনা নিরর্থক, যদি -দ্ব উক্ত প্রকার 


ুদ্ধিই হয়, তবে বুদ্ধি হইতে তাহার প্রভেদ থাকে ন1-_অর্থাৎি 


দৈব একটি ব্বতনত্বনথ, ইহা মানা চলে না।, কোন ছুই ব্যক্তির 
কন্নির্র্বাহোপযোনিনী বুদ্ধি সমান, ছুই জনেই কাব্যের জন্ত 


পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্ত এক জনের আশা! পুর্ণ হয় নাই, আর. 
একজন পূর্ণমনোরথ হইয়াছে, ইহার কারণ কি, না, দেব. 


এইরূপ কল্পনাবলে দৈব প্রমাণ করত তাদৃশ বৈষম্যের কারণ- 
স্বরপে_ পৌরুকেই কল্পনা না কর কেন? পৌরুষকলনায় 
দোষ কি? অকাশের সহিত যেমন শরীরীর সঙ্গ হইতে পারে, 
না, সেইরূপ মুণ্তিহীন দৈবের সহিত কারণাস্তরের সংযোগ 
'সম্তবে না, মূর্তিমান্‌ পদীর্ঘদয়ই পরস্পর সংযুক্ত হয়; অতএব 
দৈব নাই। এই অগল্রয়ে দবই যদ্দি জীবসমূহের নিয়োগ্- 
কর্তহয়, তাহা হইলে জীবসমুহ সকলে শয়ন করিয়া থাকুক, 


'দৈবই সমুদয় করিবে। “আমি দৈঝাপ্ররিত হইয়া সমুদয় কার্য: 


করি, সমস্তই দেবস্ঘল্পসিদ্ধ' ইহা আশ্বাস-বাক্যমাত্র, বজ্জতঃ 
দৈব নাই। ৯১--১৫। মুঢ় ব্যক্তিরাই, দেব কল্পনা করিয়াছে, 
যাহারা দৈবপরায়ণ, তাহার! ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, প্রাজ্ ব্যক্তিগণ 
পুরুষকারেই মহত্ব লাভ করিয়াছেন। যাহারা শুর, যাহারা, 
বিক্রমশালী, যাহারা বুদ্ধিমান ও যাহারা পণ্ডিত, বল দেখি, এই 
জগতে তাহারা কি নিমিত্ত দৈবের প্রতীক্ষা করিবে? কালবিদৃগণ 
যাহাকে অতি চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে ব্যক্তি 
যদি ছিন্নমস্তক হইলে, জীবিত থাকে, তাহ! হইলে (বলিক 
বটে) দেবই উত্তম। হে রাঘব! দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, 
“এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে” কিন্তু তাহাকে অধ্যয়ন না করাইলেও 
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' ভগবন্! 


৪৯ ৫ সি শ স্পস্ট তু » & 


যদি ঘে পণ্ডিত হয়, তাহা! হইলে বলিব, 'দৈবই উত্তম। 
হে রাম! বিশ্বামি ত্র খধি দৈবকে দুরে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
পুরুষকার-বলেই ত্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, অন্য কোন প্রকারে 
নছে। ১১--২৭। হে রাম! আমরাও পৌরুষবলে মুনি হই- 
ফ্লাছি ও এই ত্রিভুবনমধ্যে বু সময় ব্যাপিয়া আকাশগমন 
করিতে শিথিয়াছি। দত্যাধিপতিগণ কেবল পৌরুষ-বলেই 
দেবসমুহকে উৎসাদিত করিয়! ত্রিভূব্নমধ্যে সাআাজ্য করিযাছে। 
আবার হুরপতিগ্রণ পৌরুষবলেই অহ্ুরগণের নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ঘ এই বিশাল-জগৎ আহরণ করিয়া লয়েন। হে 
রাম! পুরুষের যুক্তিবলেই বংশচ্ছিদ্রমধ্যে বহক্ষণ্‌ যেমন 
মনোহর জল অবস্থিত থাকে, দেব কিছু সে স্থানে কারণ হইতে 
পারে না। হেরাম! স্বজনপোষণ, বলপুর্বক শক্ররাজ্য-হরণ, 
ভোগ বিলাস ও অন্যান্ত কষ্টসাধ্য পুরুষব্য/পারসমুদর বিষয়েই 
ওষধির স্যার, দৈবের কোন ক্ষমতা দেখা যায় না। হে শুভমতে | 
তুমি সমুদয় কার্ধ্য-কারণ-বিহীন নিজ ভ্ান্তিকল্সিত মিথ্যাতৃত, দেবের 
অপেক্ষা ন৷ করিয়া উত্তম পৌঁরুষ অবলম্বন কর । ২১__২৬। 


অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮॥ 


সপ্ত জা 


নবম সর্গ । 


বাম কহিলেন,-ছে সর্বধন্মত্ত ভগবন্‌ ব্রচ্ধন! জগদ্দি- 
খ্যাত এই দৈব-পদার্থ সত্য কি না! তাহা আমাকে বলুন। বণিষ্ 
কহিলেন,_হে রাঘব! পৌরুষই সকল কার্যের কর্ত। ও ফল- 
ভোক্তা, অন্ত কিছুই নহে, দৈব তদ্বিষয়ে কারণ নথে। দৈব 
কিছুই করে না, কিছুই ভোগ করে না, দৈবের অস্তিত্ব নাই, কেহ 
উহাকে দেখিতে পায় না এবং আদরও করে না; উহা ত্র প্রকার 
কল্পনামাত্র। ফলশালী পৌরুষ ছারা যে শুভ অণুভ ফল 
দিদ্ধ হয়, তাহাকে লোকে .দবশব্দে নির্দেশ করে পৌকুষ- 
প্রযুক্ত যে ইস্ট ও অনিষ্ট বন্তর নিত্যই প্রাপ্তি হইতেছে, উহ 
ইঞ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক, উহাকে অজ্ঞলোকে দৈব কছে। 
( অনিষ্ট-বস্ত-লাভার্থ কেহ পৌরুষ প্রয়োগ করে না, তবে ই্র- 
বোধে পৌকুষ প্রয়োগ করে; পরে তাহা অনিষ্ট হইয়া যায়, কাজেই 
অনিষ্টপ্রাপ্তিও পৌরুষনিবন্ধন) | ১--৫। একমাত্র পুরুষার্ 


দ্বারা মধ্যে অবশ্ঠস্তাবী ফল এই জগতে দৈব নামে কথিত হয়। 
; দৈব শুন্তাকার, কোন টদব কাহারও যে ফলজনক বলিয়া বিবেচিত 
- হু, তাহা ভ্রম, বস্তগত্া .দুব কিছুই করে না! । পুরুষার্থ অনুসারে 


শুভ বা অণ্ুভ ফলপ্র্তি হইলে,লোকে কথায় বলে, “ইহার অনুষ্টে 
এইরূপ ছিল'__এই বাচিক ব্যবহারের বিষয়ই 'ব।' কর্মফল- 


প্রাপ্তি হইলে পর, লোকে যে বলে, “আমার এইরূপ বুদ্ধি 


হইয়াছিল, এইরূপ নিশ্চয় হইল, তবে ফল লাভ হইল” এই 
উক্ভিই দৈবকল্পনার মূল। ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইয়া 


লে “এই প্রাক্তন কর্মুইি এই ফলের .প্রদাতা” এই প্রকার 


আশ্বাস-বাক্যই দৈব । ৬--১০। রাম কহিলেন,__হে সর্ব 
যাহা পুর্ববকর্মসঞ্চিত, তাহাই দৈব; আগ্নিই 


পুনঃপুনঃ ইহা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অপলাপ করিতে- 
ছেন কিরূপে? বশিষ্ঠ কহিলেন,-হে রাঘব! তুমি ঠিক 
বুঝিতে পার, তোমাকে আমি সমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ 








কর; যাহাতে তোমার *.দব নাই” এই বুদ্ধিই স্থির হইবে। 
পুরে যে বছবিধ মনোবাসন। সমুদ্দিত হয়, তাহাই মনুষ্যদিগের 
কর্মভাবে পরিণত হয়। হে রা! জীব যে বিষয়-বাসনা- 
সম্পন্ন হয়, শীঘ্রই তদ্বিষয় কার্যে পরিণত করে, কর্ম এক প্রকার 
ও মনোভাব অন্ত প্রকার, এরূপ হয় না। যে গ্রামে গমনোদ্যত, 
সে গ্রাম প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পুরগমনপ্রার্থা, সে পুর প্রাপ্ত হয়; 
যাহার যেরূপ বাসন! সে সর্ববদা সেই বিষয়েই ঘত্বধান্‌ হয়। 
১১--১৫।  ফলাভিলাষের আতিশয্যে পূর্বে অতি যত্বে যে কর্ণ 
করা হয়, তাহাই -দব-শবে কথিত হয়। দ্ব রীব্ধূপ কর্মের 
প্ধ্যায়মাত্র। কতৃকগণের সকল কর্খুই উক্তরীতিতে সম্পন্ন 
হয়; পরিপুষ্ট মনোবাগনাই কর্ম, বাসনাও মন হইতে পৃথক 
নহে; মনও আত্ম হইতে বিভিন্ন নহে। হে সাধো! যাহাকে 
দবব বলিভেছ, তাহা কর্ধ ; সেই কর্ম-_মন; সেই মন_ পুরুষ ? 
অতএব পুরুষ বাঁ আবম! ভিন্ন, সকলই অসত্য, সুতরাং দৈবও 
নাই, ইহা নিশ্য়। এই জীবই মনঃস্বরূপে যেয়ে হিতকাধ্যের 
জন্য যত্রু করে, শ্বন্বরূগী দেব হইতেই তত্তৎকার্ধের দিদ্ধি লাভ 
করে। হেরাম! মন, চিত্ত, বাসনা, কর্ম ও দৈব এই জমুদস্স 
ঢুনিশ্েয় মনোভাবাপন্ন পুরুষের সংজ্ঞার্ূপে কথিত হইয়া! থাকে। 
১৬-২০। হেরাম! এতাদৃশ পুরুষ দু ভাবনাবলে অনুক্ষণ 
যেরূপ যত্বান্‌ হয়, তদনুসারে ফললাভ করিয়া থাকে। হে 
রঘুকুলধুরত্বর ! এই প্রকার পুরুষকারেই সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; 
অন্ত বিছুতে নহে, অত এব সেই পুরুষকারই তোমার শুভফল- 
প্রন হউক। রাম কহিলেন,_হে মুনিবর ! প্রাক্তন বাঁসনী- 
সমুহ আমাকে ধেরূপে নিয়োজিত করিতেছে, আমি সেইরূপে 
বুহিরাছি, আমি পরবশ ; কি করিব বলুন! বশিষ্ঠ কহিলেন-_- 
হে রাম ! সেই জন্যই ত এক্ষণে স্বপ্রযত্বরুত পুরুষকার দ্বারাই 
তোমার শাশ্বত শ্রেয়োলাভ করিতে হইবে, অন্য কৌন প্রকারে 
নহে। হেরাম! শুভ অশুভ দ্বিবিধ পশাক্তন বাসনাজাল 
তোমার আছে অথবা এতদচ্ঠতর অর্থাৎ হয় শুভ না হব 
অন্তত বাসনাজাল তোমার আছে। ২১--২৫। অধুনা 
তুমি ধ্ প্রাক্তন শুভ-বাগনাজালে পরিচালিত হও. ত, তদীয় 
মুলময় পরিণীমরূপী পৌরুষ দ্বারাই নিত্য-পদ্ প্রাপ্ত 
হইবে। আর যদি প্রাক্তন অণুভ-বাসনাজাল তোমাকে 
সন্কটগথে প্রবর্তিত, করে, ত, তাহাকে প্রযত্ব-সহকারে বল- 
পূর্বক পরাজয় করিবে। (দ্বিবিধ বাসনা থাকিলেও এই 
উত্তর অর্থাৎ শুভাওভ-বাসনা সত্ব শুভ-বাসন।র - প্রাবল্য পক্ষে 
২৬ শ্লেক এবং অশুভ-বাসনার প্রাবল্য পক্ষে ২৭ শ্লোক জানিবে ). 
তুমি প্রাজ্ঞ চেতনমাত্র, তুমি জড়াত্মকদেহ নহ'; তুমি চিনমা্রম্বরূপ, 
অতএব অন্ত চেতন দ্বারা তুমি চেতিত নহ অর্থাৎ অন্তের 
অধীনত তোমাতে নাই। যদি তোমাকে অন্ত কেহ চেতিত 
করে, তাহ! হইলে. তাহাকে আবার কে চেতিত করিল % সেই 
চিতফ্িতারই বা আবার চেতয়িতা কে? এইরূপ অনবস্থা৷ হয়, 
তাহাই বন্তসিদ্ধির প্রতিব্ধক। এই বাসনা-নদী ওভ অওভ 
উভয় পথে প্রবাহিত। পৌরুষ-ষত্ব দ্বার উহাকে শুভ 


পথেই যোজিত করিতে হুইবে। ২৬:৩০ হে বলিষ্টপ্রবর! . : 


তুমি, স্বীযূমন অশুভপথে প্রবিষ্ট হইলেও তাহাকে পুরুষাথবলে 
শুভগথে অব্তীর্ণ করিবে। প্রানীর চিত্ত শিশুর স্তায় অস্থির ) 
তাহাকে অশুভ হইতে অপসারিত করিলে শুতপথে গমন করে, ' 











২০৯৮০ কসিপআজজএক্লুলিউিটিক্জা ক 


৪ যোগবাশষ্ট-রামায়ণ ।' 


আবার শুভ. হইতে অপদারিত করিলে অশুভপথে গমন করে | হইয়া থাকে। কারণের কারণতৃ এবং কার্যের কার্যত্বল সেই 
অতএব চিন্তকে বলপুর্ক (শুভগথে ) পরিচালিত করি বে। | সর্ভ হইতে অভিন্ন । সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ত্রক্গত্তাই যখন 
এইবূপে চিত্তরূপ শিশুকে সত্বরই উপায়বলে (রাগাদি বৈষৈম্য- । নিয়তি, তখন প্রতিকূলতার শঙ্কা নাই, আমার বথ। শুন, 
ত্যাগ করাইয়া) স্বাভাবিক সমতাপ্রাপ্ত করিবে, পরে শনৈঃ শনৈঃ | মঙ্গললাভের জন্য পৌরুষ অবলম্বনপুরব্বক নিত্যবনধু চিত্তকেই একাগ্র 
আত্মন্বকূপে নিরোধন্ূপ পৌরুষপ্রযত্বে পালন করিবে, হঠাৎ ) কর, ইন্দ্রিয় সকল মনোরথে আরোহণ করিলে মুক্তির বিদ্বকর 
নিরোধ করিবে না ( কারণ তাহাডে সমাধান-ভ্রংশ হইতে পারে )। ? প্রহিক হুখে নিপতিত হইয়। থাকে; অতএব ইহাৰ। যাহাতে 
তুমি পুর্বে শুভ বা অশুভ বাসনাসমুহকে অভ্যাসবলে গা | মনোরথে না আরোহণ করে, সেইরূপ পুরুষকারে সং্যত করিয়া 
'করিয়াছ, অদ্য কিন্তু শুভবাসনাকে প্রগাট কর। হে অরিনি- | মনের সমতা সাধন কর। আমি তোমার নিকট মর্ভলোকবাসী 
হুদ্রন! যখন পুর্ধবকৃত অভ্যাস-বলেই ঝাসনা! প্রগাট হইয়াছে, | ও স্বর্গবাসী অরিকারীদিগের জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত পুরুষার্থকল- 


_ তখন অভ্য।সকে নিক্কল ভাবিতে পার না। ৩১_-৩৫। হে অনঘ ! | প্রদাত্রী মোক্ষোপায়ভ্ূতা সারনির্থিতা সংহিতা কহিব (শ্রবণ 


এক্ষণেও 'অভ্যাবশতঃ তোমার বাসনা প্রাগাটত প্রাপ্ত হই- | বর)। যাহার নিমিত্ত পুনর্জন্ম-নিরাকরণার্থ সংসার-বাসন। ত্যাগ 


তেছে, অতএব শুভ অভ্যাস ক্ুরিতে থাক। যদ্দি মনে কর, | করিয়া উদারবুদ্ধিতে সম্পূর্ণ শম ও সন্তোষ অবলম্বন করিতে 


পুর্বতন দুর্বাসন! অভ্যানবশে প্রগাঢ় হয় নাই, ভাহা! হইলে 
এক্ষণেও তাহা দূর্বাঘসা বশে বর্ধিত হইতে পারিবে না, সুতরাং 
হেব্খ্প! তোমার অহ্ুথী হইবার কারণ নাই। অর্থা দূর্বা- 
সনাবুদ্ধি প্রযুক্ত অনর্থ সম্ভাবনা করিয়া বিষাদ কর! তোমার 
উচিত নহে। অভ্যাসবশতঃ বাসন! বৃদ্ধি হয় কি না, এইরূপ 
সন্দেহ থাকিলেও তুমি শুভ বাসনা আহরণ কর। শুভ আচরণে 
শুভবাসন৷ বৃদ্ধি হইলে কোন বধ নাই *। এই জগতে যাহ! 
অত্যান করা যায়, তন্য়ই হওয়। যায়; ইহার পরিচর্ন আবাল-বৃনধ 
আছে। ইহাতে কোন সন্দেছ নাই। অতএব তুমি কল্যণ- 
লাতের জন্ত পরম পৌরুষ অবলম্বন করিয়া! ওভবাসনাযুক্ত হই 





হয়; এবং কর্মকাণ্ড শ্রুতিরূপ পুর্বববাক্য ও উপাসনাপর-শ্রুতি- 
নামক উত্তরবাক্যের অর্থবিচার পুব্র্বক বিষয়ে অসংলগ্ন মনকে 
সমরগ ( অর্থাৎ মনের স্বানুভবরূপ একরস্তা সম্পাদন) করিয়া 
আত্মানুপন্ধান করিতে হয়; সুখ-হুঃখের ক্ষয়হেতু মহানন্দের 
একমাত্র কারণ সেই মোক্ষের উপায় এই আমি বলিতেছি। 
হে রাম! শ্রবণ কর। ১-৭। এই মোক্ষকথ| সমুদয় বিবেকী 
পুরুষদিগের সহিত শ্রবণ করিলে অক্ষয় ছুঃখশুন্ত পরমপদ 
প্রাপ্ত হইবে। জর্ধহুঃখক্ষয়কর বুদ্ধির পরম আশ্বাসস এই 
মোক্ষোপায় কন্সের আদিগময়ে পরমেী ব্রদ্ধা কর্তৃক কথিত 
হয়। রাম কহিলেন, হে ব্রন্মন্‌! পুব্বে শয়ভ্ত কি কারণে 


ইলসিয়পঞ্চক জয় কর। ৩৬--৪০। তুমি যতদিন পর্যন্ত মনের ; ইহা বলেন, আপনিই বা তাহা কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন, প্রভো! 


স্বরূপ অবস্থা না বুঝিবে এবং তৎ্পদ্ অব্গত হইতে না' পারিবে, 
ততদিন অর্থাৎ তত্বজ্ঞান না হওয়া পধ্যন্ত গুরু, শান্ত ও যুক্তি 
অনুতবাদি_ দ্বারা নির্ণীত কর্ম আচরণ কর। অনন্তর রাগাদি- 
বাসনাকষায় শিথিল হইব! গেলে যখন আত্মবস্ত অবগত হইবে, 
তখন তোমার মানদ-ছুঃখ কিছুই থাকিবে না, তখন তোমার এ 
শুভবাসনাও থাকিবেনা। অতএব তুমি আর্ধ্গণ-সেবিত সেই 
অতি সুন্দর শুভপথের শুভবাসনাবুদ্ধিতে সর্দ্দদাই অন্ুনরণ করত 
বিশোক (শোকহীন) পরমার্থ বন্ত সাক্ষাৎ কর, সেই 
ওুভবাসনাহ্থসরণও পরিত্যাগ করিয়া সংস্বরূপে অবস্থিত 
হও । ৪১--৪৩। 


নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ 


ঃ 


দশম সর্গ। | 


বশিঠ বলিলেন, -ক্রন্ধতন্ব সর্তত্র সমভাবে অবস্থিত, এই 


'জগং-প্রপঞ্চের সন্ত। ব্রনীসনবব্বপ্রযুক্তই ব্যবহৃত হয়। দেই 


সন্তাই ভবিষ্যৎকালের সম্বনবপ্রাপ্ত হইয়! নিয়তি নামে অভিহিত 





* গশুভামেৰ সমাহর মূলের এই পাঠ ও টীকার অনুসারে 


উল্লিখিত অনুবাদ হইয়াছে। : ফলে “শুভম্বে সমাহর এই পাঠ 


সাধ্য! “শুভমেক পাঠ প্রকৃত হইলে বিশেধ্য উহ করিয়।_ 
“শুভাৎ ক্রিয়ামেক এইরূপ অর্থ করা উচিত। তাহার অনুবাদ 
হইবে--“পুনঃপুনঃ শুভকম্ম দ্বারা শুভবাসনা বৃদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিলেও শুভকর্মই বদ্ধিত কর, ওভকর্থরত কোন দোষ নাই» 


নতি 





আমাকে তৎসমুদয় বনুন। বশিষ্ট কহিলেন, অনন্ত মায়িক 
বিলাস্রে অধিষ্ঠান, অর্ববান্তরর্ব্তাঁ, সর্ব্বাধার, চিদাকাশ ও জর্ক 
জন্তুতে প্রদীপত্বরূপ, অবিনশ্বর আত্মা আছেন। মায়৷ ও মায়া- 
কার্যের স্পন্দ বা অস্পন্দ উভয় কালে সমানাকার অর্থাৎ 
নির্বিকার মেই আত্মা হইতে বিক্ষোভ এবং স্থিরতা উভয় 
অবস্থায় জলম্বভাবাপন্ন, সাগর হইতে ত্ঙ্গের স্তায়, বিষ্কুর উৎপত্তি 
হয়। সেই বিষুর সুম্রুরূপ কণিকাসমূন্িত, দিকৃরূপ দলবিশিষ্ট 
ও তারকারূপ কেশরযুক্ত হুদর়পদ্ধ হইতে পরমেষ্ঠীর উত্পন্তি 
হয়।৮--১৩। মন যেমন বিকল্পসমূহ নির্মাণ করে, সেইরূপ 
বেন বেদার্থবিৎ সেই পরমেষ্ঠী দেবগণ ও মুনিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হইয়া! * প্রাণিসমূহের সৃষ্টি কবেন। তিনি জদ্ুদ্বীপের একাংশ 


এই ভারতবর্ধে আধি ও ব্যাধি দ্বারা সমাক্রান্ত জনসমুহের সৃষ্টি 


করিলেন। এই প্রাণিসর্গে লাভ ও অলাভে জনগণের 
অঙ্গ বিষ্ন হইতে লাগিল, জনগণ উৎপত্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বিষয়ভোগ-ব্যগনে জন্জুল হইস্া 
উঠিল। জনগণের ঈৃশ ভুঃখ অবলোকন করিয়া, পিতা যেমন 
পুত্রদু্খে কাতর হয়, সকললোককর্ত! ঈশ্বর (ব্রদ্ধা') তদ্রুপ কাতর 
হুইয্বা করুণাপ্রাপ্ত হইলেন। «হতাশ অল্পায়ু এই জনগণের 
ছঃখনিবৃত্তি কিরূপে হুইবে” ইহা! ক্ষণকাল উহাদবিগের কল্যাশার্থ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্‌ ঈশ্বর- 
শক্তিসম্পন্ন পরমেঠী, তগস্তা, ধর্ম, দান, সত্য ও তীর্থের সৃষ্টি 





* মূলে_মনিমগুলম্ডিতম্‌ পাঠ হইলে ভাল হর। তাহার. 
অনুবাদ ;__দেবত! ও মুনিগণে পরিশোভিত প্রাণিবৃন্ৰ সৃষ্টি করেন - 
অর্থাৎ দেবতা ও মুনিগণ প্রভৃতি প্রাণিগণের স্ষ্টি করেন। 











এই জনগণের ছুথ্-বিযুক্তির নিমিত্ত 


অনন্তর বিদিতবেদ্য 
বস্তা সেই জগৎকর্তী' কছিলেন, - 


তোমাকে অজ্ঞ: করিয়া 
এক্ষণে তোমার- শাপ- গত_হইল, তুমি পরম, জ্ঞান. প্রাপ্ত 


মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ । ৪৫ 


করিলেন দেব-তৃতগণ-অষ্টা ইহা নির্মাণ করিয়। পুনর্ধ'র 
চিন্তা করিলেন, “কেবল ইহাতে পুরুষদিগের ছুঃখনিবৃত্তি হইবে 
ন|। যাহাতে জীবের জন্ম-মৃত্যু কিছুই থাকিবে না, সেই 
পরম-পদ নির্বাণ জ্ঞানবলেই লাভ করা যায়। জীবের 


_ এই সংস!র হইতে উদ্ধারের উপায় একমাত্র জ্ঞানই তগস্তা, 


দ্বান ঝা ভীর্থ ইহারা উপায় নহে। অতএব আমি হতাত্ব! 
২সার হইতে উদ্ধারের 
অভিন্ব হুদুঢ় উপায় সত্ব প্রকাশ করি” । ১৪__২৩। এই ভ বিয়া 
ভগবান্‌ কমলযোনি মন দ্বারা সব্কল্পবলে আমাকে উৎপন্ন করি- 
লেন। হে অন্ধ! আমি কোনও স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়্াই 
সত্বর, তরঙ্গ. যেমন তরঙ্গের নিকট গত হয়, সেইরূপ সেই 
পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইঙগাম। আমি কমণ্লু ও অক্ষমালা 
লইয়৷ কমগ্পুধারী অক্ষমীলাবান্‌. সেই ত্রহ্মাকে বিনীতভাবে 
অভিবাঁদন করিলাম। তিনিও আমাকে “আইস পুত্র এই 
বলিয়া, শুরু মেঘমণ্লে চন্দ্রের স্তায়, স্বীয় আসনপদ্বের উত্তরদলে 
ই্তধারণ পূর্বক উপবেশন করাইলেন। যেমন হ্থন্দর- হংস 
সারসের মনোভাব প্রকাশ করে, তদ্রপ মুগচম্-পরিধানকারী 
মূদীয় পিতা বর্গা, মৃগচন্ধারণকারী আমার নিকট অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, “হে বৎস! বানর জাতির স্তায় চঞ্চল 
অজ্ঞান, শশধবে কলঙ্কের স্তায়, তোমার চিন্তে মুহূর্তকাল 
প্রবেশ করুক।” আমি তাঁহার এই প্রকার শাপে তাহার সঙ্ধল্ের 
পরেই নির্মূল পুর্্বরূপ ভুলিয়া যাইলাম। ২৪--৩০। অনন্তর 
আমি অপ্রবুদ্ধ বুদ্ধিতে দীনভাবাপন্ন হইয়া নির্দন লোকের ছুঃখ 
ও শোকে সন্তপ্ত হইয়। রহিলাম। কেবল মনে মনে “হায়! এই 
সংসার নামক দোষ কেন উপস্থিত হইল” এইরূপ ভাবিতাম 
এবং তু্ীন্তাবাপন্ন হইয়। থাকিতাম। অনন্তর সেই পিতা 

আমাকে কহিলেন, “হে পুত্র! তুঁমি কি জন্য হুঃখিত হইয়া আছ ? 


ছুঃখনিবারক উপায় অমাকে জিজ্ঞাসা কর, নিত্য. ভুখী, হইবে।” 


অনন্তর নুবর্ণ-পদ্ম-দলস্কিত আমি সকললোক-নিম্্ীাতা মেই 
ভগ্ঝান্‌কে সংসাররূপ ব্যাধির .ওষধ জিজ্ঞাসা করিলাম, «হে 
প্রভো! কিরূপ জীবের এই মহা দুঃখময় .সংমার. আদিল এবং 
কিরূপেই ঝ| ইহা ক্ষয় প্রাপ্তি হয় %? এইরূপ, আমাকর্তৃক. জিজ্ঞা- 
সিত.হইয়া তিনি-সুব্হ তজ্জ্ঞান ( তত্বজ্ঞান ).কহিলেন। আমি. 
সেই পরম পবিত্র জ্ঞীত হুইয়া পিতা . অপেক্ষাও.. অধিকনির্খলি 
পরিপূর্ণন্বভাৰ তব্রজ্ঞানরূপেই যেন অবস্থিত হইলাম । :৩১__৩৬।, 
ন্প্রকৃতিপ্াপ্ত আমাকে সকল কারণের, 
“ছে... পুত্র !--আমি সকল 
অধিকারীদিগের এই : জ্ঞানসারসিদ্ধির : নিমিত্ত অভিশাপ দ্বারা 
পরে 'তোমাকে: প্রষ্টা.: করিলাম ! 


হইলে. মালিন্তসংসর্গে-অকনকভাবাপন...কমক: যেমন .পুনঃ, 
শোধন দ্বারা রূুনকরূপে- অবস্থিত হয়. . তুমিও: 'তন্্রপ আমার, 


স্তায় এক আস্মা'রূগে অবস্থিত হইতেছ হে সাধ! এক্ষণে তুমি: 
জনগণের : অসুগরহার্থ, মহী পৃষ্ঠে: জনৃ্ীপের মধ্যবর্তী ভারতবর্ষ 
.গমন.কর।: ৩৩:৪৩ ১হে.. পুত্র তুমি. মহাধী-শক্তি-অম্পন্ন, 
তুমি তা গিয়া ক্রিয়াকাগুগর জনগণকে করিলকাওক উপদেশ 
: (দিবে - হে সাঁধো॥ তুমি-.আনন্ায়ী জান দারা, বিচারশীল-গু 


-বিরক্চি ম্হাপ্রাজ্ঞগণকে উপদেশ দিবে :হে. রাঘব! সেই 








কমলযোনি পিআাকতৃক ম্মামি এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যাব্ৎকাল 
অধিকারী জন্গণ থাকিবে, আমিও তাবতকাল এইস্থানে থাকিব। 
আমার অন্ত কোনই কর্তব্য ' প্রয়োজন নাই, নির্মনন্স্ক হইয়া আমি 
এই পৃথিবীতে রহিয়াছি। আমি নিরভিমান ধীশক্তিসম্পন্ন বৃত্তি 


দ্বারা ষথাপ্রাপ্ত কার্ধের অনুবর্তন করি। স্ববুদ্ধি দ্বার কিছুই 
করি না। ৪১--:৪৫। 


দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


একাদশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম ! পৃথিবীতে যেরূপে জ্ঞানের অব- 
তরণ হইয়াছে, আমি ধেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও আমার 
চেষ্টা ও কমলযোনির চেষ্টা সমুদয়ই তোমাকে কহিলাম। হে 
অনঘ! বিপুল পুণ্যপরিপাক বণতই তোমার চিত্ত অদ্য এই 
পরম জ্ঞান শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎকন্ঠিত। রাম কহিলেন,-- 
রন্ধন ! ভগবান্‌ পরমেঠীর সৃষ্টির পরে এই লোকে জ্ঞানের অব-. 
তরণে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইল কেন? বৃশিষ্ঠ কহিলেন, রক্ষা, জলধিতে 
তরঙ্গের স্তায়, পরমত্রন্মে ত্বভাব্বশতঃ স্বয়ংই ক্রিয়াশক্তিময় 
হইয়া উৎপন্ন হন। পরমেশ্বর এ ব্রা স্বসথষ্ট জীবনিবহকে, 
এইরূপ আতুর অর্থাৎ ভন্ম-ভরাদিগ্রস্ত দেখিয়। সমুদয় কৃষির 
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করি! 
দেখিলেন 1 ১৯৫ 1 তখন প্রভু স্বর্গ ও অপবর্গাদি সাধনের 
অনুষ্টান-যোগ্য অত্যঘুগাদির ক্ষয় হইলে লোকগণের মোহ 
পর্যালোচনা করিয়া কারুণ্যপরব্শ হইলেন। অনন্তর ব্রহ্গা 
আমাকে স্থজন করিয়া বারত্ঝার উপদেশে জ্ঞানযুক্ত করি৷ 
লোকের অজ্ঞান-নিবারণার্থ মহীতলে প্রেরণ করিলেন। আমাকে, 
যেমন প্রেরণ করিলেন, এইরূপ অন্তকুমার ও নারদ. প্রভৃতি বহু. 
অপর মহ্র্ধিগণকেও প্রেরণ করিলেন। এইব্ূপে মনোমোহ-রূপ 
আময়গ্রস্ত জনগণকে ক্রিয়পরিপাটী, পুণ্য ও . জ্ঞানোপার্জন, 
দ্বারা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মহুর্ষিণণ নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর 
সত্যে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপও পৃথিবীতে ক্রমশঃ রাস প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। তখন এ মহ্র্ধিগণও ক্রিয়াকলাপানুষ্টানার্থও. 
মর্যাদা নিয়মের নিয়িত্ পৃথক পৃথক দেশ -ব্ভাগ করিয়া ভূপাল 
কল্পনা করিতে লাগিলেন। ৬--১০। তখন ধর্ম, কাম ও অর্থের, 
সিদ্ধির নিমিত্ত ভূমগুলে সমুচিত স্মৃতিশান্ত্র ও যক্জশাস্ত্র.গচারিত 
হুইল। এ কালচক্রের পরিবর্তনে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ ক্রিয়া". 
কলাপ বিলুপ্ত হইতে লাগিল, প্রত্যহ জনগণ. ধনসংগ্রহ-তৎপর 
-ও ভোজনব্যগ্র হইয়া উঠিল । বিষয় লইয়! রাজগণের বিবাদ, 
হইতে লাগিল। তখন পৃথিবীতে অনেক জনগণ (অত্যাচারে 
নর্থ হইয়া উঠিল। : ভূগগণ তখন যুদ্ধ ব্যতিরেকে মহীপালনে 
সমর্থ হইতে পারিত না, ক্রমে : প্রজাগণের সহিত দীন-ভাবাপনন 
'হুইয়। পড়িল । ১১--১৫। তখন আমাদিগকেও তাহাদের দৈন্তাপ--. 
নোদন ও আত্মতত্ব-জ্ঞান প্রচার-নিমিভ মহতী জ্ঞানদৃষ্টি: প্রকটিত. 
করিতে হইল। এই: কারণে এই..অধ্যাত্ম-বিদ্যা প্রথয়ে রাজ- 
“শীথের নিকট বর্ণিত হয়, পরে লোকে প্রচারিত হয়, এইজন্য এই' 
অধ্যাত্ব- -বিধ্যাকে . রাজবিদ্যাও কহে। -হে'রাঘব! রাজাদিগের. 
গুহ, অধ্যাত্মজ্ঞানরগ উত্তম: রাজবিদ্যা জ্ঞাত হইয্সা -রাজগণ, 











৪৬ যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


দুঃখোন্মুলনে অমর্থ হইতেন । অনন্তর অনেক নির্মল-কীর্তি 


 ব্রাজমণ অতীত হইলেন | হে রাম! তুমি মহীমগ্ডলে এই 


দশরথ হইতে এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ | হে অরিমর্দন! 
তোমার অতিগ্রসন্নমনে বিন! কারণে মনোহর এই বৈরাগ্য 
উৎপন্ন হইয়াছে। হে রাম! বিবেকীদিগের-মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল 
সাধুরও নির্বে্ প্রভৃতি কারণবিশেষেই প্রথমতঃ রাজস-বরাগ্য 
উৎপন হইব! থাকে। কিন্তু তোমার এই অপুর্ব স্থবিবেক জনিত 
সাত্বিকবৈরাগ্য তাদৃশ কারণ ব্যতীতই উৎপন্ন হইয়াছে ইহা 
সাধুদিগেরও বিস্ময়কর ।১৬--২২| বীভৎস বিষয় দেখিয়া কে বিরাগী 
হয় না? কিন্তু সাধুগনের উত্তম বৈরাগ্য বিবেক বশতই হইয়া 
থাকে। যাহাদের বিনা কারণে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়, সেই 
মহৎ ব্যক্তিগণই মহাপ্রাজ্ঞ এবং তঁহাদেরই মন নির্শীল। বর- 
মালা দ্বারা যুব! যেরূপ শোভিত হয়, সেইবূপ বিবেক বশতঃ 
উৎপন্ন তত্ব-বিষঘক আভিমুখ্য নিবন্ধন বিরাগযুক্ত বৃদ্ধি দ্বারা 
লোক (অধিকতর ) শোভিত হইয়া! থাকে। যাহারা বিবেক 
দ্বারা এই সংসাররচন! বিচার করিয়। বৈরাগ্য অবলম্বন করে, 
তাহাবাই পুরুষদিগের শ্রেষ্ঠ । নিজ বিবেক বশত বারংবার বিচার- 
পুরব্বক, ইন্দ্রজালের শ্ঠায়, মাপ়্িক এই দৃষ্ঠসমুহ বাহু ও আত্যন্তর 
দেহ, ইন্জিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অবিদ্যা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
কর! উচিত। শ্মশান, বিপদ ও দন্ত দর্শন করিয়া কে বিরাণী না 
হয়? যে -বরাগ্য স্বতই উদ্দিত হয়, তাহাই শ্রেয় । তুমি অকৃত্রিম 
বৈরাগ্য ও অতিশয় মহত্ব প্রাণ্ত হইয়াছ; মৃছুল (নরম) স্থল 
যেমন বীজবপনের যোগ্য, তুমিও সেইরূপ আজ্মবিদ্যার পাত্র 
হইম্াছ। পরমেশ্বর পরমাস্মার প্রসাদেই ভবাদুশ ব্যক্তির শুভ” 
বুদ্ধি বিবেকানুসারিণী হইতেছে। ২৩--৩০। যঙ্জদানাদি ক্রিয়া- 
কলাপ, মহৎ তপন্তা, নিয়ম”ও তীর্ঘযাত্রা দ্বারা এবং চিরকাল 
বিবেক-বশতঃ ছুষ্কৃত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কাকতালীয়ন্ঠায়ে মনুষ্যের 
পরমার্থ-বিচারে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। জনগণ যাবৎকাল পরমপদ 
দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, তাঁবৎকাল চক্রবৎ আবর্তনকারী 
রাগাদি দ্বারা আবৃত হইয়া এ্রহিক-আমুম্মিক ভোগের সাধন 
ক্রি্াকলাপে প্রবৃত্ত হস্প। এই সংসারকে (বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা) 
বস্তুত অসার অবগত হইতে পারিলে, গজ যেমন বন্ধনস্তত ছেদন 
করিয়া পলায়ন করে, তক্রপ সংসারময়ী বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়! 
তৎপদ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। হে রাম! এই সংসারগতি অতি 
বিষম; ইহার অন্ত নহি। দেহযুক্ত মহাজন্ত 2 জীব ) জ্ঞান 
ব্যতিরেকে (উহার অসারত্ব) অবগত হুইতে পারে ন|! ৩১--৩৫। 


হে রবুদ্বহ! মহাবুদ্ধিগণ জ্ঞান-যুক্তিরূপ ভেলক দ্বারাই, নিমেষ 


মধ্যে এই সুছুস্তর সংসার-সযুদ্দের পারে গমন করিতে পারে। 
অতএব তুমি সংসার-সমুদ্র নিস্তারিণী.এই জ্ঞানযুক্তি সতত, 
বিচারাভ্যাদ-তৎপর বুদ্ধি দ্বার! একাগ্রতীবে শ্রবণ কর। যেহেতু 


, অনিন্দিত প্ জ্ঞান যুক্তি ব্যতিরেকে অনন্তবেগসম্পন্ন জগ্গতে এই 


হুঃখভীতি মকল চিরকাল অন্তরে দাহ উৎপন্ন করে। হে রাঘব! 
জ্ঞানযুক্তি ব্যতীত সাধুগণ শীত, বাত ও আতপাদি' দুঃখ কিরূপে 


 স্থ করিবেন? প্র শীত বাত ও আতপাদির ছুহখচিন্তা অনুক্ষণ 


মুঢ় জনের নিকট বথাকালে অ।পতিত হইতেছে, এবং অনলশিখার 
গ্তায় দাহ করিতেছে ।৩৫--৪০। বর্ষীসিক্ত অরণ্যকে যেমন 
অগ্নিশিখা দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ অধ্যাত্ব-শান্ত্র যে 
'বিচার-পুর্ধবক জানিতে সমথ হয় এবং ব্রহ্মতত্ব-সাক্ষাৎকারে সমর্থ, 


তাদৃশ ব্যক্তিকে আধি কিছুই করিতে পারে না। আবিব্যাধিরূপ 
আবত্তযুক্ত সংসাররূপ- মরীচিকা-বায়ু সঞ্চলিত হইলেও তত্বজ্ঞ 


ব্যক্তি, কল্পবৃক্ষের স্তায়, (কখনই ) ভগ্ন হয় না। অতএব বুদ্ধিমান 


ব্যক্তি, তত্ব জানিতে হইলে, প্রমাণপটু প্রবুদধাত্মাঁ বীমান্‌ ব্যক্তিকে 


যত্ব সহকারে প্রণয়পুর্বক জিজ্ঞাসা করিবে। বসন ছারা যেমন 
কুক্ধুম গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ উত্তমচেতা প্রামাণিক বক্তাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া যত্রপুর্বক তাহার ঝক্য- গ্রহণ কর! উচিত। 
হে বাগ্িত্রেষ্ট! অতত্বজ্ঞ উপদেশদানে অধোগ্য ব্যক্তিকে যে 
এই বিষয় জিজ্ঞাস করে, তাহার অপেক্ষা অতি মূঢ় আর নাই। 
৪১--৪৫। প্রামাণিক-তন্ব-বস্তাকে যত্ুপুর্ব্বক জিজ্ঞাঘ! করিয়া 
তাহার ব্যাক্য/হুনারে যে কাধ্য না করে, তদপেক্ষাও নরাধম আর 


নাই। যে ব্যক্তি পূর্বেই বক্তার অক্ঞত্ব বা ত্তজ্ত্ নির্ণয় করিয়া . 


কার্য্ের জন্য প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নকর্তীই মহামতিসম্পন্ন। যে 
মুঢ ব্যক্তি বক্তার নির্ণয় না করিয়া প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নকর্তা 
অধম; সে কখনই পরমার্থের পাত্র হইতে পারে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
পূর্বাপর বিবেচন! করিয়। তত্তবাবধারণে সমর্থ অনিন্ৰিত ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিবেন, পশুধম্মী অধম ব্যক্তিকে (কোন কথা) 
বলিবেন না। যে ব্যক্তি, বক্তার উপদেশ গ্রহণে প্রশ্নকর্তার 
সাম্য বিচার না করিয়া উপদেশ দেন, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে মুচ- 
লোক বলিয়া জানেন। ৪৬--৫০। হে রঘুনন্দন! তুমি অত্যন্ত 
গুণপক্ষপাতী প্রশ্নকর্তা, আমিও স্বক্তা; আমাদের উভয়ের উপযুক্ত 
সম্মিলনই হইয়াছে । হে শবদার্থজ্ঞাননিপুণ! আমি যাহা! বলিব, 
তুমি তাহা ব্রপুর্ববক “ইহাই তত্ব” এইরূপ অবধারণ করিয়। 
অখপ্ডিতভাবে কার্ধ্য করিবে। তুমি মহৎ ব্যক্তি, তুমি বেরাগ্য- 
বিশিষ্ট ও জীবের গতিব্ষয় অবগত আছ, তোমাকে যাহা বলা 
যাইবে, সমুদয়ই, তোমাতে, বস্ত্ে কুক্কুম-সলিলের ন্যায়, সংলগ্ন 
হইবে। যেমন আদিত্যপ্রভা জলমধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি 
একাগ্রভাবে উপদেশ-গ্রহণে ও পরমার্থবিবেচনে সমর্থা, ত্বদীয় বুদধি- 
তত্বার্থমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। আমি যাহা যাহ! বলিব, 
তুমি তাহা হুদগে যত্তুপুর্্বক গ্রহণ কর ও তদনুসারে কাধ্য কর। 
নতুবা আমাকে নিরর্থক জিজ্ঞাস| করিও না। ৫১--৫৫। হে রাম! 
এই চপ্ল মন সংসাররূপ বনের শাখামগস্বরূপ, ইহাকে সংশোধন 
করিয়া ধততপূর্ব্বক পরমার্থ বাক্য শ্রবণ কর। অবিবেকী অজ্ঞ অসং- 
সংসর্গী লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের পুজা! করিবে। 
তত সৎসংসর্গে বিবেক: উৎপন্ন হয়, ভোগ মোক্ষ এই ছুইটা 
বিবেক-বৃক্ষেরই ফল। শম, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্দ এই 
চারিটি মোক্ষদবারে ঘ্বারপালশ্বরূপ কীর্তিত হইয়া্ছ। এই চারিটা 
বা তিনটা (অন্ততঃপক্ষে ) দুইটীকে যত্বপুর্ব্বক সেব! করিবে, কারণ 
ইহারা মোক্ষরাজের ছার উদঘাটিত করিয়া! থাকে ।৫৬--৬০। অথবা 
সর্বপ্রকার যত্রুসহকারে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদের মধ্যে 
একটীকেও আশ্রয় করিবে, কারণ ইহাদের একটা আয়ত্ত করিতে 
পারিলে চান্লিটাই বশীভূত হইতে গারে। বিবেকবান্‌ পুরুষই. 


শান্ত, জ্ঞান, তপস্তা! ও শ্রুতির পাত্র হয়। হৃরধ্য যেমন তেজঃপদার্থের 


মধ্যে ভূষণম্বরূপ, বিবেকী পুরুষও তদ্রপ (জানিবে)। মন্দচিত 
ব্ক্তিগণ্রেই বুদ্ধিমান ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়! যায়। শৈত্যের 


 আতিশধ্য হেতুকই সলিল পাষাণের স্থায় কাঠি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
"হে রাঘব! তুমি সৌজন্য, গুণ ও শাস্ীরঘৃষ্টি ছারা, হুর্ধযোদয়ে পদ্বের 


তায় বিকসিতান্তঃকরণ হইয়াছ। হে সাধুমতে! উদ্ধীকৃতকর্ণ 











হযাারায় রা রমার রাারোরারাা জারা যিনি] 7 না) চারা ররর যার যারা তেরা মারতে 


মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ। 


অন্ত (মৃগ প্রভৃতি ) যেমন বীণাধ্রনি শুনিতে সমর্থ হয়, তদ্রপ 


' তুমিই এই জ্ঞানবাক্য..শুনিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবে । ৬১৬৫ । 
সহেরাম! বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা সৌজন্যসম্পদের উপার্জন কর, 


যাহাতে নাশ নাই। প্রথমে সংসার পরিত্যাগ নিমিত্ত শান্ত ও 
সঙ্জনের সংসর্গপুর্বক তপন্তা ও দম দ্বারা প্রজ্ঞাশক্তির বর্ধন 
করিবে। সংস্কৃত বুদ্ধি দ্বার| শাস্তরপর্ধ্যালোচনা করিলে মুর্খত্ের 
একেবারে ধ্বংস হইবে জানিবে। এই সংসার-ব্ষির্ক্ষ এক আপ- 
(দের আশ্রয়স্থল; ইহা অন্ত ব্যক্তিকে সতত মুগ্ধ করে, অত এব মূর্থতু 
ত্তপুরর্বক নাশ করিবে। ছুরাশাবশতঃ সর্পের স্তায় কুটিলগতিসম্পন 
মূর্খতা হৃদয়ে সংলগ্ন থাকিলে চিত্ত, অনলপংলগ্ চর্ম গ্তায়, সঙ্ু- 
চিত হয়। ৬৬--৭০। এই যথার্থ তত্দৃষ্টি, জলদহীন নভোমগুলে 
নির্মল চন্্রমগডলে দৃষ্টির সাধ, প্রাক ব্যক্তিতেই প্রসন্নভাবে পরি- 
স্কুরিত হয়। যাহার বুদ্ধি পূর্বাপর বিচারপূর্ব্বক অথজ্ঞানে শুচারু" 
চতুরতা সম্পন্ন হয়, সেই ব্যক্তিই পুকুষপদবাচ্য। তমোনিরসন- 
কারী নির্মূল শশধর দ্বারা আকাশ যেমন শোভা পায়, মেইরূপ তুমি 
বিকসিত নির্মল তমোদুরকারী বন্তবিচারণতত্পর গুণশীলী হৃদয় 


দ্বার শৌভিত হইতেছে । ৭১--৭৩। 


একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 





দ্বাদশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাঘব! তোমার মন উক্ত গুণসমূহে 
পর্ণ; তুমি জিজ্ঞাসা করিতে জান এবং কথিত বিষ বুঝিতেও 
পার, এই কারণে আমি সাদরে বলিতে প্রবৃত্ত হইয্াছি। তুমি 
জ্ঞান শুনিবার নিমিত, রজ ও অমোগুণশ্ন্য শুদ্ধ সত্বানুগামিনী 
মৃতি আত্মাতে স্থাপন কর এবং স্থির হও। তোমাতে প্রশ্নক্তীর 
সমুদ্র গুণাবলীই রহিয়াছে, আমাতেও, সাগরে রতুত্রীর স্তায়, 
বক্তার গুণাবলী রহিষ্াছে। হে বৎস! তুমি বিবেক ও অসঙ্গ 
হইতে উৎপন্ন বৈরাগ্য প্রাপ্ত হই্বাছ; তাহাতে, চক্রকিরণ-সম্পর্কে 
চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায়, (তোমার চিত্ত) আর্দরভাবাপন্ন হইয়াছে। 


: পর্ব যেমন বিশুদ্ধ দদৃগুণের ( তত্ত ও সৌরত্যাদি ) সহিত সম্পৃক্ত 


হয়, তোমারও সেইরূপ শৈশবাবধি শুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন স্দৃগ্তণের 
অভ্যাস আছে। ১--৫। অতএব আমি যে কথা বলিব, তাহা] শ্রবণ 
কর। তুমিই ঈরদশ উপদেশের পাত্র, চন্দ্র ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ! কুমু- 
দিনীর বিকাষ হয় না। এই যাহা কিছু (বাহ) আড়ম্বরও দৃষ্টি, 

এ সমুদয়ই পরপদ দৃষ্ট হইলে শান্তি প্রাপ্ত (অর্থাৎ বিলীন ) হইয়া 
যায়। যদি সাধুযনা ব্যক্তির (এই উপদেশ শ্রবণে ) জ্ঞানল(ভ- 
জনিত বিশ্রাম হুখ ন৷ হইত, তাহা হইলে এই সংসারে কোন্‌ 
বিবেকী পুরুষ এইবনপ চিন্তামূঢ়তা৷ সহ করিত? প্রলয়দিবাকরগণ- 
মম্পর্কে কুলশৈলগণ যেমন বিলীন হইয্কা যায়, তদ্রূপ পরপদ প্রাপ্ত 

হইলে সমুদয় মননব্যাপার বিলীন (ক্ষয় প্রাপ্ত) হইয়া যায । হে 
রাম! এই ছুঃনহ সংসারবিষের আবেশজনিত বিশ্চিকা পবিত্র" 


_ যোগন্বপ গারুড়মন্ত দ্বার! প্রশান্ত হয়। ৬--১০। দেই পরমার্থ 


জ্ঞানরূপ ( গারুড়মন্ত্) সঙ্জনের সহিত শাস্্রনির্ণয়ে নিশ্চই লাভ, 
করা যায়। বিচার করিলে সকল দুঃখের প্রশান্তি হয়, ইহা অবশ্ঠই 
জানিতে হইবে; অতএব বিচার দৃষ্টিকে অবজ্ঞা পুর্র্বক দেখা 
উচিত নহে। সর্প যেমন পুরাতন কঞ্চক (খোলোদ ) পরিত্যাগ 














০ 


বরে, সেইরূপ বিবেকবান্‌ পুরুষ অগ্রে এই সমুদয় আবিপঞ্তর . 
পরিত্যাগ করিবে, পরে সম্যগ্দর্শন লাভ করিয়া বিগতজ্বর ও 
শীতলান্তঃকরণ হইয়া এই অখিল জগৎ, ইব্জালের সায় দৃষ্টি 
করিবে । যে সম্যগ্‌ দর্শন লাভ করে নাই, তাহার কেবলই হুংখ 
ভোগ। এই সংসারাসক্তি অতি বিষম, ইহা অনর্থ শঙ্কাহীন 
মোহগ্রস্ত লোককে সর্পের স্ঠায় দংশন করে, অসির হ্যায় ছেদন 
করে, কুস্তাস্তরের স্ায় বিদ্ধ করে, রজ্জুর স্তায় বন্ধন করে, অগ্ির 
টায় দগ্ধ করে, রাত্রির স্ায় দৃষ্টিহীন করে, 'পাষাণের স্তায় অবশ 
করিয়া ফেলে, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্থিতি (মর্যাদা) নষ্ট করিয়া! দেয়, 
মোহান্ব-কুপে নিপাতিত করে এবং ভোগাভিলাষে পুরুষকে একে- 
ঝরে জীর্ণ করিয়া ফেলে। এমন ছুঃখ নাই, সংসারী ব্যক্তি যাহা 
ভোগ করে না। এই ছুরন্ত ব্ষয়-বিহৃচিকার যদ্দি চিকিৎসা] না 
করা! হয়, ঙাহা হইলে নরকের নগরম্বরূপ শরীরসমূহে আপনার ও 
স্বজনবর্গের দেহে পুরুষকে আবদ্ধ করে এবং সেই সেই নরক- 
দুর্দশা! ভোগ করায়। ১১--১৫। (সেই নরকে) শিলাভক্ষণ, অসি- 
দ্বারা খণ্ডন ( পর্বতাদি হইতে ) পতন, পাষাণাধাত, অগ্বিদাহ, 
হিমসেক, অঙ্গকর্তন চন্দনকাষ্টের ন্যায় শিলায় ঘর্ষণ, সর্ববাজে 
কা্ঠন্ত্গীড়ন, তগতলৌহশৃঙ্খলাদি বেষ্টন, কণ্ট কমার্জনী দ্বার! অঙ্গ- 
মার্জন, যুদ্ধে অনবরত অনলোদৃগ্লারী নারাচ বর্ষণ, (ছায়াজল 
ব্যতীত) গ্রীষ্ম কালাতিপাত, শীতকালে ধারাগৃহে শীতল জল 
বর্ষণ, শিরশ্ছেদ, জুখনিদ্রাভাব, মুখ মুদা, অঙ্গ সকল নিয়োন্নত 
হওয়ায় ব্যবহারে অশক্তি, (পর্বতের স্ঠায়) দেহবুদ্ধি ইত্যাদি 
অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হযু। অতএব রাঘব! এবংবিধ কষ্ট- 
চেষ্টাসহত্রে এই সংসারযন্ত্র অতিভীষণ, ইহাতে অবহেলা 
করিবে না। শীস্ত্রবিচারে শ্রেয়োলাভ, হয়, ইহা৷ অবশ্ঠই বিচার 
করিয়। বুঝা উচিত। হে রঘুকুলচন্দ্র! আরও দেখ, যদিও 
এই মহামুনিগ্ণ, মহধিগণ ও রাজগণ জ্ঞানকবচ দারা! আর্তশরীর 
ও ছুঃখানর্থ হইয়াও ছুঃখকরী মনোবৃত্তিপুরর্বক এই সংসার- 
প্রপীড়ন অনুভব করিয়া থাকেন) তাহা হইলেও তাহারা সতত 
হুষটচিত্ ছিলেন ও থাকেন। . যেমন হরি, হর ও ব্রা প্রভৃতি 
দেবতারা এই সংসারে কৌতুকহীন ও বিক্ষেপহীন. হইয়া 
আছেন, বিশুদ্ধচিভ্ত মানবোভ্তম্গণও সেইরূপ আত্মদীপ প্রাপ্ত 
হইয়া অবস্থিত হন। মোহ ক্ষীণ হইয়া গেলে, ঘন জ্ঞানমেত 


উদ্দিত হইলে বিচ্ছিন্ন আত্মতত্ব প্রাপ্ত হওয়া! যায়; তখন 


তারুশ জীবের জগদৃত্রমণ সুখাবহ ক্রীড়াব্যাপার হইয়! উঠে 


(ফলত কোন কষ্টদায়ক হয় না)। ১১-_২০ |হে রাঘব! আরও 
বলি, চৈতন্তমাত্রত্থভাব. আত্ম! প্রসন্ন হইলে পরম শান্তর উদয় 
হয়, সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি শান্তিরসাস্বাদরূপ হয়, তখন অন্তঃকরণ- 


ব্যাপার ব্রহ্ধরন আম্বাদনপুর্ববক সমভাবাপন্ন হয় ( অর্থাৎ “জগৎ ও 
আত্ম! একই, এইরূপ জ্ঞান হয়)। তৎকালে তব্জ্ঞানীদিগের 


এই জগদৃভ্রমণ হুখকর-ক্রীড়ান্বরূপই.( সে বিষয়ে সন্দেহ নাই )। 


আরও. দেখ, ছিন্ন তরুর স্তায় অচেতন এই দেহ.রস্বরূপ, ইঞ্জিয়- 
গতি রগ্তিষ্বরূপ, প্রাণঝায ছারা এই রথ চালিত হইতেছে, 


মন ইহার রশ্মি, আনন্দ এই রথের গন্তব্য বিষয়.) এই দেহরখের 


আরোহী দেহী (জীব) ক্ষুদ্র হইলেও. সমাধিসময়ে মহান্‌। 


নিষ্পাপ বুদ্ধি ছারা তত্বদর্শন হইলে এই জগদৃত্রমণ সুখেরই 


ক্রীড়া। ২২ইই। 0. ্‌ 
. দ্বাদশ সর্থ সমপ্ত ॥ ১২॥, 











-৪৮ | যোগবাশিষ্ট-বাঁমায়ণ | 


ত্রয়োদশ সগ। 

ব্শিষ্ঠ কহিলেন,-_রাখব ! এই সংসারে হুবুদ্ধিগণ এই জ্ঞান- 
ৃষ্টিলাভ করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকার করত, বাভ্যাত্যুদ়প্রাপ্ত ব্যক্তির 
তায়, মহান্‌ হইয়া! বিচরণ করেন। ইহার। শোক করেন না, কোন 
বিষয় বাঞ্ছা করেন্‌ না) শুভাগুত্‌ কিছুই প্রার্থনাকরেন না। ইহারা 
সকল কার্ধ্যই করেন অথচ কিছুই করেন না। তাহার! বিশুদ্ধ- 
ভাবেই অবস্থান করেন; যাহা কিছু করেন, তাহা সমু্য়ই বিশুদ্ধ 
ও বিশুদ্ধ পথেই গমন করে। ইহারা “ইহ! হে, ইহা! উপাদেয়” 
এরূপ জ্ঞান-বর্জিত হইয়৷ আত্মনিষ্ঠ হন। ইহাদের গতায়াতও 
বুদধি-পুর্বক নহে। যাহাকিছু করেন এবং বলেন, তাহাও 
্ব-বুদধিপুর্্বক নহে। পরম পদ অধিগত হইলে, যাহ। কিছু কাধ্য ও 
যে কোন দর্শন, আহাও হেয়-উপাদেয় এই ভাবদ্বয়-বিবর্জিত 
হই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১--৫। সর্বপ্রকার-চেষ্টাবিবজ্জিত. মন 
মধুর বৃত্ভি-বিশিষ্ট হইয়া, যেন চন্দ্রবিষ্বে নিলীন হুইয়াই সর্বববিধ 
সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন পুর্চন্্রস্থিত তুধারসের পরিমাণ 
করা যায় না, তেমনই বিবয়াভিলাষশুণ্ভ অখিল-কৌতুক-পরিত্যাগী 
মনের হুখের পরিমাণ করা যায় না। ( আত্মতন্ব-দশী ) ইন্্রজাল 
দেখে না) বাসনায় অনুসরণ করে না; সে বালচাপল্য পরিত্যাগ 
করিয়া পরম'ত্বন্থখে বিরাজ করে। এই প্রকার জীবনুক্তাবস্থা আত্ম- 
তত্ব-দর্শনেই লাভ করা যায়, অন্ত কোন প্রকারে হয় না। অতএব 
বিচার-পুর্বক পুরুষের যাবজ্জীবন আত্মারই অধ্বেষণে উপাসন। ও 
জ্ঞান করা উচিত, আর কিছুই নহে । ৬--১০। ধিনি অভ্যাস 
দ্বারা অনুভবশালী শাস্তানুশীলন ও গুরূপদেশ-গ্রহণে তৎপর 
হুন, তিনিই আত্ম-দর্শনে সমর্থ হন। এরূপ ব্যক্তি শাস্থার্থের 
অব্হেলাকারী মহাজনের অবজ্ঞাপটু মু লোকের স্তায় হুঙ্খে কষ্ট 


পায় না। মনুষ্যদিগের ব্ব-শরীরস্থ একমাত্র মূর্খত। যাদৃশ কষ্টকর, 


ভূতলে ব্যাধি, আধি, আপদ ও বিষ সেরূপ কষ্টকর নহে। 
কিবিত সংস্কারাপন্ন বুদ্ধিশালীদিগের এই শাস্ত্র শ্রবনে যেমন মূর্খতা 
দে নষ্ট হয়, অন্ত কৌন শাস্ত্রে তেমন হয় না। ধাহারা প্র- 
মাত্বাকে প্রিয়তম বন্ধু বলিয়! স্বীকার করেন, তাহাদের মনোহর 
ৃষ্টন্ত-সমবিত এই হুখকর শান্তর শ্রব্ণ করা উচিত। ১১-১৫। 
যেমন খর বৃক্ষ হইতে কণ্টক উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছৃনিবারধ্য 
বিপদ ও তুচ্ছ বুযোনিসমূহ মূর্খতা হইতেই প্রহ্ত হয়। হে 
বাম! যদি শরাব হস্তে করিয়। চণ্ডাল-ভবন-বথ্যায় ভিক্ষা 
করিতে যাইতে হয়, আহাও ভাল, কিন্তু মৌর্ঘ্য-দুষিত জীবন.ভাল 


নহে। বরৎ ঘোর অন্বকুপে বা বৃ্ষকোটরের একান্তে অন্ধ- 
কীট হইয়া থাকা ভাল, কিন্তু. মুর্খতা-দষ্ত জীবন কিছুই ন্‌হে। 


মোক্ষের উপায়ীভুত এই আলোক ( জ্ঞানালোক ) পাইলে কোন 
লোকই. মহান্ধকারে অন্ধ হয় না। “যাবৎ কাল বিবেক-ু্ধ্ের 
বিল জ্যোতি প্রকাশিত না হয়, ,তাবৎকাল, তৃষ্ণা মানব-পদ্বকে 


-জন্কুচিত করে। ১৩--২০-1. হে রাঘব! সংসারদুঃ্খ বিমোচন 
করিবার নিমিত্ত-মাদৃশ বন্ধুগণের সহিত গুরুতর শাস্ত্র প্রমাণ করত, 
'আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া, হরি হর ও অন্থান্ত ম্হষিগরণ যেমন, | 
জীবনুক্ত হইয়া! সুখে 'বিচরণ করিয়াছিলেন; সেইরপে হৃখে' 

বিচরণ কর।...এই সংসারে ছুঃখই -.অনন্তহ্খ -তৃণলব. অদুশ, 
অতএব ছুঃখানুবন্ধী তুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিরে .না। যাহা, 
অনন্ত এবং আয্নাসৃন্ঠ (রেশ্হীন, ) জ্ঞানবান্‌ পুরুষের পরম-. 


পুরুষার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে ঘত্বপূ্্বক সেই আত্মপদই সাধন 
করা উচিত।. যাহার্দের মন অর্ব্বো্তম পদ অবলম্বন করিষ। 
বিগতজ্জর হইয়াছে, সেই পুকুষশ্রেষ্ঠগণই পুরুষার্থের ভাজন্‌ 
হইয়া থাকেন। ২১--২৫। যাহারা ঝাজ্যাদি-সুখসস্তোগ মাত্রেই 
সত্তষ্ট হয়, সেই হৃষ্টমনাগণকে অন্ধ-ভেকম্বরূপ জানিবে। দুরন্ত, 
শঠ, ছুক্কতকারী ও সন্তোগী মিত্ররূপী শক্রুদিগের প্রতি যাহারা 
ভক্ত হয়, মোহমন্দবুদ্ধি সেই মৃঢ়গণ সন্ঘট হইতে সঙ্কট, দুঃখ 
হইতে দুঃখ, ভয় হইতে ভয় ও নরক হইতে নরক প্রাপ্ত হয়। 
সুখ-ছুরখের অবস্থা পরস্পর-বিনাশশীল বিত্যুৎ-বিকাশের স্তায় ক্ষণ- 
ভঙ্গুর, হৃতরাৎ কখনই লোকে আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, 
না। যে মহাত্মগণ তোমার স্তায় বিরক্ত ও সম্যগ্‌ বিবেকী, েই 
পুরুষগণই ভোগ মোক্ষের পাত্র ও বন্দনীয় জানিবে। ২৬--৩০। 
পরম বিবেক আশ্রপ্ধ করিয়া বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে পারিলে এই 
ঘোর মংসার-নদীরূপ আপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় । বিবেকী, 
জ্ঞান্বান্‌ ব্যক্তির, বিষমুদ্ছার স্তায়, মৌহদায়িনী এই সংসীর-মায়ায় 
নিদ্রিত হওয়। উচিত নহে। যেব্যক্তি এই সংসার প্রাপ্ত হইয় 
অবহেলা সহকারে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি প্রজ্মলিত গৃহের মধ্যে 
তৃণশধ্যায় শয়ন করিয়া থাকে। যে পদ প্রাপ্ত হইলে লোকে 
পুনর্ববার আর নিবৃত্ত হয় না, যাহা৷ প্রাপ্ত হইলে কাহাকেও আর 
শোক করিতে হয় না, সেই (বর্গ) পদ কেবল মাত্র বুদ্ধি দ্বারা 
লভ্য হয়ই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধদ্ধি ব্ল_ত্রক্ম নাই, 
তাহ হইলেও বিচার করিতে দৌষ কি? যদি থাকে, তাহা হইলে 
বিচার দ্বারা ভবার্ণৰ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পাঁরিবে। ৩১-৩৫। 
যখন পুরুষের মোক্ষের উপায় বিচারণে প্রবৃত্তি হইবে,তখন তাহাকে 
মোক্ষ-ভাগী বলা যাইবে। এই ভূবনত্রয়ে কেবলীভাব (মুক্তি) 
ব্যতীত অনপায়া আশঙ্কাশুন্ঠ বিভ্রমরহিত স্বাস্থ্য আর নাই। 
মোক্ষোপায়ের প্রবৃত্তি গ্রাপ্ত হইলে কৈবল্য-প্রাণ্ডি বিষয়ে আর 
কেশ হয় না। ধন, মিত্র, বান্ধব, হস্ত-পা্দ-চালন, দেশান্তরগম্ন, 
কায়ক্রেশ-কাতরতা ও তীর্ঘাদিসেব৷ সেই পরপ্রাপ্তির কোন্‌ 
উপকারী হয় না। কেবল পুকুষার্থ-সাধ্য ্রহ্ধাকার দৃঢ়-বাসারূপ 
কর্ম বা একমাত্র মনোজয়েই এ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
৩৫৪০1  গরত্রম্মপদ কেবলমাত্র বিচার দ্বারাই নিশ্চয়- 
করণযোগ্য, উহ ছুঃখন্ব্হবর্জনকারী মনুষ্যেরই লভ্য হইয়া 


থাকে। মেব্যক্তি হুখসেব্য আসনে বি! স্বয়ং বিচার করত 


বরহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর শোক করিতে হয় না 
এবং পুনর্জনও লাভ করিতে হয়না। জআধুগ্রণ সেই 
বরহ্মপ্দকে অমস্ত. তুখ ধারায় (ধ্যানপরদিগের ) অবধি সর্বোত্তম 
নিম্পন্দ স্বরূপ পরম. রসায়ন বলিয়া জানেন। সকল পদাথেরই 
নগ্থরত্বনিবন্ধন. ব্বর্গ ও মত্ত্য এতছুভয়ে মৃগতৃষিকার জলের স্তার় 


সুখ নাই (ইহা স্থিরই ); অতএব শান্তি ও সন্তোষ দ্বারা সাধ্য 


মনোজয়ের জন্তই চিন্তা করা উচিত, সেই মনৌজয়, হইতেই অন্ত 


ব্রন্মে সমান. সংযোগ (একরসত। ) রূপ আনন্দ প্রাপ্ত. হওয়া যায়। 


৪১--৪৫। বিকসিত শাস্তিরপ-পুষ্পসমদবিত্, বিবেকর্মপ উচ্চবৃক্ষের 
ফল স্বরূপ, মনঃশাস্তিসভূত সেই পর্সম হু-১ হিতিপর বা গ্রমনকারী, 
ও পতন্পর _বিস্বা ভ্রমণপর রাক্ষস, দানব দেব কিংব৷ মনুষ্য 


সকলেরই লত্য হইয়া থাকে।: যেবব্যক্তি  হুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, 


সে ব্যবহারপর. হইলেও ' সেই ব্যবহার কাধ্যপমুহ লাভ করিতে 
পারেনা। কিন্তু অন্থরস্থ 'ভানুর স্তায়,. তাহা পরিত্যাগ করে না 








মিসির আতর রে লেজ রানের যারতএর মাতার "ছার রারপারার রররারে রান ররর 
















: স্বচ্ছ, উপশমশীল বুদ্ধি দ্বারা পুরুষ যেমন শোভিত হয়, অন্তঃপূরস্থিত 
 অপেক্ষ। প্রিয়তরকে দেখিয়। তাঁদৃশ তুঙ্টপ্রাপ্ত হয় ন1। যে 


'নহে। অঙনুদ্ধতচিত্ত শান্ত সাধু ব্যক্তি যে কর্ধ্ম করে, এই প্রাণি- 


মুমুক্ষুব্যৎহ র-প্রকরণ । 


বাঞ্াপুর্ববক প্রাপ্ত হয় না। মন যদি থাকে, তথাপি তাহ! প্রশান্ত; 
অতিনিম্মীল, বিশ্রান্ত, বিগতভ্রম, অনীহ ও অভীষ্টশুন্ত হওয়ায় 
ব্যবহার-কার্ধ্যবিষয়ক বাথ ও ত্যাগ কিছুই .থাকে না। আমি 
এই মোক্ষদ্বারস্থিত দ্বারপালের বিষষ্ন যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর; 
ইহাদের মধ্যে কোন একটীতে 'অত্যন্তাসক্তি হইলেই মোক্ষদ্বারে 
প্রবেশ লাত করিতে পারিবে ।৪৬--৫০। হুখাশারপ পিপাসা-_- 
দৌষে ছুর্লজ্ঘয এই সংসাররূপ মরুস্থলী শীত্রশ্মির প্রভার স্তায় শম- 
গুণ দ্বারা জীবের নিকট শীতলত প্রাপ্ত হয়। শমগ্ুণ দ্বারা শ্রেয়ো- 
লাভ হয়; শমগ্ুণই সেই পরম পদ, শমই শিব, শান্তি ও শমই 
্রান্তি-নিবারক। যে ব্যক্তি শম দ্বার! ভূষিতচিত্ত, তৃপ্ত ও শীতল ও 
নির্দলাত্বা হইয্রাছে, তাহার শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে। যাহাদের 
চিত্ত শমরূপ চন্দ্র দ্বার! অলঙ্কৃত, ক্ষীরোদসাগরের স্তা্ তাহাদের 
পরম শুদ্ধি হইয়। থাকে । যে সাধুগণের হৃৎপদ্মকোষে শমগদ্ধ 
বিকসিত হইয়াছে, সেই জৎপদ্ব-দ্বয়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ হরির তুল্য 
( হরিরও হৃৎপদ্ের বাহিরে ব্রক্মার আসন্পদ্ৰ থাকার পদ্বাদ্বয়সম্পন্ন 
দয় )। ৫১-৫৫। যাহাদের অকলঙ্কিত মুখচন্দে শমগ্রী শোভা 
পায়, সেই গুণবশীকৃতেন্দিয় সংকুলচন্জ ব্যক্তিগণ লোকবন্দিত হন। 
সাম্াজ্যসম্পৎ্সমান শমবিভূতি যেমন আনন্দপ্রদ, তব্রৈলোক্য- 
মধ্যবস্তী সম্পত্তি তারৃশ- আনন্দ-প্রদ হয় না। হুঃখ, তৃষা ও 
ছুঃনহ ছুরাধি, এ সমুদয় শান্তব্ক্তির চিত্তে হুর্যে তযোনাশের 
্তায়, ধ্বৎসপ্রাপ্ত হয়। সব্ব্ততের মন অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত 
হয় বলিয়া শান্ত ব্যক্তিতে যেরূপ প্রসন্ন হয়, চন্দেও সেরূপ হষ্ব 
না। শমবিশিষ্ট, সর প্রাণীর প্রতি সৌহীর্দ্ঘসম্পন্ন সঙ্জনে পরমতন্ত 
্বয়ংই প্রতিফলিত হয়। বিষম (ত্রুর-কুটিলাশয় ) কিংবা! মুছু 
সকল প্রাণীই শমশালী ব্যক্তিতে মাতার ন্তায় বিশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। মন শমদ্ধার। যেষন হুখপ্রাপ্ত হয়) হুখ-রসায়নপান বা 
লক্ষ্মীর আলিন্গনেও সেরূপ হয় না। হে রাঘব! জর্জপ্রকার 
আধি ও ব্যাধি দ্বারা বিচণিত তৃষ্ণারূপ কর্মরজ্ঞু দ্বারা আকৃষ্ট 
মনকে শান্তিরপ অমুতের সেচন দ্বার! সমাশ্বস্ত কর। ৫৬-_-৩০। 
হে বস! শম ছারা-শীতল বৃদ্ধি দ্বার| যাহা করিবে ও যাহা ভোজন 
করিবে, তাহা মনে অতি উপাদেয় বোধ হইবে, অন্ত কিছুই. হইবে 
না। ছে রাঘব! মন শান্তিরপ-অমুতের রসে আচ্ছন্ন হুইয়! 
যে নির্কৃতি- (সুখ) প্রাপ্ত হয়, আমি ঝেধ করি, সেই নির্ব্বতিতে 
(সুখে )ছিন্ন অঙ্গও পুনঃ প্ররোহিত হয়। শমশালী ব্যক্তি 
পিশাচ, রাক্ষন, দৈত্য পক্রু, ব্যাপ্র ও ভুজঙ্গ এ সকলের কাহার্‌ই 
দ্েষের পাত্র হয় না? বাণ যেমন বজ্রশিলাকে বিদ্ধ করিতে 
পারে না, সেইরূপ শম-হ্ধারূপ বর্ম দ্বারা যাহার সমস্ত অঙ্গ 
মুসননদ্ধ হইয়াছে, ছুঃখ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না। জম, 


রাজাও আঘৃশ শোভাসম্পন্ন হন না। ৬১৬৮ | মনুষ্য 
শমাশয় ব্যক্তিকে দেখিয়। যেরূপ শীস্তি ও তুষ্টি প্রাপ্ত হয়, প্রাণ 


ব্ক্তি সম. শমশালী লোক-প্রশংসিত-বৃত্তি 'অবলম্বনপুর্বক 
সাধুভাবে অবস্থান করে, তাহারই জীবন সফল হয়, অন্ত কাহারও ' 


সমূহ সকলেই তাহার এঁ সকল কর্মের অভিনন্দন  করিয়৷ 
থাকে। যে ব্যক্তি শুভাশুভদর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ভোজন বা 
শুভাশুতজলে মান করিয়াহর্য ঝ| গ্রানিমুক্ত হয় না, সেই ব্যক্তিই 








পাশাপাশি াটাাটাশটাীপশীাঁটিশাটিশিটি 


৪৯ 


শান্তপদখচ্য হয়। যে ব্যক্তি সর্বভতে সমদশী, যতরপুর্বক 
ইন্দরিয়জয় করিয়াছেন এবং ভাবী হৃখা দর আকাঙ্জণ করেন না, 
এবং প্রাপ্ত ষয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই প্রকৃত শান্ত বলির 
কথিত হন। যিনি পারের কৌটিল্যাদি. অবগত হইয়াও অন্তরে ও 
বাহিরে ্বচ্ছবুদ্ধিতে কার্য করেন, তাহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে। 
৩৯--৭৪ 1 যাহার মন চক্দ্বিন্বসনিভ নির্মল, মরণ, উৎসব 
বা! ফুদ্ধ সকল সময়েই নিরাকুল থাকে, তাহাকে শান্ত বল! 
যায়। যিনি হ্ুযুপ্ডের স্ায় স্বস্থস্থিত হইলেও স্থিত নহেন, হর্ধ 


_বাকোপ কিছুই ধাহার নাই, তীহাকেও শান্ত বলিয়৷ জানিবে। 


অমৃতন্তন্দের স্তাগ হুন্দর যাহার দৃষ্টি সকল লোকের প্রতিই 
প্রীতভাবে প্রপারিত হয়, আাহাকেই শান্ত কহে। ধীাহার 
অন্তর শীতল হইয়াছে ও. ধিনি বিষয়সমূহে ব্যবহারী হইলেও 
মু ব্যক্তির স্তায় আসক্ত হন না, তীহাকে শান্ত বলে। বাহার, 
মনে ছরস্ত আপৎ-সময়ে ব! মহীপ্রলয় সময়েও নশ্বর দেহাদিতে 
অহস্তাব নাই, তিনিই শান্তপদবাচ্য হন। ব্যবহারী হইলেও, 
যে পুরুষের বুদ্ধি আকাশসদৃশ শ্বচ্ছ--( কখনই ) কলক্কপ্রাপ্ত হয় 
না, তাহাকেও শান্ত বলিয়া থাকে । তপন্বী, বহুদর্শী, যাজক, নৃপ, 
বলবান্‌ ও গুণবান্‌ সকলের মধ্যেই শমবান্ই অধিক শোভিত: 
হইয়! থাকেন। যেমন চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না বিনির্গত হয়, সেইরূপ 
শমাসক্তচিত্ত গুণশালী মহত ব্যক্তির চিত্ত হইতে নির্ব্বতিই (সুখ 
অনবরত) উৎপন্ন হয়, কদাচ তাহারা ছুংখভোগ করেন না। 
গ্ুণসমুহের অবধিস্বরূপ পৌষের প্রধান ভূষণসম্পন্ন শান্তিই 
স্কট ও ভয়স্থানে (অন্কুম্নভাবে ) বিরাজমান থাকে। ছে রঘু- 
তনয়! যেমন মহানুভব ব্যক্তিগণ পরকৃত হুরুণের অযোগ্য 
আধ্যগণ-কর্তৃক রক্ষিত শ্রেষ্ঠ শমরূপ অমৃত অব্লম্বন করিয়া 
পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও কার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত তাহাদের 
ক্রম পালন কর। ৭৫--৮৪ ! 


ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩॥ 


চতুদ্দশ অর্গ । 


ব্শিষ্ঠ কহিলেন, _কারণজ্ ব্যক্তি, শাস্্জ্ঞান দ্বারা নির্মল 


পরম পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা সতত আত্মবিচার করিবেন। বুদ্ধি বিচার- 
'হেতুই তীক্ষত৷ প্রাপ্ত হইয়া প্রমপদ প্রাপ্ত হইবে। বিচারই 
এই দীর্ঘদংসাররূপ রোগের মহৌধধন্বরূপ। অনন্ত রাগাদি 


প্রবৃত্তি যাহার পল্পব, সেই আপতরূপ অরণ্য বিচাররূপ করপত্র 
(করাত অন্তর) দ্বারা ছিন্ন হইলে আর প্ররূঢ় ( অঙ্কুরিত ) হইবে 
না। হে: মহাপ্রাজ্ঞ! বন্ধুনাশ সঙ্ষট প্রভৃতি ছুঃখস্থান সর্বত্রই 
মোহে পরিব্যাপ্ত সুতরাং বিচারই সাধুগরণের গতি (বিচার না 
হইলে মৌহভঙ্জ হইবে না)। বিচার ব্যতীত বিপশ্চিদগণের অষ্ 

কোন্‌ উপায় নই; সাধুগণের বুদ্ধি বিচারধলেই অণুভ পরিত্য'গ 
করিয়া শুভ প্রাপ্ত হইয়। থাকে। ১--৫। বিচার দ্বারাই বীমান্গণের 
বল, বৃদ্ধি, তেজ, প্রতিপঞ্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তৎধল এই অমুদবায়ই 
সফল হইয়৷ থাকে। যুক্ত ও অযুক্তের প্রকাশে মহাদীপন্বরূপ, 
অভীষ্টনাধক অনল্প বিচার আশ্রয় করিতে পারিলে সংসার-সমুদ্র 
হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিশুদ্ধাত্মা বিচার নামক" সিংহ লোকের 
দয়স্থ বিবেকপদ্মব্ারক মহামোহরূপ হস্তীদিগকে বিদীর্ণ করিয়া! 

৪ 








-__ 
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৫০ যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 


থাকে। সংসার-সমুদ্রের তরণোপায়ে ব্যগ্র হইয়া, হতবুদ্ধি' লোক 
সকল যে কালবশে পরমপণ প্রাপ্ত হয, তাহাও বিচাররূপ. প্রদীপে- 
রই সর্ধোজ্জল প্রকাশ । হে বাব! রাজ্য, বিশাল সম্পদ্‌, ভোগ 
ও নিত্য মোক্ষ এ সমুদয় ধিচাররূপ কল্পরুক্ষের ফল। ৬_-১০। 
যেমন বারিতে শুষ্ক তুম্বীফল মগ্র হয় না, সেইরূপ মহদৃব্যক্তি- 
গণের বিবেক দ্বারা বিকাসিত বুদ্ধি বিপদে নিমগ্ন হয় না । : যাহারা 
বিচারবতী বুদ্ধি ছারা ব্যাহারপর হয়, তাহারাই শ্রেষ্ট ফলের অধি- 
কারী হয়। দুঃখরীতি, পুকুষার্থবিষয়ক আশার (মুমুক্ষার ) প্রথম 


রোধক, মুর্খদিগের হদয়কাননস্থিত অবিচাররূপ করঙ্গবল্লীর যগ্তারী- | 


স্বরূপ। হে রাঘব! কজ্জলচূর্ণের স্তায় মলিন, মদিরামদসদৃশ 
তোমার অবিচারময়ী নিদ্রা ক্য়প্রাপ্ত হউক। তেজোরাশি থেমন 
অদ্ধকারে নিমগ্র হয় না, গেইরূপ সদ্িচারতৎপর মানব, বিষম 
বিপিদস্কবল অতিদীর্ঘ মোহে নিমগ্ন হয় না। ১১--১৫। যাহার স্বচ্ছ 
যানমসরোবরে বিচাররূপ কমলনিকর প্রন্ফুটিত হইয়াছে, সে, 


হিমালয়ের স্ায় শোভিত হ্য়। যে মুঢু ব্যক্তির বুদ্ধি বিচারবিষয়ে' 


মন্থর, তাহার নিকট, শিশুর সমীপে ধক্ষাবির্াবের স্ঠায়, মোহ- 
বশতঃ চক্র হইতেও অশনি উৎপন্ন হয়।. হে রাম! বিপদ্রূপ 
ন্ব্লতার বসন্তশ্বরূপ অতি স্থুল দুঃখবীজের আধান-পাত্র বিবেক- 
হীন নরাধমকে পরিত্যাগ করিবে। যেমন অন্ধকারে ই ব্তোল, 
এইপ্রকার ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ যে কিছু দুক্কা্য, ছুব্ব্যহার ও 
ভুরাবি এই সমুদয়ই অবিচার-বশতই প্রতিভাত হইয়া থাকে। 
“হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি, সৎকার্ধ্যে অক্ষম নির্জনে স্থিতা বনবৃক্ষের 
স্মান অবিচারী ব্যক্তিকে দূরে পরিত্যাগ করিবে । ১৬--২০ | যেমূন 
ুর্ণচন্র-দর্শনে মন অত্যন্ত সুখী হয়, সেইরূপ জীবের আশার 
অনায়তু বিচারবিশি্ট মন প্রমাত্মায় অতিশয় হুখ অনুভব করে। 
যেমন জ্যোতন্না ভূবনমণ্ডলকে শীতল ও অলঙ্কৃত করে, সেইরূপ 
সান্বদেছে সমুদিত বিবেক সকলকে অত্যন্ত শীতল করে এবং 
সাতিশয় অলস্কৃত করে। রূজনীতে চন্রমা যেমন বিরাজিত হয়, 
েইরূপ জীবের, পরমার্থের পতাক! স্বরূপ, শুদ্ববুদ্ধির ধবল চামর- 
স্বরূপ, বিচার বিরাজমান হয়। বিচারচার ভব্ভয়-নিবারণকারী 


জীবগণ, দ্বাকরের স্যার, দশদিক উজ্জ্বল করত শোভিত হইয়া, 


থাকে । (বিচারই ভব্ভয়নিবৃত্তির হেতু ) দেখ, বাত্রিকালে নভো- 
ষ্ণ্ডলে বালকের মনোমোহকঙ্গিত যে বেতাল প্রাণ পর্যন্ত হরণ 


করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বিচার দ্বারা সেই বেতালই আবার বিলয়-. 


প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ২৯-২৫। এই সমুদয় জগৎপদীর্থই 
বিচারে মনোহর দেখার, বিচারে উহা, শিলাস্কালিত লোষ্টের 
গায় অসার হুইয়! মিথ্যা হইয়া যায়। এই সংসাররূপ বিখ্যাত 
ব্তোল, পুরুষের নিজ মনোমোহ-কল্পিত হইয়া, বহু ছুঃখ প্রদান 
করে; কিন্তু উহার! বিচার,দ্বার৷ লয়প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। জগ- 
দ্েষম্যশুন্ট, সুখপ্রদ, বাধারহিত অনন্তাধীন অনস্ত এই কৈবল্য 


. বিচাররূপ উন্নত বৃক্ষের ফলব্বরূপ। চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন 


শৈত্য উদ্দিত হয়, সেইরূপ বিচার দ্বার! মোক্ষের উদয়ে নিশ্চল, 
উদীরপূর্ণ, আনন্বরসন্বরূপ নিষ্কামত! উদ্দিত হইয়া খাকে। পুরুষ 
্টত্তমততপ্রদ চিত্তস্থিত বিচাররূপ মহৌষধি দ্বার! সিদ্ধ হইলে, কোন 
বিষয়ে ধন্থা করে না এবং কোন বিষয় ত্যাগও করে না। 
২৬৩০1 যখন চিত্ত. তৎপর অবলঙ্ন করিয়ছে তখন সেই 


. " "চিত্তের বান। প্রভৃতি অমুত্তই দূরীভূত হঙ্ক, তৎ্কালে : অন্তরে 
বরঙ্গভাব অতি বিস্তৃত হওয়ায়, আকাশের স্ায় তাহার অস্ত ও 


উদয় কিছুই থাকে না। তৎকালে পুরুষ এই বিশাল জগ্রৎ কেবল 
সাক্ষীর স্তায়' অবলোকন করত অবস্থান করে অর্থাৎ, তততৎপদার্থে 
অন্ুরাগবশতঃ মন প্রদান বা কোন বন্তর গ্রহণ ও উন্নমন কিছুই 
করে না, কেবল . শান্তভাঁবে অবস্থান করে। তখন তাহারা কি. 
অন্তরে কি বাহে কোথাও অবস্থিতি. কৰে না, কোন রূপেই 
বিষাদ প্রাপ্ত হয় না, কোন কর্মে আসক্ত হয় না এবং নৈষরম্য- 
লাভার্থও বত্ুপর হয়না । গত বস্তর উপেক্ষা করে, প্রাপ্ত বিষয়ের 
অনুবর্তন করে, কিন্তু কিছুতেই, পুর্ণ জলধির স্ঠায়, শুদ্ধ হয় না, 
এবং অক্ষুব্ধও হয় না। মহাত্ম। মহাশয় যোগিগণ এইরূপে 
পূর্ণমনে জীবনুক্ত হইয়া এই জগতে বিচরণ করেন। ৩১--৩৫। , 


সেই জীবনুক্ত ধীরগণ ইচ্ছানুসারে বহুকাল বাস করিয়। পরে 


উপাধি আতাসও পরিত্যাগ করিয়া! অপরিচ্ছিন্ন বিদেং-মুক্তি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। ধীমান্‌ ব্যক্তি আপতকালেও “আমি কে? এই 
সার কাহার ?” যতুসহকারে প্রতীকারগ্থার সহিত এই. প্রকার. 
চিন্তা করিবে। হে রাঘব! রাজা, কোন অবশ্য কর্তৃব্য কষ্টসাধ্য 
কার্ধ্যে সন্দেহ উপস্থিত. হইলে 'ইহা সকল হইবে, কি বিফল 
হইবে” বিচার দ্বারাই অবগত হইয়া, থাকেন; অন্ত কৌন প্রকারে 
নহে। রাত্রিকালে দীপ দ্বারা যেমন ভূমি-নির্ণয় হয়, সেইরূপ 
বিচার দ্বারাই বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্ত পুকুষার্থ-প্রতিষ্ঠার কারণ, 
ইহা নিত হইয্। থাকে। এই ক্চাররূপ চাক-নয়ন, অন্ধকারে 
নষ্ট হয় না; ব্হ তেজে পড়িলে মন্থর হয় না ও ব্যবহিত-বিষয়ও . 
দর্শন করিতে পারে । ৩৬--৪০। যে ব্যক্তি বিবেকান্ধ, সেই 
ব্যক্তিই প্রকৃত অন্ধ, সেই ছুম্্রতি সকলেরই শোচনীয় ; বিবেক- 
প্রধান পুরুষ দিব্যচচ্ষু হইয়া জয়ী অর্থাৎ. আপছৃ-দুরকর্তা ও 
পুরুষার্থলাভে সমর্থ হয়। বিচার অতি চমতকৃত বস্তু; পরমাত্মরূপ 
মহানন্দ উহ! দ্বারা সাধিত হয়, এই জগ্ত উহা! মাননীয় ও ক্ষণ- 
কালের জন্ও ত্যাজ্য নহে। বিচারনিপুণ পুরুষ, পকতানিবন্ধন' 
মাধুধ্যাতিশয়-সম্পন্ন আভ্রফলের স্তায়, মহৎ ব্যক্তিগণেরও রুচি- 
জন্ক। বিচার দ্বার। কমনীয়বুদ্ধি নরগণ অধ্রগতি অবগত হইতে 
পারিয়াছে, এ কারণে তাহারা ব্হছুখবূপ গর্তে বারংবার পতিত 
হয় না। অবিচার দ্বারা যে ব্যক্তি আত্মাকে বিনাশিতপ্রায় 
করিয়/ছে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন জন্ম পরম্পরায় রোদন করিয়। 
বেড়ায়, বিষশস্ত্রধাতাদি দ্বারা শিথিলাদ রোগীও তাদুশ ক্রেশ 
অনুভব করে না ৪১--৪৫ । যদি কর্দমে ভেক হইয়! থাকিতে 
হয়, তাহাও ভাল ; মল-কীট হইয়া! থাকিতে হয়, তাহাও ভাল; 
কিংবা যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় সর্প হইয়া থাকিতে হয় অহাও 
ভাল, তথাপি বিচারহীন মানব হওয়াও কোনক্রমেই ভাল নহে। 
সকল অনর্থের আবাস-ভূমি, সকল সাধুগণ কর্তৃক তিরস্থৃত সর্ব 
প্রকার ছুঃখের অবধিষ্বূপ অবিচার পরিত্যাগ কর! উচিত।, 
মহানুভব ব্যক্তি সর্বদাই. বিচার-পরাঞ়ণ হইবেন, অন্ধকূপে 
পা়ীয়া গেলে বিচারই তখন অবলম্বন হয়। বিচারবলে ব্বয়ংই 
আত্মাকে স্থির করিয়া সংসার-মোহরূপ সমুদ্র হইতে নিজ 
মনোরপ মৃগ্কে উত্তীর্ণ করিবে। “আমি কে? এই সংসারনামক 


'দোষ কিরূপে আসিল” ভ্রুতি-প্রভৃতি দর্শিত-যুক্তিবলে এই প্রকার 


পরামর্শকে বিচার কছে। ৪৬--৫। অবিচারী ভুশ্মতি ব্যক্তির 
ছুদয় শিলার হ্যায় ও অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ, খোহবলে 
হইয়৷ কেবল চিরছুঃখের হেতু হইয়৷ থাকে. হে রর! যাহার! 
সত্য বিষয়ের গ্রহণ ও অসত্য বিষয়ের ত্যাগ করিতে সমর্থ, তদুশ 





- মুমুক্ষুববহার-প্রকরণ । | ৫১ 


বিচক্ষণ লোকরিগেরও বিচার ব্যতীত কোন প্রকার তত্ব সম্যক | প্রশমিত হয়। হেরাম! কলম্বহীন সুশীতল বিশুদ্ধ চিন্তরৃতি 

 প্রিজ্ঞীত হয় না । বিচার হইতে তত্বজ্ঞান হয়, তত্বজ্জান হইতে ; দ্বার! পুরুষ পূর্ণচন্দের স্তায়, শোভিত হুই্া থাকে। সর্কত্র-সস্তোষ 

_আতধিশ্রান্তি, আত্মবিশ্রান্তি হইতে মনে শান্তভাব এবং সেই শান্ত- | নিবন্ধন অরৈধম্য-বুদ্ধি হেতু হুন্দর পুরুষের ব্দনমগ্ডল নিরীক্ষণ 
ভাবই সর্ধব-দুঃথক্ষয়কর জানিবে। লোক সকল বিচারবুৃষ্টি ছ্বারাই ; করিয়া লোকে যাদৃশ সন্তোষ লাভও করে, ধননঞয় দ্বারা তাদুশ 
(লৌকিক ও বদদিক) কর্মুমূহের সাফল্য লাভ করিয়া উত্তমতা | আনন্দ লাভ করিতে পারে না। হে রধুনন্দন! যে পুরুষ গুণশালী 
প্রাপ্ত হইয়! থাকে । অতএব হে রাঘব! তুমি শমবান্‌, তোমারও ; দিগের অভিমত অবৈষম্য-বুদ্ধি দ্বার! সমলম্কৃত, দেবগণ ও মহামুনি- 
এই বিচার গ্রীতিকর হউক। ৫১৫৪ । | গণও সেই নির্মল ব্যাক্তিকে প্রথাম করিয়া থাকেন। ৯০_-২০। 


চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ পঞ্চদশ সর্গ॥ ১৫। 








বশিষ্ট কহিলেন,_হে মহামতে! সাধুসমাগমও মনুষ্যদিগের 
সংসারতরণে বিশিষ্ট উপকারী । যে মঙ্ছাত্বগণ ত্র সাবু 
সঙ্গরূপ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বিবেকরূপ কুস্থমের বক্ষা-ব্ধান 
করেন, তীহারাই ফলসম্পত্তি পাইয়া থাকেন। বিদ্বান লোকের 


_ বশিষ্ট কহিলেন,”_হে অরিহ্দন! (যোক্ষের তৃতীমন দ্বারপাল) 
সন্তোষ । সন্তোষই পরম মর্গল, সন্তোষকেই সুখ বল! হয়; 
সন্ত ব্যক্তি পরম বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা সন্তোষ- 
রূপ ধ্যখ লাভ করিয়াছে, তাহারা চিন্তে চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। তাদৃশ শান্ত ব্যক্তিদ্িগের নিকট সাআজ্য,' জীর্ণ; সমাগ্নমে শৃন্য স্থানও জনসন্কীর্ণ' বোধ হয়, মৃত্যুও উৎসবের 
তণখণ্ডের স্টায়, অতি তুচ্ছ। হে রাম! আত্তোষ-সম্পন। বুদ্ধি, । ন্তায় হয় এবং আপদ্‌ও সম্পদের স্তায় অনুভূত হর়। 
বিষম সংসার ব্যাপারে কখন উদ্বিগ্ন হয় না ও কখনও হীন্তা ূ আপদ্রূপ পদ্থিনীর হিমস্বরূপ মোহরূপ শিশিরের মলয়-মারুত- 
প্রাপ্ত হয় না। যে শান্ত ব্যক্তিগণ সন্তোষরূপ অমৃত পান করিয়া : স্বরূপ এবং জগতে একমাত্র প্রশস্ত সাধুসমাগমের 'জয় হউক । এই 
তপ্তিলাত করিষ্মাছেন, তাহাদের নিকট অতুল ভোগমম্পদ্‌- | সাধুসমাগে বুদ্ধিবৃদ্ধি, অজ্ঞানরূপ তরুর ছেদ ও আধিসমূহের 
ব্ষিসতৃশ, আশা-দৈষ্ঠাদিদোষ-নাশক অতি মধুরাম্বাদ সন্তোষ | উচ্ছেদ হইয়। থাকে, জানিবে। ৯--৫। উদ্যানে যেমন জলসেকে 
যেরূপ জ্খকর হয়, অমৃত-রসতরঙ্গও তাদৃশ সুখ প্রদানে সমর্থ হয়| পুষ্পপ্ক্ছ উৎপন হয়, সেইরূপ সাধুষমাগম হইতে মনোহর 
'শা। ১-৫। যে ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বিষয়ের বাসা নাই এবং প্রাপ্ত ; উজ্জবলদীপ স্বরূপ পরম বিবেক সমুদ্তভূৃত হয়। সাধুস্গরূপ সমৃদ্ধি 
বিষয়েও ততপ্রান্তিনিবন্ধন হর্ধাদি নাই, জুখ ছুঙঃখ অনুভব করিতে । অপায্রহীন বিদ্বশূন্য নিত্যই বর্তমান পরম সুখ প্রদান করিয়া 
হয় না; আদৃশ ব্যক্তিকেই সন্তষ্ট বল! হয়। মন যাব২কাল ; থাকে। কষ্টতর অবস্থায় পড়িয়! বিবশ হইয়া পড়িলেও সাধুসঙগ 
আপনিই আপনাতে সন্তোষ প্রাপ্ত না হয়, তাবংকাল মনোরূপ | একটুকুও ত্যাগ করা মানবগণণের উচিত নহে। এই সাধুষঙ্তি, 
(বিল হইতে আপদৃ-লতা উদূত হইতে থাকে । যেমন হুর্ধ্যকিরণে | লোকে যতক্ষণ অজ্ঞনরাত্রি থাকে, ততক্ষণ সকলের সদাচারের . 
পন্ম বিকসিত হয়, সেইরূপ সন্তোষ দ্বারা শীতল চিত্তই বিশুদ্ধ | দীপিকান্বরণে বিরাজমান থাকিয়! হৃদগ়গত অন্ধকার দুর করিতে: 
বিজ্ঞান দৃষ্টি্ারা অতিশয় বিকাশ প্রাপ্ত হইরা থাকে। যেরূপ | থকে; পরে জ্ঞানরূপ হৃর্যের কিরণরূপে পরিণত হয়। গে 
মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিন্ব দেখা যায় না, সেইরূপ আশার | ব্যক্তি শীতল ও শুভ সাধ্সঙ্গতিরূপ গঙ্গায় স্নান করিয়াছে, তাহার 

অধীনতা হেতু ব্যাকুল সস্তোষহীন মানসে জ্ঞান প্রতিফলিত | দান, তীর্থ, যজ্ঞ ও তপশ্তার প্রয়োজন কি? ৬১০1 হে 
হয় না। যাহার মত্তোষ-তাস্কর সতত উদ্দিত রহিয়াছে, তারৃশ | অনঘ! রাগশুন্ত অন্দেহচ্ছেদনকারী গ্রন্থিহীন সাধুগণ বিদ্যমান 
মনুয্যূপ পদ্ম অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-রাত্রিতে সঞ্ধোচ (মুকুলাবস্থ!) । থাকিতে তগস্তা ও তীর্ঘসংগ্রহ্থে প্রয়োজন কি? দরিদ্র 
প্রাপ্ত হয় না। ৬_-১০। যাহার মন সন্থষ্ট, তাহার মনঃগীড়া ও | যেমন মণি দর্শন করে, সেইরূপ পরমযত্ে, শীস্তচিত্ত ধন্ট : 
কোন প্রকার ব্যাধি থাকে না, এরূপ ব্যক্তি অকিঞ্চন হইলেও ; সাধুম্ণকে দেখা উঠচিত। যেমন বিদ্যাধরীসমূহে সর্বদাই 

. সাত্রাজ্যচ্খ তোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বিষয়ের বাসা | শ্রী বিরাজমান, সেইরূপ ধীমান্দিগের সর্ববাই সাধুসমাগমরূপ 
করে না, যথাক্রমে প্রাপ্ত হুখ-ছুখ ভোগ করে, সাধুসমাচার- | সৌন্দধ্যশ!লিনী বুদ্ধি বিরাজমান থাকে। যে হ্ঠ ব্যক্তি সাধুসঙ্গ 

সম্পন্ন রী ব্যক্তিকেই সন্তষ্ট বল! হয়। সন্তোষ দ্বারা পরম-তৃপ্ত | 


ত্যা্ করে না, সেই ব্যক্তিই নির্মল-বিচারলভ্য (ব্রহ্ম) পদকে 
পুর্ণচিত্ত বিশুদ্ধ মহৎ ব্যক্তির মুখে, ক্ষীরসমূদ্রের স্তায়, লক্ষ্মী বাস | শিরোভূষণ স্বরূপ করিয়া প্রধিত করে। বিচ্ছিননগ্রন্থি পরম- 
করেন (অর্থাৎ, মুখপ্রসনতাই সম্ভোষের চিহু)1 স্বয়ংই আপনিও 


পদজ্ঞ সর্বসম্মত সাধুগণ সকল উপায়ে সেবনীয়, কারণ 
_নিরতিশয় আনন্দরূপ পূর্ণত৷ অবলম্বন করিয়] পৌরুষ-প্রফত্বে সর্ধ- | ভবসমুদ্রপারে তঁহারাই উপায় । ১১--১৫। যাহারা নরকরূপ 
ত্রই তৃষণাকে জয় করিবে যে ব্যক্তি, শীতাংশুর স্তায়, সন্তোষরূপ 


[ অগির মেঘন্বরূপ (অর্থাৎ, নরকপ্রশমনহেতু ) সাধুগণকে অবজ্ঞা- 
অমুত দ্বারা পূর্ণ, তাহার চিত শান্ত শীতল বুদ্ধি দ্বারা ্বয়ংই নিত্য- | পূর্বক দর্শন করে, তাহারাই নরকাণ্ির শুষ্ক কাষ্বরূপ হইয়া 
স্থৈরধ্য প্রাপ্ত হস্্। ১১-১৫। যেমন ভূত্যগণ বাজার উপাসনা 


থাকে। দারিদ্র, মরণ ও ছুংখ প্রভৃতি বিষয়-রোগ সাধুসমগমরূপ 
করে, সেইরূপ সন্তোষ-পরিপুষ্টচিভড লোকের মহতী সমৃদ্ধি সকল: 


ওধধে সমূলে শান্তিপ্রাপ্ত হয়। সন্তোষ, সাধুসঙ্স, বিচার ও 
কিস্করের সার, অনুগত হইয়! থাকে ।' যেমন বর্ষাকালে ধুলি | শম; এ্রই (মোক্ষদারপাল- তুষ্ট) চাবিটা সনুষ্যদিগের সংসার- 
প্রশমিত হয়, সেইরূপ হ্য়ংই স্বস্থ সন্তুষ্ট ব্যক্তিতে সমুদয়' আধি- 


সমুদ্রতরণের উপায়স্বরূপ 1. সন্তোষই- পরম.লাভ,'সংসঙই পরম 


পঞ্চদশ সর্গ। ্‌ ঘোড়শ সর্গ। 
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গতি, বিচারই পরম জ্ঞান, শমই পরম সুখ । যাহারা সংসার- 
ভেদনের নির্মল উপায়ন্বূপ এই চারিটি অভ্যাস করিয়াছে, 
অহারাই মৌহরূপজলের আধার ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ, 
হইয়াছে । ১৬__২০। শ্রী চতুষ্টযের একটী ধদ্দি অভ্যাস করা যায়, 
তাহা হইলে, হে সুধীবর ! চারিটাই অভ্যাস করা হয়। উহীদের 
এক একটী হইতেই চারিটা উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সকল 
সিদ্ধির নিমিত্ত ফতুপূর্ক একটাকেও (অন্ততঃ ) আশ্রয় করিবে। 
যেমন মহাগোত, সকল সমুদ্রেই গিয়া! থাকে, সেইরূপ সাধুমজ, 
সন্তোষ ও বিচার অতি সাব্ধানভীবে শমপ্ণ, দ্বারা নির্মলীভূত 
ব্যক্তির নিকট গমন করে। যেমন কল্পবৃক্ষের আশ্রয় কারী ব্যক্তির 
নিকট ্রী উপস্থিত হয, সেইরূপ বিচার, সন্তোষ ও সাধুস্ 


&২, | 6 যোগব।শিষ্ঠ-রামায়ণ। 


উক্ত (বিচার ) গুণসম্পদ আছে, অতএব আমি যে মনোমোহ- 
হরণকারী বাক্য বলিব, তাহ] শ্রবণ কর। যাহার পুণ্য-কক্পবৃহ্ধ 
ফলতরে নত হইফ্বা আছে, সেই ন্যক্তিরই মুক্তির নিমিত্ত এই 
বিষ শ্রবণের উদ্যম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উক্ত গুণসম্পনন; 
সেই ব্যক্তিই উন্নতির নিমিত্ত পরম পবিত্র পরম জ্ঞানপ্রদ 
উপদেশের পাত্র হইয়া থাকে ; অধম (উক্ত গুণ যাহার নাই ) 
ব্যক্তি নে | ১--৫। . আরসন্মিত এই »ংহিতার মোক্ষোপায় 


| কথিহ হইয়াছে ইহা অবগত হইতে পারিলে মুক্তিলাভ কর 


যায়, ইহার শ্রোকসংখ্য। দ্বাত্রিংশৎসহত্র | প্রজ্লিত দীপ 
অভিমুখে থাকিলে সুপ্ত ব্যক্তি অনিচ্ছাসভেও যেমন আলোৰ 
পায়, সেইরূপ এই সৎহিতাপাঠে অনিচ্ছাসত্বেও ( অনায়াসে ' 





নির্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যেমন গঙ্গা সম্যক্রূপে বর্ণিত 


বাহার আছে, তাহার নিকট জ্ঞানসম্পদ্‌ উপস্থিত হয়। যেমন 
জ্ঞাত ও শ্রুত হইলে ভ্রাস্তিদূর (ভ্রম হেতু পাপ তাপের 


পুণচন্পে সৌন্দ্যর্ধাদি গুণ আপনিই আপে, সেইরূপ বিচার, | জর 
সৎসন্, শম ও সন্তোষ যাহার আছে, আনৃশ ব্যক্তির প্রসাদাদি ] নিবারণ ) করত হুখ প্রদান করিয়া থাকেন, তেমনি এই সংহিত 


গুণ স্বযংই হইয়া! থাকে। ২১-_২৫। যেমন মন্রিতার্থ, গোপন- ; সম্যক অনুশীলন দারা বর্ণিত জ্ঞাত ও শ্রুত হইলে ভ্রান্তিদূর করি 
কারী রাজ'র নিকট জয়লক্ষমী উপস্থিত হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গ, | অনির্বচনীয় হুখ প্রদান করে। যেমন বজ্জুতত্ব অবগত হইছে 
সন্তোষ, শ্রম ও বিচার যাহার আছে, তাদুশ মতিমান্‌ ব্যক্তিতে ; রজ্ঞত সর্পভ্রম বিদুরিত হয়, সেইরূপ এই সংহিতা অবগত হই 
বয়ংই জয়গ্রী উপগত হয়। অতএব হে রঘুনন্দন! পৌরুষ দ্বারা | পাঁরিলে সংসারছূঃখ দুর হইয়া থাকে। এই সংহিতা ছয় 
মনোজয় করিয়া ইহাদের মধ্যে একটী গুণ য্পূর্বক সতত | প্রকরণ তাহাতে যুক্তিযুক্ত অর্থ সম্পন্ন বাক্যাবলী ও উত্তম উত্ত 
অবলম্বন করিবে। যাব্ৎকাল চিত্তহস্ভীকে পরমপৌরুষ দ্বারা | দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে । ৬--৯০। ইহা 
জয় করিয়। প্র চতুষটয় গুণের একটীকে অন্থর্গত করিতে ন। পারা প্রথম প্রকরণের নাম বৈরাগ্য ; এই বৈ্রোগ্যপ্রকরণ পাঠ করিতে 
যায়, তাবৎ উততমগ্গতি লাভের উপায় নাই । হে রাম! যতক্ষণ | অলসেক দ্ার৷ মরুভ্রমিতেও যেমন বৃক্ষ বন্ধিত হয়, গেইরূ 
পর্ধান্ত উক্ত গুণের অর্জনে তোমার মন আসক্ত ন| হয়, ভতক্ষণ বৈরাগ্য বঞ্িত হইয়া থাকে। ( ইহাতে সানুবন্ধ কালত্ত নিরূপি 
পৌরষ-প্রধত্রে দন্তদ্বারা! দত্তবিচূর্ণন করিরে | হে মহাবাহো! হইয়াছে)। বৈর্াগ্য-প্রকরণের প্লোকসংখ্যা দেড় হাজার । মার্জ, 
তুমি দেব হও, যন্ষ হও, বা পুরুষ হও বা বৃক্ষ হও, উক্ত গুণা্ন | দ্বারা মণির যেমন মূলিনত। দুর হয়, তদ্রপ এই 'ব্রোগ্য-প্রকরণস্থি 
াবং না হয়, তব কোন প্রকারই উপায় নাই। ২৬--৩০। | শ্রোকসমূহের বিচার দ্বার অজ্ঞানজনিত বুদ্ধিমালিন্তও বিসষ্ট হয় 
উহাদের মধ্যে একটী গুণ বলবৎ, হইয্া ফলপ্র্দ হইলে বিব্শ- | তাহার পর মুমুকষুব্যবহার-প্রকরণ, হার শ্লোকসহখ্যা এক হাজ 





] 


চিত্তের সমুদায় দোষই সবর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া! থাকে! গুণৰৃদ্ধি | শীত যুক্তিযুক্ত উপদেশাবলি থাকার ইহ! অতি হুন্দর | উহা: 


হইলে দৌধক্ষরকারী অন্ত গুণসমুদাযও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয্। থাকে, । মুনুক্ষু মন্ুষ্যাদিগের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। অনভ্তর উৎপা 
আবার দোষবৃদ্ধি হইলে শুণবিনাশক দোষ সকল বুদ্ধিপ্রাপ্ত নামক তৃতীয় প্রকরণ। ইহাতে নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়ি: 
হয়। এই মনোমাহরূপ অরণ্যে বেগব্তী বাসনারপ নদী ; ইহার ; আছে ।এই জ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থভান সপ্তসহজ শ্লোকে সমাও 
শুভ অশুভ এই ছুইটি বৃহৎ-তীর, উহা জীবপমূহের উপর মতত | ই হাতে “আমি” 'তুমি' ইত্যাদিরূপ লৌকিক জ্ৃ্তাভেৰ কহি 
প্রবাহিত হইতেছে । নিজ. যত্বু দ্বারা উহার জোত 'যে-তীরে হইয়াছে। এ জর্ৃ্তভেদ অনুৎপন্ন হইলেও উৎপননেরস্তার প্রত 
লওয়! যায়, সেই-তীর দ্বারাই: প্রবাহিত হইয়া থাকে; অতএব | হয়, ইহা! বর্ণিত হইয়াছে ।. এই প্রকরণ শুলিলে শ্রোতার হর 
ইচ্ছানুসারে কর্ম কর। হে রাম! এই চিত্তারণ্যে পৌরুষবলে | আমি, তুমি, বরহ্মাওুবিস্তার, সমুদয় লোক, আকাশ ও পর্বত প্রভূ 
উ্ বাসনা-নদীকে ক্রেমে শুভতীরানুগামিনী কর। হে শুদ্ধমতে! | সমুদর স্থাবরজঙগমাত্বক ভাগং-_-ূর্ভিহীন, অমুলক এবং পর্ববতরহি 





তাহাতে কাচ অশুভ প্রবাহে নীত হইবে না । ৩৯৩৫ : পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবিহীন বলিয় প্রতিভাত হয়। এই প্রক 

নি | শ্রব্ণ করিলে, মন্ঃকলিত ন্গর, স্বপনদৃষ্ট পদার্থ ও মঅনোরাভে 
ন্তায় এই সংসার. নামমাত্রে বিস্তৃত পরিলক্ষিত হয়। ত 
সংসার, গন্ধবর্বনগর, মরীচিকাজল এবং ভ্রমদৃষ্ট চক্দরদয়ের হত 
অলীক বলিয়া অনুভূত হয়। নৌকাগমন কালে, নৌকা 
হীর দুষ্টিতে পর্বতাদিসঞ্চলনের ন্যায়, ভ্রমরক্সিত . নিশা; 
হ্তায়_সত্য কারণ না থাকলেও আঅময়বিশেষে প্রকাশ: 
এই সংসার তখন-__অলীকরূপেই প্রতীয়মান হয়। ব্ণ 


প্রভাবে প্রত্যক্ষবং, হৃদয়প্রতিভাত পদাথের স্যার ও গ? 


-ঘোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥১৬॥ . 
অগ্তদশ অর্গ। 


বরশিষ্ট কহিলেন,_-হে রাঘব! য়ে ব্যক্তির অন্তরে বিবেকোদয় 


. হইয়াছে, সেই মহান 'ব্যক্তিই, রাজা যেমন নীতিবাক্য-শ্রবণীর্থ, 


সেইরূপ" এই: জ্ঞান্গর্ভবাক্য শ্রবণের যোগ্য । : যেমন মেঘসঙ্গ ; মুক্তাবলীর .স্তায়, সংসারও তখন মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি 


1. রহিত গগনমণ্ডল শারদেন্দূর অবস্থানযোগ্য, সেইরপ মুর্খসঙ্গবিহীন, | কেননা, তখন বুঝ! যায়, সংসারে সার কিছু নাই, প্রক্কত : 
নির্ুল মহশিয় ব্যক্তি নির্শুল বিচারের যোগ্য পাত্র। তোমার ; নাই। “যেমন তুবর্ণব্লয় এবং তরঙ্গ মিথ্যা-_সুবর্ণ ও জল ব্যং 








রাজারা রজজরাা। রেজজরতারোযাতাতা যারা গা হাজারের তারার রাতে 

















মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ ৷ এ 


তাহা আর কিছুই নহে, তদ্জগ জগহও মিথ্যা ; তাহাও অধিষ্টান 
্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নছে এবং ইহা আকাশে নীলরূপের 
-ন্যায় অসৎ অথচ সদা-প্রতীত হইতেছে বস্তত উহা ভিত্তিহীন, 
বর্নহীন, কর্তৃহীন । চিত্র যেমন স্বপ্নে ব৷ আকাশে ভ্রমবশে পুর্বানু- 


“ভবের স্মৃতিমাত্রে প্রকাশিত হয়, সেইরূপই এই জগৎ। চিত্রিত 


বহ্ছি যেমন বহি না৷ হইলেও বছ্ছির ন্যায় দেখায়। সেইরূপ 

ংসার অসৎ হুইলেও জগত্পদবাচ্য হইয়া! থাকে, জলতরজে 
উতৎপলমালাভ্রমের ন্যায়, পূর্বদৃষ্ট নৃত্যের পুনঃস্মরণে সাক্ষাৎ 
-অনুতবের ন্যায়, চক্ররবাক-চীৎকার-পুর্ণ গগনমণ্ডলে জলাশয়- 
কল্পনার স্তাধ, এই সংসার-কক্পন। তুচ্ছ” উৎপত্ি-প্রকরণ শ্রবণে 
এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই সংসার, গ্রীস্্কালের শীর্পত্র 


'ছায়! শোভ]-ফলাদি-বিহীন অরণ্যের স্তায়, নীরস ও অফার, ইহাও 


উৎপত্তি-প্রকরণ-শ্রোতৃবৃন্দের নিকট প্রাতিপন্ন হয়! ১৬--২৫। এই 
সংসার, মৃত্রাযুখপতিত জনের 'চিত্ের স্তায়, ত্রান্তিস্থুল ও অস্থির ; 

পর্বতের গুহার স্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন শুন্ত ও ভীষণ; উহ! তিমিরারৃত 
-গুহায় একক-নৃত্যের গ্ঠায়, উন্মত্তকার্যবৎ প্রতিভাত হয়। স্তত্ত- 
সঙ্থীর্ঘ,. ভিন্তিলিখিত মৃত্তিকানির্মিতি সচেতন প্রতিমূর্তি ও অচেতন 
পদার্থের গ্ঠায় এই সংসারও মে অসৎ অর্থাৎ উপাদানসত্ত! ব্যতীত 
স্বতন্ত্র সভা তাহার নাই, ইহা বুঝা! যায়। পরমার্থ-দর্শনে এই 
সংসার অজ্ঞাননীহারশূন্য বিজ্ঞানময় শরদাকাশ অর্থাৎ বর্গ 


ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। তাহার পর স্থিতি নামক চতুর্থ 


প্রকরণ; ইহার গ্রোকসংখ্যা তিন হাজার। ইহা বিস্তর 
(সপ্রপঞ্চ পরমার্থতভৃবাধ্য। ও নানাবিধ আখ্যাফিকায় পরিপূর্ণ । 
এই জগৎ ' অহভাবরূপে স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ডষ্টা ও 


'দৃষ্টের ভ্রম ইহাতে কীর্তিত হইয়াছে, বিস্তৃত দরশদিজ্বগুলে 


ভাম্বর এই ভ্রান্তজগ২ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও 
কথিত হইয্পছে। অনন্তর পঞ্চম উপশান্তি-প্রকরণ; ইহার 
শ্লোকসংখ্য। পাচ হাজার । উহ অতি পবিত্র ও নানাধুক্তিবাদে 
অতি নুশোভন। “এই জগৎ, আমি, তুমি, সে? এই প্রকার উৎপন্ন 
ভ্রম থেরূপে প্রশাস্ত হয়, আহ ইহাতে কথিত হইয়াছে :২৬--৩২। 
এই উপশান্তি-প্রকরণ - শ্রবণ করিলে "ক্রমশঃ সংসারের উপশম 
হইতে থাকে অর্থাৎ তখন এই সংসার চিত্রিত বিশীর্ণ সৈন্চের 


টায় কিঝিম্াত্র লক্ষিত হইতে থাকে। ইহার ভ্রান্তরূপ ক্রমশঃ 


শীস্ত হওয়ায় শতাংশের একাংশে অবশিষ্ট হয়। কোন পুরুষ 
মূনে মনে রাস্যকঙ্গনা করিয়াছে । তাহার পার্খে আর এক 
ব্যক্তি ন্বপ্নে রাজ্যভোগ করিতেছে। স্বপ্পে ঘে রাজ্যের জন্য 
ুদ্ধ করিতেছে, শব্দ করিতেছে_কিন্তু তাহা হইতে প্রকৃতপক্ষে 


কিছুমাত্র লাভ নাই। এতাদৃশ রাজ্য _কন্সনাকারীর পক্ষে ঈষৎ ;. 


লক্ষ্য ও. স্বপ্রদর্শীর পক্ষে সম্পূর্ণ লক্ষ্য ' হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
অসত্য; তদ্রপ সংসার, ব্যক্তিবিশেষের, পক্ষে ঈষৎ লক্ষ্য ও 
সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ লক্ষ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসত্য। 
ক্রমশঃ; উহা সঙ্কলোপশমে সম্কল্পকল্িত ঘোর ঘন-্টার 
ভীষণধ্বনির ভ্তায় মিথ্যা এবং স্বপ্নকল্িত বা সঙ্কল্কলিত 
অর্থাৎ মনঃকল্সিত নগরের বিস্বৃতির স্তায়, শুন্তম়্ হইয়! 
ঘায়। ৩৩--৩৬। এই সংসার তখন, ভাবী নগরোদ্যানে বন্ধ্যা 


. নীরীর অন্তান-প্রসবের স্ঠায় শূহ্“-_অলীক হইয়া থাকে এবং 
 জিহ্বাহীন পুরুষকর্তৃক বন্ধযাপুত্রের বীর-চরিত্র বর্ণনার অথবা 
, বন্ধ্যার প্রসব্যন্ত্র1 বর্ণনার অর্থানুভাব যেমন ত্য, সংসারও 











৫৩ 


তখন সেইরূপ সত্য _অর্থং অসত্য বলিয়। প্রতীত হয় *। 
(যাহার উপশম পুর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যুন, তাহার পক্ষে ) অস্ফুট- 
চিত্রাবলী-রচনায় পরিব্যাপ্ত ভিত্তিভ্রমির স্ায় ও বিস্মৃতিবিলুণ্ত- 
রান “কল্পনাপ্রন্থুত নগরীর ন্যার সংসারও অস্পষ্ট ছাষ্বামাত্রে 
পর্যাবসিত হয়। সকল বতুতেই সমভাবসম্পন্ন যে অরণ্য ভবিষ্যৎ- 
গর্ভে নিহিত, তাহার সঞ্চলনের শ্টায়, কক্গনামাত্রে ভাবিকুনুমকাননে 
বসম্তসমাগমের তায, সংসারও কল্পনা-প্রন্থত বলিয়া অনুভূত হুয় ) 
কেহ ঝ৷ এই সংসারকে অন্তর্নিহিত তরল্গরাজি প্রসন্ন-সলিল! নদীর 
টায় প্রশান্ত অনুভব করে। ৩৭-_৪০। তাহারগর নির্ব্বাণনামক 
ষ্ঠ প্রকরণ) ইহার শ্ৌকসংখ্যা সার্দচতুর্দশ সহত। এই . প্রকরণ 
জ্ঞানরূপ-মহার্থপ্রদ। এই প্রকরণ অবগত হইলে (মূল আবিদ্যার 
উচ্ছেদ হেতু) কলপনাসমূহ বিদুরিত হইয়া যার এবং নির্ববীণ 
রূপ (মোক্ষ শ্রেযোলাভ হইয়া থাকে। তখন জ্ঞাত৷ নির্বিবিষয় 
চিত্প্রকাশ বিজ্ঞনময় নিরাময় আত্মারপে প্রতিষ্ঠিত হুন। তখন 
তাহার অমুদয় সংসারভ্রম অপগত হয়, পরম আকাশকৌবের 
হায় স্বচ্ছ হন। তখন তাঁহার জগদযাত্র! নির্বাণপ্রা্ড হয়, 
কর্তৃব্যকর্মের সম্পাদন হওয়ায় তিনি তখন মুস্থির হন। হীরক- 
মণিস্তম্ত যেরূপ প্রতিবিশ্বরূপে সমাগত সমুদয় লোক ও তদীয় 
কার্ধ্ের আশ্রয়, তদ্রপ তিনিও তখন পূর্ণরূপ হইয়া সমুদয় লোক 
ও তীয় কার্ধ্যাবলীর আশ্রয়রূপে বিরাজিত হন। এই সমুদ্র 
জগজ্জাল ভক্ষণ করেন বলিয়াই যেন তিনি পরিতৃপ্ত হন। তাহার 
সমুদ্র -বাছোল্িয়ভোণ ও চিত্ত চিদাকাশে পরিণত হ্য়। তখন্‌ 
তাহার সমুদয় কার্যত্ব কারণতব ও কর্তৃত্বের প্রতি হেয়ত্ব ও 
উপা্দেয়ত্ব জ্ঞান থাকে না । তিনি তখন- সদেহ হইলেও 
নির্দেহ, সংমারসমন্বিত হইলেও অসংসার হন। ৪১--৪৫। তিনি 
কঠিন পাষাণোদরের স্তায় নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ অখণ্ড চিন্ময় অবস্থায় 
উপনীত হন। তখন তিনি লে.কপ্রকাশক পরম জ্যোতিষ 
চিদাদিত্য। কিন্তু তাহার পক্ষে দৃশ্ঠমাত্রই বিনষ্ট হওয়ায় তিনি 
যেন গাঢ় অন্ধকারশিলাসম দুর্ভেদ্য অন্বতা প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 
তীহার কুৎসিত সংসারলীলা আশারূপিনী বিহ্চিকা এবং 
অহঙ্কাররূগী বেতাল বিনষ্ট হয়। তাহার দেহ থ'কিলেও (আমাদের 
জ্ঞানগম্য হইলেও ) তিনি দেহ-হীন অর্থাৎ দ্রেহে দেহত্বজ্ঞান- 
পরিশুন্ত হন। যেমন হুযেরুপর্ববতস্থিত কোন পুণ্পে ভ্রম্রী থাকে, 
সেইরূপ তাহার রোমাগ্রের স্তায় পরিচ্ছিনন অবিদ্যার কোন এক 
অংশে এই জগৎসম্ুদ্ধি অবস্থিত। চিন্ময় আকাশ নিজ অন্তরে 
কলিত আকাশরূপ প্রত্যেক পরমাণুতে সহত্র জগৎসমৃদ্ধি উৎপন্ন 
করিতে পারেন ও দর্শন করিতে পারেন। মহামতি, জীবনুক্তের 





- * এভস্তা বন্ধযায়া জিহ্বয়া উচ্যমান। যে উগ্রাঃ বপুত্রযদ্ধাদি- 
বথার্থ ইত্যর্থ টাকাকৃদাহ। তন্ন তণ্ডা ইত্যস্ত ষরঠীপ্রতিষেধেনা- 
সাধুত্বাৎ, 'জিহ্বয়া? ইতি পদন্ত আন্থক্যাৎ, স্বপুত্রেত্যতস্তাপ্রাপ্ত- 
ত্াচ্চ।. তম্মাৎ তস্ত অজিহ্হোচ্যমান ইতি পদচ্ছেদ এব সাধী- 
যান্। অত্র প্রথমকলে পূর্ববার্স্থ প্রন্থপদ্ৎ পুত্রপরৎ, দ্বিতীয় 
কল্পে গ্রসবপরমূ ইতি বোধ্যমৃ। শি দি ও 

? সন্থীর্ণ প্রদেশে অতি বিস্তৃত জগৎকল্পনা কিরূপে সঙ্গত হয়, 
এই আশঙ্কায় ৪৯শ শ্লোক কথিত হইতেছে ;--তহার ভাব এই. 
যে, দর্পণ মধ্যে যেমন গ্রহনক্ষত্র সম্বিত আকাশের প্রতিবিন্ 


. পড়ে, সেইরূপ অবিদ্যাবলে ্ররূপ জগৎকন্পনাও-হইতে পারে ॥. 





৫8 





কুষ্ট বিস্তর তীয় হৃদয়ে বর্তমান । ৪৬--৫০ 
অপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ 




















অষ্টাদশ সর্গ। 


বশিষ্ট বছিলেন,_-যেমন বিশিষ্টক্ষেত্রে যথাকালে উৎকৃষ্ট বাঁজ 
বপন করিলে অবগ্ই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা ধায়, সেইব্ূুপ এই 
ব্ট-প্রকরণময় মেক্ষোপাযু-সংহিতা পাঠ করিলে বা! করাইলেও 
জ্ঞান লাভ হয়। যে শাস্ত্র, যুক্তিদ্বার! তত্নি্ণয়ের অনুকূল, তাহ! 
মানুষ-প্রণীত হইলেও গ্রাহ; আর খাহ! সেরূপ নহে, এমন শান্তর 
_... বেদের অন্তর্গত হইলেও উপাদেয় নহে; ফলে ন্তায়সম্থলিত 
.. মার্গ সেবা করাই লোকের উচিত। (এই শ্রোকের ভাবার্থ 
এই যে, থাপদ্ধতি ক্রমে ব্রচ্গ জ্ঞানের অনুকুল শাস্্রমাত্রই' মুসুক্ষুর 
গ্রাহ্থ ; কিন্ত কাম্য-কন্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্যও মুমুক্ষুর প্রাসথ 
নহে। কাম্য বর্জন না করিলে জিজ্জীসার অধিকারই হয় না|) 
যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকের নিকট হুইতেও গ্রহণ করা উচিত) 
্রহ্মাকর্তৃক কথিত হইলেও অধুক্ত বাক্য তৃণের সায়, পরি- 
ত্যাগ করা উচিত। যে ব্যক্তি অগ্রবর্তী গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া 
| “ইহা আমার পিতার কুপ” এই বলিয়৷ কুপোদক পান করে, 
.. তছৃশ অত্যন্রাগী ব্যক্তিকে কে উপদেশ দিবে? যেমন প্রভাত 
|... হইলে আলোক অবগ্ঠই হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সংহিতা পাঠে 
..  হুবিবেক অবন্ই 'হয়। ১--৫। আদ্যোপান্ত এই: সংহিত। 
.. প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলে ক্রমে বুদ্ধি 
বিচার-বলে সংস্কারাপন্ন হইয়া থাকে । পরে বিশুদ্ধা লতার সায় 
স্ভাস্থানের ভূষণ স্বরূপ তাতন্তরিক সংস্কারাপূন বাণী লাভ করা যায় 
এবং মহত্বগুণ-সম্পন্ন পরম চাতুধ্য লাভ. করায় গেই চতুরতাগুণে 
বাজগণ ও পণ্ডিতগণের স্নেহের পাত্র হওয়া যায়। যেমন দর্শন 
শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি রাত্তিকালে প্রদীপ হস্তে করিয়া সমুদয় পদার্থ 
অবগত হইতে পারে, সেইরূপ এই শাস্তরজ্ঞান-প্রভাবে মানব বুদ্ধি- 
মান্‌ পুর্ববাপরদশা! ও সমুদয় পদা্থ-তন্বে অভিজ্ঞতা! লাভ করিতে 
পারে। শরত্প্রারভ্তে দশদিকের যেমন নীহারমালন্য অপগত 
(..। হয়, এই শাস্রসাহায্যে সেইরূপ বুদ্ধির লোভ-মোহাদি দৌষসমুদরয় 
1 11 কীণ হইতে থাকে । ৬_-১০ | এক্ষণে তোমার বুদ্ধির বিবেকা- 
... ভ্যাম আবশ্ঠক হইয়াছে, কারণ কোন ক্রিযাই অভ্যাস ব্যতীত 
'.. ফলবতী হয় না। এই শাস্ত্র-বিচার-ফলে--মন শরৎকালে সরো- 
011. বরের স্তায়। নির্মল এবং মন্দরবিলোডন-পরিশৃন্ঠ সাগরের ন্তায়, 
1. নির্ধিকার হইয়! থাকে। মোহকজ্জলবিহীন! অজ্জান-তিমির-বিনা- 
.. শিনী পদার্থসমূহ-বিভাগ-সাধনী (অসামীান্ত ) ধীশক্তি, রত্রদীপ- 
1! শিখার স্তায়, অনুক্ষণ (উজ্জল ) হইতে থাকে । বাণপরম্পরা যেমন 
| :.  সন্নদ্বব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে পারে' না, সেইরূপ দৈষ্তাদারিদ্র্যাদিদোষ- 
পর্ণ সংারদৃষ্টি এতৎশান্তজ্ঞ ব্যক্তির মন্ত্রতেদ করিতে পারে না; 


শশী শীলা 


লম্স এাললি 


























* এই স্থলের যুক্তি আর ব্রদ্ষজ্ঞান শবের অর্থ--এখনকার 
প্রচলিত নহে। তাহা তাবিলেই বিভ্রাট । 








যোগব্যাশ্ঠ-রামায়ণ। 


হৃদয় পরমাক্মা; বিস্তারে শত লক্ষ হরিহরাদির সহিতও তীহ:র ৷ কেননা, সংসার দৃষ্টির দৌষ সেই ব্যক্তির পরিজ্ঞাত হয়। বাণ 
তজনা হইতে পারে না (অর্থাৎ তপেক্ষাও বিস্তৃত), যেহেতু ; যেমন কঠিন প্রস্তরকে ভেদ করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃত-: 
সত্তা আনন্ত্য ও আনন্দে ধিনি সর্বোত্তম, সেই আত্ম:র সর্ক্বোৎ- | শীস্রজ্ঞ ব্যক্তি তন্রহেতুর তগ্রে থাকিলেও তীষণ সংসারী ত' 


তাহার হৃদয় ভেদ-করণে সমর্থ হয় না।১১-_১৫। অগ্রেই জন্ম, 
তাহার পর কর্ম; না, অগ্রে বন্ধ, আহার পর জন্ম ; দৈব অগ্রে,. 
ন', পুরুষকার অগ্রে? ইত্যাদি সংশযসমূহ, দিবাভাগে অন্ধকারের 
তায়, ততবদশী'র নিকট-বিদ্ুরিত হয়। যেমন হু্যালোক আমিলে 
যামনী অপগত হয়, সেইরূপ প্রজ্ঞারূপ আলোক সমুদিত হইলে 
সমুদয় পদার্থে রাগ-দ্বেষাদি ক্ষোভ বিদুরিত হয়। এতৎ-শীস্ত 
বিচারশীল ব্যক্তি সমুদ্রের. স্তায় গভীর হন, নুমের পর্বতেরুত্তাফ 
ধীর হন ও চত্জের, স্টায়, অন্তঃশীতল হন। সেই ব্যক্তি-ক্রযে 
জীবনুক্ত হন, ক্রমশঃ তীহার অজ্ঞানকৃত সমুদয় বেলক্ষণ্য প্রশান্ত 
হয়। সেই জীবনুক্তি অরস্থা বাক্যের অগোচর ৷ শারদীয় চন্দ্র 
জ্যোৎন্গার স্তায় তার (এই গ্রন্থবিচারকের ) বুদ্ধি পরম আত্মার" 
সাক্ষাৎকারপ্রদ সর্ব্বর্থশীতল ও বিশুদ্ধ হইয়া পরমোজ্ছবল ভাব 
ধারণ করিয়া থকে । ১৬--২০। বিবেক-দিবাকর-সমদ্বিত শম, 
দ্বারা প্রকাশিত তদীয় নির্মল হুদয়াকাশে অনর্থকারী কামাদি- 
ধূমকেতু উদ্দিত হয় না। যেমন স্বচ্ছ, জলে তৃষণ প্রশান্ত হয় 
এব শরকালে মেঘমাল। প্রশান্ত হয়, সেইরূপ সেই জীবনুক্তগণ 
সর্ক্বেন্তত সুস্থির আত্মপদে প্রশান্ত হইয়া শুদ্ধ ও, সৌম্যভাবে 
অবস্থান করেন। তখন. তাহাদিনের পরবিদ্বেষাদিকারিনী পর- 
মুখস্ানি-বিধায়িনী ভ্রুর অভীলবা/দত, দিবসে পিশীচক্রীড়ার 
তায় বিরত হয়। অতি স্থির ধন্মভিভিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন বুদ্ধিকে 
আধি সকল বায়ু যেমন চিত্রিত লতাকে বিকম্পিত করিতে পারে 
না সেইরূপ বিচালিত করিতে পারে ন!। তত্ব পুরুষ বিষয় 
স্গরূগী মোহগর্তে নিগিতিত হন না, কোন্‌ অধ্বজ্ঞ ব্যক্তি গর্তের 
দিকে দৌড়িয! থাকে ? ২১-_২৫। তাই বলিয়া তাহারা যথেষ্টাচার' 
হন না তাহাদের বুদ্ধি সৎশান্ত্র ও সদাচারের অবির্ুদ্ধ বথ/প্রা্ 
কর্মেছি অন্তঃপুরে সাধবী স্ত্রীর স্তা়, আসক্ত থাকে । কোটি লক্গ 
জগতে যত পরমাণু আছে, তাহাদের এক একটাই ব্র্খীও, অস্গ. 


বুদ্ধি পুরুষ &ঁ সমুদয় ব্রন্ধাণ্ড অন্তরের মধ্যেই নিরীক্ষণ করেন 


যেব্যক্তি মোক্ষোপায় অবগত হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়াছে, ভোগ! 
তাহাকে কথন হুঃখিত করিতে পাবেনা এব আনন্দিতও করিতে 
পারে না। প্রত্যেক পরমাণুতে কতই ব্রহ্গাণ্ড অসম্থীর্ঘভাে 
রহিয়াছে, তৎসমুদয় জলতরঞ্গৰৎ উত্থিত ও পতিত হইতেছে, 
জীবনুক্ত তৎসমুরযই দেখিতে পান:। এই জীবন্ত কার্ধ্যফলাদি 
জ্ঞানসম্পনন হইলেও জড় বৃক্ষের স্তাগ্স কাধ্যপ্রবৃত্তির প্রতি ছ্েষ 
কার্ধ্যনিবৃত্তির আকাজী। করেন না। ২৬--৩০। জীবন 
পুরুষ ব্যবহারে সাধারণ লোকের নায়, ইষ্ট ও অনিষ্ট যে ফল যথ 
উপস্থিত হয়, তখন সেই ফলই ভোগ করেন। অতএব এই শা 
আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়। অর্থাবগতি পুর্র্বক বিবেচনা কর; ই! 
কেবল কথার-কথা নহে ; ইহা হইতে, বর ও অভিশাপের সা 
প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিবে। এই শাস্ত অনায়াসে ঝধগময, ই 
মনোহরদৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, অলঙ্কার-বিভূষিত একখানি রসময় কাব 
যাহার পদ-পদার্থে কিকিৎ জ্ঞান আছে, তিনি! স্বয় 
ইহা বুঝিতে পারিবেন; যাহার তাহ? নাই, তিনি পণ্ডিত 
নিকট'শ্রুবণ করিয়া ইহার অর্থ অবগত হইবেন। এই এ 
অবণ করিয়া বিচারপুর্ব্বক ইহার অর্থ অবগত হইতে পারি, 





আনগ্রাজঞরতেটিবওজমা রাতের ৩3৩ তাজ 107 তাত ছারা তেরা পেলসেকযাআযাচ ও রর 111 মজা লা 


মুমুক্ষুব্যবহার-প্রুকরণ। | টি 


মনুষ্যের মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে তপঙ্গা ধ্যান ও জপ প্রভৃতি কিছুই 
প্রয়োজন হইবে না । ৩১--৩৫। এই শাস্ত্র পুনঃপুনঃ দর্শন ও 
বিণিষ্টকূপে অভ্যাস করিতে পারিলে চিত্তসংস্কার-সহকৃত অপূর্ব 
পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়। যেষন হৃুর্ঘ্যোদ্য়ে পিশাচ থাকে নাঃ 
সেইরূপ এই শাস্ত্াধায়নে- অনায়াসেই আমি, জগৎ ইত্যাদি 
প্রকার জর্টদৃষ্ঘভেদ-পিশাচ ন্য়ংই নিবৃত্ত 'হয়। জগৎ ও 
আমি,_-এই ভ্রম থাকিলেও উপশম প্রাপ্ত হয়, স্বপ্ন-মৌহু যেমন 
পরিজ্ঞাত হইলে আর বিচলিত করে না, সেইরূপ উহা! আর ভ্রম- 
জনক হয় না। যেমন মনঃকলিত নগর কলনামাত্র বলিয়৷ বিজ্ঞাত 
হইলে হর্ষ-বিষাদ পুরুষের কোন কষ্টদায়ক ব৷ হুখদায়ক হয় না, 
সেইরূপ জগনৃভ্রম জ্ঞাত হইলে কোন প্রকার গীড়াদায়ক হয় না । 
যেমন চিত্রিত সর্গ পরিজ্ঞা হইলে সর্পভয় প্রদান করে না, সেই- 
রূপ এই দৃগ্ঠ জগংসর্প পরিজ্ঞাত হইলে হুখ-ছুঃখপ্রদ হয় না। 
৩৬-_৪০। যেমন 'ইহা চিত্রিত এইরূপ জ্ঞান হইলে, চিত্র- 
চিত্রিত সর্পের সর্প নষ্ট হয়, সেইরপ-_জ্ঞানফলে এই সংমার 
অধিষ্ঠানরূপে পর্যবসিত হুইয়াই উপশাস্ত হইয়া যায়। পুষ্প ও 
পল্পবের মর্দনে একটু যত্ব করিতে হয় কিন্তু পরামার্থ লাভ করিতে 
কিকিন্মাত্রও যত্ের প্রয়োজন হয় না । অর্থাৎ জ্ঞানপ্রভাবে স্বতই 
এই প্রপঞ্চ অলীক হইয়া পরম ব্রহ্ম পরিণত হয়)। পুষ্প ও 


পল্পবের মর্দনে অঙ্গ-পরিস্পন্দ আবশ্তক হয়, কিন্তু এই পরমার্থলাভে 


বুদ্ধিমাত্রেরও স্প্র্দরোধেরই প্রয়োজন হয়, অঙ্গচালনার ত আবশ্যক 
নাইই। সংসারশাস্তিপ্রদ মহাজ্ঞান লাত করিতে হইলে নুখাসনে 
উপবেশন, যথাসম্ভব ভোগ্যভোগ, অদাচারবিরুদ্ধ কাধ্য ন করা, 
যথামময়ে গুরুর আদেশ মত যথাসম্ভব সংসঙ্গে অবস্থিতিও এই 
শাস্ত্রের বা ( এতাদৃশ ) অন্ত শাস্ত্রের বিচার আবগ্তক। সেই 
মহাজ্ঞান লাভ হইলে পুনর্জন্ম ও যোনিমন্ত্রে পতিত হইয়া কষ্ট 
পাইতে হয়না। ৪১-৪৫। সে পাপিগণ এই (অনায়সসাধ্য ) 
কর্মেও ভীত হইয়া! ভোগরসে আসক্ত হয়, সেই অধমগণ নিজ- 
মাতার ঝিষ্টার কৃমি বলিয়া কীত্তিত হয়। হে রাঘব! আমি এক্ষণে 
বিবেকবুদ্ধিগ্াহ সারতর, ব্ষিয়সমূহের অবধিস্বরূপ এই জ্ঞান- 
বিস্তারক শান্জ কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে দৃষ্টান্ত ও পরিভাষ! 
( অর্থাৎ ইপক্রম উপসংহারাদিরূপ তত্তদ্বোধের উপযোগী সন্ষেত) 
দ্বারা এই শাস্ত্রের শ্রবণ ও সম্যক্‌ অর্থের বিচার হয়, তত্তদিষয়ের 


সাধন দ্বারা) অন্ভুত অথের বোধ হয়, সেই বোধোপকার রূপ 


ফলের প্রদানকারী বিষয়কে দৃষ্টান্ত কহে । ৪৬--৫০। হেরাম!. 


যেমন রাত্রিকালে গৃং স্থিত দ্রব্য|দি' দীপের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় 
না, তদ্রপ দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপুর্ব অর্থের বোধ হয় না। হে 
কাকুতস্থ! তোমাকে আমি যে যেৃষ্টান্ত দারা বুৰাইব, সে সমুদয় 
ষ্টাস্তই কারণ-সমদ্বিত, কেবল সেই জ্ঞে় পরমার্থ সত্য পদার্থ 
কারণবিহীন ( অর্থাৎ নিত্য )। কেবল পরম ব্রহ্ম ব্যতীত সমুদয় 
উপমান উপমেয়-পদার্থেরই কার্ধয-কারণভাব বিদ্যমান আছে। 
এই ব্রম্মোপদেশ বিষয়ে তোমাকে আমি যে দৃষ্টান্ত কহিব, সেই 
ৃষ্টান্তে পরক্রঙ্গের আংশিক সাধনম্যই গৃহীত হইবে। এই' 
্রহ্গতন্ববুঝাইবার নিমিত্ত যে যে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইবে, সংসমুদয় 
হপ্রজাতর স্যাষ মিথ্যাভৃত জগতের অন্তর্গত জানিবে। ৫১--৫৫। 
অতএব “যখন ব্রহ্ম নিরাকার, তখন সীকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় 
_ কিরূপে %” সুর্থদিগের মধ্যে এইপ্রকার বিকল্প-জন্পন1 ( তর্ববাদ ) 





উ্িত হইতে পারে না। (দৃষ্টান্তকখন অনুমানের উপযোগী ? 
যেমন-_ঘে যে স্থান ধূমের আশ্রয়, সেই সেই স্থান বাহ্ছির আশ্রয় 
হইবেই, দুষ্টান্ত-_রন্ধন-শাল!। ধুম যেখানে দেখ! যাইবে, ও বন্ধন- 
শালার দৃষ্টান্তে সেই খানেই বহ্ছির অনুমান হইবে। কিন্তু 
বেদান্তমতে দৃষ্টান্ত কোন কার্যেরই উপযোগী নহে. কেননা” 
অনুমান করিতে হইলে, ব্যাপ্ডিজ্ঞানাদি আব্াক, যেযে স্থান 
ধূমের আশ্রয়, সেই সেই স্থান বহ্ছির আশ্রয় হইবেই, এইরূপ 
বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। তাহার পর যখন জানিতে 
পারে যে, তাদুশ ধুম এই পর্বতে বর্তমান,তখন সেই পর্বতে বহি- 
জ্ঞানহত্ব-_এই জ্ঞানই অনুমান বা অন্ুমিতি। কিন্ত ব্যাপ্তি অলীক 
হইলে, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিনামক হেত্বাভাদ দৌষ থাকে ।) যখন 
ৃষ্ঠামীত্রই মিথ্যা, তখন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস এক 
জাগতিক হেতু ও বিরোধ নামক হেত্বীভাদে ছুষ্ট। যাহা অনুমান 
করিবে, তাহার আশ্রয়ে হেতু না থাকিলেই .বিরোধ-হেত্বাভাস 
হয়, ব্রহ্ধে সন্ত! প্রভৃতির অনুমান স্থলেও কৌন জাগতিক হে 
্র্গে থাকে না। অতএব বিরোধ-হেতীভান হত, এইরূপ দোষ 
প্রদর্শন পূর্বক অপর সম্প্রদায় অর্থাৎ তার্কিকের। বেদাস্ত- 
দৃষ্টান্ত দৃষিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল 
কেননা, জগত স্বপ্র-সদৃশ। জীগ্রদবস্থায় যে সকল হেতু ব্যাপ্যত্থ- 
সিদ্ধ'বা কিরদধ,স্বপ্াবস্থায় তাহা! সিদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ হইতে 


ূ পারে, তত্দারা স্বপ্নাবস্থায় নির্দোষ অনুমানও হইতে পারে, 


বপ্রীবস্থায় তছাতে অসিদ্ধি বা বিরোধ থাকিলেই স্বপ্রীবস্থায় 
সেই হেতু হেত্বাভাসছুষ্ট হইবে, নতুব! নহে। তদ্রপ ব্যবহারক্ষেত্রে 
এ অনুমান অসঙ্গত হইতে পারে না। ৫৬৫৭। ভূত ভবিষ্যৎ 
কালে যাহার অস্তিত্ব নাই, বর্তমানেও যাহা বিচার দ্বারা গ্রতিপনন হয় 
ন! বা অবস্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় । (মনে কর_-ঘট, উৎপত্তির 
পুর্বে তাহা মৃত্তিকামাত্র ; বিনাশের পরেও মৃত্তিক! মাত্র, সুতরাং 
বর্তমানেও তাহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু নয়। ঘট-_ৃত্তিকার 
সময়বিশেষের নাম মাত্র ) তাদুশ আশৈশব্‌ সহচুৰ ভাগ্রৎ-প্রাপঞ্চ 
এবং স্বপ্ন-প্রপঞ্চ উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই মিথ্যা | নিদ্রা" 
বিষয়ক স্বপ্ন হয়, স্বপ্সে কীর্ধ্যাকার্ধ্য বিচার করা যায়, স্বপ্রে চিন্তা- 
পুজাদি করা যায়, স্বপ্নেও দেব্ত। বা বির অনুগ্রহ ঝা নিগ্রহের 


পাত্র হওযষ যায়, স্বপ্নে ওধধাদিও পাওয়া যায়-_অথচ তাহার ফল 


ৃ ! থাকে; এই স্বপ্নের যে ধর্ম, সংনার বাত্রারই 
অবধারণরূণ অবতরণিকা এক্ষণে শ্রবণ কর । যে দৃষ্ট অর্থ( অর্থাৎ | নত 1 ই 


সেই ধর্ম; হৃতবাৎ স্বপ্দৃষ্টান্তই মিথ্যা নহে অথবা! স্বপ্নে বর অভি- 
শাপ ওবধাদি লাভ, ধারণানুস'রে বর অভিশাপ ওষধাদি লাভ এবখ 
ধ্যনগ্রভাবে বরাদি লাভ জাগ্রদবস্থাতেও কাধ্যকর হয়__সমগ্র 
সংসার-যাত্রাতেই দেই ভাব-_হুতরাৎ স্বপ্ন, ধারণ? বা স্বল্প এবং 
ধ্যান (চিন্তাই) সংসারের দৃষ্টান্ত । এই মোক্ষোপায় গ্রন্থের 
রচিত বান্ধীকি অন্য যে অমুদয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, 
তাহাতেও এই, নিয়ম জানিবে যে, ছৃষ্টান্তসমূছের সম্ভবপর 

হশের সহিতই'সাম্য। ৫৮-_৬০। এই জগৎ যে ব্বপ্রতুল্য, তাহা 
এই শান্ত শ্রবণে শীগ্রই যে অবগত হইবে, ইহ। বলিতে পারা 
যায় না; কারণ, বাক্যঞ্এত যথাক্রমে শ্রোতাকে আধ করিবে। 
( শ্রোতার কুসংস্কার-জাল ক্রমে বিনষ্ট করিয়া তবে ত বিশেষ অর্থ- 
গ্রহ করাইবে। )যেহেতু এই জগৎ--ন্বপ্ন, মনঃকল্লিত ও ধ্যান- 
কল্পিত নগরের স্তায্; অতএব সেই স্বপগ্রাদিই এই গ্রন্থের দৃষ্টান্ত, অন্ঠ 
দৃষ্টান্ত নাই। বর্ণ যেমন কুণ্ডলের কারণ, ব্র্ধও সেইরূপ জগৎ- 
কারণ; ব্রহ্ম পদার্থ বুঝাইবার জন্যই এই উপমা দেওয়! হইয়াছে 

















_ কিরূপে তাহা প্রস্ত হইল, ইহার তর্কে প্রয়োজন কি ? একতর-- 


৬ 


কিন্তু হুবর্ণের যেমন বিকার আছে. ব্রদ্দে তাহা নাই, অতএব 
উপম। প্রয়োগ প্রযত্ব বলে, স্বর্ণের সম্পূর্ণরূপ সমধ্মবতা ব্রচ্ধে 
সিদ্ধ হয় না। নির্ণ্িবাদ ধীমান্‌ ব্যক্তি তত্বীবগতির অনুরোধে 
একাংশখাত্রে উপমানের সহিত বি সাধন্দ্য স্বীকার 
করিবেন। পদার্থদর্শনে দীপের আলোক ব্যতীত আধার 'ল 
বর্তি প্রভৃতি কিছুই প্রয়োজনে লাগে না। ৬১_-৫৬। পদার্থ- 
প্রকাশে দীপের আলোকমাত্রই যেমন উপযোনী, সেইরূপ উপমা, 
এক দেশের শক্তি দ্বারাই উপমেষের অব্গতি করাইতে পারে । 
ৃষটান্তের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়! জ্ঞাতব্যপদার্থ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান 

হইলে মহাবাক্যার্থ বোধ-_বক্গ' নিশ্চয় করিবে। কুভার্কিক 
হইয়া “অনুভবের অপল!প হঞ্ এই প্রকার চরম কুতর্ক দ্বারা 
তত্বজ্ঞান বিনষ্ট করা উচিত নহে। বিচার করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারি, যাহাদিগকে শত্রু ভাবিতেছি, সেই সংসার 
দোষদর্শক খধিগণের বাক্য পরমাথের (বঙ্গের ) জ্ঞানপ্রদ 
বলিয়! আমাদিগের উপাদেন্ব ;. পরমার্থতত্ব যাহাতে নাই, তার্ৃশ 
বাক্য স্বীয় প্রেয়সী কর্তৃক কথিত কে প্রলাপ বাক্যমাত্র, তাহা 
কখন আগম হইবে না। হে রাম! যে বুদ্ধিবলে ত্রদ্ধদাক্ষাৎকার 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ বুদ্ধি আমাদের আছে । তন্দারা পুর্বোক্ত- 


রূপে সকল অধ্যাত্্ শাস্তেরই এক মহাবাক্যের অর্থ-_এক অদ্বিতীয় 


অখণ্ড আত্মতত্বে তাৎপর্য নির্ণীত হইয়াছে। এই আত্মততব- 
তৎপর্ধযাবধারণই পরম পুরুষার্থ-সাক্ষাংকারের উপযোগী । বেদান্ত- 
বিরোধী শাস্ত্র শ্রুতির তাত্পধ্য-রক্ষার অনন্ুকুল তর্কাদি দ্বার। 
পরিপুষ্ট। “তত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্য তাহাদিগের মতপরি- 
পোষক নহে, কিন্তু আমাদিগের মতপরিপোষক । সুতরাং ইহাই 
বেদানুগত। ৬৬--৭০। 


অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥ 


একফোনবিংশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন, বিশিষ্ট অংশের সাধশ্ম্যই উপমাস্থলে গৃহীত 
হয়, সর্ব্াংশে সাদৃপ্ত হইলে উপমান-উপমেয়ের পার্থক্য রহিল 
কি জীববরন্ষের ব্বরূপবোধনে উপযোগী দৃষ্টান্ত জ্ঞাত হইলে, 
অখণ্ডাকার চিন্তবৃত্ির উদয় হয়' মহাবাক্যার্থ আত্মতত্ স্থুর্তি 
তাহাতেই হয়, সেই স্কুরণ হইতেই অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কার্ধ্ের 
শান্তি হয়, তাহাই নির্ধবাণ, কুতরাৎ নির্ববাণই দৃষ্ান্-জানের ফল। 
অতএব৷ 'এই দৃষ্টান্ত সর্বাংশে না কতিপয় ধর্দাংশে ? দৃষ্টান্ত ও 
াষ্টাস্তিক (অর্থাণথ তৃষটাস্ত বোধ্য ব্রহ্ধব্ূপ ) সম্বন্ধে এইরূপ 
বিতর্কে প্রয়োজন নাই, যে কোন যুক্তি দ্বার মহাবাক্যার্থেরই 
আশ্রয় করিবে। শান্তিই পরম শ্রেয় জানিবে এবং সেই 
শান্তি লাতেই যতুবান্‌ হইবে । অন্ন পাইলে ভোজন করিবে, 


কারণ-শৃন্ঠ, অগ্ঠতর্‌-_কারণ-সম্পন্ন_উপযান-উপমেয়ের এইবূপ 
বৈষম্যসত্বেও পরস্পরের কিয়দংশে সাম্য হইয়াই উপশীন 
উপমেয় প্রয়োগ পুর্ব্বক সাদৃগ্ঠ প্রদর্শন করা হয়। (তাহার 
ফল উপমেয়-জ্ঞান )। ১.-৫। বিবেকবিহীন হইয়া, পাষাণমধ্যে 
জাত স্থুল অন্ধ ভেকের স্ঠায়, তোগে আসক্ত থাকা উচিত নহে। 











যোগবাশষ্ঠ-রামাযণ । 


বিচারবান্‌ ও শান্তিরূপ শাস্থার্থ গ্রহণপুর্বক প্রযত্সহকারে দৃষ্টাস্ত- 
প্রতিপাদ্দিত পরমপদ আয়ত্ত করা উচিত। যাবংকাল আত্মবিশ্রান্তি 
না হয়, তাব কাল প্রাঞ্ঞব্যক্তি শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ, সৌজন্তাব- 
লম্বন বুদ্ধি, তত্ুজ্ঞ ব্যক্তির সমাগম বলে যথাক্রমে ধর্থা, শুরু- 
শুশ্রাযাদির উপযোগী অর্থ এবং শাস্ত্রের অপুর্ব্ব অর্থ সংগ্রহ 
করত বিচারপরায়ণ হইবেস। তাহা, হইলে, অক্ষয় তৃরধ্যপ্দ 
নায়ী শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। যে ব্যক্তি তুরধ্যপদে বিশ্রীন্তি লাভ 
করিয়াছেন এবং ভবসমুদ্র হইতে মত হইয়াছেন, তিনি 
গৃহস্থই হউন বা! যতিই হউন, তিনি শ্রবণ মনন করুন বা 
না করুন, হাতে ত্রহিক ও পারলৌকিক কৌন ফলই নাই। 
তিন, মন্দর-বিলোড়নমুক্ত জাগরের স্ায়, নিশ্চলভাবে অব- 
স্থিত হন। ৬--১০। বোধ্য তত্বের বোধের নিমিত্ত উপ- 
মান উপমেষের একাংশ-সাধন্দ্যই বুঝিতে হইবে, বোধ কেবল 
মূখে করিয়া থাক৷ উচিত নহে (অর্থা্ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত)। 
যে কোন যুক্তির দ্বারা! বোধার্থ বিষয়ের অবন্ঠ বোধ করা উচিত। 
যাহারা বোধচুধু১ তাহারা ব্যাকুল হইয়! যুক্ত অযুক্ত কিছুই 
দেখিতে পায় না। যেব্যক্তি হৃদয়বিশ্রান্ত অনুভবাত্বা৷ সংবিদা- 
কাশ ব্র্মী বস্তুতে অনর্থ কল্পনা করে, তাহাকে বোধচুণ্চ 
বলা যায়। মেঘ যেমন নির্মল আকাশকে মলিন করে, অন্ঠ- 
প্রকার বোধচু্ঠ ব্যক্তি অভিমান বিকল্সাংশ দারা! বরহ্ধজ্ঞানগাধন 


বৃভিষ্বরূপ জ্ঞানে বিকল্প উত্থাপিত করত সেইরূপ বোধকে মলিন 


করে। ১১১৫ । সমুদ্র যেমন জলরাশির আশ্রর, তন্রপ 
সমুদয় প্রমাণতত্ব প্রামাথ্যের আধারম্বরূপ এক মাত্র প্রতাক্ষই 
মুখ্য-তত্ব, অতএব আমি তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। সকল 
প্রত্যক্ষ মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞানকেই উত্তমগণ সার বলিষ! 
জানেন; সেই জ্ঞান-_জ্ঞান-জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতৃ-প্রত্যয় দ্বারা নিশ্চিত। 
সেই অপরোক্ষ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ | (জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞয়-স্কুরণ, 
তদ্রেপে বিষয় ব্যাপ্তি এবং জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত জ্ঞান-জ্ঞাতৃজ্ঞে 
যথাক্রমে বেদন, প্রতিপত্তি এবং অনুভব পদ্ার্থ!-) এই আনুভব, 
ব্দেন এবং প্রতিপত্তি এতন্রয়াবচ্ছিন্ন সাক্ষী চৈতন্ত প্রত্যক্ষ 
পদের যোগার্থ। আমাদের মতে তিনিই জীব। তাহাই 
বৃি-আকারে সংবিৎ জ্ঞানপদবাণ্য হয়, “অহং” ইত্যাকারক 
জ্ঞানাতুক পুরুষই জ্ঞাতা যে সংবিত্তি অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তি 
দ্বার| তীহার বাহ্রূপ ' আবির্ভাব হয়, তাহাকে বিষস্ব অর্থাং 
জ্দেয় কহে। জল যেমন তরঙ্গাদ্রিপে প্রকাশিত হয়, মেই- 

রূপ দেই চৈতন্য সঙ্কস্স-বিকল্স-প্রভৃতি নানাবিধ ভান্তিক্রমে 

জগতরূপে -প্রতিভাসমান: হয়। ১৬--২০। সেই প্রত্যক্ষ 
চৈতন্য পুর্বে সুষ্টির কারণীভূত, .ন| হইয্কাও স্থষ্টিভাবাপন্ন 
আপনার কারণ হইয়া! উঠিয়াছেন! অবিচারোতপন্ন জীবের 

অজ্ঞান অসত্য হইলেও কারণরূপে প্রতিপন্ন ; নুতরাৎ সত্যবৎ 

প্রতীক্মান। অব্চার-সম্বলিত এই আত্মরপ প্রকৃতিতে জগত-, 
প্রপঞ্চ-ও সত্যবৎ স্কুরিত হইতেছে । বিচার করিয়া দেখিলে 

সেই প্রত্যক্ষ চত্ত স্বত উৎপন্ন শরীর অর্থাৎ জগংকে আপনিই 
নষ্ট করিয়। পরম/মহত্রূপে পরিস্ফুরিত হন। তখন বিচারবান্‌ 

পুরুষ আত্মাকে অবগত হইতে পারিলে বিচার .ও শব্দাদির 

অবিষয়ীভৃত পরব্রন্ষে পর্যবসিত হন। মন শান্ত ও নিরীহ 


হইলে, সী জ্ানেক্ডরিয়ের কার্ধা অনুষ্ঠিত হইলেও কোন ফল 
নাই, অনুষ্ঠিত না হইলেও.কোন ফল নাই; কেননা সেই কার্য 





সংস্কার জন্মে না; সংস্কার ন! 





জাকাত পিজা হরর র্যা রাজার দারা 


চারার | চাহ (ভেয়হাোরা হয, 


তত্রশ ব্রহ্ম প্রতাক্ষ হইলেও. তাঁহাতে আর 
থাকে না! বটে; কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ব্রহ্মই 


মুমুক্ষুব্যবহীর-প্রাকরণ।. 


অর্থাৎ তারুশ জ্ঞান হইতে সংস্কার-উৎপত্তির সম্তাব্নী নাই । * 
বিধয়নের সহিত জ্ঞানেন্সিয়ের সম্বন্ধ হইলে, বিষয়তোগ হয, 
দেই ভোগ জন্ত সংস্কার হইয়া থাকে, তাহাই বাধনা, সেই 
ব্বাসনাই জন্মান্তরের মুল; মন্‌ শান্ত হইলে, . কিছুতেই তাদৃশ 
হওয়ায় জন্মান্তরও হয় না। 
সুতরাং সে অবস্থায় বিষয় ভোগ হওয়া না হওয়া সমান)। 
।২১--২৫। মন নিরীহ ও শান্ত হইলে, তোমার কর্ধেজিয়গণ 
তকর্মে প্রকৃতই হইবে. না। যেমন যন্ত্রী না চাঁলাইলে, যন্ত্র 
কোন বর্ম্বেই উপযোগী হয় না, তদ্্রপ। ছুইটী কাষ্ঠটনালিকার 
অন্তরে ছুইটী কাষ্ঠময় মেষ থাকে; অন্তর্গত শৃত্র টানিয়। 
তাহাদিগকে লড়াই করাইতে হয, অতএব অন্তরের সুৃত্রেই 
সেই কাষ্ঠমেষের সত্ধর্ষণের হেতু; তদ্রুপ মনোযন্ত্রের সঞ্চলনের 
'ঘুল বিষয় বাসন । € মন হইতেই বিষয়ের আবির্ভাব হয়, 
সুতরাৎ বিষয়বানা না হইলে মন সঞ্চলিত হয় না, এ কথ 
কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তর এই যে) যেমন বারুর অত্যন্তরে 


তাহার সচঞ্চলন শক্তি নিহিত আছে, তদ্রপ বিষয়বাসনার 


অভ্যন্তরেই বাছিক ভোগ ও চিন্তার বিষয়ীভূত জগৎ সংস্কার- 
রূপে বিরাজিত থাকে । (সংস্কার অবস্থার পরিণত বিবয়জাল 
বাসনা-বিক্ষু মন হইতে_দৃশ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে)। 
ঈশ্বরের সত্ত্-গুণ-প্রধান বাসনা উদ্দিত হইবা মাত্র, সুবিশাল 
দিঙ্বগুলী কাল এবং বাহ অভ্যন্তররূপ ইত্যাদি রূপে সেই বাসনার 
প্রকাশ হইয়। থাকে। অনন্তর ঈপ্বরই বিভিন্ন মলিন-উপাধির 
মংসর্গে দেহাদি দৃশ্ট বস্তকেই নিজের স্বরূপ মনে করিঝা, 
জীব্ভাবে অবস্থান করেন। বন্তন্বরূপ প্রকাশ নিজের ধারণানু- 
সারেই হইয়া থাকে । ২৬--৩০। সেই সর্বাত্া,_যথায় যে ভাবে 


সমুঙ্সসিত। তথায় সেই ভাবে তাদুশ রূপ প্রাপ্ত হইয়া! 


থাকেন। সর্ধদরশী পরমাত্মা সর্বন্বরগ বলিয়া যেন দৃষ্ঠ- 
রূপীও হইয়া থাকেন; কিন্তু ডরষ্টা থাকিলে তবে ত প্রকৃত 
ষ্ঠ হইবেন? যেদি সকলেই দৃশ্ঠ, তবে দ্রষ্টাী হইবে কে?) 
আর বাস্তবিক পক্ষে তিনি দৃণ্ঠই আছেন। অর্থাত্‌ কার্ধ্য 
মাত্রই ভোগ্য এবং সেই ভোগ) বিষয় মাত্রই মরিটীকা- 
সলিলের স্তায় মিথ্য/; যেরূপ ভ্রম-সলিলের আশ্রয় মরীচিকা, 
সেইরূপ ভোগ্য বন্তরও আশ্রয় ব্রহ্ম। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির দোষে 
ম্রীচিকায় যেমন জলত্রম হয়, অজ্ঞান দোষে ব্রঙ্গেই সেইরূপ 
জগৎ ভ্রম হয়। আশ্মকব-প্রত্তক্ষ হইলে, ভ্রম অপনীত হয়, 
মরীচিকা প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে আর জল-ভ্রম থাকে না; 


জগংরূপে প্রতিভাত হন। অতএব তিনি যদিচ ভোগ্যমধ্যে 


_ গণনীর হইবার উপযুক্ত, তথাপি মরীচিক? প্রতিভাত সলিলের ধরণী, 


শৈত্য প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে যেরূপ ম্রীচিকায় থাকে না, সেইরূপ 


ভোগ্যতা ঝ দৃশ্ঠ তা ব্রন্মেও প্রকৃত পক্ষে 'নাই। জন্য মাত্রই 


যখন মিথ্য। তখন-_সত্য-্বরূপ এই ত্রহ্মের কারণীন্তর নাই, 
প্রত্যক্ষ তন্ব আলোচনাতেও এই অদ্বিতীয় ব্র্গসিদ্ধি হয়। 
আর অনুম্।নাদি ত প্রত্যক্ষেরই অংশভেদ। অর্থাৎ ঘটশরাবাদি 





হি টাকাকারস্ত “ববুদ্ীন্দিয়কর্মভিঃ সহ মনসি শান্ডে সতি” 
হত্যাহ। | 





জগত্ভ্রম 


4 


মুন্তিকার ক্ষণিক সংজ্ঞামাত্র, ঘটশরাবাদি প্রকৃত পক্ষে মৃত্তিকা 
ভিন্ন মার কিছুই নহে, এইরূপ সকল কার্য সম্বদ্ধেই প্রত্যক্ষ 
করা যায় যে, তাহার কারণই সত্য--কার্ধা মিথ্যা ব্যবহার 
করিবার সংক্ঞামাত্র । যতদুর প্রত্যক্ষ চলে, ততদূর এইব্ূপই 
দ্বেখিবে ; প্রত্যক্ষ না চলিলে অনুমানাদি দ্বারা বুঝিবে, কাধ্যভাব 
ব জন্যভাৰ কতদূর পর্য্যন্ত আছে। ঘটের কারণ মৃত্তিকা, পরমাণু 
হুইতে উৎপন্ন; শতরাৎ ঘটের তুলনায়, ঘট-কারণ মুখপিও 
সত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা মিথ্যা, কেননা! নৃংপিণ্ডের 
কারণ পাঁধিব পরমাণুই ৃত্তিকার প্রকৃত অবস্থা মৃপিশু সংজ্ঞা. 
মাত্র; এইরূপ কারণ-পরম্পরা আলোচনা করিলে বুর্বিবে, যাহা 
প্রকৃত সত্য, তাহার কারণ নাই। কারণ থাকিলে প্রকৃত সত্য. 
বা পারমাথিক সং? হয় না। যাহ।তে সর্ববকারণের পর্যবসান, 
যাহার কারণ নাই, তিনিই পরমার্থ সৎ; সেই সংবন্বই ব্রহ্ম! 
স্বীয় প্রাক্তন প্রযত্ব ভিন্ন দৈব পদার্থ আর কিছুই নহে। যে পুরুষ* 
সাধক অর্থাৎ, মুমুনু, তিনি ইল্জিয়াদি বিজয় দ্বারা:শ্ররূপে পরিচিত 
হইয়া! সেই দৈব-পদীর্থকে দূরে পরিহার করত স্বীয় পৌরুতপ্রতাবে 
নিজ হৃদয়েই উত্তম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে 
পর্ন স্বীয় বুদ্ধিংলে অনন্ত ত্রদ্ধ সাক্ষাৎ না করিতে পার, সে 
পরধান্ত আচার্ধাগণের প্রমীণসিদ্ধ সত্য মত অনুসরণ . পুর্ব্ণক 
তত্ববিচার করা ৩১--৩৫। 


একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯॥ 





বিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে সাধুগঙ্গ, সাধুজনের 
উপদেশ গ্রহণ ও সদ্াচারশিক্ষা দ্বার! স্বীয় প্রজ্ঞা বদ্ধিত করিবে। 
অনন্তর মহাপুরুষের লক্ষণা সারে স্বীয় মহাপুরুবত্ব সম্পাদন, 
করিবে। যদি সম্গ্র মহাপুরুষ-লক্ষণ কোন এক পুরুষে না 
পাওয়। যায় ত থে পুরুষ যে গুণের প্রভাবে জনদাধারণ হুইতে 
উচ্চাসনে দেদীপ্যমান, সেই পুরুষের সেই গুণ শিক্ষা করিয়া 
তন্থারা৷ প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করিবে। হে রাম! শমদমাদি গুণ ও প্ররুষ্ট 
প্রত্ঞাই ম্ছাপুকুষের লক্ষণ! সম্যক জ্ঞান ব্যতীত এই 
মহাকপুত্ব সিদ্ধ হয় না। যেমন, নব অন্ধুর-বৃষ্টিসলিলে 
ৃদধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ফলসম্পদে প্রশস্ত হয়, তব্রপ শমদমাদি 
সদাচার জ্ঞনপ্রভাবে বৃন্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আন্তরিক ফল-_-আত্মহুখ 
উৎপাদন করত শ্রাঘ্য হইয়া! থাকে। অন্ন দ্বারা ধত্ঞত করিলে 
বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে-আবার অন্ন উৎপত্তি হয়; সেইরূপ জ্ঞান 
দ্বারা শমদমাদি গুণের বৃদ্ধি , হয়, আবার শমদমাদি গুণ হইতে 
উত্তম জ্ঞীনের বুদ্ধি হয় । ১--৫। যেমন পদ্ম হইতে অরোবরের 
শ্রীবৃদ্ধি এবৎ সরোবর হইতে পদের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তন্রপ জ্ঞান 
হইতে শমদমাদির বৃদ্ধি এবং শমদমাদি হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। 
সদাচার হইতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং জ্ঞান হইতে 'সদাচারের বৃদ্ধি 
হয়। এই জ্ঞান ও সদাচার পরস্পর পরস্পরের ব্র্ধক। শম 
দম প্রজ্ঞ/ প্রভৃতি দ্বারা হুনিপুণ মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ 





* টীকাকারন্ত--প্রাক্তন্প্রযত্রমাত্রে দৈবমিতি কফি 
তদধীনোহহমিতি ভুপাসনাপরো যঃ পুরুষ ইত্যাদ্যাহ। 





৫৮ যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


করিয়! মতিমান্‌ মুযুক্ষু জ্ঞান ও মহাপুরুষাচার অভ্যাস করিবে। | ষদাচারক্রম তোমাকে উপদেশ দিলাম । এক্ষণে উত্তর প্রকরণে 
হে বত! যে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অত্যন্ত ন। হয়, জ্ঞানেপদেশ প্রদান করিব। এই বশস্কর, আয়ুস্কর, মোক্ষপ্রদ- 
সে পর্যযস্ত, তদুভয়ের কোনটাই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না। যেমন; সংশান্ত্র এতৎশাস্তর-ততৃজ্ঞ বিশ্বস্ত পুরুষের নিকট মতিমান্‌, 
কলমধান্রক্ষিকা কৃষককামিনী উচ্চ করতালি দিয় গন মুমুক্ষু শ্রবণ করিবে।. তুমি এক্ষণে ইহ শ্রবণ করিয়া পরম প্- 
করায়, করম-ধান্ত-ভক্ণীর্ধা বি.জমকুলের নিরাকরণ এব সঙ্গীত | প্রানপ্তিহেতু মানসিক নির্মলতা তৎক্ষণাৎ, প্রাপ্ত হইবে; যেমন 
প্রমোদ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়। থাকে, তদ্রেপ মূসক পুরুষ, কতৃত্বা- | আবিল সলিল, কতক (নির্মূল বীজ) সংসর্গে নির্মুলত। প্রাপ্ত 
ভিমান পরিত্যাগ ও বিষয়-কামন! বর্জন দ্বারা জ্ঞান এবং | হ্য_তদ্রপ। প্রকৃত সাধনপ্রভাবে মননশীল মুমুক্ষুর অন্তঃকরণ 
সদাচার পদ যুগপঞ্জ প্রাপ্ত হ্‌ইয়। থকে। * হে রঘুনন্দন! আমি 1 তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, নিজের প্রেরণ] ন1 থাকিলেও পরম পদে 
প্রবিষ্ট হয়) শুধু যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা নছে)। তত্বজ্ঞান প্রভাবে 
* অত্র পক্ষে জ্ঞানসংপুরুষেহাভ্যামিত্যতেদে তৃতীয়া । তন্ত | অজ্ঞানাদি নিরাকরণ পুর্ব্বক যে পরম পদ প্রকাশিত হইয়ছে, 

পদমিত্যন্নোদয়ঃ | টীকাকারমতে__ননিম্পৃহ কর্ৃত্বহীন মুমুক্ষু | অন্তঃকর্ণ তাহাকে আর পরিত্যাগ করিতে পারে না; ৬--১৫) 
পুরুষ জ্ঞান সদাচার অনুষ্ঠান দ্বারা আনুষঙ্গিক বিদ্বুনাশের সহিত বিংশ সর্ম সমাপ্ত ॥ ২০) 

প্রম পদ প্রাপ্ত হন--এইরূপ অন্বাদর। 














| মুমুক্ষুব্যবহার-পকরণ সম্পূর্ণ ॥ ২ 


1 ওঃ ৯৮ 





























মারা রান জার চায়ে যায মারো ররর আরাজতোরারার চর মানার 


প্রথম সর্গ। 
বশিষ্ট বলিলেন,__জীব-ব্রন্মের অভেদবোধক 'তত্তমসি প্রভৃতি 
শ্রুতি-বাক্যের অর্থ-পর্যালোচন! গুণে যে ব্রন্মের অর্থাৎ জীবের 
(জীব ও ব্রহ্ধ এক কিনা) আত্মপ্রকাশ হইয়াছে, তিনি আত্মতন্ব 
সাক্ষাৎ করিয়া পারমার্থিক সত্য মুক্ত পূর্বর্গরূপেই প্রকাশ পান; 
কেননা, জীব যে কারণে ব্রন্ধৰূে প্রকাশ পায় না, সেই সংসারবন্ধন 


_-জীবে (প্রত্যক্‌ আত্মায় ) ব্বপ্রব অবস্থিত। ( নুতরাৎ জাগরণে | 


যেমন ব্বপ্রের্র অবসান হয়, তদ্রপ আত্মপ্রকীশেই সেই বন্ধনেও 
অপনয়ন হইয়া থকে )। এখনও যে সব. মাদুশ অধিকারী বেদ- 
বাক্য-শ্রবণাদি-উপায়যোগে ত্রন্মের স্বরূপ অবগত হন, তাহারাও 
বহ্গরূপে বিরাজ করেন। সংক্ষেপে যাহ! বলিয়াছি, তাহার মর্ধ্ানু- 
সারে দিদ্ধ হইল, জগৎ প্রপঞ্চ (রজ্জুতে ভ্রম-সর্পের হ্যায়) 
ব্রন্মেই অধিষ্তিত; (ব্রন্মেই পর্যবসিত ব্রহ্ধ ভিন্ন স্বত্ত্র-সত্ত 


আহার নাই?) সুতরাং ইহা! কি, কাহার সৃষ্টি এবং কাহাতে 


অবস্থিত ইত্যাদি সমুদয় প্রশ্শেরই উত্তর হইয়াছে। হে বিচক্ষণ! 


এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ জ্ঞান, বস্ত, ভ্রম ও স্বভাব অনুসারে 


আমি বিবৃত করিব, শ্রবণ কর। আত্মার স্বরূপ আকাশবৎ নিরাকার 
এবং 'চৈতন্ত স্বরূপ । তিনি জীবরূগী হইয়৷ জগ২ দেখিতেছেন ) 


এই জগং-দর্শন ্বপ্রদর্শনের তুগ্য। তুমি, আমি, ইত্যাদিরপ 


প্রতীয়মান জগ২সংসার স্বপ্ন-উপমায় উপমেয়। : অর্থাৎ জগংদর্শন 
সত্য, কিন্তু জগত, মিথ্যা, যেমন স্বপ্রদর্শন সত্য, কিন্ত স্বপদৃষ্টি বিষয় 
মিথ্যা হয়। মুমুকুব্যবহার প্রকরণ কীর্তনের পর এক্ষণে জগতের 


: উৎপত্তি-প্রকরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।১-৫। প্র 


আছে বলিয়াই বন্ধন। হুতরা দৃশ্তের অভাব হইলে আর বন্ধন 
থাকে না। যে প্রকারে দৃশ্ঠ অভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা বলি, ত্রমে 


শ্রবণ কর। এই জগতে ধে জন্মে, সেই বৃদ্ধি পায়, নিত 
এবং স্বর্গ বা নর্রক ভোগ করে। যেহেতু তুমি নিজের স্বরপক্জান 
 নাখাকায় বদ্ধ আছ, সেই হেতু--আত্মা পুর্বে যেমন থাকেন, 
পরেও সেইরূপ থাকিয়াই সংসারক্ষেত্রে উৎপত্তি সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন, 
এই সমস্ত-বিষয় তোমার আত্মন্বরূপ-জ্ঞানার্থ বর্মন করিব? হে 
'বাধব! এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য__সংসারের উৎপত্তি সংক্ষেপে 
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৷ বলি, শ্রবণ কর। অনন্তর তোমায় ইক্ছানুস|রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ 


বলিব। স্বপ্ন যেমন নুধু্ডিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই চরাচর 
জগৎও প্রলয়ে বিনষ্ট হুইয়! থাকে ।৬--১০। তৎকালে যে 
অনির্বচনীয় সৎপদার্থ অবশিষ্ট থাকেন, তাহার নাম নাই, তিনি 
তখন' অভিন্যক্তিশৃন্ত, তিনি তেজ নহেন, অন্ধকারও নহেন, তিনি 
নিক্্ি এবং অপরিচ্ছিন্ন। পণ্ডিতগণ বাক্য-গুয়োগ-ব্যবহার- 
সিদ্ধির জন্ত পরমাত্মার ধত,আত্মা, পরত্রহ্ম, সত্য, ইত্যাদি নাম 
কলপন! করিয়! থাকেন । তিনি শুদ্ধচিংস্বভাব হইলেও ষ্িপ্রারন্ত 
সময় আপনিই আত্মমাধাঘ়্ জড়রূপে বিবর্তিত হইয়া জীবনাম 
বিডশ্বিত জীবভাব যেন পরিগ্রহ করিয়া থাকেন (তিনি ঈশ্বর )। 
অনন্তর সেই চৈভন্তম় বস্ত মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া স্ধল্প বিকল্প ' 
অবলম্বন হেতু জড় ভাহ্বে সনদন্ধ বাল্য প্রাপ্ত হইলে পর প্রাণ" 
রূপ ও পঞ্চভুতরূপ পরিগ্রহ করেন। মনো ভাবপ্রাণডর পর যেরূপে 
[ণরূপাদি গ্রহণ করেন, তাহার পদ্ধতি এই যে, মনোভাবপ্রাপ্তি 
হেতুস্থীয় পরমাত্মভাব বিশ্মরণ হওয়ার সুস্থির সাগর হইতে অস্থির 
অরগ্গের স্তায়, দেই চতন্ত হইতেই সঙ্ধলপ-বিকক্সাদি মনো 
প্রকটিত হয়। ১১--১৫। সেই সমষ্টি মনোভা বপ্রাপ্ত হিরণ্যগর্ত . 
নামক চত্যই আপনিই পুর্ব্ব সংখ্কার অনুসারে বিবিধ সম্ধক্স 
করেন। সেই অত্যসল গুভাবেই প্রাণীদিহাব-প্রান্তিপুরঃসর 
ইন্দ্রজালোপম এই জগতের আবির্ভাব হয়। যেমন ুবর্ণবলয় সুবর্ণ 
হইতে পৃথক্‌ নয় এবং বলয়ের নুবর্ণৃকিও হুবর্ণবলম্ব হইতে পৃথক 
বলা যায় না, তদ্রপ ব্রদ্ধের সততায় যাহার স্ভ-_সেই জগৎ ব্রঙ্ধ' 
হইতে পৃথক্‌ নহে, ব্রহ্ধও জগ্গৎ হুইতে বিভিন্ন নহেন। এই পরি- 
দৃষ্টমীন জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব ব্রক্গভাবেই পর্যবসিত, কিন্তু জগ- 
ভাবে পর্যবসিত নহে ; যেমন সুবর্ণবলয়ের অস্তিতা স্বর্থভীবেই- 
পর্যবসিত, বলয়-ভাবে নহে.) (বলয় ত ক্ষণিক নামমাত্র হুবর্ণ- 
বলয়কে যদি সত্য বলিতে হয়, তাহা হইলে, তাহার হুবর্ভীবকে.: 
গ্রহণ করিয়াই বলিতে হইবে।) যেষন মরু-মরীচিকায় নদীতরন্ধ- 
অসত্য হইলেও অত্যবং প্রতীয়মান হয়, তদ্রপ এই ইন্জাল্- 
মং জগৎ অমত্য হইলেও মনের প্রভাবে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়।, 
সেই . কারণে তন্ব্দশী পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, 
সংসতি, ব্ধ, মায়া মোহ, মহত) তম, এই সাত্টী নাম প্রদান, 











০০ 


করিয়া থাকেন ' ১৬-২০। ছে চন্দাননা! আমি প্রথমে তোমার 
নিকট বন্ধের স্বরূপ কীর্তন করি শ্রবণ কর. পরে মোক্ষের স্বরূপ 
বর্ণন করিব। বস! দর্শনকর্তার প্রতিবিশ্বচৈতন্ের দৃশ্ঠপদার্থের 
সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই বন্ধন। উক্ত ভ্রষ্টাই দৃগ্ঠ দ্বারা বদ্ধ এবং 
দৃশ্ঠের অভাবে মুক্ত। “তুমি, আমি” ইত্যাদিবিধ মিথ্যাভেদকল্গিত 
জগহই দৃষ্ঠ নামে অভিহিত হয়। যাবৎ এরূপ জগৎ বিদ্যমান 
খাকে, তাবঙ মুক্তিলীভ হয় ন|। অনর্থক প্রলাপ বাক্যের স্তায় “ইহ! 
নাই, এ সকল অলীক” ইত্যাদিবিধ বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্ঠ 
বোধরূপ ব্যাধির শান্তি হয় না; অধিকন্ত তাহা বৃদ্ধিই পায়; কেননা, 
--উসকল মৌথিক বাক্য,মানসিক বিক্ষেপের জনকই হইব! থাকে। 
'বিচারুকগণ বলিয়াছেন, তর্কের আতিশব্যে তীর্থসেবায় ও নিয় মাদির 
অনুষ্ঠানে এই সত্যবহ প্রতীয়মান দুশ্ঠ জগংকে তুচ্ছ করা ঘা না। 
কিন্তু যিনি মনকে আত্মবিচারে নিযুক্ত করেন, তিনি জগৎকে 
উপেক্ষা করিয়া চলিয়া! যান ৯) এই দৃপ্ত জগ যদি সত্য সত্যই 
থাকে. ত কদাচ ইহার অবসান হইতে পারে না। কারণ, 
অগতের সন্তা ও সতের অভাব সর্ব] অনভ্ভব ৷. অপরিজ্ঞেয় 
চৈত্ম্ত্বরূপ আত্মা-_যাবৎ দৃশ্ঠনিবৃত্তি না হয়, তাবৎ্_যথায় যথায় 
অবস্থান করিবেন, তথায় তথার এমনকি পরমাণুগর্ভেও তীহার 
দৃশ্য দর্শন হইবে। আমি নেই কারণেই নুরাপানে তৃপ্তি 
আছে এই ধারণার পরিত্যাগ করার স্য় দৃষ্ঠ জগতের 
আস্তিত্ব আছে'. এইরূপ ভ্রম, তগস্তা ধান ও জপের অভ্যাসে 
চিনতশুদ্ধি সাধনপুক্ধষক পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে কোথাও 
তাহার কলগ্কলেপ দেখাযায় না! হে রাম! যাব জগতের 
দর্শন ঘটিবে, তাবৎ পরমাণু মধ্যে থাকিলেও চিন্বরূপ দপণে 

জগতের প্রতিবিশ্বপাত হইবেই হইবে। যেমন দর্পণ বিস্তৃত 
বা! ন্কীর্ণ যে স্থানেই থাকিবে, সেই স্থানেই তাহাতে শৈল সাগর 
ভুতল সলিল ও নদী প্রতিবিশ্বিত হইবে; চিত্ম্বরূপ দর্পণেও 
তদ্রপ। সেই প্রতিবিম্বপাত বশতই চিৎ্বরূপ আত্মায় পুনঃপুনঃ 
পরিবর্তনশীল, ছুঃখ, জরা. মরণ, জনম, জাগ্রত, স্বপ্ন ও জুষুণ্ডি ₹টিয়া 
থাকে। সমাধিকালেও “আমি দৃণ্ঠ দেখিতেছি না, তাহা মার্জন 
করিয়৷ অবস্থিতি করিতেছি” এইরূপ. সংস্কার বিদ্যমান থাকে। 


সেই সংস্কার সংসার-ম্মরণের অক্ষয় বীজ (সেই বীজ পুনঃপুনঃ 


সংস্কারাষ্ষুর প্রঘব করে। অতএব সবিকলক সমাধি দৃশ্য মার্জনের 


হেতু নহে )। তবে নির্ব্বিক্ক সমাধি হইলে চৈতন্তন্সপত্ব এমন 


কি বা প্ন্ত হইতে পারে বটে; কিন্তু দৃঠসত্ে নির্বিকল্প 
সমাধি হইবে কিরূপে ? যেমন্‌ বুপ্তির অবদানে সমুদায় পুর্ব তন 
জ্ঞানের উদয় হয়, তদ্রূপ সমাধি হইতে উখিত হইলেও পুনর্ধবার 
পুর্ব অখন্ডিত-দুঃখ-পরিপূর্ণ জগ প্রতিভাত হইয়া থাকে । 
রাম! পুনর্ববার ষখন লিট নিপতিত হইতে হয়, তখন এরূপ 
ক্ষণিক সমতা-হৃখে ফল কি? ৩১_-৩৫। যদি মনে কর, কম্মিন্‌ 
কালেও নিব্বিকল্প মমাধি ভঙ্গ না হইলে অনন্ত সুযুপ্তিসম অমল 


ব্রহ্মপদ্ লাভ হইতে পারে ; ত তাহার উত্তর এই যে, মনোনামক 


মুল দৃশ্ঠ ঘখন আছে, তখন যত্বঝান্‌ যোগীরাও সম্পূর্ণরূপ মার্জন 
করিবেন কিরূপে? তাদুশ চিভ যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে, সেই 


সেই-ব্ষয়েই জগদৃত্রম হইবে, দ্রষ্টী যদি আপনাকে বলপুর্বক 





_ * বিচারৎ কারয়তি ইতি ক্কিপ বিচারকাঃ! যী চানাদরে। 
'টীক!কারন্ত বিচারকা ইতি সন্বোধনে, কর্তৃপদ্ঞ্চোহ্মিত্যতিপ্রৈতি ৷ 











যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ | 


পাষাণ-ভাবনায় পাষণপরিণামে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করেন; 
তাহা হইলে, সে পরিণামের অবসানে পুনর্র্বার তাহার দৃণ্ঠ দর্শন 
হইবেই হইবে এবং এ পর্যন্ত কোনও .যোগীর নর্দিকল সমাধি 
পাষাণতুল্য হইয়া অনন্তকাল স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা ষকলেরই ' 
অনুভবসিদ্ধ। পাণ-পরিণামী নির্বরিকল্প সমাধি অনন্তকাল স্থির 
থাকিলেও তাহা (জড়পরিণতি ) অনাদি অনন্ত শীন্ত শ্রেষ্ট জ্ঞান 
স্বরূপ মুক্তিগ্রদ হইতে পারে ন। | ৩৬--৪০। অতএব ইহাই 
সিদ্ধান্ত যে দৃণ্ঠ যদ্দি সত্য হইত, তবে কখনই তাহার অবসান 
হইত না। তপ,জপ ওধ্যান করিলে দৃশ্ঠের পরিহার সাধিত 
হয়, ইহাও অনভিজ্ঞের কঙ্পনামাত্র4 (তবে তপন্তাদি চিন্ত- 
শুদ্ধির হেতু বটে )। যেমন পদ্মুমধ্যে ভবিষ্যৎ কমললতিকার সুষ্ষ 
অবস্থা-_পন্ববীজ লুক্কার়িত থাকে, তেমনি, দরষ্টাতে দৃশ্-হক্ষ 
অবস্থা-দৃষ্তাবুদ্ধি লীন অর্থাৎ সংস্কাররূপে নিহিত থাকে । পদার্- 
বিশেষে রম, তিলে তৈল ও কুনুমে সুগন্ধের স্তায় দর্শনকর্তাতে 
রা বিদ্যমান থাকে। যেমন কপু্রাদি পদার্থ যে স্থানেই থাকুক 
1 কেন, সেই স্থানেই গন্ধ উদ্ভব করে, সেইরূপ জীবভাবাপন্ন 
সি 1 যেখানে থাকুন, তদীয় উদরে দৃশ্ঠজগতের উদ্ভব হইবেই। 
যেমন তুমি স্বীয় নেই হৃদয়ে স্বপ্নসক্কপ্প এবং মানন 
রাজ্যাদি বুঝিতে পার, তন্রপ দৃগ্ঠপদার্থও হাদয়ে আছে ইহাও' 
বুঝিতে পারিবে। থেমন টি কল্পন/প্রভব পিশাচ বালকগণকে 
বিনাশ করে, তেমনি, এই দৃগ্ঠরূপিণী পিশাচী ভষ্টাকেই হন 


৷ করিয়া থাকে। . যেজধপ বীঙ্জের অন্তর্গত অন্কুর উপযুক্ত দেশ কাল 


প্রাপ্ত হইলে বৃহত বৃক্ষ হয়; সেইরূপ, অন্তঃস্থ চিংসৎযুক্ত চিন্তে 
সংস্কাররূপে অবস্থিত দৃশ্ঠজ্ঞানও দেশ কাল ও অবস্থাদিক্রমে বৃদ্ধ 
প্রাপ্ত হর়। যেমন বীজাদির অন্তরে বৃক্ষশক্তি সর্কদাই বিদ্যমান 
থাকে, কিন্তু কখন মে শক্তি বিলুপ্ত, কখন ব পরিত্যক্ত বোধ * 
হয, সেইরূপ চিন্মাত্রশরীর জীবের অন্তরেও তদদীয় স্বভাবরূপ 
জগ্‌ং সর্ব! অবস্থিত রহিয়াছে । সমগভেদে মাত্র লুপ্ত বা ত্যক্ত 
বোধ হরু। ৪৩--৪৮।. 
| প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১॥ 


দ্বিতীয় সর্গ । 


বণিষ্ঠ কহিলেন-_-হে রাঘব! ভ্রতি-হুখকর আকাশজ 
(হিরণ্যগর্ভ ) বিপ্রের উপাখ্যান শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে 
উৎ্পত্তি-প্রকরণ জম্যকৃরূপে বুঝিতে পারিবে। ধ্যানপরায়ণ, 
সতত পরহিত-তৎপর, পরম ধার্মিক আকাশজ নামে এক বিপ্র 
বাম করেন। তীহাকে চিরজীবী দেখিয়া মৃত্যু চিত্ত, করিলেন, 
“আমি অবিনাশী এবং ক্রমশঃ সকল প্রানীকেই ভক্ষণ করি; 
কিন্ত এই আকাশজ বিপ্রকে কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে পারি 


না? খড়াধারা যেমন পাষাণকর্তনে 'পরাজুখ হয়, সেইরূপ এই 
্রাঙ্মণে আমার শক্তি পরাহত হয়। এই ভাবিয়া মৃত্যু সেই, 
ব্রাহ্মণকে হনন করিতে (পুন্রপি) তদৃগৃহে গমন করিলেন। 
কোন উৃযোগশীলপুরুষ স্বকর্থ্বে উদ্যমত্যাগ করে না। ১-৫। 
অন্তর মৃত্যু যখন তদ্গৃছে প্রবেশ করেন, তখন কল্পান্তবহিসরৃশ 
অনল ইহাকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। (তথাপি) মৃত্যু অপ্বিশিখা 
বলয়তেদ করিয়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া৷ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কর 
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মাারিযরআঃ মাত 


উৎপতি-প্রকরণ। | ৬১ 


দারা যত্রসহকারে ধরিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু মৃত্যু বলবান্‌ 
হইয়াও : সম্কলকলিত পুরুষকে যেমন ধরা যায় না» সেইরূপ 
 ব্রাঙ্মণকে সম্মুখে দেখিলেও হস্তশত দ্বারা ধরিতে সমর্থ হইলেন 


না। অনন্তর মৃত্যু, সংশয়চ্ছেদকর্তা যমকে আসিয়া! জিজ্ঞাসা 


করিক্েন, “ছে প্রভে।! আমি আকাঁশজ বিপ্রকে কি নিমিত্ত 
ভোজন করিতে সমর্থ হইতেছি না?” যম কহিলেন, *ৃত্যো। 
তুমি একাকী বল দ্বারা উহাকে মারিতে পারিবে না বধ্য ব্যক্তির 
কম্মুই (প্রাক্সঞ্চিত কমু) বধের হেতু, সেই কর্থ উহ্থীর নাই 
বলিয়াই উহীকে তুমি বধ করিতে পারিতেছ না; অন্ত কোন কারণে 
নহে। ৬--১০। অতএব তুমি যত্ব পূর্বক বিনাশনীয় এই বিপ্রের 


কর্ম নকল অন্বেষণ করিয়া, আইস, তাহার সাঁহাধ্যেই ইহাকে উদর" | 


সাৎ করিতে পারিবে ৷ অনন্তর মৃত্যু তাহার বর্ধবেষণে তৎপর 
হুইয়া চতুদ্দিক্‌ নদী, সরোবর, বন-জজল, পর্বত, দেশদেশান্তর- 
সাগরতীর, দ্বীপান্তর, গ্রাম, নিখিল রাষ্ট্র ও নগরসমূছে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। সেই মৃত্যু এইবূপ যত্রপরায়ণ হইয়! ভূমগুল ভ্রমণ 
করিলেন; কিন্তু বন্ধ্যাপুত্র যেমন পাওয়| যায় না, একের সন্কলিত 
গর্ধ্বত যেমন অন্ঠে পা না, সেইরূপ কোন স্থানেই সেই আকাশজ 
বিপ্রের কর্মের অনুসন্ধান পাইলেন না । ১১--১৫। অনন্তর 
অর্ববার্থকোবিদ্র যমের নিকট আসিয়! জিজ্ঞাস। করিলেন। অনুজীবি- 
গণের কৌন কর্তৃব্য কার্যে সংশয় উপস্থিত হইলে প্রভুরাই তাহার 
মীমাংসা বরিয়া দ্বেন। মৃত্যু কহিলেন, “প্রতো ! আকাশজ বিপ্রের 
কম্ম কোথায় আছে বলুন। অনন্তর ধর্মুরাজ ব্হক্ষণ চিন্তা করিয়। 
বলিডে লাগিলেন, “হে মৃত্যে। 1”  আকাশজ বিপ্রের কোন কর্মবই 
নাই, এই আকাশজ বিপ্র কেবল আকাশ হইতেই উৎপন্ন হই- 
যাছেন। যে পদার্থ আকাশ হইতে উৎপন্ন, তাহা নির্মল আকাশই 
হইবে। অভিমান বহযু-ব।সনাদি মরণের সহকারী কারণ, এ্রহিক 
কর্ম ইহার নাই৷ বন্ধ্যাপুত্র ও অনুৎপন্ন পদার্থের সম্বন্ধের স্তাক় 
প্রাক্তন কম্ম্ের সহিত ইহীর অম্বদ্ধও একেবারেই অলীক। 
১৬_-২০। যখন আকাশ ভিন্ন অন্ত কোন কারণই নাই, তখন তিনি 
আকাশই। আকাশে মহাবৃক্ষের স্টার, ইহাতেও প্রাক্তন কর্ম 
নাই। পূর্বকর্থ না থাকায়, ইহার চিত্ত অবশীভূত নহে 
এবং এই ত্রাণ অব্য ভোগ্য কোন কর্মুইি সঞ্চয করেন নাই, 
হুতরাং এই আকাশজ বিপ্র অকাশকৌধাস্্া বিশদাকাশরূপ 
স্বকারণেই (বর্ষে) অবস্থিত এবং নিত্য ;) অন্য কোন কারণই 
( আকাশ ব্যতীত ) ইহার নাই। ইহার কোন প্রাক্তন কর্ম নাই 
এবং অদ্যতন কন্দুও ইনি কিছুই করেন না। . ইনি কেবল 
বিজ্ঞান ও আকাশ স্বরূপ। তবে যে আমরা ইহার প্রাণ 
ও দেহাদির ' ক্রিয়া লক্ষিত করি, তাহা কেবল স্থীয় 


_ অবিদ্যা-ভ্রম মাত্র । বাস্তবিক ইহার তাহাতে কর্মবুদ্ধি 


নাই। ২১--২৫। : যেমন স্তস্তক্ষো্দিত কাষ্টপুত্তলিকা শ্তত্ত 
হইতে অভিন্ন হইলেও উহা হইতে বিভিন্ন-আকার দেখায়; 
সেইরূপ চিন্বয় ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত -চিন্ময়ী . প্রপঞ্চরচনাও স্বীয় 
আকার'.চিৎ হইতে . বিভিন্ন দেখাইয়া! থাকে! . ফলত 
্রা্মণ আকাঁশাত্বা। হইয়! অবস্থিত। যেমন জলে ভ্রবত্, আকাশে 
শুন্ঠতু এবং বাযুতে স্পন্দ অবস্থিত, সেইরূগ . এই আকাশজ 
বিপ্র পরম পে" অবস্থিত € অর্থাৎ তাহা হইতে: অভিন্ন )। 
ইহার ইদানীন্তন কর্ম জকিত নাই এবং পুর্ববকর্মু নাই). 


সেই কারণে সংসারের বশতাপন্নও হন না। সহকারী কারণের 








অভাবে যাহা উন্নপন্ন হযু, তাহ? স্ককারণ হইতে ধিন্ন নহে, ইহ! 
অনুভবসিদ্ধ। ইহার অন্ত কোন কারণ নাই; সেই জন্ত ইহাকে 
বস্তু (আপনিই উৎপন্ন ) বল! হয়। ২৬-৩০। ইহার পূর্বেও 
অধুনাও যখন কোন কর্তৃত্ব নাই, তখন উইকে কিরূপে আক্রমণ 
করিবে? সত্যঙ্থস্স যে জীব আমি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভুতেরই 
কার্য” এইরূপ দু়নিশ্চয়সম্পৃন্ন হইবেন, তখন তিনি পার্থিব বলিয়া 
পরিগণিত হইবেন এবং এই হিরণ্যগর্ত ও বুদ্ধিতে মৃত্যুকল্পনা 
করিবেন। তৎকালেই হিরণ্যগর্ভের ব্যষ্টিভূত জীবকে ঝটিতি 
আক্রমণ করিতেও পারা যায়। পৃথিবী প্রভৃতির সম্বন্ধ জ্ঞান 
না থাকাতেই ইহার কোন আকার নাই.। আকাঁশকে যেমন দৃঢ- 
রজ্জ-দ্বার! গ্রহণ করিতে পার! যায়না, সেইরূপ নিরাকার শর 
বিপ্রকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। মৃত্যু কহিলেন তগবন্! : 
আকাশ শুন্য, তাহ হইতে কিরূপে উনি উৎপন্ন হইলেন? পৃথিবী 
প্রভৃতির কথন সত্তা ও কখন অসত্তা হয় কেন? আমাকে ব্লুন। 
যম কহিলেন, এ আকাশজ বিপ্র কখনই উৎপন্ন হুন নাই, চির 
দিন. বিদ্যমান আছেন। উনি কেবলমাত্র বিজ্ঞান প্রভ| ও 
নিরাকার রূপে অব্বস্থিত। ৩১--৩৫। মহাপ্রলয়কালে কিছুই 
অবশিষ্ট থাকে না, কেবল একমাত্র শান্ত শুন্ত নিত্য প্রকাশমাল 
সুক্ষ নিরুপাধি অনন্ত অজর পরব্রহ্গই থাকেন (সেই ব্র্ধাই ইহার 
স্বরূপ )। তাহার পর স্ষ্টিপ্রারস্তে বাসন! ও অদৃষ্টসঞ্চিত জীবের 
অবিদ্যানিবন্ধন, জ্ঞানমাত্র-স্বভাব এ ব্রহ্মের অতিসান্নধানেই পর্বর্বত- 
প্রমাণ “আমি দেহ” ইত্যাঁকার তেজোময় বিরাটশরীর ঈষৎ ক্ফুরিত 
হয়, তখন সেই অবিদ্যাকারণে এ মিথ্যাভৃত আকার কাকতালীয়- 


বৎ সহসা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । -্রেহ্ধ আকাশব হিবণ্য- 


গর্ভের উপাধি-_অজ্ঞান জলাশরতুলা, ব্রহ্গগ্রতিবিশ্ব সেই উপা- 
ধিতে নিপতিত হইয়া জলাশয়ের ধর্ম বিক্ষোভাদির আশ্রয় হন, 
দেই উপাধিই তেজোময় বিরাট শরীর নামে কথিত! জলাশয়ের 
ব্যষ্টি যেমন জলের কিয়দংশ, তদ্দরপ হিবণ্যগর্ভের ব্যষ্টি প্রত্যেক 
্বাপ্নজীব। ) সেই হিবণ্যগর্ভই এই আকাশজ ত্রান্গণ। ইনি ্ষ্টি- 
প্রারক্তেও আকাশোদরে নির্ব্বিকল্প আকাশরপ অবলম্বন কিক! 
অবস্থিত ৷ ইহার দেহ, কর্ণ, বর্তৃত্ব, বা বাসন! কিছুই নাই। ইনি 
বিশুদ্ধ চিদাকাশ বিজ্ঞনঘনব্ূপে স্কুরিত আছেন। ইহীর প্রাক্তন 
বাসনা-জাল কিছুই নাই। যেমন তেজের দীন্তিই রূপ, সেইরপ 
আকাশ-রগী প্র রহ্ধার আকাশ ব্যতীত আর কোন রূপই নাই। 
বেদনা! অর্থাৎ বহি্দ্খচিত্প্রবৃতি পধ্যন্ত শান্ত হইত! গেলে উহার 
প্রাতিভানিক শরীরও থকে ন1। চিদাকাশের স্বরূপ পরিচয় বেদনা- 
শান্তির হেতু। অতএব ইহীতে পৃথিবী প্রভৃতির সম্বন্ধ নাই। ছে 
সৃত্যে।! অতএব ইহার আক্রমণে যত্বান্‌ হইও না। আকাশকে, 
কেহ বখন গ্রহণ করিতে পাঁরে না। মৃত্যু ইহা শ্রবণ রূরিষা 
বিস্মিত হইয়৷ ন্বমন্দিরে গমন করিল ।২৯-_৪৪। রাম কহিলেন, 
ভগবন্! আমি বোধ করি, আপনি সেই:-স্বয়স্ত অজ একাত্ম 
বিজ্ঞানময় ( জীবসমষ্টি স্বরূপ ) মদীয় প্রপিতামহ ব্রহ্মার কথাই 
বলিলেন। বশিষ্ট কহিলেন,-_তাহাই বটে, আমি তোমাকে প্র. 
ব্রহ্মার কথাই বলিলাম, পুর মৃত্যু ইহার নিমিভই যমের সহিত' 
বিতর্ক করেন। মন্স্তরকালে সর্কক্ষক মৃত্যু যখন প্রজীসমূহ 
ভক্ষণ করায় বলবান্‌ হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ 
করেন, তখন ধর্দুরাজ যম তাহাকে এরূপ উপদেশ'' দেন ফে. 
যাহ! নিত্য করে, তাহাতেই তাহার (অভ্যাস ব্শতঃ ) প্রবৃত্তি হয় 1. 





]. 








৬২. 


(মৃত্যুও অগ্যাম বশত; ব্রঙ্জীকে আক্রমমণ করিতে গিয়াছিলেন) 
এই ব্রহ্মা আকাশশরীর, ইহাকে আক্রমণ করিবে কি রূপে? এ 


্রহ্ধ! মনোমাত্র_ পৃথ্যাদি-মাকার-বিহীন সঙ্ল্পমাত্র। যিনি চিদাকাশ- 


বূপেই আকারের অনুভব করেন, তিনি চিদাকাশই, তাঁহার কোন 
কারণ (উৎ্পাদক) নাই এবং তিনিও কাহারও কার্য (উত্পাদ্য) 
নছেন। ৪৪-_৫%। যেমন এই আকাশ পার্থিব না হইলেও 


ইন্দ্রনীলম্্ মহা কটাহবৎ প্রকাশ পাঞ, মনোমধ্যে সর্ধলিত 


পুরুষের আকার যেমন লক্ষিত হয়, তেমনি ইনি পৃথ্যাদি-রহিত 


 হুইলেও আপনি প্রকাশমান হন, সেইজন্ঠ ইহাকে স্বয়ন্তু বলা 


যায়। পৃথিব্যাদি ন! থাকিলে নির্মল আকাশে মুক্তাবলী ভ্রম এবং 
সন্থল্প ও স্বপ্রময়ে নগরত্রমের স্তায় (পার্থিব না হইলেও ), 


: পরস্বপ়্তু শরীরের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইনি কেবল পরমা, 


দেই জন্ত ইহাতে ভর তব! দৃগ্ত্ব কিছুই নাই। কেবল চিনমাত্ 
স্বভাবতাই লক্ষিত হয়, তথাপি ইনি স্বয়স্ূ হইয়া প্রকাশমান 
হুন। সপ্কস্সই মন্র রূপ, সেই মনকেই অর্থাৎ মনোভাবাপন্ 
চচতন্তকেই ব্রহ্ধা বলা হয়; এই পুরুষ সঙ্গল্সাকাশরূগী, 
ইস্াতে পৃথ্যা্ি নাই । যেমন চিত্রকরের অন্তঃকরণে ( ুভ্তলিকা- 


নির্মাণের পুর্ন ), দেহহীন পুঞস্থলিকা উদিত হয়; সেইরূপ 


এই ব্রহ্মা চিদাকাশের স্বচ্ছ প্রতিবিন্বগ্রাহক মনঃম্বরূপ হইয়া 
চিদাকাঁশে প্রকাশমান হন। আদি-মধ্যবিহীন অনন্ত কেবল 
চিদাকাশই  ত্রক্গী, ইনি স্বয়ন্ত হইয়াও নিজচিত্ত দ্বারা আকার- 
বান্‌ পুরুষের স্তায় প্রকাশিত হন। বাস্তবিক ইহার শরীর 
বন্ধ্যা পুত্রের স্তায় মিথ্য। | ৫১৮৫৪ । 


দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ 


খা 


তৃতীয় সর্গ। 
'াঁম কহিলেন,-তগবন্‌ ! আপনি মনকে শুদ্ধ ও পৃথিব্যাদি- 
রহিত কহিলেন, পৃথ্যাদিরহিত শী মনই ব্রঙ্ধা কহিলেন ইহা সত্য 
'বটে, কিন্ত ব্র্মন্‌ ! যেমন আপনার আমার ও অনান্য প্রাণিবর্গের 


প্রতি প্রাক্তনী স্মৃতি (সংস্কার) কারণ হয় না৷ কেন? তাহা 
আমাকে বলুন। (পূর্বের বশিষ্ট ব্রহ্মাকে মনোরূপ বলিয়াছেন, 
.বানাজালকেই মন বল! হয়, তবে এই ব্রঙ্গার প্রাক্তন বাসন/জাল 


কিছুই নাই, ইহা বল সঙ্গত হয় কিরূপে ৭ এই সন্দেহে রাম এরূপ 


-জিজ্ঞাস। করিলেন )। বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, যাহার পর্ধবকর্মন 
: সমন্বিত পুর্ব্ব অর্থাৎ লিঙ্ঈদেহ বিদ্যমান আছে, তাহারই প্রাক্তনী 
স্মৃতি শরীরের কারণ হয়। ব্রদ্ধার বখন কোনপ্রকারই প্রাক্তন কর্ম 
: নাই, তখন কিরূপে তীহার প্রান্তনী স্মৃতি শরীরের কারণ হইবে? 
অতএব উহার শরীর" স্থতই উৎপন্ন অথব| চিৎ্বরূপ যে মন, 
তাহাই সেই শরীরের কারণ। এই চিৎ হইতে তিনি পৃথক নহেন্; 
অতএব তাহাকে স্বতই উৎপন্ন বলা যায়, .এই জন্য তীহার নাম 
যু। ১--৫। হে রাম! এই স্বয়ডুর আতিবুহিক দেহই আছে। 
ইনি যখন জন্মবিবজ্দিত, তখন ইহার আধিভৌতিক দেহ উৎপন 
হয় না। (বাসন প্রভৃতির অভাব-_হিরণ্যগর্ভের স্বরূপাবস্থ। বা 


: “ ভ্রঙ্গভাব লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে । যাদূশ ফলোন্মুখী বাষনা- 


২ : -বলে মৃত্যুর 'অধিকার যোগ্য শরীর সম্বন্ধ হয়, তাদৃশ বাসনা হিরণ্য- 








.শরীরের প্রতি প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ হয়; সেইরূপ এই ব্রহ্মশরীরের 


যোগবাশিল্ট-রাম।য়ণ। 


গর্ভের নাই, তাদুশ শরীর-সন্বন্ধও নাই।) রাম পুনরপি প্রশ্ন 
করিলেন, ভগ্বন্! সকল প্রাণীরই আতিবাহিক ও আধিভৌতিক 
এই দ্বিবিধ দেহ আছে, ব্রচ্মার এক দেহ কেন? (আমাকে বলুন ) 
বশিষ্ঠ কছিলেন,-_অন্য সকল প্রাণীর চক্ষুরাদি ব্যবহারিক প্রমাণ 
দবাব৷ জ্ঞেয় পঞ্ষীকৃত-ভূতসমন্টিরূপ কারণ আছে -বলিয়! ছুই শরীর 
আছে। কিন্তু অজ ব্রহ্মার প্রোক্ত কারণ না থাকায় একই আতি- 
বাহিক দেহ আধিভৌতিক দেহ নাই। এই অজ ব্রক্গা সকল 
ভুতের পরম কারণ, কিন্তু ইনি জন্মবিবর্তিিত বলিয়া ইহ্থার কোন 
কারণ নাই, সেই কারণে ইহার এক দেহ । এই প্রথম প্রজাপতির 
আধিভৌতিক দেহ নাই, ইনি কেবল আতিবাহিক দেহধারী ও 
চিদবাকাশম্বরূপে প্রকাশমান। ৬--১০। ্রব্রঙ্গা চিত্ত. সেন্স). 
মাত্র-শরীর, পৃথিবী প্রভৃতির ক্রম সম্বন্ধ তাহাতে নাই। এ আদ্য 
প্রজাপতি আকাশ-শরীর হইয়া প্রজাসমূহের সৃষ্টি করেন। সেই 
সমুদয় প্রজাঁও চিদ্বাকাশ স্বরূপ, কারণানন্তর সহকার ব্যতীত যাহা 
যাহ! হইতে উৎপন্ন, তাহা তাহাই (কারণই ), ইহা সকলেরই 
অন্ুতবসিদ্ধ। পরমবোধ স্বরূপ নিপ্ধাণ পুরুষ ভরান্তিবশত ' চিত্-, 





মাত্র হইলেও তিনি বাস্তবিক চিদাকাশ, ভৌতিক-পুরুষাদিভাব* ১ 


প্রাপ্তি তাহার হয় ন৷ ২ এ চিভদেহ-সংসারব্যবহারী সমুদয় জীবের 


প্রথম প্রস্পন্দ ও তাহ। হইতে প্রথম অহস্তাবের উদয় হয় । যেমন .. 


বায়ু হইতে স্পন্দ উৎপন্ন হয়, সেইরপ খর প্রথম প্রতিম্পন্দ  ব্র্ী) 
হইতে অবিভিন্ন অর্থাৎ তৎস্বরূপ প্রজাসমূহের বিস্তার হয়। 
১১_-১৫। এই জীবসমুহ পরমার্থচন্মাত্রাকার ব্রহ্ম হইতে উৎপনন 
হওয়ায় চিন্মাত্ স্বরূপ হইলেও এই প্রত্যক্ষ অচিন্ময় আকারে অর্থাং 
জড়াকারে প্রকাশমান হইতেছে এবং ইহাই সত্য বলিয়া জীবের 
অনুভব হইতেছে । অসদস্তও থে সত্যবৎ কার্যকর হয়, তাহার 
ৃষ্টান্ত-ব্বপ্রের মধ্যে স্বপ্রদৃষ্ট-স্ত্ীমুরত। ও স্বপ্নসঙ্গম অলীক 
হইলেও যেমন সত্যের স্তায় কার্যকারী (ধাতু-ক্ষয়াদি) হওয়ায় 
সত্য বলিয়া প্রকাশমান হয়। মস্ত ভূতের ঈশ্বর আকাশাকৃতি 
আত্মভু পৃথ্যাদি-বিহীন ও দেহবিবর্জিত হইলেও দ্েহবান্‌ পুরুষের 
্যায় প্রকাশিত হন। এ ত্রঞ্ধী সংবিৎ ও সক্কল্গরূপতা এবং ন্দীয় 


স্বভাবের (রূপের ) স্বায়ভতা নিবন্ধন কখন সমুদিত হন না, কখন: 


বা অমুদিত হন। এইরূপ পুথ্যাদি-বিবর্জিত চিমাত্র-শরীর 
সঞ্ধপ-পুরুষ ব্রহ্মাই কেব্ল ত্রিজগৎস্থিতির কারণ। ১৬__২০। 
প্রাণিগণের কর্মের অনুসারে এই স্বয়্ুর সঙ্গল্প যেরূপ আকারে 
প্রকাশিত হয়, তখন তিনি তোমার অর্থল-প্রতিভাত পর্বতের 


্তায় সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হন। সংসারী প্রাণীগণ, সুদৃঢ় ' 


অন্তর্ধিস্কৃতি 'দ্বারা আতিবাহিক দেহ অর্থাৎ, নিরাকারত| ভুলিয়! 
গির। আধিভৌতিক দেহ জ্ঞানে, পিশাচের স্তায়, প্রতিভাত হইতে 
থাকে। কিন্তু এই বিরিঞ্চির রূপ মায়াশবলিত ব্র্দের সাহায্যে 
উৎপন্ন এবং সমুদ্র স্থুলপ্রপঞ্চ অপেক্ষায় মুলকারণ স্ক্ষ্রভূতাতক ও 
সেই হুক্ষ্মভূত-সন্কল্পেই প্রত্যক্ষ আবির্ভত, অতএব উহাতে তমো- 
গুণের আচ্ছাদন নাই এবং শুদ্ধ সংবিংস্বরূপ ; এইকারণে তাহার 
আতিবাহিক ভাবের বিস্মৃতি হয় না। প্রথমে আধিতৌতিক দেহ- 
জাত উৎপন্ন হয় না, এই নিমিত্ত এই বিরিঞ্চির ম্রীচিকার স্ায় 
মিথ্যা'জড়ত! ও ভরান্তি-রূপ-পিশাচিকা ( আধিভৌতিক ভ্রম) 
উৎপন্ন হয় না। যখন ব্রহ্মা একমাত্র অনঃস্বরূপ, পৃথ্যাদি স্বরূপ 
নহেন্; তখন এই সমুদয় বিশ্ব মনঃহ্বরূপই জানিবে অর্থাৎ ইছাতেও 
বাস্তবিক আধিভৌতিক ভাব নাই; কারণ-_যে বস্তু, যে বস্ত হইতে 








আকারধারী মনোনামক মনুষ্যের মনোরাজ্য হইলেও সুঢ় লোক- 


উৎপাতত-প্রকরণ। 


উৎপন্ন, তাহা তাহাই; দৃষটন্ত--নুব্ণ কুগুল। ২৯--২৫। অবস্থান করিতে লাগিলেন। তত্রত্য কিদ্বিনী-জালও শব্যরহিত 


বিবর্জিত রক্জার কোন সহকারী কারণ নাই। সেই কারণে । পঞ্রস্থিত হারীত ও শুকপদ্গী, পকল ক্রীডায় বিমুখ হইয়া 
পেই ত্রদ্ধা হইতে উত্পন্ন এই জগতেরও কৌন সহকারী | ছিল। স্ত্রীগণের সব স্ব বিলাস বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তথায় 
কারণ নাই।' কারণ হইতে কাধ্যের বৈচিত্র্য কিছুমাত্র নাই ; সমবেত সকলেই চিত্রলিখিতের স্তার অবস্থান করিতেছিল । 
বাশ বিশুদ্ধ কারণ, কার্্যও তা হইবে, ইহা স্থির । কার্য ; তখন হুর্তীবশি্ট দিবস সহনীয়াতপ হইলে রবিকিরণের সহিতই 


| ও কারণের যখন বাস্তবিক কোন পার্থক্যই উপপন্দ হয় না) | লোকের ব্যবার-সমুদয় অন্সতাব ধারণ করিল এবং প্রফুল্র-পদ্ব- 


তখন পরব্রঙ্গও যাঘৃশ, এই জগন্রয়ও তাদুশ (তাহার কোন? গন্ধবাহী সুখস্পর্শ সান্ধ্য সমীরণও সেই বাক্য শ্র'ণ জন্যই ধেন মৃছু 
সন্দেহ নাই)। যখন ব্রহ্ম মনৌভাবাপম হইয়া] এই জগতের | মৃদু বহিতে লাগিল । সুর্য যেন বশিষ্ঠোপদেশের অর্থ অবধা রণ 
সুষ্টি করিয়াছেন, তখন জলের দ্রবত্বু গু? যেমন জল হইতে 1 করিবার জন্তই দিন রচনা হেতু ভ্রমণ-কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
অপৃথক্‌, সেইরূপ এই জঙগ্গৎ বিশুদ্ধ (অর্থ অবিদ্যা- ? অস্তাচলের নির্জন-প্রদেশে গমন করিলেন এবং বিজ্ঞান শরবণে 


'সম্পর্কবিহীন ) আত্ম! হইতে পৃথক নছে। মনই সঙ্বল্-নগরের | অন্তঃশীলত৷ শাস্তির হার তুষারপাতজনিত একাকারতা--বনভুমিকে 


তার ও গবরপুরের তায় মিথ্যাভূত এই বিশাল. প্রপঞ্চ : আশ্রয় করিল। প্রানিগণ সব স্ব কারধ্যত্যাগ করিয়া একাগ্রচিতে সেই 
বিস্তার করিয়াছে । ২৬--৩০। রজ্জতে সর্ণত্রে ন্ঠায় বাস্তবিক বাক্য-শ্রবণার্থে সমবেত হওয়ায়, .দশদি'ক তাহাদের গমনাগমন 
আহিভৌতিকত| তাহাতে নাই। রঙ্গপ্রভৃতি ততুজ্ঞগণ প্রবুদ্ধ, রহিত ছিলঃএবং তধন সকল বন্তর ছায়া দীর্ঘ! হওয়ায় যেন বশিষ্ট. 
হাদের ত আধিভৌতিকতা খাকিবার সম্ভাবনাই নাই। যখন ; বাকা ্রধণ বানাতে স্বন্ধ উন্নমিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। 
পরবন্বমতির আতিবাহিক দেহই নাই, তথন তাহাদিগের আবি-। এমন সমবধ স্বারপাল আসিয়। সম্মুখে নর হইয়া মহারাজকে 
ভৌতিক দেহের কথাই হইতে পারে না। এই জগৎ বিরিকি- কহিল, ছে দেব! ক্নানের ও দেবার্চনার কাল অতীত হইতেছে । 

ইহ! শুনিয়া বশিষ্ট শ্বীয় মধুর বাক্যের উপসংহার করিয়া কহিলেন 
দিগের নিকট তাহা। সত্য বলিয়া প্রতীত হ্য়। মনই বিরিকির | হে মহারাজ! অদ্য আপনার, এই পর্তই শুনিলেন, প্রভাতে 
শরীর, তহাও স্ধলাত্বক; সেই সহাস্মক মনোরলী ত্হ্ধাই | অবশিষ্ট কছিব। ইহাতে রাজ! স্বীকার করিয়া কল্যাণ বামনার 
শরীর (সঞচল ) বিস্তার করি এই বিশ্ব স্্জন করিয়াছেন পুগ্প পদ্য অর্ধ্য ও দক্ষিণাদি প্রদানে দেবতা ধষি মুনি ও 
বিরিঞি মনের রূপ, বিরিকির শরীর মন, পৃধ্যা্ধি ইহাতে রান্মণবিগকে অতি ঘমাদরে পু করিলেন। ১--১৩। অনন্তর 
নাই; কিন্ত মন দ্বারাই ইহাতে পৃথ্যাদি কল্পিত হয়। পর্ুবীজে | সত্যস্থ নৃপতিগণ মুগ ও অন্যান্ত সকলেই গাত্রোখান 
কমললতিকার অবস্থিতির ন্তাঁ় মনোমধ্যে ৃ্টবর্গ অবস্থিত। করিলেন। তাহ'দিগের মুখমণ্ডল মগ্ুলাকৃতি রঙালঙ্কারে বিরাজিত 
মনও দৃশ্তকে কখন কেহই ভিন্ন ব্লিতে পাবে নঃ (মনের ্্পিটটোপম বক্ষস্থেল হুন্দরহারে সুশোভিত এবং পরস্পরের 
সন্ভাতেই রী দৃশ্ঠ দর্শন হইয়া থাকে, মনের উচ্ছেদ হইলে  অন্রসঙ্্ণে কের ও কহউুনেঃ ধ্বনি হইতে লাগিল। 
দুষ্ট দর্শনেরও উচ্ছেদ হইয়া থাকে । ) ৩১৩৩ যেমন তীহাদিগের শিরঃস্থিত পুস্পমাল্যের অভ্যন্তরে ভরমরনিকর নিদ্রিত 
তোমার মনোমধ্যে স্বপ্ন, সব্কলও মনোগঠিত রাজ্য অনুভূত হর, ছি, এক্ষণে আহার পরব হইয়া গুদ গন" ধ্বনি করিতে থাকার 
ৃপ্তও সেইরূপ হয়েই বিজ্ঞেযধ। অতএব বালকের চিত্তবক্পনা- : বোধ হুইল যেন তীহাদিগের কেশকলাপ উপদেশ শ্রব্ণ-জনিত 
সম্ভত পিশাচ যেমন বালককে ভয় প্রদর্শন পুর্ববক মৃতপ্রার় বীর, সন্তোষ বাক্য প্রকাশ করিতেছে । তাহাদিগের স্বর্ণাভরণের প্রতায় 
(অর্থাৎ ফলতঃ শ্রী পিশাচ অলীক, সেইব্প দুষ্টারই অন্তর করিত ; দিত্মুল নুব্্ণময় প্রতীত্নখান হইতে লান্সিল এবং সমবেত খেচনর 
ৃষট ুষ্টাকে বিভীষিকা দেখায় ফলত? ইছাও খ্ররূগপ অলীক)। | ও ভূচরগণ বশিষ্ট-বাক্যের সম্যক অর্থ-বাধে ইঞ্জিয়বৃতি বোধ 
যেমন বীর অন্তর অনুর উপযুক্ত দেশে ও কালে রৃহদাকার | করিযী স্ স্থানে গমন করিলেন ও নিজ নিজ ভবনে দৈনিক কার্ধ্য 
টার এইদৃষ্ঠ মেন) দেশ-কাল প্রাপ্ত হইয়। সম্পাদন করিলেন । এমন সমন শ্তামবর্ণ রজনী জনস্ভ্ব-নির্ঘুক্ত- 
সুলরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। দুষ্ট যদ্দি সত্য হয়, তাহা যুবতী কামিনীর মত নয়নগোচরা হইগ। দিবাকর দেশাসর প্রকা- 
কলে বদাচ দৃশে ছুখের শান্তি হয় না; ৃশ্ঠের উপশম না শিত করিবার জন্ত গমন করিলেন, সর্ধত্র সমানভাবে আলোকদ!ন 
হলে বোধ ফেল লাভ করিতে পারেন না। দৃপ্ত অনভতব করাই সংূকষের ব্রত। ক্রমে স্কুটিত-কিংশুককাননা! বসন্তশোভার 
হইলে বোদ্ধাতে বোস ব শান্ত হয়, গেই বোধ্য-বোদ্ধভাৰ তায় লক্ষত্রন্চয়শালিনী সন্ধ্যা দেবী ভর্দিতা হইলেন। সাধুর 
শ.ভিনিব্ধন কেবলত্রকেই গণ্ডিতগ্রণ মোক্ষ কছেন। ৩৩০! 1 চিতে বিশুদ্ধব্যবহারের মত পদ্িগণ চুত কদস্ব ও নীপ বৃক্ষের 
নরম সম ০ অগ্রভাগ্ে গ্রামের চৈত্যে ও গৃহাভ্যন্তরে স্ব স্ব নীড়ে আতরয় গ্রহণ 

















টা করিল। তথন পশ্চিাচল, কুস্কুমকান্তি-সনৃশ অস্তোন্যুখ দিবা 

দিত রি রি | করের কিরণজালে নুরপ্তিত মেঘখণ্ড হন রা রম 

৮2৮৩৪ হইতে লাগিল যেন ই পর্বতরাজ মেঘরূপ পীত.বসন ও নক্ষিতর- 

ই 2429 মালারপ হার ধারণপুর্ব্বক বিষ স্তায় অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইয়া- 
চতুর্থ সর্ম। 


1 ছেল। ক্রমে সন্ধ্যাদেবী পুজা. গ্রহণপূর্ধ্বক প্রস্থান করিলে 

দেহধারী বেতালের স্তার তীষণ-অন্ধকার সঞ্চল সমাগত হইল টি 
হিমকথাবাহী কুমুদগন্ধী হুলীতল 'বাযু পল্পঝনিউয়কে নূহ কম্পিত 
করিয়া বহিতে লাগিল। তখন পরাস্ত নক্ষত্র নচন় সম্যক্‌ প্রকাশিত 


বান্ীকি কহিলেন,হে বহু! মৃহামুনি বশিষ্ঠ ভ্রীরামকে 
এই প্রকার সারধান্‌ পরমাংতৃষ্ট উপদেশ দিতে থাঁকিলে, তথায় 
সমবেত, ব্যক্তিগণ শ্রব+-বাসন.র মৌনী হইয়া! - একীগ্রচিত্তে 


২১ ১৯ পিসি 














৪ 


না হওয়ায় দিক্‌ সকল দীর্ঘ-কৃষ্ণ-কেশ-শালিনী শোকান্ধ! বিধবা 
কামিনীর মত, অন্বতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনন্তর অমৃতময় 
চন্দরূপী ক্ষীরসাগর জ্যেত্নারূপ হুগ্ধপ্রবাহে ত্রিভূবন পুরিত করত 
আকাশে উপস্থিত হইলেন। ৪--৭। বশিষ্ঠের জ্ঞানগর্ত উপদেশ 
শ্রবণে রাজাদিগের চিত্ত হইতে অজ্ঞানের স্তায় তিমিরনিকর পলা'- 
যনপূর্বক কোথায় অপৃষ্ঠ হইল। ধষি মুনি প্রাঙ্গণ ও নৃপতিরা 
সকলেই আশ্্ধ্যান্িত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে যমের স্তায় ভীমাকুতি অন্ধকারময়ী রজনী 
অপ! হইতে থাকিলে হিমশালিনী উষাদেবী নয়নগ্ৌচরা হই- 
লেন। প্রভাতপবনের সম্পর্কে-_নিপতিত পুপ্পনিকরের স্তায় আকাশ 
হইতে প্রদীপ্ড নক্ত্রনিচয় অন্তহিত হইল। মহাত্বাদিগের অন্ত- 
করণে বিবেক-বুদ্ধির স্তায় প্রভাশালী দিবাকর পুনরায় অন্তরীক্ষে 
দৃষ্টিগোচর হইলেন। এক্ষণে পুর্ব্বাচলও কুক্ধুমরাগের ্ঠায় উদয়োনুখ 
কৃর্যের কিরণজালে হুরঞ্জিত মেঘখণ্ড ধারণ করায় বোধ হইতে 
লাগিল যে, & গিরিবর মেক্ীপ পীতবসন ও নক্ষত্রর/জি-রূপ হার 
ধারণ করিয়! বিষ্ুর মত অস্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে 
খেচর ও ভূঁচর প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রাতকৃত্য সমাপন করিফা 
সমবেত হইলে পূর্বের স্তায় পুনরায় সভা গঠিতা হইয়া বায়ুস্পর্শ- 


_শুন্ঠ। নিষ্পন্দা পদ্ধিনীর স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর 


শ্রীরামচন্র কোন একটা প্রস্তাব করিয়া বাগ্সিশ্রেষ্ট মুনিবর 
বশিষ্ঠকে মধুর বাক্যে কহিলেন,_হে প্রভো ! যাহা হইতে এই 
নিথিল সংসার প্রকাশিত হইগ্াছে সেই মনের কি প্রকার 
রূপ, তাহ! আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন। বশিঠ কহিলেন, 
হে রাম! যেমন শুন্থময় জড় আকাশের নাম ভিন্ন আর কিছুই 





নাই, তদ্রপ এই শূন্টাত্বক মনের কোন প্রকার রূপ দেখা যায় 


না; এই মনকি বাহরে কি অভ্যন্তরে কোন স্থানেই কোনরপে 
নাই, অথচ সর্বত্রই আকাশের স্টা় অবস্থান করিতেছে! 
৮--৯। সেই মন হইতে নৃগতৃষ্ণা-জলের স্তায় এই সংসার 
উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাৎ তাহার রূপ নশ্বর সঙ্বস্স-জান্ত 
দ্বিতীয়-চন্দ্র-দর্শনের স্তায় ভরমপূর্ণ । পুর্ধের নহে, পরেও নহে, মধ্যে 
যে সৎ অথব| অসং বন্তুবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার, 
ইহ] অব্গত হও,-_অর্থাৎ যাহ! অন্তরে ও বাহিরে বন্তর আকারে 
প্রকাশ পায়, তাহাই মন, এতদ্যতীত মনের অন্ত আকার নাই'। 
সন্বল্পই মন। যেমন দ্রবস্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু 
ভিন্ন নহে, সেইরূপ মনও সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে"; যাহাতে 
সব্ধল্, তাহাতেই মন; সুতরাং স্বল্প ও মন ভিন্ন.নহে। মন্‌ 
সত্য হউক ঝ! মিথ! হউক, . পদার্থরূপে প্রকাশিত হওয়াই মন 


- . এবং উহাকেই অর্থাৎ সেই মনৌভাবাপন চৈতন্তই পিতামহ 


্র্ধা বলিয়া জানিবে। হে-রাম! আতিবাহিক-দেহরী ব্রঙ্গাই 


 মনোনামে খ্যাত: হইয়া আধিভৌতিক. বুদ্ধি প্রদান করেন। 


মনীষিগণ এই দৃষ্তমান-প্রপঞ্চের অবিদ্যা, সংস্থতি, চিত্ত, মন, 
বন্ধন, মল এবং তমঃ এই প্রকার অনেক নামের উল্লেখ 
করেন।. এই প্রপঞ্ক ব্যতীত মনের অন্তবিধ ব্ূগ নাই এবং 
এই দৃশ্তও বাস্তবিক উৎপন্ন নহে! . যেমন কমলবীজে কমল-বল্লরী 
(স্থক্মাবস্থায় ) অবস্থান 'করে, সেই মত.মহাচিৎ-পরমাণুর মধ্যে 
এই দৃশ্তজগৎ অবস্থান .করে ; যেমন: জ্যোতিঃপদার্থে আলোক, 
বায়ুতে চপলতা এব জলে তরলতা ;' সেইরূপ রষ্টা' পরমাস্্ায 
দৃ্ঠভাবে নিয়ত অবস্থিত এবং যেমন হুবর্ণে' বলয়, মরীচিকায় 





যোগবা।শখ-গানারণ । 


জল এবং স্বপ্রঘৃষ্ট অট্রা লিকার ভিত্তি দর্শন সকলই অলীক; : 
তদ্দগ ডরষ্ায় দৃশ্টবুদ্ধি ভ্রম মাত্র। এই দৃণ্ঠ সকল যে ডর্টায় : 
উক্তপ্রকার অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহ! তুমি : 
অচিরা বোধগম্য করিতে পারিবে। হে রাম! শীন্রই আমি : 
তোমার চিত্ত-দর্পণের উক্ত মালিন্ত দূর করিব। ৪০--৫২। 
তোমার মন দৃষ্ঠ অর্থাৎ বিশ্ব দেখিতেছে, তাহাই ত্বদীয় চিন্ডের : 


। মালিগ্, তাহা পরিমার্জিত হইলে তখন আর দৃষ্ঠ দর্শন হইবে 
। না এবৎ তখন তুমি নির্মল দর্পণের স্তার স্বচ্ছ হইবে। দৃষ্ট দর্শনের 


অভাব হইলে দ্রষ্ট! যে অদ্রষ্টা হয়, তাহারই নাম কৈবল্য। শী সময় 
সমস্তই সদ্দরপ আত্মায়, অবশেষিত হয়। যেমন বায়ু স্পন্বন-শুন্ঠ 


৷ হইলে বৃক্ষলতাদি নিক্ষম্প হয়, সেইরূপ আত্মার সহিত একতা .. 


হইলে চিস্পন্বন অপগত হইলে চিত্তস্থিত বাগদেষ:দি ও বাসনা- 
নিচয় দূরীভূত হয়। যে প্রকাশে চৈভন্তময়-_জ্ঞানে দিক্‌ ভূমি 
আকাশ ইত্যাদি প্রকাশ্ত জ্ঞেয় প্রকাশ পাইয়া! থাকে, দে 
প্রকাশ প্রকাশ্ঠহীন অর্থাৎ দিগাদিহীন হইলে মুক্ত নির্মূল 
আত্ম-প্রকাশের উদাহরণ হইতে পারে। যখন তুমি, আমি, ত্রিজগং, 
সমুদয় দৃশ্ঠ অসৎ বলিয়া বোধগম্য হইবে, তখনই জানিবে দর্শক 
মলশৃন্ত ও বেবল্যপ্রাপ্ত হইয়/ছেন। যেমন দর্পণে শল প্রভৃতি 
বাঁহঃপদার্থের প্রতিবিস্ব ন৷ পড়িলে দর্পণ কেবল হয়, তেমনি 
ডষ্টায় ভুমি আমি জগৎ? এভাব না হইলে বা এ দর্শন না 
থাকিলে ড্রষ্টারও আত্মকৈবল্য হইয়| থাকে । রামচন্দ্র কহিলেন,_- 
হে প্রভে!! যাহা সং, তাহা নষ্ট হইবার নহে এবং যাহা অসৎ 
অথাৎ অবিদ্যমান, তাহারও ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি অসম্ভব । এই 
অশেষ দোষ সন্কুল সতরূপে প্রতীয়মান দৃষ্ত যে অসৎ তাহা আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না। হে দেব! সেই কারণেই বলিতেছি, কিরূপে 
আমার এই ভ্রমকারিণী ও.নান! ছুঃখদায়িনী দৃশ্ঠ-বিহ্চিকার শাস্তি 
হইবে, তাহ। বলুন। ৫৩__৫৯। বশিষ্ঠ কহিলেন,_-হে রাম! 
এই দৃষ্ট-পিশাচের শান্তির জন্ত মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর) যাহ। 
শুনিলে এ জমুদয় দূরীভূত হইবে। হে রাঘব! যাহা আছে, 
অঁছার কাচ বিনাশ নাই, পর পর অবস্থা দ্বারা পুর্ব পুর্ব 
অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র। সেই অদর্শনপ্রাপ্ত দৃশ্ঠের 
বীজ (সংস্কার ) বুদ্ধিতে ( হুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতে ও মহাপ্রলয়ে 
প্রকৃতিতে ) অবস্থিত থাকে। সেই বীজ (অর্থাৎ সংস্কারীভূত: 
জগৎ) আবার চিদাকাশে পুনর্ধার লোক ও পর্ক্তাদি সমুদয়" 
ৃষ্ত জুরে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সংসারই হইত, মুক্তি 
হইত না; যেহেতু অনেক দেবতা ঝষি ও যুনিদিগকে জীবমুক্ত 
দেখ! যায়, হহাতে যদি এই দৃষ্ঠ-জগৎ সত্য সত্যই থাকিত, তাহা 
হইলে কেহই মুক্ত হইলে গারিতেন না। দৃপ্ঠ বাহিরে থাকে 
থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, পরন্ত তাহা অস্তরে খাকাই নাশের. 
কারণ অর্থাৎ অন্তরে এ দৃশ্ঠ দর্শন হইলে মুক্তি হয় ন!। হে রাম! 
আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা এবণ কর, যাহা বক্ষ্যমাণ বাক্যে তোমাকে 
বুঝাইব। এই যে সমুখে আকাশ ভূতাি ও অন্তরে অহতবূপ প্রভৃতি 
ৃশ্তমান হইতেছে, সেই সমুদয় ব্যবহার-দশায় জগৎ; কিন্তু পরমার্থ 
দশায় অজর অমর ও অব্যয় ব্রহ্ম; ব্রহ্গব্যতিরেকে জগৎ 


শবের নামান্তর নাই। পুর্ণে পূরণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, 
আকাশে আকাশের উদয় ও ব্রন্ষেই ব্রহ্ষ অবস্থান করিয়া! থাঁকে। 


রস্তত দত দরষ্টা ও দর্শন নাই, ইহা শুস্তও: নয় জড়ও নয়; কেবল 
শান্তিময়। ৬১--৭০। বামচজ্র কহিলেন, হে প্রভো ! বব্ধ্যাপুত্র 


চি টির টি তল উকি টিতে বিলটি টির রি রে কানানো 








ূ 
চু 
টি 





পর্ব্বত পেষণ করিতেছে, শশশূঙ্দ গান করিতেছে, প্রস্তর : সমুদয় 


তুঁজবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, ঝালুকারাশি হইতে তৈলক্ষরণ 


হইতেছে, প্রস্তরের পুক্তলিকা (পুতুল) অধ্যয়ন করিতেছে, চিত্রিত 
মেঘ গর্জন করিতেছে, যেমন এইরূপ বহুতর- বাক্যই আছে, 
আপনার কথাও তাহারই অন্যতম বলিয়া জানিতেছি ; কারণ যদি 
এই জরামরণাদি-ছুখসম্কুল পর্রতাকাশাদিময় সংসার কিছুই 
নাই, তবে এ সমুদায় কি দেখিতেছি ? হে ব্রহ্ম! এই বিশ্ব পূর্বে 
কিছুই ছিল না, কিছু উৎপন্ন হয়ও নাই, উপস্থিতও কিছু নয়; 
ইহার ম্ম্ব কি.তাহা আষাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন।-বশিষ্ট কহিলেন, 
-_হে রামচন্দ্র! আমার বাক্য অসঙ্গত নহে, যাহা বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। সত্যই ইহা বন্ধ্যাপুঞ্রের ন্যায় অলীক ; তথাপি যে প্রকাশ 
পাইতেছে, ইহা কিছুই শঁহে, ইহ পুর্বে স্থষ্টিকালে উৎপন্ন হয় 
নাই বলিয়া, ইহা নাই; ইহা কেবল ব্বপ্রানুভূত গৃহাদির শ্ঠায় 
মনেরই ভাব মাত্র। এ মনও বাস্তবিক অন্ুৎ্পন্ন ও অশরীরী! 
যাহা বলিলে এ বিষয় বুঝিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বপ্ন 
যেরূপ স্বপ্রান্তরকে দর্শন করায়, লেই মৃত মন স্বয়ং অসৎ হইলেও 
স্বকীয় ইচ্ছায় অগ্রে স্বদেহ কল্পনা করিয়া৷ তাহাই দ্বারা ইন্রজাল 
শোতার স্তায়, এই জগৎ-শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। একমাত্র 
চলৎ-শক্তিমান্‌ মনই ক্ষুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত 
করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্র হইতেছে, সংহার করিতেছে, 
নীচগামী হইতেছে ও মুক্তিলাভ করিতেছে । সকলই মনের কার্য, 
মূন ব্যতীত বিশ্ব নাই (দেই মনই যদি অসৎ, তবে তদুভুত 
বিশ্বও তাহাই )। ৭১--৮০। 


চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


প্পসপস্পীপীপী 


পঞ্চম সর্গ। 


রাম কছিলেন,-হে মুনিবর'! এই মনও যে মিথ্যা, ইহার 
কারণ কি এবং এই মায়াময় মন কোথা হইতে কিরূপে উৎপনন 
হইয়াছে? হে বাগ্মিবর! তাহা আমাকে সংক্ষেপে বলুন, পরে 
অবশিষ্ট বক্তব্য বলিবেন। বশিষ্ট কহিলেন,__হে বাম ! মহা প্রলয়" 


. কালে অমুদায় দৃপতস্থটটির লয় হইলে একমাত্র প্রশান্ত ব্রদ্দই 


অবস্থান করেন, তীহার জন্ম, প্রকাশ বা বিকার নাই ) তিনি নিত্য 
সর্বস্বরূপী, সর্বশক্তিমান, পরমাত্ম! এবং মহেশ্বর। যাহীকে বাক্য 
দ্বারা বুঝান যায় না; কেবল মুক্ত পুরুষেরই ধাহাকে জ্ঞাত হন; 


বাহার আত্ম। ব্রহ্ম প্রভৃতি নাম সকল স্বাভাবিক নহে, কল্পিত মাত্র) 


ধিনি সাংখ্যমতের পুরুষ ও বেদাীদিগের ব্রহ্ষ, বিজ্ঞানবাদীদের 
নুনির্বল বিজ্ঞান, শৃন্ঠবাদীর শুট, হুরধ্যাদি তেজন্বীদেরও প্রকাশক ; 
ঘিনিই বক্তা, অনুমন্তা, ভেজা, দ্রষ্টা ও কর্তীরূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন এবং ধিনি সৎ হইয়াও অসৎ ও দেহমধ্যবর্তী হইয়াও 
দরস্থিত) সু্ধ্যাদিপ্রভার স্ঠায় যিনি চিতপ্রকাশ ; এক হৃরধ্য হইতে 
কিরণ-জালের স্তায়'্যাই হইতে ব্রহ্ম বিষুঃ প্রভৃতি দেবগণ, প্রকাশ 
পাইয়াছেন ) সমুদ্ে বুধের স্তায় যাহাতে এই নিথিল বিশ্ব প্রকাশ 
পাইতেছে ;'জল-সমুদধায়ু যেমন সমুদ্রাভিমুখে যায়, তদ্রপ সমস্ত 
বৃন্দ ধদতিমুখেই গমন করিয়া থাকে ) যিনি দীপের গ্তায় আগ: 
নাকে ও সমস্ত পদীর্থকে প্রকাশ করিতেছেন) এক যিনি, আকাশে 


উৎপত্তি প্রকরণ |. 


৬ষ্ে 


ও'আমাদিগের দেহে, প্রস্তরে, সলিলে, লতাবৃন্দে, ধুলিরাশিতে, 

পর্বতে, ঝায়ুতে ও পাতালে নিত্য অবস্থিত" আছেন; যিনি 

কম্মেনিয় জ্ঞানেন্দিয় প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে- 

ছেন) ফুঢ়গণ যাহা হইতেই মুক হইতেছে; যিনি শিলা- 

সমুদয়কে নিশ্চল, আকাশকে শুন, পর্ববতকে কঠিন ও জলকে .. 
তরল করিয্লাছেন; দীপ ও রবি যাই।র প্রতাবেই প্রকাশ পাইয়৷ 

থাকে। ১--১৩। অক্ষয় সলিল-পুর্ণ মেঘ হইতে নিয়ত বর্ধণের 

তায়, অক্ষয় সুখে পরিপূর্ণ, ধাহা হইতে বিচিত্র সংসারের 
আসারবৃষ্টিবর্ষণ হইতেছে; মরুভূমিতে মরীচিকার স্তায় এই 
ত্রিভুবন-তরঙ্গ যাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বরূপে প্রকাশ পায়; 
যিনি সর্ববজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত ও স্বয়ং অ,বনাশী হইলেও. 
নশ্বর 3 যিনি সর্বাতিশয়ী হইয়্াও গুপ্ততধাবে অর্ব্বভাবে অবস্থিত 
আছেন; ধিনি বাযুরুপী হইয়া স্বচিদাকাশস্থাধ়িনী ইন্দিয়- 
দলশালিনী ব্রহ্মাণ্রূপফল-শালিনী চিন্মুল প্রকৃতিরপা লতাকে 
নর্ভিতা করিয়া থাকেন ; যিনি প্রত্যেক 'দহরূপ সম্পুটকে চিন্ময় 
মনে স্থাপন করিয়াছেন; ধাহার প্রশান্ত চিদ্ঘনে অর্থাৎ চিদা- 
কাশরূপ মেঘে স্ষ্টিরূপ বিদ্যুতের প্রকাশ ও প্রাণরূপ জলবর্ষণ 
হইয়া থাকে; যাহার প্রভায় সমস্ত বন্তর প্রকাশ হয়, যিনি 
অসদস্র স্তষ্টি করিয়াছেন, যাই! হইতেই সদ্বস্ত সন্তাবান্‌ হইয়াছে, 
যাইার সন্রিধান- বশতই এই জড়-শরীর চলচ্ছক্তি-সম্পন্ন ; 


সর্ববসভাতিগামী যাই! হইতেই নিয়তি, দেশ, কাল ও চলন- : 


স্পন্দনাদিক্রিয়া' সকল নুসম্পন্ন হইতেছে; শুদ্ধ চিন্ময় যিনি 
ব্যোম-চিস্তায় আকাশরূগী, পদার্থ-চিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ 
করিতেছেন) ধিনি এই বিপুল ব্রদ্ধাণ্ড জন. করিয়াও কিছুই 


করেন নাই এবং যিনি নির্বিকলস্বরূপ ও উদয়ান্ত-স্থিতি.গতি- 
বিহীন নির্বিকার অদ্বৈত আত্মায় অবস্থিত আছেন; তিনি ভিন্ন 
আর কিছুই নাই। ১৪--২৪। নন . . 


প্চম অর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥ 


ষষ্ঠ অর্গ | | 
. বশিষ্ট কহিলেন_হে রাম! এই দেবদেব পরমাত্মার সহিভ 
একতাসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ করা যায়, অন্ত ক্লেশকর অনু- 
টানাদিতে তাহা হয় না। মরীচিকায় জলভ্রমের স্টা় এই : 
সংসারভ্রমের একমাত্র শান্তিকারকরূপে তত্বজ্ঞানই নিরূপিত 
আছে, জ্ঞান ভিন্ন কিছুই উপযোগী নহে। পরমাত্বা দূরস্থ নহেন, 
নিকটস্থও নহেন, সুলভও নহেন, ছুল €ও নহেন; সেই পূর্ণানন্দ 
বরহ্ধকে নিজ শরীরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্তা৷ দান বা ব্রতাদি, 
এ অমুদায় তততজ্ঞানের উপকারী নহে, স্বরূপে অবস্থান ব্যতীত 
ইহার অন্ত . উপায় নাই). মোহজালের অকৃত্রিম বিনাশ-সাধন, 
সাধুসঙ্গ ও. সঙ্ছান্ত্রে অনুশীলন এই ছইটা সেই তত্রজ্ঞানের 
উপায়। “ইনি সেই দেব পরমাত্মা” এই জ্ঞান ধাহার হয়, তাহার . 
হুঃখভোগ হয় না৷ এবং তিনি জীবনুক্ত হন।. র. হিলেন,_হে 
প্রভো ! জানিলাম যিনি আত্মযোগে সেই পরমাত্মাকে- জানিতে 
পারেন, তীহাকে আর মরণীদি দোষ-নিচয় আক্রমণ রে না। 
কিন্তু সেই দ্বদেবকে..্রস্থ ব্যকিও' কিরূপ তীব্র তগস্তা বা 
কিরূপ ক্লেশকর অনুষ্ঠানে পাইয়া থাকেন, . তাহা রলুন।, বশিষ্ঠ 
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কহিলেন,--হে রাম! পুরুষ শ্বীয় পৌরুধাবিক্য ছারা বিকাশী, 
বিবেকরূপ উপায়ে ব্বদেহেই সেই ব্রন্মের সাক্ষাৎকার পান; 
উহাতে তগস্তা ও স্জানাদি অনুষ্ঠান কিছুই নহে। হে রাম! 
রাগ্ন, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদও মাত্সধ্য পরিত্যাগ ব্যতীত 
তপস্যা দানাদি সমস্তই ক্লেশকরমাত্র, কিছুই ফলঘীয়ী নহে। 
১_-১০। বুগাদির বশীভূত হইয়। বঞ্চনা করিয়া যে ধন অর্জন 
করা হয়, তাহা দান করিলে পূর্ববস্বামীই ফলভাগী হুন এবং 
পুরুষ রাগাদির বশীভূত হইয়া যে কিছু ব্রতাদি ধর্মকার্্ের 
অনুষ্ঠান করেন মে সকলই দস্তময় হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ফল 
হয় না। অতএব সাতিশয় যত্ব অবলম্বন করিয়া সংসাররূপ 
ব্যাধির বিনাশন ফছাস্ানুশীলন ও সাধুসঙ্গ এই ছুইটী মহো” 
ষধ সংগ্রহ করিবে। উক্ত রোগের উপশম বিষয়ে আত্যন্তিক- 
দুঃখবিনাশেচ্ছ্র পক্ষে একমাত্র পুরুষকার ব্যতীত অন্ত উপায় 
নাই। হে রাম! কিরূপে পৌরুষে তন্জ্ঞান লাভ হয়, তাহা 
শ্রবণ কর, যাহাকে আশ্রয় করিলে সগস্ত রাগঘেষাদি ব্যাধিরও 
উপশম হইয়া থাকে। তত্বজ্ঞানের জন্ত প্রথমে লোক ও শাস্ত্রের 
অবিবোধী যথাসম্ভব জীবিকায় জন্তষ্ট থাকিয়া ভোগবাসন! 
পরিত্যাগ করিবে এবং অনুদ্ধিগ্রচিন্তে যথাসম্ভব উদ্যোগী হহয়। 
সাধুস্গ ও সঙ্ছাস্ত্রের অনুশীলন করিবে। যে ব্যক্তি যথালাভে 
সন্তষ্ট থাকিয়। বেদবিরোধী কর্ম পরিত্যাগপুর্ব্বক সাধুসঙ্গ ও 
সঙ্ছান্ত্রানুশীলন করেন, তিনিই শীগ্র মুক্ত হন। যে মৃহামতি 
স্র্ক দ্বারা ব্রহ্ম রূপ অব্ণত হন, তাহার প্রতি ব্রদ্ধা বিষ 
মহেশ্বর ও ইন্দাদি দ্েব্গণ দয়। করিয়া থাকেন। দেশের মধ্যে 
সজ্জন লোকেরা যাইাকে সাধু বলিয়া কীর্তন করেন, তিনিই বিশিষ্ট 
(অর্থাৎ বৈরাগ্যাদিগুণযুক্ত) সাধু ; তীহাকেই পরম যত্বে আশ্রয় 
লইবে। অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ তত্বজ্ঞান সকল বিদ্যার শ্রেষ্ট ; 
উক্ত জ্ঞানকথা-সম্বলিত যে শাস্ত্র, তাহারই নাম সচ্ছান্্র; ইহার 


আলোচনায় মুক্তিলাত করা যায়। যেমন কতকফলের ( নির্ঘ্মলী : 


ফলের) সম্পর্কে জলের কলুষতা নষ্ট হয়, তদ্রপ যোগাভ্যাসে 
বুদ্ধির মালিন্ দূর হয় এবং সচ্ছাস্ত্রের অনুশীলনে ও সাধুসঙগে 
যে -বরাগ্য উত্পন্ন হয়, তাহাতে অবিদ্য। অর্থাৎ সংসারমায়। 
বিনষ্ট হয়। ১১--২২। 


ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥৬॥ 





১ সপ্তম সর্গ। 


রাম কহিলেন,_হে প্রভো! আপনি ধাহার কথ! বলিতে- 
ছেন, ধাহাকে জানিতে পারিলে জীব মুক্তি লাভ করে, সেই দেব 
€কোথায় আছেন ও আমি কি প্রকারে তাহাকে জানিতে পারিব, 
তাহা বলুন॥ বশিষ্ঠ কহিলৈন,-হে রাম! আমি বাহার বথা 
বলিতেছি, তিনি অতি সন্নিকটে আমাদের শরীরমধ্যেই চৈতন্ঠা- 
বূপে নিত্য অবস্থিত আছেন। এই বিশ্বসংসারই তিনি, অথচ 


_ ইনি কখন বিশ্ব নহেন; কারণ তিনিই একমাত্র আছেন, বিশ্ব- 


নামক পৃথক্‌ দৃষ্তঠ নাই। সেই চিন্ময় ব্রহ্গই মহেশ্বর এবং তিনিই 

বিষণ ও তিনিই ব্রহ্মা ও তীহাকেই হৃরধ্য বলিয়। জানিবে।- রাম 

কহিলেন, _হে দেব! যদি বি চেতনস্বরূপ হইত, তাহ! হইলে 

লোবেরা তাহা জানিতে পারিত) তবে ইহা জানিতে উপদেশের 





বোশবা।সশ-সানা সণ 


আবশ্ঠক কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! যদি তুমি বিশ্বকে 
চিন্মাত্র বা চেতন বলিয়৷ জ্ঞাত হুইয়! থাক, তাহা হইলে তুমি 
কিছুমাত্র সংসারক্লেশ-বিনাশনের উপায় জানিতে পার নাই। 
কারণ এই পশুসজ্ঞক চেতন জীবই সংসার নামে অভিহিত হয় 
এবং ইহা! হইতেই জরা-মরণাদি ভয় উৎপন্ন হয়। এই ভীব স্বয়ং 
অজ্ঞ হইয়া দুঃখের একমাত্র .আকর ও অশরীরী আপনাকে 
অবগত হইতে পারে নাও নিজ চৈতন্তে পরিব্যাপ্ত অন্তঃকরণে 
অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ ফল অনুভব করিতেছে; অতএব 
ূর্ণস্বভাৰ ও ন্ত্যিচেতন আত্মার চেত্যদর্শন অর্থাৎ জগদর্শন 
নিবৃত্ত হইলে অথবা বহির্দখী গতি রুদ্ধ হইয়া অত্তন্ুখী গতি 
(আত্মাবগাহী জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে তীহার তাৎকালিক যে 
পূর্ণাবস্থা প্রকাশ পায়, তাহারই নাম তত্বসাক্ষাৎকার ; তাহা 
জানিতে পারিলে আর শোক-মোহাদির বশীভূত হস্প না। সেই 
প্রাৎপর ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন, তাহার হুদুগ্রন্থি অর্থাৎ, 
মায়ামোহ বিচ্ছিন্ন হয়, সমুদয় সন্দেহ দুর হয় এবং সঞ্চিত বন্ধ 
সকল লল়্ প্রাপ্ত হয় ১--১০ চিত্তনিরৌধ করিলে চেত্য 
(দৃণ্ত) দর্শন লুপ্ত হয় না; একমাত্র “দৃশ্ঠ সকল মিথ্যা, ভ্রান্তি 
পরিণাম” এ জ্ঞান ব্যতীত চিত্তের চেত্যোন্ুখত৷ নিরোধ করা 
যায় না, সুতরাং দৃশ্ঠদর্শনের শাস্তি হওয়াও অসম্ভব। “ৃশ্ঠ মাত্রেই 
অসম্ভব -অর্থাৎ মিথ্যা” এ বোধ ব্যতীত দৃশ্তঠাতীত চিত্স্বরূপ 
মোক্ষেরও সম্ভাবনা নাই। যোগ ছারা দৃষ্ট-দর্শনের নিরোধে ফল 


: নাই, তহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। রাম 


কহিলেন,__হে দেব! ধাহাকে জীব বলির জানায় অংসারযন্ত্রণার 
মৌচন হইতেছে না, সেই ব্যোমবূগী ও অজ্ঞ জীব কোন্‌ আধারে 
কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং ভবসাগরে উদ্ধারক যে 
গরমাত্মাকে সাধুলঙ্গ ও জঙ্ছাত্ত্রানুশীলন দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া 
যায়, তাহারই ঝ স্বরূপ কি, তাহা আমাকে বনুন। ১১-১৫। 
ব্শিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! এই যে চেতন জীব জন্মরূপ 
নিজ্জন অরণ্যে বিশীর্ণ হুইতেছেন, ইন্থাকে যাহারা পরমাত্মা 
বণিয়া জ্ঞান করেন, তীহারা পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ; কারণ 
এই জীববুদ্ধিই সংসার ও ছুঃখসমুদয়ের কারণ, সুতরাং 


| ইহাকে জানিলে কিছুই জানা হয় না। যদি পরমাত্মাকে 


জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ জীবের জীব্ভাবৰ পরিহারপুর্র্বক 
পরম ভাব গ্রহণ করা হয়, তবেই, ব্ষবেগ উপশাস্ত হইলে 
বিহুচিকা! রোগের স্তায়, ছুঃখসমুদয় এককালে বিদুরিত হইয়া] 
থাকে। রাম কহিলেন, হে ব্রন্মন! এক্ষণে সেই পরমাত্বার 
যথোক্ত রূপ বর্ণন করুন, যাইীকে দেখিতে পারিলে সমস্ত 
মোহ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বৎস! 


যেজ্ঞানের শরীর নিমেষ্মধ্যে দেশ হইতে দ্েশান্তর গমন 


করে, সেই জ্ঞানই পরমাত্মার রূপ; যে জ্ঞানরূপ মহাসমুদ্র 
সংসারাবস্থিতির ব্রেকালিক অতীব রহিয়াছে, তাহাই পরমাত্মার 
রূপ, যাহাতে দ্রষ্টীদৃষ্ঠ ও দর্শন থাকিয়াও নাই ও যাহা! আকাশ না 
হইয়াও বিপুলতায় আকাশের সহিত তুলিত, তাহাই পরমাত্মার 
রূপ ; এই প্রপঞ্চ অসৎ হইয়াও যাহাতে সব্রপে অবস্থিত আছে 
ও সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি. হইলেও এই জগৎ যাহাতে মিথ্যারূপেই 
অব্ভামিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যিনি মহাচিন্ন় 
হইয়াও বৃহৎ পাষাণের স্তাক্প নিশ্চেষ্ট' আছেন ও জড় হইক়্াও ধিনি 
অজড়, তাহাই পরযাত্মার রূপ এবং যিনি বাহ ও আভ্যন্তরিক 





উৎপতি-প্রকরণ । 


ন্বন্তর সহিত সঙ্গত হইয়াই ব্যবহারযোগ্য হন, তাহাই পরমাস্মার 
রূপ। যেমন প্রকাশক পদার্থের আলোক ও আকাশের শৃন্ঠতাই 
কপ, তদ্রগ যাহাতে এই পরমাত্মা অবস্থিত আছেন তাহাই 
গরমাত্মার রূপ জানিবে। 
প্রভো! পরমাত্বা যে সদ্রগী এবং এই দৃপ্ত-জগৎ সকলই 


মিথ্যা, ইহা কিরূপে বুঝিব, তাহ। বলুন) বশিষ্ট কহিলেন৮_হে 


রাম! যেমন রূপহীন আকাশে নীলাদি গুণ দেখা যায় তেমনি 
'চিন্য় ব্রদ্মে এই ভ্রম-জগ্রৎ দৃষ্ট হইতেছে ; এই জ্ঞানের উদয় 
'হইলেই ব্ন্বত্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যাক, এই দৃশ্ঠের মিথ্যাত্বজ্ঞান 
'ব্যতীত ব্রহ্গজ্ঞানের অন্য উপার নাই। প্রলয়কালে এই দৃষ্ঠ- 
সমুদয় কিছুই থাকে না, একমাত্র সেই পরম-পুরুষই থাকেন ও 
ছিলেন; তিনি বোধ স্বরূপ, তীহা, হইতেই এই সকল 
উৎপন্ন হইয়াছে । হে রাম ! যদি দৃশ্ঠবুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে 
সেই ব্রহ্গের প্রতিবিশ্ব পর্যন্ত থাকেনা এবং যেমন দর্পণাদি 
প্রতিবিস্ব ব্যতীত থাকে না, তদ্রপ বাহিরে প্রপঞ্চসমুদয় ব্রক্মেরই 
প্রতিবিশ্ব মাত্র। সেই জন্ত কেহই কখন জগত্নামক দৃস্তের 
অসন্তাবধারণ “ব্যতীত কোন প্রকারে পরমতন্ব জ্ঞত হইতে 
পারেন নাই। ২৬_-৩১। রামচন্দ্র কহিলেন,_হে মুনিবর ! 
এই দৃষ্ঠমান ত্রহ্মাত্ডের কিরূপে অসন্তা ও কেমনেই এই সর্ষপ- 
মধ্যে সথুমেরুর অবস্থানের স্তায়, শুক্ম ব্রত্মে এই স্ুল ব্রহ্মা 
অবস্থিত আছে, তাহ! বনুন। বশিষ্ট কহিলেন__হে রাম! 
তুমি যি কিছুদিন অনুদ্িগ্নচিত্ত হইয়। সাধুসঙ্গ ও জঙ্ছান্ত্রের 


অনুশীলন কর, তাহা হইলে আমি তোমার চিত্তের, মরীচিকার | 


সায়, দৃগ্ভ্রান্তি পরিমার্জিত করিব। যখন দৃশ্তজ্ঞান পরিমার্জিত 
হইবে, তখন ড্টত্ব-জ্ঞানও লুপ্ত হইবে। দেখা যাইতেছে 
ও দেখিতেছি, এ বোধের বিনাশ হইলে চেতগ্ঠ মাত্র অবশিষ্ট 
থাকিবে দেখা যাইতেছে, এ বোধ থাকিলেই, দেখিতেছি, এ বোধ 
থাকিবে ; দেখিতেছি, এ বোধ থাকিলেও, দেখা যাইতেছে, এ বোধ 
'থাকিবে অর্থাৎ দর্শক দৃশ্ঠেরই অন্তর্গত, যেমন ছয়ের অন্তর্গত এক, 
তেমনি এক হুয়ের অন্তর্গত না হইলেও ছুয়ের অধীন হইয়া 
থাকে । এক আর এক যোগে দুই হয় বলিয়া এক ছুষের অন্তর্গত, 
অর্থাৎ এই দ্বৈতঝোধ প্রনুপ্ত হইলে একত্ববোধ প্রলুপ্ত হইয়া যায়, 
অতএব যেমন একতৃযোগী দ্বিত্বের অভাবে কেবলমাত্র তদনুবিদ্ধ 
অস্তিতা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি ভ্টদৃগ্তভাব অন্তহিত হইলে, 
তদুয়ের 'আশ্রয়ীভূত কেবল মাত্র ব্রহ্মসত্তাই হুস্থিরা হয়। 
৩২-__৩৬। ছে রাম! আমি তোমার চিন্তরূপ দর্পণের, জগতের 


' নমথ্যাত্ববোধসম্তৃত “অহ্‌ং” ইত্যাদি জ্ঞানরূপ মূল সকল দুর করিব। 


“যাহা বাস্তবিক অসৎ, তাহার কোনকালেও অস্তিতা নাই; যাহ। 
-সন্, শাহারও কদাচ অসন্তা নাই; হুতরাৎ যাহ. স্বাভাবিক মিথ্যা 


আহার উন্মার্জনে কিছুই কেশ নাই। এই যে বিপুল ব্রহ্ষাণ্ড 


যাহা দেখা যাইতেছে, ইহা কখন উৎপন্ন হয় নাই; ইহা সেই 
নির্দবল ব্রহ্মচৈতন্যেই কল্পিত অর্থাৎ তীহারই স্বরূপ। যখন 
জগৎ নামে কোনই বস্ত 'নাই, কখন হস নাই ও দেখাও যায় না, 
সুতরাং তাহার পরিমার্জনে আর পরিশ্রম কি? এক্ষণে যেরূপে 
তুমি সহজে সেই ব্রহ্গতন্ব বুঝিতে পারিবে, সেইভাবে ব্হযুক্তি 
'দ্বার৷ বিস্তারপুর্বক বলিতেছি : শ্রবণ কর। হে রাম! যেমন 
“মরুভূমিতে জলাশয় ও চল্রের  দ্বিত্ব একান্তই 'অসম্ভব, তদ্রুপ 
যখন এই জগৎ আদৌ উৎপন হয় .নাই, তখন ইহার 


১৬-_২৫। বাঁ কহিলেন_ছে 





৬৭ 


অস্তিত্ব কোথায় ? -যেমন বন্ধ্যার পুত্র নাই, মরুভূমিতে জল 
নাই ও আকাশে কদাচ বৃক্ষের পন্তব হয় না, সেইমত জগৎ 
কিছুই নহে-ভ্রম মাত্র। হে রাম! যে কিছু দেখিতেছ, সমস্তই 
সেই ব্রহ্ম; এ বিষয়ে তোমাকে পরে-দিশেষ যুক্তি দ্বারা বলিব। 
হে উদারমতে রাম! তন্জ্ঞানীরা যুক্তিপূর্ণ যে সকল উপদেশ 
দেন, তাহাতে অবহেল1 করা উচিত নহে; যে মুঢ় সেই সমুদ্র 
ুক্িপূর্ণ বাক্যে অনাদর করিয়া! অযৌক্তিক বাক্যে আদর করে, 
পর্িতের! তাহাকে অজ্ঞ বলিয়! থাকেন। ৩৭-৪৫। : 


জণ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥ 





অষ্টম অর্গ | 


রাম কহিলেন, হে প্রভো ! ক্রন্মজ্ঞান কি? তাহা কোন্‌ 
যুক্তিবলে অব্গত হওয়া যায়, তাহ! বলুন এবং যদি যুক্তি দ্বারাই 
তাহ! জানিতে পারি, তাহা হইলে আমার জ্ঞতব্য বিষয় শেষ 
হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন,--হে রাম! এই জগৎ নামক মিথ্যা- 
জ্ঞানরূপ রোগ বহুকাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, তত্ব- 
জ্ঞান ব্যতীত ইহার কোন উপায়েই শান্তি হইবে না। হে 
সাধো! আমি তোমার জ্ঞানসিদ্ধির জন্ত যে সকল আখ্যায্িকা 
বলিব, তাহা যদি শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি 
সুবোধ ও মুক্তত্বভাব। আর যদি উদ্বেগ বশতঃ তাহার অদ্ধেক 
শুনিয়াই উঠিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি শান্্শবণের অযোগ্য 
পশুধন্মী হইবে ও তোমার সিদ্ধি লাভ হইবে না'। যে থাহা প্রার্থনা 
করে, সে তদ্বিষয়ে যত্বও করে এবৎ সেই যত্রের ফলও অবশ্ঠ প্রাপ্ত 
হয়। যদি যত্ব করিতে পরিশ্রম বৌধ কুরে, তাহা লইলে তাহার 
অভীষ্ট লাভ হয় না। হেরাম! যদি তুমি সাধুসর্গ ও সচ্ছাস্তর' 
পরায়ণ হুইতে পার, তাহা হইলে ততসংখ্য দিন বা মাসে পরম- 
পদ পাইতে পারিবে। ১--৬। রাম কহিলেন, _হে পণ্ডিতবর! 
যে সকল শাস্ত্রের অনুশীলনে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার 
মধ্যে কোনটা প্রধান, যাহার আলোচনা করিলে জীব শোকযুক্ত 
হয় না, তাহা ব্লুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,--হে মহামতে! আত্মজ্ঞান- 
প্রতিপাঁদক যে সকল শান্তর আছে, তাহার মধ্যে এই মহারামায়ণই 
উত্তম এবং ইহা যাবৎ ইতিছাসের মধ্যে শ্রেষ্ট ইতিহাস; যেহেতু 
ইহা শ্রব্ণ মাত্রেই তত্বজ্ঞান জন্মিয়৷ থাকে। যে কারণে এই বাস্তু 
শান্ত রামায়ণ শ্রবণ করিলে অক্ষয় জীবন্থুক্তি -লাত করা যা, 
সেই হেতু ইহ!পরম পবিভ্র। যেমন স্বপ্রদর্শনের পর, ইহা। স্বপ্ন 
বলিয়া! বুঝিলে আহার সত্যতা থাকে না, তদ্রপ এই জগৎ দৃণ্ঠ 
হইলেও শাল্সাবলম্বনে বিচার করিলে ইহা মিথ্যাই প্রমাণ হইবে। 


ইহাতে যাহ। আছে, তাহ! অগ্ঠ শাস্ত্রে আছে; যাহা ইহাতে 


নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। তুতরাং পণ্ডিতের! এই শাস্ত্রকে 
সকল বিজ্ঞান শান্ত্রেরে কোধস্বরূণে কীর্তন করেন। ৭__-১২। 
যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র প্রত্যহ শ্রব্ণ করেন, সেই মহাম্মতির বুদ্ধি 
অন্তশাস্ত্রত্ত জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। যাহার অভাগ্য বশঙঃ এই শশস্ত্রে রুচি না হইবে, 
সে ব্যক্তির প্রথমত: অপর কোন বাদ্য শাস্ত্রের আলোচন! 
করা উচিত। যেমন.রোধী উৎকৃষ্ট ওষধ সেব্ন করিয়া রোগমুক্ত 
হয়, তদ্ধপ এই শীস্ত শ্রবণ করিলে জীবনুক্তি লাভ হয়। এই 














৬৮ 


শাস্ শ্রবণ করিলে শ্রোতা নিজে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি ইহার 
বিষ্য় যেরূপ বলিলাম, বর বা অভিশাপের ন্যায় সে সকল মিথ্যা 
নছে। হে রাম! আত্মবিচার ও আত্মকথা ব্যতিত তোমার 
সংসাররেশ নষ্ট হইবে না; তনদান, তপস্যা, ব্দ্পোঠ ও 
বেদোক্ত কাধ্যের অনুষ্ঠানের জন্ত বহুশত যব কর, কিছুতেই হুখী 
হইবে না। ১৩২১৭ 


অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮॥ 


নবম সর্গ। 


. বশিষ্ট কহিলেন,__হে রাম! যাহারা ব্রন্ধে চিত্তস্থাপন করত 
ব্র্মগতপ্রাণ হইয়া পরস্পর ব্রহ্মীকথারই ন্ত্যি আলাপ করেন, 
তাহার ই সন্তষ্ট থাকেন ও আনন্দিত হন এবং সেই ব্রঙ্গজ্ঞানবিচারী 
বন্গজ্ঞান-গরতন্ত্ সাধুদদিগেরই জীবনুক্তি হইয়া থাকে, যাহা 


সাধারণ ম 'শাদের দেহান্তেই লাভ হয়। ব্রাম কহিলেন-_ | 


হে প্রভো ! দ্েহান্তে মুক্ত ও জীবনুক্ত এই উভয়ের লক্ষণ কি, 
তাহা বলুন; সে বিষয়ে আমি শাস্্রূপ চক্ষু ও বুদ্ধি দ্বারা যত্ব 
করিব। বশিট কহিলেন, -হেবাম! যিনি শীস্তোক্ত বিধির 
অনুষ্ঠায়ী হইয়াও এই যথাস্থিত বিশ্বকে আকাশের স্ঠায়, স্বরূপ- 
শৃন্ঠ বোধ করেন, তিনিই জীবমুক্ত এবং যিনি ব্যবহর্ত। হইয়াও 
জ্ঞানমাত্র-পরতন্ত্র ও জাগ্রদবস্থাতেও নুযুগ্ডের স্তায় নির্বিকার, 
তিনিও জীবনুক্ত। ধাহার মুখী ুখে প্রবুল্প ও ছুঃখকালে মলিন 
হয় না, সেই যথাপ্রাপ্ত জীবিকায় অবস্থিত ব্যক্তিকেও জীবন্ত 
জানিবে। ১--৬।  ধিনি নির্বিকার আত্মায়, নুষুপ্তের ্ায়, 
থাকিয়াও অবিদ্যার বিনাশহেতু সর্বদা জাগ্রৎ থাকেন; ধাহার 
লোকপ্রসিদ্ধ জাগ্রৎ নাই এবং ধাহার জ্ঞান বাসনাবিরহিত, 
তিনিও জীবনমুক্ত, আর ধিনি নটের স্তর বাহিরে রাগ দ্বেষ ও 
ভয়াদির অনুরূপ ব্যবহার করিয়াও অন্তরে, আকাশের সায়, 
স্বচ্ছ চিংস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিও জীবনুক্ত। খাহার কৌন 
অভাবই অহংজ্ঞানে হয় না ও কর্ত! বা অকর্তা হইলেও হাহার 
বুদ্ধি পাপপুণ্যাদিতে লিপ্ত হয় না, তিনিই জীবনুক্ত। যে 
চিদাত্মার উন্মেষে ত্রিভুবনের প্রলয় ও উৎপত্তি হয়, তিনি প্রকৃত 


 জীবনুক্ত। যাহা হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না.ও ধিনি লোক 


হইতে উদ্বিগ্ন হন না৷ এবং শোক বা আনন্দ ধাহাকে আশ্রয় করে 
না, তিনিও জীবনুক্ত। ৭__১১। যিনি সংসারে অনাসক্ত এবং 
দেহী হইফ়্াও নিরাকার ও চিত্তবান্‌ হইলেও চিত্তরহিতের স্তায়, 
তিনিও জীব্মুক্ত। যিনি সমুদয় বিষয়-ব্যাপারে বিদ্যমান থাকিয়াও 
রাগাদি কর্তৃক উপতাপিত হন না এবং সমুদয় পদার্থে ধাহার 
পূর্ণতা আছে, তিনিও জীবনুক্ত। এবংবিধ জীবনুক্ত পুরুষ 
দেহান্তে জীবনুক্তিপদ পরিত্যাগপুরর্বক -বিদেহমুক্ত হন। যেমন, 
বায়ু, চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়! স্থিরভাব গ্রহণ. করেন, এইরূপ 
বিদেহমুক্ত পুরুষ উদ্দিত হন না, অস্তগতও হন না এবং 
তিনি সৎ. বা অসৎ হন লা, দুরে রা নিকটে থাকেন না এবং 
“আমি ও মিন এ ভেদজ্ঞান উহার থাকে না। তিনি র্স্বরূপ 
গুন বলিয়া তিনিই হৃরধ্যরূপে উত্তাপ দেন, রিষুরূপে ব্রিজগৎ রক্ষা 
করেন, .কুদ্ররূপে সংহার করেন, ব্রন্গা হুইয়াবিশবস্ষ্টি.করেন এবং 
তিনিই বায়ু হইয়৷ পকস্কন্ধ অর্থাৎ (বায়বীয় স্বর):ধারণ করিতে- 


যোগবাশি-রামায়ণ। 


ছেন।- তির্নি হিমালয়াদি কুলাচল হইয়া খষি, দেবতা) 
অসুর ও লোকপালদিগকে ধারণ করিতেছেন । 
তিনি ভূমি হইয়া এই পুর্ণসংসারকে বহন করিতেছেন; তু, 
গুল্ম ও লতাদি হইয়া অপূর্ব ফলরাশি প্রদান করিতে- 
ছেন। তিনিই জলরূগী হইক্সা ভ্রবত্বকে ও অগ্রিরূগী 
হইয়া উষ্ণতাকে ধারণ করিতেছেন) চন্দ হইয়া নুধাবর্ষণ 
করিতেছেন: হলাহল বিষ হইয়া মৃত্যুকে বিধান করিতে 
ছেন এবং দিক্‌ হইয়া! তেজঃপ্রকাশ ও তমোরূপে অন্ধকার 
বিস্তার করিতেছেন। ইনিই শূ্রূপী হইয়া আকাশকে ও 
পর্ববত হইয়! বুপ্রদেশকে আবরণ করিতেছেন। ইনিই ব্যক্ত 
চৈতন্য হইয়া-জঙমের ও অস্ফুট 'চৈতন্তরূপে স্থাবরাদির সৃষ্টি 
কবিতেছেন এবং সমুদ্র হইয়। ভূরূপা রমণীর বলয়ের স্তায়, ভূষ্ণ 
হইয়া থাকেন। ইনিই নটি এই বিশাল বি 
প্রকাশ করিয়া! শান্তরূপে অবস্থান করিয়! থাকেন; অধিক কি, 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালেই যাহ। প্রকাশ পাইয়াছে, 
গাইবে ও পাইতেছে, সে জসুদয় দৃশ্তই তিনি। ১৮.-২৩। 


রাম কহিলেন,-_হে ব্রহ্মন্‌ ! সাধারণের সমদৃষ্টি দুষ্ষর বলিয়া, শ্ররূপ 


মুক্তি নিতান্ত ছুক্প্রাপ্য এবং চিত্তের অস্থিরতা নিবন্ধন কোন 
উপায়েই জুলভ নহে । বশিষ্ট কহিলেন,_হে রাম! এই ধাহাঁকে 
মুক্তি বলিতেছি, ইনিই ত্রহ্গ এবং ইহাই নির্বাণ যে উপায়ে উহা 
পাওয়! যায়, বলিতেছি শ্রবণ কর। “যে কিছু অহংবুদ্ধি-সংশ্লিষ্ট 


| 
| দৃ্ জগৎ দেখা যাইতেছে, এ সকলই বন্ধ্যাপুত্রের স্তায় অলীক, 


এই বুদ্ধি হইতে মুক্তিলাত হয়। রামচন্দ্র বলিলেন, -হে বেদজ্ঞ- 
শ্রেষ্ঠ! আপনি থে বলিলেন, বিদেহ-মুক্তেরাই ভ্রলোক্য সম্পাদন 
করিতেছেন, ইহাতে আমি বিবেষ্ধনা করিতেছি, তাহারাই একসপ 
সংসারভাবকে প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। বশিষ্ঠ. বলিলেন,-_হে রাম! 
যি ত্রিভুবন থাকে, তবে সেই বিদেহ-যুক্তেরাই তৎস্বারপ্য প্রাপ্ত 
হুইতে পারেন, কিন্তু ত্রলোক্য-সংজ্ঞীয় কোন পদার্থই নাই । জেই 
ব্রহ্ম ই চিংশক্তিতে সংসারভাব প্রাপ্ত হন, এ বোধও ভ্রমমাত্র, 
কুতরাৎ এই জগংশব্দ নিতান্ত কাক্সনিক ৷ আকাশের হ্যায় নির্মল, 
শান্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগৎ। হে রাম! আমি বিচার করিয়াও 
হুব্র্ময় বলয়ের বিশ্তদ্ধ সুবর্ণ ব্যতিরেকে বলয়ত্বরূপ কিছুই 
স্বরূপ দ্বেখিতে পাই না এবং জলপ্রবাহে জল ভিন্ন প্রবাহ 


১২--৯৭1৬ 


শাাশটটিটীশি তপস্যা 


বলিয়া কিছুই দেখিতে পাই না_সে অম্স্তই জল, আর 


যেমন স্পন্দন, বায়ু হইতে ভিন্ন নহে_সে সকলই বায়ু এবং 
যেমন আকাশের শুন্ঠতা, মরুর তাপ ও আলোকের 
এ অযুর: অভিন্ট__তদ্দপ এ ত্রিভুবনও সেই পরব 
হইতে অভিনন-তিনিই সমস্ত। ২৪--৩৪। বাম কহিলেন, 
হে মুনিবর! যে অত্যন্তাভাবজ্ঞানে দৃষ্ট-জগতের দর্শন 
হয়না; কোন্‌ যুক্তিতে সেই জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা 
আমাকে বদুন। হে দ্রেব! পরস্পর-সাপেক্ষ ভরষ্টা ও দৃশ্ঠ এই 


উভয্বের অভাব হইলে যে প্রকারে নির্ব্বাণই অবশিষ্ট থাকে. 
জগতের অত্যন্তাভাব, এই বুদ্ধি দ্বারা যে ্বভাবস্থিত ব্রহ্ষকে 


অবগত হওয়া যায় এবং যে যুক্তি ছারা, ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধি হয়, ধাহা 
পাইলে আর আধনের প্রয়োজন হয় না, হে মুনিবর! সে 
বিষয় আমাকে উপদেশ দিন। 
'মনুষ্যের জগৎ এই জ্ঞানটা বহুকাল হইতে বদ্ধমূল রহিয়াছে, 


কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্র্বক বিচার করিলে তাহা দুর হইতে 





তেজ 


বশিষ্ট কহিলেন,_হে রাম! 


০০৩৬-২২-১4 





প্ররনরারারর মেজর মাজার ওজরতারেরাততারাা যাক া রি রেজা মাযার 





 পারে। কিন্তু যেমন সযোমত পর্বতে আরোহণ ও অবরোহণ 


দুঃসাধ্য, তদ্রপ তর জ্ঞান সহসা উৎসারিত কর: যায় না. তবে যেরূপ 
অভ্যাসযোগ, যুক্তি ও স্তায়সঙ্গত উপদেশ বারা এই জগদৃত্রম শান্ত 
হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! এক্ষণে তোমার 


- জ্ঞাননিদ্ধির জগ্ঠ যে আধ্য.স্বিকা বলিতেছি, তাহা যদ্ধি শ্রবণ কর, 


তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে » ৩৫--৪২| 
ছেরাম! এক্ষণে আমি তোমায় উতপত্তিপ্রকরণ বলিতেছি; 
তাহা শ্রবণ করিলে নিশ্য়ই তোমার সংসারবন্ধন মুক্ত হইবে। 


_ এই জগদৃত্রম জ্মশূন্ত আকাশের স্তায় প্রতিভাত হইতেছে, ইহা 


আমি সম্প্রতি উৎপত্তি-প্রকরণে বলিতেছি। হে রাম! এই ষে 
দেবতা, দানব ও কিন্নরে অধিঠিত এবং সর্ক প্রকার পদার্থে পরিপূর্ণ 


স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্ব দেখ! যাইতেছে, এ সমস্তই মৃহাপ্রলয্বময়ে 


বিনষ্ট হইবে, কুদ্রাদি দেবগণও অবশ্য হইবেন; তখন অ'লোক 
বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না, কেবল এক অনির্দেশ্ঠ অনাখ্যেয় 
সংই অবশিষ্ট থাকিবেন। তা শুন্ত নহে, তথাপি নিরাকার 
এবং দৃপ্ত নহে, দর্শনগ নহে, পঞ্চভুতের অন্ততম নহে, কোন 
পদার্থই নহে, কোনরূপে অনির্দে্ঠ, পুর্ণ হুইতেও পূর্ণ, সৎ নহে, 
অসৎ নহে, ভাব নহে, অভাব নহে, তবে তাহ! কেবল চিন্ময় 
অনন্ত আদিমধ্যশূন্ঠ অজর নিরাময় মঙ্গলন্বরাপ । যেমন হৎসা-, 
কৃতি যুক্তাবিকারে হংসের বিকাশ দৃষ্ট হইয়। থাকে, তদ্রপ 
তাহাতেই এই জগতের বিকাশ হইতেছে । সেই সদসদ্রপী দেব 
সর্ধন্বরূপ হইয়াও কিছুই নহেন) তাহার চক্ষু কর্ণ নাসিক 
জিহব। ও তু এ সকল কিছুই ন| থাকিলেও তিনি শ্রবণ ভ্রাণ 
স্পর্শ দর্শন ও আব্বাদন করিয়া! থাকেন। ৪৩--৫২। যে 
আলোকে সদসদ্রপ দৃষ্ট হইঝু! থাকে এবং ঘিনি অনাদি অনন্ত 
হইয়া স্থষ্টি করিতেছেন; সেই নিরঞুন স্বত্বরূপ আলোকও তিনি 
ঘিনি অন্দক্কোচিত জয়ের মধ্যে সদাভাস "জগতের স্বরূপ 
অবলেঃকন করেন, তিনিই ফেই আঁকাশরূপী। যে প্রভুর 
কারণের, শশশৃঙ্দের সায়, নিতান্ত অভাব এবং জলরাশির 
প্রবাহরূপ কাধ্যের শ্ঠায় ধাহারই এই জগৎকাধ্য হইতেছে ; 
ঘিনি চিন্মাত্র দীপন্বরূপ হগয়া। নিরন্তর চিত্তস্থথনে অবস্থান 
করত, তেজ দ্বারা ত্রিজগবকে উজ্ভ্বলিত করিতেছেন; সৃর্্যাদি 
প্রকাশ পার্থও ধাহা_ ব্যতিরেকে, অন্ধকারের : স্তায়, নিশ্রুভ 
হয়; ধাহাকে পাইলে এই ত্রিভুবন, মরীচিকার স্তায়, মিথা 
বলিয়া বিবেচন। হয়; ধিনি সচেষ্ট হইলে, প্রজ্মলিত অগ্নির 
স্কুলিঙ্গের শ্যায়, জগতের প্রকাশ ও নিশ্টে্ট থাকিলে, উহার 
লয় হয; জগতের নির্মাণ ও লম্ব ধাহার বিকাশ ও যে জর্ধ- 
ব্যাপী মহতের অক্ষয় ও নির্মল স্বভাব স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী 
হইয়া থাকে; বায়ুর স্তায় ধাহার স্পন্দাস্পন্দময়ী সর্নব্যাপিনী 
সত্তা নামতই ভিন্না, বাস্তবিক নছে; ধিনি জর্বাই নিদ্রিত 


উৎ্পত্তি-প্রকরণ | 


৬৯ 


শুন্য হুইয়াও সমুদয় ইন্দিগ্রকার্য করিপ্না থাকেন; হার 
মন না থাকিলেও সমস্ত মান্নকার্ধ সম্পন্ন হুইপ থাকে; 
ধাহাকে না দেখিতে পাইয়াই জীবের ভ্রমজ্ঞান ও সংসাররূপ 
সর্প হইতে আন্ত্যন্তিক ভয় হইয়া থাকে; ধাহাকে দেখিলে 
সে সকল ভয় ও কামনা-সমুদষ দুরীভূত হয়, অর যেমন 
নট, হুপ্রকাশ দীপ থাকিলেই নিজকার্ধ্য করিতে সমর্থ হয়, 
তদ্রপ ধিনি সাঙ্ষিত্বরূপ থাকাতেই চিত্তের স্পন্দপূর্বক চেষ্টা 
প্রবর্তিত হইয়া থাকে; যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ বীচি- 
কল্লোল প্রভৃতি বহুশত জলের ক্রিয়া হয়, তদ্রুপ ধাহা হইতেই 
ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং যেমন এক 
সুবর্মই কটক, কেয়ুর অঙ্গদ ও নূপুর প্রভৃতি আকারে দুষ্ট হয়; 
তদ্রূপ সেই এক ্রহ্মই বহুশত পদার্থে পৃথকৃরপে দৃষ্ট হইয়া 
থাকেন।৫৩-_-.৭০। হে রাম! তোমার আস্মায় সেই চিন্মষের প্রকাশ 
হইলে বুঝিবে যে, কাহারও সহিত তোমার ভেদ নাই; কিন্ত 
যদি তুমি জ্ঞান লাভ করিতে না! পার, তাহা হইলে তুমি, আমি, 
ইহার! এ সকলই তোমার পৃ্প্বোধ হুইবে। যেমন সলিলে তর 
নিচয় হইয়া থাকে, তদ্রপ তীহা হইতেই এ তনুর দৃগ্ঠ-জগৎ 
প্রকাশ পাইতেছে। ইহা বাহ্-দর্শনে তঁহা হইতে পুন হইলেও 
বাস্তবিক তাহা নহে। যাহা হইতে দৃণ্ঠ-জগৎ দৃষ্ট হয়, কালের 
উৎপত্তি হুয়,৫তেজের প্রকাশ ও মানসী স্থষ্টি হইয়া থাকে, হে 
রাম! ক্রিয়া বপ,গন্ধ,শব,স্পর্শ ও চেতনাদি যাহা কিছু জানিতেছ, 
এ সকলই নেই দেব এবং যাহার প্রভাবে জানিতেছ তাহাও তিনি। 
হে সাধো ! জ্টা, দৃশ্ট ও দর্শন এ তিনের মধ্যে সাক্ষী হইয়। ষিনি 
আছেন, একাগ্রচিত্তে দেখ, সেই আত্মাকেই দেখিতে পাইবে এবং 
তাহাতে তোমার জ্ঞানলাভ হইবে। সেই ব্রহ্ম অজ, অমর, 
অনাদি, নিত্য শুদ্ধ, মন্লময়, সকলেরই বন্দনীর, শুন্তরূগী, 
সকল কারণেরও কারণভূত, অজ্ঞ, স্বানুভব-সংবেদ্য এবং বিশ্ব 
মধ্যে একমাত্র বেদ্য ৷ ৭১-_৭৬। 
নব অর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ 





দশম সর্গ। 


রাম কহিলেন,__-হে দেব! মহাপ্রলয় হইলে থে সৎ অবশিষ্ট 
থাকেন, তাহা নিরাকারও নির্নাম, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্ত 
তাহা যে শুন্য নহে_প্রকাশও নহে, অন্ধকার নহে-_-আলোকও 
নহে, চিত্ম্বরূপ নহে-_জীবও নহে, বুদ্ধিতত্ নহে__মনও নহে, 
অধিক কি, কিছুই নছে; অথচ. তিনিই সমস্ত; আপনার এই 
সমস্ত বাক্যে আমি বড়ই মোহুমগ্ন হইতেছি, ইহার প্রতিবিধান 
করুন: বশিষ্ট কহিলেন, হে বাম ! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহ! 
অতি বিষম হইলেও, নুধ্য যেমন অন্ধকারকে নাশ করেন, তদ্রপ 


ও সর্বদাই জাগরিত, ধিনি সর্মমবাই. সর্ববস্থানে নিদ্রিত থাকেন :)আমি তোমার সে সন্দেছ অনায়াসে দুর করিতেছি। মহাপ্রলয় হইলে 


না, জাগরিত৪ থাকেন না; যিনি পুষ্পে গন্ধের হায় নখ্বর-॥ 
পদার্থে থাকিয়াও বিনষ্ট হন না; শুরুবস্ত্রের শুরুতার স্তায় 
প্রত্যক্ষ হইয়াও অপ্রত্ক্ষ, মুক হইয়াও বাকৃশক্তিসম্পন্ন, 
্রস্তরতুল্য হুইয়াও মননশীল, নিত্য পরিতুষ্ট থাকিয়াও 
ভোক্তা, ক্রিয়াতীত হইয়াও সমস্ত কর্মেরই কর্তা) ধিনি 
নিরাকার .হইয়াও অসংখ্য হস্তপদাদি 'সর্ববাবয়বসম্পন্ন হইয়া- 
নিখিলবিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন; যিনি ইন্দ্িয়শক্তি- 


কেবল ধে সৎ অবস্থান করেন; তিনি যে কারণে শৃস্ত নহেন, 
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন স্তত্তে ক্ষোদিত-দশার স্তায় 
অক্ষোদিত অবস্থায়ও কৃত্রিম পু্তলিকা অবস্থান করে; তন্রপ 
এই বিশ্ব তাহাতেই রহিয়াছে বলিম্ব' উহ1 শুন্য নহে। এই 
বিশালব্রদ্ধাণ্ড সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক, যে স্থানেই থাকুক, 
ইহার শুন্ততা নাই। যেমন যে স্তন্তে পৃ্তলিকা ক্ষো্িতা নাই, 
তাহাও পুন্তলিকাশৃন্ঠ নহে, সেইমত ব্রহ্ধও জগতিন্ন নহে 











নত 


বোগবাশন্ত-রামায়ণ । 


সুতরাং ব্রহ্ষপদ শূন্য নহে । আর যেমন প্রশাস্তসলিলে তরঙ্গ স্তায় প্রতিভাত হইতেছে এবং ইহা! ব্রহ্গেরই প্রতিবিম্ব মাত্র 


আছে ও নাই, সেইমত এই বিশ্ব পরম্রদ্ষে শুন্য ও অশুহ্য- 
দ্বিরূপেই অবস্থিত আছে। যেমন দেশ-কাল-পাত্রের সপ্ভাব 
থাকিলেও, শিল্পীর ইচ্ছা ব্যতীত কাষ্ঠে পুন্তলিকা' প্রস্তত হয় না, 
তদ্রুপ কল্গান্তসময়ে ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন জগংস্থ্টি হয় না। হছে 
রাম! এই যে স্তম্-পুত্তলিকাদিতে জগংস্থষ্ির সাদৃশ্য রাখিলাম, 
ইহা আংশিক উপমা জানিবে, সর্ধবাংশে নহে; বাস্তবিক এই 
সংসার কখনই ব্রহ্ম হইতে উদক্ন বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না; তবে 
ইহা ব্রহ্মভিনন নহে বলিয়া, সেই সংস্বরূপ বরহ্গে নিত্য অবস্থিত 
আছে। ১--১৩। বিশ্বের শুন্ঠ-কল্সনা অশুন্ঠাপেক্ষায় ; ন চৎ 
অশূন্ত হইতে শুন্যতা! ও অশুষ্ঠত! এই উদ্ভয়ের কিরূপে সম্ভব হয়? 
আর সেই ব্রঙ্মে আলোক, হৃষ্য, অগ্নি, চন্দ ও তীরা্দি কোন 
ভুত হইতেই হয় না; কারণ অব্যয় পরমাস্থায় তাদুশ ভৌতিক 
তেজের সম্ভব নাই৷ ভৌতিক তেজের অভাবকেই তমঃ 
বলিয়াছি; যদিচ ব্রক্ষেত্র তেজ সকলের গতি নাই, তথাপি 
তাহাতে স্বীয় প্রকাশ থাকায় তিনি তমঃ নহেন এবং প্রকাশ 
স্বরূপ ব্রন্ধ স্বপ্রকাশ হইয়া বুদ্ধযাদির মধ্যে অবস্থান করত তাহা- 
দিগকেও প্রকাশ করিতেছেন; তাহাকে কেহই প্রকাশ করিতে 
পারে না। ব্রন্ধ তমঃ ও প্রকাশের অতীত, ুতরাৎ ব্রহ্মপ্দ 
অজর ও অব্যয় এবং আকাশকোধের স্ায় অসীম 'জগৎস্থিতির 
কোষ অর্থাৎ আগার ব্বরূপ। যেমন বিশ্বফলের সহিত তাহার 
অভ্যন্তরের কিছুই প্রভে্দ নাই, সেইরপ ব্রহ্ম ও জগতে কিছুই 
পার্থক্য নাই এবং জলমধ্যে তরঙ্গের ন্যায়, মৃত্তিকাঁয় ঘটের স্তায়, 
সেই ত্রদ্মে জগ্সত্তা রহিয়াছে হুতরাধ তাহা কিরূপে শুন 
হইবে? বন্ততঃ ভূসি'ও জলাদি সাকার বস্তর সহিত বরঙ্গ-জগ- 
তের তুলনা হুসদৃশী নহে, কারণ আকাশের ন্যায় শৃন্তত্বরূপ 
র্ধ, তাহার মধ্যস্থিত জগহও শূন্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আকাশরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ বলিয়া তাহার 
মধ্যবস্তী জগৎ-সংজ্ঞিত দৃণ্ঠও তদ্রপ নিরাকার ; কিন্তু যেমন সৃরধ্য- 
কিরণের তীক্ষতা ব্যতীত ভোক্তার আর কিছুই অনুভব হয় না, 
সেই মত চিদাকাশে চিন্ময়েরই দর্শন হইয়া থাকে; চিৎ 


. অচিৎ উভত্ুই পরমাত্মায় অবস্থিত আছেন, এব বাহিরে 


রূপালোকাদিতে ও অন্তরে মনঃপ্রভৃতিতে . উভয়বিধ জগৎও 
সেইরূহে অবস্থান কৰিতেছে । ১৪--:২৪। রূপা্ধি বাহদর্শন ও 
অন্তবিজ্ঞান__সকলই তিনি, অন্য কিছুই নহে। বিশ্ব যে ভাবেই 
থাকুক, শেষে হুষুপ্ত ব! তুরীর-দ্রশীয় থাকিবে; সুতরাং শান্ত- 
চিত যোগী ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া ও নুষুপ্তাত্মা হইয়া সর্বপ্রকাশক 
অথচ অপ্রকাশ. হন্ষেই অবস্থান করেন। যেমন প্রশান্ত- 
স্লিলে নানাকারে তরঙ্গ সকল দুষ্ট হয়, তদ্রুপ নিরাকার পরবরহ্গে 
তত্ুল্য এই জগৎ অবস্থিত আছে এবং পূর্ণবহ্গ হইতে যে 
কিছু ওপাধিক-ভেকে প্রকাশ পায়, তাহাও নিরাকার। পুর্ণবরহ্ষ 
হইতে বিশ্বের প্রকাশ হইয়াছে, ইহাও স্বম্বরূপে দুষ্ট হইয়া 
থাকে। যাহা পূর্ণ, হইতে নির্গত হ্ইয়া থাকে, তাহাও পুর্ণ, 
হুতরাৎ বিশ্বউৎপন্ন হইয়াও অনুৎপন্ন। জ্ঞানীর পক্ষে দৃশ্ঠ-দর্শনের 
অসম্ভব হেতু ব্রদ্মের সহিত জগৎশবের প্রতীতি একই হইয়! 
থাকে। যেমন অনুভবী লোক না থাকিলে, তৃত্য-রশ্মির আীক্ষতা 
জ্ঞাত হওয়া যায় না; তদ্রুপ অজ্ঞানীর পক্ষে পুর্র্ব প্রতীতি হয় 
না। এই সকল চেত্যভাব ও চিত্ত মিথ্যা হইলেও সত্যের 


চন 


০ ১ তি ০ উহা __ লালা শীট শি 





যে ব্র্ধ শুদ্ঘঃ হুক্ম ও আকাশের অভ্যন্তর অপেক্ষাও পরম-. 
প্রশান্ত, তাহার কোন রূপ নাই ও দ্রিকৃ-দেশ-কালে তীহার 
সীমা নাই; তিনি অনাদি ও স্বপ্রকাশ। যথায় চিদ্রপ নাই, 
সে স্থানে নিত্য-বাসনা, বুদ্ধিতা, চিন্তা ও ইন্জরিয়ত, অধিক কি, 
জীবভাব পর্থান্ত থাকে না। হে রাম! এইবূপে সেই পুর্ণ, অজর, 
আকাশ পেক্ষা শুন্য ও প্রশান্ত পরমপদ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর' 
হইয়া! থাকেন। রাম কছিলেন,--হে দেব! অনন্ত চিদ্াকৃতি 
পরমাথের রূপ কি প্রকার, তাহা পুনরায় আমার জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্ত 
হুক্ষরূপে বলুন। ২৫_-৩৭। বশিষ্ঠ কহিলেন-__হে রাম ! মহা" 
প্রলয় হইলে সেই কারণ-সমুদ্রেরও কারণরূপী এক পরমন্রহ্দই 
যেরূপে অবস্থান করেন, তাহ! তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, 
শরবণ.কর। এ সময় তিনি সমাধি দ্বার! স্বীয় চিত্তের বৃত্তি সকল 
নিরোধ করিয়া, স্বপ্রতিবিস্ব জগতের ধ্বংস করত সত্পূুপে অবস্থান 
করেন; তাহার তদবস্থা বাক্যের অতীত হইলেও বলিতেছি। 
দৃষ্টজগৎ নষ্ট হইলে দৃশ্ঠের অভাবে দরষ্টার বিলয় হয়) তখন, 
যে প্রকাশ থাকে, তাহাই ব্রদ্ষের রূপ। জীবস্বভাব চৈতন্তের 
চেত্যভাব বিলুপ্ত হইলে যে প্রশান্ত বিমল চিন্মাত্র বিদ্যমান থাকে, 
তাহাই পরমাত্মার রূপ এবং যখন জীবদ্দেহে বাতাদিম্পর্শ হইলেও 
তচ্চিন্তে স্পর্শজনিত বিকার না হয়, চিত্তের তাদৃশ রূপই পর- 
মাত্মার রূপ! হে অনঘ! মন স্বপশূন্ত, জাড্যরহিত ও অপরিচ্ছি্ন 
হইলে যে বযুপ্তি-দশা হয়, সেই রূপই মহাপ্রলয়ে অবশিষ্ট 
থাকে। আকাশ, পর্বত ও বায়ুর যাহা হুদয় ও অচেত্যভাব, 
তাহাই চিন্ময় ব্রন্মের রূপ। চেত্যভাব ও চিত্তভাব-বিরহিত জীবের 
যে শাস্তিরূপ! সত্তা অব/শষ্টা থাকে, তাহাই আ'দবস্ত ত্রন্দের 
রূপ এবং যাহা চিত্প্রকাশের অন্তরে; আকাশ-প্রকাশের 
অন্তরে ও ইঞ্জিক্ষবৃত্তির অন্তরে বিকাশ পায়, তাহাই ব্রহ্ষের, 
রূপ। যাহ! হইতে দৃষ্ঠ ঘটাদি ও অন্ধকার জ্ঞাত হওয়া যায়, 
দেই অনাদি অনন্ত চিত্শক্তিই প্রমাত্মার রূপ এবং নিত্য. 
প্রকাশত্বরূপ এই জগৎ যাহ! হইতেই উদিত হইয়া, ব্রঙ্গী হইতে 
অভিন্ন হইলেও ভিনের স্তায় দৃষ্ট হয়, আহাও ব্রহ্ষের পারমার্থিক 
রূপ। ধিনি ব্যবহারপর হইক্মও প্রস্তরের মত নিশ্চেষ্টভাবে.. 
অবস্থিত আছেন এবৎ যাহা আকাশ না! হইয়াও আকাশব্বরূপ, 
তাহাই পরমাত্বার রূপ। ধাহা হইতে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান, 
এই ত্রিব্ধি রূপেরই উদন্ধ ও অস্ত হয়, তাহাই পরম ছূর্নভ, 
পরমাত্মার রূপ, ৩৮--৫০। বৃহৎ দর্গশে সাধারণ বন্তর 
প্রতিবিন্বের স্তায়, ধাহাতেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান এই তিন্টাই 
প্রতিবিশ্বিত হয়, তাহাই ব্রদ্দের রূপ। মন স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশা-. 
বিহীন হইলে মহাটৈতন্ যে ভুষুণ্তদশীয় অবস্থান করে, চরাটর 
বিশ্বের লয় হইলে তাহাই পরমাত্মার রূপ অবশিষ্ট থাকে। 
স্থাবরের রূপ যদি চৈতন্তণালী হয় ও তাহাতে মন বা! বুদ্ধি 
প্রভৃতি ইন্জিক্বনিচয়ের অধিষ্ঠান না থাকে; তাহা হইলে তাহার 
সহিত পরমাস্মার তুলনা করা যায়। হে রাম! এই ব্রন্ধা, হৃ্য, 
বিষুণ শিব ও সদাশিবাদি দেবগণ লয় প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র এই: 
পরম-শিবই অবস্থান করেন। তৎকালে ইহার কোন উপাধিই 
থাকে নাবলিয়া নিধ্বিকল্প-্বরূপ হন এবং তখন ইনিই বিশ্ব- 
সংজ্ঞা পরিত্যাগ করত চৈতন্ময় ব্রহ্ম হন। ৫১--৫৪। 
দশম সর্গ সমাপ্ত ১০ ॥ 
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. রাম কছিলেন,_হে ব্রন্ধন্‌ ! এই যে স্থাবর-জ্গমাত্বক জগৎ, 
যাহা অতি বিশদরূপেই দৃষ্ট হইতেছে, ইহা মহাপ্রলয় হইলে কোথায় 
অরস্থান করিবে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে বাম ! বন্ধ্যা- 


পুত্র কিরূপ ও কোথ| হইতে আসিয়া কোথায় গমন করে এবং 


আকাশ-কাননই বা কোথায় যায়, কোথা হইতে আসে, তাহা 
অগ্রে বল ? রাম কহিলেন,-_হে প্রভো ! বন্ধ্যার পুত্র ও আকাশে 
কানন, এ হুটী কখনই নাই ও কদাপি হইবারও সন্তাবন। নাই; 
হুতরাৎ তাহার আস্তিত্ই ঝ৷ কি আর অভাবই বা কিরূপ? বশিষ্ঠ 
কছিলেন,-_হে রাম! যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশ-কানন কখনই 
নাই, তদ্রূপ এই সমগ্র দৃগ্ঘ-জগৎ কদাচ নাই এবং অস্গুৎপন্ন; 
আদিতেও কিছু ছিল না; হৃতরাং ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ 
কোথায় ? ৯৫ | রাম কহিলেন---হে দেব! যেমন বন্ধ্যপুত্র ও 
আকাশ-বৃক্ষের কল্পনা আছে ও ইহার নাশ ও উৎপত্তি আছে; 
তদ্রগপ কেননা জগতের হইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন,_-হে রাম! 
যাহার প্রতিবিষ্ব নাই, সে পদাখের তুলন| পণ্ডিতের তাহারই 
সহিত করেন; এখানেও ব্ধ্যাপুত্রাদির সহিত জগতের সাদৃশ্ঠ 


হই থাকে । যেমন হুবরণবলয়ে প্রত্যক্ষ দেখ| যাইলেও বলয় 


নাই, হুবর্ণই তাহা) এবং আকাশে আকাশ ব্যতীত পৃথক্- 
ৃষ্ঠতা পদার্থ নাই; সেই মত দৃ-জগ্রৎ পরত্রন্ধে পৃথক্রূপে 
নাই । মেমন কজ্জলের সহিত শ্টামতার ও হিমের সহিত শৈতের 
পার্থক্য নাই, তদ্রুপ ব্রচ্ষের সহিত জগতের পার্থক্য নাই; এব 
যেমন উক্ত ও হিমের সহিত শীতলতার কিছুই প্রভেদ নাই, 
সেইন্ত ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির কোন অংশে পার্থক্য নাই । যেমন 
মরুস্থলীয় নদীর জল ও ধবিতীয় চক্র উভয়েরই অত্যস্তাভাব, তদ্রপ 
এই জগৎ দৃষ্ট হইলেও শুদ্ধ ব্রন্মে ইহার অভাব নিশ্চিত। 
যাহা কীরশের অভাব বশতঃ অগ্রে ছিল না, বর্তমানে নাই) 
ইতরাৎ তাহার আবার নাশ কোথায়? পৃরী প্রভৃতি জড়বস্তর 
কারণ জড়বস্তই হইতে পারে; ব্রহ্ধ জড় নহেন, সুতরাং যেমন 
আতপ ছায়ার কারণ হইতে পারে না, তদ্রপ ব্রহ্ম জগতের 
কারণ হইতে পারেন না। কারণের অভাবে কোন কাধ্যই হয় 
ন] সত্য, কিন্তু এস্থলে যে সেই আদি কারণ ব্রহ্ম, তিনিই কার্ধ্- 
বূপে বিশ্বাকারে অবস্থিত আছেন এবং বদি অজ্ঞান বিশ্বের 
কারণ হইতেছে,. কিন্তু উহা হইতে বিশ্বের স্থষ্টি হইতেছে না, 
কেবল আতা।সত হয় মাত্র। স্ুতরাৎ স্বপ্নকালীন বন্ত-দর্ণনের স্তায়ই 
এই আগ্রদ্শায দৃষ্ট হইতেছে। যেমন স্বপ্নে সমুদয় প্রত্যক্ষ হইলেও 
সে সকল কিছুই নহে, তুদ্রপ বর্ষে. জগজপ বজ্জ না থাকিলেও 
অজ্ঞান বশতই দৃষ্টিগোচর হয়্। ৬--১৭। হে রাম! যে কিছু দেখা 
যাইতেছে, এ সমগ্র জগৎই পরমাত্বায় নিত্য অবস্থিত আছে; 
ইহা! কখন উদয় বা তস্ত প্রাপ্ত হয় না। যেমন সলিল দ্রব্ভাবে, 
বায়ু স্পন্দনরূপে ও প্রকাশ প্রভার আকারে অবস্থান করে, তদ্রপ 
্রন্ধও ব্রিভুবনাকারে অবস্থিত আছেন। যেমন স্বপ্রদ্রষ্টার 
বিজ্ঞানই অন্তরে নগরাদিরূপে- পরিণত হয়, তত্রপ স্বীয় আত্মাই 
ত্রত্মে জগদাকারে শোভা পান। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্গন্‌! 
যদি এই বিষময় দৃণ্ঠ-জগৎ, বপরানুভূতের স্তায় মিথ্য॥ তবে কিরূপে 
ইহাতে অনাদিকাল হইতেই মনুষ্যের স্থির বিশ্বাস রহিয়াছে 
এবং দৃণ্ত থাঁকিলেই দ্রষ্টী থাকে ও দ্রষ্ত। থাকিলেই তৃশ্ঠ 


৭১৯ 


থাকে; একটী থাকিলেই উভয্নেরই বন্ধন থাকে ও একের 
অভাবে উভয়েরই মুক্তি হয়; অতএব যাবৎ বুদ্ধিতে দৃষ্ঠাবুদ্ধির 
অত্যস্তাভাৰ বা ক্ষয় না হইবে, সে পর্যন্ত ষ্টার ছৃষ্দর্শন 
হইবে ও তাহাতেই জ্ঞান জন্মাইবে না। আর যদি অগ্রে ঢৃণ্টজ্ঞান 
হইয়। পশ্চাৎ তাহা! ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও ছৃষ্াদর্শনে 
পুনরায় পূর্ববমংস্কার হয় বলিয়৷ কিছুই অনর্থশান্তি হইবে ন1। 
যেমন আদর্শ যে কোন স্থানে থাকিলেও প্রতিবিল্বগ্রহণে সমর্থ 
হয়, তন্রপ চিদ্াদর্শ যে কোন অবস্থায় থাকিলেও তাহাতে 
স্বৃতিজস্ত সংসার-সংস্কার প্রতিবিশ্বিত হইয়া. থাকে। দৃণ্ঠ যদি 
আদৌ উৎপন্ন ন! হইয়া থাকে ও যদি তাহ! সত্যই না থাকে, 
তাহ৷ হইলে দ্রষ্টা মুক্ত হইতে পারেন। হে আত্মবিদ্বর ! 
হুতরাং আমার যুক্তির অত্যস্তাসম্তব দৃণ্ঠ-জ্ঞানাদি যাহাতে 


উৎসারিত হয়, তাহ সদ্‌যুক্তি দ্বার উপদেশ দিন। ১৮--২৭। 


বশিষ্ঠ কছিলেন,_হে রাম ! এই সর্ধত্বরূপ জগৎ অসৎ হইলেও 
যেরূপে সত্রূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহ! তোমাকে দীর্ঘ উপাখ্যান 
দ্বারা বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর । আমি যাবৎ প্রাচীন উপাখ্যান দারা 
্র বিষয় বর্ণনা না করিতেছি, যতক্ষণ, ভুদ হইতে যেমন ধুলি 
উ্িত হয় না, তেমনি তোমার অন্তর হইতে ছৃশ্ঠবুদ্ধি অপনীতা 
হইবে না। হে রাম! তুমি এই জগতের অবস্থানকে সম্পূর্ণ 


ভমাত্বক মিথ্য! বিব্চেন! করিয়া! এক -ব্রন্মের চিন্তাতেই' নিমগ্ন 


থাকিয়৷ ব্যবহার-পর হইবে ; তাহা হুইলে, যেমন মহাপর্ববতকে 
কোন ব্ণই বিদ্বারণ করিতে সমর্থ হয় ন তত্রপ ভাবগ্রহ+ অভাব" 
গ্রহ, সথল-হুক্াদি-ধারনা, শ্িরঝেধ, আস্থরধোধ ও ব্যবহারদর্শন এ 
সকল তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। হে রাম! 
সেই একমাত্র আস্মাই আছেন, তাহার দ্বিতীয় কঞ্সনা নাই। 
তাহাতে যেরূপে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। 
তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং সেই 
মহাত্মাই চক্ষুরাদি-গরাহ্থ রূপাদদিদর্শন ও চঅস্তরিজি়গরাহহ মননাদি 
সমুদয় পদার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশ গাইতেছেন ও আপনিই 
বিলীন হইতেছেন। ২৮--৩৩। ৯. 
একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 


দ্বাদশ অর্গ। 


বশষ্ঠ কহিলেন”-_হে রাম ! সেই, পরম পবিত্র ও পরম শান্ত 

্রহ্ষপদ্দ হইতে যেরূপে এই দৃণ্ঠমান বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! 
বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর.। যেমন স্বযুপ্তযবস্া ্বপ্র-বিশিষ্ট 
হইয়া দীত্তি পায়, -তেমনি যেরূপে সর্বন্বরূপ ব্রহ্মও সৃষ্টিযুক্ত 
হইয়। প্রতিভীত হন, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই বি 
অনন্ত-প্রকাশ ও অনন্ত চিন্ময় পরমাস্মার স্বাভাবিক জন্তা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। ১-৩। তিনি আকাশ অপেক্ষা হুস্ম্ম ও 
নির্্বল) তাহাতে প্রথমে যে কিছু চেত্যতার প্রকাশ হয়, সেই চেত্চ 
জ্ঞান অহংজ্ঞানপূর্র্ক হইব়। থাকে ও তাহাতেই সকল জ্ঞান- . 
সংস্কার হয় ও তাহাই আমাদিগের সংস্কারবিশিষ্টচিন্তের উদ্বো- 
ধক। অনন্তর সেই চিন্তরৃতির স্তায় বুঁভশালী চেতনাত্বক 
ব্রহ্মদত্তাই অনতিরিক্ত চিন্ময়ী পরম-সত্তা-রূপে ব্যব্হতা হন; পত্রে 
যখন তিনি চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ-সংবেদন বশতঃ জ্ঞান্ঘন হন, তখন 



































৭. -- যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 


তিনি আত্মভাব বিস্মৃত ও পরমপদ ত্যাগ করত পুনঃ সংসারো- | ক্ষণমধ্যে পিগ্ডিত হইয়া স্ুল হইতেছে এবং স্গল্াত্মিকা 


পাধিক জীবভাব “পপ্ত হন জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহার, 
বরহ্মভাব দূর হয় না, কারণ পূর্বোক্ত ত্রদ্মদত্তাই ভাবনাবিশেষ 
দ্বারা প্রকাশোন্ুখী ভয়, তাহাতে তীহার কোনরূপ বিকৃতি হযু না। 
শ্রী জীবসভার পরেই শূন্যতা শ্বরূপিণী আকাশসত্তার আবির্ভাব 
হয়, তাহাই শব্দাদি গুণের ও . কাশাদি ভাবী সংজ্ঞার কারণ। 
তৎ্পরে কালের সন্তাবধাবাণির সভিত জীবের, অহংতা প্রভৃতি 
অভিমান জন্মিযা! থাকে, তাচ্গাই ভাবিস্ৃষ্টি ও জগতস্থিতির মূল 
এবং সেই পরমসভ্তা-হইতেই এই আত্মসংবেদ্য অসদ্রপ জগৎ 
উৎপন্ন হইয়া সতের মত প্রকাশিত হইতেছে । এইরূপ অহৎ” 
তত্বাদিসম্বলিত সংবিদ্‌ সঞ্কলপরূপ বৃক্ষের বীজন্বরূপ। তাচার অংশ; 
হইতেই স্পন্দনধর্ম্ণ বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে. সেইজন্য সেই অহ- 
স্তাব-নিশিষ্ট আকাশন্প সত্তাকে শব্দতন্মাত্র কহে ও তাহা হইতেই 
ক্রমে ক্রমে আকাশতন্মাত্র হইয়া থাকে। উক্ত শব্দতন্মাত্রই 
শব্ময় বৃক্ষেরও কারণ, যে রুক্ষ হইতে পদ বাক্য ও প্রমাণ- 
সমন্বিত ব্দেনিচয় প্রকাশ প'ইয়াছে। নিথিল-অর্থে সমবেত 
শব্দবৃন্দে পরিণত বেদাত্মা ব্রহ্ম হইতে এই অগীম জগললক্ষমী উদয় 
পাইতেছে। যে সমুদষব বাযাদি ভূতচয়ের উল্লেখ ভইয়াছে, তানযুক্ত 
চিন্ময় ব্রহ্ষই জীব নামে অন্িহিত ভন; ইনিই ইন্দিফবগ্রাহ্থ রূপাদির 
কারণ এবং সেই মঙ্াবায়ু হইতেই এই চতুর্দশ ভূবন ও জরামুজাি 
প্রাণিনিচয় সন্তৃত হইয়াছে । ৪--১৭। সেই চিৎশক্তির ক্ফুরণে 
দেহের বিকাশ হইয়া থাকে এবং তাহাকেই স্পর্শতন্মাত্র কহে 
ও সেই স্পর্শনিম্মাত্র-কপ বৃক্ষ হইতে একোনপক্চাশৎ বায়ুস্বদ্ধের 
বিস্তার ইতে"ছ ও সর্ববভূতের স্পন্বন-কার্ধা সম্পাদিত হইতেছে। 
তাহাতেই চিৎশক্তির বিলাসে তেজজ্তন্মাত্রের উতৎপন্তি হইয়াছে। 
উক্ত তন্মাত্র আলোকের বুক্ষ বলিয়া উহা হইতেই সূর্য্য অগ্সিও 
বিছ্যুৎ প্রভৃতি তেজের ঈৎপন্তি হয়ছে এবং রূপবিভাগে সংসার 
বিস্তৃত ভইয়াছে। তিনিই সঙ্বল্পমাত্রে জলময় শরীর প্রাপ্ত 
হন ও তাঁহারই আন্নাদনকে বূসতম্মাত্র কহে । ইহাই যাবৎ দ্রব- 
পদার্থের কারণ ও ইন্তিয়গ্রাহথ* হইয়া সংসারের বিস্তার করি- 
তেছে। কল্পনাময় আত্মাই স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে গন্ধতন্মাত্রকে অব- 
লোকন করিয়া থাকেন এবং উক্ত মনুষ্যাদির আক্তি-বৃক্ষদ্বরূপ! 
ও সকলের আধারভূতা গন্ধতন্াত্রময়ী ভাবী ভূগোলকেরও যুল- 
স্বরূপিনী পৃথিবী ভইতে সংসারভাব প্রশ্তত হইতেছে। যেমন 
বু্ধদনিচয় জলেই পবিণত কয, তদ্রুপ চিৎশক্তির ভাবনায় 
সমৃভুত ত তন্মাত্রনিচয়ই পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাকারে 
পরিণত হঈতেছে। ইডারা কিছুন্গাল মিলিত থাকে, পরে 
পুনরায় বিশ্লেষ প্রাপ্ হয়, যাবৎ সকলের ধ্বংস অর্থাৎ মহাপ্রলয় 
না হয়, সে পর্যন্ত ইচ্গাদিগকে বিশুদ্ধ চিৎশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া 
জানা যায় না' যেমন সুক্ষ বটশীজের মধ্যে অসংখ্য বটবৃক্ষ 
নিবিষ্ট আছে, তদ্রপ এই তক্মাত্র সকল গগনমধ্যেই 
অবস্থান করে, পুনরায় ইচাদিগের হইতেই গগনাদির প্রকাশ 


1... হইয়া থাকে । ১৮২৮ অঙ্ুরের উদগীম, শতশীখাকারে প্রকাশ 


এবং ক্ষণমধ্যে ফলবান্‌ বৃক্ষে পরিণতি_ স্ম্ম পরমাণুমধ্েও 
রান্তি দৃষ্টির বিষষীন্তত হইয়া থাকে । (স্বপ্রীবস্থায় অতি হুক্ষ্মনাড়ী- 
চ্ছিদ্রেও ত বুচৎ বজ্র দর্শন ঘটে । এ স্থুলভাব বাস্তবিক নহে। 
এ সকল কখন বিবর্তকে অনুসরণ করিতেছে, পুনরায় বিবর্তৃশন্ট 
হুইয়া থাকিতেছে; কখন বা চিদাধারে হুম্ম হইতেছে ও 





চিংশক্তিই তন্মাত্রগণ হইয়া ত্রসরেণুর (পরমানৃত্রধ়ের ) আকার 
ধারণ করিতেছে; কখন বা নিরাকারা দৃষ্টা হইতেছে। হে 
রাম! পঞ্চ-তন্মাত্রই এই দৃশ্ঠজগতের কারণ এবং পরমাত্মার 
সহিত নিত্য সন্বন্ধ।( আদি শক্তিই সেই পঞ্চ-তন্মাত্রেরও 
কারণ এবং অনুভূতিগ্রা্ছন আদিভূত অজ চিন্মাত্র সেই আদি 
শক্তিরও কারণ। এই কারণ-পরম্পরায় জগং্লক্ষমীর বিকাশ 
হইতেছে 1 ২৯_-৩২। 
দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২॥ 


ত্রয়োদশ সর্গ । 


বাশষ্ট কহিলেন -হে রাম! নভঃ, ক্জেত, তম$, সমস্তই 
ভানুতপন্ন ; উহাদের সত্তার কারণ চিদাত্বা পররদ্ধ। উক্ত 
চিদ্বাত্বাই মায়াকাশে বিকাশ পাইয়া! প্রথমে চেত্যবিষয়িণী কল্প- 
নাকে, পরে তৎসংযুক্ত জীবভীবকে ও অহৎক্কানকে উৎপাদন 
করেন। উক্ত অহততার পরিণামে বুদ্ধির বিকাশ হয় ও বুদ্ধি 
হইতেই মননধন্্ী মনের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্দিই শব্বতত্াত্র- 
কাদি-বিশিষ্ট হইয়া! মন হন। এই মনই তক্মাত্রপঞ্চকের মেলনে 
মহাভূতাকারে বর্দিত হইয়! জগদাক'র মহাগুন্ম দৃষ্ট হন । 
যেমন ন্বপ্পে অকুত বা অনুষ্ট বস্তকে হঠাৎ দেখা যায়, তদ্রুপ 
চি্াত্ব মনের আবেশে জগ দ্বেখিতেছেন, লত্রাৎ এই বিশ্ব 
চিন্ময় আকাশে বারংবার উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে । ১--৬। 
চিদ্বাত্থাই জগদ্রপ করগ্রবৃক্ষকুপ্জের অনুপ্ত বীজ। উক্ত বীজ ক্ষিতি 
বারি ও তেজের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং অন্কুরিত হয়। যাহ! 
কেবল চিৎ, তাহাই স্বপ্রদৃষ্টের স্তায় পৃথ্যাদ স্ষ্টি করিতেছেন ও 
যাহা কেবল ন্ম্িয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহা যেখানেই 
থাকুক, সর্বত্রই জগদস্কুর তাহাকে পরিহার করিয়া আছে ; স্ুল- 
জগতের, বীজ পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্রের বীজ অব্যয়া 
চিৎ; যাহা! বীজ. তাহাই ফল। সে ভাবেও এ জগত ব্রহ্গমময়। 
এইরূপে সৃষ্টির পুর্বে মহাকাশে তন্মাত্রপপ্ণক থাকে ।ঞ্% চিংই 
স্বসামর্ধে পঞ্চতন্মাত্রার কল্পনা করেন, সুতরাং তাহা বাস্তব 
নহে। সেই পঞ্চতন্মাত্রা বদ্ধিত হইয্বাই স্তুল-জগৎ হইয়া থাকে, 
নুতরাৎ যাহা সৎ ও কল্পনাধিষ্ঠান, তাহাতে প্নব্গনার 
তায় কল্সিতভাবে অবস্থিত থাকায় এ সমন্তই তংস্বরূপ, তাহার 
অতিরিক্ত নহে । যাহা কেবল কল্পনাঁঘদ্ধিত, তাহা কিরূপে সত্য 
হইবে? যেমন তন্মাত্রপঞ্চক ব্রদ্মে অধিষ্ঠিত আছে সেইমত সৃষ্টির 
আদিকালে ব্রদ্ষস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞানে তন্মাত্রাগন্তৃত এই ত্রিভূবনও 


'ত্রহ্মচৈতন্টেই বিকাশ পাইয্ব। থাকে; যেতেতু ব্রহ্মই জগতের কার্য 


হইয়ও কারণ হইতেছেন বলিয়া জগৎ নামে কোন পৃথক পদার্থ 


এ পর্য্যন্ত জন্মায় নাই ও জাত বলিয়া! দৃষ্টও হয় নাই। যেমন 


বপ্-দৃষ্ট নগরাদি অসৎ হইলেও সতের স্ায় অনু্তত হয়, তেমনি 
পরমপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশসংজ্ঞক প্রমাস্মায় জীবাকাশের কাল্গনিক 
অস্তিত্ব দেখা যাঁয়। পূর্ব্বোক্তরূপে বিশুদ্ধ চিন্ময় আত্মায় পৃথিব্যাদির 
অবস্থানের অসম্ভব গ্তু. অকাশে গন্ধর্ধনগরাদি দর্শনের স্তায, 
ব্হ্মে জীবের প্রকাশ কল্সনার়্ কথিত হইয়া থাকে। ৭__১৭ । 
হেরাম! সেই পরমেশ্বরেই জীবসমষ্টিরপ আকশ সতরূপে 





















ভ্রু বলিতেছি, বণ কর। প্রথমে পরমেখ্বরের কারিত জীবের কল্পনা 
ভ্রু অগিস্ুলিছ্ের হায় অলপ উদ্দিত হয় ও তাদৃশ কল্পনাবলে স্থুল 





উৎ্পত্তি- 


প্রতীরমান হইঞ্কাও যেরূপে এই স্থুল দেহ আশ্রন্ত করেন, তাহা 


জীবের প্রকাশ হয়; যেমন সঞ্কলিত চন্দ্র মিথ্যা হইলেও সত্য 
বলিব! জ্ঞাত হয়. তদ্রপ এঁ ভাব অসৎ হইলেও তোর সভা 
প্রতীয়মান হইতে থাকে ও ক্রমে ভাবনাবলেই দষ্টাব্ দৃশ্তরূপে 
পরিণত হয়: পরে নেই হুক্স্ম তেজঃ, স্কুলিঙ্গতাব পরিত্যাগপুনর্বক 
আপনাকে তারকার স্তায় বুঝিতে থাকেন, তাহাতে তিনি স্থুল হন। 
স্বপ্নে নিজ মৃত্যুর অনুভবের গ্ঠায় একই বস্ত দ্বিরূপ হন; কিন্তু তাহা 
বাস্তবিক ছুইটা নহে। সেই লিঙ্গদেহ জ্ঞান ও চিত্ত কল্পনা বশত 
স্থল শরীর গ্রহণ করিয়া সেই সেই উপাধিতে “সোহহৎ ভাবে 
ভাবিত হয়) হার তারকাকার লিঈ্গভাবই ভবিষ্যৎ স্ুল দেহের 
কারণ। পুরুষ যমন স্বপ্নে নিজের পথিকতাঁ অনুভব করে, তেমনি 
জীন্ও আপনাকে শরীরী বলিয়া বোধ করে।- চিত্ত যেমন যেমন 
চেত্যাকার অর্থাৎ বিষনব-স্বরূপ ধারণ করে, জীবও সেইমত উপাধি 
অবলম্বন করে। পর্বত যেমন বহিঃস্থ হইয়াও দর্পণাদিতে তাহার 
মধ্যবন্তাঁ বলিয়া দৃষ্ট হয় ও এই বাথ দেহ যেমন কৃপমধ্যে 
নিপতিত হুইলে কুপমাত্রেই গতিবিধি করে, অন্তাত্ত যাইিতে পারে 


_ না তদ্রপ এই সর্বগমী আত্মও তারকামধ্যে অর্থাৎ জোতিম্ 


লিঙ্গশরীরের মধ্যেই অহৎ অভিমান ধারণ . করত অবস্থান 
করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা! করেন। যেমন স্বপ্রদর্শন ও সব্কল্প দেহ- 
মধ্যেই হইয়া! থাকে, তদ্রপ জীব স্ফুলিঙ্গরূপ উপাধিতে অহঙ্কার. 


প্রকরণ । ৮ 
র্ধাণ্ডের কিছুই হয় নাই, কিছু নাই ও .কিছুই দেখা যার না। 
কেবল সেই অনন্ত আকাশের স্তায় ব্রচ্মাকাশই অবস্থিত আছেন। 
ইহা সৎ বলিয়া জ্ঞাত হইলেও, স্বপরদৃষ্ট নগরের স্তায় অলীক 
এবং ইহা কোন ভরব্যনির্ত বা রপ্তিত না হইলেও ইহা . 
অত্যাশ্তর্ধ্য-রূপেই প্রকাশ পাইয়! থাকে এবং এই অলীক দৃণ্ত 
কাহা কর্তৃক কৃত বা অনুভূত ন! হইলেও সত্যের শ্ঠায় প্রতীত 
হয়। যখন মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাদিরও লয় নিশ্চিত, তখন তীহা- 
দিগেরই স্ষ্ট এই জগতের কথা কি বলিব, ইহার অষ্টা যেরূপ 
এই তৎষ্ট জগৎও সেরূপ জানিবে, যে পরমাত্মা এই স্ৃষ্িকার্ধের, 
কারণরূপে আছেন, এই জগৎ স্বপ্পের অন্তপ্ধান হুইলে তিনিই 
কেবল অয় বরক্গ-স্বরূপে অবস্থান করেন। তৎকালে এ সমু 
দৃষ্ঠ থাকে না) স্বপ্ন দর্শনের পর যেমন শ্বপ্দৃষ্ট গৃহাদি কেবল 
স্বৃতির আকারেই অনুভূত হয়, আকাশ-স্বরূপ জগতকারণও তদ্রপ 
হন। ভ্রবত্ব যেমন জল হুইতে পুথক্‌ নহে, সেইমত সৃষ্টিও পরমা তমা 
হইতে অনতিরিক্ত। এই বরক্গাণ্ড, আকাশের ন্তায় অতি নির্মল 
ও প্রশান্ত এবং নিরাধার, নিরাধেয় অদ্বয়, অনুপম, ইহা ব্রহ্ম. 
হইতে উৎপন্ন হইয়াও কিছুই হয় নাই। যাহা! কিছু রহিয়াছে ইহা 
পরমাকাশের ন্যায় শৃষ্ঠ ও নির্দ্ল। বাস্তবিক সংসার বলিয়া কিছুই 
নছে; ইহা আধেয় বা আধার ও দষ্। বাদুশ্য নহে; অধিক কি 
রহ্ধা ঝ ব্রহ্ধাণ্ড নামেও কোন পদার্থই নাই; এ সকল বিতণ্ডা- 
বাদমাত্র। ৩৯৫০ । হেরাম| জঙ্গম বাঁস্থাবর. কিছুই নাই; : 
সকলই, জলে আবর্ভাদির প্রকাশের স্তায়, সেই ব্রদ্গই আপ- 


সহযোগে তন্মধ্যস্থিতের ন্ায় থাকিয়। কলপনামন় দেহ অনুভব । নাতে আপনি প্রকাশ পাইয়া বিলীন হইতেছেন) সুতরাং ইহা 
করেন। ১৮২৬। সেই জীবাকাশ বুদ্ধি, চিন্তজ্ঞান ও সত্তাদি- | দৃশ্ট দশায় অসত্বে গ্টায় প্রকাশ পাইয়াও- জব্রপে অনুভূত 


স্বরূপে স্বতই জ্যোতিরাক শয়ধ্যে অবস্থান করিঃতছেন। “আমি | হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নে স্বমরণ দেখিয়া! নিদ্রাবসানে তাহা 


স্টায় অসৎ বলিয়! অত্যন্ত অলীক; সেই কারণেই ইহাকে 


স্বরুই উক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইতেছেন্‌ বলিয়া কীর্তন করা! যায়। 


দেঁখিব” এই ভাবের উদয় হইলেই ভব্ষাদাহ্থ দৃ্ঠ দেখিবার জন্ত 


অলীক ব্লিয়! প্রতীত হয়, তদ্রপ জ্ঞান জন্মিলে এই অংসার 


আকাশে ছি দছ্ধয়ে অর্থাৎ নেত্রদ্বয়ের দ্বার! ৃষ্িপ্স্থত হয়৷ যাহা ছার! মিথ্যা বলিযু। বোধ হয় ও কেব্ল সেই অখণ্ড অনাদি ব্রহ্ধকেই 


দেখা যায়, তাহার নাম্‌ নগ্ন যাহা দ্বারা স্পর্শ কর! যাষ, তাহা তক) 
যাহা দ্বারা! শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম কর্ণ; যাহাতে ভ্রাণকার্ধ্য হয়, 
তাহাকে নাসিক' বলে এবং তাহারই নাম জিহ্বা, যাহ! দ্বারা বস্তর 

আস্বাদন হয়। যাহা হইতে চেষ্ট। ও কর্ধেজ্দিয়ের বিকাশ হয় ও 
যাহা স্পন্দিত হইতেছে; তাহাকে বায়ু বলে; এই বাধুই বাগ্বিজ্ঞান. 





ও অন্তবিজ্ঞান সম্পাদন করিতেছেন । : এইরূপে আতিৰাহিকদেহী | 


রহ্মেরই স্থুলাকার হওয়ায় স্থুলদর্শন হয় এবং তিনিই স্ফুলিঙ্গাদি : 
বাহ বিষয়ের মধ্যে আকাশের স্তায় অবস্থিত আছেন। হে রাম! 
এইরূপে অস্ত্যা হইলেও সত্যার স্ঠায় প্রতীয়মানা কল্পনাকে 
আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্ম, জীবাপর নাম গ্রহণ করিয়াছেন ও সেই 
আতিবাহিকদেহী পরমাত্মা স্থল দেহাবরণে থাকিয়া স্ববুদ্ধি-কল্সিত 
ব্রহ্ধাকে অবলোকন করিতেছেন; তন্মধ্যে কোন জীব জগ'কে, 
কেছ সম্রা-স্বরূপকে, কেহ বা ভাবী ব্রহ্ধা্ঁকে দর্শন ও অনুভবও 
করিতেছেন। জীব নিজ অভ্যন্তর-গৃহরূপ চিত্ত হইতেই কল্পনানু- 
সারে দেশ, কাল, কার্ধ্য ও দ্রব্যের কলপনাও,অনুভব করিতেছেন ও. 
সেই সেই শব দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছেন। বস্তুতঃ ইহা ব্বপ্নকপ্সিতের 


অনুৎপন্ন বলে। বাস্তবিক অনুৎপন্ন হইলেও বিশ্বরূপ আদি প্রভু 


২৭--৩৮। এই উপস্থিত ব্রদ্ধাডীকার ভ্রমে আতিবাহিক-দেহ- 
স্বরগী আদদিপ্রু প্রজাপতি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই ; এবং 


জ্ঞানরূপ আকাশের মধ্যে দর্শন করা যায়। যে আদি প্রজাপতি 
সেই পরম আক'শে শ্বয়ৎ শুন্ত স্বরূপে নিত্য অবস্থিত আছেন, 


( তিনি আতিবাছিত দেহধারী, তাঁহার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে; 


হৃতরাং, অজাত শশশৃঙ্গাদির স্তায় এই তৎ্সস্ৃত পৃথিবী 
প্রভৃতিও সৎ নহে জীনিবে। ৫১--৫৪। 


. ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 





চতুর্দশ সর্গ। 


!  - বশিষ্ট কছিলেন,__ছে রাম! এই সকল অহংভাবাঁপন্ন 


জনদাদি দৃষ্ঠসমুদয় কিছুই নহে, ইহা 'অজাত বলিয়াই ইহা নাই। 

এক ব্রন্মাই সৎ, অন্ত কিছুই নহে। যেমন নিশ্চল সাগরই চঞ্চল 
তরজ্জাকারে পরিণত হয়, তন্রন প্রথমে পরমাকাশই স্বয়ং আকাশ- 

রূপ পরিত্যাগ ন1 করিয়। জীবরূপে প্রকাশ পান। সঙ্কলপরূপা চিদৃ- 

বৃ্তিই অসংখ্য জীব্রপ ধারণ করেন। প্রথমাবিরূূত জীব ব্রহ্মা সেই 
বিরাষট্ূপী প্রজাপতির চিতস্বরূপ নতোমক়্ দেহেরই, আতিবাহিক 
সংজ্ঞা! হইয়াছে; উহা স্বপ্রাচলের স্তায় আভামিতি মাত্র এবং 
চিত্রকরের স্থিরচিত্ডে কল্পিত সেনাদলের. সহিত তাহার উপমা হইতে 
পারে।  যদ্দি কোন মহীস্তস্তে শালভঞ্জিকা অনুৎকীর্ণ থাকে, তাহা 
হইলে, তাহার সহিতই সেই বিরাট্পুরুষ্র তুলনা হইতে প্রারে। 
১--৬। আর্দি প্রজাপতি ব্রহ্ধা স্বকাধ্যের অভাব হেতু কারণ 











ন্ঠ 


বিহীন অর্থাৎ জামান্য প্রাণীর স্তায় তাহার উৎপাদক কারণ নাই ; 
পুর্ব পুর্ব পিতামহগণ মহা প্রলয় সময়ে মুক্ত হইয়াছেন, প্রাক্তন 
কর্ম তীহাদিগকে আবদ্ধ করে নাই। আদি প্রজাপতি দর্পণ-প্রতি- 
বিশ্বিত কুডেরর স্তায়ই দৃণ্ঠ হইলেও পৃথক্‌ সত্তা না থাকায় দর্শনের 
অযোগ্য; তিনি দৃষ্ঠ দর্শক ও ত্রষ্টা কিছুই না! হইলেও সকলই তিনি। 
যেমন দীপ হইতে দীপসমূছের উৎপত্তি হয়, তদ্রপ তাহা হইতে 
এই জীবসমষ্টি উৎপন্ন হইয়'ছে। যেমন সঙ্কলপ হইতে সম্ধলের 
ও স্বপ্ন হইতে স্বপ্লান্তরের উৎপত্তি, সেইরূপ ভ্াহা হইতেই এই 
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । যেমন বৃক্ষ হইতে শাখার প্রকাশ, 
তব্রুপ সেই বন্ষের স্পন্দনেই জীবের উৎপত্তি। সহকারী কারণ না 
থাকিলেই কাধ্য ও কারণ উভয়ে এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়৷ থাকে, 
হুতরাং স্থষ্টি ও পরমাত্মা উভধবেই এক। যাহা হইতে এই 
পৃধ্যাদি অলীক বন্ত সকল দুষ্ট হইয়াছে, তিনি জীবাকাশ স্বরূপ 
আদি ব্রহ্ধা এবং তিনিই বিরাড়াত্বা৷ বলিয়৷ নির্দিষ্ট আছেন। 
রামচন্্র কহিলেন,__হে মুনে! এই জীব কি অপরিমিত না 
পরিমাণ আছে ? কিংব! অসংখ্য বা সংখ্যা আছে ? অথবা অসংখ্য 


হইলেও অচলের স্তায় অনন্ত-স্বরূপ ৭ হে প্রভৌ! মেঘ হইতে 


জলধারার স্তায়, সমুদ্র হইতে জলকণীর ন্যায়, তপ্ত লৌহপিও 


হইতে স্কুলি্প্রকাশের স্তায, এই জীবসজ্ৰ কোথা হইতে 


প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমার নিকট বর্ন করুন এবং 
যদ্চি আমি আপনার উপদেশে প্রায় সমস্তই জানিয়াছি, তথাপি 
সবিশেষ ব্যক্ত করুন । বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! যখন একটাও 
জীব নাই, তখন জীবরাণি কোথায়? শশশৃঙ্গের উড্ডয়নের 
হ্যায় তোমার বাক্য সম্পূর্ণ অলীক। জীবও নাই, জীব রাশিও 
নাই এবং পর্বতের স্তায় জীবপিওও নাই। জীব - প্রতিভা 
ব্যতীত অন্ট কিছুই নহে। শুদ্ধ চিন্ময় সব্ব্গ অমল ত্রহ্ধ 
ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌ সুতরাং সর্ব 
শ্রকার কল্পনাকৌশল তীহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ৭__২১। 
সঙ্গক্সবৃজিক্রমে নিপতিত চৈতন্য প্রতিবিষ্বের সন্বদ্ধ বশতঃ সেই 
কগনা-কৌশলই সাকার ও নিরাকার পদার্থরূপে আবির্ভূত হয, 
ইহা সেই ব্রন্বেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে। এই কল্সনাবৃত্তির 
ক্রমবিকাশ প্রফুল্লকুহ্ুমশাগি নী লতার অনুরূপ; অর্থাৎ লতা: 


যেরূপ প্রথমে ক্ষুদ্রকায়া, ক্রমে বর্ধিত হইতে হুইতে কুহ্বমকোরক- 


শালিনী হয়, অনন্তর প্রকুল্নকুহ্মনুশোভিতা হইয়া থাকে, ত্রপ 
জগৎকল্পনাকৌশলও চৈতন্তসংসর্গে ক্রমে বিকশিত হুইয়। থাকে। 
তাহার দর্শনকর্তাও ব্রহ্মা ভিন আর কেহ নাই। জীব, বুদ্ধি, 
ক্রিয়া, স্পন্দন, মন, . দ্বৈতভাব এবং একত্র এইরূপ প্রতিভাত 
রহ্মপত্াই তীহার জ্ঞানগম্য হইয়া. থাকে; অর্থাৎ অস্তিত্ব এক 
মাত্র ব্রহ্মেই বিদ্যমান; অন্ত পদার্থের অস্তিত্ব ব্রন্মের অস্তিত্ 
লইয্বাই হইয়া থাকে৷ তবে প্রদ্মস্তাকে. তত্বতঃ বুঝিতে না 
পারাতেই, তাহ! অন্তের সত্তা বা অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হয়। 
আর তত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, তাহা ভিন্ন আর কছু ই নহে। যে 


1 অজ্ঞান ব্হ্মদত্বীকে আবরণ করিয়া রাখে, আত্মতত্বজ্ঞান তাহার 
._ বিনাশক। কিন্ত সেই অজ্ঞান যে কি, তাহা সত্য কি অসত্য | 


ইহা বুঝা যায় না।* যেমন দিবালোকের প্রকাশে অন্ধকার 


বিনষ্ট হয়, কিন্ত সে অন্ধকারের তত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, 


* টাকাকারস্ত প্রবোধ এব চুল ইত্যাহ ন ততিতি। 





যোগবা।শশ- রামায়ণ । 


অজ্ঞানমন্বন্েও এইরূপ জানিবে। এইরণপে সিদ্ধান্ত হইল যে, : 
্রহ্মই জীবাত্মা। তিনি অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড, জর্ব্রশক্তিমান্‌,. : 
অনাদি, অনন্ত এবং অত্য, চৈতন্ত তাহার স্বরূপ। ২২--২৬। - 
সেই ব্রহ্মই সর্স্বরূপ; কিছুই তীহা হইতে ভিন্ন নহে। 1 
অতএব এই যে জগতপ্রপঞ্ককৌশল, তাহাও সেই ব্রহ্ধ-্বরূপই 
অপরোক্ষানুভবে পধ্যবদিত হয়। রাম বলিলেন হে ব্রহ্মন! 
ইহা এইরূপই বটে ; কিন্তু মহাজীব অর্থাৎ জীবসমষ্টি ও ক্ষুদ্র বা 
ব্যষ্টিজীব যখন এক, তখন একটামাত্র ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছায় জগতের 
যাবতীয় ব্য্টিজীব সম্প ক্ত না হয় কেন? অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব- 
সমষ্টিই মহাজীব; মহাজীবের অঙ্গীভূত এক কুদ্দ্রজীবে কোন 
বিষয়ে ইচ্ছাবিকাশ হইলে, সমগ্র জীবেরই ইচ্ছা হওয়৷ উচিত। 
পরস্পর জীবের তকোন ভেদ নাইণ বশি্ঠ বলিলেন, ব্রন্ধই 
সমষ্টি-জীবরূপী হইয়া, পরে ব্যষ্টিজীবের স্বরূপ হন; জগতের 
ব্যবস্থা যাহাতে স্ুসিদ্ধ হয়, সেইপ্রকার ইচ্ছা সর্বশক্তিমান 
মহাজীবরূপী অখণ্ড ব্রন্মে থাকে; তিনি নিরশুর যাছা ইচ্ছা! করেন 
তাহাই সত্বর সফল হইয়া থাকে। সত্যসন্কল্স তাহার ইচ্ছার 
বিষয়ীভূত ; পুর্বে তাহা থাকায়, ব্যগ্টিবিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; 
অর্থাৎ সমষ্টিজীব যে, ব্যষ্টিজীবরূপে ব্তিক্ত হন, তাহা সেই সমষ্টি- 
জীবরূপী ব্রন্ষেরই ইচ্ছালীলামাত্র। ২৭--৩০। পরে সেই বিভক্ত 


স্বীয় অংশ জীবসমষ্টির কর্তব্যপদ্ধতি “ইহা এইরূপে হইয়া থাকে” 





এই প্রণালী অনুসাঁরে তিনি কল্পন! করিয়! দ্রিয়াছেন। কার্ধ্যপদ্ধতি 
অবলম্বন না! করিলে, কার্ধ্যসিদ্ধি হুইবেই না! অর্থাৎ সমষ্টি-জীবের 
স্বস্সমাত্রে কাধ্যসিদ্ধি হয়, ব্যট্টিজীবের যত্ব ও ব্যাপার ছারা কার্ধ্য- 
সিদ্ধি হয়) ব্যগ্টিজীবের পক্ষে এই নিয়মস্ত্েও কোথাও কোথাও 
যে, তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ মুনি-ধষিদিগের স্চল- 
মাত্রেই কাধ্যসিদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও মহাজীবের 
ইচ্ছা অনুমান করিতে হয়। যে ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছা! হইয়া থাকে, 
সেই ব্যস্টিীবের পক্ষে সমন্রিজীবের শক্তিই কাধ্যকরী। ইহার 
সফলতার পক্ষেও তাহাই। সমষ্টিজীবশক্তির নিয়মানুষ্ঠান ব্যতীত 


ইচ্ছার আফল্যলাভও হয় না *। সমষ্টিজীবের ইচ্ছা, ফলসিদ্ধির 


অনুকূল হইলেই, ব্যগ্রিজীবের ফললাভ হইয়া থাকে। কেননা, এ 
সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন; অতএব ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছামাত্রে. 
কখনই ফললাভ হয় না। এইরূপ ব্রহ্গপবরূপ মহাজীব অনাদি 
অনন্ত, তিনিই কোটি কোটি জীব এবং কোটি কোটি মহাঁজীব 
স্বরূপ; তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি 
এবং ক্রিয়াশক্তি এই তিনটী কারণ হুক্ষ্ম এবং স্থুল শরীরের ধর্ম; 
সমষ্টিজীব এবং ব্যগ্টিজীব এক হুইলে, তাহাদিগের জ্ঞানশক্তি- 
প্রভৃতিও এক হুইয়া পড়ে_এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ যাহা 
বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, জীবের চৈতন্যাংশ এক হইলেও 


'উপাধিরও কোন অংশ এক হইলেও, সম্পূর্ণ উপাধির ভেদ, 


আছেই। জীবসমষ্টি ধাহাকে বল হইয়াছে, তিনি কারণ এবং 
হুক্ষ-শরীরবিশিষ্ট ) ব্যস্টিজীব তদুভয়-শরীরবিশিষ্ট হইলেও তাহার 





* মুনিধষিদিগের ইচ্ছা যে, স্কল্পমাত্রেই সফল হয়, তহাও 
সম গ্রিভীবের শক্তি। সেই সমষ্টিজীব ঝা ঈশ্বরের নি়ম-বহির্ভূত 
কোন কাধ্যই হয় না। খাধিগণ ইচ্ছা করিলেই কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে, 
এইরূপ রশ্বরিক নিয়ম. থাকাতেই শ্ররূপ হইয়া থাকে। ইহা, 


বাহ 


টীকাকার-সম্মত ব্যাখ্য। ৷ 


| আর একটী উপাধি স্থুল শরীর। এই স্কুল শরীরই ক্রিয়ার 
ই আশ্রয়। এই উপাধিঘটিত তারতম্যই বৃত্তিজ্ঞান, ইচ্ছা এবং ফল- 
তারতম্যের কারণ। জড়বস্তর সংসর্গেই ব্রহ্মার জীবভাব-প্রাপ্তি 
এবং সংসার হইয়া থাকে; সেই সংসর্গ দুর হইলেই স্বীয় সম- 
স্বরূপ লাভ হইয়া! থাকে ৩১__৩৬1 জীবের ব্রক্ধভাব প্রাপ্তি সমষ্টি- 
জীবপ্রাপ্তি হইয়াও হইয়া থাকে ; তাহ! ন! হইয়া হইয়া থাকে; 
যেমন তারের হুব্ণভাবপ্রাপ্তি রস-ওঁষ্ধাদ্ির যোগে পাক করিলেও 
কখন হয়, কখন বা! স্পর্শমণির স্পর্শমাত্রেই হুবর্ণভাবপ্রাপ্তি 
হইয়া থাকে। এই হ্বদ-প্রকাশিত ম্হাকাশরগী আত্মায় এই 
জগত্প্রপঞ্চ অসৎ হইলেও, তন্দ্রপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 
কিন্তু তাহা চৈতন্ত-চমৎকারী আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই 
যে চতন্ত-স্ৃর্তি, ইনি আপনিই ভবিষ্যৎ নাম এবং রূপ পরিগ্রহ 
করিয়া থাকেন। এই স্ফুর্তির নামই অহংভাবনা। 'চৈতন্ঠ-- 
_ বিশ্ব, চিদাভাস--প্রতিবিস্ব, এই চিদাভাস চিন্ময় ভিন্ন আর কিছুই 
নহে; অতএব ইহাও অনন্ত। সেই চিদ্বাভাসই জগৎ প্রগঞ্চরূপে 
আত্মটৈতন্টে প্রতিবিদ্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্ফুর্ভিই 'চৈতন্ত- 
্র্তি। দেই চিদাভাস চৈতন্ত নিত্য এবং বিশ্ব চৈতন্ত হইতে 
অভিন্ন হইলেও পরিণাম প্রভৃতি শব্দ ছারা বিভিন্নবৎ পরিজ্ঞাত 
হইয়। থাকেল, তাহাও তাঁহার স্বীয় শক্তি। চেতন, জড় এবং 
জড়ের প্রকাশ এততত্রয়ের ্ভিন্নরূপে যে অনুভব, তাহাই ভরান্তি- 
বশে জগশপ্রপঞ্চরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । চিৎ বা চেতনম্বরূপ 
দ্গের বিশাল শক্তি আকাশ হইতেও নৃক্ষা; অহংভাৰ দর্শন 
হাতেই হইয়। থাকে। এই চিৎশক্তির অন্তরে জঙলগতরদগের 
্ায় যাহা প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ পরিস্কুরিত হয়, 
সেই অহস্তাবহূলক ত্রঙ্গাণ্ড পর্যন্ত প্রপঞ্চ আত্মন্বর্ূপে আপনার 
দ্বারাই ইনি স্বয়ং দর্শন করিয় থাকেন। ৩৭--৪৪। এই চিৎ 
শক্তি নিজরূপে হুয়ং যে মনোহর বিবির্ত-বৈচিত্রয সম্পাদন 
করেন, তাহারই নাম জগৎ। হে রাখব! বুদ্ধি, অহঙ্কার চৈতন্য 
. ঝ। চিৎ্শক্তিরই বিবর্তবিকাশ মাত্র; অতএব তাহা কল্পনা ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। পঞ্চ-তন্মাত্রাদিও চৈততগ্ত-বিবর্ত ভিন্ন আর 
কিছুই নছে। অতএব দ্বৈতভাব এবং একত্বের ত কথাই নাই। 
বানা এবং কন্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়। “তুমি আমি? ইত্য|দি ভেদ- 


সত্তামাত্রেই পর্ধ্যবসান হইবে । আকাশে মেঘ হইলে আকাশের 
স্বরূপ অনুভূত হয় না;, মে দুর হইলে, আকাশ আবার পুর্বববৎ 


প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দুশ্ঠ-প্রপঞ্চের অবসান হইলে, চিৎ- 
শক্তিৰ স্বাশাবিক সত্তা উদিত হইয়া থাকে । এই অত্তা বা অস্তিত্বও 
তাহা হইতে ভিন্ন নহে। আমর! সত্তা বা. অসন্তা জানি না, তিনি 
তখন স্বচ্ছ স্বরূপে অবস্থিত হন, এইটুকুই বলিতে পারি। এই 
মনশেস্টারূণ হুক্ষুজগৎ শুন্ঠ মাত্র। আর ইঙ্জিয়াধিষ্ঠিত স্থুল দেহ 
 এবৎ দেববাস-যোগ্য বরঙ্গাণ্ডও শুন্ত মাত্ত। এ সমস্তই সেই 
'চৈতন্তের বিবর্ত-পরিবর্তন মাত্র। তীঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। 
৪৫_-৪৯। যে পদার্থ যাহ! হইতে উৎপন্ন, তাহা তাহা হইতে 
কদাচ ভিন্ন নহে । সাবয়ব পদার্থ সন্বন্ধেও যখন এই নিয্রম, 
তখন নিরবয়ব পদার্থ সন্থদ্ধে আর বক্তব্য কি আছে? “কার্য 
কারণের অছেদে দৃষ্টান্ত__ুবর্ণকুণ্ডল, মৃভিকাঘট ইত্যাদি।” চিং- 
শক্তি স্বতঃপ্রকাশ। তাহার নামই নাই, পরিচ্ছেদ নাই; তীহার 





উৎ্পত্তি-প্রকরণ । 





কল্পনা পরিত্যাগ কর। তাহা! হইণে, সৎ এবং অসত্ডের মধ্যে' 


স্বচ্ছ হইয়া! থাকে। এই আকাশের অস্তিত্বও আকাশরূপেই.. 


শ্& 


যেবধপ তাহাই স্ফুরণরূপী জগতের রূপ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
পঞ্চভুত, ভুধর, দিজ্বগ্ুল-_ইত্যাকার যে যে রচনা, তৎসম্স্থই 
চৈতন্তরচনা মাত্র। কেননা, _জগতপ্রপঞ্চের স্বরূপ চৈতন্টেই 
পর্যবসিত। জানিবে, জগতপ্রপঞ্চ চিতশক্তির ধর্ম মীত্র। জগৎ 
পরিত্যাগ করিলে, চিৎশক্তিরও চিৎশক্তিত্ব থাকে না। জগন্াব 
দূর হইলে, জড়পদার্থের পরিণামও চিত্শক্তিতে পর্যবসিত হয়, 
এবৎ তাহ। দুর না হইলেই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে । অতএব 
জগতের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? চিঅশক্তির যে প্রপঞ্চ- 
প্রকটন্শক্তি, তাহাই জীব এবৎ অন্মাত্রকূপে প্রতিভাত হইয়া, 
জণত্প্রপঞ্চরূপে অবস্থান করিতেছে । চিতভাবপ্রযুক্ত চিৎশক্তির 
অহংভাবরপে যে স্বীয় শক্তিস্র্তি, তাহাই প্রাণ-সম্থলিত জীবরূপে 
অভিহিত হইয়া থাকে। চিংশক্তি এবং চিৎশক্তিত্বের যে কুর্তি, 
তাহা অহভ্তাব প্রভৃতি বিকার দ্বার ব্যবছিন্ন হইয়া জীবাদি 
সংজ্ঞার মূল হইলেও ব্যবচ্ছেদ-ধর্মু অলীক বলিয়৷ তাহার বস্ত- 
গত্যা ভেদ নাই। চৈতম্ঠপ্রধান অহস্কার-_কর্তী ক্রিয়াপ্রধান প্রাণ 
_ কর্ম; কর্তী ও কর্মে ভেদ নাই কের্ম্-_কর্তীরই ধর্মীবিশেষ ভিন্ন 
আর কিছু ত নয়)। অতএব যাহ! কর্ম, তাহাই প্রকৃতপক্ষে জীব 
অর্থাৎ, ক্রিয়া, চিৎশক্তি-সমাবেশই.ভীব-পদবাচ্য। এই য়ে ক্রিয়াময় 
জীব, ইনিই পুরুষের চিত্ত) সেই চিত্তই ইল্জিয়রূপে প্রকটিত হইয়া! 
নান! আকারে প্রতীয়মান হয় । অর্থাৎ ক্রিয়া ও চৈতন্য উভয়ব- 
সম্মিলনে জীব-পদার্থ হইলে আপাততঃ জীবের ঢুইটী অশ 
দেখা যায়-_একটী জ্ঞান ও একটা ক্রিয়া। ক্রিয়াংশই চিত্- 
পদার্থ, সুতরাং এই চিত্ত জীব হুইতে অভিন্ন, আবার এই 
চিত্তেরই আকার ইন্জিয়-_মুতরাৎ ইন্জিয়াদিও জীব হইতে 
অভিন্ন। আর এই জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা বারংবার 
কথিত হুইয্াছে। এই জগতের কাধ্য-কারণভাব অলীক । 
জগৎ চিতপ্রকীশেরই অংশমাত্র। অতএব জগতের স্বরূপতঃ ভেদ 
একেবারেই নাই। ছেদ, দাহ, ক্িন্নভাব বা শুক্ষতা অন্মৎ- 
পদবাচ্য অর্থাৎ আত্মার নাই; আত্ম নিত্য সর্ধত্রগ স্থিরতর - 
এবং অচল অর্থাৎ সর্ববিকার-বর্জিত। ৫০--৬০ | নিজের 
ভ্রমে অপরকে নিপাতিত করা আর এই শাস্ত্র না বুঝিয়া 
বিবাদ করা সমান; আমাদের ভ্রম দুর হইয়াছে, এই ত্রক্মতত্ব 
বুর্ষিয়াছি । অজ্ঞের নিকটেই দৃষ্টগ্রপঞ্ মূর্তিমান্‌ ও তাহার, 
বিকারাদি পার্থক্য পরিস্কুট ; কিন্তু তত্ব ব্যক্তির নিকট দৃষ্ঠা- 
প্রপঞণ মূর্তিহীন, তাহার নিকট পরিস্কুরিত চিদাকাশে সৎ অসৎ 
সকল তাবেরই পর্যবসান। মায়ারূপী বসস্তসমাগম জড়পদার্থে 
আসক্তিরপ রসসপার-আাহায্যে চিৎ্পাদপ আকাশ-বিকাশিনী 
কালাদরনাম্ী মগ্জরী বিকসিত করি থাকেন। আকাশ, অপুর্বব- 
স্পন্দী বায়ু তেজ, অবদ্ধ জলরাশি, দেবানুর-মনুষ্যভোগ্যা। বন্ধরা» 
বিবিধ-ওষধিরস-জঞ্ার-কারণ চক্রমা এবং মহালোক "ুধ্য এই: 
সমস্তরূপেই ্য়ং ব্রহ্ষই পরিস্ফুরিত। ব্রহ্মসতা। ভিন্ন ইহাদের 
স্বতন্ত্র সম্ত৷ নাই। স্বরগঞ্জানে ছৃ্প্রপঞ্চের অবসান হইলে 
চিৎ-ব্রহ্গ পূর্ণভাবে অবস্থিত হুন। সুযুপ্তি, জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন 
ভাবে ব্র্ষরই স্কুরণ হয়। জড়ভাব সম্মেলন ক্রিয়া এবং 
মনোভাব * প্রাপ্তি হইতেই এই অবস্থাত্রয়। ব্রন্মনতা লইয়াই 





৯  টীকাকারস্ত “অবিচারিস্পন্দস্বভাবপ্রাণাদ্যাত্মভাবকল্পনে 


স্পন্দিসংসার্যেৰ ভবতি ইত্যাদ্যাহ। 




















৬ 


জগতের সর্ভা; স্বরূপত্ঃ কিন্তু জগৎ অসত্য & জগৎ চিৎস্বরূপ 
মহাকাশের একমাত্র শুন্ত ভাব, জগৎ চিৎস্বরূপ সমীরণের 
স্পন্দশক্তি, জগৎ চিংস্বরূপ ঘনাপ্ধকারের কালিমা, জগৎ চিৎস্বরূপ 
হৃর্যালোকের দিনরচনা। সুতরাং তাহা স্বরূপতঃ অসত্য, কিন্ত 
অধিষ্ঠানরূ? সত্য । স্থাত্িতরপক্ষে কজ্জল ও তৈলযুক্ত দীগশিখার 


যেমন ভাব চিৎ ও জগতের নেই ভাব) অর্থাৎ তৈল-দীপশিখা ; 


নির্বাণ হইলে তাহার কজ্জলরেখা মাত্র থাকে জগতনাশেও ব্রহ্ধ- 
মাত্র থাকেন। ৬১-_-৭১। জগৎ চিতস্বর্ূপ অনলের উষ্ণতা, 


চিৎস্বরূপ শঙ্চের শুক্লতা এবং চিত্্বরূপ পর্বতের কন্দর; 'জগৎ 
চিস্বরূপ সলিলের ড্রবতা+, চিত্স্বরূপ ইক্ষুরসেত্র মধুর তা এবং 


চিতস্বরূপ দুগ্ধের নেহভাব; জগৎ চিৎস্বরূপ তুষারের শীতলতা, 
চিতস্বূপ মনলশিখার উদ্ক্বলত। বা দাহিকা শক্তি এবং চিৎ- 


স্বরূপ অর্ধপের তৈলম্বরূপ; জগৎ চিৎ-জ্রে।তম্বতীর তরঙ্গ, চিৎ- 


মধুর মিষ্টত৷ এবং চিৎ-নবর্ণের কেযুব) জগৎ চিৎ-কুহ্ুমের 
সৌরভ, চিৎ-লতাগ্রের ফল, চিৎ-সন্তাই জগতের জত্তা এবং 
জগৎ-সত্তাই চিতসভার আকার ' ৭২--৭৫। আকাশে নীলিমার 
টান, তেদ-বিকাবাদি প্রতীত হইলেও ব্রচ্ছে তাহা নাই । ভূন- 
ত্রয় অসৎ. হইলেও এইরূপে সন্ময় বলিয়া “সৎ শব্দে ব্যবহার, 
যোগ্য। বজ্জ-সর্পের ন্ঠায়, কল্পিত পদার্থের ষ্তা বা অপতা_ 
সং যে অথষ্ঠান, তন্তিন্ন আৰ কিছুই নহে; সৃতরাধ ভ্রান্ত পদার্থের 
সত্তা ও অসন্তা সমানই। যাছার| “অক্ুভব অপলাপ হয়' বলিয়া 
অবয়ব-অবয়বজ শব্দের অর্থ কল্পনা করিয়। “ন্রাকার সাকারের 
সমান সন্ত। হয় না” এইরূপ দে'ষ দেয়, ত'ছাদিগকে ধিক্‌ ; এরূপ 
শবধার্থ-কল্পনাও যে তাহাদের শশশৃঙ্গবৎ অলীক, ইহা বুঝা উচিত। 
যায় নদ-ন্দী-শৈল-সাগরশ লিনা মেদিনীরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, 
তথায় শববাদি ভ্রগকল্পনার প্রসক্তি কি আছে, এটুকু তাহাদের 
বুঝ! উচিত' স্টি £শিল। মন্তর্্ধাছো পরিপূর্ণবৎ হইলেও তাহার 
বাহ্-অভ্যন্তরে আকশ আছে, দেই আকাশ স্বচ্ছ। অথট সেই 
শিলা নানাপদার্থের প্রতিবিশ্বাধিষ্ট'ন হইয়া থাকে, (সেই স্ষট্টক- 
শিল। প্রতিবিস্ব আ.শেরও আশয় হয়, দেই নক্ষত্র-মালাখচিত 
আকাশ স্ফটিকের ম্ালিন্যাদ দোষে মলিনকূপেও প্রতিভাত হয়, 
তদ্রপ ) চিন্মরী মা়াও অন্তর্্বাহে জড়রূপ হইলেও তাহার বাহ 
অভ্যন্তরে টিং বিরাজঘান, চিত্প্রতিবিশ্বও তাহাতে নিপতিত) 
দেই চিত প্রতিবিশ্ব-সমদ্বিত মায়াতেই নিখিল অলীক জগৎ প্রতি- 
ভাত (মা়াদোষ প্রতিবিবিন্ব-চিতে চিৎ-দোষরূপে প্রতীত হয়.)। 
যখন পু্ার্থসমূহের অন্তর্গত স্থল আকাশে আকাশজনিত বায়ু 
প্রভৃতির মলসম্পর্ক নাই, তখন তোমাতে অর্থাৎ চিদাকাশে ত 
সত্তা, অসত্ত| বা তুমিত্ব আমিব্ব-রূপ মালিন্তের আশ্লেষ নাই।' 
পর্বের অন্তরে যেমন শিরারেখা থাকে, তাহা পল্পৰ হইতে অভিন্ন 
হইলেও বিভিন্ন €পে প্রতীয়মান হয় ; এই পল্লবশিরারেখা-সম্বন্ধবৎ 
্রক্মা'জগৎসম্ন্ধ জানিবে। ব্রচ্গ জগৎ হইতে ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে 
অভিন্ন হইলেও এই জগৎকে বন্ধ ধারণ করিতেছেন! বক্া 
সমস্ত কারণজালের আদিকারণ, সেই: ব্রহ্মা চিত্তাধিষ্ঠিত চিৎ; 
স্বরূপতঃ সেই চিত্তের কারণ ন'ই অর্থাৎ চিত্তের বা সকল পদার্থে" 
রই স্বরপাবস্থা ব্রহ্মা। যেখানে ব্লা হইয়াছে, চিত্তের কারণ নাই, 
সেখানে চিত্তের গরপাবস্থা লক্ষ্য করা হইয়াছে; যেখানে কারণের 
উল্লেখ আছে, সেখানে তাহার ওপাধিক অবস্থা লক্ষ্য করা 
হইয়াছে। এই চিত্ত অন্ুভবগম্য অর্থাৎ চেত্য ; চেত্য পদার্থের 


এ 








ব্রক্গ-ন্বরূণ্র অনতিবিক্ত ব'লয়। 'ব-বচনা। ক ন।, 
বরহ্ব-শব্দের সহিত জগং-শক্র পার্থক্য বু ঝয়' থাকে: 


যোগবা।শন-রামায়ণ। 


ব্যবহারিক সন্তা অসভ্তা আছে, কিন্তু অচেত্য তের অসত্তা, 
বাবহার দ্বারাও অপিদ্ধ ; কেননা,__দেখা যায়, বীজ হইতে অস্কুরের 
্া় যাহা থাকে, তাহারই উদয় হয়। হে গম! গরগনবৎ্ এই 
মৃহাচি-তর অগ্যন্তরে যে এই হেদশৃন্ত ঠিভুবন আছে, তাহাতে 
অনুভব দ্বারা “এ সমস্ত দৃশ্ঠই ব্র্ষত্বরূপ ই প্রকার নিশ্চয়. 
সম্পন্ন হও। মুনিবর এই কথা বলিহ্ছেন, এমন জমজ 
দিবাবসান হইব, পায়ন্তন বিধির নিল্ৃহহেতু সূর্যাস্ত হুইল, 
সায়ন্তন জানের জগ নমস্কারপুর্বক সভ্যণন্দ প্রস্থান করিলেন। 
অনন্তর বাত্রিগ্রভা্ে অং” মালীর অংশুজ্ঞালের “ছিত তাহারা: 
আর উপস্থিত হইলেন্‌। ৭৬---৮৬। 


চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ 
ইতি তৃশীয় দিবস ॥ 


স্পেস 


পঞ্চদশ অর্গ । 


বশিষ্ট কাহলেন,_হে রাম! এই দৃশ্গজগং চিদ্দাকাশ ব্যতীত 
অগ্ট কিছুই নহে। যেমন নির্মল আকা মুক্তাভ্রম হয়, তদ্দপ 
নির্মূল আত্মায় জগংভ্রম হইয়া থাকে। এই ত্রিভুবনগ্রগ শাল- 
»গ্ভিকা (কৃত্রিম পুক্তলিকা) চিন্্রপ স্ত'স্ত অনু:কীর্ণাই রহিয়াছে । 
ই-র কেহ উতকর্তা নাই বলয়! সর্বদা অক্ষে। দত থাকে 
যেমন সাগরসলিলের বেগ ও শঞ্চল্য সভাবেই হয়, তদ্দরণ এই 
দৃশ্য-এগত রও প্রন ভঙ্গে প্রতীতি হইয়া থকে এই জগৎ 
সন্তান দৃষ্টিতে স্থুল হইলেও, গবাক্ষচ্ছিদ্রে নিপতি কর্য-কিরণের 
পাভায্যে পরমাণু-সমষ্টির গ্তীয়, জ্ঞানীর দান দৃষ্টিতে পরমাণু 
অ পক্ষ হুক্মন্পে প্রভীয়ঘান হয়; যেম: গবা- দ্বারে নিঃ স্ত হৃরধ্য- 
কিরণের গ ছাৰে পরমাণুন্চগ় [টিগোচর হয় ন/ তত্রপ ব্রহ্ষজ্ঞান: 
ব্যতিরেকে এই জগতের হুশ্ধ্রতাৰ জ্ঞ। হওয়. যা না। এই 
হিদাকাশ-স্বরূপ জগ পুথিব্যাদিরবূপে অনুভূত "ই লও» স্বপ্র-. 
সম'য়র কল্পনার গ্তায়। অলীক -বং মরুভু মর নদী সলিল-সঞ্চা- 
টেরেল্টায়, হই বিজ্ঞান কোষ খবরূপ জগতের গবয়ুব-ক্ঞান কখনই 
সম্ভধ হইতে পাঁরে ন। মরুভূমিতে নদীপ্রবাছে স্তায় এই 


অঙ্কল্প-নগরোপম নিরাকার জগৎ যে দৃশ্ হুহত্েছে, তাহা ভ্রম 


ব্যহী* অন্ত কিছুই নহু যেমন জগগ্াদ-স্কায় সপ্রু-:র অসদ্বোধ 
হয়, শুদ্রূপ জ্ঞানীর। এই দৃশ্য জগ: :র পোভাকে অঙ' রূপে বুঝিয়া 
অজ্ঞেরাই 
বাস্তবিক 
পক্ষে জগ: ও ব্রঙ্গ শবের অর্থে কিছুহ শুছ্েদ্ধ নই'। যেমন 
কাশ নুষ্যালোক ও শুক্ষম মেঘে ;ক্বলাত্ম? মেঘ প্রতিভাত 


হঃ) তদ্রপ এই কশৎও নিনয়-ব্ন্ধে প্রকা। াতেছে! যেমন 
্প্দৃ্ট ন“র গ্রনৃষ্ট নগরের সমান, : দ্রূপ £ই নর্মবল দৃষ্ঠ- 
জগৎ অপ্গল-জগত্রেই সমান অর্থাং "ক । ১-১২। সেই 


করণে এই জগ চিন্ময় আকাশ [তন্ন !কছুই ছে, ক্ুতরাং 
এই জগ্গং ও মহাকাশ, একর্থক ও চিন্ময় ব্রহ্মেরই রূপান্তর 
এবং ই কারণে জগদা দৃষ্ঠঞ্জাত কিছুই টপ হয নাই ; ইহা 
নিক ধিক ও অপ্রক গ্ঠ হইয়া যেশাবে অবস্থান কিতিছিল, 


স্াহাই কহিয়াছে। এইরূপে জগৎ মহ কাঁশে রহিয়াছে, তথাপি 


এ চিদাকাশ (ত ) তাহ'তে মাবৃত নহেন; এই কার্সিত জগৎ 


তু. 











উতৎ্পতি-প্রকরণ। 


চিদাক'শের অপুমাত্রও আবরণ করিতে পারে না, ইহা আকাশের 
সায় নির্বল ও নিরাকার হইয়া সঞ্ধল নগরের স্তায় মহাকাশেই 

আকাশময় চিত্র স্বরূপে অবস্থান করিতেছে। হে রাম! আম 
“এবিষয়ে মণ্ডপোপাখ্যান নামে একটা শ্রুতিমখুর বৃত্তান্ত বলিতেছি, 
তাহা শ্রবণ কর) যাহা শ্রবণ করিলে তোমার চিত্তের সন্দেহ দূর 
হইবে ও শান্তি লাভ করিবে। রাম কহিলেন_হে বরদ্দন্‌ ! আপনি 
আমার নিকট জ্ঞানবৃদ্ধির উপারীভূত সমগ্র মণ্ডপোপাখ্যান শীঘ্র 
সংক্ষেপে বর্ণন করুন; যাহ শ্রবণ করিলে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। 
ক্র বট কহিলেন,"-হে রাম! এই ভূমগ্ডুলে নিজ বংশরূপ সরোবরে 
ক্র বিকগিত পদ্বের স্বরূপ বিবেকশীলী শ্্বধধ্যসম্পন্ন বহপুত্রবান্‌ 
প্রীমান্‌ পদ্ম নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি মর্ধ্যাদাপালনে 
সমুদ্র্বরূপ, শক্রুরূপ অন্ধকারের হুধ্যন্বরূপ, কান্তীরূপ কুমুদিনী 
চন্দন্বরূপ ও দোষরূপ তৃণরাশির অগ্রিস্বরূপ ছিলেন এবং তিনি 
দেবগণের হুমেক্র, ভব সমুদ্র যশোরূপ চক্্রমা, সদ্‌পুণরূপ হৎস, 
শ্রেনীর সরোবর, পন্শ্রেণীর নির্দ্বল হ্বধ্যস্বরূপ, সংগ্রামরূপ লতার 
পবন ও মনোরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহস্বরূপ ছিলেন। দেই 





সকল আশ্চর্য্য গুণের আধার স্বরূপ রাজ! সমগ্র বিদ্যার প্রি 
ছিলেন ও সমুদ্রমন্থন-কালে দেবদানবগণে পরিচালিত মন্দর- 
পর্বতের স্তাঃ্ সহিষ্ণু, বিলাসরূপ পুষ্পরাশির বসন্তকীল,সৌভাগ্যের 
কামদেব, লীলারপিণী লতার বিলাসবায়ু এবং সাহস ও উৎসাহে 
বিঞুন্বরূপ ছিলেন। তিনি সৌজগ্তরূপ কুমুদের পক্ষে চক্রমাস্বরূপ 
দশ্টেষ্টারূপ বিষলতার নিকট অগ্নিস্বরূপ ছিলেন। আহার লীল! 
নামে বিলাদিনী সৌভাগ্যবতী ভাধ্যা ছিল। ঠিনি সর্ববসৌভাগ্য- 
সম্পন্ন ছিলেন বলিগ্না ভূঘগুলে অবতীর্ণা লক্ষ্মীর স্তায় গ্রতীয়মানা 
হইসে; সেই মধুরভাধিনী লীলা স্থামী ও স্থজনগৃণের সর্ববাই 
অনুরৃত্তি করিতেন এবৎ সেই মৃহ্মন্বগামিনীর হাশ্তকালে দ্বিতীন্ 
চক্রমার উদর্ন অনুভব হইত। ১২-_২৬। দেই গৌবাঙ্গী লীলা 
মুখ্পপ্ধ অলকরূপ অলিঞ্জালে মনোহর থাকিত্ত বলিয়৷ তিনি, 
গতিশীল! সরোজিনীর ন্তা শোভা পাইতেন এবং লতোপরি 
বিকস্িত পুণ্পে বিভৃষিতা সুরসিকা প্রবালধারিণী লীলা পরব 
পুষ্পশোভায় বিভূষিত৷ মূর্তিমতী বসন্তলক্ষীর স্ায় বিরাজ 
করিতেন। সেই নিশ্বলকান্তি গঞ্জার শ্ঠায় পবিভ্রতম! লীলাকে 
স্পর্শ করিলেও. অসাধারণ আনন্দ লাত হইত ও. তাহাকে 
দেখিলে জীব্গণের আনন্দ্ধায়ী ভূতলাগত স্বপতি কামদেবের 
পরিচর্ধ্য1 কবিবার মানসে সমাগতা সাক্ষাৎ রতি বপিয়া বিবেচনা 
হইত। তিনি নিজ স্বামীকে উদ্বিগ্ন দেখিলে উদ্দিগ্রা,। আনন্দিত 
দেখিলে আনন্বিতা, -ব্যাকুল দেখিলে ব্যাকুল, কুপিত দেখিলে 
কেবল ভীত হইয়া, স্বামীর ছায়ার শাক থাকিয়! পাতিব্ত্য 
ধর প্রতিপালন করিতেন ২৭_-৩১। .. ... 7... 


. -. " পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫॥ 











_. ষোড়শ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম ! মহারাজ পদ্ম ভূতলচারিণী 
অগ্মরার সতৃশী সেই কান্তার সহিত . অকৃত্রিম... প্রেমরস অনুভব 
করিবার জন্ত বক্ষ্যমাণ স্থানসমুদয়ে ক্রীড়া. ক্রিতেন। . কখন 
উদ্যানে, কখন তমালবনে, কখন বমণীল্ পু্সম্গ্পে, কখন লতা- : 


৭৭ 


গৃহে, কখন অন্তঃপুরস্থ পুষ্পশঘ্যায়, কখন পুপ্ের কৃত্রিম বীথীতে, 
কখন চিরবসম্ত-শোভিত উদ্যান দেঁলায়, কখন কৃত্রিম পুক্ষরিণীতে, 
কখন চন্দন বুক্ষে, - কখন পারিজাত বৃক্ষে, কখন কদম্বাদি বৃক্ষের 
কৃত্রিম গৃহে, কখন বা বিকসিত কুন্দ-মন্বারাদি পুষ্পের সৌরভ" 
শাদী কোকিল-ধ্বনিষুক্ত বনরাজিতে, কখন দীপ্রিশলী তৃণ-পুর্ণ 
বনস্থলীতে, কখন বা শীকরাসার-বর্ষা নির্বারপ্রদেশে, কখন মণি" - 
মাণিক্যাদি-পরিপুর্ণ পর্ধবতপ্রদেশে, বখন বা দেবালয়ে ও মুনিণণের 
পবিত্র আশ্রমে, কখন ঝা কুমুদদবন বিকসিত হইলে বাত্রিকালে, 
কখন পদ্মজাল প্রস্ফুটিত হইলে দিঝভাগে পুগ্পফলাদিপরিপূর্ণ বন- 
স্থলীতে অবস্থান করিয়! পরস্পর প্রেমরসের উদ্দীপক নুরতপ্রভৃতি 
বিবিধ রূমণীয় সবিলাস ব্যবহারে কালাতিপাত করিতেন। ১--৯। 
তীহারা কোন সময় পরিহাস-বাক্যে, কখন প্রাচীন ই তিহাস-পর্ুা- 
লোচনায়, কখন বা নাটিকা আখ্যায়িকা অবিনুশ্লোক গুণ চতুর্থ 
পাদ্র-শ্লোক আলেচন। করিয়া, কখন কাল-দেশ-পাত্রানুসাওরে বিচিত্র 
ব্যবহারে, কখন বিবিধ অলঙ্কারে ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত থাকিয়া, : 
সব্লাসগমনে বিচিত্র স্বাদুভক্ষ্যের ভোজনে, কুস্ধুম-কর্পুবাসিত 
আর্দ্র তামুলের চর্্ধণে, কখন ঝা পুপ্পিত্ত লতা-কুপ্জের মধ্যে আত্ম- 
দেহের গোপনে, কখন নখব্রণে, কখন পরস্পর মাল্য-প্রহরণে, কখন 
আলিঙ্গনে, বখন ভবনমধ্যে পুষ্পের দোলায় পরস্পরের দোলনে, 
কখন বা! নৌকায় হস্তীতে অশ্বে ও উষ্লুযানে গমনে, কখন জল- 
ক্রীড়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সস্পৃহ দর্শনে, কখন বা নৃত্যীত" 
বীণা-মুরজাদি-বাদ্যের বাদনে ব্যাপৃত থাকিয়া, কখন উদ্যানে, কখন: 
গৃহমধ্যে, কখন নদীতীরে বিহার করিতেন। এইরূপে পরম নুখিনী 
সেই রাজার প্রিয়তম! প্রণয়িনী লীলা একদা মনে মনে চিন্তা 
করিলেন, আমার স্বামী পৃথিবীশ্বর যুবা ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিরুতম ) 
ইনি কোন উপায়ে অজর ও অমর হইয়! চিরকাল যুব! ও শ্রীমান্‌ 
থাকিবেন, আমি চিরযুব্তী থাকিয়া! কুনুম-ভবনে ইহার সহিত 
শতযুগ কাল সুখে অতিবাহিত করিব । এক্ষণে আমি তপস্ত। জপ ও 
সত্যমাদি দ্বারা সেইরূপ যত্ব করিব, যাহাতে আমার চন্দ্রবদ্দন রাঁজা-. 
স্বামী অর ও অমর হন। এক্ষণে আমি জ্ঞানবৃদ্ধ তপোবৃদ্ধ 
ও বিদ্যাবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাস! করিব যে, কি করিলে মনুষ্যের 
মৃত্যু হয় না। লীলা.এই বিবেচনা করিয়া তাদৃশ ত্রাহ্মণদিগকে 


আনয়ন করত যথাবিধানে প্রণামাদি-দ্বারা,সৎকার করিয়৷ বারংবার 


কি উপায়ে অমর হওয়া যায়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন । ত্রাহ্মণ- 
গণ কহিলেন,__হে দেবি! তপস্তা-জপ ও সত্যম করিলে সমস্ত 


সিদ্ধিই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল অমরত্ব কদাচ লাভ করা৷ যা না। 


১০--২৪। ত্রাহ্মণদিগের নিকট এইকথা শুনিয়া লীলা ভাবী প্রি : 
বিয়োগে ছুঃখিত| হইয়৷ স্ববুদ্ধিপ্রভাবে পুনরায় এইরূপ করিয়া- 


ছিলেন,-যদি দৈবঘটনায় স্বামীর অগ্রেই আমার মরণ হয়, তাহা, 


হইলেই আমি সকল ছুঃখ অতিক্রম করিয়। হখলাভ করিতে পারিব। 
আর যদি স্বামী সহত্রবর্ধ পরেও আমার অগ্রেই কালপ্রাপ্ত হন, 
তাহ! হুইলে এমন উপায় করিব, যাহাতে স্বামীর জীব গৃহ হুইতে 
বহির্গত হইতে না পারেন। তখন পৃতিজীব এই অন্তঃপুরগৃহেই 
ভ্রমণ করিবেন; আমি তৎ্কর্তৃক বিলোকিত৷ হইয়া! যাবজ্জীব হুথে 
অবস্থান করিব। অতএব আজি অবধি স্বামীর অম্রত্-সাধনের 
জন্ট জপ-উপবাসাদির অনুষ্ঠান করিয়া সরম্বতী দেবীর আরাধন! 
করিব। লীলা দেবী এইরূপ স্থির কারয় স্বামীকে জিজ্ঞাসা, 
ন! করিয়াই শাস্তানুসারে কঠোর নিয়ম আচরণ করিতে লাগিলেন। 











শষ 


'ভিনি (উপবাসিনী থ।কিয়! ) দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পণ্ডিত- 
'দিগের পুজায় তৎপরা৷ হইয়া প্রতি ত্রিরাত্রের অন্তে পারণা 
করিতেন $ স্নান, দান, তপশ্ত ও ধ্যানাদি রেশকর কার্ধ্যে শরীরকে 
নিযুক্ত রাখিয়া! সমুদয় আস্তিক্য ও সদাচারের অনুষ্ঠান করিতেন 
এবং স্বামীর অজ্ঞাত ভাবে যথাসময়ে শাস্কানুনারে তীহার সবে! 
করিয়া সন্তোষদাধন করিতেন। সেই বালিক। লীল! এইবূপ 
কষ্টকর তপন্ত!য় নিরতা থাকিয়া একশত ত্রিরাত্রব্রত করিলেন। 
পরে শতসতখ্যক ত্রিরাত্র ব্রত দ্বারা আরাধিতা ও সম্মানিতা ভগবতী 
বাগ্দেবী লীলার প্রতি সন্তষ্টা হইয়৷ তদীয় দৃষ্টিপথে আসিয়া 
কহিলেন,-হে বসে! তোমার স্বামিভক্তিনুসহকৃত এই কঠোর 
তপস্তায় বড়ই প্রীত। হইয়াছি, এক্ষণে অভিলধিত বর শ্রার্থনা 
কর। রাজ্জী কহিলেন,হে দেবি! আপনি জন্ম ও জরারূপ 
অগ্থিতে দগ্ধ জীবের নিকট জ্যোৎন্না-স্বরূপিণী এবং মুঢ়দিগের 
জয়ের অন্ধকাররাশির পক্ষে হৃধ্য-কিরণরূপিণী ; আপনি জয়যুক্তা 
হউন। হে মাত! আপনি ত্রিভুবনের জননী। এক্ষণে 
আমি যে ছুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি, তাহ! প্রদান করিয়া 
এই ছুর্ঘখিনী কন্ঠাকে রক্ষা করুন। প্রথম বর এই যে, 
হে মাতঃ! আমার স্বামীর দেহাবসান হইলেও যেন তাহার 
জীব এই মদীয় অন্তঃপুর-ভবন হইতে স্থানাস্তরে গমন না 
করেন। হে মহাদেবি। দ্বিতীয় বর এই প্রার্থনা করি যে, যখনি 
আপনাকে দ্রেখিতে বাসনা করিব» তখনি যেন আপনার দর্শন 
লীলার এবংবিধ বাক্য শ্রব্ণ করত, “তাহাই হইবে” 
এই স্বীকার করিয়া জগজ্জননী সমুদ্রে উিত উদ্দির স্তায় 
অন্তহিত! হইলেন। ২৫--৪১। অনন্তর রাজমহিষী ইঞ্টদেব- 
তাকে অন্তষ্টা ছানিয়া, গানশ্রবণ-তত্পর মুণীর ভ্তায়, আনন্দে 
বিহ্বলা হইলেন! পরে পক্ষ মাস ও খতু যাহার বলয়, দিবস 
যাহার শঙ্কু, বর্ষ যাহার দণ্ড, ক্ষণ ' যাহার নাভি, সেই ৃর্ধ্যাদির 
স্পন্দনময় কাপরূপ চক্র পরিবর্তিত হইতে থাকিলে শুক্ষপত্রের 
রসের স্তায়, লীলার হ্বামীর স্থুলদেহের চৈতত্ত দেখিতে দেখিতে 
লিঙ্গদেহে অন্তহিত হইল ৷ তখন লীল! স্বামীকে গৃহ মধ্যে মৃত 
দেখিয়া জলশুন্ত স্থানের নলিনীর স্তায় অত্যন্ত শ্রানতাব ধারণ 
করিলেন, তীহার সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসে অধরপল্পৰ মলিন হইতে 
লানিল। এমন কি, তিনিও শল্যবিদ্ধা মৃণীর ন্তায়, মৃতকল্পা হইলেন 
এবৎ যেমন দ্রীপ জ্যোতিহাঁন হইলে অন্ধকারে গৃহশোভার হ্রাস 


21৯, 
সাহু। 


হু, তেমনি স্বামীর মৃত্যুতে লীল! তমসাচ্ছননা হইয়া প্রবাহের 


অভাবে নদীর দুর্দশার সায় ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষীণ হইয়া, পড়িলেন 
এবং কখন রোদন, কখন মৌনী, কখন বা চক্রবাকীর স্থায 
মলিনী ও.কখন মরণে কৃতনিশ্চয়া হইতে লাগিলেন। যেমন 
হুদের শুক্ষভাব দেখিয়। নিতান্ত হুর্খিতা৷ শফরীর প্রতি প্রথম 
ৃষ্টিপাতই দার কাধ্য করে, তব্রপ পতিবিয়োগবিধুরা এই লীলার 
প্রতি আকাশবাণী সদয়] হইলেন। ৪২--৫১। 


বু 


ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৬ চা 
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সগুৃশ সর্গ। 


শ্ীসরস্বতী কহিলেন,_হে বংসে! তুমি এই শবরূপে 
পরিণত স্বামীকে পুষ্পরাশি ছারা আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা কর, ' 


পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং দেখিবে প্ সমুদয় পুষ্পের একটাও 
মান হইবে না ও তোমার মৃত স্বামীর দেহও নষ্ট হইবে না; পরন্ত 
পুনরায় ইনি জীবিত হইয়া তোমাকে ভরণ করিবেন এবং 
আকাশের স্তায় নির্মল এতদীয় জীবাত্বা তোমার অন্তঃপুর হইতে 
কুত্রাপি গমন করিবেন না। ১-_৩। সেই লীঙা বন্ধুগণের সহিত 


এবংব্ধি দৈববানী শ্রবণ করত, নির্জন স্থানের পদ্ধিনীতে জলসম্পর্কের 


্তায় আশ্বাসিতা হইয়।৷ পতিদেহ পুণ্পরাশির মধ্যে রক্ষা করিয়া, 
গুপ্তনিধানা রিদ্রার স্তায় দীনভাবে অবস্থান করিতে লানিলেন। 
এ দিবস অর্ধরাত্র সময়ে সমস্ত পরিজনবর্গ নিদ্রিত হইলে লীল! 
ধ্যানপরায়ণ! হইয়া অতি ছুঃখ সহকারে ভগবতী সরস্বতীকে 


৷ আহ্বান করিলেন, তাহাতে ভগবত্তী আসিয়। তাহাকে বলিলেন, 


হে ব্থদে! কিজন্ত আমাকে স্মরণ করিতেছ, কেনই বা 
শোকাকুল! হইতেছ ? তুমি কি জান না যে, এই সংসার ভ্রমময় ও 
মৃগতৃষণ-সঙগিলের হ্যায় নিতান্ত মিথ্যা। লীল! কহিলেন,_হে 


মাত: ! আমার দ্বামী এখানে কোথায় রহিয়াছেন ও কি অবস্থায় 


থাকিয়! কোন্‌ কর্ম করিতেছেন, আমাকে তাহার নিকট লইয়া 


চলুন; আমি একীকিনী জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। দ্বেবী 


কলিলেন,-হে বসে! চিত্তাকাশ, চিদাকশ ও আকাশ এই 
ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে চিাকাশকে শুন্ঠতর জানিবে। এ চিদাকাশ- 
কোষেই তোমার পত্র আত্ম! অবস্থান করিতেছে; তুমি চিদা- 
কাশের ধ্যান কর, তাহ! হইলে সেই স্থান দেখিতে পাইবে ও ক্রমে 
তথায় গমন করিয়া সমস্ত অনুভবও করিতে পারিবে। নিমেষ 
সময় মধ্যে চিত্ত দ্র হইতে দুর প্রদেশে গমন করে, কিন্তু সে 
সমুদয় চিদাকাশ ও তাহাকেই সংবিৎ বলিয়া জানিবে। যদি তুমি 
চিত্তের সমুদয় সন্ধল্প পরিত্যাগ করিয়। চিদ্বাকাশে স্থিতিলাভ 
করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে অর্ধাত্মক পরম তন্বলাভ 
করিতে পারিবে এবং তত্বলাভ হইলে দৃশ্ঠ জগতের আত্যন্তিক 
অভাব অনুভব হইবে ; কিন্তু তত্বজ্ঞান জীবের ছুঃসাধ্য হইলেও 
আমি বর দিলাম, তাহার প্রভাবে তুমি সহজেই জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইবে। .বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! সরম্বতী দেবী এইরূপ 
উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর লীলা দেবী তাহার 
বরে অনায়াসে সমাধি আশ্রয় করিলেন, এবং পক্ষিণী যেমন স্বনীড় 
পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমধ্যে আকাশে উভ্ীন! হয়, তদ্রপ লীলাও 
লৌহপঞ্জরের স্থায় দুর্তেদ্য অন্তঃকরণ-সমদ্বিত নিজ স্মুলদেহ পরি- 
হারপূর্ববক চিদাকাশে গমন করিলেন ও সেই চিদ্বাকাশ-ভবনে 
নিজ স্বামী পৃথিবীশ্বর পগ্মকে অসংখ্য রাজগণে পরিবৃত সভাস্থলে 
সিংহামনোপরি সমারূঢ় দ্েখিলেন 1৪--১৭। প্র সভাগৃহ পতাকা 
মগ্ডলে পরিব্যাপ্ত; উহার পুর্ববৰারে অসংখ্য মুনি ঝষি ও ব্রাঙ্মণগণ 
অবস্থান করিয়া পদ্ম নরপতিকে “জয় জীৰ % ইত্যাকার আশীব্যাদ 
করিতেছেন, দক্ষিণদ্বারে অসংখ্য রাজ1 ও মহারাজগ্ণণ অবস্থান 
করিতেছেন, উত্তরদ্বারে অসংখ্য রখ হস্তী ও অশ্থ রক্ষিত আছে ও 
পশ্চিমন্থারে অসংখ্য বামাগণ অবস্থান করিতেছেন; কোন 
এক ভূত্য আসিয়৷ দক্ষিণাপথের যুদ্ধ সংবাদ বলিতেছে ; কেহ বা 
বলিতেছে কর্ণাটাধিপতি পুর্ধদেশ আক্রমণ করিভেছেন; কেহবা 


শি 
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ভস্শ।তঅক্ণণ। 


আসিয়া বলিতেছে মহারাজ! হুরাষ্্রীধিপিতি উত্তরাপ্থের শলেচ্ছ-' 
দিগকে বশীভূত করিয়াছেন; কোন এক দূত আসিয়! মালব দেশের 
আক্রমণের ও সমস্ত পাশ্চাত্য ভূমির বিদ্রোহের সংবাদ বলিতেছে ; 
: কেহ বা দক্ষিণ-সমুদ্রের তটস্থিত লঙ্কানগরীর আক্রমণের সংবাদ 
দিতেছে। পূর্ববসমুদ্রের তটবাসী কোন এক তপস্বী আসিয়] সংবাদ 
দিল, মহারাজ! মহেন্দ্র পর্বতের যে স্থানে গঞ্গ৷ প্রবাহিতা আছেন, 
তথায় বিদ্বোহ উপস্থিত হইয়াছে । কোন এক দৃত আগিয়া বলিল 
উত্তর-সমুদ্রের তটে কুবেরানুচর গুহকদিগ্ের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম 
উপস্থিত। পশ্চিম সমুদ্রের তটবাসী দূত আসিয়। নিব্দেন করিল, 
মহারাজ! তথায় ঘোর" যুদ্ধ হইতেছে । আরওদেখিলেন, এ 
সভাগৃহের প্রাণে বহুতর নৃপতি সমবেত আছে, যজ্ঞাগবে 
্রাহ্মণগণের বেদপাঠে মধুর বাদ্যধ্বনিও তিরস্কৃত হইতেছে এবং 
বন্ধ বন্যযহস্তী সকল বন্দিগণের কোলাহলের প্রতিধ্বনি করিতেছে! 
'গান ও বাব্যের মধুর শব্দে গগন্তল ধ্বনিত হইতেছিল। অশ্ব, হস্তী 
ও রথরাজিতে উত্থাপিত ধুলিনিচয়ে আকাশ মেঘাবৃত বলিয়া 
অনুমিত হইতেছিল এবং এ সভাগৃহ পুষ্প-কর্পুর-ধুপাদির গন্ধে 
আমোদিত হইতেছিল ও মণ্ডলেশ্বর রাঁজগণ নানাবিধ উপটৌকন 
আনিয়া পদ্ব-রাঞজার আদেশ প্রতিপালন করিতেছিল। যশোরাশির 
স্তা়্ ধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকল গগন স্পর্শ করিয়া! তাঁদুশ স্তস্ত- 
সমূহে নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছিল এবং কোন স্থানে বা 
অধীনস্থ রাজগণ গুরুতর কাধ্য সকলের আরম্তে নিতান্ত ব্যগ্র 
হুইতেছেন ও ব্হতর নগ্ররাদির নির্্মাণ-কার্যে আপনার! উদ্যোগী 
হইয়া সুদক্ষ ভূত্য নিযুক্ত করিতেছেন। ১৮--৩০। যেমন 
অন্তরীক্ষ হইতে হিমজল নিপতিত হয়, তদ্রুপ সেই আকাশ- 
শরারিণী লীলা এই সকল দর্শন করিয়া সকলের অবুশ্ঠা থাকিয়া 
নিজ স্বামী পদ্ম নরপতির ব্যোমময়ী সভায় উপস্থিতা হইলেন; 
কিন্তু যেমন ম্বসঙ্কল্পবলে রচিতা স্ত্রীকে কেহই দেখিতে পায় 
না, তেমনি সভায় সমাগতা হইলেও সভাস্থ কোন ব্যক্তিই 
লীলাকে দেখিতে পাইল না এবং ষেমন কল্পনায় রচিত নগরীকে 
কেহ দেখিতে পায় না, তদ্রুপ তখন লীলা! সম্মুখে বিচরণ করিলেও 
কাহারই ঢৃষ্টিমোচর হইলেন ন। লীলা দেখিলেন, মহারাজ 
সমস্তই পুর্তন অনুচর ভূত্যাদিতে পরিবেষ্টিত আছেন ;__ 
যেন তিনি ভিনস্থানে নগর উঠাইয়৷ লইয়াছেন। অনুচরদিগের 
সেই পুর্সের মত বেশ ও আচার, সেই বিশ্বস্ত মন্ত্রী, সেই 
সমুদ্দায় বালক ও বালিকা, সেই সমুদয় অধান র:জা ও পুর্ব্বের 
. পণ্ডিভগণ, দেই সকল রহস্তবেন্ত সথিগণ এবং সেই সকল 
পুরবাসী সুহ্ৃদ্গণ পত্ব নরপতির অনুবৃত্তি করিতেছে । তথায় সেই 
মধ্যাহৃকাল, সেই দ বানলদগ্ধ দিক্‌ এবং সেই চন্দ, হুর্ধ্য, অন্তরীক্ষ, 
'মেঘ ও বায়ু রহিয়াছে। ত্র স্থান সেই বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, 
নান। নগর-বিস্তা, গ্রাণ, জর্গল ও সেই সমুদয় রমণীয় ভবনাদিতে 
_পারপুর্ণ রহিয়াছে। জনতা ও গ্রামবাসী লোক মধুদবয় সমন্তই. 
পূর্বের স্তায় কেবল রাজাই প্রাক্তন জরাজীণ দেহ পারত্যাগ 
করিরা যোড়শবধীয় হইয়া রাজত্ব করিতেছেন। রাজ্ঞী লীলা! এই 
সমুদর নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন, তবে কি মহারাজের 
সহিত নগরবাসী তাবৎ লোকই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া 
এস্থানে আসিয়াছে ? এইবূপ চিস্ত1 করিতে করিতে দেবীর অনুগ্রহে 
লীলার সমাধিভর্ন হইল ; তাহাতে সেই অর্ধরাত্র সময়ে স্বভবনেই 





৭৪) 


অনন্তর লীলা নিজ্রাভিভূত. সখীজনকে জ্বাগরিত করিয়া 
বলিলেন. আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে; আমাকে রাজসভায় লইয়া 
চল। আমি তথায় স্বামীর সিংহাসনের পার্থ থাকিয়া যদি পর্বের 
সায় সভ্য্বিগকে দেখিতে পাই, তবেই বঁচিব ; নচেৎ প্রীণত্যাগ 
করিব। তাহার এই কথা ক্রমশঃ সমস্ত পুরবাসিগণ শ্রবণ করিয়া 
নিদ্রা ত্যাগ করত প্রাণপণে তদীয় অতীষ্ট সাধনের জন্য কৃত- 
সন্ধল্স. হইল । তখন যষ্টিধারী ভৃত্যেরা! রাজকার্যের আলোচনার 
জন্ত পুরবাসী সভ্যদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিল এবং 
যেমন বর্ষাকালীন মেঘ-সম্পর্কে মলিন আকাশকে শরৎকালীন 
দ্বিবস পরিক্কত করে, তন্রপ অন্য পরিজনেরা সভাস্থল পরিষ্কার 
করিতে লাগিল । ৩১--৪৭। তথায় স্থানে স্থানে আশ্চধ্য দর্শনের 
জন্য সমাগত নক্ষত্রবুন্দের স্ঠায় দীপ্যমান দীপমালা প্রজ্বলিতা হইয়া 
অন্ধকাররূপ সলিল পান করিতে লাগিল ' যেমন প্রলয়কালে শুক্ষ 
সমুদ্র জলবর্ধণে পরিপূর্ণ হয়, সেই মৃত ক্ষণকাল মধ্যে সেই 
সভাস্থল জন্তায় পরিপূর্ণ হইল। যেমন সৃষ্টির প্রারস্তে 
প্রথমে একে একে লোকপালগণ আবির্ভূত হইয়া আপন আপন 
দিক্‌ অধিকার করেন, সেই মত মন্ত্রী ও সামন্ত নরপতিগণ আগিয়! 
আপন আপন আজন অধিকার করিলেন। তখন কর্পুরমঘৃশ শুভ্র 
হিমকণা পাতে গ্ীতগম্পর্শ ও বিকশিত-কুমুম সৌর্গবাহী বায়ু 
বহিতে লাগিল এবং থেমন খধ্যমুক পর্বতে ত্র্ধ্যকরণ-সন্তপ্ত ঝাষি- 
জনের শ্রান্তিদূরীকরণের জন্য মেঘমালা উদ্দিতা! হয়, তখন তেমনি 
সেই সভার প্রতিত্বারে দ্বারপালগণ শুর্ুবন্ত্ু পরিধানপূর্ব্বক দণ্ডায়- 
মান হইল। যেমন প্রলয়-কাগীন বাযুর তাড়নায় অন্তরীক্ষ হইতে 
নকষত্ররাশি বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রপ পদ্ নৃপতির সভাস্থলে পুষ্পরাশি 
নিপাতিত হইয়া তমোর।শি দূর করিতে লাগিল এবং যেন হৎস- 
শ্রেণী প্রফুল্ল কমলাকীর্ণ সরোবরের শোভাবৃদ্ধি কৃরিয়া থাকে, 
তদ্রুপ পদ নর্প্তির অনুযায়ী রাজন্বর্গ আসিয়া সেই সভাস্থল 
শোতিত করিয়াছিল কামাতুবের চিন্তে শৃঙ্গা:চেষ্টার স্তা় সেই 
রাজী লীলাদেবা সিংহাসনের সমীপে রক্ষিত নৃতন স্বণাসনে উপ- 
বেশন করিয। পূর্বের স্ঠায় যথাবস্থিত রাভন্তাবর্গ, গুরুজন, 
স্ত্রীজন, তু্দ্‌, সধীজন, কুটুম্বিজন ও বান্ধবজনকে অবলোকন 
করিলেন। দেই লীলা পূর্বের স্তায়ই সমস্ত রহিয়াছে দেখিয়া 
পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে, মহারাজ ব্যতীত 
সকলেই জীবিত অছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৪৮--৫৭। 


জণ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭, ॥ 





অষ্টাদশ সর্গ । 


ব্‌ শি বলিলেন,--হে রাম! লীলা আকার ইর্জিত দ্বার “আমি 
এইরূসে ছুঃধিত চিন্তের বিনোর্ধন করিতেছি”? এই কথা সমনেত 
রাজগণকে বুঝ। ইয়া সম্ভাস্থল হইতে উঠিলেন এবং তথ। হইতে 
আলিয়া অন্তঃপুর মধ্যে যে স্থানে পতিদেহ পুষ্পরাশির ভিতর 


রক্ষিত আছে, তথায় পতি পার্থদেশে উপবেশন করি! চিন্তা 


করিতে লাগিলেন,--কি আ+শ্র্্য মায়! এই সকল পৌরজনের! 
বাহিরে যেরূপ এই স্বানীর স্থুলদেহের সমিধানে রহিয়াছে, আমি, 
অস্তরেও [চর্দাকাশে পতির ব্যোমদেহের পার্থ এইরূপই ইহা- 


স্বজন ও পরিচারিকাবর্গকে পুর্ববৎ নিভ্িত থাকিতে দেখিলেন। দ্রিগকে দেখিয়াছি! এখানেও যেমন তাল-তমাল-হিস্তালাদি বৃক্ষ- 


ঞ্ 











৮০ , যোগবা।শগ-সা। নামশ। 


সঙ্কুল পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, তথায়ও এই সকলই দেখিয়াছি! 
অহো ময়ার মোহিনী শক্তি! যেমন দর্পণের মধ্যে ও বাহিরে একই 
রত দুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্্রপ বাহিরে ও আন্তরিক চিনে 
ৃষ্টিকেও সমানই দেখিতেছি! কোন্‌ স্পট ভাসতিপূর্ণ, কোন্টাই 
বা ভরমশূন্, এ বিষয়ে এক্ষণেই বাগ্দেবীকে আরাধনা করিয়া 
জিজ্ঞাসা করত জন্দেহ দূর করিৰ। লীল| এইরূপ স্থির করিয়া 
দেবীর পুজা করিলেন এবং সম্মু'খই কুমারী-রূপধারিণী ভগবতীকে 
সমাগত দেখিতে পাইলেন। তখন লীলা৷ মহাশক্তি-ন্বরূপিণী 
সরক্বতী দেবীকে ভদ্রাসনে উগবেশন করাইয়া তাঁহার সনমুখে 
ভূমিতলে দণ্ডারমানা হইয়া জিজ্জীসা করিলেন্,_হে পরমেশ্বরি ! 
আপনি যে স্থষ্টির আদিতে মর্ধ্যাদা স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষষ়ে 
আমার অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হওয়ায় আপন!কে যাহ! জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, যদি আপনি বলেন, তাহ! হইলে আমার প্রতি আপ- 
নার যে দয়া আছে, তাহা ফলবতী হইবে। জগতের আদর্শ 
আকাশ অপেক্ষাও নির্মূল এবং তার নিকট কৌটীধোজন বিস্তীর্ণ 
দৃ্ও ক্ষুদ্র হয়; তীহাকেই বেদোক্ত মহাবাক্যে জ্যোতি, 
হুন্মু ও শীতল বলিয়া নির্দেশ আছে। তিনি কাহ। কর্তৃক প্রকান্ঠ 
না হইলেও সকলের প্রকাশক এবং নিরীবরণ। ১১১ । দ্রিক্‌ 
কাল ও আকাশ হা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। তিনিই 
নিষতির পরিণাম নির্দেশ করিয়াছেন ' অধিক কি, তীহাতেই সমস্ত 
বস্তজাত প্রতিবিঙ্গিত হইয়া তাহাতেই বিলম্ব প্রাপ্ত হইতেছে। 
ত্রিভুবনের প্রতিবিন্বপ্রী সেই চিদাদর্শের বাহে ও অন্তরে উভয়্রই 
সংস্থিত রহিখাছে ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন্‌ প্রতিবিল্বটী কৃত্রিম 
ও কেন্টী মকত্রিম, খাহা বুঝিতেছি না। দেবী কহিলেন,-হে 
জুন্দরি ! সৃষ্টির আবার কৃত্রমত্ব কি অকুত্রিমত্বই ব। কি, তাহা 
আম'র নিকট অগ্রে বর্ণন কর। লীলা কহিলেন,--হে দেবি। এই 
যে আমি ও আপনি উভয়ে এ স্থানে রহিয়াছি, ইহাই অকৃত্রিম 
সর্গ এবং এক্ষণে আমার স্বাম যেখানে রহিয় ছেল, তাহাই কত্রিষ 
সষ্টি, ইহা! আমি বিবেচনা করিতেছি ; কারণ তাহা! শুন্ত এবং দেশ 
ও কাল তাহাকে পরিচ্ছেদ করিতে পারে লা। ১২--১৭। দেবী 
কহিলেন,--হে বসে ! অকৃত্রিম স্ষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টি কখন 
উৎপন্ন হয় না; যেহেতু কোন সময়ে কা$ণ হইতে বিজাতীয় 
কাধ্য জন্মাইতে পারে না: লীলা কহিলেন,_হে অস্থিকে ! কারণ 
হইতে যে বিগদৃশ কার্য উৎপন্ন হর, তাহার তৃষ্ান্ত বহুতরই 
আছে। দেখুন, ঘটকা রণীভূত মৃত্তিক; জলধালণে অসমর্থ হইলেও 
তদৃৎপন্ন ঘট তাহাতে সমর্থ হয়) দেবী কহিলেন,--বে কার্ধয 
সহকারি-কাবুণ-স্হযে'গে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই মুখ্য কারণের 
'বৈজাত্য কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্ল দেখি, তোমার সেই ভর্তার 
সৃষ্টি বিষয়ে এমন কারণবিশেষ কি আছে, যাহাতে তিন এখানে 
একরূপ থাকিয়া তথায় ভিন্নরূপ হইবেন? অতএব জানিবে, এই 
পৃথব্যাদি পঞ্চভূত তোমার ভর্ভূকষ্টির কারণ নহে । যদি বল, এই 
স্থানে জন্মিয়া, তথায় গমন করিয়াছেন, তাহা হইলে. এই ভূ 
মণ্ডলই ব' কোথায় এবং ইহাই কি তথায়- গমন করে? অথচ 
তথায় না যাইলে অনুরূপ সৃষ্টি কিরেপে হইতেছে? সুভরাং 
তোমার স্বামীর সৃষ্টি বিষয়ে ভিন্নতাকারক কোনই সহকারী কারণ 
নাই ; এবং তাহ! না! থাকায় ইহাই স্থির. কর যে, অন্য: কারণ ন। 
থাঁকিলেও যে যে উংপন্ন হইতেছে, ভাহাদের পুর্ব্ব পুর্ব সি 
কালীন কাম-কর্ম-বাদনাদিই পর পর সৃষ্টির 'কারণ হইতেছে। 








লীলা কহিলেন, দেবি ! এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, আমর 


স্বামীর উভত্ব স্থষ্টিরই কারণ জন্মান্তরীয় জ্ঞান, অহাই বুদ্ধি 
পাইয়া সৃষ্টিসম্পাদন করিতেছে । ১৮-_-২৪। দেবী কহিলেন, : 
সংস্কার আকাশ স্বরূপ বলিয়া তোমার ভর্তার 
উক্ত সংস্কারদ্ভূত- সৃষ্টি অনুভুতা হইলেও আকাশম্ীই 
কহিলেন,_হে দেবি! আপনি বলিলেন, . 


হে বসে! 


জানিবে। লীলা 
শ্গমার স্বামীর সৃষ্টি স্মৃতি-সস্তুত বলিয়াই আকাশস্বরূপ ; ইহাতে 
দৃশ্যমান হৃষ্টি ও পুর্ব দৃষ্টান্তে আকাশ স্বরূপই বলিয়! বিবেচনা 
করিতেছি। দেবী কহিলেনহে বসে! তুমি ধাহা 
বু'ঝত্ছে, তাঙ্কাই সত্য ; তোমার স্বামীর অসৎ সৃষ্টির স্তায় এই 


দৃশ্যমান যাবৎ সৃষ্টি প্রতিভাত হইতেছে, ইছা আমি দেখিতেছি। 


লীলা কহিলেন_হে দেবি! এই মুর্ভিশৃন্ত আকাশ স্বরূপ, 





ুষ্টি হইতে যেরূপে আমার স্বামীর সেহ ভ্রমাত্মক স্থষ্টি হইয়াছে, : 


আমার জগদৃভ্রম দুরবীকরণার্থ আমার নিকট সেই বিষয় .বর্ণন 
ুর্বস্মৃতি হইতেই : 


করুন। দেবী -কহিলেন,_-হে বসে! ৃ 
যেরূপে, স্বপ্রভ্রয্রে শ্তায় এই অথ্য় ভ্রমস্বরূপ পরত্থষ্টি প্রকাশ 


পাইয়ছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক চিদীকাশের 
কোন এক অংশে আকাশরূপ কাঁচদলে সমাচ্ছাদিতরূপ সংসার- . 


রূপ মণ্ডপ অবস্থিত আছে ৷ এ গৃহের স্তততস্থানীয় হুমেরুপর্ব্রতে 


লোকপাল:ণ অবস্থান করেন! উহাতে সুরনারীরূপ ক্ষোদ্িত শাল- - 


ভঞ্জিকা অছ্ে এবং চতুর্দশ ভুবন উক্ত গৃহের অন্তগৃহন্বরূপ। 
ত্রিভববন-বিবর উহার গঞ্জ, হুধ্য উহার দীপ এবং প্রাণী সকল 
কোণস্থিত বন্ত্ীকরাশি ও পৰ্রত সকল লো স্বরূপ এবং বহুপুত্র 
বৃদ্ধ গ্রজাপৃতি ইহার ব্রাঙ্মণ। জীবগণ ইহাতে কোষকার কীটের 
স্তায় আপন আঁপান বন্ধ হয়। ব্যোমার্ধতল উহার ধূমরা।শ স্বরূপ 
এবং অন্তরীল্ষচার। সিদ্ধগণ এ গৃছের মশক | উহার কৌণ মেঘ- 
ন্চয়রূপ ধুম্রাশিতে পরিবাপ্ত এবং উহাতে বাযুপথ সকল 
বৃহৎ বুহৎ বংশ বিষ়ানচারীরা উহার কাট এবং ঁ গৃহক্রীড়া- 
সক্ত সুরাহুর'দিরূপ বালকগণের কলকলে পারপুর্ণ। লোকাস্তর 
নগর ও গ্রাম সকল উহার ভাগুম্বরূপ ও উহার ভূতল সমুদ্র্নপ 


সরোবরের সলিলে সিক্ত হইয়া আছে। পাতাল, ভূতল ও স্বর্গ, 


্ গৃহের গর্ভস্বরূপ এবং উহার এক একটী কোণে পৰ্তরূপ 
লেংখ্ুর নলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্ূপ এক একটা গর্ত আছে। 


সেই নদী পর্বত ও বতপক্কুল স্থানে সাগ্রিক, পুত্রবান্‌, নীরোগ 


এক ত্রাহ্মণ স্তর সহিভ বান করিতেন। দেই ধার্মিক অতিথ- 


ছেবাপ্রায়ণ ব্রাহ্মণের বহত্তর পয়শ্বিনী গাভী ছিল ও কখন: 


তাহার ঝজোপদ্রৰ ছিল না। ২৫--৩৮। 
অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥ ্‌ 


 একোনবিংশ সর্গ। 


দেবী কহিলেন,__হে বসে! সেই ব্রাঙ্মণ বি বয়স, বিদ্যা, 
পরিচ্ছদ ও বর্ম-সকল অংশেই বুশিষ্ঠের তুল্য ছিলেন। 


কেবগ বশিষ্ঠদেব রঘুবৎশীয়ের - পৌরোহিত্য-কার্ধ তদপেক্ষা- 
অধিক করিতেন।. নচেৎ তিনিও বশিষ্ঠ নামে খ্যাত ছিলেন। 


তাহারও চন্ততুল্য :কান্তিশালিনী অরুদ্ধতী নামে-ভার্ধয .ছিল। 
তিনিও বিভ্তু, বস; বিদ্যা ও' কর্ম: প্রভৃতি. সব্বাধশেই বশিষ্ট- 


্ 


১৪৪৩ কি 1 কা 


গৃত্বীর সৃশী ছিলেন। কেবল বশিষ্টপত্ী অরুত্ধতীর সহিত 
তার এইমাত্র ভেদ ছিল যে, তিনি ব্বর্গচারিণী 'ও ব্রাহ্মণপত্তী 
ভুচারিণী ছিলেন। ম্ৃুমস্থরগামিনী মণুরহাসিনী অরুন্ধতী মেই 
ব্রাহ্মণের - অকৃত্রিম প্রেমরসের আস্পদ ও সংসারের সর্বস্ব 
ছিলেন। নেই ব্রাহ্মণ কোন সময়ে তত্রত্য পর্বতের হরিদর্ণ 


.. তৃণসমাকীর্ণ তউপ্রদেশে উপবিষ্ট থাকিয়। তাহার নিম্তাগে 
.দেখিলেন, এক রাজা মৃগয়া-মানসে অমুদয় স্বজনগণে পরিবৃত 


হইয়া গমন করিতেছেন। তাহার সৈম্ঠদিগের ভীষণ নিনাদ 


: সুমেরুকেও বিদীর্ণ করিতেছিল ; তদীয় চামর ও পতাকারাজি দ্বার 
_ লতাবন জ্যোতম্নামন্ধ হইতেছিল এবং শ্বেত-চ্ছত্রসমুহ ছারা 
আকাশ রৌপ্যসৌধ-সমাকুল বলিয়া বোধ হইতেছিল। তদীয় 


অশ্বদিগের চরণোত্খাত ভূতলের ধুলিপটল দ্বারা অন্বরতল 


সমাচ্ছন্ন ও হস্তীদিগের পৃষ্টস্থিত আ্তরণগৃহ দ্বারা বায়ুর গতিরোধ 
. হইতেছিল। . সেন্তের কোলাহলে দিত্বগুল প্রপুবিত হুইতেছিল 


এবং তত্রত্য সকল ব্যক্তিরই মণিখচিত শুবর্ণহার ও কেযুরাদি 
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অলঙ্কার সমধিক -শোভ! পাইতেছিল। তখন ব্রাহ্মণ রাজাকে 


অবলোকন করিয়৷ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সর্বসৌভাগ্যশালিনী 


রাজতা কি অপূর্বরমণীয়!! কবে আমি ইহার স্তা রাজা! হইয়া 
হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ছত্র, পতাকা ও চামরাদি দ্বারা দিজুণগডল 
পরিপূর্ণ করিব? কবে কুন্দ-মকরন্দ-সম্পর্কে সুগন্ধি পবন আমার 
অন্তপুরচারিণী নারীদিগের হুরতশ্রম-সঞ্জাত স্বেদবিন্দুকে দর 
করিবে ? কত দিনেই ব৷ আমি কর্পুরাদি দ্বারা পুরবাসিনী স্ত্রীগণের 


. মুখমণ্ডলকে ও যশ দ্বার। দিজ্বলকে পর্ণ করিয়া চক্রোদয়ের স্তায়, 
: হুপ্রকাশিত করিব? সেই ধাম্মিক ত্রাক্ষণ ভদবধি যাবজ্জীবন 
নিত্য শ্ররূপ সঙ্কল করিয়া কালাতিপ'ত করিতে লাগিলেন।; 
. সলিলমধ্যস্থিত পদ্মজালকে যেমন হিমরূপ বন্ত বিরূপ করে, তদ্রপ 
ক্রমশঃ জরা আসিয়া ত্রাম্ষণকে আক্রমণ করিষা জীর্ণ করিতে 


লাগিগ। তখন তীহার ভার্ধ্য স্বামীর মরণ উপস্থিত দেখিয়া, 
বসন্তকালীন লা যেমন গ্রীগ্মসমাগম-ভয়ে শ্লানা হইয়া যায়, তদ্রপ 


দিন দিন ম্লানভাব ধারণ করিতে লাগিলেন। ১-১৬ ৷ অনস্তর 
: সেই বিপ্রপত্তীও অমরত্ব সদুর্নভ জানিয়া আমার আরাধন! করিয়া 
এই বরটা প্রার্থন| করিলেন,_হে দেবি! আমার স্বামীর মৃত্যু 


হইলেও যেন তাহার জীব আমার এই গৃহ হইতে অন্তত্র গমন না 


 করেন। ইহাতে আমিও “তাহাই হইবে? বলিয়া স্বীকার করিলাম। 
পরে কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ পক্ত্ প্রাপ্ত হইলে তদীয় জীবাকাশ 
 পুর্কার্জিত. বিপুল বাসনা-প্রভাবে সেই গৃহাকাশেই অবস্থান 
' করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই আকাশেই পরমশক্তিসম্পন্ 
. ঝাঁজা হইলেন। তিনি প্রভাবে পৃথিবী জয়, প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ 


ও দয়ায় পাতালতলে অধিষ্ঠান করিয়া ত্রিভুবনজেতা হইলেন এবং 


তিনি. শত্রুরূপ বৃক্ষের প্রলয়বহ্ছি, স্ত্রীগণের কামদেব, বিষক্বরূপ 
. বায়ুর ুমেরু, .সাধুবূপ পদ্বের দিবাকর, সকল শাস্ত্রের আদর্শ 


যাচরদিগের পক্ষে কল্পবৃকষ, ব্রাহ্মণদিগের চররণস্থাপন-স্থান ও হুধা- 


| করের, পুর্ণিমাতিথি ছিলেন। ক্রাহ্মণ পাঞ্চভৌতিক- স্ুলদেহ 





'পরিত্যাগপূর্ববক নিজগৃহ-মধ্যস্থিত আকাশে চিত্তাকাশমন্র শরীর 


ধারণ করিলে তদীয় পরী শ্বামীকে শবীতূত দেখিয়া স্বত্যস্ত শোকে 


 কাতর। হইলেন ও. তাহার হৃদয় মীধষশিশ্বীর স্তায়, দ্বিধাভৃত 


হইয়া গেল; তাহাতে তিনিও তথায় শবীভূতা হইয়া স্বদেহ ত্যাগ 
করত আতিবাহিক "দেহ ধারণপুর্র্বক ভর্তার অন্ুরণ করিলেন 


শা 


এবং নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্দপ তিনি স্বামীর 
নিকট যাইয়া, বাসম্তী লতার ন্যায়, শোকশৃন্তা হইয়৷ আনন্দিত 
হইলেন আজ আট দ্রিন হইল মৃত সেই ব্রাঙ্গণ-দম্পতীর 
জীব গিরিগ্রামে স্বতবনমধ্যেই স্ুলশরীর ছাড়িয়া অবস্থান 
করিতেছেন। তথায় তীহার ভূমি.ও স্থাবর অস্থাবর ধন-রত্ব- 
গৃহাদি সকলই সেইভাবে রহিয়াছে । ১৭--২৮। 


একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯॥ 





বিংশ সর্গ। 


দেবী কহিলেন,_হে ব্থসে! সেই ব্রার্মণই তোমার স্বামী, 
যিনি অদ্য রাজতৃ পাইয়াছেন ; আর যে অরুন্ধতী নামে ত্রাহ্মণপত্বী, 
সে তুমিই। _ তোমরাই পুর্ব তৃমিস্থিত হুরপার্ববতীর সায়, 
ব্রাহ্মণদম্পতী ছিলে ; এক্ষণে চন্ত্রবাক-মিথুনের স্ায় বিরহ প্রাপ্ত 
হইয়া রাজত্ব করিতেছ। পূর্বব্থষ্টি যেরূপ ভ্রমপূর্ণ, তাহ! তোমাকে 
কহিলাম। ব্রন্ধাকাশই ভরমের প্রভাবে জীবস্বারপ্য গ্রহণ করেন। এই 
ভ্রম হইতে চিদ্বাকাশে ভ্রমের প্রতিবি্ব হয়। ইহা সত্য কি মিথ্যা, . 
যখন ইহা স্থির হইবে, তখন আর কিছুই থাকিবে না; সুতরাং 
কোন্টা ভ্রমশূন্ঘ, কোন্টা বা এমপূর্ণ ইহ! জানিবার প্রয়াস পাইলে 
দেখিবে সৃষ্টি আত্যন্তিক শূন্ত জ্ঞান ভিন্ন আব কিছুই নহে। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,__হে রাম! লীলা বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রা হইয়! 
সরক্বতীর এইরূপ শ্রন্দর বাক্য সকল শ্রবণ করিষা মৃছ্বাক্য- 
বিস্তামে কহিতে লাগিলেন”-হে দেবি ! - আপনার বথা 
মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ কিরূপে এ ঘটনা হইবে ? 
কোথায় ক্ষুদ্র নিজ গৃহমধ্যে সেই ব্রাহ্মণের জীব, আর. 
কোথায় বা নিজ ভবনে আমরা অবস্থান করিতেছি! আর 
আমার স্বামীকে যে স্থানে অবস্থিত দেখিলাম, সেই লোকাস্তর, 
সেই পৃথিবী, সেই পর্ধতনিচয় ও সেই দশ দিক্‌ কিরূপে ক্ষুত্ 
বিপ্রভবনে সন্িবিষ্ট থাকিবে? সর্ষপের মধ্যে কি মন্ত বাৰতকে, 
বাঁধা যায়? কিংবা! মশক কি কখন সিংহদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারে ? ভূ্গশাবক কর্তৃক পদ্বচক্রের মধ্যে হুমেরু পর্ব্তকে গ্রাস 
করা যেমন নিতান্ত অসম্ভব এবং যেমন স্বপ্রদৃষ্ট মেঘের. গর্জন 
শ্রবণ করিষা ময়ুরদিগের নৃত্য বড়ই অসঙ্গত কথা, হে সর্বেখরে- 


শ্বরি! তদ্রপ এই আমানত বিপ্রভবনমধ্যেও পৃথিবী ও পর্ব- 


তাদির সম্গিবেশ বড়ই অসঙ্গত বাক্য বলিয়! বুঝিতেছি; হুতরাৎ 
হে দেবি! নির্মল-বুদ্ধি-প্রদা়ক বাক্য দ্বারা বুর্বাইয়া দিউন, 
কারণ মহাত্মারা অনুগ্রাহ্থ ব্যক্তির অবথাপ্রন্নেও উদ্বেজিত হন 
না। দেবী কহিলেন,_হে হুন্দরি! আমি কিছুই মিথ্যা বলি 
নাই; পুনরায় বলিতেছি, শ্রধণ কর। “কেহ মিথ্যা বলিবে না 
এ নিয়ম আমাদেরই স্থাপিত, সুতরাং আমর! কিরূপে তাহা লঙ্ঘন : 
করিব? বিশেষতঃ এ নিয়ম যদি আমরাই গ্রাহ্ না করি, তৰে। 
ইহা পালন করিবে কোন্‌ ব্যক্তি? ১--১৪। হে লীলে! সেই 
ব্রাহ্মণের জীবাত্বা আকাশস্বরূপ স্বভবনে আকাশম্বারপ্য প্রাপ্ত 
হইয়া৷ আকাশরাজ্য সন্দর্শন করিতেছেন; যেমন স্বপ্পে জাগ্রদ্দশার 
স্মৃতি বিলুপ্তা হয়, তেমনি মরণ হইলে পূর্ববস্থৃতি কিছুই থাকে না, 
সুতরাং তোমাদেরও এক্ষণে বিপ্রদম্পতীকালীন বৃত্তান্ত স্মরণ 


হইতেছে না।. যেমন স্বপ্নে ও কল্পনায় ত্রিভুবন-দর্শন ও মরুত্থলে. 


১ 














৮২, 


জল দর্শন, সেই গৃহাকাশমধ্যে ব্রাহ্মণের বন-পর্বতাদি-সম্ধুলা 
পৃথিবীর দর্শনও তন্দরপ। ক্ষুদ্রতম আদর্শে বৃহভম বন্ত ও হুক্তম 
অন্তঃকরণে অতি হুবৃহত্ জগদর্শন যেমন মিথ্যা, তদ্রপ তত্রত্য 
পুথিব্যাদিও সেই ঘত্যন্বরূপ চিদ্যোমের প্রতিফলন মাত্র; সুরা 
নির্মল ব্যোমরূপী পরমাত্বার মধ্যে সমুদয় অসত্যস্থষ্টি সত্যের স্তায় 
প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ জগতের সত্যতা নাই, কোধাস্তর্গত চিদ্রা- 
আমার সত্যতাই আরোপিত জগতে প্রতিবিস্থিত হয়, যেমন মরীচিকা 
ও নদীর তরঙ্গ সং নহে, সেই মত অসত্য স্মৃতি হইতে সমুত্পন্ন 
পৃথিব্যাদিও সৎ নহে। এই তোমার গৃহে ও গৃহকাশমধ্যে 
স্থিত তুমি, আমি ও সকল বন্তই চিদাকাশ ব্তীত অন্য কিছুই 
নহে। দ্বীপ যেমন তমৌবৃত বস্তরই বোধের প্রতি প্রধান কারণ, 
সেই মত স্বপ্ন, সম্্রম, সন্ধল্প ও স্থানুভূতি প্রভৃতি উপাদান সকল 
জগতের মিথ্যাত্ব“বোধের প্রতি প্রধান প্রমাণ । ত্রাহ্মণ-গৃহের মধ্যে 
চিদ্াকাশে সেই বিপ্রজীব অবস্থিত আছে; ভ্রমর যেরূপ 
পণ্বৈকদেশে অবস্থান, করে, তদ্রূপ- সসাগরা পৃথিবীও তনমধ্যেই 
অবস্থিত আছে এবং দেই আকাশের এক কোণে এই গৃহ 
দেহাদি সমুদয় পদার্থ ই, অন্বরতলে ভ্রম বশত নীল কুঞ্চিত 


' কেশদামের ন্যায় অবস্থিত আছে। হে তথ্বি! এক ত্রসরেণুর 
: মধ্যে জগদূবৃন্দের স্তায় সেই বিপ্রভবনে তাদ্বশ নগরোপবনাদি 


অনায়াসেই থাকিতে পারে। হে বসে! ঘদি চিন্ময় পরমাণু 
অর্থাৎ অন্তরিক্িয় মনের মধ্যে জগৎ থাকিতে পাবে, তবে কি জন্য 


তুমি সামান্ত ব্িয়ে আশঙ্কী করিতেছ ? লীলা কহিলেন_হে। 


পরমেশ্বরি! আপনি বলিলেন, সেই ব্রাক্মণ অদ্য আট দিন 
মারিয়াছেন, কিন্তু আমরা ত ব্হবৎস্র রাজত্ব করিতেছি, তবে ইহা 
কিরূপে সম্ভব হইবে? দ্রেবী কহিলেন,_হে ব্ৎসে! যেমন 
দেশের দৈর্ঘ্য বা ভ্ম্বভাব নাই, তদ্রপ যে প্রকারে কালেরও 
'বীর্ঘত! বা অন্পতা নাই, তাহা! বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৫_-২৮। 
যেমন এই জগৎ এক প্রকার প্রতিভাসমাত্র, অন্য কিছুই নহে) 
'সেইমত ক্ষণ হইতে কল্প পর্যন্ত কালসমুদয়ও চিন্ময়েরই 
প্রতিভান মাত্র এবং ক্ষণাদি কল্লান্তকাল, ত্রিভুবন ও তত্রত্য 
তুমি আমি এ সকলই পরমাস্মার প্রতিভাস। যেরপে ইহার ঘটনা 
হ্ুইতেছে, তাহা! বলিতেছি শ্রবণ কর। জীব ক্ষণকাল মিথ্য! 
অরণমোহ অনুভব করিয়া প্রাক্তন সংস্কার বিস্থৃত হইয়া! অন্তরূপ 
অবলোকন করে। তখন প্র চিদাকাশে আকাশরূপী জীব 
বৃবিবেচনা করে, এই আমি আধেয় হইয়। এই আধারে রহিষ়াছি; 
এই হস্তপদাদি-বিশিষ্ট দেহ আমারই; এই পিতার পুত্র 


হুইয় এত বয়স অতিবাহিত করিলাম; এই সকল বান্ধব ও. 
সুরম্য ভবনাদি আমারই এবং আমি জন্সিয়াছি, বালক ছিলাম, : 


ক্ষণে বুদ্ধ হইয়াছি ও সেই সকল বান্ধবগণ পূর্বের মত আমারই 
হিষ়াছে। হে লীলে! চি্তাকাশের প্রভাবেই এতাদুশ 
ভরমজ্ঞান হইব খার্কে ; যেমন স্বপ্রবস্থায় হয়, তেমনি পরলোকাব- 
স্থাতেও হয়, এইজন্যই বলিয়াছি, ভ্রষ্টা ও দৃগ্ঠ সকলই : চিৎ, 
বরাস্তবিক এ সমুদষ় নির্খুল-ব্যোম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই 
সসর্বগা চিতশক্তিই স্বপ্দরস্তী এবং তিনিই দৃণ্ঠ ও দর্শন-স্বরূপিণী ; 
(তিনি যেমন স্বপ্নে উদ্দিতা হন, তদ্রপ পরলোকেও উদয় পাইয়া 
খাকেন। যেমন জল, বীচি ও তরঙ্গ তিনের ভেদ নাই, তদ্রপ 
ইহলোক, পরলোক ও স্বাপ্রলোকে কিছুই প্রতেদ নাই।. ভেদ- 
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বলিয়া উহার অস্তিত্ব নাই এবং উহার অভাব বলিয়া! অজাত ও: 
তাহাতেই অনশ্বর ) কিন্তু যে কিছু প্রতিভাত হয়, তাহ! চিৎ ভিন্ন 
কিছুই নহে। এ চিৎ অর্ধাবস্থাতেই আকাশ-ম্বরূপিণী। তুষ্ট 
সকল ড্রষ্টাতে আরোপিত মাত্র--কাহারও সত্তা: নাই এবং যেমন 
তরন্দ জলের অনতিরিক্ত, তদ্রুপ এই আরোপিত স্যষ্টিও চিদা- 
কাশের অনতিরিক্ত। যেমন তরজ নিত্য মিথ্যা, তন্রপ চিদাকাশ 
হইতে ভিন্ন স্থট্টিও নাই, একমাত্র চিদাকাশই স্বপ্রভাবে জগদা- 
কারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হুতরাৎ দৃ্ঠপদার্থ কিছু নাই বলিয়াই 
রষ্টা ও দৃশ্ঠ বৌধ কিছুই নাই। ২৯--৪৪! যেমন জীবের 
মরণরূপ মোহের পর নিষেষকাল মধ্যেই ত্রিভুবনরূপ দৃষ্ঠ প্রতি- 
ভাত হয়, তাহা! পূর্বস্মৃতি-অন্ুসারী অর্থাৎ, জীব পুর্বে যেমন 
কাল, যেমন আবন্ত ও যেমন ক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল এবং পুর্কে। 
পিতা, মাতা, বয়স, জ্ঞান, বন্ধু, ভূত্য, চেষ্টা, স্থান, ক্ষয়, উদয় এ 
সমস্ত যেমন যেমন ছিল, চিচ্ছরীরে জন্ম লাভ করিয়া এ সমু; 
সেইব্ূপেই অন্তব করে । এই আমি জম্মিলাম, আমি বালব 
ছিলাম, এই আমার মাতা ও ইনি পিতা, এই প্রকার বোধ তাঁহার 
ু্কস্থৃতিবলেই হইয়া থাকে এবং পরে, পুষ্প হইতে ফলোৎ' 
পির স্ঠায়, যখন তাহার পুর্বস্মৃতি হয়, তখন হরিশন্দ্র যেমন এব 
রাত্রিকে দ্বাদশবংসর বোধ করিয়াছিলেন ও কাস্তাবিরহীর 
যেরূপ একটা দ্রিনকে একবর্ষ বিব্চেনা করে, 'তদ্রপ তাহার নিকা 
নিমেষ-পরিমিত কাল একটা কল্প বলিয়া বোধ হইবে এবং তখন 
আহার, অভুক্ত ব্যক্তির ভোজনন্রান্তির স্ঠায়, আমি জাত, আর 
মুত, এই আমার পিতা, এই আমার মাত, এইরূপ বুদ্ধি উপ; 
হইবে। শৃল্স্থান জনাকীর্ণ, বিপদ উত্সবময্র ও প্রতারণ। লাভে 
্যাযু জ্ঞান হইবে। মরীচবীজে যেরূপ তীক্ষতা এবং স্তস্তে 
মধ্যে অক্ষোদ্দিত পুর্তলিকা এই. উভয্বের মত ভ্রমময় দৃশ 
সমুদয় সেই অজ নিত্য পুরুষে অবস্থিত থাকিলেও উহার পু 
সত্তা নাই, সকলই ব্রদ্মের আশ্রিত ও শ্বীয় অজ্ঞানের বিলা; 
বলিয়াই মুক্তপুকষের! জ্ঞাত হইয়া! থাকেন। ্‌ 


বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 
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দেবী কহিলেন,_ছে পুত্রি! যেমন চক্ষুরুত্ীলন করি, 
নানাবিধ রূপ দেখিতে পীওয়াঃযায, সেইমত জীবের মরণ-ূর্ 
পরক্ষণেই অসংখ্য দৃষ্ঠ-জগৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং দেখি 
থাকে” দিক্‌, কাল, আকাশ, ধর্ম, কর্মী ও বঙ্গান্স্থার়ী অসং' 
বস্তনিচয় সেই চিনবাত্বায় প্রস্কুরিত হইতেছে। জীব যাহা বখ 
অনুভব করে নাই, দেখে নাই ও করে নাই, স্বপ্ধে নিজমৃত্যুর স্তা 
মেই সকলও ততক্ষণে ম্মরণপথে উপস্থিত হয়্। এই অয় ভরা 
কাল্পনিক নগরীর ন্টায়, ভিত্তিশৃন্) হইয়া চিদাকাশে অবস্থান ক 
এবং তখন “এই জগৎ, এই স্থষ্টি, ইহা দুর, ইহা! নিকট, ইহা ক্ষ 
ইহা অঙ্পকাল” ইত্যাকার ভ্রমন্বরূপে পরিণতা হইয়া পূরসথৃতি 
বিকাশ পাইতে থাকে। অনুভূত অননুভূত উভয়বিধ ম্মরণই চিং 
স্বরূপে অবস্থান করে ; যাহা কখন অনুভূত হয় নাই, তাহাতে 
অনুভূতের স্টায় ভ্রম হয়, যেমন স্বপ্নকালীন ভ্রম কিংবা পিতার শু 


বুদ্ধি ভ্রম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; জগগাবও ভ্রমের পরিণাম দেখিলে পিতার স্মরণ 'হইপ়া থাকে৷ এই জঙ্কলপরূপসংস 
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উৎপত্তি-প্রকরণ । 


সষ্টিকালেও বিধাতার কল্সনারূপেই অবস্থিত ছিল, পরে তাহাই স্থুল 
হুইয়া বিতভ্তাকারে প্রকাশ পাইয়৷ থাকে! হে তথ্বি! এই 
ত্রিভুবনাদি দৃষ্ঠজাত কাহারও স্মৃতিতে অন্ুতবাকারে থাকে, 
কাহাদের বা স্মৃতিতে অননুভূত হয়, কাহারও বা! কাকতালীয় স্তায়ে 
স্ুরণ ব্যতিরেকেও অনুভূত হয়। বাস্তবিক এই সংসারের অত্যন্ত 


-বিস্মৃতিই যুক্তি। স্ৃতরাৎ ইহাতে কোন ব্যক্তিরই কিছু পরার্থনীয় বা 


'আপ্রার্থনীত্ নাই। অহংজ্ঞান ও দৃশ্ঠ-জগতের আত্যন্তিক অভাব 


ব্যতীত এই নিত্যা মুক্তি পাইবার উপায় নাই। যে পর্যন্ত সপশি 


ও সেই শবের অর্থ রজ্জুতে ভ্রমরূপে অবস্থান করিবে,আবৎ সর্পভয় 
শান্ত হইবে না। যোগ-সাহায্যে নিগৃহীত চিত্তের যে শান্তি, 
তাহা প্রকৃত শান্তি নহে; যেমন এক পিশাচের পর অন্ত পিশাচ 
আসিয়া, মুকে আশ্রয় করে, তত্রপ এ যোগীর সমাধির অবসাঁনেই 
পুনরায় সংসার উপস্থিত হয়। অতএব তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, 
জ্ঞান জন্মিলে অসীম সংসারকে পরক্রদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই 
বোধ হইবে না। লীলা বলিলেন,__দেবি! আপনার বাক্যে 
জানিলাম, পূর্ববসংস্কার সকলেরই কারণ। এফণে যে ব্রাঙ্গাণ-বা্া- 
শর স্থষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার কোথা হইতে উৎপন্ন 
হইল, আমি ত কখন উক্ত সৃষ্টির অনুভব করি নাই। ১._-১৬। 
দেবী কহিলেন,_-হে লীলে ! মূরণ-মোহের পর দৃষ্ঠ-দর্শনের প্রতি 
জীবের সংস্কারই কারণ নহে, অষ্টার স্মৃতিও কারণ হইয়া! থাকে। 
কিন্ত ব্রহ্া মুক্ত বলিয়া তীহার পুর্বস্থষ্টির স্মৃতি পরকলগীয় স্থির 
প্রতি কারণ হয় না, অতএব যে মাতা পূর্ব্বকলীয় ব্রহ্মার দেহাদি 
জড়িত ছিল, সেই মায়ার প্রভাবেই স্বোপছিত চৈতন্য নৃতন 
ব্রহ্মাকারে পরিণত হন; এইরূপ প্রজাপতি হইতে প্রজাপতি 
উৎপন্ন হন। তাঁহার এইমাত্র জ্ঞান থাকে যে, আমি প্রজাপতি 
ছিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে কাহারও বা কাকতালীয় স্ঠায়ে সমস্ত 
পুর্ববস্মৃতি সহকারে প্রতিভার. বিকাশ হইয়া থাকে। সবষ্টিসমূদ়্ 


| এরূপ মিথ্যাতাবেই চৈতন্তাকাশে উদ্দিত হয় ও দৃষ্ট হয়, অথচ 


ূত্তরূপে কখন কিছু হয় না বা জন্মে না। পূর্ববানভবজনিত ব্রহ্মার 


অনাদি এই দ্বিবিধ স্মৃতিরই কারণ পরমব্রচ্গ ; তিনি একমাত্র হইয়া 
. কাধ্যের ও কারণের স্বারূপ্য আশ্রয় করত চিদাকাশে অবস্থান 
করিতেছেন। কার্ধ্য, কারণ ও সহকারী কারণ তাহাতেই আছে; 


কাধ্য-কারণের অতেদজ্ঞানে যুক্তি, নচেৎ জ্ঞান লাভ হয় না। হে 
লীলে! অতএব পূর্ববস্বৃতিকেই অখণ্ড চিন্ময় বলিয়া জানিবে, 


1 তীহাতেই কার্ত-কারণ-শব্দ রহিয়াছে, বাস্তবিক উহা ভিন্ন নহে; 
এজন্ঠই বলিয়াছি, জগদাদি দৃশ্ঠ কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, কেবল 
-পরমাত্মস্বরূপ চিদাকাশেই চিদাকাশ অবস্থিত আছে। লীলা 


কহিলেন, হে দেবি! আপনি আমাকে যে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করি- 


লেন, তাহাতে প্রাত্ঃকালে হ্ধ্যালোকে স্থুল চক্ষু যেমন বহির্জগৎ 
দর্শন করে, আমিও পরম জ্ঞান লাত করিয়াছি এক্ষণে সেই ্রাহ্মণ- 
গৃহ দেখিতে কৌতূহল হইতেছে, আপনি আমাকে পেই গিরি- 
গ্রামের গৃহে লইয়া চলুন, যে গৃহে-ত্রাঙ্মণ ব্রাঙ্মণীর সহিত সুখে; 
অবস্থান করিতেন। দেবী কহিলেন,-হে লীলে! তুমি অগ্রে 
সমাধি-প্রভাবে স্ুলদেহ পরিত্যাগপুরব্বক অচেত্য চিন্ররপময়ী 


পবিভ্রদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, অমলা হও; তাহা হইলে পরে, মন্ত্য' 


বাসী জীব্ঃ যেরূপ কল্পনাবলে অন্তরীক্ষে নগর দর্শন করে, তুমিও 


'চিদাকাশস্থিত ব্যোমত্বস্বরূপ স্ষ্টি দর্শন করিতে পারিবে ও এইরূপ 





হইলে, আমরা উভয়েই তখন সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব; 











সহিত বায়ু মিলিত হয়, তন্রপ আমার মনোময় দেহ অন্য মনোম্ধ 


৮৩ 


কারণ এই স্থুল দেহই সেই সবষ্টিদর্শনের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। 
১৭-:৩০। লীল! কহিলেন, _হে দেবি! এই দেছেই অন্ত জগৎ- 
দর্শন কেন হয় না, জে বিষয়ের যাহা যুক্তি আমার প্রতি দয়া 
করিয়া! তাহা বলুন। দেবী কহিলেন,-হে বৎসে ! এই দৃশ্ঠ-জগৎ 
বাস্তবিক ুর্তিশূচ্ঠ, তবে মিথ্যা-জ্ঞানেই মুর্তিমান্‌ বলিয়! বোধ হয়। 
যেমন -তোমরা হুব্ণ জানিয়াও তাহাকে অঙ্গুরীয় বলিতেছ, কিন্ত 
অঙ্গুরীয়কাকৃতি হুবর্ণে যেমন বাস্তবিক অন্গুরীম্নকতা নাই, তদ্রুপ 
দৃণ্তকে জগদ্রপে দেখিলে প্রব্রহ্গে ইহার সত্তা নাই। এই জগদী- 
কাশ/বন্ধা ভিন্ন কিছুই নহে; তবে সমুদ্রেও প্রতিবিস্বধূলি যেরূপ 
দেখা যায়, সেইমত অমূর্ত ন্ষেরও মিথ্যা জগনূর্ভির দর্শন হইয়া 
থাকে। এই প্রপঞ্চ মিথ্যা, কেবল “আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞানই সত্য ; 
এ বিষয়ে দেবান্তবিদূ গুরুজন ও আস্মানুভব এই ছুইটা প্রমাণ। 
্রহ্মই ব্রদ্মকে দেখিতে পান? ধিনি ব্রহ্ম নহেন, তিনি দেখিতে 
পান না) এবং ব্রহ্মের এই স্বভাব যে, তিনি নিজকল্লিত স্থষ্টি 
জগদাদি নামে অভিহিত হইয়া! থাকেন। ব্রঙ্গে জগতের কাধ্য বা 
কারণের উদম্ব নাই, করণ তাহাতে কোনরূপ সহকারী কারণ 
থাকে না। অভ্যামযোগে যাবৎ তোমার ভেদজ্ঞান দুর না হইবে, 
সে পর্য্যন্ত তুমি বর্গন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবে 
না। এই আমর! সকলে যদি অভ্যামবলে ব্রহ্মবিষয়ে দৃঢ় জ্ঞান 
লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরাও সেই পরমপদ দর্শনের 
অধিকারী হুইতে পাত্রি। আমার এই দেহ, অঙ্কক্সনগরের স্টায়, 
আকাশ-ন্বরূপ, সুতরাং ইহার মধ্যেও আমি ত্রচ্গপদ দেখিতে 
পাই। এবং ব্রহ্মাদি ম্হাত্বাদের দেহও বিশুদ্ব-জ্ঞানময় বলি! 
ব্হ্মত্বরূপ জগতে থাকিয়াও ব্রহ্ম দেখিতেছেন। হে বালে! 
অভ্যাসের অভাবেই তোমার দেহ ব্রক্ষত্বরূপ হয় নাই এবং 
তাহাতেই তুমি আকাশনগর দেখিতে পাইতেছ না। তুমি যখন নিজ 
দেহেই নিজের সঙ্কল্পনগর দেখিতে পাইতেছ না, তখন কিরূপে 
অন্ত দ্বেহ আশ্রয় করিয়া অন্ঠের সঞ্ষল্পনগর দেখিতে পাইবে? 
হে কার্যক্ডে! সুতরাং এই দেহত্যাগ করিয়া চিন্ময়ের স্বরূপ আশ্রয় 
কর; তবেই শীদ্র তুমি এ সঙ্কল্পনগর দেখিতে পাইবে! 
সন্কল্সিত নগরের দর্শন ও অন্ুভবাদিকার্ধ্যে সম্কল্ই সত্য অর্থাৎ 
মান্স-শরীরেই মানসনগর দর্শন হয়, অন্য শরীরে হয় না। 
ষ্টির গ্রারভ্তকাল হইতে জগদৃত্রম যেরপ, স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, 
তদবধি মেইরূপে জীবের অধুষ্টরাশি বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে 
৩১_-৪৫। লীলা কহিলেন,-_হে দেবি! আপনি বলিলেন, আমর 
উভয়ে সেই বিপ্রদল্পতীর জগতে গমন করিব, এক্ষণে বলিতেছি, 
হে মাতঃ! কি উপায়ে তথায় গমন করিব, আমি এইস্থানে স্বদেহ 


_ব্াখিক়া বিশুদ্ধ সত্বশ্বরূপ চিততমাত্র অবলম্বন করিয়! তথায় যাইতেছি, 


আপনি কিরূপে যাইবেন, তাহ! বলুন। দ্বেবী বলিলেন,_হে বসে! 
ঘেমন তোমার কাল্পনিক বৃক্ষ দৃষ্ট হইলেও আকাশশ্বরূপ, তদ্রপ 
আমার দেহও আকাশময় জানিবে। কুড্যই কুড্যকে ভেদ করিতে 
পারে ; উভয়ে মৃত্তিশষ্ঠ হইলে কেহই কাহার প্রতিবন্ধকত! করে 
না। আমার'দেহ একমাত্র শুদ্ধসত্বগুণে নিম্মিত বলিয়াই চিৎ- 
স্বরূপের প্রতিভাসমাত্র; স্থতরাং পরমব্রন্বের সহিত কিছুমাত্র 
প্রভে্দ নাই এবং আমারও এই দ্রেহ পরিত্যাগ করিয়া! যাইবার 
আবশ্তক নাই। আমি এই দেহেই অভীষ্টস্থানে যাইব; যেমন 
গদ্ধের সহিত বায়ু, জলের সহিত জল, অগ্নির সহিত অগ্নি ও বাযুত্ব 











_আরভ্তে চিৎষভাব যেরূপ কক্সনায় কল্পিত হইয়াছে, তদব্ধি এক 


৮৪ যোগবা শিষ্ট-রামায়ণ। 


দেহের অহিতই মিলিত হইবে । যেমন কক্গনাময় শৈলের 
সহিত বাস্তব-শৈলের কখন প্রতিঘাত হয় না, তদ্রুপ পাধিবজ্ঞান 
অপার্ধিরজ্ঞানের সহিত মিলিত হয় না। এই দেহ আতিঝহিক 
হইলেও চিরকাল আধিভৌতিক বৌধে বিবেচিত হওয়ায়, পাধিবতা 
প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং যেমন স্বপ্পে দীর্ঘকালচিন্তায়, ভরমে, সঙ্কলে 
বা গন্ধবর্বনগরে তত্ৎ জ্ঞানের অ্পতা হইতে থাকিলে উহাদের ক্ষয় 
হয়, তদ্রপ তোমার বাসনাসমুদ্ঘ় যখনই ক্ষীণ হইবে, তখন 
তোমার দেহে পাথিভাব ক্ষব 'হইয়৷ আতিবাহিক-ভাব আসিয়া 
অশ্রয় করিবে । লীলা কহিলেন,_দবি ! সমাধি প্রভৃতি উপায়ে 
আতিবাহিক দেহত্ব-জ্ঞান সুদৃঢ় হইলে এই দেহের কোন অবস্থান্তর 
হয় কিংবা বিনষ্ট হুইয়! যায়? দেব কহিলেন»-হে লীলে ! 
ষাহা' আছে, তাহার নাশ ব! নাশভাব হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক 
যাহার অভাব, তাহার আবার নাশ কি প্রকার? যেমন রত্জুতে 
সর্গভ্রমের পর রজ্জু বলিয়া সত্য জ্ঞান হইলে, সর্প কোথায় গেল বা 
বিনষ্ট হইল এ বিষয়ে কোন্‌ তর্ক হয় না এবং সত্যজ্ঞানের পর 
যেমন রজ্জুতে আর সর্প দেখা যায় না, মেই মত আতিবাহিক 
জ্ঞানের পর আধিভৌতিক ভাব আর থাকে না। যদি কন! 
কাহারও কল্পিতা হয়, তাহা হইলে উপদেশে তাহা শান্ত হইবে; 
যেমন যে শিলা, কখন নাই, তাহার অত্যন্তাভাব রহিয়াছে । এই 
হাদি সমস্ত সেই পরমব্রক্ষেই পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত আছে, 
ইহা! আমরা সত্যন্বরূপে অবলোকন করিতেছি। তোমার তাদৃশ 
জ্ঞান না থাকায় তুমি দেখিতে পাইতেছ না। ৪৬_-৬১। সৃষ্টির : 
অদ্থয় সত্তাই দৃষ্টরূপে গৃহীত হইতেছে। লীলা বলিলেন,--হে ূ 
দেবি! কাল ও দিগাদিতে অসম্বদ্ধ সেই অদ্বয় পরমতত্ই বিদ্য- 

মান, আর কিছু নাই, এস্থলে কক্পনার অবসর কোথায়? দেবী 


কহিলেন,_হে বসে! যেমন সুবর্ণে কটকতা, জলে তরঙ্গতা ও 


স্বপ্ন এবং সঙ্কল্প-নগরাদিতে সত্যতা নাই, সেইরূপ বিশুদ্ধ সন্বশ্বভাব 
নিরাময় ব্রচ্ষে কল্পনা নাই। যেমন আাকাশে ধূলি নাই, তদ্রপ 
পরব্রদ্মে কোনরূপ সুষ্্যাি নাই; তিনি শীন্ত, অদ্বিতীয় ও অজ। 
যে কিছু প্রকাশ পাইতেছে, সকলই মণি হইতে অভিন্ন, মণির 
প্রতিচ্ছায়ার. স্তায় সেই নিরাময় ব্রহ্ষেরই প্রতিবিন্ব। লীলা 
রুহিলেন,--হে দেবি! আমাদিগকে এতকাল কোন্‌ ব্যক্তি দ্বেতা- 
দ্ৈত জ্ঞানে মূ করিয়া ভ্রমণ করাইতেছে, তাহা! বলুন। দেবী 


. কহিলেন”_হে চঞ্চল! এতকাল তোমাকে স্বীয় অব্চারকূপ 


মৌহই ভ্রগণ করাইযরছে। নিজ ব্বতাৰ হইতে অব্চারের 


প্রকাশ এবং বিচার-সম্পর্কে উহ্বার নিমেষমধ্যে নাশ হয়, সে 


অবিদ্যাণ্ড অনন্তত্রঙ্ষলভার অতিরিক্ত নহে; সুতরাং অবিচার 


নাই, অবিদ্যা নাই, বন্ধন, নাই ও নির্ধাধ মোক্ষ নাই; কেবল 


বিশুদ্ধ জ্ঞানই আছে, যাহাতে এই জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
হে বসে! তুমি এতাব্খকাল ইহার কিছু বিচার কর নাই 
ব্লিয়া ভরান্তিতে 'সমাকুলা ছিলে; এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ, 
অদ্যাবধি তুমি প্রবুদ্ধা হইয়াছ, বিবেক-জ্ঞান পাইয়াছ ও তাহা- 
তেই. মুক্তিলাত করিয়াছ; তোমার চিত্তে সংসার-নামক দৃশ্ঠ 
আর উৎপন্ন হইবে না এবং তাহাতে দ্বৈতভাৰ তোমাকে আর 
আক্রমণ করিতে পারিবে না।. কারণ নির্বিকল্প-সমাধি দ্বারা চিত্ত 


অয় ব্রচ্ধে অবস্থান করিলে তাহাতে ভুরষ্টা, ষ্ঠ ও দর্শন ইহার | 
কিছুই থাকে না এবং তখন হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনারূপ অক্ষয-বীজ জ্ঞানাত্যাসে সংসারের বাসনান্চিয় ক্ষীণ হইলে, এই দেহে: 


কিঝিৎ অক্ধুরিত হইয়া খাকিলেও বরাগদেষাদি ভাব-সমুদয়ের 
বিলোগ হইয়া থাকে এবং সংসারের কারণ রাগদ্েষারি নিক্তিয়। 
হওয়ায় নির্মূল হুইয়াই যায়, নির্ধিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
হে লীলে! এইবূপে সমাধির অভ্যাসে তোমার সংসারভাবনারপ 
কালিম। দুর হইবে ও কিছুকাল মধ্যে, আকাশমধ্যের স্তায়, নির্খুল : 
পরমাত্মার অবলম্বনে ভ্রান্তিরূপ কার্যের ও তৎকারণীভূত স্বল্পের 


নাশক মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিবে ৷ ৬২-_-৭৯। 
একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২১॥ 


দ্বাবিংশ সর্গ। 


দেবী কহিলেন, _হে বসে! যেমন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান হইলে, 
্বপ্রের মিথ্যাতুই অবধারিত হয়, তদ্রপ বাসনার ক্ষয় হইলে, স্থুল- 
দেহ অনুভূত হইলেও অসৎস্বরূপে প্রতীয়মান হয় ; থেমন স্বপ্ন- 
জ্ঞানের পর স্বপ্র্দেহ থাকে না, সেইরূপ বাষনাক্ষয়ে জাগ্রন্দেহেরও 
ক্ষ হইয়া থাকে এবং যেমন স্বপ্র বা সঞ্ধল দূর হইলে স্থুল 
দেহের দর্শন হয, তদ্রুপ জাগ্রভ্াাঝানার অবসানে আতিঝাহিক দেহ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন বাসনাবিরহিত স্বপ্লাবস্থায় সুপ্তি 
হইয়া! থাকে, তদ্রুপ স্কুল-দেহেও বাসনাবীজ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে 
মুক্ত হইতে গার! যার; জীবনুক্তবিগের যে বাসনা, তাহা বাসনা 
নহে, তাহী কেবল ভদ্ধসত্ত্ নাষ্ক সামান্যসত্ত। নামে অভিহিতা 
হইয়! থাকে । নিদ্রাকালে বামনার অভাব হুইলেই স্ুযুত্তি হয়, 
আর জাগ্রদ্রশায় বাসনার নাণে মোহ কহে; বাসনাশুন্ঠ নিদ্রা 
বা বাঁদনাশুন্ত জাগ্রদ্রশা। উভয়কে তুবীয় কহে; তুরীয় লাভকে 
রন্মপ্রান্তি কছে, উহা অপেক্ষা উৎকুষ্ট কিছু নাই। সংসারে 
জীবিত ব্যক্তিদের যে বাসনাশূন্য জীবন, তাহাই জীবমুক্ত পদ; 
অংসারবদ্ধ ব্যক্তিরা উহা! অনুভব করিতে পারে না। যেমন 
তাপদংযোগে হিমনিকর দ্রব্য হইয়া জলাকারে পরিণত হয়, তদ্রপ 
বাসনাশূল্তচিত্ শুদ্ধসতৃময় হইলেই আতিবাহিকত। প্রাপ্ত হয়। 
্সনবলে প্রবুদ্ধ ও আতিবাহিকাপ্রাপ্ত চিন্তই অন্যই চিত্তের 
সহিত এবং জজ্মান্তরীয় ও সষ্ট্যন্তরীয় পদার্থের সহিত মিলিত 
হইতে পারে। হেব্ৎথসে! যখন তোমার অভ্যাসবলে দেহাভি- 
মান দুর হইবে, তখন তোমার দৃশ্তভ্ঞান দুর হইবে ও বিশাল 
জ্ঞান প্রকাশ পাইবে। যখন তোমার আতিবাহিক-জ্ঞান নিত্য 
স্থিতি প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি সঙ্কল্স-বিরহিত পবিত্র লোক 
সকল দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। হে আনন্বিতে! এক্ষণে যে 
উপায়ে ঝাসনাক্ষয় হয়, তাহাতেই যত্ত কর, বাসনাক্ষয় স্থিরতর 
হইলে তুমি জীবনুক্তা হইতে পারিবে । যে পর্যন্ত তোমার সুশীতল 
বোধচন্্র পরিপূর্ণ না হয়, তাবৎ এই স্ুলদেহ এখানে রাখি 
লোকান্তর দর্শন কর। মাংসময় দেহ মাংস-দেহের সহিতেই 
মিলিত হয, তদিতর চিন্ময়, দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কোনই 
€ ব্যাবহারিক কাধ্য করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তুমি আমার 
দেহ অবলম্থন করিয়া! যাইতে পারিবে না। আমি তোমাবে 
নিজের অনুভব অনুসারেই এই সমুদয় কথা বলিলাম ; . বালব 
হইতে বৃদ্ধ পথ্যন্ত সকলের ইহাই অনুভবে আছে, ইহা বর ব 
অভিসাপের স্তায় সিদবব্যক্তিদবের নৈমিতিক বাক্য নহে। নিরন্ত 





আতিবাহিক শরীর নিশ্চয়ই লাভ করা যায়, মরণের 'পর জীব 
মাত্রেই আতিবাহিক দেহ পাইয়া থাকে; কিন্তু সেই আতিঝাহিক 
দেহকে কেহই উৎপন্ন হইতে দেখিতে পায় না, লোকে কেবল 
মৃতভীবের স্ুল দ্েহই দর্শন করিয়া থাকে। ১--১৮। মুক্ত 
পুরুষের দৃষ্টিতে এই দেহের উত্পতিও নাই, বিনাশও নাই; 
| তাহারা মরণ ও জীবনকে স্বপ্ন ও সন্কল্পের হায় ভ্রম মাত্র বলিয়া 
থাকেন। হে পুত্রি! অদ্ধলনির্মিত-পুরুষের জীবন ও মরণ 
যেরূপ মিথ্যা, সেইমত এই দেহের জীবন-মবণও অবাস্তব 
জানিবে। লীলা কহিলেন্”-হে দেবি! আপনি যে সকল 
জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলেন, তাহ আমার কর্ণ-বিবরে যাইয়া 
ৃ্-দর্শনরূপ রোগ নাশ করিতেছে ; কিন্তু এক্ষণে দয়া করিয়া 


পুষ্টিসাধন করা যাইবে ও তাহা করিলেই বা কি ফল হইবে? 
দেবী কহিলেন,_হে বসে! যে ব্যক্তিই যখন যখন যে কিছু 
কাঁধ্য করেন, তাহ] অভ্যাসব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হয় না; হৃতরাং 
সেই ব্রদ্মের চিন্তা, ব্রদ্ধীকথালাপ, পরস্পর তৎকথারই উপদেশ ও 
প্র তত্পরতা, ইহাকে পণ্ডিতের ব্রহ্মবিষয্ক অভ্যাস বলেন। থে 
চ মহাত্মগণ সংসারে বিরক্ত হইয়া জন্মজরাদি-জয়ের জন্য অন্তরে 
ভোগবাসনাকে স্থান না দেন, তাহারাই ভুবনে জয়ী হইয়া, 
থাকেন। ধাহাদের বুদ্ধি ওঁদার্যরূপ মৌন্দর্যে হুরূপা ও 
বৈরাগ্য-রসে আগ্থুতা হইয়। পরমানন্দ অনুভব করে, তীহাবাই 
শ্রেষ্ট, অভ্যাসী এবং ধাহারা যুক্তির সহিত শাস্ত্রের আলোচনা! 
করিয়া জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বস্তর অত্যন্তাভাৰ জানিতে পারেন, 
& তাহারাও ব্্গাভ্যাসী। স্থষ্টির আদিতেও দৃষ্ঠ হয় নাই ও সর্বদ| 
নাই; হতরাং “জগৎ নাই, তুমি নহ, আমি নহি” ইত্যাকার 
জ্রনকেই জ্ঞানাভ্যাস বলে। এইরপে দৃষ্ঠ নাই বলিয়৷ অসম্ভব 
প্রুত্ত রাগঘেষাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পরযাস্সায় যে রতি হয) 
তাহাকেই ব্রক্াত্যাস বলে। দৃশ্ঠের অসভ্ভব-জ্ঞান ও রাগদেষাদির 
ক্ষয় ব্যতীত যে তপস্ত! করা হয়, তাহা অজ্ঞান ও দুঃখের আশ্রয়। 
দৃশ্ঠের অমস্তব-বোধই জ্ঞান ও জ্ঞেয় নামে কথিত হইয়া থাকে; 
তাহার অভ্যাসই মহান্‌ অভ্যাস ও তাহাকেই নির্বাণ কহে। 
| যেমন শর২কালে নীহাঁরপাত প্রবল হিমশীতল জলপাতে অপগত 
হয়, তন্রপ নিরভ্তর বিবেকরূপ-বারিসেকে চিত্তের সংসাররূপ- 
কৃষ্ণপক্ষনাশায় গাট়ান্রাগরূপ নিদ্রা দূর হইয়া থাকে। মহ্ধি 
বশিষ্ঠ এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে দিনাবদান হইল, 
সায়স্তন বিধির নির্ববাহজন্ত ৃর্ধ্যদেব. অস্ত গমন করিলেন; 
] সভ্যবৃন্দ সায়ন্তন স্নানের জন্য নমস্কারপুর্ববক প্রস্থান করিলেন। 
'| পরে রজনী প্রভাতে তীহার। আবার হৃরধ্যকিরণের সহিত পূর্ববমত 
| 'সমব্তে হইলেন । ১৯--৩৩। | 





দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২॥ 
ইতি চতুর্থ দিবস ॥ 


ভ্রয়ৌবিংশ সর্গ। 


.বৃশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সেই 
ঝাত্রিকালে তথায় এইরূপ কখোপকখন করিয়। দেখলেন, সেই 
গৃছের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিক্া। পরিজনেরা বিশ্বস্ত-চিত্তে নিদ্রা 


উতৎ্পতি-প্রকরণ । 


বলুন, অভ্যান কিবূপ কর্তব্য এবং পঁ অভ্যাসের কি উপায়ে. 


ট& 


ঘাইতেছে এবং সেই স্থান বিবিধ পুষ্পরাশির মনোহর গন্ধে 
আমোদিত রহিয়াছে । যে স্থানে রাজার মুতদ্েহ অস্নানপুষ্পমাল্যে 
সমাবৃত রহিয়াছে, তাহারই পার্থ তাহারা উপবেশন করিয়া! 
সমাধি আশ্রয় করত নিশ্চল দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন 
তীছাদের পরিপূর্ণ চন্দের স্তায় নির্দ্ল মুখ প্রায় চতুদ্দিক্‌ 
আলোকিত হুইতেছিল ; তাহারা বত্বস্তম্তে ক্ষোদদিত চিত্রের 
তায় শোভা পাইতেছিলেন এবং সায়কালে পদ্ধিনীযুগ্ল যেমন 
সক্কোচ পাইতে থাকে, তদ্রেপ সঙ্কুচিত ও সমুদয় ইন্জিয়-ব্যাপার- 
রহিত হইতে থাকিলেন। নির্বাত শরৎকালে পর্বতের অগ্র- 
ভাগে মেখমাল! যেরূপ নিশ্লভাবে থাকে, সেই মত শহারা 
ঢুইজন্ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কল্পবৃক্ষ- 
লত| যেরূপ পত্রাপগমাদি দ্বারা পুর্ব্ব পুর্ব ধতুর রুদ ত্যাগ করে, 
তদ্রুপ তীহারা! দুজনেও নির্ধ্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করত বাহ্‌- 
জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখনই তাহার! জানিলেন যে 
আমি ও এই ভ্রমৃষ্ঠজগৎ এই হুয়ের কান্তিক উৎপত্তি নাই, 
তখনই তাহাদের অন্তর হইতে দৃশ্ঠ-পিশাচিকা দূরীভূত হইল। 
হে রামচন্ত্র! আমাদিগের নিকটেও যাহা! শশশুঙ্গের স্তায় পূর্বে 
কখন ছিল ন। এবং বর্তমানেও নাই, তাহা মুগ-তৃষ্ণাঝারির স্তায়্ই 
প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে বাম! তখন সেই স্্ীদব় দৃষ্ঠ-দর্শন- 
মুক্ত হইয়, হুধ্য-চন্টরদিশৃন্ত অন্তরীক্ষের ন্যায়, শান্ততাৰ 
অবলম্বন করিলেন এবং সরস্বতী দেবী জ্ঞানময় দেহে ও মানবী 
লীল! তৌতিকাভিমান-শৃন্ঠ ধ্যান ও জ্ঞানময় দেহ অবলম্বন 
করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা সেই গৃহের প্রাদেশ- 
পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই দররস্থ আকাশে চিদাকাশন্বরূপ 
অবলম্বন করিলেন। অনত্তর সেই ললিতলোচন! ললনাদক্ 
ুর্বজ্ঞানের বশবর্তিনী হইয়াই আকাশে বহুদূর গরমন করিলেন, 
ও তথাষ্ধ খাকিয়াই চিদ্বৃত্তির সাহায্যে কোটিযোজনবিস্তীর্ণ 
আকাশের দুর হইতে দুরতরপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
সেই সথীদযের দেহ যদিও চিদ্বাকাশময়, তথাপি তীহার! জগৎ্- 
প্রপকের সঞ্চল-সমদ্বিত মনঃস্বরূপ নিজ স্বতাববলে পরস্পরের 
আকার অবলম্বনপুর্বক পরস্পর স্ত্েহরসে অভিষিক্ত হইতে 
লাগিলেন। ১7১৬ 1 


 ত্রয়েবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩। 





চতুর্বিবিংশ সর্গ। 
বণিষ্ঠ কহিলেন,_-তাহারা পরস্পর হস্তধারণপুরর্বক অভিদূর- 
প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়! ক্রমশঃ উন্নত স্থানে অধিরূট় হইয়া! নভো- 
মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তীহার। বোধ করিতে লাগি-. 
লেন, পর আকাশমগ্ডল একবার অর্ণববৎ বহু বিস্তৃত, গভীর, নির্মল, 
কোমল ও মৃদুঝতস্পর্শে অতিহ্খপ্রদ। আরও অনুভব করিতে 
লাগিলেন, ত্র গগনমণ্ডল চিততাহ্লাদকারী অতি তুন্দর, শুহযময় 
প্রতীত হওয়ায় অতিগভীর, জলনিমজ্জন-জনিত নুখানুভৰ হওয়ায় 
অতিশ্তদ্ধ ও সজ্জনের চিত্ত অপেক্ষাও প্রসন্ন । তাহার! চতুদ্দিকে 
মধ্যে মধ্যে হুমেরুশেখরস্থিত জলদখণ্ডের সায়, সুবিশল পুর্ণ- 
চন্দ্রের অভ্যন্তরের স্তায় নির্দ্ল দেবগণের অট্টালিকায় বিশ্রাম 
করিতে লাগিলেন। তাহারা চন্দ্রমগ্ডল অতিক্রম. করিয়! 








সিদ্ধ ও গনবব্দিগের মন্দার-কুহ্থমমাল্যের সৌরভবাহী হুমধুর বাযু 


' সেবন করতি আনন্দান্ুভৰ করিতে লাগিলেন। ১-৫। তাহারা 


যখন বহ শ্রীষ্মতাপ অনুভব করিতেন, তখন রক্তকমল-সনিভ 
সৌদীমিনীসঞ্চুল জলভরমন্থর জলদমণ্ডলে সরোবরের স্তায়, স্নান 
করিয়! পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চতুদ্দিকে 
বহু ভূতল, মহাশৈল ও কোটি কোটি মৃণালাঙ্কুরে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ 
করত, বহুসরোবরে সচ্ছন্দভ্রমণকারিণী ভ্রমরীঘয়ের সাদৃশ্তা অনু- 
করণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গঙ্গাপ্রবাহসম্পৃক্ত বাযুবিচালিত 
মেঘমণ্ডলরূপ মণ্ডপে ধারাগৃহ (ফোয়ারা ) ভ্রমে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন: অনন্তর মধুরগামিনী ও রমণীছয় স্বীয় শক্তির অনুরূপ 
পরিশ্রম ও বিশ্রাম করত শুন্তপথে মহারন্তে অতিমন্থর আকাশদেশ 
নিরীক্ষণ করিলেন । ও আকাশদেশের অভ্যন্তরভাগ বহু ভুবনে 
পরস্পর পরিব্যাপ্ড; উহা এত সুবিস্তৃত যে, শতকোটি জগতেও 
পরিপূর্ণ হয় না অর্থাৎ উহার অভ্যন্তরে অনেক স্থল শৃন্ট রহিয়াছে। 
৬--১০। উহার উপধুুপরিভাগে বিচিত্রবিশোভিত বিচিপ্রাকার 
নুবিমান-সম্বিত সমুননত অসংখ্যভুভাগ পৃথক পুথক্‌ ভাবে পরি- 
বেষ্টিত রহিয়াছে। চতৃদ্দিকে অবস্থিত গগনমগ্ডলব্যাপী হুমেরু প্রভৃতি 
কুলপর্র্তসমূহের পদ্মরাগ-মণিময় তটগ্রদেশের আলোকে, উহার 
অভ্যন্তরভাগ প্রলয়ানলশরিখাবৎ প্রত্ীত হইতেছে। উহার কোন 
স্থল মুক্তাময় শিখরের কিরণজালে হিমাদ্রিসানুবৎ হুন্দর ও কোন 
কোন স্থল কা্চন্পর্ববতের প্রায় কাঞ্চনমী স্থলীর স্তায় দেদীপ্য- 
যান লক্ষিত হইতেছে । মহামরকত-মূণির আভায় কৌন স্থল, শষ্প 
শ্টামল ভুভাগের স্তায়, নীলিমাক্রান্ত বোধ হইতেছে, যেন ভর দৃষ্ঠের 
ক্ষয়নিবন্ধন সমুদ্ভূত অন্ধকারের কালিমা। কোন স্থলে পারিজাত- 
বৃক্ষের শাখায় আহত হইয়া! বিমানসমূহের ধ্বজ! চঞ্চলিত 
হইতেছে । তত্তৎ স্থানে বোধ হইতেছে যেন মঞ্জরিকাকার বের্্য- 
মনিমন্্ ভূমিভাগ । ১১১৫ কোথাও বা মনের সায় বেগগামী 
মহাসিদ্ধগ্ণ গমনবেগে বাঁয়ুকেও পরাজিত করিতেছে । বিমান- 
গৃহে দেবস্ত্ীগণ গীতবাদ্য করিতেছে। শ্রী ভুবন্র অত্যন্তরভাগে 
ত্রিভুবনের জীবসমূহ-সঞ্চরণেও স্থানসন্ধীর্ণতা হয় না। ইহা! 
এত বিস্তৃত যে, বহু সংখ্যক হুরগণ ও অহ্থরগণ পরস্পর পরস্পরের 
সঞ্চরণ-ব্যাপার অবগত হুইতে পারিতেছে না। পর্ধান্ত প্রদেশে 
কুম্াণ্ড ( পিশাচবিশেষ ), রাক্ষদ ও পিশাচেরা অবস্থিত রহিয়াছে 
কোথাও বা বৈমানিকগণ বায়ুভরে, অতিবেগে গমন করিতেছে। 
কোন স্থলে প্রচলিত বিমানসমূহের ধ্বনির নিকট মেধধ্বনি 
স্বল্প বিয়া প্রতীত হইতেছে । সেই ভূবনের আকাশম্‌গুলে গ্রহ- 
নক্ষত্রের ঘনসঞ্চার হেতু বাযুযন্তর প্রচলিত হইতেছে। নুর্ধ্যের 
সম্সিকটবর্তাঁ অল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ আতপদগ্ধ হইয়া স্থানত্যাগ করি- 
তেছে। বুর্ধ্যসন্নিধিগত অজ্ঞ লোকদিগের বিমানসকল আতপ- 
দ্ধ ও কৃরধ্যাশ্থের মুখবায়ু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছে । ১৬-২০। 
কোন. কোন স্থল লোকপালগণ ও অপ্মরোগণের গমনাগমন- 
ব্যাপারে পরিস্পন্দন-ব্যাপার-বিশিষ্ট, কোথাও বা অন্তঃপুরবাসিনী 
দেবীগণ ঘ্ার। দগ্ধ ধৃপের ধূমরাজিতে অন্বরতল . মেঘমালারৃত বোধ 
হইতেছে। স্ব স্ব স্বর্গে সমাহৃত হইয়া “অগ্রে আমি যাইব” দ্অগ্রে 
আমি যাইব” এই প্রকার পরস্পর সবেগে গমনোদ্যত দেবস্থ্ী- 
গ্রণের অঙগ হইতে ভূষণসমূহ পরিচ্যুত হইতেছে । কোন কোন 
স্থলে- সিদ্ধগণের তেজঃপুঞ্জে অন্বকারনিবহ অল্গীকৃত হইয়া 


যাইতেছে। ব্তবান্‌ সিদ্ধগণের গামনাগমন-সঙজর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 





 চন্রসরোব্র, 





মেঘসমূহ আশ্রয় গ্রহণ করায় পার্খবন্তী হিমাচল, মেরু ও মন্দর-- 
পর্বতসমূহ অংশুকপরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতেছে । কৌন 
স্থলে চারিদিকে রাশি রাশি বাযস, পেচক, শকুনি ও ভানপক্ষিগণ, ৰ 
ঘিরিয় রহিয়াছে । সাগরত্রন্ের স্তায় কোন স্থলে ডাকিনীগণ | 
নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা কুকুরমুখী, কাকমুখী, উ্রমুখী ও 
খরমুখী যোগিনীগণ নিরর্থক শতযোজন ভ্রমণ করিয়৷ পুনর্্বার 
একত্র সমবেত হইতেছে। ২১--২৫। কোথাও বা ধূমান্ধকারে - 
সমাচ্ছন্ন অভ্রমন্দিরে সিদ্ধ ও গন্ববর্বমিখুন লোকপালগণের অগ্রেই : 
সুরতোৎসব করিতে আরস্ত করিয়াছে। কৌথাও অধ্বগামী জীবগ্ণ 
দ্বীন গীত ও স্তবে উন্মন্ত হইতেছে । অনবরত ভ্রাম্যমাণ জ্যোতি- 
শচক্রে গুরু কৃষ্ণ উভয় পক্ষের বিভাগ লক্ষিত হইতেছে। স্থির- 
বাহুর উপরে অবস্থিত আকাশগঞ্জার জল প্রবাহিত হইতেছে। 
দেব-বালকগণ ঁ আশ্মর্য্যসন্দর্শনার্থ ব্গ্র হইয়! ধাবিত হইতেছে।, 
কোন স্থানে বস্ত্র, চক্র, শুল, অসি ও শক্তিপ্রভৃতি অস্ত্রগণ দেহ- 
ধারণ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে । কোন স্থানে ভিতিহীন গৃহ 
রহিয়াছে, কোথাও নারদ ও তুন্ুরু গান করিতেছেন। কোথাও ঝা. 
মেঘপথে বৃহৎ মেঘ সকল মহাম্বর-সমিত হইয়। রহিয়াছে। 
কৌথাও ব| গর্জানহীন নিশ্চল মেঘ সকল চিত্রার্পিতবৎ প্রতীত, 
হইতেছে । ২৬৩০] কোন স্থলে কজ্জল-পর্ধ্বতের ্তায় জন্দর 
জলদমালা উত্থিত হইতেছে । কোথাও আতপাবসানে সোয়ংকালে) 
আতান্ত্র মেঘ সকল কনকনিষ্যন্দবৎ দৃষ্ট হইতেছে । কৌন স্থানে 
দিগ্দাহে উত্তপ শব্দহীন মেঘ সকল, শুত্র বসনের ন্তায় লক্ষিত 
হইতেছে । কোথাও বাঁ শুন্ঠতাগ, নির্কাত নিশ্চল জলধি-সলিলের 
সায় দৃষ্ট হইতেছে । কোথাও বা বাযুক্ূপনদীর মধ্যে প্রধাবিত 
বিমানগণ তৃণপল্লবের সমান দুষ্ট হইতেছে। কৌন স্থানে উভ্ভীয়- 
মান ভমরবৃন্দের নির্মল পৃষ্টচর্শের কান্তি শোভিত হইতেছে। কোন 
স্থান বায়চালিত ধুলিপটলে মেরুন্দীর স্তায় ধূসরবর্ণ দষ্ট হইতেছে। 
কোন স্থলে বিমানচারী বিচিত্রবলশ।লী প্রন্তাশালী দেবগণ 
নুশোভিত রৃহিয়াছেন। কোন স্থলে অন্বরবিহীন উত্তম মাতৃমণ্ডল 
কৌথাও নব উন্নত, ক্ুন্ধ, যোণীশ্বরীগণ এবং কোথাও শান্ত সমাধি- 
স্থিত বিশ্রান্ত মুনিগণ অবস্থিতি করিতেছেন। ক্র সকল স্থ্ীন 
নির্ক্যাপার নিশ্চল সাধুচিত্ডের স্ায় মনোহর । ৩১--৩৬। কোন 
স্থানে কিনব গন্বব্ব ও দেবন্ত্রীগণ গান করিতেছেন। কোন স্থান 
নিস্তব্ধ পুরী দ্বারা সমাকীর্ণ ;' কোন স্থান কোলাহলপুর্ণ বিশাল 
পুরীতে পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে রুদ্রপুরী, কোথাও ব্রহ্মার মহাপুরী, 
কোথাও মায়াকল্সিতপুরী, কোথাও ভবিষ্যনগর, কোথাও চঞ্চল 
কোথাও বা নিপ্পন্দ সরোবর, কোন স্থানে 
সিদ্ধগণ গতাগতি করিতেছে, কৌথাও বা চন্রোদয় হইয়াছে। 
কোন স্থানে হৃূর্য্যেদরয়। কোন স্থানে তিমিরাবৃত রজনী, কোন 
স্থান সন্ধ্যারাগে পিঙলবর্ণ, কোন স্থান তুষাররাজি দ্বারা ধূসর 
৩৭_-৪০। কৌন স্থান হিমসদ্বশ মেঘে ধবল, কোথাও বা 
মেঘ হইতে, বৃষ্টি হইতেছে কোন স্থানে ভূতলের সায় 
আকাশদেশেও লোকপালগণ বিশ্রাম করিতেছে । কোন স্থানে 


 সুরাস্থুরগণ কেহ ডগ্ধা্দেশে, কেহ অধোঁদেশে গমনে ব্যগ্র হই: 


তেছে। কোন স্থানে পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌ সক 
জনসঞ্চারে সন্ধীর্ণ। কৌথাও ঝ। লক্ষযো জনব্যাগী- স্থানের মধে 
তূধর পাওয়া যাগ্প নাঁ) কৌন স্থান বা অবিনশ্বর (গাঢ়) তমঃস্তোমে 
পরিব্যাপ্ত হওয়ায় পর্বতের গুহার গ্তায় দৃষ্ট হইতেছে । কোন 


) ও - | | রি ৰ রর | - ৃ 


ঞ. 





চল্রাযাচা্ঃ 





_বিদ্যাধরী ও দ্রেবনারীগণের বাহনরূপে কলিত। . 
| মেঘমগ্ডলের মধ্যে কাণ্তিকেয়ের বাহন মধুরমমূহ নৃত্য করিতেছে 


স্থান অবিনাশী, মহ! তেজোরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় হৃর্ধ্ও 
অনলের সমান লক্ষিত হইতেছে। কোন স্থানে চন্দ্রা্দিভবন 
হিমরাশি দ্বারা অতি শীতল। কোন স্থানে কল্পবৃক্ষ ও লতার 
বন। কোথাও উত্তৃঙ্গ দেবপুরী দৈত্যব্ক ভগ্গ হইয়া নিম়ে 
গৃতিত হইতেছে ।৪১__৪৫। কোন স্থানে বৈমানিকগণ নিম্নে 
পৃতিত হইতেছে; দেখিলে বৌধ হয় যেন বহর রেখ! । কোন 
স্থানে শত শত+পতাকা পরস্পর সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হুইঘ্»। উভভীন 
হইতেছে। কোন স্থানে শুভ গ্রহগণ উন্নত স্থানে অধিরূঢ় রহি- 
য়াছে। কোন স্থান রাত্রির অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত, কৌন স্থান 
দিবসালোকে প্রদীপ্ত, কোন স্থানে মেঘ গর্জন করিতেছে, কোন 
স্থানে নির্মল মেঘাবদী নিঃশব হুইয়া রহিয়াছে। কোন 
স্থানে বাযুবিচ্ছিন্ন শুভ্র মেঘমণ্ডল সকল শুভ্র পুষ্পের স্তায় লক্ষিত 
হইতেছে । কোন স্থান, পরপদজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ের স্তায়। অত্যন্ত 
শৃন্ঠ, অবদাত, অবকাশবিহীন, আনন্দময়, মৃদু, শান্ত, নির্মল ও 
বিস্তৃত। কোন স্থানে শুক্রবাহন ভেকসমূহ গলদেশ বিস্ফারিত 
করিয়া ধ্বনি করিতেছে। আকাশবাসীদিগের ক্ষেত্র শুন্ঠমযর ঠিক্‌ 
যেন স্বচ্ছ জলময় বলিয়া বোধ হুইতেছে। ৪৬-_৫০। কোন স্থান 
ময়ূর ও হেমচুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ দারা সমাকীর্ণ ; ততৎ পক্ষিগণ 
কোন ' স্থানে 


কোন স্থান গুকপক্ষিলমাকীর্ণ শালস্থলের স্যায় শ্ঠামবর্ণ দৃষ্ট 
হইতেছে। কোন স্থানে যমরাজের মহিষ স্বানুরূপ বলি 


 প্রতিদ্বন্দিভ্রমে ধুর মেঘমগুলকে অধঃকৃত করিতেছে । কোথাও 
বা অশ্বগণ তৃণভ্রমে কৃষ্তবর্ণ মেঘখগ্ডকে গ্রাম কাঁরতেছে। 


কৌন স্থানে দেব্পুরী, কোথাও বা দৈত্যপুরীর মধ্যে পর্ব্বতভেদ- 


. কারীপ্রবল অনিল প্রবাহিত হওয়ায় এ নগরী সকল পরস্পরের 


অপ্রাপ্য। কোন স্থানে কুন্পর্বতের ন্যায় বুহদাকার ভৈরবগণ 


নৃত্য করিতেছে । কোথাও. ব৷ পক্ষবান্‌ বিশাল পর্বতের শ্ঠায 


গরুড়পক্ষী নৃত্য করিতেছে ৫১৫৫1 কোন স্থলে প্রবল 
বাত্যায় পক্ষবান্‌ পর্বত উড্ডীন. হইতেছে । কোন স্থান গন্ধ 
নগর. ও দেবস্ত্রীসমূহে সবীর্ণ। কোথাও প্রচলিত গিরি হইতে 
পতিত লক্ষ লক্ষ বৃক্ষর/জি ছারা, মেঘমণ্ডল সমুন্নত দ্বেখ| যাই- 
তেছে। কোন স্থান মায়াকলিত আকাশনলিনী-সলিলে শীতল । 
কোন স্থলে চন্দ্রকিরণাকী টা শীতল বায়ু বহিত্েছে। 
কৌন স্থলে উত্তপ্ত 'অনিলে ত্র্মরাজি, পর্রতসমূহ ও জলদ- 
পড়িক্ত দ্ধ হইয্বা যাইতেছে । কোন স্থানে অতিপ্রশান্ত সশী- 
রণ নিংশব্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থলে পর্ব্ততুল্য 
শত শত শূর্গবিশি্ট মেঘের উদয় হইয়াছে । কোথাও বা 
ব্র্ধাকালের উন্মন্ত ম্ব্মালা ঘর্ষরগর্জন করিতেছে । কোন স্থান 
সুরান্থরগণের যুদ্ধব্যাপারে হুর্গম হইয়! উঠিয়াছে। ৫৬--৬০। 
কোন স্থানে আকাশ-কমল-বিহারিণনী হংসীগণের রব দ্বার! 
হৎসগ্রণ আহত হইতেছে । কোন স্থলে মন্দাকিনীতীরে অন্তর 
নূলিনীর মৌরভ হরণ করিতেছে। গর্গাদি নদীর সানসিধ্য বশঃ 


: মংস্ত, মকর, কুলীরক, শঙ্ক ও কুন্ম প্রভৃতি জলজন্তগণ সশরীরে 


উজ্জীন হইতেছে। হুধ্য পাতালগামী হওয়ায়, কোন স্থলে 
পৃথিবীর ছায়া পঠিত হওয়ায়, কোন কৌন মণ্ডলে ভন্্রগ্রহণ, 
কোথাও.বা ( অন্তরূপে) হৃধ্যগ্রহণ দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও ঝা 


উৎ্পত্তি-প্রকরণ। 








ব্গীয় পবনে মায়া-কুহ্মকানন বিবূনিত হইতেছে । কোথাও 


৮৭ 


বা (উক্চপ্রদেশ হইতে ) পুষ্প ও হিমবিনদু গাত্রে পতিত হওয়ায় 
বিমানচারিণী বামাগণ বিত্রস্ত হইতেছে। সেই বরললনাদয় 
(লীলা ও সরন্বতী ) এই জগকয়ের মধ্যে ভূতপমূহ, উ্ভম্বর- 
মধ্যগত মশকের স্তায়, পরিভ্রমণ করিতেছে) তৎসমুদয় দৃষ্টি- 
গোচর করিয়া অতিক্রম করিলেন। অনন্তর উচ্চ নভোমণ্ডল অতীত 
করিয়া পুনর্ববার মহীমণ্ডলে গমনোদ্যত হইলেন। ৬১-_৬৫। 


চতুব্লিশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৪॥ 





পঞ্চবিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-সেই রমণীদ্য়, নভঃস্থল হইতে কোন গিরি- 
গ্রামে যাইতে যাইতে জ্ঞপ্তিদেবীর চিত্তস্থিত ভূমিতল অন্বর্শন করি- 
লেন। (সরত্তী দেবী লীলাকে ভূমিতল দেখাইবার অভিপ্রায়ে- 
তাহাকে কল্পনা বলে দেখাইলেন)। প্র ভূমণ্ডল, ব্রহ্ধাণ্তরূপ 
মনুষ্যের, হৃদয়পন্য, অষ্টদিক্‌ উহার দল, উহার চতুপ্পার্স্থ পর্ব্ত- 
রাজি কেশরম্বরূপ ; এ ভূমগুলপদ্ধ স্বকীয় আমোদভবেই' জুন্দর। . 
ন্দীসমুহ উহার কেশরিকা-নাল, তত্তর্গত জল উহার হিমবিন্দু, 
শর্করীরূগ ভ্রমরী উহার চতুগ্পার্থে ঘুরিতেছে। প্রাণিসমূহ ইহার 
মশক। উহার অন্তর গ্ণগণে আঁকীর্, স্থানে স্থানে ছিদ্র পঞ্প্রবাহ, 
উহার চতুষ্পার্থে প্রবাহিত, দ্িবসালোকে উ্থা সুশোভিত হয়। 
ভূপনর রসে আর্জ, আকাশে ভ্রমণকারী সুরধ্য ইহার হৎস, রাত্রিকালে 
 পদ্ধ স্ম্কুচিত হইয়া থাকে । পাতালবূপ পঞ্ষে নিমগ্ধ বাস্তুকি 
ইহার মৃণাল। ১--৫। সমুদ্র এই পদ্ের আস্পদ, কখন কখন 
সমুদ্রের কম্পে  পছোর দিকৃদ্ল-সমুদ্রয় কম্পিত হুইয়৷ থাকে। 
এই ভুপদ্বের অধোনালগত্‌ অনংখ্য দ্যান ইহার কণ্টকম্বরূপ। 
পর্ববতসমূহ ইহার মহাবীজ ; সেই মহাবীজে ভূতসমুহের বীজভূতা 
সন্তোগ-নুকুমান্রী অঙ্থ্রন্্ীগ্ণরূপ্‌ বন্পরী (লেত। ). আনব করিয় 
থাকে। জন্বদ্ীপ নাথে ইহার একটা বিপুল কর্ণিকা আছে; নগী- 


' অমূহ সেই কর্নিকার নাল, নগর ও গ্রামসমূহ তাহার কেশর। 


কর্ণিকা উতু্গ-সণ্ড-কুলাচলরূপ বীজে শোভিত; উহার মধ্যবর্তী 
সুমেরুপর্ববতরূপ বীজ নভঃ্থল আক্রমণ করিয়া! রহিয়াছে । সমুদয় 
সরোবর ত্র কর্ণিকাস্থ ছিমকণা, অরণ্য-জঙ্গল ইহার ধুলি, শর ভূপগ্ন- 
কণিকার অগুল-মধ্যবর্তা স্থল-প্রদেশস্থ জীবগণ ইহার অলিগণ। 
৬--৯০। প্র কর্নিকাকে €. জন্ুদ্বীপকে ), প্রতে;ক পূর্ণিমায় 


: শতযোজন দীর্ঘ দিকৃচতুষ্টয়-স্মন্বিত সাগররূপ ভ্রমরসমুহ প্রবোধিত 


হইয়। ( জাগরিত অথচ ব্ধিত ' উচ্ছলিত-সলিল ) বেষ্টন করিয়৷ 
থাকে । ইহার অষ্টদ্রিক্দলে হ্বরগণ ও সমুদ্রগণরূপ ষট্পদ্‌ বিশ্রাম, 
করিতেছে । ভ্রাতৃষ্বরূপ নয়জন ভূপতি ইহাকে (এই জনুদ্বীপরূপ 
কণিকাকে ) নয়তাগে বিভক্ত করিয়াছে । এই মহা'দ্বীপ লক্ষযৌজন 
বিস্তীর্ণ, রজঃকরণে আকীর্ণ, নানাবিধ জনপদসমূহ ইহার স্থায়ী 
হিমবিন্দু। এই দ্বীপ অপেক্ষা দিগুণ-পরিমাণ লবণ-সমুদ্র ইহার 
বহির্ভাগে, শঙ্খ ( ভূষণ ) যেমন হস্তপ্রকোষ্ঠ বেষ্টন করিয়া থাকে, 
সেইরূপ বেষ্টন করিয়া আছে ইহার পরে ইহার দ্বিগুণাকার 
শাকদীগ বলয়াকারে অবস্থিত। ১১--১৫। ইহাঁর চতুষ্পার্থে দিগ্ণ. - 
প্রমাণ অভিনব-ক্ষীরপুর্ণ হুস্বাহু শীতল সমুদ্র ( ক্ষীরসমুদ্র ) বেষ্টিত 
আছে। তাহার পরে ইহার দ্বিগুণ বহুজনসমূহে ভূষিত কুশদ্বীপ 
রহিয়াছে। তাহার চতুপ্পার্থে তরপেক্ষ। দ্বিগুণ প্রত্যহ দেব্গণের 


টরেরেকুমেম জরা উরে 


টিলা শপ ও 








৬৮৮ 


তৃপ্তিকারী দধিসমুদর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে এইরূপ 
ক্রৌক্বীপ । পরিখা দ্বারা নব রাজপুরী যেমন বেষ্টিত থাকে, সেই- 
রূপ ক্রৌক্ষদ্বীপ দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত । তাহার পরে ত্ররূপ প্রমাণ 
গ্ৃতসমুদ্ে দ্বীপ বেষ্টিত আছে। তাহার পরে মলপূুর্ণ শান্মলী- 
দ্বীপ ১৬-_২ । অনন্তন/গের দেহলতা যেমন নারায়ণের মূর্তি 
বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুষ্পশুভ্র সুরাসমুদ্র শ শান্সলী- 
দ্বীপের চতুষ্পার্থে বেষ্ট করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে এইরূপ 
প্রমাণ গোমেদক দ্বীপ ; উহাকেও এরূপ হিমালযব-সীসুসম্পর্কে 
বিশুদ্ধ ইক্ষুসমুদ্র বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে । তাহার পরে তন্দিগুণ 
পুক্বরদ্বীপ; তাহার পার্থ শ্ররূপ স্বাহুঘলিল এক সমুদ্রে বেষ্টিত | 
তাহার পর দশগ্রণপরিমিত পাঁতালতলগামী নিম্নভুমি 
গর্তরূপে বিরাজম্।ন, পাতাল-পর্য্যস্তগামী দীর্ঘ পথে ্র ভূমি অতি 
ভীষণ । এই সমুদর পাতালগামী পথের দশগ্তণ উচ্চে অবস্থিত 
আকাশ পত্যস্ত চতুদ্দিকে গর্তসমূছে ভীষণ লোকাঁলোক-পর্ববত, 
বিপুল উনার অবস্থিত; উছার অর্দভাগ অন্ধকারে 
আবৃত, দেখিলে বোধ হয়, যেন নীলোৎপলমালায় আবৃত। উহার 
শিখর-দেশ নান! মাণিক্য ও কুমুদ-কহলারাদিতে ভূষিত । এই পর্ধব- 
তের অন্ধকারাবৃত অদ্ধীংশ 'দেখিলে বোধ হয়, যেন ত্রিডুবন-লক্ষমার 
কেশদাম বিভূষিত রহিয়াছে। ২১--২৭। ইহার পরে ইহার 
দ্বশগ্তণপ্রমাণ প্রাণসঞ্চাররহিত এক অরণ্য। তাহার পরে 
অমুদায়ের দশগুণপ্রমাণ অগাধ সলিলরাশি, আকাশের স্তায় বেষ্টন 
করিয়া আছে। তাহার পর শ্রী সমুদবায়ের দশগুণগ্রমাণ মেরু- 
প্রস্থতি পর্্ধতসমূহের ভম্মীকরণোদ্যত অগ্থিশিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত। 
তাহার পর এততসমুদশ্ের দশগুণ অধিক অচলেকবিদ।রণকারী 
প্রথলবেগশালী বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এ বায়ু মেক প্রভৃতি 
পর্ববতসমূছকে তৃণ ও ধূলির স্তায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। 
শৃচ্যপ্রদেশ বলিয়া এ বায়ুর কোন শব্ই নাই। তাহার পর এ 
সমুদয়ের দশগুণপরিমিত শৃন্ত একাকার আকাশদেশে পরিব্যাপ্ত। 
তাহার পর প্রদেশ শতকোটিযোজন-ব্যাপী ঘনরূপী ন্ুবর্থম় 
দিপর্ধ ব্হ্ধাগুভিভ্তিতে পরিব্যাপ্ত। সেই মানবী লীলা এইরূপে 


. সাগর, মহাচল, লোকপালগণ, দেবপুরী, অন্বর ও ভূতলে পরিব্যাপ্ত 


ভুবনোদর অবলোকন করিয়া, পরে ভূমগ্ডল মধ্যে স্বীয় 2) 
কোটর দর্শন করিলেন ২৮--৩৫! 


পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫॥ 


শিশীপাপীপপাল 


ষড়বিৎ অর্গ | 


বশিষ্ঠ কছিলেন,_পেই বরবর্ণিনীদ্বয় এইরূপে সেই ব্রঙ্গাণ্ড- 
মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া, যেস্থানে সেই ব্রাহ্মণের আবাস, 
সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই সিদ্বরমণীদয় 
লোকসাধারণের অদৃষ্ঠ হইধা স্বীয় গৃহ সেই ব্রাহ্মণমণ্ডপ দর্শন 
করিলেন। দ্রেখিলেন, তথায় দাসীগণ চিন্তায় কাতর হইয়া 
আছে। রমণীগণের বদনমণ্ডল বা্পজলে ক্রিন্ন, সকলেরই 
ব্দনমণ্ডল বিষ, (ঠিক যেন) বিশীর্ঘপর্ণ অস্ধুজের সাদৃশ্ঠ ধারণ 
করিয়াছে। সে পুরীতে আর উৎসব নাই, অগস্ত্যগীত সাগরের 
্তায় দৃণ্ঠ হইয়াছে। সেই পুরীর অবস্থা তৎকালে, গ্রীনদ্ধ 
উদ্যানের স্যাক্স, বিছ্যদাহত তরুরাঁজির ন্যায়, বাতবিচ্ছিন জলধরের 


যোগবাশহ-রানায়ণ। 


ন্তায় ও হিমাহত পদ্রিনীর ন্যায় হইয়াছে। এঁপুরী অলন্সেহ 
অল্পবণ্তিপ্রদীপের স্ায় হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ১--৫। 
গৃহপতির বিরহে দেই গৃহ আসন্ন-মৃত্যু-ব্যক্তির কাতর মুখ- 
মণ্ডলের ্তায় জীর্ণ-শীর্ণ-পণ-রৃক্ষাদি-সম্পন অরণোর ন্তায় ও বৃষ্টির 
অভাবে ধুলি-ধূসর প্রদেশের স্ঠায় রুক্ষ হইয়াছে। বশিষ্ঠ 
কহিলেন, অনন্তর নির্দ্লজ্ঞানের চিরাভ্যাস বশত অত্যসবল্স! 
দেবতার স্তাত্র স্বাধীনমনোরথা হুন্দরী সেই বাজমহিষী মনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “এই বন্ধুগণ এই দেবীকে এবং 
আমাকে সামান্তা রমণীর সায় দর্শন করুক।” তীহার (উত্ত 


সম্কলের পরক্ষণেই ) তত্রত্য গৃহজনগকল মন্দিরালোককারিণী 


সেই অঙ্গনাদ্য়কে লক্ষ্মী ও গৌরীর ন্তায় অবলোকন করিল। 
তাহারা দেখিল, প্র রমণীদ্বয় পাদপধ্যন্ত-বিলম্বী বিব্ধি কুনুমের 
মাল্যে সুশোভিত, ঠিক যেন কাননামোদকারিণী বসন্তলক্ষমীদঘয় ; 
উহারা স্বীয় গাত্রচন্্রিকা দ্বারা নিকটস্থ ওষধি, অরণ্য ও গ্রাম পূর্ণ 
করিতেছেন। আহ্নাদ-হুখকর উহাদের গা্রগ্রভায় চতুদ্দিক 
শীতল হইয়া যাইতেছে, ঠিক যেন চন্দ উদ্দিত হইয়াছে। 


___ শী শশা পিশিপিত পাপা লজ টানেল যআয1116 2008 


৬--১১। ইহীরা লম্বমান অলকদামে বিলোল স্বীয় নয়নভ্রমর 


ইতস্ততঃ সপ্গলিত করত চতুদ্দিকে যেন কুবলয়সশ্িশ্র মালতী- 
কুহ্নমাবলি বিকিরণ করিতেছেন 
প্রবাহপুর্ণ নদীপ্রবাহের সমান, স্বকীয় দেহপ্রবাহে অরণ্যস্থলী 
যেন হুবর্মনী করিয়। তুলিয়াছেন। ইহাদের সহজশরীর-লাবণ্য 


এবং গলিত নুবর্ণরমের 


বিলাসের দোলা ও তরজপুর্ণ যেন বারিধি। অরুণবর্ণকরদ্য়যুক্ত : 


ইহাদের বিলোল বাহুলতিকাদ্বয়ের বিস্তাসে বোধ হইতেছে, যেন 
ইতস্তত নব নব ৫হমময় কল্পতক্ললতাবন বিকীর্ণ হইতেছে। 
১২--১৫। ইহারা অল্নান পুষ্পপল্লবের ন্তায় তবকোম্ল স্থলপন্ধ- 
মালা অর্শ চরণযুগল দ্বার1 ভূতলম্পর্শ করিলেন। তাহাদের 
অবলোকন-মুধার সেকে শুক্ষ পাওুবর্ণ তালী ও ওমালবৃক্ষে 
যেন নবপল্পবোদয় হইল। অনন্তর জ্যেষ্টশর্দমা গৃহজনসমভি- 
ব্যাবহারে “ব্নদেবীদ্য়কে প্রণাম” এই বলিয়া কুনু মালি প্রদান 
করিল। সেই কুহুমাগ্লি, পদ্ধিনীর পদ্মদয়ে হিমবিন্দূপাতের 
তায়, সেই দেবীদ্য়ের চরণযুগলে পতিত হইল । জ্যেষ্টশন্্া প্রভৃতি 
সকলে কছিপেন,--“হে বনদেবীদ্ধয়! আপানাদিগের জয় হউক, 
আপনার আমাদিগের ঢুঃখ-নিবারণার্থ আসিয়াছেন; প্রায়ই 


পরের রক্ষা করাই সাধুগণের স্বীস্ব কর্ম ।৮ ১৬-_-২০৭ তাহাদের : 


এই বাক্যাবসানে দেবীদ্বয় কহিলেন, এই সকল ব্যক্তি ধে 
ছুঃখে ছুঃখিত লক্ষিত হইতেছে, তাহা বল। অনন্তর জ্যে্টশর্মা 
প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীদর়কে যথাক্রমে ছ্বিজদম্পতীর 


বিপজ্জনিত দুঃখ বর্ণন-করিলেন। জ্যেষ্টশন্ম! প্রভৃতি সকলে 


কহিতে লাগিলেন,_-ণছে দেবীদ্বয়! এই স্থানে অতিথিবর্গের 
আশ্রয়দাতা, ব্রাঙ্গণস্থিতির স্তম্ত্বরূপ, দীনবর্গে নেহপরাকণ 
তরাহ্মণদম্পতী ছিলেন। তীহারা আমার পিতা! মাতা, অদ্য 
তাহার! পুত্র-ন্ধুপরিজনাদি পরিত্যাগ করিয়! স্বর্গে গিয়াছেন। 
সেইজন্ট আমরা সকলেই এই জগল্রয় শৃন্ত দেখিতেছি। 
এ দ্রেখুন, বিহঙ্গগণ গৃহোপরি আরোহণ করিয়া প্রতিক্ষণে পক্ষ- 
বিক্ষেপ করত করুণন্বরে ভক্তিপূর্র্বক এই মুতদেহের উপর শোক 
প্রকাশ করিতেছে । এ পর্বত গুহারূপ মুখের গুরগুরধ্বনিব্যাজে 
বিলাপ ও নদীরূপ স্ুল অশ্রুধারা' বিসর্জন করত ছুঃখ প্রকাশ 
করিতেছে।২১-_২৬। এ দিক্‌ সকল মুক্তাম্বর-পয্বোধর হইয়া তপ্ত 





উৎপতি-প্রকরণ। 


নিশ্বসপবনে বিধ্বস্ত ও কার্্যপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণের দুহখপ্রদ 
হইয়া উঠিগছে। এই সমুদয় গ্রামবাসী লোক সর্ববাঙ্গ 
. ক্ষতবিক্ষত, উপ্রন্থাস্পরায়ণ ও দীন্ভাবাপন্ন হইয়া করুণস্বরে 
বিলাপ করত মবরণৌনুখ হুইঘাছে। প্রতিদিন পাদপসমুহের 
পর্ণপিচ্ছরূপ লেচনকোষ হইতে তাপোষ্ক হিমক্ূপ অশ্রুবিন্দ 
অধোদেশে পতিত হইতেছে । বথ্যা সমুদায় জনসঞ্চার-রহিতা 
আনন্দহীন! শৃচ্ঠহৃদয় বিধবার ন্যায় ধূসরবর্ণ ধারণ করত অবস্থান 
করিতেছে ৷ উধেষ্ণ শ্বাসপবন বিশিষ্ট বৃষ্টিবূপ বাস্পে আহত 
লতারাজি-সমুদ্বয় কোকিল-নিকরের গ্রলাপ-ব্যপদেশে রোদন করত 
পল্পব-পাণি দ্বারা দেহে আঁঘাত করিতেছে। তাপতপ্ত এই 
নিঝ'র পকল আপনাকে শতধা করিবার অভিপ্র'রে মহাশ্বত্ 
শিলাতলে নিপতিত হইতেছে । গরতপ্রী নিস্তব্ধ অন্ধতগপূর্ণ 
এই গৃহ সকল অরণ্যে পরিণত হইতেছে | ৯৭৩০ 

ভ্রমরধ্বনিব্যাজে রোদনপরাধ়ণ উদ্যানস্থিত পুষ্পরাজ হুইতে 
বিনির্গত সুগন্ধ পুতিগন্ধের স্ায় অনুভূত হইতেছে । চৈত্য্রঘ-: 
সমূহের শাখাসমুদয় দিন দিন বিরস ও কৃশ হইতেছে; উহাদের 
গুচ্ছরূপ লোচনপঞ্িক্ত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে 
কলকলধ্বনিকাব্িণী নদী সকল জলধিডে দেহবিক্ষেপ করিবার 
নিমিত্তই গমনোদ্যত হইয়া! ভূতলে দেহ দোলায়িত করিতেছে । 
বাপী সকল এইরূপ ভাবে নিঃস্পন্দ রহিয়াছে যে, উ্াদিগের 
মশকপতনজনিত স্পন্দও আতি চঞ্চল বলিয়া বোধ হইতেছে। 
নিশ্চয় আজ আমার পিতৃদ্েবের আগমনজনিত আনন্দেই নভো- 
মণ্ডনে, কিন্নর, গন্বব্্ব, বিদ্যাধর ও দেবীগণ গান করিতেছেন। 
৩৪--৩৮। অতএব হে দেবা! অদ্য আমাদের শোকদর 
করুন, মহতের দর্ণন কদাচ নিক্কল হয় ন1। "সেই লীলা! পুত্রের 
(জোন্টশর্মার) এ কথা শ্রবণ করিয়া কর দ্বারা পুত্রের মস্তক স্পর্শ 
করিলেন। বোধ হইল যেন গদ্ধিনী আনত হইয়। পল্পব 


'দ্বার। স্বীয় মূলগ্রন্থি স্পর্শ করিল। পর্জত যেমন বর্ধাকালীন, 


জলদের : স্পর্শে গ্রীশ্মতাপ হইতে বিমুক্ত হয়, সেইরূপ এ 
ভ্যেষ্টশর্মা তাহার স্পর্শে ছুখদৌর্ভাগ্য-সঞ্কট হইতে বিদুক্ত হইল। 
অনস্তর সেই দেবীদ্য়ের অবলোকনে সমুদয় গৃহজন ছুঃখনিম্ুক্ত 
ও জ্রীসম্পন্ন হইল। ৩৯-_২। রাম জিজ্ঞাস করিলেন,_সেই 


লীলা মাতা হইয়! পুত্র জ্েষটশল্্বাকে কি নিমিভ মাতৃশরীরে দর্শন 


দিলেন না, আপনি আমার এই বিষয়ের সংশয় দুর করুন। বশিষ্ঠ 
উত্তর করিলেন,-যে ব্যক্তি এই ক্ষিত্যাদি পদার্থ ক্ষিত্যাদিরন পে 
অবগত হয়, তাহার নিকট উহা ভদ্রপে প্রতিভাত হয়; অন্ঠের 
নিকট উহা আকাশ মাত্র! পৃথ্যাদিভাবে জ্ঞন থাকিলে অসৎ 
পদার্থ সংরূপে প্রতিভাত হয়। “্যদ্ধি বেতাল বণিয়! একটা পদার্থ 
আছে, এইরপ জ্ঞান ন। থাকে, তাহা হইলে কখনই বালকের 
চিনে বেতালমুর্তি প্রতিভাত হয় না৷ যেমন স্বপ্নে “ইহা স্বপ্ন? 
এইরূপ জ্ঞান হইলে তার তাহা দেখ! যা না ( অর্থাৎ স্বগদৃষ্ট 


পদার্থ অলীক হই যায়) সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায়ও জ্ঞান হইলে: 


পৃথ্যাদিরূপে. ুরিত পদার্থও ক্ষণকাল মধ্যে অলীক হইয়া যাব 
(অর্থাৎ আর পৃথ্যাদি বলিয়া বোধ হয় না)। পৃথিবী প্রভৃতির 
আকাশ জ্ঞান হইলে উহ! আকাশরূপেই অনুভূত হইতে থাকে। 
দেখ না কেন, বিক্ষিগুচিত্ত পুরুষের ভিত্তিতেও শুন্ত বলিয়] ভ্রম 


| হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে নগর বা পৃথিবী শৃন্ ব| খাত বলিয়া: 


জ্ঞান হয়, আবার ্বপরৃষ্ট কামিনী শুন্ভ হইলেও মালবগণের কার্ধট 





ঢা 


কারিণী হইয়া খাকে। আকাশকে পৃথ্যাদ্িরপে জ্ঞান করিলে 
উহা ক্ষণকাল মধ্যে পৃথ্যাদিরূপে প্রতিভাত হয়। মুষ্াবস্থায় 
পরলোকও প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। বালক আকাশকে 
বেতাল বলিয়! জ্ঞান করে, মুমূর্ধ ব্যক্তি আকাশে অরণ্য অব- 
লোকন করে, কেহ বা! কেশোগুক বলিয়। জ্ঞান করে, কেহ বা 
ুক্তা বলিয়া জ্ঞান করে, আবার কেছ আকাশ বলিয়াই দর্শন করে। 
৪৩__৫০। যাহারা ভীত, উন্মত্ত, অর্ধানিদ্রিত বা নৌকারোহী, 
তাহারা সর্বদাই আকাশে ব্তোল, অরণ্য এবং বৃক্ষাদি দর্শন করে 
ও স্পষ্ট অন্ুভবও করে। অতএব এই পদার্থনমুদয়ের আকার 
অভ্যাস্বশে ভাবনারূপই প্রতীত হই! থাকে; পারমার্থিক 
ইহাদের একটারও আকার নাই। কিন্তু লীলা পৃথ্যাদির যথাযথ 
নাস্তিত্ই অনুভব করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়ছিলেন, একমা্র চিদা- 


. কাশ ভ্রান্তিবলে নানারূপে প্রতিভাত হয়। একমাত্র চিদ্বাকাশ 


রহ্গই অমুদয়; যিনি বুঝিয়াছেন, সেই মুনির নিকটে পুত্র, মিত্র ও 
কলত্র কখন কি সমুদ্িত হইতে পারে? € অর্থাৎ তাহার এ 
সমুদয়ের জ্ঞান থাকেই ন1)। প্রথমে দৃণ্ঠ পদার্থের উৎপত্তিই হয় 
নাই? যাহা কিছু দেখিতেছ, আহা সমুদরয়ই সেই অজ ত্রদ্মই। 
যাহাদের সম্যক জ্সনলাভ হইয়াছে, তাহাদের রাগ-দেখদৃষ্টি 
কিরূপে হইতে পারে? লীলা জ্যেষ্টশর্থার মস্তকে যে হস্ত 
প্রবান করিয়াছেন, আহা! সেই গ্স্ষ্শন্মীর পুর্বর্চিত সুকৃতের 
প্রভাবে সংবুদ্ধ চিতির ফল ( পুত্রপ্েহ প্রযুক্ত নহে)। হে রাঘব! 
যখন বোধ সমুদিত হয়, তখন আকাশ অপেক্ষা হুম্ম অতি বিশুদ্ধ 
ব্রহ্ম পদার্থেরই প্রতীতি হয়। স্বপ্নকানে ঝা স্ন্বললকল্পিত পুরীতে 
যাহা যাহা অনুভূত হইক়্াছে, সেই সমস্ত পদার্থই একমাত্র ত্রহ্ধ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে *। ৫১--৫৫। 


ষড্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥ 





অপগ্তবিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__সেই রমণীদ্য় গিরিতটব্াঁ গ্রামে সেই 
্রা্মণের মন্দির মধ্যে থাকিয়াই সহসা অন্তহিত, ( অদৃষ্ঠ ) 
হইলেন। “বনদেবীদ্বয় আমাঁদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন? 


' এই ভাবিয়া! তথাকার গৃহজনসকলে শান্তদুঃখ হইয়া ব্ব স্ব 


ব্যাপারে নিযুক্ত হইল । এদিকে সেই মণ্ডপের আকাশদেশে 
লীনা, বিস্ময়ে তুফীন্তাবাপনা, আকাশরূপিণী লীলাকে আকাশ- 
রূপিনী সরম্বতী কহিতে লানিলেন। (এই স্থলে বশিষ্ঠ রাশকে 
অদৃগ্ত রমনীদয়ের ' কথোপকথনে একটু সন্দিহান দেখিয়া 
বলিলেন,) রাম! যাহাদের দেবানুগ্রহ সঞ্ধলপ ব৷ স্বপ্নে পরস্পর 
কথোপকথন হব, তাহাদিগের সেই কখোপকথনও কাধ্যেপরিণিত 

হইতেছে, সেইন্ধপ অদৃষ্ঠতাবে থাকিলে তছাদের কথোপকথন- . 
ব্যাপারও কার্যে পরিণত হইয়াছিল । তাহাদের পার্থিব শরীর 
নাড়ী ও প্রাণাদি না থাকিলেও স্ব ও সঙ্বল্সের স্তায় পরস্পর 





* ভাবার্ঘ এই,-_লীলার ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় জ্যেষ্টশম্মীর .. 
প্রতি পুত্রত্বজ্ঞান নাই, কাজেই মাতৃভাবে দর্শন দেন নাই: . 
মস্তকে হস্ত প্রদান জ্যেষ্টশন্মার তত্বজ্ঞানোদ্বোধের নিমিত্ত ; তাহাও 
তাহার পূর্বসঞ্চিত হুকৃতের ফল । তি এ 








৮ শালীন শিপ পতাকা জপপস্পাপপপসপলপ পলা পাপা পাশাপাশি 
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. কথোপকথনে, চেতন। হইয়াছিল *। সরস্বতী প্রথমে লীলাকে 


জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার যাহা জ্ঞাতব্য” তাহা নিরববশেষে 
জ্ঞাত হইয়াছ। এই দৃ্-পদার্থসমূহও দেখিলে। এই ব্রহ্ম! 
এইবূপই (অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায় জগত্ত্রম দেখায়, জ্ঞানোদয়ে 
স্বমাত্রে প্রকাশ গায় )। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাম্ত কি আছে, 
তাহা বল। ১-»৬। লীলা কহিলেন, _যে স্থানে আমার ভর্তার 
প্র জীব রাঞ্ধ্য করিতেছেন, তথায় আমাকে আর কেহ দেখিতে 
গায় নাই অথচ আমার পুত্র দেখিতে পাইল কেন? সরঙ্থতী 
কহিলেন, বসে! অভ্যাস ন! হওয়াতেই তখন তোমার দ্বত- 
নিশ্চয় ছিল; হে বরবণিনি! ্ 'দ্বৈতভাৰ এখনও তোমার নিশ্চয় 
অপগত হয় নাই। যে ব্যক্তি অদ্বৈততাবাপন্ন হয় নাই,সে কখনই 
অদ্বৈত কর্মের ফল প্রাপ্ত হয় না; আততপস্থিত ব্যক্তি কি ছাঁয়াব- 
স্থান-ুখ অনুভব করিতে পারে? অভ্যাস না থাকায় যখন 
তোমার “আমি রাজমহিষী লীলা” এ ভাব অপগত হয় নাই, 
কাজেই তোমার সত্যস্থল্সতা হয় নাই। ৭--১০। আজ তুমি সত্য. 
সন্ধা হইয়াছ, হে হুন্দরি ! একারণে তোমার «পুত্র আমাকে দর্শন 
করুক” এই অভিলাষ সফল হইয়াছে। এক্ষণে যদি তুমি তোমার 
ভর্তার নিকটে ধাও, তাহা হইলে তীহার সহিত তোমার পুর্ব্ববৎ 
ব্যবহার চলিবে । লীল! কহিলেন, _-এই মন্দিরাকাশেই এই ব্রাহ্মণ 
আমার পতি হইয়াছিলেন, এই স্থানেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া 
বনুধাধিপ হইয়াছিলেন। এই সংসারেই সেই এই ভূম্গুলের 


মধ্যেই মেই রাজধানীতেই আমি তাঁহার স্ত্রীছিলাম। এই সেই 


অন্তঃপুবেই আমার ভূপতি মৃত হইয়া আছেন। এই সেই পুরের 
এই অন্তঃপুরাকাশেই সেই এই ভুমগুলেই নানা জনপদের অধি- 
পতি রাজা হইয়াছিলেন। ১১-_১৫। যেমন সম্পুটক মধ্যে সর্ধপ- 
বাজি অবস্থিত থাকে, আমার বোধ হয়, সেইরূপ এই গৃহাকাশেই 


' সমুদয় ব্রহ্মাগুভূমি অবস্থিত রহিয়াছে। মধদীয় ভর্তার সেই 


মণ্ডপ আমি সর্বদা অদূরে স্থিত বলিয়া বোধ করি, আমি যাহাতে 
তাহা এই পার্থে অবস্থিত দেখিতে পাই, তাহা! করুন। স্র্বতী 
কহিলেন, হে পুরি! ভূতলের অরুন্ধতি। তোমার ভর্তা, অনেক, 


তন্মধ্যে ভর্ৃত্রয় তোমার এক্ষণে হইয়াছে। সেই সন্নিহিত ভর্ভৃ- 


্রয়ের, মধ্যে ( বশিষ্ঠ) ব্রাহ্মণ ভম্মীভূত হইয়া (পদ্ধা নামক) রাজা 
হইয়াছিলেন; তীহারই শবদেহ অন্তঃপুরে পুষ্পমাল্যমধ্যে 
স্থাপিত ছিল৷ ১৬-_-২০। আবার তিনি এই সংসারমণ্ডলে তৃতীয় 
(বিদৃরথ নামে ) বহুধাধিপ হইক়্াছেন। তিনি এক্ষণে মহাসংসার- 
জলধিতে পতিত হইয়! ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। (সংসার সাগ- 
রে) ভোগ-কল্লোলে পড়িয়া তিনি বিকল হইয়াছেন, তাহার 
চেতন মলিন হইয়ান্ে, চি্বৃত্তি জড়তীয় জীর্নপ্রায় হইয়াছে; 
এক্ষে তিনি সংসারসাগরের কচ্ছপস্বরূপ হইয়া বিষম বিচিত্র 
রাজকাধ্যে ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তিনি এক্ষণে সপ্ত হইয়াছেন, 
জাড্য বশতঃ সংদার-ত্রমে তিনি জাগরিত হইতে পারিতেছেন না। 
«আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্‌ ও সুখী” এই 
প্রকার অনর্থরূপ মহারজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া তিনি অবশ হইয়া 


.পড়িয়াছেন। অতএব ছে ব্রবর্ণিনি ! বাত্য যেমন গন্ধকণা এক 
বন হইতে বনান্তরে লইয়া যায় সেইরূপ তোমাকে কোন্‌ ভর্তার 





* সবপ্ন-ব্যাপারও অনেক সময়ে সত্য হইতে দেখা যায়, তখন 
ইছা! সত্য হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? 


9. 
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সমীপে লইস়। যাইব, তাহ! বল। এই সংসার অন্ত প্রকার, সেই 
বরদ্মাণ্ডমণ্ডপও অস্ত প্রকার, হে বখগে! তথাকার ব্যবহারপরম্পরাও 
অন্ত প্রকার ২১--২৬। মেই সমুদয় সংসারমণ্ডল (জ্ঞান 
দৃষ্টিতে) তোমার পার্থ রহিয়াছে বটে, কিন্তু ( সংসারবৃষ্টিতে ) 
তাহ! কোটি-যোজন দুরে অবস্থিত। জ্ঞানদৃষ্টিতে এই সংসার- 
সমুদরয়ের আকার আকাশ মাত্র; ইহাতেই আবার. কোটি কোটি 
মন্দর প্রভৃতি পর্বত এবস্থিত। যেমন হুর্যকিরণে অনেক ত্রসরেণু 
স্ুরিত হইতে থাকে, সেইরূপ মহাচৈতন্ত হইতে অনন্ত স্ষ্টি- 
সমূহ প্রত্যেক পরমাণুতে নিররগলভাবে বিকাশিত থাকে। এ 
বর্ধাগুসমূহ যতই মহারভ্শালী ও গুরু হউক না কেন, চিদ্া্টি- 
তুলনায় উহা! বটবীজ-প্রমাণও হয় না । ২৭--৩০। যেমন 
আকাশে নানাবিধ বিমল রত্বকিরণ অরণ্যবৎ প্রতিভাত হয়, ( জগৎ 
সেইবূপ ) ফসতঃ চিতিরূপে চিন্তা করিলে উ্থা পৃথিব্যাদি ভূতশৃহ 
বলিয়াই বোধ হইবে। 'এই আত্মাতে জ্ঞপ্তিই (ভ্রান্তি) এই 
জগত্রূপে স্কুরিত হয়, বস্তুতঃ সৃষ্টির আদিকালে পৃথ্যাদি-সম্পন্ 
কোন পদার্থ ছিল না। যেমন সরোবরে তরঙ্গ বারংবার উৎপন্ন 
হইয়! বিলীন হয়, তেমনি বিচিত্রাকার কালের অঙ্গ দিবা, রাত্রি, 
পক্ষ ও মাসাদি' দেশ-সমুদয়ই জ্ঞ্তিতে (জ্ঞনরূপ চৈত্ন্তে ) 
পুন্ঃপুনঃ উ্িত ও বিলীন হইয়া থাকে । লীলা কহিলেন,_- 
জগন্াতঃ ! ইহা! এইবূপই বটে; এক্ষণে আমার স্মরণ হইল, 
আমার এ রাজস জন্ম, তমসিক বা সাত্বিক জন্ম নহে। আমি 
তর্ধ হইতে অব্তীর্ণ হইয়া! নানা যোনিতে অস্টাধিকশত জন্ম অতি- 
বাহিত করিয়াছি, ইহ। এক্ষণে পুনর্ধার স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। 
৩১--৩৫। হে দ্রেবি! আমি পুর্বে কোন সংসারমগ্ডলে 
বিদ্যাধর-লোকরূপ-পদ্ের ভম্রী্ঘরূপ বিব্যাধ্ররমণী ছিলাম? 
পরে দুর্ববাসনাকলুষিত হইয়৷ মানুষী হইয়াছিলাম, পরে অন্ত 
সংসারমগ্ডলে পন্নগেশ্বরপত্রী হই। অনন্তর আমি কদশ্ব, কুন্দ, 
জন্বীর ও করঞ্জের অরণ্যে পত্রবসনধারিনী কৃষ্ণা চাণ্ডালী 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই জন্মে আমি বনবাসহেতু ধর্ম 
কার্যে মুগ্ধ ও উদ্ধত! ছিলাম ; সে কারণে তাহার পরে গুচ্ছনয়না 
পল্লবহস্তা বনবাঁসিনী “লতা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। আমি. 
পুণ্যাশ্রমের লতা ছিলাম; সে কারণে ধষিদিগের সংসর্গে পবিত্র 
হইয়াছিলাম। পরে সেই বনে দাবানলে দগ্ধ হইয়া তত্রত্য 
মহামুনির কন্ঠ! হইয়া জন্মগ্রহণ করি। ৩৬-_৪০। স্ত্রীত্বনাশক 
কর্মের ফলে আমি রাজা হইয়া সুরাষ্্প্রদেশে শত বৎসর রাজত্ব 
করি। সেই রাজতুদশীয় দুদন্ম্রে ফলে রাজদেহ ত্যাগ করিয়া 
তালতলস্থ জলপ্রায় দেশে নকুলী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তথায় 
কুষ্টরেগে গলিতাবয়বা হইয়! নয় বখসর অতীত করি। হে 
দেবি! আহার পর সুরাষ্রদেশে গোজাতিতে জন্য ছর্জন ছুষ্ট 
অজ্ঞ গোপশিশুদিগের সহিত লীলায় আট বৎসর অতিবাহিত 
করি। তাহায় পরে বনভূমিতে বিহঙ্গী হই, একদিন ব্যাধবাগুরায় .. 
পতিত হইয়া অতি ক্লেশে অধম বাসনার সায় সেই বাগুরাচ্ছেদ 
করি। তাহার পর ভ্রমরী হইয়া পদ্মকর্ণিকার অভ্যন্তরশয্যায 
ভ্রমরের সহিত একত্রে রিশ্রাম করিতাম। কখনও .পদ্ব- 
কোরককৌষে কিন্ক ভোভন করিতম। ৪১--৪৫। তাহার পর 
মনোহরান্ষী হরিণ হইয়৷ উতু্শৃঙ্-বিশিষ্ট রমনীয় বনশুলীতে 
ভ্রমণ করিতাম।. একদিন এক ব্যাধকর্তৃক মর্মস্থলে আহত 
হইয়। দ্রেহত্যাগ করি। তাহার পর মৎসী হইয়া সমুদ্র-কল্লোলে 
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ভাসিতে ভাদিতে একদিন এক কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরোহণ করি। 
1. তখন বীবরাহত হইয়াছিলাম; কিন্তু সে বীবরাঘাত বিফল 
_- হ্ইগ্লাছিল; আমি সমুদ্রজলে পতিত হইয়াছিলাম। তাহার পর 
_ চর্মতী নদীর তীরে কিরাতী হইয়া! জন্মগ্রহণ করি। তখন 
 মধুরতরে গান: করিতাম ও প্রিয়স্গমাবসানে নারিকেলমধ্ু 
পাঁন করিতাম। আহার পরে সারমী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। 
তখন শীৎকার ও মধুরত্বরে এবং সুুরতক্রীড়ায় বৈরভাবে সারসে- 


শকিসন 


০৯ 


করেন। বস্তুতঃ সেই লীল! (জ্ঞপ্তিদেবীর সহিত ) সেই গৃহেরই 
মধ্যগৃত প্রাদেশপ্রমাণ আকাশদেশেই নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন এক 
্বপ্ন দেখি! আবার অন্তবিধ স্বপ্ন দর্শন কৰে, সেইরপ বঙ্গাণ্ডান্তর 
প্রাপ্তি, গণিরিগ্রাম-দর্শন তথা হইতে ত্রাঙ্গাণ্াস্তরগমন পুনর্ব্বার 
স্বগৃহে অবস্থিতি, এই অমুদয় অনুভব করেন। ফলত এ জমুদয়ই 
প্রতিভামাত্র, সমুদয়ই আকাশমাত্র ব্রহ্মাণ্ড, সংসার, ভিত্তিপ্রভৃতি 
ও দুরত্ব এসমুদ্রয় কিছুই নহে। কেবলমাত্র বাসন.বলেই নিজ. 








শ্বরের মনোরপগ্ুন করিত।ম ৷ কখন কখন তাল-তমালকুঞ্জে ত্ররলানন-। চিত্তে তীহাদের সেই প্রকীর মনোহর দৃশ্ঠ প্রতিফলিত হইয়া- 
. নয়নে, মদিরোন্মত্ত দৃষ্টিতে কান্তকে অবলোকন করিতাম।৪৬-_৫০। | ছিল। ব্রদ্ধাপ্তই বা কোথায়, আর ফৎসারই বা কোথায়! 
: আহার পর স্বর্গে অপ্সরা হইয়া পদ্ধিনীর স্তায় কনকস্তন্দ-নুন্দর | ৬₹-১০। যেমন আকাশকেই স্পন্মযোগে মারুতরূপে কল্পনা কর! 
অবস়বমাধুধ্যে হুররূপ মধুকরগণের সন্তোষ উৎপাদন করিতাম। | হয়, সেইরূপ স্বচিত্ত কল্পনাবলেই এই অনন্ত জ্প্ত্যাকাশ আবরণ- 
: তৎকালে কখনও হুমেরুপর্কতে কক্পবৃক্ষের বনে মণি, মাণিক্য, | রহিত ব্রহ্মাগুরূপে কলিত হর। এই চিদাকাশ সর্বত্র সব্ধর্দাই 
ক্চন ও মুক্তানিকরে বিভুষিতভূতলে যুবাপুরুষের সহিত | জন্মরহিত ও শান্ত; ইহাই চিত্তকক্গনায় ্বয়ংই আত্মাতে জগত্রূপে 
রতক্রীড়া করিতাম। তদনস্তর সমুদ্রের তরহবকুল কচ্ছপ্রদেশে | প্রকাশিত হয়। যিনি বুঝিতে গাগিয়াছেন, তীছার নিকটে ইহা 
লতাগুচ্ছবিশিষ্ট কুলের বনরাজির মধ্যগত গুহায় কচ্ছপী হইয়া | আকাশ অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যে বুঝিতে পারে 
বহুদিন অতিবাহিত করি। তাহার পর উত্তালতরঙ্গাকুল সরোবরের | নাই, তাহার নিকট ব্রার অচলের স্তায় বৌধ হইবে। যেমন 
তীরে তরঙ্গচালিত পত্রবিশিষ্ট বুক্ষের উপরে রাজহৎসী হইয়। : স্বপ্নদর্শন কালে গৃহে থাকিয়াই উজ্জ্বল নগর দর্শন করা যা, সেই- . 
ছুলিতাম। তাহার পর শাল্সলীহ্‌ক্ষের পত্রে মশকালিকে ছুলিতে | রূপ চিৎপদার্থে এই সংসার অসৎ হইলেও (সৎ ও) উজ্জ্ীলরূপে 
_ দেখিয়। আমার এরূপ ছুলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে কারণে | প্রতিভাত হয়। যেমন মরুভূমিতে জলজ্ঞান ও হুবর্ণে কটকতৃজ্ঞান 
মশক হইয়া জন্মগ্রহণ করি। ৫১--৫৫। তাহার পরে বেতসলতা | হয়, সেইরূপ আত্মাতে এই দৃশ্ঠসদমুয় অসৎ হইলেও সং বলিয়া 
হইয়। উত্তালতরঙ্গাকুল শৈলনদীতে বিলোল তরঙ্গ দ্বারা আহত | বোধ হয়। ১৯--১৫। ললিতাকৃতি সেই ললনাদর এইরূপ 
হইয়া বিচলিত হইতাম। অনন্তর বিদ্যাধরকুলে জন্মগ্রহণ করি, । কহিতে কহিতে ললিত-দ্দবিক্ষেগ করত গৃহের বাহিরে উপস্থিত 
তথায় গন্ধমাদনপর্বতের মন্দার-তরুরাজিমণ্ডিত মন্দিরে বিদ্যাধর- হইলেন ৷ গ্রাম্য-লোকের অদৃশ্য হইয়াই বহির্দেশে সন্মুখেই এক 
কুমারগণ মদনাতুর হইয়া আমার পদে পতিত হইত। সেস্থানে গিরি মর্শন করিলেন। এ গিরি যেন গ্গনমণ্ডল ভেদ করিয়! 
চন্্রমগ্লে চন্দ্কান্তি যেমন অবস্থিত হয়, সেইরূপ ব্ূর্র-বিকীর্ণ আদিত্যমগ্ডল স্পর্শ করিয়াছ। উই পর্বতের অরণ্যপ্রদেশে 
তল্লে শয়ন করিতাম বটে, কিন্তু প্রায়ই অনেক সময়ে বিপন্ন ; নানাবর্ণের নানাবিধ বিচিত্র তরুরাজিতে বিকসিতপুষ্পসমূহে 
হইয়৷ কালাতিপাত করিয়াছি। যেমন দুর্বার বাত্যায় হিণী | অতি হুনির্সল হইয়াছে। কোথাও নিঝরের ধ্বনি) কোথাও ঝ 


বিভ্রান্ত হইয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমি অনেকবিধ চুঃখসমাকুল 
নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়৷ সংসাররূপ দীর্ঘতটিনীর উত্তাল 
তরম্গমালায় কখন উন্নত, কখন অবসন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে ভ্রমণ 
করিয়াছি। ৫৬--৫৯। ও 


সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭॥ 


বনবিহন্মগণ কুজন করিতেছে । কোথাও অন্বুদমগ্ডল বিচিত্র 
মগ্তীরীপুণ্তে পিঞ্জরবর্ণ হইয়াছে । কোথাও পুষ্পপ্চ্ছাগ্রে সারস-. 
পক্ষিগণ বিশ্রাম করিতেছে। তত্রত্য নিখিল নদীতট বিস্তৃত 
বেতসবনে আবৃত শিলাগর্তে লতারাজি জড়িত থাকায় তথায় বায়ুর 
গতিরোধ হইতেছে । ১৬- ২০। কোথাও বা বিকসিতপুগ্পসমাচ্ছন্ন 





বৃক্ষগণ আকাশকে ণস্থিত জলদমণ্ডলকে সমাচ্ছন করিয়াছে। 
কোথাও দীর্ঘ নির্ঝর নদী হইতে জোত পাষাণে পতিত হইতেছে; 
টি ৃ্‌ সেই আোতের.চতুদ্দিকে জলবিন্দুসমূহ মুক্তাকলাপের স্থায় প্রকাশ 
অষ্টাবিংশ সর্গ। : পাইতেছে। নো ব তে বায়ু দ্বারা বৃক্ষসম্কুল বন্রাজি 

রাম কহিলেন”_সেই অবলাদয, কোটিযোজন-বিস্তৃত | বিচালিত হইতেছে। তত্রত্য নিবিড় বনভূমির ছায়া সততই 
ব্জ্রাবয়ববৎ কঠিন নিবিড় ব্রহ্মাগুমণ্ডল ছেদ করিয়া কিরূপে নির্ঘত | শীতল রহিয়াছে । অনন্তর তথায় সেই ললনাদ্বয় তখন নভো- 
হইল? বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সেই ত্রাঙ্মণ্ড কোথায়? সেই | মণ্ডল হইতে পতিত. ্বগগধণ্ডের স্তায় সেই গিরিগ্রাম অবলোকন 
ভিত্িই বা কোথায়, আর এ বজ্রুপারআই বা কোথায়? সেই | করিলেন। সেই গ্রামের মধ্যে কোথাও ঘটধন্তাদি প্রণালী সকল 
অন্তঃপুরাকাশেই সেই দেবীদ্ব় ছিলেন, ইহ! নিশ্য় জানিও। | হইতে জলনিগমধ্বনি নির্গত হইতেছে। স্থানে স্থানে পুক্রিণী- 
সেই বশিষ্ট-নামা ত্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামেই সেই গৃহাকাশেই রাজ্য | সমূহ জলপুর্ণ রহিয়াছে। জলপ্রায় প্রদেশস্থ গর্তসমূহ কুচকুচধ্বনি- 
ভোগ করিয়াছিলেন । সেই রাজা, শুঙ্তমাত্র দেই মণ্ডপাকাশেই | কারী বিহঙ্গগণের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হুইতেছে। কোথাও 
চতুঃসমুদ্র পথ্যস্ত ভূমণ্ডল: অনুভব করিয়াছেন। সেই রাজা ও | গ্োযুথ গমন করিতে করিতে হুঙ্কারধবনি করত নিখিল কু্জবন 
সেই অরন্ধতী সেই আকাশেই যে ভূমণ্ডল.সেই ভূমণ্লে রাজপুরী ।, ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। সেই কু্জবনের মধ্যে কোথাও গুল্সক' 
ও রাগৃহ অনুভব -করিয়াছেন। ১_-৫। সেই অরন্ধতীই । খণ্ডে পরিপূর্ণ, কোথাও বা যবসপূর্ণ ছায়াসমন্বিত নিবিড় শাদ্বল- 
তথায় লীলা নামে উৎপন্ন হন, তিনি জ্ঞপ্তিদেবীর অর্ন| করেন | ভূমি । ২১--২৫। সেই অরণ্যের স্থানে স্থানে হুর্ধ্যকিরণেরও 
এবং জ্ঞপ্তিদেবীর সহিত আশ্চর্য্য মনোহর আকাশমণ্ডল লঙ্ঘন । প্রবেশ হয় না, স্থানে স্থানে পাষাণ ও শিশিরে ধুসরবর্ণ হইয়াছে। 














৯২. যোগপবা।শভ-রামায়ণ । 


উন্নতাগ্র মগ্তরীপুপ্তে কোন কোন স্থলে বৃক্ষশাখাদমূহ টার স্তায়, 
লম্বমান হইয়া আছে । কোন কোন স্থলে শিপাকুহরে জলাস্কালন 
হেতু মুক্তাসৃণ বিন্ুসমুহ চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে; দেখিলে 
মন্ৰরাচল-বিধুনিত ক্ষীরোদ-সাগরের জলশোভা স্মৃতিপথে উদ্দিত 
হয়। স্থানে স্থানে অঙ্গণস্থিত বৃক্ষরাজি বিবিধ-ফলশোভী ও 
পুষ্পভারধারী হইয়৷ অবস্থান করিতেছে । কোথাও বাঁ তরজ- 
ঝঞ্কারকারী মারুত দ্বার! বিকম্পিত হইয়া বৃক্ষসমূহও রসাকুল হইয়া 
অর্থিনমূহে পুষ্পবর্ধণ করিতেছে । কোন স্থানে অশফ্ষিতভাবে 
অবস্থিত পক্ষিগণ শঙ্কা না থাকিলেও শিলাশিখর হইতে পতিত 
জলবিন্দুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কান্মুকরব ভ্রমে ভীত ও বৃক্ষশাখা- 
বিলীন হইঘ্া কলরর করিতেছে । ২৬-৩০ কোন স্থানে 
নদার উত্তাল তরম্সমালার সমালীন বিশ্রান্ত হংসগণ তরসশীকরা- 
স্বাদনে ব্যগ্র হইয়া নক্ষত্রের ্তায় এক দিক্‌ হইতে অপর দিকে 
পতিত হুইতেছে। কে থাও বা প্রার্ভোজ্যসংগ্রহী বালকগণ বিশাল 
তালবৃক্ষে অবস্থিত বায়ল দেখিয়৷ তাহারা পাছে ভোজন করে 
এই শঙ্কায় আমিক্ষাখণ্ড গোপন করিয়া রাখিতেছে। কোন স্থানে 


. পুষ্পশেখরধারী বদন-পরিহিত গ্রাম্য বালকগণ ক্রীড়া করিতেছে । 


কোন কোন স্থান খর্ডর, নিম্ব ও জন্বীরবনে অতিগীতল হইয়াছে। 


সেই সমুদয় অরণ্যের মধ্যবর্তী বথ্যায় গ্রামকীটের স্তায় 


অধম দরিদ্র নীচ লোকদিগের অঙ্গনাগণ পুষ্পম্তীরীভূষিতকর্ণা 
অতসীবন্কলান্বরধারিণী ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া অবস্থান করিতেছে। 
কোন কোন স্থানে নদীর তরঙ্গের পরস্পর আঘাত-জন্তি 
তার-ধ্বনিতে লোকের কথোপকথন শ্রবণগোচর হুইতেছে ন!। 
কোথাও ঝ! কন্মাঞ্ষম ভীত অলস ব্যক্তিগণ নির্জনে নুখাবস্থান 
কাষন। করিতেছে । ৩১-:৩৫। কোথাও বা নগ্ন গোময়কর্দম- 
লিপ্তাঙ্গ শিশুগণ মুখ, হস্ত ওস্বন্ধে দধি লেপন করিয়৷ হুরম্য 
পৃর্প ও লতা লইয়া ক্রীড়! করত প্রাণভূমিতে ক্রীড়াম্ত হই- 
তেছে। কৌথাও বা দরধি-ক্ষীরের গন্ধে মত্ত মক্ষিকাগণ মন্দ মন্দ 
ভাবে উড্ডীন হইতেছে। কোথাও রোগগীড়িত বালকগণ 
স্বেচ্ছা ভোজনার্থে রোদন করিয়া বাম্পজর্র হইতেছে । কোথাও 
বা .গৃহকম্মনিরত নারীগণ কর ও বলয়ে গোময়-লেপ-নিবন্ধন 
অসৌন্দর্ধে ক্রুদ্ধ হইতেছে । কেথাও বা কেশবন্ধনব্যাকুলা 
লোক-দর্শনশর্ষিতা রমনীগণকে দেখিয়। পরিজনবর্গ উপহাস 
করিতেছে । কোন স্থানে বধিদিগের বলিকর্ম্নে প্রদত্ত অক্ষতা- 
দির ভোজন-সমাগত পব্বতীয় বায়দগণকে জিতক্রোধ খষিণণ 
পুষ্প বাপত্র দ্বারা নিঃসারিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে 
গৃহনির্গম পথের উপরে কঠিন কুরণগুয্স বিকীর্ণ রহিয়াছে। 
কোথাও প্রাঙ্গণে গৃহপার্থস্থিত কুগু হইতে প্রতিদিন কুহুমরাশি 
পড়িয়া গুলুফপ্রমাণ আকীর্ণ হইয়া আছে। ৩৬৪১1 কোথাও 
বা জঙ্গলখণ্ডমধ্যে চমর ও. সারঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে; 
কোথাও বা গুগ্তীবনমধ্যে সপ্তীত ঘাসের উপরে মৃগশিশুগণ 
শয়ন করিয়া আছে। কোথাও বা এক পার্থে তুপ্ত গোবস- 
গণের কর্ণচালনে মক্ষিকানিকর নিরািত হইতেছে । কোথাও 
বা গোপগণের মুখলগ্র দধিকণার উপরে  মক্ষিকা পতিত হইয়া 
স্পন্দন করিতেছে। কো 
মক্ষিকানিকর তাড়াইয়! গৃহমধ্যে মধু আনীত হইতেছে । কোন 
স্থানে অশোকবিটগীর উদ্যানমধ্যে জতুগৃহ নির্মিত হইতেছে। 
কৌন কোন স্থানে বিকসিত পুণ্পরাজিঘমঘিত তরুসমূহ, সলিল- 





কোন কৌন স্থলে গৃহপতিগণ কর্তৃক ' 


কণবাহী মারুত দ্বার। আক্রাকৃত হইতেছে। স্থানে স্থানে গৃহাচ্ছা দন- 
তৃণোপরি তৃণ দ্বারা কদন্বমুক্ল নিম্মাণ করিয়াছে। ৪১--৪৫। 
কোন স্থানে বেষ্টিত লতাঞ্জাল ছেদন করিয়! দেওয়ায় কেতকীবৃক্ষ 
বিকসিত-পুষ্পরাজি দ্বারা পাঁওুবর্ণ হইয়াছে। কোন স্থানে 


প্রবাহিত জলপ্রণালী হুইতে গুরগুর ধ্বনি নির্গত হইতেছে । : 


কোথাও সৌধমধ্যে বিশ্রান্ত ঝারিদগণ বাতীয়ন-পথ দ্বারা নির্গত 
হইতেছে। কোন কোন স্থলে জলপুর্ণ সরোবরে পূর্ণচন্দ্র 
কমলনিকর বিকদিত হইয়! রমণীয় হইয়াছে । নির্মল শাদ্বলস্থলী 


নিবিড় বিটপিচ্ছায়ায় শীতল হইয়াছে। কোন কোন স্থানে . 
শক্পশ্রেণীর উপরে বারিবিন্দু নিপতিত হইয়! তারকানিকরের 


শোভা ধারণ করিয়্াছে। অনবরত পতিত পুষ্প ও তুষারে মন্দির- 
সকল শুক্রবর্ণ হইয়াছে ৷ কোন কোন স্থলে পাদপসমুহে বিচিত্র 
পুষ্পমগ্জরী ও মধুর ফলসমূহ নুশোভিত রহিয়াছে। কোন 
স্থলে চির-পিতৃ-গৃহবাসিনী রমনীগ্ণণ গৃহকক্ষ নিলীন মেঘের 
উপরিভাগে শয়ন করিয়া আছে। অর্বদা সৌধস্থিত মেথে 
বিদ্যুৎ থাকায় কোন কোন গৃহে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। 
৪৬-_-৫০। কোথাও পর্বতগুহামারুতের ভাক্কারররে গৃহস্কল, 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে । চকোর, হারীত ও হরিণীগণ বিচরণ 
করায় কোন কোন স্থলে গৃহসমূহ সুন্দর দেখাইতেছে। 
কোন কোন স্থলে বিকসিত কন্দলীপুষ্প হইতে বিনির্সত, অতি 
নুগ্ন্ধে হুরভিত মৃদুমন্দ সমীরণ ছারা পল্পবসমূহ চঞ্চলিত 
হইতেছে । কৌন কোন স্থলে ললনাগণ নিশ্চল হইয়৷ লাবক 


প্রভৃতি বিহপগণের আলাপ শ্রবণ করিতেছে । কোথাও বা. 


কাক, কোকিল ও দ্রোণকাঁকগণ কোলাহল করিতেছে ।* কোন 
কৌন স্থল ফলশালী তাল, নীপ, তমাল ও শালতরুগণে 
সমাকীর্ণ। কোথাও বৃক্ষসমূহে লতাবলয় হুন্দরভাবে ঝেষ্টন 
করিয়৷ আছে । কোন স্থলে বিলোল পল্পব্দনীতা দ্বারা পথ কদ্ধ 


হইয়া আছে৷ কোন কোন স্থল বিকসিত কন্দলী ও শিলীন্তপুপ্পে 


সুরভিত। কোন স্থলে তালতমালপত্র দ্বারা গৃহ নিশ্মিত রহি- 
যাছে। কোন স্থলে উদ্যানভূমি সকল বিকসিত পুষ্পসম্তার-সমন্বিত 


বিটপিশ্রেণীতে শীতল । ৫১-_৫৫। কোথাও বা গোবুদ্দ হন্বারবে 


জল হইতে উত্তীর্ঘ হইতেছে, কোন প্রদেশ সুনীল শল্ত ও কুুম- 
নিকরে হুশোভিত। তীরতরুরাজি দ্বারা কোন কোন নদীর প্রবাহ 
আবদ্ধ হইতেছে । কোথাও বা বিকসিত নিবিড় লতীজাল 
বিতানের (টাদোয়] ) শোভা ধারণ করিয়াছে । কোথাও উদ্যান- 
কুহুমকুমি সকল, কুন্দপুণ্পের মরকন্দে সৌরভযুক্ত ; অপর স্থলে 
গন্ধান্ধ ভ্রমরসমূহ পদ্বের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিতেছে। 
কোথাও বা৷ নুরম্য মন্দিরশ্রেণী, তাহার নিকট পুরন্দন্পুরীও 
পরাজিত হয়] কোথাও অন্বরতল পদ্মপরাগে টা 
কোথাঁও ঝা বেগেপ্রবাহিত গিরিনদীর ঘর্ঘরধ্বনি। কোথাও 

দাত জদ্দমালা, কোথাও অগ্রালিকোপরি বিকসিত রা 
নুশোভিত। কোন স্থলে কলকঠ বিহস্গগণ ক্রীড়ামত্ত হইয়াছে। 
কোথাও বিকস্তি কুন্ুমের আস্তরণে যুবকগণ শয়ান। কোথাও 


পাদপর্যন্ত লম্বমান মাল্য ধারণ করিয়া বিলাসিনীগণ অবস্থান 
করিতেছে । অনেক স্থলে সুন্দর নবাঙ্চুর হুশোভিত। কোন স্থলে 


শরস্তন্ব সুশোভিত লতাজড়িত রহিয়াছে। কোথাও কোমল 
লতা ও উৎপল সঞ্জাত হুইয়াছে। 
পয়োদপডিক্ত পটের স্তায় অবস্থিত রহিয়াছে! কোন কোন স্থল 
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কোন স্থলে ভবনমধ্যে 





ডত্পাও "প্রকরণ। 


নীহারবিনুরূপ হারে হুশৌভিত ; কোন স্থানে সৌধস্থিত মেঘের 
বিদ্যুতে অঙ্দনাগণ চমকিত হইতেছে। স্থানে স্থানে নীলোৎপল 
হইতে সৌরত বিনির্গত হওয়ায় হুন্দর হইয়'ছে; কৌথাও ঝ৷ 
গোযুথ মনোহর. হন্বারব করিতে করিতে হরিত-তৃণ ভক্ষণে উন্মুখে 
হইতেছে। কোন স্থলে মুগ্ধ মৃগগণ গৃহপ্রাঙ্গণে বিশ্বস্তভাবে 
. অবস্থান করিতেছে। প্বনশীকরআ্রাবী নিঝরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়! 
ময়ুরগণ মেঘধ্বনি-ত্রমে নৃত্য করিতেছে। স্থানে স্থানে 
সুগন্ধ বারু প্রবাহিত হওয়ায় জনগণের বৈরুব্য নিরাসিত হইতেছে; 
. বপ্রস্থিত ওষধি সকলের দীপ্তিতে তথাকার জনগণ প্রদীপা- 
লোক বিস্মৃত হইয়া গিক্লাছে।  বিহগ-নীড়সমূহ সর্বদাই 
কোলাহলে পরিপুর্ণ। কোন স্থানে সরিৎকুলের কল কল রবে 
জনসংলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। স্থানে স্থানে যুক্তা- 
ফলের স্তায় হ্বন্বর বিন্দূপাতে নিখিল বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও পল্লব 
সমূহ শীতল হইতেছে। বৃক্ষমূহে সর্বদাই-কুহ্মরাজি বিকসিত। 
অধিক আর কি বলিব, & গিরিগ্রামস্থ মন্দিরসমূহের সৌন্দর্ঘয- 
সমুদয় বর্ণনা করিয়া উঠা হুঃনাধ্য । ৫৬_-৩৩। 


অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥ 





একোনত্রিংশ সর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন,-_শীল্ত্াদি-সাধনসম্প্ আত্মতত্বজ্ঞ পুরুষে 
ভোগ ও মোক্ষত্রী যেমন সমুপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই দেবীদ্বয় 
অন্তঃহ্শীতল সেই গ্রামমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। সেই লীলা 
এতদিনে সেই অভ্যাসবলেই শুদ্ধ জ্ঞানময় দেহ হওয়ায় 
পরিস্কুটভাবে ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছিলেন। অনন্তর ( এই 
কারণেই ) সেই ল্টীলা অনায়াসে পূর্বতন জন্মৃত্যু প্রভৃতি সেই 
সেই অমুদ্র জঃসারগতি স্মৃতিপথারট়ু করিলেন। লীলা 
কহিলেন্”-_দেবি! আমি আপনার প্রসাদেই এই দেশ দর্শন 
করিয়া সমুদয় প্রাক্তন ব্যাপার ম্মরণ করিতে পারিয়াছি। আমি 
এই স্থানে পুর্বে জীর্ণা, শিরালাহ্গী, কৃশা, মলিনা ব্রাঙ্গণী 
হইয়াছিলাম) শুষ্ক কুশাগ্র ছেদন করিয়া! তৎকুলে আমার 
পাণি-মধ্যভাগ রুক্ষ হইয়াছিল। ১--৫1 আমি দোহনপাত্র ও 
মন্থ্রণ্ড ধারণ করত ভর্তীর কুলকরী ভার্ধ্যা ছিলাম; আমি 
 বনুপুগ্রের মাতা ও অতিথিদিগের প্রীতিসাধন-পরা ছিলাম । আমি 
তখন. দেব, দ্বিজ ও-সাধুগণের প্রতি ভক্তি করিতাম; গ্ৃহকর্ম্ের 
ঝাঞ্ধাটে ঘৃত ও গোরসে সিক্তগান্রী থাকিতাম এবং ভর্জান-পাত্র, 
চকুস্থালী ও কুস্ত প্রভৃতি গৃহোপকরণ পরিশুদ্ধ করিতাম। আমার 
কর-প্রকোষ্ট-পরিহিত একমাত্র কাচবলয় সতত অন্নকণীক্ত 
থাকিত। আঘি জামাতা, ছুহিতা, ভ্রাতা, পিতা ও মাতার পুজাদি 
করিতাম। যতদিন পধ্যন্ত 'আমার শরীরপাত না হইয়াছিল, 
তৎকাল পর্যন্ত গৃহকর্মে দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতাম। পরিজন- 
বর্গের প্রতি গৃহকর্শের ত্রায় সর্বদাই “সত্বর কার্য কর, বিলম্ব 
করিতেছ কেন ?” এইরূপ বলিয়া ব্যাকুল হইতাম । আমি যেমন 
ছিলাম, শ্রোতৃয়াধম ছু্বদৃধি মদীয় স্বামীও তাদৃশ গৃহকন্মব্যাসক্ত 
ছিলেন; “আমি কে সংসারই বা কি?-_এইবূপ ভাবনা 
আমাদের স্বপ্রেও সমুদ্িত হয় নাই. ৬--১০। আমি, শিরা" 


_সমস্বিত কৃশগাত্রে মলিন কম্থল বেষ্টন করিয়া খাকিতাম এবং 





নত 


সমিধ, শাক, গোময় ও ইন্ধনের সংগ্রহে সতত ব্যগ্র খাকিতাম। 
কখন গ্োব্সাগণের কর্ণমূলস্থ কৃমি-নিক্কাসনে তৎপর থাকি- 
তাম এবং গৃহসম্লিহিত শাকক্ষেত্রে কর্পূর দ্বারা জলসেক- 
করিতাম। কখন নদীতীরজাত নীলবর্ণ যবস দ্বারা গোব গণের 
পরিতৃপ্তি সাধন করিতাম। প্রতিক্ষণে গৃহদ্বারে আলেপন দিয়া 
তাহাতে বৃক্ষলতাদি চিত্রিত করিতাম। আমি নিজে সমুদ্র-বেলার 
্তায় মর্্যাদানিয়ম হইতে কখন স্থলিত হইতাম না এবং গৃহ- 
ভূত্যগণকে বিনয়াচারাদি শিক্ষা দ্বার নিমিত্ত আহার/ কোন 
অকাধ্য করিলে তাহার নিন্দা করিতাম। এইরূপে কিছু কাল 
অতাত হইলে মদীয় দেহ জীর্ণপর্ণ-সযান হইয়! উঠিল; শির 
কম্পনিবন্ধন কর্ণকম্পনে কর্ণ ঠিক দোলার শ্তায় হইল। তখন 
ষ্টিতাড়নভীত ব্যক্তির স্তায় জরাগমনে ভীত হইতে লানিলাম, 
ক্রমশঃ বার্ধক্য-চিহ্ন ।পরিষ্কুট হইল। ১১.-১৫। সেই লীলা! 
এইরূপ বলিয়া, সেই পর্বতে ভ্রমণ করত অঙ্গে বিচরমাণা সর-. 
স্বতীকে সবিম্ময়ে সমুদয় দ্েখাইতে ল!গিলেন)--এই আমার 
পাটলবৃক্ষ-বিমণ্ডিত পুষ্পবাটিকা, এই আমার উদ্যানমণ্ডপে 
পুম্পিত অশোকবৃক্ষের বন। এই আমার পুক্ষরিণীতারস্থ দ্রমে 
অল্প:জ্জু দ্বার! আবদ্ধ সদ্যোজাত গোশিশু; এই আমার বিয়োগ- 


. ছুখকাতরা কণ্রিকানার়ী গোবতসা। এই আমার বিস্বোগছু থে 


কার্যে অলসা ধুলিধৃসরাঙ্গী দীনা জলবাহিকা (পরিচারিকা ) 
ৰাস্পাকুলিতনয়নে আজ আট দিন রোদন করিতেছে । হে দেবি! 
আমি এইস্থানে ভোজন করিতাম, এইস্থানে বসিতাম, এইস্থানে 
বাদ করিভাম, এইস্থানে নিদ্রা যাইতাম, এইস্থানে জলপান 
করিতাম, এইস্থানে আমার দা'নকাধ্য সমাধ| হইত এবং এইস্থানে 
দ্রব্যাদি স্গ্রহ করি! রাখিতাম। ১৬--২০। এই আমার 
জ্যে্শর্্মা নামে তনয় এই মন্দিরে রোদন করিতেছে। এই জঙ্গলে 
এই আমার হু্ধব্তী গাভি শাদল ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। 
এই আমার গৃহে বসন্তে অগ্রিরুক্ষ তন্মধুসরিত গবাক্ষপঞ্চক- 
সমন্বিত গৃহদ্বারপ্রকোষ্ট ; এই স্থানটী আমার স্বদেহের ন্তার্প 
প্রির়। এই আমার পাকশাল।র উপরিভাগে আমার প্রতিপালিত 


উগ্র অলাবুবল্পী সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই গৃহটী 


যেন অপর একটী দ্রেহ। এই আমার বান্ধবগণ আমার বিরহ- 
নিবন্ধন বৈরাগ্যে গাত্রের ব্লক্াভরণস্থলে কুদ্রাক্ষমাল৷ পরিধান 


করত রোদন করিয়া লোহিতনয়ম হইয়া (প্রাণপরিত্যাগার্থ) 


অগ্ধি ও কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে । ২১_-২৪। এই আমার 
গ্রামের কৃত্রিম নদীতে পরিবেষ্টিত গৃহমণ্ডপ ; এই নদীতীরস্থিত 
বৃক্ষসমূহের অবন্ত শাখাগুচ্ছ শিলাময় জলপ্রায় দেশে জলতরঙ্গে 
অনবরত আস্ফালিত হইতেছে; এ স্থানে বৃক্ষসমূহের অবনত 
শাখারাজি কখন কখন তরদ্দে আবৃতাঙ্গ হইয়া তীরভূমি স্পর্শ 
করিতেছে; শর বৃক্ষসমূহের শাখাসমুহে তরঙ্গ-সংস্পর্শে তথাস্ক 
মধ্যাহ্ন-তপন-কিরণও শীতল হইয়া আছে। চতুর্দিকে কিংশুক- 
পুষ্প বিকসিত ঠিক্‌ যেন বিক্রমরাজি রহিয়াছে। বিকসিত পুষ্প- 


রাশিতে এই স্থানের কেমন শে[ভা হইয়াছে। বিকসিত পুষ্প- 


সমূহে বিচরণকারী ভ্রমরপমূহের গুঞ্জনরবে তটস্থিত বৃক্ষরাজি যেন, 
উত্কঠিত হইয়া রহিয়্াছে। এই নদীর তটস্থিত হুন্দর লতারাজি 
জলকণ| পরিব্যাপ্ত হইতেছে 8 শিলাফলকে তরঙ্গাঘাতে স্থানে 
স্থানে চতুর্দিকে ফেনাবিশিষ্ট উৎগল-সৌরভ-বাঁসিত শীকরে উিত 

হইতেছে। এই নদীর প্রবাহে ভাসমান আত্র প্রভৃতি ফলগ্রহণে 














৯৪ যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


উৎ্তৃক হইয়া গ্রাম্য-বালকগণ আকুল হইতেছে। এই নদী 
মহাকলকল-পুর্ণ আবর্তে অতিভীষণর এবং ইহার তিলস্থ উপল- 
সমুহ ভলাক্ষালনে ধোঁত ও সুনির্্ল হইয়াছে । এই গৃহমগ্ডপের 


, স্থানে স্থানে ঘন-পর্থবিশিষ্ট তকুরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়া 


তন্তলস্থ ছায়াপ্রদেশ অতি শীতল। এই গৃহমগ্ডপ স্থানে স্থানে 
বিকসিত লতাপভিভ্ত-বেষ্টিত হওয়ায় অতি হুন্দর দেখাইতেছে। 
ইছার গৰাক্ষমার্গ বিকস্তিপুষ্প ও ফলগুচ্ছে ষমীচ্ছন্্। ২৫--৩১। 
এই গৃহমণ্ডপে মূদীয় ভর্তার জীব জীবাকাশত্ব প্রযুক্ত নিক্্িয় 
হইলেও চতুঃসাগররূপ-মেখলাধারিলী সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর 
হইয়াছেন! এক্ষণে আমার ম্মরণ হইল, ইনি পুর্বে দৃঢ় অধ্যবসায় 
সহকারে “মামি শীগ্রই রাজ! হইব” এইরূপ অভিলাষ করিয়া- 
ছিলেন। হে প্রমেশ্বরি ! সেই অধ্যবসায় ও অভিলাষের ফলে 
ইনি আটবদিনের মধ্যেই চিরাভিলফিত সমৃদ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। যেমন আকাশে বায়ু ও অনিলে দৌরভ অনৃষ্ঠভাবে 
অবস্থান করে, সেইরূপ মীর ভর্তীর জীবাকাশ নৃপ হইয়াও এই 
গৃহাকাশে অনৃষ্ঠতাবে অবস্থান করিতেছে। ৩২_-৩৫!. এই 
অঙ্গু্ঠমাত্র আকাশেই মদীয় ভর্ভৃর!জ্য অবস্থিত; কিন্ত ভ্রান্তি বশতঃ 


_ উহা কোটিযোজন-ব্যাী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ঈশ্বরি !. 


আমরা দুইজন (ভর্তা এবং আমি ) আকাশই এব মদীয় ভর্তার 
রাজ্যও আকাশে ; তথাপি এই বিস্তৃত মহামায়ার এমনি মহিমা 
যে, ও রাজ্য সহজ সহত্ শৈলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । হে দেবি! 
আমার এ ভর্ভৃরাজ্য পুনর্ববার দেখিবার ইচ্ছা হইগনাছে; অতএব 
আহুন আমরা যাই ; ব্যবসায়ীগের আবার দুর কি? (অর্থাৎ 
ডট অধ্যবসায়বলে দরঁস্থ হইলেও ত্র স্থানে আমরা যাইতে সম্্থ 
হইব)। বশিষ্ট 'কহিলেন,-দেই লীলা এই বলিয়া! দেবীকে 
শ্রণাম করিয়া সেই মণ্ডপে ঝটিতি প্রবেশ করত নিশিত- 
তরবারিসম স্বচ্ছ নভোমগুলে বিহণীর ন্তায় দেবীর সহিত উউভ্ীন 
হুইলেন। তাহার পরে ভিন্নাপ্তনের ন্তায়, নারায়ণের অঙ্গের 
ন্যায় ও ভরমরপুষ্ঠের স্তায় শ্যামল ও মির্দুল মেঘপড়িন্ত ভেদ করত 


'মেবমার্গ অতিক্রম করিলেন। তাহার পরে ক্রমে বায়ুপথ, হুর্ধাপথ 


ও চন্দ্রপথ অতিক্রম করিলেন। ৬৬--৪১। তদনস্তর ধ্ুবলোকে 
গমন করিলেন। প্রবলোক হইতে সাধ্যলোক, সাধ্যলোক হইতে 
'সিদ্ধলোক ও সিদ্ধলোক হইতে উব্বীলোক অতিক্রম করিয়া ্বর্গ- 


-.. বলোকে গমন করিলেন । পরে হ্বর্গলোক হুইতে ব্রন্থলোক, ব্র্ঘলোক 


হইতে নিত্যসন্তষ্ট ব্যক্তিগণের আবাসস্থান বৈকুঠলোকে গমন 
করিলেন। তাহার পর বৈকুগলোক হইতে শিবলোক, শিবলোক 


'হুইতে বিদেহ ও সদেহদ্দিগের লোক অতিক্রম করিলেন। অনন্তর - 


লীলাদুর হইতে দ্রপথ অতীত করিয়া নিজ অপরিচ্ছিন স্বরূপত| 
বিস্মৃত হইয়! কিঞ্চিৎ বুদ্ধ! হইলেন। পরে পশ্চান্ভামে অতীত 
ন্ভচ্হলে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু অধোবন্ভী চন হুরধ্য ও তারাদি 
কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না; কেবলমাত্র দশদি্াগী 


_ 'একার্ণৰাকার পাষাণৌদরের ন্যায় গাঢ় গভীর অন্ধকার দেখিতে 
লাগিলেন।৪২_-৪৬। লীল! ( তাহা দেখিয়৷ ) সরস্বতীকে জিজ্ঞাস৷ 


করিলেন দেবি ! অধোদেশবর্ভী সেই হৃরধ্যাদিতেজ কৌথায় 
গেল ? কেবল শিলাজঠরের যায়, নিশ্চল মুষ্টিগ্রাহন নিবিড় এই 
তমঃপুগ্জ কোথা হইতে. আসিল, তাহ! আমাকে বনুন। দেবী 


কহিলেন-_বৎসে !. তুমি এতদুরে আসিয়া পড়িনলাছ যে, তাহাতে 
অধোবর্তা হুর্যাদি-তেজ কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। যেমন 


মহান্‌ অন্ধকুপের মধ্যবর্তী খদ্যোত দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পশ্চা- 
দামী হইলে এস্থান হইতে অধোবব্ভী হুধ্য দৃপ্ত হয় না। লীলা 


কহিলেন,-কি আশ্চর্য! : আমরা এতদুরে আসিয়াছি যে, নিন্পে 


হুধ্যদেব অগুকণার স্তায় অল্পমাত্রও' দৃষ্ট হইতেছেন না। 
৪৭__৫০। মাতঃ! ইহার পরে আর কি পথ আছে? সে পথ 
কিরূপ, আমারই বা সে পথে কিরূপে যাইব, হে দেবি! ইছা 
আলাকে বলুন। সরক্বতী কহিলেন,-_ইহার পরে তোমার সম্মুখে 
রহ্মাগুপুটের * খর্পর দেখা যাইতেছে; এই চন্্রপ্রভৃতি তেজঃ- 
পদার্থগণ রী খর্পর হইতে সমুখিত ধুলিকণা। বশিষ্ট কছিলেন,-- 
ভ্রমরীদ্বয় যেমন নিশ্ছিদ্র শৈলভিত্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তীহারা 
এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রহ্ষাণডখর্গরে উপনীত হইলেন। তথা 
হইতে তীহারা শুন্প্রদেশের স্তায় অক্রেশে নির্গত হইলেন। 
যাহাতে সত্যবুদ্ধি আছে, তাহা বজ্ববৎ কঠিন বোধ হয়; যাহাতে 
মিথ্যাত্জ্ঞান আছে, তাহাকে শৃন্ঠ বলিয়া জানেন (সেই কারণেই 
ইহারা মূঢ ব্যক্তির সত্যবুদ্ধিতে বজ্রসারব্ কঠিনরূপে কল্পিত এ 


অনাবরণ প্রজ্ঞ সেই রম্ণীদ় ব্রহ্মাণ্ডের পারে অতি মনোহর জল- 
রূপ প্রথম আবরণ দেবিলেন (আবরণ অর্থাৎ প্রাচীরের স্তায় 
চতুদ্দিক্‌ বেষ্টিত জল )। ৫১-_৫৫। তথায় ব্রদ্ধাণ্ড অপেক্ষা দশগুণ 
অধিক জল সেই ব্রহ্ধাগপুটকে, আক্ষোটবীজের পৃষ্টস্থিত ত্বকের 
শ্টায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । তাহার পরে তাহার দশগুণ বহ্ছি, 
তাহার পরে এ সমুদায়ের দশগুণ বায়ু, তাহার পর তদ্দশগুণ 
বিশুদ্ধ চিদাকাশ । মেই পরমাকাশে, বন্ধ্যাপুত্রের কথার স্তর 
কোন প্রকারই আদি মধ্য ও অন্তকল্পনা নাই; অর্থাৎ শ পরমা- 
কাশ আদি মধ্য ও অন্তব্হীন। এ বিশাল, শান্ত, অনাদি, অন্ত- 
মধ্যবিহীন পরমাকাশ মৃহান্‌ আত্মায় অবস্থিত; উহাতে কোন 
প্রকার অবিদ্যাভ্রম নাই। অধিক কি, যদি উদ্বদেশ হইতে সেই 
স্থানে অতিবেগে কল্পপধ্যন্ত শিল! পতিত হয়; যদি অতিবেগে 
পতগরাজ তথায় উপস্থিত হয়, যদি আকল্প অতিবেগশালী মারুত 
প্রবাহিত হয়, তথাপি &ঁ নির্মল আকাশের সীমা প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে না। ৫৫--৬০।. | 


একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৯॥ 











পর পর দশগুণ অধিক - পৃথিবী, সলিল, তেজ, বায়ুও আকাশ- 
রূপ আবরণ অতিক্রম কৰি, প্রমাণবিবর্ভিত সেই পরমাকাশ 
দর্শন করিলেন এবং সেই পরমাকাশে এই বিশাল জগ্তৎ এবং 
অগুপ্রমাণ অপর অসংখ্য ব্রহ্ধাণ্ড দর্শন করিলেন। যেমন 
আকাশে কুরধ্যাতপে কোটি ত্ররেগু ্কুরিত দেখা যায়, তদ্রপ সেই 
্রহ্মাগুসমূহে পূর্বোক্ত প্রকার আবরণসমূহ দর্শন করিলেন। 
আরও দেখিলেন, মহাকাশরূপ : মহাসমুদ্রের মহাশূহ্যত্ব অবিদ্যা- 
রূপ জলে মহাচিতের দ্রবভাব হইতে . সমুৎপন্ন -অর্বুদপ্রমাণ জল 


. ত্রিংশ অর্গ। ? 


 বশিষ্ট কহিলেন, _তীহার ক্ষণকাল মধ্যে সেই ব্রহ্ধাপ্খর্পরে 





*বর্াগুটী ঠিক হুইথানি উপুডঁ-করা কটাহের সায় । মধ্যে 
ভূমি ও স্বর্গাদি অবস্থিত। ( খর্পর-_তাহার খোলা )। 





রী 


খর্পর অনায়াসে শৃন্ঠের স্া় অতিক্রম করিলেন। তাহার পরে . 





উৎ্পভি-প্রকরণ। 


বুদ দস্বরূপ অসংখ্য বরক্মাণ্ডের কতক অধোদেশে পতিত হইতেছে, 
কতক উর্ঘাদেশে গমন করিতেছে, কতক বক্রতাবে গমন করি- 
তেছে এবং কতক নিশ্চল হইয়| বহিয়াছে ; ' সমুদায়ই ততদ্‌- 
রঙ্াডাভিমানী জীবসমূ'হর সংবিদ্‌ অন্ুসারেই হইতেছে। ১--৫। 
যেযে স্থলে যাহাদের যাহাদের সংবিদ্‌ যে যে প্রকারে ক্ষুরিত 
হয়, সেই সেই স্থলে তাহাদের নিকট সেই সেইরূপ আকৃতি পরি- 
স্কুরিত হয় (সংবিদ্‌--প্রাক্তনোপাসনা-জনিত সংস্কারে জ্ঞান )। 
ফলতঃ তত্বদর্শীদিগের নিকট উপ্ঠ অধঃ ও বরহ্গাগুদমূহের গতা- 
গতি কিছুই নাই, কেবলমাত্র অবাজ্মনস-গোচর দিগ্িভাগাদি দ্বৈত. 


ভাবশ্ন্য পরম পদ্ই অবস্থিত; পূর্বববর্ণিত ব্রদ্ধাণসমূছ কেবল; 


অজ্ৃষ্টিতে দেহপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে কঙ্গিত হইল। সংবিদের 
স্বতাববশেই দেই পরমপদে এই ব্রহ্মগুসমূহ, বালকের চিত্ত- 
ক্পনাসমূহের স্টার, স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ন্বসন্বল্পবলেই 
শাস্তি প্রাপ্ত হয়। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্গন্‌! ধদি এই 
তরহ্ধাডঁধারে, অধ: উদ্ধী ও তি্ঘযক্ু না থাকে, তাহ! হইলে এই 
কল্পিত সমুজ্ভবল বরহ্ধাণ্ডে উক্তবিধ কল্পন! কিন্ূপে হইতে পারে এবং 
কাহাকেই ঝা উর্থী, অধঃ ও তির্ধ্যকৃভাগ কহে ৭ বশিষ্ট কহিলেন,- 
তিথিব-দুষিত-দৃষ্টি-ব্যক্তি যেমন আকাশে কেশোগ্ক দর্শন করে, 
সেইরূপ অন্তবিবর্জিত মহৎ্পদে সমুদয় আবরণ সহিত এই 
্রম্ধাগুসমূহ অবিদ্যাবশেই দুষ্ট হয় | ৬_-১০। জমুদ্রয় পদার্থ 
ঈশ্বরের ইচ্ছানুদারেই প্রধাবিত হয়, আাহাদের স্থাত্্্য নাই। 
এই ব্রদ্ধাণ্ডে পার্থিব ভাগ অধঃপ্রদেশ ; তাঁহার বিপরীত ভাগ উর্দা- 
প্রদেশ। আকাশভাগে অবস্থিত বরুলাকার মৃ্পিণ্ডের পৃষ্ঠ 
সংলগ্ন পিগীলিকার চরণ অধঃপ্রদেশ ও তাহার পৃষ্ঠ উদ্ধ প্রদেশ, 
ইহা! শাস্ত্র-কঘিত হইয়াছে । কোন কোন ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তর্গত 


তুতল বৃক্ষ ও বন্দীকপমূছে বেষ্টিত অর্থাৎ মনুষ্য তাহাতে নাই;. 


আর তাহার আকাশভাগ দেব, কিন্নর ও দৈত্যগণে বোষ্টত। 
আক্ষো্টবৃক্ষের ফল যেমন ত্বকের সহিত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ 
কোন কোন ব্রহ্ধাণ্ড সদ্যঃ কল্পনাত্মক চতুর্বি্ধ প্রাণিবর্গ, গ্রাম, 
পুর ও পর্বতের সহিত উৎপন্ন হইসস! থাকে। যেমন বিদ্ধ 
চলের কৌন কোন অরণ্যভাগে হস্তী উৎপম হয়, সেইরূপ 
পরমাত্মার মায়াসম্বলিত অংশে ত্রসরেণু সশ অনেক ব্রন্ধাণ্ড 
উৎপন্ন হয়। ১১--১৫। এই জমুদধয় গেই চিদাকাশেই অবস্থিত, 
চিদাকাশ হইতেই উৎপন্ন. এবং চিদাক'শেই লীন হয়; 
 চিদাকাশ কাহারও প্রতি অণু হয়, সমুদয় চিদাকাশের অণু। শুদ্ধ- 
বৌধস্বরূপ সেই চিদাকাশরূপ সমুদ্দে বহু ব্রহ্মাণ্ড নামক তরঙ্গমাল! 
অনবরত উখত হইতেছে এবং তাহীতেই বিলীন হইতেছে । 
সেই চি্দাকাশ-সাঁগরের মধ্যে অনেক ব্রঙ্গাগুতরঙ্গ এখনও অন্ুৎ- 
পন্ন অর্থাৎ পরে হইবে, কোন. কোন তরন্ সঙ্করক্ষয় হেতু অন্ধকার- 
স্বরূপ হইয়া তুষুপ্ত অবস্থত, সমুদ্র-সলিলে অনুমান দ্বার! ভাবী 
তরঙ্গের বোধ হয়, সেই সেই শৃন্ঠতাসমুদ্ধে এ সমুদয় ্রহ্ধাগুতরস 
তর্কিত হইতেছে। কোন কোন ব্রহ্মাগুতরজের কল্সান্ত প্রবৃত্ত 
স্র্ধররব, স্বাভাবিক যোছে বিষয়রসাকুল অন্তর জীবগণের শ্রুতি. 


,গোচর বা বুদ্ধিগোচর হয় নাই। যেমন জলসিক্ত বীজের কোষে | 


শুভ্র অঙ্কুর জন্মে, সেইরূপ কোন কোন গুথমারনধ ব্রহ্ধাণ্ডের বিশুদ্ধ 
ভুবনে বিস্তদ্ধ জীবলমুহের ৃষ্টি হইতেছে 1 ১৬-২০ ॥ যেমন 
তাপসংযোগে ঘনীভূত 'হিমবিন্দু গলিতে থাকে, সেইরূপ এরই 

সময়ে কোন কোন বরন্ধীণ্ডের ' মহা প্রলয় উপস্থিত হওয়ায় স্ুধ্ট, 





বিদ্যুৎ ও পর্বত প্রভৃতি (ভূবন দগ্ধ করিয়া ) গলিতে আবরস্ত 
করিয়াছে । কতক ত্রাঙ্মণ্ড আধার না পাইয়া আকল্প অধো- 
ভাগে নিপতিত হইতেছে । সকল ব্রক্গাণ্ডের যে পতন অসম্ভব, 
তাহা মনে করিও না, যখন সমুদয়ই সংবিৎস্বরূপ, তখন যে কোন 
কল্পনা হইতে পারে,_-বন্ধাণ্ডের পতন উৎপতন সমস্তই সম্ভব 
হয়। কোন কোন ব্রক্ষাণ্ড আবার স্তব্ধ হইগ্জা রহিয়াছে । যেমন 
আকাশে কেশোগ্রক, বাঁুর স্পন্ব, সেইরূপ উক্ত প্রকার সংবিদের 
উদয়ু। যিনি পুরব্বকর্মার্জিসিত জ্ঞানের অনুষ্ানরূপ আচার 
দ্বারা এই ব্রহ্ধাওস্থষ্টির বিধাতা, তাহার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সহিত 
অন্যহষ্ট ব্র্গাণ্ডের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে, উহা শাস্তরসিদ্ধ 
(আমি যে ব্রহ্ম গুসমূহের পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছি, তাহা 
উক্ত প্রকারে ; নচেৎ এক বিধাতার পরপর সুষ্ট রহ্ষাণ্ডে সার্থক্য 
থাকে না, তাহাই শাক্রবিরুদ্ধ হয় )। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদি- 
পুরুষ ব্রহ্মা কোন কোন ব্রন্াণ্ডের বিষণ কোন ব্রম্ধাণ্ডের অন্ত 
প্রজাপতি এবং কোন কোন ব্রদ্মাণ্ডের কেহ নিয়ন্তা নাই, তাহা 
কেবল মুগ-পক্ষ্যাদি -জন্তপুর্ণ। ২১--২৫। কোন কোন ব্রন্ধাণ্ডের 
সর্গাধি “তি বিচিত্র প্রকার (অনেকে মিলিত হইয়া স্বজন করেন ;) 
কোন কোন ব্রহ্মাণড একাকার অর্ণবে পরিপূর্ণ, কতকগুলির উৎপত্তি 
নাই, কোন কোন ব্রহ্মাপ্ড জনবর্জিিত (উৎ্পত্ভিবিহীন)। কোন 
ব্রহ্মাণ্ড কেবল পাষাণময়, কৌনগুলি বা কুমিময়, কোন বক্ষাণ্ডে 
কেবল দ্েবগণের ঝাস, কোন কোন ব্রহ্গাণ্ডে কেবল মনুষ্যের বাস। 
কতকগুপি বুন্ধাও্ড সতত অন্ধকারে পরিপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে অন্ধকার- 
প্রিয় পেচকাদি জন্ত দ্বার! সমাকীর্ণ, কোন. ব্রহ্গাণ্ড প্রকাশময় 
ও প্রাণীদিগের নিবাসভূমি। কোন কৌন ব্রহ্মাণ্ড কেবল মশকপূর্ণ 
হওয়ায়, মশকপূর্ণ উড্ভম্বর-ফলের শোভা ধারণ করিয়াছে । কতক- 
গুলি তক্ষাণড শৃন্ঠমধ্য, কোন কোন ব্রদ্ষাণ্ড নিংস্পন্দ-ভত্তপূর্ণ। 
তথাবিধ সুষ্িপুর্ণ এত ব্রহ্মাণ্ড আছে যে, তৎসমুদয় যোগিগণেরও 
কল্পনাতীত। এই ব্রহ্গাণ্ডসমূহে, ব্যোমপুর্ণ অচলের ন্যায় একমাত্র 
আকাশই অর্থাৎ শৃন্ঠতাই অবস্থিত; ফলতঃ এ সমূদয় বিস্তৃত এক 
মহাকাশ; বিঞু প্রভৃতি দেবগণ আজীবন ধাবিত হইলেও ত্ী মহা- 
কাশের পরিমাণ করিতে পারেন না। ২৬--৩০। - ধেমন কটকে 
বত্ব পরিব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভূতাকর্ষণকারী 
পার্থিব শক্তিবিশেষ স্বকীয় স্বভাবেই অবস্থিত, (এই কারণেই 
উহাদের বাহু জলাদি 'আবরণের বিশ্লে্ হয় না)। হে মৃহামতে! 
এই জগত-বর্ণন বিষয়ে আমার যাহা ক্ষয়তা, তৎসমুদয় দেখাইলাম; 
আর অধিক আম্মার বলিবার শক্তি নাই। যেমন ভীযান্ধকারপূর্ণ 
মহারণ্যে ধক্ষগণ উন্মন্ত হইয়া. অদৃষ্ঠ'ভাবে নৃত্য করে, সেইরূপ 
ব্তিত এই মহাকাশের মধ্যে কত শত মহাজগৎ অদৃশ্য ভাবে 


অবস্থিত (ততঘদুদয় বর্ণনাতীত )। ৩১--৩৪ | 


ত্রিশ সর্গ সমাপ্ত ॥৩০॥ 

রর টা 
একব্রিংশ সর্গ । ্‌ 

্‌  বশিষ্ঠ কহিলেন,__সেই লীলা ও সরম্থতী এইরূপ কথোপকথন 





করিতে করিতে নিজ জগৎ হুইতে ঝিতি নির্গত হইয়া অন্তঃপুর 
দর্শন ' করিলেন।: দেখিলেন তথায় : পুষ্পভারাচ্ছাদিত মহা- 
রাজের . শবদেহ রহিয়াছে, তাহার পার্থ সমাধিমগ্ধ লীলাদেহও. 








৬ 


অবস্থিত। শোকদীর্ঘ সেই রাত্রিতে তথায় জনগণ অল্লাল্স নিদ্রায় 


 অমাচ্ছন্ন; ধুপ, চন্দন ও কু্ধুমের সৌরতে চতুদ্দিক আমোদিত 
করিয়াছে। লীলা ভর্তার মেই অপরব্ধি সংসার অবলোকন 


করিয়া তথায় গমন করিতে সষ্কল্প করিলেন এবং অন্বল্পদেহেই 
(আতিবাহিক শরীরেই ) সেই মণ্ড্পাকাশে পতিত হইলেন। 
আবার ব্রক্ষাপ্ডধর্পর ও সংসারাবরণ ভেদ করিয়া বিতিত সেই 
ভর্তার সন্ললসংসারে প্রবেশ করিলেন। ১--৫। সেই দেবীর 
সহিত প্রবেশ করত আবরণযুক্ত বিস্ফারিত ব্রদ্ধাওমণ্ুপ প্রাপ্ত 
হইয়া, অতি ত্রায় তথায় এবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, 
পঞ্ধিল পল্ললের স্ঠায় ভর্তীর সম্কন্স-জগৎ অবলোকন করিলেন। 
সিংহীঘগ্ন যেষন অন্ধকার ও মেঘে পঙ্ষিল শেলকুহরে প্রবেশ করে 
এবং পিগীলিকাদয় যেমন পক বিন্বে প্রবেশ করে, সেইরূপ আকাশ- 
শরীরা সেই দেবীদ্ধয় সেই বরঙ্গাতীন্তর্গত আকাশে প্রবেশ করিলেন। 
সেই ব্রন্মাডাকাশে লোকান্তর, পর্বত ও অন্তরিক্ষ অতিক্রম 
করিয়। পর্ব্তসমূহ-সন্কুল, অভ্তোধিবেষ্টিত, হুমেক দ্বারা অলক্কৃত, 
নব খণ্ডে বিভক্ত জনু্বীপ-তূমিতে গমন করত ভারতবর্ষে লীলা- 
নাথের রাষ্থে প্রবেশ করিলেন। ৬₹-১০। যখন লীগ1ও সর- 
স্বতী তথায় গমন করিলেন, তখুন আামন্ত নরপতিগণের সাহায্যে 
উত্তেজিত ,সিনুরাজ নামক কোন ভূপতি সেই লীলানাথের 
(বিদ্রথের) মণ্ডলে আসিয়া সন্তাক্রমণ করিয়াছে। সেই 
কারণে বিদ্ুরথের সহিত তাহার মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে; 
তাহা দেখিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত ত্রিভুবনস্থ সমুদয় প্রাণিগণ 
তত্রত্য নভৌমগ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। লীলা ও সর- 
স্বতী নিঃশক্কভাবে সেই চাকাশে গমন করিয়া দেখিতে লাগিলেন, 
আকাশদেশ গগন চরগণ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় যেন ম্খেমালা- 
বৃত বলিয়া বোধ হুইতেছে। নেই আকাশ সিদ্ধগণ, চারণগণ, 


 গন্ধবর্বগণ ও বিদ্যাধরগণে বেষ্টিত। তথায় স্বগাঁয় অগ্মরোগণ 


বীরপুরুবের সংগ্রহে ব্যস্ত। রক্তমাংদলোলুপ ভূত, পিশাচ 
ও রাক্ষগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বিদ্যাধরী ( বিভয়ী 
পুরুষের গাত্রে নিক্ষেপার্থ) পুষ্পভার হস্তে করিয়া রছিয়াছে। 
১১--১৫ | যুদ্ধদর্শনোত্তুক বেতাল, যক্ষ ও কুস্মাণ্ড নামক 
একজাতীয় পিশাচগণ অস্ত্রপাত-ভরে পর্ধ্বততটে আশ্রয়. লইগরা 
অবস্থান করিতেছে । আকাশের যে যে ভাগে অক্ত্রসমুহের গতা- 
গতি, তথ হুইতে ভূতগণ স্থানত্তরে পলায়ন করিতেছে। 
যোদ্ধগণ স্ব স্ব অহমিকা সহকারে যুদ্ধ করত দর্শকবৃন্দের 
আনন্দ বর্ধন করিতেছে । সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শলে দর্শকবৃন্র 


' পরস্পর ভীমসেনের যুদ্ধাবার্তী ম্মরণ করিতেছে । গগনতলে 


লীলা-হাস-বিলাসে সমুখ্ক হুরহন্রীগণ (দ্বস্ব নায়কের 
অন্তিকে ) চামর ধারণ করিয়া রহিয়াছে । এ ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া 
অন্তরীক্ষবানী, ধর্মধবলে অন্তের অদৃগ্তভাবাপন্ন, যোগপরায়ণ 
ুনিগণ জগতের মঞ্জলার্থ দেবস্তব পাঠ করিতেছেন। 'সৈই 
অবসরে লোকপালবনিতাগণ  স্তব পাঠ করিতেছে। ব্বর্গবাস- 
যোগ্য শৃরগণের আনয়নার্থ ইন্দ্রদুতগণ ব্যগ্র হইতেছে। কেহ 
কেহ ব! শুরগণের আনয়নার্থ এ্ররাবত প্রভৃতি গজ অলঙ্কৃত 
করিতেছে । ১৬--২*। স্বর্গাগমনকারী শৃরগণের সম্মানার্থ 
গন্ধরবচারণগণ উন্মুখ হইতেছে। আগত শুরগণের সমাগমাভি- 
লারষিনী হুররমনীগ্ণণ উন্তমভটগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে ; 
বীরগণের বাহুদণ্ডালিঙ্নার্থ রমণীগণ ব্যগ্র হইতেছে এরং শুরগণের 


. 


যোগবাশশু-প্নান। 












বিজয় যোগ্য শুরু যশে দিবাকর চল্রীকৃত হুইতেছেন। রাম. 
কহিলেন,_-তগবন্‌ ! কীদৃশ ঘোদ্ধাকে শৃর কহে এবং কে স্বর্গের : 
অলঙ্কারম্বরূপ হয়, আর কে বা স্বর্গের অনুপযুক্ত? বশিষ্ঠ কহি- : 
লেন্__যে ব্যক্তি, শাস্ত্রবিহিত ব্যবহারপরায়ণ প্রভুর প্রয়োজন- 
সিদ্ধির নিমিত্ত রণে প্রাণত্যাগ করে ঝা জয়ী হয়, তাহাকে শুর 
কহে; যেই ব্যক্তিই মুত হইলে শুরলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি 
উক্তপ্রকার আচারের বিরুদ্ধাচারী প্রভুর নিমিত্ত রণে ছিন্নাঙ্গ . 
হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সে স্বর্গের অনুপযুক্ত.) নরকে তাহার গতি £ 
হয় ।২১--২৫। যে ব্যক্তি অংখাশাস্তুব্যবহারী প্রভুর নিমিত্ত সংগ্রামে 
হত হয়, তাহার অক্ষয় নরকবাস হয়। যে ব্যক্তি যথাযথ শাস্তানু- 
মোদিত লৌকিকাচারের অনুসরণ করত তথাবিধ প্রভুর অনুমতি- 
ক্রমে যুদ্ধ করে, তাহাকে ভক্ত শর কছে। হে সাধুয়তে ! যে ব্যক্তি 
গো, ব্রাম্াণ বা মিত্রের নিমিত্ত বা শরণাগত পাঁলনার্থ যুদ্ধ করিয়া 
মৃত হয়, সে ব্যক্তি স্বর্গের অলঙ্কারস্বরূপ। যে রাজা একমাত্র অবশ্ঠ- 
প্রতিপাল্য স্বদেশের পালনে যত্ববঝানূ হয়, তাহার নিমিত্ত যাহারা 
প্রাণত্যাগ করে, সেই বীরগণ বীরলোকে গমন করে। যাহারা! প্রজা- 
গণের উপদ্রবকারী রাজ। ব1 অন্ত প্রভুর নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগ 
করে, তাহার৷ নরকগামী হয় ।২৬--৩০। যাহারা, রাজাই হউন 
বা অরাজাই হউন, অযথা-শান্বব্যবহারী, তাহাদের নিমিত্ত যাহার! 
রণে ছিন্নাঙ্গ হইয়া দেহবিপর্জন করে, তাহারা নরকগাসী হয়। যে 
কোন প্রকারেই হউক যদি ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে স্বর্গে 
বাদ হইবে। যদি অধর্ম যুদ্ধে হত ব্যক্তির স্র্গবাসের ব্যবস্থা হইত, 
তহা হইলে পরলোক ভর শুন্য হইয়া অধর্শাযুদ্ধেও মত্ত হইবে 
এবৎ অপরের প্রাণ বিনশ করিবে । বীরপুরুষগণ সংগ্রামে হত 
হইলে স্বর্গে যাইবেন, ইহা প্রবাদমাত্র; ধর্মযদ্ধে হত শুর ব্যক্তিরই 
্বর্গলাভ হয়, ইহাই শান্তকারগণের মত। বাহার! সদাচার-পরায়ণ 
ব্যক্িগণের নিমিত্ত খড়াধারা সহা করে অর্থাণথ যুদ্ধ করে) তাহা- 
দিগকেই শৃর কহে, আর জমুদয়ই বালকষুদ্ধে হত অর্থাৎ স্বর্গে 
যাইতে পারে না। ধর্মযুদ্ধকারী শুরগণকে লক্ষ্য করিয়া গগনতল- 
চারিণী হুরকামিনীগণ উত্ক্ঠিত-চিত্তে বলিয়া থাকেন, “আমব। 
মহাবলশালী এই শুরগণের দয়িতা হইব।” সেই. সংগ্রাম স্থলে 
আকাশমগ্লে বিদ্যাধরীগণ স্থানে স্থানে সুমধুর গান করতেছে, 
কে থাও ব কামিনীগণ শুরবক্ষে প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্দার- 
পুপ্পের মান্য গ্রস্থনে ব্যাকুলা, কৌন কোন স্থলে দেবগণ ও সিদ্ধ- 
গণের হুন্ৰগ বিমানপড়িক্ত বিশ্রীম করিতেছে ; এর সময়ে আকাশ 
সুশোভিত উৎসবময় স্থানের স্ঠায় হইয়াছিল। ৩১_-৩৬। 


একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত | ৩১ ॥ 





সে শপ 


দ্বাত্রৎশ সর্গ। 


 বশিষ্ঠ কছিলেন,__যে স্থলে বীরব্রগণের উৎ্কণাযু অগ্নরোগণ 
নৃত্য করিতেছে, সেই নভোযগুলে লীলা! সরম্বতীসমঘিতা হইয়া, 
সৈন্যসমূহ-সমদ্বিত ভর্তীর বাষ্ট্রমণ্ডলে দ্বিতীয় আকাশের শ্ায়, 
ভীষণ বিস্তৃত অরণ্যভাগে দেখিতে লাগিলেন, ভূমগুলে উ্য় 


পক্ষীয় সৈম্তদল অগাধ সাগরছয়ের স্তায় ক্ষুব্ধ হইয়া মহাড়ম্বর- 


সমস্বিত ও মত্ত হইয়া! অবস্থান করিতেছে। উভয় পক্ষীয় রাজদয়ও 
তথায় সমাসীন। যুদ্ধসঙ্জীবিশিষ্ট কবচাবৃত সৈশ্তগণ প্রদীপ্ত হুতা- 
শমের স্তায় লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহু পুর্ব্প্রহার ও অস্ত্রপত 





উৎ্পতি-প্রকরণ। 


ুবর্ৃ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে । কেহ কেহ. উদ্যত অমল খড়ধারা 
ঘর অলবারার শ্ায় বহন করিতেছে । স্থানে স্থানে পরশু, প্রা, ভিন্বি- 
মু পাল, যষ্টি ও মুদগর অস্ত্রসমূহ শোভিত হইতেছে । ৯--৫। পতগ- 
রাজ গরুড়ের পক্ষবিধূননে বিকম্পিত বনরাজির স্তায় সম্বস্থল 
ই কম্পিত হইতে লাগিল; দিনকর-কিরণের স্তায় কনক-কঞ্টুকের 
কান্তিচ্ছটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। যোদ্বগণ পরস্পরের 
ছি মুখাবলোকনপুর্বক সকোপে আযুধনিক্ষেপ করিতেছে। কুদ্ধ যৌধগণ 
ঘর পরম্পরের প্রতি নিশ্চলভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছে ; দেখিলে ভিত্তি" 
ক্ষো্দিত চিত্র বলিয়া বোধ হয়। উভত় পক্ষীয় সেনাদয়ের স্থাপিত 
্ মধ্যরেখী অতিক্রম করিয়! কেহই যুদ্ধ করিতেছে না; চতুর্দিকে 
৷ অনিবার্য টন্য-ঝঙ্কারে লোকের আলাপ শুন! যাইতেছে না। 
কোন স্থলে যুদ্ধের পুর্ধেই যোধগণের প্রহারে বিশ্মিত হইয়া 
ুন্দৃভিধ্বনি ক্ষণকাল বিরত হইতেছে ; ( এঁরপ স্থলে যুদমর্ধাদা 
ক্র অতিক্রান্ত হইতেছে  যোধগণ সেই কারণে প্রধান 'সৈম্তগণকে 
ক্র অগ্রে ততপরে তদপেক্ষা হীনবল,--এইরপ ক্রমে সৈম্ত স্থাপন 
করিতেছে । প্রলয়বাত্যা উদ্বেল একার্ণবকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে 
যেমন, দৃশ্ঠ হয়, সেইরূপ উভগ় পক্ষের সৈত্যদলের মধ্য-প্রদেশে 
ছুই ধনুক-প্রমাণ স্থান, সেতুর স্ায় বিভক্ত (ফাক) হওয়ায় অতি 
ভীষণ দৃপ্ত হইতেছে! ৬--১০। ঘোরতর যুদ্ধ-ব্যাপার দেখিয়া 


উভধ পক্ষীয় অধিপতি চিন্তামগ্ন হইলেন; ভয়ে ভীরুগণের | 


্র হ্য়গুহা, বুধকারী ভেকের কঠত্বকের স্তায়, কাপিতে লাগিল। 
অসংখ্য সৈন্তগণ প্রীণ-সর্ধবস্ব-পণ করিয়। যুদ্ধব্য'পারে উদ্যোগী 
হইতেছে। ধনুর্দবগণ শরনিকর, আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ 
করিতেছে । আবার কৌন দিকে অসংখ্য সৈন্য অন্ত্রঘাত ও 
শরপতন নিশ্চল-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে । কেহ কেহ 
যুদ্ধোৎকণ্ঠীয় পরম্পর সকৌপে ভ্রভঙ্গ করিতেছে। পরস্পর 
সংঘর্ধণে ককের কটু-টঙ্কার নির্গত হইতেছে। বীর-যোধগণের 
কর্কশ-বচনানলে দগ্ধ হইয়া! ভীরুগণ নিজ.'নিজ গিরিকোটরে 
গমূন করিতেছে । দুর্বল যোধগণ পরস্পর যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন 
করিয়াই জীবনরক্ষায় সন্দেহ করিতেছে; হস্তী ও মানব" 
গণের স্কল লোম়ে ধুলি লাগায় তাহাদের অনগপুর্টি লক্ষিত 


স্তর হইতেছে। ১১--১৫। প্রথম প্রহার-বিলোকনে যোধগণ ব্যাকুল 
হইলে, ভধে সকলেরই কলরব নিবৃত্ত হইল; (ক্ষণকালমধ্যে )' 


স্থান নিদ্রান্রান্ত পুরীর স্তায় নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শঙ্খধ্বনি, 
ত্র তুর্যনিনাদ, দুন্দুভিধ্বনি সমুদয় নিবৃত্ত হইয়া গেল। ভূতল ও 
সরু আকাশ আচ্ছাদন করত ধুলিপটল, জলধরের স্তায় দুষ্ট হইতে 
লাগিল। ভীকু-যোধগণ সেনানায়ককে পশ্চতে পরিত্যাগ করিয়া! 
গলায়ন করিতে লাগিল। পরে চতুর্দিকে মংস্তাকার ও মকরাকার 
ব্যুহ নির্মাণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিল, তত্তৎস্থান ঠিক জাগরের 
সু হায় দৃ্ত হইল। পতাকাপুগ্ত উথ্িত হইয়া গগনতলস্থ 
উই তারকানিকর সমাচ্ছাদিত করিয়। তুলিল। হস্তিসমূহ শুণ্তাদণ্ড 
[ উত্তোলন করত নভোমগুলকে কাননের স্তয় করিল। ক্ষণকাল 
পরে আবার নিক্ষিপ্ত আমুধ-সকল তরল কান্তিপুর্ভে পক্ষবান্‌ 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির ধ্মৃধম্‌ শব্দে 
গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।  ১৬__২০। চক্রাকার-ব্হকারী 
যোধগণ হূর্বন্ত বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিতেছে) দেখিলে বোধ 
উট হয়) যেন হরগ্ দানবগণকে- আক্রমণ করিতেছে । কোথাও ব। 
| যেধগণ গকড়ব্যুহ নিক্মাণ করত নাগগণকে (নাগ--সর্প ও গজ) 








৯১৭ 


বিতাড়িত করিতেছে । কৌন স্থানে ঠ্রেনব্যুহরূপী সৈষ্ঠ- 
নিবাস হইতে তারধ্বনি নির্গত হইতেছে। পরস্পর যোধগণের 
তুজাস্ফোটে ভুরি ভূরি সেনা নি£শেে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইতে 
লাগিল। বিবিধ ব্যুহবিন্টাস হইতে বীরগণের উচ্চধ্বনি নির্গত 
হুইতেছে। কোথাও বীরগণ কর দ্বারা উত্তোলন করিস 
মু্গরসমূহ বিদুর্ণিত করিতেছে। শ্ঠামবর্ণ অস্ত্রজালের কান্তি- 
চ্ছটারপ জলদপটলে হৃরধ্যদেব শ্ঠামবর্ণ হইয়া গেলেন। 


| অনিলাহত পল্যুল-তুণ হইতে যেমন শব্ধ নির্গত হয়, সেইরূপ 


তথায় নিক্ষিপ্ত শরসমূহের 'সৃত্হৃৎ্ণ ইত্যাকার শব নির্গত হইতে 
লাগ্সিল। সেই উভয়পন্ষীয় সৈত্তদবয়, কক্সান্তকালীন পুক্কর-আবর্তক 
প্রভৃতি মেঘের স্তায়, প্রলয়বাধু-বিক্ষোভিত একাকার অর্ণবের 
স্ঠায, সদ্যঃকর্তিত সুমেরুপর্ববতের পক্ষদয়ের স্ায়, বায়ুবিধুনিত 
কজ্জলপর্কতের স্ঠায় ও পাতালকুহর হইতে ভউর্দাত গাঢ় 
অন্ধকারের স্ঠায় ভীষণদৃশ্ত হইল । 'দেখিয়া বোধ হইল, যেন 
লোকালোক পর্বত মহানরকসমূহ ভেদ করিয়৷ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ 
হইয়াছে এবং তদীয় তট সকল, উত্মত্তের স্তায়, নৃত্য করিতেছে। 
সেই রণস্থলে বিচলিত কুস্ত, মুল, অসি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রে 
কিরণজালে শ্ঠামবর্ণ দিনকর-কিরণন্্রপ অগাধ জল-প্রবাহ 
অনন্ত প্রবাহ দ্বারা এই ভূবনমগ্ুলকে যেন অচিরে একার্ণৰ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ২১-_-২৮। 


দ্বাত্রিংশ সর্গ অমাপ্ত ॥ ৩২ ॥ 
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রাম বলিলেন,_ভগবন! এ ফুদ্ধব্য/পার আমার নিকট 
সংক্ষেপে বর্ণন করুন; আপনি যাহ! যাহ! বর্ণন করিলেন তাহাতে 
আমার ও যুদ্ধব্য/পার অতি শ্রুতিহ্থখকর বলিয়! বোধ হইল। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_অনন্তর সেই দেবীদ্ন্ধ সেই সংগ্রাম দেখিবার 
নযিত্ত অত্যসন্ষল্সে কম্পিত মনোহর বিমান আকাশে নিশ্চলভাবে 
স্থাপিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। এ সময়ে বিপক্ষ- 
পক্ষ হইতে প্রলয়-শাগরতরঙ্গের স্তাষ় সৈম্ত আগিয়! নির্ভয়চিত্তে 
প্রহার করিতে আবরম্ত করিলে, লীলাপতি ( বিদুরথ ) তাহা স্থ 
করিতে ন| পারিয়া পর্বতের তটদেশে শিলাক্ষেপের স্তায়, 
বিপক্ষবক্ষে মুদগরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রলয়ার্ণবের 
্তায় উভয়পক্ষীয় সৈশ্দল -আসিয়। শস্্ নিক্ষেপ করিতে আর্ত 
করিল; বিদ্যুতের স্তায় প্রভাশালী নিক্ষিপ্ত শাণিত শস্ত্- 
সমূহ হইতে অগ্রিস্কুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল ।১--৫। আকাশে 
প্লবযান শত্্রসমুহের তরল ধারাগ্র দ্বারা নতস্তল রেখাস্কিত হইল। 
চতুর্দিকে ধনুকের টক্কর শরসমূহের কণকণাশব্দ শ্রুতিগোচর 
হুইতে লাগিল। কোন স্থানে . বীরগণের হুঙ্কারধ্বনির সহিত 
মিশ্রিত ঘর্ঘরধ্বনি উ্িত হইতেছে । শরধারাসমূহে প্রতিবিস্থিত 


 ভাক্করকিরণাবলি, বিতানের- স্তায়, দৃশ্ত হইতেছে। . যোধগণের 


বর্ম হইতে টঙ্কারধ্বনির সহিত. অগ্নি্ষুলি্দ উিত হইতেছে। 
নভস্তলে উউভীয়মান হেতিসমূহরূপ বিহগশ্রেণী পরস্পর আঘাতে 
ছিন্নভিন্ন: হইতে লাগিল । - বীরগণের  বাহুবৃক্ষের জঞ্চালনে 
গগনমণ্ডল অরণ্যের স্তায় দৃশ্ঠ: হইল। :. কা্মুকের ক্রেঞ্কাররবে 
বিমানচারীদিনের .অগনাগণ ভয়ে পলায়ন “করিতে লাগিল। 

রর 
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কৌন স্থানে, বা নখানধি যুদ্ধ কযিয়া পরস্পর অঙ্গি' কর্ণ, 


৭৮ ৬28 *০ 
চতুদ্দিকে হলহল ধ্বনিতে মেঘগর্জনধ্বনি, ভ্রমরধ্বনির ভ্যার, অল 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘেমন নির্বিকল্প সমাধিকালে 
কোন বাহ শব্দ শুন! যায় না, সেইরূপ সেই সংগ্রামে ত্ররূপ 
ধ্বনি-ব্যতীত অন্য কোন শব্ধ শ্রতিগোচর হইল না। ৬-_১০। 
নারাচ-ধারাগ্রের আঘাতে শৃরগণের উত্তমান্গ-প্রদেশ ছিন্ন হইতে 
লাগিল। পরস্পরের স্বন্বঘর্ষণে বর্ম্সমুহের ঝাঁন্‌ ঝন্‌ শব্ধ হইতে 
লাগিল হেতি-অস্ত্রসমুহের সঙ্বর্ধজনিত কটুরব বীরগণের 
হস্কারধ্বনিতে প্রতিহত হইতে লাগিল। শ্ত্রধারা-তরঙ্গসমূহ 
উত্থিত হইয়া! সমুদয় দিত্বগ্ডল, মেথের স্তায়, আচ্ছাদন করিল। 
হেতিসমুছের সঙ্ট্রে অতিপ্রবল ঝান্ঝন্‌ ধ্বনি নির্গত হইতে 
লাগিল। বীরগণের পরস্পর তুজ'ঘাতে চটচট ধ্বনি উত্থিত 
হইতে লাগিল। কোষ-নিফাঁশিত খরডগসমূহ হইতে - 'সন্সন্‌ঃ 
বুব নির্গত হুইতে লাগিল। কাম্মুকনির্গত শরসনূহের পথে খরখর 
ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল । ছিন্নকণ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রাণনিগমের 
সহিত কণ্ঠ হইতে ধক্‌ ধক করিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। 
আহত ব্যক্তিগণের ছিন্ন বাহু, মস্তক ও খড়ীধারায় আকাশদেশ 
অবকাশশুন্য হইল। ১১--১৫। পরম্পরস্বর্ষে বীরগণের 
কঞ্চুক হুইতে অগ্বিস্কুলিঙ্গ নির্গত হইয়া, লোকের মস্তক স্পর্শ 
করিতে লাগিল। কোন স্থানে নিপতিত অসি-সমূহ হইতে 
বিকট ঝান্ঝন্‌ শব্ধ নির্গত হইতে লাগিল কুস্তান্্র দ্বারা আহত 
মাতনগণের দেহ হইতে তরঙ্গের স্ায়, রক্তপ্রবাহ নির্গত হইতে 
লীগিল। কোন স্থানে হপ্টিদন্তনিষ্পিষ্ট হইয়; জনগণ তারহ্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিল । মহা! মুলাঘতে পিষ্ট ব্যক্তিগণের 
করুণ নিনাদ কোথাও শ্রুত হইতে লাগিল। আহত বীর- 
গণের শিরঃকমলসমূহে আকাশদেশ সমান্থন্ন হইল। কৌথও 
নভোমও্লে. বুহদাকার ভূজগ্গের স্যার আহত যোধগণের ছি্ন- 
বানুসমুহ উৎপতিত হইল। জলদমাল! ধুলিসমাচ্ছন্ন হইল। 
কৌন স্থানে অস্ত্রহীন জনগণ কেশাকেশি যুদ্ধ আরন্ত কবিল। 
নাসিকা 
ওষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কোথাও ছিন্নাযুধ 
মহামল্লগণ তিরস্কার ও বাহুযুদ্ধ বারা জয় লাভ করিতে লাণিল। 
৯৬__২০। উন্মত্ত মাতন্বগণ যখন রণাহত হ্ইয়; নিপতিত, 
হইতেছিল, তখন ধাবনাক্ষম, হুর্ব্ল যৌধগণ বিকিম্পিত হইয়া 
মহীতলে লুন্িত হইতে লাগিল। রখচত্রক্ষু্র প্রণালী দ্বার! 
রক্তনদী প্রবাহিত হইল। স্থানে স্থানে উদিত: ধুলিপটলে 
/আকাশদেশ নীহারাচ্ছন্ন বলিয়া! বোধ হইতেছিল। স্থানে স্থানে 
আুধসমূছ বিস্ফারিত হইয়া! দীপ্তিমান হুইতেছিল ; কোন. কোন 
স্থানে মেঘধ্বনি সৈম্তগর্জন্রে সহিত মিশ্রিত হইল; প্র স্থলে 
বীরসংক্ষয় দেখিলে বোধ হয়, যেন মৃত্যু বিকট হাম্ত কুরত জীব- 
সমুহ চর্ধণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বড় বড় পর্ব্বতের ন্তায় 
বৃহ্দাকার হস্তিসমূহ সগর্বে গর্জন করত মেঘগর্জনকে পরাভূত 
করিতেছিল। চক্র, শক্তি, খষ্টি ও মুদগরান্্র দ্বারা বৃক্ষ, সর্ত ও 
তটপ্রদেশ সমীচ্ছন্ন, হইল” স্থানে স্থানে যোধগ্গণরূপ পর্ধরত- 
মেখলাদেশ. বাণসমুহরূপ উর্ণাততন্ত ( মাকড়সা-জাল ) দ্বারা 
আচ্ছাদিত হইয়া গেল। যোধগণের উড্টীন পতাকাবন্ত্র ও 
চামরসমূহ মেধগমনাগমনে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইল। ক্ষেপণীন্্-. 
বিমুক্ত পাষাণ ও চক্তসমূহের নিপাতে খেচরশ্জন্তগণ বহুদূরে 
পলায়ন করিতে লাগিল |. ২১--২৫। কোথাও বা মরণভয়ে 
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ব্যাকুল ছিন্নাঙ্গ যৌধগণ রোদন করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে : 
কুঠারাঘাতে যোধগণের মস্তক বিদীর্ণ হইল। -খড্জাসমূহ : 
বহুদূর আকাশে উথিত হওয়ায় বোধ হইল, যেন আকাশ ; 
তারকাময় হইয়াছে । বলপুর্বক নিক্ষিপ্ত শক্তি-অস্ত্রসমূহ ছারা 1 


হস্তিসমূহ বিদারিত হইল । আব:র স্থানে স্থানে বেতাল-ললনাগণ 3 


সৈশ্তগণের উপরে মুদগরনিক্ষেপ করিতে জাগিল। শুরগণ কতৃক 
গগনোতক্ষিপ্ত তোমরান্ত্রনিকর, ছোরণের শ্ঠায়, শোভিত হুইম্বা 
উঠিল। কোন স্থানে ভূযুস্তী-অন্ত দ্বারা ভগ্ম খড়ীসমূহের . 
খণ্ড সকল আকাশের কেশবৎ 
নভোমগুলে উৎক্ষিপ্ত কুস্তান্্সমূগ স্বীয় কান্তিচ্ছটাষ দ্রাঝাগ্রিদ্ধ 
ব্থবেনের শোভ! ধারণ করিপ। কোথাও বা রাজগণ ব্ব শ্ব 
সৈনিকগণকে খড়গ ও ঝষ্টি অস্ত বর্ষণ করতে দেখিয়া তাহাদের 
শৌধ্য-সম্মানন| করিলেন। কোথাও বা অগ্মরাগণ শুলনিক্ষিণ্ 


মৃতপ্রায় শৃরগণের গ্রহণে উদ্যম করিতে লাগিল। ২৬৩০1 : 


গৃদারূপ তুষারপাতে কেরুরধারী ভটগণের মুখকমল বিশীণ হইয়া 
গেল। প্রাসসান্ত্ দ্বার! সহ! পিষ্ট হইয়া! কোন স্থানে যোধগণ 
হীনচেষ্ট হইয়৷ পড়িল। কোথাও চক্র ও ক্রুকচান্ত্রেরে আঘ'তে 
অশ্ব, নর ও হস্তিগণ ছিন্ন হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে 
পরশ্ু-অস্ত্রমমুহের তপে সমদ গজগণ নিপতিত হইল। 
কোথাও ব! প্রবলপরাক্রম ভটগণ বুহৎ যষ্টি লইয়া লম্ফ প্রদান 
করিল। ক্ষেপণীবন্তরমুক্ত পাষাণসমূহের নিপাঁতে পতাকা, রথ ও 
বৃক্ষসমূহ সম্পিষ্ট হইয়া গেল্গ। যোধগণের শিরোভুষণ পদ ও 
ছত্রস্মৃহ করবাল দ্বারা ছিন্াগ্র হইল। কোথাও বা সন্গিহিত 
ছিমসুদ্ী আসন্মৃত্যু যোধগণের আলিঙ্গনে সন্মুধস্থ যোধগণ 


পতিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী জনগণ সম্পিষ্ট হুইক্কা গেল। কোন 


স্থানে. হস্তিপকদিগের অন্কুশাধ'তে আহত হইলেও, যুদ্স্থিত 
বীঃগণ আহাদের হস্তিসমুহকে পরাজুখ করি! নিক্ধাশিত করিতে 
লাগিল । ৩১--৩৫। পরশু-অস্ত্রের আঘাতে কোথাও মত্তহস্তী 
নিপতিত হইল। কোথাও যুদ্ধবিশারদ বীরগণ পাশ অস্ত 
লইয়া স্বামি-বিয়োগে কাতর হুইয়! যুদ্ধ করিতে লাগিল! কোথাও 
জনগণ বিপক্ষগণের ক্ষুরিকান্ত্ের আখাতে বিদীর্ণকুক্ষি, ভিন্নহদয় 
হইয়া নিপতিত হইল। বীরগণ ত্রিশুল লইয়া, শঙ্করের স্তায়, নৃতয 
করিতে লাগিল । ধনুদ্ধারী যোধগণ মধুর অক্ষুটধ্বনি করত ধাবিত 
হইতে লাগিল। কোথাও যোধগণ ভিন্দিপালরূপ কেশর . সমুন্নত 
করিস, সগর্কের হঙ্কারধ্বনি করত নৃমিংহবেশধারী নটের ন্ঠায়, 
দৃষ্ট হইতে লানিল। স্থনে স্থানে প্রবল যোধগণ মল্লগণের 
ব্তমুষ্টি দ্বার! নিম্পিষ্ট হইয়৷ গেল। বিক্ষপ্ত পটটিশ অস্্রসমূহ 
নভোমার্সে, স্টেনপক্ষীর স্তায়, উৎপতিত হুইতে লাগিল। কোন 
স্থানে বিপক্ষগণের অস্কুশাস্ত্র দ্বারা প্রবল বীরগণ, রখ, হস্তী, 
অশ্ব ও পতাকাধমুহ আকৃষ্ট হইল। কোথাও বা কুলাচলব উন্নত 
শত্রেগণ হলযুদ্ধে কতক হত ও আহত হইতে লাগিল। ৩৩---৪০ | 
তালতরুর স্টায় উন্নত পুরুষগণ কুদ্রালান্ত্র দ্বারা রণভুমি উন্মুলিত-ও 


সমীকৃত করিল। পর পর নিক্ষিপ্ত বাণদ্য় যতদুর যাইতে পারে, 


ততদুর যুদ্ধভূমি-বিস্তারার্থ লোকসমূহ ও পাষাণসমূহ- উৎসারিত 
করিতে লাগিল। ভ্রেকচাস্ত্র উতদব পার্শ্ব ছার মত্তমাতঙ্ঈগণ ছিন্ন 
ভিন্ন হইতে লাগিল। সংগ্রামরূপ উদৃখলে যুষলাস্তর দ্বারা! যোধগণ- 
রূপ তুল চূর্ণ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অন্ত্রূপ শৃঙ্খল ছারা 
সৈ্গণরূপ বিহঙ্ম বদ্ধ হইতে লাগিল এবং তাহারা নিশিত 


প্রতীত হইতে লাগিল। | 









| 
| 


উত্পভি-প্রকরণ। 


 শরধারিধারী যোধগণ কর্তৃক খ্জী দ্বারা বৈবস্বত-ভবনে নীত 
 হুইল। স্থানে স্থানে ব্যাপি জন্তগণ যুদ্ধনিপতিত বীর যোধগণকে 
: একে একে লইন্ব! যাইতে লাগিল । অর্দমৃত যোধগণ চীৎকার ধ্বনি 
করিতে লাগিল । কোথাও বা যোধগণ অন্ুষ্ঠখ দ্বারা পুঙ্থাকর্ষণ- 
ুরব্ক শর নিক্ষেপ করিল, আহার শবের সহিত অগ্ঠ শব্দ 
মিশ্রিত হওয়ায়, মরিচমিশ্র ব্যগ্তুনের স্যায়, হুমধুর হইয়া উঠিল। 
সৈম্তগণ কর্তৃক শিক্ষিপ্ত কুস্তাগ্ি দ্বার! পঞ্চ হইয়া যোধগণ আম়ুধ 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; সৈশ্ঠনিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্ির উত্তপ্ত অঙ্গারে 
কাহারও বা চক্ষু দ্ধ হইতে লাগিল । কোথাও ঝা সৈম্তগণ কুন্ত 
করি! বিষবারি নিক্ষেপ করিল ; তআহাতে বিপক্ষ সেন্তগণ বিশীর্ণ 
.হুইয়া গেল। স্থানে স্থানে বীরগণরূপ মেঘমালা নারাচ-মস্্ররূপ 
জল বর্ষণ করিতে লাগিল; কোথাও ব! কবন্ধগণ ময়ূরের হ্যায় 
নৃত্য করিতে লাগিল; কোথাও বা অচলাকার মাত্গগ্ণ বেগে 
বিগরণ করিতে লাগিল। অতএব ত্র রূণস্থল যেন কল্সান্তকালের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪১--৪৭। 


্রয়ন্ত্িংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥ 





চতুস্ত্িংশ অর্গ। 


ক্রু: বগ্ঠ কহিলেস,--অনন্তর যুদ্ধেচ্ছু রাজগণ, অন্যান্য যোধগণ, 
মন্তিগণ ও আকশমগ্ুলস্থ দর্শকব্ন্দের এইরূপ বাক্য শুন! 
যাইতে লাগিল ;-_শুরগণের ছিন্নমস্তকে আকীর্ণ হওয়ায়, এই 
& সংগ্রামভূমির নভোমার্গ, চলিতগদ্ বিহঙ্গ“মৃহাচ্ছ সরোবরের 
চায় ও তারকারাজি-সমৰ্বিতের স্তায়, শোভিত হইতেছে । 
প্রদেখ, বহমান সমীরণ রক্তবিনদুনিকবে, দিন্দূরের ভ্তায়। অরুণর্্ণ 
সহওয়ায় মধ্যাহুকালে এই দিঝাকরকিরণ ও মেঘমাল! সন্ধাকাল- 
ইবং লোহিতবর্ণ প্রতীত হইতেছে । (কোন ব্যক্তি মান্ত ব্যক্তিকে, 
প্রি জিত্ঞাস। করিতেছে ) তগবন্‌! এ কি সহসা-আকাশ পলালময় 
সু তপু ) হইল কেন? (সে উত্তর করিল) না, ইহা গল'ল 
ক্রনহে, ইহ। বীরগণের বিক্ষিপ্ত শরনিকর। কেহ কেহ বীরগণকে 
্রকহিতেছে, এই রণভূমিতে যত রেণু রুধিরসিক্ত হইয়াছে, যুদ্ধহৃত 
বীরগণ তত সহত্র বসর স্বর্গে অবস্থান করিবেন। ১-৫| ওহে 
বীরগণ! তোম্রা ভয় করিও না, ওঁ যে নীলোৎপলদলকান্তি 
স্ত্রিশ দ্েখিতেছ, উহা নিস্থিংশ নহে, উহা বীরদর্শনাগত। 
উলক্মীর নয়নবিভ্রম। নভশ্চন্রগণ কহিতেছে, হে বীরগণ! 
ন্দর্প দেব, তোমাদিগের আলিজনে উৎহকা হুরহুন্দরীগণের 


্রমদ-নযনে দৃষ্টিপাত ও মধুরভাবে গান. করত নৃত্য করিতে প্রবৃত 
ফ্িইঘাছেন। কামিনী যেমন ঢৃষ্টিবিলাসে প্রিয়তমকে নিহতপ্রায় 


রর, সেইরূপ এই সেনাপতি কঠিন কুঠার দ্বারা প্রতিপক্ষ সৈহকে ্‌ 


্রিংত করিতেছে । ৬--১০। কোন যোধ কহিতেছে, স্ৃ্ধ্গ্রহণ- 
মগ্ন যেমন রাহুকে অৃর্ধ্ের নিকটে লইয়া! যায়, হায়! সেইরূপ 
্দীয় পিতার উজ্ভ্বল-কুণ্ডল-সম্তে মস্তক, ভল্লান্ত্র দ্বারা হৃর্ধ্ের 


টে নীত হইতেছে! ( আবার কেহ কহিতেছে) দেখ, উর: 
হু এক যোদ্ধ। পাদবিলম্বী শৃঙ্খল! দ্বারা আবদ্ধ স্থূল পাষাণঘয়ের. 





৯৯" 


সহিত চিত্রদণ্ডনামক চত্রান্তর ঘুরাইতে থুরাইতে সবেগে, যমের 
যায়, দক্ষিণ দিক্‌ হইতে আমিতেছে এবং চতুদ্দিকে সৈশ্যসংহার 
করিতেছে ১ আইস, আমর! যেমন আসিয়াছি, অমনি ফিরিয়া 
যাই। এ দেখ, রণাঙ্গনে তালৃক্ষের স্য় সমুন্নত কবন্বগণ নৃত্য 
করিতেছে, উহাদের সদ্যোনিকৃত্ত মন্তকের গর্তে কন্কপক্ষিসমূহ 
রক্তপানার্থ বসিতেছে। দেবগণের স্ভাতেও পরস্পর কথোপ- 
কথন হইতে লাগিল,-:কোন্‌ বীরগণ কখন কিরূপে লোকাত্তর- 
গত হইবে? ১১--১৫। হায় হাঁ, এ সেনাগণ, নদীর ন্তায়, 
মতস্ত-মকরব্যহ সমেত আসিতেছিল, সহসা বিষম গোদ্ধা আসিয়া 
সাগরের স্তায়, উহাদিগকে গ্রাস করিল। করিগণের গগুদেশে নারাচ 
অস্তর-সমূহের ধারা পতিত হওয়ায়, বোধ হইজেছে, যেন পর্ব্ত- 
শিখরে স্থুল বারিবিনু বৃষ্টি হইতেছে। কুস্তাস্তে ছন্নমস্তক ধেন কোন 
ব্যক্তি “হায়, কুস্াস্ত্রে আমার মস্তক লইয়৷ গেল” এই বলিতে 
বলিতে তাহার মস্তক আকাশে উডডীন হইয্কা, ন্বর্ীয় উৎসব 
সন্দর্শনে “আমার মস্তক জীবিত আছে” এই গ্রকার বিহগের 
তায় শব্দ করিল। 'এঁ যে সৈল্ত আমাদিগের প্রতি যন্ত্রপাষাণ 
নিক্ষেপ করিতেছে, উহাকে বলপুর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। ১৬__১১। 
এ দেখ স্বামীর যুদ্ধাগমনের পুর্বে পতিব্রতা বীরনারী দেহত্যাগ 
করিয়া স্বর্গের অগ্দরা হইয়। অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে তাহার 
স্বামী রণে দেহত্যাগ করিষ্া, দেবতাবাপন্ন হইয়া আসিতেছে 
দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছে । এ কুন্তাস্সমৃহ আকাশ- 
মগ্ডলে উদিত শ্বর্গপর্ধযস্ত এইরূপতাবে বিকীর্ণ হইতেছে, যেন 
বীরগণের স্বর্গে আরোহণের সোপানপডিক্ত হইয়াছে। ও যে 
কমিনীকে স্বর্ণে বিভুষিতঙ্গ যুদ্ধহত স্বামীর বক্ষঞ্থলে মুত 
দেখিয়াছ, এক্ষণে সে দেবনারী হইয়। স্বর্গে ভর্তীর - অন্বেষণ 
করিতেছে । যোধগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে,_- হায়! হায়! 
মহাপ্রলয়কালে সাগরতরন্দে হমেকগিরি যেমন আহত হয়, 
সেইরূপ বিপক্ষ যোধগণ দৃঢ় যুষ্টি দার! আমাদের সৈষ্ঠগণকে 
আহত করিতেছে। হে মুডঢ়গণ! সন্মুখে গিয়া যুদ্ধ কর, অর্দমূত 
ব্যক্তিগণকে অপদারিত কর। হে অধমগণ! করকি? এই 
আস্মবীয়গণকে পদদলিত করিতেছে কেন? (অস্তরীক্ষে নতগ্রগণ 
কহিতেছেন) এ দেখ, ভটগণ দিব্যশরীর প্রাপ্ত হুইয়! কেশ- 
বন্ধনব্যগ্র। উৎকন্িতা অপ্নরাগণের পার্থে অবস্থান করিতেছে। 
ুদ্ধহত. বীরগণ আমিলে অপ্দরাগণ বলাবলি করিতেছে, ইনি 
দুর হইতে আসিয়াছেন, ইহাকে বিকাসি-নুবর্ণপদ্মসমদ্ষিত হুচ্ছার় 
তটীতে লইয়।. গিয়! শীতল-শলিল ও ব্যজনানিল দ্বারা হুস্থ 
কর। ২০-_২৬। ন্ভশ্চরগ্রণ কহিতেছে, এ দেখ, বিবিধ অস্ত দ্বারা 
বিচুর্ণিত অসংখ্য নরাস্থি আকাশে উখিত হইয়া কণৎ কণত 
শব করত বিপারী তারকারাজির স্তায়, শোভিত হইতেছে। 
এঁ আকাশে জীবন-বাহিনী নদীর প্রঝাহিত শরনিকররূপ জলের 
মধ্যে চক্রর্ূপ আবর্তস*ূছ এইরূপ ঘুর্ণিত হইতেছে যে, উহ্ঠুতে 
পর্বত সকলও পতিত হইলে ধুলিরপে পরিণত হইয়া পদ্ধিলভাব 
ধারণ করে। আকাশে গ্রহপথে বীরভূভূদগণের মন্তকসমূহ 
পদ্দের ত্তায় ভ্রমণ করাপ্, নতোমগ্ডল বিচলিত-পদ্মসরোবরের সাম্য 
ধারণ করিয়াছে। কারণ আয়ুধকিরণরূপ লঙান!লে অগিদলরূপ' 
কণ্টকসমূহ সংলগ্ন হইয়াছে। পতাকাপট ঠিক মৃণালের স্তায় 
হইয়াছে, শিলীমুখ ( ভ্রমর ও বাণসমূহ ) ভ্রমণ করিতেছে। 
পর্বতে পিগীলিক! যেমন লীন থাকে ও কান্তবক্ষে কামিনী 








১০০ 


যেমূন বিলীন থাকে, হী দেখ সেইরূপ রাশীকৃত মৃত হস্তিসমুহের | 
মধ্যে যুদ্ধভীরু ব্যক্তিগণ বিলীন অর্থ পলাস্িত বৃহিয়াছে। ূ 
প দেখ, বিদ্যাধররমণীদিগের অলকোল্লামী অপূরব্বসৌন্বর্যশালী 
প্রির়তমের অযাগমন্চক সমীরণ বহিতেছে 1 ২৭৩২ । 
ছত্রসমূহ উভটীন হওয়ায় নভোমণ্ডল চক্দরময় হইয়াছে। বোধ 
হইতেছে, যেন বিজয়ী বীরগণের মুর্তিমান কীর্তিচন্দেই 
গগন্তন প্রীরূপ শ্বেত্হত্র-সন্কুল দ্রেখাইতেছে। এ দেখ, আহত 
ভটগণ মরণরূপ হুচ্ছার অবসানেই নিজকর্মরগ শিল্পী দ্বারা 
নির্মিত অমরদেহ, ন্বপ্রলন্ধ পুরীর স্তাক্। নিমেষমধ্যে লাভ 
করিতেছে। আকাশ-সাগরের মধ্যে শুল, শক্তি, খষ্টি, ও চক্র 
অস্ত্রসমুহের বর্ষণে এ আকাশ-সাগর যেন মতগ্তমকরসন্জুল ও 
অসন্তোষশীল ব্যক্তির স্ঠায় ব্যগ্র অর্থাত চঞ্চল হইতেছে। 
শরনিকর দ্বারা কর্তিত শ্বেতচ্ছত্রসমূহ, কলহৎসশ্রেণীর স্তাঁ়, 
আকাশে উদ্থিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন আকাশ লক্ষ লক্ষ 
পুর্ণচন্দ্রমণ্ডলে আবৃত। আকাশে উডভীন চামরসমূহ বায়ু্চালিত 
তরক্গমালার সুষমা ধারণ করিয়াছে । ৩৩--৩৭1 হেতি অস্ত্রে 
বিদলিত ছত্র, চামর ও পতাকানিচয় আকাশে উত্থিত হওয়ায় 
বোধ হইতেছে, যেন আকাশরপ ক্ষেত্রে যশোরূপ শালিধাস্ঠপডিক্ত 
বপন করা হইয়াছে। হে ক্ষেমাস্পদগণ! এ দেখ, এ যে শক্তি- 
অস্ত্রসমূহ আকাশে আসিতেছিল, শলভে (পঙ্গপালে ) যেমন শস্ত- 
শোভা নষ্ট করে, সেইরূপ ক্ষণকাঁলমধ্যে এ শক্তিসমূহ শরবর্ধণে 
বিনষ্ট হইতেছে । বাছদণড প্রসারিত করিয়া যোদ্ধা কতৃক বর্ধা- 
চ্ছাদিত বিপক্ষদেহে খর়্াঘাত করায় এ যে ছটাঁৎ করিয়া শক । 
হইল, উহা! সৃত্যুরই হুঙ্কারধ্বনি। এই জনসমূহের ক্ষয়কালে । 
হেতি অস্ত্ররূপ ক্ান্তবায়ু দ্বারা আহত এ নাগগণ পর্বতের তায়, | 
দন্তরূপ নিঝ্রবারি বিসারিত করত ভগ্র (মৃত্ত, বিদীর্ণ) হইয়৷ 
যাইতেছে। হায় হায়, এ রখসমূহ নায়ক, সারথি, অস্ব ও চক্রের 
সহিত রক্তরূপ মহাহুদে নিমগ্ হইয়া! রুদ্ধগতি হওয়ায় ছটফট 
করিতেছে। খডগাঘাতে যোধগণের কর ও বর্ম হইতে যে টক্কার 
ধ্বনি নির্গত হইতেছে, উহা! টক্কারধবনি নহে, কালবাত্তি নৃত্য 
করত রূণবীণা বাজাইতেছেন, তাহারই ত্র শব্দ । ৩৮--৪৩। 
নিহত নর, হস্তী ও বাজী হইতে যে রক্তপ্রবাহু গলিত হইতেছে, 
&ঁ দেখ, রী রক্তবিন্দুসিক্ত বায়ুতে চতুর্দিক্‌ লোহিতবর্ণ হইয়! গেল। 
অন্ত্রসমূুহের কিরণে নভোমণ্ডল জলদময় ও ভগবতী কালীর 
কেশকলাপের স্তায়, শ্তামল হইয়াছে। এঁ আকাশে কলিকাকার 
শরসমূহ, পুষ্পমালার ্তায়, উন্মীলিত হইতেছে; দেখিস বোধ 





, হইতেছে, যেন মেঘে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে। সমুদয় ভূতল 


ও অন্ত্রজাগ রক্তাক্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন জগৎ অগ্থিময় 
হইয়াগিয়াছে। যোধগণের হস্ত হইতে ভুষুণ্তী, শক্তি, শুল, 
অমি, মুল ও প্রাস অস্্রসমূহ পরস্পর ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুদ্দিকে 
নিপত্তিত হইতেছে। : শবপ্রযুদ্ধপদৃশ সেই যুদ্ধ আমার দৃষ্টিগোচর 
হইল। স্বপ্রযুদ্ধের বীরগণ প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াহীন, একমাত্র বীররূগী ) 
জাগ্রদবস্থায় সেই স্বপ্রবীরগ্রণের বিনাশক রাক্ষসী মায়ার স্তায় সেই 
যুদ্ধচেষ্টাও অলীক। আবেশবশে সে অবস্থায় আত্মপ্রজ্ঞর স্ুর্তি 
হইয়া থাকে। তন্্প এই যুদ্ধের এক পক্ষের বীরগণ নিস্পন্দ 
এবং বিপক্ষের" কোন প্রধান বীর তাহাদিগকে অধিকতর প্রহার 
করিতেছে, এজন্য সেই বীরবরের কার্য রাক্ষমীমায়াসদৃশ, অন্যান 
যোদ্গণেয বুদ্ধি ক্রোধাবিষ্ট। এই রণস্থল হইতে অনবরত 


ক. 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


পরস্পর প্রহারনিবন্ধন ঝান্ঝান্‌ শব্দ নির্গত হওয়ায়, বোধ হইতেছে, 
যেন রণতৈরব, জনক্ষয়ে হুষ্ট হইয্ব। গান করিতেছে। চতুর্দিকে 
ুর্ণ-কিচুর্ণ অন্তরসমুহ পতিত হওয়ায় এই রণপমুদ্র যেন বালুকীময় 
হইয়া গিয়াছে এবং এই রণসধুদ্ধে ছিনভিন্ন ছত্রপমূহ তরে স্তায় 


শশী শির 


ষ্ট হইতেছে। ৪৪_-৫০। চতুর্দিক্‌ হইতে উথিত রণতুর্ধ্ের 


হুমধুর নিনাদ-প্রতিধ্বনিতে দিক্পাললোক পধ্যত্ত পরিপূর্ণ করি- 
তেছে। এই সংগ্রামস্থানরূপপর্ত পরস্পর প্রতিকুলতাবে 
প্রচলিত উভয়পক্ষীয় সৈম্তগণরূপ পক্ষদ্বয় দ্বারা, প্রলরকীল উপ- 
স্থিত হওয়ায়, যেন আকাশে উড়িতে প্রবৃত্ত হইতেছে। বাণসমুহ 
বিপক্ষদিগের বর্ষে পতিত হইয়া বিফল হওয়ায়, বীরগণ পরস্পর, 
বলিতেছে,-হায় হায়, ক্রেস্কার-রবে ঘনুর্ভ্যা হইতে নিঃস্ত 
আমাদের শরনিকর অতিকঠিন বিপক্ষদিগের বর্দব ভেদ করিতে 
পারিতেছে না, পরন্ত শর বন্ধে আঘাতে বিছ্যচ্ছটায় অগ্রিস্কুলি্গ 
নির্গত হওয়ীয় তপ্ত হইয়া অবশেষে পর্বতশিল! তেদ করিতেছে । 
ুদ্ব-পরিশ্রান্ত কোন ব্যক্তি তারৃশ কৌন বন্ধুকে কহিতেছে”-“হে 


ুদ্ধবিশ্রান্ত মিত্র! জ্বলদনলসদৃশ এ শরনিকর আসিয়। যাবকাল-. 


মধ্যে আমাদের শরীর ভেদ না করে, তাহার মধ্যেই সুর আইস, 
আমরা পলায়ন করি। এই চতুর্থ প্রহর যমদ্দিনবৎ লোকক্ষয়ে 
প্রবৃত্ত, এক্ষণে আমাদের আর থাকা উচিত নহে। আমার 
হিতকথ শ্রবণ কর। ৫১_-৫৩। 


চতুস্তরিশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ | 


পিপীস্প 


পঞ্চত্রিৎশ সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_রাঘব ! সেই: সংগ্রামসাগর ক্রমশঃ উন্মত্ত 
ও ভীষণ হইয়া উঠিল, উর্দিমালার ন্ায় তথায় অশ্ব সকল সঞ্চলিত 
হুইতে লাগিল। দেই সংগ্রামসাগরে ছত্রসমূহ ফেনগটলের 
্তায়, শুভ্র শরনিকর শফরীসমূহের স্তায় ও অশ্বারোহী সৈ্তগণ 
মহা তরস্ের স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিবিধ আযুধরূপ নদীপ্রবাহ 
প্র সাগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়৷ প্রবাহিত হইতে লাগিল $ তন্সধে 
নিপতিত সৈন্ঠসমূহ আবর্তবৎ ঘুর্ণিত হইতে লাগিল । এ সাগরের 
অভ্যন্তরবন্তাঁ মাতঙগণ, মন্দরাদি পর্বতের স্তায়, শোভা পাইবে 
লাগিল। ধুর্ণমান চক্রসমূহরূপ আবর্তের মধ্যে নিপতিত ছি 
মুণ্ডসমুহ আবর্তপতিত তৃণের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ফুঁলিসমূহ 
মেধজালে খড়াপ্রভারূপ সলিল পান করিতে লাগিল । মকরব্যুহে: 
অভ্যন্তরে পতিত হুইয়৷ ভটগণরূপ তরণিনকল ভগ্ন ও অর্ধ 
হইতে লাগিল (মকরব্যুহ--ভ্টগণপক্ষে বিপক্ষদিগের সেন 
সন্নিবেশ । নৌকাপক্ষে জলজস্তসমূহ )। ভীষণ শুড়ু গুড় রবে মেছ 
কন্দর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ১--৫। মীনব্যহ ভেদ করি 
শরসমূহরূপ ডিম্ব বিনির্গত হইতে লাগিল ( মীনব্যুহ-_শরপণ 
নৃতজনসমূহ ৷ ডিম্বপক্ষে মত্শ্তসমূহ। মৃতস্তভিম্ব উদর ভেদ করি 
নির্গত হইয়া থাকে )। খডগতরঙ্গমালার আঘাতে পতকার 
তরম্জমাল৷ ছিনন-ভিন্র হইয়া গেল। শস্তরূপ জলপ্রবাহ স্থানে স্থা 
মেঘের স্তায়, কুগুলাকার আবর্তরূপে পরিশোভিত হইতে লাগি 
ক্রোধান্ধ সৈম্তগণ, তিমি ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি ভীষণ মহস্তের স্ত' 
ঘন ঘন বিচরণ করিতে লাগিল! লৌহকণ্কারৃত “সৈন্তগণর 





উৎ্পতি-প্রকরণ । 


'সলিলরাশিতে সেই স্থান. ভীষণ হইল। শত শত কবন্বরূপ 
আবর্তরাজির মধ্যে সৈশ্টাদির অলঙ্কারসমূহ শোভিত হইতে 
.লগিল। শরশীকরনীহারে দ্রিক্‌ সকল অন্ধকারাবৃত হইল । তত্রত্য, 
-তীবণ ধ্বনিতে অন্ধ্বনি শ্রুতিগোচর হুইতে পারিল না। সৈল্ত- 
গণের ছিন্ন মস্তক সকল এই মহার্ণৰ হইতে শীকরনিকরের স্ঠায় 
নউর্ঘগত ও অধঃপতিত হইতে লাগিল এবং চক্রব্যুহরূপ আবর্তের 
মধ্যে ভটরূপ কা্ঠ সকল পরিভ্রান্ত হইতে লাণিল। ৬-১০। 
: শ্ধায়মান প্রতিযোদ্ধার কোদণরূপ সর্পশরীরের ছেদনে যোদ্ধাগণ, 
_ব্যাপৃত হইল।  সৈশ্ঠবাহুল্য দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল, যেন 
পাতাল হইতে এই সৈশ্ঠতরঙ্গ উিত হইতেছে । এই সংগ্রাম- 
সাগর অনব্রত গতীয়াতকারী পতাকা ও ছত্র দ্বারা ফেনযুক্ত হইয্বা- 
_ছিল। রক্তনদীর আোত বহিতেছিল, যৌদ্ধাগণ রথরূপ দ্রুমে আরো- 
'হুণ করিয়াছিল । গজপ্রাতিম সমুদগত মুহারুধির সকল বুদ্বুদাকার 
'ধারণ করিয়াছিল । *সন্ভপ্রবাহে অশ্ব ও হস্তিরূপ জলচরগণ. বিচরণ 
করিতে লাগিল। সেই সংগ্রাম দর্শকবুন্ৰের, গন্ববরবন্গরের স্তায়, 
আশ্চর্্যকর হইল। প্রলয়কালীন ভূকম্পে অচলগণ যেরূপ কম্পিত 
হয়, তদ্রপ এ রণসাগর কম্পিত হইতে লাগিল । তখন ব্হঙ্গরূপ 
'তরঙ্গমালা প্রবাহিত করিসমূহরূপ পর্বতশৃঙ্নে পতিত ও ভীত সৈন্ত- 
'রূপ ভীরু মৃগগণের ঘুরঘুর শব্দ সমুখিত হইতে লানিল।১১--১৫ 
'ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শরসমূহরূপ শলভগণ দারা সৈনিকগণ ভঙ্গুরপ্রায় 
হুইল? তুরম্বরূপ শরভ সকল সেই স্থানে সন্তরণ করিতে লাগিল । 
শরধারী যোধমগ্ডল, বনসঙ্কুল ভূমির স্ঠায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
প্রচলিত দ্বিরেফগণের নিনাদ-বাদ্যধ্বনিতে পর্ববতগুহা প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। তথায় ইসম্তগণরূপ মেন্বসমূহ ও যোদ্ধগণরপ 
সিংহুগণ বিচরণ করিতে লানিল। ধুলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, 
'সন্তরূপ পর্ববতসমুহ বিগ্ললিত, মহারথের অঙ্গসমুহ নিপতিত, কোন 
স্থানে খর্জামণ্ডল পতিত, কোথাও বা সৈশ্গণ্র প্দরপ কুহ্ৃম- 
সমূহ পতিত, কোথাও পতাকা ও ছত্ররূপ বারিদমগ্ুল সমুখিত 
এবং কোথাও রক্তনদীপ্রবাছে বারণগণ চীৎকার করত পতিত হইতে 
লাগিল। সেই সমররূপ প্রলয়কাল জগতকবলনে উদ্যত বলিয়া 
বৌধ হইতে লাগিল। ইতস্তত ধব্জ, ছত্র, পতাকাযুক্ত রথমমূহে 
বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ১৬-_২০। নিপতিত নির্মল 
অস্ত্র নকল প্রদীপ্ত শুর্ধ্যবৎ দুষ্ট হইতে লাগিল । আহত যোদ্বগণের, 
কঠিন জীবনতাপে সকলের মানস সন্তপ্ত হইতে লাগিল । কোদণ্- 
সুর রগ পুক্ষর ও আবর্তনামক মেঘ হইতে অনবরত শররূপ বারিধারা 
সর পতিত হইতে লাগিল । খা দমুহের উজ্জল কান্তিতে অন্বরপ্রদেশ 
সর বিদ্যন্সর হইয়া! উঠিল। আহত ব্যক্তির রক্তসমুদ্রে মাত্রূপ 
 কুলাচলগণ নিপতিত, শোণিত-বিন্দুূপ তারকানিকর নভোমগুল 
হইতে বিকীর্ণ ও পতিত হইতে ল।গিল। অস্ত্ররূপ কল্পাণি দ্বার৷ 
দ্ধ হইয়! সৈম্গ্রণ লোকীন্তরে গমন করিতে লাগিল, ভূতল ও 
রী নির্মল ভূধরগণ অন্তবর্যরূপ বসত দ্বার' আচ্ছন্ন হইল। গজরাজ.ও 
সর গিরিগণের পতন দ্বারা লোকগণ পিষ্ট হইতে লানিল। শরধারা 
ক্র ও সৈহ্তরপ মেঘে মহী ও নভোমগ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। ক্রেমে 
মহা সৈন্ঠরূপ অর্ণবের সংক্ষোভ দ্বারা মহ! সংঘট উপস্থিত হইল।, 
গরম্পর আঘাতে প্রবৃত্ত অসংখ্য শরনিকরে রণভূমি পরিব্যাপ্ত 
ইওয়াতে বোধ হইতে লাণিল, যেন কল্লান্তকালীন প্রচণ্ড মারুত 
দ্বারা জলচর স্পণিণ সবেগে উত্থিত হইয়া সমুদ্রস্থ পর্র্বতের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে ; শুল, অসি, চক্রে, গর্ধা, ভূষুণ্তী ও প্রাস প্রভৃতি 





৯০১ 


প্রদীপ্ত অস্ত্রথণ পরস্পর পরম্পরকে বিদলন করত শব্দ করিতে 
করিতে দশ দ্বিকে ভ্রমণ করত প্রলয়বায়ুচ!লিত পদ্ার্থ-সমুহের 
শোভা ধারণ করিতে লাগিল । ২১-_২৮। 


পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥ 





ষট্ত্রিংশ সর্গ । 

বশিষ্ঠ কহিলেন,--হে রাখব! অনন্তর সংগ্রামস্থলে শরসমূহ 
শৃ্প্রমাণ হইয়া! অবস্থান করিতে লাগিল; ভীরু যোদ্ধাগণ 
পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল।' শৈলাকারে পতিত 
মাতঙগগণের শবসমুহরূপ অনুদরাজি এক্ষণে বিশ্রামনুখ অনুভব 
করিতে লাগিল; কেনন! ঘক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণ সেই কধিরার্ণৰে 
ক্রীড়! করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্ম ও স্ৎ-স্বভাবসম্পন্ন, বল ও অন্ত 
গুণে বিভূষিত, অপরাজ্ধুখ, বিশুদ্ধ কুলের উজ্ভ্বলকারী বীরগণ 
মেথের স্তায়, গর্জন করত দন্দযুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পর- 
স্পরকে অভিভব করিতে উদ্যত হইয়া, আপণাপ্রবাহের ন্তায়, 
মিলিত হইল । য্মেন সমুদ্রতরঙ্গ গর্জন করত পরস্পর মিলিত হয়, 
তদ্রপ সেই রণক্ষেত্রে মাতঙগগণ মাতন্ঈসমূহের সহিত ও অঙ্ 
অশ্বগণের সহিত মিলিত হইল; দেখিলে বোধ হয়, যেন অবণ্য- 
পরিবৃত পর্বত প্রতিপর্বতের সহিত ব্লদর্পে মিলিত হইয়াছে । 
নরসৈশ্ঠগণ অস্ত্র ধারণ করত, বাযুচালিত বেণুসমূহের স্তায়, যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল। দৈব নগর দ্বারা যেমন আহ্ুুর ন্গর নিশ্প্ষিত 
হয়, তদ্র্প বীরগণের রথসমূহ দ্বারা রথসমুছ নিস্পেষিত হইতে 
লাগিল। ১-৮। ধনুর্মুক্ত বাণসমূহ আকাশে উত্থিত হইয়া, 
অপুর্ব বারিদের স্তায়, প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধনুর্ধরগণের 
প্তাকিনীগণ আকাশদেশ আচ্ছাদিত করিয়া যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। কোমলপ্রকৃতি যোদ্বগণ বিষম আযুধযুদ্ধ সহ্হ করিতে না 
পাঙ্ষিয়া, উপায়ান্তর ন! দেখিয়া, পলায়ন করিলে.-পর, রণরূপ 
প্রলয়াপরিস্থলে মিনিত হইয়] চক্রধারিগণ চক্রধারীর সহিত, ধন্ু- 
ধারিগণ ধনুর্ধাবীর সহিত, খঞ্জাধারিগ্ণ খর্জাঁধারীর সহিত, 
তুযুণ্তী-অস্্রধারী ভূষুস্তী-অস্্রধারীর সহিত, মুষলধারী . মুষ্ল- 
ধারীর সহিত, কুন্তধারী কুস্তধারীর সহিত, খষ্টিধারী খ্টিধারীর 
সহিত, গ্রাসপাণি প্রাসধারীর সহিত, মুগরী মুদ্রগরধারীর সহিত, 
গাধার গদাধারীর সহিত, শক্তিধারী শক্তিধারীর সহিত, শুল- 
বিশারদগণ শুলধারীর সহিত, পরশুধারী পরগুধারীর সহিত, লকুট- 
ধারী লকুটীর সহিত, উপলধারী উপলীর সহিত, পাশধারী পাশ- 
পাণির সহিত, শন্ষুধারী শন্ষুধারীর সহিত, ক্ষুরিকাধারী ক্ষুরিকাঁ- 
ধারীর সহিত, ভিন্দিপালধারী ভিন্দিপালীর সহিত, বস্রধর বক্রীর 
সহিত, অঙ্জুশযুদ্ধনিপুণ অন্কুশবানের সহিত, হলধারী হলধরেব 


সহিত, ত্রিশ্লধারী ত্রিশুলীর সহিত এবং শৃঙ্খলাঁজালধারী শৃঙ্খলা- 


যুধের সহিত, গ্রলযক্ষভিত সাগরতরঙ্গ-মালার : স্তায়, -বিক্ষু্ধ 
হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভ্রাম্যমাণ চক্রসমূহ যাহার আবর্ত,. 
বিক্ষিপ্ত শরসমূহ যাহার শীকরযুক্ত বায়ু ভ্রমণশীল হেতি 
সকল যাহার মকর, উৎফুল্প আমুধ সকল যাহার কল্লোল এবং 
শিরাসমূহ যাহার জলচর জন্ত, দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালস্থিত 
সেই রণমহাসমুদ্র তখন অমরগণেরও ছুস্তর হইয়। উঠিয়াছিল। 


(৯--৯৯। যাহাদের বিদ্য বুদ্ধি, বল, শোধ, অস্ত, অশ্ব, রথ 


ও ধনু এই অষ্টক সংগ্রাম-সহায় অপ্রতিহত; সেই ছুই পঙ্ষীয 











১০২ 


যোধগণ সমান অর্দভাগে উপস্থিত হইয়া! পরস্পর কুগিত হইলে, 
সিদ্কুরাজ ও বিদূরথ রাজদ্য়ও নিজ নিজ সৈশ্তের আন্ুকুল্য 
করিতে লাগিলেন। হে রাঘব! এই সময়ে লীলানাথ ও 
পদ্দের সাহাধ্যার্থ পুর্ধদিক্ক হইতে এই যে বীরগণ সমাগত 
হইয়াছিলেন, .ইহাদিগের জনপদ-নাম শ্রবণ কর। পুর্ব্বদিক্‌ 
হইতে কোশল, কাশী, মগধ, মিথিলা, উৎকল, মেকল, কর্কর, 
ুদ্র, সংগ্রামশৌগ মুখ্যাহিম, রুদ্মুখ্য, তারলিপ্ত, প্রাগ্জ্যোতিষ, 
বাজিমুখ অন্বষ্ঠ, নিষাদ, বর্ণকোষ্ট সবিষ্বোত্র, আমমীনাশন, 
ব্াদ্রবন্, কিরাত, সৌবীর, একপাদক, মাল্যবান্‌ পর্বত, শিবি, 
আগুন, বৃষলধ্বজ ও পদ্বান্ট; এই সকল দেশবাসী নৃপগণ 
আ'সিয়াছিছেন। পূর্ব্-দক্ষিণ হইতে বিন্ধ্যাদিবাসিগণ, চেদিগণ, 
বস ও দশার্ণ দেশবানিগণ, অঙ্গ, ব্জ, উপব্দ, কলিজ, পু, 
জঠর, বিদর্ভ, মেকল, শবরানন, শবরবর্ণ, কর্ণ, ত্রিপুরপুরক, 
কণ্টকস্থল, পৃ্গৃদ্বীপ, কোমল, কণা, চৌলিক, চার, 
কাকক, হেমকুড্য, শ্মাশ্রধর, বলিগ্রীব, মহাগ্রীব, কিক্ষিন্ব্যা, ও নালি- 
কেরীবাসী বীরগণ আসিয়াছিলেন। ২০--২৯। অনন্তর লীলা- 
নাথের দক্ষিণদিক্‌ হইতে এই নৃপগণ আগিয়াছিলেন,_বিব্ধ্য, 
কুন্ুমাগীড়, মহেন্দ, দর্দর, মলয়, সুরধ্যবাদ্‌, সমৃদ্ধ গণরাজ্য, অবস্তী, 
শাম্ববতী, দশপুর-কথাচন্র, রেষিক, আতুর, কচ্ছপ বনবাদোপ- 
গিরি, ভদ্রণিরি, নাগর, দণ্ডক, গ্ণরাষ্, নৃরাষ্টী, সাহা, শৈব, খষ্যমুক, 
কর্কোট, বনবিস্িল, পম্পানিবাসী,কৈরকগণ, কর্কবীরকগণ, স্বৈরিক- 
গণ, যাসিকগণ, ধর্ম্পভন্, পঞ্জিকগণ, কাশিক, তৃষ্ণখন্ুল, যাদগণ, 
তান্পর্ণক, গোনবদ, কণক, দ্রীনপত্তন, তামীক, দত্তর, কীর্ণ, 
সহকার, এণক, বৈতুগ্ডক, তুম্থন, লাজীনদ্বীপ, কণিক, কণিকা, 
শিবি, কৌদ্ধণ, চিত্রকূটক, কর্ণটি, মণ্টবটক, মহাকটকিক, অক্ধ- 
কোলনিরি, অচলান্তক, . বিবেধিক, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলা 
ক্ষারোদ, ভোনন্দ মর্দিল, মলয় নামক চিত্রকুটশিখর এবং লঙ্কান্থিত 
রাক্ষদগণ। ৩০--৩৯। অনন্তর দক্ষিণ দ্রিক্‌ হইতে যে রাষ্জীগণ 
আসিয়াছেন, তাহাদের নাম যথ! __মহারাজ্য, হুরাষটর, সিন্ধু, সৌবীর, 


শুদ্র, আভীর, ভ্রবিড়, কীকট, মিদ্ধণ্ড, কালিরুহ, হেমগিরি, 


(শৈল) বরৈবতক, জয়কচ্ছ, মন্ত্বর, বন, বাহুনীক, মার্গণ, আবস্ত, 
ধুম, তুম্বক, লাজগণ 'ও- তক্র্য গিরিবাসী এবং .সমুদ্রতটবাসী 
অসংখ্য লীলাপতির পক্ীত্র নূপগণ সমাগত হুইল। রাশ ! অনন্তর 
পশ্চিম দ্বিকৃু হইতে .আগত লীলানাথের প্রতিপক্ষ বীরগণ ও 
তজ্দ্দেশসমুহ শ্রবণ কর। পশ্চিমদিকৃস্থ তাহাদের অধিষ্ঠিত মহা- 
পর্বতের বিবরণ অগ্রে বলিতেছি,__-মণিমান্‌, কুরার্পণ, বনোকছ, 
মেঘভব ও চক্রবাড় পর্বত, এই সকল পর্বতবাসী বীরগণ ও পর্চ- 
জন, কাশ, ব্রহ্ধচয়, অন্তক, ভারক্ষ, পারক, শান্তিক, শৈব্য, রমরক, 
ছায়া, গুহুক, নিয়ম, হৈয়ক, মুহ্ুগায়. তাজিক, হুণক, কতকদয়ের 
পার্স্থ কর্ক, গিরিপর্ণ, ধর্মমর্ধ্যাদাত্যাণী অধম শ্লেচ্ছজাতি ও 
দ্বিতযোজন পরিমিত জনপদ-ভূমি, তৎ্পরবর্তী মহেজ পর্বত, 
মুক্তামণিময়-অবনি শত পর্ববতযুক্ত রখাশ্ব্পব্বত, ভীম মহার্ণৰ এবং 
তনতটবর্তী পারিপাত্রগিরি। ৪০_৫*।॥ পশ্চিমোত্তর দিগ্ভাগে 
পার্ববত্য-প্রদেশ; তথা হইতে বেণুপতি, উৎ্মবশালী নরপতি, 
ফাল্তুনক, মাণুব্য, অনেকনেত্রক,  পুকুকন্দ, পার, ভান্ুমণ্ডল- 
ভাবনা, বন্মিল, নলিনদেশস্থ' দীর্ঘ, দীর্ঘ কেশ অঙ্গ ও বাহু- 
বিশিষ্টগণ, রগ, স্তনিক, গুরুহ, ও লুহদেশীয়গণ এবং গোরৃযা- 
পত্যভোভী স্ত্ীরাজ্যদেশীয়ুগণ আসিফাছিলেন। উত্তরদিকৃ হুইতে 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 








হিমবান্‌, ক্রৌঞ্চ মধুমান্, কৈলাস, রহমান ও মেরু এবং. 
তাহাদের প্ররত্যত্ত-পর্বতবাসী রাজগণ, মব্রার, মালব ও শুর- 
সেনীয় যোদ্ধাগণ, ব্রিগর্ভ, একপাৎ, ক্ষুদ্র, মল, শ্বত্রঝাসী জনগণ, : 
অচল, প্রথল, শাক, ক্ষেমমূত্তি, দশধান্‌, ধানদ, সরক; বাটধানক, - 
অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারদেশীয় জনগণ, অবস্তিপুরগণ, তক্ষশিলা) 
উবীলগোধনী, বিখ্যাত পুক্ষরাবর্ত যশোবতী মহী, নাভিমতি, 
তিক্ষাকালব্র, কাহকনগর, তুরভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, « 
পিঙ্গলপাওব্য, যমুনাবাদী যাতুধানকগণ, হেমতারদেশীয় স্বন্বমুখ- 
মানবগ্ণ, হিমবান্‌, বহুমান্‌, ক্রৌঞ্চ, কৈলাস-পর্তের অধিত্যকা- 
বাসী জনগণ এবং ত্দনন্তর অপীতিশতযোজনপরিমিত জনপদ- 
ভুমি হইতে বীরগণ আমিতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব্বাত্তর 
দিধর্ভী জনপদের নাম শ্রবণ কর, ক্রমে কীর্তন করিতেছি। 
কালুতা, ্রশ্গপুত্র, কুলিদ, খদিন, মালব, বুন্ধরাজ্য, বনরাজ্য, 
কেড়বন্ত সিংহপুত্র, সাবক, আপলব্হ, কামীর, দরদ, অভিসাদ, 
জর্কবোক, পলোল, কুবিকৌতুক, কিরাত, যামুপাত, স্বর্ণমহী, : 
দেবস্থল, উপবনভূমি, শ্রীসম্পন্ন বিশ্বাধন্থর উত্তম 'মন্বিরভূমি, 
কৈলাসভূষি, মঞ্কুবন। শৈল এবং বিদ্যাধর ও অমরগণের বিমানদদৃশ ৃ 
ভূমি হইতে যোধমণ সমব্তে হই লীলানাথের প্রতিপক্ষতা 

| 

] 





করিতে লাগিলেন । ৫১৬৭7 | 
যট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬॥ 





অপ্তত্রিৎশ সর্গ । - 


বৃশিষ্ঠ কহিলেন,২-হে রাঘব! জেই হত বিধ্বস্ত নরবারণ- 
স্কুল রণস্থলে, যোধগণ অহমহমিকায় আগ্রহসহকারে অগ্রগামী 
হইয্বা গাঁবকে শলভবৎ ভঙ্মসাৎ হুইতে লাগিল। এই স্থলে 
লীলানাথের পক্ষীয় ম্ধ্যদেশবর্তা বীরগণের নাম পুর্বে বলা হয় 
নাই, হে রাঘব! এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর। তন্দেহিক, 
শুরসেন, গুড়, আশ্বাদ্যনায়ফ, উত্তম জ্যোতিভদ্র, মদ্মধ্যমিকীঁ্ছি। 
শালুক, কেদ্যমাল, . দৌর্ডেয়, গিরলায়ুন, মাণ্ুব্য, পাণ্যনগর, 
সৌধ্রীব, গুরুগ্রহ, পারিপাত্র, হুরাষ্টর, যামুন, উদুশ্বর, রাজ্যনামী, 
উজ্জিহান, কালকোঁটী. মাথুর, পাঞ্চালদেশস্থ ধর্মারণা এবং তাহার 
উত্তর-মধ্যস্থিত জনপদবাসিণণ, পাঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারন্ধত 
জনপদ্রগণ। অবস্তীবাসীর বথসমূহ, কুস্তি ও পাঞ্চনদদেশীয় বীর 
গণের তাড়নে কম্পিত হই মহাগিরি-প্রপাতে নিয়া পড়িল। 
কোশ ও ব্রহ্ধাসন জন্পদবামিগণ, বক্ত্িবতীদেশীয্রকর্তৃক ছিন্ন- 
ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ও মূত্তহস্তী দ্বারা বিমদ্দিত হইতে 
লাগিল। ১_-৯। বাণক্ষিতিবাধিগণ কর্ৃক দশপুরবাসী বীরগণ 
শস্ত্র দ্বারা ভিনোদর ও.ছিন্নগ্রীব হইয়। পলায়ন করত শতযোজন- 
ব্যাপী হুদে নিমজ্জিত হুইল । ব্রাব্রিকালে যোধগণের বিদীর্ঘ- 
উদরনিঃস্থত অন্ত্ত্ত্রীসমূহ পিশাচগণ কর্তৃক চর্ব্িত হইল? 
তহস্থান শ্শানময়, হওয়াতে লোকের অগম্য হইয়া উঠিল। 
রণ্যতদীক্ষিত ভদ্রগিরিবাসী বীরগণ গভীর নিনাদ করত মবগ- 
দেশীয় বীরগণকে কমঠবৎ ক্ষোণীপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 
হৈ দেশীয় বীরগণ কর্তৃক দণ্তিকানগরবাসী মহাশক্রবিদ্রাবণ-. 


কারী বীরগণ বিদ্রাবিত ও রক্তাক্তদেহ হইয়া, বাতপ্রমী হরিণের" 


তায়, পলায়ন করিল! শক্রদলন্কারী দরদদেশীয় বারগণ দ্তী- 
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দিগের দন্ত দ্বারা বিদারিত হইয়া! রক্ত-অহাসরিতের ত্রোতে বৃক্ষ- 
পলবের ন্যায় ভাপিয়৷ গেল । চীনদেশীয় বীরগণ নারাচ অস্ত্র 
দ্বারা আহত হইয়! জী ও মৃতপ্রায় হইয়! ভারভূত দেহসমূহ 
জলধিতে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।' নলদেশীয় বীরগণ কর্ণাট- 
দেশীয় ভুভটগণের কুস্তান্তে ছিনগ্রীব হইয়া, তারকানিকবের স্তায়, 
ভগ্ন হইতে লাগিল। দাশক ও শকদেশীয় বীরগণ .করীত্র ও 
মকরসমূহের বেগে বিফলাস্ত্ হুইয়া কেশাকেনি যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। 
_দশার্ণগণ, পাপদেশীয়-যোধগণ-বিমুক্ত শৃঙ্খল'জালের ভয়ে বেতস- 
ক্র বনাশ্রমী তিম-মতস্তের সায় রক্ত-জন্বালে নিলীন হইয়া রহিল। 
ট্রি তখদেশীয় যোধগণ, শত শত-অসি ও শস্গু অ্্র ছারা গুর্জরী 
স্ স্যে ধ্বংস করিয়া গুর্জরীদিগের দেশলুঠন কবিল। অন্ুদপ্রভার 
১গ্তায় হেতিপ্রভা-সম্পন্ন নিগড়দেশীয় যোধগণ, শরধারা দ্বার! বনরূপ 
গুহদেশীয়ু বীরগণকে অভিষিক্ত করিল । ১১--২০। শক্রগণের 
মগ্ডলোদ্যত ভূষুণ্তী অর্কমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করত আতীরদেশীয় 
যোধগণকে বিন করিল। তাত্রাখ্য যবন্গণের বাহিনীগণ 
নানাবিধ কাঞচনে বিভূষিত হইয়া! আসিয়াছিল, গৌড়ুদেশীয় যোধ- 
ই গণ দ্বারা তাহার! বখ ও কেশাকর্ধণ-পুর্বক উপভুক্ত হুইয়া- 
ছিল? স:গ্রামস্থলে ভামকগণ তঙ্গণদিগের অদ্রিচ্ছেদনে সমর্থ 
অসংখ্য চক্রসমূহ নিকুপ্তন করিঝ। তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করত 
. গৃপবকপ্ষঘমাকুল স্থানে নিক্ষেপ করিল। গৌড়দেশীয় যোধগণের, 
বিু্মিত ল গুড়ের গুভগড্‌-ধবনি শ্রবণ করিয়া গান্কারদেশীয় বীরগণ 
সন্ুখে প্রধাবিত হইল। আকাশগামী সমুদ্রের স্তা় শকদেশীয় 
বীরগণকে পর্বত হইতে অবতরণ করিতে ধেখিযা পারসীকগণের 
নৈশ-অন্ধকার ভ্রান্তি হইতেছিল। (শকদেশীয়গণ নীলাম্বরধারী ও 
পারসীকগণ শুক্লান্ধরধারী, এই কারণেই শ্রী ভ্রম হয় )। ২১--২৫। 
যোধগণের বিবুণিত আয়ুধ সকল ক্ষীরসমুদ্র-মধ্যে আলোড়িত 
মন্দর পর্বতের বন (বহু পর্বত ) বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। 
নভোমার্গে বীরগণ-চালিত অস্ত্রসমূছের গতি সমুদ্রের তর্ঙ্গমালার 
গত গতি বলিম্বা৷ বোধ হইতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত শক্তি অস্ত্রে পরি- 
ব্যাপ্ত আকাশে শুত্রবর্ণ ছত্র সকল শতচজ্রাকার ও শরসমুহ শলভ- 
8 সমূহের স্তায় দুষ্ট হইতে লাগিল। কেকয্গণ শক্রগণকে ক্কান্জ 
8 ঘর! ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও ভীষণ আর্তনাদকারী করিয়া আকাশ-মগ্ডল 
সমাচ্ছন্্ করিয়া তুলিল। অন্দেশীয় বীরগণ কিরাও--সন্ঠরূপ 
কন্তাগণকে কলকল বূৰ করিতে করিতে অন্নত্ব (অঙ্গহীনত্ব ): 
প্রদান করিয়া ভৈরবগণের স্তায় ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল। 
২৬--৩০। -কাশদেশীয় বীরগণ মায়াবলে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, 
গবনোড্টীন ধুলিপটলের স্তায়, সঞ্চালিত স্বীয় পক্ষ দ্বারা আকাশ- 
ট || মণ্ডলে উিত হইয়া অনৃগ্ত তাবে তদ্দেছিক-নিহাসী বীরগণের বিনাশ 
| মাধন করিল। সমুদ্ধত নার্ম্দগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। শক্রমধ্যে 
হেতি অস্ত্র প্রয়োগ করত হাস্ত, নৃত্য ও 'গান করিতে লাগিল। 
যোধগণের কণকণ শবাকারী কিদ্কিণীজাল শান্বগণের বাণে খণ্ড 
ব্থণ্ড হইয়। বিন্দুরূপে পরিণত হইল। শৈব্যগণ কুস্তীদেশীয় 
বীরগণের নিক্ষিপ্রুস্তান্তরে আহত হই! প্রাণত্যাগ করিল ও বিদ্যা". 
ধরের স্টায় স্বর্গে গ্রমন করিল। যুদ্ধভূমির আক্রমণে পটু ধীর 
অহীনদেশীয় সেম্তগণ সোল্লাসে ' গমন.করিয়াই পাওুনগরীর বীর- 
গণকে, লুন্তিত করিল। ৩১--৩৫। : মাত যেমন বুক্ষসমূহ 
দলন করে, তদ্রুপ পঞ্চনদ্র-নবাসী - বলোন্মত্ত বীরগণ কুস্ত, 
গজদন্ত ও ত্রমযুদ্ধে নিপুণ তন্দেহক'নিবাসী বীরগণকে বিদলিত 





উতৎ্পত্তি-প্রকরণ । 
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করিল। ক্রকচোৎকত্ত কুহুমিত বৃক্ষের ন্যাপ ব্রহ্মাবংসনকদেশীয় 
বীরগণ নীপঝ।সীদের চক্রান্তে ছিন্ন হইয়া অশ্বসহ ভূতলগত হইল। 
জঠরদেশীয়দের কুঠারে শ্বেতকায়দিগের মুখ ছিন্ন হইল; পার্থব্ভী 
ভদ্রেশগণ শরবহি দ্বারা ইহাকে আবার দ্ধ করিল। মতর্গ- 
দেশীয় বীরগণরূপ মতজকাষ্ট যুদ্ধনিপুণ বীরগণরূপ মহাপন্কে 
নিমগ্ধ হইয়া প্রদীপ্তবহিপতিত ইন্বনের স্তায়, লয় প্রাপ্ত হইল। 
মিত্রগর্জদেশীয় বীরগণ ত্রিগর্ভদেশীয় বীরগণক্তৃক আক্রান্ত হইয়া, 
তৃণের স্টায় উদ্ধীদেশে ভ্রম্ণ করত অধঃশির৷ হইয়া যেন পাতালে 
প্রবেশ করিতে লাগিল। ৩৩৬-_৪০। বনিলদেশীয় বীরগণ, 
মন্রবায়্চালিত অস্তোধির স্তায় পরিদৃশ্ঠমান মাগধ সৈম্তের মধ্যে 
পতিত হইয়া, পদ্কপতিত গজের স্ঠায়, অবসাদ প্রাপ্ত হইল। 
যেমন হৃধ্যতাপ পথিস্থিত পঠ্ুষিত পুণ্পের সৌকুমার্্য অপহরণ 
করে, তদ্রূপ রণাঙগণে চেদিদেশীয় বীরগণ তঙ্গণবাসীদের চেতনা 
অপহরণ করিল। অন্তকসদৃশ কৌশলগণ পৌরবদিগের ভীষণ 
গর্জান ও গা, প্রাস, শর ও শঞ্জি বর্ষণ "হা করিতে না পারিয়া, 
তাহাদের ভল্লাস্ত্রে নিকত্তদেহ হইয়া, পঞ্ছতে বিক্রম বৃক্ষের স্তায়, 
রক্তাক্তকলেবর হইল। তাদৃশ মহাবীরগণকে শক্রু আক্রমণ 
করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অনুমাত্র বিশ্বায়ের আবির্ভাব হইল 
না; অনন্তর তাহারা নারাচসমূহ ও মহাহেতি অস্তরন্ূপ মারুত 
দ্বারা বিকম্পিতদেহ হইয়! ভ্রমরসমূহ তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ও জলধরের 
্যায়, বিকম্পিত হইতে লাগিল । ৪১--৪৫। তখন বোধ 
হইতে লাগিল, যেন শরধারাধর মেঘ সকল কিংবা শররূপ-উর্ণাপূর্ণ 
মেখ সকল অথবা শরপত্রাৃত দ্রম সকল ভ্রমণ করিতেছে ও 
গজের গলায় গর্জন করিতেছে; এবং কন্দাকস্থলঝাসী জন্তগণ বন- 
রাজ্যবাসী বীররূপ জরা দ্বারা আক্রান্ত ও জীর্ণ হইয়া, কোমল 
ত্র ন্যায়, ছিন্ন হইতে লাগিল। বরথসমূছের চক্রে গর্তে বিধ্বস্ত 
হওয়ায় তুপরিস্থিত জনসমুহ বনপর্তে মেঘসমূহের স্ায় পতিত, 
হইতে লাঁগিল। শাল ও তাল বুক্ষেব্ন তায় উন্নতকায় যোধগণরূপ 
মৃহাবন সমরক্ষেত্ররূপ মহাবনে আগত হইয়া পরস্পর পরস্পরের 
ভুজ ও মস্তক ছেদন করিলে, সেই সমর-ক্ষেত্ররূপ মহাবন যেন 
উন্নত স্থাণুশ্রেণী দ্বারা শোভমান হইল ৪৬--৪৯। ুদ্ধমৃত 
বীরগণের আশ্রিত মন্ত-যৌবনা হুর হুন্বরীগণ নন্ধনকাননে, হুমেরু 
পর্ক্বতে উপবন প্রদেশে এইরূপ জল্পনা! করিতে লাঁগিল। এই 
রণাঙ্গণে সৈম্তরূপ কানন, যাবৎ পরপনীয় প্রলয-হুতাশন সদৃশ 
অগ্নিশিখ! প্রাপ্ত না হইল, তাবৎ শোৌভাসম্পন্ন হইয়া উচ্চ 
নিনাদ করিতেছিল। কামরপ-দশীয় পিশীচগণের সহিত যুদ্ধ- 
প্রবৃত্ত দশার্দেশীরগণ ভূতগণ কর্তৃক অপছ্ৃতদ্ত্র হইয়া, তর্ণকের . 
স্টাযু, পলায়নপর হইয়া পথিমধ্যে কর্ণপাতন করিয়! গমন করিতে 
লাগিল। হতন্বামিক সৈশ্তগন তাঞ্জিনীষবনদেশীয়দিগের বল- 


প্রভাবে সরোবর শুষ্ক হওয়ায় কমনের মত, কান্তিহীন হইল। 


তুষাকামেসলবাসী জনগণ কর্তৃক শর শক্তি অসিমুদগরাদি দ্বার! 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পলায়নপর কটকচ্ছলনবাগিগণ . নরকবাসী- 
দিগের প্রহারে ব্যতিব্যস্ত হইল। প্রস্থবাসী যোধগণ কর্তৃক 
আক্রান্ত কৌন্তক্ষেত্রীয় বীরগণ, খলাক্রান্ত গুণের স্া় স্পষ্টই 
অসমর্থ হইয়া! পড়িল। দ্বিপিগন ভল্ান্ত্র দ্বার ক্ষণকাল মধ্যে 
বাহুধানদিগের কমল সবৃশ মস্তক ছেদন করিয়া পলায়ন . 
করিল। স্বরন্বতীতীরস্থ বীরগণ সমস্ত দিন পরস্পর যুদ্ধ করিল 
পণ্ডিতগণ ঘেঞ্নন খাদে উদ্দিগ্ন ঝা পরাজিত হন না, তদ্রুপ উদ্দিগ্ 




















১০৪ 


বা পরাজিত হইল না। ক্ষুদ্র খর্ক্গগণ সমরে বিদ্রাবিত হইলেও 
লঙ্কাস্থিত যাতুধানগণের সাহাধ্য পাইয়া নির্বাণোমুখ অগ্নি যেমন 
পুনঃ ইন্ধনপ্রদীপ্ত হয়, তদ্রপ পরম তেজ প্রাপ্ত হইল। হে রাম! 
আমি এই যুদ্ধের বিষয় আর কত বর্ণন করিতে সমর্থ হইব৭ এই 
রণ বর্ণন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বাহুকিও সহস্র জিহ্বা 
দ্বারা ইহা! বর্ণন করিতে দমর্থ হন না। ৫১--৫৯। 


সপ্তত্রিশ সর্গ সমাপ্ত ॥৩৭॥ 





অস্টত্রিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন,-_রাঘব! যখন এরূপ ফুদ্ধস্থল মত্তকাশীদিগের 
আস্ফোটে ও পরাভূতদিগের ভয়ে স্কুল ও অত্যাকুল হইয়া উঠিল, 
বীরগণের ভীষণ শরজালে হৃর্ধ্যদেব অন্ধকারাৰৃত হইয়া পড়িলেন, 
তখন বীরগণের বিদীর্ণ বর্ম হইতে রক্তাম্ধু প্রবাহিত হইল এবং 
কোথাও উর্ঘাদেশে প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল, কোথাও ঝা প্রস্তরবৃষ্ট 
পাত হইতে লাগিল, প্রস্তরক্ষেপে নদীস্থ পদ্বজাল ছিন্ন ভিন 'হইয়া 
গেল। তৎকালে শরফলাগ্রসমূহ হইতে নির্গত বহ্িবিনদসমদ্িত 
শরন্দীগণ দৃরব্য গী-প্রবাহসমৰ্বিত হইয়া (ইতস্ততঃ ) গমনাগমন 
করিতে লাগিল। যোধ্গণের ছিন্নমস্তকরূপ পদ্মসমূহ পরিব্যাপ্ত 
চক্রসমূহ যাহার আবর্ত, তাদৃশ তরঙ্গিত হেতিবৃন্দরূপ মন্দাকিনীগণে 
আকাশার্ণৰ পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে কপিকত্্বাসীদিগের 
ব্যথাদায়ী বায়ু সঘ্বশ কন্কন্ধ্বনিসম্পন্ন শগ্রসশুহ নিবিড় মে 
মালার স্তায়, গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন 'করিতেছিল, তখন দিদ্ধগণ 
প্রলয়কাল বিবেচনা! করিয়! ঘন্িগ্চ হইয্াছিল। তখন দিবসের 
অষ্টম ভাগ শেষ হওয়ায়, বোধ হইল, দ্িবার্ড ধেন শস্ত্রাহত বীর- 
গণের স্ঠায় ক্ষীণপ্রতাসম্পন হইল। তখন অণ্থ ও হস্তিগণ 
পরিশ্রান্ত, হেতিসমূছের দীপ্তিমীলন এবং সৈম্তগণ দিবসের 
সহিত মন্দপ্রতাপ হইল। উভয় পক্ষীযু সেনপতিদ্য় মন্ত্িগণের 
সহিত বিচার করিয়া যুদ্ধপংহারাথ পরস্পর দৃত প্রেরণ করিতে 
লাগিল, তৎকালে তাহাদের যন্ত্র, শত্ত্, ও পরাক্রম মন্দ হওয়ায় সক- 
লেই যুদ্ধবিরিতি স্বীকার করিল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্ের মধ্যে 


এক একটি যোদ্ধা মহারথের উত্ু্গ-কেতুপ্্রাস্তবরত স্তসতদ্য়ে আরো- 


হণ করিয়া, প্রবক্ষত্ররস্তায়, শোভা পাইতে লাগিল। ১-_১০ 
পতাকাস্তস্তস্থিত সেই যোধদঘ্ব পরস্পর উতয় পক্ষীয় সৈন্তগণের 
ুদ্ধবিরামার্থ সক্ষেতপ্রদান যানসে, রাত্রি যেমন শুদ্ধ চত্রকে ভ্রমণ 
করায়, তদ্রপ সিত পতাকাবস্তর ঘুরাইতে লাগিল। অনন্তর মহা- 


_ প্রলয় সময়ে পুক্ষর ও আবর্ত মেঘের গর্জনের সান, দুন্দুভি- 


ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। যেমন মানদ সরোবর 


হইতে সরিদগণ নিগ্ুতিবন্ধে নিয়ে আগমন করে, সেইরূপ শরাদি, 
: হেতিরূপ সরিদৃগণ বিস্তীর্ণ গগনপথে নির্ব্বাধে আগমন করিতে 


€ ভূতলে পড়িতে ) লাগিল । যেমন ভূকম্পনের পর বনকম্পন 


ও শরৎকালে অর্ণব (প্রশান্ত ) হয, তদ্রপ যৌধগণের ভুজ- 


বৃক্ষসধ্ালন ক্রেমশঃ প্রশান্ত হইল। যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র 
হইতে বারিপুর সবেগে চতুর্দিকে ধাবিত হয়, তদ্রপ উভয় পক্ষায় 
সৈম্তগণ সংগ্রামস্থল হইতে বহি: হইতে আরম্ত করিল। 
যেমন মন্থনান্তে মন্দর পর্বত উত্তোলন করিয়া! লইলে অমুদ্র 


[ভ্রমণ নিশ্থরতা প্রাপ্ত লইয়াছিল, তদ্রপ সৈল্টাবর্ত ক্রমশঃ 


প্র 


বোগবাশন্তভ-রামায়ণ | 


শান্ত ও সম্ত! প্রাপ্ত হইল। বিকটার উদগারব ভীষণ রণাঙ্গণ। 
ক্রমে মুহূর্তের মধ্যে, অপস্ত্যগীত সমুদ্রের ন্যায় শূন্ত হইয়া গেল। 
কোথাও রাশীকৃত শবসমূহ, কোথাও রক্তন্দ প্রবাহিত হুইল) 
দেখিলে বোধ হয়, যেন ভীষণ অরণ্যে ঝিললীগণ ঝঙ্কার করিতেছে। 
প্রবাহিত রক্তন্দীর আজোতে তরজ্ধ্বনি হইতেছিল। অর্দামূত 
মান্বগণ উচচৈম্বরে প্রীণব্যগ্র মীনবগণকে আহ্বান করিতে 
লাগিল। মৃত ও অর্দমূত জীবগণের দেহ হইতে নির্গত রক্তধাবা 
নির্বরাকারে প্রবাহিত হইতে লাঁগিল। সজীব দেহের স্পন্দনে 
তৎপৃষ্টসথিত মৃতদেহ সকল স্পন্বিত হওয়ায় সেই সেই মৃত দেহ 
সজীব বলিয়া ভ্রম হইতে 'লাগ্িল। ১১-:২০। মেঘসমূহ 


1 পের্বতভ্রমে ) মুত করীন্দ্দিগের দেহরাশিতে অবস্থান করিতে 


(বিশ্রাম করিতে ) লাগিল। বিশীর্ণ রথমমূহ, বাতচ্ছিন্ন মহাবনেও 
তায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। রক্তনদীর প্রবাহে অশ্ব ও গজগণের 
দেহ ভাসিতে লাগিল। শর, শক্তি, খষ্টি, মুষল, গণা, প্রাস, অঙি 
ও অসিকোষ সকল দ্বারা তংস্থান স্কুল হইয়া উঠিল। পর্্যাণাবন 
ও অন্নাহ কবচ দ্বার! ভূতল সমাচ্ছন্ন, কেতু ও চামর-সমুহ দ্বার 
শৃবশরীর সকল আচ্ছন্ন রহিল। ফণিকণীর শ্ঠায় সমুদ্ভিত সচ্চি 
তুণীর মধ্যে বায়ুর আঘাত লাগিয়া, বায়ু বেণুরত্বপ্রবিষ্ট হইলে যে? 
শব্দ হয়১তদ্রুপ শব্ধ হইতে লাগিল। শব্রাশিরূপ পলা'লশয্যাঃ 
পিশাচগণ শুইয়া! রহিল। যুদ্বহত রাজগণের চুড়ামণি ও অজবের 
প্রভায় চতুর্দিকে ইরধনুর বন হইত্বা উঠিল | এই সময়ে কুকুর « 
শৃগালগণ শবসমূহের উদর হইতে আন্র অন্্রসমূহরূপ দীর্ঘবঞ্ 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে আসবরৃত্যু জীবগণ উদবাটিত 
দন্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। -রক্তরূপ কর্দমে সজী 
নরগণরূপ ভেকগণ নিমগ্ন হইয়া গেল । তথায় উৎপাটিত যোধগণে: 
অক্ষিসমূহ বিচিত্র কৃষ্ণ কশোভা ধারণ করিল। ঘোর রক্তনদীসমূহে, 
স্রোতে নিহত বীরগণের বাহ ও উরু সকল, কাষ্ঠসমূহের স্া! 
ভামিতে লাগিল । মৃত ও অর্থমূত মানবণকে বেষ্টিত করিয়া তী 
বন্ধুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। শর, আমুধ, অশ্ব, হস্তী ও পর্ধ্যা 
প্রভৃতি দ্বারা সেই স্থান সমাচ্ছন্ন ছিল। নৃত্যপরায়ণ কবন্ধগণে 
সমুন্নত বাহুদণ্ডে অন্বরদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। : পীড়া 
হস্তিম্দ মেদ ও বসার হুর্গন্ধে জনগণের শ্রাণরন্র আর্দ্র হইয়াছিল 
অর্দমৃত ও উর্তালু হস্তী ও অশ্বগণের বিমর্দে অল্পজীবিত প্রাণিগ 
মরিয়! যাইতে লাগিল। প্রবাহিত রূক্তনদীর তরজাঘাতে নিপতি 
দুন্দুভিশব্দ সকলের শব হইতে লাগ্িল। ২৬--৩০। মৃত নরসৈন্ 
দিগ্রে ফুখকারে অহাদিগের মুখ হইতে শোণিতপ্রণীলী নির্গ 
হইতে লাগিল। শত শত শোণিতনদীতে মৃত হস্তী-অশ্বরূপ মক 
বাহিত হইতে লাগিল। শরপূর্ণমুখ স্বল্পজীবনাবশিষ্ট 'সৈন্যগণে 
্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ক্ষণকাল ক স্থানে থাকি 
পিত্তভা্যার অর্থাৎ বামকুক্ষিস্থ মাংসখণ্ডের বসাগন্ধে সংপৃং 
বারুতে শরীরস্থ শোণিত ঘনীভূত হইয়া! যায়। তথায় অর্ঘ 
মৃত উর্দনাসিক হস্তিগণ শুণু দ্বারা কবন্ধগণকে আক্রম 
করিয়াছিল। হস্তিপকহীন - অনিয়ন্ত্রিত হস্তী ও অশ্বগ 
উন্নত কৰন্ধগণকে নিপাতিত করিয়৷ ফেলিয়াছিল। ক্রন্দনকা: 
ও নিপতিত সজীৰ ও মৃতগণ দ্বারা বক্তপ্রবাহ উচ্ছলিত হই 
লাগিল। কুলাঙ্গনাগণ মুত ভর্তার গলে আলিঙ্গন করত শ 
দ্বারা প্রাণ-পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বিদেশী জৰগণ স্ব 

স্বামীর আদেশে আসিয়! সংস্কার করিবার মানসে ভকম্বভীববশ্ত 


১ 





উদ্পত্ভি-প্রকরণ। 


সত্তর ন্ব স্ব আত্মীযবর্গের শব পরীক্ষা করিতে লাগিল; 
প্রবৃত্ত সেই সেই-মানবগণ কতূর্ক তথায় পতিত জীবিত অনুচর- 


সা র্্ঁ করাকর্ষণ দ্বারা স্থানান্তরে নীত হুইতে লানিল। ৩১__৩৫। 


তত্রত্য রক্তনদীসমুহে মৃত ব্যক্তির কেশগণ শৈবাল, বন্তরুসমূহ পদ, 
, চক্রাস্ত্রসমূহ আবর্ত এবং ভামান তুরম্সমূহ তরঙ্গরূপে শোভিত 
হইতে লাগিল। অর্ধমূত মান্বগণ অন্গলগ্ন আরুধতোনলে ব্যগ্র 
হইতে লাগিল। কৌন বিদেশী স্বজনব্যসন হওয়ীয় ব্যাকুল হইয্বা 
তদীয় অন্গভূষণাদি ও গজাদি- অন্তকে প্রদান করিতে লাগিল। 
সৈশ্ঠগণ প্রাণত্যাগকালে স্ব স্ব মাতা, পুত্র, ইষ্টদেব ও পরমেশ্বরের 
নাম কীর্তন করিতে লাগিল এবং মর্মব্যথায় হাহা ও হীহী ধ্বনি 
করিতে লাগিল। 
যাহা অসমাপ্ত আছে, তজ্ঞস্ত অনুতাপ করিতে লাগিল। দান্তযুদ্ধে 
অমমূর্থ মৃতপ্রায় ব্যক্তির! দ্তিগণনিকটে অবস্থান করত তাহাদের 
দ্তনিষ্পেষ্ণভয়ে স্ব স্ব ইষ্টদেব্তার স্মরণ করিতে লাগিল। 
মরণোনুখ ব্যক্তির উপর শত্রুদের পাদাখাতাদি. অপমান দেখিয়া 
পলায়নসমর্থ মৃতপ্রায় শূরগণ পলায়ন করিতে লাগিল; পলায়ন" 
ব্যগ্রতায় তাহারা ভীষণ রক্তনদীর আব্তস্থানে গমনে শঙ্কা করিল 
না। ৩৬_-৪০। মর্ম্ুভেদী-শরাঘাত ব্যথা পাইয়া বীরগণ জন্মান্ত- 
রীণ ছুক্কতিকে ইহার কারণ অনুমান করিতে লাগিল। কবন্বগণের 
ব্দননির্গত-শোণিত-পানাশাঃ ব্তোলগণ তাদের ছিন্ন মস্তক 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। রক্ততোতে ধ্বজ, ছত্র ও চারুচাম্র্রূপ 
পদ্ধজগণ বাহিত এবং বুক্তন্দ্বীতে সন্ধ্যারাগ প্রতিফলিত হওয়ায় 
অরুণবর্ণ রক্তপন্ধাকার তেজঃসমূহ .নির্গত হইতে লাগিল। 
রখ চক্র ও পর্ধতরূপ আবর্তসমন্বিত, পতাকারূপ ফেনপুণ্জে 
পরিপূর্ণ ও চারু-চামররূপ বুদবুদে পরিব্যাপ্ত রণস্থল অষ্টম রক্তার্ণৰ 
বলিয়া প্রতীত হইতে লাণিল। বখ সকল উপ্টাইয়া পড়ি়৷ 
ছিল। ভূমি সকল, পঞ্মগ্ণ পুরের স্ঠায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
সৈচ্ভগণ, উতৎ্পাত-বাতিবিকম্পিত ভ্রুম্রাজি-সমধিতি অরণ্যের 
্তায়, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রলয়দ্ধ জগতের ন্যায়, 
অগন্তযপীত সমুদ্রের শ্য।য়, অতিবৃষ্টিহত দেশের সায়, এই জনশূন্য 
রণভূমি ভূষ্ণ ও অস্ত্রা্দি দ্বার! পরিব্যাপ্ত, ভূষুণ্তীমণ্ডল দ্বারা 
সমাকুল এবং হস্তীর স্তায় শবদেহ সকস, প্র স্তাঁু তোমর ও 
মুপগর দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল রক্তন্দীর তীরে কুস্তরূপ ক্রম 
নকল্‌ উর্দোন্নত. হইয়াছিল। শিলাশিখরজাত তালবক্ষসমূহের 
তার সেই স্থান দৃষ্ট হইতে লাগিল। গজদ্রিগের অঙ্জপ্রোত 


হেতিসমূহরণ বৃক্ষের কিরণ-কুনুমজালে তস্থান পরিব্যাপ্ত হইল। 


রক্তদরোবরের উর্ধস্থ উড্টীয়মান পতাকাগণ, নলিনীসমূহের স্ঠায়, 
শোভিত হইল। বক্ত-কর্দম-পতিত নরগণ নিজ নিজ সুহদর্গকে 
আহ্বান করিতে লাগিল। মৃত করীব্রগণের পতনে ভগ্মদেহ 
জন্গণ তথা হইতে অপশ্থত হইয়া তথায় পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে 


লাগিল। ৪১-_৫০। কবন্ধগণকে ছিন্নশীখ বৃক্ষরাজি বলিয়া! লোকের : 


ভ্রম হইন্ডে লাগিল। অস্থকৃন্দীতে প্লবমান হস্তিগণের কটস্থল ও 
পর্ধ্যাণবস্ত্র নৌক| বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রক্তত্রোতে শুরুবন্ধ 
সকল ফেনপিণ্ডে ভাসিতে লাগিল। আদিষ্ট ভূত্যগণ রণক্ষেত্র 
শীঘ্র আসি! সঞ্চরণ করত, কে জীবিত বা মৃত, তাহার তন্বাবধান 
করিতে লাগিল: ইতস্তঃ কবদ্ধরূপ নব দানবগণ নিপতিত হইতে 
লাগিল. উর্ঘ:ও স্থুলছি্র চক্রুসমূহ দ্বারা! বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণাকৃত 
হইস্জ। সৈম্তগণ পলায়ন করিতে লাগিল। অর্ধমৃত মানবগণের 


শবানয়ন-. 


ম্রণকালে যোধগণ, স্ব স্ব প্রারধকর্দ্ম যাহার 





৯০৫ 


রক্ত নির্গমশবের সহিত ভাঙ্কার ও ফেৎকার শব শ্রুত হইতে- 
লাগিল। খগগ্ণ পক্ষবিধূনন দ্বারা ধুলির উদগম করত শিলামুখ- 
লগ্ন রক্তধারা পানার্থ ব্য যন হইল। উত্তাল ব্তে'লগণ তালে তালে 
নৃত্য করিতে লাগিল। জীবত ভটগণ পঠিত রথকাষ্ঠ ছার! 
অর্ধাচ্ছাদিত হইয়! গেল। অন্তীবিত তটগণের স্পন্দন দেখি! 
লোকের ওয় হইতে লাগিল। রুক্তকর্দমাক্তব্দন অল্সাবশিষ্টজীবন 
মৃতকল লোকগণ কুপাপরবশ ব্যক্তিগণ দ্বার! স্থানান্তরে নীত 
হইল। ঈষজ্জীবিত নরগণ উদগ্রীব হইয়া অতি হুঃখে কুকুবও 
বায়স প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শব-ভক্ষণে 
একাধিপত্য লইতে ব্যগ্র ক্রব্যদগণের পরস্পর যুদ্ধকোলাহলে 
তৎস্থান স্থাকুল হইয়া সেই বিবাদে পরাজিত কোন কোন 
ক্রব্য-্কে প্রাণ পাঁর শ্যাগও করাইতে লাগিল। এইরূপ মৃত 
অসংখ্য অশ্ব, হস্তী, মান্বগণ ও উ্রদিগের গ্রীবাদেশ হইতে 
রক্তনদী প্রবাহিত হইলে বক্তস্কে আযুধলতা সকল পল্লব্তি 
হওয়ায় প্রলয়কালে পর্বতের সহিত [পির্্যাস প্রাপ্ত অখিল 
জগতের স্তা় পরিদৃশ্ঠমান এ রণভূমি নৃত্যুর উপবন বলিম্া 
বোধ হইতে লাগিল. ৫১--৫৮। . 


অষ্টত্রিংশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ 





একোনচত্বারিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন,__হে রাম! তখন বীরের ন্তায় কুষ্যদে 
আরক্ত হইয়া, অন্তহিত হইলেন, অক্্রতেজে- পরিয়ান তাহার 
প্রতাপ অন্ধিতে পতিত হইল । হুর্্যরূপ অশ্বের মন্তকচ্ছেঘ 
হইলে আকাশদর্পণ-প্রতিবিদ্বিত তদীয় রক্তকান্তি আকাশদেশ 
পরিত্যাগ করিল, অর্থাৎ আকাশের রক্তিম গেল, ক্ষণকালের ষধ্যে 


সন্ধ্যা হইল। তখন প্রলয়জলধির জলসমূহের স্ার ভূ,. পাতাল, 


নভোমগুল ও চতুর্দিক্‌ হইতে করতাল ধ্বনি করিতে করিতে 
বেতালগণ বলয়াকারে আপ্য়! উপস্থিত হইল। দিনরপ নাগেলের 
মস্তক অন্ধকাররূপ নিশিত অসি দ্বার। খণ্ডিত হইলে সন্ধ্য/-রক্তিমায় 
অরণবর্ণ তারাসমুহরূপ মৌক্তিকগণ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। 
যোধগণের হৃদয়পন্ধ, প্রাণরূপ হৎসবিহীন ও মোহান্ধকারে 
সমাচ্ছনন হইয়া সক্কোচ প্রাপ্ত হইল। ১৫1 মৃতগণের অঙ্গে 
বিদ্ধ পক্ষবান্‌ অন্ধ সকল .এইবূপ ভাবে উর্ঘগত হইয়। ছিল 
যে, দূর হইতে দেখিলে, বোধ হয়, যেন পর্ষিগণ, কুলাস্মে উদৃগ্রী 
হইয়া! অবস্থিতি করিতেছে। বীরপক্ষীয় শরীর স্তার কুমুদাদি 
পুষ্পগণ চন্রালোকে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যাহার অঙ্গে শিলী- 
মুখ সকল (ভ্রমর ও বাণ) গুপ্ত ( পদ্বপক্ষে_ মুদ্রিত পত্রের মধ্যে 
রণভূমির পক্ষে--শরাদির মধ্যে ।) রহিয়াছে, তথাবিধ বক্তরূপ! : 
জলমরী রূণভূমির, পদ্মিনীর ন্যায়, মুখপদ্ব সঙ্কুচিত হইল। 
উর্ধদেশে আকাশরপ সরোবর নক্ষত্রগণরূপ কুমুদে মুণ্তিত হইল; 
অধোদেশের সরোবরে তারকারূপ কুমুদ্গণ 'বিকসিত হইল। যেমন 
তীরাতিক্রমী সমধিক সলিলরাশি সেতুহীন. হইলে চতুর্দিকে 
গমন করে, তদ্রুপ সেই অন্ধকারে ভূতগরণ নির্তাক হইয়। চতু্দিক 
হইতে. মিলিত হইল । ৬_-১০.। সেই বুণীর্গণে বেতালসমূহে 
গান করিতে লাগিল, কণকণশব্দকারী নরসমুহের অক্কোপরি 
কষ্* ও কাকোল প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষিগ্ণ ক্রীড়া করিতে _ 





৮০ শশী লীগ টিকে শসা াপশাশা রা শাশিো-ি 
৫ 


১০৬ 


লাগিল। বীরগণের চিতগ্ি হইতে জলন্ত শিখাসমূহ উখ্িত 

হইয়া তারানিকরসন্তুল নভোমগ্ডল ভাম্বর করিয়া তুলিল। চিতানলে 
মেদ ও মাংসের পচপচা শব ও অস্থিচয়ের শ্ষুটন শব্দ হইতে 
াগিল। বেতাল-পত্রীগণ জলক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই 
বলল কুকুর কাক, ধক্ষ, বেতাল ও ভূতগণের কৌলাহলে ভীষণ 
হইয়া উঠিল। ভূতগণের গমনাগমনে তৎস্থান, উডভভীয়মান 
অরণ্যের স্তায়, টি উঠিল। ভাকিনীগণ রক্ত, মাংস, বসা ও 
মেদ প্রভৃতির অপহরণে ব্যগ্র হইল । বুক্ত, মাংস ও বসা! চর্ববণে 
প্রবৃত্ত পিশচগণের ওটপ্রাস্ত হইতে বক্তাদি ক্ষরিত হইতে 
লাগিল! ১১--১৫। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে চিতার 
আলোকে রক্ত ও শবসমূহ দেখা যাইতে লাগিল। পুতনাগণ 
শবরাশি স্বন্ধে করিয়। লইয়া যাইতে লাগিল। উ্রমূর্তি কুস্তাগুগণ 
দলে দলে সঞ্চরণ করত রণস্থল ভীষণ করল। চিতানলে ছিম 
ছিম শন্দ হইতে লাগিল! মেদ ও রক্রসমূহের ধূমজাপে তৎস্থল 
মেঘময় হইয়া গেল। প্রবাহিত রক্তনদীর ত্রেতে খেচর ভূত- 

গণের পদ নিমগ্ন হওয়ায় তাহার! ভূচবের হ্যায় দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। কাকোল-পক্ষিগণ ব্তোলকুলাহুত আকৃষ্ট কন্কালসমূহ 
আকর্ধণ করিতে লাগিল। বেতাল-বালকগণ মুত যাতিজগণের 
উদর পেটিকা় শয়ন করিতে লাগিল। বিবিক্ত রণস্থলে রাক্ষস- 
গণ বক্তপান করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বেতালগণ উন্মত্ত 
হুইয়! চিতাঙ্গার লইয়া পরস্পর কলহ করিতে লাগিল! তথাকার 
বাযু রক্ত ও বসাগন্ধে পরিপূর্ণ হইল । ১৬--২০। পৃতনাগণের 
করণডের (পোটিকার ) রট রট শব্ধ শুন! যাইতে লাগিল। বক্ষগণ 
অদ্ধপন্ক শবগণের আম্বাদ পাইয়া তাহার জন্ত পরম্পর কলহ 
করিতে লাগিল। নিশাচর পক্ষিগণ উন্নত ব্গ, কলিগ, অঙ্গ ও 
তঙ্গণ-দ্েশবাসীদিগের অঙ্গে সংলগ্ধ রহিল। রূপিকাগণের 
হাস্তকালে তাহ দ্বিগের মুখ হইতে তঁরাপাতোপম প্রভা নির্গত 
হইতে লাগিল ; তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের 
সম্মুখে অগ্রি-আ্বাল। অবস্থিত রহিয়াছে। রক্তপিচ্ছিল স্থলে বেতাল- 
গণৃক্ষে নিপতিত দেখিয়া বক্তপ্রিয়া-মব্যবর্তী বিরূশিকাগণ হান্ত 
করিয়া উঠিল। পিশীচগণ যেণিনী নায়কগণকে নিকটে আহ্বান 
করিতে লাপিল। পিশাচগণ বীরগণের অস্ত্র আকর্ষণ করিতে 
লগিল, তাহাতে ঠিক শীণার স্তায় ধ্বনি হইতে লাগিল। পিশাচ- 
ভাবনায় মানবগণও পিশাচপ্রায় হইয়া গেল। জীবিত ভট- 
গণ ন্রিপিকা অবলোকন করিয়া অতি ভয়ে অর্ধমূত হইয়া 
গেল। কোন কোন স্থলে ব্তোল ও রক্ষোগণ আনন্দোৎ্সব 
করিতে লাগিল। ২১--২৫। রাক্ষসীগণের স্বন্ধে নিপতিত শব- 
রাশির শব্দে রাক্ষমগণ তীত হইল। ভূতগ্রণের পেটকে (পেটরায়) 
নভোমার্গ স্ঘট হইয়৷ উঠিল। মৃত নরুরূপ আমিষ পিশাচগ্ণ 





কর্তৃক অতি যত্বে আহত হইতে লাগিল: যে সমস্ত পিশাচগণ : 
শবভন্ষণীর্থ অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়গণ রাশি রাশি 


শব লইয়া অহাদের সম্মুখে আনিয়া দিতে লাগিল। ক্ষতবিক্ষতান্ব 
রক্তাক্তদেহ মানবগণ মূর্চান্তে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া জন্থুকগণের 
মুখনির্গত অগ্থি শখোপম উজ্জ্বল আলোকে; অশোক-পুষ্পপ্তচ্ছের 
যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল।: বেতাল-বলকগণ কবন্ধদিগের কন্ধরা- 
দেশে ছিন্ন মস্তক যোজনা করত ক্রীড়া! করিতে লাগিল। 
আকাশে ভ্রমণকারী ক্ষ রক্ষ ও. পিশীচার্দির উন্ুখ (জলন্ত 
অঙ্গার) আকাশমগুলকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আকাশ, ভূধর ও 





যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 


তদীয় নিকুগ্জদেশ এব গুহামধ্য সকল পিণাকৃতি অতি নিবিড় : 
অন্ধকাররূপ মেঘসমুহে পরিব্যাপ্ত হইলে চঞ্চল ভূতগণের সমারোহে 
সমাকুল সেই রণস্থল, কল্াস্তবাযুবিক্ষোভিত ত্রদ্ধাণ্ডের য়, ৃ 
ভীষণ হইয়৷ উঠিল । ২৬__৩০। | 


একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯। 





চত্বারিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-এইবূপ নিশাচরণণের ব্যবহারে অতি. 
ভীষণ রণাজণে যমদূত ও পিশাচদিগের কার্যকলাপ, দিবাভাগে 
লোকচেষ্টার স্তার়, অশ্ষিত ভাবে সম্পন্ন হইতে থাকিল। 
হস্ত দ্বার বহন করিতে পারায়, এইরূপ অতি গাঢ় অন্ধকার! 
পিগু যাহার ভিত্তি, তাদুশ রাত্রিক্কপ গৃহে, ভূতসমূহ ভক্ষ্যদব্য 
লাভ করিয়া সমৃপিপুর্ণ হইয়া আনন্দ সহকারে নৃত্য করিতে 
লাগিল। সেই গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিক্স্থ প্রানণিগণ সকঞ্ছে 
নিদ্রা্রান্ত ও নিঃশব্দ হইলে তখন উদদারাত্ম! লীলাপতি কিছু 
চু্খিতচিত্ত হইয়া! মন্ত্রণা-নিপুণ মন্ত্িগণের সহিত পরদিনের কর্তব্য 
অবধারণ করিয়া চ্রোদরন্ভি শিশির-কোটর-বিশিষ্ট মনোহর 


গৃহে দীর্ঘ-চক্রাকৃতি ও হিমের স্তায় শীতল শব্যায় শয়ন করত 


নয়নপদ্ধ মুদ্রিত করিয়া ক্ষণ কাল নিদ্রিত হইদ্দেন।৯--৫। অনন্তর 
জ্ঞপ্তি ও লীল! নামে দেই ললনাদ্বত্ধ আকাশ পরি যাগ করিয়া, 
বাতলেখা যেমন অজমুকুলে প্রবেশ করে তদ্রূপ, ছিদ্র দ্বার! সেই 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাম বলিশেন্৮ হে বাগ্ব্দাং বর! 
হে প্রভো"! এত বড় এই স্তুল দেহ হুক্ষ্ বন্ধ দ্বার! কিরূপে প্রবেশ 
করিল, তাহ! বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে পাবন (রাম)! যাহার 
“আমি আধিভৌতিক দেহশীলী” এইরূপ মতিভ্রম আছে, তাহার 
&ঁ স্থুলদেহ অগুপ্রমাণ রক্ত ছারা প্রবেশ করিতে পারে না; 

আমি স্ুল-শরীরে নিরদ্ধ, আমি এই ছিদ্রে যাইতে পারিব না? 

এইব্প বুদ্ধি পুর্ব হইতে যাহার রহিয়াছে, সে যে যাইতে পারে 
না, ইহ! অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্ুল নরদেহ-বুদ্ধি. 
নাই, আগুনার আতিব্/হিক-দেহতৃ নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তি 
পুর্বকালীন দৃটসংস্কারবলে হুষ্ষে গম্নাগমন করিতে 'পারে।, 
৬--১০! যে ব্যক্তি পুন্রে ববার অনুভব করিয়াছে যে, 
আমি অনল্রুদ্বত্বভাব, সেজন্ত আমি তুক্ষ্মতম ছিদ্রে গমন করিতে 
পারি, তাহার জীবচৈতন্ঠে তাদৃশ স্বভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে। 
তখন নে সর্কত্রই অব্যাহত ভাবে গতি অবলম্বন করিতে খারে। 
যেমন অন্তরে, বাহিরেও তন্রপ। যে বস্তর যে না 
সেইরূপ হইয়া থাকে; ঝারি কখনও উর্ধাগামী হয় ন, পাবক কখ 

অধোদেশে গমন করে না, ছায়ায় বসিলে তাপ কিরূপে লাগিবে? 
পরমাত্বা সম্যকৃরূপে বিদিত থাকিলে কোন প্রকার দুঃখ থাকে 
না। ১১--১২। চিত্ত চৈতন্তের অনুগামী হয়। রজ্জুতে যেমন 
সর্পভ্রম জ্ঞানবলে বিনষ্ট হয়, বজ্জুজ্ঞান তথাই থাকে; সেইরূপ 
প্রযত্র-বিশেষ-শক্তিতে সন্থিৎপদার্থে ভ্রীন্তিবিলসিত ' চিরনিরিট 
স্থৌল্যের অন্তথা হইস্বা থাকে । চিত্ত যেন 'সংবিদের অনুসারী, 


. সেইরূপ চেষ্টাও চিত্তের অনুসারিনী ইহা! বালকেরও অনুভব- 


সিদ্ধ । যাহার প্রকৃত আকার ্বপ্পের ও সঞ্বল্স-পুরুষের অনুরূপ 
অথবা আকাশের স্ৃশ, কিরূগে তাহা অবরুদ্ধ হইতে পারে? 











উত্পতি-প্রকরণ । 


1 চিন্তমাত্রাকৃতি আতিবাহিক দেহ কোন প্রকারে অবরুদ্ধ 
হয় না। হৃদগতজ্ঞান-প্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আতি- 


- বাহিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং চিত্তবৃত্তির উদর্বাস্তানুসারে 


এই ভৌতিকবদেহেরও উদগ্ব ও অস্ত হইয়! থাকে ; জ্ঞান ও কর্ম 
অন্থমারে উৎপনন উৎপন্ন ভূত সকলের একীভাবই স্ুলদেগ্রে 
কারণ। অবিনাভ ব-প্রভাৰে টি কাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ এই 
ত্রিতর এক জানিবে। এই চিত্তশরীরত্ব সকল বস্ততেই আবির্ভূত 

হইয়া থাকে। যেরূপ সংবেদনেচ্ছা হইবে, তত্রপই সংবেদনোদয় 


_ হইবে। এই চিতশরীর এত সুক্ষ যে, তাহা ত্রপরেণু মধ্যে 


অবস্থিত, গানোদরে অন্তহিত, অস্কুরমধ্যে বিলীন ও পল্পবমধ্যে 
রসকূপে অবস্থিতি করে। ১৩--২১। তাহাই জলে তরঙ্গভাব 

প্রাপ্ত হইয়া উল্লনিত হয়, শিলোদবে নৃত্য করে, অন্ুুদরূপে 
জলধার৷ বর্ষণ করে শিলারূপে অবস্থান করে, যথেচ্ছায় আকাশে 
যাইতে পারে এবং পর্বতের জঠরেও যাইয়া থাকে । এই শরীর 
অনভ্তআকাশব্যাপী হইয়াও পরমাণু হুইয়| থাকে। এই শরীর 
অন্ুদস্পশী অদ্রিরূপে অবস্থান করে, দৃঢমূল হয়, দেহের বাহিরে ও 
অন্তরে বনরূপ তনুরুহ ধারণ করিয়া থাকে। যেমন সমুদ্রের 
আবর্তরগনা সমুদ্র হইতে পৃথকৃ নহে, সেইরূপ কোটি ব্রহ্ধাড- 
রচনাও চিন্তত্বরূপের ভিন্ন নহে। এই চিন্তদ্হেই সৃষ্টির আদিতে 
অনুদ্িগন প্রবেধরূপে অবস্থিতি করে, পরে আকা শাত্বা হইয়! মহান্‌ 
হয় ও গ্ারনধ-করখানুরূপে প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যেমন মরু মবীচিকাতে 
অসত্যই জলত্ববুদ্ধি দ্বারা উদ্দিত হয়, এবং যেমন এই বন্ধ্যাপুত্র 
রহিয়াছে” এইরূপ প্র হীতি হয়; তক্রপ মেই আকাশাত্মও স্বনিষ্ঠ 
 অসত্যবুদধি দ্বারা মহান রক্গা্ হইয়া বিস্তৃত হন। রামচন্দ্র কহি- 
লেন্‌ এ ! আমাদের এই চিত্ত কি প্র শক্তিসম্পন্ন ৭ আর 
চিত্ত স্দ্রপই বা কেন নয় এবং আমাদের প্রত্যেকের চিত্ত ভিন্ন 
ভিন্ন জগৎ অনুভব করে, কি এক অভিন্ন জগ২ দর্শন করে ? বশিষ্ঠ 
কহিলেন,._হে রাম! প্রতেক চিন্তই প্রীরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং 
প্রত্যেক চিন্তই পৃথক্‌ পৃথক জগদৃত্রধ ধারণ করে। “মহা প্রলয়ের 
রর থষ্টি” এ প্রব দ যেরূপে সঙ্গত হয়, তাহা বলিতেছি,যে ক্রম 

গকাল মধ্যে অন খ্য ও অনন্ত জগৎ সমুদিত ও বিগলিত হয় 

জহাও বলিতছি শ্রবণ কর। এই জগতে মরণমুগ্চা। সকলেই 
অনুভব করিয়! থাকে। হে সুমতে! মুছ্ছাই মহাপ্রলয়ের ষামিনী 


স্বরূপ; সেই প্রলয়রাত্রি প্রভাত হইলে সকলেই পৃথক্‌ পৃথক: 


ষ্টি বিস্তার করে। যাহা যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ম, সে তরনুরূপ 
সষ্টি দর্শন ও অনুভব করে, অর্থাৎ যেমন বিকারপ্রস্ত রোগী 
চিন্তব্যাযোহে পর্ঘতের নৃত্য দেখে তাহার সভায়, অনাদি বিদ্যার 
প্রভাবে সংসারের হষ্টি অনুভূ্ঠ হয়। যেরূপ মহাপ্রলম্ের অবসান 
হইলে সমষ্টি-মনোবপু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-ভোগপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, 
তাহার স্তায়, বাষ্টি ম:নাবপু জীবও মৃত্যুর পরে স্ব স্ব ভোগ্য 
স্বাদ যি ্পঞ্ণ বিস্তার চরেন। ২২--৩৩। বাম কহিলেন, 
 ভগবনূ! ধৈমন ব্যট্টিমনোবপু জীব মৃত্যুর পরে স্মৃতি দ্বারা স্বকৃত 
স্ষ্টি অন্ুতব করেন, সেইরূপ সমষ্টি ও মহাপ্রলয়ের পর স্বকীয় 
যথার্থ স্মৃতি দ্বার! সষ্টিপ্রপর্ক অনুভব করেন; অতএব এই বিশ্ব 
অকারণ অর্থাৎ ব্রহ্মা! ভিন্ন অপর সত্যকার+তাশূন্য, ইহা! হইতে 
গারে না। কেননা সত্যগন্কল্ন হিরণ্যগর্ভের সত্য অঙ্কে যাহা 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা! অসত্য হইবার কোন কারণ নাই। বণিষ্ঠ 
কহিলেন,--ছে রাম! মহাপ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহ- 
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মুক্ত হইণা থাকেন, অতএব তীছাদের স্মৃতি থাকারই সন্তব নাই। 
যখন তন্ববিৎ আমরা অবশ্ঠ মুক্ত হইব, তখন যে পর্মজাদি দেব- 
তারা বিমুক্ত হইবেন, তাহা বল! বাহুল্য । তোমার স্তাত্, অপর যে 
সকল জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে, মোক্ষভাব বশত তাহাদেরই জন্মৃত্যু 
স্বৃতিমূলক, অর্থাৎ, প্রাক্তন সংস্কারই তাহাদের জন্মমৃত্যুর কারণ 
মরণমুঙ্ছার পরেই জীবের অন্তরে যে অন স্থষ্টির ভাব উদ্দিত ঝা 
অন্কিত হয়, তাহাই পুরাণাদিতে সৃষ্টির প্রকৃতি বলিয়া উদ্াহঘত 
আছে। তাহাকেই ব্যোমপ্রকৃতি বল! হয়; উহা অব্যক্ত, জড় ও 
অজড়ও বটে; সংসারোদয়ে সর্গ ও প্রলয়ের আদ্যন্ত অবধি এই 
সেই ব্যে মাস্সিকা প্রকৃতি যখন প্রবুদ্ধ। বা. চিতপ্রতিফলিত হয় 
অর্থাৎ যখন তাহাতে অহতভাব্রে উদয় হয়, তখন তাহাতে 
তন্মাত্রাপঞচক, দিক্‌ ও কাল প্রভৃতি হুম্কম তাৰ সকল প্রস্ফুরিত ব! 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৩৪_-৪০। অনন্তর তাহাই কিঞ্চিৎ 
সুল হুইয়। হুক্ষী ইন্দরিয়পঞ্চক বিস্তারিত করে। সেই থে 
হম বু্ধিময় ইন্িঃপঞচক, তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর। 
অনেকে কাল পরে দেই আতিবাহিক দেহ “আমি স্ুল' এই 
প্রকার কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া! আধিভৌতিকতা৷ প্রাপ্ত হয়। 
তখন স্ুলদেহাশ্রিত চক্ষুরাদির বশবস্তিতা' বশতঃ তত্তদ্দেশকাল- 
গত পদার্থ সকল, বায়ুর স্পন্দন-ক্রিয্ার স্তায়, তাহারই অধীনে 

তাহাতেই মিথ্যাভাবে উৎপন্ন হইয্বা। থাকে। এই প্রকার 
তুবন্রান্তি বৃথাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; স্বগ্ধে তঙ্গনা- 
সভতোগের স্তায় অনুভূত হইয়া অসত্য হইয়া যায়। জীব 
যেখানে মরে, সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ তাহার উক্ত প্রকার জ্ঞান 
হয়; সুতরাৎ সেই স্থানেই ভুবন দর্শন ঘটিয়া থাকে। ৪১--৪৫। 
হেরাম! ক প্রকারে আকাশ-সম সুক্ম জীব বাস্তব জন্মাদিশুনয 
হইলেও আগন্তক দেহাদি-ভাবনার বপবরতী হইয়া “আমি 
জন্মিযাছি, “আমি জগৎ দেখিতেছি” এই প্রকার বিবিধ 
ভ্রম অনুভব করে। নভোমগ্ডল বত নির্মল অথচ অজ্ঞ লোকে 
তাছাতে ইন্দরনীল-কটাহাঁকার তল, ালিশ্ত, কেশোগ্ুক ও ' 
সুরপত্তনাদি দর্শন করে৷ জগরত্রমের বিশেষণ.অনেক। মত্ত্য 
ও মন্ত্যবাসী, ব্বর্গ ও স্বর্গবাসী ইজ্জাদি দেবতা, তাহাদের বাসস্থান 
অমরাবতী, মেরে প্রভৃতি পৰ্কত, তাহার প্রদক্ষিণকারী হুধধ্য চন্দ 
ও তারানিকর, ইহা মর্তলোক, অত্রত্ত মানব, তাহাদের জরা 
মরণ বৈরুত্য ব্যাধি ও সঞ্ধর, অনুকূল বিষয়ে উদৃযোগ ও প্রতিকূল 
বিষয়ে অন্দূযোগ, এ সকলে সম্পন্ন স্কুল হুক্ষ চর ও অচর প্রাণি- 
সমূহ, সমুদ্র, পর্বত, পৃথিবী, নদী, অধিপতি, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ 


ও কল্প এবৎ আমি এই স্থানে, এই আমি, এই পিতাকর্তৃক টি 


গ্রহণ করিয়াছি, এই আমার আধার, এই আমার স্ুকৃত, এই 
আমার ছুক্কৃত, পুর্বে বালক ছিলাম, এক্ষণে বা ইইয্ছি, হদয়ে 
আমার ব্ছ ভাব বিলাস করিতেছে, _ প্রত্যেকেরই হাদয়ে এইরূপ 
ভ্রমে সংসাররূপ বনখণ্ড উদ্দিত হয়, যে বন্ধণ্ড তারাগণ দ্বারা 
কুহ্ুমিত ও নীল মেঘখণ্ড দ্বার! পরবিত ; বিচরণকারী নরগণ যাহার 
মূগগণ ও সুরানুরগণ বিহঙ্গমন্বরূপ। আলোক ইহার কুহ্গমরাজির 
পরাগ, অন্ধকারনিবহ ইহার গহনকুপ্, জমুদ্র ইহার পুক্ষরিণী, 
মেরু প্রভৃতি পর্ব্তগণ ইহার লো্ররাশি, চিত্ত ইহার পুক্ষরবীজ 
এবং তাহার অন্তরে অশ্নুভবরূপ অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে ।৪৬-_-৫৩! 
যে স্থলে এই জীবদিগের মৃত্যু হয়, তথায় তাহরা ক্ষণকাল মধ্যে 
এই সমস্ত সংসার-বনখণ্ড দন করে। কোটা কোটা ব্রহ্মা, ক, 














25 ০বানবা শিরা নাসশ। 


মরুৎ, বিষণ, বিবন্ধান্‌, গিরি, অব্িমণ্ডল ও দ্বীপ গত হইয্াছে। 
নিরাকার পরক্রঙ্গে যে কত অসংশ্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে ও 
হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এই ভিততিবৎ, স্থুল 


 বিশ্বঅনন ব্যতীতআর কিছুই নহে "যদি বল, মূন চঞ্চলম্বভাব, 


পুল স্থিরুত্বভাব ; বিচার করিয়া দেখ, ইহাও চঞ্চল (ক্ষণভগুর) 
যাহাকে চিদাকাশ বল হুইয়/ছে, তাহাই মনন অর্থাৎ তাহা মনের 


' অব্যতিরিক্ত আশ্রয়; যাহা চিদ্বাকাশ, পর-ার্থদৃষ্টিতে তাহাই 


পরমপদ। যাহ! জল, তাহাই আবন্ত ; যাহা দৃশ্ঠ, তাহাই ডষ্টা। 

জলের ও আবর্তের অভিন্নতার দৃষ্টান্তে দৃষ্ঠও দর ডেড 
নহে। যেমন উন্দরজালিক মণি আকাশ-মগুলে বিবিধ ছিদ্র ও 
তন্মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র বস্ত প্রতীয়মান করায়, তেমনি মিথ্যারপী 
অনাদি মায়াও চিদাকাশে অথবা ুক্ষভত-বিরচিত চিত্তীকাশে 


 নামরূপাদ্িসম্পন্ন বিবিধ-বন্ত-দর্শনকারী থা করণ করাইয়া 


থাকে। চিত্তের সেই সেই স্ফুরণ এক্ষণে জগৎ। একমাত্র 
রে রি থাকিলেই জগৎ শব্দ পরমার্থস্বরূপে অনুভূত 

; কিন্তু ভুমি? এইবূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎ শব্দ অবোপিত 
বি বোধ সা হে রাঘব! চিদ্বাকাশরূপিনী পরমাত্মব- 
স্থিত অগ্রতিহতগামিনী সেই লীলা ও সরস্বতী এই কারণে 
উত্ত প্রকারে নিজ নিজ ইচ্ছান্ুদারে বিদ্রথগৃছে আবির্ভূত 
হুইতে পারয়াছিলেন। চিদ্বস্ত সর্ধ্গামী এবং তাহাতেই বথার্থ 
জ্ঞানের উদয় হয়, আর তাহা আতিবাহিক ও সুক্ষ । অতএব এমন 
কি আছে যে, তাদৃশ হুম্ষম ও সর্বতোগামী আতিবাহিক দেহকে 
অবরোধ করিতে পারে ? ৫৪-_৬3 | 


চত্বারিংশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥ 


সস 


একচত্বারিংশ সর্গ ৷ 


বশিষ্ঠ কহিলেন,"অনস্তর সেই দেবীদ্বয় সেই রাজগৃহে 
প্রবেশ করিলে, চন্্র্বষের উদয়ে যেরুপ আলোক হয়, সেইরূপ 
ধব্ল আলোকে সেই গৃহ সুশোভিত হইল এবং মন্দার কুহ্ুমের 
গন্ধবাহী কোমল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই দেবীদয়ের 
প্রভাবে সেই গৃহে রাজা ভিন্ন অপর সকলেই নিদ্রিত হুইয়৷ 
রহিল। সেই স্থান সৌভাগ্যে নন্দনকাননের ্ঠায়, তথায় ব্যাধি- 
গীড়া একেবারে রহিল না, তুতরাং বসন্তকীলীন বনের ন্তায় এবং 
প্রাতঃকালীন অন্বুজের স্তায় প্রযুল্প হইয়া রহিল চন্দ্রের ক্ষরিত 
কিরিণজালের ন্যায় শীতল উহাদের দেহপ্রভাপ্রবাহে রাজা যেন 
অমৃতসিক্ত ও আহ্বাদিত হইয়া জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন, 
মেরশৃঙ্গদ্য়ে উদ্দিত চল্বিমবদয়ের স্তায় আসনদর়ে সেই অপ্দরাদর় 
শোভিত রহিয়াছেন ৷ ১--৫। সেই রাজ! বিস্মিতচিত্তে নিমেষ 
কাল চিন্তা করুয়া, অনস্তশয্যা হইতে চক্রগলাধরের শ্ায় শয্যা 
হুইতে উঠিলেন। কণ্লস্থি মাল্য, হার ও অধোবাদ সংযমিত 
( নিদ্রাবেশে বিপধ্যস্ত ছিল, এক্ষণে যথাস্থানে নিবেশিত ) করিয়। 
পুস্পাহারের স্তায় উপধনপ্রদেশেস্থ পুষ্পকরগুক হইতে উত্ফুলপ 
কুনুমাপ্রলি গ্রহণ করিলেন এবং অ.নত হইয়া ভূমিতে পদ্াসনে 
অবস্থান করত কহিতে লাগিলেন,-“হে জন্ম. ছুঃখ ও ত্রিবিধ 


' তাপের শশিপ্রতাস্বরূপা, বাহু ও অন্তর্গত তমোবিদ্রকরণে রবি- 
প্রভাম্বরূপা দেবীত্বয়! আপনাদের জর হউক। এই কথ! বলিয়া, 








বিকপিত তীররৃক্ষ যেমন পদ্িনীর পদ্ুদ্ধয়ে পুণ্পপ্রক্ষেপ করে, ; 
সেইরূপ রাজ! ভীহাদিগের পাদপদ্ধো সেই কুহুমাঞ্জলি প্রদান : 
করিলেন। ৬--১০। অনত্তর ঈদ্থরী সরম্বতী লীলাকে ভুপের 3 
জন্ম বলিঝার নিমিত্ত পার্সস্থ মন্ত্রীকে সৃন্ধল দ্বারা জাগরিত ২ 
করিলেন! মন্ত্রিবর জাগরিত হইয়া অপ্দরাদবয়কে অবলোকন ; 
করিলেন এবং প্রণাম করিয়া নত ও অগ্রবর্তী হইয়। তাহাদিগের | 
পাদপদ্ধে কুহ্মাঞ্জলি প্রান করিলেন। দেবী ক্গিলেন,_হে 
রাজন্‌ ! তুমি কে? কাহার পুত্র৭ কিরূপে জন্সগ্রহণ করিয়া? : 
এই স্থলে কখন আসিলে? মন্ত্রী সবস্বতীর এই প্রশ্ন শুনিয়া 
কহিতে লাগিলেন,-_হে দেবীদ্বয়! আপনাদের অগ্রেও যে আমি 
বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা কেবল আপনাদের অনুগ্রহ ; আমার 
প্রভুর জন্মবুস্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইক্ষাকুবংশোৎপন্ন 
পদ্বানয়ন শ্রীমান্‌ মুকুন্দরথ নামে এক রাজ! ছিলেন। তিনি বাহু- 
বলে সমস্ত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন, । ১১--১৫। ভদ্ররথ 
নামে তাহার এক চন্দ্রবদ্ন তনয় হয়। তীহার পুত্র বিশ্বরথ, বিশ্ব- 
রথের পুত্র বৃহন্দরথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিস্কুরথ, সিক্ুরথ্র পুত্র শৈলরথ, - 
শৈলরথের পুত্র কামর, কামরথের পুত্র মহারথ, মহারখের পুত্র 
বিজুর এবং বিষুরথের পুত্র নভে'রথ। সেই নভোরথের পুত্র 
আমাদের এই প্রভু ; ইনি ক্ষীরোদসাগরের চন্তরমার শ্ঠায় অধৃত- 
সদৃশ স্বেহমাধুর্/াদি গুণসম্তারে সমুদয় লোককে সম্তপিত করেন। 
ইনি মহত পুণ/সম্তারে বিখ্যাত ও বিদুরথ নামে পরিচিত । যেমন 
কার্তিকের গৌরী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রপ হুমিত্া 
মাতার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । পিতী! ইহাকে দশবর্ষবরষে : 
রাজ্য প্রদান করিয়া বনে গিয়াছেন। ১৬--২০। তদবধি ইনি 
ধর্মৃতঃ ভূঘগ্ডল প্রতিপালন করিতেছেন। অদ্য আপনাদিগের 
আগমনে আমাদিগের পুণ্য বৃক্ষ ফলিত হইল। শত শত কষ্ট- 
তপন্তা দর্ঘকাল ব্/।পিয়৷ করলেও আপনাদিগের দর্শন ঘটে না। 
হে দেবীদ্বয়! এই বহুধাবীশ আজ আপনাদের অনুগ্রহে অতি 
পবিত্র হইলেন। মন্ত্রী এই কথা বলিয়া তৃষীভাব অবলম্বন করিলেন, 


কারতে লগিলেন। অনন্তর সরম্বতী “হে রাজন! বিবেক দ্বার? 
ুর্বব্াতি স্মরণ কর”? এই বলিতে বলিতে তাহার মন্তকে করস্পর্শ। : 
করিলেন ; অতঃপর পদ্বতূপত্তির হুদযস্থ জীবের আবরক তমোমায়া ' 
দর হইল ২১--২৫। জ্ঞপ্ডিদেবীর স্পর্শে তীহার হবদয় বিকাশিত 
হইল। তিনি অমুদয় পূর্বজাতিবৃতান্ত স্মরণ করিলেন। তিনি 
সম্রাট ছিলেন, তাহার লীলানায়ী মহিষী ছিল, তিনি রাজ্য ও দেহ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; প্রজ্ঞপ্তিবৃভান্ত, লীলার.বিলাস ও আত্ম- 
বৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়া সমুদ্রে যেন ভামিতে লাগিলেন 
মন মনে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চধ্য! বিস্তৃত সংসারে 
এই মায়া আমি এক্ষণে দেবীদ্ধয়ের অনুগ্রন্থে জানিতে পারি- 
লাম। রাজা কহিলেন,_হে দেবীদ্ধয়! এ কি, আমি যে একদিন 
মরিয়াছি ; কিন্তু আমার বয়স এক্ষণে সপ্তুতি বর্ষ হইয়াছে। 
কি আশ্চধ্য | আমার এক্ষণে সকল কার্যের স্মরণ হইতেছে। 

প্রপিতামহকে স্মরণ করিতেছি; বাল্য, যৌবন, মিত্র, বন্ধু ও পরি- 
চ্ছ্দ অমস্তই স্মৃতিপথে আসিয়াছে। ২৬--৩০। জ্ঞপ্তিদেবী 
কছিলেন,-_রাজন্‌! মৃত্যুমুচ্ছার পর এই তোমার গৃহে ত্বদধিষ্ঠিত 
চিদাকাশ মায়াবরণ দ্বারা তিরোহিত হইলে গিরিগ্রামবাসী বিপ্রের 
গৃহ, পদ্মভ়পতির রাজ্য এবং তন্মধ্স্থ প্রধান গৃহ ও গৃহাকাশ সমস্তই 


_অর্বন্প'তও কৃতাগ্লি ও নমব্দনে অবনিতলে পদ্মানে অবস্থ! ; 
) 



















































তোমার অন্তরাকাশে প্রতিরঞ্তি » হইয়/ছুল। তুমি যাহ! যাহা 
দেখিয়া, তাহা সমস্তই উত্ত ব্রদ্ধাগমণ্ডপে অন্ত কোথাও নহে । 
প্রত্যেক জগতই শ্ররূপ। তোমারই জীব সেই গৃহাকাশে আমার 
উপাসক হইয়া অবস্থিত ও সেই প্রকারে প্রধিত হইয়াছিল । যেই 
স্থানে তোমার জীব ছিল, সেই স্থানেই পদ্মভুপালের পৃথিবী এবং 
 ঘেই পৃথিবীতেই তাহার রাজ্যাদি ও সেই স্থানেই তোমার 
ই আরিন্তমন্থর গৃহ রহিয়াছে । নিম্ল আকাশ অপেক্ষাও সুনিন্মল 
তুদীয় চি্াকাশে এ সকল ভরমব্যবহারসমূহের বিস্তার প্রতিভাত 
হইয়াছিল “আমার এই নাম, এই জন্ম, এই আমার ইন্াকুকুল 
এই প্রকার নামে এই আমর পিতামহাদি পুর্বে হইয়াছিলেন? 
আমি জন্সিয়াছি, আমি বালক দশবর্ষবন়ঙ্ক; আমাকে রাজ্য প্রদান 
করিয়৷ আমার পিতা! পরিবাজক হইস্বা। বিপিনে গিয়াছেন ; তার 
পুর আমি দিঘিজয্ করত নিদ্বণ্টক রজ্যে & পুরবাসী মন্ত্রিগণের 
সহিত পুধিবী পালন করিতেছি । আমি যক্ঞক্রিয়ানিরত 
হইয়া ধর্মতঃ প্রজাপালন করিতেছি; আমার অপ্ততিবর্ষ বয়স 
: অতীত হইয়াছে ; এই শক্রবল উপস্থিত, দারুণ যুদ্ধ হইতেছে, 
এই যুদ্ধ করিয়া আসিয়া গৃহে উপস্থিত আছি; এই দেবীদ্য 
আমার গৃছে আষিয়াছেন, ইহাদিগকে আমি পুজা করি; 
দেবগণ পুঁজিত হইলে অভিলধিত প্রদান করিয়! থাকেন; 
ই্থার্দের দুইজনের মধ্যে এই দেবী, হুধ্যকিরণ খেমন শ্ধ বিকা- 
শিত করে, তদ্রপ সেই আমার জাতিম্মৃতিপ্রদ জ্ঞানের বিকাসন 
. করিয়াছেন; এক্ষণে কৃতকৃত্য হইয়াছি; আমার সংশয় দুর 
হইন্াছে, এক্ষণে আমার কোন ছুহখ নাই ; আমি সর্ব্বতোভাবে 
হুধী হইলাম :” (জ্ঞপ্তিদেবী কছিলেন্_-) মহারাজ! এইপ্রকার 


কিছুই নাই। পূর্বের তুমি যে মুহূর্তে মৃত্যু্রস্থ হইয়/ছিলে, তখনই 
তোমার উদরে এই প্রতিভা। স্বয়ং উদ্দিত হয়। যেমন নদীপ্রবাহ 
এক আবর্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্ঠ আবর্তুচলন গ্রহণ করে, জ্ঞান- 
প্রবাহও সেইরূপ এক দৃষ্ঠ ত্যাগ করিষ্বা অন্ত দৃশ্ঠ প্রতিভাসিত 
করে। যেমন আবর্ত অন্ত আবর্তের সহিত সংমিষ্র হইয়া প্রবর্ত 
হয়, তব্রপ হ্গিপ্রীও মিশ্র ও অমিশ্রভাবে প্রবর্তিত হয়। ৩১_৪৫। 

: এই জগজ্জাল সেই মৃত্যুমৃহূর্তে তোমার চিত্রূপ ভান্ুর নিকট 
প্রতিভাত হইয়াছিল, এই সমস্তই অসত্রূগ। যেমন স্বপ্নক্ষণমধ্যে 
সংবৎসর ভ্রম হয়, যেমন সঙ্কলপরচনায় জীবন ও পুনর্মরণ হয়, যেমন 
ন্রর্বনগরে ভিত্তিশোভার পরিজ্ঞান, নৌকাগমনবেগে যেমন বৃক্ষ 
পর্বতাদির কম্পন অনুভূত হয়/যেমন হ্বীয় বাতপিতশ্রেম্বার প্রকোপ- 
জাত সন্নিপাতরোগে অপু পর্ববতনৃত্য দেখায় ও. যেমন স্বপ্ধে নিজ 
মস্তক কর্তন অনুভূত হয়; বিস্তৃতরূপ এই ভ্রান্তিও তক্রপ মিথ্যা, 
বস্তস্ তুমি জন্মগ্রহণ কর লাই বা কখনই মৃত হও নাই। তুমি 
তা শান্ত পরমাত্মায় অবস্থিতি করিতেছ। তুমি, এই 
অখিল জগৎ দর্শন করিতেছ অথচ কিছুই দেখিতেছ না; সর্বাত্ব- 
কতা হেতু তুমি আপনি আপন আত্তাস় প্রকাশিত হইজেছ, এইযে 
হি ্ায় উজ্জ্বল ও হৃহেঃর ন্যায় ভাঙ্বর ভূগীঠ ইহ! বাস্তবিক 
ভূগীঠ নহে, তুমিও বাস্তবিক শ্রীরূপ নহ। এই সমস্ত গিরি বা 

স্ থ্রামনহে, ই আমরাও কিছুই নহি। ' গিরিগ্রামকবাসী বিপ্রের 
স্ মগুপাকাশে সভর্ক লীলার সহিত ভাগ্বর জগখ প্রতিভাত 
কলি হইতেছে। সেইধে গৃহাকাশস্থিত' আকাশমগ্ডল লীলা-রাজ- 


উৎপতি-প্রকরণ । 








লোকান্তরচারী বহুবিধ ভ্রীন্তিই তোমায় বিস্তৃত হইয়াছে, আর : 


ধানীতে হুশোভিত রহিয়াছে, আমরা যে এই জগতে অবস্থিতি | 
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করিতেছি ; এ সমস্তই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত। সে মণ্ডপাকাশ 


কি?মে মণ্ডপাকাশ-_নির্্ল ব্রক্ষ। পেই মণ্ডপে মৃহী, পত্তন, 
বন, শল, সরিৎ, অর্ণব, মানবগণ ও পর্বত প্রভৃতি কিছুই নাই। 
জন্গণের ভ্রমণ ও পরস্পর দর্শনাদি সমস্তই মিথ্যা এবং সমস্তই 
চিন্সাত্রে পরিপূর্ণ ৪৬৬৯ । বিদূরথ কহিলেন,_-হে দেবি! 
যদ্দি এ সমস্ত কিছুই নহে, তবে আমার এই সমস্ত অনুচরগণ-কি 
আত্মা হইতে সমুৎ্পন্ন হইয়। আস্মাতেই অবস্থিত আছে ; অথবা 
অন্ত কিছুতে অবস্থিত আছে ৭ যদি এই জগৎ সবপ্রানুভূত পদাের 
সায় হইল, তবে তত্রত্য নরগণ স্বপ্ানুভূত পদার্থ হইয়৷ কিরূপে 
আত্মীতে অত্যরূপে. অবস্থিতি করিতেছে ৭ কিংবা সত্য নহে, 
তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলুন। সরম্বতী কহিলেন, 
রাজন! বিদিতবেদ্য শুদ্ধবোধ একরূপী চিদ্ব্যোম আত্মাসমূহে : 
সক্রূপ কিছুই নাই। শুদ্ধবোধ আত্মার কিরূপে জগদৃত্রম হইতে 
পারে? রজ্জুতে সর্সভরম নিবৃত্ত হইলে পুনঃ টা কিরূপে 
হইবেণ অসন্তাই যখন প্রতিপাদিত হইল, তখন জগদৃত্রমে সত 
কি হেতু হইবে? মৃগহৃষ্ণিকার তথ্য অবগত হইলে তখায় আর 
জলভ্রম হয় না। স্বপ্রকালে প্রবোধ দ্বারা জীবস্বর্ূপ অবগত 
হইলে স্বপ্রন্যু কিরূপে হইবে? যে মৃত নয়, স্বস্বপ্েসবপ্মত্যুতয় 
তহারই হইয়া! থাকে। হে মহারাজ! অজ্ঞানরূপ মেঘের আবরণ 
ঘুচিলে, শরৎকালীন নতঃশ্ীরস্তায়,ন্বচ্ছ অবদাত ও অতি বিভ্ভৃতা- 
শর তত্বক্দ ব্যক্তির এই আমি, এই জগৎ এ প্রকার কুৎসিত 

বার্থ হয় না, বাস্তবিক তাহ বাচিকমাত্র। বশিষ্ঠ মুনি এইরূপ 
বলিতে বলিতে দিবাব্সান হইল, সায়ন্তন-বিধি অনুষ্ঠানার্থ 
রবি অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাস্থ অভ্যগণও পরস্পর 
অভিবাদন করিয়া স্নান ও সায়ন্তন কার্্যার্থে উঠিলেন; পরে রাত্রি 
অপগত হইলে, তাহারা আবার হর্যকিরণের সহিত সমাগত 
হইলেন; ৬২--৬৯। 


একচত্বারিৎশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১॥ 
ইতি পঞ্চম দিবস। 


স্পেস 


দ্বিচত্বারিংশ সর্গ । 


বশিষ্ট কহিলেন,_হে রাম! যে ব্যক্তি মু অবুদ্ধমতি ও পরম 
পদে দৃব্যুৎপন্ন হয় নাই, এই অসৎ জগৎ তাহার নিকটে বজ্র 
্তায় দু ও সৎ বলিয়। বোধ হয়। বেতাল যেরূপ বালকের মরণ 
পধ্যন্ত ছুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ অসদাকার এইং জগৎ 
যুমতির নিকটে আকারসম্পন্ন হইয়া! ছুঃখপ্র্ধ হইয়। থাকে। 
মরুভুমিস্থ হূর্ঘ/কিরণ যেরূপ ঝারির স্তায় দৃষ্ঠ হইয়া  সৃগদিগের ভ্রম 
উৎপাদন করে, তদ্রপ মুঢমতির সকাশে অসত্য এই জগহ ত্য- 
রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন প্রাণীর স্বপ্রদৃষ্ট মৃত্যু অসত্য হইলেও 
সত্য বলিয়। প্রতীত হইয়া সবপ্ষ্টার শোকছুঃখাদি কার্যের হেতু 
হয়, তদ্দরপই যুট্তির নিকট এই জগৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির. নিকটে 
যেমন কনক) কনক ও. কটকে কটকবুদ্ধিই থাকে, 'অণুযাত্রও 
হেমবুদ্ধি হয় না, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির পুর, আগার, নগ ও 
নাগেন্র ্রভৃতিই দত হয়--পরমার্থষ্ি হয় না। ১--৫।: যেমন 
নভোমগুলে ্তাবলি, পিস ও কেশোও্রক সৃতি অসত্য 








চিদ্বাকাশই তাহ! 
' জ্ঞানামৃতসেক দ্বার জ্ঞানান্কুর উৎপন্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
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হইলেও সত্য বলিয়! ঝোধ হয়, সেইরূপ পরমার্থদৃষ্টিহীন ব্যক্তির 
_ নিকটে জগৎ বোধ হয়। অহস্ভাবাদিযুক্ত এই বিশ্ব দীর্ঘ স্বপ্ন 
বলিয়! জানিবে। এই বিখে ্বাতিরিক্ত সবপদৃষ্টপুরুষপ্রায় পুরুষগণ 
রহিয়াছে, তাহার! কতদূর অত্য তাহ। শ্রবণ কর। এ যে অচেত্য 
চিনমাপরবপু টস নিরতিশয় সত্য, পরমাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে; 
তাহাই স্ববণত সর্বশক্তিমান্‌ ও সর্ধাত্বক। ইনি স্বীয় সর্কধার 
ও সর্বশক্তি বলিয়া যে যে স্থানে অর্থক্রিয়োপযোগী হইয়া উদ্দিত 
হন, সেই সেই স্থলে তদনুরূপ ক্রিয়াদি প্রথিত হইয়৷ থাকে। 
৬--১০। এই বিশ্বরূপ স্বপ্রপুরে দর্শক যাহাকে পুরবাসী 
ন্রগণ বলিয়া! জানে, তাহার নিকট ক্ষণকালের জন্য সে নর বলিয়া 
প্রতিভাত হ়। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য স্বপ্াকাশের অন্তরে 
অবস্থিত, ঘেই চৈতন্ত স্প্নদরষ্টার বাসনানুসারে বাসনার আধার 
চিত্তের সহিত এক হইয়! প্রকাশ পায়, তত্প্রভাবেই মে আপনাকে 
ন্র ব্লিয়! বোধ করে। জেই চৈতন্তের এর্যপ্রভাবেই নরতৃ 
বোধ হয়। এই কারণে চিদ্বলেই ছুইয়েরই সত্যত৷ প্রকাশ পায়। 
রাম কহিলেন৮_হে মুনে ! যদি মায়ামাত্রশরীরী স্বপ্নে স্বপ্প- 
পুরুষ সত্য না হয়, তাহা হুইলে দোষ কি, আপনি বনুন। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! স্বপ্নকালেও  পুরবাস্তব্য প্রভৃতি 
স্ত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, প্রত্যক্ষ ভিন্ন এ ব্ষিয়ের অন্ত 
কোন প্রমাণ নাই। ৯১--১৫। সৃষ্টির প্রথমে বয়ন স্বপ্না 
ও অনুতবাত্ক হইয়া প্রকাশ পান। তাহার সঙ্লের যলম্বরপ 
এই বিশ্ব স্বপ্নতুল্যই। হেরাম! এইরূপে এই বিশ্ব স্বপ্রসশ, 
এবিষয়ে রি যে্ূপ আমার সম্বন্ধে সত্য, অন্ত ন্রগণের নিকট 
অগ্ঠ নরগণও : .সইব্রপ সত্য ; যদি স্বপ্পে নগরঝাসীরা সত্য না হয়, 
তাহা! হইলে আমার তদাকার-ইহাতেও অনুযাত্রও সত্যবুদ্ধি 
হয়না। তোমার নিট আমি যেরূপ সত্যাত্বা, আমার নিকট 
সেইরূপ সকলই সত্য,ক্স। স্বপ্নকল্প এই সংসারে পরস্পর সিদ্ধির 
এই প্রযাণ। বিপুল সংসারে স্বপ্নে আমি যেমন তোমার নিকট 
সত্য, সেইরূপ তুমিও আমার নিকট সত্য; স্বপ্নের এই ক্রম। 
শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,__হে ভগবন্! আমার বোধ হইতেছে, 
ব্রা নিদ্রিত হ ইলেও তন্রষ্টার স্বপ্দৃষ্ট ন্গরাদি সব্ূপ বলিয়া 
সেইরূপই থাকে। বশিঠ কহিলেন;_তুমি যাহা মনে কারিয়াছ, 
তাহা ঠিক) সবপরদৃষ্ট পত্তনাদি সত্য বলিয়া তাহাই থ'কে, স্বপরদরষ্টা 
নিনিদ্র হইলেও আকাশের ন্তায় বিশদাকার থাকে। এ বিষয় 
এক্ষণে থাকুক। যাহা জাগ্রৎ বলিয়৷ মনে করিতেছে, তাহাও 
অস্ত্াপ্রদেশকালাদ্যপুরক স্বপ্ন বলিয়া! জানিবে। এইরূপ এ 
সমস্তই সত্য নহে, সত্যের, স্টায় অবস্থিত; ব্প্রানুভূত জরতের 
টায় মিথ্যাঈ রষ্নকারী। সমস্তই দেহের বাহিরে ও অন্তরে 
সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে । সংবিদ সর্ধবদেশকালাদিপুরক 
বলিয়া সত্য ও মায়াশক্তিপ্রভাবে সর্বত্রই সর্বভাবে ক্ষুরিত 
হয়। ২১--২৫। ধনগারে যে ব্য রহিয়াছে, দ্রষ্টা তাহা লাভ 
করিয। থাকে; সেইরূপ চিদাকাশে সমস্ত রহিয়াছে, এই 
দেখায়। নম্তর দেবী জ্ঞপ্তি বিদুরখের 


হে রাজন! আমি লীলার নিমিত্ত তোমার নিকট এই মস্ত 
ব্র্ণন করিলাম; এক্ষণে তোমার ম্গল হউক, আমরা স্ব স্ব 
স্থানে গমন করি। লীলা ত্বদীয় মণ্গান্তরগত. বরহ্ধাণ্ড কর্মানারূপ 
জগতের মিথ্যাত্ব দৃষ্টান্ত দর্শন করিলেন। আমাদের আর 
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থাকিয়৷ প্রয়োজন কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,-_হে রাম! 
সরত্বতী মধুরবাক্যে এইরূপ কহিলে ধামান্‌ বিদুরথ মহীপতি 
কহিতে লাগিলেন্৮_হে দেবি! যাঁচকের নিকট আমারও 
দর্শন যখন বিফল হয় না, তখন মহাফল-প্রদাত্রী আপনকার 
দর্শন কি জন্ত বিফল হইবে? ২৬_-৩০। 
হইতে স্বপ্রান্তরপ্রান্তির স্তায় আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
্বীয় প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হই; আপন আদেশ করুন। হে 
মাতঃ! এই বিপন্ন শরণাগতকে অবলোকন করুন। হে ব্রদাত্রি! 
তক্তের প্রতি অবহেলা মহত্ব্যক্তির শোভা পার না। আমি থে 
প্রদেশে গমন করিব, তথায় মামার এই মন্ত্রীও এই কুমারী 
যেন গমন করিতে পারে ; আমার প্রতি দয়! করুন। সরস্বতী 
কহিলেন,_হে মহার'জ! তুমি আইস, নিঃশক্ক-চিত্তে যথাযোগ্য 
বিলাসমম্পন্ন রাজ্য পালন কর। আমাদিগের দ্বারা কোন 
ধাচকের মনোরথ নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা কেহ কখনও দেখে নাই, 


জীনিবে ।৩১--৩৪ | 
দ্বিতারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২॥ ২. 
২ 


সা 


ত্রিচত্বারিংশ সর্গ | 

সরত্বতী কহিলেন,-_-হে মহারাজ! এই ম্হারণস্থলে তোমাকে 
মরিতে হইবে। অনন্তর তুমি সমস্ত প্রাক্তন রাজ্য প্রত্যক্ষই প্রাপ্ত 
হইবে। তুমি, তোমার মন্ত্রী ও কুমারী নেই প্রাক্তন পুরে যাইতে 


পারিবে এবং তথায় শবীভূত তত্তৎশরীর প্রাপ্ত হইবে | আমরা! . 


ছুইজনেও যেমন আসিযাছি তথার তদ্রপ যাইর, তুমি বাযুকধণে 
তথায় যাইবে; সেই স্থানে কুমারী ও মন্ত্রীও যাইবে। অশ্ের 
গতি অন্ঠবিধ, খর ও উষ্টরের গতিও অপর প্রকার, মদার্গওস্থল 
দক্তীর গতিও ভিন্নপ্রকার। যখন মধুরভাষী রাজা ও সরস্বতীর 
এই প্রকার পরস্পর কথোপকথন হইতেছিল, খন সসউ্রমে 
উর্বাদিক্‌ দিয়া! একটা লোক আসিয়া রাজ'র নিকট কহিল; 
দেব! সমুদ্ধত উদ্বেল মহাসাগরের স্ঠায় দৃশ্ঠমান এক?ল বিপক্ষ 


সায়ক, চন্রু, গা ও পরিঘ অস্ত্র বর্ণ করিতে করিতে উপস্থিত , 


হইরাছে। তহার। পরম আনন্দ ও উত্সাহ সহকারে, 
প্রলয়বাতচালিত কুলাচল হইতে শিলাবর্ষণের সায়, গদা, শক্তি ও 
তুুস্তী অস্ত্রের বণ করিতেছে। নগসদ্বশ এই নগরের চতুদ্দিকে' 
আগুন লাণিয়! চটচট! শব্দে এই শোতনা পুরী দক্ধ করিতেছে। 

প্রলম্মমেঘসমূহের স্ঠায় সেই অগ্নির ধুমরাশিরূপ মহাত্রি সকল 
পক্ষিরাজের শ্টায় উড্ডয়ন করিতেছে। বশিষ্ট কহিলেন,_সেই 
পুরুষ সসন্ত্রমে এইরূপ বলিতে লাগিলে বহির্দেশে গভীর 
শব্দে চতুদ্দিক্ব্যাপী মহা! কোলাহল হইয়া উঠিল। ৬_-১০। 
কৌথা হইতে বলপুর্ক্ক আকর্ণাকষ্ট শরবর্ষী ধনুর শব হইতে 
লাগিল; কোথাও ঝ অতিম্ত্ত ব্গেবান্‌ কুঞ্জরের বুংহিতধ্বনি শ্রুতি- 
গোচর হইতে লাগিল। পুরদাহপ্রবৃন্ত হুতাশনের চটচটা শব্দ, 
দগ্ধভার্য পুরবাসীদের মহা কোলাহল; ইতত্ততোবিকীর্ণ-অগ্সি- 
স্কুলিস্বের টাঙ্কারধবনি এবং জবলিত অগ্িশিখার ধগ্‌ ধগ্‌ শব্দ 
বহির্দেশে শ্রুতিগোচর হইল। অনন্তর দেবীঘয়, রাজ! বিদুরথ ও 
মন্ত্রী বাতায়ন হইতে দেখিলেন, সেই মহানিশায় মহানগর-_ভীষণ 
শবে পরিপূর্ণ, প্রলয়ানলে সংক্ষোভপরাপ্ত মহাসমুদ্রের তায় বেগ- 
সম্পন্ন, উগ্রহেতি-অস্ত্ররূপ মেঘসম্পন্ন শত্রবল কর্তৃক সমাক্রন্ত 


| রো এ 


দেবা 


হে দেবি! স্বপ্ন 


পে? পসরা 





প্রলয়াঞ্সিতে দহ মান ভুমেরুভুধরের স্তায় পরিদৃশ্যমান আকাশব্যাপী 
অগ্থির মহাশিখা সকল পুরুদাহ করিতেছে ১১১৬৭ তথায় 
দন্যুগণ পরম্পরলুগ্ঠনে ব্যাপৃত হইয়া! মেঘের স্তায় ভীষণ 
তর্জন গর্জন করিতে লাণিল। পুক্ষর ও আবর্ত মেঘের সমান 
ধূমাবলি দ্বুরা আকাশমগ্ডল আচ্ছাদিত হইল ও প্রোভডীয়মান 
হেমসদৃশ অগ্থিশিধাপুণ্গে পরিপূর্ণ হইল। জলৎকাষ্ঠরূপ তারা- 
সমূহে অন্বরতল কক্থীর্ণ হইয়া উঠিল  প্রজ্বলিত গৃহসমূহ 
হুইতে অমুখিত অগ্রিশিখাসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজ্লিত 
পর্বতরাজির শোভা! ধারণ করিল। আহত সৈম্তগণ পুরমধ্যে 
প্রবেশ করিতে লাগিল । বিকীর্ণ অঙ্গারসমূহ মেঘচ্ছিদ্রের স্ঠায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল অস্থিদদ্ধী মানব্গণ কর্কশ আক্রন্দন ও 
উগ্র গর্জন করিতে লাগিল। অথ্িস্কুলির্জরূণ নারাচসমুহে 
অন্বরতল নিরন্তর হইয়া! উঠিল। দগ্ধ পুরবাসিগণ বহু হেতি, 
অন্ত্ররপ শিলাজালে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। 
রণস্থলে হস্তিসমুহের জক্বর্ষণে প্রবলপরাক্রষ বীরগণ চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হইয়া যাইল। দ্রেতবেগে পলায়মান তন্করসমূহের মস্তকচ্ছেদনে 
তাহাদিগের অপহৃত মহাঁধন পথে বিবীর্ণ হইতে লাগিল। 
অঙ্গাররাশির আঘাতে নিপতিত হইয়। ন্রশরীগণ উগ্র রোদন 
করিতে আরম্ভ করিল। জলিত্র কাষ্ঠসমূহ চটচটাশবের চতুর্দিকে 
নিপতিত হইল। বিপুল জ্বলন্ত অঙ্গারসনূহ নভোমগুলে 
চক্রাকারে উ্িত হইয়া শত সুর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। 
জলন্ত অঙ্গারসমূহে সমস্ত বহুধাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল। দগ্ধ 
কা্ঠসমূহের ক্রেক্কাররবের সহিত জ্বলন্ত বেগুসমুহের ধ্বনি 
উত্থিত হইতে লাণিল। দগ্ধ প্রাণীদিগের ঘোর চীৎকারে 
সকল সৈম্তগণ রোদন করিতে লাগিল। ধুলি শেষ করিয়! 
রাজশ্রী- দ্ধ করত হুতাশন প্রবৃদ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়৷ উঠিল। 
অগ্নিরূপ মহা অদ্বর সর্্মগ্রাসে আরম্ভ ও উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। সহসা দহ্াগণ আসিয়া গৃহস্বামীদিগকে প্রহার 
করিয়। সর্বস্ব গ্রহণ করিতে লাগিল, গৃহস্বামীরা চীৎকার. করিতে 
লাগিল। অসংখ্য প্রাণিগণের ভোজ্য সকল বহ্নিতে ভন্মসাৎ 
হইয়া গেলে অবশিষ্ট দ্রব্য সকল কেহ কেহ বহিফ্রুত করিতে 
আরম্ভ করিল ) ১৭-২৭। অনন্তর রাজা বিদূরথ দগ্ধ স্ত্রী- 
পুত্রাদির দর্শন-মানসে অভিধাবিত যোধগণের এই বাক্য শ্রব্ণ 
করিতে লাগিলেন ;-হায় হায্ধ! আতপনিবারক অতিউন্নত 
আমাদের গৃহবূপ সকল উম্মুলিত করিতে প্রচণ্ড বায়ু প্রখর 
শব্ধ করিতে করিতে আসিতেছে! হায় হায়! দারগণ পুর্বে 
শীতে জড়ীভূত ছিল; এক্ষণে অগ্থিদগ্ধ হইয়া ম্হতের চিত্তে 
 বিজ্ঞানমুক্তি যেমন মগ্র হয়, তদ্ধপ মৃত দত্তিগণের দেহে নিমগ্ন 
হইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া! বহিয়াছে! হা তাত! আগ্নেয়াস্ত্র সকল 
তক্রণীগণের কেশকলাপ-তৃণে লগ্ম হইয়া! বীরগণ-প্রহিত মারুতান্্ 
দ্বার! চালিত হইলে, তাহাদের কেশকলাঁপ, শু পর্ণসমূহের হ্যায়, 
দগ্ধ হইতে লাগিল ! - শ্রী দেখ, ধূম-যমুন! উদ্দেশে তরঙ্গ" বিক্ষেপ 
করিতে করিতে নদীর শ্তায় দীর্ঘ দীর্ঘ আবর্ত পরিচালিত করত 


ট 


উ্ধদেশে গমন করত বিমানচারীদিগকে অন্ধ করিয়া! তুলিল! 
এ দেখ, ধূমনদীতে জলদস্কারকাষ্ঠ সকল ভাসিয়৷ যাইতেছে! 
অগ্নিকণাসমূহ বুদদবুদাকারে শোত! পাইজেছে। হে - সুতে! 
এই অবলার মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও স্তনন্ধয় শিশুগণ দগ্ধ হওয়াতে, 


উৎপত্তি-প্রকরণ । 





আকাশগঙ্গার দিকে প্রধাবিত হইতেছে! ধুমরাজি নদী হইয়া! 
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এই নারী অগ্রিদগ্ধ না হইলেও শোকদগ্ধ হইতেছে! হয় হাষ। 
সতুর আইস, তোমার এই মন্দির অঙ্জাররূপে পরিণত হইয়। প্রলয়- 
কালে শুমেরুপর্কতের স্টায় পতনোনুখ হইতেছে! হায়। 
শর, শিলা, শক্তি, কুন্ত; প্রান ও অসি প্রভৃতি অস্ত্নগণ শলভের 
যার গ্বাক্ষমার্গ দ্বারা গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল! যেম্ন 
অর্ণৰ হইতে জলপ্রবাহ উজ্জ্বল বাড়বানলে প্রবেশ করে, হায় হাস্ব! 
তদ্রপ অস্ত্রপ্রবাহ এই পুরীতে হুতাশনে প্রবেশ করিতেছে! 
ধুম সকল মহামেঘে লীন হইতেছে। অগ্নিশিখা সমুদয় 


'প্রাসাদ-শিখরের অগ্রভগে উঠিতেছে। রাগীদিগের হৃদয়ের 


তায় সরসস্থান উদ্যান বাপী প্রভৃতি অগ্নির উত্তাপে শ্রক্ষ 
হইতে লাগিল! দ্তিগণ চীৎকার করত কটকটা শব্দে আলান- 
সন্তভ্রমে ক্রোধে বৃকষশ্রেণী ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে! ফলপুপ্পাদি- 
পূর্ণ বৃহতস্নধ গ্রাম্য বৃক্ষমমূহ অগ্নি দ্বারা সর্বা্গ দগ্ধ হওয়ায় কাস্ি- 
হীন ও তথাকার গৃহস্থের স্তায় দীনভাবাপন্ন হইল। ২৮-_৪০ | 
হায়! গিত৷ ও মাত কর্তৃক পরিত্যক্ত বালকগণ বাণসমুহ পরি- 
ব্যাপ্ত রখ্যায় পতিত হইয়া ভিভ্তিপতনে প্রাণ হারাইল! বণাঈণে 
অঙ্গারেদৃগারী বুক্ষসমুহের আচ্ছাদন সকল বায়ু দ্বারা উ্ডায়িত 
ও পতিত হওয়ায় করিণীগণ ভীত হইতে লাগিল! হায় হান! 
তথায় অগ্নিভিন্ন পুরুষ স্কন্ধে অর্গীরপতনে একেই মৃতকল্স হইয়া-. 
ছিল, তছৃপরি আবার বজ্কল্প ঘন্ত্রধাধাণ পতিত হইল! অহো! 
গো, অশ্ব, মহিষ, হস্তী,কুকুর, শৃগাল ও মেষপাল আকুল হই! 
ঘেন যুদ্ধ করিতেছে ! দেখ, স্ীগণ অগ্রিভয়ে জলার্দ বসন পরিধান 
করিয়া গমন করিতেছে, তাহাদের দেখিলে বোধ হত, যেন স্থলপছ্ 
বেষ্টিত রহিয়াছে ; উহাদের এ বসনের পটপটা শব হইতেছে! 
এ দেখ, করভগণ যেমন প্রলম্থিত বৃক্ষ শাখা আন্বাদনার্থ অবলম্বন 
করে, তদ্রূপ অপ্িস্কুলি্গ সকল স্ত্রীগণের অলকাবলী অবলম্বন 
করত অশোকপুষ্পের শোভা বিস্তার করিতেছে! হায় হায়! 
হরিণ-নয়নাদিগের ভ্রমরপক্ষসদৃশ অক্ষিলোমে (চোকের পাতায় ) 
কৃশানুশিখা সকল নিপতিত হইতেছে! যনুষ্যগণ দগ্ধ হইয়াও 
ভারধ্যাকে বহিষ্কৃত না করিতে পারায় বহির্গত হইতে পারিতেছে না! 
অহো! ( মনুষ্যদিগের ) প্রাণিগণের ন্নেছবাগ্তরা কি ভয়ানক 
দুশ্ছেদ্য ! করী আলানস্ত্ত বৃক্ষ সকল অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় বেগে 
সেই বৃক্ষ ভগ্গ করিয়া দগ্ধণুণ্ড হইয়া! পদ্মসরোবরে গিয়া নিমগ্ন 
হইতেছে! অন্তরে বহিশিখারপ বিছ্যুল্লত; লইয়া ধুম সকল 
উখিত হুইয়া মেঘাকার ধারণ করত অঙ্গাররূপ নারাচ-অস্্র বর্ষণ 
করিতেছে!” । ৪১_-৫০ | কেহ রাজাকে সম্বোধন রুরিয়া কহিল, 
হে দেব! ও দেখুন, আকাশে ধূমের মধ্যে বহিকণ। আবর্তের শ্যায় 
ঘুরিতেছে! শিখারূপ তরঙ্গবিশিষ্ট রত্বপুর্ণ অর্ণব যেন আকাশপথে 
শোভিত হইতেছে নভোম্গুল বহিশিখার তেজে গীতবর্ণ হওয়ায় 
বোধ হইল যেন মৃত্যুদেব জীবহিংসা উৎসবে কুস্কুমাক্ত পেটক 
দ্বারা দিপ্বধূগণকে বিভুষিত করিতেছেন ! অহ! কি বিষম অসদৃ- 
ব্যবহার উপস্থিত, যেহেতু বৈরিবীরগণ উদ্যতাযুধ হইয়া রাঁজনারী- 
দিগকে ধরিয়। লইতেছে ! এঁ দ্রেখ, র্ণীগণের অর্দদগ্ধ কবরীভারে 
বক্ষস্থল ও স্তনমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়াছে! উহাদের অগ্দামকুহুমে 
মার্গ সকল প্রাকীরবিশিষ্ট . হইয়াছে! আলোকম্বচ্ছ বস্‌্নে 


উহাদের নিতম্ব-জঘনস্থল' দেখা যাইতেছে! নিপতিত মীণিক্য- 


বয় ছার! অব্নিতল সমাকীর্ণ হইয়াছে!  নারীগণের ছিম 
হারলতা হইতে অমল মৌক্তিকজাল নিপতিত হইতেছে । উহা 
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দিগের স্তনমগ্ডলের পার্শ্ব হইতে কনকপ্রভা বিনির্গত হইতেছে! 
৪ যায় প্র নারীগণের কর্কশরবে সংগ্রামস্থলের -কলরৰ্‌ 
ভূত-হইয়াছে! উহারা এত চীৎক।'র করিতেছে যে, এ 
টাক রমণীগণের কৃুক্ষিপার্ব যেন বিদীরঘপ্রায় হইয়া! যাইতেছে ! 
বক্তরু্দম ও বাস্পজলে উহাদের পরিধের বসন ভিজিয়! গ্রিয়াছে! 
.এঅচেতনপ্রায় ওঁ নারীগণের বাহুসুলে ধনিয়া জনগণ বলপুর্ব্ক 
৫ লইয়া যাইতেছে! যখন প্র নারাগণ “কে আমাদিগকে পরিত্রাণ 
করিবে” এই বর বলিয়া কাত্তরভাবে ইতন্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, 
তখন শোধ হইতেছে, উৎপলসমূহ বর্ণ হইতেছে; সৈনিকগণ 
তদ্র্শনে রোদন করিতেছে ! মৃণীলের স্ায় কোমল 
্ নারীগণের উক্ুমূল সকল স্বচ্ছ অস্বর দ্বারা দুষ্ট হওয়ায় 
বোধ হইল যেন আকাশনলিনীসমূহ .বিরাজিত রহিয়াছে! 
নারীগণের মাল্য বসন ও অঙ্গরাগ সকল আলোল (অর্থাৎ 
বিমদ্দিত বিকম্পিত); উহাদিগের অলকলত। বাম্প দ্বারা আকুল 
ও ইতস্তত বিকীর্ণ; উহার! যেন আনন্দরূপ মন্দরপর্ন্বত 
দ্বারা নিরম্তর বিমথিত কামসমুদ্র হইতে উত্থিত রাজলক্ষ্মী 
বলিয়া  বৌধ হইতে লাগিল । ৫১৬১ । 


ত্রিচতারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩॥ 





চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ 


বশিষ্ট কহিলেন,_এই অবসরে আলোলমাল্যবসূন! ভয্ববিহ্বলা 
 ভকম্পে বিচ্ছিন্নহার-লতাধারিণী পূর্ণযৌবন। রাজমহিষী বযস্তা ও 

দাসীগণকে লইয়া, লক্ষ্মী যেমন পদ্ধকোটরে প্রবেশ করেন, তন্রপ 
সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন! চন্জাননা অব্দান-কলেবর! 
নিশ্বাস-কম্পিত-পয়োধর! তারকারাজিমম-দশন-হুশেোভিতা এ 
রাজমহিষী যুর্তিমতী আকাশ-দেবীর ন্যায় তথায় গিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাণিসমূহের মগাসংগ্রা্ম উপস্থিত 
হইলে, অপ্দরাগণ যেমন অমরনাথের নিকট তাহার বৃত্তান্ত অবগত 
করিয়। থাকে, তদ্ধপ মৃহিধীর এক বয়ন্ত! রাজাকে এ যুদ্ধসংক্ষোভ 
জানাইতে লাগিলেন, “মহারাজ! বাতবিকম্পিতা লত৷ যেমন 
ত্রমের আশ্রয় গ্রহণ করে, তন্রূপ এই মহিষী অন্তঃপুর হইতে 
আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়া আপনার শরণাগতা 
হইয়াছেন। মহাসমুন্দের তরঙ্গজাল যেমন তীরদ্রমলতা-সযূ্গকে 
আহরণ করিয়া লয় তন্রপ ব্লবান্‌ যোধগণ আযুধহস্তে আপনার 
অষ্ঠান্ত দারগণকে হরণ করিয়া লইয্মা গিয়াছে। সমস্ত অন্তঃপুর- 
রক্ষকগণকে উদ্ধত শক্রগণ পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। যেমন 
বেগসমুখিত বারুতে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণীকে চূর্ণ করিয়া ফেলে, 
বর্ধাকালের বাত্রিকালে মেঘবৃষ্ট সলিলধারা সশব্দে কমলবন 
যেমত উল্লুঠন করিয়া থাকে, তত্রূপ শক্রগণ নিঃশস্বতাঁবে দুর হইতে 
আসিয়৷ আমাদের পুর লুঠন করিয়াছে ' বিশ্বগ্রসনোদ্যত ভীষণ 
জালাসস্তারপমন্বিত ধূমবর্ষণকরী বহিরাশি ভীষণ নিনাদে আমাদের 
নগর আক্রমণ করিয়াছে, বহুতর শক্রযোদ্বগণ ধুমের স্তায় স্টামব্ণ 
কবচধারী ও উগ্র খঞগসমুহ লইয়া নগরের চতুদ্দিক্‌ বেষ্টিত 
করিয়াছে। যেমন ধীবরগ্ণণ কেশে ধরিয়৷ কুররীগণকে লইয়া যায় 
তদ্রপ শক্রুসৈম্তগণ ক্রুন্দনকারী দেবীগণকে কেশে ধরিয়া বলপুর্ব্বক 
লইয়৷ গিয়াছে । আমাদের এই যে শাখা প্রশীখ। বিস্তার 


২ ২ ও । 





সুনিম্খুল. 


করিয়া! আপদ আসিয়াছে, আপনি ব্যতীত এ আপদের উদ্ধরের : 
অন্ঠ উপার নাই।” ১--১১। রাজা এই বথা শ্রব্॥ করিয়া : 
দেবীদ্ধয়কে দর্শন করিয়া কহিলেন,_ছে দেবীদ্দঘ! আমি যুদ্ধে | 
গমন করিতেছি, আপনারা ক্ষমা করিবেন আমার এই ভা্যা 
আপনাদিগ্নের পাদপন্ধের ভ্রমরী (রক্ষণীয়া) হইয়া রহিল। | 
রাজা এই কথ! বলিয়। মত্ত হস্তীর বিদারণকারী কেশরী যেমন : 
অরণ্য হইতে নির্গত হয়, তদ্রূপ ক্রোধারক্তনয়নে বহিগ্গত হইলেন। ; 
অনন্তর প্রবৃদ্ধলীলা, চী'রুদর্শন| (রাজমহিষী ) লীলাকে, আদর্শে : 
প্রতিবিশ্িত নিজ আকৃতির ঠায় দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রবুদ্ধ : 
লীল| সরক্বতীকে কহিলেন্”_হে দেব! একি! কি প্রকারে 
ইনি আমার সর্ুশী? আমি পুর্বে ধাদৃশ হইয্াছিলাম, ইনিও - 
আমার স্ার কেন হইলেন, আহা বলুন। মন্ত্রী প্রভৃতি পৌরগণ 
সৈন্য ও বাহনাদি সমেত যোধগ্ণ সমস্তই সেইরূপ রহিয়াছে, 
পুর্বরাগ্যস্থিত বলিয়া বোধ হুইতেছে। হেদেবী! ইহারা : 
আদর্শ-প্রতিবিম্বের স্তায় আমার বাহে ও অন্তরে কিরূপে 
অবস্থান করিতেছে! ইহারা কি সচেতন? ১১--১৭। দেবী 
কহিলেন,_অন্তরে যেমন জ্ঞপ্তি উদ্দিত হয়, তদ্রপই ক্ষণ- 
কাল অনুভূতি হইয়! থাকে । যেমন চিন স্বপ্রসময়ে জাগ্রদনুভৃত 
পদার্থের আকার ধারণ করে, সেইরূপ চিতিও (চিৎশক্তি) 
চেত্যাক্ষরিত্ব (চিত্তের আকার ) প্রাপ্ত হয়। সংস্কারক জগৎ 
সেই চিন্তে ও চৈতন্ঠে যেমন প্রতিফলিত হয়, মেইরূপই উদ্বোধ- 
কালে উদ্দিত হয়। তদিযয়ে দেশ ও কালের দীর্ঘতা ও পদার্থের 
বৈচিত্ প্রতিবন্ধক হয় না। অস্তঃগ্থ চৈতন্য অধ্যস্ত থাকিলে 
বাহ বলিয়! বোধ হয়, স্বপ্রার্থ এ বিষয়ের নিদর্শন । যেমন শ্বপ্র- 
রূচিত ও সঙ্বন্পনির্মত পুরী অন্তরে কল্পিত ও অবস্থিত হইলেও 
বহিবিদ্যমীনের স্তায় বোধ হয়, তেমনি অন্তঃপরিকল্িত জগৎও 
চৈতন্সের সর্ববব্যাপিত্বনিবন্ধন বাহ্রূপে প্রতীত হইতে থাকে। 
৯৮--২০। এই কারণে অন্তরে উদীয়মান মিথ্য। জগৎ চিরা- 
ভ্যম বশতঃ অবাধে বাহিরে সত্যের স্তায় প্রতীত হইয়া থাকে। 
তোমার ভর্তা তখন সেই পুরে যেরূপভাবে মৃত্যুগরস্ত হন, সেই; 
স্থানেই সেইরূপতাবে উপস্থিত হইয্বাছেন। মন্ত্রী প্রভৃতি এই 
সমস্ত ব্যক্তিগণ আকারগত সাদৃষ্টে ইহার পুর্ববমন্ত্রী প্রভৃতির স্তায় 
হইলেও তাহাদিগের সহিত ইহারা অভিন্ন নহে, অন্পূর্ণ বিভিন্ন । 
রাজার অনুভূত বিষস্ব তাহার চিতসত্যতায় সত্য; স্বপ্ন ও জাগ্রতের 
এই প্রভেদ যে, জাগ্রদনুভূত বস্ত যথার্থ শুতত্ত হইলেও ব্যবহারে 
তত্ের স্তায় অবিসংবাদী। উত্তরকালে অগথুরত্বনিবনধন যখন অবস্ত 
হইল, তখন তাহার কিরূপে সত্যতা হইতে পারে? এ জঅমস্তই 
এইবপ নাস্তিতার অধিক কিছুতেই নাই। স্বপ্নে জগ্রৎ যেবপ 
অসংরূপ, জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্প তদ্রুপ অসন্ময় হইয়। থাকে? . 
২১_-২৫। জন্ম সময়ে মৃতু যেরূপ অসদ্রূপ, তেমনি মৃত্যুকালেও 
জন্ম অসদ্রপ হইয়া থাকে। বন্ত সকল নাশকালে অবযুব-ধ্বংস- 
পুর্র্বক অভীবগ্রস্ত-হয় এবৎ বাধকালে তদ্দিষ়ক অনুভবের 
বিপর্যয় হয়। এইরূপে এই জগৎ মৎও নয় এবং অসৎও 
নয়, কেবল ভ্রান্তিমাত্রে বিরাজ করে। মহাপ্রলয়ে অন্যাপি যাহা : 
থাকে না, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না, এক ব্রহ্ষই : 
জগত) তমধ্যে, সৃষ্টি নামিকা এই ভ্রান্তিই বহিয়াছে। যেমন | 
জলধিতে তরঙ্গ, তেমনি এই স্ষ্টি। প্রবল বায়ু হইয়া! -উঠিলে 
ধুলি যেমন উঠিয়া পড়িয়া ধাঁ, তদ্রপ এই স্থাষ্ট-উৎপন্ন হইয়! : 
















ক্রি আবারলীন হয়। অতএব তুমি আমি" এই প্রকার বিভাগাত্মা 
কু ভ্রাভিময় আভাসমাত্র। নৃগতৃষ্ণা-জলের স্থায় দগ্ধপটতস্মপ্রীয় 
এই প্রপঞ্চে আবার আস্থা কি? যাহাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি 
নাই, তাহাই পরমপদ.। গাঢ় অন্ধকারে বালকদিগের যক্ষত্রান্তি 
থাকে, বাস্তবিক, তাহা ধক্ষ নহে; অন্ধকারই । অতএব 
এই জন্ম-সৃত্যু-অজ্ঞান-মোহঙ্জাত্র এই বিতত জগৎ শান্তি হইলে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমহাকলগ ব্রহ্ম ; এই ত্রহ্ম ভিন্ন 
স্কু সত আর কিছুই নাই। আর যাহা দ্রেখ। যাইতেছে, তাহা 
সর সত্যনহে। সত্য ও অসত্য এই উভত্ধন্মী পদার্থ হয় না। 
আকাশে পরমাণুর মধ্যে ও দ্রব্যাদির অণুকের মধ্যেও যে যে 
স্থানে জীবাণু আছে, সেই স্থানেই এই জগৎ নিজাকার জানিতে 
গারে'। যেমন অগ্ি নিজভাবনী ক্রমে উষ্ণতা ভানিগা থাকে, 
বিশুদ্ধ চিদাত্াও সেইরূপ এই গগৎকে আত্মভূত দেখিয়া 
থাকেন। ২৬--৩৫। যেমন হৃর্যোদয় হইলে গৃহে ভ্রসরেণু সকল 
ভ্রমণ করিতেছে দেখা যায়, সেইরূপ পরমাকাশে এই ব্রান্ধীণ- 
রূপ ত্রসরেখু সকল ভ্রমণ করিতেছে । যেমন: বাসুতে স্পন্দ ও 
আমোদ এবং. আকাশে শুন্ত্ব -থাকে, সেইবপ এই: বিশ্ব 
স্থোল্যরহিত, সেইরূপ আবির্ভাব, 'তিরোভাব, উপাদান, উৎসর্গ 
স্থল, সুক্ষ, চরাচর সকল অবসবববিহীন ব্রহ্মেরই, অংশ- 
মাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে নাকারত্ববোধের জন্ নিরবয্বব. এই 
বিশ্বকে তাদৃশ আত্ম। হইতে অভিন্ন বলিয়া ভানবে। ৩৬--৩৯। 
নজতাবনাক্রমে উদ্দিত এই বিশ্ব পুর্ণত্রন্মে অবস্থিতিনিবন্ধন 
 অর্থশৃন্ঠ নহে। রজ্জুতে অর্পন্রমের স্তায় সত্য নয়, অসত্যও 
নয়; মিথ্যা অন্ুুভতি-নিবন্ধন সত্য পরীক্ষা করিলে অসত্য হইয়া 
যায়। মায়াপিহিতম্বরূপত্ব হেতু জীবত্ব পরম কারণ, চিরকাল 
অনুভব হেতু স্পষ্ট জীবত্বলাভ হইয়া থাকে! ফলত? এই জগৎ 
সত্যই হউক বা! অসত্যই হউক, চিদ্দাকাণ ব্যতীত অন্য কোন 
স্থানেই নাই। জীবের যে ভোগেচ্ছা, তাহাই সংসারের উৎপাদক: 
কারণ ; সে-অংশে সত্য-মিথ্যার উপযোগিতা 'নাই ৷ বিষয় 
সত্যই হউক বাঁ অসত্যই হউক, তাহার. অনুরঞ্জনাই সংদারের 
উৎপত্তির মূল কারণ। জীব অগ্র সেচ্ছাকৃত বিষয়ানুভবে 
অন্ুরঞ্জিত হয়, পরে সেই পুর্বান্ৃভূত বিষয় সকল পুনরনুভব করে; 
অনুভবের মহিমা, এমনি অপূর্ব, কখনও তাহ পুর্ববান্ুতবের 


নীধু উপস্থিত করাইয়া পুনঃপুনঃ তাহাদের অনুভব করায় ; কিন্তু 
দে সমস্তই অসত্য ও জীবাকাশে অবস্থিত। প্রতিভানে সেই 
কুলাৎপন্ন সেই প্রকার আচার, জন্ম ও চেষ্টা-মমনধিত, সেই 
(মন্ত্রী ও পৌরগণই বোধ হইয়। থাকে। বস্ততঃ তাহার! দেশ কাল ও 
আচার বিষয়ে সমশীল হইলেও আত্মভাবে সত্যন্বরূপে অবস্থিত। 
'সর্ধগামী আত্বন্বরূপ প্রতিভার এই স্থিতি। যেমন রাজার 


কারণে এই লীলা তোমার .স্তাঁয় স্বভাব, সমাচার, কুল ও.আকার- 
বিশিষ্ট । জর্বগামী সংবিদাদর্শে প্রতিভা প্রতিবিন্থিত হইয়া থাকে । 
যেস্থানে -যেরূপ,সেই স্থানে নিরন্তর সেইরপ্রই. প্রতিভা উদিত 
হয়। প্রৃতিতা  জীবাকাশের অন্তরে সমুদিত. হয়, পণ্চাৎ, বাহিরে 
প্রকাশিত হয়। .প্রতিবিস্ববশতই এইবূগরে অবস্থিত... এই তুমি, 
আমি, আকাশ, ভুবন, পৃথিবী ও রাজা এ সম্তই চিনারবভার; 


উৎপর্তি-প্রকরণ । 


অবিকল মূর্তি দেখায় এবং কখন অসমান ও অর্ধমমান অনুভব-. 


আত্মাকাশে.সত্যবৎ প্রতিতা উদ্দিত হইতেছে, অন্রপ.অব্যাকৃত 
আকাশরূপ ঈশ্বরে . সত্যসন্বল্পরূপা প্রতিভা উদ্দিত হয় !..এই . 





১৯১ 


সেইজগ্তই সমস্ত অহস্তাবে ক্ষুরিত” অপর তৰজ্ঞগণও এই 
সমস্তকে চিদবাকাশরূপ 'বিস্বের জঠর ব্লিয়৷ জানেন। হে লীলে! 
তুমিও তাহাই জানিবে, তাহা হইলে তুমিও -ম্বতাবস্থিতা ও 


নির্মল হইয়। শান্তভাবে অবস্থিতি করিবে । ৪০--৫২। 


চতুণ্চত্বারিংশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥ 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ । 


সরস্বতী সমাগত লীলাকে কহিলেন,_-হে লীলে! তোমার 
ভর্তা এই বিদুরথ রণীঙ্গনে শরীর পরিত্যাগ করিয়া সেই অন্তঃ- 
পুর প্রাপ্ত হইবেন এবং সেই পদ্বভূপালরূপে. অবস্থিতি করিবেন। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,-_সেই দ্বিতীয়! লীল৷ সরম্ঘতীর বাক্য শ্রব্ণ করিয়া! 
বিন হুইয়! কৃতাগ্লিপুটে কছিতে লাগিলেন, আমি ভগবতীর 
জ্ঞপ্তিদেবীকে নিত্যই অর্চনা করিয়াছি। ছে.দেবি! তিনি রাত্রি- 
কালে স্বপ্রসময়ে আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন। হে মাতঃ দেবেশি ! 
তিনি যাদৃশী, আপনিও সেইরূপ । হে বরাননে! অতএব দীনের 
প্রতি দয়া করিয়া আমাকে বরপ্রদান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,__ 
দ্বিতীয়া লীলা এইরূপ কহিলে ভগবতী জ্ঞপ্তি্দেবী তাহার ভক্তির 
বিষয় স্মরণ করিয়া, প্রসন্ন হইয়া অগ্রবর্তিনী সেই - লীলাকে 
বলিলেন,-হে বসে! তুমি যাংজ্জীবন আমাকে অনন্য মনে। 


ভক্তি করিয়া আসিয়াছ, তক্জন্ত আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি; অভিমত, 


বর গ্রহণ.কর। জমাগতা লীলা কহিলেন,_ছে দেবি! আমারী 
পতি রূণে দেহ পরিত্যাগ করিয়া! যথীয় থাকিবেন, তথায় আমি 
এই শরীরেই যেন ইহার 'অঙ্গনা হইয়া থাকিতে পারি। বেবী 
কছিলেন,-বৎসে! তুমি অনন্ত মূনে বহু পুষ্প ধুণাদি দ্বারা, 
অনেক. দ্বিন কাল ব্যাপিয়া আমার পুজা করিয়াছ, তোমার 
অভীষ্ট পুর্ণ হউক. বশিষ্ঠ কহিলেন, _অনন্তর দেবীর বরপ্রদানে' 
সমাগত লীলা সন্তুষ্ট হইলে. পূর্বলীল। সন্দেহলোলচিত্ত। হই 
দেবীকে: কহিলেন_-ভবাদৃশ সত্যকামনাপর ত্রক্মরূপী এইরূপ 

স্কল্পবান্‌ ব্যক্তিগ্ণের সমস্ত অভিলধিতই সত্বর সিদ্ধ হয়। হে 
ঈশ্বরি ! . তবে আমি...কি নিমিত্ত সেই. শরীবে এই লোকান্তরে 
নিরিগ্রামকে নীত হই. নাই, বলুন। ১-১০। দেবী কহি- 
জেন্-হে বরবর্িনি! ... মি নিছে কাহারও কিছুই করি না। 
জীবগণ স্বয়ংই সমস্ত স্ব স্ব অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন: করিয়া 
থাকে আমি: 'সংবিদ্মাত্রের 'আধিষ্টত্রী দেবতা জ্ঞপ্তি। আমি 
অর্ব্বপ্রাণীর. অভিলষিত. শুভ প্রকাশ করি) জীবশক্তিম্বরপ| 


। চিৎশক্তি প্রত্যেকেই আছে। যে য়ে জীবের যে শক্তি ধেরূপে 


উদিত, তক জীবের. সেই শক্তি. নিত্যই সেই সেই প্রকারে 
ফ্লগ্রদ হইয়া থাকে। আমারে যখন তুমি আরাধনা করিয়াছিল, 
তথকালে তোমার, জীবশক্তি “আমি মুক্ত হইয়া! থাকিব এই 
প্রকার্‌ ছিল ।: আমিও, তোমাকে, সেই, সেই প্রকারেই প্রবোধ 


 দিরাছি, তখন. তোমাকে যুিপূ্্বক ও প্রকার, অমলভাব প্রদান 


করিয়াছি ৯১--৯৬ তোমার. তখন মুক্ত. হইবার, বুদ্ধি ছিল» 


স্বীয়, চিৎ্শক্তির প্র ভাবে. সর্বদা ). ফেই বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়াছ। 


যেব্যন্তির যে. প্রকার, চিংপ্রযত্ব চিরবাল' উদ্দিত হয়, যুখারালে। 

তহার,সেইবূপই ফল হাঁ! -থাকে। আ”নার চিতশক্তিই 

তপস্তা ঝ। বা | হইসা, আকাশ-ফলের, যায়, ফল প্রদান করি 
৮. 








ঈ 
| 
| ও 
| 


. অত্যুক্তি হয় না; 


১১৪ 


থাকে। স্বীয় চিত্প্রযত্র ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহাতেই 
আশুফল পাওয়া যায়। তুমি যেরূপ ইচ্ছ। কর, তাহাই প্রাপ্ত 
হুইবে। চিতিভাবই স্বরগগত অন্তরাত্মা ) সে যাহাতে ব্যাপৃত ব। 
পরযত্ব-পর হুইবে, তখন তাহারই ফলরপা শ্রী উদ্দিত হয়। 
যাহা রম্য বা যাহা! অরম্য, তাহা 'বিচার করিয়া দেখ; যাহ! 
পবিত্র তাহাই বুঝিয়া করিবে। ১৭--২১। 


পঞ্চচতবাবিংশ ষর্গ সমাপ্ত । ৪৫॥ 


সস শপ 


' ষট্চত্বারিংশ সরস | 


বাম জিজ্ঞাসা করিলেন,-প্ইে গৃহের মধ্যে যখন তীহার! 
এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহার পুর্বে বিদ্রথ ক্রোধে 
গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; তিনি তখন কি করিতেছিলেন ? 
বশিষ্ঠ কহিলেন, _বিদুরথ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, নক্ষত্রসমূহ 
চবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্তায়, বহসৈষ্ত-পরিবৃত হইয়', সর্ববাঙ্গে কবচ 
পরিধান: করিয়া, হারবিভূষণ যথাস্থানে দিয়া, হুর্ূপতির' স্ঠায়, 
মহা জয় জয় শব্দে বাহির হইয়াছিলেন। রাজা যোধগণকে 
আদেশ করিলেন, মন্ত্রিগণের নিকট সৈশ্ঠগণের -অবস্থিতিক্রম 
শুনিলেন এবৎ বীরগণকে অবলোকন করত বথে আরোহণ করি- 
লেন। তদীয় রথ পর্বতশিখবের ্তায় উচ্চ ও যুক্তা-মাণিক্য 
দ্বারা বিমণ্ডিত পাঁচটা পতাকা জ্ুপরি উডটীন। উহার চত্র- 
ভিত্তিতে স্বর্ণকীল নিখাত রহিয়াছে, এবং ইহার অগ্রভাগ মুক্তা- 
জালে বিমণ্ডিত ৷ রথখানি দেখিলে বোধ হয় যেন স্বগাঁয় বিমান। 
হুলক্ষণ-সম্পন্ন তুগ্রীৰ প্রশস্ত আটটা অশ্ব দ্রিধ্যাগী ভ্র্ষারব 
করিতে করিতে এঁ রথ লইয়! যাইতেছিল। এ অশ্বগণ এত বেগে 
যাইতেছিল যে, দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবগণকে অন্তরীক্ষে লইয়া! 
যাইতেছে। বায়ুর অপেক্ষা তাহাদের গমনবেণ অধিক বলিলে 
গনকালে বোধ হয়, যেন পশ্চার্থা বহন 
: করত আকাশ-পানার্থই উ্ধীমুখ হইতেছে । উহাদের চামর সকল 
পূর্ণচজোর স্তায় দীন্তিশালী|১--৯1 অনন্তর উদ্দাম-গজরূপ 
:ধমেঘের গর্জন-মিশ্রিত হুন্দুভিধ্বনি শৈলপভিত্তিতে প্রতিধ্বসিত 
হুইয়। ভীষণ হইয়া উঠিল। মন্ত সৈম্ঠগণের কলকল ধ্বনি, 
কিদ্কিণীজাল ও হেতিসমূহের ধ্বনি, ' ধনুকের 'চটচটা -শব্',“শরের 


স্ীংকার শব্দ, পরস্পরের অঙ্গে নিম্পিষ্ট কবচসমূহের ঝন্ঝন্‌ শব্দ, | 


জ্বলন্ত হুতাশনের টণৎকার, পীড়িত ব্যক্তিগণের চীৎকাররব, 
যোদ্ধাদের পরস্পর আহ্বানঞ্জনিত ধ্বনি এবং বন্দীদিগের ভতমিত 
ও কাতর জনগণের রে দনধ্বনি-সমূহে সমস্ত ব্রহ্ধাগুকুহর, শিলার 


স্তায়, ঘনীভূত করিল। দশদিকৃ- পরিপুরক এ সমস্ত ধ্বনি এত, 
ভীষণ হইয়! উঠিল, যেন হস্ত দ্বারা, গ্রহণ করা যাইতে পারে।, 
অনন্তর ক্র্যপথের নিরোধকারী ধুলিসমুহ-ব্যপদেশে ভূপুষ্ঠ আকাশে, 


যেন উভভয়ন করিতে লাগিল । ১০--১৫। সেই মহাপুর 
সেই অন্ধকারে বোধ হইতে লাগিল; যেন গর্ভবাস করিতেছে। 
যৌবনে যেমন তমোগুণ প্রগ'ট হয়, তদ্রুপ তমঃ ( অন্ধকার ) 
'অতিগাঢ় হইয়া উঠিল। দিবসে যেমন ' তারকারাজির সক্ধান 
পাওয়া যায না, তদ্রপ দীপসমূহ অবৃষ্ঠ হইল। দিশাচরুগণ 
সেই ব্লমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।' দেবীর প্রসাদে দিব্য- 


 শ্মতি "লাভ করিয়া কেবল' সেই লীগাদয়' ও বিদ্রথ-কন্তা সেই 


অহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। সেই যুদ্বস্থলে বিদুবখ নৃপতি 


গমূন করিলে, যেমন প্রলয়ে মহার্ণবের পয়ঃপুরে জগৎ একার্ব স্তর 

তদ্রপ নগর-লুঠকদিগের স্ক 
যেমন প্রলয়ে সুমেরুপর্ববত 1 
উডডীন হইয়! সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ বিদুরথ রাজা | 
স্বপক্ষ ও বিপক্ষিগের সৈন্ঠ-সাগরের প্রভেদ (তারতম্য) না 3 
অনন্তর .ব 


হইলে বাড়বানল প্রশমিত হত, 
কটকটাশব প্রশান্ত হইল। 


জানিয়াই বসন্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন।. ১৬--২০। 
ধনুর্্ার চটচট শব্দ হইতে লাগিল। অস্ত্রসমূহের নীলকান্তি- 


রূপ মেঘরাজি স্বজন করিয়! শক্রগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল! 


নানাবিধ অন্ত্ররূপ বিহঙ্গমগণ আকাশপথে গমনাগমন করিতে 


লাগিল। শস্ত্রসমূহের কান্তি পরপ্রাণাপহরণ-জনিত পাপেই : 


যেন মলিন হইল । উল্ন,কাগ্িবৎ শন্্রমূহ হইতে অগ্নি প্রজলিত 


হইতে লাগিল। বীরগণরূপ বারিদসমূহ শরধাবা বর্ষণ করত 
গর্জন করিতে লাগিল। করপত্রের স্ঠায় খরধার অন্ত্রসমুহ 


বীরগণের অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিল । নভঃপ্রদেশে খঞ্জা- 
প্রহারের পটপটা শব্দ হইতে লাগিল, শস্ত্রানলদীপে অন্ধকার দূর 
হইল, অখিল স্নোগণ নারাচ অস্ত্রে অঙ্গ বিদ্ধ হওয়ায় রোমশ 
পুরুষের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল । ২১--২৫। কবন্ধরূপ নটশ্রেণী 
যযারাধনযাত্রা মহোৎসব করিতে উঠিল; পিশাচগণ, নটকন্টার 
্তায় তাহাদের সহিত গান করিতে লাগিল । দত্তিগণের দন্তসমূছের 
জঙ্বর্ষজনিত টগ্কারধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। নভোমওুলে ক্ষিপ্ত 
পাষাণসমূহের মহানদী প্রবাহিত হইল। বায়ুচালিত শুক্পর্ণের 
্তায় শরসমূহ পতিত হইতে লাগিল। প্রাণিমরণরূপ বৃষ্টি দ্বারা 


প্লাবিত রুণপর্ধত হইতে রক্তনদীশ্রেণী নির্গত হইতে লাগিল। -: 


যোগবাশন্ধ রামায়ণ । ০. জু 





অনবরত রক্তপাতে ধুলি প্রশান্ত হইল। আমুধবহিতে অন্ধকার 


দূরীভূত হইল। যুদ্ধে তন্মনা হওয়ায় বীরগণের পরস্পর 
বাকৃবিতগ্শব্দ নিবৃত্ত হইলে, স্ব স্ব মরণনিশ্চয়ে অনেক প্রাণী 


ভয়ে আকুল হইল। সেই ঘুদ্ধস্থল কেবল নিঃশব্দ প্রাণিগণের : 


সম্তরমরহিত ও খড়েগর কিরণসমূহে বিদ্যোতিত হওয়ায়, নিবাত- 
নিষ্ষম্প অন্দুবাহের স্তায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। তথায় শরসমূহের 
খদখদ ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল; টকটক শব্দে ভুষুণ্তীগণ 
গতিত হইতে লাগিল এবং মহাশস্্রসমূহ রান্ঝন্‌ শুবে পরস্পর 


আঘাতপ্রাপ্ত. হইতে লাগিল অতএব সেই রণস্থল তিমিতিম 


প্রহার-ধ্বনিতে ছুস্তর হইয়া উঠিল। ২৬--৩১। 


| ষ্্চত্বারি ংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥ 





_. অণ্তচত্বারিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন+এই সম:সঙ্গষ ক্রেমশঃ ভীষণ হইয়া 
উঠিলে, লীলাদ্বয় ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীকে পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করি- 
লেন,-ছে দেবি! এই ভীষণ সংগ্রামে আপনি প্রসন্ন থাকিলেও 


আমাদের ভর্তা - সহসা! জয় লাভ করিতে পারিতেছেন না কেন, 


তাহা বলুন। স্রম্বতী উত্তর করিলেন,_হে পুত্রি! এই ব্দিরথ 
ুপের শত্রু এই যুদ্ধে জয়লাভাথ -অনেকদিন আমার আরাধনা 
করিয়াছেন, বিদূর্থ ভূপতি তাহা, করেন নাই-; সেই কারণে 
বিদ্রথশক্রর জয্ব হইল, ব্দ্রথ পরাঞ্জিত হইলেন। আমি 
সকলেরই মনোইস্ত্গত সংব্ৎ; খন যে আমাকে যেরপে স্ব স্ব 
কর্ম-বার্মনাৰলে ফলদানোনুখ করে, তখন আমি তাহার সেই 


8. 

















































কার্য সম্পাদন করে, তাহার সেই ফলই প্রদান করি। বহ্ির 
উষ্ণতাগুণের স্তায় স্বভাবের অন্যথা হয় না। এই বিদূরথ “আমি 
মুক্ত হইব” এইরূপে আমাকে প্রতিতারপে ভাবিতেন, সেই 
কারণে মুক্তই হইবেন। এতদীয় শক্র সিন্ধুনামা মহীপতি 
“সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিব” এই কামনায় আমাকে পুজ! 
করিতেন। অতএব এই বিদ্রথ দেহমুক্তির পর, তোমার ও ইহার 
সহিত যুক্ত হইবেন এবং তদীয় শক্র সিন্ধু মহীপতি ইহাকে 
বিনাশ করিয়া ইহার রাজ্যের অধিপতি হইবেন । ১-৯। বশিষ্ট 
কহিলেন্৮-হে রাম! দেবি এইরূপ বলিতেছেন, উভয় পক্ষী 
 সৈশ্গণ যুদ্ধ করিতেছে, এমন সময় হু্যদেব অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার 
নিমিত্তই যেন উদয়াচলে আগমন করিলেন। যাহাদের প্রভীবে 
াত্রিকালে তারকারাজির সায় পিশাচাদ জীবসমূহ আবির্ভূত 
হইয়াছিল, হুর্যের আগমনে তাহার সেই অরিরূপী অন্ধকারসমূহ 
সৈম্ঠগণের স্ঠায়, হ্চিলিত (পলায়নপর ) হইল। শনৈঃ শনৈঃ 
কন্দর, আকাশ. ও পর্বতভূমি সকল. প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
অন্ধকারাপগরমে ঝেধ হইতে লাগিল, যেন এই জগন্মগুল 
কজ্জলসমুদ্র হইতে আনীত হইল। যুদ্ধস্থলে বীরগণের গাত্রে 
যেমন চতুর্দিক হইতে রক্তচ্ছটা-পুত হইতেছে, সেইবূপ 
হুর্যদেবের, কনকনিশ্ঠন্বের স্তায়, হন্দর রশ্মি পর্কতোপরি পতিত 
হইতে লাগিল। তখন নভোমগুল ও রণভুমিতে দেখা যাইতে 
লাগিল, বীরগণের বাহুরূপ ভুূ্জগগণ, ইতস্ততঃ পরিচালিত 
হইতেছে; সুর্যের কিরণাঁবলি, কাঞ্চনকান্তির ্তায়, নিপতিত 
হইতেছে; কুগুলের রত্বসমূহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নিপতিত 
বীরগণের মস্তকাধলি পদের স্তায় দেখা গেল। বিক্ষিপ্ত _অস্ত্রসমূহ 
দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন ইতস্ততঃ খড়ীণী মুগগণ প্রধাবিত; 
হইতেছে ; শরসমূহ শলভের স্তায় পড়িতেছে। চতুর্দিকে বক্তধারা 
প্রবাহিত হওয়ায় পুনঃ সন্ধ্যাকাল বলিয়৷ ভম হইতে লাগিল। 
নিপতিত শরসমূহ দর্শন সিদ্ধ পুরুষগণ সমাধিপর হইয়াছেন, 
'বলিয়া বোধ হুইতে লাগিল। ১০--১৬। নিপতিত হারসমূহ 
মর্পনির্মবোকের স্থায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই স্থান কথ্ঘটসমূহে 
পরিব্যাপ্ত। পতাকাসমূহ লতার স্তায় দেখ। যাইতে লাগ্িল। বীর- 
. "গণের ছিন্ন উরুসমুছ তোরণের ন্যায় পড়িয়ছে। সেই স্থানে 
ছিন্ন হস্ত ও পদ-সমূহ পল্লবের স্তায় ও পতিত শরসমূহ শরব্ণ 
সদৃশ দৃষ্টিগোচর হইল) শস্ত্রের কিরণ-সমূহে সেই ভূমি শাদ্বল- 
ভূমির স্ঠায় শ্টামল, তুণসমূছে কেতকীকু্বম-কাননবৎ এবং আমুধ- 
মালা দ্বারা উন্মন্ত-ভৈরববৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শস্তরসমূহের 
সজ্বর্ষণ-জনিত অনলে তংস্থান বিকদিত অশোকবনের আকার 
ধারণ করিল। উদধির স্তায় ঘুম্ঘুমরবে বড় বড় বীরগণ বিদ্রুত 
হইতে লাগিল। অচিরোদিত হুর্ধের স্তায়,-রক্তাক্ত আযুধকান্তিতে 
তহস্থান হুবর্ণ-নগরাকারে প্রতীন্নমান হইতে লাগিল | ১৭_-২০। 
প্রাস, অসি, শক্তি, চক্র, থষ্টি ও মুদ্গরাস্ত্ের ধ্বনিতে অশ্বরতল 
আর/ণত হইতে লাগিল। রক্তনদীর প্রবাহে শব-সমূহ ভাসিতে 
খাকিল। ভুষুণ্তী, শক্তি, কুস্ত, অসি, শুল ও পাষাণ দ্বারা তৎ- 


শশা) পি বত পাশ ৩ 


পড়িংত-লাগিল। বেতালগণ নৃত্য করত কোলাহল করিতে 
.লাগিল। . ক্রমশঃ রণাঙ্গন জনশূন্য হইন্তা উঠিল, কেবল পদ্ম 
উপৃতি ও সিন্ধুরাজের রথদয়, নতো মণ্ডলস্থ চন্দর-হৃর্ধের স্যায়, দেখা 
তে (লাণিল। সেই রথে চক্র, শুল, ভুষুণতী, খষ্ি, প্রাস 


উৎপত্তি প্রকরণ। 





স্থান সঙ্কুল হইয়া উঠিল; শূল-শস্্াথাতে কবদ্ধসমূহ ইতস্তত 


৯১৫ 


প্রভৃতি অস্্র-সমূহ দেদীপ্যমান। উহার চতুষ্পার্থে সহ 
সহত্র বীরগন থিরিয়া রহিয়াছে ; প্র রথদ্বয় বিততরবে মণ্ডল- 
গতিতে বিচরণ করিতেছে ; উহার বৃহৎ চক্র দ্বারা অনেক লোক 
নিস্পেষিত হইয়া চীকার করত মৃত ও অর্দমৃত হইতেছে। 
মত্ত বারণের স্তায় অবলীলাক্রমে এ রথঘ্বয় রক্তনদীতে ভাদিতে 
লাগিল। ২১_২৬। এ বক্তনদীর শৈবাল-_-মূত ব্যক্তির 
কেশসমূহ, চক্রসমূহ-উহার চক্রবাক ও জলপ্র তবিশ্বিত 
ইন্দু। চক্রাঘাতে হস্তিগণ.নিষ্পেষিত হুইয়া পতিত হুইতেছে। 
মণি-মুক্তা ও রথকৃবরকের ধ্বনি এবং বাযুচালিত পতাকার পটপটা 
শব হইতেছে। যাহাদের সৈনিকগণ ভীরু, তথাবিধ মৃহাবীরগণ ; 


.. কুন্ত, ধনুর্ববাণ, শক্তি, গ্রাস, শঙ্কু ও চক্র অস্ত্র লইয়৷ যুদ্ধ করিবার 


নিমিভ আসিয়া এ রথের পশ্চাদগামী হইতেছে, সম্মুখে 
আসিতে পারিতেছে না। তথায় সেই রথঘ্বয়, ক্ষণকাল রণভূমির 
কুগুলের স্ায় আবর্ততি করত মুখামুখি হইয়া পরস্পর অপুর্ব 
শোভা ধারণ করিল । ২৭_-৩০। তখন দেই রাজদয় নারাচ- 
ধারানিকর বর্ষণ ও কুস্ত প্রভৃতি শিলা বিন্ষেপ করত, মত্ত সমুদ্র ও 
মেখের স্তায়, গর্জন করিতে লাগিলেন। পরস্পর-প্রহারকারী 
সেই পৃথিবী-নরসিংহছয়ের পাষাণ ও মুষলের স্তায় দীর্ঘ দীর্ঘ বাণ- 
পরম্পরায় নভোমগ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । তীহাদের বণ- 
সমুহ কতকগুলি করবালযুখ, কতকগুলি মু্গরমুখ, কোৌনগুলি 
নিশিত চত্রসদৃশ-মুখসম্পন্, কাহারও মুখ পরশুর স্টায়, কাহারও 
মুখ শক্তিমদৃশ, কোনগুলির মুখ শৃলশিখার সমান, কতকগুলি 
ত্রিশূলধদন, কোনগুলি মৃহাশিপার স্তায় স্থুল। তখন প্রলয়- 
পবনে নিপাতিত শিলাসমুহের শ্ঠায় বাণসমূহ ইতন্ততঃ পড়িতে 
লাণিল। তৎকালে প্রল্নয়-বিবর্ধিত সমুদ্রদ্ধয়ের মেলনের স্তায়, 
সেই রাজদয়ের পরস্পর যুদ্ধার্থ সমাগম অতিভীষণ বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। ৩১--৩৫। 


অণ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭॥ 


অষ্টচত্বারিংশ সর্গ । 


 বশিষ্ট কহিলেন,__ব্দ্রথ নৃপতি, উন্নতগ্রীব দিঙ্ুরাজকে 
অভিমুখে আগত দেখিয়া, মধ্যাহ্তপনের ন্যায়, ক্রোধে জলিয়া 
উঠিলেন। গ্রলয়পবন যেমন মেরুগিরির তটকে আস্ফালিত করে, . 
তত্রপ তিনি ধনুরাম্ফালন করত চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়। 
তুলিলেন। . প্রলয়কালে হুধ্য যেমন অসহনীয় কিরণ প্রদানে 
সমস্ত জলিত করেন, তেমনি, অসীমপরাক্রম এ রাজা তুণীররূপ 
পদ্মে আবদ্ধ অসংখ্য শিলীমুখ (বাণ, পদ্পক্ষে ভ্রমর). বিক্ষেপ 


করিতে লাগিলেন। তাহার ধন্য হইতে বাণ যখন নির্ষিপ্ত হয়, 


তখন একটী বলি রোধ হয়; আকাশে যাইলে সহম্র হয় এবং 


_পড়িবার সময় লক্ষ লক্ষ বলিয়া! বোধ হয়। সিদ্ধুরাজেরও সেই- 
রূপ সামর্থ্য ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখা ্িয়াছিল ; কারণ তীহারা উভ- 


য়েই বিষ্ুর আরাধনায় বরলাভ করিয়া সমান-ধাুজ্ধতা পাইয়া-. 
ছিলেন। ১--৫। তীহাদের নিক্ষিপ্ত মুষলাকার বাণ সকল, : 
কল্সান্তবজ্রের স্টায়,. ভীষণ ধ্বনি করত. আকাশদেশ সমাচ্ছন্ন* 
করিয়াছিল। সৌব্ণ নারাচ অন্তরসমূহ আকাশে উঠিয়! শব্দ করত 
প্রলয়বাত-ন্চিলিত তারকারাজির স্ায়, পুনঃ পতিত হইতে 


১১৬ 


|: লাগিল। যেমন হৃরধ্য হইতে মররীচিসমূহ নির্গত হয়, সমুদ্র 
হইতে পয়পুর নির্গত হয়, প্রচণ্ড পবন-কম্পিত মহাতরু হইতে 
পুষ্পসমূহ পতিত হয়, উত্তপ্ত তাড়িত লৌঃপিগ হইতে বণীসমূহ 
নির্গত হয়, মেঘ. হইতে জলধারা পড়ে, নির্বর হইতে যেম্ন 
শীকর নিঃহ্ত হয় এবং সেই পুরুদণহের অগ্ধি হইতে যেমন 
নি নির্গত হইতেছিল, তদ্রুপ বিদুরথের ধনু হইতে অজজ শর- 
বর্ষণ হইতে লাগিল। ৬--১০। সেই রাজদয়ের কোদগুছয়ের 
| চট্টচট। শব্ধ শ্রবণ করিয়। উভয় পক্ষীয় সৈশ্ঠগণ নির্ববাক্‌ ও জল-. 
ধির স্তায় শান্ত হইয়! রহিল। বিদুরখের ঘর্ণরা-রবযুক্ত বেগবান্‌ 
শরসমূহ অন্বরতলে, গা প্রবাহের স্ঠায়, সিন্ধুর অভিমুখে পড়িতে 

। লাগিল (দিদ্ধু-_রাজা। গল্গাপ্রবাহপক্ষে সমুদ্র )। তীহার ধনুর্মেঘ 
রা হইতে অনবরত শরশর শব্দে সৌবর্ণ নারাচ ও শরবর্ষণ হইতে 

] 

] 

[ 





লাগিল । তৎপুরবামিনী লীলা গবাক্ হইতে দেখিতে লাগিলেন, 

স্বামীর বাণকূপ মন্দাকিনীপ্রবাহু সিঙ্ধুপুরণার্থ গমন করি- 
তেছে। -সেই.ঝণসমূহ দেখিয়া লীগা ভর্তার জয়াশা করিয় 

আনন্দোতফুল্পব্দনে কহিলেন,_হে দেবি! আপনার জয় হউক। 

এ: দেখুন, আমাদের নাথ জয় করিতেছেন। আরও দেখুন, 

ইহার শরসমূছে স্থমেরুও বিচুর্ণ হইয়া যাইতেছে । ১১--১৬। 

সেই বিদ্রথ-ভার্তা প্রগাঢ় স্নেহভরে আকুল হইয়া এইরূপ বলিলে 

ুনধদর্শনব্যগ্র সেই দেবীদ্য় অপ্রবুদ্ধা লীলার কথায় মনে মনে 

হাস্ত করিতে লাগিলেন। তখন সিন্ধুরূপ বাড়বান্ল শর- 

সম্তাগরূপ অগন্ত্য মুনি দ্বার! বিদুরথ-বিক্ষিপ্ত অগাধ শরসাগর 

গান করিয়। ফেলিলেন। জিন্ধু-ভূপতি বাঁণবর্ষণ দ্বারা বিদুরথের 

বাণরূপ মহামেঘ সকল খণ্ড খণ্ড করত ধুপি করিস! ফেলিলেন 

।. এবং গগনার্ণবে [নক্ষেগ করিলেন। ্বেমেন দীপ নির্ধবাণ হইলে 
1. তাহা কোথায় যায় জানা যায় না, তদ্রপ সেই বাণসমূহ কোথায় 
| গেল, তাহা জানিতে পারা গেল না।১৭-২০। শরশত্ান্থিত 
|. বাণধারা সকল আকাশে বিকীর্ হইতে ল!গিল। কল্সান্তবায়ু 
যেমন মত্ত জলধরকে নিবারিত করে, বিদুরথও .তেমনি সেই 
. বাণধার! উত্তম উত্তম সায়ক দারা প্রশান্ত করিতে লাগিলেন। 

|  মহীপত্ছি্ পরস্পর এইরূপ. শরক্ষেপ ও তাহার প্রতীকার করত 
1, উভয়েই উভয়ের প্রহার ব্যর্থ করিয়া! কাল অতিবাহিত করিতে 
_.. লাগিলেন। . অনন্তর সিস্ুরাজ গন্ররের সহিত সৌহার্দ করিয়া 
[প্রাপ্ত মোহনান্ত্ নিক্ষেপ করিলেন; সেই অস্ত্রে িদুরথ ব্যতীত 
সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইল। মোহপ্রাপ্ত যোধগণ ব্যস্ত-শস্তাস্ত্র 
নির্ব্বাক্‌ বিষর-ব্দনেক্ষণ চিতরার্পিতের স্তায় মৃতবৎ অবস্থায় পতিত 
হইলে বিদ্রথ তাহাদের মোহীপনয়নের অন্ত উপায় ন! দেখিয়া 
প্রবৌধান্ত্রলইলেন। ২১-২৬। অনন্তর সৈশ্ঠগণ প্রবোধাস্ত্রের 
সাহায্যে প্রাতকালে পদ্দের 'ন্ায়,. প্রবোধ প্রাপ্ত হইলে; পূর্বে 
ু্্য যেমন মন্দেহাখ্য রাক্ষসের প্রতি তুদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্রুপ 





সিনধুরাজ বিদুরথের প্রতি কুদ্ধ হইলেন। দিদ্ধুরাজ তখন পাশ. 
বন্ধন করিবার দিমিত নাগান্ত্র লইলেন?" তাহাতে নভৌমগ্ুল 
পর্ব্বতসমিভ অর্গগণে পরিব্যাপ্ত হইল। যেমন সরোবরে মৃণাল: 
শোভা পায়, তদ্রপ সর্পসমূহ ভূমিতে বিলাদ করিতে লাগিল 
গিরিসণুই ২ তন কৃষর্পে পরিপূর্ণ হইল; সকল পদার্থ বিষম 


চি 


হইয়া গেল; “পর্বত, বন ও মহীমগুর বিষে জর্জরিত হইয়! 


হওয়ায় রুক্ষ উষ্ণ জলনরেণুংসম হইয়া চিক অঙ্গার বিক্ষেপ 


8. 





1 শের ভয়: 'লোমজস্থালে* তাহাদের দেহ'সকল আবৃত । 
উঠিল ২৭৩০ শিশিরসমপৃক্ত বাযুও তখন. 'বিষবিকৃত 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 


করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
গরুড়াজ্স নিক্ষেপ করিলেন; সেই গরভান্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে চতু- 
দর্দিকে পর্বতাকার গরুড় সকল উড়িতে লাগিল । সর্কদিগ্ব্যাপী 
এ গরুড় সকল সকল দিকু হুব্র্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পর্বতাকার 
পক্ষের বেগে প্রলয়কালের স্ীয়, প্রবল বাঞু উৎপাদিত করিল-; 
নাসিকা-বাযুতে সর্গমগুল আকধণ করিতে লাখিল। তাহাদের 
মহা ঘুরঘুর শব্দ সমুদ্র-পরধ্্ত-ব্যাগী হইতে “লাগিল ।: যেমন, 
অগস্ত/মুনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তন্রূপ এ গরুড়সমূহ ভূমগ্ডল- 
ব্যাপী সর্পনমূহ পান করিয়া ফেলিল।৩১--৩৫। তখন ভূমগুল 
সর্পমগডুলরূপ আবরণ হইতে নির্দক্ত হইয়া, বারিরাশি হইতে 


উদ্ধৃত হইয়া যেরূপ দৃশ্ঠ হইম্বাছিল, তুব্রূপ শৌভ। ধারণ করিল। : ৃ 


যেমন বাষুতে দীপমণ্ডল নির্বাণ হয়, শরৎকালে যেমন মেঘমগুল, 
অনৃষ্ঠ হয়, বজ্রতয়ে পক্ষবান্‌ পর্বত সকল যেমন পলায়ন 
করিয়াছিল এবং স্বপ্ুষ্ট জগৎ ও সন্বলসস্থাপিত পুরসমূহ 
তৎক্ষণেই অবৃশ্ঠ হয়, তদ্রুপ সেই গরুড়দল কোথায় নৃষ্ঠ 
হইয়া গেল। অনন্তর সিনধুরাজ গাঢ়ান্ধকারপ্রদ তমোহস্ত্র বিক্ষেপ 
করিলেন ১ তাহাতে দ্যাবাপৃথিবীর অস্তিরালে, ভূগর্ডের স্তায়, ঘোর 
কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার বাড়িতে লাগিললা। তখন সমস্ত জগ২ং একার্ণৰ 
হইয়া গেল। সেন্তগণ তমঃসাগরের মহগ্তের স্ায় হইয়াছিল 
এবং তারকাগন তাহার মণি হইয়াছিল । ৩৬--৪০। সেই 
গাঢ় অন্ধকারে বোধ হইল, যেন দিক্‌ সকল*কৃষবর্ণ পক্চে নিমগ্ধ 
হইয্রাছে, কিংবা প্রলয়বাযু যেন কজ্জলপর্ববতসমূহ উৎপাদিত 
করিয়াছে! - সকল লোক যেন অন্ধকুপে নিপতিত হইল। বোধ 
হইল, চতুদ্দিকের ব্যবহার সকল যেন কক্সান্তে শান্ত হইয়াছে। 


অনন্তর মন্্রজঞদ্িগের অগ্রগণ্য বিদুথ ত্রহ্ষাগুগৃহের প্রদীপ 


স্বরূপ নুর্ধ্যান্্র প্রয়োগ করিয়া, গুপ্তবিচার অপেক্ষা না করিয়াই 


পান করিয়া ফেলে, তেমনি ত্ধ্যরূ্প অগস্ত্য কিরণ দ্বারা সেই 
অন্ধকারসমুদ্র পান করিয়া ফেলিলেন। 


সকল, বস্তরবিমুক্ত বম্যপয়োধরা কান্তার স্ঠাগ়, শোতা পাইতে 


মন্ত্রবলে' সেমহাতল শরাত্বক রা্গসাস্ত প্রশ্নে রন ] তখন 

ভিত 'ভীষণ 'রাক্ষসগণ চতুদ্দিক্‌ হইতৈ . আগিতে লামিল। 
রা দীর্ঘ দীর্ঘ 'জটা সকল পিশ্জলবর্ণ ১ 
সকলকে গ্রাস করিবার আশায় :যেন বহিষ্কৃত' হইতে লাগিল। 
ধুআকৃতি ক রাক্ষসগণ, আর্কা্টপ্রজ্জলিত & বহির তায়, চটচট: 
ধ্বনি করিতে লাগিল। পুরদাকালে ৷ নিবিড় ধূমজাল যেমন, 
চতুদদিক অন্ধকার করিয়া: ফেলে,' মেইরূ 'চতুর্দিক্‌ অন্ধকার 
করিয়া তাহারা ভীষণ চীতকীর করিতে করিতে আকাশে মণ্ডলা- 
কারে বিচরণ. করিতে 'লাগিল। আহাদের দশ্্ারপ মুণালজাল 
মুখপদ্ষে রহিয়াছে): পুর্বাতন অসংস্কর্ত 'জলাশয়ের তট প্রদে- 
তড়িৎ 
পুগ্জের : টায় 'জটা জালে থিমণ্ডিত প্র বাক্ষসগণ, সজল জলদের ন্যায় 
ভীষণ গর্জন করত প্রধাবিত হইয়া সকলকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত 


জগতের পুনশ্টেষ্টা করাইলেন। যেমন নির্মল শরৎকাল কৃষ্ণমেত্ব 


তখন ভূপতির অগ্রে- 
অন্ধকারনধূপ অন্বর দ্বারা বিমুক্ত হইয়া রম্য পয়োধর| নির্মল দিক 


লাগিল পয়োধর-মেঘ।, এ স্তন টা | রি কজ্জল- 


টি গজের ফুৎকারে মহার্ণব যেমন ক্ষুভিত হয়, তদ্রুপ. 


দীর্ঘ ভিহ্বাসমুহ | 


অনন্তর মহাস্তবিৎ ব্দ্রখ ক 








ডৎপাত্ত-প্রকরণ |. এ ৮০১ 


হুইল। এই সময়ে লীলাপতি ব্দুরখ সেই ছুষ্ট ভূতগণের | ফেলিল; দেখিয়া বোধ হইল, যেন বহুরাত্রির একত্র সমাগম 


নিবারণার্থ নারার়ণীস্ত্র প্রয়োগ করিলেন | ৯৭--৫৩. এ অস্ত্র 
প্রশ্বোগ মাত্রেই রাক্ষসাস্্র সমুদয়, হুর্যোদয়ে অন্ধকারের স্তার, 
উপশান্ত হই গ্লেল। - শরৎকালে যেমন জলধরশূন্য হইয় 
নভোমওডল . নির্দ্ন হয়, সেইরূপ ভুবনত্রয় রাক্ষশূন্ত হওয়ায় 
প্রশান্ত হইয়া গেল। অনন্তর মিন্ধু আগ্েয়ান্্ প্রয়োগ করিলে 
আকাশমগ্ডল ও দ্রিক্সমূহ কল্পাগ্ি দ্বারা যেন প্রজ্লিত হইয়৷ 
উঠিল। সকল দ্বিক্‌ ধূম-জলদভবে আচ্ছন্ন হইল। বোধ 
হুইল, যেন পাতাল-প্রোথিত তিথিরপটল. আসিয়া সকল দিক্‌ 
অন্ধকার করিপ্া তুলিয়াছে। প্রজলিত পর্বতগ্রণ কার্চনকান্তি 
ধারণ করিল; বোধ হইল, যেন পর্বতপমুদয় বিকসিত চম্পক- 
বনে পরিপূর্ণ হইয়ছে। অগ্থিশিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত আকাশ, 
পর্বত ও দিকৃসমুদ্রয় রক্তবর্ণ ধারণ করায়, যমরাজের এই 
মহোত্সবে কুস্কুমলিপ্ত মাল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ 
জগৎ কেবল বহ্নি আর কিছুই নহে, এইরূপ শক্কাকুল জনসমূহ, 
সাগর. হইতে লৌহসহত্র দ্বারা আনীত নভোমগুলব্যাগী বাড়- 
বানলে যেন প্রজ্ঘলিত. হইতে লাগিল। তখন বিদ্বরথ, যাহাতে 
এ আগেয়ান্ত্র প্রশমিত করিয়া শত্রুকে প্রহার করিতে পারেন 
এইরূপ ভাবে বারুণাস্ত্র গুজা করত প্রয়োগ করিলেন । ৫৪-_৬৯। 
অন্ধকার-প্রবাহের স্তায় চতুর্দিকে জলপ্রবাহ বহিতে লাগিল; 
বোধ হইল যেন অধ ও উর্দািক হইতে গিরিসমুহ জলরূপে 
পরিণত হইয়া পতিত হইতেছে।' তখন আরও বোধ হইল, 
নভোমৃগুলে জলদমমূহ যেন বদ্ধগতি হইয়াছে, মহাসমুদ্রসমূহ 
যেন উপরে উঠিক়াছে। কুলপর্বতের প্রস্তররাজি ও তমালবন 
যেন উড়িতেছে; যেমন সমুদ্র কালই রাত্রিময় হইয়াছে; 
লোকালোক পর্বতসমূহ হইতে যেন: কজীলসমুহ উদ্ভূত হইয়াছে; 


পাতলগুহা সকল মহা দুরঘুর শব্দের বেগে স্ফীত-কলেবর হইয়া. 


যেন আকাশদর্শনে আসিয়াছে । যেমন কৃষ্গ রাত্রি সত্ব সন্ধ্যার 
অবসান করিয়া দেয়, তদ্রুপ জগদ্যাপী সেই জলধারা, সেই অগ্নি- 
সমূহকে নির্বাণ করিয়া ফেলিল। ৬২--৬৬। যেমন নিদ্রা 
নয়নে আগিয়া ক্রমশঃ মানবের স্ধাঙ্গ ব্যাপিয়া অবসন্ন করে, 
তদ্রপ নেই জলশ্রী অগ্নিসমূহ নির্বাণ করিয়া সকল ভুত 


'গরিব্যাপ্ত করিল। তখন মহারাজ সিন্ধুর সৈষ্ঠ ও সৈম্তরক্ষকগণ, 
তাহার রথও- 


নেই জলে, তৃণের" স্তায়, ভামিতে লাগিল । 
জলে ভামিতে 'লাগিন। এই অবকাশে সিন্ধু শোষণান্ত্র স্মরণ 
করিলেন এবং আপন্রাণার্থ শররূগী ঁ শোষণান্ত্র প্রয়োগ 
করিলেন। ৬৭৭০  স্ু্য উঠিলে রাত্রি যেমন নিবৃত্ত হয়, 
তদ্রপ শোষণাস্ত্রে শর জলময়ী মায়া -নিবৃত হইল। যাহার! 
মরিয়াছে, তাহারা মৃতই রহিল। এ শোষণাস্ত্রে ভৃতল শুস্ক হইয়া 


সু গেল! অনন্তর শুষপর্ণাকীর্ণ ব্নভুমির নায় কর্কশ অস্ত্রতাপ 


বদ্ধিত হইয়া, : মূর্খ ব্যক্তির ক্রোধের সাক, 'জলগণকে উত্তাপিত 
করিয়।৷ তুলিল। তখন কনকদ্রব্যতুল্য অস্ত্রতাপ, বাজপত্রীগণের 
অঙ্গরাগের ঠায়, দিক্‌ সকলকে রঞ্জিত করিতে লাগিল। সেই 
অন্ত্রতাপে, গ্রীম্মতাপ-তপ্ত মৃছ পল্লবের: স্তায়,. বিদ্রথ-সৈম্তগণ 
শন্থাক্ত-কলেবর হইয়া মুঙ্ছা-প্রাপ্ত হইল। তখন-বিদুরথ জ্যাশব্দ 
করিতে করিতে কোদপ্ড কুগডলীকৃত করিয়া মেখান্ত্র প্রয়োগ করি- 
লেন। ৭১--৭৫। তাহাতে জলতরম্‌হুর তমাল-বিপিনের স্তায় 
কিতা বনী 0) য়া সমস্ত জগত অন্ধকারময় করিয়া 








হইয্বাছে। বারিভরে নত শ্রী মেঘ সকল ভীষণ গর্জন করত 
চতুর্দিকে মন্দ মন্দ বিচরণ করিষ্বা জলধারা বর্ষণ করিতে 
লাগ্িল। শিশির-জলকণ-বাহী সমীরণ, মেখাড়ম্বর ভেদ করত 
মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই মেঘে, হুবর্ণ-সর্গের 
সায়, বিছযৎপুী বিদ্যনত্ী-কটাক্ষের স্তায় স্ফুরিত হইতে লাগ্লি। 
মাতঙ্গ সিংহ প্রভৃতির শ্ঠায় ভীষণ গর্জন করত মেঘমণডল 
চতুর্দিক্‌ প্রপুরিত করিল। ম্হা মুধলধারে জলধারা বর্ষণ হইতে 
লাগিল । কৃতান্তদৃষ্ির স্ায় কঠিন করকাপাত হইতে লাগিল। 
প্রথম বৃষ্টিপাতেই অধবৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিবার আশয়েই যেন 
শৌধ্যবিলাস সহকারে পাতাল হইতে অনলপ্রভ, উ্ণবাপ্প উঠিতে 
লাগিল । আত্মসাক্ষাকারে থেমন সংসারবাসন। নিবৃত্ত হয়, 
তদ্রপ নিমেষ মাত্রেই মেঘাস্ত্র দ্বারা সেই আতপ প্রশান্ত 
হইয়| গেল; সমস্ত ভূমগ্ডল পঞ্ধিল হইয়া জন্গণের অগম্য 
হুইয়। উঠিল। যেমন জলারায় সিন্ধু ( নদী ) পুর্ণ হয়, তদ্রুপ এ 
মেঘাস্ত্রের বারিধারায় ত্র সিন্ধু আছন্ন হইলেন । তখন সিন্ধু, প্রলয়- 
কালে নৃত্যে দ্যত উন্মত্ত বিকট-চী২কারপর ভৈরবের স্ায়, ভীষণ 
আকাশতলব্যাগী বায়ব্যান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বস্্রপাঁতে 
জনগণের অঙ্গ গীড়িত হইল; শিলাসনুহ বিদারিত্ত হইয়া দিঙ্মুখে 
বিক্ষিপ্ত হইল। প্রলয়-কাল-হুচক বায়ু, ভটগণের শিলাঘাত- 
ধ্বনির সহিত প্রবাহিত হইতে লাণিল। ৭৬--৮৬। 


অষ্টচত্বারিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮॥ 


সপাপশাশীশীশীি 


উনপঞ্ধাশ সর্গ। 


বশিষ্টকছিলেন _-তথন নীহারকণবাহী ধুলি-সমূহ-পরিব্যাপ্ত 
বায়ু চতুর্দিকে বনগল্পব বিক্ষিপ্ত ও বৃক্ষসমূহ কম্পিত করত প্রবাহিত 
হইতে লাগিল; বাযুবেগে বৃক্ষগণণ পক্ষিবৎ ঘুরিংত লাগিল ; ভটগণ 
পতিত ও উৎ্পতিত হইতে লাগিল; অট্টালিকাচপ চুর্ণ-বিচুণ ও 
ম্ঘমমূহ ছিন্-ভিন্ন হইয়া গেল। সেই অঠিভীষণ  বাযুতে, জীর্ণ 
শু পল্পৰ যেমন নদীতে প্রবাহিত ও ঘুণিত হয়, বিদুরখের রখের 
অবস্থা তদ্রপ হইল। অনন্তর মহান্্রজ্ত বিদুরথ পর্ববতানতর ত্যাগ 
করিলেন; তখন শ্রী পর্কবতান্্র যেন মেঘোদকের সহিত আকাশ- 
গ্রাসে প্রবৃত্ত হইল। যেমন চৈতন্ত-শান্তি (তন্বাববোধ হওয়ায় 
চৈতন্চের মায়লক্ষণ কারণ শান্তি) হইলে বিরাট প্রাণলমীরণ শান্ত 
হয়, তন্রপ সেই শৈলাস্ত্াথাতে বিস্তৃত বায়ুশস্ত হইয়া গেল। 
১-৫। বায়ুবেগে অন্তরীক্ষ-নীত বৃক্ষ. সবল, কাকনুহের স্টায়, 
ভূতলস্থ শবব্যহোপরি পতিত হইতে দেখা গেল এবং চতুরদিকৃন্ 
পুর, গ্রাম, বন্; বীরুধ্‌, মনুষ্য প্রভৃতির হুৎকার ( নিশ্বাসশব ), 


লুষঠনশব, তাঙ্কার ও চীৎকার শব্দ সকল শান্ত হই গেল। যেমন 


সিন্ধু 'সোগর), উৎপক্ষ মৈনাকাদি পর্ননত সকলকে ইতস্তত উঠিতে 


' দেখিয়াছিল, তদ্রপ, সিন্কুরাীজও আকাশ-পর্ণবৎ পতিত পর্কতসমূহ 
. দেখিতে লাগিলেন। তখন, তিনি ব্তান্ত নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে 
| ইতস্তত বস চালিত হইয়! অগ্থি যেমন কাষ্টকে গ্রাস করে, তন্দরপ 
শ্রী বৃহৎ পর্বতরূপ তিমির গ্রাস করিতে লাগিল। এ ব্জান্ত্ে 
চ্চুসদূশ অগ্রভাগ দ্বারা সেই পর্ববতসমূহ খণ্ডিত হইয়া বাযুচ্ছিঃ 
ফলস হের স্ঠায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। ৬-১০। অনন্ত: 





| 

|. 

| বিদুরথ ঝঙ্জান্ত-নিবারণার্থ ব্রঙগান্ত ত্যাগ করিলেন; তখন সেই 
|  বস্রান্্ ও ব্রহগান্ত্র যুগপৎ প্রশান্ত হইয়া! গেল। তারপর সিন্ধু 
তমিত্রার স্তায় ঘোর্ঠ।মবর্ণ পিশাচাস্ত্র প্রয়োগ কবিলেন ; তাহাতে 


যেমন দিবস শ্টামবর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রপ পিশাচ-ভয়েই যেন দিবস 
্টামবর্ণ হইল। অন্ধকারপুঞ্জের স্তায় পিশাচসমূহ . আদিতে 
লাগিল। সেই পিশাচগণ দ্ধস্তভসদৃশ, তাল প্রদান করত উদ্ধত 
ভাবে নৃত্যপরাধ়ণ ও ভীষণাকতি, মুষ্টি ছারা উহাদিগকে ধরিতে 
পারা যায় না ইহারা কৃশান্স, দীর্ঘকেশ, কেছ কে শ্মশ্ররাজিসম্পন্ন 
কৃষ্ণকলেবর, দরিদ্র জনসদৃশ মলিনান্গ ও আকাশসধ্যারী ; উহাদের 
হস্তে অস্থি প্রভৃতি ছিল। মূঢ় লোকেরা ইহাদিগকে সভয়ে 





- 1 : দেখিতে লাগিল। প্র পিশাচগণ গ্রাম্লোকের স্তায়, দ্ীনস্বভাব।- 


পন্ন, বজ্র ও অসি অপেক্ষাও উহার! কঠিন, বৃক্ষ, কর্দম, রথ্যামধ্য 
ও শৃন্ঠগৃহে থাকিতে ভালবামে এবং ইহারা চঞ্চল স্বকুদধয় লেহন 
করিতেছিল। উহাদের আকার প্রেতের স্তায়: তখন তাহারা উন্মত্ত 
হইয়া হতাবশিষ্ট শক্রদৈন্ত আন্রমণ করিতে লাগিল । বিদরখের 
সৈম্তগণ ভিন্নীস্ত, চেতনাহীন, আযুধ ও বর্ধহীন, ব্যাকুলপ্রাণ এবং 
স্থলিতগতি হইয়া নেত্র, অঙ্গ ও মুখ দ্বার! এ পিশাচাবেশ-বিকার 
প্রকাশ করিতে লাগিল এবং কৌগীন-বসনাদি পরিত্যাগ করিয়া 
িষ্টামুত্র পরিত্যাগ .করত নৃত্য করিতে লাগিল । ১১__২০। প্র 
পিশচশ্রেণী বিদরথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে এ বিচক্ষণ 
ন্রপতি তাহ! জানিতে পারিলেন। তিনি গিশাচসংগ্রামকারী মায়া 
জানিতেন; সেই মায়া ছারা পিশাচসৈন্য শক্রসৈন্তে নিয়ো- 
জিত করিলেন। তখন বিদুরথের 'সৈম্গণ কিন্টিৎপ্রকৃতিস্থ হইল, 
শত্র-ধোদ্গণ পিশীচাবিষ্ট হইল। তাহার পর বির তুদ্ধ হইয়া 
 পিশাচ-সৈন্তের সাহাধ্যার্থ অপর পুতনাস্ত্র গ্য়োগ করিলেন। 
তখন উদ্ধকেশী পুতনাগণ ভূতল ও গগনতঙ্গ হইতে উঠিতে 
লাগিল।. উহাদের বিকরাল নয়ন কোটরমগ্র ও গমনবেগে শ্রোনি 
ও পয়োধর বিকম্পিত হইতে লাগিল । উহাদের মধ্যে কেহ উদ্ভিন- 
যৌবনা ( নবযুধতি ), কেহ বৃদ্ধ, কেহ গীবরান্্রী, কেহ জীর্ণা। 
উহাদের জঘনমগ্ডল আকারের অনুরূপ, নাভিমণ্ডল বিকট 
_ এবং উহ্াদিগ্রের যোনিমগ্ডুল অতি বিস্তৃত। উহাদিগের হস্তে 
_ মনুষ্যদিগের রক্ত ও শির অবস্থিত। গাত্রমগ্ল সন্ধ্যারাগের স্তায় 
অরুণবর্ণ এবং স্ন্ধ হইতে অর্ঘচর্ব্িত মাংস-রক্ত ক্ষরিত হই- 
তেছে, উহাদের নানাবিধ অবয়ব চেষ্টাসম্পন্ন। উহাদিগের উর, 
কটি, পার্শদেশ, কর প্রভৃতি অ্গসমুদয় শিলার ্ায় কঠিন ও 
' ভুজঙগণের ্তায় বক্র। বীরদপাঁ উদ্ধত ব্যক্তিরাও .উহাদিগের 
দর্শনে নত হয় । উহারা শিশুশবসমূহ দ্বারা মাল্য-নির্দাণ 
করিয়াছে, হস্ত দ্বারা অন্ত্ররজ্ঞু আকর্ষণ করিতেছে । কুকুর, 
বায়স ও উলুকের স্তায় উহাদের বদন এবং বক্তু ও হনুর মধ্যতাগ 
নত। তাহারা, ছুক্কতপরায়ণ দুর্বল বালকের স্তায়, প্র পিশাচ- 
গণকে গিশ্পা পতিত্বে গ্রহণ করিল । তখন সেই পিশাচ ও 


 পুতনা-সৈম্তগণ একতপ্রাপ্ত হইল; ভ্রীড়ারষে মগ্ন হইয়া তাহারা 


উত্তান বন, নয়ন ও অঙ্গ সকলের পরিচালন এবং নর্তবন করত 
৷ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া ইতস্তত প্রধাবিত হইতে লাগিল। 
 ২১৩০। আহার! মহাজিহ্বা বিকাশিত করিয়া নানা মুখবিকার 
৷ করত বহু শবসমূহ পরস্পর আহরণ করিতে লাগিল। এ সকল 
লহ্বোদর, লক্ববাহ, লক্ববরণ, লন্বৌষ্ঠ, লম্বনাসিক পিশাচগণ রক্ত 





অত্যন্ত ভীতিপ্রদ পিশাচশ্রেণী উদগত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে. 


1 পটিশগণ চূর্ণ-কিচুর্ণ হইয়া গেল। 
দ্বারা শক্তি-অন্ত্রসমূহ ছিন্ন হইল। ৭-_১০। মুদগররূপ মন্দরে 
 শরমমুদ্র মধিত হইতে লাগিল। গরদাধ্দন হইতে দুর্বার অসি-. 
সমূহ নির্গত হইতে লাগিল। স্ব্ব; মৈন্ত-হননরূপ অরিষটনাশার্ঘ 
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জলে নিমগ্ন ও উত্নপ্ক হইতে লাগিল ,এবং রক্ত-মাংসরূপ 
মহাপক্ষে পড়িয়া গ্রম্পর আলিঙ্গন অভ্যা করিতে লাগিল । 
তখন মন্দর পর্বত দ্বারা মখ্যমান হৃগ্ষসমুগ্রের হ্যায় ভীষণ কলকল, 
ধ্বনি উথিত হইতে লাগিল। বিদুরথ পূর্বে মায়াসঞ্চার করিয়া- 
ছেন-_সিন্ধুবাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রশমনার্থ বেতালাস্ত্ 
গ্রহণ করিলেন। দেই বেতালাবেশে সঞ্চালিত মস্তকহীন ও 
সমস্তক শবসমূহ উর্ধে উিত হইল। ৩১--৩৫। তখন পিশাচ, 
ব্তোল ও পুতনাগণ একত্র মিলিত হুইলে সেই সৈহ্যসমূহ, 
সমুদয় পৃথিবীকে গ্রাস করিতে সমর্থ হইক্মাছিল। অনন্তর 
ভূপতি বিদুরথ সেই. মায়! সংহার করিষা ত্রেলোক্য গ্রাস করিতে 
সমর্থ রাঙ্গসান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন চতুর্দিক্‌ হইতে 
পর্ববতপ্রমাণ স্থুল রাক্ষসগণ আবির্ভীত হইল, বোধ হইল, যেন 
নরকগণ দ্রেহ অবলম্বন করিয়া! পাতাল হইতে বহির্গত হইল।. 
সেই সৈশ্ভমগুল সুরানরগণের ভয়প্রদ অতিভীষ্ণ হইয়া উঠিল ।' 
গর্নকারী রাক্ষপদিগের মহাধ্বনিরূপ ঝাব্যের সহিত কবন্ধ- 
গণ নৃত্য বরিতে লাগিল। তখন মেদৌো-মাংস-চর্বণ-পরায়ণ - 
রুধিরাসবপায়ী উন্মত্ত ব্তোলগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভূতগণ 
কুম্মাগুক নামক প্রেতগণের তাগওবোদ্ধত বিজাতীয় পর্াঘাতে 
উচ্ছলিত শোণিততরঙ্গে অভিষিক্ত হওয়ায়, সন্ধ্যাকালীন শ্ঠামল' 
ঘনঘটার শ্ঠায়, রপ্রিত হইয়া সেই ?সম্ঠসাগরের শোনিআোতে 
সেতুম্বরূপ হইয়া দড়াইল। ৩৬-_৪১। 


উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯॥ 


পঞ্চাশ সর্গ। 


হশিষ্ঠ কহিলেন/_তখন সেই ঘোর অংগ্রামমবিভ্রম দেখিয়া 
অধিক-ধৈর্য্যশালী সিন্কুরাজ স্ববল রক্ষা ও সমস্ত শত্রুসৈন্ট বিনাশ 
করিঝর মানসে অসাধারণ কালরুদ্রবৎ সংহারকারী বৈষ্বাস্তর মরণ 
করিলেন। অনন্তর এ বষবান্ত্-বিনিন্মুক্ত শরের ফলা হইতে 
উল্ম,কপ্রভৃতি অন্ত্রমূহ নির্গত হইতে লাগিল। তাহা হইতে 
বিনির্গত চক্রসমূহ চতুর্দিকে, শত সূর্যের স্তায়, প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। গদাসমূহ গগন্তলে, শত বংশের স্তায়, শোভা পাইতে 
লাগিল । শতধার ব্জ্রসমূহে আকাশ, তৃণরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন 
পদ্রদলেৰ স্তা়, দৃষ্ট হইল এবং ব্ুশাখাসম্বিত পটিশ অন্দে 
আকাশ কৃক্ষময়, নিশিত খড়ো পুষ্পজালময় ও শ্ঠামূল খর়েগ 
পত্ররাণিময় হইয়! উঠিল। ১--৬। অনন্তর বিদ্বরথ নরপতিও 
সেই বৈষ্ববাস্্রপ্রশমনার্থ অন্ত বৈষ্ণবাস্ত্ের প্রয়োগ করিলেন, 


.তহা। হইতেই শর, শক্তি, গা, গ্রাস ও পটিশ প্রভৃতি জলরূপ 


অন্ঠান্ত অস্ত্রের পরাতবকারী অস্ত্রনদী নির্গত হইতে লাগিল। 
গ্রগনতলে সেই শক্তরনদীসমূহের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
সেই,  .অক্ট্রধমূছে ' কুলপর্কবত সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে 
লাগিল ও দ্যাবাপৃথিবী নিরবকাশ হইয়া উঠিল। শর দ্বারা 
শূল ও অসিসমূহ পাতিত হইতে লাগিল। খড়গ দ্বারা 
মুল, প্রাস ও শুল অন্তর 








ডৎপাত্র-প্রকরণ । 


কুত্তরূপ ইন্দমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রীসাস্ত্র সকল, জন- 
বিনাশোদ্যত কৃতান্তের স্তায়, ভ্রমণ করিতে লাগিল। জর্ববায়ুধ- 
ক্ষয়কারী উর্গামী অস্ত্র সকল চক্রান্ত দ্বারা খণ্ডিত হইল। 
পরস্পর যুদ্বোদ্যত অস্ত্রসমূহের ভীষণ ধ্বনিতে বোধ হইল যেন 
্রহ্ষাণড স্কুটিত ও কুলপর্র্বত মকল ভগ্ন হইল । শঙ্কু দ্বার! সুৎকার- 
শবদবিশিষ্ট শূল অস্ত্র ও শিলাসমূহ এবং ভুষুণ্তী দ্বারা উদ্ধত 
ভিদ্দিপালসমূহ নির্ভিত হইতে দেখা গেল। ১১--১৫। জর্বব- 
সংহারসমর্থ উৎ্ষ্ট শূলধারী রুদ্রের স্তায় এক একটা শূল, অস্ত্র 
সধুদায়কে কুন্ঠিত করিতে লাগিল। বিনিরগত ছিন্ন অস্ত্রসমূহ কুটিল 
ও বিষমভাবে পড়িতে লাগিল । তাহাদের চটচটাশব্দের বেগে 
. আকাশগগ্গার বেগ নিরুদ্ধ হইল। বিচুর্ণ হেতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা 
গ্গনমগ্ডল ধূমজাল-সমীচ্ছন্ন করিল। এইরূপে আকাশে অস্তর- 
সমূহ পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিদ্যুতের স্তায়, অগ্নিশিখা 
সমূহ নির্গত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ ইহা। দর্শন করিয়! 
মনে করিলেন যে, বিদূরথ কেবল আমার অস্ত্রনিবারণে কালক্ষেপ 
করিতেছে; আমার নিকট ইহার -বল অতিতুচ্ছ।. এই মনে 
করিয়া সিন্কুরাজ অবহেলা! করত অবস্থান করিতেছেন, এমন 
সময়ে'বিদূরথ, বজ্র-নিনাদের সায়, গতীরধ্বনি উত্থাপন করত 
আগেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ১৬_-২০। তখন নেই অস্ত্রের 
প্রভাবে সিন্ুরাজের রথ, শুক্ষতৃণের স্যার, প্রন্মলিত হইতে লাখিল। 
ক অবসরে হেতিপুর্ণ অন্বরতলে রাজদগ্নের অন্ত্রসমূহ, বর্ধাকালীন 
পয়োদ ও নদীর বেগের ন্যায়, বেগে পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ করিয়া 
প্রশান্ত হইলে, ব্দরথের আগ্েয়াস্ত্ের অগ্নি সি্ধুরাজের বথ 
তস্মসাৎ করিয়া, বনানল বনদাহ করিয়। গুহা হইতে সিংহকে 
যেমন আক্রমণ করে, তদ্রপ সিস্ধুকে আক্রমণ করিল। সিন্ধুও 
বারণাস্ত্রের প্রয়োগে সেই অগ্ি প্রশমিত করিয়া, রথ পরিত্যাগ- 
পূর্বক অবনীগুলে অবতীর্ণ হইয়া! খড়গ লইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত 
হইলেন এবং অনিমেষমাত্রেই অনায়াসে করবাল দ্বারা মুণালের 
টায়, বিদুরথের রখাশ্ের , খুরচ্ছেদন করিয়! দ্রিলেন। বিদুরথও 
বিরথ হইয়। খড়ীমাত্র সহায় হইলেন । ২১--২৬। তীহার। 
উভয়ে তুল্য উৎসাহসম্পন্ন ও সমানায়ুধ হইয়া সৈন্তমগুলের মধ্যে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের উভয়ের পরস্পরের প্রহারে 
উতয্বের খড়া্য় করপত্র হুইক্»! গেল। -বিদ্রথ খডাী পরিত্যাগ 


 প্রলম্বকালীন অশনিব্র শ্তায় অবিচ্ছিন্নভাবে, দিন্ধুরাজের বক্ষে 
পতিত হইল । কামিনী ঘেমন স্বতর্তীর অপ্রিয় অনুষ্ঠান করে 
না, তত্রপ সেই শক্তিও দিন্ধুরাজের কোন অনিষ্ট করিল না; 
কেবল হস্তী যেমন শুণ্ড দ্বারা জল উদ্শীর্ণ করে, সিম্ধুরাজও 
তেমনি রুধিরধারা বমন করিতে লাগিলেন। তখন অপ্রবুদ্ধা 


লীলা, নিশাকরাহত অন্ধকারের ন্যয়, সেই সিম্কুরাজকে আহত, 


দেখিয়া সাতিশয়্ আহ্বাদিতা হইয়া! পূর্বর্লীলাকে . কহিলেন,__ 
'দেবি! এ দেখুন, আমাদের স্বামী নৃসিংহ, উন্নতগ্রীব র সিন্ধুরাজকে 
হিবণ্যকশিপু দৈত্যের স্ার “শক্তি অস্ত্রের ধারারূপ নখ দ্বারা প্রহার 
করিয়াছেন। ২৭--৩২। প্র দেখুন, জলাশয়স্থিত নাগেন্রের শুণ্ড 
হইতে ফুৎরৃত ঝারি যেমন নির্গত হয়, তদ্রুপ ইহার নিপ্পেষিত 
বক্ষাস্থল হইতে চুলচুলশব্দে রক্তআ্রাৰ হইতেছে। হায়! পুক্বরাবর্ত 
মেঘ যেমন হুমেুপর্ব্তের সৌর্বশূঙ্ে আরোহণ করে ত্রপ 


$ 





৯১ ৯ 


সিন্কুরাজ পুনরানীত রথে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। 
দেবি ! দেখুন, যেমন পার্থশর-নিপাতে নিবাতকবচগণের সৌব- 
নগর বিচুর্ণিত হইয়াছিল, তদ্রপ এ রখ মুদগরাঘাতে বিচুর্ণিত 
হইল। আমার এই স্বামীও বিচুরিত আনীত ঞ্ঁ সিন্ধুরথে 
সিন্ধুকে বঞ্চনা করিয়া আরোহুণ করিয়া বেমে চালিয়াছেন। 
৩৩--৩৬। হায়, হায়! কি কষ্ট, এ সিষ্কুরাজ আবার হরিদর্ণ 
বৃক্ষের স্তায় উন্নত &ঁ রখে আবুঢ় আধ্যপুত্রকে নিগীড়িত করিল ! 
আর্ধপুত্র এবার ছিন্নধ্বজ, ছিন্নর্থ, হতাশ্ব, নিহতসারথি, ছিন্ন- 
কার্দুক ও ছিন্কবচ এবং সর্ধাঙ্গ বিদারিত হওয়ায় আকুল হ্ইযা- 
ছেন। ৩৭_-৪০। হায়, হায়! এ্রসিম্ধুরাজ এবার শিলাপটরের 
তায় দৃঢ়, মদীয় স্বামীকে বক্ষঃস্থল ও পীবর মস্তকে বন্রসম বাণ ছারা 
আহত করিয়! নিপাতিত করিল! এ মহারাজ চেতনলাভ করত 
সমানীত অন্য রথে আরোহণ করিতেছেন! হায়, হায়! এ চুর্বতত 
ইহার স্বন্কদেশ ছেদন করিল দেখুন! পদ্মরাগগিরির আরক্ত- 
প্রভার স্তায় মদীয় ভর্তার দেহ হইতে বক্ত নির্গত হইতেছে! 
হায়, হায়! কিকষ্ট! কিকষ্ট! এ সিন্ধু খঙ্গাধারা দ্বারা, ক্রুকচ 
দ্বারা বৃক্ষের ন্যায়, মদীয় ভর্তার জজঙ্যাদ্র ছেদন করিল! ভয়, 
হায়! আমার কপাল পুড়িল! মরিলাম, আমার সর্বনাশ হুইল! 
আমার পতির জানুদ্বয়ও মৃণালবৎ ছিন্ন করিল! এই বলিয়া! 
ভর্তীর সেই অবস্থাদর্শনে ভয়াতুরা সেই. জীলা মু্ছিতা হুইয়া, 
পরশুচ্ছিন্ন! লতার স্তায়, ভূতলে পতিত হুইলেন। ৪১৪৫ । 
বিদূরথ জানুরহিত হইগ্বাও শক্রকে প্রহার করত ছিন্নমূল 
বৃক্ষের স্তায়, রথের. অধোদেশে পতিত হইলেন। পতিত 
হইবামাত্র ইহাকে সারথি আসিয়া রথে লইয়া- স্থানান্তরে লইয়া 
গেল। কিন্তু উদ্ধত সিন্কুরাজ তখনই তদীয় কঠে খড়গাঘাত 


করিলেন বিদূরথ অর্দাচ্ছিস্কব্ধ হইয়া, কুর্ধ্যকিরণ যেমন পদ্মে 


প্রবেশ করে, তদ্রুপ সারঘি-কর্তৃক ভ্ন্দন দ্বারা গৃহে প্রবেশিত 
হইলেন। যেমন মশক অগিশিখামধ্যে প্ররেশ করিতে পারে না, 
তদ্রপ এ সিন্ধু সরশ্বতীর প্রভাবপুর্ণ প্র গৃহে প্রবেশ করিতে 
পারিলেন না।, তখন সারথি অসিচ্ছিন্ন গলদেশ হইতে বিনিঃ 
হত রক্তধারা ছার! বিলিপ্ত সর্কান্দ বিদ্রথকে দেই গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া, ভগবতী সরস্বতীর সম্মুখে নুর্খ-মরণযোগ্য কোমল 


শখ্যায় শয়ন করাইল। সিশ্ধুরাজ ফিরিয়া গেলেন। ৪৬_-৫০। 
করিয়া শক্তি-অস্ত্র লইয়া সিন্কুরাজের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। | | 
সেই শক্তি সমুদ্র-তরঙের হ্যায়, ঘর্ঘরশবে মহোৎপাত-হৃচক 


ৃ পঞ্চাণ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥ 


একপঞ্চাশ সর্ঘ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই যুদ্ধে 'প্রতিভূপতি সিদু প্রাজা হত 
হইয়াছে, রাজ! হত হইয়াছে”, এইরূপ ধ্বনি করিতে লাগিলে, 
সেই বিদ্ররথ-রাষ্ট্র অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল। , কোথাও নানা 
দ্রব্য-সস্তার-পূর্ণ শকট-সমূহ" বেগে গমন করিতে লাগিল; 
কোথাও আর্ত নারীগণের ক্রন্দন শ্রুত হইতে লাগিল; কোন 
স্থান পলায়নপর ন্গরবাসীদের সঙ্ঘর্ধে হূর্গম হইল, কোথাও বা 
আর্তনাদ করত পলায়মানা বুগণ আহুত হইতে লাগিল, লোক- 
গণ পরস্পরের দব্য লুষ্ঠন করিতে লাগিল। িদ্কুরাজের সৈশ্- 
গণের সোল্লাস-জযধ্বনি ও নৃত্য হইতে লাগিল! আরোহিশুনয 
হস্তী ও অশ্থের রব এবং কর্পাট-পাটনশব মিলিত হইয়া ভীষণ 
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হুইয়। উঠিল। কৌশেয়-বস্ত্-পরিধারী ভটগণের নিকট দশ্্যগণ 
বস্্াদি-লুঠনার্থ অভিধাবিত হইতে লাগিল। . তখন চোরের উপদ্রব 
এতই বাড়িল যে, মৃত রাজার গৃহস্থিত অঙ্গনাগণের গাত্রাদি কর্তন 
করিয়া দহ্যগণ অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতে লাগিল! রাজার 
অন্তঃপুরে চণ্ডাল ও. শ্বপচ প্রভৃতি .হীনজাতীয়গণ সুখে বিশ্রাম 
করিতে লাগিল। ১--৬। পামরগণ রাজগৃহ হইতে তোজ্য দ্রব্য 
অপহরণ করিয়া ভোৌজন করিতে লাগিল; হেমহার-লোভে প্রবল 
দহ্যগণ নান! অলঙ্কারে মণ্ডিত রাজ-শিশুগণকে পদাহত করিয়া 
কাড়িয়া লইতে লাগিল; অসহায় বালক রোদন করিতে লাগিল। 
ছুরাশয্ন যুবকের! অস্তঃপুর-নারীগণের কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল ৷ 
জরব্যসস্তার লইয়৷ পলায়নপর দরহ্যগণের- হস্ত: হইতে পতিত 
অমূল্য রত্বরাশি পথে পড়িয়া রহিল । সামন্ত রাজগণ নিজ 
নিজ হস্তযন্ব সংগ্রহপুর্ব্বক একত্র স্থাপনে ব্যগ্র. হইল। সিন্ু- 
রাজের মন্ত্রগণ . অভিষেকোদ্যোগের আদেশ দিতে লাগিল। 
প্রধান প্রধান স্থপতিগণ (শিল্পিগণ ) রাজধানী নির্মাণ করিতে 
আরম করিল। রাজপুরুষগণ কারুগণকৃত- গবাক্ষবিবর দিয়া 
অপুর্ব নর-সৌন্দর্য-দর্শনার্থ প্রবেশ করিতে লাগিল। ৭-_১০। 

মিশ্কুরাজের পুত্র অভিষিক্ত হইলে জয়শব্দ উদ্বোষিত হইতে 
লাগিল। সিঙ্ধুপক্ষীয় রাজন্বর্গ সিঙ্কুরাজের রাষ্রন্থিতি রক্ষণা- 
'বেক্ষণ করিতে লাণিল। বিদুরথের প্রিয় রাজপুরুষগণ প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে অবস্থান করিলেও বিপক্ষগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়। পলায়ন 
করিতে লাগিল। অসংখা চৌরগণ চৌর্ধ্যাভিলাষে পথরোধ করিয়া 
অবস্থান করিতে লাগিল । মহান্ুভব বিদূরথের বিরছে দিনাতপও 
আজ নীহারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মৃতবন্ধু জনগণের 
আর্তনাদ, বিপক্ষ শের জানন্দ তুধ্যরব ও হস্তযখ্ব-রথলমূহের 


ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এত ভীষণ হইল, যেন তাহা পিগাকারে 
ধরিতে পারা যায়। জনগণ “ভূমগ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি পিন্ধু- 
বাজে জয়” বলিয়া ভেরীবাদ্য করিতে লাগি । ১১--১৫। যেমন 


এক মন্থুর অবস'নে যুগান্তে প্রজাস্থষ্টির নিমিত্ত অপর মন্থু জগতে 
উপস্থিত হন, তদ্রপ-উন্নতকন্ধর দিকধুবাজ রাজধানীতে প্রবেশ 
করিলেন। ঘেমন বত্রসমূহ অন্দুমধ্যে গমন করে, তদ্রপ 
দশদিক্‌ হইতে সিশ্ধুরাজপুরে কর আদিতে লাগিস। মন্ত্িগন 


ক্ণকাল মধ্যে চতুর্দিকে রাজনামাঞ্ষিত চিহৃ, শাসন ও নিযমাদি' 


স্থাপন করিতে লাগিল। প্রত্যেক দেশে ও নগরে অচিরকালেই 
যমের স্তায় কঠোর রাজনিয়ম প্রবর্তিত হইল । যেমন উৎপাত-বায়ু 


প্রশান্ত হইলে ত৭-পর্ণাদি গদার্থনিচয়ের আবর্তন প্রশান্ত হয়, 


তন্রপ নিমেষমধ্যে রাজার কঠোরনিয়মে দেশোপদ্রব-সমুদয় 
প্রশান্ত হইয়া গেল। তখন মন্তনাবসানে উদ্ধৃত-মন্দর ক্ষীরোদ- 
সাগরের স্যার দরশদিক্‌ প্রশান্ত হুইল.। . তৎকালে জলকর্ণবাহী মৃদু 
সমীরণ সিন্ধুদেশবাসিনী কামিনীগণের মুখকমলে ভ্রমরগণ সদৃশ 
অলকাবলি মৃহ্ভাবে সব্গলিত' করত এবং সস্তাপ-ূর্গন্াদির 
'উপশৃম করত- প্রবাহিত হইতে লাগিল. ১৬_-২২। 


_একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১॥ 





দ্বিপঞ্চাশ সর্গ। 


বশিষ্ট কছিলেন,-_হে রাম! এদিকে সরহ্তী-নিকটস্থিত। 
লীলা সন্মুখস্থিত ভর্তীকে শ্বাসমাত্রাবশ্ষ্ট ও মুঙ্ছিত দেখিয়া 
সরব্বতীকে কহিলেন, অন্থিকে ! এই মদীয় ভর্তা দেহ ত্যাগ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরম্বতী কহিলেন,_-এইবূপ মহা- 
রস্তে অদ্ভূত সংগ্রাম ও, রাষ্টরবিপ্লৰ উপস্থিত হইলে রাষ্ট্র ও. 
মহীতলের কিছুই হয় নাই ; কারণ এই স্বপ্নাত্রক জগৎ কোথাও 
স্থির নাই। হে অনদধে! তোমার ভর্তর এই রাজ্য ভূপতি-পদ্ের : 
গৃহাকাশে এবং তূপতি-গ্ধের রাজ্যও সেই বশিষ্ট-তরাহ্মণের গৃহা- 
কাশে অবস্থান করিতেছে । ১৫1 সেই বশিষ্ট- ব্রাহ্মণের 
গৃহমধ্যে শবগৃছে এই জগৎ ও এই জগন্মধ্যে বিদুরথ-ব্রহ্ষাণ্ড এই : 
উভয়ই অবস্থিত রহিয়াছে । তুমি, আমি, এই লীলা, এই 
বিদূরথ ও সমাগরা৷ এই অবনীমগ্ডল সেই গিকিগ্রামকবাসী বিপ্রের 
গৃহাত্যন্তরস্থ গগনকোষে অবস্থান করিতেছে। স্বীয় আত্মাই 
কখন বুথ প্রকাশ পায়, কখনও বা কোনও স্থানে প্রকাশিত হয় 
না। সেই আস্মাই উৎপভিনাশরহিত পরমপদ জানিবে। সেই 
অনাময় শান্ত পরমাস্তা স্বপ্রকাশ, তিনিই ম্ওপান্তে স্বীয় চিন্মাত্র 
স্বভাব দ্বারা স্বয়ংই আপনাতে সমুদিত আছেন। ৬_-৯০। সেই 
মণ্ডপদ্ধয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা শৃন্ঠমাত্র; ভ্রান্ত- 
জগ্গৎ নাই। ভ্রমদর্শীর যদি অভাব হইল, তৰে ভ্রমব্ষিয়ক 
ভ্রম আবার কিরূপ? এই কারণে" ভ্রম্ভাই হইতে পারে না, 
কেবলমাত্র সেই উৎপত্তি রহিত পরমপদ অবস্থিত আছেন। ষ্টার 
ব্যাপার-ফলের আধারই দৃশ্, কোনও ভ্রষ্টা- আপনাতে আপন'র 
ব্যাপার আহিত করিতে পারে না। একত্র কৃত ও কম্মত্ব এ 
উভয়ের সভা অসম্ভব ;.অতএব ভ্রষ-দৃশ্টের দৃষটক্রম অদ্বৈতবাদের 
ভূষণ উৎপত্তিনাশরহিত স্বয়ং প্রতিভাত শান্ত আদ্যভূত অনাময় 
দেইই পরমপদ জানি:ব। দেই মণডপগৃহে জনগণ ববন্বভাবে অমুং 
দিতাত্বা হইয়া স্বশ্ব-্যব্স্থাতেই উঃ করিতেছেন। ১১--১৫। 
তাহাতে জগত ঝা স্থষ্টি কিছুই অনুভূত হয় না, সেই কারণেই ভগৎ 
অজ ও আকাশব্বরূপ | এই সমস্ত টি প্রভৃতি গিরিসমুহ অজ্ঞতা- 
বিভ্ত্ভিত; এই সকল কুড্যময় কিছুই নয়;-্বপদৃষ্ট মহাপুরের 
যায দুষ্ট হয়৷ মনুষ্যেরা সবপ্র ্রাদেশপরিমিদ স্থানে ততপ্রদেশস্থ 
আত্মচৈতন্তই লক্ষ লক্ষ পর্ববতাদিময় জগৎ বলিয়া দেখে । অথু 








পরিমিতি স্থানেও বিবিধবেশে কদলীত্বকের স্থায় স্তরে স্তরে সব 


জগৎ অবস্থিত রহিয়ীছে। স্বপ্ননির্মিত পুর-ও নগরাদির স্তাষ 
চিদণুর মধ্যে এই ত্রিজগং অবাস্থত। সেই: ত্রিজগতের মধ্যে 
চিদশুও চিদণুর মধ্যে আরও এক একটা জগৎ অবস্থিত 
রহিয়াছে। ১৬--২০। হে শুভে! সেই সকল জগতের মধ্যে 
এই পদ্ম-রাজীরও শব অবস্থিত আছে । তোমার পুরর্বতরা সপত্বী 
লীলা তথায় আগেই গ্রিয়াছেন। তোমার সন্মুখে এই লীলা 
যখনই মুঙ্ছিত হইলেন, তখনই ভর্তা পদ্দের শব-সনিধানে 
অবস্থিত হুইয়াছেন। লীলা. কহিলেন,--দেবি ! ইনি, তথায় কি 


প্রকারে দেহধারিণী হইয়াছিলেন, আমিই বা কিরূপে তাহার 


সপত্বী হইয়াছি আর সেই মহারাজ পদ্বের গৃহধামী জনগণ ইহার 
রূপ কিরূপ দ্রেখিতেছেন এবং কি বলিতেছেন, ইহা আমার 
নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন। দেবী কহিলেন,-_লীলে ! তুমি 


: যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, ঃ 


।. ও ৬ . | মি 


সি পাক্রণ । 


কর। শুনিলে নিজ বৃত্তান্ত ও ছুর্দশা সকল অবগত হইতে 
পারিবে। ২১-২৭। তোমার এই স্বামী ব্দ্বখরূপী সেই পন্প, 
দেই শবাশ্রয়গৃহে নগরাদিভবে বিতত জগন্ময়ী ভ্রান্তি দর্শন 
কর্তিতেছেন। এই যুদ্ধও রান্তিযুদ্ধ, এই সমস্ত জনও ভ্রাস্তিমূলক 
এবং মবণও ভ্রান্তি বশতঃ হইয়া থাকে । এই ভ্রান্তিক্রমেই লীলা 
ইস্থার দয়িতা হইয়াছে । হে বরারোছে! তুমি এবং শী লীলাও 
বপ্নমান্র। যেমন 'তোমরাও ইহার নিকট স্বপ্র-প্রতিভাত, তোমা- 
দিগের নিকটও তন্রপ এই তোমার ভর্তা এবং আমি স্বগ্রে 


প্রতিভান্ত হইতেছি। এই জগৎ এইরূপেই প্রকাশিত হয়, এজন্য |. 


দূশ্তপদে অভিহিতও হয়; মবিশেষ তত্ব অবগত হইলে শৃষঠত্ব নষ্ট 
হইয়া যায়। ২৬-_৩০। কেবল আত্মাই পরিপূর্ণ সত্য, তাঁহার 
আশ্রয়ে তুমি আমি ইনি ও এই রাজা তদীয় ভ্রাপ্তিবিভূত্ভিত। 
এই রাজ! প্রভৃতি ও আমরা সকলে যে প্রকারে চিদ্ঘনের 
স্বাত্বরূপে সংস্থিতি (মিথ্যাকল্পন৷ হেতু): সম্পন্ন হইতেছে, 
সুহামিনী, বিলাসিনী, চঞ্চলব্দনা, নবযৌবনশালিনী, কোমল- 


উদ্বারদ্ঘভাবা. মধুরহাসিনী, কোকিলের হ্যায় মধুর-ধ্বনিসম্পন্না, 


মদ ও কন্দর্পাবেশে মন্দগতি, অসিতোৎপলাক্ষী, গীনপয়োধরা, 
কাঞ্চনবৎ গৌরাঙ্গ, পৰবিস্ববৎ রক্তাধরা, রাজমহিষী -লীলাও 
সেইরূপে উৎপন্ন! হয়, তোমারই মনঃকল্পিত ভর্তার মনোবৃত্তিমরী 
এই লীলা । ৩১__৩৬। যে দ্রিন তোমার ভর্তার চিত্ত লীলা- 

মুর্তির বাসনায় বাধিত হইয়াছিল, সেইদিন চমৎকারম্বভাব 
টৈতন্তাকাশে তোমার স্তায় আকারবিশিষ্টা এই লীলা দৃগ্ত্বে 
গরিণতা হইয়াছিল । তোমার ভর্তার মূরণদিনে তিনি, ঝারনাময়ী 
তোমার প্রতিবিস্বমরী এই লীলাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
চিন্ত যখন আধিভৌতিক ভাব. অন্ুতব করে, তখন আধিভৌতিক 
ভাবকে সংস্বরূপ ও আতিবাছিক ভাবকে কল্পিত. জ্ঞান করে। 
আর যখন চিত্ত আধিতৌতিক ভাবকে অপ বিবেচনা করে, তখন 
আতিবাহিক অঞ্চ্ই সত্য হয়। তোমার ভর্ত। ম্রণ-ঙ্ছার অব- 
সানে পুনর্জন্মম্্ ভ্রমে পতিত হইয়া এই বাসনাময়ী লীলার সহিত 
মিলিত হইয়াছিলেন; সুতরাং দে. লীলাও তুমি ।:৩৭_-৪০। 
চিদাত্বার সর্বগত্ব হেতু তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তর 
দেখিয়াছ এবং ব বটি লীপাও তোমাকে দেখিয়াছে। এ 
সমস্তই তোমার বু্ধিস্থ বাসনার বিলাস। অর্দবগামী ব্হ্ধ, যে স্থানে 
যেরূপ বাসনা উদিত হয়, স্বপ্নলন্ের স্তার়, তথায় সেইরূপ দুষ্ট 
হন। আত্মা সর্বব্যাগী ও সর্বশভি-সম্পন্ন; দু অভিনিবেশ- 
বানায় যখন যে শক্তির উদয় হয়, তখন তাহারই অনুরূপ দৃশ্ঠ 
ইন, অরস্থিতি করেন ও প্রকাণিত, হন। এই দম্পতি, পদ্ম ও 


লীলা) পূর্বের মবরণ-মচ্ছাক্ষণে প্রতিভা বশত মনে মনে এই 


অবগত হইয়াছিলেন; “এই আমাদের পিতা, এই. আমাদের 
মাতা, এই আমাদের দেশ, এই আমাদের ধন এবং এই আমাদের 


পুরববকৃত কম্ম। এই আমরা বিবাহিত হইয়া এইরূপে একতা 


প্রাণ হইয়াছি,' এই আমাদের. সেই পরিজনবর্গ”।-৪১_-৪৬। 
লীলে | এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ্বপ্ব। এই লীলা আমাকে 
এই ভাবে অর্চনা করিয়াছিলেন এবং “আমি ধেন বিধবা! না হই” 
এইরপ প্রার্থন| করিয়াছিলেন, তাই আমিও বর দিয়াছিলাম; 
এই কারণেই ইনি পূর্বেই মরিয়াছেন; এখন ইনি বালিকা । 
8 আামি তোমাদের চেতনাংশের চেতন-ধর্দিশী কুলবেবী ও সদাই 
মুর পুতনীয়া। আমি স্বতই এইরূপ করিয়া থাকি। অনন্তর সেই 








১২১ 


লীলার, জীব রাপবাযসহকারে উহার দেহ হইতে নির্গত 
হইল। অনন্তর লীলা ম্রণ-মূস্াবসানে স্বীয় সঙ্কন্পরচিত বুদ্ধিরূপ 
আকাশে দেই সেই ভাব অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বাসনার উৎকর্ষে তিনি পুর্রব-দেহ স্মরণ করিয়া, রবিকিরণ- 
বিকপিতা নলিনীর স্তায়, বাসনানুরূপ রিকাশ প্রাপ্ত হইলেন এবং 
স্বীয় মনোহর কান্তকে উপভোগ ঝরিধার নিমিত্ত পুর্ধস্থৃতি দ্বারা 
ভুপতি পদ্মের মণ্ডপে গমন করত নিজ ভর্তর সহিত মরি 
হইলেন। ৪৭-__৫২। 


দ্বিপক্:শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২॥ 





ত্রিপঞ্চাশ সর্গ। « 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__অনন্তর লব্ধাবর। লীলা! তই দেহুই মহী- 
পতি পতিকে পাইবার নিমিত্ত নভোমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। 
তিনি “পতি পাইবেন” এই আনন্দে কামাতুরা হইয়া, কৌমলাকীরা 
পক্িণীর স্ঠায়, নভস্তল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তথায় 
তিনি জ্প্তিদেবীপ্রেরিত প্রিয়! কুমারীকে প্রাপ্ত হুইলেন৮--যেন 
তিনি লালার সঙ্কল্পরূপ মহাদর্পণ হইতে অগ্রেই নির্গত হইয়াছেন। 
লীলার নিকটবর্তিনী হুইয়া কুমারী কহিলেন,--হে জ্ঞত্িপহচরি'! 
আমি আপনার দুহিতা; আপনার সুখে আগমন ত৭. আমি 

আপনার প্রতীক্ষায় আকাশপথে অবস্থিত রৃহিয়াছি। লীলা 
হুমা কে দেবীজ্ঞানে কহিলেন/_হে দেবি পন্থলোচনে ! আমাকে 

ভর্তার সমীপে লইয়া যান, যেহেতু মহতের দর্শন কদাচ নিক্ষল 
হয় না। ১_-৫। বণি্ঠ কহিলেন._'আহুন,। আমরা উভয়ে 
তথায় যাই? এই বলিষা সেই কুমারী তাহার অগ্রে অগ্রে যাইতে 
লাগিলেন এবং পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন: অনন্তর 


ভাবিশুভা শুভলক্ষণম্বর্ূপ বিধতকত করবেখা যেমন নির্মল 


করসমূহে গযন করে, তদ্রপ সেই লীলাও তাহার: অন্ুগামিনী 


হইয়া ব্রহ্ধাগুচ্ছিদ্র স্বরূপ অ্বরতল গমন করিতে লাগিলেন। 


অনন্তর মেঘপথ অতিক্রম করিয়া! বাযুক্বত্ধমধ্যে গমন করিলেন, 
তথা হইতে হুষ্যমার্গ অতিন্ধম ও কৃর্ধ্যমগ্ডল হইতে তারাপথ 
অতিক্রম করিয়া অনায়াসে ত্রুমে বাধু ইন্দ্র প্রভৃতি দ্রেবগণ ও 
দিদ্ধগ্ণের লোক অতিক্রমূ করত ব্রদ্গা, বিষুণ ও মহেশ্বরের লোক 
লজ্বনপূর্বব$ ব্র্ধাগুধ্পর প্রাপ্ত হইলেন। জলের শৈত্য, যেমন 


'অছিত্ব -কুস্তেরও বহির্ভীগে নির্গত হয়, তেমনি সম্কস্সসিদ্ধা 


মেই লীলা ব্রহ্াণ্ডেরও বহির্দেশে নির্মত হইলেন। ৬-:৯০। 
স্বচিত্তমাত্রদেহ! সেই লীলা সন্ছন্স-স্বভাবজাত এ সকল বিভ্রম স্ীয় 


অন্তরেই অন্ুভব করিয়াছিলেন। তিনি পর প্রকারে ব্রক্মীদি লোক 


অতিক্রমপূর্বকক ত্রহ্মাণখর্পর-প্রাপ্তির পরে ব্রহ্ধাণ্ডের পারগত 
হইয়। জলাদি. আবরণ. লঙ্ঘন করিলেন এবং গরুড়ও শত 


ৃ কোটি কল্প অতিবেগে ধাবিত হইয়! যাহার পার 'দেখিতে সম্্থ 


নহেন, সেই মহাচিদাকাশের অস্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহা উদ্যানে 
যেমন. অসংখ্য ফল' থাকিলে তাহা'গণিয়া। উঠ! যায় না, তদ্রুপ 


তথায় অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ব্রদ্ধাণ্ড রহিয়াছে; শ্রী সকল বঙ্গাণড 


পরস্পরের দৃষ্ট নে (অর্থাৎ এক ব্রন্ধাণ্ড অপর: বরহ্গা্ডের বিজ্ঞাত 
নহে)। পরে কীট যেমন অলক্ষ্যে ব্দরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি 
সেই অসখথ্যবষাণ্ডের মধ্যে পুরোবর্ভী বিস্তৃত আব্রণযুক্ত এক 


























সি ঘ্ চ ২ 


বরঙ্গাণ্ডে প্রবেশ করিলেন । পুনর্্ার ব্রহ্ধা, ইন্দ্র ও বিষ প্রভৃতির 
লোক অতিক্রম করিয়া অ.কাশমগ্ডলের অধোবর্তী সেই পদ্ব- 
ভূপতির মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। ১১--১৬। সেই মহীমগ্ডল 
প্রাপ্ত হইয়া! তথায় পদ্দ-ভূপতির পুরে গমনপুর্বক মণ্ডপে 
প্রবেশ করিয়! পুষ্পাকৃত সেই শবের নিকটে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এ বরাননা লীলা, পরিজ্ঞাত হইলে মায়! যেমন আর 
দেখা ষায় না, তব্রপ সেই কুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। 


লীলা শব্রূপী স্বভর্ভার মুখ দেখয়া স্বীস্ব প্রতিভাবলে বুঝিতে: 


গারিলেন। দেখিলেন, সংগ্রামে সিন্ধুকর্ৃক নিহত আমার এই 
ভর্তা এই বীরগণকে লইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। '১৭__২০| 
আমি দেবীর প্রসাদে সশরীরেই ঈর্ঘুশ ভর্তাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; 
ম্দৃশী ধন্টা, আর কেহ নাই। এইব্নপ চিন্তা করিয়া সেই লীলা 
হস্তে চামর লইয়া, আকাশ দ্লষেমন চক্্ররূপ চামরে অবনিমণ্ডল 
বীজিত করে, তদ্দপ বীজন করিতে. লাগিলেন। প্রবুদ্ধ-লালা 
জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাস! করিলেন,_দেবি ! সেই পদ্ধ-ভূপতির ভৃত্য 
ও দামীগণ এই ও সেই পদ্ব-ভূপতিও এই রহিয়াছেন; এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি, ইহারা সমাগত! লীলাকে কিরূপে বুঝিতে পারি- 
বেন? দেবী কহিলেন,_সেই রাজা, লীল! ও ভূত্যগণ ইহার! 


_ সকলেই চিদাকাশের একতাবেশ ও আমাদের প্রভাব হেতু এবং 


মহাচিতের প্রতিভা ও মহানিয়তির প্রেরণায় পরস্পর পরস্পরকে 
অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে। রাগ্জা “এই আমার সহজা ভারধ্যা” 
«এই আমার সহজ সখী” «এই আমার সহজ ভূত্য” এই প্রকারে 
অনুভব করিতেছেন; কেবল তুমি, সেই লীলা এবং আমি 
অখগ্ডিত এই আশ্র্ধ্য বৃত্তান্ত জানি, অপর কেহ জানে না। 
২১--২৭। প্রবৃদ্ধ লীল| কহিলেন,__হে দেবি! এই মধুর- 
ভাষিণী লীলা আপনার বর-বলে এই শরীরে পতির নিকট যাইতে 
পারে নাই কেন? দেবী কহিলেন,-যেমন ছায়া আতপের 
নিকটে যাইতে পারে না তদ্রপ অপ্রবুদ্ধ-বুদ্ধি ব্যক্তির! পুণ্যবশ- 
প্রাপ্ত সিদ্ধলোকে সশরীরে যাইতে পারে না।  সত্যসন্বল্ 
হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি রণস্থষ্টির আদিতেই এই নিয়ম করিয়াছেন, সত্য 
অলীকের সহিত কর্দাচ মিশ্রিত হয়না । দেখ, বালকের যেমন 
বেতাল-সম্কল্প থাকে, যাহাদ্দের বেতালবুদ্ধি আদৌ নাই, তাহাদের 
নিকট সেরূপ বেতালের বুদ্ধি , হয় না। ২৮--৩১। যাব্ কাল 
আত্মাতে অবিবেক'জরের উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ 
বিবেকচন্দ্রের শৈত্য কিরূপে সমুদিত হইবে । “আমি পৃথ্যাদি- 
দেহধারী, আকাশপথে আমার গতি নাই” এইরূপ সিদ্ধান্ত 


যাহার হৃদয়ে নিহিত, তাহার অন্ত সিদ্ধান্ত কিরূপে হইবে? এই 


কারণে জ্ঞন-বিবেক পুণ্য ও বরের সামখ্যে জনগণ এই পুণ্যদেছে 
পরলোকে গিয়া থকে। : শুক্ষপর্ণ ধেমন জলত্ত অঙ্গার পড়িলে 


সহজেই দগ্ধ হয়, এই স্ছুল-শরীরও তদ্রূপ অহক্ষার-বাসনাময় 


আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে স্বতই বিশীর্ণ হয়। ৩২-_-৩৫। 
বর এবং শাপও প্রাক্তন-বাসনান্রূপ কর্মের অনুসারেই হইয়া 
থাকে ; যেমন কোন অভ্যস্ত বিষয় বিস্মৃত হইবার পর তাহা স্মরণ 
করিবার আবশ্তক হইলে, স্মরণ হইল না কিন্তু যদি কেহ স্মরণ 
করাইয়া! দেয়, তখন ম্মরণ হয়; শাপ ও ব্রও এরূপ পুর্বববাননা 
সমুভুত কন্ম স্মরণ করাইয়া দেয়। রজ্জতে সর্গভ্রম হয় বটে, কিন্ত 


সে কি সর্পের কার্য করিতে পারে? সেইবূপ যাহা আত্মাতে নাই, 


অর্থাৎ মুলেই ভ্রান্তিমূলক তাহার আবার কার্ধ্যকারিতা কি ? “ইহ! 
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মৃত হইয়াছে” এই প্রকার যে মিথ্যা অনুভব হয় ইহা পরিপুষ্ট 
ূর্ধবাত্যাসেরই বিজৃতণমাত্র । স্বানুভূত জগজ্জালে সংস্তি- 
ভ্রম অনায়ানেই হয়। এই প্রকার স্বষ্টি প্রভৃতি অভ্যাস অন্ত | 
অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ-স্কলিত। অবিজ্ঞাত-তব্বদৃষ্টি অজ্ঞ ব্যকতিদিগের : 
অন্তরেই এই সংস্মৃতি সমুদিত হয়; জলবিম্বিত চন্দ্রমগ্ুল যেমন 
জলমধ্যগত বলিয়া বোধ হয়, বাহিরে বোধ হয় না; তদ্রুপ 


উহ বাহিরে আছে, তাহা বোধ হয় না। ৩৬--৪০। 
ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩। 


চতুঃপর্চাশ সর্গ । 


দেবী কহিলেন,__যাহার1 -তত্বজ্ঞ এবং যোগাভ্য।সজন্তি 


ধর্ম লাভ করিয়াছে, তাহারাই আতিবাহিক লোকে যাইতে 


পারে, অপরে পারে না। আধিভৌতিক দেহ মিথ্যা ভ্রমময়, 
উহ! কিরূপে সত্য পদার্থে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে ?₹_আতপে 
কি ছার! থাকে? আমাদের এই লীল! তত্বজ্ঞা, পরম ধর্ম লাভ 
করিয়াছেন; সেই কারণেই কেবল ভর্তৃকল্পিত নগরে যাইতে 
গারিলেন। প্রবুদ্ধ-লীলা কহিলেন,_এই লীলা এইরূপে ভর্ভৃ- 


লৌকগত হইতে পারে, আমি বুঝলাম ; কিন্তু হে অস্থিকে 


দেখুন, ম্দীর় এই ভর্তা প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
এক্ষণে কি কর্তব্য? দেহাদির জীবন-সুখাদি-ভাবে ও হুধখ- 
দৌর্ভাগ্যাদি-অভাবে পুর্বে কি প্রকারে নিয়তি হইল এবং কি 
প্রকারেই বা আবার জন্ম-মৃত্যু দারা স্চিত অনিয়তি আসিযা 
উপস্থিত হইল ৭ ১_-৫। স্বভাব-সিদ্ধি কিরূপে হইল ? পদ্বার্থগত 


সন্ত কিরূপে ঘটিল? অগ্র্যাদিতে উষ্ণ, পৃথিবী প্রভৃতিতে স্থিরত্ব, 


হিমাদিতে শৈত্য এবং কাল-আকাশাদিতে সত্তা কিরূপে অনুক্ূীত 
হয়? ভাবাভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গ, পদার্থের সুলতা ও হৃস্মতা 
ইত্যাদি নিয়ম কিরূপে সজ্যটিত হয় ? তৃণ-গুল্স ও লতাদ্দির উচ্চ 
ও নীচ ধর্ম্ম কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কুপ সকল শাল-তাল।দির 
তায় উচ্চ না হয় কেন?-_ইত্যাদি ব্ষিয় আমাকে বলুন। দেবী 
কহিলেন/__মহাগ্রলয় হইলে, সকল পদার্থ বিনষ্ট হইলে, কেবল 
একমাত্র অনন্ত আকাশ-স্বরূপ প্রশান্ত সৎ ব্রদ্ধাই অবস্থান করেন। 
তুমি যেমন স্বপ্নে আকাশ-গমনাদি অনুভব করিয়া থাক, তেমনি 
সেই ব্রন্ধ চিদ্রপে “আমি. তেজঃকণ? এইরূপ অনুভব করেন। 


| ৬১০1 এ তেজঃকণ আমার আত্ম! ভিন্নত্বরূপে কলিত জলাদি 


আবরণে কল্পনাবলে অন্তঃস্থুলতু লাভ করেন; এই সেই স্ুলরূপে 
পরিদৃষ্টমান ব্রদ্ধা্ড অসত্য হইলেও সত্যাভরূপে প্রকাশিত হয় । 
ব্রহ্মা ব্রহ্ধাণ্ডের মধ্যে অবস্থিতি করত -“আমি হিরণ্যগর্ভাখ্য- 
ব্রহ্মা” এইরূপ অনুভব করেন এবং মনোরাজ্য বিস্তৃত করেন 
সেই সত্যসন্বল্প মনোরাজ্যই এই জগৎ । সৃষ্টির প্রারস্তে যেরূপ 
সন্ল্পবৃত্তি নিয়ম প্রকাশিত হয়, তাহাই অদ্যাপি নিশ্চলভাবে, 


রহিয়াছে । চিত্ত যে প্রকারে প্রস্কুরিত হয়, এই আত্মচৈতত্ও. 
সেইভাবে প্রস্ফুরিত হয়। সেই কারণে এই জগতে অনিয়ূত 


কোন কার্য সম্পন্ন হয় না। বিশ্বরূগীর সমস্ত-বস্ত শুন্ঠতযুক্ত 
হয় না, হুব্ণ কখনও কটক কুগুল ও পিগুমর়ত্বাদির অন্যতম 
ভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। ১১_-১৫। স্থির 


আদিতে যে বন্ত যে ভাবে আবির্ভূত হয়, এখনও. তাহা তাদৃশ 
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চর তাবে অবস্থিত আছে) সেই কারণে মায়শবলিত ত্রন্গের স্বস্ 
পরিত্যাগ করা! সত হয় না। চিৎ যখন অবস্থিত, খন এ 
জু নিয়তিও বিন হয় না। হৃষ্ির প্রারন্তে ব্যোমরূপী পার্থিবও যেরূপে 
প্রকাশিত হয়, অদ্যাপি তথাবিধ অবস্থিত। প্রতিপক্ষবিক্‌ ব্যতীত 
চিৎ ধেরূপে প্রকাশিত হুইয়াছে, সেই চিৎ বেদনাভ্যাসবলে তাহা 
সর হইতে প্রচলিত হয় না। বন্ততঃ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই; 
* সু এই যাহা অনুভূত হর, তাহা স্বপ্ধে জ্্ী-পুরুষ্ব্ৎ মিথ্যা, চিদ্বাকাশের 


' প্রতিভাত হয়, তাহার অবস্থান ও অনুভব স্বভাবের মহিমা । বিকাশ 
ছু ভাব সংবিৎ অর্গাদিতে যেরূপে প্রকটিত হয়, তাহ এদ্যাপি অন্ঠ 
ঢ ঘর অবিপধ্যস্তভাবে রহিয়াছে! সেই চিদাকাশই ব্যোমদংবিদ্‌ 
| গ্রহণ করিয়া ব্যোমত্থ প্রাপ্ত হয়; কালসংবিদ্‌ প্রাপ্ত হওয়ায় কালত 
প্রাপ্ত হইয়াছে; জলসংবিদূ গ্রহণ করায় বারিব অবস্থিত 
বৃহিয়াছে। স্বপ্নে যেমন পুরুষ আত্মাতে বারিচ্াব অবলোকন করে, 
দেইরূপ চিৎশক্তিও আকাশাদি দর্শন করে। মায়ার এমনই চাতুরধ্য 
[| যে, অসৎকে সত্য বলিয়া বিতর্কিত করে। এই চিতি শ্বপ্সের 

তায় সম্বল্ধ্যানে আকাশতৃ, জলতৃ, পৃথিবীত্ব, অগ্রিত্ব ও বাযুত্ 
অসৎ হইলেও, অন্তরে অনুভব করে। অমি তোমার সংশয়- 


|নুরূপ ফলানুভব-ক্রুম বজিতেছি, শ্রবণ কর) ইহা শ্রবণ করিলে 
॥ লোকের মৃত্যুকালে কল্যাণকর হয়। স্থষ্টির আদি সময়ে পুরুষগণের 
আদর যংখ্যা এরূপ নিষ্মমিত হয, যথা ;__সত্যযুগে চাবিশত বর্ষ 
ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে ছুইশত এবং কলিতে একশত এবং নর- 
গণের ন্বন্য কর্ধেঁর দেশ, কাল, ক্রিয়। ও দ্রব্যের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধিও 
আমু ন্যনাধিক্যের হেতু; স্বীয় ধর্মকার্ের হ্রাস হইলে আয়ুব হ্রাস, 
বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি এবং সাম্য থাকিলে সমতা! হইস্ক 
[থকে । ২৬৩০ | বাল্য কালে মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে বাল্যাবস্থায়ই 
মৃত্যু ঘটে ) যৌবনে মৃত্যপ্রদ কম্ষে তরুণ বয়সেই মরিয়। থাকে ও 
॥দাবসথায় মৃত্যুপ্রদ কর্ম করিলে বাঁ্ধক্যেই মৃত্যু সংঘটিত হয়। যে 


ছমর্মন্েদন-বেদন! প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। প্রবুদ্ধ'লীলা। কহিলেন,_হে 
বদনে ! আপনি যে মরণ-দুপ্খের কথা কহিলেন, উহা! কি 
সূুন্ক্লেরই সমান অথবা কাহারও ঝা সুখ হয়? এবং মরণের পর 
তরমহার কিরূপ গতি, তাহা আমার নকটে সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন। 
ক্দেবী কহিলেন,-_মনুষ্য ব্রিবিধ ১ মূর্খ, ধারণাভ্যা সী, ও ঘুক্তিমান্‌ 
রগ তিবিধ মুমূুণব্যক্তিগণের মধ্যে অভ্যামবলে যে ধারণানিষ্ঠ 
সইছে ও ঘে যুক্তিযুক্ত, তাহারা হুখে দেহ পরিত্যাগ করিতে 
স্তরীম্ঘ। যাহার ধারণা অভ্যস্ত হুয় নাই ও যে যুক্তিমান্‌ নহে, সেই 
ু্ঘ। তই অবশ ব্যক্তি মৃত্যুকালে অশেষ হুঃখভোগ করে, ই বিষয়া- 
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সরতে হায়। অতিশয় দীনভাবাপন্ন হয়। যাহার বুদ্ধি শাসত্ুসং্কত 
সরা এবং অসতস্পরায়ণ, সে ব্যক্তি অগ্নিপতিতের স্ঠায়, মরণ- 

খিলে অশেষ ছুঃখভোগ করে। যখন শ্রী অবিবেকীরা আসনমৃত্যু 
বা ঘর্থরকঠ এবং দৃষ্টি ও বর্ণের বৈরপ্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা 
ধিতি কাতর হইয়া পড়ে, দিক্‌ সকল মালোক-বিহীন অন্ধকারময় 
খে, দিআুগুল গাঢমেবাচ্ছন্ন বিলোকন করে, দিবাতেও তারার 


উৎপত্তি -প্রকরণ। 


সর বিকাশমাত্র। ১৬-২০। অসত্য হইলেও ইহা! যে সত্যরূপে 


নিরাস-মানসে তোমার সন্নিধানে জীব্গণের মবণানভ্তর স্বকন্ধা-: 





টঁযভি যথাশান্জ আরব করিয়া ধর্মুত্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই ! 
ভুমান ব্যক্তিই শাস্্রনির্দিষ্টি আরুফ্কাল ভোগ করিয়া থাকেন। 
কুএইরূগ কর্তানুসারেই জন্ত অন্তিম দৃশায় উপনীত হয়। মৃত্যুকালে 





ব্যক্তি বাসনার আবেশে বশীভূত হইয়া মৃত্যুকালে, খণ্ডিত- 


১২৩ 


উদয় দেখে। তখন তাহার মর্মবযথায় নিপীড়িত হয়, বনগুধাকে 
আকাশের ন্যায় দেখে, আকাশ ব্হুধার স্থায় দেখে, দিজ্গুল 
যেন তাহাদের নিকট ঘৃরিতে থ'কে, দৃষ্টিমগ্ডল দুরিতে থাকে এবং 
আপনাকে কখন যেন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত, কখন আকাশে নীত, 
কখন প্রগাঢ় নিদ্রাবিষ্ট, কখন অন্ধকূপে পতিত এবং কখন 


প্রস্তরমধ্যে বিক্ষিপ্ত বোধ করে এবৎ বলিবার ইচ্ছ! থাঁকিলেও, 


বাক্যের জড়তা নিবন্ধন কিছুই বলিতে পারে না; হৃদয় যেন ছিন্ন 
হইয়া যায়। তাহারা কখন তৃণীবর্তের স্ঠায় নভো মার্গ হইতে ভূতলে 
পতিত হয়, কখনও দ্রুতগতি রখে সমারূঢ হয়, কখন তুষারের শ্ায় 
গলিত বলিয়! বোধ করে। ৩১:৪৫ । তখন হারা সংসার- 
দুখ বিস্তার করিয়া অন্যকে যেন দেখাক, বান্ধবগণের অল্পৃশ্ঠট 
হইয়! যেন ক্ষেপণযন্ত্রে নিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হয় এবং কখন বায্যন্্ে 
বিদ্যমান, কখন ভ্রম্যন্ত্রে অবস্থিত, কখনও যেন তাহাদের রসন! 
কেহ আকর্ষণ করিষা! লয়, জলাবর্তে যেন ঘুরিতে থাকে, শল্তযন্ত্ে 
যেন অর্পিত,হয় এবং ঝড়বৃষ্টির সময়ে তৃণের স্টায় জলপ্রবাহসহ 

সমুছ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় । তাহার! কখনও অনত্ত আকাশে কখনও 
গর্ভে ও কখনও চক্রাবর্তে যেন নিপতিত হয়; সমুদ্র ও পৃথিবীর 
যেন বিপর্ধ্যাস-দ্রশা অনুভব করিতে থাকে। তাহারা কখনও মনে 
করে, অনবরত উর্্ধ হইতে পড়িতেছে ও উঠিতেছে ট স্বীয় নিশ্বীস- 
ধ্বনি শ্রব্ণ করিয়া! ব্যাকুল হয় ও ইন্জরিয়পমূহে ব্রণজনিত গীড়। 
অনুভব করে।৪৬--৫৭ সুরধ্য অস্তগত হইলে আলোকহীন হওযাস্ক 
দিক্‌ সকল যেমন শ্ঠ।মল হয়, তেমনি তাহাদের চক্ষুরাদি ইজিয়গণ 
আলোকহীন হইয়৷ মূলিনভাব অব্লম্বন করে, তখন তাহাদের 
স্মৃতিশক্তি সণ হইয়া যায় পূর্বাপর জ্ঞান থাকে না। সন্ধ্যা সমাগত 
হুইলে বেমন অষ্টদ্রিক দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি তাহাদেরও 
দৃষ্টির অবস্থা হয় না এই সময়ে তাহারা মনের কল্পনা-সামথ্য- 
রহিত ও বিবেকহীন হইয়! মহামোছে পতিত হয়। যাঁবকাল 
প্রাণবায়ু তাহাদের অঙ্গ-প্রতাঙ্গ স্তব্দীভূত না! করে, ততক্ষণ তাহারা! 
মোহাভিভূত হইয়া অবস্থিত থাকে। তখন মৌহ, পুর্ববসংস্কীর . 
ও্র'স্তি পরস্পর পরিপুষ্ট হওয়ায় জন্ত, পাষাণের স্তায়, জড় হইয়া 
থাকে । ৫১--৫৫। প্রবুদ্ধলীলা কহিলেন” দেবি! মস্তক; হস্ত, 
পাদ, গুহ, নাতি প্রভৃতি অষ্টাজদ-সম্পর হইলেও উ দেহে এইরূপ 
ব্যথা, মোহ, মূচ্ছা, ভ্রান্তি, ব্যাধি ও অচেতনাবস্থা কেন উপস্থিত 
হয়? দেবী কহিলেন,_্রিয়াশক্তিপ্রধান ঈশ্বর এইরূপ কন্ম- 
সন্কল বিধান করেন যে, আমা হইতে অভিন্ন জীব বাল্য, যৌবন 
ও বার্ধক্য এই এই প্রকার দৃঠখতাগ করিবে। ভীব হ্ব়ংই 
চিত্রপরিকলিত তন্রণুক্মবৎ স্বস্বল-স্বতাব্জনিত সেই হুঃখ ভোগ 
করিয়! থাকে |. যখন জীব্গণের দেহস্থিত নাড়ীগণ প্রতপুপিত্তাদি 
রসপুরিত হওয়ায় স্বীয় সক্োচ ও বিকাসন দ্বার! বৈষৈম্যে ভুক্ত 
অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের বূস গ্রহণ করে, তখন দেহস্থ সমান বাহু 


স্বকীয় ভুক্ত অন্নপানীয়াদির সমীকরণরূপ স্থিতি পরিত্যাগ 


করে। 'যখন নাভীদ্বারে গবিষ্ট বায়ু নির্গত হয় না ও নির্গত 
হইলে: প্রবেশ. করে না, তখন 'নাড়ী-ব্যাপার প্রশান্ত হওয়ায় 
চক্ষুরাদি নি্্পন্দ হয় এবং ইন্দিয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ৫৬--৬০। 
যখন শীরীর*নাড়ীর ব্যাপারবিরতি হইলে বায়ুর চলাচল বদ্ধ 
হয়, তখনই জীব মৃত হয়।- «আমি জন্মগ্রহণ করিব ও এই, 
কালে মরিব” এইবপ প্রাক্তন চিৎসক্বলপরূপা নিয়তিই মৃত্যুর 
কারণ। “আমি এই স্থানে এইরূপ হইব” এই প্রকার স্ষটি 





ক্স 


প্রারতত-সম্ভৃত সম্বল্পমায়াশক্তি, কখনও নাশ' প্রাপ্ত হয় না; 
অবিনাশ-স্বভাব সেই সঙ্কপ্প মায়াশক্তির নাশ ও বিশ্লেষ হয় না। 
আদিসর্গনস্তূত সংবিদ্নামক জ্ঞান স্বভাব হইতে. ভিন্ন নহে এবং 
স্ৃভাবরূপ সৎব্দি হইতে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ে ভিন্ন নহে। যেমন 
'ন্দীর জল কোন স্থানে আবর্তযুক্ত ও কলুষিত এবং কোন, 


স্থানে নির্খল, সেইরূপ এ চেতনও কখন সাধনাদি দ্বারা নির্ঘবল. 


ও কখন 'জীব্ধন্দ রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা কলুষিত। ৬১--৬৫। 


যেমন দীর্ঘ লতার মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি, সেইরূপ এই অচেতন- 


সভারও মধ্যে জন্ম-ৃত্যুরূপ গ্রন্থিসমুদ্রয় আছে; কিন্তু চেতন- 
পুরুষ কখন জাত ব! মৃত হয় না, এই প্রপঞ্চ কেবল স্বপ্ন 
ভ্রান্ত দেখে। পুরুষ চেতনমাত্র, তাহার কখনও নাশ নাই) যাহা! 
চেতন-ব্যতিরিক্ত, তাহাতে পুরুষত্ব কিরূপে থাকিবে ? কাহার 
চেতন মৃত হইয্বাছে, বল দেখি! কেবল লক্ষ লক্ষ দেহই নষ্ট 
হইয়া থাকে ; চেতন অক্ষয়ভাবেই অবস্থিত থাকে। চেতনের নাশ 
স্বীঝার করিলে, সকল জীবে যখন এক চৈতন্য, তখন একব্যক্তি- 
গত চৈতগ্ঠের নাশে অপরের অবস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। 
৬৬--৭০। ফলতঃ এই জীবের জন্ম-মৃত্যু বাস্তব নহে; অহ 
কেবল বাসনার বৈচিত্র্য মাত্র। নামতঃ কেবল তাহাদের জন্ম- 
মৃত্যু পরিকঙ্গিত হয়, জীবের জন্ম ঝামৃত্যু কিছুই নাই; কেবল 
'বাসনারূপ আব্ত-গর্তে লুণ্ঠিত হয়। দৃটবিচার ছারা দৃশ্য বস্তর 
অত্যন্ত অসম্ভব বোর্ধ সমুদিত হইলে বাসনা মকল বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়, তখন আর দৃষ্ঠসত্যতা থাকে না। বৈরাগ্যাদি-সাধন-সম্পন্ন 
অবিকারী জীব, ভ্রান্তি-সমুদিত এই জগশ্প্রপণ্চ তত্তুৃষট দ্বার! মিথ্য। 
ভাবে অবলোকন করিয়া দ্ৈতবাসনাহীন হইয়া ভব্ভয় হইতে 
বিষুক্ত হয়; এই বিমুক্ত আত্মাই 'সত্যপদার্থ২ আর সমস্তই 
অলীক | ৭১৭৪ । 


চতুপধণশ সর্ সমাপ্ত ॥ ৫৪॥ 





পঞ্চপঞ্ধাশ সর্গ। 


প্রবৃদ্ধনীল। কহিলেন,_হে দেবেশি! জন্তগণ যেরূপে মরে 
এবং পুনর্জন্ম লাভ করে, তাহা আমার নিকট বলি 1 জ্ঞান 
প্রদান করুন। দেবী. কহিলেন,-_নাড়ী নিঃস্পন্দ হইলে যখন 
জন্তুর প্রাণবাযু প্রশান্ত হয়, তখন ইহার চেতনা, যেন শান্ত হইল 
বলিয়া-বোধ হয়। বস্ততঃ চেতন শুদ্ধ ও নিত্য ( অক্ষয় )) উহার 
ক্ষয়োদ্য নাই; স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, শৈল, অগ্নি ও পবন 
প্রভৃতি সমগ্র পদার্থেই বিরাজ করিতেছে । কেবল বায়ুরোধ 
বশত নাড়ীস্পন্দন প্রশীস্ত হয়, তখন ঁ জড়দেহ মৃত হইল, এই 
বল! হয়। সেই দেহ শবরূণে পরিণত হইলেও প্রাণবায়ু মহা- 
নিলে লীন হইলে চেতনা বসনাযুক্ত হইয়া স্বাত্বতত্তে অবস্থিত 
হয়। ১_-৫। কিন্তু ুক্ষম শ্রী চেতনা পুনর্জন্মের বীজীভূত বাসনা- 
বিণিষ্ট.হইয়। থাকায় জীব নামে কথিত হয়। সেই বাসনা বলে 
পৃথক্‌ পদার্থ না হইলেও উহা শবসমূহের অবস্থিতিস্থান গগনেই, 
থাকে, পরলোকগমন বাস্তব নয়। সেই জীবকেই ব্যবহারিগণ প্রেত- 
শবে নির্দেশ করে। যেমন্‌ বাধুতে সুগন্ধ থাকে, তেমনি চেতনেও 


-জীববাসন! মিশ্রিত থাকে। যখন. জীব প্রাক্তন দেহাদি দৃণ্), 


পরিত্যাগ করিয়া অন্ত দৃষ্ঠ-দেহাদি দর্শনে. প্রত হয়, তখন সে 





তব ব11শশু- সিনা ধশ | 


পা 


স্বপ্নদৃশ * স্ব নানুরপ পরলোকগমন ও তত্রত্য ভোগা 
অনুভব করে এবং সেই প্রদেশে আবার পুর্ববজনোর স্ঠায স্মৃতিমান্ধ 
হইয়া পুনর্ববার মৃতিযুচ্ছা। অনুভব করত অন্ত শরীর অনুভব করে! সু 
আকাশ, পৃথিবী অথবা সমুদয় বিশ্ব মৃতপুরুষের আত্মায়, আকাশে, 
মেঘটার, ঠায়, দৃষ্ট হইয়া থাকে । অপরে তাহা দেখিতে পায় না, 
কেবল তাহারা গৃহাকাশই দেখে। ৬--১০। - প্রেত ছয় প্রকার) 
তাহার ভেদ বলিতেছি, শ্রব্ণ কর। সামান্-পাপী,, মধ্যপগী, 
সুলপাগী, সামাইধর্ী, মধ্যমধ্মী ও উত্তমধর্্া; ইহাদের 
মধ্যে কাহার ভেদ ছুই প্রকার, কাহারও বা তিন প্রকার ভেদ 
উহাদের মধ্যে কোন মহাপাতকী পাষাণের স্তায় জড়ীভূত হইয়া 
একবংনরকাল মরণমুচ্ছা অনুতব করিতে থাকে। পরে যথা- 
কালে প্রবুদ্ধ হইয়া! বাসনার জঠরে অবস্থান করত বহুকাল নরক" 
ছুঃখ ভোগ ও শত শত যোনিতে জন্মগ্রহণ-পুর্ববক বছছ্ঃখ অনুভব 
করে। তাহার পর কখনও এই সংসাররূপ স্বপ্নব্যাপারে শাস্তি 
(নির্বাণ ) লাভ করে। ১১--১৫। আবার কেহ মরণমোহের পর 
বহছুঃথপূর্ণ জড়বৃক্ষাি-তাব হৃদয়ে অনুতব করে, পরে. ঝাজনানু- 
রূপ নরকছুঃখভোগ করিয়া ভুতলে বহযোনিতে ভম্ণ করে। 
ষড়্বিধ প্রেতের মধ্যে যে মধ্যপাপী, সে মরণমুচ্ছার পর কিছুকাল 
শিলাভঠবের স্তায় জীড্য অনুভব করে; অনন্তর যথাকালে প্রবুদ্ধ 
হইয়া তির্ঘযগাদিক্রমে বহযোনিতে ভ্রমণ করিয়। বেড়ায়। যে 

সামাশ্ুপাতকী, সে মরিয়াই স্ববাসনানুসারে উৎপন্ন অক্ষত দেহ 
অনুভব করে এবং সে সক্কল্সের ন্যায়, স্বপ্পের স্ঠায়, তাদশ দেহ 
অন্ুতব করত ততকীলে জননমরণাদির স্মরণও করিতে থাকে। 

যাহারা উত্তমপুণ্যশালী, তাহারা মরণমুচ্ছার পর স্মৃতি ছারা শ্্গ 
বিদ্যাধরপুর অনুতব করিতে থাকে৷ তাহার পরে অহ্ঠাত্র স্বকম্মী- |. 
নুরূপ ফলভোগ করিয়া! শ্রীযুক্ত সঙ্জননিলয় মানুষ-লোকে . জন্ম-|. 
গ্রহণ করে। ১৬-_২৩। যাহারা মধামধন্্মীবলম্বী তাহারা মধণ- 
মোহানভ্তর ব্যোমবারু-চালিত হইয়া ওবধিগ্রধান চৈত্ররখাদি বনে 
কিন্নরাদিশরীরে গমন করে। তথায় সুফল ভোগপুর্বক তথা 
হইতে প্রচ্যুত হইয়া খাদ্যের সংশ্লেষে ত্রাহ্মণাদি নরগণের হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের রেতঃসংক্রমে নারীগণের গর্ভে বাস 
করত জন্মগ্রহণ করে। মৃতব্যক্তি মাত্রেই ত্রমেই হউক ঝা] 
অক্রুমেই হউক, স্ৃতিমুচ্ছাবসানে বাসনানুকূপ এই নিয়ম অনুভব 
করিয়া থাকে। -তাহারা মৃত্যুর পরে যাহা যাহা অনুভব করে, 
বলিতেছি। তাহাৰা মুচ্ছাভঙ্গের পর «আমি মরিযাছি” এইরূপ 
মনে করে; পরে দাহকাধ্যের পর পুত্রাদ্বি ছারা পিগাঁদি দেওয়া 
হইলে “আমার শরীর হইয়াছে” এইরূপ অনুভব করে। সে, 
যমালয়গমনকালে অনুভব করে, «এই কালপাশযুক্ত যমভটগ্ণ| 
আমাকে যমপুরে লইয়া যাইতেছে” যমালয়ে গিয়া উত্তম- 
পুণ্যশালী প্রেতগণ তথায় স্বকর্মুন্ধ উত্তম উদ্যান ও. দিব্যবিমান | 
অনুভব করে। পাপিষ্টেরা৷ বোধ করে, “আমরা! ব্বকর্মুফলে : হিম, 
কণ্টক, গর্ত, শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্য প্রভৃতি পাইয়াছি 885 
মধ্যমপুণ্য শীলেরা৷ “এই হুন্বর শীতল তৃণযুক্ত পন্থা, এই সিগ্ধচ্ছায় 
এই বাগী অগ্রে রহিয়াছে, এই .আমি যথপুরে আপিষ্বাছি, এই 

ভূতপতি যম, এই কার্ধের বিচার হইতেছে” এই প্রকার অনুভব 
করে। মরণের গর প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন পারলৌকিক অনুভব! 
হয়; প্রস্ত সকলেই এই অশেষাচারসম্পন বিশাল সংসারথগ্ুকে 


সতত বলিয়া বোধ করে। স্বরূপ দৃষ্টি থাকিলে তহার। বুঝিতে 
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| গারিত একমাত্র আকাশদৃশ অমুর্ত অয় আত্মাই প্রবুদ্ধ এবং 
কট দেশ, কাল, ক্রিয়া ও হ্ত্ব-দীর্ঘাদি আকারবিশিষ্ট দৃশ্যসমূহ সত্য 
দ্র নহে। পরে যমপুরনীত ব্যক্তিগণ «এই আমাকে যমরাজ শ্বকর্ম- 
ষ্ ফলভোগার্থ নিয়োগ করিলেন. এই আমি সত্বর স্বর্গে যাই, এই 
| আমি নরকে চলিলাম, এই আমি স্বর্গ অথবা নরকতোগ 
এ করিলাম, এই আমি পশ্বাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলাম, 
. টু পুনরায় মনুষ্য-ঘংসারে আদিলাম, এই: আমি থান্তাক্চুর হইলাম 
এবং ক্রমে ফলরূপে অবস্থিত' হইলাম” এই প্রকার উত্তরকাল- 
ফ্গ অনুভব করিতে খাকে । ৩১৩৭1 শরীরাভাবে বাহ্যান্তঃকরণ- 

ক্রিস  ঘান্টান্ুর মনুষ্যশরীরে তুক্তানন দ্বারা রেতোভাব প্রাপ্ত 
"ঢু হয় এবং তাহাই যোনি দ্বারা মহাগর্তে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভরূপ 
"| ধারণ করে। সেই গর্ভই'এই লোকে পুর্বরকন্থানুসারে সৌভাগ্য- 
শালী ব অসৌভাগ্যশালী হুন্দরাকৃতি বালক হইয়া! জন্মগ্রহণ 
করে। পরে ইন্দুবৎ উপচয়াপচয়ধন্ী মনোহর ম্দনোন্মুখ যৌবন 
অনুভব করে। তইপরে পদ্বমুখে যেমন হিমরূপ অশনি চ্যুত হইয়া 
তাহা নষ্ট করে, তদ্রপ জরা আসিয়া শ্ যৌবনকে বিকৃত করিয়া! 
ফেলে। ৩৮--৪০। 
এবং বন্ধুদত্ত' ও্বীদেহিক পিগডের সাহায্যে স্বপ্নবৎ দেহান্তর 
পরিগ্রহ করে) ' পুনর্বার যমলোকে গমন করে এবং ভূয়োড্রঃ 
ভ্রান্তি অনুভব করত নানাযোনিতে বিচরণ করে। আকাশরগী 
আত্ম! আকাশেই জীবভীবপ্রাপ্তি অবধি 'মোক্ষ পর্যন্ত এ প্রকার 
৷ মনোহর পরিবর্তন বারংবার অনুভব করিয়া থাকে। প্রবুদ্ধ- 
লীল! কহিলেন”_দেবি! ধেরূণে সৃষ্টির প্রথমে এই ভ্রম হয়, 
তাহা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য জামার নিকট অনুগ্রহ করিয়। বাক্ত 
করুন। দেবী কহি:লন৮হে বখদে! এই যত পর্বত, বৃক্ষ, 
পৃধী ও আকাশ দেখিতেছ, উহা সমস্তই পরমারথপর্ণ অর্থাৎ 
" বিশুদ্ব-টচতন্ত ৷ ৪০-_৪৫। বিশুদ্ধ :চতন্যেই এই অকল মায়িক 
প্রতিভাস মারার প্রভাবে উদ্দিত হয়। চেতনাপ্রচুর ঈশ্বর সর্ব্যাগী 
তিনি যখন যেস্থানে যেরূপে উদ্দিত হন, তখন সেইবূপেই প্রথিত 
হইস্ধা থাকেন তিনি স্বপ্ব অথবা সম্থল্পবান্‌ পুরুষের স্তায় জীবসমন্টি- 
 প প্রজাপতি হইয়া, সজযসহ্লবান্‌ হইয়া সগডলোকাকারে বিবন্তিত 

বা] হন? তাহার হৃষ্টিকালের সঙ্বল্প অদ্যাপি রহিয়াছে । ও প্রজাপতি 
৭ ঈশ্বরের প্রথম সাহ্থলিকরূপ এবং পদার্থসমুহের প্রতিবিস্সবক্ূপ ইহী৷ 
গে] হইতে যাহা প্রতিবি্থিত হইয়।ছে, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে দেই- 
দু সমূহের ছিদ্রগত অনিল অর্গ সকলকে পরিষ্পন্দিত করে, এইজন্য 
| ৪ দেহকে জীবী বলা হয়। উহা্দিগকে' জঙ্গম বলে; চেতন 
6] হইলেও স্পন্দহীন পাদপাদিকে স্থাবর কছে। ৪৬৫০ চি: 

ছু ঝাশই অর্থাৎ ঈশ্বরই ' চৈতনাবি দত. অংশ "অর্থাৎ -জীববিভাগ 
টম করিয়! থাকেন, সেই অংশই সবি নামে কথিত হয়; উহার শেষ 
সু অর্থাৎ ক্ষয় নাই। বুদ্ধি দ্বার! অনুপ্রবিষ্ট সেই চিদাকাশ ন্র- 
হু শরীররপ নগর প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদি গৌলকস্থান প্রাপ্ত হয় এব 
চাক্ুষাদিবুদ্িবৃততিদ্বারাবাসার্থের প্রকাশ. করে। কিন্ত টক্ষুরাদি 
য় ইন্জয় বং চেতন নহে যেহেতু চিত্তের ' অধ্যারোপ- 
এন মাত্রেই কিছুরই. জীবিপ্রপঙ্গ হয় না।. অতএব বুঝিতে হইবে 
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পি ভঠী নও পি ০! 


ুষ্টাকার 'চিতসঙ্কল্ই আকাশ, ভুম্যাকার চিতসর্থই : ভূমি 
বং জ্লশক্তিগম্পন্ন চি হ্মস্কলপই জল। [তিনিই এ্রইরীপ জগম- 
মি দ্বারা জঙ্গম এব শাম দ্বারা স্বার। “চিৎ্শক্তি এবং- 


উৎ্পততি-প্রকরণ |, 


_নাই। 


তাহার পর ব্যাধি, মরণ, পুনর্মরণঘুচ্ছা 





1 আকাশরপে অবস্থিত) 


থে, সর্ববস্ত-ব্যবস্থাপক 'চিতসবই এই বিশৃঙ্খলার কারণ 


৯২৫. 


প্রকার বৃক্ষ ও শিলা প্রভূতি মূর্তিপরিগ্রহ করেন। তিনি যখন 
যেরূপ সম্কল্প করেন তখন সেইবূপে অবস্থিতি করেন। ৫১৫৫ 


বৃক্ষ প্রভৃতি জড়পদার্থ যেবূপ ভাবনায় অবস্থিত ছিল, সেই 


বৃক্ষ শিলা ও তৃণ প্রভৃতি সেইরূপেই ভাবিত হইয়া আছে জড়- 
নামক পৃথক্‌ পদার্থ নাই অথবা চেতননামকও পৃথক পৰর্থ 
আদিস্ৃষ্টি হইতে জড়ের সহিত চেতনের সন্/সামান্তের 
অভেদ বহিয়াছে। বৃক্ষ-উপ্লাদির অন্তরে যে স্বসংবিদূ নিহিত, 
আছে, তাহা বুদ্ধ্যাদি কল্পিত, বাস্তব নহে; উহাদের নাম ও. 
রূপাদি সমস্তই ততকৃত সংবিদন্তর্গত বৃক্ষ শৈল ইত্যাদি 
নাম সঙ্কেত ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃমি, কীট ও. 
পতঙ্গ প্রভৃতির অন্তঃস্থ সংরিদৃই বুদ্ধি প্রভৃতি; &ঁ বৃদ্ধযাদির 
বিকারতেদে আহাদের প্রকার পৃথক পৃথক আখ্যা হইয়া 
থাকে। ৫৬-:৬০। ধেমন কেহ না জানাইলে উত্তর-সমুদ্র- 
স্থিত জনগণ দক্ষিণসমুদ্রস্থিত জনগণের কিছুই সংবাদ জানিতে: 
পারে না, তেমনি সংবিদূ ব্যতিরেকে এই মস্ত স্থাব্র-জর্গম 
সন্তাস্ুর্ণ লাভ করিতে পারে না; সকলেই স্বন্-চৈত্টমাক্ষিক 

জ্ঞান: লইয়া অবস্থিত) অন্বুদ্ধির কল্পনা অবগত নহে) অমস্তই 
পরস্পর বুদ্ধিসক্ষেত-সাসেক্ষ। আরও বুঝিতে হইবে যে সচ্চিদ্রপ 
পরব্রন্মে বায়ু প্রভৃতি জড়পদার্থের যথার্থ সত্তা না থাকিলেও, 
উহা যেমন কক্গনানুগত উত্তকীরণীধীন নহে যেমন প্রশ্তর- 
মধ্যস্থিত ভেক ও তন্বহিংস্থ :ভেক পরস্পর পরস্পরের কষ্টনায় 
অন্তঃস-বিদ্শৃন্ত ভড়স্থিতিশীল, সমুদয় পদার্থেরই সেইরূপ অবস্থা ।, 


ম্হাপ্রলয়ে মায়ায় অন্তলান সর্বাত্মক সর্বর্গত সমষ্টিচিভ্ড যাহা, 


এই জগতের -হুক্ষাবস্থা; পুন্ঃস্থষ্টির প্রারস্তে তাহা প্রত্যকৃ, 
চৈতন্তনামক চিদাকাশ দ্বারা যেরূপ ও. যেভাবে ঢেতিত, 
হইয়াছিল; তাহা অধ্যাপিও নেইরূপে দেইভাবেই; চেতিত 
(অনুভূত) হইয়া আসিতেছে। : ৃষ্িপ্রারভ্তে যাহা স্পন্দন- 
শীল বায়ু্রপে চেতিত হয়, তাহা অন্যাপি সেইরূপ ভাবে. 
অবস্থিত। ৬১-৬৫। " যাহা ছিদ্রভাবে চেতিত হয়, তাহা! এখনও 
এঁ আকশে স্পন্দাত্ম। 'মারুত অদ্যাপি' 
অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন বাযু সর্বব্যাপী হুইলেও তন্দ্রা, 
শুষ্কতৃণাদি লঘুপদার্থ ব্যতীত অলঘুপদার্থ স্পন্দিত: হয় না, 


তেমনি চিত্ত অর্ধগামী ও অর্ধত্রাবস্থিত হইলেও শারীর বায়ুর 


প্রচলন ও অপ্রচলন হতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ বিশেষ ভাব: 
ধারণ.করিয়াছ+ : এইরূপে সেই সংবিদ-চৈতন্তে ভ্রমময় বিশ্বের. 
যে যে পদাথ, কিরণের স্তায়, আদিসথগ্টিকালে যে যে যেরপে স্কুরিত 
হইয়াছিল, সেই.সেই স্ফুর্ণ অদ্যাপি চলিতেছে। হে লীলে!, 
এই: বিশ্বপদার্থের স্বভাব-বিভৃত্তণ অসত্য হইলেও সত্যরূপে 
প্রতিভাত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। এখন.দেখ, 
এই : বিদুরথ-াজা প্রায় অন্তমিত ; ও দেখ) তিনি মৃত হইয়া 
পুষ্পমালাপিহিত শবীভূভ তোমার সেই ভর্ভাপনর- -ৃপতির হৃৎ-. 
পন্মে যাইবার: টা করিতেছেন। প্রবদ্-লীগ! কহিলেন, 
হে. দেবেশি ! আহুন, ইনি।কোন্্পথ দিয়! সেই.শবমণ্ডপে গমন, 
করেন, আমরা গিয়া ইহাকে দেখি । ৬৬--৭০. দেবী কছিলেন,-_. 
বসে! চিন্ময় জীব “আমিদরস্থ অপরলোকে 'যাইতেছি” এই 
ভারিতে “ভাবিতে 'অন্তরস্থ' 'বাসনাময় প্রথ “ অবলন্বন- করিয়া 


1 যাইতেছে? আমরাও এই পথ দিয়া -য়াই, তোমার'অভীষ্ সিদ্ধ 
 হউক। ইচ্ছাবিচ্ছেদ সৌহার্দ্যহেতু নহে অর্থাৎ তাহাতে সৌহারদ্ত, 


॥ এ ৬৫ - 








. হুইল। 





১৩ 


নষ্ট হইতে পারে৷ বশিষ্ঠ কহিলেন,__সরম্বতীর এ বাক্যপরম্পরা 
ঘবারা নৃপতিবর-কন্তা লীলাদেবীর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের সকল 
সন্তাপ বিদরিত হইল এবং বিবোধ (জ্ঞানরূগী ) তুরধ্য আবির্ভূত. 
এসময় নৃপতি বিদরথও বিগলিতচিত্ত, রত ও ও 
বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ৭১__৭৩। 


পঞ্চপঞ্াশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫। 





ষট্পঞ্চাশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, সময় রাজা মূচ্িত হইয়! পড়িলেন। 
তাহার অক্ষিতারা বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অধর শুক্ক হইল, 
কেবলমাত্র প্রাণ অবশিষ্ট রহিল। তদীয় দেহকাস্তি জীর্ণ সদৃশ, 
সুখচ্ছবি ক্ষীণ ও পাুরর্ণ; ভৃ্ধ্বনির হ্যা, প্রাণবায়ুর প্রচলন 
শ্বামধ্বনি নাফিকারব্ধ হইতে নির্গত হইতে লাগিল । মৃত্যু-মচ্ছ।- 
রূপ মহা-অন্ধকুপে তীহার মন নিমগ্ন সমস্ত ইন্জরিয়ব্যাপার অস্ত- 
মিলীন হইল। তাহার সকল অবয়ব নিঃম্পন্দ; অচেতন 
অবস্থায় তাহাকে চিত্রনতস্ত ও প্রস্তরক্ষোদিতের সায় দেখা যাইতে 
লীনিল। অধিক আর কি বলিব, অরক্ষণমধ্যেই অন্তরীক্ষগামী 
পক্ষী যেমন স্বীষু বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, তদ্রপ তদীয় প্রাণবায়ু দেহ 
পরিত্যাগ করিল। ১--৫। যেমন শ্রাণজ-ব্যাপার নিহিত সংবিৎ 
অনিলস্থিত হুক গন্ধলেশকে অনুভব করে, সেইরূপ দিব্যৃষ্টি 
সেই বমণীদ্ঘষ় বাজশরীর হইতে নিক্কান্ত নভোগত সেই জীবকে 
দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই বিদূরথের জীবচৈতন্ত গগনে বায়ু- 
মিলিত হইয়া বাসনানুসারে দূর আকাশপথে যাইতে আরম্ত 
করিলেন। অনন্তর যেমন ভ্রমরীদয়' বায়ূলগ্ৰ গন্ধলেশের অনুধরণ 
করে, সেইবূপ সেই স্ত্রী্ধয় সেই জীব-সংবিদের অনুসরণ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর মুহুর্ত মধ্যে মরণমূহ্ছ। প্রশান্ত হইলে সেই 
জীবস্থবিদ্‌, বায়ুতে .গন্ধলেশের স্য।য়। অন্বরতলে অন্ুভব-সম্পন্ন 
হইয়া বোধ করিতে লাগিল ; যেন বন্ধুগণের পিও প্রদানে নিজ 
শরীর উৎপন্ন হইল, ঘমভটগণ আসিয়া! মেই শরীর লইয়া যাইতে 
লাগিল এবং অতি দুরপথে স্থিত, প্রাণিগণের কন্মুফলপ্রকাশক ও 
জন্তগণপরিবেষ্টিত যমনগরে গম “উপস্থিত, হইল। “অনন্তর 
বৈবন্বতপুরে উপস্থিত শী জীবকে দেখিয়! দ্ূতগণকে যম আদেশ 
করিলেন, ইহার পাপকার্ধ্-কখন সঙ্ঘটিত হয় নাই, এই ব্যক্তি 
'নিত্যই পবিত্র কর্ম করিয়াছেন, ভগবতী সরস্বতীর বরে ইনি পরি- 
বদ্ধিত ও ইহার শবীভূত প্রাক্তন দেহ কুহুমাকাশে রহিষ়্াছে; 
মত এব ইহাকে ক দাও, ইনি সেই দেহে গিয়া প্রবেশ করুন। 


৬:১৪ অনন্তর ক্ষেপনীধন্ত্র হইতে পরিচ্যুত প্রস্তরখণ্ডের স্তায় 


গ্ররিত্যক্ত হইয়া! ্ জীবকল! অন্বরদৈশে পতিত হইল। লীলা ও 
সরন্বতী তীহার প্রতীক্ষায় আকাশপথে অবস্থিত ছিলেন। অনন্তর, 
বিদ্রথ-জীব আকাশপথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইহারাও 


'পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আকৃতি-সম্পন্না হইলেও 
শী বমশীদ্বঃ়কে বিদুরথ-জীব- দেখিতে সমর্থ হয় নাই। সেই 


বুম্নীদয় সেই সুক্ষ জীবের অনুসরণ করত, নভোমণ্ডল ও' অন্ঠান্ট 
লোক অতিক্রুম করিয়া জগং-গৃহ. হইতে নির্গত হইলেন এবং 
দ্বিতীয় জগতে গিয়া পড়িলেন। তথায় ভুমগুলগত হইয়া সন্ধলপ- 
রূপিনী সেই রমনীদ্য় সেই হৃক্ষা জীরের সহিত স্্ত হইয়া পদ্- 
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বাজপুরে গিয়া পড়িলেন। বায়ুলেশ যেমন পদ্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় 
ু্ধাপ্রভা যেমন পদ্ধে গিয়া পড়ে, সৌগন্ধ্য যেমন পবনে গিয়া! 
মিগ্রিত হয়, তত্রপ তাহারা ক্ষণকালমধ্যে এই লোক-লোকান্তর; 
অতিক্রম করিয়া লীলার অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন রাম; 
কহিলেন, ব্রন্ধন্‌ ! সেই মৃত লীলার জীব কুমারীর সাহায্যে পথ: 
চিনিতে পারিষা পদ্মরাজপুর যাইতে পারিয়াছিল, কিন্তু বিদবরখের 
জীবকলা কিরূপে পথ চিনিয়। শ্ঁ শবের নিকট গৃহে গমন করিল, 
বৃশিষ্ঠ কহি- 
লেন,__হে রাম! সেই বিদ্ররথ-জীবের অন্তরে পদ্বরাজ-শরীরের 
অহস্তাব স্ববাসনাবলে নিহিত ছিল, একারণে তদীয় পথ প্রভৃতি 
সমস্তই তাহার হৃদগত ছিল, সেই কারণেই পদ্ব-রাজভবনে 


তাহা! আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলুন: ১৫-_-২৭। 


পথ চিনিয়া যাইতে পারিয়াছিল। যেমন বটবীজ আপনার অন্তচ্ 
হুক্ষরূপে অবস্থিত ব্টবৃক্ষকে যথাসময়ে ও কার্ণমংযোগে 


পরিপুষ্ট দর্শন করে, তেমনি জীবের উপাধি নুক্্মতম অন্তঃকরণে 
বাসনাময় অসংখ্য ভ্রান্তিনির্ম্িত তুক্ষম জগৎ অবস্থিত থাকে; উদ্বো- ? 
ধক দ্বারা যাহা যখন পরিপুষ্ট হয়, তাহাই তখন সে অনুভব করে। ! 
যেমন সজীব বীজ অন্তরে অঙ্কুর অনুভব করে, তেমনি চিত্কল! ? 





আতা 


জীবও স্বীয় বুদ্ধিতে সংস্কারীভূত ব্রৈলোক্য অনুভব করে। যেমন ? 


সর্ব! ভাবনাবলে একদেশস্থিত নর দুরদেশস্থিত স্বীয় নিধান 
(রত্বাদি) মনে মূনে দর্শন করে, তেমনি জীব্ও শতজন্ম অতিক্রম 
করিয়া ভ্রমে পতিত হইলেও স্ববাসনার অন্তঃস্থ অভীষ্ট দর্শন 


করিয়া থাকে ( উহা জান্তিমূলক হইলেও তাহাদের নিকট সত্যরূপে 


প্রতীত হয় । ) ২১--২৫। 


রাম কহিলেন,_ভগবন্! যাহাকে : 


পিগু দেওয়া হয় নাই, তাহার ত পিওদানাদি-বাসনা নাই; তবে: 


দে কিরূপে সণরীর হয়, তাহ! আমার নিকট ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ 
কহিলেন, _-পিগুদান হউক বানা হউক, মৃত জীব “যদি পিওঁ- 


' দেওয়া হইয়াছে ” এই প্রকার বাসন! হৃদয়ে নিহিত রাখে, তাহা 


| 


(হইলে পিগুফল প্রাপ্ত হয়। 


চিত্ত যেরূপ, জীবও তন্ময় অর্থাৎ ; 


ত্দাকৃতি, ইহা বিদ্বানৃদ্দিগের অন্ুতবসিদ্ধ; জীবিতই হউক বা 


মৃতই হউক কখনই এ নিয়মের ব্যভিচার হয় না। যে পিগু পায় 


নাই, সে “সপিণ্ড হইলাম” এইরূপ জ্ঞানে সপিও হয় অর্থাৎ পিওু 


'লাভ করে; কিন্তু পিগুপ্রাপ্ত ব্যক্তি পপিণ্ড পাই নাই? এইরূপ জ্ঞান 


'উদ্দিত হইলে পিগুঝান্‌ হয় না অর্থাৎ পিগুলাভের ফল প্রাপ্ত হয় 


না।  ভাবনাবল্েই-এই পদার্থসমূহের সত্যতা অনুভূত হয়; সেই 


ভাবনাও কারণীভূত পদার্থ হইতে সমুদিত হয় । ২৬--৩০: যেমন 
ভাবনাবলে প্রাণিগণের. বিষও অমৃততুল্য হয়, দেইরূপ অসত্য 
পদ্দার্থও ভাবনাবলে অত্য হইয়া থাকে। কারণ বৃতীত কখনও 
কাহারও কোন ভাবন! উদ্দিত হয় না, ইহা সত্য জানিও। কেবল 


্রদ্ষই স্বত নিত্য প্রকাশমান, উহার কারণ কিছুই নাই ; তদ্ব্যতীত 


মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই জগতে কোন কার্ধ্যই কারণ ব্যতীত কেহ 


কখনও দেখে নাই বা শ্রবণ করে নাই (ইহার গুটাভিপ্রায় এই 


যে, অনিত্য বস্তর জত্তাপ্রতিপাদন করিতে গেলে কারণের অর্থাৎ 


যুক্তির প্রয়োজন হইয়৷ থাকে )। বিশুদ্ধ চিন্মত্রই বাসনা, তাহাই 


স্বপ্নের ন্যায় কার্ধ্যকারণভাবাপন্ন হইপ্না জগদাকারে প্রতিভামিত . 


হইয়া থাকে। রাম কহিলেন,--যদি মৃত ব্যক্তি “আমার ধর্ম নাই” 
এই প্রকার বাসনাস্বিত হয় এবং তাহার বন্ধু যদি তুদ্দেশে ব্তধর্ 
করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম প্রেতের ফলদায়ক হয় কি না, সে্থলে 
প্রেতবন্ধুর বাসনা ধর্ম্সভাহেতু সত্যার্থা এবং প্রেতের বান! 
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কেও ওত 
টিপ সা 


উৎপত্তি-প্রকরণ । ও ১২৭ 


[| অসত্যার্থ।; এস্থলে কোন্‌ বাসনার প্রাবল্য বলিবেন ? ৩১--৩৬। 
বাশিষ্ট কহিলেন,__-শাস্করোক্ত দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্যও সম্পত্তিবলে 
সেই হুহ্দূবাসন! উদ্দিত হইয়া থাকে, সেস্থলে প্রেতবাসন! অপেক্ষা 
 হুহ্ছদবাসনা বলব্তী; কারণ প্রেতবাসনা শাক্প্রমাণিত নহে। 
ধন্্যদাতার ঝাসন! দ্বারা প্রেতবাসনা পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ “আমি 
ধার্মিক” এই প্রকার বাসন জন্মে, অবশ্ঠ প্রেত যদি ব্দেবিদেষ্টা 
নাস্তিক হয়, তবে সেইস্থলে বন্ধুবাসনা প্রেতবাসনার নিকটে ছূর্বলা 
হয়। এইরূপ পরস্পর জয়স্থলে অতিথীর্ধ্বানেরই জয় হইয়। থাকে, 
'অতএব অতি্যিত্বে ওভাভ্যান কর! উচিত। রাম কহিলেন,--হে 
ব্র্গন্! যদি দেশকালাদি দ্বারা বাসনা সমুদ্দিত হয়, তাহা হইলে 
মহাকলস্থষ্টির প্রারন্তে ত দেশকাপাদি নাই; প্রথমস্ষ্টির কারণীভূত 
বাসন| তখন কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল ? যদি দৃষ্ঠসমূদয় বাসন।- 
কার্য হয়, তাহা হইলে তখন ক্্টির প্রারস্তে ) দেশকালাদি- 
সহকারি-কারণাভাবে কিরূপে বাসনা সমুদিত হইল? ৩৭-_৪১। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,--হে মহাবাহে!! তুমি যাহ! বলিলে, তাহা! সত্য । 
খহা-প্রলয়ের পর স্থষ্টির প্রারন্তে দেশকাল কিছুই নাই । সহকারি- 
কারণের অভাবে দৃষ্ঠপদার্থের উৎপত্তি ঝা স্ুর্তি হয় না। দুষ্ঠ- 


পদার্থের অসম্ভব নিবন্ধন দৃণ্ঠবস্ত অভাব্শ।লী; সেই হেতু এই. 


যাহ! কিছু দেখা যায়, তাহা ক্বচিদাকার অনাময় ত্রহ্মই, অপর কিছুই 
নহে। এবিষয় বহুযুক্তি দেখাইয়া তোমার নিকট বলিব; এই কথ! 
| বুঝাইবার জন্তই আমার এই প্রযত্র। এক্ষণে বর্তমান কথা শ্রবণ 
কর। ৪২--৪৫। সেই জ্ঞপ্তিদেবী ও লীলা এইরূপে চতুদিকে 
পুগ্পসমাক্ছাদিত বসস্তকালের স্তায় মনোহর ও শীতল সেই পদ্ধ- 
ভূপতির মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজকাধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া রাজধানীস্থ জননিবিহ তথায় রহিয়াছে। মন্দার-কুন্দপৃষ্পাদির 
মালা দ্বারা আচ্ছাদিত শবও সেই স্থানে রহিয়াছে। 'শরশয্যার 
শিরোভাগে পূর্ণকুস্তাদি মানল্য্রব্য স্থাপিত রহিয়াছে ; গৃহদ্বার ও 
গবাক্ষের কঠিন অর্গল ' অনুদূঘাটিত বহিয়াছে; প্রদীপালোক 
প্রশান্ত প্রায় হওয়ায় মিম্মল গৃহভিত্তি শ্তামল হইয়াছে; গৃহের 
একপার্থে শয়িত জনগণের নিশ্বাসশব্দ সম্ভাবে নিঃস্থত হইতেছে। 
এই গৃহের বহির্দেশে পূর্ণচন্দরের আলোকে আলোকিত অভ্যন্তর- 
দেশ, ভগবান্‌ নারায়ণের নাভিপদ্ব-মুকুলের স্তায়, সুশোভমান্‌ ; 
পুরন্দরমন্দির, সৌন্দর্যের এ. মন্দিরের নিকট পরাজিত। ইন্দুবৎ 
অনোহর এ মন্দির নিঃশব মুকের' ন্যায় অবস্থিত । ৪৬-_-৫০। - 


ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬॥ 





- সপ্তপর্গণ সর্ম। 
. বশিষ্ট কছলেন, অনন্তর জ্ঞপ্তিদেবী ও. প্রবুদ্ব-লীল! তথায় 
দেখিলেন যে, সেই অপ্রবুদ্ধলীল| বিদ্রথের অগ্রেই মরিয়া প্রথমে 
আসিয়া শবশধ্যার এক পার্থ বসিয়া আছেন। গেই লীলার 


বেশ, ব্যবহার, দেহ, বাসনা, আকার, রূপ, অবয়বস্পন্দন, পরিধেয় 


বদন ও ভূষণ সমন্তই প্রাক্তন; কেবল প্রান্তন বিদূরথ-ভব্ন 
পরিত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থিত আছেন। তিনি চামর 
গ্রহণ করিয়া! মহীপতিকে বীজন করিতেছেন; চল্রোদয়ে যেমন 


টে আকাশের শোভ! হয়, তদ্রপ তাঁহার অবস্থানে মেই মহীতল 
না বিউিষিত। তিনি বাম হস্তে বদনেন্দুবিসন্ত করত মৌনাবলম্বন 











করিয়া আনতভাবে রহিয়াছেন। ভূষণসমূহের কিরণজাল পুষ্প- 
সমূহের স্তায় বিস্কুরিত হওয়ায় তিনি প্রফুল্লবনস্থলীর স্তায় হুশো- 
ভিত হইয়াছেন; চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করত. যেন মালতী-পুষ্প: 
ও উপল বর্ষণ করিতেছে ; আত্মলাবণ্যে যেন আকাশে শত শত 


ইন্দু বিক্ষেপ করিতেছেন? যেন ইনি নরপালরপী বি্ুুর লক্ষ্মী 


কিৎবা যেন পুষ্পসন্তার লইয়া সমাগতা বসন্তলক্মী। তিনি 
ভর্তার ব্দনমণ্ডলে সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন ; এবং 
তাহার মুখমণ্ডল কিবিত ম্লান হওয়ায় ম্লানচন্দ্রা নিশার ন্যাক়, 
পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন।  প্রবুদ্ধলীলা ও জ্ঞপ্ডিদেবী 
তাহাকে দেখিতে পাইলেন, তিনি কিন্তু তীহাদিগকে দেখিতে 
পাইলেন না। কারণ তাহার! সত্যসঙ্থলপ, ইনি তাহ! নহেন। রাম 
কহিলেন,_-ভগবন্‌ ! আপনি পূর্বের বর্ণন করিষ্বাছেন যে, পুর্র্বলীলা 
সেই প্রদেশে ( পদ্ভবনে ) দেহ রাখিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞপ্তিদেবীর 
সহিত বিদ্রথভবনে গিয়াছিলেন; কিন্তু এখন ত তথায় লীগ্গার 
দেহের কথা বর্ণন করিলেন না। তাঁহার সেই. দেহকি হইল? 
কোথায় গেল? প্রভে!! এই বিষষ্ধ আমার নিকট ব্যক্ত করুন| 
১--৯১।; ব্শিষ্ট কহিলেন_সেই লীলাশরীর কোথায় ছিল, 
তাহার কি সত্যতা আছে ? মরুভুমিতে জলবুদ্ধির স্তায় তাহা কেবল 
্রান্তিমাত্র। এই জগং-সমুদয় আত্মাই, ইহাতে দেহাদিকল্পন! 
কিরূপে হইতে পারে ? যাহা কিছু দেখিতেছ, তংসমুদ্রয়ই আনন্দ- 
রূপ চিন্ময় ব্রহ্ধ। লীলার বোধ ত্রেমে যতই পরিণত ( অর্থাৎ 
পরিপক ) হইয়াছে, দেহও তেমনি হিমবৎ, বিগলিত হইয়াছে 
(নাই বলিয়া স্থির করিয়াছে )। এক্ষণে লীলা আতিবাহিকদেছে 
যে দৃণ্ত সকল দর্শন করিতেছে ইহাই পুর্ষের ভূম্যাদি নামে কথিত 
ও আধিভৌতিকরূপে অবস্থিত ছিল | ১২--১৫। বন্ততঃ আধি- 
ভৌতিক কিছুই নাই; শব্দ অর্থ কিছুই সত্য নয়; সকলই শশ- 
শৃঙ্ববৎ অসত্য। স্বপ্রকালে যে পুরুষের “আমি হরিণ এই প্রকার 
মতি উদ্দিত হয়, সে কি আপনার মৃণত্ব পরীক্ষার জন্য মুগ 
অন্েষণ করে? (অর্থাৎ “আমি আধিভৌতিক' এইবসপ ভ্রমই” 
স্থিরীকৃত হইলে তখন তাহার আমি আধিভৌতিক কি আতি- 
বাহিক সে বিচার থাকে না)। রজ্জুতে সর্পভ্রম অপগত হইলে 
ভ্রমবানের ভ্রান্তি যেমন ব্িরিত হইয়া 'উহা। ভ্রান্তিমাত্র' এইরূপ 
বোধ -উদ্দিত হয়, তেমনি ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভ্রান্তি দূর হইলে যাহা 
সত্য, তাহাই জ্ঞান ক্ফুরিত হয়। এই সমস্ত আধিভৌতিক 
প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ-মনঃকল্লিত। . ধেমন লোক ভূচন্রু্রমণ অনু- 
ভব করে, (অর্থৎ নৌকাদি আরোহণের পর ) তেমনি অজ্জ- 
ব্যক্তির স্বপ্রোপম এই স্থাষঠিব্যাপার অনুভব করিয়া থাকে। 


; ১৬২০ ব্বামচন্র কহিলেন,_হে ব্রহ্মন্! স্বাত্বরূপ-প্রাপ্ত 


যোনীর দেহ আতিবাহিকত৷ প্রাপ্ত হয়, উহা আধিতৌতিকত। 
প্রাপ্ত হয় না। এদিকে বলিলেন, আতিবাহিক দেহ অদৃষ্ঠ ও 
অবিনশ্বর, তাহা হইলে লোকে এঁ আতিবাহিক যোগিদেহ কিরূপে 
দর্শন. করে এবং উহা মুক্তিকালেও বিদ্যমান থাকে কিনা? 
বশিষ্ট কহিলেন,_যেমন, দ্বপ্রে পূর্বরদেহ পরিত্যাগ না! হইলেও 
এক দেহ হইতে অন্থদৈহপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ যোগীদিগেরও 
এই আতিবাহিক দেহেই দেহাস্তরপ্রাপ্তি-কল্পন! অমুদিত. 'হয়। 
যেমন কৃর্য্যাতপে হিমকণী এবং শরৎকালের আকাশে শুভ্র মে 
ৃষ্ট হইলেও অন্ত হইয়! যায়; তেমনি যোগিদেহও দৃপ্ত হইলেও . 
বস্তুতঃ অনৃস্ঠ।. ঝাটিতি অদৃপ্ত হউক' এই দৃঢ-সন্কলের বলে. 
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১২৮ যোগবা1শগ 
কৌন কোন যোগীর : দেহ আকাশে উডডীন ক্ষীর ন্যায়, এত 
শীন্ঘ অনৃশ্ঠ হয় যে, অপরের কথা দুরে খাুক যোগীরাও হা 
লক্ষ্য করিতে পারেন না। কখন কোন কৌন বাক্তি “এই. 
যোগী মৃত ও এই যোগী জীবিত এই প্রকার যোগিদেহ্‌ দর্শন 
করে, তাহী তাহাদের ্ববাঃ নাত্রমমীত্র 1২৯--২৫। যেমন 
সত্য বোধ হইলে রজ্জুতে জর্পজ্ঞন তিরোহিত হয় অর্থ রজজ 
বলিয়াই বৌধ হয়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইলে পূর্বের দেহদর্শন 
ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। তখন বোধ হয় দেহই বাকি তাহার 
সভা ও নাশই বাকি? অর্থাৎ সমস্তই অলীক ; যাহা ছিল তাহা 
তাহাই আছে, কেবল অবোধই গিয়াছে । রাম কহিলেন,_প্রভো ! 
যোনীদিগের আধিভৌতিক দেহই কি যৌগবলে আতিবাহি- 
কত। প্রাপ্ত হন্ কিংবা উহা পক, ইহা আমার নিকট বলুন। 
ব্শিঠ কহিলেন,_আমি তোমাকে এ বিষয় বহুবার বঙলিয়াছি, 
তুমি অথথ গ্রহণ, করিতেছ না কেন? একমাত্র আতিবাহিকই 
আছে, আধিতৌতিক নাই। আতিবাহিকে আবিভৌতি- 
কতাবুদ্ধি অধ্যাস দ্বারাই হইয়! থাকে । যখন অধ্যাসের, উপশম 

. হয়, তখন সেই প্রাক্তন আতিবাহিকতাই উদিত হয়৷ যেমন 
প্রবুদ্ধ হইলে স্বগ্ননগরের কাঠিন্ঠাদি থাকে না অর্থাৎ তাহার 
কাঠিন্তাদিজ্ঞন তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি আতিবাহিক- 
ভান সমুদিত হুইলে এ দেহের আর গুরুত্ব-কাঠিন্টাদি জান 
থাকে না; সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। ২৬--৩১। যেমন স্বপ্পে 


. হা স্বপ্ণ” এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপরৃষ্ট স্বপ্নের বাধ হইয়া 


যায় দেইব্ূপ আতিবাহিক বোধ সমুদিত হইলেই আধি- 
তৌতিকতের বাধ হইয়া যায় এরং আধিভৌতিকের বাধ হইলে 
যোনীদিগের দেহ তুলব লঘুতা প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বপ্নকালে 
আমি স্বপ্ন দেখতেছি" এইরূপ পরিজ্ঞান: হইলে দেহ লঘু হইয়া 
ধায় অর্থাৎ দেহের গুরুত্ব অন্তব হয় না, তদ্রপ জ্ঞানোদয় হইলে 
এই স্থুল'দেহ প্লবশীল অর্থাৎ আকাশ-গমনযোগয হইয়া 
থাকে) হারা অনেক দিন ব্যাপিযা সমবময দেহে অবস্থিত 
হন, তীহাদের দেহ দু হউক বা শবীভূত হইয়া থাকুক, 
তাঁহাদেরও লঘুদেছের অন্নুতব অবশ্ঠস্তাবী ; কিন্ত যোগীদের 
প্ররোধের. আতিশয্য হেতু জীবিতাবস্থাযও ও প্রকার সুক্ম- 
দেহ অনুভব হইক্া থাকে। ৩২--৩৫। শ্বপ্নকালে জ্ঞানীদিগের 
“আমি, সাত” এই প্রকার স্মৃতি হইলে দেহ যে প্রকার 
স্বেচ্ছায়, আকাশবিহারক্ষম সু অনুভূত হয়, গবোধবশতও 
তত্র হইয়া থাকে। রজ্জুতে ভুজঙ্ঈভ্রমের স্টার »এই স্থুলবেহানতৰ, 
্ন্তিমাত্র। এই ভরি বিদুরিত হইলে সকলই বিদ্ুরিত হয়? 
এই রান্তি হইলে সকলই হইতে পারে।. বাম কহিলেন” হে 
প্রভো! যি পপুরধাদিগণ লীলাকে আতিবাহিক দেহধারী বলিয়া 
র্নীযোগ্য: হইলেও লীলার. সত্যসগাতাহেতু (অর্থাৎ ইহার 
আমাকে দেখুক, এই প্রকার সত্যসন্কল্প দ্বারা) দেখে, তাহা 
হইলে, উহাকে কিরূপ বোধে করিবে? বশিষ্ট কহিলেন,-_তাহীরা 


এইরূপ বোর করিবে যে, ইনি আমাদের সেই রাজ্জীই দুঃখিত... 


ভাবে অবস্থান করিতেছেন,। দ্বিতীয় লীলাকে ইহার কৌন সখী 
কৌন স্থান হইতে আগিয়াছে,এইকূপ. বোধ, করিবে। দ্বিতীয় 
লীলা অনুর বৰিয়া কোন-সন্দেহই হইবে না? কারণ, অবি- 
: রেকী, পশুরা).দৃষ্টপদার্থানুরূপই ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহাদের 
বিচারশক্তি কিরুপে সম্ভবে ? ৩৩৪০ । যেমন বলপূর্ব্বক প্রক্ষিণ্ 


এ 








সপ্ন 1 


লো বৃক্ষে লাগিয়া বৃক্ষম্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে ন” হয়ই 1 
রণ হইয়া যার) তেমনি জঞনহীন জনগণ, পণ্ডর সায় কোন 
বিষয্বের তত্বনি্ণয়ে সমর্থ হয় না৷ অর্থাৎ পদার্থের অস্তনিবেশে 


তাহাদের. কোন সামর্থ্য নাই; তাহার! শরীর প্রভৃতি সেইরূপ 


প্রত্যক্ষ করে। যেমন স্বপ্রদৃষ্ই বস্ত জাগরণের পর কোথায় যায়, . 
জানা যায় না, সেইক্সপ: বিচারক্ষম ব্যক্তিদের নিকট এই আধি- 
ভৌতিক দেহ অসত্য হইয়া যাঁয়। বাম কহিলেন, _তগবন্‌ 1 -. 


প্রবোধাবস্থায় স্বপ্রশিখরী কোথাক়্ যায়? বারু যেমন শরন্েঘ, 
সহজে ছিন্ন করিতে পারে, তন্রপ আমার এই সংশয় ছেদ করিয়া। 
দ্রিউন। 
হয়, তদ্দেপ স্বপ্রত্রম বা! সন্ধলক্ষণে অনুভূত পর্ববতাদি পদার্থ সকল 
সংবিদের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। যেমন স্পন্দহীন বাঁধুর 
মধ্যে অম্পন্দ বাযু প্রবিষ্ট হয়, তেমনি আত্তবিকম্বরূপ-_শুন্ত এই 
্বাপ্রপদার্থও সংবিদের মলম্বরূপ - অর্থাৎ আহার আবরক হইয়া 
তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ৪১--৪৫। স্থাপ্রাদি পদার্থরূপে যাহা 
্রন্ছুরিত, তাহা সংবিদ্‌ অর্থাৎ আত্মটচৈতন্তই। যখন তাহার 
প্রকার স্কুরণ থাকে না, তখন তাহা অদ্থয় আত্ম! থাকে. যেমন 
জল ও দ্রবত্বের (জলত্বের) পার্থক্য কর! যায় না এবং বায়ু ও 
স্পন্দেরও দ্বিধাত্ব হয় না, তেমনি সংবিদ্‌ (আত্মচৈতন্ত ) ও স্বপ 
পদার্থের কদাচ পার্থক্য উপলব্ধি হয় ন৷। সেই স্বপ্নপদার্থ ও আত্ম- 
চৈতন্টের একত্ব বৌধ না থাকার নামই সর্ধোত্তম অজ্ঞান। এ অব- 
স্থাকেই মিথ্যাজ্ঞানত্বক সংসার বলা যায়। স্বপ্থে যে স্বিদ্‌ ও স্বপ্ন- 
পদার্থের পার্থক্য অনুভূত হয়, তাহা সহকারিকারণীভাবে নিরর্থক । 
্প্নু ও জাগ্রৎ-পদার্থ সমস্তই এক প্রকার, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; 
কারণ, স্বপ্রনৃষ্ট পুরনগরাদি যেমন অসৎ, সৃষ্টির আদিতে অনুভূত 
(প্রতিভাত) এই জগৎও তদ্রুপ অসৎ ।-৪৬--৫০। ্থাপর- 
পদার্থ সত্য হইতে পারে না, কেবলমাত্র সংবিদ্ই (আত্মটৈতন্য)- 
নিত্য ও সভ্য, স্বপ্রপদধার্ঘ সমুদয় অসত্যণ যেমন জাগরিত হইলে' 
পুষ্ট পর্বত আকাশ হইয়। যায়, তদ্রপ জ্ঞান হইলে এই আধি- 


ভৌতিক.দেহাদি আকাশে অর্থাৎ, শূন্যতায় পরিণত হইয়া যায়। “ 
নিকটস্থিত_ ব্যক্তি আতিবাহিকতা"-প্রাপ্ত পরমপুরুষকে এ মৃত, 
বা উডভ্রীন এই প্রকার দর্শন করে, তাহাদের. অজ্ঞান্বভাবই 


তাহার কারণ। এই জগংস্থষ্টি, মিথ্যা দৃষ্টি, মোহদৃষ্টি বা মায়া- 
দৃষ্টি কিংব। ভ্রান্তি; ফলে উহা! স্বপ্নদৃষ্ট পদদার্থান্িভব সদৃশ শৃষ্তায়, 
পরিণত। অনাদি ভ্রমগ্রবাহে নিপতিত পুরুষ মরণ-মুচ্ছ্ার 
প্রাকৃক্ষণে আতিবাহিক-শরীর প্রাপ্ত হইয়া ভ্ান্তিক্রমে ভবিষ্যৎ- 
ভোগের উপযুক্ত সষ্টপ্রতিভাস যাহা যাহা অনুভব করে, সে 
সমস্তই তাহাদের মনোমধ্যে, বাহিরে নহে, কিন্তু ভরান্তিবলে বহিঃ্থ 
বলিয়া বিবেচনা! করে। ৫১--৫৫। 


গণ দা 2 
পনবোধের তায়, হিধসধী জীবের রোধ 'করিলেন অথাৎ 
শ্বদেহে প্রবেশ করিতে দিলেন না লীলা কহিলেন”_দেবি [এ 
কতকাল এই মন্দিরে আমি সমাধিমগ্গ আছি ও মহারাজ শবরূপে 


চ 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__যেমন স্পন্দন : অনিলেই বিলীন. 








উৎ্পত্তি-প্রকরণ। 


অবস্থান করিতেছেন?  জ্ঞপ্তিদেবী উত্তর করিলেন, একমাস 
হইবে, এই তেমার.দাসীদ্বয় দেহরক্ষার্থ অবহিত.:হুইয়! বাসগৃহে 
শঙ্কান আছে । হে ব্রবণিনি! তোমার দ্রেহের কি হইয়াছিল 
শ্রবণ কর। তোমার শরীর পঞ্চদশ দিনে ক্রিন্ন হইয়া বাপ্পতাৰ্‌ প্রাপ্ত 
হয়। যেমন শুক্বপল্লব ভূমিতে পতিত থাকে, তেমনি .নিজ্জাঁব 
অবস্থায় পতিত ছিল। তখন তোমার এ শবদেহ কাষ্ঠকুড্যতুল্য 
কঠিন ও হিমের স্তায় শীতল হইয়। পড়িল। :১--৫1 অনন্তর 
মনত্রিগণ দেহের এ অব্স্থ! দেখিয়া «ইনি মরিয়াছেন” এই স্থির 
করিয়৷ গুহ হইতে বাহিরে লইয়া গেল। অধিক আর কি বলিব; 
তাহারা চিতানলে প্রক্ষেপ করিয়া ঁ দেহ চন্দনকাঁষ্ঠ ও ঘৃতাদি দ্বারা 


& দ্ধ করত ভম্মমাৎ করিল। অনন্তর তোমার পরিজনবর্গ 'বাজ্জী 


মরিয়াছেন” বলিয়া অতিত্যাকুল - হইয়া হাহারবে রোদন করত 
তীয় গুদেহিক ক্রিয়া! সম্পন্ন করিল। পরন্ত তোমাকে এক্ষণে 
সশরীরে সমাগত দেখিলে পরলোকাগত ভাবিব্ব। আহার। আশ্্্যা" 
দ্বিত হইবে। হে হুতে | তুমি এক্ষণে- আতিবাহিকদেছা বলিয়া 
অনৃষ্ত হইলে, তোমার সত্যসন্কল্পত প্রভাবে স্বচ্ছ এই আতিবাহিক 
দেহ অবলোকন করিয়া আশ্ত্ধ্যান্থিত হইবে। ৬_-১০। হে 

বালে! তোমার পুর্ধরতন দেহের প্রতি যাঁদুশ বাসনা ছিল, তোমার 
দেহ তদনুরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইয়াছে। সকলেই স্বস্ব বাসনা- 
নুমারে সমগ্র দর্শন করিয়া থাকে; -বালকদিগের বেভালদর্শন এ 
বিষয়ে অবিসংবাদী নিদর্শন ।: সুন্দরি! তুমি এক্ষণে আতিবাহিক- 
দেহসপন্ন! এবং সিদ্ধ হইয়াছ; তোমার সেই প্রাক্তন-বাসনা- 
সম্পন দেহ ভুলিয়া! গিয়াছ। আতিবাহিক দৃষ্টি প্রথিত. হইলে 
আধিভৌতিক দেহ প্রশান্ত হয়! ও আধিতৌতিক দেহ অপ্রবুদ্ধ 
ব্্তির দৃশ্ত হইলেও প্রবুদধ ব্যক্তির নিকটে উহা! শরম্মেববৎ 
কণবৃগ্ত হইয়া থাকে। আতিবাহিক ভাব বদ্ধমূল হইলে 
সকল দেহই জলহীন জলদ ও সৌরতরহিত কুহুমের সাম্য 
ধারণ করে । ১১--১৫। আতিবাহিক জ্ঞান দৃটীভূত হইলে 
সদ্বাসনাশালী * ব্যক্তিগণের, যৌবনে বাল্যবিম্মরণের স্ঠায়, দেহ 
] ( আধিতৌভিক) বিস্মরণ হয়। একত্রিশ. দিবস অতীত হইল, 
আজ, প্রভাতে আমরা অন্বরতলে আসিয়াছি। এক্ষণে এই 


তোমার .দাসীদ্ষঘকে আমি নিদ্রা দ্বারা মোহিত করিয়! রাখিয়াছি। 
হে লীলে! আইস, আমরা সত্যসন্কল্প দ্বারা এই লীলাকে' 


দর্শন দেই এবং আমাদের মনুয্যোচিত ব্যবহার হউক। বশিষ্ঠ 
কহিলেন্,--জ্অপ্তিদেবী আমাদিগকে এই লীল! প্রত্যক্ষ ক্রুক" 
এই প্রকার চিন্তা করিলে জ্ঞপ্তি ও লীল! -প্রদীপ্তভাবে দৃষ্ঠা 


হইলেন। তাঁহাদের .তেজঃপুঞ্জে সেই গৃহ. আলোকিত হওয়ায় 


বিদূরথ-লীলা। 'ব্যাকুলবৃষ্টিতে গৃহ অবলোকন করিতে লাগিলেন । 
সেই গৃহ যেন চত্রমণ্ডল হইতে উৎবীর্ণ হইল) যেন হুবপদব দ্বারা 


ধোঁত হইল) সেই জ্ঞপ্তি ও..লীলার শীতল-কাস্তিদ্রবে, গৃহভিভতি: 
বিলিপ্ত,হইল।. .লীলা: তীহাদরিগকে দর্শন, করিয়া, অসন্ত্রমে উঠিয়া: 
উহাদের প্তলে পতিত হুইলেন। “হে. দেবীদ্বয়! - আপনারা 


আমার জয়ার্থ- আগত, হইয়াছেন, আপনারা, আমার জীবনপ্রাদ, 
| আপনাদের... পরিচারিকা, আমি পুর্ধেই. এইস্থলে আসিষ়াছি। 
_লীল না এইরূপ অহন রী তাহারা সকলে, রে লতার 





৫ *যাহাদের, টি বসন নাই পথই ও অহীনের অতি 
'বাহিক দেহও হতনা -..7.. 7. 
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টায়, বিষ্টরে উপবেশন করিলেন।  জ্ঞপ্তি কহিলেন, .হে. হতে! 
তুমি অগ্রে এন্থানে কিরূপে আগিলে, তাহা .বল।, তোমার কি 
হইয়াছে? পথে এবং ক্োনস্থানে কিছু দর্শন করিয়াছ কি? তাহ! 
বল. ১৬-_২৫।. বিদুরথ-লীল] কহিলেন, রুবি! আমি মনেই 
প্রদেশে কল্াত্ত-হ্বালাহত দ্বিতীয়া কলার শ্তায় তুক্ষ. ও মুচ্ছিতা 
হইয়াছিলাম। তখন আমার সম-বিষম-জ্ঞান কিছুই ছিল,না। 
হে পরমেশ্বরি! ,তারপর আমার তরলপক্ষ বয় .নি্মীলিত 
হইল।.. পরে, মরণ- ু্ছ। ভাসি! গেলে জাগরিত হইব দেখিলাম, 
আমি গ্লগনতলে। আগত হুইয়াছি। পরে অনিলরথে অমারট হইয়া, 

গন্ধলেখার স্ঠায, এইস্থানে উপনীত হইলাম। দ্বেবি! তাহার পরে 
এস্থানে আগিয়! দেখিলাষ, এই গৃহ, নায়কে অলঙ্কৃত, দীপ; দ্বারা 
উজ্ভ্লিত, বিবিক্ত ও মহার্-শয়নািত। ২৬--৩০। এই: আমার 
পতিকে দেখিতে পাইলাম। পুপ্পোদ্যানে বসন্ত যেমন অধিঠিত 
হইয়া থাকে, তদ্রপ ইনি পুষ্পাচ্ছাদিত হইয়া শয়ন করিয়া 
আছেন। হে দেবেখ্বরি! ইনি সংগ্রামব্যাপাঁরে পরিশ্রান্ত হইয়া 
নিদ্রিত আছেন এজন্ঠ ইহার নিদ্রাভ্দ করি নাই তাহার পর 
আপনারা এই স্থানে আসির়াছেন। হে মদীয়-অনুগ্রহকারিণি 
আমি যাহা যাহা অনুভব করিয়াছি, সমস্তই 'কহিলাম। জ্ঞপ্তিদেবী 
কহিলেন,_হে-হুংসগামিনী ললিতলোচনা লীলাদ্য় 1, আমি.শব- 
শখ্যাগত এই নৃপতিকে উঠাইতেছি। এই কথা বলিয়া, পর্রিনী 
যেমন আমোদবিকিরণ : করে, তদ্রপ -বিদ্বরথ-জীব পরিত্যাগ 
করিলেন।. বাযুকধপী সেই, জীব: বিদুরথ-শবের.. ন'সা নিকটে, 
উপস্থিত হইল এবং অনিল যেমন বংশরীন্ধে প্রবেশ করে, .তদ্ধপ 
নামাবিবরে প্রবেশ করিল । সমুদ্রমধ্যে যেমন শত শত মণি থাকে, 
তন্রপ & জীবের অন্তরে শত শত বাঁসনা নিহিত রহিয়াছে। 
ব্দনাভ্যন্তরে জীব প্রবিষ্ট হইলে তীয় ব্দন, অনাবৃষ্টির পর 
বৃষ্টি হইলে পদ্দের স্ঠায়, কান্তি ধারণ করিল। সেই রাজার অঙ্গ- 
প্রত্যঙসমূদয়, বসম্তকালে লতাজালের সায়, সরসভাব ধারণ করত 
প্রকাশ পাইতে লাগিল।. অনস্তর রাজা পুর্ণচন্তের সায়, বদনেন্দৃ-. 
কান্তি দ্বার। জগৎ উৃব্যোতিত করত' সুশোভিত হইলেন। জ্রস, 
মহ ও কনকোজ্ভবলকান্তি তীয় অবয়ব, বাসন্ত-পল্পবের স্তাক 

পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। . ৩১--৪০। এই জগ যেমন চক্র 
ুর্ধ্রূপ নয়নয় উন্মীলিত করে, তদ্রপ: সেই রাজাবিমলতারা- 

সুশোভিত হুন্দর ও বিশাল নয়নদয় উন্নীলিত করিলেন।: অনভ্তব 
ৃদ্ধিশীল বিশ্বযপর্ববতের স্তায়, মহারাজ উল্লসিতদেহ হইয়া উঠিলেন 
এবৎ জলদ-গভীরম্বরে কহিলেন, “এ স্থানে: কে আছ.” অনন্তর : 
লীলাদ্র় অগ্রবত্তী হইয়া কহিলেন, “আদেশ করুন, কি করিতে 
হইবে? অনন্তর বিদুরথ স্বীয় সম্মুখে দেখিলেন যে; আচার, 
আকার, রূপ; মর্যাদা, বাক্য, উদ্‌যেগ,' আনন্দ ও. উদ সমান 
লীলাছয় নঅভাবে অবস্থিত। তাহাদিগকে: দেখিয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কেইনিই' ঝা কে? কি জন্যই বা আসিযবা- 
ছেন.?” লীলা: তীহাকে কহিলেন,” -ছে দ্েব!: আমিযাহা 
কহিতেছি, শ্রবণ করুন৷. আমি আপনার. পুর্বরতনী সহধর্মিণী 
লীলী? বাক্য যেমন অর্থের সহিত নিত্য আমিও' সেইরূপ 
আপনকার নিতযসহচরীন ₹ রই: দ্বিতীয়া" :লীলীও - “আপনার 
মহিলা, আনার 'নিমিতই, ইহাকে” আমার". প্রতিরিষ্ব- 

র্‌পে উপাজ্জন, করি ৪5428৭ 1”.আর “এইউ যিনি 


: আপনার” শিরৌভাগে:“ হৈমীসনে”১ উপবি্গ-আনছন/ ইনি 


১. 











যোগবাশভ-রামায়ণ। 


_... জননী তগব্তী সরস্বতী। আমাদিগের পুণ্যবলে আমা- 
দিগের সাক্ষাতে উপাগত! হইয়াছেন। হে মহীপতে! ইনি 
আমাদিগকে পরলোক হইতে আনিয়াছেন।” এই কথা শ্রবণ 
করিয়! রাজীবলোচন রাজা সমন্ত্রমে উঠিয়া বিলম্বিত মাল্য ও বসন 
গুটাইয়। লইয় জ্ঞপ্তিদেবীর পাদপন্মে পতিত হইয়। কহিতে 
লাগিলেন,_হে 'সর্কহিতপ্রদে দেবি সরঘ্ধতি! আপনাকে 
নমস্কার করি। হেবরদে! আপনি মেধা, দীর্ঘানু ও ধন প্রধান 
করুন। রাজা এই কথা বলিলে জ্ঞপ্তিদেবী, তাহার গাত্রে হস্ত- 
স্পর্শ করত কছিলেন,_হে ব্খ্স!. তুমি অভিমত অর্থ লাভ 


করত গৃছে অবস্থান কর। তোমার সকল আপদ ও হুক্কতপৃর্টি- 


সমুদয় দুর হউক, অনন্ত হুখলাভ কর।  ত্দীয় প্রজাগণ নিত্ত- 
হুখী হউক এবং তোমার রাজ্যে লক্ষ্মী অচলা হইয়া! অবস্থান 
করুন। ৪৮-__৫৩। টু 5 | 

. - ০. অষ্টপঞ্চাশ সর্ণ সমাপ্ত ॥ ৫৮. 





একৌনযাষ্টতম সর্গ। 


রি বশিঠ কহিলেন, -সরম্বতী তথাস্ত বলিয়৷ তথায় অন্তহিত 


হইলেন। প্রভ ত হইলে পদ্দের সহিত সকল লোক প্রবুদ্ধ হইল! 
রাজা সৈই লীলাকে আলিঙ্গন করিলেন। লীলা মরণানন্তর 
উক্জীবিত দয়িতকে পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সেই 
র।জভবন, আবন্দ-মন্মথমন্থর জন্গণে পরিপূর্ণ ও-বাদ্যগীতাদিধ্বনিতে 
সমাকুল হইল. এবং জয় মঙ্গল ও পুণ্যাহধ্বনি হইতে লাগিল। 
সন্তুষ্ট পরিপুষ্ট জনগণ ও রাজগণে রাজভবন-চত্বর পরিপূর্ণ হইল । 
সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ সহজ. সহস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল ।: মৃদ্গ, 
মুর্জ, কাহলা, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল.) হস্তিগণ 
শু উৎক্ষিপ্ত করত গভীন গর্ভান করিতে লাগিল; রাজাঙ্গন- 
প্রদেশে অঙগনাগণ, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; চতুর্দিক্‌ 
হইতে উপটৌকনদ্রব্য লইয়া! জনগণ রাজবাটা - সন্বীর্ণ.. করিয়া 
তুলিল। সেই রাজসংসার উপহার-প্রদত্ত পুষ্পমাল্যে পরিপূর্ণ 
হইল।. ১-_৭। মন্ত্রী, সামস্ত ও নগরবাসিগণ ইতস্ততঃ কুহুম 
ও লাজাদি ছড়াইতে লাগিল ; তাহাতে অন্বরতল যেন পটবস্ত্রময 
বৌধ হইতে লাগিল। তৎকালে নৃত্যপরাধণ নর্তকীগণের উর্দ- 
চালিত রক্তবর্ণ করনিকরে নভোমগ্ডল পদ্ময় বপিয়৷ বোধ হইতে 
লাগিল। আনন্দমভ নারীগণের গ্রীবাদেশে. (তাহাদের গমনা- 
গমনের বেগে) কুগ্ডল সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল ৷ জনগণের 
অনবরত-সঞ্চরণ-জনিত পাদাঘাতে নিপতিত পুস্পনিকর বিমর্দিত 
হওয়ায়, পথ সকল পুপ্পরসে কর্দম্ময় হইল। স্থানে স্থানে উৎ- 
সবার্থ শারদ-জলধর-সন্গিভ পবন্ত্রের ব্তানক ( টাদোয়া) সজ্জিত 
হইল। (উৎসবার্থ মিলিত ) ব্রাজনাগণের মুখচন্দ্ে নতোমণ্ডল 
যেন লক্ষচন্্রসমদ্িত হইল. ৬--১০। . জনগণ, দেশদেশাত্তরে 
শীতম্বরে কীর্তন করিতে লাগিল যে, “মহারাজ ও রাজ্জী পরলোক 
হইতে ফিরিয়া. আসিয়াছেনঃ.। পদ্মভূপতি সংক্ষেপোক্ত- স্বমরণ- 
বৃত্তান্ত শ্রব্ণ করিয়া চতুঃসাগর-সমানীত জল, ছার। স্নান করিলেন, 
জয়ন্ত অমরগণ যেমন নমুচ-বধে অত্যুদয়প্রাপ্ত ইন্দের অভিষেক 
করিয্বাছিলেন, তদ্রপ বিপ্রগণ, মন্ত্রিগণ ও রাজার অধীন 
পাত্রগণ পুনরভূযয়প্রাপ্ত সেই নরপতির অভিষেক করিলেন। 








“কি? অবশ্যস্াবিতিই বা কি ব্ল দেখি। 
এই সমুদয় প্রপঞ্চ যথাদৃষ্ট হইলেও পরমার্থদষ্টিতে উহা কিছুই. 


ভীবমুক্ত মহাীসম্পন্ন লীলাদয় ও রাজা পূর্বরজন্মের বৃতান্ত 
কথোপকথন করত (হুরতের স্ায়) আনন্দ অনুভব করিতে সব 
লাগিলেন। পদ্ভভূপতি এইরূপ সরস্বতীর অনুগ্রহে নিজ পুণ্য- ছু 
বলে ভ্রিলোকমধ্যে শ্্াঘনীয় ্ররূপ পুনজ্জীঁবন, রাজ্য ও জ্ঞানাদি স্ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১--১৫। সেই রাজা সরশ্বতীর উপদেশে 7 
আত্মতত্জ্ঞ হইয়া লীলাদ্বয়মহ আনন্দিত ভাবে অষ্ট অধুতবর্ধ : 
রাজ্য করিয়াছিলেন। তীহার! প্রকৃতিপুষ্ভের সর্বদা উন্নতি- 
সাধন, বিদ্যাবন্ত ও প্রজানুরপ্রন+ দ্বারা সর্ধপ্রকার-দোষরহিত, : 
যশস্থী, ধার্মিক, সৌভাগ্যাদি-গুণপমন্সিত হইয়া জস্তষ্টভাবে | 
বহুদিন রাজ্যপালন করিয়া জীবনুক্ত, সিদ্ধসংবিদ.ও বিদেহমুক্ত ' 


হুইয্বাছিলেন। ১৬-_-১৮। 
একোনযষ্টিতম জর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯॥ 





বষ্টিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রামচন্র! দৃগ্ঠদোষ নিবৃদ্তির নিমিত্ত | 
তোমার নিকট এই লীলোপাখ্যান কীর্তন করিলাম; তুমি এক্ষণে 
এই জগ্রতের সত্যতা পরিত্যাগ কর। দৃশ্ঠপদার্থের সত্যতা : 
পরিত্যাগ ব্যতীত দৃশ্ঠামার্জনের উপায় নাই। যতক্ষণ স্ত্যতীবুদ্ধি 


থাকিবে, মার্জনকেেশ ততক্ষণ থাকে, সত্যতাবুদ্ধি অপগত হইলে 
উহ! আর থাকে না। জ্ঞানিগণ দৃণ্ঠপদার্থের স্বরূপ আকাশের স্ঠায 
বোধ করেন। এই সমস্ত গ্রপঞ্চ এক অশ্বরতুল্য এক পরম পুকুষ 
বিদ্যমান আছেন। পৃথ্যাদিরহিত চিনমাত্রবপুঃ হ্বভ্তু আপনাতে 
থে কিছু বিবর্তৃটি করিয়াছেন, তৎ অমুদরায়ই সেই চিন্মাত্রম্বভাব 
পরমাত্মার-মায়িক আভাস।: সেই চৈতন্তরূগা স্বয়ন্তু যখন যে 
প্রকার যত্ব করেন, তখন দেই প্রকারই হন। স্বষ্টিবিৎ স্বয়্ুর 


সথষটিযত্ে সৃষ্টি, স্থিতিষত্বে স্থিতি এবং লয়যত্ে প্রলয্র হইয়া! থাকে; 





তাহার অন্তথা হম না। ১-৫। যদ্যপি ঙ্গাত্মরূপ নির্মূল : 


চিদাকাশে এই 
রহ্গস্থষ্ট বলিয়া বোধ হয়), বস্তুত; তাহ পরমার্থভঃ অপরিচ্ছিন্ন 
ভাবে ব্রহ্ষাবস্ততে স্থান পায় না;.সে বোধ বুদ্ধিবিকার: বলিয়া 
বুদ্ধিপরিচ্ছিনন জীবে অবস্থিতি করিতেছে । এই প্রকার এই 
বৃখা্রান্তির আবার অত্তা বা বাসনা কি? আস্থা কি? নিয়তি 
. মায়া-দৃষ্টিতে 


নয়; এই সৃষ্টি অনন্ত মায়ার বীর্য |. বন্তগত্য। মায়াপদার্ঘও 
সত্য নহে। রাম কহিলেন)ভগবন্! আপনি পরমা দৃষ্টি 
দেখাইলেন ; যেমন ইন্দুকলা দাবানলদ্ধ তৃণসমূহের দাহনিবারক, 
এই দৃষ্টি তেমনি সংসারঅপতণ্ত' ব্যজিদিগের শাস্তিপ্রঘ। আমি 
'আজ বহুদিনের পর জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হুইলাম। বড়ই আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় ! যেরূপভাবে যখন যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা! আমার অজ্ঞত 
নাই। ৬--১০। হে দ্বিজ্রেষ্ট! আধনার এই অপুর্ব আখ্যান 
ও. শাস্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিচার করত. তত্ব অব্গত হইয়! 
আমি যেন শরাস্ত বা :নির্াণপ্রাপ্ত হইলাম। হে সর্বজ্ঞ! 
ভগবন্! আপনার বচনামৃত কর্ণপাত্র দ্বারা পান করিয়া সম্পূর্ণ 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই, এক্ষণে আমার এই সন্দেহ ঢূর 
করুন। বাশিষ্ট, পাদ্র ও বৈদুরথ সৃষ্টিতে লীলাম্বামীর থে সময় 


নস এ 


জগৎ আভাসিত (অর্থাৎ তদনুসারে জগৎ : 

















































অতীত হইয়াছে, তাহা কি অহোরাত্রাত্বকুবা মাসাতক কিংব। বহু- 
বর্ধব্যাপী যদ্ধা ক্ষণস্থায়ী অথবা! দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহ। আমার সন্দে- 
ছের বিষয়। ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়৷ উহ! আমার নিকট যথাযথ 
কীর্তন করুন; শক্ষমুৎপিগুপতিত জলবিন্দুর স্তাপ্ন একবার 
শ্রবণে উহ! আমার মনে ধরে নাই ।১৯--১৫। বশিষ্ট কহিলেন, 
হে অন্ঘ! থেষে ব্যক্তি যখন য্থন যে বিষয়ে ষে যে প্রকার জ্ঞান 
লাভ করে, তখন তখন ভাহার সেই প্রকারেই.সে বিষয়ের অনুভূতি 
| হইয়া থাকে। সঙ্গ্দা অমৃত বলিয়া ভাবিলে বিষও অমৃত হইয়া 
বায়। মিত্র ভাবিলে শক্রুও মিত্র হয়। পদার্থ সকল যেভাবে ও 
যে আকারে ভাবিত হয়, ভাবনার আভাস ও প্রভাব্রে বলে সে 
সকল সেই সেই তাঁবেই নিয়তিবন্ত হয়। ক্ফুরণশীল সংবিদ্‌ চিত 
সন্ক্গ দ্বার! যে প্রকারে ও যে ভাবে প্রস্কুরিত হয়, সেই ভাব 
ও মেই আকারে ভ্দনুসারী অর্থ ক্রিয়াকারী হয়৷ তাহার দৃষটাত্ত-_ 
যদি এক নিমেষ সময়ে কল্পসমুহের স্ধব্দূ লাভ করা যায়, তাহা 
হইলে সেই নিমেষই কল্পরূপে পরিচিত হয় অন্দেহ নাই। 
১৬--২০। আবার কল্পসময়ে যদি নিম্যস্ময্রেরে সংবিদূলাভ 
হয়, তাহা হইলে উহাও নিমেষপদঝাচ্য হয়। কারণ চিত্তের 
স্বরূপই ভরূপ। দুঃখিত ব্যক্তির.বাত্রি কল্প বলিয়া বোধ হয়,হুখী 
| ব্যক্তির পক্ষে তাহ। ক্ষণ; -স্বপ্নকালে ক্ষণসময় কল্পবৎ প্রতীত 
হয়, কন্গও ক্ষণবৎ প্রতীত হয়। কারণ ব্বপ্পে আমি এই মরিয়া 
জন্মগ্রহণ করিলাম, এই যুবা হইলাম, এই শতযোজন পথ গমন 
করিলাম, এই প্রকার অনুভূতি হইম্বা থাকে । হরিশ্চজ্র এক 


এক রাত্রিতে শতবর্ষের আফুঃকাল ভোগ করিয়াছিলেন। প্রজাপতির 
যাহা মুহূর্ত মহর্ষি মনুর তাহ! জীবনকাল ব্রহ্মার জীব্তকা'ল 
আবার চক্রপাণির দিবস; বিষুর যাহা জীবনকাল, বুষভবাহনের 
তাহ। দ্বিন। ২১--২৫। যে ব্যক্তি নির্ধিকল্গ সমাধিতে লীন 
যোগী, তাহার দিনও নাই, রাত্রিও নাই, পদার্থ রা সত্য- 
জগৎ কিছুই নাই। . তাহার কেবল আত্মাই সত্যপদার্থ। 
মধুরকে কটুভাবে চিন্তা করিলে তাহ। কটুতুই প্রাপ্ত হয়; আবার 
মধুরভাবে চিন্তা! করিলে, কট্‌ও মধুরতা৷ প্রাপ্ত হয়। মিত্রবুদ্ধিতে 
শক্র মিত্র হয়, রিপুবুদ্ধিতে মিতরও রিপু হয়। . হে বহাবাহো। 
এই জগৎ সংবেদনান্ুসারী ৷. . শান্তপাঠ ও জপ প্রভৃতি বিষয় 
অনভ্যস্ত থাকিলে, আয়ত্ত. করা অতি দুরূহ. বলিয়া বোধ হয়। 
আবার সম্যক জ্ঞানও পুন্ঃপুনঃ অনুশীলিত থাকিলে সহজে 
আয়ত্ত হয়। নৌকারোহী ব্যক্তিগ্রণ নিরতিশয় ভ্রমবশতঃ বোধ 
করে--তীবস্থ ভূমিও ঘুরিতেছে। যাহারা 
ভ্রম যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে এই প্রকার ঘূর্ণন অনুভব 
হয়না । অসকৃৎ বেদন বশতঃ বপ্দৃষ্টির তায়, শুন্তও. আকীর্ণ 
বলিয়৷ বোধ হয়। বেদন .বশতঃ পীতবর্ণ পদার্থ নীল বা শুরু 
বলিয়। বোধ হয়। উৎ্সবকালেও যে বিপৎকালের, স্তায়. কষ্ট 
অনুতব হইয়া থাকে, তাহাও মোহাধীন। ২৬--৩২। অরিবেকী 
বাক্তির ভিত্তিতেও আস্কাশত্রম হইয়! থাকে। বেদ দ্বারা উপস্থিত 
করিলে, মিখ্যাধক্ষও প্রাণঘাতী হইয়া! থাকে। সভীজ্ঞানবশতঃ 
রর গদষ্ট বনিত। আাগ্রৎ অবস্থার মত রতিপ্রদ, হইয়া. থাকে। 
যেরূপ যাহা ভাসমান হয়, তত্রপেই তাহা, স্থির প্রাপ্ত, হয়। 
চু জাৎ সমুদরয়ই মিথ্যা আকাশমাত্র; এ আকাশই নিজাধার- চিন্ময় 
আত্মাতে মেচ্ছায়ায় কল্পনাবলে দৃষ্ট শতহস্ত যা 


রা তীরস্থ অর্থাৎ এরূপ 


বাত্রিকে ছাদশবর্ষধ বলিরা অনুভব কবিয়াছিলেন, লবণ নামে রঃজ1. 


] 
] 


অভিনব, এই জগত্রূপে বিতত হয়। গগনে মানসম্পন্দের নাম, 
জগ্নৎ, উহা! কোন পদার্থ নহে। বালকে যেমন মিথ্যাজ্ঞানে, 
কল্পিত পিশীচস্পন্দন দর্শন করে, উহাও তদ্দপ দৃণ্ত হয়। ত্ব- 
বিদেরা মায়ামাত্রকলিত বাস্তবসূর্তির অভাবে অপরের বোধকতা- 
শকতিহীন ও বোধক-বসতশন্ত পরিদৃষ্টমান ভাস্বর এই. ভগৎকে ৷ 
অনিদ্রিত মন্ুষ্যের অপু স্বপ্ন বলিয়া জানেন। অচেতন স্তত্ত 
(খাম বা বট) যেমন আপনাতে শালভগ্তিকা বলিয়! প্রথিত 
করে, সেই পরমার্থ সর্ববাধার চিন্য় আত্মরূপ যহাস্তভও সেইরূপ 
সৃষ্টি দেখে। স্বপ্ধে মৎপার্থ্ে মহাধোধগণকর্তৃক ক্ষোর্ভিত মু 
প্রবৃদ্ধ হইরাও শুষুণ্তবৎ অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্র্ভাব ; বন্স্থষ্টিও 


'তদ্ধপ শীত-ধতুর অবসানে, বসন্তপ্রারভে, পুষ্পাদিরূপে পরিণত 


হইবার নিমিত্ত, তৃণগুস্মাদিযুক্ত রম ভূমিতে অবস্থিত হয়, তদ্রপ 
এই জগতস্থষ্টিও পরমপদে অবহিত ।৩৩--৪০। যেমন সুবর্ণা, 
ত্ত্তরে অপ্রকাশিত ভাবে দ্রবত্ব থাকে, তত্্রপ হুম্ষ পরমচৈতন্ঠে, 
এই সষ্টিপ্রপঞ্চ অবস্থিত।- যেমন অনগসন্গিবেশ অঙ্গীভুত আত্মা 
হইতে অপৃথগভূত, সেইরূপ এই জগ্মৎ. জীবাত্থা হইতে অভিন্ন 
পরমাত্থা হইতে পৃথক নহে; কিন্ত সেই পরমাত্বা | নিরদ ৷ যেমন 
স্বপ্নে এক ব্যক্তি অপরের লহিত নিজের যুদ্ধ হইতেছে দেখিল, 
উহা স্বপষ্টার তৎকালে সত্য বলিয়া বোধ হইল, অপরের নিকট 
উ্থা মিথ্যা; তন্দ্রপ মায়িকদৃষ্টিতে এই জগৎ সত্য বলিয়' ঝোধ 
হয়, বিশুদ্টিত যে দেখে, তাহার নিকট অসত্য বলিয়া বোধ 
হয়। সৃষ্টির প্রারস্ত হইতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই জগৎ চন্য 
পরমাত্মর ব্বভাবমাত্রেই প্রতিভাত হয়। মুক্ত এই ব্র্ঈপদার্থে 
যদি স্মৃতিকল্সিত অপর ব্রন্ধের সন্তা কল্সিত হয়, তাহা হইলেও 
স্বৃতি ও জ্ঞপ্তিজনিত এই স্বষটিপ্রপঞ্চে জ্ঞপ্তিমাত্রই- পর্ধ্যবসিত সত্তা- 
পদার্থ; তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ৪১-_৪৫। রাম কহি-. 
লেন্,-_তথায় বিদুরথ-কুলক্রম পুরবাসী ও মন্তরিগণ সকলেরই, 
একরূপ প্রতিভাত হইল কেন৭ বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন,_-যেমন 
সামান্ত ঝাযুলেখ। বিপুল বাত্যার অনুসরণ করে, তদ্রপ সকল 
প্রকার সংব্দি সেই মুখ্যা চিতির অনুবর্তন করিয়া খকে। সেই 
কারণে প্রজাপাল মন্ত্রী ও অন্ঠান্ত নগরবাসী প্রজাগণ পরস্পরাহু- 
সারে একরপেই প্রতিভাত হইয়াছে। “ইনি আমাদের রাজী ও এই 
বংশ হইতে - উৎপন্ন” বৈদুরথ পুরবাসিগণ এইরূপেই কথিত হই- 
যাছে। সংবিদ্‌ প্ররূপ আরোপিত বিষয়ের সত্যতা! জন্মায়, উহার 


কারণ অন্বেষণ করা যুক্ত নহে-_কারণ উহ! স্বভাবতই হইস্জা থাকে 


বয়ং উদ্দাসীন অর্থাৎ ্বপ্রভাকে .অন্ত্র প্রসারিত করিবার ক্ষমতা 
না থাকিলেও চিন্তামণি র প্রভা, অন্তন্র যেমন স্বভাবতই প্রস্কত হয়, 
উহাও তদ্রপ। চিন্তামণিরত্ব যেমন. অভিলাষানুরূগ, অর্থ-প্রসব 
করে, “আমি এইরূপ. বংশে এইরূপ আচারবিশিষ্ট রাজা হইব” 
এই: বাসনাবলে, বিদুরুথ-জীবচৈতন্যও.তথাবিধ হইয়াছে। ৪৬-_৫১। 
যে যে. স্ষ্টিকালে - যাবতীয় জীব চৈতন্ত তুল্যরূপে অধ্যস্ত হয়, 


তংসমুদায়ই চিৎপদার্থের সর্কগ্ামিতা হেতু পরম্পর আদর্শ 
.ভারাগন্ন হইয়াছে সেই ভীব-চৈতন্তের মধ্যে, যে জীব-চৈত্য 
্রঙ্মাকারে অবস্থিত ও বিষয়দোষে বিচলিত :নহে, সেই, জীব- 


চৈত্যাই মোক্ষ পর্যন্ত একরূপে অবস্থান করে . এবং ব্রহ্মভাবে 


মুক্ত হইয়া.যায়। বলভাবে চিমনয়ের তত্তদাকারে পরিক্ফুরণ 
হেতু, স্বভাব সকল পরস্পর চিদাদর্শে_ শ্বভাবতই প্রতিবিস্থিত, 


হইয়! থাকে। প্ররূপ চিন্ময়ের জগদাকারে পরিসথুরণ চিবাত্যন্ত 











তত ৩৩৩ 


হইলেও সত্যসংবিদের অপলাপ হয় না। সমুদ্রগামিনী মহানদী 
যেমন অন্ঠান্ত ক্ষুদ্রনদী আত্মসাৎ করে, তদ্রপ সত্য ব্রহ্ধাকার 


: সংবিদ্‌..জগদাকার. চিদ্ধিলাস সমুদয় আত্মাধীন. করে, অর্থাৎ 


মুক্তিমার্গ তাহাতে একেবারে যায় না। ৫২--৫৫। যে সমস্ত 
জীব-চৈতন্যে ব্রঙ্গীকারতা দৃঢ়ভাবে পরিস্কুরিত নাই, তাহাদের 


মধ্যে একে, ব্রন্ধাকরত্বে পরিস্কুরণ ও. অপরের বাহাকারে 
পরিস্কুরণ হইলে, অবশিষ্টের! রহ্াকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে যত 


করে (মধ্যম অবস্থাপন্ন বহ ব্যক্তির মধ্যে চেষ্টাবলে একের 
উন্নতিও নিশ্টেষ্টতায় -অপরের অধোগতি দেখিলে অবশিষ্ট- 
দিগের চেষ্টা দ্বারা. উন্নতি করিতেই: প্রবৃত্তি ম্বতঃসিদ্ধ)। বাহ 


পরিসীমা করিয়া পরমাণুকণী হইতে . ভ্রান্তি বশতঃ কত: সবি 


হইল এবং ভ্রান্তযপগমে স্মস্তই বিলীন হইয়া গেল; কিন্তু জীব- 
কখনও কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই এবং উদ্ধাসীন হইয়াও কিছুই 
করিতে পারে নাই । যাহা যথার্থ অলীক, তাহার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি 
দুইয়ের কিছুই হইতে পারে না।. কেবল এই ভিত্তিশুন্য শান্ত 
চিদাকাশই অবস্থিত।... বিবেকদৃষ্টিশৃন্ত এই নিনিদ্র স্বপ্ন আভামিত 
হইতেছে অধিষ্ঠানস্বসাক্ষাৎকার অবশ্টম্তাবী হইলেও এবং 
পূর্বে অনুভূত হইলেও উহা, মিথ্যা ৷ যেমন পত্র পুষ্প ফলরূপে 
বৃক্ষ একই পদার্থ; তেমনি অসীম সকল শক্তিসম্পন্ন নানা- 
প্রকারে পরিস্কুরিত এই আত্ম! একই বিভু। ৫৬৬০ প্রমাতা, 
প্রমেয় ও প্রমাণ আদি মায়াময়. এই জন্মরহিত পরম পদ 
পরিজ্ঞাত হইলে, কদাচ বিস্বৃত হওয়া যায় ন!। আত্ম। উদয়াস্তশৃহয 
তমঃপ্রকাশক দ্রিকৃকালরূপী হইলেও এক শুদ্ধ ও আদ্যন্তমধ্য- 
রহিত; খ্র আত্মা সৌম্যতা ও মৃহুতরন্ন-সঞ্চলনযুক্ত মির্মল অন্ু- 
তুল্য অবস্থিত। দৈত ও এ্রক্যের সঙ্কল্প ও বিকল্পরূপ মন হইতে 
আমি তুমি এইপ্রকার জগতপ্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়, উহা বিশুদ্ধ 
বৌধস্বরূপ বরদ্ষেরই, প্রকাশ মাত্র যেমন আকাশমধ্যে আকাশের 
[ই তলমালিন্ত, মৌক্তিক কেশ- উত্ুক কটাহাদি আকারে 
পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি বহ্মেও উহা প্রকাশিত হয়। ৫৭৬৩ 


ষষ্টিতম সর্গ অমাপ্ত ॥৬০ ॥ 





. একষষ্টিতম অর্গ। .. ূ 
রামচন্দ্র কহিলেন ব্রহ্মন! আমি ও' জগৎ এই প্রকার 
ভ্রান্তি কারণ না থাকিলেও যে প্রকারে সমুদিত হয, তাহা আমার 
নিকট পুনর্কবার সম্যক্রূপে 'বর্ণন করুন।  বপিষ্ঠ' কহিলেন,_ 
বোদা, এই সমুদয় ভ্রান্তি শ্বরূপ - চৈতন্তের অন্তর্গত বলিয়া 
বুঝিতে পারেন, তদ্হির্ভূত, পদ্দার্থও নহে 'ও'বিষম পদার্থও নহে; 
উহা সর্বদাই সর্বাত্মক জন্মহীন্ন বরহ্মই বাস্তবিক । এই সমুদয় 


' শৰার্থবোধ ব্দ্মই 'পৃথক্‌ পদার্থ নহে! বিষরীভূত এ শবার্থের 
রূপ নাই। কটকত্ব হুধ্ণ হইতে পৃথক্‌ নহে, তরঙতও জল 


হইতে পৃথক্‌ নহে-; এইরূপ এই জগৎও ঈশ্বর হইতে পৃথক 


১৭৫) যেমন অবয়বীর " রূপ 'অনেক- অবযবাত্বক, তেমনি 


অবয়বশুন্ঠ হইলেও” চিত্র সর্বাত্বকতা :হেতু অনেকত্ সিদ্ধ 
হয় (অর্থাষ এক পরমাত্মা অনেক : আত্মরূপে ভাসমান হন) 


সমন্বিত অনিলতু অনুভব করে ; স্থির 


ব্রহ্ধই তেজঃপ্রকাশের ন্যায়, রূপতন্মাত্র-সম্িত তেজোমযতর প্রাপ্ত | 


সেই জলরূপতাপন্র ব্রদ্মই, গন্ধতম্াব্রসহিত স্বচিত্তৈকাত্মময় | 














সর্ব প্রাণীর অন্তরে যুগপৎ যে পরবে ত্রদ্মমাত সরপ্টে 
অজ্ঞান, তাহাই জগ ও আমি এই . নানাপ্রকারে ভামমান 
হয়। যেমন বনবরাজি-প্রতিবিন্ স্টিক শিলাতে অভি হইলেও 
পৃথক সমিবিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হয়, তন্দপ চিন্ময় পরমেশ্বরে এইস 
জগৎ ও আমি অভিন্ন হইলেও বিভিনরপ দৃষ্টি হয়। যেমন 
জলে তরঙ্গ উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে, অথচ এ তর 
জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তেমনি পরমেশ্বরে এই ৃষটিপ্রপঞ্ 
উথ্িত ও বিলীন হইতেছে ও তাহা হইতে পৃথক নহে। পর- 
বর্গ সষ্টিতিও অবস্থিত নহেন, হৃষ্টিও পরব্রহ্মে অবস্থিত নহে] 
অবয়ব অবগ্নবীর স্তায় অনবয়বেই তাহাদ্রিগের সভা । ৬১০ 
বায়ুতে যেমন স্পন্দনকক্পনা হয়, তদ্রুপ ' অবিদ্যা-প্রতিফলিত 
স্বসংবিত্তি দারা চিন্ময় পরব্রহ্ম আত্মাতে অপর চিম্মাত্ররূপ | 
আত্মপ্রপঞ্চ কল্পিত করে! তৎকালে কারণলীন শব্দতন্াত্ 
আকাশরূপে আবির্ভূত হয়। সেই আকাশভুত ত্রক্মই স্পর্শতস্া্র 
পবন যেমন | 
সময়ে স্পন্দত্ব অনুভব করে, ইহাও তন্রগ। সেই বাযুরূপতাপন্ন 


হন। সেই তেজোরূপতাপন্ন ব্রক্মই স্বয়ং রসতন্মাত্রসমন্বিত নিজ | 
সত্তাত্বক জলত্ব প্রাপ্ত হন। উহা সলিলের দ্রবতৃপ্রাপ্তিধৎ.. 
জানিবে। ১১--১৫। উব্বাঁ যেমন স্থৈর্ধ্যকল! অনুভব করে তদ্রুপ | 


পৃথিবীত্ব প্রাপ্ত হন। এই যে চিন্সয়ের জগদাকারে প্রকাশ, উহা 
নিমেষের অলক্ষ্য লক্ষতম ভাগের মধ্যে সঙ্টিত হয়। কিন্তু | 
উহাই কল্সকোটি-সময়ব্যাপী সৃষ্টিপরস্পর।। শুদ্ধ সকৃতপ্রতিভাত, £ 
অন্তরে স্থষ্টি,প্রলয়সমন্িত, অনাময়, উদয়াস্তরহিত ব্রহ্মা অনাধারেই ৃ 
রহিয়াছেন। যদিও পরমার্থত্তী বৈষম্যরহিত, সেই গরমাত্মা ; 
সুষ্টিসমন্বিত তথাপি বুদ্ধ হইলে অপবর্গসমন্বিত অর্থাৎ যুক্ত হন। ? 


-বোদ্বাগণের মধ্যে যাহার! স্ব স্ব আত্মাতে চিন্ময় ব্রক্মকে যেরূপে | 


অবগত হন, মায়াবলে তিনি তদ্রপেই স্কুরিত হন। . করণ উহাতে | 
সকলপ্রকার মায়াশক্তিই নিহিত আছে। ১৬--২০। সেই কারণে! 
বলিতেছি .এই জগৎ সেই ব্রচ্মের বিলাসান্ুতব ব্যতীত অন্ত 
আর কিছু নহে। মনঃপ্রভৃতি ছয় ইন্জিয়ু বহির্দু্থী বৃত্তি ছার৷ ! 
যাহা যাহা দেখে, শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল 
নাম ও কেবল কল্পনা, সুতরাং. অস্ত্য। যেমন বায়ুতে গতি | 
তেমনি পরক্রন্মে -জগৎ। বায়ু, যেমন সঞ্চরণকালে সত্য) 
অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিত | 
থাকিলে। সত্য বলিয়া অর্থাৎ, আছে বলিয়া অনুভূত হয় না, 
সেইরূপ এই ভগৎও অজ্ঞান দ্বারা সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া 

এবং তত্বজ্ঞান দ্বারা অসৎ অর্থাৎ নাই ' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

তেজকে আলোক-ৃষ্টিতে না দেখিলে (আলোক না ভাবিলে) তাহা । 
অসত্য এবং তেজ ও. আলোক অভিন্ন, এ তাবে দেখিলে 
তাহা সত্য। এই যেমন দৃষ্ান্ত--তেমনি ভেদ-ভাবে দেখিলে 


বু এইরূপ এই  জগৎও ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ (ভিন্ন, অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে অভিন্ন। যেমন. তেজংপদার্থের 
নহে।- এই: ঈশ্বরই জগদ্রপে" ক্কুরিত : হন; : অথচ ভাগন্রুপ |: ভিজ রহিত ০ 


ঈশ্বরে নাই।-_হব্ণই: কটকরডাদি-অথচ কটকস হরে লাই। | 


প্রকারভদে: অলোক. তেমনি চিদ্ষের, প্রকারভেদ শরই বিশ্ব 
অতএব বিশ্ব দৃষ্টিভেদে অত্য.ও অসত্য  উভর়রূপে প্রতীয়মান | 


.হয়।.. যেমন. সুৃতিকায় ও. কাঠপততনিকা:3 মসীতে বব 
অন্ুতবীর্ঘ অবস্থাতেও অবস্থিত_ থাকে, ' সেইরূপ এই জগংও 


এক সময়ে পর্ষে (স্থির পূর্বে) অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত ছিলা। 


উিি কা আআ এ 






!] মাথুতে ত্ররূপ প্রতীতি হয়। হেরাম! 
বলিরা। জানিবে। ॥ যেমন মলিলরাশির অন্তরে আবর্তপরিবরভন 


উৎপত্তি-প্রকরণ। 


ইদানীং সেই পরত্রঙ্গরূপ মরুভূমিতে এই ব্রিজগত্রূপ অসত্য 
মুগহৃষ্ণিকা-সত্যের সায় প্রতীয়মান হইতেছে । ২১২৫ বীজ 
'যেমন স্বাত্যন্তর ভ্রমরূপে: বিভায়িত করে, তেমনি চিন্ময়ব্রহ্ষ 
্রান্তি বশতঃ জীবরূপে পরিণত হইয়া, অর্গ্রমু অনুতব 'করে। 
ততবৃষ্টিতে উহ পরব্দ্ধ ব্যতীত অপর কেই লক্ষিত হয় না। 


যেমন ক্ষারের মাধুর্য, মরিচের তৈক্কা, জলের দ্রবত্ব ও পবনের 
: স্পন্দন, ভিন্ন হইলে, কিছুই না, অর্থাৎ, অসত্য হইয়া যার; 


অভিন্ন হইলে সন্ত অনুভূত হয়, তদ্রপ এই পর সির 
সহিত অপম্পত হইলে, ' সন্তারূপে প্রতিভাত হয, সথষটিরূপে 
পৃথক লইলে অসত্য, হইয়া যায়ুদ। ব্রহ্গরত্ের জগত্রপে প্রতিভা 
নিষ্ষারণ। কারণ উব্রদ্ধ অতিরিক্ত হইতে পারে না। বরগ্ধের 
জগংরুপে প্রকাশের কারণ নাই। তবে যে গান! চিত্ত জীবাদির 

অনুভব হয়, উহ! মন হইতে উৎপন্ন । জ্ঞানযোগ ও দৃঢ় অভ্যাস- 


কূপ পুরুষের যত্ে মনের নাশ. হইলে উহা আর উদিত হয় 
 না। ২৬--৩০। সর্বাত্মক, শান্ত, 


্ত, অজ, চিন, বর্গ নিত্যপ্রকাশ। 
তাহার কখনও নাশ ব। উদয় নাই । পরমাণুর উপরে এই 
হুষ্টিপবম্পবা প্রতিভাসিত হয়। উহা চিত্তসাহায্যে বত্রান্তিই 
জানিবে ৷ পরমাণুর মধ্যে স্ষ্টিমমূহ কিরূপে অবস্থিত হইতে 
পারে? উহা সমস্তই মিথ্যা।. যেমন জলের মধ্যে উন্দি প্রভৃতি 
গুপ্ত ও অগ্ুপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রপ এই জীবের মধ্যে 
জাগ্রৎ স্বপ্র ও হুষপ্তি প্রভৃতি অবস্থিতি করে। ভ্রুতিতে অভিহিত 

আছে ষে, ভোগ বিলাষের প্রতি প্রাণীর যদি অণুমাত্র বিরাগ, 
জন্মে, অহাতেই এ জীব উচ্চপদ্‌ প্রাপ্ত হইতে পারে ; সর্বতো- 
ভাবে বিরাগ উপস্থিত হইলে, তখন জীব মুক্ত হইয়া যায়| 
অতএব দেহাদিতে অহস্ভাব যেনা দেখে, সে কখন জমুমৃত্যুরা্তি 
প্রাপ্ত হয় না। ৩১.-৩৫। ঘাহারা ঈশ্বরচৈভন্তাত্বিকা ও জীব- 
চৈতত্াত্মিকা চিতিকে নামরপাখ্ুক জগ২কল্ন1-উপাধিশূন্ঠ চরাচর 
দেহাদিরূপ নিকৃষ্ট উপাধিশুন্য বলিষ্া জানিতে সমর্থ হইয়াছে, 
তাদেরই জয়। অর্থাৎ সংসারভোগ আর অহাদিগের করিতে 
হয় না। জলে তরঙ্গের স্তায়। জীবটৈতন্য, ঈশ্বরটৈতন্ত হইতে 
পুথক্‌ নহে; উহ্থা অদ্বিতীয় ও স্বপ্রকাশ । সেই চৈতন্তই 


অহস্তাবাপন্ন হইয়া, এই জগত্ভাব ধারণ করে। ঈ্বরটৈতন্যা ত্বক). 


এই জগৎ সং নহে ও অসৎ, নহে ( অর্থাৎ ঈষ্বরচৈতন্ত বলিয়া 
সুৎও পৃথক্‌ করিতে গেলে অসৎ হইয়া যায়) অহস্তাবাপমন যে 


চিন্ময় ব্রন্মের ভাবনা, তাহাই সঙ্কল্পভেদে এই বিশ্ব বিস্তার করে 


এবং উহ্বা অনন্ত (বিজুর) নিমিষের কোটিভাগের একাংশ সময়ে 
ুগান্ত অনুভব করে। ( উহা, অপূর্ব মায়ার ফল )। ৩৬--৩৮। 


একর র্স সমাপ্ত ॥ ৬ ॥. 





'দ্বিষষ্টি তম সর্গ 1. র 
_ বশিষ্ঠ কহিলেন, - কক্সনাপ্রতাবে, এক গরমাুকে লরভাগ 


করিলেও এক নিম্যেকে' লক্ষতাগ করিলে তাহার এক এক 
] .ভগে এই সহত্র জগৎ ও সহত্র কল্প; সত্যের স্ঠায় প্রতীত হইয়া 


খাকে। সেইরূপ আবার 'সেই' জগতের মধ্যগত প্রত্যেক পর 


ইহাই অসীম, ভান্তি 





“ব্যবহারের গ্তায় ধেহ্ধারণ হয় )। 
কালে, “এই বহ্ছি, এইকূপ উর্ধাঞ্ষননাি শ্বভাব-সম্পন্ন সর্বদাই 


৯৩৩ 


স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেইরূপ এই বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ 
সুষ্টিপরম্পরা সত্যরূপে প্রতীত হুইতেছে। নদী ও-তাহার 
তীবস্থিত বৃক্ষ ও লতা হইতে মরুভূমিতে, পুপ্প বর্ষণ যেমন: একান্ত 
মিথ্যা, সেইরূপ এই স্থষ্টিপরম্পরাও' মিথ্যাই জানিবে । স্বপ্ন ও 
ইন্জজালক্িয়া় ষ্ট পুরী, কান্সনিক নগরী ও পর্বত প্রস্ততি 
অসত্য হইলেও যেমন অন্থভুত হয়, সেইরূপ এই -সযাটপরম্পরায় 
অসত্য হইলেও সন্কললবলে 'অনুভববিষয়- হ্যা থাকে। ১--৫। 
রাম কহিলেন,-_হে তত্বক্ঞপ্রধর ! যখন তত্ুবিদুগণের সম্যক 
বিচারবলে এক আত্মুরূপে নির্বকল্প পরমাস্থার বিজ্ঞান হয়, 
তখন. তাহাদের “দবাক্রান্ত বলি প্রভৃতির : হব দেহ থাকে 
কেন? তাঁহাদের সম্বন্ধে দৈবই”বা কি-প্রকার ? ' আমাকে 
বলুন। বশিষ্ঠ কহিলৈন,__স্পন্দরূপিণী' অবশ্টাস্তাবিনী সকল 
কর্গামিনী ব্রম্মের চিতশক্তি, আদি : মহানিয়তি) ( অর্থাৎ 
প্রাণীর অনৃষ্ট, বস্তশক্তি ও ঈর্বরদক্কল্প এই:ব্রিতযুদমাবেশে 
মহানিয়তি হয়, &ঁ নিয়তিবলে তত্ব ব্যক্তিগণের লৌকিক 
প্র' নিয়তি. আদি-স্থষ্টি 


হইবে” এইরূপ অক্ষর পরত্রহ্ষের সম্ঘলাত্মক বৃক্িতপে উদ্রিক্ত 
হয়। এ মহানিয়তিই, মহাসত্তা, মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্টি 
মহাক্রিয়া,মহোত্তব, মহাস্পন্দ-ও মহাত্মরপে। অভিহিত হইয়! 
থাকে। ৬--১১। ত্র মহানিয়তিবলেই ব্রহ্ম কর্তৃক জগৎ- : 
সমূহ এইরপে তৃণের সায় পরিবর্তিত এবং এই দৈত্যগণ, এই ' 
দেবগণ, এই নাগগণ প্রভৃতি এই প্রকার কক্সাবধি ব্যবস্থাপিত 

হইতেছে। যদি কখন ব্রহ্ীস্তার ব্যভিচার অনুমান করা যায় 
এবং আ্াকাশকলকে. চিত্রলেপন অনুমান করা যায় অর্থ উহা 
অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত 
নিয়তির কদাচ অন্যথা হয় না। বঙ্গ এ নিয়তি এবং সর্গ, ইহ! 
তত্ৃজ্ঞ বিরিঞ্চি প্রভৃতির জ্ঞানে একই ; কেবল অজ্ঞ ব্যক্িগণের 
বোধের নিথিত্ত বিরিঞ্চি প্রভৃতি তন্বজ্ঞগণ ব্রহ্ষারূপিণী এ নিয়তিকে, 
সর্গনামে অভিহিত করেন। ত্র ব্রহ্ম অচল হইলেও অজ্ঞদৃষ্টিতে 
চলবৎ প্রতীত হয়। . অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতেই- এই সর্গ, আকাশে 


বৃক্ষস্থিতির শ্তায়। আদিমধ্যবিহীন এ ব্রচ্গেই ব্যবস্থিত রহিয়াছে । : 


১২--১৫। যেমন স্ফটিকোপলের অন্তরস্থ বনরেখা, ঁ মণির . 


স্বচ্ছত। দ্বারা প্রকা্লিত হয়, সেইরূপ: মায়াশবলিত বর্ষে “অবস্থান 


কর্জু প্রজাপতি, প্রস্থপ্ত ব্যক্তির আকাশে স্বপ্পে ক্সনাব 
্বমায়ার অন্তরস্থিত শর নিয়তিবিজ্ঞাত: হইক্সা অনুরূপ সৃষ্টি 
করেন। যৈমন দেহীর ' দেছে..হস্তপদাদিরূপে -দেহস্মুহ, পৃথক 
লক্ষিত কর! হয়, সেইরপ ব্রহ্ম. হিবগ্যগর্ভ-ভাবাপন্ন হইয়া! 
চিতত্বভীববলৈ নিয়তি: প্রস্তিঅর্জ-সমুহ স্বাভিনন হইলেও পৃথক্‌ 
দর্শন করেন এই-মহানিয়তিকেই.. দৈব বলে; উহ্াই সমস্ত 
ও সর্বকালগামী এবং সকল বন্তব্যাপী! উহাই.বিগদ্ধ (মোহের . 
সহিত অস্পৃষ্ট ) ঈশ্বরসম্্প চৈতয্যরূপে.অবস্থিত। এ্এুই পদার্থ 
এই প্রকারে স্পন্দিত হইবে, এইরূপে এই: প্রকারে এই সময়ে 
উৎপন্ন হইবে” ইত্যাকার খবস্ঠস্তাব্তাকে দৈব কহে। ইহাকেই 
পুরুষস্পন্ব, নিখিল, তৃণগুসথাদি, সমুদ্র জীব প্রভৃতি দিবারাত্র্যাদি 
কাল ও ক্রিয়া বলা হয়। ১৬--২০। এই নিয্ুতিবলেই 
পুরুষাদষ্টের সভা! এবং ' পুরুষ "রা - এই; নিয়তির অন্ত 


 ্রিতুবনের. সাভিতি কাল ্্ নি খাকে? নয গর 





 বিবক্ষিত হয় ন/ ঈশবরসম্ল্মাত্রেই অবস্থিত হয়, তখন সে নিয়তি- 


সাধ্য ও সাধনরূপ ছুইপ্রকার শ্রেয় অবস্থার মধ্যে যাহা জ্ঞানিদিগের 


তাহাই পরমশ্ুদ্ধ, পরম্রান্তি ও পরম্গতিলাভ জানিবে। ম্েমন 


যোগবাশিল্ট-রামায়ণ। 


মহাপ্রলয় হইলে পুরুষাদৃষ্ট ও ত্র নিষ্মতি এক আত্মরূপে সর্বশক্তিমান বলিয়া কোন স্থানে চিংশক্তি প্রকাশ করেন, 


অবস্থিত হয় (ব্রহ্মের সহিত মিলিত, হইয়! যায়)। এ নিয়তি 
ও পুরুষকার পুরুষের প্রযত্রসাধ্য। হে রাম! অধিক কি, 
তুমি যে আমাকে দৈব ও পুরুষকারের . নির্ণয় জিজ্ঞীনা করিবে 
এবং আমি যে পুরুষকার করিতে বলিব, তাহ! তুমি পালন 
করিও; ইহাও প্র নিয়তির ফল। যে ব্যক্তি দৈবপরায়ণ হইয়া 
“বদব আমাকে ভোজন করাইবে” এই বিবেচনায় নিক্ক্রিয়ভাবে 
অবস্থান করে, ই নিক্করিয়তও নিয়তির ফল সন্দেহ নাই। 
পুরুষ যদি পূর্র্ব হইতেই নিক্ষ্িম হইয়৷ থাকিত, তাহ! হইলে 
তাহার বুদ্ধি, বুদ্িপ্যুক্ত কর্ম এবং শী কর্মৃপরযুক্ত তৌতিক 
বিকার ও আকার প্রভৃতি কিছুই হইত না; অতএব কল্ারস্ত 
হইতে কক্সান্ত পর্যন্ত পুরুষক্রিয়ামূল যে কিছু ব্যবহার চলি- 
তেছে, তৎসমুদয় শী নিয়তিবশেই হইয়া থাকে। ২১--২৫। 
এই অবশ্যস্তা বনী নিয়তি যাহা করিবে, তাহ! রুদ্র প্রভৃতিগণেরও 
বুদ্ধি দ্বারা লঙ্মনীয় হয় না। অতএব ধীমান্‌ ব্যক্তি এই নিয়তি 
আশ্রয় করিয়! পুরুষকার ত্যাগ করিবেন না। কারণ, নিয়তি পুরুষ- 
কার আকারেই কর্মের নিয়ন্ত| হয়। এ নিয়তি যখন পুরুষপ্রযত্র 


পদ-বাচ্য হয় এবং. যখন স্থষ্টিফলসম্প ক্ত হয়, তখন তাহাকে 
পুরুষ্কার কহে; অতএব পুরুষকাঁররূপে পরিণত ন! হইলে নিয়তি 
দ্বারা কৌন ফল হয্ব না, পুরুষকারে পরিণত হইলেই সফলা হয়ব । 
যেব্যক্তি নিয়তি আশ্রয়পুর্ক নিক্র্িয় হইয়া অবস্থান করে, 
তাহার প্র/ণবায়ুর স্পন্দ কোথায় যাইবে? অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইলেও 
নিক্ক্রিয় হই! অবস্থান করায় যে ক্ষণকাঁল জীবিত থাকে, তাহারও 
প্রাণবাযুমঞ্চালনের অনুকুল যত্ব ও পুরুষকার থাকে; যখন তাহার 
অভাৰ হয়, তখন তাহারও অভাব হত়। নির্বিকল্পসমাধি স্থলে 
যে চিতবিশামপ্রদ প্রাণবায়ুর রোধ করিয়। অবস্থান করে এবং দে 
স্‌ অর্থাত তত্রজ্ঞ যে সকল পৌরুষের ফলক্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, 
তাহাও তাহার প্রাণনিরোধাদিরূপ . পুরুষকীরের ফল, সুতা 
পুরুষকার ব্যতীত ফল, ইহা! কিরূপে বল! যাইবে ২৬--৩০ : 
অতএব শান্তীয় বিধি অনুসারে পুরুষকার অবলম্বন করা শ্রেয়), 
সিদ্ধিকালে তৎফলস্থানীয় অত্যন্ত -নিষ্বন্্াঝবুক মোক্ষও পরম শ্রেয়ঃ। 


অবস্থা, তাহাই সবল। ক্জানিদিণের নিয়তিতেই কোন তুঃখের 
লেশ নাই ? উহাতে অবিদ্যানাশ হইয়া, থাকে। এই নিছু্িখনিযতি 
রূপ ব্রশ্মাভাবের ্কুরণে যদি. পরিণত হওয়া যায়, তাহা হইলে 


জলেরই দ্রবত্ব তৃণ, লতা, বক্ষ: প্রভৃতিরূপে ধরাতলে স্কুরিত হয়, 
সেইরূপ সর্ধগামী ব্রহ্ধই উক্তপ্রকার. নিয়তি বিভাগে ক্কুরিত 
হন। ৩১--৩৩। টা 


। 


বিষ্টি সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১1 





িষষ্টিতম সর্গ। ূ 

বণিষ্ট কহিলেন,_এই যে ব্রহ্ষতত্রের বথা বলিলাম, এ বর্ন 
স্ব্বদ] সকল.দেশে সকল শক্তি ও সকল প্রকার আকারসম্পন্ন 
সকলের ঈশ্বর সর্ববগামী ও সর্ধময়। এই ত্রহ্মই আত্মা; ইনি 


ূ 
ৰ 


কোথাও ( সাত্তিক উপাধিতে ) শান্তি, কোথাও (তামূস উপাধিতে) 
জড়শক্তি ও কোথাও (রাজ উপাধিতে) রাগ লোভ প্রবৃত্ত 
প্রভৃতিরূপ উল্লাস স্বরূপে প্রকাশ করেন ; এবং কোথাও শ্েষৃত্তি ও 
প্রলয়কালে ) কিছুই প্রকাশ করেন না। আত্ম! যখন যেস্থানে যে 
প্রকার যেরূপ ভাবনাবান্‌ (সত্যসন্কলসবান্‌) হন, সেই স্থানে তধন 
তাহাই অবলোকন করেন। জর্ধশক্তিময় বর্ষের যে যে শক্তি যখন 
উদ্দিত হয়, তখন তাহ! সেই প্রকারেই পরিণত হইযা। থাকে। 
তীহার এ নানারূপিনী শক্তি ব্যবহার-ৃষ্টিতে বিভিন্ন বোধ হয়; 
কিন্তু পরমার্থদষ্টিতে এ সমুদয় শক্তি একই আত্মা, পৃথক নহে। 
ধীমান্গণ লৌকিক ব্যবহারার্থ এই বিকল্পসমূহ | 
( চিতশত্তির ভেদ) কল্পনা করিয়াছেন; বাস্তবিক উহা আত্মা 
হইতে পৃথক নহে। যেমন জল, তরম্ ও সাগরে পরস্পর ভেদ 
কাল্পনিক; কটক, অঙ্গদ ও কেয়ুরাদিতে ভুবর্ণের ভেদ অবাস্তব 
এবং অবয়ব ও অবয়বীর ভেদ কাক্সনিক, পরমার্থত উহা একই; ূ 
সেইরপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশ্তি বাস্তবিক অভিন্ন, উহার একতাই বাস্ত-. 
বিক। বজ্জুতে সর্গজ্ঞানের স্তায, যাহা যেরূপে বুদ্ধির বিষয় হয়, 
বাছ্দৃষ্টিতে তাহা সেইরূপ সমুদিত হইয়া থাকে; পরমার্থদৃষ্টিতে 
উহা! তথাবিধ নহে । এই বর্গ সর্ধাত্ম। বলিয়া সর্ঘত্রই সমভাবে 
প্রকাশিত হন, ( অর্থ জর্কসাক্ষী ) ভ্রান্তিবশতঃ কোথাও কিছু 
দেখেন, সর্বত্র নহে এবং ই প্রকার দর্শন বাস্তবিক নছে। এই 
সমুদয় প্রপঞ্চ সর্ধাকীরময় ব্রন্ধই। যাহারা মিথ্য।ভ্ঞানবান্‌ 
( অর্থাত ভ্রান্ত ১, তাহারই এই শক্তি ও শক্তিমন্তা এব অবস্নব্ 
ও অব্য়বিত্ব কল্পনা করিয়াছে, উহ পারমার্থিক নহে । সত্যই 
হউক, অসত্যই হউক, চিৎ যাহা অঙ্ল্প করে এবং যদ্বিষয়ে অভি- 
নিবিষ্ট হয, তাহা তদ্রপেই ছবলোকন করে; ফলতঃ এঁ সমুদয় 
একমাত্র সত্য ব্রঙ্গাই। ৬--১১। 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩॥ 


১০৫1 











চতুঃষষ্টিতম সর্গ | 


বৃশিষ্ঠ কহিলেন,__-এই যে সর্ধগামী নির্খবল স্বপ্রকাশ আন্ন্দ- 
স্বরূপ মহেশ্বর এই আদ্যস্ত-বিবর্ঞিত পরমাস্মা, বিশুদ্ধ. চিন্াত্র- 
স্বরূপ গরমারন্দময্র পরমাত্ম। হইতেই প্রথমে চিত্তবান্‌ জীব অর্থাৎ 
বহ্ষের উৎপত্তি হয় ;তাহার পর তাহার সেই চিত্ত হইতে জগতের 
সষ্টি হইয়া থাঁকে। রাম কহিলেন,--অপরিচ্ছিন্ন অদ্বিতীয় 
্বপ্রকাশ অথপ্ড ব্রন্মে এই পরিচ্ছিন্ন সখণ্ড জীব কিরূপে পৃথক্‌ 
সভা লাভ করে ? বশিষ্ঠ কহিলেন,--এই ্রহ্গে মিথ্যাভূত দ্বৈতভান 
হইয়! থাকে; এই ব্র্ধ নির্মলাত্ব্ক ও সর্বব্যাপী, ইহার বিশাল 
চিদাকার আত্মদর্শনে অসমর্থ ব্যক্তিগণের নিকট অতি ভীষণ। ইনি 
আনন্দময় এবং নিত্য অবস্থিত।  তীহার যে উপাধিবিহীন পরিপুৎ 
সত্ৃসাম্যাবস্থা, তাহ পণ্তিতগণও নির্দেশ করিয়! দেখাইতে পারেন 
না) উহাকে শান্ত পরমপদ্ কছে। (উহাই পরমাত্মার আদ্য- 
স্বরূপ)। ১--৫। সেই ব্রদ্ষের পরিচ্ছিন্-চলনশক্তিত্বরূপ গ্রাণ- 
ধারণাত্বক যে রূপ উদ্দিত বলিয়! বোধ হয়, যাবৎ না! উক্ত ভাবে 
শাস্তি হয় (যুক্তি পর্য্যস্ত ), তাবৎ এরূপ জীবশব্দবাচ্য হইয় 
থাকে। সেই চিদাকাশম্বরূপ পরমাদর্শে অসংখ্য অনুভবাত্বব 


উতর 













































জগত প্রতিবি্বিত হইতেছে। হে রাঘব! বায়ুশূন্য জলধির ন্যায়, 
 নির্ববাতপ্রদীপের শ্ঠায়, এ ব্রদ্মের যৎকিঞ্চিৎ স্ফুরণকে (চাঞ্চল্যকে) 
জীব কছে।. হে রাম! এ নির্মল ব্রহ্মের প্রাণচলন অধ্যারোপ 
. হওয়ায় নিক্ক্রিয়তা অগগত হইলে, চিদ্দাকাশের পরিচ্ছেদাত্বক 
(আমি ইত্যাকার ) যে স্বাভাবিক স্ফুরণ, তাহাই জীব। যেমন 
অগ্নির উব্তা ও তুষারের শীতলতা, এঁ আত্মার চাঞ্চল্যরূপ জীবত্বও 
ই সেইরূপ (মুক্তি পর্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া থাকে )। ৬--১০। সেই 
চিন্গপী আজ্মুতত্রের স্বভাবতঃ স্বয়ং .ধে যংকিঞ্চিং সংবেদন 
(পরিচ্ছিননতা), তআহাই জীবনামে অভিহিত হয়। যেমন 
অনুপ্রমাণ বহি ইন্ষনাধিক্য ব্শতং স্বকীয় প্রকাশকত্ব প্রাপ্ত 
( উদ্দীপিত ) হয়, সেইবপ ত্র ত্রহ্মের পরিচ্ছেদ ত্বক জীব গাঢ- 
' বাঁধনাবলে ক্রমে অহস্তাবাপন হইয়া থাকে। যেমন আক।শ 
বাস্তবিক নীলিমাক্রীস্ত না. হইলেও এ আকাশের ষে ভাগ 
দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয় না অর্থাৎ, যে ভাগ দৃষ্টিপথের অতীত, 


হইলেও আপনাতে আত্মদর্শন ন! হওয়ায় আপনাকে অহস্তাবাপন 
বোধ করে। যেমন আকাশ এই প্রত্যক্ষ গাটতানিবন্ধন নীলিমা 
গ্রহণ করে অর্থাৎ, নীলবর্ণ বলিব বোধ হয়, সেইরূপ উদ্ধ 
পুর্ব সঙ্কল্প সংস্কারের অধ্যাসে জীব অহন্কার ভাবনা করে। 
এঁ অহস্তাব দেশকালাদি রূপে পরিচ্ছিনন হইয়া স্বকীয়, সন্ধলপ- 
বলে দেহাদি আকার ধারণ করিয়া, বাতম্পন্দের স্তায়, স্ফুরিত 
হইতে থাকে । ১১--১৫। পরে সম্থল্োন্ুখী & অহঙ্কার 
চিত্ত, জীব, মন, মায়! ও প্রক্কতি নামে অভিহিত হয়। সেই 
স্ল্পাত্বক চিত্ত (ত্রদ্ধা) সন্কল্বলে ভূততন্মাত্র কল্পন| করত 
চেতনাত্মক পুর্ববাবস্থা হইতে প্রচ্যুত হয় এবং জড়-পক্ধীভাব 
প্রাপ্ত হইগ্া থাকে। সেই তক্সাত্র ও পঞ্ষীভাব প্রাপ্ত হইয়া 
চিতই অনুৎপন্ন, জগৎ আকাশে অস্ফুট-প্রকশ তারকার শ্ঠায, 
তেজঃকণবূপে পরিণত হয়। এ চিত্ত তন্মাত্র-কক্সনাহেতু 
স্বকীয় পরিস্পন্দ বশত বীজের. অন্কুরতপ্রাপ্তির স্তায়, শনৈঃ 
শটঃ ত্র তেজঃকণত্ব গ্রহণ করে। তাহার পর ত তেজঃকণার 
অন্তরে ত্রন্ধা ্ফুরিত হইতে থাকে এবং উহা কলন। দ্বারা, জলের 
করকাদি ঘনীভাবপ্রাপ্তির স্তায়, অণু ত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৬_-২০। 
তাহার পর এ তেজঃকণ দিব্যদেহাদিকলনায় ঝটিতি দিব্যদেহ 
প্রাপ্ত হইয়া অহস্ভাবশুন্ঠ পদার্থে অহস্তাবরূপে ত্রান্তপ্রাপ্ত হয় এবং 
গনধরবাদিপালিত অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে গমন করে। কেহ 
স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, কেহ জঙ্গমত্থ লাত.করে এবং কেহ বা খেচর 
হয়) এই সমুদয়ই স্বীয় সঞ্চল-মহিমায় হইয়া থাকে। কৃষ্টির 


বিরিঞ্চিপদ প্রাপ্ত হইয়! জগত নির্মাণ করে। এ স্বয়সূ বিরিঞি 
যাহা সপ্চল্প করেন, ক্ষণকালমধ্যে স্বভাববশতঃ তাহাই উৎপন্ন 
_ দ্বেখেন। তিনি চিত্সবভাববশতঃ সকলের কারণশ্বরূপ ত্রহ্মভাৰ 
প্রাপ্ত হন, তাহার পর সংসারের কারণ হইয়া! কর্মনিম্্াণ করিতে 
'খাকেন। ২১-২৫। যেমন জল হইতে স্বভাবতই ফেনা উৎপন্ন 
হয়, ঘেইরূপ স্বভাবতই চিত্ত হইতে চিত্ত ক্ফুরিত (উৎপন্ন) 
হয়) পরে তাহা, এ. জলফেন যেমন নৌকারজ্ছুতে আবদ্ধ 
(সংলগ্ন ) হয়, জলে কিছুই.আবদ্ধ হয় না), সেইরূপ এ চিত্ত 





তাহা নীলিমাক্রান্ত দেখায়; সেইরূপ এ জীব অহস্তাববিবর্জিত, 





প্রাক্কালে সঙ্কপ্সসম্ভৃত প্রথম যে জীবদেহ, অহাই. ক্রমে. 


কর্মে আবদ্ধ হয়; চিৎ বদ্ধ হয় না। আমরা যেমন প্রথমে | 
_নিঃসন্কল থাকি, পরে মনে মনে সঙ্ষল্ দ্বারা ঘটপটাদি.. রচনা, করি: 


৬৯-।-৬ নদ 


এবং তদনস্তর বাহিরে তাহাইনির্্াণ করি, জীবও তদ্রুপ প্রথমে 
নিষ্ক্রিয় হইয়৷ অবস্থান করে, পরে জন্বল্পরচনা করে এবং তাহার 
পর ক্রুমে বন্মকলাপ: বিস্তার করে। যেমন বীজমধ্যে প্রথমে 
অঙ্কুর হৃক্মভাবে উৎপন্ন হয়, পরে তাহাই পরিবদ্ধিত হইয়া পত্র 
কাণ্ড শাখা পল্লব ও পুষ্প ফলাদিরপে পরিণত হুইয়৷ উঠে, 
সেইরূপ হিরণ্যগর্ভজীবের মধ্যে জীবসমূহ হুক্মভাবে অবস্থিত 
ছিল, পরে তাহারা সন্গপ্পবলে এইরূপে নানাবিধ হইয়াছে । অন্ত 
্যষ্টিভিত জীবসমূহও আত্মাতে বাসনারূগে অবস্থিত এইগ্রকার 
দ্রেহাদি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা, : হিরথ্যগর্ভজীব- 
সন্কপের পুর্বে উৎপন্ন ব্রক্ষাণ্ডে মাত পিতা! প্রভৃতিরূগে যে প্রকার 
প্রীণিগণ অবস্থিত ছিল, তদনুরূপ দ্েহস্থিতি লাভ করিয়। থাকে । 
তদনন্তর জন্ম ও মৃত্যুর কারণন্বরূপ স্ব স্ব কম্ম অনুসারে উদ্ধাদেশে 
বা অধোদেশে গমন করে। এ কর্ম চিৎস্পন্দ ব্যতীত:আর 
কিছুই নহে। শ্রী চিৎস্পন্দই কর্মী, দৈবও এ চিৎস্পনদ 
এবং শুভাশুভ চিত্তও শ্রী চিংস্পন্দ ব্যতীত আর কিছু নহে। 


যেমন তরু হইতে তীয় অঙ্গভূত কুছুম পুর্ব্বে উৎপন হইয়া 


আবার পরে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ক্র প্রথম চিৎস্পন্দ -হইভেই 
জগৎসমূহ পুনঃপুন উৎপন্ন হইতেছে । ২৬৩১1 


চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥ : 





. পঞ্চবন্টিতম অর্গ '. 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-সেই পরমকারণ হইতে প্রথমে মনের 
উৎপত্তি হয়। ভোগ্যবস্ত-মীত্রই তদাত্বক অর্থাৎ মনোময়। 


| দৃষ্ঠ-পদার্থের স্থিতি মনে এবং মনও স্বকারণের অনতিরিক্ত। 


দোলার মত মন নিয়ত এদিক-ওদিক পরিবর্তিত হইয়া! থাকে। 
অতএব রাম ! প্রপঞ্চের সমস্ত তেবই মনঃকপিত; সেই ভন্ত 
মনের অপগমে.এই সকল -প্রপঞ্চের অথবা ভেদেরও অপগম “হয় 
এবং একমাত্র বন্তর প্রতিষ্ঠা হইয়। থাকে। মনের বিলয়-হইলে 
একমীত্র,আত্মাই অবস্থিতি করেন; তখন ব্রহ্ম ব্রেন্ধা), জীব, 
মন, মায়া, কর্তা, কর্ম, জগৎ এসমস্ত ভেদ কিছুই থাকে :না। 
আত্মা নয়: জ্ঞানসলিলময় - চিদার্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন।: এই 
জগত ও চিত্ত অনিত্য, হুতরাং. অস্গৎ এবং - আপাততঃ অজ্ঞানীৰ 
নিকটে সত্যব্ৎ প্রতিভাসমান_ হইয়া. থাকে; অতএব ইহাকে 
স্২ও বলী যায়; সুতরাং এই জগৎ জদ্রসদাত্বক। জগত ও চিত্ত 
উভয়ই স্বপ্রের স্তায় অলীক।.১-৫ | চিত্তের জগন্দর্শন. এক 
প্রকার সৎ.অর্থাৎ অজ্ঞানীর নিকট এই জগৎ সত্য এবং জ্ঞানীর 


নিকট অসৎ (অসত্য )। মনই এই সংসাররূপ বৃথাস্বপ্র দর্শন 


করিতেছে। ধেবপ ভ্রাতব্যক্তি স্থাগুতে - পুরুষ দর্শন. করে, 
সেইরূপ -আত্মজ্ঞানাভাবংপ্রযুক্ত .. মনও. .পরমাত্বাতে , ধিথ্যা- 
জগন্দর্শন করিতেছে । . দেই অব্যক্ত. অর্বশান্তিস্বূপ আত্মার 
চেত্যোনুখত (স্থজনেচ্ছা ).হইতে চিত্ত, /চিত্ত হইতে জীবত্ব, 
জীবত্ব হইতে অহঙ্কার অহস্কার হইতে চিত্ততা (চিত্তের বিষয় 


তন্ত্র), চিন্তা হইতে. ইন্জিয়াদি, ইল্জিয়াদি. হইতে দেহাদি, 


'দ্েহাদি হইতে দেহাদিগত-মৌহ এবং তন্ত্র হইতে বীজান্ধুরবৎ 
দেহ, কর্ম, বন্ধন, 'মোক্ষ-ব্র্গ ও নরকাদি বিস্তৃত হইয়াছে। 


“যেরূপ: চিদাত্থা, ব্রহ্ম .ও জীব এই তিন, বস্তু বাস্তবিক একই ; 
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সেইরূপ জীব ও চিত্ত এ উভফ্েও এক পদার্থ। যেব্রুপ জীব ও 
চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ দেহ ও কর্ম পরস্পর অভিন্ন। 
বাস্তবিক কর্ম ভিন্ন দেহের পৃথক সত্ত। নাই। তুতরাং সেই 
ই চিত্ত, সেই চিত্তই অহংজজ্নবিশিষ্ট জীব এবং সেই 


, জীবই আবার চিত্র্সবরূপ। ৬--১৩। 


প্ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫॥ 


্‌ ঘট্যষ্টিতম সর্গ | 


বশিষ্ট কহিলেন,_হে রাঘব! যেরূপ এক দীপ হইতে অনেক 
দীপ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ একমাত্র ' পরমাত্মাই নানারূপে প্রতি- 
ভাসিত হন; হৃতরাৎ বিচার-চক্ষে তাহার ধথাথ রূপই দুষ্ট হইয়া 
থাকে। পরমাত্মজ্ঞানে চিত্তের জীবত্বৃকল্পনা ও তাহার বন্ধন 
মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়? সুতরাং মোক্ষ হইয়া থাকে) কারণ, 
আত্মতন্ব নানারপ-বর্জিত। চিত্তই জীবরূপে প্রতিভামিত হইয়৷ 
থাকে, হুতরাৎ বিচার দ্বারা চিত্তের অপগম হইলে এই চিত্তারো- 
পিত প্রপঞ্চও অপগত হয়। যে অজ্জঞজনের পদ চর্মপাদুকা- 
আচ্ছাদিত, সে যেরূপ পৃথিবীকেও চ্মাচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ 
অজ্ঞানাচ্ছনন ব্যক্তিও নির্মক্ত পরমাত্মাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া মনে 
করিয়া থাকে। যেমন কতকগুলি পত্রসমষ্টিই কদলীতরুরূপে প্রকা- 
শিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞানই প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে 
ভ্রমবশতঃ চিত্তই আপনার জন্ম, বাল্য, যৌবন, বাক্য, মরণ, 
নরক প্রভৃতি পরিবর্তন দর্শন করিতেছে। ১__৫। যেমন 
ইরাপান করিলে নিরাকার আকাশেও অমংখ্য বুদ্বুদপরম্পবা ৃষ্ট 
হইয়া থাকে, অজ্ঞানপ্রযুক্ত চিনতেও সেইরূপ নানাপ্রকার বিচিত্র 
টি পরিলক্ষিত হয়। যেরূপ পিত্তদোষদুষিত ব্যক্তির চক্ষু 
শুরুবর্ণ শঙ্খকেও পীতবর্ণ দর্শন: করে এবং দুষিতচক্ষু কখন কখন 
চন্্রাদিরও দ্বিত্ দর্শন করে, সেইরূপ চিত্তরোগাক্রান্ত চৈত্ও 
 এইবরপ সংসারত্ানতি দর্শন করিতেছে । যেরূপ হুরাপানে মনত 


প্রযুক্ত কখন কখন বৃক্ষকেও জঙ্গম বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ 
 চিত্তসমাক্রান্ত হইয়া আত্ম-চৈতন্তকেও সংসার বলিয়! বোধ হয়। 


ঘর্ণশক্রীড়া করিতে করিতে বালকগণণ যেমন. জগৎকেও কুম্তকার- 


চক্রের মত ভ্রমণশীল' বলিয়৷ বোধ করে, সেইরূপ চিত্তের 


পরিবর্তন বশতঃ এই সকল বিচিত্র দৃশ্ত অনুভূত হয়। হেবৎস! 


চিত্তের দ্িত্ব অনুতবকালেই এতে দ্বিত্বত্রম হয় এবং দিত্বানুভৃতির 
: ক্ষয় হইলেই দ্ৈতপ্রপঞ্চেরওবিলয় হইয়া একমাত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 
হে বৎস রাখব! ইন্ধনাভাবে যেন্প অদধি নির্ববাপিত হয়, সেইবূপ 
_ অভ্যাস করিতে করিতে বিষয়দর্শনৈর অভাবে “চিত্তেরও অপণম 
: হইয়া থাকে। . চিত্তের অতিরিক্ত বিষয় কিছুই নাই, এইব্লপ 
জ্ঞান ও তদনকুল সমাধি অভ্যাস ছারা চিত্তের. বিষয়দর্শন বিলুপ্ত 
৮, হ্য়। ৬১5 1 এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে জীব যখন তাদৃশ 


জ্ানযুক্ত হন, তখন তিনি কর্মরত থাকিলেও মুক্তপুরুষ বলিয়া 


অভিহিত হইয়! থাকেন। হুরাপান প্রযুক্ত অল্প মন্ততা হইলে, 


মহুষ্যের যেরূপ চিত্তবিক্ষোভমাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্তের 
অল্প-প্রকাশে চিত্তের - বিষয়দর্শনমাত্র ঘটে . এবং মত্ততা অধিক 


হইলে মনুষ্য যেরূপ জড়ব নিশ্চেষ্ট হয়,.. সেইরূপ চৈতন্যের 
প্রকাশাধিক্যে চেত্য অর্থাৎ বিষরদর্শনেরও বিলোপ ঘটিয়া থাকে। 


ই রানির 





সি 1 


নির্বিকল্স-সমাধি দ্বারাই চৈতন্ডের প্রকীশাধিক্য হয়। সেই অতি- : 
প্রকাশিত ঘনচৈতন্তই পরমপদ্দ। নির্ধিকল্প-সমাধিপদারূঢ. ব্যক্তি : 
চিতই নির্কিষয় হইয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্তই চিত্ত দ্বারা চেত্য | 
অর্থাৎ, বিষয়বিশিষ্টতৃ-ভাঁবাপন্ন হইয়া থাকে এবং “আমি কর্তা, 
আমি ডু্টা” ইত্যাদি ভ্রম সকল সত্যবৎ অনুভব করে। স্পন্দ - 
ব্যতীত যেরূপ বারুর সত্তা নাই, সেইরূপ চেত্যাতিরিক্ত চিত্তেরও : 
সভা নাই! উষ্ণতার সহিত বহ্চির অপগমের স্তায় চেত্য 


অর্থাৎ বিষয়বিলোপের সহিত চিত্তেরও অপগম হইয়াথাকে। 


চিৎ অর্থাৎ স্ুদ্ধচৈতন্তের অনুভূত বিষয়ের নাম চেত্য। মিথ্যাজ্ঞান | 


নিবন্ধন যেরূপ বজ্জুতে অর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা- 


নিবন্ধন শুদ্ধচৈতন্তেও বিষয়্্রান্তি হয়। সংবিঘ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই 
এই সংসারব্যাধির একমাত্র ওঁধধ। চিত্তের ক্রিয়া (েমাধি).. 


ব্যতীত এ জ্ঞানার্জনের আর অন্ত উপায় নাই। হে রাম! 
যি তুমি বাহ্যুষ্ঠা দর্শন ও. অন্তরের বাসনাদি পরিত্যাগ করিতে 


পার, তাহ! হইলেই আত্ড মুক্ত হইতে পারিবে। যেরূপ প্রমাজ্ঞান | 


হইলে রজ্জুতে সপ্্ান্তির অপগ্রম হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান 
দ্বারা পরমাত্মার সংসারভ্রান্তির অপগম হইয়! থাকে। হে গ্ুধীর! 


বিষয়বাসন! পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় মোক্ষলাভ করা যায়; 


সুতরাখ মোক্ষ অধিক দুক্ধর নহে। অভীগ্নিত বস্তর ভষ্ট 
যখন প্রিয়তম প্রাণকেও তৃণের স্তায় পরিত্যাগ করিতে পারা 
যায়, তখন কেবলমাত্র অভিলাষত্যাগের জন্ত কেন কূপণ হইবে? 
তুমি যদি ইচ্ছা! ও ঈপ্সিত এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া নির্ধিকার- 
চিন্তে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তনুহূর্তেই কৃতার্থ 


হইবে। করতলগত বিশ্বফলের স্তায়, সম্মুখস্থ পর্ববত ও প্রাসাদের ; 


তায়, পরমাত্বার জন্ম মরণাদি বিকারশূন্ততা৷ প্রত্যক্ষ। তরহ্ঈভেদ 
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ভিন্ন অপ্রমেয়-সমুদ্রের মত একমাত্র অপ্রমেয় পরমাত্বা অজ্ঞ : 


দিগের নিকট প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হুইতেছেন; তীহাঁকে 


পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ ও সিদ্ধি করতলস্থ হয়; কিন্তু তাহাকে না ? 


জানিলে এই সংসারবন্ধন অপরিহার্য হইয়া উঠে । ১২--২৫। 
বট্যষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬॥ 





সপ্তষষ্টিতম সর্গ। 


_ ব্লামচন্দ্র কহিলেন, হে ভগবান! আপনি যে মন-উপাধিক 
জীবের কথা বলিলেন, তাহার সহিত পরমাত্বার কি প্রকার 
সম্বন্ধ? সেই জীবই ব! কাহাকে বলে এবং কি প্রকারেই বা 
উহা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এই সকল বিষয় 
আমার .নিকট পুনর্বার বিশদরূপে ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ 


কহিলেন, ব্রহ্ম অবিদ্যোগহিত হইয়! যখন যে শক্তিতে প্রকটিত 
হন, তখন আপনাকে তিনি সেই শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই বোধ: : 


করেন। অনাদিকাল হইতে ব্রদ্ম যে চেতনরূপিণী শক্তিতে 
প্রকটিত : রহিয়াছেন, সেই চিৎ্শক্তির নামই জীব। অঙ্থন্প- 
স্বরূপিণী চিত্তসংস্কারময়ী চিৎশক্তি আপনা-আপনিই সঙ্বল্পের 
উদ্রেকহেতু দ্বৈততাব ও জনন-ম্রণাদি নানাপ্রকার ভাবোপহিত 
হন। রামচন্দ্র কহিলেন, হে মুনিবর !. চিৎশক্তিই যদি প্বভাব- 
ব্শতঃ জনন-মরণাদি নানাভাব প্রাপ্ত: হন, তবে “ইহা দৈব, 
ইহা কর্ম ও. ইহ! কারণ” এই কল কথার অর্থ কি? বশিষ্ঠ 








উৎ্পত্তি-প্রকরণ | | ৮ 


কহিলেন” বৎস! যেয়ন স্পন্দাস্পন্দ স্বভাববিশিষ্ট বায়ু ভিন 
আকাশের স্বজন. স্পন্দাম্পন্দ স্বভাব নাই, সেইরূপ স্পন্দাস্পন্ব- 
 স্বভাববিশিষ্ট চিৎ ভিন্ন এই বিশ্বে অন্ত কাহারও অত্র স্বীকার 
করা যায় না। চিৎ, রদ শান্ত বা শুদ্ধ, কেবল যখন তাহার 
স্পন্দস্বভাব প্রকটিত হয়, তখনই তিনি স্ষ্ট্ুমুখী হুন। অনির্ব্চ- 
নীয় স্ববিষয়ক 'অজ্ঞান দ্বারা চিৎ যখন স্বীয় চিন্তাবকে চিত্ত বলিয়া 
কল্পনা করেন ; পণ্ডিতগণ তাহাতেই চিৎস্পন্দ বলিব থাকেন। 
সেই ই চিৎস্পন্দই সংসার এবং অস্পন্দই ব্রন্ধ। জীব কারণ, 
কর্ম ও দৈব এই চিৎস্পন্দেরই অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র ; 
ফলত সাক্ষাৎ অনুভূতিত্বরূপ চৈতন্তই চিৎস্পন্দ এবং চিৎস্পন্দই 
অৎসারকারণ জীবাদি নামে অভিহিত হয়। চিৎ স্বাশ্রিত 
অবিদ্যায় প্রতবিষ্িত হইলে যে চিদ্বাভাস্বপ ছৈতভ্রমের 
উৎপত্তি হয়, তাহাই দেহাদির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট । অতএব 
চিৎ স্ববিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা স্থষ্টি হইতে নানারূপ ধারণ 


_ করেন এবং সষ্ধলানুসারে বিবিধ যোনি প্রাপ্ত হন) সেই সবক 


যোনির মধ্যে কোন কোন জীব সহজ জন্মে, কেহব! এক জন্মেই 
মুক্ত হয়া থকে | ১--১১। চিৎ যে উপাঁধির সহিত আকৃষ্ট 
য়, দেই উপাধির আকারে আকারিত হইয়া থাকে; সেই জন্ত 
স্বোৎপন্ন-দেহকার৭-ুক্ষমভূতের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ- 
শরীর হইতে শুক্রাদিরূপে বহির্গত হয় এবং স্বর্-মোক্ষবন্ধের 
কারণ দেহ লাভ করিয়া থাকে । অতএব রাম! পিতাপুত্রের 
প্রভেদ্ উপাধিকৃত। 'চৈত্ঞয একই, কেবল ভিন্ন ভিন্ন দ্রেহরূপ 
উপাধি দ্বারাই ভিন্নবৎ বোধ হয়। যেরূপ সমস্ত সুবর্ণ এক 
হইলেও ব্লয় কন্ধণ প্রভৃতির আকারগত পার্থক্য দ্বারা! ভিন্ন বলিয়া 
বোধহয়, সেইরূপ চৈতন্ত একমাত্র পদার্থ হইলেও পৃথক্‌ দেহ 


আশ্রয় দ্বার! ভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয়। দেহের উপাদান পঞ্চম্ছাড়ত 
সর্বদাই নানা প্রকার বিকারগ্রস্ত হয়, এইভন্য তাহার প্রভেদও :.সে 


অনেক প্রকার। চিৎ নিত্য হইলেও এ সকল কারণে “আমি 
জীত, আমি . মৃত? ইত্যাদি ভ্রান্তিৰোধ করে। যেরপ স্বপ্নাদিতে 
আপনার বিথ্যাপতন সত্যব অনুভূত হয়, সেইরূপ মমত্বাদি 
্রান্তিবিশিষ্ট চিত্তও জনন-মরণাদি মিথ্যাভাব মন্থভব করে। 
চণ্ডাল ছারা প্রতিপালিত মথুরারাজের যেরূপ আপনাকে চণ্ডীল- 


ভ্রম হইয়াছিল, মেইরপ অবিদ্যামোহিত চিন্তেরও আত্মাতে : 


জগত্ভ্রম ঘটিতেছে। . যেরূপ প্রশাস্ত সমুদ্র হইতে অল্প তর 


প্রকটিত, হয়, সেইরূপ শান্তিময় আদিকারণ পরমাত্া হইতে 


ুষ্ট্যুমুখী চিৎ সমুদ্িত হইয়া থাকে । সেই চিৎসলিলময় ব্রহ্ধ- 
সাগরে জীবরূপ আবর্ত, চিত্তরূপ তরঙ্গ ও স্বগনরকাদি বুদৃবুদের 
উৎপত্তি হয়। ১২--১৯| হে রাখব! দৃষ্ঠবস্তমাত্রেই. সেই 
অবিদ্যাবিনাশক পরমাত্বার আত্মনিষ্ঠা মায়াবিভূত্তণ এবং তাহাই 
জীবরূপে অবস্থিত। জীবসন্বল্সাত্বক মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মায়া 


ইত্যাদি চিতেরই বিভিন্ন আখ্যামাত্র। মনই তক্মাত্রাদি কল্পনা- 


পূর্বক গন্ধবরবনগরের মত মিথ্যাজগৎকে সত্যের মত বিস্তার 


করিয়াছে । চিত্তের জগদ্রশন, আকাশে মিথ্যা মুক্তাবলী ও : 


্গ্ধে ভান্তিদর্শনের শ্তায়। নিরঞ্জন নির্বিকার পরমাত্মা একই রূপে 
অবস্থিত; তিনি. কাহারও দ্রষ্টী নহেন, অথচ স্বমায়'-রচিত এই 
চি্তদ্রম অনুভব করেন।. অতএব হেরাম! তুমি এই মিথ্যা 
জগদদর্শনকে জাগ্রদ্বস্থার অতীত, অহঙ্কার ও চিত্তকে যথাক্রমে স্বপ্ন 
«ও নুযুপ্তির:'অতীত. এবং চিন্বাত্রকে তুধ্য অর্থাৎ এই অবস্থাত্রয়ের 


হয় সেইরূপ. 


একদিকে শুদ্ধ অথচ বাসনোন্তব, সত্য . অথচ 





অতীত বলিয়া জানিবে। সেই বিশুদ্ধ তক্মাত্র ও নিরাময় তুয্য 
অর্থাৎ, অবস্থাত্রয়াতীত পদে অবস্থিত হইলে শোক ও দুঃখ সমূলে 
বিনষ্ট হয়। যেমন নির্মল :আকাশে মিথ্যা মুক্তাবলীর ভান 
হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, মেইবপ ত্য অর্থাৎ 
পরমপদে এই ব্রদ্াণ্ডের ভান হইয়া আবার তঁহাতেই বিলীন 
হইয়া যায়। বাস্তবিক যেরূপ মিথ্য। মুক্তাবলীর ঘর্ভা নাই এবং 
নির্মল আকাশও উহার আধার নহে, সেইরূপ ব্রক্ষাণ্ডেরও 
সত) নাই এবং পরমপদ ত্রহ্মেও উহা! অধিষ্ঠিত নহে! বৃক্ষবৃদ্ধির 
কারণ আকাশ ন| হইলেও অনিবারক বলিয়! যেরূপ লোকে ও. 


শাস্থে আকাশকে বুক্ষোম্নতির কারণ বলিয়া নির্দেশ করে, সেইরূপ, 
নিক্ক্িয় পরমাত। কাহারও কারণ না হইলেও অনিবারকত্‌ হেতু 


এই মায়াবিভূৃন্তিত স্ষটির কর্তারপে আখ্যাত হন । যেমন 
সন্নিধানমাত্র কারণে আদর্শকে প্রতিবিঙ্গের কারণ বলা হয়, 
সেইরূপ সন্িধানহেতু আত্মচৈতন্ও এই সকল জ্ঞান্রে কীরণ 
বলিয়া অভিহিত হন। যেমন বীজ হইতে অন্ধুর, পতরাদি ও 
ক্রমে ফলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ চিৎ হইতে চিত্ত, জীবাদি 

ও ক্রমে মনের উৎপত্তি হয়। যেমন জীব বৃষ্টি-জলবিন্দুর সহিত 
বৃক্ষশস্তাদিতে প্রবেশ করে এবং পুনর্বধার বীজরূপে পরিণত হয়, 


সেইরূপ জীববাসনাময় চৈতন্ত ও প্রলয়াবস।নে পুনর্বার সৃষ্টির 
আকারে বিবর্তিত হয়ু। 


বীজের বৃক্ষজননশক্তি এবং ব্রহ্গের 
জগজ্জন্নশক্তি একাংশে সমান হইলেও উভয়ের মধ্যে শক্তি- 
ভেদের অন্তত ষ্ট হয়। বীজই বৃক্ষ এই জ্ঞান হইলেও বীজ 
ভিন্ন বৃক্ষের অস্তিত্ববোধ তিরোহিত হয় ন!; কিন্ত বরপ্ষই বিশ্ব এই 
জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্বের অসি ইবেধ লোপ হয়। 
দীপে রূপাভিব্যক্তির স্তায় ব্হ্মতত্বের অভিব্যক্তি হয়। পৃথিবীর : 
যেস্থানে খনন কর! যায়, সেই স্থানেই যেমন আকাশ দৃষ্ট হয়, 
ইরূপ প্রত্যেক প্রপঞ্কই বিচারবিবনট় হইলে একমাত্র চৈতন্টেই 
পরধ্যবধিত হয! যেরূপ অজ্ঞ লোকেরা স্ফটিকের উদরে বনের 
প্রতিবিন্বমাত্র দেখিয়! সত্যই বন বলিম্া বোধ করে, সেইরূপ 


অবিদ্যামোহিত ব্যক্তির! ব্রন্মের উদরেও জগদ্শন করিতেছে। 
যেমন স্ষটিকখণ্ড বাস্তবিক বন না হইলেও ব্ষলতাদি ও 


অহাদের আধার মুত্তিকারপে প্রতিভাত হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্ধও 
এই ঘকল দৃষ্ঠ প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হন। ২০৩৬ ামচন্জ 
কহিলেন”--হে মহর্ষে! কি আশ্র্ঘ্য!. এই পরিদৃন্ঠমান জগৎ 
সম্পূর্ণরূপে অসত্য হইয়়াও ত্যবৎ প্রতীত হইতেছে! প্রভো ! 
জগৎ থে প্রকারে বৃহত্যে রূপে স্বচ্ছ ও প্রশ্ষুট এবং যেরূপে হুক 
তাহা সকলই শ্রবণ করিলাম) যেরূপে পরত্রন্মে এই নীহার- 
কণসদৃশ ওসাত্গুণ-সম্পন ত্্াপড প্রশ্ফুরিত হইতেছে তাহাও 
শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে যেরূপে সমষ্টি, ব্যষ্টিদেহ ও -সম্টি- 


বাষটিুল দেহাভিমানী বশ্বানর ও বিশ্ব উৎপন্ন হন, তাহা! 


আমার নিকট বিবৃত করুন। ব্শিষ্ঠ কহিলেন, _ বালকের 
হৃদয়ে নিরাকার ভূতও যেরূপ আকারবিশিষ্টের মত প্রকাশিত : 
জীব নিরাকার হইলেও প্রথমে পর্রন্দে 
প্রকাশিত হয়।. পুর্ধবকল্পীয় জীবের বাসনা অর্থাৎ সংস্কার 
থাকায় ত্র্গে ত্ররূপ জীবভাব প্রকাশিত হয়, সৃতরাৎ জীব 
অসত্য, 
অভিন্ন অথচ পরমাত্মা হইতে পৃথক, পরযাতমার প্রশ্ুরণ- 


 বিশেষ। যেরূপ জীবকল্পনা দ্বারা পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত 
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১৩৮ | যোগবাশক-রামাদণ । 


হন, সেইরূপ মননজ্ঞান দ্বারা জীবও মনোরূপে প্রকাশিত 
হইয়া থাকেন মনঃ তয়াত্রাবিষয়ক মনন দ্বারা আপনিই 
তক্মাত্রারপে আবির্ভূত হন। পরে সেই বায়বীয় পরমাণু 
অপেক্ষাও সক্ষম তন্মাত্রক অবিজ্ছিনন চৈতন্তরূপ মন চিদাকাশে 
কুর্তি পায়। যেমন হুর্যালোকে আকাশে অসংখ্য-নীহার-কণা 
ভাসমান হয়, তেমনি পূর্বোক্ত চিত্তে (সমষ্টি মনৌরূপ হিরণ্য- 
গর্ভে) অসংখ্য ব্রঙ্গাণ্ড ও তন্তরগত শৃক্ষম দেহাদি, চিত্রিতের 
তায়, প্রকাশ পায়। তখন দেই চৈতন্ত স্বরূপ মনঃ তানূশ আকার- 


বিশিষ্ট হইয়। আপনার বিশেষ পরিচয় পান না; হুতরাং 


আম কি, এইরূপ সংবিদূ অর্থাৎ অস্কুটজ্ঞান অনুভব করেন। 
পরে পুকুযার্থবিচার সহিত প্রাক্তন সংস্কারের উদয় হইলে জগত 
শব্দার্থ ও ততদৃবখরক অফুটজ্ঞানের উদয় হয়। ফেই অস্ফুট 
অহভাব দেহোপরি প্রন্কুট হওয়ায় বহির্ভাগে রসের ও ভিতরে 
রসগ্রাহক ইল্জিয় ভিহবার উৎপত্তি অনুভব করেন। প্র প্রকারে 
বাগ ও রূপগ্রাহক ইন্দিয় ঢম্নুঃ এবং গন্ধ ও গহ্ধাতাহক ইন্দ্রিয় 
নাসিকার উৎপন্তিও ন্মন্মতব করেন। শ্রোত্রাদিরূপে অবাস্থিতি 
করিবার সময় জাৰ এসেই শব্যাদি অনুভব করিতে বাধ্য 
হন। জীবাত্্। এন্নপে কাকতালীয় স্তায় অল্পে অস্সে আপনার 
দেহিত্ব অনুভব বরেন। নেই জীবমূল মিথ্যা হইলেও সত্যের 
্টায় সম্পন্ন বোধ হয়। জাবাত্বা আপনার যে অংশে শব্দগ্রহণ 
হয়, অহাকে শ্রোত্র ;ধে অংশে স্পর্শগ্রহণ হয়, তাহাকে তৃক) 
থে অংশে রদগ্রহণ হয়, তাহাকে রপনা ; যে অংশে রূপগ্রহণ 
হয়, তাহাকে চক্ষু এবং যে অংশে গঞ্ধগ্রহণ হয়, অহাকে 
ন[সিকা বলিয়া বোধ করেন। প্রীক্ূপে ভাবময় ইন্দ্রিয় ছারা 
জীবাত্মা শাবমর দেহকে বাসৃব্ষি-গ্রক/শকরণক্ষম ইন্জিয়খ্য 
রক্মবিশিষ্ট বোধ করেন। রাঘব! এইরূপে আদিজীব ( সমষ্টি) 
ব্রহ্মার এবং আব্যতন জীবের (ব্যষ্টি জীবের) ভাবময় আতি- 
বাহিক দেহ উৎপন্ন হর। অব্যক্ত পরমাস্থাই অজ্ঞানারৃত হইয়া 
আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হন এবং অজ্ঞান বিগত হইলে-আর 
তাহার সত্তা থাকে না। পরমাতুগ্ান . হইলে যখন প্রমাতু- 
প্রয়ের ও প্রমাণ ইহাদের কিছুই ভেদ থাকে না, তখন আতি- 
বাহিক দেহের প্রসঙ্্ কোথায়? সেই পরা সত্তাই ত্রহ্মভাবনা দ্বারা 
র্ারূপ এবং অন্ত ভাবন৷ দারা অন্তরে প্রতিভাত হন। রামচন্দ্র 
কহিলেন, চিন্মাত্র ব্রন্ধে অজ্ঞান অবস্থান অমস্তব, অতএব ব্রঙ্গের 
অদ্বৈতভাব স্বতঃসিদ্ধ ; তবে মোক্ষ, বিচার প্রভৃতির ভেদকল্পনার 
আবন্ক. কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, রা! তুমি যথাসময়ে 


উপযুক্ত প্র্ই করিযাছ।, যেরূপ শোতনা হইলেও অকালকুহ্ম- 


মালা অমন্গলজনক বলিয়৷ আদৃতা হয় না, সেইরূপ অসাময়িক 
প্রশ্নও ফলদায়ক হয় না। বস্ত. সকল যথাযোগ্য. কালেই 
শোভা প্রাণ্ত হইয়৷ থাকে। ৩৭-৬২। জীবাত্বা যথাকালে 
আপনাতে পিতামহত্ব অনুভব করিয়া ্বগ্াত্বা অর্থাৎ হিরণ্য- 
গর্ভবূপে আবির্ভিত হন সেই হিরণ্যগর্ভ ওক্কাররপ প্রণব 
উচ্চারণ ও তদর্থ সধবেদন পূর্বক মনোরাজ্যে বিস্তৃত রহিয়া- 
ছেন। জ্মষ্টিমনোরাজঃ পরমাত্বায় যেরূপ অসৎ, ব্যটটি- 
মনোরাজ্যূপ জগ২ও চিদাকশে সেইরূপ অসৎ । এই জগতে 
বাস্তবিক কেহ জাত অথবা নৃত হয় না, ব্রশ্দই জগং ও গন্বর্ক- 
নগরাদিরূপে প্রকাশিত রহিয়্ছেন। গদ্রযোনি হইতে সরীস্থপ 
পর্যন্ত মকলের মত্তাই সদসম্ময়ী অর্থাৎ, অজ্ঞাননিবন্ধন সকলেই 





সং বলিয়া ঝোধ হথ্; আবার অজ্ঞান অপগত হইলে সকলেই 
অসহ। কীট হইতে ব্রহ্া অবধি ঘকলের উতপভ্তিই_ সমান, 
তবে বিশুদ্ধ-সত্বগ্রধান বলিয়! ব্রহ্মা মহত ও মলিনসত্ত্ প্রধান: 
বলিয়া কীটাদি তুচ্ছ । উপাধি যেরূপ, সেরূপ জীব এবং 
পৌকুষও তদ্রপ; আবার পৌঁরুষ যেরূপ, সেইরূপ কর্ম এবং | 
ফলানুভবও তন্রপ। সুকৃতের ফলে ব্রহ্মার ও হুন্কৃতির ফলে 
কীটাদির উৎপত্তি, চিন্মাত্র জ্ঞানের অভাবেই এই সকল তে? 
বোধ হইয়। থাকে; জ্ঞানোদয়ে এই সকল ভেদের নাশ ! 
হয়। জ্ঞতৃ, জ্ঞাতা ও জে চিগ্সাত্র হইতে ভিন্ন নহে, 
হুতরাৎ দ্বৈতাব্বেত ভেন আকাশপন্ধ ও শশবিধাণের তুল্য ।' 
কোষকার কৃমি যেরূপ আপনার লালাদার্টেযে আপনারই বন্ধন 
অন্থভব করে, ঘেইরূপ আনন্দস্বরূপ আপনারই মাধা দ্বারা দৈত | 
অনুন্তভব করেন। সমটি মনোরূপ গ্রজাপতি ব্য্টি জীবের কর্মীনু- 
সারে যে বস্তকে যেরূপে ইচ্ছা স্থষ্টি করেন, হুতরাৎ এই প্রপঞ্চের 
উৎপ্তি, বৃদ্ধি, স্থিতি ও নাশ সমুদ্রায়ই অলীক; ৬৩ _- ৭৬। 
আত্মজ্ঞানের অভাবে শুদ্ধ, সর্বব্যাপী একমাত্র অনন্ত ব্রহ্ধাকেও 
অশুদ্ধ, অসং, পরিধীম ও অনেকরূপে বোধ হয় । অল্পমতিগণ 
যেন্ূপ জল ও তরঙ্গকে ভিন্ন বোধ করে, সেইরূপ অতন্তুবিদূগণ, 
রজ্জুতে সর্পঝোধের স্ঠায়, এই সকল ভেদ বোধ করিতেছে; 
বাস্তবিক শী সকল ভেদ কিছুই নহে। যেন্ধূপ একই ব্যক্তিতে 
সন্বন্ধভেদে পরস্পরণিবোধী শক্রেতা ও মিত্রুতা অবস্থান করে, 
সেইরূপ একই বন্মে পরস্পরবিরোধী, ভেদাভেদশক্তিও অবস্থান 
করিয়া থাকে। যেরূপ সলিলে তরঙ্গ কল্পন! করিলে কখন সলিল ও 
তরঙ্গ হুইটী পুথক্‌ বলিয়া ক্কুরিত হয়, হুবর্ণের বলঝ বলিলে হ্্ণ 
ও বলয় দুইটী পুথক্‌ বন্ত বলিয়! স্ফুরিত হয়, সেইরূপ একমাত্র 
বন্ত ব্রদ্মেও জগদাদি অবস্তর আরোপ করিলে ত্রহ্গ ও জগৎ 
গরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং তঁহাতে দ্বৈত ও অদ্ৈ, 
পৃথক ও অভিন্ন সমস্তই রহিয়াছে । আত্মাই প্রথমে মনোরূপে 
প্রকাশিত হন; সেই মূন হইতেই অহঙ্কারের উৎপভি। মূন 
প্রথমে নির্ধিকল্স প্রতাক্ষের অনুরূপ, পরে আছাই কঞ্সনার 
প্রভাবে অহন্তাববিশি? হয়। সেই ' অহস্তাব-বিশিষ্ট মন হইতে 
পূবানুভৃত স্ৃতি ছার। তন্াত্রারস্থষ্টি হয়। প্ররূপে ভুততকমাত- 
কল্পনার পর চিত্তাত্বা জীব ব্রহ্মে কাকতালীয়বৎ জগদর্শন 
করেন। সংই হউক, অগখই হউষ্ষ, মন দীর্ঘকাল যাহাই 
সৎ বলিয়া তাবনা করেন, তাহা সংরূপেই প্রতিভাত হইয়া 
থাকে। ৭৭--৮২। | 


সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥ 





অষ্টষষ্টিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অতঃপর আমি তোমার নিকট 
রাক্ষশীর জটিল প্রশ্ন-সমন্বিত এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ 
কীর্তন করিতেছি, মনোযোগ পুরবর্বক শ্রব্ণ কর। হিমগিরির 
উত্তরে কর্কটা নায়ী এক তয়ন্ধরা রাক্ষপী বাস করিত। ইহার 
আরও ছুইটা নাম বিহ্াচকা ও অন্তাঁয়বাধিকা ৷ ইহার বর্ণ কজ্জলের 
হায় এবং কার্য সকলও অতি ভয়ানক। প্র কৃশকায়] রাক্ষপী 
দেখিতে শুল্ক, বি্ব্যাটবীর অর্ৃপ্ত ইহার বল অপামান্ত, চক্ষু 





উৎপত্তি-প্রকরণ | 


_ কোটরগত ও অমির তায় উল এবং নীলাম্বর পরিধান করাতে 
বোধ, হইতেছিল যেন, মুর্তিমতী রাত্রিই ইহার দেহে আবদ্ধ 
রহিয়াছে। ইহার উত্তরীয় বস্ত্র সকল সজল-জলদের স্ঠায়। রাক্ষমী 
লম্বমান মেঘবিশ্বের স্তায় নিয়তই উল্লসিত থাকিত; ইহার কেশ 
সকল উ্ধমুখ ও তিমিরের স্তায় ; নেত্র বিদ্যুৎ উল ; জানুদয় 

তখালতরুর স্ঠায় বিশাল; শূর্গাগ্রৃশ নখ সকল বৈদধ্যমগির তায় 
রী তর রাক্ষসী যখন হাস্ত করিত, বোধ হইত যেন, ভম্ম 
অথবা নীহার সকল নির্গত হইতেছে। নরকন্কলমালাই ইহার 
পুষ্পমালাস্বরূপ ছিল। ব্রাক্ষপী. যখন ব্তোলগণের সহিত নৃত্য 
করিত, তখন নরকস্কালকুগুলও ভীষণরূপে চালিত হইত) তখন 
ইহার উর্দোখিত ভূজদয় দেখিলে বোধ হইত, যেন, ু্যকেই 
গ্রাম করিবে। উদরতরুণের উপযুক্ত আহার না পাওয়ায় এঁ 
_ বিপুলকাঁয় রাক্ষপীর জঠরানল সব্দাই, বাড়বানলের স্টায়, অতৃপ্ত 
থাকিত। ১--৯। একদা রাক্ষণী হুধার্তী হইয়! চিন্তা করিল 
সমুদ্র যেরূপ নদী স্কল গ্রাস করে, আমি যদ্রি.সেইরূপ এই জঙ্ব- 
দ্বীপস্থ সমস্ত জন্ত একনিশ্বাসে গ্রাম করি, তাহা হুইলে আমার ক্ষুধা 


কথণি প্রশমিত হইতে পারে; কিন্ত এককালে সকল .লোক. 


তক্ষণ করিতে যাওয়াও যুক্তিসিদ্ধ কিন! ? এই সকল লোকের মধ্যে 
অনেকেই মন্ত্র, ওধধ, নীতি, দান ও দেবপূজাদি . দ্বারা সুরক্ষিত) 
স্ুতরাঁৎ এই সকল ব্যক্তিকে ষুগপৎ গ্রাম করা কখনই সুসাধ্য 
নহে। যাহা হউক, আমি এরূপ উগ্রতম তপস্ত! কৰিব, যাহাতে 
এ সকল লোক যুগপৎ ভক্ষণ করিতে পারি; কারণ, শুনিয়াছি, 
দুর্লভ বস্তও তগস্া দ্বারা সুলভ হয়। ১০--১৪। এরূপ চিন্ত। 
করিয়া! স্থিরবিদ্যদ্বং-লোচনবিশিষ্টা রক্ষী, হস্তপদাদি-অবয়ব- 
বিশিষ্ট স্টল মেখলমুহের স্ঠায়, অতি ছূর্গম হিমালয়শৃঙ্গে তগঙ্গার্থ 
আরোহণ করিল এবং তথায় গমনপুর্বক একপদে ভর করিয়। 
তপশ্যার্থ দণ্ডায়মান হইল। তখন তাহার স্থির নেত্রদষ দেখি 
বোধ. হইল যেন, একটা চন্দ্র ও অপরটী হৃর্ধ্য। এইবূপে তপস্তা. 


করিতে করিতে দিন, পক্ষ, মান ও খতু সকল অতিবাহিত হইতে |. 


_লাগিল। শীতাতপে রাক্ষমীর শরীর ক্রমে ক্রমে এতই. কশ' 
হইতে লাগিল, যেন শৈলের সহিত লীন! হইয়া! রহিয়াছে ।, উদ্ছী 
কৃষ্কেশ-সমন্বিত৷ রাক্ষমী, স্থির অভ্রপটলের স্ঠায,-স্তিম্তাকৃতি 
হইয়া! তপস্তা, করিতে লাগিল।- রোধ হইল যেন, আকাশ গ্রাস 
করিবে-বলিয়াই তাহার দেহ উন্নত হুইয়াছে। তগবান্‌ পদ্মযোনি 
দেখিলেন, শীত-বাতে রাক্ষদীর শরীর জর্জরিত; তাহার কৃশাজে 
লোল চ্দ্ম নকল, বন্ধলের স্ঠাধু, .লম্বমান রহিয়াছে, এবং তাহার 
উদ্গামী রুক্ষকেশ সকল তারকার -নিরটবর্তী হওয়াতে বোধ 


রি রগ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥. 





একৌনপ্ততিতম রর 1 5. 


করিলে তগবান্‌ ্হ্ধা কৃপান্বিত হইয় তথায় আগমন করিলেন। 


অতি দুষ্কর তগন্তা দ্বারা বিষ এবং. অগ্নিও শীতলত। প্রাপ্ত হয়; 


করুণাময় ব্রহ্মার ক্থা কি? 'রান্মদী ব্রহ্মাকে মনে মনে প্রণ।ম 
| রী সেই স্থানেই হ্িরভাবে রহিল এবং চিন্তা করিতে লাগিল, 


১৩৭ 


কু্নিবৃত্তির জন্য আমি কি বর গ্রহণ করিব? অবশেষে সে স্থির 

করিল, যাহাতে আমি অনায়নী (ব্যাধিত্বরূপা জীবস্থুচী ) এবং 

আয়া লৌহময়ী জীবহৃচী). স্থচী হইতে পারি, বিভূর নিকট, 
এরূপ বর গ্রহণ করি। .এইরূপে দ্বিবিধ সুচী হইয়া ভ্রাণীকৃষ্ট 

সুরভির হ্যায় আমি মনুষ্যহ্দয়ে অনায়াসে প্রবেশ করিব এবং 

যথাভিমত সকল জগত গ্রাস করির! ফেলিব) তাহা হইলেই 

ক্রমে ক্রমে আমার ক্ষুধাশান্তি হইবে! ুদিনাশই পরম হৃখ । 

নেই জীমূতের হ্যায় গলধব নকারিণী রাক্ষপীকে এইরূপ চিন্তা 

করিতে দেখিরা ভগবান্‌ ত্র্গা মধুরবচনে কহিলেন, পৃত্রি কর্কটিকে ! 

তুমি রাক্ষণকুলশৈলের অভ্রমালাম্বরূপ।. আমি তোমার তপগ্ভায় 

সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি উঠিয়া, যখাভিমত বর গ্রহণ,কর। কর্কটা 
কহিল,__হে ভূতভব্যেশ ভগবন্‌! যদ আপনার বর দেওয়াই 
অভিলাষ হইয়! থাকে, তবে যাহাতে আমি অনাযপী এবং আল্নসী 

জীবসৃচীকা হইতে পারি, এর বর দান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,__ 
লোকপিতাম্হ ব্রহ্মা রাক্ষীকে সেইরূপ ব্র দান, করিয়া! 

কহিলেন-বৎমে! তুমি হুচিকারপাই হইবে এবং উপসর্গের 
যোগে বিস্চিকা-( রোগবিশেষ )-রূপাও হইবে। তুমি অতি হুক্ষম- 

মায়া অব্লশ্বন পূর্ববক কুভোজী, কুকর্মুরত ও কুদেশবাসী ব্যক্তিদিগকে 
সর্বদা হিংসা করিবে। তুমি ঝায়বীয়পরমাধুতুল্য হই জীবের 
স্বাস-প্রশ্বান অবলম্বনে তাহাদের অপানদেশ হইতে আহাঁদের 
হুদয় পর্ধ্যন্ত আক্রমণ করিবে এবং হৃৎপদ্সনিহিত প্ীহা যকৃৎ, ও 
বস্তি শিরাদির পীড়া উৎপাদন পুণর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। 

তুমি বাতলেখা ত্বক! বিস্ৃচিকা ব্যাধি হইয়া গুণঝান্‌ কিংব! গুণহীন 
উভয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিতে পারিবে বসে! শুদ্ধাচার 
গুণবান্‌ ব্যক্কিদ্িগের চিকিংসার্থ আমি এই মন্ত্র কহিতেছি ১ 


_গহিমদ্রি উত্তরগার্ধে কর্কট নামী এক বাক্ষণী আছে; বিহৃচিকা 


(রোগবিশেষ)ও অন্ঠার়বাধিকা (কুপথগামিদ্িগের হিংসাকারী) 
তাহার আরও দুইটা নাম। (তদীয় সন্ার্থ)_-ওক্কারাদি- 
বীজনূপা বিষুশক্তিকে নমস্কার । হে ভগব্তি বিঞুশক্তে ! তোমার 
ংশরূপা রোগাস্বিক। বিকুশক্তিকে হরণ কর হরণ কর গ্রহণ কর 
গ্রহণ কর, পচন কর পচন কর, মন্থন কর মন্থন কর, উৎসাদন 
কর দূর কর.। হে স্বাহারপিণি রোগশক্তে ! তুমি তে তোমার স্বস্থান 
চক্দ্রমণ্ডলে গমন কর”. মন্ত্র ব্যক্তি এই মহামন্ত্র বামকরতলে 
লিখিয়। রোগীর দেহ এ হস্ত ছার। মার্জন। করিবেন এবং অং্যত 
চিন্ত হইয়া চিন্তা, করিবেন যে, কর্কটা মন্ত্ররপ মুদগর দ্বারা ম্দিতা 


হইয়া রৌনীর দেহ হইতে কীদিতে কীদিতে হিমালয়. অভিমুখে 


পলায়ন করিল। রৌনীকে চক্রমৃণ্লে অযৃতমধ্যস্, সব্বব্যাধি- 


ৃ হইতেছিল, কেশাগ্র সকল ফেল ফুক্তামালায় হুশোভিত।১৫--২০। ক অরামরণবঞ্জিত রূপে চিন্তা করিবেন সাধক শুটি হইয়া 


আচমন পুর্বর্বক সমাহিত চিত্তে এই সকল বিধির অনুষ্ঠান কবিলে 


: সকল প্রকার বিহ্চিকা নষ্ট হয়। ভ্রিলোকনাথ ত্রচ্গা এইরূপ 
হিয়া আকাশমার্থে যাইতে যাইতে সিদ্ধগণ কর্তৃক অভিবাদিত 


হইয়। গগনতরলে অমাগত পুরন্দরকে উক্ত মন্ত্র প্রদান রক 


|  স্থধামে গমন করিলেন। ১১৮1 
. বশিষ্ঠ কহিলেন _রাম ! কর্কটী এইরপে: সহজবখসর তগস্ত] 


একৌনসপ্ততিত তম র্‌ সমাপ্ত ॥. ৬৮. 





| নেত্রদয় দুর হইতে হুক্ষ্দীপের স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল; উহার 
|. হুক্মহচী শরীর দুষ্ট না হওয়ার আকাশের জাম্য ধারণ করিল। 


1, চিত্তে চক্ুঃ কুক্কিত করিয়। দেখিলেও দ্রপ দুষ্ট হইতে লাগিল। 
. খ্ীরাক্ষপীকে দেখিলে বোধ হইত যেন বহিঃসঞ্চরণ কৌতুছলে 


শী শে 


অপ্ততিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_অনন্তর অদ্দরিশিখরসমান! অতিম্লিনা সেই 
ূ রাক্ষপী অগ্ন ও জলদলেখার স্তায়, ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল । 
| প্রথমে দেই রাক্ষপী মেঘসৃশী, পরে বৃক্ষশাখারূপিণী, তাহার পর 

পুরুষপ্রমাণা, তদনস্তর হস্তমাত্রাক্ৃতি, তাহার পর মাষশিশ্বীর ন্যায়, 
ূ অনন্তর স্থুলহুচীর সদৃশ, পরে কৌষেয়বত্-সীবনোপযোগী স্ুচীবৎ, 
| হৃক্ষ হইয়া উঠিল। তখন পদ্রকিপ্রক্কের স্ঠায় জন্দর দৃশ্ঠ পরি- 
[ লক্ষিত হইল। শিখরসমাকার! সেই রাক্ষমী ক্রমে অঙ্কল্পকজিত 
| ভূধবের ন্যায় অপুপ্রমাণ (অতি হুচ্ষ ) হইয়া! গেল। এইরপে শর 
রাক্ষশী অলিনবর্ণা অয়োময়ী তুচিকা ও জীবমুচিকার আকার 
|... ধারণ করিয়া শোভিত হইতে লাগিল। তাহার পরে এই রাক্ষসী 
অতিহক্া হইয়াও আকাশমগুলে অবস্থান করত আকাশে ও 
ৰা পুর্যষ্টক অর্থাৎ মহাভূত, কর্মেকিয়, জ্ঞানেন্দিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, 
অবিদ্যা, কাম, কর্ণ এই সকলের সহিত গতায়াত করিতে লাগিল। 
১৫. তর রাক্ষমী লৌহসথচীর স্তয দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক উহাতে 
লৌহ নাই। এই রাক্ষপী সংবিদ্ভ্রমসমূহের অন্তর্গত ভমস্বরূপা 
ও হৃচীবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। বৈদূরধ্যমণির কিরপরাজিতে ও 
চাক্চিক্যশালিনী বত্বহচিকাতে হৃর্ধযকিরণ প্রবিষ্ট হইলে যেমন 
সুন্দর দেখায়, রাক্ষসীও সেইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল; তবে 
উহাতে মনোমনন ছিল। ই রাক্ষসী ঝারুকর্ুক আহত কজ্জীল- 
অয় মেঘের কণিকাব বিরাজ করিতে লাগিল। হুক্মবিবরমধ্যে 
ৃষ্িপ্রবেশ করাইলে তাহাতে যে মলিনবর্ণ জ্যোতি অবলোকিত 
হয়, এ রাক্ষনীর চক্ষুঃকণীনিকাদয়ও তদ্রুপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
রাক্ষদী বরপ্রাপ্ত পরমাণুকল্প হুক্ষপপুচ্ছাগ্রবং হুচীরপ প্রসন্নব্দনে 
গ্রহণ করায় বোধ হইয়াছিল যেন সে স্বকীয় শরীরের স্থুলত- 
নিবারণের নিমিত্তই মৌনব্রত অর্থাৎ তপস্ত। করিয়াছিল। তাহার 





উহার শরীরমধ্যস্থিত আকাশ শরীরমথত্্তার সহিত তুক্ম হওয়ায় 
দেখায়, দরপ্রসারী দীপকিরণের শ্তায় সুক্ষা এ রাক্ষমী একাগ্র- 


ৃণাসমত্র উডভান, হইতেছে, কিংবা! ব্রহ্মনাড়ী, (তুষুষপ।) ব্রন 
হইতে নির্গত হইয়.  মনোদ্যত হইতেছে। যথাযথ স্থানে 
ইন্সিয়শক্তি-সমিতা কেবল লিঙ্দেহে বহির্দেশে অবস্থিতা সেই 
রাক্ষমী, বৌদ্ধ ও আর্কিকদিগের বিজ্ঞানসন্তানব সাধারণ লোকের 
অলক্ষ্যতাবে অবস্থান করিতে লাগিল। অত্যন্ত অনৃষ্ঠ বলিয়! 
বোধ হইতে লাগিল যেন, এ বাক্ষসীই.শূশ্ঠবাদী সিদ্ধার্থগণকে 
রর করিয়াছে। নগর য় নীনিনমরী উনিশ 
ভাবে অনৃষ্ঠ হৃচীময় হুক্-লিঙ্গশরীরে সতত অবস্থান করিতে 
লাগিল। মনোবুত্তিতে প্রতিফলিত বাসনামাত্রসার চিদাতাসরূপে 
এ রাক্ষনীর জীবনূচী, সৃক্ষদীপকিরণের স্তায়, অনৃণ্ত ও তীক্ষভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিল । -১১--১৫। প্র রাক্ষসী গ্রাসের জুবিধার 
নিমিত্ত তপগ্ত। দ্বার! শ্চীভাব প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু উদর না 
থাকায় আহা বিফল হইল । তখনষে মনে মনে বিচার করিতে 





বোধ হইল যেন, প্রসন্বদনে এ অন্তগ্তি আকাশ উদগীরণ করিয়া, 
ূ ফেলিল। ৬--১০। নবপ্রহৃত সদ্যঙ্নাত শিশুর কেশ যেমন: 





১বাশবা।শশু- রামায়ণ । 


লাঁগিল,--হায়! আমি হৃচীভাব গ্রহণ করিয়া কি মূর্খতার কাজই . 


করিয়াছি? রাক্ষণী মনে মনে নিরর্থক গ্রাসের বিষয়ই ভাবিতে 
লাগিল; স্থচীভাবাপন্ন হইয়া মে যে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, তাহা 
ভাবিল না)-_চিত্ত অভিলফ্তি বিষয়েই ধাবিত হয়। মুঢুবুদ্ি 
সেই রাক্ষসী বিচার না করিয়াই শুচীভাব গ্রহণ করিয়াছিল; 
ুরববদ্ধির কখন পুর্ব্বাপরধিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না । বাঞ্ডিত 
বিষয়ে অতিনির্বন্ধশ্রে়ঙ্কর নহে; কারণ, তাহা অভিমত বিষয়ে 
ৃঢ়প্রযত্ের বলে অন্যবিধ হইয। যায়; দর্পণকে অতিশয় আগ্রহে 
পুনঃপুনঃ সন্মুখবর্ভী করিলে নিশ্বাসে তাহা মলিন হইয়া যায়; 
হুতরাৎ তাহাতে 'মুখদর্শনরূপ শভীষ্টসিদ্ধি হয় না। ত্ররাক্ষসী 


তৎকালে গীবরদেহ ত্যাগপূর্ববক হুচীভাব প্রাপ্ত হইয়। মনে 


মনে ভাবিতে লাগিল, “ইহা অপেক্ষা মহামৃত্যুও সুখের ৮ 
অহে!! এক বস্তুতে অত্যন্ত অন্ুরাগের কি বিষম গতি! যে 


এক রম্তে অত্যাসক্ত হইলে অন্ত বিষয়ের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া! 
যায়; রাক্ষমী গ্রাস বিষয়েই অত্যাসক্ত ছিল, সুতরাৎ দেহনাশ 
লক্ষিত করিতে পারে নাই। এক বন্ততে অতিরানী অজ্ঞ ব্যক্তি 
বিনাশেও হুখ অনুভব করে; শ্রী বাক্ষমী হৃচীতীবাগন্ন হইব 
দেহণুষ্ঠা হইলেও অন্তষ্ট ছিল, সে যে অন্তপ্রকার জীব- 
বিহ্চিক| ( জীবব্যাধিত্বরূপা ) হইঞ্কুছিল, এ বিশ্থচিকা আকাশের 
তায় সুক্মন্বভাব ও লিঙ্গশরীরাত্বক। উহার প্রত্যক্ষ কোন 
আকার নাই, উহা কেবল ব্যোমাত্ুক । ১৬_২৪। এই 
বিস্চিকা, হৃক্ষমতেজঃপ্রবাহের স্ঠায় এবং প্রাণমত্রময়ী। উহার 
আকার কুগুলিনী শক্তির স্তায়) চন্দ ও হৃর্যের কিরণের স্তায় 
উহ উ্ল। প্র রাক্ষপীর পাঁপাত্মিকা অসিধারার স্ায় ক্তুরা 
মনোবৃত্তি পুথক্‌ই ছিল। শ্রী পাপবৃভিবলে কুহুমগন্ধকণীবৎ 
অতিন্ম্ম হইয়াও লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করত চতুরতার মহিত 
হিংসাদি ব্যাপার সম্পাদন করিত। বিশেষতঃ গ্রাণিগণের প্রাণ- 
হুরণই উহার পরম অভীষ্টসিদ্ধি ছিল। এই: প্রকারে (ন্ুচ্যা- 
কার দেহ ও পাপবৃত্তি এই দ্বিবিধ প্রকারে ) নীহারকণবৎ তরল ও 
কার্পাসহুত্রবৎ অতিহক্ষম ছুইটী তন্ন, সুচীদয়ের স্ায়, অবস্থিত 


'রহিল।: ত্রুরা রাক্ষণী &ঁ শরীরদ্ধয়ে নরহ্ৃদয়ে প্রবেশ করিয়! 


তাহাদের : হুদয় বিদ্ধ: করতঃ দশদিকে পরিভ্রমণ করিতে 


' লাগিল। অকলেই স্বকীয় সঙ্কল্পবলে লঘু অথবা গুরু হইতে 
| পারে। রাক্ষদাও উত্তপ্রকার সঙ্কজবলেই উগ্র আকৃতি পরিত্যাগ 


করিয়া হুচীভাব স্বীকার করিয়াছিল। ২৫--৩০।- স্দ্রচেতা 


ব্যক্তিগণ তুচ্ছ বিষয়েরও প্রার্থনা করিগ়া থাকে ; যে হেতু; রাক্ষমী 


তপস্ত| বরিষ। এ তুস্ছ স্থচীভাবে পিশাচীত্ গ্রহণ করিয়াছিল । 
সৎকর্ম্ম দ্বারা, পবিব্রদেহ হুইলেও স্বকীয় নীচজাতিতা কদাচ 
বিলুপ্ত হয় না; সেই কারণেই রাক্ষণী তপন্তা দ্বার পবিত্র 
হইয়াও নুম্ম-হৃচীভাবপ্রাপ্তির সহিত রাক্ষসীভাবই প্রাপ্ত 
হইয়াছিল; তাহার সে স্বজাতীয় ভাব অপগত হয় নাই। অনন্তর 
মহানিল-চালিত শরদভ্রের স্ঠায় সেই রাক্ষণীর স্থুলদেহ বিগলিত 
হইলে সে তুক্ষহৃচীদ্রেহ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিক্‌ পরিভ্রমণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। তখন দুষ্বুদ্ধি সেই াক্ষপীর জীবসুচী বিবশাঙগ 
ক্ষীণ ও স্ুল. জনগণের অন্তরে অতি বিহৃচিকা ব্যাধিরূপে এবং 
ক্ষুদ্র দেহ, স্বস্থ ও নুঘধী জনগণের হৃদয়ে অন্তর্কিস্চিকারপে 


প্রবেশ করতঃ মনোরথ পরিতৃপ্ত করিতে ল'গিল। কখনও কখনও 


হেতু, খর রাক্ষমী ক্বেচ্ছায় নিজ দেহ তৃণব পরিত্যাগ করিল। .. 


সি ০ 


রত 2 রিসিভ নানি 
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বিচক্ষণ জনগণ কর্তৃক পুণ্য মন্ত্োধধি ও তগস্তানিয়ম দ্বারাও 
উচ্ছদিত হইতে লাগিল। রাক্ষপী এইরূপে দেহদ্য়ে গমল 


করত ব্হুবর্ধ ভূতল ও নভোমগ্ডলে ভ্রমণ করিতে লগিল। 


প্র রাক্ষপী ভূমিতে রজ ছারা, হস্তে অঙ্গুলি ছারা আকাশে 
প্রা দ্বারা ও বস্ত্র সুত্র দারা তিরোহিত হইতে আবন্ত 
করিল। সে প্রানিগণের অন্তস্থিত স্বাযুপথে, ব্যভিচারাদিদষ্ট 
যোনিতে, পাংশুপাও্রিত শু নদীতে, হস্তপাদা দাদি রেখারূপ 


নদীখাতে, হুল্সররোমরেখারূপ জীর্ণতণে, (সৌভাগ্যলক্ষণহীন 
অঙ্গে, কান্তিহীন স্থানে মক্ষিকাসঞ্জুল ুন্ধবাতদূষিত প্রদেশে, 
বিশ্াদিবৃক্ষ- বিবর্জিত অপবিত্র দেশে, মূতনরাদির অস্থিরূপ 
গ্রন্থিস্কুল স্থানে, বাত্যাবিকম্পিত প্রদেশে, নির্মূল, আত্মনিষঠ 
নীহারবৎ পরসন্তাপহারী : সাধুগণ কর্তৃক 


কোকিল ও বায়স্গণের বিশরমস্থলে, ছিনবক্ষাখে, কোটর প্রদেশে, 
শুক ঝাঁতাদের শব্দসমদ্িত অঙ্গুলিরূপ শাখাশালী বৃক্ষসমূহের 
অরণ্যে, শ্রেণীবদ্ধ ' নীহারপটলের সঞ্চরণস্থানে, লোকসমূহের 
বিদীর্ঘ (ক্ষত) অঙ্গুলিবিবরে, হিমবিন্দুসংক্রান্ত দেশে, পুরুষ” 
পাঁদিচিহ্থানে, বন্্ীকপিতে, পর্বতে, মরুভূমিতে, ব্যাস্রাদিভীষণ 
অরণ্যে, ুকাকীর্ণ স্থলে, ভরে পলায়মান পথিকগরণের অধিিত- 


স্থানে, কুৎসিতাকৃতি শুক্ষাবয়ব পিশাচাদি কর্তৃক দষ্ট আনুললতা 


দ্বারা বেষ্টিত ছূর্-জলপ্রায় দেশে, কুল্যাদি ভলাশত্বের উভয় 
পার্খববর্তী শীত-বায়ুমমিত পথিকজনের বিশ্রামস্থানে এবং 
যুকসমূহ গ্রাম করায় তাহাদের উদরস্থিত নররক্তে লিগুবদন 
[লপ্তনখ ও লিগ্রস্থক বানরাদির দীর্ধাঙ্গুলিসমধিত অপবিত্র 
দেহে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল ৷ ৩১_-৪৭। নানাবিধ 
বিচিত্র পট্টাদিশোভিত নগরে ও জর্ধত্রই গতায়াত করিয়া এ 
রাক্ষমী সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া. পড়িল। বলীবর্দ যেমন ্ট 
হইয়া মৃদতিকান্তুপ ভেদ করে, সেইরূপ রাক্ষমীও নগর ও গ্রামে 
বধ্যাপরক্ষিপ্ত বস্থাদি অংগ্রহপূর্বক অরাদিসন্তপ্ত . প্রাণিগণের 
দেহবন ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিল।- 
দেই রাক্ষপীকে কেহ কেহ সীবন কার্যের নিমিত্ত গ্রহণ করিলে এ 
বাক্ষমী যেমন সীবন কার্ধ্যে পরিশরন্ত হইত, অমনি তাহাদের 


ব্যাপারে আসক্ত হইত বলিয়া সীবনকর্তীর হস্ত বিদ্ধ করিত ন| । 


পরে স্বীয় সৃচীত্ব স্বভাব ত্যাগ করিয়া অপদ্তত হইলে আর; 
'নৌকাবদধ, 


সীবনকারীর হস্ত বিদ্ধ করিতে অমর্থ হইত না ।. 
গুরু. শিলাখণ্ড যেমন নৌকার, সহিত ভ্রমণ করে; আশী। যেমন. 


পলিতাঙ্গ বৃদ্ধের সহচরী' হয়, সেইরূপ এ অয্জহ্চী শ্রী জীব-, 


হুচীর সহিত চতুদদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল.। বায়ুচালিত তুষকণ। 
যেমন ই বিকীর্ণ হয়, তত্রপ সেই হুচী মনঃসভাসমবিত 


হইয়।দিগৃদিগন্তে ভম্ণ করিতে. আরম্ত করিল ।. পর রাক্ষসী। ৃ 


| সচীভাবাপন্ন হইয়া পরপ্রযুক্ত ুষ্ম সুত্র মুখ,ঘারা গ্রাস করিত 
খর বলিয়াই যেন, পর দ্বারা উদ্রপু্তি হইয়াছে ভাবিয়া ঝটিতি শ্বস্থ-: 


চিত্ত হইত। শর. হুচী পরব্ধপ্রযুক্ত : উদবপুরণের ইচ্ছায় 


 জশ্তাকেশ' দারা স্বীয় মনকে উল্লাসিত, করিয়াছে, এই: কারণে 
ঘন সেপরযুকত হুঙগাহুত্র, যখন অনবরত ঘুঁধে পতিত 'হইত; 


তখন সে নিশ্চল হই থাকিত।: দাঁরিজ্যনিগীড়িত জনগণকে 





বিবর্জিত স্থানে, 
অপবিত্র বসনধারী অশিষ্ট জনের সঞ্চরণস্থানে, মধুমক্ষিকা» 


' তখন তুটীব্রপিণী 


হইল। 









্ুর ব্যক্তিরা দয়াপরবণ হইয়া প্রতিপালন: করে, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই) কারণ, সচীভূত! ক্ররা  রাক্মসী জীর্ণ বস্তুকে 
সুত্র দ্বারা পুর্ণ করিত, ইছা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে (প্র রাক্ষসী 
স্বকীয় জ$রপুত্তির নিমিত তগস্ত। করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা 
পরকীয় উদরপুরণে পরিণত হইল)। ৪৮-_৫৫। প্র রাক্ষপী 
তপস্ত দ্বারা হুত্রাগ্রের প্রবেশ ও নির্গমের. যোগ্য হৃদয় লাভ 
করিয়াছিল; শঁ হৃচীরূপে প্রকাশও তাহার সুর্ধ্যকিরণের স্তায় 
পরপুরণ অর্থাৎ পটাদিসীবনেই পর্যবসিত হইয়াছিল; মনোমত 
্বীয় উদ্ররপুরণে সমর্থ হয় নাই। ই রাক্ষসী দীণোদরকারী 
তপস্তার রূপ ছুষ্পরিণামে অনুতপ্ত হইয়ািল, তথাপি সে, নদী- 
প্রবাহের ্তায়, স্বীয় রাক্ষমীভাবে ও খর সুটীস্বভাবে লোকবেধন 
কার্যেই ব্যাপৃত থাকিল। যেমন মরণকালে জীবের কলত্রাদি- 
বিষয়ে ভুদীর্ঘ বাসনান্ূপ তন্ত উদৃভুত হইয়া! তদনুরূগ শরীরে 
জীবচেতনা সঞ্চারিত করে ( তাদৃশ বাসন! বশতঃ রমবীশরীরাদি- 
পরিপ্রহ হয়), তদ্রপ এ সুচী চতুরতার অহিত বস্ত্র হুত্র সঞ্চারিত 
করিত। সেই সুচী সীবনকার কর্তৃক পটে সঞ্চারিত হইয়া! 
তাহাদের দৃট্টিপথে পতিত হইলে নিজ মুখ বস্ত্ে গোপন, করিয়াই 
যেন বিদ্ধ করিত; হুর্জনের। মুখ না দেখাইয়াই পরের মূ্দ- 
বেধন করে। ৫*.--৬০। কখন কখন রমণীগণের কণ্ঠলপ্ন বস্তে 
বিদ্ধ হইয়া &ঁ সুচী তাহাদের মুখবিলোকনপুর্বক চিন্তা করিত, 
“কিনূপে ইহাঁদিগকে বিদ্ধ করিব দুর্নগণের মনোভাবই 
এইগ্রকার। প্র হুচী কি উৎকৃষ্ট কৌশেয় বন্সে ও কি কাঠিন্তাদি- 
দোষঘুক্ত ক্ষৌম বস্ত্র, সকল বস্তেই তুল্যরূপেই প্রবিষ্ট হইত; 
মূর্খ কি কখন বন্তর গুণাগুণ দেখিয়া থাকে ? সেই সুচী যখন 
সীবনকারীর অনুটাঙুলি ছার ছারা নিপীড়িত হইয়া বিস্তৃত সুত্র ধারণ 
করিত, তখন বোধ হইত যেন, উহার উদরের অভ্যন্তরে অবকাশ 
না পাওয়ায় অস্ত্র সকল উদ্ীর্ঘ হইতেছে । এ তীক্ষ সুচীর অন্তর ' 
হৃঘয়শুষ্ঠ বলিয়| ভাল মন্দ বিবেচনা ছিল না, এই কারণে শুত্রলগ্ন 
হইয়া সরস ও নীরস সকল পদার্থেই প্রবেশ করিত। প্র সুচী 
নিষ্টুরভাষিণী না হইলেও মুখে হুত্র দ্বারা আবদ্ধ, পরসন্তাপিনী 


'হুইলেও স্বয়ং অনুতপ্রা, ছিদ্রবততী হইলেও উদরচ্ছিদ্রবিহীনা।, 


হায়! সৃচীর কি দুর্দশা! যেমন কোন রাজবন্তা ভাগ্যহীনা হয়, 
হস্তচযুত: হইয়! যাইত এবং স্থানান্তরে প্রলীন হইয়া অদৃষ্ঠ 


হইত সেই রাক্ষমী ত্রা সত্য, কিন্তু কৌতুক বশতঃ সীবন-: 


এই হচীও তন্রপ বুদ্ধিদোষে ছুর্ভাগ্যা। ৬১--৬৫। সেই তীক্ষ 


সুচী নিরপরাধে জনগণের ব্ধসাধন ইচ্ছা করিত, এক্ষণে সেই. 


পাপে নিজবুদ্ধিদোষে হ্ত্রে রুদ্ধ হইয়। স্ববীয় কর্মুপাশে আবদ্ধ 
যখন এ সুচী সীবনকারীর. করচ্যুত হইত, তখন 
'করম্পর্শের ৯ টা অধোব্ভাঁ অহাদের গাত্ররোমের 
সহিত মিত্রতাবশতই যেন তাহ্‌ 

করিত টার সুপ্ততাবে ভি; অনুরূপ টি কাহার না প্রীতি 
কর হয়?  রাক্ষসী মুচি নীচব্যক্তির সংসর্গেই খাকিত;, 
আপনার অনুরূপ সঙ্গ কে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? সুচী 


যদি কখন লৌহসচীর সাহিত লৌহকারের হস্তগত হইয়া তাহাদের 
লৌহতাপন অগ্নিতে পতিত হইত, তাহা হইলে তখন, চর্মসার 
বাযুভরে বিচলিত হইয়া আকাশে উঠিয়া তিরোহিত হইয়া যাইত। . 
কখন কখন শর সুচী জনগণের প্রাণ ও অপানবাযুর প্রবাহস্থিত, 
হৃৎপদ্মে বিচরণ করত: ছুঃধপ্রদা, মহাধোরা তাহাদের জীবশক্তি- 

রূপে অবস্থান করিত। ৬৬৭০1 - প্র রূপে কখন বিপরীতভাবে, 
তাহাদের সমান, উদান ও ব্যানবাযুর সহিত গমন'করত তাহাদের, 











৯ অর্ধান্তে রসধণর করিয়। ব্যাধি উত্পাদন করিত; কখনও ব। 
জন্গণের শুলরোগাত্বক বাযুতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের হৃদয় ও 


কণ্ঠে বৈবর্ণ্য উৎপাদন ও তাহাদের উন্মাদ জনন করিত; কখন 
কখন কম্বলাদ্ি-সীবনকালে মেষপালকের হস্তগত হইয়৷ মেষের 


 গরনষযুক্ত লোমকোটরে শয়ন করিত; কখন বালকগণের হস্তে 


অবস্থানপুর্ধক তাহাদের হস্তাঙ্গুলি বিদ্ধ করিত; কখনও লোকের 
পাদপ্রবিষ্ট হইয়া কধির পান করিত; কখন পুগ্পমালী-গ্রহণনময়ে 
যত্সামান্ঠ পৃষ্পগুচ্ছ ভোজন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইত এবং কখন 
কর্দমকৌষে অবস্থানপুর্ববক চিরকালের নিমিত্ত অধোমুখী হইয়া 
শয়ন করিত-_ ইচ্ছানুরূপ স্থান পাইলে কে তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে? ৭১--৭৫। প রাক্ষসী স্বার্থ না থাকিলেও ভ্রুরতাবশতঃ 
পরহিৎসা দ্বারা আত্মাকে দুষিত করিত; কারণ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণ 
উৎসব অপেক্ষা লোকের সহিত কলহ কর।ই সুখবোৌধ করে, 
অর্থাৎ তাহাতেই প্র রাক্ষসী হুখ বোধ করিত। কৃপণব্যক্তি এক 
কপর্দকের অর্দভাগ পাইলে 'থেষ্ট পাইলাম” মনে করে, এই 
কারণেই সে রাক্ষমী অল্পরক্ত-লোভে জীবহত্য! করিত। প্রাণি- 
গণের অহঙ্কার দুরুচ্ছেদ্য, এইজন্য তাহার রাক্ষসকুলোচিত 
হিৎসাভিমান অনিবাধ্য ছিল। সেই রাক্ষনী বিমুটুচিত্তে মনে 
মনে বিতর্ক করিত যে, জীবস্থচী ও লৌহহ্চী এই ছুই প্রকার 
হুচী দ্বারাই সমুদয় প্রাণীর বধ সাধন করিতে পারিব; মুডদিগের 
স্বাথবিষয়ে যে মোহের উদয় হয় না, ইহাই আশ্র্্য। “আমি 
এই যে বন্ত্রতন্ত ভেদ করিতেছি, ইহাতে পরহিংসাবৃত্তি অভ্যাস 
করিতে পারিব” এই প্রকার ধারণ। করিয়াই সেই রাক্ষনী সুখিনী 
হইত। যেমন লৌহমুটী মুত্তিকায় ঘর্ষণ ন! করিলে মলিন হইয়৷ 
যায়, সেইরূপ সেই বাক্ষণী যখন পরহিংসা করিতে পারিত না, 
তখন তাছার বড়ই কষ্টবেধ হইত। ৭৬--৮০। ৈব্রে উৎপাত 
চেষ্টার স্তায় ত্রুরা পরতেদকরী তীক্ষা সৃক্ষা অনৃশ্ঠারপা এ হুচী- 


রূপিণী বাক্ষসী ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিত। সে হৃত্র বিদ্ধ 
- করিষাই “্অন্তকে হত করিলাম” এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইত; 


দর্জন যেকোন প্রকারে হিংসাবুত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেই 
হৃষ্ট হইয়। থাকে। প্র রাক্ষসী এইবরূপে কখন পক্ষে নিমগ্ন থাকিত; 
কখন আকাশে গমন করিত; কখন আকাশীয় বাযুৰ সহিত 


দিকৃতটে বিহার করিত এবং কখন পাংশুপটলে, কখন ভূতলে, 
' কথন অরণ্যে, কথন অন্তঃপুরে, কখন পথ্যদ্ধের পট্টাস্তরণে, কখন 


নরগণের হস্তে, কখন কর্ণপদ্ধে, কখন মেষরোমের রাশিতে, কখন 
কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার বিবরে হুক্তাপ্রযুক্ত শয়ন করিত এবং 
প্রানিগণের হৃদয়ে অবস্থান ল/ভ করিত। মণিমন্ত্াদি দ্রব্যের 
শক্তিতে মা়াৰী বা. যোগী পুরুষ যেমন যথেষ্ট সর্বত্র বিচরণ কৰে, 
এ রাক্ষমীও তদ্রপ সকল স্থানেই যথেচ্ছ _বিচরণ করিত। বাহ্মীকি 
কহিলেন,_সুনিবর বশিষ্টের এইরূপ কথা৷ কহিতে কছিতে সেই. 


দিবস শেষ হইল। হুর্ধ্যদেব সায়ংকৃত্য-সমাপনার্থ অস্তাচলে 


গমন করিলেন। সভাস্থ সকল লোক পরস্পর অভিবাদনপুর্ব্বক 
স্নানাদি-ক্রিয়া-সমাপনার্থ উঠিলেন এবং আবার বাত্রিশেষ হইলে 
শুর্ধ্যকিরণের সহিত (সৃর্যোদরয় সময়ে) সকলে সভায় আগমন 


“ করিলেন। ৮২--৮৫। 


. অপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০॥ 
. ইতি ষষ্টদিবস॥ 





একসপ্ততিতম ্গ ] 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-পূর্বে প্র কর্কটা রাক্ষমী ব্হকা'ল ব্যাপিষু। 
অসংখ্য নরমাংদ ভোজনপুর্বধকও তৃত্তিলাভ করিতে পারে 
নাই) কিন্ত সেই রাক্ষণী হুচীভাবাপন্ন হইয়! কথিরবিদ্ু, : 
ভোজনেই এ সময় তৃপ্তিলাভ করিত। হৃচীর অভ্যন্তরে আর : 
কতই ধরিবে? তথাপি এ সুচীর হ্ুধা ছূর্তরা ছিল। অনন্তর গ্ | 
. রাক্ষপী চিন্তা করিতে লাগিল, হায় ! কি কষ্ট! আমি কেন সুচী : 
হইলামণ আমি এক্ষণে শুক্লা হইয়াছি, আমার শক্তি নট 
হইয়াছে, আমার উদরে আর ভক্ষ্যদ্রব্য স্থান পায় না! আমার: 


সেই বিশীল অর্গসমূহ কোথায় গেল? আমার বুদ্ধিদোষে সেই 
সমুদয় বিশ।ল দেহ, প্রলয়মেঘের সায় ও জীরণপর্ণব বিশীর্ণ হই 


গেল! আমি এমনি হতভাগিনী যে, এক্ষণে আর ব্সাণন্বী 


স্বাহুমাৎস আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া উরে স্থান পার না। 


১-৫। আমি কখন পক্কমধ্যে নিমগ্ন হই, কখন ধরণীতলে 


পতিত হই, কখন জনসমুহের পদ্দাহত হই এবং কখন বা 
শুক্রধাতুতে মলিন হইয়া থাকি! হায়! আমি মরিলাম, আমি 
অনাথা হইলাম, আমাকে আশ্বাস দ্রিবার কেছ নাই! আমি 
আস্পদবিহীনা হইয়া অতি দুখে পতিত হইয্বাছি, অতি সম্কটে 
পতিত হইয়াছি! আমার সথী, দাদী, মাতা, পিতা, বন্ধু, ভূত, 
ভ্রাতা ও পুত্র কেহই নাই ! অধিক কি, আমার দেহ পধ্যন্ত নাই, 
আমার থাকিবার স্থান নাই, আশ্রয়দাতা কেহ নাই, এক স্থানে 
আমি অবস্থান করিতে পাই না, বনের শুক্ষপর্ণবৎ নানাস্থানে 


ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ! আমি বিপদের চরমসীমায় অবস্থান 


করিতেছি, সুদরারুণ বিষয়ে আমি নিবিষ্ট হইযাছি, আমি ইচ্ছা 
করি, আমার মৃত্যু হউক; কিন্তু তাহাও হয় না! ৬--১০। আমি, 
মোহবশতঃ কাচবুদ্ধিতে হস্ত হইতে চিস্তামণি ত্যাগ করার 


হায়, স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি! আমার মনই মোহাকুল, 


হইয়া এই বিপদ উপস্থিত করিয়াছে, পৃশ্গৎ্, উই বিপদ নানাবিধ 
অনর্থরূপে প্রকাশিত হইতেছে? হায়! আমার দুঃখের অবধি 
নাই, আমি কখন ধূমময় স্থানে অবস্থান করি, কখন পথিমধ্যে 





পতিত হইয়া বিম্দিত হই, কখন বা! তৃণমধ্যে প্রোষিত হই! 


আমি এক্ষণে পরপ্রেবিত ও সতত .পরসধ্গরিত হইতেছি, আমি 
অতিশয় কাতরা হইয়াছি, আমি এক্ষণে অত্যন্ত পরাধীনা! 
আমি তুচ্ছ বক্তাত্বাদনব্ষিষে অভিলাষ করি, তাহাও আমার 
প্রবেধন ব্যতীত অন্য কোন ফলে (আত্বাদনে) পরিণত হয় 


না! হায়! আমি এমনি মন্দভীগিনী যে, আমার দৌর্ভাগ্যের : 


সীম! নাই! ১১--১৫। আমি তপস্ত| করিষা সর্বনাশ করিলাম! 
আমি বেতালশান্তি করিতে গেলাম, কিন্ত তাহা না হইয়৷ 
সেই বেতালেরই পুনর্বার আবির্ভাব হইল! -আমি মৃঢবৃদ্ধিতে 


'কেনবা সেই বিশালদেহ ত্যাগ করিলাম ? আমার এইব্ূপ 


সর্বনাশ হইবে বলিয়া তাদ্বশ ছুর্বদ্ধি ঘটিয়াছিল! আমি এত 
হুমম হইয্বাছি যে, পাৎগুরাশি দ্বার! আবৃত হইয়৷ কীটদেহের 
অভ্যন্তরে নিমগ্ধ হইতেছি! আমাকে কে উদ্ধার করিবে? কে 
জানিতে পারিবে? পর্বতোপরিবাসীদিগের. নিকট যেমন গ্রাম 


| ও মার্থের তৃণ উপগত হয় না, সেইরূপ গিরিবাসী বিবিজ্তচিভ, 
সুক্দর্শী যোগিগণের দৃষ্টিপথে কি মাদৃশ হতভাগ্য পতিত হইবে 


যে, তঁহারা৷ আমাকে উদ্ধার করিবেন? আমি মোহমমুন্দরে পতিত 





ডত্পাত্ত-প্রকরণ। 


_ আছি, আমার কিরূপে মঙ্গল হইবে? অন্ধ কি কখনও খদ্যোতের 
অনুসরণে আলোক পায়? ১৬--২০। অতএব আমাকে যে 
কতদ্দিন এইরূপ বিপনন ও মোহান্ধ হুইয। বিপদ্রূপ-গর্তে লুষ্ঠিত 
হইতে হইবে তাহা! জানি না। আবার কৰে আমি অগ্ীন- 
মহাশৈলের তনয়ব্ূপিণী অর্থাৎ তাহার স্তায় কৃষ্ণবর্ণ বিশাল- 
দেহধারিণী হইয়! স্বর্গ ও পৃথিবীর স্তত্তরূপে অবস্থান করত 

প্রাণিদৎহারে প্রবৃত্ত হইব! আবার কৰে আমি ম্ঘেমালার 
তার দীর্ঘবাহযুগলশালিনী, বিদ্যুতের স্ায় নয়নদয়শোভিনী, 
নীহারজালসম বসনে আবৃতা, গগন্তলম্পর্শী.কেশকলাপে ভূষিতা, 
লশ্বলোলস্তনী শ্টামা ও শরীরসধণলন-সমীরণে লোলাফিতপয়োধরা 
হইয়া, মেধদর্শনে নৃত্যপরাস্নণী শিখন্ডিনীর ্তার়, শোভমানা হইব! 
তম্মাধদাত হাসচ্ছটায় কবে আমি তৃর্ধ্যমগ্ডল আচ্ছন্ন করিব! 
কবেই ঝা কৃতান্তের স্তায় সমুদয় জীবের গ্রাসে ব্যাপৃতা 
হইব! ২১--২৫। আমি আবার কবে কশামুর স্তায় প্রজ- 
লিত ও উদৃখলের স্তায় অন্তনিমগ্ন নেত্রদয়ে হুশৌভমানা হইয়! 
সুধ্যবিদ্বের স্ঠায় মাল্যভার ধারণ করত এ পর্ববত হইতে অন্য 
পর্বতের শৃর্দে পাদবিক্ষেপপুর্র্বক বিহার করিয়া 
কবে আমি ুবিশাল গর্তের স্তার় মনোহর সেই মহান্‌ উদর লাভ 
করিব, কবেই ঝা শারদীয় মেঘবৎ নির্মল নখরপড়িস্ত লাভ 
করিব! কৰে অমার মহারাক্ষসের হৃদয়বিদারণকারী হাত 
হইবে! কৰে আগগি স্বকীয় কটিদেশ বাদনপুর্ব্ক অরণ্যমধ্যে 
আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইব! কৰে আমি কলসী কলমী 
বসা, মদ্য, মৃতপ্রাণীর মাংস ও অস্থিসমূহ অনবরত ভোজন 
করিয়া বিশাল উদরের পূর্তি করিব! কৰে আমি সবর্পে বৃহৎ 
প্রানীর রধির পান কিয় উন্মত্ত ও আনন্দিত হইয়| পরে নি্রাবিষ্ট 
হইব! ২৬--৩০। আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষেই কুতপগ্তানলে, 
অনলে হুবর্ণভম্মীকরণের সায়, স্বকীয় বিশাল উজ্জ্বল দেহ ভম্ম 
করিয়া এই হুচীভাব গ্রহণ করিয়াছি! আমার সেই অগ্ন- 
শৈলসদৃশ দিজ্বগুলব্যাগী বিশাল দ্রেহ কোথায়! আর দীর্ঘচরণ 
লুতার ( মাকড়সার ) খুরপ্রমাণ তৃণবৎ কৌমল এই সৃচীভাৰ ঝ| 
কোথায়? (হায়! বিধিবিপর্ধ্যয় ) যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্তিকীবোধে 
কনককেযুর পরিত্যাগ করে, তদ্রপ .অধি 'সুচীত্ব লাত করিষ! 
সেই উজ্জ্বল দেহ পরিত্যাগ করিলাম! হে বিব্যাচলের 
নীহারাচ্ছন গুহাসমিভ মহোদর | হায়! এক্ষণে তুমি সিংহ, 
মুগ ও হস্তিগণের বিনাশ করিতেছ না কেন! হায়? বায়! 
তোমার ভরে অদ্রিশিখর ভগ্ন হইত, এক্ষণে: তোমরা চক্জাকার 
নখর দ্বারা. চরকে পুরোভাশ .(পিষ্টক) ভ্রমে .বিদীর্ঘ করি- 


তেছ নাকেন? ৩৯--৩৫। ছে বৈদ্্যমণিমন গিরীক্্তটসদৃশ 


সুন্দর ম্দীয় বঙ্ষঃস্থল ! তুমি এক্ষণে পূর্বের স্তায় যুকরূপ 
সিংহাদি-পরিবৃত. রোমবন ধারণ করিত্ছে না কেন? হে 
কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকাররূপ শুক্ষ. কাঠের উদ্দীপক মদীয় 


লোচনরুধধল ! . তোমরা এক্ষণে দৃষ্টিরূপ জালাসমুহ ছারা দিকৃ-. 


মগ্ডরকে বিভুষিত করিতেছ না কেন? হ1 বন্ধো স্বব্।! তুমি 
কি আমাকতৃঁক মহীতলে- পরিত্যক্ত হইয়! কাল কর্তৃক নিষ্পেষিত 
ও শিলাতলে ঘষিত হওয়ায় বিনষ্ট হইলে ?.. হে..প্রলয়ানলদদ্ধ 
চন্্রবৎ মনোহর শ্ঠামবর্ণ মদীয় যুখচন্দর! তোমার রশ্মি আজ 
কোথায় গেল ! বি তোমকা। অদ্য কোথায় 
গন্ন করিলে? আমি 


বেড়াইৰ 1. 


: অনয. অভি মহাহটী হইয়াছি 


০ 


মক্ষিকার পদাগ্র সংস্পর্শে আমি চালিত হই, এত ক্ষুদ্র হইয়াছি! 
হে সুল বৃক্ষমূলসমন্নিত গহ্বরের শ্ঠায় বিশাল যোনিচ্ছিদে 
হুশোভমান বিব্যাচল অপেক্ষা বিপুল নির্খুল নিতন্বমগুল ! 
তুমি এক্ষণে কোথার? আমার সেই গগনপুরক মহান আকার 
কৌথায় এবং এই তুস্ছ নূতন সুচীদেহই বা কোথায় ! আমার গেই 
্যাবাপৃথিবীর অস্তরালসম মুখগহবর ফোথার আর এই হুচীমুখই 
বাকোথায়! আমার সেই বহুল মাংসভারগ্রাস কোথায় এবং 
এক্ষণে সুচীমুখ. দ্বারা জলবিনদুপান ব| কোথায়! কিআশ্চর্ঘ্য ! 
আমি এত হুক হইয়াছি! হায়! হায়! আমি নিজেই এই 
আত্মক্ষয়-নাটকের অভিনয় করিলাম !” ৩৬__৪২। 


একসপ্ততিতম সর্গ সমাণ্ড ॥ ৭২॥ 


দ্বিসপ্ততিতম সর্গ । 


বশিষ্ট কহিলেন,_-সেই সুচী এইরূপ আক্ষেপের পর ক্ষণকাল 
মৌনাবলম্বন করিয়া তাবিল, “আমি পুনর্বার দেহলাভের নিমিত্ত 
তপস্তা করিব।” এই চিন্তা করত সেই রাক্ষপী জীবছিৎ্সাঁ হইতে 
বিরত হইয়া সেই হিমালয়নিখরে গমনপুর্কক তপন্তা করিতে 
লাগিল। ই বাক্ষসী প্রথমে আত্মাতে মনঃকলিত হুচীত্ুই অব- 
লোকন করিল, পরে প্রাণবায়ুময়ী হইয়া ্ হৃচীভাবে প্রাণ ও 
মনের সংযোগ করিল, তখন আত্মাতে মনোময় হৃচীত্ব অনুভব 
করিল এবং শর প্রাণবাযুযুক্ত শরীরে হিমালয়-শিখরে গমন করিল। 
( অর্থাৎ আত্মা নিক্রিয় হৃচীও ইন্দরিয়হীন, অতএব উহা! দ্বারা 
ক্রিয়া অপস্তব, সুতরাৎ রাক্ষসীর এ ভাবে হিমালয়শিখরে গমন 
অসম্ভব, এই কারণে এক্ষণে কল্পনীবলে ফে শ্বীয় হুচীদেহে জীব- 
দেহ নিবেশপুর্ধক প্রাণ মন ভাবনা করিয়। ক্রিয়শক্তি 'লাভ করিল 
ও হিমালয়শিখরে গমন করিল।) মহান্‌ ইন্দ্নীলমণির স্তায় 
দৃঠমান! শ্রী রাক্ষপলী দেই হিমালয়-শৃঙ্সের অর্ববভূতবিবভিত 
দাবানলদগ্ধ শুক্ষ ধূলিধূসরিত তৃণহীন বিস্তৃত স্থানে অবস্থান 
করিতে লাগিল) এ স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন মরুভূমিতে সহসা 
তুণাঙ্ুর উৎপন্ন হইয়! শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ১--৬। ই রাক্ষদী 
সৃচীমূ়ী হইলেও কর্পনাবলে মনুষা-তপন্বীর স্তায় দিপদ ভাবনা 
করিয়া এক চরণে তগস্তা করিতে লাগিল। দে হুক্ষ পাদাগ্র দ্বারা 
ভুরেছু বিদ্ধ করত নপক অগ্র, পার্থ ও পশ্চাদ্ভাগে প্রস্থত দৃষ্টি 
রোধপুরর্ক উদ্ধৃমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। . (যদিও চতু- 


দিকের দৃষ্টিরোধ করিয়া ব্রূপ ধুলির উপরে পাদদাগ্রে থাকা যায় না 


তথাপি) শর বাক্ষসী কৃষ্ণবর্ণতা, হিৎনাবৃত্তি নিবন্ধন তীক্ষতা ও বায়ু 
ভোজনের অভ্যাসে স্থ্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিল; সেই স্ধ 
গুণে রূপ ভাবে, পনিক্ষেপ করত উ্দৃ্টি হইয়! থাকিতে সমর্থ 
হইল। একচরণে উদ্দীমুখে অবস্থিত উ সুচীবূপা রাক্ষমী ঠিক: 
বনমধ্যে ক্ুধাতুর জন্গণের দূর হইতে দর্শনমানসে উদ্ধবদন 


তৃণাদির অগ্রতাগে পুচ্ছাগ্র ছারা অবস্থিত বাঁযুজনিত স্পন্দশৃন্য 
 জলৌকার (জে কের) স্ঠায়-ৃণ্ত হইয়াছিল।.৭--১০.। তাহার 
মুখবিবর হইতে নির্গত হইয়। ভাস্করদীর্ধিতি. ( হুটীতে প্রতিবিস্থিত 


হধ্যকিরণ) শুচীর সার দৃষ্ঠ হওয়ায় বোধ হইল যেন, উহ! তদীয় 
স্হচরী হইয়া তাহার পণ্চাদৃভগ রক্ষা করিতে .লাগিল। আত্মীয় 
ব্যক্ত কুন্র হইলেও তহার প্রতি লোকের স্নেহ থাকে? যে হেতু, 

















১৭৪ যোগবাশন্ত-রামায়ণ | পু 


শপ 


হুচীকিরণনংমিশর তাস্করদীধিতি উহার সী হইয়াছিল। সুচীভূতা 
সেই ইরলাক্ষদীর স্বীয় ছাগাও অপর! তাপসী সখীর স্ায় হইয়াছিল। 
সেই সুচী আপনার ন্যায় মলিন এ ছায়াকে যেন ৃ্টরক্ষিক] 
করিয়াছিল। প্ী সুচীমুখবিনির্গত : কুর্ধ্যবীধিতি ছাধ্বাহচীতে 
গ্রথিত হই! তাহার নেত্রন্বরপ হইল, এ সুটাসম কুতধ্যদীধাত 
ছায়ানুচী ও সুচী ইহারা সীভাবে একত্র হইলে বৌধ হইল যেন 
প্রস্পর স্চীর স্থৈধ্য-সাহায্যরূপ সাধু ব্যবহার করিতে লাগিল! 
পর হুচীর তপ্ত] দেখিয়া সম্মুখস্থ বৃক্ষলতাদিরও সদ্ধদ্ধি হইল) 

 মহাতপব্িনী স্ৃচীকে দেখিয়। কাহার না৷ উৎকঠা হইল? 
১১_-১৫। ভ্রমলতাদিগণ তপস্তা! বিষয়ে স্বকীয় মনোবৃত্তির স্তায় 


 উদ্‌গতা স্থিরবন্ধপদ্া এ হুচীকে মুখনির্গত 'ভাঙ্কার রবে যেন 


বায়ভক্ষণ করাইল। আরও বোধ হুইল ধেন, বৃক্ষলতাগ্ণ বিকসিত 
ব৷ অবিকমিত পুগ্পসমূহের পরাগ দেবতাকে না দিয়া অবন্ঠ দেয় 


বিবেচনায় ঁ শৃচীর মুখে প্রদান করত উহার মুখ পরিপূর্ণ 
করিল। তপোবিদ্বুম নসে বাসবপ্রেরিত আমিষ্রজ বতচালিত, 
'হইয়া শর হুচীর ছিদ্রমুখে শুবেশ করিল ও এ সুচীভূতা রাক্ষপী: 


তাহ! গলাধব্রণ করিল না; কারণ, তাই তাহার অপবিত্র বলয়! 
দৃঢ় ধারণা হইল। ক্ষুদ্র ব্যক্তিও. অন্তরে. সারভাগ উপস্থিত 
হইলে কর্তব্কর্থ্ে অসাবধান হয় না। রাক্ষপী মুখমধ্যগত 
পুষ্পপরাগ ভক্ষণ করিল না দেখিয়া! ইন্তরপ্রেরিত পবন, হুমের উন্মী- 
লিত হইলে' যেরূপ বিস্মিত হইতে হয়, ত্দপেক্ষা অধিক বিস্মিত 


হইলেন। ১৬--২০। ও সৃচী তপব্বিনী বখন মস্তক পর্য্যন্ত পদ্কে- 


আচ্ছন্ন, কখন জলপূর্ণা, কখন ঝাতবিধু'নতা, কখন বন.নলে দা 
কখন শিলাপাতে বিদীর্ণ-দেহা এবং বিদ্যুৎ ও সেঘগর্জনে ক্ু্ধা 
হইলেও বর্ষস্হত্র ব্যাপিয়৷ ঘড় নিয়ে চরণীগ্র পর্য্যন্ত ভলীন 
হুইয়া তপস্যা করত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিল। & সুচী 


.বহিঃম্পন্দ হইতে নিবৃত্ত হইয়! বহুকাল তপস্তা করিল। অনন্তর 


স্ত্যজ্ঞ'নময় আ্মবিচার করিতে করিতে তাহার আত্মাতে জ্ঞানময় 

আত্মা আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই সুচী পরাবরদর্শিনী ও 
নিশ্বলী হইল; আহার ুচীভাব অপগত হইয়া যাওয়ায় 
পরম পবিত্র হই্বা উঠিল।. ২১-_-২৫। তখন ও রাক্ষদী 
তপোবলে স্ববুদধি দ্বারাই বেদ্যপদার্থের ভ্টানলাত করিল। তগন্ভা 
দ্বারা তাহার পাপক্ষয় হওয়ায় সে হুচীদেহেই জুখানুভব করিতে 
লাগিল। সেই সুচী উদ্ধীমুখী হইয়া এইরূপে সহস্র সহত্ 
বংসর তপস্তা করিল । . তাহার তগস্তায় . চতুর্দশ ভুবন ও 
ভুরাদি লোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। ্রয়ানলের তায় ভীষণ 
তদীয় তগস্তায় সেই মহাগিরি প্রলিত হইল; তাহাতে বোধ 
হইল যেন, জগত প্রজ্খলত হইয্বাছে। অনন্তর হুররা্জ নারদকে 


_ জিজ্জীস। করিলেন, “কাহার তগস্ায় এই জগৎ আক্রান্ত হইল ; ? 


নারদ সেই. সুচীতপস্ত] ব্যক্ত করিলেন! কহিলেন, “সুচীভূতা 
কর্কটী রাক্ষসী, অপ্তসহজ বৎসর দীর্ঘ তপস্তা করিয়া .বিজ্ঞান- 
দ্হা হইয়াছে; তাহাতেই এই ভগৎ প্রজ্লিত হইয়াছে, 
নাগগণ দীর্ঘনিথাস, ত্যাগ, করিতেছে, পর্রতস্মুহ_ বিকম্পিত, 
হইতেছে, বিমানচারিগণ,ভূঁতলে পতিত হইতেঙ্ে, সমুদ্র ও মেঘ- 
সমূহ শুদ্ধ হইয়। যাইতেছে এবং ক্ষ্যদেব ও দিমবগুল মূলিন 


সু জা বেন! । ঞ্র সমুদয় ভীষণ ব্যাপাবের কারণ 





"ধুতি তম রস: সমাপ্ত ॥ ৭২॥ 





-করিত।- সে প্রাণীর বলারোগ্যবিবর্ধক' তরু, গুল্স ও 
ৃ রহ অপ্তরু রস ও নির্যাস বাযুক্রপিণী হই ভক্ষণ করিত 


ত্রিসপ্ততিত; সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__বাসব কর্কটার ও সমুদয় তপোরিতান্ত শ্রবণ-. 
পু্ববক কৌতুহলাত্রান্ত হইয়া পুনর্কবার নারদকে জিজ্ঞাসা করি-, 
লেন-__হে মুনিবর ! শিশিরে জড়তাপন। মর্টার স্তায় জড়ঘভাবা এ 
সেই কর্কটা তপোবন্ে্জ হৃচীত্ব ও পিশাচের স্তায় অনৃশ্ঠ্ষভাব ! 
রি কি প্রকার এৎধ্য ভোগ করিল, আহা 

ভা ইট রর 





আশ্রয় ও সম্বল ইল তদবধিই সে ই লৌহ- : 
হৃচী পরিত্যাগ করিয়া আকাশগামী বায়ুরূপ রথে অবস্থান করত | 
প্রাণিবর্গের দেহমধ্যে প্রাণবারুপথ দ্বারা প্রবেশ করিত। দেই 
রাক্ষমী পাপিগণের দেহস্থিত অন্তহুত্র, স্বায়ু ও মেদ এভতির ছিদ্র 
দ্বারা দেহমধ্যে প্রবেশ করত পক্ষীর স্তায় গুপ্তভাবে অবস্থান 
করিত। ১-_৫। জীবগণের যে নাড়ীতে রোগাশ্রয় বাহ্থবায়ু প্রবা- 
হিত হয়, সেই বারুভরে সেই নাড়ীতে ( শিরাতে ) প্রবেশ করত 
অবস্থান করিত এবং কৈলাসপর্কতন্থ বটবৃক্ষে যেমন শিবশুল | 
প্রোথিত থাকে, মেইরূপ তত্তৎশিরায় শুলরোগ জন্মাইয়। দিত। | 
প্ সমুদয় প্রাণিগণের শরীরে ইন্জিয়পথ দ্বারা প্রবেশপুর্বক 
উদরমধ্যস্থিত আহাধ্যজাত ও পরিশেষে তাহাদের মাৎস পধ্যন্ 
ভোজন করিয়া ফেলিত। প্রিয়তমের ব্ক্ষঃস্থলে শয়ান!, তাহাদের 
ব্ষঃস্থলের মর্দন বিমদ্দিতপত্র-রচন1 ও বহু পুষ্পমাল্য বিভুষিতা ? 
যুবতিগণের সাহত কখন কখন শয়ন করত সে তাহাদের 

রে ণসংহার কাঁরত। কখন কক্সবৃক্ষের পু্প অপেক্ষা দিগুণ 
সৌরভশালী পদুপুষ্পশ্রেণীতে ভূষিত সুখকর অরণাপথে 
(বহঙ্গীর শরীরে প্রবেশ করিগ্জা বিহার করিয়া বেড়াইত। বখন 
দেবপর্কত অর্থাৎ সথমেরু প্রভৃতির অরণ্যভাগে ভ্রমরীদেহে প্রবেশ 
করিয়া ভ্রমরের সহিত ত্রীড়া করত হুরভি মন্দারপুষ্পের মকরন্দ 
মধুপান করিত। ৬--১০। কখন বৃদ্ধ শঙ্কুনিশরীরে প্রবেশ 
করিয়া শবদেহ চর্বণ করিত। কখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিশিত খড়ধারায় 
নিলীন হইয়া বীরদেহ কর্তন করিত।: যেমন বায়ুলেখা সকল 
দ্বিকেই যুগপৎ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এ সুচী সমুদয় প্রাণীর অঙ্গ | 
ও নাড়ীতে যুগপৎ, প্রবিষ্ট ও নির্মত হইত এবং কাচসখুহের ন্যায় ; 
স্বচ্ছ নভোমার্গে উড়িয়া, বেড়াইত। বিরাড়াত্বা অর্থাৎ ব্রদ্ধার 
হুদয়ে সমুদয় প্রাণবায়ুসমষ্টির স্পন্দ স্ফুরিত হয় এবং জমুদ্য় ; 
প্রাণীর শরীরে যেমন চিংশ্রক্তি স্কুরিত .হয়, সেইরূপ প্রত্যেক . 
দেহরূপ গৃহে গ্ হৃচী ক্কুরিত হইত। চিৎশক্তির প্রভা 
প্রকাশিত "হইয়া, স্বগৃহে দীপপ্রভায়- আলোকপ্রাপ্ত গৃহাধি- 


. কারিণীর ন্যান স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিচরণ করিত। এ রাক্ষণী জলে 


দ্রবতৃশক্তির.ন্তায়, জীবরুধিরে প্রবেশ করি! সমুদ্রমধ্যে আবর্তে 
্তায় প্রাণিজঠরে বন্ধিত হইত। ১১--১৫। ফণিরাজদেহে 
বিষ্ণুর স্ায় শুভ্র মেদের উপরি এ রাক্ষসী শন করিত 
এবং পানকালে প্রাণীদিগের দেহগন্ধ অমৃত্র যায় আনন 

ও ওষধি 


| ২. লোকহিৎসা-মানসে অবশিষ্ট তীয় সাদি ব্যাধিরূপে 


গল করিত। এক্ষণে সেই রান্ষসী-হুচী “আমি জীবমী 


'হইব” এইরূপ স্থিরসন্ধলে তপস্বিনী হইয় পরমপাবনী, 




















































তাবে বাযূপ-তুর্সে আরা হই লৌহন্থচীর সাহায্যে বায়ুবেগে 
,চস্ু্দিকে অবাধে গতায়াত করিত; এবং অসংখ্য প্রাণি-দেহে 
প্রবেশ করিয়া শ্বচ্ছন্দভাবে পান, ভোজন, দান, আহরণ নৃত্য, 
নীত, বিলাস, শয়ন ও উপবেশনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিত। 
১৬-২০। - আকাশরূপিণী &ঁ হৃচী মন ও বায়ুদেছে যখন ছিল, 
তখন অদৃষ্ঠতাবে করে নাই, এমন কার্য নাই। ত্র হচী সমুদয় 
প্রানীর সংহারে সমর্থ হইলেও কেবল কতিপয় প্রাণীর রক্তাম্াদে 
মত্ত হইয়। মদমত্ত| করিণীর ন্যায় কতিপয় প্রাণীর আয়ুঃকাল- 
রূপ আলান ( বন্ধনস্তম্ত ) ভগ্ন করিত। প্রাণিদেহবিক্ষোভকারিণী এ 
হৃচী বহুল তরঙ্গাকুল প্রাণিদেহ-রূপ প্রত্যক্ষ নদীতে উন্মত্ত হৃইয়! 
মকরের হায় সবেগে ভ্রমণ করিত। এ সুচী প্রভূত মেদ মাংস 
ভোজন করিতে সমর্থ হইত না বলিয়া, কখন কখন ভোজন- 
লোলুপ অথচ ভোজনাক্ষম, ধনাঢ্য বৃদ্ধ ও আতুরের হ্যায় রোদন 
করিত। রুন্বস্থলে নর্তকীর নর্তনকালে তদীয় ব্লয়াদি ভূষণও 
যেমন নপ্ভিত হয়, সেইরপ ই রাক্ষসী, যখন, ছাগ, উর, হস্তী, 
অশ্ব, সিংহ ও ব্যান্রাদ্ির শরীরে প্রবেশ করত আনন্ৰে নৃত্য করিত 
তখন প্র ছাগাদি জন্তগণও নর্তিত হইত। ২১--২৫। এ রোগরূপ। 
হৃচী গন্ধকণার স্তায়, বহির্্াুতে মিশ্রিত হইয়া! বায়ু সহিত 
_ জন্গণের অন্তরে প্রবেশ .করিত। কৌন কোন দেহে প্রবিষ্ট 
হইব মন্ত্র, ওধি, তপস্তা, দান ও দেবার্ডনাবি দ্বারা তাড়িত হইলে 
তনদ্বেছে অবস্থান করিতে না পারায় গিরিনদীর তু্তরঙ্বমালার- 
্যার বেগে বহির্দেশে ধাবিত 'হইত। তাহার পর তথা হইতে 
নির্গত হইয়। দীপপ্রভার স্তায় অলক্ষ্যভাবে লৌহহ্চীতে বিলীন 
হইত এবং জননী-সন্সিধানে অবস্থিত সন্তান যাদৃশ নুখানুভব 
করে, সেইরূণ সেই রাক্ষপী লৌহুচীতে অবস্থান 'করত হুখ-বোধ 
করিত। অকলেই স্ব স্ব ঝাসনানুরূপ আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, 
বাক্ষমীও ুচীতু আশ্রয় বাসন করায় তাহাই লাভ করিয়াছিল। 
যেমন জড়ব্যক্তি সকল-দিক্‌ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বিপন্ন হইয়৷ 
পুড়িলে স্বকীয় আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হয়, সেইরূপ &. রাক্ষপীর 
জীবনী কোন স্থানে প্রতিহত হইলে লৌহহচীদে আগিয়! লীন 
হইত । ২৬--৩০। সেই রাক্ষপী এইরপ স্বেচ্ছামত দশ-দিকে 
বিহার করিয়া! কেবল মানসী তৃপ্তি লাভ করিত, কদাঁচ শারীরিক 
তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত না (কারণ তাহার শরীর ছিল, 
ন|)। গুণের আশ্রয় থাকিলেই গুণ থাকে নতুবা কিরূপে থাকিবে? 
শরীরজন্ত তৃপ্তি শরীরের গুণ, শরীর ন1 থাকিলে তাহা কিরূপে 
হইবে? অনন্তর একদিন প্রাক্তন-দেহ-জন্তি তৃপ্তি স্মরণ করিয়! 
সেই রাক্ষদী দুঃখিত হইয়া দেই প্রাক্তন বিশাল-জঠরের ভুখ ইচ্ছা 
কবিল। অনন্তর রাক্ষপী *প্রাক্তন-দেহের নিমিত্ত কঠোর তগস্তা 
করিব”' এই চিন্তা করিয! তপস্ার স্থান নির্ণ করিল। - তাহার 
পর কুলায়-বাঁদিনী বিহগী যেমন কুলায়ের বিবরে প্রবেশ করে, 
সেইবপ প্রাণবাযুর পথ দ্বারা আকাশগামী কোন তরুণবয়স্ক : গৃধের 
হৃদয়ে প্রবেশ করিল । ৩১-:৩৫ | অনন্তর এ হুচী দ্ব'রা আবিষ্ট 
|. গৃধ এ হচীকর্তৃক চালি * হইয়া. উঁ স্ুচীরই অভিলধিত কর্ম 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্র গৃপ্র হুচীকে অস্ত্রে লইয় বায়ুগালিত 
মেঘেয় সয়, অন্তর্থ পরী সুচী দ্বারা গলিত হইয়া সুচীর অভিপ্রেত: 
শিরিতে গমন করিল।' যেমন যোগী-পুরুষ সর্ববসন্বপ্ররহিত পর 
ব্রদ্ধে স্বীয় চৈতন অর্পণ করেন, (অর্থাৎ পরবন্ধের সহিত সী 


উৎপত্তি-প্রকর 


গাপরহিতা চৈতন্তময়ী হইয়াছে । এই জীবসৃচীই পুর্বে অভৃশ্ঠ-। 





১৪ 





তবচৈতন্ত এক করেন) সেইরূপ উ গৃ সেই পর্বতের মধ্যে 
নির্ঞন মহারণ্যে সেই হুচীকে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সেই 
হুচী সেই গিরিতে একচরণের একভাগ দ্বারা নিশ্চলভাবে অবস্থান 
করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, সেই গৃপ্র অদ্রিশিখরে এক 
দেবতাপ্রতিম। প্রতিষ্ঠিত করিল। সেই হৃচী গিরিশিখরে এ্রূণে 
ধুলিকাস্থিত পরমাণুর অগ্রে হুম্মতম চরণাগ্রমাত্র স্তস্ত করিয়া 


মহ স্তায় উদৃগ্রীৰ হইঘ্বা অবস্থিতি করিতে লাগিল - 1 


৩৬৪০ । গৃশ্স্থাপিত প্র হুচী উদ্ধাগুখে অবস্থান করিল, জীবনথচী 
বিহগশরীর হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বায়ু 
হুইতে সৌরভকণা যেমন গ্রাণবায়ুর অভিমুখে গমন করে/তদ্রপ 


জীবসৃচী খগদেহ হইতে নির্গত হইয়া লৌহ্সৃচীকে আশ্রয় করিলে 


লৌহনুচী তখন চেতনাবতী হুইল । ভারবাহী যেমন ম্ববীষ 
মন্তকের তার নামাইলে হুস্থতা বোধ করে, তদ্রপ গৃরধ  সৃচী- 
ত্যাগ করিয়া নির্বব বি-পুরুষের স্তায় অন্তরে স্বাস্থ্য লাভ করত 


যোগ হইলে শোভা হইয়া থাকে, এই কারণেই নেই জীব-হুচটট 
লৌহহ্চীকেই গুপস্তার সুদৃঢ় আধার কল্পনা করিয়াছে। যাঁছার 
মূর্তি নাই, তাহার আধার ব্যতীত ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না। এই 
কারণে এ জীবসুচী আধারস্থিত হইয়া তগস্তায় প্রবৃত্ত, হইয়াছে! 
৪১--৪৫। পিশাচী যেমন শিংগপাবৃক্ষ ব্যাপিয়। থাকে এবং 


সেই মহারণ্যমধ্যে বৃবর্ষব্যাপিয়া ঘোর তপস্তা করিতেছে । হে 
কর্তব্য-কোবিদ হুরপতে ! আপনি এক্ষণে সেই ুুচীকে বর-প্রদা- 
নার্থ যত্তবান্‌ হউন, কারণ তদীয় উগ্র. তপস্তা এক্ষণে আপনার চির- 
সঞ্চিত লোকসমূহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে । বশিষ্ট কহিলেন, 
সুররাজ মহর্ষি নারদের এইবাক্য- শ্রবণ করিয়! হ্চীকে দেখিবার 
নিমিত্ত বায়ুকে দশদিকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মারুত 
দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাহাকে € হুচীকে ) দেখিবার নিমিত্ত গমন 


করিতে লাগিলেন । পরে গগন-মার্গ অতিক্রম করিয়া তরা-সহকারে 


ভুঁমগুলে বিচরণ করিতে লাগিলেন! ৪৬৫০ । পরম-ব্রক্ষজ্যোতিঃ 
যেমন অবাধে সর্ববগত হইয়া! সমুদয় পদার্থকে স্বগোচর করে, সেই- 
রূপ সেই মারুতের সংবিৎ (দিব্যদষ্টিরূপ জ্ঞান ) একাংশের দ্বারা 
বাঁটিতি সর্বস্থলব্যাপী -হইস। নির্কবাধে সমুদয় প্রতক্ষ্য করিল । 
মারুত দ্েখিলেন, পৃথিবীর সপ্তসধুদ্রের পরে লোকালোক পর্ধবতরূগ 
মেখনায় মণ্ডিত, জলশৃন্ঠ বিপুল কাঞ্চনভূমি, তাহার পরে জমুন্র- 
বলয়ে বেষ্টিত স্বাহুঘলিলা মণিময় ভূমি ও দিত্বগুল ও অন্তরাল- 
যুক্ত পুক্ষর-দ্বীপমণ্ডল, তাহার মধ্যে গিরিমণ্ডল, তাহার পর মদিরা- 
সমুদ্রে বেষ্টিত জলচর-প্রাণিসম্কুল নানাপদার্ঘপূর্ণ গোমেদকদ্বীপ। 


বলয়াকারে ক্ষীরসমুদ্র দার। বেষ্টিত, মধ্যে নায়কশোভিত ( নায়ক 
অধিপতি; মুক্তাবলয় পক্ষে মধ্যমণি): প্রাণিগণের রিভাগ-সমঘ্িভ 


শ্বেতদ্বীপমণ্ডল। তাহার পরে দ্বৃতসমুদ্রে বেষ্টিত, মধ্যে নানাবিধ. 
নগর ও মন্ৰিরে সুশোভিত কুশদ্বীপ, উহার স্থানে স্থানে মহা 


শৈল বিদ্যমান। তৎপরে দধসমুদ্রে বেষ্টিত, মধ্যে জনসমুহ-কর্তৃক 

অধিষ্ঠিত শাকদবীপভুভাগ ৷: তাহার পরে ভবণ-সমুদ্ডে বেটি 

জদ্বুদ্বীপ, তন্মধ্যে কুলপর্ব্তবেষ্টিত মহাহুমেরু পর্বত, তন্মধ্যে বহু 
১৩ 


স্বকীয় আবাসে গমন করিল । অনুরূপ পদার্থেরই পরম্পব্ধ . 


প্রবল সমীরণ যেমন গন্ধকণ! ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ জীবসুচী 
লৌহসচী ব্যাপিয়া রহিয়াছে। হে শত্রু! সেই অবধি এই হুটী-. 


তাহার পরে ইক্ষুসমুদ্রে পরিবৃত বিশৃঙ্খলভাবে পর্বরতসমাবীর্ 
ক্রৌঞ্চদবীপভূভাগ । ৫১_-৫৫। তাহার পরে চতুঃপার্থেমুক্তা- 
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১৪৬. 


লোকালয় বিদ্যমান। সেই আনলসংবিৎ বারুমগ্ডল হইতে নির্গত 


হইয়া যুগ্রপৎ ও সমূদয় প্রত্যক্ষ করিল। বায়ু রূপে ক্রুমে সেই 
ভূভাগে ( জন্মু্বীপে ) অবতীর্ণ হইলেন। ৫৬__৬০। অনন্তর জন্বু- 
দ্বীপ অবলোকন করতঃ যেস্ানে সুচী তগস্তা করিতেছে, সেই 
হিমাদ্রিশিখরে গমন করিলেন। তৎপরে বায়ু হিমালয়ের বিশাল- 
শৃঙ্গের উপরিভাগে দ্বিতীয় আকাশের শ্গায় বিস্তৃত প্রাণীদিগের 
ক্রিয়া-বিবর্জিত বিশাল অরণ্যস্থলী প্রাপ্ত হইলেন. মেই অরণ্য- 
স্থলী হৃর্ধ্ের নিকটবর্তী বলিয়া তথায় তৃণাদি উৎপন্ন হয় না, 
এ অবণ্যস্থলী কেবল সুবিস্তার সংসাররচনার স্ঠায় রজোম্রী 


_ ধলিময়ী.) সংসারপক্ষে রজোগুণের বিকার স্বরূপা)।'প্র বনস্থলীতে 
- ম্রীচিকা নদীর স্তায় সমুদ্র পধ্যত্ত ধাবিত হইতেছে। 


তথায় 
ইল্দধনুর স্তায় শতশত ম্রীচিকানদী বিদ্যমান। লোকপালগণও 
উহার মধ্যবর্ভী অনন্ত স্থানসমূহ দেখিয়া! আহার ইয়ন্তা করিয়া 
উঠিতে পারেন না। দুইপার্থে প্রবলবাত্য বেগে কুগুলাকারে 


: ধুলিপটল উ্িত হইতেছে। : এ বনস্থলী হৃরধ্যকিরণরূপ কুদ্ধুমে 


লিপ্ত, চন্দ্রকিরণরূপ চন্দনে চর্চিত, সতত বায়ুবেখে শৰ্িত হওয়ার 
বোধ হয় যেন এ কস্থলী, কান্তালিঙ্গন জন্য শৃৎ্কারধ্বনিকারিণী 
গগন্রূপ নায়কের নায়িকা । এ বিশাল গিরিস্থলী যেন ভ্রম্রনীল 
(ভ্রমরের স্তায় নীলবর্ণ) গগনের অঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে (চতুর্দিক্‌ 


 শুস্ত বলিয়া প্ররূপ ঝেধ হইতেছে )। অনন্তর দিড্মগুলব্যপী 


বিশাল দেহে সেই পবন, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত অমুদ্র ও সমগ্র ভুগীঠ 

পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ গিরিস্থলীতে 

আলিয়। বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৬১_-৬৭। 
ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥ 


চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, পবন তথায় অবস্থান করত দেখিলেন, 
সেই গিরির উর্দশূর্ে মহাবনভূমিতে হৃচী উদ্বামুখে তগশ্তা 


করিতেছে ; দেখিলে বোধ হয় যেন, সেই শূঙ্গের মধ্যবর্তী শিখা. 


রী নুটী একপাদে অবস্থান করত তপস্যা করিতেছে, উগ্র রবি- 
তাপে শুষ্ক হইয়া, গিয়াছে ; বোধ হইতেছে যেন বহুদিন অন- 


শনে আহার উদর-ত্বক শুক্ধ পিগডাকার হইয়। গিয়ছে। এক 


একবার আস্ত-বিস্তারপুর্বক আতপ ও অনিল গ্রহণ করিয়া 


যেন উদরে রাখিবার স্থান হইতেছে না৷ বলিয়া .পৃশ্গাৎ পরিত্যাগ 


করিতেছে। হৃধ্যরিরণে উহার দেহ শুষ্ক ও অরণ্য-সমীরণে 
জীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে, প্র হুচী স্বস্থান হইতে বিচলিত 


 হুইভেছে না, নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে ও চন্দ্ররশ্মিতে 
নান করিয়া লইতেছে। অগ্রেই অগুপ্রমাণ কিঞিম্মাত্র রজ উহার 
' অস্তক-দেশ.আচ্ছন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে অন্ত রজ আর স্থান 


পাইতেছে না; ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, হুচী সেই পুর্্ররজ 
পাইয়। তাহাতে কৃতর্থ হইয়! অন্ত রঞ্জকে আর স্থান দিতেছে না। 


৯4৫17 প্র শুন্য অরণ্যমধ্যে হুচীর আকার দেখিলে বোধ হয়, 
ধন উহা! সুচী নহে; তবে ত্র অর্যস্থলী অন্ত অরণ্যকে স্ববিভব 


প্রদান করিয়া, তপ্ত) দ্বার! এ সুটীরূপ চূড়া লাভ কৰিয়াছে। 


কিংব| জটাভুট. লাভ করিয়াছে । পুবনদেব হুচীকে তদবস্থ দেখিয়া 


িস্স্তাকুলচিত্তে ব্হক্ষণ অরলোকন করিতে লাগিলেন; অনন্তর 


যোগবাশিষ্ঠ-বামায়ণ । | 


প্রণাম করিয়! ভয়ে ভষ্ে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হহলেন। এ 
পবন তদীয় তেজ দ্বারা নির্ঞিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া! গেলেন, এই। 
মহাতপর্ষিনী সুচী কি নিমিত্ত তপন করিতেছে, অহা জিজ্ঞাসা 
কারিতে পারিলেন না। কেবল “উঃ! ভগব্তী মহাসুচীর কি. 
অপুর্ব্ব তপস্তা ।” এইব্লূপ চিন্তা করিতে করিতে গগনতলে উিত্‌ 
হুইলেন। তাহার পর পবন ক্রমে মেঘপথ, বায়ুপথ অতিক্রম 
করিয়! সিদ্ব'লোকে গমন করিলেন, দিদ্ব-লোক হইতে হুধ্যপথ 
অতিক্রম করিয়৷ বিমানপথের উদ্থে উঠিয়া ইন্দ্রভবনে উপস্থিত 
হইলেন। পুবন্দর কুচীদর্শনে পবিত্র ও পবনদেবকে দর্শন করিয়া 
আলিম্গনপুর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বায়ু সুরগণ-বেষ্টিত 
দেবরাজের সন্মুখে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন,--দেবরাজ! 
আমি সমুদয় দেখিয়৷ আদিলাম, শ্রবণ করুন। জন্ুদ্বীপে হিমালফ় 
নামে অতি উচ্চ এক মহাগিরি আছে; ভগবান্‌ শশি-শেখর সেই 
মহাগিবির সাক্ষাৎ জামাতা । আহার উত্তরদিকৃস্থিত মহাশৃ্ের 
পৃষ্ঠে, পরম রূপব্তী তপস্ষিনী হৃচী কঠোর তপশ্চর্যা করিতেছেন। 
তাহার তপস্তা বিষয় অধিক আর কি বল্ব, তিনি বায়ুভক্ষণৎ 
ত্যাগ করিবার জন্ত স্বকীয় উদরবিবর পিশুঁকার করিয়া! লৌহেরে; 
্তায় ঘন করিয়াছেন। বায়ুভক্ষণও যাহাতে নিবারিত হয়, এই 
অভিপ্রায়েই বোধ হয়, প্র হুচী অতি শুক্ষ-ছিদ্র-বিশিষ্ট মুখকুহর 
বিকসিত করিয়া তাহাতে অনুপ্রমাণ ধুলি-নিক্ষেপপুর্রবক ছার রুদ্ধ 
করিয়! দিয়াছেন । ১--১৫। হে দেব! তদীয় তীব্র তগস্তায় 
এক্ষণে হিমাচল শৈত্যভাব পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিময় লৌহ-পিপ্ডের 
্ায় উত্তপ্ত হইয়া হুঃমেব্য হইয়! উঠিম়্াছে। অতএব হে জরপতে 
গাত্রোখান করুন, আমরা সকলে তাহাকে বর দিবার নিমিত 
পিতামহের নিকট যাই, নচেৎ তদীয় কঠোর তপস্তা অনর্থ-কর 
হইবে জানিবেন। এই প্রকার বায়কর্ভৃক উত্তেজিত হইয়া! বাসব 
দেব্গণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গন .করিলেন এবং. প্রত 
গিতামহের নিকট উক্ত বিষয় প্রার্থনা করিলেন ব্রহ্মা ইন্দ্রের 
প্রার্থনায় অজীকার করিলেন যে, “আমি হুচীকে বরদিবার নিমিৎ 
হিমাচল-শিখরে গমন করিতেছি” ; তাহার পর ইন্দ্র স্বর্গে গম 
করিলেন। ১৬_-২০। এদিকে সুচী সপ্তসহত্র বখসর তগস্ত 
করিয়া, অতিপবিভ্রা হইল। তীয় তপস্তীপে অমরমন্দির পর্ধ্যব 


 অগিত হইল । শুচীর মুখবিবরগত অর্ককিরণ (চতুদ্দিকে) প্রসারিং 


হওয়ায়, বোধ হইল যেন, সেই সুচী মুখপ্রধিষ্ট এ তুধ্যকিরণরং 
দৃষ্টি বারা চিত্তগত তগন্তাসন্বল্পিত বন্ত অবলোকন করিতেছে । 
নৃচীর ছায়! রাত্রিকালে হুচীকে পরিত্যাগ করিয়া! যাইত কেন 
ইহার কারণ বোধ হয় যে, এ হৃচীর স্থৈধ্যগুণে পরাজিত হইয় 
হুমের-পর্বত লজ্জায় নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে কিনা, ইহ! দেখিবা: 
নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে হুচী-ছায় দীর্ঘ হইয়া পর্বতের পার্খে দেখিতে 
যাইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিত। মধ্যাহ্কালে ছায়। সুচী 
নিলীন হইয়া যাইত, এই কারণে দশ্ত হইত না, কিন্ত, আমার 
বোধ হয়, ুচী শী সময়ে মধ্যাহুতাপভযষে বায়ুমধ্যে নিলীন হইয় 
থাকিত। প্রাতুকালে ছায়া আসিয়া ত্র হুচীর প্রতি গৌরবেই যে, 
তাহাকে দূর হইতে দেখিত। মধ্যাহুকালেও সেই ছায়া! হৃচীবে 
দেঁখিত বটে, কিন্তু তকালে তীব্রতাপ-ভয়ে তদী অন্দে নিম 
হইয়াপড়িত। লোক বিপদে পড়িলে শুরুজনের লক্ষান করিতে 
বিস্মৃত হইয়া যায়। ২১২৫. লৌহস্থচী, ছামহ্টী.ও তাপ 
অন্তরালস্থিত ত্রিকোণস্থান তগন্তা দ্বারা.বারাণসীধামের অসী, বররৎ 


1 * যর ১... রা ূ 


ওগঞ্গ। এই ত্রিতয়ের মধ্যস্থিত স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র হইয়া- 
ছিল। মূর্তিহীনা মা শুক্লা এই ত্রিবর্ব সুচীরূপ নদী ছারা 
পরিখাধ়িত ্রিকৌণ-স্থান দিয়া যে বাদু ব| ধুলিপটল গতায়াত করিত 
তাহারাও পরম যুক্তি লাভ করিত। হে রাঘব! এতদিনের পর 
অব্য সুচী স্বয়ং প্রত্যগাত্ব-বিচার করিয়া পরম-কারণ পরব্রন্মোর 
সাক্ষাৎকার করিয়াছে । উহার উক্ত সাক্ষাৎকার সম্পাদনে অন্ 
কেহ গুরু ছিল না, আত্মবিচাবেই_ সে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া- 
ছিল, কারণ আপনিই আত্মবিচার করিতে পারিলে অন্ঠগুরুর 
প্রয়োজন হয় না, স্বকৃত আত্মবিচারই পরম-গুরু। ২৬২৮ । 


চতুঃ্প্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪॥ 





পক্চসপ্ততিতম সর্গ | 


বশিষ্ট, কিলেন রা আবু এক সহত্র বর অতীত 
হইলে পিতামহ সেই সুচীর নিকট আগমন করিয়া গগনতল 
হইতে কহিলেন “বনে, বর গ্রহণ কর”। সুচী কেবলমাত্র জীব- 
কলায় অবস্থিত; তাহার কর্দেকিয় নাই, একারণে সে ত্রচ্মাকে 
কোন উত্তর দ্রিতে পারিল না কেব্ল চিন্তা করিত লাগিল, 
«আমি পুরণপিরূপ| হইয়াছি, আমার সন্দেহ এক্ষণে অপগত হই- 
ও আমি বর লইয়া কি করিব? আমি শান্তা ও নির্বাণপদ্ 
প্ত। হইপ্রা নিরবচ্ছিন্ন আত্মন্ুখে অবস্থান করিতেছি । 
বিষয় আমার জান! হইয়াছে, আমার সমগ্র সন্দেহজালও 
গিয়াছে, আমার বিবেক এক্ষণে বিকাসপ্রাপ্ত, এক্ষণে আমার অশ্ঠ 
বিষয়ে প্রয়োজন কি? আমি এইস্থানে ঘেবূপে অবস্থান করিতেছি 
সেইরপেই থাকিব। আমি সত্য ( পরমার্থ) স্বরূপা. সেই সত্যকলা 
(পরমার্থ-স্বরূপত ) পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপর বিষয়ে আমার 
কি লাভ ?1 ১-_৫| যেমন মুঢবুদ্ধি বালিকা স্বসন্গল্ৃষ্ট বেতালের 
দ্বারা আবিষ্ঠ হয়, আমি সেইরূপ এতাবকাল অবিবেকাক্রান্ত। 
ছিলাম। এক্ষণে আমার স্ববিবেকবলে এ অবিবেক নিবৃত্ত হইয়াছে, 
এক্ষণে আমার ঈপ্দিত অনীগ্সিত কোন বিষয়েই প্রয্মোজন নাই। 
এইবূপ নিশ্চয-যুক্তা কর্মেক্িয়বিহীনা গেই হুচীকে তুক্কীন্তাবে 
অবস্থিত দেখিয়া কর্মুফলের অবশ্ঠস্তাবিতার নিয়ামক ঈশ্বরসন্কলের 
সহচর, দেই পিতামহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
প্রসন্নবদ্ি ব্রহ্মা বীতরাগ। রী সুচীকে পুনব্বার কহিলেন,পুত্রি, তুমি 
বর গ্রহণ কর এক্ষণে কিছুকাল ভূমগুলে তোগবৃততি টরির্ধক রি 
তাহার পর নির্কাণ-পদ্প্রাপ্ত হইবে । আমি যাহা. বলিতেছি, তাহা 
সকলের অনিবার্য নি্তিবই নিশ্চয় জীনিবে । ৬১০ । ছে উম! 
এই তগস্তায় তোমার সঙ্ধল সফল হউক। তুমি পুনর্ধার হিমা- 
লয়ে কাননে বিশাল রাক্ষমী-দেহ ধারণ কর। হে পুত্রি! তুমি 
'যে দেহ হইতে বিযুক্ত হই ছ, বীজের অন্তর্গত অন্কুরের বিশাল 
বৃ্ষতা-প্রাপ্তির স্তায় সেই বিশাল-দেহ প্রাপ্ত হইবে, তুমি এক্ষণে 
বীজ-্বরূপা হইয়া আছ, জলসেকে অন্ধুর হইতে ল্তার স্টায়, 
তোমার এই সুচীদেহ হইতে বাসনাবলে সেই দেহ উৎপন্ন হইবে। 
তুমি একনে বিদ্বি তবেদ্য, অর্ধতি তব্জ্ঞান লাত করিয়াছ, এজন্য 
কাহারও বাধা উৎপাদন করিবে না, শারদীয় মেঘমালার স্তায় 
অন্তপর্লা ও রেবল স্পন্দব্তী হইয়! থাকিবে। তুমি সর্বাত্বধ্যান-। 
রূপিণী হইয়া অবিশ্ান্ত ধ্যানে নিরত হইবে এবং ব্যবহারাক্মক । 
খ্যান-্ধারণার আধার-্বরূপা হইয়া! বারুস্ষতাবের স্তায় কেবল দেহ-। 


ন্ 























নিখিল- । 


উৎপততি-প্রকরণ । 








চি; 2 


পরিস্পন্দে বিলাস করিবে; হে পুত্রি! যদি কখন বাহ্যরূপিলী 
অর্থতি নির্ধ্বিকল সমাধি হইতে ব্যুখিত হও; তাহা হইলে রাক্ষ- 
সোচিত অশান্ত্রীয় হিংসাদি হইতে সব্ববদ| বিরত থাকিয়া কেবল, 
কধানিবৃত্তির জগ্ত স্তায়ামুসারে জীব-হিৎসা করিবে । ৯১১৫ 
জীবনুক্ততানিব্ধন লোকসযাজে তোমার অন্ঠায়বৃত্তির বিরোধিনী 
শরকীয় বিবেকের রক্ষণকত্রী হ্ায়বৃত্তি থাকিবেই”। ব্রঙ্গা সুচীকে 
এইরপ বর দিয়া গগনতলে গমন করিলেন। পরে সুচী চিন্তা! 
করিতে লাগিল “্রহ্ধা যাহ! বলিলেন, আমার তাহাই হউক, ক্ষতি 
কি? কমলোস্তব ব্রহ্মার বঝাক্য বিফল করিবার আমার প্রয়োজন 
কি? এই ভাবিয়া সুচী মনে মনে কিকিৎ পূর্ববশরীর প্রাপ্ত হইল) 
প্রথমে প্রাদেশ প্রমাণ হইল, পরে হস্তপ্রমাণ, হার পর ছুইবাহু- 
প্রমাণ, তহার পর বৃষশাখা- প্রমাণ তাহার পূর মেমালা-প্রমাণ 
হইল। এইক্ূপে সেই সুচী নিম্য্মধ্যে সঘসকলিত বৃক্ষের 
বীজ-অঙ্কুরাদির সায় ক্রমে বিশাল দেহ প্রাপ্ত হইল। ১৬_-২০) 
সেই দেহে পুর্র্থতন ই্জিমহ ও তত্তৎশ্তি অবিকল উদ্ভু 
হইল, সঙ্থল্সবৃক্ষের পুণ্পের স্ায় তাহার অঙ্গ-প্রত্যন্ ও 
অবিকল আবির্ভূত হইল। ২১। 


পর্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫॥ 





_ষট্সপ্ততিতম অর্গ । 

বশিষ্ঠ কহিলেন,_যেমন অতিহুক্ম মেঘখগুই রাকা ল উপ- 
স্থিত হইলে বিশালতা-ভাব ধারণ করে, তন্রপ সেই হুক্হুচী 
পুনর্বার বিকটাক্ুতি কর্কটী-রাক্ষপীর দেহ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু 
খে রাক্ষসী তথাত্ুসাক্ষাৎকার-নিবন্ধন প্রাক্তন বিশাল রাক্ষসভাৰ 
ভুজঙগনিম্মোকবৎ পরিত্যাগ করিল। রাক্ষসী পরাসনবনপরবক 
অবস্থান করিত! শুদ্ধ সম্থিদু অবলম্বনে ধ্যান-পরানণ! হইঘ্ব! সেই 
হিমালযশৃ্সেই গিরিশূঙগের শ্ঠায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিল। অনন্তর জলদনিন!দে শিখণ্ডিনী যেমন কামোন্সত্ত হয়, 
সেইরীপ সেই সুচী ছয় মাসের পর উক্ত সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ 
হইল। তখন সে বহির্ব্রভি অবলম্বন করিয়! ক্ষুধারেশ অনুভব 
করিতে লাগিল । যতদিন দেহ থাকে ততদিনই ক্ষুখাদি-স্বভাব 
নিবৃত্ত হয় না। ১৫ । বাক্ষসী ক্ষুধাতুরা হইয়া ভাবিতে লাগিল, 
'আমি এক্ষণে কি গ্রাস করি, অন্তায়ে ত আমি জীব্ভক্ষণ করিতে 
পারিব না। যাহা : আধ্যজন-বিগহিত ও অন্ঠায্ধে উপাজ্ঞিত 
তাহা ভক্ষণ কর! অপেক্ষা, দেহীদিগের মৃত্যুও ভাল বিবেচনা করি । 
যদি হ্ায়ানুসারে গ্রাস উপার্জন ন৷ করিতে পারিয়৷ দেহত্যাগ করি, 


তাহা হইলে কোন অন্যায় হয় না, অন্তায়ে উপার্ড্িত খাদ্য ভক্ষণ 


করিলে তহা বিষে পরিণত হয়। যাহা লোকসম্মত স্ঠায়-উপাঁ- 
র্ঞিত নহে, তাহা ভক্ষণ করিয়া! কি হইবে? ফলতঃ আমার জীবন 
বা মরণে কোনই ইঠ্টানিষ্ট নাই। আমি কে? আমি থে মনোমাত্র 
ছিলাম এ মন, দেহ প্রভৃতি ত ভ্রমমাত্র, আস্মজ্ঞান লাভ লইলে 
এ ভ্রম ত কিছুই থাকে না, তখন আবার জীবনমরপ-ম কোথায় % 
অর্থাৎ সমস্তই অলীক বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইবৈ।? ৬১০1 বশিষ্ঠ 


কহিলেন ৮রাক্ষসী এই ভাবিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। 


ইত্যবসরে পবনদেৰ রাক্ষপীর রাক্ষসভাব-ত্যাগ দেখিয়া 
আকীশ হইতে তাহীকে শুনাইয়া৷ বলিলেন”-«হে কর্কটি। 
তুমি যাও ফুট ব্যক্তিগণকে সতুর তব্জ্ঞান দ্বার 








১৪৮ 


প্রবোধিত কর, মুঢ় ব্যক্তির উদ্ধীর করাই মহতের কার্ধ্য। 
তোমাকর্তৃক প্রবোধিত হসুয়াও থে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইবে না, সে 
আপনার বিনাশার্থ ই উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সে-ই তোমার 
যথার্থ তক্ষ্য হইবে; তুমি তাহাকে ভক্ষণ করিষ! জীবন ধারণ 
করিবে।” কজ্জললিপ্ত অচলের স্থায় দুর্শনীয়া কর্কটা উ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, “আপনার নিকট আমি অনুগৃহীত 
হইলাম” এই: 'বলিয়া গাত্রোখানপুর্বক শনৈঃ শনৈঃ পর্ববত-শ্রিখর 
হইতে অবতরণ করিল। ঝটিতি পর্বতের অধিত্যকা হইতে 
উপত্যকা গমন করিল; তথায় গিয়া হিমাচলের পার্ববর্ভী এক 
সুদ্রপরর্বতে কিরাত্নগরে প্রবেশ করিল। ১১--১৫। সেই 
কির।তন্গরে যথেষ্ট অন্ন, পণ্ড, মনুষ্য, শঙ্প, ওষধি, মাংস, মূল, 
পানীয়, কীট, পক্ষী প্রভৃতি তাহার খাদ্য বিদ্যমান। এ 


_কিরাতন্গর যে পর্বতে ছিল, এ পর্বত হিমাচলের পাদদেশে অব- 


স্থিত। রাক্ষমী যখন তথায় গমন করে, তখন ঘোর-তিমিরাচ্ছন্ন 
রাত্রি, অন্ধকারে সমস্ত পথ একেবারে অধৃশ্ঠ হইয়াছিল! ১৬।১৭। 


ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥ 





সপ্তসপ্ততিতম সর্গ | 


বৃশিষ্ঠ কহিলেন,--যে সময় কর্কটা কিরাত-জনপদ্দে উপস্থিত 
হইল, তখন কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রি ; মুষ্টগ্রাহহ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
গগন্মগ্ডল চন্রুশন্ত, কেবল নীলবর্ণ মেঘমীলায় আবৃত, স্থানে 
স্থানে তমালবনে অতিগাঢ জন্ধকার। দেখিলে বোধ হয় যেন, 
রজনীর নেত্র-কজ্জল চতুদ্দিকে প্রলিপ্ত হইতেছে! মধ্যে মধ্যে 
লতাসমুহের বন; দেখিলে অনুমান হয়, বূজনীও তথায় অন্ধকার 
বলিয়া মন্থরুভাবে সঞ্চরণ করিতেছে । নগরমধ্যে প্রত্যেক গৃহচত্বরে 


দীপমালা সঞ্চারিত হইয। অন্ধকার রাত্রিতে নবযৌবনা অভিসারিক! : 


কামিনীর শ্তাষ শোভা পাইতে লাগিল। গবাক্ষবিবর হইতে দীপা- 
লোক বাডিরে নির্গত হইয়া অন্ধকীরমধ্যে অপুর্ব্বশৌভা ধারণ 
করিল ; অন্ধকারবাহুল্যে গ্রদীপালোক মন্দীভূত হইল। এ কৃষণ্‌ 
বিভাবরী ধেন কর্কটীর বয়ুস্তা ) প্র সময়ে বূজনীতে স্থানে স্থানে 
গিশাচী নৃত্য করিতেছে ' এবং বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া নরকন্কাল 
আহরণ করিতেছে । বুজনী যেন উহাঁদিগকে নিবারণ করিতে না 
পারায় কাষ্ঠবৎ মৌনাবলম্বন করিয়া, (নিস্তব্মভাবে) অবস্থান 
করিতেছে । ১_৫। মৃগ্বা্দি জীবনিবহ প্ররহ্থপ্ত হওয়ায় এবং ঘন- 
নীহারের পাত হইতে থাকায় বজনীর অপুর্ব শোভা হইল; ম্দ্দ 
মন্দ স্মীরণসঞ্চারে হিমশীকর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। তথা- 
কার সরোবর মণ্ডুকনিকরে পরিব্যাপ্ত ; বটবৃক্ষ বায়সগণে পরিপুর্ণ; 
তৎকালে অন্তঃপুরমধ্যে রমণকালে দম্পতীর সমালাপ শ্রুত হইতে 
লাগিল। জঙ্গলসমুদয় প্রলয়ানলবৎ দাবানলে জবলিতে আরম্ত 


করিল। ক্ষেত্রপ্রদেশে জলসেকে আর্র পরিপক্ক 'শস্কশ্রেণী শোতা- 
বিস্তার করিতেছে। দেখ! গেল, নভোমগুলে নক্ষত্রবৃন্দ যেন স্পন্দিত 
হইয়া বিভক্ত হইয়াছে বনভূঁমিতে মারুতসপ্চারে ত্রমরাজি হইতে 
পুষ্প ও ফলসমূহ পতিত হইতেছে । বৃক্ষকেটিরে পেচকধবনি শ্রবণ 
করিষা বায়সগণ নিঃশব্ৃভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ( পেচক ও 
কাকের পরস্পর শত্রুতা আছে। রাত্রিকালে পেটকের দর্শনশক্তি- 
ভে বলাধিক্য হয়, তখন কাক পেচককে ভয় করে, দ্বাভাগে 


বোগবা।শগু- সমস 





পেচক অন্ধ হওয়ায় কাকের নিকট সে ভয় করে) কোন কোন গৃহস্থ 
তসবররাক্রান্ত হইয়া ভয়ে চীৎকার করিতেছে । ৬-_ ১০ | 
বনভূমি ঈষৎ নিস্তক; নগরবাসিগণ সকলে নিদ্রিত; হৃতরাং, 
নগর একেবারে নিস্তব্ধ | অরণ্যে বায়ু সঞ্চারিত হইতেছে ; 
কুলায়ে বিহগগণ নিস্পন্দভাবে . অবস্থান করিতেছে । পর্কতগুহাব_ 
সিংহগণ সুপ্ত) কুগ্তমধ্যে হবিণগণ নিদ্রিত; আকাশে হিম- 
বিনুপাত হইতেছে; অরণ্য-ভূমি মৌনভাবে অবস্থিত । খ্র. 
রজনী কজ্জল-জলধরের মধ্যভাগের স্ঠায় স্টামল ; তৎকাঁলে: 
কাচশৈলের সহিত এ রজনীর উপমা দেওয়া যাইতে পারে, 

রজনীর অন্ধকার পন্ষপিণ্ডের স্যায় গাঢ়; যেন খড্জী দ্বার! ছেদ্য। 
প্রলয়ানলে বিক্ষুৰা হইলে অগ্তন-পর্বতের : যেমন শোভা 
হয় এবং প্রলয়কালে জগত একার্ণৰ হইয়া! গেলে পক্কাবৃত, 
পর্বতের মধ্যভাগে যেমন শোভা হয, ও বজনী সেইরূপে, 
গাটু-অন্ধকারে অপুর্বশোভ ধারণ করিয়াছে । এ রাত্রি দগ্ধকাষ্টের 
কোটরের শ্ঠায় শ্তাম্লা, গাঢ় অঞ্জনের স্ঠায় সুন্দর, অজ্ঞান-নিদ্রার 


্ায় নিবিড়া ও ভূকপুষ্ঠের স্তায় অমলচ্ছবি | ১৯১৫ প্র ভীষ্ 


রজনীতে কিরাত-ন্গরের সুধীরাআ্া কৌন এক বিক্রম নামে 
নরপতি হুপ্তনাগর নগর হইতে মন্ত্রি-স্মৃতিব্যাহারে নির্গত হইয়া 
তত্করাদিবধার্থ বিষম অটবীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই কর্কটী 


দেই অন্ধকার-রাত্রিতে বেতালদর্ণনোনুখ অস্ত্রধারী ধীর শর; 








২ লন 


রাজা ওত মন্ত্রীকে অটবীমধো বিচরণ করিতে দেখিল। অনন্তর ; 
কর্কটা মনে মনে চিত্ত! করিতে লাগিল, «আমি আজ ভাগ্যবলে : 
ভক্ষ্য লাভ করিলাম, এই ছুইজন অনাভ্বজ্ঞ ও মুঢ় ; ইহাদের দেহ-। 


রণ কেব্ল ভারম্বরূপা। 
নিমিত্ত ও পরলোকে হুঃখভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে! 


মু ব্যক্তি কেবল ইহলোকে আত্মনাশের . 


এ মুঢ্ুকে আমার যত্ুপূর্বক বিনাশ করিতে হইবে, কারণ অনর্থককে - 
রক্ষার ফল নাই। ১৬_-২০। যখন মূঢব্যকতি স্বকীয় আত্মদর্শনে - 
অসমর্থ, তখন তাহার জীবন মরণ একই কথা, বরৎ উহার সৃত্যুতে : 
অভ্যুদয় আছে; কারণ তাহাতে আর পাপার্জন করিতে হয় না;: 
জীবিত থাকিলে কেবল পাপার্জনই করিবে। সুষ্টির প্রাকৃকালেই : 
পদ্বযোনি নিয়ম করিয়াছেন যে, মুঢ় ব্যক্তিই হি্শ্রগণের ভোজ্য: 


হইবে, আত্মদশী মহাপুরুষ নহে। এই ছুইজন অদ্য আমার. 
তোজ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব ইছাদিগকে আমার. 
ভোজন করিতেই হইবে।. অভাগ্য-ব্যক্তিই নির্দোষ-সামগ্রী 
আসিলে তাহার উপেক্ষা করে। কিন্তু যদি ইহারা গুণযুক্ত: 
মহাশয় (আত্মদশী) হয়, তাহা হইলে ইহাদের বধ করা, 
আমার উচিত হইবে না । অতএব অগ্রে আমি ইহাদিগকে পরীক্ষা: 
করিয়া দেখি, যদি তার্বশ গুণশালী হয় তাহা ২ হইলে 
ভক্ষণ করিব না; কারণ আমি কখনই গুণবানের হিৎসা: 
করি না। ২১২৫ যেবক্তি অকৃত্রিম সুখ, কীর্তি ও আঘুঃ: 
বাঙ্ছা করেন, তাহার সমুদয় অভিমতবন্ত প্রদান করিয়াও গুণবান্‌: 
ব্যক্তিগণের পুজা করা উচিত। যদি আমার দেহ নষ্ট হয়, তাহাও: 
ভালকিন্তু কাচ গুণাদ্ধিত ব্যক্তিকে ভৌজন করিব না) কারণ, 
সাধুগণ স্বকীঘ্ধ জীবন অপেক্ষা চিত্ত-হুখকর হন । জীবন দিয়াও 


 গুনী ব্যক্তির পরিপালন সব্বতোভাবে বিধেয়, গুণবানের সহবাসরূগ ' 


ওধবিতে মৃত্যুও মিত্র হইয়া থাকেন। যখন আমি বাঁক্ষণী হইয়াও। 
গুণীকে হৃদয়ে অম্লহারের স্ঠায় সযত্বে ধারণ করিবে না? 








উৎ্পভি-প্রকরণ । 


উদ্ধারগুণশালী যে সাধুগণ এই ভূমগ্ডলে বিহার করেন, সেই 
শবরাতলচন্তর-সাধুগণের সংদর্গে এই ধরাতল অতিশীতল হয়। 
২৬--৩০1- গুণী ব্যক্তিকে তিরস্কার করাই মৃত্যু এবং তাঁহার 
| সহবাসে থাকাই জাবন-ধার্ণ, এই ভূমগ্ুলে জীবিত থাকিয়া 


গুণি-সহবাস দ্বারাই স্বর্গ ও,মোক্ষপ্রভৃতি ফল ল|ভ কর! যায়। 


অতএব আমি এই গদ্ধলোচন পুরুষ-দয়কে কতকণুণি প্রশ্ন করিয়া 

ইহাদের কতদূর জ্ঞান তাহা পরীক্ষা করি। প্রথমে ইহারা গুণী 

কি অগুণী, তাহ! বিচার করিয়। দেখি, পরে যদি গুণশালী হয় 

ভালই, নচেং .ইহাদিগকে যথাযথ দণ্ড . প্রান করিতে হইবে। 

যদি আম! অপেক্ষা! অধিকতরপগুণশালী হয়, তাহা হইলে আর 

ব্ধ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ৩৯-_-৩৩। | 
সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭। 


অঞুসপ্ততিতম সর্দম। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_অনন্তর রাক্ষপকুলকাননের মঞ্তরীন্বরূপা 
সেই বাক্ষপী, অন্ধকার রাত্রিতে মেঘের স্তাষ় গভীর গর্জীন করিয়া 


উঠিল। যেমন গর্জনের পর মেঘ হইতে করকা ও অশনিপাত 


হইলে শব্দ হয়, তদ্রপ গ রাক্ষনী গম্ভীর গর্জনের .পর হস্কার 
করত অতি কর্কশভীবে বলিতে লাগিল, «ওহে মহামায়ান্ধকার- 
স্বরূপ শিল'কোটবের কীটদ্বয়! তোমর! কে? এই ঘোর অটবী- 
স্বরূপ আকাশের শশী ও ভাস্কর স্বরূপ হইয়; আসিয়াছ ; তেমরা 
মৃহাবুদ্ধিসম্পন্ন বা ছুর্বুদ্ধি, তোমরা ম্দীয় গাসপথে আসিয়! মরণ 
প্রপ্ত হইবে কি? বাজ উত্তর করিলেন,-ওহে ভূত! তুমি কে? 
তুমি কোথায় থাক? তোমার দেহ দেখাও? ভ্রমরীধ্বনিসদৃশ 
তোমার ত্র বাক্য মাত্রেকে ভীত হয় ?1১-__৫ | অর্থিগণ অর্থো- 
পরি সিংহব মহাবেগে পতিত হইক্জা থাকে, তুমি ক্রোধাড়ন্বর 
ত্যাগ করিয়! ন্বকীয় সামর্থ্য দেখাও । হে হুব্রতে! তুমি কি প্রার্থনা 
করিতেছে, বল, আমি তাহা প্রদান করিতেছি) : সক্রোধগঞ্জিনে 
আমাদিগকে তয় দেখাইতেছে কেন? তুমি কি ভীত হইয়াছ? 
তুর মায়াংলে শরীর কল্পনা করিষ। আমার সম্মুখে গর্জান কর। 
দীর্ঘস্ত্রীদিগের আত্মক্ষয় ব্যতীত কোন্‌ কাধ্য পিদ্ধ হযু না। 
বাজ! এই কৃহিলে বাক্ষণী চিন্তা করিল, “ইহার! উত্তম বলিয়াছে।” 
তাহার পর রাক্ষমী আত্ম-প্রকীশের নিমিত্ত অবীরা হইয়া 
ভীষণ নিনার ও হান্ত করিতে লাগিল। ন্রণকাল্মধ্যেই 
রাজ! ও মন্ত্রী সন্মুথে দেখিলেন,_বিকটাকৃতি এক রাঙ্ষণী অটর- 
হাস্তের ঘনপ্রভাপুণ্জে চতুর্দিক আলোকিত করত বিকটরবে 
দশদিক পুর্ণ করিয়াছে । ৬--১০। তদীত্ব বিশাল দেহ যেন প্রল্য়- 
জলধরের অশনি দ্বারা নিম্পিষ্ট অদ্রিতট, রাক্ষসী স্বকীয় নেত্রদয়রূ 
বিচ্যুৎ ও হস্তবলয়ন্ূপ বলাকা দ্বারা অস্বরতল . সমুজ্বুল করিল। 
রাক্ষনী যেন সেই ভীষণ অন্ধকারস্বরূপ একার্ণবের মধ্যে বাড়বা- 


] তু : নলের জ্বালা ; তীয় কৃষ্তবর্ণ গরীব! অতিস্থুল। এ রাক্ষপী ঘনঘটার 


তার গভীর গর্জন করিতে লাগিল। উহার দত্তঘর্ষণের কড় কড় 
ছ নিমাদে নিশাচরগণ ভয়ে হাহ! ধ্বনি করত মরিয়া! যাইতে লাগিল। 
দু ২ রানী যেন দ্যাবাপৃথিবীর কজ্জলম্তত্তরূপে আবির্ভূত, হইল । 
ী উত্ধকেশী শিরলাদী কপিলাক্দী অন্ধকারমনরী  রাক্ষণী বক্ষ, রক্ষ ও 
নু পিশাচগণেরও অনর্থ ও ভয়ের হেতু হইয়া! উঠিল। উহার নিশ্বীস- 











১১০১ 


বায়ু যখন নামিকা দ্বারা! দেহ্রন্ধে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহ্ধার একটা! 
বিকট ভাঙ্কার ( ভাং ভাং ইত্য।কার ) ধ্বনি হইতে লাগিল । উহার 
মস্তকে মুষল, উদৃখল, অঙ্গার, হল, শূর্প, শেখর (শিরোভুষব) রূপে 
অবস্থিত। ১৯--১৫। ধেন প্রলয়কালের বৈদ্ধ্যমণি-পর্ববতের শিখর- 
সথলী উদ্ভূত হইল; উহ্থার বিকট হান্ডে দানবগণ মৃতপ্রায় হইতে 
লামিল; বোধ হুইল যেন রাক্ষমী কালরাত্রিষ্বরূপে উদ্দিত হইয়্াছে। 
শারদীয় সাভ্রগগনাটবী যেন মূর্তি পৰিগ্রহ করিয়। উপস্থিত হইয়াছে; 
ফেন মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষীয়! নিবিড়া রজনী সাক্ষাৎ, মূর্তি ধারণ করিষ! 
উপস্থিত হইয়াছে; ধেন রাহ চক্র ও হুর্যের সহিত যুদ্ধ করি- 
বার মানসে ভূপৃষ্টে উপস্থিত হইয়'ছে । উহার অনসিতবর্ণ সনদ 


। ইন্্রনীলমণির শ্ঠায় নীলবর্ণ এবং লন্বমান মেঘদ্য়ের সহিত উপমিত 


এবং উদুখলাদি হারসমূহে ভূষিত; উহার বিশালদেহ অঙ্গার : 
কাষ্টের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অঙ্জাবের সমান বর্ণশালী। উহার বৃক্ষসদূশ 

বিশাল শিরাল ভূজলতাদষ নিষ্পন্দভাবে শোভমান; সেই মহাবীর- 

দ্য তাদ্বশ আকার 'দর্শন করিয়াও সেইরূপ অক্ষুন্ধভাবে অবস্থান 

করিলেন ; বিবেকশালী চিত্ত সত্য ব| মিথ্য। কিডুতেই বিমুগ্ধ হর 

ন। অনন্তর মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাক্ষষি ! তুমি যদি মহাত্ 
হও তাহা হইলে 'তোমার ঈদৃশ সংরস্ত (কোপ) কেন?। লঘু 
ব্যক্তিরাই সামান্য কার্ধে অতি সন্ত্রমশালী হয়৷ তুমি ক্রোধ পরি- 
ত্যাগ কর, তোমার এরূপ আড়ম্বর শোভা পায় না, বুদ্ধিমানের 
ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াই কর্তব্য কা্যের সাধন করিয়া থাকেন। 
হে অবলে! তোমার স্যায় সহস্র সহঅ মশক আমাদের ধৈর্যরূপ 
ঝত্যায় শু্-তণপর্ণের হ্যায় উড়িয়! গিয়াছে। প্রাজ্ঞব্যক্তি ক্রোধরূপু 
উপায় অবলম্বন ন1 করিয়! সমতানির্খল বুদ্ধি ও শ্রাজ্ঞোচিত বুক্তি 
দবাঃ কার্ধ্যসিদ্ধি করিরা থাকেন। ১৬--২৪।  সমুচিত ব্যবহারে 
কার্ধ্যপিদ্ধি হউক বা না হউক, তথাপি এই সামগুণাবলশ্বন মহা- 
নিতি-সিন্ধ ; কদাঁচ ভ্রান্তজনোচিত সংরত্ত অবলম্বন কর! বিধেষ় 
নহে। তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ, তোমার অভিমত বিষয় প্রকাশ 
করিব! বল, স্বপ্পেও কখন আমাদের নিকট অর্থ বিমুখ হইয়া 
যায় নাই? । মন্ত্রী এইরূপ বলিলে সেই রাক্ষপী মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগ্রিল, এই পুরুষ-সিংহদ্রয়ের বিমল. আচার ও ধৈর্ধ্য * 
অতি অদ্ভুত। : আমার বোধ হয়, ইহ্থার! সামান্ত লোক নহেন ১ 
কি চমৎকার ! ইহাদের আলাপ ও মুখ দর্শনেই মনোগত ভাব ব্যক্ত 
হইতেছে । যেমন বিভিন্ন নদীসমুহের জলরাশি পরস্পর মিলিত 
হইলে এক হুইয়া যায়, সেইরূপ বাক্য, মুখ ও নয়ন দ্বার! ধীমান্‌-' 
গণের পরস্পর মনোগত তাৰ একীভূত হইয়া থাকে! (অর্থাৎ এক 
বলিয় বোধ হত) । ২৫-_-৬০। ইহারা আমার 'মনোগত ভাব শ্রায় 
অব্গত হইয়াছেন, আমিও ইহাদের. মনোগতভাব বুঝিয়াছি, 
ইহারা আমার বধ্য নহেন, ্বয়ংই ইহারা অনশ্বর ; কারণ আমি 
বোধ করি, ইহার! আত্মজ্ঞ হইবেন। আত্মজ্ঞানব্যতীত কাচ অন্ত 
উপায়ে নিশ্চয়ই জনুমৃত্যপ্রাপ্তি অবগত হয় না; সুতরাং মরণেও 
এইরূপ নির্ভাকতা হয় না। অতএব এক্ষণে আমি ইই[দিগকে 
আমার মনোগত “সন্দেহের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করি। যাহার! 
প্রজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহের বিষয় জি্কাসা না করে 
তহার। নরাধম। রাক্ষপী এইরূপ চিন্তা করিয়া অকাল-প্রলয়ের 
তায় বিরুট হান্তরুব সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা. করিল,হে 
অন ধীর নরদ্বক্ন! তোমরা কে? আমীকে বল, তোমাদের 
প্রতি আমার সৌহার্ছ উদ্দিত হইতেছে, কারণ নিশ্মলচিত্ত ব্যক্তি-. 
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গণের দর্শন মাত্রেই মিত্রত। হইয়া থাকে।” ৩১--৩৫। মন্ত্রী উত্তর 


করিলেন, “ইনি, কিরাতদিগের রাজাআমি ইহার মন্ত্রী, আমরা এই 
রাত্রিতে তোমার স্তায় তুষ্ট জনগণের নিগ্রহার্থ উদ্যত হইয়াছি। 
দিবারাত্র দুষ্ট-প্রানিগণের নিগ্রহ করাই রাজার ধর্ম, যাহাবী স্বধর্মন- 
ত্যাগী, আহাদের অনলের ইন্ধন-ত্বরূপ হইয়া বিনষ্ট হওয়া উচত।» 
রাক্ষপী কহিল, “রাজন! তুমি দুর্মনতিবেষ্টিত, যাহার মন্ত্রী 
নিন্দনীয় সে কখনই রাজা হইতে পারে না। মন্ত্রী সহ হইবে 
এবৎ সেই সৎ মন্ত্রী যাহার জহয়, সেই ব্যক্তি বাজ! হইবে। রাজা 
বিব্চনাপুর্নক হুমন্ত্রী সংগ্রহ করিবেন, তবে রাজা ও তদীয় 
প্রজাগণ আর্ভীব ধারণ করিবে। এই জগতে যত প্রকার গুণ 
আছে, তন্মধ্যে আক্মজ্ঞানই জর্ধভ্তম, রাজার সেই জ্ঞান থাকা 
উচিত; মন্ত্রীও আজজ্ঞ ও মন্ত্রবিৎ হইবেন। ৩৬--৩০। প্রতৃত্ব ও 
সমদর্িত। আত্মবিদ্যা় লব্ধ হুইয়! থাকে; যে সেই আত্মবিদ্য। 
অবগত নহে, সে কখনই মন্ত্রী বা রাজা হইতে পারে না৷ যদি 
তোমরা সেই আত্মজ্ঞান লাত করির। সাধু হয়! থাক, তবে 
তোমাদের মঙ্গল, নতুবা তোমরা! কেবল প্রজীবর্গের অনর্থশ্রদ 
বলিয়া আমি তোমাদিগকে ভক্ষণ করিব। তবে এক উপায়ে 
আমার নিকট হইতে নি্কৃতি লাভ করিতে পার, যদি সদ্যুক্তযুক্ত 


_ উত্তর দ্বারা আমার এই প্রশ্নরূপ গিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়! পিতার 


নিকট পুত্রের স্তায় আমার শ্রীতিবর্দধন করিতে গার। হে রাজন্! 
মদীয় প্রশ্নগুলির উত্তর কর; কিংবা হে মন্ত্রিন্‌! তুমিই উত্তর কর, 
আমি পর প্রন্োত্তরেরই প্রার্থিনী। অত্র আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। 
তুমি আমার প্রার্থনাপুরণ করিবে অঙ্গীকারও করিয়াছ ; অতএব 
জানিও অঙ্গীকৃত বিষয় প্রদান ন! করিলে কে না আপনার অনর্থই 
উৎপাদন করে ৭ ১৪৪17 *৯ | 


অষ্টসপ্ততিতমসর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥ 


একোঁনাশীতিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন, _রাক্ষণীর ত কথার পর বাজা উহাকে প্রশ্ন 
কছিতে বলিলেন, রক্ষী বলিতে আরম্ভ করিল । হে রাঘব! সেই 
প্রশ্নগুলি শ্রবণ কর । রাক্ষসী কছিতে লাগিল, “এক অথচ অনেক- 
সংখ্যক এমন কোন্‌ অণুর (যাহার অপেক্ষা আর হুক্ম নাই) মধ্যে 
এই লক্ষ লক্ষ ব্রহ্ধাণ্ড সমুদ্রমধ্যে জলবুদৃবুদবৎ লীন হয় কোন্‌ 
বন্ত আকাশ অথচ আকাশ নহে? কোন্‌, বন্ত কিঞিৎ? অথচ 
কিকিৎ নহে? তুমি কিরূপে অহস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছ? অথচ 
আমি ইত্যাকার আত্মবোধ করিতেছ অর্থ তুমি কেণ আমিই ঝ 
কে? কে গমন করে, অথচ গমন করে না? কে অবস্থান কবে, 
অথচ অবস্থান করে না? কে. চেতন হইলেও পাষাণ অর্থাৎ 
অচেতন? চিদ্বাকাশে কে বিচিত্রতিত্র নির্মাণ করে? বহিত্বধন্ী 
হইয়াও কে অন্দাহক? হে রাজন! কোন্‌ অবহ্থি হইতে 'ণিরস্তর 
বি উৎপন্ন হইতেছে ?1 ১--৫ চক্র, হুর্ধ্য, অগ্থি ও তারাম্বরূপ 
না হইলেও কে প্রকাশক ও অবিনখবর? নেত্রলভ্য নহে এমন 
কোন্‌ বস্ত হইতে প্রকাশ প্রবর্তিত হয়? জন্মান্ধ ইন্দরিয়বিহীন 
লতা, গু ও অঙ্জুরীদি ও অন্ঠান্ত: বস্ত সকলের উত্তম আলোক 
কি? আকাশাদির জনক কেণ সমীর সত্ত। কে প্রদান করে? 
এই জগদ্রত্ের কোশ কি ? এই জগৎ কোন্্‌ মণির কোশ ? কোন্‌ 





অণু তমোরাগী হইয়াও প্রকাশ হয়? কোন্‌ অণুর সন্ভা ও অসত্তা? 
কোন্‌ অণু দুরে খাকিয়াও অদূরে অবস্থিত? কোন্‌ অথু. 
মহাণিরি ? কে নিমেষ হইয়।ও কল্প ? কে কল্প হইয়াও নিমেঘ % 
কোন্‌ প্রত্যক্ষ অসদ্রপ? কোন্‌ চেতন অচেতন ?1 ৬-১০। 

কে ঝাযু হইয়াও বায়ু নহে? কে. শব হইয়াও শব্দ নহে? 

কে অমুদদয় অথচ কিছুই নহে? কে আমি অথচ আমি নহি ৭। 

কোন্‌ বন্ত ব্হ্যত্ুলভ্য হয়? সেবস্ত কিছুই নহে অথচ পূর্ণ 

এবং হুর্ণভ। কোন্‌ বক্তি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়াও আত্মা 

হারাইয়াছে ? কোন্‌ অগু স্বমধ্যে মেক অধিক কি ত্রিভুবন পর্ন 

তৃণ করিয়াছে ? কোন্‌ বস্ত অনু হইঘ্বাও শতযোজনব্যগী? কোন্‌ 

বস্তু অণু হইলেও শতযেজনপরিমিত হয় না? কাহার । 
দর্শন মাত্রেই বালকের স্তায় এই জগ্গৎ নর্তিত হয়? কোন্‌ 
অণুর মধো পর্বতসমূহ অবস্থিত ?। ১১--১৫। কোন্‌ অথু. 
অগুত্ধর্মম ত্যাগ না করিলেও সুমেরুপর্র্বতের স্টার স্থুলাকুতি? 
কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ-স্বরূপ কোন্‌ অণু বিশাল পর্বতের 
সমান? কোন্‌ অণু প্রকাশ ও অন্ধকার উভয়েই প্রদীপবৎ 
প্রকাশকারী? সমগ্র জ্ঞান কোন্‌ অথুর মধ্যে অবস্থিত? কোন্‌ 
অণু মাধুর্যাদিরসবিহীন হইলেও অনবরত অতিচ্থম্যাছু হয়? - 
কৌন্‌ অণু সর্ববত্য শী হইলেও সফলকে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে ? 
কোন্‌ অণুআত্মার আচ্ছ।দনে অশক্ত হইয়াও জগৎ আক্ছাদন 
করিয়! রহিষ্কাছে৭ প্রলয়ে তিবোহিত হইলেও জগ্, কোন্‌ অণু 
হুইতে পুনঃ উৎপন্ন হইয়া পুনজাঁবিত হয়? কোন্‌ অণু অবয়ব-শ্ন্ঠ 
হইলেও সহঅ্করলোচন৭ কোন্‌ অণু মহাকলন্বরূপ ? অধিক 
কি শতকোটিকসম্বরূপ ? ১৬-_২০। বৃক্ষে বাজাবস্থিতির স্তায় 
কোন্‌ অণুতে জগংসমুহ অবস্থিত? সমুদয় বীজ সকল স্থষ্টিকার্জে 
জগত্রূপে প্রকাশিত হইলেও কোন্‌ অণুতে সর্বদাই অনুদ্িত। 
এই কল্প বীজের স্তা় কোন্‌ নিমেষের মধ্যে অবস্থিত ? কে কারক- 
সমূহের ব্যাপার প্রবর্তন ন! করিলেও কারক য়? নেত্রহীন 


কোন্‌ দ্ষ্া দৃগ্ঠসম্পাদন নিমিত্ত স্বকীয় আত্মাকে দর্শন করিয়! এ 


আত্মকে দৃশ্টরূপে দর্শন করে?! কে আবার, (জ্ঞানবলে ) 
দৃষ্ঠম্পাদন না করিবার অভিপ্রায়ে দৃগ্ঠবিহীন . করিয়া অখপ্ডিত 
আত্মাকে দর্শন করত পুন্রাব্তা (বাহ ) দৃশ্ত দেখিতে পার লা? 
কোন্‌ ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন ও দৃণ্তরূপে প্রকাশিত করে? কোন্‌ 
ব্যক্তি জুবর্ণে কটকাদি. আরোপের স্তায় ভুষ্টা,. দগ্ ও দর্শন এই 
তিন প্রকাবে আত্মাকে আরোপিত করে ?। ২১-২৫। জল হইতে 
তরক্নব কোন্‌ বন্ত হইতে কিছুই পৃথক্‌ নহে ণ কাহার ইচ্ছায়, 
জলে তরঙ্গভাবের স্তার এই সমুদয় পৃথক. হইয়া রহিয়াছে? দিক্‌- 
কালাদিরূপে অনবচ্ছিন্ন অসৎ (অস্থুলতা-নিবন্ধন) হইলেও সৎ 


এমন কোন্‌ বন্ত হইতে এই দ্বৈত দৃশ্য জলের জবস অপৃ- : 


থক্‌? কোন্‌ ব্যক্তি আত্মা, দর্শন, দৃষ্ঠ এই জগত্রয়কে সৎ ও অসং- 


রূপে বীজের স্তায় অন্তরে ধারণ করত অবস্থিত এবং কে ত্রিকাল- 


গামী ?1 যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ অবস্থিত সেইরূপ নিত্যই একরপ 
কাহার মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই জগৎসমৃহরূপ বিশালভান্তি 
অবস্থিত? কোন্‌ ব্যক্তি অনুদিতম্বভাব এবং স্বকীয় একরূপতা. 


ত্যাগ না করিলেও বীজ যেমন বৃক্ষরূপে. উৎপন্ন হয় ও বৃক্ষ যেমন 
৷ বীজরূপে. উৎপন্ন হয়, তদ্রপ (এই জগতরূপে ) উদিত হয় ?।. 
 ২৬--৩০। হে রাজন্‌! খাহার নিকট মৃণালনুত্র মহামেরু বলিয়া 
 প্রতীত হয় অর্থাৎ মৃণাল-তন্ত অপেক্ষা অতিনুক্মতম কোন্‌ বন্তর 

















































' অভ্যন্তরে এই কোটি কোটি মেরু ও মন্দর অবস্থিত আছে। 
কে এই অনেক চিন্ম্ বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে? তোমাতেই বাকি 
. সার-পণার্থ আছে যে, এইরূপ গাতিশ্ব স্পর্দা প্রকাশ করিতেছ, 
প্রজাপালন করিতেছ ও বধ্য বধ করিতেছ? তুমি কাহার দর্শনে 
নির্মলা-দৃষ্টি লাভ করিতেছ না, অথবা সর্বদাই স্বকীয় শান্তি লাভ 
করিয়। সর্বদাই দেই নির্মল জ্ঞানস্বরূপ হইতেছে ৭ স্বাস্বাকার 
বৃততিূপ চন্দের আবরণ-ন্বরূপ এই মদীয় সংশয়গুলি শীঘ্র দূর কর) 
যে সংশয়-চ্ছেদ না করিতে পারে, ঘে কখনই পণ্ডিতপদবাচ্য 
হয়না। হে হুবুদ্ধিঞাজন্‌! অথবা মন্্রিন! যদি তোমরা আমার 
. এই ক্রমোক্ত সংশয় গুলি দূর করিতে না পার, তাহা হইলে 
ক্ষণকালমধ্যে তোমর। রাক্ষমের জঠরানলের কাষ্ঠ হইবে। তাহার 
পর বিশালোদরী আমি তীয় সমগ্র জনপদমণ্ডলী গ্রাস করিয়া 
ফেলিব। যদি প্রশ্নোত্তর করিতে পার, তাহা হইলে তোমার 
হরাজত্‌ প্রতিপন্ন হইবে। মুঢ় অর্থাৎ আত্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের 
অতিশয় ভোগাভিলাষ সংক্ষের হেতু হইয়! থাঁকে। ৩১৩৫) 
দেই রাক্ষপী এইরূপ জলদগন্ভীর' নিনাদে মনোভাব ব্যক্ত করিয়৷ 
অতি বিকটাকৃতি হইলেও নির্মল শারদ-ম্ঘমালার স্তায় মৌন- 
ভাব ধারণ করিল । ৩৬ 


পা 


একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯॥ 


অশীতিতম স্গ 1 


বশিষ্ট কহিলেন,__দেই ম্হারণ্যে মহানিশাকালে মহা 
রাক্ষসীর প্রশ্ন শুনি মন্ত্রিবর প্রত্যু্তর দিতে লাগিলেন। 
হে জলদ্রনিভে ! সিংহ যেমন হস্তীর দেহ ভেদ করে, সেইরূপ 
আমি তোমার এ ক্রমোক্ত প্রশ্নাবলী ভেদ করিতেছি, অর্থাৎ 
উত্তর করিতেছি শ্রবণ কর। হে কম্ললোচনে ! তোমার বাক্য- 
ভঙ্গীতে বুঝিলাম, তুমি পরমা ্মার কথাই জিজ্ঞাসা করিলে; ইহা ত 
প্রশ্নবিদের বোধযোগ্য (ছুর্কোধ্য ত নহে )। অন্তঃকরণেও অগম্য 
ও অনাখ্যেয় বলিয়া চিন্াত্র আত্মাগু আকাশ অপেক্ষাও তুক্ষ্ম। 
শ চিত্রপ পরমাণুর মধ্যে, বীজমব্যে বৃক্ষস্থিতির স্তায় এই জগং- 
কখন সৎ ও কখন অসত্রূপে ক্ফুরিত হয়। :_-৫। এই জগৎ 
প্রশঞ্চে সর্ধবমনধ আত্মাই সৎ, এ প্রপঞ্চও সর্বময় আত্মস্বরূপে 
অনুভূত হয় বলিয়! সন্তাধারণ করিয়াছে। বাহা-শৃন্ত বলিয়া উহ 
আকাশ, চিত্ম্বরূপতান্বন্ধন উহ অনাকাশ। অতীন্রিয় বলিয়। উহ 
কিছুই নহে, উহাকেই অনন্ত-অণু বলা যায়। সেই আত্মা সর্বাত্মক 
, | এই হেতু যখন তীহার সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনিই অবশিষ্ট 
] থাকেন; অর্থাৎ যাহা কিছু সমুদয্ন সেই আত্মাই, অপর কিছুই 
থাকে ন|। এ চিদণু এক হইয়াও অনেকসংখ্য যে হয়, তাহা কেবল 
চিদণুর - প্রতিভামাত্র, বাস্তবিক নহে। স্বর্ণের কটকাদিত্বরূপে 
প্রতীতিবৎ এঁ অনেকতা আরোপমান্র ; বাজ্জবিক'কটকাদি একমাত্র 
সুবর্ণ ই;. তদ্রুপ উহাও একই । এই অপুপরমাকাশ, হুক্মা বলিয়া 
উহা! লক্ষ্য হয় না; উহা! সর্ধাস্বরূপ হইলেও মনোরূপ ষষ্ঠ-ইন্দি- 
| ফেরও অতীত স্বেগম্য)। সর্বাত্মক বলিয়া উহ! কদাচ শৃষ্ট হয় না। 
| তথাপি নাই বলিয়া উহার অপলাপ করা যায়না; কারণ, আছে 
"| কিংবা নাই, ইহা! যিনি বলেন বা বোধ করেন তিনিও সেই আত্মা 


৬২১1৪ -অক্রশ 


র | ৬-১০। কৌন প্রকার যুক্তি দ্বারাই ও সংপদার্থের (আত্মার) 


১৩০৬ 


অনত্ত। প্রতিপাদিত হইতে পারে না, কর্দুর যেমন পেটিকায় আবৃত 
(ঢাকা) থাকিলে গথ্বদ্বারা উহার প্রত্তক্ষ হয়, সেইরপ প্রত্যক্‌- 
রূপে আচ্ছন্ন থাকিলেও শর সর্বময় আত্মা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া! 
|কেন। সেই চিন্মাত্র অণুই মনোরূপে অবস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ 
হয়, মনঃপরিচ্ছিন্নরপ বলিয়া উহা। সর্বব * যখন উহা মন্ঃপরিচ্ছিন্ন 
হয়,না, তখন কিঞ্চিৎ (কিছুই ) হয় না, কেবল নির্ম্দই থাকে । 
সেই অণুই এক হইলেও সকল ভূতে আত্মারূপে অনুভূত হয়, 
হৃতরাৎ অনেক, সেই অগুই এই জগৎ ধারণ করিতেছেন; জগ- 
দ্রত্বের কোশও তিনি। সেই অণু চিত্তরূপ ধারণ করত মহাসাগরের 
্টায়, বিকারী হইলে তাহাতে জলের আবর্তের ্টায়, চিন্তবিকল্গ-রূপ 
এই ত্রিজগত্তরজ্ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সেই অণু চি-ইক্জিয়া- 
দির অলত্য বলিয়া শৃম্তস্বরূপ, স্বসম্বেদন-লভ্য বলিয়া আকাশরূপী 
হইলেও অশৃন্ত। ১৯--১৫। তুমি” 'আঁনি' ইত্যাদি-প্রকীর 
ভেদ দ্বৈতভানে জমুদিত হইয়। থাকে, অদ্বৈতভানে এ' সমুদস় 
ভেদ কিছুই থাকে না, তখন সেই একমাত্র বৃহদাকার জ্ঞানম 
আত্মাই প্রতিভাত হন। জ্ঞানবলে “তুমি”, 'আমি' ইত্যাি-প্রকার 
তেদ দুর করিতে পারিলে, কেবল আত্মাই সর্ব্দ হইয়া প্রকটিত 
হয়েন। এ অণু (পরমাত্বা ) গমন না করিলেও যোজন-সমুছ- 
ব্যাপী হইয়া গমনশীল হন। স্বপ্নকক্পনাব এই যোজনসমূহ এ 
অণুর অন্তরে স্থিত বলিয়৷ বোধ হয়। দেশ ও কালের সত্তান্বরূপ 
আকাশ-কৌশের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া এ অণু গমন করিলেও 
গমন করেন না; প্রাপ্ত হইলেও প্রাপ্ত হয়েন না। যাহ! গম্য 
অর্থাৎ গমনস্থান তাহ! এ অণুর অন্তরে অবস্থিত ; হুতরাং সে অণু 
আবার কোথায় যাইবে? স্তন-মধ্যস্থিত (ক্রোড়গত) সন্তানকে 
মাত কি অন্তর দর্শন করিয়া! থাকেন৭। ১৬--২০। যাহার 
অন্তরস্থ মহাপ্রদেশ সকলের গম্য, সর্ববকর্তীর অন্তরস্থিত, সেই 
অক্ষয় অণু কিরূপে কোথায় গমন করিবে? যেমন আবৃত-মুখ ঘট- 
স্থানান্তরে লইয়া গেলে সেই ঘটাকাশের কোথাও গমন ঝাস্থানান্তর- 
হইতে আগমন কিছুই হয় না, তদ্রপ আত্মরও কোথাও গতাগতি 
নাই। যখন  অথুতে চেতনের চেতনত্‌ ও জড়ের জড়ত্ব উভয়ই 
অনুভূত হয়, তখন ব্ঁ অথু চেতন ও পাষাণ (জড়) উভয়ই 
হইতে পারে । হে নিশাচরি ! আরও দেখ, চেতন ও . পাষাণ 
উভয্বই যখন প্র চিন্মধাকার একমাত্র আত্মারই অন্তা, তখন 
তিনি চেতন হইলেও পাঁষা৭ হইতে পারেন । সেই চিন্মাত্র পরমাত্ম! 
আন্যস্তবিহীন, তিনি এই পরমাকাশে যথার্থ নির্মিত না হইলেও. 
বিচিত্র জগন্রয়-রূপ চিত্র নির্দ্াণ করিয়াছেন ২১--২৫। বহ্ছির 
সত্ও সেই আত্ম-সংবিভ্তিতে অনুভূত হয়, ( অর্থাৎ এ আত্মাতেই 
বহিত্) সুতরাং তিনি সর্বগামী হইলেও: বহ্ছিরূপে নির্দিষ্ট 
হইতে পারেন, অথচ তিনি 'অদাহক বহি ও জগৎসমূহ্র 
প্রকাশক । - যে নির্মল গগনে সুর্য জ্বলিত: হইতেছেন, সেই 
নির্মল-গ্গন হইতেই চৈতন্তময় আত্মা প্রকটিত হইতেছেন, নুতরাং 
তিনি অগ্নি হইতে পারেন। সেই চৈতন্তরূপী, আত্ম! চত্র- 
হর্ধ্যাদির প্রকাশক ও অবিনাশী, এঁ আত্মপ্রভা মহা'প্রলয়ের জলদা- 
ব্রণেও হত হয় না। এ আত্ম। চক্ষু অগোচর হৃদয়রূপ গৃহ্রে | 
দীপ-স্বরূপ, সমুদয় বস্তর সত্তাপ্রদ্দ এবং অন্স্ত পরম- গ্রিক ). এই 
ইন্জিয়াতীত আত্মা হইতেই আলোক প্রবর্তিত হইতেছে, 
২৬--৩০। যিনি লতা, গুল্স, অস্কুর ও অপরাপর অতীন্দ্িয় বন্তর, 
পোষণ করেন, সেই অনুভবাত্বক পরমাত্বা, লতা গুলাদিরও উত্তম 




















৯৫ 


আলোক । কাল, আকাশ, ক্রি, সত্তা, এই সমস্ত চৈভন্তে 
অবস্থিত ও বিজ্ঞাত, নুতরাৎ চৈতন্তই স্বামী, কর্তা, পিতা ও 
ভোক্তা! । যে হেতু সমস্তই আত্মা, সেইহেতু ঁ গগনাি সমগ্র- 
জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্বের কারণ। সেইরূপ পরমাত্মরূপ অণু, 
্বীর অণুত্ব পরিত্যাগ না করিয়াই জগত্-রত্বের পেটিকাবৎ হইয়! 
আছেন। জগত্রূপ সম্পুটে থাকিয়া আত্মা! প্রতীতির বিষয় হন 
বলিয়া এই জগৎ সেই পরমাত্স্করূপ মণির এবং পরমাক্মরূপ 
মণি এই জগতের (কোশম্বরূপ)। তিনি পরমহুক্ম বলিয়| 
অতীব দুর্জেয়, পরমাত্বা দুর্জয় বলিয়া তম এবং চিন্মাত্র বলিয়। 
প্রকাশ। সন্থিতরূগী বলিষা, তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। এবং 
যে হেতু তিনি অতীন্দিয, সেই হেতু তাহার সত্তার উপলব্ধি হয় 
না। ৩১--৩৫। তিনিই দূরে ও নিকটে অবস্থান করেন। 


_ অতীন্িয় বলিয়া তিনি দূরে এবং চিদ্রুপ বলিয়া অতিসমীপে 


অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি অণু হইয়াও সর্বরসম্বেদনতা হেতু 
মহাশৈলম্বরূপ। সকলেই তাঁহাকে “অহ অর্থাৎ আমি ইত্যাকার 
জ্ঞানে অগ্রবন্তিরূপে মহাশৈলের তুল্য জ্ঞান করে। এই প্রকাশমান 
জগৎ তাঁহারই সম্বিত্তি অর্থাৎ জ্ঞান ; অতএব তীহারই মধ্যে 
মের প্রভৃতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, যেহেতু পরম-নুক্ষণ 
আত্মচৈতন্তের একাংশে মেরুমন্দরাদির অস্তিত্বের অনুভব হয়, 
সেই হেতু পরমসুদ্ম পরমাত্বা অগু হইয়াও মহামেরু বলিয়া 
গণ্য । তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভ!সিত হন, তখন তিনি 
নিমেষ। যখন কল্সরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন কল্প। যেমন 
মনোমধ্যে কোটিযোজন বিস্তৃত মহাপুর দৃষ্ট হয়, তেমনি মনো- 
মধ্যেই কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাদও নিমেষরূপে অনুভূত 
হয়। যেমন ক্ষুদ্র মুক্রমধ্যে মহানগর প্রতিভাসিত হয়, তেমনি, 
নিম্যেমধোও কল্প সমুদিত বা প্রভামিত হয়। ৩৬_৪০। 
নিমেষ, কল্প, পর্বত, নগর সমস্তই যখন হুর্ব্োধ্য-স্বভাঁবচৈতন্তের 
মধ্যস্থ, তখন আর দ্বৈতই ঝ| কি? অদ্বৈতই বা কি? সমস্তই 
ভরান্তি-বিলাস। মনে উদ্দিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও 
সত্য হয়। অতএব কল্পও নিমেষ হর, নিমেষও কক্সরূপে প্রতি- 
ভাসিত হয়, ইহার উদাহরণ স্বপ্ন। ফলগঃ কাল কষ্ট-দশায় সুদীর্ঘ 
ওসুখ-দশায় অত্যল্স বলিয়া অনুভূত হয়। তাহার উদ্বাহরণ, রাজা 
হরিশ্চন্দ্ের এক রাত্রি দ্বাদশবর্ধের স্তায় অনুভূত হইয্বাছিল। 
হৃতরাৎ বোঝা উচিত যে নিমেষ, ক্স, দুর ও অদূর এ সকল বাস্ত- 


 বিক নাই; সমস্ত চিদাত্বক অগুর প্রতিভাস মাত্র। হুবর্ণে হার- 


কেম়ুরাদির স্তায় প্র সকল সেই সত্যাত্বায় বিরাজিত। ৪১-__৪৫। 
ঘেরূপ চিৎ ও দেহ প্রস্পর অভিন্ন, সেইরূপ আলোক, অন্ধকার, 
দুর, অনুর, ক্ষণ, কল্প এ সমস্তই অভিন্ন। তিনি ইন্দরিয়গণের সার- 
অতএব তিনিই প্রকুত প্রত্যক্ষ। তিনি দৃষ্টির অগোচর হুতরাং 
তিনিই আবার অপ্রত্তক্ষ। অথবা তিনিই দ্ু্তরূপে সমু 
হুন. বলিয়া প্রত্যক্ষ । যেমন যাবকাল বলয়জ্ঞানের সত্তা থাকে 
তাবৎকাল সুবরণজ্ঞান থাকে না, তেমনি যাবৎকাল দৃ্ঠত্ঞান 
থাকে তাবৎকাল দর্শন, অর্থাৎ আত্ম-চৈতন্ত-জ্ঞান থাকে না। 
যেমন কটকজ্ঞানের অভাব হইলেই ুবর্ণজ্ঞান স্থায়ী হয়, 
তেমনি কল্পিত দৃশ্ঠজালের জ্ঞান তিরোহিত হইলেই, সেই 
এক অদ্বয় পরম নির্মল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন। : তিনি 
সর্দত্বহেতুক সন্রপ এবং ছুলক্ষতৃহেতুক অসদ্রপ। সেই আত্মা 
আত্মত্বরূপে €চতন এবং জগত্রূপত্বরূপে অচেতন। ৪৬-_৫০। 


খোগবা।শগ-রানায়ণ । 


এই বায়ুসম চঞ্চল জগৎ চৈতন্ঠভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেমন"? 
প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণই মৃগতৃষ্ণা, সেইরূপ চৈতন্তের আধিক্যই : 
অছৈত এবং চৈতন্টের প্রচ্ছাদন জগৎ । হূর্ধ্যকিরণ যে কাঁ্নকণ 1 
নিশ্্াণ করে তাহাতে যেমন অস্তি নাস্তি-_দ্বিভাব বিরাজমান, : 
তেমনি পরব্রন্দে ছৈত-স্ৃষ্টিও অস্তি নাস্তি-_এই দ্বিভাবে পরি. ; 
চিত। অধিকাংশ সময়ে গগনে কিরণ-কণী-সমূঙ্গকে কাঞ্চনকণা 
বশিয্া ভ্রান্তি জন্মে, সে ভ্রান্তি অজ্জানমূলক । সেইরূপ চিন্ষ: 
আস্মাতে অজ্ঞানের বিলানে ভমের মহিমারপ স্ষ্টি-দর্শন হইতেছে। 
ওহে বাক্ষসি! এই জগত স্বপরদৃষ্ট গন্ধবর্বনগর ও সম্ধলপুরীর স্তায় 
অসৎ। ইহ একপ্রকার দীর্ঘ-ভ্রম ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে।: 
৫১_-৫৫ [ধ্েসম্ত ছাতা জগতের যিথ্যাত্ব সম্পাদন-যু ই বিষয়ে, 
পট, সেই সকল মন্পত্থা বিমলান্তঃকরণ হইয়! সর্বত্র বক্ষা-দর্শন 
করেন। অজ্ঞান1ধনাশ হওয়ায় তাহাদের চিদ্াকাশে আর মিথ্যা 
সুষ্টির উদয় হয় না। যুক্তি দ্বারা নির্ধবলীকৃতচিত্ত-তত্বজ্ঞ'দগের 
দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই .£বং তাহার স্থায়িতুই নাই। দৃশ্যই 
দর্শনের ভেদক ৷ যখন দৃশ্ঠজ্ঞান লুপ্ত থাকে, তখন ভিত্তি ও আকাশ : 
অভিন্ন হইয়া যায়। ইহা! ব্রক্ষা হইতে সামান্ততুণ পর্যন্ত সমস্ত ও 
জীবের অনুভবনীম্ব। যেমন বীজের মধ্যস্থিত বৃক্ষ অতি্ক্ষতৃ- ৃ 
হেতুক আকাশতুল্য, তদ্রপ তরঙ্গের অন্তর্গত জগৎ ও চিৎ এঁক্য- 
হেতু বিধায় ব্রহ্মসদৃশ ভুক্ম, ইহ! পূর্ব্বোক্ত উদ্দাহরণের দারা 
বুঝিতে হইবে। ৫৬-_৬০ | হে নিশাচরি! সেই শান্ত সর্ব 
ময় অজ অনাদি ও অনন্ত ছয়-রহিত একমাত্র আত্মাই আভাস- 
রূপে সর্বত্র সর্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়'ছেন। তিনি ভি 
আর কিছুই নাই। ৬১। ৬২। 


অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥৮০ ॥ 









একা শীতিতম সর্গ। 


রাক্ষপী বলিল,_মস্ত্রিন ! তোম!র কথিত বিচিত্র পরমার্থ- 
বাক্য শ্রবণ করিলাম । এখন রাজীবলোচন বাজ! অবশিষ্ট প্রশ্নের : 
উত্তর দান করুন। রা] বলিলেন, _নিশাচরি! জ্ঞানীর! যাহাকে 
জগত্প্রতীতি-নিবর্তক উকুষ্ট প্রত্যয় বলেন এবং যাহা সমস্ত 
স্ক্বল্পত্যাগরূপী বা৷ সমস্ত সন্ধল্ের বিরামস্থল এবং যাহ তন্মাত্র 
নিতারূপ চিত্তসং্যমের ফলন্বরূপ। যাহার মায়িক সক্কোচ ও 
বিকাশ ছারা জগতের বিনাশ ও উৎপত্তি সম্পাদিত হইতেছে, 
যিনি বক্যের অগোচর, যিনি বেদান্তবাক্যের টরম লক্ষ্য ও যিনি. 
অস্তি নাস্তি এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, অথচ উক্ত উভয় ধাহার স্বরূপে 
সন্নিবিষ্ট, এই চরাচর জগৎ ধাহার চিন্তম্য়ী লীলা এবং বিশ্বাত্বা 
হইলেও ধাহার প্রিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হয় না,আমি মনে করিতেছি, তুমি 
সেই নিত্য-ব্রঙ্গে প্র কথাই বলিত্ছে । ১-৫। হেভদ্রে! উক্ত নিত্য- 
ব্রহ্ম পরমনৃক্ষ্ম বলিয়া অণু. এবং উক্ত ব্রহ্মরূপ অণু আপনাকে : 
বায়ু ভাবে দৃষ্টি করিয়া মায়ার বিবর্তনে বায়ু হইয়াছেন। সেই জন্ত 
তাহা অন্ত প্রকার-গ্রহণরূপ ভ্রান্তির মহিমা । অতএব গরমার্থ- 
দৃষ্টিতে তিনি অবায়ু ও ভ্রমনৃষ্টিতে তিনি বাযু। ফলতঃ যাহা বায়ু, 
তাহা শুদ্ধচেতন ভিন্ন অন্ত বস্ত নহে। সেইরূপ তিনি শব্ধসংবে-. 
দন দ্বার! শব্দ ও তাহা! ভ্রান্তিমূলক বলিয়া শব্দ নহে। অর্থাৎ পর- 
মার্থদর্শনে তিনি শব্দের দ্বার] অবোধ্য । আরও সেই অণু সর্ব 








উৎ্প্ভি- 


স্বরূপ অথচ তাহা কিছুই নহে, অর্থাৎ, ভেদবর্জিত। এরূপ 
অহস্তাব-জন্ত তিনি অহৎ এবং সেই ভাববিহীন বলিয়া তিনি 
'অহুং নহেন। অপিচ তিনিই বাস্তব-অবাস্তব-বৈচিত্র্ের জনক ও 
সর্বশক্তিমান্। তহারই অবিদ্যার ভরান্তিপ্রতিভা 'অবান্তবের ও 
স্বাতাবিক প্রতিভা বাস্তবের কারণ। দেই আত্ু। নিরতিশয় যত্তেতে 
প্রাপ্য এবং.তিনি অহখরূপে উপলব্ধ হইয়াও প্রকৃত পক্ষে তিনি 
অলন্ধ। তীহাকে উক্ত প্রকারে লাভ করা, না-করার মধ্যে 
গণ্য। ধাবৎকাল _ন| মূল অজ্ঞান-নাশক বোধের উদয় হয়, 
তাবখকাল জন্ম বসন্ত ও সংসারলতা, বিকশিত হইবেই হুইবে। 
যে অনুন্ধপ ব্রন্মের আকার চিৎসত্তী বলিলাম, সেই অণু আকার- 
. অবস্থ প্রাপ্তির পর দৃষ্ঠ তুল্য হইগ্বাছে। অতএব বলা যা, 
তিনি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়া! আত্মহারা । ৬--১০। এই সন্দিদৃ- 
অণুই অর্থাৎ চিদ্রূপ হুম্ব্রন্ধই ত্রিজগৎকে তৃগ তুল্য করিঘাছেন 
ও হুমেকুকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াছেন। সেই বিমলচিদ্‌ ব্রন্ধীই 
আপনাকে বাহিরে ও অন্তরে মায়াময়ূপে অবলোকন করেন! 
ফলতঃ চিদণুর অন্তরে যে যে দৃণ্ত বিদ্যমান্‌, বাহিরেও দেই সেই 
দৃশ্ট বিদ্যমান । ইহা'র উদাহরণ অনুরাগীদিগের সাঞ্চজিক অঙ্গনা- 
লি্গন। সৃষ্টির আদিতে সর্ধবশক্তিমান্‌ নিত্যচিৎ যে ভাবে সমুদিত 
হুন, সৃষ্টির পরেও তিনি দেই ভাবে পরিলক্ষিত হইয়। থাকেন! 
তষ্থার সেই প্রাথমিক সঞ্চল নিয়তি নামে খ্যাত। চিৎ যখন 
ঘেরুপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সেই বিষয়ই দেখেন, তাহার 
: অন্ঠথা হর না, বলকদিগের মন্ই উক্ত বিষয়ের অন্ঠতম দৃষ্টান্ত | 
১১--১৫। মুক্মতম চিদগুর দ্বার! (শতধোজন তো অতি সামান্ত ) 
সমস্তবিশ্ব প্রপুরিত আছে । উক্ত অণু সর্ক্গ, অনাদি ও রূপাদি- 
বিহীন অথচ তাহা লক্ষাধিক যোজনেও পরিমিত হয় না। যেমন 
কপট লম্পটের! কটাক্ষপ'তাদি দ্বারা বুব্তীদিগকে বশীভূত করে, 
তেমনি, চিতা, উপাধি-চেষ্টানুসারে এই পর্রতাদি ও তৃণাদি, 
বিশিষ্ট জগৎকে নাচাইতেছেন । সেই অনন্ত অপুক্রন্ধ স্বীক 
জ্ঞানের দ্বারা বস্তের স্তায় খেক প্রতি সমস্ত জগংকে বেষ্টন করিয়া 
অবস্থিত আছেন। ৯৬--২০। এই অণু দিকৃকালাদির দ্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন সুতরাং মহাশৈল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং মনোরূপী 
'বলিষ হুক্ম, তিনি উক্ত প্রকারে বুহৎ বলিয়া স্থুলতমাকৃতি ও 
উচ্চ এবং জীৰ বলিয়া কেশাগ্রের এক ভাগ অপেক্ষাও হুক্ষ 
(ছুূর্নক্য )। হে নিশাচরি ! যেমন শৈলের সহিত সর্গের তুলনা 
হয় না, তেমনি সেই. শুদজ্ঞানস্ববূপ আকাশাত্ব-পরমাত্মার সহ 
পরমাণুর তুল্যতাই হয় না, তবে যে তাহাতে অণু ও পরমাণু শবের 
প্রয়োগ কর। হয, তাহ! গৌনপ্রয়োগ মুখ্য নহে। পরমাণু অতি- 
শয় হুর্লক্ষ্য, পরমাত্মও অতীব ছুর্লক্ষ্য। . সেইবূপে অপরিচ্ছি্ 
পরমাত্মার পরিচ্ছিন্ন তম্ঃপরমাণুরও অণুশব্দে প্রযোজিত হয় । 
মায়াই পরমাত্মার “অুত্ব” স্থজন করিয়াছে। মায়ার তাদৃক্‌স্ষ্ট 
বিরুদ্ধ নয়। যেমন সুবর্ণব্লয়ের সৃষ্টি, তেমনি গরমাত্মার নানাত্- 
স্ষ্টি। কথিত পরমাত্মরূপ প্রদীপ, আলোক ও অন্ধকার উভয়েনই 
প্রকাশক। যেহেতু আত্মতিন্ন অন্ত কাহারও স্বতঃ প্রকাশের শক্তি 
নাই। অপিচ কোন সময়েই আত্মপ্রকাশের অভাব নাই । 
চন্দ্র, হুর্ধা, অগ্নি, ইহারা সকলেই জড়, সুতরাং আত্ম-ব্যতিরেকে 
সমস্ত পদার্থের অসভ/ এনং আস্মার সত্তায় সমস্ত পদার্থের 
সন্ত! স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ আত্মার প্রমাণ ও অনুভব 
উভয়ই বিকুদ্ধ। যাহা শুদ্ধ ও কেবল সং তাহাই আত্মা । 


গকরণ । ১৫৩ 
॥ ৮ 
তাহাতে চিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, আত্মা তাহারই ছ'রা অর্তিরে ও 
বাহিরে আলোক ও মন্ধকার কল্পনা করেন। ুর্ধ্, চন্দ্র ও বহ্ছির 
তেজন্বে পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল বর্ণের । অপিচ 
উহীরা সকলেই জড়, সুতরাং কাহারই প্রকাশ নাই । কালব্্ণ 
নিবিড় নীহারই মেঘ। ' অতএব মেঘে ও নীহারে যেরূপ প্রভেদ, 
আলোক ও অন্ধকারে বস্তুতঃ সেইরূপই প্রতেদ। অধিক কি, 
সমস্ত জড়োপলব্ধির একমাত্র নিষিত্ত চিদ্রপ মহান্‌ হধ্য নিয়তই 
বিদ্যমান আছেন। তিনিই ও সকল পদার্থের অস্তিত্বাদির প্রমাণ 
করেন। তিনি না থাকিলে ও সমস্ত কিছুই থাকত না। সেই 
চিন্ময় আদিত্য নিরালগ্ত হইয়া দিব নিশি সমভাবে সর্বত্র এমন 
কি প্রস্তরমধ্যেও আলোক প্রদান করিতেছেন । তিনিই ভ্রিলোক 
প্রকাশ করিতেছেন। যেহেতু চৈতন্তের প্রকাশ সর্বত্র বিদ্যমান, 
বর্তমনেও দুর্লভ নয। এমন কি শিলোচ্চয়ের মধ্যেও তাহার 
প্রকাশ বিদ্যমান বহিয়াছে। এই শরীর যার পর নাই তমঃ। 
অথচ চৈত্ঞ্ঞ/লোক ইহাঁকে বিনাশ করে না, ব্রৎ প্রকাশই করে । 
প্রথম ইহাকে অর্থাৎ এই শরীরকে পরে জগৎকে প্রকাশ করে । 
যেরূপ নৃত্য, পদ্মািকে বিকশিত করেন, দেইরূপ চিন্তও প্রকাশ ও 
তম উভগ়কেই প্রকাশিত করেন। কুর্ধ্য যেমন দিবা রাত্রি হজন 
করিয়া নিজ আকার প্রদর্শন করেন, সেইব্ধপ চিত্হুধ্য সং ও 
আম অন্ভাসিত করিয়! নিজন্বরূপ দর্শন কারন। যেমন বসন্ত- 


শ্রীতে ফল-পুণ্পঃদি নিহিত থাকে, তেমনি উত্ত চিদণুব মধ্যেই 


সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান আছে। যেমন বসন্ত ঝাতুর উদয়ে সৌন্দর্য- 
পরম্পরার উদয় হয়; সেইরূপ সমস্ত অসৃভবই চিদ্রণু হইতে উদয় 
হয়। সেই পরমাস্থাধু রসাদিরহিত, হৃতরাৎ আস্বাদবিহীন 
অথচ তাহ হইতে সমস্ত স্বাহুসভ্তার উৎপত্তি হয়! তুতরাং তিনি 
বয়ং নিঃস্বাদু'হইয়াও বাদ গ্রহণ করেল: সকল রসই জলে 
অবস্থিত, হুতরাৎ জলই রসম্বরূপ। সেই জল আধার আত্ম- 
মূলক, সুতরাং মূল রস আত্মা সেই চিন্ময় পরমাণু সর্বত্যানী 
অথচ সকল পদার্থেই অবস্থিত। সেই জন্য বলা যায় সমস্তই 
তাহারই আশ্রিত। তীহার অস্ফুরণে জগতের অস্ন্তা এবং 
সুবণে জগতের সর্তা পরিত্যাগ হয়। হুতরাৎ তঁহারই ক্ষুরণ 
সকল পদার্থের আগ্রর়। তিনি আপনাকে গেপন করিতে অশক্ত 
হইয়! চিদ্রুপ-অণুবিস্তারপুর্ব্বক তন্দারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া 
রাখিয়াছেন। যজ্রপ হস্তী দুর্ধাক্ষেত্রে নুকায়িত হইতে 
শক্ত হর না, সেইরূপ আকাশাস্মা পরমরদ্দ কোন স্থলেই 
অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। ২১--৪০। যেরূপ বাসস্তী- 
রসের উদ্বোধে বন-সমূহ অপূর্ব শ্রীধারণ করে, সেইরূপ জগৎ. 
প্রলয়ে পরিলীন হইলেও চিত্পরমাণুকে অবলম্বন করিয়া সজীব 
থাকে, বস্ততঃই বসন্তের উদ্বোধে বন্ভাগের উল্লাসের স্তায 
একমাত্র চিৎসন্ত। দ্বারা জগৎ, সর্বদা অমুল্লপিত হইয়া থাকে) 
যেমন পর্ধত ও গুলু বসম্তকালীন বস হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ 
এই জগৎকে তুমি সেই চিন্সয্র হইতে অভিন্ন রলিয় জানিবে। 
৪১-_৪৫। চিদ্ধপুঃ পরমাত্মা সর্ববহুতের সার বলিয়৷ সহত্রকর- 
লোচন এবং যার পর নাই সুক্ষ লম্মা অনবরব। সেই চিদ 
নিমেষও বটে, কল্পও বটে। স্বপ্ন-দৃষ্ট বার্ধক্য ও বাল্য যদ্্রপ 
নিমেষ, মহাকল্প এবং কোটিকল্প সেইরূপ জানিবে। ভোজন না 
করিলেও “আমি ভোজন করিলাম, এরূপ জ্ঞানের স্তায় এবং 
্বপ্নানুভূত মরণজ্ানের স্ঠায় নিম্ষকেও কল্প বলিয়। নিশ্চর় 
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হুইরা থাকে। ৪৬--৫০। প্রলয়কালে এই জগত্সমূহ চিন্ময় 
পরমাগুতে অবস্থিত থাকে। বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ 
চিৎপরমাগুতে সমুদয় জগং অবস্থিত আছে। যাহাতে যাহা 
থাকে, তাহা হইতেই আহার 'আবির্ভাৰ হয়, বিকার সকার 
পদার্থেই দুষ্ট হয়, নিরাকার পদার্থে নহে। বৃক্ষ যেমন বীজে 
অবস্থান করে, এ সমস্ত ভূতও সেইরূপ চিপরমাণু মধ্যে অবস্থান 
করে! ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই কালত্রয়বিশিষ্ট জগংও 
পরমাণুর মধ্যে অবস্থিতি করে! তুল যেমন তুষদ্বারা আবৃত 
থাকে, সেইরূপ নিমেষ ও কলে উভয়ই অণুবূপ আত্মার এক- 
দেশ আশ্রয় করিয়। 'তদ্বেষ্টিত হইয়! অবস্থিতি করে। আত্মাণু 
উদদাসীনের স্ঠায় অবস্থান করেন, কিছুতেই অংস্থষ্ট হন না; 
অথচ ন্বমায়ায় ভে-ভ্তত্ব, কর্ৃত্প্রভৃতি অর্জ্জনপুর্কৃক জগতের বর্ত। 
বলিয়া অভিহিত হন। ৫১:৫৫: আত্মরূপ পরমাণুর হইতে 





জগতের উদয় হর, কিন্ত যাহ। বিশুদ্ধ চিৎ তাহ। ভোগমনবদ্ব-। 


বিহীন হইগ্নাই অবস্থিত। ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি জগতের 
কর্তা ঝাভোক্তা নহেন। অপিচ ইহার কিছুই বিলয় হয় ন!। 
ইহা পেই চিতের ব্যব্হারৃষ্টি মাত্র। হে নিশাচরি। 
জগত্বৃহেতুক তিনি ঘন, চিৎ এই উপশব্দে ব্যবহৃত হন, সেই 
চদণু দৃশ্টতোগসিক্ধির জন্য আন্তরিক চিচম২রুতিকে ঝাহরূপে 
ধৃত করিয়! নির্নেত্র হইবাও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। হে 
রাক্ষসি! ব্রহ্ধা ভিন্ন অন্ঠ, কিছু ন খাকিলেও সাধকদিগের শিক্ষার 
নিমিস্ত অন্তস্থঃ বহিষ্ঠ ইত্যাদি বথা কল্পিত হয়। ৫৬-৬০। 
ফলত; পুর্ণস্বভাব পরমাত্মার পদ্ার্থান্তরে সত! অসম্ভব; হুতরাৎ 
জান| উচিত যে, যিনি দর, তিনিই নৃষ্ঠ, অর্থাৎ নিজেই নিজেকে 
দেখাইতেছেন অথচ নিজে অখণ্ডিত; হে নিশাচরি! পরমাত্মাতে 
কিছুরই বিস্তার হয় না, সুতরাং তিনি প্রকৃত জরুতুধ। দৃগ্ত্ব প্রাপ্ত 
হননা। আত্মটৈতন্তই প্রকৃত লোচন, চন্ুঃ তাহার দ্বার মাত্র। 
চেতনরপ দৃষ্টি-ব1ঘন| ভাববিহীন নিজ বপুকে দৃশ্ঠরপে কলপনা 
করিয়। ডর্ট্কূপে সমুদিত হন। যেমন পুত্রের অভাবে পিতৃত্ব ও 
দিত্তের অভাবে একত্ব সম্ভাবিত হয় না, তেমনি ভ্ত্ববিরহে দৃগত 
কদদাচ সম্তাবিত হয় না, যেমন পিতা বিরহে পুত্র ও ভোক্তা বিরহে 
ভোগ্য সম্তাবিত নহে, দেইরূপ জষ্টতব বিরহে দৃষ্টব্বের সম্ভাবনা 
নাই। ৬১--৬৫। হুবর্ণশক্তি-নির্ষিতি কটকাদ্রিবৎ চিংশক্তি দ্বারা 
ষ্টা ও দৃশ্ঠ নির্মিতি হয়, সুবর্ণ ই কটক প্রণয়ন করে, কটক সুবর্ণ 
প্রণয়ন করে না। দৃশ্ঠসমুদয় জড়ত্ব হেতু দষ্প্রণয়নে শক্ত নহে। 


. যেমন স্ুবর্ণে কটকত্রান্তি জন্মে, তেমনি চিতই .জগডযাব-প্রকাশনে 


শক্ত হওয়ায় মোহের কারণীভূত অসৎ দৃশ্ঠকে সংস্বরূপে কল্পন! 


করিয়। থাকে। কটকত্ব অবভাসিত হইলে ষেমন সুবর্ণের বর্ণ 


থাকে না, দৃশ্ঠতা অব্ভাসিত হইলে জুষ্শরীর প্রকাশিত হয়। 
না। কিন্তু কটকবুদ্ধিসত্বেও যেমন হুবর্ণের হবরবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় 
না, তদ্রপ দৃ্ঠভাবে অবস্থান কালেও ভরষ্টার দর্ভাব বর্তমান 
থাকে। ফলত যখন ভুতু ও দৃশ্ঠত্ব এই সত্বাদ্বয়ের অন্ততর 


: অব্ভীসিত হয়, তংকণলে কখনই উভয়সন্ত। প্রতিভাসিত হয় না। 


যেমন পুরুষ ইত্যাকার নিশ্চমবকালে পশু-জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে 
না। ৬৬-৭০। সেইরপ হুবর্ণে যখন ব্লয় জ্ঞান থাকে না, তখন 
হেমের অকটকতব প্রতিভাদিত হয়। উক্ত . উদ্বাহরণ দ্বার 
যুঝিতে হইবে যে, দৃষ্ঠাজ্ঞানের বিমলনে ষ্সক্তাই ভাসমান হইয়| 
থাকে। সেই চিদ্বপুঃ আত্ম ভুষ্টা হইয়াও তৃষ্ঠ দর্শন করেন। 








চেঙনত্ররূপে সৎ এব ইন্দিঘুগেচরত্বূপে অসৎ 





ষ্টত্বকালে দৃষ্ঠ দর্শন অবশ্থস্তাবী। অপিচ দৃশ্ঠ সকল দ্রষ্টাতেই 


ভাঁদমান হয়। যদিদৃশ্য ভঞনের তিরোধান হয়, তবে অহত ভ্রষ্টা 


এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয়, অহং দ্রষ্টা এজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে ইহা 


আমি দেখিতেছি এজ্ঞানও বাধিত হয়। যেকালে দৃন্ঠ ও ডরই- কু 
জ্ঞান তিরোহিত হয়, সেকালে বাক্যপথ।তীত স্বস্থ তত্রমাত্র অব-- সু 


শিষ্ট থাকে। দীপ যেমন স্বপরপ্রকাশক, তেমনি সেই চিনবপুঃ 


পরমাস্মাও আপনাকে, স্বস্থ জরটতৃজ্ঞানকে ও দৃশ্ঠত্বকে প্রকা- সর 
শিত করিতেছেন; অধিক কি বলিব, সেই চিন্ময় অস্বাণুই এই স্তর 
সমস্ত করিতেছেন। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেযত এ তিনই সু 


অগৎ ও আগন্তক। ৭১৭৫1 দেই হেতু ত্রভ্ঞন এ তিন 


জনকে গ্রাস করে, অর্থাৎ ততুজ্ঞানের উদয় হইলে উক্ত জ্ঞানত্রয় ছু 
তিরে হিত হয়। যেমন কোন ভৌতিক পদার্থ জল-ভুম্যাদি পদগার্থ ' 


হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সেই স্বতঃপিদ্ধ অণু হইতে কৌনও 
পদার্থ ভিন নহে। যে হেতু তিনি সর্ব্বশামী ও সর্ধানুভী ত্বক” 
সেই হেতু একত্বানুভবন্ধপ বুক্তিতে আত্ম। অদ্বৈত নিরূঢ় হইয়া 
থাকে। তাহারই ইচ্ছায় ইচ্ছানুরূপ পার্থক্য সম্পন্ন হইতেছে। 
রঙ্গ যেমন জলসমূছ হইতে অপৃধকৃ, সেইরূপ এসমস্তই সেই 
আত্মাগু হইতে অপৃথকৃ। তাঁহার ইচ্ছায় এসমস্ত জলরাশি 
হইতে বীচিমালার স্তায় পৃথক্‌ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে ৭৭--৮০। 


কেবল অর্থাৎ অনবচ্ছিনন এক পরমাত্মাই আছেন। এবং তিনি 


সকলের আত্মা ও স্বতঃসিদ্ধ সাক্ষাৎ অনুভব । তিনি সর্বভূতের 
চেতন ও দর্শনেক্ট্িয়ের অগোচর এই জন্ত তিনি সং ও অসহ। 
চিদ্রুগী 
বলিয়। তিনিই অসতের গ্রকাশক। অপিচ উক্ত মহদাত্মায় দবিত্ব 
ও একত্ব উভয়ই উক্তরপ্রকারে বর্তমান আছে। কিন্তু এন্থলে 
বক্তব্য এই যে, যদি দ্বিত্ব থাকে, তবে একত্ব সিদ্ধ হয়। কেনন! 
দ্বিত্ব ও একত্, আতপ ও ছায়ার স্তায় পরস্পর পরস্পরের কারণ। 
উক্ত নিয়মের ফল এই যে, যখন দ্বিত্ব নাই তখন একতৃও নাই । 
আরও একত্বের অসিদ্ধিতে উভয়ের অসিদ্ধি অর্ববাদিসিদ্ধ। 
যাহা তত্ব, তাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত এতছুভয়-ধর্মমবিহীন। যাহা, 
উক্ত উভবধর্ম্মবিহীন হুইয়াও উক্ত উভয়ধর্মিব্ৎ অবস্থিত আছে, 
তাহা জল হইতে দ্রবত্ববৎ সেই আত্মতত্ব হইতে অভিন্ন । ৮১-৮৫ 


(যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থান, তেমনি ব্রহ্ষের অন্তরে 


ত্রিজগতের স্থিতি। বলয় যেরূপ সুবর্ণ হুইতে অভিন্ন; দ্বৈতও | 


সেইরূপ অদ্বৈত হইতে অভিন্ন। তত্বজ্ঞানের উদয় হইলে প্র 


1 দ্বৈতভাবও সৎ বলিয়! অনুভূত হয় না। ফলতঃ যেরূপ দ্রবত্ব, জল . 


হইতে, স্পন্দন বায়ু হইতে ও শৃন্ঠ আকাশ হইতে পুথক্‌ নছে, 
সেইরূপ, দ্বৈত ও অদ্বৈত ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এটা দ্বৈত ও 
এ্টী অদ্বৈত এরূপ জ্ঞান কেবল অনর্থকর। যাহা উভযু-ভাববর্ভিিত 
নুতরাৎ কেবল সভা শাস্্কারেরা তাহাকেই পরক্রহ্গ 
বলেন। উক্ত পরমব্রন্ধ 
কালেই নিয়ত অবস্থিত 
রূপ পরমাণুতে ড্রষ্টাঃ দর্শন ও দৃষ্ঠ এ সকলই কক্সিত 
বুঝিতে হুইবে। যেমন বায়ু শরীরে স্পন্দন তেমনি এই 
জগদাত্মক অণু পরমাণু শরীরে বিস্তৃত ও উপসংহত হইবে। 





৮৬--৯০ | অছে। মাঞ্জাকি ভীষণ! মায়ার কি বিচিত্র শক্তি! 
পরমাণুর মধ্যে ত্রিজগৎ, ইহা সামান্য আশ্চধ্যের বিষম নহে। . 
কি আশ্চর্য্য ! প্রকৃত সত্তা ন৷ থাকিলেও চিন্ময় পরমাগুতে জগতের 


ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন 
আছেন। তদ্রপ সর্ধসাক্ষী চিন্বাত্ব. 


তি ৭555 
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সত্তা হইতেছে । অথব! ইহা অসম্ভব নহে,কারণ মায়া দ্বার! সমস্তই 
মন্তব হয়, ত্রিজগৎ এক প্রকার অদ্ভুত ভ্রম। এমন কিছুই 
নাই, ভ্রান্তিবশতঃ যাহা দুষ্ট হয় না। যেরূপ ভাগস্থবীজে 
বৃহৎ বৃক্ষের অবস্থিতি, সেইরূপ চিদ্গুর মধ্যে জগতের অবস্থিতি। 
বৃক্ষ যেমন বীজকোটরে শাখ। ও ফল-পুষ্পস্হ বৃক্ষে অবস্থান করে, 
সেইরূপ চিদখুর মধ্যে জগ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা! তত্বৃষ্টিতে 
. অবগত হওয়া যায়৷ ৯১--৯৫। বৃক্ষ আপনার পত্রপুষ্পাদিযুক্ত 
' শরীর পরিত্যাগ না করিয়া বীজমধ্যে অবস্থিতি করে, জগৎও 
আপনার বিশাল দ্বৈতভাব পরিত্যাগ না করিয়৷ চিৎপরমাধুর মধ্যে 
অবস্থিত আছে। কিন্তু চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দতম্বরূপ 
জগৎকে যিনি অদ্বৈতরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন । ফলতঃ 
দ্বৈত বা অদ্বৈত এছুষের কিছুই তত্বনহে, ইহা জাত নহেঅজাতও 
নহে ; ইহার সম্তাও নাই, অসন্তাও নাই। ইহা। প্রশান্তও নহে 
ক্ষুব্ধ নহে, গগন ও পবন প্রভৃতি জগৎ, চিদগুর মধ্যে বিদ্যমান 
-নাই। একমাত্র শুভ চিৎই বর্তমান আছেন। আর সকলই তুচ্ছ; 
সর্ধব-স্বরূপ! চিৎ যখন যেখানে যেরূপে স্ষ্টির প্রভাব দ্বারা সমুদ্িতা 
হন, তখন সেস্থানে তিনি সেইরূপেই ব্যবহার প্রাপ্ত হন। 
১৬--৯০০ | এই পরমাত্ম! পরমাণু অনুদিত-ন্বভাব হইয়া 
প্রতিভাসক্রমে স্ষ্টিকূপে উদ্দিত হইয়। থাকেন। ইনি প্রপঞ্চবিহীন 
ও অভিন্ন হইয়া! সকলের আত্মরূপে অবস্থতি করিতেছেন। সেই 
পরমতত্বই এই জগত্ৰূগে সমুদিত হইয়৷ জন্মমরণাদির বশীভূত 
হইতেছেন । হে নিশাচরপুর্রি! সেই পরমতত্ব এই জগহভঙ্গিতে 
প্রকাশিত। দে তত্ব ত্যাগাত্যাগরূগী। অসন্গস্বভাব বলিয়া অর্ব- 
ত্যাগী, সর্ধগত বলয়! অত্যানী। সে তত্ব স্বভাবতঃ নির্বিকার 
পরমাণুর নিকট মৃখালতন্তর মহামেরু ; যেহেতু মুণালতন্ত দেখা যায, 
পরমাণু ছৃষ্ট হয় না, আবার আত্মার নিকট পরমাণু মহামের । 
যেহেতু পরমাণু দৃষ্টির অগোচর হইলেও বুদ্ধিগম্য, কিন্তু পরমাত্ব। 


& সেইরূপ নহেন, তিনি পরমাণু অপেক্ষা. হুহূর্ণক্ষ্য, সেই পরমাণুর 


মধ্যেই কোটি কোটি মেরু-মন্ৰরাদি অবস্থিত আছে। ১০১--১০৫। 
হে বাক্ষি ! কেব্ল সেই শ্রেষ্ঠ পরমাণুই সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, 
সেই পরমাণু কর্তৃকই এই জগ বিস্তৃত, দিরচিত বা উৎপাদ্দিত 
হইয়াছে। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ আকাশে গন্বর্বনগরের স্তায় দুষ্ট 
হইতেছে, ইহা বিবিধ ও. বিচিত্র হইলেও শৃন্ত তিন আর কিছুই 
নহে। হুন্দর দ্বৈততাবহীন দ্র জগৎ উক্ত-প্রকারে পরমার্থ 
পিগুরূপে প্রতিভাত-হইয়! থাকে । ১০৬। ১০৭। 


একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১॥ .. 


দ্যশীতিতম সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_নিশীচরী কর্কটা কিরাতরাজ-সমীপে স্বীয় 
প্রশ্নের সছুত্তর প্রাপ্ত হইয়! ব্রহ্মপদবিচ্যুতিজনক সংসারচপলত 
পরিত্যাগ করিল । এবং সন্তাপশুন্তা হইয়৷ যেমন বর্ধাগমে মম 
ও কৌমুদী-সমাগমে কুমুদ্ধতী অন্তঃশীতলত প্রাপ্ত হয়, তঙ্জপ অন্তঃ- 
শীতলতা প্রাপ্ত হয় পরম বিশ্রান্তিপদ্ লাভ করিল। ধেমন.মেঘ- 
বব শ্রবণে বকীর আনন্দোচ্ছাস হয়, সেইরূপ রাজীর উক্ত বচনমমুহ 
শরবণে কর্কটার অনন্দোদয় হইল। দে তখন কহিল, হে ধীরদয় ! 
এখন বুঝিলাম, আপনাদের বুদ্ধি, অতি নির্মল» আরবতী ও জ্ঞান- 


ভাষ্করে উদ্ভাদিতা ৷ যেন নির্মল চন্দ্রমণ্ডল হইতে শুভ্র হুণীতল 
জ্যোৎসস! প্রস্থত হয়, তদ্রপ আপনাদের বিশুদ্ধ বৃদ্ধিতত্ব হইতে 


জ্ঞানামৃত প্রস্থত হুইর1 আমকে নুশীতল করিয়াছে । আমার মনে. 
হইতেছে, ভবাদণ জ্ঞানিগণ অতিশমব পুজ্য ও সেবনীয়, যেহেতু কুমু- : 


দ্বতী যেমন শশি-সংস্গলাভে বিকসিত হয়, আজ আমিও সেইরূপ 
আপনাদের সংসর্গলাতে প্রুল্পতা লাভ করিলাম। ১-_৫। যেমন 
সৎকুগমে দৌরত পাওয়া যার, সেইবপ সাধুসৎসর্গে শুতলাভ হইয়া 
থাকে। ধেমন শৃত্য-সংসর্গে পদ্দিনীর মানত ক্ষয় হয় সেইরূপ, 
মহতের সংসর্গে দুঃখ বিনাশ হইয়া থাকে। প্র্থলিত-দীপ হস্তে 
থাকিলে কোন্‌ ব্যক্তি অন্ধক'রে নিমগ্ হয় আজ আমি ব্নমধ্যে 
আপনাদিগকে ভূতলনূত্যের স্তায় গাইয়াছি; আপনারা আমার 
সংকারার্থ। তন্নিমিত্ত আমার ইচ্ছা--আমি প্রান করিয়া আপনা- 





 দ্রিগের ষৎকার করি। অতএব হে নরবরদত্ ! আপনাদিগের অভীষ্ট 


কি, আহা নতুর বলুন। রাজা বলিলেন, হে নিশ।চরকুলকাননম্জরি ! 
এই জনপদে জনসমূহ শুল, বিশ্ুচিক' ইত্যাদি মহারোগে আক্রান্ত 


_হুইয়। অতিশয় কষ্ট পাইয়। থাকে। সেই হৃদয়-বিদারক ব্যাধি 


ওষবে প্রশমিত হয় ন! দেিয়। আমি রাত্তিচর্ধ্যায় বাহির হইয়াছি। 
আমাদের ইচ্ছা, ভবদ্ধিধ ব্যক্তির'নিকট-এঁ রোগের মন্ত্র লাভ বরি। 
যাহারা তোমার স্তায় অজ্ঞলোকবিনাশী, ত'হাদিগকে দমন করিব। 
ইহাও আমাদের অশ্ততম ইচ্ছ1। হে শুভে | এক্ষণে তোমার নিকট, 
আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি, আর প্রাণিহিৎসা করিও ন। 
সম্গ্রতি আমাদের প্রার্থনা পুরণে প্রতিশ্রুত হইলে আমর! কৃতার্থ 
হই। ৬--৯০। তধন নিশা'চরী হৃষ্টা হইয়া কহিল, রাজন্‌! আমি 
এই স্ত্য কহিতেছি, অদ্য হইতে আর জীবহিংমা করিব ন|। 
১১১৫7 রাজা কহিলেন) হে কুল্লপদ্[লোচনে ! পরদেহ. ভক্ষণ 
করাই তোমার একমাত্র জীবিক1। স্জেন্ত আম্মুর আশঙ্কা এই-- 
যদি তুমি পরদেহ ভক্ষণ না কর, তবে ম্সমীহিত অহিখসা ব্রত- 
গ্রহণে কিরূপে তোমার শরীর রক্ষা হইবে 2 তৎন রাক্ষমী বলিল, 
রাজন্‌! আমি এই পর্বতে ছয় যাস যাব জমাধিস্থা ছিলাম । 
সম্গ্রতি অমাধি হইতে উ্থিত হওয়ায় আমাৰ ভোজনলালসা৷ হই- 


যাছিল, এক্সণে পুর্ধার পর্দতশিখরে যাইর। সমাধি গ্রহণ করতঃ 


যতকাল ইচ্ছা, কাষ্টপুত্তলিকার স্যার নিশ্চলভাবে খে থাকিব। 
আমি স্থির করিতেছি, ধ্যানাবলম্বনে যতদিন ইচ্ছা, দেহ ধারণ 


করিব, পরে যথাসময়ে দেহ ত্যাগ করিব । মহারাজ ! যতদিন এ দেহ ' 


থাকিবে, ততদিন আর আমি পরপ্রাণ .বিন।শ করিব না। এক্ষণে 
যাহা বলি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। উত্তরে হিমবান্‌ 
নামে এক উন্নত মহাশৈল আছে। এ পর্বত জ্যোৎন্ার সায় 
সুশুত্র এবং পুর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি সেই 
পর্বতের হেমশূর্দনামক শূক্গে, দরীরূপ গৃহে লৌহ সুচী হইয়া 
মেঘলেখার স্তার বাস করিতাম। আমি রাক্ষন-কুলোৎপন্া এবং 
আমার নাম কর্কটা। ১৬--২০। একদা আমি জনবিনাশ বাসনা. 


্রঙ্গার অর্চনা করিলে, তিনি আমার তগঙ্তায় বশীভূত হইয়া স্বীয়. 


প্রার্থনানুসারে আমাকে প্রাণবিনাশকারিণী সুচী ও বিস্চী হওয়ার 


বর দান করিলেন। আমি বর পাইয়া বহু বর্ষ যাবৎ বিশ্চিকারূপে 
অফংখ্য প্রাণী ভক্ষণ করিয়াছি । পরন্ত আমি তীহারই নিয়মানু-- 


সারে ততপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্তিনী হওয়ায় গুণী ব্যক্তিকে 
হিংসা করিতে সমর্থা হই না। ২৯২৫ হে রাজন! আপনি. 
সেই মহামন্্র গ্রহণ করুন। তাহাতে সর্বপ্রকার হুদয়শূল উপ- 


পা 














রমা জল রচনা 


১৬ 


শমিত হইবে। পুর্বে আমি জনসমূহের হৃদর আক্রমণ করতঃ 
শোনিতশোষণ করিলে তাহাদের নাড়ীসমুহ বস্তশূন্ত হইত। 
আমি রক্ত মাংস ভক্ষণ করিযা! যে সকল জনগণকে পরিত্যাগ করি- 

তাম, সেই ছু্র্বল-নাড়ীক মুনুষ্য হইতে যাহার! জনবাগ্রহণ করিত, 
অহারাও তদনুরূপ রক্তশূন্ত হইত। ফলকখ| এই যে আমার 
আক্রমণ ভয়াবহ; পরন্ত যদি দৈবাং আমার আক্রমণ হইতে কেহ 
মুক্ত হইত, তাহা হইলে তাহাদের অন্তান সন্ততি, রুগ্ন, ভূগ্ধ ও 
বিবশেক্দিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিত। হে রাজন্‌! ক্ষমাশালী মান- 
বের কিছুই অসাধ্য নহে। অতএব আপনি অবস্ঠই সেই বিহৃ- 
চিকা-মন্ত্র পাইবেন। হে নরপতে! নাড়ীকোশস্থিত শুলরোগের 
উপশমার্থ ভগবান্‌ তরঙ্গ যে মন্ত্র বলিয়াছিলেন, আপনি অচিরে 
তাহ! গ্রহণ করুন। হে ভূমিপাল! আমুন, আমরা নদীতীরে 
যাই; কৃতাচমন ও সংঘত হুই, পরে আপনি আমার নিকট সেই 
মহামন্ত্র গ্রহণ করিবেন । ২৬ _৩০। বশিঠ কহিলেন, সেই রাত্রে 


সেই রাক্ষপী, ভূপতি ও তমন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পরস্পর ; 


মিত্র্ূপে নদীতীরে গমন করিল। রাজ। এবং মন্ত্রী, কর্কটার 
মিত্রত জানিতে পারিয়া তাহার শিষ্য হইলেন। পরে রাক্ষসী 
ব্রক্মার নিকট প্রাপ্ত, সেই বিশ্চিকামন্ত্র তাহাদিগকে প্রদান করিল। 
অনন্তর রাক্ষপী মিব্রভাবাপন্ন ভূগতিকে এবং মন্ত্রীকে পরিত্যাগ 
করতঃ গমনোদ্যত। হইলে, রাজা তাহাকে বলিলেন, হে মহাদেহ- 
শালিনি! আপনি আমাদের গুরু ও ব্যস্তা; অতএব হে হুন্দবি! 
আমর যত্রপূর্বক আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি; 
আপনি কখনই আমাদের প্রণয় অবহেলা করিবেন না। আমক্রা 
জানি, জনের মিত্রতা দর্শন্মাত্রই বৃদ্ধি পাইয। থাকে। তাই 
আমাদের প্রার্থনা-_আপনি সামান্ত আভরণাদিযুক্ত আকার 
ধারণ করিয়া আমার গৃহে আগমনপুর্ব্বক যথাহুখে অবস্থান 
করুন। ৩১-৩৫। রাক্ষপী কহিল, রাজন! আমি মানবীরূপ 
ধরিলে আপনি আমাকে মানবোচিত ভোজ্য ও পেয়াদি দানে সক্ষম 
হইবেন। আর যদি রাক্ষসী মুক্তিতে থাকি, তবেকি দিয়া আমাকে 
পরিতৃপ্ত করিবেন? রাক্ষদিগের ভক্ষ্য বস্তুতে আমার তৃপ্তি 
তে পারে, কিন্তু সাখান্ মনুষ্যের খাদ্যে আমার তৃপ্তি সাধন 
হইবে না; কেননা, ধতদিন এ দেহ থাকিবে, ততদিন পূর্বসিদ্ধ স্বভাব 
নিবৃত্ত হইবে না। ৩৬_-৪০ | রাজ কহিলেন, হে অনিন্দিতে ! তুমি 
কিছুকাল মাল্যধারিণী হইয়৷ মানব সত্ীরূপে, ইচ্ছামত আমার গৃহে 
বাম কর। পরে, শত সহত্র পাপাচার-পরায়ণ চৌর ও অনান্য 
ব্ধযোগ্য ব্যক্তি, আমার রাজ্য হইতে ম্মানিয়া তোমাকে নুভোজন 
প্রদান করিব। তখন তুমি মানবীরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাক্ষদী মূর্তি 
ধারণ করিয়া সেই সমস্ত লইয়! হিমালয়শৃক্ষে গমন করিবে, পরে 
ঘথান্ুখে ভক্ষণ করিবে । কারণ যাহারা মহাভোজী, নির্নে ভোজ- 
নেই তাহাদের স্ুখ। রূপে তৃপ্ত হইয়া কিছুকাল নিদ্রানুখানুভব 
করিবে, পরে আবার সমাধিস্থা হইবে। অমাধি হইতে বিরত। 
হইয়া! পুনর্র্বার আগমন করতঃ অন্যান্য বধ্য জনসমূহ লইয়া যাইবে । 


এনপ হিৎসায় তোমার অধর্দ্ম হইবে না ধর্মাবিংগণ বলেন, ধর্মমানু-. 


যায়ী হিংদা করুণা-সদৃশ। ভদ্র! আশা করি, তূমি সমাধিবিরতা 
হুইলে, নিশ্চয়ই আমার.নিকট আসিবে । আম্রা জানি মিত্রতা 
একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে অনতেরও তাহা যায় না। ৪১৪৫ 
রাক্ষপী কহিল,_রাজন্‌! আপনি উপযুক্ত বথাই বলিয়াছেন। 
অবগ্ঠই আপনর বাক্য পালন করিব, কোন্‌ ব্যক্তি, হ্দৃবাক্য 














যোগবাশক্ট-রামায়ণ । 


অন্যথা করিতে পারে? বশিষ্ঠ বললেন,_অতঃপর সেই রা তিত 
রাক্ষপী, হার, কেম়ুর, কটক ও মাল্যধারিণী বিলাস পরা রমণী 
হইয়া, “মহারাজ! আগম (ন করুন” এই বলিয়া সেই ভূপতির 
ও মন্ত্রীর অনুবর্তিনী হইল। ৪৬-_-£০। পরে বাঙ্গধানীতে ই 
এক বুমণীয় গৃহে অবস্থান করত তাহারা পরস্পর কখোপ- 
কথনে সেই বাত্রি অতিবাহিত করিল। পরে রাক্ষমী প্রাত্কাল 


হইতে স্্রীরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাজা ও মন্ত্রী 


প্রজী-পালন ও বধ্যবধ ইত্যাদি নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হইলেন। 
অনন্তর ছয়দিনের মধ্যে রাজা প্বরাজ্য ও পররীজ্য হইতে তিনগ্হত্র 
ব্ধ্য সংগ্রহ করতঃ বাক্ষসীকে প্রদান করিলে, তখন সে, নিশা- 
কালে কৃক্তবর্না, ভীষণ! রাক্ষপী হইয়া রাজার অহমতি অনুসারে 
স্বর্ণ পাইলে দরিদ্রের স্তায় পরমানন্দে সেই তিন-সহস্র লৌককে 


-ঁি শশী পিএ দিপা আছর ইত গ8088558রগ 


ভুজমগুলে গ্রহণ করিয়া হিমালয়-শৃঙ্গে গমন করিল । ৫৯-৫৫। ! 
গ্রে সেই সমস্ত লোক-ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইল তিন দিন হুখ- : 
নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়। পুনপ্রার ধ্যানমগ্বা হইল। রাক্ষস, . 


সেইন্পে চারি ঝ| পাঁচ বৃসর পরে জাগরিত হইযবা রাজসদ্রনে 
গমনপুর্বক বিশ্রস্তলাপে কিছুকীল অতিবহত করিয়া পুনর্বার 
বধ্য গ্রহণ করতঃ ুরবাব ভক্ষণ করিতে লাগিল। বশিষ্ 
কহিলেন,_বাম! সেই রাক্ষমী অন্যাপি জীবনুক্ত হইয়া সেই 
গিরিস্কিত অরণ্যে ধ্যানমগ্া রুহিয়াছে এবং সমাধি হইতে উত্থিত 
হইয়া! মিত্রতাৰণতঃ সেই কিরাতর।জ-সমীগে আগমনপুর্ববক ব্ধ্য- 
সংগ্রহ করির স্বীর উদর পরিপুরণ করিয়। থাকে । ৫৬--৬০। 
দ্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২॥ 


শশা / 
ব্র্যশীতিতম অর্গ । 

বশি্ঠ কহিলেন, তদবধ সেই কিরাত-রাজ্যে যে সমস্ত 
নরপতি উৎপন্ন হয়েন, তাহাদিগের সহিত সেই নিশাচরীর মিত্রতা 
হুইয়াথাকে। বাক্ষণীও সেই হইতে সেই কিরাতরাজ্যে পিশাচা- 
দির ভয় প্রভৃতি সর্ধপ্রকার মহোপাত এবং জর্জপ্রকীর ব্যাধি 
নিবারণ করে। উক্ত রাক্ষমী বহুবর্ধ পধ্যন্ত ্ানরতা থাকে ও 
ধ্যানতন্গের পর কিরাতমণ্ডলে গমন কবিয়! রাজ-মঞ্চিত বধ্যদিগকে 
গ্রহণ করে। অদ্যাবধি তত্রস্থিত ভূপতিগণ সুহ্ৃদ্দর সম্মান রক্ষার- 
জঙ্ত বধ্য-সংগ্রহ করিয়া থাকেন সেই রাক্ষমী কিরাত-রাজ্যে 
“কন্দরা ও মঙ্গলা” এই দুই নামে প্রতিষ্ঠাপিতা হইয়া! তত্রত্য গ্গন- 
সপরশী প্রাসাদমধ্যে অবস্থিতা রহিয়াছেন! সেই হইতে তথায় খিনি 
রাঁজপদে অধিবূঢ় হন, ভগবতী কন্দরার প্রতিমা! নষ্ট হুইলে তিনি 


অন্ত প্রতিমা নির্ধাণপূর্বক পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন । ৯--৭। যে 


বৃপাধম ভগবতী কন্দরা দেবীর প্রতিষ্ঠা না করে, কন্দরা৷ তাহার 
গ্রজাগণকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার পুজ। কবিলে জীবগণের বাসনা 
পূর্ণ হয় এবং তীহার পুজা! না৷ করিলে কাহার কোনও অভিলাষ 
পূর্ণ হয় না। অধিক কি বলিব, সেই ব্যক্তি বহুবিধ বিপদ্‌- 
পরম্পরার ভাজন হয়। সেই দেবী, বধ্যনরোপহার দ্বারা পুজিতা 
হইয়া থাকেন। আজিও তথায় ফল-বিধাত্রী তাহার চিত্রিতা 
প্রতিমা বিদ্যমানা আছেন। তিনি রতপ্রকারে বালবৎসগণের 
মল বিধান করেন এবং পরমজ্ঞানবতী সেই নিশাচরী কিরাত- 
মণ্ডলের দেবতা হইয়৷ জয়যুক্তা হইতেছেন। ৮--১১। 
ত্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥৮৩॥ 





ডস্প।৬-অক্ধসন | 


চতুরশীতিতম সর্গ। 


বণিষ্ঠ বলিলেন,-_রবুনাথ। অমি হিমালয়পর্কতস্থা কর্কটা 
রাক্ষমীর) মনোহর উপাখ্যান তোমার নিকট আনুপুরবিক বর্ণন 
করিলীম। রামচন্দ বলিলেন, প্রভো ! হিমালয়গহ্বরস্থিতা রাক্ষস 


. কিরূপে কৃষ্ণবর্ণী হইল? এবং তাহার কর্কটা নামই বা কেন 


হইল? আহা আমার নিকট বর্ণন করুন! বশিষ্ঠ বলিলেন, 
রাক্ষদিগের বংশ অসংখ্য । তাহার! স্বভাবতঃ কেহ শুরু, কেহ 
কৃষ্ণ কেহ হরিত, কেহ বা উত্ভ্বলব্্ণ হয়। এই রাক্ষসীর কৃ্তবর্ণত। 
কুলানুরূপ, কর্কট প্রাণিতুল্য কর্কট নামক রাক্ষ হইতে জন্সিয়াছিল 
বলিখা কর্কট নামে অভিহিতা হইয়াছে। ইহার আকার কর্কটের 
টায়, অর্থাৎ কাকড়ার স্ঠায় ইহার দীর্ঘ হস্তপদাদি ছিল। রাঘব! 
আমি বিশ্বরূপ অর্থান ব্রহ্মনিরূপণ উদ্দেশে ও অধ্যাত্ব-কথাপ্রসাঙ্গে 
কর্কটীর প্রশ্ন স্মরণপূ্র্বক সেই পরমার্থ-নির্ণর-বিষয়িক| আখ্যায়িকা 
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ১--৫। এই অনাদি অবিনাশী 
অসম্পন্ন জগৎ সেই একমাত্র পরমকারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রতীক. 
মান হুইতেছে। যেরূপ জলমধ্যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, 
অসংখ্য তরঙ্গ অবস্থিতি করে, সেইরূপ স্ষ্টিপরস্পরাও সেই 


প্রমপদে অবস্থিতি করে। যেরূপ কাষ্ঠ-ম্ধ্যগত বহি অপ্রজ্বলিত 


অবস্থাতেও বানরাদির শীত নিবৃত্তি করে, তেমনি ব্রন, নান! কর্তীর 
যায় হইয়া নানারকম জগ-সথষ্টি করেন ? অথচ তাহার স্বাভাবিক 
সৌমাতা পরিত্যাগ হয় না। যেমন কাণ্ঠে মিথ্যা শালভর্ভিকা, 


অর্থাৎ, প্রতিমা-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তেমূনি এই জগৎ স্থষ্ট না হইলেও 


ুষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না। ৬--১০। অন্কুর ও বীজ একই পদার্থ 
অথচ উহা বিভিন্ন প্রকারে সমুদ্িত হয়। সেইরূপ চিত্ত ও 
চেত্য অর্থাৎ জগং-দর্শনশৃক্তি এক হইলেও ভিন্নভাবে প্রকাশিত 
হয়। ভেদ অবিচারমূলক, তুতরাং ভেদ বাস্তবিক নহে। তাহার 
স্বিচার উপস্থিত হইলে আর ভের থাকে না। হে রছুনাথ। 
ভ্রান্তি যেস্থান হইতে আসিয়াছে, ইহা সেই স্থানেই গমন 
করুক, অথব| তুমি প্রকৃষ্টরূপে ব্রন্মকে অবগত হইয়া এ ভ্রম 
পরিত্যাগ কর। আমার বাক্যরূপ অস্ত্র বারা তোমার ভমগ্রন্থি ছিন 
হইলে তুমি নিজেই অভেদবুদ্ধি ছার! সেই পরম বন্ত অবগত হইতে 
পারিবে। অবশ্ঠই তুমি মদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া এই চিৎসমুৎপন্ন 
থা রশ্বর্্য ও তাহার মূল কারণ অবিব্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে। 
তুমি আমার বাক্যাবলম্বনে প্রবুদ্ধ হইলে “জগৎ ত্রচ্ধ হইতে সমুৎ- 
পন, মুতরাৎ সমস্তই ব্রহ্ধণ” এইবূপ বোধ সম্যক্রূপে' প্রাপ্ত হইবে, 
সন্দেহ হয় নই । ১১--১৭। রামচন্ত্র বলিলেন, ভগ্ববন্‌! ভিন্নরূপে 
ৃশ্টমান এই পার্চভৌতিক জগৎ কিরূপে সেই পরম কারণ হইতে 
অভিন্ন? বশিষ্ঠ বলিলে ১অভেদই প্রকৃত, ভেদ কাল্পনিক । কেবল 


, উপদেশের নিমিত্তই অর্থার্ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্তই ভেদ- 


বোধক শব্দরাশি স্্ট হইয়াছে ; অতএব পরমাত্মার সহিত জগতের 
যে ভেদ দেখ যায়, তাহা কেবল ব্যাবহারিক, প্রকৃত নহে ; যেমন 
বালককে শিক্ষা দিবার জন্য উপদেষ্টাগণ বেতালাদ্ির কল্পনা! করেন, 


উক্ত ভেদও সেইরূপ কল্পনা মাত্র। ১৮--২০1. ফলতঃ যাহার- 


দিব ও একত্ব সংখ্যা কিছুই নাই, তাঁছাতে সন্বসসবিকলের স্তাবনা 
কি?্‌ অজ্ঞ, ব্যক্তিগণই ভেদজ্ঞান করিয়া বহুবিধ: বিবাদ করে। 


কারণ, কার্ধা, স্বত্ব, স্বামি, হেতু! হেতুমান্‌, অবয়ব অবয়বী, 


১৫%ু 


ব্যতিরেক, অব্যাতরেক, পরিণাম, অপরিপাম, বিদ্যা, অবিদ্যা, হুষ্খ, 
ছুংখ ইত্যাদি যে কিছু ভেদ-ব্যবহার, সে সমস্ত অজ্ঞদিগের মিথ্যা 
কল্সন৷ ও অনভিজ্ঞদিগের বৌধার্থ অনুবাদমাত্র। বস্ততঃ যাহা 
বন্ত, তাহাতে কোনই ভেদ নাই, তাহা এক, -'অধণ্ড, অদ্বৈত) 
তব্বজ্ঞান হইলে এ অদ্বৈতই পরিশেষিত হয় । ২১__২৫। রাম! 
যখন তোমার তত্বজ্ঞান উপস্থিত হইবে, তখন তুমি, বুঝিঝে, 
যে, আন্যস্তুবিহীন বিভাগরহিত এক অখপ্ডিত পরমাসত্মাই অর্কমন্জ 
এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। হে 'রঘুনাথ! যাহারা 
বুদ্ধ নহে, তাহারাই নিজ নিজ বিকল্গজ্ঞানের অর্থাৎ [মখ্যা তেদ- 
জ্ঞানের প্রশ্রয় এরূপ বিবাদ করে; পরত্ত ধাহার! প্রকৃত- 
জ্ঞানী তাহাদের ছবিধাভাঁব থাকে না (অভ্তমিত হইয়া যায় )। 
দ্বৈত মিথ্যা হইলেও ব্যবহার-দশায় তন্ববোধের পূর্বের প্রয়োজনীয় 
অর্থাৎ 'উপদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। যেমন মিথ্যা রজ্জুতে 
সপ্ন, সত্য ভয়কম্পাদি ফল উদ্ভূত হয়, তেমনি সিখ্যা 'দৈতের 
অনুবাদ করিয়া উপদেশকগণ সত্যত্রন্গ বুঝাইয়া থাকেন। ব্যবহার- 
পি্ধ দ্বৈত অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত বুঝান যায় না। যাহাদের 
শব্দের শক্তিজ্ঞান নাই অর্থাৎ ঘটশবদ ঘটপদাথের বাচক, ঘটপদার্থ 
ঘটশবের বাচ্য, এইবূপ অমুক শব্দ অমুক বস্তর বাচক, অমুক 
বস্ত অমুক শব্দের বাচ্য ইত্যাদি বিধিবোধ নাই, সেই ব্যক্তিদিগকে 
কোন বিষয়ে কিছুই বুঝান যায় না। সেইজন্য ব্যবহার-সিদ্ধ দ্বৈত 
গ্রহণীয় হয়। নচেৎ বিচারঘৃষ্টির অগ্রে দ্বৈতের অবস্থান অসিদ্ধ। 
অতএব হে রাঘব! তুমি শব্বজন্য ভেদ অনাদর করিয়া অর্থাৎ. 
মিথ্যা বিবেচনা করিয়। বুদ্ধিকে মহীবাক্যার্থে নিমগ্ন করিয়া অর্থাৎ 
চিত্তকে এক অখণ্ড-অদৈতাকার করিয়া আমার -বাক্য-সকল শ্রব্ণ 
করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই জগ গন্ধর্্ব- 
নগরের স্তায় ভ্রান্তিমাত্র। হে অন! যে প্রকারে এই. জগদাজিকা 
মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি দুষ্ান্তসহ তোমার নিকট কীর্তন 
করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মদীয়বাক্য শ্রব্ণ করিয়া এই 
প্রপঞ্চের ভ্রমত্ব অবধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার কামনা 
সমূহ বিধ্বস্ত হইবে । ২৬--৩০। এই ত্রিজগৎ মনের মনন অর্থাৎ 
কল্পনা দ্বার! বিনিন্মিত। ইহা! পরিত্যাগ করিতে পারিলে অর্থতি 
উক্ত জগতের অনিত্যতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে, তুমি 
শান্তাত্মা হইবে ও আপনি আপনাতেই থাকিবে অর্থাৎ নশ্বর জগৎ. 
সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইব! নিরতিশয় শান্তিজখভোগে সমর্থ হইবে। 
হে রাম! মনোরপ ব্যাধির চিকিৎসার জন্ত আমার বাক্যে মনঃ- 


 ষ্ধযোগ করিবে ও বিবেকরপ ওধির প্রতি যত্রবান্‌ হইবে। তুমি 


বক্ষ্যমাণ আখ্যাফিকা শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে, সংসারে 
একমাত্র চিন্তই নিয়ত প্রকাশমান আছে, ইহা! ব্যতীত অন্ত কিছুই 
নাই। এমন কি শরীরাদিরও অস্তিত্ব নাই বলিয়া তখন বুঝিতে 
পারিবে ? বস্তুত, রাগদ্ধেষ-বিমুগ্ধ চিত্তই সংসার; ঈদৃশ চিত্ত হইতে 
মুক্ত হইতে পারিলেই সংসারমুক্ত হওয়া যায়। ৩১ ৩৫। চিন্তই 
সাধ্য অর্থাৎ, সিদ্ধি (নিশ্চ়াত্বক) জ্ঞানের বিধেয, হেতু দ্বারা নির্ণে, 
পালনীয়, অর্থাৎ সিদ্ধি হইলে রক্ষণীয়, (সর্বদা অন্ুভবনীয় ) 
বিচারণীয়, অর্থাৎ-কি উপাস্ষে সত্বর অনুভববিষয় হইতে পারে' 


ইত্যাদি বিবেচনাযোগ্য। আহরণীয়, অর্থাৎ আহরণ করিবার উপ*্-. 


যুক্ত, ব্যবহরণীয়, অর্থাৎ আয়ভাধীন করণীয়, সঞ্চরণীয় ও ধার-- 
হীয়। আকাশসদৃশ শরীরবিহীন চিতই স্বীয় অন্তরে ব্রিজগৎ ধারণ 








১৮০৮ টিট লি 
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করিতেছে, চিন্তই অহঙ্কাররূপে দ্েহাদিতে ব্যাপ্ত আছে। যাহা 
চিন্তের চিদ্ভাগ অর্থাৎ চৈতন্ত ভাগ, তাহাই সর্ধপ্রকার কল্পনার 
বা কল্পনাশক্তির বীজ, যাহ! .জড়ভাগ, তাহাই ভ্রান্তিম্র জগৎ। 
সৃষ্টির পূর্বে এ স্মস্ত যখন অবর্তমান বা অস্থষ্ট ছিল, তখন রক্ষা 
.এ সকল ন্বপ্রের স্তায় দেখিয়াও দেখিতেন না। পরে তিনি দীর্ঘ 


 সন্বিদ্‌ দ্বারা এই প্রগঞ্চ জড়সম্বিদ দ্বার! (জড়তাময়ী বুদ্ধি) 


'শৈলাদি ও হৃক্ষসন্থিদ্‌ দ্বারা লি্গসমষ্টিরপাত্মক সুক্ষাহিরণ্যগর্ভ এই 


তিন প্রকার দেহ অন্ুভবকরেন। অথচ উ্তদেহত্র ৃন্ন্বরূপ | পৃথক ভাঁবে অবস্থিত সেই সকল ব্রদ্মাণডেও চ 


ুতরাৎ উহ। বাস্তব নহে । ৩৬৪১। সেই মনোময় আত্মবপুঃ 
জর্জরগামী সর্ধতব্যপ্ত আছেন, চিত্তরূপ বালক অজ্ঞানতাবশতঃই 
জগংকে স্বস্বরূপেই অপুর্ধ বস্তরূপ অবলোকন করিতেছে, আচার 
প্রবুদ্ধ হইলে অর্থাৎ অজ্ঞান দুরবীভূত হইলে আবার এই 
জগৎকে নিরাময় আত্মরূপে দর্শন করবে আত্ম! যেরপে দ্বিত্ব 
€ ভরম্দাযুক বলিয়া প্রতীয়মান হন, আমি কক্ষ্যমাণ ব্চনাবলির 
ছারা তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতেছি, ভূমি প্রণিহিত হুগ্ড। 

আমি মধৌক্তিক মধুরপদার্থাদ্বিত ও টবে দারা কীর্তন 
করিব, তুমি তাহা মনেযোগপুর্ববক শ্রবণ করিবে। ঘেই উপাখ্যান 
অবণ করিলে শ্রোতার হৃদয় সুশীতল হব । হে অনথ! একমাত্র 
্বাত্ব-ভ্রান্তিই আপনাকে জগত স্বরূপে বিস্তৃত করিয়াছে, যেরূপে 
জগন্মায়ার বিস্তার হইয়াছে, তাহা! আমি তোমার নিকট বর্ণন 
করিতেছি শ্রৎ্ণ কর। ৪২--৪৭।. 


চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥ 


পঞ্ধশীতিতম সর্গ। 


বশি্ঠ কহিলেন-_হে বিগতকলুষ রাঘব! তুমি যখন জিজ্ঞান 
হইয়াছ, তখন তোমার নিকটে, এন্দবোপাখ্যান বথ! দ্বারা পূর্বে 
মৎসমীপে পদ্ধযোনিকথিত জগতের মনোমযুতা বর্ণন করিব (শ্রবণ 
কর)। আমি পুর্ধে ভগবান্‌ কমলযোনিকে জিজ্ঞাসা করিয্বা- 
ছিলাম “ত্রহ্ষনূ। এই স্থষ্টিপরম্পরা কিহেতু উপস্থিত হইয়াছে ?” 
(লোকপিতামহ ব্রহ্মা মৎকৃত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমাকে এন্দবো- 
পাখ্যান সহিত বৃহ কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, যেমন 
জলাশস্বমধ্যে একমাত্র জলই বিচিত্র আবর্তাকারে স্কুরিত হয়, 
তত্রপ একমাত্র মনই জগৎশক্তিসম্পন্ন হইয়। এই নিথিল জগং- 
স্বরূপে স্কুরিত হইতেছে। ওহে বশিষ্ঠ ! আমি পুর্ব্বতন কোন 
এক কল্পের আদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া! সংসার (জগৎ), সৃষ্টি করিতে 
অভিলাধী হইলে ততকালে যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহ! শ্রব্ণ 
কর। ১--৫। একদিন আমার দিবাবসান (১) হইলে নিখিল- 
সুষ্টি সংহার করিয়। আমি একাকী একাগ্রচিত্ত ও স্বস্থ হইয়া উপ- 


স্থিত মদীয় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইযকা 


যুখাবিধি সন্ধ্যোপাসনা৷ সমাপন করিয়া প্রজান্ুট্টিবাসনায় বিশাল 
আকাশে নয়নদ্বয় প্রসারিত করিলাম 1 দেখিলাম, একমাত্র অনন্ত 


শৃম্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে তেজ বা অন্ধকার ২)কিছুই 








(১) আমাদের এককক্গে ব্রহ্মার এক দিন, কক্সাবমানে যাবৎ 


* পুনর্ধার কল্পোৎপন্তি না হয়, তাবৎকাল ব্রহ্ধার রাত্রি। 


(২) অন্ধকার থাকিলেগু ব্রহ্মার দিব্যৃষ্টি-প্রধারণে তাহ! 


.প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইল । 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ 


নাই । পরে আমি মনে মনে “এই আকাশে সন্ধল্পবলে সৃষ্টি করিবঃ 
এই নিশ্চয় করিয়া! হুক্ম-চিন্ দ্বার স্জ্য বস্তর পধ্যালোচনা করিতে 
আরম্ত করিলাম। অনন্তর মন দ্বারা দেখিলাম, সেই হুবিস্তৃত 
গগনে বিজ্ুপ্রভৃতির, পালনাদির সুব্যবস্থায় বিশাল সৃষ্টি-নমূহ 
(কতকগুলি ব্রহ্মা ) সপৃঙ্খলরপে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে অবস্থিত 
রহিয়াছে। ৬--১০। সেই ব্রহ্ধাণ্-সমূহে রাজহথসোগরি আট 
২নদৃশাকৃতি কমল- কৌশবানী দ্রশজন ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। 
চতুর্বিবধ প্রানিজাতি 
(ষেদজ, উত্ভিজ্ছ অণুজ ও.জরায়ুজ ) উৎপন্ন হা বিশুদ্ধ 
জলধরপটলও তথাক।র জগতের মধ্যে জলবর্ষণ করিতেছে। 
তথায় সাগবরহ কলকলনাদিনী মহানদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে। 
আদিত্যগণ তাপদান করিতেছেন, আঁকাশে অনিল প্রবাহিত 
হইতেছে। স্বর্গে দেবগ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন্; মৃত্ত্যে মানবগণ ক্রীড়। 
করিতেছে ; পাতালে দানব্গণ ও সর্গগণ অবস্থান করিতেছে। 
কালচক্রে গ্রথিত বসন্ত প্রভৃতি খতৃসমুহ যথাকালে স্ব স্ব শীত- 
আতপবর্ধাদি স্বভাব প্রকাশ করত স্ব স্ব ক্রিয়ার ফলে পূর্ণ হইয়া 











অমস্ত ভূমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে ১১--১৫। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
সর্বত্রই স্মত্যুক্ত বিহিত-নিষিদ্ধ স্বর্গনরকফলপ্রদদ শুভ অণ্ভ 
আচারপমূহের অনুষ্ঠান হইতেছে। নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে 
র্গ ঝা মোরুফল যাহার _ যাহা অভিলফিত, সে ততপ্রা্থ 
হইয়। যথাকালে স্ব স্ব অতীষ্টফল প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ধত্রই 
সপ্তলোক, অপ্তদ্বীপ, সপগ্ুসুদ্র, ও সপ্ত পর্বত, আপ্রললয় কাল 
গভীর নিনাদে বিক্ষুরিত হইতেছে; প্রলয়কালে ইহাদের আবার 
কোথাও লয় হইয়া! যাইবে । কোন কোন স্থলে অন্ধকার হ্াস- 
প্রাপ্ত হইছে, কোথাও স্থিরতরতাবে রহিয়াছে, সমস্ত কু্জেই 
অন্ধকার বিদ্যমান রহিয়াছে এবং. গিরিগুহামধ্যে উক্ত অন্ধকার 
বিবরাগত আতপ-লেশে মিলিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে । 


গগনরূপ নীলকমলের মধ্যে জলদপটলরূপ ভ্রমরপৎক্তি বিচরণ করি- 


তেছে । গগনস্থিত তারকানিকর উক্ত গগননীলোত্পলের কেসর- 
রি ৷ ১৬--২০। যেমন ফলকোশের অভ্যন্তরে শাল্সলীর নির্খুল 
অতিশুভ্র )তুলারাশি থাকে, তেমনি সুমেরু-পর্বতের স্তায় 
হা চাহ পর্বতে অতি শুভ্র-ঘন-নীহাররাশি রহিয়াছে। 
লোকালোক পর্বত যাহার কার্ধীকলাপ, ষাগরগর্জান যাহার 
নূপুরধ্বনি, প্রাণিগণের আস্বাদনীয় শালিধান্ঠাদি বীজ যাহার 
অর্ধ, প্রাণিংণের ধ্বনি যাহার মঞ্জু বাঞ্িলাগ, সেই 
গৌরাহ্গী, রজনীসমুহরপ .অন্গরাগে রঞ্জিতা পৃ্থীদেবী, অন্তঃপুর- 
মধ্যে অনার স্তায় এই ব্রঙ্গাওমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। বৎসব- 
পরম্পরা ইহার পদ্বোংপল-মাল্যেরস্ায় লক্ষিত হইতেছে ॥ আরও 
দেখিলাম, পক্ষদাড়িম্ব ফলের ন্তায় তেজোরঞ্রিত লোহিতায়মান 
্রহ্ধাগুসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করিতেছে । এ ব্রহ্মা 
সমুহের অভ্যন্তরবর্তী ভুবনবিবরে দাড়িমবীঞ্জের স্তায় প্রাণিসমূহ 
বিভাগবিত্তস্ত রৃহিয়াছে। ২১--২৫। ইন্দুকলার স্তায় নির্্লা উর্ধধ 
ও অধোদেশে প্রবহমান! ভগবতী ব্রিপথ-গামিনী ত্িস্বোতা 
(গঙ্গা) জগতের যজ্জোপবীতের স্তায় শোভিত হইয়] রহিয়াছেন। 
চতুদ্দিকরূপ লতাপংক্তি হইতে তড়িত্রূপ কু মশালী মেদ্বরূপ পল্লব 
সকল বাুবিধুনিত হইয়া ইতস্ততঃ প্রচলিত হইতেছে, বিশীর্ঘ রর - 
তেছে, আবার তথায় প্রোদৃভূত (অঞ্কুরিত পক্ষান্তরে আবির্ভৃত 
হইতেছে। এই যে সমুদ্র, পৃথিবী ও চাহ 










































ছা! হুবিস্তৃত গন্রবনগরের উদ্যান-বললরীর স্তায় অর্থাণ যথার্থ সত্য 
.নহে, যেমন উতুঙ্থর ফলের মধ্যে মশক দলবদ্ধ হইয়। অবস্থান করত 
প্রন করে, তেমনি উত্ত ভূবন-গর্ডে দলবদ্ধ হইয়া! অবস্থিত জ্রাহুর- 
নর ও উরগগণ কলবুব করিতেছে। সেই ভুবনমধ্যে কল্প, যুগ, ক্ষণ, 
কলা ও কাঠারূপে বিভক্ত কাল, অলক্ষিত ভা'বে সর্ধবনশ করিবার 
জন্য প্রতীক্ষা করত প্রধাবিত হইতেছে । ২*--৩০। আমি 
স্বকীয় পরমবিশুদ্বচিত্ত দ্বারা এই সমস্ত অবলোকন করিয়া সাতি- 
শয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাবিলাম. আমি চর্মচকুর্দারা যাছার 


“মনের দ্বারা দেখিলাম । 


আনিয়া জিত্ঞাসা করিলাম, “হে দ্রেবদেবেশ ম্হাছ্যতে ভাস্কর ! 
এইদিকে আগমন কর, তোমার মন্জল ত? আমি তাহাকে এইরূপে 
সম্ভাষণ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ষড়েখর্যশালিন্‌ 


এবং কিজন্ত উৎপন্ন হইল? এবং অপরাপর জগৎগুলিই ব। কেন 
'উত্পন্ন হইল? যদি ইহার কারণ অবগত থাক, তাহ! হইলে 


আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং আমাকে অভিবাদন 


-এই ঢুশ্ঠ প্রপঞ্চের শাশ্বত কারণ হইতেছেন, তবে জানিতে পারি- 
তেছেন না কেন ? আমাকে আবার.কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?। 
হে সর্কবগামিন! যদি মদীয় বাক্য শ্রবণে আপনার কৌতুহল হইয়া! 
থাকে, তাহ। হইলে অচিন্তিতভাবে (আপনার সম্ধল্প ব্যতিরেকে) 
যেরূপে আমার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। হে ঈশ্বরাত্মন্! হে মহাত্মন্‌ ! অবিরত জগং-রচনাকারী 
সদসদ্বিবেকব্ষয়ে মোহপ্রদায়ী “কখন সৎ কখন অসৎ এইবূপে 
দেশকালে পরিচ্ছিন্ন জগৎ-সত্তার প্রদর্শন-কৌশলরূপ বিদ্যা শিক্ষা 


করিয়া একমাত্র মনই বিস্তৃত হইয়া বিলাসিত হইতেছে ইহাই 
জানিব্নে। ৩৬--৩৯। 


পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ 


শপে শপ 


ষড়শীতিতম অর্গ। 


অতীত দিনে, প্রজান্ষ্টিনিযুক্ত ভবৎপুক্রগণ, এক- 
দেশস্থিত কৈলাসপর্ববত-সমীপবর্তী হুবরণজিটনামে প্রসিদ্ধ সমতল 
উুধণ্ডে ৰাসমগুল রচন! করেন, তাহা বছু-হুথপ্রদ এবং অতিশয় 
ছু শোভাসম্পন্ন। তথায় কশ্ঠপ-ব্খশসম্ভৃত এক ব্রাহ্মণ তবস্থান 
করিতেন, তীহার নাম ইন্দু, তিনি পরম ঘার্দিক এবং অতীব শাস্ত- 


] ছিলেন। যেমন মরুভূমিতে তৃণ উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ মহাআ। 
ইনুর ওরসে ও তীহার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইল না। তদীয় 


ইইলেও ফলহীন পুপ্পের জন্তই প্রকৃত শোভা তাহার হয় .নাই। 


ঞ 


উৎপততি-প্রকরণ। 


কিছুই দেখিতে পাই না, সেই অতুল মায়াজাল আজ আকাশমধ্যে 
অনন্তর বহক্ষণ মনে মনে অবলোকন 
করিয়া আকাশমধ্যগত সেই জগতসমূহ হইতে একটী হৃর্ধ্যকে 


প্র হে অনঘ! তুমি কে? তুমি, যে জগতে রহিয়াছ, এই জগ কিরূপ 


আমাকে বল” ।৩১--৩৫। এইরূপ অভিহিত হইলে সেই ভানু 


করিয়৷ হুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন । হে ঈশ্বর! আপনিই. 





সুর্য. কহিলেন, হে নুরশরে্! কলামে বি খ্যাত । 


| ফভাব। ই স্বজন-মগ্ডল-সংস্থিত ইন্দুর প্রাণতুল্য! এক বনিতা ; 


খু বণ্ত। সরল! শরতৃণ-যষ্ির সায় সরলা। গৌরবর্ণা এবং বিশুদ্ধ, 


অনন্তর সেই র্স্পতি পুজের জন্ত. খেদযুক্ত হইয়া তপক্কার্থ 


১৫৭ 


প্রোভুত ন্বপাদপের স্তায় কৈলাসপর্বতের একদেশে অবস্থান 
করিলেন। ত্রাহ্মণ-দষ্পতি জনপ্রাণিশৃন্ঠ কৈলাসনিবুগ্তে জলাহারী 
হইয়া পাপের স্ঠায় নিশ্চলতাবে ঘোরতর তগস্তা করিতে লাগি- 
লেন ।ভাহারা দিনাস্তে এক গঙ্যমান্র জল পান করিতেন, তাহাও 
যথাসম্ভব নিপ্পন্দভাবে এবং দণ্ডায়মান হইয়া। এইরূপ ধৃন্মরৃত্তি 
আশ্রয়েই তাহার! ত্রেতা এবং ছাপর-যুগ অতিবাহিত করেন। 
অনন্তর শশিশেখর মহাদেব তাহাদের উভয়ের প্রতি পরিতুষট 
হইয়া, সেই লতাপ'দপ-মণ্ডিত প্রদেশে খতুরাজ বসন্তের স্তায় উস: 
স্থিত হইলেন। দিনাতপতপিত কুমুদের পক্ষে যেন হুধাকরের 
উদয় হইল। তখন সেই ব্রাহ্মণদম্পতি শশাহ্ধশেখর উমাসহচর 
বৃষারট মহাদেবকে কুমুখ-কুহুম্‌ যেমন হুধাকরকে নিরীক্ষণ করে, 
টি ্রফুল্প-মুখে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরিপুর্চচন্তের সায় 


মেই তুষারগুভ্র মহেশ্বরকে দ্যাঝাপৃথিবীর স্ঠায় হারা উভয়ে 


প্রণাম করিলেন। অনন্তর শি, কেকিলাদি-কুজন-বিনিন্দি-স্বরে 
ঈষৎ হাস্তসহকারে বলগিলেন। ১১৪ । হেকিপ্র! আমি পরি- 
তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অবিলম্বে অভিলধিত বর গ্রহণ করত মধুমাস- 
রসপূর্ণ পাপের ন্টায় আমোদ প্রাপ্ত হও: ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
হে ভগবন্‌! দেবদেব মহেশ্বর! পুত্রের জন্য কষ্ট পাইতে না হয়, 
এইরূপ কল্যাণ-সম্পন্ন মহামতি দশটা পুত্র যেন আমার ংয়। 
অনন্তর মহেশ্বর, “তথান্ত” বলিয়া আকাশে অন্তহিত হইলেন । 
যেন তরঙ্গায়িত বিপুলকায় বলাহক গর্জান' রত গগনমণগ্ডলে 
তিরোহিত হইল। উমামং হর যেরূপ আকাশপথে গমন 
করিলেন, শিব-বরলাভে পরিতুষ্ট সেই দেব-সবৃশ ত্রাঙ্মণ-দম্পতিও 
স্বগৃছে গমন করিলেন। গৃহে আদিয়৷ ব্রাহ্গণীর শুভ গর্ভ- 
স্থার হইল। জলভবে পুর্ণগর্ভা মেঘলেখার স্তায় ত্রাহ্মনীও 
পুর্ণগর্ভ স্টাম ভাব * প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাদ্ষণী যথাসময়ে 
প্রতিপচ্চন্দ-সন্নিভ আনন্দপ্রদ অতি ুন্দর দশটী পুত্র প্রস্ৰ 
করিলেন। যেন পৃথিবী নবীন অস্কুর উৎপাদন করিলেন। মহা" 
তেজ ব্রাঙ্মণ-বালকবৃন্দ ব্রাঙ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়! 
স্বল্প কালেই বর্ধাসমাগমে নব্জলধরের ন্তায় বৃদ্ধি পাইতে 
লাণিলেন। হারা সপ্তমবর্ধ বয়সেই নানাশীস্র অবগত হইয়া 
আকাশমগুলে গ্রহগণের ন্তায়, মহাতেজে বিরাজ করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর কালক্রমে ব্রহ্ষজ্ঞ তদীয় পিতা মাতা: দ্রেহ- 
ত্যাগপুর্ববক মুক্তি লাভ করিলেন। মাতৃহীন, পিতৃহীন, দশটাঃ 
্রাহ্মাণসন্তান দুঃখে গৃহপরিত্যগ করিয়া কৈলাসশূ্ে গমন 
করিলেন। তথায় তাহার! উদিগ্রভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
এ স্থানে পরম শ্রেয়োলাভ কিরূপে হুইবেণ এবং তাহারা 
পরস্পরে ব্লাবলি করিতে লাগিলেন, ভ্রাত্গণ ! এক্ষণে কর্তব্য 
কি? কি উপায়ে ছুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? মহত্ব কি? 
রশ্বধ্য কি? মহৎ বিভবই ৰ৷ কিণ লোকের যে শ্বধ্য দেখা 
যায়; তাহা! ত সামান্ত ; কেননা, সাঁমন্তই তাহাদিগের অপেক্ষা 
্রকৃষট-পশবর্যসম্পন্ন ৷ ১৫--২৭। আবার দেখা. যায় সামস্তের 
শবধ্যও সামান্য ; কেনন! রাজারাই প্রকৃষ্ট শর্ব্শালী। . রাজ- 
গণের ইরব্ডও কিছু নয়, কেনলা সভ্রাটুই প্রকৃত পক্ষে মহৈরথধ্- 


শালী। অমাট্দিগের এশ্বধ্যও ক্ছু নহে, কেননা ডি 





*₹ ব্রাহ্গনীপক্ষে স্তনাদি অবয়বে কালিমা দেখা দিল। 














৩৬৩ 


্শ্বপ্তেক্ নিকটে তাহা মুহূর্তকালস্থায়ী অর্থৎ অতি অল্প। প্রলয়- 
কালেও যাহার নাশ হয় না, এমন কি পরম শ্ব্ধ্য আছে? 
ত্বাহারা এইরূপ পরস্পর ব্লাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে তীহা- 
দের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেই মহামতি গম্ভীর স্বরে কহি- 
লেন, বোধ হুইল যেন মৃগযৃখপতি, স্বকীয় যুথস্থ সঙ্গিগণকে বলিতে 
লাগিল। ২৮__-০০ ॥ “হে ভ্রাতগণ! এতর্ধ্যসমুহের মধ্যে মহা- 
প্রলয়াবধি যে ত্রশব্য্য অবিনাশী সেই ব্রহ্গত্বরূপ শ্রশ্বধ্যই আমার 


সর্োৎকৃষ্ট বলিয়া কচিকর হইতেছে, অন্য কোন প্রীশরধ্য নহে। ; 


্রাঙ্মণ-ইন্দুর সেই ধীমান্‌ পুত্রগণ--সকলেই জ্যেষ্ঠের উক্ত বাক্যে 
সাধু সাধু বলিয়৷ অনুমোদন করিলেন। এবং বলিলেন, “হে 


পুজ্য ! যাহাতে নিখিলছুঃ্খের উপশীস্তি হয়, সেই জগংপুজ্য. 


প্মাসন-ব্রহ্মতাব আমরা কিরূপে পাইতে পারি।? জ্যেষ্ঠ পুনর্ব্বার 
কহিলেন, “হে মহাতেজস্বী ভ্রাতৃগণ"! আমি যাহা বলি, তোমরা 
সকলেই তাহ! প্রতিপালন কর। “আমি পদ্মাসনস্থিত তেজোময় 
বক্া) আমি তেজোবলে জগতের স্থষ্টি সং্হার করিতেছি, 
তোমরা! সর্বদা এইরূপ ধ্যান করিতে থাক ।” ৩১-_৩৫। অগ্রজের 
উক্ত বাক্যে অনুমোদন করিয়! তাহার! সকলেই জ্যেষ্ঠ ভাতার 
সহিত ফলপ্রাপ্তির দৃঢ় অন্শা করিয় স্ব স্ব বুদ্ধিকে উত্তরূপ 
ধ্যানে মগ্ন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধ্যান/সক্তবুদ্ধি সেই 
্রাহ্মণ-পুত্রগন চিত্রার্সিতি, পুভলিকাবৎ নির্দুলভাবে অবস্থান করত 
অন্তর্বর্তী চিন দ্বারা পরমাদরে উক্ত ব্ষিয়ের ভাবনা করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর তাহারা ভাবতে ল'গিলেন, “আমি উৎফুল্ল কমল- 
ব্দন উচ্চাসন জগতের স্থষ্টিকর্তা ভোক্তা মহেশ্বর ব্রৎ?, শিক্ষাদি 
অঙ্গ ও পুরাণ প্রভাত উপাঞ্গসহ সরম্বতী ও গায়দ্রীযুক্ত আমার 
এই বেদ সকল মুর্তিমান্‌ মোনবের স্তায়) হইয়া অবস্থবন করি- 
তেছে। আমি যক্জমূর্তি, এই বেদ সকল আমার যাজক মহ 
স্বরূপ । ৩৬৪০ পর্বত, দ্বীপ, সাগর ও অরণ্যরাজি দ্বারা 
অলঙ্কৃত, ত্রিলোকীর কর্ণকুগুল-স্বরূপ এই ভূমগ্ডল অবস্থিত রহি- 
য়াছে। দৈত্যদবানবগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত এই পাতলপ্রদেশ এবং 
সুবুনত্রীগণে শোভিত এই গগনতল গৃহের স্তায় বোধ হইতেছে। 
প্রজার শোভাবিবর্ধক নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ট, পবিত্র, যজ্ঞাহুত- 
দ্রব্য-ভোজনকারী এই মহাবাঁহ মহেন্দ্র একাবী ব্রেলোক্য নগরীর 
পালন করিতেছেন। এই মহাতেজ! ভানুগণ (ছাদশ আদিত্য) 
প্রদীপ্ত কিরণমালারপ রজ্জু ছারা দিক্সমৃহকে বদ্ধ করিককা 


যথাক্রমে € চৈত্রািমাসত্রমে একে একে) গমন করিতেছেন । | 


বিশুদ্ববৃত্তি এই.লোকপালগণ, স্ায্য ব্যবহারে গোপালগণ যেমন 
গোরক্ষ! ঝরে, তন্রপ লোক রক্ষা করিতেছেন। ৪১_৪৫। এই 
গছ্বাসী প্রজাবর্গ প্রতিদিন জলতরঙগবৎ উন্নগ্র নিমগ্ন স্কুরিত ও 
গতিত হইতেছে । আমি যতুসহকারে এই সৃষ্টি করিতেছি ; স্ষ্ি 
সংহার করিতেছি, এই আমি আত্মাতেই অবস্থিত আছি, আমি 
ভুবনেখর, এই আমি শান্ত হইতেছি। এই এক বৎসর চলিয়া! 
গেল, এই এক যুগ্গ গেল, এই সৃষ্টির সময় উপস্থিত, এই সংহারের 
কাল উপস্থিত। এই এক কল্প চলিয়া গেল, এই ব্রঙ্গার রাত্রি 
উপস্থিত, এই আমি পুর্ণাত্বা পরমেশ্বর হর! 'াত্বাতেই অবস্থিত 
আছি।” ইন্দুপুত্র সেই দশটা ব্রাহ্মণ উক্ত. প্রকার ভাবনাময়ী- 


বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পাষাণের ্ায় নিশ্চল হইয়া পাষাণ 


খোদিত পুর্তলিকীবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুশীসনে 
সমাসীন ,সেই: পরন্দবগণ যখন কমলাস্ন ব্রহ্মার. সল্প প্রাপ্ত 








৬৭৭151181২0 শশা) 1 


হইন্গেন, তখন তীহাদের তুচ্ছ মনোবৃত্তি 
তাহার। আপনাকে ব্রঙ্গভাবে ভাবন৷ করত 
হইলেন । ৪১--৫১। 

ষড়শীতিতম সর্ম সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥ 


সপ্তাশ।তিতম সর্গ। 


তান কহিলেন,_হে পিতামহ! সেই উন্দবগণ উক্তপ্রকারে 
সমাধি-মগ্ধ হইয়া আপনার স্টায, দৃঢসক্ক্বলে, জগৎ ও জাগতিক 
জীব্গণের স্ষ্টিসংহার-কর্ম্মে আসক্ত হইয়। অবস্থান করিতে 
লাঁগিলেন। কালক্রমে তাহাদের তপঃকুশ দেহসমুহ আতপবিশুদ্ব ও 
বীজাহত হইয়া শ্লথবৃস্ত জীর্ণপর্ণবৎ বিগলিত হইয়া গেল। তত্রত্য 


বিগলিত হইল 3 
পরমশোভ প্রাপ্ত 


মাংসাশী আরণ্য পশুপক্ষিসমূহে ইতস্ততঃ বিনুষ্টিত তীঁহাদের : 


সেই বিশীর্ণ দেহ, বানরে যেমন সুফল ভক্ষণ করে, তদ্রপ ভক্ষণ 
করিয়া! ফেলিল। অনন্তর তাহারা একেবারে বাহাবিষষের জ্ঞান- 


শূন্য হইয়া চতুধুগের অবদান অর্থাত কল্পক্ষয পর্যন্ত আপনাকে ব্র্গ- 


রূপে ভাবনা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন 
কল্পক্ষরের সময় উপস্থিত হইল, দ্বাদশ-হু্্য যুগপৎ উদ্দিত হইয়া 
তীপপ্রদান করিতে লাগিলেন, পুক্ষরাবর্তঁক প্রভৃতি মেঘমাল! অতি- 
গভীর গর্জনে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।১-_৫। প্রলয় মীরুত 
প্রবাহিত হইল, সমুদয় জগৎ একাকার হইয়া মহার্ণবে পরিণত 
হইয়! গেল, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভূতগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; তখনও 
তাহার! সেইরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে প্রভে!! 
অনন্তর পরমাত্বস্বরূপ আপনি এই সমুদষের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার 
করিয়। আপনার রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে যখন ধোগনিদ্রায 
অধিরূট হইলেন; তখনও তাঁহারা সেইরূপেই অবস্থান করিতে 


লাগিলেন। অদ্য (পুনঃকল্লারত্তে ) আবার আপনি প্ররবুদ্ধ হইয়! 


সংসার স্জনের ইচ্ছ? করিতেছেন, তথাপি তীহারা তদবস্থ হইয়াই 
আছেন। হে ভগবনৃ! হে ত্রহ্ধন্! ব্রক্গরূপী নেই দশটা 
ব্রাহ্মণই চিন্তাকাশে অবস্থিত দশটা সংসার । হে প্রভো ! আমি 
সেই দশটী ব্রাহ্মণের দশবিধ ব্রহ্গাণ্ডের মধ্যে একক্রক্গাখ্ডের 
ছিডর-স্বরূপ আকাশমন্দিরে সুধ্যস্বরূপে অবস্থিত হইয়া এই জগতের 


. কালবিভাগরূপ কর্ম নিযুক্ত আছি। হে কমলযোনে ! কিরপে 


এই বরহ্ধাগসমূহের স্থ্টি হইল তাহা বলিলাম, এ ন্দবগণের 
উৎপত্িও আকাশ হইতে হইয়াছে; ( প্র সমুদয় ব্রহ্গাণ্ড হৃষ্ট 
থাকিলেও আপনার পুনঃস্থষ্টি বিষয়ে কোন বাধা দেখি না) অত£ৰ 
আপনার যথাভিলফিত কন আপনি সম্পাদন করুন। হে মহন্‌! 
বাহ ও অভ্যন্তরে ইন্দিযসমূহের বন্ধনত্বরূপ আসন্গকারী- 
দিগের মোহপ্রদ বিব্ধিকঙ্গনাপ্র্ৃত -আকাশময় এই যে নিখি 
জগৎ উথ্িত হইয়াছে ; এ অমুদয়ই তাহাদের স্ব ন্য চিত্তের 
ভ্রমমাত্র (বন্ততঃ সৎ নহে )। আপনার স্ৃষ্টিও তাহাই ; সুতরাং 


উহ? একই 1 ৬--১২। 


সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৭॥ 





অষ্টাশীতিতম সর্গ 


; ব্রহ্মা কহিলেন,--হে ব্রহ্মবিতশ্রেষ্ঠ !. হে ব্রন! সেই ভানু, 
আমার নিকট «সেই দশজন ব্রাঙ্ষণ ব্রঙ্গাই' অপর কেহ নহে” ইহা 
বলিয়া! মৌনাবলম্বন করিল। অনন্তর আমি বহক্ষণ' মনে মনে চিন্তা 















































আমি আর কি সৃষ্টি করিব ৭ যখন এই দশ-জগৎ বিদ্যমান, তখন 


হে মহামুনে! আমি এইরূপ বলিলে পর, মেই ভানু বহক্ষণ 
চিন্তা করিয়৷ আমার এ প্রশ্নের অনুরূপ যেখাযথ ) উত্তর দিতে 


কোন বিষয়ে ইচ্ছা] নাই ; তবে আপনার স্থ্িতে প্রয়োজন কি? 
ছে জগংপতে ! এই তবদীয সষ্টি আপনার বিনোদনমাত্র, (কোন 
প্র্বোভন ইহাতে দেখি না)। ১_-৫। হে প্রভো! যেমন সুর্যের 
কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা 'না থাকিলেও তীয় মণ্ডল হইতে জলে 
তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রপ আপনি নিক্ধাম ও নির্ুনন্ক 


হে ভগবন্‌ ! সর্বদাই আপনার নিফাম ভাব, এই শরীরসমিবেশের 
ত্যাগ বা তাহাতে অহস্তাঝানুরাগ কিছুই আপনার নাই, আপনি 
এই শরীরের ত্যাগ বা বাসা কিছুই করেন না। হে ভূতপতে! 
হে দেব !দিনপতি যেমন পুনংপুনঃ এই দিনের স্জন ও সংহার 


আপনিও কেবল মাত্র বিনোদনার্থ নিত্য এই জগতের সৃজন ও 
সংহার করিতেছেন; কেবল বিনোদনার্থ হইলেও এই জগৎ স্বজন 
আপনার নিজকর্তৃব্য. মধ্যে গণ্য. হইতেছে, তথাপি ইহাতে আপনার 
কোনরূপ আসক্তি বা উদ্যমেচ্ছা নাই। হে মহেশ! আপনি যদি 
সষ্টি না করেন, তাহা হইলে আপনার নিত্যকর্মন পরিত্যাগ করায় 

আর কি অপূর্ব কর্ম প্রাপ্ত হইবেন, অর্থাৎ তাহা হইলে আপনার 
আর কোন কর্মই থাকে না । ৬--১০.। যেমন নিক্ষলক্ক (স্বচ্ছ 
গ্রতিবিদ্ব ধারণ করিয় খাকে, তেমনি নিত্যবন্ত আত্মাও 
কর্মীকরণবিষয়ে কোন, কামনা নাই এবং কর্মত্যাগ বিষয়েও 
৷ কেন কামনা নাই। অতএব আপনি 'ুধুত্তি-সৃশী ুযুপ্ত 


সম্পাদন করুন। হে জগৎপতে ! যদি আপনি প্র ইন্দুপুরগণের 
ৃ্টিক্রিয় য সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলে হে হবরেশবর! ইহারা 
পরেও স্পট ঘর! ' আপনাকৈ সন্তুষ্ট করিবে। আপনি চিত্তনেত্র: 
ঘারাই  পরস্থষ্টি, দেখিতে পাইতেছেন!  ঈপুচনর্ঘারা দেখিতে 
পাইতেছেন না। সৃষ্টিকারী কোন্‌ ব্যক্তি স্বকৃত ত সবষ্টি “ইহা আমার 
কৃত” এইরূপ সবর্ুদ্ারা দেখিতে পায়? ১১১৫ হে 
পরমেখর ! ঘিনি মনর্ধারা এই স্্টি কল্পনা করিয়াছেন, তিনিই 
কেবল স্বীয় চু দ্বারা তাহা দেখিতে পান, অপরের সেইরপে 
ভুরশন করিবার ক্ষমত! থাকে না। 
- | দশসংসার বা দশ কমলযৌনিকে' কেহই ' নাশ “করিতে সমর্থ 
; | নহে, কারণ উহীর। চিত্তের দুঢ়তাবশত, [চিরস্থায়ী “হইয়াছে । 
: | বর্ধেত্রিয় দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অপরে বিনষ্ট 
রঃ করিতে পারে; চি্তনিশ্টয়ে যাহা? টউত্প, তাহা কেহই নষ্ট 


করিয়৷ তাহাকে কহিলাম, “হে ভালো, হে ভানো! তুমি শীঘ্র বল, উদ্দিত হইয়াছে, পুরুষও ত 


ব্ল দেখি ভাম্কর, আমার আবার অন্ত স্থষ্টিতে প্রয়োজন কি?” 


লাখিলেন। ভানু কছিলেন,--হে প্রভে৷ ! আপনি।নিরীহ, আপনার | 


হইলেও আপনা হইতে এই সষ্টি আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


'করিতেছেন, (ইহাতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই) সেইরূপ 


মলহীন) আদর্শ ইচ্ছা বা আসকিশুন্ত হইয়া বন্তসমূহের : 


অনাসক্ত হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া থকেন। . 'ধ্বীমান্-দিগের 


ব্যক্তির ন্বপ্নোপমা : কামনাশৃন্ঠ বুদ্ধির যখোপস্থিত কার্য 


- ছ্রশটী কমলযোনির ব্েহ্ধার) | 
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করিতে সমর্থ হয় না। হে ব্রদ্দদ্! জীবের মনোমধ্যে যে 


| নিশ্চয় ব্ধমূল হইয়া থাকে, সেই নিশ্চয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত 


অপরের নিঝারণ-যোগ্য হয় না। মনের দৃঢ়নিশ্চয়ে যাহা 
বহুকাল অভ্যস্ত হইয়া বায়, দেহ নষ্ট হইলেও এমন কি কাহারও 
অভিসম্পাতেও তাহার ক্ষয় হয় না।, মনে যে ভাব স্থিরভাবে 
ভ্রপই হয়, তাহার অন্তথা হয় না 

অতএব এই সংসার নিবারণে তত্বজ্ঞান ব্যতীত মুঢুগণের অস্ত 
উপায় ( অন্কুরোদৃগমের আশায়) ইশলোপরি জলসেকের হ্যা 
নিতান্ত নিস্কল বিবেচনা করি । ১৬--২১। 


পু  অষ্টাশীতিতম সর্গ সম্পূর্ণ ॥৮৮॥ 


্ 


একোনা ঈীতিতম সর্গ । 


. ভান্গ কহিলেন, __মনই জগৎকর্তা, সমষ্টিভাবাপন্, নই 
হির্যগর্ভ রড পুরুষ, এই লোকে. মনারা যাহা কৃত হয়; তাহাই 
প্রকৃত কৃত, শরীর দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা বাস্তবিক কৃত নহে। 
এ এন্দবগণ সামান্ত ব্রাহ্মণ হইয়া মনের ভাবন।বলেই ব্রশ্মীভ।বাপন্ন 
হইয়াছেন, দেখুন__মনের কতদূর শক্তি। মন্রে তাবনাবলেই দেহ 
দেহত্ব ধারণ করে, (দৃটরূপে প্রথিত্‌ হয় ) যাহার দেহভাবনা নাই, 

সে দেহধর্থের বাধ্য হয় না। যাহার দৃষ্টি বাহ-দেহাদিতেই অবস্থিত, 
সেই ব্যক্তিই নিয়ত সুখ ছুঃখাদি ভোগ করে; অন্তর্ৃষ্টিশালী যোন্টা 
ব্বীয় দেহে সুখ দুঃখ কিছুই অনুভব করেন না। অতএব এই 
বিবধ বিদ্রমসমান্বিত জগ্রৎ যে একমাত্র মন হইতেই উৎপন্ন, : ইন্জ 
ও অহল্যার বৃত্তান্ত তাহার একটা প্রধান নিদর্শন। ১--৫। ব্রহ্ষ। 
কহিলেন, হে ভগবন্‌!  তমোপহ ! হে ভানে।! যাহাদের.বৃত্ান্ত, 
শ্রবণে এই: পবিত্র স্থষ্টি অব্গত হওয়া৷ যায়, সেই .অহ্ল্যা কে ? এবং 


 ইন্দ্রই বা'কে ? ভানু কহিলেন,_হে দেব! কথিত আছে, মগধ- 


বেশে পরাণীস্তর প্রসিদ্ধ অপর) ইন্দ্রের হ্যায় ইন্তহ্য়নাসে পুর 
এক মহীপতি ছিলেন। তথায় সেই মহাপতির শশাক্ের _রোহিণীর 
মত চন্দ্রকলাসদৃশী কমলাক্ষী অহল্যানারী এক ভাধ্যা খুছল। 


সেই নগরেই শৃঙ্গারলম্পট সর্বদা! লম্পটোচিত বেশডুবায় সজ্জিত, : 


বিটবিদ্যায় নিপুণ ইল্রনামে এক বিপ্রতনয় বাম করিত।,' অনন্তর 


শ্রী রাজমহিষী অহল)া বথাপ্রসঙ্গে কোন স্থানে শ্রবণ করিলেন 
যে, «পুর্বে গৌতমপ্রী অহল্যা ইল্সের (দেবরাজের ) অভিলষিত 


হইয়াছিলেন। ৬--৯০। অহল্যা ইহা শ্রবণ করিক্মা- সেই 
ইন্রের উপরি'অনুরক্তা হইল এবং“মেই ইল আমার উপরে 
আসক্ত হইয়ী কিজন্য আমার নিকট আসিতেছে না” এইরূপ 


তাবনায় 'উতকগ্ীবতী হইয়া উঠিল।: ত্রমণঃ সেই বালা ইক্র-. 


বিরহাতুরা হইয়া সৃণাল ও কদলীপত্রের আগুর্ণে শয়ন করিয়াণ্ড 
ছিন্নবন্লতার স্থান বিশুক্ষ ও অন্তাপিত হইতে লাগিব । 'যেমন 
নিদাঘতপ্ত স্বল্লমলিলে 'মত্সী দারুণ যন্ত্রণায় 'অস্থির হয়, সেই? 
অহল্যাও_ তন্রপ যন্ত্রণা প্রান্ত ইয়া সমগ্র-রাজ্যৈথর্যোও্ অহ্খ্‌ 


বোধ করিতে লাগিল «এই, ইন্জ, 'এই ইন্্” এই'প্রকার 


প্রলাপবাক্য, অহল্যার মুখ: হইতে ' সর্বদাই বিনির্ত হইতে 


 লাগিল॥ -সাতিশয় ত অধীরা হইয়া সেই কামিনী লজ্জাও পরিত্যাগ 
(করিল। অনন্তর আহার এক সখী তাহার প্রতি প্রীত স্েহ- 


বশতঃ অবস্থাদর্শনে দুঃখিত “হইয়া নহি “পপ্রিনপধি,- দি 


১১ 





০০ 





র 


করিল না। 


তোমা রপ্রি্তম কি নি্বিদ্ব আনয়ন করিতেছি”।.১১__১৫ । 
এই বখ|, শ্রবণ মাত্রেই : অহল্য।প্রহুল্লন্যনে-.ললিনী..যেমন আন্ত: 
নূলিনীর নিকট, নত হাইয়৷ পড়ে, তদ্রপ সখীর .পরাদতলে নত, হইয়া, 
পর়িন। আহার পর রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে; সেই সী | 
ইল্নামী সেই.দ্বিজকুমারের।নিকট গম করিল এবং ইদুর নিকট: 
নিজন্খীর বৃততীন্ত যথাযথ, প্রকাশ করিয়া .মেই রাব্রিতই অহল্যা- 
নিকটে তাহাকে আনয়ন করিল ।. অনন্তর অহুললল:বহুমাল্য ও. 
' বিলেপনদ্রবযে ভূষিত! -হুইয়া, কৌন গুগুত্রনে কায়লম্পট সেই: 
ইন্ের সহিত বতিক্রীড়ায় রত হইল। তখন সেই যুবতী, হার- 
কেমুরশোভী সেই যুবকের বূতিক্রীডু় বশীভূত হইয়৷ বসন্তাগমে 
লতার ন্তায় উৎকুল্ন হইয়া উঠিল | ১৬_-২০। ক্রমে সেই পুরুষে 
অহল্যা এত অনুরক্ত হইল ধে, এই জগৎ কেবল তন্ময্ই দেখিতে 
জাগিল। নিখিলগুণ: ধার হইলেও, স্বীয়ভর্তা আর তখন তাহার. 
: শ্রীতিকর হয় নাই। মহারাজ কিন্তু তাহাকে স্বীন্প বদনাকাশের 
 চক্দিকাসমান জানিতেন অর্ধহি. তাহাতে নিতান্ত অন্ুরক্ত-ছিলেন ।' 
কিছুকাল অতীত হইলে তিনি বুঝিতে. প1রিলেন, অহুল্যা ইন্রান্ু- 
ঝু্তা হইয়াছে। সেই অহল্য। যখন ইন্দ্রবিষয়িনী কুচিত্তা করিত তি, 
তখন তীয় বদনমণ্ডল পুর্ণচন্দোদয়ে করববৎ, প্রবুল্প হইত।' 
ইন্দরেরও তখন সমস্ত ইন্সিরসমূহ তাহাতেই আসক্ত, সে.ক্ষণ- 
কালও-.তাহার বিরহে অবস্থান করিতে পারিত ন|। অনন্তর 
যখন তাহারা গাঢ় প্রণয় বশত: প্রান্ত -তারেই পপেকর্মে রত। 
.হুইতে লাগিল, তখন তাহাদের ্ দুঃসহ জঘন্ঠ ব্যাপার. রাজার 
শ্ুতিগোচর হইল। ২১২৫ রাজ! উভয়ের পরস্পর আসক্তি: 
অব্গত ভুইয়া ছুইজনকেই কঠোর দণ্ডে শাদিত করিতে লাগিলেন । 
রাজা হেমন্তকূলে উহাদ্বিগকে সলিলমধ্যে প্রক্ষেপ করিল্নে, 


- তথাপি তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিল; কোন কৃষ্টই অনুভব 

তখন রাও] তাহাদিগকে জিজ্ঞা! করিলেন, হে, 
ছূর্মাতিদ্য়! আমার এইরূপ কঠোর শাসনেও তোমরা .রোন কষ্ট 
তাহার পর তাহারা, জলাশয় হইতে! 
উদ্ধৃত হইয়া! মহীপতিকে কছিল। “আমর! পরস্পরের আনন্দিত: 
 অহল্যা আমার মূন হইয় দীড়াইয়াছেন; ইহাকে আমার মুনো- 
[ ভীব হইতে কিছুতেই বিচ্যুত করিতে পরিব্নে.না। 


অন্ুতব্‌ করিত্ছে না৷ কেন 


মুখকান্তি--স্মরণ করিতেছি: আমরা পরস্পর এরূপ প্রণয়- 
সৃত্রে আবদ্ধ আছি যে, আমাদের স্থদেহজ্ঞানও ন্ই। আপনার 


এট কঠোর. দণ্ডেও যে, পরস্পর নিশক্লতাবে একত্র স্হঝস | ধা 
বূরিতেছি)তাহা্রেই- আমাদের সাতিশয় হ্্য হইতেছে; হে: 
_. অহীগালয আমট্দর অঙ্গসমুহ কর্তন- করিয়া দিলেও .আমুরা 


মোহ্‌প্রান্ত হই না”.।২৬--৩০। তাহার গুর রাজা, তুহারিগকে 
তু ভান (খোলায় ) গক্সেপ করিলেন, 'তুখাপি-তাহার।. জিন 

বহি এবং গরম্গর . পরস্পরকে. স্মরণ রুরত জুষ্টডিভ হয়া 
পুর্কোজ্। প্রকারই উত্তর প্রধান, কুরিল।. অন তাহারা, তীর 
 পদতলৈ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাড়ে9 তাহার! আতর অ রি 
করিতে লাগিল ।এবং প্ররম্পবের, মরণ সারার টা রাজাকে 


৮1৭ 







ূর্ব্রূপ. উত্তর গান করিল। রা 
ভা জুরি কুয়া ্গই উত্তর রা রাঙা এত তা 
উপরে পুুপুল, রূঠোর, দু. প্রয়োগ, রুরিতে, পাদ 
তৃ্তংররেশহই উদ্লারও প্রাপ্ত হইয রালুকভুক দি 


হু 


বদ প্্িনুই উর, টিতে লাগিল । জবৃরেরে। নদ বুক 





কহিকে লাঠি । হেন এ এই ডগ ৃ [নিট দি 
নো হই, এই শরীরকতন ছু হেডুহইলেও, অ 


[হে হা বা উত্পুন, এই জীব 


: 





কোনরূপ ছুঃখ উৎপাদন করিতে পারিবে না এইরূপ অহল্যার 3 ৃ 
নিকটও রর জগৎ মন্ময় ( ইল্রময়) প্রতিভাত হইতেছে। সেই ঃ 
কারণে -ইহার$:(.অস্তের ) গীড়নে কোন ছা, হইতেছে না; সক 
হে রাজন ! আমি ত.মনো়াত্র, কারণ ম্নই পুরুুরূপপে কথিত তহয। সর 
৩৯৩৬। এই যে.দেহ দিতেছে, হা 1 কুজিত, ত্র আনে সু 
বস্তারমারু। দি যুগপৎ নিখিল বঠোরদণ্ড প্রয়োগ, করা, যায, স্্ 
তথাপি বীর (ই্টর্থ বহি শুর) মনের কিছুমাত্ও তেদ সু 
করিতে.পারা,যায় না| . মুছারাজ।,. অনুভুয়মান বিষিয়ে দুনিশ্চর চু 





.মুন্কে যে.শক্তি দ্বারা: ভে করি ররেন, সে শৃক্তি কি প্রকার? 


কাহার বা সে. শক্তি আছে? ই. দেহ বুদ্ধ প্রাপ্ত হউক ছু 
বা. বিগলিত, 'হউরু, স্বরীয় ভাবনাগোচর পদার্থে আসক্ত হইয়। : 
মন্‌ পূ্ববংই অবস্থান করিবে ।. হে নুপ-! অভিলিধিত- অর্থে. 
অভিনিবিষ্ট মুনুকে- শরীরহ্থ ভাব ও .অভাব সমূহে কিছুই 

বাধা দিতে. পারে. না.। ৩৭--৪০। হে. ম্হীপতে! মুন তীব্র | 


বেগে. যে বিষয়ের, ভাঁবন! কুরে, স্থিরভাবে তাহাই দেখে ; তখন 


তাহার আর শরীর- চেষ্টার অনুভব থাকে না]. হে রাজন্‌ ৷ তীব্র 
বেগে অভীদ্সিত বিষে, নিশ্চল ভাবে আসক্ত মনকে বরদান. 
বা. শাপপ্রদনাদি. কোন ক্রিয়াতেই, ব্চিনিত, করিতে পারে - 
না, যেমন নুগসকল মহাচুলকে বিকম্পিত করিতে পরে না, 
সেইবরপর পুরুষ বাঞ্রিত বিষয়ে দৃঢ়রূপে অভিনিবিষ্ট মনকে 
বাঞ্ছিত বিষয় হইতে ব্ছিলিত, করিতে গারে না। যেমন বিশাল 
সমুন্নত দেবাগ!রে ভগবত দেবীমূত্তি প্রতিষিত হয়, তন্রপ ই 
অদিতাপাজী (যাহার অপ্া্দেশ শ্ামবর্ণ) মীর চিত্রকৌশে 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন মেঘমালা আনিয়া পর্কত-তটে লগ্ 
হইলে পর্দত গ্রীন্মদাহ অন্থভব করে না, আমিও সেইরূপ এই 
জীবরক্ষিনীপ্রিয়। আমার সঙ্গিনী থাকায় কোন দুঃখ অনুভব 
করিতেছি না। ৪১-৪৫। হে রাজন! আমি যেয়ে স্থানে 
যেরূপেই অবস্থিত বা. পৃতিত হইনা কেন, তথায় এই প্রিয়া- 

স্ঈমহখ ব্যতীত অগ্ঠ কিছুই অনুভব .কুরি না... ইনি অহল্যা- | 
নামী দকিতা বটে, কিন্তু ইনি এক্ষণে ইন্দুনামক য়ন অর্থাৎ. এই 


হে ভুগতে ! ] 
বাড়ি ছি এক কাটি নিবি থরিলে, তাহা. জুয়েক-. 






্ি ও. হি দেহের নার হয য় বটে, কিন দর ৰ 
রিভিনীবু হুইয়। - এর ব্ষিযেই. নিচলুভাবে অবস্থান, করে। 
রীরবূপ: কনর ও 






মুন রণ্য'ল্লাত | 
বারিই কার? ই এই পরীরসমূহের প্রতি তর টি 
৪৬-৫০। . হে মহাত্বন! মাগনি নী জানবেন, মন, প্রথম শরীর; . 
হর এই শরীরফুমুহ, দিতি ই অাস্মার প্রথম 
ই সাবি ৃ 





& 27 লই তা শরারং চি 
ৃ উদ্াদিরাশতি, অপুর, টীঃ? ল্লাই। হে অগা! 
ই থুমে রর অন্ুবুনগ উত্তর, যু, জানিক,. ত্হার 
লে জর ভার ই মনোরী অন হইতে বিস্ত 
ইউ পুড়ে। অনুর র হইলে, জার, পুুরোদের. সুস্তাবনা 















































থাকে না,কিন্ত পল্পব নষ্ট হইলে অসুর নষ্ট হয়, না ৷ সেইরূপ 
এই সবভূমিতে দেহ নষ্ট হইলে চিন 'আবান নৃতন “নুতন বিবির 


এই মৃষ্রনর্ূনাকেই বিলোরুন করিতেছি, এই কারণেই: সদাই 
স্ট্র সানদ্দিত হইতেছি। আপুনি হুখপ্রদ কঠোর দণ-তাবিয! যাহা 
জামাতে প্রয়োগ করিতেছেন; আমি ব্মণরালের-জন্তও, তৃক্জনিত 
ই যন্ত্রণা বিটুই অনুভ্তর, করিতেছি না৷ ৫৯৫৫1 7.5. 

রি একৌননবা তিতম যি অসমাপ্ত ১৮৯, ॥. 





নিত তম নর | 


ভাল কিরেন, _ন্অনন্তর রাজীবনন ন্রপতি ই্জকর্তৃক 
হে ভগবন্‌ সর্করধ্ীবিৎ 1. আমি মদীয়-দ/রহরণকারী এই অতি- 


আপনি এই দুরাত্মার গ্াপানুরূপ শ্াগ প্রদান করুন। 
করিলে যে পাগ হয়, বধ্যকে ব্ধ না করিলেও তদ্ধপ পাপ হইয়া 
থাকে (অতএব এই ব্যকে আপনার  বধকরা কর্তব্য )। 
বাজনিংহ-কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া মুনিসম্তম ভরত সেই 
দুরাত্মার যথাযথ পীপবিচার করিয়া! শরাপপ্রদান করিলেন যে, “হে 
ুরবুদ্ধে! তুমি এই ভর্তৃদ্রোহকারিণী পাপিন্রী রমণীর, সহিত বিনাশ 


[ও ভরতমুনিকে এই প্রত্যু্তর দিল, তোমরা অজ্ঞান, শাপপ্রদানে 
অনর্থক দুষ্কর তপপ্ভ। ক্ষয় করিলে । আমাদের এই শাগপ্রদানে 
[কিছুই হইবে না, আমরা ত চিত্রপা, দেহ -নষ্ট হুওয়ায 
[আমাদের কিছুই ক্ষতি রর না। চিত্তরে কেহ কখন নষ্ট 
[করিতে পারে না, কারণ চিত শুঙ্ষা চিন্ময় এবং হ্যা” 
[তথ কহিলে, অনন্তর গাড়ক্লেহেকমাবদচিন্ত এ অহল্যা ও উন্ত 
রা | মনিাগে বৃুচ্যত পল্পবদ্িতয়ের তায় ভুত্ুলে পুত্তিত্‌ হুইল। 
[হন্তর পরস্পর ঘোর. অন্থ্রক্ত এ আহুল্যা, ও. হর সুগযোনি । 


[গ্রহণ করিল। ৬৯০ । ছে বি কো অন মনেই নুরনারী |. 
[গরম্পর গশ্রসুত্রে আব ইইয়। আমাদের এই বদ্ধাণ্ডে তগষ্ঠা 


দেহ ঝঁটিতি- উৎপারন/করিতে পারে। কিন দিত্ষয় হইলে |. 
রেছের কিছুই মতা থাকে না (দেহ নষ্ট হুইয়া যায়) অব 
চিন্তে অর্দঘতোভাবে  বঙ্পা, করিবেন. হে. রাজন! এই 
প্রিয়তমা যুবতী লামার মনের ছা আমি-চতুদ্রিকে.. রেল 


| শ্রইন্নস অভিহিত হইয়া ৃশবর্তী ভরত-নামরু মুনিকে কহিলেন 





দুরাআ্মার, মুখে সাতিশয় ষ্টতা- প্রকাশ দ্খিতেছি। হে মহাসুনে ! 
অব্ধ্যব্ধ 


প্রাপ্ত হও” ॥ ৯৫1. অনন্তর সেই ইন্ত্র ও অহল্যা, বাগ 


|পাপ্ত হইল, গে হুগ্যোনি হইতে তাহার।.পুনর্বার প্রক্লিযোনিতে 


হতে ত্ম রর 


ভা কৃহিবেনতহে। ভগ্ন! এজ বলি বলি, গিরি নি 
রঠোর শপ ঘারাও নিগৃহীত ঘা জিন. হয়ুন্]।..অত্রগব, ছে 
বর্ন, আপনি যেই উন্দাবগণের ষিকুমের, রি বিনাশ :ুররিতে 
গরারিবেন ন না, আপনি মহস্থা, সুত্রাং আগরন্নার্‌ তাহা, করিতে - 
যাওয়াও যুক্ত নছে। অপ্রিচ বিবি বধ জগৎ স্বাছে; আপনার 
নিভ-জগংস্টি বৈফল্য আশীক্কা ক্রিয়া, খে করাও বাস্তরিক 
অমুক, কারণ আপনি তু সহলোরই, নাথ। মনই জগুত্কর্তী) 
মনই, পুরুষ, মনের নিশ্চয়ে যাহা সম্পাদিত, হয়, অহা মৃণির 
প্রতিবিশ্বব, জ্ন্তর রু্সিতদব্যশক্তি. ওধরি-র! দণ্ড ছারা রা প্রত্হিত 


। হার নহে। অতএব এই উন্দবগণ-সমুজ্জল স্টিবাপারে নিযুক্ত 


 হুইয়। অবস্থান. কন ।.১--৫।. আপনিও এই চিন্তাকাশ্লে : 
। প্রজষট রুৰিতে থাকুন। বুদধাকাশ নন, হিদাভাসাকাগ, চিভা- 


 কাশ,.ও আকাশ এই আকাশত্রয় সাক্ষিকটস্থ চিদ্ারাশ. হইতেই 


প্রকাশিত; সুত্রাৎ এই আকাশ সাও অনত্ত।-হে জগতে! 
[পনি মনে করিলে এক, ছুই, তিন, -বা. বহস্থষ্টি করিতে 
পারেন, আপনি স্বেচ্ছায় আত্মাতেই অবস্থিত হউন, এন্দ্বগণ 
আপনার কি ক্ষতি ররিষ্বাছে? বর্ধা কহিলেন, হে মহাসুনে ! 
ভান্ছু এইরপে রন্দবজগৎ-সমূহের ব্ণন করিলে, আমি রক্ষণ 
চিন্ত! করিয়া বৃলিয়াছিলাম। -হে ভানো! তুমি ঠিক বলিয়া, এই 
আকাশ. বিস্তৃত জেনন্ত), মনও বিশ্ুত, চিদাকাশও বিস্তৃত, 
অতএব আয়ার অভিমত নিত্যকার্্য যে জগৎসুষ্টি, . তাহা 
আমি সম্পাদন করি। ৬_-১০। হে ভাস্কর ! আমি স্বর বহ- 
ভুতগমুহের বল্সনা করি। হে তগ্নবন্‌! তুমি সর প্রথম মুন্ধু হও । 
তুমি আমার আদেশান্ুসারে- যথাভিলধিত স্ুষ্টি কর.। অনন্তর 
ঘ্নেই মহাতেজন্বী প্রভাকর, আমার. বাক্য. অঙ্গীকার করিয়। ্ীয় 
আত্মাকে দ্বিভাগে কিভুক্ত কুরিল। হে তপক্সিব্র !. এই সুডিতে 
প্রান এক দেহেই অন্ঠ.একটা কুধ্য হইয়া, মনেই, দিব. 
কঙ্গন! করিতে লাগিলেন । আর. দ্বিতীয় শরীরতাগে মনু হইয়। 
ক্ষকালমধ্যে আমার অভিমত সময় স্থষ্টি করিলেন । ১১-:১৫। 
হে মুন্রির রশিষ্ট!তোম্নার নিকটে আয়ি এই মৃহীক্সা 'যনের 
স্বরূপ, স্বকল র তব ও শিম সমস্তই রহিলাম। - এই চিত্র 
যে অত্শ প্রতিভা়গত রি চৈতস্ের প্রতিরিসস্্াপ্ত ). ইত্প১ তাহাই. 
পরীক্ণিত হই সিরা প্রাপ্ত ৪ নিল হয।- এ) বরণ 





্‌ যনে শক্ত রর নগর রি রা টি ও 
[খরারণ মহাপুণ্যশালী বিপ্রদপ্পতি হয়া জনম গ্রহণ করিল রঃ 
প্রো! ভিরতুনির শ্াপ... কেবল, উহাদিয়ের দেহনাশেই 
শু উরি টন মন্নাশ করিতে হয়, াই।, 
১1] কডাকপই সন. ও- (হানি, 'দেহপ্রতীতি )চিততভিন স্সপর 1 কিছুতেই 
মা! শলাইি।১৬--২০: চিত আত ললিত হু), তাদৃশ কল্পনা অরিচ-.. 
রি 'ণ্ডাদির ম্ান্বাদেরত্যায় স্বর কাম, জার্থ ও -বারনার নুরে 
ৰ তা রিভি্নরূপে হ্ইয়। থাক. [চিত্র প্রতিভা জন্ম াতি-. 


হইতে চৈজ্ঞডার প্রার্তহইঞ। ব্নত।বাগন-হইদোন, আমরাও 
সেই -আাপ্রিচ্। হইতে -চিততাপ্রাপ্ত ইয়া ব্র্থভারাপম 
হুটয়াছি। প্রতিভায়গত (বুদ্ধি )..আয্মাই.জিত)সেই- -প্রীতি- 


1 বাহির দেইভান্িরলেণআগীয়াতে জুতার কারা করিতলএলেছ 
নামে অভিহিত হুয়।: যম: চির রাসন জিনভারে : একে, 
এখন চিন্ত রনীয়ে ওগিত হয়: যখন নমল দপীপ্জ্ছয়.. 


:. জ্খীন দেহ'এবং খন তরী. চিত্তের উন্ত দেহত্রযুকল্না গা হইবে 


রি 7 শি 





১৬৪ 


তখন উহাকে পরত্রহ্ম বলিয়া জ্বানবে। হে ইঘিঠ! আমি 
বা অপর কেহই পৃথগ্ভাবে অবস্থিত নহি, একমাত্র বিচিত্র- 
চিত্তই এই অমুদয় প্রপঞ্চরূপ বিভিম্াকারে অবস্থিত। চিত্ত 
অঙ্ৎ হইলেও রন্দবগণের সমিদের ন্যায় সন্ত! ধারণ করিয়াছে 
(মনের দৃঢ় নিশ্চয়ে সৎ হইয়াছে )। এ 
রা আমিও তেমনি ব্রহ্ধা হইয়া! রহিয়াছে ; উন্দবকৃত চমতকৃত 
এই হ্ষ্টিপরম্পরা সমস্তই চিত্তকল্পনা। ২১-২৫। চিত্তের 


বিলাস স্বরূপ আমি ব্রদ্ধ। হইয়। অবস্থান করিতেছি। তুমি জানিবে, 
 পররমাত্মাই সকল প্রপবশূহ্য আত্মাকাশ হইতে পৃথক্‌ হইয়া দেহাদি- 
ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই জীবই আবার বিশুদ্ধ (প্রপঞ্চ- 


শূন্য ) চৈতন্য পরমার্থ-্বরূপ (ত্যস্বরূপ ) এইরূপ ভাবনা- 
বলে মন হইয়া দেহের মিথ্যাত্ব জ্ঞান করে। যেমন স্বকীয় 
অজ্ঞানশক্তি-জনিত স্বপ্ন জাগ্রদাত্বরূপে পরিণত হইয়া প্রতিভাত 
হয়, তেমনি .চিংশরীর এই গপরমাত্মাই এন্দবসংসারের স্তায় 
সর্ধস্বরূপ হইফ্ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়চন্দের ভ্রান্তিবৎ যখন এই 
নিখিলজগৎ সুশ্মতর বাসনাময় শবতন্মাত্রের অধ্যাসেই উদ্ভূত 
হয়, তখন ইহা প্রন্দবগণের চিত্তাকাশবৎ রূঢ় (প্রসিদ্ধ )। চিত্ত 
হইতেই সমুভূত এই যে অহংস্বরূপ (আমিত্‌ ) অনুভূত হইতেম্থে, 
ইহা সৎও নহে, অসংও নহে। যাহা হইতে সত্তা, অত্তা--উভয়ই 
উদ্দিত হইতেছে, তাহা সং অসৎ উভয়াত্মক ; উপলবি বিষয় 
বলিয়াই ইহ! সৎ (আবার ষথার্থ বিচারে ) উপলবির বিষয় হয় 
ন] বলিব! অসৎ ।২৬--৩০। এই সঙ্কঙ্সাত্বক বুহদাকার মনকে 
জড় ও অজড় উভয় বলিয়া জানিবে, ব্রক্গরূপ বলিয়৷ ইহা অজড়, 
ও দৃষ্ঠআত্মা বলিয়া ইহা! জড়। দৃষ্টানুভব সময়ে এই মন দৃষ্ঠ 
হয়, ব্রহ্ধান্ুভবকালে ব্রহ্ম হয়, সুবর্ণে যেমন নুবর্ণত্ব কটকত্ব উভয় 
ধর্মী অবস্থিত; সেইরূপ এই মনে দত বদ্ধ ২ উভয় ধর্মই 
বিদ্যমান। বস্ততঃ চিনবয় ব্রহ্ম যখন সর্বময়, তখন এই সমস্ত জড় 
পদার্থ উক্ত ব্রহ্গ্বরূপ বলিয়া চিম্ময়ই বলিতে হইবে। যদি 
স্থাবর পাষাণাদি পদার্থ উক্ত ব্রহ্ম হইতে অতিরি পদার্থ বলিয়া 
স্বীকার কর, তাহা হইলে উহা চেতনও হইতে পারে না, জড়ও 
হইতে পারে না। চৈতন্য না থাকিলেও আবার কাষ্ট-পাষাণাদির 
উপলব্ধি হইতে পারে না। কেননা পরস্পর সাদৃশ্ত “সম্বন্ধ না 
থাকিলে উপলব্ধি হয় ন! (তাৎপর্য এই-_জ্ঞানচৈতন্তম্বরূপ পাষা- 
শীদি কেবল জড়: বলিয়া শ্বীকার করিলে উহীতে চৈতন্য 'নাই 


:. বলিতে হইবে ) সুতরাং উহার .. জ্ঞান কিরূপে হইবে, অথচ কাষ্ঠ 
পাধাণাদি ত লোকের 'জ্ঞানগোচর হইতেছে )1 অতএব সাদৃষ্ট. 


সম্বন্ধে সাম্যভাবাপন -বস্তদ্বয়ের যখন “উপলব্ধি স্থির হইল, তখন 


: স্উগলদ্ধির বিষয় 'নিখিলপদাথই'অজড় বলিয়া জাঁনিবে।৩১--৩৫। 
 ফলঙ মহামরুভুমিতে যেমন পত্র লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মে না,. 


'অনির্দেশ্ঠ ব্রহ্মপদেও তেমনি জড়ত্ব. চেতনত১ ভীব, অভাবাদি 


কিছুই বিদ্যমান নহে: (মর্থাৎ্ বাস্তবিক তিনি জড়ও: নহেন 
_ অজড়ও নহেন )1 তবে যখন চিৎ চেত্যরূপে কল্পিত হইয়া মন হন, 


তখন.উহ্ার..চিদংশ অজড় -ও চেত্তাংশ 'জড়। এ চিদ্ংশই 


_বোধাংশ ও চেত্যাপ্্া জড়রূপে দৃষ্ঠ হয়। 'জীব এইরূপ জগদৃত্রম 


দর্শন করত চঞ্চলতাব ধারণ করে। “বিশুদ্ধ চিৎস্বভীবই চিত্ত ও 


__ জগত্রূপে দ্বিধাকৃত- হইয়াছে; অতথব: সমুদ্রয় - জগৎ চিদ্বদ্ধি' 
৮ ুদধি_-উভ়্রই সেই চি: চিৎ | 
ক্রমেই নিজন্বরূপকে অন্যরূপে.: সহ নর্শন, করিয়া 


এন্দব্গণের মন যেখন. 








যোগব।শিষ্ত রামায়ণ । 


বিভাগশৃন্ হইলেও, আপনার বিভাগ কল্পনা করত বি 
করেন। ৩৬--৪০। বাস্তবিক ভ্রান্তিনামক কোন পদা্থইস্ 
নাই ও পুককষও ভ্রান্ত নহেন, ইহা নিশ্চয়। তিলি পরিপ্র 
অর্ণবের স্তায় অবস্থিত (চিৎপূর্ণব্রহ্ধ) ইহা নিশ্চিত জানিবে ক 
এই চিত্তের সমুদয়রূপ জড় হইলেও ইহা চিৎ যেহেতু জড়ভাবেকন 
চৈতন্তাংশের অনুভব করিতেছ; ইহার বোথা,শই চি্ভাগ 
অহংভাগই জড়তা। যেমন জলের তরজাদি জল হইতে জি 
নহে, তেমনি পরমতত্তে অলপমাত্রও পৃথক অহস্তাব নাই; যেহেতু 
সেই পরমতন্ত সম্বিৎসার (জ্ঞানের সারাংশ)। ক পরমততে 
অহংরূপে দৃশ্ যে চেত্যাংশ উথিত হইতেছে, বাস্তবিক উহা! 
ম্রীচিকায় জলবৎ 'অলীক। নিরাময় এঁ  আত্মবস্তকে তুমি 
অহস্তাবের আশ্রয় বলিয়া ভাবিও না, যেমন ঘনীভূত শৈত্যই: 
হিম, তেমনি চিৎস্বভাবই ঘনীভূত বাসনায় অহংস্বরূপ হয়, ইহা 
সকলেই দেখিয়। থাকে । ৪১--৪৫।; স্বপ্রে স্বকীয় মরণ দর্শন্র 
্তায় চিৎ স্বয়ংই জাভ্য দর্শন করেন, অর্বাত্বন্বরূপ বলিয়া চি সর্ব 
শক্তি আবিষ্কার করিতেছেন ; জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত চিৎ সাম্য- 
তাৰ (পু্ভাব ) ধারণ করেন ন|। মনই সমগ্র পদার্থের আদিরখে 
সর্বন্বরূপা হইয়া বিজ্ভ্িত হয়, নানাত্বক চিত্তই আতিবাহিক 


দেহ, উহ! আকাশব বিশদ অর্থাৎ নিন্লাকার। এ চিত্তে 


স্ুল-দ্রেহাদি দেহত্রয়ের প্রতিভাসম্বরূপ পরিত্যাগ করিলে “চিত্ত যে 
প্রাতিভামিক” তাহ স্বয়ংই বিচার করিতে পারা যায় । বিচার দ্বারা | 
চিন্তরূপ তাঅ বিশোধিত হইলে পরমার্থ-বর্ণভাৰ প্রাপ্ত হওয়া যার, 
অহ হইলে নিত্য নিরতিশয় আনন্দলাভ করা যায়। দেহ পাঁষাণ- 
খণ্ডস্বরূপ তাহার শোধনে কোন ফল হয় না; যাহা বিদ্যমান 
আছে, তাহাই শোবিত হইতে পারে, তাহারই বৌধসফল হয় 
(দেহাদি ত বিদ্যমান নহে )। আকাশের-বৃক্ষ শোধন করিতে 
যাইলে কি দেখিবে ৭ অর্থাৎ আকাশে বৃক্ষ যেমন অলীক, আত্মা- 
তেও দেহাদ্রি তেমনি অলীক বলিয়। জানিবে। দেহাদি-অবিষ্য। 
যদি সত্য হইত তাহা হইলে তাহার শৌধনের প্রতি আগ্রহ 
করা উচিত হই হহত। ৪৬--৫০। যাহারা অসত্য দেহাদিকে আত্মা 
বলে এবং নিজ মতের পরিপোষক প্রমাণ উদ্ধত করিয়া উপদেশ 
করে, দেই অঙ্জব্যক্িগণ পুরুষের মধ্যে মেষ-স্বরপ। মৃত্তিহীন 
এই চিত্ত যেরূপে ভাবিত হয়ু, জণকাল মধ্যে তদনুরূপ মৃত্ত্যাদিতাব 
ধারণ করে, এ ব্ষিষ্বের ৃষ্টাত্ত উন্দবগণ ও অহল্যা ইন্জপ্রভৃতির 
নিশ্চয় প্রাতিভাসিক' আস্মরপ চিত্ত যে যে প্রকারে -স্কুরিত 
হয়, সেই সেই প্রকার-দেহরূগে আব্ষিত হয়। -বাস্তবিক দেহও 
নাই, 'আমি'_ ইহার পৃথক্‌ স্বরূপ নাই। অতএব তুমি একমাত্র 


একরস বিজ্ঞানময় আচৈভ্ত (সষ্বরপ) অবগত .হইযা, ইচ্ছা- 
শুন্য হইয়া অবস্থান কর। 


'কঈ্ঈনাবলেই এই আত্মা দেহ হয় 
এবং এই নিখিল-ভোগ্য পদার্থ উদ্ভুত হয়, ও বক্সনা পরিত্যাগ 
করিলে এ দেহাদিভাব বিনষ্ট হইয়া যায়।. বালকেও'যক্ষকনসন! 
করিয়া কেবল ভীত হয়, বাস্তবিক ঘক্ষ নাই হিয়া হস্তগত করিতে 
বা ধরিতে পারে না। ৫৯--৫৪। তি £ ৯ 


| একনবতিতম রগ সমাপ্ত ॥. ৯১. ॥. 





৬স্শ। তিতা ক সিন | 


দ্বিনবতিতম সর্গ । : 


 বশিষ্ট কহিলেন; হে রঘুকুলধুরদ্ধর !. সেই ভগবান্‌ ভূতপতি 
কমলযোনি যখন এইরূপ কথা ঝালতে ছিলেন, তখন আমি তাহার 
বাক্যে বাধ। দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ““ভগবন্‌, আপনিই ত 
শাপমন্ত্র প্রভৃতির শক্তি নির্দেশ করিলেন, আবার সেই অমোঘশক্তি 


শাপাদ্িকে কিরূপ মো (বিফল) করিলেন। শাপ ও মন্ত্রের 
বলে জন্তগণের মূন, বুদ্ধি ও ইন্জিষবগ্ণণ অমস্তই বিমুঢ় হইয়াছে 
দেখ] যায়।.পবন ও তদীয় স্পন্দ যেন অভিন্ন, তিল ও স্নেহ যেমন 
অভিন্ন, এই মন ও দেহ সেইরূপ অভিন্ন অর্থব্ সেই আত্মাই মন 


ও দেহ। অথব! দেহ নাই, কেবল মনেই ইহা! স্বপ্নপদার্থের স্তায় 
মরীচিকা-সলিলের স্ায়, দ্বিতী়চক্রের স্তায় মিথ্যা ভ্রমক্রমে অনুভূত, 


হয়। ১--৫। একের নাশে উতযবেরই নাশ যুক্তিযুক্ত হয়, মনের 
নাশ হইলে দেহনাশ অবগ্ম্তাবী; অতএব হে প্রভো৷! মন একবার 
শাপাদিবে!ষে আক্রান্ত হইল আবার হইল ন| হে পরমেশ্বর ! 


ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ব্রহ্ম! কহিলেন, এই. 
জগৎকোশে, শুভকর্ধানুসারী বিশুদ্ধ পৌরুষ দ্বার| লেকে যাহ! লাভ 


করিতে পারে না, এমন কিছুই নাই। এই জগতে আবরন্বস্তত্ব- 
পর্যন্ত সকল জাতি সকল শরীরীই সর্বদাই দ্বিশরারী। তন্মধ্যে 
মন্ঃশরীরই ক্ষিপ্রকারী ও অর্ববদা চঞ্চল, অন্য মাংসনির্মিত দেহ 
অকিঞ্চিংকর (তাহার কোন, ক্ষমতা নাই )। ৬--৯০|. তাহার 


মধ্যে মাংসমর্ শরীরে সমস্তই হইতে পারে। এ মাংসময় শরীরই |. 


শাপ, অভিচারক্রিয় প্রভৃতিদ্বারা আক্রান্ত হয়। এ দেহ 
মুকপ্রার অশক্ত ক্ষণভঙ্গুর, পদ্ুপত্রগতসলিলেদুর স্টায় চঞ্চল ও 


দৈবাদির বশে অবস্থিতিমান্‌ হয়। এই জগ্রয়ে শরীরীদিগের 


যনোনামক দ্বিতীয় শরীর প্রাণিগণের আয়ন্ত হইয়াও আয়ত্ত হয় 
না। যদি সর্বদা স্বকীয় পৌরুষ ও ধৈর্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান 
কর যায়, অহ। হুইলে ছুঃখাদি আসিয়। এ চিত্ত-দেহকে আক্রমণ 
করিতে রে না, সেই ছুঃখাদি দ্বারা উহা দূষিতও হয় না। 
দেহ।দিগের এ মানাদেহ যে যে প্রকারে ধত্ববান্‌ হয়/সেই সেই 
প্রকারেই উহা স্বীয় দৃঢ়প্রযত্রের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৯--১৫। কিন্ত 


মাংসষয় শরীরের কৌন পোরুষই সফল হয় না) মনোদেহের . 


সকল চেষ্টাই. সল্প. হইয়া থাকে। যে চিত্ত সর্বদা পবিভ্র- 
বিষয়ের স্মরণ করিয়া থাকে, আহাঁতে শাপ-প্রভৃতি সকলক্রিয়াই 


বত্ব শিলায় ঝণক্ষেগবৎ নিষ্ফল হয়। মাংসশরীর কর্দমে জলে বা 


বহিতে নিপতিত হউক না| কেন, মন যাহার অনুমন্ধান, করে, তৎ-. 
কষণাংই তা প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! সমুদয় দেহাদিভাবের :উপ- 
শমেও যে নির্বিদ্বে সমুদর,প্রধত্ের ফললাত হয়, তাহার হেতু এক- 


কুবি কোন প্রকার ছুঃখ অনুভব করে ন1। ১৬২০! 


' টান সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়া অঁ্ধকূপে নিগতিত হন, পরে ঘেই রা 





"| মধ্যেই, মনসিক যজ্ঞ করিয়া বিবুধপদ প্রাপ্ত হইব্লাছিলেন। ইনু 
5২] পুত্রগণ নর হইয়াও পুকুষাধ্যবসায় ধ্যান.বলে যে প্রদ্মভাব প্রাপ্ত 

. ৭ হইয়াছেন, আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারি না। এইরূপ অন্ঠান্ট 
বীর্ষভাব দেবগণ'ও মহ্ত্িগণ চিত্ত হইতে আস্মন্থুসন্ধান একেধারে 


বলিয়াছিলেন, তোমাকে অদ্য আমি 





১৬৩. ; 


ত্যাগ করেন নাই। পনাঘাতে যেষন ণিল! খণ্ডিত হয় না সেইরূপ... 


আধি, ব্যাধি, শাপ ৩ বাক্ষসগণদারা চিত খণ্ডিত হয় না? 
২১-২৫। আর যাহার। শাপাদিরপ বাণদারা খণ্ডিত হয়, সে 
স্থলে বুঝিতে হইবে, তাহাদের মনই আস্মবিবেকে অক্ষম ও পৌকুষ- 
হীন। এই সংমারে অবহিতমনা.কোন ব্যক্তিই স্বপ্ন ঝ৷ জাগ্রদ- 
বস্থায় দোষজালে জড়িত হয় না। অতএব স্বীয় পৌরুষবলে মন- 
ছারা আপনিই আপনাকে পবিভ্র-পথে নিযুক্ত করা উচিত। হে 
মুনে! মনের মধ্যে যাহ] প্রতিভাত হয়, তাহা তন্রুপই হইয়া! 
থাকে ৷ বালক যেমন বিশালকায় . বেতাল সন্দর্শন করে, মনও 
তেমনি ক্ষণকালমধ্যে-_(অসত্য ) স্কুলভাব সন্দর্শন করে । কুস্ত- 
কারের চেষ্টার মৃৎপিওড যেমন পিগুভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘটভাব্‌ 
ধারণ করে, তেমনি প্রতিভাসের পর মন প্রাক্তনভাব পরিত্যাগ 
করিয়। নব্ভাব ধারণ করে । ২৬-_৩০। হে মুনে ! সলিল যেমন 
স্পন্দনমাত্রে উত্তাল-তরম্বভাব ধারণ করে, মনও তেমনি ক্ষণকাল- 
মধ্যে প্রতিভাসান্রূপ ভাব ধারণ করে। অশুদ্ধাক্ষ (মন্ত্রপুত 
শুটিকায় স্তবষ্টি) ব্যক্তি যেমন চক্ররবিম্বে দ্বৈত দর্শন করে, 
তেমনি মন একমাত্র অনুসন্ধানবলে (ভাবনাবলে ) ুধ্যমগুলেও 
যামিনী-দর্শন করে। মন্‌ যাহ। দর্শন করে, তাহাই সে ফল- 
স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়৷ হর্ষ ব| বিষাদের সহিত ভোগ করে। 
গ্রতিভাসবলেই চিত্ত চন্জেও অগ্িশিখাসমূহ দর্শন করিয়া দ্াহ-: 
প্রাপ্ত হয় এবং দগ্ধ হইয়া! পরিতপ্ত হয়! আবার প্রতিভাসবলে, 
খারেও মধুরুরস দেখিয়া তাহা পান করিয়া! প্রমৃতৃপ্িলাভ-পুর্ববক 
কল্পিত ও নর্তিত হয় । ৩১--৩৫। চিত্ত গ্রতিভাবলে আকাশেও 
মহারণ্য দেখিয়া, তাহ! ছেদন করে এবং ছেদন করিয়া পুনর্ববান 
রোগিত করে। বন! এইরপে মন ইন্দ্রজালের স্তায় যাহ! 
কল্পনা করে, অচিরেই তাহাই দর্শন করে ; অতএব জগত সও 
নহে, অসৎও নহে, ইহ অবগত হইয়৷ পরিচ্ছিন ভেদুষ্টি পরি- 
ত্যাগ কর। ৩৬। ৩৭। | 


_. দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥.. 





ব্রিন্বতিতম সর্গ। - 
. বশিষ্ঠ কহিলেন, পুর্বে ভগবান, কমলযোনি' আমাকে, যাহা 
তাহাই বলিলাম। অতএর 


নামরূপবিহীন ব্রঙ্গ হইতেই প্রথমে € হুত্ম বলিয়া |) নামসন্বন্ধের 
অধোগ্যস্পন্দাত্বুক নর তানের অনুরূপ. (তুক্ষম) সর্বপ্রপকের . 


: বীজ উৎপন্ন হয়, তাহাই কালে সঙ্ধপ্সবিকন্সাত্বক মননশক্তিবলে 
যাত্র মন। সেই কৃত্রিম ইন্দ্র পৌরুষরলেই অন্তঃকরণকে প্রকার: 
"দেখ. 
মাগুব্যমুনি শুলে আরোপিত হইলেও: মনকে বিষয়রাগবিহীন ও. 
নর বতহ্বর করিয়৷ সমুদয় কেশ. জয় করিয়ছিলেন। পূর্ববকালে :) 
টু দীর্ঘতপ| নামে কোন বি যাগ করিবার অভিলাষে যাগোপকরণ 


ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া মনোরপে সম্পন হয়৷ ত্রাহার পরে ফেই 
মন আপনাতে সুক্ষভূতের কল্পনা করে, পরে স্বপ্নশরীরের ন্তায় 
বাসনাময় শরীর করন! করে, অনন্তর সেই সমষ্টিভূত সুক্মশরীর 
তজপ পুরুষ হয় ; সেই তৈজস পুরুষই 'বরহ্া” এইরূপ আত্মনাম- 
করণ করিয়া! থাকেন। অতএব হে রাম! ঘিনি এ পর্মেঠী (্রন্ষা) 
তীহাকেই মনন্তত্ব বলিয়। জানিবে। সেই মনস্তত্বাকার ব্রা, 
সমবলম্য, তিনি যাহা।সন্বল্প করেন, তাহাই দেখিতে পান ।, ২৮৫ ॥... 
সেই মনোরগী ব্ধাই আত্মভিন্ন আত্মাভিমান-স্বরূপ অবিষ্যা 
কঙ্গনা করিয়খাকেন। যেই ব্রহ্গাক্ুক ক্রমে গিরি-তণ-জলবিময় 
ই জগ পরিকল্সিত, টি এইরপে- এই সি ব্রহ্মতন্ 
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অসতা-্ীপা।, 


১৬৬ 


হইতৈ উৎপন্ন হইলেও তার্বিকের৷ অনুমান করন, ইহা জড়- 


প্রধান পরমাগুগ্রভতি 'হুইতে উৎপন্ন হইয়ছে। ফলতঃ হে 
রাম! যেমন অর্ণব হইতে তরম্ষের উৎপত্তি, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে 


এই ত্রেলোক্যমধ্যবর্তাঁ জমগ্রপদার্থের উত্প্ভি। বাস্তবপক্ষে 


অহুৎপন্ন জগতে যে এই উৎপত্তি প্রকার এবং ব্রহ্মের যে মনো 
রূপা চিৎ, তাহাই সমষ্টি অহন্কাররূপ উপাধিতে কল্সিত হইয়া 


বরহ্ষতা (পেরমেষ্ঠিত। ) প্রাপ্ত হয, বাস্তবিক উহ! ব্রহ্মব্যতীত আর 
কিছুই নহে। ব্যষ্টিভৃত অহস্কারোপাধিক অপর যে চিদীভাস কলিত, 


হয়, তাহাও শক্তিমান সমষ্টিভ্ত এ ব্র্ধ হইতে অভিন। 
৬--১০। সেই সমুদয় চিদাভীস, প্রথমে অর্থৎি জগৎ যখন 
স্কীরীভাব ধারণ করিতে থাঁকে, তখন দিন রা 
রূপে উল্লসিত হয়্। সমষ্টিভূত এই মনকেই পরিবর্তনশীল অসংখ 
জীব বলা হয়। তাহারা চি্নাকাশ হইতে উিত ও তি 
ভুতোগাধির সহিত মিলিত হইয়! গগনস্থ বাতমবন্ধ পবনের মধ্যবর্তী 


যে টতুর্দশ ভূবনের মধ্যে .যে যে জীবসমূহে যাদ্শবাপনা কর্ধে 


অভিনিবিষ্ট ইয়, পরে সেই সেই ভূতজীতির প্রাণশক্তি দ্বারা জঙ্গম 
বাস্থাবর শরীরে প্রবেশ করিয়া বীগাৰ ধারণ করে। তাহার 
পর জগতে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ৷ অনন্তর কাকতালীয়-নতায 
উৎপন্ন বানা-পরম্পরার অনুরূপ কর্মফল প্রাপ্ত হয়! তাহার পর 


তাহারা শুভাগত বাসনানুরূপ পুণ্যপাঁপকর্মূপ-বক্জুারা আবদ্ধ' 


বত জন করত কধন উদবপ্গতি লাভ করে, বখন বা অধোগতি 
কর্ম ও তবলা বীজ ই্চাই | প্র জীবগণের মধ্যে কোন কোন 
জীব সহস্র সহশ্র জন্মে কর্মরূপ-বাত্যা-বিভ্রান্ত হই কখন গিরি- 
দূরীতে বিনুন্ঠিত হয়, কখনও বা আরণ্যপূর্ণবৎ নিপতিত হয়। 
কোন কোন ন জীব চিৎসভার অজ্ঞানৈ বিমোহিত হইয়া অসংখ্য 
জন্ম প্রাপ্ত হইয়৷ বহুশ্ত-কল্প কেবল জন্ম গ্রহণই' করিতে থাকে। 
কেহ কেহ ব! মনোহর জন্মান্তর অতীত করিয়া এই জগতে গুভ- 
কর্দপরায়ণ হইয়া, বিহার করে! রেহু: কেহ পরমাত্ব-বিজ্ঞান 
অবগত হুওত পরমপদ লাভ করিয্বা সমুদ্রমধ্যে বায়ুচালিত জল- 
বিন্ুবৎ পরমাত্মায় লীন হয়৷ সমুদয় জীবের এইরপ ব্রহ্মপদ 


' হইতে উৎপত্তি, ইহাই. আবির্ভীব:গঁ ভিরৌভাবে নশ্বরসংসাররূপে 


পৃরিণত হয়৷. এই জীবোতপত্তি ঝাসনাবিষধারিণী বৈব্ঠজ্হবরকারিণী 
আনস্তসটকারিনী, অনর্থকা্োর, সৎকারকারিণী,. নানাদিক্‌ দেশ, 
কাল ও 'শৈলিক বরে চাঁরিতী, অপুরব্া বিচিত্র রমদারিনী ও 
বিক্ষেপবহলমনঃশরীর-ধারিণী এরই জগত্রপা 
[হ-জঙ্গলৈর জীর্ণব্ী ২ তত্্সাক্ষাৎকরিরূপ কুঠারের দ্বারা যদি 


কত্তিত করিতে পারা ধার, তাহা. হইলে হে রামজ্ব! উহা আর 








পুরি ত হয়না। ১৬৭২৪) 


জিবি রগ সমাপ্ত ॥ ৯৩ রা 





' উদ রা ০ 


যোগবা।শগ্ বামাজণ। 


ূ 











্ 
এই কল্পে তানৃশগ্তণসম্পন্ন হইয়া তাহার প্রথম জন্মকে ইদং! 
প্রথমত অর্থাৎ প্রথম জন্ম ( (৯) কহে; পুর্ববকল্পীয় শুভাভ্যাসে এরজন্ব! 
হয়, উহাতেই মুক্তি হয়, এই-জন্য উহাকে প্রথম অর্থাং উই 
কছে। উত্ত প্রথমজাতব্যক্তি যদি প্রাক্তন -বরাগ্যের অক্পতাবশত 
শভলোক প্রাপ্তিকীমনায় উপসনাদদি করে এবং তন্নিবন্ধন বিচিত্র-: 
সংসারবাসন! সঞ্চর করিয়া! থাকে, তাহ! হইলে সে পর গর কতিপব' 
শুভজন্ম গ্রহণ করিয়া বাসনা ক্ষয় করত সংসারমুক্ত হইয়া থাকে) 
সেই জন্ম গুণপীবরনামে (২) অভিহিত হয় । তংতত্প্রকীর সুখ- 
হুঃখরূপ লক্ষণ দ্বারা গ্রাকৃকঈীয় কা্ধ্যাকার্ধের অনুমান, যে জন্মে; 
হইয়া থাকে, হে রাম! তত্বদর্শিগণ সেই জন্মকে সসত্ব বলিয়া 
থাঁকেন। আর যে জন্মে বিচিত্র সংসার বাসনা ব্/বহার হয়, ফে 
জন্মে প্রাক্তনকল্পসক্কিত ব্হুদবর্্ ও ছূর্বাসনা-জনিত মালিস্ট: 
থাকে, সহত্র জন্মে যাহাতে জ্ঞান লাভ হয় এবং যাহাতে সেই সেই, 
হুখছুঃখরূপ লক্ষণ দ্বারা প্রাক্কল্গীয় ধর্থ ও অধন্মের অনুমান 
হয়, সাঁধুগণ সেই জন্মকে অধমসত্ব বলিয়া! কীর্তন করিয়া থাকেন। 
১--৬। তারদশলক্ষণীক্রান্ত যে জন্মে অসংখ্য অনন্ত-জন্ম পরম্পরার 
পর মোক্ষপ্রাপ্ডির বিষয়ে সন্দেহ ?' তাঁহাকে অত্যন্ত তামসী কহে। 
যে জন্ম পূর্ব্বকল্গীয় বাসনানুসারী ও তদনুরূপ. চরিব্রসম্পাদনকারী' 
আর যে জন্ম বর্তমান কল্পের দুই তিন জন্মের মধ্যে মধ্যম অর্থাৎ 
মনুষ্যাদিরূপ ও মনুষ্যাফ্যুচিত ব্বর্গ-নরকাদি প্রাপক, ছে রাজসত্তম ! 
সধিগ্নমোক্ষ সেই জন্মকে রাজস কছে। সেই রাজসজন্মে হুঃখীনুতক, 
্রবুক্ত বৈরাগ্যাদির উদয় হওয়ায় তত্বজ্ঞান নিকটবর্তী হয়, তাহা 
হইলে তাহার পরজন্মকে কৃতবুদ্ধি মুমুক্ষুগণ মোকযোগ্য বলিরা 
থাকেন, আমি সৈই , জনকে রাঁজসসান্তিক বলিয়া অনুমান করি। 
সেই রাজসসান্তিক জন্মই আবার যদি যন্ষ গন্ধবর্বীদি হতর কতিপয় : 


জন্মে মৌক্ষোপযুক্ত হয়, তাহা 1 হইলে তাহাকে তন্ববিদ্গণ রাঁজসু: 


বলিয়ী থাকেন। আবার তাহাই যদি শত শত জন্মের পরে! 


মোক্ষেপযোগী হয়, তাহা হইলে সাধুগণ তাহাকে রাজস্তামস। 
বলিয়া থাকেন। সহস্র সহত্র জন্মেও যদ তাহাতে: মোক্ষপ্া্ত 
সন্ধিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাজপীত্যন্ততামস বলিয়া , 


থাকেন। যে উৎপত্তিতে সহজ সহজ জন্ম ভোগ হু অথচ. 


চিরকালে মোক্ষ' হয় না, মৃহর্ষিগণ তাহাকে তামসজন্ম বলিয়া 


থাকেন। সেই প্রথম ভামসঙ্গন্মে যদি মোক্ষ হয়, তাহী হইলে 
তাদুশ জন্মকে তত্ববিূগণ তামসষত্ত বলিয়া থাকেন । ৭--১৫। 
যদি: কতিপর জন্মের পরই  মোপ্ষনপযোগী' হওয়! যাফ, তাহা 
হইলৈ সেই: রিজস্তমোগ্তণ বহুলঞ্ৎপত্তিকে তমোরাজস বলা 
হয়। যদি পূর্বে সহত্র সহজ. জন্ম অতিগত, করিয়া, পরে 


শত শত জন্ম ভোগের পরশু মোক্ষযোগ্য হওয়া না যা, তাহাকে 


তন্ববিব্গণ আমস-তামস - বলিয়া - থাকেন। পুর্বে 'লঙ্ষজন্স 
তিক করিয়া পরে"আবার 'লক্ষজন্ম ভোগ: করিলেও যদি 


মোক্ষিলীভ সব্ধিদ্ধী হয়, তীহা হইলে তাহাকে অত্যন্ততামন বলে; 
1 বেন সমুদ্র হইতৈ তরঙ্গমালা উদ্থিত হয়, সেই: ক্রক্ধ হইতেই 
1 খই সমুদয় জীবগন্ম ভোগবলে কিঞ্চিৎ প্রহ্মলিত হইয়া উখিত 
4 হইতেছে ৷ যেমন প্রদীপ ইইতে কিরণপুী বিনিঃস্থত হঃ, সেই- 
বি বলে, হে বাব! এ্জণে আমি উতত, 'মন্তম ও | রী আত 

. বব জীবৌপাধির যে উত্পর্তিবতাগ তাহা বলিব, শ্রবণ-'কর। যে 

জীব পুলে 'শমদমাদি সমুদয় সাধননম্প হইইলেও-গুরপদেশী- 

(ভাব বাঅন্তা কৌন প্রতিধধকে উততুজীনিলাভ না করিয়া সত হয়, 





ষ্ঠ বশত স্পন্দনশীল এই অনুটয় জীব বাসনীবলে ৷ 


থ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । যেমন প্রজলিত অনল হইতে 
ফিরনপুঁজধমধিতস্ুলিঈ উতিত হয়, সৈইরপ সেই ব্রদ্ম ইইতেই 
ওইিউ সমু 'জীবরাশি উ থিউ; ইইতেছে। ন্দবিকু মের মঞ্জরীবশ. 

























৮ হোলে পি 





| তত্ববিদের মতে ব্র্ধ 


কিরণাবলী যেমন, নিবি হইতে নিঃস্থত হয়, এই অমুদায় দৃ্ট- 


 দৃষ্টিও তদরপ রঙ্গ হইতে উৎপন্। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র শাখা! শোভার- 


হায়, সমূদার জীবরাশি বধ হইতে উৎপন্ন? হে রাম! যেমন 
এক স্বর্ণই কটক, অন্দ ও কমের প্রভৃতি নানাবিধ আকারে 
উৎপন হয়, দেঁইরূপ্প এক ব্রহ্মই এই সমুদয় জীব-ভেে প্রকাশিত 
হন। ১৬১৫৪ ভে? রাম! নির্মল: নির্বরপ্রদেশ হইতে 
যেমন জলবিনু নিঃসৃত হয়, গেইরূপ এক অন্ধ হইতেই' এই 
নিখিল ভূতদমূহের কল! হইয়ছে। ধেমন... ঘটাকাশ প্রভৃতি 


 আকাশভেদ একমাত্র মহাকাশ হইতে কল্সিত, সেইরপ বক্ষপদ 


হইতেই এই সমস্ত জবের কল্পনা উখিত হইয়াছে। । যেমন শীকর, 

আবর্ত ও তরজ্জ একমাত্র জল হইতেই, উ্থিত। হে রাম! দেই- 
রূপ ব্র্ধ হইতেই এই সকল গৃষঠদৃষ্টি উিত হইয়াছে। মরীচিকা- 
নদী যেমন মক্কমিস্থ হু্ধ্যকিরণ হইতে ভিন্ন লহে, অর্থাৎ সু্ধ্য- 
কিরণেই মরীচিকানদী ভ্রম হইস্বা থাকে, সেইরূপ সমুদয় দৃষ্চৃষ্টি 
ষ্টা হইতে পরমা ভিন নহে। চক্র গ্যোতর সায়, তেজের 
প্রভার স্তায় এই অমুদয় বিবিধ ভুতজাতি. যাহা! হইতে সমাগত 
হইতেছে, আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে অর্থাৎ উপাধির 
নাশে তাহার অহিত পীক্যপ্রাপ্ত হয॥ এই জীবসমূহের 
মধ্যে কেহ কেহ সহত্র সহত্র জন্ম ভোগ করিয়াও নিবৃত্ত হয় 
না। আবার কেহ কেহ কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই আস্মাতে 
বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ বিবিধ জ”তে সেই ভগবানের ইচ্ছায় 
ব্যবহারী দোপাধিক জীবদকল, অযিক্ষুলিগবং একজন্ম হইতে 
জন্মান্তরে আগত হইতেছে, গত হইতেছে, নিপতিত ' হইতেছে ও 
উতপতিত ঠহইতেছো 1 ৬২ ॥ 


পররতিতম রদ |. 


টি ষ জীব র্ধ পে উপর 1 কিউট 
রাখব! ্বিদদিগের ব্যব্হীরে: উর কী বলা সঈত হয়না, 
হইতে যাহা উৎপক, তাহা উ উৎপন্ন নহে। 
হে রাঘর !যাঁব দ্বিতীয় কনা প্রথিত লা হয়, তব । 
উপদেষ্ঠ ও উপৃদেশ' শোঁভ৷ পীর না অর্থাৎ, যখন অদৈতভীবে 
ুরধ বিরাজমান, তখন উপদেশীদি নিপ্রায়োজন। ১৫ ( অত. 
এব শোচনীয় জে পর্যউ বাহার স্বীকীর করিরা উপদেশ 










দেওয়া যাইভেষ্ে ৫ যে, এই জীব অনু ্র্গই”। নিস "বধ, 
উত্পন্ন হইয়াছে, তত্ব দৃষ্টির বিকাশে স্পষ্টই 








ভ্ট হ হয় যে, এই জগৎ র্বইইতে পৃথক নহে, তবে ভরস্ি- 
জানে পৃথক বলিয়া বোধ হয়। মেরু ও মন্দরের তা 'বিশাল 
অনেক জীবদেই পরম্প্ হইতে, উৎপন্ন হইয়া, 














র আবার পরম. 
| খই বিলীন হইয়ীছে ও: হইতৈছে। ঘেমন ঈতু্দিকস্থ পাপে 





১৬৭ 


নানাবিধি পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি সেইরূপ রশ্েই 'মহত্র 


সহজ'জীবদেহের উৎপত্তি ও তাহাতেই স্থুর্তি, হইতেছে ।...ধেমন ' 


বসস্তকালে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্তব হয়, সেইরূপ অদ্যাপি 
জীবসমূহ সেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত হইতেছে এবং গ্রীষ্মকালে বসন্ত- 
রঙ্গব্জ আহাতেই বিশীন হইতেছে ।.৬--১০। 
অন্ঠান্ত অসংখ্য জীবরাশি যথাকালে পরত্রচ্ছে উৎপন্ন হইয্ব! আবার: 
তাহাতেই লীন হয়। হে রাঘব! পুরুষ ও তংকর্ধু, পুষ্প ও 
তদগন্ধের স্তার অভিন, এই পুরুষ ও ইহার কর গরমেশ্নর হইতে 
আগত হইয়া পরমেশ্বরেই আবার প্রবিষ্ট হয়। আরও'দেখা যায়, 
এই সমুদয় সুরান্ুর, উরগ ও নরগণ এই জগতে উৎপন্ন হইয়া 
মোক্ষাতাবে পুনঃ পুনঃ প্রস্কুরিত হইতেছে । হে সাধে! সেই 


জীব্গণের ত্রর্ূপ উৎপত্তির প্রতি পুনর্জন্মস্ম্পািক৷ আক্মবস্ৃতি . 
রাম কহিলেন, ধাহাদের : 


ব্যতীত অন্ঠ কোন কারণ লক্ষিত হুয় না। 
দৃষ্টি অপরের প্রমাণন্বরূপ, সেই বীত্রাগ মনুপ্রতৃতি মহষিগণ 
শ্রুতিমূলক যুক্তি দ্বার যাহ! নির্ণর করিয়াছেন, তাহাই শাস্ 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । . ১১--১৫। যাহারা অত্যন্তবিশুদ্ধ সত্ব- 
গ্তণে ভূষিত ধীর ও সৃষ্টি হইয়া! বাক্য ছারা অনির্দেন্ঠ প্র্মানন্দ- 
স্বরূপ বঙ্গের সাঞ্াৎকাররূগ ফললাত করিয়াছেন, তীহারাই: সাধু 
বলিয়ী উক্ত হন। ধাহারা অজ্ঞাততন্, তাহাদের ততৃজ্ঞানের নিমিত্ত 


মদদাচার ও শীস্ত এই ছুইটিই নিখিল কর্ত সম্পাদক চট্টুঃম্বরূপ 


হইয়া থাকে। যে'ব্যক্তি স্বর্গ ও মোক্ষের উপযোগী শাস্ত্রের অনুবর্তী 
হয় না, সকলে তাহাকে বহিষ্কৃত করেন, দেই ব্যক্তি নরকে নিমগ্ন 
হয়। হে প্রভো! আদর্শভূত জনগণের মুখে এবং শ্রাতিতে ইহাও 
শ্রুত হয় যে, কর্ম ও রুর্তী। পর্ধ্যায়ক্রুমে (হেতৃফলভাবে) সমন্বিত 
হুইতেছে। যে হেতু কর্ম দারা কর্তা উৎপন্ন ও কর্তা দ্বার! কর্ধু 

হয়, অর্থাৎ, বীজ হইতে অস্কুরের উদগমের স্তায কর্ম হইতে 
জন্তগর্িউৎপন্ন এবং অঙ্কুর হইতে বীজের হ্যায় জন্তগণ হইতে কন্ম 
উৎপন্ন । ইহা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ ।১৬--২০। যেরূপ বাসনায় 


ভন্ত সংসার পিপ্জরে নীত হয়, সে যেই বাসনার, অনুক্শপই ফল 


অনুভব করিয়া থাকে । জীবগণের উৎপত্তির নিয়ম যখন একুরপ, 
তথন আপনি জন্মের বীজধরূপ কর্তন ব্যুতিরেকেই রক্ষা. হইতে 
জীবগণের উৎপত্তি ইহা কিরূপে বলিলেন ।. হে ভগবন্"-আগনার 


 ] পূ্ববপূ্বা্ত মতে এই জগতে কর্ম 'ও জীবের অগ্ঠরব্যতিরেে যে 


হেতৃফন্জব প্রমাণিত ছিল, এক্ষনে আপনার এই জীব:ও কর্মের 

মহোৎপতিষতে তাহাক্রত্যাধ্যত হইল। -হে.ব্রহ্মন! - কারণ- 
বিহীন -মায়াঘবল ব্রন্ধে আক্াশাদি' পাতে 
ফল: আছে ও: তৎফলভূত হিববণ্যগর্ভাদি: ন্থুল, সক্ষম উপ্গীরিতেও'যে 
ভোগ ফল তন গ্রবাররয় আপনার উ্গারার বচনে 


প্রমার্জিত হইল'।-২১-২৫। আরও .দৌষ হইল: এই যেফর্দি 


কর্মফল না থাকে, অহা হইলে, লোরুসপ্ধর উপস্থিত হইতে পারে 
এবং নরকাদি ভর না থাকাক্স 'বলবানেরা মীনের-ন্যায় দুর্ববলদিগকে 
হিৎসাপুর্রবক ভঙ্গণ..করিতে. থাকিলে সর্্ীশেরই, নূতন! ; 


অতএব হে.ভগ্বন্! কৃত কমন ফলে পরিণত, হয় কিনা, তাহ 


আমাকে - ষথার্থরণে . বলুন,: হে. তত্বরিদ্বর, আমার: এই. ,ব্ষিয়ে 
'মহান্‌ সংশয়:উপস্থিত হইয়াছে, আপনি যথাযথ উত্তর দিন্লা আহার 


নিরাগ'করুন। বশিষ্ঠ রছিলেন,-হে রাব! তুমি অতি উত্তম: 


প্রন করিয়াছ? যাহাতে তে মর সম্যগৃভ্ঞনে দর. হ,। সেইরগ 
উপদেশই: দিতেছি, শ্রারণ কর। রর্ত্যানুসন্ধানর মনের যে প্রথম 








সেই সকল ও 
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' মিপ্পত্তিরূপ ফল হইস্! থ'কে 


০ 


বিকাশ, তাহাই কর্মের বীন্গ, .কারণ তাহারই পরক্ষণে ক্রিয়া- 
্রঙ্গপদ হইতে যে সময়ে মনস্ততু 
উখিত হইফ্াছে, সেই সময় হইতেই জন্তদিগের কর্ উিত 
হইয়াছে ও তখন হইতেই জীব, দেহ ধারণ করিয়া আসিতেছে । 
২৬-:৩০। 'যেমন পুষ্প ও ত্নন্তর্গত সৌরভ পরস্পর অভিন্ন 
অর্থাৎ উহাদের ভেদ নাই। তেমনি কর্ম ও মনের পরস্পর 
কোন ভেদ নাই? এই জগতে বুধগণ স্পন্দাত্বক ত্রিয়াকে 


'কর্থ্ বলিয়া থাকেন এব সেই কর্মের আশরন্বরূপ দেহও 


পুর্ব্বে মন ছিল, অতএব কর্ম ও চিত্ত একই। যে স্থানে 
আত্মকৃত কর্মের ফল নাই, সে, স্থানে 'শল, বোম, অবধি ও 


জগত এসমুপয়ের কিছুই নাই, অর্থতি এই শৈল-দি সমুদয় 


আত্মকুত কর্ষ্বের ফল। সাবধানে নিষ্পাদিত যে এহিক বা 
প্রান্তনকন্্ম তাহাই পরম পরুষ-ত্ব, -কুখনও তাহা নিস্কাল হয় না, 
যেমন কজ্জলের কালিমা নষ্ট হইলে কজ্জলেরও কিছুই থাকে না, 
তেমনি স্পন্দাস্বককর্মা নষ্ট হইলে মনের কিছুই থাকে না। 
কর্মনাশ হইলে মনোনাশ, মনোনাশ হইলে কর্নাশ ইহা কেবল 
মুক্তপুরুষেরই হইয়া থাকে, অমুক্ত ব্যক্তির কখনও হয় না? বহিঃ ও 
উষ্ণতার ন্তার চিত্ত ও কর্ন অভিন্নর্ূপে মিলিত, সুতরাং একের 
নাশে অপবের নাশ অব্ঠ্ন্তাবী। যেহেতু চিন্ত স্পন্দাত্বকক্রিযা 
প্রাপ্ত হইয়৷ পুণ্যপাপাত্বক ধর্ম ও অংন্ম আকারে পরিণত হয়, 
আবার কর্ম চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্বক-বিলাম প্রাপ্ত 
হইয়। চিন্ত হয়, এই কারণে চিত্ত ও কর্ম পরস্পর ধর্ম ও কর্মুনাম্‌ 
প্রাপ্ধ হইয়া লোকে ধন ও কর্ম্শৰে ব্যবহৃত হয় । ৩১__৩৮। 


গঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫॥ 


ষখবতিতম সর্গ | 
বশিষ্ঠ কহিলেন, (অনুভূত অর্থের) ভাবনাই অর্থাৎ [বিক- 
ল্ন'মাত্রই মন; 
ক্রিয়া হয়, সকল জন্তই হৃণ্মতানিবন্ধব অদৃশ্ঠরূপে অবস্থিত; সেই 
ক্রিয়ার জক্মান্তরাদ্িরূপে ভাবিতরূপ তাদবশ ফলের অনুবর্ভা হইয়! 
থাকে। রাম কহিলেন, ভবগ্বন্! এক্ষণে বুঝিলাম, মন জড় হই- 
লেও অজড়, তাদৃশ মনের সন্ধল্পার্্ববূপ আমার 'নিকট বিস্তর 
বর্ণন করুন। বশিঠ কহিলেন, সব্ধশক্তিমান্, অনন্ত আত্মতত্রের 
স্ধল্শক্তি ছারা কল্পিত যে রূপ, তাহাই মন। সৎ ও অঞৎ এই দুই 


. . পক্ষের মধ্যে যে ভাব দোলায়মান হইয়।সঞ্চারণ.করে অর্থাৎ উদয় 
পক্ষে অবস্থান হেতু একপক্ষে স্থায়ী হইতে পারে না”. তাহাই মনের 
 সঙ্কঙ্সারঢ় অবস্থা: মেই আজ্মৃতত্ 


হইতে নিরন্তর, জায়মান “আমি 


চিস্বরূপে ভাসমান, আমি কিছুই জানি. না! -অথচ আমি কর্তা” 


. ইত্যাকার নিশ্চয়কে মনের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ১--৫। এই 
.. জগতে যেমন গুণহীন গুণী নাই, সেই কল্পনাত্মুক-কর্মশভি-শৃন্ঠ 


মনও অমন্তব। যেমন বহি ও উষ্ণতার পৃথক্‌ সন্ভা নাই, সেইরূপ 
কর্ম ও মনের এবং জীব ও মনের পৃথক সভ! নাই.। সেইচিন্তরূপী 


মন কফষলজনক কর্ম্ার: -আপনার স্কক্সশরীরকে নানারপে 
বিস্তার -করিয়। অনাময় অকারণ ' বাসনাকল্পনাময় বিস্তাস-বিহীন 


এই বিশ্ব-বিস্তার করিয়াছে । 'যেস্থানে যাহার বাসন! যেরূপে 


_ আরোপিত হয়,' তথায় ০ ইরূপেই তাহা? ফলরগে প্রাপ্ত 'হওয়া 


সেই ভাবন।ই স্পন্দধর্থিণী হইয়া বিহিত নিষিদ্ধ: 


য়োগব।7৩ ামাযণ । 


যায়। (কর্ম সেই বাপনারূপ বৃক্ষের বীজ,) মনস্পন্দ তাহার : 


শরীর এবং বিবিধ ক্রিয়া আহার বিচিত্র ফলশালিনী শাখা, বলিয়া ; 
কথিত হয় এবং তাহার অনুভূতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। মন. 
যাহার অনুসন্ধান করে, সমুদয় কর্ধেক্িয় তাহাই সম্পাদন করে, 
সেই কারণেও হনকে কর্ম বল! হয়। চিতি যখন কাকতালীয়: 


তারে সর্বব্যাপী স্বকীয় চিৎস্বরূপতা পরিত্যাগ করিয়া চেত্যরূপে 
পরিণত হন অর্থৎ আপনাকে বাহারূপে কল্পনা! করেন, তখন মন : 


বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ম, কল্পনা, সংসার, বাসনা, অবিদ্যা, প্রযত্ব, 
স্মৃতি, ইন্জিয়, প্রকৃতি, মায়া ও ক্রিয়া ইত্যাদি বিচিত্র শাব-- 


ব্যবহার সমুদয় তাহার পর্যায়রূপে কল্পিত হয়। ৬--১৫। রাম 


জিজ্ঞাসিলেন, কল্যমান বিচিত্র এই মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যদি বিশুদ্ধ 
ডে পধ্যায় হয়, অহা হইলে উহাও কিরূপে তভদ্রপে রূঢ 


ইল, তাহ! আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, পর! চিতি (বিশুদ্ধ . 


দি ) অবিদ্যাবশে যেন কলঙ্ক প্রাপ্ত হইয়া, কখনও উন্মেষ- 
রূপিনী হইয়া যখন “আমি এইরূপ বা এইরূপ নহি” ইত্যাকার 


বিকল্পনায় নানা হন, তখন তিনি মন বলিয়া কীর্ভিত হন। প্রথম 
রূপে বিকল্পের পর যখন বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া একতর কোটির | 
অনুসন্ধান স্থির করিয়া শুস্থির হন, তখন তাঁহাকে বুদ্ধি কহে?" 


যখন এ সম্থিৎ মিখ্যাদিতে আত্মাভিমান-পুর্ববক স্বীয় সত্তা ক্লনা 
করেন, তখন তাঁহাকে. অহঙ্কার. কছে এবং তখন তিনি সকল 





অনর্থের ঝাজ হন, এ কারণে তিনি ভববন্ধনী বলিয়া কথিত হন।১.. 


যখন, তিনি বালকের স্তায় কোমল ভাবাপন্ন হুইয়! বিচার অর্থাৎ 


' পূর্বাপর শ্রতিসদ্ধান পরিত্যাগ করিয়া এক বিষয়ের পরিত্যাগ- 


পুরর্বক বিষয়ান্তরের স্মরণ করেন, তখন চিত্ত নামে অভিহিত হইয় 
থাকেন। ১৬-২০। সেই সম্থিৎ যখন কর্তীকে স্পন্দধর্মাবিশিষ্ট 
করিয়া সেই স্পন্দের ফল শরীরের দেশান্তর সংযোগ (একস্থান 
হইতে অন্ত স্থানে যাওয়! ) সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত 
হন, তখন তাঁহাকে কর্ম বলা হয়। যখন তিনি কাকতালীষ 
যোগে অকম্মাৎ বস্তুত্তরের অবকাশ-শুন্ত স্ব-স্বরূপ তণগ করিয়া! 
অর্থাৎ স্বীয় পূর্ণতা বিশ্ৃত হইয়া বাঞ্ছিত. অপরিচ্ছিন্ন ভাব কঙ্গনা 
করেন, তখন তাহাকে কঙ্গনা বলা হয়। যখন সেই সম্থিৎ «পূর্ব 
ৃষ্ট হইয়াছে ব| দৃষ্ট হয় নাই” এইরূপ, পুর্ববনৃষ্টি বিষয়ের নিশ্চয় 
করিধার নিমিত্ত অন্তরে চেষ্টিত হন, তখন তিনি স্মৃতিনামে অভি- 


; হিত হন। যখন তিনি অন্ত-চেষ্টাবিহীন হইয়া.তিরোহিত পদার্থের 


ও পদার্থশক্তিসমূহের শৃন্তপ্রার় অতিহম্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করেন, 
তখন তাহাকে বাসনা বল! হয়। যখন তিনি “একমাত্র নির্মল 
আত্মত্বই আছে, অবিদ্যাকলক্ষিত হইয়া যে দ্বিতীয় সন্িং জাত 
হইয়াছে, বাস্তবিক উহা ব্রিকালেই অবিদ্যম'না” ইত্যাকারে ক্ফুরিত 
হইয়া থাকেন, খন তাহাকে ব্দ1 বল! হয়। ২৯_-২৫। তিন 
যখন তৎপদ বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তখন তহাকে বিস্মৃতি বল! 


যায় এবং যখন তিনি.আ স্বাকে দেখি থতে না পাইয়া মিথ্যা বিকল্প- 


| 
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জালে ক্ষুরিত হন, তখন তিনি মলরূপে কল্পিত হন অর্থাৎ আবরণ- 
শক্তির প্রাধান্য হেতুক তখন তাহাতে মল সঞ্চিত হয়, এই মনো- 


রূপিনী সম্থিৎ, যখন শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন ও প্রাণীদি- 


্রিয দ্বারা ইন্দ্র অর্থাৎ কার্্যকরণন্বামী জীবভাবাপন্ন পরমেশ্বরকে : 
আনন্দিত করেন, তখন তাঁহাকে ইন্্ির বল! হুয়। সেই মনোভূতা 
সম্বিৎ অলক্ষিতভাবে প্রমাত্তায় এই দৃ্ঠসমূহের নির্মাতা উপাদান 


কারণ হওয়ায় প্রকৃতি নামে অভিহিত হন্‌। প্রকৃতি সংকে অসৎ 










































করে ও অসংকে সৎ করে।, এই সত্যাসত্যতাবিকল্ শর প্রকৃতি 
হইতে উদিত হয় বলি! উহাকে মায়া বল! হয়। ( মায়া অঘটন- 
(ঘটন-পটায়সী)। তনি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও স্রাণ কর্ম দ্বার 
'কার্ধ্যকারণভাব প্রাপ্ত হইয়। ক্রিয়। নামে কথিত হন। ২৬--৩০। 
এইরূপে চিতি যখন চেত্যানুপাতী ও সকলগ্কভাবপ্রাপ্ত হইয়া তত্তদা- 
কারে স্কুরিত হন, তখন উক্ত পর্ধযায়সমূহদ্ধার। অভিহিত হইয়া! 
থাকেন। চিন্তভাবাপন্ন হইয়া! সংসারপদপ্রাপ্ত  চিতির উক্ত পর্যায় 
শত শত ্বীয় সন্কল্পে অতিশয় রূট হইব! গিয়াছে। এ চিতি,আমি 
অভ্র” ইত্যাকার অজ্ঞানকলক্ষের ঝা চেত্য বিষয় হইতে প্রাপ্ত 
. চর দৈতাসনা কলক্ষের সন্নিধান ব্শতঃ দেহাঁদি জড় পদার্থের অহু- 

চু দারিণী হইয়া স্বকীয় পূর্ণভাবের বৈকল্যনিবন্ধন যেন আকুল হইয়! 
ক্র পড়েন, এই কারণে তাহাতে সংখ্য। ও বিভাগ কল্পনা উপস্থিত 
প্রহয। উত্ত প্রকার চিতিকে লৌকে জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি- 
ম্নংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকে। বুধগণ পরমাত্ম। হইতে কিছ্যুতা 
সরু কঘিনী উক্ত চিতির নান! সঙ্কলপসন্ভৃত এ সমুদায় পধ্যায় নির্দেশ 
ক্্রকরিয়া খাকেন। ৩১--৩৫। বাম কহিলেন, ব্রহ্ষন্‌! মূন জড় কি? 
স্্রকি চেতন? হে তন্ববিৎ! এই বিষয়ে আমি. নিশ্চয় করিতে 
[গারিতেহি না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! মন জড়ও নহে, 
চেতনও নহে, অজড় চিৎ সংসারদশীয় ম্লান অর্থাৎ, উপাধি- 
ছু নিমিত্ক মালিন্ত অনুভব করেন বলিয়া, মন নামে অভিহিত 
ুহন। সৎ ও অসতের মধ্যে উক্ত চিতির যে আবিল্যরূপ জগতের 
কারণ হইয়া - প্রত্যেক প্রাণীতে বিলস্তি হয়, তাহাকেই চিত্ত 
| বল। হয় যে অবস্থায় আত্মার শাশ্বত (নিত্য) একরূপের (ত্র্গ স্বরূ- 
| গের ) নিশ্চয় থাকে না, তাদৃশ. অবস্থায় তিনি-চিত্ত নামে,কথিত 
হন, সেই চিত্ত হইতেই এই জগ উপন্ন হইয়াছে। ম্লানরূপিণী 
ঢচিতির যে রূপ জড় ও অজড়ের মধ্যে দোলায়মান হইয়া স্ব- 
কল্পনা অবস্থিত তাহাকেই মন বলা হয়। ৩৬-৪*। চিতির 
| বহিশ্বলিন থে ওপাধিক চা্ল্যতাৰ ও কলঙ্ক কলুষিত যেরূপ 
| তহাকেই মন বলা হয়। রাম! উক্তবিধ মন জড়ও নহে, 
সুচি নহে। অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীব প্রভৃতি সমুদয় সেই 
ঝুমনেরই ক্গিত বিচিত্র নামমাত্র। যেমন নট বিভিন্ন ভূমিকায় 
ঝুনানাবিধরূপ ধারণ করে, মনও তেমনি কম্মরভেদে অনেক- 
সবিধ নাম ধারণ করিয়া থাকে। যেমন: নরগণ ভিন ভিন্ন বিচিত্র 
অধিকারে বিভিত্ন। বিচিত্র নাম প্রাপ্ত হয় ;..অর্থাত যে পাক করে সে 


কর্দভেদে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়।.হে রা'ঘব..আমি তোমার নিকট 
মনের এই যে ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিলাম, বাদিগ্ণ- আবার ভিন্ ভিন্ন 
পন বলে ইহার অন্ঠবিধ বলিয়াছেন। : ভীহারা। স্ব স্ব তর্কের 
[ষ্ছমোদিতদব্যত অপুত্তপ্র তি-বিষতনর বৃদ্ধি. অবলম্বন করিয়া আপন- 
টু ইছায় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিচিত্র নাম্প্রণালী : কল্পনা 
করিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে কেহ মনকে জড় বলেন; কেহ অজড় 
দূ বলেন, কেহ. অহঙ্কার বলেন এবং, কেহ:উহাকে বুদ্ধি বলেন। হে 

রন! আমি যে. তোমার. [নিকট স্কলপবিকল্পাদি, বৃত্তিঅনুসারে 
 দরুঘ একই মনের বুদ্ধি, অহস্কার, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি. নাম প্রদান 


টা 


্ন্ঘরিলাম। নৈয়াব্রিকগণ তাহ! - অন্ত প্রকার বলিয়াছেন, সাংখ্যেরা 


মারতমতাবলন্বী, বৌদ্ধমতাবলম্থী, 'বেশেধিকমতাঁবলম্বী এবং 
শিুদ্তাতত পারাত্রমতাবলম্বীপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ. ইহা; 





উৎগার্ডি-প্রকরুণ । ৯. 


পাচক, যে.পাঠ করে সে. পাঠক ইত্যাদি, জেইরূপ মনও বিভিন্ন: 


রর প্রকার বলিয়াছেন, এইরূপ চার্ব্বাক, _জৈমিনিমতাবলম্ী 


| বিভিন্নরপে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু, পথিকগণ যেমন স্ব স্ব 


ইচ্ছা বিভিন্নপথে গমন 'করিয়া অবশেষে সকলে একই. পুরীর 
মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাদেরও'সেইরূপ গন্তব্পথ সকলেরই এক 
পরম পদ্দ। ৪১--৫০। ই 
বিপরীত বুদ্ধিতে স্ব স্ব বিকল্পধলে পরস্পরকে পরাভব করিবার জন্ট 
বিবাদ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পথিকগণ যেমন স্ব-স্ব রচি-অনুসারে 
আপন আপন গন্তব্য পথের প্রশংসা করে, বিভিন্ন দেশকাল-জাত 
সেই বাদিগণও তেমনি স্ব স্ব কাল দেশাদির অশুরূপ স্ব স্ব অভি- 
রুচিতে স্ব স্ব ক্সিত পক্ষের প্রশংসা করিষ্ব। থাকে। হে রাঘর! 
তাহার! কাধ্যসাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিমিত্ত স্বকপোলকক্সিত যে 
সমুদয় যুক্তি -বচিত্র্য উদ্ভাবন, করিয়াছেন; তাহা মিথ্যা অর্থাৎ 
তাহা প্রধান প্রমাণ উপনিষদের সম্মত নহে, হতরাৎ মুমুক্ুগণের 
নিকট তদূযুক্তি হেয়। যেমন একই পুরুষ স্বান, দান ও গ্রহণাছি 
ভিন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করত. তত্ত-ক্রিয়াভেদে ক্তৃ- 


বচিত্র প্রাপ্ত হয় অর্থানি ্ায়ী দাতা গৃহীতা৷ ইত্যাদি বিভিন্ননাম - 


প্রাপ্ত হয়, এই মনও সেইরূপ বিচিত্র কার্ধয করে বলিয়া জীব, 
বাসনা ও.কর্থ্ব নামভেদে উল্লিখিত হয়। ৫১--৫৬। ফলতঃ চিত্তই 


এই সমুদয়, ইহা সকলেরই অন্থঁতবসিদ্ধ। বাহার চিত নাই, জে 


এই জগ্রৎ দর্শন করিতে গেলেও দর্শন করিতে পায় না। যাহার 
মন আছে, সেই ব্যক্তিই শুভ বা অশ্তত বিষশ্বের শ্রবণ, স্পর্শ, 


দর্শন, ভোজন ও আহ্তাণ করিয়া অন্তরে হর্ষ বা বিষাদ প্রাপ্ত হয়। 


আলোক যেমন রূপপ্রতীতিব্র কারণ, মনও তেমনি অর্থপ্রতীতির, 
কারণ। যাহার চিত্ত বদ্ধ, সে বদ্ধ, যাহার চিত্ত মুক্ত, তিনি মুক্ত । 
যাহারা মনকে জড় বলিয্ব। জানে, মন আহাদিগের নিকট জড়, যাহার 
নিকট চেতন, সে কিছু মনকে জড় বলিষা জানে না, তাহার নিকট 
মন চেতন । ৫৭__৬০। বস্ততঃ এই মন জড়ও নহে, চেতনও নহে 
এবং শ্রী মন হইতেই বিচিত্র হৃখহ্ঃখ-চেষ্টাবিশিষ্টজগৎ সমুখিত 
হইগ়াছে। শর মন যখন একরূপ হয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে 
পরিণত হয়, তখন এ সংসার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়৷ -কারণ 
কলুষ জলের হায় মলিন চিদাকারই সমষ্টিভূত ই মনের দ্বারা 
্রান্তিক্রমে এই সংসারের কারণ. হইয়াছে । হে রাঘব! অতএব 
নীলগীতা্দিরপের কারণ যেমন কেবল তেজ নহে-ও কেবল পুথি- 
ব্যাদিও নহে অর্থাৎ মলিনতেজই উহার কারণ ১ সেইরূপ কেবল 


চেতন্মনও এই সংসারের কারণ নহে এবং কেবল (পাঁষাণবহ ). 
জড় মনও কারণ নহে । যদি চিত্ত ব্যতিরেকে অন্ত কিছু থাকে). 
তাহা হইলে বল দ্রেখি, যাহার চিত্ত নাই, তাহার নিকট জগৎ কি? 


চিত্ত নষ্ট হইলে সমূদর় প্রাণীর লমগ্র জগহই বিলীন হইয়া যায়। 
৬১--৬৫।.. যেমন একই কাল- খতুভেবে বিচিদ্রাকার ধারণ করে, 


মনও তেমনি এক হইয়াই বিবিধ ক্মবশে বিচিত্র আকার ধারণ 
করে, যদি চিত্তের অভোগ ব্যতিরেকে অহঙ্কার ও ইন্জিয় ক্রিত্বা 
শরীরকে ক্ষৃভিত করিতে গরাবিত, তাহ : হইলে বলিতাম, জীবাি_ 


চিত্ত হইতে অতিরিক্ত। কুতত্কবাদিগ্ণণ কোন কোন দর্শনে তর্ক 
দ্বারা এ সম্দয়ের যে ভিন্নত প্রতিপাদন করিয়াছেন, হে রাম! 
তাহার কিছুই তত্ব অবগত হওয়াযায় না। _ব্যাসপ্রভৃতি তত্ব 


গ্ণও তাহার কিছুই বিশেষ.করিয়া বলেন নাই ।.. তবে পরমাস্মাস্ত 
সর্বগামী সকল শক্তিই সম্ভবে। - যে সময় হইতে বিশুদ্ধ চিৎ 


পদার্থে জড় শক্তির : উদয় -হুইয়াছে,. তখন হইতেই এই 
প্রকার জগদ্ৈচিত্র্য উপৃ্িত . হইয়াছে । ৬৬-৭%। রি 


১৯৬৪ 


হারা কেবল পরমার্থ অবগত ন] হওয়ায় ; 


রিরািরিন্কার 


॥ চে 


| চেতন উর্ণনাভ-(মাকভশী') হইতে জডতজন্ত উৎপন্ন “হয়, 
1. তেমনি নিত্য চেতন: পরমপুকু-ব্র্ধ হইতে এই ভড় প্ররুতি 
| আবির্ভূত হইয়াছে । 'অবিদ্যাবণতঃ উক্ত বাদিগণের - স্ব-স্ব' চি- 
| -- ভাবনা স্থিরীকৃত হইয়াছে,.এই জন্য তহারা মনের: নাম-রূপের 
. ভেদ কল্পনা. করিয়াছে (উহার কারণ একমাত্র ভ্রান্তি ) মলিনা 

|. চিৎই জীব, মন, বৃদ্ধি ও অহন্কার নামে প্রধিত হইয়। এই জগতে 

1. চেতন ছিত্ত ও জীব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন, সুতরাং 
|... এ বিষয়ে ফোলা ববাদই নাই। ৭১--৭৩। ' 


ষঈবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯*॥ 





সপ্তনবতিতম সঙ্গ ।' 


ূ রাম কহিলেন,_বরধীন! এক্ষণে আপনার বাক্য খে বৃুঝিলাম 
যে, এই বঙ্গাগুরপ বিশাল-আড়ুর এক মাত্র মন হইতেই বিস্তৃত 
হইয়াছে; সুতরাং ইহা! মনেরই কার্ধ্য। বশিষ্ট কছিলেন, যেমন 
মরুভূমিতে মার্ত্ুকিরণের অগ্রতীতি বশত্ুঃ তাহাই 'জলরূপে 
্ুরিত হয়; সেইরূপ আত্মতত্রের অক্কুরণ বশতঃ মনই অজ্ঞান হইয়া 
দৃঢ় ভাবে সন্থন্ধ এই বিশ্বরপে স্কুরিত হইতেছে। ত্র্গভূত এই 
্‌ জগতে মন একাকার হইয়্াই কোথাও নররূপে, কোথাও সুররূপে, 
| কোথাও :দত্যরপে, কোথাও যক্ষরূপে, কৌথাও গন্ধে ও 
কোথাও কিন্নরকপে উদ্দিত হইয়াছে । আমার সি ধীস্ত এই যে, 
া একমাত্র মনই নগর আকাশপ্রস্তৃতি বিতত-আকারে প্রকাশিত 
|. হইতেছে, সুতরাং জীব-দেহসমূহও ৃকাষ্টারিসৃশ অর্থাৎ তৃণ- 
| কাষ্ঠাদি হইতে ইহার পার্থক্য নাই। এ সকলের বিচারে 
প্রয়োজন নাই, এস্থলে আমদের মনই বিচাধ্য। আমার মতে 
সেই মনই এই নিথিল-বিশাল-জগৎ বিস্তুত করিয়াছে, সেই 
মনের অভাবে শরকমাত্র পরমীস্মাই অবশিষ্ট ২ থাকেন। আত্মা 
| সর্বাতীত অথচ সর্ধগামী ও" সর্বাত্রয় ; সেই আত্মারই প্রসাদ 


ূ শরীরের প্রতি কারণ, মেই মনই জাত“ও মৃত হয়। আত্মার 
| ঈদৃশ গুণ নাই,আঁমি জানি 'বিটার দ্বারা মন লয় প্রাপ্ত হয, 
মনের বিলয় হইলেই শ্রেয়োলীভ করা ষায়। ৬_:১০।: স্প্দীন- 
শীল মনোনামক কর্ম নষ্ট হইলে 'জীবকে মুক্ত বলা হয়, আর 
তাহার জন্ম হয় না।' রাম কহিলেন, তগবন্‌. আপনি বলিলেন, 
জীবগণের জন্ম ভ্রিবিধ ; ( সীত্বিক, রাজস, ও ত'মস ) সদস্দাত্বক- 
মন তাহীদের প্রধান কাঁরণ। মনের; উৎপত্তির পুর্বে বদ্ধ 
. উৎপন হয়না, অত্র কুট চিতরসভাব বরহ্ী হইতে মনের 
উৎপত্তি হইতে, পারে না। কারণ বুদ্ধিপূ্রকই মূনের তৃষ্টি) 
অতগ্রব বুদধি-বিবঞ্জিত বিশদ-চিন্নামক তত্ব - হইতে কিরূপে 
_ জগচ্ছিত্রকর মন উদিত হইয়া বিস্তৃত ইইল। -বশিষ্ট কহিলেন, হে 
1... ব্বামা বিশাল আকাশ ত্রিবিধ, চিদ্াকীশ, চিত্তাকীশ ও: ভুতাকাশ 





1..." বিশুদ্ধ চিতত্বের সন্ভাতেই ও সকল 'আকাঁশ, সম্ভালাভ করিয়াছে 
:১১৯৫। যে আরাশ সকলেরই ঝাছ-ও অভ্যন্তরে 'অবস্থিতি, 
সন্ত ও অনত্তার- সাক্ষী .-ও-সর্বতব্যাগী, ত্রহাকে 'চিদীকাশ 
কছে। “যে আকাশ, সমুদবব ব্যবহারের হেতু, এবং হিতকর ও 
সকল কার্ধা কারণের নিধুস্তা বলিয়া! শ্রেষ্ঠ এবং যে আকাশের 


৩৭) 2111 সি] 





সংসারে . মন. ধাবিত ও চোঁটিত ইইতেছে। মনই'কর্খু ও | রি 


আঁকাশত্রয় সর্ধসীধারপ এবং সকল -কার্ঘ্েই অবস্থিত এবং: 









কল্সনাবলে এই অমগ্র-জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাকে চিন্ত 
কাশ'কহে। যে আকীশ'দশ দিবণ্ডল, পরিব্যাপ্ত হা অপর 
চিন শরীরে অবস্থিত এবং ঘে আকাশ গবন ও. মেখাদি র্‌ 
আশ্রত্ব, প্নেই আকাশ ভূত কাশ নামে অভিহিত হয়। আই! 
ভূতাকাশ ও চিভীকাশ, এক চিদাকাশ হইতেইে উদ্ভুত। 
যেমন সমুদয় কার্যের কারণ, তেমনি এই চিৎও «আমি ভড়, অথ 
জড় নহি” ইত্যাকার চিত্তের যে নিশ্চয় তাহা বরদ্মনামক চিতে 
মালিগ্য, সেই মালিন্যুক্ত চিৎকেই - মন্‌ বলিয়া জানিবে; যেই সু 
মন হইতেই, আকাশ! দির কল্পনা! হইয়াছে। ১৬_-২০। এই । যু 
প্রকার শান্ত যে আকাশত্রয়ের কল্পনা. হইয়াছে, তাহা কেবল মার 
অপ্রবদ্ধ-বযক্তিগণের উপদেশ প্রানার্থ। যাহারা প্রবুদধ অর্থ, তন 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত ঈনৃশী কল্পনা নহে। ২ 
পরন্ত যাহার রবু্, ত তাহাদের নিকট সর্ক-প্রকার কক্সনা-বিবর্তিিত ; 
সর্ধরব্য!পী সর্ধরময় -নিত্য এক পরত্রহ্মই বিরাজমান। এইরূপ | 
বাক্য: সদর্-গ্রধিত দৈতাদ্বৈত ভেদ অজ্ঞব্যক্তিই উপদিষ্ট 
হইয়া থাকে; প্রবুদ্ধ ব্যক্তি কখনই এইরূপ উপদিষ্ট হন না, 
হেরাম! তুমি যাব২কাল অপ্রবুদ্ধ থাকিবে, তাব২কাল এই 
আকাশত্রয় কক্সন! রুরয় তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করিব। যেমন প্রচণ্ড আতপযোগে মরুভূমিতে জলভমের হেতু 
মূরীচিকা উৎপন্ন হয়, তদ্রুপ মলিন চিদ্বাকাশ হইতে আকাশ, 
চি্াকাশ প্রভৃতির উৎপত্ভি। ২১7২৫ । চিদীকাঁশ চিত্তরূপে. 
পরিণত হইয়া! মলিন্রূপই প্রসব করিয়া থাকে, ইন্দ্রজীল-স্বরূপ 
ত্রিজগত্রচনা এই চিত্ডেরেই কাধ্য, এই চিত্ত নিজেও মলিনা ত্বক! 
যেমন বোধহীন ব্যক্তিগণ শুক্তিকাথণ্ডে রজতভাব দর্শন করে 
মেইরূপ বোধহীন ( আত্ুজ্ঞান বিহীন ) ব্যক্তিগণ স্বীর অজ্ঞানবশে 
মলিন চিদবাত্বক তত্বে এই চিত্ততা অনুভব করে। যাহারা বোধ- 
যুক্ত তাহাদের নিকট ব্ররূপ বৌধ হয় না; অতএব স্বকীয় চ্থত৷ 
বলেই বন্ধন এবং জ্ঞীন.বলেই-মোক্ষ হইয়া! থাকে। ২৬২৭1 


 সপ্তনবতিতম সর্গ সমাগত ॥ ৯৭॥ 


ক চি ্ ২ 


অষ্ঠুনবৃতিতম রস ও 


২০-২7-4৮৮৮ ০৮শাীশী৮ ৮৮ শশী পপ পপর আগর কার জদে রও র11। 11৪58) খানি 


এবশিষ্ঠ কহিল, - হে অন! চিত্ত যে কোন প্রকারে উর | 
বা থে কৌন পদার্থ হউক না কেন, উহাকে মৌক্ষ-কীমনায প্রতব- 
বলে সর্বদা পরমাত্তস্ যৌজিত করিতে হইবে। হে বাধ! 
চিন পরমাত্মায় মংযোঁজিত হইলে বাঁষনাহীন ও বিশুদ্ধ হইয়া পরে 
ক্ঈনীশুন্ত হইয়া আতমভাব প্রাপ্ত হইবেই হইবে। স্থাবর-জজমীত্মক 
রি 'সমগ্রজগৎ চিত্তের অধীন। -ছৈ রাম! বন্ধন ও মোক্ষও 

হি কারণে চিত্তের অধীন, ইইণ নিশ্চিত ।' হে বাম! পুর্ব 
ই [বিষে যৌ'অতি উত্তম: চিত্তাধ্যান' আমার: নিকট বর্ণন করিযা-: 
ছেন, তাহা 'তৌমার নিকট: বিলিতেছি, অবহিত হইয়া তা শ্রবণ 
কর।'হে রাম! কৌন স্থানে টানা দিপু অতিভীষণ অতিবিস্ত 
এর অটবী আছে + শতযোজন-বিস্তৃত “ভূমি. এই অটবীর কণিকা" 
মাত্ররূপে লক্ষিত হয়। ১2৫1 "সেই: অবীতে অইত্রবাহ সহত্র 
নয়ন ভীষণ ও বিশালদেহ ব্যাকুলবুদ্ধি এক পুরুষ 'বাঁস করে। 
সেই পুরুধ .ঈহতরবাহিীর| 'স্ইঅমু্ণার গ্রহণপুরর্বক আত্ম- 
পৃষ্ঠে প্রহার করিতেছে শরবং, ই পলায়ন করিতৈছে। সে, 



















































ডি অপনার হারে ভীত হই শতযোজন রি পলায়ন 


অবশেষে কুক্ষী় রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ, 'নভোমগুলের 
হ্যায় গভীর, এক অন্ধকূসে নিপতিত ইইল। ৬১০1 অন্ভ্তর 
বহকাল্রে পর অন্ধকূপ হইতে উত্থিত 'হুইয়া ুনর্বার আপনি 


বহুদূরে গিয়। পত্দ যেমন পাবকমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ 
কণ্টকব্যাপ্ত এক কর্বন-গুনুমধ্যে শ্রবেশ করিল। আবার ক্ষণ 
কালম্ধ্যে সেই করঞ্রগহন হইতে বিনর্সত হইয়া ুনর্্ধা, আপনি 
আপনাকে প্রহার করতঃ পলায়ন করিতে লীগিল। পুনর্ববার দূরত্র 
প্রদেশে গমন করিয়া হাঁন্ত করিতে করিতে টত্রকিরণ-শীতল 
মনোরম কদলীকাননে ও প্রবেশ করিল।, আবার সেই ক্দলীকানন 
হতে বিনিরগত হই রহ আপনা কে প্রহার, করতঃ গলা 
প্রবেশ বরিয়! বিশীর্ণদেহ হা | অবস্থান ন্‌ করিতে লাগিল? | ভাহার- 
পর অন্ধকূপ হইতে উঠিয়া পুনঃ ক্দলীবনে, ক্দদীবন হইতে 
গভীর করঞীগুল্মে, তথী হইতে কৃপে, কুপ হইতে আবার কদলী- 
বনে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং আপনি আপনাকে প্রহার 
করিতে লাগিল। আমি তাহার. রূপ আকৃতি ও কার্য বহক্ষণ 
| নিরীক্ষণ কবিযা বলপুর্ধ্ক তাহাঁকে রিয়া ূহর্তকালি. পথে রৌধ 
করিলাম এবং জিজ্ঞাস! করিলাম, শ্ভুমি কে? তুমি কিজনঠ 

এইকূপ করিতে? তোমার কোন্‌ বিষয়ে ইচ্ছা? তুমি এরূপ 
| মোহগ্রস্ত হইয়া কেন?” ১৬-২০। হে বুদুনন্দন! আমি 
এরূপ জিজ্ঞাস! করিলে সে উত্তর করিল্‌, “আমি কেহই নহি। হে 
মুনে! আমি কিছুই করিতেছি ন| ; তুমি আমার গতিরোধ করিলে, 
অতএব তুমি আমার শক | তুমি আমাকে দর্শন করিলে আমি 
সুখে ও খে নষ্ট হইলাম পে পুরুষ; ইক কথ|-বলিয়। স্বকীয় 
বিবণ-অবন্ধব অবলোকন করত অমৃ্্ট হইল এবং অতি কাতর 


্‌ নাগিল। তাহার নৃযন হইতে অশ্র- 
হুইল, ৫ 





হইয়া বি কটস্বে, রোদন করিতে 
চু ধার! এত বিগলিত. হইতে লানিল, বোধ হুইল, 
(সেই অটবীতেজুলবর্ষণ,. করিল, পুরুষ, 

রোদন হইতে নি নিকৃতব স্বকীয়, অদদ্শনপুর্পক, হান্ত, ও. চীৎকার 





| অন্মুখে ক্রমে স্বকীয় অন্গপকল পরি তা করিল 1 ২১২৫), 
. প্রথমে তাহার ভীষণ মস্তক নিপতিত হইলী, “তাহার « পর বাইগহত্র, 

আহার পর বক্ষস্থুল, তাহার পর উদ্রর' নিপতিত হইল; অন্তর 
: মেই পুরুষ এরূপ ক্রেমে অঙ্গ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নিয়তি-. 
সর শক্তির বলে কোনও এক অনির্দিষ্ট স্থানে গমন করিল। আমি পুন- 
সর ব্বার অন্য এক নির্জন স্থানে গিয়া দেখিলাম, অপর একটা পুরুষও 
রূপ স্বীয় বাহুসমূহ দ্বারা আপনি আপনাকে, প্রহার করত ইত-। 
ততঃ পলায়ন করিতেছে । কপ. তিত হইয়া, তাহা হইতে উত্থিত! 
হইয়া ধাবিত হইতেছে, পুনর্ধধার হুড পতিত এবং উহা; 


ই কষ্টেও সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ আপনাকে প্রহার করিতেছে।; 


উৎপন্ভি-প্রকরণ 


দূরে দ্যা পারশান্ত বিবশশরীর শিরিন , ও  শ্পাদ ক 


আপনাকে প্রহার, করতি পলায়, করিতে লানিল এবং  পুনর্বধার 


অন্তহিত হুইয়! থাকে, কেহ কেহ বা কাম্যধর্খো 
স্থির থাকিতে পারে ন1। হে বধুকুল-ধুরদ্ষর ! 





8 করিতে লাল, অনন্তর উপ অটহান্ করিযা। সেই পুরুষ শ্ামার | 


নহে সেই ন্রগণও দুরৈ, অব ইত নহে। এই সহ কে 
॥ মহীর্থ বলিয়া জানিবে। পরমীর্ঘরশীর চক্ষে ইহা শৃহ্ঠাকার হইলে লও. 





হইতে উত্থিত হইয়া অতি কাতরভাবে পলায়ন, .করিতেছে। কখন ূ 
শিশির-কানন-মধ্যগ্ত গর্তে নিপতিত হইতেছে। ২৬৩০ 1 


১০৭১ 


সেও পূর্বোক্ত ক্ত ব্যক্তির স্তায় ক্রমে অন্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন, রোদন ও 
হান্ত করিয়া বিশীর্ণদেহ হইয় : নিরতিশক্তি -বিচারপূর্ব্বক কৌন, 
অনির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া! গেল। তাহার পর আমি-অগর এক প্রান্তে 
অপর এক পুরুষকে দেখিলাম । শ্রীরূপ সেও আত্ম প্রহার করতঃ 
পলাষন করিতেছে এব পলারুন করত প্রগাট অন্ধকুপে পতিত. 
হুইল। আমি আহার প্রতীক্ষার সে স্থানে বহুকীল থাকিলাম) 
যখন দেখিলাম, সেই শঠ কূপ হইতৈ উঠিল না, তখন সে স্থান 
হইতে প্রস্থান করিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইলে পুনরায় অদৃশ এক 


পুরুষকে কুপ-পতনোন্ুখ দেখিলাম, তাহাকে অবরোধ করিয়া. 
জিজ্ঞাস! করিলাম। ৩১--৩৭1 হে পন্নপলাশলোচন! এ পুরুষ 


আমার সেই বাক্য বুঝিতে পারিল না, কেবল আমাকে ৭রে 
পাপিষ্ঠ! দুষ্ট দ্বিজ তুমি মূঢ় কিছুই জান না” এই বথা৷ বলিয়া 
্বীয় কর্ম করিতে করিতে প্রস্থান করিল। আমি সেই: মহারণ্যে 
বিচরণ করত তাদৃশ বহু পুরুষ অবলোকন করিয়াছি, আমার 
প্রশ্নের পরে কেহ স্বপ্রসন্ত্রমবং শান্তি অর্থাৎ: পুর্বোক্তপ্রকীর 

আকৃতিনাশ প্রাপ্ত “হয়, কেহ বা শবশরীরবৎ মদরীয় বাক্যে. 


উপেক্ষা ও ঘুণ। করে । ৩৮-:৪০ 1 তাহাদের মৃধ্যে কেহ 


কেহ অন্ধকূপ হইতে নির্গত ও তাহাতেই আবার নিপতিত 
হইতে লাগিল। কেহ কদলীবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা 
হইতে আর রিনিগতি হইল না। কেহ বিস্তৃত করজপ্তলুমধ্যে 
আসিক্ত হই 
এই সুবিস্তৃত 
অটবী অব্যাপি সেইরূপই আছে; তাহাতে সেই পুরুষগণ 
এখনও এইরূপ রহিয়াছে। হে রাম! তুমিও সেই অটবী 
দেখিয়াছ, ব্যবহার করিয়াছ, বুদ্ধি-তত্ত অর্থাৎ বিবেক সম্যক 


স্কুরিত না হওয়ায় তোমর তাহা স্মরণ হইতেছে .না। সেই 
| অটবী বিবিধ কণ্টক-স্কুল, গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন ও অতিভীষণ 


হইলেও যাহার। তত্বজ্ঞান ল/ত করিতে পরে নাই, তাঁহারাই 
তাতেই €পুপ্পেদ্যানে অবস্থিত ব্যক্তির সায়) ননিবত্তি- লাভ 
করিয়া! সেই অটবীর সেবা করিয়া থাকে । ৪১--৪৫। 


অষ্টন্বতিতম রস সমাপ্ত |. ৯৮ ॥. 





। একোনশততম, রর 1 


বাম কহিলেন) রন! ত্র মুহাটৰী কি প্রকার ? আমি উহা 
কৰে দেখিয়াছি; তথয় যে পুরুষগণ্ের কথা বলিলেন, তাহারা। 
কে?.তাহার। কি করিবার জঠ উত্ধপ: উদ্যম, করিতেছে %. বৃশিষ্ট 
কহিলেন, হে মৃহাবাছো!, দুলা, অব্ণ কব. আমি তোমার 
নিকট সদয়. বলিতেছি; হে রাম! প্ মহ ু 





সংখারীর চক্ষে ইহা বিকার, বৃছল, এবং. গভীর বিশাল-কোটরে 
পরিপূর্ণ ৷ বিচারালোক ছারা দেখিলে ইহাকে, এক্‌ অদ্বিতীয় বসত 





বারা রণ বলিয়া বোধ হইবে, অন সংযুক্ত বোধ হইবে না অর্থাৎ 
তন শুন্ট, বলিয়াই প্রতিভাত হইবে 


তথায় খে বৃহাকতি_ 


প্র | পুরুষ্গণ পাঁ পরিভ্রমণ করি তেছে, তাহারা পুরুষ নহে; তুমি জানবে, 
আমি বিস্মিত হইয়া বই | বহক্ষণ উহার রূপ বাবহার নিরীন্িণপূর্ক | 
1 যোগবলে উহাকে সতততিত করিস মেইরপ খিক করিলাম। . 


হার! ছুখনিপতিউমুন। ১৫. হে. মহামতে! হে অন্ঘ! 


আমি ববেকরপেই তাই দ্রেবিয়াছ, অন্তরূপে নহে । বেন 





] 








১৭২, কখন ব01715) 


তত নুপ্রকাশভানু কমলদমূহ প্রবোধিত (প্রস্ফুটিত ).করেন, 


হুই। হে মহামতে ! কোন কোন মন আমারই প্রস/দে (বিবেক- 
প্রসাদে) আমার প্রবোধ (ততৃজ্ঞান ) প্রাপ্ত ও উপশান্ত হইয়া 
গর্পদ প্রাপ্ত হয় কেহ কেহ মোহবশতঃ আমার (বিবেকের) 
অভিনন্দন করে না, তাহারা আমার “তিরস্কার (বিবেকের উপেক্ষা 
হেতু) কুপমধ্যে পতিত হয়। হে রবুদ্বহ । সেই যে অন্ধকৃপের 
কথা বলিয়াছি, তাহ! গহন নরক। আর এ যে কদলীকানন, উহ 
স্বর্গ; উহার মধ্যে যাহারা প্রবিষ্ট হইল, বুঝিতে হইবে, উহার! 
স্ব্গান্থাদকারী মন । ৬--১০। হে রাঘব! যাহার! অন্কুপমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত হইল না, তাহারা মহাপাতকী মন। 
যাহার! তাহ হুইতে নির্গত হইয়! কদলীকাননে প্রবিষ্ট হইল,তহারা 
পুণ্যফলভোক্তা চিত্ত। যাহার! করগ্রীবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্গত হয় 
নাই বলিয়াছি, হে রধুনন্দন! তাহাদিগকে মনুষ্যচিত বলিয! 
জানিবে। তন্মধ্যে কোন কোন চিন্তপ্রবুদ্ধ হইয়! (তত্তজ্জন লাভ 
'করিয়। ) বন্ধন-যুক্ত হইফ্বাছে । কৌন কোন বহুরূগীমন একযোনি 
হইতে অন্য যোনিতে প্রবেশ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতেছে । সেই 
মন সকল ত্রীরূপ কখন স্থিত, কখন নিপতিত ও কখন উৎপতিত 
হইতেছে । ১১--১৫। সেই থে করপ্রগহনের বথা বলিয়াছি, 
তাহাকে বুধগণ ছঃখনূপ কণ্টকে সমাকীর্ণ বিবিধ ইচ্ছায় পূর্ণ মনুষ্য- 


গণের কলত্ররদ বলিয়া! জানেন। সেই করঞ্শগহনে যে মন সকল' 


প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা মন্ষ্য হুইয়! জন্মগ্রহণ করিতেছে ও 
তাহাতেই রসাম্বাদন করিতেছে । হে রঘৃদ্হ ! চত্দ্রকিরণবৎ 
শীতল যে কর্দলীকাননের কথ! বলিয়াছি, তাহ! চিন্তাহ্লাদকর 
স্বর্গ বলিয়৷ জানিবে। কোন কোন চিত্ত শাস্ত্রবিহিত ধ্যান-ধারণাদি 
উপ্ধানা দ্বার! সপ্তধি ক্রব প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্র দেহ ধারণ করত 
গ্গনমগ্ডলে উদ্দিত ছে যে অবোধ- পুরুষগণ আমাকে 
তিরস্কার. করিল বলিয়াছি, তাহারা অনাস্বজ্ঞ মন, আত্মজ্ঞান না 
থাকায় তাহারা স্বকীয় বিবেকের তিরস্কার ( উপেক্ষ।) করিল। 
১৬-২০। “তুমি আমাকে দেখিলে একারণ - আমি বিনষ্ট 
হুইলাম ) অতএব তুমি আমার শক্রু” এই কথা কৌন পুরুষ 
বলিয়াছিল যে বলযাছি, তাহ! তত্বজ্ঞানভ্রষ্ট কোন চিনের বিলাপ 
জানিবে। হে রাঘব! পুরে যে বলিয়াছি, কোন পুরুষ মহাচীৎ- 
কারে রোদন করিল, তাহা -ভোগজাল-পরিত্যাগকারী মনের রো দন 
জানিবে।. যে চিত্ত অর্দাবিবেকী_ অমল পদ প্রাপ্ত হয় নাই, ঘেই 
চিত্তের ভোগছাল পরিত্যাগ করিবার সময় অত্যন্ত পরিতপ হইয়া 


'থাকে। যে পুরুষ স্বীয় অঙ্গ সকল দেখিয়াছিল, উহা ঈধদ্ধিবেক- | 


প্রাপ্ত চিত্ত, তু চিত্ত সরীপুত্রাদিসসেহে, আবদ্ধ হইয়া ভাবিতেছিল 
"হায়! আমি এ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে . গমন করিব।” 


-যে চিত্ত অর্ধবিবেকমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, অমলপদ প্রাপ্ত হয় নাই, ! 
“সেই চিত্ত যখন অঙ্গত্যাগ করে, তখন তাহার পরিতাপ বৃদ্ধি হইস্বা. 


খাকে। ২১-২৫। এ যে পুরুষ আমাকে জানিতে পারিয়া 


_ আনন্দ হস্ত করিয়াছিল বলিয়াছি, হে রাম! তুমি জানিবে, 
চি বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া অন্তষ্ট হইল। চিত্ত যখন বিবেকপ্রাপ্ত 


হুইয়৷ সংসারস্থিতি ত্যাগ করিয়া স্বকীয়রূপ ত্যাগ করে, তখন 
'্তাহার আনন্দই হইয়৷ থাকে। যে. পুরুষ হাসতপূরব্বক স্বীয় 
“অঙ্গ দর্শন করিল, ইহার অর্থ এই যে, চিত্ত, আত্মবঞ্চনের হেতু অঙ্গ 


সকলকে দেখিয়া উপহাস করিল। তাবিল “মিখ্যাস্ণ্প রচিত এই 


সাশ।ম 0 


অঙ্গষমূহই আমাকে এতাবৎকাল বঞ্চনা করিয়াছে।” বিবেক. 

আমিও বিবেক বলিয়া দেই মনসমূহের বোধোদয় করিতে সমর্থ পর | 

| ক্লেশের আধার বিষ্রসকলকে দূর হইতে অবলোকনপুর্বক 

ও যে পুরুষকে আমি বলপুর্বাক 
স্তম্ভিত করিয়। সমাদরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, স্থলে বুঝিতে জর 
হইবে, বিবেক বলপুরব্বক চিত্তকে গ্রহণ করিল । যে অ্.সকল ক 
বিশীর্ণ হইয়. অন্তর্ধান/প্রাপ্ত হইল, তাহা দ্বারা “চি ব্যতিরেকে 
বিষয় ও বিষয়তৃষণ নষ্ট হই যায়” তাহাই দেখাইয়াছি। পুরে সী 
যে সহআ-হস্ত সহত্-নেত্র পুরুষের কথা ব্রন করিয়াছি, উহাতে স্্ 
«চিত্তের আকার যে অনন্ত” তাহাই দেখাইয়াছি। এ যে পুরুষ 
আপনি আপনাকে প্রহার করিতেছে বলিয়াছি, এস্থানে বুঝিতে সর 


প্রাপ্ত মন যখন.ব্তিত পরম পদে বিশ্রাম করে, তখন প্রাক্তন- 


উপহাস করে। ২৬--৩০। 


হইবে, ম্ন কুকল্পনার আঘাতে আত্মাকে প্রহার করিতেছে 1 যে 


পুরুষ আপুনি আপনাকে প্রহার করত পলায়ন করিতেছে, এস্থলে স্ব 
বুঝিবে মন স্বীয় বাসনা দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়! পলায়ন করি- ২ 
তেছে। ৩১৩৫1 চিত্ত আপন ইচ্ছায় আপনাকে. প্রথার করে ও : 
আপনিই পলায়ন করে, দেখ অজ্ঞানের (কার্য কতদুর। সকল : 


মনই স্বীয় ঝাসনা দ্বার উপতগ্ত হুইয়া' পরপদপ্রাপ্তির নিমিত্ত 


্বয়ই পলায়ন করে। মন নিজেই এই জুবিস্তৃত দুখ বিস্তার, 


করে,আবার তাহাতে অতিশগ্ন ধিন্ন হইয়া! পলায়ন করে। কোশকার 


কীট যেমন আপনারই লালাসম্তৃত জালে বন্ধন প্রাপ্ত হয় মনও 


তেমনি স্বসস্ভুঁত সম্কল্পজালে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। চঞ্চল মন বালকের 
তায় ভাবী ছুখ দেখিতে পায় না, যাহাতে অনর্থ হয়, তাদৃশ 
ক্রীড়াই করিয়া! থাকে! ৩৬_-৪০। যেমন কীলোৎপাটা বানর 


কষ্টরনধস্থিত অণ্ডকোষের কাষ্ঠাক্রমণ দেখিতে না৷ গাইয়া কীলো- | 


পাটন করিতে গিয়া মরণাত্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, মনও তদ্রপ জানিবে। 
বহুকাল অসঙ্গ আত্মার ভাবনা করিয়া ও নিঃযন্সভাবে থা কিয়া মুন 
যখন জ্ঞানবাধা হয়, তখন আহার আর বিষয়বাস্নার জন্য 
অনুশোচনা! থাকে না। মনের প্রমাদব্শতঃই এই দুঃখজাল গিরি- 
শঙ্গের ন্যায় বর্ধিত হইতে থাকে, আবার সেই মন যখন বন্ঠভাব 
ধারণ করে, তখন স্র্ধযাতপের সম্নিধানে হিমের হায় এঁ হুঃখজাল 
বিনষ্ট হইয়া যায়। যখন মন প্রথমে শাস্তানুমোদিত অনিদয 


বাসনা রাগাদিবিষয়ের নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া মুনির স্তায় এক .রসে 


আসক্ত হয়, অহা হইলে পরে তত্ববোধজনিত পরমপাবত্র জন্মাদি- 
বিকার-রহিত তাপত্রয়ে অস্পৃষ্ট পুর্ণরহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে 


অবস্থান করত জীবনুক্ত হর, তখন সে প্রলয়কালেও শোচনীর | 


হয় না। ৪১৪৪ |: ও 
একোনশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ . . 





শততম স্গ |, ২ 
বাণ কহিলেন, _ এই.চি্ত প পরমপদ হু 


সাগর হইতে সমুৎ্পন তরঙ্গ একরূপে জলদ্য় অন্তরণে. জলময় : 
নহে, এই চিভও সেইরপ (ববদৃষ্টিতে ) রন্ধময় ও (চিত্তষ্টিতে) 
বরহ্ষময্ত নহে অর্থ হু চিত্তমন্ব। হে রাম! মন প্ররবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের 
নিকট ত্র্ই অন্ত কিছুই নহে। . যাহার! জলের সন্তাই বলিতেছে, 
তাহাদের নিকট জমুদ্রতরঙ্গ. জলের. অতিরিক্ত নহে। হে রাম! 
যাহারা অপ্রবুদ্ধ, তাহাদেরই মন অংসার প্রাপ্তির কারগ হয়। 
যাহার! জলের স্বভাব অবগত, নহে, তাহাদের নিকট জল-ও তরন্ব 





ইতে উৎপন্ন, যেমন 

















































পরষ্পর বিভিন্ন পদার্থ। যাহার! অপ্রবদৃষ্টি, কেবল তাহাদের 
তত্ব বোধের নিষিত্তই এই আত্মুতত্বে বাচ্যবাচক সম্বন্ধের তেব- 
কল্পনা হইয়া থাকে৷ এই ব্রন্ধ সর্বরশক্তিমান্‌ নিত্যপূ্ণ ও অব্যয়। 
এই বিতত আত্মায় যাহ! নাই, এমন কৌন পদার্থ ই দেখা 
যায় না। ১--৫। এই পরযাত্ম] সর্বশক্তিমান ও ভগবান্‌ অর্থাৎ 
বড়সধ্যশালী। ইহার যখন যে শক্তির অভিলাষ হয়ং তখন 
সর্বগামী পরমাস্থা সেই শক্তিকেই বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত করেন। 
হেরাম! ব্রহ্মেরই চিচ্ছক্তি ভূতশরীরে তৃষ্ট হইতেছে, যেমন 
বাুতে স্পন্দশক্তি, প্রস্তাব জড়শর্ভি, জলে দ্রবত্শক্তি, অনলে 
তে্জশক্তি ও আকাশে শৃন্তশক্তি, মেইরূপ এই সংসীরখ্িতিতে 
ব্যবহার শক্তি বিদ্যমান। ব্রন্মের সর্বশক্তি দশদিগ্গামিনী। 


. সঁহার নাশশক্তি বিনাশে, শোকশক্তি শৌকাতুর ব্যক্তিতে আনন্ৰ- 


শক্তি আনন্দ, বীর্ধযশক্তি জুখোদয়ে,স্ষটশ্তি স্থষ্টিতে ও প্রলয়- 
কালে সন্কশক্তিই দুষ্ট হয়।১ ৬_- ৷ যেমন বৃক্ষবীজমধ্যে ফল, 
পুষ্প, লতা, পত্র ও শাখাদি সহ বৃক্ষ অবস্থান করে, সেইরপ ব্রহ্ষ- 
মধ্যে এই সমুদয় অবস্থিত। ্রদ্গমধ্যে প্রতিভাস বখতঃই (প্রতি- 
ভাস আবরণ শক্তির স্কুরণ) চিৎ ও জড়ভাবের মধ্যবর্তী চিত্ত 
ৃষ্ট হয়, ত্র চিত্রে অপর নাম জীব। যেহেতু পরমার্থত্ 
অজ্ঞাত হওয়'র এই জগৎ কল্সিত হয়, সেই হেতু নানাবিধ তরু, 
লতা, ও গ্তন্থজীল প্রভৃতি সমুদরই নির্বিকল্প চিন্নাত্র। হে 
রাঘব !.তুমি দেখ, জগৎ ও “আমি” ইত্যাকারে ভাষমান জীবতত 
সমস্তই একমাত্র বর্ম । সেই ত্রক্ধ সর্ব্গগামী, তীহার মহাশরীর 
নিত্যদমুদিত। ব্রহ্ম ঈষৎ-মন্নবন্্ী হইলে তিনি মন নামে 
অভিহিত হন। যেমন আকাশে পিচ্ছত্রম (মধূরপুচ্ছত্রান্তি ) ও 
জলে আববর্তবৃক্ি, তেমনি আত্মাতে মন, জীব এ সকল প্রাতিভাসিক 
ভেদমান্র; বস্তুতঃ নহে। এই যে মনের মননাত্বকরূপ উহা 
্া্মণন্তি ; অভএব হে অরিন্দম! এ সমুদয় ব্যতীত অপর কিছুই 
নাই। তিনি ব্র্গ। এই আমি ইত্যাদি বিভাগ প্রতিভাদ' হইতে 
উৎপন্ন (প্রতিভাষ-আস্মভরান্তি ) | ১১--১৫। কাম, কর্ম ও 


. বাসনা প্রভৃতি যে সকল শক্তি জীব ও ব্রদ্দের ভেদাদি এ্ান্তি 


বিষয়ে পরমকাঁরণ বলির! লৌকে কথিত হয় এবং মনেই আবির্ভাব 
ও'তিরোভাবে সদসদাত্বক হয় (কখন সৎ বলিয়া ব্যবহার হয়, কথন 
অসৎ বলিয়! ব্যবহার হয়) শ্ সমুদয়ই সর্বশক্তিমান বরহ্ষের 
্রন্ধত। 'মনে যাখা কিছু অবস্থিত তাহা সমন্তই ব্রক্গরূপ। যেমন 


বমন্তাদি তুর ধর্ম বৃক্ষাদিতে অবস্থিত, সেইরূপ মনের ধর্ম এ. 


কাশদিও ব্রহ্ম “অবস্থিত। যেমন অগগ্র তুর কুহুমশক্তি 
'বিদ্যমান থকিলেও ভূমি, স্থান ও বীজসংস্কারাদি 'কা্যের ভেদে 
ুব্যবস্থায়পুষ্পাদি উৎপাদনের হেতু হইয়া থাকে, লোকস্ষ্ি 


কারী ্রদ্ধও তেমনি অুব্যবস্থায় চিত্তশক্তি ধারণ করেন অর্থহি : 
চিত্তের বাসনার অনুর্প.-জীবচেষ্টা৷ হইয়া থাকে (সমুদয় ব্হ্ধ-. 


শক্তি সকলজীবে স্বর্ণ হয় না)।১৬--২৯। যেমন দেশ 


আবির্ভূত হইয়! থাকে (একত্র একসময়ে সকলশক্তি উদিত হয় 


জাত নহে। প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদ (সন্বদ্ধিনিয়ম্) সংখ্যা! ও রূপ প্রস্ৃতি 


টি] অমন্তই বদ্ধ হইতে স্প্রকাশিত হইয়া মনঃশবের ছারা -কলিত 






. হইয়া থাকে, এ সমমদয়কে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। : এই'মনের 


উৎ্পভি-প্রকরণ । 





ন)। যাহা কিছু দেখা যায়, সমন্তই প্রতিভাসমাত্র; বস্তুতঃ কিছুই 


১৭৩ 


যে প্রকার প্রতিভাস হয়, সেইরূপ বস্তদর্শনই হইয়া থাকে ) এ 
বিষয়ের দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত ন্ববগণ। . অন্ষুন্ধ নির্মল নীরে যেমন 


স্পন্দ উিত হয়, সংসারের কারণ এই জীবও তেমনি পরমাত্মায় 


উখিত হয় । ২৯--২৫। হে রাম! যেমন সমুদ্রে তরঙ্গাকারে 
জলই আবর্তিত হয়, তেমনি পূর্ণ ব্রহ্মই বিশ্বাকারে বিবর্তিত যেমন 


বিব্ধিতরমময় সাগরে জলব্যতীত আর দ্বি শীয় কল্পন! নাই, তেমন্দি. 


পরত্রন্মে নাম, রূপ ও ক্রিয়া-ম্বরূপ দ্বিতীয়-সন্ত। আর নাই একই 
সত্তা বিদ্যমনা। এই যাহা জগিতেছে, বিনষ্ট হইতেছে, স্থিতি 
করিতেছে এ সমস্তই ব্রন, ব্রন্মেই বিবর্তিত হইতেছে। যেমন 
তীব্র আতপ মরীচিকারপে স্কুরিত হয়, সেইরূপ (নামরূপাদি- 
রহিত হইলেও) আত্মা বিচিত্র বিশ্বাকারে স্কুরিত হইতেছে। 
কর্তী, কর, করণ ও জনন, মরণ, স্থিতি এ জমস্তই ব্রক্গ, ব্রহ্ম- 


রঞ্জনা এই স্কল কিছুই নহে, আত্মার আবার লোভ, 
মোহ বা তর্ধা কিরূপে উৎপন্ন হইবে? এই অমুদয় জগৎ 
আত্মাই, এই যে কল্সনাপ্রকার-_ইহাও আত্মা। সুবর্ণ যেমন 
বলয়াদিরূপে উৎপন্ন হয়, আত্মাও তেমনি মনোরপে উৎপন্ন হয়। 
অজ্ঞানারৃত পরত্রহ্মই চিত্ত ও জীব নামে কথিত হয়। অপরিচিত- 
বন্ধু অব্ধুমধ্যেই গণ্য হয়। যেমন গগন শুন্ত না হইলেও শুন্ঠত! 
প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিন্ুয়বরক্ষ অজ্ঞানাকৃত হইয়া সম্বল 
বশতঃ আপনাকে জীবরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। . যেমন: 
ৃষ্টিদোষে একই চন্দ্র ছুই বনিয়া দুষ্ট হয়, তেমনি এই জীব 


আত্মা হইলেও দৃষ্টিদোবে (অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণে) আত্মভিন্ন 


ব্লিয়। প্রকাশিত হইতেছেন এবং সৎ, অসৎ উত্থিত হইতেছে। 
৩৯--৩৫। মোহনিমিভক এই বাহদৃষ্টি একাত্ত অসম্ভবা, 
কেব্লমাত্র আত্মাই সত্য (সম্তবী) সুতরাং 'আত্ম! আবার 
কোথায় যুক্ত কোথায় ব! বদ্ধ। যখন বন্ধন একান্ত অসম্ভব, 
তখন “আমি বন্ধ” ইহা কুকল্পনা। বন্ধন যখন কাল্পনিক, তখন 
মোক্ষও কা্সনিক অর্থাৎ মিথ্যা, বাস্তবিক নছে। রাম কহিলেন; 


পরতো! মন যে বিষয়ের নিশ্চয় করে, তখন তাহার অন্যথা; 
হয় না, অতএব কাল্পনিক বন্ধ কেন নাই? বশিষ্ঠ কহিলেন, 
যেমন স্বগু-কল্পনা জাগরদৃ্টিতি অলীক, তেমনি এই বন্ধন মূর্থ- 
দিগ্রের কক্সনা৮--অলীকমাত্র, তাহার বন্ধ কল্পন! করিয়া আবার 


যে মোক্ষকল্পনা করিয়াছে, তাহাও অলীক অর্থাৎ আত্মার . বন্ধ 
মোক্ষ কিছুই নাই। এইরূপ অজ্ঞানবশতঃই বন্ধ মোক্ষ দৃষ্টি 
উপস্থিত' হয়) হে মহামতে! বাস্তবিক বন্ধ মোক্ষ কিছুই 
নাই ।৩৬_৪০। হে প্রাজ্ঞ! রজ্টতত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট 


যেমন রজ্জুতে অর্পন অলীক বোধ হয়, সেইরূপ প্রবুদ্ধমতি 


অর্থাৎ তুজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই কল্পনা অবাস্তব । প্রবদ্ধ 
ব্যক্তির এই বন্ধমোক্ষাদি মোহ কিছুই নাই। হে রাঘব! এই 


] ব্মোক্ষাদি, মোহ কেবল অন্ত বাতির নিকটই স্কুরিত হয়: 
কাদির. বচিত্র্যবশতঃ, তল: হইতে খাস্তশক্তি উদ্ভূত হয়, 
তদ্রপ সেই পরত্রহ্ম হইতে শক্তিসমূহ কখন কোন কোন স্থলে। 


হে হুতগ! প্রথমে মন, পরে বন্ধমোক্ষজ্ঞান তাহার পর 


এই ভুবননীমক প্রপঞ্চের রচনা (জগশপ্রপঞ্চের রচনা), এই-. 
রূপ ক্রমে এই সমুদয় প্রপঞ্চ, বালকের নিকট কথিও মিথ্যা, 
আখ্যাপ্িকার (উপকথার) স্ায় বদ্ধমূল হইয়াছে ; বালকে 
যেমন মিথ্যাগস্স' সত্য ' বলিয়া মনে 'বরে, অজ্ঞব্যক্তির নিকট এই. 
'শ্রপঞ্ক সেইরূপ সত্য বলিয়। প্রতীত হইতেছে। ৪১৪৪: 





শততম অর্থ সমাপ্ত ॥:১০৮0-. ১২ 


পালে 


ব্যতীত অন্ত কল্পনা নাই। ২৬--৩০ | লোভ, মোহ, তৃষণ বাঁ - 


4 ৮5 জি 








.: গমন্রে গুর মহ সুপ্ত হইলে তরঙমালা মুখরিত 


| করিলেন। বাজপুত্রপণ, তথায় বহক্ষণ জলক্রীড় ও ক্ষীর: . 
জলপান করিয়া আহলাদিত [চিত্তে তথ হইতে গমন, করিতে 
লগিলেন। অন রর ৮ নন অন্তাচল-ব্ি হি 


১৭৪ 


 একাধিকশততম অর্থ |. 
বাম ন্‌ কহিলেন নহে মুনিব্র!, আগ, যে চিজ নে 


বা ষ্াসত দিলেন, ইহা দবারাকি কহিলেন ? ইহার || 


আনু বৃত্তান্ত আয়ার নিকট কীর্তন করুন। ব্শিষ্ঠ কহিলেন, 
রাঘব: মুগ্বুদ্ধি কৌন শি, নি নিজ বাত্রীকে জিজামা ব করিল, ধাতরি! 
নিন্দার ৫ কেন ডি আমার কট ব্ল। 


০৯ 


পুচ 


্ঠ শাখানগরসমদিত অত্যন্ত অযত্ত কোর নগরে ধার্ধিক 
বীর সন্তুষ্ট হন্দরাকতি মাতা | তিনটা রাজপুত্র আকাশে জুলযয় 
তারকাত্রয়ের টায় একত্র অবস্থিত করেন। ভাহাদ্রের মধ্যে 


ছুই জনের জয় হর নাই, একজন গর্ভেই বম করেন নহি। 
১৫ ।কিছু দিন পরে মনেই রাজপুত্র বন্ধুজন বিরহে ও অথের 


অভাবে দুঃখে ব্বির হইলেন, পরে অধিক অর্থ লাতের আশার . 


সকলে মিলিত হইয়া বিদেশে যাইতে ত কৃত হুইপ্লেন। তাহারা 


যখন সেই. শ্ঠনগর হইতে নিরতি হইর! একত্র মিলিত হইয়া, 


চলিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন, গগনে বুধ, শুক্র ও শনৈ- 
শ্চর গ্রহ একত্র মিলিত হইলেন। শিরীষকুহমের স্তায় হুকোমল- 
শরীর এ রাজপুত, দ্বাভাগে পথিমধ্যে মার্তগুতাপে তাপিত 


হুইয়া নিদাঘ-তাপিত পল্পবরজির স্তার পরিয্ান হইয়। পড়িলেন। 


পথিমধ্যস্থ উতপ্ত বানুকায় তাহাদের পাদকমল দণ্চ হইতে 
লাগিল। যুখতষ্ট হরিণের গায় তুঃখকাতর হইব তাহারা “হ] 
পিত্ত” বলিয়। শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। চরণে কুশাগ্রবিদ্ধ 
হুইতে লাগিল, রবিতাপে অন্সন্ধি শিথিল হইরা গেল, তাহার! 
ব্ছদূর অতিক্রাম করিয়া 1 ধুলিবূসরদেহ হইর! পথিগধ্যে তিনটা 
প্রাপ্ত হইলেন। এ বৃক্ষতর়, ফল, পূবু ও ম্ররীপুর্ধে 


পরিপূর্ণ বহু পশ্ুপন্ষী তর বুক্ষের আশ্রয়ে অবস্থিতি ররে। ত্র 


ক্ষতয়ের মধ্যে হুইটীর উৎপত্তি হুয় নাই, অপরটী হুখারোহণ- 
যোগ্য কিন্ত বীজহীন | ইন্জ, বায়ুও যম যেমন পারিজাত রক্ষতলে 
বিশ্রাম করেন, তেমূনি পরিশ্রান্ত রাজপুতরত্রয়, তৃব্যে এক 
বৃক্ষের, তলে বিশ্রাম করিলেন্‌।, তাহার! তথায় অুমৃতকনপ সা 
ফল ভোজন, বুসগান ও গুুষ্ছুলতা তমগ্রীর যাল্য ধারণ করত 
বণ বিশ্রাম করিয়পুনর্্বার চলিতে লাখিলেন। . আবার বৃহদর 
ভিটা]. 
নদরীপ্রাণ্ড হইলেন। ৬--১৫। ঘেই নদীব্ররের মধ্যে একটা |. 





ৃ শ্তি শুষ্ক, অপুর ছুইটুতে ৷ ভন্মানের দর্শন-শ্তির স্ঠায় একেবারে 
জলাভাব। নিদ্বাঘ-তাপার্ত রাজকুমারগণ যে নদীটা অতিশু 


তাহাতেই সমাদরে স্নান করিলেন, যেন'হরি, হর ও বগা গম্থা্লান 





এড 








ক পরার সে প্রত, নিক তে স্থানে লু ৮ ৮ 
স্বর রর সনি ্রামাি? বলিয়া শ্রতীয়ান -হ$) কেলনা' নীলাকাশ 


*জ্লাশয়ের বিশেষণ, হ্ইলেই অর্থস্ত থাকে॥ 











যোগবাশস রামায়ণ । 


' | রুলের শ্রবণ-গোচ্র হয।. তাহারা, তথায় হম্রে- শুনসরং্যি 
করিলেন 
তন্ত্র মধ্যে দুইটা অনির্সিতি। একটার | 
ৰ ভিতি নাই; সেই মনুষ্ত্রয় রমনী ভিভিহীন তৃবনেই প্রবেশ 
ইভ. 


কান্ময়, গৃহপূর্ণ মী ডিন; তরন/ বাড়ী) জন্দশঃ 
১৬২।, ঘ্নেই 





: রুরিলেন।. চাররদন রাজপুর্গণ, তুযায় প্রবেশ করিয়া! 
সত বিচরণ . . করিতে. করি টিতে, .তপ্তকান-নির্মিত তিনটা 
স্থান হাডী) প্রাপ্ত হইলের। তে দুই করপরভাবে পরি- 
গত (ভাঙ্গাখলা ) হইব গিয়াছে, অপুরটা- চূর্ণ হইয়া গিরাছে, 


সেই বহডোজী হুমতি রাজকুয়ারগণ ুর্মীভুত মেট স্থালী গ্রহ 
করিয়া অহ্থাতে শতদ্রোণ ঁ রঃ শতজোণ পরিমিত ততুল 


পক করিলেন। ২২-২৫। .মেই রাজপুত তিনটা ত্াঙ্গণ 
নিমন্রণ করিলেন, নিমন্্রিত টি রয়ের মুধ্যে ছুইজন দেহহীন, 


অপ্রটীর মুধনাই। খ্রাহার মুখ; নাই সেই ব্া্গণই সেই শত- 


দ্রোণ পরি়িত তওুলের অন্ন ভোলনন, .করিলেন। রাজপুত্রগণ 


ব্রাহ্মণের ভুক্াবশিষ্ট ভোজন করিলেন, তাঁহাতেই তাহাদের : 


পরম পরিতোষ হইল। . বৎস! সেই ভবিষ্যতনৃগ্ররে রাজপুত্র" 
ত্রয় অদ্যাপি সৃগুয়া- বহার করতঃ পরম নুখে অবস্থান করিতেছেন! 
অনঘ 1 তোমাকে এই রষণীয় আধ্যায়িকা রহিলাম, হে প্রাজ্ঞ! 


ইহা হুদয়ে ধারণ কর, তাহা! হইলে গণ্ডিত হইতে, পারিবে। . 


হে রাম! ধাত্রী এটু মূনোহর আখ্যারিকা. কহিলে বালক 
শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। হে কমললোচন রাম! চিন্ত- 


বনি থার দৃষ্টান্ত স্ববূপে তোমাকে এই বাঁলকাখ্যারিকা কহি-, 


লাম। এই আখ্যায়িকা বেমন.. (সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইলেও) 
বালকের হৃদয়ে (সঙ্গত ও. সত্য বলিয়া ) দৃঢ়লগ্ন হইল; এই 


সংসারও তদ্রুপ অলীক হইলেও দৃঢ় কল্সিত সন্বল্প বলে স্থিরতর ও 


সত্য হইয়৷ উঠিয়াছে! ২৬৩০. ; হে অন্ঘ! এই সংসার 


প্রাতিভাসিক বিকল্পই ইহার জালব্বরূপ রন্ধ মোক প্রতৃতি.রু্পনা- 

ময় ইহার পুষ্টি । কলত সম্বল ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই নাই, 
যাহ! কিছু দেখ, সমস্তই স্বল্পনিরন্ধন সম্ধসসাভারে সকলই মিথ্যা । 

বর্গ, মর্ভী, বায়ু আকাশ পর্বত, নদী ও দিক সমুদ্র সমস্তই সঙ্গ 
বিজৃভিত; এতৎ অমস্তই 'আস্মার স্বপ্ন বলিয়া জানিবে। ভবির্যৎ 
নগরে রাজপুত্র ও নদীত্র় যদ্দরপ, মুনের সপ য্রূপ, এই 
জগতের সুস্তাও তদ্রপ জানিবে।, চতুর্দিকে যে. জলমাত্র চঞ্চল, 
| সাগরের ই রী যেম্নন অন্য . কোন সা নাই, তজ্রপ 


রইিতে যে টে রা বা ত হয় পরে এও জল হর্যের 
ক্রিয়া দরিবমের স্তায় 'লোক, র্মপারে রুম, বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়৷, 
হেরাম। এই/নিথিল জগৎ: একয়ার সন্কল্স; বানি মনোধতি 
| ও যাবতীয় জ্ে-পদ্দর্থ সমন্থই জা জানিবে। 

সঙ্গ সমুলোচ্ছেদ রূরিযা ন্িররকল। জনি লাভ করত 
শান্তি রাত কর। ৩৯--৩৯ 1. ২ 75, 2৮ 


বহে. বা! ভান 


০ একাধিক শল সসম। ৯১১৪ ॥ 





হিসি 


পা বাটি 


নস চারি 








রিও এ পচ চারি, পরনে রা 
; এরু"আদুক, আট'আাঢ়কে? রক দাণ - | 



































































 দ্যধিকশততম সর্গ 


: বশিষ্ট কহিলেন, মূঢব্যক্তিই নিজ সল্প দ্বারা মৌহপ্রাপত 
হে গণ্ডিতে হয না। 'বালকেই' অক্ষয় পীর্থে ক্ষয়, 
সমল করিয়া মু হা থাকে? শ্রীরাম কহিলেন, হে্রহ্জ্ঞবর !. 
এই ২751 মা পর গত অসত্য 
হইয়াও, সতত 
হইয়াছে? বি টা যেমন টি মিথ্যা বেত নিকসিত 

হয তেমনি অবিদ্যোপহিত পরমাস্া ২, জীবভাবের 
অহতভাবে সংস্কৃত হইয়া! অহস্কার নামধারী ক্ষয় কল্পনা করিয়াছেন।; 
বন্তত্ কিন্তু অহঙ্কার অনীক পদার্থ; একমাত্র পরমপদার্থ, পু্ণ- 
্রহ্ষই সত্য আর ' সবই মিথ্যা; হুতরীৎ 'অহৎ পদার্থ যে কি); 
কোথা হইতে এবং কিরূপে যে ত তাহার উৎপত্তি, ভাহা -অজ্ঞে। 
অদ্বৈত পরমাত্মাতে বন্ততই অহঙ্কার 1র নাই, যেমন মরীচিকাস্থ তী্র- 
আতপে ুগকুলের নদীত্রম হয়, তমনি অসম্যক্দরশাঁর নিকটেই ও. 
্রান্তিবিজু ভিত অহ্কার স্কুরিত হ্র। ১--৫1এই সংসার চিন্তরপ 
চন্তামনিরই কাধ্য বলিয়। লক্ষিত হয়। যেমন জল "মাপনি 
আপনাকে আশ্রয় করিয়া আবর্তরূপে স্কুরিত: হয়, তদ্রপ ম্ন্ই 
আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া সংসাররূপে ক্ুরিত হইতেছে।, 
| অতএব রাম! তুমি ভিত্তিহীন (অমূলক ) অসম্যব্দৃষ্টি সংসার 
দর্শন ) পরিত্যাগ করিব সত্যমূলক-সত্যত্বরূপ আন্দ্প্রদ সম্যক্‌ 
| দৃষ্টি আশ্রয় কর। এক্ষণে তুমি মোহাডম্বর পরিত্যাগ করিয়া 
| বিবেকশা [লিনী বুদ্ধি দ্বারা! সত্যন্বরূপের বিচার কর, অসত্য বিষয়ের; 
ভাবনা ত্যাগ কর। যিনি যথার্থ বন্ধ নহেন, তাহাকে বদ্ধ 
) বলিয়। কেন বৃথা! শোক করিতেছে? অনন্ত আত্মতত্বকে কেহ 
'কি কখন বদ্ধ করিতে পারে ? নানাতব অনানাত্ব উভয়ই ত্রহ্মতত্ 
করিত, ত্র কল্পনার যখন পরিহার হয়, তখন এক অভিন্ন সর্ধমন় 
ত্র্গততুই বিদ্যমান থাকেন। তখন আর কে বদ্ধণ কেই বা 
' | সুক্ত থাকিবে ?। ৬--১০। আত্মা বস্তুতঃ আর্ত হন না। তবে 
দেহ আর্ত হওয়ায় তিনি আর্ত বলিয়া প্রতিভাত হন) যেহেতু 
আগ কর্তিত হইলে তিনি কষ্ট অনুভব করেন, ফলতঃ আত্মাতে 
্ তেদাভেদ বিকার বা কোন প্রকার আর্তি (লস) নাই। 
হুতরাৎ দেহ নষ্ট ক্ষত বা ল্লীণ হইলে আত্মার ক্ষাত কি? ভব 
| (কামারের জতা) দ$ হইলে অন্তর্গত বাযুকি কখন দগ্ধ হয়, 
[দহ পতিত ইউকবা উশ্বিত: হউক আমাদের আহীতে ক্ষতি কি? 
[পু নষ্ট ইইলে তীয় ,সৌযুভের ক্ষতি কি? সৌরত আকাশ, 


এপ 2 


০ 


টস 





পদ পতল 


গাত হউক না কেন, 'আমাণের ক্ষতি 'কি?. আমরা "আকাশে. 
] উজীয়নশীল মধুকর; আকাশে উড়িয়া যাইব। দেই পাতিত হউক, 
উতিউ হউক, বা আকাশ মধ্যে গমন করুক, আমি যখন দেহ-. 
[হইতে পৃথক, তখন আরার কি ক্ষতি হইবে ১১:১৫ 
-] মেঘের সহত বায়ু যেমন সন্ন্ধ, ভমরের "সহিত পছোর যেমন: 
-] মধ; রাঘব! তোমার শরীরের সহিত তোমার আতমরিও সেইর 

| ঈ্ধ জানিবে। রাম, নই সনুদযজতের শরীর ও আন্দীশক্তি)। রি 


আর 











| তিন কোথাও গমন 








ননী; কদীচং তীহীর নাশ নাই, ২ উবে কেম | 
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ৰ শর বীরিধে। আমাঁদের শরীররূপ গদধে সুখ ছুঙখীপ তুষার- 1. 


রা থাকে রি রা টা খাবে 
ূ করত নৃত্য করিয়া থাকে! মন 


খ্যাুটৈতহের কদাট নাশ নাই। হৈ মিহীবুদ্ধে ! বিনি। আতা [নাশ তু থাকে) দর্কধি জানিতে পারে» লাফে, 


দেহক্ষয় হইলে অনন্ত আকাশে, নিনীন হন। . জ্ঞানাসি ব্যজিবেকে 
'; এই সংসার্ক্ছারী জীবের মনেরও. যখন নাশ নাই, তখন আত্ম- 
নাশত তি জদুরপ্রাহত। | ২০। |. কু ও বদরীফলের . অবস্থিত 
'যু্রপ,, ঘট ও আকশের অবস্থিতি যর, বিনশুর দেহ ও 
অবিসশ্বর আত্মার তবস্থিতিও ত তুদ্রপূ। কুণ্ডু তগ্ন হইলে বদরীফুল 
যেমন হস্তগত হয় অর্থাৎ আধারাভাবে যেমন হস্তে ধরিয়া রাখা. 
হয়, দেহ নষ্ট হইলে. তেমন ভাত্মাও আকাশ প্রাপ্ত হন। 

কুস্তের কুন্তত্বন হইলে অর্থাৎ কুস্ত ভা্গিয়। গেলে কুস্তাকাশ 
যেমন আকাশে (মহাকাশে) অবস্থিত হয, তেমনি দেহমসয়ে 
নিরায়ঘ 'দবেহীও (আত্মাও) পরমাত্ায় অবস্থান করেন। 

জীবগণের মনোরূপ দেহ দেশকাল হইতে তিরোহিত 'হইয়া 

বারতবার মৃত্যুবূপ পট্বারা আচ্ছন্ন থাকে; ভতএব সেই শঠমনের 
জন্যে আবার আক্ষেপ কি? 
আত্মার তিরোধ। [নই মরণশব্দে অভিহিত হয়, মরণের তাদৃশ স্বরূপ 
'অব্গত হইলে সৃঢ় ব্যক্তিও ভীত হয় 'লা। আত্মার প্রকৃতনাশ 
কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই । ২১:২৫ । অতএব হে রাম! 
পক্ষিশাবক যেমন আকাশে উড়িতে উত্হ্বক হইলে অণ্ড পরিত্যাগ 
করে, তদ্রপ তুমিও “আমি মিথ্যা” ইহা স্থির করিয়া অহস্তাব 
বাসন পরিত্যাগ কর। এই বাসনাই মানষীশক্তি এবং ইহাই ইষ্ট 
ও অনিষ্ট  ব্ষয়ে রা রাগদ্বেষ উৎপাদন করিয়া থাকে। মিথ্যা ্রাসতি- 

স্বরূপ এই বাসনা দ্বারাই স্বপ্নোপম জগতের কন! হইয়া থাকৈ। 

২১--২৫। এই বাধনাই দুরন্ত 'অবিদ্য] ) ইহা কৈব্ল ছুখে প্রদান 

করিবার নিমিতই বৃদ্ধি পাইয়! থাকে । এই অবিদ্যা বাব অপরি- 

জ্ঞাত থাকে ; তাবংকালই এই মিথ্যা জগশপ্রপঞ্চ বিস্তার করে। 

যেমন ুটকায় আকাশ মলিন দেখায়; কিন্ত আকাশ বাস্তবিক 
মলিন নহে, তেমনি মোহকারিণী এই বাসনার এই ইরূগৃই স্বভাব 
যে, ইহাতে বিমুগ্ধ জীবগণ আপনাকে মলিন দেখে। এ বাসনা- 
রূপিনী মানমী শক্তির-বলেই দীর্ঘ স্বপ্নের ঠায় বিশা [লরপে কল্িত 
মহাড়রযুক্ত বি অগৎ হইলেও সংকূপে পরিষকুরিত হইেছে। 
২৬--৩০। একমাত্র ভাঁবনাই এই বাসনার কর্তা ও স্বরূপ 
(ভাবনা ব্যতীত ইহার স্বরূপ ঝ। কর্তা কিছুই নাই)। যেমন 
দূিতন্বধ্যক্তি আকাশে কেশসুজ্ু। দি সন্দর্শন করে, তেমনি 
দূষিত অর্থাৎ অজ্ঞান কলুষ্তি হয় ই. আত্মা, আপনাতে জগৎ 
জা হে বাম! যেমন সত র্ষ 













পি ৩ বর্ষণ, 
কে। মন আপনার 'বনাণ- 
| আগুবতনাটবের জি 











বিয়া আপনিই সাধন করে; আপ 





অ্সদরশন করিণ থাকে। 





(আতপ স্ক্ কারে মুনের 


গা 


হে মহাবাহো ! দেশকাল বিশেষে ূ 





. পাইবে, 
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করে; এ বিয়ে কোন প্রকার কেশেরই প্রয়োজন হয় না। মন 
বিবেক দ্বার! সংস্কৃত হইলে স্বীয় সঙ্থক্স-বিকল্পরূপ অংশ পরিত্যাগ 
করিয়া ব্রহ্মাকারবিস্তাররূপ বিশাল আত্মরপ অবগত হইতে গারে ; 
মনের নাশই মহান্‌ অভ্যুদয় এবং সকল ছুঃখোচ্ছেদের মূল। 
অতএব তুমি মনোনাশার্থ যত্ব কর, মনের বাহব্যাপারে যত্ব করিও 
না। হে হুভগ! কৃতন্তরূপ মহাসর্পে ভীষণ, সুখ ছুখেরপ বৃক্ষ- 
বুজি ছারা নিবিড় এই নিখিল সংসার-বিপিনে মহাবিপদের হেতু 
বিবেকবিহীন এই মনই প্রভৃ। (অর্থাৎ হর্তী কর্ত! বিধাতা ) 
(ঝীলাকির উক্তি) মুনিবর বশিষ্ঠ এইরূপ বলিতেছেন, এম্তসময় 
দিবন অতীত হইল, দিঝাকর সায়ৎকৃত্য সমাপনার্থ অস্তাচলে গমন 


করিলেন। সভাস্থ সকলে পরস্পর নমস্কার অভিবাদনাদি করিয়৷ স্ব 
. স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রজনীশেষে পরদিন -দিবাকর- 


কিরণের মহিত সকল একত্র সমবেত হইলেন । ৩০--৪১। 
দ্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥ 


ব্রযধিকশততম সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, যেমন সমুদ্র হইতে তরজ উিত 
হয়, তেমনি পরব্রহ্ধ হ্ইতে ত মন সমুখিত হইয়াছে । এ মন ক্রমশঃ 
বিস্তৃতি লাভ করিয়। এই বিষব বিস্তার করিয়৷ থাকে। এই মনের 
এমনই শক্তি যে, ভ্রুগকে দীর্ঘ করিতে পারে, দীর্ঘকে হুত্য করিতে 
পারে, আপনাকে পর করে, পরকে আপনার করে। যে বন্ত গ্রাদেশ 
প্রমাণ, মন স্বয়ং সমুখপনন ভাবন/বলে তাহাকে ঝটিতি পর্বত 


প্রমাণ বিশাল করিয়া তুলে। পরমাত্ম হইতে উল্লষিত মন নিমেষ 


কালমধ্যে গুতিঠা লাভ করতঃ সংসার বিস্তার বরে এবং মংহার 
করে। নিখিল বন্তপূর্ণ স্থাবর-জঙ্মমাত্বক এই যে জগৎ দৃষ্ট হই- 
তেছে, এ সমস্তই চিন্ত হইতে সমুভুত। ১--৫। চটলম্বতাব মন 
দেশ কাল, ত্রিয় ও দ্রব্যশক্তি দ্বারা 1 পধ্যাকুলিত হইয়৷ নটের স্তায় 
একভাব হইতে ভাবাস্তর প্রাপ্ত হয়। মন সংকে অসৎ করে এবং 
অসংকে সৎ করে, মূন যাঁদুশ ভাবনা গ্রস্ত হয়, তাদৃুশই হুখ ছুখ 


লাভ করে। চঞ্চল মন. ভোগ্য-বিষযুজাল যেরূপ কল্সন। ছার 


গ্রহণ করে, হস্তপদাদি সমুহও তদনুসারে যত্ুবান্‌ হয়। তখন হস্ত- 
পদাদি তে ক্ষণকাল মধ্যে ধথাকালে জলপিক্ত লতার স্তাষ 
চিন্তবাঞ্রিত ফলাফল -প্রদান. করে। হে রাম! বলকে যেমন 
মুখপিগড লয় তাহ! দ্বারা নানাবিধ ক্রীড়নক. ভুব্য নির্মাণ করে, 
মনও তদ্রূপ অন্তপ্স্থিত ভাৰ লইয়া জগৎবিকল্প নির্মাণ করে। 
৬--৯০। অতএব মন পদার্থরপ মৃৎপিশু ছারা যে নরদেহাদিরূপ 
ক্রীডুনক খেলনা নি্্মাণ করিয়াছে ; ইহার মধ্যে এমন পদার্থ নাই 
যাহ| জগতে সত্য বলিয়। কল্সিত হইতে পারে অর্থাৎ, স্মস্তই অলীক। 
বতুবিভাক . কাল যেমন বৃক্ষের রূপ ভেদ সম্পাদন করে, চিও 
তদ্ধপ পদার্থ অমুদয়ের ভিন্নকূপত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। 
মনৌরথ স্বপ্প ও স্বল্প এই সমুদয় মানসিক লীলায় দেখিতে 


] বি বিবেকীর, দষ্টিতে গোষ্পদ, অবিবেকীর দৃষ্টিতে শতযোজন )। 
মুন কল্পকে ন্বশ ও. ্ণকে . কল্প, করিয়া থাকে; অতএব দেশ 
কালক্রিয়াও মনের আয়ন্ত জানিবে। যদি বল, গমন যদি সমুদয় 

নির্মাণে সমর্থ হয, তবে অশ্মঘাদি মনের সমগ্রনথট্টশকি দেখা 


৪০ হ॥ ৮8৮ ৫ | 


গতি, অগতি সমুদয় চিত্ত হইতেই সমুদূত হয়। যেমন জলই সমু! 


মদ্নোদ্রীপন করিয়া দিতেছে। 


গোষ্পদ প্রমাণ স্থান: শতযৌজন হইতেছে। (এই, 






যার না কেন?” তাহার. কারণ -এই বুজোগুণের উৎকর্থে! 
মানসী শক্তর তীব্রতা হয়, তমোগুণের উৎকর্ষে মন্দতী: 
আহারের উপচয়ে বাহুল্য, আহারের অপচয়ে অত, তন্তবস্ 
সুষ্টির অনুকুল উপাসনাদির বিলম্ব-_ইত্যাদি বিবিধ. কারণে সক. 
লের মনের সমুদয় সুষ্টিশক্তি উপস্থিত থাকে না, বাস্তবিক যে 
মনের সর্বশক্তি নাই এমন নহে। ১১--৯৫। যেমন বৃক্ষ হইতে: 
পল্পবের উৎপত্তি হয়, তেমনি মোহ, সম্ভ্রম, অনর্থ, দেশ, কাল,। 


ও উক্কতাই জনল, তেমনি অংরস্তাত্বক সংসার চিত্ত ভিন্ন আৰ: 
কিছু নহে। কতা, কর্মু, কর্ন; দষ্টা দর্শন ও দৃণ্ঠ, তোক্তা, ভোগ । 
ও ভোগ প্রভৃতি সঙ্কুল এই যে জগৎ এ সমুদয় চিভই, বস্ত্র 
নহে। হুবর্ণ-পরীক্ষক যেমন কেমুর, মৌলিক কটক প্রস্ততি চনে: 
বঞ্চিত সুবর্ণকে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবুদ্ধিতে পরীক্ষা করিতে গিয়! এক-. 
মাত্র কাঞ্চন বলিষ়াই লক্ষ্য করে, তেমনি বনপর্কতাদি জঙ্জুল এই 
জগৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইলেও একমাত্র চিত্ত বলিয়াই তত্ব, 
নিকটে সংলক্ষিত হয! থাকে | ১৬--১৯। 


ত্ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥ 





চতুরধিকশতত্ম সর্গ ৷ 


বশিষ্ঠ কহিলেন--এই জাগত্তী চেষ্টারপ ইন্রজালক্রিয়া যে 
রূপে চিত্তের অযয়ন্ত হইয়াছে, তদ্িষয়ে একটী উম উপাখ্যান 
বলিব শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে বিবিধ বনস্কুল “উত্তবাপ।ওব” £ 
নামে এক বিশাল জনপদ আছে। অপসগণ তাহার নিবিড় গভীর! 
অরণ্যভাগে বিশ্রাম, করিয়া থাকেন ;. বিদ্যাধরশণ উহার নো 





ভূমিতে দোল! নিন্্াণ করিয়! তাহাতে ক্রীড়া করিকা থাকেন। 
জনপদের পর্বতপ্রদেশ সমীরণচালিত কম্ল-কিপ্তীন্পুগ্ডে পিঈলবর্ণ £ 
হইয়| থাকে। (ব্কস্তি-কুহমরাজি ব্ভূমির. শিরোভূষণ-স্বরপে 
ব্রাজমান। গ্রামপার্থবর্তী জন্ঘলসমূহ ও করপ্ররী কু, পুষ্প-| 
গুচ্ছ দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া আছে। তত্রত্য গ্রামসমূহে খর্জরবন,! 
আক,শে উভ্ভীয়মান পক্ষিপতঙ্গাদির ঘুম্ঘৃষ্‌ ধ্বনি দ্বার, প্রতিধরনিত, 


একাংশে গিঙ্গল বর্ণ শিলাশ্রেণী নির্মিত শালিকেদারে সেই স্থান | 


পিল বর্ণ। ময়ুরনিনাদে প্রতিধ্বনি বনজঙ্গল সকল | 
প্রদেশের শোভা সম্পাদন. করিতেছে । তত্রত্য সুবর্ণময় কানন- 
সকল সারসপক্ষিগণের কলরবে.প্রতিধ্বনিত। তমাল-ও গটলা- 
বু অমুহর ছার হুনীল. পর্বতপ্রদেশবর্তী গ্রাম সকল 
জনপদের কুস্তলবৎ শোভমান. হইতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র 
বিহ্জমগণ সর্বদা! কাকলিধ্বনি. করিতেছে। তথাকার নদ্বীতট- 
সকল কুম্মিত নিম্বতরুগণে অরুণিত হইয়! রহিয়াছে। -ধান্ত- 
ক্ষেত্ররক্ষিকা : কৃষকরমণীগণ. মধুর... গীতন্বরে পথিকবৃন্দের 
ফলপুষ্পপাতকারী : সমীরণে 
কুহমরূপ জলদপংক্তি বিবুনিত, হইতেছে। তত্রত্যপর্ববতগুহ! 
হইতে সিদ্ধগণ, চারগু্ণণ, ও বন্দিগণকে প্রায়ই নির্গত হইতে 
দেখাযাঁয়।. এ: জনপদের. সৌনধ্য - দেখিলে বোধ হয় যেন, 

বর্গের লাব্য.অপহরণ করিয়া উহা, নির্মিত হইয়াছে.।.১--১০। 
এ দেশের. কদূলীমণ্ডপে গর্ব, কি্নরগণ, সর্বদা গান করিয়া থাকে, 
তত্রত্য উদ্যানভূমি মন্দসঞ্চারী সমীরণে নিপাতিত কুহুমরাজি ঘর 















































পাডুরবর্ট হইয়। থাকে । ও দেশে হরিন্্র রাজার বংশধর 
পরমধার্সিক লবণনামে একক রাজা ভূতলে দিবাকরের স্তায় অবস্থিতি 
(করেন। উহার যশ;কুহমে পাতুরবর্ণ শৈল সকল চিততম্ম- 
লিপ্ত মহাদেবের স্তাথ সর্বদা খ্বে:বর্ণ। যাহার! খগ্গ-সাহায্যে 
নিখিল বিপক্ষমণ্লের দলনে কৃতকন্্া, তাঁদুশ প্রবলপর: ক্রম 
অরাতিমণ্ডল এ লবণহূপতির নামস্মরণে অরপ্রাপ্ত হয়। ন.বা- 
ফণের ন্যায় উষ্ঠার উদারত। অদ্ভুত' কার্ধ্।বলী, প্রজাপালন ও 
সদাচার সমুদয় চিরদিন জনগণের স্মৃতিপথে বিরাজমান থাকিবে । 


পুলকিত শরীরে সর্ধদ! গান করিয়া থাকে। হুরসভায় হরহন্দরী- 


সাদরে শ্রবণ করেন, অভ্যাসবশতঃ বিরিকির ঝাহন হৎস্গণও 
তাহা কীর্তন করিধ। থকে। হেরাম! তিনি অলোকপামান্ঠ 
উদ্দারতা গুণে বিভুষিত, তাহার কাধ্যকলাগে স্বল্পমান্রও দোষ 
্বপ্রেও কথন দৃষ্ট ব| শ্রুত হয় নাই। কৌটিল্য কাহাকে বলে তাহা 
তিনি জানিতেন না; উদ্ধতভাৰ কখন তাহার নাই। ব্রহ্মার করে 
যেমন সর্ধ্বাই অক্ষমাল। সন্হিত, তেমনি উদারতাই তাহার 
জয়ে সর্ধ্বদ| সনিহিত' একদা নরগতি সভামধ্যে আকাশে 
চন্দমার সায় হুখাসীন আছেন, সমস্ত সন্তগণ অসম্রমে সভা- 
মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, গায়কংণ ভার গান করিতেছে, 
র'জগণ উপবেশন 'করিয়া অঃছেন, বীণা-বেখু২নিনাদ উপস্থিত 
জনগণের মনোরগীন করিতেছে, চামরধারিণী বিলাসিনীগণ চামর 
ব্জন করিতেছে, বৃহস্পতি গু শুক্রাচার্যোর সদৃশ বৃন্দ বিশ্রাম 
করিতেছেন, প্রধান প্রধান মন্তরিগণ রাজকার্যের প্রস্তাব করিতে: 
'ছেন, মন্ত্রণাকুশল অমাত্যগণ (বা দূতগণ ) দেশবান্তু কীর্তন করি- 
তেছেন, পবিত্র ইতিহাস-পুস্তকের পাট হইতেছে; বন্দিগণ অগ্র- 


এমত সময়ে কোন উন্জালিক, ঘনবর্ষণকারী ঘোরজলধরের স্টায় 
সগর্ব. সেই সভামধো আগিষ। প্রবেশ করিল। ফলবান্‌ তরু 
যেমন পর্ধত-সন্পধানে নত হই! পড়ে, তেমনি পেই উন্রজাণিক 
গিরিশিধরতুল্য উদ্নত মীৰ নরপতির পদপ্রানত প্রণত হইয়া পড়িল; 

তপরে ছায়া সমব্তি 'উন্নতঙ্কদ্ধ 'ফলবান  পুষ্পভুবিত তরুর অগ্রে 


উপবেশন 'করিল ( রাজাপক্ষে ছাত়াস্মন্থিত অর্থাৎ__হুন্দর, 


ণ্য- 
নল] উ্ত্বন্ধ অর্থাত উন্নতগ্রীব, ফ+বান্‌ অর্থরূপ-ফলশালী, পু পুষ্প 
লা] ইষিত পষ্পমাল্যারী ) আমোদযুক্ত মন্দ্মীরত-চ গালিত পন্বের 


18 নিকট ষটপদ যেমন গুনগুন রবে . গুঞ্জন করেন, তেমনি অর্থ- 
বুলোলুপ শী ন্ঞ্জালি5, মন্দ-চামর-ষমীরণসেবিত আোদী 
উন্নতগ্রীব নরপত্ডিকে বলিল: প্রভো ! চক্র যেরূপ গগন অবস্থান 
ধান করিস ভুতলে নিখিল আস্চধয ক্রিয়া দর্শন করেন, তদ্রুপ আগমি' 
নর লোকন করুন ৮ সেই) প্রন্দরজীলিক এই কথ! বলিয়া লোকের মনো- 
উচু মোহকারী এক মধুরপুচ্ছ ঘুরাইতে লাগিল ; উহার মগুরপুচ্ছটী পর- 

ও ্ ধাঁমাত্মার মায়ার স্তায় বিবিধ কল্পনার কারণম্বরূপ অর্থাৎ পর পুচ্ছদ্ছার। 
ঞ্ে ঘনেকবিধ কার্য বা! পদার্থ প্রদর্শিত হয়। দেবরাজ যেমন ব্যোম- 
যানে অবস্থান করত স্বকীয় বিচিত্র ধন্গুঃ সন্দর্শন করেন, নরপতিও 
তেমনি বিবিধতেজঃপুঞ্জে বিরাজমান এ ময়ুরপুচ্ছ অব্লেকিন করিতে 
দুঘগিলেন। ্ সময়ে ১ভমধ্যে তারকানিকরমণ্ডিত গগনবার্গে 


উতৎ্পত্তি-প্রববণ । 


যেমন জলধর আসিয়া উ 


১১--১৫। হমেক্ুশিখরস্থ দেবভবনে হুরহন্দরীগণ তদীয়গুণরাশি 


গণ সতত তদীয় গুণগান করেন এবং লোৌকপালগণ তাহ। চিরদিন 


ব্তা হইয়া বিনয় সহকারে পবিত্র স্তুতি পাঠ করিতেছে । ১৬২৫ । 


'ঝাখিল। ৪১-৪৫। 
৷ কেশর নিশ্চল-দল মুন কমলের স্থায় নিশলভাবে অবস্থান করিতে 


বানরের শ্টায় সেই খ্রন্মজলিক রাজার আগ্রে (সম্মুখভাগে ) 
লাগিলেন) সভামধ্যে পুর্ধে এত যে জন-কোলাইল, হইতোছল, 


১৭৭ 


স্থিত হর, তেমনি এক অ+পালাক আনিয়া 
উপাস্থৃত হইল । উচ্চৈঃশ্রবা৷ অশ্থ যেমন দেবগণের দিকে ঢুষ্টিপাত- 
কারী পরিতুষ্ট (হুখামীন) ইররাজের পশ্চাৎ সমুপস্থিত হয়, তেমনি 


মহাবেগশালী হুন্দর একটী অশ্ব এ অঙ্পালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 


অনুসরণ করিয়। রাজার নিকটে আসিল। সেই অশ্বপালক অট 


দেখাইয় নরপতিকে বলিতে লাগিল, তৎকালে বোধ হইল ফেন 
ক্সীরসাগর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব লইয়া দেবরাজকে কিছু বলিতে উদ্যত 
হইতেছে : ্‌ 
উচ্ৈঃশ্রবার সমান। 
যে ইহাকে মুর্তিমান্‌ বায়ু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রভো! 
আমাদের প্রভূ এই অশ্বটা আপনাকে দিবার জন্য প্রেরণ 
করিয়াছেন, উত্কৃষ্টবস্ত - মৃহৎ 
শোভা পায়। অশ্বঝাহক এইবূপ বলিলে পর, প্রন্দ্রজালিক, 
মেঘগর্জনের অব্সানে মেঘের নিকট চাতকের স্তায় পু 


২৬--৩৫। “হে রাজন! এই 


এই অশ্ব 


অশ্বতব ইজের 
এত হেগে দৌড়িতে পারে 


ব্যক্তিকে প্রদান করিলেই 


খুন্বার 
মহীপতিকে কহিল। পপ্রভো ! আপনি এই উত্তম অশ্খে নিউ 


করিয়া, রৰি যেমন স্বকীর গ্রতপে ভূমণ্ডল উজ্জ্বল কাঁরয়। বিচরণ 
করেন, তদ্রূপ এই জগন্সগুলে বিচরণ ককুন”। সেই প্রজজীলিক 
কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইর! নরপতি, মুর যেমন ঘোরগঞ্জন- 
কারী জলধরকে উত্হক হইয়| দর্শন করে, তদ্রপ অশ্থকে দর্শন 
করিলেন। রাজ! অনিমিষ-লোচনে এ অশ্বকে নিরীক্ষণ করত 
বিম্ময়রসে আগ্ুত হইয়া আলেখ্যগ্রতিমাবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান 


করিতে লাগিলেন । ৩৬:৪০ । শ্ঈণকাল দেখিয়া তিনি নিজ- 


আসনেই নিশ্চল-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। দেখিয়া মনে হইল, পুর্কে 
সাগরপানোদ্যত অগস্ভ মুনিকে দেখিয়া ভয়ে অন্তর্গত পর্বত ও 
মানাদি জলচর জন্তগণ এইরূপ নিশ্চল হইয়াাছল। তান 


বিষ্র-বিরাগী | বাসদ পরমানন্দলন্ধ মুনির স্তায় মুহ্রদয় যেন 


ধ্যানাসক্ত হইয্ব। রহিলেন। প্রবলপ্রতাপশালী ও এ নরপতিকে ভঙ্কে 
কেহ এবোধ দিতে সাহস করিল না, তত্বালেও সকলে ভাবিল, 
ইনি বোধ হয় কোন নিগুটু বিষয়ের চিন্তায় মগ্ধ আছেন” । রাজার 


অবস্থা দেখিয। চামরধারিণীগণের করশ্থিত শ্বেত-চামর নিশ্চল হইয়া 


রহিল; বোঁধ হইল, রজনী যেন ইন্দুকিরণ-পুগরী স্তভিত কারা 
সভামটগণ সকলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশ্চল- 


তঞমুদয় শনৈঃশনৈই বর্ধাবসানে জলদ্বনির' সায় একেবারে 
্রশান্ত হইয়া গেল। গদাধর অহ্র-সংগ্রামে অবসন হইয়া 1 পড়িল, 
দেবগণ যেমন সংশয়াকুল হ্ইয় ছিলেন, তদ্রপ মন্্রগণ সন্দেহ- 


সাগরে মগ্র'ও চিন্তাবিত হইলেন। রত নিশ্চল-দৃষ্টি 'হইয়| 


অবস্থান করিলে" গর, তত্রত্য জনগণ বিস্ময়ে অলস ও ভয় মোহে 


বিষ হইয়া মুকুলিত কম লকাননের কান্তি ধারণ করিল। ৪৬--৪৯। 
আসনে উপবিষ্ট হইগ্লাই আমার একটা আশ্চর্য্যকৌতুক ত্রীড়া অব- |... 


. চুরধিকশততম ্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥ 





2 তা সর্গ। 
-. বশিষ্ঠ কহিলেন,_-অনভ্তর মহীপতি মুহুর্ভদ্বয় অতীত হইলে, 
বর্ধাজল-নির্দক্ত শোভন কমলের স্তায় বোধ প্রাপ্ত হইলেন (বৌধ-_ 
পদ্মপক্ষে 'বিকাঁস, রাজপক্ষে চৈতগ্ত ) ভুমিকম্পকালে পর্বত 
ধেমন শিখর ও বনভাঁগ প্রভৃতিসহ কাপিতে 8/”5 তেমনি নরূপতি 
নি 











. কশিশির ঝতুর অবসানে বিকাসিপুষ্পসম্তার-সমস্বিত হইয়া! বসস্ত- 
. স্ব যেমন শোভা পায়, তেমনি এ নরপতি নয়নোম্মীলন করিয়া 


_ খাঁজ! হিংঅক নকুলের প্রতি স্পরূপী তক্ষকের স্টায় ্রন্্রজালিকের 


্রবুদ্ধ হইয়া আসনে থাকিয়াই অর্জৰভূষণসহ থণ্ন থর কম্পিত 
হইতে লগিলেন। কম্পনাবস্থায় তিনি দরিগৃগজবিক্ষোভে বিকম্পিত 
কৈলাস পর্বতের সাদৃণ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন । কীপিতে কপিতে 
তিনি যখন গতনোস্ুধ হইলেন, প্রলয়-বিশ্ুধ পতনোন্ুখ হুষেরু- 
পর্রবতকে কুলশৈলগণ যেমন তটদ্ধার! ধারণ করে, তেমনি অগ্রবর্তী 
জনগণ তখনই তাহাকে হার ধারণ করিল।' অত্রস্থিত জনগণ- 
কর্তৃক মিয়মাণ ব্যাকুলচিন্ত এ ন্রপতি চন্দ্রোদয়ে. তরঙ্ব-বিন্ুব্ধ 
সাগরের সলিল-শে!ভা ধারণ করিলেন। ১--৫ | অনন্তর নরপতি 
যুকুলিত কমলের অত্যন্তরবপ্তাঁ ফ্ট্পদের ন্তার্ «এ কোথায়? এই 
সভা কাহার?” . এইরূপ অস্ফুটধ্বনি করিলেন। যেমন পদ্ধিনী 
রাহুদর্শন্ভীত-আদিত্যকে ভূঙ্গধ্বনিব্পদেশে যেন কিছু বলে, 

তেমনি অক্কুটশ্বরে এ সভা ( সভাস্থিত দা রাজার উক্ত বচন-. 
শরবণে অন্ফুটন্বরে সাদরে কহিল “দেব ! একি %” অনন্তর প্রলয়া- 

রৃস্তে ভীত মার্কপ্ডেয় মুনিকে অমরগণ যেমন জিজ্ঞাসা করিষা- 
ছিলেন) তেমনি মন্ত্িগণ অগ্রগামী হইয়া রাজাকে জিত্ঞাস! করি- 

লেন। “দেব ! আপনার এই অবস্থা সনদর্শন করিয়া আমরা 
নিতান্তই ব্যাকুল হইতেছি, অভেদ্য মনকেও ভ্রান্তি অকারণে ভেদ 
করিয়া থাকে বটে (ভ্রমনিবন্ধন ভয় বা বিযাদ্দে মনের এইরূপ 
বিক্ষোভ হইয়া থাকে বটে) কিন্তু আপনার মন আপাতমধুর 
গরিণাম-বিরস বিষয়ভোগের স্তায় কৌন প্রকার বিক্ষোভে মোহগত 
হইয়াছে কি? আমাদের বোধ হয ত হয় নাই, তবে কেন সতত 
বিধেকচ্চচা় পারিশীতল ভবদীয় নির্দল-মন এইরূপ ভয়মুঢ় হইল? 
৬-+১১ | তুচ্ছ-বিষর্ধাবলম্্ী মনই বিষয়ধ্বংসে বিধ্বস্ত ও বিষয় 
বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হইয়। লোকব্যবহারে বিমু হয়, ভবাদুশ ব্যক্তির 
বিব্কেপরিষ্কৃত মনের ত এরূপ হওয়া উচিত হয় না। দেহাভিমান- 


নিবন্ধন যাহার মনে প্রায়ই বিবেকম্পর্শও ঘটে না, তাহারই মন্‌ 


এইরূপ বিভ্রান্ত হইতে পাঝে। কিন্তু ভবদীয় মন অতুচ্ছ বিষয়ের 
অবলন্থনকারী ধীর প্রবুদ্ধ ও গুণশালী হইস্সাও যে ঠ বিক্ষুব 
হুইল, ইহা অতি আশ্চধ্যের বিষয়। যে মন বিবেক অভত্যাস করে 
না, দেশকালের বশবর্তঁ হইয়া থাকে, সেই মনই মন্ত্র বা! ওষধির 
বলে এইরূপ হইয়া থাকে, উদদার-প্রকৃতি মনের এইরূপ হইবার 
কথ| নহে ৮১২--৯৫। বিবেকশালী মনের এইরূপ আলুন বিশীর্ণ- 
ভাবে বিবুন্তি হওয়! বাত্যায় হুমেরু বিধুনন্রে অনুরূপ, ( বিধূনন 
কম্পন ব! বিচনন)। চক্র যেমন পূর্ণিমায় পূর্ণভাবে বিভূষিত হন, 
তেমনি স্বজন্গণের উক্তরূপ আখ্বাসবাণীতে নরপতির আনন কমনীয় 
ভাবে বিভূষিত হইল অর্থাৎ বিষাদভঙ্গ হওয়ায় ঈষং প্রযুলপ হইল। 


ঈষৎ প্রযু্বদন হইয়া কিঞ্চিৎ শোভীপ্রাপ্ত হইলেন। আসবগ্রাস 
চন্দরমা যেমন রাহুদর্শনে তয় ও বিম্ময়ে বিষ হইয়া পড়েন, তেমনি 
বাজাও প্রল্র্জালিকের দিকে দৃষ্টিপাত করিযা আবার ভয়ে বিশ্ময়ে 
ও পূর্বাপর বৃততান্তের স্মরণে আকুলচিত্ত হইয়! উঠিলেন। অনন্তর 


প্রতি সক্রোধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ সহান্তে বলিলেন। ১৬-_২০। 

রে অসমীক্ষ্যকারিন্‌! তুমি এ মায়াজাল. বিস্তার করিয়া কি? 

করিলে ?,. দেখ দেখি প্রসন্ন-সমুদ্রকে ক্ষণকালমধ্যে অপ্রসন্ন করিয়। 

তুলিলে পদার্থসমূহের কি বিচিত্র শক্তি!. যন্থার। মদীয় হু- 

চি মোহমগ হইল। ৃ 
৬ 
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কোথায় 'নিধিল লোক-ব্যবহারের বৃহস্ত- 


বিজ্ঞাতা আমরা.আর কোথায় এহ মনোমোহদায়ী এই মহাবিপদ 
অর্থাৎ এইবূপ বিপদে মাদৃশ্ব্যক্ির বিহ্বল হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য! .. 
অথবা! তত্বজ্ঞনসম্পন্ন মতিমানূ্দিগের মন ও দেহসত্বেও কদাচিৎ, এই 
এইরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া! থাকে। ওছে সতাসদৃগণ ! এই শান্বরিক 
ুহূর্তকালমধ্যে আমাকে যাহা দেখাইক়্াছে, সেই অপূর্ব অত্যা-. 1 
শ্চধ্য বৃতাত্ত শ্রবণ কর। ২১২৫) আমি এই অবস্থায়, বহুবিধ. সু 
ক্ষণস্থায়ী কার্যাবস্থা সন্দর্শন করিয়াছি। ইন্্র যখন মায়াবলে সৈত্য.. 3 
্থা্ট করিয়া বলিকে বদ্ধ করেন, তখন বলির প্রার্থনায় বিধাতা এক-. ২ 


বার ইন্দ্রের সৈন্য সমস্ত ধ্বংস করেন, আবার ইন্রের প্রার্থনায় ও সত 


সৈন্ঠ রক্ষা করেন, সেই অবস্থায় ইন্দ্রের যাতৃশদশ! ঘটিয়াছিল, 


আমারও আজি ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। বাজার উক্ত বাক্য. 


শ্রবণ করিয়া দভ্যগণ সকলে শ্রবণার্থ উন্মুখ হইয়! উঠিল। রাজা, 
হান্ত করিয়: বিচিত্রবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন । “হ্রদ, নদ, পুর ও 


পর্বতে আকীর্ণ কুপর্বত ও সমুদ্রে সন্ীর্ণ বিব্ধিপদার্থপুর্ণ এই : 


ভূমগ্ুলমধ্যে বিভবপুর্ণ এই একটা দেশ। ২৬--২৮। 
গ্কাধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০৫ ॥ 





ষড়ধি কশততম সর্গ | 


রাজা কহিতেছেন._উন্লিখিত এই দেশ যেন ভূমগুলের কনিষ্ঠ | 


সহোদর। র্গের হুররাজের স্তায় আমি এই দেশের রাজা হইয়া 
পুরবাসীদিগের অভিমত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকি। আমি এই 
সতামধ্যে বসিয়া আছি ; এই সময়ে রসাতল হইতে মায়াবী ময় 
দানবের স্ায় অজ্ঞাতনামা এই এ্রন্দরজালিক স্বয়ং আসিয়! উপস্থিত 
হইল। প্রলগুবাতাহত-ঘনঘটায় যেমন ইন্দ্রধন্থ বিঘুণিত হয়, 


তদ্ধপ এই পরীক্রজালিক এই যে তেজোময়ী মযূরূপিচ্ছিকা ঘূর্ণিত 
করিল, আমি ইহা দর্শন করিয়া এই অশ্বের অগ্রবস্তা হইস! ভ্রান্ত : 
চিত্তে আপনি একাকী এই অশ্পুষ্টে আরোহণ করিলাম । 


১৮৫1 আমি এই সুন্দর অশ্বের উপরি আরূঢ় -. হইয়! 


প্রলয়-বিক্ষুষ পর্ববতোপরি.. পুক্ষরাবর্তকনামা জলধরের ন্যাস্ব- 


চলিতে লাগিলাম। মনাপ্রলয়কালে সাগরের. তরজমালা যেমন 
মহীর উপরে প্রবল আ্রোতে গমন করে, আমি তদ্রপ অতি ভ্রুত- 


গ্রতি একাকী মৃগ্রয়া করিতে চলিলাম। বিষগ্নভোগের দৃঢ়- 


অভ্যাসে জড়চিন্ত মূঢব্যক্তি যেমন পরমার্থত্বের অতিদূরে নীত 
হয়, তেমনি সমীরণের নায় বেগবান্‌ অশ্বের সাহায্যে আমি অতি 


দূরে নীত হইলাম। যখন আমার বাহন পরিশ্রান্ত হইয্া পড়িল, 
তখন বৃক্ষহীন, জলহীন, নিবিড় এক মহারপ্যে উপস্থিত হইয়া 


পড়িয়াছি। এ অরণ্য দরিদ্রচিত্তের স্তায় শুন্ত, রমণীচিত্তের স্তায় 
বিষম, প্রলয়-দগ্ধ-জগতের স্ায় অতিভীষণ, উহাতে পক্ষিগ্ণের 


"সমাগম একেবারে নাই ; যৎকিঞ্চিৎ লভ্য জলও জবণময় *। এ 
্রানিশৃনঠশুষ্ বনভাগ বোধ হইল যেন দ্বিতীয় আকাশ, অষ্টম বা. 
পঞ্চম সাগর 1, এবং. বুদ্ধিমানের . চিন্তের স্থান বিস্তৃত (চিত্তপক্ষে. | 
 বিস্তৃত__উদ্দার) মুখ, ত্রোধের স্তায় বিষম । এ বনে জনসমাগম. | 


কাকার: মতে বায় ছুঃসহ রি নর অনুবাদ,_ 
কেহ বলেন: সাগর ঘন কেহ বলেন না ভুই.. 


মতেই বল! হইল। .. 
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একেবারেই দৃষ্ট হয় না, তৃণ-পল্পঝাদিও জন্মায় ন। রমণী যেমন 
টু অনবন্-হীন পতির হস্তে পতিত হইলে দারিদ্র্য দুখে অতিথিনন 
হইয়া! পড়ে, তদ্রপ আমিও এ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়৷ যারপর নাই 
থিন হইয়া পড়িলাম। সেই মরুভূমিস্বরূপ বনস্থলীতে পানীয়জল 
একেবারেই নাই, মার্ভগুমরীচিকারূপ মরীচিকাই কেবল সলিল- 
ভ্রম উৎপাদন করত দিউমগুল আপ্লুত করিয়া রহিষ্কাছে। আমি সেই 
অরণ্যে এত রুন্ত ও অবসন্ হইয়া! পড়িস্বাছিলাম যে, আমি তথায় 
রহ্ধ্াত্ত পর্য্যন্ত অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলাম । যোহাপগমে 
্্রবিবেকবান্‌ পুরুষের যেমন এই অন্তঃসারশূহ্, সার অতি কষ্ট- 
ট্ুকর বলিয়৷ বোধ হয়, সেইরূপ স্ৃব্যাস্ত পত্যন্ত সেই স্থান আমার 
অতি কষ্টকর হইয়াছিল। ৬--১৫। অুর্ধ্য যেমন আকাশে 
সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া খিশ্াশ্ব হুইয়াও অস্তাচলে গমন করিতে 
থাকেন, আমিও তদ্রপ সেই পরিশ্রান্ত অশ্থে আরোহণ বরিষ্বাই 


জঙ্গলে গান্থগণের বন্ধুবর্গের ন্যায় বিহ্শ্রেণী জদ্বুকদন্ববহুল 


উপায়ে অর্থেপার্জনকারী- কুটিলপ্রকৃতির হৃদয়ে আনন্দ যেমন 
অতিবিরল ( তাহাদের মনে প্রীয়ই শঙ্ক! থাকে, কাজেই আনন্দ 
কম), তেমনি সেই জঙ্গলে শঙ্গাশ্রেণী অতিবিরল দৃষ্টিগোচর হয়। 
সেই জঙ্গল অতিভীষণ হইলেও প্রথমে যে বিরস (শুক্ষ) 
[অরণ্যে গিয়! পড়িয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা কিকিৎ নুখাবহ বোধ 
হইতে লাগিল। অনন্তদুঃখপ্রদ মৃত্যু অপেক্ষা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! 
থাক বরং ভাল! ' মহাপ্রলষের পর একার্ণবে ভাসমান মার্কণ্ডেয় 
সুনি যেমন এক বটবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তজ্জপ আমিও তথায় 


: |গরিই ছিলাম, কিন্তু তখন আমি অখ ছাড়িয়৷ দিয়া! এক বৃক্ষের 
্ন্ধলগ্ এক লঙ ধরিয়া নিদাঘতপ্ত পর্বতের পার্থ লগ্ন নীল 
জলদমালার সায় (বর্ষারত্তে মেঘ সকল পর্বতের তটপার্থে সলগ্ন 
. [থাকে,) ঝুলিতে লাগিলাম। অশ্বটা সেই সময়ে দু্চতনাশিনী 
রআশ্রপ্বগ্রহণকারী মানবের দুক্কৃতরাশির স্তায় কোথায় চলিয়! 


: র্্যটনকারী পথিকের স্তায় আতখিন আমি তন্রপ কল্পতরুকল্প 
: (মই লতালম্ষিত বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাণিলাম।' দিবাকর 
। [খন সংসারীদিগের নিখিল দৈনিক . ব্যাপার সঙ্গে লইয়া 
[শ্রামার্থই যেন অস্তাচলপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলেন। ক্রমে 


নশ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল। 'রাত্রিকালে বিহঙ্ম যেমন পৃ্ট- 
ক্ষমধ্যে চঞ্চপুট সংবৃত করিয়! কুলায়মধ্যে নিলীন থাকে, আমিও 


মামার নিকট সেই রজনী, এক কক্গের স্তায় প্রতীয়মান হইতে 
[গিল। 
টড তিস্তায় ও অন্বকৃণে নিমগ্র ব্যক্তির স্তায় মৌহাচ্ছন্ হইয় 
্নাতিকষ্টে মেই রজনী অতিবাহিত করিতে লানিলাম।" আমার 
'টনতখন মহাপ্রলয়ের পর একার্ণবে ভাসমান মার্কণেয় ঝষির 
থা অনুভূত হইতে লাগিল, আমার সেই 'রা্রিতে স্মান সন্ধ্া- 
নাও ও আহারারি রি হুইল না।'মনে হইতে লাগিল, এনূপ 


ডত্পান্ত"শ্রকরণ। 





সেই মরুস্থলী অতিক্রম করিয়। এক জঙ্গলে উপনীত হইলাম। এ. 


গাদপোপরি অবস্থান করিয়া কলম্বরে কুজন করিতেছিল। অন্তায় 


[এক জন্বীরকুর্ধের তল প্রাপ্ত হইলাম । আমি এ যাবংকাল অঙ্বো- 


; [গেল। ভানু থেমন অস্তাচলক্রোড়ে বিশ্রাম করেন, হচিরপথ- 


থিলভুবন শ্টামল হইয়া উঠিল ; সেই জঙ্গলমধ্যে, সকলে: 


তমনি জন্বীরকুঞ্জমধ্যে নিলীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। : 


আমি বিষধরদঞ্টেরস্তায় সুমুষুবযক্তির স্তায়, বিক্রীত দীন 


১৭৯ 


করিলাম, বাত্রিকেও কষ্টে সময় অতিদীর্ঘ বলিয়া ৰোধ হইতে 
লাগিল। ১৬_-২০। তাহার পর, ক্রমে রাত্রিশেষ হইল। তারকা- 
নিকরের সহিত তিমিরলেখ! -আমারই স্তায় ম্লান হইয়া! পড়িল। 
দেই জঙ্গলমধ্যে বেতালগণের উচ্চ চীকার প্রশীস্ত হইয়া গেল। - 
রাত্রিশেষ হওয়ায় শীতার্ত প্রাণিগণের দত্তকড়মড় শব্বও কমিতে 
লাগ্গিল। দ্রেখিলাম, পুর্ববদিক্‌ যেন মধুপানে অরুণামিত হইয় 
আমাকে বিপন্ন দেখিয়। উপহাম. করিতেছে। অজ্ঞব্যক্তি. 
যেমন জ্ঞীন লাভ করিলে উৎফুল্ল হয়, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন কাঞ্চন 
দর্শনে আনন্দিত হয়, তেমনি আমি গগনমণ্ডলে পুর্ববদিগ্গজে, 
আরোহণোনুখ দিবাকরকে দর্শন করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইলাম। 
কৈলাসনাথণযেমন সন্ধ্যাকালে নৃত্য করিতে উঠিয়। ব্বকীয় পরিধেষ- 
গজচ্্ব ঝাড়িয়া লন, আমিও তেমনি তখন উঠিয়া খ্বীর আম্তরণ- 
বস্তব ঝাড়ি লইলাম। ২১--৩৫। প্রলয়কালে নিখিল জীবগণের 
দাহাবসানে .কালরুদ্র যেমন শুচ্চজগতে বিচরণ করেন, আমিও 
তদ্রপ সেই বিস্তৃত প্রাণিশুন্য জঙ্গলপ্রদেশে বিচরণ -করিতে . 

লাগিলাম। যেমন মূর্খশরীরে কোন প্রকারই কমনীয়গুণ থাকে 

না, তেমনি সেই জীর্ণ জঙ্গলে জনপ্রাণীও দৃষ্ট হইল না। সেই বন: 
খণ্ডে কেবল বিহঙ্গমগণ নিঃশঙ্কিত ভাবে কিচু কিচ রব করত 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ! রািতে লতা-পল্পব সকল নীহারজলে 
সিক্ত হইয়াছিল, 'ক্রমে নীহারজলবিনদু শুক্ষ হইয়া গেল, দিননাথ 
আকাশের অষ্টম ভাগে উঠিলেন অর্থাৎ বেলা! প্রায় এক প্রহর 
হইল; এম্ত সময়ে আমি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, 
মোহিনী-বেশধারী হরি যেমন অমৃতকুণ্ড লইয়া দানবগণের সম্মুখে 
আসিযছিলেন, সেইরূপ একটা কন্া অন্ন লইয়া আমার সম্মুখে 
আমিতেছে ।৩৩--৪০| ত.বুকানেত্রশালিনী নীনাশ্বরা শ্তাম! রজনীর 


| নিকটে চত্্রমার স্তায়' আমি সেই চঞ্চলতারক-নয়নযুগলশালিনী 


মলিনাম্বরা শ্ঠামবর্ণা বালিকার নিকটে উপহ্থিত হইলাম (অন্বর-_ 
রাত্রিপক্ষে আকাশ, . ঝালিকাপক্ষে বস্ু)। দ্বালিকে! আমি 
অতিবিপন্ন হইয়াছি,.আমাকে তুমি সত্র অন্ন প্রদান কর; দ্রীন, 
ব্যক্তির দুঃখ দুর করিলে সম্পন্‌ বর্ধিত হইয়া! থাকে । হে ৰালিকে ! 
আমার ক্ষুধা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভীর্ণ পাদপের কোটরস্থিত 
কৃঝ্স্পের স্তায় বিষম এই ক্ষুধাতেই আমাকে *কৃতাভ্তভবনে গমন 
করিতে হইবে”। এই বলিয়৷ তাহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলাম ;. 


কিন্তু সে বালিকা, আমাকর্তৃক যত্ব-প্রার্থিত হইলেও লক্ষ্মী যেমন 


ঢুক্কৃতকারীকে ধন প্রদান করেন না, তদ্রপ আমাকে কিছুই প্রদান 
করিল না, তথা! হইতে বনান্তরে চলিয়া যাইতে লাগিল ; আমিও ্‌ 
আহার অনুগমনেই প্রবৃত্ত হইলাম । যখন ছায়ার স্তায় তাহার অগ্র- 


বর্তা হইয়৷ পড়িলাম, তখন সে উত্তর করিল “হে হারকেযুবধারী 


নরোত্তম ! আপনার নিকটে আমার সত্য পরিচয় দিতেছি, আমি 
চগ্ডালী; আমি রাক্ষসীর স্তায় অশ্বগ্জাদি ভক্ষণ, করিয়া, থাকি 


এবং অতিক্তুর ক্রুর-প্রকৃতি (আমার অন আপনার ভক্ষ্য নহে )। 


৪১--৪৩। হে রাজন্‌! গ্রাম্য লোকের নিকট, যেমন তদীয় মনো- 


বুথসিদ্ধি না করিলে মনোমত সৌইুদ্য'লাভ করা যাষু না, তেমনি 


মাদৃশব্যক্তির ' নিকটে কোন উপকার 'না করিয়া কেবল. 


প্রার্থনামাত্রে আহার'পাইবেন না” এই বলিয়৷ বালিকা নীলা [মন্দ - 


গমনে কিয়ুর গমন করিয়া কুগ্ঠমধ্যে নিলীন হইয়া নীলাব্নত- 
ভাবে উত্তর করিল। “্যদদি তুমি আমাকে ভাল বাসিয়া আমার 


স্বামী হও) তাহ! হইলে তোমাকে অন্ন প্রদান, করিডে পারিং 














অবীচিনামক মহানরকে যেমন যতনা. গিষ়। 


১০৩ 


সামান্ত-লোকে ভালবাসা ব্যতিরেকে উপকার করে ন!। এই 
কলেত্রমধ্যে মদীয়পিতা পুক্ধ চেল) হল ছার। ভূমি কর্ধণ 


. করিতেছেন, “তিনি শুশানবাদী বেলের মত ন্মুধায় কীতর 


ও ধুলিধ্সর হইয়। রুক্ষভাবে অবস্থান করিতেছেন। তীহার 
নিত আমি এই অন্ন লইসক যাইতেছি, তুমি যদি ভর্তী হও, 
অগত্যা,তোমাকেও ইহা দিতে হইবে ; কেননা প্রি ব্যক্তিকে প্রাণ 
নিশ্নাও পুজী করিতে হয়। ৪৭--৫৯। অনন্তর আমি তাহাকে 
উত্তর দিলাম-_হে হুত্রতে! আমি তোমার ভর্তা হুইতে বাধ্য 
হইলাম, বিপষ্কালে কে নিজ-বর্ণধর্মথা ও. কুলমর্ধ্যাদ। বিচার 
করিয়া কাধ্য করে? তাহার দি সেই রমণী, পুর্বে মাধবী 
(ঘোহিনী-বেশধারী হরি) যেমন ইজকে অমৃতের অর্দভাগ 
হি তেমনি আমাকে সেই অন্নের অর্দভ।গ গুদ'ন করিল। 
আমি অতিস্ৃধায় তাহাই যথেষ্ট মনে করিলাম; চেই চগ্ডালাম 
ভোজন ও জন্বকলের রস পাঁন করিয়! কিংকরতব্যবিমু-চিত্তে 
অবস্থান করিতে লাগিলাম। জলদশ্টাম্ল। বর্ষা যেমন আদিত্য- 
মণ্ডলকে নি্মুক্ত করিয়া প্রয়াণ করে, তদ্রপ শ্টামবর্ণা সেই নারী 
যেন আমার বহিশ্রপ্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল। ৫২--৫৫! 
উপস্থিত হয় 
(অবীচিনরকে পতিত পাপিগণ মহায।তনাগ্রস্ত হয়), তেমনি 
চণ্ডালতনয়া কাকার ছুর্ক্যাপারপরায়ণ গীবরতন্টু ভীষণ শ্বীয় 
পিতার নিকটে উপস্থিত হইল। ভ্রমরসদ্দিনী ভ্রমরী যেমন গুন্- 
গুন্রবে মাতন্গের কর্ণে কি বলে, তেমনি মৎসঙ্গাভিলাধিণী ব্যাধ- 
তনয়! পিতার নিকট লজ্জায় অস্পষ্ট স্বরে এই বলিয়া স্বাভিলষিত 
প্রকাশ করিল»“পিতঃ ! ইনি আমার স্বামী হইবেন, তোমারও 
ইহা! অভিমত হউক।” গাল, তনয়ার বচনে অনুমতি প্রকাশ 
করিধা দবিবাবসান হইলে কৃতান্ত যেমন, কিন্রদ্ধ়কে যুক্ত করেন, 
তেমনি হলবাহী বলদ ছুইটাকে বন্ধুক্ত করিল। ক্রমে 
দিজ্বগুল তুষারময় (ধুর) জলদের হ্াায় ধূ্সরবর্ণ হইয়। যেন 
ধূলিময় হইল। . আমরা সেই জন্ধ্যাসময়ে পিশাচগণের আ'বাদ- 
ভূমি সেই অবণ্যস্থলী হইতে চলিতে লাগিলাম। ক্ষণকালমধ্যেই 
দেই হ্ুবিস্তূত জঙ্গল হইতে চণ্ডালভবনে উপনীত হইলাম; যেন 
বেতালগ্রণ এক শ্মশান হইতে অন্ত একটা মহাশ্বাশানে উপস্থিত 
হইল । ৫৬-৬০।- সেই চগ্ডালতবনে গিয়া দেখিলাম, ঝান্র, 
কুকুট ও বায়ষের মাংসরাশি খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তিত বৃহিয়াছে। 
রক্তাক্ত ভূমিতলে মক্ষিকানিকর ভ্রমণ করিতেছে | সৃতজন্থর আর 
অন্্র-তন্্রী সকল শুক্ষ করিবার জন্ 'ঝাহিরে প্রসারিত রহিয়াছে; 


তছপরি বিহগকুল আসিয়া বসিতেছে। গৃহপার্খববত্তী উদ্যানে জন্বীর- ৃ 
কুপ্জে পক্ষীরা রব করিতেছে বহিদ্ 'িপ্রকোষ্ঠে বসাপিশুচেবিরাশি) 


শুক্ক করিতে দেওয়া! .রহিয়াছে। তাহার উপরে পক্ষী আসিয়া 
ব্সিতেছে। স্থানে স্থানে মতপশ্ুগণের রক্তাক্ত আর চর্মরাশি 


হইতে রক্তবিনদ ক্ষরিত হইতেছে। চগ্ডাল বাগকগণের, হস্তস্থিত 
মাংসখণ্ডেও মক্ষিকানিকর ভন্ভন্‌ নু করিতেছে (অপর স্থানের ত 


কথাই নাই)। তথাকার মানতগণ্য বৃদ্ধ চণ্ডালগর্র চীৎকারকারী 
প্রগল্ভ চণ্ডাল শিশুগণকে তর্জন্‌ করিতেছে। চারিদিকে শিরা ও 

অন্ত্রসমূহ (নাড়ীভুভ়ী) বিকীর্ণ রহিয়্াছে। প্রল্রকালে কৃতান্তের 
অনুচরগণ ; যেমন নিখিলজীবগণের শবরাশিতে পুর্ণ অগন্মধ্যে 


প্রবেশ করে, আমরাও তেমনি অসংখ্য মৃতজস্তগণে পূর্ণ সেই ভীষণ | 


চণ্ডালতবনে প্রবেশ করিলাম। ৬১৬৫ আমার ব্সিবার 


যোগব।শভ-রামায়ণ। 


মদীয়। হুশ আরক্তনযবনে * আমাকে নিরীক্ষণ করত “ইনিই 





'চণ্ডালীপ্রেমে আষটচি হইয়া সেইদ্সমর হইতে এক প্রকার হ্ট- ! 








জন্ট সসন্ত্রমে এবখানি বৃহৎ বর্দলীপত্রান আনীত হইল, আমি 
নৃতন শ্বপ্তর গৃহে সেই আপনে উপবেশন করিলাম । কুঁটিলনযবনা” 





জাম[তা।৮. এইরূপ বাণী উদগীরণ করিলেন এবং উম হইয়াছে 
বলিয়া অভিনন্দন করিলেন! অনন্তর আমি বিশ্রাম করিয় + 
অজিনাসনে উগবেশন করিয়। দুদবতরাশির স্ান্ চণ্ডালপ্রদনত অস্পৃপ্ত 
খদা-দ্রব্য ভোজন করিলাম। এনন্তদুঃখের বীভঙ্রূণ অমনোহব, 
অক্গীতিকর উহাদের কতই প্রণয়বাক্য শ্রবণগোচর করিল্ম | 
অনন্তর অ!কাশে মেঘ নাই, উজ্জল নক্ষত্র পংক্তি সনু, এমন 
এক দিবমে সেই কৃষ্ণকাদ চণ্ডাল মহাসমীরেহ করিয়! বসন-ভুষণ-.. 
প্রদানপুর্ব্বক ছু কর্তৃক যাতনা প্রদানের হ রি নি তযপ্রদা 
অভিমলিন! সেই কুমারী প্রদান করিল। ঘেই মদ্রীয় বিবাহ- | 
মহোৎসবদিনে মহাপাপ্রাশিস্দৃশ টা ভি ও | 
সানন্দে উৎবুল্ল হইয়! এতই চীৎকার করিতে;লাগিল যে, মহা চক. 
নিনাদও তাহাদের ধ্বনির নিকট পরাজিত হয়। ৬৬-৭২। 


_ ফড়ধিকশততম র্স সমাপ্ত ॥ ১০৬।॥ 





সপ্তাধিকশত্ৎ্ম জর্গ | ৰ 
রাজ! কহিলেন অধিক কি বলিব, হি দেই রিবাহোৎদবে 


পুষ্ট চণ্ডাল হইয়া গ্রেলাম। বিবাহের পর অপ্তরাত্রি উৎসবে: 
অতিবাহিত হইল; আহার পর ক্রমে আট মাস অতীত .হইলে ? 
মদীয়া সেই চণ্ডালী ভাধ্যা ধতুমতী ও ও তৎপরে গর্ভবতী হইল ঃ 
বিপদ যেমন ছুগথপ্রদ ত্রিয়াই উৎপাদন করে, তেমনি মে একটি : 
কন্ঠা প্রসব. করিল। সেই কন্ঠা৷ অলদিনেই মুর্খচিন্তার স্যার; 
ষষ্ট হইয়া বর্দিত হইতে লাগিল ] তাহার পর বর্ধত্রষ অতীত, ৃ 
হইলে মদীয়! ভারা, কুবুদ্ধি যেমন আ1শাপাশের হেতুভুত অনথেরই 
প্রসব করে, তেমনি আবার এক অহুন্দর পুত্র প্রসব করিল।, 
যথাত্রমে আবার দুইটা কন্তা ও একটা পুত্র প্রসব করিল । ক্রমে 
আমি রীতিমত এক চগুলগৃহস্থ হইফ্া পাড়লাম। .. ব্র্গহত্'-: 
কারী যেমন নরকে চা সহকারে বহু যাতনা “ভোগ করে, আমিও 
তেমনি এইরূপ দেই চণ্ডলীর সহিত. তথায় বহু বর্ধ ভোগ্গ? 
করিলাম ( অতিবাহিত করিলাম )।. ৯৬1 আমি. অনেক 
সমরে বদ্ধকচ্ছপের শ্তায় শীত বারও আতপ-রেশে ব্যাকুল হইয়া | 

বনমধ্যে পন্থলপ্রদেশে নিমগ্ন হইয়! .তিবাহিত করিয়াছি সময়ে 
সময়ে কলত্র-পোষণচিত্তায়, ব্যাকুল ও দ্ধ-চিত্ত, হইয়া ইত! 
ষ্টিনিক্ষেপ করিতাম। তভ্তৎসময়ে চতুদ্দিকে ষ্টিনিক্ষেপ ও দারুণ | 
কষ্ট হওয়ায়, বোধ হুইত যেন দিগ্দাহ উপস্থিত হুইয়াছে। মন্তকে 
অতীবনধলনিরথিত বহুদিনের জীর্ণ বসত্রৎণ্ডের উপরি চেও্ডক মাথা 

বিড়ে) বসাইয়৷ বনমধ্য হইতে তছুপরি মত্তিমান্‌ ছুষ্কতরাশির, 

টায় কাষ্ঠভার বহন. করিয়।৷ আনিতাম। ষুকাকীর্ণ (উকুন) 
জীর্ণ রেযুক্ত ছু কৌপীনবাস পরিধান. করিয়া কত 





সময়, ধবলীকবৃক্ষের: তলে অতিবাহিত, করিয়াছি! ৭-_১০ || 
ৃ পরবারব্গর উদরপুততির জন্য উবতিত হই আমি হেমস্তকানে, 





+* * পাঠকগদ ভাবিবেন না যেন, জামাতি কে দেখিয়া খর ক্রোধে 
. আবুক্তনয়ন! হইলেন, উাহ!র নয়নদ্য় স্বভাবতই রক্ত্ণব। 















































শিশির সমীরণে জর্জরিত হইয়া মণ্ুকের স্তায় বনমধ্যে নিলীন 
হইয়। থাকিতাম। কতসময়ে সংসারঙ্গালায় জর্জরিত -হইয়] 
 -গ্ডলীর সহিত কলহ করি অশ্রব্যপদেশে নয়নধুগল হইতে রক্ত- 
| বিদু নির্গত করিয়াছি। বর্ষাকালে ক্রেদযুক্ত অরণ্যমধ্যে বরাহ- 
মাংস তোজন ও শিলাতলে অবহান করিয়।।ঘনটা্ছনন গাঢান্ধ- 
কারাবুত রজনী অতিবাহিত করিয়াছি। স্ুনীলজলদমালায় নিবিড় 
বীজবপনোষোণী বর্ষা খতুর শেষে আমি বন্ধুবর্গের অৌহার্দ ও 
ন্দারুশকলহে সব্ধিদ। শক্ষিত হইপ্া কখন অতিক্কাতরচিন্তে প্রগৃহে 
'নিয়া মুখর দুর্দান্ত সন্তান্গণ লইযু। বহুকীল অতিবাহিত করিযাছি। 
১১-_১৫। মদ্রীর গৃহিণী চণ্ডালী কলহ করিয়। প্রতিবাসী চণ্ডাল- 
বর্মকে এতই উদ্বেজিত করিয়া তুলিত যে, সদাই সেই চণ্ডালগণে 
তর্জন-গর্জ নে মদীর মুখমগ্ুল রাহুদর্ণনে চন্দ স্তায়ু জর্জরিত ও 
কান হইয়। থাকিত। নরকবাদী পাপিগণ যেমন নরকবাসী অপর 
পাগী কর্তৃক বিণীত নরকস্থ মৃত-জীবের আন্তররজ্জু (নাড়ীর্ড়ী, 
ভোজন করে, আমিও তেমনি খর্ষিত ওটার ব্যাপ্রের মাংস্পেশী 
চর্ধন করিয়াছি। শিশিরকালে প্রায়ই আমাকে হিমালয়-কন্দর 
হইতে উদগীর্ণ তুষার-শীকরব্রাঁ ঢ্রন্ত শীত, মৃত্যুবিক্ষিপ্ত শরধারার 
যায় অনাবৃত-গাত্রে সহ্য করিতে হইয়াছে। ক্রমশঃ জরাজীর্ণ 
হুইস্ব। পড়িতে লাগিলাম। ক্ষুধানিবৃতির জন্য হুকুত-মুলের হ্যায় 
'কত জীর্ণ বৃক্ষের মূল আমি একাকী উন্মুলন করিয়াছি। অটবী- 
মধ্যে কুপরিবার লইয়া আমাকে কত সময় শরাবে করিয়া! তৃণপন 
গিদ্ধ করিয়া খাইতে হইয়াছে । আমি চণ্ডাল বলিয়া. আমাকে 
.কেহস্পর্শ করিত না । শী শীস্ যাহাতে আমার ব্লক্ষয় হয়, 
(অর্থাৎ মারয়। এ না হইতে যুক্ত হই) এই অভিপ্রান্ধে আমি এ 
'পিদ্ধ-পলাদি অকুটিকর বপিয়। মুখবিকৃতি করিয়া ভক্ষণ করিতাম। 
১৬__২১। আমি কখন অন্ত লোকের নিকট হইতে মুগ ও মেখের 
মাস ক্রয় করিয়া স্বকীর-দেহ-মাংসবশ. বিক্রয় করিতাম, কখন 
বা নিজে প্রাণিবধ করিয়া মাংসভার লৌহপাত্রে ভর্জনপুর্বক 
'বিনবযপর্ববতস্থিত চগ্ড)লপন্লীতে বিক্রয় করিতাম। :. বিক্রয় 
করিরা! যাহা অবশিষ্ট থ:কিত, তাহ। জন্মসহত্রপকিত পাপ- 
রাণির স্তায় চণ্ডালভবনে_ শুক্ধ করিয়া রাখিবার জন্য উদ্যানের 
পরিক্কৃতভূমিতে প্রনারিত -করিয়। (ছড়াইয়া ) দিতাম । দেই 
আমার কতই অপবিত্র. মলমুত্রাদিতে পরিব্যাপ্ত থাকিত। 
আমি অত্যন্ত ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়া বোধ করিতাম যেন রৌরব-নরকে 
পতিত হইস্মাছি। তখন বিজ্ধাপর্কতবর্তী তৃণগুস্মাদি . আমার 
জীবিকার একমাত্র উপায়স্থল হইয়া উঠিল, এবং একমাত্র কুদ্দা- 
লই আমার. পরম বন্ধু হইয়াছিল। সব্ধ্যাকালের উপ্রে আমার 
একবারে স্নেহ ছিল না অর্থাত কুদ্দালের-সাহায্যে- বনের কন্দ- 
“| সুলাদি তুলিয়াই জীবিকানির্ঝাহ্‌. করিতাম ; সু্যাকালে সে কার্য 
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হইত; কেন সন্ধ্যা আমিল বলিয়া সন্ধ্যার, উপবে, বিরক্ত হইতাম. 
২২২৫ এরূপ ছুর্দী ণাতেও দুর্দববশে কুপোষ্য পুত্র-পরিবারের 


1 সর কনদারা আমাকে পুক্র-পবিবারের তৃত্তিসাধন করিতে হইত। 


এ নির্ধাহ করা যাইত ন| বলিয়া সন্ধা হইলে আমার বড়ই কষ্ট 


গোষনভার আমার. উপরে অর্পিত, উপায়াভাবে অতিনীচভোজ্য ৃ 





-অতিকষ্টলন্ধ, ,মেই অন্ের রক্ষার নিমিত্ত আমাকে -যষ্টিমাহায্যে 
আবার কুকুরের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইত (টুক আবাসে 
সি খাকিতাম তাহাতেও বিরাম ছিল না)। বর্ধার প্রবণ-বারিধারায় 
নিস ৩ফ-তালপত্রে চটপট শব্দ হইতেছে, সেই সময়েও আমাকে সেই 
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তাপবৃক্ষের তলে শীতে দর্ত-কড়মূড় শব করিয়া রোমাঝ্িত-কলেবরে 
বন্বানরের সহিত বাদ করিতে হইয়াছে । বর্ধাকালে ক্ষুধায় জপিত- 
জঠর হইয়; অমি মেঘখশুসদৃশ মংস্খণ্ডের লোতে মুক্তাফলদক্কাশ 
বারিধারা মস্তকে স্থ করিয়াছি। শিশিরকালে শীতে কুকিতচন্ষু , 
কম্পজনিত ঘর্ষণে বনিতদন্ত হইব! আমি বনমধ্যে পরিবারের সহিত 
তুমুল কলহ করিতাম ২৬-_৩৭ অমস্তপ্নান্রে মসা মাথিয়। বেতালের 
আত্মাঘ্বব প্রতাত্্মান হইতাম, নদীতারে মহন্ত ধরিবার জন্তা বড়িশ : 
লইয়া ভ্রমণ করিতাম। প্রলয়কালে জগংনাশার্থ কৃতান্ত পাশাস্ট 
লইয়া এইরূপ বিচরণ করিয়া থাকেন। অনেক সমরে বহাঁদূন 
উপবাঁনের পর সদ্যেহত হরিনের বক্ষ-স্থল হইতে, জন্নার স্ত্ 
ুগ্ধের স্তায় কহুৰ্ অভিন্ব*শোনিত পান করিতাম। আমি শ্মশান- 
রর অপবিত্রঘাংমভোজী ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া ভ্রমণ করিতাম, 
আমাকে দেখিয়। শ্বুশানবাসী বেতালগন যেন চগ্ডিকাকর্তৃক তাড়িত 
হুইস্বাই অতিভয়ে পলায়ন করিত। যেমন পুত্রকলত্রাদিজনিত 
আশ! এফারিত করিয়াছিলাম (পুত্রকলত্রাদি লইয়৷ আশ। ঝাড়া- 
ইতেছিলাম ), তেমনি মৃগপক্ষীদিথের বন্ধনার্থ বাগুরা (ফাদ ) 
প্রধারিত করিয়৷ (পাতিয়। ) রাখিতাম4 মায়াজালে জীবগণ যেমন্‌ 
জর্জরিত হয়, তেমনি আমি চতুর্দিকে তন্তম়্ জাল পাতিয়। 
পক্ষিগণকে জঙ্ঞরিত মৃতপ্রায় করিতাম ; আমার মন কেবল.পাগ- 
কর্মেই প্রধাব্তি ছিল। ৩১-_৩৬। বর্ধাতর্গিণীর স্টায় আমার 
আশা দুঃপ্রসারিণী হইয়াছিল। অর্প যেমন ভ্তুকীর অতিদুরে 
অবস্থান করে অর্থাৎ নিকটে যায় না, তেমনি আমিও ধন্মবুদ্ধিব 
অতিদূরে অবস্থান করিতাম, কদাপি আমার পুণ্যকর্থে মৃতি ছিল 
না। ভজপ্ন যেমন নির্ম্বোক মোচন করে € খোলশ ছাড়ে ), আমি 
তেমনি দয়া একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। নিদাঘের অবসানে 
গ্গনমওল যেমন জলবধী গর্জনেকারী কৃষ্কবর্ণ মেঘমালা ধারণ 
করে, আনিও তেমনি বাণবর্ষণ প্রযোজক নিষ্ঠুরভাষণ ও তর্জন- 
গর্ঞনের কারণ একমাত্র ভ্রুরতাই অনায়াসে অবলম্বন করিয়া- 
ছিলাম। নিবিড় বনের শবত্রপ্রদেশ যেমন জনপরিহরণীয় ক্ষারবিক- 
সিত কুখ্দিত পুষ্পমগ্তরীধারণ করে, আমিও তেমনি জনগণের 
দুরপত্হৃত ক্ষারব্কসিত আপদ চিরদিন 'অক্ষতভাবে বহন করিয়া 
আদিতে লাথিলাম। (পুষ্পমপ্তরী পক্ষে ক্ষার উগ্রগন্ধ বলিয়৷ 
লোকে তাহার নিকট যায় না, আপদ্‌ পক্ষে ক্ষার-ছুঃনহ, সেইরূপ 
আপনে কেহই কখন, পড়েই নাই,. বিকসিত রিস্ফারিত মহতী )। 
যাহাতে “এই সময় পর্যয্ত এইবূপে” এইরূপ নিয়ত কালরূপ 
বিভাম বিদ্যমান আছে, তাদূশ মহানরকভুমিতে মোহরপ.বৃষ্ট- 
যোগে আমি হুস্কৃত-বীভমুষ্টি বপন করিতে লাগিলাম। কৃতান্ত 
যেমন জীবগণের প্রতি নির্দযব্যবহার করেন, তেমনি. আমি আমার 
প্রধারিত বাণুরায় নৃগ আসিয়া পড়িলে তাহার উপরে নির্দয়: ব্যব- 
হার করিতাম .৩৭--৪৯। যেমন শেষনাগের শরীরে .শৌরি 
(হরি) সুখে নিদ্রিত থুকেন, তেমনি. বিবেকবিহীন আমি চমর- 


মের কণ্ঠভিত্তিতে মন্তক স্থাপন করিঝা নিদ্রাহ্খ অনুতব, করি- 


অম। .চটলনসময়ে পপ্রান্তে বিলোলবসন মলিন (রোযশ কর্দাম- 
স্লিলাক্ত ) মদীয় শরীর নীহাররঞ্রিত শক্পন্ত।/মল বিদ্যপর্ববতের 
জলবহুল প্রদেশের গুহার সহিত উপৃমিত হইত। ম্হাবরাহ যেমন 
স্পন্বমান জীবনিবহসহ মহীতার বহন করিয়াছিদেন, তদ্রপ আমি 
গ্রীগ্মকালেও মলিন দেহে বুকাকীর্ণ (উকুনে পরিপূর্ণ ) কন্থাভার 
বহন করিতাম। আমি অনেক সময়ে দাবানল দ্বারা প্রণিগণকে 














লাগিল: 


কাশ 


দগ্ধ করত প্রলগ্ের কালানলে জীগদ্গ্রাসোদ্যত কালকরুদ্রের 
অনুকরণ করিতাম। ৪২-৪৫। অত্যন্ত ইন্দরিয়-পরবশ-ব্যক্তি 
যেমন ন্বদেহে বহুরোগ উৎপাদন করে, ছুষ্টগ্রহ যেমন অনর্থ এসব 
করে, তেমনি হ্বখপ্রদ বল আর ছুঃখপ্রদদ বল মদীয়পত্বী ক্লেমে 
অনেকগুলি সন্তান প্রসব করিল। আমি একমাত্র রাজপত্র 
হুইয়াও তখন নিরবন্তিন্ন পাপকর্ম্ে লিপ্ত হইপ্রাই বষ্টিবর্ধ অতি- 
বাহিত করিলাম। প্র ষষ্টিবর্ধ আমার নিকট এককল্প বলিয়া 
প্রতীষুমান হইতে লাগিল' হে সভাদ্দুগণ! আমি তথায় 
আক্কোশ করিয়াছি, বিগৎকালে রোদন করিয়। কাটাইয়াছি, কদন্- 


ভোজন ও নিন্দিত চণ্ডালভবনে চৌধ্যবৃত্তিও করিয়াছি, এইরুপে 


দুর্ববসনাজপ নিগডডদ্বারা আবদ্ধ ও মোহ-হত হইয়া! আমি অনেক 
দিবস অতিবাহিত করিলাম !৪৬-_৪৮। 


সপ্তাধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥ 


অঈধিকশততম সর্ণ | 

র'জা কহিলেন,_এইরূপে কিছুকাল অতীত .হইলে আমি 
জরাজীর্ণ ইয়া পড়িলাম, মদীয় শবৃশ্ররাশি তুযারপূর্ণ শক্পশ্রেণীর 
ন্যায় শে ভমান হইয়া উঠিল । সরস অপস (সুখের ছুঃখের ) দিন 
সকল কর্ণান্ূপ সমীরণে চ'লিত হইয়! 'জীপর্ণ-বৎ বিগলিত 
( অর্তবাহিত ) হইত লাগিল। সংগ্রামস্থলে শরধারার ন্যায় 
অনব্রত শ্রখ দৃঃখ, কল: ও অকাধ্যাবলি আপতিত হইতে 
নিরালম্ছন মদীয় জড়চিভ মাগরতরম্ববৎ এইরূপ বহুবিধ 
কল্ন'বর্নে নিপতিত হইয়া ঘর্ণিতি হইতে লাগিল। মদীয় ভ্রান্ত 
আজু? চিন্তাচন্ছে সমাকঢ় হয়! শাল-সাগরের আবর্তে তৃণবৎ 
ভাসমান “ইতে লাগিল । ' আমি বিদ্যবনভগের ক্ষুদ্রকীট-স্বরূপ 


 হইস্কা একম“র উদরপুরণে ব্যস্ত হইয়ই কালাতিপাত করিতে 


লাগিলাম অধিক আর কি বলিব, আমি একটা. দ্বিবাহু গর্দ্ভ 


হই এইরূপে বহু ব২সর শতিঝহিত করিলাম । ১--৫%। শব 


শরী”্তর বেগবতাব গ্ঠ য় মদীয় তুপত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল; 


অচলেন ন্যষ আমর চণ্ডালতাই স্থিরীড়ৃত হইয়া গেল । প্রলয়কাল 
উপগ্থি্ হইলে যেরূপ হয় দাবানল ক্লাননে উ্খিত হইলে যেরূপ 
হর, সমুদ্বতবঙ্গ তটে উখিত হইলে যেরূপ হয়, শুশ্ববৃক্ষে বজ্রপাত 
হইল্ল দেপ হয়, তণজলা'দ-বিহীন সেই বিন্ব্যপবর্বতের কচ্ছ- 

প্রদেশে সুনা জনক্ষয়কারী ঘোর হুর্তিক্ষ আসিয়া প্রচণ্ডচণ্ড'ল- 
গণের শাবাসভূম সেইরূপ অতভম্বাবহ করিয়া তুলিল। মেঘে বর্ষণ 


নাই কোন ব্ডানে যদি মেঘ দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষণকালমধ্যে নষ্ট হইয়া 
 খাইন্ত লাগিল। অঙ্জারকণ'মিশ উত্তপ্র-সমীরণ বহিতেলাগিল: 
_ গলিত 


*ুঁরধ্বনিত শুক্ষপত্রে আকীর্ণ সেই বনস্থলী দাবাগি 
দ্ধ ভওয়ায় জনশুন্য হুইয্বা, চিরপবিব্রাজিকার স্তায় দুষ্ট হইতে 
লাগিল 'অরণে; অগ্ি লাগায় অরণ্য পিঙ্গলবর্ণ হইল, পরিব্রাজিকা- 
রাও গিল্লবর্ণ জটাধারিণী )! ৬--১০। দ্রুমে ভীষণছুর্তিক্ষ 
আফিয় গু লপল্লী অধিকার করিয়া বমিল; বৃষ্টির অভাবে 
ভীষণ দাব,নল উত্থিত হইয়া নিখিল বনভূমি শোষণ করিতে 
লাগিল। অমস্ত তৃণ-ঘাসাদি ভম্মাবশেষ হইয় গেল। শুদ্ধ 
সন্বীরণে এত ধূলি উত্থিত হইতে লাগিল যে, নিখিল জনগণ 


'ধুলিধূসরিত হইয়া গেল। কল মানবগণ ক্ষুধায় কাতর। দেশ 


০৭2 নাশ -াশায়ণ | 







নকল অন্নজলতৃণবিহীন হইয়া মহারণ্যে পরিণত হইল। ম্ 
ভূমিস্থ দিবাকরকিরণে মহিষগণ জলভ্রমে ভবগাহন করিতে 
লাগিল। প্রবাহিত সমীরণে বনভূমিতে শীকরবিনদুও লক্ষিত হইন 
না; ত্রুমে জলের এত অভাব হইল ঘে, জনগণ “কে পানীয়শৰ 
উচ্চারণ করে ইহ শ্রবণ করিণ্ডেও উতনুক হইতে লাগিল। 
নিখিল মানবগণ প্রখরতাপতাপিত হইয়া অবসন্ন হইব গড়িন। 
১১--১৫। ক্ুধাদগ্ধ মানবগণের মধ্যে যদি কেহ গত্র প্রাপ্ত হইত, 

তাহা লইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গ্রস্পর কলছ করিয়া অব. 
সন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল! জনগণ খাদ্যভাবে ভ্রমশয 
ক্কুধানলে এতই দগ্ধ হইল যে, স্বস্ব গাত্রমাংন চর্কণাভিলাষে 
গাত্রে দশনাঘাত করিতে লাগিল! খরিদকাষ্ঠের জলন্ত অঙ্গারখও 
পাইলে ধাতুর মানবগণ তাহা মাংসভ্রমে গলাধকরণ করিতে 
লাগল' এমন কি ভূগতিত অসার পাষাণখও্ডও পিষ্টকত্রমে 
গিলিতে লাগিল । জনগণ পিতা মাত! ও পূত্রপ্রভৃতি পরমাতীয়গণ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। গৃপ্রগণ অন্ঠ- 
মাংস না পাইয়া উৎকুষ্ট সারিকা ধরিয়া! জীবন্ত অবস্থায় এমনি ভাবে 
গিলিতে আরম্ভ করিল যে, তাহাদের উদরগত হইয়াও সারিকাঁগণ 
চীৎকার করিতে লাগিল। প্রাণিগণ ক্ষুধায় পরস্পরের অন কর্তন! 
করিয়। ভোজন করিতে আরম্ত করায়, তাহাদের অঙ্গ শোণিতে। 
ধরাতল সিক্ত হইয়া গেল। ক্ষুধিত মত্ত-হস্তিগণ সিংহ ধরিয়া, গ্রাস) 
করিতে লাগিল। সিংহগণ আপনাদিগকে যদি অন্য কেহ আগিয! 
গ্রাস করে, এই শঙ্গায় স্ব স্ব গুহমধোই ভ্রমণ করিতে লাগিল! 
বো'হরে আসিতে সাহম করিল ন)। পরস্পর পরস্পরকে খাইবার! 
জন্য আনেকে মললযুদ্ধ করিতে লাগিল। অজারময় সমীরণে। 
পাঁদপপহক্তি পত্রহীন হইয়া গেল . বক্তপানেছু ' মা্জারগণ: 
রক্তভ্রমে গৈরিকময় তটভূমি লেছন করিতে লাগিল । ১৬--২০। 
বহিচজালাময় বনবাযু প্রবলবেগে আবন্তাকারে ঘূর্ণায়মান হইতে; 
লাগিল জর্বত্রই বহ্িরাশি প্রজ্মলিত হইএা জঙ্গলপ্রদেশ পিজল-. 
বর্ণ করিয়া তুলিল। অগ্নিসংযোগে দগ্ধ বৃহৎকায় সর্পাদিসন্কুল- 
কুঞ্জ হইতে সমু'খিত ধূমরাশিতে অরণ্যস্থিত বুষ্ষলতাদি শ্ামলবর্ণ 


আমি থে বাঁজ। ছিল'ম তাহা সার স্মৃতিপথে আসিল না) ছিননপক্ষ | হইয়া গেল। বায়চালিত প্রহ্গলিত বহিরশি গগনে উদিত হও 


যায় বোধ হইতে লাগিল, _নভোমণ্ডল সান্ধ্যজলদে আবৃত হই- 
রা ' চতুর্দিকে দাবদগ্ধ জন্তগণের 'ন-ট. চীৎকারধবনি হুইতে 
লাগিল ' পুরাশি গগনে উত্থিত হইয়া দণ্ডবিহথীন ছত্রেরস্তায় দুষ্ট 
হইতে লাগিল। জনগণ স্ব স্ব দারা পুত্র লইয়া কাত্রভাবে ক্রন্দন 
করিতে আরম্ভ. করিল ' শবদেহ সম্মুখে পাইলে স্ুুধার্ত জনগণ 
সসন্ত্রমে তা দশ্তব্খণ্ডিত করিতে লাগিল।  শবদেহ বর্তন- 


 পুরবর্বক মাংসভক্ষণকালে অনেকে মাংসগন্ধে ক্ষুধায় অধীর হইয়া 


রক্তাক্ত স্ব স্ব অঙ্গুলি গ্রাস করিতে লাগিল । ২১--২৫। নীলর্ব্ণ- 
পত্র বা লতা শঙ্কা করিয়া কেহ কেহ গাঢ় ধূমকান্তি পান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। গগনবি্চিরণকারী গৃর্রগণ বায়ুবেগে প্রবাহমান অঙ্গার- 


খণ্ড আমিষভ্রমে গলাধকরণ করিতে লাগিল । জনগণ ক্কুধায় কাতর 


হইয়া পরস্পরের দ্বার। কর্তিতদেহ হইয়া! ব্য কুলভাবে পলায়ন 
করিতে লাগিল। বহ্িদগ্ধ হইয়৷ কাহারও ক হারও জদয়োদর 
টনত্ক" ধ্বসভকারে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বিবরমধ্যে 
বায়প্রতেশকালে যেমন একটা বিকট শব্দ হয়, তদ্রপ ভীষণ 


 দবাবংনলের শক উিত হুইতে লাগিল। বহিদাহে অঙ্গার বিশিষ্ট 


বস্থানহিত পাঁদপগণ ভীত *জগর সর্পের ফুৎকারে পড়িয়া গেল। 


্ রা ররররররোররররররাররররররররররারাররররররররররর 




























৫9. - ৩০ লি এস শন তি শি উদ শা শীত 


এ এস ০৯১১১ 


বা 


 নাই,স্তখাণি ছুর্মুতি বালক বারংবার মাংস দাও মাংস দাও 


| অক্ষম হইয়! সকল ছুঃখ-শান্তির নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিলাম 
ধ্এক্ষণে মরণই আমার পরমমিত্র” | তদনুসারে কাষ্ঠ আহরণ- 
ুরর্বক তথায় চিতা প্রস্তুত করিলাম । চিত! প্র্থলিত হইয়া! চট-. 


উত্পত্তি-প্রকরণ | 


র্তিক্ষ-প্রলয়ে ও দাবনলে দগ্ধ বিশুদ্ধ সেই প্রদেশ তখন, দ্বাদশ- 


পিবাকরদগ্ধ জগতের সানৃশ্ঠ ধারণ করিল। ০ প্রজ্বলিত তরুগহ- 


নেব উত্তপ্ত পরনের স্পর্শমাব্রেই জনগণ নিতান্ত ব্যথিত হইতে 


লাগিল। তৎকালে সেই দেশ অগ্নি, হুধ্য ও. শনৈশ্চর গ্রহের 
ক্রীড়াভুমির অনুরূপ হইয়া উঠিল । ২৬_-৩০। 


 অস্টাবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮॥ 


*বাধিকশততম সর্গ | 


জা কহিলেন,_-তখন এরূপ অকাল মহাপ্রলয়সম নিঠান্ত- 
তপপ্রদ দারুণ ছুর্দৈব উপস্থিত হওয়ায় কতক .লোক, শরংকালে 
আকাশ হইতে মেঘের স্তায় তথ! হইতে পুত্র-কলত্রবন্ধুবর্গ সমভি- 
ব্যাহারে দেশীস্তরে প্রস্থান করিল। কতক লোক পুত্রদারাদদি 
পরমন্নেহাধার বন্ধুবর্গকে ক্রোড়ে করিয়া সেই স্থানেই ছিন্ন পাদ- 
পের স্তায় বিশীর্ণ হইয়া -গেল। কেহ কেহ স্বগৃহস্থিত হইয়াই 
গ্ঠেনপক্ষা কতৃক কুলায়স্থিত অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের স্থায় ব্যান্রাদি 
হিৎঅ জন্বগণ কর্তৃক তক্ষিত হইল । শলভের স্তায় কেহ কেহ প্রজ- 
লিত অনলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল শৈলচ্যুত শিলাখণ্ডের 
হ্তায় কেহ কেহ শ্বত্রপতিত হইয়! প্রাণত্যাগ করিল । ১--৫। আমি 
তখন শ্বশুর প্রস্তৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্থগমন-সমর্থ একমাত্র 
নিজপরিবার লইয়া সেই কষ্টকর প্রদেশ হইতে বহির্গত হইলাম । 
আমি সৃত্যুভয়ে অনল, অনিল ও ব্যাপ্র-সর্পাদি হিতত্রজন্তগণকে 
বঞ্চনা করিয়া (তাহাদের হাত এড়াইস্সা) সপরিবারে বহির্গত হই- 
লাম। বহির্গত হইয়! সেই প্রদেশেরই প্রান্তসীমায় গিয়া উপস্থিত 
হইলাম। তথায় এক তালবৃক্ষের তলে স্বন্ধ হইতে বিষম অনর্থের 


সমান সেই শিশু-সন্তানগণকে অবতীর্ণ করিয়৷ রাখিলাম। আমি 


এযাবৎ দীর্ঘ দাবানলে তাপিত হইয়া, নি্দাঘে জলহীন-প্রদেশে 
কমলের স্তায় শুক্ষ অতিপরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই: স্থানে 
আসিয়। বিশ্রাম লাভ করিলাম. বোধ হইল যেন রৌরবনরক হইতে 
উদ্ধার পাইলাম। নেই তরুজলের শীতলচ্ছায়ায় চণ্ডালকন্তা 


সন্তানদ্ধয়কে ক্রোড়ে ঝেষ্টন করিয়া বিশ্রাম লাভ করত নিদ্রিত. 
হইয়া গড়িল। আমার অতিপ্রিয় পৃচ্ছকনামা কনিষ্ঠ পুত্র অতি- 


মু, সে আমার সম্মুখে 'ছিল। বাণ্পাকুলিতলোচনে ও কাতর- 
ভাবে সে আমাকে বলিল “পিতঃ! আমাকে সত্তর রক্ত ও মাংস 


দাও, আমি তক্ষণ করি”। আমার সেই'শিশুতনয় ক্রন্দন করত 


আমাকে এইরূপ বলিতে বলিতে. ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃতপ্রায় 
হইল। ৬_-১৩ আমি তাহাকে বহুবার বলিলাম "পুত্র, মাংস 


বলিতে লাগিল । অতঃপর আমি পূত্রবাৎসল্যে বিমুগ্ধ হইয়া [অত 
হুঃখে তাহাকে উত্তর দিলাম প্বতস, মদীয় মাং ংস পাক করি৷ খ 
অত্যন্ত ক্ষুধিত সেই শিশু পুনর্ধার “দাও বলিয়া মদীয় রর 


, ভৌজনেও অঙ্গীকার করিল এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল । 


১৪__-১৬ 1 আমি তাহার সেই কষ্ট দর্শন করত ছুঃখভাবে 
পীড়িত দেহ ও কারুণ্যে মোহিত ও তীব্র বিপত্তি সহ করিতে 








১৮৩ 


চট শব্দে আমার পতনাকাজ্ণ করিতে লীগিল। আমি যখনই 
চিতায় আত্মপ্রক্ষেপ করিতে যাইতেছি, তখনই বাজভাবপ্রাপ্ত হইয়া 
এই সিংহাসন হইতে সবেগে বিচলিত হইলাম, অনন্তর তুধ্যনিনাদ 
ও জয়শব্দে আমার চৈতন্তসঞ্চার হহল। এই নি আমার 


এইরূপ মোহ উৎপাদন করিয়াছে, ২জ্ঞানবশে জীবের, শতদশা 


যেন থামার উপরে আপতিত হইল। ৯৭-__২১। অতি তেজন্বী 
রাজেন্্ লবণ 'ইব্ূপ বলিলে শাম্বরিক ক্ষণকালমধ্যেই তথা 
হইতে অন্তহিত হইল। অনন্তর সভ্যগণ বিশ্ময়োৎধুল্ললোচনে 
বলিতে লাগিল “দেব! এই ব্যক্তি শান্বরিক নহে, কেনন! ইহার. 
ধনাভিলাষ নাই (শাম্বরিক হহলে ধনাভিলাষ থাকত ), বোধ হয় 
সংসারস্থিতি এইরূপই” ইহা বুঝাইবার নিমি ও কোন 'দবী মায়া 
সঙ্ঘটিত হহল-_যাহাতে মনের বিলাসই সংসার এইরূপ প্রতীতি 
হয় সর্বশক্তিমান অনন্ত বিধু'র মায়াবলাসই মন) দেই মন্ই 
এই জগত; সর্বশক্তিমান বধির বাত্রশক্তি অসংখ্য ! 
যেহেতু এই বিধি মায়াবলে বিবেকী পুরুষের মনও বিযোহিত 
কাঁরল। কোথায় লোকবৃত্তান্তবিক্ঞাতী এ মৃহীপতি, আর 
কোথায় জামানত লোকের মনোবুত্তির উপযুক্ত এই বিষম মোহ ! 
মনোমোহকারিণী এই মায়া শাঙ্ছরিখ্রে বাস্ধনীম নহে! 
কেননা! শাম্বরিকের৷ সতত অর্থলাভেরই টেষ্টা করিয়া থাকে। 
ঈদৃশ মায়ায় তাহার অর্থসিদ্ধির সগাবনা কি? হে বাজন্! 
শান্বরিক হইলে যত্ত করিয়া অর্থ প্রার্থন। করিত, এরপে অন্তহিত 
হইত না। ফলত আমরা আতশয় স-শয়াকুল হইয়াছি।” 
বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি স্ইে সভায় [ছলাখ, প্রত্যক্ষ দেখি- 
যাহি ; আমি লোকমুখে শুনিয়া ঝাঁলতোঁছ না। হে মহাত্মন! 
এহরূপ বিব্ধি কল্পনায় বদ্ধিতশরীর বশালরাজ্যশালী মনেরই 


সতত 


চিরজয়ু। তুমি পরব্রন্মের স্বভাবকে বার ও জ্ঞানধোগে বাসনা- 


শমতরপ শান্তি প্রদান করিতে পারলে টানি প্রাপ্ত 
হইবে। ২২-৩১। 


নবাধিক শততমসর্গ ? সমাপ্ত ॥ ১০১ 1 





দশাধিকশততম অর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন, _আত্মচৈতন্ত প্রথমে বসস্কললিত অজ্ঞানবশে, 
চেত্য অর্থাৎ জ্ঞেধপদ প্রাপ্ত হন, এইবনপে সন্কঙ্সাকার ধারণ করিয়া 
ক্রেমে বিবিধরূপ-বৈচিত্র্ে কালুষ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে (ইহাই 
বাসনার প্রথমান্কুর )। হে রাম! ক্রমশঃ এবদিধস্থিতিশালী 
মিথ্যামোহ প্রগাঢ় হইয়া উঠিল আত্মচৈতন্য স্গীয় পূরণন্থরগ 
তুলিয়া তুচ্ছ মনোরাপ প্রাপ্ত হইয়া চিরঞচাল জন্মমরণাদি ভ্রমরূপ 
মোহ প্রাপ্ত হন: বালিকা যেমন মিথ্যা বেতালের উদ্ভাবনা ' 


| করিয়া বৃথাই দুঃখ পায়, তেমনি তুচ্ছবাসনাদোষে ম্লান মনোবৃত্তি 
((মনেভাবাপন্ন আত্মচৈতগ্ ) বৃথা দুঃখ বিস্তার 'করিয়া থাকে 


(ঝাসনা-কলক্ধিত হইয়। মনোরৃতি এইরূপ ছুঙখ বিস্তার করিয়া 
থাকে ? যখন মনো বৃত্তি বাসনাক্ষয়হেতু কলগ্্াবাপন্ন নহে অর্থাৎ 
স্বাভাবিক চিন্্রপতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ুধ্যকিরণে অন্ধকার 
যেমন মিথ্যা হইয়া যায়; হেক্যোদয়ে অন্ধকার একেবারে থাকে 


না বলিয়া) তেমনি পূর্বে সত্যরপে প্রতিভাত মহাছুখ "মিথ্যা: 
হইয়। থাকে । মনের এমনই শক্তি যেমন নিকটকে দুর করিতে 
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পারে এবং দুরকে নিকট করিতে পারে ॥ দুষ্টবালক যেমন পাক্ষ- 

শাবক পাইলে তাহার উপরে যথেচ্ছ-অ'চরণপুর্ববক তাহা লইব্াই 
পরমানন্দে সময়ক্ষেপ করে, তেমনি মনও জীবের উপরই যথেচ্ছ- 
হখব্যবহার করিয়! থাকে। ১৫৭ . বাধনামূঢ়-চিত্ত অভয়ের 
নিকটেও ভয় পাইয়। থাকে, যেমন মুগ্ধপথিক. দূর হইতে স্থাণুকে 


(মুড়গাছকে ) দেখিয়া পিশাচ বলিয়া! ভয় পায়। . কলক্কমলিন-, 


মন মিত্রের উপরেও শত্রুতা আশঙ্কা করিয়া, থাকে, মদমত্ত, | ন্‌ 
ব্ক্তি ভূতলও ঘৃণিত হইতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষ করে। মন অত্যন্ত 
আকুল হইলে চন্দ হইতেও বস্ত্রপাত হইতেছে বলিয়! বোধ করে । 
বিষ ভাবিয়৷ ভোজন করিলে অমৃতও বিষের, ক্রিয়া করিরা থাকে। 
একমাত্র বাপনাবলেই মন গন্ধবর্বনগর অসত্য. হইলেও সত্য বসিয়া 
অনুভব করে, আবার জাগ্রৎ অবস্থাকেও স্বপ্রের হ্যায় অবলোকন 
করিয়া থাকে । অতএব এ+মাত্র তীব্র মনোবাসনাই জীবের মোহ- 
কারণ, যাহাতে এ বাসনার সফুলে উচ্ছেদ করা যায়, তৎপক্ষে যত্ব- 
করা একান্ত আবশ্যক। ৬--১০। নরগণের চিভহরিণ নাসনারূপিণী 
বণুরায় আকৃষ্ট হইয়া এই সংদার-মহারণ্যে সাতিশয় কাতর 
হইয়। পড়ে। বিচারবলে ধিনি জীবের প্র ঝাসন| ছেদ করিতে 
পারিয়াছেন, নির্জলদগগনে সুধ্যালোকের শ্টায় তাহারই অলে।ক 
সম্যক শোভমান হয় (এলে আলোক তত্বনৃষ্টির পূর্ণরূপে 
বিকাশ )। অতএব জানিবে মনই জীব, দেহ জীব নহে, দেহ গুড়, 
পশ্তিতগণ মনকে জড় বলিয়াও কীর্তন করেন না, আবার অজড় 
বগিয়াও কীর্তন করেন না। বৎসরাখব! মন;কর্তৃক বাহ। কৃত- 
হয়, তাহাই কৃত বয়! জানিবে। হে অনঘ! মূন যাহাকে ত্যাগ 

রিয়াছে, তাহাই ত্যক্ত বলিয়। জানিবে। এই নিখিল জগৎ 
একমাত্র মন; আকাশ, ভূমি, বারুপ্রভৃতি সমস্তই মন। মন যদি 
পদারনমুদয়কে তন্তদূভাবে (প্রকাশ্রিরূপে ) কল্পনা ন| করে, 
তাহা হইলে এই. সুধ্ার্ি পদার্থও কদাচ প্রকাশ প্রাপ্ত হইত 
না। ১১--১৫। মন যাহার মোগগ্রস্ত হয়, তাহাকেই মুঢ় ব্লা 
হয়, শরীরের মোহপ্রযুক্ত শবকে মুঢ় ব্লা যায় না। একমাত্র 
মন্ই দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় চক্ষু, শ্রব্ণশক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ণ, 
স্পর্ণনশক্তিতে ত্বক, ভ্রাণণক্তিদবারা স্াণেক্রির ও আস্বা দনশকতি 
দ্বার| রননা হইয়! থাকে ; উহাদের বৃত্তিগুণিও বিচিত্র ও পরম্পর 
ভিন্ন। নাটকাভিনয়কালে নট যেমন বিবিধমূর্তি ধারণ করে, মনও 
তেমনি দেহমধ্যে বিবিধমূর্তি ধারণ +রিতেছে। ভুম্বকে দীর্ঘ করি- 
তেছে, অসত্যকে সত্য করিতেছে, নুস্বাহুকে বিশ্বাহ্‌ করিতেছে, 
ও শত্রুকে মিত্র কৰিতেছে। ১৬--২০। তদগতভাবে চিত্তে যাদৃশ 
প্রতিভা হইবে দেইবূপই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । একমাত্র প্রতি-। 
ভাগবলে, রাজা হরিশচন্দ সবগ্রদশায় ব্যাকুল হইয়া একরাত্রি দ্বাদশ- 
বর্ধদুবলিয়। অনুতব করিয়াছিলেন। চিত্তানুভববশেই ইলজছয় রাজ] 
'বৈরিধ্যপূরমধ্যে বেদ্ধালোকে ) অবস্থান করত একযুগ মুহূর্তের 
সায় অতিবাছিত করিয়াছিলেন মনোবৃতি বিশুদ্ধ থাকিলে রৌরব- 
নরকে বাসও পরদিন যাহার রাজ্য পাইবার ভাশ। আছে, তাদুশ 
ব্যক্তির তাবংকালিক বন্ধানের স্তায় সুখকর হইয়া থাকে। একমাত্র 
মনোছয় করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দিরেরই দমন কর! হয়। সুত্র. 
দগ্ধ হইলে মুক্তাকল আপনিই বিণীর্ন হইয়া (ছেড়াইগ্লা পড়িয়া! যায়. 











২১--২৫। চিতিশক্তি সর্বত্র হিত, সকল পদার্থের সহিত সঙ্নধ, 
. নির্বিকার স্বচ্ছ সম সাক্ষিতৃত ও চেত্যার্থ হইতে অবিভিন্ন। হে রাম, 
ত্র চিৎশজিতেই আত্মার সন্ভা; মন এ চিতিশকিরপা আত্ম-: 


2 
শক্তির সাহায্যে বাগাপিক্রিয়াশৃন্ত হইলেও, ব্রদ্ধকে দেহের 


ইত্যাদি ভ্রান্তি ও বাহিরে গিরি, নদী, সপুদ্র, পুরী এভূতি বিব্ধি 
পদার্থ কল্পনা করত, বুথাই ভ্রমণ করিযু! থাকে । মন বিবেকজাগরূক 


হইলেও অন্থাহু উচ্ছিষ্ট কান্তাধরাদি বস্ত অনুরাগবশে- অমৃতের 
তায় স্বাদ বোধ করিয়া থকে। আবার অমু্তও যদি অভিমত . 


না হয়, তবে তাহাকে বিষবৎ হেয় বোধ করিয়া থাকে । যাহার 
আত্ম'র স্বভাব অর্থাৎ পুর্ণস্থভাব প্রতাক্ষ করিতে পারে নাই, মন 
ত তহাদের নিকটেই স্বন্ব অভিমত বিচিত্র রূপ স্বজন করিয়া থাকে, 
বত ব্যক্তিগণের নিকট কিছুই করিতে পারে না। কেন না, 
ভাহাদিগের নিকট মনোবিজ্ঞান মিথ্যা-ুদ্ধি দ্বারা বাধিত, সঁহারা 
জানেন__সমস্তই মিথ্যা। ২৬--৩০। চিৎশক্তিবলে ক্ফুরিত মন 
স্পন্নধর্ধে ঝাযুভাবাপন্ন ; প্রকাশধর্মে প্রকাশভাবাপনন, দ্রবধর্মে ড্রব- 
ভাবাপয়, গাবিবাংশে কঠিনভাবাপন ও শুন্টভাবে -শুহ্ভাবাপন 
হইয়!থাকে। আর মন চিৎশক্তি দ্বারা ততিপ্রাপ্ত হ ইয়া সঞ্ত্রই 
ইচ্ছনুবূপ স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। মন. ওকুকে বৃষ করিয়া থাকে, 
কু্কে শুক্র থাকে। দেশকালবাতিরেকেই অধুৎ দেশ- 
কালের অপেক্ষা না করিয়াই, এই মন কত দুর শক্তি ধরে, তাহা 
প্রতাক্ষ কর। তোমার মন যদি অশ্ঠত্র আসক্ত থাকে, তাহা হইলে 
ভক্ষ্য-দ্রবা চর্কণ করিলেও তাহার কিছুই আস্বাদ পাইবে ন|। যাহ। 
চিত্ত কর্তৃক দৃষ্ট নহে, তাহা দৃষ্টই নহে,আবার চিন্ত যাহা দর্শন করে 


নাই, এমন কোন বন্তই নাই ; (চিন্তে অমস্তই দুষ্ট হয়, আবার 


চিত্তে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা কিছুই নহে ।) ইন্দিয়কে অন্ধকারের 
টায় সাবযুব শির্দিত পদার্থ বলিয়! জানিবে । ২১--৩৫ 1 যদ্দিচ 
ইন্দিয়ালোচিত আকার ধারণ করায়, ইন্জিয়বলে মন সাকার এবং 
ইিয়ও মনের আয়ন্তীত্ূত অর্থের আলোচন! করায়, মনোনিবন্ধন 
সাকার অর্থাৎ উভয়ই পরস্পরের সাহায্যে সাকার হওরায় উভয়ই 
সমান; তথাপি মন উতকুষ্ট ; কেন না, মন হইতেই ইন্দিয়ের উৎ- 
পত্তি ইন্দির হইতে মনের উৎপত্তি নহে। যাহারা রঃ অজজষ্টিতে ) 


অত্যন্তভিন্ন চিত্ত ও শরীরের এক্য অবগত আছেন সেই মহাত্মারাই ' 


জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন, তাহারাই সুপণ্ডিত, তাহারাই 
সকলের নমস্ত। কুছুমোদ্ভাসি-কচভরশোভিনী ডকটাক্ষ-বিলো- 
কিনী রমদী-_তাদুশ চিনত্তশুন্ত মহাত্মাদিগের অঙ্গ-সংলগ্লা হইলে, 
কাষ্টকুড্যসমানা অর্থাৎ তাহাদের কোন প্রকার বিকারের উৎপাদন 
করিতে সমর্থ। নহে। বীতরাগনামা মুনি, বনমধ্যে ধ্যানকালে 
অস্কপ্রসারিত স্বকীয় কর ত্রব্য]দ বৃক ক্ষিত হইলেও তাহা ফে 
জানিতে পারেন নাই, চিত্তের অন্যত্র আম ক্তিই তাহার একমাত্র 
কারণ। অতি দুঃখকে সুখে. পরিণত করা ও হথকে অতিছুঃখে 
পরিণত কনা, একমাত্র মনেরই সাধ্যায়ন্ত।. বধির চিত্ত অভ্যাস-. 
বশে এতই দৃঢ-ভাবনায় আবদ্ধ থাকে যে, তাহার! অনায়াসেই 
মুখ-সংযেজিত হইতে পারেন। ৩৬৪০ । শ্রোতা বদি অন্ত- 


মনস্ক হন, তাহা হইলে প্রযত্রসহকারে কথ্যমান হইলেও বক্তার 


বাণী কুঠার-কত্তিতা লতার স্তায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ( শ্রোত। 
শুনিতে না পাওয়ায়, বন্তাকে মৌন্ব্লন্বন করিতে হয়।) (৯) 





৯ অন্তমনস্ক হইয় কোন কথা বলিতে গেলে লে অবিষ্ছননভাবে 
কথা বলিঝর যত্ব থাকিলেও, পরশুকৃা লতার, স্তায় মধ্যে মধ্যে 
কথার বিস্ছেদ টিয়া থাকে; ইহা পাক্ষিক অনুবাদ 


বন সহিত' রী 
তাদাত্যকল্পনায় দেহের স্তায় জড় করিয়! অন্তরে মনন ও সম্বজ্জ : 
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উৎ্পতি-প্রকরণ | 


মুন পর্মততটে আরোহণ করিলে গৃহস্থিত ব্যক্তিকেও শ্বেত-মেঘ- 
বেষ্টিত গিরিদরীমধ্যে ভ্রমণনিবন্ধন দুঃখ 9অনুভব করিতে হয়। 
্বপ্নকালে বিস্তৃন-গগনের স্ঠায়,। মনোমধ্যেই  নগরপর্বতাদি 
পদদার্থনিচয়কে স্বত্ব কাধ্যক্ষম হইতে, দ্রেখা যায়। মনের এমনই 
শক্তি বে, মন স্বপ্নকালে সাগরের তরজম।লা বিস্তারের স্তায় শ্বতঃই 
জুদয়মধ্যেই পর্বত নগরাদি বিস্তার করে। দেহমধ্যস্থিত 











জলের মধ্যে তরজমালার অনুরূপ ৪১--৪৫। যেমন অঙ্জুর- 
হইতে পত্র, লতা ও পুষ্প অমুদগত হয়, ঠেমনি মন হইতে এই 
জাগ্রৎ ও ব্বপ্র-বিলাস সমুদয় আবির্ভূত হয্ব | স্ুবর্ণম়ী প্রতিমা 
'যেমন স্বর্ণ নে ধ নহে, জাগ্রৎ ও স্বদ্প এই দ্বিবিধ অবস্থার 
& ত্িসও তদ্রুপ চিত্ত হইতে পুথক্‌ নহে । যেমন একমাত্র জলেই 
খার। বিন্দু, তরন্গ ও ফেনা পুথকৃভাবে লক্ষিত হয় ( ফলতঃ উহ! 
একই জল), বিচি বি বিতবনধুরও এছ্ধপ একমাত্র চিন্ত হইতে 
সমুদিত হইয়াই পুথকৃরন প লক্ষিত হইতেছে । যেমন একজন 
নটই ৃ্গারাদিরসভেবে ও শাত্রভেদে বিবিধ বিচিত্র বেশ ও ভাব- 
তঙ্গী প্রকাশ করে, তেম্নি আপনার এক চিবৃতিই: ভাগ্রৎ ও 
বপ্নরূপে সমুদিত বিবিধ পদার্থঘবরূপ ধারণ করিতেছে । . যেমন 
প্রতিভানবশে (তন্ভাবের দৃঢ় অভ্যসবশে ) লবণ রাজার চণ্ডালত্ব 
| প্রাপ্তি ঘটিল। মননাত্বক নই তদ্রুপ এই বিশাল জগ২রূপে 
ক্ষুরিত হইতেছে। ৪৬--৫০.। যে বিষয়েরই সংবেদনা (দু 
ভাবন|) করা যাইবে, ঝটিতি ততদৃভাবে উপনীত হইবে । মনের 
মননবন্দনকে তুমি যেরূপ করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পার। 
দেহীদিগের জাগ্রতস্বপ্রমর্র মন, নান! পর্বত, নদী ও নগরবরূপ 
ধারণ করিয়া অস্তরেই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। চিত্তপ্রতিভাঙ- 
বশেই লবণ ভুপতির স্তায় দেবত্ব হইতে দৈত্যতু ও নাগত্ব হইতে 
নগত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে ! (পুর্ব্বে যে দ্রেব ছিল, পরে নে দৈত্য 
হইল; একমাত্র গ্রতিভাসই তাহর কাঃণ।) যেমন পুর্বজন্মে 
[থে নর ছিল, পরজন্মে সে নারী, পুর্ববজন্মে যে পিতা ছিল, পরজন্মে 









থাকে; মন নিঙ্জে নিরাকার হইলেও চিরত্তন অভ্যস্ত সম্ল্প- 
: [বণে জীব-ভারাপন্ন হইয়া, মৃত এবং জাত, হইয়া থাকে। | ৫১-_৫৫। 
ফনঘপুড় বাগনাময় এই বিশাল"যন ঈহঘক্পবলেই যোনিগত 
 বৃহইয়া 1 হৃখ, দুঃখ, ভয় ও অভয় শ্রাপ্ত হইব, থাকে। তিলে 
 ]ভিলের তায় অনোপ্টে হখ-হুখ, নিরত্থিত, তবে দেশকাল- 
শত: কখন বৃগিপ্রাপ্ত, কখন বা অল্সআপ্রাণ্ত হইয়া থাকে। যেম্ন 
]তিন পেষণ করিলে নিশ্চিতই তৈল বাহির. হয়, তেমনি মননমংযোগ্গে 
নাহ, হইয়া চিনতও হুথ বা ছুখে প্রকাশ ঝরিয়া থাকে। হে রাম! 
এই যে দেশকালের- রথ. বলিলাম, ইহা, একমাত্র অঙ্ক, 
কননা একমাত্র সঙ্কলবলেই দেশকালের সন্ত বা স্থিতি হইয়াছে । 
[মনোরী শরীরের সন্কল্প ফলিত হইলেই এই স্ুল শরীর, প্রশান্ত, 
সিত, গমনশীল, আনন্দিত, বা. চেষ্টিত হুইয়! থাকে, স্থুল-শরী- 
রর স্বাতন্ত্যতাবে কোন প্রকারই শক্তি সা ক্রির। নাই । ৫৬-_৬০ | 
নী যেমন কেবল অস্তঃপুরপ্রাঙ্গণে প্রগল্ত ব্যবহার করিয়াথাকে, 














মনের যে স্বপ্রসময়ে অভ্রিনগরাদি দৃষ্ট হয়, উহা! জমুদ্র-. 





দে পুত্র হইয়া থাকে। একমাত্র সন্বলসই. আহার কারণ-__ অর্থাৎ ; 
ৃ ভাবী জন্মে হয় ত তাহার নারী ব| পুত্র হইবার বাসনা 1 ছিল, , মনও: 
তেমনি নিজ সন্কল্রবশে একভাব হইতে ভাবাস্তর প্রাপ্ত হইয়া. 


তখনি এই মন দেহমধ্যেই নিজ স্কক্সকল্সিত নানা উল্লাঘসহকারে ; যায় ৬--১০। 
দিত অর্থাৎ যথে ছু প্রগল্ভব্যবহারী হইয়া থাকে, অতএব থিনি ; চিন্তনিগ্রহ মাত্র করিতেও অক্ষম, তাদৃশ ুরুষ-শৃ্গালদিগকে ধিক! 


টি 
৮ 
মনকে বিষয়ানুসদ্ধানরূপ চপল কর্ধে প্রদর দেন নল, তাহার মন 
আলানবদ্ধ করার ন্যায় ক্ষীণ হইতে থাকে । যাহার চিত্ত স্তস্তনাস্- 
বিমোহিত মহান্‌শত্রর স্তায় নিস্পন্দ অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া থাকে, 
তিনিই বখার্থ পৃরুষ। তত্ভিন্ন অপর লোকগণ কর্দমের কীট-স্বরূপ। 
যাহার চিত্ত নিশ্চল অর্থাৎ একবিষক্গামী :হইতে শিক্ষা করিয়াছে, 
হে অনথ! তিনিই পর্বোভ্তম পরমাত্মপদের ধ্যানে সমর্থ হইয়া 
ছেন। মন্থনাবসানে মন্বরাচল নিম্পন্দ হইলে ক্রীরমহাসাগর যেরূপ 
প্রশান্ত হইরাছিল, তদ্রপ চিত্তসত্যয়ে সংসারবিলাগের শাস্তি 
হইয়া থকে। ভোগসক্কল্পবিলসে মনের যে ধে বৃত্তি সমু্দত 
হয়, তাহাই জংসারবিধপাদপের সন্কুরোৎপাভির কারণ । 
এই মণমোহমুঢ় নিখিল পুরুধরূপ ভ্রমরগণ অংসারনদীতে 
বিকসিত চিন্তরূগপ তরঞ্ষচালিত কুব্লয়বন বেগুন, করির। ভ্রমণ 
করতে গিয়া মহাজাভ্যরূপ-জলপ্রবহশালী বিশীর্ণ নিষ্কপ চিন্তারপ 
আব্তচক্রে নিপতিত হইতেছে । ৬১--৬৭ | 


দশাধিকশততম দর সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥ 


একা দশাধিক শততম সণ । 


বশিঠ কহিলেন,_রাঘব ! এই চিন্তূপ মহাব্যাধি-চিকিৎসায় 
নিশ্চিতকপপ্রদ সকলেরই আয়ভ্তাধীন এক সুস্বাদু মহৌষধ কহি- 
তেছি শ্রবণ কর। স্বাত্মমাত্রাকারে বৃভিরূপ স্বকীয় পৌরুষবলেই 
যতবপূর্ধ্ক বিষর়-লালসা ত্যাগ করিতে পারিলে চিত্তরূপ বেতালের 
জয় করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি অভিমত বন্ত (বিষয়সমুহ) . 
পরিত্যাগ করিয়া নিরাময় (অর্থাৎ রাগাদিরূপ চিত্তবিরাগশুন্ত ) 
হইয়! থাকিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তীক্ষদন্তশ/লি-হস্তা যেমন 
ভগবত হস্তীকে অক্লেশে জয় করিতে পারে, সেইরূপ অনায়াসে 
মনকে জয় করিতে পারে। স্বসংবেদন-বিবন্নক -( অর্থাৎ, স্বাত্মু- 
মাত্রাকারে অবস্থিতিবিষয়ক ) দৃ়যত্ত করিতে পারিলে চিত্তরূপ 
বালককে  বিষস্বরাগচপলতাদি রোগ হইতে মুক্ত করিয়া রুক্ষ 
করিতে পারা যায় এবং অবস্ত হইতে বস্ততে (প্রকৃত পদার্থে) 
বংযোজিত ও বোধযুক্ত করা৷ যাইতে পারা যায়। হে রাম! তুমি 
শান্তর ও সতসঙ্গ দ্বারা ধীরতাপ্রাপ্ত অতপ্ত (সংসারতাপে অতাপিত) 
মনোময় লৌহ দ্বার! চিন্তারূপবহিতে তপ্ত মনোরূপ: লৌহ 
(অকনেশে ) কর্তন কর। ১--৫। যেমন লালন ও তয়প্রদর্শন 
প্রভৃতি উশায়ে বালককে সকল করে নিধুক্ত করা বাইতে 
পারে. মূনকেও সেইরূপ করা যায়; এবিষয়ে ছুঃসাধ্যতা ত 
কিছুই দ্রেখি না। একাগ্রতার অভ্যামরূপ সক প্রবৃত্ত হওয়ায় 
পরিণামে ততফলপ্রদ মনকে নিজপৌক্রষ ব্যাপারেই চিন্ময় আত্মার 
সহিত এক করা যায়। কামনা ত্যাগপুব্বক বি্ষয়বৈরাগ্যই পরম- 
হিতপ্রদ; পুরুষের পক্ষে তাহা আগ্নাসসাধ্য নহে ; যে তাহা করিতে 
অক্ষম তাদৃশ পুরুষকীটকে ধিকৃ। অরম্য বিষয়-সমূহ. রম্য 


-পরমার্থ ব্রহ্মরূপে ভাবিতে পারিলে মল্ল (বড়যোদ্ধ।) যেমন 


শিশুকে অনায়াসে জয় করিতে পাবে, সেইরূপ মনকে অক্রেশে 
জয় করিতে পারা যায়৷. পৌরুষপ্রযত্েই ঝটিতি চিত্তজয় করা 
ধায় চিত্ত জিত হইলে অক্রেশেই  পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়৷ 
যাহারা স্বায়ত্ত. (নিজেই আরভু) শুসাধ্য 


স্পা পাপপ্পপল পাশ পা্লাা। 





. উৎপন্ন মিথ্যা বাপার মাত্র। ২১--২৫। 


১৮৬ যোগবাশেন্ঠ কীমাযুণ । 


একমাত্র স্বপৌরুষসাধ্য কামনাত্যাগরূপ মনঃশান্তি ব্যতিরেকে 
শুভ উপায় আর নাই। সুসাধ্য মনো-ধ্বংসহেতু 
স্বাত্মতন্বসাক্ষাৎকার দ্বারা মোহাদি. শক্রুরহিত অনাদি 
অনন্ত নিশ্ল স্বরাজ্য হুখ € এই জীবনুক্তদেহেই ) প্রাপ্ত হইবে, 
ইহা নিশ্চিত বলিস পারি। বাহাবিষয়ের অনবভাদ- অগ্রকাশ ) 
রূপ চিন্তশান্তি না হইলে গুৰপদেশ, শাস্তব্াখ্যা, মন্ত্র প্রভৃতি সাধন, 
সমন্তই তৃণতুলা। অ স্বল্প শন্ম ছারা যখন সমূলে চিত্তের 
উ-চ্ছন করিতে পারিবে **্খনই সর্বময় সর্বগ'মী শান্ত ব্রহ্ম লাভ 
করিবে। ১১-১৫  ব্রক্মাকার ভাবনা দ্বার সঙ্ধল্পূপ অনর্থের 
শাসন অর্থাৎ নিরভি কনিয়া শান্তাদি সাধনসম্পন জীবমুক্তি লাভ 
করিতে গাবিলে এই শরী রব জন্য পুরুষের কোনই ক্লেশ হয় না। 
নৈবকে অনাদর করিয় পৌচ্রলে “স্বাস্মাকার ভাবনা দ্বারা) 
শ্নযোগদ্বার মৃঢপক্ল হ্সিত চিত্তের অচিত্ততানয়ন অর্থাৎ নাশ 
কর। চিত্তকে সেই মগ্গাপদবী'তে অর্থাৎ ব্রক্মরূপত য় উপনীত করিয়া 
ততপরে ( পরত্রচ্মেব স কাংকাররূপ বৃত্তিদ্ধার' অবিদ্য'র বাধহেতু) 
'চিন্তকে চিদৃভক্ষিত্‌ কবিয়া িশ্তাতীত অর্থ পূর্ণ নিন্মাত্ররগী ও । 
প্রথমে চিন্মাত্রে ভাবনাযুক্ত হও / কেবল চৈত্ন্যমাত্রের ভাবনা- 
তৎপর হও) পরে সেই ভাবনা দু করিতে অতি অবহিত হইয়া 
থাক; অব্যগ্র অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া চিত্তগ্রাকারী চিত্তাতীত 
পরমাত্মীকার ধারণ কর পরম পুরুষকার আশ্রয় করিয়া চিত্তের 
অচিব্ততরগাধন করিলে সেই মসাপদবী প্রাপ্ত হওয়া যায়; উপস্থিত 
হইলে আর নাশেব সম্ভাবন" নাই। ১২ --২০7  দিজ্মোছ উপ- 
স্থিত হইলে পশ্চিমপ্দকে পুর্াদিকৃলমদ্দারিনী যে বিপর্স্তবুদ্ধি 
তাহা যেমন বিবেক ও ১ম্র্ধারূপ পুরুষপ্রযনথ দ্বারাই জয়  মর্থাৎ 
নষ্ট) করিতে পারা যায় তদ্রুপ মনকে পৌরুষপ্রযত্রেই জ্য় 
করাযায়। অন্বদ্রেগই রাক্ষাদি সম্পদের মূল, অনুদ্বেগ হইতে 
'জীবের মনোজয় দাধন হয়. মনোজয় করিতে পারিলে ত্রিলোকী 
বিজয় তৃণস্বরূপ অক্নিস্ছ বলিয়া জবান হয়। বাজ্যাদি ভ্ুখ- 
লাভে শক্রুবিজয় দি-বাম্প'বে যেমন যুদ্ধাদি কেশ আছে, মনোজয়- 
হথে.তাদৃশ কোন প্শেই লাই; মনোজয় ত.আর কিছুই 
নহে, কেবল স্বস্বতাবে গর্চার্ পূর্ণব্রহ্মকপে শবস্থিতি-মাত্র 
তাহাতে আবার কেশ কি? যাহারা“ 'ত্মজ্ঞানসাধন মনের 
নিগ্রহেও সমথ নহে, দেই লরাধমেবা লৌকিক বিপক্ষদলনাদি 
ব্যাপারে ক্ষি করিলে? শ'মি পরুষ, আমি জন্মিলাম, আমি মরি- 
লাম. আমি জীবিত আছি ইত্যাদি কুষ্টি চপল চিত্ত হইতেই 
॥ কেননা বাস্তবিক 
কেহই অরে না, “কছই জন্মগ্রহণ করে না) মন আপনিই 
আপনাকে ও অপরকে মত জাত ইত্যাদি জ্ঞান করে। এইযে 
পরলোক-গমন ইঠাও আর কিছুই নহে, মনেরই: অন্থাপ্রকারে 


 স্কুরণমাত্র ; ইভাও যতদিন মূক্তি না ঘটে, তাবহই হইস্া থাকে। 


অতএব মৃত্যভয কোথায়? চিত্ত ইহলোন্ে বিচরণ করুক অথবা 
পরলোকে বিচবণ করুক মতদিন মুক্তি ন| ছয় ততদিন চিত্ত এক" 
ভাবেই থাকিবে, হুতরাৎ.এই সংসারের চিন্ততিন্ন অন্কপ্রকাররূপ 
নাই। ভ্রন্জা ও লতা প্রড়তির মৃত্যুতে লোকে যে বৃথ৷ শোক 
করে, উহাও আত্ম-চৈতন্যব্হীন (অজ্ঞ) চিত্তেরই ধর্ম, এই 
আমার সিদ্ধান্ত। সত্য সর্ব্বহিত শুভ্র (অর্থাৎ মায়ামালিস্টরহিত 
প্রমাণীগ্রণী শ্রুতি দ্বারা বোধিত পরমাত্মাকে চিন্মযুভাবে পর্যবসিত 
না করিতে পারিলে মুক্তির 'অন্য উপায় নাই, ইহা স্ববর্ত্ত্য- 


পাতালবাসী সকলতত্তদর্শিগণেরই বিচারপূর্বাক সিদ্ধান্ত । . চিজ 
প্রশান্তি অর্থাৎ মনোধ্বংস ব্যতীত স্ত্য অবিনাশী নিম্ন, 
অসীম এবং বেদ-প্রতিপাদ্য আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের অন্ত উপাঞ$ 
নাই। মনোবিলগ্ন হইলেই বিশ্রান্তি হইয়৷ থাকে, (অঙ্ক 
হে রাম!) তুমি নুবিস্তৃত হৃদয়াকাশে চিত্রপ চক্রধারা 
দ্বারা নিঃশক্কভাবে মনোনাশ কর, তাহা হইলে মানস ছু'খ 
আসিয়! তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যদি আপাত. 
রম্য বিষয় সকল ( দৌযানুসন্ধান দ্বারা ) জ্ঞানবলে অরম্যরূপে অব. 
গত হইতে পার, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, ভুমি চিনে: 
অঙ্গ সকল কর্তৃন করিতে পারিয়াছ । “এ সেই আমি, এই আমার 
গৃছাদি” ইত্যাকার ভ্রমই মনের শরীর; তাদৃশভাবনার অভাব্রগ | 
দাত্রদ্ধারা এঁ চিত্তদেহ কর্তন করা যার। শরৎকালে ।নভোমগ্ডলে। 
থণ্তিত মেঘ সকল যেমন সামান্ত বায়ু দ্বারা অকরেশে বিধূনিত হয়, 
তদ্রপ “আমি, আমার” ইত্যাকার কল্পনার অভাবদ্ধারা মনও! 
বিধূনিত (দুরীকৃত ) হয়। ২৬--৩৫। যে স্থানে শন্তর, পবন, অনল: 
থাকে সেই. স্থানেই ভয় হয়। নিজেরই আয়ত্ত অনায়াসসাধ্য,: 
নির্মল সঙ্কল্লাভাবের সাধনে ভয় কি? ইহা ভাল ইহা মন্দ, | 
বালকেও তাহা বুঝিতে পারে, ইহ চিরন্তন প্রসিদ্ধ বালক : 
পুত্রের স্তায় মনকে সংকর্থ্রে নিযুক্ত করিবে। অক্ষয় নংসার-. 
বিবর্ধক বৃহৎ চিত্তরূপ সিংহকে যাহারা ব্ধ করিতে পারে, 
এই সংসারে মোক্ষপদপ্রদাতা' তাছাদিগেরই জয়। ফঞ্কল্প-. 
বশতঃই মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকাবং আবেগদাফ়িনী ভীষণ এই 
সকল বিপত্তি উৎ্পন্ন হয়: প্রলয়পবন বহমান হউক, বাঁ: 
সযস্ত সাগর একাকার ধারণ করুক, অথবা দ্বাদশ আদিত্য (এক 
সমরে উদিত হইয়া) তাগ প্রদান করুক, মনোনাশকারীর তাহাতে 
কোনই ক্ষতি নাই । ৩৮_-৪০। মনোরূপ বীজ হইতেই হুখ-ছুঃখ- 
শুভ-অণুভ-সংসার-বনখণ্ড এবং এই সপ্তলে'করূগ পল্লব প্ররো- 
হিত হইয়াছে । একমাত্র অসন্কল্পে সাধ্য, সকল সিদ্ধিপ্রদ অস-. 
স্কলনরূপ সাত্রাজ্যে পরমাত্মপদরূপ সিংহাসন অবলম্বন করিয়া 
অবস্থান কর। যে ব্যক্তি জলন্ত অর্জার নির্ববাপণ, করিয়! বহিচতাপ- 
শান্তির ইচ্ছা! করে, তাহার নিকট জলত্ত অঙ্গার যেমন কীষ্ঠ- 
ক্ষযদ্ারা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নির্র্বাণ হইরা তাপশান্তি করণপুর্ববক 
আনন্দ প্রদর্শন করে, মনও তদ্রপ ক্রেমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া 
পরমানন্দ প্রদীন করিতে থাকে মনের ক্ষয় হইলে চিদগুরক 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রদ্ষা্ড পৃথক্ভাবে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই মন জস্কপ্সমাত্র দ্বারা (কোটি) ব্রহ্ধাগ্ডাদি পদার্থ 
সম্পাদন করিয়াছে। প্র সঙ্গলমাত্র দ্বার! জন্মমৃত্যু নরক প্রভৃতি 
মহানর্থ উৎপাদিত করিয়াছে । (হে রাম তুমি ) নিরন্তর ভাবি 
নিঃসন্কল্পবলে সন্তোষমাত্র দ্বারাই ঞঁ মনকে জয় করিয়া সর্ক্বোৎবর্ষ 
লাভ কর। মনোনাশের পর আত্মজ্ঞদিগের সম্মত পরমপাবন 
অবৈষম্যবৃত্ভিদারা অপরিমিত অহস্তাব বিদুরিত করিয়া জন্মাদি- 
বিকার শুন্ত অবশিষ্ট যে পদ ( ব্রহ্ষপদ ) থাকে তোমার ' তাহাই 
হউক'( অর্থাৎ তুমি ব্রক্ষপদ লাভ কর) ৷ ৪*_-৪৬। 


একাদশাধিকশততম সর্গ. সমাপ্ত ॥ ১১১॥, 


সম, 







































উৎ্পত্তি-প্রকরণ । 


্বাদশাধিকশতডম ্ন রি 


 বশিষ্ঠ কহিলেন,_মন যেধে পদার্থে যাদ্বশ ইচ্ছাবলে যে. 


প্রকার তীক্ষবেগসম্পন্ন হয়, সেই সেই পদার্থে তদুশ 
ইচ্ছার বিষক্সি্ধি সেই প্রকারেই লাভ. করে। মনের 
তীব্রবেগিতার কোন হেতু নাই, উহা. স্বভাবতই জলবুদুবু 
শ্রেণীবং কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিলীন হইয়া যায়। হিমের 


ঘের ঘেমন শৈত্য, কল্জলেবু রূপ যেমন কষ্তু, সেইরূপ 


ীব্রাতীব্ররূপী চাঞল্যই মনের রূাপ। এ অময়ে রাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ব্রহ্মন্‌! সংসারশক্তির একমাত্র কারণ অতি চঞ্চল 
মনোবেগ অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য বলপুর্বক নিবারণ করা যায় 
কিরূপে ? বশিষ্ঠ, উত্তর করিলেন, এই সংসারে চার্চল্যহীন 
মন কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বহছ্ছির ধর্ম্ব, উষ্ণতা 
সেইরূপ চাঞ্চল্য মনের ধর্মম। চিত্তত্বে অর্থাং জগতের কারণ 
স্বরূপ মায়াসম্বলিত চৈতন্তের এই থে চঞ্চল! স্পন্দশক্তি (ক্রিয়া- 
শক্তি ) জগদাড়ন্বরাত্মিকা এ শক্তিই মনে'রূপে পরিণত জানিবে। 
যেমন স্পন্দ ব্যতিরেকে বায়ুর সাই উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ 
চাঞ্চল্য বা স্পন্দন বাতিরেকে চিত্তের অস্তিতুই নাই। চাঞ্চল্যহীন 
মনকেই মৃত বলা হয়, তাদৃশ অবস্থাই মনের মোক্ষ বলিয়! তপঃ 

শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । মনোনাশমাত্রেই অশেষ ছুঃখশান্তি 
হয়, আবার মনের মনন (সঙ্গল্প) মাত্রেই অতিশয় দুঃখ পাইতে 
হয়।, চিন্তন্প রাক্ষস উৎপন্ন 'হইলে অনন্ত দুঃখ প্রদান করিয়া 
থাকে; অতএব অনন্ত হৃখের নিমিত্ত প্রযতুসহকারে উহার নিপাত 
কর । ১১০ । রাম! মনের যে চাঞ্চল্য তাহাই অবিদ্যা ও বাসনা 
বলিয়া কথিত হয়; বিচারবলে তুমি এ বাসনার বিনাশ-সাধন কর। 
বাহ্‌ বিষয়ের ত্যাগ দ্বার! চিত্তসত্ারূপিণী এঁ বামনা বা অবিদ্যার 
বিলক্ন সাধন করিতে : পারিলে, পরম শ্রেয়োলাভ রা থাকে। 
সৎ ও অসতের যে মধ্যভগ বা মিশ্রতাব, চিন্মযত্ব ও জড়ত্র 
যে মধাভাগ, হে বাম! এ অবস্থাকে মন কহে। মনের আকুতি 
উক্ত উভয় দ্দিকেই দোলাস্তিত অর্থাৎ অবস্থিত। অগ্ুসন্ধানে 
দুষিত হইয়া জড়তার দরঢাত্যাসবশে মন 'জড়তাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 


ভড়-সবর্ূপ হয়; আবার বিবেকের আনুসন্ধানদ্বারা দুঢাভ্যাসবশতঃ | কোন 


ত্ৰ মন চিন্যত্ব প্রাপ্ত হয়, (চৈতন্চন্বরূপ হয়)। ১১১৫ পৌরুষ- 


প্রযত্থে মনকে যে পদে উপনীত করা যাইবে, অভ্যানবশতঃ মন 
দেই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে! অতএব তুমি পৌরুষবলে উক্ত 


প্রকার তদীর জউ মনকে, উক্ত প্রকার চিন্ময়তাপ্রাপ্ত মন ছারা 


ধ্বু আক্রমণ করিয়া, বিগতশোক (পরমপদে ) অধিরূঢ় হইয়া আশঙ্কা- 


শৃন্ঠ ও স্থির হও রাম! ভব-ভাবনাগ্রস্ত মনকে বিবেক-নির্ল- 
মনদ্বারা বলপুর্বর্বক উদ্ধার করিতে না. পারিলে, আর অপর উপায় 
নাই। তোমার মনই. মনের দৃঢ় নিগ্রহ করিতে সমর্থ) হে 


বাঘব! রাজ! ব্যতীত, কে রাজাকে পরাজয় করিতে পারে %. 
যাহারা সংসাব-সমুদ্রের প্রবাহে পতিত.ও .তৃষণরূপ গ্রাহকর্ভৃক 
| আক্রান্ত হইয়া, আবর্তমধ্যে ভাসিতে থাকে, নিজ মনই তাহাদের, 
] তরণোপায় নৌকাহরপ। 1১৬২০ । যে ব্যক্তি মনের ] 





* মন বাস্তব ও অবাস্তব উতযব ধর্্াত্বক। পূর্বে যনের 
চাঞ্চলযকূপ- অবাস্তব ধর্মাংশ বল! হইগ্সাছে' এক্ষণে চিনত- 


সু ৰূপ বীন্তবাংশেরও উল্লেখ হইতেছে; কারণ পুর্ক্বে মনের 





১৬৭, 


দ্বারাই দৃঢ় বন্ধ মনরূপ পাশ ছেদন করিয়া! আত্মাকে মুক্ত করিতে 
পারিল না, অন্ত উপায়ে তাহার আর মোচনের উপায় নাই। 
মনোনায়ী (অর্থাৎ বাহ্থার্থ মনননামক) যে যে বাসনা সমুদিত 
হয়, বুদ্দিমান্‌ ব্যক্তি সেই সেই বাসনার পরিছার ( মার্জান) 
করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই অবিদ্যার ক্ষত হইবে। হে 
রাম! তুমি ভোগসমূহের বাসনা পরিত্যাগ করিয়। ভেদবাসন! পরি- 
ত্যাগ কর; তৎপরে ভাব ও অভীব অর্থাৎ চিত্ত ও চেত্য পরিত্যাগ 
করিয়া নির্রিকল্প হইয়া হুখী হও তাবনার অর্থাৎ বাহা মিথ্যা- 
প্রপঞ্চের চিন্তা না করাই বাসনাক্ষর, মনোনাশ বা! আবদ্যানাশ শবে 
অভিহিত হয়। » সাক্ষাৎ চিততদ্বারা বা সাক্ষীদ্বার। যে যে 
জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বেদন অর্থাৎ জ্ঞান হয়, তত্তদ্বিষয়ের অসন্বেদন 
অর্থাৎ অজ্ঞানই মনোনাশ, তাহাই নির্বাণ উক্ত প্রকার সঙ্গেদদনে 
(জ্ঞানে) কেবলই ছুঃখই হয় (সকল প্রকার জ্ঞেয়-জ্ঞানেক লোপই পরম 
মোক্ষ)। ২১--২৫। উত্ত প্রকার সম্ধেদন যে স্বয়ং হয় এমত 
নহে, উহাতে পুরুষপ্রযত্ব আবশ্ঠক হয় কিন্ত স্বেদ্য বধের উত্ত- 
প্রকার সন্গেদন শুভপ্রদ্দ নহে, অসন্বেদনই শুভপ্রদ্ ; তএব অস- 
স্বেদন যাহাতে ভয়, তদ্বিষয়েই চেষ্টা করিবে। হে রাম! তোমার 
মনে যে যে বিষয়বাসনাদি রহিয়াছে, তত্সমূদ্য়কে অনর্থ বিবেচনা 
করত বীজমুখ হইতে উত্থিত অঙ্কুরের সমান এ সমুদ্র বিষয়- 
রাগাদিতে পুর্ণ মনকে অক্ান বা বাসনারূপ বীজের সহিত উচ্ছ্দে 
করিয়া (পূর্ণন্বক্র পরত্রদ্ধে অবস্থান রূপ ুধাস্প) পরিতৃপ্ত হও; 
তাহা হইলে অ'র শৌক-ছর্ষের বলীভূত হইবে না। ২৬২৭। 

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১২ |" 





ত্রয়োদশ ধিকশঙ্তম সর্গ। 

বশিষ্ট কহিলেন,_রাঘব! এই যে ছ্িচ্জনরান্তিবৎ মিথ্যা 
বাসন! নিত্যই সমুদিত হইতেছে; উহার, উচ্ছেদনাধন একান্ত 
আবশ্তাক। বিবেকজ্ঞানপুন্ঠ বাক্তির নিকটেই উত্ত বাসনা দুড়তর" 
রূপে যথার্থ সত্য বলিয়! প্রতীত হয়। যাহার! বিবেকা্ি জ্ঞান- 
সম্পন্ন তাহাদের নিকট উহা! নামমাত্রে অবস্থিত, কিন্তু তাহার 
অর্থ নাই। হে রাম!, তুমি সম্যক্রূপে বিচার করিয়া 
দেখ, অজ্ঞ হইও না৷ প্র্ঞ হও; আকাশে দ্বিতীয় চলর নাই কেবল 
্রান্তিবশতঃই উহা লক্ষিত হইয়া থাকে । যেমন ব্ভ্িত অধুদ্রে 
বারিপ্রবাহ ভিন আর কিইই নই, সেইরূপ: ঞ নংসারে পর 
মাত্মা ব্যতীত বন্ত (ভাব) অবস্ত (অভাব) কছুই নই 'নত্য দেহাদি 
বন্ধনশূন্ত বিস্তীন ০ পরমাস্মা, অসম রে তাৰ ও অভাবের 
আরোপ করিও না। কেবল স্বীয় বিকল্পই 'াব ও অভ্াবন্ববপ। 
১-৫। তুমি কর্তীনহ, তবে কেন এই সমুদর় কির য তোমার 


মতা (সী বলিয়া অভিমান)। যখন একমাত্র এ দ্ৃতীয় পর- 








হেয়তা ব্ল! হইঝ্াছে তাহাতে চিনমত্্রপ বাস্তব--ন্মেরও: 'পরি- 
হার বোধ হয় তাহা নিঝারণার্থে একত্র উভয়ের উল্লে *ইল। 
*টাকাকারস্ত ন ভাব্যতে পূর্ণতয়া অনুভুয়তে যেন *বিদ্য- 
বরণেন তৎ অভাবনৎ  অবিদ্যাবরণৎ ভাবনায়াঃ শসাক্ষাৎ- 
কারাদ্ধেতে? ত্যক্তা সুখী ভবেতি পূর্বর্জোকেন সম্ব ইত্যাহ-_ 
শফী অনুবাদে  তদস্ঠথ!: : কৃত- 
মিতি দ্বিকু। টি 











সমুদয় পরম্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। 


মাত্র কুত্রাপি স্থির! 


গেলেও ধ্বংন্প্রাপ্ত হয় না। 


স্টাচোড চা 


মাস্াই বিদ্যমান -আর কিছুই লাই, তখন কে কিরূপে ক্রি 
সম্পদ করবে? ক্রিয়। ত এক কারকে! দ্বার! নিষ্পন্ন হয় না ?) 
তাই বলিয়া তুমি অভিমানপৃণ্তও হ তে পারিবে না। কেন না 
রর্তৃত্বাতিমান না থাকিলে, স্ব-প্রথসথনিপ্পাদ্য ফললাভ করিতে 
পারিবে না। (নিশ্চেইট হইলে কোন্‌ কর্মুই দিদ্ধ হয় ন|1) 
হে রবুকুলধুরত্ধর! তুমি ১ক্ত প্রকাৰে কর্তী হইলেও আসক্তি- 


শৃন্ঠ বলিয়। তেমার কর্তৃতাভিমান নাই) অতএব অকর্তা হইলেও 


রে তুর অনভিমান নাই; সে জন্ তুমি কর্তাও বট, তবে 
তোমারও কর্তৃত্ব অন্ত ব্যক্ত স্টায় নহে; যেহেতু অগ্ত ব্যক্তির 
কর্তৃতে দেহস্পন্দন আছে, তোমার তাহ! নাই। কেন ন| অদ্র- 
বাক্তির দেহস্পদনক্রিয়া যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উপাদের 
বটে কিন্ত যদি মিথ্য। হয, তবে ছেঘ্ধই হইবে; একমাত্র উপা'দয় 
বিষয়েই (পরব্রম্মোই ) আসক্তি আবশ্যক হইসে, হুতরাৎ উল্ত 
(হেয়)ক্রিঘায় আপক্তিযুক্ত হওয়' উচিত নছে। যখন সমস্তই 
ইন্দজালন্ম মাধ়ামূর ও অবস্ত, তখন অহাতে আবার আস্থাই ঝ! 
কি? এবং হেত || উপাদেরত--ৃষ্টিই ঝকি প্রমীরে হইতে 
পারে? ৬--১০। মিথ্য। বিষয়ের কোন প্রকারই কল্পনা হইতে 
পারে না। হে রঘৃদ্রছ! সংসারের বীজকলিকাস্বরূপ রে 
অবিদ্য। উক্ত প্রকারে অবিদ্াযমনি' হইলে ও, নিদ্যমান। অগ্নাৎ সত্য 
হইয়! বিস্তৃতি টাঃভ করিয়াছে । এই দে শন নিঃসার সংসারা- 
ডম্বরচত্র দোীতেছে, ইহকেই যোস্প্রদায়িনী মনোবাস্ন। বলিয়' 
জানিবে। শ্রী সংসাঃবাসনা জারু-বংণবষ্টির স্তায় অন্তঃশূন্ত ও 
সারবিহীন কোটর-সমদ্বিত। (মুল নাখ না করিতে পারিলে, ) 
অদী-তরক্গমালার ন্যাম উচ্ছ্দে ককিলেও উহ] নষ্ট হয় না।+* 
উ বাসনা নির্বার তরজমালার শ্টার নছুভাবাপন্ন অথচ তীক্ষু। 
এবং হস্তে ধরিলেও ধরিতে পার! ধায় না। এই বাসনা কার্ধাকারী 
কারণকলাপের স্ায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু সত্যপদার্থের 
সহিত ইহার কোন উপযোগিতা! নাই , ইহ যথার্থ তরঙ- 


শুন্ত মরীচিকা-নদীবং দূর হইতে প্রতীরমান আকারেই পরিসমাপ্ত 
(ততবার্শনে নদীপক্ষে নিকট-গমনে হহার সন্তা কিছুই অনুভূত হয় 


না। )১ --১৫। উহার আকার কখন বক্রু, কখন স্পষ্ট, 


কোন স্থানে দীর্ঘ ও কোথাও খর্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহ] 


কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল দৃষ্ট হয়। যে বাসন'চক্রের প্রুসাদে 
প্র আকৃতি সকলের উৎপত্তি, দেই বাসনচক্র হইতে এতৎ 
এই বালননূপিণী অংসর- 
চক্রিকা! অন্তঃশূন্তা হইলেও জর্ধত্রই সারবতী ও হুন্দরী বলিয়া 
প্রতীবমানা, কুত্রাপি উহা বিদ্যমান না থাকিলেও স্তর লক্ষিত 
হয়, উহা 'জাডাশাদিনী হইলেও চিন্ময়ীবং; এই বাগনা অন্তের 
(মনের ) স্পন্দন অধলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে। নিমেষ- 
না থাকিলেও স্থিরত্বাশক্কা. প্রদান করে 
অর্থাত স্থিরা সলিয়। প্রতীতি জন্মাইরা দেয়। উহা! সত্বগুণে বহি- 


শিখার স্তায় উজ্ধবল ও বিশুদ্ধ হইলেও ( তমোগুণে ) মসীর শ্তায় 


মলিনা। পরমাস্বার সান্লিধ্যরূপ অনুগ্রহে বর্ধিত ( অর্থাৎ চালিত) 
হয় এবং স্টাহারই সক্ষাকারে খণ্ডিত হয়। নর আাত্মালাকে 





ক চির নতি তরঙ্গ যেমন ভলিয়া ক আবার হয, তেমনি 
এই বাসনার দীভৃত আক্ননাশ ব্যতিরেকে ধ্বংস করিতে 





উহা ম্লান হ়। এবং অন্ধকারে (তম্োগুণে) উহ! প্রকাশিত।। 
অবিদ্যা মৃগতৃধ্ধার স্তায় শৃন্তম্বভাবা ও নানাবর্ণে বিলাসিনী। 
১০--২০। তৃপ্তিরূপিনী এ বাসন! ন্নীণা ও কোম্লাঙ্গী হইলেও 7 
সন্কটহেত বলিয়া কর্কশা ব্রা! বিষময়ী কামিনীর হ্যায় চ্চলা ও : 
সপাঁর স্তায় ভীষণ।। উহ! স্বেহক্ষয় হইলে দীপশিথার ভ্তাস় স্বয়ংই ; 
সত্ব ক্ষযপ্রাপ্ত হয়, আরার ্লেহব্যতিরেকেও দিন্দুরধূলিরেখার স্তা় -: 
ন্নেহবতী হইয়া প্রকাশিত হয়। উহা! বিহ্যুতের স্যার ক্ষণপ্রকাশ। 1 
জড়াশায় * স্থিতিমতী মুগবব্যক্তিদিগের ত্রাসোৎপাদিকী এবং : 
বক্তা বিহ্যতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুরা এ বালন। যত্্পুরর্বক গ্রহণ 4 
করিয়। দহ প্রদান করে এবং উৎপন্ন হইয্বাই “ব্লীন হইব! যায়, 
অ.র অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া! যায় না। উক্ত বাগনা আকম্মিক 
কুহ্মমালার ন্যায় অযাচিত ভাবেই উপস্থিত হয়, রিমণীয় হইলেও 
অনর্থ প্রদান করে এবং মঙ্গলাকাতক্ষীয়, উহার কেহ অভিনন্দন 
করে না। লোকে ভ্রান্তিশতই উহাতে অতি হুখ অনুভব 
করে; ফলতঃ বিচার তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করিলে বোধ হইবে 
উহ দুঃস্বপ্নের স্তায় অনর্থ প্রদ্দ। প্রতিতাস-বশেই এই বাসনা 
ুহূর্তমধ্যে এই ত্রিজগৎ উৎপন্ন করে, আবার গ্রাম করিয়া 
ফেলে। এই বানাই মুহুর্তমাত্র সময় লব্ণরাজার নিকট বহু 1 
ব্পর করিয়া তুলিস্বাছিল :বং হরিশ্চন্দ্র রাজার একরাত্রি দ্বাদশ- 
বৎসর করিয়াছিল। সেই বাসনার প্রভাবেই কান্তাসংযোণী | 
ব্যক্তিদিগের একরাত্রি বিয়োগীদিগের নিকট বসরবহ দীর্ঘ বলিয। 
বোধ হয়। পরিবর্তনশীল ধাহার অনুগ্রহে মানবগণের মধ্যে একই | 


সময় সুখী ব্যক্তির নিকট অল ও ছুঃখা ব্যক্তর নিকট দীর্ঘ বলিয়া 


প্রতীত হয় সেই বাপনার (অবিদ্যার') সান্ধ্য মাত্রেই যে. 
জগৎপ্রপঞ্চের উপরে কত্তৃত্ব (নিমিত্ত) স্থাপিত হয়, উহ! 
বাঁজ্বিক নহে, আলোকের প্রতি দীপের যেরূপ কর্তৃঙ্ই উহাও 
তদ্রূপ জানিবে । ২১৩১! জগতকর্তৃত্ব উহার নাই বলিয় 
তাহাই কথিত হইতেছে। যেমন চিত্রলিখিত অযোগ্য নিতম্ব- 
স্তনবতী রমণী, রমণীর কোন কার্য করিতে পারে ন, তদ্রপ 
এই আকার চিন্তা অর্থাৎ পূর্ববনুভূত অর্থের বাসনান্বর্ূপ অবিদ্য। 
কিছুই করিতে সমর্থ নহে। উথ সাকার ভাঙ্গর ও সহত্রশাখা- 
স্মন্বত হইলেও মনঃকলিত বাজ্যের শ্তায় সত্যবর্জিিত বন্ৃতঃ 
উহা কিছুই নহে )উহা! মরুভূমিতে মৃগব্ণর স্যায় বৃথাই 
আড়ম্বরমী হইয়। কেবল সৃমজাতীয় অজ্ঞব্যক্তিগণকে. প্রতারিত 
করে। প্রন্তৃত (জ্ঞানবান্‌) মানুষের কিছুই করিতে পারে না। 
ফেন্রাজির ন্টায় উহা উৎপননমাত্রেই বিলীন হয় এবং নিরন্তর 
প্রবূপ হইতেছে ।  নাহার-পটলের (কুহেলিকার ) স্তায় | 
চঞ্চলাকৃতি বামনা আবার কখন প্রলয়বাত্যার য় ভূবন- 
মণ্ডদ আক্রমণ. করিয়া রজোধূসর! ও. ভীবণারুতি হয় ৃ 
বিচরণ করে (ঝাত্যাপক্ষে রজোধুসরা ধূলিময়ী, বাস্ন)পক্ষেই 


( রজোগুণে মলিনা)। ধুমাবলীর শ্তার উহা অঙ্গসংলগ্ণ হইনে 


অন্লদাহকেশ প্রান করে এবং অভ্যন্তরে রস (বাসনাপক্ষ 


রম__আত্মটৈতন্ঘ, ধূমপক্ষে জল ধুম অন্তঃসলিল হইয়া মেঘ- 


রূপে ওগদাক্রমন করিয়া থাকে) ধারণ .করিয়া জগৎ আক্রমণ: 


পুর্ব ভ্রমণ করে। জলধরের জলধারার স্তায় ( এ বাসন!) 





] * জড় আশাতেই উহার অস্তিত্ব হয় নতুবা কিছুই ন্হে। | 
. বিছ্যুৎ্পক্ষে জড় অর্যাৎ জল, তাহার আশায় মেঘে স্থিতিমতী । 















































আত দার্থ বলিয়। প্রতভীত হয় এবং অগার সংস/ররূপে পরিণত 
হুইয়। তৃণনিশ্মিত রজ্জর স্তায় দু বলয়! প্রতীত হয়। উক্ত বাসন! 
কবিকলিত (অলীক ) তরকমালা উৎপল-শ্রেনী ও মৃণালীর ন্ার 
জড়ম্বরূপাঁ, পঙ্কমণ্ধা, ও বহুবিবরধারিণী (জড়ত্ একপক্ষে মোহ, অন্ত 

পক্ষে জলত্ব ; পদ্কৎ_-পাগ ও কর্দম, পদ্ম-মণালের অনেক ছি 
থাকে, বাসনার বহুচ্ছিদ্রতা অন্তঃসারশৃহত|) লেকে উহাকে 
বর্ধনোযুখী দেখিয়া! থাকে ফলতঃ উহার বৃদ্ধি নাই, উহা বিষের- 
্তায় আপাতমধুর ও পরিথামবিষম । ৩২--৪০। উহা যখন নষ্ট 
হইয়। 'যায়, দীপশিখার স্তায়ু একেবারে .কোথার যে বিলীন 
হইয়া যায়, তাহা। নিরূপণ করা ধায় ন1। কুহেলিকার স্তায় 
সম্ুখবর্তী দৃষ্ট হইলেও গ্রহণ করিতে গেলে কিছুই থাকে না। 
পরমাণুষয় ( অতি হুম্ম ) ধূলিসমনটির স্তায় উহা! ছড়াইয়। দিলে 
আর দেখিতে পাওয়। যায় না। আকাশ-নীলিমার শ্টায় উহ! 
অকারণই লক্ষিত হয়। চ্য়ের ভ্রান্তির স্তায় উচ্ন৷ ভ্রান্তিমাত্র 
এবং স্বপ্নের স্তায় ভ্রমজনক হইয়। থাকে। নৌকারোহী ব্যক্তির 
নিকট তীরস্থ বৃক্ষ যেমন চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, উহাও তদ্রপ। 
এই ঝাগনা দ্বারা আক্রান্তজনগণ আকুল হইয়া দীর্ঘক/ল দীর্ঘ" 
সংসাররূপ স্বপ্রুবিভ্রঘ কল্পনা করিয়া থাকে । অত্ম। এই বাসন। খারা 
[| দষত হইলে অর্থাৎ বাঘন৷ আত্মার অবযূব হইয়া আত্মাকে অসৎ 
স্বরূপ করিলে চিন্তে বিচিত্র বিভ্রমসমূছ সমুদছতরঙ্সের, স্তায় উিত 
ও বিনষ্ট হইতে থাকে । মনোহর ও সত্যন্বরূপ ব্রহ্ম ইহার বলে 


| হর প্র অবিদ্যার 'বিপর্ধ্যামশক্তিই এইরূপ )। বাণুর| (নৃগবন্ধিনী 
জাল) যেমূন পক্ষীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ উৎপন্ন বাসন.- 
কূপিধী এ অবিদ্য| পদার্থরূপ বুথে আরোহণ করিয়া ( অর্থাৎ বিবয়া- 
কার প্রাপ্ত হইয়। ) বলপুর্স্বক মনকে আক্রমণ করে । এঁ আবি 
দ্যই করুণামরী সজলনয়ন। প্রক্রতক্ষীরস্তনী আনন্দম্রী জননী ও 
গৃহি্ীরূপ ধারণ কারয়। 1 থাকে। এ অবিদ্যাই আবার কখন হুধাদ্ধার| 
ভ্রিলো কমসতপরণকারী হধামর পূর্ণচঙ্দদং গুলকে বিষ করিয়া তুলে। 


এক চত্ুই ধেমন ছুইট| খা “বোধ হয়, অবিদ্যাবলে এক 
পদার্থ ই তন্ন দবিবিধরূপে উদ্দিত হয়; স্বকীয়. মৃত্যু যেমুন বহু 
পশ্চাভাবী_ হইলে শ্বপ্ধেও তাহা. উপস্থিত ছুট হুয়, তেমনি, 
অবিদ্যাধলে দুরস্থিত বন্ত সমীপাগত বলয়! বোধ হয়। অবিদ্যার 


নিকট (যেমন, ক্ষণপ্রমাণকাল অতি-, দীর্ঘ বলিয়া, বোধ হয়, 
| রঃ ভীষন ব্বপ্রমাণ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। হে রাঘব! এই 
হু না এই অকিঞ্চনা অবিদ্যার সাম্য একবার অবলোকন 
কর। একমাত্র বিবেকবুদ্ধিই প্রযসপরবর্বক. উল্ত অবিদ্যারপিণী 


বিষযবুদ্ধিকে ঝাঁটিতি নিরোধ করিতে অমর্থ হয়। জোত 


অবিদ্যা নিরোধ করিতে পাবিলে মনোনদী শুষ্ক হইয়া যায়। 








উতপতি-প্রকরণ। 


| অদংস্বরূপে দৃষ্ট হন ও অমনোহর অসত্য জগৎও সত্যরূপে দৃষ্ট 


মোঃপ্রদারিনী এই 'অবিদ্যার প্রভাবে ভ্রান্ত জনগণের চক্ষে, 
অরণ্ে শাখাহীন.জড়ঃক্ষশ্েণী ও বিকট রবে নৃত্য কারী উন্নত 
বেতালের শ্তায় সভয়ে ।অব'লাকিত হইস থাকে। ৪১-৫০। ) 15 . 
এই অবিদ্যারই অনুগ্রহে লোষ্র (টিল) পাষাণ ও ভিত্তি ৃ 
সকল রর ও অজগর প্রভাতর স্থান দৃষ্ট হয়।, ভ্রমরশতঃ .. 


প্রভাবে অতি. দীর্ঘ সময়ও ক্ষণের ঠায় ৃষ্ট হয়, বিরহীদিগ্রের. 
তেমনি আবার কথন ক্ষণপরিমিত কালও কুড্রের ্রলাত্রির 
দ্বত1৷ অবিদ্যা ছারা যাহা সাধিত হয় না এমন. কাধ্য ৃষ্ট. 


থাকেনা; 


১৮৯ 


রাম বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,_-কি আশ্চর্য! অবিদ্যমানা, 
অতি কোমলা ও অতি তুচ্ছা এই মিথ্যা ভাবনা, জগৎকে 
অন্ধ করিয়য়াছে। এ অবিদ্যার রূপ, আকার ও চেতন! কিছুই 

নাই, নিজে স্বয়ং অসত্য! ও নশ্বব্রী তথাপি জগখকে অন্ধ করিল 
ইহা অতি আশ্ধ্য। এ পেচকচক্ষুঃ-সদৃশী অবিদ্যা আলোকে 
নষ্ট হইয়া যায়, অন্ধকারমধ্যে বিকাশ পায়, এবং উহ! অনবরত 


কুকম্মকারিণী, লোকদর্শনসহনে অনমর্থা, জ্ঞানশক্তিশুন্ত . বলিয়া, 


দেহজ্ঞনেও অক্ষমা থাপ জগংকে অন্ধ করিয়াছেণ বড়ই 
আশ্চর্য । ৫১--৬০। ত্র অববদ্যা অতি অনাচারধর্িণী বুঢু 
ব্যক্তগণের নিকট বুমণীয়া অনত্য। অনন্তছুঃখাকুলা, সর্বদাই, 
নৃতকলা এবং বোধহীন। হইয়'ও যে জগ অন্ধ করিয়া তুলিষ্াছে, 
ইহা আমার ৬তি বম্ম়কর বলিয়া বেধ. হুইতেছে। কাম, 

কোপপুর্ণা তমোমযী বক্রা, জ্ঞানোদয়ে নষ্ট-শরীরা অবিদ্যার এইরূপ, 
জগদদ্বীকরণ শক্তি বড়ই বিস্ময়কর। আত্মজ্ঞানবিমুদুদিগের আম্পদ- 
স্বরূপা নিজে জভভ্য দোষে জীর্ণভাবাপমী ও ভুঃখে অতি দীর্ঘ- 
প্রলাপিনী এই অবিদ্য| কিরূপে জগৎ অন্ধকার করে ইহা বড় 
আশ্চর্য! যখন কোন পুরুষ অবিদ্যার তত্ববিচার করিতে যায়, 
অবিদ্যাসে হুল হইতে পলায়ন করিয়া থাকে, তখাপি আবার 
পুরুষসন্ষিনী, পুকষানুরাগিনী ও ক্রিস্বরূপিনী হইয় পুরুষকে অন্ধ- 
করিয়া ফেলে ইহা অতি আশ্র্যের বিষধর! এমন কি যে 
পুরুষের সক্ষা্কারও সহ করিতে সমর্থ নহে, সেই আব্রণ- রাপা 


(অবিদ্যারপা- স্তর পুরুষকে অন্ধ করিল। কি আশ্চর্য! যাহার 


চেতনা ন রা যে অনষ্ট হইলেও নষ্ট নহে, সেই কঠোরা! স্ত্রীরূপ। 
অবিদ্য। পুরুষকে অন্ধ করিল ইহা আশ্চর্যের বিষর। হে 
প্রভো কেধল বহুদুস্েষ্টাপরায়ণা জন্ম মৃত্যু প্রস্ৃতি হুখ- 


| হখের উৎগাদিক! মনোরূপ গুহাবাসিনা এ বিষ্ম1 বাসন! কি. 


প্রকারে নষ্ট হইবে! ৬১-৬৭ | . - ও 
. এয়োদশ। ধিকশতত / ত সর্গ সমাপ্ত 1১১৩॥ 


'চতুর্দশাধিকশত তম র্গ [ 


রাম 'ম কহিলেন, ০ হ্বন্‌! অবিদ্যাব্ভিবজনি ন্তি পুরুষেব নিবিড়, 
এই. মহামোহান্ধতা কিরূপে নষ্ট হইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব " 
যেমনু কৃষ্যের আলোরপ্রান্তি, 'মাত্রেই- . ক্ষণকালমধ্যে, তুষার- 





কণিকা শুষ্ক হই] যায়, সেইরূপ. আত্মালোকেই এই -অবিদ্য! 
; নষ্ট হইন্ধ থাকে। বদন পর্যত্ত এই আবদ্যার আত্মক্ষরুকারী 
'আত্মদর্শনাভিলাষ বর না উৎপন্ন হয়, ততদিন পৰ্ত্ত এই 


অবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন ছু ুঃখরূপ নিবিড় বণ্টক-সমাকার্ণ সংদাররূপ 


পর্বততটে দেহাভিমানী অহঞ্কার .ও আত্মাকে আন্দোলিত 


(অধঃ পাত দ্বারা আলোড়িত) করিতেছে। হে রাঘব! ছায়া: 
যদি আতপ অনুভব করিতে চায়” অহা হুইলে যেমন ছায়াত্ব, 


নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি এই অবিদ্যার আত্মদর্শন করিতে. গেলে, 


আত্মনাশ হটিয়া থাকে * ।২--৫। যেমন সকলদিকে 
এককালে দ্বাদশ-হুধ্য উদিত হইলে কোন স্থানেই: ছায়৷ 
তদ্রপ- স্ব্গত পরমাত্মা! দৃষ্ট হইলে অবিদ্যা 








নিবারণ করিলে নদী যেমন শু্ষ হইয়া যাঁয, সেইরূপ এই... 


ক আক্মদ্শন পরমার, 


আত্মনাশ অবিদ্যার 
স্বরপনাশ 1 





মত হত ৮ ৯৯১৭ ৩ তত 5৭৩৯২ 


স্বয়ংই বিলীন হুইয়া যায়। ইচ্ছামাত্রই অবিদ্যা, তাহার বিনাশই 


মোক্ষ। হে রাঘব! অপ্বল্সমাত্রেই সেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। মনো- 
রূপ আকাশে বাসনারূপ রজনী প্রভাত হইলে চিমময়াদিত্যের 
সহোদয়েই অন্ধকার (অর্থাৎ অবিদ্যাবরণ) দুরীঠূত হইয়! যায়। 
যেমন হুধ্য উদ্দিত হইলে রাত্রি কোথায় চলিয়া যায়, সেইরূপ 
বিবেক আবির্ভূত হইলে অবিদ্যা কোথায় বিলীন হইয়। যায় 
(সন্ধান থাকে না)। জায়ৎকালে যেমন দৃঁঢ়তর-ভাবনাকুলিত 
বালকের মনে বেতালসন্কল্প দৃঁরূপে নিবদ্ধ হয়, সেইরূপ দৃঁ- 
বাদন! বলে এই সংসারবাসন! প্রগাট় হইয়া থাকে । ৬_-১০। 
এক্ষণে রাম কহিলেন, ব্র্গন ! যাহা কিছু দৃশ্ত হইতেছে সমূ- 
দয়ই অবিদ্যা। আত্মভাবনাতেই এ অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে, 
ইহা ত বুঝিলাম, কিন্তু এ আস্থা কি প্রকার? তাহা বলুন। বশিষ্ঠ 
কহিলেন, বিষয়ব্যপ্তি রহিত অবিদ্যাবরণরহিত সর্ধবশামী যে 
চিন্ময় গদর্থ তিনিই আত্মা, তাহাকেই 'পরমেশ্বর বলা হয়। 
হে অন! তৃণ হইতে আরম্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত এই সমুদ্র 
জগংই সর্ধদ! আত্মা বলিয়৷ কথিত হয়, অবিদ্যানামক কোন 
পদার্থ নাই। এই সমুদয়ই নিত্য অক্ষত চিন ব্রচ্ধ ; মনোনামে 
কোন্‌ কল্পনাই বিদ্যমান নাই। (উহা! মিথ্যা) এই ভগত্রয়ে 
কিছুই জন্মে না বা মে না। বাস্তবিক এই দৃশ্ঠ বিকারী 
পদার্থের কুত্রাপি মন্তা নাই। ১৯--১৫। কেবল প্রকাশময় 
সর্বান্ুগত সদ্রুপ অক্ষত বিষয্বব্যাপ্তিরহিত চিন্মাত্রই বিদ্যমান 
আছেন। নিত্য, বিস্তৃত, শুদ্ধ, উপদ্রবহীন, শান্ত, নির্ধবিকার- 
তাবে সর্ুদত নিত্য সেই পরমাত্মুয় সাবরণ এই চিৎ জড়-দৃষ্ঠ 
বিষয় কল্পন করিয়া বিচরণ করে, সেই সাবরণ চিৎকে মূন বলা 
হয়। যেমন জল হইতে তরঙ্গ উত্িত হয়, সেইরূপ সর্বগ 
সর্বশক্তিমান্‌ মহত্ব! এই পরমাজ্মদেব হইতে বিভাগ সঞ্ধলন- 
শক্তি উিত হইয়াছে। ফলত এই সংমার সঙ্বল্পবলেই পর- 
মাত্রায় প্রদিদ্ধ (সত্যরূপে প্রতিভাত) হইয়াছে। যে হেতু 
এক বিতত শান্ত সেই পরমাত্মই আছেন অন্ত কিছুই নাই। 
১৬--২০। যেমন অগ্নিশিখা বানু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার 
বাহু দ্বাঝাই নষ্ট হয়, তেমনি সঙ্ধল্পসিদ্ধ এই সংসার স্কল্েই 
আবার নষ্ট হইয়! যায়। এই সংসাররূপ অবিদ্যা পুরুষপ্রযত্র- 
সিদ্ধ সন্ল্নবলেই ভোগাশারূপে পরিনত হইগ্াছে, আবার পুকুষ- 
প্রযত্রসিদ্ধ আত্ম লাক্ষাৎ কারে পর্যবসায়ী উক্ত সঙ্কল্পের অভাবেই 
বিলীন হইয়া থকে মন “আমি ব্রহ্ধ নহি” এইরূপ সুদৃঢ় 
সন্করে বদ্ধ ও “অমপ্তই ব্রহ্ম” এই প্রকার জু সম্কলেই মুক্ত 
হয়; সঙ্কলই পরম বন্ধু, অসপ্ধক্সই মুক্তি)-অতএব সঙ্ধলপ জয় 
করিয়া যথাভিলিত কাধ্য কর। যেমন ঝালকে ইচ্ছাবিলাসে এব্ূপ 
অসন্্য বল্পনা করে যে, “এই স্থির আকাশপন্বিনীতে হুবর্ণপদ্ৰ 
বিকশিত হইর়াছে। এই পদ্বের সৌরতে চতুদ্দিকে .আমোদিত 
বৈরধ্যমণিময় ভ্রমরকুল উহার উপরে চঞ্চলতাবে অবস্থান করি- 
তেছে, শ্রী গদ্দধিনী মৃণালরূপ বিশাল বাহুমগ্ডল প্রসারিত করিয়া 
চন্দ্রের রশ্মিমণ্ডলকে উপহাস করিতেছে” । তেমনি মুঢ্ুলোকে 
ভব্বন্ধনকারিণী এই চপল। অবিদ্যাকে অনন্তছুঃখের জন্যই 
সুদৃঢ়রূপে কল্পনা করিয়াছে। : ২১২৮1 অন্কল্সবলে এ্ররূপে 
অবিদ্যাবলোকনকারী ব্যক্তিগণ «আমি কৃশ, আমি অতি - দুঃখী, 
আমি বদ্ধ; আমি হস্তপদাদিমান্‌” এই প্রকার ভাবনার অনুযায়ী 
ব্যবহারে বদ্ধ হয়, এবং «আমি ছুঃখী নহি, আমার দেহ না, বন্ধ 





আবার কোন আত্মার হইয়া থাকে ₹” এইরূপ ভাবনার অনুসারী 
ব্যবহারে মুক্ত হইয়া যায় । ২৬--.৩০। 


ব্যক্তিই ক্ষীণাবিদ্য” শব্দে অভিহিত হয়। যেমন স্বশ্াব্জাত 
নভোনীলিমাকে প্রদীপ্ত স্বসন্কল্নবলে ভূব্নব্ত্ী জনগণের মধ্যে 
কেহ কেহ ছুমের-শিখরজাত বৈদূধ্যমণির (নীলবর্ণ মণি- 
বিষেশের ) কান্তি বলিয়! স্থির করে, কেহ বা হুধ্যকিরণদুর্ভেদ্য 
অতুষ্দস্থানবর্ভী তিমিররাশি বলিয়া ভাবে, সেইরূপ অপ্রবুদ্ধ- 
পুরুষের নিকটেই অবিদ্যা আত্মভিন্পপদার্থে আত্মভাবনারপ 
কল্পনা করে। হে রাঘব! প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উক্তপ্রকার ভাবনা 


হয় না। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্‌! আকাশের শ্রী যে নীলিমা 
(আপনার কথার আভাসে বুঝিলাম) উহা! হুমেকুপর্থ্মতস্থ 


নীলকান্তমণির কান্তিও নহে এবং তিমিরপ্রভাও নহে, তবে 
ত্র নীলিমা কিরপে হইল, অহা আমাকে বনুন। ৩০--৩৫। 
বশিষ্ঠ কহিলেন, আকাশের যে নীলতু একটাগুণ তাহা বল! যাইতে 
গারে না, যেহেতু আকাশ শৃল্তন্বরপ ; হুমেরুপন্্ধতে অপরও 
পদ্রাগাদি আছে, তাহার প্রন্ভা যখন আকাশে নাই, তখন নীল- 
কান্তমণির প্রত! কিরূপে হইবে। আকাশের এ্র-নীলিমা অন্ধ- 
কারও নহে, কারণ তদুপরি তেজোময় ব্র্ধাণ্ড রহিয়াছে । তদীয় 
তেজও চতুদ্দিকে প্রস্থত এবং অন্তমধ্যবর্তী আকাশের পরপারে 
প্রকাশতাবে অবস্থিত (হুতরাৎ স্থলে অন্ধকার থাকা সম্ভবপর 
নহে)। হে শ্রীমন্! উহা কেবল।শৃন্তই রূপে লক্ষিত হই- 
তেছে। উহা ঠিক অবিদ্যারই অনুরূপ, কারণ আবিদ্যাও অসন্মযী 
উহাও অসন্ময়। উ। তুর্ঘযছূর্তেদ্য অন্ধকার হইতে পারে না, তাহার 
কারণ সৃতধ্যরশ্থি যেস্থানে যাইতে পারে না, তথায় দৃষ্টিশক্তি কিরূপে 
যাইবে? অতএন উহ! আকাশেরই সহজনীলিম। বলিয়া বোধ 
হয়ু। ফলতঃ ইহার তত্ব অব্গত হইলে উঠাতে আর নীলিমা 
বুদ্ধি থাকিবে না৷ (শুন্ঠ বলিয়া বোধ হইবে )। অবিদ্যা-তিমিরও 
প্রক্ূপ। ৩৬--৪০। বুরধগণকর্তৃক অসঙ্ক্পই অবিদ্যার নিগ্রহ 
বনিয়। কথিত হয়্। গগনপদ্দিনী স্থলে গ্রর্ূপ অসব্কক্প (ইহা 
বন্ততঃ পদ্ম নহে এইরূপ) সহজেই হইয়া থাকে। হে সাধো! 
এই যে জগরত্রম হইয়াছে, ইহাও গর আকাশনীলিমবৎ জানিবে । 
রূপ ভ্রমদৃষ্ট জগতের পুনর্বধার অস্মর্ণ কল্যাণকর যেমন স্বপ্নে 
আমি মৃত হইলাম, এইরূপ সন্কল্লে লোক তদবস্থায় বাস্তবিকই মরণ- 


দুঃখ প্রাপ্ত হয়; আবার যেমন ৫প্রবুদ্ধ হইলাম” এইরূপ সন্ধলে 


সুখ্‌ (শ্বরুদুঃখের উচ্ছেদ) প্রাপ্ত হয়; মনও সেইরূপ মোহ- 
সন্থল্পে (এই জগন্ভাবনারপ ভ্রমসন্থল্গে ) মুড, প্রবোধ-সক্কল্ে (ব্রক্ম- 


ভিন্ন আর কিছুই নাই এই সম্বল) প্রবোথের নিমিত্ত ধাবিত হয়। 


“আমি অজ্ঞ" এই সঞ্থল্ দু হইলে অবিদ্য। নিত্য বলিয়া সমুদিত 
হয়, উক্ত সঙ্কলের।, বম্মরণে ( অর্থাৎ সন্ধসঝাসনার মুলোচ্ছেদে ) 
এ অবিদ নশ্বরীরপে পর্য্যবলিত হয়। এই নিখিল জগৎগ্রপঞ্কের 
ভাবনারূপিনী এই বাসনা সর্ধবপ্রাণীর মোহজননী ; যাবৎ আত্মদর্শন 


না ঘটে, তাবং উহা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে। আত্ম-. 


দর্শনে উহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। ৪১--৪৬1 যেমন মন্ত্রিগণ 
ম্বাজার আজ্ঞাই সম্পাদিত করে, সেইরূপ মন যে বিষয়ের 
অনুযন্ধান করে, সমুদয় ইন্জরিয়ব্তি তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন 


করে। দেই কারণে যে ব্যক্তি নিরন্তর ব্রহ্মতাবনা ছারা এই . 
জগ্রং-পদার্থে মনের অনুসপ্ধান নিবার* করে, সেই ব্যক্তিই শাস্তি- 


“আমি মাথসমুম নহি, 
অস্থিময়ও নহি, আমি দেহব্যতিরিক্'পদা্” এইরূপ নিশ্চয়ী, 





পিপি মাসাজতে। উর ৮্ 22001৩15222 4 30055, 

















































নাত করে। প্রথমে যাহার অভাব. হার অস্তিত্ব কখন. হয় 


বানারূপে প্রকাশিত হয়। “এই আমার পুত্র, এই আমার 
ধন, এই সেই আমি, এই আমার (গৃহাদি )+ এইরূপ ইন্দরজালা- 
কারে বাসন! বিগলিত হইতে থাকে। যেমন বায়ুবেগে জলতর্গ 
কখন কখন অহির আকার ধারণ করে, সেইরূপ শুন্য এই শরীর- 
মধ্যে অসামান্ত এই বাসনা অহস্তাবরূপ- চঞ্চলসর্পাকার অর্পণ 


& হইয়াছ, তুমি জানিবে “আমার এই দ্রব্য ও আমি” এই দুইটা 
কিছুই নয়। আত্মতন্ব ব্যতিরেকে অপর সত্য পদার্থ আর কদীচ 
| কিছুই দৃষ্ট হয় না। ৫১-_৫৫। স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, পর্বত ও 
নদী প্রভৃতি পদার্থপমূহ পুনঃপুনঃ ছৃষ্িসষ্টি হইতে উতপন্ন 
হইতেছে, অর্থাৎ ভ্রমমাত্র। সেই দৃষ্িসষ্টি-রূপিনী অবিদ্যা নব নব 
রূপে ক্রীড়া করে, সস্কলপমাত্রেই আহার কার্ধ্যরূপে উদয় হয় এবং 


সত্য পদার্থ আশ্রয় করিয়। অবিদ্যাজনিত পদার্থের প্রকাশ হয়। 
হে রাঘব! অজ্ঞব্যক্তির নিকট আকাশ, পর্বত, সমুদ্র, পৃথিবী 
ও ন্দী প্রভৃতি পদার্থাত্মিক! এই যে অবিদ্যা উদ্দিত হয়, জ্ঞান- 
বানের এ অবিদ্য! নাই, তীহার নিকট তাহার নিজ মহিমায় 
উহ! ব্র্মরূপে পর্ধ্যবসিত হয়। রজ্জুও সর্পের বিকল্গদ্বয় অজ্ঞ- 
ব্যক্তিই কল্পন|. করিয়া থাকে, জ্ঞানবান্‌ কেবল এক অকৃত্রিম 
র্ধদষ্টিই স্থির করেন। অতএব তুমি অজ্ঞ হইও না প্রাজ্ঞ হও, 
সংসারষাসনা দূর কর। আত্মভিনে আত্মভাবনা করিয়া অজ্দের 
হ্যায় কেন রোদন করিতেছ ? ৫৬--৬০। হে বাব! তোমার 
এই মূক জড়দেছ কে? যাহার জন্য তুমি হুখ ও দুঃখ দ্বারা 
অবশীকৃত ও পরিভূত হইতে? যেমন কাষ্ঠ ও জতু এবং 
বদর ও কুণ্ড পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলেও এক পদার্থ নহে, তেমনি 
দেহ ও দেহবান্‌ এক নহে! যেমন ভ্রস্ত (কর্মমকার-জা £) দগ্ধা 
হইলে ত্ৰন্তর্গত পধন দগ্ধ হয় না, দেইবপ দ্েহনাশে আত্মনাশ 
হয় না। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! “আমি সুখী আমি দুঃখী” এইরূপ 


একমাত্র অত্য, ( পদার্থের , আশ্রয় গ্রহণ কর। কি আশ্্য্য! 
সত্য পদার্থযে ব্রহ্ম, নরগণ তাহা, একেবারে, বিস্মৃত হইয়াছে, 
0 অব্দ্যাখ্য যে অসত্য পদার্থ তাহাই তাহাদের ম্মৃতিপথা- 
"| বড় | ৬১৬৫। হে রথুকুলশ্রেন্ঠ! তুমি অবিদ্যাকে প্র্র 
১] দিওন! (অবিদ্যার বশীভূত হইওনা ) চিত্ত 'অবিদ্যাক্রাত্ত হইলে 
এ] অপার কষ্টে পড়িতে হয়। অনর্থকারিণী মনোমননব্যাপারে পীরবী 


স্ব চনবিশ্থও রৌরবনরক কঞ্সনা করিয়া - নরকবাসজনিত দাহশেষ 
সু হখ অন্থভব করাইয়া থাকে।-. (এ 'অবিদ্যার প্রভাবে ) তরঙগ- 


না। যাহাকিছু দৃষ্ট হইতেছে, ততসমুদ্য় একমাত্র অনিন্দিত 
শান্ত ব্রহ্দ। এই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে এইরূপ নির্বিকার অনাদি 
অনন্ত লঙ্কোচহীন (পুর্ণ ) মননীয় পদার্থ কোথাও কেহ কি কখন 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? ৪৭--৫০। অতএব যত্পূর্ক নিপুণ বুদ্ধিবলে 
উপযুক্ত পুরুষকার আশ্রয় করিয়া চিত্ত হইতে . ভোগাশাবিষয়ক 
ভাবনা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ্ধ করিবে। জরামরণের হেতৃভূত 
যে পরমমোহ সমুদ্িত হইয়া থাকে, তাহাই আশাপাশসক্কুল 


সর করিয়া থাকে। হে রাম! তুমি এক্ষণে “নিগৃঢ়তত্ব অব্গত. 


আত্মসাক্ষাৎকারেই লয় হইয়৷ থাকে। রজ্জুতে সর্পন্রমের ন্যায় . 







ভ্রান্তি মরীচিকা সমান ভাবিয়া উত্তভরাত্তি পরিত্যাগ কর এবং, 


| খান মহামোহে পর্যাবসারিনী মিথ্যা এই অবিদ্যা হুধাময় 


সূ খলাকুলিত কহ্লারপুষ্পে সুশোভিত সমীরচালিত শীকরুবিতরণ-. 
কারী, সরোবরে মুগতৃষিকাময় পূর্ণ মরুভূমিত্ব লক্ষিত হয়। এব, 


খল ৯ ৪ স্ড ৭ যয গত 1. 


০১ 


্প্াদিসময়েও (এ অবিদ্যাবলে ) গন্বর্বনগর নির্খ্াণ পতন, 
উৎপতন ও সন্ত্রম প্রভৃতি ুখছুঃখপ্র বিচিত্র ব্যাপারসমূহ 
অনুভূত হয় । ৬৬৭০1 যদি এই অবিদ্যা চিক্তমধ্যে সংসার- 
বাসন! উপস্থিত না করে, তাহা হইলে কি এইরূপ জাগ্রৎ ও স্বাগ্র- 
ব্যাপার সমুদয় আত্মার উপর এই প্রকার আপণ্‌ উপস্থিত করিতে 
পারে। মিথ্যাজ্ঞানবুদধি প্রাপ্ত হইলে স্বপ্বময়' উপবন ভূঁমিতেও 
রৌরব অবীচি প্রভৃতি নরকের অনর্থক যাতনা অনুভূত হয়। 
মন অবিদ্যবিদ্ধ হইয়া! মৃণালতন্ততেও ক্ষণকালমধ্যে নিথিল 
সংসারসাগরের অর্থ বিজ্‌ভ্তণ অবলোকন করিয়া থাকে আবিদ্যা- 
বিকলিতচিন্ত হুইয়া রাজ্যস্থিত : নর্গণও  তথাবিধ অবস্থায়ই 
অযোগ্য চ্ডাল হইয়া রাজ্যবহির্ভূত হইয়া থাকে । অতএব 
হেরাম! তুমি ভববন্ধনী সর্বরাগময়ী বাসনা পরিত্যাগ করিয়। 
স্কটিকমণির স্যার রাগহীন হইয়৷ অবস্থান কর । ৭১__৭৫। 
বিচিত্র প্রতিবিষ্বগ্রাহী স্ফটিকমণির স্তায় তোমার কাধ্য থাকিলেও 
কাধ্যরূপ রাগে রঞ্জনা.€ অর্থাৎ আসক্তি) হইবে না । তুমি যদি. 
তন্ববিৎসমাজে দৃঢ়তর ব্রশ্ধাহত্ত।ৰ নিশ্চয়ে উজ্জল সমৃষ্টিএদায়িনী 
সুশীলতাবিধায়িনী অনাসসবুদ্ধিতে ব্যবহার কর, তাহা হইলে 
তোমার অবিদ্যাপ্রযুক্ত জন্মমরণাদি-বিত্রম আর থাকিবে ন!। (নিত্য 
মুক্ত স্বরূপ হইবে ) এবং (জীবনুক্ত মহাপ্রভাসম্পন্ন. হরি হর বা 
শ্ধা ) কাহারও সহিত আর তোমার উপমা হইবে না। ৭৬৭৭ . 


চতুদ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥ 





পঞ্চদশাধিকশততম অর্গ |. 


বাজীকি কহিলেন,- মহাত্মা ভগবান্‌ বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে 
পরপলাশলোচন রাম যেন উন্মীলিত হইলেন । তৎকালে 
সাহার অন্তঃকরণ বিকসিত হইল। হৃধ্যদর্শনে অন্ধকার কষয়্রাপ্ত 
হইলে পদ্থ যেরূপ প্রমোদিত' হইয়া! শোভা ধারণ করে, তিনি উক্ত 
উপদেশে আশ্বস্ত হইয়া মেইরূপ শোভিত হইলে অপূর্করজন- 
লাভজনিত বিশ্মপ্রসে হ্মধুরম্মিতদ্বারা শুভ্রব্দন হইয়া দশ- 
নাংশু-হুধাধৌত বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলী বলিতে লাগিলেন। রাম 
কছিলেন, কি আশ্চর্য ! মৃণালহুত্রদবারা পর্বত বদ্ধ হইল। 
যাহার নিজের অস্তিত্ব নাই, সেই অবিদ্যা সকলকে বশীভূত করিল । 
ত্রিভুবনে (দেখিঠেছি ) এই সংসারছুঃখ তৃণমাত্র হইয়াও অবিদ্যা- 
বলে বন্তুবৎ দৃঢ় হইয়া উঠিল. যাহা! অসৎ, অবিদ্যাবলে তাহা 
সৎ হইয় দাড়াইল.। ১-৫। মহাত্বন্‌! অনুগ্রহপূর্বক আবার এই 
মংসার-নিদানভূত মায়ারূপ নদার স্বরূপবর্ণন করিয়া আমার হৃদয়ে 


| দৃঢ় জ্ঞানের সঞ্চার করুন।- আমার মনে, আরও কয়েকটি সন্দেহ 


রছিয়াছে ; মহাভাগ ! (এ লবণ ভূপতি কিন্ত আপ্‌ প্রাপ্ত হইয়্া-.. 
ছিলেন ? ব্রদ্মন্‌ ! (জতুকাষ্ঠের ন্যায়) পরস্পর সংশ্লিষ্ট মেল ও মেষের 
্টায়) পরস্পর পরস্পর ছারা আহত এই দেহ ও দেহীর.মধ্যে কে 

সংসারী এবং কেবা শুভাশুভ কর্মফলের ভোক্তা ৭ এবং চপল- 


.কম্ন সেই এরন্দ্জালিক, লবণভূপতিকে সেই ঘোর বিপন্‌ প্রদান 


করিয়াই চলিয়! গেল কেন ? প্র এীন্রজালিক কে? বশিষ্ঠ 
কহিলেন,__এই দেহ কাষ্ঠভিত্ির সমান (অচেতন), উহ সত্য 
বন্ত নহে, এই চিত্তই ও স্বপ্নদর্শনের,.স্ঠায় এীদেহ. কল্পনা, করিয়া : 


'থাকে ৭. (অর্থাৎ-অচ্েতন :. অসৎ. রলিয়! দেহের. কর্মমফল-. 








প্র হর 





১৭২, 


ভোভৃত্ব সম্ত:ব না) । ৬--১০। (কিন্তু) চিন্ত চিংশক্তিপ্রাপ্ত 
(অর্থাৎ চিন্ময়ের সহিত অভিন্ন ) হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং 
ংসারে অতিনিবিষ্ট হয়, এ চিত্ত বানরশিশুর ম্যায় অতিচঞ্চল 


(অস্থির) জানিবে। ত্র চিন্তই কর্মুকল ভোগ করে এবং ব-. 


প্রকার শরীর ধারণ.করত অহঙ্কার, মন ও জীবনামে পরিকর্িত 
হইয়া! থাকে । হে রাঘব! অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় সেই মনেরই এই 
অনন্ত হুখ ও দুঃখ হইয়া খু । শরীরের কিছুই হয় না। এ 


অপ্রণুদ্ধ মনই বিনিত্হৃত্তিসমূহ প্রাপ্ত ও নানা আব্যায় অভিহিত । 


হইয়। বিচিত্র আকার ধারণ করে। যতদ্দিন মন তত্বজ্ঞান্র 
আলোক প্রাপ্ত না হয়, ততদিনই তাহার নিদ্রাবস্থা ; নিদ্রায় 
সংসার-স্বপ্ন মনেরই অনুভূত হয়, প্রবুদ্ধ মন্‌ দা অনুভব 
করে না। ১১১৫7 অজ্ঞান-নিদ্রাদ্বারা শ্ভিত জীব (মন), 
যতদিন না বোধ প্রাপ্ত হয়, তংকাল রি এই দুর্ডেদ্য 
সংসারারন্তরূপ ভ্রান্তি অবলোকন করে । যেমন দিবাভাগে 


দিবাকরের. আলোক নিপতিত হওয়ায় প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ বিকগিত, 
কমলের অত্যন্তরস্থ অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরগ প্রবুদ্ধ ; 
তত্ববিদূগণ যাহাকে । 


মনের নিখিলতম দূরীভূত হইয়া রায় । 
চিত্ত, অবিদ্যা, মন্‌, ভব, ও বাসনা নামে এব ক্মাতুনামে 
অনিহিত করিয়াছেন, সেই দেহীই ছুঃখ অনুষ্ভব করিয়া থকে । 
জড়দেহ দুঃখতোগ করিতে পারে না; দেহীই অবিচারবশতঃ ছুঃখ 
ভোগ করিয়া! থাকে, বিচারের 'অভাবও. প্রগাঢ় অজ্ঞানবশতঃ ঘটিয়া 
থাকে, নুতরাৎ অজ্ঞানই ছুঃখের সূল, যেন কৌশেয় কৌশকার- 
কীট, ( তন্তক্কারকীট তঁতপোকা ) কোশে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ 
জীব একমাত্র অবিবেকদৌঁষেই বদ্ধ হইন্া শুভ ও অ শুভ ধর্মাসযুছের 
বিষ হইয়। থাকে । ১৬--২০। অববেকন্গপ রোগে অব্দ্ধ 
বিবধ-বুভিবিশিষ্ট মন নানাবিধ আকারে বিহার করত চক্রুবং 
ভ্রমণ করিয়া বেড়ার এই শরীরে মনই উন্নত হয়, চীতকারধ্বন 
করে, ভিৎসাকরে, ভোজন করে, গমূন করে, আম্কালণ, করে 
এবং নিন্দা করে £ শরীরের কখনই দেইরন করিবার সামখ্য 
হর না। হে ব্রাম! গৃহ্গধ্যে গৃহগতি যেমন বিবিধ প্রকে 
হু জড়গৃহ কখনই সেইরূপ হইতে পারে না! ; 
দ্রপ এই দেহরূপ গৃহের মধ্যে ভীব নানাবিধ চেষ্টা করিয়া 
কে কিন্তু দেহের তাদৃশ চেষ্টার সামর্থ্য নাই । সর্কপ্রকার 
সুখহ্খধ ও সর্জরপ্রকার ব্যাপারের মনই কর্তী ও ত২ফলভোভ্তা, 
মনকেই মানব জানিৰে ৷ এ লবণ দেরূপে মনে ভ্রান্তি বশত, 
চণ্ডালতব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই উতম বৃত্তস্ত তোমাকে কহিতেছি 
শ্রবণ-কর। ২০--:২৫। হে রাঘব! মনই শুভ অশুভ কণ্দফল 
ভোগ করে ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতেছ ; ইহা যেরূপ বুঝিতেছ.সেইরূপ' 


ৃান্ত শ্রবণ কর। হে অন! হরিশচন্দ-কুলসমভূত লবণ পুর্বে 
একান্তে উপবিষ্ট হইয়। মনে মনে বহুকাল চিন্তা করিরাছিলেন থে, 


মদীয় পিতামহ রাজনুষযভ্ করিয়াছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, 
আমি তাহার বশে জন্মিগ্ছি, আমিও 'সেইরপ যভ্ত করিব? 
এই স্থির করিয়া মনে মনে জুব্য।দি আয়োজন করিলেন | রাগ্রহুর- 
যন্ডে দীক্ষিত হইবার জন্য খ্বিগ্গণকে আহবান করিলেন, সাধু ও 
মুনিগণকে পুজা করিলেন এবং দেবগণের আমন বর্ধক বহি 
সংস্থাপন করিলেন ।.২৬_-৩০ 1 এইরূপ মনে মনে উপবনের মধ্যে 
ইচ্ছানুসারে যজ্ঞ করিতে করিতে দেব, ধষি ও দ্বিজদিগ্নের পুজার 
তাহার একব্ৎসরকাঁল অতীত হইল। বজ্ঞান্তে দবিজ প্রভৃতি 
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্বগমার্সে প্রস্থান করিল। হেরাম! ইহা] যে প্রত্যক্ষ সেঁবিফরে 
কেন সন্দেহ নাই। মনই বিলক্ষণ ক্রিরার কর্তী ও তোভা | 


সেইরূপ বিবেকবলে মনকে বিলয় প্রাপ্ত কর । তাহা হইলে পরম- 
রচনান্বভাবদ্বরূপ যে ইন্দ্রজাল অর্থাৎ বাসনা তাহার দ্বারা এই 


প্রপঞ্চ উৎপাদিত করে । যেমন বৃক্ষ ও তরু একই, কেবল নাম- 


ইহাদের কোন পার্থক্য নাই। এই সমুদয় অবগত 


কল্পনা পরিত্যাগ কর। চিত্তনৈর্ল্যরপ ুরধ্যমগ্ুল উদিত হইলে 
সন্থল্প বি সজনিত দৌষরূপ তিমিরের ধ্বংস হইবে। হে রাঘব! 
যাহা দেখা ধায় পা, ধাহাকে আত্মীয় করা যায় না, যাহা পরিত্যাগ 


জনগণকে সর্বস্ব দক্ষিণ! প্রদান করিলেন । সেইদিন অপর ই 
নবুপতি সেই ন্জি উপবনমধ্যেই  প্রবোধ (বাহঘৃষ্টি) প্রাপ্ত? 
হইলেন, লবণ রাজা এইরপে সন্তষ্টমনে রাজসথয়যভ্তের সমা [গন 
করিলেন। 'সেই যজ্ঞের অনিষ্টফলও প্রাপ্ত হইলেন। 'অতএব হে 
রাঘব! চিন্তকেই হুখছু-খভোগকারী মানব বলিয়া জানিবে এই 
তাহাকে পবিত্রতার উপায় সত্যপদার্থে যোজিত কর । (হ বুধগণ। 
এই মনোরপিপুরুষ কালাদি-পরিচ্ছেদশূন্ঠ স্বাত্মাকারপ্রদ পরম, 
আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইলে পুর্ণ হয়। এবং নশ্বর (পরিচ্ছি্ ): 
দেহাদিদেশে প্রতিঠিত হইলে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়। বিনষ্ট হয়; 
অতএব যাহাদের “আমি দেহ” ইত্যাকার নিশ্চয় রহিঃ1ছে, তাহারা; 
বুথ । মন পরম বিবেকদ্বারা অম্যক্রপে প্রবুদ্ধ হইলে পবিত্রবৃদ্ধি 
( অর্থাত ব্রদ্মাহভ্ডাব প্রাপ্ত ) ব্যক্তির সমুদয় ছুঃ খে বিগুলিত হয়। 
দিবাকরকিরণে পদ্ধসমূহ -বিকসিত হইলে ( অন্তর্গত) সঙ্কোচ 
জাড্য ও তিমির একৈবারে প্রধবস্ত হইয়। যায়। ৩১_-৩৫। 





 পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥ 





ষোড়শাধিকশততম সর্গ। 


রাম কহিলেন প্রভো।! লব্ণ ভূপতি চণ্ডাল-ভাব-প্রাপ্ডি- 
বল্সনাকারী এ্রজ্জালিকের মায়াতে যে বীজতুয-যজ্ে 
অনিষ্টকল প্রাপ্ত হইলেন, এ বিবদ্বে প্রমাণ কি বশিষ্ঠ 
কহিলেন”_যখন শাশ্বরিক (উল্জালিক ) লবণ নৃপতির সভার 
উপস্থিত হয়, তখন' আমি তথায় ছিলাম) গুত্যক্ষ দেখিযাছি। 
তারপর শাম্থরিক তথা হইতে চলিয়া গেলে লব্ণ ও জভ্যগণ 
বততপুর্বাক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । “মৃহাশ্র, এ 
কিরূপ ব্যাপার % আমি ধ্যানবলে অবগত হইয়৷ শাম্বরিকের 
ব্যাপার তাহাদিগকে যাহা বলিলিরাছিলাম, রাম! তোমাকেও 
তাহা ঝলতেছি শ্রবণ কর. “ঘাহার! রাজহুয়ঘ্ত করে, 
তাহার! দ্বাদশবংসরকাল নানা বধ. খন্্রণীসহ আপদৃছূঃখ প্রাপ্ত 
হয়। হে রাম! এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্র লবণ ভূপতিকে ছুখ- 
দিখার জন্য স্বর্গ হইতে শ্বান্থরিকের আকারে দেবদূত, পাঠাইঘ্া- 
ছিলেন। সেই শান্থরিকরূগী দেবদূত রাজহুয়- -ক্রিয্াকর্তী লবণকে 
মহতী আপদ্‌ প্রদান করিয়! নুরগণ ও দিদ্ধগণের আশ্রয়্থান 


দিলা আর পো 10 রোজ: (1০018 রর 
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খান হে একর) 


1৮৯৪৫ চস 


অতএব দেই চিত্তরত্ুকে (হঠধোগ্ দ্বারা ) ঘর্ষণ করিয়! (রাজযোগ 
দ্বারা) সংশোধন কর; পরে আতপ তুষারকণা যেমন বিলীন হ্য়, 


মনল প্রাপ্ত হইবে। চিত্তকেই সকল ভূতদ্বরপ মহাডন্বরফারিদী 
অবিদ্য। বলিয়া জানিবে, এই চিন্তর্ূপিণী অবিদ্যাই বিবিধ-বিচিত্র- 


মাত্রে ভিন্ন, সেইরূপ অবিদ্যা, চিত্ত, জীব ও বুদ্ধি একই ) অর্থগত 
হইয়া! চিত্ত- 


শসা 
প্পপাপীপাপািসিসপাশাপি পপি তাপাচাশপপদাশ তিশা শাপলা ৪ 5040) ৯310২ 














































| সমুদর়ই আত্মীয় ও সকলই পরকীয়, তখন সমস্তই সর্বগদবাচ্য 
হইতে পারে ইহাই নিযস্টার্থ। যেমন অপক (কাচ) বিভিন 
নানা জাতীয় মৃত্তিকাতাগ্ড জনে রাখিলে গনিয়! একপিপাকার 
হয়, সেইরূপ (অবিদ্যাক্ষবে ) দৃষ্ঠ-পদার্ঘসমূহ. এবং সেই পদার্থ 
সমূহবিষয়ক বিভিন্ন বৃত্তিরূপ বোধ ও তৃদুপহিত জীবসমূহ এক- 
পিগুময়ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মময় একরসত্ব প্রাপ্ত হয়। বাম কহিলেন, 
মু মহাত্বন! এইরপে মনঃক্ষয় হইলে সমুদ্র ভুখ ও দুঃখের 
অবধিলাভ করা! যায়; আপনি ইহ কহিলেন সত্য, কিন্তু চপলবৃত্তি- 
রূপ মনের এীরপ ক্ষয় কিরূপে হইতে পারে? | ৬--১০। বশিষ্ট 
কহিলেন, হে রথুফুলচন্দ্র! মনের প্রশমনে যুক্তি শ্রবণ কর, 
ছু যে সকল যুক্তি অবগত হইতে পারিলে স্ব স্ব ইস্জিয় ব্যাপারের 
দূরবর্তী (অর্থাৎ, অবিষয়) পরত্রহ্মে মনোবৃতিসমূহ যোজিত 
করিতে পারিবে। এই সংসারে ব্রহ্ম হইতে সর্বভূতের যে ত্রিবিধ 
উৎপত্তি তাহা। পূর্বে বলা হইয়াছে । তাহার মধ্যে প্রথম মন্ত- 
সন্কল্প “আমি চতুনদুখ দেহবান্” এই প্রকার যে র্মরূপিণীকল্পনা, 

হাই পুনঃসম্কলময়ী হইয়া যাহা! অবলোকন করে, তহাকেই 
এই জগৎ প্রপঞ্চ বহে। সেই জগৎ্প্রপঞ্ে চতু্ব্রক্গাই 
সু কজনাত্মিকা অবিদ্যা আবার জন্ম, মৃত্যু, হুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি 
বিচিত্র যার কন! করত দেবাহুর প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যাবিস্তার- 
পূর্বক চতুঃসহশ্রকল্প অবস্থান করে, পরে আপনিই আতপে. হিম- 
কল্পনার স্তায় অনন্তশায়ী নারায়ণে লক্ব-প্রাপ্ত হয়। আবার যখন 
প্র সথষ্টিকাল উপস্থিত হয়, তখন সেই: প্রাক্তনীকল্গনা ভগবানের 
ুনাভিপদ্ম হইতে আর্বরিত হইয়া! অন্য প্রকারে ( ক্সান্তরীয় ভিন্ন 
নু হুষ্টিরূপে) উৎপন্ন হয় আবার বিলীন হু, উক্তকলপনারূপিণী অবিদ্যা 
মু এইরূপে পুনঃপুনঃ উৎগন্ন হইয়া, সংসাররূপে পরিণতি লাত করতঃ 
আবার স্বয়ই নিবৃত্ত হয়। ১১--১৫। এই ব্রন্মাওমধ্যেই আরও 
কত কোটিব্রক্জা অতীত হইয়। শিয়াছে, হইতেছে ও হইবে, 
প্র অপরাপর ত্রদ্ধাণ্ডেও এইরূপ কত অনন্ত অসংখ্য্রক্ষা অতীত 
হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না। উত্ত 
সর প্রকারে সমষ্টিকলপনা অর্থাৎ অমষ্টিভূত অবিদ্যা পরমাত্মায় বিদ্যমান, 


সু তেপে জীবন ধারণ করে ও মুক্ত হয, তাহা শ্রবণ কর রা 
ুর্থাং সম্টি জীবের সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট মনঃশক্তি আবিভূ্ত 
ফিহহযা, সম্মুখোপনত শবতমাতরাত্বক আকাশ-শক্তি অবলঙ্বন- 
| পূর্বক স্পন্দধন্মী... স্পর্শতন্মাত্র : পবন-শক্তির অনুগ্ামিনী' 
স্রহইয়। ঘনীভূত সম্ধল মূর্তিধারণ করে। তাহার পরে সন্মুখপ্রাপ্ত 
রিম, রস ও গন্ধ তন্াত্রভাব প্রাপ্ত হয়। উক্তব্রমে অপকীকৃত 
প্রহতপঞ্চকের পঞ্চতনাত্রতবরপ.. প্রাপ্ত হইয়া অস্তঃকরণত্ব অর্থাৎ 
নম তু অহঙ্কার ও চিত জা প্রকার টি বীজ (জীবের 


ডি মনত পরীরুত প্রত হইয়া পরী গগন, 

টব তেজোরপে সঙ্কলিত হওয়ায়, ত্রমে নীহার বা বুষট- 

. সুর্ঘভূতি জলরূপে পরিণত হইয়া, শালিপ্রভূতি শস্তের অন্তরে 
পদবেশ করত অনরূপে পরিণত হর। পরে সেই অন্র পুরুষকর্তৃক 

উক্ত হইলে, শুক্ররূপে পরিণত হইয়া স্্রীধোনিতে নিষিক্ত হয় 

বং গর্ভরূপে পরিণত হইয়। থাকে ; সেট গর্ভ: হইতে: উৎপন 

ইয়া পুরুষ হয়। ১৬২০ । জন্মগ্রহণ করিয়। বাল্যকাল হইতেই 


সেই পরমাত্মরূগী ঈশ্বর হইতে সমাগত ষটিপে. প্রত্যেক জীব | 


করা যায় না এবং যাহা মৃত হয় না তাদুশ পদার্থ নাই । যখন পুরুষের বিদ্যা গ্রহণ ও গুরুগণের অনুসরণ করা উচিত। তাহার. 


'পরে তোমার স্তায়, সেই পুরুষই ক্রেমে বিবেক-বৈর/গ্যাদি সাধন- 
সম্পন্ন হইতে পারে। পুরুষের চিত্তবৃত্তিতে সংসার হেয়, মোক্ষই 
উপাদেয় ; এবমিধ বিচার একমাত্র স্বচ্ছ (নিশ্মল) দৃষ্টিঘবারাই সাধিত 
হয়। যে পুরুষ উক্ত প্রকার বিচারশালী বিমল সত্বগুণসম্পন্ন 
ব্রাহ্মণাদি আধ্যজাতীয় ও ধীর প্রকৃতি, তিনি প্রকৃত অধিকারী ; 
তাদুশ পুরুষেই পরমপুক্ুষার্থসাধিনী চিত্ত, প্রকাশকারিণী অপ্তবিধ 
যোগভুমিকা জ্ঞানবলে যথাক্রমে অবতীর্ণ হইয়। থাকে। ২১_২৪।, 


যোড়শাধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৬ 


সগ্তদশাধিকশততম সর্গ। 


রাম কহিলেন,_-হে ভগবন্‌! হে নিখিল তত্ববিদ্বর ! আপনি 
যে পুরুষার্থসাধিনী সপ্তপ্রকার যোগ-ভূমির কথা৷ বলিলেন, উহ 
কি প্রকার তাহা অ.র নিক, সংক্ষেপে বলুন। বশিষ্ঠ বি 
জ্ঞানভূমি,যেমন সপ্তপদা, অজ্ঞানভূমিও ফেইরূপ সপ্তপদা, ইহাদের 
আরও অসংখ্য পদান্তর আছে। পুরুষের সহজপ্রযত্ব ব) 
প্রবৃত্তি এবং ভোগাভিলাষের দৃঢ়তা হইতেই এই অজ্ঞনভূমি 
উতপন হইয়া থাকে। শাস্তানুমত সাধন-চতুষ্ট়সম্পন্ন শ্রবণ- 
মননাদি ব্যাপার হইতে জ্ঞানভূমির উৎপত্তি। অধিষ্ঠানভূত, 
ব্রহ্মার উৎকর্ষের অধীন যে আত্মসত্তালাভ ইহা উভয়েরই 
কারণ,__উক্ত ব্ব-স্ব কারণে জ্ঞানভূমি ও অজ্ঞানভূমি, যথাক্রমে 
মুক্তিজনিত নিরতিশয় আনন্দ-প্রাপ্তিরপ এবং সংসারস্থিভ 
নিবন্ধন দুঃখপ্রাপ্তিরপ ফল ফলিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 
সপ্তবিধ অজ্ঞানভূমির বিষয়ই অগ্রে শ্রবণ কর, তাহার পরে সপ্ত- 
প্রকার জ্ঞানভূমির বিষয় শ্রব্ণ করিবে। ব্রক্গাবরূপে অবস্থিতির নাম 
যুক্তি, তাহার, অভাবকে অহস্ভাৰ (আমিতৃজ্ঞান )-বা বন্ধ কহে; 
তজজ্ঞত্‌ (ত্রদ্মজ্ঞান ) ও তদত্ত্বের (ব্রহ্গাজ্ঞানের ) এই সথক্ষপ্ত 
লক্ষণ কহিলাম ।.১--৫। যাহারা রাগ ও দ্বেষের একেবারেই বশী- 
রত না হওয়ায় শুদ্ধ সমমাত্ ক্র) জ্ঞানন্বরূপ হইতে বিচলিত হচ্স 

না, তাহাদের অজ্ঞ কেদাচ) সম্ভবে না। স্বরূপে (ব্রমোর ) 


পরিভংশ ( অর্থাৎ অজ্ঞান ) হেতু চেত্য অর্থে (জ্ঞেয়রূপ কল্পিত 


অসত্য পদার্থে) চিতির (চিন ব্রন্ষের) যে মজ্জন (মগ্ন হওয়! 
আচ্ছাদিত হওয়া অর্থাৎ অজ্ঞান) ইহা অপেক্ষা অন্য মোক 


আর হয় নাই ও হইবেও ন| অর্থাৎ ইহাই বিষম মোহ। চিত্ত 


যখন এক এক বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে গমন করে, তখন অর্থাৎ 
পুর্ব বিষয়ত্যাগপুরর্বক বিষয়ান্তরে গমনকালে চিত্তের যে মননহীন 
অবস্থা আহাকে শ্বরূপস্থিতি কহে। যখন সর্বপ্রকার সম্ব্স প্রশান্ত 


'হুইয়াছে, জাত্য-নিদ্রা যখন নাই, তখন পরব্রন্মের শিলাবৎ 
_নিশ্চলভাবে যে অবস্থান, তাহা স্বরূপস্থিতি নামে অভিহিত হয়; 


অন্তরে আমিত্ব অংশ -ও বাহিরে ভেদবুদ্ধি যখন একেবানে 
প্রশান্ত হইয়! গিয়াছে অর্থাৎ সমস্তই নিস্পন্দ্ হইয়াছে, তখন 
জাড্যদৌষ্রহিত যে চিৎ স্বপ্রকাশমান থাকেন, তাহাকেই স্বরূপ 
বলা হয়। ৬১০1 স্বরূপে অবস্থিত সেই চৈতন্তে যে অজ্ঞান 
আরোপিত হয়, সেই অজ্ঞানভূমিসকল শ্রবণ কর$ বীভজাগ্র্, 
জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, ভাগ্রতত্বপন, স্বপ্ন, ন্বপ্জাগ্রৎ ও তুষুপ্তি এই 
সপ্ত প্রকার মোহই পুনর্বধার পরস্পর গ্িষ্ট.হইয়! অনেকবিধ হক়্ঃ 
১৩ 











- এ তং ৮, তে ওত 


ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শ্রব্ণ কর। প্রথমে মীয়াসম্বলিত 
ততন্তে চিদাভাসমূন্থলিত আখ্যারহিত নির্ধবল যে স্বরূপ, ভব্য্যিৎ 
চিত্ত, জীব প্রভৃতিরও তর্থের বীজন্ূপে অবস্থিত, থাকে। তাঁহাকে 


বীজভাগ্রৎ বলা হয়। ইহাকেই জ্ঞপ্তির অভিনব অবস্থা কহে; 
এক্ষণে জাগ্রৎ কাহীকে বলে তাহা .বলিতেছি, শ্রবণ. কর। নব- 
্রন্থত উক্ত বীজ জাগ্রৎ অবস্থার পর “এই স্থুল-দেহ, আমি, এই 
দেহভোগ্য বিষয়সমূহ আমারই” ইত্যাকার যে -প্রত্যক্প (বিশ্বাস), 
তাহাকে জাগ্রৎ কহে। ১১--১৫। “এই সেই আমি, এই সমুদয় 
আমার” এবংবিধ জাগ্রতপ্রত্যয়ের অভ্যাম বশতঃ দৃঢ়, থে দুঢ়ভাব, 
তাহাকে মহাজাগ্রৎ কহে। অনভ্যাসনিবন্ধন মৃদু অন অথবা 


. অভ্যাসবশে দৃট জাগ্রতের যে তন্মযাত্মক মনোরাজ্য, তাহা জাগ্রৎ- 


সপ্ন বলিয়! কঘিত হয়। আকাশে চন্দ, শুক্তিকায় রৌপ্য ও 
মরীচিকায় সলিল ইত্যাদি ভ্রান্তি ভেদে উক্ত জাগ্রতস্বপ্ন অনেক 
ব্ধি। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসবশে স্বপ্র জাগ্রত্াব প্রাপ্ত হইয়া 
অনেকবিধ হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় ঝা নিদ্রার অবসানে 
«এই মাত্র আমি ইহ! দেখিলাম, ইহা সত্য নহে” এইবূপ স্বপ্ন- 
কালে অনুভূত বিষয়ে যে বিশ্বাস, তাহাকে স্বপ্ন .কহে। মহা- 
জাগ্রদবস্থার স্ুলশরীরের হৃদগমধ্যে অর্থাৎ কণ্াদিহৃদযান্ত নাড়ী- 
প্রদেশে তর স্বপ্ন সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য স্থুলশরীর 
ন্বপ্পের একেবারে আদৃষ্ট থাকায়, উহা তৎকালে প্রফুল্ল থাকে ন্]। 
(দ আসান ব। চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব কল্পনায় পরি- 
পুষ্টি প্রাপ্ত হইসা) স্বপন যখন ভাগ্রস্াবে পরিণত হইয়া মহাজাগ্রতের 
সাঁম্যপ্রাপ্ত হয়; দেহের কোন ক্ষতি হউক ব! নাই হউক, তখন 
তাহাকে স্বপ্ুজাগ্রৎ কছে। ১৬২০  প্রথমোক্ত ফ্ড্বিধঅবস্থা 
পরিত্যাগ কৰিলে জীবের যে জড়রূপে অবস্থিতি, তাহাকে সুষুপ্তি 
কছে। এ সময়ে কেবল ভবিষ্যৎ দুঃখের বেধক বাসনাকাধ্যই 
বিদ্যমান থাকে। এ অবস্থায় এই তৃণ, লোষ্র, শিলা প্রভৃতি 

সমুদয় পদার্থ পরমাণুূপে অবস্থান করে। হে বাব! তোমাকে 


' এই অজ্ঞানের সাতপ্রকার অবস্থা কহিলাম, ইহাদের এক একটির 


আবার নানীশক্তিধারিণী শত শত শাখা প্রশাখা! অছে। পূর্বোক্ত 

জাগ্রহস্বপ্ চিরপ্ররূঢ ( চিরাভ্যন্ত ) হইলে জাগ্রদবস্থাতেই পরিণত- 
হয় এবং নানাপদার্থাকারে বিকাস প্রাপ্ত হয়। ২১--২৫। এই 
ভাগ্রদৃভাবাপন্ জাগ্রতস্প্রদশাতেও মহাজাগ্রদশ] স্পষ্ট দুষ্ট হয়। 


উত্ত দশাসমূহের মধ্যেও জীব একরূপ মোহ হইতে অন্ত প্রকার।] 
মোহ প্রাপ্ত হইয়। থাকে এবং নদী মধ্যগত; আবর্তের মধ্যে 
নৌকা পৃতিত হইলে যেমন ভ্রমিত, হইতে থাকে, সেইরূপ উত্ত। 


শীনমূহের মধ্যে পতিত হইয়া, মহামোহে, বিভ্রান্ত হইয়া! থাকে। 
কোন কোন সংসার দীর্ঘকাল স্বপ্রজাগ্র্রপে অবস্থিত থাকে 
কোন কোন সংসার ব্বপ্নজগ্রদ্রপে, কতক আবার; জাগ্রৎস্বপ্র- 


রূপে ক্ষুরিত হয়। আমি তোমাকে এই অপ্তপদা, অজ্ঞানভূমির টু 
বিষয় বীর্তন করিলাম, উহা নানাবিধ বিকার. ও জগতের অন্তর্গত 
ভেদ কলিয়া অবগ্ঠ হেয়। যদি সুচাকুবিচাররলে বিমল, বোধস্বরূপ, 
আা্র্শন, লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এই অঞ্জনভূমিক 


হইতে তউভীর্ন হইতে পারিবে। ২৬-:২৯।: দি 
| সপতদশাধিবশততম অর্গ' সমাপ্ত ॥ ১১০ | *৪ 











অষ্টাদশাধিক শততম হর্গ | 

বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে অনঘ! এক্ষণে সপ্তপদা জ্ঞানভুমি 
বিষয় শ্রবণ কর। এই জ্ঞান্ভূমি অবগত হইতে পারিলে, পুনর্বার 
আর মোহপক্ে নিমগ্ন হইবে না, যোগসাংখ্যবাদিগরণ (অপর 
বহুবিধ যোগভূর্মি বলিয়া থাকেন। 'আমার মতে এই রি 






ভূমিই নিশ্চিত শুভফলপ্রদ! এই সপ্তভুমির জ্ঞানকে বুধ 
অববোধ বলিয়া থাকেন; এই সপ্তভৃমির জ্ঞানদবারা মুক্তিই জে 
ইহা কথিত হইয়াছে। সত্যাববোধ (সত্যস্বরূপের জ্ঞান) € 
মোক্ষ ইহা এক পর্ধ্যায়মাত্র ; জীব মুক্ত হইয়াছে, আর সত্য, 
খবরূপের বৌধপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহ একই কথ) কারণ উভয় 
অহার আর অস্কুরোদয়ও হয় না। প্রথম! জ্ঞানভূমির নীম শুভেচ্ছা 
(৯)দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমির নাম বিচারণা (২), তৃতীয়ার নী: 
তন্মানসা (৩), চতুরধীর নাম. সত্বাপত্তি (৪), পঞ্চমীর না 
স্মসংসক্তি (৫, বর নাম পদার্থভাবনী (৬), এবং সপ্তঃ 
জ্ঞানভূমির নাম তুর্ধ্যগ! (৭)1 ১-৬। এই সপ্তপ্রকার জান 
ভূমির অবসানেই মুক্তিলাভ হয়, মুক্তিলাভ হইলে আর শো 
করিতে হয় না। এই ভূমিকাসকলের প্রত্যেকের পৃথক পু 
লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে বরাগ্যোদয় হওয়ায় “আঁ 
কেন মুঢ় হই়াই রহিয়াছি ? (এইবূপে থাকিব না) আমি ও 
ও শাস্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরসাধুজ্য লাভ করিব” এই প্রক 
যে ইচ্ছা, বুধগণ অহাকে শুভেচ্ছা (৯ ) বলিয়া থাকেন। -শীল্গ 
সজ্জনের সম্পর্কে (সাহায্যে ) বৈরাগ্যাভ্যাস-পুর্বাক যে সাচার 
প্রবৃত্তি তাহাকে বিচারণা (২) বলে। শুভেচ্ছা ও বিচার 
বারা মি শেবাদি ) বিষয়ে যে অনাসভ্তি তাহাকে ত 
মানস (৩) কছে। এ অবস্থায় মন ক্ষীণ হয় বলিয়া উহ 
নাম তনুমানস! হইয়াছে (তনু শব্দের অর্থ ক্ষীণ) ৭--১ 
এ ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসব্শতঃ বাহৃবিষর় হইতে চিত্তের বির 
হওয়ায় শুদ্ধ (এ অবস্থাত্রয়ের দ্বারা মায় ও শুকাধ্য হই 
পরিশোধিত অর্থাৎ সর্ববাধিষ্ঠান সন্মাত্রত্বরূপ ) আত্মার যে অবস্থি 
তাহাকে সত্তাপত্তি কহে। উক্ত দশাচতুষ্টয়ের অভ্যাসনিব, 
চিত্তের বাহু ও আভ্যন্তরীণ আকারের স্পর্শভাব ও তভ্তৎ ব 
অভ্যন্তর বিষয়ের সংস্কারের লোপরূপ 'সমাধিফল লাভ হই 
পরমানন্বময় অপরোক্ষ ন্ত্যি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ চঃ 
কারিতা যখন অধিগত . হওয়া যায়, তখনকার এরূপ অব 
নাম অসংসক্তি (৫) (আসভির অভাব) বলা হয়।. থ 
উক্ত ভূমিকাপঞ্চকের অভ্যাস হওয়ায় “আমিই সেই ব্রহ্ষা” এ 
বিধ ভাবনা দৃঢ় হইয়া! যায়, বাহ্‌ ও আভ্যন্তরীণ অন্য ৫ে 
পদার্থের ভাবনা থাকে না, অৎকালিক অবস্থাকে পদার্থভা 
(৬) কহে। তখন ভেদ বুদ্ধি থাকে নাঃ. তবে মাত্র দেহধার। 
উপযোগী বা ব্যাপার অপরের  প্রযত্রে সম্পাদিত হয়, উহ 
নিজের কৌন চেষ্টা থাকে না। ক্রমশঃ এ ছন্ব প্রকার ভি 
যখন দৃঢ় অভ্যস্ত হইয়া যায়, পরযতেও . অর্থাৎ, অন্তে তেদ 


ৃ উৎপাদন করিয়া দিলেও ভেদজ্ঞান্‌ হয়- না, একমাত্র ও 


হ্রপেই টি হওয়া, সেই. অবস্থাকে তখন তুরাগ ( 





৯ চতরতা [ভি্কান, শৌচপ্র তি পল 
শ্রবণ-মননই এখানে সদাচার । 
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কছে *। ১১--১৫। ইহজন্মেই জীববুক্ত ব্যক্তিগণ এই তুর্্যগা- 
বস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বিদেহ -মুক্তি এই: ভূর পরে 
হুইয়া থাকে, ( এই সপ্তভূমিকামধ্যে তাহা দণনীয় নহে )। 
হে রাম! যে মহাত্বারা এই সপ্তমী ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
হারাই আত্মারাম অর্থাৎ আত্মাতে জীভ: হইয়৷ মহৎপদ 
রপ্ত ইইয়াছেন। এই জীবনুক্তগণ কোন প্রকার সখ বা দুঃখে 

প্র আসভ হয় না। এ অবস্থায় তাহাদের কোন বাহ কর্মে ্বতঃ- 
সর প্রবৃতি থাকে না ষ্ঠভূমিকায় যদিও তীহারা কিছু ক্রিয়া করেন, 
ৃ ফিস ভূমিকার আর কিছুই করেন না। ও তাই বলিয়া তাঁহারা 
সূ যে বেচ্ছাচারী হন তাহা নহে, কারণ তাহার! পার্খস্থকতূ্ক বোধিত 
হইয়া ভুপ্রবুদধ ব্যক্তির স্তায় আশ্রমচারীদিগের সেই সে কুলক্রমা- 
স্ ই গত ব্যবহার ( সাচার ) অক্ষতভাবে পালন করেন। কিন্তু জন্দরী 
রমনী যেমন নিজ সৌন্দর্ধ্য দেখাইয়া গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তির কোন 
প্রকার হুখোৎপার্দন করিতে পারে না। তন্দরপ কোন প্রকার 
্রিয়াই আত্মারাম জীবমুক্তগণের হুখ সম্পাদন করিতে পারে না। 
( অর্থার্ স্ববুদ্ধিপূর্ক্ক কোন কাধ্য করেন না বলিয়া এরূপ 
রর )। ১৬--২০। এই অগ্ত্ভূমিকা বীমানদিগেরই বুদ্ধিগোচর 
| হয়; পণ্ড স্থাবর ও জাতীয় দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণের 
গৌচর হয় না। তবে ধাহারা পণ্ড 1 ও ফ্লেচ্ছাদি হইয়াও 
| এই জ্ঞান দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তীহারা দেহবানই হউন, ক 
।]বিদেহই হউন, যুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে .আর সন্দেহ 
নাই'। গ্রস্থিবিচ্ছেদকে ( আত্মার মায়ারগ ) আবরণের উন্মো- 
চকে জন্তি কহে। জ্ঞপ্তি হইলে লোক বিমুক্ত হয়। মুক্তি 
.টুঠিক মরীচিকায় জলভ্রান্তির নিরাসের তুল্য। সপ্তবিধ ভূমিকায় 
[উপনীত হইয়া সম্যক্‌ বিগত-মোহ হইলেও র্মসাক্ষাৎকারকারী 
কোন কোন মহাত্মারা একবারে মনোলয়নিবন্ধন নিরতিশয় পূর্ণা- 
[ন্দরূপ বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন নাই | কেহ কেহ সমুদয় 
ভূমিকায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ ছুই তিন ভূমিকাতে 
উপনীত ; কেহ সপ্তভুমিকার মধ্যে এক ভূমিকা 
কহ ভুমিকাত্র্। কেহ অন্ত্যভূমিকা প্রাপ্ত, কেহ ভূমিকা 
2 প্রাপ্ত, কেহ ভূমিকাদ্য়ে অবস্থিত, কেহ ভূমিকার অংশ- 
নাগা কেহবা সার্দত্রয় কৃমিকাণীত কেহ বা সার্দচতুষটমব-ভূগিকা- 
াপ্ত এবং কে মিকা প্রাপ্ত। এইরূপে বিবেকী ন্রগণ 
[ন-ভুমিকায় উপনীত হইয়া অন্তর্কহিরিজ্রিয়জন্ত ও শরীর- 


5 এ 


টি 


/ 


ষ্ঠ তাপ দূর করিতে জমর্থ হইয়া থাকেন। ধাহারা এই সপ্ত- 


[বি দশায় উপনীত হইয়! মনোজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
ই ীরমণকেই রাজা বা যাইতে পারে, কারণ এই-মনোজয়ের 
নঁক্টি দিগ্গজ-তুল্য গজাখাদি-সমধিত নিখিল ' শত্রুসৈন্তের 
তল ধাহারা উক্ত সপ্তবিধ ভূমিকায় উপনীত হইয়া! 
[নোজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই ইঙ্জিয়-রিপুদরমন- 
রঃ লোকবন্দনীয় ও মহান্‌। 'যে সপ্তুম ভূমিকা প্রাপ্তি জন 
৯ নিকট সাআ্রাজ্যলাভ নিবন্ধন হুখ. ও বৈরাগ্য (প্রাজাপত্য ) 


ং 


(করিতে আখিলেবিক্রেত 


অবশ্ত কখনই প্রত্যর্পণ করে না) 


প্রাপ্ত, 





চি 
| :* তুগা-শের অর্থ এই যে, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় হইতে 


মুক্ত মঙ্গলময় অদ্বৈত বর্গ ভরত শবে (চকু) অভিহিত হন, : 


র ামিনী অবস্থা তু্গা ভূয়ি। : 


ছ. [1 তি েচ্ছ-_ধর্ব্যাধ প্রতি আদি-. 


দি অ্রপরহলদ প্রভৃতি  ইহারাও মুক্ত। ৮ 
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পদলাভনিবন্ধন মুখ অতিভুচ্ছ তৃ্ণকল্প। উক্ত মহাত্বারা জগন্মগুলে 
সেই অপ্তমভূমিকাগত সুখের অপেক্ষাও পরম হ্খ (বিদেহ 
কৈবল্য নি ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬--৩০। 


অষ্টা [দশাবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮॥ 





উনবিৎশত্যধিকশততম সর্গ । 

বৃণিষ্ঠ কহিলেন,__নুবর্ণ অঙ্গুরীয়ভাবে পরিণত হইলে 
আপনাকে অন্গুরীয় নাম৷ পৃথক পদার্থ কল্পন! করিয়া, স্বীস় তুর 
বিস্মৃতিপূর্্বক বাহ্‌মল সংক্রমণযুক্ত “আমি সুবর্ণ নহি, কাংস্তাদি- 
হইঘ্ব। গিয়াছি।” এইরূপ কল্পনায় যেমন রোদন * করে, তেমনি 
আত্মাও স্বন্বরূপ বিস্ৃত হইয়৷ আপনাতে অহনামধারী পৃথক 
পদার্থ কল্পনায় রোদন করিয়া থাকেন। বাম কহিলেন, প্রতো! 
হুবর্ণের অন্গুরীয়কসম্িৎ কেন উদ্দিত হইল? আত্মারই ক 
অহস্তাবোদয় (আমি ইত্যাকার বুদ্ধি) কেন হইল? ইহার 
বিষয় যথাযথ -আমার নিকট কীর্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
সৎ অর্থাৎ সত্য পদার্থেরই উৎপত্তি বিনাশ জিজ্ঞাসা কর! উচিত ? 
অনত্যের উৎপত্তি বিনাশ (অপ্রসিদ্ধ বলিয়া! ) জিজ্ঞাসা কর 
উচিত নহে, অহস্তাব* (আমিত্ব ) ও অঙ্গুরীয়ত্ব কাচ সং হয় 
না। (সে বিষয় আবার জিজ্ঞান্ত কি?) কেহ শুবর্ণক্রয় 
যদি তাহাকে হুবর্ণের অন্গুরীয়ক প্রদান 
করে; ক্রেতা তাহা সুবর্ণ বলিয়! গ্রহণ করিয়া থাকে, “ইহা! 
সুবর্ণ নহে, অগ্ুরীয়ক নাম! স্বতন্ত্র পৃদার্থ৮ এই ভাবিয়া তাহা 
কেননা তাহাতেই তাহার 
হুবর্ণক্রয় দিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব স্ুবর্ণই সত্য 
তাহা অগ্ুরীয়ক বেশে উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সত্যন্বরূপ 
ব্র্মও তদ্রপ অহস্তাবে উৎপন্ন হন। রাম করিলেন, প্রভো। 
অন্ুরীয়ক যদি সুবর্ণ ই হইল, তবে স্পষ্ট যে আমরা অঙ্গুরীয়ক 


_ দেখিতেছি, ইহার ভুবরন্বরূপ ব্যতীত স্বত্ত্র আকার কিরূপ ?. 
যদি তাহা না৷ থাকে, তবে উহাকে অম্ুরীয্নক বলি কেন? এই 
বিষয়ের তথ্য নির্ণয় করিতে "পারিলে, আমি ব্রন্গত্বরূপ অবগত 
হইতে পারিব। ১-৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাখব! অসৎ পদার্থের 


কোন আকারই নাই, যদি-আকার নিরূপণ করিতে যাও, তাহা 


হইলে বল দেখি, বন্ধ্াপুত্রের, আকার-ও গুণ কিরূপ ? ফলতঃ প্র. 
 অন্থুরীয় বৃথা ভ্রান্তিমাত্র ইহা অসস্থরূপিণী ম্যয়! (অবিদ্যা.); 
_বিচারপুর্ব্বক দেখিতে গেলে উহার যে অদর্শন হয়, ইহাই উহার 


রূপ বলিতে হইবে। মররীচিকা-সলিল, দ্িচন্্র ও অহস্তাব প্রভৃতির 
আকৃতির সন্ত তাবৎকাল থাকে, যাবৎ বিচারদৃষ্টি দ্বারা অলভ্য 
না হয়। ( বিচারদৃষ্টিতে উহার স্বরূপ যখন রে হয়,) তখনই 
উহার আকৃতি.অসত্য হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শুক্তিতে (ভ্রম- 
বশতঃ) রূজতাকার ' অবলোকন করে, নে ক্ষণকালের জন্যও: 
কখনই তাহাতে অণুপ্রমাণ রজতের কণাও প্রাপ্ত হন না। বিচার 
দৃষ্টির অভাবেই শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি ও মরীচিকায় জল-বুদ্ধি অসৎ 
হইলেও সৎ বণিয়া প্রতিভাত হয় কিউ যাহ! বনততুই 


৯ সুবর্ধের রোদন অসম্ভব, এজন্ত বুঝিতে হবে কাধ 
অন্রীয় নামে অভিহিত হয়, অথবা তথামীর রোদন ত তাহাতে 


 উপচরিত। 





শুক্তিকার় রজত) ও অসত্য বিষয়ই স্থিরীভূত (দৃঢ়) হইলে 
*সত্যের কার্ধ্য করিয়! থাকে, দেখ মিথ্যা ব্তোল দর্শন বালকের 
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নাই, সম্যক্রূপে দেখিলে তাহার নাস্তিতুই (অস্তিস্বাভাব ) 
প্রকাশ পায়? সম্যক্দুষ্টি না থাকিলে মরীচিকায় জল-বুদ্ধির, 
স্তায় প্র নাস্তিত্েই আবার অস্তিত্ব-ুদ্ধি স্কুরিত হয়, (যেমন 


“নিকট ভ্রমনিবন্ধন সত্যরূপে প্রতীয়মান বালকের ভয় রোদনাদি 
কারণ হইয়া! পরিশেষে মৃত্যু পর্যন্তও ঘটাইতে পারে। হ্বর্ণে 
বণ ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। বালুকা প্রদেশে যেমন তৈলাদি 
থাকে না, সেইরূপ উহাতে অঙ্গুরীয়কতব বা কটকতদি 
বিদ্যমান নাই; এই সংসারে সত্য মিথ্া। কিছুই নাই। যাহা 
যদ্দ্রূপে ভাব্তি হয়, বাহকের নিকটে প্রতীয়মান মিথ্য। যক্ষের 
্তায় তাহ! সেইরূপ কাধ্যকারী হইয়া থাকে। স্ই হউক 
আর অসংই হউক, হৃদয়ে যাহা দৃট়প্রথিত হইয়াছে, বিষের 
অমৃতক্রিয়াকরণের শ্ঠায় সেই সেই কার্ধ্ের সাধক হইয়া 
থাকে। ১১--১৫। প্রতিষ্টান অসৎ অহস্তাবের (আমিত্বের ) 
যে ভাবনা, ইহাই পরমা অবিদ্যা, ইহাই মায়া, ইহাকেই সংসার 
কছে। ভুবর্ণে অঙ্ুরীয়কতুদি নাই। পরমাত্মাতেও সেইরূপ 
অহস্তাব নাই। স্বচ্ছ, শান্ত, সিত, ( প্রকাশময় ) পরত্রদ্গে অহভ্তাব 
অধ্বস্ত। আনাতনত্ব ও বিরিপিত্ত কিছুই, নহে, ্রন্ধাপ্তত্ব ও 
ব্রহ্মহতত্ব (প্রজাগতিত্ব) প্রভৃতি কিছুই নহে। লোকান্তর, 
্ব্গাদি, মেরু, অভ্র, চিন্ত, দ্রেহ মহাভূত, (ক্ষিত্যাদি) কারণ, 
কালত্রয় (ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান্,) ভাববস্ত, অভাববস্ত ও তুমিও 
আমি এ স্মুর় বরঙ্ষাতিরিক্ত বন্ত নহে। ব্রদ্ধ ব্যতিরেকে ইহা- 
দের পুথক্‌ সম্ভাই হয় না। ভেদ কল্পন৷ বগ্ীনদব্য ও রপ্ত! 
কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। ১৬--২১। শান্ত সর্ব নিরালম্বন। 
শাখত শিব ব্রহ্মই জগতের পারমার্থিক স্বরূপ । এবাকার নিরামর়, 
বিকারশূন্ট, আভাদরহিত, নিরুপাধি কারণবিহীন জগন্রেপের উৎ- 
পত্তি নাই, নাশ নাই, কৌন বিকার নাই, উহা বাক্য ও মনের 
দবার। গ্রহণীয় হয় না। শুন্য অপেক্ষাও শুন্য (অতিশুন্ত ) ও হুখা- 
পেক্ষাও হুখ্নরূপ (পরমস্খন্বরূপ )। রম কহিলেন, ব্রহ্মন্‌ 
আমি এক্ষণে বেশ বুঝিল/ম, সমস্তই এক  ব্রহ্গ, তবে কেন 
সথষ্টি দৃষ্ট হইতেছে এ বিষয়. আমাকে আবার বুনা। বশিষ্ঠ 
কহিলেন, -পরবরন্মে পরতন্ব ব্রেঙ্ত্বরূপ) স্বন্বভাবেই - অবস্থিত 
অর্থাৎ :তিনি পুর্ণস্বরূপ তাহাতে এই: স্ষ্টি | সৃষ্টিসংজ্ঞা পৃথকৃ 
রূপে কখনই থাকে না। (ইহা কেবল পুরণন্বরপের নামান্তর- 
মাত্র )। মহাসমুদ্র সলিলে সলিল যেমন অবস্থিত পরমব্রন্ষে তেমনি. 
সথষ্টিসংজ্ঞা বিদ্যমান জানিবে। তবে সলিল ভ্ৰপদার্থ বলিয়া 
তাহার স্পন্দধন্ম আছে, কিন্তু পরমপদের তাহা নাই, তিনি 


নিষ্পন্দ । ২২--২৬।তুর্যাদি তেজঃপদার্থের জ্যোতিঃ যেমন দীপ্তি 
প্রাপ্ত হয়, পরম পদের কিন্তু দ্ীন্তিপ্রাপ্তি নাই; তিনি সর্বদাই :' 
স্বপ্রকাশ। উক্ত জ্যোতির.. দীপ্তিক্রিয়। আছে, পরম-পদের | 
 নবীপ্তিক্রিয়া কাহারও অভিমত নহে, তিনি নিক্করিয়। যেমন সমুদ্রের | 


উদ্ধ ও অধোদেশে -কিছুই নাই কেবল তাহার মধ্যভাগে জল- 
ভাগ থাকে, তেমনি পরম্পদের আদ্যন্ত অংশ অব্যক্ত তাহা! পুর্ণ 
চৈভ্ঞম্বরূপ সেই পরমপদের মধ্যভাগে ( এক অংশে ), বিধিপ্রকার 
; দাগ স্ফুরিত হইতেছে, তাহাও বাস্তবিক চৈতন্তন্বরূপ 1 তুমি 


ক্পরিপন্কবুদ্ধি বলিয়া তোমার নিকট আজ 'চৈতন্ত যেন চেত্য: 


এব্লিয়া বোধ 


ল 
টা 


হইতেছেন ; এজন্ঠ তুমি উহাকে সৃষ্টিরূপে 


দেখিতেছ, জ্ঞানের পরিপক্তা জন্মিলে উহাকে আবাক 
্রহ্মদ্বরপে প্রতিষ্িত দেখিবে। এই সৃষ্টি যখন পরম-পদের, 
ব্রন্মেরই নামান্তর ইহা স্থির হইল, তখন নানারূপে প্রতীয়ম 
এই.স্ষ্টি আকাশের আকাশান্তরব্ৎ মিথ্যাই জানিবে। চিত্ত হইতে 
এই সৃষ্টির প্রাছুর্তাব চিত্তধ্বংন হইলেই এই সৃষ্টির ক্ষয় হই 
থাকে; এই স্থাষ্টি পরমশান্তিময় সেই পরমপদে বিদ্যমান থাকি-] 
লেও চিত্তোপশমে_ হুবর্ণে কটকবুদ্ধির ন্যায় অস্ত্য হইয়া যায় ] 
চিত্তের উদয়ে অসৎ বন্তও ্বতঃই সং হইয়া থাকে। অহস্তাধা- 
পন্ন (আমি এইরূপ অভিমানযুক্ত) চিত্তই .এই স্থষটিগরাসতি।| 
সেই পরমব্রক্গ, সম্থেদনের (চিত্তের) অতীত ও পরম শান্তিময় 
জানিবে, তিনি কদ/চ জড় নহেন। উত্তম কারুদ্বারা নির্মিত মন 
সৈম্ত যেমন মৃত্তিকাপুঙ্তী হইলেও যুদ্ধাদি 'সৈন্যকর্ম্পরারণ! 
বাস্তবিক সৈন্য বলিয়৷ বেধ হয়, তেমনি এই টি (তত্দশীর! 
নিকটে) একমাত্র ম্লময় বরহ্ত্বরূপ হইলেও ( অজ্জের নিকটে; 
পৃথকৃভূত ও নানাবিধ. লয়! 
উতপত্তিনাশবিহীন নির্বিকার একমাত্র পূর্ণবক্মই পূর্ণস্বরূপে 


























বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ 


সর্দ্ব্যাপিরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই যে সৃষ্টি দর্শন করি- 


তে, তুমি জানিবে যে, ইহা ব্রচ্মে ব্রচ্গ অবস্থিতি করিতেছেন। 


আকাশে আকাশ রহিয়াছে, শান্তিময় শান্তিময় বিরাজ করিতেছেন, 
মঙ্গলময়ে ম্গলময় বিরাজ করিতেছেন, আকাশাদিতে আকাশা- 
দির অবস্থানব এই স্থষ্টি পর্রদ্ষেই অবস্থিত অর্থাত ব্রহ্ম হইতে 
অবিভিন্ন। : নবযোজনব্যাগী নগর দর্পণ-প্রতিবিম্বিত হইলে তাহার 
দূরত্ব যেমন অদুরত্ব হইয়া যায় অর্থাৎ, ক্ষুদ্দরদর্গণে তদপেক্ষা অধিক 
স্থানব্যাগী বস্ত প্রতিবিশ্বিত হইলে যেমন দর্পণাপেক্ষ। ক্র হইয় 
যার, পরব্রদ্দেই এই রীতি জানিবে; অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্গৎ 
বুদ্ধিবিন্বিত হইলে পরিচ্ছিন্ন হইয়া! থাকেন। উক্ত প্রকারে এই 
বিশ্বকে সৎ ও অনৎ বলা যাইতে পারে, বুদ্ধিবিদ্বিত চৈতহ 
বলিয়া বিশ্ব সং, বিশ্বনামক পৃথক পদার্থ নাই বলিয়া! আবার বিশ্ব 
রূপে উহা অসৎ। আদর্শপ্রতিবিশ্বিতনগরের স্ায় মরীচিকা সলি' 
লের সমুজ্ছবল দ্বিতীয় চন্দ্রের স্ঠাস়্. ভ্রমর এই দৃষ্টিতে আবা; 
অত্যতা কি? মায়াচুর্ণপ্রক্ষেপে (এন্রজালিকের মোহক চূর্ণ 
প্রক্ষেপে) আকাশে যেমন নগর ভ্রম হয়, তেমনি, চিন্ময় পরমেশ্বর 
অজ্ঞান ভ্রান্তি ঝা অবিদ্যাবলে বিজস্তিত এই অসারসংসার সাব! 


প্রতিভাত হইতেছে । জীর্ণ লতাস্দ্ুশ এই অবিদ্যা বিচারানে 


যাবৎ নাগ হয়, তাবৎ উহা, শাখাপ্রশাখা বিস্তারপুর্ববক অতি 

গহন হইয়া স্থখ ছুঃখাররুপিনী . অরণ্যানীরূপে. পরিণত হই 

থাকে ।. ৩৬--৪১। (০1, রী 
_ একোনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৯॥ 


- বিৎশত্যধিকশততম সর্গ । 
বশিষ্ঠ কহিলেন,-হে রাঘব | হেমানুরীয়কাদির ন্যায় মিথ্যা এ 
যে অবিদ্যার কথা বলিলাম, এই অবিদ্যার. কিবপপ মাহাত্ম্য তা: 
শ্রবণ কর। ফলতঃ বিবেকরৃষ্টিতে ঁ অবিদ্যার মাহাত্ম্য কিছুই থা 
না। যৎ্কালে ওঁ লবণ ভূগতি প্ররূপ ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছিলে 
আহার পরদিন তিনি আবার সেই মহাটবীতৈ যাইতে প্রবৃত্ত হই 
লেন.। “্যে মহাটবীতে আমি মহীছঃখ পাইয়াছি দেই মহাট 


এক্ষণে আমার চিত্ত-দর্পণে উপস্থিত হওয়ায় স্মৃতিগৌচর হইতেছে 



















































। বিনব্যপ্ধ্বতে গ্রমন করিলে বোধ হয়, সেই অরণ্যানী কখনও পাওয়া 
যাইতে পারে ।” মনে মনে এই স্থির করিয়। মহীপৃতি সচিবগণ 
সমভিব্যাহারে দিপ্বিজয় ব্যপদেশে পুনর্ববার সেই দক্ষিণাপথে গমন 
করিলেন। বিন্বযপ্্রতে উপস্থিত হইয়৷ নরপতি কৌতুহলা্রান্ত- 
চিত্তে নিখিল গগনতলে আদিত্যদেবের স্তায় পুর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম 
সাগরের সমগ্র তীরভূমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ১-৫। 

্র অনভ্তর ভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রদেশে সন্মুখবর্তিমী চিন্তার 

| ভ্তায়, পরলোক-ভূমির স্তায় পুর্বদৃষ্ট সেই ভীষণ অরণ্যানী অব- 

'লোকন করিলেন। তথায় বিচরণ করত ভূতপুর্ধ্ব বৃত্তান্ত সমুদয় 

প্রত্যক্ষগোচর করত জিজ্ঞাস। করিয়া জানিতে লাগিলেন এবং 

বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পুকুদনন্দন সেই ব্যাধগণকে দেখিয়া 
চিনিতে পারিলেন। নরপতি এইরূপে বিম্মিত-চিন্ত হইয়া কৌতুক- 


মধ্যে ধ্ম-ধৃসর- যে প্রদেশে তিনি চণ্ডীল হইয়া! অবস্থান করিয়া" 
ছিলেন, বিচরণ করিতে করিতে তথায় তাহার সেই ক্ষুন্র গ্রাম 
অবলোকন করিলেন। : দ্বেখিলেন, তথায় সেই জনগণ, নেই স্ত্ীগ্ণণ, 
8 সেই কুটীরদমূহ, সেই বিভিনরাকৃতি লোকাশ্রয়, সেই ভূমিতট,আক- 

_ শ্মিকবিিবে ্স্থান্চুত সেই দেই বৃক্ষগণও্ যথারস্থিত রহিয়াছে। 
দিজ অনুচরগণ এরং বন্ধুজনহীন স্বীয় ব্যাধ-সন্তানগণ যথাস্থানে 
অবস্থান করিতেছে । ৬--১০। আরও দেখিলেন, সেই অনাবৃষ্টিবূপ 
উগ্র অশনি দ্বারা দগ্ষ-প্রদেশে কৃশান্গী ক্ষীণকুচা একটী অতিবৃদ্ধা 
নেত্রজল প্রবাহ উন্মোচন করত আর্তনাদ করিতে করিতে বাণ্পাকুল- 
নয়ন! আর্তযুক্তা অপরাপর বৃদ্ধা সহচরীগণের নিকট সেই চুডিক্- 
কালে দুর্গম ভীষণ অরণ্যমধ্যে বিশীর্ণ বন্ধুগণের নিদারুণ ঢুঃখ বর্ণন 
করতঃ এই বলিয়া রোদন করিতেছে। শ্হায় পুত্রি! তুমি তিন 
দিবদ অনাহারে জীর্ণ ীর্ণ-দেহে পুত্রগুলিকে ক্রোড়ে লইয়! রক্ষা- 
কর্তা তাদৃশ স্বামী সত্তেও কোথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ” মেঘবৎ 
[| উন্নত পর্ববতোপরি তোমার গ্বামী শুপ্তীফলমাল্যে হুশোভিত হইয়া 
তালবৃক্ষে আরোহণপুর্ধক 'লোহিত বর্ণ (সুপ) ফলগুলি 
দন্তে লইয়া! অবতরণকালে- হনুমানের স্তায় লক্ষ প্রদান করিয়া 
তালীপত্র অবলম্বন করিত, হায় হায়! সেই হুন্দর দৃষ্ঠ আজ 
| আমার ম্মরণ, হইতেছে। ১১--১৫। হায়! আমার 
পুত্র (পুত্তস্থানীয় জামাতা) কদন্ব, জন্বীর, লবন ও গুপ্তীলতার 
মধ্যে লুক্কায়িত তরক্ষুদিগের (ক্ষুদ্রকায় ব্যান্ত বিশেষের) 
সূ ব্খ করিবার জন্ত যে ভয়ঙ্কর : লক্ষপ্রদান করিতেন, ইহা 
সর আমি আবার কবে দেখিতে পাইবগ্‌- হা পুত্র! তুমি যখন 
তোমার প্রেয়ণীর মুখ হইতে 'মাংসখণ্ড লইয়া চরণ করিতে, 
তখন: তোমার তমাল-পত্রের হ্যায় ুনীলশৃশ্রাল চিবুক- 
প্রদেশে যে সৌন্দর্য লক্ষিত হুইত, কন্দর্পদেব্রে সুন্দর বদনেও 
তাদুশ দৌন্দর্য লক্ষিত হয় না। প্রবল পবন ' দ্বারা 
পুপ্প্তচ্ছ-সহিতা৷ তমালবলী- যেরূপ- ' অপহৃত (নিপতিত) 
হয়, হায়! তদ্রপ যম্রাজ যমুনার ন্যায় নীলকান্তি অদীয় 
কন্তাকে : তাহার : ভর্তার সহিত , অপহরণ করিলেন। 
হা গুঞ্রফলহারধারিণি ! হ! পীনস্তনি | হ' স্থুলাঙ্গী-পুতি! তোমার 
শরীর-কান্তি বাযুচালিত কজ্জলের স্তায় উজ্জল, হায়-হায়! তুমি 
টি পর্ণবসন পরিধান, করিয়া কাল অতিবাহিত করিয়াছ,. তোমার 
ক দগুলি বদরীবীজ ও জনুবীভের ন্যায় হুন্দর. ছিল, (হায়, আজ 


উতৎ্পত্তি-প্রকরণ। 


ঢু বশতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ. করিতে লাগিলেন । পুর্বে মহাটিবী 


৯১০৭ 


অন্তঃপুরবিলাসিনীগণ পরিভ্যাথ করিধা আমার কন্ঠায় অনুরত্ত. 
হইয়াছিলে, তোমার সে পত্রীও আজ স্ুস্থির নাই। ১৬--২০।, 
এই সংসাররূপ নদীর কার্ধ্যাবলীরূপ ত্রঙ্গমালার গতি দেখিলে 
বড়ই হাঁসি পান্ধ! ইহ!কি কুকর্মহি না সঙ্ঘটিত করিল! দেখ 
দেখি, রাজধিরাজকে চগ্ডাল-কন্ঠার সহিত সঙ্গত করিল। বৃহ- 
মনোরথসমধিত আশা যেমন ধনের সহিত নষ্ট হয়, হায়! সেইরূপ 
ভীত-কুরজীবৎ চকিতা সেই মদীয় কন্তা এবং বলদর্পিত শার্দুলের 
তায় বলশীলী ম্দীয় জামাতা উভয়েই যুগপৎ অস্তমিত হইয়াছে । 
হায়! ধমরাজ মূদীয় কন্তাকে অপহরণ করিলেন। হায়, আমি 
দূরদেশে আসিয়া পড়িলাম, আমি দরিদ্রা, আমি নিন্রনীয়-জাতি- 
সমুত্পন্না, আমি মহ। বিপদদেই পড়িয়াছি, আর অধিক কি বলিব, 
আমি সাক্ষাৎ ভীতিম্বরূপা হইপ্নাছি; সাক্ষাৎ, মহাবিপতিত্বরূপ। 
হুইয়াছি। হায়, বিধাতা আমাকে নীচাবমান্জনিত ক্রোধ, 
কুধাতুর পোষ্যবর্গের  প্রতিপালনবিষয়ে অসামর্থ্য ও অসহ্- . 
শোক সহন ইত্যাদি অনন্ত দুঃখের আকর অনাথা নারীরূপে 
স্বজন করিয়াছেন। মহতী মনৌব্যথায়. আকুল বিগতবান্ধৰ 
'দৈবোপহত মাঘ সুঢ ব্যক্তির ঈদৃশী ঘোর বিপক্তিতে জীবিত থাকা. 
ও মরণ একই কথা। মাদৃশী হতভাগিনীর অপেক্ষা জীবিতহীন 
পাষাণাদি জড়পদার্ঘও শ্রাঘনীয়। ২১--২৫। যেমন বর্ষাকালে 
পর্বতের তৃণসকল সহত্র শাখ। বিস্তার করত অনন্তাকারে বদ্ধিত 
হয়, তন্্রপ স্বজনহীন কুদেশস্থিত ব্যক্তির ছুঃখও অনন্ত হইয়া 
প্রকাশ পাগ্ন”এইরূপে বিলাপকারিনী এ অতিবৃদ্। নারীকে নরপতি 
তীয় সহচরীগণ ছারা আশ্বস্ত করিয়৷ জিজ্ঞাস! করিলেন, তোমার 
কি হইয়াছে তুমি কে? তোমার কন্তা কে? পুত্রই ঝা কে? 
মহারাজের এই বথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধা বাস্পাকুলন্য়নে কহিল, 
পুকসঘোষ নামক এই গ্রামে এক পুককস (ব্যাধ) আমার স্বামী 
ছিলেন। : তাহার গরমে আমার এক চত্্রকলাসদৃশী কন্যা! জন্মিযা- 
ছিল। বন্-পত্রফলাদি-ভৌজনকারিণী করভী. (গর্দতী বা উদ্তী ) 


' যেমন সৌভাগ্যবশতঃ কদাচিৎ অনার্তমুখ মধুকুস্ত পাইয়! থাকে, 


তেমনি মীরা সেই কন্তা দৈবাৎ এই স্থলে সমাগত ইন্দুতুন্দর এক 
রাজাকে সৌভাগ্যবশতঃ পতিরূপে -গ্রাপ্ত হয়। এই জীর্ঘকীননে 
মদীয় কন্তা নরপতির সহিত ব্হকাল সুখ ভোগ করত বহু 


পুন্র-কন্ঠা প্রদব করিয, বৃক্ষের 'আশ্রয় পাইলে অলাবুবী 


(লাউ-গাছ.) যেমন বন্ধিত হয়, তেমনি উপযুক্ত স্বামীর আশ্র্ 
পাইয়া! বর্ধিত অর্থাৎ সম্যক ভরণপৌষণে প্রতিপালিত হইতে, 
লাগিল। ২৬--৩০। .. 7... ২ 2 

_ বিংশত্যধিকশততম সর্গঅমাপ্ত॥ ১৯২০৪. 


 একবিংশত্যধিকশততম অর্থ ।. 


_ চগ্ডালী কহিল,হে নরনাথ! অনন্তর কিয়দ্িব পরে এই 
গ্রামে লোক-বিমর্দনকারী ভীষণ অনাবৃষ্টিকেশ উপস্থিত হইল। 


প্র মহাবিপদের সময্কে নিখিল গ্রীমবাসী এই. গ্রাম হইতে: 


বহির্গত হইয়া বহুদূর গমন করত গঞ্চত প্রাপ্ত হইতে লাগিল। 
হে প্রভো, হে সাধো, সেই কারণে আমরা বান্ধবশৃহ্ঠ হইয়া 
নিদারণ 'শোকে অশ্রধারা বিমোচন করত অতি দুঃখে 


ভুমি কোথায় গেলে 1) হা ইন্দৃতুল্য মনোহর রাজতনয়, তুমি স্বীয় কালাতিপাত করিতেছি। বাজা চগ্ডালরমণীর . মুখে উক্ত 














১৯৮ যৌগবাশিঠ রামায়ণ । 


প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়! বিস্মিত হইলেন এব মন্ত্রিগণের 
মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত চিত্রাপিত পুক্তলিকাবৎ নিশ্চলভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। বারংবার সেই অত্যাশ্চধ্য ঘটনার 
বিষয় মনে -মনে বিচার করিতে করিতে আশ্ত্ধ্যান্িত 
হইয়া বারত্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ১--৫। সম্যক্রূপে 
লোকতত্র্র্শী নরপতি দয়াপরবশ হইয়া! অমুচিত ধন বিতরণ ও 
সম্মান ছারা সেই চণ্ডালগণের ছুংখ দূর করিয়। দিলেন এবং কিয় 
ক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া বিচিত্র দৈবের গতি চিন্তা করিতে 
করিতে রাজধানীতে আদিলেন এবং পুর্রবাসিগণ কর্তৃক অভিবন্দিত 
হইয়া! পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রাতঃকালে নরপতি সভাস্থানে 
আসিয়া বিশ্মিত হ্হয়া নে জিজ্ঞাসা করিলেন “মুনে! এই 
স্বপ্ন কেন এইরপ প্রত্যক্ষ হ তৎপরে আমি সেই নরপতির 
নিকট নিথিল নিগৃঢতত্ত্ ষথাযধ তে করিলে সমীরণচালিত হইলে 
যেমন জলদাবলী আকাশ হইতে নিঃনারিত হয়, তেমনি নরপতির 
সদয় হইতে নিখিল সংশয় অপগত হইল। হে রাঘব! এইরূপে 
মহতী অবিদ্যা লোকের ভ্রমোৎপাদন করত অসংকে সৎ এবং 
স্থকেও সহগা অসৎ করে। ৬_-১০। রাম কহিলেন,--ছে 
রন্ধন! স্বপ্ন কি জন্য এইরূপে সত্য হইল, মহান্রমের স্তায় এই 
সংশয় আমার হৃদয়ে দৃঢলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, বিগলিত হইতেছে 
না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাখব! অরিদ্যায় এ সমস্তই অস্তব 
হয়। এক অবিদ্যাবলেই স্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি স্থলে ঘটে পটত্ব 
ধর্ম দেখ) গিয়াছে। দর্পণবিন্বিত পর্বতের স্তায় দুরও নিকটব 
প্রতিভাত হয়, হুখনিদ্রায় অতিবাহিত বূজনীর ন্তায় চিরসময়ও 
শীন্রতভাব ধারণ করে। ্বপ্ধে নিজ মৃত্যু-দর্শনের ন্যায় অসম্ভব বিষয়ও 
সঙ্বটিত হইয়া থাকে। স্বপ্নে গগন গমনবহ অনৎও সৎরূপে 
প্রতিভাত হয়। ভ্রম হইলে (ঘুর লাগিলে ) যেমন অচল! ভূমিও 
ঘুর্ণিতি হইতেছে বোধ হয়! তেমনি অবিদ্যাবলে স্থিরপদার্থও 
বিচলিত হয়, মদক্ষু ব্যক্তির চিত্তে যেমন নিখিল দৃশ্ঠ বিচলিত 
বলিয়া বোধ হয়, তেমনি, অচল: পদীর্ঘও চলিত হয়। ১১--১৫। 
বাসনাকুলিত (বাসনা অবিদ্যা) চিত্ত - যেরূপে যাহার. ভাবনা 
করে; ঝটিত তাহা অদ্রপেই অনুভৰ করিয়! খাকে; এমন কি 
তাহা অসৎ হইলেও সৎ হইয়া! াঁড়ীয়। যখনই, “তুমি, আমি? 
ইত্যাদি আকারে . বৃথ। অবিদ্য। প্রকটিত হয়, তখনই অনাদি 
অনন্ত অসংখ্য. ভ্রম ্রমুদিত হইয়া. থাকে। প্রতিভাস্বশে 
(মায়ার প্রতিবিশ্বিত হওয়ায়) সর্বমঘ্ধ ব্রন্মেরও পরিবর্তন 
টিযা থাকে, ক্ষণ, কল ও কল্প, ক্ষণ হইয়া! থাকে৷ অবিদ্যা- 
বিপধ্্যস্তমতি জীব-আত্মাকে ( আপনাকে ) মেষরূপে সন্দর্শন করে, 
আবার সেই মেয বাঁসনাব্শজঃ টা সিংহরূপ ধারণ করে। 
অবিদ্যা, বিষম ভ্রম প্রদান করিয়া থাকে, মোহ অহস্তাৰ প্রভৃতি 
সমুদদীয়ই অবিদ্যাসম্ভৃত চিত্তবিপর্ধ্যাস নিবন্ধন হটিয়! থাকে। 


" ১৬-__২০। স্বকীয় চিত্তস্থ বাসনীবলেই মহারম্ত লৌকিক ব্যবহার 


সকল কাকতালীয় স্তায়ে পরস্পর সঙ্গত হইয়। থাকে। * 
৯ চণ্ডালপল্লীতে পূর্বের হয় ত লবণনামা কোন রাজার ত্ররূপ ঘটনা 


টয়াছিল, উহা সত্যই হি আর মিথ্যাই হউক; এই লব্ণ 





্ঁ যদি চ ডি সমস্ত, তথাপি ইহা সত্য, ইহা! না 
এইবনপ ব্যবহারের হেতু সম্থাদী ভ্রম, ও বিসম্বাদী ভ্রম।. সম্বাদী 
যোহাতে ফললাভ হয় ), বিসম্বাদী (যাহাতে ফললাভ হয়.ন! |) - 





রাজার মনে তাহ! প্রতিভাত হইল । যদি বল ইহা ত এক প্রকার 
স্মৃতি, অনুভূত, বিষয়েরই স্মৃতি হইয়।৷ থাকে, লবণ রাজার শ্ 
চণ্ডালীবিবাহাদি ত অনুভূত লহে, তবে কিরূপে উহার স্মৃতি হই 
তাহার উত্তর এই) পুর্ববকৃত মনঃকাধ্য মু হইলেও তাহার 
বিম্মরণ ঘটিয়া থাকে, আবার যাহা! কখন করা! হয় নাই, তাহাক 
করিয়াছি? বলিয়া স্মরণ হয়, ইহ নিশ্চয়, (লবণ ভূপতির আহহ] 
ঘটিয়াছে )। জচরাচর দেখা যায়, লোকে ভোজন করিয়া 
পরাবস্থায, দেশাস্তরে গমন করিয়া মনে মনে বোধ করে “আমার 
খাওয়া হয় নাই”। স্বপ্নকালে যেমন অনেক সময় পুরাবৃত্ত ঘটনা! 
হৃদয়ে প্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে, তেমনি বি্ধযপর্বতে চপ্ালপন্নীর! 
ঘটনা লবণ ভূপতির হৃদয়ে প্রতিভাসিত (প্রতিবিস্থিত) হুইল।! 
২১-২৫। কিংবা লবণ ভূপতি যাহ! তৎকালে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, | 
তাহাই বিন্ব্যবাসী চণ্ডালগণের চিত্তে প্রতিবিদ্বিত হইল । কিংবা 
লবণ রাজার প্রতিভ৷ বিব্ধ্যবাসী চণ্ডালগণের চিত্তে আড় হইল, 
কিংবা বিশ্ব্যপর্বতবাসী চণ্ডালগণের প্রভ। রাজার চিত্তে আরটু 
হইল। যেমন বহলোকের মনোগত কথ| কখনও এক হইয়া যায় * 
সেইরূপ স্বপ্নে কাল, দেশ ও ক্রিয়াও একরূপ হইয়! থাকে। ] 
(অর্থৎ্ এককালে একদেশে অনেকে, একরপ স্বপ্ন দেখিতে | 
পারে; উক্ত স্বপ্াম্থভৃত বিষয়ও প্রতিভা অর্থাৎ, অধিষঠান 
চৈতন্টের সভাবশতঃ সত্য হইয়! যায়। বন্ততঃ সন্বেদ্ন অর্থাৎ | 
অধিষ্ঠান চিৎসত্ ব্যতীত, কোন পদার্থেরই পৃথক সত্তা নাই) 
সর্ববাধার চিন্ময়ের সন্ভাতেই সমুদয় বাহ্‌ অন্তর বিষয় সত্য. 
রূপে ভামমান। চৈতন্যস্তই (সত্যন্বরূণ ব্রহ্মচৈত্াই ভূত ই 
ভবিষ্যৎ বর্তমানরূপ প্রপঞ্চরূপে পরিগণিত হইয়া) চৈতন্তসন্তা ; 
হইতে পৃথক পদার্থরূপে প্রতিভাত হয়! যেমন জলে তরঙ্গ এবং : 
বীজে বৃক্ষ জল ও তর, বীজও বৃক্ষ এক হইলেও তরঙ্গ জল হইতে 
এবং বৃক্ষ বীজ হইতে পুগাকার ধারণ করায় পৃথক্রূপে প্রতি- | 
ভাত হর ; ফলত উহা! একই পদার্থ)। ২৫--৩০। সতরূপে জ্ঞান 
করিলে সৎ বলিয়া বোধ হইবে, অসতরূপে জ্ঞান করিলে অম্জ ? 
বলিয়া বোধ হইবে৷, এ সন্ত বা অসত্তার নিগ্পাদক উত্ত বোধও £ 
্রান্তিমাত্র। বালুকাময় স্থানে তৈলাি দ্রবপদার্থ পড়িলে যেমন 


তাহার সন্তাই থাকে না, তেমনি (উক্ত ব্রহ্মচৈতন্টে ) অবিদ্যা- 


নামক কোন পদার্থের সন্তাই নাই। ুবর্ণকটকে সুবর্ণতব ব্যতীত 
আর কি পদার্থ আছে যে, উহা সুবর্ণ হইতে পৃথক্‌ বন্ত হইবে 
যদি বল চৈতন্তের সহিত সন্বন্ধ থাকায় উহ! এক পৃথক্‌ বন্ত হয় ঃ 
না কেন, তাহাতে বলি,__অবিদ্যার সহিত আত্মতত্ের ৃ 
হইতে পারে না।- সন্বন্ধ সমান সমান বস্তরই হইয়া! থাকে এবং | 
আহা স্বীয় অন্থভবেও স্পষ্ট দেখা যায় (অবিদ্যা ও আত্মত্ব ; 

ত পরস্পর সমান বন্ত নহে। পার্ধিবত্ব ও ভ্রবত্বরূপ সমান | 
ও অসমান অংশের যোগে জাতুকাঠ্াদির যে সম্বন্ধ ইহা উক্ত | 
অসদৃশ অবিদ্যা ও ব্রহ্ষোর সন্বন্ের দৃষটান্তরূপে কথিত হইতে পারে 
না। কেননা, জতুকা্ঠাদিও উক্ত একমাত্র অবিদ্যারই বিলাস; তাহা 
হইতে পৃ নহে দৃষ্টান্ত পুথক্‌ পদার্থের হইয়া থাকে। | 


সলাত 25 
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* ভিন্ন ভি কবির লেখাও একরূপ হইয়া থাকে, তাহার 
কারণ একজন অপরের লেখ। দেখিয়া লিখিল এইরূপ নহে উহা ॥ 
'স্বত্ঃই এইরূপ হয়। এস্থলের তাৎপর্ধ্য এই উক্ত চগ্ডালপল্লীর | 
জনগণ এবং লব্ণ রাজা যুগপৎ একরপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিল । ' | 

















































(স্থবণের সহিত ধাহার দৃষ্টান্ত দিলাম সেই ) জদ্বন্ত চৈতন্যের 
সহিত কটকবৎ 'চৈতন্েরই বিকার বা অবস্থান্তর। ( অবিদ্যার) 
অবিদ্যাবিলাস নিখিল-প্রপঞ্চের জশ্বন্ধ থাকায় উহা সন্ত ইহাও 
বলিতে পার না, কারণ অবিদ্যার সহিত আত্মতত্রের ( চৈতন্টের ) 
সম্বন্ধই নাই, তখন তাহার স্বস্ততা ত দুরের কথা। সন্বদ্ধ ত 
পরস্পর সদৃশ পদার্থেরই হয়, ইহা! স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। 
যদি বল জতুকান্ঠের যেমন পাধিবাংশ ও ড্রবাংশ রূগ অসমান 
অংশ যোগ হয়, উহাও সেইরূপ, অসমান হইলেও পরস্পর 
সন্বনবযুক্ত। এস্থলে বক্তব্য এই যে;জতুকাষ্ঠযোগ উক্ত অসশ যোগের 
ৃ্টান্তই হইতে পারে না। কেন না জতুকাষ্টও ত সেই এক 
অবিদ্যারই সম্পাদন মাত্র, জতু ও .কাষ্ঠ যখন একমাত্র অবিদ্যা 
তখন তাহা পরস্পর সদৃশ হইবে না কেন? উক্ত অবিদ্যা- 
প্রপঞ্কে যদি চৈতন্ঠেরই সমান বলিয়া স্বীকার কর, তাহা 
হইলে চিতের সহিত উহাদের সম্বন্ধ থাকায় উক্ত সম্বন্ধে চিতি 
দ্বারাই উৎপলাদি জড়পদার্থ সমুদয়ের প্রকাশ ইহা! বল! যাইতে 
পারে বটে, কিন্তু মেরপ সম্বন্ধ কল্পনাপেক্ষা এই জগতের নিখিল- 
পদার্থ যখন চিন্রয় ব্রহষ্বরূপ, তখন পরম্পর চিতির স্বপ্রকাশতাবলে 
স্বতঃই প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বলাই ভাল। চিতের সহিত 
সম্বন্ধ স্বীকার নিরর্থক । ৩১--৩৬ ।যখন পরস্পর বিসঘৃশ পদার্থ 
সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ঘটিত হইতে পারে না এবং পরস্পর, 
সম্বন্ধ না থাকিলে যখন আহাদের পরস্পর অনুভব হুইতে পারে 
ন) (জ্ঞাত! ও গ্গেয় উভয়ের পরস্পর সাম্য থাকিলে তবে জ্ঞান 
হইবে) তখন সদৃশ বন্তই জদ্দশ বস্তর সহিত একতাপ্রাপ্ত 
হইয়া! (আভাসচৈতন্ত অথ চৈতন্যের শ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া) 
একতানিবন্ধনই স্বীয় স্বরূপের প্রকাশ করেঃ নতুবা প্রকাশ 
করিতে পারে না, ইহ! বলাই ভাল। যুঢ ব্যক্তিগণের নিকট 
চৈতন্ের জ্ঞেষ, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এই ব্রিপুটীরূপে যে অনুভব 
অর্থাৎ দৃশ্ঠরূপে স্কুরণ হইয়া থাকে, উক্ত অনুভব যে চৈতন্য 
ও জড়ের অতেদ সম্বন্ধ ব্বীকার করিয়া হয় তাহা নহে, যেহেতু 
চৈতন্ত ও-জড় পরস্পর সম্পূর্ণ 'বিলক্ষণ, কখনই .একরাপ হইতে 
পারে না। (জড় জড়ের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ হওত 
অভিজড় হইতে পারে কিন্তু)'কি এক চিত্রে (ত্রিপুটারপ দৃষ্ে ) 
চৈতন্ত ও জড় কখনই মিলিত হইতে পারে না। তবে জড়ত্ব 
স্বীকার ন/ করিয়া চিন্ময়ত্ব স্বীকার করিলে একমাত্র চৈতন্টেরই 
উপলব্ধি 'হইতে .পারে, তাহা হুইলে কাষ্ট পাষাণ প্রভৃতি জড়- 
পদার্থের আর অনুভব হইতে পারে না, কেন না কাষ্ঠগাষাণীদি ত 
চিন্ময় নহে । ৩৭-_-৪০ 1 কাষ্ঠপাষাণাদি পদার্থ গৃহাদিরপ ভিন- 
পদার্থে পদার্থান্তরে পরিণত .হুইলে তাহা যেমন পৃথগ্‌ বস্তরূপে 
| অনভূত হয়; চৈতন্তের তাদৃশ অন্থুতব্‌ অর্থাৎ জড়কেও চৈতন্স্বরূপ 
| করিয়া স্বীকার করিলে ( ভনতশ্ঠরূপে ) উহার বোধ হুইতে পারে 
টার] না। আস্মাদ্য বস্তর রসের সহিত জিহ্বার যোগে যে রসনা! চিতত- 
তাহ বৃতিন্ূপ আস্বাদ অনুভূত হয়, আহার কারণ ভিহ্বাও আম্বাদ্য- 
, কে] রসের সাজাত্য, সজাতীয় পদার্থের" একীভাবকে সম্বন্ধ বলিয়া 
. এ জানিবে, অস্জাতীয় জড় ও  চেতনের উক্ত সম্বন্ধ হইতে 
পারে না; অতএব কাষ্টপাষাণাদি জড়পদ্ার্থ নহে, একমাত্র 
 ঈ সিতিই কাষ্টপাষাথাদিরূপিনী। উহ! চিতের সহিত একীভাব 

বাত হইয়া জুষ্টা-দৃশ্ঠ প্রভৃতি ভ্রান্তি উৎপাদন করে। ফলতঃ 
ুনুনিখিল কাঠ পাযাণাদি সমন্তই প্রমথ চৈতন্য হ্বরূপ, তবে 








উত্পততি-প্রকরণ। 


১৯৭৯ 


আত্মাতে যে দৃণ্ঠরূপে সম্বন্ধ দৃ্ট হয়, তাহ। কঙ্সিত রূপে, বাস্তব- 
চিদ্রেপে নছ্ছে। হে তত্ববিৰর রাম! তুমি সর্বপ্রকার পদাৎ্ময় 
এই নিখিল বিশ্বকে সংস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়াই অবগত হও, যেহেতু 
অনন্ত ব্রহ্মই সর্ধপ্রকারে জর্বরূপে প্রতিভাত হয়, অতএব হে 
তত্ববিদ্বর! এই বিশ্ব সম্মাত্র জানিবে। ৪৯__৪৫। মিথ্যাত্ববোধ 
নিবন্ধনই এই বিশ্ব মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে স্ফুরিত হয় বলিয়াই 
বিশ্ব শতলক্ষ ভ্রমপুর্ণ । ফলত উহা সমস্তই একমাত্র অপূর্বব চিদ্বি- 
লাস মাত্র, উহাতে অপর কিছুই নাই। সম্কল্স-পরম্পরারূপ নাগর-. 
শ্রেণী নরগণের নিকট যেরূপে স্বীয়-বিলাস প্রদর্শন করিতেছে, দেশ 
কালের নিরোধ করিতে হইলে এই স্ৃষ্টিমধ্যে আমাদের সেইরূপে 
অবস্থান করা উচিত'নহে (দেশ কালের নিরোধ ও সঙ্কল্সত্যাগ 
একান্ত বিধেয় )। “দ্ৈতবুদ্ধি হওয়াতেই এই স্থষ্টি এবং অহস্তা- 
বাদির উদ্রু় হইতেছে, কটকাদিতে নুবর্ণবুদ্ধি পরিহার করিলে, 
কটকাদি নামে পৃথক পদার্থের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। জুবর্ণে ষে 
কটকাি জ্ঞান ইহা বাস্তবিকই ভ্রম। যেহেতু কটকাদি সেই 
ুবর্ণাদিস্থানেই স্থান পায় এবং সুবর্ণের সম্তীতেই জত্তালাভ 
করে। ভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে কটকাদি একমাত্র জুব্্ণরূপেই 
প্রতীয়মান হইবে, এইরূপ ভেদদৃষ্টিনিবন্ধন যাহা পৃথক অবিদ্যার 
বিলাস বলিয়া বোধ হইতেছে, উত্ত ভেদষ্টি পরিত্যাগ করিলে 
তাহাও উপলব্ধ হইবে না, তাহা। একমাত্র নির্মল ত্র্ষেই পর্য্যবসিত 
হইবে। ৪৬_-৫০। জ্ঞান পদার্থ একই, কখন বিভিন্ন নহে, জ্ঞোন- 
শব্দে চৈতত্তত্বরূপ ব্রহ্ম) সেই কারণে অসংস্বরূপ বিশ্বকে এই স্থ্টি 
সৎ করিতে সমর্থ হয় ( অর্থাৎ এই বিশ্ব উক্তজ্ঞীন হইতে ভিন্ন নহে 
ভিন্ন বৌধ করিলে অবশ্ঠ অসৎ হইবে) মৃক্তিকাজ্ঞান থাকিলে বিচিত্র 
মৃগ্ময়ী সেনা যেমন মৃত্তিক! বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত সেনা বলিয়া 
বোধ হয় না, এইরূপ জলঙ্ঞানে তরঙ্গাদি যেমন জলম্বরূপ, কাষ্ঠ 
জ্ঞানে যেমন কাষটপুত্তলিক! কাষ্ঠ এবং মৃত্তিকাজ্ঞানে কলসাদি যেমন 
মৃত্তিকা! বোধ হয়, তেমনি এই ভ্রমকল্িত জগলয় একমাত্র চৈতন্ত 
জ্ঞানে চৈতনঠন্বরূপ একমাত্র ব্রদ্দই জানিবে। দৃশ্ত ও দর্শনের সহিত 
সম্বন্ধ দষ্টা ও দর্শনের মধ্যবর্তী । দরষ্টার'যে আকৃতি ভরষ্টা দৃষ্ঠ ও 
দর্শনাদ্ি বিহীন সেই পরমপদ্ অর্থাৎ যাহাকে জাত-জ্ঞেয় ও 
জ্ঞান বলিয়া ভাবিতেছ, তাহাই উক্তভাববিহীন পরমপদ। ( জ্ঞাত 
জ্ঞান জ্ঞেয়বূপ ত্রিপুটাশৃন্ঠতা-অবস্থা, -ভুষুপ্তিপ্রভৃতি অবস্থাতে ও 
হইয়। 'থাঁকে,) চিত্ত দেশান্তর গত হইলে (েমাধি-হুপ্তি প্রভৃতি 
কালে ) চিত্তের যে অজাভ্য-সংবিৎ-মননময়ী আকৃতি, হাতে 
উক্ত জর্টৃত্বাদি ( জ্ঞাতৃত্বাদি ) থাকে ন॥ তুমি সর্বদা তদ্রপ 
হইতে চেষ্টা কর। জাগ্রতস্বপ্র ও নিদ্রাবস্থাবিহীন হুইলে তোমার 
যে, সনাতন (নিত্য ) অজড় অচেতন রূপ বিদ্যমান থাকে, তুমি 
সর্ব] তাদৃশ হও । ৫১-৫৫। শিলার জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
একমাত্র আহার -খবনত্ব প্রাপ্ত হইলে হৃদয় যেরূপ*হয় অর্থা২ 
একমাত্র চিদৃঘন হয়, তুমি সমীধিমান্‌ ঝ| ব্যবহারী যাদৃশাবস্থা- 
পন থাক না কেন, সর্ব! তন্ময় অথাৎ চিদৃঘন হও | বাস্তবক 


কাহারও কিছুই উদয় বা লয় হইতেছে না, তুমি যাদৃশ 


অবস্থায় থাকে না কেন, পরমার্থ দৃষ্টির অনুবর্তা হইয়! যথান্থথে 
অবস্থান কর। দেহবিষয়ে' যথার্থ ই পুরুষের কোনরূপ বাসা, 
বা বিদ্বেষ নাই.) তুমিও প্ররূপে স্বস্থ- হইয়৷ থাক, দৈহিক 
ব্যাপারে আসক্ত হইও না। তুমি যেন ভবিষ্যদৃগ্রামের গ্রাম্য-. 
জনের স্যায়, কাধ্যপরায়ণ হইয়াছ, ইহা ঝেধ কর অর্থাৎ ০্থাহঃ 

















০ 


করিতেছি তাহা কিছুই নহে” এইরূপ বর্তমান ব্যবহারের প্রতি 


মিথ্যাত্দর্শী হইয়া চিন্তবৃত্তিতে আসক্ত হইও না, সত্য আত্ম- 
ম্বরূপে অবস্থান কর। দূরস্থিত নর যেমন থাকিলেও ন! 


.থাকার ন্যায়, কাষ্ঠ পাষাণ যেমন সন্নিহিত হইলেও অচেতন 


বলিয়া তাহার কোন আসক্তি বা অভিমান নাই, তুমি আপন 
চিন্তকে তদ্রেপ মনে কর, বাস্তবিক বিবেচন! করিয়া আত্মস্বরূপে 
দেখিলে চিত্তের অচিত্ততাই মনীধিগণের অনুভবসিদ্ধ। ৫৬--৬০। 
যেমন পাষাণে জল নাই, আকাশে অনল নাই, তেমনি আপন 
আত্মাতেই যখন চিত্ত নাই, তখন পরমাস্মাতে তাহা কিরূপে 
থাকিবে। দেখিতে গেলে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহা দ্বার! 
যদি কখন কিছু কৃত হয, তাহা বাস্তবিক কৃত হয় না (যাহার মূলে 
স্ত্যত নাই, তাহার কর্ষ্যে আবার সত্যতা কিরূপে সম্তবে 1) 
অতএব চিত্তাতীত হইবে (চিত্তপথৈর অতীত হইবে) যে ব্যক্তি 
পকান্তিক অনাত্বভূত চিত্তের অনুবন্তী হয়, সে কেন গ্রাম- 
প্রান্তবাসী য্েচ্ছের টি হয় না। তুমি সদা চিত্ত-চণ্ডালকে 
অবজ্ঞা সহকারে দূরে পরিহার করিয়। যুত্তিকানির্মিত প্রতি- 
মাদির ন্যায় নি্পন্দ হইয়া! নিরাশক্কভাবে অবস্থান কর। “আমার 
চিন্ত একেবারেই নাই, অথবা ছিল, আজ মরিয়াছে” এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া পাধাণমগ্ত প্রতিমার স্তায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান 
কর । ৬১--৬৫। দেখিতে প্রবুত্ত হুইলে তুমি চিত্ত দেখিতে 
পাইবে না। যথীর্থতুই তুমি চিনুবিহীন তবে কেন তুমি 
অনর্থের হেতু মিথ্যা চিত্তকর্তৃক উদ্বেজিত হইতেছে! মিথ্যাভূত 
চিন্তধক্ষ যাহাদিগকে মিথ্যা বশীভূত করিয়াছে, কোমল বুদ্ধি ই 
ব্যক্তিগণের নিকট চন্দ হইতে অশনি নির্গত হয়। তুমি যে পে 
হও না কেন, চিন্ুকে দুরে পরিত্যাগ করিয়া স্থির হও ) প্রমধুক্তি 
অবলম্বন করিয়া ধ্যান বলে মুক্তিলাত কর। যাহারা, অসত্যরূপী 
অবিদ্যমান চিত্তের অনুব্র্তন করে, তাহারা আকাশবিনাশ কর্মে 
সময় ক্ষেপ করিতেছে, তাহাদিগকে ধিক! তুমি তন্জ্ঞানত্পর 
হইয়। প্রথমে বিগলিতমনা! হও, পরে তত্বৃজ্ঞান্বলে নির্্লাত্ব। 
হইয়া সংসারপারে গমন কর। আমি অনেক বিচার করিয়া 
দেখিয়াছি, কিন্ত নির্্ীল আত্মাতে মানসরূপ মল কিছুই পাই 
ন্াই। ৬৬--৭০ | 


একবিংশত্যধিকশততম সর্গ স মাপ ১২১: 


দ্বাধিংশতাধিক শততম সর্গ। : 


বশিষ্ঠ . কহিলেন, _ পুরুষ, জন্মগ্রহণ করিয়া কিঞ্ বুদ্ধির 
বিকাসপ্রাপ্ত হইলে (ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত নিক্ধামকর্ম 
বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইলে) সৎসক্গপরায়ণ হইবে। যেহেতু সংসঙ্গ 
ও শীন্্ালোচনা ব্যতিরেকে অনবরত বেগপ্রবাহিণী এই অবিদ্যা- 
তটিনীমকলের পারে যাওয়া যায় না। সৎসঙ্গ ও শাস্তালোচনা 
দ্বারা বিবেক প্রাপ্ত হইলে পুরুষের হেয়োপাদেয় বিচার (ভাল- 
মন্দবিচার) সমুদ্িত হয়। উক্ত বিচারসামর্ঘ্য লাত করিলে পুরুষ 
শুভেচ্ছানামী বিবেকভুমিতে উপনীত হয়, পরে বিবেকবলে 
বিচারণী নামী ভূমিতে উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ সম্যগৃত্ঞান 
লাভ হওয়ায় অসাধু বাসনা পরিত্যাগ করিতে থাকে, মনও সংসার- 
ভাবনা হুইতে ক্ষীণভার ধারণ করে (সংসারভাবনার ক্রমশঃ 


যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 


। তীয় বানাও সমুদযকারধ্য হইতে বিরত হইয়! ক্ষীণ হইয়াছে। | 


লোপ হইতে থাকে: 1১ ৬। এ অবস্থায় পুরুষ তনুমানসা- 
নায়ী বিবেকভূমিতে অবতীর্ণ হয়। যখন যোগমারগবর্তী হইয়। : 
পুরুষ রূপে সম্যগ্‌ জ্ঞানলাত করে, আহার তদানীন্তন অবস্থা 
সন্তাপত্তি নামে অভিহিত হয়। সেই সন্ত্াপত্ভতি অবস্থাবলে যখন 
তাহার ঝাসনা ক্ষীণ হইয়। যায়, তখন এ ক্ষীণবাসন-পুরুষ অসং- | 
সক্তনামে অভিহিত হয় অর্থাৎ তখন আর সে কোন বিষয়ে 
আসক্ত হয় না, কর্মমফলেও আবদ্ধ হয় না। কথিতপ্রকারে বাসন! ; 
ক্ষীণ হইতে থাকিলে অসত্য বাহ ব্ষয়ের ভাবনাও ক্ষীণ করিতে সু 
অভ্যাস করে, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনায় বাসার্থের একে : 
বারে বিস্ৃতিলাত করিতে থাকে। তখন গেই যোগী বাহক্রিযা- : 
শুন্য অর্থ সমাধিস্থই ঝ৷ ব্যবহারী অর্থাৎ, ব্যুখিত অথবা অসত্য : 
সংসার-ব্যাপারে 'বস্থিত কিংবা অভ্যাসনিদ্ধন বহ্যকর্মাকারী 
হইলেও মন স্বাত্রাতে. অবতীর্ঘ হওয়ায় কোন বিহয়েরই দর্শন 
করেন না,.বা রুচিপুর্বক কোন ব্ষষবেরই সেবা করেন না “কি 
করিলাম কিনা করিলাম” তাহার ম্মরণও রাখে না । বাসন! ক্ষীণ 
হওয়ায় কেবল মুটের স্তায়, অ্ধহপ্ত অর্ধপ্রবুদ্ধের স্তায় বকর 
সম্পাদন করিক্না থাকে। ৭--১১। উক্ত অবস্থায় যোগী শ্বীয়, এ 
চিত্তকে সুক্ষ্মতম একমাত্র ব্রদ্ধরসময় করিয়, থাকেন এবং তখন 
বাহাবিষয়ের অভাবনরূপ যোগভুমিকাতে অধি হয়। এইরূপে 

অন্তলানিচিত্ত হইয়া! কতিপয় বসব ব্রহ্মভাবনা অভ্যাস করে, | 
তত্পরে বান্কর্ম করিলেও একেবারে তদ্গতভাবনাশুন্য হয়। | 
তুরীয় ঙ্গন্বরপে অবস্থিত হয়, উক্ত অবস্থায় যোগী জীবমুক্তি | 
নামে * অভিহিত হন। তশ্কালে অভিমত প্রঃপ্তিজনিত হর্ষ বা ৪ 
অভীষ্ট বিষয়ের অপ্রান্তিনিবন্ধন দুঃখপ্রকাশ কিছুই করেন না, 
কেবল নিরাশস্কভাবে যথাপ্রাপ্ত বিষয়েরই অনুবর্তা হইয়] থাকেন। এ 
হে রাঘব! তুমি অখিল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া, 























৯২--১৫। তুমি শরীরাতীতবৃত্তি (অর্থাৎ সমাধিস্থ ) অথবা সু 
শরীরস্থ (লোকব্যবহারী ).হইয়া থাক না কেন! তুমিই নিরাময় 
আত্ম৷ ইহ! স্থির করিয়া শোক বা হর্ষ প্রাপ্ত হইও না। 
হে রাম! তুমিই স্বপ্রকাশ নির্মল সর্বগ, সর্বদা উদিত £ 
আত্মা, অতএর তোমার আবার হুখগ্ছুখ কোথন়? জন্ম মৃত্যুই 
বাতোমার কি নিমিত্ত হইবে? বাস্তবিক তোমার বন্ধু নাই, ই 
তবে, কি জন্য বন্ধুনিমিত্ত শোক করিতেছে। এই আত্মা 
অদ্বিতীয় ইহার আবার দ্বিতীয় বান্ধব কে? বল দেখি, বন্ধুদিগের 
দেহ নিমিত্ত লোকে শোক করে না, বুদিগের আত্মার জন্ঠ, যদি । 
বল দ্ধেহ নিমিত্ত, তাহাতে বলি, দেহ নিমিত্ত আবার শোক কি? 
(দেহ ত নশ্বর) দেহ দ্ধ হইঘ্বা গেলে কেবল পরমাণুসমূহ দুষ্ট 
হয় (অতএব অচেতন দেহের .নিমিত্ত শোক করা উচিত নছেঃ) : 
(আত্মার নিমিভও শোক উচিত নহে, কারণ আস্ত্া অনশ্বর) : 
আত্মার উদয় ব৷ লয় নাই। যাহার নাশ নাই, তাহার নিমিত্ত : 





* যদি চ পুর্ব পুর্ব্ব ভূমিকাতে ত্রহ্ষসাক্ষাৎকারনিবন্ধন 
জীর্বযুক্তের অবস্থা প্রাপ্ত হন বটে; কিন্তু সুখছুঃখস্পর্শ একেবারে , 
যায় না, কিঞ্চিৎ, থাকে। সপ্তভূমিকায় তাহ! একেবারে থাকে নাঃ 
হুতরাৎ তখনই প্রকৃত জীবমুক্তি, অবস্থা এই জন্ত এই স্থলে 
জীবনুক্ত বলা হইল। 





উৎপভি-প্রকরণ । 


.শোঁক'কেন হইবে? তুমি অবিনাশী হইয়ও (বিনষ্ট হইবে) 
এই ভাবিয়া কেন শোক করিতেছ? শ্বচ্ছ অব্নশ্থর আত্মার 
ই আবার বিনাশ কি ?।' ১৫--২০। ঘট খর্পরভাবাপন্ন হইলে 
(ভাঙ্গিয্া খোলা হয 'গেলেও) ঘটাকাশের যেমন নাশ নাই, 
সেইরূপ এই শরীরের নাশে আত্মার বিনাশ নাই; মরীচিকা 
নদী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ( অর্থাৎ মরীচিকাতে নদীবুদ্ধির নাশ হইলে) 
মরীচিকাস্থিত তীব্র সৌর আতপের যেমন নাশ হয় না ( তাহা 
যেমন তেমনই' থাকে ) সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্ম! বিনষ্ট হন 
না। তোমার অন্তরে নিরর্থক ভ্রান্তি ও বাস্থা কেন উদিত 


হইতেছে? আত্মা অদ্বিতীয়, তিনি আবার কেন দ্বিতীয় বন্তর ' 


বাগ! করিবেন? হেরাঘব! এই জগতে শ্রবণীষ, দর্শনীয়, 
স্পর্শনীয়, আস্মাদনীয় ও আন্রাণীয়, এমন কোন পদার্থ নাই-_যাহ। 
আত্মা হইতে পৃথকৃ। সর্বশক্তিমান বিতত অব্ক্ত .আত্মাতে 
থে এই নিখিল স্থষ্টিণক্তি (মায়) বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা! 
আকাশে যেমন শুষ্ঠত! রহিয়াছে, তেমনি জানিবে (১) হে রাঘব! 
এই ভ্রিলোকীকামিনী চিত্ত হইতে উদদয়লাত করিয়া সত্ব, 
রজঃ তমোগ্তণে ক্রমশঃ জন্মলাভ করিয়৷ ভ্রান্তি উত্পাদন 
করিতেছে- ইহা ত তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। ২) বাদনাক্ষয়ই 
উক্ত চিত্তের শান্তি, সেই বাসনাক্ষয় অম্যক্রূপে সাঁধিত হইলে 
নিথিল ক্রিয়াদি শক্তির আধারভূতা এই মায়া আপনিই বিলুপ্ত 
হইস্া যায়, তাহার জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না। হে 
রাঘব! এই বাসনা, সংসারকূপে বিপুল পেষণযন্ত্রের (জাতার 
অধ্শিলার মধ্যবর্তী শক্ষুতে লগ্গ উপরিস্থিত শিলাখণ্ডবহিনী 
জ্জম্বরূপা। তুমি এই রজ্জুর পণী বাধনাকে যত্রপুরর্বক ছেদন কর। 
এই অনন্ত-বাসনা অপরিজ্ঞাত থাকিলে মহামোহপ্রদান করে, 
পরিজ্ঞাত হইলে ব্ষপ্র্ন করত ুখদাস্রিনী হয়। ব্রহ্ম হইতেই 
এই বাসনা আসিয়াছে, সংসারভোগ করিয়া নিজ লীলাম্বরূপ 
অধ্যাত্ব-বিদ্যাবলে ত্রহ্ষস্থৃতি লাভ করিয়া আবার সেই ত্রদ্মেই 
লীন হয়। ২১-_৩০ | হে বাব! তেজ হইতে যেমন প্রকাশ 
আবির্ভূত হত, সেইরূপ রূপহীন অপ্রমেয় নিরাময় মঙ্গলময় 
্রন্ধ হইতে এই ভূতসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে। বৃক্ষপত্রে 
শিরাসমুহের শ্তায়, সলিলে তরমমালার স্তায়, হুবর্ণে কটকাদির 


ন্যায় ও অনলের উঞ্ণতাঁদির ন্যায় বাঁসনাত্বক ব্রহ্ম হুইতেই এই 


ত্রিজগৎ উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্গেরই অংশ-স্বরূপ 
জানিধে। সেই ব্রহ্ষই' সর্ধব-ভুতের আত্মা বলিয়া কথিত 
হন। তিনি পরিজ্ঞাত হইলে জগ্রয় জ্ঞাত হওয়| যায়, এই 
জগলযে তিনিই জ্ঞাতা। যাহারা আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া- 
ছেন, তাদৃশ .মহাত্রা যোগিগণ কেবল শাস্ত্রে ব্যবহার করিবার 
ভন্যই সর্বব্যাপী সেই এই ব্রদ্ষের “চিত, ব্রহ্ম ও আত্মা”এই নাম 
কল্পনা করিয়াছেন। ৩১--৩৫। যাহাতে ইন্জিয়সমূহের প্রিয়াপ্রিয 





০১) ২২ গ্লোকের দৃষ্টান্তে মরীচিকায় নদীনভ্রম শক্তির স্তায় স্ষ্টি- 
শক্তি বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে উক্ত স্ৃষ্টিশক্তি আত্মা হইতে 
পৃথক্‌ হয়, এই অশঙ্কায় বণিষ্ঠ উত্তর করিলেন, আকাশের শুম্ঠতা 
যেমন কিছুই নহে, আস্মাতে সৃষ্টিশক্তি তদ্রূপ কিছুই নহে । 

(২) তবে একান্ত মিথ্যা জগতের উৎপত্তির হেতু কি? রামের 
এইবাপ প্রশ্ন সম্ভাবনা করিয়া বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন,_চিত্ত হইতেই 
এই জগতের উৎপত্তি 


২০৯ 


বিষয়ের সহিত সংযোগ জনিত হর্ষ, শোক হক, তথারিধ বিশুদ্ধ 
জীবনুক্তের অনুভূতিকে প্রসিদ্ধ অক্ষয় চিদাত্বা! বল! হয়, (ুঢ়ুদিগের 
অনুভবগোচর সংসারভারকে আত্মী বল! হয় না)। আকাশবৎ 
অতিশ্বচ্ছ সেই চিদাত্বায় এই 'জগৎ যেন পৃথক্রপে গ্রতিবিশ্থিত 
হইতেছে ; (বিশুদ্ধ সাক্ষী 'চৈতন্তের উক্ত জগতের প্রিয় অপ্রিয়- 
রূপে বিবেচনাশক্তি হয় না বলিয়া! আবার) উহাতে ( জগৎ ও 
কাটস্থসাক্ষীর অন্তরালে ) বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) প্রতিবিশ্িত হয়, 
সেই চিপ্রতিবিস্বিত বুদ্ধিই লে|ভমোহাদিভাবের অনুবর্তী হয, 
এইরূপে জগৎ, জগদৃগত বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রযুক্ত লো-মৌহাদি 
পরস্পর অসত্য. পার্থক্য বিভিন্ন হইয়! চি্দাস্্ায় প্রতিবিশ্বিত 
হইতেছে, বাস্তবিক ক সমুদয়ই আত্মন্বরূপ, তঁহাহইতে অতিরিক্ত 
বন্ত নে। অতএব হে রাম! একমাত্র নির্বরিল্প চিৎই তোমার 
আকৃতি, ততিন্ন তোমার দ্রেহ নাই, তবে কেন তৌমার লঙ্জী, ভয় 
বা বিষাঁদজনিত মৌহ উপস্থিত হইতেছে? তুমি যথার্থ বেহবিহীন 
হইলেও দেহজীত অসৎ লজ্জাদি বিকল্পজালের মূর্খ ছুরবুদ্ধির 
্তায় কেন এরূপ অভিভূত হইতেছ? ৩৬-৪০। দেহ নষ্ট 
হইলে অসম্যগৃদর্শীর ও অখওড চিদ্রপ আত্মার নাশ নাই, যে ব্যক্তি 
সম্যগৃদরশা, তাহার ত-কথাই নাই। হে রাম! আকাশপথেও 
যাহার গতায়াতের বোধ ন ই, সেই চিত্তকেই পুরুষ অর্থাৎ সংসারী 
আত্মা জানিবে, এ জড় শরীর আত্ম! নহে । হে রাম! শরীর থাক 
বণ না থাক, এই জগলয়ে পুরুষ জ্ঞান্বানূই হউন বাঁ অজ্ঞই হুউন, 
তিনি সর্ব্বদা! অবস্থিত থাকিবেন। দেহনাঁশে এই যে বিচিত্র 
ছুঃখসকল দেখিতেছ, ইহা দেহেরুই ধর্ম জানিবে, চিন্নয়াত্মার 
নহে, কারণ তিনি কাহা কর্তৃক গৃহীত হইতে পারেন না, যে চিৎ 
মনৌমার্গ হইতে অতীত বলিয়া শুন্টের স্ঠার অবস্থিত আছেন, 
তিনি হৃখছু্খকর্তৃক কিরূপে গৃহীত (গ্রস্ত ) হইবেন । ৪১৪৫ । 
ভ্রমর যেমন পদ্ধ হইতে উডভিঘ্াট আকাশ আশ্রয় করে, সেইরূপ 


সেই সংসারী আত্মা দেহপপ্রর হইতে ন্ধপ্রতিষ্ঠাতৃত পরমাস্থায় 


অর্থাৎ, প্রতিবিশ্বভূত ঈঙবরে গমন করে অর্থাৎ তাঁহার সহিত 
কা প্রাপ্ত হয়, অভ্যস্ত বাসনা সমূলে নিল হয় না বলিষা 
একেবারে মুক্ত হয় না। হে রাম! এই আত্মতত্ব অর্থাৎ জীব যদি 
অসৎ হয়, তাহা হইলেও তোমার এই দেহপিপ্রর নষ্ট হইলে 
তোমার কি নষ্ট হইবে ৭ তুমি ত জীবনই, তুমি কি জন্য শোক 
করিতেছে? তুমি শ্র জীবভূত আত্মতত্বকে সত্য বলিয়৷ ভাবনা কর, 
ভ্রান্ত অষৎ-দেহাদিরূপে !ভাবিও না, নির্খলস্বরূপ নিরীহ আত্মার 
কোন রূপেই ইচ্ছা নাই। (কারণ :তিনি নিত্য পূর্ণ স্বূপেই 
পরিতৃপ্ত আছেন)। দর্গণবৎ স্বচ্ছ নিবির্বকল্প, সম সাক্ষিভূত 


(চিদদাত্বায় এই জগৎ আত্মার অনিচ্ছাসত্বেই প্রতিবিশ্বিত হয়। 


উৎকৃষ্ট মণিতে রশ্মি যেমন স্বয়ংই প্রতিফলিত হয, সেইরূপ স্বচ্ছ 
সম নির্ব্বিকল্প সাক্ষিভৃত আত্মায় এই জগৎ আপনিই প্রতিবিন্থিত 
ৃষ্ট হইতেছে। ৪৬৫০ । দর্পণ ও তত্প্রতিবিন্বের ভেদাভেদ- 
ব্যবস্থা যেরূপ, আত্মা ও জগতেরও ভেদাভেদ-ব্যবস্থাও সেইরূপ 
জানিবে। দর্পণের প্রতিবিন্ব যেরূপ মনে করিয়া থাক, এই জগৎও 
তদ্রপ মনে কর। ৃর্ধ্যদেবের সন্নিধিমাত্রেই যেমন জাগতিক ব্যাপার 
সম্পাদিত হয়, সেইরূপ চিতির সন্তামাত্রেই এই জগত নি্পন্ন হয়। 
হে রাম! এব্রকারে এই জগতের সাকারতা৷ নিরাকরণ হইল । হে 


শ্রোতৃবর্গ! বোধ হয়, আপনাদের চি্েও ইহা আকাশ বলিয়া ধারণ 


আছে, যেমন দীপের সন্তামাত্রে স্বতাবতঃই আলোক প্রকাশিত হয, 








স্বচ্ছ এক অজ আদ্য অনন্ত চিন্মাত্রই (চৈতন্তই ) প্রত্যক আত্ম- 


০হ যোগবা7শভ রামায়ণ 


তন্রপ আত্মতব্ের সন্তাতে স্বভাবতঃই এই' জগতের উপস্থিত হই- | স্বরূপে বিভাত হন। নিবিলপ্রাণীর কর্মসমন্তি স্বরূপ মন প্রথমে 
ষাছে। যেমন শূন্ঠ আকাশের নীলব্ণ্ব বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও ; সমুদিত হয়, পরে তাহাই চিত প্রতিবিশ্বিত কমলযোনি প্রভৃতি-: 
সুনীল-আকাশকে ই্রনীলমনিময় মহাকটাহের স্তায় লোকে প্রত্যক্ষ! জীবভাবাপন্ন হইয়৷ বালককর্তৃক বেতাল শরীর-কল্পনার ন্যায় : 
করে, তেমনি প্রথমে পরমাত্বা হইতে সমুদিত মন অসৎ (মিথ্যা) বিবিধাকৃতি এই জগ বৃথাই বিস্তার করিয়া থাকে। এই মন অসৎ 
হইলেও স্বীয় বিকল্পপরস্পরা ছার! বিশাল জগংস্থরূপে বিস্তৃতিলাভ- | অর্থাৎ অজ্ঞানময় হইলেও স্বাধিষ্ঠীন 'চৈতন্যে জগদাকার ধারণ করত. 
করায় সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ৫১-৫৫। সস্বন্গক্ষয় হওয়ায় | বহির্ৃষ্টিতে সদ্রপে লক্ষিত হয়। মহাসাগরে তরঙ্গমালার স্তায় : 
চিত্ত ষখন বিগলিত হয়, তখন এই সংসার-মোহরূপ হিমকনিকা | উহা পূর্ণবরদ্ধে পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত ও বিলীন হইতেছে । ৫৬৫৮). 
আপনিই বিগলিত হইয়া যায়) তখন শরদাগমে আকাঁশের স্তায় দ্বাবিংশত্যবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥ 





. উৎপত্তি-প্রকরণ সমাপ্ত | 








































প্রথম সর্গ ৷ 


বশিষ্ঠ বলিলেন,_ছে রাম! তোমার নিকট যে উতপত্তি- 
প্রকরণের বিষয় বর্ণন করিলাম, ইহার পর সম্প্রতি স্থিতি-প্রকরণ 
শ্রবণ কর। এই স্থিতিপ্রকরণ পরিজ্ঞাত হইলে নির্বাণমুক্তি প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। এই পরিদৃষ্ঠমান জগও এইরূপ ভ্রমবিলপিত 
জানিবে। অহং ইত্যাকার জ্ঞানও অলীক ও ভ্রমমাত্র ইহারও কোন 
আকার নাই। রঙজনকর্তী শ্বেত-পীতাদি কোন রগীনত্রব্য না থাকি- 
লেও সময়ে সময়ে যেমন গগনপটে বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত চিত্র, 
আমাদিগের নেত্রপথে পতিত হয়) এই দৃশ্ঠ জগৎও অবিকল তদ্ধপ 
জানিবে। ইহা! কেহ দর্শক নাই,অথচ দ্যান ; তুতরাং নিদ্রা 
বিহীন সবপরদর্শনের তুল্য ; অন্তরে ধেবূপ ভাবী নগর নির্ষিত হইয়া 
বিরাজ করিতে থাকে, ইহাও সেইরূপ কল্সনামাত্র ৷ 'রাশীকৃত 
গুপ্তাফল বা! গৈরিকাদিস্বপ দর্শনে মর্কটগণ যেরূপ তাহাকে অগ্গিঃ 
বোধ করিয়া শৈতাকেশ দুর করে; এই বাহ্‌ জগৎও 'দ্রূপ অলীক 
হইয়াও প্রয়ৌজনসাধন করিয়া থাকে। সলিলাবর্ভ যেরূপ সলিল 
হইতে পুথক্‌ বন্ত না' হইলেও" বিভিন্নবন্তবৎ. প্রতীয়মান হয়, সেই 
প্রকার বিশ্বও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইয়াও পৃ্ক্রূপে প্রকাশমান 
হইতেছো। গগনে কৃর্ধ্যালোকের স্তায় ইহাকেও শৃন্ঠ হইতে পৃথক্‌ 
বাস্তব পদার্থ বলিয়া সকলে মনে করে। এই দৃশ্ত জগৎ; আকাশে 
পরিদৃষ্ঠমান রত্বরাজীর প্রভাগুজসৃশ ভি্তিশন্য '“ গ্বব্্বনগরের 
তায নিয়ত নেব্রগৌচর হইতেছে।: মরীচিকাজলবৎ ইহা৷ অসত্য 
বস্ত হইলেও স্ত্য বলিয়া প্রতীত 'হয় এবং অলীক কলিত 
নগরের স্তায় অনুভূত হইয়া থাকে। বাস্তবিক দৃগ্ঠ জগৎ কবি- 
| কল্সিত পর্ববতাদির স্ায় কুত্রাপি অবস্থিত নহে, হুতরাৎ অসত্য । 
|| ইহা শৃষ্ঠমাত্র হইলেও ভূতাকাশের স্তায় (অধোমুখ ইন্রনীলমণি- 
; | নির্মিত বৃহৎ রুটাহ তুল্য ).দেদীপ্যমান। ইহাঁকে ধ্বংস করিতে 
পারা যায় না; ইহা অবিচ্ছেদরক্লপে অবস্থিত এবং শরৎকালীন 


| সেইরূপ ত্রান্তের নিকট কাণ্ঠিকারী। দৃষ্ঠমান বস্ত সকল, আকা- 
সু শের নীলিমা স্টায় অলীক 'হইলেও বিবিধবর্ণ বলিয়া! বোধ হয়। 
; পু হত্াবস্থায় কামিনী-সহবাস যেক্প মিথ্যা হইলেও প্রয়োজনসাধক, 

্ রি তদ্ধপা। ১১০৭ টিবি পু কুহুমরাজি-বিরাঞ্জিত 





মৈধ যেরপ নিকট হইলেই আতপাঁি নিবারণে সমর্থ, ইহাও | 
অজ্ঞ, তাহার অন্যাপি বালকতা আছে। ইহা যে কদর 








স্থিতি-প্রকরণ । 


উদ্যানব ইহা শুক হইলেও রসফুক্ত জ্ঞান হয়। চিত্রিত 
ুর্ধ্য ও অনলের স্তায় ইহা! প্রকাশমান থাকিলেও নিস্তেজ। অস্ত" 
কল্পিত অসত্য ব্রাজ্যের স্তায় ইহাও : অবাস্তব। চিত্রলিখিত 
পদ্মাকরব্‌ ইহাতে কিছুমাত্র সার ও সৌগন্ধ নাই। গগনাঙ্গনে 
বিরাজমান বিবিধবর্ণে রঞ্জিত যে ইক্জরধনুঃ দৃষ্টিগোচর হুইয়। থাকে, 
যাহার গগনব্যাপী আয়তনের ইয়ত্তা স্থির করিতে পার! যায় না, 
ইহাও অবিকল তদ্রপ। ইহাকে অসার ও জড় কদলীস্তভব 
কলিত জানিবে, ভূতনিচয় ইহার কৌম্ল পল্পবস্বরূপ এবং ভ্রীন্তি- 
পুর্ণ কল্পনাতেই তাহাদিগকে শু হইতে দেখিতেছি। গভীর 
তিমিরাবলীমধ্যে বিছ্চুরিতনেত্রে যেরূপ কতপ্রকার চক্রচিত্র অব- 
লোকিত হইয়া! থাকে, ইহাও সেইরূপ অলীক হইলেও প্ররত্যক্ষ- 
ব প্রতীয়মান হইতেছে । : জলবুদৃবুদবৎ ইহাকেও . অস্তশন্ঠ 
বিস্তৃত জানিবে এবং ইহা আপাততঃ, রসাত্মক বৌধ হইলেও 


বাস্তবিক নীরস) বাস্তবিক ইহা! অবিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়ৌদয়-বিহীন. । 


বিস্তৃত নীহারমালা থেরূপ গৃহীত হইলে কিছুই নহে বলিয়া বোধ 
হয় এই বিষপ্রপঞ্ককেও তাদুশ অসদ্বন্ত জানিও। এই দৃণত 
জগ্গংকে কেহ জড়াত্বক, কেহ ভড়শৃন্াম্পদ, কেহ কেবলমাত্র শৃন 
ও কেহ কেহ পরমাণুবৎ বলিম্মাছেন। ইহা শৃন্তমাত্র ও ভূতবিহীন 
হইলেও আমি এক প্রকার প্রানী ইত্যাকার জ্ঞানহেতুকই ইহা 
প্রকাশ পাইতেছে। গৃহমাণ হুইলেও অমুর্ত পিশাচবৎ ইহাঁকে 
অলীক বোধ করিবে। শ্রীরামচক্র কহিলেন,_হে ্রক্মন্‌! বীজে 
অন্কুর যেমন অদৃষ্ঠতাবে অবস্থিত থাকে, মহাগ্রলয়েতেও এ এই ষ্ঠ 
জগ পরমাত্মাতে তদ্রূপ অবস্থিত থাকিয়া পুনরায় ভাহা হইতেই 
যে উদ্দিত হয়, এই বাক্যের অর্থ কি বলুন। হধাহারা ঈদৃশ স্থির 
করিয়াছেন, তীহারা কি অজ্ঞ, না যথাথই বুঝিয়াছেন, হে ভগবন্‌! 
ম্দীয় সংশয় নিবারপার্থ আপনি এই বিষয় যথাবৎ ব্যক্ত করুন) 
১১_২০। মহধি রশিষ্ঠ বলিলেন, মহাপ্রলয়ে এই দৃপ্ত জগৎ, 
বীজে অন্কুরবৎ অবস্থিতি করে, যে এইরূপ বলে, সে নিতান্তই 


সঙ্গত অলীক, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিপরীত বোধই 


বক্তা ও শ্রোতার মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। বীজে অন্টুরের 
তায় ব্রন্ষে জগৎ অবস্থিত থাকে, এই বুদ্ধি নিতান্ত অস্ত» 





২০৪ 


প্রলাপার্থ ই ্ররূপ বুদ্ধি ঘটিয়। থাকে। উহ!যে কি জন্য অসৎ 
তাহা শ্রবণ কর। যদি বীজ হবয়ংই চিন্তাদি ইলিক্সগোচর দৃণ্ঠ হইয়া 
থাকে, সুতরাং তাহা হইতে যে দৃপ্ত পত্রাস্কুরোদগম, তাহা! যুক্তি- 
সঙ্গত; কিন্তু অনৃশ্ ব্রহ্গ হইতে কিরাপে দৃপ্ত জগৎ উৎ্পন্ন হুইবে ? 
আর যদি বল, কুটস্থ অদ্বিতীয় চিদাত্মাই বীজভাব প্রাপ্ত হন, 
তাহাও যুক্তিবিক্ুদ্ধ ; কারণ, যাহা হুক্ম হুইতেও কুক্ষম বলিয়া 
যষ্টেজ্িয় মনেরও অগোচর, সেই স্বয়স্ত আত্মাই বা কিরূপে বীজতা 
প্রাপ্ত হইবেন৭ বস্ততঃ আকাশ হইতেও হুম্মতর সর্ববাখ্যাবিব- 
জিত পরমাত্বার কোন প্রকারেই বীজতা অন্তবিতে পারে ন|। 
সেই অদ্বিতীয় হুক্ষ্তম পরমাত্বা অসদাভাস বলিয়াই একপ্রকার 
অসৃবস্ত বলিলেও হয়, সুতরাং তাহাতে কিরূপে বীজত্ব থাকিতে 
পারে ? এবং বীঞ্জাভাবে অন্কুরই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? 
আরও দেখ, গগন অপেক্ষায়ও স্বিমল শুষ্টময় পরমাত্মাতে 
কিরূপে ভুমের, সমুদ্র ও গগনাদি অখিল জগৎ অবস্থিতি করিবে ? 
ফলত এরূপ কোন বন্তই নাই, ধাহা সেই পরমাত্মাতে থাকিতে 
পারে এবং যদি থাকে, তবে সেই বিদ্যমান বন্ত কি জন্য না চ্টি- 
গোর হয়? অতএব পরমাত্ার কিছুই নাই ; কিরূপেই বা কোথা 
: হইতে কিছু আসিবে ? শুন্তক্রপ ঘটাকাশ হইতে কবে কোথায় 
কিরূপ পর্বত জন্মিগ্া্ছে ৭ আতপে ছায়ার অবস্থানের গায় বিরুদ্ধ 
বস্তুতে কোনরূপে কি কোন বিরুদ্ধ বস্ত থাকিতে পারেণ বস্তুতঃ 
হুধ্যে অন্ধকার, অনলে হিম্‌, ও পরমাগুতে হুমেক পর্বতের স্তায় 
'সেই নিরকার ব্রহ্মে কিরূপে কোন্‌ স্থুল দৃগ্ঠ বন্ত থাকিবে? 
তেজঃ ও তিমিরের স্তায় ভাব ও অতাব পদার্থের সামানাধিকরণ্য 
কোথায় ? সাকার বটবীজাদিতে যে, অন্কুর আছে, ইহা! যুক্তি- 
সঙ্গত, কিন্তু সেই নিরাকার ্রন্ষে যে মহাকার জগৎ থাকে, ইহ! 
নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যে ঘট-পটাদি বুদ্ধি প্রভৃতি অখিল ইন্দ্রিয় 
শক্তিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই ঘট-পটাদিই যখন দেশান্তরে 
বিভিন বোধ হয় এবং অন্য ব্যক্তি দেখিলেও সে অন্ত প্রকার 
প্রতীত করিয়া থাকে, তখন উহ্াধে কিছুই নহে, ইহা সত্যই 
অভিহিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি, ব্রহ্মকেই জগতকার্যের কারণ 
বলিয়াছেন, তিনি নিতান্ত মুঢ় ; কারণ কোন্‌ সহকারী কারণাদি 
দ্বারা তাহা হইতে জগতকার্ধ্য উৎপন্ন হইয়াছে? অতএব নিশ্চয় 
তিনি কার্ধযকারণভাব দুরে নিক্ষেপ করিয়াই, স্বীয়. দুর্বুদ্ধিবলে 
এতাদশ কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই জন্যই : বলিতেছি, তিনি 
সত্য; তীহার আদি অস্ত ব| মধ্য .কিছুই নাই; এই অধিল, 
জগতই তিনি; তিনি ভিন্ন অপর কিছুই অবস্থিত-নহে।২১--৩৬। 
প্রথম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১॥ 





বশিষ্ঠ কহিলেন,_-হে রাম! তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ- 
শাঁণের মধ্যে অগ্রগণ্য ; অতএব প্রলয়কালেও জগতের পৃথক সত্তা 
স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা বলিতেছি। সর্ববাতীত মহা- 
চিদাকাশরপ নির্খবল বক্ষে যদি জগতের আদিঅন্কুর অবস্থিত 
খাকে, তাহা হইলে বল দেখি, কৌন সহকারী কারণ 
সহকারে সেই অঙ্থুর প্ররূঢ় হয়? কেছ- কখনও বন্ধ্যার কন্তার 
্তায় এই জগতে সহকারী কারণের অভাবেও অস্ুরোদগম দৃষ্টি 


গোচর করেন নাই । আর যদ্দি সহকারি-কারণীভাবেও বক-' 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ | 


সর্পাদিবৎ, : জগৎ ম্বতই আ বর্ভুত বলিয়া বোধ কর” তবে : 
মূল কারণ কল্পনাই বৃথা । দেখ, সুষ্টির আদি সময়ে যখন জীব- : 


চৈতগ্তই নিঝকার পরমাত্বাতে তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, ঢ ৰ 


তখন জন্ত ও জনকের ক্রম কিরূপ হইবে? যদি বল, ক্ষিত্যাদি 1 


পঞ্চভৃত বা অন্ত কোন পদার্থ সহকারি-কারণরূপে তির সী 


উপকারক হয়, তবে তাহার পূর্বেই বা তহারা কিরপে 1 
হইল? এ ব্ষিষ্বে অন্যোন্টাশ্রয়-দৌষ ঘটিতেছে। অতএব প্রলয় 


কালে এই জগৎ প্রকৃতি-পুরুষে বিলীন্ভাবে অবস্থিত থাকিয়া ক 


পুনরায় চিত্ত হইতে প্রন্থত হয়, ইত্যাদি বাক্য বালকেরই সম্ভব, সত 


পণ্ডিতের নহে। রাম! এই নিমিত্তই বলিতেছি, এই সরিৎ ক 


শৈলাদিময় দৃষ্ঠ জগৎ কোন কালে ছিল না, বর্তমান সময়েও 
নাই এবং পরেও থাকিবে না; কেবল চিদাকাশই প্রমাস্মাতে ৭ 
ঈদৃশ ভ্রান্তিমুলক জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, এই জগতের 3 
যখন এইরূপ অত্যন্তাভীব আছে, তখন এই অথিল ব্রহ্ষাগুই 

যে ব্রন্ষন্বরূর্স, তাহাতে আর অংশয় কি? বিব্চেনা করিয়। দেখ, 
এবন্বিধ জ্ঞান হইবার পূর্কে্ব মুদগবাদি প্রহারদ্ার। ঘটাদি বন্ত 
চ্ণঁকৃত হইলে ইহা এক্ষণে অন্য বন্ত, ইহা ঘটাদি নহে; এতাছৃশ 
অভাব-জ্ঞানবশতঃ যে, ঘটাদি বিল প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রক্কত 
বিলয় নহে ; কারণ তৎকালেও চিত্তে সেই ঘটাদি প্রতীত 
হইতে থাকে) হ্ৃতরাং কেবল মাত্র তাহার চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়- 
গোচরতাই বিলীন হইয়। যায়, প্রকৃতরূপে. তত্তদন্তর বিলয় হয় 
না। আর যদি ঝাসনাদি বীজের সহিত উহার বিলয় হয়, তাহাতেই 
উহার আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ অত্যস্তাভাব ঘটিয়৷ থাকে! নতুঝ৷ 
যদি উহ্না চিত্ত হইতে অন্তছিত না হয়, তবে কিরূপে উহার 
প্রকৃত দৃশ্ঠতা তিরোহিত হইবে? বস্তুতঃ তাহা সর্বথা অসম্ভব । 
এই রূপেই দৃষ্ঠ-জগতের সর্ববথা অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে; 
ভব্বদ্ধন মোচন বিষয়ে ঈদুশ যুক্তি ভিন্ন অপর আর যুক্তি ক্রিছুই 
নাই। ১--১২। ব্রহ্ম ভিন্ন যে অপর দৃপ্ত জগৎ আছে, ইহা 
কেবল চিদাকাশের জ্ঞান মাত্র, বাস্তবিক জগৎ কিছুই নছে। 
পরই সেই আমি, ইহ! আমি নহি, ইত্য।দি জাগতিক ব্যবহার 
উপন্তাসবং অলীকমাত্র। এই সমুদ্র, এই পুথিবী, এই. অনল, 
এই. বৎসর, এই মাস, এই কল্প, এই ক্ষণ, এই জন্ম-মৃত্যু 
এই কঙ্গান্ত আরব,. এই মহাবল্পান্ত, এই. সেই ৃষ্টিপ্রারভ, 
এইরূপ শ্রতি-পুরাণাদি-প্রসি্ধ আকাশাদির -সুষ্িক্রম . সমুদয় 
কল্পের ঈদৃশ : লক্ষণ, এবিধ কোটি কোটি বরহ্ধাণ্ড আছে, এই 


সকল পদার্থ আমরা জানিয়াছি, প্ সকলও জানিব, এই সকল 


তারকারাজি বিরাজ রুরিতেছে এবং এই দেশ, -এই কাল ও এই 
কালাংশ ইত্যদি জ্ঞান ভরান্তিবশতঃ স্বত্ঃই প্রাদরডূত হইয়৷ 
থাকে। নতুবা অনাদি অনন্ত মহাকাশম্বরূপ জ্ঞানময় পরক্রক্ষের 


.[ বিকার.নাই ; তিনি পূর্বেও যেরূপ, এক্ষণেও সেইরূপ, এবং পরেও 


সেইরূপে থাঁকিবেন) বস্তুতঃ তিনি সততই একরপে- অবস্থিত। 
নভোবিস্তৃত হুর্যালোকে যেরূপ অসংখ্য পরমাণুর ভেদ ও ভ্রমণ. 
লক্ষিত হইযাথাকে, তদ্রপ মহাকাশ. ও মহ! চিৎস্বরূপ গরব্রহ্গেও 
এই অনন্ত: জগহ প্রতীয়মান হয়। -অবিদ্যাবচ্ছিন্ন. জীব-চৈতন্ত 
হুইতে যে জগৎ প্রতিফলিত হইতেছে, ইহা স্বতঃই চম্ৎকার , 
বলিয়া বোধ হইয়া! খাকে। ইহাই হুষ্ট বলিয়। প্রতীত হয়, কিন্ত 
বাস্তবিক. উহার কোনবূপও তিতি নাই । স্কটিকশিলামব্যে 
যেরূপ ঝিবধ রেখ! অচল ভাবে. অবস্থিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে 











































কিনতু বসত, উহা! যেমন স্ফাটিক ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তন্রপ 
এই অধিল জগংও পরত্রঙ্গব্যতীত অন্ত পদার্থ নহে ; উহা৷ কখনই 
উদ্দিত বা বিনষ্ট হয় না এবং 'কোন. স্থান হইতে আগযন বা 


আকাশখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়, .তদ্রপ অবিদ্যাপ্রভাবে নির্মল 
পরমাত্মাতে আপন হইতেই এই. স্ষ্টি-্যাপার প্র্ষুরিত হইয়া 
থাকে৷ জলে তরলতী, বায়ুতে স্পন্দনশীলতা, : সাগরে আবর্ত 
এবং সগুণ-পদার্থে গুণের স্ায় এই উদয়াস্তময্ হুবিস্তৃত অনন্ত- 
বিশ্ব-্রহ্ষাপ্তই সেই উদয়াস্তবিহীন অদ্বিতীয় নিরবচ্ছিন্ন, বিজ্ঞান- 
ময় সুৰবিমল পরব্রক্গই অবস্থিত: বলিয়া প্রতিভীত. হইতেছে। 
সহকারী কারণাদ্ির অভাবেও যে, শুন্কল্প প্রকৃতি হইতে জগৎ 
উৎপন্ন এবং সেই অনাদি ব্রহ্ধাই যে জগ রূপে জায়মান হন, 
ইত্যাদি সিদ্ধান্ত উন্নত্ের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব 
 ছেরাতব! তুমি চিরদিনের জন্ত অবিদ্যারূপ দীর্ঘনিদ্রী ও তজ্জ- 
নিত বিবিধ বস্তর কল্পনারপ কলঙ্ককল্স-স্বপ্রভ্রম দূরে পরিহার পুর্র্বক 
্রবদ্ধ ও বিকল্পমস্ব শষ্য| হইতে উ্থিত হইয়া, ততৃজ্ঞানরূপ ভূষণে 
তত্রজ্ঞানীদিগের সভাস্থল ভূষিত করত জন্ম-মৃত্যু-ভয় হই 
পরিত্রাণ পাও? ১৩--২৫। 


দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত । 


তৃতীয় সর্গ। 


রাম কাহলেন, চা মহাগ্রলয়ের অবসানে সুষ্িপ্রারন্তে 
প্রথমে ম্মৃত্যাত্মা অর্থাৎ, স্মৃতিষ্বরপ প্রজাপতি প্রাদুরভৃত হই 
জগৎ স্থষ্টি করেন) তি তাহার মনঃসন্কল্পজনিত বলিয়া এই 
জগহও স্মৃত্যাত্ম ; .এজন্ত সহকারী কারণীদি না থাকায় আর 
বিরোধ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রঘৃদ্হ! তুমি যে “মহা- 
প্রয়াসে সষ্টিপ্রারন্তে প্রথমে স্মৃতযাত্ব। প্রজাপতি উৎপন্ন হন, 
এবং তাহার সন্ত বক জগতও স্মৃত্যত্বা” বলিতেছ, 'তাহ! ষ 
স্ত্যই। স্থষ্প্রথমে প্রজাপতির সম্বল্স-রাজ্যন্বরপ এই জগৎ, 
বিরাজমান হইয়া থাকে; কিন্তু আকাশে যেরূপ বিশাল-তরুবরের 
সম্তাবনা হয় না, তদ্রপ পরমাত্বার জন্ম না থাকার সৃষ্টপ্রারভে 
কিছুতেই তীহার স্মৃতি সম্ভবিতে পারে ন!। রাম কহিলেন, 
ন্মন্! হুবুণ্তির পর জাগরণে যেমন পুনরায় পুর্ব্স্বৃতি' উদিত 
হয়, তদ্দরপ সষ্টপ্রীরত্তে কি মনোময় প্রজাপতির পূর্বস্মৃত 
রাত হইতে পারে না? মহাপ্রলয়রপ সম্মোহবণে প্রাক্তন 
স্বৃতির কিরূপে লয় হইবে? বশিষ্ঠ - বলিলেন, পুর্ব মহাপ্রলয়- 
কালে ব্রন্ধীদি যে সকল প্রজ্ঞপুকুষ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহার! অবশ্ঠই বহ্ধতু লাভ করিয়াছেন। অতএব হে সুব্রত! বল- 
দেখি, পুর্ব্বতন স্মৃতিকর্তা কে হইতে পারে ? সুতরাং ম্মৃতিকর্তার 
| যুক্তিহেতু অবস্ঠ স্মৃতিও বিলীন হইয়া যাঁয়। এজন্ঠ স্মতিকর্তার 
অভাবে কিরূপে স্মৃতি উদিত হইবে? অবশ্ঠই ইহা স্বীকার “করিতে 
হইবে যে, মহাপ্রলয্ষে সকলেই নির্বাণ: প্রাপ্ত, হইয়। খাকে। 
রাঘব! তুমি যাহাকে জগতের: উৎপত্তির -কারণ স্মৃতি বলিয়া 
আশঙ্কা করিতেছ/উহা বাস্তবিক স্মৃতি নহে-;“উহাই 'সুবিস্ৃত দৃণঠ 
চিতপ্রভারূপে, আদ্যন্তবিহীন : প্রকাশমান -সম্থিতরূপে, জগত্রূপে 
রূপে দেই জ্ঞানাতীত ও. জ্ঞানগম্য চিদাকাশেই বরারমান 


কোথাও গমন করে না। নিরাকার আকাশে যেরূপ নিরাকার, 
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রৃহিয়াছে। : অনাদিকালপ্রবহমান ব্রন্ষের ষে ভান (প্রকাশ » 
উহ্াই বিরাজনামক. আতিবাহিক হুক্ষরেহ এবং উহাই ব্রহ্ষাণ্ড 
শরীরের'উপা দান স্বরূপ । দেশ কাল ক্রিয়া জ্রব্য. এবং দিন ও রাত্রি- 
ক্রমসমন্বিত,-কাননসন্কুল' আকাশব্যাপ্ত, ত্রিভূবনই সেই একমাত্র 
চিদণুতে প্রকাশমান .হইতেছে। আবার সেই ব্রহ্ষাগুপরমাণু- 
মধ্যেও তাদৃশ.অনংখ্য ব্রশ্মাওময় পরমাণু এবং তাহার অভ্যন্তরেও 
তাদৃশাকার রুত শত জগৎ্-পরমাণুযে বিরাজ করিতেছে, তাহার 
ইয়ন্ত। নাই। এই রাপেই জগৎ অসংখ্যরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে । 
হে সৌম্য ! তুমি যে এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ অবলোকন করিতেছে, 
ইহা সেই পর্রহ্মের প্রকাশ মাত্র; বাস্তবিক কিছুই নহে? 
১-১৫। ' হে অন! এব্রকারে তত্বজ্ঞদিগের সতস্বরূপ 
র্মময়-ৃষ্টি ও অজ্ঞিগেস গসতজগন্দষ্টি এই উভয়বিধ দর্শনেই 
অনন্ত-জগৎ অভ্যুদিত হইয়া! থাকে! তত্ব্যে বাহার ততুদরশী 
তীহাদিগের নিকট একমাত্র নির্বিকার অবিনশ্বর ব্ক্গই প্রতীয়মান 
হয়; আর যাহারা অজ্ঞ, -তাহাদিগের নেত্রে বিশাল বাহজগত, 

দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। যেমন প্রত্যেক পরমীঞ্জুতে সহত্র 
সহত্র” কোটি কোটি অপর পরমাণু সকল প্রকাশ পায়, 
এবৎ যেমন স্ত্তমধ্যে খচিত পুণ্তলিকার প্রত্যেক অঙ্সে পুভ্তলিকা 
ও তৎসমুদয় পুর্তলিকার গাত্রেও অসীম পুক্তলিকা দৃশ্ঠমান হয়, 
তত্রপ ব্র্ধীণড ও তদভ্যন্তরে ত্রৈলোক্যপুত্তলিকী বিরাজমান 
হুইতেছে। পর্ন্তীয় পরমাণু সকল, যেমন অভিন্নরূপে অবস্থিত 
ও অসংখ্যেয়, তদ্রপ ব্রন্স্বরূপ বিশাল মেরুমধ্যেও অনন্ত 
ত্রেপোক্য-পরমাণু বিরীজমান রহিয়াছে । কুর্ধ্যাদির আলোক- 
মধ্যে প্রতিভাত দ্র দ্র পরমাগুপুগ্ যেমন কিছুতেই সংখ্য! 
করিতে পারা যায় না, সেইরূপ চিংস্বরূপ হৃর্যের অভ্যন্তরেও ফে 
সকল ব্রেলোক্যপরমাণু প্রকীশমান হইতেছে, তাহাও অগণ্য 
কুর্ধযালোকমধ্যে, জলমধ্যে ও রজোরাশিমধ্যে যেমন অগণনীক্ব, 
পরমাণুনির্তর ভ্রমমাস হইতেছে, চি্নাকাশের অভ্যন্তরেও তাদুশ 
অনন্ত ভ্রেলোক্যপরমাণু নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ভূতাকাশ 
যেমন শুন্তমাত্রাত্বক হইলেও অপর বস্তবোধে অনুভূত হয়, 


৮ মেইরূপ এই চিদ্বাকাশও স্থষ্ট বন্তরূপে প্রতীত হইতেছে। 


সর্গ শব্দকে যে স্বজন অর্থে বোধ করে, তাহার অধোগতি হয়; 
আর যে ব্যক্তি, উহা! ব্রহ্মশব্দার্থে জ্ঞান করিতে পারে, তাহারই' 
গরমকল্যাণ লাভ হুইয়া থাকে | যিনি, এই বিশ্বের বীজম্বক্ধপ, 


খিনি সকলের নিয়ন্তা, যিনি বিজ্ঞানম্য় জীবোপাধি গ্রহণ করিয্বা- 


ছেন, যিনি পূর্ণ, িনি সতত একরপ/ ধাহা হইতে অখিল ব্রক্ষাণ্ড 
প্রকাশমীন হইতেছে, অন্তরে জ্ঞানোদয় হইলে ধাহাকে বিশুদ্ধ 
চি্সা্র বলিয়া বোধ হয়, ধিনি চিদাকাশমাত্র রূপ হইয়৷ পরি- 
দৃগ্তমান অনন্ত জগত্রূপে বিরাজমান, সেই একমাত্র বেদ্য 
পরবরহ্ধকেই জানিতে তববান্‌ হইবে। ১৬--২৪%। 


্ তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥৩। 





চতুর্থ সর্গ |. 
:: ,বশিষ্ঠ কহিলেন,হে রাঘব! এই: জগতে: ইন্জির-নিচয়ের 
পরাজয়্প সেতু দ্বারাই অপার সংসার-পারাবার পার হইতে 
পারা যায়; নতুবা অন্য কোন কম দ্বারাই উহী' সাধিত হয় 
না? শীগ্তালৌটন! ও সাধুসঙ্গরপ ' রি বলে: রিবেকোদয়, 





টি 
7 কাক 


ঘি খত 


হওয়ায়, যে ব্যক্তি ইন্জিযগণকে জয় করিতে পারে, তাহার 
নিকটেই এই দৃগ্ঠ-জগং চিরদিনের, জন্য বিলীন হইয়। থাকে। 
হে মানবপ্রবর ! সংসাররূপ সাগরশ্রেণী যেরপে. প্রবাহিত ও 
বিলীন হয়, আমি তৎ্সমুদয় তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। 
এ বিষয় আর অধিক কি কহিব। নিশ্চয় জানিও, একমাত্র মনই 
কর্মরূপ বিশাল তরুবরের অস্কুর-স্বরূপ, তুতরাৎ মনের উচ্ছেদ 
হইলেই বৈধাবৈধ কর্মু-শরীরময় সংসারবিটগী উন্মুলিত হইয়া 
থকে হেরাম! জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, সকলেরই নিদান 
মন, এজন্য একমাত্র মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসা! করিলেই 
জগজ্জীলরূপ অখিল বোগই চিকিৎসিত ও প্রশমিত হয়। ১_-৫। 
অধিলক্রিয়াসমর্থ মনঃসপ্কল্পই জগতে নানাদেহরূপে উৎপন্ন 
হইয়াথাকে। বন্ততঃ মূন ভিন্ন কে কোথায় দেহ দেখিয়াছে? 
এ 'মনোরূপ পিশাচ দৃশ্ঠবস্তর অত্যন্তাভাব-জ্ঞানবাতীত অন্ঠ 


কোন প্রকারেই শত শত কলেও প্রকাশিত হয় ন। এবং মনো. 


কপ ব্যাধির চিকিৎসা! করিতে হইলে, দৃশ্ঠাবস্তর অত্যন্তা ভাবরূপ 
দিব্য ওষধই উত্কৃষ্ট ও কারযক্ষম বলিয়া সম্তাবিত হয় । একমাত্র 
মন্ই মোহ উৎপাদন করে এবং মনই জায়মান ও অিষ্নমাণ 
হইয়া! থাকে। ৬--১০। মন নিজকল্সনা-বলে বদ্ধ ও জ্ঞানবশে 
মুক্ত হ্য়। বিশাল গগনাঙ্গনে শুন্ঠময় গন্ববর্ব-নগরের সায় সন্ধপগ- 
পুর্ণ মনোমধ্যেই এই বিপুল জগত প্রস্ফুরিত হুইতেছে। পুষ্প- 

গুচ্ছে সৌরতব২, একমাত্র মনেতেই এই সুবিস্ভূত অধিল জগৎ 
্রক্কুরিত ও অবস্থিত রহিয়াছে; অথচ যেন, তাহা হইতে জগৎ 
যথার্থ ভিন্ন বন্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যেমন তিলে তৈল, 
গ্ুণীতে গুণ, ধন্মাঁতে ধর্ম, হুর্ধ্যে কিরণমালা, তেজে আলোক, 
অনলে উক্ত, শিশিরে শৈত্য, আকাশে শুন্ততা এবং ঝায়ুতে 


চঞ্চলতা অভিন্নভাবে অবস্থিত সেইরূপ মনেতেই এই জগৎ 


অধিঠিত রহিয়াছে । হুুতরাৎ একমাত্র মনই অধিল জগৎ এবং 
অখিল জগংই মন; উভয়েই সতত পরস্পর অভিন্নরূপে বিরাজ- 
আন। কিন্তু এ উভদ্বের মধ্যে মনের উচ্ছেদ হইলে যেমন 
জগৎ উচ্ছিন্ন হয়, সেরূপ জগৎ বিলুপ্ত হইলে মন বিলুপ্ত 
হয়না ১১১৫) 


চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪॥ 





পঞ্চম সর্গ। 


. বাম কহিলেন,_হে ভগবন্‌! আপনি সর্বজ্ঞ এবং ধাহারা 
পূর্বাপর সমুদগ্ব বৃত্তান্ত অবগত আছেন, আপনি' তাহাদিগের 
অগ্রগণ্য, অতএব কি প্রকারে এই বিশাল জগৎ মনেতে বিকাশ 
পাইতেছে, তাহা আপনি পরিস্ুট দৃষ্টাততদ্বারা৷ আমার বোধগম্য 
করিয়া দরিন। বশিষ্ট কহিলেশ,_ এন্দব-বিপ্রগণের শরীর না 
থাক্ষিলেও যেমন অখিল জগৎ স্থিরতররূপে তীহাদিগের মনেতে 
প্রতীত হইয়াছিল, তদ্রপ সকলের মনোমধ্যেই এই জগৎ অবস্থিত 
রহিয়াছে। প্রব্দরজালপ্রভাবে ব্যাকুলমতি লব্ণ রাজার যেরূপ 
চণ্ডালত্প্রাপ্তি হইয়াছে, সকলের চিত্তমধ্যেই সেইরূপ ভরমপুর্ণ- 
জগৎ, অবস্থিত. থাকিয়! বিব্ধিতাবে আব্রান্ত করিতেছে- এবং 
তৃগুপত্রশুক্রের যেরগ বহুকাল ব্বর্গাদিভোগবাসনাহেতু স্বগধামে 


গ্রমন্, অপ্ধরা-বিহার, সংসারিতা এবং তন্নিবন্ধন জন্মান্তরও 
'টিয়াছিল, মেইব্ূপে সকলের অন্তরেই এই জগ্রৎ প্রকাশমান 








তত ক্র ৯৯৭ ॥ | 


হইতেছে। রাম কহিলেন,_ভগবন্‌! ভৃগুনন্দনের মর্গভোগ- | 
বাসনায় কি প্রকারে অপৃ্রা- উপভোগ ও সংসারিতা হইয়া- 4 
ছিল, তাহা কীর্তন করুন ১__৬। বশিষ্ঠ কহিলেন” রাম! ভৃপ্ড | 
ও কালের সংবাররপ পুরাবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ববকালে | 
তমাল-তরু-পরিব্যাপ্ত, বিবিধপুষ্প-স্ুশোভিত মন্দর-শৈলের কোন | 
সমতল ভূমিতে ভগবান্‌ ভূত, কঠোর. তপস্তা করিতে আরম্ভ 4 
করেন। এ সময় নবযৌবনাহ্ধিত মহামতি, মহাতেজব্বী পূর্ণ- | 
চক্রের স্টার ঈমুজ্ভবল মধুরাকৃতি, তদীয়পুত্র শুক্র, তাহার পরিচর্যা সত 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহষি ভূগ্ড, সেই অরণ্যমধ্যে 3 
সমাধিস্থ হইয়া বহুকাল বনশিলায় ক্ষোদিত পুন্তলিকাবৎ প্রতীয়- | 
মান হইতে থাকিলেন। তৎকালে বালক শুভ্র, ব্বর্ণময়-বেদিকার ! 


উপরিস্থ কুহ্থম-শধ্যায় শয়ন এবং মন্দারতক-নিবদ্ধ মনোহর 


দোলায় ক্রীড়া করিবার বাসনায়, পারমার্থিক আত্মতত্ব-দর্শন ও : 
ভ্হিক-জগতের সত্যতা-বোধ-রূপ উভয় স্কটে পতিত হইয়া স্বর্গ | 
ও মর্ত্ের অন্তরালস্থিত ত্রিশঙ্কুর স্তায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
৭--১২। অনন্তর তদীয় পিতা! ভূপ্ড, নির্বিকল্পসমাধিপ্রাপ্ত 
হইলে, একদা তিনি, একান্তে অবস্থিত ও. কিছ্বর্তব্যবিমূঢ় হই 
অরাতিবিহীন ভূপতির গ্তায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন, 
এমত সময়ে, ভগবান্‌ মধুহদন, যেমন ক্ষীরোদস'গর হইতে 
কমলাকে উখিত হইতে সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সেইকূপ তিনিও 
কোন অপ্দরাকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিলেন। 
সেই মন্দার-মাল্যধারিণী হুরাঙ্গনার অলকারাজী মদ মন্দ অনিল- 
তরঙ্গে ত তরি এব ম্ণিময় হারের ঝঞ্কার-শব্দে তদীয় মন্থর্গতি 
অনুমিত হইল। দেখিলেন, তাহার গলদেশস্থ মন্দার-পুষ্পমাল্যের 
সৌরভ চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া! গগনানিল আমোদিত রিভে | 
সই ছি লোচন! দিব্যরমণীর হুন্সিপদ অমুজ্্বল দেহ-হুধা- 
করের লাবগ্যমী প্রভায় আকাশমগ্ুল যেন সুধাময় হইতেছে। 
বস্ততঃ তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, যেন লাবণ্য-তরুর একটা 
কোমল শাখা উদ্বে দোছুল্যমান হইতেছে । অগাধ-সাগরবারি . 
যেরপ সুবিমল পুণ্চন্্র-দর্শনে উচ্ছলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ 
স্লীই অলৌকিক-রূপ-লাবণ্যবতী ললনাকে নিরীক্ষণ করিয়া ভূপ্- 
কুমারের অন্তঃকরণও এককালে আকুলিত হইয়া উচ্ভিল; 

এবং সেই সুরাঙ্গনারও তদীয় মনোহ্র-সুখমণ্ডল সন্দর্শনে ধৈর্য- 
চ্যুতি হইল। তৎকালে তৃগুনন্দন, মন্মথশরে আহত স্বীয় হুদয়কে 
যথাসাধ্য বাহাব্যাপার হইতে নিরুদ্ধ করিলেও, রমনী-বিষয়ে একা- 
গ্রতাহেতব অখিল জগৎকেই রমণীময় বলিয়া তাহার বোধ 
হইতে লাগিল। ১৩-_১৯ 


পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫॥ 


ষষ্ঠ সর্গ। ূ 


. বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর শুক্রাচার্য একাকী তথায় নিমীলিত 
নেত্রেসেই রম্ণীকেই ধ্যান করত. মনোময়-রাজ্য কল্পনা করিতে 
লাণিলেন।. তখন তাহার বোধ. হুইল, এই ত সেই ললনা বিহার 
করিতেছে এবং আমিও ত এই অমরবন্দে পরিব্যাপ্ত স্বর্গধামে 
উপস্থিত হইয়াছি। এইত হুরগণ বিরাজ করিতেছেন; আহা! 
সুকোমল মন্দারকুহমের শিরোভূষণ ও কর্ণালঙ্কারে ইহাদিগের 


















































কি সৌন্দর্ঘ্যই হইয়াছে । ইঠাদিগের কলেবর যেন- গলিত-ুবর্ণ- 
টিং সমুজ্বল ও মনোহর।- এই তসেই কুরঙ্গনযনা 


করত. নীলকম্লমালার সৌনদর্াচ্ছটা বিস্তার করিতেছে । এই 
“সেই আনন্দময় -মরুদূগণ, মন্দার-কুছমমালায় সুশোভিত হইয়া, 
পরম্পরের হুবিমল, শরীরে কেমন পরস্পর প্রতিবিদিত' হইয়া 
অনন্ত বিশবরূপ হরির স্ঠায় বিরাজমান হইতেছে। এদিকে 
এইত সেই হুরগণের সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে আহা! এ 
অলিনিকর, এ্ররাবতের মদজলসিক্ত গণ্ডস্থলেও বিরাগ প্রদর্শন- 


আহা! হৎস-সারসগণ, কেমন উহার ্র্ণবর্-কম্ল-নিচয়ে বিচরণ 
করিতেছে! এবং এদিকে তটস্থিত উদ্যানমধ্যে কেমন সুর- 
নায়কগণ বিশ্রাম-হুখ-উপভোগে আপক্ত রহিয়াছেন। এই সেই 
ইঞ্জ, চন্দ্র, বা বরুণাদি লোৌকপালগণ স্বীয় শরীরকাস্তি দ্বারা 
যেন অনলপ্রভাকেও চতুদ্দিকে প্রসারিত করিতেছেন । ১--৮। 
এই ত সেই প্রীরাবত হস্তী, সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ইহার দ্তাঘাতে 
দৈত্যেব্রগণ বিদারিত হইয়। থাকে এবং ুদ্ধপ্রসগ' উপস্থিত 
হইলে ইহারই মুখমগ্ুল আমুধদ্বারা যেন কওূয়িত হয়। এই সেই 
বিমানবিহারী দেব্গণ, ভূতল হইতে ইহীরাই গগনাঙ্গনে তারকা- 
রাজীরূপে বিরাজমান হন এবং ইহীাদিগের বিমান ও দেহের 
প্রভা যেন হুবিমল-্ণপ্রভাবৎ চতুর্দিকে প্রস্থত হইতে থাকে। 
এইত সেই আকাশগঙ্গার তরঙ্গাবলী; মন্দারতরুমূল-সকল 
অভিষিক্ত করিতেছে! আহা! এ বীচিমালা হুমেরুশিলায় 
আহত হওয়ায় ইতস্ততঃ প্রশ্থত শীকরনিকর-সংস্পর্শে হুর- 
গণ কেমন পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই ত দেবরাজের উপবন- 
সকল দৃষ্ট হইতেছে ; আহা! উবার অভ্যন্তরে ুবাঙ্গনাগণ কেমন 
দৌলাধিরূঢ় হইয়া দৌলাফ়িত হইতেছে এবং এ কামিনীকলেবর 
চতুর্দিকে প্রস্থত মন্দার-কুহুমমগ্তরীর রজঃপুঞ্জে কেমন পরিজলবর্ণে 
শোভা পাইতেছে। হুধাকরের কিরণমাঁলার স্ায় দুশীতল সুখ- 
স্পর্শ মন্দ মন্দ সমীরণ কুন্দঃ মন্দার ও পারিজাত পুষ্পসংসর্ণে 
কেমন সুগন্ধ বহন করিতেছে ! এই ত সেই লতী-সদশ অঙগনাঁ- 
গণে পরির্যাপ্ত নন্দনকানন লক্ষিত হইতেছে ; আহ]! এ অঙ্গনা- 


স্পর প্রহার করত সমরলীলা অভিনয় করিতেছে। এদিকে এই 
ত সেই নারদ ও তুম্ুরু নামক গন্বররবযুগল- বীণাবৎ হুমধুরম্বরে 
সঙ্গীত আরব্ধ করায় হুরাম্বনাগণ-কেমনআনন্দে নৃত্য করিতেছে। 


ব্বীক্ষে উভ্রীরমান . বিমাননিচয়ে' সুখে. অবস্থিত. বহিয়াছেন। 
৯-:১৬। বনলত। সকল যেমন ব্নসেবায় নিযুক্ত, সেইরূপ 
ধ হুর-কামিনীগণণ্ড মন্মথমদে মত্ত হইয়া, দেবরাজের. সেবা! করি- 

এই ত কক্পবৃক্ষদকল বিরাজ করিতেছে; আহা 
উহাদের কুহ্মনিচয় যেন ইন্দরকান্তমণির গুচ্ছ সকল যেন চিন্তা- 
মনির এবং হুপক ফল*স্তবক সকল যেন দশন-শ্রেণীরান্তায় শোভ- 
যান হইতেছে। এদিকে এই ..দ্বিতীয় . ভ্রেলোক্যঅষ্টার স্তায় 
সর্রাজ সিংহাসনে অধিরূট়.. রহিয়াছেন: দেখিতেছি ১ অতএব 
আমি ইহাকে অভিবাদন. করি. .তৃগনন্দন শুক্র মনোমর্যে এই;, 
সু রূপ চিন্তা করিয়াই মনঃকলসিত.আকাশে তীয়, ভূগুরৎ বিরাজমান 
ধু সেই দেবরাজকে অভিবাদন করিলেন। অন্তর সেই কজনাময় 


স্থত-গুকরণ |. 


'মধুরহাসিনী বিলাসিনী -কামিনীগণ/ ইতস্ততঃ “চঞ্চলনয়ন প্রসারিত 





পূর্বক কেবল উহাই শ্রবণ করিতেছে । এই ত সেই- মন্দাকিনী, 





মকল কেমন পুষ্প-কেসর এবং হিমকণাসদৃশ পরাগ দ্বারা পর-. 





এই ত অসংখ্য. পুণ্যাতআ সকল নানালক্কারে অলঙ্কৃত হইয়! অন্ত- 


২০৭ 


হুররাজ সাদরে শুক্রের হস্ত ধারণ পুর্ববক উতোলন করিয়া তাহাকে 
আনয়ন. করত. আপনার নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং 
কহিলেন, হে শুক্র! অদ্য আপনারআগমনে আমি ধন্য..হইলাম 


; এ্রবৎ জুরপুরীও শোভিত হইল- আপনি.চিরকাল এস্থানে. সুখে 


অবস্থান.করুন।. তৎপরে ভূৃগুকুমীর প্রফুল্লমুখে- তথায় - উপবিষ্ট 


] থাকিয়া): বিমল, পুর্ণ-শশধরের শোভা! ধারণ, করিলেন। পুরন্দরের 


সী সেই ভূগুনদ্দন, অখিল অমরবৃন্দকর্তৃক বন্দিত ও হুর- 
পতির পরম পিয়পান্র হইয়া, বহকাল অতুল প্রীতি উপভোগ 
করিতে লাগিলেন্‌। -১৭--২৪। 


ষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬॥ 


শা পেসীপপশ 


| অপ্তম সর্গ। 


শি কহিলেন, ভৃগুতনয় স্বীয় পণ্যবলে এইরূপে সুর 
পুরে গমন করিয়া মৃত্যুন্ত্রণাব্যতীতও পূর্বতন নিজ ভাব বিস্মৃত 
হইলেন। তিনি ঈবৃশ স্বর্গ ুখে প্রহষ্ট হই মূহূর্তকাল মাত্র 
শচীপতির পার্থ বিশ্রামপুর্ববক ব্বর্ণবিহারার্থ গাত্রোখান করিলেন । 
অনন্তর. রম্ণীগণের বাঞ্ছনীয় স্বর্গশে!ভা সন্দর্শনপুর্ব্বক দ্বীয় 
শরীরসৌন্দর্কে কামিনীগণের সন্তোষজনক বোধে নলিনী- 
উদ্দেশে সারসের ন্যায় হুরাজনাদিগকে “অবলোকনার্থ স্থানান্তরে 
গমন করিলেন। তৎ্পরে, তথায় বিপিনমধ্যবস্তিনী চুতলতার স্তায় 
সেই পূর্ব্বৃষ্ট কুরজনযনা ললনাকে কামিনীগণের মধ্যে শোভমানা 
হইতে দেখিলেন। হে রাম! এদিকে সেই কামিনীও ভূগুকুমারকে 
দৃষ্টিগোচর করিয়া পরবশ হইয়া পড়িল। কৌধুদীনরশনে চন্রকান্- 
মনি যেমন দ্রবীভূত হইয়া যায়, সেই প্রকার সেই মনোমুগ্ধকর 
বিলাসবতী নুরাঙ্গনাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার অর্ধাঙ্দ কামরসে 
গ্ললিতপ্রায় হইয়া উঠিল।. তখন তিনি গগন-বিলাসিনী হুশীতল- 
জ্যোত্নার প্রতি চন্দ্রকান্তের স্তায় দ্রবীভূত শরীরে সেই ললনার 
প্রতি একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং নিশাবসানে 
চক্রবাকের কঠত্বরে চক্রবাকী যেরূপ অন্থুরাগ্ভরে উৎফুল্ল হইয়! 
থাকে, সেইরূপ সেই: সুরললনাও ভার্গবদর্শনে উৎহুল্প ও 
তাহার একান্ত অধীন হইয়া পড়িল।.. তৎকালে প্রভাতকালীন 
প্রভাকর.ও কমলিনীর স্তায় সেই পরস্পরানুরক্ত. দম্পতিযুগলের 
সৌন্দর্যের আর পরিসীমা:রহিল না। নন্দন-প্রদেশ সকলকেই 
সঙ্কপ্লিতার্থ প্রণ্ণান, করিয়া থাকে বলিয়াই যেন, সেই ললনার 
সর্্বান্দ -বিবশ করিয়া মন্মথ-করে তাহাকে সমর্পন করিল ; তখন 
নলিনীপত্রে জলধারার স্তায়.তদীয় কোমলাঙ্গে ভুরি ভুরি ম্দন-শর 
নিপতিত হইতে লাগিল। ..১--১১।- সেই. ভুরললনা  এইরূপে 
ম্মরকল্পিতা হইয়৷ চঞ্চল-ভ্রমরাবলী-পরিব্যাপ্ত মৃছুমন্দ সমীরণে 
আন্দোলিত চুতমপ্তর-বৎ শোভমানা হইতে লাণিল। মত্তমাতন 
যেমন কমলিনীকে দলিত করিয়! থাকে, তৎকালে ম্দন-দেব্ও সেই 
হংস-সারস-গামিনী ইন্দীবরাক্ষীকে তাঁদুশরূপে প্রগীড়িত করিতে 
আরম্ত করিল। অনন্তর সঙ্ধল্পময় অভীষ্টভোণী ভূগুকুমার তাহাকে 
তাদৃশভারাপন, দেখিয়া: প্রলনয়কালে; রুদ্রদেবের সায় অন্ধকার 
সঙ্ছল্প: করিবামাত্র ভূর্লোকের-গীভীর -তিমিরাবলীতে লোকালোক- 


1 ৈলের তটদেশ-য়েমন আর্ত হইব থাকে, তন্দরুপ হরলোকের 


সেই শ্রদেশও প্রগাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল | ..তখন সেই“মিথুন- 











৩ 


মুল যেমন পরম্পর স্থিরভাবাপন, সেই প্রকার সেই লজ্জীরপ 
অন্ধকারের বৃধ্য্বরূপ তিমিরজীল নন্দন প্রদেশে স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে, 
ভমগুলে দিবাবসানে বিহগগণের স্তাঁয় তদীয় সখীগণ সে স্থান 
হইতে অভিলষিত স্থানে গমন করিল। অনন্তর ময়ূরী যেমন 
জলধরের নিকটবর্তিনী হইতে চেষ্টা। করে, তদ্রপ সেই সুদীর্ঘনযনা 
চঞ্চলাপান্্ী  সুরবালারও : মদনব্যথা বর্ধিত হওয়ায় ভৃপগ্তনন্দনের 
সমীপে আগমনপুর্ব্বক লজ্জাবনতমুখে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া 
বল্পনীময় সৌধমধ্যস্থিত পর্যক্কৌপরি তাহার সহিত উপবেশন 
করিলে, ভগবান্‌ কমলাকান্ত যেমন ক্লীরোদসাগরে কমলার সহিত 
অবস্থিতি করেন, তিনিও সেইরূপ তথায় তীহার সহিত অবস্থিত 
হইলেন। তখন উরাবতের উরঃস্থল-লগ্ন কমলিনীর স্তায় সেই হুর- 
কামিনীর অনুপম রূপমাধুরী প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১২--২০। 
অনন্তর সেই অগ্মরা আনন্দ ও বিলাস্তরে গব্গদন্বরে হুমথুর 
্রণয়পূর্ণবচনে কহিল, হে বিম্লচন্দ্রানন ! অন্গদেৰ আমাকে 
অবল! পাইয়া, শাসন আকর্ণ আকর্ধণপুর্বক দেখ কিরূপ প্রহার 
করিতেছে। নাথ ! আমি অতীব কাতরা হইয়। আপনার শরণাপনা 
হুইতেছি, এই অবলাকে রক্ষা করুন। হে সাধো! আপনি 
নিশ্চয় জানিবেন, বিপন্ন-ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রান করাই সাঁধুবিগের 
পরম ব্রত। ম্হামতে ! যাহারা প্রণয়দৃষ্টির মর্ম অবগত নহে, 
সেই সুড় ব্যক্তিরাই পবিত্র প্রণয়কে অবমাননা করিয়া থাকে; 
কিন্তু প্রণযুরসঙ্জ-জন্গণ কখনই সেরূপ করিতে পারেন না। 
আস্ধ প্রিয়! পরস্পর অন্ুরাগনৃত্রে আবদ্ধ দম্পতিযুগলের বিচ্ছেদা- 
দিশশ্কাশৃন্ঠ বিশুদ্ধ-প্রেমের নিকট অনুপম আনন্প্র্দ হুধাত্রাবী 
হুধাকরও পরাজিত হইয়! থাকে। প্রথমান্ুরক্ত দম্পতির নির্মল 
স্নেহ যের্প পরস্পরের আনন্দপ্র হয়, ব্রিলোকের শশ্বধ্যও জদ- 
কে তাদৃশ আনন্দিত করিতে সমর্থ নছে। হে মানদ ! রজনীতে 
ুমুদ্ধতী যেরূপ কুমুদকান্তের পাদম্পর্শে আশ্বামিতা হইয়া থাকে, 
সেইরূপ এই অবলাও ভব্দীযু পাদস্পর্শে আশ্বীসপ্রাপ্ত হইতেছে। 
চপ্লাচকোরী যেমন হুধাকরের হুধারব্পানে জীবনীশক্তি লাভ- 
করে, হে ছন্দব! তদ্রগ আমিও তীয় সংস্পর্শরূপ. অমৃতপানে 
পুন্জীবন প্রাপ্ত হইলাম । আমি আপনার চরণপন্থজাশ্রিতা 
ভ্রমরী, আমাকে করপল্পবদ্ধারা আলিঙ্গনপুর্ব্বক স্নেহ-দয়াদি আমৃত- 
রসে পরিপূর্ণ স্বীয় হৃৎপন্ধে. স্থানদান করুন। কুমুমসম কোম- 
লাঙ্গী_ মেই সুবাঙ্গনা,. এইরূপ কহিয়া অলিবহ সুনীল-তীরকা- 
(শাভিত লৌচনদয় ঘূর্ণিত করত কল্পপাঁদপের মগ্তরীর স্ঠায় তদীয় 
উ্ঃস্থলে পতিতা. হইল। অনন্তর পুষ্পগরাগ-সংস্পর্শে গৌরায়- 
মান সমীরণে বিঘুর্ণিত পদ্মিনীমধ্যে পরস্পরানুরক্ত' মধুপযুগলের 
হায়, তাদৃশ : অনিল-তরজে তরঙ্গিত -তত্রত্য বনস্থলীনিচয়ে 
বিলাসকান্তি-শোভিত সেই দম্পতি 
লাগিলেন। ২১--৩০।  -৬ 
 অপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭): 





বশিষ্ঠ কহিলেন)--মানসিক বিলাসবশতঃ সঙ্কলিত ঈদৃশ 
পরি়প্রণযহেতুক সেই সরাঙগনা-সন্মিলন 'ভূণুকুমারের - নিরতিশয় 
সস্তোষকর হইল। ,-তৎকালে দ্বিতীয় সুবিমল শশধরের স্তায 
লাবণ্যবান্‌. ভূগতনন্দন কখন প্রেমোন্মত্ত মরীলগণে বিবাজিত হেম- 








তুখে বিহার. করিতে 


পদ্কজ-শোভিত মন্দাকিনী-তটে সেই সুরবালার সহিত বিহ 
কখন ইন্দু-স্ধাপানে পরিবর্ধিত অমরবৃন্দ এবং সিদ্ধ'ও চারণ, 
গণের সহিত গারিজাত-লতাকুঞ্জে মনের উল্লাদে রসায়নপান, : 


কখন কুবেরোদ্যানে বিদ্যাধরীগণের সহিত লতা-সন্ততিতে 


সমুত্মুকচিত্তে বহুক্ষণ  দোলনক্রীড়া, কখন মন্দরণিরি যেরূপ, । 
সাগরকে আলোড়িত করিয়াছিল, তদ্রপ শৈৰ-প্রমথসমূহের সহিত, : 
নন্দনোপবন” আলোড়ন, কখন হুমেরু প্রদেশে পদ্মবনে, মদমন্ত | 
মাতঙব নব নব হেমলতাজালে জটিল তটিনীপমুহে উদ্ত্রান্তরূপে 
জল-ক্রীড়া, কখন কৈলাপবিপিনকুপ্তে বিলাসপুর্ণ-মানসে. সেই 
হুরকামিনীর সহিত প্রমথ্গণের হুমধুর-সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করত. 


শন্করমৌলিস্থিত চন্দ্রকলার কিরণমালায় উদ্ভাপিত যামিনীনিচয় 
সুখে যাপন, কখন গন্ধমাদনশৈলের অত্যুচ্চ সানুপ্রদেশে বিশ্রাম” 


পুর্বক কনকবর্ণ পঙ্কজনিকরে সেই লুরুললনাকে আপা টু 
মস্তক জুসজ্জিত এবং হে রাম! কখনও ব| বিম্ময়কর বিচত্র 


মনোহর লোকাঁলোকপর্বতের প্রতিতটভূমিতে ।সহাশ্তব্দনে তাহার 
সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতে লাগিলেন ১-৯০। অনন্তর 
মন্দর-শৈলের নিয়প্রদেশে কঙ্সিত দেবভোগ্য-ভবনে অবস্থিতি 
করত হরিণ-শাবকগণের সহিত যষ্টিবর্ধ অতিবাহিত করিয়া! পুন- 
রায় ক্ষীরপাগরতটে বনিতার সহচর হইয়। শ্বঁতদ্বীপনিবাসী জন- 
গণের সহিত সত্যযুগের অর্ধসময় অতীত করিলেন। ভৃগুনন্দন, 
এইরূপে কল্পনাপ্রভাবে গন্বব্বনগর ও উদ্দ্যানাদি রচনাপুর্্বক 
তাহাতে বিহার করত অনন্ত জগতত্ষ্ট। কালের সারৃশ্ঠ প্রাপ্ত হই- 


'লেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সেই হরিণনয়নার সহিত পুরদ্বরপুরে 


পরম সুখে দ্বাত্রিংশৎযুগ বাস করিলেন। পরে স্বীয় পুণ্যবল ক্ষয়, 
হইয়াছে ভাবিয়া পতনভয়ে তাহাদিগের দিব্য দেহ বিগলিত হওয়ায়, 
সেই মানিনী হুরকামিনীর সহিত অবনীমণ্ডলে পতিত হইলেন। 
সংগ্রামক্ষেত্রে রধী যেরূপ রথাদ্দিবিহীন ও বিশীর্ণকলেবর হইয়া 
চিন্তিতচিত্তে অধোগত হয়, তানও সেইরূপ বিমান ও বন্ত্রাল্কারাদি 
যাবতীয় ভোগ্যবস্তবিহীন হইয়া চিস্তাকুলহৃদয়ে জর্জরিত 
শরীরে পত্বীসহ ভূপৃষ্টে পতিত হওয়ায় শিলাখগুপতিত নির্বারের 
তায় ভীহাদিগের শরীর শতধা চুর্ণিত হুইয়। গেল। তৎকালে 
উভয়ের কলেবর বিশীর্ণ হওয়ায় তাদুশ বিপত্গ্রস্ত নিরাশ্রয় চিত্ত- 
দয় কুলায়বিহীন বিহনগমযুগলের স্ঠায়. আকাশে বিচরণ করিতে 
লাগিল। অনন্তর চন্দ্রের রশ্মিতে প্রবেশপুর্বক ত্বরায় শিশিররূপে 
পতিত হইয়া! শালিধান্তমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে সেই শালি- 


ৃ 
| 
ূ 
ৰ 


ধান্ত তুপক্ হইলে দশার্ণদেশীয় কোন দ্বিজবর শুক্রের মনোময় সেই. 


ধান্ত ভোজন করিলেন। অতঃপর ভূপ্তকুমার শুক্র, সেই ব্রাহ্মণের, 


শুক্ররূপে পরিণত হইয়া তীয় পত্রীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ-: 


করেন। ১১২০ । এদিকে সেই হুরকামিনীও মুনিবিশেষের শাগ- 
প্রভাবে .হরিনীরূপে উৎপন্ন হইল। “অনন্তর মহামন! ভৃগুনন্দন, 
যুনিগণের সংসর্গবশতঃ' কঠোর তপোনুষ্ঠানে আবক্ত-চিভ হইস্জা 
যেরুগহনে মন্স্তরকাল অতিবাহিত করিয়৷ পরে সেই হরিণীরর গর্ভে 
এক . মনুষ্যাকৃতি পুত্র উৎপাদনপুর্ববক পুনরায় তনয়নেহে পরম. 
মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ম্দীয় এই সন্তান কিরূপে ধনবান্‌ গুণবান্‌: 
ও দীর্াযুঃ হইবে, তিনি সতত. এইরূপ চিন্তা করত সত্যপথ, পরি- 
ত্যাগ রূরিলেন।:. এইরপে ধর্মচিন্তা হইতে দ্খলিত: এবং পুত্রের 
নিমিত্ত সতত ভোগ-চিন্তায় আসক্ত হওয়ায় তীহার আমু ক্ষীণ, 


হইয়া'আসিল) তখন ভূজন্গের অনিলভক্ষণের স্তায় মৃত্যু তাহাকে 





স্থতি-প্রকরণ। 


গ্রীন করিল । তিনি, নিরবচ্ছিন্ন ভোগচিন্তার সহিত গতান্গ হও- 
যায, মদ্ররাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক মদ্রদেশের অধীশ্বর হইয়া 
বহুকাল নিক্ষণ্টকে রাজভোগ করেন। অনন্তর হিমরূপ-অশনি 
যেরূপ পঙ্ষজকে বিনীর্ণ করে, তদ্রপ জরা উপস্থিত হইয়া তদীয় 
কলেবর জীর্ণ করিল! পরে ম্যুতুকালে অন্তরে অপোর্ুষ্ঠান, ঝসনার 
সহিত হুন্দর নৃপশরীর পরিত্যাগ করায় কোন তাপসের পুত্র হন। 
হে রাম! অনন্তর সেই মহাবুদ্ধিশালী ভূৃগুনন্দন, মায়ামোহ 
পরিহারপূরব্বক ক্রেশশূন্য হইয়া মহান্দী সমঙ্গার তটদেশে তপ- 
স্তায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি, বিবিধ প্রকার বাসনা-হেতু 
এবন্িধ বিব্ধপ্রকার শরীর ও বিবিধপ্রকার দশা উপভোগান্তে 
বৈরাগ্য বশতঃ মঙ্গানদীতটে বদ্ধমূল, মহাতকুবরের স্ঠায় পরম: 
হুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১--২৯। 


অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥ 


লে 


নবম সর্গ । 
বশিষ্ঠ কাহপেন্‌_ছে রাঘব! ভূপগুনন্দন, পিতার সমীপে 
অবস্থানপুর্ববক এইরূপ কল্সনাবলে ব্হব্তসর অতিবাহিত করি- 


লেন। অনন্তর কালক্রমে তদীয় কলেবর বাতাতপে জর্জরিত । 


হইয়৷ ছিন্মূলতরুবরের ন্যায় ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইল। কুরঙ্গ- 
গণ যেমন বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিয়৷ থাকে এবং চক্রা- 
৪ পতি বস্তু যেমন ভ্রান্ত ও উদ্ভ্রান্ত হইতে থাকে, তদ্রপ তাহার যে 
॥ চঞ্চলচিত্তও এতদিন উল্লিখিত-দ্রশাস্কলে ভ্রমণ কৰিতেছিল, 
এক্ষণে তাহ! উ সমঙ্গীতটে বিশ্রাম কৰিল বটে, কিন্ত .তিনি দেহ- 
সরু বিহীন হইরাও, অনন্ত-বৃতাত্ত-জটিল_ এবং অতি দু হইলেও 
। কোমলবৎ প্রতীয়মান সেই স্মুতিদশ। অনুভব করত অবস্থিত 
রহিলেন। তদীন্ব কলেবর, মন্দরাচরের সানুদেশে নিপতিত থাকিয়া 
প্রধরতাপে অতিমাত্র শুক্ষ-ওচর্মমাত্রে অবশিষ্ট হইল। তৎকালে 
শরীররন্ধে সমীরণ প্রবেশপুর্বক শীৎকার সহকারে জঞ্চরমাণ 
হইতে লাগিলে বোধ হইল যেন, সেই শরীর যাবতীয় দুঃখক্ষয়- 
হেতু সানন্দনুদয়ে মধুর অন্যক্তত্বরে আপনার দুর্গতিসকল গাঁন 
করিতেছে এবং শারদীয়-মেঘমালার ন্যায় শুভ্রবর্ণনশন্রেণী 
হহির্গত করিয়া যেন ভব-ভূমিস্থ ভোগাশারপ শুপন্থলে বারৎবার 
' বিনুষ্ঠিত-স্বকীয়মনকে উপহাস করিতেছে । মুখমণ্ডলবূপ, অরণ্য- 
| ছিত জীর্ণকূপসঘূশ নয়নাদিরজ্সমকল যেন বিবেকীদিগকে প্রত্যক্ষ- 
| রূপে জগতের স্বাভাবিক শুন্ততা . দেখাইতেছে। ১--৯। দিবা- 
করেন প্রচণ্ড উত্তাপে উপতপ্ত সেই শুক্র-শরীর 'যখন বর্ষাকালীন 
 জলধারায় অভিষিক্ত হইল, তখন.সকলেরই মনে মনে বিবেচন। 
] হইতে লাগিল, যেন পূর্বতন ক্লেশ-পরম্পরা -মনোমধ্যে জাগরক 
| হওয়ায় বাঞ্প-বারিবর্ষণ করিতেছে । সেই. .শরীর, কখন প্রচণ্ড, 
| মা্ুতবেগে বনভুমিতে বিনুণ্ঠিত, কখন বর্ষার বারিধারায় বিগলিত, 
এ] কথন গিরিনদীতটে বর্ধাকালীন নির্বরপতিত ধাতু-রাগে রগ্রিত, 

সু কখন স্বীযুহৃস্কতম্বরূপ পবনোখিত ধুলিপটলে ধূসরিত এবং কখন 
. পু বায়বশে শুক্ককাষ্ঠবৎ ইতত্ততঃ. সঞ্চালিত ও - অব্যক্তশব্দায়মান, 
গু ওয়ার বোধ হইল যেন, প্রচণ্ড সমীরণের চীৎকারপূর্ণ বনস্থলীতে 
সু অনাহারে চর্মমমাত্রশেষোদরী, শুক্ষন্ত্রজীলে পরিব্যাপ্তা) প্রাণি- 
পনের তীতিপ্রদা, অক্ফুটশব্দায়মীনা, বক্রতনু-অলক্ষ্মী তপোনুষ্টান 






























২০৯ 


করিতেছে। তৃগুমুনির 'তপস্তা “প্রভাবে তদীর়পুণ্যাশ্রমে অধিল- 
প্রাণীই রাগদ্ধেষ-বিহীন বলিয়া, বন্তপত্ুপক্ষিগণ এ দেহ ভক্ষণ 
করিল না। এইরূপে ভূগুনন্দনের দেহ বিগলিত হইলে, তদীন্ 
চিত্ত, যম নিয়মবশে কুশতনু হইয়া তথায় তপস্ত। করিতে লাগিল 
এবং তদীম্ব সেই পাঞ্চতৌতিক শরীর, সমীরণে শুষশোনিত 
হুইয়া বিশাল-শিলাতলসমূহে' বহুকাল এইরূপে বিলুঠ্ঠিত হইতে 
লাগিল। ১০-_-১৬। | 
_ নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯॥ 





দশম সর্গ ।' 

বশিষ্ঠ কহিলেন, -অনন্তর ভগবান্‌ ভূত, দেব-পরিমিত সহজ 
বৎসরান্তে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারপ্রদ্দ সমাধি হইতে বিরত হইয়া, 
গুণগণরপ-সেনার নায়ক এবং মূর্তিমান্‌ পুণ্যরাশি-স্বরূপ বিনয়া-. 
বনতশিরাঃ তনয়কে সম্মুখে না দেখিয়া মূর্তিমান্, অভাগ্য ও 
দ্ারিত্যের স্তায়, কেবল সন্মুখস্থিত-তদীষ-কন্কীলমাত্র অবলোকন 
করিলেন। আরও দ্েখিলেন, আতপ-শুক্ষ-শরীরের চম্মরন্ধমধ্যে 
তিস্তিরিপক্ষী সকল অবস্থিত রহিয়াছে । . ভেকনিচয় উহার শুপ্চ 
নাড়ী আশ্রয় করিয়া বিশ্রামহুখ ভোগ করিতেছে । নেত্রগহবর- 
মধ্যে নবপ্রহুতকীটসমূহ সঞ্চবমাণ হইতেছে এবং পার্খ্পর্ভর- 
মধ্যে তন্তবায়বীটমকল কোশনিম্্বাণপুরর্বক অবস্থান করিতেছে 
শারীরিক অস্থি যেমন বিচিত্র-গ্রন্থিময়, ভোগবাসনাও তদ্রপ। এ 
জন্য বর্ষার বারিধারায় ধৌত অন্ত্রজালে জড়িত, শুক্র-শরীরের শ্তক্ক-" 
অস্থিমীলা দর্শনে বোধ হইল যেন, উহার! ইষ্টানি্ফলদারিনী 
প্রীক্তনী-ভোগবাসনার এবং ইন্দৃকলার স্ঠায় দীপ্তিমান্‌ শুভ্র ও 
মহুণ, ঘটাকৃতিমন্তকাস্থি যেন কর্পুরলিপ্তশিবলিন্ের শিরো- 
ভাগের অনুকরণ করিতেছে। বিশুক্ক শিরাসমূহে পরিবৃত, আস্থি- 
মাত্রাবশিষ্ট সরল-গ্রীবাদেশ. যেন আত্মার অনুকরণ বাসনার 
লম্বিত হইয়া. তদীয়-দেহ্যষ্টিকে অধিকতর দীর্ঘ করিয়া তুলিয়ছে। 
জলধারায় মাংস গলিত হওয়ায়, মৃণালের স্তায় প্রকাশমান, শুভ- 
বর্ণ নাগিকাগ্রের অস্থি যেন মুখমগুলে প্রোথিত শরীরের সীমা- 
মধ্যাবধারণের শক্গত্বরূপ: প্রতীয়মান হইতেছে । তদীয় মুখমণ্ডল 
যেন কন্ধরদেশ উন্নত করিয়া! অন্বরতলে উৎক্রান্ত স্বীয় প্রাণবাযুকে, 
নিরীক্ষণ করিতেছে । ১--১০॥  দ্িগুণদীর্ঘতাপ্রাপ্ত জজ্ঘাদ্য়, 
উুদ্ধয়, 'জানুদ্বয় ও ভূজযুগল এই অষ্টঅঙ্গ যেন শরীরকে বহন 


.করিষ। পরলোকের দীর্ঘপথ-গমনশ্রমভয়ে ভীত হইয়া অষ্টা্িকৃ- 


প্রান্তে পলায়ন ' করিতেছে এবং চর্মমত্রাবশি্ট, শৃশ্তগর্ভ শুক্ধ- 
উদরদেশ “যেন; অজ্ঞানান্ধজন্গণকে জদষের শুন্ঠতা দেখাইতেছে।' 
মহামুনি ভূপ্ত, দুঃখরূপশ্মাতঙ্গের বন্ধনস্তত্তশ্যরূপ সেই শু্ষ- 
কঙ্কালমাত্র দেখিয়া, পুর্ববাপর বিবেচনা পরিহারপুর্ধক গাত্রোখান 
করিলেন এবং দর্শনমাত্রেই তাহার ঈদৃশ বিতর্ক উপস্থিত হইল য়ে, 
এ কি, এই কি আমার সেই পুত্র গতাহ্থ' হইয়। পতিত রহিয়াছে ? 
পরে তিনি, স্বীয় পুত্রকে বিগতপ্রাণ স্থির করিয়া একেবারে: অধীর 
হইলেন; ভবিতব্যতার বিষয় আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। ' 
ম্দীয় পুত্রকে অকালে আত্মসাৎ 'করিয়াছে ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ 
তাহার কালের প্রতি দারুণ ক্রোধ জন্মিল; অনন্তর কালকে অভি- 
সম্পাত করিতে উদ্যত হইলে অখিলপ্রাণিপুঞ্জের সংহারকারী 
১৪ র 
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০ 


- করিয়৷ থাকে। 


কাল, নিরাকার হইলেও আধিভৌতিক-দেহ ধারণ পুর্র্ক, তগবান্‌ । 
ভৃপুর সন্গিধানে উপস্থিত হুইলেন। তাঁহার কলেবর, সমুজ্্বল- 
কান্তিময় ও চ্্মাবৃত ভূজধুগলে খড়ী ও পাশ এবং কর্ণে কুণ্ডল 


'ব্রাজ করিতেছে। তীহার এক এক প্রার্থের ষ্্সংখ্যক দ্বাদশমাস- 


রূপ দ্বাদশবাহু এবং ছয্ব খতুবূপ ছয় যুখ। তিনি বহুলকিছ্কর- 
সেনীয় পরিকৃত। তৎকালে নভোমগুল, তদীয় দেহোখিত প্রদীপ্ত 


' জ্বালামালায় পরিব্য/প্ত হইয়া প্রক্ফুটিত বিংশুক-তরুরাজি-বিরাজিত- 


পর্বৃতবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তীয় করস্থিত ত্রিশুলের অগ্র- 
ভাগ হুইতে নিঃসৃত মগ্ডলাকৃতি অনলবর্শনে বোধ হল যেন, দিকৃ- 
সকল কন্ককুগুল পরিধান করিয়াছে । তদীয় নিঃশ্বাবাদুতে গিরি- 
শৃঙ্গমকল উতপাটিত ও দূরে আক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং গিরিব্র- 
সমূহ যেন দোলাধিরঢ় হইয়া চলিত, ঘূর্ণিত ও পতিত হইতে 
থাকিল। ১১_-২১। তাহার খড্গিমগুলপ্রভায় হুর্ধযমণ্ডলও 
শ্যামলবর্ণ হওয়ায়, যেন প্রলয়কালীন দগ্ধজগতের ধূমপটল-পর্্যা- 
কুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহাবাহো! এববিধ সেই 
গহাকাল, কুগিতমহামুনির নিকটে আগমন করিয়া না 
কষুদ্ধজলবির ন্যায় গম্ভীরম্বরে প্রিয়বচনপুর্বক কহিলেন, মুনে! 
আপনি ত লোকমর্ধ্যাদা ও পুর্ব্বাপর ব্ষিয় সকলই পরিজ্ঞাত 
আছেন; ভবাদুশ মহাত্মারা মোহের হেতু উপস্থিত হইলেও মুগ্ধ হন 
না, হেতু্র অনুপস্থিত হইলে ত কথাই নাই। হে সাধো! আপনি 
ত জানেন, আমরা নিয়তির আজ্ঞানুবর্তী। আপনি পরমতপন্ধী, 
বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সেজন্ত সকলেরই পুজ্য এবং সেই নিমিত্ত 
আমারও পুজনীয়; নতুবা অপর ইচ্ছায় নহে। হে অলবুদ্ধে! 
বুথা তপোব্যয় করিবেন না!) প্রলয়ের মহা প্রচণ্ড অনলও আমাকে 
্ করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং আপনি আর শাপানলে আমার 
কি দৃগ্ধ করিবেন ? মুনে! আমরা কত শত ব্র্ষাণ্ড গ্রাস করি- 
ছি, কোঁটি কোটি কুদ্র কবলিত করিয়াছি এবং অগংখ্য বিষু'কে 
ক্ষণ করিয়াছি ; অতএব আমরা ইচ্ছাকরিলে কি না করিতে 
পারি? ব্রহ্মন্! নিয়তই এইরূপ যে, আমরা ভোক্তা ও আপনারা 
ভোজা ঠকিন্ত ইহা আম।দিগের ইচ্ছাধীন নহে |: দেখুন, নিযতি- 
বশে অনি স্বয়ংই উর্দপামী ও সলিল স্বয়খই নিাতিমুখ এবং 
€ভাজ্য স্বয়ংই ভোক্তার নিকট উপস্থিত হয় ও বিনাশকাল 
নিজেই সৃষ্টবন্তকে আক্রমণ করিয়। থাকে। কিন্তু হে খুনে! 
এই জগতে. বাস্তবিক কেহই ভক্ষক, বা ভক্ষ্য নহে) 
সকলই পরমাত্মা; তিনি ভিন্ন কিছুই নাই! নুতরাং আমিও 
(সেই পরমাত্বা। এই সংর্সারে আমি যে ভক্ষক ও সকলই যে 
ভক্ষ্য, -আপনাতেই আমার ঈদৃশরূপ কল্পিত হইয়া থাকে 
জীনিবেন। কারণ পরমাত্মা.্বষ্ংই স্বীয় আত্মাতে জগদূরূপে 
প্রকাশমান হন; এজন্য তিনি স্বয়ংই যে" সমুদয় সংহার করেন, 
ক্বাহাতে আর সংশগ্ কি আছে? নির্মলবিবেকৃষ্টিতে দর্শন 
করুন) নিজেই জানিতে প।রিবেন, এই জগতে কেহই কর্তা বা 
(ভোক্তা নাই ; অঞ্ঞনদৃষ্টিতেই বহুল কর্তা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 
ত্রহ্মন! ষাহ!দিগের দর্শনশক্তি অজ্ঞানাম্বকারে আছন্ন, তাহারাই 
অমুক কর্ত। অমুক কর্তা নহে, এইরূপ কল্পনা করে; কিন্তু যাহার 
সম্যক্‌ দৃষ্টিশক্তি আছে, সে কখন তাদৃশ ভ্রান্ত হয় না। ২২--৩২। 


'তরুনিচয়ে পুপ্পসকল এবং অথিলভুবনে প্রাণিপুগ্জ স্বয়ংই উৎপন্ন 


ও বিলীন হইতেছে; কিন্ত ভান্তব্যক্তিরা তাহার হেতু ও নাম কক্সন! 
সলিলমধ্যে-প্রতিবিশ্থিত চন্দ্রের যেমন গমনাগমন 





বিষয়ে কর্তৃত৷ ও অকর্তৃ তকিছুই সত্য না হইলেও ত্য বয় 
প্রতীতি জন্মে, তদ্রুপ এই জগংস্থষ্টিতে কালেরও কর্তৃতা ঝ 
অক্তৃতা জানিবেন। উহা কেবল মনের মিথ্যাত্র-বিলসিত। 
অনবদৃষ্টিই, বজ্জুতে সর্পভ্মের স্তায় শী কর্তৃতা ও অকর্ৃতামী 
ভ্রান্তি উৎপাদন করিক্া থাকে । অতএব হে মুনে ! বৃথা পুত্রশোকে, 
অধীর হইয়া কোপ করিবেন না, কারণ ক্রোধ হইতেই বিষম. 
অনর্থ সঙ্ঘটিত হয়, আপনি যথার্থরূপে দর্শন করুন, দেখিবেন, 
যে বন্ত যেরূপ, সে সেইব্ূপই' আছে, কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই, 





৷ হে তাত! আমাদিগের খ্যাতি ব| 1 প্রতিপভির অভিলাষ নাই, 
1 কারণ আম অভিমানের বশীভূত নই, কেবল ন্বতঃই নিয়ত, 
নিয়তির বশতাপন্ন । এই জন্যই মুন্গণের সম্মান রক্ষাবরী 
কর্তৃব্যরূপ নিপ্ৃতিবশেই আপনার নিকট আমিয়াছি, শাপভয়ে 
আদি নাই। দেখুন, প্রাজ্ঞমাত্রেই ঈশ্বরেচ্ছারূপ মহানিব্নতির 
বশবর্তা হইয়া! কর্তব্যপালনেচ্ছারূপ নিয়তির অনুসরণ করি! 
থাকেন; কেহই মহা-তমোগুণের অনুগামী নহেন। ব্যবহারাভিজ্ঞ 

ব্যক্তিগণের নিয়ত কেবল কর্তব্য-পরায়ণ হওয়াই উচিত; অতএব 
আপনি মোহের বশীভূত হইয়া কদাচ স্বীয় কর্তব্য-বিষধে 
অবহেলা করিবেন না। আপনার সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি, এক্ষণে 
কোথায়? অদৃশ মহত্বই বা কোথায় এবং সেই দ্বীরতাই বা 
কেখায়? কিজন্য সর্বজনবিদিত মার্গেও অন্ধবৎ মুগ্ধ হইতে- 
ছেন? হে মুনে! ঈশী দশা যে, স্বীয় কর্দুফলের পরিপাক- 
জনিত, তাহ! বিচার না করিয়! কি. জন্য মূর্থেরন্তায় আমাকে 
বৃথা অভিসম্পাত করিতে বামনা করিতেছেন ?। ৩৩-_৪০। 
মুনে! আপনি কি জানেন না যে, অখিল দেহিগণেরই দেহ 
দ্বিবিধ, পঞ্চভূতময় ও মনোময়। উহার মধ্যে পঞ্চভূতময় ঝহ- 
স্থুলদেহ, নিতান্ত জড় ও ক্ষণভঙ্গুর এব মনোময় প্রাতিভাসিক; 
অন্তর্দেহ অতিহুক্ম, ক্রোধাদি ছারা নিয়ত উহাই গাড়িত হইয়া 
থাকে। আপনারও সেই অন্তর্দেহ রোধবশে বিকৃত হইয়াছে 
হে সাধো! জুচতুর সারধি-দ্বারা যেমন রথ পরিচালিত হণ 
তদ্রপ মনই, অভিমান বশতঃ বাক্যাতীত কোন আত্তর্ীণব্য/পার 
বলে বাহ-জড়দেহকে চালিত করিয়া থাকে। শিশু যেমন 
কর্দমাদি-দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি নির্মাণ করে, সেইরাপ মনইঁ 
ক্ষণকালমধ্যে দেহান্তর জঙ্বল্প করি! পুর্বরদেহকে বিধ্বস্ত 
করিয়দেয়। সংসারে মনই পুরুষ, মনের কাধ্যই পুরুষের 
কাধ্য। কক্পনাবশেই মন ভবব্ন্ধনে বন্ধ হয় এবং কনা 
বিহীন হইলেই মুক্ত হইয়া থাকে । এই আমার দেহ, এ 

ইহার হা ও মন্তক, একমাত্র মনেরই .এই সকল বহল। 
বিকার বলিয়৷ কীর্তিত হইয়াছে । মনই একজীব হইতে 
জীবান্তর স জা প্রাপ্ত হইয়! থাকে। মনঃকলিতবিষয়ে নিশচলত 
হেতু অহঙ্কার মনরে অনুগামী হয় এব 'অহস্তাব্জন্য অতিমান 
বশেই মন স্বয়ং আপনার নানাবিধত্ব কর্পনা করিয়া থাকে। দে 
বাসনাবশতঃই মন, আপনার ও অন্ঠের অসত্য পাথিৰ শরীর-স 

সন্দর্শন করে ; কিন্তু যদি সত্যবিষয় দেখিতে পায়, তাহা হুই। রর 
অলীক শরীরচিন্তা পরিহারপুর্বক পরম নির্কৃতি লাভ করি 

পারে। ৪১--৫। আপনি সমাধিস্থ হইলে আপনার পত্র 

সেই মন হ্বীয় মনোরথ-পথ আশ্রয় করিয়া বদরে - গ্রমন করিং 

_ছিল। নীড় হইতে উডভীন .বিহঙ্গমের স্তায় তিনি এই ও 

শরীর মন্দরগহ্বরে পরিত্যাগপূর্ববক হুরপুরে প্রস্থান করেন. 


















































সুনে! অনন্তর মহাতেজাঃ তবদীয়পূত্র, ভ্রমর যেমন পদ্রিনীকে 
চা করে, সেইরূপ তথায় কখন মন্দারতরুকুণ্জে, কখন পারি- 
ত-তলে, কখন নন্দনোদ্যানে এবং কখনও ব! লোকপালগণের 
প্র হুরহুন্দরীবিখথাটীকে উপভোগ করত দবাত্রিংশত্যুগ্. অতি- 
বাহিত করিয়ছেন। পরে স্বীয্ণ তীব্র-কঙ্গনাপ্রভ! যেই পৃথ্যক্ষযর 
হুইলে তনীয় কুহুমাবতংদ ম্লান ও অন্নপ্রতাঙ্গ সকল: অবসনন হইল, 
তখন তিন গগনার্গনেই সেই দেব দহ পরিত্যাগ করিয়। যথাসময়ে 
| হুপক-কলের স্যায় বিধচীর সহিত নিপতিত ' হইলেন । অনন্তর 
ভূতাকাশ প্রাপ্ত হই বহুধতলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে 
বশার্ণ-দেশে ব্রান্মণপরে কোশলদেশের অধীন্বর, তৎপরে মহারিণ্য- 


বীমান্‌ শ্রীমান বিদ্যাধর, মদ্রদেশে মহীপাল ও তং্পরে সমজ্সা- 
ন্দীতট ঝাহদেবনামক তাপসন্তুমার  হইয়াছেন॥ ৫১৬০ | 


যোনিতেও বার বার জন্মিয়াহেন। 
_ দেশে ব্শগুন্ম, চীন-জঙ্গলে হরিণ, তালবুক্ষে সরীস্থপ ও তমাল- 


পুর্বক যাহাতে বিদ্যাধরলোকে গমন করা যায়, এরূপ মন্ত্র জপ 
করেন। হেত্রঙ্গান্‌! তাহ।তে তিনি পুনরায় গগনস্থিত বিদ্যাধর- 
লোকে ম্হামাগ্ বিদ্যাধর হন। তৎকাঁলে তাহার গলদেশে মণিমর- 
হার, কর্ণে রতর-কুগুল ও ভূজযুগলে বত্ররাজিবিরজিত হেমব্লর 
বিরাজমান হইত। তিনি দ্বিতীয় মন্মথের হ্যা অলৌকিক রূগ- 
লাব্ণ্যবান কাঁমিনীরপ-নলিনীগণের প্রীতিপ্রদ-হব্যন্বরূপ গন্ধর্ব- 
পুরের ভূষণ ও বিদ্যাধরীগণের পরমপ্রিয় হইয়াছিলেন। অনন্তর 
তিনি যখন কল্পন'র চরম সীমায় উপনীত হইলেন. তখন গ্রলয়- 

কাল আসিল, ই কক্সান্তকলে পাবকে শলভবং, যুগপৎ উদিত 
দ্বাদশ আদিত্যের প্রচণুম্যুখমালায় ভম্মসাৎ হন। তখন কুলায়- 
বিহীন বিহুণীর স্তায় তদীয় বাসন! নিরাশ্রয় হইয়! জগদ্বিহীন অনন্ত- 
শৃনমার্গে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর বহুকালান্তে ব্রঙ্গার 
 বাত্রি প্রভাত হইলে পূনরার বিম্ময়কর সংসার-রচনা৷ আরম্ভ 
ক্র হইল। হেমুনে! ত্পরে তাহার সেই বাপনা স্মীরণ-বেগে 
| গলিত হইয়া সম্্তি এই উপস্থিত মত্যযুগে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ 
লাভ করত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবর! তাহার নাম এক্ষণে 
বাইদেব।. তিনি ধীশক্তিশালী, মান্বগণের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং 
অখিল-বেদ অধ্যয়ন করিয়ছেন। মহাধুনে ! তবদীয় তনয় এইরূপে 
বিব্ধপ্রকার বিষয়-বাসনার অনুবর্তী হইয়! খদির-করগ্রাদি বিবিধ 
রুকোটবে, বিবিধ জঠরযোনিতে, বিবিধ গহনকাননে ভ্রম্ণপুর্ব্বক 
আকন্স-বিদ্যাধররূপে অবস্থান করিয়া অধুনা সমর্গা- নদাতটে তপ- 
শ্চরণে প্রবৃত্ত আছেন ॥ ৬১--৭৩॥ 

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


একাদশ সর্গ। 


কাল কহিলেন-_আপনার আত্মজ, এক্ষণে মন্তকে জটাভুট ও ও 
হস্তে অক্ষব্লয় ধারণ করত জিতেন্রিয় হইয়া উত্তাল-তরকগয়ালার 
ভীষণশন্বে শব্দিত, মৃচ্মন্দসমীরণপঞ্চারে হুখসেব্য সমঙ্গাতীরে 





মধ্যে ধীবর, তংপরে ভাগীরথীতীরে হংস এবং পর পর পৌ গুঁদেশে ] 
হূব্যবংশী় ভূপাল, শান্ববেশে মন্ত্রোপদেষ্টা ত্রা্গণ, কল্পকাল স্গে 


ভবদীয়পুত্র, বিবিধবাসনবশতঃ অন্ঠান্ত বিচিত্র বিধস নীচ-. 
তিনি বিক্ব্যপর্ধতে ও কৈকট- 
দেশে কিরাত, সৌবীরদেশে সামন্ত, তরিগর্ভদেশে গর্দভ, কিরাত- 


: নে বনকুুট হইয়। পুনর্র্ার মন্ত্রবিদূগণের অগ্রগণ্য দ্বিজদেহ ধারণ- | 


কঠোর তপন্তায় আসক্ত খ|কিয়া! আটশত বংসর অতিবাহিত 
করিয়াছেন। মুনে! যদি সেই স্বপ্রতুল্য মনোভ্রম দেখিতে ইচ্ছা 

হয়, তবে তৃর।য় জ্ঞাননেত্র উন্মীলন-পুর্র্বক অবলোকন করুন| 
বশিষ্ট বলিলেন,-_জগতের নিযন্তা সমদর্শী কাল; এইরূপ কহিলে 
মুনিবর ভূপু, জ্জীননেত্রে তনয়ের ব্যাপার-পরম্পরা সন্দরশনার্থ 
্যানস্থ হইলেন এবং মুহূর্তমধ্যে জ্ঞানপ্রভা : প্রকাশমান. 'হওয়ায় 

বা প্রতি রি অশেষ ক এ করি রলেন: | 





ৰ সি রে জা বীরীরে? পন্য রবে 
করিলেন, (অর্থাৎ তিনি, তচ্চিন্তা ' পরিহারপূর্ববক প্রকৃতিস্থ হূই- 
লেন।) তপরে সেই বিষয়াসক্তিবিহীন মুনিবর, বিশ্ময়-বিষ্ফারিত- 
নেত্রে বিষয়ে অনাসক্ত কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, 
ভগবন্‌ ! আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই অবগত আছেন, 
কিন্ত দেব! দের অন্তর, রাগাদিতে নিতান্ত মলিন, 
তজ্জন্ত কিছুই দেখিতে উপাই না, আপনারাই ধীশক্তিবলে ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই হুস্পষ্টরূপে দেখিতেছেন। এই জ্থং 
অসত্য হইলে নানাকারে সত্যরূণে প্রতিভাত হইয়া. পপ্তিত- 
গণকে মহাভ্রমে নিপাতিত করিতেছে । দেব! মনোবৃত্তি যে, 
ইন্দ্রজীলবৎ মহামায়ামে।হ উৎপাদন করিয়া! থাকে, তাহা আপ- 
নিই পঞ্জ্ঞত আছেন, যেহেতু আপনার অভ্যন্তরেই সমুদয় 
বিদ্যমান । ১৯১০ । ভগবন্‌! আমার এই পুত্রের কল্সকাল মৃত্যু 
নাই জানিতাম, সেইজন্য তাহাকে মৃত বেখিরা ঈদৃশ জ্ঞানশৃন্ঠ 
হইয়ছিল'ম। দেব! আমার চিরজীবী পুত্রকে, কাল কবলিত 
৷ করিয়াছে ভা'বয়া নিয়ৃতিবশে অভিম্পাত-বাষনা নিতান্ত হেব 
৷ হইলেও তাহা আম!র অন্তরে উদ্দিত হইয়াছিল । হে খিভে। | কি 
আশ্চর্য্য! আমরা সংসারের ঈদৃশ গতি পরিজ্ঞাত হইয়াও বিপদে 
বিষ ও সম্পে হুষ্ট হইয়া! থাকি। ভগবন্! অনিষ্টকারীর গ্রতি 
. ক্রোধ এব উপকারীর প্রতি প্রসন্নত৷ যে কর্তব্য, ইহ! সংসারে 
| চিরপ্রসিদ্ধ রীতি। হে জগঘৃগুরে!! যাঁবকাল না জ গদূত্রান্তি 
ূ বিদুরিত হয়, তাৰ২কালই ইহা! কর্তব্য এবং ইহা অকর্তব্য বলিষ। 
বোধ হইয়া! থাকে, এই নিমিত্ত এক্ষণে ভবদীয্ব কৃপায় তন্তবোধ 
হওয়ায় ঘে ভ্রম, তিরোহিত হইয়াছে ; এখন বুঝিতেছি, ক্রোধ ব! 
প্রস্নঅর কর্তব্যতা-নিয়ম নিতান্ত হের। .হে ভগবন্‌! আমি 
আপনার বিষক্প চিন্তা না করিয়াই যখন, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত 
আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হুইয়াছি, তখন অবশ্ঠই .আপনার নিকট 
আমি দণ্ড পাইবার উপযুক্ত। অধুনা আপনি আমার পুত্র. 
বিবরণ স্মৃতিপথারনট করাইলেন বলিয়াই, আমি অমঙ্গাীতটে 
পুত্রকে অবলোকন করিতে পাইলাম। এক্ষণে স্থির জানিতেছি, 
মন্ঃকল্িত জগতে প্রাণিমাত্রেরই বাহু ও অন্তর্ভেদে দ্বিবির 
শরীর, তন্মধ্যে অন্তঃশরীর মনই সর্ক্রগামী, কারণ উহাদ্ধারাই 
জগতের অথিল দ্িয় অনুভূত হইয়া! থাকে। কাল বলিলেন, 
্রহ্বন্‌! তুমি যথাথই কহিষাছ, কুস্তকার যেরূপ, আপনার কক্গনা- 
নুরূপ কুত্ত গঠন করে, মনোময়' শরীরও তদ্রপ স্বীয় সক্পবশে 
বাহ-শরীর নির্বাণ করিয়া থাকে। এবং বালক যেরূপ, মনের 
মোহব্শত কল্পনাবলে নব নব অলীক বেতাল-শরীর, গঠিত করে, 
সেই প্রকার এক মনই, ক্ষণকালমধ্যে নূতন কাপ্সনিক আকার গঠন 








ও তাহা বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১১--২০। মনের যে গন্ববর্বনগরবৎ 
দাবি িরা্ষম বুল শক্তি আছে এবং উহা তি 


শর্ীনি 














২৯৬ 


স্বপ্ন ও মিথ্যাজ্ঞানাদিবিলাদত, তাহা মনীধিগণের অনুভবসিদ্ধ। 


-জুনিবর ! অন্তর্বাহভেদে পুরুষের যে দ্বিবিধশরীর কথিত হইয়াছে, 


ইহাও স্ুৃষ্টির কাধ্য জানিবেন, বন্ততঃ হক্ষাৃষ্ঠিতে এই ত্রিজগৎই 
মনের কল্পনামাত্রপ্রনত। হে মুনে! উহা সম্পূর্ণ অলীকপদার্থ 
হইলেও সত্য স্ুবিস্তৃত বলিয়া! প্রতীয়মান হইয়৷ থাকে। দৃষ্টি 
দুষিত হইলে সকলে ফেব্পপ দচনদ্র দর্শন করে, সেইরূপ অজ্ঞান- 
ব্শতঃই চিন্তরূপদেহের অর্গ-প্রত্যঙ্গন্বরূপ প্রগাঢ় বিভিন্ন বাসনাতেই 
জগতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে । একমাত্র মনই ঘটপটাদি 
অথিল পদার্থ বিভিন্ন প্রকার ঝসনায় সন্দর্শন করত সর্বত্রই বিভিন্ন- 
প্রকীর অবলোকন করিয়! থাকে । মন স্বীয় ভেববুদ্দিবশতঃ আমি 
কুশ, আমি অতি দুঃখী, আমি মুঢ় ইত্যাদি চিন্তা করিয়াই 
সংদারিতা প্রাপ্ত হয় এবং যখন বুঝিতে পারে যে, “আমি যে 
অন্ন করিতেছি, উহা নিতান্ত কাক্পনিক, কারণ, ত্রহ্মভিন্ন আমি 
কপর কিছুই নই, সুতরাঁ আমিই যখন নাই, তখন আমার 
আর মনন কি?" তংকীলে মন, ,মনন হইতে বিরত হইব 
সেই শীন্ত সনাতন র্মস্বরূপ হইয়াখাকে। ২১--২৫ . বিপুল- 
তরজখালাপবিব্যাপ্ত সতত সম্ভাবাপন্ন, শুদ্ধ, স্বচ্ছ, স্বীহু, শীতল, 
অবিনাী, বিস্তীর্ণ, সলিলময়, বিশাল, প্রশান্ত, মহাসাগরস্থিত 
দুদ্রতরঙ্গ যেমন, স্বীয় হ্বতাবানুসারে স্বকীয় রূপের বিষন্ন চিত্ত! 
করিলে, সম্তব্ত সাগরের অহিত আপনার ভেদবৃদ্ধিবশতঃ 
আপনিই আপনাঁকে ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করে এবং রূপ 
বিশালতরঙ্গও আত্মভাবান্রুসাব্নে আপনার বিষয় চিন্তা করিলে 
যেমন অবশ্তই ভেদবুদ্ধিবশে “আমি অতিপ্রকগু” তাহার 
আপন! হইতেই ঈদুশ বোধ হয়, ্ষুদ্রতরঙ্গ যেমন, স্বীর তাদৃশ 
চিন্তাবশঙ আনি অতিক্ুত্র, আমি অধ্পতিত হইতেছি বোধ 
করিষাই যেন পাতালের বিষয় চিন্তা করত তাহাতে পতনভয়ে 
তীবভূমি উদ্দেশে গমন করে এবং ' নিমেবমাত্রে উর্ধে উত্থিত 
হইয়৷ যেন আপনাকে উন্নত মনে করত যেমন তীরস্থ শৈলমালার 
রতুরশ্বিদ্ধার৷ ভূষিত-কলেবরে পরমসৌন্ৰধ্যে শোভমান হব, 
আবার কখন যেমন চন্জবিন্বে অবস্থিত হইয়া যেন আমি সুশীতল 
হইলাম বোধ করে, কখন যেমন, নিজশরীরে তীরস্থিত পর্বতের 
দাবানলপ্রভা, প্রতিবিস্িত হওয়ায় যেন: দগ্ধ হইলাম বোধ- 


. করিয়াই ভীত ও নিঃশব্দে কম্পিত হইতে থাকে; কখন যেমন, 


তীরবর্তী গিরিনিকরের সৈশ্তগণ-সদৃশ বনতরু সকল প্রতিবিস্থিত 
হওয়ায় যেন আপনাকে মহারাজ্যলাভে, কৃতার্থ জ্ঞান করত বিরাজ- 
মান হয়; এবৎ কখনও যেমন, সমীরণ-তাড়নে স্বীয় শরীর চুর্ণিত 
হওয়ায় আমি খণ্ডিত হইলাম বোধে যেন ত২কালীন অব্যক্ত শব্দ 
চছলে ক্রন্দন করিতে থাকে, কিন্ত বাস্তবিক, সেই তরঙ্গসকল 
যেমন, জলধির জলরাশি হইতে ভিন্ন, নহে; উহাঁদিশের কোন 
প্রকারই রূপ নাই, উহারা যেমন অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া 
প্রতীত হয় । ২৬--৩৮।- উহাদিগের যেমন কুত্তা বা দীর্ঘতাদি 
কোন গুণই নাই. এবং উহারাও কোন গুণে অবস্থিত নহে। উহার! 
যেমন, সমুদ্র অবস্থিত না থাকিলেও তাহাতে যে. অবস্থিত নহে 
একপ জ্ঞান হয় না) উহারা যেমন, কেবল আমাদিগের স্বীয় 
স্থভাবস্থ ভেদজ্ঞানবশে যেন রূপান্তরিত..হইয়া পুলঃপুনঃ উৎপন্ন 
ও পুনঃপুনঃ বিনষ্ট হইতেছে. .দেখিতেছি, কিন্ত পরস্পর মিলিত 
হইলে আর যেমন ভেদত্ান থাকে না, তখন সাগর ও তদীয় 
ও$ন্মালীকে যেমন একমাত্র নিরাময়পলিলময় বলিম্নাই বোধ- 
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বিস্তার করিতেছেন। হে 





হয়, সেইরূপ, সেই সর্বব্যাপী শুদ্ধ স্বচ্ছ নিরাময় অর্ধশাক্তমাম, 
অনাদি অনন্ত পরমাত্মাতেই -বিচত্রব্যাপারাধিত অথিল জগংই ২ 
তাহা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নব অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান : 
হইতেছে এবং ভ্রাস্তিবশেই তাদৃশ বিবিধদশা! উপভোগ করি- 
তেছে। স্বীয় শরীরস্থ নানাশক্তিই জগতের এতাদুশ নান! প্রকারত। : 
উৎপাদন করিয়া! থাকে, কিন্ত ফলতঃ একমাত্র ব্রদ্গই সলিলে তরস্- 
মালার স্তায় আপনাতেই বিজ্যভিত হইয়া থাকেন এবং শ্বয়ংই স্ত্রী- 
পুরুষাদি কল্পিতরূপ সহায়ে পরিবর্দিত হন। “জগৎ” ইহা কল্সনা-. 
ত্র, ইহা কখন ছিল না, উপস্থিতও নাই এবং খাঁকিবেও ন]। 
কারণ, ব্রহ্ম ও জগতের অনুমাত্র পার্থক্য নাই । পরিৃশ্ঠমান অধিল- 
জগৎই কেবলমাত্র সম্পূর্ণ ব্রহ্মময়। হে রাখবেন! তুমি অপর 
সমস্ত কার্য পরিহারপুর্র্বক যত্রসহকারে কেবল এইরূপই ভাবনা, । 
কর। সতত একরূপা হইলেও নানারূপিনী সন্তা, পৃদার্থমাত্রেই 
অধিষ্টিত আছে, প্রকৃতর্ূপে তাহার বিভিন্নপ্রকারতা না থাকিলেও, 
সেই সন্তাই পদার্থ-নিচয়ের অসীম বিভিমত। উৎপাদন করিয়! 
থাকে । ৩৯--৪৭। জড় ও অজড় উভয়বিধ পদার্থেরই একরূপ 
সত্তা কিরপে সম্ভব, এবূপ আশঙ্কাও করিও না, কারণ চিদাভাখ- | 
জীবাত্ব! চিত্তপ্রাপ্ত হইলেই চিন্তের বাসনাক্ূপিনী আত্মস্বরপ! 
শক্তিতেই ইহা জড় উহা অজড়' ইত্যাদি বোধ হই থাকে, নতুবা 
জড় অজড় কিছুই নহে। হে অনথ! সেই নিমিত্ত, প্রতিবিস্থিত ূ 





বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ অর্ণবের স্তায় একমাত্র ব্রক্ই অলিলমবর- 
সমুদ্রে তীয় সলিলের স্তায়, একমাত্র আত্মাই আপনাতে আপন! 
দ্বারা নানারূপে বিহার করত নানারুপ ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র 
তরঙ্গমালী যেমন, সলিল ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তঙ্ুপ কল্পিত 1 
অধিল পদার্থই সেই বিশ্বেশ্বর পরমা! ভিন্ন পৃথক বন্ত নহে 1 
বোধ করিও। একটা মাত্র বীজে যেন শাখা পুঙ্প পত্রগ্জ ? 
কোরকাদি সমুদয়ই অবস্থিত থাকে, সেইরূপ এক মাত্র ত্রহ্ষেই 
সর্জদা সর্ধশক্তি বিরাজ করিতেছে ।  প্রখরসুধ্যকিরণে যেরপ | 
বিবিধ বিচিত্র-বর্ণ লক্ষিত হুয়, তন্রপ সেই দেবেধর ত্রহ্ষেতেই 1 
বিবিধ বিচিত্রশক্তি অবস্থিত আছে। একবর্ণমেৎমালা হুইতে 
যেূপ বিবিধবর্ণে রঞ্জিত ইন্্রধনু উিত হয়, সেইরূপ সতত এক" ! 
রূপ যঙ্গলময় পরমীস্্া হইতে বিবিধ্রূপ শক্তির উদ্দর হইতেছে । 1 
৪৮৫৪ । সচেতন উর্ণনাভ হইতে যেমন তন্তজাল এবং পুরুষ 
হইতে যেমন স্বপ্নজ-রথাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জড়তা ভাবনাহেতৃক” | 
অজড় নেই আত্মা হইতেই জড়তা উদ্ভুত হইয়৷ খাকে। কোশ-৯ 
কার কীট যেমন, নিজ ইচ্ছায় আপনার বঙ্কননিমিত্ত তত্তময়- 
কোশ নির্ীণ করে, সেইরূপ মেই পরমকল্যাণম ত্রহ্মই, স্বীয়; 
ইচ্ছানুষারে আপনার বন্ধনের জন্য জড়ময় চিত্তির শক্তিসমূহ : 
ব্্বন! সেই আত্মা, আপনার । 
ইচ্ছাবশতঃই আত্ম-বিস্তৃতি ভাবন! করিয়া এ কোশকারকীটব.। 
আপনাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং তদ্রুপ নিজ. 
অভিলাধানুসারেই নিজ. গুকৃতিপূর্ণ শরীরের বিষয় চিন্তা করত", 
বন্ধনন্তত্ত হইতে মাতঙ্গের ন্যায় -সংসারবন্ধন হইতে যুক্ত হন।.। 
আত্মা যেরূপ ভাবনা করেন শ্বয়ৎ মেই রূপই হন এবং তিনি, 
পূর্ণ হইলেও অবিলম্বে ভাবনান্থুরূপ শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়! 
থাকেন। বর্ধাকালীন মহতী হিমাবলী যেরূপ অথিল-গগনমণগুলকে 
আচ্ছন্ন করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া ফেলে, তব্রূপ ভিনি যেরূপ-. 
শক্তি ভাবনা করেন, ক্ষণকালমধ্যে সেই শক্তিই তাহাকে স্বীয়, 
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ৰ সারপ প্রত করির! থাকে । যখন যে ঝতু উপস্থিত হয় বৃক্ষ যেমন 
তাহারই আবীন হইয়! তন্ময় প্রাপ্ত হয়, তন্রপ, যখন যে শক্তি 
সমুদিত হইয়া থাকে, আত্মা ও ত্রায় তন্মযত প্রাপ্ত হন। বস্ততঃ 
আত্মার বন্ধন-অবদ্ধন মোক্ষ-অমোক্ষ কিছুই নাই। জানি না, 
এই জগতে কিরূপে তাহার ব্বন-মোক্ষ কল্পন! উিত হইয়াছে 
' কি আশ্চর্ঘ্য ! এই মায়াময় জগৎ, অবিদ্যা প্রত তেগ্যভোতুতাদি- 
বিব্ধিভাবে আচ্ছন্ন হওয়ায় তীহার বন্ধন বা 1মোক্ষ না থাকিলেও 
যেন তত্দৃঘুক্ত ব্লিয়! শীত হইতেছে । সেই অখণ্ড বর্গ যখনই 
চিত্ত কল্পন! করেন, তখনই স্রচিত আবরণে কোশকারকীটের স্তায় 
তাহ! দ্বার! আবদ্ধ হইয়। থাকেন। মন ও মনের শক্তি অভিন্ন রূপ 
মনের এ ত্র শক্তিতেই বিবিধ শরীর কল্পিত হইতেছে । এক আত্ম! 
হইতেই ব্ীরূপ কোটি কোটি ম্নঃশক্তি নিয়ত নির্গত হইব] থাকে। 
৫৫-_৬৫। দাগরের তরঙ্গাবলীর ন্যায় & শক্তিনিচয় মূন হইতে 
উৎপন্ন ও মনেতেই ই অবস্থিত থ/কিলেও ।পৃক্রূপ বলিয়া গ্রতীত 
হয় এবং চন্দ্র হইতে উৎপন্ন মরীচিমালার স্তায়, প্ররপ মনঃপ্রহৃত 
ও মুনঃস্থিত হইলেও অন্যত্রও অবস্থিত বোধ হইয়া! থাকে ।. মনো 
(মধ্যে চিতই ধাহার সলিল-্বরূপ, সেই বিশ্বব্যাপী চিৎ-বগাদ্বিত- 
হৃবিমিলপরমাত্মূপ মহাসাগরে জলবিন্দুবৎ কোন স্থিরিতরশক্তি 
ব্রহ্মা, কোন শক্তি বিষ, কতিপয় শক্তি একাদশ রুদ্র, কতিপয় 
অসংখা পুরুষ, কতিপত্ধ দেৰতানিচয়, কতিপদ্ব কৃমি, কীট, পতঙ্গ, 
বর্গ, গে মশক ও "অজগরাদি, কতিপয় জলজন্ত, কতিপয় গিরি- 
কুগ্তাদিস্থিত ব্ন-মনুষ্য, যুগ, গৃপ্ত ও জন্বুকাদি এবং কোন 
কোন শ্তি সাগরাদিতীরজাত ও বনস্থলীসম্ভূত তর-গুল্মাদিরূপে 
্রস্থুরিত হইন্চেছে। এই স্বগ্রম্যসংসারক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে 


তুচ্ছ, কাহারও বুহহ, কেহ স্থায়ী, কেহ অস্থারী, কেহ দৃটবিকল্পবশে 
অস্থায়ী জগতের স্থিরহ্ব কল্পনায় নিরিত, কেহ অত্যপ্পমাত্র চিন্তাশীল, 
কেহ দৈন্ত-দোষের বশীভূত, কেহ কেহ আমি অতি ছৃহধী আমি 
মূঢ় ইত্যাদি-ছুঃখে আক্রান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কেহ 
কেহ রা ও ' অর্ণবাদিকূপে শতশত-কল্প জগতে 

অবস্থিত বহিষাছে এব কেহ কেহবা চন্দের স্তায় বিশুদ্ধচিত্ত 
| হইয়া পরমপূদ প্রাপ্ত হইতেছে। অঙ্গন! সেই ব্র্দ অপার 
অর্থবস্বরূপ। এ চিৎসংবিৎ সকল তীহারই বিলোল-লহরীরূপে 
উদ্দিত ও প্রতিভাত হইতেছে। উক্ত চিৎসবত্রেই অপর 
নাম মূন্ন | ৬৬--৭৫ | 


একাদশ রস সমান্ডু॥ ১১॥ 





দ্বাদশ জর্গ। 


কাল কহিলেন,-হে মুনেণ কিছুর, কি অহ্র, কি মনুষ্য 
| সকলেই সেই বর্ষের চিসংবিত, উ্ারা যে ব্ধার্ণৰ হইতে ভিন্ন 
. ন।] নহে, ইহাই সত্য, অপর অধিল-সিদ্ধান্তই মিথ্যা। ইহারা, রঃ 
নি বিকল্পবশে মলিনচিত্ত বলিয়া! মিথ্যা ভাবলাহেছু “আমরা 
সর নহি” অন্তরে এইরূপ স্থির করিযাই অধোগত হইয়া ্ী 
উহার ব্র্ন়প অর্ণবের অন্তর্গত হইলেও সেই অপরিচ্ছিননব্রক্ষের 
ঁ গরিচ্ছিনতাকল্পনকরত ভীষ্ণভবভূমিতে অশেষক্রেশ উপ- 
সী ভোগ করে। বুক্গসংবিৎ, পাপ-পুণ্যাদিকর্মবের বীজন্বরূপ মনন- 


ৰ 


1স্থাত-প্রকরণ। 








॥ 
| 


আবার কেহ কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ কেহ অন্গায়ু কাহারও শরীর । 





অজ 


দ্বারা কলক্কিত হইলেও ডহাকে নেই নাক্রয়রক্গ বলিঝাই 
জানিবে। মুনে! কম্মজালরপ করগ্রক্ষের করাল বীজ-মুষ্টি- 
স্বরূপ সন্বল্ানুরূপ কল্পনাবশেই, জগতে আবরক্গ্তন্বপতন্ত প্স্তর- 
ব জড় বিব্ধিশরীরনিচর অবস্থিতি করিতেছে এবং উহার! 


1 কখন বার স্যার স্পন্দিত, কখন উল্লগিত, কখন আস্কালননিরত, 


নু রোরুদ্যমান, কখন হাস্তযুক্ত, কথন ক্নান ও কখন বিলীন 
হুইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি বিশুদ্ধচিত্ত, যেমন 
হরি হরাদি, কেহ কেহ অন্পমোহাভিভূত, যেমন অমর, নর ও 
উরগাদি। ১--৮। কেহ কেহ মোহের নিতান্ত বশীভূত, যেমন 
তরুত্বণাদি, কেহ কেহ সম্যক্রূপে অজ্ঞানমূঢ় হই কৃমি-কীটাদি- 
দেহ ধারণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ ঝা ব্রন্নরূপম্হার্ণবের অতি- 
দূর-দেশে তৃচ্ছতণবৎ প্রবাহিত হইতেছে! উরগ-নগাদির স্ভাস় 
ইহাদিগেরও কোনবূপ কর্তৃব্য-সংকাধ্যেরই শুচন! নাই। কেহ 
কেহ মনুষ্যতাদি লাভ করিয়া! শাস্ত্রে যোগাদি-সদ্িষয় শ্রবণ পুর্কবক 
তৎসাধনে অগ্রসর হইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করিলেও ছুরদৃষ্টরূপ ' 
নিষ্ঠুর মুধিক তাহাদিগের সেই কার্যের হুচনা-রজ্জু ছিন্ন করিয়া 
দেয়। কেহ কেহ রক্ষা, বিষণ ও মহেশ্ববাদির স্তার ব্র্গতত্বরূপ- 


সাগরের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ববক সশরীরেই তন্ময় প্রাপ্ত হইয়া 


থাকে। ব্রন্দরূপমহার্ণবের আয়তন এরূপ বিশাল যে, কেহই 
তাহার তীরভূগি নিরীক্ষণ করিতে স্ম্র্থনহে। কেহ কেহ মাত্র 
বহুলরূপে মোহবিহীন হইব সমাধিদ্বারা তাহাকে অবলম্বন 
পূর্বক অনন্তকাল অবস্থিত আছে। কোন কোন প্রাণিগণ, 
কোটটিকোটিবার জন্মগ্রহণ করিয়াও পুনরায় অসংখ্যবার জন্স-হুঃখ 
ভোগের নিমিত্ত বিষয়ানুরাগাদিতে অন্ধ ভ্ইয়া .বৃথা জীবন 
ধারণ করিয়া থাকে । হস্তক্গলিত-বৃহৎকলের স্তায় কেহ কেহ উদ্ধী 
হইতে অধোদেশে, কেহ কেহ উদ্ধী হইতে উদ্ীতর প্রদেশে এবং 
কেহ কেহ ঝ। অধো হইতেও অধোদেশে গমন করে। জগতে 

এই জীব্দশা, অক্ষয় এবং অনন্ত হুখ-ছুঃখ্র নিঘানতু তি জন্ম- 
মৃত্যুর আকরম্বরূপ। পরমবন্ত ব্রন্ধকে বিম্মরণ হইলেই ্ দশা 
ঘটিয়া থাকে এবৎ তাহাকে . জানিতে পারিলেই গরুড়ম্মরণে 
বিষব্যথার স্যার অখিল 'সংসার-ন্ত্রণার হস্ত হইতে পৰিভ্রাণ 
পাওয়! যায় । ৯--১৬। 


মা সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥ 





অ্রয়োদশ সর্। 1. 


কা কহিলেন,__হে মুন্বিরি! অধিলভুতগণই মহাসাগরের 
তরঙ্গের স্ঠায়. এবং বৈশাখ-মাসীয় বিবিধ-বিচিত্র-লতা সন্ততির 
্টায় বিচিত্রভাবে বিরাজমান হইতেছে । . উহাদের মধ্যে যক্ষ- 
গন্ববর্ব-কিন্নরাদি, জগতের - পুর্ব্বাপর ঘটনাবলী অনুশীলনপূর্ব্বক 
মনোমোহ জয় করত জীবমুক্ত হইয়া: এই সংসারে বিচরণ 
করিতেছেন। অন্ত স্থাবর-জর্গমাদি, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইয়া! ভিন্তি ও কাষ্ঠাদির স্তাগ্প অবস্থিত আছে। অপর যাহা- 
দিগের মায়ামোহ তিরোহিত হইয়াছে, তীহাদিগের আর বিচার্ধ্য- 
বিষয় কি আছে ?_অর্থাৎ তহারা কর্তব্যাকর্তব্যরিষয়ের অতীত । 
সেই সকল আত্মততুবিদগণ বিশুদ্ধচেত। প্রাণিগণের আত্মসিদ্ি- 
লাভের নিম্ভ যে সকল শাস্্প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই জগতে 


লাশ শী 


লি পট টপিশীশিপস্শীশিিটিটী ও 





২১৪ 


দেদীপ্যক্স'ন হুইতেছে। স্টীয় পাপপুঞ্ বিনষ্ হওয়ায় ধাহাদিগের 
অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, সেই সকলশাস্ত্রবিচারে তীহাদিগেরই নির্মল 
জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশমান হইসা থাকে। দিবাকর গগনাঙ্গনে 
অপ্বরূঢ় হইলৈ ন্শতিমির যেমন এক কালে বিলয় প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ সংশাস্ত্রের অনুশীলনে মনের অন্ধকার তিরোহিত 
হইয়! যায়। মনৌমোহ বিলীন না হইলে সিদ্ধিলাভের, কথ! 
দুর খু 
উহা নীহারের স্তায় চিন্তকে আবরণপুৰ্বক ব্তোলের স্তায় নৃত্য 
করিতে থাকে। মুনে! ইহ সংসারে অখিল-দেহীর মনোময- 
তেহই সুখছুঃখ্র আকর, মাংসময় দেহ নহে। মাংসাস্থি- 
সমষ্টিরপ যবে পঞ্চভৃতময্ব-দেহ দেখিতেছ, উহ কেবল মনেরই 
বিকল্প জানিবে, প্রকৃতরূপে উহা দেহ নহে । মুনিবর ! ভবদীয় 
পূত্র ত্র মনোমরশরীরে যেরূপ কাঁধ্য করিয়াছেন, ত্বরায় তদনুকূপই 
কল্‌ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এ বিষয়ে আমরা অপরাধী নহি। ১--১০। 


যে ব্যক্তি শ্বীয়বাসনাবশে যেরূপ কাধ্য করে, সে ত জনুরপকলই | 


লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে অপর কাহারও কর্তৃত্ব নাই। স্বীয়, 
স্থিত রহিয়াছে! 


মনোবসনা, ক্ষণকাল মধ্যে অন্তরে যে কাধ্য সাধিত করিয়া থাকে, 
এমন কেহই ব্রিলোকের .প্রভু নাই যে,সে 
হয়। জক্স, মৃত্যু ও নরকতেগাণ সমস্তই মনের মন্নমাত্র ; 
এবং ও মনন কেবলমাত্র হুঃখেরই নিদান। তগবন্! এ বিষয়ে 
নিরর্থক বাক্যব্যয়ের প্রষ্মেজন নাই ৷ গাক্রোান করুন,চলুন-__থে 
স্থানে আপনা'র পুত্র রহিষ়াছেন, তথাস্ গমন কর! যাউক। আপনার 
পুত্র শুর, মনোময় শরীরদ্বারা ক্ষণকালমধ্যে সমুদ-ভোগবিষয় । প 
উপভোগান্তে ইন্দুরশ্মিসংঘর্গে সম্ঙ্গাতীরে তাপসরপে অম্প্রত 
অবস্থিত আছেন দেখিবেন। মুনিবর! ! তিনি ব্বেহত্যাগ করিলে 
তদীয় প্রাণবারু চৈতন্তশক্তি হইতে পরিভরষ্ট হইয়৷ প্রথমে শিশির- 
ভাবে চজ্রশিসংসর্গে চ্ররশ্রির ব্বরূপত্বপ্রাপ্ত হয়, পরে তন্দ্রা 
তাহার ফলস্বরূপ ধান্তরূপে পরিণত হইয়। পুরুষ-জঠরে প্রবেশ জন্ত 
শক্ররূপে পরিণত হইয়াছিল ; অনস্তর বমণীগর্তে অবস্থিত হইয়া 
তাপস-দেহ লাত করিয়াছে। ভগবান্‌ কাল এইরূপ কহিষ্কা জগতের 
অবস্থাকে যেন উপহাস করত যা ব্দনে দিনকর যেমন ন্বীয়- 
কর দ্বারা নিশাকরকে গ্রহণ করেন, তদ্রপ নিজ করদ্বার৷ ভূগুর কর 
গ্রহণপুর্বক গমনে উদ্যত ই ভগ্বঝান্‌ ভৃগু, অতি মৃদুত্বরে 
“অহো! নিয়তির কি বিচিত্র ব্যবস্থা!” এইরূপ বলি! উদয়াচল 
হইতে দিবাকরের নায়, মন্দরাচল হইতে গাত্রোথীন করিলেন। 
রূঘব! তৎকালে তমালতকুরাজি-বিরাজিত মন্দরাচলে সেই 
তেজোনিধি ভৃগু ও কাল উভয়ে একদ। উ্থিত হওয়ায় বোধ হইল 
যেন, জলদাবলীমণ্ডিত বিমল অন্বরতলে পুরণচন্দ্র ও দিবাকর বিহা- 
রথ যুগপৎ উদিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ৷ বান্্ীকি কহিলেন, 
বংস ভরদ্বাজ!  মুনিবর বশিষ্ এইব্রর্প কহিতেছেন, এমত-সময়ে 


_ দিবা অবদান হইল।. ভগরাঁন্‌ ভাস্কর যেন সায়ংকৃত্য-সমাধানার্থ 


অস্তাচলে গমন করিলেন। স্ভাসদ্গণ, পরস্পর পরস্পরকে 


নমস্কারপূরবক সায়ন্তন-ম্নানক্রিয়।-সম্পাদনার্থ শ্ব স্ব স্থানে উপনীত 
হইলেন এবং অনস্তর রজনীর অরসানে ভগবান্‌ ভাস্কর কিরণজাল 


বিকীর্ণ করিতে আর্ত করিলে সকলে নি সভ হি আগমন 
করিলেন! ১১২০ । ৃ 
রি ভয়োদশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 





ক্রমশঃ গভীর মোহজ,লেই জড়িত হইতে হয়। 


কাঁধ্য করিতে মমর্থ : ব 





1 তেছে। 





] 





যোঁগবাশিষ্ঠ-রামাযণ | 


চতুর্দশ অর্গ । 


বশিষ্ট কহিলেন,_অতঃপর ভগবান্‌ ভূগু.ও কাল, মন্দরগিরির 
সানুদেশ হইতে অবনীতে অবতরণ পুর্বর্বক সমস্কাতটে গমন- | 
বাসনাস্ধ য্কালে সেই শৈল হইতে অবরোহণ করিতে লাণি- ? 
লেন, তখন দেখিলেন, কৌন স্থানে নব নব কনকব সমুজতবল- : 
লতাজলে জড়িত কুঞ্জমধ্যে দেব্গণ ও বিহন্গমগণসকল জুখে- | 
লতাবলয়-দোলাস্ধ . 
হরিণীর স্ঠা় অতিমনোহর : 


নিদ্রা যাইতেছে । কোন স্থানে সুরান্গনাগণ, 
দৌলায়মান হইতেছেন। এবং 
কটাক্ষবিক্ষেপে যেন নীলো২পলনিচর চতুর্দিকে বিকীর্ণ করি- 
কোন স্থানে 
মুর্তিমান্‌ উৎসাহের স্ায় সমাসীন রহিয়াছেন। কৌন স্থানে 
মাতন্যুখপতিসকল জলকণ।র 
কুহুমরশিমধ্যে নিমগ্র থাকিয়া তালতরুপ্রাতিম শুপ্তাদণ্ড অঞ্চল 
সমুন্নত করিতেছে। 
যাইতেছে যে, দেখিলে বোধ হব যেন, মুর্তিমান ম্দগর্ব্র অব- 


করত যেন পর্করতরাজকে চামরদ্বার৷ বীজন করিতেছে । কোথাও 
কিন্নরগণ, আধাঢু-ধারা সদৃশ অজঅ-পতিত-পুষ্পমধ্যে নিমগ্ন। 
কোন স্থানে উত্তম উত্তম খ্জ্ভর-তক্ুরাজি গণনাঙ্গনে সরল শীখা- 
নিচয় বিস্তৃত করিয়। শোভমান। কোন স্থানে গৈরিকবং 
পাটলান্তমর্কটনকল খর্ভ্র-ফলদ্বারা 
ও সিংহনাদ সহকারে বেধুদ্ণ্ড সকল আনমিত করির। নৃত্য 
করিতেছে। কোথাও আানুস্থিত উপব্নগৃহ সকল লতী রে 
আৰৃত হইয়াছে । কৌন স্থানে সুরাঙ্গনাগণ, রতিক্রীড়ার 


উপস্থিত হুইয়ান্ছে, ইহ! জানাইবার জন্য মন্দা টি রর | 
কোন স্থানে নির্বার তটভূমি সকল | 
'গৈরিকের স্ঠাষ পাঁটলরণ; জলদজালে আবৃত ও জনসম্পর্কবিরহিত 1 
হওয়াতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাদীনক: শ্তায়. শোভমান হইতেছে । কোথাও 1 


সিদ্ধগণকে প্রহার করিতেছ্ে। 


গিরিতরক্গিণী সকল, কুদ্দমন্দরাদিকুহুমনিকরে পরিব্যাপ্ত, লহবী- 
মালায় মণ্ডিত হইয়া যেন' সাগরস্জমার্থ সমুহুকচিত্তে মধুমাসীয় 
পুষ্পাভরণে ন্বীয়শরীর সব্জিত করিয়া সাগরাভিমুখে গমন: 
করিতেছে। ১--১১। কোথাও বা তরুনিচষ়, কুমুমনিচয়ে পরি- 


তুবনত্রধদশী দিদ্ধগণ, সমুন্নত শিলাসনে | 
ধারা-সঘৃশ নিরন্তর নিপতিত | 
উহারা ম্দগর্বভরে এরপভাবে নি্রা | 


কোন স্থানে নরনাভিরাম-চমরঘৃগনিকর ৃ 
বাযুসঞ্চালনে পুষ্পপরাগ [গ-রঞ্জিত স্বীয় লাঙ্কুলসকল পরিচালিত 


1 পরস্পর 'পরম্পরকে আহত 
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ব্যাপ্ত ও পবনদঞালনে কম্পিত হওয়ায়: বোধ হইতেছে যেন, | 
( ষুলোভে উন্নত হইয়। মুকরকূপনেব্রতার| সকল দুর্ণিতি করি- 
তেছে। তাহারা ইতস্ততঃ শৈলরাজের এতাদুশ মনোহর পৌন্দর্্য 
নিরীক্ষণ করিতে করিতে নগরের দ্বিতল গৃহাদিশোৌভিত বন্- 
মতীতলে অবতরণপূর্কাক ক্ষণকালম্ধ্যে কুহ্ুমনিকরে অলঙ্কৃত | 
চঞ্চলতরগমালায় পরিব্যাপ্ত, সুতরাং যেন পুষ্পময়ী-সমজানদীর । 
তীরদেশে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্‌ ভূপ্, ত্র সমজ্গাতটে| 
কৌন একস্থানে স্বীয়পুত্রকে অবলোকন করিলেন, পুত্রের আর | 
সে ভাব নাই। তিনি এখন ভিটদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্নভাব ধারণ 
করিয়/ছেন। তীহার ইন্জিয়গ্রাম শান্ত ও মনোমুগ স্থিরতাব প্রাপ্ত | 


হইয়াছে । 


অমশান্তির নিমিত্তই যেন, চিরকালের জঙ্ঠ বিশ্রাম সুখ উপভোগ, | 
করিতেছেন। তিনি পুর্ধবে সংসারসাগরের 'হর্ষশোকাদিপুর্ণ থে 
প্রবাহবেগে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং বহুকাল হইতে যাহা 


তিনি তদবস্থায় সমাধি অবলম্বনপুর্্বক অনন্তকালের! 





স্থিতি-প্রকরণ । 


হইতে মুক্তিলাভ করিয়!ছেন, এক্ষণে যেন সেই অনন্ত সসার 
গতির বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন। তিনি অসীমকাল অপার 
সংসার পারাবারে যে সকল আবর্ত-বিবর্তনে পুনঃ পুনঃ নিরিতিশয় 


ঘুর্ণিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি যেন তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া 


_ অতি ভ্রমিত চক্রের ন্যায় স্থিরভাবে একাকী একীন্তে উপবিষ্ট 


রহিয়াছেন। তাহার কমনীয় কান্তিমঘ কলেবর দর্শনে জ্ঞান 
হয়, যেন স্বয়ৎ কান্তিদেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন। তীহার 
আর কোন বিষয়ে চেষ্টা নাই, আর .ষে চিন্তসন্্রমের সংস্পর্শও 
নাই, এখন তিনি শীতোধ্ সুখ ছুঃখাদি হইতে বিরত হইয়া 
নির্বিকক্স সমাধি অবলন্বনপুর্বকবক সুৰ্লু ধীশক্তিপহকারে অখিল 
সংমারগতিকে যেন উপহাগ করিতেছেন। তাহার আৰ 
কোনবপ প্রবৃত্তি নই এবং কৌনপ্রকার কল্পনা নাই। তাহার 
অখিল গুভাশুভ কর্মফলই বিলীন হুইয়াছে, তিনি এখন 
ূ্ব্রহ্মীনন্দ অবলচগনে অনন্ত বিশ্রুস্তির আধার পরমাত্মাতেই 
বিশ্রাম সুখ উপভেগ করিতেছেন। ১২২১] আহার হেয় ঝা 
উপাদেয় কোন প্রকার সংকল্প ও বিকল্প না থাকায় এবং চিভজ্ঞান 
প্রভায় প্রদীপ্ত হওয়ায় উহাকে দেখিলে বোধ হয়, যাহাতে 
বস্তর প্রতিবিম্ব পতিত হুইতেছে না, এরূপ যেন কোন সুবিমূল 
সমুজ্বল মণি অবস্থিত. রহিয়াছে । ম্হধি ভূপু, ঈদৃশ ভাঁবাপন্ন 
নিরতিশর ধৈর্ঘযাদ্বিত স্বীয় তনয়কে. সন্দর্শন করিলে পর ভগবান্‌ 
কাল, সেই তৃগুকুমারকে_ অবলোকনপুর্ব্ক সাগরব্ৎ গন্তীরম্থরে 
ভৃগতকে কহিলেন”_“এই আপনার সেই পুত্র” অন্তর: 'এববুদ্ধ 
হউন” কালের এবংবিধ. বাক্যে ভূগুনন্দন, মেঘের গম্তীর- 
ধ্বনিতে ময়ূরের স্তায় প্রবুদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাধি হইতে, 
বিরত হইলেন এবং .নেত্র উন্মীলনপুর্ব্বক ফুগপৎ উদ্দিত চন্র- 
হধ্যবৎ .সমীপোপস্থিত ভগবান কাল ও ভূগুকে সন্দর্শন করি- 
লেন। অতঃপর কদম্বলতিকা পীঠ হইতে গাত্রোখানপূর্ব্বক 
মনোহর মূর্ভি বিপ্রবেশী . হরি-হবের - স্তায় সমাগত সেই 
ভূৃগ্ড কালকে প্রণাম করিলেন এবং পরস্পর . তৎকালোচিত 
আলাপনান্তে : মেরপৃষ্ঠে জগংপুজ্য ত্রহ্গা, বিষু. যহেষ্বরের -স্ায় 
দকলেই শ্লিলাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ২২-২৮।. বাম] 
পরে সমজাতটবাসী সেই দ্বিজবর, জপ সমাপন. করিয়া, শান্তিপূর্ণ 
অমৃতায়য়ান মধুরবচনে .. তাঁহাদের উভয়কে কহিলেন, . একদা 


, নিশান'থ ও.দিননাথের ন্যায়, সমাগত আপন।দিগের দর্শনে অদ্য 


আমি পরম নির্ব্বতিলাভ করিয়াছি। : বিবিধ শাস্ত্রের. 'অন্কুণীলন, 
তপোনুষ্ঠান এবং জ্ঞান ও বিদ্যায় আমার যে. মন্ঃমোহ বিনষ্ট 


না হইয়াছিল, আজ আপনাদিগের দর্শনে তাহা, তিং রোহিত 
| হইয়াছে। মহাপূরুষগণের, সন্দর্শনে যাদুশ আনন্দোদয় হয়, নির্বল 


অমৃতবর্ধণেও তাদুশ সন্তোষ জন্মে না। চন্দ্র-হ্ধ্য যেরপ স্বীয় 
পাদস্পর্শে অন্বরতল পবিত্র করেন, আজ মহাতেজন্বী আপনা- 
দিগের উতয়েরও পদৃঃর্ণে আমার .এই আশ্রম প্রদেশ বিশুদ্ধ 
ইইল, এন্সণে বলুন, আপনার! কেণ হে রঘুদ্ধহ! তিনি এইরূপ 


কহিলে মুহষিভূগ্ড মেই জক্মান্তরের পুত ববিজবরকে বলিলেন, তুমিত, 


অজ্ঞ নও, তোমার প্রবোধোদয় হইয়াছে, অতএব আপনার বিষ 
স্বরণ কর। সেই তাপস ভৃগু কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইলে 
ু্তমাত্রে ধ্যানযেগে তাঁহার দিব্যনেত্র উন্মীলিত হইল, তখন. 
নিজ জন্মান্তর দ্রশা.সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই 
বত'বর দ্বিজ তাপল আশ্চর্য দর্শন হেতু আনন্দিত চিন্ত হইগ্ 


১৫ 


সহাস্তব্দনে বিতর্ক মন্থর বচনে কহিলেন, যাছার কার্ধা কেহই 
বিদিত হইতে সমর্থ নহে, যাহারই বশে এই বিশাল সংসারচক্র 
নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, পরমাত্মায় সেই  মায়াশূক্তিরই জয়।' 
২৯-_৩৭। অহো কি অদ্ভুত ব্যাপার! যেন প্রলয়ের বর্ষণীদি- 
হতে আমার অবিদিত অনন্ত জন্মাস্তর ও দশাফল ঘকল অতীত 
হইয়াছে। .কিআশ্চ্ঘ্য! আমি যে কঠোর ক্রোধপরায়ণ এবং 
উদ্যম শীল নৃপদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাও অধুনা দেখিলাম । 
যেখানে শোকের লেশমাত্র নাই, ঈদৃশ মেরুস্থলীতে কতই বিহার 

করিয়াছি, এঁ-হুমেরুর কত. স্থলে মন্দ রকুহমের কেশরসংসর্গে ্‌ 
অরুণবর্ণ মন্দাকিনীর কহ্ছনার পুষ্প মিশ্রিত এব তজন্য পরম 
হুগন্ধময় সুরা কতই পান করিরাছি। মন্দরাচলের প্রস্ফুটিত 
হেমল্তাজালে জড়িত কুপ্তনিচয়ে এবং কল্সগাদপের ছাযাপুস্প 
সমদ্িত মনোমুগ্ধকর মেরুর সানুসমূহে কতই যে ভমুণ করিয়াছি 
তাহার ইয়ত্তা. নাই ; ফলে দেখতেছি, অনুকূল ও প্রতিকূল এই 
উভয়বিধ্শার মধ্যে এমত কোন ভোগ্য ব্ষ্য়ই-নাই, যাহ! ভোগ 


৷ করি নাই এমন কোন কার্ধ্যই নাই, যাহ! আমা ছার। অনুষ্ঠিত হয় 


নাই রে এমত কোন দৃশ্ঠ বন্ধই নাই, যাহ! আমি দেখি নাই। 

অধুনা যাহ] যথার্থ জানিবার তাহ! জানিরাছি, যাহা প্রকৃতরূপে 
দেখিবার তাহা! দেখিয়াছি । সংসারচক্রের পরিভ্রমণে যেবূপ 
পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি চিরদিনের জন্য বিশ্রীম 

সুখ উপতোগ করিতেছি; আমার সকল ভ্রম দূর হইয়াছে। 
পিতঃ! গাত্রোখান করুন, মন্দরাচলে শুক বন্লতার ন্যায় আমার 
যে, শুষ্ক দেহ পতিত রহিয়াছে, তাহা অবলোকন করি। যদিচ, 

আমার কিছুই সমীহিত ব! অসমীহিত নাই, তথাপি কেবলমাত্র 
নিয়তির বিচিত্র রচনা দর্শনার্থ ই আমি উত্তুক হইতেছি। ইহাতে 
আমার পুর্ব সংসারাভিনিবেশের আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, 
যেহেতু আমি একমাত্র পরমাত্মাই সত্য অপর অমন্তই. মিমিথ্য 
এইরূপ দৃঢনিশ্চ়-সহকারে যাহা অতি শুভাবহ, একা গ্রচিত্ে সেই 
আধ্যগ্রণসেবিত পথেরই অনুসরণ করিতেছি) অতএব এক্ষণে 
আপনার ও আমার অভিমত, পুর্বদেহের জীবনাদিতে, আমার 
বাসনার সম্ভব নাই, তবে এই ব্যবহার আমার অবশিষ্ট প্রানের 
ফল বলিয়াই মনে করিতেছি হানিবেন। ৩৮৪১1. 


| জপ দর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ . 


পঞ্চদশ সর্গ। 
ব্শিষ্ট কহিলেন,_ সেই তত্তক্তগণ, এইরূপে সংসার গতির 
বিষয় পর্ধ্যালোচন! করিতে করিতে সমজ্গাতট হইতে ভূপুর 


আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা ক্রমে আকাশ - 
মার্গে উথ্িত হইয়া মেমধ্যস্থিত ছিদ্রযোগে উর্ধে গমন পূর্বক 


দিদ্ধগনের পথ ছারা অবিলম্মে মন্দরকন্দরে উপস্থিত হইলেন। 
অনন্তর ভূগুনন্দন সেই পর্বতের অধিত্যকাতে আর্দর্পত্র নিচক্ে 
আচ্ছাদিত শু পুর্বরদেহ দর্শন করিয়া কহিলেন, পিতুঃ ! আপনি 
পুর্বে পরম-যত্রসহকারে বিবিধ উপাদেয় বস্ত দ্বারা যাহা লালন 
পালন করিয়াছিলেন, এই দেখুন আমার সেই শরীর নিতান্ত 
য় প্রাপ্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে। হায়! থাত্রী ন্েহভরে বর্ু্র 
ও অগুরু চন্দনাদি দ্বারা যাহার অন্সকল ,বহুকীল বিলেপল 





০০৮ তা 
পাকি 





র রে 





২১৯৬ 


করিয়াছিল, এই আমার সেই দেহ! যে দেহের হুখের নিমিত্ত 
হামেরুশৈলের কত শত উপধন ভূমিতে মন্দারকু্ুমনিকরে 
হুশীতল শধ্যা রচিত হইত এবং প্রেমোন্মন্ত সুরাঙ্গনাগণ যাহার 
দেবা করিত। হায়! দেখুন এই আমার সেই দেহ ধরাতলে 
শ্াধ্িত থাকিয়া! সরীস্থপগণ কর্তৃক খণ্ডিত হইতেছে । চন্দনোদ্যান 
নিচয়ে আমার যে তনু অসীমকাল বিহার করিয়াছে, আজ কিন| 
দেই দ্েহ শুষ্ষ কক্কালরূপে পরিণত হইয়াছে। হুরাঙনাদিগের 


অঙ্গসত্জর্ণে যাহার মদনাবেশ বদ্ধিত হইত, আজ সেই দেহ । 


চিত্তবৃতি শুন্ত হইয়া শুষ্ক হইতেছে। রেতুচ্ছ দেহ! যে তুই 


: বিলাসের আঝাস ভূমি : দেবোদ্যানাদিতে এবং বাল্য যৌবনাদি 


দূশাতে হান্ত গীতাদি বিবিধ ভাবে বিভোর হইতে, এক্ষণে মেই 
তুই কিরূপে সুস্থহইক্»। নিচ লভাবে অবস্থিত রহিয়াছিস। ১-_-১০। 
রে ভাগাহীন কলেবর, হায়! এখন কেব্লমাত্র শুক্ষ কন্কালশববূপে 
পরিণত হইক়া আমাকেই ভীতি প্রদর্শন করিতেছিগ ! হা! ধিক! 
সংসারের কি 'বিপর্যায়! আমি যেদেছ আশ্রয়ে বিবধ ভোগ্য 
বন্ত ভোগে অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইতাম, আজ তাহাকে কন্কালমাত্র- 
সার দেখিয়া আমিও ভীত হইতেছি। পিতঃ! একবার দৃষ্টিপাত 
করুন, আমার যে বক্ষঃস্বল তারকারাজির স্তায় সমুজ্ছবল রত্রহার 
শভ। পাইত, আজ সেই স্থানে পিগীলিকা শ্রেণী অবস্থিতি 
করিতেছে। হায়! বরাঙ্গনাঁগণ যে শরীরের গলিত কাঞ্চনের 
শ্তায় কমনীর কান্তি নয়নগোচর ক রিয়া রতিবিলাসের অভিলাধিনী 
হুইত, এ দেখুন, তাহা এখন কস্কালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছে। 
উ দেখুন, প্রথরতাপে শুষ্ক চর্দমাত্রে আবৃত কঙ্কালাবাশিষ্ট দেহের 
নুখবিবর বিস্তৃত ও ভীষণ নৃশ্ঠ হওয়ায় বন পশুগণও উহা! দর্শনে 
শ্কিত হইতেছে । হায়! আমার শবদেহের সম্যক্রূপে শুষ্ক 
উদ্রগহ্বরে দিবাকরের রশ্মিজাল দ্রেদ'প্যমান হওয়ায় আমি 
দেখিতেত্ি, ধেন উহ বিবেক প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে ! মদরীয় 
এই দেছ শুদ্কাবস্থায় অচলশিলায় উর্ধীমুখে অবস্থিত থাকিয়া 
শ্রীরের তুস্ছত৷ প্রদর্শন পূর্বক সাধুদিগের চিত্তে যেন বৈরাগ্য 
উৎপাদন করিতেছে । আমার ঘেই শরীর আজ রূপরসাদির 
প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইয়] যেন শৈলোপরি নির্ধিকল্পসমাধি 


: অব্লম্বনে শুক্ক হইতেছে । এ দেখুন, আমার শরীর যেন চিত্তরূপ 


পিশ।চের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! হুখে অবস্থিতি করিতেছে 
এব্‌ দৈব-বিপবে অনুমাত্র ভীত হইতেছে না। চিত্তরূপবেতাল 
তিরোহিত হওয়ায় উহ! যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছে, 
বোধ হয়, অখিলজগংরাজ্য লাভেও তাদৃশ আনন্দের সম্ভব 
ছিল না । ১১২০ দেখুন সংশয়পরম্পরানিবৃক্ অধিন- 
কৌতুকজালতিরোহিত এবং বিবিধ কল্পনা অ্তমিত হওয়ায় এই 
দেহ কেমন অরণ্যমধ্যে সুখে শয়ন করিতেছে । হে তাত! দ্রেহ- 


কূপ পাদপ চিন্তরূপ মর্কটের উপদ্রবে ক্ষুব্ধ হইয়া এরূপ বেগে 


বিচলিত হয় ধে, সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে । মদীয় কলেবর 
চিন্তরূণ অনর্থ হুইতে মুক্তিলাভ করিয়া গিরিতলে গজাকৃতি 
জলদজালের সহিত সিংহগণের সংগ্রামব্যাপার সন্দর্শন করিতেছে 
না, এখন যেন সেই পরমানন্দে নিমপ্ধ রহিয'ছে; অতএব হে 
(প্তঃ! . এক্ষণে দেখিতেছি অখিল-আশারূপঙ্বরের নিদান- 
ভূত-মোহরূপ-মেঘজনক-বাস্পের বিনাশকর শরত-থতু-ন্বরূপ 
চত্তাভাব-ভিনন আর কিছুতেই জীব্গণের মল নাই। থে সকল 
ম্হাত্মারা, ত্বীষষ মহাধীশক্তিসহায়ে মন্ক্রিযাবিহীন হইয়! 


বোবা ।শগু-স।খা রন | 











শান্তিমার্গে অবস্থিতি করিতেছেন, তীছারই নুখ সস্তোগেক 
চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। পিতঃ! অদ্য আমি পরম 
শুভানৃষ্টবশেই বিবিধ দুঃখ দশ। হইতে বিমুক্ত মোহজরবিরহিত | 
এই শরীর সন্দর্শন করিলাম। . 
রাম কহিলেন, হে ভগবান! আপনি ত সমুদয় ধর্ম পরিজ্ঞাত: 
আছেন, অতএব বলুন, তৎকালে ভূপগুনন্দন ত পুনঃ পুনঃ বল | 


যননক্রিয়াশ্চ্য অরণ্যপতিত 


দেহই ধারণ করেন, তবে কি নিমিত্ত ভৃপ্তর উৎপাদিত দেহের, 


প্রতি নিরতিশয় শেহপর্ব্শ হইয়া অন্য-দেহাপেক্ষা তজ্ঞন্ট 
তাদৃশ বিলাপ করিলেন। ২১--২৮1 বশিষ্ঠ কহিলেন, বাম! | 


শুক্রের যে কল্পনা, জীবদশ! প্রাপ্ত হইয়! ভূপ্ত হইতে কর্মময় 


ভার্গবরূপে পরিণত হইন্বাছিল। এ ভাবি-শুক্র-দেহাকীর প্রাক্তন 
কল্পনা উপস্থিত কল্সের প্রারস্তে মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর হইতে প্রথমে ॥ 
ু্াদু্ূত হইয়! ভূতাকাশতু -লাভ করে, পরে বায়ু চলিত হইয়া 


অন্নাদিরূপে প্রাণ ও অপান বাধুর ক্রিয়াতে ভূগু-শরীরে প্রবেণ- 


পূর্বক রেতোরূপ ধারণ করত ক্রমে শুক্র দ্রেহরূপে পরিণত 


হয় এবং পিতৃসন্িধানে বিহিত বিধানে ব্রাহ্গণোচিত সংস্কারকার্যে 
সংস্কৃত হইয়। ব্হুকালান্তে অধুনা শুক্ষকস্কালরূপে পর্যবসিত 
হইয়াছে। এ শরীর ব্রন্গের সমিধান হইতে প্রথমে প্রকাশমান 
হইয়াছিল বলিয়াই, তজ্জন্য শুক্র তাদৃশ বিলাপ করেন। ফল- 
কথা প্রার্ধকে অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই! শুভ্র 
তৎকালে অধিলবাসন! ব্বিজ্ঞিত বিষযানুরাগশুন্য সমক্গাতীর- 
বামী বিপ্ররণী হইয়াও যে, সেই শরীরের জন্ত শেকপ্রকাশ 


করেন, ইহা দেহ ধারণেরই ফল। বস্তুতঃ জ্ঞানীই হউন, 'আর 
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অজ্ঞানীই হউন, যতদিন পধ্যন্ত: দেহে জীবন থাকিবে, তাবৎ- 
কাল পধ্যন্তই সর্ব্বদা ঈদৃশ লৌকিক ব্যবহারের অধীন থাকিতে 
হইবে, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। তবে অজ্ঞলোকেরা আসক্তি : 
সহকারে, আর জ্ঞানীরা অনাসক্তচিত্তে সেই 1নয়মের বাধ্য হন, : 
এইমাত্র বিশেষ। ফলে ধাহার। সংসারের গতি পরিজ্ঞাত আছেন, 


কি তাহারা, 
টায় লোকব্যব্ছারের ব্শতাপন্ন দ্যা! যায়! বাস্তবিক ব্যবহার- 
কার্যে অজ্ঞও যে প্রকার, জ্ঞানীও সেইরূপ, তবে বাঁসন/র বিভিন্ন 
তাই অজ্ঞের সংসারবন্ধনের ও জ্ঞানীর মুক্তির, কারণ জানিবে। 
২৯__৩৭। যাঁবৎকাল শরীর, অব বিষয়াসক্তি-বিহীন ধীর- 
ব্যক্তিরাও বিষয়াসক্তের স্তায় সুখে হখ ও হুঃখে ছু্খু প্রকাশ 
করিয়! থাকেন। তবে হাত্বাদিগকেও যে সুখের সময় সুখী ও 
দুঃখের সময় ছুঃখী দেখা যায়, সে কেবল তীহাদিগের ব্যাবহারিক 
ভাব, আন্তরীণ নহে। যেমন হর্ের সলিলস্থ প্রতিবিস্বই চঞ্চল 
[হইয়া থাকে, কিন্তু গণনস্থ শুষ্য কখন সেরূপ হন না, সেইরূপ 
জ্ঞানিগণও লৌকিকনিষমের বাধ্য হইয়! বাহশরীরের চলত 
দেখান বটে, কিন্তু তাহাঁদিগের অস্তঃশরীর সতত একভাবাপনন। 
প্রতিবিস্বাবস্থিত হুরধ্য যেমন প্রকৃত পক্ষে স্বস্থ হইলেও চঞ্চলরূণে 

প্রতীত হন, তত প্রবদধ ব্যক্তিগণ অন্তরে লৌকিককন্ম পরিত্যাগ 
করিলেও বাহতঃ অপ্রবুদ্ধের যায় লোক ব্যবহারে বিচরণ করিষা 
থাকেন। ফল কথা, 'ধিনি জ্ঞানেজিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, 
তিনি কর্েন্দিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত, আর ঘিনি জ্ঞানেক্জিয়ে 
আবদ্ধ, তিনি কর্মেনদিয় হইতে বিমুক্ত হইলেও তাঁহাকে বদ্ধ 
জানিবে। তেজ যেমন প্রকাশের হেতু, সেইরূপ বুদ্ধীন্িযই 
সুখ্‌ ছুখ ও বন্ধ মোক্ষের হেতু । অতএব হে বঘুবংশাবতংশ ! 


আর কি পশুধন্মীঁ অজ্ঞগণ, সকলকেই সাধারণের : 


তুমি অখিলবামন! পরিত্যাগপুর্ধ্বক অন্তরে নিক্কিয় ও বৈষম্যশৃস্ঠ 
হুইয়। বাহিরে লোকোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও। এবং কর্মফল" 
অক্তি রহিত হইয়া! গরম।ত্তেই চিত্তনমর্পণ করত তন্থার৷ বিহিত- 
কাধের অনুষ্ঠান কর, কারণ কার্য করাই শরীরের স্বভাব । 
আধিব্যাধিস্কুল, জন্ম মৃত্যুর ভীষণ আবর্তরূপ গভীর গর্তযুক্ত 
ই সংসারপথে অবস্থিত অসীম সন্তাপপ্রদ্দ মমতারূপ করাল-অন্ধকুপ 
মধ্যে পতিত হইও না। হে পদ্ঘগলাশলোচন ! কোনরূপ দৃষ্ঠ- 
বস্ততেই তুমি অবস্থিত নও এবং কোন ছৃষ্ঠ-বস্তও তোমাতে 
অবিষিত নাই। তুমি সেই নির্মল জ্ঞান্ময় আত্মাভিন অপর কিছুই 
নও; তুমি এইমপ জ্ঞানলাভ করিয়া হুষ্থির হও।. তুমিই সেই 
হ্ববিমল বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, তুমিই সেই অর্বকর্তা সর্ববাত্ম। তুমি অখিল- 
বিশ্বকেই সেই শান্ত অজ সনাতন ব্রহ্মরূপে ভাবনা করত নুখী 
হও। হে ম্হাত্বন্! তুমিষদি জ্ঞানালোকে মমতারূপ ঘোর- 
জন্ধকারকে সংহারপূর্ববক স্বীয় অনুভবদ্ধার! অধিলবাদনা নিবর্তক 
_ অবিদ্যাশুন্ট রান নির্দলপদ প্রাপ্ত হুইয়৷ নিজ চিত্তকে জয় 
করিতে পার, অহ! হইলে তুমি অতি বুদ্ধিমান, মহাত্মা ও পরম 
সাধু এবং আমাদিগের ও নমস্ত হইবে ।.৩৮_-৪৯। 


প্ৰদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫॥ 


যোড়ষ সর্ম। 


খাশষ্ঠ স্ব হিলেন,_-অনন্তর ভগবান্‌ কাল, ভূপগুনন্দনের তাদৃশ 
বিলাগবাক্য আর শ্রবণ নল করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হে ভার্গব! 
তুমি সমর্্তীরবাসী এই তাপসী-তন্ু পরিত্যাগ করিয়া নৃপতির 
নগরপ্রবেশের স্ঠায় ত্বদীয় এই পুর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট হও । হে অনঘ! 
ই তুমি এই পুর্ব্বতন শুক্র-শরীরে তপোনুষ্ঠান-পুর্করক কালক্রমে 
অঙ্থরেক্দ্গণ্রে গুরুত্বকার্ধ্য করিবে, পরে মহাকল্পান্তকাল উপস্থিত 
হুইলে পরিষ্নানপুপ্পবৎ এই দেহ পরিত্যাগ করিবে ; তখন তোমার 
আর দেহান্তর ধারণ করিতে হইবে ন1। 'হে মহামতে ! তুমি এই 
প্রাক্তন-দেহে জীবনুক্তিপৰ লাভ. করিয়। মহা মহ! অন্থুরেন্্রগণের 
গ্বরুতা করত সুখে অবস্থান কর। তোমাদিগের কল্য!ণ হউক, 
আমি এক্ষণে অভিমত স্থানে প্রস্থান করি। কিন্তু ইহা জানিও, যে 


লোচন! করিলে, সেই চিত্ত কিছুই নয় .বলিয়া বিবেচিত হ্‌ইবে। | 
ভগ্বন কাল এইনপ। কহিয়া সাশ্রুলোচন ভৃগু ও শুকরের সমক্ষেই 
অন্তর্ধান কহিলেন। তখন জ্ঞান হইল যেন দিবাকর, স্বীয় অতশু- 
8 আল সক্কোচ করত উত্তপ্ত পৃথিরী ও স্বর্গের মধ্যস্থলে অস্তমিত হই- 
৷ 'লেন। ভগবান্‌ কৃতান্তদেব এইরূপ তথা হইতে গমন করিলে ভূপ্ত-. 
নন্দন, ভবিতব্যতা৷ অলঙ্ঘনীয় এবং ঈশ্বরেচ্ছারূপ নিয়তিও অনি- 
বাধ্য বিবেচনা করিয়া, কালরূপ কারণবশে বিশুষ্ষ এবং পুষ্পস্ৃশ 
ভাবি শুভা্বিত সেই পতিত শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।. আহাতে 
বিবেচনা হইল, যেন ধতুরাজ বসন্ত, শিশিরকালেণুফ নবলতামধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। এ দিকে সেই তাঁপসত্ুূ, বিবর্ণব্নে কম্পিত 
হইতে হইতে ছিন্ন মূল-লতীর স্তায় ভূতলে পতিত হইল । ১__১০। 
অনন্তর মহামুনি ভৃগু, পুত্র শরীরে জীব সঞ্চার করিয়া মন্তরপুত কম- 
গুনু-'জল ছার তাহার শাস্তিকারধ্য করিলেন। তৎকলে বর্ধাকালীন 
জলপ্রবাহের শুক্ষগর্ত সকল পরিপুর্ণ হওয়ায় তরঙগিণীগণ যেমন 





স্থাত-প্রকরণ। 





চিত্তের ইহ! অভিমত ইহা। অনভিমত_.বোধ হইয়া থাকে, পর্ধ্য1- 


১৭ 


শোভমান হইতে থকে সেইন্রপ নেই শুক্রশরীর অথ্লশিরা- 
জালে পরিব্যাপ্ত হইয়! বিরাজমান হইতে লাগিল এবং বর্ধাগমে 
নলিনী ও বসন্তাগমে নবলতা যেমন পল্লবিভা হয়, তদ্রুপ সেই . 
শুক্র-শরীর, অঙ্গুলি নধ কেশ.দি ছারা পল্পবিত বলিয়া প্রতীয়মান 
হইতে  লাগিল। অনন্তর জলদ্জ,ল, যেমন জলীধবাঞ্পপুর্ণ 
সমীরণ সংযে'গে পুর্ণত৷ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই দেহও প্রাণবায়ু 
প্রবহমান হওয়ায় সম্পূর্ণত। লাভ করিলে, মহামন। শুক্র গঞ্জেখান 
পুর্ববক নবজলধর যেয়ন ভূধরের নিকট প্রণত হয়, তদ্রপ সম্মুখ- 
স্থিত পবিভ্রাত্মা পিতৃচরণে প্রণ্ত হইয্বা, তাহাকে অভিবাদন 
করিলেন । অনন্তর জলধর যেমন অদ্রিতটকে আলিঙ্গন করে, 
সেইরূপ উহার পিতাও ্লেহার্দরহদর়ে স্বীয় শরীর দ্বার] তনয়কে 
প্রগাঢুরূপে আলিঙ্গন করিলেন। ১১--১৬। মহামতি ভূগু, স্নেহ- 
ভরে পুত্রের শরীর আপাদ মস্তক নিরীদ্ষণ করিতে লাগিলেন এবং 
এই শরীর অমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাকার ভাবনারূপ 
হসারাস্থার প্রতি হাস্তও করিলেন! তৎকালে এই আমার 
পুত্র এইরূপ চিন্তা করায় পুত্রন্মেহ উপস্থিত হইয়৷ তদীয় হৃদয় 
অধিকার করিল। ফলে, যতদিন অবধি দেহে জীবন থাকিবে, 
তাবকাল পধ্যন্তই শরীরে পরম-আত্মীয়ত! অবগ্ঠাস্তাবিনী। ত- 
কালে, নিশার অবসানে দিবাকর ও পদ্মাকরের স্তায় সেই পিতা- 
পুত্র পরস্পর পরম শোভমান হইতে লাগিলেন। বর্ধাগমন-প্রার্থী 
মধুর ও জলধরের ্তায় পরস্পর সমাগম প্রার্থী সেই ভূগত ও. 
ভূগুনন্দন, বহকালান্তে সম্মিলন হেতু চক্রবাক-দ্পতির সায় 
পরস্পর দৃঢরূপে সেহাবদ্ধ হইলেন। : দীর্ঘকাল বিয়োগবশত্ঃ 
উহাদিগের পরস্পর অমাগমোধকঠা দু়ীভূত হওয়ায় তৎকালে 
উভয়ে উক্ত প্রকার তুল্য আনন্বাঁতিশয় উপভোগ করত মুইর্তকাল 
তথায় অবস্থিত থাকিয়! গাত্রোথানপুর্র্বক সেই স্মঙ্গাতীরবাসি- 
দ্বিজ-দেছ দাহ করিলেন! কারণ, সংসারের কর্তব্য সকলেই 
পালন করিয়া থাকেন। অনন্তর তাপসদয় তৃগুভার্সব, অন্বর- 
তলে. দেদীপ্যমান চন্ত্রহুধ্যবৎ সেই পবিত্র অরণ্যমধ্যে কিয়ংকাঁল 
অবস্থিতি করত অধিল জ্ঞাতব্য বিষ্ধু পরিজ্ঞাত . ভী বনুক্ত, 
জগৎপুজ্য, বিবিধদেশকাল দ্রশাতে অমভাবাপন্ন ও ম্ুস্থিব-চিত্ত 
হুইযা বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভূপগুনন্দন বালন্রমে 
অনুরগণের, গুরুতালাভ করেন এবং মহষ্ষি ভৃ্ডও আত্মযোগ্য 
নিরাময় গ্রজাপতিপদ্দে প্রতিষ্ঠিত হন। রাম!  উদ্বার কীর্তি 
শুক্র পুর্বোক্ত প্রকারে সেই প্রম্পদ -পরমাত্বা হইতে প্রথমে 
জন্মগ্রহণ করিয়া! বারংঝার হুরকামিীস্থতিপথে স্মুদিত হওয়ীয় 
তজ্জনিত মনোময় রাজ্য ভ্রর্মবশতঃ পরে অন্তান্ নানাবিধ জন্ম 
দশা উপল করেন । ১৭--২৬। 


যোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥ 





সপ্তররশ সর্গ। 


বাম কহিলেন্,__-ভগবন্‌! ভূগুনন্দনের বাসনাপ্রতিভা যেমন 
বর্গারি অনুভব হেতু সফল হইয়াছিল, কি নিমিত্ত অন্ঠ, ব্যক্তির 
সেরূপ হয় না? বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাঘব! শুক্রের সেই 
শরীর সৃষটিপ্রারন্ে পরমবন্ত ব্রঙ্ধ হইতে প্রথমে প্রাহুর্ভূীত হর 
এবং পূরব্বজন্মে চর্ম-জক্মানুিত সতবর্শ্মাদি দ্বার| প্রাক্তন দোষ- 
সকল খণ্ডিত হওয়' তাহার থে ত্রাঙ্ষণত ভাতি, উহ অন্য 














২১৮ 


জন্মেরও কলক্ক রহিত বিশুদ্ধ ছিল। অখিল বাসনার শান্তি হইলে 
যে শুদ্ব-চি্তমাত্র অবস্থিত থাকে, মনীধিগণ তাহাকে সত্য চিৎ- 
স্বরপে নির্দেশে করেন। লিল যেমন আধর্তরূপ ধারণ করে, 
সেইরূপ নির্মল সন্তময় মন, যেরূপ. ভাবনা করিতে থাকে, তায় 
সেইরূপে পরিণত হয়। ভূতুকুমীরের দেই জগদৃভ্রম স্বয়ং 
প্রোখিত হইয়াছিল, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তদ্রপ হইয়া থাকে, এ 
ভূপুনন্দনই এ বিহযবে দৃষ্টান্ত। বীজস্থ অন্কুর-পত্রাদি যেমন স্বয়ং 
জনগণের চিত্কে চম২কৃত করিয়। থাতে, সেইরূপ অখিল প্রাণি- 
পুপ্তেরই ত্রান্তিকৃত দ্বৈতজ্ঞান স্বয়ং প্রাছু £ত হইয়া বিশ্বু় উৎপাদন 
করিতেছে । আমরা যেমন মিথ্য-জগ২ সন্দর্শন করিতেছি, 
এইরপ প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিন্তে মিথ্য!জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন 
হইতেছে, কিন্তু বন্ততঃ জগতের উৎপত্তি ঝ৷ বিনাশ কিছুই 
নাই, উহা! ভান্তিমাত্র। উহা! কাহারও ' কৌন বস্তু নহে। 
একমাত্র মাগ়্াই উনবন্ডের সায় পরিভৃত্তিত হইতেছে ৷ সংসার 
খণ্ড, যেমন আমাদিগের হুস্পষ্টক্ূপে. অনুভব লিদ্ধ হইতেছে, 
এইরূপ সহজ সহত্র লোক সহত্র সহস্র মিথ্য/-জগত প্রত্যক্ষ 
করিতেছে । স্বপ্ন ও অঙ্কস্স-নগর ব্যবহার যেমন. পরস্পর পৃথক্‌ 
বলিয়। বিবেচিত হয় না, সংসারভ্রমও সেই প্রকার জানিবে। 
১--১০। জ্ঞানদৃষ্টির অভীবনিবদ্ধন গগনা্গনে সম্ক্স নগরদমূহের 
সার এই অখিল মিথ্যা-নগরবৃন্দও দৃষ্টিগোচর হইতেছে । এই 
জগতে পিশাচ-ষক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিপুপ্তই স্ব স্ব সনবপ্স- 
মাত্র দ্বারা দেহধারী হইয়া বিবিধ হুখ ছুঃখ অনুভব করিতেছে । 
হে রদুনন্দন! এইরূপ আমরাও স্বীয় সঙ্গল্াতআ্বক শরীরে সমুৎপন্ন 
হইয়া ভ্রান্তি বিলসিত মিথ্য।জগতের সত্যত্ব কঙ্সনা করিতেছি । 
সেই হিরণ্যগর্ভে এইরূপ স্ৃষ্টিগরম্পরা বিদ্যমান রহিয়াছে। 
কিন্তু বাস্তবিক ইহার কোন বস্ততা নাই। ইহার বস্তত্ব অবস্ততেই 
অবস্থিত। .হে রাম! বসন্তকীলীন. একমাত্র রম, যেমন বন- 


 গুল্াদিরপে প্রাছুর্ূত হয়, সেই প্রকার এক ব্রঙ্গই প্রত্যেক বিশ্ব- 


রূপে প্রকাশমান হইতেছেন, ফলতঃ ইহা অলীক। স্বীয় প্রাথমিক 
সন্কল্প যেমন জগতরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আবার পরমার্থ- 
দর্শন দ্বারা উহ! ব্র্গ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বীয় 
অজ্ঞান্তার উদরস্থিত প্রত্যেক চিত্তই এই বিবিধ বস্তপূর্ণ জগং 
সনদর্শন করিয়। থাকে এবং তত্ৃজ্ঞান বশে, উহ ্বয়ংই বিনষ্ট 
হইয়া যায়! প্রতিভাসবশেই জগতের অস্তিত্ব, পরমবস্ত 'অব- 
লোকিত হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না । এই দীর্ঘ স্বপ্নরূপ জগৎ. 
প্রপঞ্চ চিন্তরূপ মাঁতঙ্গের, বন্ধনস্ততৃত্বরূপ জানিও। চিৎসত্তাই 
জগৎসত্তা এবং জগংসভাই “চিত্ত।  সত্যবিচার. করিলে উহার 
একের অভাবে উভয়েরই বিলোপ হইয়! থাকে । : এই জগতে 
মলিন-মণির যেমন প্রমার্জনাদি দ্বারা বিশুদ্ধত৷ হইলে গ্রতিভাস 
(িজ্ভলত) দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ উপসনাদি উপায়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই 
তাহার কার্যকর প্রতিভা হইয়৷ থাকে। বহুকাল একাগ্রতা সহ- 
কারে দৃঢ় অভ্যাস বশতঃ চিত্তের শুদ্ধি হইলেই সেই সঙ্বল্পবিরহিত 
বিশুদ্ধ চিত্তেরই প্র তিভাস' সমুদিত হুয়।  মলিনবস্ত্রে শোভনব্র্ণ 
স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না, তব্রুপ রাগাদি দূষিতচিন্তে অদ্বৈত আত্মজ্ঞান 
কখন সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। ১১২২1 বাম কহিলেন, 
বর্মন! শুক্রের স্বীয়চিত্তের- প্রতিভাসহেতৃক কক্পনাত্বক জগতে 
কিরূপে ও তদদীয়কাল কাধ্যপর্ম্পর! সত্যরূপে উদস্বাস্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছিল? বশিষ্ঠ কহিলেন, ভূগুনন্দন শুক্র পিতার মুখে শ্রুতি. 








যোগবাশষ্ঠ-রামায়ণ | 


শান্ত্রদিতে জগতের যাদৃশ বিবরণ শ্রবণ ও স্বয়ং দর্শন করিয়া... ? 
ছিলেন মযুরাণ্ডে ময়ুরব ত২সমুদয় তদীয় চিত্তে সংস্কাররুপে দৃঢ় | 
বদ্ধ হইয়াছিল। এইবনপে স্বভাব কোষস্থিত ত২সমস্ত সংস্কার বীজস্থ | 
অনকুর-পত্র দিবৎ ক্রমে ক্রমে সমুদিত হইগ়াছিল। জীব যেরূপ ঝাস-. 1 
নয় আবদ্ধ হয়অস্তরে সেইরূপই অবলোকন করিয়া! থাকে। এই 3 
জগ যে দীর্ঘ স্বপ্নময় এ ব্ষিয়ে স্বপ্লীবস্থায় স্বীয় কল্পিত শরীরই সু 
উত্তম দৃষ্টান্ত। বাম! যেমন সৈঙ্-মধ্যবর্তা মান্বগণ দিবসের 'সৈশ্ত-. 1 
চিন্তাহেতু রজনীতে প্রত্যেকেই স্বীয় অন্তরে হুস্পষ্টরূপে সৈশ্ঠময়, স্ 
বপন দর্শন করে, গ্রত্যেক জ'বেরই আত্মাতে সেইবূপ এই সংসার, 1 
সমূহ বাসনাবশে সমু্দিত হইয়। থাকে ।* রাম কহিলেন, 1 
ব্রহ্মন্! এই কক্পনাময় সংসারে যে সকল পদার্থ আমরা অব- 


'লোবন করিতেছি, উহাদিগের কি পরস্পর সম্মেলন হইতে পারে, ঢু 


অথবা পারে না? আপনি এই বিষয় আমার নিকট যথাযথ. | 
ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব! মলিন মন কখনই 
বিশুদ্ধ মনের সহিত পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে না, কারণ: 
তাহার সন্গিলনের সামর্থ্য নাই, কিন্তু সেই মলিন-মন বিওদ্ 
হইলে সন্তপ্ত বিশুদ্ধ লৌহ যেমন তাদৃশ সত্তপ্ত শুদ্ধ লৌহের | 
সহিত মিলিত হয় সেইরূপ বিশুদ্ধ মনও বিশুদ্ধ মনের সহিত, 

মিলিত হইয়া থাকে । একবিধ হুবিমল সলিল যেমন পরস্পর 
একতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু মলিন হইলে তাহা সঙ্ঘটিত হয় না, তত্রুপ | 
নির্ল চিত্ত সমূহই পরস্পর সম্মেলনে সক্ষম। যাহাতে ভুত বিষ- | 
য়ের কোনরূপ অনুভূতি হয় না এবং যাহাতে সততই সম্ভব: 
বিরাজমান থাকে, তাদৃশ আত্যন্তিক বাসনাক্ষয়ই চিত্তের শুদ্ধতা), 
জীবগণ কেবলমাত্র সেই চিত্তশুদ্ধিলাভেই দু ততৃজ্ঞতা প্রাপ্ত 
হইয়া অবিলন্গে পরমাত্বদৎজ্ঞালাভ করিয়! থাকে । ২৩--৩১। ২ 


সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭॥ 





ৰ অষ্টাদশ সর্গ। 
বশিষ্ট কহিলেন, _রঘুবর! অখিল জীবগণের স্ব স্ব কলিত : 
সংসারসমূহে স্বপ্রকাশম্বরূপ চিদেকরসময় আত্মার (ত্রদ্ধীর) ; 
প্রতিনিয়ত আকার কঙ্গনা দ্ধ প্রতিজীবেই স্থুল হুমম ও কারণ- 3 
রূপ প্রপঞ্চের বিভিন্নতা কল্সিত হইয়া থাকে। কারণ যাবতীয়, : 
জীবগণের স্ুপ্তির অব্যঝহিত পরে দবৈতব্যবহারার্থ যে প্রবৃতি 
কিংঝ স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় ষে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি ঝানিবৃত্তি, ] 
অমুদ্রয়ই সেই চিদেকরস আত্মার জানিবে। কোন বিষয়ে প্রবৃতি- | 
যুক্ত জীবপুণ্ণ, সেই চিদ্রসাত্বক আত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া, 


তীছার -জ্যোতিতেই . পদার্থনিচয় প্রকাশযান হওয়ায় পরস্পর 


কলি সৃষ্টি পরস্পরা৷ নিরীক্দণ করিতেছে । এবং উক্তরূপ চিন্মা* 
ত্রের একত। নিবদ্ধনই কল্পিত স্থষ্ট জগ্রপ জলাশয় সকল পরস্পর; 
সম্মিলিত ও সত্যত্রান্তিতে নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্ররূপে 
প্রকাশমান হইতেছে । শুপ্তাফল-সদৃশ বিচিত্রদর্শন ও জগৎ- 


সমূহের মধ্যে কোন কোনটী পৃথগৃভাবেই অবস্থিত থাকিয়া পৃথগ্‌- 


ভাবেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং কোন কোনটা বা পরস্পর 
সম্মিলিত হুইয়া অক্ষয়রূপে অবস্থিতি করিতেছে । ফলকথা গ্রুতি 
পরমাণুতে যে সমুদয় অসংখ্য জগদৃণুপ্! প্রস্কুরিত হইতেছে, 
উহারা পরস্পর অসংলগ্ন এবং ব্রহ্মনামধারী মায়াকীনন মাত্র) 

















































ব্যব- 
ভাবে 


পরম্পরের জন্মিঈন বশতঃ নিবিড়ত। হেতুক সাধারণের 
হারোপযোগী এ অষস্ত জগতপুঙ্তের মধ্যে ষে,.যে 
সন্বদ্ধ, সে সেই ভাবই অবলোকন করিয়। থাকে, : অন্ত ভাব- 
আর তাহার জ্দয়ে প্রতিভাত হয় না। এক মনের, অপর 
মনে বর্তমান মনোরাজ্যের দর্শনোপভোগাদিতে অক্ষম্তারূপ 
বেপ্য প্রাপ্তি অবস্থায়ই ' মনোভেদের হেত ও তন্িবন্ধন জীব- 
ভেদ জানিবে। এবংবি মনোরাজ্যরূপ স্থষ্ট বিবয্র-সমুহের 
একবিধ কার্ধাব্ষয়ক বাসনাদির যুগপৎ ফলোন্ুখত হেতু থে 
সম্মিলন হয়, তন্নিবন্ধনই ব্যাধিসমষ্টিরূপ স্কুলদেহের সন্তা এবং 
তাহার বিশ্মৃতি হইলেই দেহের অভাব ঘটিয়৷ থাকে। ভুবর্ণের 
যেমন ময় বলয়ের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি আত্মবিম্থৃতির পরিচায়ক, 
তদ্ধপ, চিতশক্তিও দেহরপে বিবর্তিত হইয়া যে মিথ্যা সংসাররূপ 
অবিদ্যাতে আনৃষ্ট: হইব্লাছেন, ভাহাও তাহার আত্মবিস্কৃতির পরি- 
চায়ক। ১--১০। যেমন হঠধোগাভ্যাসবশতঃ বিশুদ্ধ প্রাণ |. 
অস্ঠ দেহে প্রবেশপুর্ধবক তদীয় পঞ্চ-প্রাণবায়ু ও ইন্দিয়নিচয়ের 
স্বীয় বগ্ঠতাবোধে সেই ইঙ্জিয়াদি দ্বারা শব্দাদি বিষয়সমূহ উপ- 
ভোগ করে, তদ্রূপ বিশুদ্বচিভও সর্গান্তরাশ্রয় অপর মনোরাজ্য 
উপভোগ করিয়! থাকে । অখিল প্রাণিগণেরই আত্মা জাগ্রত, 
স্বপ্ন ও হুযুপ্তি এই ত্রিব্ধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাতে দেহ 
কারণ নহে, অর্থাৎ উহার প্রাপ্ত কিছুই হয় না। এইরূপে উক্ত 
অবস্থা তম্না্িত অত্মাই জীব্ভীব প্রাপ্ত হইলে জলে তরসবৎ 
আত্মাতেই দেহভাব প্রন্কুরিত হইতে থাকে, এবং উহ! অম্যক্‌ 
পর্যালোচিত হইলে আর জল হইতে তরঙ্্ যেষন পুথক্‌ অনুভূত 
হয় না, আস্মাতেও সেইরূপ পৃথক্‌ বেহতা প্রকাশ পায় না। তত: 
জীব হুযুপ্তির অবসানভূত তুরীয়াবস্থায় অবস্থিত চৈতচ্ঠময়প্দ 
প্রাপ্ত হইয়। জীবভাব হইতে নিবৃত্ত এবং মুঢ়জীব স্বীয় কল্পনাবশে 
পুনরায় সং্মারে প্রবৃত্ত হইয়! থাকে! বেদে অজ্ঞব্যক্তিরও সুযুপ্তি 
অবস্থায় আনন্দাতিশয় উল্লিখিত থাকায় জ্ঞনবান্‌ ও অজ্ঞান উভ- 
ফনেই স্ুযুপ্তি বিষয়ে তারতম্য বিবেচনা করিও না; সুষুস্তি উভ- 
য়েরই সম'ন, তবে অত ুুপ্তি-অবস্থাতেও বানতবিক আত্মন্ান- 
হীন এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরপ ভ্রমাত্মক বাঁনাযুক্ত ;-তনিমিত 
সে সংসারাবদ্ধ হয়, আর কেহ বাঁ -চিচ্ছক্তির সর্বগামিত্ব আছে 
বলিয়া অপর মনোময় জগতে প্রবেশিত হইয়া! থাকে ।- উক্ত 
প্রতিজগতের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন 'জগংপুষ্তী এবং .তত্তৎ জগতের 
মধ্যেও কদলীরৃক্ষের আবরণকোষের. তায়, জগত্সমুহ,. বিরাজমান 
আছে। কিন্তু হে রামচন্দ্র ব্রহ্ম, বাহ ও অন্তর অধিল- 
জগৎপুপ্তেরই অনুরবর্তী অর্থাৎ র্বব্রই: সমর্ভীবে. বিরাজমান; 
ইতভ্ততঃ বিতর পত্রসমূহ দ্বার! কদলীত্তভ. যেরূপ. প্রকাণ্ড বলিয়া 
লক্ষিত হয়, ব্র্গও সেইরূপ জগংঅমূহ. বারা প্রকাণ্ড ১১-_১৭। 
যেমন কদলীতরু ও তাহার পত্রসমূহে কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ 
্রহ্মাত্ ও স্থ্টিসমূহে কোন পার্থক্য নাই। যেমন একমাত্র 


পু 


ণত হয়, তদ্রপ একমাত্র ব্রহ্ম (অক্ঞ/নবশতঃ ) মনরূপে পরিণত 
হইয়া, পরে জ্ঞান্বলে পরবর্গরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অরস 
বক্ষবীজ যেমন বীজগত রষের সাহায্যে ফলরপে প্রকাশিত হয়, 
মেইরপ ব্রচ্ম হইতে উৎপন্ন জীবই জগদাকারে প্রকাশিত হ্য়। 
বৃ্ষবীজে সরসতার কারণ কি? ইহা যেমন বলিতে পারা যায় 

না। তত্রপ এ বর্ষের কারণ কি তাহা বলা যায় ন!। জগ, 


স্ছিথ্ি"প্রকরণ । শ 





বাই জলসেকে বৃক্ষাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার বীজ্নপে পরি-. 





০০ 


স্বভ।ববিশেষকেণ্ কারণ ব্লী, যাইতে পারে না, কারণ প্রভাব 
জগতে  কৌনও ভেদ নাই, স্বয়ৎ কার্ণবিহীন জগতের 
আদিকারণ, পরব্রন্মের কোন কারণ নাই, তিনিই প্রথম কারণ; 
তাহার পুর্বে আর কোন কারণ নাই। . তবে যতি বল জড় ও 
মিথ্যা ছুখেরূপ জগতের উক্তমিথ্যাহুখখ ও  জড়তাই কারণ) 
তাহা বলিতে গাঁর না, কারণ তাহা | অলীক! হুতরাৎ আমার 
বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, যাহ! প্রকৃত সত্য তাহাই বিচারণীয়। 
বীজ বীজাকার পরিত্যাগ করিয়। ফলভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে দ্েখা- 
যায়; কিন্তু ব্রশ্চ স্বকীয় আকুতি ত্যাগ না করিয়া, জগদৃভাব 
ধারণ করেন; বাঁজ ফলাকারে বিদ্যমান থাকে, বীজের আকৃতির 
অনুরূপই সমু অস্থুবাদি উৎপন্ন হয়; কিন্ত ব্রন্মের কোন প্রকার 
হার তি নাই, সুতরাং বীজের সহিত বরহ্মপদের তুলনা হইতে 
পারে না; শিব অর্থাৎ মন্গলময় উ ত্রদ্দগদের উপমা নাই | 
১৮-_২৫। এই জগৎ-_আত্মা) কিন্তু অজ্ৃষ্টিতে আত্ম।কারে তহ্‌ঃ 
প্রতিভাত হয় না, ফলতঃ আত্ম অস্ঠরূপে উৎপন্ন হন না; অতএব 
ই যে. আকাশও জগজ্রপে প্রতিভাত হয়, উহ! উৎপন্নও নহে 
এবং অনুৎপন্নও নহে। ডুষ্টা (জীব) স্বকীয় আত্মাকে দৃশ্ঠরূণে 
দর্শন করেন, স্বীয় আত্মরূপে দর্শন করেন না। (সুতরাং ভ্রান্ত 
হওয়ায় অনর্থাক্রীন্ত হন)। তীহার সংবিং এই অগতপ্রপঞ্চে 
আন্রান্ত হয়; কাজেই স্বকীয় স্থিতি অবগত হইতে পাবেন 
ন!। ভ্রান্তিনিবদ্ধন তীহার ব্ব-প্রকাশতা পূর্ণানন্দতা কিছুই থাকে 
না, মৃগতুষখতে. জলত্রমে বিদ্যাব| ( বথার্থ জ্ঞান ) নাই, 
বিদ্যাবন্তা ( ততৃজ্ঞান ) থাঁকিলে মৃগতুষ্ায় তাদুশ ভ্রান্তি হঙ্চ 
ন|। . দুষ্ট (জীব ) আকাশবৎ বিশদ নির্দুলতা ও স্বপ্রকাশ- 
তাদিরূপ আত্মার সর্ফা্গনম্পন্ন হইলেও স্বীয় নেত্রবৎ আত্মার 
দর্শনে সমর্থ হয় না, কি অদ্ভূত ভান্তি। নিকৃভভ্রান্তি অর্থাৎ 
মুক্তপুরুষ যেমন এই . দৃগ্ঠদ্বৈত দর্শনে সমর্থ হয় না, সেই- 
রূপ উক্ত ভষ্টা( জীব) বাহা দুটি থকিলেও গরবীয় আত্মা 
দেখিতে পায় না। [(বাছ্দৃষ্টি .বনিয়! স্বকীয় আত্মাকে দেখিতে 
পায়না, পরকীয় আত্মাকেও দর্শন করিতে শি থাকে না)। 
আকাশ-বিশদ আত্মা, প্রয্ুলভ্য নহে--অর্থাৎ দৃপ্তকে দৃশ্ঠরপে 
দেখিলে কোন প্রকারেই আত্মদর্শন, করিতে পারা যায় নাও 
কেবল দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রে_ দেখিলে দেখা যায়। যদি বল 
অন্তর্গত, আত্ম! বহিশুখ-দৃ্টি ষ্টার দর্শনের, ধোগ্য হয় নাও 
কিন্ত ঘটাদি বাহ্-রষয়বৃত্তি আত্ম! ত দেখা যাইতে পারে, তাহাতে 
অন্তর ্টির প্রয়োজন কিণ তাহাও হইতে পারে না। কারণ 
বটাদিবিষ্রগত আত্মা 1 বাহুঘটাদি আকারে রঞ্ভিত; ড্টা স্বয়ংও 
রি বাহ্ভাবে, বুপ্তিত ন| হইলে, শী ঘটাদি দর্শন করিতে 
পারেন ন।। সুক্ষ চিন্াত্ররপে. অবস্থিত হুইলে ত কোন পদার্থ ই হর 
দুষ্ট হয়না অতএব হে রাম! ুষ্টা দৃশ্ত দেখিতে পারেন) 
কিন্ত দ্রষ্টী, কখনও দৃশ্য হইতে পারেন না! . তাহা বলিয়া দষ্টা 
নাই বলিতে পার না, যাহা! কিছু সমস্তই একমাত্র জট দৃ্ 
ইহাতে কিছুই নাই। ( ড্রষ্টা শব্দে আত্মা) কারণ -.দ্রষ্টাই 
সর্বাত্মক, তিনি যদি দৃগ্ত হন, তাহা হইলে, তাহার ভ্টত্ব কিরূপে 
হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, রাজার স্ায় সব্বশক্তিমান্‌ 
আত্মা 88 করিয়! দৃণ্ত অনুভব করত দ্রষ্টা হন্‌।.. তাহা 
1 হইলে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ আত্ম ব্বয়ধ অবিকৃত হইয়ই | 
রহিয়াছেন। তিনিই দুষ্ট স্বরূপে, উদদিত্ত হইতেছেন! যেমন বসন্ত, 





. হইতে কীটপর্্যন্ত সকলেরই সম্ান। 


কালে বুক্ষমধ্যে মরমতা আবির্ভূত হওয়ায় শোভাধারণ করে এবং 
সেই সরসভাবে বিবর্জিত না হইয়া, ফল, পুষ্প ও শাখাদিরূপে 
বদ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ চিচ্ছক্তিতে ভামান জীব পুনর্বার 
দেহী হয় এবং যেই চিন্মাত্র পরিত্যাগ ন] করিয়া, অন্তরে আত্ম- 
তাবে ভাব্তি হইবাই দৃশ্ঠ দর্শনময় এই জগব সবপ্রবৎ দর্শন করিয়া" 
থাকে। যেমন পার্থিব রসে অর্থাৎ লব্ণাদিরসে খণ্ডকধর্থ 
অর্থাৎ লব্ণািপরু ব্দরী প্রভৃতির দ্বার! নিশ্বিত তুখাদ্য ডরব্য- 
বিশেষের ধর্ম বিদ্যমান থাকে, আত্মাতেও অহস্তাবাদি তদ্রুপ 
বিদ্যমান, লব্ণাদদি যেমন স্বন্বরূপ হইতে অভিন্ন নানাব্ধি 
খণ্ডরূপে পরে পূর্বোক্ত খাদ্যরূপে ) বিভিন্ন প্রকারে উদ্দিত হয়, 
সেইরূপ চিৎ ও অসংখ্য ব্রহ্মা্ডরূপে বিভিন্ন প্রকারে উদ্দিত হয়। 
চিত্দূপ রসে উল্লসিত আ.স্াতে প্রকাশিত দৃশ্ঠরূপ শাখামমূহে- 
পূর্ণ এই ব্রহ্মীতডসমূহরূপ বৃক্ষের অবধি নাই) অর্থাং উহ 
অনন্ত। এই গরিদৃশ্ঠমান ব্রঙ্গাগুরূপবনখণ্ড: যেরগে স্বকী- 
রমে অপুর্ব আম্বাদ জন্মাইয়া থাকে, এই চি২ও তদ্রুপ প্রত্যেক 
ব্রদ্ধাণ্ডে স্বীয় সংস্থিতি অনুভব করে। যে জীবশক্তি হইতে 


যে যে সংসার যেরূপে উদ্দিত হয়; সেই জীবশক্তি সেইরূপ : 


আত্মচিদাকার জগতে সেই প্রকার অবস্থিতিলাভ করে! কোন 
ক্কৌন জীব সংসারে প্রম্পর মিলিত হয়, (তাহার কারণ তাহাদের 
পরস্পর বাঘনা একরপ) এবং বহুকাল স্বয়ং বিহার করিয়া 
সংসারে শান্ত হইয়া ঘা়। হেরাম! তুমি জ্ঞানচিতে হক্ষদৃষ্টি 
দ্বারা অবলোকন কর, দেখিতে পাইবে, পরমাণু মধ্যেও সহত্র 
সহজ্র জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে । চিত্ত, আকাশ, পাষাণ, বহ্ছি- 
শিখা, অনল ও জল এই নিখিল পদার্থেই তিলে তৈলের স্তায় 
লক্ষ লক্ষ জগ বিদ্যমান রহিয়াছে? যখন চিন্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়, তখন জীব চিদ্রপে পরিণত হত; ( সেই চিৎ বিশুক্ক ও 
সব্র্গত, সেই কারণেই পরস্পর চিতের মিলন হয়। (সেই 
শুদ্ধিবশেই পদ্যোনি প্রস্তুতি আমাদের সংসার দেখিতে পান) 
পহযোনি প্রভৃতি সকলেরই অন্তরে এই ভ্রমকল্পিত জগদ্প দীর্ঘ 
মহাত্বপ্র উথিত হইয়াছে । ২৬--৪৬। কোন কোন জীব এক 
স্বপ্ন হইতে অন্ত স্বপ্ন দর্শন করে, তাহাতেই ভিভ্িতে পাষাণ 
বামনার দূঢ়তাবলে এ জগ-স্বপর দুঁ়তর হইয়াছে । বাসনাক্রান্ত- 
চিৎ যেরূপ ভাব্ন! করে, ঝঁটিতি তদ্রুপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই 
চিত স্বপ্রকীলে ্বপরৃষ্ট- পদার্থ সত্যরূপে অন্ুতব করে। চিদ্দধু 
মধ্যে হুক্ষ জগদাকার বাসন! অবস্থিত। ( যেমন বীজের মধ্যে পত্র, 


_ লতা” পুষ্প ও ফলের অণু বিদ্যমান থাকে ) চিৎ ও জগৎ পরস্পর 


পরস্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট ইহ! অতি আশ্চর্য্য বোধ করি; অথবা! 
ইহা আশ্চর্য নহে চিদ্বাকাশই জর্ভ্রমে বিভিমনরপে গৃহীত হত, 
ফলত উহ চিদাকাশেই লীন ; অতএব ছে রাম! তুমি দ্ৈত্রম 
পরিত্যাগ কর। ৪৭--৫০| একমাত্র চিৎ__দেশ কাল, ক্রিয়া 
ও দ্রব্যরূপ স্ব স্ব হুম্ষম অংশে আত্মভূত অনুসমূহ যেন, পৃথক্রূপে 
অনুভব করে। ফলতঃ তাহা পুথক নহে। হুক্ম চিদংশ ব্রহ্ম 
( প্রণয়কাল অস্ফুট 
হইলে তত্ত্‌ দেহ দর্শনে তাঁহ! অনুভূত হয়। 
তাহা অনর্ধচনীয়; বস্ততঃ কিছুই নহে, 
্বয়ংই এই প্রগঞ্ধকে সত্য ও দৈতরূপে 


হইলেও) স্ষ্টি্প্ন 
যাছ। অনুভূত হয়, 
£চ্পরমাধু সকল 


. অনুভব করায়। এই চিৎপরমণুখণ্ড বিণালদেহ হইয়া নেত্রাদি- 
রূপকুম্মের ছারা সংবিৎ সৌরভ উদ্গীরণ ব্রত স্বযুই. 





(পরিস্ফুট) প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্প্রপঞ্চের বীজদ্বরপ সমগঠি 
চিৎ সর্ধগামী ও অবিনাশী বলিয়া কোন কোন ঘটসদৃশ সুল, 
দেহ ব্যষ্টিচিৎ (দেশ ও কালে ) বাহৃরূপেই ভ্রষ্! হয়। ৫১৫৫ ২ 
কোন চিৎ (সমস্টিম্বরূপ র্গাপ্ডাত্ম।) অন্তরেই এই নিখিল জগৎ | 
দর্শন করে এবং চিরাভ্যাস বশতঃ তদাত্ব্যাভিমানে লীন হয়, কখন! 
উন্নগ্ন অর্থাত আবি দত হয়। এবং বারংবার একবিধ স্বপ্ন হইতে . 
বপ্ান্তর দর্শন করত শিখরচ্যুত শিলার স্তার মিথ্যা অবটে 
(গর্ভে এবং জগজ্জীলে ) পতিত হইয়া লুর্ঠিত হয়৷ কোন কোন সত 
দেহখণ্ড পরস্পর মিলিত, কোন কোন দেহখণ্ড ভান্তিশ্ন্ত, আত্মায় | 
অবস্থিত, কৌন কোন দেহখণ্ড নিজ সংবিতে € তত্জ্ঞানে ) | 
নিমগ্র। যাহারা অন্তরে এই জগজ্জীবের বিভ্রম দেখিতে | 
গারে (এই সমস্তই ভ্রান্তিবিভত্তিত বলিয়। জানিতে পারে) 
তাদৃশ কতিপয় লোক্‌ এই বিস্তৃত অসৎ ছৃষ্টাপ্রপঞকে ্বপ্রের 1 
ঠায় আশ্রয় করিষ্বা থাকে । স্বভাবের সর্ধাত্বতানিবন্ধন আজ্মাতে 
তদ্ুশ্টা সত্যন্ূপে আবির্ভীত হয়, যে স্থানে সর্বগত্রক্ম বিদ্যখান 
সে স্থানে সমন্তই হইতে পারে। ৫৬--৬০। জীবের মৃধ্যে 
জীব তাহার মধ্যে অন্ত জীব্‌ তাহার মধ্যে আবার অন্য 
এইরূপ সকলের মধ্যে জীবখণ্ড উদ্দিত হয়। সর্বত্রই কদলী- £ 
দলের ন্যায় জীবমধ্যে জীব অবস্থিত। (অন্ঞতাই এ সমুদয়ের দ্র 
কারণ ) যখন দৃশ্ঠবুদধি বিলুপ্ত "হইবে, ( তত্বজ্ঞান উদ্দিত হইবে) ॥ 
তখন এই সমুদয় তেদজ্ঞান, তত্বজ্জান দ্বার! হুবর্ণে কটকাদি জ্ঞানের | 
্া় বিনষ্ট হইয়! যাইবে । এই জগশুপ্রপঞ্চ কি? আমি কে? এই | 
বিষয়ে যাহার বিচার উদ্দিত হয় নাই, তাছার অন্তরে এ দীর্ঘজীব- ৪ 
জরগ্রান্তি প্রশান্ত হয় নাই। যে সব্বুদ্ধিশ।লী ব্যক্তির ভৌগাভিলাৰ, 
দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহারই বিচার সফল হইতেছে। £ 
৬১৬৫ যেমন যথাধথ পধ্য[পি নিয়মে দেহে ওষধপ্রয়োগ করিলে ও 
অবন্ঠই আরোগ্যলাভ £করা যায়। সেইরূপ ইন্জিয় জয় অভ্যাষ | 
করিতে পারিলে, বিবেকও সফল হইস্কা থাকে। যে ব্যক্তি কেবল 
কথ অরস্থিত, তদনুসারে কার্য করে না, তাহার এ বিবেক, 1 
চিত্রিত অনলের টায় বুথা অর্থাৎ গে ব্যক্তি ছুঃখহেতু অবিবেক পরি- ঃ 
ত্য/গ করিতে পারে নাই। যেমন স্পর্শারাই বারুর সত্তার অনুভব 
হয়, বাক্য দ্বারা হয় না, সেইরূপ ইচ্ছাঁক্ষীণ হইলে ( বাসন ক্ষীণ ; 
হইলে ) তত্র বিবেক অব্গত হওয়া ধায় । চিত্র লিখিত হুধা, ; 
সুধা নহে জানিবে, চিত্রিত বহিঃ, বহি, নহে জানিবে, আলেখ্যগত : 
অঙ্গনা, অঙ্গন৷ নছে জানিবে, সেইরূপ কথায় মাত্র বিবেক, অবিবে- 
কই জানিবে। প্রথমে বিবেক ছারা বিষয়াভিলাষ ও 'বৈ্রাদি ; 
সমূলে নগয়প্রাপ্ত হয়, পরে ইষ্টের প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহার : 
বিষয়ক যত্বও পরিক্ষীণ হইয়! যায়। ঘিনি যথার্য বিবেকী তিনিই 
পরম পবিত্র। ৬৬--৭০। ৃ 


অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥ 





একোনবিৎশ সর্গ। 

বশিষ্ঠ কহিলেন," _-জীবের বীজন্বরূপ পররক্ষ, আকাশের ন্তায় 

সর্দত্রই অবস্থিত। সুতরাৎ জীবের উদ্রগত জগতেও অনেক- 

প্রকার জীব থাকিতে পারে । চিন্ময় আত্মা যখন সর্বত্রই অবস্থিত, . 

তখন ধরামধ্যে কীটাবস্থিতির তায় জীবমধ্যে জীবজাতি কদলীপত্র- | 
ব্ৎ স্তরে স্তরে অবস্থিত আছে ইহ! বিচিত্র নহে । যেমন গ্রীষ্ম- 
















































কালে । (তেহসবরভ) মল ও স্বেদ হইতে কৃমি উৎপন্ন হয়, 
(সেই কৃমি সেই দেহগত মলাদির অন্তর্গত বলিতে হইবে ) মেই- 
রূপ বিশুদ্ধ চিদাকাশ (অন্তর্গত হউক ব! বাহুই হউক) যেযে 
দৃগ্তরূপে পরিণত হন। সেই সেই জীবরূপে প্রতিভাসিত হইয়া 
থাকেন। জীবগণ স্ব স্ব আত্মপিদ্ধির নিমিত্ত যে যে ভাবে যত্ব 
করে, ঝটিতি বিচিত্র উপাসনার অনুরূপ তন্তস্ত/ব হইয়া থাকে। 
দেবোপাসকগণ দেবভাব প্রাপ্ত হয়, যক্ষগণ যক্ষলোকেই গমন 
| করে, ব্রাঙ্ষোপাসকগণ ব্রহ্মপদ্ প্রাপ্ত হইয়। থাকে, অতএব যাহা 
তুচ্ছ নহে অর্থাৎ সত্য, তাহাই আশ্রয় করা উচিত। ৯-_৫। 
দেখ ভৃগুপুত্র (শুক্র) নির্মল আত্মসংবিটু বলে মুক্ত হইয়- 


| আত্মংবিৎ বালিকা-স্বরূপা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যাহা প্রথমে 
গায়, তার্ুশরূপশালিনী হইয়া থাকে, কখন অন্ঠবিধ হয় না। 
(অতএব বাস্তব বরঙ্গাত্ভাবেই তাহাকে পরিচালিত করা! কর্তব্য, 
মিথ্যাজীবাদিভাবে নহে ।) এই সময়ে রাম জিজ্ঞাস! করিলেন, 
ভগবন্! জাগ্রৎ ও স্বপ্রদশার পার্থক্য কি? তাহ! আমাকে 
ঢু বলিতে হইবে, জাগ্রৎ কিরূপে জাগ্রৎ (সত্য ব্যবহারের হেতু) 
হয়. আবার স্বপ্ন কিরূপে জাগ্রদাকার. ভ্রম. হয়? বশিষ্ঠ উত্তর 
॥ করিতে লাগিলেন, যাহাতে, স্থিরপ্রতীতি থাকে তাহাই জাগ্রৎ্; 
যাহাতে প্রতীতি অস্থির থাকে, তাহাকেই ্বপ্ন কহে । যে জাগ্রুৎ- 
সি ঢু পদার্থ ক্ষণস্থায়ী, তাহ! স্বপ্ন ) আ'র যে ্বপ্রদৃষ্টপদার্থ কালাত্তর- 
রি স্বার়ী তাহা জাগ্রদৃভাবে পরিচিত । ৬--১০। স্থিরত্বও অস্থিরত্ 
্রঁ বযতীত জাগ্রং ও ্বপ্নদশার ভেদ নাই। জাগ্রত ও স্বপ্নকালীন 
স্ মস্ত অনুতবই সমান: স্বপ্নও ব্বপ্নকালে স্থিরতানিবন্ধন জাগ্রৎ 
& বলিয়া বোধ হয়। আবার অস্থৈর্যবশতঃ জাগ্রংও স্বপ্রবোধে 
স্বপ্ন হইয়। থাকে। স্বশ্রেরও যদ্দি জাগ্রদৃবুদ্ধিতে স্থিরতাগরহণ 
করা যায়, তাহ! হইলে তাহ জাগ্রৎ হুইয়! দাড়ায়; স্বপ্নবুদ্ধি 
লে, জাগ্রংকেও স্বপ্ন বলিতে হইবে। যাহাতে স্থিরপ্রতীতি 
বে, তাহ জাগ্রং )কিন্তু ক্ষণভঙ্গবশতঃ তাহা. যাহাতে স্বপ্ 
হয়, তাহ। শ্রবণ কর। জীবধাতু শরীরের হেতুন্বরূপ সারপদ্দার্থ, 
তন্দারাই তেজ অর্থা ২ শরীরসস্বদ্ধী উক্মা ও বী্ধ্য অর্থাৎ শরীর- 
চেষ্টা, শরীরমধ্যে নিও 'জীরিত.. থাকে। যখন শরীর 
মন, কর্থ ও- বাক্য দ্বারা ব্যরহারী হইতে চেষ্টা করে, ' তখন 
স্তর ও জীবধাতু বাযুচালিত হইয়া হয় হইতে নির্গত হইয়া সঞ্চরণ 
সর করে। জীবধাতু যখন, এরূলে -সঞ্চণ করিতে আর্ত করে, 
তংন শরীরমধ্যগ্রত নাড়ীতে সমুদয় সংবিদের (জ্ঞানের ).সঞ্চার 
হব, তখন এ সংবিৎ দৃষ্ট হওয়ায় জগদৃত্রম তীরে. লীন থাকে 
এবং চিত্তনাম প্রান্ত হয়। তংকালে ম্থি. ক্ুরাদিছিদ্রে 
পরসর্পিত হইয়া! আত্মাতে নানা .আকার ও বিকারে পূর্ণ বাহ- 
| কূপ সন্র্শন করে। সেই অবস্থায় প্রতীতি স্থির থাকে বলিয়া 
তধন জাগ্র২, বলিয়া বোধ হয়। উহ্াকেই 'জাগ্রদবস্থ! .কহে। 
(এক্ষণে সুবৃপ্ত্া দি অবস্থা, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ.কর। যখন 
নন, কম্ধু ও বাক্যে. শরীরের কিছুমাত্র সব্ধতা (চাঞ্চল্য) থাকে 
ন॥ তখন আত্ম! প্রশান্ত থাকেন, এ জীবধাতু তখন -্বস্থ হইয়া 
থাকে। ১১--২০। যেমন নির্বাতগৃহে, ,আলোবহেতু, প্রদীপ 
নিশ্চলতাবে অবস্থান করে, তৃদ্রপ তখন শরীরস্থ: বারুসমুহ সাম্যভাব 
ধারণ করায় হদয়াকাশ নিশ্চলভাবে থাকে, কোন প্রকার ক্ষুবতা 
খাকে না, তখন অঙ্কে সংবিৎ'চালনা হয় না) সেই 'কারণে কোন- 





ছিলেন, আবার প্রথম দৃষ্ট এপ্নরোরপে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই. 


স্সতি-্প্রকরণ 





++ 


২৯৯ 


প্রকার হ্থুন্ধতা থাকে ন1; চক্ষুরাদি রন্ধে_ সাবৎ চালিত হুয় না 
(বাহিরে গমন করে ন1)। যেমন তিলমধ্যে তৈল সংবিং, হিমে 
হিম-শীত সংবিৎ ও ঘ্বতে স্বত-সংবিশ বিদ্যমান থাকে)সেইরূপ জীক 
অর্থাৎ আমি ইত্যাকার সংস্কার-সহায় ব্রঙ্গও অন্তরে স্ফুরিত 
হইতে থাকে। জীবাকৃতি চতগ্তকলা তখন নির্মনতাহেতু, 
আস্মাতে পৃথক্‌ চেতনাবিহীন বাযক্ষোতশন্ সযুপ্তিনামক অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। . শর জীবের চিত্ত যখন সর্ব- বযবহারপুস্ট হয়, তখন 
জীব চিৎ জমুদয়ের শাস্্তঃ; অবৈষম্য অবগত হইয়া (বিচার 
ও'উকাগ্যবলে ) ত্রশথীদাক্ষাৎকারী হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি 
অবস্থায় ব্যবহারী হইয়া থাকে, তখন তাহাকে তু্ধ্যাবস্থায় অব- 
স্বিতবলে। ২১-_২৫। নুযুপ্তি অবস্থায় প্রাণ সৌম্যভাবাপন্ন 
হয়, সেই জীবধাতু যখন ভোক্তার অনৃষ্ট পরিপাকবশতঃ বৈষম্য- 
প্রাপ্ত প্রাণবাযুদ্ধার। পরিচালিত হয়, তখন সেই জীব চৈতন্য 
(সেই সেই ভোগের অনুকূল সংস্কারের উদ্বোধ হওয়ার) : 
চিন্তরূপে আবির্ভত-হয়। যেমন যোগী যোগশক্তিবলে বীজমধ্যে 
ভাবী বিস্তৃত বৃক্ষ দেখিতে পায়, তন্রপ সেই চিত্ত অন্তত্স্থিত 
জগংসমূহ ভাব ও অভাবরূগ ভ্রান্তিক্রমে অন্তরে দর্শন করিয়া 
থাকে। ( ইহ। স্বর্ণ দর্শন ) ত্র জীবধাতু যখন বায়ু হয়, 
তখন আমি সুপ্ত আছি, এই প্রকীর আত্মার আকাশগতি 
অনুভব করে। যখন এ জীব্ধাতু জলগ্াবিত অর্থারি 
শীতল থাকে, তখন অন্তরে কুছুমের স্বকীয় সৌরতা িতবের 
হ্যায় জলাদি অন্তরম অর্থাৎ আমি জলে পঁড়িতেছি ইত্যা্দি 
প্রকার অবলোকন.করে। ২৬--২৯। যখন জীবধাতু পিভ্ত- 
দুষিত থাকে, তখন বাহিরে যেমন শ্রীক্মতপাঁদি অনুভব হত; 
তদ্রুপ অস্তররেই গ্রীশ্মতাপাদি অনুভব করিয়া থাকে । এবং যখন 


্ঁ জীবধাতুই নাউরী-মধ্যগত কথিরে প্রাবিত থাকে, তখন বহির্দেশ-. 


বত রক্তবর্ণ দেশকাল অন্তরেই দেখিতে থাকে অর্থাৎ সমুদয় তখন 
রক্তবর্ণ বলিয়! বোধ করে৷ এবং তাদুশ অনুভব থাকায় তাহাতেই 
মগ্র-খাকে প্রাণবাযুদ্ধারা৷ চালিত হইয়া বাহেজিয়ে যেরূপ 
বাসন! করে, নিদ্রিত হইয়া অন্তরে তাহাই দেখে।, ইন্দিয় ছিড্ড 
আক্রমণ ন| করিয়া যাহাতে অন্তরে নুন্ধ হই চৈতন্ নুতব করে, 
তাহাকে স্বপ্ন কহে। ইন্জিবরক্ আক্রমণ, করিয়া: বাযুন্্ধ হইয়া; 
যখন এই সমুদয় অনুভব করে, মহধিগণ তাহাকে জাগ্রৎ বলেন"! 
ছে রাম! তুমি এই সমুদয় অবগত হইলে, এক্ষণে তোমার 
অন্তরে সবক উদ্দিত হইয়াছে? এক্ষণে আর এই অত 
জগৎকে সত্যভাবে ভাবিও না। কারণ এরূপ সত্যঙ্ঞান. 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও ও আবি দৈধিক এই রিবিধ মরণের, 
হেতু 1 ৩০--৩৫ রি ্ 
| একোনবিংপ স্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ 


1. ,-া 


বিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ রি হে রাষ! তোমাকে আমি এই মু 
মনোরপ নিরপণ, করিয়া কহিলাম। এই .যে জাগ্রনাদি বর্ণন, 
করিলাম, ইহা, কেবল মন;ম্বতাঁবের বোধের্‌ নিমিত, ইহাতে অন্ত 
কোন প্রয়োজন নাই৷ .দঢনিচয়সম্পন্ন হইয়া! চিত্ত. যখন. যাহা? 
তাব্না করে, অগ্নিসংযোগে লৌহপিণ্ডের অগ্রিতৃপ্রাপতিরস্ঠায় তখনই 
ত্ভাব প্রাপ্ত হর। সৎ, অসং, হেয়, উপাদেয় এই জমুদয়ই 

















অয়ুরের কেকারব ও শরত্কালে হংসের রব শোভা পায়; 


সত হি, আত 


'চৈতন্তকল্পিত ; ই সমুদয় তৃষ্টি অসত্তও নহে, সত্যও নহে, মনের 
চাঞ্চল্য ও সধুদয়ের কারণ। মন্ই মোহকর্তা ও জগস্থিতির 


কারণ। প্র মলিন- মনই ্য্ট সমষ্টিরপে এই বিশ্ববিস্তার করি-; 


তেছে। মনই পুরুষ; অতএব তাহাকে শুভপথে নিয়োগ করিবে । 
কারণ এই জগৎ অনিমাদি উশবধ্য ( ও তত্তবোধ ) সমুদয়ই সেই 
'মনোজয়েই বশীভূত হইয়! থাকে । ১_৫॥ শরীরই যদি পুরু 
হুইবে তাহা হইলে মহামতি শুক্রাচাধ্য বিবিধ আকারে শতজন্ 

ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইবেন কেন? অতএব (শরীর পুরুষ নহে) চিন্তই 
পুরুষ শরীর চেত্য অর্থতি চিনতলভ্য ; এই মন্‌ (আত্ম তে যে আকার 
ভাঁবন। করিবে, সেই সেই আকারই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোন 

ংশয় নাই। যাহ] অতুচ্ছ অর্থাৎ সত্য যাহাতে কোন আয়াম 
নাই, হে রাম! তুমি ত্পরব্বক উপাধিবিহীন ভ্রান্তিশূন্য সেই 
ব্রহ্গপদের অনুসন্ধান কর (অবশ্ঠই 9. তময়ভাৰ প্রাপ্ত : হুইবে। 


. শরীর মনোভিলধিত দেশেই গমন করে; মন কিন্তু শরীরের 


আচরিত কর্মের অনুগমন করে না, অতএব হে স্থভগ ! তোমার 
মনও সত্য বিষয়ে অভিমুখী হউক, দেহ ও ইন্দিয়াদি অসত্যজাল- 
'দ্বৈন্রম পরিত্যাগ করুক। ৩৬--৯। 

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ |. 





একবিংশ সর্গ। 


বাম কহিলেন)ছে সর্ধধ্মবিৎ ভগবন্! আমার হুদযে 
সাগরের তরক্গবং আর একটা মহান্‌ সংশয় উদ্বেলিত হইতেছে, 
তাহা দূর করুন। আত্মা ত দিক্‌ ও কাল।দিরূপে অবচ্ছিন্ন হন 
ন সেই জন্ত তিনি তত (বিস্তৃত) নিত্য ও নিরাময়; তহাতে 
এই  বিবয়াকারে কলুষিতা মনোনায়ী সংবিৎ কিরূগে উপস্থিত 
হুইল, এই সংবিংই বা কে? (অর্থাৎ ইহার স্বরূপ কি?) 
যদি বলেন, উহা] 'অবিদ্যা কলঙ্কবশতঃ হইয়াছে, তাহাই বা 
'কিরূপে সম্ভবে ৭ কারণ-_ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ে 


'ধাহার আর দ্বিতীয় নাই, তাহাতে আবার কিরূপে স্লঙ্ক 


জস্তবে।” বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম ! তুমি উত্তম বলিয়া, এক্ষণে 
'তোমার মোক্ষোপযোগিনী মতি হইয়াছে, তোমার এ মূৃতি 
পারিজাত-কুহ্ছমের মঞ্জরীবৎ উত্তম নিষ্য্দা (মগ্তীরী পক্ষে 
নিষ্যন্দ অর্থে মকরন্দ ; বুদ্ধি পক্ষে বন্ত অনুভব ) তোমার মতি 
এক্ষণে পুর্বাগ বিচারে সমর্থ হইয়াছে; শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মগণ 
থে পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি সেই উচ্চপদপ্রা হইবে 1 ১৫ ॥ 
একন্ত হে রাম ! ডি তোমার এই প্রশ্ন করিবার অবসর নহে । 


'যখন সিদ্ধান্ত বিষয় কথিত হয়, তখনই ঈদৃশ প্রশ্ন করিতে হয়) 


“অতএব আমি যখন সিদ্ধান্ত করিব, তৎকালে তুমি এই বিষিয়ে 
আমাকে প্রশ্ন করিবে; তখন তোমার সেই সিদ্ধান্ত করস্থিত 
আমলকীদলের স্ায় অনায়াসে আয়ত্ত হইবে। যেমন বর্ষাকালে 
তভ্রপ 


নিদ্ধান্তকালে তোমার এই প্রশ্নোক্তি অতি উত্তম হইবে। বর্ষা গত 
হইলে আকাশের স্বাভাবিক নীলিমা বিকাশ পাঁয়, কোন মল 
খাকে না; বর্ষাকালে মেই নীলিমা উদগ্রজলদ পটলে আবৃত 
খাকে। এক্ষণে আমি যে মনোনির্ণ্ করিতে আবন্ত করিয়াছি 
উহাই এক্ষণে কর্ব্য। হে সুব্রত! এঁ মনোবশেই জনগণের 








জন্ম হয়, সেই মন কিপ্রকার তাহা শ্রবণ কর। ৬-_-১০। অজ্ঞানৈ 

গৃহিত এই চিং প্রকৃতি স্বরূপ হয় এবং তাহাই মননধর্থ: 
বিশিষ্ট হইলে মন হয়, ( দর্ণন্শক্তিবিশিষ্ট হইলে চন্ষু, শ্রবণ, 
শক্তি-বিশিষ্ট হইলে শ্রোত্র হয়, ইত্যাদি) হে রাম! উগে 
কর্মেজরিয়ভাবাপন্ন হইলে ধর্ম্ম অধর্ধী -ন্যযুৎ হইয়া থাকে, ইহা? 
মুন্গণ ( তি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা) নির্ণয় করিয়াছেম। | 
আরও শ্রব্ণ কর, বাঞ্চিগণ বিচিত্র শাক্সজ্ঞনদারা! দর্শনভেদে স্ব 
স্ব অভিমত নামও রূপাকারে কঙ্গনা করিয়াছেন! যেমন পরস্পর ] 
বিভিন্ন গন্ধবিশিষ্ট নানপুণ্পের মধ্যস্থিত পবন, সেই সেই পুপ্পের সর 
গন্ধে পৃথক পৃথক্‌ ভাবে হুরভিত হর, ম্ননব্যাপারে চপল মনও | 
সেইরূপ যে থে প্রকারে বাঁস্ন| ধারণ করে, তদনুরূপ আকৃতি.| 
প্রাপ্ত হয়। তাহার পর ন্ব জু'বাসনাকল্সিত নেই আকুতিকে দু 
(যুক্তিবলে) নিণগ্ন করিয়! অন্তঃস্থিত সানুরাগে তাহাকে স্বীর দ্র 
অহঙ্কারে রঞ্জিত করত তাহাতে নিশ্চয়াত্তিক! নুদ্ধিস্থাপন ও £ 


তাহাই পুনগপুনঃ আস্বাদনপুর্বক চম২কারিতা অনুভব করে। 3 


শরীরে যাদৃশ ভাব, জ্ঞানেন্রিয়েও তাঁদুশ ভাব) অর্থাৎ, বিষয়া-.ঃ 
স্বাদনও তদনুকপ কয! থাকে । ১১--১৫| ছে রাম ! মন যাদুশ : 
ভাবাপন্র, সেই মনের ব্শবন্তী শরীরও গঞ্ধানুবর্তী পবনের গন্ধ" ] 
ভাৰ প্রাপ্তির স্তায় দেই মনের ভাব ধারন করে;-_অর্থাৎ মন শরীরে 
যেরূপভাঁবে বাসনা করে, শরীরও তদনুরূপ হয়। যেমন প্রবল 
সমীরণে পার্থিব বূজ ন্বতুই উখিত হয়, তদ্রপ জ্ঞানেজ্িয় সকল | 

আবির্ভূত হইয়া সব ্ব কন্মে ব্যাপূত হইলে কন্মোন্দিযগরণও ন্বরং 
তদনুরূপ কার্যে বৃত হয়। কন্মেন্দিয়গণ চালিত হইঝ। ন্ব স্ব ক্রিয়া" 
শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলে, অনিলে ধূলি জালের স্তায় ইতস্তত্ঃ 
বিসপী কর্মসমূহ সম্পন্ন হইঘ্ব' থাকে । মনের কর্ম এই প্রকার; 
এইজন্য মনকে কর্ুবীজ ব্ল। হয়! যেমন কুহুম ও গঞ্গের 
সত্তা অভিন্ন, স্ইরূপ কর্ম ও মুনের সম্ভ| অভিন্ন অর্থাৎ 
একই; দি অভ্যাসবশতুঃ মন যাদৃশ ভাব ধারণ করে, তদনু- 
সারে স্পন্দ ও কর্বের শাখাপ্রশাথা বিস্তার করে। ১৩--২০। 
তাহার পরে  সমাদরে কাধ্যনিত্গদন করিয়া তফলের আস্বাদন 
করে এবৎ বদ্ধ হয়। ( মন) যে যে ব্ষিয় বাসনা ভাব গ্রহণ করে, 
তহাকেই বস্ত বলিয়। লাত করে; তখন মনের এইরূপ নিশ্চিত 
ধারণা হয় যে, ইহা! অপেক্ষা শ্রেযঃ আর নাই। দৃটবদ্ধ মন 
স্বীয় বুদ্ধিবলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত করে, 
কপিলমতাব্লম্বীরা কহেন, মনই স্বীয় জ্ঞান দ্বার আত্মারব্বরূপ 
নির্মলতা প্রদান করেন। তাহারা আরও ব্বীকার করেন যে, হ্খ 
দুঃখ মোহাত্মব্ এই জড়জগতের উপাদান কারণ। ত্র মনই 
তরিশুণাত্বকও প্রধান, হুতরাং, তাহার! তার্খশ মনকে তত্ব বলিয়। 


নির্ণর করিয়া তদনুসারে শাস্দৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। উত্ত 


উপায় ব্যতীত কাহারও মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে না, স্থির করিয় 
হার স্ব স্ব কল্সিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বকীয় জ্ঞানগ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়। অপরকে অবগত করাইবার চেষ্টা করেন। 
বেদান্তবাদিগণ বলেন, এই জগৎ ব্রচ্মাই, অপর কিছু নহে। তাহার 
উক্ত, প্রকার স্থিব বুদ্ধিতে শম অর্থাৎ সকল অনর্থের নিবুত্তি করিয়। 
দম অর্থাৎ বাস্তব নিরতিশ় আনন্দময় ত্রহ্মভাবে আবির্ভাব; 
এই প্রকারে মুক্তি নির্ণয় করিয়াছেন। অন্ত প্রকারে মু্ি- 
নাভি হয় না, ইহা স্থির করিয়া তাহারা স্ব স্ব কল্পিত নিষণে 
কী আব শানতুরপে প্রকাশ করিয়! জনগণের বোধোপায় 








করিয়াছি ছিলেন। বিজ্ঞানবাদীরাও এই জগদৃত্রম স্বীকার করেন এবং 
তাহারা বলেন, প্রলয়োপদ্রবের শান্তি ও ইন্লিয়ারা বা-সংবরণপূর্ব্বক 
অর্জজ্ঞ( আত্মার ) পুরুষে বুদ্ধি দ্বারায়প্রবেশই মুক্তি। অন্টোপায়ে 
মুিলাভ হয়না, ইহা স্থির করতঃ স্ব স্ব মুক্তির উপায়জ্ঞান স্ব স্ব 
কলিত নিরমে শাহাকারে প্রকাশ কৰিগছেন।. আর্ত প্রভৃতি 
অন্ঠান্ত ম্তাবলম্বীরাও "স্ব স্ব অভিমত ইচ্ছায় বিচিত্র আচারে 
(নগ্রভীব ও. ভিক্ষাচ্যাদিকূপ ) বিচিত্র শাকসষ্ট কঙ্গনা করিয়া- 
ছেন।২১__-৩০ ! যেমন জল হইতে অকারণে নানাপ্রকার নুন্দর 
বুদ্ধ উিত হয়, সেইরূপ নানাবিধ বাদিগণের নান/প্রকার নিশ্চয়ে 
শান্তর নিমের (মোক্ষোপায় শাস্ত্র) রীতিও নানাবিধ হুইয়ী 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হে মহাবাহে৷ ! যেমন নানাবিধ মণির এক- 
মাত্র সাগরই আকর, সেইরূপ এই সমুদয় বিভিন্ন রীতিপমুহের এক 
মনই (মনঃ কল্পনা) আকর (মূল) । বাস্তবিক নিন্ম কটু ও ইক্ষু, 
স্বাহু নহে, চক্দও বাস্তাবিক শীতল নহে, ও বহি বাস্তবিক উষ্ণ 
নহে, ষে প্রকারে যাহা দরূপে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা সেই 
রূপেই উপল হইয়। থাকে । যাহ! অকৃত্রিম আনন্দস্বরূপ সকল, 
আনবেরই তাহার নিমিত্ত যত্বান্‌ হইয়! মনকে তন্ময় € আনন্দময়) 
করা উচিত। তাহ! হইলে এ অকৃত্রিম আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
(জ্ঞদিগের নিকট ) শিশুসন্তানের স্তায় স্নেহাস্পদ্র বলিয়া প্রতীত 
তুচ্ছ অমত্য ) এই মনোবপ দৃশ্ঠ পরিত্যগ করিতে পারিলে 
মনোজনিত সুখ-ছুখে আর আকৃষ্ট হইতে হয় না ইহা স্থিরই। 

' হে অন! তুমি আপাত প্রতীয়মান অপবিত্র অসংস্বরূপ মোহপ্রদ 
ভরহেত্‌ বন্ধনক'রক এই বিস্তৃত ৃশ্ঠের ভবন] করিও না । 
ইহাকেই মায়া বা! অবিদ্যা কহে, ইহার ভাবনা করিলেই ভয় 
উৎপন হয়; বুধগণ জানেন যে, আত্মচৈতন্তের এই মায়া- 
ই বদ্ধনহেতু কর্ম। হেরাম! তুমি এই োহকারী 
অনকেই দৃষ্ট বলিয়া জা [নিবে এবং অতি মলিন এই মিথ্যা 
অনরূপ কর্দম তুমি প্রক্ষালন কর । এই যে স্বভাবজাত 
বৃত্ত অনুভূত হইতেছে, ইস্াকেই বুধগণ সংসার-মদিরা- 
অরূপ অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। লোক এই অবিদ্যায় উপহত 
(দুষিত) হইলে,--অন্ধ যেমন ভান্বর হৃরধ্যালেক রপ্ত হয় 
না, -সেইরূপ কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না ৩৬৪০ ৷ সেই অবিদ্যা 
অঙ্কল্নকল্সিত * আকাশবুক্ষবৎ স্বয়ংই সপ্ধল্বলে উৎপন্ন হইয়া 
খাকে। হে মহামতে! জঙ্থল্মাত্র ত্যাগ করিলে, এ অবিদ্যা- 
সাবন। ক্ষীণ হইয়া! যায়, তাহার পর শ্রব্ণ-মননাত্বক বিচার দ্বারা 
সমাধি অবস্থায় দৃঢ়তা সম্পাদন করিলে, “আমি সেই আত্মা” 
এই প্রকার বোধ সকল পদার্থে ই স্থিরতপ্রাপ্ত হযু। স্ত্যদৃষ্টি 
প্রাপ্ত হইলে, অপত্য ক্ষয় হইয়া. খায়, তখন: নির্বিল্স চিন্ময় 
নির্মল আত্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়! আত্ম।র সত্তা বা অস্ত কিছুই 
নাই, হুখ ছুখও কিছুই নাই, কৈবল্যই তাঁহার স্বরগ। অর্থ 
ছেতুভূত দেহানিতে আত্মভাবনা, চিত্ত ও ইন্দিয় দৃষ্টি সম্বন্ধ 
আত্মাগ্ -নাই। নির্ল-গগন যেমন: মেঘ-সন্ন্ধ, কতৃক পরি- 
পতিত হত, সেইরূপ অনন্ত বাসনাকর্ক তিনি পরিবরজিত; 
'যেঈন সর্পাকৃতি রজ্জুতে শ্বয়ংই সর্সত প্রতিপন হয়, সেইরূপ অবদ্ধ 
আত্মাতে সবয়ংই বন্ধভাব হয্ব।- এই সমুদ্র বন্তই কাত, 
ফলজ সমস্তই একমাত্র বর্গ দিবা ও রাত্রিতে এক সি 
যেমন বিভিন্ন বর্ণ ধারণ বরে, তত্রপ বিভিনন কল্পনাবলে একমাত্র 
হই নানাকৃতি ধারণ করেন।, একান্ত সত্য অনায়াস অনু- 











পাধি ভ্রান্তিশন্ত যে পরম-পদ তাহা কঙ্গানাতীত, তাহাই পরম- 
হুখের হেতু। যেমন শুন, কুলে (ধান্াগারে) সিংহ আছে 
বলিয়া, ঝালকে ভয় করে, সেইরূপ এই শূন্য শরীরে “আমি বদ্ধ 
আছি” বলিয়া, :মুটেরা ভীত হর়। যেমন এ শুগ্ভ কুশুলে 
বাস্তবিক সিংহ: আছে কিনা দেখিতে গেলে পাওয়া যায় না 
সেইরূপ তত্বানুসন্ধান: করিলে -এই সংসার-বন্ধে কিছুই লভ্য 
হয় না। ৪১--৫০। যেমন চারি পাঁচ: বসর বয়স্ক বালকগণ 
ছায়া দেখিলে, বেতাল বলিয়া বোধ করে; সেইরূপ, এএই জগৎ 
এই আমি” ইত্যাদি প্রকার ভ্রম উৎপন্ন হুইয়াছে। বাস্তবিক 
ব্তোলব্ৎ 'সমস্তই অলীক। জীবগণের ব্ভিবাবস্থা ও দারিদ্র্াবস্থা 
প্রভৃতি শুভ অশুভ ভাব সমুদয় ক্ষণকাল মধ্যে ( তত্জ্ঞানে ) 
অসৎ হুইয়া থাকে। আবার. ক্ষণকাল মধ্যে সৎ হইয়া যায়। 
(উ সমুদ্রয়ই তভ্তস্ঞাবে কল্পনার ফল;) অধিক কি মাতাকে যদি 
পত্বীভাবে ভাব. ঘাঁয়, তাহা হইলে এর মাতা কগলম্থিনী হইলে, 
পত্রীর সায় হুরতানন্দপ্রদা হইয়া থাকে। আবার পত্বীকে মাতৃ- 
ভাবে গ্রহণ করিলে কগ্ঠেগৃহীতা হইলেও মাতৃভাবনায় ও পত্তী 
নিশ্চিতই কাম্ভাব বিস্মৃত করির়। দেয়। জ্ঞানী পুরুষ ভাবন[নুসাৰে 
ফলপ্রদ এই পদা' মূ প্রত্যবেক্ষণ করিলে ইহাতে কোন প্রকার 
রূপ (সা বাঁ আরুতি) দেখিতে গান না। ৫১--৫৫। দু 
ভাবনা দ্বারা চিন্ত যতক্ষণ যাহ? যেরূপে ভাবনা করে, তাবৎকাল 
তদাকারে তত্তৎফল দেখিয়া! থাকে । বাহা সত্য নহে, এমন কোন 
পদার্থই নাই; যাহা মিথ্য! নয় এমন কোন প্রদার্থই নাই) 
ভাবনাবলে সকলই সত্য ও মিথ্যা! হইয়! থাকে। যে যাহ! যে 
প্রকারে নির্ণধ করে, সে তাহা তদাকারেই লক্ষ্য করে। আকাশে 
মাতঙ্-ভাবনায় ভাবিত হইলে মনআকাশ হস্তিভাব ধারণ করত 
(কামাতুর হইয়।) কঙ্গিত আকাঁশরূপ কাঁননচারিণী মাতঙ্গীর অনু- 
স্রণ করে। অতএব হে রাম! যাহ কিছু দেখিতেছ, সকলই 
সঙ্কজ; তুমি ইহা পরিত্যাগ কর এব তুধুপ্তি অবস্থায় থাকিয়া, 
সস পারমার্থিক অদ্ধয়।নন্দ ভোগ কর। মণি জড়পদার্থ বলিষ। 
স্বপৃতিত অন্ত বস্তর প্রতিবিস্ব পতন নিষেধ করিতে পারে না,কিন্তু ! 
হে রাম! ভবাদৃশ প্রাজ্ঞব্যক্তি এরূপ অসত্য-প্রতিবিশ্বিত বস্তু 
আত্মা হইতে কেন দুরীকৃত কাঁরতে পারিবেন না । ৫৬--৬০। 
হে রাম! তোমার আত্মায় যে' জগৎ প্রতিবিন্বিত হইতেছে, 
আহাকে অবস্ত বলিয়া! ছির কর, তদ্তাবে রঞ্জিত হইও না ন1। আবার 
সেই জগংকেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া, সত্য বলিয়া 
জানিরে এবং অনাদি অনন্ত আত্মাকে - আপনি, তাবনা কর। হে 
রাঘব! তোমার চিত্তে যে সমু পদার্থ প্রতিবিস্থিত হইতেছে! 
সেই পদার্থ-নবহ অন্াসক্ত বলিয়! স্ফটিব-মণির' স্তায় তোমাকে 
যেন রিত নাকরে। যেমন নির্মল স্কটিক-ম্ণিতে কেন রগন- 
ভ্রব্যের রাগ সংলগ্ধ হয় না; সেইরূপ .মননহীন ( অর্থাৎ, আত্মায় 
প্রতিরান্বত পদ্াথের পুনঃপুনঃ- অনুসন্ধান্জনিত রাগাদি বাসন! 
শ্ন্ত ) তোমাতে প্রারবভোগের জপ জগৎ বাচ্ছা গা 
ভাবে প্রবেশ না করুক । ৬১৬৪1. 


একবিংশ রি বাত | ২১ ॥ 





দু 








৬৯৪ 


দ্বাবিংশ অর্গ ৷ 


বশিষ্ট কহিলেন,_যখন জন্তর বিচার দ্বার চিন্তবৃত্তি বিগলিত 


হ কোন প্রকার মননই থাকে না, যখন জীব বিশুদ্ধ-আত্মভাবে, 


কিঞ্চিৎ, পরিণত, যখন এই হেয় দৃপ্ত অজ্ঞানভূমিকা পরিত্যক্ত 
হয় ও উপাদেয় জ্ঞানভূমিক। প্রাপ্ত হয়, যখন সমুদষ দৃশ্ঠ চিন্নাত্র 
ষটারূপে দৃষ্ট হর, তথ্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় ন| এবং বোদ্ধব্য 


পরম্তত্তে বোধ উপস্থিত ' তপ্রাপ্তির আশাতেই ), আত্মা জীবিত; 
৷ কারবৎ অবস্থিত থকিবে। 


এবং নিবিড় অজ্ঞানবিকারাআুক এই সংসারপথে প্রন্থপ্ত; যখন 
অত্যন্ত বৈরাগ্যবশতঃ 


নিম্গৃহ, যখন এই জড় 


যেমন মুষিকে পঙ্গিবন্ধনজাল ছিন্ন করে, সেইরূপ যখন সংসার- 
বামনাজাল ছিন্ন হয়, বৈরাগ্যবেগে হৃদবগ্রন্থিও শিখিল হয়, তখন 
কতক-ফলরেণুতে বারি যেমন স্বচ্ছ হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানবশে মনও 


বি 


সরস, নীরস, আপাতমধুর ভোগজালে : 


আস্মা। বির, পূর্বক কর্মের ফল উপহত হওয়ায় তাহাতে, 
অজ্ঞানাকাশ বিগলিত হইয়া আত্মারূপ । বশে উৎপন্ন জুখছুঃখ স্বকীয় শরীরে মদীয় বলিয়া বোধ করেন 
জলের সহিত একীভাবাপন্ন হওয়ায়, আতপে হিমবিন্দুবৎ নিরবশেষ ৰ 


হয়, যখন গ্রীস্মকালের নদীর স্ায় তরঙ্গিত তৃষ্ণসমূহ প্রশান্ত হয়, ! তত্দর্শী। পার ও পর্যন্ত বিহীন আকাশ দিক্‌ ও কাল প্রভৃতি 


। স্থানে পরিচ্ছিন্ন উৎপত্ভিচলন।রি ক্রিয়ান্িত সমুদয় পদার্থে “আমি” | 


প্রন্ন হর। তখন নিফাম বিষয়ানুসন্ধীন-বিহীন দ্বন্রহিত দ্বন্দ । 


শবে ভার্যাদিসহ মিথুনীভাব) পুনঃগুন* তোগলাভের ভূমি হইতে 
| হুক্স; তিনিহ্‌ ছুষ্টা। যিনি সতত একদুষ্টিতে দেখেন যে, আত্মরূপে 


বিরত মূন হইতে,-_গিঞর হইতে বিহগ যেমন নির্গত হয়, সেইরূপ 
মৌ নির্গত হয়। ন্দেহ-দৌরাত্ম্য তখন থাকে না, সদয় বিভ্রম 
অপগত হয়, চিত্ত তখন পরিপূর্ণ হইয়ী পৃর্চজের স্তাযু বিরাজমান 
হয়। ১--১০। যেমন বাসু প্রশান্ত হইলে অর্ণবে সমতা হয়। 


( অর্থা সাগরের জল স্থির থাকে), সেইরূপ তখন অন্তান্ততাব : নর সী 
 মৃত্যু-জনগ্রস্ত দেহই আমি (আত্মা) ইহা থে প্রাজ্ব্যক্তি স্থির 


অপন্ত হওরার সর্বত্রই সমুন্নত সমদৃষ্টিতা উদ্ত হইঘ্বা অপূর্ব 


_পৌন্বধ্যধারণ করে। তখন অন্ধকারমন্ত্রী সুকী অর্থাৎ বোধ ও 
বাগ্ব্যবহারশূন্ত: জড়তয় জর্জরিত! : রাত্রিপক্ষে জড়তা শৈত্য, 


বাননাপক্ষে অজ্ঞান, মোহ) অংসারবাসনা ভাস্ককোদয়ে রজনীর 
তা ীণ হইতে থাকে। তখন চিদ্ভাস্কর উদিত হইতেছে, 
দেখ। যার, পুস্যপল্রবগালিনী বিবেক-কমলিনীও এ চিত্হুর্যের 


আলোকে বিকসিত হইতে থাকে, তখন 'দেখিলে বোধ হয় ধেন, 


নির্মল প্রকাশ মূত্তিমতী প্রাতাতিকগগনস্থলী বিরাজমান, তখন 


. জব্রপ্তণের বৃদ্ধিবশতঃ লব্ধ মনোহারিণী জগদাহলাদনক্ষম! প্রজ্ঞা 


(তত্তজ্ঞান) পুর্ণচজ্ের অংশুজাগের স্তায় বদ্ধিত হইতে থাকে। 
অধিক আর কি বলিব, যে মহামতি জ্ঞাতব্য বিষয়: অবগত 
হইতে পাৰিস্াছেন বাতা্দিভৃতচতুষ্টঘররহিত আকাশ-কাষের স্ায় 
অপরিচ্ছিন্ন সেই মহাত্ার উপর অস্ত কিছুই থাকে ন1। ১১--১৫। 


যে ব্যক্তি বিচার দ্বারা আত্মভাৰ পরিজ্ঞাত- হইয়া আত্মরূপে. 


উদ্দিত হইয়াছেন, তীহার নিকট ব্রহ্জা, বিধু, ইন্দ্র ও ম্য়হঃরও 
দরার্থ হন অর্থহি তদপেক্ষী, ইহার অনেক নিকৃষ্ট হইয়ী পড়েন। 
ভাদুশ নিরহস্কারচিত্ত যদি কখন সাকার হন, তথাপি হরিণের 
মরীচিকা-জল-প্রান্তির স্ায় বিক্পজাল তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। 


এই জীবসমূহ তরঙ্জের ন্টা় চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইতেছে ও 


লীন হইতেছে, যে অজ্ঞ ইহা ন! জানে, তহাকেই জন্মৃত্যু আসিয় 
ক্রোড়স্থ করে, জ্ঞানীর কিছুই করিতে পারে না। আবির্ভাব ও 
তিরোভাবও সংসারের স্বরূপ, অন্ত কিছু নহে, ইহা জানিয়। যে 
জ্ঞানী আবির্ভাব-তিরোাবে সমঘৃষ্টি, তিনি কৌতুকদর্শনার্থ সংখারে 
ক্রৌড়। করেন ; কিন্ত আসক্ত হন না; কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে 


| 
| 








তব ব11শ৩-গ11যশ | 


৷ আস্ত হইয়া বন্ধ হইয়া গড়ে। যেমন ঘটে ঘটাকাশের কখন 








। উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই, মেইরাপ দেহ ভূষিত হউক, (নিরসন হউক), 


ব|দূধিত হউক (অর্থাৎ সংসারসংসর্গী হউক), আত্মা কদাচ.. 
তাদূশ (উৎপন্ন বা বিনষ্ট) হন না। ১৬-২০। বিবেককপ | 
শীতের উদয় হইলে মিথ্যাত্ান্তিরূপ . মরুভূমিতে উৎপন্ন এই 
বাসনা সায়ংকালে মরুভূমিতে মরীচিকাবৎ, বিলয়প্রাপ্ত হয়। 3 
যাবৎকাল “আমি কে, এই জগ্রংই ঝ! কিরূপে হুইল” এইব্লগ, : 
বিচার অমুদ্ধিত থাকে, তাবৎকাল এই সংসাররূগ আড়ন্বর অন্ধ- 
এই শরীর মিথ্যান্রান্তি হইতে : 
উৎপন্ন এবং বিপদের আস্পদ, যে ইহাকে আত্মভাবনায় দর্শন: 
করে না, দেই ব্যক্তিই প্ররুত তত্র্শী। ধিনি দেশ ও কালের | 


না অর্থৎ আতমতে ধাহার হুখহুঃখ ভ্রান্তি নাই, তিনিই প্রকৃত 


ইত্যাকার জ্ঞান ধাহার আছে অর্থাৎ সকল পদার্থে “আমি” & 
অর্থাৎ আত্মা বলিয়া ধাহার বোধ আছে, তিনি প্রকৃত আত্মদশী। | 
২১_-২৫। যিনি জানেন যে, অহংপদার্থ আত্মা) অর্বব্যাগী এ 
হইলেও কেশাগ্রের কোটিলক্ষ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা 


প্রসিদ্ধ জীব ও অন্ঠান্ঠ দৃপ্ত সমস্তই একমাত্র চিজ্জেগতি, তিনিই 
দেখিতে জানেন। যিনি অন্তরে 'দেখিতে পান যে, সর্বশক্তিমান 
অনন্ত-আত্ম সমুদূর পদাথের অন্তরে অবস্থিত ও তিনিই অদ্বিতীয়, ২ 
চিৎপদর্থ, সেই ব্যক্তি ষ্টা। আধ ও ব্যাধিভয়ে উদ্িগ্র জরা, ২ 


করেন না! তি'ন প্রকৃত ড্রষ্টী। যিনি দেখেন, “যে আমার মহিমা, .: 
উত্ অধঃ ও তির্যক্‌ দেশে পরিব্যাপ্ত, আমার দ্বিতীয় আর নাই” 
তিনিই প্রকৃত দরষ্টা'। ২৬৩০. আরও যিনি দেখেন, “্ত্রে 
যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে, সেইকূপ সমুদয় পদার্থ আমাতেই ; 
গ্রথিত,. আমি চিত্ত নহি” তিনি প্রকৃত দষ্টা। ঘনি দেখেন £ 
বর্তমান অতীত ও তাবিষ্যত্র মধ্যে আমিও অন্য কিছুই নাই, 


৷ কেব্ল একমাত্র নিরাময় ব্রহ্ম ই বিদ্যমান আছেন,” তিনিহু প্রকৃত 


ষ্টা। যাহা কিছু এই 'ত্রিলোক্য-সমুদ্রয়ই সাগরের তরক্গব. 
আমরাই অবসবব, ইহ] ফিনি অন্তরে দেখিয়া থাকেন তিনিই দেখিতে ; 
জীন্নে। “এই ভ্রিলোবী মদীয়। কনীয়সী ভগিনীশ্বরূপা,.ইহাকে : 
আমার প্রতিপালন করা৷ উচিত, ইহার দুঃখে আমার হুঃী হওয়! 

উচিত, ইহা ধিনি “দেখেন, তিনিই দ্রষ্টা। যে মহাস্বার “আত্মীয় 

পরকীয়, তুমি আমি ইত্যাদি প্রকারভেদ, সংসার হইতে নিবৃভ্ত ! 
হইয়াছে, সেই হুনয়ন পুরুষেরই প্রকৃত দর্শন শক্তি হইয়াছে । | 
৩১--৩৫। যিনি দেখিতে পান যে;দৃশ্ঠ সংবলনরহিত চিদবাকারই, 1 
এই জগনগুল ব্যপিয়া রহিয়াছে, তিনিই ভ্রষ্টা। সুখ, হুঃখ, দেহ, । 
গুরু, দেব্তা ও শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা, নিত্যান্ত্যিবিবেক প্রভৃতি সমুদয় । 
বিষয়েই “আমি” ইত্যাকার জ্ঞান ধাহার আছে, কদ্দাচ তাহার ? 
অবসাদ হয় না। : «এই. সমুদধ জগৎ আত্মসত্তয়, পুর্ণ, অর্থাত | 
ইহাতে আত্মভিন্ন কিছুই. নাই, আমি ইহার একদেশে রহিয়াছি, 

আমি ইহার,কি. পরিত্যাগ করি ও কি. গ্রহণ করি”, ইহ। যিনি | 
বুৰিয়া থাকেন, তিনি প্রকৃত নয়নশালী ।.“এই প্রপঞ্চ-বিক্ষেপশক্তি" : 

বিহীন কেবল সন্মাত্র, ইহা লোকের অর্কেরও অগম্য এই ভাবিয়। 















































ধাহার/ ইহাতে হেয়তা ও. উপাদেয়! জ্ঞান বি্রিত হইয়/ছে, 


ব্যাপী হইলেও কোন পদার্থে রষ্তিত হন না, সেই মহাস্মাই 
মহৈশ্বর 1 ৩৬-৪০7 যিনি স্বপন, শুযুপ্তি গু 'জাগরণ হইতৈ বিমুক্ত, 
যিনি কাল অর্থাৎ মৃত্যুও নিরতিশয় - প্রেমাস্পদ_ হইয়াছেন, 
(মৃত্য হইয়াছেন) সেই সৌম্য: সমদশী! তুরীয়াবস্থাগত ও 
পরমপদপ্রাপ্ত পুরুষকে “আমি প্রণীম করি।- ধাহার এই. বিচিত্র 
জগদৃগত-সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে অপরিচ্ছিমবঙ্গাকার দৃষ্টি বিমান 
এবং" সমুদয় জগ্ংই একমাত্র ত্র, এই ধাহার বুদ্ধি) তাদৃশ 
_ পরম বোধশীলী সাক্ষাৎ শিবরপী (স্হাপুরকে) নমস্কার 
করি। ৪১--৪২। | 
খাবি রম সমাপ্ত ॥২২॥ 


যশ ধর |). 


চক্রের ভ্রমণব্, অবস্থিত, (অর্থাৎ. জীরনুক্ত) তিনি এই শরীর- 
নগরীতে রাজ্য করিলেও উহীতে লিপ্ত হন না. করিণ,: তাহাতে 
সত্য-বুদ্ধি নাই )। পরমপদবিৎ সেই জীবন্ত পুরুষের, ভোগ- 
মোক্ষের নিমিন্ত-উপবন-সদৃশি:-(্রীড়ামাত্রের স্থল বলিয়া).এই 
স্বকীয়: শরীরম্হানগরী কেবল সুখের নিমিত্ত হস; কোন ছুঃথখ- 


কহিলেন, হে মহামুনে! এই-শরীর, কিরূপেলগরী হইল ? এবং 


(তাহা আমাকে বনদুন। ) বশিষ্ঠ কহিলেন. হে রাম ! এই শরীর- 
নগ্রী সর্ববগ্ুণসম্পন্নী- ও রমণীয়া, ইহ! জীবনু্ত পুরুষের অনন্ত 
বিলাসের স্থান 
দেহনগরীর নেত্ররূপ গবাক্ষাস্থিত ইল্জিয়-প্রদীঁপদ্য়' ছারা অমুদয় 


আজীনু-চরণীদ্য়রূপ জঙ্গলভূমি অবস্থিত 1৯৮৫. এই . দেহ- 
নগরীর, রোমরীজি লতাগুনত্বরূপ, ইহার স্থানৈ স্থানে:শিরাজাল'।: 
এই দ্বেহ-নগ্ররীর গুল্ফ-সু অঙ্গুলিতে জঙ্াদযরূপ বৃহৎ স্তত্তমওল 
. পরিমমান্ত। এ বেহম্নগরী' 'রেখাসমদ্িত পাদাগ্ররপ শিলা বারা 
প্রথমে নির্দিত। বাহিরে চ্্য অন্তরে: চর্ুস্থল, মধ্যে মধ্যে শিরা- | 
শাখা ও আস্থসন্ধি সকল- 'উী. দেহঃন্গরীর সীমারপে সন্নিবেশিত | 
থাকায় উহা অতি. মনোহর হয় &.দ্হনগরীর উরুতঘয়ের ও. 
মধ্যকারেয সব্িস্থলে উপস্থেজিয়- নদী নিশ্মিত রহিয়াছে । নগরের | 
মধ্যে নদী থাঁকে, দেহ-নগরীর মধ্যে উপস্থনদী বিদ্যমান এবং | 
- কেশাবদীরপ নীলবর্ণ বৃষ্ষপত্রে' 'কাঁজিত, ক্রীড়-শৈলের স্তায় | 
শিরোদেশ ও শশ্রুকক্ষাদিরোমরূপ রনে এ: দেহনগরী. আবৃত। 
| দেহলগরী ভর, অলাট.ও. ওর পল্পবপুষ্পাদি: দ্বার] হুশোভিত | 
। ছু বদনরূপ . উদ্যানে গোভিত.. দেহনগরীর-:কপ্লোলরূপ বিশীল' | 
: ॥ বিহারস্থলী,কটাক্ষগ্নীতরূপ:নীলোধ্গপলে আকীর্ঘ।* উহার :বক্ষং | 
সর হলকূপসরোবরে-ত্তনরূপপদ্ধকোরক, শোভিত, রহিয়াছে । দেহ, 
সু নগরীর স্বরূপ পর্ধত'নিবিড়রৌমারলী "দ্বারা আচ্ছন্ন ৬১০] 
সু ও নগরীর উ্রগর্তেঅন ও অন্তানত-তক্ষাদ্রব্যরূপ ধরসমূহবনকষিপ্ত 


হত-ত্রকরণ । 


তিনি প্রকৃত পুরুষ । ধিনি 'আকাশবহ একাত্ম ও সমুদয় পদদীর্ঘ-. 


. বণিষ্ঠ -কহিলেন,--যিনি. উত্তমপদ অবলগনপূর্ক কুলাল- | 


ভোগ করিতে হয় না (অসত্য বুদ্ধিই ইহার কারণ )। বাম. 


যোনী ইহাতে .অধিষ্ঠান করত কিরঁপে বাঁজ্য-্খ.. লাভ করেন? | 


১ আত্মালোকরূপ তুষ্যে ইহা প্রকাশিত হয় (এই | 





ভগন্মগুল প্রকাশতহয় এব 'করদরূপ: বিস্তৃত- রথ্যার পার্থে | 
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২৫ 


বৌধ হয় যেন, এ দেহনগরীর কপারটদেশ না হইতেছে। 
দেহনগরীর হৃদরক্ন্পবিপণিতে পরীককর্গণ (চক্ষুরাদি দ্বারা) 

যথাযোগ্য প্রাপ্ত 'অর্থপমূহ (শা ও রত্বাদি) নির্ণয় টা 
থাকে এবং সেই নির্ণীত যথাপ্রাপ্ত অর্থ দ্বারা প্র নগরী ভূষিত 
থাকে। এর নগরীর নবদার দিয্বা অনবরত প্রাণনপ নাগরগণ 
গতীয়াত করিয়া খাকে। দেছনগরীর মুখদেশে বিস্ফারিত: দশন- 
পরক্িরপ অস্থিখপড দুষ্ট ইয়া খাকে। প্রা নগরীর মুখরপস্থানে 
জিহ্বাপিণী চণ্তী*ভোজ্যদ্ব্য চর্র্ণ করিয়া থাকেন। উহার 


1 কর্ণকোটররূপ কৃপ রোমরাজিরপ দীর্ঘতণ দ্বারা আচ্ছন। ত্র 


নগরীর পৃষ্টপার্থদেশ শ্ফিক্-রূপ শৃঙ্লীদ্বার৷ আবদ্ধ। পৃষ্টদেশটী যেন 


একটা বিশূঁত জ্গল (মাঠ)। দেহনগরীর মুত্রস্থানরপঘটীযস্্ের 


পার্ে গুহদেশ হইতে মলরূপ কর্দম নির্গত হইম্থা থাকে। উহার 
রা উদ্যান- ভূমিতে টা? বর না সৃতি ক্রীড়া করিয়া 


জানেন, তাদৃশ বধিরের রর সবুর বেদী সুখ ও গাম 
হিতের কারণ হইয়া থাকে, কদীচ ছুঃধপ্রদ হয় না। এই দেই- 
নগরী অঞ্জ ব্যক্তির অনন্ত দুঃখের ভার, কিন্তু তত্ববিদের ইহা! 
অনন্ত হুখ-ভাগ্ডার। হে-অরিনিহ্দদন! এই দেহনগরী নষ্ট হইলৈ 
(তত ব্যক্তির সীমান্তমাত্র ক্ষতি (কেবল তুচ্ছ. বন্তই নষ্ট হণ 
৷ সত্য বন্ত নহে ), ইহা থাকিলে তাহার সমস্তই খাকে; অতএব - 
তত্বঙ্ব্যক্তি এই দেহনগরীতে 
আরোহণ করিষা নিখ্জিভৌগ্ম ও  মৌক্ষলাভের নিমিত্ত আ্ংসারে 
বিহার করেন' বলিষা, ইই। ততজ্ঞব্যক্তির রখ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
৯৯০২০ এই দেহনগরী দ্বারাই তন্ববিৎ শব, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ ও বহত্রী লাভ করিয়া থীকেন। সেই কারণে দেহনগরীতন্ব- 


৷ ইহ তত্ববিদেরই' কেবল হু্াীবছ। 


(বিদের লাভপ্র্। হে রাম! এই দেহনগরী হুখ, দুখ ও ক্রিয়াসমুহ 
স্ঁয়ংই উদ্ধন করে, সেই: কারণে ইহাকে তত্তববিদের সমুদয় বন্ুর 
 বৃক্ষণক্ষমা বলা হয়৷ 'অমরাবতীতে দেব্রাজের স্তায় তত্ববিৎ, সেই 
।শরীধনগরীতে রাজ্য করত বিগতঙর- ও ভুস্থ হইয়া অবস্থান 
করেন । তত্বধিং মনোরপ প্রমন্তবাজীকে কাম-কাগে নিযুক্ত করেন 
না' এবং লোভরপ দুর্ক্ষের ফল ধে ভোগ করে, তথাবিধ অধার্দিক 
৷ লোককেও কর্দাঁচ বিবেবিনী বুদ্ধিরূপিনী পুত্রী প্রান, করেন না। 
: অজ্ঞীনরূপ পররাষ্ট্র ইহীনৰ বনী দেখিতে পা না এবং' এই: তত্ববিৎ 
৷ অংমাররূপ শক্রুভবের মুলচ্ছেদন করিয়। থাকেন। ২১২৫1 
| তত বট্তি'কীম- ভগ ছুট. বিশিষ্ট তৃষা নন্দীর প্রবাহ- 
' বর্তে কদাচ নিমগ্ন ইন না: হখ -দুইখজ্ঞান তীহার কিছুতেই 
৷ থাকে না*তিনি বাহিরে ও অশ্তরে দত“ পরমীত্বদর্শী হওয়ায় 
(অততই ইচ্ছা সরিৎ- -সঙগমীদি (গর্- 'সরহ্বতীর' স্মাগ্মস্থল 
প্রভৃতি) প্রভৃতি তীর্ে্তীন কৰেন সময় ইন্রিষরপ জনগণের 
আপার বিংযহখে ন্তীহার দুষ্ট থাকে না, কেবল সতত, ধ্যান- 
রূপ অন্ঃগূরমধ্টে অবস্থান করেন। “এই দেহনগরী আত্ম 
পুরুষের সততই শু্ীবহণ ইত্তের অমরাবৃতীবৎ.. ইহা' আত্ন- 
 পুকষের' ভোগঃমৌকষপ্রদ। 'যৈ মহীয়সী: 'দেহনগরী_ বিদ্যুীনে. 
(তত্ব ব্যভিব) সমূদযুই বিদ্যমান ধাকে, নষ্ট হইলৈও কোন 
ক্ষতি তি হয় না, তাহা কৈন খাবহ হইবে না? ধেমন: টধ্বংসে 
কাশেঁর কোন কি হয় ন|;_কারণ,ঘটাকাশ পরমাকাশ কতৃক 
৯৫ 





এ 











| 
| 








. 


সি 


আত্মসাৎকৃত হয় ; সেইরূপ এই দেহনগরীর ক্ষয়ে তত্বজ্ঞ-পুরুষের 
কৌন ক্ষতি হয় না। যেমন বাযু৮_ঘট থাকিলে, অহার স্পর্শ 
করিয়া থাকে, না থাকিলে স্পর্শ করিতে পায় না, সেইরূপ দেহী 
(আত্ম! ) রী থাকিলে, ইহাকে স্পর্শ করেন, নচেৎ কি 
করিবেন? এই দেহনগরীতে অবস্থিত আত্ম! (তন্ৃবিৎ) সর্বব্যাপী 
হইলেও পুরুষের বিশ্বকন্ননা-স্ভূত ভোগজাল ভোগ করিয়া প্রাক 
সাক্ষাৎকৃত পূর্ণবক্গরূপ মোক্ষপদ লাভ করিয়। থাকেন। তিনি 
নিখিল কর্বব্রিয়ায় উন্মুখ হইয়া! (ব্যবহার-দৃষ্টিতে ) কর্ম করিলেও 


 (প্রমার্থ-ৃষ্টিতে ) তাহ! করেন না। কখনও ঝা প্রস্তুত সকল 


বর্ম অনুষ্ঠান করেন। তত্ুবিৎ ভোগাভিলাষী বিমল চিত্তের 
বিনোদনার্থে অব্যাহতগতি হইয়া! কখন হ্েচ্ছান্রমে. রিমানারোহ্ণ 
করেন। ৩১_-৩৫। .দেহনগরীতে অবস্থিত তত্ববিৎ সর্বদাই 
ব্রিলোকতুন্দবরী শীতলা ী মৈত্রীরূপ রামার সহিত বুমণ করেন 
তাহার পার্শবয়ে ছুইটা প্রিয়া থাকে, সত্যতা ও একতা; চন্দ্রের 
বিশাখাঘয়ের স্তায় সততই উহার! তীহার চিত্তাহনাদকরী হইয়া 
থাকে৷ নতোমগুলের পৃষ্টদেশস্থিত দিবাকরের স্তায় তত্ববিৎ অতি- 
দূরস্থ হইয়া পরস্পর বললীবেষ্টিত জঙ্গলের স্তায় পরস্পর বেষ্টিত 
হি অবস্থিত ছু'খরূপ একচক্র দ্বারা বিদারিত নিখিল লোক 
নিরীক্ষণ করেন; কেবল নিরীক্ষণই করেন, কচ তাহাতে লিপ্ত 
হন না। তত্তুবিদের সকল আশা পুর্ণ হইয়! যায়; তিনি আত্ম- 
সাক্ষাৎকার-প্রযুক্ত নিথিল-সম্পত্তি পাইয়া স্ত্রী হন এবং অক্ষয় 
_পুর্চ্ের স্তায় তিনি শোভিত হইয়া থাকেন। ভোগসমূহ তত্বজ্ঞ- 
ব্যক্তির সেবিত হইলেও কোন কষ্ট প্রদ্ধানকরে না। মহেখরের 
গলে কালকুট বস্তুতঃ শোভা-বর্ধনই করিয়াছে। ৩৬--৪০। যদি 
এই বিষয়'জাল উর ভোগ কর! ঘাস, তাহ! টে 
তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। যদি এই ব্যক্তি চোর-_ইহা৷ জানিয়া তাহ 
সহিত মিত্রতা করা হয়, তাহাতে সে মিত্রই হইয়া. থাকে, রর 
শবক্রতা করে না। যেমন পথিক, একদল পথিক অন্ত স্থানে 
এমন করিলে আবার অন্য পথিক-সভ্ঘ অবলোকন করে, অর্থাৎ 
সেই বিরহ ও লাভে দে যেমন বিচলিত হয় ন/ সেইরূপ তত্জ্ঞ- 
ব্যক্তি এই ভোগন্রী। অবলোকন করিয়া থাকেন। পথিকগণ 
অতফিতভাঁবে উপনত গ্রাম-সমাগম যেরূপভাবে নিরীক্ষণ করে, 
নতত্জ্ঞব্যক্তিগণ সেইরূপ ব্যবহারময় ক্রিয়াসমূহ নিরীক্ষণ করেন। 
যেমন অযত্বসস্ৃত পর্বত বন প্রভৃতি পদার্থে লোকচন্কু . অন্ুরাগ- 
শূন্য হইয়া ( মমত্াভিমান না থাকায়, অভাবে ছুঃখ না হওয়ায় ) 
নিপতিত হয়, বীর অর্থাৎ তু ব্যক্তির বুদ্ধিও সেইরূপ ব্যবহার- 
কার্যে নিপতিত হয়-_অর্থাৎ তাহাতে তাহার আসক্তি থাকে না। 
ততৃজ্ ব্যক্তি পূর্বতন ইন্জিয়-চেষ্টায় উপস্থিত অর্থ .কখন প্রত্যা- 
খ্যান করেন না এবং অপ্রাপ্ত অর্থও যত্পু্ববক গ্রহণ 'করেন- না; 
তিনি ূর্ণাবস্থায় বিরাজমান থাকেন | ৪১--৪৫।- যেমন মযব- 
পুচ্ছাথাতে পর্বত কখনই বিকম্পিত হইতে পারে ' না, সেইরূপ 
অশ্রাপ্তবিষয়ের চিন্তা ও প্রাপ্তবিষয়ের: উপেক্ষানিবন্ধন অনুতাপ, 
তত্বজ্ঞ-পুরুষের মতিকে বিচলিত করিতে পারে -না। -. তত্বজ্ঞপুরুষ, 
বিখিলসন্দেহ দুর হওয়ায়, সকল বিষয়ে কৌতুহল নিরৃভ হওয়ায়, 


€সমুদরয় ভোগে মিত্যাবুদ্ধিনিবন্ধন ) এবং করনা-সরীর ক্ষীণ হও» 
বায়, সম্রাটের ন্তায় বিরাজমীন হন। “যেমন ক্ষীরসাগর স্বীয় 
আত্তায় স্থান, পায় না, ( দেখিলে বোধ হয়, যেন আধার অগেক্ষ। 
বতদাধে় অধিক।) সেইরূপ তক স্বীয় আত্মার অমিত: হইয়া 





আত্মাতেই আপনি প্রকাশিত হন। অসুন্মতচি্ প্রশান্ত ( তত্ববিৎ) পু 


ভোগ্বলালসাপরতনত্র দীনজন্তগণ ও ইন্জরিয়নিবহ দেখিয়া! উন্মতর্শনবৎ, সু 


হাস্ত করেন। অন্তের পরিত্যক্ত জায়া অন্যে অভিলাষ করিতেছে এ 
দেখিলে অপরে যেমন হাস্ত করে, সেইরপ তত্বজ্ঞব্যক্তি, আপনার, 
পরিত্যক্ত ভোগ-ইব্্িয় অপরে অভিলাষ করিতেছে দেখিয়া: 
উপহাস করেন । ৪৬--৫০ | মুন, মনোহর-আত্মসাক্ষাৎকারজনিত- এ 
সুখ্‌ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বাসনায় ধাবিত হয় ; অতএব হস্তীকে 
যেমন অস্কুশাঘাতে বশীভূত করে, সেইরূপ বিচার দ্বারা এ মনকে 
বশীভূতবিষয় হইতে বিরত করিয়া 'আত্মন্থথে ধাবিত করিতে হয়। : 
ভোগের দিকে যে মনোবৃত্তির গতি, তার্দুশ মনোবৃতিকে বিষের | 
অঙ্কুরবৎ প্রথমেই বিনষ্ট করা উচিত। যদি ব্ল, মনকে এ্ব্ূপ 


নিগ্রহ করিলে পরে রুষ্ট হইব! আত্মানুরক্ত হইবে না, হাতে এই 


বলি, প্রথমে অতিশয় নিগৃহীত কবিলেও পরে সম্মান করায় সে 
রোষ থাকে না । কারণ, প্রথমে তাডিত-ব্যক্তিকে পরে যদি সম্মান 


করা যায়, তাহা হইলে তাহা সে অনস্ত-সম্মান বলিয়া! বৌধ করে। 


গ্ীষ্মতগ্-ধান্টে অল্সমাত্র জলসেক করিলে অমৃতবৎ যথেষ্ট উপকার 
বোধ হয়। আরও এক কথা, প্রথমে কেশ না পাইলে পরে 3২ 
লন্বসম্মানে ব্হুখ বোধ হয় না। জল-পূর্ণ-নদীর সামান্ত বর্ষা 7 
জলপ্রবাহে কি হইয়! থাকে? তাৎপর্য এই, প্রথমে মনকে 7 
বিষয়বাসন! হইতে ব্লপুর্ধক বিরত করিয়া! ক্রিষ্ট করিলে পরে : 
লন্ধআত্মস্থখে মন যথেষ্ট নুখীই. হইবে, কদাচ 'বিরক্ত হইবে না। 
প্রথমে বিষয়াভিলাষ হইতে বিরত করাস্প. নিগৃহীত হইয়! পরে মন, 
ষে ভিক্ষারূপ অল্পবিষয় ভোগ লাভ করে, প্রথমে ক্রিষ্ট হয় বলিষ৷ 
তাহাই যথেষ্ট মনে করে। ৫১--৫৫। রাজা যি কিছুদিন, বদ্ধ 


_হইয়। পরে মুক্ত হন, তখন তিনি জামান্ গ্রাস-ভোজনেই ঠরি- 


র] তৃপ্তি বোধ করেন; কখন বদ্ধ বা কাহারও কর্তৃক আক্রান্ত - 
হইলে বাজ্যননখেও রাজার তাদৃশ তৃপ্তি লাভ হয় না। হস্ত দ্বারা 
হস্তপীড়ন, দত্তদবারা ' দত্তবিচুর্ণন, অঙ্গদ্বারা অঙ্গ-আক্রমণ করিয়া 
ইন্িয়শক্র জয় করিবে ( অর্থাৎ ইন্রিয়শক্র জয় করিতে যদি, 


যথেষ্ট ক্রেশত্বীকার করিতে হয়, তাহাও করিবে )।- যে পণ্ডিতগণ 


শক্রজয়ার্থে চেষ্টা করে, তাহাদের প্রথমে অন্তঃশক্র ইন্দরিয়- 
সকলের জয় করা উচিত! এই ধরণীতলে যাহার! চিত্তজয় করিতে 
পারিয়াছে, তাহারাই সৌন্তাগ্যশালী, সতজ্ঞানসম্পন্ন ও পুরুষমধ্যে 
গণনীয়। যাহার হৃদয়বিবরে কুগুলাকারে অবস্থিত চিত্তরূপ মহা. 
সর্দ উপশা্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সবকীয়রূপে ( আত্মরূপে ) আবির্ভূত 
সুনির্মল সেই. ততুজ মহাপুরুষের বদন! করি। ৫৬--৬১। 


ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩॥ 
চতুর্বিংশ সর্গ 1- ্‌ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, (এই ) মৃহীনরকরপ-সআজ্যে ইব্জিয়- 
শক্রগণ দুর্জয় ; ছুত্কৃতরাশি' এ শত্রুর মত্হস্তীস্বরূপ, আশা উহার 
অস্ত্রসমুহ। যে ইন্দরিয়গণ স্বীয় আশ্রয়ভূত দেহ প্রথমে নষ্ট করে; 
সই কৃতদ্ব - পাপরাশিপ-ধনস্য়কারী ইন্দিয়শক্রগণ  দুর্ভীয়। 
কর্তব্য ও অকর্তব্যরূপ উগ্র-পক্ষদ়বুক্ত ইন্তরিয়-গৃপ্রগণ. দেহরূপ- 
কুলায় প্রাপ্ত হইয়৷ বিষয়রূপ-আমিষের লালসায় অস্থির হয়। 
যিনি বিবেকরূপ হুত্রজালদ্বারা সেই ধূর্ত ইন্জিয়-গৃধগণকে ধরিতে 
পারিয়াছেন, পাশ (জামাইজাল ) যেমন হন্তিসমূহকে আবদ্ধ 
















































সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি.এই, কুৎসিত কলেবর-নগরে বিবেক- 
এনে ধনী হইয়া আপাত- বমনণীয় বিষয় ভোগ করেন, ধিনি বিবেক-. 
রি সংগ্রহ-করিত পারিয়াছেন, তিনি কাহারও বশীভূত: হন 


১--৫ |. ষাহারা চিত্ত বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তীহারা 
একমাত্র স্বীয় শরীরনগ্রীর অধিপতি হই যাদৃশ হুখ প্রাপ্ত হন, 
ৃন্নয় বিশাল পুরীস্থিত ঝুজগণ তার্দুশ সখী হইতে পারেন না। 
ধিনি মন্ঃশক্রকে বশীভূত. করিয়াছেন, ইন্জিয়রূপ ভূত্যের প্রতি 
বাহার আধিপত্য আছে, বসন্তকালে পুষ্পমঞ্জরীবৎ তাহার বিশুদ্ধ- 
বুদ্ধি বন্ধিত হইতে থাকে । ধাহার চিত্দর্প ক্ষীণ হইয়াছে এবং 
ইন্জিয়শক্রও নিগৃহীত হইয়াছে, তহার ভোগবাসনা সমুদয় 
৪ হেমন্তকালে পদ্বিনীর স্তায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যাব্ৎকাল একমাত্র 
তত্ব অর্থাৎ পরমাস্ার দৃঢরূপ অভ্যাসে ধাহার মন বিজিত হয় 
নাই, তাবৎকাল তাহার হৃদয়ে বাসনাসমূহ, অজ্ঞানদৃষ্ট বেতালের 


মন অভিমত কাধ্য করে বলিয়৷ ভৃত্য, সৎকাধ্যের হেতু বলিয়া 
মন্ত্রী, ইন্িয়সমূহছকে আক্রমণ করিয়া থাকে. বলিয়া সামন্ত 
(রাজা), লালন করে বলিয়া প্রণয়িনী কামিনী এবং পালন করে 
ব্লিয়! পবিত্র পিত। | ৬--১০। আমার ধারণা যে, মনীষীদিগের 
মূন উত্তম-বিশ্বাসের পাত্র বলিয়। সুহৎ। . এ মনোরপী পিতাকে 
ষদি বুর্ধিবলে ও শীস্তরজ্ঞানবলে অন্তরে আত্মরূপে অন্ুভাবিত ও 
আত্মরূপে অবলোকিত করা৷ যায, তাহ! হইলে (মনঃপিতা|) স্বকীয়- 
স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া পরমসিদ্ধি (মোক্ষ ) প্রদান করেন। 
ত্র মনোরূপ-মণি (শাস্দৃ্টি বারা) হুদৃষ্ট, হৃটূপে প্রবোধিত, 
( মনিপক্ষে দৃষ্ট-খনিমধ্যে ভাগ্যবশতঃ দৃষ্ট ; প্রবোধিত তেজৌ- 
ব্যঞ্রক রস দ্বার! ক্ষালিত) ও সুগ্তণে. (উত্তম ভূমিকা-বিশেষে, 
মনিপক্ষে_ শোভন-গুণশালী ত্বর্থহারাদিতে) যোজিত হইলে হৃদ্য 
হইয়া শোভিত হয়। এই মনোরূপ-মন্ত্রী শাস্ত্রীয় শুভকর্মে 
প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে জন্মরূপ-বৃক্ষের কুঠারম্বরূপ শুভোদর্ক কাধ্য করিতে 
আদেশ করে। হে রাম! বহুপঞ্ে (পাপে) কলক্কিত এ 
মনোমণিকে ইষ্টসাধনার্থ বিবেকবারি "দ্বারা ধৌত করিয়া (পর্ধ- 
দূর করিয়া ) আলোক- যুক্ত হও । ১১7১৫ এই ভীষণ- সংসার- 
ভূমিতে বিবেকহীন হইয়া আসক্ত হইও না) প্রাকৃতজনের 
্যায় উৎপাতপূর্ণ সংসার-ভূমিতে বিবশ হইয়া পতিত হইও 
না। মহাযোহে পূর্ণ, অনর্থশতসন্কুল এই. সংসারমায়াকে 
উপেক্ষা করিও না।' পরম-বিবেক আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিবলে সত্য 
(আত্মা) অবলোকনপূর্র্বক ইন্দ্রিয় শত্রগণকে.. পরাজয় করিয়া! 
সংসারকরমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ .হও। এই শরীর অসৎ, ইহাতে 
হখহখও অসৎ) অতএব ছে বাধব! ইহাতে তোমার যেন 
দামব্যালকট স্তায় -না হয়; তাহা হইলে তীম-ভাস-ঢ্তায় 
তুমি বিশোকভাব প্রাপ্ত হইবে (তোমার এ প্রকার অনথণ্রাপ্তি 
রা হে মহামতে! তুমি স্ববুদ্ধিবলে,_-এই দৃষ্ঠ-দেহই 
আমি-_এই প্রকার বৃথা-নিশ্য় পরিত্যাগ করিয়া, এতত্যতীত পরম- 
নি আশু অমন হইয়গন, ডে ভোজন ও গমন 








(হ1ততক্তসিন | 


করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ইন্জিয্গৃণ্ধ তাহার অঙ্গ চ্ছিন্ন করিতে।, 


; অন্তঃস্থিত ইন্দরিয়শক্র আহাকে. পরাভব করিতে পারে নাঁ।, 


্যায় পরিষ্ষুরিত হইতে থাকে । আমি বোধ করি, বিবেকী পুরুষের ' 


স্তস্থ১ 


 পঞ্চবিংশ অর্গ। 


বণিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! তুমি জন্গণের বিশরামস্থা, 
বীযান্) তুমি শমদমাদি অর্থসমূহ: নাসা প্রকাশ- করিতেছ। 
এই সংসারে বিহার... করত . শরেয়ঃসাধনে যত্রবান্‌ হইত্ছে। 
তোমার. যেন কদাচ. এ 'দামব্যালকট স্ায় না হয় এবং 
রী. ভীমতাসদৃঢারে বিশোক, হও। রাম; কহিলেন, তরহ্ষন্‌! 
আপনি বলিলেন যে “তোমার দামব্যালকট স্যার. না হউক” 
উহা কি আমি বুঝিতে পারিলাম ন৷ এবং আরও. বলিলেন তুমি 
“ভীমভামদৃঢনায়ে বিশেক. হও” ; প্রভো ইহা কি বলিলেন, কিছুই 
বুঝিলাম না। আপনি ( উপদেশ দার!) সকলের সংসারতাপ 
দূরকরণার্থ উদ্যত ১ অতএব. বর্ধাকালে জলধর. যেমন.তাপনিবারণ 
ও নিনাদ দ্বার মযূরকে প্রবোধিত (উল্লামিত ) করে, তদ্রুপ এ 
বিষয় বর্ণন করিয়া! আমাকে বিশুদ্ধ বিষয়ে (আত্মতন্ববিষয়ে ) 
সম্গ্রবুদ্ধ করুন। বশিষ্ঠ কহিলেস,_হে রাঘব! তুমি দামব্যাল- 
কট ন্তায় ও ভীমভাসদৃঢ় স্থায় বণ কর. ইহা শ্রবণ করিয়া যাহা 
তোমার অভিমত, তাহা সম্পাদন কর। .. অত্যদ্ভূত মনোহর এক 
পাতালকুহরে মায়ারূপ-মণির মহাসাগরে শম্বর নামে এক দৈত্য- 
গতি বাস করিত। ও দৈত্যপতি আকাশ-নগরীর উদ্যানমধ্যে 
অহ্রদিগের মন্দির নির্মাণ করে তাহার কৃত্রিম চন্লার্ক দ্বার] 
তদীয় নগর বিভূষিত হইয়াছিল । ই দানৰ অনায়াসল্ধ শিলা- 
খণ্ডদম পরাগ, মণি দ্বারা বিভূষিত হইয়া হিমাদরির সায় দৃষ্ট 
হইত। অনন্ত ব্ভিব্দারা অপরাপর প্রতিবাসী দ্রানবগণকে 
বিপুলৈশ্ব্ধ্যশালী করিয়াছিল। তদীয় গৃহরত্ুভূত অসসনাগণের 
শীতে অমরকামিনীদিগের শীতধ্বনি পরাজিত হুইত ও তদীয় 
বিলাসকাননের পাদপশ্রেণী সতত. চন্দ্রকলায় উদ্ভীদিত. থাকিত। 
১-১০। দানবের ক্রীড়াতবন বাশি রাশি প্রহুলপ নীলোৎ্পলে 
পরিব্যা্ত। তদীগ রহংসগণ নিনাদদ্বারা হেমমক্-পদ্নসারম- 
গণকে আহ্বান করিত! সেই দানব হিরগ্ময় পাদপের শাখাগ্রে 
পন্রকলিকা নির্ধ্মীণ করিয়া দিত। তাহার রোপিত মন্দারতরু 
হইতে .করপগ্রজালে ( নিয়স্থ লতা বিশেষে ) কুনুম্রাশি, নিপতিত 
হইত। এ শশ্বর কর্তরীযন্ত্রধারী অনেক . দৈত্যগণের সাহায্যে 
দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছিল। তদীয় উদ্যানমণ্ডপসকল 
হিমবৎ শীতল-বহিশিখায় নির্মিত. তদীয় পুরীর . অনেক স্থলেই 
নন্রনকানন অপেক্ষা, সুন্দর- কু্ুমোদ্যান বিশোভমান ছিল। এ 
অনুর মায়াবলে মলয়স্থিত নিখিল-চন্দনতকু সর্গগণস্হ হরণ 
করিয়া আনিয়াছিল। তদীয় অন্তঃপর-নারীগণ সৌন্দর্যে র্ণকান্তি 
ও নিথিলরমণীগণের লাবণ্য পরাভূত করিত 1. তাহার গৃহচত্বরে 


জালুপ্রমাণ বিবিধ কুহুমরাশি পতিত থাকিত। ১১--১৫।:. সেই 
দ'নব গরাচক্রধারী বিষ্ত্র পরাভবকারী এক মৃষ্ময় ঈশান নির্খাণ 
করিয়া তত্বারা, ক্রীড়া করিত; তদীয় নগর মধ্যাকাশে, অনবরত 
উজ্ডীন ( উর্ধে উতক্ষিপ্ত ) বত্বরা [শিরূপনক্ষত্র-পৎক্তিতে বিভূষিত, 
থাঁকিত। সেই. ত্য কৃষ্ণপক্ষের 'নিশীখকালেও নিথিলপা ল-. 
প্রদেশের গগনতলে শতচন্দরের উদয় করিত! . তাহার স্বরচিত 


শালভগ্রিকাসমূহ তদীয় যুদ্ধশক্তি গীত দ্বারা. বর্ণন করিত এ 


1 শক্ঘরাইরের মায়াকন্সিত উরাব্ত-হস্তীর তাড়নায় ইন্ত্তী-. বিব্রত; 
0. হইত। তাহার অস্তঃপুরম্যে নিখিল ভ্রেলোক্যের উধ্যসার 
1 সমুদর় বিদ্যমান ছিল। নিথিল-সম্পতির অধিকারী প্র. দানবের 














' তাহা হইলৈ গশ্চর্তী 


২২৮ 


নিকট সকলের সব্ধ্য হীন ছিল। . উহার কঠোর শীসন-প্রণীলী 
সমস্ত দৈত্যসামন্তগণের বন্দিত ছিল। উহার বিশাল-বাহ-বনচ্ছায়! 
আশ্রয় করিয়া অহ্রমগুল বিশ্রাম করিত। সকল বুদ্ধির আধার 
ব অনুর স্তত রত্বমণ্ডলে ম্ডিত থাকিত।, ১৬-২০। কঠিন- 
ভীষণ আক্কতি' ধার করিয়া, শব দেবগণের উৎসাদ-সাধন 
করিত। তাহার মায়াকলিত হুরখাতনকারী বিপুল অহুরসৈত্ঠ 
ছিল। তদীয় & সৈশ্ঠগণ একদিন দেশীত্তরগত হইব প্রপ্ত ছিল।, 
দ্রবগণ ওঁ অবকাশে আসিয়া সেই 'সৈশ্তগণকে বধ করিলেন। 
অনন্তর শশ্বরাহ্র আত্মরক্ষার্থ মুণ্ডি, ক্রোধ ও ভ্রম প্রভৃতি সামন্ত- 
গণকৈ সৈশ্কর্মে নিয়োগ করিল। যেমন গগন্মধ্যগত শ্রেন- 
পক্ষী ভয়াকুল-কলবিষ্ক-পক্ষীর বধ করে, সেইরূপ ভীষণ দেব- 
গণ রন্ধ পাইয়! তাহাদিগেরও প্রাণসংহার করিলেন । যেমন 
সাগর ূর্কোথিত তরজাবসানে পুনঃ তর নির্মাণ করে, তদ্রপ শী. 
অঙ্ুরস্তম পুনর্রবার বিকটরবে চঞ্চল অন্য সেনাপতি মায়াবলে 
নির্মাণ করিল। ২১২৫ | দেবগণ তাহাদিগকে রূটিতি সংহার 
করিলেন; হাতে সেই' শর্ষর কোগাৰিত হইয়! অমরগণের 
ভি দেঁবপূর্ণ-বর্গধামে গমন করিল । দ্রেবগণ তাহার মায়ায় 
ভীত হইয়া গৌরীবীহন দিংহের নিকট ভ্রপ্রাপ্ত মৃগগণের 
রর হুমেরু-কাননকুপ্তে অন্তহিত হইপ্বা বহিলেন । শশ্বর 
দেখিল, পলায়নে অশক্ত এবং কপাযোগ্য দেবগণ রোরুদ্য- 
মান, অগ্মারোগণের মুখারবিন্দ বাঞ্পজলে সিক্ত। প্রলয়ারস্তে 
ক্ষযোনুখ, জগতের শ্ঠায় শৃন্টাকীর-নবর্গে কুন্ধ. অন্ররাজ বিচরণ 
করত যে সকল, হন্দর বত ৬: অই, হরণ রা 
ত্য হইল। দেবাহুরের বরে অহা ঢুলর হইলে, 
দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ.করিয়! দিগ্িগন্তে অদৃপ্ঠ হইয়া রহিলেন। 


২৬৩০৭. এদিকে কিন্তু অহ্ররাজ শন্বর, ধাহাকে ধাহাকে 


স্বীয় সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিল, দেবগণ যত্রুমহকারে ( অতর্কিত 
যুদ্ধে) তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে. লাগিলেন। শম্বর- উদ্বিগ্ন হইয়া, 

ক্রোধে তপভূত নলের ঠায় অত্যন্ত প্রজ্ছলিত হইয়া উঠিল 
ও ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতৈ লাগিল। : ধেমন বিনা- 

পুণ্যে নিধিধন লাতি করা যায় না, তদ্রপু শম্বর অত্যন্ত ব্ডুসহকারে 
অবেষ্ণ: কারিলৈও  দেবগণের ঈঙধা পাইন না। তখন সে 
মায়াবলে কালান্তক:-যমৌপিয় তিনটী-ভীষণ অহাবল অর, সৈষ্- 


রক্ষার উন হৃষ্টিকরিল। : সেই মায়ীমন্ ভীম ও অন্তরত্রয় পন্ষচ্েদ- ৷ 
ক পরতে সায় সৈঠকানন রক্ষা করিতে লাগিল। ৩১--৩৫। ] অন্ত 
তাহাদের চৈত্ঠ 
মাত্র সম্বল; :দুকষর-ইকর নির্বিশেষে যে কা উপস্থিত হক: 
তাহাই করিতে অমর্থ। ' তাহাদের কৌন কর্ম না থাকার শ্রাক্তন: 
বাসনানবরূপ নহে। তাহারা নির্ল্ষক: চৈতগ্রমাত্র 2 স্পন্দনমীত্র: 
'তহাদৈর ধর (মায়াম' কি না)। অসার-হন্ম-পুষ্ট-ৃতিম-: 
- মনৌময়. কজীবাংশে: অনুপ্রাণিত *সেই, যৌদ্বগণ,, অন্ধ | 
প্রম্পরার স্টার মে উপস্থিত কর্মে আসক ইয়). শোউমীন হইতে লীগিল। কিয়ৎকাল “ঈদৃশ 'ভীষ্ণ সংগ্রীম 

কিউ তাহাদের বাসনা” নীই' দ্বীন কারনে অন্ধশরৈদীর, কয় বেতাল সব 
অগ্রণীণঅন্ধ দি এক ভাগি করি তি কোন পথে গমন করে, 
কল্‌ অহীই ভাঁহার অঙটবন্তাঁ হয়; ইহী- 


পেই” অঙর্রের নাম দাম,ব্যাল এবং কট। 














বিগ ভীব-উচ্প। ' যেমন 'অর্ধপ্ত- বাঁলকেরা; নিজের হস্ত- 





যোগবা।শশু- বানান । 


ধে, তত্থারা পৰ্তপর্্ত চর্ণ হইয়া যার। 'শহ্বর তধন সন 
1 চিন্তে ভাবিল, এইবারে আমার 'সৈস্টগণ মায়াময় অঙ্গুর কর্তৃক 





করিলে, বোধ হইল, যেন প্রলয়াবদানে পুনরায় প্রাণীষকল প্রাছু 










পীর্দিস্কীলন মীর কিছু ভীহদের বামন থা আস্বাভিমীন 
































থাকে না, ইহাদিগের চেষ্টাও তদ্রূপ। ৩৬-_৪০। তাহারা পতন; : 
উৎ্পতন, পলায়ন, জীবন, মরণ) বণ, জয় ও পরাজয় এসব কিছুই | 
বুঝে ন।। কেবল তাহার! হননোদ্যত.. শত্রসৈন্ত অবলোকন: 
করিলেই ততপ্রতি ধাবমান হয় এবং এমন ঘোরতর গ্রহার করে' 


হুরক্ষিত. হইয়াছে, অতএব শত্রগণের অতর্কিত: আগমনেও 
পরাজিত হইবে না, প্রত্যুত জয়লাভ করিবে । এরাবতের শুপত- 
প্রহীরেও যেমন হুমৈরু-সানু- বিচলিত হয় না, তদ্রুপ মহাবল- | 
সেনাপতি দবিগের বাঁহপাদপ-পালিত 'ম্দীয় সেন! মধ অটল 1 
হইয়া থাকিবে। ৪১৪৪1 


পর্কবিং ংশ রগ সমাপ্ত 1২ ৫ 





বড়ি দ্। 


.. বশিষ্ট: 'কহিলেন। -_রাম !. দানবেজ্ শন্বর, এইবূপ স্থির- 
করিয়া সেই মায়াকলিত দাম, ব্যাল..ও কটনামক দানবত্রয়ে 
অদ্বিত -নুরসংহারক '্বীয়সৈত্তগণকে ' ভূতলে প্রেরণ কৰ্ধিল। 
তখন দ্বানবগণ, অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপুর্ববক. পন্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় 
ভীষন-শব্দসহকারে সাগর, কুগ্ত ও গিরিকন্দরনিচয় হইতে উথ্িত 
হইতে লাগিল। “অনন্তর সেই দাম,-ব্যাল ও কটপালিত দ্রানব- 
'সৈন্তে সমুদয় ভূভাগ ও নভোমগুল পরিব্যাপ্ত হইল এবং তাহা- 
দিগের হস্তস্থিত সমুজ্জুল আমুধপ্রতায় দ্রিবাকরের প্রভা মলিন* 
ভাব ধারণ করিল। তত্দর্শনে অক্ষুব্হৃদয় ভীমদর্শন হুর সৈন্যগণ 
জুমেরুগিবির কু ও কন্দরসমূহ হইতে উিত হইতে আর 


ভরত হইতেছে । অতঃপর: স্বর্গ ও মত্ত্যের মধ্যস্থলে, অকালে 
মহীপ্রলয়ের ন্যায় দেবাহুর-সৈন্ঠের ঘোরতর সংগ্রাম 'সমুপস্থিত 
হইল। তৎকালে যে সকল. অতি :প্রকা্ড ছিন্নমস্তক' ভূতলে 
নিপতিত হইতে থাকিল, তাহাদিগের  কর্ণকুগুলজ্যোতিতে চতু- 
দিক উদ্ভাসিত হওয়ায় .জ্লীন হইল, ধেন প্রলয়কালীন চন্দ্র-স্্য 
সকল; বিবস্ত 'হইয়া' পতিত হইতেছে; এবং 'ধখন ভূপতনান্তে 
যোদ্দিগের সিংহনাদে প্রতিশবিত হইয়া ঘৃর্্যমাণ হইতে লাগিল, 
তখন বৌধ ইইল, প্রলয়কালে: পর্বত সকল, প্রলম্বমারুততাডনে 
টত. ও মারুতপূর্ন বুওযীয় যেন হাস্ত করত ইতস্তত 
বিনুষ্ঠিত হইতেছে। সুরাসথরগণের পার্কাতীয় বৃহৎ শিলাখও- 
সূশ অস্ত্রাভিঘাতে . কুলাচলনিটয়ের সীল্টুত্রদদেশ সকল বিদীর্ণ 
হইতে আরম্ত হওয়ায়, তাহা হইতে ভীবণধবর্মি উৎপন্ন হইতে 
লাণিল -ব্রবং' তন্তবূনিরিগুহাশীরী কেশরী সকল: ভয়ে অন্ত 
'নিলীনহইতে থাকিল। অন্ত্ন্চিয়ের পরস্পরাঘাতে আগ্মিস্ 

সকল ইতন্ততঃ :বিকীর্থ: হইয়া” টু্ণবিচুণ- তরকারাঁজির টায় 





-ইইলৈ গর, প্ীলককীলের  তীলবৃক্ষবং 
শৌনিতমাংসম্ হীর্দবতীরে 'তালি-লয়সইকারে নৃত্য আরিউ 
করিল। অনন্তর রধিরাসার দ্ারী, পাশুময-জলব্জীল 'নিবারিত 
হইলে বিমল-গগনমগ্ডলে অশ্ুচ্ছিন শিরঃমূহের কুল সক 
ভাস্করের স্ঠায় দেদীপ্যমান হইতে লীগিল এবং 'দৈত্যগণ প্রহারারধ 

















































কল্পবৃক্ষমকল উৎপাটিনপুর্ক করে ধারণ ক্রত :এরপভাবে প্রহার- 
করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তাহাতে গিরিনিচরও -দ্রলিত হইতে 
লাণিল। ত্বালে দ্বানবদলে দ্বিক্-রিদ্রিক্র়বন এব্রকারে 
পরিব্যাপ্ত হইল যে, আর্‌ অন্তরাল দৃষ্ট হইল না। যোদ্ধবর্গের 
অপিপ্রান্তরূপ প্রচগ্ডবাধুতাড়নে শৈলন্চয়, যেন প্রলয়ানলে 
দলিত হইয়া বিচুর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর অমরবৃন্দ, দানব- 
গণের অস্তাঘাতে বিপধ্যস্ত হইলেও. যেন অশ্বমেধযক্জীয় হব্য- 
ভোজনে পরিবদ্ধিত হইয়»- প্রচণ্ঁমারুত যেখন জলদাবলীকে 
এরং মার্জারগণ যেমন বুদ্ধ মুষ্কদিগকে আক্রম্ণ করে,_তদ্রপ 
্বানিবনিচয়কে আক্রণ করিবামাত্র তাহারাও “ভল্গুকগণের বৃষ্ষারূঢ 
প্রাণীদিগকে আব্রণের স্যা__সমরোন্মত্ত দ্েব্গণকে আক্রমণ 
করিল। তৎকালে ভুজরূপ তুক্ুৰরে অসিলতাদিরূপ "পল্লব. এবং 
বাণাদিরূপ পুষ্পনিচয় বিরাজিত. হওয়ায়, সুরাহুরগণ, প্রস্ফুটিত" 
কুহ্থম ও নবপল্পবশোভিত চঞ্চল বনদ্রমসমূহের স্ঠায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন, স্মীরণ, যেরূপ কুছুমনিচয় দ্বারা, হুমের- 
. গিরির বনস্থলজকল পরিপূর্ণ করিয়া -থাকে, তদ্দরেপ সুরানুরগণ 
পরস্পর অন্ত্রনিক্ষেপে দিক্‌ পরিব্যাপ্ত করিলেন। এইরূপে 
সেই তুবনান্তরালে উড্ম্রফলমধ্যে মশকরন্দের স্ঠায় দেবদানব- 
মৈন্তের তুমুলমগ্রাম  আরদ্ধ হইলে, লোকপালগণের উত্তাল-, 
* মাতঙ্গমণ্ডলের প্রদ-দলিত যোদ্ধগণের চীৎকার ও. তাহাদিগের 
: বুংহিত ধ্বনিতে প্রলয়কালীন ঘোর-ঘন্গর্জনের স্ায় সম্রকোলাহল 
অতি ভীয়ণ হইয়া উঠিল। .নভোম্ওল অসীম সৈশ্ঠনিচয়ে পরি- 
ব্যাপ্ত হওয়ায় ভূভাগের -্তায় প্রতীয়মান হইতে থাকিল। ভীল- 
ভারমন্থর জলদজালের গভীর গর্জনবৎ, বূণ-কোলাহল এরূপ 
বনীভূত হইল, যেন. বোধ হুইতে গ্রাগিল, উহা! অনায়ামেই 
মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে . পারে ১-২০। তৎকালে বথ- 
নিচের অংবর্ধণে যে অকুল -দুর্ববল, যোদ্ধবন্দের হৃদয় দলিত 
'হুইতে লাগিল, আছাদিগের-দ্র্ঘর. আক্রন্দ্ন-শব্দ, নিশ্পিষ্ট অস্ত" 
নিরুরের ঝাঞ্চনা' ধ্বনিতে শৈলোপরি নর্তুনশীল নত্তকেরস্তায় যেন 
তাললয়ানুসারে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত: হইল। প্রলয়মারুত ও 
প্রলয়াপ্রিরপ্রন্ুরণে অতি. ভীষণতম রক্সান্তকালীন প্রচণ্ড নিনারবৎ 
মনেই. অমরধ্বনিশ্রবূণে, বিবেচনা হুইল যেম প্রলয়সময়ে 
একদা দ্বাদশ আদিত্য উদিত হওয়ায় সুমেকণিরি : দ্রবীভূত 
হইতেছে । প্ররভ্োতঃ প্রবাহিত যলিলরাশির নিদারুণ শৰের স্তায় 
উংগ্রামধ্বনি যেন ব্হ্ধকটাছে আহত ইইয়! প্রতিনিবন্ত হইতেছে: 
এবং উহা ধেন. প্রীণিপুপ্কর্তৃক আহত প্রাণিগণের আকর 
হুইতে আগমন রুরিতেছে। ইতন্ততঃ সঞ্চরমাণ :সপক্ষশৈল- 
নিচয়ের পক্ষরিক্পেপসন্ভৃত মৃহাশক্দের ও. মন্দার দ্ার। ম্থামান, 
ক্ষীরোদসাগরের -আগ্োম্ডনজনিত ভীষপ-ধ্বনির :এবং সেই মন্থন- 
স্ময়ে 
আসক্ত ুরাহ্ুরগণ্ধের সারে প্রচ ভুজাক্ষোটনররের. মদৃশ 
সেই শ্রোত্রগীড়াদায়ক স্রধ্বনিতে সপ্তদ্বীপ্া মেদ্রিনী পরির্যাপ্ত 
মন্জরু হইল এবং শলেন্ুগ্রণের আোত্ররূপ 'কন্দরসকল যেন তীব্র- 
চট শব্-প্রবেশজন্ত রিদীর্ন কইতে “থারিল।... হে বঘুকুলতিনক! 
ত্র সংগ্রামক্ষেত্রে ঈশ :ভীষণ :কোলাহল উদগত:হইলে.সেই ক্রোধ- 
উঠি পরজলিত .দ্রেব-দানরটৈত্ের :সযগ্রাম' আতি তীমমুর্তি 
্ ততকালে কি নগর, রি গ্রায়, কি পর্বত, কি বন.ও মানব, সকলেই 
ক্র নিস্সিউ হইতে লাগিল। .শিত-শত .মৃহাস্ত্ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন দ'নর- 


টি 





লাগিল -: 
হুইল এবং বিগতপ্রাণ অসংখ্য মাত তুর্দ দানব ও মান্বগণের 





অন্তলাভবা্নায় : 'মত্যসক্ভিসৃহকারে [তত্শব্শ্ররণে 


ধারণ করিল। 


২২৯ 


 নিচযবরূপ অচলসূমুহে দ্রশদিক্‌ পরিপূর্ণ এবং পরস্পর আঘ্বতনিবন্ধন 


অন্ত্রসূকল  চুর্ণ-কিচর্ন ও তন্বারা গগনতল . পরিব্যাপ্ত হইল। 
২১--২৭। ভূত্তপ্ডি-অস্ত্রমপ্ডলের আস্ফোটনে শত শত নুমের-শৃঙ্গ 


ক্ষুটিত শর-মারুতবেগে হুরাঙ্্রদিগের শত শত মুখারবিন্দ উৎ- 


গাটিত, চক্র তআাবর্ত দ্বারা শত শত েবদৈত্যরূপ জীর্ঘুভণ-সকল 


 ঘুর্ণিতি, 'সুন্তগণ্র প্ররম্পর গ্রহাররূপ কল্লোলমালার-বঞ্চলনবশতঃ 


নভোমগুল যেন. চলিত, শত্্রাল্পনসন্ভৃত প্রচ সমীর: -তাড়নে 
বিমানারোহীমকল নিষ্পিষ্ট ও নিগৃতিত্ঃ -বারণীস্তমুখিত সু/গরব, 
'সলিলরাশিতে অমবাবতী প্রভৃতি - সর্গস্থানমকল প্লাবিত 
এবং শুল শক্তি প্রভৃতি মহাস্্রসকল শতশত তরঙ্গিণীর স্ায় 
প্রবাহিত, হইতে: লাগিল। পর্কতনিচয়ের পার্খদেশে বীরগণের 
ভীষণ আস্ফোটনে উক্ত পর্ববতসকল কম্পিত হওয়ায় ্রন্ধাণ্ড- 
মণ্ডপই: যেন বিকম্পিত হইতে আরম্ত করিল। 'টৈত্যদ্রিগের 


'পার্তপ্রহারে লোকপাঁলগণ্রের পত্তনসকল বিন্রষ্ট এবং -রমণী- 
গণের হহল!খধরনিতে কনকময় পুরমন্দিরসকল প্রতিধ্রনিত 
হইতে লাগিল ।.. ভূতলবিলৃতিত অক্্াথাতে ক্ষত-বিক্ষতা্গ দৈত্য- 


গণের শরীর হইতে অজ শোণিতধারা নির্গত হওয়ায় সংগ্রাম- 
ক্ষেত্র যেন জলপ্লাবিত হইল এবং বক্তাক্রকলেবর যোদধবর্গের 
সিংহনাদে জনগণের হুদ দ্রবীন্ূত হইতে আরম্ভ করিল। পর্ি- 
নীতে ভ্রমরের ন্যায় যমরাজ, লোকপালদিগের সেনানায়কগণের 
মধ্যে মৃতগণের প্রাণহরণার্থ কখন লুক্কায়িত ও করন বাযুদ্ধার্থ 
সকলের দৃষ্টিগোচর -হুইতে লাণিলেন। : প্রাণভয়ে পলায়নপর 
বীরগণের প্রতি প্রতিদবন্্ী সুরানুরগণ ভীষণ প্রহার করিতে আরম্ত 
করায় তাহারা প্রত্যারৃভ্ত ও পুনরায় প্রহারোদাত হইয়৷ সমরাহ্গণ 
আকুল করিয়া তুলিল। সপক্ষ-পর্বত-প্রায় ভীম্‌কায় দান্বগণের 
গম্নাগমনসুন্তৃত. তশব্‌ শব শব ও পুনঃপুনঃ ভয়ঙ্কর ভাঞ্ষার রবে 
রণস্থল নিরতিশয় ভীম মৃত্তি ধারণ করিল। অস্ত্রাধাতে বিদীর্ণ 


'দানব্রূপ গিরিনিচয় হইতে নির্বরাকার -শোণিত ধার! নির্গত হইয়া 


অখিল ভুমগ্ডল অর্ণব ও শৈলশ্রেনীকে অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিতে 
অফংখ্য রাই, নগর বিপিন" ও গ্রাম সকল উত্মন 


শাবদেহনিচয় -পর্বতীকার ' প্রতীত হইতে লাগিল ২৮_-৩৭। 
উতুঙ্গ নারাচরাজি দারা করিগণ বিরাজিত:এরং মুষিপ্রহারে উদ্মত- 


'ব্রবারতের অংসদেশ নিম্পিষ্ট হইতে থাকিল। প্রলয়কানীন জলদা- 


রলীর আয়াঢ়-ধারার ন্যায় শরধারারর্ষণে অধিল গিরিনিকর বিদলিত 
এবং ভীষণ অশনিপ্রহারে কুলাচল সরুল খণ্ড. খ হুইয়া উদভীন 
হইতে আরম্ত .করিল। : অনন্তর. দেরগণের ' আগ্েয়ানরপ্রভাবে 


প্রদীপ্ত, শিখাজীলজটিল: প্রচণ্ড অনল: প্রজ্বলিত হইয়া দানবগণকে 
দগ্ধ করিতে আরভ্ত করিলে, ভীমকর্মমা- দান্ব্গণও ঝারুণীস্ত্র প্রভাবে 


যেন: একাপ্রলিপুটে সাগরকে 'আনযনপূর্বক. সেই অনলরাশি 
নির্বঝাপ্রিত করিল এবং ক্ষণমধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাদি- নিক্ষেপ 
করত গরম্পর সংঘর্ষনজনিত ভীষ্গ শিলপাগ্সি প্রজ্বলিত করায়, দেব- 


গর্ণও রনব্[হতব্য ইঞ্পননিচয় দ্বারা এরপ অপি প্রজ্বাদিত রুরিলেন 


যে; তন্বারা,সায়ান্য . জলরুণীর স্তায় সেই ভীষণ শিললাগ্ধি তৎক্ষণাৎ 


রিলয় প্রাপ্ত হইল। : পরে অস্ত্র দ্বারা কলপাত্ত-রাপ্রিকালীনবৎ, দুর্বার 


তিমিরজাল প্রাছুরভূত.করিলে 'দানরগণওততক্ষণীৎ মাযাবলে হৃর্যয- 
সমূহ-প্রকাশিত ররিয়া সেই প্রগীঢ়তমপু্ত উত্মারিককরিল। 
দবারগ,সমরক্ষেত্রে মায়াময় মেঘমালা সমুদিত .হইয়া অজজন্রারি- 





৩০ | '. . যোগবাশিষ্ট-রাঁমায়ণ ! 


খারা বর্ষণ আর্ত করিবামাত্র মায়াময় অগ্রিবর্ণে তাহ! নিবারিত 


হইল। এইরূপে কখন অগ্রিবর্ষণকারী অস্ত্রনিচয়ের শীৎকার- 
মহকারে পরস্পর সংঘটনবশতঃ বিষম“ অগিবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
কখন বজ্ুবর্ষণাস্ত্বে ও কখন - প্রবোধজনক অস্ত্রে নিদ্রাজনক 
অস্ত্র তিরোহিত হইতে আরভ্ত করিল। কখন অগ্নিবর্ষণীদি অস্ত্- 


' নিক্ষেপকালেই প্রতি-বীর কর্তৃক বিদ্বিত, কখন বৃক্ষান্ত্র নিবারণীর্থ 


ক্রুকচান্্র প্রবাহিত ও কখনও বা অগ্নিজলাদি অস্ত্রের বিপরীত 
ভাবহেতু রণস্থল অন্ধীভূত হইতে লাগিল; কখন ্র্গাসত্র বন্ষান্ত 
সংগ্রামক্ষেত্র, অতি বিষম হইয়া উঠিল এবং কখনও বা তৈজ- 
সাস্তে, তিমিরাস্ত্েপপ্রভাব বিঘটিত হইতে ঢৃষ্ট হইল। 

হ্রাহরনিকষিণ্ত অন্ত্রসমূহ হইতে প্রাদুর্ূত, বিবিধপ্রকার আঘুধ- 
শ্রেণীতে অন্বরতল পরিব্যাপ্ত হইয়! গেল। যোদ্বুবর্গকে কখন শিলা- 
বরধণাস্ত্রে বিদলিত ও কখন বহ্ির্ধণাস্ত্রে উদ্ভাসিত দেখ! যাইতে 
লাগিল। সেই নিদারুণ রণাঙ্গনে, এবন্িধ ভুদীর্ঘ রথসকল দৃষ্ট 
হইল যে, তাহাদিগের পতাকাশ্রেণী চত্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে 
লাগিল এবং তাহারা চক্রনিকর দ্বারা ঘর্থরশব্দে চীৎকার করত 
মুহর্তমধ্যে উদয় ও অস্তাচল উল্লভ্বন করিতে.থাকিল। ৩৮__৪৭। 
বজজ-প্রহারে যে সকল মহাহুরগণ, অবিরত গতানু হইতে লাগিল, 
শুক্রের মৃতসগ্তীবনী-মহাবিদ্যা প্রভাবে তৎক্ষণাৎ, তাহারা পুনরায় 
জীবিত হইতে থাকিল। . দেবগণ কখন রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়িত 
ও. কখনও বা জয়োদ্ধত হইতে লাগিলেন। যোদ্ববৃন্দ, কখন শুভ- 
গ্রহনিচয়কে উৎপাতহুচক মৃহাকেতু-মালাবোধে এবং কখন 
সেই উৎপাতকর - কেতুদিগকেই মঙ্গলনুচক বোধে তদদশনার্থ 
ইতস্ততঃ উদগ্রীব হইতে থাকিল। তংকালে অথিলপর্ব্ত, 
নভোমণডল, বসুন্ধরা, সমুদ্র ও হুবপুরী, এমন কি সমস্ত জগংই 
শোনিতসাগররূপে পরিণত হইল। ছুরানুরগণের দুর্বার-বৈরিতা- 
বশতঃ পর্বতপ্রমাণ অদংখ্য-শবরাশিতে পরিপূর্ণ, সেই শোণিত- 
ময় সংগ্রামসাগর যেন, প্রস্ফুটিত কিংশুক-কাননের স্তায়, শোভা- 
ধারণ করিল। সমগ্র শুরুশাখার অগ্রভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শব- 


_ দ্বেহসকল লম্বমান -হইয়া, দৌছুল্যমান হইতে থাকিল। তাল- 


বুক্ষবৎ, নুবুছৎ, এবং দেদীপ্যমান' শরনিচয়রূপ অরণ্যাবলীতে 
নভঃস্থল পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল। উহাদিগের পক্ষসকল পুণ্পের 
ও ফলকসকল. ফলসমূহের শোভাধারণ করিল এবং উহার! 
্বীয় ব্গমারুতেই দোছুল্যমান হইতে লাগিগ। পর্ববত-প্রতিম 
অসংখ্য নর্তনশীল্গ-কবন্ধের বিলোল- বাহুনিচয় দ্বার! মেঘ, বিমান-. 
দেবতা ও তারকা-সকল নিপাতিত হইতে থাকিল ; শর, শক্তি, 
গদা, প্রাস ও পটিশাস্প্রহারে.বহল শৈল, ভূগর্তে প্রোথিত হইতে 
আরম্ত করিল । উর্ধতন -সপ্তলোক হইতে, অস্ত্রাঘাতে পরিভষ্ট 


ভিত্তিথণ্ডে, নভোমণগ্ডস পরিপূর্ণ হইল ।. প্রলয়কালীন ঘনঘটার 


তায় অনবত্রত প্রচণ্ড ছুন্দুভিধ্বনি হইতে,আরম্ত হওয়ায়, পাতাল- 
তলস্থিত দিগ্গজনকল, তংশব্দশ্রবণে প্রতিগর্ঞন করিতে আরন্ত 
করিল। .গণপতি,- হুদীর্ঘ-শুণ্. দ্বারা পর্ববতোপম দানবগণকে 
আকর্ষণ করিতে- লাগিলেন। তুর্ধ্যাদি দিকৃপতিগণ, দান্ব-ভয়ে 
একদিকেই মিলিত; সিদ্ধ সাধ্য ও মর্দগণ নিষ্পন্দ এবং গর, 
কিন্নর, অমর ও চাঁরণগ্ণ - পলায্মমান হইতে লাণিল।. তৎকালে 
অমরক্ষেত্রের চতুর্দিকে প্রচণ্ড ঝাধাবায়ু প্রবাহিত, ঘন ঘন অশনি- 
পাতে প্রাণিগণের  অন্দস্কল বিখগ্ডিত. এবং : শিলাখগ্ুসকল 


'বিদলিত হইতে আর্‌স্ত কুরিল। তাহার ভীষণ শব্দে ভুর-তরুবর- 











স্থিত কোকিলাদির মধুরধ্বনি কাহারই কর্ণগোচর হইল না। তাং. নু 


কালিক তাদৃশভাবদর্শনে সকলেরই অন্ুমীন হইতে লাগিল যে: 


আজ জরগণের প্রগ়কাল উপস্থিত | ৪৮--৫৮। 
ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩॥ 


সপ্তবিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! তৎকালে দেবাহুরগণের এবন্রিধ 
ভীষণ সংগ্রাম -হইতে লাগিলে, মেঘোদরতুল্য সুরা হুরগণের 
শরীর-গর্ত হইতে এবপ্রকারে অস্ধাঘাতজনিত-কুধিরধারা৷ প্রবাহিত 
হইতে লাগিল, বোধ হুইল যেন, অন্বরতল হইতে গঙ্গাপ্রবাহ 
পতিত হইতেছে । এদিকে অঙ্গরবর দাম অস্ত্রনিচয়ে দেবগণকে 


 বেষ্টনপুর্ববক স্ংহনাদ করিতে লাগিল। ব্যালনামক অনুর ৪ 


হরগণের আলয়সকল: স্বীয় করে আকর্ষণপুর্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ 
করিতে থাকিল এবং কটনামক অনুর ভীমতম সংগ্রামে দেব- 
বৃন্দকে বিদলিত করিতে আবরন্ত করিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ? 
সংগ্রামের পর ীরাবত ক্ষীণ-কণ্ঠ হইয়া পলায়ন করিলে এবং : 
দানবসৈন্ঠ মধ্যাহনকালীন দিবাকরের সায় প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিলে, 

দেব-সৈম্তগণ ভগ্রান্দ ও ব্যথিত হইয়া কধিরাক্ত কলেবরে 

ভগ্নসেতু ষলিলের স্তায় ত্রুতপদে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন অনল যেরূপ ইন্ধনের অনুগামী হয়, সেইরূপ দাম, ব্যাল ও 
কট এই অহুরত্রয়ও সিংহনাদ করত তাহাদিগের অনুসরণ করিতে 
লাগিল । কিন্তু সিংহ যেমন নিবিডলতাজালব্যাপ্ত অরণ্যমধ্যে 
লুকায়িত মুগগণের অনুসন্ধান, প্রাপ্ত হয় না, তদ্রপ যখন তাহারা 
বহ্ত্ব সহকারে অন্বেষণ করিয়াও দেবগণের সন্ধান পাইল ন', 
তখন সেই দামাদিদানবন্রয় জয়লাভহেতু প্রফুল্লচিত্তে পাঁতাল- 
তলস্থিত নিজ প্রভু শহ্বরের নিকট গমন.করিল। এদিকে দেব্গণ 
পরাজিত হইয়া কু্নমনে . ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে জয়োপাপ্বনিমিত্ত 
অমিততেজাঃ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে, চন্দ্রমা যেমন সায়ুং- 
কালে শুধ্যকিরণে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত সাগররারির সম্মুখীন, হয়, 
তব্রপ তগবান্‌ বরক্মাও রুধির-অরুণিত-মুখমগুল দেববৃন্দের সমক্ষে 
রাদরভূত হইলেন ১_:১০।, .তখন.সেই সকল নুরবৃন্দ, ভগবান্‌ 
্রঙ্গাকে প্রণাম করিয়া শশ্বরাহুরের মায়াস্থ্ট দাম, ব্যাল ও 
কট হইতে আপনাদিগের অনর্থসংঘটন : নিবেদন করিলে; : 


'বিচারবিৎ ব্রহ্মা সেই সমস্ত আনুপুর্বিক শ্রব্ণ করিয়া আশ্বাস- 


বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, দ্বেবগণ! অযুত বতরান্তে শন্বর 


; সমরেশ হরির হস্তে নিহত. হইবে, তোমর। 'সেই কাল পর্যন্ত 


প্রতীক্ষা কর। হে অম্রসত্তমগণ! সম্প্রতি তোমরা - দানবের 


দাম, ব্যাল ও কটের সহিত 'বারত্বার মার়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ও পুনঃ 
পুনঃ পলায়ন কর বারংবার বুদ্ধাত্যাসবশতঃ উহাদিগের দর্পণিবৎ 
সুবিমল অন্তরে প্রথমে . অহঙ্কার, প্রতিবি্িত হইবে, - পরে এ 


দাম, বাল ও কটের .বাসনা সমুত্পন্ন হইলেই উহার! জালবদ্ধ 


বিহজ্গমবৎ তোমাদিগের নিকট 'পরাজিত 'হুইবে। হে দেঁবগণ! 


সম্প্রতি উহারা বাসণাবিহীন ও মুখ-ছুঃখবিবর্জিত বলিয়াই ধৈর্ঘ- 
গুণে দুর্জয় প্রাপ্ত. হইয়া, শক্রুদ্িগকে অংহার করিতেছে । বন্ততঃ 
এই জগতে যাহারাই বাসনারূপ রজ্ভুতে আবদ্ধ, হারাই. অ,শী- 
পাশের বশীভূত হইয়া রজ্জববদ্ধ বিহগগণের, স্তায় শত্রুর বশতাপন্ন 























































স্থিতি-প্রকরণ)।, 


' হইয়া থাকে। 'আর, ধাহারা বাঁসনা-বিহীন ও কিছুতেই আসক্ত- 


চিত নহেন, ধাহাদিগের মন হর্ষের কারণ উপস্থিত হইলেও হাষ্ট 
ও ক্রোধের কারণেও দ্ধ নাহয়, সেই. সকল মহামতি বীরগণকে 
ফেহই পরাভব করিতে সমর্থ হয় না । “যাহার চিত্ত বাসনা- 
রক্তে গ্রন্থিবন্ধ, সে মহাবুদ্ধি ও ব্ছদর্শী হইলেও বালকের 
নিকটেও পরাতব প্রাপ্ত হয়। ১১--২০। «এই আমি, ইহা বা 
তাহা! আমার” ইত্যাকাঁর কল্পনাপর ব্যক্তিই, সাগর যেমন অখিল 
জলপ্রবাহের আধার,_-সেইরূপ সর্বপ্রকার আপদের ভাজন হইয়া 
থাকে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিশতঃ আত্মাকে পরিচ্ছি্ করিয়া 
যাহার অসদৃবিবেচনা আছে, সে সর্ববজ্ত হইলেও সর্বত্র নিরতিশয় 
দীনতা প্রাপ্ত হয়। - যে ব্যক্তি অগ্রমেয় অনন্ত আত্মার, ইয়া 
কঙ্গনা করে, সে আপনা দ্বারাই আপনাকে সংসারের অনর্থ- 
পরম্পরায় করিষ্ট করিয়! থাকে। কি আশ্চর্যের বিষয়! ত্রিজগতে 
যদি আত্মভিন্ন কিছু. থাকে, তবেই উপাদেয় বুদ্ধিতে তাহাতে 
বাসনা হইতে পাৰে; কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন জানি না, 
কিরূপে বাসনা হয়। অস্দস্ততে যে আস্থা, তাহাই অনন্ত দুঃখের 
এবং তাহাতে যে অনাস্থা তাহাই অনন্তহখের নিদান, জ্ঞানী- 
মাত্রেই ইহা বলিয়! থাকেন। হে অমরগণ! সেই দামাদি অনুর- 
্রপ্ন মংসারস্থিতিতে যাবৎকাল আস্থাবান না হইবে, তীব্ৎকাল 
অন্লকে পরাজয় করা মশকগণের পক্ষে যেমন নিতাত্ত অসম্ভব, 
তদ্রপ 'তোমরা কোনক্রমেই তাহাদিগকে পরাভব করিতে 
পারিবে না। কারণ, কাতরতার অনুগামী, দেহাঁদিতে অহস্তাব- 
গ্রাহিনী অন্তর্বাসনাব্শতই সকলে পরাজিত হইয়া থাকে; নতুবা 
মশকও অমরাচিলবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে। যে স্থানে ঝাস্ন 
বিদ্যমান, সেই স্থানেই সেই বানা স্থুলতাপ্ণ প্রাপ্ত হয়; 
কারণ অগ্তণ দ্রব্যেই গুণের সম্ভাব থাকে এবং অবয়বের যে 
উপচয় ভিন্ন স্ুলতা হইতে পারে না, সেই উপচয়ও ভাব দ্রব্- 
ব্যতীত অভাবের দৃষ্ট হয়-ন1। সুতরাং বাসনা একবার হৃদয় 
অধিকার করিলেই ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে।- অতএব হে 
শক্ত! দামানি অস্তরত্রয় যাহাতে «এই আমি, ইহা 
ইত্যাকার বোধ করে, -তার্দশ উপায় বিধান কর।, ২১_২১। 
জীবগণের জীবদ্দশায় ঝা অজীবদাশায় যে 'সকল বিপদ সংঘটিত 
হয়, সে সকলই তৃ্গারূপ  করপ্রীব্লীর কটু*কোমল-ম্তরীন্বরূপ। 
যেব্যক্তি ঝসনা-তন্ত ছারা" আবদ্ধ, তাহার সেই. বাসনা অতি 


নি ছুখের নিমিভই প্রবৃদ্ব: এবং. চিরহখের জন্তই উচ্ছেদপ্রাপ্ত 


হুইয়৷ থাকে । বীর, অতি বহুদর্শী, সংকুলস্ভূত ..ও মহানুভব 


হইলেও-_জীব, শৃঙ্খল দ্বারা সিংহের ন্যায় তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ হয়। 


দেহরূপপাদপস্থিত এবং হ্দ়কূপনীডবাসী _.চিন্তরূপবিহঙ্গমের 
একমাত্র তৃষ্ণাই -বাগুরারূপে কল্সিত হইয়াছে।  রালক যেমন 
অনায়াসেই বজ্জুবন্ধ বিব্শাল্স খ্বাসযুক্ত বিহ্গমকে আকর্ষণ করে, 
তদ্রপ জনগণ বাসনাবন্ধ হইয়া কৃতাত্ত কক দারুণ আকৃষ্ট হইয়া 


থাকে । অতএব হে দেবরাজ ! এক্ষণে আর তোমাদিগের অস্ত্রভার-. 


বহনে ও রণ-ভ্রমণে প্রয়োজন, নাই; সম্গ্রাতি যাহাতে দামাদির 
অভিমান সমূতপনন হয় যুক্তি- -মহকারে তাহাতেই যতরবান্‌ হও । হে 
অম্রনায়ক! যাবকাঁল শক্রুগণের অন্তরে ধৈর্য অন্ুদ্ধ থাকে, 
তবকাল কি শুভ্তাদির নীতিশক্ত্র এবং কি অন্তর-স্্, কেহই 
জন্ব করিতে পারে না। এ দাম, ব্যাল ও কট তোমাদিগের 
সৃহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধাভ্যাসবশত, অবশ্যই উন্স্ত-চিত্ত হইয়া অহ- 


২৩১ 


স্কারম্ী বাসনার বশীভূত হুইবে। যখন সেই' বিধয়জ্ঞানবিহীন 
শহিদ মাছি ২ বাসনাকে আশ্রয় করিবে, তখনই তোমরা 
তাহাদিগকে. জয় করিতে -পারিবে। অতএব হে অমর্গণ! 
যাবৎ তাহারা অভ্যাসবশতঃ বাসন্ন্বিত না হয়, তাবৎ তোমবা। 
যুক্তি অনুসারে যুদ্ধ করত তাহাদিগকে সাংসারিকব্যবহারে 
অভিজ্ঞ করিতে সচেষ্ট হও। তাহারা বাসনাবদ্ধ হইলেই 
তোমাদিগের বশ্ত হইবে, নিশ্চয় জানিও। এই জগতে যাহী- 
দ্িগের' অন্তর তৃষ্ণক্ নিমজ্জিত নহে, আহার কখনই জামানত 
হইতে পারে ন1। সাগরগর্তে বিলোল-লহ্রীমালার সায় স্বীক্ 
বাসনার অভ্যন্তরেই এই অখিল: বিচিত্র জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে, 
অতএব যাহাতে . তাহাদিগের বাসনার উদ্রেক হয়, তাহাই 
কর্তব্য । ৩১_৪১। 


সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৭॥ 





|  অন্টাবিংশ সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_-তরঙ্গমালা। যেমন বেল দি ক্ষণকাল 


কলধ্বনি করিয়া অদৃন্ঠ হইয়া যায়, তদ্রপ তগবান্‌ বা অমরগণকে 
এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। তখন সমীরণ 
যেমন পদ্ব-সৌগন্ধ-গ্রহণপুর্ধক অরণ্যাবলীতে প্রবেশ কবে, 


সেইক্লপ দেবগণ, ব্রহ্ষার মুখকমলনিঃসৃত উপদেশবাক্য কর্ণগোচর 
করিয়া ্ব ব্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর পদ্বসমূছে মধুকর- 
নিকরের স্তায়, স্ব স্ব মনোহরভবনে কিয়ুৎকাল বিশ্রামান্তে একদা 
আপনাদিগের কল্যাণকর অস্থ্যদয়কাল বুঝিষা পুনরায় প্রলয়কালীন 
ঘবনাবলীর 'ঘনগর্জনৎ গভীর ছুন্দুতিধ্বনি আরম্ভ করিলেন। অন- 
স্তর পাতালতলবাসী দেত্যগণের সহিত গগনাণমধ্যে - পুনরার 


' এরপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল যে, জ্ঞান হইতে লাগিল, যেন 


প্রলয়কাল উপস্থিত। তৎকালে অসি, শর, শক্তি, মুর্ঘগর, মুখল 
গদা, পরশ, চক্র, শঙ্খ, অশনি, পর্বতপ্রমণ শিলানিচয়, অনল, 
বৃক্ষ এবং অহিমুখ ও গরুড়মুখাদি বিবিধ ওন্ত্র সকল চতুর্দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।. অনন্তর মাগ্জাকৃত আযুধমালারূপ .. 
সলিল-প্রবাহে:পুর্ণ কলকল-ধ্বনি-শালিনী তরঙ্দিনী চুকে নির্গত 
হইতে থাকিল এবং নিক্ষিপ্ত পাষাণপর্কাত ও লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ- 
নিচয় দ্বারা উহার জলরাশি নিদাকণ আলোড়িত হইতে আবত্ত 
করিল। উহার মধ্যপ্রবাহে সেই সকল নিক্ষিপ্ত উন্মক, শল, শৈল, 
প্রাম, অসি, কুণ্ড, শর, তোমর ও মুদগরনিচয় ভামমান হইতে 
থাকিল।: এ্রমায়ান্দী, নিরন্তর অশনিবর্ধণে মেরু প্রভৃতির ব্প্র 
সকল ছেদন করত চতুদ্দিক্‌ পরিবেষ্টনপুর্ববক গঙ্ধা-প্রবাহের -স্তায় 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। সেই ভীষণ রণস্থলে 
পরস্পর ঈদৃশ মাঠ সৃষ্ট হইতে লাগিল যে, কখন ধেন বঙছন্ধর 
ঘুর্ণিত:শ কখন যেন পতিত”হইতে আরন্ত করিল। জীবগণ 
যেন কখন অগাধ সলিলমধ্যে নিমগ্ন; কখন প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ, 

কখন বায়ুবৈগে উউভীন, ও কখন যেন মহাগর্তমধ্যে নিপতিত 
হইতে, থাকিল- কথন ভয়ঙ্কর: ব্রাক্ষদ-পিশাচাদি- প্রাহুর্ভূত 
হইয়া ইতস্তত সঞ্করণীঁদি' করিতে লাগিল এবং কথন তাহার 
পরম্পর 'নানাবিধ--অক্ত্র-শস্ত্র দান.ও গ্রহণ -করিতে  থাকিল। 
কখন -রাশীকৃত বিপক্ষশরীরে বণস্থল অগম্য হইতে লান্সিল। 

















স১৩২, 


সুর ও অনুর ও সিদ্ধগণ বারবার এব্খবিধ মায়াজীল ছেদন 
করিতে লাগিলেন ও পুনঃপুনঃ এরূপ রাহুরভূত হইতে লাগিল; 
রোধ হুইল, যেন তাহাই স্থির রহিয়াছে। মায়াপ্রভাবে চতুদ্দিকেই 


শোনিতময় সলিলপূর্ণ মহাসমুদ্র সকল লক্ষিত: হইল. এবং 
উহাতে ভাসমান শৈলোপম দেবাহরগণের প্রকাণ্ড শবদেহে 
'লোমনিচয় তালীবনের শ্ঠায় শোভা পাইতে খাকিল। আর 


পর্ববতপ্রমাণ আয়ুধাঘাতে ভূধর সকল চুর্ণ-বিচুর্ণ হইতে আরম্ত 
করিল। ১_১০। টি মায়-পিংহ সরল প্রাহুরভূত হইয়া 


যথার্থ মজীববৎ সঞ্চরণ, করত, ক্ররুচবৎ : নখদন্তাঘাতে অসংখা 


লোকের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিতে লাগিল) . কুন্ত,শর, শক্তি গা, 


অসি ও চদ্রেসমূহ উদগীরণ এবং. সুরান্থুরগণ- নিক্ষিপ্ত .শল- 


নিচয় অনায়াসে কবলিত করিতে থাকিল। কথন -মায়াময় মহা- 
বিষধর সকল প্রকাশিত হওয়ায়, সেই সমরক্ষেত্র যেন উডটীয়- 
মান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলনিচয়ে পরিব্যাপ্ত সাগরের ঠায় প্রতীয়- 
মান হইতে লাগি 


করিলে, জ্ঞান হইল, যেন যুগীস্তকালে দ্বাবশ আদিত্যদেব্র সৈস্ত 
সকল ক্রীড়া করিতেছে । কখনও মায়াময় অক্ত্ন্বীসমূহ সমের 
পরিবেষ্টনপুর্ব্ক এরূপভাবে চতুদ্দিক হুইতে প্রবাহিত হইতে 


থাকিল, তাহাতে সাগর যেন ক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গমালায়. অখিল জগৎ. 


আকুল করিয়া তুলিল এবং উহার অভ্যন্তরে রত্বাদির স্কুটন শব্দও 
মকরাদির  অন্যক্তনিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল কখনও 
শৈলান্ত ্রাহর্দূত ত হওয়ায়, গরুড়ান্ধ্ প্রকাশিত হইয়া শৈল সকল 
উৎপাটনপূর্ব্বক চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ; উল্লিখিত বিষধরনিকর 
তিরোছিত হইতে লাগিল। ফলে মায়াপ্রভাবে হুরাহুরগণের 
সমরাঙ্গণ গগনমণ্ডল কখন জলধিজলে প্লাবিত, কখন অগ্নিতেজে 
দগ্ধ কখন তুর্যকিরণব্যাকুলিত ও কখনও বা গভীর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইতে থাকিল। মায়াসম্তৃত গরুড়নিচয়ের গুড়গুড় ধ্বনিতে 
অমাকুলিত অন্তরীক্ষে মায়াময়পর্করতপুগ্তী ও অস্ত্রানল নিরন্তর 


প্রস্থত হুওয়ায় বোধ হইল, যেন ভুরনান্তরাল কপাস্তানলে প্রত্মলিত 


হইভেছে। শৈলতট হইতে বিহজমন্চি্রের সায় অস্ুরগণরে 
বনুধাতল হইতে সবেগে গগনতলে উত্থিত এবং হুরগণকে প্রলয় 
মারুতচালিত শৈলশিলাবৎ 'গগনতল হইতে ভূতলে- নিপতিত 
হইতে দুষ্ট 'হইল। . সুরান্রগণের শরীরবিদ্ধ সমুন্নত 'শরদণ্ডনিচয়- 
রূগ বনাবলীতে মা়াগ্সি সংলগ্ন হওয়ায়, কলাগি-গ্রজ্থলিত ভূধর- 
সমূহের স্তায় গগনাঙ্গণে তাহার! ;শোতমান_.হুইতে লাগিলেন? 
স্ুরানুরগণের পর্বতোপম বিশ্বাল কলেরর. হইতে "অবিরল বিনি- 
গত সর্রদিকৃপ্রস্থত শোনিতপ্রবাহে. আকাশ্রগঙ্গী, পরিপূর্ণ হওয়ায় 
তৎরালে বোধ হইল, ষেন হুমেরুর ।চতুদ্দিগ্রত্ত -গ্রগনরপ নায়ক, 
সন্ধ্যারূপ নায়িকার .নখক্ষত ধারণ রি. কালে নীতিচ্ 
দেবদানবগণ, অস্ত্রাঘাতে অসংখ্য মহাশৈলের ভিত্তি সকল বিদলিত 
করত উৎসরবিশেষে ক্রীড়ার্থ নলযনতর (পিচকীরি) "্ঘারা রবিগ্রণের 
মন্তকোপরি কুস্কুমরসাদি বর্ষণের স্তায় পরস্পর . চতুর্দিকে যুগপৎ 
গিরিবর্ষণ, অন্থুর্ষণ, 'বিবিধপ্রকার 'ভীষণ অস্ত্রবর্ষণ, 'রিমম'অঙ্লানি- 


_ বর্ষণ ওঅগ্রিবার্ণ আরত্ত করিলেন. ।১১-১৯। কখন।দেরদাবরগণ, 


পরস্পর পরম উৎসাহ-অহ্রারে অস্্রাঘাতে পরনের অঙ্গ-বিদ্ললন 
ও উর্নারতাদি দিগ্গজগণের 'রংশসন্তৃত -প্রকাড প্ররুগ মাত 


নিচয়ের সমুন্নত পৃষ্ঠাদেশে সবেগে আরোহপপূর্ধক 'নভোমগ্ডলে | :.৮ 


০বা বলিস বশ।গন 


আচ্ছাদন করত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ. করায় বোধ হইল, ধন 
পৃথিবী ও আকাশের অন্তরাল ভীষণ .জলদজালে পরিধ্যাপ্ত 


রে সকল শিলা ও পর্ব্তীদি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তত্সমূদর় 
পরস্পর আঘাতে ও সিংহনাদকারী বীরগণ্পের আস্ফালনে মধ্যভাগে - 


লাঁগিল। তৎকালে এ সকল বিষধরগণের জালা-: 
জটিল-লোচন-বিষাণ্ির উত্তাপে দিকৃসমূহ দগ্ধ হইতে আরন্ত 





অপুর্ব শো়া বিস্তার করত আমুধহস্তে চতুদদিক্‌ পরিভ্রমণ করিতে 
লাঞ্সিলেন। তৎকালে বীরগণের অন্তচ্ছিন্ন হস্তপদাদি আকাখ-: 
মুণ্ডলে অগুভহ্চর শলভমালার “ঠায় হৃর্্যমগ্ডল ও.দ্িগৃবিদিই 


হইয়াছে। সেই সমরাঙ্গণে যে কল অন্ত্র এবং বিবিধ কৌশলে 


্ষুটিত হইয়া পতিত হইতে আরম্ভ করায়, ধরণী যেন শতুবা 
বিদীর্ণ হইতে লাগিল | মেরুপ্রমাণ বীরগণের পরস্পর অন্গঘর্ষণ- 
জন্তি এবং পরস্পর নিক্ষিপ্ত বিবিধ প্রকার অস্ত্র ও . বৃক্ষাদিবর্ধণ- 


সম্ভৃত নিদারুণ চট্টচটা শব্দে গগনমগুল যেন স্ফুটিত হইতে লাগিল. 
এরং বণস্থল প্রলয়কালের স্তায় ভীষণ দৃষ্ঠ হইয়া উঠিল। সুবাুর- 
গণ মায় প্রভাবে বিবদ্ধিত হইয়া এই প্রকার ভীষণ সংগ্রাম করিতে | 


লাগিলে, সমীরণ প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়! অধোদেশে অনল ও 


জলরাশিকে এবং উর্ধাদেশে সৃর্ধ্যমগডলকে বিক্ষুন্ধ করত ব্রক্ষাণ্ডের | 
সর্বস্থান.যেন বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করাধ, ব্রহ্ধাণ্ড আকালিক | 
প্রলয়কালের স্তাষ্ ভীমমুত্তি ধারণ করিল। বিশাল পর্বত কল, 
নিরবচ্ছিন্ন পর্কতপ্রমাণ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া সন্‌ অন্‌; 






শব্দে ঘূ্ণমান হইতে হইতে যখন . দিগৃ-দিগন্ত পরিপূর্ণ. করিতে 1 


লানিল, তখন বোধ হইল, উহাদিগের গুহাত্যন্তরে প্রচণ্ড বায়ু 


প্রবিষ্ট হওয়ায় উহারা যেন ক্রিষ্ট হইয়া. ক্লেশনুচক শব্দ করিতেছে । 


এবং কেশরিগণ  ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ -সঞ্চরণপুর্র্বক -সিংহনাদ 


করায় বোধ হইল যেন ক্রন্দন করিতে আরব করিয়াছে। | 
২০-_২৫। মায়াময্র নদী, জলধি, যোদ্ধবর্গ, ঘন অগ্রিদাহ, বৃক্ষমমূহ, : 


সুরান্ুরদিগের শবদেহ,, শৈলপুপ্ত, শিলা-নিচয় এবং বায়ুচালিত 1 
বন-পত্রবৎ চতুর্দিকে ভ্রমণশীল শর, অসি) শক্তি.ও গা লতি | 
অন্ত্রশস্তরে রণক্ষেত্র ও অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। হুমের- 
নিরির প্রত্যন্তপর্রদতপ্রমাণ ছূর্ববার মাতঙ্গগণের সুবৃহৎ | 
দ্বারা গমনাগমনের পথ নিরুদ্ধ হইল এবং পতিত বীরগণের শরীরে 
ভগ্নপর্ববতসমূহে ও প্রচণ্ড মারুতবেগবশতঃ চর্ণ-িচুর্ণ, হুরমন্দিরে । 
সাগরসলিল পরিপূর্ণ হইয়৷ গ্রেল। তৎকালে রীরগণের নিরন্তর : 
ঘুমঘুমধ্বনিতে আন্তরীক্ষ-পরির্যাপ্ত এবং -রুধিরপ্ররাহে ধরলীতল 
ও ধরাধর সকল প্রক্ষালিত হওয়ায় ব্রহ্ষাস্টোদর ..য়েন. রাক্ষসাদিরৎ | 


তীষণভাব ধারণ করিল।: অনন্ত আত্মটৈতন্তেও জগদৃবিকারকারী ; 


এবং ক্ষযোনুখ ব্যভিগণের হৃদয়ে দুঃখের ও উদয়োন্ুখ জীবাণের 
অন্তরে ম্বখের প্রকাশক জংনার, ' যেমন, 'অশান্্ীয়' -চিত্তবৃত্তি ও 


শা্রীয়চিত্তরৃত্রিপ দানব, ও.দেবতাগণের, পরস্প্র)সংঘর্ষণে রিষম- | 
ভাব ধারণ করিয়। খাকেঃতদ্রপ সুরা হুরগণের সেই রণ:ক্রিয়াও ; 


অনন্তলোচন ইন্দ্র প্রস্থৃতি .দ্রেগণের স্তরে, ভয়াদিবিকারসঞ্চার 


রা ছুঃখসঞ্চার ও উদয়োনুখ -বীরগণের . 
দেব্দানবগণের পরস্পর ক 


ভতগ 31 1 ২৬--৩০। 


. অষ্টাব্ংশ সর্গ সমাপ্র॥২৮ ॥. 
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স্থিতিঃপ্রক্রগ। 


একোনতিংশ রস ও 


বিষ চিনেন হে, বাব! অনত্ত পরীর 'আপসাহারর 
অহুরগ্ণ, ঈদ্ুশ নিদারুণ সংগ্রাম রূরত সহসা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ 


হইয়া পুনরায় পুর্জাপেক্ষা তুমুল অংগ্রাম-রূরিতেমার্ত করিল. 


অনন্তর :দেবগণ, কখন মায়াবিস্তার,, কুন” বাগ্যুদ্) কধন সন্ধির 
প্রস্তাব, কখন মন্যুদ্ধ, “কখন: গলায়ন,. কন ধৈর্য্যাবনক্নপূর্ক্রক 


রণক্ষেত্র অবস্থিত কখন প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা, বয়ন দ্রীন্তা- | 
প্রকাশ, কখন:অস্থযুদ্ধ ও - কনও বা বারতরার পলায়ন, করিতে : 
লাগিলেন। তীহাদিগের প্রথম যুদ্ধ-ত্রিশবতসর, বিতীয় যুদ্ধ-পাঁচ ৰ 


 ব্খসর আটমান ও-দশদিন, -তৃতীয়যু.দ্বাদশদিন হইয়াছিল |. 
সংগ্রামে কথন, প্রভৃতরকবৃষ্টি কখন অনিবৃষ্টি, রখন অন্রৃষট, 
কথন অশনিবৃষ্টি ও কখন-পর্বরতরৃষ্টি হয় । :হবাম.!. এই কাল- 
মধ্যে পুর্ধ্বোক্ত ঘামাদি অন্্রত্রয়, অহঙ্কৃতির দৃঢ়, অভ্যাসরশ্বতঃ, 
অহংবাসন। 'দ্রার। গ্রস্ত-চিত্ত হইয়া তাহাতেই অনুরক্ত হইল 

অতিশয় 'নৈকট্যহেতু কোন. বন্ত- যেমন -র্পণে..প্রতিবিিত, 
হয়; সেইরূপ অভ্যাসের -আতিশয্য নিবন্ধন...তহাদিগের, হুদ 
দর্গণেও অহঙ্কার প্রতিফলিত .হইল। দরবর্তী বন্ত যেমন দর্পণে 
প্রতিবিস্থিত- হয় না, তব ..পার্থ-বানাও অভ্যামের. অভাব : 


হইলে হ্ছায়ে স্থান গায় না।দামাদি, যধনই. “অহং আত্মা”! 


এরধবিধ বাসনািত হইল; তধন্ই :তাহারা আমার জীরন, আমার 
আর্থ ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা দীনতাপ্রাপ্ত, হইয়াছিল 1. .অনস্তর 
তাহারা এক্সামার, দেহ রৌগণুন্য ও তোগস্ষম,হউক” ইত্যাদি মোহ-। 
বাসন! এবং “ইছা। কর্তব্য, ইহা কর্তব্য” ইত্যাদি ভববাসনাগ্রস্ত 
হওয়ায়আশাপাশে বন্ধ হইয়া .পরমকাতরত। প্রাপ্ত হইয়াছিল।, 
তৎপরে, রঞ্জুতে ভুজকন্পনার স্তায় সেই অহঙ্কারবিহীন দবামাদিও' 


স্বীয় হৃদয়ে . মমতা কল্পনা 'কুবিল। ১--১০৭। তখন 'তাহারা। 


«আমার এই আপাদ মস্তক.সম্‌ভ্ত-শ্রীর কি প্রকারে স্থিরতাপ্রাপ্ত 


হইবে” বীদুশ তৃতায়-কাতির হইগ্লাই দীন প্রাপ্ত হইল), «আমার 
দেহ-চিরস্থায়ীও আমার ধননুখের নিমিত্ত হউক”এবংবিধ বাসনায় 


ব্রি হওয়ায় তাহাদিগের মেই অতুলধৈরধ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। 
সেই অহ্রত্রয়ের অন্তর, এইরূপ বামনারদ্ধ হওয়ায়, শরীরসামখ্য 
ক্ষীগতাপ্রাপ্ত হইলে, শক্রগণের প্রতিঃযে . অসাধারণ প্রহার-পরতা. 
ছিল,-তাহা. অবিলম্বে মার্জিত. লিগির সায় কার্যাক্ষ্ম.হইল.)! 
তখন ..পকিরূপে আমরা, এই জগতে অমরহলাভ, করিব.” ,এই- 





রূপ. চিন্তায়, লা হর সলিলবিহীন পদের স্যার দর 


“জিতে 


কে ও 1 উপ্গহেতু অনিলন্বেই গু রা 
জনপ-মৃত্যুর কার? প্রগাঢ় বিষযানুরাগসমুপস্থিত-হইল। . মন্ত্র 
অরথ্যমধ্যে:কুপিত এমতমাতজদরশনে -কুরগণবৎ ঃসেই-বণৃক্ষেতে 
| জ্মহেহু আত্ম-জীবনের .প্রতি মমতা ররিতে লাগিল ৭.. সেই. 
| মমরাঙ্ণে-এরাবতহন্তী' তুদ্ধ হইস্া, যখন /দরুলে 'বিমধিত। 
করিতে আরব করিল, তখন (সেই. দামারিং অন্য, আমরা 
রি মরিলাম এইজ চাপের ্ আর ভয়! 
রা: ডি তি অনু, হই, 2 হওয়ায় পরতাণের অব 
ভজন হইল ॥. নন্তর. ইন্ধন, প্রাপ্ত হইলে গ্র-যেরপ্র, 
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.সংহারোদ্যত সন্মুখাগত, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধীকে সংহার করিতে 
অপারগ হইয়া পড়িল॥ তখন, প্রহারোদ্যত দেবগণ তাহাদিগকে 
মশরতুল্য.জ্ঞান করিতে লানিলেন . এবং - তাহারা -সামান্ত যোদ্ধার 

্ায় ক্ষত-বিক্ষত হুইয়। অবস্থান করিতে লাগ্সিল। -অধিক.কি 
দেবগন, তাহাদিগ্রে প্রতি প্রধাবিত -হসডয়ায় তাহারা--মৃত্যুন 
ভীত হইস়া,. সমরাহ্নগ, গররিত্যাগপুব্বক : পলায়ন করিতে আর্ত 
করিল ।.১১--২১। দেই সুপ্রসিদ্ধ দাম, ব্যাল:ও কট নামক 
অনুবত্রয়, ভীত হইয়া, হুরালয়ে পলায়ন করি-ল ঘান্বৈশ্ঠগণ, 
প্রলয়-স্নারুতাহত. তারকারাজির স্তায় গণনাঙ্গন হইতে চতুর্দিকে 
নিপতিত. হইতে লাগিল।. তৎকালে:দেই জমস্ত পররধতোথম . 
দীর্ঘকার অহুরন্চিয়,রিদীর্ণ-কলেবর ও ছিন্নকর-চরণ হইয়া, রে 
কেহ হমে রুকু, কেহ রেহ শিখরাগ্রভাগে, কতিপয় 'সাগ্রতটে, 
কতিপন্ জলদপটলে, কতিপয় সমুদ্রের আবর্তরূপ:গর্ভমধ্যে কতিপয় 


 পর্রআদি গুহার, কতিপস্'জলপূর্ণ নদীতে, রতিপয় জঙ্ঈলে, কতিপন় 


দিগন্তে, কতিপফ প্রঅলিতাকাননে এবং অপ্রাপর-সকলে ুরানুর- 
গণের, অস্প্রহারে উদ্চিমন'বিব্ধিদেশ) গ্রাম ও র্গরমধ্যে, হিংঅ- 


| জন্ব্যাপ্ত'অটবীতে, .অরুভমিতে, দাবান্লমধ্যে লোকালোক-পর্রত” 


প্রান্তে, পর্কতসমুহে; ভুদনিচষে, আধ দ্রবিড় কাশ্মীর ও" পারসীক- 
পুরে, নানা সাগর-ত্রক্গমধ্যে, গঙ্গা-সলিলরাশিতে, দ্বীপান্তরে”ম্- 
ব্ধেন্জালমূধ্যে, :জন্বুখণ্ডে ও লত্রানিচয়ে পতিত হইল :তাহাঁ- 
দিগ্লের মধ্যে, কতরুগুলির অন্্তন্ত্রী সকল -বৃক্শাখায় সংলগর, 
কতকগুলির, শরীর হইতে রক্তচ্ছটা প্ররাহিত, কতকগুলির 'ম্তরু 
হইতে কিরীট সকল বিপর্যস্ত :ও কতকগুলির চরণরর বিক্ষিপ্ত 
হইতে লাগিল।, কাহার .কাহার চক্ষু কুপিতের স্তায় ভীমদর্শন 
ও কাহার কাহার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র বিরাজমান । রুতকগুলির বম - 
ও. অস্ত্রমকল বিপক্ষীয় মায়! ও অন্প্রতাবে ছিন্নভিন্ন এবং বহদুর 
হইতে পতন্জন্য কতকগুলির.নানাপ্রকার 'মারুধ ও. গাতাবণ- 
সকল বিপর্যস্ত, হইয়া-পতিত. হইতে লাগিল। .. কতকগুলি, কণ্ঠে 
লন্রমান পরিরন্্াণের. চটগটা শবে নিরতিশতধ ভীত হইতে, থুকিল। 
রুতকগুলির শিখরশিলায় মস্তক প্রোথিত-হওয়ায়, দেহতাগ:লন্ব- 
মান. হইতে আন্ত .করিল। কতকগুলি, শাল্সলির অগ্রভাগে 
নিগতিত হওয়াতে, ক্টকারীর্ম হইয়া, নিদারুণ ক্রেশ তোগ করিতে. 
লাগিল। কতগুলির স্কিন, শিলাফলতে_-আস্ফালনজন্ত মস্তক : 
শতধা বিদীর্ণ হইল।” বর্ধাকালীন 'ধারাপাতে ধুলিপটল যেরূপ 
বিলয়প্রাপ্ত হয়, অন্রপ সমুদধ -অহ্থরেক্দ্রগণ, অমরাঙ্গনে বিব্ধি- 
অস্তর-বর্ষণ আরম্ভ হইবার পর, এইব্ূপে দিগ্দিগন্ত বিনষ্ট হইয়া 
 গেল। ২২--৩৪। 


রে টি সমাপ্ত রি 





ক সি ২৮ 


ভি রর । 


ক দ্ানরগণ কি ও  দেবগ আনন্দিত 
হইলে দ,-ব্যাল,. কুট বিষ 49 য়ব্হিবাল. হইল। অনন্তর 
ত্র সৈশ্ঠগণকে -ন্হিতি দেখিয়া শাহর, দাম,-ব্যাল:ও.কটের প্রতি 
[| াতিশয় জু হইয় তাহারা কোথায়” -এই বনিয়া বন্ান্তকালীন 
| হতাখনের রায়, প্রজলিত হইয়া উঠিল। . তখন দা, ব্যাল) কট, 






|| ববি দগ্ধ করিতে অক্ষম হয়, তক্রপ হারা বলল হয়৷  ঈারর-ভয়ে স্থান. পরিতাগপুর্র থা মৃতার হায় অগ্িল- 








সস 


জনের ভীতিপ্রদ ন্রকার্ণবপালক যমকিস্করগণ প্রম কুতুহলে 
অবস্থান করিতেছে, সেই সপ্তম পাতালে গমন করত অবস্থিতি 
করিতে লাগিল । তৎপরে সেই ন্ভীকহদয় যমকিন্করগণ তাহা- 
দিগকে অতযদানপূর্ব্বক ক্রমে প্রত্যেককে এক একটা মূর্ভিমতী 
চিন্তাধরপ কন্ঠ সপ্তাদান করিল। তখন তাহারা, ' «আমার 
এই কামিনী, আমার এই কণ্ঠা, আমার এবংবিধ প্রভুতব” ঈদৃশ 
হদৃঢ ন্েহপাশে নিবদ্ধ ও অসীম কুবাসনায় মলিনচিত্ত হইয়া! 
দশন্হত-বর্ধকাল তথায় অবস্থানপুর্র্বল জীবিতকাল অতিবাহিত 
করিল। অনস্তর একদা ধর্মবরাজ, মহানরক-কার্যের বিচারার্থ 
ষদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা! তীহাকে চিনিত না, 
এভ্ঠ সামান্ত কিছ্করবোধে অপনাদিগের বিনাশের ভন্ত। তাহাকে 
প্রণাম করিল না। ১--১০। অতঃপর ধর্মরাজের ভ্রভঙ্িমাত্রে 
কিছ্করগণ সেই অনুরত্রয়কে প্রঙ্জলিত তীষণ ভূমিখণ্ডে নিক্ষেপ 
করিল। তথায় সেই অন্তর স্ত্ী-ুত্রাদি বনধ-বাদ্ধবগণের সহিত 
ক্রন্দন করিতে করিতে দাবানলে পত্রাদিপূর্ণ ক্ষুদ্র ব্নতরুনিচয়ের 
তায় তম্মীভূত হইল। অনন্তর তাহারা স্বীয় ক্রুরতর বাসনাহেতু 
পুনরায় বন্ধকর্মকারী কিরাতরূপে জন্ম গ্রহণপুরর্বক কিরাতরাজের 
কিছুর হয়। তৎপরে কিরাত-দেহ পরিত্যাগপুররবক কোন রন্ধ- 
মধ্যে বারসরূপে জন্মলাভান্তে ক্রমে গৃধ ও শুকযোনি প্রাপ্ত হইল। 
অতন্তর সেই অসদাশ্রয় অহ্রতয, কিয়দিবস ভ্িগ্ভদেশে শুকর, 
পরে বিবিধ পর্বতে মেষ ও তৎপরে মগধদেশে. কীটদেহ ধারণ 
করিয়া বিচরণ করিল। হে রাম! তাহার! এবন্াকারে অন্তান্তয 
বিচিত্র যোনি পরম্পরায় ভ্রমণপুর্ব্বক মশ্প্রতি কাশ্মীরদেশে অরণ্য- 
মধ্যবস্তী ক্ষুদ্র জলাশয়ে মহ-দেহ ধারণপুর্্বক দাবানলতাপে 
উত্তপ্ত অত্যপসমাত্র অবস্থিত কর্দমপ্রায় জলবিন্‌ পান করত শুষ্ক- 
কস শৈবালরাজিতে জর্জরিতকলেবর হইয়! না-মুত ও নাজীবিত 
গে অবস্থিতি করিতেছে । সেই দানবত্রয় পুনঃপুনঃ এইবপ জন্ম- 
লা করিয়া, সাগরের ত্রক্কাবলীর ন্যায় বারংবার উৎপন্ন ও বারং- 
বার বিন হইতেছে। 'চিরমূঢ় দামাদি, সংসার-সাগরে বাসনা 
কূপ তন্ত দ্বার। আবদ্ধ থাকিয়। দেই পরম্পরারূপ তরঙ্গাবলীতে তৃণবৎ 
পরিচালিত হইতেছে, অন্যাপি তাহার শান্তি নাই; অতএব হে 
রাম! দেখ দেখি, বাসনার কি দারুণ অনন্ত অহিমা। ১১-১৮। 


ত্রিশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥ 





একক্রিংশ সর্দ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে মহামতে রাম 1..এই নিমিভ্তই আমি 
তোমার প্রবোধের জন্য দাম, ব্যাল ও কটের দৃষ্টান্ত দ্বার কহি- 


তেছি, দাম, ব্যাল ও কটের ন্ায় তোমার অবস্থান না হউক। 


অবিবেক বশতই অনন্ত ভবধাতনা ভোগের জন্ চিত্ত, অবলীলা- 
ক্রমে ঈদৃশ আপদ্গস্ত হইয়া থাকে। হায়! উহাদের সেই হুর 


সংহারক শন্বরসেনাপতিতৃই বা কৌথায়, আর আতপতগ্পন্ধ- 


মধ্যে জর্জীরিতকলেবর মীনতুই বা কোথায়। ুবসৈস্তগণের 


[হারকর সেই বিপুল 'ধৈর্ধ্যই বা কৌথায়? আব' কিরাতরাজের 


ক্ষুদ্র কিছ্বরতই ব| কোথায়? এবৎ কোথায়ই ঝা সেই অহঙ্কার. 


বিহীন চিতসত্তার গভীর ধীরতা? আর কোথায়ই ঝ! মিথ্যা বাসনা" 
বশতঃ তদৃশ অহঞ্কারের কু-কল্পনা। একমাত্র অহস্কারের অনুর 


তন (74111) সা দাখশ | 









হইতেই এই সুবিস্তৃত, শাখা-প্রশাখায় জটিল সংসারবিষমঞ্র 
সমুদ্দিত হইতেছে । অতএব হে রাম! আন্তরীণ যত্তাতিশয় ছা; 
অহস্কারকে বিদূরিত কর এবং আমি কিছুই নই, এবধবিধ ভবন 
করত সুখী হও, বসায়নশয় সুশীতল পরমাথ-ন্বরূপ ইন্দুম্ 
অহস্কাররূপ জলদাবলীতে আচ্ছাদিত হওয়ায় অদৃশ্য হইয়া থাকে 
রাম! ময়াপ্রভাবে সমুদূভূত দামাদি অনুরত্রয়, অসত্য হইলেও 
অহঞ্কাররূপ পিশাচকর্ুক আক্রান্ত . হওয়ায় সম্ভ। প্রাপ্ত হই; 
সম্প্রতি কাশ্মীরদেশে মহাঅরণ্য-মধ্যবত্তাঁ পন্থলমধ্যে মত্স্তরগে! 
শৈবালকণাভক্ষণলালসায় অবস্থিতি করিতেছে । রামচন্দ্র বলিলেন, 
মুননিবর! অসতের সভভাব ও সতের অসদৃভাব বখনই হয়ন 
'মতএব দামাদি অসন্ময় হইয়াও কি প্রকারে সদৃভাব প্রাপ্ত হইল, 
ইহা আমায় বলুন। ১--১০। বশিষ্ঠ কহিলেন, ছে মহাবাহো! 
অসৎ কখনই সৎ হয় না, ইহা বথার্থ কিন্তু সৎ কিকিং| 
হইলেও কখন বৃহৎ ও কখন বাহুক্ষ হইয়া থাকে। যাহাই| 
হউক, এক্ষণে বল দেখি, অসংই বাকি? আর সংইবা! 
কি? আমি সম্যক নিদর্শন দ্বারা সেবিষয় তোমাকে বুঝঝাইয়া| 
দিতেছি। রাম কহিলেন,_হে ত্রহ্মন্! আমরা সৎ, হুতরাং। 
সং্বরূপে. অবস্থিত, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, দামাদি অসৎ! 
হইলেও সংস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে, “ইহা কিপ্রকার ? বশিষ্ট: 
কহিলেন,-_হে রাম! মায়াময় দামাদি অসৎ হইলেও যেমন, 


[ মরীচিকাজলবৎ সৎস্বরূপে প্রতীত হইতেছে, সেইরপ হুরামুর 


ও 'অমার! সকলেই অসৎ হইয়াও সংস্বরূপে অবস্থান ও গমনা- 
গমন করিতেছি । কিন্ত বস্তুতঃ স্বপ্বীবস্থায় শ্বীয়মরণের ্টায়- 
সত্যব প্রতীয়মান হইলেও তুমি ও আমি সমস্তই অলীক ও 
অসৎ) যেমন স্বপদে কোন রর মৃত্যু অনুভবদিদ্ধ হইলেও উহ! 


অসত্য, সেইরূপ এই ব্যক্তি মবিয়াছে, এই জ্ঞানও অসত্য 


এবং এই জগংও অসত্য। যে ব্যক্তি, এই জগতে সত্যতা নিশ্চয় 
করিয়াছে, সে অতিমুঢ, তাহাকে “এই জগৎ অলীক” এ কথা 
ব্লা কখনই শৌভ। পায় না। কারণ, পরমার্থতত্বেরে বিচারাভ্যাস 
ভিন্ন সে যাহ: অনুভব করিতেছে, তাহার সে অনুভবের কৌন" 
ত্রমেই বিলোপ হইতে পারে না। ১১--১৯। অন্তরে যে নিশ্চয় 
বদ্ধমূল হয়, পরমার্থবিচারাভ্যাস ব্যতীত এ জগতে কখনই কাহারও 


1 তাহা নাশ পায় না। যে বলে “এই জগৎ অমত্য, একমাত্র 


রহ্মই সত্য” মূঢব্যক্তি তাহার কথায় উন্মন্তবৎ তাহাকে উত্মত্- 


বোধে উপহাস করিয়া থাকে ? মদিবোন্মত্ত ও বিমদব্যক্তির, অন্ধকার 


ও আলোকের এবং ছায়া ও আতপের যেমন কুত্রাপি এঁক্য 
হয় না, তদ্দপ অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞব্যক্তির বোধ বিষয়ে কোনক্রমেই 
একতা 'সম্তবে না। অজ্ঞব্যক্তিকে ' মহাযত্রে বুঝাইয়া দিলেও 
তাহার অন্তর ও বাছে যে দ্বৈতজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে, সে কোন- 
ক্রমেই তাহার সত্যতা! বিষয়ে অপহৃব- করিতে সক্ষম নহে। 
অহার সে চেষ্টা মৃতদেহের : স্বয়ং ভ্রমণচেষ্টার স্তায় বিফলমাত্র। 
«এই অধিল জগৎই একমাত্র ব্রহ্ম” এই বাক্য-প্রয়োগ অজ্ঞ 
ব্যক্তির, কদাচ সম্ভব হয় না, করণ সে তপোবিদ্যাির অনুভব- 
জন্ত সংস্কারের অভাব ' নিবন্ধন সততই কেবল সংস্কারতাব 
সন্দর্শন করিয়া থাকে৷ বাম! যাহার। অল্পবুিসম্পন্ন, তাহাদিগের 
প্রতিই "সর্বৎ ব্রদ্মমনরং” এইরপ বাক্যপ্রয়োগ শোভ৷ পায়, নতুবা 
যে সম্পূর্ণ জ্ঞানী, তাহাকে এন্নপ বাক্য ব্লাষয় না, কারণ, 
তাহার “এই আমি” ইত্যাকার কোন জ্ঞানই নাই। সুখী ব্যক্তি 





স্থাত-প্রকরণ । 


এই বিশ্ব-ব্হ্ষাগুকেই কেবল মাত্র সেই শীস্তিময্র পরব্রচ্ম বলিয়া 
বৌঁধ করিয়া থাকেন, তাহার সেই জ্ঞানের বিলোপ করা কাহারই 
সাধ্য নহে। আমাতে যে পরমাত্ম! ভিন্ন কোন বিশেষ আছে, 
তাহাদিগের সে ধারণাই নাই; সুবর্ণ এবং অস্গুরীয়াদির যেমন 
অভেদ, তদ্রপ তাহীদিগের আত্মাতেও পরমাত্মভেদ নাই। এবং 
: মূঢব্যক্তির আত্মাতে অঙ্গুরীয়াদি জ্ঞানে নুবর্ণের স্ঠায় পঞ্চভূতের 
কার্ধ্যকারণমাত্র-্বরূপ ভূততা ভিন্ন অপর কিছুই প্রতীত হয় না। 
অধিক কি, জ্ঞানী ব্যক্তির পরমার্থতাজ্ঞানই নাই। মৃঢ্ব্যক্তি, মিথ্য! 
অহস্তাবময়, আর মুধী ব্যক্তি একমাত্র সত্য পরমাত্মময়। উভয়েরই 
স্বতাবের অপহৃব কিছুতেই করা যায় না। ২০--২৯। ফলত যে 
য্ময়, তাহার তাহাতে অপঙ্ৃব কিরূপ সম্তবিতে পারে ? পুরুষের 
: “আমি ঘট” ঈদৃশ বাক্য উনমক্তপ্রলাপমাত্র; অতএব আমরা ও 
দামাদি সকলেই অসত্য, কদাচ সত্য নহে, কখনই আমাদিগের 
অস্তিত্ব সম্ভবিতে পারে না! বাঘব! একমাত্র সত্যও সংবেদন- 
স্বরূপ, শুদ্ধ, নিরগন, সর্ববগত, শান্ত, ক্ষয়োদয়রহিত, নিঃশৃষ্ঠ, 
সর্বময় অথচ অকিক্িদ্রেপে অবস্থিত বৌধাকাশকেই সত্য বলিষ! 
জানিবে। এই স্থপ্টিপরম্পরা সেই হুবিমূল বোধাকাশেই প্রতি- 
ভাসিত হইতেছে। যেমন দৌষকলুধিতনেত্র মানবের সহজ দৃষ্টিই 
কেশৌগ্ুকাদিবং প্রতিভাত হয়, দেইরূপ আমাদিগের দৃষ্টিও 
সেই আকাশে জগত্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। সেই চিদাকাশ 
আপনাকে যেরূপে ভাবন। করেন, তৎক্ষণাৎ সেইরূপেই অনুভব 


করিয়া থাকেন, তজ্জন্ত জগৎ অসত্য হইলেও তীহার দর্শন হেতু 


সত্যরপে অনুভূত হয়।: সেই নিমিতই বলিতেছি, জগন্রয়- 
মধ্যে আত্মাতিন সত্য বা অস্ত্য কিছুই নাই, যেহেতু সেই 
চিত্বরূপ যখন ঘাছা বোধ করেন, তখন তদ্রপেই সমুদ্রিত হইয়া 
থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তীহার অসুভব বশত 


দামাদি যেমন উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরাও দেইরূপ; অতএব, 
হে রাম! এবিষয়ে আর অত্যাসত্য-বিকল্পনা কিজন্ত ৭ সেই অনন্ত: 
সর্বগত নিরাকার চিদ্দাকাশের চিৎ যেরূপেই উদ্দিত হন, তিনি: 
বয়, সেইরপেই গ্রতিভীত হইয়া খাকেন, তীহার চিৎ যখন 
দামাদিরপে সমুদ্িত হইয়াছিল, তখন তদাকার-অনুভববশতঃ . 
তিনি ম্বয়ংই তদ্রপতা লাভ করিয়াছিলেন। ৩০__৩৯। যখন. 


অস্মদাদিস্বরূপে বিকাশ -পাইয়াছেন, ' তখনই. তার অনুভবহেতু 
. অন্ধদাদিরূপে উদ্ভূত হুইয়াছেন। মরুক্ষেত্রে হুষ্্যতাপের জল- 
রূপতীবৎ সেই চিদ্াকাশের স্বীয় সপ্ন প্রতিভাসেরই নাম জগৎ। 
সেই চিদাকাশ, জগদৃবিষয়ে জাগরূক থাকিলেই দৃষ্ঠ. জগৎ নামে 
কল্সিত ও যখন সুযুপ্ত থাকেন, তখনই মোক্ষনামে অভিহিত হন। 
কিন্তু বাস্তবিক, তিনি কখনই শ্ুুপ্ত ব. 'প্রবুদ্ধ নহেন, উহাও 
কল্পনামাত্র। এই অধিল দৃগ্ঠ জগৎকেই. একমাত্র ব্রহ্ধ জানিবে। 
সুতরাং, এক-পরিচায়ক-শব্দদ্বয়ের স্তায় অর্গপ্রী ও নির্বাণ এই 
(উভয় শব্দের কিছুমাত্র অর্থতেদ নাই । দোষতিমিরাচ্ছন্ন চক্ষু 
যেব্ূপ আপনিই: কেশৌপ্ নিরীক্ষণ করে,  তব্রপ পরমাত্মাই 
আপনি আপনাকে জগদ্রপে -'অবলৌকন করিয়া! থাকেন। কিন্ত 
বাস্তবিক যেমন, কেশৌন্ত্রিক কিছুই নহে, দৌধদুষিত দৃষ্টিই'সেই- 
রূপে প্রকাশ পায়, তদ্রপ, এই: দৃণ্ঠ-জগৎও কিছুই'নহে, এক- 
মাত্র চিদাকাশই তদ্রপে বিকাসমান হইতেছেন; ভ্রান্ত দৃষ্টিতে 
যেমন সর্বত্র এই সমস্ত বহিষ্বাছে, এইরূপ অনুভূত হইতেছে; 
(সেইবপ প্রকৃত দৃষ্টিতে কুত্রাপি কিছুই নাই, কিছুই অনুভব করা 








২৩৫ 


যায় না। বন্ততঃ এই সুবিশাল জগৎ একমাত্র শান্ত ও সং ব্রদ্ধ- 
ময়। অতএব হে রাম! তুমি ভেদজ্ঞান ও শোকভগ়্াদি পরিত্যাগ- 
পূর্বক পূর্ণবন্ষরূপে অবস্থান কর। স্থির জানিও স্ফটিকশিলো- 
দরের স্তায় এই অন্তঃশৃন্ত ঘনাকার জগৎ, কেবল সেই চিন্ময় 
গরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র, কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব নাই, যাহ 
আছে, তাহা! সেই ব্রন, ব্র্ধই বিরাজ করিতেছেন। ৪০_-৪৮। 


একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১.॥ 


ছবাত্রিংশ অর্গ। 


রাম কহিলেন,_দ্বিজবর! যক্ষপিশাচাদিবৎ সং্বরূপে প্রতীয়- 
মান হইলেও যথার্থরূপে অসৎ, উক্ত দামাদির কিরূপে হুঃখের 
অবসান হইবে? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বৃদ্ধ! দামাদির কুটুন্ব 
যুমকিন্করগণ, যমরাজের নিকট এ বিষয় প্রার্থনা করিলে যমরাজ 


(যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন, যৎকালে দামাদি 


পরস্পর বিযুক্ত হইয়া নিজবিবরণ শ্রবণ করিবে, তৎকালে উহারা 
মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। রাম কহিলেন, ভগবন্‌ 
উহ্থারা কবে কিপ্রকারে কোথায় স্ববৃতান্ত শ্রবণ করিবে, আপনি 
তদ্বিষযব যথাক্রমে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, কাশ্মীর প্রদেশে 
কমলরাজি-বিরাজিত মহাসরোবর-তীরবর্তী কোন ক্ষুদ্র জলাশরে 
বারত্বার . মত্শযোনিতে জন্মগ্রহণপুর্ববক নিদাঘকালে মহিথা্বি 
জন্ত্গণকতৃক এ জলাশয় আলোড়িত হওয়ায় নিয়ত কাতর হইয়া 
কালে কালকবলে নিপতিত হইবে। পরে সেই পদ্মনিকর-শোভিত 
সরোবরে ভুবন-ভূষণ সারসরূপে উৎপন্ন হইয়া কখন প্রস্ফুটিত 
কহুনারমালায়, কখন সরোজমালামধ্যে, কখন শৈবালবল্লীনিকরে, 
কখন বিলোলত্রঙ্গাবলীতে, কখন দোছুল্যমান কুমুমনিচয়ে,. কখন 
নীলোৎপললতাসমূহে, কখন সঞ্চরমাণ জলদাবলীপ্রতিম শীকর- 
রাঙিতে ও কখন বা হুশীতল সলিলীবর্তশ্রেণীতে বিহার করত 
বিবিধভোগ উপভোগ করিবে। এইরূপে তাহারা : তথায় বহকাল 
বিহারাস্তে কালক্রমে শুদ্ধচিত্ত ও পরস্পর বিষুক্ত হইবে। সত্ব, রঃ 
ও তমোগুণের ন্যায় উহারা যদৃচ্ছাক্রমে ভে প্রাপ্ত হইয়৷ মুক্তির 
নিমিত বিচার-বুদ্ধি লাভ করিবে। রাম! এইরূপে উহারা সারস- 
দেহ পরিত্যাগপূর্বৃক পরস্পর বিষুক্ত হইয়া যেরূপে মুক্তি লাভ 
করিবে শ্রবণ কর। ১-_১০। কাশ্মীরমণ্ডলের মধ্যে বিবিধ তরুবর 
ও শৈলরাজি দ্বার! হুশোভিত অধিষ্ঠান নামে কোন এক. মনোহর 
নগরে প্রদ্যুয়শেখর নামে এক পদ্থাকোয়াকৃতি অনভিউজ্ড গিরিশ 
সমুভূত হইবে। গিরিবরের শিরউপরি সেই শৃক্দমধ্যে গগনস্পশ 

প্াসাদশ্রেণী-শোভিত 'অপর এক শৃক্গব একটা গৃহ কোন রাজার 
আজ্ঞা, নির্মিত হইবে। সেই গৃহের-ভিভির উদ্ধীভাগে ঈশান- 
কৌণে  শিলাসদ্ধির ছিদ্রমধ্যে অবিশ্রস্ত বায়ুবিকল্পিত তৃণমর 


একটী নীড়ের অভ্যন্তরে সেই ব্যালনামক দানব সারসদেহান্তে 


চটকপক্ষীরপে-জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ অলমান্র শ্রুতশান্ত্র দ্বিজ- 
বালকের স্তায় চীচ কুচ ইত্যাদি অর্থরহিত অব্যক্ত, শর করত 
অবস্থান করিবে ।: তৎ্কালে শী গৃহমধ্যে হর্গে হুররাজের "ঠায় 
শ্রীমান্‌ যশস্করদেবনামক কোন এক নৃগতি বাঁস করিবেন। দানব 
দীম, স্বীয় সারসশরীর, পরিত্যাগ, করিয়া সেই গৃহের উপরিভাগে 
বৃহত স্তসতপৃষ্টে সামান্য ছিদ্রমধ্যে মশকরপে বাস. করত সতত দুন্‌ 








তা শি 


ঘুনু ইত্যাকার মুছুধবনি করিতে থাকিবে । এ সয়য় সেই অরিষ্ঠান- 
নামক ন্গরমধ্যে বতবাবলীবিহার নামে-কোন এক ক্রীড়া:গৃছে সেই 
নগরাধিপের করামলকবৎ বন্ধমোক্ষদর্শী নরসিংহ. নামক . অমাত্য 
বাম করিবে। তংকালে মায়াসসুঁত দানব_কট সারসবেহ বিসর্জান- 
পর্ববক শারিকারণে জন্ম লাভ করত সেই রাজমন্ত্রীর ক্রীড়ী-সাধন 
হইয়া রজতপি্রে অবস্থিতি করিবে । ১১--২০। একদা সেই নর- 
সিংহ নামক রাজমন্ত্রী, পণ্ডিতগণ কর্্ক বিরচিত দাম-ব্যাল-কটের 
ফ্লোকবদ্ধ মনোহর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে সেই শারিকাকগী কট 
উহা শ্রবণ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে স্রণ করত শান্তিময় 
পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এদিকে প্রদ্যয়শিখব্রবাসী চটকরূপী 
ব্যালও, তত্রত্য জনগণের মুখনিঃহত: সেই ইতিহামশ্রবণে পরম 
নির্বাণ লাভ করিবে এবং রাজমন্দিবের স্তসতপৃটস্থ দারুছিত্রবনতী 


মশকরূপী দামও কথাপ্র়ঙ্গে তৎকথাশ্রবণে মুক্ত হইবে। হে 
রাঘব! এইরপে ব্যাল-দানব, চটক পন্ষী হইসবা প্রদ্যন্রশূঙ্গ হইতে 


দানব দাম মশকদেহ পরিগ্রহ ররিয়! রাজমন্দির হইতে এবং কট- 
দানব শারিকারূপে- জন্মলাভান্তে বিহারগৃহ হইতে মুভ্তিল/ভ 
করিবে। রাম! আমি তোয়ার নিরুট দামাদির. এই নিখিল 


জীবনচরিত ব্যক্ত করিল/ম। নিয় জানিও এই: সংসার মায়াময়, 


ইহা শুস্ম্বরূপ হইলেও অতীব বিচিত্র চাক্‌চিক্যপূর্ণ বলিয়। প্রতীয়- 


মান হইয়া থাকে। শ্র মায়াই, মরী চিকান্রান্তিবং অপরিপর্মতি 
জনগণকে বৃথা ভ্রামিত করে। . মু. মনবগণ, সেই মায়ায় মোহিত: 


হইয়াই দাম-ব্যাল-কটের ন্যায় বিবিধ জ্ঞানবশতঃমহতপদ্র 'হুইীতে 


অধঃপতিত হইয়া: থাকে । হায়!-যে দামাদির ভ্রক্ষেপ মাত্রে 
, তাহাদিগের সেই অসীম 


মেকুমন্দারস্থিত প্রাসাদ সকল চূর্ণ হইত 
বিরুম আমুরাবস্থাই বা কোথায়? আর, রাজগৃহস্তত্তে ম্শরুতুই 
বা কোথায় ? যাহাঁদিগের, চপেট।ঘাতে চন্দ্র ও হূর্ধ্যমণ্ডল নিপাতিত 
হইত, তাহাদিগ্বের সেই দশাই বা কোথায় ? আর প্ররহ্যুস িরির 
গৃহভিত্তির অন্তর্গত ছিদ্রমধ্যে বিহঙ্গমী দশাই ব| কোথায় ?. যাহারা! 


কুমক্রীড়ার স্তায় চঞ্চল করতল দ্বারা অনায়াসে হুমেরু শৈলকেও 
উত্তোলিত করিত, তাহাদিগের সেই- অতুলনীয় পরাক্রয়ই বা 


কোথায়? ২১--৩০। আর প্রহ্যযগিরিশূঙ্গে রাজমনতী সিযহের 
গৃহে পিগ্তারে বদ্ধ শারিকারূপতাই, বা' কোথায়? হয়! কি দুঃখের 


বিষয়! নির্ধ্বিকার চিদাকাশ অহঙ্কাররূপরজোদারা রঞ্জিত হইয়া । 


স্বরূপ পরিহারপুরর্বক ঈৃশ বিরূপ বলিয়৷ বিবেচিত হইয়া'থাকে! 
জীবগণ, অস্ত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান মরীচিকারুদ্ধির স্যায় 
স্বীয় ভরান্তিময় বাসনা দারা -চিদাকাশ হইতে ভেদ প্রাপ্ত হয়। 
ধাহারা সংশীক্ ও প্রবাহবুদ্ধি ছারা “এই দৃশ্ঠ” অমন” এইরূপ 


: নির্ববাণে সংস্থিত হইয়াছেন, পা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে 


পারেন, আর য়াহার। নানাছ্‌ঃ খেবিকারপূর্ণ শক্বতর্কম্য় মত গ্রহণ 
করে, তাহারা গর্ভমধ্যে 'অলিলধারার. স্তায় সংসারগর্তে নিপতিত 
এবং আত্মলাভে বকিত হইয়া থাকে৷ হে রাম্ন! ধাহারা স্বীয় 
'অনুভূতিপ্রসিদ্ধ ুতিশাস্্ানুযারী' মর্গে গমন . করেল, তীহা 
দিগের কখন বিনাশ হয় না তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন। 
হে মহামূতে ! যাহারা «ইহা আমার -ইহা আমার” এইরূপ জবান 
করে, তাহাদিগের স্বীয় দর্ভগ্য- দৈষ্ঠ-বশতঃ বিনষটপুরুযার্রের ভন্ম- 
মাও অবিষ্ট থাকে না। যে উদ্দারমতি মানব ত্রিলোককে 
সতত: তৃণতুল্য জ্ঞান: করেন,  ভূজঙ্গের জীর্ণতবক্‌.. পরিত্যাগের 
্তায় অখিল আপদূই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধাহার 
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অন্তরে প্রতিনিয়ত সত্ব চম্ৎকতি প্রস্কুরিত হয়, লোকপালগণঃ 
তাহাকে অ্ও ব্রন্ধাওবৎ পালন করেন। ফলতঃ ছুরস্ত আ' 
কালেও কাহারও. অসৎপথে প্রদার্পণ কুরা কর্তব্য নহে। দেখ, 
রাহ অপধে..গমন করত অন্তত পান 'করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। যে সরল ব্যক্তি, সংশাস্্র ও সাধু সমুজন 
আলোকপ্র্র প্রভাকরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে সু 
কখনই আর মোহান্ধকারের বশীভূত হইতে হপ্ন না। ৩১--৪০।| 
িনি, বৈরাগ্য শমদাদি গুগ্রাম [স্ারাখ্যাতি লাভ করেন, তিনিক্ট 
অবন্ঠকেও বশীভূত করিতে পারেন। তীহার সকল আপদু বিনা সত 
হয় এবং তিনি অক্ষয় শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। যে সবল 
উদারমতি মানব, 'বৈরাগ্যাদি গুণের প্রতিও আস্থাবিহীন, একমাত্র: 
অধ্যাত্বশান্ত ও সত্যের প্রতি আসক্তচিত্ত, তীহারাই যথার্থ মনু, এ 
অপরে পশুতুল্য। াহাদিগ্রের যশোরূপ চজিকা ছার! শ্রাণি- | 
গণের হৃদয়-সরোবর উদ্ভাসিত হয়, ক্ষীরসাগর-গ্রতিম সেই 
সকল মহাত্মার অভ্যন্তরে দ্বয়ং হরি বিরাজমান থাকেন। অহো 
কি আক্ষেপের বিষয় ! . অখিলভোক্তব্য বিষয় উপভুক্ত এবং নিথিল ] 
ষটব্য বিষয় দৃষ্ট হইলেও মূঢ় মান্বগণের কি জন্ত ভাবী জন্ম পর- 
ম্পরায় আত্মরিনাশের নিমিত্ত পুনরায় ভোগ্য বস্তুতে লোভ জঙ্গিয় সু 
থাকে ? অতএব হে রঘুকুল- -তিলক! তুমি ক্রমান্থুরূপ, শাস্তানুরূপ, 
মর্ধ্যাদানুরূপ ও আচারানুরূপ_অবস্থিতি করত অন্তরে অধিলভোগ্য । 
বিষয়কেই মিথাজ্ঞান করিয়া মুক্ত হও । সাধুগণ, হথরলোকপর্ধ্ত | 
প্রারিত তুদীয় বৈরাগ্যাদিস্রণনিচয় ও কীর্তি হেতু সতত 
তোমায় সাধুবাদ. প্রদধান করুন। উক্ত গুপনিচয় ও কীভিই মৃত্যু: 
হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, ভোগসমূহ ক্দাচ জক্ষম হয় না।. 
সিদ্ধ সুন্বরীগণ, গগনস্পর্শী গীতাবলী দ্বারা ধাহাদিগের ধাতু. 
সদৃশ সুনির্মুল ষশোগান করে, তাহারা চিরদিন, জীবিত থাকেন) 


অপরেই মৃত্যুুখে পতিত হয়৷ ৪১৪৭. কোন্ব্যক্তি, শানু. 


যারী বিপুল পৌরুব, যত্র ও উদ্যম সহকারে অনুঘিগ-চিতে : 
বর্ানুষ্ঠা করত সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না? যিনি যথাশাস্্: 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হন, তাহার কার্যসিদ্ধিবিষয়ে রা করা কর্তব্য নহে; 
কারণ বহুকালে পরিপর সিদ্ধির ফল, অতিশয় পরিপুষ্ট হইয়া 
থাকে । অতএব তুমি, লোক, ভয়, আয়াস, গর্ব ও নির্ববন্ধরহিত - 


হয াসানুযায়ী ব্যবহার.কর। তুমি ব্হব্ষিয়ে লিপ্ত থাকিনেও 


[মার জীব যেন ইন্জিয়গ্রামে আক্রান্ত হইয়া ভবরূপ অন্ধকুপ- 
যে বিনাশ প্রাপ্ত না. হয়। তুমি অতঃপর উত্তরোত্তর .অধোগামী : 
হইও না। , যাহাতে ইন্জিয়ূপ অরাতিগণের তীক্ষ-শরধারায 
শত শত মাতর্দ বিনষ্ট হইতেছে, সেই এই সমরক্ষেত্রে তুমি জরা- 
মরণাদিরপ, বিবিধ আগদৃবিনাশন আত্মবোধক শাস্ত্ররূপ, মহাস্র- 
বিচারে প্রকৃত হও। হুরগন্ময় উত্তপ্ত পক্কসদ্শ সংসারে আবার 
ভীবিতাশা..কি.? . অতএব হৃদয়. হইতে তোগবানা, দূর কর। 


( ভোগ্যবস্তুতে প্রয়জন কিণ হে আধ্য ! সমুদয় পরিত্যাগপু্বর 


মোক্ষশান্্ সন্দর্শন কর।'৪৮-_৫৪1. এই অখিল বস্তই প্রতিবিন্ব 
মাত্র, একপ্রকার বোধ করি য়া. সত্যবিচারে তখ্গরর হও পশুর 
পরমতানুসারিনী বৃদ্ধিতে কৌন কীরধ্য করিও না। দৌর্ভাগ্যদাযিদী 
অণডভা রিচারণারূপ মৃহানিদ্রা, পরিহারপূরব্বক প্রবুদ্ধ হও । ঈ পন্বল- 
মধ্যে জরাভীর্ঘ কচ্ছণ্রে স্তায় সৃপ্তাবস্থায় রহিও ন!। জরা-মূরণ- 
ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত গাত্রোথান কর। অর্থ সম্পক্তিকে অনর্থের 
মূল, ভোগগরস্পরাকে ভবরোগপ্রদ; সম্পদকে সিটি, ও অনা- 





স্থিত-প্রকরন 


দ্রকে জয়ন্বরূপ -জানিবে। লোকবৃ্তীনুযায়ী, শাস্তরসিদ্ী এবং 
বিচারপুরবক কার্যকারী উনের আচারানুসারী কর্ণ করিয়া 
সফল লাভার্থ সচেষ্ট হও । - সাচার দ্বারা ধাহীর চরিভ্র নির্মল 
হইয়াছে, বাহার বিবেক ও এবং (বিনি রে হাঃ 
যশঃ গনিত ও সম্পদ অরধন, বসতবঁলীন লতার 
সৎফল প্রদানার্থ উল্লসিত হইয়া খাকে। ৫৫-৬০. 


ছাত্র সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ 


ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ | 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে, রাম! সকল বিইয্বেই যত্্ের আতিশয্য 
থাকিলে সর্বদা সর্বত্র সকল প্রকার অলিষিতই অফল' হইয়া 
থাকে, অতএব তুমি কদাচ শুউ উদ্দাম পরিত্যাগ করিও না। 
তহার দৃষ্টান্ত দেখ) মিত্র ও: ববদবগণের অনিন্দবর্ধন নদী, 
কেবল শুভ উদ্যম বলেই সরোবরতীরে ভগধান্‌ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত 
হইয়া! মৃত্যুকেও পরাজয় করিয়াছেন। বলি প্রভৃতি দানব্গণ, 
উদ্যমশীল হইয়া সৈন্সীমন্ত সমভিব্যাহারে সর্ব্বিষয়ে উৎকর্ধ- 
সম্পর দেবগণকেও মাতঈনিচয়ের' পরীবনদলনের তায় বিমর্দি 
করিয়াছিল,। হব মরুতের যজ্জে মইবি সবর ্র্গার সায় 
অপর এক সহরাস্থুর জগৎ স্বজন: করিয়াছিলেন বিশবীমিত, 
পুনঃপুনঃ যব ছারা, তপোবলে ছুলত. ্রার্মণত্ও লীত করেন। 
যে হতভাগ্য উপমনথ্য প্ীর্থ ব্হ্‌ 'রোদিনাদি করিয়া! পরিশেষে 
তৎপরিবর্ভে পিষ্টমিশ্িত সলিল বহ্যত্রে প্রাপ্ত হইয়া ছুর্ন 
রান বোধে পান করিয়াছিলেন, পরে সেই উপম্্যই তপো 


১২,১১1 


ত্রিভুবনে অতুল বলশানী বলিয়া বিখ্যাত, অদূশ গা বিছু 

প্রভৃতিকেও নি তৃণবং গ্রাস করেন। শ্বেত নামক মুনি, অতিশয় 

দৃঢ়তা সহকারে, তপোমষ্টানপরব্বক তপোবলে সেই বি সংহারক 

রা ও করিয়া ছিলেন্‌। (পতিতা ও 
উপ 













সৃতি 





হী আনয়ন: করেন ফল, 'জগ্রতৈ এরূপ ক বাতি 
ৃষ্ট হন না) যিমি অতিশয় শুভোন্যোগ ' করিয়ীও ফললীভ করেন 
নাই। অন্তরে ইত্যাদি বিচারপুর্বক সকলৈরই "সকল বিষয়ে টু: 
উদ্যোগ করা কর্তব্য ১-৯ রং আত্মজ্ঞান- সহ বিশেষ 





রগানিবো মের আঁক কি ? বন খদিট? পবন 
চ্দাত্বাই পরব্রঙ্গ, তথাপি. শমগ্তনকেও পরম পুকযার্থ 'রিলিষী 


ব্যতীত | 
হইতে উত্তীর্ণ হইবার আশা নাই। 
ক্রোধাদি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং যিনি শাস্সান্ুসারে কার্য 


জানিবে। অতএব' 'মানবগগের: শ্রজ্ঞাবলে: স্বীয় মোক্ষলাভের 
উপযুক্ত জন্মাদি বিচারপূর্ধক অভিমান পরিহার করিয়া স্থিরতর 
শত্তিমার্গ অবলম্বন করত জাধুসেবাই কর্তব্য। সজ্জন-সেবা 
তপোনুষ্ঠান, তীর্ঘপধ্যটন বা শান্তচর্চায় সংসার- সাগর | 
ধাহার লোভ, মোহ ও 1 





২৩ 


৷ করিয়া থাকেন, তিনিই হজ্জন। ১০-১৫। তাদশ সঙ্জন-সেবা 


করিলে কয়দিন পরে সেই.সঙ্জন-সেবক সাধুপুরষের নিঃন্দেহ 

রে পুরুষের সহিত অঙ্গ হয় এবং" তাহাতেই দৃগঘপদাথের 
, তীহারও অত্যন্তাভীব ঘটিহ' থাঁকে, অর্থাৎ তাহার, অহস্তীব 

্ হা যায়। দৃষ্ঠপদার্থের অত্যন্তাভাবজ্ঞান হইলেই এক- 


মাত্র পরমবস্তই অধশিষ্ট বলিয়া! বৌধ হইয়া থাঁকে' এবং অন্ঠ 


বন্তর অনাবপ্রযুক্তই জীব সেই পরমবস্ততেই তুরায় লীন 


হইয়া! যায়। বস্ততঃ দৃগ্ঠবন্ত, কোন কালেই উৎপন্ন ₹ হয়' না 


এবং কখনই ছিল-না, খাঁকিবেও না৷ এবং বর্তমানেও নাই; কেবল, 
একসীত্র- সেই গরম. পদার্থই বিদ্যমান -আছে। রি বিষ 
সহ সহতর যুক্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে ও হইতেছে।: এবং 
অধিলবিদ্বদুগণ্) যেরূপ: 'অন্ুভব করিয়াছেন; ' এক্ষণে আমিও 
সেইধ্্প দেখাইতেছি।” -বিমল-শাস্ত-পরমার্থরূপ সংবিংই 
ত্রিজগৎ। ইহাতৈ মায়ীমূলক বিষয়সমূহ কোথা হইতে কিরূপে 
উৎপন্ন হইবে ? অঞ্চল আত্মাতে বা চৎকার ্রদশন 
করিয়া থাকেন। 


পরমাথকা শে মলম্বরূপ | বিন ধারে, ্ তত্জ্ঞানাদি দ্বারা 
উহার প্রকুত' অথ বিদিত' হইলে, শ্বংই পরমীর্থাকাশরিপে 
প্রকাশ-পায়।- ফল” কথা,“ ;অহস্তাব পরিজ্ঞাত - হইবামাত্রই 
অনহস্তাবাকার ধারণপূর্বক: অন্ধুর সহিত অন্ধুর স্থায় চিদাভাস, 
পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়৷ বস্তুতঃ অহমার্দি দ্ঠজগৎ 
কিছুই নাই, হুতরাং -অহং পদার্থ কি? এই বিষয়ে সপ্রমাণ, 
বিচার করিয়া দেখিলে অবগ্ই- -জীনী 'যাইবৈ . ধে, একমাত্র 
গরমাত্বীই, অবশিষ্ট । ৯৬-_২৬-:ব্ষিল বীশভিসম্প্ ব্যক্তি 


.গণৈর-বখন অপিশাটে পিশচিজ্ঞান স্থাতী “হয় না: কিন্ত ২ যাহারা, 


সা বালক, তাহার্দিমকৈ “উহা পিশাচ নহে” 'বারতবায় শররূপ 
কৃহিলৈপ্ তাহাদিগের 'তাহতি সংশয় ধাকে ।- অভির যাবংকাল, 
চিক্জ্যোতি 'অহষ্কীর-মেধে আবৃত. থাকে, তীব্ৎকাল' পরধীথ- 
ঝুমুদ্বতী বিকাশস্পীয়'না।- এ অহঙ্কার তিরৌহিত হইলৈ “স্বর্ণ 
নরক বা মোক্ষীদি তিষ্ণার- কনা “কোথায়? সইদরীকীশেই বাব. 





| কাল অইঙ্কীরর্প জলদমণ্ডল প্রকাশিত থাকে, ত তাবকীল'কেবল, 





তৃষ্কারূগ 'কুটজমন্তররীই, বিকাণ শ্রীপ্ত হয়, অহা মে 
টৈতিস-ুবযকে অবিরনপুর্বক- অবস্থিত -থাফিলে+ কেবল উড্ৃ্তীরই: 
্রাহ্াব “ইস্ট কোন ভ্রুমৈই আলোক: প্রকাশ পার না প্র. 
অনত্য অহঙ্কার) শিশুচ্ক্ষে বৃধা-ব্ৰিগিতযকষাদদিবহ্‌ ধ্িবঈমীন্র 
ছুঃবেরি+ জন্াই স্ব মিথ্যা বল্সিউহইয়া খাট, বদটিহখের 
মি রি দিই দিমাধি 


ন্‌ 


সু নই হও ক জি টু ্ উন হয়, 


০৯১৪৮) 


ক তীয় রি 
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এবং সেই তমঃই এই আমি এবখ্িধভাব সংসারে বিস্তার করে। 
ফলতঃ সংসারে জুখছুঃখাদি যাহ] কিছু, অমস্তই অহঞ্কার-চক্রের 
বিকারমাত্র। ঘিনি বিচারপ্রমার্জিত মনোরূপ হলদ্বারা অহস্কার- 
রূপ.'বিষবক্ষের অন্কুর উন্মুলিত করিতে. পারেন, শহারই 
আত্মক্ষেত্রে সংমার-ক্লেশনাশক জ্ঞানরপ শশ্তবুক্ষ ছুশ্ছেদ্য ও 
শাখা-প্রশাখান্বিত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। ২৭--৩৬। 
অক্ষয়জন্ম বুক্ষদমূহের অস্কুরধরূপ অহঙ্কার “ইহা. আমার, ইহা 
আমার” ইত্যাদি সহজ সহত্র শাখা বিস্তার করে। ধনাদি- 
বাষনারপ উহা্দিগের ফলসকল, .শান্সলী প্রভৃতির ফল যেমন 
কাকাদির সামন্ত পতনভরে অক্ফুটরবে বিজ্কুটিত হয়, তদ্রপ 
জ্ঞানোদয়মাত্রেই বিশীর্ঘ হইয়| থাকে। ' হৃতরাং উহারা যে অতি- 
নিঃসার ও তরজমালার স্ঠায় ক্ষণভঙ্গুর, অহাতে আর সংশয় নাই। 
প্রকৃতপক্ষে অহন্তাব- [ব-বিবর্জিত আত্মাই অহস্তাব্জন্ত আত্মভাব 
তিরোহিত হওয়ায় সংসারচক্তে দর্মান হইয়া. থাকেন।. যাব 
কাল জন্মারণ্যে অহভীবন্ূপ তয়োজাল বিভূত্ভিত হয়, তবৎকালই 
চিন্তারূপিমী উন্মভূপিশাচীগণ, অতিবেগে বিচরণ করে। যে নরাধম 
'অহঙ্কার-পিশাচের করতলগত হয়, কি শান্রসমূহ, কি মন্ত্রনিচয়, 
'কিছুতেই তাহার সেই গীড়াদায়ক পিশাচের শান্তি হয় না। 


বাধ কহিলেন, হে ভগবন্‌! কি উপায়ে অহন্কীর বর্ধিত হইতে 


পারে না, আপনি মদীয় সংসারতয়শান্তির নিমিত্ত আমাকে 
সেই, বিষয় উপদেশ করুণ। ৩৭--৪২। বশিষ্ট কহিলেন,_ 

রাম! আত্মা সর্বদা! আত্মন্বভাবের অনুসন্ধান হেতু নির্মল 
দর্পণকার চিম্াতরন্বরূপ হইয়া! অবস্থিতি করিলে, অহঙ্কার বন্ধিত 
হয় না। এই জগণ্যাপার ইন্্জালসৌন্দধ্যবৎ মিথ্যা; সুতরাং 
ইহাতে স্বেহ বা বিরাগের প্রয়োজন কি? অন্তরে ঈদশভাবোদয় 
হইলেই অহঙ্কার উৎপন্ন হইতে গারে না। আত্মাতে অহঙ্কার 
বা'দুশ্ত কিছুই নাই, ঘিনি এবন্রিধভাব অবলম্বন করত স্বয়ং শান্ত 
ও অহ্কারশূন্ঠ ইইয়৷ সমুদয়কাধ্য নির্বাহ করেন, তীহার অহস্কার 
বৃদ্ধি পায় না। “হা প্রিয়, ইহ! অপ্রিয়” ঈদৃশ বোধের হেতুভূত 
অন্তরে অহঙ্কার ও বাচ্ছে জগদৃজ্ঞান বিনষ্ট এবং সর্বত্র সমঘৃষ্টি 
প্রসন্ন হইলেই অহস্কার বর্ধিত হয় না। আমি ড্রষ্টা, চিৎ দর্শন, 
জগৎ, তৃস্, ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় এইরূপভাব বিলুপ্ত ও সর্ব 
সমতা সমুদিত হইলেই: অহঙ্কার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। 
৪৩--৪৭। রাম কহিলেন,_হে প্রভো! অহঙ্কারের আকার 
কিরূপ ৭ কি প্রকারে উহাকে পরিত্যাগ করা যায় ?. উহার শরীর 
আছে কি নাই এবং উহাকে পরিত্যাগ করিলে. কি 
হয় গ.-বশিষ্ঠ বলিলেন/_হে রাঘব ! এই ত্রিভুবনে অহঙ্কার তিন 
প্রকার, তনধ্যে ছুই প্রকার শ্রেষ্ঠ ও এক প্রকার ত্যাজ্য । আমি 
তোমায় সেই ত্রিবিধ অহঙ্কারের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 


আমিই এই অধিলবিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আম! ভিন্ন আর 


কিছুই নাই; এইরূপ ভাবকেই উতৎতুষ্ট প্রথম অহঙ্কার কছে। 
এ অহঙ্কার, মুভিরই কারণ, বন্ধের নিমিত্ত নহে; জীবনুক্ত ব্যক্তি- 
দিগেতেই উহা বিদ্যমান থাকে। আমি নিখিল পদার্থ হইতেই 


ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানই শুভপ্রদ দ্বিতীয় অহঙ্কার, উহ! কেশাগ্র- 
ভাগ হইতেও শতগুণে হুক ;-উহাও. জীবন্ত দিগ্নের বন্ধ- 
নের..নিমিত না হইয়া মোক্ষেরই.নিমিত হইয়। থাকে। উহা. 
মহস্কার বলিয়া কল্সনামাত্র, বাস্তবিক উহা অহঙ্কার মধ্যে গণ্য 
'নহে। আর, হস্তপদ্াদিতে যে আমি বলিয়া! জ্ঞান, উহাই 


মা 





লৌকিক. তুচ্ছ তৃতীয় অহস্কার, উহাকে অতিশয় ছুবাস্মা শক্র? 
বলিয়াছিলেন। ৪৮--৫৪। প্রানিগ্রণ একবার উহার হস্তে পতিত 
হইলে আর মুক্তিলাত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি, এ বিবিধ 
ক্রেশপ্রদ প্রবল শব্র-স্বরূপ ছুষ্ট অহঙ্কার কর্তৃক নিপীড়িত হয় 

সে, আপন! হইতে ক্রমান্বয়ে সম্কটেই পি হইতে থাকে। 
প্রানিগণ, উল্লিখিত শিষ্ট অহস্কারদয় অবলম্বনপুর্ব্বক বিষয় 
রাগাদি দৌষ পরিত্যাগ করত, “আমিই. অধিল বিশ্ব” এবব্ধ তু 
অহগ্কারে স্থির-মতি হইয়া “আমিই ঈশ্বর” ঈদৃশ ভাবনা ছার! সত 
দেহাত্ববোধরূপ নিকৃষ্ট অহঙ্কারের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাত সু 
করে। পূর্বতন মহ্য্তিগণও এইরূপ মত যে, নিকৃষ্ট দেহাত্ম- ? 
বোধরূপ অহস্কারের স্ভায়, প্রথমে শ্রেষ্ঠ আদি অহস্কারদয়কে [| 
অবলম্বন করিয়া পরে ছুঙখপ্রদ তৃতীয় অহস্কারকে বর্জান করিবে । 
হেরাম! দাম, ব্যাল, কট নামক অহুরত্রয়ও ও ছুষ্ট, তৃতীয় : 


অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যেরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা 


বর্ণন করিতেও মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয়। বম কহিলেন, হে 


ত্রহ্ধন! চিত্ত হইতে & ক্েশদায়ক লৌকিক, তৃতীয় অহস্কারকে | 
( অপস্থত করিতে পারিলে, পুরু স্বীয় হিতকর কি প্রকার ভাব 





প্রাপ্ত হয়ণ ৫৫--৬১। বশিষ্ঠ বলিলেন, এ ছুঃখপ্রদ পরিতাজ ঃ 
তৃতীয় অহস্কারকে পরিত্যাগ করিয়া! পুরুষ থে ভাবেই অবস্থান 
করিতে সমর্থ হয়, তাহাতেই আস্ম-স্ুখাতিশয় উৎকর্ষ লাভ করে। ৪ 
যে পুরুষ, উল্লিখিত আদি অহঙ্কারদ্য় অবলম্বনপূরর্বক অবস্থান : 
করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন । অনস্তর তিনি যদি উক্ত 
অহস্কারদয়কেও পরিহারপুর্বক অহস্কারশূন্ঠ হইয়! অবস্থিতি 
করিতে সমর্থ হন, রি 1 হইলে তদপেক্ষাও অধিকতর উচ্চপদে শু 
অধিরোহণ করিয়া থাকেন ; এবংবিধ বোধশক্তি দ্বারা সর্বদা সর্ব- £ 
প্রকার যত্ুপহকারে রা লৌকিক ছুষ্ট, তৃতীয় অহ- 
স্কারকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । শরীরস্থ ব্যাধির তুল্য পাম ) 
এ ঢুরহস্কারের বর্জীনই সাতিশয় কল্যাণপ্রদ_ও পরমপদ লাভের 
উপায়। মানব বিচার দ্বারা স্কুল লৌকিক অহঙ্কার বিসর্জন: 
দিয়৷ অবস্থান বা যে কোন কার্য করিলে অধঃপতিত হয় না। 
ছে মহামতে ! যিনি, অহস্কারশুন্ত হইয়া সন্তষটচিত্তে কালযাপন 
করিতে পারেন, ত্তাহার আর কিছুরই ভোগ-বাসনা থাকে না; : 
তখন তিনি বিষয়ভোগকে, রোগ বা বি্ষসিক্তরসের শ্ঠায় ) জ্ঞান : 
করেন) পুরুষের ভোগ-বাসন! - তিরোহিত হইলে কলযাপপ্রভ 
ই সম্ুখাগত হ হুইয়া থাকে। বস্ততঃ মানসিক অন্ধকার অন্তহিত : 
হইলে, কল্যাণলাভের আর কি প্রতিবন্ধক হইতে পারে? হে ঃ 
রাঘব ! ধৈর্ঘ্বলে যত্তাতিশয়-সহকারে অহঙ্কার পরিভ্াগ করিতে : 
পারিলেই তবসাগ্র হইতে উতীর্ণ হওয়া যায়। মহাত্মগণ 
প্রথমে “সকলই আমি, সবই.আমার,” পরে “দেহাদি যাহা কিছু; 
আমি নই, আমার বা তোমার কিছুই নাই,” এবংবিধ জ্ঞান করত । 
অন্তরে স্থিরতররূপে শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান স্থাপনপুর্বক পরম- ; 
পদ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন ৬২--৭১। 


'. ব্রয়ন্তিংশ র্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥ 


০০০০ 





ঘসা 


রশি ইনি রাম! দাযাদি, অনুর পলা়নপর 
এরং শারদীয়জলদ্জালের তায়, শন্বরের- সৈগ্গণ ছিন্ন ভিন 
হুইয়া নভোমগ্ডল হইতে নিপতিত.ও বিনষ্ট হইলে হুমেরুসমান 
ৃ পর্ণ নগরমধ্যে- অহরব্র শন্বর যেরূপ কার্ধ্য করিয়াছিল, 
এই স্থানে আমি. তোমার নিকট. তদ্দিষয় বর্ণন -করিতেছি শ্রবণ 
কর। দেবগণ কর্তৃক .তাদৃশ প্রকারে 'সৈন্তগণ পরাজিত হইলে, 
দ্ানবরাজ শম্বর, কয়েক বৎসর অতিবাহিত করত পুনরায় 
হুর-সংহারে সমুদ্যত, হইয়া যনে মনে চিন্তা করিল, : আমি 
পুর্বে মায়াবলে যে অনুরত্রয় স্থজন করিয়াছিলাম..তাহা'রা মূর্খতা 


প্রযুক্ত সমরক্ষেত্রে মিথ্যা ছুরহস্কার -প্রাপ্ত হইয়াছিল ; কিন্তু | 
এক্ষণে পুন্রায় অপর কতিপয় দানবকে এরপে স্থজন করিব এবং |. 


এরূপে বিবেকযুক্ত ও. আধ্যাত্িকশান্ত্রে পারদর্শী: করিব যে, 
তাহার! তন্ৃজ্ঞানবলে মিথ্যাভাবনারহিত হইখ্বা কখনই অহস্কারের 
বশতাপন্ন হইবে না এবং অনায়াসেই সেই সুরসমূহকে পরাজয় 
করিতে পারিবে। ১--৬ | দৈত্যেন্র-শস্বর, এইরূপ চিন্তা করিয়া 
বারিধির বুদ্ধ জনের স্তায় মায়া ও বুদ্ধিবলে ভীম, ভা. ও 
দৃঢ় নমে অপর: অহ্রত্রয়ের সরি -করিল। উহার আত্মততকঞ, 
এভন্ত বীতরাগ, নিষ্পাপ, নির্খলাশয্ব : এবং সর্বজ্ঞ ও যে সময়ে 
ঘে কার্ধ্য কর্তৃব্যরূপে উপস্থিত হয়, একাগ্রচিন্তে তাহাই সম্পাদন 
করিতে তৎপর। সেই পধিভ্রাত্বা! 'দৈত্যত্রয় অখিল জগৎকে তৃণ- 
তুল্য জ্ঞান করত বিদ্যুৎসদৃশ অস্ত্রশস্ত্রে বিস্ুষিত হই বর্ধাকালীন 
মেথমালার ্তায় গভীর গর্জান করিতে করিতে উদ্ধে উদ্বানপূর্বক 
বারিধারা-সদৃশ অস্ত্রধারায় গগন্মগ্ডল আচ্ছাদন করিয়া সুরগণের 
সহিত ব্ছবর্ষ যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্ত বিবেকব্শতঃ ক্ষণমাত্রও 
অহস্কারের বশীভূত হইল না । ৭-১১। কখন তাহাদিগের 
চিত্তে ইহা “আমার” এইরূপ বাসনা সমুধিত হইবামাত্র তদ্দগ্ডেই 
“আমি কে? এই বা কে?” ঈদৃশ আত্মবিচারসমুভূত 
হুইম্ব! সেই বাসন! বিনষ্ট করিতে লাগিল ।. “এই শরীর ও বেব্গণ 
সকলই.অসত্য, শঁ বা কে, আর. আমিই বা কে এইরূপ 

বিচার সমুদিত হওয়াতে . দেবগণ হইতে কিছুতেই আহা" 
দিগের ভয়াদিসঞার হইল না। “এই শরীর অসৎ, ইহা 
কিছুই নহে; একমাত্র. শুদ্ধ চিৎসভ্াই আত্মতে : বিদ্যমান, 
আমিও নাই এবং অন্ত, কেহও নাই”, সেই অন্বত্রয় এইরূপ 
নিশ্চয় করত-সমরাঙগনে বিচরণ করিতে লাগ্রিল।: হীরা অহস্কার- 
শুন্য এবৎ . সর্বপ্রকার বাসনাবিহীন, -এজগ্ত অপরকে নিহত 
করিলেও উহা৷ যে আমি করিতেছি, -উহাদিগের এরূপ অভিমান 
নাই এবং জরামরণাদিজন্ত ভীত নহে। -উহারা ধীর, উপস্থিত 
কাধ্যকারী, ভবিষ্যৎিন্তাশৃন্ট, সর্ধ্ববিষয়ে .অনাসভ্ত, কাধ্যদক্ষ 
এবং কর্তৃত্বাতিমানবিবর্জিত।.. «ইহা প্রভুর কার্ধ্য ; সুতরাং 
ইনার অবচ্ঠ.কর্তৃব্ঃ এই বাজ 'সমরে নিবিষটচি : 
রাগবেষাদি বিহীন: ও সর্বদা সমনৃষ্টি।.. ভীম; ভা ও দ 
প্রভৃতি দানবগণ কর্তৃক দেবসেনাগণ.. ভোক্তা .কতৃক অন্ন্রীর ন্যায় 
গৃহীত ও. উপভুক্ত. এবং হুত ও দগ্ধ হইতে আরম্ত করিলে 
হিমালয় হইতে পতিত গঙ্গার স্তায় বেগে অপর. দিকে ধাবিত 
হইল। অজ্ঃপর. সেই দেবসেনাগণ, - মারুতচালিত - মেঘমালা 
যেমন. নিরিবরের আশ্রয় গ্রহণ করে তুদ্রূপ ক্ষীরোদশারী 
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| ভগবান্‌ বিষ্টর শরণ লইলেন। ১২২০1 তখন ভর্তা যেমন 
1] লম্পটগণ কর্তৃক আক্রান্ত রূম্ণীকে 'মাশ্বাস প্রদান করে, সেই- 


রূপ-তগবাম্‌ হরিও- ভয়-কাতর- দেবসেনাকে আশ্বস্ত করিলেন। 
অনস্তর ভগবান, যাবৎকাল- ন| 'সেই. অনুরগণের, - সংহারার্থ 
উদ্যত হইলেন, তাবৎকাল সেই সুর- -সৈন্তগণও ক্দীরোদসাগর- 
গর্ভে অবস্থান কগিতে লাণিলেন।: অনন্তর. ভগবান তথ|-হুইতে 
আগমন করিলে শন্বরাহরের সহিত তীহার তুমুল সংগ্রাম -হইতে 
লাগিল। আকালিক প্রলয়্োপম সেই সংগ্রামে কুলচিল সকল 


ব্ধ্ হইয়া উদ্টীন হইতে আরম্ত করিল। কিয়ৎ্কাল পরে 


'দৈত্য সকল ব্লবাহনাদ্রির. সহিত নিহত হইল এবং দানবরাজ 
শম্বর ভগবান্‌ নারায়ণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়৷ বিষ্ুপুরীতে 
গমন করিল। প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ. দ্বীপমালাকে নির্বাপিত করে, 
তন্রপ, ভগবান্‌_বিষুঃও, সেই বিষম. সমরক্ষেত্রে ভীম, ভাস ও 


দুটনামক অসুরত্রয়কে ক্ষণমধ্যেই --বিনষ্ট করিলেন। . উহারা 
বাসনাবিহীন ছিল, এজন্য দেহত্যাগান্তে পরম শাস্তি প্রাপ্ত. হইল। 
1 নির্কবাপিত দীপবৎ উহারা, যে কোথায় -যাইল, তাহা কেহই 


জানিল না। অতএব. মনঃ বাজনা দ্বারাই সংসারে আবদ্ধ 
এবং বাঁসনা-বিহীন হইলেই মুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্ত 
বলিতেছি, রাম! বিবেকবলে বাসনা ত্যাগ . কর।২১_-২৭। 
সম্যকৃরূপে সত্যাবলোকন দ্বারাই বাসনা বিলীন হয় এবং 
বাসনা বিলীন হইলেই চিত্ত স্বতই দীপরৎ শান্তি লাভ. করে। 
বন্ততঃ “এই অখিল জগৎ্ই আত্মময়, এই জগতে আত্মা ভিন্ন অপর 
কিছুই সত্য নহে, হৃতরাৎ অপর কে আর কোথায় কি ভাবনা 
করিবে ? পূর্ণ সেই চিদীত্বাই বিবিধ প্রকার ভাবন। করিয়া থাকেন, 
এভন্ত ভাবনাপদার্ঘই নাই” এইরূপ জ্ঞান, সম্যক দর্শন। বাসনা 
ও চিত্ত এই পৃথক্‌ অরথযুক্ত শব্দ সত্যাবলোকন -হেতু ফেস্থানে 
বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই পরম পদ। চিত্ত বাসনাবদ্ধ থাকাতেই 
উহার অবস্থিতি, আর বাসনাবিযুক্ত হইলেই মুক্ত বলিম্বা অভিহিত 
হয্ব। নানাপ্রকার ঘটপটাকার - দ্বারাই চিত্ত অবস্থিত, এভন্ত 
বাসন৷ পরিহার তায় উহার শান্তিবিধান করা কর্তব্য; উহা 
বালকনেত্রে' মিথ্যাত্রান্তিময়_: ব্তোলবৎ। . যেমন, দেহাত্মভাবনা 
দ্বার! দাম, ব্যাল ও কটের চিত্ত অচলরূপে পরিণত হইয়াছিল,তব্দরপ 
হে রাঘব ! তোমার চিত্ত ভীম ভাস দৃটের স্তায় অচলভাবে অবস্থিত 
হউক) দাম, ব্যাল ও.কটের স্ঠায় যেন ৃদীক় হুদয়ে স্থান না পায়। 


রাম! তুমি আমার শিষ্য, এবং সাতিণয় ধীশক্তি-সম্পন্ন, এজন 


আমি তোমায় থে বিষ-কীর্ভন করিলাম, পূর্বে মদীয়.পিত৷ ব্রা 
এই বিষয় আমাকে কহিষ্বাছিলেন। - হে রাখব! সেই নিমিত্ত 
আমি তোমাকে পুনরার “ বলিতেছি, দাম _ব্যাল কটেরস্তায় যেন 
তোমার অন্তরে অধিরূঢ় না হয়। হে অন. সতত..যেন ভীম- 
তাস-দচন্তায়, হৃদয়ে জাগরূক থাকে ।. পূর্বোক্ত ভীমন্ভাস-দৃ- 
ায়নুসারে: কার্য করিলে তোমার সর্বব বিষয়েই অনাসক্তি. জন্সিবে, 
অহাতেই তোমার সবিশেষ তত্তজ্ঞান উৎপন্ন ,হইবে, এবং বিশেষ- 
রূপ তনজান জন্মিলেই. অবিরত, নুখছুঃ লিন আপন! 
হইতে ি্ি হইয়! যাইবে। ২৮--৩৭। ঃ ৃ 


টা সস সমাপ্ত 1৩৪ 1. 











২৪০ র্‌ ঃ ৬৬7 সর ৪৩ ৭ আব» 


. পক্চব্রিংশ রগ রর 


বণ তা - রাম! যে সকল সা 'অধির টা 


দর্শনে 'বিষয়োমুখ মনকে জন্ব করিতে পারিয়াছেন, তীহীরাই মহা 


বীর' এবং: তাহাদিগেরই. জয়। শ্বীয় মনৌনিগ্রহই' সর্বপ্রকীর 
উপরবপ্রদ- অশেষছুঃখময় সংসারসীগির “হইতে উত্তীর্ণ হইবার :. 
একমাত্র উপায় : হে রাঘব! যাহা জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) তদ্বিষয়' 


তৌমীকে কহিতেছি শ্রবণ কর এবং শবপূর্ববক অবধারণ কঁর। 
মনীষিগণ, ভোগবাসনাকেই আংআরব্ষন এবং ভোগবাসনা- 


ত্যাগকেই মৌক্ষ বলিয়া থাকেন। অপরাপর বহুল শী দর্শনে 
বং আমার এই কথ মাত্র পলিন কর যে, এই 
শসমস্তই বিষ- 


গ্রয়োজন নাই এ 
সংসারে যে যে বন্তকেই মধুর বোধ করিতেছ, 
হি দেখিবে। | রা বি বা রে বিষয়ভোগ রে করা অতি কষ্টকর 


করত নিবি করিলে পরিণামে গু বিবি অরতীব 


নুখপ্রদ্দ হইয়। থাকে? ১--৫7 কটকবীজ-পরিব্যাপ্ত ভূখণ্ড: ধেমন 


কটকন্রম সকল প্রসব করে, তন্জপ বিষয়বাসনাক্রান্ত : চিন্ত 
প্রা রাগাদিদোষ উৎপাদন করিস থাকে। আর: চিত্ত বাসনা- 


জালে জড়িত না হইলে আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং 


বাগছেষাদিশৃনট হইয়া, ক্রমে ক্রমে পরম শীস্তি লাভ করিয়া থাকে। 


উত্তমবীজশীলিনী ভুমি যেমন সময়ে হফলপ্রন বুকষাুরিকল প্রসব 


করে; তদ্ধপ টড রাগদেষাদিশুন্ঠ হুমতিণ্ত 'সময়ে অর্বরেশহারী 


শমদমানি অদুগশালী পরম কল্যণিত্রদ মৌল না 


চিভ্রসাদ উপস্থিত রে ক্রমে ক্রমে অঙ্জানরূপ ডি 


তিরোহিত হইলে; শুরূপক্ষীয় শশিকলীর ন্তায, ক্রমে সৌভসবৃদধি- 
প্রাপ্ত হইলে; গ্গনান্গনে হুর্ধ্যমণ্ডলংখ হুদয়াকাশে পবিত্র বিবেক- 
জ্যোতি উদ্ভাসিত হইলে, বেশে যু “মুক্তার ন্যায় অন্তরে ইন্জিয়- 
নিগ্রাহক ধৈর্য পরিপক হইলে; বসন্তকালে নিশাকরের স্টায়ি মনো 
মধ্যে সৈধ্য - আত্মসুখলাভে কৃতার্থ হইলে; সতস্থরূপ 'সুশীতল- 
ছায়ন্ধিত তুফরশীলী বৃক্ষ ফলিত হইলে এবং 'সমাধিরপ সরল 
তক্রবর হইতে ভুমধুর আনন্দরস নিঃসৃত হইতে আরন্ধ হইলে 
মন আপনা: হইতেই: শীতোষকাদি ঈুখছুঃখবিরহিত, নিষ্ধীম: ও 
নিক্ুপদ্রব ইইয়া 'খাকে। : তখন ' তাহার চ্লতী, শৌক, মোহ 

ভয়, শাস্ীর্ঘে সংশয় (কৌতুক, কঈনা) আসক্তি, চৈষ্টা, নি; 
কৌন, বিয়ে অপেক্ষা কো), দঃ 5 
রং সন্দেহরপ, পুর শু ভূারপিনা পনি সর এসে 
মুর্তিকে সংহারপুর্ববক জীবনি পুরযার্থ- সধিনকিরে1গসৈই মন 
“এ শত্রু; মিত্র” ইত্ভীদি বিকঈবোধৈআপনীর প্রগল্ভঙী শরণ 
পুরর্বক আতমপুষ্টির হতুভৃত বিকল্জীলপরিত্যগি করিয়া 'অনারীসে 
তৃণবৎ তুত্যাগ- করিয়ী থক তউগ্রীম? মনের অভ্যুদরই 
বিনাশ ওস্মনৈর্বিনীশই “অভুটদয় জমি? ্রঞ্জিব্টাভিরই 
চিত্ত বিলয় এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরই চিত স্ৃ্ধি পইয়ী ধাঁ নই 
এই জগন্মগুল, মনই ০পর্কতপুঞ্জঃ অই, আকাশ, মনই দেবতা, 








মনই মিত্র ও মনই শক্রু। চিত্তত্বের বিকল্পকলুষিত যে আত্ম-. 


হাহা পিন 


্‌ বিস্মৃতি, উহাই সংসারবাসনা-জড়িত মন বলিয়া কথিত হইয়া, 
থাকে। . আর বিষয়বাসনা-জড়িত চিন্মাত্রে অবস্থিত ঈষৎ বিকল্প- 





কলগুধিত চিত্তত্ই জীব নামে অভিহিত হন । ৬-২১। চিত 
চেত্যতাবে (দৃন্তভাবে ) আপতিত হইয়া আপনাকে সস 
জ্ঞান করত স্বীয় আত্মম্বরপ বিস্মৃত হইয়! থাকেন। এ জীবনী: 
চিততত ক্রমে বিকল্পজালে জড়িত হইয়া, স্বীয় সুখময় স্বতাবকৈ 
নিতান্ত অসার করিয়া মনৌনীম প্রাপ্ত হইঝ্জা থাঁকেন। ধিশসি 
বিশুদ্ধাত্বা, তিনি না অংসারী পুরুষ, না শরীর, রা তাহার শোণিকি। 
 আর্থাৎি তৎসমুদর হইতে সর্কপ্রকারেই ভিন্ন, কীরণ তিনি আকাঁঠ 
শের সায় নির্লেপ ও চৈত্ন্ন্বরূপা। কথিত শরীরাদি 'সম্ন্ক 
'পদীর্থ'জড়। কেন না শরীরাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছেদন করিলে; 
, তাহাতৈ রক্তমাংসাদি- ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া ধায় না। ক্দলী- 
সতত চিরিয়৷ ফেলিলে হাতে: 'খোঁলা, ব্যতীত আর কি পাওী 
(গিয়! থাকে? শরীর ত.কদলীবৃক্ষের অনুরূপ । . অতএব বিশুদ্ধ 


চিন্তত্বকিছুতেই জীব নামে অভিহিত হইতে পারেন না পুর্ব 
মনই জীব, তুমি জীনিণ্ত  মনই ক্মকারপ্রাপ্ত হইয়া, নরনাযে 


অভিহিত হয়। এ মনই স্বীয় বিকল্পবলে আপনাকৈই আন 


বলিয়া কল্টনা করিয়া থাকে। যেমন কৌষকার কীট আনি 


বন্ধনের নিমিত্ত .কৌষ রটনা করে, তব্রপ ত্র *জীবর্দেই ধারণ 
পূর্বক আপনার বন্ধের' নিমিত্ত -আপনাতে -বহ প্রকার বিবক্স বা 
বাসন। সয় করিয়া থাকে । হ২২-২৬। পরে ও জীব, বনতমান' 
দেহতরান্তি, পরিত্যাগ করিয়া '(েহত্যাগ করিয়া) আবার অন্ঠ 
দেশে- অস্ঠকীলে অসুরের পল্পবভাব পরানতির স্তার, অন্ঠ শরীর 
গ্রহণ করিয়া থাকে (হুতরাৎ দীহকে আত্মা বলা যাইতৈ পারে 
না)।. জীবরূগী মনের যারশ বাসনা সঞ্চিত থাকে, পরে 


সে তীর্ুশভাবই প্রাপ্ত হইব 'থাকে। চিত্ত যেরূপ পা ভাবা | 


হইযী নিক্ডিত: হয় হবপ্রদশাতৈও ঠিক সেইরূপ হইব! থাকে। ৃ 
২৭--২১৭ ভিন্ডিডি প্রভৃতি অম্পফলের- বীজ মধু দ্বারা সিক্ত 8 


করিয়া রোগিত করিলে উহা'বৃক্ষ হইয়। যে : কল ধারণ করে, ফল ৭ 


মধুর হইয়া থাকে, আবার সেই মধুসিক্ত ফল ধর্দি বিষোগম 
ুস্ুরকরগ্রাদির রসে সিক্ত করিয়া রোপণ করা যায় ত, তাহা 
ফুলফলৈ কটু হইয়া. থাকে 7 ইহা লোকতঃ প্রসিদ্ধ! : 'এইরপ | 


চিত্ত: মহতী শুভবাসনীয় মহতী ধারণ করে ). লোগ্রোনরদ- : 


বস্থায় মনে মনে ইন্জররীজ্য প্রাপ্তি কল্পনা করিয়া বপীবস্থাতেওঃ 
অহী অুতব করিয়া খাকে।  আঁবার ক্ষত্র বা্সনাবলে চিনি 
কষুদ্রভীব ধারণ. করিয়া থাকে; পিশাচভয় উপস্থিত : হইলে, 8 
রীপ্ভিকালে ন্বপ্পেওপিশীচ:.দেখা:: গিয়া থাকে। ৩০--৩১। | 
যেরূপ রী নিশ্মলতীব' বারণ: করিলে" তাহাতে, কানুষ্যভাৰ ! 
থাফিতৈ পারেনা) আবার “কানুষ্যতাৰ ধারণ: 'করিলে" হাতে 
নিল খাঁকৈ না, সেইরপ মনও অভিশয় কলুষি। হইলে তনু-1 
রূপ ধন লাভ কট: এবং সীতিশয় নির্খবল। হইলে ফলও সেই- | 
রা প্রাপ্ত হয ;-কিত্ত ফিনি গরকবারনিশ্লভাব' প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
অর্থ: চিউপ্রগনতারপ ঈমীধপ্রান্তী হইয়াছেন, সেই উত্তম 
উদবশক'ব্যক্তিদৈবীহ “বিপনন 'হুইলৈও, ক্ষীণ-শশধরের তায, | 
সতত উদ্যোগৰলে স্থীযপ্রাপ্ত মিশ্ম্লিতী-কদীচ' পরিত্যাগ করেন 
নী প্রভৃতি, কীণ 'শশীটৈর ্ীয় ক্রমশঃ চেষ্টাবলে' ুণভাব 
তি হই হ্খাকিন। অথবা তীদুশ নির্লভীবীপন্ন ব্যক্তির; 
নিকট বিসঈতা; 'আঁবারকি % তীহীর “নিকটে, ব্ষ)+মোক্ষ ক্ছুই! 
নীট তিনি জানে এ সমস্তইছল্জীলবং' অলীক: মায়ামীন্। 








৩২:৩৫ তীহাঁর নিকটে খর মায়া গ্বীবর্বনগরের হ্যায়, মর 





৮৪ (৫ এ 


নগর ম 


মরীচিকার স্তায়, দ্বিতীয় চক্র  স্তায়, একান্ত অলীক। অমস্তই 
. একমাত্র বরক্গসন্তা-_ইহাতে একত্ব, দিত্ব__কিছুই নাই, ইহাই 
পরমার্থ।: পরিবৃশ্তমান এই সংসার" অসন্ময়, ইহাতে কিছুই 
সারত। নাই৷ “আমি অনন্ত অর্থ অপরিছিন্ন: নহি, আমি 
পরিচ্ছিন হুদ” ইত্যাকার যে ছুর্নিশচয়, ইহা! “আমি অনন্ত, আমি 
ঈশ্বর” ইত্যাকার নিশ্চয়ে _বিলয়প্রাপ্ত হয় ৩৬__৩৮। সর্বব- 
গ্বানী স্বচ্ছ একমাত্র আত্মা-বিদ্যমীনে «এই দেহই আমি”ইত্যাকার 
যে ভাবনা, তাহাই লোকে বন্ধনশব্যে অভিহিত হয়, এ বন্ধন 
একমাত্র নিজ বিকল্পবলেই  কলিত করা হয়! সর্বব্বরূপিণী 
ব্রাদার বন্তুতই ন্ধ-মৌক্ষদশ! বা দবিত্-একত্‌ সংখ্যা কিছুই 
নাই, ইহাই সত্য জানিবে।.. বর্তমান শরীরেই মন সর্ববন্ততে 
অনীসক্ত হইয় নির্খলতা পাইয়া, স্বকীয় মনোভাব দুরীকরণ- 
পূর্বক পরত্রহ্-সাক্ষাৎ করিতে পারে-. তাহাতে সন্দেহ নাই। 
_ বিশুদ্ধ শুভ্রপটে বপ্তনদব্য যেমন পরিস্কুটভাবে লঙ্গ, হয়, সেইরূপ 
শুভবাসনারগ সলিলসেকে নির্লভাবাপন্ মনই পরর্রক্ষ-সাক্ষাৎ- 
কারিনী দৃষ্টি লাত. করিতে পারে। অতএব হে অনঘ! তুমিও 
নমন্তই'আমার আত্মা” ইত্যাকার সর্ববময়ী 'ভীবনাবলে হের" 
'উপাদেয় বুদ্ধির উচ্ছেদ কর, তাহা হইলে (সহজেই) বন্ধ- 
মৌক্ষভাৰ পরিত্যাগ করিতে পারিবে ৩৯--৪৩। যেমন. বিশুদ্ধ 
্টিকমনি হইতে বিব্ধি.ছ্যুতি বাহির হয়, সেইরূপ এই জগৎ 
কায়িক পুণ্যকর্ম, শীপ্রালোচনা, বৈরাগ্য ও তত্ববোধ ছারা বিশুদ্ধ 
চিন্তেরই বিবিধ প্রতিভাস. মাত্র, ইহাতে সত্যতা কি? বাহু- 

















































না। চিত্তের বর যে অসত্য জ্ঞানদৃষ্টি, উহা পর্রহ্মদরশনক্ষণেই 
বিনশী-জানিবে। চিত্ত যখন বাহ-আত্যত্তর সমুদয় দৃশ্যটি 
পরিত্যাগপুরধ্ক লীনভাঁবে অবস্থান করে, তখনই সে তৎপদ প্রাপ্ত 
পু হয়। এই যেপরিদৃগমান দৃগ্প্রপঞ্ ইহা নিশ্চিতই অসন্ময়। 
ঢু এ নৃপ্রপঞময়তই "চিত্তের স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এতব্যতীত 
8 চিত আর কোন স্বরূপ -নাই। ৪৪--৪৭। মনের আদি ও 
অন্ত যখন বিনশ্বর, তখন তাহার 'মধ্যতাগও : অসৎ বলিতে 
হুইবে। মনের এই অসদ্রূপতা যিনি অবগত .নহেন, তাহার 
 ছুখভোগ অনিবার্য । “এই জগতপ্রপঞ্চ সমস্তই একমাত্র আত্ম, 
এইরূপ বোধ না থাকিলে এই দৃগ্ঠজগতুপ্রপঞচ ছুখপ্রদ হইয়। 
উঠে, উক্ত বোধ থাকিলে ইহা! ভোগ * মোক্ষ হুখ প্রদান 
করিয়া থাকে জল এক: পদার্থ, তরঙ্গ ততিমন অন্ত এক পদার্থ, 
এই. প্রকার ভেদবুদ্ধিই -- অজ্ঞতা) যিনি জানেন, জল ও তর 
একই পদার্থ, তিনি. যথার্থ জ্ঞানবান্। ৪৮৪৯ ইহা হেয়, 
ইহণ উপাদেয়, এইবপ, বুদ্ধি থাকিলে 'উপাদেয়ের অভাবে দুঃখ. 
আসিয়া পড়ে; তন্বজ্ঞন দ্বারা উক্ততেদবুদ্ধি নিরাকরণ করিতে, 
পারিলে,.. একমাত্র আনন্ত্য, অবশিষ্ট থাকে; তখন আর. কিছুরই 
অভাব অনুভূত হয়না). হুতরাং দুঃখ -কোথায়? কধিত প্রকারে 
মনের অসত। প্রতিপীদিত, হুইল, সম্কল্পকথিত বলিয়। মনন অসং। 
8 অতএব হে রাঘব! মনের অসত এক্ণে তৌমার স্থির হইয়া গেল, 
তব উহার বিনাশে আবার শোক কি? বধু স্নেহবিহীন হইলে 
সঁ হার প্রতি নেহ.ও বিদ্রেষতাৰ না দেখাইয়া উপেক্ষা প্রদর্শন 
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পদার্থে সলীন চিত, পরব্রক্গে একাগ্রভাব ধার্ণ করিতে পারে: 


শুন 


করিলে, যেমন কৌন অনিষ্টের আশঙ্কা থকে না, সেইরূপ তুমিও 
আত্মার পি্তরভূত এই দৃষ্টপ্রপঞ্চের প্রতি উপেক্ষা বুদ্ধি প্রদর্শন 


কর, ইহাতে আসক্ত হইও না, তাহা হইলে তোমার কোন 


অনিষ্টের সন্ত বনা''থাকিবে না। যেমন লোকে স্নেহবিহীন 


বন্ধুর হুখে সুখী বা' দুঃখে ছুঃখী হয় না, তাহার সহিত কোন 


সম্বন্বই বাঁখে না. তন্বজ্ঞান লাভ হইলে তদ্রুপ এই: দৃষ্টে 
পাঞ্চতৌতিক দেহের সুখে বাঁ ছুঃখে লিপ্ত হইতে হয় না। 
৫০:৫৪ ভরষ্টাও দৃস্টের মধ্যবর্তী যে দর্শন (জ্ঞান), তাহাই 
অনাদি শিব ও. সত্যন্বরূপ, এই সিদ্ধান্ত ঢৃট়ীভূত হইয়া গেলে 
এই মন ঝটিকাগগমে ধুলির শ্তায় প্রশমিত হইয়া! ায়। 'মনো- 
রূগী মারুত প্রশান্ত হইলে এই স্থুলদ্েহরূপ ধুলিও প্রশান্ত 
হইয়া যায়।. তখন সংসারনগরে (সংসারের অধিষ্ঠানভূত প্রত্তগৃ- 
ব্রন্মে) নীহারপাত (অবিদ্যা্সকর )হয় না! বাসনাবর্ষা রক্ষণ 
হইলে চিত্ত, নির্দবল স্বীয় পুর্ণসরূপে বিহার করে। তখন. 
হুৎকম্পকারী জড়তারপ পর্, শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে 
তৃষ্ণরূগী কক্প্রদেশ শুন্ধ, হৃদর়কানন (রাগাদি গুল না থাকায়) 
পরিস্থৃত, ইন্দিয়রূপ কদম্বকুহুমের বিলয় ও মিখ্যাজ্ঞনরূপ 
মেঘের অন্তর্ধান হইয়া গেলে মৌহ-মিহিকা (অজ্ঞানরপ 
কুজবটিক।), প্রতাত হইলে রজনীর সায় আপনিই ক্ষল় প্রাপ্ত 
হুয়। তখন মন্ত্রাহত বিষের স্তায় জড়তা কোথায় চলিয়া যায়; 
তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন দেহগিরিতে ভয়রূপা 
কষুদ্রনদ্রী আর প্রবাহিত হয় না। তখন সম্বল্পরূপী মত্তমযুকর- 
বৃন্দ পক্ষ-প্রসারিত করিয়া আর নৃত্য করে না। তখন জীবনৃধ্য 
স্বরূপমংধিৎ-আকাশে অপরোক্ষভাবে সমুদ্িত ও সাতিশয় নির্মল- 
ভাবাপন্ন' হইয়া! পরমশৌভ৷ ধারণ করিয়া থাকে। তৎকালে 
তুষ্রূগী দিত্বগুল, মোহ-মেঘনিনুক্ত, ধৌত রজো দ্বার! 
(ধূলি ও গুণ) অনুষিত বিবিক্তভাব (বিবেক ও বিভক্তভাক 
মেঘ না থাকিলে দিজ্বণ্ুলৈর ব্ভাগ স্পষ্ট লক্ষিত হয়) শ্রাপ্ত 


হইয়| পরম-শোভিত হইয়া উঠে। ৫৫- ৬২। 'শরদাকাশে 
চন্দ্রিকা যেমন দিঙ্মণ্ুল.শীতল করিয়া পরম শোভা ধারণ করে, 
সেইরূপ তৎকালে চিত্তাকাশের মগ্ররীরূপিণী চি্ত-বৃত্তি পুণ্যফলানু- 
বর্তিনী হইয়৷ সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে 
পরিশোধিত বিবেক-ভূমি অবিলম্বে সর্ব্ববিধ সম্পদের প্রকাশকারী 
পরমানন্দ্র্ারী: আত্মারূপ ফল প্রসব -করিয়া থাকে অর্থন্ ভ্রুমে 
অদ্ধয় আনন্দম় পরত্রঙ্ের “সাক্ষাৎকার লাভ হয়।- তখন পর্বত 
ও বিশাল বনভাগ-সমস্বিত জগন্সগুল পরমাত্মার হুন্দর জ্যোতিতে 
অতি নির্মল ও সুশীতল হুইয়৷ উঠে । ৬৩--৬৫। চিত্তসরোরর, 
উত্ত. প্রকারে স্বচ্ছ-স্ফটিকমনির সমান জুবিস্তৃত হইয়া রজঃ- 


অভ্যন্তরফলে : পরমশোভা ধারণ করে। : তৎকালে 


দয়ক্ূপ প্থকোশ- হইতে চপল-অহঙ্কার-যধুকর -একেবারে 
কোথায় যে পলাধ়ন করে, তাহার আর সন্ধান পাওয়ী যায় 
না। তখন স্বীয় দেহন্গরের অধিপতি (আত্মা) শাস্তমনা 
বাস্না-ব্বজ্ঞিত, সর্বগামী সর্ব্বাধাক্ষ হইস্বা উঠেন, তাহার আর 
সক্কোচভাব থাকে না। এইরগে তন্ববিৎ আপনার পাপরাশি বিদু- 
রিত করিষ্বা ধীরবৃদ্ধি £হইয়৷ এ্রহিক.পারত্রিক গতিসকল - নীরস 
বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার ' দ্বারা আত্মদীপ লাভ করত (অর্থাৎ) . 
জীবনুক্ত হইয়া) বিগতঙ্জর হুইয়! স্বীয় দেহনগরেই বিরাজ : . 
করেন। ৬৬--৬৯। পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫; । "৮ 


৮১১৭ 


২০০০০০৯০০৮৭ 
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সস 
যট্ত্রিংশ সর্গ। 


রাম বহিলেন,-ব্রক্ষন্‌ ! বিশ্ব হইতে অতীত চিন্ময় অ আত্ম 
এই বিখ্ব যেরেপে অবস্থিত, তাহ! পুনরূপি কীর্তন করিয়া আমার 


জ্ঞনবর্ধন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,_যেমন তরঙ্গমাল৷ জলের' 


বিকারমাত্র এবং জলেই অনভিব্যক্তভাবে অবস্থিত, তদ্রপ এই 
থষ্টিসমূহ (বিশ্বসমূহ ) চিন্ময় আত্মতত্বে ভীহা হইতে ভিন্নরূপে 
অবস্থিত নহে অর্থৎি ততস্বরূপেই অবস্থিত। যেমন আকাশ 
সর্বগামী হইলেও গুক্ষতানিবন্ধন লক্ষিত (প্রত্যক্ষগোচর ) হয় 
না, সেইরূপ অবয়ববিহীন (হুক্ষ্) চিন্তত্ব সর্কগামী হইলেও 
লক্ষিত হন না। স্বচ্ছ-স্ফরটিকাদি মনি. আবৃতই হউক আর 
অনাবৃতই হউক, তদ্গতপ্রতিবিম্ব যেমন সত্যও নহে, অসত্যও 
নহে, আত্মাতে এই স্থষ্টিও (ঁ মণির প্রতিবিম্ববৎ) তদ্রুপ সত্যও 
নহে, অসত্যও নহে : আকাশ যেমন মেঘের আধার হইলেও মেখঘ- 
সপৃষ্ট নহে,অর্থাৎ নির্নেপ, সেইরূপ এই স্বষ্টিসমূহ চৈতন্তে অবস্থিত 
হইলে পরাচিৎ ( চৈতন্ত ) তাহা কর্তৃক স্পৃষ্ট হন না। ১-_৫। 
যেমন জলপতিত হূর্্যকিরণ জলসংস্থষ্ট বলিয়া স্পষ্টরূপে লক্ষ্য না 
হুইলেও জলে প্রতিবিশ্বিতরূপে লক্ষ্য হইয়া! থাকে; পুর্ষ্টকাত্বক * 
শরীরে আত্মচৈতন্য সেইরূপ লক্ষিত হইয়া থাকেন। এই চৈতন্ঠে 
বাস্তবিকই কোনপ্রকার সম্কল্প বা! কৌনপ্রকারই সংজ্ঞা নাই; ইনি 
অবিনাশম্বভাৰ ; তবে এই যে চেত্যপ্রভৃতি (স্প্িপ্রপঞ্চ ), ইহা 
তাহার কল্পিত নামমাত্র। তন্দর্শীর নিকটে ইনি আকাশের শত- 
ভাগের একভাগের স্তায় অতিশুক্ষম, অতিনির্দুল এবং নিক্কলম্বরূপ, 

(অবয়বশূন্ট )। তত্র্শীরা জানেন, এই সংসারের স্বরূপ সাঁবয়ব 
হুইলেও উক্ত চিতিতে নিরবয়বরূপে অবস্থিত এবং উক্ত চিতি 
একমাত্র ন্বন্থরূপপ্রদর্শনকারিণী। যেমন সাগরমলিলে বিবিধ 
রজাদি বিকারমন্-নানাভীব সলিল হইতে অভিন্নরূপেই তাহাতে 
অবস্থিত, তব্রপ চিৎসাগরে 'আমিতৃ' 'তুমিত্ প্রভৃতি নানাভাৰ 
অভিন্নরপেই অবস্থিত; তভিন্নরূপে এই নীনাভাবের প্রকাশই 
সম্তবে না। ৬--১০। যদি বল “চিৎ আপনাতে চেত্য (তিন 
বিশ্বপ্রপঞ্চ ) সংগ্রহ করিয়া আনেন” তাহা হইতে পারে না, কারণ 
চিভিনন অন্ত কিছুই নাই; সুতরাং তোমাকে বলতে হয়, চিৎ চিৎ 
সংগ্রহ করেন; কিন্তু তাহাও সন্তবে না, কারণ চিতির. কোন ব্যাপা- 
বুই নাই; সুতরাং ইহাই ফলে পর্যবসিত হয়, যে, একমাত্র চিৎই 


.স্বন্বরূপে আপনাতে বিদ্যমান। এই বিশ্ব তাহ! হইতে ভিন্ন পদার্থ 
. _ ইহা! কেবল ঘুের কঙ্গনামাত্র। মুঢের! জানে, অসৎ ( তত্তদর্শীর 


কানে) বিশাল এই সংসার-পরম্পরা শ্রী চিতির অভ্যন্তরে 
অবস্থিত । তন্দর্শীরা জানেন, সমস্তই একমাত্র অদ্ধয় চিৎ ; তিনিই 
প্রকাশরুপে বিরাজমান। -এই চিতি একমাত্র অনুভূতি দ্বারাই 
হুূ্ধ্যাদির প্রকাশ করিষ্র। থাকেন, সকল জীবের বিষয়াস্বাদনশক্তি 
উৎপাদন করিয়। দেন এবং সংসারী জীবের উৎপত্তি সম্পাদন 
করেন। তথাপি এই চিতির অন্ত, উদয়, উত্থান, অবস্থান; গমন, 
আগমন কিছুই নাই। হে রাঘব! নিলা এই চিতি আত্মস্বরূপে 

৮ * পুরা্টকশবে গত, পক ইলিয়, মুন, বুদ্ধি, বানা, ক 
“গ্চবায়ু ও ..অবিদ্যা, এই আট কে বঝায়। তথাহি “ভূতেক্জিয়- 


অনোবুদ্ধিবাসনাকণুবায়বঃ। অবিনযা স্টক প্রোভৎ পুধ্যটনৃষি- 
সম্তমৈ2৮॥ রি, 





নানাতৃ রূঢ় হইয়া উঠিলে “ইহা আছে, ইহা নাই” এইরূপ ভাব এ 








অবস্থিত হইয়াই এই জগনামক প্রপঞ্াকারে প্রকাশিত হন: 
( জগতপ্রপঞ্চাকীর ধারণ করাতে ইহার স্বরূপক্ষতি কিছুই নাই, | 
ইনি যেমন) তেমনই আছেন )। ১৯--১৫।. যেমন জল, জল- 
রূপেই প্রকাশিত, তেজ তেজোরূপেই প্রকাশিত হইয়। থাকে, : 
চিৎ মেইরূপেই স্ষ্টিপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত জানবে; অর্থাৎ 
ষ্িপ্রপঞ্চ ইন্থার চিৎস্বরূপতা হইতে অনুমাত্রও বিভিন্ন নহে। 

চিৎনামক স্বভাব প্রকাশময় ও নিরবয়ব হইলেও জর্ন্দগামী রলিয়া : 
সাবষুব ও “আমি অত” ইত্যাকার অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন বলিয়৷ ; 
অপ্রকাশ অর্থাৎ স্বন্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়েন। এইরূপে | 
অবিদ্য।-প্রতিবিষ্বিত হইয়! চিত্স্বরূপ স্বীয় অনস্তপদ ( অপরিছিত্- ৃ 
স্বরূপ ) পরিত্যাগ করিয়! ক্রমে “এই (দেহ) আমি” ইত্যাকার 
ভাবনায় অজ্ঞ (জীব) পদবাচ্য হন। কথিতপ্রকারে ' তাহার এ 


ও অভাবের এবং হা গ্রাু, ইহা! গ্রাহথ নহে? ইত্যাকার ইষ্টা- 
নিষ্টের আম্পদ দেহাত্মবুদ্ধি স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়। তখন আত্মরূপে 
অধ্যস্ত পুশ্যষ্টরকের স্পন্দনপরম্পরা ছারা তিনি এই ভোগ্য- 
জগত নির্মাণ করেন। এই জগ্নৎ নিম্মাণে তীহার নিজের &ু 
কর্তৃত্ব নাই, কেবল পু্যষ্টকের স্পন্দেই উহা সম্পাদিত হয়। & 
এই যে ভূগর্ভস্থ অঙ্কুর মৃত্তিকাভেদ করিয়া উিত হইতেছে, এস্থলে 
সর্বত্র অপ্রতিহতগতি সর্বময় আকাশ আপনাতে বিব্র ধারণ 
না করিলে উদ্ধে অবকাশের অভাবে এ অক্কুরের উদৃগম কিছুতেই 7 
সম্তাবিত হইত না । এইরীপ এ অঙ্ধুরকে উদৃগত করিবার জন্ত 
সপন্দাত্মক বায়ু নিয় হইতে উহাকে আকর্ষণ না করিলে; জল 
স্বীয় রস প্রদানে উহাকে হুস্িগ্চ না করিলে, পৃথিবী স্বীয় দৃঢ়তা : 
প্রধান না করিলে এবং তেজ? স্বীয়ূপ প্রদান না করিলে কিছুতেই : 
এ অঙ্কুরের উদৃগতি সন্তাবিত হইত না । সমুদয় জগৎই এইরূপে ; 
পরস্পরের সাহায্যে স্থিতিলাভ করিতেছে! বিভিন্ন হেমস্তাদি- : 
কালও ভিন্ন-কালজাত অন্ধুরাদির উৎপত্তির বাধক হইয়। স্বকাল- : 
জাত অঙ্কুরের উদগমের হেতু হইয়া, থাকে ১৬__২২। সর্ব 
গামিনী চিতিই গন্ধভাবাপন্ন এবং মৃত্তিকার অন্তর্গত বসতাবাপন্ন রর 
হইয়া তরুমূলভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুলস্থ বসভাবাপন্ন . 
&ঁ চিৎই ক্রেমে পল্লব, ফল ও শিরাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া ইলধুর 
টায়, বৃক্ষের বিচিত্র নবীভাব উৎপাদন করেন। এইরূপ এই 
পরিদৃশ্তমীন জগতে ফে কোন বস্ত নব আকারে আবির্ভূত হইতেছে, : 
সমস্তই এঁ চিতির অনুগ্রহে । এ চিতিই পুষ্পপল্পবরাশি রূপ ধারণ 
করিয়া বসন্তকালের পরিপোষ্ণ করেন) হূর্যের তাপশক্তি 
প্রথর করিয়া নিদাঘ-ধতুর আবির্ভাব করিয়া দেন; হুনীল মেঘমালা 
বিস্তার করিয়! বর্ধাসময়ের আবির্ভাব করেন। এবং এ চিতির 
অনুগ্রহেই বাঁবধ ফলরাশি, উৎপন্ন হইয়া যে শরৎকালের 
আবিষ্কার করে, হেমস্তকালে দশদিক. থে তুষারশোভিনী 
হয় এবং শীতকালে শীতল বাতাস যে জলকে বরফ করিয়া 
তুলে, এ সমস্তই এ চিতির 'অনুগ্রহের ফল। কাল যে স্বীয় 
যুগমরী মর্ধ্যাদা পরিতাাগ করে না, অর্থ যুগ-বৎসর ইত্যাদি 
বিভিন্নাকার প্রবর্তিত হয়। এবং এই ' যে স্থাষ্টপরম্পরা নদীর 
তরঙ্ঈমালাবৎ অবিরত প্রবাহিত হইতৈছে, ইহাও চিতির অনুগ্রহ। , 
সথিরতা-চাতুধযসম্পাদনকারিণী এই যে নিয়তির সত্তা এবং এই 
যে নিখিলজনের আধারভূতা ধরা ধীর ভাবে আপ্রলয়কাল- অবস্থান 
করিতেছে ইহাও চিডি: অনুগ্হ। ভূবনমধ্যে এই যে, চতুর্দশ 































১. 


.প্রকার ভূতজাতি, বিবিধ আকীরে বিবিধ ব্যবহারে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন 


হইয়া পুনঃপুনঃ লয়প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাও প্রোক্ত চিতির নিয়মে। 


.ফলতঃ তত্বজ্ঞান লাভ হইলে, এই সমস্ত জন্মমৃত্যুপ্রবাহ জে 


বু্ধদের স্তায় বিলয়্রাপ্ত হইয়। যায়। একমাত্র তনবজ্ঞানের অভাবেই 
এই শোচনীয় মূঢজীববর্গ জন্মৃত্যরস্ত ও কৃতান্তের -করালগ্রাসগত 
হইয়াই এই সংসারে কামনাবশে বিষয়তোগের জন্য কৌতুকে 


.গ্রতীয়াত করিতেছে, অর্থোপার্জন করিতেছে, অবস্থান করিতেছে 


'€ ধাবিত হইতেছে । ২৩--৩৩। 
ষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬॥ 





সপ্তাত্রংশ সর্স ] 


বশিষ্ঠ কছিলেন,-এই মংলারপরম্পর! বারবার পূর্ণব্র্ষ- 
স্বরণ হুইতে আগত হইয়া ( অঙ্জৃষ্টিতে ) স্থিরতর আকার 
ধারণ করিতেছে এবং আবার তাহাতেই. লয়প্রাপ্ত হইতেছে। 
এই বিশবপ্রপঞ্চ স্বতই উৎপন্ন হইয়া! 'পরস্পর হেতুভাবাপূন 
হইয়াছে ; পরে যখন নষ্ট হয়, তখন ্রীরূপ (পরস্পর) হেতু- 
_ভাবাপনন হইয়। স্বতই বিলীন হইয়া যায়। যেমন অগাধ স্লের 
মধ্যে স্পন্দন থাকিলেও জলশূন্ স্থান ন| থাকায় তাহা লক্ষ্য হয় 
.লা অর্থাৎ স্পন্দন নই বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এই পরিদৃগ্ত- 
মান জগতপ্রপঞ্চ চিংক্ূপে অলক্ষিত না হইলেও একমাত্র চিৎই 
বলিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে নিরাকার-গগনে যেমন নদীনভ্রম 


হত্,চিততত্বে এই স্ষ্টিসমূহ সেইরূপ ভ্রম বলিয়া জানিবে। 
যেমন আত্ম! ঘুর্মান না৷ হইলেও মন্ততাবস্থায় ঘূর্ণমান বলিয়া 


বোধ হয়, এই চিন্তত্বও সেইরূপ চিৎস্বরূপে বিরাজমান 


:থাকিলেও তদ্ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয্ু। ১--৫। একমাত্র | 
চিংই এই জগতপ্রপঞ্চবেশ ধারণ করায় এই জগশপ্রপঞ্চ অসৎ 


বল যায় ন!; আবার তন্জ্ঞানে ইহার সম্ভ। থাকে না বলিয়া 
ইহাকে সংও ব্লা যায় না। স্বর্ণবলয়াদির স্বর্তা তবর্ণব্লয়াদি 
হইতে ভিন্ন না হইলেও, (্বর্ণবলয়ের ব্যবহার কাধ্য সম্পাদন 
করিতে পারে না বলিয। ) ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 


ছে রাঘব! তুমি যাহার সাহায্যে শব, রস, রূপ ও গন্ধ অবগত 


হইতেছে, হিনিই পরব্রহ্ম ঝ| পরমাত্ম্!; সেই পরমাত্মা এই 
এমুদয় জগ-্রপণ্চ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কেবলমাত্র 
এক আত্মাই সত্য ; এই কারণে সর্ধগামী অতীত বিমল আত্ম 
হইতে বিভিন্ন আর অপর কল্পনা নাই, বাস্তবিকও ততিনন অন্ত 
কল্পনা বৃথ।। হে রাম ! অন্ত বস্তর সত! অস্ভা। ও শুভীতুভ. সৃষ্টি- 
সমূহ বাসনাবশে কলিত হইয়৷ থাকে; এ সমুদয় কল্পনা 


.(মায়িক-দৃষ্টিতে) অনাত্মভূত মায়াতেই . হইয়া থাকে, কিংবা 


(তন্বষ্টিতে) আত্মাতেই (তন্বদঙ্টিতে আত্মভিন অস ব্লিয়া ) 
হইয়। থাকে। অর্থাত যদি আত্মভিন্ন পৃথক বন্ত দিদ্ধ হয়, 
'তাহা হইলে আহাতে কৃষ্টি-ব্ষয়ক বাসনা হইতে পারে; যখন 
আত্মভিন্ন কিছুই সম্ভব হয় না, তখন আত্মা আবার কি বাণ 
করিবেন? কোন্‌ বিষয়েরই ঝা স্মরণ করিয়া ধাবিত হইবেন এবং 


'ধাবিত হইয়াই বা কি ফলপ্রাপ্ড হইবেন? ৬১০1 অতএব 
“ইহা আমার বঝা্থিত, ইহা বাঞ্থিত নহে”__আত্মার এইরূপ বিকল্প 


নাই) অতএব নিরিচ্ছ বলিয়৷ আত্ম কিছুই করেন না কারণ 








৪ ০. সত পা ২ ৩ 


কর্তা, করণ ও কর্ন সবইত এক। তিনি 'কোন স্থানে অব- 
স্থানও করেন না, কারণ তাহা হইলে আধার ও আধেয়ের 
বিভেদ থাকে না। তাই বলিয়৷ ইচ্ছাবিহীন আত্ম! কর্মবজ্জিত 
বল! যাইতে পারে ন1. কারণ দ্বিতীয় কল্পনা ইহাতে একেবারেই 
নাই। কর্মনবজ্জিত বলিতে গেলে তাঁহার পুর্বে অবগ্ঠ কর্ন 


ছিল, ইহা! স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু আত্মভিন্ন স্বতন্ত্র কন্্ একে- 


বারেই নাই। অতএব হে রাম ! এই জগৎ অগ্যবিধ কল্পনা, ইহা 
অবগত হইতে পার না; 'এই সমস্তই ব্রদ্দস্থিতি! যদি তুমি 
অন্যবিধ কল্পন। বলিয়া মনে কর, তাহ! হইলে তুমি সর্বন্দ- 
বিনির্ুক্ত ও গতন্বর হইলেও কর্তা হও। হে রাঘব! আরও 
দেখ, রি তুমি কর্তৃতৃবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া! পুনঃপুনঃ কার্য 
কর, তাহা! হইলে তাহাতে দেছাদির উপচয় ব্যতীত আর কি 
ফলপ্রাপ্ত হইবে? তাহাতে তোমার নিত্য নিরতিশয় আনন্দময় 
আত্মার উপযোগী কোন ফল পাইবে কি? আহা! কখনই পাইবে 
না। অতএব কর্তৃত্বের আগ্রহ পরিত্যাগপুর্বক আত্মস্বরূপের 
সমুচিত অকত্ৃতু বিষয়েই তোমার আস্থা হউক) তুমিত শান্জ্ঞান 
লাভ করিয়াছ। (তোমার এরূপ কর্তৃত্বাভিমান সমুচিত নহে ।) 
তুমি নির্কবাত জলধির স্ঠায় নিম্পন্দ শ্বস্থ ও স্বস্থভাবে অবস্থিত 
হও। ইহা দ্বার! অপরিচ্ছিন্ন হুখ্লাভ করিয়া পূর্ণকামন হওয়৷ 
যায়। এই উপায় কদাচ অতিদুরে গমন করিয়! বহুযত্রেও লাভ 
করা যার না। ইহ! বিবেচন। করিয়া তুমি কখনও মনে বাহু 
পদার্থকে স্থান দিও না; তুমি প্রত্যগ্রূপ-বিহীন নহে, পরমারথ- 
দৃষ্টিতে দেখিলে তুমিই পূর্ণানন্দ চিন্ময় আত্মা। ১১১৪ । 


সপ্ততিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥. 


অষ্টত্রিংশ সর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন্-ষখন আত্মা কর্তৃতৃহীন, তখন নুখ- 
হুঃখাদি ভোগে ও যোগাত্যাস প্রভৃতিতে যে কর্তৃত্ব দুষ্ট হয়, 
তত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহ অসৎ কেবল মুর্ধের নিকট তাহা সৎ 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কর্তৃত্ব কাহাকে বলে ? শরীরের ক্রিয়া কর্তৃত 
নহে; কারণ অবুদ্ধিপুর্ববক যদি কোন কাধ্য করা যায়, সে স্থলে 


«আমি করিতেছি” এরূপ প্রত্যয় হয় না; কিন্তু নিশ্চয়াত্মিক! অস্তর- 


স্থিত মনোবৃত্তিই কর্তৃত্ব; ইহাকেই বাসনা বলা যায়। তথাবিধ ফল- 
ভোতৃত্বও মনোবৃতির ( বাসনার ) অধীন চেষ্টাবশেই হইয়া থাকে। 
যেহেতু পুক্রষ বাসনার অনুরূপ স্পন্দিত হয়,সেইম্পন্দের অনুরূপই 
ফল অনুভব করে ; ফলভোভৃত্ব ও উত্তব্ধি কত্ৃত্ব হেতুক হইয়া 
থাকে; ইহাই সিদ্ধান্ত । পুরুষ কৌন কার্য কক অথবা না করুক, 
মনের বাসনা যাদৃশ হইবে, তদনুবূপ স্ব বা নরক ফল মু 
ভূত হইবে ; অতএব যাহার! অজ্ঞাততন্ত তাহারা কাধ্য করুক ঝ৷ 
না করুক, আহাদেরই কর্তৃত্ব ; আর যাহারা তত্বজ্ঞ তাহাদের কতৃত্ 
নাই, যেহেতু তাদের বাপনা অপণত হইতাছে । ৯-৫। যান 
তন্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহার বাসন! শিথিল হওয়ায় কোন কার্ড, 
করিলেও তিনি তাহার ফলানুসন্ধায়ী হন না; এখচ অনাসভব, 
হইয়া কেবলমাত্র. স্পন্দন করেন? প্রাপ্ত কম্মফলসমুদয়কে আত্মা 


হইতে অভিন্মই অনুভব করেন। ভোগাসভ্ত-চিত অঞ্ ব্যক্তি কৌন 


কাধ্য না করিলেও সে তাহীর কর্তা ইয়।. যন যাহা করে, তাহাই 














স্১শুঠ 


কৃত হয়; যাহা করে না/তাহা কৃত হয় না) অতএব মনই কর্ত/দেহ 
কর্তা নহে। চিত্ত হইতে এই সংসার আগত হইয়াছে,এই সংসার 
চিত্তময়,চিত্তেই এই সংসার অবস্থিত,ইহাপূর্ক্র বিচার করিতে হয়; 

সমুদয় বিষয় ও চিতবৃভি উপশান্ত হইনে, আহা কেবলমাত্র 
এক বাসনাতে পরিণত হয়, মেই বাসনাবলেই ভীব। সেই 
জীব্গণের মধ্যে ধাহারা৷ আত্মবিৎ, তাঁহাদের মন জলদের জলবর্ষণ 
কালে মরীচিকাসলিলের ্ায় উপশান্ত হইয়া যায় প্রচণ্ড আতপে 
হিমবিনদুবৎ নিলীন হইয়া তুর্ঘ্যদশাগত হইয়া! অবস্থান করে। 
জ্ঞীনীদিগের মন বিষয়-নুখে বিশ্রান্ত নহে ও স্বরূপানন্বশূন্ঠও 
নহে, চঞ্চল নহে ও পাষাণ অচল অর্থাৎ জড়াবন্থও নহে, সংও 
নহে অসৎও নহে। উক্ত নিরানন্দতা আনন্দময়তা-প্রভৃতির 
মধ্যগত অর্থাৎ সন্বিদশাগ্রস্তও নহে, কিন্তু বহুলপরিমাণে আত্ম- 


অসম্ভব, তেমনি তত্বজ্ কদাচ বাসনাময় স্পন্দরসে নিমগ্ হন না) 
কিন্ত মুর্খাদিগর মন সতত ভোগভুমিই দেখিতে থাকে, কখনও 
আত্মতত্ব দেখিতে গায় না। এ বিষয় অপরও একটা দৃষ্টান্ত 


দেওয়া যাইতেছে । যেমূন কোন ব্যক্তির মনে যদি “সতত গর্তে. 


পড়িতেছি” এইরূপ বাসনা থাকে, তাহ। হইলে বাস্তবিক গর্তে না 


পড়িলেও শধ্যায় অবস্থিত হইয়াও স্বপ্নে গর্ভে পতনন্ত ছুঃখ 


অনুভব করে) কিন্তু ততৃনত ব্যক্তির মন উপশম প্রাপ্ত হইলে, তখন 
সে গর্ত হইতে পতিত হইলেও শয্যাসনে অবস্থানসময্ববৎ স্থচ্ছন্দে 
সুখে অবস্থান করে। এই শয্যায় অবস্থান্ও গর্ভপতনের মধ্যে এক- 
জন্‌ গর্তে পতনকর্তী না হইলেও, কর্তা হইতেছে ; অপর জন 
( তত্বৃচ্ক ) গর্তে পতনকর্তা হইলেও অকর্তী হইলেন; চিত্তই ইহার 
একমাত্র কারণ। অতএব চিত্ত যেরূপ হইবে, পুরুষ সেইরূপ 
হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত জানিবে। তুমি কর্তাই হও বাকর্তা 
না-ই হও, তোমার চিত্ত যেন তাদৃশ গর্তপতনঝাপারে আসক্ত 
না হয়। তুমি নিশয্ই জানিবে, আত্মতত্ভিন্ন আর কিছুই নাই । 

যে যে ব্যাপারে তোমার আসক্তিসম্তাবনা, তাহাও এ আত্মতন্ব। 
তুমি এক্ষণে শুদ্ধচিতত হইয়াছ জানিবে ; এই জগত যাহা! কিছু, 
সমূদয়ই আভাস অর্থাৎ ভ্রানতিমাত্র। 
বিষয় অবগত হইলে, তখন তাহার আত্ম! সুখ-ছুখ-গোচর নহে, 
এই নিশ্চয়ই হইয়৷ থাকে। আত্মভিন্ন আধার-আধেয় দৃষ্টি কিছুই 
নাই__এই নিশ্চয় যখন হয়, তখন কর্তা বাভোক্তা সমুদয় এই 
জগৎ পদার্থের অতিরিক্ত কেশাগ্রের সহত্রভাগের একভাগন্বরূপ 


_স্থিক্স) “আমি” এই নিশ্চয় হইয়া থাকে; তখন আমি ভিন্ন আর 


কিছুই নাই এই স্থিরজ্ঞান হয়। তাহাতে আমি সর্বদপদার্থের প্রকা- 


শক সর্বগামী হইয়া রহিয়্াছি,_-এই নি নয় হওয়ায় “আমি ভুখ- 


হুঃখের গম্য নহি” এইরূপ বিগতজ্বর হইয়া, চিত্তবৃত্তি ক্রীড়াচ্ছলে 
ব্যবহারপরায়ণ' হইয়া থাকে অর্থাৎ আসক্তি আর তখন থাকে না। 


সঙ্কটসময়ে তত্তজ্ঞব্যক্তির নিকট এই জগৎ জ্যোতন্নাবৎ কেবল- 


মাত্র আনন্দে অলনৃত হয়, অর্থাৎ তখন তীহার কোন কষ্টই 
হয়না। তত্বজ্ঞ, চিত্তব্যতিরেকে কোন কার্ধ্য করিলেও তাহার 
কর্তীহন না; মুন তখন নির্লেপ হওয়ায়, 


১১-১৫। এইরূপে মনই সকল কর্ম, সকল চেষ্টা, সকল ভাব, 


কল লোক ও স্কল প্রকার গতির বীজন্বরূপ। সেই মনকে পরি- 
ত্যাগ করিতে পারিলে সমুদয় বর্ধন পরিতা হ়, নিখিল ছুখের 


_ এইরূপে পুরুষ জ্ঞাতব্য 
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| কারণ কি? হেয় 
নুখরূপ একরসবিশিষ্ট। ৬--১০। হম্তীর যেমন পন্থলে নিমজ্জন 





_তত্বজ্ঞ ব্যক্তির ৃ 
যত্বকৃত হস্তপদাদি বিক্ষেপরূপ কর্মেরও ফল অন্গৃতব করেন না। 













ক্ষয় হয়, সমুদয় কর্মও লয়প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাহাকে মানস 
(সম্বল্পজনিত) কর্ম বাঁ শারীরিক কন আক্রমণ করিতে পারে না 
তাহা দ্বারা তিনি বশীকৃতও হন না; তাহার দ্বার! রঞ্জিত হননা 
কারণ, তখন তীহার স্বব্যতিরিক্ত আর কিছুই থাকে না। যেমন 
বালকে মনে মনে নগর নিশ্্াণ করে ও তাহা পরিষ্কার করে; কিন্ত 
মনে এরূপ নগর নির্মাণ করিলেও অবার লীলান্রেমে উহ! অবৃত 
বলিয়া! অনুভব করে। অনুপাদেয়-সুখ দুখের ভাব দর্শন বরে 
মনঃকলিত এ নগরের নিবৃভিও ম্নঃকলিত বাস্তবিক বণিয় 
দর্শন করে। এইরূপ দৃহখও অব্লীলান্রমে অনুভব করিলে 
আবার ছুঃখরূপে উহ! অনুভব করে না। এই জগতের সমগ্র 
পদার্থই হেয় ও উপাধেষ়রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ভুখের 
ছুঃখের কারণ হইতে পারে না এবং 
উপাদেয়ও দুঃখের কারণ হইতে পারে না, কারণ নশ্বর উপ! 

দেয় দুঃখের কারণ, অথবা অনশ্বর কারণ? যদি বল নশ্বর 
তাহা হইতে পারে না; কারণ আত্ম! যে নশ্বর সে বক্ষণেইী 
অসমর্থ; সে অপরের কারণ কিরূপে হইবে? অনশ্বরও বনির্তে 
পার না, কারণ এই উপাদেয় জগতে এমন কিছু নাই, যাহা 
অবিনখবর ও আত্মাতিরিক্ত। আত্মাও হেয় ও উপাদেয় হইতে 
পারে না; অতএব এই ভোগ্য দুখের কারণ নিরূপণ করা! যায় 
না। এই আত্ম! কর্তীও নহেন ও ভোক্তাও নহেন, তবে আত্মাতে 
যে কর্তৃত্ব অনুভূত হয়, ইহা বাস্তবিক নহে। উহা অধ্যারোপিতত 
মাত্র। কিন্ত কর্তৃত্ব জীবের নিকট অনিবাধ্য ; কারণ, আহার 
সম্যূরষ্টি নাই, জীব কেবল ত মোহে আচ্ছন্বস্তুতঃ উহা অনিবা্ 
নহে। যথাযথ বন্ত বিচার করিলে প্র কর্ভৃত.ও ভোক্তৃত্ব থাকে না। 
যাহাদের দৃষ্টি ( অর্থাৎ বুদ্ধি ) ইজি ও ইলিয়গ্রাহ পদার্থে দবেষ ও 

অভিলাষাদি দ্বারা সন্ভৃত রা ভা বিবিশীকুৃত থাকে, 
তাহারাই এরূপ কর্তৃস দর্শন করিয়া থাকে) তাদুশ দৃষ্টি যাহাদের 
নাই, তাহাদের নিকট: ঈদৃশ দুষ্ট হয় রা পুর্ব আত্মাতে ধাহাদের 
চিত্ত আসক্ত, তাদ্বশ তত্ব ব্যক্তিদিগের নিকট 'এই সংসারে 
মোক্ষকলনা নাই; যাহারা! স্বাস্মাসক্ত নহে, কেবল অভ্যাসদশা+ 
প্রাপ্ত অহাদের নিকটেই এই সমস্ত বন্ধ ও মোক্ষ প্রভৃতি কলনা। 

ততৃজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কেবল আত্মতত্বই উল্লসিত হয়; সেই 
আত্মতন্বই তীহার জীবব্যবহার দিদ্ধির নিমিত্ত; তাহার নিকট 
দবিত্ব ও একতৃবাদীদিগের দিদ্ধ আপনার দ্বিত্ব ও একত্‌ (দ্বৈতাদ্বৈত 
উৎপাদন করেন, অন্ব ও অসত্ব উৎপাদন করেন এবং শত্তিসমূহ 
হইতে অভিন্ন স্বকীয় সর্কশভিমত্তাও দেখাইয়! থাকেন। আত্মার 





বন্ধও নাই মোক্ষও নাই, অবন্ধও নাই বন্ধনও নাই। বোধ ন 


হওয়া পর্যন্ত এই ছুঃখ অনুভূত হয়; প্রবৌধ হইলে ক্র ছুঃখ বিলীন 
হইয়া যায়।_ এই জগ্গতে মোক্ষবুদ্ধি বুথ! প্রকল্লিত, বন্ববুদ্ধি 
এজগতে ত বুখা প্রকলিত। হে রাম! তুমি সমুদয় পরিত্যাঃ 
করিয়া এই ভূতলে অহস্কারশুনয আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হই, বুদ্ধি দ্বার 
ব্যহহার করত অবস্থান কর। উস 


অষ্টব্রিংশ রগ সমাপ্ত ॥৩৮॥ . 






















































একোনচন্বারিৎশ সর্গ। 


রাম কহিলেন,_-তগবন্‌ ! ধদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে 
€কেবল পরত্রন্মই বিদ্যমান আছেন ; নুতরাং ভিত্তিহীন চিত্রের স্তায় 
এই জগংস্থস্টি কোথা, হইতে আসিল? .হে মহাত্বন্! ইহা 
আমাকে বলুন*। বশিষ্ঠ কহিলেন,__(১হে রাঁজতনয় ! এই অমুদয় 
বরক্মতব্রেরই বিবর্ত ; যেহেতু ব্রহ্ম সর্র্বশক্তিসম্পন্ন,সেই কারণে সকল 
শ্তি দৃষ্ট হয়। যথা সন্ত] (সত্য), অসত্য (মিথ্যাতব, দিত (দ্বৈত ), 
একত্ব (অদ্বৈত), অনেকত্ব, আদ্যত্ব ও অন্তত শী সমুদয় আত্মারই 
শক্তি, অন্ত কিছু নহে। যেমন সমুদ্রে জলপ্রবাহ চজোদয়- 
নিমি উল্লাসে বিকম্বর হইয়! তরকগনৃত্য দ্বারা নানাকীর দেখাইয়৷ 
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিদবন.( চিন্ময়) আত্বাই চিত্ত ; তিনি 
চিত্তহেতু; পরে সেই চিত্ত হইতে অমুদঘ্ণ কর্মময়ী বাসনাময়ী ও 
অনোমরী শক্তি অঞ্চয় করেন, সকলের দৃপ্ত করেন, উপভোগ 
দ্বারা ধারণ করেন, উৎপাদন করেন, (তিরোভাব হেতু )'দ্রে 


পদার্থ ব্রহ্ম হইতেই বুতত.উৎ্পন্ন হইতেছে । পরমাত্মা 
হইতে সমুদয় ভাব আগত হইয়া, আবার তাহাতেই বিলীন 
হইতেছে । ধেমন সাগরের তরঙ্গ, মেইরূপ সমগ্র পদার্থই তনয় 
রাম পুনরপি সন্দিহান হইয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, ভগবন্‌ ! ভব 


'পারিলাম না। মনোরপ ষষ্ঠ ইঞ্জিয়েরও অগোচর ব্রহ্মতন্্ কোথায়? 


(কোথায়? অর্থাৎ নিত্য অপরোদ্ষ তন হইতে অনিত্য প্রত্যক্ষ এই 
জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? কারণের শক্তি একরূপ ও কার্য্ের 
শন্তি অন্তরূপ ত কখনই হয় না। যদি এই প্রপঞ্চ ব্র্ধ হইতেই 
আসিয়া থাকে, তাহ! হইলে ঠিক তদনুরূপ হওয়া, উচিত । যে কারণ 
হইতে যে কার্যের উ্ভব, অহা সেই কারণের সদুশই হইঝ। থাকে; 


কার, যদি তাহা হইতে এ জগতের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই 
জগতের নির্বিকারত্বই হইতে পারে, -বিকারিতব কিছুতেই সম্ভব 
না। অতএব এই জগশপ্রপঞ্চ চিন্ময় হইতে বিভিন্ন পদার্থ হইলে 
আর কোন সন্দেহ হয় না). নতুবা নিক্ষলঙ্ক পরমাত্মা তে কলঙ্ক 
আরোপ কর! হয়। ভগবান্‌ ক্ষ বশিষ্ঠ ইহ! শ্রবণ করিয়া উত্তর 
করিলেন, ছে অন! . এই-সমস্তই. একমাত্র ব্রহ্ম; ইহাতে কোন 
প্রকার মল (কলঙ্ক) নাই।, সাগরে উত্দিমালার সহিত জলই 
্কুরিত হইতে থাকে কৃলিকণা! নহে। হে রধুকুলধুরদ্ধর! 
অন্লে যেমন উষ্ণভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব নাই, 
তেমনি 
তখপি 


* রাম এখনও উজ অবস্থিত কেবন বাক্য পরোঙ্ষরপে 
মোর স্থিতি বিশ্বাস করিলেন, সেই. কারণ রগ বিরোধ বোধ 
তাহার, হইল | 

(৯ রামের অঙ্ৃষ্ি অপগত হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার 
নিমিত্ত পরব্রদ্ষের সর্বশক্তিমন্তা খ্যাপন ছার! উত্তর করিতেছেন । 


স্থিতি-প্রকরণ। . 


ক্ষেপণ করেন । ১--৫। সমুদয় জীব, সমুদয় বিষগৃনৃষ্টি, ও সমগ্র. 


আর. সেই ব্রহ্ষতত্ব হইতে উৎপন্ন বির এই পদার্থসমূহ 


যেমন এক প্রদীপ হইতে প্রজলিত অন্ত প্রদীপ, এক পুরুষ হইতে, 
উৎপন্ন অন্ত পুরুষ ও শ্ত হইতে শস্তান্তর।৬__১৭। আত্মা নিরব 


একমাত্র ব্ন্মব্তীত ইহাতে আর দ্বিতীয় কন্সন! নাই রি 
রাম সন্দিহান হইয়া পুনরা জিজ্ঞাস করিলেন, ব্রন্ধন্‌ ! 
আপনি বলিলেন, “ত্র্ধ নি হ্খ ও নি ্ঃ কিন নি খং ৃ 


॥ ২৪৫ 


ছুঃখময়।” আপনার এ বাক্যের অর্থ আমীর অস্পষ্ট বোধ হুইল, 
আমি বার্যর্থ অবগত হইতে পারিলাম না। বান্মীকি কহিলেন, 
রাম এ কথা বলিলে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তথা মনে, মনে রামের 
উপদেশবিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন,_“এই রামের মতি এক্ষণেও 
বিকাস প্রাপ্ত হয় নাই; কিছু নির্খবল হইয়াছে বটে, কিন্ত এক্ষণে . 
এই অনিত্য বন্তসমূহে ভাসমান আছে। যে পুরুষ এই জগতের 
জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় একরসত্ দর্শন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে এবং বিবেক দ্বারা মোক্ষোপায়ের উপদেশপ্রদ বাক্যের: 
অর্থ সম্যক অবগত হইয়াছে, তাদৃশ ধীমান্‌ ব্যক্তির নিকটে কোন: 
বিষয়েই অসঙ্গতি বোধ হয় না। যে হেত আত্মাতে কোন প্রকার 
বিরোধই নাই। আমি যতক্ষণ এই রামচন্দ্কে সম্যগৃ্রূপে বুৰ্ঝা- 
ইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ রামের বিশ্রান্তি হইবে না) সকল 
সন্দেহ অব্গত রে না। ১১_-২০। যেব্যক্তি অজ্ঞান লাভ 
করিয়াছে, তাহার নিকট (সমস্তই ব্রহ্ম ) এরূপ উপদেশ উপযুক্ত 
হয় না। কারণ তখনও তাহার দৃণ্ঠভোগৃষ্টি খাঁকে, তাহা দ্বারা. সে 
ৃ্ঠ দর্শন করিতে থাকায় তন্ৃজ্ঞান হইতে পরিভষ্ট হয়; (তন্জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে না) যখন পরমৃষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে/তোগেচ্ছা আর 
হয় না, তখনই “সমস্তই ব্রহ্ম” এবংবিধ সিদ্ধান্ত (চরম উপদেশ) 
হুন্জত হয় । প্রথমে শম-দ্ম-বহুল সদৃগুণ ছার! শিষ্যের চিন্তশুদ্ধি 


; করিতে হয় ; পরে “তুমিই এই সমুদয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম” এই প্রকার 
“দীয় এই বচনপরম্পরা৷ অতি ছুরূহু, আমি বাক্যার্থ অবগত হইতে. ই টা | 


জ্ঞান প্রধান করা বিধেয়। যিনি অজ্ঞ বা অর্দাবোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
“সমস্তই ব্রহ্মা” এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন, তিনি সেই উপদিষ্ট 
ব্যক্তিকে মহানরকজালে নিপাতিত করেন। ধাহার সম্যক বোধো- 
দয় হইয়াছে ভোগেচ্ছা সমস্তই ক্ষীণ হইয়াছে ও কোন ব্ষিষ়ে 
আর শুভাকাজ্া নাই, তাদৃশ মহাত্মাকে সমস্তই ব্র্গ এইরূপ 





। উপদেশ প্রদান সুসঙ্গত হয়। যে অতিমূঢবুদ্ধি শিষ্যকে উক্তপ্রকার 


পরীক্ষ! না করিয়। প্কূপ উপদেশ দেয়, সেই উপদেষ্টাও আকল্প 
নিরযমগামী হইয়া. থাকে। অঙ্জানতিমির-বিনাশী ভূতলদিবাকর 
তগবান্‌ মুনিবর বশিষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, . 
হে অনঘ! পরবঙ্গে উক্ত প্রকার 'র কলদ্ব-লেপ আছে কিন! তাহার 
সিদ্ধান্ত সময়ে বলিব; হে রাঘব! তখন তুমি: স্বয়ংই বুঝিতে 
পারিবে. ব্রন্ধ সর্ববশভিমান্‌, সর্বব্যাপী, সর্ব্ষগত ও: সমুদয়ই. 


জানি যেমন দেখিয়া থাক, খন্্রজালিকেরা, মায়াবলে বিচিত্র ক্রিষ। 


রচনা করত' সথকে' অস্ৎ করে ও অসৎকে সৎ করে, আত্মা 
তদ্রপ মায়াময় না হইলেও যেন মায়াময় হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত 
ত্র্রজালিক যেমন ঘটকে' পট” করে, সুমেক পর্বতের হুব্্নতটে 
নন্দনকানন্রে ্ঠায় ্রস্তরোপরি লতা উৎপাদন করে, কল্রক্ষে রত্ব- 
স্তবকবৎ ল্তায় প্রস্তরখণ্ড উৎপাদন করে এবং আকাশে কানন 
স্থাপন, 'করে, আত্মাও তদ্রপ। ২১-৩০। আত্ম গৃন্র্ষবোদ্যানের 
স্ায় ভাবী গগনে কল্পনাবলে নগরোৎপাদন করেন এবং আকাশের 
নীলতারূপ কজ্জলাংশ অপৃগত করিয়৷ তাহা ধরাতল করেন : 
্ববনগরীর রাজগুছে বহু অঙ্গনাগণসমি বেশবৎ ভুমিতলে তলে গগন- 
-. স্থাপন করেন।' এই. জগৃতে যাহা. কিছু আছে ছিন বা থাকিবে, 
তৎসমুদয় রকতবর্ণ কুটিমনিপতিত গণনগ্রতিবিশ্ববৎ জানিবে। যেহেতু , : 
ঈশ্বরই ব্যক্তরূপে বিচিত্রতাব ধারণ করিয়া স্বীয় আত্মাকে প্রকা- 
শিত করেন) সর্বত্রই 'সকলই: সর্ববপ্রকারে সম্ভব হয়। ফলতঃ 





্‌  সমন্তই একবন্! এ এক বন্তাই বিদ্যমান। অতএব হে রাম! 


হর্ষ বিম্ময় ও ক্রোধের কোন অবসর দেখি ন । ৩১--৩৫ 











এই জগৎ বাস্তবিক রিরূচিত নহে; 


রি 


ও ৪৬ 


ধৈর্য অবলম্বনপূর্কক সর্বত্র সমভাবাবলম্বী হইয়! থাকা কর্তৃব্য। ! 
ধিনি সম্ভাবাবলম্বী ও তন্ত্র, তিনি কাচ হর্ষ, ক্রোধ, বিস্ময় 


ও গর্বাদিবিকৃতিভাব প্রাপ্ত হন না। এ সমন্ভাব যাবৎ পর্ধ্য- 
বসিত না হয়, তাবৎ কাল দেশকালাবচ্ছিন্ন এই জগতে 
দৃশ্যরচনারূপ বিচিত্র যুক্তি দৃষ্ট হইয়৷ থাকে। (এই) পরমাত্মা 
এইস ৃশটাযুক্তি সাগরের তরদ্বৎ ঘূুপূর্র্বক রচনাও করেন 
ন! এবং উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যানও করেন ন|। যদি বল, তবে 
উহা! কিরূপে আদিল ; সে স্থলে' বলি, সকলের শক্তি ছুগ্ধে 
ভরতের স্তায়, মৃত্তিকা ঘটের শ্ঠায়, সুত্রে পটের স্তায় ও বীজে 
ক্টবুক্ষের ন্ঠায়ু আআ্মাতেই অবস্থিত আছে; শক্তিসমুদয়, 
ন্ীরাদি হইতে দ্ৃতাদির স্তায় আত্ম! হইতে প্রকাশিত হইব 
বাব্হারদশ। প্রাপ্ত হয, হুতরাৎ এই ব্যবছারদু্টি কক্সনামাত্র ; 
জলতরঞ্জবৎ উহ? স্বতঃসম্তুত। 
৩৬৪০ । এই জগতের কেহই কর্তা, ভোক্তা বা বিনাশয়িণ 
নাই। আত্মতত্ব কেবল সাক্ষিমাত হ্‌ইয়| বহার করিতেছেন। 
সেই নিরাময় আত্মার ওঁ অক্ষু্ধ অবস্থাতেই এই সমুদয় সম্পন্ন 
হইতেছে। যেমন প্রদীপ থাকিলে স্বতঃই আলোক উদ্ভুত 
হয়, স্র্ধ্যোদয় হইলে ন্গতঃই দ্বিবসাবি9াব হয় এবং পৃষ্প থাকিলে 


স্বত্ুই সৌরভ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ জগৎও স্বতঃসন্তৃত ; আর্থতি 


আলোকাদিপ্রকাশে দীপাদ্ির যেমন কোন টার নাই, সেইরূপ 
প জগতসম্পাদনে ঈশ্বরের কোন চেষ্টাই নাই। ঘাহা কিছু 
পরিদুষ্ট হইতেছে, ত২সমুদয়ই আভাসমাত্র; ্ সমীরণে 
স্পন্দব্ৎ সংও নহে,অসৎও নহে। বস্তুতঃ এই ভগবান্‌ আত্ম পর- 
মার্থতঃ নির্দোষ হইলেও বোধ হক, যেন তিনি বিনষ্ট জগং সৃষ্টির 
কর্তৃ!। ও কৃত জগংস্থষ্টির নাশয্রিত৷ হন। যেমন আকাশে তারকারপ 
কুহ্ুমরাঁশি কখন প্রকাশিত, কখন অপ্রকাশিত ও কখন অল্প- 
প্রকাশিত হয়, আত্মাতেও তেসনি এই জগংভাব কখন প্রকাশিত 
কখন অপ্রকাশিত কখন অল্পপ্রকাশিত হইয়া থাকে! ৪১--৪৫। 
অতএব যাহা আত্মার আত্মভূত নহে, তাহা নষ্ট হইতে পারে; যাহ। 
আত্মার আত্ম্বরূপ, তাহা কিরপে নষ্ট হইবে? যাহা আত্মার 
আত্মভূত নহে, তাহার উৎপত্ভিও নাই। যাছ। আত্মার আত্মস্বরূপ, 


তাহার উৎপত্তি অর্থাৎ উতৎপত্যাত্বক সম্তাও আছে। যদি বল, 


যাহা আতর আত্মন্বরূপ, তাহার উৎপত্তি কিরূপে হইবে? তাহাতে 


এই বলা যাইতে পারে যে, উৎপত্তাত্মক ষত্তা জগতে অধ্যস্ত। 


সুতরাং সম্যকূরূপে বুঝিতে গেলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, বক্ষ 


হইতেই সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি। সেই পদার্থপমূহ বর্গ হইতে 
যখন অবতীর্ণ হয়, সেই অবতরণসময়ে অবিদ্যা সমুদ্ত হয়, সেই 
অবিদ্যা, অর্থতি অজ্ঞান ক্রেমে দৃট হয়, তাহার পরেই শত-সহত্র. 


নধসমদ্বিত শুভ অশুভ বিচিত্র ফলভারপূর্ণ বহুশাখাশোভিত 
সংসারবৃক্ষ বিস্তৃত হইয়া থাকে। আশ।  সংসারবৃক্ষের মগ্তীরী- 
স্বরূপ.) ছুঃখাদি উহ্থার ফলম্বরপ ; ভোগ উহার পল্লব; জরা উহার 
কুহুমন্বরূপ এবং তৃষণ উহার. শাখা। হে রাম! বিবেকরূপ অসি 


দ্বারা আত্মার নিগড়ম্বরূপ এ সংসারবৃহষ ছেদ করিয়া বিমুক্ত হইয়া 


স্তত্তমুক্ত গজপতির সভায় ছন্দে বিচরণ কর। ৪৬--৫১। 
. একো চারশ রম মঃ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥ 














যোগবাশিষ্ঠ রামাঁয়ণ। 


চিত্বারিংশ সর্গ | 


রাম কহিলেন,__হে প্রভো ! ব্রহ্ষপদ হইতে এই জীব--.. 
সমূহ কিকুপে হইল এই জীবসমূছ কি প্রকার এবং পরিমাণে, 


কত? তাহা সবিস্তরে ব্গুন! বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্ম হইতে এই 
জীবসমুহ যেরূপে উৎপন্ন হয়, যেরূপে নাশ প্রাপ্ত হয়, ধেরূপে 
মুক্ত হয়, যেরুপে পরিবর্ধিত হয়, স্থিতি করে ও অন্তহিত হয়; 
হে অন্ধ ! হে মহাবাহে! ৷ তৎসমুদয় আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। নির্মল ব্রাঙ্দী চিতিশক্তি যদৃচ্ছাক্রমে ঈরৃশ কল্পনা 
করিয়া থাকেন। সর্বশ্তি-্বূপা এ চিতিই স্বয়ং ভাবিদেহাদি 
আকারে ঈবৎ স্কুরিত হইয়া চেত্য হইয়। থাকে । পরে তাহাই 
অহস্তাবে স্কুরিত ও ঘনভাব প্রাপ্ত হইয়া! থাকে; অনন্তর ঘনীভূত 
অহস্তাবই সঙ্ধল্পবশে মন ও ীবোগাধি হইয়া থাকে। ১_-৫। 


সেই মূন কেবল সন্কর্পবলে ক্ষণকালমধ্যে গন্ধবর্বনগরব. এই. 
তখন বোধ হয় যেন, এ মন 


অসৎ দৃশ্ঠজাল বিস্তার করে। 
ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া থাকে। স্বপ্রকাশমান সেই চিতস্বরূপ (খন) 
শৃন্তরূপে অবস্থান করে, (তখন) সেই শুন্ঠাবস্থাকেই সর্ধরজনদৃষঠ 
আকাশ বলা হয়। সেই আকাশ পদুযোনির, সন্কজ করিয়। 
( আত্মাতে ) পদ্মযোনিরূপ সন্দর্শন করে; 
প্রজাপতিরূপে পরিগণিত হইয়া জগৎকল্পনা! করে। হেরাম! 
এই অনন্তভূত-সমদ্িত চতুর্দশ তুবনের স্থষ্টি এইরূপে একমাত্র 
চি হইতে ক্সিত। এই জগবস্থষ্টি কেবলমাত্র চিত্তময়ী, শুন 
ওভ্রান্তিমাত্র। এই সম্কল- নগরীর (ভগংহষ্টির) আকাশই মূর্তি । 
বন্ততঃ ইহা! মিথ্যা । ৬--৯০। এই ভুবনে কৌন কোন ভূতজাতি 
মহামোহে আচ্ছন্ন আছে; কেহ কেহ বা! জ্ঞানলাত করিয়াছে) 
কেহ কেহ ঝা জ্ঞানগথের মধ্যবর্তী হইয়াও বিদ্বুবশে স্মলিত হয় 
(কার্যসিদ্ধি করিতে পারে না) । এই ভুবনমধ্যে ভূতলব্তী 
ভূতজাতির মধ্যে যাহার! নরজাতি, তাহারাই এইরূপ 
উপদেশের পাত্র হুয়।. অতিগীড়িত ছুঃখময় মোহ, দ্বেষ ও 
ভয়ে কাতর সেই নরজাতির মধ্যে যাহারা রজোগুণসম্পন্ন বা 
সত্বগুণদম্পন্ন, তাহাদিগের কথা তোমাকে বলিব। ( কারণ, 
তাহারাই উপদেশের পাত্র, শাস্ত্রে অধিকারী । সর্বব্য।ী নিরাময় 


অন।দি অনন্ত জগদ্-ভ্রান্তিশৃন্ত অমৃত ব্রহ্ম কিরপে চিদাভাস 


অর্থাৎ জীবরগী হইলেন, তাহাও বলিব এবং সেই পরমাত্মা 


নিম্পন্দাকৃতি হইলেও তাহার সততিকদেশে নিশ্চল-স্বগরে তরঙ্গ 
চাঞ্চল্যবৎ কিরূপে জীবভাবে স্পন্দ ঘনীভাবপ্রাপ্ত হইল, তাহাও 


বলিব। ১২-_১৫। রাম কহিলেন.অনন্তর আত্মতত্বের আবার এক- 


দেশ কাহাকে বলে এবং তাহার বিকার ও দ্বেতভাব কি প্রকার ?. 
বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! সেই ব্রহ্ম এই জগছুৎপন্তির নিমিত্ত 


উপাদান-কারণ-ইহা৷ যে বলা হইল, ইহা কেবল শাস্তরব্যব- 
হারার্থ, ষথার্ঘতঃ নহে । বিকার, অবয়ব, দিক্‌, সত! ও এক- 


| দেশাদি হইতে উৎপন্ন হইতেছে,_ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও 


বাস্তবিক ইহাতে সম্ভব হয় ন|। 


নাই, হইবেও না। ইহাতে কার্য-কারণভাব ও ব্যবহারজনিত 


উক্তি একেবারেই সম্ভবপর হয় ন।। এই ত্রচ্মে যাহ! কিছু কল্পনা 


যে অর্থ, যে শব্দ (নাম) ও যে প্রকার বাক্য তাহা সমুদয়ই একমাত্র 


১ব্রঙ্ম হইতে জাত ও ্রহ্মমন্্র বলিয়া, সেই ব্র্দপৰ বলিস্বাই বুঝিতে 


তাহার পরে দক্ষা্দি 


সেই ব্র্ব্যতীত অন্ট কল্পনাই 
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স্থিতি-প্রকরণ । 


হইবে। বহি হইতে উিত অগ্নি যেমন বহিতই, সেইরপ ব্রহ্গী 


হইতে উিত এই জগ ব্রহ্ধই। ইনি জন্তও বটেন, জনকও 
বটেন; নৃতরাং ইইাতে ভেদকল্পনা নাই। ইহা (বরহ্ষ) হইতে ইহা 
(জগত " সমূত্পন্ন_ইত্যাকারে এই জগহস্থিতি ; সেই উৎপত্তি- 

ক্রিয়াশক্তিতে যাহার আধিক্য, তাচ্ছাই জন্য ও'জনকরূপে ভাসমান 
হয়। “ইহ! একপ্রকার, ইহা অপরপ্রকার” ইত্যাদি যে নামরূপের 
ব্যব্হার তাহ! কেবল বাক্যমান্রে, বস্তুতঃ তাহা পরমাত্বায় নাই । 
যেহেতু পরিচ্ছেদ থাকিলে উ: প্রকার ভিন্নতা হইতে পারে (পর- 
মাত্মায় ত কোনই পরিচ্ছেদ নাই)। ক্রিয়াশক্তিজনিত, মনঃশক্তি 
দ্বারা স্বতুই নামবিভাগ প্রবর্তিত হয় । তাহা হইতে (সেই নাম- 
বিভাগেই) দূ ভাবন/বলে অদ্ভিলষিত বাবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
এক অগ্নিশিখা হইতৈ অপর অগ্রিশিখার উৎপত্তি হইল বলিয়! যে 
প্রথম শিখা প্রশিখার কাঁরণ বলা হয়, ইহা কেবল উক্তি বৈচিত্রয- 
মাত্র; ব্রহ্ম জগছুৎপত্তির নিমিত্ত ও উপাদানকারণণ এই বাক্যার্ঘও 
তদ্্রপ জানিবে। অর্থাৎ ইহ! পারমাঘিক নহে ।২১--২৫। পরম- 
ব্রন্মে জন্টজনকাদিবাদ সম্তবে না। কারণ, তিনি এক অথচ অনন্ত; 
তিনি কিরূপে কি উৎপন্ন করিবেন? বাক্যের স্বভাবই এই ঘে, 
এক বাক্যের পর অন্য বাক্যে পরম্পর ভেদ ও দ্বিত্বাদিসংখ্যা 
প্রভৃতি অর্থের সম্বন্ধ কল্পিত, ফলতঃ তাহ! কল্পন/মাত্র। সাগরে 
তরঙগমালাবৎ পরব্রহ্মে যে ভিনর্থব্যগ্তক শব দৃষ্ট হয়, বুধগণ তৎ- 
সমুদয়কেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। -প্রত্যকৃ, আত্মা, মন, বুদ্ধি, বৃত্তি- 
ভেদ, অর্থ, শব্ধ ও ঈশ্বরাদি সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ধা। এই নিথিল 
বিশ্ব ব্রক্গ ; সেই ব্রহ্ধপদও আবার বিহাতীত ). বন্ততঃ জগৎ, নাই, |; 
সমন্তই কেবল ব্রহ্ম । ২৬_-৩০। ইহা? একপ্রকার, ইহ। অপর 
প্রকার, _আকাশন্বরপ আত্মায় যে এইরূপ বিভাগ, তাহ! মিথ 
জ্ঞানজনিত বিকলসবাদ ৷ বস্ততঃ প্রোক্তৰাক্যে আবার সত্যতা রি 
এক বহ্ছিশিখা হইতে বহিশিধাস্তরের উদ্ভুতিবৎ ব্রহ্ম হইতে এই 
যে মনের নাম উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা চাঞ্চল্যসম্ভৃত বিকলের শক্তি, 


' বস্তুতঃ নিতাসিন্ধ কুটস্থ ব্রদ্মে কিছুই সিদ্ধ নহে। শ্রী উক্তিবিকলপ 


সত্য নহে, ত্রান্তিবশ হঃ উহা সত্যরূপে প্রথিত হয়। .এরাপ ভ্রান্থির 
কারণ তন দ্বারা দুষ্টপ্রতিঘাত ) উহা ঠিক দ্বি-চন্দ্রজ্জানবৎ অলীক" 
সর্বগামী, সর্বময় সেই অনন্ত ব্রম্মপদ ভিন অপর কিছুই সম্ভব 
হয়না. ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যাছ! কিছু দেখিতেছ, সমস্তই সেই 
হম; ব্রহ্ধতত্ব ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। এই সমস্তই 


ব্র্ষী, ইহাই পারমাথিক। ৩৯--৩৫। হে প্রাজ্ঞ! যখন তোমার. 


এইরপই সিদ্ধান্ত 'হইবে, তখনই তোমাকে এই দিদ্ধান্তবিষয়ক 
বাক্যপিষ্তর খুলিয়া দেখাইব। এই ব্রন্মে, অবিদ্যাদি অন্য কোন 
পারিপাট্য নাই; অজ্ঞান বিদুরিত হইলে, এই নিথিলতনত অম্যক 


অবগত হইবে। যেমন নৈশ-অন্ধকার বিদুরিত হইলে, এই দৃষ্ত 


জগত দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি এই অবস্তক্ষয় হইলে যাহা বন্ত, 
তাহা নিশ্লরূপে প্রতিভাত হইবে। হে রাম! যে. অজ্ঞানদুষিত 
দৃষ্টিতে এই 'নিখিল বস্তুত জগৎ তোমার নিকট প্রতিভাত 
হইতেছে, যখন তোমার এই অজ্ঞানদুষিত দৃষ্টি উ শান হইবে, 


তখন তুমি নির্মল পরমার্থ পরমপদে অবস্থিত হুইবে। ই 
স্থিরই) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ৩৬-_৩৯। ৃ 


চ্ছরিংশ রস সমাপ্ত ॥৪০॥ 





২৪৭ 


_ একচত্বারিংশ সর্গ। 


রাম কছিলেন,-ভমবন্! ক্ষীরোদস'গরোদর-প্রহৃত চন্দের 
নায় শীতল (হৃদয় তাপহারী ) নির্মল অর্থণস্তীর বিচিত্র এই ভব- 
দ্ীয় বাক্যপরম্পরায় আমি মেঘাচ্ছন্্ বর্ধাকালের দিবসের স্তায় 
কখন অন্ধ কখন ঝা! প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছি (কখন ধেন কিছু 
বুঝিতেছি, আবার কখন মোহাচ্ছন্ন হইতেছি )। পরত্রচ্ম যদি 
অনন্ত অপরিচ্েদ্য পূর্ণ ও স্বতঃপ্রকাশমান হইলেন এবং ইহার 
পরমার্থস্বরূপ প্রকাশ যদি সর্বদাই বিদ্যমান থাকিল, তবে ইহাতে 
পরিচ্ছেদ ক্সনাত্মক বিকৃতি কিবূপে আমিল? ূ বশিষ্ট কহিলেন, হে 
রাম! আমি তোমার নিকট যাহা যথার্থ, তাহাই বলিয়াছি ; আমার 
বাক্যের পরম্পর আকাজ্ক্লাযোগ্যতাদি আছে; অন্তর্গত বাক্য- 
সমূহের মহাবাক্যের সহিত অসয্য় নাই এবং পুর্কাপর বিরোধও 
ইহাতে ঘটে নাই। (ইহাতে তোমার ক্ষণে বৌধ ক্ষণে বোধে 
অশক্তির কারণ দেখি না। ) তবে যখন তোমার বিমল জ্ঞীনবৃষ্টি 
হইবে, তত্বজ্ঞান বিকাশিত হইবে, তখনই স্বস্থ হইয়া আমার এই 
বাক্যপ্রযুক্ত তনদৃষ্টির, অন্যদৃষ্টি অপেক্ষা কিরূপ প্রাবল্য, তাহা 
বুঝিতে পারিবে । ১-৫। এই থে বাকযসমূহ রচিত হইল, (আত্ম! 
হইতে উৎপন্ন এই জগৎ ইত্যাদি) এ সকলই উপবেশ্ঠকে উপদেশ 
দিয়া তাহাকে শাসার্থ অবগতির নিমিত্ত জানিবে। ফলতঃ ইহাও 
রম, তুমি উত্ত ভ্রমে পতিত হইও ন!। যখন তুমি অতিনিম্মল 
্ সেই ব্রহ্দগ অবগত হইবে, তখন তোমার বাচ্য-বাচক-শবার্থ- 
ভেদজ্ঞান থাকিবে না। ভেদবোধক এই বাকৃপ্রপঞ্চ উপদেশ্ঠ 
ব্যক্তিকে (তন্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ) উপদেশ দিয়া শান্ত্রার্থবিগতির 
নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞ, তহাদেরই জ্ঞানোদয়ের 


। নিমিত্ত বাকৃপ্রপপ্'কল্পনাপ্রয়াস ; ততৃজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহ 





বাস্তব নছে। চিতির চেত্যবিষয়ক উন্মুখীভাব ও অবিদ্যাদরি কিছুই 
আত্মায় নাই। নির্লেপ পরম ব্রদ্ধই এই জগৎ । ৬--১*। হে 
অন! সিদ্ধান্তকালে ইহা! তোমাকে বিচিত্রযুক্তি দ্বারা সবিস্তারে 
বলিৰ। এই কথিত বাকৃপ্রপঞ্চ ব্যতীত পরম্পরের সাহায্যে সমুদ্দিত 


অজ্ঞান ও অতুলনীয় তম ভেদ করিতে ও তন্বজ্ঞানসাধনে যত্ব 


করিতে পার! যায় না। হে রাম! বিশুদ্ধ চিন্তাকারে পরিণত 
অবিদ্যাই ্বশরীর নাশকামনায় সর্বদোষহারিণী বিদ্যার প্রার্থনা 
করিয়া থাকে। (অর্থাৎ যদিও এই সমস্ত বাক্য জন্ট, বিদ্যাও 
অবিদ্যার কার্ধামধ্যে পরিণত) সুতরাং ইহাতে তদ্বিরোধী আত্ম 
জ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হইবে, তাহ! ভাবিও না; কারণ উহাতে অন্তঃ- 
করণ বিশুদ্ধি হইলে অবশ্তই হ বে ;অন্তঃকরণ শুদ্ধিরও উহা! ভিন্ন 
আর উপায় নাই। চিত্তশুব্ধি না হইলেও আব্মবেধপথের পথিক 


হওয়া যায় না।) আরও দেখ, অন্তর দ্বারাই অন্ধ প্রতিহত হয়; মল 


দ্বার! মল ক্ষালিত হয়; বিষে বিষক্ষয় ও রিপৃদ্ধারা রিপুহনন হক 


থাকে৷ হেরাম! এই মায়া এইরূপই যে, মায় আত্মনাশের 
দ্বারা হর্ষ প্রদান করিয়া থাকে ; এই মায়ার কোন স্বভাব লক্ষিত 
' হয় না। দেখিতে গেলে, ইহা স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়। ১১-_-১৫। 


বিবেক এই মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে; এই মায়! জগছুতৎপত্তিকর্ত।। 


এই মায় যে কে, তাহা জানা যায় না। দেখ, এই জগত অতি 
অদ্ভুত; দৃষ্টিগোচর না হইলেই মায়ার স্ফুরণ হয়, ৃষ্টি করিতে গেলে 
(কিছুই খাকে না। এই মায়ার রূপ অবগত ন। হইলে, পরি্ফুট 

















... পাটা শীলা শীিপিপগাশীবী টিপা পিল শাপাপীিশীওি শী লী নু ১০৯ 


সত ৮ 


হইয়। থাকে । সংসারবন্ধহেতু এই মায়া অতি আশ্চর্য; যেহেতু এই 

মায়া নিতান্ত অসতী হইলেও অভি সত্যবৎ অনুভূতিগ্োচর হইয়া 
থাকে। যেহেতু এই সংনারমায়৷ অত্যন্ত অভিন্ন সেই পরমপদে 
বিস্তৃত ভেদ রচনা করিয়া থাকে । সেই কারণে এঁ আত্ম পরমপদ্ 
পুরুষোত্তম । এই মায়ার পারমার্থিক সম নাই, এই প্রকার প্রদীপ্ত 
ভাবনাবলে তুমি তত্ববিৎ হইয়া! আত্মার বাস্তবস্বরূপ অবগত হইতে 
পারিলে, মদীয় উক্তির ম্ার্থ বুঝিতে পারিবে। ১৬__২০। তুমি 
যতক্ষণ প্রকৃত বোধসম্পন্ন হইতেছ না, ততক্ষণ কেব্ল মদীয় 
বাক্যে দৃঢ় নিশ্চয় স্থাপন কর। অবিদ্যা। নাই, ইহা তোমার স্থির 
বিশ্বাস হউক। মনোবৃত্তিশবরূপ এই যে বিশ্ব দৃশ্ঠরূপে প্রতীত 
হইতেছে, ইহা মনন. ইহা অসংই ; যেহেতু ইহা কেবলমাত্র 
মনেরই বিভৃত্তণ। যাহার অন্তরে কেবলমাত্র “সেই ব্রদ্মই সৎ” 
ইতাকার নিশ্চয় সমুদিত হইয়াছে সে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই 
যে ভাবনানুষারিণী চল ও অচলাকার দৃষ্টি, ইহাই সমস্ত জগতের 
জীবগণরূপ পক্ষিসমূহের বন্ধনসাধন বাগুরাস্বরূপ। যে ব্যক্তি বিদ্য- 


. মান বা€ বিদ্যমান (অতীত বা ভবিষ্যৎ) এই দ্বিবিধ মননবিষয়ে 


স্‌ (ব্রহ্মভাবনায় ) বা অসৎ ( জগদৃভাবনায় ) বলিয়া নিশ্চয় 
করিয়া আছে, কৌন বিষয়েই আসক্ত নহে এবং এই জগৎকে 
্বপ্নব্ৎ ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সে কখন দুঃখে নিমগ্র 
হয় না। ২১২৫ যাহার মিথ্যা দেহ ইলিয় প্রভৃতি : দ্বত- 
ভাবনায় অহংবুদ্ধি (আমিত্ব জ্ঞান) বিদ্যমান, মিথ্যাত্বদর্শী সেই 
ব্যক্তির অবিদ্যাই বিদ্যমান থাকে। যেমন জলে পাংশুরাশি 
বিদ্যমান থাকে না, তেমনি পরমাত্মায় বিকারাদি কোন দোষই 
নাই। এই জগতে নাম ও রূপে তাৎকালিক সম্বন্ধরূপ ভাবন| 
ব্যবহারার্থে উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা আত্মা হইতে পৃথক 
নহে; এই লোকব্যবহারও আবশ্তক হইয়াছে; কারণ তন্তুহীন 
স্তরের স্তায় উক্ত ব্যবহারব্যতিবেকে শাস্ৃষ্টিও স্থিতি অসম্ভব । 
আত্মা. এই অবিদ্যায় ভাসম স; আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে এ 
অবিদ্য। সাক্ষাৎ করা যায় না । আত্মজ্ঞানও শাস্তরসাপেক্।২৬__৩০। 
হে রাম! ভ না হইলে অবিদ্যানদীর পারপ্রান্তি হয় না 
দেই অবিদ্যানদীর পারেই অক্ষয় পদ। এই মলপ্রদায়িনী অবিদ্য। 
ঘষে কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হুইয়! সেই. রমপদ আশ্রয় করত 
নিশ্চয় অবস্থান করিতেছে। হে রাম! “এই মায়া কৌঁথা হইতে 
উৎপন্ন হইল?” 'তোমার এইবূপ বিচার করিবার আবক নাই; 
«আমি এই মায়াকে কিরূপে বিনষ্ট করিব” এই বিষয়েই বিচার 


কর। হে রাখব! যখন তোমার এই মায়া ক্ষীণপ্রায় হইয়া! একেবারে 


অস্তগত হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এ মায়া কোথা হইতে 
জন্মিল ) ইহার আকৃতি.কিরূপ এবং কিরূপে নষ্ট হইল বন্ততঃ এই 


ৃ মায়া অসতী; দেখিতে গেলে ইহাকে পাওয়া যায় না। অসতের 


ভ্রমকে সত্য রলিয়৷ কে কি জন্য জানিরে ৭.এই যে মায়া আকৃতি 
বিস্তারপর্্বক সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা! দৌষ ব্যতীত কোন 


গুণের জন্ত নহে । অতএব ইহাকে বলপুরর্বক বিনাশিত কর; তাহার 


পুরে ইহার তত্ব অবগত হইবে। এই. জগতের মধ্যে অবিদ্যার 


বশীভূত হন নাই,__তাদ্বশ অতিশৃর অতি বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ দেখা যায় 


না। টং অবিদ্যা এক প্রকার রোগবিশেষ। যাহাতে.তোমাকে এই 
অবিদ্যা পুনর্বার জন্মহূরখে নিমগ্ন না করে, তাহার উদ্যোগ কর, এই 


.অবিঘ্যাকে বিনাশ করিতে যত্ব কর; এই অব্দ্য। নিথিল আপদ্রের 


সহচরী; অজ্ঞানবৃক্ষের রী ও অনর্থসমূহের জন্নী। ইহাকে তুমি 


বাম বা শুনা নাযুশ 1 

















একেবারে বিনষ্ট কর; এই অবিদ্যা হইতেই ভয়, বিষাদ, ছুরাধি, ও: 
বিপদ উপস্থিত হয়। এই অবিদ্যাই হদয়স্থিত আত্মদৃষ্টির মোহহেত 
স্ুলদেহাদির কারণন্বরূপ। অতএব তুমি বলপুর্ব্ক এই অবিদ্যা-। 
কুদৃষ্টি দূর করিয়া, সংসারসঘুদ্রের পারত হও। ২১৪০), 


একচত্বাবিৎশ অর্গ সমাপ্ত ॥৪১ ॥ 





বিচারিং সর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন__হে রাঘব! দৃষ্টিমাত্রে বিলাশী; অসৎ 
হইলেও কুপিত এই অবিদ্যারূপ সঙ্কটব্যাধির ওঁধধ বলিতেছি, 
অব্ণ কর। হেরাম! পূর্ক্বে তোমার নিকট যে মনের শক্তি- 
বিচারার্থ রাজস-সাত্তিকজাতির কথা! বলিব বলিয়াছিলাম, এক্ষণে 
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্বব্যাপী অনাময় অনাদি ভ্রান্তি- : 
শুগ্ত অনন্ত ব্রন্গের যে চিত্প্রতিবিস্ব, ঘেই চিতপ্রতিবিশ্বরূপ 
মোপাধিক একদেশ হইতে চিৎস্পন্দই তরঙ্গচলনে প্রশান্ত 
সাগরের স্তায় ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়: যেমন সাগরের অন্তর্গত 
সলিল স্পন্বহীন হইলে স্পন্দধনূ্ট হয়, তেমনি আত্মার সমগ্র | 
শক্তি প্রথমে স্পন্দশক্তিতে পরিণত হয়। যেমন. গগনতলে 1 
সমীরণ আপনিই আপনাতে প্রবহমান হয়, সেইরূপ আত্মা | 
আপনাতেই আপনশক্তিতে ্রীরূপ স্পন্দভাব প্রাপ্ত হন। ১-_৫। | 
যেমন নিশ্চলদীপ স্বীয় শিখার স্পন্দশক্তি দ্বারাই উদ্ধাদেশগামী 
হয়, এ আস্মাও তদ্রপ স্বশরীরে স্পন্দশক্তি প্রকাশ করেনা, । 
সাগর যেমন জলমধ্যে সলিলের উল্লাসে চঞ্চল হয়, সর্কশক্তি- : 
মান্‌ আত্মাও তেমনি হ্বীয় শরীরে স্পন্দধন্মী হন। যেমন 
শারদীয় আতপপু্জে জলনিধি দ্রবীভূত কনকবং প্রতীয়মান হয়, 
তেমনি চিৎসাগর আত্মাতে পরিস্পন্দ- দ্বারা  ইন্দরিয়প্রকাশধন্ 
হইয়া স্কুরিত হন। যেমন অতীব্রিয় নতোমার্সে মুক্তশ্প্দ : 
দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি মহাচিদাকাশে চিতিশক্তির আকৃতি: 
উল্লসিত ত হয়। ৬--১০। . মহাচিদাকাশে সেই চিতিশক্তি কিক: 
ক্ষুভিতরূপ হইলেও, সাগরে তরক্রমালাবৎ অচ্ছচিম্মীই থাকে। 
(বাস্তবিক রূপান্তর হয়। )  চিতিশক্তি আত্মা হইতে পৃথক না 
হইলেও পৃথকৃভূত বলিয়া ঝেধ. হয়। হুচ্যাদি কঠোরগত 
আলোক যেমন সাধারণ আলোক হইলেও, পৃথক্‌ একটু কষুদ্জালোক 
বলিয়া বোধ হয়, ঁ চিতিশক্তিই তদ্রপ উপাধির অধীন হইয়৷ 
পৃথগ্ভূত (পরিচ্ছিন্ন) হয়। সেই চিৎশক্তি সর্রশক্তিমতী 
হইয়া ক্ষণকাল স্ফুরিত হইতে থাকে ;. তাহার পর চক্্কলার 
শৈত্যপ্রকাশবৎ স্বকীয় শভি প্রকাশ করে। এই প্রকাশাখ্য 
চিতিশক্তি পরমাত্বা হইতেই জমুদ্ধিত হইয়াছে । দেশ, কাল ও 
ক্রিয়ার শক্তিও সেই চিতিশক্তি হইতে সমুদূত হয়। এই 
চিতিশ্তি স্বীয় স্বভাবের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, আদ্যন্তবিহীন' 
পরমপদেই অবস্থিতি করে। যদি উহার স্বভাব জ্ঞান না থাকে, 
তাহা হইলে স্বন্বত'বকে ভ্রান্তিবশতঃ ' উক্তরূপ কল্পনা করিয়া 
পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ১১-১৫। যখন. চিতিশক্তি অতিবান্তব- 


রূপে উক্তরূপে ভাবিত হয় ; তখন নাম ও সংখ্যাদিদৃষ্টি. আসিয়া 


উহার অনুগামিনী হয়। সংস্বরূপ আত্মাহইতে বিভিন্ন কল্পনা 
যখন অস্তী, তখন মুদ্রের উদ্মিবৎ চিতে ক্গিত সকল কল্পনাই 
সেই বিশুদ্ধ চিতই । কটক ও কেযুরাদিরপে যেমন সুবর্ণের 


স্থৃতি-গ্রকরণ। 


“বৈলক্ষণ্য, জগক্রপে. ভাব্ত- চিতি ও আত্মতেও পরস্পর 
'তেমনি বৈলক্ষণ্য ; ফলতঃ: এই: জগণৃভাব আত্মার. আংশিকমাত্র। 
স্র-সম্তুত দীপান্তরের দীপের পার্থক্য যেমন দেশ কাল ও 
_ অবয়বতেদে আত্মা ও চিদাভাসের পার্থক্যও তন্দরপ। শী চিতি_ 
'দেশ কাল,.ও স্পন্দনশক্তি দ্বারা উদ্দীগিত হইব! সঙ্কল্লানু- 
গামিনী হওয়ায় দৃশ্ঠ জগদাকার ধারণ করেন। ১৬--২০। হে মহা" 
বাহো! বিকল্পবলে সাকার এবং দ্রেশ, কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয় 
চিতির যে রূপ, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া! থাকে। ক্ষেত্রশৰে 
শরীর,  চতন্ত উত্তবিধ বা ও আভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ডিত- 
ভাবে জ্ঞান করেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। সেই 
ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনার অনুবত্তাঁ হইয়া অহস্কারত প্রাপ্ত হন। শী অহস্কার 
অধ্যবগায়পর হইয়! অগ্তবিধ কল্পনারূপ কলঙ্কে আক্রান্ত হইলে, 
বুদ্ধিপদবাচা হইয়া থাকে। সঙ্কল্লাক্রান্ত বুদ্ধি তাহার পুর মনঃপদ 
প্রাপ্ত হয় ; এ মনও ঘনীভূতবিকল্পবলে ক্রমে ইন্দ্িয়ভাব ধারণ 
করে। প্র ইন্জিয় ততপরে হস্তপাদময়্ দেহরূপে পরিণত হয়, 
ইহা বুধগণ অরগত আছেন। প্র দেহ লৌকিকজ্ঞানের বিষয় হইয়া 
প্রস্ত ও জীব্ভাব প্রাপ্ত হয়। ২১__২৫। চিতি এইরূপে জীব্ভাৰ 
প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সঙ্কল্প ও বাসনারপ বজ্জু দ্বারা বেষ্টিত ও 
ছুখজালে জড়িত হইয়া চিত্তভাব ধারণ করে। যেমন ব্দরী- 
প্রভৃতি ফল ক্রমে পরিপক হইয়া কেবল রূপরসাদিগুণের পরি- 
বর্তনরূপ অবস্থাতেদে পুর্ব্বব্ক্ষণ্যপ্রাপ্ত হয়, আকতিগত;কোন 
বৈলক্ষণ্য হয় না, তেমনি জীব্ও অবিদ্যামলের পরিণাম- 
ব্শতঃই 'বেলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, চিতস্বভাব সেই একই থাকে, কারণ 
তাহা পরিণমনশীল নহে। -জীব সম্বল্বলে, অহঙ্কারধর্ধন 
প্রাপ্ত হয়, সেই অহঙ্কার বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, সেই বুদ্ধি 
'আবার সম্বল্বলে মনোরপে পরিণত হয়। সন্কলময় এ মূন 
আকৃতিগ্রহণে . তংপর এবং মীম তুচ্ছবিষয়ে আসক্ত হয়৷ 
হার পরে নদী যেমন সাগরের প্রতি অনুধাবিত! হয় এবং গাভী 
যেমন উন্মাদরূষের অনুগামিনী হয়, তেমনি ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তি 
অনুধাবিত হইয়া চিত্তকে দুষিত করে। ২৬--৩০। এইরূপ 
শক্তি-সম্পন্ন হইলে চিত্তের অহঙ্কার ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, 
তখন চিত্ত স্বেচ্ছাক্রমেই কৌষকারকীটের স্ায় বঞ্ধন 
প্রাপ্ত হয়। হায় কিকষ্ট! আত্মা আপন দোষেই স্বকীয় 
সম্কলপ অন্ুদন্ধান করত জাল দারা মৃগের স্তায় বদ্ধ হইয়া পরি- 
তাপপ্রাপ্ত হইন্বা থাকেন! তখন তিনি যথার্থরূপে অব- 
লোকন করেন.। - “আমি বদ্ধ হইয়াছি” সুতরাং তখন তাহার 
ববিদ্যাতত্ব পোরমার্থিক আত্মরূপ) থাকে না। তাহা হইতে 
তখন জগত্রূপ জঙ্গলের রাক্ষসীন্বরূপা: অবিদ্যা (জন্মজরাদি- 
্রান্তি) উৎপন্ন হইতে .থাকে। তখন. আত্মরূঙ্ী মন, 
স্বকজিত শব্দাদি বিষয়জালরূপ.. বহছি্ষালার মধ্যবর্তী হইয়া 
ন্িগড়বদ্ধ: কেশরীর, স্তায় নিতান্ত. ব্বিশ হইয়া গড়েন। 
বাসনাবশে বিচিত্র কার্ধ্যসমূহের কর্তা হন এবং. আপন 
[ইচ্ছায় রচিত বিবিধ দশার অনুবর্তী হইয়া! আরও বিবশ হইয়া 
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' পড়েন।। ৩১_-৩৫। মূননাদি বিভিন্ন ৃন্তির অনুসারে কখন মন, . 


২৪৯ 


ও রাগভুমি হইয়া বিস্তৃত হন। এ চিত্তই জরা, মৃত্যু, মোহের 
অন্তর্ভূত তাবনায় ব্যথিত হন। চেষ্টা ও নিশ্চেষ্টতীয় আক্রান্ত ও 
অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হন । ৩৬৪০  বর্ধরূপ তক্লবনের অন্ধুর 
ইচ্ছাবিকৃত এ চিন, স্বীয্ উৎপত্তির হেতৃভূত আত্মপদ বিস্মৃত 
হইয়া কল্সনা-প্রহৃত অনর্থে হেতু হয়। কোষকার কীটের 
তায় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত. শোকাকারে পরিণত হ্ষ, 
শব্দাদি তন্সাত্রসমূহ উহার অবর্রবন্বরূপ; প্র চিত্ত. অনন্ত নরক- 
রৌদে জর্জরিত হইয়া থাকে। আত্মার উহা অনারূপে দৃষ্ঠ 
হইলেও শী চি এতই হৃর্দ্িবেকে আচ্ছন্ন হইয়া! ছুর্ঘার হয় যে, 
উহা, বৃহতপর্তসম গুরু ও ভয়াবহ হইয়া উঠে। ই চিন্তই 
| জরামৃদ্যুকূপ শাখাপরিবৃত সংসার-ব্ষরক্ষ। : যেমন কষুদ্রবীজ- 
মধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবস্থিত থাকে, তেমনি আশাপাশবিধানকারী 
ফলবিহীন এই নিখিলসংসার, এ চিত্তমধ্যে অবস্থিত থাকে। 
এ চিন্ত চিন্তারূপ অনলের শিখায় দ্ধ, কোনরূপ অজগর কর্তৃক . 
চর্ষিত ও কামসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়া আত্মরূপ পিতামহকে 
(মূলকারণ) বিস্মৃত হইয়া যায়। ৪১--৪৫। এবং যুখভষ্ট 
হরিণের স্তায় শোকে বিলুগ্তচৈতন্ত ও ব্ষিয়ানলে পতঙ্বৎ, দগ্ধ 
হইতে থাকে। ছিন্নমূল কমলের স্তায় এ চিত্ত সাতিশয় স্লানি প্রাপ্ত 
হয়। এ চিত্ত যখন স্বীর নিবাসম্বরূপ একদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হয়, তখন তন্তদ্বেহবিশেষের বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হয়; এবং 
বিষয়, দেহ ও ইন্জিয় প্রভৃতি বিচিত্র শক্রগণমধ্যে কেমন বিশ্বস্ত 
হইয়! বাস করে। চিত্ত এবহবিধ বিবিধ সঙ্কটদশীর বিনুন্ঠিত 
হইয়া থাকে। হে অমরোপম! তোমার .মন ্বীয়বন্ধনহেতু 
দেহাদিতে আস্থাবান্‌ হইয়া সমুদ্রপতিত পক্ষীর স্ঠায় বিষম ছুগ্খ 
মগ্ আছে, মন যে জণজ্জালে জড়িত আছে, বাস্তবিক ও জগৎ 
গন্ধবর্বনগরবত শূষ্ঠ ; অতএব তুমি বি্ষয়-বিদ্রত তুচ্ছ. অন্ুরাগ- 
| সাগরে ভাসমান মনকে কর্দমপতিত মাতঙ্গবৎ টা কর। হে 
রাম! মন এক্ষণে বলীবর্দব কাঁমপন্থলে অমপ্ন রহিয়াছে, ইহার 
অঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে ;. অতএব উহাকে ব্লপূর্রক্ উদ্ধার 
কর। গুভ ও অশুভ কর্মুসমূহ দ্বার! মলিনাকৃতি, উদ্দীপ্ত জরা, মৃত্যু 
ও বিষাদে সু্ছিত মনে যাহার কিছুমাত্র ব্যথ! নাই, হে রাম! এই 
জগতে সেই ব্যক্তি মনুষ্যাকৃতি রাক্ষস ৪৬৫২ ॥ 


ঘিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥ 











ত্রিচত্বারিংশ অর্গ । 

_ ৰশিষ্ঠ কহিলেন,-_চিতেরই ওপাধি ধকবি তাূগ উক্তবিধ 
জীবমকল সংসার-ব'সনায় প্রবাহিত হইতেছে। হে. রাম! 
পূর্বোক্ত বাসনানুসারে কল্সিতাকৃতি বর্ম হইতেই লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি বা অসঞ্ধ্য এই জীবনিবহ নির্বার হইতে লবিন্দুসমূহবৎ 
পুর্ব কতই জন্দিয়াছে, এখনও . জন্মিতেছে পরেও জন্মিবে। 
 জীবসমূহ নিজ বাসনাদশার আবির্ভাবে বিব্শ ও অতি বিচিত্র 
বিবিধ দশায় আপনিই নিপতিত হইয়া, ন্রিস্তর চতুর্দিকে, .. 
দেশে দেশে ও জলে: স্থলে জলবুদ্বুদবৎ উঠিতেছে ও বিলীন 
হইয়৷ যাইত্রেছে।. এই জীবসমুহের কেহ কেহ একবারমাত্র 


বন্ধ, কখন চিত্ত, কথন অবিদ্যা-ও কখন ইচ্ছারূপে অবস্থিত হন। জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেহ' কেহ শতজন্মের অধিক অতিবাহিত 
হেরাধব! সেই এই চি্তুই আবদ্ধ, ছুঃখিত, তষ্ণাশোকাক্রান্ত | করিয়াছে, কেহ অসংখ্য জন্মে ঘুরিতেছে, কেহ ছু একবার জনম. 











পপ *শহাশীটা পিশীদাপদিশপশপাা ্হওলিলা শীট 


২৫৩ 


গ্রহণ করিষ্বাছে, কাহারও বা এখনও জন্ম হয় নাই, পরে হইবে) 
কেছ কেহ সংসারোত্পত্তি অতিক্রম করিয়া জীবনুক্ত হইয়াছে, 
কেছ কেহ এক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, কে কেহ কৈবল্য-প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কেহ কেহ সহত্কল্প কেবল বারবার জন্মগ্রহণই 
করিতেছে । কেহ কেহ এক যোনিতেই অবস্থিত, কেহ ঝ| 
অন্ত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে । কেহ কেহ নারকী হইয়া ছুঃসহ- 
ছু সহা করিতেছে, কেহ কেছ বা মত্ত্য হইয়া কিঞ্চিৎ ভুখভোগ 
কৰিতেছে। কেহ কেহ জুষ্ট হইয্বা কালাতিপাত করিতেছে, 
কেহ কেহ সত্ভলেকে গিয়ছে: কেহ কিন্নর, কেছ গন্বর্ধ, 
কেহ বিদ্যাধর ও চেহু সর্প হইয়। অবস্থান করিতেছে। কেহ 
কেহ হুর, কেহ ইন ও কেহ বরুণ এবং কেহ ব্রহ্মা, কেহ 
বিষ্ণু ও কেহ মহেখর হইয়া রহিয়াছে।. আবার কেহ কুন্া্ড 
( পিশাচবিশেষ ), কেহ বেতাল, কেহ ধক্ষ, কেহ বাক্ষস ও কেহ 
পিশাচ হইয়া অবস্থান করিতেছে। কেহ ত্রা্ষণ, কেহ ক্ষজিয 
কেহ 'বগ্ত ও কেহ শুদ্র হইস্ক। রহিয়াছে। ১-১০। কেহ 
শ্বপচ, কেহ চাণ্ডল, কেহ কিরাত, কেহ পুকদ আবার কেহ তুণ, 
কেহ ওষধি ও কেহ কেহ ফল, মূল, গত হইয়| রহিয়াছে। কোন 
কোন জীব বিচিত্র লতাগুলমাচ্ছাদিত তৃণ চ্ছন্ উপলভূমি হইয়া 
অবস্থিত) কেহ কেহ শাল, কদন্ব, জন্বীর, তাল ও তমালবৃক্ষ 
হইয়া অবস্থিত। কৌন কোন জীব বিভবশালী মন্ত্রী ও.সামন্ত- 

ভুপতি হইয়া রহিয়াছে । আবার কেহ চীরাম্বরধারী মৌনাবলম্বী 
নি হইয়া অবস্থিত। কেহ নাগ, কেহ অজগর সর্প, কেহ কৃমি, 
কেহ কীট ও কেহ পিপীলিকা হইয়া অবস্থিত; আবার কেহ 
সিংহ, কেহ মহিষ, কেহ হরিণ কেহ ছাগ ও কেহ চমরমূগ হইয়া 


রহিষ্াছে। কেহ সারসপক্ষী, কেহ চত্রবাক, কেছ বক ও কেহ । 


কোকিল হইয়া রহিয়ছে। আবার কেহ কেহ কমল, কহ্লার, 
কুমুদ ও উৎপল হইয়া রহিযছে। ১১--১৫। কেহ করভ, 
কেহ মাতঙ্গ, বেহ বরাছ, কেহ বৃষ, কেহ গর্দভ, আবার কেহ কেহ 
এমর, মশক, গতঙ্গকী। ও দশ (াশ) হইয়া রহিয়াছে। 
উহাদের মধ্যে কেহ আপন, বেহ বা সম্পৎশালী; কেহ ্র্গপুরী- 
বাসী কেছ ন্র বাসী; বেহ নক্ষত্রলেকে গত, কেহ বৃক্ষরক্ধ- 
মধ্যে অবস্থিত; কেহ কেহ বায়ু এবং আকাশ হইয়া রহিয়াছে। 
কেহ হৃর্ধযকিরণে ও কেহ চক্্রকিরণে অবস্থিত, কেহ কেহ 
তৃণলতাগুলাঘির স্বাহুরসরূপে অবস্থিত, কেহ কেহ জীবনুক্ত হইয়া 


* . পরম কল্যাণভাজন হুইয়া বিচরণ করিতেছে? কেহ চিরমুক্ত, 


কেহ বা পরমাত্মার পরিণত অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য: প্রাপ্ত হইয়াছে। 
১৬২০। কাহারও কাহারও মুক্তিলাভের নেক বিলম্ব, কোন 


কোন জীব বিষয়লম্পট আত্মর কেবলীভাবে অর্থাৎ মুক্তির প্রতি 


দ্েষ করিতেছে। কেহ কেহ বিশাল দিক্‌ হইয়! রহিয়াছে, কেহ 
কেছ মহাবেগবতী নদী হইয়া, রহিয়াছে । কেহ হুন্দরী রমণী, 


. কেহ পণ্ড, কেহ বা ক্লীব হইয়া অবস্থিত। কেহ কেহ প্রবুদ্ধবুদধি, 


কেহ কেহ ভাড়বুদ্ধি, কেহ কেহ জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দিতেছে, কেহ 
কেহ .সমাধি পধ্যন্ত লাভ করিষ্াছে। এই জীবসকল স্বীর 


_ বাসনাবশেই আবদ্ধ ও বিবশ হুইয়া এই প্রকার অবস্থায় অবস্থান 
করিতেছে। কেহ কেহ এই জগতে বিহার করত হস্তক্ষিণ্ড : 


কন্দুকবৎ অবিরত তৃত্যগ্রস্ত হইয়! পড়িতেছে ও উঠিতেছে। 
এই জীবসমূহ ঝ|সনারূপ শরীরাদি ধরণ করত আশাপাশশত দ্বারা 


আবদ্ধ হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃষ্ষান্তরে পল্সিগণের সয় এক শরীর 


যোগবা শিষ্ঠ-রামায়ণ। 


হইতে অন্য শরীরে গমনাগমন করিতেছে । অনন্ত বিষয়ে- 
অনন্ত কল্গনােতু মায়া দ্বারা এই জীবসমূহ এই জগন্রপ অতি... 
মহৎ ইব্রজীল বিস্তার করিতেছে । যাবৎকাল মুঢ় হইয়৷ স্বীয় 
অনিন্দিত আত্মার দর্শনে সমর্থ হয় না, তাবকাল জলে আব্তঁ-- 
রাশির শ্তায় এই জীবগণ সংসারে ভ্রমণ করিয়া খাকে।' যখন 
আত্মদর্শন কদিতে সমর্থ হয়, তথন এই অসদৃশ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া | 
সত্যসংব্দ্‌ প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে পরম্পদ প্রাপ্ত হয়, তাহার 
আর জন্ম হয় না। কোন কোন মুঢ়ুগণ বিবেক প্রাপ্ত হইয়া 
তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সহত্রজন্ম তোগ করত ভূয়োভুদঃ এই: 
সংসার-সক্ঘটে নিপতিত হয়। ২১৩০ কেহ কেহ আত্মদর্শনের- 
শক্তি গ্রাপ্ত হইয়া তুচ্ছবুদ্ধিতে বিফল-মনোরথ হইয়! তির্ঘগ্‌- | 
যোনি প্রাপ্ত হয়, পরে আবার তাহা হুইতে নরকে গমন কৰে। 
কোন কোন মহাধী সম্পন্ন জীবগণ বরহ্মপদ হইতে উৎপন্ন হইয়। 
এক জন্ম ভোগ করিয়্াই গেই পরত্রত্দে লীন হয়। এইরূপ 
অসংখ্য অপরাপর ব্রহ্ধাণ্ডেও অন্তান্ত জীবগণ কেহ পদ্যোনি, ! 
কেহ হর ও কেহ কেহ তিথ্যগ্যোনি-গত হইতেছে । কেহ দেবভাক 
প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ বা হস্তী হইতেছে । হে রাম! (অধিক. : 
কি বলিব, ) এই ব্রহ্মাণ্ডে যেমন দেখিতেছ, অন্ত ব্রহ্গাণ্ডেও তদ্রূপ 
হইতেছে । যেমন এই বিশালব্রঙ্গাণ্ড দেখিতেছ, তেমনি আরও. | 
অনেক বিশীলব্র্গাওড বর্তমান রহিয়াছে, কত অতীত হইয়াছে, 
আবার কত হইবে ' ৩১--৩৫। অন্যান্ট কর্মমবৈচিত্র্যে কত শত 
বিচ্দ রঙ্গ সষ্টি আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রাপ্ত হইতেছে। | 
দেই সেই ব্রক্ষাণ্ডে কোন জীব গন্ধবর্ব কোন জীব যক্, কেহ দেব? 
ও কেহ দানব হইইতেছে। এই ব্রহ্ষাগুমধ্যে জীবগণ যাদৃশ্মব্যবহার- ; 
সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে, তেমনি অপরাপর কাণ্ডে তাদৃশ: 
মনুষ্যাদিযোগ্য ব্যবহারে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত! 
হইয়া অসংখ্য জীব অবস্থান করিতেছে । নদীর ত্র্গমালার তায়! 
সাত্তিকাদি স্বভাববশে ও তাহার অনুকুল ব্যবহারে এইরূপ কত শত 
গাণ ষ্টির পরিবর্তন ঘটিতেছে স্প্রভূতি গুণের আবির্ভাব ও 
তিরোভীবনিবন্ধন উন্মজ্জন ও নিমজ্জন হেতু ন্দীতরসবৎ, স্থটি'। 
৷ সমুহের পরিবৃত্তি হয়। ৩৬৪০ | সেই পর্রহ্ধ হইতেই অসংখ্য 
জীবরাশি অবিরত নির্গত হইতেছে, ফলতঃ হারা পৃথক্‌ নির্দেশ-! 
যোগ্য নহে, সেই পমব্রক্ষেই তাহার! সংবেদ্য ও তাহাতেই ুট-] 
ব্যবহারসম্পন্ন হইতেছে। এই জীবরাশি দীপ হইতে আলোকের 
টায়, ্য ২ই হইতে মরীচির স্তার়, উত্তপ্ুলৌহ হইতে কণার হায় 














অগ্ি হইতে স্ষুলিঙ্বের স্তায়, কাল হহতে বতুবিভাগের স্টার, 
কুহুম হইতে সৌরভের স্যায় বর্ধাজলপ্রবাহ হইতে তুষারের শ্তায 
এবৎ আঁগর হইতে তরঙ্গের স্টায় সেই পরমপদ হইতে অবিরত 
উৎ্প+ হইতেছে এবং দেহপরম্পর! ভোগ করত যথারালে বত 
আবার সেই পরমপদে লীন হইতেছে। যেমন সগরে আবির 
লহরী উঠিতেছে, বাড়িতেছে ও হয়ুপ্রাপ্ড হইতেছে, তেমনি এই 
বিশাল বিস্তৃত ্রহ্মাগুরচনাদি মোহ্মীয়া সতত. জেই পরমপর্দে 
উত্থিত হইতেছে, বিনষ্ট হইতেছে, হৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; ফন 
এসমুদয়ই নি্যা। ৪১--৪৫। র 
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জনে 





চতুশ্ত্বারিংশ সর্গ। 


রাম কহিলেন্/ভগবন! আপনি বলিলেন, _প্রলয়কালে 
জীবসকল পরমপদেই স্থিতিলাত করে, তাহা হইলে তখন জীবগণ 























কিপ্রকারে বেহপ্রাপ্ত হয়ণ আপনিই ত বলিয়াছেন, পরমপদ- 


হে রাম! আমি ত তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বুঝিতে পারিত্ছে 
নাকেন? তোমার পূর্বাপর বিছারক্ষম বুদ্ধি কোথায় গেল? এই 
যে স্থাবরজঙ্গমাস্মক জগৎ এ সমুদয় আভাসমাত্র ( আভাস আত্মার 


চন্দ্র স্তায় ও্মরৃষ্ট শৈলের ন্তায় মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইবে 
যাহার অজ্ঞাননিদ্রা ভার্গিয়াছে ও ভাবনাসমূহও বিগলিত হই- 
যাছে, তাদৃশ প্রবুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এই সংসার-ন্বপ্র দেখিতে গেলে 
দেখিতে পায় না। ১-৫। হে রাম! মোক্পদপ্রাপ্তি হওয়ার 
পরেও জীবগণের স্বভাবকল্পিত এই সংসার পরমাত্মায় সর্বদা 
সর হু্মরপে নিলীন থাকে; (যখন তাহার বীজন্বরপ অজ্ঞান 
ঘর গ্রকচিত হয়, তখনই উহাও প্রকাশিত হয়,) সুতরাং মুক্তির 


ই অনুর ও অক্ষুরমধ্যে বিস্বণারিত পল্লব নিলীন, থাকে, তদ্রপ জীবমধ্যে 
তরল শরীরও বিদ্যমান থাকে। যেমন পল্লবমধ্যে পুপ্প ও পুষ্প- 
কোশে ফল গ্তপ্তভাবে নিহিত থাকে, প্রথমে দেখা যায় না, তেমনি 
মনোম্ধ্যে অঙ্কল্পাত্মবক দেহ বিরাজমান থাঁকে। মনের . বহু- 
ঢ রূপতা প্রসিদ্ধ ; হুতরাৎ বাসনারূপে দ্রেহরূপও অসম্ভাধিত নহে, 
তবে একেবারে তাহার বহু শরীর হয় না কেন? আহার কারণ 
| গরিণতকর্মবলে মনের একটী দেহই. পরিস্ফুট হইয়! প্রকাণিত 
|হয়। বহুদেহ একবারে হয় না। যেমন ঘটাকার মৃ্পিণ্ড . ঘটেই 
পরিণত হয়, তদ্্রপস্্টিপ্রারস্তে এই মনের উত্তম দেহই প্রাতি- 
ভাঘিকরূপ, ঈতরাৎ এই মন তনুরূপ দেহই হইয়া থাকে। 
৬--১০।. স্ু্টক্রিয়ানিপুণ এই বরন্ধা (পদ্থজরূগী আত্ম!) যাদৃশ. 
ষ্টির সগক্স করত পদ্ধকোশরাপ গৃহে.অবস্থান করিয়াছেন, সেই 
সন্কলের অন্থুরূপ,. ঘনীভূত, মায়ায় উন্দুজালিকমায়াবৎ পর্য্- 
বিহীন এই সৃষ্টি স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রামচন্দ্র কহিলেন,__ 


তাহা পুনর্ধার আমার নিকট সবিক্তরে বন করুন। বশিষ্ট 
তাহা শ্রবন কর; তুমি এই ত্রহ্মশরীর-গ্রহণ দৃষ্টান্তে জগতস্থিতিও 


দিক্‌ ক'লাদিরূপে পরিস্ফে্ নাই ), এই আত্মতন্ স্বীয় শক্তিবলে 
অবলীলাক্রমে দিক্‌ ও কালে পরিচ্ছিম্ যে আকার ধারণ কবেন, 
বাসনাবিশিষ্ট সেই আকৃতিই সপ্ধলপনোন্ুধী চঞ্চল মন হয়, জীব 
৪: উহার পথ্যায়মাত্র (একই পদার্থ) ১১__১৫। ই মনের শক্তি 
সু তৎমে স্ষল্পনাবলে নিম্মুল আকাশভীবনায় ভাবিত হয়; ত্র 
1 স্কুখাকাশই শবতনাত্র শ্রবণেজিয় কঙ্গনা করে,) অনস্তর আকাশ- 
সু বলাপ্রাপ্ত মন ক্রেমে ঘনস্পন্দবশতঃ ঘনীভূত হয় (পরিপুষ্টি 
সুতা হয়)। তাহার পর স্পর্শতক্মাতর ত্বগিকিয়ের সন্বল্সে উন্মুখ 
রা শনিলম্পন্মের ভাবনা করে; তখন সেই মনের, সেই আকাশও 


_স্থিতি-প্রকরণ | 


মুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে, তবে. তাহার! আবার (হুষট্যারন্তে ), 


প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্ত হইতে গারে ন1। বশিষ্ঠ কহিলেন,__ 


বিবর্ত); ফলজ ইহা স্বপ্রবৎ মিথ্যা। হে রাম! এই জগৎ এক-. 
প্রকার দীর্ঘ সবপন, হে অনঘ! দেখিতে গেলে উহা! ভ্রান্তি দ্বিতীয় 


ঘু গরেও পুনর্জন্ম অসম্ভব নহে । যেমন জলমধ্যে আবর্ত, বীজমধ্যে 


ধন! জীব মনঃপদ প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ বিরিঞ্িপদ প্রাপ্ত হইল,. 
কহিলেন, হে মহাবাহো! ব্রদ্ধা কিরূপে শরীর-গ্রহণ করিলেন, 


বেশ বুঝিতে পারবে। দিকৃও কালাদিরূপে অপারচ্ছিন্ন (ধাহার 


১১ 
অনিলভাব পঞ্ধীকরণ ন| হওয়ায়, এত সুক্মভাবে থাকে যে, তাহা. 
মন্ঃপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যাত্বুক জীবের দৃষ্ট'হয় না। তাহার পর শব্দও 
স্পর্শরাগী সেই আকাশ ও বায়ুর সঙ্র্ষে অনলের উৎপত্তি হব! 
(ত্র অনলরূপ 'তক্মাত্র চক্ষরিনিয়ের স্কল্পোনুখ, ). আকাশ, রায় 
ও অনিলে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া, মন প্রকাণ্ঠ নির্মল, আলোকের 
ভাবন! করে, তাহাতে আলোক বর্ধিত হইতে থাকে ।. ভনভ্তর 
আকাশ, বায়ু ও অনলে পরিপুষ্ট মন রনতন্মাত্র স্রাণেন্তিয়ের বীজ- 
স্বরূপ জলভাব ধারণ করিয়া থাকে । ১৬২০ । তাহার পর উক্ত, 
ভূত্চতুষ্টয়ে গরিপুষ্ট মন গন্ধতশ্াত্র স্ুলরূপ ভাবনা করে, এ 
গন্ধতন্মাত্রের পরে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তদনস্তর এইরূপ ভূত- 
পঞ্চকের তন্মাত্রে পরিবুত মন হুক্্মতাব পরিত্যাগ করত গগন-. 
মণ্ডলে স্কুরিত অগ্নিস্কুলিঙ্গ'কৃতি শরীর দর্শন করে, এ শরীরে, 
অহক্কারকল| (লেশ )ও বুদ্ধিবীজ ( জ্ঞানেন্দিয়-তম্মার ) বিদ্যমান 
থকে। প্র শরীরকে পুধ্যষ্টক বাঁ লিঙ্গ শরীর কহে। ভ্রমর যেমন 
কমলের শৌভাবর্ধক, ও লিঙ্গশরীর তেমনি ভূতগণের হৃদয়" 
পদ্বের শোভাবর্দক; কেননা, উহ সেই লিঙ্গদেহে তীব্রবেগে 
ভাম্বর-শরীরের ভাবনা করত বিশ্বফলের স্ঠায় ক্রমশঃ স্থুলত। 
প্রাপ্ত হন। মুাস্থিত (মুষা প্রতিমা উাচ) গলিত সুবর্ণের 
তায় স্কুরিত এ তেজোময় শরীর বিমল চিদাকাশে অবস্থিত হন ? 
তাহার পর তেজঃপুঞ্জময় আত্মাতে গগনব্য।পিনী বিস্ারিত মূর্তি 
স্থিরভীবন| করেন । সেই যুভ্তির উর্দাদেশে মস্তক, অধোদেশে, 
চরণদব্, পাশ্বদেশে হন্তদ্য় ও মধ্যভাগে উদরভাগ ভাবনাকল্পিত 
হয়। এইরূপে তেজংপুপ্জ-প্রকটাবয়ৰ শৈশবদ্শায় ও হেচ্ছাবশে, 
শরীরগ্রহণপূর্ব্ক অবস্থান করেন। মনোরূপ মুনি এইরূপে 
স্বণসনাবশেই অন্গকল্সনাপুর্ববক দেহপুষ্টি করেন এবং খতুর 
স্টায় যথাকালে স্বস্বভাবে নির্দুল শবীরে প্রকাশিত হন। ২১-৩০ 
ব্ররূপ আক্কৃতিগ্রাপ্ত মনই বুদ্ধি, সত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞীন ও 
শ্ব্যসমৰিত হইয়া সকল-লোকপিতামহ ভগবান তরঙ্মা হইয়া 
থাকেন। পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন ্র ব্রহ্ধ। গলিত স্বগগসদৃশ্ত 
ত্রহ্ধা অন্ঠপ্পপসম্পন্ন হইলেও পরমাকাশেই অবস্থিত হন। 
এবং চিন্তলীলায় আত্মার মোহ উৎপাদন করেন, কখন তিনি 
আত্মাতে কেবল আদি-মধ্য-বিহীন অপার পরমাকাশ উৎপাদন 
করেন, কখন অমলসলিল কল্পন! করেন, বখন গ্রলয়কালে ভাশ্বর 
বহিশিখামণ্ডুল উত্তাবন করেন, বখন (পুথিবীসৃষ্টির গর ভুত- 
সষ্টির প্রাকৃকালে ) হরিদর্ণবক্ষ'দি-ব্যাপ্ত সমগ্র মহী কল্পনা করেন 
এবং কখন বিষুনাভিসমুখ শ্টাম্বর্ণ কমলকোরক. কল্গন করেন। 
প্রতিগন্মেই প্রভু (প্র ব্রঙ্গা) এবৎবিধ নানাপ্রকার (অপরাপরও ) 
আকৃতি বল্পন। করিয়া নিজে বিজু প্রভৃতির অগ্ঠতম রূপ ধারণ 
করিয়া অবলীলা। ক্রমে তত্তদ্রপের পালন করেন। ৩১ ৩৫। উক্ত 
বিরিধরপকল্পনার মধ্যে ইনি যখন প্রথমেই ব্রম্থীপদ হইতে 
অবতীর্ণ হইস্বাছেন, তখনই অজ্ঞানব*্তঃ প্রাক্তনবাস্তবরূপ ও দ্েহ-. 
ব্যবহারাদি বিস্মরণরূপ হুষুপ্তিহখ প্রাপ্ত হন। এ অবস্থায় 
তিনি ব্রচ্মাগুগর্ত বা বিষুৎগ্রভৃতির কুক্ষিগর্ভে অবস্থিত থাকেন। 
যখন এ গর্তনিদ্রা বিগত হয়, তখন তিনি আত্বাতে প্রাণ ও 
আপন্বায়ুর 'দ্বারা প্রঝহিত পঞ্চভুতের নির্মলাংশে নির্সিত 
ভান্বরশরীর অবলোকন করেন।. এ শরীর অসংখ্য রোমে 
| আকীর্ঘ, দ্বাত্রশত্দণ্ডে বিরাভিত। উদয় ও পৃষটান্থি উ 
৷ দেহের স্তস্তম্বূপ, পঞ্চপ্রাণ এ দেহের পঞ্চদেবতান্বরূপ এব, 








সম স্প সি 
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অধোদেশে উহার চরণ বিরাজিত। এ দেহ হস্ত, পদ, মস্তক, 
বক্ষ ও উদররূপে পীঁচভাগে বিভক্ত ও নবন্ধারে সুশোভিত ; 
উহার উপরিতন ত্বক অতি চিন্বণ। উহার বিংশতি অঙ্গুলি, 
বিংশতি নখ, ছুই বাহ, ছুই স্তন ও দুই চক্ষু; কখনও ইচ্ছান্রেমে 
বহু চক্ষু ও বহু বাহু হইয়া থাকে। ৩৬_-৪০। প্র শরীর 
চিত্তরূপ বিহঙ্গের নীড়, মন্ুথরূপ স্পের গর্ভ, তৃষ্ণাপিশাচীর 
আবাসস্থান ও জীবরূপ সিংহের গহ্বর । - অভিমানরূপ গজের 
আলানম্বরূপ, মানসপদ্মে সুশোভিত মনোহর এ স্বীরশরীর পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিয়া, ত্রিকালদরশী ভগবান্‌ ব্রদ্ধা এইরূপ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে, “যখন আমি উৎপন্ন হই নাই, তখন পারপর্্ত 
বিহীন, মধুকরবৎ সুনীল, বিস্তৃত এই গগনকুহরে কি হইয়াছিল? 
নির্শদৃষ্টি সদ্যোজাত ই ব্রহ্গা এইরূপ চিন্তা করিয়া বহু অতীত- 
সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর করিলেন। অনন্তর নিখিল ধর্মাধন্্র সমস্তই 
ক্রমে তীহার স্মৃতিপথে পতিত হইল। বসন্তপ্রাহুর্ভাবে যেমন 
তৎকালীন কুহ্ুমরাশি আ ভূত হয়, তদ্রপ পরিচিত বেদসকলও 
তাহার স্মৃতিগোচর হইল। তখন অনায়াসে বিচিত্র স্ক্সন্ৃত 
প্রজাবর্গে্র ও তাহাদের বিবিধ আচার ব্যবহার গন্ববর্বনগরবৎ 
(অচিরে) কল্পনা করিলেন। তাহাদের ধর্ম, কাম, অর্থ স্বর্গ ও 
মোক্ষ সিদ্ধির নিমিভ ধিচিত্র অনন্ত শাস্ত্র কল্গিত হইল। হে 
বাম! বসন্তকালে যেমন পুষ্পলক্ষমী আবির্ভূত হয়, তেমনি 


 বিরিঞিরূগী মন হইতে আবির্ভূত ভূত এই স্থার্টি এইরূপে স্থিতিলাভ 


করিক্াছে। হে রদুনন্দন! দৃষ্ঠমান এই হৃষ্টিজক্ষী কমলযোনি- 
রূপধারী চিত্তের বিচিত্র বিবিধ ক্রিয়্াবিলাস ও কল্পনাবলে এইরূপ 
ভৃঢ়তপ্রপপ্ত হইয়াছে। ৪১__৪৯। 


চতুশ্তত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥ 





পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ৷ 


বশিষ্ঠ কহিলেন্৮-_এই জগৎ অম্পন্ন হইয়াও কছুই সম্পন্ন 
নহে, সমস্তই প্রাতিভাসিক মনোবিলাস, তথ্যতীত কেবল শুন্ঠ । 


পরম-মহত্বরূপে প্রসিদ্ধ পরিচ্ছিন্ন আকাশরূপী ব্রহ্ধাণ্ড কিঞ্ি- 
_্মান্ও প্রতিভাস দেশ-কাল ব্যাপিয়। নাই ; (তাৎপর্ধ্য এই যে-_ 


প্রতিভাস চিতপ্রতিবিশ্ব; আতপের মধ্যে যেমন কোটি কোটি 


্রযরেণু খাকে, তদ্রুপ ই প্রতিভামমধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ কোটি 


কোটি তরহ্গাও স্কুরিত হইতেছে; সাং চিতপ্রতিবিস্বের দেশ- 


- কাল বরহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত কিরূপে হইবে? চিংপ্রতিবিস্ব ব্যতীত 
সকলই শৃন্য।) সঙ্বলসমাত্রাত্বক স্বপ্রদৃষ্ট পুরুসদৃশ এই: জগৎ 


বে স্থানে (দেশ বা কালে) 'চৈতন্তে প্রতিবিদ্বিত হইতেছে, সেই 
স্থানেই (দেধিবে), কেবলমাত্র জগতের অধিষ্টানভূত 'চৈতন্তই 


বিরাজমান ; এই জগৎ শুষ্ট আকাশমাতর। এই জগৎ ভিত্তিহীন 
বর্প্ননবরগ, ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেও অসৎ; বাস্তবিক ইহা 
কাহারও কৃত নহে; এই জগৎ আকাশলিবিত বিচিত্র চিত্ররূপ। 


দেহ হইতে ত্রিভুবন পর্যন্ত সমুদয়ই মনের কল্পনা, এই (জগতের) 
স্মৃতির প্রতি, দর্শনের প্রতি, চক্ষুর হ্টায় মনই. কারণ। ১--৫। 
ভরমন্রমে ঘটপটাদিরূপে যে এই জগতের আবর্তন হইতেছে, 
এ সমন্তই চিদাভামমাত্র; চিত্ত প্রভৃতি (বিভিন্-জগ্ং-পদাথ- 
সময়) সন্্প (ব্রহ্ধ) হইতে পৃথক নহে (সমস্তই দ্ধ) 








বলিয়া জানিবে; হহা! সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া বোধ, 


এবং কোথায় বা তাহা 'আছে? (অর্থাৎ ব্রন্ধ হইতে পৃথগ্‌ 
ভাব একেবারেই অসস্ভব।) «এই পর্ব এই স্থাণু” ইত্যাদি । 
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যেমন কোষক।রকীট আপনার অবস্থৃতির জন্য কোষ (বাসা) 

নির্মাণ করে, মন্ও সেইরূপ স্ব অবস্থিতির জন্য এই শরীর 
নির্মাণ করিয়াছে। (ধেমন কৌষকার-কীটের কোষ কৌষকার 
হইতে অভিনন, সেইরূপ মন ও শরীরে কোন পার্থক্য নাই, মনই | 
শরীরের উপাদান । ) যাহা নাই, এই মন নিরর্থক তাদৃশ সন্থ্ 
করে না এবং তাদৃশ ছুষ্ধর দুপ্রাপ্য অর্থমিদ্ধি লাভ করিতে 
পারে না, অর্থাৎ, মনে সমস্তই সম্ভব। সর্ব্শভতিধারী ঈ 
দেবন্বরূপ মনে কোন্‌ শক্তির সস্তাবনা না হয়? যাহা স্ব 
মনোগুহার অভ্যন্তরে স্থান পায় না, ঈর্ুশী শক্তিই নাই। হেট 
মহাবাহে!! সর্বশক্তিসম্পন, বিভুম্বরূপ এ মনে সর্বদাই সকল 1 
পদার্থেরই স্ভাও অসন্তার সম্ভব হয়। ৬--১০। দেখ রাম! 
ব্ মন ভাবনাবলেই আত্মজদেহ লাভ করিল। মনের কক্সনায় - 

সকল, শক্তিই নিহিত আছে, ইহ1 পণ্ডিতগণের অনুমোদিত। " 
সমস্ত দেব, দ্রান্ব ও নরগণ মনের সম্ধন্পেই কৃত হয় এ স্বল্প: 

যধন উপশান্ত (নিবৃত্ত ) হয়, তখন ইহারা, শ্েছবিহীন ( তৈলাদি- 

শুন্য ) দীপের স্তায় নির্ধাণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহামতে! | 
সমস্তই সঙকজ্মাত্রের বিভূ্ণ, হৃতরাৎ আকাশ-সদৃশ ; তুমি এই | 
জগৎকে এক প্রকর দীর্ঘন্বপ্ন বলিয়া জানিবে। হে হুমতে! প্র 
(বাস্তবিকই ) কেহ কখন জীত বাঁ মৃত হয় না, পারমার্থিক 
সমস্তই মিথ্যা। যাহা কখন কৌনরূপ বৃদ্ধি, ভ্রাীস বা ক্ষীণতা 

প্রাপ্ত না হয, তাহীর আবার খণ্ডন কি অথচ অখও 

পদার্থের খণ্ডন ব্যতিরেকে পরিচ্ছিম হওয়াও অমস্তব (অখণ্ড | 
অপরিচ্ছিন্ন)। ১১--১৫। হে রাঘব! তুমি স্বকীয় দেহের | 
মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন আত্মদর্শন ন। করিয়া পরিচ্ছিন্ন আত্মদর্শনে মুগ্ধ 
হইতেছ কেন যেমন মরুভূমিতে রৰিকিরণে মরীচিকা (জল) 
ভ্রম হয়, সেইরূপ মনের নিশ্চয়েই, এই হিরণ্যগর্ত প্রভৃতি বন্ত- 
গত্যা অসৎ হইলেও দৃষ্ট হইতেছে । জগতে যত প্রকার আকার- 
সমূহ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্তই মনোরথের ন্যায় সমুখিত এবং 
দ্বিতীয় চরের স্থায় বাস্তবিক মিথ্যা অজ্ঞীন-ঘনীভূত। নৌকার 
গ্মনকালে তীরস্থ অচলবৃক্ষরাজিকে যেমন সচল বলিয়! বোধ 
হয়, তেমনি, এই আকৃতিসমূহ যথার্থ মিথ্যা হইলেও নিত্য- 
উত্খিত হইতেছে। মায়াবলে পঞ্রবৎ দৃট়ীতূত এই জগং 
মনেরই মনন (সঙ্কল্প) মাত্র, ইহা এক প্রকার ইন্দ্রজাল 


রিং এ 





হইতেছে । ১৬২০. এই নিখিলজগৎ একমাত্র ব্রহ্ম, র্ধ, 
ভিন্ন, ইহাতে অন্তত্ কিরূপে হইবে; আর তাহা কি প্রকার, 
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প্রকার ভেদ অস্‌ৎ হইলেও কেবল মনের টভাবনানিবন্ধন উহ 
সত্য বলিয়।৷ বোধ হইতেছে। .ব্চারহীন ব্যক্তির নিকটেই 
মনোবামনাস্বক এই' জগৎপ্রপণ্চ বিশাল দৃষ্ হুইয়া থাকে), 
অতএব হে রাম! তুমি বিবেকবলে রূপ জগস্ভাৰ পরিত্যাগ 
করিয়া উক্ত প্রপঞ্চহীন আত্মার ভাবনা কর। যেমন মহাড়ন্বর 
সমন্িতনষপ্ন ভান্তিমাত্র, উহা বাস্তব নহে, সেইরূপ চিভকগিত 


্‌ 
1 
রি 
7 
টু 
- 


এই জগ্কেও এক প্রকার দীর্ঘন্বপ্র বলিয়া জানিবে। এই 


জগৎ বিশাল ও রমণীয় দৃট হইতেছে অত, কিন্ত উন ভে 
জ্ঞানে) গ্রহণ করিতে গেলে অবস্ত হইয়া পড়ে; অতএব. 
তুমি আশাতুজন্বের গর্ভষরূপ এ সংসারাড়ম্বর পরিত্যাগ কর! 





- স্থিতি-প্র করণ । 


ইহা অসৎ এইরূপ অবগত হইয়। ইহাতে ব্রহ্ষত [ব'স্থাপিত ; 


_কর। বিজ্ঞব্যক্তি (মরীচিকার অলীকত্ব) কখন ( জলাজ্জীয় 
সেই) -সৃগ্তৃষ্ণকার অনুধাবন করেন না। ২৯--২৬। আঙ্কলপ 


অনুগামী হয,'সে কেবল: ছুংখভোগই করিয়া থাকে ।যদি বন্ত 
নাখাকে তাহা হইলে অবন্তর' দিকে ধাবিত হওয়া নিতান্ত 
দৌষাবহ 'নহে ,কিন্ত বস্ত" থাঁকিতেও থে ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া অবস্তর অনুগামী হয়, কদচি তাহার অরথত্রাপ্তি হয় 

ন! (অর্থ্রাপ্তি_পরমপুরুযার্থলাভ)1': রজ্জুতে সর্পভঘ্ববং এই 
জগত মনেরই যোহমাত্র, একমাত্র ভাবনাবৈচিত্্য নিবন্ধনই এই 
জগতের চিরপরিবর্তন ঘটিতেছে। সলিলমধ্যগত চজের শ্ঠায় 
চঞ্চল ও মিথ্যা উদিত এই 'ঝছাপদার্থে কেবল (তন্তীনভিজ্ঞ ) 


বালকই প্রতারিত হয়; ভবাদৃশ তত্বজ ব্যক্তি সেরূপ প্রতারিত ! 


হন না। ২৭--৩০। যে বাক্তি এই শব্দাদি গুণসমষ্টিভূত দেহাদি- 
ভাবনায় হুখ অনুভব করে সেই জড়ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাকপ্সিত বহি 
দ্বারা শৈত্যনিবারণ করিতে চেষ্টা করে। এইযে বিশাল জড়- 
৭দেহাদি দৃষ্ট হইতেছে. ইহা মনঃকল্সিত. নগরের স্তায় অসৎ 
এই দেহাদিজগং চিত্তের ' ইচ্ছায় সমুদিত হয়, যখন তাহার 
ইচ্ছা না খকে তখন আবার বিলীন হইয়া থাকে। 
এই জগৎ নষ্ট হইলে কিছুই নষ্ট হয় না, এইরপে: ইহা 
লোকে ইচ্ছাকন্সিত নগরবৎ মিথ্যাই দুষ্ট হয় না, সমৃদ্ধ (বিশাল 
হইক্স প্রকাশিত ) হইলেও কিছুইছৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। বল দেবি, 
মনঃকপিত বিশীলনগরীর বৃদ্ধি ব ক্ষয়ে কাহারও কি কৌন বুদ্ধি ব 
ক্ষতি হইয়াছে? ৩১৩৫). যেমন বালকেরা ক্রীড়াপুস্তলিকা 
লইয়া! তাহাদের মধ্যে কোনটীকে পুত্র পুত্র, কোনটাকে কন্ঠা৷ ইত্যাদি 
ব্যবহারকল্পনা করে, পেইব্নপ মনেরও তাৃশী কল্পনাবশে অবিরত 
 ভগ্গৎ উদ্দিত হইতেছে। ইন্দ্রজীল নষ্ট হইলে যেমন কাহারও 
কোন ক্ষতি হয় না, এই মনঃকল্সিত মিথ্যা-সংসার নষ্ট হইলেও 
সেইবূপ কোন ক্ষতিই নাই। অলীকবস্তর নাশ হইলে কাহার 
কি ক্ষতি হইবে? অতএব সংসারে হর্ষ ও বিষাদের বিষয় কিছুই 
নাই। যাহা অত্যন্ত. অসৎ তাহার আবার নাশ কি? হে মহীমতে ! 
যখন নাঁশ নাই, তখন আবার দুঃখ কি? যাহা একান্ত সত্য, 


ইহাতে আবার হুখ-ছুখ (কি? ৩৬--৪০| : যাহা অত্যন্ত অসৎ 
আহার আবার বৃদ্ধি কি প্রকার? হে মহামতে! বৃদ্ধি যখন নাই, 


তখন হর্ষের..প্রসন্গই' বা কি? এই সংসারপ্রপক্কের সর্বত্রই | 


অসারতা বিদ্যমান, সুতরাং যাহা প্রাঞজব্যক্তির বান্থিত ইহাতে 


তাদৃশ উপাদের কি আছে? (অর্থাৎ কিছুই নাই )। আবার এই 


 সংসারপ্রপঞ্চ ব্রহ্মষরূপ, হুতরাৎ ইহা সত্য, ইহাতে 'পরাজ্ব্যক্তির 

পারিহরণীয় হেয় পদার্থ কিছুই নাই। যে ব্যক্তির নিকট জগৎ সৎ 
ও অসৎ উভমুবিধ, সে ব্যক্তি সুখছখভগী 'হয় না;কিন্ত মুর্খই 
(যে জগৎকে সত্য বলিয়া! জানে ) সেই জগতের - বিনাশে দুঃখিত 
হইব থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতে যাহার অস্তিত্ব নাই, বর্তমানেও 
তাহা সেইরূপ অস্তিতববিহীন। হে রাম! যে ব্যক্তি অসত-বিষয়ের 


বাধা করে, তাহার অসত্তই দৃষ্ হয। ৪১-_৪৫। অতীত ও ভবি- 
ষ্যতে ষ 








| তাহার জন্য ছুঃখ কি? 


করাই উচিত, সন্তোষপ্রকীশ সমুচিত নহে। 
তাহার আবার কি নষ্ট হইবে? নিখিলজগৎ, একমান্ ব্রদিত্বরূপ, ।' 


হা সৎ বর্তমানেও তাহা তন্্রপ? যাহীর “নিকট: সমস্তই 1 
সং হার নর দৃষ্টিগোচর হয়। (পূর্বে যে 'সকল -জগতের, 
সত্তা বলিলাম, তাহা অখগ্ডপরিচ্ছিন্ন ব্হ্মসত্ত, দেশকালাদি পরিচ্ছিন্ন 





২৫৪৩, 


সভা সকল অনর্থের মল,) বালকেরাই কেবল মনোমোহার্থ জল. 


 মধ্যগত চন্র ও গগনাদি অসত্য বিষয়ের বাস্থা করে (তাহা 


ধরিতে বা দেখিতে যায়), তাদূশ অসত্য বিষয়ে উত্তম ব্যক্তির 
ওইচ্ছামাত্রই “যাহার স্বরূপ, যে মৃহত্বা তাদৃশ অসৎ ভাবের ; 


বানা হয় না € এস্থলে অসত্য শব্দে দেশকালাদিপরিচ্ছিন্ন জগৎ)। 


( বালকেই আপাতরম্য, নিরর্থক ক্রীডাঙ্ব্য পাইয়া সম্তোফলাভ 
করে, বাস্তবিক আহা অনন্তুঃখের মূ, কখন অহা হুখের হেতু 


হয় না; (কেন না, কখন তাহার অভাব হইলে কেবল কষ্টই 
গাইতে (হয়, বরং না থাকিলে কোন কষ্টেরই সম্তাবনা থাকে 


না ।) অতএব ছে কম্ললোচন রাম! তুমি ( তাদুশ ) বালক হইও 


না (আাপাতরম্য বিষয়ে ভুলিও ন1), আত্মাকে অবিনাশী জানিয়! 
একমাত্র সেই নিত্য নুস্থির বন্তর আত্ম গ্রহণ কর। “আমি এবং 
রঃ নিথিলজগৎ্ই অসৎ” এইরপ স্থির করিয়া কদাচ বিষ হইও 
না; “আমি এবং এই নিখিল জগৎ সকলই সৎ» ইহা স্থির 


করিয়া তাহাতে একান্ত অনুরক্ত হইও না। বান্মীকি কহিলেন,_- 


মুনিবর বশশিষ্ঠদেবের উক্ত কথাবসানের পর দ্রিবাসান হইল কুর্ধ্য- 


দেব সায়ংকৃত্য-সমাপনার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন । সভাস্থ 


সকলেও পরম্পর অভিবাদনপুর্ব্বক আয়ংকৃত্যসসাপনার্থ গমন 
করিলেন। আবার রজনী প্রতাতা হইলে দিবাকর-কিরণে সকলে, 
সভায় মমাগত হুইলেন। ৪৬--৫১। 


(পরচন্বারিংশ সর্গ সম: পত। ॥ ৪৫ ॥. 





ষট্চত্বারিংশ সর্গ । 


ব্শি্ঠ কহিলেন, অপাতরমণীয় এই ধন্দারাদি-নিমিত্ত 
আবার .শোক কি? ইন্দ্রজাল ক্ষণকাল দৃষ্ট হইল বা না হইল, 
 গন্বর্বন্গর দুষিত হউক্‌ ঝ। ভূষিত হউকৃ. 
তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, অবিদ্যার অংশত্বরূপ পুত্রাদিতেই বা 
শোঁক দুঃখের কি অবসর হইতে পারে? রমনীয় ধনদারাদিলাভ- 
নিবন্ধন হর্ধই বাকি? মরীচিকা বৃদ্ধি (বিস্তৃতি) প্রাপ্ত হইলে 
সলিলার্ধাদিগের আবার আনন্দ কি ? ধনদারাদিবুত্ধিতে ছুধে 


মোহমায়াবৃদ্ধিতে 
কে. আশ্বস্ত হুইয়া থাকে? যে অমস্ত ভোগজালবৃদ্ধিতৈ মূর্খের 


অনরাগ সঞ্চার হয়, প্রাজ্ঞব্যক্তির তাহাতেই বৈরাগ্য উপস্থিত 
হইয়াখাকে। ১৫) নখর-ধনদারাদিতে হর্ষের অবসর কোথায় % 


অর্থাৎ, ইহার জন্য “হপ্রকাশ কাচ উচিত নহে, পরিথামদর্শী 
সাধুগণ প্রত্যুত ইহাতে বিরাগভাজনই হইয়া! থাকেন। অতএব 
হে রাঘব! ভুমি তত্বজ্ঞ হইয়াছ, তুমি সংসারব্যবহারে গত বিষয়ের 


[ উপেক্ষা কর (তাহার জন্ত 'অনুশোচনা 1 করিও না) এবং বথাপ্রীপ্ত- 


বিষয়েরই ভোগ'কর। "স্বভাবতঃ অনাগত (অপ্রাপ্ত) বিষয়ের 


“অনভিলাষ এবং থাপ্রাপ্ত বিষয়ের উপভোগই পণ্ডিতের লক্ষণ 


অর্থাৎ ধারা স্বভার্বতই অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাধ-করেন না! 


এবং বথপ্রাপ্ত বিষয়ের ভোগ করেন, তাহীরাই পণ্ডিত। সংসার- 
শ্রযহেতু এই কামশক্র প্রচ্ছন্নভাবে বেড়াইতেছে '; 'দেখিও, 


যাহাতে মোহগ্রস্ত না হও, 'সেইরূপ 'প্রবুদ্ধ হইয়া বিহার কর |. 


'যাহাবা প্রপঞ্চছীন প্রম্পদের সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াও এই 
সংসারাভ়ম্বরে প্রতারিত হয় আহার! কুঁধুদ্ধি;: আহার! বিফল- 
মনোরথ হয় । ৬-:১০। যে কোন যুক্তি ছারাই হউক, দৃষ্টপদার্থে 
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সাহার অনুগাগ্ধ নাই এবং বুদ্ধিও প্রমার্থে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার আদৃশী নির্ম্লী মতি কদাচ মোহসাগরে নিমগ্র হয় না। 
এই সমস্তই অসৎ এইরূপ নিশ্চয়ে নিখিল ঝাহবস্ততে যাহার 
আসক্তি নিরৃত্ত হইয়াছে, অবাস্তবী অবিদ্য| কদাচ সেই সর্বজ্ঞ 
ব্যক্তিকে ক্রোডুগত করিতে পারে না। «আমি এবং এই জগৎ, 
সমস্তই এক” যাহার এইবপ বুদ্ধি হইয়াছে, কোন বিষয়েই তাহার 
বুদ্ধির আস্থা বা অনাস্থা নাই; তাদৃশী বুদ্ধি কাচ মোহমগ্রও হয় 
না। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্তের অনুগত বিশুদ্ধ সত্তাত্বক ব্রদ্মপদ 
অবলম্বন করিয়া থাক, তাহার পর তোমার বাহ্‌ ও আত্যন্তর দৃশ্য 
অপগত হউক বা ন/হউক কোন ক্ষতি নাই। হেরাম! তুমি 
ব্যবহারপরাপ্ন্ণ হইলেও অত্যন্ত উপরতিবিশিষ্ট,সবস্থ ও সর্ববসন্শূন্ঠ 
হইয়া আকাশবঘ বস্তরঞীনাশুগ্তঠ হইয়া থাক । ১১--১৫| কার্ধা- 
পরার়ণ হইলে যে প্রাপ্রব্যক্তির ইক্ছা! ব| অনিচ্ছা! কোন বিষয়েই 
বিব্যমান থাকে ন।; তাহার বুদ্ধি নলিনীনলে সলিলের স্তায় কোন 
বিষয়েই লিপ্ত হত্ব না। তোমার ইন্জিয় ও মন গুশীভূত (বৃততি- 
থাবিত) হ্ইরা' দর্শনস্পর্ণন ক্রিয়া সম্পাদন করুক বা না 
করুক্‌, তুমি ইচ্ছাবিহীন ও আত্মঝান্‌ হও । ভবদীর় মন ইন্দিয়র্যে 
অগ্ধ না হউক, ইন্দসিয়ার্থে মমত। ত্যাগ করিয়া কোন কর্ম 
করুক বানা করুক, ঞুহাতে কোন ক্ষতি নাই। হে রাঘব! 
যখন ইন্দি়িগ্রান্ব-বিষ় তোমার হুদগ্ধে শ্রীতিকর বলিয়া ঝোধ না 
হুইবে, তখনই জানিবে, ততৃজ্ঞানলাভ করিয়া তুমি সংসার- 
সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয্াছ। যখন তোমার ইল্িয়ার্থের আস্বাদ 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিবে, তখন তুমি দেহবান্‌ থাক বা 
দেহুশুন্য থাক, অনিচ্ছাসতেও মুক্তি আপনি আনিয়া উপস্থিত 
হইবে ।৯৩-_-২০] হে বাম! তুমি উত্তমপদলাভের নিমিত্ত) 
কুহম হইতে দৌরভবৎ বাসনাসনূহ হইতে চিত্তকে পৃথক কর। 
'বানারূপ-জলপ্লাবিত এই সংসারমাগরে ধাহারা বুদ্ধিতরণীতে 
আরোহণ করিঝাছেন, তীহারাই এই ষাগরপারে উত্তীর্ণ হইয়া- 
£ছেন; তত্তিন্ন অপরে নিমগ্র হইঘ্। যায়। ৃ 
বীরবুদ্ধি দ্বার। আত্মতত্ব বিচারপূর্ববক তুমি স্বপদে (ব্রক্ষপদে ) 
অধিষ্ঠিত হও। তত্তবিৎ প্রাজ্ঞগ্গণ যেমন জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া! বিচরণ 
করেন, হে রাম! তোমারও সেইরূপে বিহার কর! উচিত; মূঢের 
স্টাষ অবস্থান করিও না। নিত্যতৃপ্ত মহামতি, মহাত্মা, জীবনুক্- 


শাণের বাবহারের অনুগামী হইবে, কদাচ ভৌগপরব্শ শঠগণের 
ব্যবহারের অন্তুমরণ করিও না। ২১--২৫। ব্রক্মত্ত ও জগত্তত্ে 
- ফাহার। অভিদ্ঞ, তীহার৷ জগদৃগত ব্যবহারের অভিলাষ ঝা ত্যাগ 
কিছুই করেন না, সকলেরই অনুবর্তী হইয়া! খাকেন। তত্রদর্শী 


অহছ্র্যক্তিগণ প্রভাব, অভিমান, গুণ ( কুলশীলাদি ), সম্প্‌ ও 


বশ, কিছুরই কদাচ অভিলাষী নহেন। তত্ৃবি্গণ ভাস্করের ঠায় 


অতিণুন্ঠ (আকাশ--সর্বস্তর অভীবধুক্ত স্থান) পথেও খিন্ন হন 


. -নপী, স্বত্ব উদ্যানেও চিরাবন্থিতি কামন। করেন না এবং নিয়তির 
- সউল্লঙ্বন করিতেও .চেষ্ট। করেন ন! ( নিয়তি-_শাস্ত্রনিয়ম, ভাঙ্কর 
: পক্ষে নিজপথের নিয়ম )1ত 
প্রকাশ করেন না, তঁহারা- -বথপ্রাপ্ত-বিবয়ের অনুবর্ভা হইয়া 
. স্থাকেন এবখ বিজ্ঞানসারথি ও মনোরজ্রসহায়ে সুসনন্ধ হইয়। ্স্থ- 


শু ব্যক্তিগণ কোন বিয়েই ইচ্ছা! 


'ভাবে দেহরখে অবস্থান করেন। হে বাম! তুমিও সেইরূপ মহা- 


... দবিবেকপম্পন্ন হইয়াছ, তাদ্‌শ প্রজ্ঞাবল গাহয়া স্বস্থও হইয়াছ। 


ডু হুস্পষ্ট জানবৃষ্টি অবলম্বনপুর্ববক মানহীন ও 


৩ তি ৩ |] 


৬২০৬৪ $৩)- 1৯ ॥ ॥ 


ক্ষুরধারসদৃশ তীক্ষ 





















বিমৎসর .হুইয়া এই মহীপৃষ্টে বিচরণ কর, পরামিদ্ধি রা 
বইবে। হে অনঘ! তুমি স্বসথ ও সকল চেষ্টশুনয হইয়। বিষ 
কৌতুদর্শনের বাস্থা। পরিত্যাগণু্করক অন্তরে শীতলভাব ধারন 
করত বিহার কর। বান্ধীকি কহিলেন, নিশ্বলাশয় মুনিবরবশি্ ? 
এইরপ হুনিশ্বল উপদেশবাক্যে রামচন্দ্র পরিমার্জিত দ্পণের হা 
প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, মধুর জ্ঞানামৃত তাহার অন্তঃকরণে! 
বিরাজ করিতে লাগিল, তিনি পূর্ণশশধরের ন্যায় শীতলভাব ধারণ! 
করিলেন অর্থাৎ তীহার ত্রিব্ধিতাগশান্তি হইল। ৩১-৩৩। | 


ট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥ 


২. ৬ পিপল সস 


সপ্ত5ত্বারিৎশ সর্গ | 


রাম কছিলেন,-_হে সর্বববেদানগপারগ ! হে অর্করধ্্ত তগবন! 
আমি ভব্দীয় বিশুদ্ধউক্তি শ্রবণে আশ্বস্ত হইলাম। বিপুলার্ঘ, 
পরিস্কুটপদবর্ণ কোমল তব্দীয় বাক্য এত শ্রবণ করিয়াও (মক! 
পরিতৃপ্তি লাত করিতে পারিলাম না; (এখনও শুনিবার জন & 
বলব ইচ্ছা রহিয়াছে! ) আপনি রাঞ্জস ও আাত্তিক জীবজাতির 
কথাবনিপ্রসঙ্গে শল্্রপ্রমাণ দিয়! যে.কমলযোনির উৎপত্তির কথা | 
উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা! আবার বিশদভাবে বর্ণন করুন । বশিষ্ট 
কহিলেন, হে রাঘব! পুর্বে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা» শত শত ইন্ছু, শত 
শত শঙ্কর ও সহত্র সহজ নারায়ণ অতীত হইয়াছেন এবং অন্ন 
বিচিত্র বিচিত্র এক শত ব্রহ্ধাণ্ডে অব্যাপি কতশত ব্রহ্মাদি ভিন্ন 
ভিন্ন আচার-ব্যবহারে বিহার করিতেছেন। ১--৫। আরও কত"; 
শত জগতে সমকালে কতশত হিরণ্যগর্ভাদি উৎপন্ন হইবেন। ছে: 
মহাবাহে!! ব্রহ্ধা্ডসমূহে সেই পদ্ধযোনিপ্রভৃতির উত্গ্তি 
ইন্দজালবৎ উ্িত হইয়াছে ব্রদ্ধাণ্ড কখন কুদ্রহুষ্ট, কখন? 
পদ্ধুযোনিস্থষ্ট। কখন বিষুল্ষ্ট, কখন বা মুনিনি্িত। কোন সময়ে 
কোন ক্রদ্ধাণ্ডে ব্রহ্ম! পদ্ম হইতে, কোন সময়ে সলিল হইতে, কখন? 
রা অণ্ড হইতে এবং কোন সময়ে ব/ আকাশ হইতে উৎপন হইয়!; 
থাকেন। (ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্ধাণ্ডে এইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন ব্রদ্ধা বিরাজ; 
করেন। ) কোন কোন ব্রহ্ধাণ্ডে ত্রিনয়ন নুরধ্য, কোন কোন ব্রস্কাণ্ডে: 
বাসব হুধ্য, কোন কোন ব্রহ্ধাণ্ডে ব1 পুগুরীকাক্ষ হুরধ্য । ৬--১০।£ 
কোন কোন ব্রহ্গাণ্ডে ভূমি কেবন বৃক্ষসন্কুল, কৌন কোন ত্রনগাণ্ডে। 
কেব্ল মনুষ্যসন্কুল, কোন ব্রহ্ষাণ্ডে কেবল পর্বতময়, কোন কোন; 
রহ্ধাণ্ডে কেবল মৃত্তিকাময় এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্তরময়। 
কৌন ভূমি সুব্মরী, কোন ভূমি বা তান্্ময়ী। এই ব্রহ্দাণ্ডেও কত 
আশ্চধ্য রহিয়াছে, অপরাপর ব্রন্ধাণ্ও এইরূপ আশ্চধ্যময় । কৌন 
কোন ব্রহ্মাণ্ডে একেবারে আলোক নাই। এই ব্রক্ষতত্বরূপ মহা- 
কাশে অনন্ত জগৎ সাগরতরক্গব উন্মগ্ধ ও নিমগ্ন হইতেছে । যেমন! 
সাগরে তর, মরুভূমিতে মরীচকা ও চুতবক্ষে কুহুম বিদ্যমান! 
থাকে, পরব্ন্মেও সেইরূপ এই জগ্তৎসমূহ অধিষ্ঠিত । ১৯-১৫।! 
ুর্ধ্যরশ্মিতে যেমন অসংখ্য ভ্রসরেণু আছে, তাহা গণনা | কর! যায়; 
ন৷ পরব্রন্মেও সেইরূপ যে কত চঞ্চল জগৎসমূহ রহিয়াছে তাহার; 
নি্ণর করা সুকঠিন। - যেমন বর্ধাকালে মশকসমূহ ভলাদিব্ধণে 
আকুল হয়], পুনঃপুন উখিত ও নষ্ট হয়, এই লোকও: 
সেইরূপ পুনঃপুনঃ উখিত ও নষ্ট হইতেছে। নিত্য আবির্ভার"! 
তিরোভাবশালী এই সুষ্টিপরল্পরা.যে কত কাল হইতে চণিয! 





আদিতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। এই অনাদি 
্পরাম্পরা তরঙ্গব অনবরত প্রন্ফুরিত হইতেছে। ইহা এইব্ূপ 
নচিরন্তনভাবেই হইয়। আদিতেছে। এই হুরাহুরনব্র-সনকুল প্রাণি- 

_ জাতি নদীতরঙ্গবহ উৎপন্ন হইস্পা৷ আবার বিলীন হইতেছে। যেমন 
এই ব্রহ্ধা্ড দেখিত্ছে, এইরূপ কত: সহস্র ব্রদ্গা্ড বসবে 
টিকার সায় অতীত হুইতেছে। হৃদক়াকাশস্থ পরব্রচ্গে এখনও 
কতশত, মুর্তিমান্‌ ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যঘান রহিয়াছে। আকাশে যেমন 
শব্দ উৎপন্ন হুইয়। (আবার আকাশেই) বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ 
ব্রন্বপুর অর্থাৎ হুদঘ্াকাশের শোভাম্ববূপ আরও কতশত ব্রহ্ধ' 
নির্থিত ব্রহ্গাণড ব্রহ্ধে উৎপন্ন হইয়! (আবার ব্রন্দেই ) লয় প্রাপ্ত 
হইবে। মৃত্তিকারাশিতে যেমন ভাবী ঘট বিদ্যমান, অঙ্কুরে যেমন 
.( ভাবী ) পল্লব বিদ্যমান, পরব্রদ্েও সেইরূপ আরও কত ভাবী 
্রন্ধাণ্ড অবাস্থিত করিয়াছে। যাবৎ তত্দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া 
অস্তিত্বশুন্ত না হয়, তাবকালই ব্রহ্মচিদাকাশে এইরূপ বিস্ষারিতা- 
কৃতি বিকারসম্পন্ন এই ত্রিভূবনলক্ষমী বিদ্যমান থকে। ১৬--২৫। 
মুর্খগণকর্ভক অধ্যস্ত, বিস্তৃত এই ব্রহ্মাগসমূহ আকাশ-লতাব 
উন্মগ্ন ও নিমগ্র হইতেছে ; বাস্তবি এ সমুদয় সংও নহে, অনৎও 
ননহে। অন্তর্গত সুষ্টিসমূহের সমষ্টিষূপ ব্রহ্ধাওসমূহের সৃষ্টিসকলের 
অন্তর্গত প্রণিগণের চেষ্টা আবার বিচিত্র । এ স্ষ্টিসমুহের আকার- 
'বিকারও বিভিন্ন প্রকার; সুতত্াং উক্ত স্ষ্ট্িসমূহ বিচিত্র ( এক 
প্রকার নহে); তরন্ের ন্যায় উহাদের শরীর ক্ষণদৃষ্ট ও ক্ষণনষ্ট 
হুইতেছে। কিন্ত হে রাম! বৃষ্টি যেমন জল হইতে পৃথক্‌ নহে, 
ই স্ষ্টিসমূৃহও তত্বজ্রব্যক্তির নিকটে সেইরূপ পরস্পর পৃথক্‌ 
নছে। থাহার৷ ততৃদশশী নহে, তাহার৷ এইরূপ বিবেচনা! করে যে, 
মেঘ হংতে যেমন বৃষ্টির আবির্ভাব হয়,  স্ষ্টিমমূহও সেইরূপ 
তটস্থ ঈশ্বর হইতে আগত। বাস্তবিক কি তত্বজ্ঞ কি অতত্বজ্ঞ, 
সকলের নিকটেই উহ! একরূপ (বিভিন্ন নহে )। যেমন শান্সলীর 
পত্র বীজাদি শীল্পালী হইতে বিভিন্ন নহে, এই বিভিন্ন ব্রক্ষাণ্ড- 
সমুহও সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন নহে। ২৬--৩০। হে রাঘব! 
স্ুলভূতস্ষ্টি ও হক্ষৃতৃতস্ষ্টি এই উভযবের মধ্যে ভূতহগ্মনামক পর্ঝ- 
তকাত্ররূপ মায়ামল অব্যাকৃত পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন, তাহাই 
এই সকল পদার্থে পরিণত হয়। কখন প্রথমে আকাশ স্ুলভাব 
ধারণ করে, তদনস্তর ব্রন্ধা সমুত্পন্ন হন; ইনিই আকাশজ প্রজা- 
'পতি। কথন প্রথমে বায়ু স্থুলভাৰ ধারণ করে, পরে রহ্ষা সঞ্জাীত 
হন; ইনি বাযুজ প্রজাপতি। কখন প্রথমে তেজ স্ুলভাব ধারণ 
করে, তাহার পর. মেই তেজস্থষ্িকর্তী ব্রহ্মারপে পরিণত হন; 
উহাকে তৈজস প্রজাপতি কহে। কখন প্রথমে জল স্থুলভাব 
ধারণ করে, তাহার পর ব্রহ্মা সমুডূত হইয়া থাকেন.; ইনিই বারিজ 
প্রজাপতি । ৩১৩৫: কখন বা প্রথমে পৃথিবী প্রকাশিত (স্থুল- 
ভাবপ্রাপ্ত ) হয়, তদনগ্তর তাহ। ব্রহ্মারূপে অভ্যুদিত হইলে উহাকে 
পার্থিব প্রজাপতি বলা যায়৷ এই ভূতপঞ্চকের মধ্যে একতম-ভূত 
খন অন্ঠ চতুষ্টয়কে তিরোহিতপ্রায় করিয়া স্বয়ং বর্ধিত হইতে 
থাকে, তখন সেই একতম ভূত হইতে ব্রদ্ধা উৎপন্ন হন, পরে 
তিনিই এই জগতের সৃষ্িক্রিয়া সম্পাদন করেন। . জল, বার বা 
তেজ, ইহাদিগের অন্ততম যখন অধিকভাগবিশিষ্ট হয়, তখন 
পুর্ববোপাসনার, অনুসারী স্বভাবে সহসা স্বতই .পুরুষের উৎপত্তি 
হুয়। তাহার পর কখন তাহার বদন হইতে, কখন পদ. হইতে, 
কখন পুরোভাগ হইতে, বখন গশ্চীন্ভাগ হইতে, কখন লোচন 
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হইতে ও কখন বা হস্ত হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
কখন এই পুরুষের নাভিতে পদ্ম উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্বে ব্রহ্ধা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন; এই জঙ্গই ব্রঙ্গাকে পদ্জ বলে! 
৩৬ - ৪০ এই যে ব্রঙ্গোৎপন্তি কীর্তিত হইল,. ইহাই মায়া ঝ! 
্বপ্নবৎ ভ্রান্তি ; ইহ! সলিলাবর্তবৎ আপাততঃ সুন্দরদৃশ্ঠ বটে, কিন্ত 
ইহা মিথ্য। মনোবাজ্যসদৃশ। যদি ইহা মনোরাজ্য স্বীকার না 
কর, তাহা হইলে অসঙ্গ অদ্তীয় হদ্ষে কি্ূপে জন্ম. সম্তভবে? 
মনেরই অচিন্তযরচনাশক্তিবলে বিশুদ্ধ আকাশে ভুবর্ণময় ব্রঙ্গাণ্ড 
উৎপন্ন হুয়। কোন সময়ে এই পুরুষ জলে বীব্যপ্রক্ষেপ করেন; 
তাহা হইতেই ভূপদ্ধ বা বিশাল ব্রন্ধাণ্ড উৎপন্ন হয়। সেই 
্রহ্ধাণ্ড হইতে কখন শুর্ধ্য ব্রদ্মী হন, কখন বরুণ ব্রহ্মা হন 
এবং কখন বা বায়ু বন্ধ হইযা। থাকেন ৪১--৪৫| হে রাম! 
প্রত্যগাত্মার অসংস্বরূপ, এবপ্িধবিচিত্র সৃষ্টিতে এইরূপ অনেক 
হিরণ্যগর্ভের বিচিত্র উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে । আমি উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ একটা প্রজাপতির ( হিরণ্যগর্ভের ) উৎপত্তি তোমার নিকট 
কহিলাম, ইহ (বরদ্দার উৎপত্তি) এইরূপই হইবে, এমন কোন 
নিয়ম নাই। এই সংসার মনেরই বিকাসমাত্র, ইহাই চরম- 


সিদ্ধান্ত, তোমাকে তাহাই .বুঝাইবার নিমিত্ত এই সৃষ্টিক্রমের 


উল্লেখ করিলাম। তোমার নিকটে পুর্বে যে বলিয়াছিলাম, 
সাত্বিক রাজসিক প্রভৃতি জাতি এইরূপে উৎপন্ন হইল, দেই 
বিষয়'বিশদতাবে বুঝঝাইবার নিমিত্ত (সম্প্রতি) এই হৃষ্িক্রম 
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। (যাবকাল এই মন সমূলে 
উন্মুলিত ন! হয়, তাবৎকাল ) পুনংপুনঃ সৃষ্টি, প্রলয়, সুখ. হুঃখ, 
অজ্ঞ, তত্ক্ঞ, বন্ধ, মোক্ষ, এই সকল হইতেছে এবং তাবংকালই 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বন্তমান সৃষ্টিবিষয়ে হিরণ্যগর্ভের বাংসল্য 
(স্থষ্িবিষয়ে উন্মুখীভাব ) দীগালোকবৎ পুনঃপুনঃ প্রশান্ত ও উদ্ভৃত 
হইতেছে। দীপ অল্পকালম্থাযী, ব্রঙ্গাদি দিপরার্থাদি, কালস্থায়ী,) 
সুতরাং দীপ ও ত্রহ্মাদির কাল্গত পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু উক্ত 
ৃষ্টান্তে তাহা ধত্তব্য নহে; পরস্ত দীপ ও ব্রচ্মাদির উৎপত্তি ও নাশ- 
বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই, তাহ! একরূপ ; সেই সানৃশ্তেই উক্ত 
দৃষ্টান্ত কথিত হইল। এই জগৎ যেরূপ চলিতেছে, এইরূপে আবার 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ আসিবে: স্ুলকথা, এই : জগৎ 
চক্রের স্ত'য় (নিয়তন্ব) ঘুরিতেছে। যেমন এক রাত্রি প্রভাত 
হইলে অতীতদিন্বং কার্যপমুহ ব্যবহৃত হয়, মস্তরপ্রারস্ত ও 


কল্পপরম্পরাও সেইরূপ পুনঃপুনঃ হইতেছে । যাহার অন্তর্গত 


পদ্বার্থসমূহ দন, রাত্রি, ব্রিংশৎকাষ্টাত্বক মুহুর্ত ও ক্ষণাদিরূপে 
পরিচ্ছিন্ন, মেই জগত্সমুদয় পুনঃপুনঃ উ্িত হইতেছে, অথচ 
কিছুই পুনঃপুনঃ উিত হইতেছে না। ৪৬_-৫৫। যেমন প্রতপ্ত 
লৌহপিণ্ডে বহিষ্ফুলিস্ বিদ্যমান থাকে, শিলাদির আঘাতে তাহা 
বহির্গত হয়, তদ্রূপ চিদাকাশে এই পদার্থসমূহ সতত অবস্থিত; 
মায়বীজের স্বভাববশে কখন তাহা ব্যক্ত. হয়, কখন বা ব্যক্ত, 
থাকে। ফলতঃ ধতাবশেষের বিভিন্ন ফলপুস্পাদি- যেমন এক- 
হক্ষের মধ্যেই নিহিত থাকে, সেইরূপ পরত্বে - অর্থাৎ ব্রন্মে এই 
সমুদয় অবস্থিত রহিয়াছে । সকলের আত্মস্বরূপ চিৎস্পন্দই 
(চিতের পরিণামই ) ঈদৃশ আকার -ধারণ করে৷ যেমন নয়ন 
হইতেই চক্ত্য়ধন্ম উদ্দিত- হয় ; (বাস্তবিক “চন্দ. এক, কেবল 
চক্ষুর ঘোষেই ছুইটা বলিয়া বোধ হয়, হুতরাং তাহা চক্ষু 'হুইতে 
উৎপন্ন বলিতে হইবে,),সেইরূপ এই চিৎস্পন্দ হইতেই: সৃষ্টির 
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উত্তব ইয়া থাকে । একমাত্র চিৎ হইতেই এই স্ষ্টিসমূহ 
মাগত বলিয়৷ 'লক্ষিত 'হুইতেছে। যেমন চক্র হইতে উৎপন্ন 
চন্দকিরণ চন্রস্থিত হইলেও চন্্রে স্থিত নহে বলিয়া বোধ হয়; 
এই জগত্প্রপঞ্চও-তদ্রূপ সেই চৈতন্তে অবস্থিত হইলেও বোধ হয় 
যেন,-তাহাতে অবস্থিত নহে। হে রাম! এই সংলার কদাচ সৎ 
নহে, কারণ, সর্বশক্তিমান্‌ ব্রন্মে সংসার-শক্তির অভাব (অসঙ্গতা 
অদ্বিতীয়তান্বভাব ) যথাথই বিদ্যমান রহিয়াছে। ৫৬--৬০। হে 


. সঁধো !. আবার জগৎ কখন অমংও-নহে, কারণ, পরত্রহ্ম সর্বব- 
 শক্তিমান্‌ বলিয়! তাহাতে অংসার-শত্তি ও বিদ্যমান আছে। যাবৎ 


মহাকল অর্থ বৈজ্ঞানিক মোক্ষনামূক প্রলয় হয়, তাবৎকালই 
অধিষ্ঠানচৈতন্তে প্রদীপ্তকৃলপাঁরচ্ছিন এই আংসার বিদ্যমান 
থাকিবে, তাহার পর আর থাকিবে না; অতএব এক্ষণে ব্যবহার 
স্গত হয়। হে মহাস্তে ! তন্তবিদগণ সমস্তই ব্রহ্ম বলিষা 
জাঁন্ন, স্ৃতরাৎ তীহাদেব নিকট “সংসার অসৎ” ইহা সঙ্গত 
হইতে পারে। অজ্ঞ ব্যক্তির! এই সংঘারকে অনবরতই পরমার্থ 
-_সত্য বলিয়া বোধ করে, তাহাদিগের নিকট এই সংসারমায়া 


মিথ্যা হইলেও অসঙ্গত নহে । অতএব হে রধুনন্দন! পুনঃপুনঃ 


হইতেছে বলিয়। কর্মমীমাংসকেরা জগৎকে যে কখন অসৎ বলিয়া 
বোধ করে না অর্থাৎ জগশ্প্রবাহকে নিত্য বলিয়াই ব্যবহার 
করে, ইহাও মিথ্যা নহে ; (কারণ, দৃষ্টিভেদে ইহাতে উতয়তুই 
আছে )। ৬১__৬৫। দিয্বগুলে যে ক্ষণদীপ্তি চপলাদির ক্ষণিক 
আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহকে নিত্য বলা যায় না, নশ্বরই 
বলিতে হইবে; অতএব এই: সমগ্র জগং যে নশ্বর, ইহা কি সঙ্গত 
নছে? আবার দেখ, দিজ্মগ্ুলে নিত্যই চন্দ্র-হুর্যের উদয় ও স্থির- 


পর্ববতাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ ভাবে সমুদয়জগৎ অনশ্বর, 


ইহাও অসঙ্গত নহে । বিরাট্বরূপ একমাত্র ব্রন্ষে যাহা নাই, 
তাদৃশ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থৎ ইহাতে সমস্তই 
সম্ভবে; সুতরাং কল্পন1 বঙ্গা যুক্তিযুক্ত: নহে। বাহার আখ্যা 
(নাম বা. সংজ্ঞা ) নাই, তাহাতে আবার কল্পনা কি? এই নিথিল 
বিশ্ব মুহুর্ছ উৎপন্ন হইতেছে । আকাশে অর্ককিরণের স্ঠায় জন্ম, 
মৃত্যু, সুখ, ছুঃখ, দ্বিক্‌, আকাশ, সমুদ্র ও পর্বতাদি কৃষ্টি পুনঃপুনঃ 


হইতেছে অর্থাৎ উৎ্পত্তি-লয় নিত্যই হইতেছে । আবার. দেব, 


আবার দানব, আবার লৌকান্তর, আবার স্বর্গ-মোক্ষ-চেষ্টা, পুন- 


 ব্দার ইন্দ্র, আবার শশী, আবার দেব নারায়ণ, আবার দানবাদি, 


আবার চক্র, হুর্ধ্য, বরুণ ও অনিল এইরূপে এই সমুদয় পুনঃপুনঃ 
উৎপন্ন হইতেছে। ৬৬--৭২। : এই দ্যাবাপৃথিবীরূপ ললিনী পুর্ণ- 
্বীত হইয়া পূনঃপুনঃ আবির্ভূত হইতেছে; -জুমেরু-পর্ধঘত এই 


. নলিনীর কণিকা ( কর্ণিকা--পদ্মবীজকোষ) এবং সম্থপর্ব্রত 
'ইহার কেশরম্বরূপ। . এই ভাষ্কররূপকেশরী কিরণ-রূপ খর দ্বারা |. 


অন্ধকাররপ হস্তিযুখ বিনাশ করিবার নিমিত্ত আকাশকাননে পুনঃ 
'পুনঃ সাটোপে উঠিতে -খাকেন। “ চন্দ্র পুনঃপুনঃ বাযুচালিত 
নিল মগ্ররীর স্ঠায় মনোহর কর দ্বারা (কর--কিরণ ও হস্ত) 


আমোদপ্রদ দিথবৃগ্গণের আননভূষা সম্পাদন করিয়। থাকেন। 
: ৭৩--৭৫ পুণ্যফলভোগী ব্বর্গবাসিগণরপ স্বর্গতরুর পুষ্পরাশি পুণ্য. 
কম্বরপ সমীরপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঝারংবারই নিপতিত হইতেছে। 
'সষ্টিকালরূপ কপিপ্রলপন্ষী কাধ্য ও ক্রিযারপ পক্ষ দ্বারা সংসার" 


প্রারস্তরূপ পটপটধ্ৰবনি করিয়।! কতবার চলিয়া - যাইতেছে। 


 শ্বর্গরপক্কমল হইতে এক ইন্তররপ ভ্রমর চলিয়া যাইতেছেন, আবার 


-এই কারণেই তাহারা সত্যপদার্থ দর্শন করিতে পায়না ।. ধাছার। : 


বশে থাকেন না, তীহারাই করস্থ বিশ্বফলবৎ এই জাগতী মায়র 
-যাথার্থাদর্শনে, সমর্থ হন। . বিচারশক্তিসম্পন জীব এ -জাগতীট: 





অপর ইন্ত্র-ভ্রমর আসিয়া, কখন সদলে কখন বা একাকী তথায় 
বসিতেছেন। প্রলয়পবন যেমন অন্তঃশারিতবিদং সাগরকে উত্িত 
ধুলিপটল রী আবিল করে, সেইরূপ এই কলি ( অধ) কতবার 
যে সত্যপৃত কালকে কলুষিত করিল, তাহার ইয়্তা নাই। কন. 
রূগ-কুস্তকার অভজ্র-কক্সনামক-চক্র দুর্ণমান করিয়া পুনঃপুন, 
তাহাতে ভূতগ্রামরূপ শরাৰ নির্মাণ করিতেছে ।৭৬--৮০। দুটাভ্য্ 
সঞ্ল্পবলে শুতস্থিতিশৃন্ত হইয়। এই জগৎ শুদ্বকাননবৎ পুনংপুন; | 
নীরসভাব (ধর্মাহীন্তা ) প্রাপ্ত হইতেছে । বারবার প্রলম্ব উপস্থিত 
হওয়াতে যুগপৎ দ্বাদশআদিত্যের সমুদয়ে অনলদগ্ধদেহ ভূতগণের 3 
অস্থিসমাকীর্ন হইয়া এই জগৎ যে কতবার শ্মশানে পরিণত হইল, 
তাহ। বলা যায় না। কুলাদ্রিসঙ্কাশ পুক্ষরাবর্তকাদি জলধরবর্ষণে নৃত্য, 
পরায়ণ সংহাররূপ-ফেনা বারা সমাচ্ছন্ হইয়া এই জগৎ.যে কতবাক | 
একার্ণৰ হইয়: গেল এবং প্রশান্তবাতসলিল নিথিল-বস্তশৃন্ঠ হইয়। সু 
কতবার যে অপুর্ধব আকাশবৎ শৃন্ হইয়া গেল, তাহা বলা যায় : 
না। এই জীবসমূহ কতিপয় ব্সরমাত্র জীবনধারণান্তে জীর্ণদেহ 
হইয়া! পুনঃপুনঃ আস্ম্ায় বিলীন হইতেছে । ৮১--৮৫। আবার 
সময়াস্তরে মন শৃল্ঠপ্রদেশে গন্ধবরবনগরব জগৎসমূহ বিস্তার করি - 
তেছে। পুনসথষ্টি, পুনঃপ্রলয়, আবার স্থষ্ট, হে রাম! এইরপেই দ 
নিথিলবিশ্ব, চক্ররবৎ পরিবর্তিত হইতেছে । হে'রাম! বিশাল- 
মায়াডনবরপূর্ণ এই দীর্ঘভ্রমে কোন্টী সত্য, কোন্টা অসত্য, 
তাহার কিছুই নির্ণর করা যায় না। হে রাম! এই সংসারচক্ত 
দাশুরোপাখ্যান-সদৃশ কল্পনায় রচিত ; বস্ততঃ ইহা বন্তশৃন্, ইহাতে ॥ 
কিছুই নাই। এই জগ মিথ্যা অজ্ঞানসমুদ্তব দিচন্্রসদৃশ বিকগ, 
দ্বারাই অবিচ্ছিননভীবে প্রসারিত, ইহার নির্মাতাও অসৎ (সত্য ; 
নহে ), কেবল ইহা অধিষ্ঠানভূত. ব্রহ্মসত্তার অনুগামী ) নত: 
হে রাম! তোমার ঈদৃশ মোহ কেন হইল ? ৮৬--৯০। 


. মগ্তত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭| 
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অষ্টচত্বারিংশ সর্গ । 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_স্বপরবঞ্চক রণ এহিক অমানুষিক শব্ধ: 


ভোগের উপায়ঙ্বরূপ লৌকিক. ও বৈদিক কাম্যর্মে রত হইয়া 
কেবল কামই সঞ্চয় করে, তন্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা রাখে না) : 


বুদ্ধির পারগত অর্থাৎ অসীমবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইন্দিয়গণের : 


মায়াকে তুচ্ছরূপে সন্দর্শন করিয়া, সর্পের ক্চ,কত্যাগের স্তায় অহ-: 
কারী প্র মায়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হেরাম ! তাহার পর. 
তিনি সংসারক্ষেত্রে থাকলেও অনাস্ত হওয়ায় দগ্ধবীজবং, পুনর্ববার 
আর জন্মগ্রহণ করেন না।. অজ্ঞলোকেরা কেবল আধিব্যাধিসন্ুল,. 
আশুবিনাশী দেহের নিমিত্ত যত্ববান্‌ হয়, আত্মনিমিভ তাহাদের. 
কোন যত্বই নাই।১--৫। তুমি অজ্ঞব্যক্তির স্চায়. শরীরের 





ঈহিতসম্পদিনে ফত্ব-করিও না). উহাতে কেবল দুঃখই পাইবে), 
অতএব আত্মপরায়গহও। এই সময়ে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 


পরতো! আপনি এই'হুখকর সংসারচক্রকে দাশুরাধ্যানবৎ কার"! 
নিক ও-ব্ণনত বলিলেন, ইহা কিরপ,আমি বুঝিতে পারিলাম না 
















































বণিষ্ঠ কহিলেন,_রাম! আমি এই জগতী মায়ার স্বরপ- 
বর্নব্যপদেশে তোমার নিকট দাশুরোপাখ্যান ব্র্ণন করিতেছি, 
অবণ কর।- এই মহীপীঠে. বিচিত্কুহবম-মগ্ডিত-তরুরাজিতে সমা- 
কীর্ণ, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, মগধনামে রিখ্যাত্‌ এক বিশীল-জনপদ্ আছে, 
ঁ জনপদের. জঙ্লপ্রদেশে বিস্তৃত.কদম্ববন, তথায় বিচিত্র রিহগ- 
. শ্রেণী থাকায় অতিমবনোহর, দৃশ্ঠ. হইতেছে,.৬-১০।. উহার 
সীমান্ত প্রদেশ. শশ্গপূ্ণ, পুরপ্রদেশ উপবনযণ্তিত; ত্রত্য নদীতট- 
সকল কমল, উত্পল-ও.. কহুনারকুহমে -হুশোভিত! তথা- 
কার উপবনমধ্যে দোলা:বিলাসকারিশী .. ললনাগণের গীতধ্বনি 
সততই কর্ণরূহরে প্রবিষ্ট হয়। সেই জনপদে নিশাকালে উপতুক্ত 
 স্লান-কুহুমরাশিকপ কন্দর্বাণে অবনিতল: সমাচ্ছন হইয়া থাকে । 
ষেই জনপদের একপার্থে-কর্ণিকারকুহথমবহুল নিবিড়কদলীবন ও 
কদন্পুস্মাদি-বনে বিরাজিত এক. গিরিতট আছে। সেই গিরি- 
তটেন তলপ্রদেশের অনেকম্থলই _ বাঁতাহতকুম্মরাশির কেশর- 
পরাগে ধূলিময় হইয়া, .থাকে। তথায় কোন...স্থানে কারওবপন্ষী 
এবং কোথাও. বা! অনুরক্ত সারসগণ. রব. করিতেছে। বিচিত্র বিহ্গ- 
গণের আশ্রয়, ..ক্রমরাজিবিশোভিত, সেই পবিভ্রগিরিতটস্থিত 
কদম্বরক্ষের অগ্রভাগে দাশ্রনামা৷ পরমধার্থিক, বিযয়রাগবিবর্জিত, 


রাম জিজ্ঞাসা .করিলেন,-ভগবন্! এ তপন্বী. কি নিমিত্ত বন- 
প্রদেশে বাস করিতেন? বিশাল-কদম্ববৃক্ষের উপরিতাগেই রা! 
থাকিতেন কেন? তাহা আমাকে বলুন. বশিষ্টদেব বলিতে 
. লাগিলেন,_রাম সেই মুনির পিতা মারলোমা-নামে বিখ্যাত খষি, 


হুরাচার্ধের একমাত্র সন্তান, দাশুরও সেইরূপ ক মুনির একমাত্র 
সম্তান। -ধষি একমাত্র পুত্র লইয়..অরণ্যপ্রদেশে জীবন অততি- 
বাহিত করিলেন। পক্ষী যেমূন,এক কুলায় (বাসা) আগ-করিয়া 
কলায়াস্তরে গমন করে, সেইরূপ প্র .মারলোমা নন বহুকাল 
হখছুছ্খাদি ভোগ করিয়া, অবশেষে দেহত্যাগান্তে সুরালয়ে গমন 
করিলেন। ১৭--২৪। . পিতার এই চরমদশাপাত হওয়াতে দাশুর 
একাকী সেই.রনমধ্য 'কুররপন্ষীর, ্যায় করুণম্বরে ব্োদন..করিতে 
লাগিলেন। , মাতাপিতার,. ..বিয়োগশোকে -অস্তাগিতহদয় . মুন 
| পুত্র ত্র হ্মস্তকালীন, ক্মলের . ন্যায় পরিয়ান_ হইতে, ল্বাগিলেন। 
হে.রামু! তথ্ন খধিকুমারকে, অতিকাত্র, দেখিয়া 'বনদেবত। 
অনষ্ু্তি তে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন,-«হে .মহামতে গফি- 
কুমার! তুমি অজ্ঞব্যক্তির, স্ঠায় রোদন. করিতেছ.কেন.? তুমিকি 
| এই সংসারের চ্লন্বতাব অবগত নহ?.হে সাধো! এই ষংসার 
এইরূপই চথ্্‌ (অর্থাৎ নর); ইহাতে ত জন্ম, জীরনধারণ ও মৃত্যু 


আরম্ত করিয়া যাহা কিছু দুষ্ট হইতেছে, .তৎসমূদয়েরই বিনাশ 
হইবে, এ বিষয়ে কৌন সংশয় নাই। অতএব তুমি পিতার মরণে 
কোনপ্রকার ছুঃখ করিও না, দুঃখপ্রকাশ সি যখন জন্ম হই- 
| ছে, তখন রে তায অস্ত টং হইব ৮ অনবরত 


1্থওসুকরণ |. 






মহামতি, বিখ্যাত, মহাতপা মুনি বাঁস করিতেন। ১১১৬. 


দ্বিতীয় ব্রচ্গার স্ায় সেই গিরিতেই বাস করিতেন। কচ যেমন. 


অবশঠম্তাবী।২১-_২৫। হে মুনে! ব্যবহার, বহ্ধা হইত্রে, রঃ টি রি 


২৫৭ 


তপস্তায প্রবৃত্ত হইয়া! বেদাধ্যয়ন ও তদর্থবিচারকরণে ব্যাপৃত 
হইলেন. এবং ইহা শুদ্ধ, ইহা শুদ্ধ নহে, এইরূপ হইলে ইহ! 
শুদ্ধ হইত ইত্যাদি বহুতর কল্পনাজালে জড়িত হইয়া কাঁলাতি' 

পাতি করিতে লাগিলেন। ২৬--৩০। বেদপাঠপরায়ণ, ' শ্রোত্রিয় 
ঘেই' বধিকুমার অবশ্ঠ-জ্ঞাতব্য ব্রহ্মতত্ব অবগত হইতে 'পারিলেন 
না। কবল শুদ্ধি ও... অশুদ্ধির কঙ্সনায় ব্যাপৃত, ত থাকাতে তাহার 
চিন্ত এই পবিত্র ধরাতলেও বিশ্রান্তিলাত করিতে পারিল নাঁ। 

তিনি এই বিশুদ্ধ. নিখিলধরাতলকে অত্তদ্ধ দেখতেন? এ. জন্ত 
কোন স্থানেই তীহার আনন্দবোধ হয় নাই। অনন্তর মুনিপুত্র 
স্বীয় সন্কলপবলে স্থির. করিলেন যে, এই কৃ্ধাগ্রই একমাত্র বিশুদ্ধ, 
| অতএব এক্ষণে যাহাতে 


বৃক্ষের শাখুও পত্রে বিহগবৎ স্থিতিলাত করিতে পারি, তদনুরূপ 


তপ্ত প্রবৃত্ত হই । এইরূপ উপায় চিন্তা করিয়া খৃষিপুতরপ্রদীপ্- 
বহি, প্র্থালিত, করিলেন এবং '্বকীয় স্বন্ধদেশ হইতে মাৎস- 
চ্ছেপূর্বক সেই. প্র্থলিত হুতাশনে আহুতি দিতে লাগিলেন। 
৩১--৩৫). তখন. খেধিতনয়ের উপাস্তদেব্তা 'তগরবান্‌. অনল 
তাবিলেন, “আমি দেবতাদিগের মুখন্বরূপ, (দেবগণ, অগ্নিমুখ বলিয়। 
বিখ্যাত), এই বিপ্র আমাতে স্বমাংদ আহুতি দ্রিতেছেন। এই 
বিপ্রমাংসে দেবগণের 'গলদেশ দ্ধ হইতে পারে” কুষধ্য যেমন 
বৃহস্পতিসমীপে উপস্থিত হন, সেইরূপ অগ্নিদেবও অরূপ চিন্তা 
কারিযা ভাস্বরদেহে ও সুনিপুত্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন এ এবং 
ধীর ভাবে কহিলেন, .এবষিকুমার ! তুমি অভিমত .বর গ্রহণ কর, 
আমি.তোমার নিকটেই তোমার সঙ্কল্সসিদ্ধ বর. রাবিয়াছি। হে 
.সাধো! কোযোদয় হইতে মগ্িগ্রহণের স্ায়, গ্রহ করিলেই 
হয়।” হুতাশন এইরূপ কহিলে বিপ্রকুমার মনোহর পুষ্পার্ঘ্য দ্বার 
তাহার পুজা করিয়া স্বতি করিতে, করিতে বলিলেন, “ভগব্নূ ! 
অতু্ধ চাগালাদিভূ ভুতপূর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে আমি, বিশুদপরদেশ 
পাইলাম-বরা,সেই কারণেই আমি ৃক্ষাগ্রে থাকিতে ইচ্ছা করি; 
আমার, এই. বাসনা. পূর্ণ হউক” ৩৬--৪০ 1. মুনিপুত্ এইরূপ 
রুহিলে 'প্রশীশক্তিসম্পনন, নিথিলদেবগণের বদনম্বরূপ.. শিখ 
“তুধান্ত” বলিয়। অন্তহিত হুইলেন। সব্যাসময়ে গর্তের সাক 
ক্ষণকাল মধ্যে হুতাশনঃ অন্ত্হিত হইলে. ঞষিকুমার ুরণকীম হইয়া 
পরণন্দের টায় শোভিত হইতে, লাগিলেন। . তখন অভিমত রর 
গাইয়া দাশুর.স্তষ্, হইলেন, এবং, প্রসননবদনমণজ-দ্যুতি. থার' 
ষৌডুশক্লাপূর্ণ শহীকে ৪ ম্মিস্মিত দ্বার! দিবি 
উপ? লন ৯৯-৯০) টি 
টির রগ মা ৪ ৪৮ নি ভীতি 


277 ১, না 











- রকোনপনাশতম র্স। | 


ট 


শিষঠ কহিলেন, অন্তর, দার মুনি অরপামধযে মেঘমগ্ডল- 
পর্ণ, ।এক- বিশানকদন্বরৃক্ষ অবলোকন করিলেন. প্র রদন্ব- 
ক্ষ এত উচ্চ যে, মধ্যাহুকালে সুত্াস্থসকল খিন হইয়া. উহার 
ব্মণ্ডলে. আব্রযগ্রহণ, করিয়া বিশ্রাম .করে।. এ-বৃ্ষ শাখারূপ- 


বাহ দ্বারা যেন চতুদ্দিকের মধ্যপত্যসতগামী দীর্ঘাবতান 
৮57 উত্তোলন বর ৯০৯৮০ এবং বিকসিত- 


টু? 


- ৮ টশিডিগাপালীাশারীরঁল্াতি ও তি ত 


শপাশিসশিশপাপিলপপীশিকিাসো পিপিপি জালা পাশাপাশি পালিত পানিপিশাশিসিলকি 





২৫৮ 


মার্ডিিত করিতেছে এবং উহার স্বাঙ্গজাত গুডুচ্ছ, নামক লতা- 


বিশেষের দন্তসবৃশ, মগ্তরীপুঞ্জে শোভিত স্বীয় পল্পবরূপ, তালাক 


ব্বন্যগুল, দ্বারা অন্য বনশ্রেণীকে যেন উপহাস করিতেছে । প্রতি- 
শাখায় উহার পুম্পসমূহের কিক হইতে পরাগধূলি. নিপতিত 
হইয়া বৃক্ষকে, .এইবূপভাবে, সুন্দর করিয়াছে যে দুর, 'হইতে 
দেখিলে বোধহয় যেন, পুরণচন্্ উদ্দিত হইতেছে, (ভাবার্থ এই) 
এই বৃক্ষটী, কেবন: পরাগমুয় হইয়াছে! ১1 এ বৃক্ষের ঘন 
ঘন বিপাবলীশা খাকুজে চকোরপন্সী .কুজন, করিতেছে! শব্ধ 
এত উচ্চ ও শাখাংপ্রশাখায় এত বিস্তৃত যে, বোধ হয় উহা যেন 
দ্বিতীয় জগন্মগুল। বৃক্ষের স্ব্ষগীঠে উপবিষ্ট ময়রন্দের লম্বমান 
পুচ্ছকলাপে বুষ্ষটা ইন্ধনুসমধিত_. মেদম্ডিতগগনমণ্ডলের 
তায়. শোভিত হইতেছে । উহার প্রত্যেক স্বন্ধের কোটরদেশে 
ব্হতর. শুরুবচি্রমূগ, অবস্থান করে; এ চম্রমৃগগণ কখন মগ্ন 
(কোটরপরবিষ্ট দেই চন্্রপক্ষে অস্ত) কখন উন্নগ্ন প্রায় বহিষ্কত- 
দেহ চন্্পক্ষে, উদ্দিত) হওযষয় কখন দুষ্ট ও কখন অদৃষ্ট হইয়া! ঠিক' 


সমগ্রবর্ষের উদ্তীস্তমিত চজ্দের সমান হইয়া রৃহিয়াছে। বুকটা ত্র 


চমরগণীধিষ্টিত হইয়া কখন, উদ্দিত, কখন অস্তমিত চন্রসমূহে পূর্ণ- 


. বৎসরের ন্তায় বোধ হইতেছে । * এ বৃষ কপিষ্রীলপক্ষীসমূহের, 


আলাপ, ককিলের কলকুজন ও চকৌরপক্ষীর উচ্চরবের ছলে যেন 
গান করিতেছে। ই বৃক্ষ-কুলায়প্রদেশে ক্রীড়াপরায়ুণ কলহৎসগণ- 

কর্তৃক আবৃত হওয়ায় স্র্গ-কোটবস্থিত সি্বগণে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় জগ- 
তের স্তর প্রতীয়মান হইতৈছে । ৬--১০। পল্পবহস্তা অলিনযনা 
অগ্নরোগণ যেমন স্বর্গ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ পল্পবহস্তা 
অলিনয়না, পুষ্পমঞ্রীশ্রেনী বৃক্ষের চতুষ্পার্্ব আশ্রয় করিয়া রহি- 

য়াছে' পত্রষ্তামল শ বিটগী ই্াপনম তত্রত্য কুমুদকহৃনারাদি 
কুনুম্রাশি-সমুখিত পরাগ ও স্বীয় মঞ্জরী দারা পিঙ্গলিত হইয়া 


সৌদামিনী- সমবিত জলধরের সাঁজাত্য ধারণ করিয়াছে। চন্রার্করূপ | 


কুগুলঘবনধারী  কদম্বতরু আকাশ-কুহরব্যাগী সহত্রশাখারপ 
কুগুলদধারী এ ব্দন্বতরু আকাশ-কুহ্ুব্যাপী সহতশীখারূপ : 
ৰাহপ্রমারিত করিয়া বিশবকূপ-প্রদর্শযিত| বিজুর শ্ঠায় সমুন্নত দুষ্ট 
হুইতেছে। উহার তলদেশে নগেক্রসকল অবস্থিত; উর্দাদেশে 
নকষত্ররাজি এবং মধ্যভাগে শাখ! ও পুগ্পরাজি” হুশোভিত ; যেন 
অন্ত একটী' 
শ্রী তরু পিতামহের ন্যায় অশেষ শৈলকাননশোভী। বৃক্ষটা যেন 
পুধিবীর সমগ্র ফল, পল্পব:ও পুষ্পের কোষাগার। ১১--১৫। 
পল্লবসমূহে পুণ্পপরাগ-সমাচ্ছন্ন .ক্লিকাসমূহ বিদ্যমান, উহা 
দেখিলে বোধ হয়, যেন সৃুর্ধ্যকিরণাচ্ছন্ন নক্ষত্ররাজি-সমঘ্িত 
আকাশ। উহার স্বন্ধ ( ুঁড়ি ) গুলি যেন: এক একটা বিস্তৃত দেশ ; 
রী স্বন্ধদমূহে বিহগকুল কুলা়নির্মীণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। 


 সগ্তরীরপ পতাকা-সমঘ্বিত লতামগুলে মণ্তিত, পুপ্পরূপ গৃহলেপন- 
চু্ণে ধবল ও পুষ্পরাশিপুর্ণ। এ পাদপে চকোর, শুক, সারিকা ও 


কোকিলাদি কুজন করিতেছে : উহার কুহকরগ: গবাক্ষদেশ ঘন 
পুপপস্তরকে' সমাচ্ছন। বহুল পক্ষী উহাতে সঞ্চরণ করে; ছাক়া- 


* যদিও একই নর উদ্িত.ও অন্তমিত হইয়া থাকে, তথাপি তথাপি 





যৌগবাশন্ত-রামায়ণ । 


কুছমোপরি বিচরমাণ বহুতর অলিকুল, সমীরণ-চালিত, কুন্তলের সেবী জনগণের দ্বারা উহার অভ্যন্তর-তলদেশ জদাই আলো? 
সায় দৃষ্ট হইতেছে। ও বৃক্ষ পল্পবরূপকর দ্বারা যেন দিজুধমকল ট্ বৃকষটা যেন সমগ্র বনদেবীদিগের একটা উত্তম অন্তঃ প্‌ 














৯৬২০৭ যেমন পর্বত হইতে সবা্কারে নদী বিনিরগ্ত হয় 
' সেইরূপ কুজনপর ভ্রমরররূপ তবে সমাকুল পুষ্প ও কি্র্থরাশি | 
সতত পতিত হইতেছে | যেমন ভুধরে শ্বেতকার মেঘপংতি সত 
বেষ্টন করিয়া! থাকে, সেইরূপ মন্দমন্দ সমীরে পরিচালিত হইয়া 
পতিত প্রত্যহ উপচিত পুষ্প ও পত্রাদি ইহার স্কত্ধদেশ সমাচ্ছাদন 
করিয়া থাকে। যেমন উপত্যকাজাত তরুবৃন্দ মহাপর্কতের বহসথান শী 
্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ উদ্ধজানু-ব্যক্তির জানগুর স্তন 
উন্নত বিস্তীর্ণ মুলভাগ বতস্থান ব্যাপিয়া' অবস্থিত রহিয়াছে;  : 
মূলভাগ এত উচ্চ যে, উহাতে গল্জগণ কটকণুয়ন করিয়া থাকে। 
ভগবান্‌ বিষুকে যেমন বহু পরিষদূর্গ | বেষ্টন করিয়! থাকে, সবনধ ঈ 
ও কোটরে বিচরণকারী, টবিচিতরবর্, চিতরক্ষশালী বিহগকুল ও 
সেইব্নপ ই বৃক্ষকে বেষ্টন করিষা' আছে। এ রে বিলোল বক" 
রূপ অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা, যেন বনবাত দ্বারা নর্তি ত বললীশ্রেণীকে | 
অভিনয়ক্রিয়া উপদেশ করিতেছে । ২১--২৫। “আমার নিথি 
অবসনবই অর্থিগণের আশ্রয়স্থল? আপনার এইরূপ গরোপকারিত 
গুণ চিন্তা করিয়া এ বৃক্ষ যেন প্রসননচিত্তে শাখাবাহর পরবকর 
স্ধালন পূর্বক নৃত্য করিতেছে। লতারূপিণী বহুকান্তার একমাত্র 
কান্ত বলিয়া, পাপ যেন শূক্গাররসে মঞ্গ হইয়া মত্-মধুকর 
গুগ্রন ব্যপদেশে কলধ্বনিতৈ গরান' করিতেছে) গগনচাৰী সিদধ- 
গণকে সমাদরে কুহথম্রা [শি ব্তিরপুর্র্ক যেন কোকিলকুলনিনাদে 
তাহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে এবং নির্মল পুষ্পকোরক- 
কাস্তিরূপ ম্মিত দ্বারা উত্তরপ্রান্তবন্তাঁ মন্দার প্রভৃতি পঞ্চ কল্পতুর 
লতা-পুষ্পাদি শোভার প্রতি যেন উপহাস করিতেছে। - বিহগকুল 
ইহার উপরিভাগে উডভীন হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, পারিজাত- এ 
তরু বিজয়ার্থ উন্নতগ্রীব হইয়৷ আকাশোপরি ধাবমান হইতেছে। | 
এবং মধ্যভাগে ভ্রমরবিশোভিত ঘনসন্নিবিষ্ট স্তবকশ্রেণী দারা নু 
সহঅনয়নত্ব প্রাপ্ত হইয়া যেন' ইব্রকে পরাওয় করিতে উদ্যত ; 
হইয়াছে। ২৬--৩০। 'কোন কোন স্থলে পুপ্পস্তবকরপ সর্গ্া- । 
স্থিত মণিগণ দ্বারা আবৃত হওয়ায় বোধহইতেছে যেন, ইহা ; 
আকাশ-দর্শনেচ্ছায় পাতাল হইতে সমাগত অনন্তনাগ্, পরাগুনি 

বারা সর্বাঞ্গ ধৃসরিত হওয়া বৌধহইতেছে যেন, দিতীয় শঙ্বর- ; 

অবস্থিত। এ কদ্বতরু ফল ও ছারা দ্বারা নিথিলজনগণের ? 
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তরঙ্াণ্ডের উদ্ররাকাশ বলিয়া! প্রতীত হইতেছে । শর (কল্যাণকর অর্থাৎ শ্রীতিকর)। এ কদ্ববৃক্ষ ভিন জি 


নিবিড় দলে বিভিন্নাকৃতি বহু পুষ্পলতামণ্ডপে সমাকীর্ণ ও বিহ্গ- 
নিবহরূপ 'নাগরগণের নিবাসস্থল হওয়ায় যেন, একটা গনিত 
নগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ; দাশুর মুনি এইরূপ কদম 
দেখিতে পাইলেন। | ৩১৩৫ 


তর  একোনপঞ্কাশভ রগ সমাপ্ত। ৪৯| 


পঞ্চাশ রগ 1০7 


টিটি রক পপ চালিত 


প্র বশি্ট কছিলেন, আতর ্ শুর সেইরপই; ভুহুলের অশুদ্ধ 
বুদ্ধি ঢূঢ় করত. সীনন্বমূলে, হরি... যেমন একার্ণবগত বক্ষ 


সমগ্র গতবৎসরের একত্র সমাবেশের স্থায় পৃথক্‌ পৃথক দিবসীয় ; আরোহোণ করেন, সেইরূপ সর্গ ও ভুমগ্লের ভ্ত্রপ, কুসুম 
অচলসদৃশ ফলপল্পব-শালী,বনস্থিত সেই ব্ান্বৃক্ষে আরোহণ করি- 


ছন্দে ব্ত্ববোধ কিকললনামা বলিয়া দৌষাবহ ন্‌হে। 













































করিতে, লাগিলেন ৷ অন্তর তিনি কোমল নব-পল্পঝাসনে 'উপবেশন 
করিয়া ক্ষণকাল কৌতুক-তরজগ ও হষ্টচিত, হইয়া! চতুর নিরীক্ষণ 


রমণী স্বরূপ, _নদীদকল প্ঁ দিক্রম্গীর একারলী (হার), সমুন্নত 
ছু ভুধ্রগণ পঞ্পোধরম্বরূপ, নির্মূল নভোমগ্ডল উহার, কেশ-কলাপ এবং 
নুনীল- জলদ্ধ্ড উহার বিলোল অলকাবলী বোধ [ধ হইল । ১-:৫। 


্ গরভুর-কমলধারিণী_ এ দিগঙ্গনাদিগের মুখমারুত. অতি স্থরূভি; 


মস্তক; পৃথিবী, চরণ  বলশ্রেণী, রোমবরাজি; জঙ্গল, ইহাদের গুরু- 
নিতম্বভার এবং চন্ু-হূ্, কর্ণকুগুল, সমীরম্পন্দিত ধান্টপডউ্তি, 


ইহাদের ললটদেশ।. দিগন্গনাদিগের. পর্ব্বতশিখররপস্তনমগ্ডলে 
|| গুভবর্ণ জলদখগ্ুরূপ অংক সংলগ্ন রহিয়াছে।. মহামমুদরস্িত 
রি জলপ্রবাহ উহাদের অলঙ্কারদর্পণ, নক্ষত্রপড়ক্তি উহাদের গাত্রস্থ 
ঘর্মুবিদু এবং এই জগৎ এ রমণীগণের অন্তঃপুর। ৬_-৯০ | 
বদ্তাদি- -ধতুজাত কুহুমাদি উহাদিগ্বের তনাবরণ-কথঠুক, মুষ্ধ্য- 
কিরণরূপ কু্কুম.উহথাদিগের অঙ্সংলগ্ন ।. উহ্াা বিচিত্র কুহ্থম- 
কট শোভিনী এবং চত্্রকিরণরূপ চন্দনে চর্জিতা। দাশুর, গগ্ণনগত 
ছু এ বৃক্ষের এক শাখার পল্পবে উপবেশন করিয়৷ বনভূমি জলদাদি- 
'বেষধারিণী, কুহ্‌মমগ্ডিতা, দশদিক্রূপ ত্রিভুবন-ললনাগণকে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । ১১--১২। 


পঞ্চাশত্তম 0 সমাপ্ত 1৫০॥ : 





| একপঞ্ষাশত্ম সঅগগ।. 


ৰ বাশ কহিলেন, ঘোর, তপস্গার, নিয়ত দাশর তবধি 
সই তপসাশমে কদ-দাশূর বলিয়া বিধ্যাত,হইলেন।, তিনি সেই 
্রনতাদলে অবস্থানপূর্বক. ক্ষণীকালমাত্র 'দিত্বগ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া 
ক দিগ্দশন হইতে বিরত হইলেন এবং দৃঢ়ভাবে পদ্বাসনবন্ধলপু্ব্বক 
রযার্থ জবানলাভ,না করিয়াই কেবল ফলাকাজ্ঞায় ক্রিযাপরারণ 
পরই মনে মনে যজ্ঞ. করিলেন। গগনম্পরশী উচ্চলতাদলে 


করিতে লাগিলেন... তথায় তিনি দশ বত্য়র বিপুল দক্ষিণা 
দিয়া গোমেধ, অশ্থমেধ ও নরমেধ. প্রভৃতি যজ্জক্রিয়! ছারা মনে 
্রিনে দেব্গণের পুজা করিলেন। ১--৫। এইরূপে কিছুকাল 
িতবাহিত হইলে তীর চিত নির্ল ও বিস্তৃত, হইল; তখন 
হার অন্তরে, আত্ম-প্রমাদজনিত জ্ঞান ব্লপূর্কাক (প্রাক্তন 
সং স্কারের উদ্বোধে ) অবতীর্ণ হইল। ক্রমে ত্রমে তাহার 
মদ অভ্ভানাবরণ শীর্ণ ও বাসন1:মল বিগুলিত হই ৷ জন্তুর 
টনি একদিন সেই লতার অগ্রভাগে অবস্থিতা, বিলোল পুষ্পান্বর- 
বী মদবুরণিতনয়না, হুন্দরবদনা,..বিশালাক্ষী এক কামিনীকে 
ধিতে পাইলেন। ত্র কামিনী বনদেবতা? মনোহারিদী  রসদীর 


স্থিতি-প্রকরণ। 
নেন। বিপ্রকুমার ও বৃ্ের গগনত্লম্পরণী সর্বোচ্চ শা খার.এক ৃ 


রানতবর্ী পল্পবে অবস্থান করিয়া, নিঃশক্কভাবে একা্রচিত্তে তৃপ্ত. 


করিতে. লাগিলেন ।.: তীহার.. নিকট উ দিক সকল, ত্রিভ্বনের 


এ দিক্রমণীগণ নীলব্পল্নবন্ূপ বঙনধারিণী, পুষ্পভূষণে ভূ ভূষিতা,, 
সাগররপ, পুর্ণকলগধারিত্ী ও. বহু ভূষণভূষিতা৷ হইয়া বিরাজমানা। 


রি রমশীগণ. কৌকিন প্রভৃতির কুজনব্যাজে কলনাদিনী ও নির্বর- 
সলিলবঞ্কারে নপুরধ্বনি করিতেছেন। বর্গ, এ দিগ্গনাদিগের 


ইহাদের. অঙ্গতঙগী,.বিলাস এবং চন্দনপাদপা্রিত মলয়াদি ভূমি, 


২৫৯ 
অ্ হইতে নীলোৎপল-সৌরত, বিরীর্ণ হইতৈছে; সর ? যে. 
কোকিল ও কুনুম্ভরে বিনতা বনলতা । সেই মুনি বিনতবদন্া, 
অনবদ্যা্গী! .দাশুর সেই রমণীকে ভিজ্ঞাপা করিলেন, অফ 
পদ্রপলাশলোচনে ! তুমি কে? তুমি স্বীয়. সৌন্দর্যে কাম" 
দেবকেও বিক্ষোভিত করিতেছে | ভু পুষ্পভাবপূর্ণাবয়সতা 'সৃশী.. 
এই ল্তায় অবস্থান করিতেছ .কেন?। ৬-১০। মুনিকুমার 
এইব্লপ্র বলিলে . হুরিণশিশু-সমনয়না, পীনস্তনী, গৌরবর্ণা 
রম্ণী মুনিকে মনোমোহকারী বর্বিষ্াসপুর্ব্ক বলিতে 'লাগিল। 
“এই মহীত্রলে যে যে বাঞ্থিতবিষিয়দুপ্রাপ্য আছে, মহতের নিকট 
প্রার্থনা করিলে তাহা ঝটিতি সুখলভ্য হইয়া থাকে। হে, ব্রক্মন্!, 
আমি এই বিপিনের বনদেবতা। আপনি যে বদন্ববক্ষে অবস্থান 
করিতেছেন, আমিও এই স্থানে বাস করি। চৈত্রমাসের, শুর- 
পক্ষীয়। ্রয়োদশীতে মদনোতসব উপলক্ষে নন্দনকাননে বনদেবী- 
দিগের সভা হইয়াছিল হে নাথ ! আমি ভ্রিলোকীললন! বনদেবী- 
গণের সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। ১৯__১৫.। দেখিলাম, 


রৃহিয়াছেন, সকলেই পুন্রব্তী; কিন্তু আমার পুত্র নাই, সেই 
কারণেই আমি অতি হুঃখিতা হইয়াছি। হে নাথ! আপনি 
. পুরুষার্থসম্পাদক মহান্‌ কল্সতরুত্বরূপ বিদ্যমান থাকিতে আমি 
পুত্রহীন! হইয়া অনাথার স্তায় শোক করি কেন? ভগবন্! 
' আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন, নচে আমি অগ্থিতে দেহ 





দবহিত হইয়া দাশুর মনে মনে যথাক্রমে নিখিল ধজ্জক্তিয়া সমাধা 


আহুতি দিয়া পুত্রাভাবনিব্ধন অসহ হুঃখ ছুর করি। মুনিপুষ্গব 

দাশুর, সেই রুশান্ধীর প্ররূপ বাক্য শ্রবণপুর্ব্বক -দয়।..স্হকারে 
তাহাকে হস্তস্থিত একটা পুষ্প-প্রদান করিয়া সম্মিতব্দনে কহিলেন, 
“হে কৃশাঙ্গি! তুমি যাও, লুতা যেমন পুষ্পপ্রসব করে, তুমিও 
সেইরূপ একমায মধ্যেই একটা জগরৎপুজ্য, ছন্দ, ভূঙ্গনেতরপুত্র, 
প্রসব. করিবে। ১৬২০ । তুমি পুত্র লাভ না৷ করায় .অতিদুঃখে, 
আত্মঘাতে কৃতসন্কল্পা হইয়! আমার নিকট প্রা প্রার্থনা. করিলে, বিয়া 


| তোমার পুত্র তত্ঙ্ছানী হইবে, বিষয়তোগী লম্পট হইবে না। 


মুনির রূপ বাক্যাবসনে সেই কৃশানগী প্রসননবদনে মুনির পরি- 


 চধ্যাকরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মুনি ভাহাকে, বিদায় 


দিলেন। রমণী নিজনিকেতনে গ্রমন করিল। সুনিও অসহায়, 
হইয়া ক্রমে এক বত্ু। এক বৎস্র, এইব্ূপে দীর্ঘকাল অতি- 
ব্াহত করিলেন। . অনন্তর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে সেই 
উৎপনাক্ষী াদশব্য় একটা সন্তান লইয়৷ মুনির: .নিকট উপ- 
স্থিত লইল এবং. মুনিকে। প্রণাম করিয়া উপবেশন. পুর্ব, ভ্রমর 
যেমন চুতবৃক্ষকে গঞ্জনর্বে কি বলে, সেইরূপ ৰলমবরে.চন্রব্দন- 
ঝষিকুমারকে কহিতে লাগিল, “ত্গবনূ! এই সেই আমাদগের 


কল্যাণী পুত্র, আমি ইহাকে বেদধাদি সকল বিদ্যায় পণ্ডিত করি- 


ছি ২১২৫ | পরতো !.যাহা দ্বারা সুংসারচক্রে পড়িয়া আর 
ন্ণগরস্ত হইতে না হয়, ইহাকে, কেব্ল সেই .শুভজ্ঞান (ত্রক্ধ- 
বিদ্যা) শিক্ষা দেওয়া, হ্য় নাই। . প্রো! আপনি এক্ষণে কৃপা" 
করিয়া ইহাকে সেই অধ্যাতজ্ঞানের, উপদেশ. দিউন। সংকুন- 
জাত. স্ভ্তানকে কে: মূর্ধ করিয়া রাখে?” রষণী এই. কথা 
বলিলে সেই খি, “অবলে। পুত্রটী গুণসম্পন শিষ্য, ইহাকে 


এই স্থানেই রাখ”.এই বলিয়া রমণীকে বিদায় প্রদান. করিলেন। 


রমণী প্রস্থান করিলে মেই বীমান্‌ ঝলক- পিতার... শিয্নয : হইয়া, 
অরুণ যেমন হুধ্যদেবের অগ্রে থাকে, সেইরূপ সত্যতভাবে খষির্‌ 


সেই মদনোৎ্সব উপলক্ষে তথা যে সকল সহচরী সমাসীনা 


২৬০ 


নিকটে অবস্থান করিতে লাগিল ২৬--৩০। সেই বালক কিছু 
দিন গুরুশুশ্রাষা ও ব্রতাচরণাি কেশ করিয়া পরোক্ষতত্বজ্ঞান 
লাভ করিল। তখন মুনি বিচিত্র উক্তি ছারা বদিন যাবৎ অপ- 
[... রোক্ষততবজ্ঞানলাভের নিমিত্ত পুত্রকে উপদেশ দিভে লাগিলেন। 
।_. যাহাতেবালক প্রত্যক্+আত্মটৈলত্যে! দৃঢ় বযুৎপত্তি লাভ করে, 
,... তদনুযায়ী শত শত আধ্যায়িকা বর্ণন, যুক্তিপূর্ণ দু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
৫ ইতিহাস বৃত্তান্ত কখন, বেদাস্তাদির সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা এবং অন্থান্ 
ৰ নান। উপায়ে ক্রমে ক্রমে বিশদ ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। 
মেত্য যেমন অনুভব (শ্রবণ) মাত্রেই (অত্যন্ত গ্রীতিজন্ক বলিয়া) 
সর্বরসাতিশায়ী ময়্রদিণের নৃত্যাদির উপযোগী গর্জন দ্বার। 
মমুরকে প্রবুদ্ধ (অর্থাৎ, সহর্ষে নৃত্যাদিকর্মে প্রবর্তিত) করে; 

মহাত্মা দাশূর মুনিও সেইরূপ অনুভবকারীদিগের পক্ষে (যাহার 
তজ্ঞান চমৎকার লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে ) সর্ব্-. 
রসাতিশারী বলিয়৷ প্রতীয়মান, ( পরম পুকুষার্থপ্রদ বলিয়া ) সক- 
লেরই বৌধযোগ্য, যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা পুরোরর্তী তনয়কে প্রবুদ্ধ 
( তত্তজ্ঞ) করিতে লাগিলেন । ৩১--৩৪ । 


একপঞ্চাশ তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১. 











































. দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_অনন্তর একদা আমি কৈলাসবাঁসিনী 
গায় স্বান করিরার-অভিপ্রায়ে অদৃশ্ঠতাবে সেই দিক্‌ দিয়া গগন- 
মার্গে যাত্রা করিলাম । ছে মুমতে! রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে 
ৰ সপ্তষিমগ্ডলাদি অতিক্রমপুর্বক গগনমণ্ডল হইতে অবতরণ 
| করিয়া সেই উচ্চ-দাশুর-বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলাম। 
তথায় অবস্থিত আছি ইত্যবসরে সেই অরণ্যমধ্যে শাখা- 
| মধ্য-দারা মুক্ুলিত কমলগর্ভস্থ ভ্রমরধ্বনির স্যার (অদৃ্ঠভাবে) 
! 
ৃ 





অৃশত ব্যক্তির কঠন্বর আমার কর্ণরুহরে প্রবেশ করিল । (স্বর বলি- 
তেছে) “হে মহামতি তি পুত্র! ' আমি এই, সংসারের উপমান্বরূপ 
রী _ একটা অত্যা্্য আখ্যায়িকা তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। 
্ এই ভ্রিলোকীমধ্যে বিখ্যাত মহাবীর্ধ্যশালী.জগতের আক্রমণে সমর্থ 
ূ ্রীমান্‌ “খোথ” নামে এক রাজা আছেন (খোখ খ--আকাশ-_ 
প্রঃ তাহা হইতে উদ উৎপন্ন )। ১৫1: থাচকের৷ যেমন, চুড়ামণি 
পাইলে অতি সমাঁদরে তাহা মন্তকে ধারণ: করে, সকল: ভূবনের 
সকল নাঁরকই সেইরূপ তাহার অনুশীসন (অতি সমাদরে), মস্তকে 
'ধারণ করিয়া থাকেন।' ধিনি অদ্বিতীয় সাহসী এবং অতি আশ্চ্থয- 
ভাবে বিহার করেন, যে মহাত্মাকে ভ্রিজগতৈর কেহই বশীভূত 

_ করিতে পারে নাই, ষ্াহার সুখছুঃখপ্রদ স্হত্র সহস্র কার্ধ্যারস্ত 








মুষ্টি দ্বার আকাশ আক্রমণ করা যায় না. তদ্রপ এই' ভুবনে ঘন 
হুবীধ্যশালী ব্যক্তিকে শ্্র বা অগ্নি দ্বারা কৈহইআ টা .করিতে 
পারে নাই; বিপুল রচনা সমুজ্জবল ধদীয়নীলার : অনুকরণ শিব-; 
বিষ শক্রাদিও. করিতে পারেন নাই । হে মহাবাহো৷ ! !সৈই' মহাত্বার | 
বিহারযোগ্য উত্তম, ম্ধ্যম.ও অধম তিনটী ' দেহ. গগহ' 


০ ও. পক্ষময় এই রিবিধ দেহ ধারণ রক আকাশৈ' উৎপন্ন 





নোবরা হানার ! 


হয় এবং ফলাস্বাদলোনুপ হই»! বিচরণ করে, কৌন স্থানে বসিল্ট 
শবশ্রবণ মান্ড্ে সে স্থান হইতে উড়িয়া! যায়, তদ্ধগ এই খোঁধ: 
তূপতিও ফুল হৃক্ষা কারণী মক ) শরীরত্রয় ধারণ পূর্বক আকাশে 
(ব্ধাকাশে ) উৎপন্ন হইয়া তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হন এবং ভঙ 
ভয়েই বিধি নিষেধরূপ শবের (বাক্যের ) অনুবর্তা হইয়ু! ভদ 
কবেন। সেই অপার (অসীম ) আকাশে তিনি নগর ে্াগুরগ) 
নির্মাণ করেন। এ নগরের চতু্দশটা মহারখ্যা (চতুর্দশ-লোকও 
চতুর্দশ বিদ্য|) নগরের জি বিভাগ (স্বর্গ, মত্ত্য ও পাতাল) 
উঃ নগরে অনেক বন, উপবন ও ক্রীড়াপর্ত্রত সুশোভিত রহি- 
যাছে। মুক্তাহারশোভিত সাতটা বাগীতে এ নগরী বিভুষিত। 
ও নগরীতে শীতল' ও উষ্ণ ঢুইটী অন্গয়দীপ প্রজলিত থাকে। 
ত্র নগরীর .উদ্ধী ও অধোদিকে ছুইটী বাণিভ্যপথ বিদ্যমান। 
১২-১৫। শ্রী অতি বিশাল নগরীতে সেই রাজা বিষম 
জঙ্গম কতকগুলি (আ্মাকাশের পরিচ্ছেদ্রকারী বলিয়া! ) অপবরক 
(অর্থ ২ আকুতি) রচনা করিয়াছেন! উহাদের মধ্যে কোন 
| উর্ধে নিয়োজিত, কোনটা অথোদেশে নিয়োজিত, কোনটা মধে 
নিয়োজিত; কোনটা 'বহুকালের পর নষ্ট হয়, কোনটা 
বিনশ্বর। আকৃতি কৃষ্তর্ণ-ছাঁদন খারা আচ্ছাদিত ও নয়টা" |] 
সুশোভিত; উহাতে অনেক বাতায়ন আছে, তদ্বারা অন-: 
বরত বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। পাঁচটা প্রদীপে উহারাঁ 
প্রকাশিত; 
আছে, উহার উপরে ক্লিগ্ধ লেপ, রথ্যারূপ বাহু সকল উহাতে 
সন্নিবেশিত; 
করিয়াছেন। আলোকভীরু মহাষক্ষ এ দ্রেহসমূহের সতত 
রক্ষক। ১৬__২০। অনন্তর ব্যবহারসম্পন্ন ঁ অপবরকসমূহে 
(দেহসমুহে থাকিয়া) সেই মহীপতি কুলাফপ্রদেশে বিহগের 
হায় বিবিধা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বস! মহীপতি ভ্রীরূপ শং 
শত ত্রিনিধদেহের মধ্যে গেই যন্ষগণের সহিত ক্রীড়াপরত, 
হইস্া অবস্থানপূর্ব্বক নির্গত হন; আবার পুনরায় তাহাতে প্রি 
হইফা থাকেন। বৎস! কোন কোন সময়ে এ চঞ্চলচিত্ত রাজা, 
এইরূপ দৃঢ় অভিলীষ হয়:য়ে, “আমি কৌন ভাবি-নির্খাণ পুরো 
মধ্যে প্রবেশ করি।” ত্দনভ্তর তিনি পিশীচাবিষ্টের, ন্যায় উঠি; 


জলধিতরঙ্গবৎ কাহারও সংখ্যাযোগ্য গগনাযোগ্য ) নহে । যেমন, 





আক্রমণ ; 
করিয়া রহিয়াছে । ৬--১১। - যেমন পক্ষী যথাক্রমে অগুময়,. 

















শীন্ 
উহাদের তিনটা স্তত্ত, শুরু কাষ্ঠখণ্ড মউহাতে অনেৰ 


মহাত্মা নরপতি মায়াবলে ত্র দেহসমুদয় র্না 


€ ভাগ্রদ্দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া )ধাবিত হ্ন। তৎপরে (সহসা! 
নববরব নগরবৎ সেই পূ্ববান্ধিত নগর প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। ৫ 
পুত্র! চঞ্লচিন সেই নরপতির কখন. বাসা হয় যে, «আমি, ব্না 


প্রাপ্ত হই তখন তিনি অত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 


২১:২৫). যেম্ন জল হইতে; স্বতাই তর উদ্তি হয়, তত্র 


তিনি আবার আপনিই উৎপন্ন হইয়া 1 আবার আরকজপূর্ণ ব্যব্হ 


বিস্তার করিয়! থাকেন। কধন তিনি. আপনার ব্যবহারের নিকটে 
পরাভূত হইয়া! পড়েন, তখন “আমি অস্ত, আমি কি করিতে 


(আমি ছুগ্রস্ত. হইয়া পড়িতেছি৮ এইরূপ শোকগুকাশ করি! 


থাকেন। ধেমন ব্রধাসম্তূত জলপ্রবাহে, _নদীবেগ -. বর্ধিত হই 


ক্রমে আবার কমিতে থাকে, সেইরূপ তিনি কখন আহ্বাদ প্র 
্‌ হয় পরে আপনা আপনিই ক্রমশঃ দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়ে 


হেহুত! মহীপতি কৃৎন পরের নিকট. গমন করিয়া ভয়যু 
কখন সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীত হন, বন ক্ততিপ্রাপ্ত হন, ক 
(জীগ্রৎ ্প্রাবস্থায়) প্রকাশিত থাকেন বা! (তুষুপ্তি প্রলয়া 
কালে) অপ্রকাশিত ₹ হন ] অন্তত চৈত্তত জ্যোতিতে তিনি তাস্ব 


ি . ৃ 












































তিনি সমুদ্রবৎ মহামহিমশালী (অতি গম্ভীর ও অগাধ অর্থ, 
অপরিচ্ছেদ্য-মাহাত্্য )। ২৬--২৯।. 


_. দ্বিপঞ্চাশতম সর্গ সমাপ্ত ॥৫২॥ 
ত্রিপঞ্চাশতম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,__অনভতর সেই জন্বুদ্বীপে মহানিশাকালে 
দাশ্রপুত্র কদন্বশাখাগ্রের অব্তৎসম্বরূপ (ভূষণরূগী ) পবিত্রাশয় 
প্রিতাকে জিজ্ঞাস! করিল, “পিতঃ! আপনি যে সুন্দরাকৃতি 
খোখ ভূপতির কথা বলিলেন, উনিকে? 'এই উপাখ্যান ছারা 
আমাকে কি বলিলেন, ইহার তত্ব আমাকে বুঝাইয়! দিন্‌.। যাহার 
নির্মাণ ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে হইবে, বর্তমান সময়ে তাহা কিরূপে 
' প্রাওয়া যাইতে পারে ; আপনার এই পরস্পর-বিরুদ্ধার্থবাক্য শ্রবণ 
করিম আমি কেবল মোহজালেই জড়িত হইলাম।” . দাশুর কহি- 
লেন, বস! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে ইহার তন্তু বলিতেছি। 
ইহা অবগত হইতে পারিলে তুমি এই সংমারচক্রের রহস্তও বেশ 
বুঝিতে পারিবে। আমি তোমাকে এ উপাখ্যান দ্বারা এই বলি- 
লাম যে১এই সংসার অসৎ অর্থ বাস্তব শুন্য হইলেও ইহার 
প্রারভ্ আড়ম্বরমন় ; বাস্তবিক ইহ! মায়াময় বলিয়া! বিতত দেখাই- 
তেছে। ১--৫। পরমাকাশ হইতে যে সন্কল্প সমুখিত হয়, তাহা 
খোখ শবে কথিত হইল ।/ও সব্ল্প আপনিই - উত্থিত হয় এবং 
আপনিই লক প্রাপ্ত হয়। এই বিশাল জগৎ শর সম্ধলের রূপান্তর- 
মাত্র; এ সঞ্কল্প উৎপন্ন হইলেই জগৎ উৎপন হয়. আবার 
সপ্ক্ বিনষ্ট হইলে, উহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। শাখা যেমন বৃক্ষের 
ও শিখর যেমন পর্বতের অবয়ব; ব্রহ্গা, বিষণ ও. শিব প্রভৃতি 
সেইরূপ সন্কলেরই অবস়ব মাত্র। এ সঙ্কল্প অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের 
অনুগ্রহে বিরিকি-আকার ধারণ করিয়া শূন্য ( কালত্রয়েই জগতের 
. অভাবশূন্ত-) আকাশে এই:ত্রিজগংপুর নির্বাণ করিয়াছে। 
ত্রিজগৎ পুরীতেঞ্চধ্যপ্রভাপ্রদীপিত' চতুর্দশলোক, বন, উপবন ও 
উদ্যানপঙ্ক্তি বিরাজমান . রহিয়াছে । ৬_-১০।- স্থ, মেরু ও 
মন্দরপর্বরত এ পুরীর. ক্রীড়াপর্ব্ত )- হুতাশ্রনসমান্কৃতি শীতল ও 
উষ্ণ চন্দ্র-হূর্ধযরূপ দুইটী. দীপ উহাতে প্রজ্লিত রহিয়াছে । - দ্িন- 
মণিপ্রভায় উজ্জবলীকৃত তরঙ্গমালারূপ যুক্তাসমূহে শোভমান নদী- 
সু সমূহ এ নগরীতে মুক্তাহাররূপে শোভিত। মুক্তাহারবিশোভিত 


বাগীর সলিলম্বরূপ। ' ঝাড়বানল- উহার পদ্বন্বরূপ এবং তলস্থিত 
মণিরত্বাদি এ পগ্গের মৃণালচিকুরঙ্গরূপে বিরাজমান ।-এঁ জগজ্রয়ের 
মধ্যে ভূমিভাগে ও উর্দাদেশ আকাশভাগে- পুণ্যপাপরূপ ষম্প্তি- 
তর শালী দেব, নর ও চণ্ডালাদি অন্ত্যজগণের পরস্পর পুণ্য ও পাপ- 
টু ফলের ক্রয় বিক্রয় হইতেছে । -এই -জগৎপুরীতে অন্বল্স. মহী- 
শর পতি আপনার ক্রীড়ার নিমিত্ত বিচিত্র-দরেহরূপ অপবরক ( আচ্ছা" 
ট্রে রক) নির্বাণ করিয়াছেন। ১১--১৫। দেবনামা কোন কোন 
& দেহ উর্ধদেশে- এবং নর ও'হস্তী প্রভৃতি নামধারী কতকগুলি 
প্র দেহ অধোদেশে নিয়োজিত মাংসরূপ মৃত্তিকাময় এ বিচিত্র 
ছু দেহসকল বার্যন্তের (প্রাণের) সঞ্চলনে সঞ্চালিত হয়|... শুরু- 
রি বণ অস্থিগুলি উহার কা্স্বরূপ। সকলের চর্থ্োপরি লেপনডব্য 
র সা দি মর্দন কর! হয় বলিয়। দেহগুলি চিক্ণ ও'মলশূন্ত। এ 





স্থিতি-প্রকরণ । 





ষাতটা সমুদ্র - এ পুরীস্থিত- বাপিকা, :ইক্ষুরস ও হুষ্- প্রভৃতি 





২৬১ 


তিসত কৃষ্“কেশকলাপরপ . তৃণ দ্বারা 1 আচ্ছাদিত। এর দেহ- 
সকলের মধ্যে কোন কোনটা বন্দিনস্থায়ী, কৌন কোনটা ঝ 
আশুবিনাশী। এ দেহসমূহের প্রত্যেকের, চ্ষু-কর্ণ-নাসিকা 
প্রভৃতি নী দ্বার। অন্বরত্ব দ্বারদ্বার! প্রাণ-আপন-প্রভৃতি 
বাযু প্রবাহিত হওয়ায় উহ! উষ্ণ অথচ শীতল ; (প্রাণবায়ু উষ্ণ, 
অপানবায় শীতল, ইহা! প্রসিদ্ধ) কর্ণ-নাসা-মুখ-তানগু-প্রভৃতি 
ইহাদের গবাক্ষমার্গ। ভুজাদি অবয়ব ্ দেহসমূহের প্রতেলী 
(দীর্ঘরধ্যা) . পাঁচটা ইন্দ্রিয় পাঁচট্টীদীপ উহাতে স্দাই 
প্রঙ্থলিত। ১৬-_-২০। মহামতে ! অন্থক্সমায়াবলে দেহসমূহে 
অহঙ্কাররূপ মহাধক্ষ নিশ্মীণ করিয়াছেন। এ ধক্ষ, পরমালোক 
তীরু (পরমালোক আত্মলোক আত্মবর্শনেই ।অহহ্কাবের ক্ষয় হইয়। 
থাকে ; কাজেই তদভীরু যক্গও আলোক : দেখিলে পলায়ন 
করে, ইহা পিশচতত্বাদীদিগের মত)প্র স্ধল দেহরূপ 
আব্রকের মধ্যে মিথ্যা সমুদিত অহ্কাররূপ মহাধক্ষের সহিত 
সততই. ক্রীড়। করিয়া থাকেন। কুশুল (ধ্যগ্তাগার) মধ্যে 
যেমন মার্জারের অবস্থিতি, ভস্ত্রামধ্যে (কর্মকার জাতা) '- 
যেমন ভুজঙ্গের অবস্থিতি এব বেণু মধ্যে. যেমন মুক্তীফলের অব- 
স্থিতি, অহস্কারও সেইরূপ শরীরে অবস্থিত। যেমন সাগর- 
মধ্যে তর্গমালা ন্ণকাল মধ্যে উঠিয়া আবার সাগরেই মিশিয়! 
যায়, এই অস্থল্পতর্গও তদ্রপ দ্েহগেছে ক্ষণকাল উঠিয়া আবার- 
ক্ষণকালমধ্যে প্রদীপব প্রশান্ত হয। প্র সঙ্থল্স যখন ক্ষণকাল- 
মধ্যেই কক বস্ত সনদর্শন করেন, তখনই তিনি ভাবীনগরে : 
উপস্থিত হইলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ।২১--২৫। ভাগ্রং ও 
বপ-দশীয় ভ্রমণ জন্ত অত্যন্ত আরাম প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রান্তি হুখ- 
লাভের নিমিত্ত যখন তিনি অসম্ধলপ অর্থাৎ শুষুপ্তি অবস্থাস্ধ থাকেন; 
বুঝিতে হইবে, তখন তিনি বিনষ্ট হইলেন; কিন্তু নাশধর্ম্ম আছে 
বলিয়া পুনর্ববার উৎপত্তিরও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কারণীভূত 
অবিদ্যারূপে তখন তাহার সত্তা থাকে বালকের সঙ্থ্স-বলে যেমন 
কল্পনার ঘক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহাকে অনন্ত ছুগধ প্রদান করে, 


' বখন হই প্রদ্ধান করেন না. সেইরূপ এ একমাত্র সঙ্কল্প আবার 


কখন কেবল অনন্ত দুখের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়া থাকেন”-বদ্াচ 
ইহাতে আনন্দানুভব 'হয় না, সঙ্ল্প, আত্মুসভাতেই ( অধিষ্ঠান্‌ 


( চৈতন্তের স্াপ্রযুক্তই ) ) এই. বিস্তারিত জগত্রপ ছুঃখ বিস্তার 
৷ করিতে সমর্থ হয় ).আর সঙ্কল্স,-সত্যতাপ্রযুক্তই অন্বতা দোষের 
ঘনান্ধকার হরণের স্তায় জগৎ ছুঃখ হরণ করেন। _কীলোৎপাটন- 


কারী বানর যেমন স্বীয় কষ্টপ্রদ. চেষ্টাতেই অগ্ডকৌষে কাণ্ঠাকরান্ত 
হইয়া রোদন করিতে থাকে তেমনি এ সচল ছুঃখনিদান আত্ম- 
চেষ্টাতেই বিপন্ন হইয়া রোদন করেন। 'রাসভ যেমন হঠাৎ এক- 
বিন মধুপান করিলে সানন্দে উদগ্রীব হয়, তেমনি এ সম্ধল কখন 
লেশমাত্র আনন্দ কল্পনাকরত উদগ্রীব হইয়া! অবস্থান করেন। 


বালকের মনে যেমন ক্ষণকাল কার্যে আসক্তি, আবার ক্ষণকাল 


আহাতে অনাশক্তি, আবার ক্ষণকাল বা চিত্তের -বিবৃতি উপস্থিত 
হয়, সেইরপ ত্র সঙ্কল্পমহীপতিও ক্ষণকাল বিষয়বৈরাগ্য, আবার 
ক্ষণকাল তাহাতে আসি, আবার কখন ব| বিকার প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। হে পুত্র! যাহাতে বুদ্ধি শী সঙ্থল্পকে সক্ল বাহাবন্ত, 
হইতে পৃথক করিয়। নির্ঘুল অর্থাৎ বাসনাশুন্ত করিয়া। প্রত্যক্‌ . 
আত্মায় বিশ্রান্ত হয, তাহা কর। এ যে সন্কল্পের বথা বলিলাম, 
উবাই মন বা মতি । ই মনের স্ভুরজ ও তমোনামে উত্তম, মধ্যম 











ও অধমতিনটা দেহ; এ দেহত্রয়ই জগৎস্থিতির কারণ। আত 


সষ্কল্ দেহ) নিত্যই স্বাভাবিক চেষ্টায় অতিদীন ভাবে পতিত হইয়া 


কৃমি কীটাদি হইয়া থাকে; সত্তরূপী সঙ্কল ধর্মর্ঞানে আসক্ত 
হইয়া মুক্তিপধের সমিহিত স্গরাজ্য প্রাপ্ত হয়; আর রজোরপী 
সন্ধল্প লে ব্যবহ'র-পরায়ণ স্ত্রীপুত্রাদি দ্বারা অনুরঞ্জিত 
হইয়৷ সংসারেই অবস্থান করে। ২৬--৩৬। হে মহা- 
মতে! যখন সঙ্কলপের পকান্তিক পরিক্ষয় হয়, তখন' এই 
ত্রিবিধরপ পরিত্যাগ করিয়! সঙ্ধল্প পরমপন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
মুক্ত হইয়া যায়। প্র স্বল্প ক্ষয় করিতে হইলে নিখিল- 
বাছছদৃষ্টির পরিবর্জন ও মনের দারাই মনের নিরোধ আবষ্ঠক ; 
অতএব তুমি এই উপায় অবলম্বন করিয়া বাহু ও আভ্্তর 
উতয়-বিধ সংস্কল্পেরই ক্ষয় কর; নতুবা তুমি সহত্র বত্সর 
কঠোর তপস্তা কর না কেন;নশ্বর আত্মা অর্থাৎ স্বদেহকে শিলাতলে 
বিচুর্ণিত কর না কেন, কিংবা অগ্িতে বা বাড়বানলে প্রবেশ কর, 
গত্তে নিপতিত হও বা বেগক্ষিপ্ত খরডাঁধারে পতিত হও কিছুতেই 


. কিছু করিতে পারিবে না। ৩৭৪০! যদি বয়, হর, হরি, 
ব্্ধা অথবা! লোকনাথ যতি (ত্রীদতাত্রেয় বা ছূর্বাসা ) করুণা" 


পরবশ হইয়া তোমাকে উপদেশ দেন, এবং তুমি পাতাল,পৃথিবী ব1 
বর্গ, যে স্থানেই থাক না কেন,  সঙ্কলপ্রশমন ব্যতীত ত্যেমার 
অন্ত উপাযন্তর নাই। (মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ্ সঙ্কলপ 


দূর করা') অতএব তুমি পুরুষকারবলে বাধা বিকারশূনঠ পরম- 


. পবিত্র, সুখময় রী ) স্থল প্রশমনে যত্' কর। হে অন! 


সন্কল্পরপ স্ৃত্রে এই নিথিল পদার্থ গ্রথিত আছে; এ সুত্র ছিন্ন 
হইলে ই পদার্থলমুহ কোথায় যে বিশীর্ণ হইয্বা পড়ে তাহা 
এই সমুদয় জানা যায় না। সঙবল্প হইতেই সৎ, অপৎ ও সদসৎ 
উৎপন্ন হয়) নুতরাং সঙ্কল্পও সৎ অসৎ এবগ্রকার বিকল্স- 
যৌগ্য হয় না সত্যন্বরূপ পরব্রদ্ধ যে উত্তপ্রকার বিকল্পের বিষয় 
হইবৈ না, ইহা কিআর বলিয়া দ্রিতে হইবে? অর্থাৎ সন্বল্প 
সত্তা অসত্তা বা সভাসতা কোন ধর্মাই নাই। ৪১--৪৫। যে 
প্রকারে ধদ্যদৃ-বিষয়ের সঙ্থল্স করা যাইবে, ক্ষণকাল মধ্যে তাহা 
তদ্রূপই হইয়! থাকে। ছে তত্ববিৎ! তুমি কৌন বিষয়েরই সস 
করিও না। তুমি, স্সবিবর্জিত হইয়া বথাপ্রাপ্ড ব্যবহারের 
অনুবর্তী হও। বক্ষ হইলে চিতির চেত্যোনূখীভাব দূর হইয়া 
থাকে । একমাত্র সত্যর্থভাব ব্রহ্গ (অস্ত্য মীয়ার প্রভাবে) 
দেবমন্ুষয-তির্ঘযগাদি-যোনি: দ্বার সেই সেই বিভিন প্রাণিরূপে 
আবির্ভূত হইয়া বৃখাই কেবল জগৎ-ছুঃখ অনুভব: 'করিয়া খাকেন।, 
অতএব হে. অনঘ! কেবলমাত্র.  বিবিধ- যোনিভ্রমপ-জনিত দ্ধ 
অন্থৃতব, করিবার জন্তই পুনংপুনঃ মৃত্যুতে তোমার কি ফল বল। 
যাহাতে কোন ছুঃখ নাই, প্রাজ্ঞ লোকেরা তহারই (মোক্ষের) 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; অন্ত কোন বিষয়ে তাহাদিগের যু 
থাকে না। . তুমি পরমার্থভন লাভকরিয়া৷ সইস! বিস্তৃত- 
বিকল্পসমূহ একেবারে পরিত্যাগ কর। নিরতিশয় আনন্দ লাভের 


. নিমি সেই অদ্বিতীয় বঙ্ষপদের সাধনা কর এবং নি 


| ুযুপ্ত- “দশায় উপনীত কর। ৪৬-৫০। 
্রিপক্শম রস সমাপ্ত 1৫৩ ৩1.. 








'বিলাসে আবার জন্ম কি? স্বীয় সম্বলপবলে ধবল বৃখাই মুগ: 


ভাবনা না রাখিলে ষঙ্কলগ আপনিই ক্ষত প্রাপ্ত হয়। 







চতুঃপপশশভ্ঞম সর্গ। 


দাশুর-পুত্র কহিলেন,-_পিতঃ ! সন্ধল্প-কি প্রকার ? প্রভো 
ইহা কেন উৎপন্ন হয়? কেনই বা বৃদধিপ্রাপ্ত হয়? বৃদিপাপ্ত 
হইয়! আবার কেনই ঝা নষ্ট হইয়া খায়? _দ্বাশ্ুর কহিলেন, আত্ম: 
তত্ব অনন্ত, সাধারণতঃ তাহার স্বরূপ সত্তা আত্মতত্তই চিতি অর্থাৎ 
চৈতন্ত। এ চৈতন্য (জ্ঞান) চেত্য_ বিষয়ে উন্মুখ হয়; প্রাজ্জেরো 
সেই উম্মখী ভাবকে (দৃষ্ঠ পদার্থের সহিত যস্বব্ধের প্রারস্তকে) : 
এ সঙ্কলবৃক্ষের অঙ্ুর-সবরূপ, বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সেই 
সঙ্বল্াঙ্ুর লেশমাত্র সত্ত। লাভ কুরিয়া অধিষ্ঠান চৈতন্তের চিৎ: 
স্বভাবের তিরোধান দ্বার! জড়প্রপঞ্চসম্পাদনার্থ মেধের স্তায় নিথিল | 
চিন্তাকাশ পরিব্যাপ্ত করত ক্রমে ধনীতাব প্রাপ্ত হইতে থাকে। . 
আত্মচেত্য তাবনা করত বীজ যেমন অন্ধুরভাব প্রাপ্ত হয়, চৈতন্য | 
সেইরূপ সন্বপ্সভীব প্রাপ্ত হন। ক্রমে এক সষ্ধল্প হইতে অন্ত | 
সঙ্গ স্বয়ং উৎপন্ন হয় এবং ছুঃখ-ভোগার্থই ঝটিতি বৃদ্িপ্রাপত 
হইতে থাকে ; (ছুটখ ব্যতীত ) ইহাতে সুখ কদাচ নাই । ১-৫। & 
সমুদ্র যেমন জলভিন্ন আর . কিছুই নহে, এই জগ্গংও. রা 
সঙ্বল্পব্যতীত আবু কিছুই নহে; তোমারও অঙ্থল্ব্তীত আর "দু 
কোনই স্ংসারহুঃখ নাই। কাকতলীয়যোগে এই সন্বস্স রাই 
উৎপন্ন হয়; মরীচিকাসলিল ও চক্র্বিতয়ের স্তায় বাস্তবিক অসত্য 
হইলেও উহা বন্ধিত হইতে থাকে। মাতুলিঙ্বকল ভোজন করিলে 
যেমন শুরুবর্ণ কাচাদিতে স্বর্ণজঞান হয়, তোমার হৃদয়েও সেইরূপ | 
এ সন্ধর্প উপস্থিত হইয়! সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তুমি যে * 
জন্মিয়াছ, ই! মিথ্যা ; তুমি যে ' অবস্থান করিতেছ, ইহাও মিথ্যা, : 
এই তত্বজ্ঞান হইলে ই মিথ্যা বিষয় আপনিই লয়প্রাপ্ত হইয়া ? 
থাকে। “আমি সেই পুর্ণবদ্ধ; হুখ ছুঃখ এই নিখিলভাব সমস্তই : 
বিফল অর্থাৎ মিথ্যা,” এইব্প বিশ্বীস তোমার এখনও হয় নাই; ? 
এই মিথ্যা-প্রপঞ্চে তোমার এখনও আস্থা রহিয়াছে; হৃতরাং কষ্ট ; 
পাইজ্ছে। ৬--৯ৎ। তুমি পুর্তহ্ধ, তোমাতে জন্ম সম্বন্ধ মিথ্যা, ? 
কেবল ভরান্তিবশতঃই: উৎপন্ন হইয়াছে | াধপরণভারপ! ন্ষের । 


রী । সঙ্চল্প যাহা করিয়াছ, তাহা করিয়াছ, আর সঙ্কল্প করিও :. 

|; পুর্বানুভৃত হুখছুঃখাদি ভাবেরও আর পুরণ করিও না। | 
রি এক্ষণে যে ভাবে আছ, কল্যাণীকাজ্জ্ী-ব্কতি এই ভাবে ; 
থাকিয়াই কল্যাণ লাতে সমর্থ হই থাকে কল্যাণ মুক্তি)। সঙ্স্ 
নাশ করিতে যু করিলে আর কোন ভয়ই থাকে না) পুর্ব্বভাবের ; 
পুষ্পও-। 
পল্পবের মর্দনে কিঞ্চিৎ ব্যাপারের প্রয়োজন হয়, কিন্ত সঙ্থল্প নাশ : 
করিতে তহাও লাগেনা) : পূর্বভাবনা ন! রাখিলেই ষ্ল্গ নষ্ট : 
হইয়া যায়। পুত! পুষ্পমর্দন করিতে হইলে করম্পন্দন আবন্ঠক : 
হয়, কিন্তু এই সঙ্বলক্ষয়েতাহাও আবন্টক হয় না ।১১--১৫। " 
যে ব্যক্তির সন্ধল্পনাশ করিবার" আবন্ঠক হইবে, সে পুর্ববভাবনার 
অর্থাত স্মৃতির বিপর্ধ্যয়ে ( পুর্ববানুভৃতের অম্মরণ) অবলম্বন করিলে 
অর্ননিমেষ মধ্যে অরেশেই সম্বল ক্ষয় করিতে পারিবে । আপনাকে 
পূর্ণ আনন্দময় ত্রহ্মরূপে নিরন্তর ভাবনাবলে স্বাত্মা যখন স্ব স্ব রূপে : 
অবস্থান করেন, তখন অসাধ্যও সাধিত হইবে। (ভীবার্থ এই, : 
স্বক্পক্ষয়-নিবন্ধন ছুঃখক্ষ্ হইলে-নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ডিও : 
হইতে পাবে, এস্থলে অসাধ্য-সাধন স্বতঃসিদ্ধের অনপগম, অর্থ | 















































স্বন্যরপে অবস্থিত আত্মাই মোক্ষ। তাহা আর কখন গত হয় না; 
কেন না, ).হে বস! তোমার. আত্মা অন্ত .আবার ..কাহার 


সঞ্কল্নকে এবং মনদ্বার। মনকে ছেদ করিয়া, কেবল .স্বাত্মবাতে, অব- 
স্থিত হও; এইটুকু কার্য আবার. কঠিন কি? হে মহামতে !. 
তোমার. সঙ্ল্প প্রশান্ত হইলে এই নিখিল. সংসারছূঙ্খ সমূলে 
বিনষ্ট হইবে। সম্বল, মন, জীব, 'চিনত বুদ্ধি ও. বাষনা একই; 

কেবল নামমাত্র 
ইহাদের অর্থতঃ কোন ভেদ নাই ।১৬--২৪.। এই সঙ্গ ব্যতীত, 
আর কোন স্থানে কিছু নাই, তুমি-প. সঙ্গ. হৃদয় হইতে, বিচ্ছিম 


শন্ত এই এগও তেমনি শুন্টমাত্র, যে হেতু, এই আকাশ ও জগ, 
মিথ্যাবিকল্সসমুখিত ; এই সমুদর়ৃ্ঠ শুহ্ত বটে; কিন্ত দৃকৃষবরূপ 
আত্মা শৃন্ঠ নহে ; সুতরাং ষঙ্কলক্ষয়ে জগংক্ষয় হয় বলিয়া আত্মক্ষয 
হয় না। এই অসিদ্ধবিষয় সকল অসিদ্ধ সঙ্ল্প. দ্বারাই সাধিত 


কৌথায় থাকিবে? সত্য বলিয়া যাহার উপরে আস্থা ছিল,. তাহা 


আত্মলাতসিদ্ধি হয়, তাহ হইলে আর প্রাপ্য-ব্ষয় পাইতে অব- 
শেষ থাকে না ; অতএব অভ্যাসবলে যখন দৃষ্ঠ-পদা ের প্রতি অব- 
ছেল। দুঢ়তর হইবে, তখন জানিবে, সকলই .অসৎ। দৃষ্ঠপদার্থে 
অবহেল! করিলে শরীরভাবনানিবন্ধন: হুখ-ছুঃখাদি দারা আর লিপ্ত 
হইতে হয় না। পুক্র-মিত্রাদি সমস্তই অবস্ত অর্থার অবথার্থ, এই- 
রূপ জ্ঞান হইলে তাহাতে আর. স্নেহ বা আস্থা থাকে না। 
ছু ২১২৫। আনা হইলে হর্ষ, ক্রোধ, উৎপত্তি ও বিনাশ কিছুই 
ছু হয় না; অতএব এই সমুদয় দৃশ্ঠ যথার্থই অসৎ, সুখ-ছুঃখাদি বিভ্রম 
ইহাতে কিছুই নাই। মনই (চিংপ্রতিবিন্বশতঃ) জীব হইয়া 
0 ভুত ভবিষ্যৎ ও.বর্তমান কালাত্মক ভগগ্্রপ স্ব-ক্সিত এই বিশাল- 
নগরের নির্মাণ, পরিবর্তন ও.বিনাশ করত স্কুরিত, হুইতেছে। এই, 
জীবের মন বিবয-ইন্ন্ধে ত* তদ্বাসনাক্রান্ত;ও 'অধিষ্ঠান চৈতন্টের 
সম্বন্ধে ক্ুরণশক্তি “সম্পন্ন (ক্কুরপ, প্রকাশ ) হইয়া অবস্থিত; এই 
কারণে জীব মলিন ও চঞ্চল হই স্বেচ্ছানুরূপ. রচনা ব্যবস্থা 
করিয়া থাকে। হৃদয় বনের মর্কটন্ঘরূপ জীব. আপনার অনুরূপই 
করীড়! করিয়া থাকে) কখন, রা -আকার, ধারণ করে, কখন, 
কেহই গ্রহণ করিতে রে না; বিনে যখন উহুদধ হয় 
তখনই বদ্ধিত হয়, আবার যখন বিষয়-দর্শন স্তিপরিতাগ করা | 
যায়, ভখন সপরিচ্ছদে উহা খব্াভীব ধারণ. করে। ২৬--৩০।, 
কণামাত্র-বহ্ি যেমন তৃণযোগে প্রঙ্ছলিত হয়, অল্পমাত্র বিষয়তৃণের, 
যোগে সঙ্্গ-বহিও সেইরণ উদ্দীপ্ত হইব উঠে। প্র সম্কল, 
ব্ছ্যেতিক অগ্নির স্বরূপ, জগতে উহীর কৌন, আকৃতি: প্রকাশ হয় 
না অথচ প্রদীপ্ত, কণভঙগুর জড়সংস্থিত, € জড়বিষয়ে স্থিত, ড ও 
নকারের অভেদপক্ষে জড়ে অর্থাৎ জলে মেঘজলে অবস্থিত) এবং, 
নতপ্রদ (বাত্রিকালেস্থাপুতে গাছের ুঁড়িতে) যে চৌরাদি্রাতি 
1 |, আহার কারণ এ সঙবল্স, ঘনখটাচ্ছন রজনীতেও বি্াতপ্রকাশ 
৯ [উপ ভ্রান্িপ্রদ হইয়৷ থাকে। হে পুর! 'যাহা অসৎ, তাহার 
৪1] চিকিৎসা প্রেতীকার দূরীকরণ ) সবর সহজেই হইয়া থাকে, এ 


১ 


" [দিয়ে কোন সন্দেহ নাই) কারণ, অন বখনই সং হয় ন 


স্পা কা হু 


।ত।৩-ক প। ৭. 


হইবে? আত্মা ত এক অন্বতীয়। ..হে মুনে! তুমি সম্ধর দারা 





মাত্র ইহাদের প্রভেদ। হে অর্থবিদ্বর! বুঝায় দেখিবে,. 


কর, ইহার জন্ত শোক করিতে কেন? এই আকাশ যেমন, 


হয়) অতএব অকল পদার্থেই যখন বাধা বিদ্যমান, তখন ভাবনা, 


যি অসত্য হইল,তবে বারন কিরূপে থাকিবে ? ভাবন! ক্ষয় হইলে 


৩ 


তাহা রর থাকে। যদি সকল সত্য হইত, আহা. হইলে 
দুশ্টিকিতস্ত হইত বটে; কিন্তু তাহা নহে ; উহ যে বাস্তবিকই 
অসৎ; ঈতরাং হুচিকিহস্ত হুইবে নু! কেন ? যদি, এই সংসার- 
অঙ্গারের কালিমাবৎ অকৃত্রিম হইত, হে সাধো! তাহা হইলে 
কৌনু, ুর্মৃতি, ইহার ক্ষালনে, প্রকৃত্ত হইত ৭ ৩১--৩৫। তুলে 
যেমন তুষর্াপ কঞুক (আবরক), অবস্থিত, এই, সংসারও সেইরূপ 
(আবর্ক রূপে), সত্য ব্রদ্দে অবস্থিত; অতএব তণ্ল্র তুষাবরক- 
বং. এঁ সংসারাবরক পুরুষপ্রযকেই সহজে বিনষ্ট হয়। হে পুত্র! 
কেবল যে উহাতে কৃতরিয়ের নাশ করা হয়, তাহা নহে; , উহাছারা 
অকৃত্রিম অনাদি (ব্রহ্মা) প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ 
সংসারমল তত্জ্ব্যক্তির জুখোচ্ছেদ্য। তলের ত্বক্‌ ও তাত্রের 
কালিমা যেমন ক্রিয়া ছারা নষ্ট হয়, হে পুত্র! এ সংসারমলও 
সেইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়। উহা! নষ্ট হইবেই হইবে, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ'নাই ; অতএব উদ্যমশালী হও (চেষ্টা কর)। 
ৰ্থা বিকল্-সমৰ্বিত মংসারকে ষে তুমি এত দিন জয় করিতে পার 
নাই, তাহার কারণ কেবল উপায়ের অজ্ঞান। . উপায় অবলম্বন 
করিলে উহা! সহজেই লয় প্রাপ্ত হয় ; অসৎ বস্ত কৌধায় চিরস্থায়ী : 
হইস্কাছে ? বিচার করিয়। দেখিলে. দীপালোকে অন্ধকারের হ্যা 
এবং সম্যক্-দশীর নিকট চন্রদয়ের তায়, সংসার-্যবস্থা অসভী 
হইয়া পড়ে। হে পুত্র! ্ সংসার তোমারও নহে, তুমিও এ 
সংসারের নহ, অতএব ভ্রান্তি দূর কর) অমত্যকে সত্যবৎ দেবিয়া 
এইবপ ভাবনা উচিত নহে। আমি সংসারী, এই বিপুলবিভব- 
শালী সমুজ্জবল মদীয় ভোগবিলাস সমুদ়সত্য ও নিত্য এইরূপ 

্রা্তি তোমার না হউক, তুমিও এই নিখিল-ভোগবিলাসাদি অম- 
স্তই একমাত্র আত্মতত্ের বিলা। ৩৬৪২ 


'চুপকাশজ রস মা | ৫৪ ॥ -. : : 


--পঞ্চপঞ্চাশভম সর্গ |. 
 বশিষ্ঠ কহিলেন;-'হে রঘুকুলগগনচন্দ রযুন্দন! আমি সেই 
বাত্রিতে তাহাদের কখোপকথন শ্রবণ করিয়া, নির্ৃষ্টদলিল জলধর 
যেমন নিঃশব্দে পর্বতণৃর্দে আরোহণ করে, সেইরূপ গগনতল 
হইতে তুষীভ্তাবে মনেই পত্র-পুষ্পফলপূর্ণ কদন্বক্ষাপ্রো অবতরণ 
করিলাম দেখিলাম, তথায় ইন্জিয়জয়দমর্থ মহাতপা হুতাশন- 
তেজাঃ দাশুর দেহ -বিনিঃস্িত তেজঃপুঞ্জে ভূতল নুবরণবর্ণে রঞ্তিত 


করিতেছেন। : : দ্বিবাকর যেমন ভুবনমণ্ডল উত্তীপিত করেন, তেমনি 
তিনি স্বীয় তেজঃ পুগ্ডে সেই প্রদেশ তাপিত করিতেছেন ॥ আমাকে 


দর্শন করিয়া তিনি আসন প্রদানপুরব্বক পাদ্যার্ধ্য দ্বার আমার পুজা 


করিলেন | অনস্তর ত তাহার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া তেজেথী দাশুর 
ও.আমি তীঁহার পুর্ক্স্তাবিত 'স্ধসারতরণৌপায়শ্বরূপ অধ্যাত্ম- 


বিদ্যার আলোচনা, করিলাম। আরও দেখিলাম, স্ই কদম্ববৃক্ষে 


নিথিলমৃগনিচয় দাশুরের ইচ্ছা ও তগোষাহাত্ত্যে অব্যাকুলভাবে 


| প্রেশান্তভাবে) অবস্থান করিতেছে! শর কাদন্ববষষ এত শাখা- 


্রশীথা ও লতাজড়িত যে, যেন একাই একটা বিস্তৃত বন। বর বৃক্ষ 


সুব্ছ কুম্সমকলিক দ্বার। অল্কৃত, বাুভরে বিকম্পিত, পল্পবরাজি- : 


মৃণ্ডিত লতাজালে ভূষিত হওয়ায় বৌধ হইতেছে যেন, নিশ্বাসকম্পিত 
ও্টাধরে তাহার ঈষৎ হান্ত” রেখা দিয়াছে। যেমন তর জলদ 














চি 


খগ্ডনিকর শারদীয় গগনমগ্ডল আবৃত করিয়া! রাখে, সেইব্ূপ 
উহার কোটি কোটি বৃহৎ বৃহৎ শাখায় ইন্দূহুন্দর চমরমূগগণ 


ভ্রমণ করত অবস্থান করিতেছে । হিমবিন্দু উহার পত্রে পত্রে, 


সংলগ্ন হইয়া মুক্তাবলীর স্তায় অলম্কৃত করি! রহিয়াছে। উহার 


_ ষকল অজই শ্বচ্ছ কুহুমরাশিতে পূর্ণ ও স্থীঘ্ পুষ্পপরাগর্ূপ 
চ্দনে চর্ডিত; উহার কৌন অন্েই খুঁৎ.( প্রবল বটিকায় শাখাদি 


তঙ্গনিবন্ধন, বা শাখার শুক্বত্বাদি নিবন্ধন ) নাই । ' নবোদগত 
পল্পবরাজি উহাতে রক্তবন্ত্রপরিচ্ছদের স্তায়্ শৌভিত হইতেছে, 
লতারপ্,অনদনা উহার সতত স্দিনী ) রী বদশবরক্ষকে দেখিলেই 
ব্বাহ নেপথ্যধারী, কুহুমমালাধারী, সব্ধৃক-বর বলিয়া বোধ হয়। 
৬_-১০। দাশুর মুনি উহার শীখাগ্রভাগে পর্ণশীলার, আকারে 


লতামগ্ুপ নির্বাণ করিয়াছেন । উতৎ্সব-কাঁলে * পুরী যেমন ধ্বজ-. | 


পতাকাদি শোভিত হয়, এই কদম্বৃক্ষও সেইরূপ পুষ্পমঞ্জরী- 
রূপ পতাকায় হুশোভিত। বৃক্স্থিত মুগগণের গাত্রকওয়নে 2 
পরাগ নিপতিত হইয়! বৃক্ষকে ধূসরিত করিয়াছে। এ অত্যুচ্ 


বৃ পার্বর্তি-ক্ষাদি বন অতিস্রমপুরর্বক উর্দাদেশগামী হু ৃ 
: ষ্মছে) দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন, বৃহদাকার একটা 


বৃষ সদস্তি সমুখিত হইয়াছে। বৃকষস্থ বিচতরপচ্ছ ময়ূগণ কুহম- 


নিঃহ্থত পরাগে পাটলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, কদন্থতক্র 
ৰ শৈলক্ষিপ্ত- সান্্- মেঘখগ্ডরূপ 


কেশকলাপ ধারণ করিয়াছে । 
১১--১৫ (5 'পললবারুণহস্তা কুম্ুমম্মিতশোভিনী, মধুমদ-ঘূর্ণিতা 
রোমাকিত-কলেবরা, ব্ুপুষ্পতার-মণ্ডিতা, মন্দ-সন্দ সমীরণে 
ঈষ স্পন্দশালিনী, নিদ্রামুকুলিতনয়না, পুষ্পস্তবকসম-কুঢ- 
শৌভিনী, পিকনাদিনী বনদেবীগ্রণ পু্পপরাগরূপ কুস্ধুমরাগে 
রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া! বৃক্ষের মূল হইতে শিরোদেশ ও 
পার্খ্দেশ পর্যন্ত সর্বত্র নিবংসনিকেতন নির্্াপপূর্র্বক অবস্থান 
করিতেছেন। ইহারা কখন এ বৃক্ষ-স্থিত লতামণ্ডপের বাতায়ন- 
বাৰে গ্রীতিসহকারে অবস্থান করেন, ,কখন ঝা সুনীল কুহুমযুক্ত 
লতাদোলায় নৃত্যবিলাস করিয়া থাকেন। নীলবর্ণ ভ্রম্রনিকর এ 
কদস্ববৃক্ষে জড়িত লতাজালে ও কদ্বতরুর মগ্রারীসমূহে পর্ত্যায- 
ক্রমে অবস্থান 'করত এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, ইহা 


(ভ্রমর ) কি লতার চচ্ষু ? অথবা কবমববক্ষর চক্ষু? (কিংবা বন-. 


দেবীগণের ভ্রমরসদৃশ নয়ন অবলোকন করি সন্দেহ হয়, ইহা কি 
বনদেবীগণের নেত্র, অথবা! ভ্রমরযুক্ত ক্ব্বম্তরী )%. ১৬২০, 
কুমধুলি দ্বার! বিলিগু-দেহ এ বৃক্ষের কুহুমাত্যন্তররূপ অন্তঃপুর- 
মধ্যে ভ্রমর ভ্রমরীগণ অবস্থিত পরস্পর গাঁটভাবে -আরিষ্ট মদমত্ত 
হুইয়। সহবাস-কালোচিত প্রণয়ে গুন্গুন্‌ করিতে করিতে তাহারাও. 
নেশহিয়বিন্পাতে রতিখেদ বিদুরিত.. করত বৃক্ষের চতুষ্পার্থে 
অবস্থান করিতেছে। চতুর্দিকে উড্ডীন্‌ নীলব্র্ণ ষিকানিকরের 


গুনগুন্রবে পার্বতী কানন দেশরূপ স্বনগীরীছথিত মৃগপক্ষ্যারির 


ননাদ শুনিবার জন্তাই যেন উর্থোন্নত কদম্বতরু উতৎবর্ণ হইয়া 


্‌ রহিয়াছে। ( উৎকর্ণ হইবার সময় লোককে উচ্চ দেখায়, কদন্ব- 


তরু অতি উচ্চ সেই কারুণে বোধ: হইতেছে যেন, উৎকর্ণ হইয়া! 
আছে উতকর্ণ হইবার হেতু শবষশরবণ ) শাখামুগাদি জন্তগণ 














৯ মূলে, পুরমহোৎসবে” এই পাঠ আছে, কি টীকা- 
কারের প্রশংসিত “পুরমিবোৎসবে 
অনুবাদ করা হইল। | 


টা এই পাঠের অস্ুসরণ করিয়া 





যোগবা।শশু-গামাকণ | 


রাত্রিকালে কদম্বতরুর পল্পবরূপ উপাধানে (বালিশে) স্ব হন্দর। 
শিরোদেশ স্থাপিত করিস চন্্রশ্মি-সমুস্ভাসিত মহীমণ্ডল দর্শন 
করিতে থাকে অর্থাৎ রজনীর অবসান প্রতীক্ষা করিতে থাকে 
ই জন্তগণ বনভূমির তনরপ্বরপ মুনির প্রভাবে উহার এত শি 
হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, মূর্তিমান্‌ বিনয় বিরাজ করি 
তেছে। উহবারা পর্ণগ্চ্ছের অভ্যন্তরে নিলীনথাকে; এ সকল: 
শাখামুগাদি জন্তর অবস্থানে অধোভূভাগ ও শাখাদি অপূর্ব 
শৌভা ধারণ করিয়াছে ২১_-২৫। ও বৃক্ষস্থিত কুলায়মধ্যে 
অসংখ্যপক্ষীরা বিশ্ব্তভাবে নিদ্দিত থাকে । বৃক্ষ হইতে পতিত: 


 প্রিপক ফলসমুহের উপরিভাগে ভ্রমরনিকর নিঃশবতাবে অব- নু 
স্থান করিতেছে ;. উহাদিগকে (ভ্রম 
1 জন্তুগণের কঞুকমগ্ুল (কৃষ্ণবর্ণ লৌহবর্্ম সাজোয়া ) বলিয়া সন সর 


মরসমূহকে) পার্থচর হৃগাদি | 


হইল।: পল্পব-মন্তিত পক্ষিগণের নীড়জালে (বাসায়) কদস্ব- 
বৃক্ষের পথ্যন্তদেশ শ্তামলিত হইয়াছে ; অক্ষহ্ত্রকল্প (জপমালার ঝট 
সুতার স্ায় ) লম্বমান' লতাগুচ্ছে (পুষ্পসমন্িত ) নিক 
হুরভিত রহিয়াছে । পর বৃক্ষ হইতে নিরন্তর এত কুহুমর।শি পতিত. : 
হইতেছে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, গ্গনমওডলে পুষ্পবর্ষী : 
জলদের সমাগম হইয়াছে। বৃক্ষের তলদেশে পরাগপুঞ্, বদন্ব- 
কুহ্ুম ও রাশি রাশি ফলসমুহ পতিত রহিয়াছে । অধিক আর. 
কি বলিব, & বৃক্ষের তা্ৃশ পত্র-শাখাদি দৃষ্ট হয় না, যাহাতে | 
প্রাণিগ্রণের বাম নাই। দেই পাদপরাজের অধোনিপতিত 
প্রত্যেক পত্রে মৃগসকল শয়ন করিয়া বিশ্রামহুখ অন্তুতব . 


৷ করিতেছে ; অধোগলিত প্রতিপত্রের অধোদেশেই বিহ্গকুল নিলীন | 


রহিয়াছে । ২৬_-৩০। এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট এ মহাবৃক্ষ দেখিতে 


দেখিতে আমার পক্ষে সেই রাব্বি মহোহসবমান হইয়া সুখে ৰ 


অতিবাহিত হইল। অনন্তর আমি হুমধুর বিজ্ঞানালোকরমণীয় ; 
উপদেশ-বাক্যে সেই দাশুরতনয়কেপ্রবু্ধ করিলাম। যেমনসংযুক্ত | 
দম্পতীর. নিকট মুহূর্তের, স্তায় রাত্রি অতিবাহিত হয়, পরস্পর : 
বিচিত্র কথোপকথনে আমার্দেরও সেই রাত্রি সেইরপ মুহুর্তবৎ : 
অতিবাহিত হইল . অনন্তর : প্রাতঃকালে স্বর্গীয় কামিনীগণের 
অন্রাগতুল্য কুহমনিকরসদ্শ তারকানিকর ক্রমে ক্ষীণালোক: 

হইয়া অনৃগ্ঠ হইলে আমি তথা হইতে বহির্গত হইলাম। মুনি : 


.বর দবাশর, পুল্ত সমভিব্যাহারে কদন্ববনের সীমাপধ্যন্ত আমার সন্ধে ৰ 


আধিলেন। আমি '্তাহাকে তথা হইতে বিদায় দিয়া মন্বাকিনী- : 
তীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় অভিমতস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রা 
মের পর. নভোমণ্ডে উঠিয়া. সপ্রধিমগুলের মধ্যস্থানে গমন: 
পর্ববক স্থভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম ৩১-_৩৫। হে 
রদুন্দন!. আমি 'তোমাকে এই, দ্বাুর উপাখ্যান কহিলামূ। | 


.সংশারচক্র সত্য বলিয়! বোধ. হইলেও এই দাশূরোপাখ্যানবৎ | 


অসত্য, ইহাই তোমাকে কহিলাম। হে বাঁধব! তোমাকে বুঝ্ধাই- 
বার নিমিভ আমি এইরূপে জগতের স্বরূপ নিরূপণ করিলাম। | 
অতএব তুমি যে জগদূরঞজনাকে বাস্তবী বলিক্া। ভাবিতেছ, তাহা | 
বাস্তবী নহে। দ্বাশুর কথিত. সিদ্ধান্ত অনুসারে উহা অবাস্তবী ৷ 
জানিয়া পরিত্যাগ কর। সর্বদা: আত্মজ্ঞানপর উদারপ্রকৃতি হইয়া ৷ 
অবস্থান কর.। তুমি আত্মার বিকল্সমূল ক্ষালিত করিয়া! বিমল". 
আত্মত্ব নিরীক্ষণ কর, ইহাতে তুমি পরমপন প্রাপ্ত ও অগা 


'হইবে। ৩৬--৪০। 


প্ষপঞ্চাশততম রস; সমান্ত ॥ ৫৫॥ 





_.. ষট, পর্চাশতম টড | 
বশিষঠ কহিলেন, ক জড়জগ্রতের অস্তিত্ব নাই” ইহা৷ স্থির 
করিয়া “আমি, আমার” ইত্যাদি প্রকার সংসারে আস্থ। পরিত্যাগ 
কর। যাহা নাই, তাহার প্রতি বিবেকিগণের আবার আস্থা কি? 
| যদি তোমার অস্তিত্রসাপেক্ষ ন৷ হইয়া এই পরিদৃষ্ঠমান দেহাদির 
পৃথক অস্তিত্ব. আছে, ইহা! ব্বীকার কর, তাহা হইলে তুমিও 
: উহার অস্তিতসাপেক্ষ না হইয়া অসঙ্গ, :উদাদীন, চিদ্রগীস্াস্ায় 
অবস্থান কর, নিরপেক্ষ দেহাদিতে আত্মভাব বন্ধন করিত্ছে কেন? 
(ভাবার্থ__পরিদৃপ্তমান দেহাদির অস্তিতম্বীকার ও তাতে আস্থা 
সমুচিত নহে) অথবা ইহাতে যদি তোমার অস্তিতব-নাস্তিত্ব উভদ্ব 
বিধ নিশ্চয়ই থাকে, তথাপি চলাচলবিষযে আত্মাধ্যাস কিরূপে 
সমুচিত হয়? ( চলাচল - অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব উত্তরধর্্ম পরস্পর- 
বিরোধী বলিয়া অনিয়তম্বভাব) | হে মহাঁমতে বাম! যদি এই 
জগতের অস্তিত্ব একেবারেই না৷ থাকে, তাহা হইলে তোমারও 
একেবারেই আস্থা কর! উচিত নহে, (বস্ততই এই জগৎ পৃথক 
অস্তিতৃহীন ), কেবল নির্ধল আত্মততুই এইপে বিস্তীর্ণ রর 
প্রমেয় হইয়াছেন। এই জগৎ কাহারও কৃত নহে অথচ কর্তৃ- 
 ব্যাপারও ইহ'তে নাই, এমন নহে; ফলত কর্তৃত্ব ও অকততৃত্ব উভয় 
চু ব্যাপারজন্য এই জগৎ স্বয়ংই প্রকাশিত হয় (উদামীন আত্মার 
সমিধিমাত্রেই স্বরূপ লাভ করে )। ১৫। এই জগৎ কর্ভৃহীন 
ঢু হউন বা সকর্তৃক হউক্‌, তুমি উহাতে কদাচ দেহাস্্ভাব বিলোকন 














































 হও)। তবে যে শ্রুতিতে আত্মারই এতৎ-সমুদয়ের কর্তৃত্ব উক্ত 
হইয়াছে, তাহা কেবল হুমেকুপর্র্তের হৃর্ধযপরিবর্তন-কত্তৃত্বের 
| হায় উপচারিকমাত্র ; কেন না, আত্মা! ইন্িয় বর্জিত বলিয়া ইনি 


যাহা কাকতালীয়বৎ সমুৎপন্ন,.. তাহা ত অতিভুচ্ছ, তাহার উপরে 
মমত! একমাত্র বালক ( মূর্খ) ব্যতীত অপরের (জ্ঞানীর) হয় না। 
ঢু হে রাম! এই জগ অজতরই দৃষ্ট হইতেছে ও পুনঃপুনঃ হইতেছে 
বলিয়া ইহাকে অত্ন্তাভাব প্রযুক্ত শূল্ক্গভাব বলা যায় না, ধ্বংসা- 

ভাব প্রযুক্ত শৃষ্টসভাবও বলা যাইতে পারে না। হে রাম! আরও 
দেখ, অজভ্রই ক্প্রাপ্ত (জ্ঞানোদয়ে) হইতেছে বলিয়া এই 
ছু জগতের কখনও অস্তিত্ স্বীকার করিতে-পারি না এবং অন্ুমানে 
ঢ ইহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া! ইহাকে ক্ষয়ীও বলিতে পারি না; (ক্ষ 
হইতে হইলে পুর্বে তাহার অস্তিত্ব চাই । .. যাহা! একেবা নেই নাই, 


নী কর্তা হইলেও ধখন বিজ্বর থাকেন, তখন তীহার সর্বদা 

কর্তৃত্ব থাকলেও কখনও খেদপ্রাপ্তিসস্তরে না। অতএব তাব ও 
রর (সা ও অসভ্ভা) দশাগ্রস্ত, স্থির, দীর্ঘ, দৃঢ় নিয়তি 
মিথ্যা হইলেও এইরপে দুষ্ট, হয় ( অর্থাৎ নিয়তিবলেই: তাঁহার 
সু কৃত) অপরিসীম (অনন্ত ) কালের কোন অংশত্বরূপ শত 
সু বংসর মনুষ্যজীবনের চরমসীমা ; অতএব সকল-ইন্রিয়বিষয়াতীত 
্ঘাতস। উক্ত শতবসরকালরূপ মনুষ্যদেহাত্মভীব প্রাপ্ত হইয়া কি 
নিমিত্ত অনুধাবিত হইবেন ? . অনাদি অন্ত আত্মার . ক্ষণসময়ের 
টন ঘও হ্জ্যাভিমান করা সম্ভবে না)। এই জগতের সকল পদার্থই 


স্থিতি-প্রকরণ। 





করত বুদ্ধ্যপাধিপরিচ্ছিন্ন চিত্তে অবস্থান করিও না (চিন্তাতীত : 





জড়পর্ধবতাদির সমান, ইহার কর্তৃত্ব কিরূপে হইবে? অতএব | 
এই জগৎ কাকতালীয়যোগে ' কর্ৃহীন হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে । 





তাহার আবার ক্ষয় কি?। ৬_-১০। সকল ইন্জিয়বিষয়ের অতীত, 


২৬৫ 


স্থির অর্থাৎ সত্য হইলেও তাহাতে আস্থা করা সমুচিত নহে; 
কেনা, জড় ও চেতনের পরস্পর সংশ্লেষ (সন্ন্ধ) কিরূপে 
হইবে ?.(জগৎ,__আত্মা চেতন) জগদৃভাৰ অস্থির হইলেও 
ইহাতে আস্থা করা সমুচিত নহে; কারণ, জলের .ফেনার সায় 
ই অস্থির ভাব যখন অগগত হইবে, তখন পুর্বে আস্থা (মমতা) 
করিয়ছিলে বলিয়া কষ্ট অনুভব করিতে হইবে। ১১১৫1 হে 
মহাবাহো! পরমাত্মার যে জগৎস্বভাবতা (জন্মনাশাদি স্বভাবতা 
হওয়! ) তাহাই আস্থাবদ্ধ আমিত্রূপে আত্মার জগ্ন্ধন অর্থাৎ 

পরস্পর অভিন্নরূপে আত্মা ও জগতের অধ্যাস যেমন (ক্ষণস্থায়ী ). 
ফেনা ও (চিরস্থারী ) পর্বতে অভিন্নত শোভা পায় না; সেইরূপ 
স্থির (চিরস্থায়ী) সত্য আত্মা ও অস্থির (ক্ষণস্থায়ী) জগতে 
উক্তবিধ অভেদ্-অধ্যাস শোভা পায় না।.আত্মা সরুলের কর্ত। 


হইলেও অকর্তীর স্তায় টকচুই করেন না। আলোকদানে দীপ 


যেমন উদাসীন অর্থাৎ চেষ্টশৃন্ট, আত্মাও সেইরূপ উদ্াসীনভাবে 
অবস্থান দি দিবাকর প্রাণিগণের দিবাকৃত্য নির্বাহ করিতে- 
ছেন, এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি যেমন'নিক্ছি, 
আত্মাও তঙ্গুপ কর্তীরূপে ভাসমান হইলেও. কিছুই করেন না। 
লোকে বোধ করে, শুধ্য গৃতায়াত করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক 
তিনি যেমন একস্থানেই অবস্থিত, আত্ম। গতিশীল বোধ হইলেও 
সেইরূপ গমন করেন না বুঝিতে হইবে। যেমন অরুখানদীর- 
তীর পাষাণবিষম ও উদাসীন অর্থাৎ আবর্তের কর্তৃত্ব ইহাতে 


। নাই এবং তদীয় জলপ্রবাহও (১) কেব্ল নিগামী, প্রবাহের 


বৈষম্যকারিতা ইহাতে নাই, কিন্তু উভয়ের ( নদীতীর ও প্রবাহ) 
সন্নিধানে আকম্মিক স্বতঃই আবর্তের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই 
জগৎও চৈতন্ত ও জড়ের (মায়ার ) সন্নিধিবশিতঃ সহসা উৎপন্ন 
বলিয়া লক্ষিত হয়। রাম! তুমি যদি এইপ্রকারে সম্যক্রূপে 
নির্ণয় কর ও প্রমাণ দ্বারা চিৎপরিত্ধি করত বিচার. করিয়! 
দেখ, হে সাধো! তাহা হইলে আর তোমার, এই জগতে আস্া 
থাকিবে না। অলাতচক্রে, স্বপ্রে বা রান্তিবশতঃ, দষ্টপদার্থে 
আবার আস্থা কি? (এই জগৎ স্বপ্পকল্প ), অকম্মাৎ কেহ উপস্থিত 
হইলেই সৌহার্দের পাত্র হয় না। (এই জগৎ অকস্মাৎ আগত) 
এই জগত্জাল ভ্রীস্তিবিভূত্তিত, অতএব ইহাতে আস্থা কর! উচিত 
নহে ।১৬_-২২।  শীতান্ত হইলে (শীতনিবারণ না হওয়ায় ) 
যেমন উক্চভ্রমে গৃহীত চরে আস্থা .কর না, তাপার্ত 
হইলে (তাপনিবারণ, ন। হওয়ায়) শীতলরূপে কল্পিত তৃর্ধ্ে 
যেমন আস্থা করনা, এবং তৃষ্ণার্ত হইলেও মরীচিকা-সলিলে 
যেমন আস্থা, করিয়া! থাক না, (কেন না,. তাহাতে তৃষণনিবারণ 
হয় না), সেইরূপ এই জগতস্থিতিতেও . আস্থা - করিও না) 

(যেহেতু, ইহাতে কৌন হুখই নাই)। মন্ঃক্গিত পুরুষকে যেমন 
দেখিয়া থাক, ্প্ৃষ্ট পুরুষ যেমন দেখিয়! থাক এবং দ্বিক্রবিলাস 


| যেমন প্রত্যক্ষ কর, সেইরূপ এই জাগতিক পদার্থগমূহও, নিরীক্ষণ 


কর, অর্থাৎ সত্যবদ্ধি করিয়া ইহাতে আস্থাবান্‌ হইও না। হে 
অনন্ত! হে অন্ঘ! তুমি রমণী প্রভৃতি বন্তসমুহের সৌন্দর্য-. 
তাবনাময়ী আস্থা পরিত্যাগ করিয়া এবং কর্তৃত্ত অকর্তৃতৃ 
ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সমস্তই _জলাঞ্জলি দিয়! পরিশেষে . যেরূপ 





ঢ ) অরুণানদীতে বোধ হয়, আর অধিক পরিমাথে হইব! 
থাকে, সেই নিমিত্তই উহার সহিত সাম্য প্রদর্শন 








থাকিবে, সেইবূপেই এই জগতে ক্রীড়া-ব্ছার কর। ২৩--২৫। 
তুমিই নিখিলপদার্থের অন্তরস্থিত সর্ধাতীত আত্মা, তুমি 
যদি উদাসীনভাবে ব্যবহারকর্তী হও, তাহা হইলে তোমার 
স্গিধিমাত্রে ইচ্ছাবিহীন নিয়তি প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ জগদৃভীবে 
আর ভাঁবিত হইবে না; কেন না, ইচ্ছা বিদুপ্ত হইয়ছে। 
যেহেতু, তখন তুমি দ্ীপবৎ প্রকাশমাঁন' হইবে; দীপের সন্নিধি- 
বশতঃ যে প্রভা প্রকাশিত, হয়, তাহা ইচ্ছাবিহীন, অর্থাৎ 
বস্তপ্রকাশে তাহার ইচ্ছা থাকে না অথচ তাহাতে স্বতঃই 
বন্তপ্রকাশ হয়, তোমারও তেমনি নিরিচ্ছভা! [বে ব্যবহার প্রবর্তিত 
হইবে। (বর্ষাকালে ) যেমন মেঘের সন্িধিবশতঃ কুটজপুণ্পের 
উদ্যান হয়, তেমনি আত্মার সন্সিধিবশতঃ স্বয়ং এই ভ্রিজগৎ 
আবির্ভূত হয়৷ যেমন সকল প্রকার ইচ্ছারহিত হুর্ধ্যদেবের কেবল 
আকাশে অবস্থানেই লোকব্যবহার প্রবর্তিত হয়, (লোকেরা 
দিনকৃত্য করিয়া থাকে ), তেমনি পরমাস্ার সভতেই ক্রিয়াসকল 
প্রবর্তিত হয়। অতএব আত্মাতে, কর্তৃত অকর্ভৃত্‌ ছুই আছে, তাঁহার 


ইচ্ছা নাই, তিনি অকর্তী; তীঁহার সম্রিধিবশতঃ জগৎ উৎপন্ন হয় 


বলিস তিনি কর্তা। সংস্বরূপ পরমাস্মা নিখিল ইন্দরিয়াদির অতীত 


.. বলিয়া কর্তীও নহেন, তোক্তাও নহেন) আবার ইন্জিয়ের অন্তর্গত 


বলিয়া কর্তীও হন, ভোক্তাও হন। ২৬__৩২। হে অনঘ! পর- 
মাত্ায় কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব উভয়ই আছে। তুমি ধাহাতে শ্রেয়োলাভ 
দেখ, তাহাই আশ্রয় করিয়। স্থির হও। ..“আমি সর্ব্রস্থিত ও 
অকর্তী” এইরূপ দৃঢ় ভাবনা থা |কিলে জগতপ্রবাইপৃতিত. কা্ধ্য 
করিলেও তাহাতে লিপ্ত হইতে হয় না. না মি কিছুই করি করিতেছি 
না” এইরূপ ধাহার নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার চিত্তের প্রবৃত্তি না 
থাকায় তিনি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাহার আর বিষয়ে প্রবৃত্তি 
থাকে না। যাহার ভোগসমূুহে কামনা. রহিয়াছে, সে কিরূপে 
এীববপ নিশ্চয় করিবে এবং কিরূপেই বা ভোগসমূহ ত্যাগ করিবে? 
অর্থাৎ ভোগবাঞ্া ত্যাগ না করিলে কৃতকার্য হইতে পারা যায় না। 
অতএব. “আমি কর্তা নহি” এই প্রকার দূ ভ.বনা নিত্য করিতে 
করিতে পরিশেষে পরমামৃতনামক সমতায় পর্ধ্যবসিত্র হওয়। 
যায়। ৩৩--৩৬। অথবা হে রাম | “আমি, সমস্তই করিতেছি.” 
এইনপ মহাকর্ত্ অবম্বন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর,ক্ষতি নাই; 
সাধুগণ তাহাও উত্তম কল্প বলিয়াছেন। «এই সমগ্র জাগ্রদৃ-ভ্রমের 


কিছুই করি না ” এইরূপ করৃতবন্বীকারকল্পে বিষয়ান্্রাগ ও বিষয়- 


দেষ কিছুই থাকে না!) কারণ, যাহা হইতে বাগদেধাদির উৎপত্তি 
তাহা আমা (আত্মা ) হইতে পৃথক ; আমি ভিন্ন পদার্থ ও অত্যন্ত 
অসম্তাবী।” করৃতপক্ষেও কোন রাগদ্ধেষ নাই) কারণ, যাহা 
অন্যকৃক দগ্ধ, সেই শরীর অপরের লালিত) আমরাই তাহার 
কর্তা; অতএব, ইহার জন্ত শোক-হর্ষের কোন. কারণ নাই। 

৩৭-৪০। «আমার সুখছুঃখের বিস্তার ও জগতের ক্ষয় ব! 
উদ্য়ে আমিই কর্তী, অত এব সমস্তই আমার অধীন”, ইহ! ভাবি- 
রাও (করতৃত্বপক্ষে ) ছুখ বা হর্ষ করা উচিত নহে। এই ছুতেহ্্ষাদি 
আত্মারই কৃত, আবার আত্মার কর্তৃত্বেই উহাদের লয় হয়। যখন 
তাহাদের ল় হয়, তখন একমাত্র সাম্যেরই. অবশেষ থাকে । সর্কর- 
ভূতে যে সমতা, তাহাই পরম সত্যস্থিতি ; সেই সত্যস্থিতিতে 
(সত্য মর্যাদায়) অবস্থিত হইলে পুনর্বার আর জন্মুভাক্‌ হয় না! 
হে রাঘব! অথবা সমূদয়ের কত্ৃত ও অকর্তৃত্ব সমস্তই পরিত্যাগ 
করিয়া ও মনোনাশ করিয়া তুমি যাহ! হও, তাহা হইয়াই স্থির 


হইস্কা থাক। “এই সেই আমি” (এই বর্তমানদেহে অবস্থিত 
সেই সর্বদেহাত্বক সমষ্টম্বরূপ ) এবং “এই আমি নহি” ( 
বর্তমানদেহে অবস্থিত আমি নহি )১ অতএব আমি কিছুই করি 
তেছি না (কোন বিষ্য়েই আমার কর্তৃত্ব নাই ); এই উভযবি 
ভাবে ০ দৃষ্টি (কর্তৃত্ব ও অকতৃত্বদ্ধি ) সান্তোষ্জ 
নহে। (তবে যে উক্তপ্রকার কর্তৃত অকতৃত্ব ঢুই বলিলাম, উহ 
কেবল সকল অনর্থের মূল দেহাদিতে অহস্ভাবের নিরাসের জন্তু; 
এ অহস্তাব বড়ই অনর্থের মূল)। «দেহই আমি” ইত্যাকারে সু 
যে অবস্থিতি, তাই কালসথত্র নরকের পদবী (রাস্তা), মহাবীচি: সত 
নরকে আবদ্ধ হইবার বাগুরা এবং অসিপত্র নরকের বনভূমি অর্থাৎ 
উক্তবিধ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিতে শী সকল নরকে পতিত হইতে তহয়। 
৪৯_-৪৫। যদি সর্বনাশ করিতে হয়, তথাপি উক্ত দেহাদিতে : 
অহ্ংুদধ সর্বপ্রকারে বিবর্জনীয়, ত্র দেহাদিতে অহংবুদধি কুকুব* : 

২সহস্তা চণ্ডালীর স্তার ভদ্রলোকের অস্পর্শনীয়। অধ্ষঠানভুত 
বিশুদ্ধ আত্মদৃষ্টির আবরণবিক্ষেপের কারণ শর বুদ্ধি দুরে পরিত্যাগ : 
করিলে, জলদরিহীন গগনে বিমল 'জ্যোহ্জার হায় পরম! দৃষ্টি | 
(বিমল আত্মজ্যোতিঃ) উদ্দিত হয়। হেরাম! এ. দৃষ্টিলাত 
করিলে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া! যা়। হেরাম! তুমি 
“আমি কর্তা নহি, কর্তৃতা-প্রয়োজক দেহাদিও আমি নহি” ই 
অবগত হইয়া অথবা জানি সকলের কর্তা, নিখিল সমষ্টিভূত 
্রচ্মাণ্ও আমি” ইহা নিশ্যয় করিয়া পরে “আমি কিছুই নহি”, টু 
অর্থাৎ লোকপ্রসিদধ দৃশ্ঠরূপ আমি নহি, আমি লোকপ্রসিদ্ধ পরি- 
চ্ছিন্ন জড়ুঃখস্বভাব আত্ম! হইতে বিলক্ষণ “পূর্ণানন্দ চিদাত্মন্বরূপ” 
ইহাই নি করিয়া, ব্রঙগজ্ঞ সাধুগণ যে পদে অবস্থিত হইয্বাছেন, : 
সেই পদে (ক্রেক্গপদে ) অবস্থিত হও । ৪৬-_৪৯। 


ষ্টপর্গশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬॥ 


 অপ্তপঞ্চাশ সর্গ । 


রাম কহিলেন,_ত্রহ্ষন্‌ ! আপনি যে জুমধুর উপদেশ প্রদান, 
করিলেন, তাহা! ষঘার্থ ; আত্মার ভোত্তত্ব, অতোকত্ব, করত - 
অবর্তৃত্ব ও ভতিকারিত। সকলই এক্ষণে বুঝিলাম। আত্মা ফে. 
সর্বেশ্বর ও সর্ববগামী, তিনিই যে নির্মলপঘ, তিনিই যে. সকল 
প্রাণীর দেহস্বরূপ এবং তিনিই: যে সর্বভুতের অন্তরে অবস্থিত : 
হে'বিভো! এক্সণে তাহা আমি বেশ বুঝিলাম। ব্রহ্ম যে কি. 
এক্ষণে তাহা হুদধ্ম করিলাম। যেমন ন্বজলদের বারিধারায় 
পর্বতের নিদাবতাগ্র বিদুরিত হয, তেমনি ভবদীয় উপদেশবাঁক্যে 
আমার হদয়তাপ বিদুরিত হইল। পরমাস্মা, উদাসীন ও ইচ্ছা- 
বিহীন বলিয়া কিছুই ভোগ করেন না এবং কিছুই করেন না; 
আবার সকলেরই প্রকাশকারী বলিয়া! ভোগও করেন এবং ক্রিয়াও 


করেন; কিন্তু হে ভগবন্! 'এখনও আমার মনে একটা মহান্‌ : 


সন্দেহ রহিয়াছে। হে ব্রন্মন্! চন্্র যেমন স্বপ্রভা দ্বারা তিমির 
নিরাস করেন, তেমনি উপদেশবাক্যে আমার সেই সংশয়ের 
নিরাস করন। ১-৫। এই জগৎ সৎ'হুউক্‌ বা অসৎ উউক্‌» : 
আপনার কথায় প্রতিপন্ন হইল, সমষ্টিভূত জ্ঞানই অহস্তান ব্যষটি- 


ভূত দেই নহে, সমষ্টি কন করিলে এক, ব্যষটভূত কনা করিলে 


বহহয়। যাহা ই গ্রক তানি নিবন্ধন মোহাম্কারসম্পবশৃত 
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নির্মল এক আত্মার তুর নীহারপাতের তায় উক্ত বিরুদ্ধ ওজ্ঞান 
, এক্ষণে কিরূপে বিদ্যমান থাকে ? যদি বলেন, ,মায়াশবল ত্রচ্দের 
উরে উহা প্রথমে গ্রচ্ছন্নভাবে ছিল, এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে; 
তহাতেও আমার. জিজ্ঞান্ত এই যে, নির্মল আত্মীয় প্রথমেই বা 
উহা কেমন করিয়া থাকিল ৭ বশিষ্ঠ কহিলেন, -রীম! যখন 
সিদ্ধান্ত স্থির হইবে, তখনই তোমাকে এই সাধু প্রশ্নের রর 
বুঝাইয়া দিব, তখনই ইহার তত্ব বেশ বুঝিতে পারিবে।. 

রা ! মোক্ষোপায়ের সদ্বস্ প্রাপ্ত না হইলে এই প্রশ্নের রে 
শ্রবণে অধিকারীই হইবে না। হেরাম! যেমন যুবকই কান্তার 
নীত শ্রবণের যোগ্য (অর্থাৎ, যুবকই তাহার মাধুর্য আন্বাদনে 

সমর্থ ), -দ্রপ পুণ্যবান্ই এই সাপুপ্রশ্নীবলীর উত্তর শ্রবণে 
সমর্থ। ৬--১০ | বালকের নিকট খুবতীর অনুরাগ-ব্যপ্তক বচনা- 
বলি যেমন বৃথা, অল্পবোধশালী ব্যক্তির নিকট এই মোক্ষপ্রদ 
কথাও সেইবূপ নিরর্থক । এবংবিধ প্রশ্মোতর পুরুষের কোন সময়- 
বিশেষে শোভা পায় ; শরৎকালেই গুবাকীদি বৃক্ষের ফল হইয়া! 
থাকে, বসস্তকালে নহে '(এ সময়ে তোমার এই প্রশ্ন করা 
সঙ্গত হয় নাই )। নির্মল পটেই ব্ণা্তররঞ্জনা পরিস্কুটভ(বে 
মগ্ন হয়, জ্ঞানবৃদ্ধব্যক্তিতেই বৈরাগ্যোপদেশ সংলগ্ন হয় এবং 
অধিগতাস্থা ব্যক্তিতেই অত্যুদ্দার বিজ্ঞানকথা সংলগ্ন হইয়| থাকে। 
আমি পুর্ক্রেই এই প্রশ্নের, উত্তর সম্বন্ধে তোমার নিকট কিছু 
কিছু বলিয়া রাখিয়াছি; সবিস্তরে বলি নাই; সেই কারণেই 


বুঝিতে পারিবে, এ বিষয়ে কৌন সংশয় নাই। ১১--১৫) 
হে সাধো! সিদ্ধান্তসময়ে যখন' তুমি বোধপ্রাপ্ত হইবে, তখন 
তোমাকে এই প্রশ্নোত্তর ভ্রমশঃ সবিস্তরে বলিব। ফলতঃ আমার 
উপদেশ পথের প্রশর্শকমাত্র, তুমি, প্রণিধান করিলে আপনিই 
আত্মকে জানিতে পারিবে । আত্মাই আত্মাকে জানেন, কেন না, 
আত্মাই আত্মাকে সেইরূপ ( মলিন), করিয়াছেন, অ আত্মা প্রসন্ন 
(নির্্ল) হইলে আত্মাকে প্রাপ্ত হন। হে রাম! তোমাকে এই 
অথগুক্গ বুঝাইবার নিমিত্ত আত্মারই কৃত অক্তৃত্বের, বিচার 
করিয়া বলিলাম, আত্মার সেই অথগ্ুম্বভাবত জানিতে পার' নাই 
বলিয়াই বোধ হয়, তোমার বাসনা এক্ষণেও ক্ষীণ হয় নাই। যে 
বানা দারা আবদ্ধ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বদ্ধ; বন্ধবাসনাক্ষয়কেই 


কর। বিষযম্পৃক্ত তমৌময়ী বাসনাসমূহ পূর্বের ত্যাণ করিয়া 
তুমি মৈত্রযাি ভাবনানাস্ী নির্মলবাসনা গ্রহণ কর ( মৈত্রী” করুণা, 
মুদিত,- হর্ষ ও উপেক্ষা, এই চু্িধ চিত্তগুদ্ধির উপায় )। 
১৬--২০ বাহিরে, মৈত্রী সৃতি দ্বারা ব্যবহারপর হও, কিন্ত 
আহাও পরিত্যাগ কর,(একমাত্র চৈত্যকেই অন্তরে আশ্রয় দাও, 
সমুদয় বাহাচে্াশষ্ হইয়া একমাত্র চৈতন্ঠেরই 'বাসনা দৃঢ় কর। 
তাহার পর মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিন্মাত্রবাসনাও পরিত্যাগ 
কর, পরিশেষে একমাত্র আত্মত্তে স্থিরসমাহিত ইইয়া যাহাতে 
ূর্কোন্ত স্মুদয় বাসনার ত্যাগ করিতে পার, তাহাই করিবে। 
তখন তুমি পরিচ্ছেদ, কাল, প্রকার; অন্ধকার. প্রভৃতি বাসনাও 
বাসিতবিষয় এবং ইত্জিয়াদি সমস্তই প্রাণস্পন্দের "সহিত; 
উ্লিত করিয়া আকাশৈর “নিশ্দল বিক্ষেপ-শক্তিবিহীন “অ 
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(মোক্ষ কহে। তুমি বামনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ার্থিতাও তাগ 


সেই র্বপুলিত চিন্ময়ই তুমি। যে যহামতি হৃদয় হইতে 
সমুদয় (বাঁসনাদি) পরিত্যাগপর্্বক (দূর করিয়া.) সর্ধবিক্ষেপ 
হেতু অভিমানশূন্ট হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই, ঘুক্ত পরমেশ্বর। 
২২২৫1 বহার হৃদয়. হইতে সর্কপ্রকার আস্থা (অভিমান) 
নিরাদিত হইয়াছে, তিনি সমাধি বা কোন কর্ম করন্‌বানাই 
করুন, সেই উত্তমাশয ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছেন,তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ধাহার মন বসনাশষট . হইয়াছে, ভীহার নিষ্রত, বর্ম সমাধি, . 
বা জপ কিছুতেই প্রয়ো জন নাই । অধ্যাত্মশাস্ত্র সকল বিশেষরূপে 
বিচার করিয়া অস্তান্ত লোকের সহিত তাহার পরস্পর আলোচনা 
করত বিষয়বাসনা পরিত্যপ্পুরর্বক মৌনব্রত অবলম্বন করা৷ অপেক্ষা 
উত্তম সাধন আর নাই। অনেকেই দৃশদিক্‌ ভ্রমণপু্্রক নিখিল-: 
বাহ ষ্টব্য যাহা দেখিবার, দেখিয়া থাকেন? কিন্তু অত্যবস্তর 
(পরমাত্মার) দর্শন কতিপয় লোকের ভাগ্যে টে যাহা দৃষ্ট 
হইতেছে, তাহা ঈপ্দিত ও অনীপ্দিতের ইতর নহে, অর্থাৎ আহা 
যাহা ইচ্ছা ও অনিচ্ছা উভয়েরই বিষয় নহে, তাদৃশ 
ত্ুবিষয়ে ' কাহারও: বত্ত নাই ।২৬_৩০। জে 
গৃহ- গৃহসিা প্রভৃতি বিষয় এবং বৈ দিক যাগযজঞাদি ক্রি 
সমস্তই একমাত্র দেহের জন্য, ইহার মধ্যে আত্মার টি 
কিছুই নহে। মর্তা, পাতাল, বর্গলোক বা গগনতলে তত্তদর্শীর 
সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। “ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়? 


আত্মার অজ্ঞানসমভূত এ এব্তবিধ নিশ্চমব যাহার বিগলিত (দুরীভূত) 
তুমি বিশদভাবেই বুঝিতে পার নাই। যদ্দিতুমি আপনিই সেই 
আত্মার অধিগত হইতে পার,তাহা হইলে এই রশ্ের উত্তর সম্যক 


হইয়াছে, তাদৃশ তন্জব্যক্তি অতি দুর্লত। লোক ত্রিভুবনের 
অধিপতি হউক, ইন্্পদলাত করিয়! যোগবলে ম্ঘেমধ্যে প্রবেশ 
করুক্‌ ব৷ বরুণপদ লাভ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করুক্‌, পরমাত্ব- 
লাভ ব্যতীত তাহার প্রকৃত বিশ্া্ত হইবে না '(আত্মসাক্ষাৎকার 
ভিন্ন জগতে এমন কোন সুখ নাই, যাহাতে একেবারে ছুঃখ নাই )। 
যে সাধুগণ ইলিমবশক্রপরাজয়ে সমর্থ বীর ও আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন) জন্মরোগবিনাশার্থ সেই ম্হামতিগণই. : উপাস্ত। 
৩১--৩৫। হর্স, ম্ত্য ও পাতালমধ্যে সর্বত্রই পঞ্চভূত বিদ্যমান, 
তদদতিরিক্ত ষষ্ঠভূত আর নাই): রাহ 'ববীরবুদ্ধির কৌথায় 

আসক্তি হইবে? (ধীরবুদ্ধি এ সমুদয় তুচ্ছত- ত-মিখ্যাত্ব বোধ করিয়া 
তাহাতে আসক্তিশুত্য ইইয়! খাকেন)"' তর্জঞব্যকি, যুক্তিবলে 
বিচরণ -করত- সংসাঁরকে' গেষ্পদ প্রমাণ '(অনায়সে 'তরণীয়) 
বলিয়া: বোধ করেন ( যুকতিশব্দে এস্থলে, সকলের অধ টান তরহ্ম- 
চৈতন্মাত্রের দর্শন অপর 'ভূতসকলের মিথ্যাত্নিশ্চয়) উক্ত- 
যুক্তি যাহার হুদূরপরাহত, আহার নিকট এই. সংসার উদ্বেল 


্রলয়মহার্ণবের ্তায় অনস্ত বলিয়া বোধ হয়; " তরাং তাহার 


ইহ! পার: হওয়া কঠিন) )। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দলাভে যাহার 
চিত্ত বিস্ফারিত হইয়াছে (চিত্তমল বিদুরিত' হইয়াছে), তীহার 
নিকট এই বরহ্ধাণ্ড কদম্পুপসৈর স্তায় অতিক্দ্র বোধ হয়। [তিনি 
তখন এই নিখিল-বরহ্মাণ্ড করস্থ করিয়াও কাহাকেও তাহা দান 
করেন না বা তাহার: তোগবাসথা' এবেবারেই রাখেন না; (তথন 


সাব যে রাহ লাভ ভ করিবার" ষ্ঠ মহাসর করিয়া লক্ষ 


লক্ষ যৌধগণের প্রাণসংহার করে, হে'রাম! লক্ষ লক্ষ জীবের 
ক্ষ হেতু সেই রাজ্য্খে আমি ধিকার দিই। তত্বজ্ঞব্যক্তি 
বিধাতৃগদও বাদ্ধা করেন না» কারণ, তাহা চিরস্থায়ী নহে, যাব, 
মহাপ্রলয় না হয়, তাবকালই থাকে, তহার পরে সকল গরাণীর 








তত্তববিৎ এবংবিধভোগসমুহে- কদাপি বিচলিত,হন না। 


০ 


মনোব্যথা হেতুবি বিনাশ অবশ্ঠ হইবে। যুদব্যক্তিরাই এ বধ, 
পদের জন্য লালাধ্িত হয়, তত্তজ্ঞব্যক্তি তাহাও প্রোক্তকারণে 
তুচ্ছবোধ করিয়া থাকেন। ৩৬--৪০।  তত্জব্যক্তি স্পষ্টই 
দেখিতে পান যে, এই জগলয়ের সৃষ্টি প্রভৃতি উপায়ে কিছুই 
উৎপত্তি হয় নাই) বাস্তবিক ইহা! মিথ্যা ভ্ান্তিমাত্র, সেই জগজগ্নের 
প্রাপ্তিতে চিন্ময় আত্মার কি কোন ব্লবৃদ্ধি হয় যে, তাহাতে 
অনুরক্ত হইতে হইবে ? ঘিনি সর্কত্যাগ করিয়া বিপুলাশয় হইয়- 
ছেন, তাঁহার অবস্থিতি হয়, এমন কতটুকু স্থান এই পৃথিবীতে 
আছে? ইহার একদিক ত শত শত শৈল দ্বারা সমাকীর্ণ, অপর- 


দিকে অগাধ জলবাশি। স্বগ্য-মন্ত্য-পাতালাত্বক জগতে এমন কোন 


কার্য নাই, যাহা তত্রদর্শীর অবশ্যকর্তব্য। ঘিনি নির্শনস্ক ও 
তত্ববিৎ হইয়া! আকাশব্‌, বিস্তৃত, এক ও স্বস্থ হইয়াছেন, ( পর- 
মাতবায় অবস্থিত), তীহার নিকট এই ব্রিলোকীরূপ বিপুলা 
নদীতটী নিখিলসংসারশূহ্য হইয়া! আকাশবহ শুন্যই দুষ্ট হয়) 
তবে যাবৎ প্রারন্ধ ক্ষয় ন| হয়, তাবৎ উক্ত ত্রিলোরী নদীতটীয় 
শরীরসমূহ তুষারবিন্দুতে কেবল ধূসরবর্ণই লক্ষিত হয়, তাত্বিক 


আকৃতি ইহার কিছুই লক্ষিত হয় না (১)। ৪১__৪৫। নিখিল 


কুলপর্কবত অনন্ত ত্রহ্গরূপ নির্মল আগরের ফেনান্বরপ; নদী 
সাগর প্রভৃতি চিন্ময়ভাঙ্করের মহাকিরণমরীচিকা ; এই সষ্ট্িপর- 


ম্পরা, আত্মতত্বরূপ মহাসমুদ্রের তর্গমাল! এবং শাস্্রসমূহ সর্বোত্তম 


বরন্ষপ্রূপ জলের বৃষ্ি্ববূপ।. নির্মল চক্র, হু, বহি প্রভৃতিও 
ঘটকুড্য প্রভৃতির স্তায় চিন্ময়ের প্রভ৷ দ্বারাই প্রকাশিত, অত্যন্ত 
মলিন বাদি ধাতুর ত কথাই নাই। দেহ দ্বার! পরিচ্ছিন্াত্মা 
হুবাস্থুর-ন্রগণ, ব্ষয়ভোগরূপ তৃণগ্রাসকারী সংসারবনচারী মুগ- 
স্বরূপে রিহার করে। অরণ্যবামী মুগগণ স্বেচ্ছাচারী ; কিন্তু 
এই মংসারবনচারী মুগগণ দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ, অনন্ত অংসার- 


_কান্তারে জীর্ন জীবগণের বন্ধনার্ধ বিধাতা রক্তমাংসময় দেহপিঞ্জর 


নির্মাণ করিয়াছেন; অস্থিখণ্ড এ পিগ্তরের অর্গল, মস্তক উহার 
আচ্ছাদন, ন্নাধুকপ-শৃঙ্খল--দ্বার। এ পিপ্রর. আবদ্ধ । ৪৬--৫০। 
দেহপিপ্ররস্থিত জীবদকলরূপ চ্মপুত্তলিকা স্‌ং ারবনশ্রেণীর মুগ্ধ 
মুগন্বরূগ, (মুগ্ধী_দেহবিবেকশৃন্ত ). বিধাত। উহাদের মুগ্বদ্ধির 
বিনোদনার্থ ভোগরূপ তৃণ প্রদান পুরর্ঘক উহ্াদিগকে ভোগভুমিরূপ 


মুরমধ্যে সব্রার্থ নিয়োগ করিয়াছেন! , ধেমন মন্দসমীরণের 


বেগে অচলের কম্পন সর্ব্বথা, অসম্ভব/সেইরূপ সর্কত্যানী মহামতি 
হে রাম! 
যে পদের. নিকট চন্্হর্ধ্যের সঙ্গারপ্রদেশ অপরিজ্ছির গগন- 

তলও তূচ্ছি্রবৎ অল্পভাবে' অবস্থান করিতে পায়, না, তত্ববিৎ 
তাদৃশ-মহোবকুষ্টপদে অবস্থিত হম ের্থাৎ তাহার নিকটে 
গণ্ননতল অতিকষুদর ; হৃতরাং তব্ববিদের: তাহাতে আস্থা হইবে 
কেন?)। তন্ববিদেরই চিংপ্রকাশের দ্বারা ব্রজ্জাদি লোকপাঁলগণ 
সমগ্র জগতের সহিত প্রকাশপ্রাপ্ত ও  সম্যগৃব্যবহারোচিত-বোধ- 
সম্পন্ন হইয়া অজ্ঞান-সমুদ্রে মগ্র হন এবং আত্মা, শরীর হইতে 
পৃথক, ইহা জানিতে পারিলেও মোহবশতঃ অজ্জজনের স্যায়শরীরে 


আত্মভাব ধারণ করত শরীরের রক্ষা, করিয়া খাকেন? (যেহেতু, 





ঠা অভিপ্রায় এই যে, জগৎ ভি চিনতপ্রকাশাপেক্ষী; 
কিন্তু তন্বিৎ পূর্ণানন্স্বরূপ, তার : জগতের প্রতি কটিও ] 
নাই, জগতের অপেক্ষা ত দের কথা। | 





. তনম্ব কচ যে পবিত্র গ্বাথা 
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তাহাদের ভৌগ্রবাসনার ৃাত্যাসবশতঃ প্রারনধের : প্রাবল্য, রি 
যাছে)। মেঘ যেমন আকাশকে রঞ্জিত (পটে ব্ণবিতাস; 
্ার স্বব্র্ণ আকাশে দৃঢ়লিপ্ত ) করিতে পারে না, তেমনি অভ্যং 
হইলেও কোন জগতাবই তক্জব্যক্তিকে রঞ্রিত করিতে ২ 

হয় না। 
নির্মলই থাকেন। ৫১-:৫৫। _গৌরীর নৃত্য দর্শনাভিলাষী হ হ্‌ 


মর্কটনৃত্যে মনোরগ্রন হওয়া যেমন একান্ত অসম্ভব. তে তেমনি | 
জগৃভাব ছারা তত্বঙ্ঞব্যক্তির চিত্তরঞ্জন একান্তই অসম্ভব 


অর্থাৎ জগন্মগুল তত্তুবিদে দৃঢ়লগ্ন হয় না. তি 


যেমন বাহিরে রত্বে যে প্রতিব্নব পড়ে, কলসমধ্যগত রতে সেক 


প্রতিবিস্ব পড়িতে পায় না, তত্তজঞব্যক্তিও. সেইরূপ জগছ্ভাবে | 
বরহ্ধলোক পর্যন্ত এই জগদ্বৈভব, ( অজ্ঞ. 


রঞ্রিত হয় না। 


ব্ভির দৃষ্টিতে ) বম দুর্ত্য বিবেকীর দৃষ্টিতে সলিলতর্গবং 


ক্ষণতঙ্গর; রাজহৎস যেমন কুৎসিত শৈঝলজঙ্গলে গ্লীতি বা; 
আসক্তি ধারণ করে ন|,তদ্রপ তত্বজ্ঞব্যক্তি জলবুদৃবুদবৎ জানিয়া 


এ সংসার বৈভবহখে চপল আসক্তি প্রাপ্ত হয় না। ৫৬7-৫৮। 
অপ্তপঞ্চাশ মর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭॥ 


সাপ 


অপণশ সর্গ। ] 


বশিষ্ট, কহিলেন, রাঘব! এই নে ুর্বকালে ৷ লি 


ক 


কীর্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৭ 


সুরপ্তরু-তন্ময় কচ মেুপর্বতের কৌন গহনবনে অবস্থান করণ, ২ 
কোন সময়ে অভ্যাসফলে আত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করেন। যখন: 
তাহার মতি জ্ঞাননুধায় সম্যক পরিপূর্ণ হইল, তখন হেয় পঞ্চ- : 
ভুতময়. এই দৃন্ঠ জীবাস্বায় আর শ্ীতিবোধ হইতে লাগিল না।.. 
দৃষ্পপদার্থে অপ্রীতিনিবন্ধন. তিনি: আত্মভাব ব্যতীত পদার্থাস্তর না | 
দেখিতে প্রাইয়া যেন নির্কেদপ্রাপ্ত হইস্পই :গদৃগদন্রে বলিতে ২ 


লাগিলেন। 


 ( হর্ধহেতু গদৃগদস্বর )।.. “আমি কি. করিতেছি, : 


কোথায় যাইতেছি, কি লইতেছি, এবং কি পরিত্যাগ করিতেছি, : 


মহাপ্রলয়ে যেমন সমগ্র বিশ্ব জলপূর্ণ (প্লাবিত ) হয়, তদ্বৎ এই : 
নিখিল বিষ্ব আত্মায় পুর্ণ রহিয়াছে । ১৫ 1. জগতের মুলানবেষণ ; 


করিতে গেলে .ছুঃখোপতোক্তা..আস্মা অর্থাৎ, জীব, জীবের বাধ্থুনীয় : 


সুখ, এ সমুদয়ই আকাশমাত্রে পরিণত হয় ? এ আকাশও দিক্‌ ও 


মনোরথ.. হইতে অতি. মহৎ ব্লিয়া, আত্মময়;-অতএব সমস্তই. | 


আত্মময় ইহা বুঝিলাম এবং, এই আত্মা, দ্বারাই আমার সর্ববখ : 
দ্ধিদেশ এবং : 


দূর হইল। বাহু ও আন্তস্তর দেহ, অধোদেশ, 
দিকৃচতু্ট়, সর্বত্রই এক-আত্মা বিরাজমান, অন্মস্মম় কোন 
স্থানই নাই । আত্মা 


আমি অপার-নতোমণ্ডল আপুরণ করিয়া. সর্বত্র. সন্ময়রূণে 
অবস্থিত; আমি আনন্দস্বরূপ ও সুখস্বরূপ 3. আমিই একার্ণববৎ 


পূর্ণ হইয়৷ অবস্থান,.করিডেছি।, . সেই কনকগিরিনিকুঞ্ধে কচ. 


এইযপ, ভাবিতেছিলেন, ক্রমে ঘণ্টাধরনির সায় ওক্ার উচ্চারণ 
1 করিলেন! পরে প্রণবের অকারাদিমাত্রাস্মক দৃষ্ঠাদির লয় করিয়া 
পরিশেষে হুদয়াকাশে কেশব হুক্ষম ও কোমল তুরীয়াবস্থারপ 
ওষ্কারের কলামাত্র ( অর্মাত্রা মাত্র মকার) ভাবনা করত সেই 


ত্রই স্থিত, সমস্তই আস্মময়, সময়ই 
আত্মা, আমি, বাই 'বিদ্যমান। যাহা.চেতন ভুলিয়া প্রসিদ্ধ | 
যাহা অচেতন. বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমিই -তৎ্সমুদয়ের অন্তর্গত, 
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উৎপন্ন হাঃ থাকে।_ বিরিকির 


স্থিত-প্রকরণ। 


ুরীয়াতুভাবাপন হইয়া: অন্তর্গত কারণে বাহকার্ডেও অবস্থান করি- 
লেন না। হেরাম।. উত্তপ্রকারে গাথাগানকারী কচ ক্রমে সঙ্কল- 


' রূপ কলঙ্ক মার্জান! করুত- বিশুনধ ও. হৃদযলীনপ্রাণার হইয়া 


জ্লদবিহীন শরদাকুশের, ন্তায় অবস্থান করি রাছিলেন ]. ৬২১৯ 4.৮ 
ৃ কাশ ডা ৫৮:07. 


সি ১ ১৯1 তা 





টান 


্‌ এরা. রস -। ক রঃ 


ষ্ঠ দিও - অন, পান ও অনার ব্যতীত, পুরষার্থ 
আর নাই” এই বলিয়া মুঢবুদ্ধি তির্যক্পতুজাতীয় অসাধুগণযাহাতে 
ন্ষটিলাভ করে, তাহাতে .পরমপনাট মহান্‌ ব্যক্তির বাঞ্'হইরে 
কেন? যাহার! সেই কৃপণসর্কন্থ, আদি মধ্য ও অবসান সকল 
সময়েই ভঙ্গুর ভোগস্মূহে আস্থাবান্‌ হয়,লেই নর্ভগণকে 
ধিক! এ দিকে কেশ, এ দিকে,রক্ত, এই ত প্রমদাশরীরের 
মাধুর্য! . সেই প্রমদাশরীরে যাহারা পরিতুষ্টিলাভ করে, আহারা 
সারমেয় কেকুরী, মানব নহে। নিথিল:মহীই সত্তিকা, সকল ত তুই 


_ কাষ্ট, সমুদয় _দেহও. মাংয়ময়। নিয়ে..তুম্ি উদ্দেশে আকাশ, 


ইহার মধ্যে পূর্থখপ্রদ .কিছুই দেখিতে পাই-না ইন্জিয়- 
স্পর্ানুসারী নিখিল লোকব্যবহার, আবিচারবশৃতঃ রম্ণীয় বোধ হয়, 
ফলত. উহা কেবল -মোহের হেতু). তনরবিরেচনায়, উহার কিছুই 
আস্ততু, দুষ্ট হয়, না. ১--৫, যেমূর বহনিশিখার প্রান্তে ক্ব্দল 
অবস্থিত, তঙ্রুপ- সমুদয় সুখাশীরই. অন্তে,ুঃখমালিস্, অবস্থিত। 
অনিত্য মনোরপ হষ্ঠ ইন্জিয়ের ক্রিয়াসমুহ শীস্সতত্বালোচনায় বিনষ্ট 
হয়, দ্বিরবমধিত হইলে লতা আর ফলপুষ্পসম্পদ্‌ ধারণ করে না) 
(বিষষসম্পদও সেইরূপ উপভোগে ক্ষয়প্রীপ্ত হয়)। মস্থিমাংস- 
সমূহে স্বদেহাতিমানী পুরুষ'রক্তমাস্্ী পুত্তলিকাকে কান্ত! বলিয়া 
সাদরে আলিঙ্গন করিয়া থাকে।,মোহকারী কন্দর্ধেরই এই কাধ্য। 
হে.রাম!. অজ্র্যক্তি কত সমুদয় জগত সত্য ও জিরস্থাদী, বিয়া জানে, 
সই. জন্তই, তাহাতে তুষ্টিলাভ..করে; ততববিৎ, জানেন, সময়ই 
অসত্য ও. স্থায়ী; 'সুতরাং তাহার ইহাতে, মন্তোষ নাই ভোগ 
না করিলেও, ভোগত্ষণাবিষের ক্রিয়া! মুর্ছা উৎপাদন: ক 
অতএব ভোগে আস্থা পরিত্যাগ, করিয়া, আস্মাই যে: এক, ইহ 
ধারণা রর! ৬5৯৪1, তোগ্বাসনায় যুখুন, অনা্দেহাদিতে 
আলুভাবন৷ করিয়া স্থির হয়, তধ্নই এই নি জগৃনমূহ 














ব্শেই (সু্কলক্রমে) এই জগ কার 

বস্তুর অন্ঠবস্থর অন্ুদারীরূপ কর্নার আর এক ষ্টান্ত শ্রইযে, হুর 

কিরণ স্বর্ণ রজত বা! ইন্নীলমণি, প্রভৃতি ছা | নির্মিত ভিত্তিতে পতিত 

হ্‌ইয়া জার আত্মরূপ প্রকটিত: রা রাম, (সস ক করিলেন, 
হ্‌ 






ই জগ, ভু বনী, করে, তা 
ক বলুন। বশিষ্ট, নি ৮ পযৌনিগ্য্য হইতে সং 
য় তক! [ছিলেন 

রি ভাহাকে ধা রা ধায় রঃ মন না 
রূপ আত্মন্রপ্রকে, সদ তু 





রা ই রিনি হ হন 


* ৬৯৯ 


প্রথমে এঁ তেজ দেখিলে বোধ, হয় যেন, শরৎকালা [ব্সানে হিম- 
পাত্র লতাজাল দিক্চন্রুকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে 
(১) এ তেজোমগুলের পক্িপক্ষসতৃশ পার হইতে স্বেতহত্রমালা 
| বিনিঃস্ত হইয়া সম্পিহিত- .অক্ষযব-আ্বাকাশকে যেন  কহত্র-সমাকীর্ণ 
ক্রিয়! থাকে, এ তেজঃ, হইতে: বিনিঃ্ত তেজঃপুঞ্জে চতুদদিক্‌ 
পিঙ্গলবর্ণ বোধ হয়, গৃগনমণ্ডর যেন সুবরময় হইয়া যায়। ব্রহ্মার 
ভবন্পদ্বের দলমধ্যে &ঁ তেজের কিরণীবলী প্রবিষ্ট হওয়ায় বোধ 
হয় যেন, পর্টা,.হেমজ! [লজড়িত হেমময় বাতায়ন। তখন সেই 
একার্ণবে কিরণসমুহ প্রতিফলিত হইয়া উদ্যানবনের স্তায় দৃষ্ঠ 
দৃষ্টিগোচর হয় ২) হার পর চতুরমুখশরীরাকারে অবস্থিত মন 
(বর্গ) সেই:ভা্বর 'তে্জঃপুপ্ধে আস্মাকার তুল্য ভাস্বর আক্কৃতি . 
(ক্সৃশ যুতন্র) কল্পনা, করেন। অনন্তর: হিরগ্যগর্ভ সেই 
পিওাকৃতি-তেজঃপুঞ্জ হইতে প্রভাম গুলমধ্যগত ত উজ্্বলকনক্কুগুল- 
ধারী দিবাকর হইয়া সমুদ্িত হন। ১১:-২০।.ঘেই দিবাকরের 
পার্দেশে শিখাবলিধারী, প্রজনিত বহিসমূহ। বি বিক্ষাবিত, হইতে, 
থাকে ।:. দিবাকর জ্বালাময়ী বিশালমুর্ভি ারপীপর্বক গগন+ 
মগডলব্যাগীহইয়! বিরাজ করেন। অনত্তর সর্বজ্ঞ ধা আদিত্য-: 
নির্মাণের অবশিষ্ট তেডঃসমুহ বিভাগ, করিয়া, সাগর যেমন তরঙ্গ 
ক্ষেপ করে; তঙ্জপ চতুর্দিকে নিক্ষেপ করেন। তাহার পর নিক্ষিপ্ত 
তেজখগুসমূহ সুক্কলপবশে_ সর্সিদ্ধি লাভ রুরত সমান্শক্তিশালী, 
এক একটা, প্রজাপ্রতি হইয়! ক্ষণকালমধ্যে পুরোতাগ্নে সন্কলিত বন্ত 
লাভ করিয়া -থাকেন।. সেই প্রজাপতিগণ পুত্রপৌত্রারিংপরম্প্রা 
দ্বারা দেবদানবাদি 'জাতিভেদে যে: যে ভুতযমুহের, সৃষ্টি. কল্পনা 
করেন, তৎক্ষণাৎ: তাহারা, তাহাদের নিকট আবিরত হয় এবং 
তত্দৃভূতসমূহ হইতে ক্রমে আবার ব্হবিধ ভুত হইতে থাকে। 
তাহার, পর এই ত্রচ্ষা বেদচতুষ্য়ের ম্মরূণপুরব্বক জগদ্গৃহে তত্বার। 
ধাগষজ্ঞাি, ক্রিয়াকলাপ রিখিরদ্ধ করিয়া-মর্ধ্যাদা স্থাগন করেন। 
২১--২৫. “বৃহদাকার মন: এইরপে ব্রশ্মত্বরূপ ধারণ করত এই 
প্রকারে ভূতসমূহসঞ্থুল দৃণ্ঠমান জগত্বিস্তার করেন): ক্রমে প্র 
জগত-সাগর,পর্করত5ওঃবুক্ষসমূহে সম্মাবীর্ণ হয়--এরং উত্তরো ত্র: 
লোকসমুহের বৃদ্ধিহইইতে থাকে, . উ-জগতের.মধ্াভাগ ছুমেরু-. 
পর্বত, মহীমগ্ডল, ও. ; দির্চক্রে :পরিব্যাপ্ত। ক্রয়ে সতুরজ-. 
স্তমোগুণীত্বক-জগন্মগুল শারীরিক হিখ, ছুঃখ, 'ভুনম, জরা, মৃত্যু 
ও মানসব্যথায়,হুয়: সংশাররূপে প্রতিপন্ন" হয়; ..এ সংসার' 
বিষয়ান্ুরাগ ও-দ্বেষভাবে আকুল।-... বিরিঝি এহইতে- সমুৎপন্ন 
মনোবৃতিরগা হন্ত: দ্বার. প্রথমে যে-বস্ত যেরূপে.লভ্য-বলিয়! 
রূল্সিত হয়, অদ্যাপি তাহা, মায়াবলে:-তদনুরূপই ব্যবস্থাপিত 
দেখা যায়-এবং প্রাপ্ত হওয়! যায় মন এইরূণে সমস্টিত্ঞানে 
সরডূতে, অরস্থিত্;5ব্যস্টিজ্ঞানে কোন? কোন'ভুতে: স্থিত হইয়! 
চৈতন্স্থিত-বলিয়া 'বন্তসমুহের-সন্ধলন করেন এবং আহার, রষ্টা 
হন ২৬--৩০.1-মন, কত্ত, ঝাটিতি-সন্কল্পকলিত-এবংবিধ জগ- 
মোহ. ক্রয়ে স্থির -প্রা্ত;.হইয়া -গাকে।.. সম্কলপের 'বলেই 
নি. জগত উৎপন্ন হয়, সস্বল্নবশ্শেই -দ্েবগণ নিয়তির 
ধন, বিজির্মাবল্- নর 





১) (| এ স্থলে ভে ₹ শুভ্র রি সী উতপ্রেক্ষা টা ্ 
৭ (২১ (বিকমিতি নামাকুহমরাশির না এ স্থলে 
প্রা, নতুবা কিরণসাদৃশ্ঠ অস্ভ্তব শখ” ২31 74557. ২ 











[ও উতর হ্যায় দ্বস্থভাবে অবস্থান করেন। 


২৭০ 


'বিরোচন প্রভৃতি দেবদানবপ তিগণ স্ব স্ব গৌরববুদ্ধির জট মনুষ্য 
প্রভৃতি প্রজাগণের দ্বারা স্ব. স্বধর্মম ও অধঙ্দর বৃদ্ধির, নিমিত 
স্তরে সাত্বিক, রাজনিক ও তমাসসিক বৃদ্তি অবলম্বন করিয়া বধ- 
বন্ধ-জরা-জন্মাদি দ্বারা বহ্থার এই জনংস্থট্িরউংগীড়ন আরিসত 
করেন, তখন নিখিল প্রজাগণের উত্তাবকারী প্রতু বরশ্না পদ্মাদিনে 
অবস্থান করিয়া এইরূপ চিন্তা 'বরিতে খকৈন যে, “মনের স্পন্দ- 
মাত্রে (ম্নঃ সম্িউূত) এই যে বিচিত্র (ব্যষ্টিভূতজীবোপাধিক) 
চিত্ত উথিত হইয়াছে অথবা সেই মনের রিল মহী, 
আকাশ, দিক ও বরগমার্গে সনবীর্ণ, রুদ্র, উপেন্র, মহেন্দ্র, শৈল ও 
সাগরসমূহে সমাকুল, ব্যবহারময় যে.-বিস্তৃত স্থষ্টি উিত হুহস্কাছে, 
এ সমন্তই আমার সঞ্ধললজাল; আমি: নিজেই উহ: চতুর্দিকে 
বিস্তার করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই বিকলস্ডি টনি বিরত 
হই। ৩১৩৬ 1৮ এইরূপ নিশ্চযু করত কমলযোনি' শাস্তি 
প্রাপ্ত হইয়। কল্পনারূপ অনর্থসক্কট হইতে বিরত হন এবং স্বীয় 
আত্ম! ছার! অনাদি পরব্রহ্ষ পরমাত্বার ব্রণ' করেন। স্মরণ 
মাত্রই সেই পরমাত্মাকে পাইয্সা (শান্ত হইয়া), পরিশ্রাত্ ব্যক্তি 
যেমন আবর্জনাশৃন্ঠ নির্জনে নুখে "বিশ্রাম করে, 'তরহ্ধাণ্ড তদ্রণ 
(বিগলিতচিত্ত অর্থাৎ চিভশ্ন্ঠ তদাকরে ( আত্মাকারে ) ভাসমান 
রন্ষপদে মুখে অবস্থান করেন। তখন মমতাশুন্ঠ ও অহস্কারশৃতঠ 
হইয়া ব্রদ্ধা পরমশান্তি লাভ করত অক্ষুব্ধ সাগরের স্ঠায় নিশ্চল” 
আতা দ্বারা আত্মাতে নিস্তব্ভাবে: অবস্থিত হন বারিধি-যেমন 
জুলিলতরম্গগতি হইতে বিরত হয়, সেইরূপ প্রভু ভগ্গবান্‌ ব্রঙ্গা 
কোন সময়ে আবার.পরমা ্মারএকাকাববৃত্তি-ধারণরীপ ধ্যান হইতে 
স্বতঃই বিরত হন। তর্খন বিচার করিতে থাকেন, “এই সংসার 
আঁশ।রূপ পাশশত দ্বারা বদ্ধ বিষয়ান্ুরাগ ও বিদ্বেষতয়ে কাতর 
এবং হুখ-ছুঃখ উভয়-সক্কুল। ৩৭-_-৪১।৮ অনস্তর ব্রহ্মা দয়ারচিত্ত 


হইয়া জীবগণের সুখের জঙ্ট সমুদয় দ্রেহীর মোক্ষোপযোগী 1. 


অধ্যাত্জ্ঞানগর্ভগভীরার্থশালী বিবিধ শান্ত নির্মাণ করেন,বেদ ও | 
ব্দোঙ্গসমুহের সংগ্রহ করেন এবং অন্তান্ঠ -পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা 
করেন। আবার ত্র স্ষ্টিরূপ বিপদ হইতে বিনিগমন, পুর্বক 
পুর্ব্বোক্ত পরমপদ্ অব্লম্বন করত শাস্তাত্বা হই উখাপ্সিত মন্দার 
কমলগীঠস্থিত ব্রহ্ধা 
ক্প্রকারে জগতের চেষ্টা নিরীক্ষণ করত তাহাতে মর্ধ্যাদা 
শারদি্রকাশ দ্বারা নিয়ম ) স্থাপন করিয়া আবার স্বীয় 
আত্মায় অবস্থিত হন। ৪২৪৫. তিনি কেবল অনুগ্রহার্থই 
সর্ধপ্রকার স্কপ্পহীন হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে লোকক্রমবৎ অব- 
স্থিত ( সাধারণবৎ ব্যবহার-পরীষণ -) হন |. বাস্তবিক তাহার 
আর্জব (সারল্য ) অনার্জব, শরীরগ্রহণ, নানাতু, চেতন, স্থিতি, 
অস্থিতি, এ সব কিছুই'নাই+' তিনি সকল ভাবেই সমান আরন্ত- 





: . শালী, সকল চিন্তবৃত্তিতেই সমান ও পরিপূর্ণ আগরবত মুক্ত- 


শেষ হইয়া অবস্থান: করেন কেবল লোকানুগ্রহার্থই কখন 
অর্ববসক্কল্সহীন: যদৃচ্ছাক্রমে ''জাগরিত হইয়া থাকেন। হে 
মহামতে! তোমাকে এই. যে-পবিত্র-ও্াস্থিতি কছিলাম, ইহা 
সাত্বিকী, বিধিগণ ও দেবগণ এই: সাত্তিকী স্থিতি প্রাপ্ত 'হন 


. ৪৬--৫০ | তন্মধো প্রথম সা নিখিল হি উপরমা- 





১ চর জগৎ. ও সম্থলময়, সি জিনা বিভাগ করা 


হইয়াছে এক একটা বিভাগকে অনীক বলা যায়৷: অনীক শব্দে 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


বসথান্বরূপ চিদ্রপ ব্রক্মাকাশে বঙ্গার মনঃ কল্পিত ফলন্বরূপে উৎপমং 
হয়, সেই প্রথম অনীকই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈর্র্যে ব্রহ্মভাব রা 
হয়। পরে প্রজাগতিগণের ও ও ওষধিগণের সৃষ্টি স্থিরতর হই়ী 


রন শুরানীকন্বরূপ যে অন্ঠযবিধ কল্পন| 'সমুদিত ই, সেই 
প্রথমে চন্দ্রকলারূপে আকাশ ও অনিলে আশ্রয় করিয়া 


টা প্রবেশপুর্ধক সৌমলতা, আজ্য ও পয়োরূপে পরি-। 


ণত হয়। পরে তাহা অগ্নিতে আহত হইয়া! হৃরধ্যমণ্ডলে অমৃতা" 


কারে পরিণত হয়, প্রজাপতিগণ, তাহা! ভক্ষণ করিলে শুক্ররূগে | 


পরিণত হয় এবং মৈথুন দ্বারা ইন্রাদিদেবগণ ও ূ কুবেরাদি যক্ষগণ 


হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহারাও সাত্তিক; ইহারা মনুষ্যাদ্ির, 


প্রথমেই: প্রজাপতিগণের অনুগ্রহ উপদেশে জন্য লাভ করিয়া 


অগ্রেই ত্রহ্গত্ব প্রাপ্ত হয়। দেব ও মানবদিগের মধ্যে ঘিনি যেরূপ | 


সত্বগুণের (জ্ঞানবৈরাগ্য বা! ভোগলাম্পট্যা্রির ) অনুগমন করেন, 
ঝটিতি তাহাই হুইত্বা থাকে; উৎপন্ন হইয়া সংসর্গগুণে (যে 
যেরূপে সংজর্গ করে, জঞানবৈরাগ্যসম্পন ব্যক্তি বা ভোগলম্পট 
ব্ক্তি) সেই জনেই কেহ বদ্ধ হয়, কেহ বা যুক্ত হয়, আহাদের 
বধ বা মৌঁক্ষ সঙ্গগুণে হুইয্বা থাকে; হুতরাং তাঁহাদের সাধু- 
সঙ্গ, শাস্ত্াভ্যাস ও ইন্জিয়জয়াদি অবশ্ঠকর্তব্য। হে রামচন্দ্র! এই 
ষ্টি স্পষ্ট উপাসনা প্রসিদ্ধ যাগযজ্ঞলদি ও অনথপ্রদ অন্তান কর্ন 
সমূহ দার! ক্রমে লব্ধ ও বিবিধ প্রারৰ কর্মের বেগ, জ্ীড়া কৌতুক 
এবং ক্রোধলোউজন্তি ব্যবহার দ্বারা ধারিত হইয়া সৃষ্টি বিষয়ে 
উন্মুখ পরবরঙ্গে পূর্বোক্ত সন্বল্পবলেই জত্তা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে 
এই ত্রিবিধ অনীকাত্তিকা স্থষ্টি আবির্ভূত হইয়! থাকে । ৫১--৫৫। 








. একোন্যষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ 





 বষ্টিতম অর্গ । : 
বশিষ্ কছিলেন্,-_হে মহাবাহো !' ভগবান্‌ প্রিতামহ বঙ্গ 
চপলপদ আশ্রয় করিয্পা (সমাধি হইতে ব্যুখিত হইয়!) ৃষ্টিবযবস্থা 
করেন। এই অগংরূপ বিশাল জীরদঘটীযন্ত স্বীয় বযবসথান্ুসারেই 
মৃত ভূতসমূহরূপ ঘটীমালারজ্জ দ্বারা. জীবনতৃঙার _আরোহণ-অৰ- 
রোহণরূপে পরিবর্তিত হইতেছে * এই নিখিল ভূতগণ ত্র্ধ হইতে 


উ্িত হইয়াই সংসারপঞ্জরে , প্রবেশ করিতেছে, অন্তান্ঠ মন- 


সকল ঈশ্বরের ( মায়াশবলিত ব্দ্ধের), পুততবরূপ প্রথমোৎপন্ন 
আকাশের মধ্যেই সমীরচালিত খুলিকণাবৎ ভ্রমণ করিতেছে 
হে রাম! যেমূন জলধি হইতে তরদ্দ উত্িত হইতেছে, কোন 
তরঙ্গ তাহাই লীন নই সেইরপ কোন. কোন জীব: রহ্গ 





তলত, $ এ থলে সঙ্ঘ, অর্থাৎ, দল 'বধা-_ প্রজাপতির অনীক (১ ) 


দেবানীক( ২) মীনবানীক (৩ ) প্রথম অনীকের স্বতঃই ততজ্ঞ 
হয়, ্বিতীয়ের উপদেশে ও তৃতীয়ের পৌরুষে হইয়া থাকে। 

*ভীবনশবদে শ্রেষ আছে' জল ও প্রাণধারণ। কুপে যেমন 
জল তুলিবার জন্য খাত অনবরত উঠিতে ও নামিতে থাকে, 
মের উঠা. নাবারও বেশ ব্যবস্থা থাকে, এই জীবদমূহও 
তন্্রপ স্বত্ব কর্মব্যবস্থামুসীরে ' অরিষা। ' জীবনের আশায় উঠি- 
তেছে; গতজীব্ন হইয়৷ পুনজীবনের আশায় আবার নামিতেছে। 
এই জগৎ ঘটাযন্ত্ম্িত ূ কু, জীবসমূহ ঘট, ইহাদের জীবন 
কুপেরজল। 
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হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ টা অনবযত বিনি/কত হইতেছে, 
| আবার কৌন কোন জীব হাতেই লীন হইয়া যাইতেছে। এই 
জীব অনাদি অনন্ত বর্গপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া অর্থাৎ কল্পনা 
প্‌ (স্ঘলপদ প্রাপ্ত হইবা, ধূম যেমন মেঘে প্রবেশ করে, ত্্প 
ভূতাকাশে প্রবেশ করে (.মিশিয়া যায়); পরক্রন্গ অধ্যস্ত আকাশ- 
মারুতের সহিত জীবসমূহ একীভাবাঁপনন হয়। যেমন প্রচগুপরাক্রম 
দৈত্যগণকর্তৃক অমর্গণ আক্রীস্ত হুন,. সেইরূপ তেজ, জল ও 
পৃথিবী উৎপন হইলে জীবসমূহ প্র্কাশপ্রাপ্ত. হইয়া শবাম্পার্শাদি 
ত্াত্রসহিত পূর্বোক্ত বামুকর্তৃক প্রাণন্বরূপে আক্রান্ত (বশীকৃত) 
হয়। ৯_-৭। -এইবপে লির্গদেহপ্রাপ্ত 'জীবগণ প্রাণবাধু ও ভু ভূত" 
তমান্রসহিত বায়ুসহযোগে অন্জলাদি' ছারা চতুর্ধ্ধ ভূতসমুহের 
প্রণানিলম্বরূপ অপানাদি বৃ্ভিভেদ প্রাপ্ত হইয়া! স্থুলশরীরম্ধ্যে 
প্রবেশ করে, ও. রেতোভাৰ প্রাপ্ত হয় । অনস্তর ত তাহারা 
জগতে উৎপন্ন হইয় প্রানিরপে পরিগণিত হয়, তখন তাহী- 
. দের জ্ঞানৈষ্থধ্য. অন্ভিব্যক্ত' থাকে। হে রাম! অন্য জীব- 
সমূহ (যাহারা সুরানীক; পুর্বে নরানীকের কথ! হইল) মা 
পথে, প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ ওষধি ও বৃষ্ষার্দিতে প্রবেশ করত 
ক্ষীরাজ্যাদিরপে পরিণত হইয়া প্রথমে অগ্নিতে আহুত হয়, পরে 
সেই. আহুতি ধুম দ্বারা হৃধ্যমগুলে প্রবেশ করত উৎপন হইয়া 
খাকে। পুর্ণমগ্ডল চন্দ্র যাবৎ উদ্দীপ্তরগ্মি ছারা জগৎ উদৃভাসিত 
করত উদ্দিত হয়, তাবৎ সেই পাুবর্ণ রশ্িসমুহে পুর্ণ পূর্ববোত 
(নরাণীক সষ্ট্রকরণে কথিত) তসাত্রাত্মক লি্শরীরবিশিষ্ট ক্ষীর- 
চু সমুদ্রের আশ্রয়ন্বরপ আকাশকেটিরে সেই জীবপমূহ (নুরানীক ) 
দ্র অবস্থিত খাকে। তাহার পর দেই অতিরমণীয় চন্দ্ররশ্মিসমূহ 
« নন্দনা্রিক'ননে পতিত হইলে উক্ত রগ্মিপথানুসরণ করিয়। জীব- 
| গডিক্ত (লিদেহত্প্রাপ্ত ভুরানীক. জীবপিক্ত ) গৃহকম্লোল! 
« দাসীর স্তায় এবং ব্হণীবৎ সেই কীননে প্রবেশ করে। অনন্তর 
| দেই অরণ্যজাতফলসমূহ চত্্রকিরণে পরিপুষ্টিপ্রাপ্ত ও সরস হয়। 
যেমন শিশু জননীর ক্ষীরপূরণস্তনভার আশ্রয়.করে, তদ্ৎ জীবসমূহ 
রর ইন্কিরণ হইতে বিভক্ত হইয়া ঁ সকল রসপূর্ণ ফলে আশ্রয়গ্রহণ 
প্র করে। তাহার পর রবিকিরণে  ফলসমুহ পরু হইলে কণ্ঠপাদি 
গ্রজাপতিগণকর্তৃক ভুক্ত হয়, সেই ভুক্ত ফলদমূহে বীর্ঘস্বরূপে 
আসিয়া, জীব ুঙ্ছিতপ্রায় হইয়া, অবস্থান করে ৷ যেমন বটবীজ 
অস্তলীনপত্রাদি হইয়া বটবৃক্ষে. অধিষ্টান, করে, মেইরূপ জীবসমূহ 


€অন্তর্লান) থাকে ! ৮--১৫। ধেমন কাষ্টবিশেষমধ্যে অগ্নি 
অন্তর্লীন থকে, যৃত্তিকামধ্যে যেমন ঘটভাব লীন থাকে, তদ্রপ 
গ্ভবসথাক্ জীব অন্ন হইয়া অবস্থান করে। যে ব্যক্তি 
পুরজন্মে ীপুত্রাদির শরীর পর্যন্তও দর্শন' করে' নাই, অর্থাৎ 
একেবারে . বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ববক আম্র্ণকাল অতিবাহিত 
করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি 'বিষর়ীসক্তি ও কম্মকাণ্ডাদিশান দ্বারা 
উহিক-পারলৌকিক ভোগসাধনকর্মে প্রেরিত, হইয়াও প্ররৃত 
হয় নাই, সেই, পুরুষই. দেবগর্ভজাত ও অত্যন্ত সীত্তিকজীতীয 
হয় এবং গু্নবান্‌ হইয়া জীবনমুক্তোচিউ-ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া 
খাকে। সেই, বাভিই মোক্ষতাগী ও সান্বিকজন্মা। অনন্তর এই-. 
রূপে দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া ছেদনশক্য হইলেও জন্পপরম্পরা ছেদন 
সর লা করিয়া বদি: (ভৌগলাম্পট্যবশতঃ )ন্বস্ব অধিকার ভোগরক্ষার 
» সু নিমি্ই জন্মগ্রহণ করে, তবে সে-্যক্তি তমোযুক্ত রাঁজসসান্তিক 





স্থিতি-প্রকরণ | 





যখন গর্ভপপ্তরে অবস্থান করে, তখন ত তাহাদের বাধনাসমুহ প্রহ্প্ত 





২৭5 


জানিবে। হেবাম! পশ্চাদ্বর্ী জন্মাপেক্ষা (নরানীক হুবা- 
নীকাপেক্ষা) প্রাজ্যাপত্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যে সংসারী হয, 
সেই ব্যক্তিই কেবল সাত্তিক, সে যাহাতে ভুক্ত হয়, তাহা তোমাকে 
এক্ষণে বলিব। হে পবিভ্রমর্তে ! প্রথম অনীক পুরুষ কধনই পুনঃ 
উৎপূন্ন হন না, (একেবারেই মুক্ত হইয়া যান)। হে রাম! রাজস- 
সাত পুরুষেরা ( হুঝানীকেরাই') জন্মগ্রহণ করে। যাহারা কেবন 
সাত্তিকজন্মা (প্রথমানীকজ, ), তীহারা শ্রবণ-মননাদি ছারা আত্ম- 
তত্ত বিচার করিয়া সমাগত হন; মৃতরাং ইহজন্মেও  তীহাদের 
আত্মততব মনন দ্বারা পরিশীলনীয়। হে রাম! ধাহারী পরমাত্া 
হইতে প্রাধান্য.লইয়া সমাগত (প্রথমানীকজ ), তাদুশ মহাপ্ডণ- 
শালী পুরুষ ছুর্ণত। ১৬-_২২। হে রাম! যাহারা তামসজাতি, 
সেই মৃঢ়, মূক, স্থাবরতুল্য বিবিধ জীবগণের সব চার্চ কি 
আছে ৭. (অমমজ্াতি বিষয়ানীক, সুরানীক ও নরানীক হইতে 
নিকৃষ্ট )।' উত্তমজন্মেও সংসারভাবন!. প্রাপ্ত হয় নাই, এমন 
হুর বা নর কতজন? অর্থাৎ অতি হুর্লভ । আমার স্ঠায় থে আত্ম 
বিচারযোগ্য হয়; সে কেবল সান্তিক নহে, সে রাঁজসসীত্বিক ; কেন 
না, আমার' সমাধিহখের বিদ্ুশ্বরূপ রা কুলের পৌরোহিত্যাদি 
কর্ধ্ে অধিকাররপ পরার কর্মযোগ আছে।; প্রকৃত সান্বিক অতি 
দুর্লভ।. তুমিও আমার স্তায় বৈরাগ্যশমাদিসম্পত্তিশালী হইলেও 
পরমাত্মপদের 'ম্যক্‌ বিচার করিতে: অমর্থ হও, নই; এই 
কারণে এখনও তোমার উক্ত প্রকার সংসারত্রয বিতর রহিয়াছে | 
অতএব ঝঁটিতি তৎপদের বিচারে তৎপর হও, তাহা হইলেই 
তুমি প্রত্যক্ষ অদ্ব়পরমপদ প্রাপ্ত হইবে ।২৩--২৫। 


যষ্টিতম রা সমাপ্ত।॥ ৪ 1. 


পি পপ 


একা র্। | 


ব্শিষ্ট ভি । বাহার তন্ববিচারসমরথ বারি 
হইয়া ভুমণগ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তীহার! সততই £আনিন্দ- 
যুক্ত এবং গ্রগনে ইন্দর স্তায় প্রকাশমান। গগনে যেমন মলা পড়ে 
না, তন্রপ তীহার। মানসহুঃখরূপ - মল প্রাপ্ত হন না।  হুবর্ণপ্থজ 
যেমন রাত্রিকালেও ম্লান হয় না, সেইরূপ -ভাহারা আপদেও স্নান ' 
হন না। যেমন বৃক্ষাঘি স্থাবর-পদ্ার্থের প্রারব্ধভোগের, ইতর-বিষয়ক 
ঈহা (চেষ্টা ) নাই, তদ্রপ, তাহারা প্রকৃত জ্ঞান.ও.তৎসাধনসম্প- 
দের অন্ত বিষয়ে -ঈহাশূন্য থাকেন। যেমন পাদপরাজি স্বকীয় ফল- 
পুষ্পাদির দানাদিরূপ সবাচারেই রত থাকে, সেইরূপ সেই রাজস- 
সাত্তিকেরাও সতত সদাচার-পরায়ণ হন। হে বাম! তীহাদের 


পুর্ণশশধরের স্যার নির্মল ও. জুন্রর-বুদ্ধি যাহাতে মোক্ষোপযোগী 


হয়, সেইরূপে শাস্তি প্রভুতি গুণহুধায় সতত মগ্ন হইয়া পরিপুষ্টি 
লাত.করে। চন্দ্রের শৈত্য যেমন কখনই দূর-হয় না; তন্রপ আপৎ- 
কালেও তাহাদের.সৌম্যতাব যায় না।.. উহীাদিগের প্রকৃতি সর্বদা 
মৈত্যাদিগুণে মনোহর. নবনব পুষ্পস্তবুকে বিশোভিত লতামগুলে 
আন্রিষ্ট হইয়া বনপাদপু ,যেমন শোভিত হয়, সেইরূপ তীহারাও 
সর্বদা উ্তপ্রকৃতিসম্ন হইয়া বিরাজ করেন।.. সকল অতি 
সাধু মহাত্মারা সর্বদাই সমভাবাপন, সমরস. ও সৌয়্য. হই 


বিরাজ করেন। ১--৬।. হে মৃহাবাহো সেই মহাত্বগণ তোমার 


যায় সমুদ্রবৎ মর্ধ্যাদাশালীই থাবেন; (সমুদ্রপক্ষে মধ্যাদা-- 





সি * ৯ 


তীর অনতিক্রম) অতএব আপদের অনাশ্রয় তাঁহাদের যে পরম- 
পর্দ, তাহারই অনুসরণ কর! কর্তব্য ; তাহাতে আর বিপদার্ণবে 
গৃতিত হইতে হইবে না) অতএব জগতে অথিন হইয় তদনু- 
রূপ ব্যব্হার-পরায়ণ হইবে। রজোগুণের ক্ষয় নিবন্ধন কেবল 
সত্প্তণসম্পন্ন মহাত্মগণ আত্মানন্দ লাভ করত যেরপ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হন, তদনুরূপ অচিন্তযগতিতে পুনঃপুনঃ সংশাস্ত্রের বিচার 
করা৷ বিেয় এবং “সমস্তই অনিত্য” এইরূপ ভাবনা করত সুধী, 
অর্থাৎ বিশুদ্বুদ্ি হইয়! ্হিক গারত্রিক ক্রিয়াসমূহকে আপদ 
বলিয়াই ভাবিতে হইবে, কদাচ উহাতে সম্পদৃবৃদ্ধি স্থাপন করা 
বিধেয় নহে।.. অজ্ঞানসমূহরূপ বিফল অসম্যগৃরৃষ্টি পরিত্যাগ 
করিয়া অনন্তরর্থ লাভের নিমিত্ত নি্লিখিত বিচারাত্বক জ্ঞানের 
স্মরণ করা বিধেয়। হে বিভো! “আমি কেণ এই সংসারাড়ম্বর 
কিরূপে উৎপন্ন হইল?” প্রাজ্ব্যক্তি. অতি যত্ুসহকারে সাধু- 
গণের সহিত উক্তরূপ বিচার করিয়া কর্মৃনত্রে আবদ্ধ হইবেন 
না, অনর্থের সহবাস করিবেন না এবং দেখিবেন, সংসার-সম্পর্কী 
নিথিলপ্রি়বর্গের বিচ্ছেদই অবশ্ঠস্তারী। ময়ুর,ধেমন জলথরের 
অনুগামী হয়, সেইরূপ তাহাকে সাধুজনের অনুগামী. হইতে 
হইবে। অন্তর্গত অহঙ্কার, বাহু দেহ ও পুত্রমিত্রাদি সংসাররূপ 
সাগরের ভেলাম্বরূপ ( ভেলাশবে সংসারতরণের উপায় ) আত্ম- 
বিচার করিয়! তিনি, কেবল সত্যই সনদর্শন.করিবেন। ৭__১৫। 
তিনি অস্থির শরীরাহস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত শুভ মুক্তা- 
বর্ীর অন্তর্গত তত্তস্বরূপ সাক্ষীচিন্মাত্রকে দেখিতে: পাইবেন। 
যেমন তন্ততে মুক্তাদি মৃণিনিকর গ্রধিত থাকে, তদ্ধপ নিত্য 
বিতত, সর্বগামী সর্বভাবিত সেই (সত্য) পরমপর্দে এ 
সমুদয় প্রপঞ্চ গ্রথিত আছে। এই বিশালভুবনে, আকাশে 
ভাঙ্করে, এবং ধরাবিবরমধ্যে যে চিৎ বিদ্যমান আছে, সামান্ত 
কীটাণুর মধ্যেও দেই চিৎ বিদ্যমান। যেমন বিভিন্ন ঘটসমূহের 
আকাশে (ঘটাকাশে ) পারমার্থিক কোন ভেদ নাই, হে অন! 
সেইরূপ চিতিতে শরীরসমুহেরও কোন তেদ লক্ষিত হয় না। যেমন 
নিখিলপদার্থের তিক্ত, কটু ও কষায়াদিরসের ' পার্থক্য থাকিলেও 
তদ্গত অনুভব একই পদার্থ, সেইরূপ দেহসমুহ পরস্পর ভিন্ন 
হইলেও: চিরদংশের কোন ভেদ নাই । ১৬-_২০। যখন একমাত্র 
স্দস্তই স্তত অবস্থিত হইল, তখন “ইহা! জাতি, ইহা নষ্ট” ইত্যা- 
কার বুদ্ধিস্থাগন রুরা সি সঙ্গত হইতেছে না । যাহা উৎপন্ন 
হইয়া বিলীন হয়, তাহা! কোন বন্ত হইতে পাঁরে ন'। (যেমন 
ভলবুদৃবুদ.) অতএব হে রাঘব যাহা দেখিতেছ, সমস্তই আতাম 
অর্থাৎ, চিৎপ্রতিবিশ্বমাত্র; ইহা স২ও নহে, অমৎও নহে "যাব 
মুক্তিলাভ না হয় তাবংকাল অভিব্যক্ত অপ্রশাস্তচিত্ত স্পষ্টরূপে 
উহাকে বিষ্যীভূত করে বলিয়া উহ! তৎকালে অসৎ নহে ; আবার 
যখন: মি নি বায, 'তখন তাহার অস্তিত্ব খাকে না. 
অসৎ, অতএব জ্ঞান দ্বারা উড হরে? অত- 
এব যেকোন সর্জতিতে ( অনির্কচনীনব অধ্যাসরূপ ) এই দৃষ্টসমুহ 
মোহেরই কারণ: 'ইইয়াছে-। 'জগ্গৎ যখন অসৎ, তখন আবার 
মোহকি? 'মোহের টা বাকি, অতএব তুমি জন [মৃত্যু ও 
ও:  িরভাবে অবস্থান ব কর। ২১২৫ | 
দি ডিএ? পু সর্ম সমাপ্ত ৬১ ॥- 
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দ্বিষষ্টিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-ধীর (বাহ আভ্যন্তর উভষ্ববিধ কষ্টসহিষ 
বিচার-পরায়ণ ব্যক্তি স্বীঘু মহাবুদ্ধিবলে শাস্্রকথিত বিদ্বান্‌ সঙ্জ-. 
নের (গুরুর) সাহায্যে শাস্ত্রবিচার. করিবেন। বিষয্তষণাবিহীদ 
পরমাত্মীয় মহাপণ্ডিতের সহিত বিচার করিয়া মনো-নাশান্ত সমাধি 1 
দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শীস্ত্ার্থের অভ্যাস, বৈরাগ্যা: | 
ভ্যাস ও নিরন্তর সঙ্জন-সংসর্গ দ্বার সংস্কৃত পুরুষই তোমার স্ঠায - 

প্রত্যক্তত্বরূপ বিজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র হইঘ্বা বিরাজ করেন । ; 
তুমি এক্ষণে ধীর, পবিত্রাচার ও নিখিলগুপের আকর হইয়াছে, | 
তোমার এক্ষণে স্ষ্টিমনোমল' সমস্তই অপগত হইয়াছে, নিছুখ-। 
বিষয়ে এক্ষণে অধিষ্ঠান করিতেছ, তুমি এক্ষণে জলদবিহীন শরদা- - 
কাশের স্তায় স্বচ্ছ হইয়াছ, তোমার আর সংসার-ভাবনা, নাই, । 
নিশ্চয়ই এক্ষণে তোমার উত্তমজ্ঞান লাভ হইয়াছে । ১৫। | 
এক্ষণে তোমার মূন নিখিল বাহ্থার্থচিন্তাবিহীন ও অন্তরে পরমাত্মার 
সহিত একীভার প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রপ্ধাকারে পরিণতিব্ূপ কৌশল- | 
সম্পন্ন কল্পনীয় অবস্থিতি ও বিভাগবিহীন হইয়াছে; অতএব যুক্ত 
হইয়াছে,_এবিষয়ে -সংশয় নাই। . পুর্বোক্তপ্রকার জীবনুক্ত- &ঁ 
গণ এক্ষণে রাগদ্বেষবিহীন কক্সনায় প্রকৃষ্টপ্রভাবশালী তোমারই | 
চেষ্টার অনুসরণ করিবে ; (তুমিই এক্ষণে জীবমুক্তগণের আদর্শ 
হইলে)। যাহারা বাহিরে কেবল লৌকিক-ব্যবহার-পরাধণ 
হইয্বা! বিচরণ করিবে, সংসারত্রণের উপায়স্বরূপ জ্ঞানতরী প্রাপ্ত, 
সেই সকল ধীমান্রোই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যে 
ব্যক্তি তোমার স্তায় বুদ্ধিমান, সুজন ও সমদর্শী হইবে, সেই [ 
ুদৃষ্টিশালী ব্যক্তিই মুক্ত জ্ঞানদৃষ্টির যোগ্যপাত্র। যাবৎ তোমার ই 
নারি তাবৎ যাহাতে বিষয়াসক্তি বা বিষয়বিদ্বেষ কিছুই ও 
নাই, তা্ুশী বুদ্ধি, অবলম্বনপুর্ক্ক নিখিলবাসনা (ইচ্ছা বা! | 
সঙ্বল্প) ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বাহুলোকাচারপরায়ণ হুইয়া 
অবস্থান কর। ৬₹-১০। অপরাপর শুণিগণ. যেমন পরমা শান্তি 

লাভ করিয়াছেন, তুমিও তন্রপ পরম শান্তির তাজন হও । 
যাহারা জন্ৃকধন্মী সবাবীশলে পরব্চক ), যাহারা শিশুৎন্মী 
(যথেচ্ছাচারী যুঢ়), তাহাদের সম্বন্ধে, কোন বিচারের প্রয়োজন ৪ 
নাই। সাত্বিকজন্মা নরগণের, অতিসত্য যে সহজ শম্দমাদি গুণ 
থাকে, লোকে সেই গুণনিবহ ধারণ রিয়া, চরমজীবনুক্তভাক | 


প্রাপ্ত হয় না। জীব ইহজন্মে যাদৃশ জাতিগুণসম্পন্ন হয়, পরজন্মেও 


তাহার উক্ত জাতিগুণ ক্ষণকালমধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। 
কর্মবশে আবদ্ধ -জীবগণ নিখিলপ্রাক্তন ভাবসমুহ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু 
একমাত্র পৌরুষেই কার্ধ্যে সফলপ্রয়াস হওয়া যায়। দেখ, প্রবল- 
পরাক্রম রাজগণও পৌরুষবলে পরাজিত হইয়! থাকেন৷ তমসী 
রাজসী বা মিশ্রিত অন্তজাতি আশ্রয় করিযাও একমাত্র ধৈধ্যবলে, 
পন্ক_হইতে ধেনুর স্তায় বুদ্ধিকে উদ্ধার রুরিবে; (পাপপন্ক হইতে 
অপসারিত করিয়া পুণ্যপথে প্রবর্তিত করিবে )। ১১--১৫ 1 সাধু- 
গণ স্ব স্ব বিবেকফলেই সাত্বিকজাতিসম্পন্ন হয়! থাকেন। অতএব 
হে রাঘব! স্বচ্ছ চিত্রমণিতে যাহা অংলগ্ন কর! যাইবে, চিত্ত তখনই 
তন 'হইবে। পুকুষকার তাহা .হুইতে উৎপন্ন হয়।, বহার! ] 
মুক্ষু হারা ..পৌরুতপ্রযত্বেই ইহজন্মেই ..হাহগ্তণশালী ও 
পশ্চাৎ শুভজন্মসপ্প্ন হইয়া থাকেন,। বর্গে, মর্ভে এবং দেবগণের. 
দি এমন কিছুই নাই যাহা গুণবানের পৌরঘপ্রযতে লত্য: 










নাহয়। ত্রশচধ্য, ধৈর্য, বীর্য ও বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কখনই 


বিশুদ্ধ সত্বগুণের বৃদ্ধি করত বুদ্ধিবলে শর আজ্মতত্বকে আত্মভাবে 
স্থির কৰিয়া শোকশান্তি কর। এইরূপ উপায়ে অপরেও ব্গিত- 
শোক হইয়া মুক্ত হইতে পারিবে । হে রামচজ! তুমি. এন্সণে 
বিবেকের মহামহিমাধিত (অতিবিবেকী ) হইয়াছ, তোমার শাস্তি- 


॥ হ$৮-৩৪িি হ৪ 


সমীহিত সিদ্ধ করিতে পার না। তোমাকে এই যে আত্মতত্ের 
বিষয় উপদেশ করিলাম ইহা নিথিল-প্রাণীর আত্যন্তিকদুঃখশান্তি-: 
প্রদ ও নিরতিশয় আনন্রন্বরূগ বলিম্নাী অতি হিতকর ) তুমি. 





৮০০ 


প্রভৃতি গুণগ্রামও পল্পবিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ সাত্বিকজন্মও প্রাপ্ত 


হুইয়াছ)- অতএব. সত্বগুণশালী জীবমুক্ত-ব্যক্তিদিগের কর্ন 


( সপ্তমভূমিকারূপ কার্যে ১মনৌনিবেশ কর, এই ('বৈরাগ্য-প্রক- 
রণে বাঁণত) সংসারাসক্তির্ূপ মোহচিন্তা যেন তোমার হৃদয়ে 
স্থান না পায়। ১৬_-২১। 


দবিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥ 


স্থিতি-প্রকরণ জম্পূর্ণ। 





১৮ 





রি র্ 
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উপশম-প্রকরণ। 





গুথন সর্গ। 


বৃশিষ্ঠটদেব কহিলেন, _পুর্ববপ্রকরণে মনের স্থিতিই সকল- 
প্রপঞ্চের স্থিতির হেতু, ইহ দেখাইঘবাছি ; এক্ষণে উপশম প্রকরণ 


শ্রবণ কর। এই উপশমপ্রকরণের তত্ব ভাল করিয়া হ্দয়দম 


করিতে পারিলে মোক্ষমার্গের অধিকারীর নির্বাণ অতি নিকট- 
বর্ভী হয়। বাল্ীকি কহিলেন,_-শরতের সমুজ্জুল নক্ষত্ররাজি- 
মণ্ডিত বিমল-আকাশের সদৃশ, সেই সুন্দর স্থিরতা-পরিপূর্ণ রাজ- 
সভীয় যখন ভগবান্‌ বশিঠদেব এই প্রকার আনন্দকর ও পরম- 
পবিত্র বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় সভামধ্যবস্তা 


. নৃপতিগণ অত্যুতৎ্কটশ্রবণেচ্ছার বশবর্তী হইয়া এই প্রকার 


নিশ্চলভাৰ অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে দর্শন করিয়! 
বোধ হইতে লাগিল যেন, শরচ্চন্দের রজত-কিরণম্পর্শে বিকমিত 
কুমুদরাজি নিবাত-নি্ষম্প কুমুদসরোবরমধ্যে উর্দমুখে অমৃতবর্ষী 
নিশাকরের বিমলনুধাধারার আত্বাদন করিতেছে । যে সকল 
'বিলামুব্তী নর্তকী সভার শোভাবিধান করিতেছিল, তাহাদিগেরও 
হুদ্য় হইতে সে সময়, চিরসন্যাসিনী-যে!গিনীগণের হায় চিরসক্িত 
মোহ ও মত্ততা দূর হইয়! গেল এবং শান্তিস্ুখের বিল আত্মা" 
ঘনে তাহারা পুলকিত হইয়া উঠিল। . চামরবাহিনী ললনাগণের 
করপদ্মে হংসের সৃশ শোভমান চামররাজিও সেই সময়ে নিষষম্প- 
ভাব ধারণ করিয়া পার্খস্থ বৃক্ষশাখাস্থিত, বিম্ময়ে পরিত্যক্তত্বর, 
নিশ্চল বায়সকুলের স্তায় শোভা পাইতে লানগিল। সেই সময় 
দ্তহ্বাবধারণে সমর্থ কতিপয় নরপতি বিম্ময়াবিষ্টচিত্তে নামার নিম 
ভাগে তর্জনীর অগ্রভাগ বিস্তাস করিয়া অতি স্থিরভাবে মনে 
আনে ভগবান্‌ বশিষ্টদেবের ব্চনাব্লীর তত্বীর্থবিষয়ে বিচার করিতে 
আগিলেন।-১--৬। পুর্ববদিকের অন্ধকারময় গীঠ পরিত্যাগ 
করিয়া ভগবান্‌ হৃধ্যদেব গগন-সিংহাসনে আরোহণ করিলে, 
প্রভাতকালীন পদ্ম যেমন বিকসিত হয়, রামচন্দেরও মুখস্রী সেই 
সময়ে তন্রপ বিকসিত হইয়া উঠিল। অবিশ্রান্তবর্ধী ন্বীন- 
কজলধরের গন্ভীর-গর্জান শ্রবণে উন্ুখ ময়ূরের স্তায় মহারাজ 
দ্বশ্র্থও ভগবান্‌ বশিষ্টের বাণী শ্রবণের জন্য অতিশয় উতসক 
হুইয়্া উঠিলেন। মর্কটের স্তায় স্বভাবচঞ্চল মানসকে সকল- 
প্রকার ভৌগচিত্তা হইতে নিবৃত্ত করিয়া মন্ত্রীব্র সারণও সেই 
ময় সেই 'মধুর*বাক্য শনিবার জন্ত সর্বতোভাবে অভিনিবেশ 
অবলম্বন করিলেন। হুশিক্ষিত ও ব্লবিচক্ষণ মহাপ্রভাব লক্ষ্মণও 





] 
তৎকাঁলে বশিষঠদেবের বাক্যপ্রভাবে চন্দকলার স্ঠায় অতিবিম্লন 
আত্মন্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারিয়! নিজ হৃদয়ে পরমাত্মার 


জ্যোতিঃ বিলোকনে সমর্থ হইলেন। ৭_-১০। সেই পবিত্র 
বাক্য শ্রবণে শক্রদলন শক্রদ্বের চিত্ত পূর্ণভাব ধারণ করি 
এবং আনন্দাতিশয্বে তাহার ব্দনমওডল পুর্ণচন্দের স্তায় বিমল? 
শোভা ধারণ করিল। সুমিত্রের ছুঃখভারগ্রস্ত অন্তঃকর্ণ তৎকালে 
বিমল মৈত্রীসুখাস্থাদ প্রাপ্ত হইল; তীহারওঃ বদন বিকসিত। 
শতদলের স্থায় শৌভা ধারণ করিল । সেই প্রভাতে বিরাজমান 
অন্থান্ত নরপতি ও মুনিগণের মানসরত্ব সে সময়ে বিমল-শান্তি- 
জলে প্রক্ষালিত হইল এবং ভঁহাদিগের চিত্তেরও উল্লাস 
ক্রমশই বিকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে সহসা মেঘের 
ধ্বনির স্তায় অতি গম্ভীর মধ্যাহ্ৃুকালহ্চক শঙ্খধবনি দিজব- 
গুলকে পরিপুরিত করিল; সমুদ্রতরঙ্গাবলীর অতি গম্ভীরধবনি 
সেই শঙ্খধ্বনির সমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ষার 
ঘন্ঘটার গভীবগর্জনে কোকিলের মৃদুম্বর যেমন মিশাইস়্ 
যায়, সেই প্রকার মধ্যাহুকালীন সেই তুমুল শঙ্খনিনাদে বশিষ্ট 
দেবের মৃহুত্বর মিশাইয়া গেল। ১১--১৫। এই সময়ে মুনিং 
নিজবাক্য নিবৃত্ত করিলেন; কারণ, মহাজনের ন্বভাৰ এই যে 
তাহারা অপর হইতে পরিভূত নিজগুণের ব্যবহার করেন ন| 
মধ্যাহুশঙধ্বনি শ্রবণে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পরে সেই তুম 
নিনা বন্ধ হইলে মুনি বশিষ্টদেব রামচন্্রকে কহিলেন, “বৎ: 
রাম! অদ্য আমার বক্তব্য আমি শেষ করিতেছি, আগাঃ 
কল্য আমার বক্তব্যের অবশিষ্ট অংশ পুনঃ শ্রবণ করাইব 
নিয়তিপ্রতাবে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইয্বাছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ 
গণের মধ্যাহবিহিত কৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে; অব্শ্ 
কর্তব্য কার্ধে অবহেলা করা উচিত নহে। হে প্রিয়দর্শন 
তুমিও উঠ, যাও, এই সময়ে বিহিত. স্গান্দানাদি সৎক্রিয়া 
অনুষ্ঠান কর; তুমি আচারকুশল, সদাচারপ্রতিপালনে তোম 
অবহেলা সম্ভবপর নহে?” এই কথ বলিয়া মহামুনি বশি 
মহারাজ দশরথের সঙ্গে সভা হইতে উত্থান করিলেন। উদ: 
পর্বতের শৃঙ্গ হইতে যুগ্রপৎ চন্ত্র-হুর্ধ্য উদ্দিত হইলে যে প্রক 
শোভা সম্ভবপর হয়, উত্ধানকালে ম্হামুনি বশিষ্ঠদেব ও মহারা 
দশরথও সেই প্রকার অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ১৬--২২ 
তীহাদ্বিগকে উত্থান করিতে দেখিয়। সেই সভাস্থ সকলে 
উঠিবার জন্ত প্রস্তুত হইল। মন্দমারুতহিল্লোলে ' অলিলোচ 


ক দম শী অর দ্র এর তা ৪ 


ভান ত5ক্িসন 


কমলিনী কম্পিত হইলে যেমন মনোহর শোভা হয়, উত্থানকালে 
তারও সেই প্রকার মনোহর শোভা হইল সন্ধ্যাকালে শুপ্তাগ্রে 

কমলকুল ধারণ করিয়া জলাশয় হুইতে উত্থান করিবার সময় 
গাঁজঘটা যেমন সুন্দর দেখায়, উঠিবার সময়ে সম্্রমবশে কর্ণাবতৎস 
হইতে উজ্টীয়মান ভ্মররাজির সম্পর্কে নরপতিমগ্ডলীও সেই 
প্রকার হুন্দরভাবে বিলোকিত হইয়াছিলেন। তৃরা! বশতঃ নরপতি- 
গণের অঙ্গনিকরের পরস্পরসজ্বর্ধণ হওয়ায় তাহ.দের হস্তের পদ্ঘ- 
বাগাদি মনিখচিত বলয়মকল চুর্ণিত হইয়া পতিত হইল; সুতরাং 
তখন সেই স্ভা অরুণব্র্ণ ম্েবেষ্টিত সন্ধ্যার বিচিত্র শোভা স্মরণ 
করাইতে লাগিল। সন্রমবশে নৃপতিগণের শিরোভষ্ট শিরোমাল্যদাম 


সইতে উড্ডীয়মান ভ্রমরমালা সেই সময়ে বিচিত্র গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি 


করিতে লাগিল। নৃগতিমগ্ডলীর মস্তকবেশে কম্পমান মুকুটরাজিস্থ 
'বিচিত্রবর্ণ সমুজ্ভল রত্বসমূহের প্রভায় সভামণ্ডল যেন শত শত 


ইজাধনুতে পরিপুরিত হইয়া উঠিল। ২২_-২৫। লতার স্ায় কম- | 


ীয় ললনাগণের কম্পনশীল হস্তাগ্রে দোদুল্যম[ন মনোহর, চ/মর- 


রূপ মগ্ত্ররীনিবছে সেই সভা তখকালে ক্ষন্ধবারণকুলের দারা আলো- 
. ডিত বনলেখার স্শ শোভ। ধারণ করিল। পরস্পরঘর্ষণের সমূ- 
জ্বল বলয়াবলীর নানাব্ণ মণিপ্রভায় সেই স্থরলললনাগণের পরি- 


ধানবন্ত্র সকল রঞ্জিত হওয়াতে,সেই সভ। তৎকালে বায়ুকম্পিত লতা 
হইতে চ্যুত পুষ্পারে বিকীর্ণ মন্দীরবনরাজির স্ৃশ শোভা 
ধারণ. করিল। বিকীর্ণ-কর্পুররাশিতে মধ্যে মধ্যে অঙ্গনদেশ শুভ্র 
হওয়াতে শরৎকালের খণ্ড খণ্ড শুভ্র-মেধজালে আবৃত দিকের 
স্তার সেই সভা পরমনুন্দর-শ্রীধারণ করিল; বিকম্পিত মুকুট- 
'নিবহস্থিত মণিনিকরের লোহিতপ্রতায় নীলবর্ণ বন্ত্রনকল রঞ্জিত 
হওয়াতে সেই সভামণ্ডলে তৎকালে প্রলয়কালীন সংহারম্চক, 


নীলাঞ্জমালার উপরে পতিত অস্তোমুখ হুরধ্যরশ্মিযোগে লোছিতবর্ণ 


ভীষণ সন্ধ্যার স্তায় শোৌভ দৃষ্ই হইতে লাগিল। ললনাগণের 
আভরণপ্রভাবূপ জলরাশির উপরে তীঁহাদের নুন্বর-বদনরাজি 
ঝাজীববৎ শোভা পাইতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের 
চরণে মনোহর নৃপুরবঙ্কার হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, 
পরুসরোবরে ভ্রমরকুলের সহিত মিলিত হইয়া হংসকুল নিনাদ 
করিতেছে। নূতন প্রার্ণিনিচয়-বেষ্টিত নবসৃ্টির স্ঠায় ভূপালমালা- 
বেষ্টিত সেই বিচিত্র বাজস্ভা হইতে সকলে এককালে উত্থান 

করিলেন। অনন্তর সমুদ্রোথিত বিচত্ররতগ্রভা সম্পর্কে ইন্্রচাপ- 
মর তরঙ্গাবলীর স্তায় মনোহরদর্শন, নরপতিকুল মহারাজ দশরথকে 
অভিবাদন করিয়া রাজসভা। হইতে প্রস্থান করিলেন। ঝামদেব 
িশ্বামিত্র প্রভৃতি মুণিগণ মহামুনি বশিষ্ঠকে পুরোবর্তী করিয়া 
মহারাজের নিকট গমনের অনুজ পাইবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। মহারাজ. দশরথও সেই সকল মুনিগণকে 
পুজা করিয়া তীহাদের নিকট হইতে গমনের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত 
নিজ মধ্যাইকৃত্য সম্পাদনার্থ প্রস্থান করিলেন। ২৬--৩৫। 


অনন্তর পরদিন প্রভাতে সভায় পুনরাগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া 


বনবাসিগণ বনে, আকাশবাসিগণ. আকাশমার্গে এবং নাগরিকগণ 
্বনগরে প্রস্থান করিলেন। মহীপাল দশরথও বশিষ্টদেবের একান্ত- 
প্রাথনায় মহাসুনি বিশ্বামিত্র নিজ আশ্রমে গমন না করিষা, 
বশিষ্ঠটদেবের গৃহেই সেই বাত্রির জন্ত আতিথ্য স্বীকার করিলেন। 
বাম প্রভৃতি দশরখতনম্বণ, বিপ্রেন্রগণ, 'মুনিগণ ও অনন্ত 


শ্রগতিগণ কতূর্ক পরিপুজিত হইয়া ম্হামুনি বশিষ্ট সকল 

















ই 


লোকের 'নমস্ার গ্রহণ করিতে করিতে নিজ আশ্রমে মন করি- 
লেন; গমনকালে দেবগণও তাঁহার সম্মানপ্রদর্শনার্থ পশ্গৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা নিজলোকে গমন 
করিবার সময় যেমন শোভাধারণ করেন, ভগবান্‌ বশিষ্ঠটদেবও 
নিজাশ্রমে গরমনকালে সেই প্রকার শোভা ধারণ করিলেন। শ্বীকর 
আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠদেব, চরণাবন্ত রামচন্র প্রভৃতিকে 
নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর 
তিনি যথাক্রমে ব্যোম্চর, ধরণিচর ও. পাতালচর মহাত্বগণকে 
গুণানুসারে 'একে একে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ প্রদান 
করিষা আশ্রমে প্রবেশ করতঃ ব্রাহ্মণোচিত মধ্যাহুক্রিয়া সম্পাদন 
করিলেন । ৩৬৪১ । 


প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১॥ 


০ স্পস 


দ্বিতীয় সর্গ। 


বান্জীকি কহিলেন,_চন্দরের সদৃশ হুবিমূলকান্তি সেই রাজ- 
কুমারগণ নিজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া দিবসোচিত কাধ্যসকল 
সম্পাদন করিলেন ; বশিষ্ঠদেব, রাম্চজর, মুনিবৃন্দ, ত্রাহ্মণগণ ও 
অন্তান্ট প্রধান প্রধান নরপতিগণ যেরূপে দিবাবিহিত কারধ্যসকল 
সম্পাদন করিলেন, তাহা! বর্ণন কর! যাইতেছে । তাহারা বিকসিত- 
কহলার, কুযুদ ও পদ্ঘাসমুহের পরাগসম্পর্কে হুগন্ধি এবং চক্রু- 
বাক, হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের মধুরধ্বনিতে নিনাদিত, 
হুবিমল-জলাশয়ে স্নান করিয়। ত্রাহ্মণগণকে গাভী, ভূমি, তিল, 
স্বর্ণ শয্যা, আসন, রাজতাদি পাত্র ও বহুবিধ বস্ত্র দান করিলেন। 
ত্পরে তীহার! নিজ নিজ ভুবর্ণ ও বত্বমণ্ডিত দেবমন্দিরে প্রবেশ 
করিয়। নারায়ণ, মহেশ্বর,গ্অগ্ি প্রভৃতি দেবগণের পুজা করিলেন। 
১-৫। তদনন্তর তীহারা ধরথাসম্ভব পুত্র পৌত্র ও শুজ্‌- 
গণের সহিত মিলিত হইয়া উৎকৃষ্ট ও পবিত্র ভৌজ্য বস্তসকল 
আহার করিলেন, এই অকল কাধ্য পরিসমাপ্ত হইতে হইতে 
দিবাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়! আসিল। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে 
তাহারা সায়ংকালোচিত বৈধকা্য সম্পাদন করিলেন। -তীহার৷ 
সন্ধ্যাদেবীর বন্দন| করিলেন, অঘমরধণ মন্ত্র ও পবিত্র স্তোত্রসকল 
পাঠ করিলেন এবং মনোহর পবিত্র গাথাসকল গান করিলেন। 
ক্রমে কামিনীগণের বিরহতাপ-হারিণী. চক্দরসম্পর্ক- শীতল শ্টামা- 
রজনী দিজ্বগ্ুল আচ্ছন্ন: করিয়া উদয় প্রাপ্ত হুইল। ৬-_১০। 
এই প্রকার সুখময়ী রজনীর সমাগম হইলে মহারাজ দশরথের 
পুত্রগণ বিশ্রামকামনায় বিচিত্র নুগন্ধি-কুনুমজালে আস্তীর্ণ, 
সকৌমল, ' বহুমূল্য, চক্্রমগলের স্তায় অতিধবল-শধ্যায় শয়ন 
করিলেন এবং রামচন্্র ব্যতিরেকে অপর. ভ্রাতৃত্রয় বিমলনিদ্রার 
আবেশে সেই দীর্ঘ যামিনীকে মূহুর্তের ্তায়' অতিবাহিত করিলেন। 
রামচন্রের কিন্তু সে রাত্রিতে নিদ্রা আসিল না।,.করিযুবা যেমন 
নবীনা করিণীর চিন্তা করে, সেই প্রকার তিনিও বশিষ্ঠদেবের সেই 
সকল মনোহর ও অভিগভীরভাবযুক্ত বাক্যাবলীর চিন্তা করিতে 


লাগিলেন ; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই: -সুখ-ছুঃখমোহময় 
সংসারজালে পরমাত্মার নিজন্বরূপে আশ্রিত হইস়্া জীবগণ কি 
প্রকারে জড়িত হইয়! বিচরণ করে? এই সকল জীবের প্রকৃত 
স্বরূপই ঝা কি? এই সকল দৃষ্ঠমান ভূতপ্রপঞ্চ কেনই বা! উদ্ভুত হয়, 





স্মি চস 


বেনই.বা তাহারা আবার ছায়াবাভীর স্টায় অপীম অব্যক্ত অনস্তে 
মিশাইয়া যায়? এই অবিরতচঞ্চল, বিকারময় মনের প্রকৃত 
স্বরূপ কি? কি উপায়েই বা মন শান্তি লাভ করিতে পারে? শাস্ত্রে 
বলে, সকলই মায়!) মায়! কোথা হইতে আসিল? যদি -আসিল, 
তবে কিরূপেই বা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে? ১১১৫ 
অকস্মাৎ যদি মায়া আসিল, তবে নিবৃত্ত হইয়াও ত. আবার অক- 
সমু আসিতে পারে । এ মায়ার নিবৃত্তিতে লাভই বাকি? শুদ্ধ- 
ব্তাঁব্‌ নিত্যানন্দময় আত্মাতে এই মলিনম্বভাবা মায়ার সম্বন্ধ কি 
প্রকারে ঘটিয়। উঠিল? এই ছুনির্ধার ইন্দিয়মকলকে জয় করিবার 
উপায় কি? আত্মাকে জানিবার উপায়ই ব] কি এবং জানিযা 
লাভই বাকি? শাস্ত্রে শুনিয়াছি, জীব, চিত্ত, মন ও মায়া প্রভৃতি 
প্রপঞ্চিতরূপের সাহায্যে পরমাত্মাই এই পরিদৃশ্ঠমান সংসার 
বিস্তার করিয়াছেন। এই সকল বন্ত বাসনা-কল্পিত যানসমুত্রে 
পরস্পর আবদ্ধ হইয়া ছুঃখানুতবের হেতু হয়, আবার ইহারাই 
পরস্পর বিযুক্ত হইলে দুগ্খোপশান্তি, হইয়া থাকে। এই সকল 
হুঃখনিদান মন প্রভৃতি রোগকে কি প্রকার চিকিৎসার দ্বারা 
শান্ত কর! যাইতে পারে? হৎস যেরূপ (দুগ্ধমিশ্রত ) জল হইতে 


হেজীব! কবে তোমার চিত্ত নির্ববঁত-দীপলেখার স্তায় শান্ত 
ধারণ করিবে এবং আত্যত্তরীণা অস্তদ্ধতরপ মেঘজালের অপ! 
সারণে পরত্মার পবিত্র আলোকে তুমি নিজ মানসকে সম্দ্দা উদ 
সিত দেখিবে ? ২৬-_৩০। কবে ইন্জিয়গ্রাম অবলীলাক্রমে সকল 
প্রকার ছুখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে ? হায়! এক্ষণে এই সক 
ইন্রির,দুশটে্টারূপ তীব্রদাবানলে দদ্ধ হইয়া যাইতেছে, বিভ্তৃত 
পক্ষসম্পন্ন পক্ষিগণ যেমন অনায়াসে সাগর পার হয়, সেইব্ূপ এ 
সকল ইনি কবে দুঃখসাগর পার হইবে ?“আমি সেই, আমিও 
মু, আমি কীদিতেছি, আমি হুঃধিত” এই প্রকার অহিতববু্ 
ব্র্থ ভ্রমজাল শরতের আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের স্তায় কৰে আত্মা. 
কাশে মিশিয়। যাইবে? যে পরমপদ প্রাপ্ত হইলে মন্দারবনের 1 
প্রতি উতকর্ষবুদ্ধিও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সেই স্বীয়পদ কবে 
আমরা প্রাপ্ত হইব? রেমন! বল দেখি, বীতরাগ সন্যাসিগণ, 
কর্তৃক উপদিষ্ট নির্মল জ্ঞানদৃষ্টি কখন কি তোমার ভাগ্যে ঘটিয় ক 
উঠিবে? “হা পশু! হা। মাতঃ ! হা পুত্র ৮” ইত্যাদি সাংসা- ; 
রিক কথা যেন আমার মুখ হইতে কোন দিন নিগ্ত নাহ্য়। ক 
রে মন! সংসারের ছুঃখরাজিকে হুখ বলিয়' ভোগ করিতে ফেন 





তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে। ৩৯--৩৫। হে ভগিনি বুদ্ধি! আমি পু 


গ্কাংশ পুথক্‌ করিয়া লয়,সেই প্রকার বিচিত্রমানস-বৃত্তিরপ বলাকা- ৃ 
তোমার ভ্রাতা, তুমি আমার প্রার্থনা পুরণ কর। আইস ভগিনি। সর 


শোভিত ব্বিধভোগরূপ মেজাল হইতে কি উপায়ে আত্মবুদ্ধিকে 
নির্দুক্ত কর! যাইতে পারে? ১৬-২০। ভোগ ত ত্যাগ কর! 
যায় না, অথচ শান্মে বলে, ভোগ ত্যাণ না করিলে বিপদ্‌ হইতে 
উদ্ধারের সম্তব নাই। হায়! এ যে বিষম সম্ট দেখিতেছি! 
মন বিশুদ্ধ না হইলে ততৃজ্ঞানের উদয় হয় না) অথচ মনেরও 
বিং্য়রাগ মিটিবার নহে; এক্ষণে কি উপায়ে এই প্রকার মলিন- 
চিতকে নির্দুল করা যাইবে? ইহ! ত জীবের পক্ষে অত্যন্ত ছুঃদাধ্য 
বলিয়! ঝেধ হইতেছে। বালক যেমন কল্পনায় ভূত নির্মাণ করিয়া 
সেই ভূতের হস্ত হইতে পরিত্রণেরু, উপায় খুজিয়া পায় 
না, অভাগ্য জীবগণও সেইরূপ স্বক্সিত মানসিকমল হইতে 
উদ্ধার পাইবার পথ নির্ণষ করিতে পারে না; নবযৌবনা স্ত্রী 
দয্িতসমাগমে যে প্রকার ব্যাকুলতা . ত্যাগ করিয়া, শান্তি 
অনুভব করে, মেই প্রকার আমাদের সংসারব্যাকুলা মতি কি 
কোন স্থিরিব্ষয় প্রাপ্ত হইয়া! পরম শান্তি পাইবে? আমার 





আমর] ছুইজনে আমাদের মর জলের জন্য .ভগবান্‌ বশিঠদেবের 
বাক্যসকলের বিচার করি! হেমতি! তুমি আমার নয়া) 7 
তথাপি তোমার পায়ে ধরিয়! প্রার্থনা করি, হে মতি! সংসার- সু 
ছুখচ্ছেদরূপ. পরমমর্গললাভের ভন্ত স্থিরভাব অবলম্বন কর। স্ত্ 
বশিষ্ঠ মুনি প্রথমে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া যথাক্রমে যুমুক্ষুগণের শু 
আচার ও জগতের উৎপক্তিক্রমবিষয়েও উপদেশ প্রদান করিয়া 
ছেন। হে মতি! তুমি এক্ষণে স্থিরভাবে মুনির সেই সকল ॥ 
ৃষটান্তপুর্ণ, জ্ঞানগর্ত, হুন্দর ঝাক্যসকলের অর্থ স্মরণ কর। সু 
মনের দ্বারা কোন আর বস্ত শতবার বিচার পূর্বক স্থির করিয়া বু 
বাখিলেও যতক্ষণ দেই বিষয়ে দৃঢ়তর নিশ্চয়াত্িকা মতি উৎপন্ন 
না হয় ততক্ষণ সেই বন্ত কোনক্রমেই ফলপ্রদর হয় না, এই 
ভন্ত শাস্ত্রীয় গভীরতবগুলি. বুঝিলে চলিবে না, কিন্তু সেই সকল শ্ 








মন কবে নিষ্পাপ হইয়া! পৰিত্রতাব ধারণ করিবে এবং সেই 
পবিত্রতার প্রভাবে আত্মবিশ্রীন্তি লাভ করতঃ সকল বন্ধহেতু 
আরন্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ.করিয়! সকল বিষয্বের গঁৎনুক্য হইতে 
বিরত হইবে ৭ পূর্ণকলাশৌভিত চন্ত্রম। হইতেও শীতল, আনন্দময় 
ব্হ্গপদে আরূঢ় হইয়া কবে আমি অনাসক্তভাবে সন্যাসিবেশে 
এই' জগতে বিচরণ করিব ? ২১--২৫ তরঙ্গ যেমন (নিজ রূপ 
ত্যর্দী করিয়া) জলে বিলীন হইয়া'যায়, সেইরূপ কল্পনামধুর অথচ 
গরিণামভয়ঙ্কর এই প্রপঞ্চময় রূপ পরিত্যাগ করিয়া মামার. মন 
কবে আত্মীতে লীন হইবে, কবেই বা বিনাশরহিত, শাস্তিন্ুখ 
অনুভব করিবে? ' বিষয্তৃষ্ণারূপ তরঙ্গমালার় আবৃত ও আশারূপ 


হিংভ্রমকরজালম্ডিত এই অপার সংসার-সাগর পার হইয়। রবে | 


আমি ত্রিব্ধিতাপ হইতে মুক্ত হইব? ' কৰে আমরা সেই সকল 
শাস্তিবিশুদ্ধচেতাঃ মুমুক্ষু যতিগণের : সেব্তি পদবী আশ্রয়. .করতঃ 
শোক হইতে মুক্ত হইয়া সর্বভূতে সমদৃষ্টি হইতে পারিব ? সর্ধ্বাজ- 


.সন্তাপকারী, সকল প্রকার শারীর ধাতুর পক্ষে অতি তীষণ, 'অতি- 


দীর্ঘকালব্যাগী এই সংসারজর কোন্‌ দিন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? 





তত্তবিষয়ে যাহাতে দুঢ়মতি উৎপন হয়, সে জন্য যত্ব করা একান্ত : 
বিধেয় । ৩৬৪০ । চু 


দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 





তৃতীয় সর্গ | 


বাল্সীকি কহিলেন,_-পদ্ধ যে প্রকার বুষ্ঠোদয়কামনায় রাত্রি : 
যাপন করে, সেই: প্রকার পুর্বোক্তরূপ উদ্দারচিন্তাপরায়ণ রামচনর 


প্রভাতে বশিষ্ঠবচন শ্রব্ণলালসায় কোনরূপে সেই রাত্রি যাপন: 


করিলেন। যে সময় আকাশের অন্ধকার মন্দীভূত হইয়া! আপিল, 
তারানিবহ- ধীরে ধীরে বিলীন হইতে লাগিল এবং নবোদিত 
অরুণপ্রভায় দিত্বমণ্ুল আলোকিত হইয়া উঠিল, সেই..সময় | 
প্রভাতসুচক : তুধ্যধবনি "শ্রবণ করিয়া চ্জব্দন রামচন্দ্র কমল- 

সরোবর হইতে কমলের স্ঠায় প্রফুল্লব্দনে শয্যা হইতে উত্থান করি: 
লেন। অনন্তর রামচন্ত্র প্রাতঃম্ান করিয়! ভ্রাতগণ অমভিব্যাহারে : 
অস্সমাত্র-পরিজনবেষ্টিত : হইয়া! -বশিষ্ঠগৃহাভিমুখে প্রস্থান করি | 
লেন। -যথাকালে তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দুর হইতে 





উপশম-প্রকরণ । 


'নির্জনদেশে সমাধিনিরত বশিদেব্কে দর্শন করত অবনত- 
কন্ধরে ভক্তিভরে তাহাকে নমস্কার করিলেন। ১_-৫। রাজপুত্রগণ 
ৰশিষ্টদেবকে প্রণাম করিয়। তদীয় ধ্যানভগ্গের প্রতীক্ষায় অস্গন- 
ভূমিতে বিনয়-সহকারে শবস্থিত রহিলেন। রাত্রির অন্ধকার 
একেবারে দুঃ হইয়া দিপ্যগুল আলোকিত ইইলে, অন্তান্ত নরপতি, 
রাজপুত্র, ঝষিগণও ব্রাহ্মণগণ,দেবগণ যেমন ত্রঞ্জলোকে গমন করেন, 
সেইরূপে বশিষ্টদেবের গৃহে আগমন করিতে লানিলেন। বশিষ্ঠ- 
দেবের মেই ভবন ক্রমে হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য পরিপুরিত 
হইয়া উঠিল; সুতরাং সেই মুনিগৃহ নরপতি-ভবনের ্তায় বিচিত্র 
শোভা ধারণ করিস। ক্ষণকীল, পরে বৃশিষ্ঠদ্েব সমাধিভঙ্গ 
করিলেন এবং যথাবিহিত আচার ও উপচারের দ্বারা সেই প্রণত- 
জনগণকে আপ্যার্িত করিলেন। তদনন্তর কমলযোনি যেমন পছো 

আরোহণ করেন, সেইরূপ অগণিত মুনিও বিশ্বামিত্রের সহিত 
গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বশিঠদেব সহ সভাগৃহে যাইবার জন 
দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। ৬--৯০। ব্রক্গা যেমন দেবসৈন্ঠ- 
পরিবৃত হইয়া ইক্দ্রনগরে গমন করেন, সেইব্ধপ তিনিও বহটসম্তগণে 
গরিবৃত হুইয়। দশরথনৃপতির গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর 
রাজহস যেমন হতসধুথবেষ্টিত হইয়| কমলিনীরপ মন্দিরে প্রবেশ 
করে, বশিষ্টদেবও সেইরূপ প্রণতজনপুর্ণ সেই দাশরধী সভায় 
প্রবেশ করিলেন । (তদদর্শনে ) সেই সময়ে মহাবীর মহারাজ 
দশরথ, (বশিষ্ঠদেবের অত্যর্নার্থ ) সিংহাসন হইতে গাত্রোখান 
পুরধ্ক তিন পদ অগ্রসর হইলেন। অনন্তর বশিঠদেবকে অগ্রবর্তী 
করিয়। মহারাজ দশরথাদি নৃপতিগণ, মুনিগণ, বধিগণ, ত্রাহ্মণগণ, 
ুমন্্াদি ম্তিগরণ, সৌমাপ্রভৃতি পণ্ডিতগণ, রামচন্্রাদি রাজ- 
কুমারগণ, শুভাদি মন্তরিপুত্রগণ, অমাত্যগণ, প্রকৃতিপুঞ্জ, সুহোত্র- 
প্রমুখ নাগরিকগণ, মালবপ্রভৃতি ভূত্যগণ এবং পৌরাদি মালিগণ 
সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১১--১৬। অনন্তর তীহারা 
সকলেই বশিষ্টদেবের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া স্ব স্ব স্থানে 
উপবেশন করিলে, সভার কলকলধ্বনি প্রশান্ত হইলে এবং. 
বন্দিথণের স্কতিপাঠ বদ্ধ হইলে সেই সভাগৃহ অতি ধীর ও নীরব- 
ভাব ধারণ করিল। বিকমিত কমলকোষ হইতে দিব্য পরাগণস্ধ 
বহন করিয়। সৃদু গন্ধবহ ধীরে ধীরে সভামধ্যে দৌদুল্যমান মুক্তা- 
জালকে কম্পিত করিতে লাগিল। সভার চতুদ্দিকে দোলায়মান 
ঝুহমস্তবক হইতে দিব্গনবভারসমপর্কে নেই বাছু আরও মনোহধ 

হইতে লাগিল। সেই সময় অন্তঃ পুরবনিতাগণ কুহুমরাশি- 
_ বিরাজিত, গবাকদেশে সংস্থাপিত, বিচিত্র ' শয্যার উপরে আসিয়। 


একে একে উপবেশন করিতে 'লাগিলেন। ১৭--২১। রতুজাল-: 


জড়িত অলঙ্কারর|শির প্রভায় পিঙলপ্রভাধারিণী চামরবাহিনী- 
গণও যৌব্নম্ুলভ চপলতা৷ পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ স্থানে 
মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিল । সভার প্রাঙ্গণে লানাবিধ বত্ুরাজির 
অভ্যন্তরে বিনিবেশিত, মুক্তাজালের উপর নিপতিত হৃর্ধ্যরশ্মির 
রাগে রগ্রিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুহমসমূহের উপরে ভ্রমরসকল 
উপবেশন করিয়া গান্ধাপ্রাণ না করিয়া তাহারা ভাবিতেছিল 
যে, এ স্থানে রত্রজাল'ও তৃধযপ্রভারঞ্তিত যুক্তাজালই রহিয়াছে, 
এ স্থানে কুনহ্নুম থাকিঝার সম্তাবনা নাই। এই কারণে তাহারা 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিল। সভাগৃহে £যে সকল সম্মান 
মহাজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর ধীরে ধীরে বলিতে- 
ছিলেন যে, «আমরা কত পুণ্যই করিয়াছিলীম, তাহা ন। হইলে 








২৭৭ 


ভগবান্‌ বশিষ্টদেবের এমন মধুর শান্তিময় উপদেশ শ্রবণ করিতে 
গাইব কেন%" নানাদিক্‌ হইতে উপাগত পুরবাসী, গ্রামবাসী ও 
জনপদ্ববাসিগণ অতিনআভাবে নিঃশব্দে বশিঠদেবকে প্রণাম 

করিতে লাগিলেন; আকাশমার্গে সি্ধ, বিদ্যাধর-ও গন্বর্্বগণ দিব্য 
মুনিগ্রণ এবং খবিগণও অতিগৌরবহ্চক অস্পষ্ট জয়ধ্বনি সহ- 
কারে উহাকে অভিবাদন করিতে লাণিলেন। সভাগৃহের চতু- 
দিকে স্ংস্থিত জলাশঘ্বমধ্যে বিকসিতকমলনিকরের পরাগভবে 
গীতপ্রভ। ধারণ করিয়। বারু, মন্দমন্দভাবে বহিতে .লাগিল এবং 
সেই বায়ুভরে দোলারিত কুদ্রঘণ্টিকাসকলের মধুর ধ্বনিতে 
অন্টান্ত গৃহের মৃদ্গীতধ্বনিও পরিভূত হুইয়। আসিল। সভা- 
প্রাঙ্গণে বিকীনকুচ্মরাজির ভি সহিত অগ্ুরু প্রভৃতির 
আমোদময় ধূমরাশি মেঘমণ্ডল পর্ধান্ত স্পর্শ করিতে লাগিল এবং 
ধূমরাশিতে বিলীন ভ্রমরমাল! সেই সময়ে কেবল মধুর ঝাঙ্ধীর- 
ধ্বনিতে বিভাবিত হইতে লাগিল । ২২--২৭। 


তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 


পর 


চতুর্থ সর্গ। 

বান্মীকি কহিলেন,_-অনন্তর মহারাজ দশরথ মেঘের শ্তায় 
গস্তীরন্বরে বিস্পষ্ট অরলপদাবলী বিশ্যাসপুরববক মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ট- 
দেবকে বলিলেন,_“ভগবন্! গত কল্য যে সকল অতিদীর্ঘ 
সারগর্ত উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিরাছিলেন, সেই জন্ত শান্তি 
হইতে কি আপনি মুক্ত হুইয়াছেন ? ভগবন্‌ ! অতিদীর্ঘ তপস্তা- 
চরণ করিয়া আপনি কৃশ হইয়াছেন, সুতরাং তাদৃশ বহক্ষণব্যাপি- 
উপদেশদানে আপনি নি্য়ই পরিশ্রান্ত হইয়ছিলেন। হে ভগ- 
বন! গত কল্য আপনি যে সকল আনন্দদায়ক উপদেশবাক্য 
বলিয়াছেন, মেই সকল অমৃতবর্ধি-বাকৃসমুহে আমরা আশ্বাস লাভ 
করিয়াছি। চন্দ্রমার করন্কির যে প্রকার অন্ধকার নাশ করিয়া 
শৈত্য বিস্তার করে, সেইরূপ মহাত্্গণের অতিবিমলবাদীও 
হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর করিয়! সংসার-তাপহারিণী শান্তির শীত- 
লতা বিস্তার করিয়।৷ থাকে। ভগবন্‌! মহাপুরুষণণের বাক্য 
অতিশয় আনন্দপ্রদ, উন্নতপদের প্রাপ্তিকারণ এবং চিরসঞ্চিত 
যোহান্ধকারনাশক | ১৫। যাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মন্ূপ 
রত্রালোকনের দীপিকা্বরূপরিণী যুক্তিলত৷ উদয্ব -প্রাপ্ত হয়, সেই 
সঙ্জনরূপ-বৃক্ষ সকলেরই পুজনীয়। নৈশ-অন্ধকার যে প্রকার 


চন্ত্রমার বিমলকরজালে 'বিধ্বস্ত হয়, সেই প্রকার সজ্জনগণের 


ুযুক্তিপুর্ণ বচনবলে জগতের সকল প্রকার দুরধ্যবসায় ও দুক্ার্ধ্য 
নিবারিত হইয়া যায়। শরৎকালে নীল জলদমালা যেমন কষয়প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ ছে ভগবন্! আপনার সুব্চনে আমাদের তৃষ্ণা- 
লোভ প্রভৃতি সংসারন্গড় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । 


হে ভগবন্‌! যে প্রকার জন্মান্ধ ব্যক্তি বসাগ্নের প্রভাবে কাঞ্চন 
দেখিতে সক্ষম হয়, সেই প্রকার আমরা চির- সঞ্চিত মোহাচ্ছন্ 
হইলেও আপনার উপদেশপ্রভাবে নিশ্চয়ই সেই অপগত- 
 কন্মষ পরমাত্মাকে বিলোকন করিতে সক্ষম হইৰ। আপনার 
বাক্যাবলীরূপ শরতকালের উদয় হওয়াতে আমাদের হ্ুদযাম্থস্থ 
চিরপ্ররূড় সংসারবামনারপ জলদমাল! ধীরে ধীরে ক্ষীণভাব 
হেমুনে! উন্নতমতি মহাজন 


ধারণ করিতেছে । ৬--১০। 





গণের বাক্য যেরূপ অন্তঃকরণকে আহ্নাদিত করে, পারি- 


জাতমঞ্জরী অথবা মন্দাকিনীর অমৃতময় তরআ্গও সে প্রকার 
আনন্দ্দানে সমর্থ হয়না। হেরামচন্্র! সাধুগণের সেবায় যে 
যে দিন অতিবাহিত হয়, ঘেই সেই দিনই প্রকৃত আলোকময়; 
তভ়িম্ন আর সকল দ্রিনকেই অন্ধকারময় বলিয়া জানিবে। বৎস 
কমললোচন রাম! ভগবান্‌ বিশিষ্ঠদেব প্রসন্নভাবে উপবেশন 
করিয়াছেন, তুমি এক্ষণে সেই নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মরূপ প্রকৃতাথ- 
বিষয় জিন্ঞাসা' করিতে পার” মহারাজ দশরথ, কর্তৃক এই 
প্রকার অভিহিত হুইয়! উদ্দারচেতাঃ ভগবান্‌ বশিষ্ঠ রামচজের 
অভিমুখে অবস্থিতি করত বলিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
“হে রঘুকুলৈকচন্দ্র মহামতে রামন্্র! আমি পুর্ন্বে যে বাক্য 
বলিয়াছি, পূর্বাপর বিচার করিয়া তাহার অর্থ কি স্মরণ 
করিয়া রাধিয়াছ ? ১১--১৫। হে অরিন্দম! সত্ব, রজ ও 


তমোগুণবশে বিচিত্র উৎপভিসমূহের যে সকল বিভাগ আমি 


পুর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, তাহা কি তোমার মনে আছে? 
যে পরমাত্মা নিজে সর্বন্বরপ হইয়াও র্ধাতীত, যিনি সং 
হইয়ও অসৎ এবং ধিনি সর্বদা সর্বত্র উদিত, তাঁহার স্বরূপ 


বি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? তীহার বিশুদ্ধ ্বরূপবিষয়ে, আমি | 
যাহা বলিয়াছি, তাহ! কি তোমার মনে আছে? হে সাধুবাটৈক- 


ভাজন সাধো রামভদ্র! এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্ব যে প্রকারে পর- 


মেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, আহা কি তোমার মনে আছে. 


যে অজ্ঞানের বিস্তৃত রূপ জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞানবলে ভঙ্গুর হইলেও 
অজ্ঞানীর নিকটে অনন্ত ও অপরিসীম বলিয়া অনুভূত হয়, নেই 
অজ্ঞানের বিষয়ে আমি যাহা। বলিষাছি, তাহা! কি তোমার মনে 
আছে? আমি পুর্ধে লক্ষণাদির দ্বার! প্রতিপাদন করিয়াছি যে, 
মনুষ্য মনোময় ব্যতীত আর কিছুই নছে, তাহা কি তোমার 
মনে আছে? ১৬-২০। হে রাম! আমি অন্ান্ট যে সকল 
প্রয়োজনীয় বাক্য বলিয়াছি, তাহার অর্থ কল্য রাত্রিতে সম্যকৃ- 
প্রকার বিচার করিয়া হৃদয়ে বিনিবেশিত করিয়াছ কি? হে 
বম! শান্তীয় পবিভ্রবাক্যসকল পুনঃপুন বিচারিত হইয়! হ্বদয়ে 
বিনিবেশিত হইলে আশু-শুভফলপ্রদ হইয়! থাকে, অবজ্ঞাপুর্র্বক 
বিচার করিলে কোন ফললাভ হয় না। হে রাঘব! ক যেমন 
মুক্তামালার উপযুক্ত স্থান, সেই প্রকার বিশুদ্ধহদরর তুমিও 
বিশুদ্ধ উপদেশ-পরম্পরার উপযুক্ত পাত্র” বান্মীকি কহিলেন ;_- 
বর্ধার তনয় মহাঁতেজা বশিষ্ঠদেবের এই প্রকার বাক্যাবসানে 
লব্ধাবসর হইয়! রামচন্দ্র উত্তর করিতে প্রবৃত্ত . হইলেন। রাম 


কহিলেন,_-“হে ভগবন্‌ সর্ধরধর্মজ্ক! আপনার বাক্যের অর্থ যে ূ 
আমি হৃদয়জম করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার কৃপা ব্যতীত. 


আর কিছুই নহে। ২১--২৫। আপনি যে প্রকার উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, তাাই প্রকৃত; আমার বিবেচনার তাহার কোন অংশই 
অন্যথা হইবার নহে। আমি রাত্রিতে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়৷ 
আপনার বাক্যের হুগভীর অর্থবিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়াছি 
হে প্রভো! আপনার উক্তিরূপ প্রভাকর চিরসঞ্চিত ভবান্ধকার 
নিবারণ করিবার জন্ঠ উদ্দিত হইয়া অন্তঃকরণের আহ্নাদজনক 
দিব্য-রশ্মিসমুহের সদথযুক্ত বার্যনিকর বর্ষণ করিয়াছে । হে 
অদীনাত্মন্‌! গত দিবজের বর্ণিত ভবদীয় দিব্য, পবিত্র ও দুর্লভ 
রত্বরাজির সদৃশ মনোহর ব্চনাবলী আমি মানসে, নিহিত করিয়া 


বাখিয়াছি। পরমমঙ্গলজনক, মনোহর, পরম পবিত্র তবদীয় উপ- 
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দেশকে কোন্‌ সিদ্ধগণ মস্তরকে ধারণ না করেন? সংসার 
ম্হামোহান্ধকারের আব্রণকে প্রতিক্ষেপ করিতে আমরা উদ্যত: 
হইয়াছি; আপনার প্র্াদে আমাদের অন্তঃকরণ বর্ষান্তদিবসের 
্ায় নির্ম্িভাব ধারণ করিয়াছে । হে ভগবন্! আপনার অহপ--। 
দেশ গ্রথমে শ্রুতিমধুর, মধ্যে সৌভাগ্যবর্ধক ও অন্তে পরমশান্তি-- 
প্রদ। মনোবিকাশকারী, অতি পবিত্র, সর্জপ্রকারে মালিুবর্জিত, | 
শত্রু ও মিত্রের সমভাবে আহ্কাদকর ভব্দীয় উপদেশ যেন্‌ 
আমাদের অভীষ্টদানে সমর্থ হয়। হে মকলশাস্তরবিচারবিশীরদ! : 
হে পুণ্যজলপূর্ণ মহাহ্দ! আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ সু 
হইয়া আপনার পবিত্র উপদেশরপ বিমল জলঘারা! প্রবাহিত করিয়া | 
সংসারের চিরসঞ্চিত কলুষমল বিধ্বস্ত করুন, আপনার শ্রীচরণে 1 
আমাদের ইহাই প্রার্থনা । ২৬-_৩৩। 


চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 








পঞ্চম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_“হে হুন্ৰরাকতে রামচন্দ্র! অবধান সহ- | 
কারে এক্ষণে উপশাস্তিপ্রকরণ শ্রবণ কর। এই উপশান্তি-প্রকরণে 
শাস্ত্র অতি উত্তম সিদ্ধান্তসকল উপদিষ্ট হইবে; ইহা শ্রবণে | 
লোকের হিত হয়। হেরাম! দৃঢন্তস্ত দ্বারা যে প্রকার মণ্ডপ ধৃত | 
হয়, তদ্রূপ রাজস ও তামসপ্রকৃতি জীবগণই এই 'দীর্ঘমতসার- ৪ 
মায়াকে ধারণ করিয়া থাকে । সর্প যে প্রকার নিজ পুরাতন তৃককে টু 
অনায়াসে পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার সাত্বিকপ্রকৃতি ভবাদৃশ 
বীরগণ এই সংসার-মায়াকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম ই 
হন। হে সাধো! যাহাদের প্রকৃতি সাত্বিক অথবা আংশিক ৪ 
রাজসিক ও সাত্তিক, তীহারাই জগতের পুর্বে কি ছিল, জগৎ 
কোথা হইতে আদিল, এই প্রকার বিচার করিতে যত্রবান্‌ হন। ? 
শান্ত্রোপদেশ, সঙ্জনগেবা ও সৎকার্ধানুষ্ঠান ছারা ধাহাদের.পাপ 
নষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির দীপিকোপমা বুদ্ধিই প্রকৃত 
সারবস্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ। ১_-৫। কেবল শান্তর উপদেশেই 
লোকের কতকৃত্যত৷ হইতে পারে না, শাস্ত্র পদেশ গ্রহণ করিয়৷ 
অনস্ঠচিন্তে নিজে হুন্দররূপ বিচার করত যে পর্যান্ত প্রকৃততত্বের 
অধিগম করা না যায়, তাবৎ প্রকুত জ্ঞানোদয় সম্ভবপর নহে। 
হে রাম! ক্ষত্রিয়জাতি স্বভাব রজ ও অত্তপ্রকৃতিতে গঠিত; 
সেই ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে ধাহারা প্রজ্ঞাবান্‌, ধৈর্্যপরায়ণ ও সং* 
কুলশালী, আমার বিবেচনায় £তুমি সেই সকল ক্ষত্রিয়প্রধানগণের 
মধ্যে সর্ন্যাপেক্ষ! শ্রেষ্ট ; এই কারে তুমি যে অতি ছুরব্গাহ 
আত্মততরজ্ঞানের উপযুক্ত অধিকারী, তাহাতে সংশয় নাই। হে 
রাম! এই সংসারের মধ্যে কি সৎ এবং কি অপৎ, তুমি নিজ 
অসাধারণী প্রজ্ঞার সাহায্যে তাহ! ভাল করিয়া বিলোকন কর এবং 
যাহা সৎ তাহারই স্বীকার কর। যে বন্ত পুর্বে ছিল ন। এবং যাহা 
পরে থাকিবে না, মেই বস্তর সত্যতা! কি প্রকারে স্থির করিবে? 
যাহ! সত্য, তাহা পূর্বেও সত্য, পরেও সত্য এবং বর্তমানেও সত্য) 
সদ্‌বস্তর কোন সময়েই অসসাব হইতে পারে না। যে বস্তর আদি 
ও অন্তে সত্তা নাই, ক্ষণকালের জন্ঘ যাহা প্রতিভাত হয়, সেই 
বস্তর প্রতি যে জীব আসক্ত, মুগ্ব্ঘভাব পশুসদৃশ .সেই জীবের ' 
বিবেকলাভের সম্ভাবনা কৌথায় ? ৬--১০। এই সংসারে. মনই 





ছারা... লহ 


















































বুঝা যায় যে, মোক্ষও মনেরই হইয়া থাকে” বাম কছিলেন__- 
হেত্রক্গন! ইহা আমি বুঝিয়াছি যে, ত্রিভুবনে মসই বাস্তবিক 
সংসারী, জরা ও মরণ প্রকৃতভাবে মনেরই হইয়৷ থাকে; কিন্ত 
দেব! এই মনের বন্ধন হইতে কি প্রকারে মোক্ষ হইতে পারে, 
অছারই উপায় এক্ষণে নির্দেশ করুন। হে' ভগবন্'! রঘুবংশীয় 
নরপতিগণের হুদয়স্থিত অন্ধকার দুর করিবার জন্ত যথার্থ ই আপনি 
ু্ধ্যপ্বরূপে উদিত হইয়াছেন । বৃশিষ্ঠ কহিলেন,__ প্রথমে শাস্ত্রোপ- 
দেশ, পরম বৈরাগ্য ও সজ্জনসঙ্গ,ছার! চিভের পবিভ্রতা সাধন 
কর। যে সময় চিত্ত স্রলভাবে পূর্ণ ও বৈরাগ্যযুক্ত হইবে, 
সেই সময়ে প্রকৃত জ্ঞানবান্‌ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ১১ 
১৫। তাহার পর ষেই গুরুদেরের উপদেশানুসারে ধ্যান, 
পুজা, ধারণা গ্রতৃতির অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে পরম-পবিত্র ব্রন্গ- 
পদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। বিচারের দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ 
হইলে আত্মার প্রক্কতম্বরূপ আত্মাতেই উপলদ্ধি হইয়া থাকে; 
জলধরের অপ হইলে বিমল .চন্দ্ররশ্মিতে উদ্ভাসিত গগনমণ্ডল 
পূর্ণরূপেই দৃষ্টিগোচর হয়। জীব থে পর্যন্ত চিত্তের সাহায্যে 
বিচাররূপ তটে : বিশ্রামলভ করিতে না পারে, তাবৎকালই 
সংসাররূপ মহাসাগরে তৃণের শ্তায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। 
জল স্থির হইয়! যেমন 'বালুকারাশিকে নিষ্বে- নিক্ষেপ করে, 


য়াছে, সেই ব্যক্তিও সকল প্রকার মনঃগীড়াকে প্রশমিত 
করিতে সক্ষম হুয়। ভম্মাদ্ি দ্বারা আচ্ছাদিত স্বর্ণকৈ ভম্ম 
হইতে পৃথক করিয়া! জানিতে অন্তের সামর্থ না থাকিলেও। 
সুবর্ণের প্রকৃতম্বরূপজ্ঞাত৷ স্বর্ণকারের নিকট প্ররূপ পার্থক্য কর! 
যেমন দুষ্কর নহে, সেইরূপ বহুবিচারবলে আত্মার অবিনশ্বরতব ও 
বিশুদ্ধতা যে ব্যক্তি হৃদর্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পক্ষে 
সংসারের ছুরপনের মোহকে বিদুরিত করাও তুষ্কর নহে। 
১৬--২১। যে সংসারে সারবস্তর অপরিজ্ঞানবশতঃ মন এই 
প্রকার ছুঃখময় মোহসাগরে মগ্ন হয়, সেই সংসারে সারবস্তর 
প্রকতরূপে জ্ঞান হইলে অনন্ত ও আপার্থিবহুখের অভ্যুদয় হইবে, 
এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? হে জীবসকল ! আত্মার প্রকৃত স্বরূপের 
অজ্ঞানই তোমাদের সকলপ্রকার ছুঃখের একমাত্র কারণ; আত্মাকে 
প্রকৃতন্বরূপে জ্ঞাত হইতে পারিলে নিঃদৎশয়ই অনন্তন্খ 
ও অবিনশ্বর শান্তি লাভ হইবে! আস্থার প্রকৃতত্বরূপের আব- 
রণকর এই দেহের সঙ্গে অধ্যাসবশে আত্ছার ক্বরূপ যেন পার্থিব- 
সুখ ও দুঃখে মিশ্রিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তোমর! বিচারবলে 


আত্মার কল্পিত সম্বন্ধবশে আত্মতেও দেহধর্মম ঢুঃখাদ্ির আরোপ 
হইস্ত্রা থাকে । ২২২৫ পদ্মপত্রে জল থাকিলেও যে প্রকার 
জলের সম্পর্কে পন্রপত্রের কোনরূপ আর্্রতিবিকার হয় না, সেই 


বিকারে আত্মার কৌন প্রকার বিকার. হইবার সম্ভাবনা নাই! 


ডশশম-তাকরণ। 


. জন্মগ্রহণ করে, মনেরই হ্রাসবৃদ্ধি হয়; প্রকৃতভাবে দর্শন করিলেও- 


সেই প্রকার বিচারবলে যাহার বুদ্ধি স্থিরভাব অবলম্বন করি- 


আত্মাতে দেহের অধ্যাসরে বিদূরিত কর, তাহা হইলেই আত্মা: 
প্রকৃত ্বস্থভাব প্রাপ্ত হইবে এবং সকল প্রকার কল্পিতুখে নিবৃত্ত । 
হইবে।. আত্মা বিশুদ্ধধ্ভাব ও' জ্ঞান্বরূপ, হুতরাৎ অবিশুদ্ধ-: 
স্বভাব দেহের সহিত. আত্মার কোন প্রকার জন্বদ্ধই সম্ভবপর, 
নহে। হুর্ণ পন্থলিপ্ত হইলে পক্ষে ধর্ম মালিন্ত যে প্রকার ' 
হবর্ণের ধর্ম বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ছুঃখময় দেহের সহিত 


প্রকার দেহের সঙ্গে আত্মার আধ্য।সিক জন্বন্ধ থকিলেও দেহের 
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আত্মা ও দেহ বা দেহাভিমানী জীব পরস্পর ভিননম্বরূপ, আমি উর্দধ- 
বাহু হইয়া তোমাদের নিকট এই বিষয়ে ঘোষণা করিতেছি; কিন্তু. 
সংসারের মায়ায় অন্ধ হইয়া কেহই আমার এ বথ! শ্রবণ করি-- 
তেছ না। যাবৎ জড়র্থাক্রাস্ত চিত্ত আত্মবিচারপরাজ্ধুখ হইয়া” 
র্তপ্রবিষ্ট কচ্ছপের স্তায় নিবিড় মোহজরল আবৃত হইয়া প্রবৃত্তি 
মার্গাবলন্বন করিবে, সে পধ্যন্ত এই সংসারতিমিরকে দূর কর) 


শত শত চন্দ্র, সহজ সহস্র বহি ও দশ আদিত্যেরও দপাম্্থ্য- 


তীত জানিবে। অন্তঃকরণে যে সময় প্রবোধের উদয় হইবে এব 
চঞ্চলত৷ দুর হইয়া যাইবে, সেই সময়ে, সূর্যযোদরে থে প্রকার নৈশ- 
অন্ধকার দ্র হয়, সেই প্রকার হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার 
ব্দুবিত হইবে। দেহের সহিত আত্মার অধ্যাসরূপ মোহশয্যা় 
সুপ্ত অন্তঃকরণকে প্রত্যহ ভবচ্ছেদকর উত্তমবোধলাভ করিবার 
জন্ত প্রবুদ্ধ করিতে ঘত্র করা৷ আবন্ঠক। জ্ঞান ব্যতিরেকে এই 


অত্যন্ত ছুঃনহ-সংসার শান্ত হইবার নহে । ২৬--৩০। ধূলিসম্পর্কে 


অকাশ যেমন মলিন হয় না, জলসম্পর্কে পদ্মপত্র যেমন আর্দ্র 
হয় ন/, সেই প্রকার দেহসম্পর্কেও আত্মাতে কৌনপ্রকার বিকার 
হইবার সম্ভাবনা নাই। কর্দলিপ্ত বর্ণ যেমন উপরে মলিন 
বোধ হইলেও প্রকৃতরূপে কর্দয ধর্মাক্রান্ত হয় না, সেই প্রকার 
জড়দেছের সম্পর্কেও আত্মা কখনই জডধর্থাক্রান্ত হয় না। 
আত্মাতে হু বা ছুঃপ্রে অন্ুতব হয়, এই প্রকার জ্ঞান মিথ্যা; 
আকাশে যে প্রকার চিত্র বা! মূলিনত| সম্ভবপর নহে,সেই প্রকার 
নিত্য নিলিপ্ত আত্মীতেও ছুঃখ বা বৈষয়িক হুখ্রে কোন প্রকার 
সম্ভাবনা নাই; সুখ ও দুখ দেহেরই ধর্থ, আত্মাতে সুখ ঝ! 
ছুঃখের স্থিতি হইতে পারে ন:। অজ্ঞানবশে জীব আত্মাকে হুখী ও 
চুঃখী বলিয়া'বোধ করে ; সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলে আস্মাতে হুখ 
বা দুঃখের বোধ কি প্রকারে হইতে গারে? হে রাঘর! এই 
অজ্ঞানকল্পিত ছুঃখ বা হুখ কাহারও স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম নহে; এ 
জগতে যাহা কিছু দ্েখিতেছ, প্রকৃতরূপে তাহা? সকলই সেই 
নিক্ষল, শান্ত, অনন্ত ব্রহ্ষস্বরূপ, ইহাই নিশ্চয় কর। ৩১--৩৫ | 
জলে উত্থিত তরঙ্গ যেরূপ জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সেই 
প্রকার আকাশের স্তাস় সর্বব্যাপী পরমাত্থাতে পরিদৃশ্ঠমান এই 
প্রপঞ্চও. আত্মব্তীত অন্ত কিছুই নছে। ভাম্বরমণি যেরূপ 
য়, কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত না হইয়া নিজবিমলপ্রভায় অন্য 
বস্তুকে প্রভাসম্পন্ন করে, সেই প্রকার নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ আস্মাও 
নিজে কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত না হইয়া নিজশক্তিবলে এই 
পরিয্ঠমান বিশ্ব নির্মাণ করিষ! থাজেন। হে-হুমতে! আত্মা 
এবং জগৎ একই বন্ত, ইহা বলা যায় না, অথচ আত্ম! হইতে 
জগৎ অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাও বল! অস্ঙ্গত। জগৎ আভাসমাত্র, 
বাস্তবিক ইহার পারমার্থিক সন্ত নাই। এ জগতে যাহা কিছু 
জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম, অন্ত কিছুই নহে; 
সেই পরমাত্মুই ন্বশক্তিবশে এই জগৎস্বরূপে বিরাজ করিতে- 
ছেন। “আমি এবং জগৎ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন” এ প্রকার 
্রান্তি অজ্ঞানান্ধ জীবগণেরই হইয়া খাকে। অতি বিস্তৃত মহা-: 


সমুদ্রে যেমন তরন্ররাশি উৎপন্ন হয় এবং সমুদ্র হইতে সেই 


তরন্গরাশির পৃথক্‌ সঙ্ত স্বীকার করা যায় না, সেই প্রকার সর্বব- 
ব্যাগী অবিনশ্বর ব্রদ্ধেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উত্পন্ন হয় এবং ব্রহ্ম 
হইতে এই বিষবপ্রপঞ্চের পৃথক্ব.সত্তাও স্বীকার করা যাইতে পারে 
না । ৩৬--৪০। একমাত্র সর্বন্বরূপ সেই পরমাত্মাতে. কোন্‌ 
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দ্বিতীর বস্তুর কল্পন। হওয়া! উচিত নছে। তেজঃম্বভাব বহিতে 
যেমন জলের কল্পনা অসম্ভব, সেই একার একমাত্র আদ্বিতীয় 
পরমাত্মাতেও বিভিন্ন স্বভাব প্রপঞ্চকল্পন| সম্ভবপর নহে। পরমাস্মা 
নিজেই সরল ॥ অথচ উজ্জ্বল নিজন্বূপে অধিষ্ঠান করত নিজ 
শত্তিবশে আপনাকেই দৃষ্ঠরূপে ভাবিত করিতেছেন। হে রাঘব! 
আত্মাতে কোনপ্রকার শোকের বা জরের সম্তাবন। নাই; আত্মার 
জন্ম নাই। এ জগতে যাহা আছে, তাহার বিনাশের সম্তাবন| 
নাই; যাহ! কাল্পনিক, তহারই বিনাশ হইয়া! থাকে। এই সকল 
বিষবে চিন্ত স্থির করিয়া তুমি বিজ্বর হও, বৃথ| শোক করিও না। 
হেরাঘব! আত্মা নির্ঘন্দ এবং নিত্যসত্বস্থ, আত্মার কোন বস্ত 
অপ্রাপ্য নহে; আত্মায় যাহ! আছে, তাহার নাশও হয় না। আত্মা 
অদ্বিতীয় ও শৌকরহিত, ইহা নিশ্চয় করিয়৷ তুমি সংসারজর 
হইতে মুক্তিলাত কর। হে রাব! তুমি সর্ববভূতে সমতাবাপনন 
ও স্থিরমতি হও, তোমার অন্তঃকরণ হইতে শোককে বিদুরিত 
কর) তুমি মননপবায়ণ হও, তুমি প্রকৃত, উপদেশলাভানন্তর মৌন 
, অব্লম্বন কর এবং নির্ঘ্লম্ণির ঠায় স্বচ্ছ হও; এই প্রকার হইস্কা 
তুমি সংসারজর হইতে মুক্তি লাত কর। ৪১--৪৫। হে রাঘব! 
তুমি নির্ভানসেবী, শান্তসন্কল্স, ধীরমতি, বিজিতাঁশয় ও যদৃচ্ছা 
লাভে সন্তষ্ট হইয়া সংসারঙ্ছর হইতে মুক্ত হও তুমি বীতরাগ, 
নিরাফ়াস, শুদ্ধ, বীতপাপ এবং গ্রহণ ও পরিত্যাগ-অভিমান- 
বঞ্িত হইয়। সংসারজর হইতে মুক্ত হও হে রাঘব! তুমি 
বিশ্বাতীত-রদ্মপরপ্রাপ্তিতে পুর্গৈ্ব্্যপরিপুরিত হইয়া, পরিপুর্ণ 
সমুদ্রের স্তায় অক্ষধভাব ধারণ করত সংসারজ্বর হইতে মুক্ত 
হও। হে রাঘব! তুমি বিকক্গজালনিম্ুক্ত, মায়াপগ্তন বিবর্তিত 
এবং আত্মলাভে পরিতুষ্ট হইয়। সংপারজর হইতে যুক্ত হও । ছে 
আত্মবিদৃগণশ্রেষ্ট রাঘব! তুমি অপার ও অনন্ত পরমাত্মার 
প্রকৃতম্বরূপ অবধারণে তত্স্বরূপ লাভ করিয়া পর্বত-শিখরের ঠায় 
ধীরভাব অবলম্বন করতঃ সংসারহ্বর হইতে মুক্ত হয়। ৪৩--৫০। 
হে রাঘব! ধেমন সমুদ্র আত্মজলেই আপনাকে পুর্ণ করিয়া থাকে, 
অন্ত জলের অপেক্ষা করে না, তুমিও সেইপ্রকার আত্মন্বরূপেই 
আত্মাতে পুর্ণভাৰ অব্লম্বনপূর্্বক নিষ্ষলঞ্ক পুর্ণচন্দের স্তায় বিমল 
হইয়া পরম আহ্লাদ প্রাপ্ত হও । হে রাঘব! এই পরিদৃপ্তমান 
বিশবপ্রপঞ্চরচন। মিথ্য।। যে ব্যক্তি আত্মার স্বন্রপ জানিতে : পারি- 
রাছে, দে কখনই এই অপত্য্ূপ সংসারের অনুধাবন করে না। 
তুমি আত্মতত্বজ্ঞ, তোমার নিকট সংসারপ্রপঞ্চ, অসৎ এবং তুমি 
নিরাময়, তোমার উদয় নিত্য।' হে সুন্দর! তুমি.এই সকল বিষয় 
নিশ্চয় করিয়া সকল প্রকার শোক হইতে মুক্তিলাভ কর। হে 
রাঘব! সমদৃষ্টিঅবম্বন করতঃ পিতার নিকট হইতে লব্ধ এই 
একাতপত্র জগৎ উত্তমরূপে পরিপালন কর । তোমার গুণে নৃপতি- 
গণ তোমার প্রতি অনুরক্ত॥ হে বস! তোমার পক্ষে রাজ্য- 
ত্যাগ বিহিত নহে, রাজ্যে আসক্তিও কর্তব্য নহে; তুমি অনাসক্ত 
হইয়া লোকের মজলের নিমিত্ত রাজ্য পালন কর। ৫১৫৪ | 


পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫॥ 








যোগবাশষ্ঠ-রামায়ণ। 


৷ সাত্বিক ও রাজসপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবের অন্তঃকরণে বিগলবংশের শর 
| মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ মুক্তা অতর্কিতভাবে প্রবেশ করে, সেইরূপ | 


| আধ্যতা, হৃদ্যতা, মৈত্রী, সৌমত্যা, করুণা ও বিদ্বতত। প্রভৃতি স্‌- 


ষষ্ঠ সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাঘব! “এই সংসারের কাধ্য আমি'। 
করিতেছি” এই প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়! যে ব্যক্তি 
কার্য করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই মুক্ত, ইহাই আমার ধারণা।: 
এ জগতে কেহ কেহ মনুষ্দেহ লাভ করিয়া! মোহবশে 
অভিমান সহকারে প্রতিষিদ্ধ বা বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয় | 
স্বর্গ হইতে নরক বা নরক হইতে স্বর্গে পুনঃপুনঃ গমনাগমন টু 
করিয়া থাকে। কেহ বা বিহিত কর্ধু পরিত্যাগ করিয়৷ কেবল 
রাগবশে নিষিদ্বকর্থ্েরে অনুষ্ঠানকরতঃ নরক হইতে নরকান্তরে | 
পুনঃপুনঃ পরিভ্রমণ করে। কেহ বা অত্যন্ত বাঁসনাজালে 
আবদ্ধ হইয়া মোহকর কার্য্যনুষ্টানের ফলে কখনও তির্ধ্যগ্জাতি 
হইতে বৃক্ষাদি শরীর প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও বা বৃক্কাদি 
শরীর হইতে তি্ধ্যগ্জাতিত্ব লাভ করিয়া থাকে । কোন ] 
কোন প্রাক্তনপুণ্যশালী মহাত্বা বিচারবলে দিব্য দৃষ্টি লাভ | 
করিতে সমর্থ হইয়া এই সংসারের তৃষণরূপ নিগড়কে ছিন্ন করতঃ 
সেই অদ্বিতীয় ব্রদ্মাপদ লাভ করিতে সক্ষম হন। ১৫ হে 
বাষব! রাজন ও সাত্বক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি কতিপয় জঙ্গ | 
ভোগ করিয়াই অনায়াসে এই মানবজন্ম লাভ করত মুক্ত হয়। &ঁ 
সাত্বিক ও রাজস প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব জন্মের পর হইতেই শুরু- 
পক্ষীয় চন্দ্রমার শ্ায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং বর্ধাকলের ৪ 
কুটজপুণ্পের স্তায় উপচীয়মান সৌভাগ্য সর্বদাই তাহার অনুস্রণ 
করে। এই প্রকার মোক্ষোপযোগিজন্ম গ্রহণ করিবার পর মেই 


পুর্কন্মার্ভিত সকল প্রকার বিদ্যাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। ৪ 
অঙ্গনা ধেমন অস্তঃপুরকে আশ্র় করে, সেই প্রকার সেই পুরুষকে 


গুণরাশি আশ্রয় করিয়া থাকে! এই প্রকার পুরুষ যে কৌন 3 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফল 2িদ্বই হউক বা৷ অপিদ্ধই হউক, শু 
সে ব্যক্তির তাহাতে কোন প্রকার হর্ষ বা খেদ হয় না। দিবাভাগ্ে এ 
যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই প্রকার সেই পুরুষের ন্কিট শীতো- 
ষ্ণদি সংক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শরৎকালে মেঘ সকল যেমন শুভ্রতা ঃ 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই পুরুষকে আশ্রয় করি! সকল গুণই বিশ্ু- ? 
্বতা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । ৬--১১। বনমধ্যে মধুরধবনিযুক্ত বখশীকে ? 
যেমন মৃগগণ ভালবাসে, সেই প্রকার সকল মনুষ্যই মনোহর 
আচারে সর্ববজনপ্রিয় সেই ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া থাকে । বকপঞ্ভিক্ত | 
যেমন মেঘের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাদুশ মোক্ষোপযোগি- ই 
জন্ভাক্‌ মনুষ্যকে এই প্রকার নান গুণ রী আশ্রয় করিয়া থাকে।; 
সেই ব্যক্তি এই প্রকার সৌভাগ্যযুক্ত জন্ম লাভ করিয়া উপযুক্ত- ; 
সময়ে সদৃগ্তরুর অনুসরণ করে এবং শুরুও তাহাকে এই প্রকার 
বস্তবিবেকে নিযুক্ত করেন। অনন্তর বিচার ও বৈরাগ্যযুক্তচিত্তের ? 
সাহায্যে সেই ব্যক্তি, বিশুদ্ধস্বভাব একরূপ অনাময় সেই আত্ম" ঃ 
রূপ দেবের দর্শন পাইম্া থাকে । ৯২-১৫। সেই ব্যক্তি আত্ম- 
বোধ লাভ করিবার জন্ত অর্ধ্প্রথমেই বিশুদ্ধচিত্তে সেই গুরপ- 
দিষ্ট বন্তবিষয়ে দৃঢ় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইপ্রকার মহাগ্তণ | 
সম্পন্ন মোক্ষোপযোগিজন্মভাক্‌ মহাত্বগণ বহুজন্মসঞ্চিত অজ্ঞান- & 
নিদ্রা সুপ্ত চিত্তকে বিচারশক্তি দ্বারা জাগরিত করিয়া থাকেন। 
















উপশম-প্রকরণ। 


_ প্রখ্যাতগুণধুক্ত সদৃগ্ডরুর সেবা করিয়! বিমলবুদ্ধির প্রভাবে অতিশয় 
যত্বমহকারে চিন্তবূপ বত্বের প্রকৃত অবস্থা বিচার করত অস্তঃকরণে 

 চিরপ্রকাশময় সেই পরশাত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া! এই 
প্রকার সাত্বিক ও রাজন প্রক্ততিসম্পন্ন মহাত্মগণ পরম! গতি লাভ 
করিয়া থাকেন। ১৬--১৮। 


ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ 


সপ্তম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে বাজীবলোচন রামচন্দ্র! জীবনের 
মোক্ষপ্রাপ্তির সামান্ ক্রম 'তোমার নিকট বর্ণিত হইল, এক্ষণে 
এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ বক্তব্য. আছে, তাহা বলিতেছি। এই 
সংসারপ্রপঞ্চে সমূপন্ন দেহিগণের পক্ষে অপবর্গলাভের দুইটা 

_ উত্তম ক্রম আছে। একটা ক্রম এই যে, গুরুর নিকটে মদুপদেশ 
গ্রহণ করিব! সাধনা করিতে করিতে এই জন্মে অথব! জন্মজন্মান্তরে 


 মোক্ষপ্রাপ্তি; দ্বিতীয় ক্রম এই যে, যেমন অকম্মাৎ কাহারও ভাগ্যে 


আকাশ হইতে ইষ্টফল পতিত হয়, মেই প্রকার কোন গুরুর 
সাহাধ্য ব্যতিরেকে স্বীয় ব্যুৎপন্নচিত্তের সাহায্যে আত্মক্জানলাভা- 


অন্তর মোক্ষ। আকাশ হইতে আকাম্মক ফলপাঁতের স্ান্ এই 


আকম্মিক আত্মঙ্ঞানপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এরটা প্রাক্তন বৃত্তান্ত আছে, 
তাহ! বলিতেছি শ্রব্ণ কর। হে হ্ভগ রামচজ ! পুর্বে মহা- 
সুভাব মহাত্মগণ আকাশপতিত আকম্মিক ফলের স্টায় আকন্মিক 
বিব্কেরেপ ফল লাভ করিয়া জন্মজন্মাস্তবীর্জিত নুখছুঃখময় কর্ম 
জাল ছিন্ন করত কিরূপে পরম অবিনশ্বর ব্রম্মাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
প্রাচীন কথা শ্রবণ করিলে তাহ! বুঝিতে পারিবে । ১--৬। 

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত । ৭! 





অষ্টম অর্গ । 


জনক নাঁষে এক রাজা বিদ্েহজনপদের অধীশ্বর আছেন। 
পুণ্যপ্রভাবে সেই মহারাজ সকল প্রকার আপদ হইতে সর্বদা 
মুক্ত; তীহার বুদ্ধি অতি উদ্দার এবং তিনি অতি প্রভাবশালী । 
. মহারাজ জনক অর্থিসমূহ্র নিকট কল্গবৃক্ষরূপ, মিত্ররূপ পদ্- 
সমূহের পক্ষে দিবাকরম্বরূপ, বন্ধুরূপ পুষ্পগণের নিকট মাধব-সদৃশ, 
স্্রীগণের পক্ষে সাক্ষাৎ মকরকেতন, দ্বিজরপ কুমুদগণের নিকট 
শীতাং শু-সদৃশ,শত্ররূপ অন্ধকারবাশির পক্ষে ভাস্করন্বরূপ, সৌজন্ত- 
রূপ রত্বের পক্ষে জলধি-সৃশ এবং প্রতাপে বির স্তায় পৃথবী 






















বিকাসে প্রফুল্ল হইয়া নৃতন রজোরাশিতে দিগ্বগুল পিঙ্গলীকৃত 
করিলে এবং উন্মন্ত কোকিলকুলের মধুর কুহরবে বিলাসিহদয় 
উল্লসিত হইয়া উঠিলে একদা রাজা জনক, ইন্দ্র যেমন নন্বনবনে 
প্রবেশ করেন, সেই প্রকার -লীলাবিলাস অনুভব করিবার 
জন্য হুবিলামশালি-লতাজালে বিরাজিত, কুগতরাজিমণ্ডিত উপবনে 
প্রবেশ করিলেন। ১7৫1 নবকেশরদামের বিচিত্র গন্ধে আমো- 
দিত-প্বন-সঞ্চারে সুশীতল ও মনোহর উপবনে প্রবেশ করিয়। 
তিনি অনুচরবর্গকে দুরে থারিতে আদেশ করত কল্পিত গিরিশূৃঙ্ে 
মনোহর কুগ্তরাজির মধ্যে বনবিহারহখ অনুভব করিতে লাগিলেন। 
সেই নিভৃতকুঞ্জে উপবিষ্ট হইয়া বসন্তশোভা বিলোকন করিতে 


ব্যাপিয়া বিরাজমান। ন্ব-ব্সন্তসমাগমে নব্লতিকাসকল কুহম-: 


২৮১ 


করিতে মহারাজ জনক অকস্মাৎ দূর হইতে কতকগুলি 'গান্‌ 
শুনিতে পাইলেন। ধাহারা এই লোকে অনৃষ্ঠভাবে বিচরণ করিয়া 
থাকেন, নির্জন ও পবিত্র দেশে ধাহারা! বাস করেন, অনেক সময়ে 
উন্নত-নিরিগুহায় বিচরণ করিতে ধাহারা ভালবাসেন, তার্দশ সিদ্ধ- 
পুরুষগণই আত্মভাবনাময় সেই সকল গানগুলি একান্ত চিন্তে 
গ্রাহিতেছিলেন। ৬--৯। 


দিদ্ধগণের গান। 
ইন্জিয়ে বিষয়ে যবে হয় সমাগম । 
আনন্দন্বরূপে তবে ভাসয়ে যে জন ॥ 
অথচ যে জন সদা নিপ্ন্দ নীরূপ। 
নমি তারে প্রেমভরে আত্মতত্রূপ ॥ 
অনাদি-বাসনাবশে যাদের কল্ন। 
ছাড়ি সেই ভুষ্ট'দৃগ্ত আর দরশন ॥ 
সকল দর্শন-মুলে ভাসে যে সতত 1. 
সেই পরমাত্মধনে প্রণমি নিয়ত॥ 
আছে কিংবা নাই এই সংশয্বের মাঝে। 
যে জন বিপদগাবে সতত বিরাজে ॥ 
ধাহাতে প্রকাশ পায় প্রকাণ্য-নিচয়। 
সে জনে প্রণমি যার নাই অপচয় ॥ 
সংসার যাহাতে আছে সংসার বাহার। 
' ধাহাতে সংসার হয় যে হুম সংসার ॥ 
যারি তরে এ সংসার রাখয়ে যে জন! 

_ সেই আত্মসত্য ধনে করি উপাসন ॥ 
মোহৎ শবেতে ধার বেদান্তে বর্ণন। 
অনন্ত আকারে যারে ভাবে সর্দজন ॥ 

. মায়াবশে বরূপে যে জন বিহরে। 
তীহারে প্রণমি সদা হদ্রয-মাঝারে ॥ 

এ হেন হুৃদয়নাথ ছাড়িয়া যে জন। 

অন্ত দেব্তারে মোহে করয়ে ভজন ॥ 

সে জন কৌন্তভ ছাড়ি আত্মকরগত। 

তুচ্ছ রত্র-অভিলাষে ভ্রময়ে সতত ॥ 
বিবেক-কুঠার লয়ে সুধীর ষে জন। 
আশীরূপ বিষলতা৷ করয়ে ছেদন ॥ 
আশা-সিব্কুপারে স্থিত পরমাত্-ফল। . 
পাইয়া.সে জন করে যতন সফল ॥ 

বিষয়ের বিরসতা বুঝিঘ়া যে জন। . 
আবার লভিতে তারে করয়ে ভাবন। .. 
সে জন ত নর নয় খর নরাকার । 
কি'আর অধিক কৰ জেনো ইহা সার॥ .. 
কতু বা বাসনারূপে মানসে, বিলীন। 

. কু বা বিষয়যোগে বিকীর-মলিন ॥ 
ইন্জিয়-ভুজগকুল বজ্রে যথা গিরি। 

নাশিবে বিবেকবলে যদি তুষ্ট হি ॥. 
সদা শান্তি তরে করিও যতন । : 
নিবৃক্তি-মার্গের হুখ পরম পাবন ॥ 
যার মনে আছে শান্তি সে জন সতত। 
আত্মরূপ আবনাশি হুখে হয স্থিত ॥ ১০১৮ ॥ 
অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥ 








২০৯৪১ স্পা 


পু চসিক 


লন 


» াশাীাস্পাশীশিশদিপাশািগা। 
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নদম সর্গ। 


মিন্বপুরুষগণ কর্তৃক গীত - এই প্রকার গান শ্রব্ণ করিষ' 


: বুণধ্বনিশ্রবণে ভীর হুয়ের স্তায় মহারাজ জনকের হৃদয় অকস্মাৎ 


বিষাদরসে পূর্ণ হইয়৷ উঠিল। তীর হইতে নিপতিত বৃক্ষরাশির 
সহিত নদীর প্রবাহ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, তিনিও সেইব্ূপ 
নিজ পরিবারবর্গকে সঙ্কে লইয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন। 
তংপরে তিনি নিজ পরিবারবর্গকে নিজ নিজ গৃহে স্থাপন করিয়া) 
সুর্ধ্য যেমন অচলে আরোহণ করেন, সেইরূপ একাকী অচঞ্চল- 
চিত্তে নিজ উচ্চ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ত্থায় নির্জনগৃহে 


 উপবেশন করিয়া মহারাজ জনক উভীয়মান পক্ষীর পৃক্ষের স্ঠায়, 


অতিচঞ্চল সংসারের গতিসকল চিন্তা করিয়া ব্য/কুলভাবে এই 
প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। “হায়! কি কষ্ট! পাষাণ 
যেমন অতিকঠোর পাষাণ লুষ্ঠিত হয়, সেই প্রকার এই অত্যন্ত 
ক্লেশদায়ক সাংসারিক অবস্থারাশির মধ্যে আমি সবলে বুথ! 
বিনুন্তিত হইতেছি। ১--৫ । এই অসীমকালের যৎকিক্চি 
অংশই আমি জীবিত থাকিব, অথচ সেই অল্পকালের জন্য এই 
সংসারে আমি এতাদৃশ আসক্ত হইতেছি'; ধিক আমাকে ! আমার 
এই রাজ্য কতদিনের জন্য? আমার জীবনই বা কতদিনের 
জন্য ? হায়! রাজ্য নষ্ট হইবে, এই ভাবনায় মুবদ্ধির স্তায় 
আমি ছুঃখ পাইতেছি! আমি আদি ও অন্তকালে অবিন।শী, 
আমার এই দেহই বিনশ্বর; এই তুচ্ছদেহে আত্মঙ্ঞন করিয়া 
আমি, চিত্রিত চন্রে প্রকৃত চন্্রজ্ঞানে উল্লসিত বালকের ন্তায় 
কেন আত্মহারা হই? নিজে নিশ্তুপঞ্চ অথচ প্রপঞ্চরচনা-চতুর 
কোন প্রন্রজালিক আমার স্বন্ধে এই সংসাবরূপ ইন্দ্রজাল চাপা- 
ইয়া দিয়াছে । হায়! এই উন্রজালিক মোহে আমি মোহিত 
হইয়া গড়িলাম! কি পরিতাপের বিষয়! যাহা প্রকৃত সৎ, 
যাহা রমণীয় এবং যাহা উদার অথচ অকৃত্রিম, এমন বস্তকি নাই ? 
হায়! সেই বন্ত পরিত্যাগ করিষবা আমার বুদ্ধি কেন এমন 
অস্দৃবিষয়ের প্রতি আসক্ত হইতেছে ? ৬-১০। যে বন্ত মূট়ের 
নিকট অতি দুরবরতাঁ, কিন্তু বিবেকীর অতি নিকটে বিদ্যমান, 
সেই বস্তু আমার মনেই বিদ্যমান আছে, ইহা নিশ্চয় করিয়। 
আমি বাহ্বিষয়ের ভাবন| পরিত্যাগ করিব। জলের আবর্তে স্তায় 


. ক্ষণভঙ্ুর আংসারিক জীব্গণের বৃথা অর্থান্েষণে প্রবৃত্তি সর্ব্বদ। 


আদি ও অস্তে ছুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে ; ইহা দেখিয়াও কেন 
লোকে হুখের জন্য আস্থা করে? প্রতিক্ষণ, 'প্রতিদিন, প্রতিমাস 
ও প্রতিব্সর ছুঃখই ত বহুল পরিমাণে অনুভূত হয় ; সুখ-অনু- 
ভবের অগ্রে ও পশ্চতে রাশি রাশি ছুঃখই অনুভূত হইয়া থাকে। 
এই জগতের সুখ যে ক্ষণস্থায়ী, তাহ! দেখা গেল, ্ব্গহুখেরও 
স্বিরতা নাই; কারণ, শান্দর্শনৈ বুঝা! যাইতেছে, .প্রজাপতির 
অধিকার বিনাশ পাইয়া থাকে, প্রাজাপত্য অধিকারের পক্ষে 
স্বর্গ ত অতি সামহ্যি। অদ্য যে সকল ব্যক্তি প্রভাবপুণ্যবলে 
অতি ম্হানেরও উপরে বিরাজমান, কালযোগে তীহারাই আবার 
অধঃপতিত হুইতেছেন। রে মোহহত মদীয় মানস! এই প্রকার 
দেখিয়াও কি এই জাগতিক মহত্বের উপর তোমার বিশ্বাস হইতে 
পারে? ১৯-১৫॥ আহা ! রঙ্জু নাই অথচ আমি বদ্ধ হইয়! রহি- 
য়াছি। কোন পাপ করিলাম না অথচ জগতে কলম্কিত হইলাম। 
সকলের উপরিস্থিত হইয়াও আমি পতিত হইলাম? হে মদীয় 








এই বিষম মাগার আব্রণে পতিত হইয়া! কালব্শে ক্রমে আয়ুঃ 


আত্মন্! তোমার স্থিতি যে হত হইল! হায়! আমি আমাকে 
বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচন| করি, অথচ এই বিষমমোহ কোথা 
হইতে আসিল যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হুধ্যের সম্মুখতাগকে আচ্ছন্ন 
করিয়া থাকে, সেই প্রকার এই বিচিত্র যোহে আমার বুদ্ধি 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল মদীয় মহাভোগহেতু বন্তসকলত্ু 
কিরূপ? আমার: বান্ধবসকলই বা কিন্বরূপ? হায়! বালক 
যেমন কল্পিত ভূতময় সংস্কারে আকুল হয়, আমিও সেই প্রকার | 
এই সকল কল্পিতভাবে আকুল হইয়াছি ' এই সকল ভৌ- : 
হেতু বিষয়স্কলে কি কারণে আমি আপন হইতে জব ও : 
মরণছ্ঃখের একমাত্র কারণ, এই প্রকার দৃঢ়গরীতিবিধান করি- 
তেছি ভোগ্যবন্ত নষ্ট হউক বা থাকুক্‌, আমার তাহাতে কি 
আসে যায়? যেমন জলের বুদৃবুদ-শোভা৷ অকস্মাৎ উৎপন্ন হই 
আবার আপনি মিলিয়া যায়, তদ্রপ এই সকল বিষয়শোভাও 
কোথ। হইতে আইদে এবং কোথায় মিশিয়া যায়? পূর্ববজন্মে 
অথবা। এ জন্মের শৈশবের কত কত বান্ধব, কত কত ভোগ্যবস্ত 
কোথায় মিশিয়া গিয়াছে আছে কেবল তাহাদের স্থৃতিমাত্র। 
এইরূপ বর্তমান কালেরও ভোগ্যনিচয় ও বান্ধববর্গ কোথায়, : 
বিলীন হুইয়! যাইবে, ইহাদের প্রীতি স্থির বলিয়৷ কেমনে বিশ্বাম 
স্থাপন করা যাইতে পারে ? ১৬-২১। অতীত পুথিবীপতিগণের 
সেই সকল ধনই ঝ| কোথায়? ব্রক্ষার নির্মিত অনন্ত জগৎই ঝা | 
কোথায়? যাহারা পুর্বে ছিল, তাহারা এক্ষণে নাই, এই প্রকার | 
এক্*ণে যাহার। আছে, তহারাও থাকিবে না; সুতরাং হহাদের ' 
স্থার়িত্বে কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? কালের কবলে 
কত শত লক্ষ ইন্দ্র বিনীন হইয়া! গিয়াছে । হায়! আমি কিন্ত 
আমার জীবন কিসে চিরস্থায়ী হইবে, তাহারই উপায়ে আস্থ। 
প্রদর্শন করিতেছি । আছে! আমার এই প্রকার অবস্থা বিলোকন 
করিয়া সাধুগণ নিশ্চই হান্ত করিবেন। কোটি কোটি ব্রহ্মা কাল- 
আোতে ভাপিয়! গিয়'ছেন, অন্ত স্বর্গ ধ্বংস পাইয়াছে, ধুলির স্ায় 
সহস্র সহস্র গ্রতাপশালী নরপতি শুন্তে মিশিয়! গিয়াছে, অহো! ' 
আমার জীবনে এত প্রীতি কেন? এই সংসাররূপ রাত্রির মধ্যে 
নিবিড় মোহবশে দেহরপ স্বপ্ন দেখিয়া এই প্রকার অবিবেকিতা 1 
অতি নিন্দনীয়, ইহা কে অন্বীকার করিবে? ২২-২৫। «আমি সেই” 
এই প্রকার কক্সন! ন্তান্ত অসংস্বরূপিণী, অহগ্কাররূপ পিশাচের 
সহিত মিলিত হইয়া! কেন আমি এমত অজ্জেরর স্তাষ় রহিয়াছি। 
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নষ্ট হইতেছে; আহে।! আমি দেখিয়াও দেখিতেছি না। হায়! 
কোন কাপালিকার ছলনায় পড়িয়া মহেশমুর্তিকে পাদতলে 
ফেলিয়াছি, শালগ্রামশিলাকে খেলিবার কন্দুক করিয়াছি, তথাপি 
হেআসক্তি! কেন আমার উগরে তোমার এত নৃত্য % অনন্ত- 
দিন চলিয়। গিয়াছে, বর্তমান দিনও চলিয়। যাইতেছে ও যাইবে, 
কিন্ত এমন একদিন ত আসিল না, যেদিন দেই পরমার্থ 
বস্তর দর্শন ঘটিল। সরোবরে যেমন সারসগণ নৃত্য করে, 
সেইরূপ এই চিত্তে বিচিত্র ভোগবিলাসই নৃত্য করিতেছে ; ক; 
পরমবন্তর দর্শন ত একবারও ঘটিল না! ২৬--৩০। এ জগতে 
ক্রমশঃই কষ্ট হইতে কষ্টতর অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, দুর 
হইতে অপেক্ষাকৃত ভরছ্কর ছু'খই ক্রমশঃ অনুভূত হইতেছে; 
কিন্তু এখনও ত এই ছুঃখময়-সংআারের প্রতি বৈরাগ্য হইল না! 
আমি অধমাশয়, আমাকে ধিক! যে যে রমণীয় বন্তর তি দু 


০৮৯ তাপসী সানা ০্্স্র৯৮ 






















































অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল, দেখিতেছি, একে একে তাহা সকলই 
বিনষ্ট হইয়া! যাইতেছে + এ জগতের কোন বন্তই ত উত্তম হ্‌ইতে 
পারে না। আয়ুর মধ্যাবস্থাই রমণীয়। বিষয়ের র্তমানাবস্থাই 
. রমণীয়, ধর্শের পরিণামই রমণী! কিন্তু ইহার মধ্যে কেহই 
আদি, অস্ত ও মধ্যে এক প্রকার নহে, অথচ সকলেরই নাঁশ 
আছে; সুতরাৎ সকল বস্তই অপবিত্র এবং দুষিত। মনুষ্য 
যে যে বস্তর [প্রতি গ্রীতিমান্‌ হয় ; সেই সকল বন্তই উৎপন্ন হয, 
অথচ সকলই নষ্ট হয়; তাহার মধ্যে কেহই অবিনশ্বর নহে। 
এই জগতে মুঢবুদ্ধি মানবগণ গ্রাতিদ্িন অতিকষ্টকর, অতিশয় 
পাপময় এবং অত্যন্ত খেদজনক অবস্থাই প্রাপ্ত হুইয়! থাকে। 
মানব বাল্যকালে অজ্ঞানে উপহত থাকে, যৌবনে মদনতাগে 
তাপিত হয়, বৃদ্ধাবস্থায় কলত্রচিন্তায় ব্যাকুল হয়, এই কারণে 
জীবনের কোন সময়েই কোঁন আত্যন্তিক হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান 
করিতে সমর্থ হয় না। উৎপত্তি ও বিনাশ যাহার স্বভাব, 
দণার বৈষম্যে যাহা দুষিত, যাহার ভোগের পরিণাম ছুঃখ এবং 
যাহার মধ্যে অসারই জারের স্তায় দুষ্ট হয়, সেই সংসারের 
প্রকৃতত্বরূপ মুড়জনের বোধগম্য হয় না! । ৩১--৩৭। মো'হান্ধ- 
মানব রাজহয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পৃণ্যবলে 
মহাকল্সাস্তকালন্থায়ী স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এ ব্ব্গঙখও ত অসীম 
নহে। ভূঁতল, অন্তরীক্ষ অথবা! পাতালের কোন হরম্য প্রদেশ 
বর্গনামে অভিহিত হয়, কিন্ত সেই প্রদেশেও হৃষ্ট ভ্রমরীর তুল্য 
গীড়াকর আপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা! হি 
দিজ চিত্তরূপ গর্তের মধ্যে ক্রুর অর্পের স্তায় অবস্থিত মনঃগীড়া 
এবং শরীর-সদূশ ভূমির পল্পবের স্ঠায় ব্যাধি সকলকে কোন্‌ 
উপায়ে নিবারণ রুর! যাইতে পারে? আমরা যাহাকে সদ্বিবে- 
চশী় অভিমান করি, তাহার মস্তকে অসন্রপতা চিরাবস্থিত; 
আমাদের নিকট যাহা রমণীয়, অরমণীয়ত তাহার মস্তকে 
বিরাজমান; আমাদের নিকটে যাহা সুখ বলিয়া প্রতীয়মান, 


জন্মিতেছে ও মরিতেছে, তাহাদের ভারেই পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে; 


উচিত। যাহাদের এক নিমিষে এ 


পৃদার্থ বিরাজমান, 
|| রমণীয়তা বা তুস্থিরতা চিন্তামাত্রের উপরেই অবস্থিত; 


, সত যাহারা সম্পদ বোধ করে, তাহাদের পক্ষে বড় বড় কার্ধ্ের আস্ত 
সত অবশ্ঠ পরম আনন্দের হেতু বলিয়. প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রতরমে 
সু পরতিবিশ্থিত চন্রবিশ্ের ন্যায় ক্ষণভ্গুর মনোমাত্রের বিবর্ত এই তুচ্ছ 


ভি 1৬৭1 





ছুঃখরাশি তাহার মাথার উপরে চিরপ্রতিষ্ঠিত। হায়! এ জগতের 
কোন্‌ বস্তকে আমি আশ্রয় করিব ? ষুদ্রচেতাঃ প্রাকৃত জীব-সকল : 


এ পৃথিবীতে সাধুপুরুষ বড়ই ছূর্লত। নীলোৎগলের সদৃশ যাহা-। 
দের নয়ন মনোহর, অকৃত্রিমপ্রেমে যাহাঁদের সর্ধ্ব্গ. ভূষিত, সেই ; 
সকল বিলাসিনী এ জগতে কয়দিন থকে? তাহাদের এই 
বিলাসদর্শনে লোকের মোহ না হইয়া বরং উপেক্ষায় হান্ত. করাই: 
জগতে শুলয় বা অত্যুদয়ের : 
পরাকা্ঠা হইতে পারে, সেই সকল মহীপতিগণ ত. আছেন, কিন্ত 
তীহারা কি বিনাশ পাইবেন না? লোকে বলে, এ জগতে রম্য 
হইতেও রম্যতর বস্ত বিদ্যমান আছে, জুস্থির হইতেও সুস্থির : 
আমি কিন্তু দেখিতেছি, এই সাংসারিক বন্তর . 
প্রকৃত! 
স্থির যথার্থ, রমণীয়বস্ত সংসারে থাঁকিতে পারে না। ৩৮-৪৫।: 
.] যাহার হৃদয়ে বিচিত্র সম্পৎ-সকল ভাল বলিয়া বোধ হয়না, 
0 মম্পদলাভের জন্য বড় বড় কার্যের আরম্ভ তীহার নিকট মহা-, 
(বিপদ বলিয়া কেন না! বুর্ধাইবে৭. বিচিত্র প্রকার বিপদ ক 





ন্যস্কার। ৬১--৬৫। 


ছে আগ সপ 


জগতে “আমার” এই কয়টী অভিমীনব্যগ্রক অক্ষর কোথা হইতে 
আসিল? কাকতালীয় স্তায় অকস্মাৎ সমাগত এই জগতের 
স্থিতিতে “ইহা হেয়, ইহ! উপাদেয়” এই প্রকার ভাবনা নিশ্চয়ই 
কোন ধূর্ত-কল্সিত ইয়ভ্া-রহিত। পরিণাম-তাপকর নুখরূপ মিথ্যা 
বন্তর অনির্ববচনীয়-ভাবনায় আমি, পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার ভাবনায় 
ব্যাকুল হয়, সেই প্রকার ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। ৪৬-_৫০। 
একান্ত দ্রাহকর রৌরবনরকের অগ্রিরাশিতে পড়িয়া দগ্ধ হওয়াও 
জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর, কিন্ত এই একবার সুখ ও একবার ছুঃখবপ 
ভীষণ সংসারবিবর্তে পড়িয়া দগ্ধ হওয়া কোন প্রকারেই উচিত 
নহে। বিবেকিগণ কহেন, সংসার অপেক্ষা ছুঃখকর আর কিছুই 


| নাই। হায়! এই দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া! লোকে কেমনে 


সুখের আম্বাদন করিয়া থকে? স্বাভাবিক মহাছুঃখময় সংসারে 
যাহারা ব্যবস্থিত, তাহারাই আবার অন্ান্ত হুঃখকে মধুর বলিয়া 
বোধ করে। হায়! কাষ্ঠ লোষ্ট প্রভৃতির সবশ জড় অনালোচিতাত্ম- 
বস্তহীন পুরুষগণের সশ আচরণ করিয়া আমিও দেখিতেছি, 
নিতান্ত অধম হইয়া পড়িলাম। বা অস্কুরযুক্ত শাখা 
হইতে উদ্ভুত ফল-পন্নবে শোভিত সংসাররূপ মহাবৃক্ষের আদি 
অঙ্কুর মনোরপ মহামুল হইতেই আর্বিভূত হয়৷ ৫১--৫৫। সেই 
মনও সঙ্ধল্পময়, আমি সন্কল্সসকলকে টু করিয়া মনকে নির্মল 
করিব, তাহা হইলেই এই সংসাররূপ মহাবৃক্ষ নিশ্চয় বিশুক্ক 
হইয়! নাশ প্রাপ্ত হইবে। বাহিরের আকারমাত্রেই রমণীয়, এই 
মনোরপ মর্কটের বৃত্তি সকলকে আঘি বুঝিতে পারিয়াছি ; তুতরাং 
এই আত্মনাশকর মনোবৃত্তির প্রতি কখনই আমি আসক্ত হইব 
না। আশারূপ পাশশতে গ্রথিত, গতন উৎপাত ও উপতাপের 
কারণ এই সকল সংসার-বুত্তি ভাল করিয়া! ভোগ করিযাছি, আর 
কেন? এক্ষণে আমি এই কল হইতে বিরত হইব। “হা! 
আমি হত হইলাম হা! আমি নষ্ট হইলাম, হা! আমি মরিলাম” 
এই প্রকার গিখ্যাশোক বহুবার করিয়াছি; এক্ষণে আমি বুঝি- 
য়াছি, আর মিথ্যা রোদন করিব না। এক্ষণে আমি প্রবুদ্ধ, হুষ্ট ; 
আমি আজ আত্মাপহারীকে দেখিতে পাইয়াছি, এই চোরের নাম 
মন; এই মন আমার চিরদিন সর্বনাশ করিয়াছে। ৫৬-_৬০। 
এতাবৎকাল আমার এই মনোরপী মুক্তাফন অবিদ্ধ ছিল, এক্ষণে 
বিদ্ধ হইল, অতএব এক্ষণে ইহাতে গুণযোগ হইতে পারে । আমার 
মনোরূগী তুঘারবিন্দু বিবেক-তপনের আতপে অচির-কালমধ্যে 


নিশ্চয়ই চিরদিনের জন্য বিলীন হইবে। ব্হুতর সিদ্ধ সাধুগণ 


আমাকে উত্তমরূপে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন, আমি এক্ষণে 
পরমানন্দ-সাধন আত্মার আশ্রিত হই। শরৎকাঁলের মেঘসকল 
কারধ্য ত্যাগ করিয়! যেমন পর্কতেই বিলীন থাকে, অদ্রপ আমিও 


চেষ্টাত্তর বর্জন করিয়া আত্মরূগী রত্ব নির্জনে অবলোকন করত 


সুখে অবস্থান করি। এই আমি? 'এই নিশ্চয় প্রপঞ্চ "ইহা আমার? 
ইত্যাদি অলীক অন্তঃকরণবৃস্তিসকল দূর করিয়া ব্লবান্‌ শত্রু 
মনকে নিপাত করিয়! শান্তিলাভ; করি, হে বিবেক! তোমায়, 


নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯॥ 


পম সস 
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দশম সর্গ | 


৮ বশিষ্ঠ কহিলেন,_রাজী জনক এইরূপ চিন্তা. করিতেছেন 

ইত্যবসবে প্রধান প্রতীহারী, সৃধ্যের রূথাগ্রে অরুণের স্ঠায়, তাছার 

সন্মুখে উপস্থিত হইল; অনন্তর বলিল, হে ভুজবল-পালিত-ভুম- 

গুল! মহারাজ ! গাত্রোথান করুন, রাজার কর্তব্য দৈনিক কার্য 

সম্পাদন করুন, এ সকল বমণী পুষ্প-কপূরর-কুস্কুম-সুবাসিত 

জলপূর্ণ কুস্ত লইয়! ুসজ্জিতভাবে মহারাজের জানভূমিতে 

দণ্ডায়মান; তাহাদিগকে দ্রেখিলে বোধ হইতেছে, যেন মূর্তিমতী 
নদী-দেবতাগণ উপস্থিত। শী স্জানভূমিতে . কমলিনীদল দ্বারা 

পটমণ্প প্রস্তুত করা হইয়াছে,  গ্জানভুমিস্থিত কমলকনলার- 

কাননে মধুকরনিকর ভ্রমণ করিতেছে । এর স্ানভূমিসনিহিত 

সরোবরের তীরভূষি, ্বান/বদরাপেক্ষী বাজগণের হস্তী অশ্ব রথ 

ছত্র ও চামবে পরিব্যাপ্ত। ১--৫। সমগ্র পুষ্প-মন্ন-ওষধি-পূর্ণ 

মনোহর পাত্রে দেবপুজা-গৃহ সথুসজ্জিত। মহারাজ! কৃতন্দান, 

পবিত্র-পাণি, _ অঘমর্ধণ-জপ-পরারণ-দক্ষিণ।, দানযোগ্য দ্বিজগণ 

আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। . ছে রাজাধিরাজ! আপনার 

প্রেরদীগণ ভবদীয় হুমজ্জিত ভোজন-ভূমি চামব-ব্যজনে সুশীতল 

করত আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনার মঙ্গল হউক; 

শীদ্র গাত্রোখান করুন, নিত্য কর্ম-অনুষ্ঠান করুন; প্রধান ব্যক্তি 

গণ, নিজ কর্তব্য-কর্মের কাল অতিক্রম করেন না। প্রতীহারি- 

প্রধান এইরূপ নিবেদন করিলে রাগ পুর্ব বিচিত্র সংসার- 

রচন৷ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬--১০। রীজ্যহুখ তুচ্ছমাত্র, 

.এই ক্ষণভঙ্ুর পদার্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই। মিথ্যা 
মায়াময় এই জমুদয় বস্ত পরিত্যাগ করিয়া গ্রশান্তসাগবের স্তায় 

অবি্চিলিতভাবে নির্নে বসিয়া থাকি। এই অসতস্বরূপ ভোগ- 

জালে আমীর কৌন প্রয্োজন নাই। আমি সর্বকম্ধ ত্যাগ করিয়া 

কেবল আনন্দে অবস্থান করি। রে চিত্ত! পুনর্জান্ম, জরা, জড়তা 

প্রভৃতি শৈবালদলের দূরীকরণে আকা ক্ষ। থাকে ত এই ভোগায় 

ভ্যাসের কুসন্রমে চতুরত। পরিত্যাগ কর্‌। রে চিত্ত! তুই যে অবস্থা" 

বিবিধ কৌতুকাবহ পদার্থ দর্শন করিবি, সেই অবস্থাই তোর বিবিধ- 

'ছুঙখ প্রদান করিবে । ১১--১৫। চিত্ত সকল-প্রকার ভোগদ্রব্যের 
কখন প্রবৃত্তিশীল কখন বাঁ তাহা! হইতে নিবৃত্ত প্রাপ্ত হয়। চির- 

কাল এবং বারংবার এইরূপ ভাবে অবস্থিতি চিত্তের স্বভাব, কিন্ত 
এইরপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দ্বারা চিত্তের কখনই পরিত্ৃপ্তি হয় না। অত- 
এব রে পাপ মন! এই তুস্ছ ভোগচিন্তার আর প্রয়োজন নাই। 
যে বিষয়ের অন্ুঘরণ করিলে, অকৃত্রিম তৃপ্তি লাভ হইবে, তাহারই 

 অন্ুগ্রামী হও | .রাজর্ধি জনক এইরূপ চিন্তা করিয়া, তুতণীন্তাবে 
থাকিলেন। তাহার চিত্তের. চঞ্চলতা রহিত হওয়ায়, তিনি তখন 

চিনরার্পিতের ্তায় নিম্পন্দভাবে, অবস্থিত হইলেন। রাজগণের 

চিন্তবৃতি অনুসরণে সুশিক্ষিত দৌবারিক, তয় এবং রাজসম্মানের 

প্রভাবে আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। অনন্তর 

জনক ক্ষণকাল সেইভাবে থাকিয়া শান্তচিত্তে মানবগণের কর্তব্য 

চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬--২০। জগতে এমন কোন্‌ বস্ত 
উপাদেয় আছে? যাহা ঘত্রপুর্বক সিদ্ধ করিতে হয়। এমন 

অবিনশ্বর কোন্‌ বস্তই বা জগতে আছে? যাহাতে অনুরক্ত হইতে 

হয়। আমার এক্ষণে -কর্মেরও প্রয়োজন নাই, নিক্ষর্্। হইলাম 

ভাবিবারও আবগ্তক নাই। কার্ধ্যমাত্রই নশ্বর; নশ্বরে 


| 








আমা” কোন প্রত্বোজন নাই। তবে [মধ্যাভাবে উত্পন্ন আমার 
এই দেহ কর্ধে লিগ্ত হউক বা নাহউক সমাবন্থ শুদ্ধ আত্মুচৈভ্ঠ 
স্বরূপ আগার ইহাতে কোন ক্ষতি নাই আম অপ্রাপ্ত বস 
জন্য আকাজ্ষ! করিতে চাহি না, প্রাপ্তবস্তরও পরিত্যাগের আবশ্ব 
নাই৷ আমি অক্ষ আত্মভাবে অবস্থিত থাকি, হইহাতেষট 
যাহা হয় হউক। আমার কম্ম বা কর্মপরিত্যাগের কোন 
প্রয়োজন নাই। কর্তন ও কর্মপরিত্যাগ দ্বারা যাহা লাভ কী 
য় তাহা ক্ষণভগ্গুর। ২১-২৫। আমার যোগ্য অযোগ্য কর্ম 
কর! বা না করায় কোন লাত নাই । কেননা এই বস্তটী উপাদের ই 
এইরূপ মনে করিয়া! কোন বস্তর জন্তই আমার অকাজণ হয় না। 
অতএব আমি গাত্রোখান করি । আমার এই দেহ চিরক্রমাগত বে 
উপস্থিত কার্য সম্পাদন করুক । ক্রিয়াহীন হইয়! দেহ বিশু 
হইলেই যে উত্তম ফল হত, তাহা নহে। মন যদি নিকষ 
এবং বাসনা-সম্পর্কপুন্ত হইয়া সমভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে কু 
শরীর ও অঙ্গের কার্য স্পন্দন এবং নিস্পন্দভাব ফলে সমান ক 
হইয়া দড়ায়। কর্মফলে মনেরই কর্তৃত্ব এবং মনই ভোক্তা। 
মন শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্টের কর্মুও ফলজনক হইতে গারে। ৭ 
পুরুষের অন্তরেই কর্মের মূল দুট়ভাবে অবস্থিত। তজ্জন্যই' | 
পুরুষ ক্রিয়াবান্‌ হইয়া থাকেন। কিন্তু আমার বুদ্ধি অবিনশবরপদ 
অবলম্বন করিয়াছে, আমি এক্ষণে কর্ম বা কর্মৃফলের মুলীভূত : 
আন্তরিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিতেছি । ২৬-৩০। ৃ 


দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০॥ , 



































একখদশ সর্গ। 


 বশিষ্ঠ কহিলেন” _-জনক এই প্রকার চিন্তা করিয়া উপস্থিত | 
ক্রিয়া অনাসক্তভাবে নির্বাহ করিবার জন্য গাত্রোথান করিলেন। 
সুর্ধ' যেমন অন,সক্তভাবে দিব্স-দম্পাদন করেন, বাজধি জনকের 
কর্যও তদ্রপ। জনক মনে মনে ইঞ্ট-অনিষ্ঠঝসন। পরত্যাগ | 
করিয়। জাগ্রং অবস্থাতেই সুযুণ্তি অবস্থার মত উপস্থিত কার্য | 
সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রণাম প্রভৃতি |. 
সমগ্র ট্ৈনিককার্ধ্য সম্পাদন করিয়া, সেইরূপ ধ্যানযোগেই একাকী 
সমস্ত নিশা যাপন করিলেন তাহার মন তখন সমতাপ্রাপ্ত, বিষয়- 
ভ্রম অপ্গত; তিনি রাত্রিশেষে চিত্তকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন, : 
--রে চঞ্চলচিন্ত ! সংসার তোর স্বীয় নুখের জন্য নহে। শান্তিলাত : 
কর্‌, শান্তি হইতেই সার শান্তন্ুখ লাভ করা যায়। তুই মনে মনে 
অনায়াসে যতই কল্পন৷ করিতেছিন্‌, তোর সেই চিন্তাবশে তত 
সংসার তোর পক্ষে বিশাল' হইতেছে । যেমন জলসেকে বৃক্ষ 
ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শত শত শাখা ধারণ করে, সেইরূপ ভোগ্াভিলাষে 
শত শত বেদনা আসিয়! তোমাকেও আক্রমণ করিতেছে । জন্ম 
ও সংসারের স্থষ্টি চিন্তাসমূহেরই - লীলামাত্র। অতএব তুমি 
বিচিত্র চিন্তা পরিত্যাগ .করিয়। শান্তিলাত কর; ১৮। হে 
সুন্বর চিত্ত! তোমার এই চিন্তা সংসারের স্ায় চঞ্চল। এই 
চঞ্চল-সংসার-স্থষ্টি ও চঞ্চলচিন্তা তুলন! করিয়া দেখ, যদি ইহাতে 
কিছু সারপ্রান্ত হও তাহ হইলে ইহাও ভঙনা কর। দৃ্- | 
পদার্থের দর্শন-লালসার হেতুনূত: সংসারে আহ্বাশূন্ত হও।। 
ইনার কোন সামগ্রীই অভিলাধবশে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিও] 
না, স্বচ্ছন্ৰে বিহার কর। এই দৃষ্ঠপদার্থ অসত্য হউক, সত্য 


উপশম-প্রকরণ। 


হউক, উৎপন্ন হউক, বা! বিনষ্ট হউক, হে সাধুচিত্ত! তুমি ইহার 
_দোষগুণে বিচলিত হইও না! দৃশ্টবস্তর সহিত তোমার সামান্ত 
সম্বব্ও নাই; অলীকপদার্থের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে 
সম্ভবপর হইতে পারে। হে চিত্ত! তুমিও অসত্য এবং সংসারও 
অসত্য; অসত্যে অসত্যে সন্বন্ধ ফলে কিছুই . নহে, বিচিত্র 
অক্ষর-সমষ্িমাত্র। হে ইন্দরচিন্ত! যদি জগৎ অসত্য হয় এবং 
জীবরূগী তুমি সত্য হও, তাহা হইলেই ঝা সত্য এবং অসত্যের 
সন্বন্ধ কিরূপে ঘটিতে পারে বল।- হে চিত্ত! তুমি এবং সংসার 
উভয়ই যদি সত্য হও, তাহা হইলে. তো হধ-বিষাদের সম্ভাবনা 
থাকে না; কেনন! যাহা সত্য, -তাহার কদাঁচ পরিবর্তন হয় ন|। 
পরিবর্তন ব্যতীতই বা. হর্ষ-বিষাদের সম্ভাবনা কিরপে হুইতে 
পারে৷ অতএব তুমি মহতী বেদন! পরিত্যাগ কর, শান্তভাবে 
আনন্দময়ন্বরূপ অবলম্বন কর, সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের অগাধগর্ভপ্রবিষ্ট 
অশুভ স্বীয়ভাব পরিত্যাগ কর। 
অঙ্জারের ্তায় ব্যর্থ আত্মপ্রজ্লনে: প্রয়োজন নাই! হে গদ্বুদধি! 
আবার সেই জলন্ত অঙ্গার. ক্রমে মলিনভাৰ প্রাপ্ত হইয়া যেমন 
নির্বাণ হইয়া যার, তুমিও সেইরূপ. মোহপ্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানে 
মন্দীভূত না হও। জগতে এমন উন্নত উত্তম বন্ত নাই, যাহ! 
অবলম্বন করিলে পরম্‌ পরিপুর্ণত! লাভ করিতে পারিবে! অতএব 
হে শঠমন ! সকল বাধা অতিক্রম করিয়। অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন 
কর, চপলতা পরিত্যাগ কর। ৯--১৮। পু 


একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১॥ 


দ্বাদশ সর্গ | 


বৃশিষ্ঠ কহিলেন,--হে বাম! বাঁজর্ধি জনক এইরূপ বিচার 
করিয়া, রাজ্য মধ্যেই সমুদয় কন্্ম করিতে ল।গিলেন। তিনি স্থির- 
প্রজ্ঞ বলিয়াই, কিছুতেই মুগ্ধ হন নাই। তদীয় চিত্ত কোনরূপ 
আনন্দব্যাপারে উল্লসিত হইত না, জর্দা! অবিক্ষিপ্ততাবেই 
অবস্থান করিত। তদবধি তিনি কোনরূপ বাহ্বিষয়ের সংগ্রহ ঝা 
ত্যাগ না করিয়া কেবল নিঃশক্কভাবে বর্তমান ব্যাপারেই আসক্ত 
থাকিতেন  ঘেমন. স্বচ্ছ-অম্থরে - ধুলিরাশি দৃষ্ট হয় না, তন্রপ 
সর্বদা বিবেকশীল জনকের হৃদয়ে, রজোগুণজন্ত--মমতদি রূপ 






















প্রকষ্ট-জ্ঞানই সমধিক স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল। যেমন সুনিরম- 
গগনে দিবাকর উত্তমরূপে প্রকাশিত হন, তদ্রুপ তাহার হৃদয়া- 
কাশে, সর্বদা শোকছুঃখাদিতে অসম্পৃষ্ট চিন ব্রহ্ম উদিত হইয়া- 
ছিলেন। ১-_-৬। হে রাম! তখন.তিনি সর্বভূতের অন্তস্তত্ববিক 
সুত্র সর্ধস্বরূপ হইয়৷ স্বীয় চিংশক্তিমধ্যে, নিজন্বরপেই নিখিল- 

ব দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তিনি কোন সময়ে কোনরূপে 


স্থিরচিন্ত হইয়া, থাকিতেন।. সেই লোকমান্য পুরাতন, জ্ঞানী 

রাজর্ধি জনক তদবধি লোকদের অবস্থা সম্যক জ্ঞাত হইয়। 
জীবসুক্ত হইলেন। তিনি বিদেহদেশে রাজা. করি! প্রজাগণের 
জীবনস্বরূপ হইয়াছিলেন।..কিন্ত প্রাকৃত ব্যক্তির স্তায় হর্ষ তাহাকে 
আক্রমণ. করিতে পারে.নাই। তিনি আন্তরিক সৎ- অসৎ চেষ্টায় ও 
বাহিক রাকাধ্যনিবনধন ষ্টানি্টব্যাপারে কখনও আনন্দ কিতব| 





পতিত-উৎপতিত জ্বলন্ত 


মালিন্ত আশ্রয় পাক নাই ; কেবল তাহার বিবেকজন্ বন্ত্বরূপ 


আনন্দিত বা হুঃখিত... হইতেন না.। . প্রকৃতির. ব্যবহারে সর্বদাই 





গ্রানি অনুতব করিতেন না। তখন তদীয্ আত্মা নিক্ররিয় বলিয়াই | 
তিনি কর্তৃব্যমাত্রে বাহিক লিপ্ত থাকিলেও, বাস্তবিক কোথাও 
কিছু করিতেন না; সতত স্থির হইয়া, থাকিতেন এবং ুযুপ্তি 
দশায় উপনীত ব্তির ্ায়, রাজধি জনকের বাসনা-সমুদয় বিষয়- 
জাল হইতে রবপ্রকারেই দুরীভূত হইয্রাছিল | ৭__-১৩। 
তাহার বাসন৷ ক্ষয় হইয়া [ছিল বলিয়া, তিনি ভবিষ্যত্রে অনুসরণ 
বা অতীতের চিন্তা না করিয়! কেবলমাত্র স্বাভাবিক আনন্দময় 
রর বর্তমানেরই অনুসরণ করিতেন। হে পুণুরীকাক্ষ! জনক- 
রাজ৷ নিজ ব্চারবলেই সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এ 
বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন, যাব শব প্রজ্ঞাবলে বিচারের সীম! 
(প্রকৃষ্ট জ্ঞান) প্রাপ্ত ন। হইবে, সে পর্যন্ত জীব নিজ হৃদয়ে সৎ 
এবৎ-অসতের বিচার করিবে। হেরাম! সেই ব্রহ্মপদ গুরু- 
সম্গিধানে মিলে .না, সংশান্তের অনুশীলনে লাভ করা যাগ না, 
পুণ্যরিনিময়েও পাওয়া যায় না; উহা! কেবল সাধুসংসর্গে নিতান্ত 
হনির্মুল ও বিচারসহযেগে সন্দেহাদি-উপদ্রবশূন্ঠ নিজ হাদয়েই 
লাভ করা যায়। হেরাম! চতুরা, সথীর স্তায় ব্চারব্তী নিজ 
বুদ্ধি ঘারাই সেই ত্রহ্ষপদ লাভ করা. যায়; এতভিত্ন অন্ত, কোনই 
উপায় নাই। পুর্র্বাপর বিচারে অক্ষম তীক্ষপ্রজ্ঞা যাহার হুদয়ে 
দীপশিখার স্তায় প্রজ্বলিতা হয়,.জাড্যরূপ অগ্ধকার তাহ|কে কদাচ 
আক্রমণ করিতে পারে না। ১৪--১৯। হে মৃহামতে! হুঃখ-: 
প্রবাহসন্থুল দুরুত্তর বিপৎসাঁগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে, একমাত্র 
্রজ্ঞরূপ নৌকা ভিন্ন অপর সহায় নাই। যেমন. সামান্ত বাতাসে 
সারহীন তৃণ (অনায়াসে ) আয়ত্ত করিতে পারে, তন্্রপ প্রজ্ঞাহীন 
ব্যক্তি অতি-লঘুবিপদেও আক্রান্ত হইয়৷ থাকে । হে অরিন্দম ! 
্রজ্ঞাবান্‌ ব্যক্তি সহায় এবং শীস্্রজ্ঞান ন| থাকিলেও সংসার- 
সাগরকে সাতিশয় লঘু বিবেচনা! করিয়া, অনায়াসে তাহা হইতে 
উত্তীর্ঘ হইয়া থাকেন এবং অন্তের সাহাধ্য না পাইয়াও কাধ্যশেষ 
করিতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি বিরিধ সহায়সম্পন্ন হইয়া 
কার্যফলে উপনীত হইলে তৎসহ. স্বয়ংও বিনষ্ট হইয়। থাকে। 
যেমন ফললাভের আশায় কৃষকেরা জলসেকাদি উপায়ে লতার 
বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে শাস্থান্- 
শীলন ও পরে সাধুসমাগমরূপ উপায়ে প্রজ্ঞার পুষ্টিসাধন করিবে ; 
চন্দ্রমণ্ডল যেমন নির্মল কিরণমাল! প্রসব করে, তদ্রপ অদৃষট্রপ 
মহাবৃক্ষ, প্রজ্ঞাবলরূপ বৃহসূলের সাহায্যেই যথাকালে শগনরূপ 
্বাহু-ফল প্রসব করিয়া! খাক।'২০-২৫। লোকে বাহ্বিষয়ের 
সংগ্রহের নিমিত্ত যাদৃশ প্রয়াস, গাই থাকে, অগ্রে প্রজ্ঞাবৃদ্ধি 
জন্য সেই ত্র করা উচিত; “কারণ, প্রজ্ঞার অভাবে. জীবের 
সকল প্রকার ছুঃখ উপস্থিত রি ও রা হইতে সংসারব্ক্ষের 
অনুর প্রকাশ পায়। গ্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি সহজেই বিপজ্জালে আক্রান্ত 
হয়। স্বর্গে বা পাতালরাজ্যে যে কিছু সুখ পাওয়া যায়, মূনীষিগণ 
একমাত্র প্রজ্ঞার হইতেই তৎসমুদয় পাইয়! থাকেন। হে রাঘব! 
একমাত্র বুদ্ধিবলেই এই ভীষণ-সংসাবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া 
মায়; এই সংনারসাগরের পারে. .গমন-_দান তীর্থপরধ্টটন বা 
তপস্ত। এ.সকলের কিছুতেই সাধিত হয় না। মনুষ্যেরা মত্তয- 
বাসী হইয্সাও যে.কিছু হব্গাদি. দৈবসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে, 
তা প্রজ্ঞারপ, পুণ্যলতার হুস্থাহু ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
মদমৃত্ত করিগণ যাহাদের সামান্ত নখাঘাতে বিনষ্ট হয়,সেই 
পশুরা াজ সিংহ্রোও সামান্ত জন্বুকের একমাত্র প্রজ্ঞাবলে তাহার 

















২৮৩ 


নিকট, আপনাদের নিকট হরিণের স্তঃয় অনায়।সে পরাজিত হইয়াছে 
দেখ! যায়। মনুষ্যেরা প্রজ্ঞাবলেই বাঁজা হইয়া থাকে, প্রজ্ঞাবান্‌ 
ব্যক্তিকেই স্বর্ম বা মুক্তি লাভ করিতে দ্রেখ! যায়। ২৬--৩২। 
হেরাম! অতিভীকু বাদিগণও নিজ নিজ সুতর্ক উত্থাপন করিয়া 
প্রজ্ঞার সাহাধ্যেই নিভাঁক ও হুবন্তা হুইয়! প্রতিবাদিগণকে নিরস্ত 


২করিয়া থাকে এবং এই প্রজ্ঞা বিবেকিগণের হৃদয়ে চিন্তামণি 


মন্ত্রের হ্যায় অবস্থান করত কল্পলতার মত অতীষ্টফল প্রদান করিয়া 
থাকে এবং নৌচালননিপুণ নাবিকের ্তার শিক্ষিত ব্যক্তি প্রজ্ঞার 
সাহায্যে 'সংসারসাগরের পারে গমন করিতে পাবেন কিন্তু 
্রজ্ঞাশক্তিহীন অধম মুব্যক্তি নৌচালনে অপটু নাবিকের স্তায় 
অংসারের পারে যাইতে পারে না। হে রদুনাথ! প্রজ্ঞাবেবী যদি 
বৈরাগ্যাদি সংপথে চালিতা হন, তাহা হইলে মানবকে সংসার- 
পারে লইয়া যান। আর যদি লোভাদি অসংমার্গে নিয়োজিতা হন, 
তাহা হইলে জমুদ্রমধ্যে অপটু নাবিক কর্তৃক চালিতা নৌকার 


হ্যায় সংসারসাগরে ভ্রমণ করিতে থাকিয়াই জীবকে বিপদৃগ্রস্ত . 


করেন। যে পুরুষ সদসদ্বিচারক অমুগ্ধ ও প্রজ্ঞাবান্‌, ক্রোধলোভাদি- 
সম্ভুত দোষরাশি কবচারুতদেহে শরজালের শ্ঠায় কোনরূপেই সেই 
পুকষকে গীড়া দিতে পারে না। গ্রজ্ঞাবলেই নিখিলজগতের সম্যক 
দর্শন হয়; যিনি এই সম্যক্‌ দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহার নিকটে 
(বিপদূ সম্পদ কিছুই নাই। হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মরূপ হুধ্যের আবরক 
অসিত (হুনীল, পক্ষে অন্বচ্ছ ) জড় ও বিস্তৃত অহঙ্কাররূপ মেঘ 
একমাত্র প্রজ্ঞারূপ বায়ু কর্তৃকই অপসারিত হইয়া থাকে ! হে 
অহাত্বন্‌! যেমন নুফলের অভিলাষে কৃষক প্রথমে ভূমিকে কর্ষণ 
করে, তেমনি পরম-পাদাভিলাষী পুরুষের পক্ষে প্রথমে বিবেকা- 
ভ্যাসাদি উপায়ে প্রজ্ঞারই শোধন অবশ্ঠ কর্তব্য জানিবে।৩৩-_৪০ 


দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২॥ 


ত্রয়োদশ সর্গ 1 


বৃশিঠ কহিলেন,_হে রাম! জনকরাজার স্তায় এইরূপে 
আপনাকে আপনি বিচার করিতে পাঁরিলে তুমিও নিঝ্বিদ্বে পরমপদ 
“পাইতে পারিবে । যে-সকল বুদ্ধিমান্‌ শুভকর্মফলে জন্মাস্তরে রাজস- 


দি হইয়াছেন অর্থাৎ তমোস্তণবিরহিত হইয়াছেন, তীঁহারাই 


জনকাদির স্তায় ইন্জিয়সংজ্ঞক রিপুদিগকে বারংবার পরাজয় করত 
স্বরংই পরমপদ পাইয়! থাকেন। তখন তাহাদের আত্মা আপনাতে 
আপনিই: প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সর্বব্যাপী :দেবাঁদিদেব পরমাত্ম! 
স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া প্রকাশিত হইলে জীবের কর্মবন্ধন-সমুদয় 
বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়। পরাপর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে 
মোহসম্পাদক বাসনাজাল তধ্যাস্তিকাদি বিবিধ ছুঃখজাল ও 
অহৎজ্ঞানাদি চিত্তবন্ধন সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে রামচন্র 
তুমি জনকের শ্ঠায় আপনাকে বরক্ত্বরূপ অনুভব করিয়া সর্বোত্তম 
রপ্ধযশালী হও । যিনি আধ্যাত্মিকবিচারে এই বিশ্বের অনিত্যতা 
অনুভব করেন, তাহার আত্মা কালে ভনকখধির মত প্রসন্ন হইয়৷ 


খাকেন.। সংসারভীত বিবেকীদিগের নিজ চেষ্টাব্যতীত দৈব, ধন, 


কর্ন কিংব! বন্ধুজনে কিছুই করিতে পরে না। বস! যাহারা 
বিবেক-বৈরাগ্যাদিতে অনাস্থা করিয়া একমাত্র অনৃষ্টের উপর নির্ভর 
করে, তাহাদের তাদশবুদ্ধি বিনাশের হেতু; হুতরাৎ তাহ কাহা- 


যোগবা।শন্ত বামন 


রও অন্ুকরণীর নহে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি পরমবিবেক আশ্রয় করত 
আপনাকে আপনি নিপুণভাবে পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া বৈরাগ্যবতীস্ী 


বুদ্ধিবলেই সংসারস!গর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। ১-১০। 


রাঘব! তোমার নিকট যে জনকবৃত্ান্ত-সম্বলিত জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় 
কহিলাম, ইহা আকাশ হইতে অতফ্কিত ফলপ্রাপ্ডির স্ায় হখ: 
সম্পাদন করে এবং অজ্ঞানরূপ পাদপকে উন্মুলন করিত্বা থাকে ।- 
ঘিনি জনকের স্তায় সম্ুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া! সম্যক্দর্শী হন, তাহার! 
দেহমধ্যবস্তাঁ পরমাস্বাদেব প্রভাতে কমলের স্তায় বিকসিত হন। 
যেমন আতপসম্পর্কে হিমের হিমত্ব নষ্ট হইয়া ধায়, তর্ভীপ বিশ্ব ছু 


করী, সংসারবাসনাও বিচারবলে বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং “এই দ্বেহই 


আমি” এই অজ্ঞাননিশার অবদান হইলে রবগমী আত্মালোক 


আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকে। «এই দেহই আমি” এইরপ 
পরিচ্ছিন্ন ভাব অপগত হইলে অনস্তভুবনব্যাগী অপরিচ্ছিননভাব ঁ 
আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। হে হুমতে! রাজধি যেমন & 


প্রকাশ পাইত্বা থাকেন অহভ্ত।বের ভাবনাই. মোহান্ধকার; 
উহার ক্ষয় করিতে পারিলেই আত্মপ্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং 
“আমি পদবাচ্য কেহ নাই, অন্ত কিছুই নাই অথচ রা 
রহিষ্বাছে, এই প্রকারে ভাবিত মন আপনিই শান্তি পাইয়া বা 
উপাদেয়বিবষে নিমগ্ন হন না। হে রাম! উগ্পাদেয় বিবয়ে | 
ও হেতু বস্ততে একান্ত বিরাগ” ইহাই চিত্তের বন্ধন, ইহা ভিন্ন 
অপর কিছুই বন্ধন নাই। ১১_-২০। হুতরাৎ বস! কাচ 
হেয় বস্তুতে উপেক্ষ! ও উপাদেয় বিষয়ে অনুরাগ করিবে না. উক্ত 
দ্বেষানুরাগাত্মিকা বুদ্ধি ত্যাগ করত অবিক্ষিপ্ত হই স্বচ্ছভাবে 
বিরাজ কর; কারণ, ণ্যাহাদের এইটী গ্রাহ্থ ও এইটী ত্যাজ্য” 
এইরূপ বুদ্ধি নাই, তাহারা কিছুই বান্থা বা কিছুই ত্যাগ করে না। 
যে পধ্যন্ত চিত্তের দেষাত্মিকা ও রাগময়ী বৃত্তির ক্ষয় ন, হয়, তাবৎ- 
কাল মেঘসন্কুল গগনে জ্যোতম্ার স্তায় চিদ্াকাশে ব্রহ্মভাবের 








উদয় হয় না। যাহার মন “এই বস্ত (উপাদেয়) ও এই অবস্ত 
(হেয়)” এইরূপ ধারণায় চঞ্চল, সেই ব্যক্তির মনে শাখোটরুক্ষের 


ম্জরীর স্ায় সমতা উদ্দিত হয় নাঁ। “ইহা অনুকূল, ইহা আমার 


হউক ও ইহা প্রতিকূল, সুতরাং উহাতে আমার প্রয়োজন নাই' 

এইরূপে ইচ্ছা ও দ্বেষ যে পুরুষে নিয়ত বিলাস করিতেছে, তাহাতে 
বৈরাগ্যসম্পাদক স্বচ্ছ সমভার প্রকাশ কদাচ হয়না । ২১__২৫। 
যাহার মানসপটে নিষ্ষলক্ক ব্রক্জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইয়া 
থাকে, তাহার ফুক্তাযুক্তবিচারণা কিছুই থাকে না) কিন্তু যাহার 
চিন্তরূপপাদপে ইষ্টানিষ্ট বিচারণারূপ বানরীদ্বয় চঞ্চলভাবে সর্বদা 
কুর্তি পায়, কখনই তাহার স্থির শান্তি ঘটে না। হে রাম! বাগ- 
দ্ষাদরিবিরহিত চিত্ত হইতে বাসনাবীজ অজ্ঞান অপগত হইলে, 
হেয়-উপাদেষ-বুদ্ধিবিরহিত তন্ববিদের চিত্তে তৃষণাশৃন্ততা, নির্তীকতাঃ 
নিত্যতা, সমজ্ঞান, সম্যথেফিতা, নিশ্চে্টতা, নিক্তিয্বত, সৌম্য- 
ভাব, সর্বভিতে হুহ্ভাব, সন্তোষ, বিচারব্তী বু'্ধ, ধৈর্য, অন্ধু- 


গ্রহভাব ও মৃদুভাষিত! প্রভৃতি গুণরাশি প্রকাশ পাইয়া থাকে।. 


হে রামচন্দ্র! যেমন ভ্রোতোমুখে. ধাবমান সলিলকে সেতুনিন্্মাণ 
দ্বার নিরোধ করিতে হয়, সেইরূপ চিত্তকে নিকৃষ্ট বিষয়ে ধাব: 
মান দেখিলে বাহ্ে্সিয়-স্ম্পর্ক ত্যাগ করত স্ববলে স্যত 


অহঙ্কার-বাসন৷ ত্যাগ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ শ্বপ্পৎ বিচার | 
করিয়া উহাকে পরিত্যাগ্গ কর; কারণ নির্ধুল স্বিস্তৃত চিদাকাশে | 
অহঞ্ষারাদি মেবৃন্দের লন হইলেই স্বপ্রকাশ আত্মসূর্ধ্য স্পষ্টরূপে | 
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[ঝাথিবে। তুমি গমনই 'কর ঝা স্থির থাক নিদ্রা যাও অথ 1 শ্বাস 
ক্রিয়ষ নিরত হও, সকল অবস্থাতেই বাহবিষয় ত্যাগ করিয়া 
অন্তর্কিষয়ে আসক্ত হও। ২৬_-৩১ হে বৎস! চিন্তারগ শৃত্রদ্ধারা 
গ্রথিত বাসনারূপ জাল সংস'ররূপ সলিলে প্রসাবিত থাকিয়। 
তৃষ্ণারূপ শফরীমতস্তকে অন্তরে ধারণ করত জীবরূপ জলকে 
(নিয়ত কলুষিত করিতেছে। যেমন বিস্তৃত আকাশে প্রলয়বায় 
বহমান হইয়া সন্র্তা্ি মেঘবৃন্দকে বিদুরিত করে, সেইরূপ এই 
মহুক্ত প্রজ্ারূপ তীক্ষকর্তরী দ্বারা এ বাসনাজালকে ছেদন কর। 
হে ধীর। অজ্ঞানাত্বক সংসারবৃক্ষের মূল হইতেই দোষরূপ 
অন্ধুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে) ইহা সম্যক্‌ জানিয়া উদ্ধারণসমর্থ! 
বুদ্ধি দ্বারা সেই মূলের উচ্ছেদ কর। হে রাম! যেমন কুঠার দ্বারা 
বৃক্ষ ছেদিত হয়, তদ্রপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী মন দ্বারা রাগদ্েষ- 
দুষিত মনকে উৎসারিত করিয়া পবিত্র ব্রহ্মাপদ লাভ করত 
নুস্থির হও। ৩২-_-৩৫। এইবূপে উত্তরুকালবৃত্তি ও রে 
কালবৃত্তি মনকে বাসনাশুন্ত মন দ্বারা নিরাস করিয়া 
চে উচ্ছেদ কর। তুমি অবস্থানই !কর, নিত্রিত বা রি 
থাক, উপবেশন কর অথবা উচ্চস্থান হইতে পড়িতেই থাক, সকল 
অবস্থাতেই সংসারের অনিত্যতা বুর্ঝিয়। তাহাতে আস্থা পরি- 
. ত্যাগ কর, প্রপ্তি কার্যের সম্পাদন ও অনুপস্থিত কাধ্যের চিন্তা 
না করিয়া সর্বত্র সমজ্ঞানে বিচরণ কর। যেমন মহাদেব, মায়াময় 
জগতের অনিধানে ক্ষিত্যাদি অষ্ূর্তি্বরূপ লিঙ্গসমুদয়কে ধারণ 
করিলেও চিন্ময়দৃষ্টিতে ধারণ করিতেছেন না, তদ্রুপ তুমিও সনিধি- 
মাত্রে রাজকাধ্য সম্পাদন করত আপনাকে নির্নিপ্ত অকর্ভারূপে 
জ্ঞাত হইয়! কিছুই করিবে না। ৩৬_৪০। হে রাম !তুমি বে 
তুমি অজ, তুমি মহেশ্বর ও তুমিই পরমাত্বা; তুমিই ব্রদ্ধ হইতে 
পৃথক্‌ না হইয়াও মোহব্শতঃ এই সংসীরভাবের প্রকাশ করি- 
তেছ। ছে রাম! ঘিনি রাগদেষাদিশুন্য হইয়া! সংসারবাসনা ত্যাগ 
করত লোষ্রে,প্রস্তরে, কানে সর্বত্রই সমজ্ঞান করিয়া থাকেন, 
তীহাকেই মুক্ত-যোগী বলিয়! নির্দেশ করা যায়। তিনি যে কর্ম 
করেন, যাহা ভোজন করেন, যাহা দান করেন ও যাহা কিছু নষ্ট 
করেন, সকল কর্মেই--কি সুখ, কি দুঃখ, সর্বাবস্থাতেই সেই মুক্ত 
পুরুষের সমজ্ঞান হুইয়৷ থাকে। যিনি ইষ্টানিষ্টচিত্তা না করিয়া 
প্রাপ্তমাত্রেই কর্মের কর্তৃব্তাবোধে তাহাতে প্রবৃত্ত হন, কিন্ত 
কিছুতেই আসক্ত হন না, হে মতিমন্! তাহার চিত্ত এই জগৎকে 
“চিচ্ছক্তির সন্তাব্যতীত অন্ত কিছুই নহে” এইরূপ বুঝি থাকে, 
এবং ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়। ৪১৪৬ । 
হেরাম! যেমন বন্মধ্যে মার্জার মাংসগ্রাস্র আশায় দিংহের 
অনুসরণ করে, তদ্রূপ চিত্ত স্বভাব নিক্করিয় হইলেও জ্ঞানোদয়ে 
পারমার্থিক বস্তর অনুমরণ করিয়া থাকে এবং সেই সিংহানুদারী 
মার্জার যেমন সিংহেরই সামর্যে সংগৃহীত মাংস ভক্ষণ করে, 
ভদ্রপ চি তখন চিচ্ছক্তিপ্রভাবে প্রতীয়মান বিষয়েরই 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়। থাকে। চেষ্টাহীন জড় বলিয়া মৃতদেহের 
সমান এই চিত চিতস্বরূপ আলোকের ও তদীয় শক্তির সাহাধা 
ব্যতীত কখনই স্পন্দিত হইতে পারে না। ৪৭--৫০। হেরাম! 
এই কারণেই পণ্ডিতের চিচ্ছক্তিতে মিথ্যাভূতা পন্দনকণপনাকেই 
চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করেন.।. . চিন্তাকার-ব্ষ্ধরের ফুৎকারকেই 
কল্পনা কহে। সেই কল্পনাই আপনাকে চিদ্রেপে বুঝিয় শুদ্ধ 
চিন্ান্রতা প্রাপ্ত হয়৷ এই চিৎ যখন বিষয্ব-ভাবনাবিরহিত! হয়, 
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তখনই হৃদয়মধ্যে সনাতন ব্রহ্মারূপে উহার প্রতীতি হইয়! থাকে 
এবং উহা! বিষয়ুভাবনা দ্বারা আক্রান্তা থাকিলে বল্পনা-সংজ্ঞায় 


শিিষ্ট!। যখন এ কল্পনা চিত্তরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাক, 


তখনই উহা আপনার চিৎস্বরূপ ভুলিস্ম! যায় এবং জড়ত! আসিয়। 
উহাকে আক্রমণ করে । ৫১--৫৫। হে রাম! পূর্বোক্ত কল্প- 


নাই হেক্সোপাদেয়ন্বরূপে দ্বিধা বিভক্তা হইয়। সম্লের অনুসরণ . 


করে, তখন উহা শ্রেষ্ঠা চিচ্ছক্তিরূপে সম্পন্ন হইয়! থাকে এবং 
সেই চিচ্ছক্তি প্রকাশ পাইয়া গুরূপদেশাদির সাহায্যে ষে পধ্যন্ত 
সম্যক্‌ প্রবুদ্ধা না হয়, তাবৎ পূর্ণানন্দময় অদয় ব্রন্মন্বরূপ জ্ঞাত 


হওয়া যায় না; হুতরাৎ শাস্ত্রবিচার, বৈরাগ্য ও ইন্দিয়সত্যম' 


এই সমুদয় উপায়ে আগ্রে কল্পনা প্রকাশিতা করিবে। এ কল্পনাই 
জীবকুলের হৃদয়ে জ্ঞান ও শান্তির সাহায্যে জাগরিত হইয়া ব্রহ্ধ- 
স্বরূপ লাভ করে; ইহার অন্যথা হইলেই কেবল সংসারে ভমণ 
করিয়। থাকে। কল্পনাদেবী বিষয়াসক্তিরূপ ম্দিরায় প্রমত্তা হইয়া 
বিষয়রূপ বৃক্ষের তলে লুরঠিত হন এবং. পরক্ষণেই অজ্ঞানরূপ 
নিদ্রার আবেশে নিদ্রিতা থাকেন; তীহাকে সর্বতোভাবে প্রবুদ্ধা 
রাখিতে চেষ্টা পাইবে । ৫৬--৬০।. হেবাম! কলসন; প্রহথণ্ 
থাকিলে কোনরূপেই জগতের অবরোধ হয় না। তবে যে 

ংসারকে প্রবুদ্ধ বলিয়া দেখিতেছ, উহা! মিথ্যাভূত কলগনামাত্র ) 
বাস্তবিক কিছুই নহে। এই চিন্ত-বৃত্তিরূপা কল্পন। সর্কসাক্ষি- 
্বরূপিণী ও হনবধ্যবস্তাী পরম দৃষ্টিতে পরিব্যাপ্তা হইয়্াই. আন্তরিক 
বিষয়-গ্রহণে সমর্থা হন। ছে রামচ্র ! এ কল্পন। জড়ন্বভাব৷ বলিয়া 
পাষাণস্বরূপিনী হুইয়াও আতপ্সম্পর্কে পদ্িনীর ন্যায় পরম 
চৈতত্ত-সম্পর্কেই প্রবোধিতা হইয়া! থাকেন: যেমন পাষাণময়ী 
কন্তামূর্তি চালিত না হইলে নৃত্য করে না, তদ্রুপ কল্পনাদেবীও 
দেহমধ্যে থাকিয়া স্বয়ং কোন বিষয় গ্রহণ করিতে পারেন না! 
৬১--৬৫। যেমন চিত্রিত রাজমুর্তিকে কোন স্থানেই ভীষণযুদ্ধ 
করিতে দ্রেখ। যায় ন॥ - চিত্রত চক্রকিরণে যেমন কাচ ওষধি 


সকলের স্মুর্তি হয় না, রক্তাক্ত মৃতদেহ যেষন কোন স্থানে ধাবিত 


ইইতে পারে ন, অরণ্যে পতিত শিলাখণ্ড যেমন মধুর গান 
করিতে সমর্থ হয় না, যেমন কৃত্রিম সুর্য হইতে কদাচ অন্কার 
নিরাসের সম্ভব নাই এবং যেমন সঙ্ধপ্সসম্ভৃতকামনের কিছুতেই 
ছায়াপাত হইতে পাঁরে না, সেইব্ূপ অলীক ভ্রমৌৎপন্। সুতরাং 


প্স্তরের শ্ঠায় নিক্কি ও মিথ্যা কল্গনাময় এই মন কোন কার্য ' 


করিতেই অমর্থ নহে। যেমন প্রখর সুষ্যরশ্মি রিকীর্ণ' হইলে 
মরক্ষেত্রাদিতে মিথ্যামরীচিকায় জলভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ এই 
মিথ্যাভূত৷ কল্পনাও আত্মায় সঙ্কুচিত হয়। ৬৬-৭০। অভ্র" 
ব্যক্তিরাই স্পন্দশক্তিকে মন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, বাস্তবিক 


উহ! দেহমধ্যবর্ভী প্রাণাদিবায়ুসমুদয়ের ক্রিয়ামাত্র, অপর কিছুই 
নহে। যাহাদের সন্থিৎ সল্প কলনায় আক্রান্ত হয় না এবং কলিত 


বিষয়াকারে আকারিত ন| হয়, তাহাদের সেই সন্থিৎই বিশুদ্ধ পর- 
মাত্মার প্রভা । হে রাম! ধিনি “এই আমি” এই: প্রকারে আপ- 
নাকে নির্দেশ করত প্রাণকে “ইহা আমার” বলিয়া গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, সেই আত্মুতন্তেরেই জীবসংজ্জা নির্দিষ্ট হয়। এইরূপ অসৎ 
ঙ্কল্পেরই বুদ্ধি, চিন্ত জীব এই তিনটী সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইতে 
পারে। হেরাম! কিন্তু ইহা বাস্তবিক জ্ঞানী দিগের কলিত 


নহে, তাহাদের বিবেচনায় “আমারস্বলিয়! বুদ্ধি, মন, ধী ও শরীর 


কিছুই বাস্তবিক নাই; কেবল অধিনশী' আত্মাই অবস্থান করিতে- 
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ছেন। দৃশ্ঠমান সংসারের সকলই আত্মা) আত্মাই দিবারাত্রিরূপে 
নির্দিষ্ট ও কালসংজ্ঞায় কথিত হইতেছেন; এঁ আত্মা আকাশ 
অপেক্ষা! নির্দবল) উহার অস্তিতুও নাই, অভাবও নাই; অতি 
নির্মূল বলিয়া তিনি ইন্জিয়গ্রাহও নহেন ; শুতরাখ '্টাহার অস্তিত্ব 
নাই। ৭১--৭৩। চিত্বরূপ বলিয়া তিনি সদ বিদ্যমান এবং 
দৃগ্তমান নিখিলবস্তর অতীত বলির কেবল €নিজান্ৃতব দারাই 
উহার অনুভব হয়; ইন্িয়ের গোচর নহেন। হে রাখব ! ধেমন 
অন্ধকারক্ষেত্রে আলোক উপস্থিত হইলেই অন্ধকার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, 


সেইরূপ পরমাত্মর সাক্ষাৎকারসময়ে মনের অস্তিত্ব থাকে না 


ব্লিয়াই তথায় পৃক্রূপে মনের প্রকাশ হয় শা? কিন্তু যখন 
সুনির্দূল আত্মজ্ঞান সন্কস্সবশে বাহবিষয়ের স্বরূপেই অবস্থিত 
হয়, তখনই পারমার্িক আত্মার বিস্মরণ ও মনঃসমুতপন্ন অলীক 
পদার্থের স্কর্তি হইয়। থাকে। হে রাম! পরমপুষ উক্ত আত্মার 
থে সন্্পমনত্ তাহাকেই চিত্ত কহে; উক্ত সঙ্ষ্পের অভাবে চিত্তের 
অভাব, তাহা হইলেই মোক্ষ হইর। থাকে। ৭৭-৮০। তোমাকে 
বহার বলিয়াছি বে, স্ল্পাভিমুখে ধাবমান আত্মার অস্বাভাবিক 
জ্ঞান হইতেই চিত্তের উৎপত্তি হইতেছে এবং উহাই ষংসার-পরবা- 
হের আদি কীরণ। যেমন রূপাদি লক্ষণে স্ত্ীপুকুষাদির অবধারণ হয় 
সেইরূপ চিচ্ছক্তি বিকস্পবিহীনা হইলেও যখন মন্ধল্পচিহ্ছে কলক্ষিত 
হন, তখনই.তিনি কল্পনাময় মনঃসংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকেন। 


হে বঘুনাথ ! যেমন দরপন-সমিহিত ভ্রব্যের অপসারণে ডব্যচছায়াও 


অভাব হয়, তত্র প্রাণশক্তির নিরৌধ হইলে তৎ-সমভিব্যাহারে 


মনও নিরুদ্ধ হইয়া খাকে। কারণ, মন প্রাণেরই রূপাস্তর মান্র,ন্ত 


কিছু নহে এবং প্রাথই নিজ স্পন্দশক্তিসাহায্যে দেশান্তরেঃ 
অনুভব্কে আপনার হুদয়স্থ করিয়। অনুভব করে বলিয়া মনঃ- 
সংজ্ঞায় অভিহিত হল। হে রাম! এই মাত্র যে তোমাকে বদিলাম, 
প্রানের নিরোধে মনও নিকুদ্ধ হইয়া থাকে, এ প্রাণের নিরোধ্ভ_ 
বৈরাগ্য, প্রাণায়ামাভ্যাস, বাসনাক্ষর, সমাধি ও ততুভ্ন এই কয় 
উপায়েই হয়। ৮১:-৮৫। যেমন শিলার কখন জলনশক্তি 
দেখা যায় না, সেইরূপ মনেরও ন্বতঃ স্পন্দন বা অন্ুভবশ্তি 


নাই। স্পন্দশক্তি প্রাণ বায়ুর, উহা জড়মবরূপিণী এবং চিচ্ছক্তি 


আত্মার, উহারা৷ অর্বগামিণী ও সর্ব! ন্বচ্ছ, এই উভয়ের উভয় 
শক্তির সমাব্শকেই মন কহে; উহার উৎপত্তি মিথ্যা, জ্ঞীনও 


* অল্পূর্ণ মিথ্য।) ইহারই নাম অবিদ্যা এব ইহাকেই মায় বলিয়া 


নির্দেশ করা যায় । এই মন সংসার-বিষের উৎপাদক ও অজ্ঞান 
নামেও অভিহিত হন। হে রাম! যদি চিচ্ছক্তি ও স্পন্দশক্তির 
সম্পর্কে সন্বপ্পময় মন্রে কল্পনা ন| হয়, তরেই সংসারভয়ের 
উপশম হইয়। থাকে । ৮৬--৯০। হে বাম! প্রাণবাযুর যে 
স্পন্দশক্তি, কথিত হইল, উহার" অপর এক নাম চেত্যচিৎ। 
উহা সঙ্ধল্পের সাহায্যে চিত্তধৰূগতা৷ প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্ত উহার 
কল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা অথণ্ড মগ্ডলাকৃতি স্পন্দশক্তিমযী এ অখগ্ড 
ূর্ণতারূপিনী চিৎক্ভাবত। কাহার ছার! বাধিত হইতে পারে অর্থা 
উহার বাধক কেহই. নাই? অনুপম শক্তিশালী দেবরাজ ইল্দের 


সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে ? চিত্শক্তি ও স্পন্দশক্তির সম্বন্ধকে 


মন বলা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত ষন্বদ্ধের সম্ন্ধী যখন নাই, তখন 
সম্থন্ধও নাই হুতরাৎ মনের স্তাও অসিদ্ধ হইল। চিৎ ও স্পন্দ- 
শক্তির একতাপক্ষেও কিরূপ পদার্থকে মূন বলা যাইবে? গজ- 
তুরক্গমাদি-সমাবেশ ব্যতিরেকে, সেনাই ঝা কিরূগে হয়? অর্থাৎ 











তাহা যেমন হইতে পারে না, মনও সেইরূপ হইতে পাৰে ন 

৯১--৯৫। হে মহোদর! ত্রিভুধনে তত্জ্ঞানীর নিকটে মে 

অস্থিত্ব নাই; কারণ, তথায় পরমার্থজ্ঞনের উদয়ে চিত্তের লয় 
হইয়] থাকে) হুতরাৎ তুমি ছুঃখরাশির সংগ্রহের জন্ত মনের 
উৎপাদন করিও না, তাহাতে বাস্তবিক কিছু নাই। তুমি কুত্রাপি 
কিছুমাত্র সম্থলও করিও না) কারণ, পবাস্তবিকমনের সপ ই 
হইতে উৎপন্ন বন্ত কিছুই কুক্রপি নাই। হেরাম! তুমি এক্ষণে 
মুনি হইয়াছ, এন্ণে ব্স্তব জ্কীন্বলে তোমার হদেয়রপ-মরুহনে 
মিথ্যাঙ্ঞানসম্ভূতা কল্পনামত্রী মরীচিকা : সম্যক্রূপে উপশাস্া 
হইয়াছে। : আর দেখ, মনের কিছুই স্বরূপ নাই, উহা জড় বলিয়া 
সর্বদাই মৃতম্বরপ, কিন্তু কি আশ্চথয মূর্খতাচক্র ! সেই মন মৃত 
হইয়াও জীবগণকে মারিতে্ছে, ইহা বুঝিয়াও সূর্যের! বুঝিতেছে | 
না। ৯৬--১০০। হেরাম! যাহার আত্মা নাই, দেহ নাই, স্থান 

নাই, আকার নাই, এরূপ মনও যে সকলকে গ্রাস করিতেছে 
ইহা অপেক্ষা মূর্থতা আর কি আছে? এবং এইরপে সর্বসামতী- | 
শূন্য হইয়াও মন যে জীবকে পীড়া দেয়, ইহ! নীলপদ্বের আঘাতে সর 
মন্তকচূ্ণনৈর স্তার অত্যাশর্ধ্য বলিয়া বিবেচনা করি। মুন জড় 
অন্ধ ও মুক হইয়াও যাহাকে আহত করে, আমার বিবেচায় সে 
ব্ক্তি পুর্চিন্দের কিরণেও দগ্ধ হইয়া থাকে । অবিদ্যমান মন যৃঢ ্‌ 
ব্যক্তিকে বশীকৃত করে এবং বিবেকীর! অবিদ্যমান মনকে বশীকৃত 
করিয়া থাকেন) কিন্তু এ উভয়ের কিছুই বাস্তবিক নছে। হে ? 
রথুনাথ! ধিনি মিথ্যা কল্পনাবলে কল্পিত হন, ধাহার অবস্থন 
সর্বথাই মিথ্যা ও ধাহাকে অন্বেষণ করিলেও দেখা যায় না, তাদুশ ঃ 
মনের লৌকপরাভব করিবার শক্তি কিরপে সম্ভব হইতে পারে? : 
১০১--১০৫। তবে মে অস্থির মন লোককে অভিভব করিয়া : 
থাকে, দে কল্পনা কেবল মায়াবশেই উপস্থাপিত। ; ও ইহার: 
প্রকাশ বড়ই আশ্চর্যের বিষয় । জীবের যখনই এইরূপ মূর্খতা. 
উপস্থিত হয়, তখনই আপদ তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আশ্রয় করে): 
যেহেতু, দেখা যায় যে, মুর্খেরই অরষ্টে নানা আপ্‌ ঘটে। এই: 


[ অজ্ঞানজন্ত মনঃকন্সনা মূর্খতাবশেই হয, ইহাতে আরও কষ্টের | 


বিষয় এই ষে, মূর্খতাৰশে ক্সিত.মনঃপ্রভৃতির সৃষ্টিকে জীব স্বয়ং, 
অসন্মার্গানুসরণ করাইয়া! আপনার দুঃখের জন্যই বাদ্ধিত করিয়া 
থাকে। যেমন সলিল আপনাতে কম্পিত তরন্সের আঘাতে বিশীর্ণ 
হইয়া বিন্দুর আকারে পরিক্ষিপ্ত হয়, ইহা! যেমন ভ্রান্তি অবিচার-. 
মাত্রসিদ্ধ ক্ষণতন্থুর, এই মুর্খতাময়ী সষ্টিও তদ্রপ ত্রান্তিমাত্র অর্থাৎ 
বিচারবলে ইহার বাধ হইয়া যায়। ১০৬--১০৯। আবর্তস্থলে জল: 
নীলাগ্জনঘমিভ পেষণ্যন্ত্রে ঝিচুর্ণিত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, 
কম্পিত লন পুর্ণচন্দ্রমগুলের করম্পর্শে উল্লাসপ্রাপ্ত বলিয়া! স্থিরী- 
কৃত হয়, কিন্তু তাহা যেমন ভ্রান্তি, এই সংসারও তন্রপ ভ্রান্তি 
মাত্র। শত্রুর দৃষ্টিপধে পতিত পুরুষ বোধ হয় যেন শত্রুর নয়ন- 
নির্মিত সুত্র দ্বার। বদ্ধ হইল”_ফলতঃ তাহ। যেমন ভ্রান্তি, এই 
হদারও তদ্রপ ভ্রান্তিমাত্র। (আরও দেখা গিয়া থাকে যে ) প্রবল 
পরাক্রমশালী বার * আপনার সঙ্কল্পকলসিত শক্রসৈন্ কর্তৃক পর 
ভূত হইতেছে অর্থাৎ মনে মনে শক্রসৈত্ঠ. প্রবল বলিয়া কঙ্গনা 





* মুলে শুরসেনয়া এইবূপ পাঠ আছে, টীকাকার কিছুই অর্থ| 
করেন নাই; অনুমান করি মূলপাঠ *শুরঃ সেনয়া” এইরূপ হইবে) | 


অনুধাদও এইরূপ পাঠ কল্পন। করিয়া! কৃত হইল । 








































করিয়। ভীত হইয়৷ তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছে; 
ফলতঃ সে ভীতি যেমন ভ্রান্তি, এই সংসারও তদ্রুপ ভ্রাস্তিমাত্র। 
মর্খলোকসন্কুল ক্ষণভঙ্গুর এই সৃষ্টি ক্সিত মন দ্বারা উৎপাদিত 
হইলেও উক্ত প্রকারে ভ্রান্তি বলিষ্কা! যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, 
তখন কল্পিতমন মিথ্যা ও কুত্রাপি স্থিত না হইলেও তন্দারাই 
ইহা নিহত হইতে পারে, হইয়াও থাকে। অর্থাৎ মিথ্যা 
মনের কল্পনায় উদ্ভৃত হইব উক্ত কল্পনার অপগমে আবার 
বিলীন হইয়া যায়। হে রাম! মিথ্যা-উৎ্পন্ন এই মনকে যে 
আপনার আয়ন্ত করিতে ন! পারে, তাদৃশ ব্যক্তিকে উপদেশ 
দিতে নাই। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি বাহ্ৃবিষয়েই মগ্ন থাকিয়া, 
বাহ বিলাসেই বিভোর হইয়! নিরবকাশ হইয়া অবস্থান করে) 
মনের নিগ্রহে কদাচ যত্রবতী হয় না; হুতরাৎ প্রত্যক্প্রবণ হইতে 
পারে না। (অন্তরমখী বৃত্তি কদাচ জাত করিতে পারে নাঁ।) 
সেই ভঙ্গ হৃক্ষাবিষয়ের বিচার করিতে পারে না, কাজেই তাদৃশ 


রূপ ব্যক্তির বুদ্ধি, সর্বদাই শঙ্ছিত, সে বুদ্ধি বাণাযন্ত্রের হুক্ষ্ম- 


করিয়াও ভীত হয়। সে ব্যক্তি নিকটে শক্রজন না আসিলেও 
«্ তোমার শক্র আমিতেছে” এইরূপ প্রতারক-বাক্যে ভীত 
হইয়া! পলায়ন করিয়া থাকে । : অধিক কি, উহার মোহমগ্র-বুদ্ধি 
মধ্যে মধ্যে আপনার মনের নিকটেই ভয়বিহ্বল হইয়া উঠে। এ 
অজিতমনা ব্যক্তির বুদ্ধি সামান্য বিষয়ন্ুখে বিহ্বল. ও শক্রুর স্তায় 
প্রহারুকারী হৃদয়গত আপন মন দারা সন্তাপিত হুইয়। বিবেকাভাব- 
বশত পরমার্থ সত্যবস্ত না জানিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ পুরুষ 
উক্ত ঢুষ্টবুদ্ি দ্বারা বৃথা কেন মোহ প্রাপ্ত হয়? অর্থাৎ উক্ত 
বধির বশবর্তী হইয়া পুরুষের এইরূপ মোহমগ্ন হওয়া কদাচ 
“উচিত নহে । ১১১--১১৭। [ও 


ত্যয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥ 





চতুর্দশ সর্গ। 


য় ৪০ 
টা 'বশিষ্ট কছিলেন৮_হে রামচজ্র! যে সকল লোক সংসাররূপ 
| সাগরের বিষব-নুখরপ জ্োতে ভাসমান হইয় বুদ্ধির জড়তা সম্পা- 


দন করিতেছে, আমি এ গ্রন্থে পরমাত্বলাভের: উপায়ভূত এই 
মকল উপদেশবাক্য দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছি না) 
কারণ, যে ব্যক্তি চক্ষুম্মান্‌ হইয়াও ছুররষ্টবশে.অন্ধের স্ঠায় কিছুই 
দেখিবে না, তাহাকে কি কেহ. বিবিধ-কুহ্ুমমঞ্জরী ছারা শোভমান 
বলপ্রদেশ দেখাইতে ব্যগ্র হুইয়! থাকে ? কুষটরোগে যাহার 
[নাসিকাবিবর ঘর্থরশব্দ করে, সেই: বিকলেন্জরিয় ব্যক্তিকে কোন 
ূর্ঘ কি-ুরভি-কুহুমীদ্রির গন্ধবিচার করিবার জন্ত নিজের. উপ- 
দশক করিয়া! থাকে ?. এমন মূর্খ কে আছে যে, শিথিলেন্িয় ও 
মদিরাসেবনে ঘৃণিতলোচন মত্তব্যক্তিকে ধর্ম্মীমাংসায় সাক্ষিস্বরূগে 
স্বীকার করে ?:৯--৫। . কোন্‌ ব্যক্তিই বা শ্মশানপতিত ' শবের 
'অর্থমহিত আলাগ করে? সন্দেহ হইলে মূর্ধকে কেহই জিজ্ঞাস করে 
।)। অহাকে কেহই উপদেশও দেয় না।. হে রাম! যে ব্যক্তি 
হদ়মধ্যরত্ী মুক অথচ বধির মনোরূপ. সর্পকে আয়ত্ত করিতে 
পারে, সেই হতবুদ্ধিকে কি -জন্য উপদেশ দ্রিব? যে প্রস্তর ! 


রই 
বৰ 

র" বর 
লনা 


তলা 7৭০ ৭্স 1 


অজিতম্ন! ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া নিগ্ধল বিবেচনা করি৷ 


তন্তিনিনাদেও ত্রস্ত হয়; নিদ্রিত বন্ধুর আননকান্তি নিরীক্ষণ 


১০০ 


কদাপি নাই, তাহ! যেমন বহুকালাবধি দূরেই নিঃসারিত থাকে, 
সেইরপ যে ব্যক্তি বিবেকী, তাহার নিকট মনের বাস্তবিক সভা 
নাই ; হতরাং সহজেই মনোজয় হুইয়া থখাকে। হেরাম! যে 


ব্যক্তি চির অবিদ্যমান মনকেও নিজ বুদ্ধির দোষে বশ করিতে না. 


পারে, সে ব্যক্তি বিষতক্ষণ না করিয়াও সংসারবিষের মুচ্ছায় 
চিরমূত থাকে। আর দেখ, সর্বজ্ঞ আত্ম! অর্ব্কালেই দর্শন 
ঝরিতেছেন, প্রাণাদি বায়ুসমুদয় স্পন্দনে শক্তিমান আছেন, 
ইন্জিযবগ্াম ব্য স্ব বিষয়গ্রহণে শক্তিসম্পম্ন রহিয়ছেন; স্ুতরাৎ 
মনের কোন কারধ্যই নাই। ৬--১০। প্রাণের স্পন্দনশক্তি, পর- 
মাত্বার জ্ঞানশক্তি এবং ইঞ্িয়বর্গের ব্ষয়বোধিকা শক্তি বিদ্য- 
মান; কিন্তু এক্ষণে (বিবেচনা করিয়৷ দেখ,) কোথায়ও কোন- 
রূপ শক্তিই মনের সম্ভব হয় না। সকলই সেই সর্বশক্তিমান 
পরমাত্বার পুভামাত্র ; তবে তোমার মন্ঃএভূতি শব্ধ দ্বার|-বাহ 
বিষয়ের পৃথগৃজ্ঞান কেন হইতেছে? জীবসংজ্ঞক বন্তই বাকি? 
যাহা দ্বার! এই জগত অন্ধ হইতেছে উহা আত্মভিন্ন কিছুই নহে 
এবং চিত্তসংজ্ঞা় কৌন বন্তই নাই জানিবে; সুতরাৎ আহার 
শক্তি কিরূপে জন্তব হইতে পারে? হে রাম! সঞ্কলিত মন যাহা- 
দিগের বাস্তব দর্শনকে দগ্ধ করিয়াছে সেই সকল মুঢ়ুজনের দুঃখ- 
ধারা দর্শনে আমার বুদ্ধি দয়াদ্র! হইয়৷ মুগ্ধা ঝালিকার স্ঠায় অন্ু- 
তাপ করে। এ সংসারে কে কোথায়, কি জন্যই বা খেদ? তবে 
যে মুঢেরা অনুতাপ করে, তাহা বৃথা; কারণ, তাহার৷ গর্দর্ডের সায় 
হুঃখভার বহন করিলেই জন্থিয়াছে। ১১--১৫। . দেহাত্মবাদীর! 
পাপচরণ করিতে থাকিয়া, প্রকৃত আত্তবোন্নতি করিতে না পারিয়া, 
সমুদ্রে বুদৃবুদের স্তায়ু দেহেই বারংবার বিনষ্ট হইতেছে। হে রাম? 
দেখ, প্রত্যেক দেশে প্রতিদিন কত গৃহস্থ হুনাসম্পর্কে কত প্রাণী- 
রই হত্যা করিতেছে, তাহার জন্ত আবার ছুগখ কি? বায় মর্ত্য- 
সম্ভূত জীবের মধ্যে প্রতিদিন সহত্র সহত্র দংশ ও মশকাদি নিধন 
করিতেছেন, তাহার জন্তই ঝাছুখ কি? প্রত্যেক দিকে প্রতি- 


পর্বতের প্রত্যেক বনে ব্যাপ্রেরা কত লক্ষ মগ বধ করিয়া থাকে, 


তাহাতেই বা হুঃখ কি? প্ররূপ জলমধ্যে প্রবলজলচরেরা কত শত ' 


হুক্মজলচরকে গ্রাস করিবার জন্য সংহার করিতেছে, সে বিষয়েই: 


ঝা ছুঃখ কি? আরও দেখ, মক্ষিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়৷ পরমাণুর 
্তায় হুক্ষহুত্রভাগ ভক্ষণ করিতেছে, উর্ণনাভ কীট মক্ষিকাকে গ্রাস 


করিতেছে, সেই কীটকে দংশ ভক্ষণ করে,.ভেক সেই দংশকে 


সংহার করে, সর্প আবার সেই ভেককে গ্রাস করিয়া থাকে, ভীষণ 
সর্পকে গরুড়াদি পক্ষিগণ ও নকুলেরা বিনাশ করে, সেই নকুলকে 
মার্জার, মার্জারকে বুকুর, কুকুরকে ভল্তুক বিনষ্ট করে, তন্লুককে 
ব্যান্র এবং ব্যাস্ুকে মুগরাজ সিংহ নিহত করে, শরভকে আবার 
সিংহের পরাভবকারী বলিয়া দেখা যায় এবং সেই শরভগণও মেঘ- 


ধ্বনি শ্রবণে তাহাকে প্রতিবন্থী বৌধে অতিক্রম করিতে যাই 


আপনারাই শিলাতলে পতিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হয়। পরম্পরা 
শরভঘাতী মেঘহ্‌ন্দও বায়ুর তাঁড়নায় দূরীভূত হয়) সেই বায়ু- 
বাশির বেগ পর্ধতেরা 'অনায়াসে সহ করিতে পারিলেও ইঞ্জের 
বজ্রাঘাতে চূর্ণিত হইয়া থাকে; এ বজও ইজে'র অধীন, ভগবান 
বিষণ হইতেই সেই দেবরাজের হুষি হইয়াছে এবং বিষুও 
কালশক্তি অনুসারে জরামরণস্কুলা সুখছুঃখময়ী জীবদশা পাইয়া 
থকেন। ১৬-২৬। হে'রাম! এই' সমুদয় বিশালকায় জীব 
বিদ্যারপ অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিলেও ইছাদ্দের দেহে মশকাদি 
১৯-২৮ 








এ রর ১ ৬৮০ 











২৯০ ্ োনব(।শগ-পান।খশ | 


কুদ্রজীবেরাই পুন্রায় আশ্রয় লইক়্া শোণিঅদি পান করত স্ব 
জীবন রক্ষা করিয়া থাকে । হে রাম! এইরপে ত্রিবিধ-ছুঃখসম্পর্কে 
শীগপ্রায় প্রাণিবৃন্দ পরস্পর মোহাধীন হইয়াই পরল্পরকে ভক্ষণ 
করিতেছে. জময়ে সময়ে রক্ষাও করিতেছে; অসংখ্য প্রাণিবৃদব 
নিরন্তরই বিনষ্ট হইতেছে, আবার মশক-পিপীলিকাদি প্রাণিগণ 


কেশজালের সায় অন্বর্ত উৎপন্ন হইতেছে। জলাশয়ে ম্সত- 
মকরাদি . জীবগণ ও ভূমিতে বৃশ্চিকাদি কীটসমুদধয় জন্মগ্রহণ 
করিতেছে। ২৭--৩০। এইব্ূপে অন্তরীক্ষে আকাশচারী প্ষি- 


কুল, কাননমধ্যে সিংহ-ব্যান্ু-সুগাদি, দেহীর দেহমধ্যে নানারূপ 


কা টানি, স্থাবরবস্ততে ঘুণাদি কাষ্টকীট এবং দেহার অতিত্যাজ্য 
বষ্ঠট৷ তেও নানানিধ কীটের উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ জীবের 
অস্হখ্য জন্ম দর্শনে দগ্ধ ান্‌ ব্যক্তিরা আনন্দিত হউন অথবা অজ 
নিধন দেখিয়া! রোদনই করুন, সকলই বিফল। প্রকৃতপক্ষে সতত 


 জন্মমৃত্যুময়ন্রমাত্মবক এই সংসারে রোদন বা সন্তোষ প্রকাশ 


কিছুই কর্তব্য নহে। ৩১--৩৫। জীবণণ বুক্ষপত্র-লতাদির স্ঠায় 
নিরন্তর নানা! যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, আঝর পরেই নিধন পাই- 
তেছে। যিনি দয়ার্দ হইয়া অবোধদিগের বৃখা দুঃখ দূর করিতে ব্যস্ত 
হুন, তিনি সামান্ত ছত্রের সাহায্যে অনন্ত আকাশের রৌদ্রন্বা- 
রণে প্রয্াসীর স্তায় বুথাই দুখ তোগ করেন। হে রাম! বিষয্মা- 
সক্ত ব্যক্তির সহিত পণুদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; কারণ, 
পণুরা বজ্ ছবার৷ আকৃষ্ট হয়, মৃঢুদিগকে তাহাদের অবশ চিত্তই 
আকর্ষণ করিয়। থাকে। মু নিজের চিন্তরূপ পক্ষে সততই নিমগ্ 
থাকে; তাহারা যে কিছু কণ্্ম করে, তৎ্সমুদর তাহাদের নিজেরই 
নাশের কারণ হয়; সুতরাং অহাদের বিপদ দেখিলে অচেতন 
পাঁষাণেরও যে ছুঃখ হইবে, ইহাতে আশ্চর্ধ্য কিণ ৩৬_-৪০। ছে 
রাম ! যাহারা আত্মা ও চিত্তকে জয্ব করিতে ন! পারিয়াছে, সর্বত্রই 
তাহাদের ছুঃখময়ী অবস্থা ঘটে; সুতরাং সমগ্রভূমির ধুলিনিরা- 
করণের স্তায় তাহাদের সেই ছুঃখ দূর করিতে কৌন মহাস্মাই 
সহজে সমর্থ হন না; কিন্তু রঘুনাথ ! যাহার! আত্মা ও চিন্তকে বশ 


করিয়াছে, তাহাদের দুঃখ সহজেই দুর করা যায়; সুতরাং তাহাতে 


জ্ঞানিজনের প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত নহে। হে মৃহাবাহো! মন 
নাই, উহার মিথ্য। কল্পনা করিও না। যদি তাদৃশ কল্পনা কর, 


. তবে সেই কলিত মন্ই বেতালের স্তায় তোমাকে ন্ধিন করিবে। 


যাবৎ তুমি আত্মতন্ব ভুলিয়।৷ থাকিবে তাবৎ তোমার হৃদয়ে 
অনোরূপ হিংশ্রজন্ত উদযু পাইবে । হে অরিন্দম! এক্ষণে তুমি 
পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হইয়ছ, সুতরাং সন্ধল্পে যাহার বৃদ্ধি হয়, 


€মই চিন্ত পরিত্যাগ কর। ৪১-৪৫। যদি তুমি এই ভশ্তমান 


সংসারে আসক্ত হও, তাহা হইলে চিতসংযুক্ত হওয়াতে বদ্ধ 


হুইয়া থাকিবে; কিন্তু এই সংসার পরিত্যাগ করিতে গারিলে | 


তুমি চিন্তবিহীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। হে রাম! সন্ত, বজঃ 


শু তমোগুণের সমাবেশ এই সংসারবন্ধনের জন্তই আশ্রিত হয়; 


ইহাকে ত্যাগ করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। 
ক্ষেত্রে তোমার যাহা অভিকুচি হয়, তাহাই কর। “তুমি, আমি” 
বলিয় কিছুই নাই, এ অমুদয়ই মিথ্যা; এক্ষণে এইরূপ চিন্তা 


. ক্রিয়া অচলের স্তায় অচহ্লভাবে অবস্থান কর; তাহা হইলে 
: স্বহুদয়মধ্যে আকাশের স্তায় অসীম বিশ্বরূপ সেই আত্মার সাক্ষাৎ" 


কার পাইবে। হে রামচন্ত্র! পরমাত্মা হইতে জগতের পৃথক 


[ রূপ সিংকে মুক্ত কর। ৪৬--৫৫। হে মহাধাহো! যদি তি 


নাই” এইরূপ চিত্তের শান্তিকেই পরম হুখ বলা যায়। ৫৬--৬। 


 মলিনজ্ঞান উপস্থিত হয়; তখনই উক্ত চিত্তের অনুসরণে কনার 
( মল আসিয়! তাহাকে আবরণ করে এবৎ তজ্জন্তই ভয়ম্পাদনী। 


ফ্*বনাকে সর্ধপ্রকারে ত্যাণ করত হুস্থির হইয়া অবশিষ্টে অব- 





স্থান কর। এরীরূপে তুমি সংসারতাবনাবিহীন হইয়া, ভাবাভাবদশা- 
পরিত্যক্ত পরমাত্বাকে ভাবনা করিয়া আত্মাতে অবস্থান. করত 
ু্ণতাপ্রাপ্ত হও । যদি তুমি আত্মার স্তাকে ভুলিয়া দৃণ্ঠসংসাবের 
চিন্তায় ব্যাপূত থাক, তবেই তোমাকে অতিহ্ঃখদাযিনী চিত্ত 
আসিয়া আশ্রয় করিবে। হে মহাবাহে! হৃত্রাং আত্মজ্ঞানরপ; 
যুক্তিতে চিভতারূপ শৃঙ্খলা ভাঙদিয়। চিত্তরূপ বৃহদ্ধিল হইতে আস্ধ-] 








পরমাতুদশী ত্যাগ করিয়া! চেত্যে 'অর্থাৎ সংসার্ভাবে উপস্থিত সু 
হইয়া সন্ক্পকে স্থান দেও, তখন তুমি সংসারকেই দেখিতে; 
পাইবে। হে রাম! চিচ্ছক্তি আত্মা হইতে পৃথক্‌ হইয়। চিত্তঝ 
লাভ করিলেই মনের উৎপত্তি হয় এবং যদি তাদুশ পার্থক্যজ্ঝন: 
তিরোহিত হয়, তবেই মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাই-£ 
বিশ্বরূপ, সমগ্রজগৎ আত্মা হইতে ব্যতিবিক্ত নহে, ঘখন এই 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন কোথায় চেত্তা, কেবা চিত্ত, চেত্যই ঝা 
কি, চেতনই ব!. কোথায়, কিছুই থাকে না। “আমি আত্মা ও] 
দেহে্রিয়সম্পন্ন জীব্ই আসি” এই জ্ঞানের নামই চিত্ত। এই | 
চিতই অনাদি অনন্ত ধের বিস্তার করিয়া থাকে। “আমি | 
আত্মা, জীব নহি” এবং “আত্মভিন্ন জীবাদির সত্তা কৌথায়ও ? 


হে রাঘব! এ সমুদয় জগৎ আত্মারই রূপ, এই প্রকার জ্ঞানের | 
উদয় হইলে নিশ্চয়ই চিন্তের অসভা। জন্মিয়া থাকে । এবিধ. 
পারমার্থিক জ্ঞানে আত্মার সত্তা দৃ়ীকৃতা_ হইলে, হৃরধ্যকিরুণ- ॥ 
সম্পর্কে অন্ধকারের সায় মনের সভা দূরীভূত। হয় যে পর্যন্ত 
মনোরূপসর্প দেহমধ্যে অবস্থান করিবে, তাবৎকাদ অতিশয় ভয় 
অর্থাৎ আত্মারই অপ্রতিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে; যোগাভ্যাসবলে তাহাকে 
দুর করিতে পারিলে দে তয় কোনরূপে আপিতে পারে না ৪ 
হে রাম! তোমার হুদয়মধ্যে ভ্রান্তি-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত মনোরণ 
বলবান্‌ বেতাল রহিয়াছে, পরমার্থভ্ঞানরূপ মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া 

তাহাকে শীঘ্র পরাভব কর। যদি তোমার দেহরূপগৃহ হইতে 

অতি বলিষ্ঠ চিত্তরূপ-বক্ষ বিদুরিত হয়, তবেই তুমি হুঃখপরিশূষ্ট। 
হইয়৷ নিরুদ্বেগে অবস্থান. করিতে পাইবে, তোমার কিছুই তত 

থাকিবে না। হে বাব! যখনই তুমি বুঝিবে যে, “আমার? 
কিছুতেই আসি নাই, কোন হথসাধন কর্মের উপা্জনেও | 
আমার প্রয়োজন নাই” তখন তোমার চিত্তের কিছুই সভা থাকিবে 

না; তখন তুমি ছুঃখবিহীন পরমপদে গমন করিবে) তথায় 

উপস্থিত হইলে তোমার পরমপদের বাসনারও ক্ষয় হইবে, তখন 

তুমি আপনাতেই আপনি অবস্থান করিবে। ৬১--৬৬। 


চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ 


পিপিপি সস 


পঞ্চশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! যখন আত্মা নিজ স্বরূপ ত্যাগ 
করিয়। সংসারবীজের কণারপিণী, জীবের বন্ধন-সাধনী, বাগুরাময়ী 
অপবিত্রা চিত্তসমার অনুসরণ করেন, তখনই তাহার অবিদ্যাবৃত 






বিষলতা-রূপিণী তৃষ্ণ আসিঙ্ক তাহার প্রব্ল অজ্ঞানের বৃদ্ধি করি 


















































দেয় ও মুনা সম্পাদন করে। অধিক কি, তখন অমানিণার 
তায় মলিনা তৃষ্ণা অনন্ত আত্মাতে অনেকবিকারে ন্মুর্তি পাইয়! 
মহামোহের চি করিয়া থাকে। আরও দেখ, কল্সান্তকালীন বহি 
শিখাকেও মহাদেবাদি প্রভূগণ সহ করিস্তা থাকেন, কিন্তু এ তৃষ্ণ- 
ন্লশিখার সন্তাপ সহা করিতে কেহই সমর্থ নছে। ১৫। 
হে রাম! সামান্ত অসি পরদেহচ্ছেদনেই সমর্থ কিন্তু তৃষণা- 
রূপিণী অসিলত! মলিনা, দীর্ঘ! ও আপাতণীতলা হইলেও পরি- 
ণামে দু'খকরী বলিয়া! সতত ত্বদেহকে কর্তন করিয়া! থাকে। হে 
রাম! সংসারে থে কিছু ভীষণ অতি বিস্তৃত হূর্জয় ছঃখ দেখা 
যায়, সে সমূদ় তৃষণালতারই ফলমাত্র। এই তৃষ্ণরূপিনী আরণ্য- 
কুকুরী মনুষ্যের মনোমন্র গর্তে থাকিয়! অৃশ্তা হইয়াই দেহ 
 হুইতে মাংস, অস্থি, রুধির প্রভৃতি ভক্ষণ করে। বর্ধাকালীন 
নদীর সায় এই শীতলা তৃষণ ক্ষণে বৃদ্ধি পায়, মুহ্ভমধ্যে 


দুর্ণমানা হইতে থাকে। হে রাম! তৃষ্জা যাহাকে আরম কুরে, সে. 
বলহীন, অন্তঃসারশূন্ত ও দীনভীর্ব প্রাতক্)-ুতরাৎ নী, হইয়া 
যায় এবখ কখন আনন্দ করে, কখন বাঁ গা চীৎকার রি করিতে 





আশ্রয় করে নাই, অহারই সেই হার প্রাণ. বারুমকল 
সুখে অবস্থান করে। হে রাঘব! যথায় তৃষণ্রূপ কৃষ্ণপক্ষীয়রারি 
অন্তমিত হইয্মাছে, সেই হ্ুদয়াকাশে শুক্রপক্ষীয় চ্রকলার স্যার 
_পুণ্যসমুদয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইস্ক! থাকে ৷ যে পুরুষরৃক্ষে তৃষ্ণ- 
রূপ ঘুণরাণি ক্ষত করে নাই, তিনি সর্বদা পুণ্যন্ধপ পুষ্পে শোভ- 
ন| দশা লাভ করেন। বিবেকৃষ্টি-বিহীন মাঁনবদিগেরই চিতত- 
রূপ অরণ্যে অনন্ত সংসারভাবময়-তরম্গে সমাকুলা, ভ্রমরূপ আবর্তে 
পরিপূর্ণা তৃষ্ণানদী প্রবাহিত হুইয়৷ থাকে । তৃষ্ণা, সুত্রে বন্ধ 
পক্ষীর স্তায় স্বয়ৎ ঘুরিতেছে এবং সকলকে ঘুরাইতেছে, শীর্ণ 
করিতেছে ও ঝারংবার সংহার করিতেছে । ১১--১৫। তৃষ্ণা 
সুঢদিগ্বের কঠিন আশয়সম্পর্কে কর্কশা! হইয়! কুঠারধারার স্তায় 
প্রকাশ পায় ও হুক্মতম জ্ঞানের মুল বিরেকাদিকে শ্ববলে ছেদন 
করিয়া থাকে। যেমন হরিণ কুপমুখে সপ্তাত হরিততৃণের 
লালসায় যাইয়া কুপমধ্যে পড়িয়া যায়, তন্রপ ডে তৃষ্ণর 
অন্থসরণ করিয়া নরকরূপ অন্ধকারময়কুপে নিপতিত হয়: 
“হে রাম! হ্দয়মধ্যবর্তিনী তৃষ্ণপিশাচী ক্ষীণা হইয়াও কে 
যেরূপ অন্ধ করিয়া! দেয়, জর! বৃদ্ধি পাইয়া চক্ষুকে সেরূপ অন্ধ 
করিতে পারে না। আরও দেখ, অমঙ্গলঙ্ুত। তৃষ্ণ রাণী পেচিকা 
শ্রীভগবানের হৃদয়ে আশ্রয় করত তীহাকেও'. বামনরূপ করিয়া 
অর্ত্যে আনিয়াছিল, কোন একটা অনির্বচনীয় দিব্যহখতৃষ্ণাই 
প্রত্যহ হুর্ধদেবকে আকাশে ভ্রমণ করাইতেছে; সুতরাং এই 
সর্ধহুঃখমরী যাবজ্জীবের প্রাণাপহারিনী তৃষ্ণাকে ত্রুরা সপপাঁ বোধে 
দূরে পরিত্যাগ করিবে । ১৬-২১। বায়ু তৃষতেই বহিতেছেন, 
পর্বতের! তৃষ্াকুল হুইয়াই অবস্থান করিতেছে, পৃথিবী কোন 
অনুপম তৃষ্ণাতেই লোক ধারণ করিতেছেন এবং ত্রিতুবন তৃষ্ত- 
বশেই চলিতে্কে ;) অধিক কি, সমস্ত সংসারযাত্রাই তৃষ্ণারূপ 
চর্মরজ্জুতে আবদ্ধা রহিয়াছে ! রজঞব্ধ-ব্যকিও কালে বন্ধন 
হইতে মুক্তি পায়, কিন্ত তৃষ্গারূপ বন্ধন হইতে কেহই মুক্ত হইতে | 
খারে না। অতএবছে রাম! বঙ্কল্স ত্যাগ করিয়া তৃষণকে দূর 
কব, ইহাতেই মনের পরিত্যাগ হইবে; কারণ, যুক্তি ছারা স্থির 


ডপশম-শ্রকর্ণন। 


আবার কিছুই থ!কে না, কখনও বা ভীষ্ণস্থানে প্রতিবাত পাইয় রি 


হছে ৩ 


হইয়াছে যে, মূন সম্কলশূন্য. হুইস্বা৷ কদাচি থাকতে পারে গা 
হে মহাবাহো! প্রথমে হৃদয়ে “সেই, তুমি আমি” এই প্রকার 
ষ্টা ভাবনাকে কদাচ স্থান দিবে না) কারণ, তাহা হইতেই মনের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। হেরাম! যদি রি বনাকে অনাস্ব-. 
স্বরূপে ছুঃখজননী বলিয়া! আশ্রয় না৷ কর, তবেই তুমি তত্বজ্ঞগণের 
মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি অনহস্তাবরূপিনী 
কর্তরী দ্বারা অহংজ্ঞানরূপিণী তৃষ্ণকে ছেদন করিয়া নিথিল- 
৷ সংসার-ভযশৃন্ঠ হইয়া রন্ত্বরূপে খে অবস্থান কর। ২২__২৭। 


পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত। 





্‌ মোড়িশ স্্গ 1. 
বামচঙ্জ কহিলেন ছে প্রভো! আপনি যে বলিলেন, অহ- 


নর স্কারময়ী বাঁসনাকে গ্রহণ করিবে না, আপনার এই বাক্য স্বভাবতঃ 


অতিশয় গম্ভীর বলিয়! বুঝিতেছি; কিন্তু দেব! যদি অহস্কার 
ত্যাগ করি, তাহা হইলে তংসমভিব্যাহারে অহস্কারের আবাসভূত 
দেহকে পধ্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, যেমন জানুর স্তায় 
সহিষ্ণু, মূলভাগই বৃক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রপ অহস্কারের 
অবলম্বনেই দেহ আছে; সুতরাং অহস্কারের ক্ষয় হইলে অব্ন্ঠ 
দেহও থাকিবে না। ক্রকচসাহায্যে মুলোচ্ছেদ করিলে অত্যু-. 
নত বৃক্ষও বিনষ্ট হয়; হে মনে! তবে কিবূপে এই অহঙ্কার ত্যাগ 
করিব? তাহা ত্যাগ করিলেই ঝ! কিরূপে জীবিত থাকিব? হে 
বাগিবর! এই সন্দিথবিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া! আমাকে 
বলুন। ১--৫। বশিষ্ট কছিলেন,-_হে- রাজীবলোচন ! তত্বজ্েরা 
বাসনাত্যাগকে সর্বত্রই জ্ঞেয় ও ধ্োয় এই দ্বিপ্রকারে নির্দেশ 
করেন। তত্রধো “আমি ইহাদের, ইহারা জীবন ও আমার, আমি 
ইহাঁদের হইতে পৃথক কেহই নহি, ইহাদদেরও আম! ভিন্ন কিছু 
নছে» এইরূপ নিশ্ম্ব তোমার মনে. সতত রে কিন্ত 
বখনই তুমি মনের সহিত বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি কাহারও 
নহি, আমারও কেহ নহে, এই চরমজ্ঞান তোমার শীতলবুদ্ধি- 

বৃত্তিতে বিলাস পাইলেই 'তোমার ধ্যেয় অর্থ চিন্তনীয় ধিতীয় . 
বাসনাত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিৰে এবং সমগ্র-জগৎকে ব্রদ্ত্বর্ূপে 
অব্গত হইয়া! জীব নিজ প্রারন্ের ক্ষয়ে যখনই মমতাশৃন্ট হৃদগ্ে 
দেহত্যাথ করে, তখনই তাহার জ্ঞেয়সংজ্ঞক দ্বিতীরবাসনাক্ষর 
সিদ্ধ হইল জানিবে। ৬--১০। . যে ব্যক্তি অহঞ্কারম্তী ও 
পূর্ববোক্তা ধ্যেয়! বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকেই জীবনুক্ত 
ব্লাযায়। হে রঘুনাথ! যিনি কলনাময়ী বাসনাকে নিঃশেষে 
পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করেন, তিনিই. জ্ঞেয়বাসনাত্যাণী 
মুক্তপুরুষ বলিয়৷ অভিহিত। জনকার্দি সুজন মহাতার৷ অনায়াস- 
ব্যবহারে ধ্যের বাসনা পরিত্যাগ. করিয়া! জীবন্ুক্ত হইয়াছেন। 
তদ্যতীত অন্তান্ত মহাত্মা! জ্ঞেয়বাসন! ত্যাগ করত শাস্তি পাইয়া 
পরমন্রন্ষে অবস্থান করিতেছেন।. হে রাঘব! এই দ্বিবিধ-বাসন- 
ত্যাগই তুল্যরূপে মুক্তিকারণ হইয়া অবস্থিত আছে এবং দ্বিবিধ 
তিমি জ্ঞানশালী হইয়! ব্রঙ্স্বরূপ লাভ করেন। 








১৯--১৫। এই যুক্তমতি ও অযুক্তমতি উভয়বিধ, ব্যক্তিরাই 
কেবল অবিদ্যশুন্ত নির্মলব্রহ্ষে অবস্থান করেন) তন্মধ্যে প্রথ- 
মোক্তব্যক্তি . দীপ্তদেহে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তিময়শরীবে 
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অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রথম ধ্যেয়বাসনাত্যগী শোক-রোগাদি- 
শুট এই দেহেই মুক্ত হন, দ্বিতীয় জে়বাসনাত্যাগী দেহ পরি- 
ত্যাগপুর্ধবক মুক্ত হইয়া! অবস্থান করেন। হে বস! যথাকালে 
সর্বদা উপস্থিত হুখে বা হুঃখে ধাহার আনন্দ বা ক্লেশ হয় না, 
তিনিই মুক্তপুরুষ; ধিনি প্রিয় বা অপ্রিয় বস্ততে ইচ্ছা বা দ্বেষ 
ন। করিয়। অনাসত্তভাবে কর্ম করেন, তীহাকেও মুক্তপুরুষ বলে। 
“আমি এই দেহে থাকিলেও এই দেহাদি পদার্থে আমার হেয়ো- 
পাদেয়বুদ্ধি আছে,” এই জ্ঞান ধীহার অন্তরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, 
তীহাকে জীবনুক্ত বলা যায়। আনন্দ, দ্বেষ ভয়, ক্রোধ, অভিলাষ 
ও কুষ্টি যাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে গারে না, তাহাকেই 
জীবনুক্ত কহে। হুযুপ্তি-দশী গ্রস্তের স্তায় ধাহার চিন্তবত্তির কিছুমাত্র 
ক্রিয়া না থাকে, ধিনি অন্তরে সর্বদাই জাগরিত থাকেন এবং পুর্ণ- 
কলা-চলের সায় স্বাভাবিক আনন্দের উদয়ে ধাহার হৃদয়ে সর্বদা 
চিত্তপ্রসাদ আশ্রয় পায়, সংসারে তীহাকেই মুক্ত বলিয়া- নির্দেশ 
করা যায়। বান্থীকি কহিলেন,_ খুনিবর বশিষ্ঠদেবের এইরূপ উপ- 
দেশ পরিসমাপ্ত হইলে -দিবাও অকিক্রান্ত হইল, সায়ংকালীন 
বিধির জন্য নূর্ধ্যদেব অস্তগমন করিলেন। তখন বশিষ্টাদি খষি- 
বৃন্দ হৃরধ্যকে প্রণাম করিয়া সায়স্তন স্নানের নিমিত্ত হ্রধ্যকিরণের 
সহিতই তথা হইতে অপস্থত হইলেন। ১৬_২৩। 


| ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬॥ 





সপ্তদশ সর্গ। 


পরদিন সকলে সমবেত হইলে বশিষ্ঠ কহিলেন_হে রাম! 
তোমার নিকট যাহা, যাহ। বর্ণন করিলাম, তন্মধ্যে দেহত্যাগের 
পর ধাহারা মুক্ত হন, তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে না। এক্ষণে এই 
দ্রেহেই মুক্তি কিরূপ, তাহ! বলিতেছি! বাসনাশুন্তা! যে তৃষ্ণা 
ভীবকে ব্ণাশ্রম-্বভাবের উচিতমাত্র কর্ম করাইয়া থাকে, তাহা- 
কেই জীবনুক্ততাব কহে। সংসারভেগোত্নাহব্তী তৃষ্ণার জন্য 
জীবের বাহ্বিষয়ে যে অবস্থান, তাহাকেই পণ্ডিতেরা সংসার 
বন্ধন-সাধন সুদৃঢশৃঙ্খল বলিয়া থাকেন) কিন্তু জীবমুক্তের শরীরে 
যে তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহা হৃদয়ে ভোগসন্লপ ত্যাগ করাইয়া 


বাহিরে লৌকিক প্রয়ৌজনানুসারেই বিহার করে। হে রথুনাথ! 
যে তৃষশ- বাহবিষয়ের অনুরাগে বৃদ্ধিপায়। তাহাকে বন্ধা কছ্ছে 


যাহ! হইতে সর্বব-বিষয়ানুরাগের মোচন হইয়াছে এবং যেতৃষ্ণ 
পূর্বাপর বর্তৃমীন কালত্রয়েই- নিত্য ও ছুঃখসম্প্বশূ্া, পণ্তিতেরা 
তাহাকে মুক্তা বলিয়া নির্দেশ করেন. ১-৫। হে মহাঁমতে! 
ইহা আমার হউক্‌, এইরূপ অন্তরের ভাব্নাই ভব্বন্ধনের শৃঙ্খল- 
স্বরূপ ও তাহারই নাম কল্পন!। মনম্ী ব্যক্তি স্দসৎ সকল: 
ভাবেই ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে বস 
তুমি দেহের, আশা, মুক্তির বাঁসনা এব্‌ং সুখ-দুঃখের দশা ও 
যাবতীয় সদসৎ "আশা পরিত্যাগ : করিয়া অচঞ্চলসমুদ্রের 
্তায়.গভ্ভীর হইয়া থাক। হে হুমতে! অজর ও অবিনাশী 
প্রমাত্মাকে অম্যক্‌ জ্ঞাত হইয়া আপনার মনকে জরাঁ-মরণাশঙ্কায় 
কলুষিত করিও না। ৬_-১০। এই দৃষ্ঠমান পদার্থতত্ব তোমর 
















হহয়াও আব্দ্যমান, এইরূপ ভাবিয়া! তুমিও যদি এই ছূত্টেক; 
অতীত হইয়! থাক, তবে আর কিরূপে তৃষ্ণর উৎপত্তি হইবে 
হে রাম! আরও যাহা! বলি, শ্রব্ণ কর। সদসছিচারী পুরুষের 
চিন্তে চারিপ্রকার বিশীল সিদ্ান্ত জন্মিয়া থকে। হে রাম! 
মস্তকাবধি পাদপর্স্ত শরীরাত্মক আমি পিতা-মাতা কতৃকই, 
সৃষ্ট হইছি, এইরূপ প্রথম নিশ্চয় ভম্দরশীদের বন্ধনের জষ্ট: 
হইয়া থাকে; আমি সমুদয় ভাব হইতে অতীত ও কেশাগ্রভাগ 
অপেক্ষা সুক্তম, এইরূপ দ্বিতীয় নিশ্চয় মোক্ষপাধন, ইহা! সাঁধু- 
দিগেরই হইয়৷ থাকে; জাগতিক নিথিলরৃশ্ঠই আমি, এইবূপ 
তৃতীয় নিশ্চয়ও মোক্ষের জন্য হয় এবং আমি বা জগ সকলই 
শুন্ত ও কালত্রয়েই আকাশতুল্য, এইরূপ চতুর্থ নিশ্য়ও মোক্ষ- 
নিদ্ধির জন্ত হইয়া! থাকে। হে রঘুনাথ! এই চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের £ 
মৃধ্যে প্রথমটী বন্ধনের কারণ, অপর তিনটা বিশুদ্ধসন্বন্ন হইতে 
উৎপন্ন হইয়া মোক্ষেরই সাধক হইয়া থাকে; সুতরাং এই 
সিদ্ধান্ত-চততষ্টয়ের প্রথমটাতে তৃষ্ণার বন্ধন হয় বলিয়া উহ! বন্ধানের 
হেতু এবং অপর তিনটাতে নির্দোষ তৃষ্ণা থাকায় জীবমুক্তেরাই ! 
বিলাস করিয়া থাকেন। হে মহামতে ! অমুদ্য়্ বস্তই আমি,! 
এইরূপ যে ততীয় নিশ্চয় বলিয়াছি, আমার বুদ্ধি তাহাকেই অব- 
লম্বন করায় পুনরায় বিষ/দের জন্য উপস্থিতা হয় না। ১১--২০।1 
উর্দে, অধোভাগে ও তি্ব্যকৃপ্রদেশে সর্বত্রই আত্মার মহিমা] 
ব্যাপ্ত রহিয়াছে । সকলই আত্ম, এইরূপ নিশ্চয় হওয়াতেই 
আমার হৃদয়ের বন্ধন দূরীভূত হইয়াছে। হেরাম! র্াতমবাদী| 


 আধ্গণ আত্মাকে শুল্ত, প্রকৃন্ি পুরুষ, বক্ষজ্ঞান, শিব, ঈশান, ! 


নিত্য, এই সমুদয় সংস্কারে নির্দেশ করেন। যখন সংসার পরমাথ-। 
দৃষ্টির গোচর হয়, তখন “এ সমস্ত সৎ কিছুই অসৎ নহে ও" 
ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই” এইরূপ জ্ঞান জন্মে; অন্যৃষ্টিতে 
এরূপ প্রতিভাত হয় না। যেমন অনন্ত সমুদ্র পাতাল অবধি 
জল-বাশিতে পরিপূর্ণ হুতরাং সমস্তই ব্র্গন্বরপ ও সত্য, তিন: 
জগ বলিয়া কিছুই নাই, যেমন সমস্ত সমুদ্রই সলিল, তরঙ্াদি! 
জল ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, যেমন কটককেযুর-নৃপুরাদি অলঙ্কার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও নুবর্ণ হইতে পুথক্‌ নহে এবৎ যেমন! 
বৃক্তত্ণলতাদদি কোটি কোটি পদার্থ. পৃথিবীস্বরূপ হইতে ভিন, 
নহে, সেইরূপ সকল পদার্থ ই আত্মা জানিবে। পরমাত্ম-স্বরূপিণী। 
শক্তি তরদ্ধসত্তা অদৈতা হুইয়াও অজ্ুদিগের .নিকট জগমির্া। 
করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ২১--২৭। হে 
রঘুনাথ! নিজেরই হউক্‌ ঝা পরেরই হউক পুক্র-িত্রাদি বন্ত-: 
মাত্রের ধ্বংসে সর্ধরদা ছুঃখী ব! উহার প্রকীশে হুখী হইও না।. 
তুমি স্বয়ং ত্রন্মের স্টার অদ্বৈতস্াময় হইয়। ভাব্নায়ও অদ্বৈতভাব। 
অবলম্বন করিবে ? কিন্ত বরণশরমস্থাপনাদি ব্যাবহারিক কর্মে অদ্ৈত-. 
ভাব সর্ব ত্যাগ করিবে, তাহা হইলেই তুমি 'দ্বৈতাদ্ত উভ- 
ভাবাত্বক হইয়া থাকিবে। হেরাম! সংসার-ভাবনারূপ বাত্যা- 
সম্পর্কে ভয়্করী, অশুভনিমিত্তে পরিপুর্ণা এই ভব-ভূমিতে কদাচ। 
পতিত হইও না; তাহা, হুইলে গহ্বরমধ্যে পতিত করীর তার 
ছুর্ঘশাপন হইবে ২৮--৩০। হে মহাত্বন! আত্মাতে মনোমক্ক 
দ্বৈত সন্তব হ্য়না এবং তন্দুযোৎ্পন্ন এঁক্যও সম্ভবে না। ফে 
সমস্ত বস্ত সতত অব্তীত হইতেছে, তাহাদের পরস্পর ওঁক্য না 





নহে, তুমিও কাহারও নহ, তোমা ভিন্ন সকলই তুচ্ছ, অথচ | থাকিলেও অদ্ৈতই . জানিতে হইবে ; অতএব উহার স্বরূপ 
সকলই পরমাত্ব্বরূপ বলিয়! সত্য, এই অসপ্রকাশ বিশ্ব বিদ্যমান: পণ্ডিতগণ এই প্রকীরই বলিয়া খাকেন। আমিও নাই, জগ্ৎও 








উপশব-প্রকরণ। ূ ইঈগু 


. নাই; দৃষ্তমান সমস্তই অবিকৃততাবে অবস্থিত আছে। শান্ত 
বিজ্ঞানম্বরপেই উহাদের তাদৃশ অবভ।ঘ হইয়া! থাকে ! এই জগৎ 
. নিত্যই বিকৃত-স্বরূপে অপৎ এবং অবিকৃত বিজ্ঞানত্বরূপে সং 
ব্লিয়া জানিবে। ব্র্ধ শ্রেঠ অমুতববন্ধপ অনাদি সমস্ত প্রকাশের 
প্রকাশ, অজর, অচিস্ত্, নিষ্ষল, নির্বিকার, ইন্জিয়গ্রামরহিত, জীব- 
শক্তির জীবন সর্ব্ববিধ কারণশুন্ত ও কাঁরণনযুদায়ের কারণভূত। 
তুমি আমি এবং সমস্ত জগৎ সেই সততোদিত ঈশ্বর, জুবিস্তৃত 
চিৎপ্রকাশে অবস্থিত, নিখিল অনুভবের কারণস্বরূপ, স্বানুভবগম্য 
চিচ্ছক্তির আশ্রয়ভূত, কুটস্থ বরহ্ধ বয় সর্বথা তোমার নিশ্চয় 
হউক্‌। ৩১-_৩৪। 
সগ্ুদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ । 


অস্টাদশ সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন৮_হে ম্হাবাহে!!  কমমক্রোধাদিদোষে 
অনান্রান্ত ও সমাহিতচিন্ত ব্যক্তিরা যে স্বভাবে অবস্থানপুর্বর্বক 
সংসারে বিচরণ করেন, তাহা বলিতেছি। সেই জীবনুক্ত মুনিব্র 
সারে প্রবেশপু্র্বক জগত্বের অবস্থাসমুদয়কে আদি-মধ্য ও অন্ত 
ত্রিকালেই জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখে সংপৃক্ত দেখিয়া তুচ্ছ বোধ 
করেন এবং জমুদয় কালোচিত কার্ধ্যে আস্থা রাখিয়া শত্রুমিত্রাদি 
দৃষ্টিতে মধ্যস্থ থাকির! দ্বিধাবর্ণিত বাসনাত্যাগের মধ্যে ধ্যেয 
বাসনা-ত্য/গ করত অবস্থান করেন। তাহার আত্ম! বিবেকদীপে 
প্রদীপিত হুওয্জাতে তিনি জ্ঞানলক্ষন উপবনে থাকিয়া সকল- 
বিষয়েই উদ্বেগ 'পরিত্যাপুর্ধ্বক সমুদ্র অভিমত কার্যের খোষ্ণ 
করিয়া থকেন। তীহার হৃদয় সর্ব্বাতীতপদ . অবলম্বন করাতে 
পূর্চচন্রের স্তায় শীতল হয় এবং তিনি কোন বিষয়েই হুঃখিত বা 


সু সন হননা, সুতরাং মুটের হ্যায় তাহাকে সংসারে অবসন্ন 


হুইতেও হয় না। ১_-৫।'দেই: দয়াবান্‌ সরলনদয় ধোগী শক্রু- 
মিত্রে সমজ্ঞান বাখিয়। ও গুরুজনে অনুরাগী থাকিয়া অবশ্য - 
 কর্তব্য-কর্থের অনুষ্ঠান করেন; সুতরাং সংসার তাহাকে মুগ্ধ 
করিতে পারে না। হে রাম! তিনি কোনরূপ ইঠ্টঘাথনে আন্ন্ৰ 
ছু বা অগ্রিরচরণে দ্বেষপ্রদর্শন করেন না, প্রিপ্নবিরহে তীহার 

রর বা ইস্টলাভে বাসনার সঞ্চার হয় না, ' তিনি। কেবল মৌনী 


-হুইম্বা আবগুক কাধ্যমাত্রের নিপ্পাদন করেন )স্ৃতরাং সংসারে 
[ ভীহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না। তাহাকে জিজ্ঞাস! ক্লুরিলে জিজ্ঞা- | ব্যাপা 
প্রদান করেন, কিন্তু জিজ্ঞাসিত না হইলে 


স্তের উত্তরমাত্র 
শশুর ন্যায় নিশ্চল থাকেন। সংসার কদাচ দেই ইষ্টানিষ্টভাব- 
ৃন্ঠ মুনিকে অবসন্ন করিতে সমর্থ হয় না ,জিজ্ঞাসিত হইলে 
তিনি মধুরবাক্যে -তৎসমস্তের প্রিয়প্রত্ত্তর প্রদান করেন; 
সর্বজীবেরই অন্তর্তীব জানিয়া তিনি কদাচ সংসারে বিমুগ্ধ 
হুন না এবং তিনি উচিতানুচিত বিব্চনায় পরিপুর্ণ আশা- 
পিশাচিকাক্রান্ত লোকব্যবহারকে স্বহস্তস্থিত বিশ্বকলের স্তায় 
অম্পূর্ণরূপে- বিদিত থাকেন । ৬--১৭। সেই ব্রন্ধপদারঢ় মহাত্মা 
নিজজ্ঞান-প্রভাসিত। বুদ্ধি দ্বার! জগৰ্যাপারের নশরতা ' জানিয়া 
অন্তরে উপহীস করিয়াই তত্প্রতি নিরীক্ষণ করেন। হে রামচন্দ্র! 
যে সকল মহাত্মা চিত্ত বশ করিয়। পরাত্পর ব্রন্ষের সাক্ষাৎকার 


লাভ করেন, তীহাদের স্বভাব তোমার নিকট বলিলাম | 


'যেমর্ম তীৰ আতপক্ষেত্রে 





যাহার রানি চিততকে ব্শীভূ তি করিতে ন। পারিষ্বা নিরন্তর ভোগ- 
রূপ পঞ্চ নিমগ্ন থাকে, সেই সকল মূর্ধের অভিমত বিষয় কিঃ. 
অহা আমরা বলিতে পারি না; যাহাবের বিবেকবুদ্ধির' অত্যন্তা- 
ভাবই ভূষণরূপে বিদ্যমান, যাহারা' নবকাণ্ির জ্যোতিম্্তী-প্রভা- 
স্বরূপ, আদৃশ কামিনীজনকেই সেই সকল মূর্খেরা প্রিয় বলিয়া 
গ্রহণ করে এবং যাহা হইতে কলহাদি নান। অনর্থ দূর হইলেও 
যাহার অর্জনা্ি ব্যাপারে বহকেশ হইয়৷ থাকে, সেই অর্থু 
কেই তাহার! প্রিয়বস্ত বলিয়! মনে করে। ১১-১৫। এ মুর্খ 
দিগের তাদুশ অর্থপাধ্য যে কিছু ধজ্ঞাদিকর্ম, সমুদঘুই নান। 
প্রণালীতে দত্তমাৎপর্ধাদিবশে নান৷ অভিসন্ধিতে নিপ্পাদিত হইয়৷ 
থাকে এবং শঁ সকলকর্ম সুখহ্্খে পরিপূর্ণ; হুতরাৎ সে 
সকল বিষয় বলিতে পারি না। ছে রাম! তুমি ধ্যে্সৎজ্ঞকবাসনা- 
ত্যাগরপ পূর্ণদর্শন অবলম্বনপূর্ববক জীবনুক্ত হুইয়! হখে বিহার 


'কর, অন্তরে আশা-বামন! ও অনুরাগাদি পরিত্যাগপুর্ববক বাহিরে 


সকল কর্ম্েরই অনুষ্ঠান করিয়া সংসারে বিচরণ কর এবং 
অন্তরে সর্ববত্যাণী হইয়াও বাহিরে সর্ধব্যবহারের অন্ুদরণ করত 
উদ্ধার ও কৌমলাচারী হইয়া সংসারে বিচরণ কর। হে রাম! 
সমস্ত সংসারদশ! হুক্ষরূপে নিরূপণ করত যে পদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট 
বলিয়।৷ পরমপদ-প্রতিপাদ্য, তাহাকেই আশ্রয় করিয়৷ সংসারে 
বিচরণ কর। ১৬--২০। তুমি অন্তরে নৈরাশ্তকে আশ্রয় দিয়! 
বাহিরে আশার অনুবৃত্তি মাত্র করিবে এবং অন্তরে নিরুদ্বেগবশতঃ 
শীতল ও বাহিরে উদ্বেণী হইয়া থাক। হে রাঘব! তুমি অন্তরে 
কৃত্রিম উদ্‌যোগী হইয়। বাহিরে ব্যস্ত হও এবং অন্তরে কিছুমাত্র 
না করিয়া বাহিরে সকল অনুষ্টানপুর্রূক বিচরণ কর। হেস্ত্ামী। 
তুমি সমুদয় ভাবেরই অন্তর জানিয়াছ, এক্ষণে তাদৃশ দৃষ্টিতে 
যেরপ ইচ্ছা! হয়, সংসারে তাহাই কর এবং সন্তোষকরকার্যে 
কৃত্রিম সন্তোষ ও উদ্দেগকর ব্ার্ধ্ে কৃত্রিম নিন্দা প্রকাশ করত 
কম্ধানুষ্ঠানে কৃত্রিম উদ্যোগী হইয়া সংসারে বিচরণ কর। হে 
বাম! অহঙ্কার ত্যাগ করি! মুন্বরবুদ্ধির অবলম্বনে চিদাকাশে 
শোভমান হও এবং কোনরূপ মালিন্তচিহ্ন ধারণ না করিয়! 
বিচরণ করিলে-চজ অপেক্ষাও অধিক শৌতমান হইবে ।২১--২৫। 


তুমি আশারপ রজ্জুর বন্ধন ুইতে মুক্ত থাকিয়া হুখডুঃখাদিএ 


সর্ধব্যাপারেই সমদশা হও 'এবং বাহিরে ব্ণাশ্রমধর্ম পালন- 
মাত্র করিয়া হুখে অবস্থান কর। হে রাম! বাস্তবিক দেহীর কোন্‌ 
বন্ধনই নাই, হুতরাৎ মুক্তিও কিছু নাই; ফল থা, এই সংসার- 
র এ্রল্রজালিক ব্যাপারের স্তায় সমস্তই মিথ্য। বলিয়া জানিও । 
ভ্রম্বশে . বিস্তৃতজলাশয়ের বিশ্বাস 
জন্মে, তদ্রুপ অজ্ঞানবশে দৃশ্ঠমান দৃষ্ঠসমুদ্রয়ই ভ্রমমাত্র ইহাতে 
সত্য কিছুই নাই।. আরও. দেখ, আত্মা সর্বব্যাপী, একরপ: ও; 
সগশূন্ঠ ; হুতরাৎ তীহার্‌ বন্ধন কিরূপে স্তবে ? যদি বন্ধনই .না 
থাকিন, তবে আবার মোক্ষ কিমের? তথাপি তৰজ্ঞানের প্রয়ো- 
জন এই যে, মিথ্যাজ্ঞানে সংসারভ্রম হয় এবং বাস্তবজ্ঞানের 
পুকাশে, রজ্জুতে সর্পভ্রমের জার উক্ত ভ্রান্তির লয় হুইয়া থাকে! 
২৬--৩০। হে বঘুনাথ! তুমি অনুপম হুম্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মকে 
জানিয়া যখনই তাহাতে অহা হইবে, তখনই আকাশের 


স্তায় নির্মম হইয়া অবস্থান করিবে! আর দেখ, নিখিল-ভোগ- 


সামগ্রী, বন্ধুজন, জাগতিকভাব ও শুভাগুত কর্ম, এ অমুদ্রব়ের 
সহিত আত্মার কোন সম্পর্কই নাই; সুতরা অকারণে তাহাদের 








জন্য শোক করিতেছ কেন ?.“আত্মতত্বই আমার একমাত্র সত্য ও 
আনন্দসাধন” তোমার বুদ্ধিতে খন এইরূপ বিবেচনা হইতেছে, 
তখন তোমার ভয়ের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই; তবে কেন বুথ 
জগদৃভ্রমে ভীত হইতেছ ?৩১__৩৫ | যখন সংসারে তোমার পু- 
কলত্রাদি বন্ধু কেহই নাই, তখন সেই ভ্রমোৎপন্ন পুত্রাদির সুখ- 


ছুঃখের সহিতও তোমার কোনরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। তবে 


তাহাদের জন্য চিন্তা করিবে কেন? তুমি পুর্ব পুর্ব্ব জন্মে যেরূপ 
ছিলে, পরজন্মেও সেইরূপ হইবে, বর্তৃমানেও সেইরূপ রহিয়াছি। 
যদি আপনাকে এইরূপে জানিতে পারিলে, তবে বর্তমানের স্ঠায় 
অতীত ব্হশত প্রাণাদির ও শত শত বন্ধুজনের নিমিত্ত শোক না 
করিতেছ' কেন? তুমি পুর্বে একব্যক্তি ছিলে, এক্ষণেও এক 
রহিয়াছ, পরেও অন্ত হইবে, যদি এইরূপ জানিলে, তবে কেন মুষ্ধ 
হইয়া থাক? আর পূর্ববে হইয়ছিলে, এক্ষণেও হইয়াছ, পরে 
যদি আর না হও তবে তোমার এরপ সংসারক্ষয় থাকিতে অক'- 
রণ কেন শোক করিতেছ? হ্ুতরাৎ অন্বাভাবিক জাগতিক' সিদ্ধ- 
ব্যাপারে হুঃখ করা উচিত নহে; সর্বদা সন্তোষশীল হইয়া! বহিঃ- 
কর্মের অনুবৃত্তি করা! বিধেয়। ৩৬--৪১। ছে রাম! তোমাকে 


'হুঞ্খভাবে উপাগত হইতে বা সর্ব্বদা সুখান্বেধী হইতে বলি না, 


তবে আত্মা সর্বগামী বলিয়াই তুমি হুখ-ছঃখে সর্বত্রই তুল্যভাব 
প্রাপ্ত হও। -হে রাম! তুমি অনন্ত আত্মন্বরূপ হইয়৷ আকাশের 
তায় সুনির্মল-হৃদয়ে বহিয়াছ ; অন্নিমযন্থানে তমৌরাশির স্তায় 
্বপ্রকাশ নিত্যশুদ্ধ তদীয় আত্মার তমোগুণসম্তূত শোক-হুঃখাদি 


কিছুতেই স্থান পায় না। হে রাম! এই সমগ্র জগৎ জলতরজের 


স্তায় পরস্পরের আ-শ্রয়েই সতত চলিতেছে ; চক্রাগ্রভাগের মত 
এই চগ্চলভুবনের অধোদেশ উর্ধগামী ও উর্দদেশ অধোগারী 
হইতেছে; কখন বা ্বগবাসী, নরকগামী ভইতেছে, কোথায় বা 


নরকের কীটের! স্বর্গে যাইতেছে এবং জীবগণ, একদ্বীপ হইতে 


দ্বীপান্তর গমনের সহিত একযোনি হইতে অন্য যোনিতে গমন 
করিতেছে। কেখায় বা উদার ব্যক্তিরা কুপণ হইতেছে এবং কৃপণ 
ব্ক্তিরা উদারত! লাভ করিতেছে। এইরূপে প্রাণিগণ কখন অধ. 
পতন, কখন উদ্ধে গমন ও নিয়ত ভ্রমণ করিয়াই স্ুর্তি পাইতেছে। 
হে রাম! এইবূপে অবস্থিত বিশ্বে নির্লপদার্থনিচয়, অগ্নিতে 
হিমবণীর স্ঠায় নিতান্ত ছূর্লভ ভানিবে। আজ তুমি যাহাদিগকে 
পরমভাগ্যবান্‌ বলিয়া বুঝিতেছ, যাহারা তোমার পরমবন্ধু হই- 
য়াছে, তাহার! সকলেই কিছুদিনের মধ্যে বিনষ্ট হইবে। ছে মহা- 
বাহো! সংসারে পর, আত্মীয়, অনাত্ীয়, মদীয়, ত্বদীয়, এইরূপে 


যে সকলের গ্রহণ হইতেছে, দে সমুদয় যুগলচ দর্শনের স্ঠায়, 


:.. নিতান্ত মিথ্যা। ছে রাম! “এ ব্যক্তি মিত্র ও ব্যক্তি শত্রু, এই 


আমি, & তুমি” এইরূপ মিথ্যানৃষ্টি তোমার দূর হউকৃ। হে 


. সুব্রত! যাহাতে তুমি বাসনাভারবান্‌ হইয়া! অজ্জের স্ঠায় বুথ 


শ্রমে শ্রান্ত না হও, এই সংসারমার্গে সেইরূপেই বিচরণ করিবে। 
উত্তরোত্তর যতই তোমার বাসনাবিনাশিনী বিচারণ! প্রকাশ 
পাইতে থাকিবে, ততই ক্রমশঃ ব্যবহারেরও উপশম হুইবে। 
৪২_-৬০। “ইনি বন্ধু ইনি বন্ধু নহেন” এরূপ বিবেচনা লঘু- 
চেতাদিগেরই হ্ইয়। থাকে, মহদ্যত্তিদের বুদ্ধি কখনই ঈদৃশ বিচা- 
রণার আবরণে আবৃত৷ হয় না; কারণ যাহাতে আমি থাকিতেছি 


না, সে বন্ত নাই এবং যে পদার্থ আমার নহে; তাহাও নাই ; 


এইরপ সিদ্ধান্ত ধীরগণের বুদ্ধিতে নিত্য বর্তমান বলিয়াই তদী- 


৩. তর 7 


বুদ্ধিকে অসঘ্িচারণা আবরণ করিতে পারে না। যিনি চিরাকাশে 
্তায় অতি মহান্‌ তীহার উদয় বা অস্ত কিছুই নাই; সত 
যেমন অবিকলেন্দিয় ব্যক্তি ভুতলের হক্ষানুহ্ক্ষম দর্শন করি 
পাবে, তদ্রপ তিনিও রূপে প্রতিষ্টিত হইয়া সকল অবলোকন 
করেন। হে রঘুনাথ! এই সমস্ত প্রানী তোমার জন্মজন্মান্তরসম্প 
বন্ধু হইলেও তোমাতে নিত্য সংযুত আছে, ইহার! তোম! ভি 
কেহ ন.হ, সকলেই এক জানিবে। হেরাম! অস্ংখ্য-জন্মান্তর 
সম্পর্কী জগতে এই বন্ধু, ইনি বন্ধু নছেন, এই জ্ঞান মুহুর্তের 
হইয় থাকে; বাস্তবিক দেখিলে ভ্রমদশাই স্ফুর্তি পায়, ত্রিভুব 
তোমার একটীমাত্র বন্ধু না থাকিলেও চিরকালের জন্য বন্ুসন্ুল 
রহিয়াছে বুঝিয়! কার্য করিবে । ৬১৬৫ ! | ্ 



























অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥ 





একোঁনবিংশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! এই বিষয়ে ছুইটী অহোদর | 
খধিকুমারের সংবাদ অবলম্বন করিয়া একটা প্রাচীন ইতিহাস | 
উদ্দাহরণস্বরূপে বর্ণিত আছে। ইনি আমার বন্ধু, ইনি নহেন; ! 
এই কথার প্রসঙ্গেই গঙ্গাতীরে শ ঘটনা ঘটিয়াছিল । তোমার .| 
নিকট সেই পবিত্র ও বিশ্য়কর পুরাৃত্ত বলিতেছি, স্থিরচিন্তে | 
শ্রবণ কর। এই জঙ্দ্বীপের অন্তর্গত কৌন নিরিকুঞ্জে পর্বত : 
মালার সুশোভিত স্থানে মহেন্দ্র নামে নিবিড়ারণ্য-সমাকুল্‌ একটা 4 
পর্বত আছে। যে পর্বতে কল্স-বুক্ষবনের ছায়ায় সুনিগণ ও | 
কিননবের! বিশ্রাম করিয়া! থাকেন, যে পর্বত অত্যুচ্চ শিখর দ্বারা | 
বিস্তৃত গণনকেও ব্যাপিয়া আছে, যে গিরিনিচয ব্রচ্মলোক পর্যন্ত 
প্রহত নিজশৃঙ্গের  গুহামধ্যে বিচরণকারী বধিমুনিগণের বেদে 
গাঠপ্রতিধ্বনিচ্ছলে স্বয়ংই ব্দেগান করিষা থাকে, যাহার শৃক্াগ্র- | 
ভাগ সজল হৃতরাৎ হুনীল-মেঘমগুল বিহ্যুৎসম্পর্কে বিরাজমান 
হইয়া! কুনুমাকুললতাঁয় বিজড়িত কেশপাশের স্তায় শোভ৷ পায় 
যে পর্কতগুহামুখে উজ্ঞয়নকারী ভ্রম্রদিগের মধুরগুঞ্তনচ্ছলে | 
গুহারূপ মুখের বিকার করিয়া কল্পকালীন জলদজালকে উপহাস 
করিয়াই দীপ্তি পাইয়া থাকে, যে পর্বত গুহামধ্যপাতি, নিঝর- 
সমূহের নিনাদে সমুদ্রের জলরাশির ভীষণ-ধ্বনিকেও পরাভব : 
করে, সেই. পর্বতের কোন একটা হুবিস্তৃত মণিময় ভটপ্রদেশে : 
তত্রত্য মুনিগ্ুণ আপনাদিগেরই ন্নান-পাঁনের জন্য স্বরগগঙ্গাকে | 
আনাইয়াছেন। ১--৯। তথায় সেই কুহ্মিতবৃক্ষশ্রেণীতুশো- 
ভিত রূত্ুতটে বিরীজিত, ত্ুব্প্রভায় পিপ্তরিত স্বর্গগঙ্গাতীরে ৷ 
মহামতি ব্রহ্জ্ঞানী দীর্ঘতপা-নামক তপোনিধি মুনি বাস করিতেন। : 
বৃহস্পতিতনয় কচের স্তায় সেই মুনির চল্রোপম সুন্দর পুণ্য. ও 
পাঁবন নামে ছুইটী পুত্র ছিলেন। সেই মুনিবর ফলশালিপাদপে 
সুশোভিত গঙ্গাতীরে সেই পুক্র-ুইটী ও একটী ভাধ্যার সহিত 
বাস করিতেন। ছে রাম! সেই পুত্রদ্বয়্ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ 
অধিকগুণশালী পুণ্যই কালক্রমে জ্ঞানবান্‌ হইলেন। কনিষ্ঠ 
পাবনের চিত্ত প্রাতঃকালীন কমলের ন্যায় প্রবোধোন্মুখমাত্র 
হইয়াছিল; কারণ তিনি মূঢ়ভাব হইতে নির্গত হইলেও টু 








যাইতে পারেন নাই বলিয়া মধ্যদশায় দোলায়মান ছিলে 
১০--১৫; জীবের অলক্ষ্যে দেহ ও আয্মক্ষয়কারক শতবর্ষ 
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্ এইরূপে অতীত হইলে মহাধুনি দীর্ঘতপা জরাজীর্ণ হুইয়া এই 
 ভঙ্গুরজীবসমাকুল, জন্ম-জরা মরণাদি বিবিধব্যাপারে 
সংসারে অনুরাগ পরিত্যাগপুরর্বক কল্পনারূপিণী পক্ষিণীর চির- 


ভীষণ 


ঝসস্থুল স্বর্দেহ পরিত্যাগ করিলেন। যেমন ভারবাহী স্বগৃহে 


. আমিয়া নিজভার রক্ষা করে, সেইরূপ তিনিও সেই গুহামধ্যে 


দেহভার মাত্র রাখিলেন। যেমন পুষ্পগন্ধ আকাশে চালিত হয়, 
তদ্রুপ তিনি পরমপদে উপস্থিত হইলেন, তথায় তাহার জড়জীবের 
চৈতন্তের প্রতিষ্ঠা হইল ও সংসারভাবের শান্তি হইয়৷ গেল। 
তখন সেই মুনির পত্রী স্বামিদেহকে প্রাণাদি-বাযুবিহীন হইয়া, 
নালহীন কমলের স্ায় ভূতলে লুন্ঠিত হইতে দেবিয়৷ স্বামী- 
নিকটেই শিক্ষিত ও চিরাভ্যন্ত যোগ আশ্রয় করিলেন। ভ্রমরী 
গ্মেন অস্লানা কমলিনীকে ত্যাগ করে, সেইরূপ তিনিও 
যোগাব্লম্বনে তুন্দর স্বদেহ ত্যাণ করিলেন। ১৬_২১। হে রাম! 
যেমন ব্যোমচারী চক্্রমাকে অস্তোন্থখ দেখিলে তদীয় প্রভাও 
তাহার অনুসরণ করে, সেইরূপ তিনিও সাধারণের অপ্রত্যক্ষা 
ইয়াই ভর্ভার অনুদরণ করিলেন। তখন পিতা-মাতাকে পরলোক- 


গত হইতে দেখিয়া জ্যে্টপুত্র পুণ্য তাহাদের ও্থাদেহিক কার্ধ্য 


করিতে কিছুমাত্র শোকাকুল হইলেন না; কিন্তু কনিষ্ঠ পাবন একান্ত 
ছুঃখ্ত হইলেন। জোষ্টের স্তায় ধর্ধ্যাব্লম্বন করিতে না পারিযা 


সর তিনি একাকী শোকাকুলচিত্তে বনমধ্যে বিচরণপূর্র্বক বিলাপ 


' করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাত্বা-পুণ্য পিতা-মাতার পার- 


স্ব লৌকিক কার্য সম্পাদন করিয়া, শোকাকুল পাবনের অন্ষণ 
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| ফল জন্মিয়া থাকে, 


করিতে করিতে বনমধ্যে তত্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতে 
আরন্ত করিলেন। ২২-_২৫। পুণ্য কহিলেন,”-হে বস! কি 
জন্ত (উত্তরোত্তর ) অজ্ঞান-কারণ শোকের বৃদ্ধি করিতেছ? বর্ষা- 
কালে পদ্মবিকাশের প্রতিবন্ধক বর্ষণের ন্যায় দর্শনব্যাধাতক 
অজজ্র বাষ্পরাশিই ঝা বর্ণ করিতেছ কেন? হে "সুবোধ ! ভুমি 
কি জানিতেছ না যে, তোমা জনক তৃদীয় জননীর সহিত জ্ঞানো- 
পার্জিত মোক্ষনামক পরমাত্মমার্গে গমন. করিয়াছেন? যাহা 


সকল অবস্থাতেই প্রাণিমাত্রের একমাত্র স্থান ও যাহা ব্রহ্মজ্ঞানী- 


দিগের স্বরূপ, পিত| সেই স্বীয় স্বভাবে সমারূঢ হইয়াছেন ; 
নুতরাং তাহার জন্ত শোক করিতেছ কেন? হে বস! সংসারে 
পিতা অশোচ্য-দণা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ তীহার জন্ত শোক 
করা উচিত নহে; কিন্তু তুমি বৃথ-মোহজনিতি ভাবনায় বদ্ধ 
হইয়া জ্লাহার জন্ত শোক করিতেছ। দ্রেখ ভাই, তিনি তোমার 
পিতা নহেন, মাতাও নহেন, তুমিও তাহাদের একমাত্র পুত্র নহ। 
২৩--৩০। হেব্ৎস! যেমন অরণ্যে অরণ্যে জলজোতোরাশি 
উত্তরোত্তর বহুশত নিয়স্থান আশ্রয় করে, মেইরূপ তোমারও তীহা- 
দের স্তায় শত সহস্র পিতা"মাতা অতিক্রান্ত হইয়াছেন। যেমন 
লতা ও পাদপের কতশত পত্রকোরকাদির. নবোদগম হইয়! থাকে, 
সেইরূপ তীহাদেরও নদীতরঙ্গের' সায় জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত 
অসংখ্য পুত্র অতীত হইয়াছে । যেমন প্রতি খতুতেই ম্হদৃব্ক্ষের 
তন্রপ প্রতিজন্মেই জীবগণের বহুশত মিত্র 
ও বন্ধুজন হইযা'থাকে। হে বৎস! যদিতুমি স্বেহবশে পিতা, 
মাতা ও পুস্রাদি স্বজনের ভন্ত শোক কর! উচিত বোধ কর, তবে 
সহত্র সহজ্র অতীত পিত্রাদির জন্ত নিয়ত শোক করিতেছ না 
কেন? ৩১--৩৫। €ে মহাভাগ! এইযে জগৎ-প্রপঞ্চ দেখি- 
তেছ, ইহার সকলই অলীক ভ্রমমাত্র ; বিচার করিয়া দেখিলে 


নহে। হেভ্রাত 


কেহই তোমার মিত্র নহে, কেছই তোমার বন্ধুও নহে। ছে 
ভরা! যেমন উত্তপ্ত বিখালমরুভুমিতে জলবিন্দর, কিছুই সম্ভব, 
নাই, সেইরূপ পরমার্থদৃষ্টিতে কাহারও নাশ অপভ্তব। হে 
তিমন্া! এই যে সকল ছত্রচামরাদি-চিহ্ৃশালিনা রাছলক্ষ্মী 
দেখিতেছ, এ সকল ছুই বা তিন দিনের স্বপ্রমাত্র, কিছুই সত্য 
ঠ1 পারমার্থিক দর্শনে সত্য বিচার কর, দেখিবে, 
তুমি বা আমরা কেহই কিছু নহে; সুতরাং ভ্রান্তি পরিত্যাগ 
কর। «এই ব্যক্তি মরিল, ্র ব্যক্তি যাইতেছে,” এইরূপ অসদ্র্শন 
নিজের সন্ধল-জনিত ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়, উহা বাস্তবিক নহে । 
হে ভ্রাতঃ! অক্জনরূপ আতপে সমীচ্ছন্ন মরুসদৃশ আত্মার নিজ- 
বাসনারপ মৃগ্ততৃষ্িকাসলিল, শুভাগুভের স্পন্বনরূপ রঙ্গের 
আকারে অনন্ত হইয়া সৃতি প্রাপ্ত হয়। ৩৬-_৪১। 


একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ 





বিংশ সর্গ। 


পুণ্য কহিলেন,স্ছে বস! কে পিতা, কে মাতা, কোথায় 
তোমার মিত্র, কাহারাই বা বান্ধব, তাহ! জানি না। যেমন বাধুরাশি 
ধুলিকে উত্থাপিত করে, তব্রপ এ সমুদয় কেবল নিজের ভ্রান্ত" 
বুদ্ধি হইতে প্রকাণ পাইয়! থাকে। বন্ধ, মিত্র, পুত্রাদি এবং স্নেহ, 
দ্বেষ ও মোহদশাদি, এততসমুদায়লক্ষণ সংসারকে জীবগণ স্বকৃত 
সঙ্কেত দ্বারা বিস্তার করিয়া থাকে। যেমন ব্ষিকীটেরা। বিষকে 
আপনাদের ইষ্টমাধন বুঝিনা অমৃত জ্ঞান করে,অপরের নিকট তাহ 
বিষ বলিম্বাই অনুভূত হয়, তদ্রুপ মুগ্ধ জীব্রোই কাহাকে বন্ধুত্ব 
ভাবনায় বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, কাহাকেও বা শত্রজ্ঞানে 
শৃক্ররূপে ত্যাথ করিতেছে ; তুতরাং, সংসারস্থিতি বিষামৃত- 
দশীর যায় তাবপুর্ণা। ঘিনি স্ব্বদেহেই অভিন্নভাবে অবস্থিত, সেই 
সর্বগত আত্মায় “ইনি বন্ধু, উনি শত্রু” এইরূপ ভাবনা একেবারেই 
অসম্ভব। এই রক্তমাংসাস্থিময় দেহপপ্তর হইতে পুথক্‌ চেতন- 
স্বতাৰ আমি কে? ইহাই অগ্রে-স্বচিত্তে বিচার কর, তাহ হইলেই 
বুঝিবে যে, আমি সর্ধবগামী। ১--৫। হে ভ্রাতঃ! তুমি পারমা- 


ঘিকী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অবশ্ঠই দেখিতে পাইবে, পাঁবনসংজ্ঞায়- 


অভিহিত তুমি কেহ নহ, পুণ্য শব্ষে সঙ্ষিত আমিও কেহ. নহি; 
তবে যে পুণ্য-পাবন-সংজ্ঞায় উভয়ে রৃহিয়াছি, ইহ। কেবল মিথ্যা- 


জ্ঞানবিকাশমাত্র, অন্ত কিছু নহে। তোমার পিত কে, মাতা কে, 


নুহৃৎ এবং শক্রুই বকে? এ সকল সেই অনন্ত চিদ্বাকাশের 
অংশভিন্ন আর কিছুই নহে। আর তুমি বর্তমান দেহের লিঙ্গশরীরী 
হইয়াছে, কিন্তু অতীত জন্মজন্মান্তরের যে সমুদয় বন্ধুজন ও ধনরত্বা- 
দির সহিত তোমার বিরহ হইক্জাছে, তাহাদের জন্ত শোক করিতেছ 
নীকেন? তোমার অতীত মুগযোনিতে যে সকল পুম্পিত লতা- 
মণ্ডপের পথ তোমার পরিচিত বন্ুত্বরূপ হইয়াছিল, তাহাদের 
জন্যই বা শোক করিতেছ না৷ কেন? 
কালে পদ্মাকর সরোবরাদির তট-প্রদেশে সে অমুদ়'হৎসের। পরিছী 
চিত বন্ধু হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশেই বা শোক করিতেছ ন! 
কেন ৬--১০।, প্ররূপ জন্মান্তরে বিচিত্র বনরাজিতে ব্হতর 
পাদপই তোমার বন্ধু ছিল, তাহাদের জন্তই ঝ৷ কেন শোক করি- 
তেছ না? সিংহযোনিতে অবস্থানসময়ে উচ্চপর্বৃতশিখর- 
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চারীযে সমুদয় সিংহ তোমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, 
তাহাদের নিমিতই বা কেন তোমার শোক হইতেছে-না? যে 
সকল জন্মে নদীগর্ভে ও পদ্বাকর সরোবরাদিতে- জলচর মতস্তাদি 
তেমার বন্ধু হইয়াছিল,তাহাদের ভন্তই বা! তোমার হৃদয় শোকাভি- 
ভূত হইতেছে না কেন? আমি দিব্যজ্জানে দেখিতেছি, যে, দশীর্ণ- 
দেশে তুমি কপিলনামক বনবানর ছিলে। পরে হিমালয় রাজপুত্র 
হইয়া! জন্মগ্রহণ কর; তপরে পুগুঁদেশে বন্তকাক হইয়াছিলে ; 
অনন্তর .হহয়রাজ্যে হস্তী হইর়া ত্পরজন্মে ব্রিগর্তদেশে গর্দভ- 
যোনিতে উপগত হইয়াছিলে। পরে শান্বরাজ্যে কুক্ুরীষে/নিতে 
জন্মিরা তাহার পর তত্রত্য সরলবৃক্ষে পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ কর। 
১১--১৫। পশ্চাখ বিদ্য্যপন্বতে বৃহৎ বটবৃক্ষেব ঘুণ হইয়া মন্দরা- 
চলে কুকুটরূপে জন্মিয় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিল; পুনরায় 
ব্দেশে তিভ্িরিপক্ষী হইয়া, তুযাররাজ্যে অশ্ব এবং পুষ্ষরে প্রপিদ্ধ 
ব্রন্মযজ্ঞের পশু স্থান লাভ করিয়াছিলে। ছে বৎস! প্ররনপ তাল- 
বৃক্ষের মূলমধ্যে যে কীট, পরে উহ্ম্বরফলে যে মশক ও যাহা পূর্ব 
বিদ্যবনে বকযোনি, প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ সমুদ্য়ই তুমি ছিলে । 
যে তুমি আজি আমার কনিষ্ঠ হইয়াছ, সেই তুমিই পুর্বে হিমা- 
লয়ের গুহা ভূর্গতরুর ত্বকের মধ্যে ছরযািকাল কীটব্ূুপে অব- 
স্থান করিয়াছিলে, তৎপরে স্বদেশের সীমান্তভূমিতে গোময়বাশিতে 
সান্ধ একবধ যে বৃশ্চিক হইয়াছিলে, মেই তুমি আজি আমার 
কনিষ্ঠ। ভ্রমর যেমন পদ্দের উপর সমাসক্ত হয়,তদ্ধপ থিনি চণ্তাল- 
যোনিতে উপগত হইয়। স্বজননী চগ্ালীর স্তনগীঠে বারংবার 
সতমক্ত হইয়াছিলেন, সেই ভূমিই আজি আমার কনিষ্ঠ সহোদর | 
হে বদ! পুণবর্ব এই জন্কদ্বীপে তুমি এই প্রকার শতসহত্র জীব- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয্াছিলে । আমি এক্ষণে সম্যগৃবর্শনে 
উত্তসিতা হুক বুদ্ধির সাহাযে তোমার ও আমার উভয়েরই উক্ত 
প্রকার প্রাক্তন বাসনাসমুদয় দেখিতে পাইতেছি। তোমার স্তায় 
আমারও বহুতর ও বহু প্রকার অজ্ঞানমর জন্ম অতীত হইয়াছে । 
তাহা আঙ্ি আমার জ্ঞানদৃষ্টিতে ম্মরণপথে উপস্থিত হইতেছে । 
আমি পূর্কে ব্রিগর্ীদেশে . শুক হইয়া নদীতটে ভেকযোনিতে 
জন্মিযাছিলাম ;) অনন্তর এই. বনমধ্যে ক্ষুদ্্রপক্ষী হইয়। জন্মলাভ 
করি । ১৫০৯৫ । পরে বিদ্যারণ্যে. শবরজাতিমধ্যে জন্মগ্রহণ 
করিয়া বঙ্গদেশে বৃক্ষযোনি পাইয়াছিলাম এবং পুনরায় বিস্ব্যাচলে 
উদ্লযোনি ভোগ.করিয়া এই বনেই জন্মিয়াছিলাম। আরও বলি, 
ত্দনন্তর যথাক্রেমে হিমালয়ে চাতক, পৌ্ুরাজ্যে রাজা ও স্থ- 
গিরির কুপ্তমধ্যে যে ব্যাস্র হইয়াছিল, সেই আমি আজি তোমার 
জ্যেষ্ ভ্রাতা হইয়াছি। হে বস! যে ব্যক্তি দশ বংসর শকুনি- 
জন্ম ভোগ করিয়া পাঁচমাস জলজন্ত হইয়া পরে এক বৎসর 
সিংহ হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি আজি এখানে .তোমার অগ্রন্থ ভ্রাতা 
হইয়াছে। আমি অঙ্কারাজ্যে চকৌর থাকিয়া তুধারদেশেমাণ্ড- 
লিক হইয়া রাজার মৃত শোভা পাইয়াছিলাম, এক্ষণে. শ্রীশৈলা- 
চার্ধের তনয় হইয়া যাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক্ষণ 
আমার সেই. বিবিধমৎসারভাবে পূর্ণ, নান! আচারে অমিত, 
প্রাক্তন জন্মসধুদয় ত্রমের বিলাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। 


২৬--৩০। হেবংস! সংসার-ভাবের অবস্থান সম্যক বুঝিয়া 
এক্ষণে জানিলে যে, আমাদের কতশত বন্ধুজন, পিতামাতা ও 
সুহ্র্গ অতীত হইয়াছে, তাহার সংখ্য। নাই; হুতরাৎ কাহাদের 
নিমিত্ত শোক করিব, কাহাদের জন্তই বা শোক করিব না ও 





কোন্‌ বন্ধুজনের ভন্তই ব। অধিক শোক করিব? শৌকের কোন 
প্রয়োজন নাই ! কারণ, জগতের গতি এই প্রকারই জানিবে। 
এ জগতে সংসারিজনদিগের বনতরুর পত্রসমুহের হ্যায় অনন্ত পিতা? 
ওঅনস্ত মাতা অকিক্রান্ত হইয়া থাকে । সুতরাং হে পুক্র 
এই জগদ্যাপারে ছুঃখের সীমা কোথায়? হুখেরই বা! অবসান 
কিরূপ? অতএব আইস ভাই, আমরা সমুদয় ত্যাগ করিয়া: 
নির্খবলান্তঃকরণে অবস্থান করি। নিজচিন্তে অহংজ্ঞানরূপিণী যে 
বিশ্বের ভাবনা আছে; তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্বরূপে অবস্থান বর) ছু 
আত্মজ্ঞানন্পুণ মহাঙ্জারা যে পদে গমন করিয়া! থাকেন, তাহাতে 
তোমার মঙ্গল হউক্‌। এ সংগারে প্রজ্ঞবান্‌ ব্যক্তিরা আত্মার : 
স্ব্গনরকাদিগমনে উদ্ীধোগমনলক্ষণ অবিশ্রান্তভ্রমণ দর্শন করিয়া 
কিছুমাত্র শোকাকুল হন নাঁ। কেবল অভিমানশৃন্য হইয়া কর্তব্য, এ 
বিষয়ের ব্যবহারমাত্র করিয়া থাকেন; হুতরাৎ তুমিও কেবল মেই 
ভাঝাভাবদশাবিহীন জরাম্রণশুন্য আত্মাকে একগ্রভাবে স্মরণ কর, | 
কদাচ মূঢ়চেত। হইও না । কারণ, তোমার ছুঃখ নাই, জন্ম নাই 
এবং তোমার পিতা বা মাতা কেহই নাই। হে সুবোধ! তুমি | 
একমাত্র আত্মান্বরূপ, দেছাদি অন্য কিছুই নয়। এবং এই 
ংসারযাত্রায় যাহাঁর! নানা চেষ্টারূপ অভিনয় দেখাইতেছে, £ 
সেই মুটুজনেরাই পুকুতার্থকে সার বিবেচনা করে ও, যাহারা এ 
সদসছুভয়দর্শী সেই মধ্যবিদেরা যখোপস্থিতবন্ত দর্শন করিয়।' | 
প্রকৃতিতে অবস্থান করেন এবং যাহার। তত্বজ্ঞ হন, তাহা- | 
রাই উদ্দামীন হইয়া সাক্ষী ব্যব্ছারে অবস্থান করেন। এবং 
রাত্রিকালে দীপমকল মেমূন প্রকাঁশনকার্ষ্যে কর্তা হইয়াও অন্য 
কর্তৃক অপ্রযুজ্যমান হইলেই কর্তৃত্ববিহীন হয়, তদ্রপ তীহারা সত 
সন্নিধিমাত্রে কর্তা হইয়াও স্ব কিছুই করেন নী এবং যেমন এ 
দর্পণ-রত্বাদি আত্মপ্রবিষ্ট প্রতিবিস্বকে প্রকাশ করিলেও অন্তরে 
বস্তর সম্ভার সম্পর্ক রাখে না, তত্ব মহাজ্ঞানী আত্মাতে বিশ্বিত 
কাধ্যের বাহিক কর্তা হ- লেও আপনারা তাহাতে অতিনিবিষ্ট হন 
না। হে পুত্র ! এক্ষণে তুমি এই বাসনারপ-কলক্ক-শৃন্ত ও মননশীল 
আত্মা দ্বারাই স্বীয় হৃ*কমলমধ্য হইতে সংনারত্রম দূর করিয়। | 
্বশ্বূপে অবস্থিত আত্মাতেই সন্তোষ লাভ কর। ৩১--৪৩। 


বিংশ সর্থ সমাপ্ত ॥২০ ॥ 








একবিংশ সর্গ। 


বণিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! তখন পাবন পা ৃ 
কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়৷ আত্মনিশ্চয় অবগত হান ও 

তাহাতে প্রাভাতিক ভূঙলের স্তায় আপনি অধিক প্রকাশ পাই- | 
লেন। তখন উভয়েই জ্ঞানবজ্ঞানের পারদ হইয়া সেই. | 
কাননমধ্যেই প্রারন্ধের ক্ষয় -ল পর্যন্ত বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
ইইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে উভয়েই দেহত্যাগ করিয়া তৈল- 
বিহীন দ্বীপের গ্ঠাষ় নির্বাণপদ্র প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইলেন্‌। 
হে রঘুনাথ! এইরূপ অতীতপ্রাক্তন দেহসমুদয়ে অসংখ্য বন্ধু- 
বান্ধব হইয়া! থকে.) কিন্ত কেহ কি তাহাদের মধ্যে কাহারও 
উদ্দেশে শোক করে না, কেহবা তাহাদিগকে ম্মরণ করিয়া | 
থাকে, হুতরাৎ এই অমুদয় অনন্ত শোকাদির মূলীভূত বাসনার | 
ত্যাগই একমাত্র উপায়, উহ! গালন করা৷ উপায় নহে। যেমন 
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ইন্ধন্সম্পর্কে অনলের বৃদ্ধি হয় ; সেইরূপ চিন্তা করিলেই চিন্তার 
দেহ বৃদ্ধি পায় এবং ইন্ধনাভাবে পাকের স্তায় চিন্তার অহ্াৰ 
হইলে চিন্তা নষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তুমিও পূর্বোক্ত ধ্যের- 
বাসনাত্যাগরূপ রখে আর হইয়া সর্বভূতে দয়াতী দৃষ্টি দারা 
দীন লোক সমুদয়কে দর্শন করত অবস্থান কর ও উ্থিত হও । 
যেব্যক্তি সর্বদা বিবেকরূপ বন্ধুকে ও পরমার্থ-জ্ঞানরূপিনী 
পরিয়-মখীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিহার করে, দে. বিপদ উপ- 


স্থিত হইলেও মুগ্ধ হয় না ) বিপদ উপস্থিত হইয়া লোকের সকল 


বিষয় নষ্ট করিয়া -বন্ধুজনকেও দুরীক্ত করে, সেই বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিতে নিজের ধৈর্য ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হয় না। 
৬--১০ ৷ লোকে প্রথমেই বৈরাগ্য, শাস্তাভ্যাস ও মহত্বীদিগুণ- 
ঘোগের দ্বারা স্বী্ন মানসকে বিষ্য়গর্ত হইতে উদ্ধার করিবে, 
কারণ, চিত্ত মহৎ হইলে যেরূপ অসীম আনন্দলক্ষণ, ফল লাভ করা 
যায়, ত্রিভুবনের শর্ঘ: ও বত্বরাজিপূর্ণ ধনাগার হইতেও সেরূপ 
ফল পাওয়া. যায় না। যাহারা এই জগতে নিরন্তর উদ্দে টা 
গমন, অধোদেশে নরকে গমন. ও এই কর্ধমিতে জন্মগ্রহণ- 
পূর্বক ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের চিত্ত সর্কদ! শোকতাপাদি-পুর্ণ 
থাকায় কখন বিশ্রাম করিতে পারে না; কিন্ত যাহার মানস 
শান্তিতে পরিপু, ত্রিবিধ ছুঃখে পীড়িত এই সংসার তাহার নিকট 
অনৃতরসে সিক্তের স্ায় অনুভূত হয়। যেমন যে ব্যক্তির 


চান উপানুযুগনে আবৃত থাকে, তাহার নিকট সমস্ত ভূমিই 


' চর্মীবৃতের স্তায় বোধ হয়, কিন্তু যে চিত্ত আশার দাস, তাহ! 
বৈরাগ্যসম্পর্কেও পূর্ণতা লাভ করে না ; কেবল শরদাগমে সরোবর 
যেমন পঙ্গাবশিষ্ট হইয়া শুন্ট হয়, তদ্রুপ চিত্তকেও তখন আশা 
আসিয়া শুন্ত করিয়া থাকে । ১১-১৫। সমুদ্র যেমন অগস্ত্য 
কর্তৃক ীত হইলে শুন্য হওয়ায় তদভ্যন্তরবর্ভী জলভন্ত প্রভৃতি 
প্রাণ পাই [ থাকে, তদ্বৎ আশাবশীভূত ব্যক্তিদের চিও শূচ্য 
হইয়া রাগাদিদোষকে প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহার, বৈরাগ্য- 
শান্তিপ্রভৃতি ফলপুষ্প-পৰিপুর্ণ চিত্তরূপপাদ্পে .. তৃষ্গরূপিনী 
চঞ্চল! বানরী বিলান করে, তাছার অন্তঃকরণব.প কানন অতি- 
বিস্তৃত হইয়াও শোভা পায় না এবং ধাহারা নিষ্পৃহ, তাহাদের 
নিকট ত্রিভুবন্‌ পদ্রবীজমধ্যের স্ঠায় ন্ুদ্র, যোজনসমুদ্ধয় গোষ্পদ- 
প্রদেশের স্ঠায স্বরস্থান ও একটী বৃহত্কল্পকালও অর্দনিষেষের ্তাঁয় 
অনুভূত হইয়! থাকে এবং নিস্পৃহদিগের মানসের যেরূপ শীতলভাব 
হয়, প্রকার শৈত্য চন্দ, হিমালয়গুহায়, কদলীন্তম্বে অথবা চন্দন 
পক্ষেও সন্তবে না। স্পৃহাবিহীন মানস যেরূপ শোভা! গায়, পূর্ণচজ 
পরিপূর্ণ ক্ষীরনাগর এবং লক্ষ্মীর হুন্দর ব্দনও সেরূপ শোভা পায় 
ন1।১৬-_-২০। যেমন মেবরাজি চন্দ্রকেও কজ্জলরেখা মথুধালেপকে 
(চুণকাম ) মলিন করিয়া দেয়, তদ্রপ আশাপিশাচিনী মানুষের 
অন্তরকে কনুঘিত করে এব আশাসমমুদয় চিন্তর্ক্ষের শীখাস্থান 
অধিকার করিয় দিজবুগুলকে ব্যাপিয়া থাকে; যি এ সকল 
শাখার ছেদ হয়, তবেই চিতততর স্থাপুতা (মুড়োগাছ ) প্রাপ্ত হয় 
অর্থাত ব্রহ্মবরূত৷ পাইয়। থাকে এবং শ তৃষ্তারূণ শাখাসমুদয়ের 
ছেদ হওয়ায় চিন্তবৃক্ষ স্থাগুতাব প্রাপ্ত হইলে স্থাণুর অধোদেশে 


সপ্তাত তরুর স্ায় তখন ধৈধ্যতরু শতশীখা-সমদ্বিত হইয়া উন্নতি ৷ 


লাভ.করে। তখন চিত্তের ক্ষয় হইলে ধৈর্ধ্য প্রকাশ পান এবং 
যেখানে গমন করিলে আর নাশের সম্ভব নাই, সেই ধীরর্যক্তি 
অনায়াসেই সেই ব্রহ্মপদ. লাভ করেন। হে রাম !তখন যি তুমি 


নন 


এই আশামযী চিত্তবৃত্তিসমুদ্ক আর জন্নাইতে না দেও, তবেই 
তোমার পুনরায় জন্মজবারিনিবন্ধন ভয় থাকিবে না। ২১--২৫। 
যখনই তোমার চিত্ত বৃততিশৃন্ত হইয়া অবিদ্যমানরূপকে পাইবে, 
তখনই তৌমার অন্তর মোক্ষমন্ত্ী পূর্ণা অবস্থা! লাভ করিবে। 
হে রঘুনাথ! পেচকী পক্ষিণীর স্তায় তৃষ্ণা অন্তরে প্রব্শে করিয়! 


যাহাকে চঞ্চল করে, নিখিল-অমঙ্গল- আসিম্বা তংসম্বন্ধে বিস্তার 


পাইয়া থাকে। বিষয়চিন্তাকেই চিত্তের বৃত্তি কহে; ত্র চিন্তা- 
ব্যাপারে চিন্ত আশার সহিতই প্রকাশ পাস; সুতরাং আশারপিণী 
চিত্তবত্তিকে ত্যাগ করিনেই চিন্শুন্ঠতা লাভ করা যায়। যে বন্ত যে 
ব্যাপারে অবস্থান করে, ত্র ব্যাপারের অভাব হ্ইলে সে বস্ত 
বিনষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং যদ্দ চিত্তের উপশম ইচ্ছা! কর, তবে 
অগ্রে সেই চিত্তের বৃত্তিসমুদ্রয়কে ধ্বংশ কর, তাহা হইলে সহ- 
রি চিততক্ষয় হইবে। হে মহাত্মন্‌! তুমি স্ত্রী-পুত্র-খনাদির বাসনা 

1 রাখিয়া সংসারবন্ধন ছেদন করত জীবনুক্ত হও । আর দেখ, 
মনোমধ্যে নিন্দিত আশাই জীবের বন্ধন সাধন বজ্জব্ধূপে অবস্থান 
করে, সেই আশারজ্জু 'ছন্ন হইলে কোন্‌ তি মুক্তিলাভ না 
করিয়। থাকে ? ২৬৩০ | | 


একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥ 


দ্বাবিৎশ সর্গ |]. 


বি কহিলেন হে রাম! তুমি রবুবংশগণের পুণণচত্র- 
স্বরূপ। তুমি যদি পূর্বোক্ত উপায় অবলশ্বন না- কর, তবে ঝলি- 
রাজার ন্তায় হঠাৎ বিচারে।দয়েও অমলত্ঞান লাভ করিতে 
পারিবে। রাম কহিলেন,হে প্রভো ! হে অর্ববধর্মুজ্ত! আমি 
আপনার অনুগহে স্বহৃদয়মধ্যেই প্রাপ্তব্য বস্ত পাইয়াছি ও দেই 
ব্রহ্মপদে বিশ্রাম করিতেছি । হে প্রভো ! যেমন শবখকালে আকাশ 
হইতে মেধজাল দুরী ভূত হয়, তব্রপ আমার" মানস হইতে তৃষ্জা- 
নামক সেই মহান্বকারসমুদয় অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমি 
সায়ংকালীন গগনমণ্ডলস্থ পূর্ণমণ্ডলচন্দ্রমার ন্যাষ শীতল হুধাময় 
কান্তিসম্পন্ন হইয়া অন্তরে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছি। হে 
প্রভে৷! আপনি আমার অশেষ সন্দেহরপ. মেঘের নিকট শরৎ 


কালরপে প্রকাশ পাইয়াছেন; কিন্তু তথাপি আপনার বাক্য শ্রবণ 


করিয়া আমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হন নাই; হুতরাৎ পুনরায় আমার 


জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত বলিরাজের জ্ঞান্লাভের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। 


সাধুজনেরা অবনত ভক্তের বাধ পূর্ণ করিতে কখনই শ্রান্তিবৌধ 
করেন না। ১__৬। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! তোমাকে সেই 
ব্লিরাজের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর). উহ শুনিলে নিত্য- 
রকষজ্ঞান লাভ করিবে। এই ব্রহ্ষাণ্ডের কোন একটা দিক্রূপ 
কুপ্তে ভূমির অধোভাগে পাতাল নামে প্রসিদ্ধ লোক আছে। 
প্র পাতালের কোন একটা স্থান ক্ষীরোদসুদ্র-সম্ভৃত বলিয়া অমুত-। 
রসে লিপ্তাঙ্গের শ্ায় শোভমান 'দান্বকন্তাগণে পরিপূর্ণ আছে। 
কোথাও ঝা . চঞ্চল-জিহ্বাযুগল-সম্পন্ন. শতশিরা ও সহত্রশিরা 
প্রভৃতি নাগগণ স্ব স্ব জিহ্বাযুগল দ্বারা উৎকট শব্দ করত 
অবস্থান করিতেছে । ৭_-১০। কৌন স্থানে বা দানবগণ দ্বেহ- 
বিস্তার দ্বার! জগৎ ব্যাপ্রিয়া চঞ্চল অুমেরুর সায় অবস্থান করত 
বলপুর্ব্রক যজ্হব্ি ভক্ষণ করিতেছে। যাহাদের গওপ্রদেশরপ 


চর 





ও 


গিরশূঙ্গে ভমণডলের মধ্যভাগ বিশ্রাম করে ও যাহার! তুলনায় 
দন্তরাজিরপ বৃক্ষশ্রেণীর আশ্রয়ীভূত পর্ব্নতম্বরূপ সেই দিগৃগজেরা 
কোথাও ব| অবস্থান করিতেছে এবং কোথাও বা ুগধপ্রানি -সম্কুল 
অসংখ্য নরকস্থানের কটকটা শব্ধ শ্রবণ করিয়া প্রাণিগণ অত্যন্ত 
ভীত হইতেছে । কোন স্থান ভূতল হইতে অধস্তন সপ্তসংখ্যক 
তল পর্যন্ত লৌহশলাকার স্তায় অবস্থিত বত্বাকর হুমের প্রভৃতি 
পর্ববতসমূছে ব্যাপ্ত রছিয়াছে। দেব্দানবদিগের মন্তকোপরি যাহার 
চরণধূলি অবস্থান করে, সেই ভগবান্‌ কগিল মহাশয় উহার এক- 
স্থানে অবস্থান করিয়া তন্রত্য প্রদেশ পবিত্র করিতেছেন। ১১--১৫ 
কোন স্থানে শাস্থপ্রসিদ্ধ স্বর্ণময় লিজমূর্তিমহাদেৰ অবস্থান করিয়। 
সমগ্র পাতালবাসীকে রক্ষা করিতেছেন। ত্য 
অনুরেরাই স্বীয় ঝহুবলে ধারণ করিয়া! থাকে, নেই পাতালরাজ্যে 
বিরোচনের পত্র মহাশুর বাল রাজা হইয়াছিলেন। দেবরাজ ই 
ও অন্যান্ত দেবগণ বিদ্যাধর ও নাগগণের স্তায় অতি ব্যাকুল হইয়া 
যে বলিরাজার পাদসংবাহন প্রার্থন| করিতেন ত্রিভুবনের রত্রাজির 
একমাত্র অধীশ্বর জর্বজীবের রক্ষাকর্ত! ত্রেলোক্যের ভারবাহী 
ভগবান্‌ শ্রীরুষণ স্বয়ং সে ভক্ত বলিকে রক্ষ' করিতেন, এবং মযুর- 
বব শ্রবণ কৰিলে সর্প দগের অন্তর যেরূপ ভয়ে শুক্ষ হইয়া থাকে, 
সেইরূপ যে বলিরাজার নামশ্রবণমাত্র প্রপিদ্ধ হস্তী প্ররাবতের 
মদত্রাবী গণ্ডদেশ শুক্ক হইত, ক্রোধসময়ে যাহার অতি দুগ্দহ 
প্রতাপের তী্রস্পর্শে সপ্তসমুদ্র প্রলয়কালের স্তায় শু হইয্বা সপ্ত- 
গর্ভীকারে পরিণত হইত, যাহার ষক্জীয় ধুম হইতে নিরন্তর উৎ্পনন 
মেঘসমুদয় জলাহবণের জন্য সমুদ্রে লন্বমান হইয়া অখিল ব্রহ্ধা- 
শের আবরকবস্ত্রের কার্য কারিত এবং যাহার কুটিল দশনে সপ্ত- 
কুলাচল তাড়িত হইত বলিয়া দিজ্মগুলের বন্ধন শিথিল হইত ও 
তাহাদের দশদিক ফলভারে বিন্ম] লতার ন্যায় নত হইয়। পড়িত, 
সেই শক্তিমান অহ্ররাজ বলি অনায়াসে ত্রিভুবনের নিথিল- 
লোকসমুদয়ের ভূষণভুত ইন্দ্রা্ি প্রভুদিগকে পর|জিত করিয়া 


. দশকোটিবং্সর রাজ্য কারয়াছিলেন। ১৬--২৪। অনন্তর বুদ্ধদ- 


্বতাব বহুযুগধু্ান্তরকাল অতীত হইতে লাগিল, কত কোর্ট 
কোটি দেবতা ও দ্ান্বগণ জন্মগ্রহণ করিল এবং পুনরায় ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইল. তাহার সীম নাই; কিন্তু দানবপতি বলি তাবৎকাল 
অভিলাধানুসারে 'ব্রিলোক্যের মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট ভোগসাধন বন্ত- 
সমুদয় ভে'গ করিতে লাগিলেন; পরন্ত ক্রমশঃ তাহাতে তাহার 
বিরক্তি জম্মিল। একদা তিনি হুমেরুগিরির উচ্চশূঙ্গস্থ কনকময্ব- 
ভবনের গবক্ষমুখে উপবিষ্ট হইয়া নিজেই সংসারের বিষয় এইরূপ 


_ভাবিতে লাগিলেন যে, এই ত্রিভুবনে আমি সমান-শক্তিসম্পন্ন 


থাকিয়া আবু কত দ্বিন রাজত্ব করিব? কতদিন ভোগসামগ্রী 
লইয়া বিহার করিব? ভ্রিভুবনের মধ্যে আমার বাজ্য অত্যাশ্চধ্য, 
ইহাতে কোন অভীষ্টভোগের অভাব নাই) কিন্তু ইহা ভোগ 
করিয়া শ্বামার কি হইবে? কারণ, রর উপভোগসকল 
আপাতমধুর হইলেও-পরিণামে বিনশ্বর ; সুতরাং 'ত্রেলোক্যরাজ্যের 
এই কৃৎন্ উপভোগ আমার পক্ষে কোনরপেই নুখকর নহে। 
২৫--৩০। আবার দিন, দিনের পর রাত্রি এইরূপই হইতেছে; 
সেই স্বান-ভেজন-শয়নাদি রম কিছুই নৃতন নহে) সুতরাং 
বারংবার তাহ'র অনুষ্ঠানে লজ্জাই উপস্থিত হয়, উহা! সন্তোষের 
কারণ হয় না। যেহেতু. পুনরায় সেই কামিনীর আলিঙ্গন, আবার 


.., সেই ভোজন, আবার সেই ঝালকজনের ক্রীড়া, এ সমুদয় মহতের 


পে 


রাজ্যভার, 





সন্তোষকর হওয়। দুরে থাকুক, লজ্জাই উৎপাদন করিয় থাকে। 
কারণ, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বারংবার উপভুক্ত সানভোজনাদি ব্যাপার 
সমুদয় প্রতিদিন করিতে থাকিয়া কেন না লজ্জিত হইবেন? 
আমার বিবেচনায় পুনরায় দ্রিন, আবার রাত্রি, আবার সেই 
পুরাতন কারধ্যসমূদয়ের অনুষ্ঠান, এ সকল প্রাজ্ঞব্যক্তির উপহাস 
কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন একমাত্র সলিলই তর্কের 
আকার প্রাপ্ত হইয়া আবার ন্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া! থাকে, 
সেইরূপ প্রাকৃতব্যক্তি বারংবার সেই সকল ( উপভুক্ত ) করেই 
অনুষ্ঠান করিতেছে। ৩১_-৩৫। এই সমুদয় সা ভোজনাি 
ব্যাপার বারংবার উন্মন্ডের ব্যবহার ও শিশুজনের ক্রীড়ার ত্তাক | 
অনুষ্ঠিত হইতেছে ; সুতরাং ইহাতে প্রজ্ঞাবানৃমাত্রই উগহাদিত | 
হইতেছেন। এই সমুদয় কার্য প্রত্যহ বারংবার করিয়াও ইহাতে ও 
এমন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহ! পাইলে অন্য কর্তব্য কিছুই ও 
থাকে না। আমরা এখানে আর কতকাল এই সমুদয় বৃথা নানা 
আড়ম্বর করিব? ইহাতে পরিণামে কি গাইব? ইহা শিশুজনের 
খেলার স্তায় নিতান্তই বৃথা, ইহাতে বাস্তবিকতা কিছুই নাই। | 
যাহার! অনন্ত ছুঃখধার! পাইবার জন্ত হস্তপ্রসারণ করে, তাহার!ই 
এই সকল কার্য্ের বারংবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহা পাইলে | 
অন্ত কিছুই কর্তব্য থাকে না, ইহার মধ্যে তারৃশ কোন পরিণাম ছু 
তুথপ্রদ ফল দেখিতে পাই না । ৩৬--৪০। এই অমুদয় সংসার: 
ভাবে ভোগ ব্যতীত অন্য অবিনাশী নিত্যফল কিছুই নাই, ইহাই 
আমি ভাবিতেছি। বলিরাজ| এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত : 
আবার বয় মুহূর্তমধ্যে বলিয়৷ উঠিলেন, এই যে আমার মনে £ 
হইতেছে। এই বলিয়! আপনিই ভরকুঞ্চিত করিয়া মনে মনেই 
বক্ষ্যমাণরূপে বিবেচন| করিতে লাগিলেন । পুর্বে আমার পিতৃদে 
তন্বদর্শী বিরোচন তত্ব 
হইয়াছিলেন.ষে, হে মহামতে ! এই সমুদয় সাংসারিক হুখের ও সু 
ছুঃথের ব্যাবহারিক ভ্রম্‌ যে স্থানে উপশাস্ত হইয়াছে, সেই সংসারের 
সীমা প্রাজ্ঞগণেরা কি প্রকার বলিয়া থাকেন? কোথায় মনের, 
অজ্ঞান দূর হয়, কোথা হইতে যাবতীয় বাসনা দুর হইয়াছে এবং 
কোথায় যাইলেই অবিরাম চিরবিশ্রাম লাভ করা যায়? পুরুষ 
কী্ৃশ হুখ লাভ করিয়! এই দেছেই ব্রহ্ধলোকাদিতেও অপ্রাপ্য & 
সুখের অধিকারী হইয়া পরম সন্তুষ্ট হয় এব কোন ব্ষিয় দর্শন 
করিলে অন্ত দর্শনস্পৃহা থাকে না? ছে তাত! এই দৃশ্তমান প্র 
ভোগসমুদয় কোন প্রকার সুখপ্র্দ নহে; কারণ, ইহারা সাধুজনেরও দর 
মনকে বিচলিত করিয়! মোহসাগরে নিমজ্জিত করে। হে 
পিতঃ ! সুতরাং যথায় অবস্থান করিলে আমি চিরবিশ্রাম লাভ ৪ 
করিতে পারি, আপনি সেই নিত্যানন্দময় মনোহর বিষঞ্ধের বর্ণন | 
করুন: পুর্ব্কালে আমার পিতা স্বর্গ হইতে একটা অপুর্ব্ব কক্পতরু | 
আনয়নপূর্ববক স্বীয় বাসনিকেতনের শ্রাঙ্ণপ্রদেশে সংরোগিত 
করিয়াছিলেন। উহার মুলদেশ চনক্দ্রমাচক্রিকীসদৃশ, ভূপতিত. | 
কুহুমস্তবক দ্বারা সমাবীর্ণ এ কল্পক্রমটী ক্ষীরসাগর হইতে | 
সমুভূত হইয়াছিল। আমার পিত। উহ্ারই তলদেশে উপবেশন- | 
পুরর্বক উক্তর্প প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমার অজ্ঞান-্রান্তি বিদুরণার্থ | 
&ঁ কলবৃক্ষের মকরন্দবৎ অতি. মধুর, জরামরণাদি-হুংখনাশক পু 
বাক্য বলিয়াছিলেন। সেই অমস্তই আমার স্মৃতিপথে সঃ ৃ 

হইয়াছে । ৪১--৪৯। 
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জ্ ছিলেন বলিয়! বক্ষ্যমাণ বিষে জিজ্ঞাসিত, 





ডপশম-প্রকরণ । 


ত্রয়োদশ সর্গ। 
বিরোচন কহিলেন, বৎস! বিশালকোটর অতি বিস্তৃত এক 


_ দেশ আছে; সেই দেশের মধ্যে বহু সহত্র বরেলোক্যের অধিষ্ঠান 


হইতে পারে। তথায় মেঘ নাই, সাগর নাই, পর্বত নাই, বন 
নাই, তীর্থ নাই, নদী নাই, সরোবর নাই, মহী নাই, আকাশ 
নাই, ত্বর্গ নাই, পবনাদি নাই, চন্র-হুষধ্য নাই, লোকপালগণ নাই, 
দেবগণ নাই, দ্বানবগ্ণ নাই, পিশাচ, যক্ষ, বক্ষ কিছুই নাই, গুল্স 
নাই, বনলক্ষমী নাই, কাঠ নাই, তৃণ বা স্থাবর-জন্্ম কোন, পদার্থই 
নাই, জল নাই, অগ্ি নাই, দিক্‌ নাই, উদ্ধাদেশ নাই, অধোদেশ 
নাই, লোক নাই, আতপ নাই, আমি নাই, হরি নাই, হর নাই, 
ইল্াদি দেব্গণও নাই । ১৫ সেই দেশে একজনমাত্র 
তেজন্বী মহারাজ বাস করেন। তিনি সর্ব্বকৃত্ সর্বগামী ও সর্বব- 
স্বরূপ; তিনি সর্ধ্ববাই মৌনাবলন্বন করিয়া! থাকেন। "টাহারই 
সন্কল্পিত এক মন্ত্রী আছেন; তিনি সর্ব্ববিধ অন্সন্্ণায় ব্যাপৃত। 
তিনি অঘটনের ঘটনা করেন; যাহা ঘটমান সত্য বিষয়, তিনি 
তাহার অঘটন করেন, নিজে কিছুই ভোগ করিতে পারেন না 


. এবং ভোগ করিতে জানেনও নাঁ। তিনি নিজে অজ্ঞ হইলেও 


( জড় হইলেও ) কেবল রাজীর নিমিত্ত সর্বকর্্ু করেন। সেই 
মন্তরীই মহারাজের নিথিলকার্ধের একমাত্র কর্তা, রাজা কেব্ল 
একান্তে স্বস্থভাবে অবস্থান করিয়া খাকেন। বলি কহিলেন,- হে 
মহাঁমতে! আপনি আধিব্যাধি হইতে নির্মুক্ত যে দেশের কথ! 
বলিলেন, &ঁ দেশের নাম কি? হে প্রভো! এদেশ কিরূপে 
গাওয়া যায়। কেই বাসে দেশ প্রাপ্ত হই্কাছে? ৬১০ 
মন্্ীই বা কে? মহাঁবলশালী এ রাজাই বা কেণ আমরা 
অবলীলাক্রমে এই জগজ্জাল ছিন্ন করিয়াছি, কিন্তু উক্ত রাজাকে 
ত জয় করিতে পারি নাই হে অমরগণ-ভয়প্রদ! এই অপূর্ব 
আখ্যান আমার নিকটে কীর্তন করুন, মামার হৃদয়াকাশ ই 
স্ংশয়মেঘকে অপসারিত করিয়! দ্িউন। বিরোচন কহিলেন,__ 
হে পুত্র! সেই রাজার মন্ত্রী এত বলবান্‌ যে, লক্ষ লক্ষ দেবগণ ও 
অস্থরগণ মিলিত লইলেও বলে তীহার কিছুই করিতে পারেন 
না। হে পুত্র! শী মন্ত্রী ইন্দ্র নহে, যম নহে, ধনেশ্বর নহে, অমর 
নহে ব! অনুর নহে যে, তুমি উহাকে জয় করিবে। সেই মন্ত্রীর 
গাত্রে আঘাত করিলে মুষল, প্রাস্‌, বজ, চক্র ও গদা প্রভৃতি 


- অস্্রসমুদয় পাষাণে আহত কমল-মালার স্ঠায় চূ্ণবিচর্ণ হইয়া বিফল 


হম্ব। ১১১৫ । মন্ত্রী অস্ত্শস্ত্রের দ্বারা আক্রমণীয় নহেন, 
প্রচণ্কর্্ বীর যোদ্ধারা উহার কিছুই করিতে পারে না। তিনি 
নিখিলদেবগণ ও অহ্রগণকে বশীভূত করিয়াছেন । প্রলয়বাত্যা 


যেমন স্ুমেরু ও কল্পপাদপ প্রভৃতিকে পাতিত করে, তদ্রপ শঁ 


ব্যক্তি বিষ্ট না হইলেও হিরণ্যাক্ষপ্রভৃতি অনুরগণের নিপাত 
করিয়াছেন। তীহার এতদূর ক্ষমতা যে, সকলের বিবেকোপদেষ্টা 
নারায়ণ প্রভৃতি দ্রেব্গণনকেও বলপুর্ববক গর্তে (গর্ভগহবরে) পাতিত 


সু করিয়াছেন। একমাত্র তাহারই অনুগ্রহে কামদেব পাঁচটা মাত্র 


বাণের সাহাধ্যে সগর্কে এই ত্রিজগণ্ষ আক্রমণ করিয়৷ সজাটের 
্ায় স্পর্দা সহকারে নৃত্য করিতেছেন। সুরাম্থরদিগকেও সেই 
মন্ত্রী আপনার অধীন করিয়৷ ফেলেন; দুর্মাতি, ছুরাকৃতি, গুণহীন 
ক্রোধ তীহারই অনুগ্রহে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ১৬--২০। 


প্রু এই যে বারবার দেবাহুরগণের সংগীম হইতেছে, ইহাও মন্তরণাপটু 
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সেই মন্ত্রীরই ক্রীড়া। বৎস! যর্দি সেই প্রভু (মহারাজ) চেষ্টা 
করেন, তাহা হইলে সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পারেন, নতুবা 
সেই মন্ত্রী অন্টের নিকট পাঁষাণবৎ অচল ও অটল (তাহাকে 
অপর কেহই হটাইতে পারে না )। শর জন্য: মন্ত্রীকে জয় করিবার 


সেই প্রভুর কখন কখন ইচ্ছা হয়, তখন তিনি অনায়াসেই উহাকে 


জয় করিয়! থাকেন। ত্রিলোকের যাব্তীয় বলিদিগের মধ্যে প্রধান 
মল্লম্বরূপ, জগলয়ের উচ্ছ।াকারী সেই মন্ত্রীকে যদি ঠোমার জন 
করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি পরাক্রমশালী বটে। সেই 
মন্ত্ররপ হর্যের উদয়ে এই ভ্রৈলোক্যরপ কমলাকরসকল বিকাশ 
প্রাপ্ত হয় এব তাছার অগ্কে বিলীন হইয়া যাঁয়। ২১--২৫। 
হে হুত্রত! মোহবিহীন দৃটীভূত একাগ্র বুদ্ধিবলে “যদি তাহাকে 
জয় করিতে পার, তাহা হইলে বুঝি, ভুমি ধীর । তাহাকে জব্ব 
করিতে পারিলে যে.সমস্ত লোক তৌঁর্মার জিত হয় নাই, তাহাও 
জিত হইতে পারে। যদি উহাকে জয় করিতে না পার, তাহ! 
হইলে এই সমস্ত লোক চিরকাল জয় করিলেও তোমার প্রকৃত 
জয় কর! হইবে না। অতএব অক্ষর়নসিদ্ধির নিমিত্ত এবং শাশখত 
হুখলাভের জন্য কষ্টকর চেষ্টা করিয়াও তাহাকে জয় করিতে 
যত্রবান্‌ হও। সেই মহাবল মন্ত্রী স্ুরাজ্র, ষঙ্ষ, কিননয, নর, 
উর্গ ও নাগ প্রভৃতির সহিত এই নিখিলজগৎ অনায়াসে 
অবলীলাক্রমে বশীভূত করিয়া! রাখিয়াছেন। ২৬--২৯। 


ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩॥ 


চতুর্বিবংশ সর্গ। 


বলি কহিলেন,_হে গিতঃ ! সেই বলবানুকে কি উপায়ে জয় 
করা যাইতে পারে? প্র মহাবলশালী ব্যক্তি কে? এই সমস্ত বিষয় 
আমার নিকট আঁ কীর্তন করুন। বিরোচন কহিলেন, হে পৃত্র! 
ওঁ মন্ত্রী সর্র্ঘদা সকলের অজেয় হইলেও যে-উপাষ়ে উহাকে জয় 
করা যায়, সেই সহজ উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। বস! উহীকে, 
যুক্তিবলে গ্রহণ করিলে বশীভূত করা যায় ; যুক্তি ব্যতিরেকে ও 
মন্ত্রী ছুত্ত আশীবিষের স্তায় সকলকে দহন করেন। যাহারা যুক্তি 
দ্বারা উহাকে বালকের স্ায় লালন করিয়! নিয়মিত করে, তাহারা 
সেই রাজাকে দর্শন করিয়া! সেই রাজার পদ প্রাপ্ত হয়। সেই 
মহীপালের সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে মন্ত্রীও বশতাপন্ন হইয়া 
থাকে। সেই মন্ত্রীকে আক্রমণ করাই রাজার সাক্ষাৎকারের 
উপায়। ১--৫। যাবৎকাল রাজার দর্শনলাভ না হয়, তাবৎ 
মন্ত্রীকে জয় রা যায় না। আবার মন্ত্রীকে যতদিন জয় করিতে 
পারা ন! যায়, ততদিন বাজাকেও দ্রেহিতে পাওয়া যায় না। 
রাজাকে দর্শন রত না পাইলে সেই হু্ু্তী কেবল ছুহখ প্রদান 
করিতে থাকেন। সেই মন্ত্রীকে জয় না করিতে পারিলে রাজা 
একেবারে অদূস্ঠ হইয়া যান; অতএব যাহাতে যুগপৎ রাজার 
দর্শন লাভ ও মন্ত্রীর পরাজয় করিতে পার! যায়, তাহার উপায় 
অভ্যাস করিবে। উত্তমরূপ অভ্যাস ' হইলে স্বীয় পুরুষকার- 
বলে ধীরে ধীরে উত্ত দুই কার্ম্য সম্পাদন করিয়া সেই শুভ-দেশ 
প্রাপ্ত হইবে। হে দৈত্যে্! অভ্যাসের ফলে যদি তুমি ষেই 
দেশে গিয়! উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলে আর তোমাকে 
শোক করিতে হইবে না । ৬১০1 সেই দেশে যে সাধুগ্ণ 





৯৯৮ াশালিশিশাশী। 


১০১০০ 
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অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের আর কোন আয়াস করিতে 
হয় না, তীহাদ্িগের সকলপ্রকার সংশক্র” বিদ্ররিত হইয়াছে, 
সব্বদাই হারা আনন্দিত হইয়া রহিয়াছেন' বস! ও দেশেও 
নাম কি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার নিকট 
সকলদুঃখনাশক মোক্ষকেই দেশ বলিষ্বা কীর্তন করিয়াছি। যিনি 
সকলপদ অতিক্রম করিয়া! রহিয়াছেন, সেই ভগবান্‌ আস্মাই 
তখাকার রাজা। হে মহামতে ! তিনি যাহাকে মন্ত্রী করিয়াছেন, 
তাহার নাম মন। যেমন মৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটভাব হুক্ষ্ম থাকে 
বলিয়া মৃখপিণ্ড ঘটবূপে পরিণত হত্ব এবং ধূমের মধ্যে জুক্মরূপে 
মেবভাৰ থাকে বলিয়া ধূম মেঘরূপে পরিণত হয়, তদ্রপ এ মনের 
মধ্যে এই বিশ্ব বাসনাত্বক সুক্ষবূপে অবস্থান করে বলিয়া শ মনই 
এই বিশ্বরূপে পরিণত হইদ্াছে। সেই মনকে জয় করিলে 
সমস্তই জর করা হয়, সমস্তই পাওয়। হয়। তেই মনকে দুর্জয় 
বলিয়া জানিবে; কেবল বুক্তিতেই উহা জিত হয়। ১১--১৫। 
বলি কহিলেন,__-ভগবন্! মেই মনকে আক্রমন করিতে যে 


. যুক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা আমার নিকট পরিষ্কুটরূপে ব্যক্ত 


করুন, যাহাতে আমি দেই দারুণ মনকে”্জয় করিতে পারি। 
বিরোচন কহিলেন,_হে পুত্র! নিখিলব্বষের উপরি যে আত্য- 
স্তিক অনাস্থা, ইগই মনোজযের যুক্তি, ইহাই পরম। যুক্তি। 
এই যুক্তি দ্বারাই 'মহামদমত্ত স্বকীয় চিন্তরূপ মত্তমাতক্গ ঝটিতি 
দমিত হয়৷ হে মহামতে ! এই যুক্তি অত্যন্ত হু্পরাপ্য, আবার 
্প্রাপ্যও বটে; অভ্যাস না করিতে পারিলে অতি ছুপ্পরাপ্য, 
কিন্তু অভ্যাসবলে অনারাদপ্রাপ্য হর। ব্স! এই পরিবৃশ্ত মান 
বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে 
জলিক্ত লতার স্তান্ধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ১৬২০1 হে 
পুত্র! যেমন পবন ব্যতিরেকে ধাণ্ত জন্মে ন তদ্রপ এই বিষয়- 
বৈরাগাও অভ্যাম বাতিরেকে ভোগলোলুপ মনের ইচ্ছাতে 
সম্পাদিত হয় না; অতএব অভ্যাপ দ্বার! উক্ত বিষয়বৈরাগ্য- 
স্থিরতর করিতে চেষ্টা কর। দেহীরা যে পর্যন্ত বিষয়বৈরাগ্য- 
লাভ করিতে ন|'পারে, নে পধ্যন্ত তাহারা সংসাররূপ গর্তমধ্যে 
বিচরণ করিয়া কেবল ছুঃখই পাইতে থাকে। গমনব্যাপারশূন্য 
ব্যক্তি ধেমন দেশাস্তরে যাইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অতি 
বলবান্‌ হইলেও কোন দেহীই বিন! অভ্যাসে বিষয়-বৈরাগ্য 
লাভ করিতে গারে না; অতএব জীবমুক্তির হেতৃভূত বাসনা- 
ত্যাগ আমি করিব, এইবূপ ইচ্ছ। করিয়৷ দেহীকে অভ্যাসবলে 
লতার স্তায় বিষয়বিরতি বর্ধিত করিতে হইবে। হেপুত্র! 
যাহাতে হ্ধক্রোধাদিবর্জিনত ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাদৃশ শুভ- 
উপায় পুরুষকার ব্যতীত কেহই পাইতে পারেনা। ২১২৫ । 
তবেধে লোকে 'দৈবের কথা বলিয়া থাকে, সে দ্রবের আকার 
তকুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; “যাহা অবশ্যম্ভাবী: এবং যাহা! স্বকীয় 


নিয়তি, তাহাই দৈব” ইহা অতন্দর্শী মানবগণ বলিয়া থাকে, 
বাস্তবিক ধাহারা বিব্যৃষ্টি-সম্পন্ন, তীহারা! তাহা বলেন না), 


তীহারা হর্ধক্রোধাদির হেতু কর্মের ক্ষয় হইথ্বা গেলে যাহা হ্ধ- 


ক্রোধাদি বিনাশক হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই দৈব বলেন; 


ও দৈবই নিষতিম্বরূপ, উহা৷ পুরুষকার দ্বারা সম্পাদিত হয় 
অর্থাৎ বৈরাগ্যের দৃতাত্যাস ব্যতিরেকে উহা সম্পন্ন হত ন! 

তত্িকী বুদ্ধি দটীভুত হইলে যেমন মরীচিকার জলত্রম দৃঢ় হইতে 
থাকে, সেইরূপ যাহা যেরূপে সঙ্কল্সিত করা যাইবে, পুরুষকার- 
























বলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। মনঃসক্কিত বিষয়জালের মধ্যে যাহ 
ফলবত্রূপে গৃহীত হইবে, তাহাই তদনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া 
হুখ প্রদান করিবে। আমাদের মতে মনই কর্তা (জীব), করত 
মন যাহা সঞ্কল করে, তাহাই হয়। এই মনযে প্রকার নিয়জি! 
সন্কল্স করে, সেইরূপই নিয়তি হইয়া থাকে। ২৬-_৩০। মন 
কখন নিয়ত বিষয়ের সষ্টি করে, কখন বা অনিয়ত বিষয়ের সষ্টি 
করে, আবার কখন নিরতানিয়ত বিষয়ের স্থষ্টি কবে, উক্ত প্রকারে 
মনই নিয়তির যোজক। এই মনোরগী জীব কখন (মোক্ষলাজের! 
ভন্ত প্রাপ্ত হইলে) নিত্য একরূপ স্বভাবে নিয়ত পরমাস্থাতে 
প্রত্যক্‌ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার নামক নিয়তি (ত্দাকারস্কুরণরূপ' 
নিব্বিকল্প সমাধি) লাভ করত এই জগৎকোশে, গগনে বায়ুর স্তায 
অন্জভাবে তবস্থান করেন। আঝার সমাধি হইতে ব্যথিত হ্যাট 
শাস্ত্রপ নিয়তিবিহিত স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম করত কেবল- 
মাত্র স্বকীয় সংজ্ঞীসিদ্ধির জন্ট অর্থাৎ “আমি কি যাঁজ্ৰিক শিষ্ট 
সদাচারপ্রবর্তিক)৮ ইত্যাদি অজ্ঞলৌককে বুঝাইবার জন্ত নিয়তি- 
শব্দের সার্থকতা সম্পার্দন করিয়। থাকেন; ফলত তিনি। 
সানু স্তায় অচল ও অটল থাকেন । অতএ' যত দ্রিন মন থাকিবে 
ততদিন 'দৈবও নাই, নিয়তিও নাই । হে সাধো! মন অস্তমিত, | 
হইলে ধাহ। হয়, তহাই হউক্‌। পুরুষ জন্মিয়া ( অর্থাৎ কম্মু ও & 
জ্ঞানের অধিকারী শরীর প্রাপ্ত হইয়া) ভীব হয়, সেই জীব] 
পৌরুষ সহকারে যাহা সন্ধল্প করে, তাহাই ঘিদ্ধ হয়; কদাচ | 
তাহার অন্তথা হয় না ।৩১--৩৫। হে পুত্র! পরমপুরুঘার্থ 
বরনধাহভাবপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছুই সার দেখি নাঁ। অতএব । 
পরমপৌরুষ আশ্রয় করিয়া বিষয়-বৈরাগ্য আহরণ করিবে। যত | 
দ্রিন তোগবিষয়ে ভববন্ধমোচনী অরতি ন| জন্মে, ততদিন জগ 
প্রদ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাব মোহকারিণী বিষয়র-রৃতি 
থাকিবে, ত।বৎকাল এই সংসারদশারূপ দোলায় ভুলিতে হইবে 
হে পুত্র! ভোগজালরূপ ভোনি-নিকরে ( সর্পগণে ) বোস্টিত অতি £ 
তীষণ ও দুঃখপ্রদ কুৎসিত আশারপী এঁ সংসার-দোলায় দোলন ? 
বরাগ্যশ্রব্ণমনন[দির অভ্যাস ব্যতীত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। 
বাল কহিলেন, হে 'নখিলদৈত্যেগ্বর ! দীর্ঘজীবন্দায়িনী এই ভোগ- | 
জালে অরতি জীবের অন্তরে কিরূপে স্থিতিলাভ করে ? ৩৬__৪০। | 
বিরোচন .কহিলেন, এই যে মোক্ষফলদায়িনী আত্মাবলোকন- | 
রূপিনী লতা, ইহাই শত্রৎকালে মৃহালতার (ভ্রাক্ষাদিলতার ) | 
ন্টায় জীবের ভোগজালে বৈরাগ্যরূপ আনুসঙ্গিক ফল পা 
কনিয়া থাকে। আত্মদর্শনেই এই উত্তম ব্ষিয়বৈরাগ্য, পদ্বগর্ভে 
লক্ষ্মীর স্ায় জীবহদয়ে স্থিতি করিয়া থাকে; অতএব এককালেই, 
প্রজ্ঞারপ মণির নিকষ হেতু শাস্ত্রীয় নুচারু বিচার ছারা পরমাত্ব- 
দেবকে দেখিতে চেষ্ট। ও বিষয়জালে অনুরাগ পরিত্যাগ করিবে। 
যতদিন চিত্ত শাস্ত্রোন্ত নিয়মে সম্যক পরিনিষ্ঠ। লাভ করিতে ন৷ 
পারিবে, সে পধ্যন্ত চিত্তের ছুইভাগ. দেহধারণমাত্রোপযোগী বিষয়- 
ভোগে পূর্ণ করিবে; একভাগ শাস্ত্রালোচনাস্ পূর্ণ করিবে, আর এক 
ভাগ গুরুশুঞষায় নিরত রাখিবে। যখন চিত্ত শাস্ত্রনিয়মপালনে 
কিঞ্চিৎ পারদশী হইবে, তখন বিষয়ভোগের জন্ট চিত্তের এক- 
ভাঁগ নিযুক্ত করিবে ; ছুই ভাগ গুরুণুজীধায় নিযোজিত করিবে; 
শান্ত্রচিন্তার জন্য একভাগ রাখিৰে ! ৪১-৪৫। যখন দ্বেখিবে চিত্ত 
ট্ররূপ কার্ধে' সম্যক বুৎ্পভ্িলাভ করিয়াছে, অনায়াসেই সাবু 
পথে ধাবিত হইতেছে, তখন চিন্ডের ছুই ভাগ শান্ত্রচ্চায় ও বিষয়- 


0), 08548841847 15318, 9 ০৪ 





_ বৈরাগ্যে পুর্ণ করিবে, অপর ছুই ভাগকে ধ্যান ও গুরুপূজায় 
নিয়োজিত করিবে। যেমন পরিশুদ্ধ নির্্লবসনে কুক্ুমাদ- 
.. রপগতন। উত্তম পরিস্ুট হয়, সেইরূপ জ্ঞানকথার বোধন্নিপুণ বিশুদ্ধ- 
চিত্ত জীবই উক্ত প্রকারে সাধুতীবাপন্ন হইয়া থাকেন। এই চিত্ত- 
শিশুকে পবিত্র উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা লালন করিঝে যাহাতে 
শাক্সপ্রতিপাদ্য বিষয়েই পরিণত করা! যায়, এইবূপভাবে চিত্ত-বাল- 
ককে পালন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন চিন্ত 
পরমজ্ঞানে পরিণত হইবে অর্থৎ্ি আত্মার জহিত একভাবাপন্ন 


| হইবে, এই বাহ্‌ মলিন জড়াকারের গ্রহণ একবারে শিথিল হইয়া 
যাইবে, তখন চিত্ত তাপহীন হইয়া কৌমুদীবিলিপ্ত স্কটকমণির 
রা হুন্দবূতাবে বিরাজ করিবে। জেদি বিহীন সরল পরমপ্রজ্ঞা | 


রা দর্শন করিলে দেখা যায রে এই. ভোগজাল, ইহার ভোক্তা 
ও দেহ, ইহাদের স্বরূপ একমাত্র সচ্চিদ্ীনন্দ ব্রদ্দ। হে 
পুত্র! তুমি সর্বদা বুৰিসহকারে বিচার করিয়া যুগ্রপৎ আত্মদর্শন 
ও তৃষ্ণাপরিত্যাগ করিবে। ৪৬--৫১। যেমন প্রদীপের তেজের 


অবস্থা ও দীপাবস্থা যুগপৎ প্রম্পরাশ্রিত (তেজে দীপ রহিয়াছে, 


দীপে তেজ রহিয়াছে) তদ্রুপ আত্মদর্শনে তৃষ্ণাভাৰ ও. তৃষ্ণভাবে 
আত্মদর্শন, এইরূপ উ 
 ভোগজালের কোনপ্রকার রসগ্রহণ থাকিবে না, কেবল একমাত্র 
পরাবর পন্মব্ দৃষ্ট হইবেন, তখনই পরমত্রহ্ষে অনন্ত চিরস্থায়ী 
বিশ্রান্তি হইবে। আত্মাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে কেবল বিষয়ানন্দে 
থাকিলে জীবগণের কখনই অনন্ত মুখ উৎপন্ন হয় না। যজ্ঞ, দান, 
তগস্তা ও তীথ্যাত্রাদির দ্বারা হুখ হ্ষু বটে, কিন্তু জীবের 
বিষয়বৈরাগ্য আত্মদর্শন ব্যতীত তগস্তা, দান ও তীর্যাত্রাদির 
দ্বারা সম্পাদিত হয় না। ৫২--৫৫। পুরুষের স্বীক্প্রযত্ব ব্যতীত 
অন্ত কোন উপায়ে আত্মবিলোকন-বুদ্ধি শ্রেয়স্করী হয় না। হে 
পুত্র ! বিষয়ত্যাগপুর্র্বক পরমার্থ ব্রদ্মাপদ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে 
বিশ্রান্তিজনিত যে পরম সুখ, তাহা! এই জগতে আব্র্গ স্তন্ব পর্য্যন্ত 
কেহই অন্ উপাস্বে প্রাপ্ত হয় না; অতএব যাহাতে ভাপনার 
আত্মরূপে প্রতিভাত পরমকারণ পরম্পদে বিশ্রান্তি হয়, বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি সেই উপায় অব্লন্বন করিয়া দৈবকে দুরে পরিহার করিবে 
এবং শ্রেয়োলাভের দ্বারের অর্গলম্বরূপ ভোগজালের প্রতি.দবণা 
করিবে । যখন ভোগজালের প্রতি ঘৃণ! গাঢ় হইয়৷ আসিবে, তখন 
ব্ধাবৃদ্ধির পর শ্রীমান্‌ বিমল শরৎকালের স্তায় আপনা হইতেই 
বিচার উপস্থিত হইবে। হণ হইতে বিষয়জালের প্রতি বিচার 
জন্মে, বিচার হইতে তোগবিষয়ে সণ! জন্মে, বিচার ও বিষযজালের 
প্রতি ঘ্বণা এই ছুইটী সাগর ও মেঘের ন্তায পরস্পরের 
সাহায্যে পরস্পরের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ৫৬_-৬১। গাঢ়ন্েহে 
আবদ্ধ বন্ধুরা যেমন পরস্পর মিলিত হইয়া! উভয়ের কাধ্যসাধন 
করিয়া থাকে, তদ্রপ বিচার ভোগের প্রতি ঘ্বণা ও শাশ্বত আত্ম" 
দর্শন, ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া পরমার্থপাধন করিয়া খারে। 
প্রথমে দৈবকে হেয় জ্ঞান করিয়া! প্রধত্রসহকারে, একমাত্র পুরুষকার 
দ্বারা দন্তে দত্ত ঘর্ধণপুর্ববক অর্থাৎ বলপুর্ব্বক -ভোগ্যব্ষয়ে বৈরাগ্য 
আন্ুন করিবে। দেশাচারসম্মত আস্মীযুজনের- অনুমোদিত পুরুষ- 
কার দ্বারা প্রথমে ধনসঞ্চয়, করিতে হইরে,:.পরে ফেই;-সঞ্চিত 
ধন দ্বার| গুণবান্‌ সাধুজনের সেবা! করিয়৷ তীহাদিগকে আপনার 


বশে আনিবে। সেই -সাধুগণের সঙ্গে থাকিলে বিষয্রজালের প্রতি | 


ঘ্ণ উপস্থিত হয়। ৬২--৬৫। .তাহার পরে. আমি কে কোথ 





ভয়েই যুগপৎ পরম্পরাশ্রিত। যখন: বিষ 





সত কস. 


হইতে আসিল!ম, ইত্যাদি স্িচার উপস্থিত হয়। পরে বিচারিত, 
বিষয়ের জ্ঞান, অনন্তর শাস্তপ্রতিপাদ্য ব্ষিষ্বের নির্ণপ্ন এবং তৎপরে- 
ক্রমে পরমপদপ্রান্তি হইয়া থাকে। যদ্দি যৌবনকালে নিতান্তই 
ব্ষয়ত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে যৌবনকাল অতিক্রান্ত 
হইলে বিষয় হইতে, বিরত হইবে; তখন বিচার দ্বার! পরমপদ 
প্রাপ্ত হইবে এবং পরমপাবন পরমাত্মার সম্যক্‌ স্বরূপে বিশ্রান্তি- 
লাভ করিবে; আর কখন হুঃখভোগের জন্য কল্পনাপঞ্ষে নিগতিত 
হইবে না। যদিও এক্ষণে বিষয়ের প্রতি তোমার আস্থা রহিষ্াছে 
সত্য, কিন্ত আমি দ্বেখিতেছি, তোমাতে এ সমস্ত কিছুই নাই) 
তুমি বিশুদ্ধ সদাশ্রিব ব্রহ্মা, অতএব আমি তোমাকে ব্র্গীবোবে 
নমস্কার করিলামণ বস! এক্ষণে তুমি দেশাচার-সম্মত উপাসে 
ধনোপাজ্ঞন করিয়া ধনের প্রতি তুচ্ছতাবোধে উপার্জিত ধন দ্বারা 
মাধুদিগের সন্মাননা করত তাহাদের সঙ্গ আশ্রয় কর। সাধুদিগের 
সহবাষে বিষয়ের প্রতি তোমার অবহেলা ও অম্যরু পরমার্থ- 
বিচারশক্তি জন্মাইবে, পরে আহাতেই তোমার পরমপদরপ্রাপ্তি 
হইবে । ৬৬-_-৭১.। 


চতুব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪॥, : 


পঞ্চবিৎশ 


বনি কহিলেন, _সম্যক্‌ বিচ'রবান্‌ মদীয়.পিতা পুর্বে আমাকে 
এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমার ভাগ্যক্রমে 
স্বৃতিগথে সমুদিত হইয়াছে ; আমি অম্যগৃজ্ঞান লাভ করিয়াছি! 
অদ্য ভোগবিষষের প্রতি আমার স্পষ্টই বৈরাগ্য উদ্দিত হই- 
যাছে। ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমি হুধাসম শীতল নির্মল শান্তিহুখে 
অবগাহন করিতেছি। আমি বত আশা পুরণ করিয়াছি, কত 
ধন উপার্জন করিয়াছি, কতবার আমাকে চাটুবাক্যে কুপিত 
কন্তার কোপাপনয়ন করিতে হইয়াছে ; সম্পত্তিরক্ষার্থ কতই ষে 
কষ্ট পাইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। আহা! এই সুশীতল শাস্তি 
বড়ই, মনোরম! হয়ে এই শভিগুণ আশ্রয় করিলে সমস্ত হুখ- 
হুঃধ দুরীভূত হয়। আমি একণে শাস্তিপদে প্রতিষ্ঠিত) এক্ষণে 
আমার নিখিল তাপোপশান্তি হইল, আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলাম, 
আমি এক্ষণে পরমহ্ৃখে অবস্থান করিতেছি। আমার অন্তরে 
অপুর্ব আনন্দ বোধ হইতেছে; কে যেন আমার হৃদঘুমধ্যে 
চন্্রমগ্ুল অর্পণ করিয়াছে (নতুবা. এত আনন্দ লাভ করিব 
কেন?) ৯--৫। হায়! বিভবোগার্জন মহাহুহখপ্রদ; যেহেতু 
তাহাতে ভোগের উতরগ্ায় মন সতত নর্তিত হইয়া সেই 


| অর্গ। 


'বিভবের -দিকেই. ধাবিত. হয়,. সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ. হইক্। 


যায় এবং অর্ব্ঘদা শ্ুবূচিত্তে অবস্থান; করিতে হয়। আমি পূর্ব 
অনার অঙ্গে: অ্গনিস্পীড়ন করিয়া, তাহার .মাংসে মদীয় মাংস 
নিপীড়ন করিয়া যে প্রীতি লাত করিতাম, তাহা কেবল-মোহেরই 


বিলাসমাত্র। আমি কতই সম্পত্তি দেখিয়াছি, যাহা কিছু ভোগ্য 


আছে, -ত্সমস্তই অক্ষততাঁবে. ভোগ করিয়াছি, নিখিলপ্রাণি- 
বর্গকে আক্রম্ণ করিয়াছি অর্থাৎ সকলের উপর আধিপত্য 


'করিয়া কাল কাটাইফ্কাছি, .তহাতে আমার ভালই বাকি হই- 


যাছে? আমি স্বর্গ, মর্তয) পাতাল, সর্বত্রই, পুনঃপুনঃ একরপই 
দেখিয়াছি। একরপেই ভোগ করিয়াছি। অপুর্ব ত কিছুই পাই 

















নাই । এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধি দারা বিচার করিয়! সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়াছি, এক্ষণে আমি পূর্ণশ্বরূপবোধ পূর্ণ ও স্বস্থ হইয়া আত্মাতে 
অবস্থান করিতেছি (আমি আর দেহে নাই )। ৬--১৯। বর্গ 
মর্ত্য, পাতালমধ্যে সার্ভূত যে অঙ্গন। ও মণি-মাণিক্যাদদি, তাহাও 
তুচ্ছকাল কতৃক কবলিত।হইয়! থাকে; সুতরাং তাহাতে দুঃখ 
ব্যতীত কদচ সুখ দৃষ্ট হয় না। এতাবৎকাল আমি অত্যন্ত 
বালক ছিলাম, আমার কোন জ্ঞানই ছিল না; যেহেতু তুচ্ছ 
জগতের আশায় দেব্গণের প্রতিও বিদ্বেষ করিয়াছি। মনের 
ব্যাপারসন্তৃত এই. জগৎ মহান্‌ আধিম্বরূপ, ইহাতে এমন কি 


_ পুরুষার্থ আছে যে, পরিত্যাগ করিবে না? মহাত্মা ব্যক্তির ইহাতে 


অন্ুরাগই বা কি? হায়! আমি চিরকাল অজ্ঞানমদে মত্ত হইয়া 
পুরুষার্থবোধে অনর্থেবই সেব! করিয়া আসিয়াছি। আমি তরল- 
তৃষ্ণয় আকুল হই! এ যাব্থকাল না জানিয়া এই জগন্রয়ে কেবল 
অস্কৃতাপবর্ষনার্থ কি না করিয়াছি ? ৯১-১৫। এক্ষণে আর তুচ্ছ 


পুর্বচিন্তায় প্রয়োজন নাই । এক্ষণে বর্তমান মোহের চিকিৎসা 


দ্বার। যাহাতে পুরুষকাঁর সফল হয়, তাহারই উপায় দেখি। অপরি- 

'চ্ছিন্ন কারণস্বরূপ পরমব্রঙ্গের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হইয়া যাহাতে 
মন্থনের পর ক্ষীরসাগরে রসায়নের স্তায় পরমাত্মার পরমহুখ লাভ 
করি, যাহাতে এই জগত্প্রপঞ্চ কি, আমি কি, ইত্য।দি জানিতে 
পারি, যাহাতে অজ্ঞ।নের শান্তি হয়, শুক্রাচার্যের নিকট তাহার 
উপায় জিজ্ঞাস! করি, আশ্রিতজনের প্রতি অন্ুগ্রহশীল পরমেশ্বর 
শুক্রাচার্যযকে ধ্যান করি; অনন্তর তাঁহার উপদিষ্ট অনন্তব্ভিব- 
স্বরূপ পরমত্রন্গে মিশিয়। থাকি। মহাত্বাদিগের উপদেশেই অক্ষয় 
অর্থের সিদ্ধি হইয়। থাকে । ১২--১৯। 


পঞ্চবিংশ সর্ণ সমাপ্ত ॥ ২৫॥ 


ষড় বিংশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন, পরাক্রমশালী বলি এইরূপ চিন্তা করিয়া 
নয়ন মুদ্রিত করত আকাশমন্দিরে অবস্থিত পদ্মপলাশলোচন 
শুভ্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্বদা ধ্যানতৎ্পর 
'ভূগুনন্দন শুক্রাচার্ধ্য জানিতে পারিলেন যে; তদীয় শিষ্য বলি 
তত্বজ্ঞানেচ্ছায় সর্ববান্ত্ধামী ব্রহ্বন্বরূপ বলিয়৷ তীহার চিত্তের মধ্যে 
অবস্থানপুর্বক তাহার সর্ঝব্যাপী স্বরূপের চিন্তা, করিতেছে । 
তখন সর্বগত, অনন্ত, চিন্ময়, আত্মস্বরূপ, প্রভু ভার্গৰ নিজদেহ- 
সহ আপনাকে বলির রত্রনির্মিত বাতায়নপথে উপনীত করিলেন। 
বলি গুরুদেবের দেহপ্রভাজালে মার্জিতদেহ হইয়া, প্রভাতে 
রবিকিরণ-সংশোধিত কমলের স্তায় বোধ (পদ্পক্ষে বিকাশ, 
বনি পক্ষে জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলেন। তথায় তিনি ভার্গবের 
পাদবনদন, তাহাকে বত্াধ্য প্রদান ও মন্দারকুহুমমালা জমর্পণ 
দ্বারা অর্চনা! করিলেন। ১--৫।. অনন্তর গুরুদেব শিষ্যপ্রদ্ত 
বুত্ব ও মন্দারমাল! অঙ্গে ধারণ করিয়! মহার্ আসনে উপবেশন 
করিলে বলি তীহাকে বলিলেন, ভগবন্‌! সৌরী প্রভা, যেমন 
জনগ্ণণকে কার্যে ব্যাপৃত করে (হৃর্ষোদয়ে দিবাভাগে লোকে 
্বস্ব কার্ধ্য করিয়া থাকে ), তদ্রপ আপনার অনুগ্রহে বিকাশশ্রাপ্ত 
মদীয় প্রতিভা আপনার নিকট আমাকে প্রশ্ন করিতে নিয়োগ 
করিতেছে। আমি মহামোহপ্রদ তভোগসমূহের প্রতি বিরক্ত 
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হইয়াছি। অতএব যাহাতে আমার এ ভোগজনিত মহামে 
দূরীভূত হয়, সেই তত্ব জানিতে ইচ্ছা! করি। এই ভোগসমূহ্রের 
অবধি কি পধ্যস্ত? ইহার স্বরূপই বাকি? আমি কে? 
আপনি কে? এই অমস্ত লোকগণই বা কে? তাহা আমাকে 
শীন্র বনুন। শুক্র কহিলেন, হে অখিপ্দানবেক্র ! আমি এক্ষণে 
আকাশমার্গে যাইতেছি, অধিক কি আর বলিব সজেক্ষেপে সার; 
কথা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬--১০ | এই জগতে একমাস: 
চিৎই বিদ্যমান, এই জগৎ চিৎ ও চিন্ময়। তুমিও চিৎ আমিও সু 
চিৎ, এই সমস্ত লোকও চিৎ ইহাই সার জানিবে। তুমি যদি.. 
প্রকৃত শরদ্ধালু বিবেকী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই যাহা! বলি-. 
লাম, ইহার নিশ্চয় ধারণায় সমস্ত লত্যবিষয় লাভ করিবে নচেৎ 
তোমাকে বিস্তুতভাবে বহু উপদেশ দেওয়। ভন্মে আহুতি দেওয়া 
মাত্র। চিৎকে চৈত্যরূপে কল্পন! করার নাম বন্ধ এবং উক্ত 
কল্পনাযোচনের নাম মুক্তি। কল্সিত চেত্য (দৃণ্ঠ ) আকার হইতে 
নিরমক্ত চিৎই পুর্ণ আত্মা ইহাই সমুদপ্ধ সার সিদ্ধান্ত । এইরূপ | 
নিশ্চয় গ্রহণ করিয়া নিজে অনায়াসেই আত্মাকে আপন আত্মায় | 
দেখিতে পাইবে এবৎ অনন্ত পৰ প্রাপ্ত হইবে। আমি এক্ষণে | 
আকাশে যাইতেছি, ত্রস্থানে অপ্তধিগ্রণ সমাগত হইয়াছেন, ॥ 
কোন দেবকার্য্ের অনুরোধে আমাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে। 
রাজন্‌ ! যতদিন এই দেহ থাকে, ততদিন মুক্তধী ব্যক্তিগণ যথা- | 
প্রাপ্ত কার্য ত্যাগ করিতে পারেন ন1(এ কারণ অর্বত্যাগী | 
অনাসক্বুদ্ধি হইলেও আমি উপস্থিত স্রকাধ্য ত্যাগ করিতে ! 
পারিতেছি ন)। অনন্তর ভূগ্নন্দন এই কথ! বলিয়া গ্রহপতক্তি- | 
স্কুল পরাগরপগ্রিত ভ্রমরের ন্যায় কর্বুরব্ণ ১) আকাশমার্গে 
মেঘপথ দ্বারা চঞ্চল উর্মিমালার স্তায় মহাবেগে উপরে 3 
উঠিলেন। ১১১৭ ৃ ৃ্‌ 
ফ্ড্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬। 


ভগ্তবিংশ সর্গ। 


বশষ্ট কহিলেন, নুরান্ুরগণের প্রধান ভূগুনন্দন প্রস্থান 
করিলে, বুদ্ধিমান্িগের অগ্রণী বলি মনে মনে চিন্তা করিতে | 
লাগিলেন, ভগবান শুক্রাঁচারধ্য ঠিক বলিয়াছেন, এই ত্রিজগৎ এক $ 
মান্র চিংই, আমি চিৎ, এই লোকসমুদয় চিৎ, এই দিক্‌ সমুদয় 
চিৎ, এই ক্রিয়াও চিত, বাহ্-শ্াভ্যন্তর নিখ্লিপদার্থ ই পরমাথতঃ 
চিতস্বরূপ, চিৎ ব্যতীত এই জগতে কুত্রাপি কিছুই নাই । এই 
আদদিত্যদেব যদি চিতির দ্বার! হূর্ধ্যরূপে প্রকাশিত না হন, তাহা 1 
হইলে তাহাতে অন্ধকারের কি পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইবে? । 
এই পৃথিবী যদি চিতি ছারা পৃথিবীরূপে চেত্য না হয় তবে ইহার 
পৃথিবীত্ব কিরপে নিরূট হইবে। ১৫1 এইরূপ এই দিকৃস্কল ৃ 
যদি'চিতি দ্বারা দিক্রূপে চেতিত না হয় তবে দিকের দিকৃত্ব এবং? 
শৈল প্রভৃতির শৈলত্বাদি কিরূপে পুথক্‌ উপলব্ধ হইবে? জগৎ : 
যদি এই জগৎ এইরূপে চিতি,দ্বার! চেত্য না হয়, তাহা হইলে ; 
জগতের জগত্ব কি? আকাশের আকাশতুই বাকি? এইযে । 
পর্ববতসমান বিপুলদেহ, ইহা যদি চিতি. দ্বারা চেতিত না হয়, : 


(৯ আকাশ স্বতঃই ভ্রমরের স্ঠায় নীল, শুভ্রতারকারািতে ৃ 
. স্থানে স্থানে তাহার বর্ণ পুষ্পপরাণের স্তায় শুভ লক্ষিত হইতেছে। ; 





তল শব কিস ॥ 


সাহা হুইলে শরীরীদিগের শরীরিত্ব.কিরূপে অনুভূত হইবে? | 


অতএব ইন্্িয়সকল চিৎ, শরীর চিৎ, মন চিৎ, মনের ইচ্ছাও 
চিৎ, অন্তর্বহিঃ সর্বত্রই চিৎ, আকাশও চিত, নিখিলপদাথই 
চিৎ, এই জংদার চিৎসত্তায় অবস্থিত। আমি একমাত্র চিতি 
দ্বারাই ভোগেচ্ছাপুর্ব এই স্যস্ত শব্দাদি বিষয়জাত ভোগ 
করিতেছি, শরীর ছারা কিছুই করিতেছি না। ৬_-১০। কাষ্ঠলোষ্ট 
সদৃশ এই শরীরে আমার কি প্রয়োজন? এই নিখিল জগৎ যখন 
এক চিন্ময় আত্মা, তখন আমিও চিন্মন্ত আত্ম।। আকাশে যে চিৎ 
বিদ্যমান, আমিও সেই স্বরূপ; হৃর্ধ্যাদি তেজংপদর্থে যে চিৎ 
বিদামান, আমিও তাহাই ; বাযুজলাদি ও নিখিল হুরাহুর স্থাবর- 
জঙ্গম পদাথ- সর্ধত্র যে চিৎ বিদ্যমান, আমিও সেই চিৎ। এই 
জগতে একমাত্র চিই বিদ্যমান, ইহাতে অন্ত দ্বিতীয় কল্পন! নাই; 
অতএব দ্বৈত যখন অসম্ভব, তখন শক্রুই বা কে, আর মিত্রই 
ঝা কে? বলিনামক এই: শরীরের এই উজ্জ্বল মন্তক দ্বিখণ্ডিত 
(৪ হুইলে চিত্র কিছুই খণ্ডিত হইবে নাঁ। কারণ, চিৎ সর্ধ্লোক 
পুরণ করিয়া রহিরাছে। এই যে দ্েষার্দি ধর্ম, ইহাও চিতি ছারা 
€চেতিত হইলে দ্বেষাদি পদবাচ্য হয়, অন্তরূপে নহে; অতএব 
দেষাদি নিখিল ধর্মমও চিতস্বরূপ । ১৯--১৫। এই যে বিশাল জগং, 
সযাক্রূপে বিচার করিয়। দেখিলে ইহার মধ্যে চিচ্যতিরিক্ত কিছুই 
উপলব্ধ হইবে না। এই বিশুদ্ধ চিতির দ্েষ নাই, রাগ নাই, মন 
নাই, ইহার কোনাবৃত্তিই নাই; তবে এই অতি বিশুদ্ধ চিতির 
বিকলসকল্পনা কোথা হইতে সম্ভবে? আমি জর্বগামী, সর্ধব্যাগী, 
নিত্য, আনন্দময় চিতস্বরূপ, - আমি বিকল্পকল্পনার অতীত, আমার 
কোন দ্বিতীয় অংশ নাই। নামরূপবিহীন চিতির যে “চিৎ” এই 
নাম, ইহা বাস্তবিক নাম নহে। সর্ধপ্রকার নামরূপকল্পনার অধিষ্ঠান- 
রূপা এই চিতিশক্তিই স্বকীয় নামশবস্বরূপা হইয়া, পরিস্কুরিত 
হুইতেছে। আমি 
আমি আভানহীন নিত্তপ্রকাশ জরষ্টা পরমেশ্রত্বরূপ। ১৬__২০। 


আমি ঈদুশ চিতুপ্রকাশম্বরূপ, আমাতে যে নিত্য আত্মস্বরূপে 


অনবভাসিত জলবি্বিত বা কুস্তলপ্রতিবিস্থিত হুক্ষষ চন্্রকলার স্ঠায় 
] ঝ্সনারপী পরিচ্ছন্ন জীবভাব উদ্দিত হইয়াছে, ইহা আভাম- 
মাত্র অর্থাৎ ভ্রান্তি, বাস্তবিক নহে'; অতএব স্বকীয় পূর্ণঘ্রূপে 
এক্ষণে উক্ত জীব্ভাবকে তুচ্ছ বোধ করিধা পরাভব করিতেছি 
(উহাকে বশে আনিতে পারিয়াছি)। চেত্যরূপরগ্রনা-বিহীন 
প্রত্তকূচেতনরূপী (অখগ্চৈতন্রূপী) বিমুক্ত মহাত্মা মদীয় 
| ্বরূপকে নমস্কার করি। আমার নিখিল চেত্যভাগ প্রশান্ত হই- 
] রাছে; আমি সৎ-চিত্তবরূপ, আমি মহত, আকাশের ন্যায় অনন্ত, 
|| অগু হইতেও অণু অথচ বিস্তৃতন্বরূপ, সুখ-ছুঃখদশা প্রভৃতি কিছুই 
আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ২১_২৫। আমি 
অসংবেদ্য অচেত্য সংবিংস্বরূপ, আমি' চেতনস্বরূপ, ,এই 'জগ- 
দন্তঃপাতী ভাব বা অভাব 'পদার্থপমুদ্ধয়. আমাকে পরিচ্ছিন্ 
করিতে পারে না; তবে ইহারা আমাকে যদি পরিচ্ছিন্ন করে, 
তাহাতে আমার অসম্মতি নাই, পরিচ্ছন্ন করুকৃ। কারণ, আমার 
্বরূপমাত্র পরিচ্ছিন্ন করায় উহীরা যে আমা হইতে অতিরিক্ত 


| সদার্থ হইবে, তাহা নহে; উহারা' আমাতেই পরিশোধিত অর্থাৎ । 


আমিই উহারা। বামহস্তের ধন যদি দ্গিণহত্ত গ্রহণ করে, হরণ 
সরু করে বা দান করে, আহাতে হস্তদ্য়ে অভিন-দেহাত্মক দেহীর 
সর েমন ধনের কোন প্রকারই ক্ষতি হয় না, তেমনি ইহাতে আমার 








ৃ্তদরশনিবিবর্জিত কেবল নির্মলত্বরূপবিশিষ্ট) | 





৬০ 


কোন ক্ষতি নাই । আমি সর্বদা সর্ধবর্ধরূপ, সর্ব্বকারী ও সর্বগামী ! 
আমি একমাত্র চিৎস্বরূপ ; অতএব আমি যদি চেত্য হই, তাহাতে 
ক্ষতিকিণ সন্ধল্স-বিকল্পেই বা আমার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে ? 
আমি এযাব্ৎ অজ্ঞান্বশতঃ সংক্ষোভপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি, 
এক্ষণে তত্ববোধ হইয়াছে; অতএব এক্ষণে পবিত্র আত্মায় শাস্তি 
লাভ করি: ২৬-.৩০। পর্ুমজ্ঞানী বলি এইরূপ চিন্তা করিয়া 
চৈতন্টপ্রতিপাদক ওগ্কাবের অকারাদি মাত্রীত্রয় পরিত্যাগপুর্রক 
একমাত্র অর্মাত্রত্বক. তুরীয়ত্রত্ধ ভাবনা করত মৌনাব- 
লম্বন করিয়া রহিলেন। তাহার সমস্ত সঙ্কন্স-বিকল্স প্রশান্ত হইয়া 
গেল। তিনি ঠেত্যব্ষয়চিন্তা দুরে পরিহার করিয়া নিঃশক্ষভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার ধ্যাতৃভাব, ধ্যেক্ভাব ও ধ্যান- 
ভাব সমস্ত দুরে গেল, বাসনাও অপস্থত হইল। এইরূপে মহৎপদ 
প্রাপ্ত হইয়া বলি নিঝাতনিক্ষম্প দ্বীপের স্তায় নিস্পন্দভাবে অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন। উপশান্তমনা সেই বলি পাঁধণখোদিত 
পুভ্তলিকার স্তায সেই রত্রময়-গবাক্ষদেশে বহুকাল অতিবাহিত 
করিলেন। 
পরিপুর্ণ নির্মল ব্রহ্মতাব প্রাপ্ত হওয়ায় বলি, জলদ-বিরহিত শরদা- 
কাশের স্তায় নির্খবল হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৩১--৩৫। 


সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৭॥ . 


'অগ্ভানংশ সগ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__অনন্তর্র বলির ত্র অবস্থা জ্ঞাত হইয়। তৎ- 


সমস্ত এষণাপ্রশমনকারী, বিষ্য়মননদোষ-বর্ভিতি, - 


গে 


ক্ষণাৎ তীহার অহুচর দ্বানবগণ তদীয় স্ফার্টিক সৌধোপরি 


আসিয়া উপস্থিত হইল । ভিস্তপ্রভৃতি তদীয় ধীর মন্্রিগণ,কুমুদ- 
প্রভৃতি সামভ্তরাজগণ, তুরপ্রভৃতি রাজগণ, বৃততপ্রভৃতি 
সৈন্তা্যক্ষগণ, হয়গ্রীব প্রভৃতি সৈশ্তগণ চক্রু গ্রভৃতি বান্ধবগণ, 
লড়ুক প্রস্ততি হুহৃদগণ ও তাহার চিত্তবিনোদকারী বন্ুক প্রভৃতি 
সহচরগণ, তাহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুবের, যম ও 
মহেক্রাদি দেবগণ উপটৌকন লইয়া উপস্থিত হইলেন; যক্ষ, 
বিদ্যাধংর ও নাগণণ, আসিয়া তাহার সেবা করিবার অবসর 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; রস্তা, তিলোভমা! প্রভৃতি হ্রহন্দরীগণ 
আসিয়! চাম্রবীজন করিতে লাগিল। তৎকালে সাগর, নদী, পর্বত, 


দিক ও বিদিক প্রসৃতির অধিষ্টাতৃগণ বলির সেবা করিবার নিমিত্ত 


সেই স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এতভিনন অন্ান্ঠ ত্েলোক্য- 
রামী অনেক দেবযোনিগণও আসিয়। উপস্থিত হইলেন! ১-৬। 
তাহারা সকলে নতকিরীট হইয়া সমাদরে দেখিতে লাগিলেন, 


বলি ধ্যান-মৌন সমাধিস্থ হইয়া চিত্রার্পিত. অচলের স্তায় অবস্থান. 


করিতেছেন। - সেই. মহাহুরগণ তাহার দিকে দৃষ্টিপাতপুর্ববক 


যথাযোগ্য প্রণামাদি করিরা -ব্ষাবে, বিম্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে 


বিহ্বল হইয়া -গেলেন.। মন্ত্রিগণ ও. অন্থান্ত দানবগণ “আমর! 
বিচার করিয়। ইহার কি করিব %” এইবপ স্থির করিয়া সবর- 
বিদ্বর গুরু শুক্রাচার্ধযকে ধ্যান করিল।, দৈত্যগণণ চিন্তার পরেই 
কল্পনাপ্রাপ্ত গন্ববর্বনগরের ন্তায় ভাম্বর. ভার্গবশরীর নিরীক্ষণ 
করিল। ৭--১০। ভার্গৰ দৈত্যগণ কতৃক অর্চিত হহক্কা মহা 
আসনে উপবেশন. পু্ব্ধক দেখিলেন/-দরানবেশবর ঝঁল ধ্যানযৌন 
হইয়া রহিয়াছেন। শুক্রাচাধ্য বলিকে সন্গেহনয়নে দর্শন করিত 











“দান্বগণ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, 
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যেন ক্ষণকাঁল বিশ্রাম করিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে 
লাগিলেন _«এইবার বলিব ভ্রম বিদ্ুরিত হইয়াছে» 
অনন্তর অনুরপ্তরু সভা-উজ্ত্বলকারী স্বীয় সমুজ্্বল দেহপ্রভায় 
তথায় ক্ষীরসাগর নির্মাণ করিয়া, সভাস্থ লোকগণকে উপহাস 
করত বলিতে লাগিলেন, ওহে দৈশ্যগণ! এই বলি আত্মবিচার- 
ণীয় সর্বাধিষ্ঠানভূত নির্মল ব্্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি এক্ষণে 
সিদ্ধ ভগবান্‌ হইয়া গিয়াছেন, এই. কারণে ইনি পরমনুখে 
বিশ্রাম করিতেছেন। ছে দানবশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে ইনি এইরূপ 
সমাধিমগ্ন জ্ইয়। পরমানন্দময় আপন আত্মার চিবীবস্থানপূর্বক 


অনামধ় ব্রহ্মপদ অবলোকন করুন । ১১--১৫। ইনি এ যাবত শ্রান্ত 


ছিলেন এক্ষণে বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইহার চিত্ত হইতে 
সংসারভ্রম অপহৃত হইয়াছে, সংস।রমিহিকা (কুজ বাটিক) ইহাতে 
আর নাই ; অতএব হে দানবগণ! ইহার সহিত এক্ষণে কথা 
কহিতে চেষ্ট] করিও না, রাত্রিঙজাত অন্ধকারের অবসানে দিবস 


যেমন সৌরকিরণজালে আলোকিত হয়, তদ্রপ অজ্জানসক্কট 


দূরীভূত হওয়ায় এক্ষণে ইনি জ্ঞান লোক প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 
এই মুচ্ছিতভাব অপগত হইলে, বাজকোষে নিলীন অন্কুরের 
উদ্‌গমের স্ায় অহস্তাৰ অঙ্কুরিত হইবে, তখন ইনি আপনিই 
প্রবোধ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ ইহার সুপ্তিভঙ্গ হইবে। হে দান- 
বাধিপতিগণ ! তোমরাই এক্ষণে প্রভুর কাধ্য (রাজকাধ্য ) কর। 
সহস্র বসরের পরে ইনি সমাধি হইতে উথ্িত হইবেন । গুরুদেব 
শক্রাচাধ্য এই কথা৷ বলিলে তত্রত্য দানব্গণ বৃক্ষের শুক্ষমণ্রী 
পরিত্যাগের সায় হ্ধক্রোধবিষাদ-জনি্তি চিন্তা পরিত্যাগ করিল! 
অনন্তর. দৈত্যগণ সকলে বিরোচনপুত্র বলির পুর্ববনিয়মমত তীয় 
রাঁজকার্যের জুব্যবস্থা করয়া স্ব স্ব কন্মব করিতে লাগিল। তাহার 
পরে তথায় সমুপস্থিত ন্রগণ মহীতে, ভুজগপতিগণ রসাতলে, 
গ্রহণ আকাশে, দেবগণ স্বর্গে, কুলপর্বতের অধিষ্টত্রী দেবতাগণ 
কুলপর্ব্তে, দিক্পতিগণ স্ব স্ব দিকে, বনেচরগণ বনে ও গগনচরগণ 
গগনে প্রস্থান বরিল ৷ ১৬--২২। 


অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥ 


| একোনন্রিংপ সর্গ। | 


বনি কহিলেন,_অনন্তর বর্ষসহজ অতীত : হইলে, 'দানব- 
শ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ বলি দেবছুন্দভিনিনাদে বৌধ প্রাপ্ত হইলেন, বলি 
্রবুদ্ধ হইলে সেই বলিনগর হৃর্যোদয়ে : কম্লাকরের শ্ঠায় 
হুশৌভমান হইল। বলি প্রবুদ্ধ হইয়া» যতক্ষণ সেস্থানে অপর 
ততক্ষণ সেই সমাধিগৃহে 
অবস্থানপুর্ক চিত্ত) করিতে লাগিলেন) - এই পরমার্থপদবী 
কি অপূর্ব রমণীয়! আমি ইহাতে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া 
সাতিশয় বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলাম; অতএব আমি এই পদবী 
আশ্রয় করিয়া কেবল বিশ্রাম করিতে থাকি। এই অমস্ত বাহ্থ- 
সম্পদ ভোগ করিয়া! আমার কি লাত হইবে% ১৫1 এই 
সমাধিসমুৎপন্ন আনন্দ আমার অন্তরে: খেমন সন্তোষবিধান 
করিল, এইরূপ" আনন্দতরক্জ চন্দ্রবিম্বেও নাই: অর্থাৎ চন্দরবিম্বে মৃগ 
হইয়! থাকিলে, প্ররূপ: আনন্দলীভ করা যায় না। মনে মনে 
এইরূপ চিন্ত। করিয়৷ বলি আবার বিশ্রান্তিনিমিভ্ত সমাধিমগ্ণ 








| কেন? কেই বা আমাকে পূর্বের বদ্ধ করিয়াছিল? আমি আব্ছধ 





হইলেন। অনন্তর মেঘ যেমন চন্্রকে আবরণ করিয়া ফেলে 
তদ্রপ দৈত্যগণ আদিয়৷ বলিকে বেষ্টনপুর্ব্বক অবস্থিতি করি 
লাগিল। কুলাচলসদ্শ দৈত্যগণ কর্তৃক পরিবৃত সেই 

তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তাহাদিগের নিকট প্রণীম 
প্রাপ্ত হইয়া (ক্ষণকাল) ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া আবার 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; “আমি ক্ষীণবিকল্প চিৎ: 
স্বরূপ, আমার আবার কি উপাদেয় আছে যে, মদীয় মন উপাদেয় 
বুদ্ধিতে ঝাহাব্ষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া সেই বাহাব্ষিয়ের প্রতি 
অন্ুরাগর্ূপ মলযুক্ত হইবে? আমি মোক্ষ ইচ্ছা করিতেছি 












রর ইচ্ছা করিতেছি, কি অপুর্ব মুর্খতা। ৬১০1 
স্ততঃ আমার বন্ধও নাই মোক্ষও নাই। আমার ;সে মূর্তী 
টা হইয্বাছে। আমার ধ্যান করিয়া কি ফল? ধ্যান না 
করিয়াই বা কি ফল? প্রত্যকৃম্বরূপ আত্মতন্ব উদদাসীনভাবে বাহা- 
ব্ন্ত অবলোকন করত যেযে বস্তর প্রতি ধাবিত হইতে চেষ্টা 
করেন, তাহা করুন, ইহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; 
(কারণ, অজ্ঞব্যক্তির স্ায় আমার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত হইবে 
না।) আমি ধ্যান ইচ্ছ। করি না, ধ্যানের অভাবও ইচ্ছা কৰি 
না; ভোগ ইচ্ছা করি না, ভোগের অভাবও ইচ্ছ। করি না; 
আমি সর্বত্র সম ও বিগৃতজ্বর হইয়া অবস্থান করি। আমার 
পরক্রন্গে বাসা নাই, এই জগতেও আমার বাহ! নাই, আমার 
ধ্যানাবস্থাতেও প্রয়োজন নাই এবং বাস মে গ্রযোজন নই। 
আমি মৃত নহি, আমি জীবিতও নহি; আমি সৎ নহি, অসংও 
নচি, অন্ময়ও নহি; এই জগৎও আমার নহে, তন্ন অত] 
কোন বস্তও আমার নাই । আমাকে আমি নমস্কার করি। আ ন্‌ 
বৃখ্বরপ ১১৯৫ | এই জগদ্রাজ্য যদি থাকে, তবে আমি 
ইহাতে অবস্থিত থাকি) আর যদি না থাকে, তাহাতেই. বা 
ক্ষতি কি? আমি শীতল হইয়া আত্মায় অবস্থান করি। ধ্যানে: 
আমার কোন কাজ নাই, আর রাজ্যবিভবেও আমার কৌন কা 
নাই। যাহা উপস্থিত হয় হউক্‌, আমার কোথাও কিছু নাই। 
যদিও এক্ষণে আমার কোন কর্তব্য কর্ন নাই, তথাপি আমার 
প্রারন্ধ রাজকাধধ্য না করি কেন?” ত্তানীদিগের রা শ্রেষ্ট পূরণ 
বলি এই স্থির করিয়া, দিবাকর যেমন পদ্মোপরি কিরণদৃষ্টি নিক্ষেণ 
করেন, . তদ্রপ.. উপস্থিত দৈত্যবর্গের প্রতি: খাত করিলেন ] 
বায়ু যেমন পুষ্প-সৌরভ গ্রহণ করে, তদ্রগ বলি প্রত্যেক ব্যকিতে। 
অর্পিত. দৃষ্টিপাত দ্বারা- নিথিলদানবের প্রণাম গ্রহণ-করিলেন। 
১৬-২০। অনন্তর বিরোচন-নন্দন তথায়, অনাসক্ত অথচ আসক্ত। 
হইয়া সমুদয়. রাজকার্্য করিতে লাগিলেন; দেবগণের, গুরুবরগের 
ও ব্রাঙ্গণদিগ্নের যখোচিত পুজা করিতে লাগিলেন ) সুর | 
নধুবর্গ, সামন্তগণ ও সাধুগণের সম্মাননা করিতে লাগিলেন অর্থ 
দ্বারা ভৃত্যগণের ও যাচকগণের মূনোরথ পুর্ণ করিতে লাগিলেন; 
বিচিত্র বিভব অর্পণ করিয়া অন্রনাদিগের লালন ও. সন্তোষ সাধন 
করিতে লাগিলেন। বলি এইরূপে সকলের শাসন করত সেই ? 
রাজ্যে দিনদিন উন্নতিলাত করিতে লাগিলেন। অনস্তর একদিন | 
ত্রাহার যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইল। তৎপরে সেই বলি. শুক্রাচা্ড | 
প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে.. লইয়া নিথিল-ভুবনসন্তর্পণকারী দেবধি-ট 
গণের প্রশংসিত, এক মহাযজ্ঞ মি করিতে লাগিলেন। ূ 
২১--২৫। - অনন্তর সিদ্ধিপ্রদ বিজু “বলি ভোগাধী নহে” ইহা 
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সিদ্ধান্ত করিয়া বলির অভীষ্টসাধনের নিমিত্ত সেই যজ্ঞস্থলে 


ঘট আগমন করিলেন ; কাধ্যবিৎ হরি একমাত্র ভোগ-লালসায় কাতর, 


অতএব শোচনীয় বয়োজ্যেষ্ ইন্রকে এই জগতরূপ জীর্নজঙ্গল 
দিবার জন্য উদ্‌ধোণী হইয়! বলিকে বঞ্চনা করিলেন এবং ভূগর্ড- 
গৃছে বান্রবন্ধনের স্তায় পাঁতালতলে বলিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া 

_ রাখিলেন। হে রাম! বলি নিব্বিক-সমাধিমগ্র ও বাহাবুদ্ধিশৃন 
* হইয়া অদ্যাপি জীবনুক্ত শরীরে স্বস্থভাবে অবস্থান করিতেছেন; 
ইন্ততপ্রাপক প্রারন্ধ তীহার এখনও যায় নাই অথাৎ তিনি পরেও 
আবার ইন্দ্র হইবেন। জীবন্ত হইস্বা পাতালকুহরে অবস্থান করত 
বলি বিপু ও সম্পদ উভয় অবস্থাকেই সমভীবে দর্শন করিতে- 
ছেন। ২৬--৩০। চিত্রলিখিত হৃষধ্য যেমন স্থিরকিরণ, উদয়াস্ত বিহীন 
ও সমভাবে অবস্থিত হন, তদ্রুপ তাহার বুদ্ধি সুখ-ছুঃখে সমভাবে 
অবস্থিত ও উদয়াস্তবিহীন অর্থাৎ সর্বত্র সর্বদা স্কুরিত হইতেছে 
ভার চিত্ত জীবদিগের সহস্র সহ বার আবির্ভীব ও তিরোভাব 
চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া ভোগবিষয়ে একেবারে বিরতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । দ্শকৌটি বৎসর ব্রেলোক্যরাজ্য শীঁসন করিয়া অব- 
শেষে ব্রিক্ত হইয়া বলির চিত্ত এইরূপ উপশম প্রাণ্ড হইয়াছে । 
বলি সহস্র সহআ্ কত হুখ-দুঃখের গতায়াত দেখিলেন, শত শত 
কত সম্পদৃ-বিপ্ দেখিলেন, বারংবার রূপ দেখিয়া সমস্তই অসার 
অনিত্য স্থির করিয়াছেন; নুতরাৎ এক্ষণে আর তিনি কোথায় 
আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ? এক্ষণে তিনি একেবারে ভোগাভি- 
লাষ পরিত্যাগ করিয়া! পাতালমধ্যে সম্পূর্ণমনা! আত্মারাম হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন । ৩১__-৩৫ । হে বাম ! এই বলি ইন্দ্র হইয়া 
আবার বন্তবর্ষ ব্যাপিয়া এই ট্রেলোক্যরাজ্য শান করিবেন। ইব্জ- 
পদপ্রাপ্তিতেও তীহার কোন তুষ্টি নাই, আবার ইন্্পদ হইতে 
| চ্যুত হইলেও তীহার কৌন উদ্বেগ নাই, তিনিসর্কতাবেই সমান, 
৯ সর্বদাই সন্তষটচিতত, প্রারনধ কর্মবশে উপনীত বিষয়ের উপভোগ- 
কারী ও স্বস্থ হইয়া! আকাশের স্ঠায়,অবস্থান করিতেছেন্॥ তোমার 
নিকট বলির এই বিজ্ঞানপ্রাপ্তির কথা বলিলাম, তুমিও স্থিরভাবে 
এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়! অভ্যুদয় লাভ কর। হে রাঘব ! তুমি 
বলির মৃত বিবেকবলে «আমি নিত্য” এই নিশ্চয় করিয়া পুরুষকার 
দ্বার] অদ্বৈতপদ প্রাপ্ত হও। ৩৬_-৪*। অসথবশ্রেষ্ঠ বলি দশকোটি 
বদর ব্রিভুবনরাজ্যতোগ করিয়া পরে গর রাজ্যভোগে বিরক্তি 
বোধ রিলে । অতএব হে অরিস্থদন ! কেবল বিরলাগেরই আম্পদ 
এই ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে বিরাগ নাই, এমন সত্য 
আনন্দময় পদ প্রাপ্ত হও । হে রাম! বিবিধ-আকৃতি-বিকৃতিপ্রদ 
এই ভৃষ্টষ্টি, পর্বতের ন্যায় দুর হইতে রম্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা রম্যনহে; 
ভোগের দ্রিকে ধাবিত হইতেছে, পামবব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেছে, 


অতএব চিত্তকে সংযত করিয়া হরয়কোটিরে স্থাপিত কর। তুমিই. 


জগতের সর্বত্র অবস্থিত চিত্তুর্য, তোমার আবার অন্ত আত্মীয় 
কে? বৃথ। কেন পরিষ্থলিত হুইতেছ ? ৪১_-৪৫। হে মহাবাহো! 
| ধর তুমিই অনন্ত, আদ্য, পুরুযোস্তম ও চিৎ্শরীর, তুমিই এই বিভিন্ন 

8 শতশত পদার্থাকারে ভামযান হইতেছ। তুমি নিতোদিত বিশুদ্ধ 


তোমাতেই এই স্থাবরজবমাত্বক জগৎ প্রোত রহিয়াছে। ডা 
জন্মিতেছ না ও মরিতেছে নাঁ, তুমি অজ ও বিরাট পুরুষ, তুমি 
বিশুদ্ধ, চিতখবরপ, এই অন্মমত্যুভাভি যেন তোমার নাহয়। 


করিবে। 


“তোমার চিত্ত প্রহিক ও পারত্রিক 


হারনুত্রে যেমন মণিনিকর প্রোত থাকে, তন্ত্র 1 





তুমি সমস্ত জন্মাদি রোগের বলাবল সম্যক বিচার করিয়া তৃষ্ণ 


পরিত্যাগ কর অর্থাৎ তৃষ্ণার বৃদ্ধিতে জন্মাদি রোগের প্রাবল;, 
তৃষগক্ষয়ে তাহাদের দৌর্ব্বল্য, ইহা সম্যক পরীক্ষা করিয়া সকল 
অনর্থের মূল সেই তৃষণ দূর কর। তৃষ্াবিহীন হইয়া ভোগ- 
সকলের ভোগ কর (তাহাতে কোন ক্ষতি নাই)। তুমি জগতের 
অধিপতি, সর্ব্বদা উদ্দিত চিদ্ভাস্করত্বরূপ, তোমাতেই এই সকল 
সংসার-্বপ্র আভাসমান হইতেছে। ৪৬--৫০। তুমি বৃথা বিষ 
হইও না, তোমার হুখ-ছুঃখের এষণা (ইচ্ছা) নাই। তুমি 
বিশুদ্ধচিত্ত (প্রবুদ্ধচিত্ত ), নিখিল বস্তুর অব্ভাসক, সর্বময় 
আত্মা । (যদি তোমার চিততশুদ্ধি না হইয়া! থাকে, তাহ! হইলে ) 
যাহাকে তুমি ইষ্ট বলিয়া কল্পন। করিতেছ, এক্ষণে তাহা অনিষ্ট 
বলিয়া কল্পনা কর) আর যাহা (তপগরক্রেশ) অনিষ্ট বলিয়া 
কল্পনা করিতেছ, তাহাকে ইঞ্ট বলিয়! কল্পনা কর। ক্রেমে উক্ত 
কলনা অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহাও (উক্ত কল্পনাও ) পরিত্যাগ 
কর। ইষ্টানিষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পাবিলে শাশ্বতী সমতা 
উদ্দিত হয়, সেই শাশ্বতী সমত। ( সদাতন জর্ববত্র সমভাব ) হৃদস্ে 
বিদ্যমান থাকিলে জীবের আর জন্ম হুয় না । মন বালকের মত 
যে যে ব্ষয়ে মগ্র ( আসক্ত ) হইবে, আহাকে সেই সেই বিষন্ক 
হইতে গ্রাতিনিবৃত্ত করিস তত্বে ( পরমার্থ সত্যবিষয়ে ) নিযোজিত 
এইরূপে তত্বজ্ঞানে চিত্তনিবেশ অভ্যস্ত হইলেই 
চিত্তরূপী মত্ত হস্তীকে সর্বপ্রকার প্রযত্তে সব্বমূয় আত্মভাবে সংযত 
করিয়৷ পরম শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায়। ৫১-৫৫। যাহারা 
শরীরকেই যথার্থ বলিয়া জানে, মিথ্যাদৃষ্টিতে যাহাদের চিত 
দুঘিত হইয়াছে, যাহারা সঙ্কল্পের নিকট বিক্রীত (অঞ্চলের অত্যন্ত 
বশীভূত ), সেই ধূর্ত ব্যক্তিদ্িগের সমান হইও না। আত্মতত্ব- 
নির্ণয়ে ( বিবেকবৈরাগ্যাদি উপায় ন! থাকায়) অক্ষম প্রতারক- 
দিগের উক্তি-মার্গাবলম্বী মূর্থতাদোষ অপেক্ষা অধিক ছুঃখদায়ী 
অনর্থ এ জগতে আর নাই। হে মহামতে ! তোমার হাদয়া- 


কাশে যে অবিকেক-জলদের আবির্াব হইয়াছে, তুমি সতৃর 


উহাকে বিবেকবায়ু দ্বারা দুরে অপসারিত কর। “আত্মা যতদিন 
শ্রবণবৈরাগ্যাদিপুরুষযত্বে আত্মদর্শনবিষয়ে অনুগ্রহ না করেন, 
ততদিন বিচারোদয় হইবে না। যতদিন ( প্রত্যবৃদৃষ্টি দ্বারা ) 
আপনাকে দেখা না যাইবে, ততদিন বেদবেদাস্ত-শাস্ের ব্যাখ্যা ঝ| 
তর্কাদি দ্বারা কিছুতেই আত্মা! প্রকাশ প্রাপ্ত, হইবেন না। 
৫৬৬০1 হেবাম!' তুমি (যদিও রত্যকৃদৃ্টিবলে) আপ- 


নিই নির্মল আত্মাতে অবস্থান করিতেছঃ সর্বব্যাপী বোধও 


প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি আমার. উপদেশেই তোমার এক্ষণে উল্ত 


বোধ নিঃসন্দিপ্ধ হইয়া! যাইতেছে । (১) তুমি আমার উপদেশেই 


বিকল্পাংশ-বিহীন এই চিতনুধ্য পরমাত্বার অপরিচ্ছিনব্যাপ্তি 
গ্রহণ করিয়াছ। তোমার এক্ষণে সমুদয় সঞ্ঘল্ লয়পরাপ্ত হইয়াছে 
কোন বিষয়ে তোমার আর. সন্দেহ: নাই, বাহ্ব্ষিয়ের . প্রতি 


_ভোমার কৌতুহলরূপ নীহার অপশ্থত হইয়াছে, তুমি বিগত" 
(অন্তাপ. ই হে মননশীল রাম! এক্ষণে মুভির জন্যে 


১) তাৎপর্য এই,_ূর্বর্লোকে পর্বতে বোধের বথা 
বলা হইয়াছে, গুরুশাস্থাদির অপেক্ষা রাখেন নাই; তবে রামকে 
উপদেশ দেওয়া কেন? এইরূপ আশঙ্কায় বশিষ্ঠ কহিলেন»_-উপ* 
দেশও শান্রশ্রবণাদির আবশ্তকতা, উক্ত বোধের দবিঅসাধনার্থ 

২০ 
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বিচার, গুরূপদেশ ও শান্সাদির সহায়তা গ্রহণ করিতেছ, বিবেক- 
'বৈরাগ্যাদি যত্রপুরর্বক রক্ষা করিতেছ, আলঙ্তগ্রমাদাদি দোষসমুদযু 
দুরে পরিহার করিতেছ, সমাধিহ্খরূপ সুধা পান করিতে, উত্ত- 
রোত্তর জ্ঞানভূমিকায় আরোহণ করিয়া! বিম্ময়াপন্ন হইীতেছ এবং 
উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধিতে যে বৃদ্ধি বোধ করিতেছ, যখন তোমার 
একমাত্র বোধরস আত্মতন্বের আবরণ ও বিক্ষেপ দূরীভূত হইবে, 
তখন শর সমস্তভাব কিছুই থাকিবে না। ৬১--৬৪। 


একোনত্রিংশ ম্র্গণ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥ 





্‌ ত্রিংশ সর্গ |. 


বশিঠ কহিলেন, _ছে রাম! দৈতেশ্বর প্রহ্ছনাদ যে উপায়ে 
আস্মজ্ঞান লা করিয়া দিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রহুনাদের 
উপাখ্যান কীর্তন করিয়া! তত্বজ্ঞানের উৎকৃষ্টতর উপায় দ্রেখা- 
ইতেছি, শ্রবণ কর। পাতালমধ্যে সুরাহ্ুরবিদ্রাবণকারী, নারায়ণের 
হ্যায় পরাত্রমশালী হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্য বাঁগ করিত। 
ভূবান্রয়ের আক্রমণকারী এ দৈত্য, ভ্রমরের নিকট হইতে রাজ- 
হুংসের বিকসিতদল-শতদল-হরণের স্তায় ইন্দের নিকট হইতে 
ত্রিলোকীরাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু নিখিল- 
সুরাহ্ুরকে আক্রমণ করিয়া ত্রিলোকীরাজ্য শীসন করিতে 
লাগিল। বোধ হইল যেন, মত্তকরী মরালকুল বিতাড়িত করিয়া 
নূলিনীবনে মধুকরের রাজ্য লইয়া শাসন করিতেছে। অস্থরে- 
শ্বর এইরূপে ত্রিলোকের আধিপত্য করত যথাকালে, বসন্তকালের 
পু্পলতান্কুর উৎপাদনের সভার কতিপয় পুন্র উৎপাদন করিল। 
১৫ 1 দশশত ভানুর কিরণের স্তা় অতিতেজম্বী সেই 
বালকগণ অচিরে বৃদ্ধিলাভ করত পরাক্রমে সুরলোক পর্যন্ত 
আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল। সেই পুতরদিগের, মধ্যে, মহার্থ 
মনিসকলের মধ্যে কৌন্তভমণির স্তায় প্রহ্লাদ সর্ধবপ্রাধান বলবান্‌ 
পুত্র। সর্রববিধ-সৌন্দর্শ'লী একমাত্র সেই পুত্র দ্বারা হিরগ্যকশিপু, 
একমাত্র বসন্তকালে সমগ্র বৎসরের স্ঠার সাতিশয় শোভিত 
হইয়াছিল। কৌষবল-সমদ্িত হিরণ্যকশিপু গ্রহ্নাদের সাহায্যেই, 
গণ্স্থলে ত্রিধা! মদধারাক্ষরণকারী করীর স্তায় মদমত্ত হইয়াছিল। 
প্রন্নাদের প্রতপমংযোগে ঘনীভূত, জগন্রয্রবিকাসী হিরণ্যকশিপুর 
প্রতাপে এবং প্রলয়কালে দি দ্বাদশদিবাকরের স্ঠায় 
তাহার অভিনব করতাপে ( কিরণসন্তাপে, পক্ষাত্তরে প্রজাবর্গের 
করগ্রহণপীড়নে ) সমগ্র সধ্যচত্রপ্রমুখ দেবগণ, মন্দক্রীড়ারত চপল 
ছু্ত বালকের উৎপীডনে তীয় বন্ধবর্গের স্তায় সাতিশয় উদ্বেগ 


প্রাপ্ত হইলেন। ৬-:৯০। সতত উদ্বেজিত হইস়্া তাহারা এ 


ৈত্তেক্্গজপতির বধার্থ জন্মরহিত পুকুষোভ্তম নারায়ণসকাশে 


প্রার্থন৷ করিলেন বারৎবার দুর্জনের দু্ব্যবহারে মহতেরাও 
জ্সহিষণ, হইয়া পড়েন। অনন্তর নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে ব্ধ 


করিবার জন্য দিগ্দন্তীব দশন-সদৃশ বজ্রোপম-নখধারী, ভীষণশরীর 
ন্রগিংহমূর্তি ধারণ করিয়া সিসৌহামিনীতভর ্তায় প্রোজ্জুল 


: খ্রব্লকান্তিবিরাজিত-দস্তপিক্ত. বিকসিত করত প্রলম্ববিপর্ধ্যস্ত 


জগন্মগুলের স্তায় ঘোরঘর্ঘর গর্ভন করিতে .লাগিলেন। জলন্ত: 


_ বহ্ছিসম তদীয় কুগুল দশদিকে দোলিত. হইতে লাগিল। তদীয় 


বিশাল উদর, একত্র রাশীভূত পিণ্াকারে পরিণত কুলাচলসমূহের 


শী ॥ 


্তায় বিস্ময়করী সুলতা! ধারণ করিয়াছিল । তদীয় সুবিশাল ঝা 
বৃক্ষের বিধুননে ব্রহ্গা-খর্পর কম্পিত হইতে লাণিল। ১১--১৫ 
তদীন্ন বক্রুবিনির্গত (প্রবলঝটিকাসম ) শ্বামমারুতে অচল: 
স্থানভষ্ট হইতে লাগিল! ত্রিঙগদ্দহব্যাপৃত-প্রলয়ানলস্থ 
কোপানল প্রজ্বালিত করিয়! তিনি মহাগর্ধ প্রকাশ করিতে 
লেন। আদিত্যমগুলগামী বিশাল জটাসমূহে বিকটদর্শন ত 
পীন স্বদ্ধদেশের সঙ্র্ষণে বোধ হইল যেন, ভাস্করও একটু স্থান 
হইয়া গেলেন। তদীয় রোমকুপের প্রজ্মলিত. বন্ছিপুঞ্জে মহীধ 
পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল। নরসিংহমুর্তিধারী হরি মৃহাক্রোধে কুল-ও 
'শৈলসকল উৎপাটিত করিয়া চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
নিক্ষিপ্ত কুলশৈলসমূহ দ্বারা দিআ্বগুল আপনার উপরে যেন নুবিশাল- 
ভিত্তি নির্বাণ করিল। তাহার সমগ্র অবযুব হইতে পটিশ, প্রা: 
তোমর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বিনি্্রান্ত হইতে লাগিল। মাধব & 
এবন্বিধ বপু ধারণ করিয়া, কটকটরবে উর্লোবিদারণ-পুর্ববক হত্তীর 
তুরজবধের শ্ায় সেই মহাদৈত্যের ব্ধসাধন করিলেন । নিখিল. 
জীবের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, বল্সান্ত-মহানল যেমন 'জগৎকে 
দগ্ধ করে, তদ্রপ সেই নরসিংহরূপী বিষ্ণুর নয়ন হইতে বহ্ি- 
নির্গত হইয়া! পুরুস্থিত নিখিল- দত্যগণকে দগ্ধ করিল। ১৬--২০। 
সেই নরসিংহরূপী মহামারুত সাঁতিশয় হ্ুন্ধ হইয়া সমস্ত একাকার ॥ঁ 
অর্ণবের স্তায় ঘন্গতীর গর্জন করিতে লাগিলেন; তদদর্শনে 
হতাবশিষ্ট দানবগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে হত | 
প্রভ-দীপের স্ঠায়, দিগ্দাহজ্লিত মশকের ন্যায় একেবারে অদৃ্ঠ ই 
হইয়। গেল। অনন্তর দৈত্যগণ ইতন্ততঃ পলায়িত হওয়ায়, দৈত- 
দিগ্লের পুরী দগ্ধ হওয়ায় সেই পাতাল প্রলয়কালের চূ্ণকিচরণ 
জগতের সাঘৃগ্ঠ ধারণ করিল। নরসিংহঘুর্তি প্রভু হরি অকাল- ও 
মৃহাপ্রলয্ষের স্তায় ভীষণ সেই ম্হাষুদ্ধে ক্রমে বৈ বিনাশ ; 
করিয়া, দৈত্যবধে আশ্বস্ত দেবগণের নিকট পরমাদরে পুজিত 
হইয়া অন্তহিত হইলেন। প্রহ্নাদপরিপালিত হতাবশিষ্ট দাণবগণ, ? 
শুফসরোবরে মীনের স্তায় সেই দগ্ধপুরীতে আপিয়া উপস্থিত ই 
হুইল। ২১_-২৫। তাহারা মৃতবন্ধুদিগের নিমিত্ত বিলাপ করিয়া 
তাহাদিগের ওধ্ধদেহিক সৎকার করিল। যাহাদের বন্ধুবর্গ ও? 
আত্মীয়ম্বজন অগ্নিদগ্ধ ও যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, হতাবশিষ্ট সেই 
সেই আত্মীয়-জনকে প্রহ্নাদপালিত দানবগণ. আসিয়৷ আখস্ত? 
করিতে লাগিল। শোৌকোপতগ্তচিত্ত, চিন্তামগ্র, নিশ্েষ্ট, চিত্রা-7 
তের স্ঠায় প্রতীয়মান অহরনীয়কগণ, তুষারতাড়িত পক্ষজের 
্তায় যান এবং দগ্ধশাখাপল্লব-তরুরাজির স্তায় ৩ ও নি 
হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ২৬__২৮। 


ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০ ॥ 





_ একত্রিংৎশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ কছিলেন,_-অনন্তর হরি কর্তৃক দানবশূন্ঠীকৃতপ্রায় ই 
পাতালমধ্যে দুঃখাকুলিতচিন্তগ্রহ্লাদ মৌনী হইয়া! চিন্তা! করিতে 
লাগিলেন,_“আমাদের উপায় কিণ আমাদের অহুরবৃক্ষের[ 
তীক্ষাগ্র যে অন্ধুরটী উদৃগত হইবে, শাখামৃগ হরি তাহাকেই! 


৷ ভোজন করিয়া ফেলিবেন। এই পাতালমধ্যে দৌর্দও পরব] 


প্রতাগশালী কত দেত্য জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু হিমাচলজাত পর্ণ 
জের স্তায় কেহই স্থারী হইয়া রহিল না। সমুজ্ছলাকতি ব্লদণে! 







































উপশম 


ঘোরগ্জনকারী 'দৈত্যসকল বারবার উৎপন্ন হইয়! পরাক্রম- 
প্রকাশকালেই সাগরতরন্ের সায় ৰিলীন হইব! যাইতেছে। 
হাঁয় কি. কষ্ট | রিপুগণ আমাদের বাছা রাজ্যসম্পদূ ও আভ্যন্তর 
উিৎসাহ-হ্্যাদি হুখ-সম্পদূ অমন্তই অপহরণ করিয়৷ বলীয়ান্‌ 
হইতেছে, তাহারা কি অপূর্ব অন্ধকারেই ভ্রান্ত হইয়া! থাকে! 
আমাদের আলোকই (রাজ্যস্ম্পদ্‌ ), তাহাদের অবলম্বন; অন্ত 
উপায়ে তাহাদের চলিবার শক্তি নাই। ১--৫। আর আমাদের 
বনধুবর্গ রাজ্যসম্পদ্রূপ আলোক হারাইয়া তিমিরপুর্ণহদয় এবং 
সন্কুচিতদলসম্প্‌ নিশীথকালীন কম্লবনের স্তায় শ্নানতাপ্রাপ্ত ও 
ধিন্ন হইতেছে। (বন্ধুপক্ষে, সন্জুচিতদলসম্পদ্‌-_রাত্রিকালে পদ্মের 
বলের স্তায় যাহাদের সম্পদ্‌ সক্কোচ অর্থাৎ, হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, 
পদ্বপক্ষে, বাত্রিকালে পদ্ম মুকুপিত অবস্থায় থাকায় দল সন্কুচিত 
থাকে। তিমিরপূর্ণহদক__বন্ধুপক্ষে শোকান্ধকারব্যাপ্তহৃদয়, পদ্ম- 
পক্ষে বাত্রিকালে পদ্মমধ্যে অন্ধকার থাকে, তা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ) 
যাহার! আমার পিতৃদেবের পাদ্রপীঠ মর্দন করিত, সেই দ্েবগণ 
আজি দ্বেষকলুষিতাশয় হইয়া! হরিণের সিহহশীর্দুলাধিষিত মহাবণ্য 
আক্রমণের সায় সেই পিতৃদেবেরই বিষয় আক্রমণ করিতেছে। 
আমার বান্ধবগণ আজি ভগ্মোতসাহ হইয়া দীনভাবে আপনাদিগের 
_জ্দর়ছুঃখ ব্যক্ত করিয়া! বেড়াইতেছেন, তাহারা এক্ষণে দগ্ধাদল- 
পদের তায় প্রীভ্রষ্ট হইয়্াছেন। এক্ষণে অস্রবীরদিগের গৃহে 
ধুর ভম্মরাশি: অবিরত বায়ুভরে ধৃপধ্মরাশির স্তায় ইতস্তত 
বিকীর্ণ হইতেছে । এক্ষণে দ্বারকপাটবিহীন, দৈত্যান্তঃপুর-প্রাচীরে 
অভিনব যবাস্কুর উৎপন্ন হুইয়া মরকতম্ণির শোভা ধারণ করি- 
ঝছে। ৬১০ ভ্রিলোকীর মধ্যবত্তাঁ হুমেরুপর্ধতরূপ কমলবনের 
অধিবাসী ম ন্ুহস্তিবপ্নপ দান্বণগ আজি দেবগণের স্তায় দীন- 
ভাবাপন্ন হইয়াছে। হায়! বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই! 
এক্ষণে কোথাও পত্রস্পন্দ হইলে দানব-ব্ধুগণ “শত্রু আদিতেছে” 
| ভাবিয়া, গ্রামমধ্যে দৈবাৎ আগত মৃণীর ্ায় ত়বিত্রস্ত হইয়া 
স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে । অস্রকামি নীদিগের কণভুষা- 
সম্পাদন করিবার জন্ত রোপিত যে সকল বৃক্ষ রত্বস্তবকশৌভি- 
হুহ্মে বিভূষিত হুইয়াছিল” আজি সেই বৃক্ষমকল নরসিংহ 
র্ভৃক ছিন্নতিন হইয়৷ স্থাণুপ্রায় হইয়! গিপ্নাছে। এক্ষণে দিব্য- 
| বসনপ্রন্থ বত্রস্তবকশীলী কল্সপতরুকল আবার দেবগণ কর্তৃক 
'নন্দনকাননে রোপিত হইতেছে। পুর্বে অহ্ুরগণ ক্দীকৃত অমর-. 
1 বন্দর মুখ নিরীক্ষণ করিত, আজি দেধগণ বন্দীকৃত অনুরদিগের 
মুধ নিরীক্ষণ করিতেছে। ১১--১৫। “এক্ষণে . দেবহস্তিযুথের 
গগ্ডতিত্তি হইতে মহানদীর স্তায়-গদধারা। প্রবাহিত হইতেছে । 
' | সামার বোধ হয়, এই ম্দধারাই. পরে শৈলনদীরূপে পরিণত 
] ইইবে। এক্ষণে আমাদের হস্তিগণ্ডস্থলে মদধারা বিশুল্ষ হইয়া, 
| শুক মরুখণ্ডের ধুলিপটিলের ন্যায় উত্থিত হইতেছে। বিকসিত- 
1 খেতবর্ণ-মন্দারকুহুমের মকরন্দমিশ্রণে অরুণিত মন্দমন্দ অনিল- 
সই] ফালনে যাহারা তর্পিত হইত, সেই সুমেরুশিখরসদৃশ দৈত্যগণ 
তে] াজি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দানবাস্তঃপুরবাসযোগ্যা হুর-গনর্ব- 
ক্রু ঈ্দরীগণ আজি পাদপে * মঞ্ীরীর গ্তায় হুমেরপর্ববতে অবস্থান 


1৭ রান 
বলি ৯ মগ্ুরী পাদগে থাকে না, লতার থাকে, হুরহন্দরীদিগের 
গ হমেকুপর্ববতে স্থিতি অসমগ্তই হইয়াছে দবখাইবার জন্য উত্ত 
(ঘিমমগ্রম উপমা। 


হা শা ঝি 2৮৮ টি সি 


ক্র. 





প্রকরণ! ৩০৭ 
করিতেছে। হায়! পিতার পুরহুন্দরীদিগের বিলাস আজি শুক্ব- 
কম্লের স্তায় নীরস হইয়াছে, হুরহুন্দরীদিগের লাশ্তলীলার নিকট 

আহা পরাজিত হইতেছে। ১৬--২০। পুর্ব্বে যাহারা মদীয় 
পিতৃদেবের নিকট চামবব্জন করিত, হায়! তাহারাই আজি 
স্বর্গে সহঅলোচন বাসবের নিকট চামরব্যজন করিতেছে । 

_কুপরাক্রমশালী একমাত্র সেই হরির প্রসাদেই আমাদের এই 
দৈশ্তদায়িনী মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে। জুরুগণ সেই হরির 
বাহুবলের ঘনচ্ছায়ায় বিশ্রামলাভ করত। হিমাচলসানুর হায় 
কদীচ সন্তপ্ত হইতেছে না। হরির বাহুবলরূপ উচ্চতরুশিখরে 
আশ্রয়প্রাপ্ত শাখামৃগপম দ্েবগণ আজি কুকুরের গ্তায় বলশালী 
আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে । এই জন্যই অনুরকামিনী- 
দিগের অলঙ্ক রের অলঙ্কার্বরূপ মুখপছ্ে হিমের স্ায় 'ব/স্পবারি 
সংলগ্ন রহিয়াছে ২১--২৫। অনুরদিগের পরাক্রমে শীর্ণবিণীর্ণ 
গলিতভিত্তি এই ব্রৈলোক্যরূপ জীর্ণমণ্প, নীলমনিস্তত্সদৃশ হরির 
বাহুদণ্ডেই ধারিত হইতেছে। সেই হরি ক্ষীরোদসাগরমধ্যমগ্ 
মন্দরাচলকে কুম্মাবতারে যেমন ধারণ করেন, তদ্রূপ তিনিই 
বিপৎমাগরমগ্ধ দেবসৈম্ঠদিগের ধ্তীা ( রক্ষা কর্তা )। প্রলয়কালে 
বিক্ষোভপ্রাপ্ত বাত্যা যেমন কুলাচলসমূহকে পাতিত করে, তদ্রপ 
সেই হরিই মদীয় জনক প্রভৃতি প্রধান প্রধান অহুরূদিগকে পাতিত 
করিয়াছেন। তিনি একাকীই বাহুবহ্ি দ্বার! সমস্ত জগতের সংহা'র 
করিতে সক্ষম, হুরসমূহের মধ্যে প্রধান সেই শ্রীমান্‌ মধুতুদনকে 
কেহই আক্রমণ করিতে পারে না। দৈত্যদিগের বাহুদগ্ুচ্ছেদ- 
কারী পরশুস্বরূপ সেই হরির বিক্রমেই বিক্রমশালী হইয়! ইক্ড 
বানরে বালকদিগকে যেমন উৎগীড়ন করে সেইরূপ দানবদিগকে 
উৎগীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ২৬_-৩০। পুগুরীকাক্ষ 
হরি যদি অস্ত্রহীন হইয়া পড়েন, তথাপি তিনি দুর্জয়; যেহেতু, 
বজ্াপেক্ষা কঠিন এ হরিকে অন্ত্রশন্ত্রে বিদীর্ণ করা যায় না৷. 
সেই হরি আমাদিগের পুর্বপুক্ষদিগের সহিত ফুদ্ধ করিয়া পর্বরত- 
নিক্ষেপাদি' নানাবিধ ভীষণ যুদ্ধ'কৌশল শিক্ষা- করিয়াছেন। 
সেই সেই অতি ভয়ানক মহাসমরে যিনি ভীত হন নাই, সেই 
হরির আবার ভয় কোথায়? আমি সেই হরিকে আক্রমণ করি- 
বার (বশীভূত করিঝ।র ) একটামাত্র উপায় স্থির করিতেছি, 
তদ্বযতিরেকে তীহাকে বশ করিবার আর কোন উপায় নাই। 
সকলপ্রকার বস্তত্বরূপে, সকলপ্রকার বুদ্ধিতে, সকলপ্রকার কার্ধ্যে . 
একমাত্র সেই হরিরই শরণাগত হইতে, হইবে, তদ্যতীত অন্ঠ 
উপায় নাই ।৩১_-৩৫। এই ত্রিলোকীমধ্যে সেই হরি অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ আর, কেহই নাই। ফেই হরিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
লয়ের কারণ। আমি এখন, হইতে জন্ম-বিবর্জিত সেই নার!" 
য়ণেরই আশ্রয়গ্রহণ করিলাম) আমি সর্বত্র নারায়ণ হইয়া 

খাকিলাম। যেমন আকাশ হইতে কাচ বায়ু অপহৃত হয় না 
(সর্বদাই আকাশে বায়ু থাকে), তদ্রপ আমার হৃদয়কোষ 
হইতে “নমো! নারাস্বণীয়” এই সর্দ্ার্থপাধন মন্ত্র অপসথত হইতেছে 
না (আমি সর্বদাই এই মন্ত্রজগ করিতেছি )$ আমার নিকট 
এক্ষণে চতুর্দিক হরি, আকাশ হরি, পৃথিবী হরি, সমগ্র জ্গংই: 
হুরি। আমি হরিরূপ অপ্রমেয়-আত্মা, আমি হরিময় হইয়াছি। 
নিজে বিষ না হইতে প্রারিলে বিষ্ুপুজার ফল পাওয়! যায় না; 
এই জন্ত নিজে বিশু হইয়া বিষুর পুজা করিতে হয়। এই ভন্তই 
আমি বিষ হুইয়া রৃহিয়াছি। আমি প্রহ্থনাদনাম! হরি, ততিনন 











টিউটর টি 





ইত. যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। ৃ বু 


আমার অন্ত আর পৃথক সঙ! নাহ ; আমার অন্তরে এইরূপই 
নিশ্চয় হইতেছে। আমি সর্ধব্যাপী হয় রহিয়াছি। ৩৬--৪১। 
অনন্ত আকাশ পুরণ করিয়া অবস্থিত, মুবর্বর্ণ, এই বিনতানন্দন 
গরুড আমার অন্ভৃষ্ণ হইয়াছে। এই আমার মন্দরপর্থতের 
আঘাতে দৃষ্টকেম়রশালী বাহচতুষ্টয, আমার এই বাহুচতুষটয়ের কর- 
দেশে চক্রে গদা প্রভৃতি আগুধজালরূপ বিহঙ্গমসকল নিত্য অবস্থিত 
রহিয়াছে; করদমূহ হইতে ইতস্ততঃ নখপ্রভা বিকীর্থ হই- 
তেছে; তাহাতে বাহুচারিটী মরকতময় মহীরুহের সায় প্রতীম্বমান 
হইতেছে। বাহচতু্টয়ের মূলদেশে এই মন্দারমালা বিলম্বমান 
রহিয়াছে । ক্ষীরোদসাগরসভ্ভূতা মদীয়! লক্ষ্মী চঞ্চল শশিকলা- 
প্রবাহের স্তায় প্রতীয়মান মনোহর চামর ধারণ করিয়া এই আমার 
পার্খদেশে অবস্থান করিতেছেন। ৪২-__৪৫। অনায়াসেই ত্রিভূবন- 
জনবর্গের শ্রবণলোভ-উৎপাদনকাবিণী, ব্রেলোক্যরগী পাদপের 
মগ্জরীস্বরূপা, অচলা, নির্মবলা কীর্তি এই আমার পার্থ হুশোভমান! 
রহিয়াছে । অনবরত জগৎপরম্পরা-নির্মাণকারিণী, ইক্রবিনোদিনী 
এই আমার মায়াও পার্শবর্তিনী রহিয়াছে । অনায়াসে 'ত্রিলোক্য- 
পাদপের আক্রমণকারিণী মদীয়া লক্ষ্মীর সখী এই জয়া, কল্পতরুর 
পার্থ লতার স্তায় মৎপার্থে অবস্থান করিতেছে। এই আমার নিত্য- 
শীতল চক্র ও নিত্য উঞ্ণ কুর্ধ্যরূগী নয়ন্দ় স্বীয় মুখমধ্যে সমস্ত- 
সংসার বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই আমার নীলোৎ- 
পলশ্তাম ঘনজলদহুন্দর দেহকান্তি দিক্চন্র শ্তামলিত করিয়! চতু- 
দিকে প্রস্থত হইতেছে ।৪৬--৫০। এই আমার করস্থিত পার্চজন্ঠ- 
শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে ) এই শঙ্খ শব্দগুণে যেন মুর্তিমান আকাশ 
ও অতিশুভ্রতায় যেন ক্ষীরোদসাগর বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
এই আমার নাভিনলিনীর কর্ণিকামধ্যে ব্রহ্মরূপী ভ্রমর নিলীন 
রহিয়াছেন। আমার নাভিনলিনীসম্ভৃত পদ্ম আমি করে ধারণ 
করিতেছি। এই আমার বিবিধরত্বে বিচিত্রা, সুমেকুশিখরোপমা, 
দৈত্যদানবমূর্দিনী, স্থবর্ণময়ী গা; এই আমার উজ্ভবলকিরণমালায় 
হু্যসনিত হুদর্শনচক্র ; ইহার বহিঃসম শিখা সমূহে চতুর্দিক্‌ পাটল 
বর্ণ হইতেছে। ধূমপটলযুক্ত অনলের ন্ায় প্রোজ্ভল, নিশিত, 
শ্যামল দৈত্যরূপ বৃক্ষের কুঠারস্বরূপ এই নন্দকনাম] খড়গ আমার 
আনন্দ প্রদান করত এই আমার সম্মুখে অবস্থান করিছেছে। 
৫১__৫৫। শরধারাবর্ষণে পুক্কর-আবর্তক-মেঘের অমান, ইব্রচাপ- 
রমণীয়, ফণীক্র-সনিত এই আমার সেই শার্ধন্ু। এই আমি 
ব্হবার জাত, বিন ও বিদ্যম।ন এই অনন্ত জগৎ জঠরমধ্যে ধা রণ 
করিতেছি । এই মহী আমার চরণদ্বয়, এই আকাশ আমার মস্তক, 


এই ত্রিজগৎ আমার, শরীর এবং এই দিক্চক্র আমার কুক্ষি। 


এই আমিই শঙ্খচক্রগদাধারী, গরড়রূপী পর্বতে সমারটু, হুনীল- 
জলদকান্তি সাক্ষাৎ বিষুঃ। শুক্ষতৃণরাশি যেমন পংনসঞ্চারে দুরোৎ- 
সারিত হয়, তদ্রপ আমার নিকট হইতে এই সমস্ত হুষ্টচিত্ 
ুর্দান্তগণ পলায়ন করিতেছে।৫৩-_-৬*। এই আমি স্বয়ংই 
নীলোৎপলন্টাম, গীতবাস, গদাধারী, লক্মীসমধিত গরুড়ারূঢ অচ্যুত 
হইয়াছি। আমি টত্রেলোক্য দহন করিতে সমর্থ, আমার সহিত 


কে যুদ্ধ করিতে আসিবে? যে আসিবে, বিক্ষুব্-কালানলে পতিত 
শলভের স্তায় ঝঁটিতি মৃত্যুমুখে পতিত, হইবে। এই আমার 
অগ্রবর্তী সুরগণ ও অস্্রগণ,ক্ষীণৃষ্টিশভিব্যত্তিগণ যেমন অন্ত 
প্রভার নিরোধ করিতে পারে না, মেইরূপ আমার এই তেজোমস়ী 

দুর নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। আমি ঈশ্বর বিষুরপী 


বলিয়া ব্হ্ধা, হর, ইন্দ্র ও আগ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্হুমুখের বব 
আমার স্তব করিতেছেন। আমার ত্য চতুর্দিকে প্রকটিত হই 

য়াছে, আমি অজিত বিষ্চুরূপী, আমি নর নিথিল ছু 
(দুঃখ ) অতিক্রম করিয়াছি। আমার এই অদ্বিতীয় শরীর 
সমগ্র ত্রিজগৎ বিদ্যমান। আমি এই শরীরে বলপুর্ধ্ক নিধি 
ুষ্টগণের দলন করিয়াছি। আমার এই দেহ পর্বত, কানন, মে 
সকলের মধ্যেই অবস্থিত। ঈুশ সকলভয়হারী আমার শরীর 
আমি প্রণাম করি। ৬১৬৬ 


একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥ 


দ্বাত্রিংশ সর্গ । 


বশিষ্ট কহিলেন, প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া না র 
ধারণ করত অহুরদ্েষী হরিকে পুজা করিবার নিমিত্ত পুনর্কার 
চিন্ত! করিতে লাগিলেন। “আমি থে কল্পনায় আপনাতে বহু 
সংস্থাপন! করিলাম, ইহা ভিন্ন আর মূর্তি নাই; অতএব আমার 
এই বিষুুরূপী যুত্তিকেই পুষ্পা্রলি প্রদানপুর্্নক আবাহন করিয়া 
বাহিরে পৃথক্ক্ধপে কল্পনা করিলাম। আমি আবার বহিঃস্থিত, এ 
বৈনত্েসমারট, শক্তি-চতুষ্টরসম্পন্ন, শঙ্খচক্রগণাহস্ত, চন্দ্র-হুর্য- | 
নয়ন, নন্দকখডাধারী, পদ্বহস্ত,স্তামাঙ্গ, মহাছ্যতিসম্পন্ন, বিশা-। 
লাক্ষ, চতুর্ভূজ, শান্তমুর্তি হইয়া আমার বাহিরে রহিলাম। আমি নু 
বিবিধ উপাঁচারে মনে মনে সপরিবারে এই বিষুর পুজা করি। 
১--৫। তাহার পর বন্ুরত্ব প্রদানপুববক ব্হ আড়ম্বরে এই £ 
পুজনীয় দেবের বাছপুজা করিব।” প্রহুলাদ এইরূপ চিন্তা করিম? 
বিবিধ মানসিক উপাচারসম্ভার লইয়া মনে মনে কমলাপভি। 
মাধবের পুজা করিতে লাগিলেন। প্রহ্ুনাদ মনে মনে হরিকে 
রত্বপূর্ণ পাত্র, চন্দনানি লেপনদ্রব্য, ধূপ, উদীপ ও বিচিত্র নানা; 
আভারণ দিয়া পুজা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে সুব্রু। 
পদ্রমালা, মন্বারকুঙ্ুমমালা, কল্পতরুর লতাপুচ্ছ ও র্তস্তবকরাশি £ 
অর্পণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মনে মনে কল্পনা করিয়া 
স্বগায় তরুপল্পব, বিবিধকুহ্ম্দাম, কিছ্ছিরাত, বক, কুন্দ, চম্পক,- 
নীলোৎপল, কহুলার, কুমুদ, কাশকুহুম, খর্জরকুম, আজকুহম, 
কিৎশুককুনুম, অশৌক, মদন, বিন্ব, কর্ণিকার, কিরাতপুষ্প, স] 


বকুল, নিম্ব, সিঙ্কুবার, ফুথিকী, পারিভন্, গুগৃগুলী, ইন্দুক, প্রিয়: 


পাট, গেরিকবৎ পাটল পাটলকুহ্ুম ইত্যাদি নানাকুহুম ছারা, 
আত্র, আত্রাতক, হরিতকী, বিভতক প্রভৃতি ফল ছারা, শীল, 
তাল ও তমালবৃক্ষের ফল, কুন্ুম ও পল্লব ছারা নানাবিধ. কুসুমের! 
কোমল-কৌরক দ্বারা, কু্ুমাকত-সহকারকুন্ম দ্বারা এবং] 
কেতক, শতপত্র ও এলাকুনুমমপ্রী দ্বারা হরির পুজা করিতে ] 
লাণিলেন। প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপে জগতের যাবতীয় বিতব 
প্রদান করিয়া, ধুপ, দীপ, তান্থুল, নৈবে্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপচারেট 
সুচারুরূপে পরম ভক্তিসহকারে . স্বীয় আত্মসমপর্ পূর্ব মানস- 
পুরীমধ্যে জগৎপতি হরির পুজা করিলেন। ৬--১৬। অনন্তর? 
দান্বরাজ প্রহ্নাদ সেই দেবগৃছে বসিয়া নানাবিধ বাহা উপাচর | 
সংগ্রহপুর্্বক মানসিকপুজার ক্রমানুসারে বাহাড্রব্য দ্বার! হরির পুজা? 
করিলেন। পুনঃপুনঃ পুজা করিয়া তাহার সাতিশয় তুষ্টিলাভ হইল। 
তদবধি প্রহ্থনাদ প্রতিদিন ত্র পরম্ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর হরির] 












































পুজ৷ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দৈত্যপুরীমধ্যে নিথিল 
'দৈত্যগণ তব্য ও পরম্‌ বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। রাজাই প্রজাবর্গের 
আচার-ব্যবহারের কারণ হইয়া খাকেন অর্থাৎ রাজ! যাহা করেন, 
প্রজারাও তাহাই করিয়া খাকে। ১৭--২*। হে অরিহৃদ্ন 
'বাম! দৈত্যগণ বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া বিষুতক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে, এই সংবাদ ক্রমে দেবলোক পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। 
'ছে রাখব! শক্রপ্রভৃতি নিথিল-দেবগণ “দ্ৈত্যগণ বিস্ভক্ত 
হইল কিরূপে?” এই ভাবিয়া সাতিশয় বিম্ময্লাপন্ন হইলেন। 
,দেবগণ বিম্ময়াকুল হইয়া! ্বর্গধাম পরিত্যাগপুর্ববক ক্ষীরোদসাগরে 
'অনস্তশয্যাশায়ী অহ্রদলনকারী হরির নিকটে উপস্থিত হুই- 
'লেন। তথায় নিষা দেবগণ এই 'দৈত্যবৃতান্ত তাহার নিকট 
নিবেদন করিলেন । তখন বিম্ময়করব্যাপার শ্রবণকারী হরি অনন্ত- 
শয্যা হইতে উত্থিত হইয়্। সমাসীন হইলে তাঁহারা জিজ্ঞাস। 
করিলেন। দেবগণ কহিলেন,_-তগবন্! যাহার! সর্ব্বদাই আপ- 


সয় হইল কেন? আমাদিগের বোধ হয়, ইহা! কোনরূপ মায়! 
হইবে। ২১--২৫। যাহারা দ্বেষপরবশ হইয়া ভবদূতক্ত দেবমুনি- 
গণের আবাসম্থলপধ্যন্ত বিদলিত করে, কোথায় সেই দানবগণ, 
আর তিন পুণ্যকর্মাদিগের পাশ্চাত্য জন্মলভ্য জনার্দনের প্রতি 
ভক্তিই বা কোথায়? ইহ বড়ই বিসদৃশ বোধ হুইতেছে। 
ভগবন্‌! পামরজাতি আজি সদৃগুণশালী হইল, এই কথা আজি 
আমাদের অকালকুহুমের স্তায় ভুখের কারণ হইতেছে, আবার 
উদ্বেগেরও কারণ হইতেছে । কাচসমূহের মধ্যে মহামূল্য মণির 
তানব যে স্থানে যাহ! উপযুক্ত হয় না, তাহ! ত শোভা পায় না। যে 
ব্যক্তি যাদৃশ গুণসম্পন্ন, সে তদনুর্ূপেই অবস্থান করে। কুকুর 
ও ছাগ আকারগত একরূপ হইলেও ছাগের মধ্যে মিলিত হইয়া 
কুকুরে কখনই ক্রীড়া করে না। এই বিসরদশ-বস্তসম্মিলনে 
 ছ্ই আমাদের যেরূপ রেশ হইতেছে, অঙ্গে বন্তহ্চি বিদ্ধ হইলেও 
তাদৃশ ক্লেশ বোধ হয়না। যাহা যে স্থানে যথারীতি সম্পন্ন হইলে 
যুক্তিযুক্ত হয়, তাহাই লোকের প্রশংগিত এবং তাহাই শোভা 
পায়। জলজ জলেই শোত! পায়, স্থলে কদাচ তাহার শোভা 
হয় না। নীচাচারসম্পন্ন, নীচকর্ম্মরত, তামসপ্রকৃতি, অধম দীনব- 
[জাতি কোথায়, আর কোথায় বিষুল্তক্তি! ছে ঈশ! কমলিনী 
কর্কশ স্উরক্ষেত্ররপ ছুরাশ্রয়গত হইলে যেরূপ সুখের হয় না, 
তদ্রপ “দৈত্য বিষ্ুভত্ত হইয়াছে” র্‌ কথা আমাদের হুখকর 
হইতেছে না। ২৬--৩৩। 


্‌ দবাত্রিংশ সর্ণ সমাপ্ত ॥ ৩২ 





তর়ক্্িংশ সর্গ। 


 বশিষ্ঠ কহিলেন,_অনন্তর শক্রেহস্তা মাধব জে্ছচ্তি ব্যাপার 
দর্শনে সাতিশয় ক্রোধে উজ্জীৎকারপুর্ব্ক এরূপ জিজ্ঞাসা- 

কারী দেবগণকে, কেকারবকারী মযুরবৃন্দের নিকট জলদের স্তায় 
নিভীবগর্জনে বলিতে লাগিলেন, “ছে বিবুধগণ ! প্রহ্লাদ ভক্তি- 
হইয়াছেন বলিয়া তোমরা বিষ হইও না। শক্রদমনকরণে 
ঘঁ প্রহনাদের এ জন্মই পাশ্চাত্য জন্ম ও মোক্ষের উপ- 
জ। দগ্ধ বীজ যেমন আর অঙ্কুরিত হয় ন! তব্রূগ শ্রী জন্মের 


নার বিরোধী, সেই দৈত্যগণ এক্ষণে আপনার প্রতি ভক্ত ও তব-' 





করিতে লাগিলেন। 
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পর প্রহ্নাদকে আর গর্তবাস করিতে হইবে না। গুণবান্‌ 
গুণহীন হইলে বিপদূশ ও অনর্থকর হইল বলিতে পারা খায়, 
গুণহীন ব্যক্তি গুণবান্‌ হওয়ায় ত কোন বৈসাদৃশ্ত নাই, বর 
নির্শণব্যক্তির গুণবত্তা অভীষ্টসিদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। হে 
অমরশ্রেষ্টগণ ! তোমরা স্ব স্ব বিচিত্রলোকে গমন কর, প্রহ্থনা- 
দের এই গ্ণবন্তা তোমাদের কোনরূপ অসুখের কারণ হইবে 
ন1।” ১_৫। বশিষ্ঠ কছিলেন্৮__ভগবান্‌ হরি দের্গণকে এই 
বলিয়া, তটস্থিত তমালতরুর জলপতিত সুনীল-পু্পপ্ুচ্ছ যেমন 
তরঙ্কে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ ক্ষীরোদতরঙগমালীয় অন্তহিত 
হইলেন। দেবগণ ও হরিকে পুজা করিয়া অন্বরতলে গমন করি- 
লেন। বোধ হইল যেন আকাশ হইতে সাগরে পতিত তেজঃ- 
কণাসমূহ মন্থনকালে মন্দরবিক্ষু্ধ আগর হইতে পুনর্ববার আকাশে 
উিত হইল। তদবধি দেবগণ প্রহ্লাদের প্রতি বিদ্বেষবুদধি 
পরিত্যাগ করিয়া! তীহার প্রতি- স্েহ প্রদর্শন করিতে লাণিলেন। 
যে ব্ষিষ্বে মহতের! উদ্দেগ প্রাপ্ত বা আশঙ্কিত না হন, তাহাতে 
ঝলকের মনও বিশ্বস্ত হইয়া থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। 
এদিকে প্রহ্নাদ ভক্তিমান্‌ হইয়া কায়মনোবাক্যে দেবদেব 
জনার্দনের পুজা . করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরিপুজ। 
করিতে করিতে প্রহ্নাদের বিবেক, আনন্দ, বৈরাগ্যসম্পদ্‌ প্রভৃতি 
গুণরাশি কালক্রমে বৃদ্ধি . পাইতে লাণিল। ৬--১০। যেমন 
শুদ্ববৃক্ষকে কেহ অভিনন্দন করে না, তদ্রপ: তিনি ভোগরাশির 
অভিনন্দন করিতেন না, তুচ্ছবোধে তাহা পরিত্যাগ করিতেন । 
জনাকীর্ণ ভূমি যেমন হরিণের অগ্রীতিকর বলিয়া! হরিণ তথায় 
থাঁকে না, তদ্দরূপ প্রহ্লাদ অঙ্গনাথণের প্রতি অগ্রীতি ও বিরাগ- 
সঞ্চার হওয়াতে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীয় 
আলাপ ব্যতীত অশাস্ত্রীয় লোকাচার তাহার একেবারেই ভাল 
লাগিত না। জলকমলিনী যেমন স্থলে একেবারে থাকিতে পারে 
না, তদ্রপ তিনি সামাজিক উৎসব-কৌতুকে একেবারেই যোগ 
দিতেন ন|। যেমন নির্ধবলমুক্তায় মুক্তা জংশ্লেষ প্রাপ্ত হয় না, 
তদ্রূপ তীহার চিত্ত বিষয়ভোগরূপ রোগের অনুকূল আচরণে 
একেবারেই সংশ্লিষ্ট হইত না । প্রহ্লাদ্দের চিত্ত তখন বিষয়ভোগের 
স্কল পরিত্যাগ করিগ্বাছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হয় 
নাই; অতএব ঠিক যেন দৌলাধিরূট হইয্মাছিল অর্থাৎ বিষধ- 
ভোগে বৃত ছিল ন| এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মভাবেও পরিণত হইতে পারে 
নাই। ভগবান্‌ বিষ ক্ষীরোদরমন্দিরে অবস্থান করিয়াই বিশুদ্ধ 
সত্াত্বিকা সর্বগামিণী বুদ্ধি দ্বারা প্রহ্াদের, সেই অবস্থা, অবগত 
হইলেন। ১১-১৫। অনন্তর ভক্তজন্র আহ্নাদনকারী হরি 
রমাতলবত্ম ছারা! প্রহ্থাদের সেই পুজাগৃহে আসিয়া উপস্থিত . 


| হইলেন? দৈত্যপতি প্রহ্না্, ভগবান্‌ আসিয়াছেন জানিতে 


পারিয়া দবিগুণতর উৎসাহের সহিত পরমসমাদরে সেই পুওী- 
কাক্ষের পূজা করিলেন। ভগ্গবান্‌ হরি পুজাগৃহে প্রত্যক্ষমূর্তিতে 
অবস্থান করিয়া প্রহ্নাদের পুজ গ্রহণ করিলেন ।, . প্রহ্নাদ্ পরম- 
তুষ্ট হইয়া হর্ষপরিপুষ্ট হুমধুরবাক্যে অভ্যাগত দেব হরির স্তব 
প্রহ্ননাদ কহিলেন, যিনি ত্রিভূবনের অব- 
স্থানের স্ুরম্য কোষাগারন্বরূপ, যিনি সকলকলুষ নাশ করিয়া 
থাকেন, যিনি অসহায়দিগের সহায়, শরণাগতপালক, স্বপ্রকাশ 
ও জন্মবর্জিিত সেই ঈশ্বর হরি আমার আশ্রয়। খাহার শররীর- 
কান্তি নীলকুবলয়ের ও নীলকান্তমণির স্তায় নীলবর্ণ, ধাহার অঙ্গ- 

















প্রভা ভ্রমর, কঞঙ্জল ও তিথিরের ন্যায় উজ্ছরল শ্তাম। ধিনি শার- 
দয় বিমল হুনীল-আকাশের স্ঠায় নীলবর্ণ ও শ্বচ্ছ, আমি সেই 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্নধারী হরিকে আশ্রয় করি। ১৬২০ । বিরিধি- 
রূী ভ্রমর ধাহার নাভিপদ্বে বেদধ্বনিচ্ছলে গুপ্তন করিতেছেন । 
ধাহার শঙ্খ শ্বেতপক্ষজকোরকের স্তাষ় শুভ্র ও হ্রন্দর, আমি অলি- 
কুলের ন্তায় কোমলশরীর শ্বীয় হুদযবন্থিত সেই নির্মল হরিকে 
আশ্রত্ব করি! ধাহার শুভ্রবর্ণনখপড়িক্ত তারকার(জির শ্ঠায় 
উজ্জ্বল, মন্দহাশ্তকিরণে ধাহার আনন সর্বদা পুর্ণশশধরের স্তায় 
শুভ্র, বাহার বক্ষঃস্থলে শোতমান কৌন্তভমণির মরীচিমাল! 
মন্দাকিনীর স্ায় শু্রবর্ণ, সেই হবিবূপী হুবিস্তৃত শীরদাকাশ 
আমার আশ্রয়। যিনি নিরন্তর সৃষ্টি করিতেছেন ও আপনাতেই 
স্থ্টির লয় করিতেছেন, ধাহার জন্ম ও বৃদ্ধিআদি কোন বিকারই 
নাই, অথচ যিনি বিশালদেহ, ধিনি মায়িক সত্বরজস্তমোগুণ- 
সম্তৃত অনন্ত গুণরাশি দ্বার! জুন্বরদেহ ধারণ করিয়৷ থাকেন, 
(প্রলয়কালে ) বটপত্রশায়ী অর্ভকরূগী সেই হরিকে আমি আশ্রয় 
করি। ধাহার উদরপ্রদেশ নব-প্রস্কুটিত নাভিকমলের পরাগ- 
পু্জে গৌরবর্ণ, উজ্ত্বলকান্তিশীলিনী লক্মীদেবী ধীহার বামভাগ 
অলঙ্কৃত করিতেছেন, যিনি সন্ধ্যারাগের শ্তায় অরুণবর্ণ অঙ্গর।গে 
রঞ্জিত, আমি কনকোজ্জলবসনপরিহিত সেই হরির আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছি। যিনি নিখিল-দ্ৈত্যরূপ কমলকাননের পক্ষে তুষার 
পাতম্বরূপ, দেব্গণরূপ পদ্ববন্র পক্ষে যিনি হৃ্ধ্যম্গুল, ব্রহ্মার 
অধিষ্ঠিত পদ্বিনীর পক্ষে ধিনি .তড়াগ, আমি হ্ৃৎপদ্শাযী বিভূ 
সেই হরিকে আশ্রয় করি। যিনি ব্রিভুবনরূণিণী নলিনীর 
একমাত্র নলিনস্বরূপ, ধিনি মোহতিমিরনাশের উজ্জ্বল দীপন্বরূপ, 
আমি নিখিল-জগতের আর্তিহারী, অতিপ্রকাশ, চিন্নয্, অজড়,, 
আত্মতত্বরূগী মেই হরিকে আশ্রত্ন করি। বশিষ্ঠ কাইলেন,_ 
এইরূপ গ্তণবহুল স্কতিবাক্যে অর্চিত হুইয়! লম্মী-সমালিজিত 
কুব্লয়দ্লনীল অস্থরবিনাপী হরি অস্তষ্ট হইয়া, মগুরের নিকট 
জলদের হ্যায় গন্তীরঙ্গরে গ্রীতচিন্ত-দৈত্যপতিকে কহিতে 


লাগিলেন। ২১২৭1 


তরয়স্ত্িখশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩॥ 





টতুন্ত্িংশ অর্গ। 


ভগবান্‌ বলিলেন,-_-“হে গুণনিধে.! হে দৈত্যকুলের চূড়াস্থিত 
অহামণি প্রহ্ছনাদ! যাহাতে তোমাকে আর জন্মরেশ পাইতে না 
হয়, ঈদৃশ অভিমত.বর গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সকলের 
সঙ্কল্পফলপ্রদ! হে সর্বান্তর্ধামিন! হে বিভো! যাহা আপনি 
উত্তম বিবেচনা করেন, আমাকে তাহাই আদেশ করুন। ভগবান্‌ 
কহিলেন, হে অনঘ্ঘ! যতদিন তৌমার ব্রহ্মপদে বিশ্রাস্তিলাত না 
হয়; ততদ্বিন তুমি সর্বপ্রকার অনর্থউপশমের নিমিত্ত এবং 
নিরতিশয় আনন্দলাভের' জন্ বিচার করিতে থাক। বশিষ্ঠ কহি- 


_ লেন, বিষ্কু এই কথা বলিয়। আগরোখিত তরঙ্গ যেমন খর্খরধ্বনি 


করিয়। আবার সাগরেই বিলীন, হয়, সেইরূপ সেই স্থানেই 
অন্তহিত হইলেন। বিষণ অন্তহিত হইলে দানবরাজ প্রহ্নাদ 
পুজা শেষ করিয়া তাহার উদ্দেশে মণিরত্রসমদ্থিত পুণ্পাঞ্জলি প্রদান- 
পূর্বক আসনে 'উপবেশন করিলেন। ১--৫.। বদ্ধপদ্ধাসনে সমা- 
সীন হইয়! তিনি স্তোত্রপাঠ করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি- 








লেন, সংসারবিজয়ী হবি আমাকে বলিয়। গেলেন যে, “তুমি বিচার 
পরায়ণ হও» অতএব আমি এক্ষণে আত্মবিচার করিতে খাকি। 
এই যে আমি ভগন্মগুলে অবস্থান করিয়া বলিতেছি, -যাইতেছি সু 
বিষয়ভোগ করিতেছি, অবস্থান করিতেছি, এই আমি কে? এই বে 
বৃক্ষপাষাণতৃণসমঘ্থিত বাহ জগৎ, ইহাও ত আমি নহি; তবে আমি 
কে? এই যে প্রাণবামু দ্বারা ক্ষণকালের জন্য সঞ্চালিত ও. অল্প, ॥ 
কালমব্যেই বিনাশী মক অনিত্যদেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও আমি 
নহি; কারণ, ইহা অচেতন, আমি চেতন। ৬-_-১০। জড় কর্ণবিবর 
দ্বারা কল্সিত, শুন্য হইতে উৎপন্ন, ক্ষণকালমধ্যে বিনাশী, শৃচ্াকতি £ 
শব্দও আমি নহি; কারণ, তাহাও অচেতন। যাহ ক্ষণবিনাশী, তু 
দ্বারা কখন লভ্য হয়, কখনও বা হয় না, চিতির প্রসাদেই যাহার দু 
্বরূপের উপলব্ধি হয়, সেই অচেতন স্পর্শও আমি নহি। অনিত- ই 
চঞ্চল রসনে্রিয় দারা যাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, জিহ্বার সু 
হইতে কণ্ঠ পধ্যস্তমাত্র যাহার গতিবিধি, সেই ডব্যনিষ্ঠ অচেতন ও 
রসও আমি নহি। ক্ষণবিনাশী কেবল দৃণ্ঠ ও দর্শনেজিসের সহিত | 
যাহার সম্বন্ধ বা সত্তা, উপভোগ উত্পাদন করিয়া যাহ! একমাত্র ও 
রষ্টাতেই উপক্ষীণ হয়, আমি সেই অচেতন রূপও নহি। অন্ধের ঃ 
তায় জড় অর্থাৎ অপ্রকাশ ক্ষয়শীল ভ্রাণেক্ডিয় দ্বারা যাহা পরি- 
কল্পিত হইয়া থাকে, যাহার আকারের কোনরূপ স্থিরনিয়ম নাই : 
(কালে অন্তরূপ হয় বলিয়া, ) সেই কোমলম্বরূপ অচেতন গন্ধও : 





আমি নহি। ১১--১৫.। আমাতে পঞ্চেক্রিয়ভ্রম নাই; আমি | 
ভাগকল্পনাবিবর্জিত, মননশৃন্ঠ, নির্মল, শান্ত, বিশুদ্ধ চেতনম্বরূগ। | 
আমি চেত্যহীন চিন্মাত্র, আমি বাছা-আত্যন্তর সর্ববস্থানব্যাগী : 
বিভাগশুন্ত নির্মল সংশ্বরূপ, এই আমিই সকল বস্তর অবভাসক। | 
চেতনম্বরূগী এই আমিই দীপব- শৃধ্যদেব হইতে আরম্ভ করিয় 
ঘটপটাদি নিথিল পদার্থের প্রকাশ করিতেছি। এতক্ষণে এই 
নিখিল বিষয় আমার ম্মৃতিপথে উদ্দিত হইল; আমিই আকা- 
শাদি বিকল্পশন্ট, চিত্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ; সর্ববগামী আত্মা। অন্ত 
প্রকাশিত তেজঃপুঞ্জে জলন্ত অঙ্গারকণ! যেমন প্রকাশ পার, তদ্রণ | 
এই আত্মরূপী আম দ্বারাই এই বিচিত্র ইন্জিয়বুতিসকল স্ফুরিত 
হুইতেছে। ১৬--২০। সর্ধগামী দারুণ নিদাঘে মরুভূমিতে যেরূপ 
মরীচিকার স্ফুরণ হয়, বিচিত্র ইন্জিয়বৃত্তিসকলও তদ্রুপ আত্মার 
স্কুরিত হইতেছে। যেমন অন্ধকারে দীপসাহায্যে বস্তের শুক্লাদি গুণ 
জানিতে পারা যায় (কোন্‌ খানি সাদা, কোন খানি,কাল, চিনিতে 
পারা যায় ),তদ্রপ এই আত্মাতেই নিখিল পদারের বস্তত্ব প্রতিপন্ন 
হয়। দর্পণ যেমন নিখিল বস্তর প্রতিবিশ্বের বিশ্রামস্থান, তদ্রগ 
এই আত্মাই নিখিল জাগ্রৎপদার্ধের অনুভব ও পরমবিশ্ান্তির 
স্থল। চিন্ময়, দীপরূগী, বিকল্পবিবর্জিজিত, একমাত্র এই আত্মার 
অনুগ্রহে হৃর্ধ্য উষ্ণ, চক্র শীতল, পর্বত কঠিন ও জল দ্রবধন্থী | 
হইয়াছে । আকাশ হইতে বাঁযু, বায়ু হইতে অগ্নি, আশ্ি হইতে 
জল ইত্যাদিক্রমে ব্যবস্থিত প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই নিখিল জাগতিক 
পদার্থের একমাত্র আস্মাই প্রথম কারণ; এই আত্ম সংখ্বরূপে 
নিথিল কাধ্য ব্যাপিয়। রহিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মার কোন 
কারণ নাই। ২১--২৫। যেমন প্রচণ্ড-তপনতাঁপেই মৃহী প্রভৃতি 
তাপবান্‌ হয়, তদ্রপ এই আত্মা দ্বারাই অনুভূয়মান এই. নিখিল 
পদার্থ পদদার্থ-পদবাচ্য হইয়া থাকে । যেমন হিম হইতে শৈত্য -উৎ- 
পন্ন হয়, তদ্রপ, বস্তুতঃ কারণ না হইলেও অবিদ্যাবশে কারণীভূত 
্রহ্মাদি নিখিল কারণের কারণম্বরূপ এই প্রত্যক্রূগী ব্রম্ষী হইতেই. | 








০ 


এই জগৎ উৎপন্ন হয়। সষ্টিসংহারাদির কারণীভূত ব্রহ্গা, বি, 
কদর প্রভৃতির জগদৃব্যবস্থাবিষয়ে এই প্রত্যকূরপী আত্মাই আদি 
কারণ) ইনি নিজে কারণবর্জিত। আমিই চিৎ, চেত্য, ডা, দৃশ্ত 
প্রভৃতি নামবিহীন, নিত্য, স্বয়প্রকাশ এঁ আত্ম; অতএব আমাকে 
আমি নমস্কার করি। ভূতেশ্বর নির্বকল্প এই চিৎস্বরূগী আত্মা 
নিথিল ভূত গুণীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে ও ইহাতেই প্রবেশ 
করিতেছে । ২৬-_৩০। এই চেতন আত্মা অন্তর্ধামী (মন) 
হইয়া যাহা সঙ্কল্প করেন, সর্বত্র তাহা তাহাই হইয়! থাকে; তাহার 
অন্তথা নাই।. চিতি স্বীয় সত্তা প্রদান করিয়া যে কৌন বিষয়কে 
উজ্জীবিত করে, তাহ! তৎক্ষণাৎ নিজ পদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সৎ, 
হইয়া যায়। তাহাতে উক্ত চিতির সত্তা নাই, তাহা সৎ হইলেও 
অসৎ হইয়া যায়। বৃহৎ দর্পণরূপী এই ন্ধাকাশে কত শত জগং- 
সম্বন্ধীয় ঘটগটাকৃতি পদার্থ প্রতিবিস্বিত হইতেছে। প্রতিবিদ্থিত 
নুরধ্য যেমন স্বকীয় আধারভূত পদার্থের ক্ষয়ে ক্ষযী ও বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি- 
মান্‌ হয়, তদ্রূপ এই আত্ম-প্রতিবিন্ব আধারপদার্থের (সঙ্ক্কাত্মিকা 
বুদ্ধির ) ক্ষয়ে ক্ষয়বিকারবিশিষ্ট ও তাহার বুদ্ধিতে বৃদ্ধিবিকারবিশিষ্ট 
হইয়া থাকে । এই বিশ্বভুত আত্মা তুর্ধ্প্রতিবিন্বের স্তায় সৎ বা 
অমৎ। এই অঙি নির্মল পরমাকাশ নিখিল অজ্জদিগের অদৃগ্ঠ ; 
যাহারা বিগলিতচিত্ত, তাহ 
পরমাকাশ দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকেন। ৩১_-৩৫। কারণীভূত 
এই গরমাকাশরূপ বৃক্ষ হইতেই লোকব্যবহাররূপ- শাদিনী 
এই বিবিধ দৃশ্ঠপদার্থরূপিনী মঞ্জরী উৎপন্ন হইতেছে। যেমন 
পর্ব্ধত হইতে বিচিত্র তর গুন্পূর্ণ বনরাজি উদ্ভূত হয়, তদ্রপ এই 
আস্মাকাশ হইতেই এই চলম্ভাৰ সংসার উৎপনন হইয়৷ থাকে। 
প্রকাশস্বভাব ই চিদাস্বা, ব্রহ্ম হইতে তৃণ পধ্যন্ত ্রেলোক্যমধ্যবন 
যাবতীয় পদার্থ হইতে অবিভিন্ন অর্থাৎ সমস্তই এ চিন্ময় আত্মা । 
আমি অনাদি, অনন্ত, সর্বগামী, এ চিন্ময় আত্মা; আমি আপ- 
নার জ্ঞানস্বকূপে নিখিল চরাচরভূতবর্গের অন্তরে অবস্থিত! সেই 
চিদাত্বস্বরূপ আমারই এই স্থাবরজন্গমাত্বক বহুশরীর। এই 
শরীর পরিসঞ্ঘাদিবিহীন অর্থাৎ পরিমাণে উহা! যে কত, তাহার 
ইয্বত্তা করা যায় না; কোন্‌ সময়ে যে ইহা হইয়াছে এবং 
কতকাল থাকিবে, তাহার ইয়ভা নাই; ইহা! কতদুরব্যাগী, 
তাহাও বলা'যায় না। ৩৬__৪০। এই আত্মা স্বীয় অনুভূতিবলে 
বু স্বপ্রকাশ অন্ুভূতিষ্বরূপ । সকলের ছৃষ্টিঃ নিখিল ভষ্টা ও 
সমগ্র দৃণ্তঘরূপ বলিয়া এই আত্মা সহত্রবাহু, সহজ্লোচন অর্থাৎ 
সকলের আত্মাই যখন এক, তখন সকলের বাহুতে হত্র 
বাহু ও সকলের লোটনে সহজলোচন। এই প্রত্যক্ষ: ঈশররূপী 
আমি মনোহর হুধ্যদেছ ধারণ করিয়া আকাশে বিহরণ করিতেছি 
এবং বারুদেহ ধারণপুর্র্বক বায়ু হইয়া প্রবহমান হইতেছি। শঙ্খ- 
চক্র-গরদাধারী আমার এই সুনীল বপুঃ সমগ্র সৌভাগ্যের চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছে আমি এই জগতে. সর্ষোপরি স্পর্া 
করিতেছি। আমি এই জগতে আবির্ভূত হইয়া সর্বদা পন্মাসনে 
অবস্থান করত নির্বিকল্প-সমাধিতে মগ্ হওয়াতে পরম হুখ প্রাপ্ত 
হুইয়াছি। আমিই ত্রিলোচনদেহ ধারণ করিয়া দৌরীর আনন- 
পছোর ভ্রমররূপে বিচরণ করি এবং কর্মের স্বান্গ-( হস্তপদাদি ) 
স্কোচনের স্যায় স্ষ্টিঅবসানে এই অমস্ত জগৎকে আপনাতে 
 সঙ্কোচ (সংহার) করিয়া অবস্থান করি। ৪১-৪৫। তপস্বী 
যেমন স্বীয় ক্ষুদ্র মঠ সংরক্ষণ করিতে কোন আয়াস বা যত্ব করেন 




























দিগেরই প্রাপ্য । সাধূগণই এই নিশ্মুল, 





না, তদ্রপ প্রযত্ব ব্যতিরেকেই আমি ইন্জরূপে মন্বস্তর-পধ্যায়- 
ক্রমে প্রাপ্ত এই নিখিল ত্রিলোকী পালন করিয়া থাকি। আমিই 
স্ত্রী, আমিই পুরুষ, আমিই বালক, আমিই বৃদ্ধ, আমিই বিশ্বমুখ 
এবং আমিই দেহ ধারণ করি বলিয়া জাত। জীর্ণকুপের অত্যন্তর- 
দেশে সরসতানিবন্ধন যেমন তুণলতাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রপ আমিই 
রসরূপে তৃণলতাদির মধ্যে বিদ্যমীন থাকিয়া সরসতানিবন্ধন চিড়ুমি 
হইতে তৃণাদ্ি উৎপন্ন করিয়া! থ|কি। যেমন ক্রীড়ননির্্াণপটু 
বালক আপনার ক্রীড়ার নিমিত্ত কর্দম দ্বারা বিবিধ ক্রীড়নকদ্রব্য 
নিশ্মাণ করে, তদ্রপ আমি নিজক্রীড়ার নিমিত্ত বিস্তৃত হন্দর জগৎ 
নির্খাণরূপ এক আড়ম্বর করিয়াছি। আমি কারণম্বরূপে এই জগৎ, 
ব্যাপিয়া আছি, আমার ব্যাপ্তিতেই এই জগৎ জত্ত প্রাপ্ত হই- 
তেছে। এই জগৎ সৎ হইলেও আগি পরিত্যাগ করিলে উহা! 
কিছুই নহে। ৪৬--৫০। বিশাল চিদ্দপ্ণরূগী আমাতে যাহা 
প্রতিবিন্বিত হইতেছে, তাহাই প্রত আছে, ততভিন্ন অপর কিছুই 
নাই; কারণ, মদ্দিতর কোন পদার্থ ই নাই! আমি কুহ্নমে সৌরভ, 
পুষ্পপত্রে কান্তি, কান্তিতে রূপ ও রূপে অনুভব হইয়৷ অবস্থান 
করিতেছি । এই যে স্থাবর-জঙ্গম জগৎ বলিয়া যাহা কিছু দৃশ্ঠ 
দেখ! যাইতেছে, এই সমুদযই সর্বপ্রকার সন্বপপশ্ন্ত পরমচৈত্্তরগী 


আগমি। যাহা দ্বার! সরোবর নদী প্রভৃতি জলপ্রঝাহ বিস্তৃত হইয়া 


প্রণাহিত হইতেছে, সেই বসমন্ত্ী প্রথম! শক্তি জলরূপে বৃক্ষ-লতা 
প্রভৃতিতে তাহাদের অ্কুরোৎপাদনকারণ হইয়া যেরূপে বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছে, আমিও এক হইয়াও তদ্রুপ অখিল জীবে বিস্তৃতি- 
লাভ করিয়াছি। আমি নিখিল পদার্থের উত্তরূপ অপূর্ব্ব অন্তরব- 


স্থান্শক্তি প্রাপ্ত হইয়া আপন ইচ্ছাতেই চিত্র বৈচিত্র্য প্রকটল 


করিতেছি ।৫১_-৫৫ যেমন দুগ্ধে ঘ্বৃতশক্তি ও জলে রসশক্তি বিদ্য- 
মান, আমিও তদ্রপ নিখিলপদার্থে চিতিশক্তিরূপে বিদ্যমান আছি। 
ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান__কালত্রয়ে অবস্থিত এই জগৎ, ভূমির 
সামান্ত একাংশে তৃণকাষ্ঠাদি বসুজাতের স্তায় চিত্স্বরূগী আমার 
একাংশে আমাতে অবস্থান করিতেছে; বাস্তবিক. এই জগতে 
চেত্যভাব নাই অর্থাৎ এই জগৎ চেত্য নহে ইহা! জড়: আমি 
সমস্ত দিকৃতুক্ষি পুর্ণ করিয়া লক্ষোচভাব গরিহারপুরর্বক সর্বপদার্থে 
অবস্থিত, সষ্টিকর্তা বিরাট অপর রাজাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে শোভমান) 
ও লত্রাট (নিখিল বাজগণের আজ্প্রদব' হইয়া অবস্থান করি- 
তেছি। আমার ইন্সকে বন্ধন করিতে হইল না, শঙ্কর দ্বারা ন্ঠান্ত 
অমরবৃন্দকে ব্দিলিত করিতে হইল না, কাহারও নিকট প্রার্থনাও 
করিতে হইল না; আমি অনায়াসে এই বিশাল জগবরাজ্য প্রাপ্ত 
হইলাম, আমার বোধ হয়, এরূপ কেহ কখন প্রাপ্ত হয় নাই। 


কি আশ্চর্য ! আমি সুবিস্তৃত আত্মা হইয়াছি, প্রলয়পবনে বিধু. 


নিত অর্ণব যেমন স্বীয় আধারে স্থান পায় না, সমস্ত জগতের সহিত 
এবার্ণবাকার ধারণ করে, তদ্রুপ আমি আপনার. আত্মাতে স্থান 
প্রাপ্ত হইতেছি না» অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছি। ৫৬--৬০। পঙ্গু 
যেমন, ক্সীরসাগরে নিপতিত হইলে তাহার আর অন্ত পায় লা, 
সর্পের স্তায় তাহাতে ভাসিতে থাকে, আমিও তদ্রপ শবয়তই 
নিরতিশয় আনন্দময় আত্মরূপে আস্বাদ্যমান আপন আত্মাতে 
ভাসমান হইতেছি, ইহার অন্ত পাইতেছি না । জগৎনামক এই 


্রঙ্গম$ ব্রেঙ্গা্ড) অতি ক্ষুদ্র ও অতি সঙ্থীর্ণ। বিস্বগজ যেমন, 


তাহার স্বীয় অঙ্গে সম্যক্‌ স্থান প্রাপ্ত হয় না তদ্রপ আমার এই 
বিস্তৃত শরীর এই ক্ুদ্রমঠে স্থান গাইতেছে না। আমার রূপ, এই 

















০ 


(বরহ্গাপ্তরূপ) বিরিঞ্িগৃহের পরে এবং চতুরির্ংশতি বা ষট্- 
ত্রিংশৎসংখ্যক (১) অত্বেরও অন্তে পদক্ষেপ করত প্রসারিত 
(বিস্তার প্রাপ্ত ) হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি প্রত্যাবর্তন করি: 
তেছে না। এ যাব “আমি ও এই আমার দেহাঁদি” ইত্যাকার 
ভিত্তিহীন কল্পনা কেন ছিল? আমার আকৃতির যখন বাস্তৰিকই 
সীমা নাই, তখন আমার ঈদৃশ সক্কোচ সমুচিত নহে “এই 


আপনি” “এই আমি” ইহ মিথ্যা ভান্তি। দেহ কি? অদেহ 


কি? মৃত্যুই বা কে? জীবিতই বা কে? ( বাস্তবিক এ সমুদয় 
কিছুই নহে )। ৬১--৬৫। ধাহারা৷ এমন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া সংসার-ভূমিতে আসক্ত ছিলেন, মদীয় সেই পিতীমহগণ 
অতি দীন ও কষুদ্র-বুদ্ধি ছিলেন। কোথায় পূর্ণবরহ্মরূপিণী এই পূর্ণ 
মহতী দৃষ্টি আর কোথায় সর্গবৎ ভীষণ আশাজালে ভয়ঙ্কর 
রাজ্যসম্পদ? (বৃষ্টির নিকট রাজ্যসম্প্‌ অতি তুচ্ছ )। অনীম- 


_ আনন্দ-ভোগপুর্ণ, পরমশান্তিশালিনী এই বিশুদ্ধ চি্মী দৃষ্টি 


নিথিল দৃষ্টির মধ্যে পরম উৎকর্ধলাভ করিয়াছে । ' আমি নিখিল 
ভাবের অন্তঃস্থিত চেত্যবিমুক্ত চিদাত্ম, আমি প্রত্যক্চেতনরূপী, 
আমাকে বারতবার নমস্কার । আমি এই সংসারে ভুক্তবস্তর পরি- 
পাঁকবৎ জীর্ণ করিয়৷ ফেলিয়াছি; আমি এক্ষণে জন্মবিবর্জিত 
হইয়াছি; অতএব আমারই জয়। আমি প্রাপ্তব্য নিথিল হুখ প্রাপ্ত 
হওয়াতে জীবন সফল করিতেছি এবং সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ 
করিতেছি । ৬৬--৭০। আমি এই শাশ্বত-বোধরপ উত্তম সাম্রাজ্য 
ত্যাগ করিয়! হুঃখময় অরমা বাজ্যসম্পদে আর আসক্ত হইতেছি 
না; আত্মরক্ষার্থ যাহাতে কাষ্ট দ্বারা বনছূর্স, জল দ্বারা জলহুর্গ ও 
পর্বত দ্বারা গিরিহূর্গ নির্মাণ করিতে ভয়) সেই ধরাতলের আধি- 
পত্য পাইয়া! যে হ্ধচঞ্চল হইয়া উঠে, সেই অনাত্মজ্ঞ কুৎসিত 
দ্বানবরূপী কীটকে ধিক্‌ ! মদীয় অজ্ঞ পিতা হিবণ্যকশিপু অবিদ্যার 
সহিত একাস্মবতা-প্রাপ্ত, অন্নপানাদি দ্বারা বদ্ধিত, অবিদ্যাময়, নিজ 
শরীরকে পরিতৃপ্ত করিয়। কি করিলেন? তিনি কতিপয় বর্ষ 
এই ্রেলোক্যরূপ বহি*-সৌন্দর্্শালী মঠ প্রাপ্ত হইয়৷ ( ব্রেলো- 
ক্যের অধিপতি হইয়া ) ( কশ্ঠপবংশে জন্মগ্রহণের) অনুরূপ কি 
( পুরুষার্থ) সাধন করিলেন? এই পরমানন্দ আম্বাদন না করিতে 
পারিলে শত শত ত্ৈলোক্যরাজ্যতোগ আস্বাদন করিলেও কিছুই 
আস্বাদন করা হয় লা। ৭১-৭৫। যিনি এই পরমানন্দ আস্বাদন 


করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অন্য আনন্দ কিছুই নহে। ধিনি এই 


আনন্দরূপ পরয়ামৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তীহার' অন্তর এ 
আনন্দে পুর্ণ হইয়াছে, তিনি নিথিল বিষয় পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইস্কা- 
ছেন। মূর্থ ব্যক্তিই অপরিমেয় এই পরমানন্দপদ পরিত্যাগ করিয়া 
পরিমিত অপর তুচ্ছ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, পণ্ডিতেরা সেদিকে 
ধাবিত হন ন|। উই্ই শোতন্লতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্ট কভোজনে 
€লোলুপ হয়, অন্য কেছ নহে। এই পরমা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া কে 
দগ্ধ (পোড়া ) রাজ্যভোগে আসক্ত হইবে? কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 


ইক্ষুরস. পরিত্যাগ করিয়া কট্‌ নিম্বরস পান করিবে? মদদীয় 


পূর্ববপিতামহগণ মূর্খ ছিলেন সন্দেহ নাই; কারণ, তীহারা এই 
পরমা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া (ছুখময়) এই  রাজ্যসম্কটেই 
আসক্ত ছিলেন। কোথায় কুহমবিকামশোতী নন্দনকানন, আর 





(১) সাংখ্য-বৈষবাদিমতে তত্ব চতুব্বিংশতি প্রকার, শৈব- 
গাওপতাদিমতে ছত্রিশ প্রকার । 
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কোথায় দগ্ধ মরুভূমি? কোথায় এই শমগুণযুক্ত তত্বো-ৃষ্টি 
আর কোথায়. ভোগের আয়তনীভূত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি? 
৭৬-_৮০। রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও যাহার পাইবার ভরত অভিলাষ হয 
এমন কোন নুখই ব্রিজগতে বিদ্যমান নাই; চিৎ-ন্বে তৎসম 
দয়ই রহিয়াছে, তবে কেন তাহা লোকে অনুভব করিয়! দেখে না? 
সর্ধত্র সমভাবে স্থিত, নির্বিকার, স্বস্থ, সর্ববমর, একমাত্র চিত্র 
ঘারাই তৎসমুদয় হুখ ও স্থখসাধন সম্যক্রূপে লাভ করা যায়। 


যেহেতু, তেজের প্রকাশিকা শক্তি, চন্দ্রের অমৃতাহ্লাদিনী শক্তি, সত 


ব্রহ্মার সর্বোৎকৃষ্ট মান্ততা, ইন্দ্রের ভ্রিলোকীরাজতব, মহাদেবের সু 


পরম-পুর্ণাভাব, বিষুর জয়লক্ষ্মী, মন্রে শীঘ্রগামিতা৷ বাধুর বেগ, 
অগ্নির দাহকতা, জলের রসবস্তা, ভূগুপ্রমুখ মুনিগণের মহাতপঃ, ; 


সিদ্ধি, বৃহস্পতির বিদ্যা, বিমানের আকাশগতি, পর্বতের সর, 
সমুদ্রের গাভীধ্য, আুমেরুর মহৌন্নত্য, জুগতদেবের শুন্ততারপ 


নিখিল-উপদ্রব-শান্তি) মিরার মাদকতা 


বসন্তের পুষ্পসস্তার- সু 


শোভিত্ব, বর্ধার জলদধ্বনি, যক্ষেবু মাগ্মাময়ত্, আকাশের নিষ্ষল্ত্ব £ 
(নির্নেপত ), শীতের শেত্য ও নিদাঘের তাপবত্তা, এই সমুদয় এবং ॥ 
অপরাপর বহবিধ দ্বেশ-কাল-ক্রিয়ারূপিণী, বিবিধ-আকতি-বিকৃতি- | 
অল্পন্ন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালত্রয়ের অভ্যত্তববর্ভী, বিচিত্র 


শক্তিসমূহ, বাস্তববিকারশৃনত স্স্থ সম চিতিরই উক্ত শক্তিসমূহের 
কাধ্যানুসন্ধান-সম্কল্পে উৎপাদিত হইতেছে 1৮১--৯০। বিকল্পবিহীনা &ু 


তং 


সর্ধময়ী চিত, প্রতাকরের করপ্রভার স্তায় নিখিল পদার্থে সম্ভাবে | 
পতিত হইতেছেন অর্থত্ চিতির কোন বিকল্প না থাকিলেও চিত্ত- ই 
বৃত্তিগত বিকলপবৈচিত্র্য আসিয়া৷ উহাতে লিপ্ত হইয়া থাকে ? ফলত 


তিনি সর্বত্র একরপ। হুর্ধ্যের কিরণ যেমন পুরুষে পতিত হও 
যাতে পুরুষাকৃতি ও স্থাগুতে পড়িয়া স্থাগুর স্তায় আকৃতি ধারণ করে, 
তদ্রপ চিতিও চিন্তবৃত্তিগিত বচিত্র্যে আকারবৈচিত্রয প্রাপ্ত হন। 
নির্মল চি, বিপুল পদীর্থসমূহকে যাহাতে ক্ষণকালমধ্যে সর্ব" 


মিনি রিনার মান্য 


দিজ্বুগুলে গিয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত ও ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান কীলত্রক্ের 


বিভাগে কল্পিত করিয়া! প্রকাশিত করিতে পারেন, তনসস্ভাবপ্রাণ্ 3 


হইয়া, সমস্ত সংসাররপ দৃশ্ত অবস্থাকে সেইরূপে ( দিক্‌ও) 
কালত্রয়ে অবস্থাপিত করত চেত্য করিয়া থাকেন। ফলত একমাত্র ; 
অখণ্ড বিশুদ্ধ চিৎই আপনা হইতে . অভিন্ন কালের পরামর্শে 3 
কঙ্সনাবিচারে কল্পিত উক্ত কালত্রয় হইতেও প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ; 
উপধিতি প্রভৃতি অনন্ত প্রমাণ দ্বারা মেয় পুরুষ হইতে যেন ভিন : 
হইয়৷ প্রতিভাত হইয়! থাকেন । কালত্রয়-পরামর্শে ই চিতির বিবিধ | 
দৃষ্টি হইয়া থাকে; বন্ততঃ চিতির একমাত্র পূর্ণতা/ভিন্ন অবশিষ্ট 
আর কিছুই নাই। ও পূর্ণতাই (অখগুতা ) সমতা ৷ ৯১--৯৫। : 
যেমন মধুররস বা তিক্তরস পদার্থ যুগ্রপৎ আম্বাদন করিলে : 
আত্বাদ্য বিষয় ঢুইটী হইলেও আম্বাদ-অন্ুভব একটি, তেমনি : 
বিষয়াদি নানাবিধ হইলেও চিৎ নানা প্রকার নহে একই। এই : 
ঘটপটাদি বিচিত্র পদার্থসমুদয়্, পরস্পরের ব্যাবর্তিক ভেদস্কলশূন্ত | 
সর্বববিধভাবের অনুগামী হুক্ম অদ্বৈত সভীরূপী চিতি দ্বারা যুগপৎ 
অনুভূত হইলে একরূপই অনুভূত হইবে। অনুভবের বৈষম্য ; 
কিছুই নাই; হুতরাৎ চিতিরও বৈষম্যের কোন কারণ নাই। : 
বাস্তবিক চিতির ভেদ নাই, তেদ যাহা কিছু সঞ্ধলিত,  ভেদ- 
সপ্ধনপ ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ গ্রূপদেশ ও আত্মবিচার | 
আঁবন্টক; কারণ, তন্থারা দৃ্ঠসমূহের বাস্তবিক অত্যস্তাভীব হয়, ইহা” 
চিত্তে দৃ়লগ্ন হইলে চিত্ত শোক মোহগ্রস্ত হইবে না। গুরূপদেশ । 
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গ্রহণ ও আত্মবিচারের পর চিত্তে সমুদয় দৃশ্য প্রোগ্িত (বিলুপ্ত) 
হইয়া গেলে চিত্ত অদ্বৈত সৎ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়! 
'বিষয়ানুরাগাদি জন্ত কালুষ্য ত্যাগ করে। এইরূপে চিৎ অতীত- 
দৃস্তের বাসনাবন্ষনশুন্ত হইয়া বর্তমান দৃষ্ঠের প্রতি উপেক্ষা করিলে 


রূপে অবস্থিত, মেঘাবরণশূন্ত পুণচন্্রমগডলের স্তায় সঙ্কুলাবরণ- 
শন, স্বপ্রকাশ, স্বাধীন, আনন্দরূপী, স্ববীঘ্ণ রূপকে নমস্কার 
করি । ১১১--১১৫। | 


চতুক্ত্িংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥ 


দৃ্সমূহের আধার কালত্রয্নের প্রতি আর তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে |. 


না; হৃতরাং ভবিষ্যতে দৃশ্ঠের সহিত উহীর সম্বন্ধ ।থাকিবার আর 


_ সম্ভবনা নাই। তখন সর্বত্র সমভাবাপন্ন একমাত্র চিতিই পরিশিষ্ট 


থাকিবে, ভেদপঞ্কল্পও তাহাতেই পরিত্যাজ্য হইবে। ৯৬--১০০। 
চিতি, বাক্যের অগোচর বলিয়া ভেদসুন্বলী ভ্রান্তদিগের নিকট 
যেন একেবারে অসৎ হইয়া যান; সত্যই তিনি তাহাদের সিদ্ধান্তে 
অস্তিত্বহীন হইয়! পড়েন। ফলত তিনি সং. তাঁহার অসত্তা 
কোনরূপেই অন্তবে না। সংস্বরূপ শঁ চিতিকে (শাস্ত্রীয় ব্যব- 
হারে ) আত্মা ও ত্রক্গ বলা হয়; বস্ততঃ (অবাউ্মনস-গোচর 
বলিয়া) ইনি কিছুই নহেন (শুগ্ত্বরূপ ) অথবা! সর্ধন্বরূপ। যখন 
দৃগ্তসমূহের একেবারে উপশম হইয়া যায়, তখন সর্বত্র বিদ্যমান 
ধে এক সমতা _তাহাই: মোক্ষনামে অভিহিত হয়। এই চিৎ 
যখন সক্কল্পকর্তৃক আক্রান্ত হন, তখন প্রকাশশক্তির হাস হওয়াতে 
ইনি তিমিররোগাকুলিত দৃষ্টির স্তায় এই জগৎকে পরমার্থ( সং 
চত্ন্য ) রূপে দর্শন করিতে সমর্থ হন না; অন্যথা দর্শন করিষা 
থাকেন। চিতি ইষ্টানিষ্ট-সন্কল্রপ মল দ্বারা বিনুপ্ত হইলে, 
পাশবদ্ধ পক্ষীর স্তায় উড্ডয়ন ( পক্ষিপক্ষে আকাশগতি, চিতিপক্ষে 
নিখিল আকাশব্যান্তি ) করিতে পারেন ন!। অন্ধপক্ষীর স্তায় এই 
সমস্ত লোক একমাত্র এই সস্ধল্প দ্বারাই মোহজালে বদ্ধ রহি- 
যাছে। ১০১--১০৫। মদীয় পিতামহগণ সন্ধলজালে জড়িত 
হইয়া বিষয়রূপ গর্তুমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া অন্তরায়শূন্ঠ 
এই সাধু আত্মপদৰী দর্শন করিতে পারেন নাই। আত্মপদবীর 
অদর্শন হেতু শোচনীয়-দশীপ্রাপ্ত পিতামহগণ কতিপয় দিন ধরণী- 
তলে স্কুরিত হুইয়া কুহরস্থিত মশকের সায় অচিরাৎ বিনাশপ্রাপ্ত 
হুইয়াছেন। তাহারা কেবল বিষয়ভোগরূপ হঃখের আশায় কাল 
অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যদি দুর্বুদ্ধি সেই পিতামহগণ এই 
আত্মতন্্ব জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর ভাবাভাবরূপ 
অন্ধকৃপে নিপতিত হুইতেন না। জীবগণ ইচ্ছা-ঘেষ-সমুখিত 
হুখছ্ুখভোগমোহে তুগর্তস্থিত কীটের সমান হইয়া অবস্থান করে। 


সত্য আত্মতত্বের বোধরূপ মেঘ দ্বারা যাহার হষ্টীনিষ্টরূপিণী | 


সঙ্ধল্সম্রীচিকা প্রশান্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই জীবন সার্থক। 


. ১০৬--৯১০। অবিচ্ছিন্ন নির্ম্লাকৃতি বিশুদ্ধ চিতির, চক্জিকার 


উক্:প্রতার স্তন সঙ্লপরূপ কলঙ্ক আবার কোথা হইতে আমিবে? 
আমি অবিচ্ছিন্ন চিদ্রপী আত্মা, আমাকে আমি নমস্কার 
করি। হে নিখিললোকের জ্ঞান : প্রকাশের হেতুভূত মণি- 
স্বরূপ দেব আত্মন! বহুদিনের পর আপনাকে আজি প্রাপ্ত 
হইয়াছি। বহুদিনের পর আপনাকে স্পর্শ করিতে পারি- 
লাম, প্রাপ্ত হইলাম, বহুদিনের পর আজি আমার নিকট 
'পরমার্থস্বরূপ অভিব্যক্তি হইলেন, বহুদিনের পর আপনাকে 
আমি বিকল্পজাল হইতে উদ্ধার করিলাম, আপনি যে হউন, 
আপনাকে নমস্কার! অনন্ত্বরূপ তুমিই আমি, এতএব আমাকে 
নমস্কার; শিবাত্ব। তুমিই আমি, অতএব আমাকে নমস্কার । 
হে দেবাধিদেব পরমাত্বন! তোমাকে নমস্কার। আনন্দৈক- 
বসপ্রাপ্ত ম্দীর আত্মায় আধার ব্যতিরেকে পারমার্থিক- 





পঞ্চত্রিংশ সর্গ | 


প্রহ্মাদ কহিলেন,_এই জগতে যাহ! কিছু আছে, ত২- 
সমস্তই ওুষ্বরূপী নির্বিকার আত্মা। এই চৈতন্তরূগী আত্মা 
অস্থি-মেদ-মাংস-মজ্জাদদিরও অতীত অর্থাৎ মাত্র দেহপরিমিত 
'নহেন; এই আত্মা হৃর্ধ্যাদরির অন্তরে থাকিয়াও দীপের স্যার 
হ্ধ্যাদির প্রকাশ করিতেছেন। ইনি আপনার সক্তামাতরই দহনকে 
উষ্ণ করিতেছেন, জলকে দ্রবময় করিতেছেন এবং রাজার রাজ্য- 
ভোগের স্তায় ইন্জিয়গ্রামের অনুভব (স্পর্শাৰ্বি বিষয় আপনিই 
সম্পন্ন করাইয়া) ভোগ করিতেছেন। ইনি স্থিতিশীল হইলেও 
(নিজ্রিয় হইলেও) স্থিতিশীল নহেন।  (ধাবনাদি ব্যবহার 
ইহার আছে) গতিশীল হইলেও গতিশীল নহেন; নিশ্চেষ্ট 
হইলেও সর্বপ্রকার চেষ্টাপরতন্তর; কার্যকারী হইলেও এই আত্মা 
তাহাতে লিপ্ত নহেন এবং ইনি ইহলোকে, পরলোকে ও ইহলোক 
হইতে পরলোকগমনকালে শাস্রবিহিত শভকর্ম্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ 
অশুভকর্থ্বেরে ফলভোগী হইলেও সকল প্রকার ভোগব্যাপারে 
একরূপই খাকেন ! ১.৫ । ভয়বিকারবিহীন আত্মা সেই সেই 
কর্মের অনুসারে উদ্ভুত হুইয়া৷ থাকেন এবং উদ্ভুত ব্রি 
তুণ পর্য্যন্ত নিথিল ভোগ্য-ভোতৃত্বাদি ভাব ও তদাধার চতুর্দশ 
| ভুবন, এই সমগ্র জগৎকে সন্নিধিমাত্রেই পরিচালিত করতঃ 
অবস্থান করিতেছেন; (তাহাই ইহার কর্মফল । ) ইনি সদাগতি 
পবনদেব অপেক্ষাও নিত্য স্পন্দময়, স্থাণু অপেক্ষাও নিত্য 
নিক্ত্িয (নিশ্চল ); আকাশ অপেক্ষাও অমধিক . নিত্য নির্নেপ 
অর্থাৎ বাযুও যদি কখন স্পন্দরহিত হন, তথাপি ইনি কদীপি 
স্পন্বহীন নহেন; আবার পর্বধতও যদ্দি কখন স্পন্দিত হয়, 
তথাপি ইনি কদাপি স্পন্দিত নহেন, আকাশেও যদি কখন 
কোন দ্রব্যের লেপসংক্রমণ (তজ্জনিত নির্মলতাহানি ) হয়, 
তথাপি ইহাতে কোন প্রকার লেপ নাই,. ইনি একান্ত নির্নেপ। 
বায়ুযেমন বৃক্ষপল্পব স্পন্দিত করে, তদ্রপ ইনি সকলের মনকে 
স্পন্দিত করিতেছেন। সারথি যেমন স্বীয় রথের অশ্বসমূৃহকে 
চালিত করে, ইনিও তব্্রপ ইন্দিয়সমূহকে চালিত করিতেছেন। 
ইনি অতি দরিদ্রের স্ঠায় দেহগৃহে_বলিয়! সর্ব্বদা কর্ম করিতেছেন, 
আবার প্রভু সম্রাটের স্তায় আত্মাতে ম্বস্থভাবে অবস্থান করতঃ 
বিষয়ভোগও করিতেছেন। এই আত্মাই সর্বদা অনেষণীয়, 
.স্তোতব্য ও ধ্যাতব্য। ইহাকে অন্বেষণ করিলে জরামরণরূপ 
মোহ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ৬-_-১০। ইনি জ্ঞানমাত্রেই 
হুলভ্য আত্মীয় বন্ধুর স্তায় (ম্মরণমাত্রে) অনায়াসে বশী-. 
করণীয় ইনি সকলের দেহরূপ কমলকোষে যট পদরূগী হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন। ইহাকে লাভ করিতে হইতে উচ্চৈঃস্বরে 
আহ্বান করিতে হয় না, এমনকি আহ্বানই করিতে হয় না, 
আপনার দেহমধ্যেই ইহাকে পওয়া যায়। প্রণবের' উচ্চারণ 
দ্বারা ইহথীকে ম্মর) করিলেই ইনি ক্ষণকালমধ্যে সনগুধবর্তী হইয় 
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থাকেন। ইনি সর্ধসম্পত্িশালী। অপর ধনীর যেমন অহঙ্কার 
ও পরের প্রতি অবহেল। আছে, ইহার সেবা করিলে স্পষ্টই 
লক্ষিত হইবে ইহাতে তাহার কিছুমাত্র নাই। যেমন পুপ্পের 
মধ্যে সৌরভ, তিঙগমধ্যে তেল ও রসযুক্ত দ্রব্যে আশ্মাদ 
(মাধূর্যা) বিদ্যমান, ইনিই সেইরূপ দেহমধ্যে অবস্থিত। 
যেমন পুর্বষ্ট বন্ধুর সহিত বহুদিনের পর দেখ! হইলে তাহাকে 
চিনিতে পারা যাঁয় না, হৃদয়স্থিত চেতনরূপী হইলেও এই 
আত্মাকে সেইরূপ অবিচারবশে জানিতে পারা যায় না । ৯১--১৫। 
বিচার দ্বারা এই পরমেশ্বর শতকে যখন জানিতে পায়া যায়তখন 
প্রিয়জনের লাভে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দ হইয়া 
থাকে। অদীম-আনন্দদাযী পরমবন্ুবরূপ এই আত্মা দৃষ্ট হইলে 
সেই সেই দিব্যরৃষ্টি বং উন্মীলিত হইন্া থাকে৷ যাহাতে জরা- 
মরণাদি সমস্ত বিলয্ব প্রাণ্ড হয়, সমস্ত ( ন্নেহাদি ) পাশ ছিন্ন হয়, 
নিখিল শত্রু ক্ষয় প্রা হয়এবং ছুষ্ট ইন্দুরের গৃহখননের শ্ঠাম্প আশা 
আর *নকে খণ্ডিত (ছিন্নভিন্ন ) করিতে পারে না। ইহার দর্শন 
ঘটিলে সমস্ত জগৎ দেখা হইল) ইহার তত্ব সম্যক শ্রুত হইলে 
সমস্তই !শ্রবণ করা হয়, ইহার স্পর্শে সমস্ত জগৎ স্পর্শ করা! হয় 
এব ইহার অবস্থানেই সমস্ত জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। ইনি নুপ্ত 
ব্যক্তিদিগের জন্য জাগরিত থাকেন, অবিবেকিদিগকে প্রহার করেন, 
বিপন্নদিগের বিপদ্‌ দূর করেন এবং যাহার! পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের 
উপাসক তাহাদিগকে বাঞ্থিত ফল প্রদান করেন। ১৬--২০। 
জগতের স্থিতির জন্ত ইনি জীব হইয়া সকললোকে বিচরণ 
করিতেছেন, ভৌগসমূহে বিলাস প্রাপ্ত হইতেছেন ও বন্ত্রা্কারাদি 


_ বস্তর শোভা সম্পাদন করিতেছেন। আত্মা জীব হইয়! প্রশান্ত 


আত্মা দ্বার আত্মাকে (আপনাকে ) অনুভব করিতে থাকেন 
অর্থাৎ আপনিই আপন!কে জানি:ত থাকেন। যেমন সকল মরিচ 
একই প্রকার শীক্ষত্ (ঝ|ল) সমভাবে বিদ্যম'ন, তেমনি ইনি, 
সকল দেহে অবস্থিত ! ইনি চেতনারূগী, ইনি কক নারী, (কলনা- 
বর্তমান বিষয়ের দর্শন, ) ইনি বাহ আভ্যন্তরীণ য।বতীয় চেতনোপা" 
ধিতে আশ্রিত “নথিল জাগতিক পদার্থের সামান্ততঃ অধিষ্ঠানভূত 
হইয়! অবস্থিত। ইনি আকাশে শুন্ঠতা, বায়ুতে স্পন্ব, তেজে প্রকাশ 
জলে বত, পৃথিিতে কাঠি্ঠ, অগ্নিতে উধ্ণতা, চন্দ শৈত্য, অধিক 
কি, জগতের নিখ্লি পদার্থে সভতান্বরূপে অবস্থিত ॥ ২১__২৫। 

মসীতে যেমন কৃষ্ণতা, হিমবিন্দুতে যেমন শৈত্য এবং পুষ্পে যেমন 
সৌরভ বিদ্যমান; দেহপতি আয্মাও তেমনি দেহে ্ববস্থিত। সত্তা 
যেমন সকল পদার্েই বিদ্যমান, কাল যেমন সর্বগ্ত, যাহার মহী 
আছে অর্থাৎ যে রাজা, তাহার যেমন সর্ব্বদেশগ। মিনী প্রভুতা, তন্দ্রপ 


যে স্থানে চক্ষুরাপিব্যাগার ও মানসব্যাপার বিদ্যমান, সেই স্থানেই 


আত্মার সত্ত। অর্থাৎ চক্ষুরাপিব্যাপার ও মানসব্যাপার দ্বারা যে 
বন্তর প্রকাশ হইবে, দেই প্রকাশই শস্মার শ্বতাব। ঈদৃশগ্ুণ- 
সম্পন এই আত্ম! দেবতাদিগেরও জ্ঞানদাতা মহাদেব ও নিত্য । 
আমিই উক্ত আত্ম আমার কোন প্রকার কল্পন। নাই। আকশে 
ধেমন অণুমাত্রও ধূলি স্থির থাকিতে পারে না, পদ্রপত্রে ০) যেমন 
জল স্থির থাকে না, পাঁধাণে যেমন ভয়কম্প বিমন্ত্রম থাকে না. 
আমাতেও: তদ্রপ উক্ত আত্ম! ভিন্ন অন্ত কিছুরই সম্বন্ধ নাই। 





পাঠ করিলে ঠিক সঙ্গতি হয়। 
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আমার দেহে হুখ-ছুঃখ আপতিত হউক ঝ না হউক্‌, আমার & 
তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই।  অলাবুর উপরে জলধারা পতিত | 
হইলে অলাবুর কিছুই (কোন বিকারই ) হয় না; (অলাবুর 
গাত্রে একেবারেই জল লাগে না। ) তৈলবর্তির পাত্র ( প্রদীপ) | 
অতিক্রম কৰিয়া বহিনিগ্গত দীপালোক যেমন বজ্জ দা | 
রন্ধন করা যায় না, তত্রপ আমি সমুদয় ভাবের অতীত 
আমাকে কেহ বন্ধন করিতে পারে না। ২৬৩০ । কাম, ভাব, 
অভাব ও ইন্সিয়বর্গের সহিত আমাদের কি স্ব্ধ? আকাশের 
সহিত আবার কার সম্বন্ধ? মনকে কে আহত করিতে পারে? 
(মনের কোন আকার নাই, এজন্য মন কিছুতেই আঘাত প্রাপ্ত | 
হয় না)। শরীর শতধা বিচ্ছিন্ন হইলে শরীরীর ক্ষতি কি? কুন্ত | 
ভগ্ন ব! ক্ষীণ হইলে কুস্তাকাশের ক্ষতি কি? পিশাচের হ্যায় অদৃষঠ 
এই মন বৃখাই উদয়লাত করিয়াছে; তত্বজ্ঞানবলে যদি সেই জড় ৪ 
মনের ক্ষয় হয়, তাহাতে আমদের ক্ষতি কি ৭ যাহার তুখ-দুঃখমনী 
বাসনা থাকে, তাহাকে আমি মন বলি) এমন আমার পূর্বে | 
ছিল, এক্ষণে আর নাই ; কারণ, এক্ষণে আমার একমাত্র পরমানন্্ 
বিদ্যমান। ৩১৩৫1 একজনে ভোগ করে, অপরে গ্রহণ করে, 
আ'র একজনের অনর্থ-স্কট উপস্থিত, অন্য একজনে তাহা দর্শন 
করিল, কি অন্ত মূর্খতা ! ইহা কোন্‌ তরন্্রজালিকের চক্র ৫ প্রকৃতি £ 
ভোগ করিল, মন গ্রহণ করিল (সংগ্রহ করিল ), দেহের বিপদ 8 
(অন্থপাত ) হইল, হুষ্ট ( প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বারা দুষিত) আত্মা 
তাহা দর্শন করিল, এইরূপ বিচার মুর্খতা-নিবন্ধনই ঘটে। যথাথ ? 
বিচার ছার! সমস্তই এক বুর্ধিলে আর কৌনই ক্ষতি হয় না। ভোগ ? 
করিতে আমার ইচ্ছ! নাই, ভোগ ত্যাগ করিতেও আমার ইচ্ছা 
নাই, যাহা উপস্থিত হয় হউক, যাহা যায় যাউক্‌, আমার সুখের 
অপেক্ষাও নাই, দুঃখের প্রতি উপেক্ষাও নাই; সুখ ছুংখ আমাতে ত্র 
উপস্থিত হব হউক্‌, চলিয়া যায় যাউক্, উহাতে আমার কৌন সম্বন্ধ | 
নাই। আমাদের দেহ হইতে বিবিধ বাসন! অস্তগ্ত হউকৃ ঝা দেহে ও 
উপস্থিত হউক্‌, ইহাতে আমি নাই, এই বাসনাসমূহও আমার ; 
কিছুই নহে ।৩৬--৪০। এতাবকাল অজ্ঞানরিপু আসিয়া আমাকে 1 
প্রথার করিয়াছে; আমার বিবেকরূপ সর্বস্ব অপহরণ পূর্বক 1 
একান্তে লইয়া নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আপনা হইতে উৎপন্ন 
বিষ্ণুর মহান্‌ অনুগ্রহে আমি আমার বিবেকসর্ধন্দ অবগত হইয় 
রত্যানয়ন করিয্াছি। আমি একণে তত্বজ্ঞানরূপ মন্ত্রের সাহাধ্যে 
শরীররূগী বৃক্ষকোটর হইতে অহঙ্কার পিশাচকে অপসারিত করি- এ 
য়াছি। আমার শরীররূপ মহাবৃক্ষ এক্ষণে অহস্কার-পিশাচশুন্ত হও- 
য়ায় অতিপবিত্র ও হুশোভাসম্পন্ন হইয়াছে । দুরাশারূপ দোষের 7 
ক্ষয় হওয়াতে এক্ষণে আমার মোহদারিড্য গিয়াছে, বিবেকধনরাশি 
পাইয়া! আমি পরমেশ্বর হইয়াছি। ৪১--৪৫। নিথিল ভ্বাতব্যবিষয় | 
আমি জ্ঞাত হইয়াছি, দ্রষ্টব্যবিষয় এক্ষণে দর্শন করিয়াছি, | 
যাহা প্রাপ্ত হইলে কিছুই আর অপ্রাপ্ত থাকে না, তাহা প্রাপ্ত | 
হইয়াছি। যাহাতে কোন প্রকার অনর্থ সম্ভাবনা নাই, বিষয়-ভুজন্দ 
যে স্থান হইতে অপহৃত, যে স্থানে মোহনীহার নাই, আশা" | 
ম্রীচিকা যে স্থানে শান্ত হইয়া যায়, যে স্থানে সকল দিক রজো- | 
রহিত (ধুলিশুন্ত রজোগুণবিবর্জিত ) ও যে স্থানে শীতলচ্ছায় 
শান্তিবৃক্ষ বির।জমান, ভাগ্যত্রমে আমি এক্ষণে সেই বিস্তৃত উন্নত | 
পরমার্থস্থান লাভ করিয়াছি। আমি স্তব, প্রণ।ম, বিজ্ঞাপন, | 
শম ও নিয়ম দ্বারা এই ভগবান আত্মাকে প্রাপ্ত হইছি, 









৬৮1 -ত5িসিন | ৬ ৬ 


দেখিয়াছি ও পরিদ্ুটভাবে ইহার স্বরূপ অবগত হইয়াছি। বিঞ্ুর 
অনুগ্রহে * “অহৎ পদাতীত সনাতন ব্রহ্ম ভগবান্‌ আত্মা বহু- 
দ্রিনের পর আমার স্মৃতিপথে উদ্দিত হইয়াছেন: ৪৬.-.৫০। 
ইন্দিয়সমূহ যে স্থানের সর্পনর্ত, মৃত্যু যত্রত্য বিসর্পভুমি, তৃষ্ণা 
যাহার করগ্গহন, ( করঞী-বিষদ্রম ) কাম যে স্থানের হিত- 
জন্তকোলাহুল, জন্ম যে স্থানের কুপত্বরূপ, যে স্থানে দুঃখরূপ 
. দাবাগ্িদাহ সর্বদা বিদ্যমান, দ্বাবানলের স্তায় ধনপ্রাণহারী ছুঃখরূপ 
চৌর যে স্থানে সর্মদা অপহরণ-পরায়ণ, সেই ভীষণ বাসনাগহনে 
অহঞ্কার-শক্র আমাকে পাতিত, উৎপাতিত, মগ্র, উন্মগ্র, আবি- 
ভূত, তিরোভূত ও আশাপাশের দ্বারা বন্ধ করিয়া এতাব২কাল 
প্রগীড়িত করিয়াছে । বাত্রিকালে জঙ্গলমধ্যে পিশাচ অল্পবীরধ্য 
ব্যক্তিকে যেরূপ উৎপীড়িত ও ভীষিত করে, অহঙ্কারশত্র আমাকে 
সেইরূপ করিরা তুলিয়াছে। এক্ষণে আমি বিঞুপ্রসাদব্যপদেশে 
আপনিই চেষ্টা দ্বার! বিবেকন্রী৷ প্রদীপ্ত করিয়াছি। ৫১-_৫৫। 
আকাশদীপ প্রজালিত করিলে যেমন অন্ধকার আর দৃষ্টিগোচর 
হয় না, নষ্ট হইয়া যায়; ঈশ্বররূগী স্বীয় আত্মা বিবেকবলে প্রবুদ্ধ 
হওয়াতে আমি সেই অহস্কার-রাক্ষদকে আর দেখিতে পাইতেছি 
না। আমি এক্ষণে ঈশ্বররূপী হওয়াতে মনোবিবরবাসী সেই 
অহঙ্কাররাক্ষস, নির্বধাণ-দীপ্রে স্তায় যে কোথায় চলিয়া গেল, 
আহার গতি নিরূপণ করিতে পারিতেছি ন|। হে ঈশ্বর! ভবদীয় 
সাক্ষাৎকাধু লাভ করিয়া! মদীয় অহঙ্কার এক্ষণে হৃর্যোদয়ে চোরের 
তায় পলায়ন করিয়াছে । (বুক্ষবেষ্টনকারী ) বৃহৎ সর্প বুক্ষ 1 
হইতে চলিয়া গেলে বৃক্ষ যেমন ্বস্থ ( উপদ্রবশূন্ত ) হয়, এতাবৎ- 
কাল অজ্ঞান্বশতঃ সমুখিত মদীয় অহঙ্কার-পিশাচ এক্ষণে চলিয়! 
যাওয়াতে আমিও তদ্রপ স্বাস্থ্যলাভ কিষ্বাছি। আমি এক্ষণে 
শান্তিলাভ করিয়াছি, নির্বাণলাভ করিয়াছি, এই ভগতে আমি 
্রবুদ্ধ হইলাম, তন্কর হইতে বিমুক্তি লাভ করিলাম, এই জন্ 
এক্ষণে পরম-নির্রৃতি লাভ করিলাম । ৫৬--৬০। আমার অন্তর 
শীতল হুইয়াছে, আশামরীচিকা অপগত' হইয়াছে, আমি এক্ষণে 
প্রাবুষেণয জলদের বারিধারাসিক্ত প্রশান্তদাবানল অচলের স্ায় 
সুস্থতা লাভ করিলাম। আত্মবিচার দ্বারা «জাঞ্ি এই পদ 
মাঙ্জিত হইলে মোহ কি? দুঃখ কি? কুৎদিত আশা আবার কি? 
মনোব্যথাই বা কি? অর্থাৎ কিছুই থাকে না। যতক্ষণ অহঙ্কার 
থাকে, ততক্ষণই নরক, ব্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি ভ্রান্তি হইয়া থাকে। 
চিত্রফলক ব। ভিত্তি থাকিলে চিত্র-অঙ্কনের চেষ্টা হইয়! থাকে, 
নতুব! আকাশে কেহই চিত্র-অন্কনের চেষ্টা! করে না। মলিন-বসনে 
কুঝুমরাগ যেমন পরিস্ফুট হয় না, তদ্রপ অহস্কাররূপী পিত্ুদৌষ 
থাকিতে চিত্তে কখনই তত্বজ্ঞানের চমৎকারিতা অনুভূত হুইবে 
ন]। চিত্তরূপ শরদাকাশ জহঙ্কার-মেখনির্দুক্ত তৃষ্-ঝারিধারারহিত 
হুইলে উহাতে আত্মচন্দ্রের প্রকাশজনিত উজ্জ্বল নির্দবলতা শোভা 





* টীকাকারমতে মূলের পাঠ পপ্রসাদাত্তগবানাত্বা?; আম- 
রাও দেই পাঠের সন্ত অর্থ' বুঝি তাহার অনুবাদ দিলাম। 
' মূলের পাঠ ছুর্ববোধ্য। 

1 টীকাকারমতে, মূলের দ্রম শের অর্থ দ্র-বুক্ষ যাহাতে 
আছে, মতর্থায়-মপ্রত্যয় করিয়া দ্রম বৃক্ষযুক্ত উদ্যান। অন্ুবাদ__ 
| ' অজগরসর্পবিমুক্ত উদ্য।ন যেমন শান্তিময় হয়। 
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পায়।৬১-_-৬৫ হে আত্মন! অহস্কারপদ্ধশূন্ত অন্তরে স্বচ্ছতা শীলট 
আনন্দ-সরোবর আমিই তুমি, তোমাকে নমস্কার। হে আত্ন্! 
যাহার ইন্জিয়রূগী ভীষণ নক্রাদিজস্তসমূহ কযপ্রাপ্ত হইয়াছে, 
সেই আনন্দসাগরস্বরূপ তুমিই আমি; অতএব আমাকে বারত্বার 
নমস্কার। যাহার অহস্কার-মেঘ বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, দিগৃদাবানল 
প্রশান্ত হইয়াছে, তাদৃশ নিশ্চল আনন্দশৈলরূগী আমাকে নম- 
স্কার। যাহার আনন্দকমল বিকগিত, যাহার চিন্তাময়ী ভর্মি- 
মালা প্রশান্ত, হে আত্মন্‌ ! সেই মানস-সরোণ্ররূী আমিই তুমি, 
তোমাকে বারংবার অন্তরের সহিত প্রণাম করি। বুদ্ধি ও বুদ্ধি- 
বৃদতি-প্রতিবিশ্থিত *চতন্ত যাহার পক্ষদ্বয়্, পদুকোটরবাসী সর্বব- 
মানদ-হংসরূগী সেই আত্মাকে বারংবার প্রণাম করি । ৬৬-৭০। 
হে পূর্ণাত্বন! তুমি কলাকলিতরূপধারী অথচ নিক্ষল, * অমৃ- 
তাত্বা, সর্বদা উদ্দিত শশি্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। সর্বদা 
উদ্দিত, শান্ত (অতাপক ), ভ্দর়স্থিত মহান্বকারনাশী, অর্ধগামী 
অথচ অদ্প্ঠ চিতহুর্ধাকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ন্নেহহীন 
( তৈলহীন) হইলেও স্নেহপ্রকাশ (পরমপ্রেমপ্রকটনকারী ১, 
নির্ব্যাপার, সর্বববস্তর আধার চিৎরূপী ( অপুর্ব ) দীপকে প্রণাম 
করি। যেমন তপ্ত-লৌহ লৌহমস় অস্ত্র দ্বারা ভগ্ন কর! হয়, তদ্রপ 

আমি শমাদিগুণযুক্ত-মন দ্বারা কামানলসন্তপ্ত-মনকে ভগ্ধ করি- 
যাছি। আমি ইন্জিয় দ্বারা (অস্তরূ্খ এবাগ্র চ্ুরাদি করণ দ্বারা) 


ইন্জরিয়কে (বহিমখ করণকে ), মন দ্বারা (অত্তমুখ মন দ্বার) 


মনকে ( বহির্খ চিত্তবৃত্তিকে ) ও অহঙ্কার দ্বার (প্রত্যগাত্মরূগী 
অহস্তাব দ্বারা) অহঙ্কারফে. (দেহাদিবৃত্তি অহস্ভাবকে ) ছেদন 
করিয়া তদবশিষ্ট চিন্মাত্র হইয়া জযযুক্ত হইতেছি। ৭১_-৭৫ 
হে শত্মন! তুমি শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধাকে ছেদন, বিচারব্তী বুদ্ধি 
দ্বারা ( অবিচার, ও সন্দেহাদিরপা ) অবুদ্ধিকে নিষ্পেষণ ও তৃষণর- 


'ভাব দ্বার! তৃষ্ণাকে পরিহার করিয়া জ্ঞাতৃতস্বাভিমানশূন্ত জ্ঞপ্তিমাত্র- 


স্বভাব সত্যন্বরূপ হইতেছ ; এবখবিধ তোমাকে ভূখ্বোভূষঃ নমস্কার । 
মন দ্বারা মন ছিন্ন ও অহঙ্কারশৃন্ত হওয়াতে এবং .বরক্গাহস্তাব ছারা 
ও কেবল- 
স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছি । আমার শরীর: এক্ষণে ভাবনা- 
হেতু বুদ্ধিরহিত, ইস্ছারহিত, নিরিহঙ্ষার, নির্ঘুনস্ক ও কেঁব্ল- 
্বরূগী হইয়৷ মাত্র স্পন্দক্রিয়শালী বিশুদ্ধ আত্মায় (জীবনুক্ত- 
দশায়) অবস্থান করিতেছে । ধাঁহারা অনায়াসে শত শত স্বীয় 


তক্তদিগকে ভোগৈশ্্ধ্য প্রধান করিয়। অনুগৃহীত করিতে সমর্থ, 


আজি আমি সেই ব্রদ্ষা-বিষ্ু প্রভৃতি বিশ্বপতিগণের  অপেক্ষাও 
সমধিক পরমশত্তিপূর্ণ নির্বৃতি লত করিলাম । আমার মোহ- 
বেতাল উপশাস্ত হইয়াছে; অহস্কার-রাক্ষদ আমার নিকট হইতে 
চলিয়া গিয়াছে, আমি দুরাশারূপিণী পিশাচীর হস্ত হইতে পরিভ্রাণ . 
পাইয়! বিগতঙ্গর হইয়াছি। ৭৬-৮*। নিন্দিত অহঙ্কাররূপ 
পক্ষী তৃষণরজ্জু ছেদন করিয়া আমার শরীরপিপ্র হইতে কোথায় 


যে উড়িয়া গিয়াছে, তাহা জানি না! হুদৃঢ় অজ্ঞানরূপকুলায় 
ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমার কায়তরু হইতে অহঙ্কাব-বিহম 


থে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহা! জানি না। এক্ষণে আমার 


* আত্মপক্ষে প্রাণ, মন, হন্জিয় প্রভৃতি সপ্তদশ-কল! যাহা 
হইতে উৎপন্ন ! চন্দ্রপক্ষে ষোড়শকলা যুক্ত । নিফল--নিরবয়ব, 


: চন্ত্রপক্ষে কলাতিরিক্ত দেবতারূপী। 
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'সৌভাগ্যন্রমেই ছুরাশা ও দেহাদিতে অহস্তাববুদ্ধিহেতু গরাঢ়- 
অলিনতা' প্রাপ্ত ভয়রূপ-ভুজঙ্ের হিতকরী আবাস্ভূমি, ভূয়সী 
বাসনা-ভোগসমূহের তম্মসাৎকারী সমাধি দ্বারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কিআশ্তর্য! আমি এযাবং কি ছিলাম, এ যাবৎ 
আমি এই বৃথ! দৃঢ় অহঙ্কারে আবদ্ধ ছিলাম। আজি আমি 
প্রকৃত জন্মগ্রহণ করিলাম, আজি আমি মৃহাবুদ্ধিমান হইলাম; 
যে হেতু, আমি অহঙ্কাররূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মহামেঘ হইতে একেবারে 
নির্ুক্ত হইলাম। আমি আজি ভগবান আত্মাকে দেখিলাম, 
তন্বতঃ তীহাকে অবগত হইলাম,_লাত করিলাম, অনুভব করি- 
লাম এবং অধিক কি, স্বকীয় অঙ্গের স্তায় স্বামুভুতিতে নিয়োজিত 
করিলাম; (সর্দদাই তিনি অনুভূয়মান হইলেন)। আমার 
মন এক্ষণে নির্বিষয়, মনন-এষণা-বিবর্জিিত, অহস্কারভ্রান্তি হইতে 
একেবারে নির্ুক্ত নিশ্েষ্ট, ভোগোত্কঠঠারহিত ও হ্ষিয়রাগ- 
রপ্ীনাশুন্ত হওয়াতে পরমা শান্তি লাভ করিয়াছে। বারংবার জন্ম ও 
কামক্রোধাদিদোষসমূহের প্রদাতা, মুছুঃসহ, ব্ষিম, তুস্তর, 
ঘোর আপদৃদকল আজি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজি অমি অয় 
চদ্রসী মহেষ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থুতরাৎ অন্তরের অজ্ঞানজাড্য 
অপগত হইল | ৮১৮৭ । 


পক্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥ 





ষট্ত্রিংশ সর্গ। 


প্রহলাদ কহিলেন,--আজি ব্হদিনের পর নিখ্ল-হৃখোৎকর্ষ- 
স্থান হইতে অতীত (নিরতিশয় আনন্দরূপী ) আত্মা আমার 
স্মৃতিগোচর হইয়াছেন! হে ভগবন্! ভাগ্যক্রমে আপনাকে 
লাভ করিয়াছি । হে মহাত্ন্! আপনাকে নমস্কার। আপনাকে 


নিরীক্ষণপুর্ববক অভিবন্দন করিয়া চির-আলিঙ্গন করিতেছি। 


হে ভগবন্! এই ভ্রিজগতে আপনি ভিন্ন আর কে বন্ধু আছে? 
যতদিন আপনাকে লাভ না করা যায়, ততদিন আপনি মৃত্যুরূপে 
অভক্তদ্িগকে হনন করিক্ব! থাকেন, পালকরূপে ভক্তগণকে রক্ষা 


.. করিয। থাকেন, স্তাবক হইস্প স্তব করেন, গন্তা হইয়া গমন করেন) 
সকলরূপেই ব্যবছার করেন। এই আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম, এই 


আপনাকে দেখিলাম, আপনি কি করিতেছেন? কোথায় যাইতে- 
ছেন? হে গ্রভো! আপনি স্বীস্ণ সন্ত দ্বার নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত 
করিয়া রহিয়াছেন। হে বিশ্বজনহিতকারিন্‌ ! সর্বত্র সব্বদ! তুমি 
ৃষ্ট হইতেছ, অধুনা কোথায় পলায়ন কর? পূর্বে তোমাতে 


আমাতে জন্ম দ্বার ব্যবহিত বহু অন্তর ( ব্যবধায়ক অজ্ঞান ) ছিল, 


এক্ষণে মে সমুদয় গিয়াছে, এক্ষণে তুমি অতিনিকটবর্তী হইয়াছ। 
হে বান্ধব! অধৃষ্টক্রমে আজি. তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। ১--৫। 
তুমি কৃতকৃত্য,' তুমি এই জগতের কর্তা ও ভর্তী, তোমাকে 
নমস্কার। তুমি সংসাররূপ-পত্রের বৃন্তপ্বরূপ, তোমাকে নমঙ্কার। 
তুমি নিত্যনির্্বল আত্মা, তোমাকে নমস্কার। হস্তে চক্রুপন্রধারী 


তোমাকে নমস্কার; অর্ধচন্দ্রধারী তোমাকে নমস্কার। তুমি বিব্ধনাথ 


ও পদ্মজরা, 'তোম।কে নমস্কার। বাচ্যবাচরদৃষ্টিতে (ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে) তোমাতে আমাতে যে প্রভেদ, তাহ! জলের তর ও 
তরঙ্গমান, এই তেদকল্পনার স্তায় অসত্য কল্সনামাত্র। তুমিই 
অনন্ত-বন্তবৈচিত্র্যরূপিলী, ভাবাভীবরূপে বিলাসিনী, অনন্ত কল্প- 


নায় আবহছমানকাল বিভৃত্ভিত (বিকাস প্রাপ্ত) হইতেছ ; তুমি 


/ 





দষ্টা তুমি অষ্টা, তুমি অনস্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত, তোমাকে নমস্কার । ; 
তুমি সর্বন্বভাবরূগী, অধিষ্ঠানরূগী, সর্ধগ আত্ম!) তোমাকে এ 
এতাবকাল তুমি মদভাঝপন্ন (আমি) ( 
হইয়া -আমাকৃক (আমার কামনাদোষ অনুসারে) উপদিষ্ট 
অসৎপথে গমনপুর্ব্ক দগ্ধ ও তিরোছিত-পুর্ণসভাব হইয়া প্রতি- - 


ন্মস্কার ৷ ৬--১০। 
জন্মে ব্ছুঃখ ভোগ করত কত ব্যবহারিক লোকনিয়ম ও 
বিবেকের অনুকুল কত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছ। 


ৃষ্টিসত্বেও কিছুই লাত করা যায় না। হে দেব! তোমা ব্যতিরেকে 
মৃত্তিকাকাষ্ট-পাষাণ-জলময় এই অমগ্র জগৎই নাই; তোমাকে 


প্রাপ্ত হইলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া হয়, আর কোন বিষয়ের 


ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। হে দেব! অদ্য তোমাকে লাভ 
করিয়াছি, দর্শন করিয়াছি, তোমার যাথার্থ্য অবগত হইস্বাছি, 
আমা কর্তৃক প্রাপ্ত ও গৃহীত হওয়াতে তুমি মোহ হইতে নিস্তার 
পাইয়াছ, তোমাকে নমস্কার । হে দেব! যিনি দর্শনরূপে নয়ন- 


ঘয়ের তারার রশ্থিজালে স্বীয় শরীরকে গ্রথিত করিয়! অবস্থান | 


করিতেছেন অর্থাৎ যিনি সাক্ষাদর্শন,' তিনি আবার কেন দৃষ্ট 
হইবেন না? ১১--১৫। তিলের অন্তর্গত তৈল যেমন তিলসংযুক্ত- 


কুনুমের সৌরভ গ্রহণ করে, তত্রপ যিনি তক ও উষ্তদি 
স্পর্শকে স্পর্শনবৃত্তিতে ব্যাপিয়া থাকিয়া অন্তরে সেই স্পর্শ : 


প্রকাশ করেন, তিনি আবার অনুভূতিগোচর হইবেন না কেন? 
ধিনি শক্শ্রব্ণমাত্রেই অন্তরে শব্দের শক্তি প্রকাশ করতঃ গাত্র 
রোমাঞ্চিত করেন, তিনি কিরূপে দুস্থ হইবেন ৭ প্রথমেই ঘিনি 
সকলের সহজ-প্রেমপাত্র মধুর-অশ্ প্রভৃতি রদ জিহ্বাগ্রে 
সংলগ্ন হইয়াই ধাার আতম্বাদগোচর হয়,তিনি কাহার না 
আম্বাদগোচর হইবেন ? ঘিনি আস্রাণরূপ্‌ কর দ্বার! পুষ্পগন্ধ গ্রহণ 
করিয়। শ্রীতিপূর্বক স্বকীয় দেহ বিলৌকন করেন, তিনি কাহার 
না করস্থিত? বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, তর্কশান্ত্র ও পুরাণে যিনি 


আমিও তোমাকে . 
সেই জন্য লাভ করিতে পারি নাই। ঈ্দৃশ ব্যবহারিক লোকন্রযব 
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গীত হইতেছেন, সেই আত্মা, একবার বিজ্ঞাত হইলে কি আর : 
বিস্মৃত হন ? ১৬২০! যে দেহসন্বন্ধীয় ভোগসযুহু পূর্ব্বে আমার 
নিকট রুচিকর বোধ হইত, হে দেব! অদ্য পরাবর স্বচ্ছ তুমি : 


দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সেই ভৌগসমুহ আর কুচিকর হইতেছে না। 


তুমিই নির্মল দীপন্বরূপ হইয়। হৃ্যকে প্রকাশিত করিয়াছ। তুমিই | 


শীতলতুষার হইয়া চন্ররকে শীতল করিয়াছ, তুমিই এই পর্ববত- 
সকলকে গুরু করিয়াছ, তুমিই এই নভশ্চর বায়ু প্রভৃতিকে ধাব্ণ 
করিয়। আছ, তোমা দ্বারাই ধরা সর্ব্বৎসহ। হইয়াছেন এবং তোম! 
হেতুকই আফাশ আকাশ হইয়াছে ভাগ্যক্রমে আজি তুমি 
মাবাপন্ন হইয়াছ, ভাগাক্রমে আমি আজি তুদৃভাঝাপন্ন হইছি, 
আমিই তুমি, তুমিই আমি, হে দেব! সৌভাগ্যক্রমে আলি 
তোমাতে আমাতে ভেদ নাই। “আমি? “তুমি এই ছুই শব্দ 
মহা! তোমারই বোধকপর্ধ্যায়মাত্র, এই শব্দদয় কারণৌপাধি- 
বিশিষ্ট তোমার ..ও কার্যোপাধিবিশিষ্ট আমার একদেশভৃত 
সামানাধিকরণ্যে অন্বিত উপাধিদ্য়, আমি এই “আমি” "তুমি? 
শবদ্বয়কে নমস্কার করি । ২১-_২৫। নিরহস্কাররূগী অনন্ত আমাকে 
নমস্কার; রূপ-বিহীন আমাকে নমস্কার ; একান্ত সমস্বরূপ আমাকে 
ন্মস্কার। হে ব্রহ্গন্‌! তুমি, স্বচ্ছ সাক্ষীভূত নিরাকার দিকৃকালা- 
দিরূপে অনবচ্ছিন আমিরূপী আত্মাতেই অবস্থান করিতেছ। 
এই যে মন প্রকুষ্টরূপে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছে, ইন্দিযববৃত্তিসকল 





উপশম-প্রকরণ । 


ক্ষুরিত হইতেছে, প্রাণ-অপাঁন-বাহিনী বিস্ফারিতা শক্তি উল্লাস- 
' প্রাপ্ত হইতেছে, আশারজ্জু দ্বার। আকৃষ্ট হইয়! চর্মাংসাস্থিময়- 
দেহ্ন্ত্র মনঃসারথি-কতর্ক চালিত হইতেছে, (ইহাদের সহিত 
আমার কোন সন্ধন্ধ নাই, আমি চিন্ময়শরীর, আমি কোন 
শক্তিরপা নহি, দেহও আমার আস্পদ্‌ নহে )। দ্বেহ স্বেচ্ছামত 
পতিত হর হউক, উত্থিত হয় হউক, (আমার তাহাতে কোন্‌ 
ক্ষতি নাই )1২৬--৩০। আমি বহুদিনের পর আমি হইলাম, 
বছদিনের পর আমার আত্মলাভ হইল। বক্সান্তে জগৎ যেমন লয্- 
প্রাপ্ত হয়, তব্রপ বহকালের পর আমার ভ্রান্তি লয়প্রাপ্ত হইল। 
আমি চিরদিন সংসারে ভ্রমণ করিষা দীর্-সংসারপথে পরিশ্রান্ত 
হইয়া পড়িয়াছিলাম, কল্পাবপানে অনলের স্তায় এক্ষণে বিশ্রাম 


ন্নাভ করিলাম । সর্বাতীত সর্ববরূপী আমিরগী তোমাকে বু. 


নমস্কার করি; ধাহারা৷ তোমাকে মক্দী বলেন, 'তীহাদিগকেও 
নমন্কার। অখিল অনন্ত প্রকাস্ত ভোগসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও 
যাহাতে প্রকান্ঠ দোষবৃত্তির স্পর্শও. নাই, অভিনিবেশশুন্ 


(উদ্দামীন) সেই পরমাস্মার সাক্ষিভাবের জয়। হে আত্মন্! 


কুম্গমে সৌরভের শ্ঠায়, ভনস্ত্াযন্তে অনিলের সায়, তিলে তৈলের 
তার, তুমি সকলশরীরে বিদ্যমান। ৩১--৩৫। তুমি অহঙ্কার" 
রূগবিহীন হইলেও হিংস! করিতেছ, রক্ষা করিতেছে, দান করি- 


তেচ্ছ, স্পর্ধা করিতেছ, বন্পিত হইতেছ, তোমার মায় বিচিত্র । 


হে ঈশর ! হষ্টিকালে তোমার সাহাধ্যেই বাহিরে ও অন্তরে পদার্থ 
প্রকাশনসমর্থ হইয়া নিখিল-জগৎ ' উদ্মীলিত করত জরযুক্ত হই 
(জগংকে অপনার বশে রাখিয়! পালন করি); আবার প্রলয়কালে 
উপরতব্যাপার হইয়া জগতের উপসংহার করত তৃদ্রূপে জয় করি। 
কুত্র বটবীজমধ্যে যেমন বিশাল বটতরুভাব বিদ্যমান, তদ্রপ 
পরমাণুরূপী (অতিহ্ক্ষ ) তোমার অন্তরে এই সংসারমণ্ডল 
ক'লত্রষে বিদ্যমান, রহিয়াছে । নভোমগুলে মেঘমালা যেমন 
অগ্চ হস্ডী, রখ প্রভৃতির আকারে লক্ষিত হয়। হে দেব] তুমিও 
তদ্রপ ভ্রানতিক্সিত বিবিধ পদার্থাকরে তুষ্ট হইয়া থাক। 
যাহাতে ক্হবিধ বিকারমঞ্জুল ভীবদমূহের বিলোপ হইয়া যায়, 
ঘাহাতে তোমার অখণ্ড আনন্দম্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহার জন্য 
তু সর্ব্'বধ ভাবাভাব হতে বহির্ভূত হইয়। অখণ্ড আনন্দ- 
স্বরূপে বিমুক্তাত্ম। হও). (যেন তোমীর আর বন্ধ উপস্থিত না 
হয়)। ৩৬--৪০। “আমি কে? পুর্বে আমি কি ছিলাম.» ইহা 
পুনঃপুনঃ বিচার ও স্বকীয় পুর্ন মোহাচ্ছন্ন দশ! স্মরণ করত 
ুক্তাগুচ্ছের স্তায় বিমল হাস্তসহকারে মান, মহাক্রোধ। কাপুরুষ্তা 
ও ক্রুুতা পরিহার কর। কা'র্ণ মহদ্যক্তির! নীটজনোচিত গহিত- 
দশায় নিমগ্ধ হন ন|। ধে সময়ে ও যে সকল -কার্যের জন্য তুমি 
চিন্তানলশিখায় সমাচ্ছন্ন. হইয়! দগ্ধ হইতে, তৌহার সেই সকল 
দগ্ধ (পৌঁড়া) দিনও দেই. সমস্ত আরম্ত. এক্ষণে আর নই। 
আদি তুমি দেহনগরের রাজা যইয়! পুর্ণমনোরধ হইয়াছ। আকাশ 
যেমন কাহারও করগৃহীত হয় ন, তুমিও এক্ষণে সেইবূপ শুখদুঃখ- 
গ্রস্ত হইত্ছে না।. অদ্য তুমি বাঁজিরূপী কুপথগামী ইন্জরিয়গণকে 
ও হস্তিরূগী চিত্তকে. অভিভূত ও ভোগশক্রকে দলিত করিয়া 
সাআজ্যের অধিকারী হইতেছ। ৪১--৪৫। তুমি অপার গগণের 
পথিক, অজ উগ়াস্তশালী (অবিদ্যদুষ্টিতে সর্বদাই অস্তমিত, 
অখণ্ড স্বরূপদৃষ্টিতে সর্ব্বদাই উদিত) বাহিরে ও.অস্তরে সর্ব্বদ। 
প্রকাশমান ভাস্করম্বরূপ।. তুমি. সর্বদাই প্রনুপ্ত রহিয়াছ ; তবে 



























৩১৭ 


কামিনী যেমন সুপ্ত কামুককে সন্তোগার্থ জাগরিত করে, সেইরূপ 
শক্তিই ভোগবিলাসের জন্ত তোমাকে প্রবোধিত করিয়৷ থাকেন। 
তুমি দুর হইতে নেত্ররূপ বাতায়নে অবস্থিত চিতিশক্তি দ্বারা 
ৃষ্টিরূপিণী মধুমক্ষিকা কর্তৃক আনীত রূপম পান করিয়া থাক। 
তুমিই প্রতিক্ষণে প্রাণ ও অপানবায়র গতায়াত দারা ব্হ্মপুরীমধ্যে 
( শরীরমধ্যে ) ব্রহ্মীণুকোটরের পন্থ! নিরীক্ষণ করিয়া! থাক ৯*।, 
তুমিই দেহপুষ্পের সৌরভ, দেহচল্দের জার অমৃত, দেহরূপ : 
শাখার (পল্লবোদগমহেত) রদ ও দেহরূপ তুষারের শৈত্য। 
৪৬-৫০। নিখিল প্রাণীর শরীরে গর্বের নিমিভীভূত যে স্সেহ 
বিদ্যমান রহিয়ায়ছ, তাহা শরীররূপ ছুষ্ধের দ্বৃতম্বর্ূপ তোমারই 
রস। তুমিই দেহমধ্যবস্া কাষ্ঠের অস্নিশ্বরূপ। তুমিই সর্কোভ্তম 
আশ্বাদ,. নিখিল-তেজের প্রকাশহেতু, পদার্থসমুহের বোদা, 
চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের কার্যসম্পাদক, নিখিলবাযুর স্পন্দ, চি-হস্তীর 
মদ, বুদ্ধিরূপ বহিশিখার প্রকাশ এবং তুমিই উষ্তার হেতু, 
তুমি উপসংহার কর বলিয়া তোমার এই বাণী লয় প্রাপ্ত হয় ;. 
আবার তোমার সাহায্যেই সেই বাণী অন্তর (দেহান্তরে ) দীগের, 
তায় প্রজ্মলিত হইয়া উঠে । যেমন একমাত্র হুবর্ণ হইতেই কটক্; 
অঙ্গদ ও কের প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তন্রপ 
সংসারস্থিত বিভিন্পদার্থনিচয়ও একমাত্র তোমা হইতেই উৎপন্ন 

য়াছে। ৫১--৫৫। তুমি নিজেই লীলার জন্ত আপনাকে. 
“আপনি” “ইনি” “আমি” তুমি” ইত্যাদি শব্ধ দ্বারা অভিহিত, 
করিতেছ ও স্তব করিতেছ। মন্দমারুতচালিত জলদমালা যেমন 
গগণমগ্ডলে গজ, বাজি, মনুষ্য প্রভৃতি নানা আকারে লক্ষিত হুয়, 
তুমিও সেইরূপ: অসংখ্যপ্রাণীর আকারে লক্ষিত হইতেছ। 
বহ্িশিখা যেব্ূপ হয়-হস্তী প্রভৃতির আকারে স্ফুরিত হইতে থাকে, 
এই স্ৃষ্টিমধ্যে তুমিও তদ্রপ তোমা হইতে অবিভিন্ন বিবিধ- 
আকারে লক্ষিত হইতেছ। তুমি ব্রহ্গাণ্ডরূগী মুক্তাফলের অবিচ্ছিন্ন- 
লম্বমান তত্র, তুমি জীবরূপশন্ডের চিত্রসায়ন-সেবিত ক্ষেত্রপাক 
দ্বারা যেরূপ - মাংসের আস্বাদনযোগ্য স্বাহুতা প্রকাশ পায়, 
পদার্থনমূহের অনভিব্যক্ত অসশ্প্রায় তত্বও ত্র তোম! দ্বারা 
(সুষ্টিরূপে ) প্রকাশিত হইতেছে । ৫৬--৬০। নেত্রহীন ব্যক্তির 
নিকটে কামিনীর রূপলাবণ্য ।যেমন থাকিয়াও না! থাকার মধ্যে 
পরিগণিত হয়, তদ্রপ তোমা অবিদ্যমানে এই বস্তত্রী বিদ্যমানা 
হইয়াও অবিদ্যমানার স্তায় বোধ হুইয়া থাকে। তুমি কাঁধ্যকারিণী 
শক্তি প্রদান করিয়! যে বস্তুকে অন্থগৃহীত না কর, তাহা সৎ 
হইলেও কার্ধ্যকারী হইতে পারে না। কারণ, আদর্শপ্রতি্থিত, 


স্বীয় মুখলাবণ্য কখনই চুম্নাদি ক্রিয়ায় পরিত্ৃপ্তি প্রদান করিতে 


সমর্থ হয় না। তোমা ব্যতিরেকে কলেবর কাষ্-লোষ্টরের স্তায়, 
ক্ষিতিতলে নুন্ঠিত হইতে থাকে । স্ৃ্্য ব্যতিরেকে ভূধরের ত্য 
বিদ্যমান হইয়াও তমিআ্াতে অবিদ্যমানবৎ হইয়া দীড়ায়। দিবা- 





৯ প্রাণ ও আপরবায়ুর নিরোধাত্যাসে তৎপর যোগিগণ 
ব্রক্মপুরীশরীরের মধ্যে প্রতিক্ষণে হৃদয়ে পিগাকারে অবস্থিত . 
প্রাণবায়ুর পরশরীরে ও লোকান্তরে অঞ্চরণাদির অনকুল বিবিধ 


নাড়ীপথে প্রাণবায়ু্র গতায়াত দারা, অন্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে কিংবা. 


তেজোমার্গ দ্বারা হৃুর্ধ্যমণ্ডলে গমন করিবার জন্ তোমা দ্বারা, 
(তুমিরপ স্বযপ্রকাশ জ্যোতি দ্বার!) ব্রক্গরন্রবর্তী শুসনাদিপরবব. 
সকল স্পষ্ট দর্শন করিয়া থাকেন। | 











হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, 


৩১৮ 


করের আলোক পাইলে অন্ধকার, দীপ-নক্ষত্রদের প্রভা ও তুষার 
যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয়, সুখ-দুঃখের ক্রম সেইরূপ তোমাকে 
পাই একেবারে নষ্ট হুইয়া যায়। যেমন প্রাতঃকালে হুর্ধ্যালোকে 
শুরু-কৃষণদি বর্ণ সুস্পষ্ট প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আবার তোমার 


 দর্শনেই এই সুখাদি স্থিতিলাঁভ করে । ৬১--৬৫। নুখাদি তোমার 


দর্শনে আত্মলাভ করিয়! আবার তমার সন্বন্ধক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়; তোমার দর্শনক্ষণেই তাহাদের উৎপত্তি; পরন্ত তোমার 
দর্শনের পর শী হুখাদি দীপদৃষ্ট অন্ধকারের স্তায় একেবাবে বিলয় 
প্রাপ্ত হয়। যেন যতক্ষণ দীপের অভাব থাকে, ততক্ষণই অন্ধ- 
কারের অন্ধকারত্র পরিক্ফুট থাকে, দ্ীপদর্শন হইলে তাহা উৎ্পন 
হইযবাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হুখ-ছুঃখ্রী। অনাম্ তোমাকে 
দর্শন করিয়াই উৎপন্ন হত্ব এবং উৎপন্রমাত্রই একেবারে উচ্ছেদ 
প্রাপ্ত হয়। যেমন নিমেষের লক্ষভাগের একভাগপরিমিত অতি 
সুক্ষ কালকলা স্বতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার সত্তা কেহই 
লক্ষ্য করিতে পারে না, সেইরূপ এই সুখ-দুঃখন্রী এতই ভঙ্গুর 
'যে, প্রমানন্দ ব্বপ্রকাশরূপী তোমাতে অপুপ্রমাঁণকালও অবস্থান 
করিতে পারে না। অতি হুক্ষমরকালস্থায়ী বলিরা অলক্ষ্য! এই হুখ- 
ছুঃখাদি-ভাবনা গন্ধবর্বনগরীর স্তায় মিথ্যা হইলেও তোমার অনু- 
গ্রহে ক্ষুরিত হয়, আবার তোমার দর্শনেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে ৬৬--৭০। উহ। তোমার দর্শনে ক্ষণমাত্র উদ্ভূত হয়, আবার 
তোমার দর্শনেই ক্ষণমাত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যেন মৃত হইয়া 
স্বপ্নে পুনক্্ার জন্মগ্রহণ করে, আবার জাগ্রদ্দশায় যেন মৃত 
হয়; কেইহা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারে? যে বস্ত ক্ষণকালগ 
স্থায়ী নহে, তাহা! কিরূপে বাধ্যকরী হইতে পারে? উৎপলাকৃতি 
তর দ্বারা কিরূপে উৎপলমালা গ্রথিত হইবে? যে বস্ত জাত- 
মাত্রেই বিনাশপ্রাপ্ত হয, তন্থারা যদি কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহ! 
হইলে লোকে বিছ্যুদৃগ্তণ দ্বারাও মালাগ্রন্থন করিয়া পরমাহ্নাদিত 
হইতে পারিত। এইরূপে হুখাদি লক্ষ্মী একেবারে তুর্ঘট হইলেও 
তুমি বিবেকিদিগের চিত্তে অবস্থান করত এ নুখাদি গ্রহণ করিয়া 
থাক অর্থৎ বিবেকীরাও সুখাদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন; তাঁহা- 
দিগের নিকট তুমি সমস্থিতি.পরিত্যাগ কর না; অর্থাৎ বিবেকী- 
দিগের সুখে দুখ সমান অবস্থা, সমান বৃত্তি ও সমান জ্ঞান। 
হে সহজাত্বন ! হে অনন্তরূপনামাস্পদ ! তুমি অবিবেকীদিগের 
নিকটে যেরূপে আবির্ভূত হইয়া থাক, তোমার সেইবপর্র্ণন 
বিষয়ে আমার বাণী অসমর্থ; কারণ, তাহাতে অকস্মাৎ নানা 
বাসনার উদ্বোধ হইতে প্রারে। ৭১--৭৫। তুমি নিরীহ, 
নিরবয়ব ও নিরহস্কৃতি; তুমি সংই হও, আর সই * হও 
তুমি এ কলের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছ সন্দেহ নাই। হে 
ঈশ! তোমার আকার ব্রক্ধাণ্ডাদি অপেক্ষা অতি বিস্তৃত। 
তোমার জয় হউক; হে শান্তিপরাধণ! তোমার জয় হউক; 
হে পরমাত্মন! তুমি নিখিল খাগমের অতীত, তুমি নিখিল- 
আগমের আধার, তোমার জয় হউকৃ। হে জাত! হে অজাত! 
হেক্ষত! হে অক্ষত! হে ভাব! হে অভাব! হে জেয়! 
হে অজেয়! তোমার জয় হউক; আমি উল্লমিত ও রা 
আমি যাথার্থ্য জ্ঞাত হইয়াছি, অ 


যোগবাশক্ত-রামায়ণ। 














্* সৎ 


াধিকা 


মুর্তস্ুলদেহোপাধিক। অস্ৎ-অমূত্ত হুম্মদেহো- 


জয়ী, আমি জয়ার্থই জীবত আছি; আমাকে নমস্কার 
তোমাকে নমস্কার, নিরাময়, স্বসংস্থিত, রাগরগুনাবিহীন তুমি 
আমি * থাকিতে বন্ধন কোথায়? বিপদ কোথায়? স 
কোথায়? জন্ম-ৃত্যু কোথায়? আর এমন নিত্য শান্তিটুকুই 
কোথায় লাভ করিব ? ৭৬--৮০। নট 


ষ্ট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥ 


অপ্তাত্রৎশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_শত্রগ্ীয় প্রহ্নাদ এইরূপ চিন্তা করত পরমী- 
নন্দপ্রদ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্র হইলেন। নিরবরিকসসমমাধিম্র 
রহ্থনাদ স্বরূপ-সাম্ রাজ্য (পরব্রন্ধপদ ) প্রাপ্ত হইয়া, চিত্রার্ণিত সত 
অচলের ন্যায় ও পাষাণ-খোদিত নরমুর্তির স্তায় শোভা পাইতে, ৭ 
লাগিলেন। সুমেরুগিরি যেমন ভূবনমধ্যে থাকিয়া বহুকাল অতিবাহ 7 
করিতেছে, তদ্রপ এই প্রকারে স্বগৃছে সমাধির অনুষ্ঠান করিতে স্্ 
করিতে নুরদ্েষী প্রহ্নাদেরও বহুকাল অতিবাহিত হইল। | 
বহু জলসেক করিলেও যেমন অকালে বীজ হইতে অন্ধুরোদুগম | 
হয় না, তদ্রপ মহামতি প্রহ্নান অনুরনায়কগণকরৃক বৌধিত 1 
হইয়াও প্রবুদ্ধ হইলেন না। এইবূপে বর্ধিত-বরহ্মভাব প্রহ্াদ ; 
অস্রপুরীমধ্যে পাষাণ-খোদিত দিবাকরের শ্ায় নিশ্চল ও প্রশীস্ত | 
হইয়া একতৃষ্টিতে সহজ ব্সর অবস্থান করিলেন।১--৫। এইরূপে | 
তিনি একভাবে পরানন্দদশীয় পরিণত হওয়াতে দর্শকণণের প্রতীত 
হইতে লাগিল যে, পরমাত্মা যে দশাতে ভাসমান হন না, গ্রন্থনা : 
সেই নিরানন্দ সৃত্যুদশ। প্রাপ্ত হইয়াছেন (ইহার আর চেতন! 
নাই)। শ্ঁসময়ে পাতালপুরী অরাজক হওয়াতে মাৎস্ন্টায়ে 
উৎ্গীড়িত হইতে লাখিল অর্থাৎ ব্লবান্‌ কর্তৃক ছুর্বলগণ মৎস্তের 
টায় প্রপাড়িত হইতে লাগিল। হিরণ্যৎশিপুর বিন শের পর ৩" 7 
প্র প্রস্থনাদ সমাধিমগ্ন হইলে দানবপুরীতে আর কেহুই রাঞ্জা : 
ছিল না। . অন্ুরনায়কদিগের প্রার্থনা ও পরম্য-ত্বও গুহলাদ 
সমাধি হইতে ব্যুখ্িত হইলেন না। বাত্রিকালে ভমরেরা যেমন 
বিকসিত-পদ্ধ প্রাপ্ত হয় না, তদ্রপ অমরশক্রগণ প্রহ্নাদকে প্রবুদ্ধ 
প্রাপ্ত হইল না; প্রহ্নাদ সেইরূপ একভাবেই সমাধিমগ্ন রহিলেন। 
দিবাকর অন্তগত হইলে (রাত্রিকালে ).পৃথিবীতে যেমন কিছুমান 


পুকুষচেষ্টা থাকে না, সকলেই ন্ুপ্ত থাকে, দিনবৎ তাহাদের 


কোন ক্রিগ়াই থাকে না, তদ্রপ গলিতচিত্ত প্রহ্থনাদের অন্তরে 
বুদ্ধ ব্যক্তির কোন ক্রিয়াই লক্ষিত হইল না) তিনি সুগ্ুব্/ক্তির 
্তায় নিশ্চে্টভাবেই বুহিলেন। ৬-১০। তখন দৈত্যগণ উদ্িগ্র 
হইয়। অতিমত-দিকে গমনপুরর্বক ,ইচ্ছামত বিচরণ করিতে 
লাগিল! পাতালপুরী বহুদিনের ভন্ত অরাঞ্জক হইয়া রহিল ; রাগ 
নাখাকায় পাতাল মাৎ্তত্তায়ে বিপর্ধযাস প্রাপ্ত হইল। প্র সমন 
গুণবান্‌ ব্যক্তিরাও নির্শণ চণ্ডালের স্তায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, - 
ব্লশালী ব্যক্তিরা হূর্ববলের সম্পত্তি অপহরণ করি! ভোগ করিতে 
লানিল; লোকের মানমর্ধ্যাদা একেবারেই উঠিয়া! গেল) কামিনী, : 
গণ সকলের নিকট উৎপীড়িত হইতে লামিল ; এমন কি পরস্পর 
পরস্পরের বস্ত্র অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল; উৎপীড়িত 





₹ এ স্থলে বক্তার তুমি আঁম এক হইয়া গিয়াছে। 













































পুরুষগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল; ফল কথা, পুরীর 
' অভ্যান্তরভাগ একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়! পড়িল। উদ্যান-তকুরাজি 
ভগ্ন হইয়। এবং নাগরিকগণ ধনাপহরণ ও আত্মীয়জন-বিচ্ছেদ: 
শোকে কাতর হইয়া! ভূমিলুষ্ঠিত হুইতে লাগ্িল। অস্থরগণ 
চিন্তামগ্র হইল ; তাহাদের আত্মীয়গণ দন্যু দিগের উৎপীড়নে অন্ন- 
 জলবিহীন পথের ভিখারী হইয়। পড়িল। সহসা প্রীরূপ উৎপাতে 
দকলেই কিন্বর্তব্যবিমূঢ় হইল; দিয্মগুল ধুলি-পরিব্যাপ্ত হইয়া 
“গেল ; দেববালকগণ আসিয়। অনুরদিগকে পরাভব কৰিতে লাগিল। 
 চগ্ালাদি অন্ত্যজ-জাঁতি সকলকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। 
পাতালপুরী প্রাণিশূন্ত, হতশ্রী ও বিপর্যস্ত হইয়া গেল। সেই অুর- 
পল্লীতে ততৎ্কীলে সকলে পরস্পরের বনিতা ও ধন অপহরণ করিয়। 
লইবার জন্য পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । যাহাদের 
ধন-দারা অপহৃত হইয়াছে, চতুর্দিকে আহার! যুক্তকণ্ঠে চীৎকার 
করিতে লাগিল। তৎকালে কলিকালের সায় ক্রুর দহ্যগণ পরশ্ব 
অপহরণ করতঃ দীনবপুরীকে যেন ব্যাকুল করিষা 
, তুলিল। ১৯--১৮। 


সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥ 





অষ্টত্রিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__অনন্তর নিখিল জগতের কার্ধযসম্পাদনরূপ 
ক্রীড়াকারী ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশষ্যাঁয় শয়ান, অরিহৃদন হরি 


হইয়া দেব্তাদিগের জন্ত জ্ঞাননেত্রে জগতের গতি নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । প্রথমে মন দ্বারা ্বর্গধাম বিলোকনপূর্রবক পৃথিবীর 
অবস্থা ন্দর্শন করিয়! শক্রপালিত পাঁতালতল নিরীক্ষণ করিলেন । 
দেখিলেন, তথায় প্রহ্নাদ স্থিরসমাধিমগ্ধ হুইয়া রহিয়াছে। 


করিতেছেন। রী সমস্ত দেখিয়! ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যাশায়ী 


& হরির মন, ত্রেলোক্যরূপ কমলের মহাষ্ট্পদরূগী অতি উজ্জ্বল 
সুর শরীর ধারণ করিয়া চিন্তা করিতে . লাগিলেন। ১--৬। 'প্রহ্নাদ 
ঘর বর্ষণে বিশ্রীম লাভ করাতে পাতাল এক্ষণে নায়বশুন্ঠ হইয়াছে। 
&্ কিক্ট! আমার সৃষ্টি একরূপ দৈত্যশৃন্ট হইয়া! পড়িল। প্রবল 
0 দৈত না থাকাতে সুরগণ বিজয়েচছাশ্নয হইয়াছেন, ক্রমে ইহারাও 
& অনাবৃষ্টিতে নদীর ন্যায় শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন। ইহারা. শান্তিপ্রাপ্ত 
হইলে ব্রহ্মপদ দ্ধশুন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। এইবূপে 
সকলেই অভিমানশূন্ত হইয়া লতার, স্তায় বিরস (্বর্গস্খ হইতে 
ব্রত লতাপক্ষে জলসেকশুন্য ) হইয়া যাইবে। দেবগণ শান্তিলাভ 
& করিলে ভূমগ্ডলে সমস্ত বজ্জ-তপন্তাদি ক্রিয়া দেবতৃফলশুন্ ্ 
লয় প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ।৭__১০। ক্রিযালোপ হইলে ভু 


. স্ব লয় প্রাপ্ত হইলে সংসার একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে। 
সু কসাবসানের পর. আমি এই যে ত্রিভুবন কল্পনা! করিয়াছি, ইহা, 
আতপযোগ্ে হিমের স্তায় অকালে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। 
মৎকল্পসিত এই বিশাল-জগৎ যদি ক্ষয় প্রাপ্ত লইল, তবে আমি 
নিজলীল! ক্ষয় করিয়া কি করিলাম? তাহা হইলে আমিও চন্দর- 
ুর্ধ্য-নক্ষত্রশুন্ত এই শুনে শরীরকে লীন করিয়৷ তৎপদে অবস্থান 


ডপশম-প্রকরণ । 


বার্ষিক নিদ্রার অবসানে (কার্তিক মাসের অবসানে) জাগরিত. 


দেবরাজ ইজ নিজ পুরীমধ্যে স্বচ্ছন্দমনে রাজ্যসম্পদ্‌ ভোগ 


নিখিল-লোকের দেহমধ্যচারী, শঙ্খচন্রগবাপাণি, পদ্মাসনস্থিত: 


সর একেবারে অস্তমিত ত হইবে, (কারণ, ভূর্লোক কর্মভূমি )) ছি রি 


৩১৯ 


করিব। কিন্তু সহস! এই জগৎ যদি এইরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা 
হইলে ত কোনরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না, (বরং আমার পরিশ্রম 
ব্যর্থ হইৰে ); (অতএব ) আমার ইচ্ছা, দৈত্যগণ জীবিত হউক। 
১১--১৫।  দেত্যদিগের উদ্যোগে দেবগণ জীবিত থাকিবেন, . 
তাহ! হইলে যজ্ঞ, তপস্ত1 ও ক্রিয়াও অন্ন রহিবে, সং ধার যেমন 

রে তেমনই থাকিবে, সংসারনিয়মের কোন ব্যত্যই হইবে 
না। ঝতু যেমন স্বকালোজ্জীবী বৃক্ষকে উত্থাপিত করে (স্বকাল- 
জাত ফুলে ফলে স্থশোভিত করে ), আমিও তদ্রপ রসাতিলে 
গমন করিয়া দানবপৃতি প্রহ্থনাদকে নিজ কর্তব্যকর্থে (রাজ্যপালনে) 
পূর্বববৎ স্থাপিত করি। প্রহ্লাদ ব্যতীত অন্ত কাহাকেও দানবে- 
শ্বর করিলে (দান্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে ), সেই ব্যক্তি দেবতা- 
দিগকে আক্রমণ করিবৈ। প্রহ্থনাদের দেহ অতি পবিত্র, এই 
দেহের অবসানে ইহার আর জন্ম হইবে না) প্রহ্ছনাদ এই দেহেই 
কল্লাবসান পর্যান্ত অতিবাহিত করিবে। প্রহ্মা্ যে এই দেহেই 
আকল্প অবস্থান করিবে, ইহা পরমেশ্বরের নির্দিষ্ট নিয়ম, কদাচ 
এই দৈব নিপমের অন্যথা হইবে না ১৬__২০। অতএব জল- 
ধর যেমন গর্জন করত গিরিনদীন্প্ত মযুরকে প্রবোধিত করে, 
আমিও তদ্রপ পাতালপুরে গিয্না সেই দৈত্যপতি প্রহ্নাদকে 
বোধিত করি। যেবপ স্বচ্ছমণিতে মন ও মনের চেষ্টা না থাকি- 
লেও সে আপনাতে অন্ত. বস্তর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তদ্রপ 
রহ্থনাদ জীবমুক্ত অবস্থায় অবস্থান করত অস্থুরদ্িগের আধিপত্য 
করুক। তাহা হইলে আর সৃষ্টি নিথিলনুরানুরগণের সহিত লয়- 
প্রাপ্ত হইবে না; আবার পূর্বের মত ছন্দ হইবে ; আমার লীলাও 
অব্যাহত থাকিবে। যদিও এই স্থষ্টজগতের ক্য়োদয় আমার 
নিকট সমান অর্থাৎ ইহার ক্ষয়ে ছুঃখ ঝ উদয়ে আমার কোন্‌ 
আনন্দ নাই, তথাপি পূর্বপূর্বকলে যেরূপ হইয়াছে, এ কক্পেও 
তদ্রপই হউক; সহসা লয়প্রাপ্ত না হউক, ইহাই; আমার 
ইচ্ছ!। অবুদ্ধিপূ্ববক যে গমনাদিব্যাপার, তাহাই যোগগমন ; 
যোগনিদ্রাজনিত হুখ গমন-প্রযত্রের সন্ত! অপভ্তা সর্ববসময়েই হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ আমি যে যাইতেছি, ইহাতে আমার যোগনিদ্রা- 
সুখের কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমি গমন করিতেছি বটে, 


কিন্তু অচলের সায় স্থির্ভাবে আছি। অজ্ঞ ব্যক্তির স্তায় আমি 


সংসারকৃত্য অম্পাদন করি না; অতএব এক্ষণে পাঁতালে গিয়া! 
অনুর্পতিকে প্রবুদ্ধ করি। দৈত্যপুর এক্ষণে মর্ধ্যাদাবিহীন দহ্য- 


 দিগের ছুর্ব্যবহারে ভীষণদশ! প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি দেখানে গমন 


করিস দিবাকর যেমন কম্লকে প্্রবুদ্ধ করে, সেইরূপ দৈত্যপতি 


প্রহলাদকে প্রবুদ্ধ করি এবং বর্ধা-ধতু যেমন চঞ্চল জলধর-নিচয়কে 
শৈলোপরি স্থির করিয়া রাখে, * তদ্রাপ আমি এই নিথিল- 


জগৎকে হুস্থির করিয়! রাথি। ২১২৭ । 
| অষ্টত্িংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥ 








এ * বর্ষার পূর্বের গ্রাম্মের অবসানে মেঘসকল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া 


(বেড়ায় । . ব্ধাকালে বায়ুবেগ কিঞ্চিৎ প্র্শমত হইলে যে স্থানের 


মেঘ, সেই স্থানেই স্থাপিত হইয়া জলবর্ষণ করিয়া থাকে ; রর 
তের স্নহিত মেঘের ঘনিষ্ঠতা কবিদিগের সাধারণতঃ বর্ন; 
স্থলে বর্ধাধতুর থেঘের  স্থিরতাসম্পাদন আমরা এইজসেই 
বুঝিয়াছি। 


/ 


৬৭15141181৮) 


চত্বারিংশ অর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, _সর্ববাত্বা হরি এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ 
বাসভুমি ক্ষীরোদসাগর হইতে সপরিবারে প্রস্থিত হইলেন; বোধ 
হইল যেন ক্ষীরোদসাগর হইতে স্বীয় সানুসহ মন্দরাচল উ্িত 
হইল। যে স্থানের জল বিধাতার জন্কলবলে স্তম্ভিত অর্থাৎ 
পাতালুহরে প্রবিষ্ট হয় না, হরি সেই পাতালতলগত বিবর দ্বারা 
দ্বিতীয় অমরারতী তুল্য প্রহন।দপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; 
দেখিলেন, ঙ্থায় হেমম়মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রহ্নাদ, হুমের- 
গুহালীন কমলখোনির স্তায় সমাধিমগ্ধ রহিয়াছেন। তথায় যে 
দেত্যগণ অবস্থান করিতেছিল, তাহারা বিষ্ুতেজে, দিবাকর- 
কিরণ-প্রকাশে বিভ্রাসিত পেচকের, স্ঠায় ধুলিবৎ বিক্ষিপ্ত হইয্া 
দুরে প্রস্থান করিল। হরি ছুই তিনটা প্রধান অন্ুরকে সঙ্গে লইয়া 
নিজপরিবার-সমভিব্যাহারে সেই অনুরগৃহে প্রবেশ করিলেন; 
বোধ হইল যেন তরাবে্টিত-শশী গগনে উদ্দিত হইয়াছেন 
১_৫। স্বীয় অস্ত্াদি-পরিবেষ্টিত হরি গরুড়াসনে সমাসীন 
হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে লক্ষমীদেৰী তাহার পার্থ 
চামনর-ব্জন করিতেছিলেন এবং দেবি ও মুনিগণ তাহার স্ততি- 
বন্দনা করিতেছিলেন। “মহাত্বন্‌! প্রবুদ্ধ হও” এই বথা বলিয়া 
বিণ পাঞ্চজন্তশঙ্খ-নিনাদে চতুদ্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিলেন। বিক্তর 
সেই মহান্‌ শঙ্খনিনাদ যুগপৎ, কিক্ুন্ধ প্রলয়মেঘ ও প্রলয়-সাগরের 


 গর্জনের স্টায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। আকম্মিক মেধ- 


গর্জন শ্রব্ণ করিয়া, ক্রীড়ামত্ত রাজহংসশ্রেণী যেমন চকিত হয়, 
অনুরবর্গ সেই শনিনাদ শ্রবণ করিয়া তদ্রপ চকিতভাবে ভূমি- 
তলে পতিত হইল । বিষণ সহচরবর্গ উক্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
জলদধ্বনি-সমুফুল্প * কুটজ-কুুমের স্তায় আনন্দে উৎফুল্প হইয়। 
হ্ধপ্রকাশ করিতে লাগিল । ৬--১০। বর্ষাস্মাগমে যেমন কদস্য 
ক্রমে পুম্পিত হইতে থাকে, তন্রপ দানবেশ প্রহথনাদ বিষ্তুর শঙখ- 
ধ্বনিতে শনৈঃ শনৈঃ প্রবোধপ্রাপ্ত হইতে লানিলেন। অনন্তর 
প্রহ্লাদের প্রাণশক্তি ব্রহ্গরন্ধ হইতে .উখিত হইয্বা, গঙ্গাদেবীর 
সমস্ত সাগর আপুরণের স্তায় ক্রমে তীহার সর্ধগাত্র আপুরণ 
(ব্যপ্ত) করিল। উদয়ের পরে সে, প্রভা যেমন ক্ষণকালয়ধ্যে 
সমস্ত ভুবনমণ্ডলে বিকীর্ণ হয়৷ পড়ে, সেইরূপ ক্ষণকীলমধ্যেই 
প্রহ্ছনাদের সর্ববাবয়বে প্রাণশক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িল, অনন্তর 
ইন্দিয়নকল নবদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে তীহার চিৎ- 
(চৈতন্য) অন্তর্গত লিঙ্গশরীররূপ ধর্পণে প্রতিঝিন্বত হওয়াতে 
চেত্যোনুখী হইয়! উঠিল। চেতনীয় বিষয়ে উন্মুখী তদীয় চিৎ 


, চেত্যাকার ধারণ করিষা মনোভাব ( চিৎ্জড়রূপতা) প্রাপ্ত 


হইল। ১১-_-১৫। এইরপে গ্রহ্লাদের চিত্ত কিবিৎ অন্কুরিত 


উিদ্‌বুদ্ধ) হইলে .বিকাসোনুখ তদীষ নয়ন-দয় প্রভাত কালে 


অর্ধবিকাশপ্রাপ্ত নীলোৎপলদ্বয়ের শৌভা৷ ধারণ . করল। তদীয় 
নাড়ীবিংরে সংবিৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট প্রাণ ও আপন বাঁু দ্বারা উদ্বোধিত 
হইলে মন্দসমীরকম্পিত-কমলের স্তায় প্রহ্লাদ স্পন্দিত হইলেন। 
প্রহনাদ ক্রমে প্রাণপূর্ণ হইলে, জলাশয়ে চতুর্দিক্‌ হইতে জল 
আসিয়া! পড়িলে যেমন ত্রমবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নিমেষমধ্যে তদীয় 


* বর্ষাকালে কুটজপুষ্প ফুটিয়া থাকে, কাজেই কপ 
৷ ₹কাশের হেতু জলদধ্বনি। 


শী ৮ 8 ॥ 


পপ 








৷ জর্ঞরপ্রায় হয় নাই) তবে 


মন পীবরভাব ধারণ করিল। অনন্তর নেত্র, মন, প্রাণ ও শরীক 
বিকাশপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রহ্লাদ, দিবাকর অর্থোদিত হইলে ফুল্লকমনশ্ 
সরোবরের স্তায় শোভ| ধারণ করিলেন। এ সময় বিজু হি; 
প্রবুদ্ধ হও” এই কথা বলিবামাত্রেই প্রহ্মাদ্দ, মেঘ-গর্জনমান্রে 
শিখণ্ীর স্ায প্রবুদ্ধ হইলেন । ৯৬--২০। প্রহ্নাদের নয়ন 
উৎকুল্প, মননশক্তি উৎপন্ন ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 
ভ্রিলোকপতি নারায়ণ স্বীয় নাভিকমলজন্ম| ব্রহ্মাকে যেমন পূর্বে 
বলিয়াছিলেন, তদ্রুপ উহীকে বলিতে লাগিলেন, “হে সাধো! ঃ 
(তুমি) মহতী দৈত্যরাজ্লক্ষমী ও নিজ আকৃতি স্মরণ করিয়া 
দেখ, তুমি কি জন্ট সহসা দেহের অবসান করিতেছ ? তুমি এসবে 
হেয়-উপাদেয়-সন্কল্পবিহীন, হুতরাং শরীরগত সুখ-হুঃখে তোমার | 
কোন অনিষ্টই হইবে না; (যাহারা উক্ত স্বল্পবিশিষ্ট, তাহাদের ই 
দেহস্মন্রণ দুঃখের কারণ হইস্া। থাকে, তোমার নহে)) অত 
তুমি এক্ষণে গাত্রোখান কর, কললন্ত পর্যন্ত তোমাকে এই দেহে ধু 
অবস্থান করিতে হইবে। আমি অবশ্ঠস্তাবিনী অনিন্দিত নি 
তির ব্ষিয় অবগত আছি। (এই দ্রেহে তোমার কঙ্গান্তপর্যানত 
অবস্থিতি ইহাই ) অবশ্ঠাস্তাবিনী নিয়তি ( ঈশ্বরনিয়ম ), তাহা! 
আমি জানি, এইজন্য তোমাকে বলিতেছি। তুমি রাজ্যে থাকি- ? 
লেও জীবমুক্ত হওয়াতে নিকুদ্বেগে এই শরীরে কল্সান্তপরধ্ত্ত অতি- 
বাহিত করিবে। ২১--২৫। হে অন ! তাহার পর কল্সাবসানে ! 
যখন তোমার এই শরীর বিশীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন তুমি ঘটভগ্স 


/ হইলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে লীন হইয়া যায়, সেইরপ স্বীয়! 


মৃহত্বে অবস্থান করিবে। তোমার এই শরীর লোকপরাবরদর্শী। 
ও বিশুদ্ধ ইহা কলসাবসানপর্যন্ত জীবনক্তের বিলামপ্রাপ্ত হ্যা 
অবস্থিতি করিবে। এখনও ত ছ্বাৰশদিবাকর ( যুগপৎ) উদ্দিত হয় 
নাই, পর্ববতসমূহ ভুগর্তে লীন হয় নাই, জগৎও প্রজ্মলিত হয়: 
নাই; হে সাধো! তবে তুমি শরীরত্যাগ করিতে উদ্যত হুইয়ছ 
কেন? মৃত অমরগণের বিলোল-শিরঃকপালবাহী, দগ্ধ ব্রিজগতের: 
ভম্মরাশিতে ধূসরিত প্রলয়পবন এখনও ডন্সত্তভাবে প্রবহমান হয় 
নাই; তুমি বৃথা! কেন শরীর ত্যাগ করিতেছ? জগৎকোষে। 
এখনও অশোক-পুষ্পমগ্জরীন স্তায় পুক্র ও আবর্তকনামক প্রলয়-ঃ 
মেঘে তড়িতপুঞ্জ স্কুরিত হয় নাই; তবে বৃথা শরীর পরিত্যাগ; 

করিতেছ কেন? ২৬--৩০। অধুনা ত দহমান ধরণীর টা 
পর্বত-সকল বিদীর্ণ ও প্রজ্ঞলিত প্রলগ়্ানলে সমুজ্ভবল না| 
স্থিত ব্রহ্মাগভিত্তি বিশীর্ণ হইতেছে না; তবে তোমার শরীরপরি 

ত্যাগ কেন? এই জগৎ এক্ষণে ত প্রলয়জীমূতের প্রবল-থারা-। 
বর্ষণে রক্ষা, বিষ, মহেশ্বরনামক ত্রতীমাত্রে অবশিষ্ট হইতেছে না? 
তবে বৃথা শরীরত্যাগ কর কেন? এখনও ত . দ্বা্শ- হুর্যের! 
আলোকে ভুপদ্বেব দলম্বরূপ লোকালোকপর্ববতের শৃঙ্দে সহিত! 
বরঙ্গাণ্ড ভিত্তির পার্থক্য অনুমিত হইতেছে না, ব্রহ্মা ভিিও] 
শরীরপরিত্যাগ- কর কেন? 


এখনও যুগপৎ অমুদিত দ্বাদশ-ভাম্বরের প্রচণ্ড তাপমানা 
টক্কীরনিনাদে অদ্রীন্দ্র (সুমেরু) ভেদ করত নভোমণলে বিকার 
ও প্রলয়জলদরমালা গর্জিত হত . নাই, তবে বৃথা শনদীরত্যাগ; 
করিতেছে কেন? আমিও গরুড়োপরি আরূঢ় হইস্জা নিধিন! 

প্রাণিগণ-পরিব্যাপ্ত, দ্বিবাকরকিরণে আলোকিত, দশদিযগুলে! 
বিচরণ করিতেছি, (প্রলয়কাল-উপস্থিত হয় লাই ), অতএব তু্ি 
শরীরের প্রতি অবহেলা! করিও না। ৩১_-৩৫। এই আমরা/] 





৬শাসন-জঅকরন। 


এই শৈলসমুহ, এই ভীবগণ, এই তুমি, এই জগৎ, এই আকাশ, 
সমস্তই বিদ্যমান রহিষাছে; এ সময়ে । তোমার দ্রেহের প্রতি 
অবজ্ঞাপ্রদর্শন সমুচিত নহে। যাহার মন ঘনীভূত-অভ্ঞনযোগে 
ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে ও অহরহ হুঃখজালে চি হইতেছে, 
তাহারই দেহত্যাগ শোভা পায়। “আমি কূশ, আমি অতি 
ছুঃখী, আমি মূঢ” এবিধ এবং অন্তবিধ ছুর্ভাবনায় যাহার বুদ্ধি 
লোপ খটতেছে; আহারই মরণ শোভ! পায়। যে ব্যক্তি 
_ আশাপাশে বদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চঞ্চল মনোবৃত্তি ছারা ইতস্ততঃ 
নীত হয়, তাহারই মরণ শোভা পাইয়া থাকে। : বিবেকনাশিনী 
তৃষণ যাহার হৃদয়কে ধান্তা্ি অস্থরের ন্যায় মদ্দিত করিতেছে, 


সেই গর্দভাধম, ব্যক্তিরই মরণ শ্রেয়ঃ। ৩৬--৪০। যাহার 


ভালতরর স্তায় উন্নত চিত্তরূপ অরণ্যে চিন্তবৃত্তিকূপিনী লতা হুখ- 
ছুখরূপ ফল প্রসব করিতেছে, তাদৃশ ব্যক্তির মরণই প্রশস্ত। 
যাহার রোমরাজিরূপ লতাজালে বেষ্টিত দেহরূপ বিষবৃক্ষ. কামাদি 
অনর্থরূপ -প্রচণ্ডবায়ু দ্বারা -বিধুনিত হইতেছে, আহারই অবুণ 
শ্রেয়ঃ। যাহার বিলোল-দেহলতাশালী কায়কানন আধিব্যাধিরূপী 
দাবানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহারই মরণ শ্রেয়ঃ। শুক্ক টি 
তায় তাহার দেহমধ্যে কামকোপরূপী বিশালকায় ভূজঙ্গ 

করিতেছে, তাহারই মরণ শোভা পায়। এই যে দেহ পারত 
ইহাই লোকে মরণশব্দে অভিহিত হয় ; উক্ত মরণ আত্ম! সম্পাদন 
করেন না; (কারণ, আত্মা নিক্ক্িয়); দেহও উক্ত মরণ- 
. অম্পাদক নহে, কারণ, দেহ অসৎ; দেছের অসভার প্রতি হেতু 
আত্মজ্ঞান; (যাব আত্মার অজ্ঞান, তাবৎ দেহ )। ৪১--৪৫। 
যাহার বুদ্ধি আত্মতত্ববিলোকন হইতে বিরত হয় না, তা 
বথার্থদরশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জীবনই শোভা পায়; (দেহ হইতে 
প্রাণ্রে উতক্রমণকে মরণ বলে না, আত্মতত্ব হইতে মতির 
উপক্রমণই মরণ, তত্ববিদের তাহা হয়.না; সুতরাং সর্বদাই 
সে জীবিত, অজ্ঞব্যক্তির মত সর্ক্বাই আতুতত্ব হইতে উৎক্রাস্ত, 
সুতরাং, নিত্যমৃতত্বরূপ। “আমি বন্ধ করি” এইরূপ অহস্কৃত- 
ভাব যাহার নই, যাহার বুদ্ধি বিষয়ে'লিপ্ত নহে, সর্বভূতে যাহার 
সমদৃষ্টি, তাহার জীবনই শোভ।- পায়। থে ব্যক্তি অন্তরে শীতল 
রাগঘেষবিমুক্ত বুদ্ধি দারা সাক্ষীর ন্যায় জগৎ দর্শন করে, তাহাই 


জীবন শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত হইয়া হেয় উপাদেয় বুদ্ধি 


পরিত্যাগপুর্ব্বক চিত্তে অবসানভূত চিদাকাশে চিত্ত অর্পণ করে, 
তাহার জীবনই শোভ। পায় - যে ব্যক্তি অবস্তভূত শুভ্তিকা- 
রজতাদির স্তায় ব্ম্ববৎ ভাসমান সঙ্কপ্সিত বাহ্যবস্তরূপ মলে 
অনাসক্ত চিত্তকে পরব্রহ্মে লীন করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভা 
পাু। ৪৬৫০ যেব্যক্তি সত্যদৃষ্টি অব্লম্বনপুর্র্বক লীলাচ্ছলে 
জাগতিক কর্ম সম্পাদন করে, বাসনাশৃগ্ত তীয় জীবনই শ্লাঘ্য। 
যে ব্যক্তি. জগতের ব্যবহারে থাকিয়ও উপাদের প্রাপ্িনিবন্ধন 
অন্তরে সস্তোষ ও হে়প্রাপ্তিনিবন্ধন অন্তরে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, 
তাহার জীবনই প্রশস্ত। শুদ্ধপক্ষ স্বয়ং-গুদ্ধ সরোবর হুইতে হৎস- 
সমূহ-নির্গমনের স্তায়, যাহা হইতে শাস্তিক্ষমাদি-গুণসমূহ নির্গত 
(প্রকাশিত ) হয়, তহারই জীবন ধন্য ।* যাহার নাম শ্রবণে, 


্ সরোবরপক্ষে শুধবপক্ষ শুভবর্ণ, হংসাদিপক্ষী যে স্থানে 
বিদ্যমান। লক্ষণী দ্বারা পক্ষশব্ধে পক্ষী বুঝিতে হইবে, _্য়ং- 
শুদ্ধ 'অর্থাৎ নির্মীল। তত্ত্বিপক্ষে যাহার পক্ষ আত্মীয়গণও সঙ্গিগণ 
শুদ্ধ অর্থাৎ তত্ববিৎ। (-শুনধ_-পবিত্র)। 











৩২১ 


দর্শনে ও স্মরণে জীবগণ আনন্দ লাভ করে, তাহারই জীবন শোভা 
পায়। হে দম্ুজেশখ্বর! যাহার উদয়ে জীবন্রূপত্রম্র "বিশিষ্ট 
নিখিল-লোকরূপ কুমুদ্রনিচয় * বিলাসপ্রাপ্ত (প্রফুল্ল, পক্ষান্তরে 
আনন্দিত) হয়, তাহারই জীবন ক্ষযবোগমুক্ত পুর্ণচন্রমার পূর্ণতার 
তায় প্রত শোভা পায়, অপরের নহে । ৫১৫৫1 
একোনচন্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥ 


চত্বারিংশ অর্গ। 
ভগবান্‌ কহিলেন,_লোকে এই প্রত্যক্ষ দেহের শ্থিরতাকেই 





(জীবন আর দেহান্তরলাতের নিমিত্ত এই প্রত্যক্ষ দেহের 


পরিত্যাগেকে মরণ বলিয়া থাকে। হে মহামতে ! তুমি উক্ত 
উভয় প্রকার অবস্থা হুইতে বিমুক্ত অর্থৎ তোমার এই দেহের 


[ স্ৈ্যজ্ঞানও নাই, এই দেহ হইতে প্রাণও উতক্রান্ত হইতেছে 


না; তোমার মরণই . বা কিআর জীবনই, বা কি? হে 
অরিহ্দদন ! তবে যে বলিলাম, তোমার জীবনই শোভা পাঁয__ 
মরণ নহে, ইহা! কেবল দৃষ্টাস্তপ্রদর্শনমাত্র। হে সর্বজ্ঞ! 
বাস্তবিক তুমি কদীচি জীবিতও নহ্‌, মৃতও নহ। বাঁযু যেমন 
আকাশে স্থির হইলেও আকাশে সংলগ্ন নহে বলিয়া! আকাশ- 
শুন, তুমিও সেইরূপ দেহে স্থিত -হইলেও দেহে আসক্ত নহ 
বলিয়৷ দেহশূন্ঠ ; এক্ষণে তৌমার দেহৃষ্টি নাই। হে সুব্রত! 
দেহের ধর্ম শীতোষ্ণাদি-স্পর্শজ্ঞান তোমার আছে কি যে, তুমি 
দেহে অবস্থান করিতেছ বলিতে হইবে? বৃক্ষের উত্বোন্নতির 
প্রতি আকাশ যেমন অবরোধক বলিয়া কারণ হয়, সেইরূপ 
শীতোষ্ণদি ত্বচে স্পর্শের অবরোধক হইলে আত্মা তাহার কারণ 
হইয়া থাকেন। ফলতঃ আত্ম! তাহাতে আসক্ত নহেন। ১৫) 
তুমি এক্ষণে তত্বক্জান লাভ করিয়। প্রবুদ্ধ হইয়া প্রবৃদ্ধ হইলে, 
নিথিল-দ্ৈতৈর উপশম লাভ করিলে আবার দেহ কোথ্য় 
থাকিবে এই পরিচ্ছিনরূপ দেহ অজ্ঞ ব্যক্তিতেই বিদ্যমান 
থাকে। -তুমি চিতপ্রকাশ, ত্রেমার বুদ্ধি একমাত্র পরবরহ্মেই 
পরিনিষ্ঠিত, তুমি সর্বদাই সর্বন্বরূপ ( অজ্ঞের স্া় মাত্র 
দেহরূপী নহ), যাহাকে তুমি গ্রহণ করিবে বা পরিত্যাগ 
করিবে, তোমার তার্দশ দেহ কি, অদ্বেহই. বা. .কি? 
ব্সস্তকাল আগত হতক্ক বা প্রলয়ানিল প্রবহমান হউকু) 
ভাবাভাঁবব্হীন আত্মার তাহাতে কি ক্ষতি বা বুদ্ধি আছে? 
শৈলসকল উৎপাটিত হুউক্‌, প্রলয়ানল জগৎ দগ্ধ করুক ও 
উৎপাতঝায়ু বাহিতে থাকুক, (তোমার তহাতে কোনই ক্ষতি 
নাই); তুমি আত্মাতেই অবস্থান করিতেছে। নিখিল-পদার্থ 
অবস্থান করুকৃ, যাউক্‌, নষ্ট হউক্‌ বা বদ্ধিত হউক্‌, তুমি আত্মাতেই 
অবস্থিত।' ৬--১০। এই দেহক্ষয়ে পরমেশ্বর (আত্মা) কুত্ 
প্রাপ্ত হন না, এই দেহবৃদ্ধিতে তাহার বৃদ্ধি নাই, এই দেহের 
স্পন্দেও তীহার স্পন্দ নাই। «আমি দেহের, আমি দেহী? এই 


* ষুলে যে হুদয়েন আছে, তাহার অর্থ টাকাকার কিছুই 
লেখেন নাই; পর্ঘটী নিরর্থক, প্রযুক্ত; তবে পদবিভক্তিব্যত্য্ব 





করি ব্যাকরণবশুদ্ধির- দিকে লক্ষ্য না করিয়া লোকহুদয়ান্ুজানি 

এইব্ূপ অনবয় করিলে সঙ্গত অর্থ হয়। মূলের অন্ভুজ শবটারও এ. 

স্থলে ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য ন! করিয়া! কুমুদ অর্থ করিতে হইল ৮. 
নতুব। চক্দোদয়ে পদ্মবিকাশ, এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ হইয়। পড়ে । 


২১ 














ক, 


প্রকার চিত্তবিভ্রম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে “ত্যাগ করিতেছি কি” “ত্য 
করিতেছি না” এইরূপ কজনা বুথা। বস! ধীহারা তত্ববিৎ, 
তাহাদের “ইহা করিয়া ইহ! করিব, ইহ ত্যাগ করিয়। ইহা 
ত্যাগ করিব” এরূপ সঙ্ধল্স ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে । প্ররবুদ্ধ 
ব্যক্তির! সর্ধ্বকর্তী হইলেও কিছুই করিবেন না); সুতরাং 
তীহাদের .অক্রিয়াই যখন সিদ্ধ, তখন তীহার! সর্বদাই কর্তৃত্ 
বিহীন। অকত্তৃত্ব হেতু তাঁহাদের অভোত্ৃতাও সিদ্ধ হইয়াছে; 
কারণ, এই. ভগক্রয়ের মধ্যে বীজবপন না করিয়া কে. ধান্ঠ 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে? ১১--১৫। কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব যখন 
'গ্ুত হইল, তখন শাস্তই অবশিষ্ট রহিল। সে শান্তি যখন 

তা প্রাপ্ত হয় তখনই বুধগণ তাহাকে মুক্তি বলিয়া থাকেন। 
ধাহার! প্রবুদ্ধ, চিন্ময় ও বিশুদ্বতাপ্রাপ্ত, তীহারা সমস্ত আক্রমণ 
করিয়। অবস্থান করিতে 3 তীহাদের পরিত্যক্ত কি আছে যে, 


_ তাহা গ্রহণ করিবেন? আর গৃহীতই বা কি আছে যে, ত্যাগ 


করিবেন? তীহাদিগের গ্রাহাবিষয়, গ্রহণকর্তী, তৎসম্বদ্ধ, 
প্রমাণ, প্রমেয়, অবয়ব, অবয়বী ইত্যাদি কোন প্রকার বিকীরই 
নাই; তাহারা কি গ্রহণ করিবেন, কিই বা ত্যাগ করিবেন? 
গ্রাহ্বন্ত ও গ্রহণকর্ডা উভয়ের সম্বন্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যে 
শাস্তি উদিত হয়, সেই শাস্তি স্থিরতর হইলে মোক্ষ নামে 
অভিহিত হইয়! থাকে । তোমার স্তাম়্ পুরুষশ্রেষ্ঠগণ জর্ধ্বদাই 
সেই মুক্তিতে অবস্থিত ও সর্বদাই শান্ত ; তাহার! গুষুপ্তিকালে 
স্পন্দিত অবয়বের স্ায় বিচরণ করেন। ১৬--২০। পরব্রহ্বের 
বোধ হওয়াতে তোমার বাসনা অপগত হইয়াছে; তুমি আত্মসংস্থা 
বুদ্ধি ছারা অর্দসপ্ত ব্যক্তির ন্যায় এই জগতস্থিতি বিলোকন কর। 
স্বাহাদের চিত্ত পরব্রক্ষে লীন, তাহারা বূমণীয়বোধে বাহাবিষয়ে 
আসক্ত হন না এবং দুঃখেও উদ্বিগ্ন হন না। দর্পণ যেমন 
বথার্থপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ নিত্প্রবুদধ-ব্যক্তিগণ 
অনামক্ত হইয়! অনিচ্ছাপূর্ধবক বথাপ্রাপ্ত কাধ্য সম্পাদন করিয়া 
থাকেন। ধাহাদের আত্মতত্ব জাগরিত, তাহারা স্বচ্ছ হইয়া 
সংসারস্থিতিবিষয়ে নিদ্রিত থাকেন) ভুষু্ত ব্যক্তির সদৃশ হইয়া 
তীহারা বালকের স্তায় কা্ধ্যব্যবহারী হন। হে মহাত্মন্! তুমি 
অন্তরে অজিতপদবী (ব্রক্মপদ ) প্রাপ্ত হইয়াছ ;. অতএব বর্ষার 
একদিন ( এককল্প ) এই পাতালমধ্যে বিবিধগ্তণশালিনী রাজলক্ষ্মী 
ভোগ করিয়! অস্তে অচ্যুত গরমপদ প্রাপ্ত হও । ২১--২৫। 
চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ 





একচত্বাবিংশ সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন, _জগত্রূপ রৃত্ুরাশির পেটক (পেটা) ও 
জগত্রূপ অঙ্তুভ বন্তর প্রদর্শক পদ্মানাভ চন্দিকাস্ম শীতলবাক্যে 
এএই কথা বলিলে, প্রহ্জাদনাম! ধীর ও দেহ নয়ননীরজ বিকাস 
ক্করিয়া মননব্যাপার অব্লম্থনপুর্ববক জহ্র্ষে বলিতে লাণিল । 
প্রহ্যাদ কহিলেন্,_হে দেব! আমি শত খত রাজকর্্বে ও 
তৎসংক্রান্ত হিত ও অহিতের বিচারে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, 
হুইয়াছি ১ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম । ভগবন্! আপনার 
অনুগ্রহে আমি স্বরূপ স্থিতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমি সমাধি 
অসমাধি উভয় অবস্থাতেই সর্বদা সমভাবে অবস্থান করিতেছি, 
জ্বমার পারমার্থিক স্বরূপে অবস্থিতি জর্বধাই বিদ্যমান! দেব 


গু 


২৬২1 ৭0 658 হত 2%8-%।০ ॥ ॥ 


করিয়াছি 


বহুকাল ব্যাপিয়৷ নির্মলবুদ্ধি দ্বারা আপনাকে অন্তরে দর্শন দু 
অন্য আবার সৌভাগ্যক্রমে বাহছৃষ্টিতে ও ঢু দু 
হইতেছেন। ১_-৫। হে মহেশ্বর! আকাশ যেমন অনন্ত নির্বল 
আকাশে অবস্থিত, তদ্রপ আমি স্বতূই সর্ববিধ সঙ্ধ্প হইতে | 
বিমুক্ত অনন্ত এই পারমার্থিক হ্বরূপদৃষ্টিতে অবস্থান করিতেছি। 
আমি শোক,মোহ, বৈরাগ্যচিন্তা বা সংসারভয়ে দেহত্যাগবাসনায় 
সমাধিমগ্ন হই নাই। যখন কেব্ল একই বিদ্যমান, তখন আবার দু 
শোক কোথায় ? ক্ষতি কোথায় ৭ দ্েহ কোথায়? সংসার কোথায়? ই 
স্থিতি, ভয় ও অভই যা কোথা হইতে আসিবে? আমি প্র 
দেহত্যাগাদি-অভিসদ্ধি ব্যতিরেকে স্বয়ৎ উৎপন্ন বিমল ইচ্ছায় এই 
বিতত পাধনপনে অবস্থিত হইয়াছি। হে ঈশ্বর ! “হায়! আমি 
সংসারে বিরক্ত হইয়াছি, সংসার ত্য'গ করিব” এবদ্িধ হর্ধশোক- । 
বিকার-পদা চিত্ত অপ্রবুদ্ ব্যক্তিদিগেরই হই্লা থাকে। ৬১০1 
«দেহের অভাবে ছুঃখ থাকে না) দেহ ব্দ্যিমানেই ছুঃখ,এই | 
আমার বুদ্ধি” এবংপ্রকার চিন্তারূপিমী কালতুজগী মূর্খব্যক্তিকেই ; 
অহরহঃ দংশন করিতে থাকে। “ইহা সুখ, ইহা! দুঃখ, ইহা | 
আমার নাই, ইহা আমার আছে”! এবম্িধ ভাবে দোলাইভচিত্- | 
র্ঘব্যক্তিকেই বিব্রত করে, পণ্ডিতের কিছুই করিতে পারে না। | 
যাহাদের আত্মবুদ্ধি দুরগত হইয়াছে, সেই অজ্ঞ জীবদিগেরই 
“আমি একজন, এই ব্যক্তি আমা হইতে অন্ত” এইরূপ ঝাসনার 
উৎকর্ষ হইয়া থাকে । ইহা ত্যাজ্য, ইহা গ্রাহ” এবক্প্রকার মিথা-.. 
মনোত্রান্তি হর্বুদ্ধি-অজ্ঞব্যক্তিকে যেরূপ উন্মন্ত করিয়া তুলে, প্রাজ্ঞ- ॥ 








ব্যক্তিকে সেরূপ উন্মন্ত করিতে পারে না। হে কমললোচন। ৃ 


বিতত আত্মস্বরূপ সর্ববরূপী তুমি বিদ্যমান থাকিতে হেয় উপাদেয- ? 
বিষয়িণী দবিতী়কল্পনা আবার কোথা হইতে আসিবে? ৯১--১৫। | 
সদসদ্রপী এই যে নিখিল-ভগৎ উৎপন্ন হইগ্সাছে, ইহা আত্ম- । 
চৈতন্তের আভামমাত্র ;)ইহাতে হেয়ই ব! কি, আর উপাদেয়ই বা ? 
কি, যাহা ত্যাগ করা যাইবে ব। গ্রহণ করা যাইবে-? আমি কেবল £ 
নিজন্বভাবেই ড্টা ও দৃস্তের বিচারপুর্র্বক পরমাত্মন্বরূপ হইয়! | 
্ 





ক্ষণকাল অস্মাতে বিশ্রামলাভ করিলাম। আমি এ যাবৎ ভাবা- 
ভাববিমুক্ত ও হেয়-উপাদেষ়-বুদ্ধি-শৃন্ত হইয়! অবস্থান কঁরিতে- 
ছিলাম, অধুনা অপনার আজ্জায় এইরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ; 
হে মহাদেব! আমি এক্ষণে স্বভাবপ্রাপ্ত আত্মা, আপনার আদিষ্ট ? 
নিখিল-কাধ্য এক্ষণে আমার কর্তব্যকন্মের, মধ্যে পরিগণিত 
হইতেছে; আপনার যাহ ভিরুচি, আমি তাহাই করিব। হে? 


1 পুণুরীকাক্ষ! আপনি জগলয়ের পুজ্য, এক্ষণে আমার নিকট ২ 


হইতেও অপনাকে নিয্মতিরন্ত পুজা গ্রহণ করিতে হইবে। 
১৬--২০1  উদয়াচল যেমন: পূর্ণচন্্রকে উপস্থিত করেন, 
দানবপতি সেইরূপ এই কথা বলি ক্ষীরোদশায়ী' ভগবানের ; 
অগ্রে .অর্ধ্যপাত্র উপনীত করিলেন। প্রহ্মাদ হুরগণ, £ 
অপ্দরোগণ, গরুড়। অস্ত্র ও সমগ্র ত্রৈলোক্ের সহিত সম্মুখ ? 
বর্তী গোবিন্দের পুজা .করিলেন। ধাহার বহির্দেশে ও ণ 
অন্তরে অসংখ্য-জগৎ পরিবর্তিত হইতেছে, সেই ভুবনেশ্বরকে 
পুজা করিয়া প্রহ্লাদ সমাসীন হইলে, ভগবান্‌ কমলাপতি তাহাকে 
বলিলেন “হে দানবপতে! ' উত্থান কর, উান কর, ঈ্সিংহাসনে 1 

অধিরূট় হও, আমি স্বয়ংই সত্বুর তোমার অভিবেককাধ্য সম্পাদন ) 

করিতোছ। মধীয় পাঞ্চজন্ত-শঙ্খের নিনাদ শ্রবণ করিয়! যে সমস্ত : 

সিদ্ধ, সাধ্য ও সুরগণ জমাগত হইয়াছেন, ইহীরা তৌমার : 


ৃ 


% 





ভপ্া৩কি সন 1 ২ ৩২৩ 


৭ 


হায় সিংহাসনে সেই দানব প্রহ্নাদকে উপবেশন করাইলেন। 
২১-২৫। এই কৃথ। বলিয়া হরি ক্ষীরোদপ্রমুখ মহাষাগর- 


নমৃহ, গঙ্গাদি-নদীস্মুহ ও সমুদয় তীর্ঘকে আহ্বান করিলেন, 


এবং তীহারা সকলে সমাগত হয়| প্রহ্নাদকে পবিভ্র-সলিলে 


অভিষিক্ত করিলেন অমেয়াত্ব! হরি লোকপালগণ, বিদ্যাধরগণ, ' 


দদ্ধণণ ও সমস্ত বিপ্রষিগূর্ণ সমভিব্যাহারে মহ'দৈত প্রহ্লাদকে 
ত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । দেব্গণ পূর্বের স্বর্গলোকে হরিকে 
মন স্তব করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রহ্থলাদেরও স্তব করিতে লাগিলেন। 
খল-হুরাহ্রগণ হরিকে ও প্রহ্থলাদকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অতন্তর মধুহুদন রাজ্য।ভিষিক্ত প্রহ্লাদকে বলিতে 
আরন্ত করিলেন। ২৭_-৩০। হে. অনঘ! যাবৎ এই হুমেকু- 


্বিত থাকিবে, যাব এই পৃথিবী ও চত্ত্র-হুধ্য বিদ্যমান থাকিবেন, 


তাবৎকাল তুমি অসীমপ্তণে লোকশ্লীঘিত বাজ! ' হইয়া থাক। 
মি সমদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা ইঞ্টানিষ্টফল পরিত্যা গপুরর্ষক বিষয়ান্ুরাগ 
9 ভয়ক্রোধবিবর্জিত হইয়া! রাজ্যপালন কর। তুমি সর্কবত্রম 
ময় ব্রহ্মপদ অবলোকন করিয়াছ, ভোগপূর্ণ এই রাজ্যে 
ননুরাগরূণ উদ্বেগ প্রাপ্ত হইও না৷ এবং পিত্রাদির স্তায় স্বর্গ 
লাকের ও মত্ত্যলোকের উদ্বেগ উৎপাদন করিও না। শক্রুনিগ্রহ 
জার প্রতি অনুগ্রহ প্রভৃতি অবন্াকর্তব্য কর্ম, যখন যাহ। 
পশ্থিত হইবে, তখন দ্রেশ-কাল- ক্রয়ার অনুরোধে তৎসমুদয় 
তরব্যকর্ম্ের যথাযথ অনুষ্ঠান" করিবে; দেখিও তাহাতে যেন 
ধিং্র।গাদি-প্রযুক্ত বিসমতা প্রাপ্ত না হও; (সর্ধত্র সমভাব 
বলঙ্ছন করিয় অবস্থান করিও )। তুমি এক্ষণে অতিদেহ হইয়াছ 
দেহাতিরিক্ত আত্মভাবে পরিণত হইস্লাছ) ; মমতা তমমতা- 


রিশৃন্ঠ হইয়া সমভাবে কার্য কবিলে আর তুমি বিবয়রাগে বাধিত. 


ইবে না । ৩১৩৫ । তুমি তি সমস্তই প্রত্যক্ষ 
রিয়াছ, সেই অতুল ব্র্ষপদ্ প্রাপ্ত হইরাছ; সমস্তই অবগত 
যাছ; তোমাকে আর অধিক কি উপদেশ দ্রিবার আছে? 
মি বিষয়রাগ-তরক্রোধশূন্ঠ, সুতরাৎ তুমি রাজা হইয়া থাকিলে 
ক্ষণে আর ছৃঃখরপ হুগ্রন্থি অহুরদিগকে দলিত করিবে না। বর্ধা- 
ালোন্মাদিনী, বর্ধিতসলিলা)  উত্তালতরঙ্গবতী তটিনী, যেমন 
রস্থ ব্নরাজি প্লাবিত করে, তদ্রুপ বাপ্পবারি আর এক্ষণে 
রকামিনীদিগের কর্ণমঞ্রী প্লাবিত করিবে না) তাহার! আর 

কুল হইবেন না। আজি হইতে দেবদানবযুদ্ধ প্রশান্ত 


ওয়াতে জগৎ, মথনাবসানে উত্তোলিতমন্দর-সাগরের ন্তায় প্রশান্ত 
রঃ ধারণ করিবে। দেবদানবকামিনীগণ এক্ষণে কারামুক্ত হইয়া! 


্তঃপুরে ভর্ভূগণের সহিত 'বশস্তভাবে কালাতিপাত করুক। 
রঃ রে ! তুমি এক্ষণে কৃষ্ণপক্ষ-রজনীর তিমিরের স্তায় গা 
জ্ঞানান্ধকার নিরাস করিয়া সর্বদা ্বপ্রকাশ ব্রহ্মত্ভাবে 
প্যমান হও এবং রিপুগণের * অবশীভূত হইয়া বনিতা-বিলাসে 
ণীয় রাজ্যসম্পদ্‌ ভৌগ কর। ৩৬--৪০। 
একচত্ারিংশ অর্গ সমাপ্ত॥ ৪১ ॥. 


স্পা 





নং (রিপুগণথ-_বিপঞ্চলোকগণ ও কামাদি শত্রু 


কাকার এই দ্বিবিধ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন । 





দল করুন 1” পুরীবান্দ এই বখ। বলিয়। হুমেকুশূঙ্গে মেঘের |. 





নিকট 


শক্রুগণ ; বনিতা- 
সি, _অনুবকামিনীবিলাস ও শান্তি প্রভৃতি গুণের বিলাস। 


ঘ্বিচত্বারিৎশ 'সূর্গ 


বশিষ্ট কহিলেন, এই কথ বলিয়া পুগুরীকাক্ষ হুরকিন্নর-নরগণ* 
সমন্বিত হইয়া দ্বিতীয় সংসারের শ্টায় সেই অহুরমন্ৰির হইতে 
প্রস্থান করিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যকতৃক বিকীর্ণ পুষ্পাঞ্জলি- 
সমূহ ও ব্হগরপতি গরুড়ের রী উৎকি্ পুচ্ছপক্ষনিবহ 
দ্বারা আচ্ছাদিতশরীর হইয়া হরি ক্রমে ক্ষীরোদসাগরে উপস্থিত 
হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া! সুরসেনাগণকে বিদায় দিয়া 
তিনি, শ্বেতকমলে ষ্ট্পদের, স্তায় ভুজঙগকায়রপ আসনে 
সমাসীন হইলেন অনন্তর ভুজঙ্গশরীরাসনে বিষু১ স্বর্গে 
অমরবৃন্দের সহিত অমরনাথ ইন্দ্র ও পাতালে দানবপতি প্রহুলাদ 
বিগতজর হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে রাম! তোমার 
নিখিল-ম্লনাশিনী গলিতসুধাকর-হুধার স্টায় শীতল 
প্রহ্নাদের এই বোধপ্রাপ্তির বিষয় কীর্তন করিলাম । ১৫ । 
জগ্রতীতলে যে সকল ব্যক্তি প্রহ্থযাদের এই তত্বজ্ঞানলাভবত্ান্ত 
সদৃবুদ্ধিতে বিচার করিবে, তাহারা বুছুক্কতকারী হইলেও অচিবাৎ 
তৎপদ প্রাপ্ত হইবে। সামান্য বিচারেই যখন ছুক্কত ক্ষয় হয়, তখন 
এই যোগবাক্য বিচার করিয়! কে পরপদ প্রাপ্ত না হইবে? 
অজ্ঞজনই পাপ বলিয়া .কথিত হয়; এ পাপ বিচারবলে বিদুরিত 
হইয়া থাকে; অতএন পাঁপমূলচ্ছেদনকারী বিচারকে পরিত্যাগ 
করিবে না। যাহার! এই প্রহ্লাদকৃত তত্বজ্ঞানসিদ্ধি বিচার করে, 
অহাদের অপ্তজন্মের দুক্কতরাশি নিশ্চিতই ক্ষয় প্রাপ্ত হ্য়। 
রাম কহিলেন, পরব্রন্দে প্রবৃষ্ট মহাত্মা! প্রহ্লাদের মন পাথচজন্ত- 
শঙ্খনিনাদে কিরপে প্রবুদ্ধ হইল; তাহা! আমার নিকট কীর্তন 
করুন। ৬--.১০। বশিষ্ঠট কহিলেন, হে অনঘমূর্তে ! এই সংসারে 
মুক্তি দ্বিবিধরূপে সম্পন্ন হয়; প্রথম দেহমুক্তি, দ্বিতীয় বিদেহমুক্তি। 
ইহাদিগের বিভাগ (স্পষ্ট করিষ্ব! ) বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিষয়ে 
অনাসতবুদ্ধি য়ে ব্যক্তির ইঞ্টকর্শের গ্রহণ-ও অনিষ্ট কর্মের ত্যাগের 
ইচ্ছা নাই, তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থিতিকে জীবনুক্তভাব বলিরা 
জানিও অর্থাৎ সে জীবনুক্ত। হে রাম! সেই ব্যক্তির দেহক্ষর 
হইলে পরে আবার জন্ম হয়, তাদ্বশ অবস্থাকে বিদেহমুক্তি বলে ; 
বিদেহমুক্তব্যক্তিগণ কাহারও দৃশ্ত হন না। জীবনুক্র-ব্যক্তিদিগের 
হৃদয়ে পুনর্জন্মরূগ অঙ্কুরবজিত ভুষ্টবীজের শ্তায় বিওদ্ধ বাসনা 
বিদ্যমান থাকে! পবিভ্র-কারিণী, তৃষণকণপণ্যরর্জি্ীতা বিগুদ্ধ- 
সম্মরী, রহ্ষধ্যানম্বরূপা, উক্ত বাসনা ভুষুপ্ত-ব্যক্তির বাসনার স্তায় 
সর্বদা, বিদ্যমান থাকে। ১১--১৫। হে রঘুতম! সহত্র 
বৎসরের পরেও ধদি দেহ থাকে, তাহা হইলেও অন্তরস্থ এ 
বাসনা দ্বারা জীবনুক্তগণ প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন! হে মহাবাহো ! 
প্রহ্ন।দও শঙ্খনিনাদে অববুদ্ধ অন্তরস্থিত বিশুদ্ধসত্তরূপিণী স্বীয় 
বাপন৷ দ্বারা বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরি নিখিল-জীবের আত্ম! ; 
তাহাতে যাহা প্রতিভাসমান হয়, তাহা সত্বর তন্রপতা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে; যেহেতু, ,আত্মাই নিখিল-কারণস্বরূপ। বাহুদেব হরি 


যেখনই প্রহ্নাদ বোধপ্রাপ্ত হউক” এইরূপ চিত্তা করিলেন, 
'] তখনই নিমেষমধ্যে তাহা সম্পন্ন হইল। 


কারণবিহীন অর্থাৎ 


রিশুদ্ধ ভূতগণের কারণন্বরূপ বাহ্দেবরূপী আত্মা, আপনাতে জগৎ" 
সষ্টির জন্য শরীরপরিগ্রহ করিয়াছেন। ১৬--২০। যে ব্যক্তি 
আত্মসাক্ষাৎকার করেন, তিনি বান্দেবকেও ঝাঁটিতি দেখিতে 
(পান; বাছদেবের আরাধনায় রত দৃষ্ট হইয়।. থাকেন & 





৩২১৪ 


হে ঝাঘব! তুমি এই। তত্ব অবলম্বন করিয়া আত্মদর্শনত্ষষবে. 


যততধান্‌ হও। এইরূপ বিচারবলেই তুমি শাশ্বত আত্মপদ প্রাণ 
হইবে। হেরাম! এই বিচাররূপ নৃত্যের মুখ দেখিতে ন| 
পাইলে, মান্বগণ ছ্হখ্ধারাবর্ষিণী দারুণ সংসারবর্ষায় জড়তা প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে। মন্ত্রসিদ্ব-ব্যক্তিদিগের যেমন পিশাচবাধ! থাকে 
না, তদ্রপ বিঞ্চূগী আত্ম অনুগ্রহে বিচারপরা়ণ ধীর ব্যক্তিগণ 
সংসাররূপিণী মহতী মায়ায় বাধিত হন না। যেমন বারুবশে 
বৃহিশিখ| কখন উজ্জুলিত হইয়া উঠে; কখন বা ক্ষীণ হইয়া 
যায়, (বহ্ির উভর অবস্থ/তেই বায়ু যেমন কারণ), সেইরূপ অনন্ত- 
মায়ারূগী এই সংসারজাল আত্মার ইচ্ছাতেই কখন ঘনীভূত হয়, 
কখন বা ক্সীণভাব ধারণ করে । ২১--২৫| 


ছিচত্বারিংশ আর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২]. 


প্রিচত্বারিৎশ সর্গ। 


রাম কহিলেন,_হে ভগবন্ হে সর্ধবধর্মুব্দি! হুধাংশুর 
কিরণজালে ওষধিসকল যেরূপ সম্তর্পিতি হয়, ভব্দীয় বিশুদ্ধ 
উপদেশবাক্যে আমিও তদ্রপ, পরম। তৃপ্তি লাভ করিলাম। কর্ণ- 


যুগলের স্পৃহণীয়, মৃদু ( প্রসাদমাধুর্্য গুণসম্পন্ন ), পবিত্র, ভবদীয় 


ব্চন/বলী অব্তংসকুহ্ুমের ন্টায় কর্ণযুগলে গ্রহণ করিয়া পরম- 
নুখী হইলাম ;-€ এক্ষণে আমার একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহার নিরাস করিয়া অনুগৃহীত করুন)। পূর্বে বলিয!ছিলেন, 
পুরুষকার দ্বারা সমস্তই লাভ কর! যায়৷ যদি এইরূপ্‌ই হয়, তাহা 
হইলে প্রহ্ছনাদ মাধবের বয়ব্যতিরেকে প্রবুদ্ধ হইলেন না কেন? 
অর্থাৎ স্বকীয় পৌরুষে কেন প্রবোধ জভ করিলেন না? বশিষ্ঠ 
কহিলেন, হে রাঘব! মহত্ব প্রন যাহা লাভ করিয়াছিলেন, 
তৎসমুদন স্বীয় পৌরুষবলেই লব্ধ হইয়াছিল, (অন্ত কোন উপায়ে 


_নছে)। আত্মা ও নারাষণ ভিন্ন নহেন, উভয়েই এক। তিল 


ও তদ্দীত তৈল, পট ও পটগত শুকুতা, কুহুম ও তদীয় সৌরভ 
একই, ভিন্ন নহে; আত্মা ও নারায়ণও সেইরূপ এক। ১--৫। 
ধিনি বিধু, তিনিই আত্ম! ; যিনি আত্ম, তিনিই জনার্দন ; যেমন 
বিটগী ও পার্দপ, সেইরূপ বিষণ ও আত্মা, শব্দ একপর্ধ্যায় (একার্থ- 
বৌধক)। এ আত্ম স্বয্ংই স্বকীয় পরমা শক্তি দ্বার প্রহ্নাদনামক 
আত্মাকে বিষুভক্ত করেন। প্রহুলাদ আত্মা দ্বারাই (আত্মসৃতবিষ 
দ্বারা )এই বর (বিষুশঙ্খধ্বনিতে প্রবোধরূপ ) লাভ করিষা- 
ছিলেন; তিনি নিজেই মনকে বিচারপরায়ণ করিযা স্বয়ংই জ্ঞান- 
লাভ করিয়াছিলেন। অস্বা কখন নিজেই স্বকীয় শক্তি দ্বারা প্রবুদ্ধ 


 হুন্, কখন বা ভক্তিলভ্য বিষুশরীরের দ্বার প্রবোধ লাভ করেন। 


এই মাধৰ পরমগীতি ( সকলের প্রতি সর্বদা পরমগত্তষ্ট ) 


, থাকিলে এবং চিরকাল আরাধিত হইলেও বিচারে অক্ষম 


ব্যক্তিকে জ্ঞানদান করিতে সমর্থ হন না। ৬--১০। একমাত্র 
পুরুষকারে সমুখিত ( আত্মা) বিচারই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান 
উপায়; বর প্রভৃতি তাহার গৌণ উপায়; অতএব তুমি মুখ্য 
উপায়ের চেষ্টা কর। প্রথমে তুমি বলপুর্বক পঞ্ষেন্দ্রিয় বশীভূত 
করিয়া, সর্ব্বব্ধিযতে ইই্দরিয়বশীকরণ অভ্যাস করত 'মনকে 


বিচারী কর। লোকে যেখানে যাহা কিছু পায়, তমমন্তই স্বীয় 
শুক্তিবলেই লাভ করিয্ব! থাকে । তদভিন্ন অন্ত উপাস্ে কুত্রাপি 
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কিছুই লাভ করা যায় না। তুমি পুরুষকার অবলম্বন দা 
ইন্জরিয়গিরি লঙ্ঘন ও সংদারজলধি তরণ করিয়া তৎপার সিভি 
গরপদ প্রাপ্ত হও। যদ্দি পুরুষকার ব্যতিরেকে অজ জনার্দনে 
সাক্ষাৎকার ঘটিত, তাহা হইলে তিনি পণুপক্ষিগণকেও উদ্ধ 

করিতেন। ১১--১৫। ' গুরু যদি স্বীয় পৌরুষবিহীন অজ্ঞকেও 
উদ্ধার করেন, তাহা হইলে উদ্রও ছুর্দান্ত বঙলগীবর্দকেও উদ্ধার 
করিয়া দিতে পারেন। হরি, গুক ঝ৷ অর্থ হইতে মহত্পদ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, ম্্ীয় পুরুষকার দ্বারা মনকে বশীভূত কবিনে 
আপনা হইতে সেই মহৎপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। বৈরাগ্য অব 
লম্বন পুর্ব্বক বারবার অভ্যাস দ্বার! ইন্দিয়-ভুঙঙ্গকে বশে স্থাপন 
করিয়া আত্ম! যাহ! পাইতে পারেন না, তাহা ত্রিজগতে পাও | 
যায় না। তুমি আত্মা দ্বারা (আপনিই) আপন আত্মাকে আরাধন স্ 
কর, আত্মা দ্বারা আত্মাকে অর্চনা কর, আত্মা দ্বারা আত্মাকে 
দর্শন করিয়া আত্মা দ্বারাই আত্মাতে অবস্থান কর। যাহারা সম্যক সু 
শান্মালোচনা, রীতিমত চেষ্টা ও বিচারে পরাজুখ (ভয়ে তাহাতে 
অগ্রসর হয় না), সেই মূর্খদিগের শুভপথে প্রবৃতি-উৎপাদনার্থ | 
বিষুশক্তির কলনা করা হইয়াছে। ১৬-_২০। তন্মধ্যে অভ্যাস ও | 
যত্ব এই ছুইটী প্রথন্ ও: [বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। | 
তাহাতে অক্রমস্থজে পুজ্যপুজকভাব (বির পুজা করা__বিছ্ু- 
ভক্তি) গৌণকল্প করা হইয়াছে। ইন্জিয়মকল যদি নিজের আত | 
(বণীকৃত) থাকে, তাহ! হইলে আর বিষুপুজায় প্রয়োজন কি? 
আবার যদি ইন্জিয় বশীভূত না থাকে, আহা হইলেও ঝিঞ। 
পুজা কোন ফল নাই। বিচার ও উপশম ব্যতিরেকে হরিকে 
পাওয়া যায় না; যে বিচার-উপণম-বিবর্জিত, তাহার বঙ্গা 
আসিয়াও কিছুই করিতে পারেন না। তুমি চিত্তকে বির ও | 
উপশমে যুক্ত করিয়া আরধিনা কর, তাহা হইলেই সিদ্ধ হইতে, 








পারিবে, নতুব৷ তুমি ব্যমর্দভ। যদি বিষু প্রভৃতির নিকট প্রণন- | 
প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে অহা নিজ চিত্তের নিকট ন| 
কর কেন 1২১--২৫ বিষণ নিখিল-লোকের অন্তরে অবস্থান 
করিতেছেন, যাহারা অস্তরস্থিত-বিবু-ক: পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত: 
বিষ্ুর ফেব| করিতে যায়, তাহারা নরাধম। জ্দয়-গুহাবামী 
সনাতন চৈতন্ততত্বই আত্মার মুখ্যশরীর ; হস্তে শঙ্খচক্রেগনাধারী। 
তদীয় বহিষূর্তি গৌণ (মায়াগুণে কল্সিত আগন্তক )। ঘেব্যভি। 
মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া! গৌণের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যক্তি 
সিদ্ধ প্রস্তুত ) রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া সাধ্য (যাহ! বিদ্যমান 
নাই ) রসায়নের উৎপাদন; করিতে যায়। হে বঘুনন্দন! থে 
আত্মবিবেকের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ও মোহমগ্র চিত্তের বশীভূত হইয়! 
এই চমতকার আত্মতত্বজ্ঞান মনে স্থাপিত করিতে না পারে, সেই 
অস্থিরচিত্তস্যক্তি শঙ্খচক্রগদাধারী পরমেশ্বরের বহিমুর্ভির পুজা 
করিবে। ২৬--৩০। হে রাঘব! বিষুর সেই বাহুণুর্তির পুজারপ 
কষ্টকর তপস্তায় বৈরাগ্য অর্জন করিতে করিতে কালে চিত্ত 
নির্শলভাব প্রাপ্ত হইবে। নিত্য উক্ত পুজাত্যাস করিতে করিতে 
বিবেকসঞ্চার হইলে চিত্ত অবগ্ঠই নির্ল হইবে। আত্রই ক্র 
অতি হুরভিমুকুল ও ফলে হুশোভিত সহকার-অবস্থা প্রাণ 
হুইয়া থাকে অর্থাৎ আমের যেমন সহকারদশাপ্রাপ্তি অব্ঠ 

স্তাবী; বিবেকভ্যাসে চিত্তের নির্দ্লতাও সেইরূপ অব্ঠ্ন্তাবী। 

হে অরিনিহ্দন! শাস্ত্রে হরিপূজার যে ফল কথিত হইয়াছে, ইহাঞ্জ 
আত্মার অসম্থলিত ফল আত্মা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। থে অধিত 


চর 
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তেজা বিজুর নিকটে ব্র পাইয়া থাকে, সে তাহার নিজ অভ্যাস- 


গাদপেরই ফল প্রাপ্ত হইল (সন্দেহ নাই)। ভূমি যেমন 
শন্তের আস্পদ্, সেইরূপ নিজ-মনের নিগ্রহই (বণীকরণই ) 
সর্বপ্রকার উত্তমপদ ও অর্ব্ববিধ চিরসম্পদের আস্পদ। ৩১_-৩৫. 

ধাহার। মহীথননের নিমিত্ত উত্স্ক এবং যাহার! পাষাণকর্ষণে 
ব্যাপৃত, তাহারাও একমাত্র মনের নিগ্রহ ((ত্রকাগ্রয ) ব্যতীত 
অন্য কোন উপায়ে আরব কাধ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না. 
যতদিন চিত্তরূগী মত্ত-মহাসাগর .স্থিবভাব ধারণ না করিবে, 
তাবৎ মানবগণ সহত্র সহত্র জম্ম ভূমগুলে ভ্রমণ করিবে) 
র্ধা, বিষণ, মহেশ্বর ও ইলজপ্রমুখ দেবগণ সকলের প্রতি বসল 
হইলেও এবং চিরকাল পুজিত হইলেও মনের ব্যাধিরূপ বিপ্্‌ 
হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে পরেন না. অর্থাৎ মনের নিগ্রহ- 
চিকিৎস। স্বকর্তব্য; অপরের দ্বারা তাহ! সিদ্ধ হয় না) 
অতএব তুমি পুনর্জন্মনিবৃত্ির জন্য বাচ্োজ্ভল আকারের চিন্তা 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তরস্থিত একমাত্র চৈতম্ম্বরূপের চিন্ত। 
কর। হেরাম! তুমি সন্দেদনীয় বাহ ও আন্তর বিষয়জাল 
হইতে নির্দুক্ত, নিরাময়, দা অনন্ত, জন্মাত্র, চৈত্ন্ত 
স্বরপের আন্বাদন কর; তাহা হইলেই তুমি জন্মনদীর পরপাতে 
গমন করিতে পারিবে । ৩৬--৪০। 


ত্রিচত্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥ 





চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 


ব্শিঠ কহিলেন,_-হে রাম! এই সংসারনাম়ী মায়ার অন্য 
কিছুতে পর্যবগান হয় না, একমাত্র আপনার চিত্ত জয় করিতে 
পারিলেই ইহা! ক্ষয় প্রাপ্ত হ্জ। হে অনব! এই জগরদ্রগী 
মাযাপ্রপঞ্ষের বিচিত্রতা-বোধনার্থ ডোণার নিকট একটী ইতিহাপ 
কীর্তন করিতেন, অবহিতচিত্তে শ্রব্ণ কর। জগতীতলে 
কৌশল নামে এক জনপদ আছে। এ জনপদ বিবিধ রত্রগণের 
আকর। হুমেরুস্থিত কল্পতরুকাননের তুল্য তথায় বিবিধ সদৃগ্তণ- 
সম্পন্ন গাধি নামে বিখ্যাত এক ্রার্ধীণ বাস করিতেন। পরম- 
ব্দেবিৎ, ধীমান, সেই ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ধর্ম্রূপ ছিলেন। নিষ্ধলদ্ক 
স্বচ্ছ শরদাকাশে জগন্সগুলের যেরূপ শোভা হর, সেইবূপ সেই 
টি চিত ব্ল্যাবধি বিষয়বিরক্ত হওয়াতে তিনি পরমশোভা- 
ম্পন্নু হইয়াছিলেন। ১-৫। তিনি কোন অতিমত-কাঁ্ধ্য 
না সন্ধল করিয়া বন্ধুবর্গ পরিত্যাগপুরর্বক 'তপস্ার্থ বলে 
গমন করিলেন। দ্বিজোত্তম' গধি তথায় প্রযুল্ল-কমলশোৌতী 
এক সরোবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন) বোধ হুইল যেন, চন্দ্রমা- 
তারাকুহুমশোভী, প্রধন্ন, নির্মূল, অন্বরতলে উপস্থিত হইলেন, 
্াহ্মণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎক'রমানসে নেই সরোবরে, বর্ষাবালীন 
পদের স্ায় আকগ্ছগলমগ্র হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন। 
সেই সরসীসলিলে মগ্ন হইয়া তপস্তা, করিতে করিতে তাহার 
আট মাস অতিবাহিত হইল। রাপ্রিকালে সহবাসী কমলসমূহের 
সক্কৌোচে হারও মুখকান্তি কিঞিৎ মীন হইত। অনন্তর 
বর্ধারভ্তে, নিদাঘত'পিত ধরাতলে সুনীল-মেঘ যেমন আগমন 
করে, সেইরূপ একদা হরি তপস্তাতপ্ত & ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। ৬--১০। ভগবান কহিলেন, ছে 


বিপ্র! জলমধ্য 








সি সস 


হইতে উান কর, অভিমত বর গ্রহণ কর; তোমার তগস্তা, 
বৃক্ষে অব্য অভীস্দিত ফল ফলিয়াছে। ব্রাহ্মণ কহিলেন, অসংখ্য 
জগদ্বাসী জীবগণের হৃদযপন্রস্থিত ভ্রমরন্বরূপ ত্রিলোকীরূপিনী 
একনলিনীর ( আধার্ভূত) সরোব্রন্বরূপ বিষ্ণকে নমস্কীর। 
ভগবন্‌! আপনি পরমাত্বায় যে এক মায়া বূচনা করিয়াছেন, 
আমি মোহকারিণী সংসারনারী এ মায়৷ দর্শন করিতে ইচ্ছা! 
করি। বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবান অজ “তুমি এই মায়া দেখিতে 
পাইবে, তৎ্পরে এই মায়াকে পরিত্যাগ করিবে” এই কথা 
বলিয়া গন্বববনগরের স্তায় অৃশ্ত হইলেন। বিষুছ প্রস্থান করিলে 
দ্বিজোত্তম গাধি জন হইতে উত্ধানপুর্ক শীতল ও নির্মল বপুঃ 
হইব! ক্ষীর-সাগর হইতে সদ্যঃ উখ্িত জ্ধাকরের স্ঠায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন । ১১--১৫। চক্দর্শনে কৈরব যেমন উৎফুল্ল 
হয়, তদ্রপ সেই ব্রাহ্মণ জগৎপতির দর্শনলাভ করিয়া পরমত্রীত 
হুইলেন। অনন্তর তিনি হরিসন্দর্শনজন্তি আনন্দে নিমগ্র হইয়া 
ব্রঙ্ষণোচিত কর্ম করত, সেই অরণ্যে কতিপয়ব্দিবম অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন। একদা কমলশোভী 'সেই সরোবরে বান 
করত হমধির ন্যায় মানসমধ্যে বিষ্তর উপদেশানুসারে নানা 
অতীত ও অনাগত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে 


“ব্রাহ্মণ স্নান সমাপন করিয়া নিখিল-কন্দ্রবীকরণীর্থ জলম্ধ্যে 


কুণযুক্ত করবূর্ণন দ্বার অভিমুখস্থিত 'জলভাগ আবর্তীকার করত 


'অঘমর্ষণ জপ করিতে আন্ত করিয়াছেন, এমন সময় সহস! 


তীথার মন্্রবিস্তি হইল; যে মন্ত্র পাঠ. করিবেন, তাহার 
বিপরীত মন্ত্রের উচ্চাবণের দিকে তীঁহার জ্ঞানগতি ধাবিত হইল। 
তিনি জলমধ্যে হইতেই দেখিলেন, যেন, নিজভবনে . মৃত হইয়। 
বাযুবেগে গুহাগর্তপতিত পাদপের ন্যায় তুপতিত ও শৌচনীয়- 
দ্রশ। প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ১৬--২১। তীহার সেই ফুতদেহ 
প্রাণ ও অপানখাযুর গতিশৃষ্ট, অবয়বস্পন্দরহিত ও নির্বাতস্থান- 
স্থিত বৃক্ষাির স্তায় নিশ্চল্ভাবে পতিত রহিয়াছে। ' পাতুব্ণ্‌ 
তদীনব মুখমণ্ডল শুক্ষ-বৃক্ষপত্রের শ্তায় নীরস ও ছিন্ননাল কমলের 
যায় স্নান হইয়া গিয়াছে । যেন শবীভূত সেই দেহ নয়নদ্বয় মুদ্রিত : 
হওয়াতে, প্রাতঃকালে অস্তনক্ষত্র অন্বরের স্তায় দৃষ্ট হইতে ছ; 
ধুলিধৃসর ভূপতিত সেই দেহ যেন বর্ষাবিহীন ধূলিময় গ্রামের 
তায় হইয়া গিয়াছে । ঝুররপক্সীর দল চীৎকাররবে যেরূপ 
বৃহ্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ বাস্পভলার্দবদন হার : 
আত্ীক্-বন্ধুবর্গ দীনভাবে করুণস্বরে ক্রন্দন করত দেই দেহ 
বেষ্টন করিয়া বৃহিয়াছে। ২২--২৫। তাহার ভারধ্যা তখন, সেতু- 
তঙ্গ হেতু জলাশয়ের জল বাহিরে নিক্কাশিত হইলে, আকণসলিল- 


1 মগ্তা নলিনী যেমন অহস। জলের শ্রাসনিন্ধন অবন্তমুখী হয়, 


সেইব্ূপ অবনতমুখী হইয়া হার গাদমুলে উপবিষ্ট রহিাছে। 
জননী নবোদিতশশ্র-জললান্তিত তদীয় চিযুক ধারণ করিয়া কখন 
তারদ্বরে, কখন বা ভূঙ্গধ্বনিবৎ অনুচ্চন্বরে বহু বিলাপ করিতেছে । 
অন্তান্ঠ সকলে গলদৃশ্রুব্দনে দ্ীনভাবে পার্খে অবস্থান করিতেছে ; 
যেন হিমবিনুক্ষরণকারী শুষপত্রবাশি বৃক্ষের পার্থে পতিত 
রহিয়াছে । তাহার অব্রবসকল সংযোগবিচ্ছেদিভয়ে, একেবারে 


খযোগ-পরিহারবাস্থীয় যেন অনাস্্ীয়ের স্তান্ দৃরপ্রপারী হইয়া! 
দেহকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; (অঙ্গসকল ছড়াইয়া পড়িয়। 
আছে )1 ' ওয় পরস্পর অলগ্ন হওয়াতে শুভ্রদশনাবলীর কিরণ 
তাহাতে বোধ হইতেছে, ত্র মুত দেহ 


নিহত হইতেছে; 








* অখ্ঙ 


. যেন বিরক্ত হইয়। বহিগত আত্মজীবনকে লক্ষ্য করিয়৷ হাস্ত 


করিতেছে । ২৬--৩০। প্র নিশ্চল দ্রেহ £দেখিলে বোধ হয় যেন 
মুনির স্তাষ ধ্যানমগ্ধ, যেন চিরপ্রহুণ্ত, যেন চিররবিশ্রান্ত হইয়া 
পুভ্তলিকাবৎ নিশ্চলভাবে পতিত রহিয়াছে এবং বান্ধবদিগের মধ্যে 
কাহার কিরূপ ন্সেহ ইছা! বিচার করিবার জন্তই যেন মৌনাব- 
লন্বন করিয়া ঘত্বপুর্বক বন্ধুবর্গের উচ্চ বিলাপকোলাহল শ্রবণ 
করিতেছে । আরও দেখিলেন, বন্ধুবর্গ অতি শোকে ব্যাকুল- 
ভাবাপনন, মধ্যে মধ্যে মুচ্ছিত ও বা্পবারিপ্রবাহে আপ্লতশরীর 
হইত্বা বক্ষে করাঘাতপুর্ক বহক্ষণ বিলাপ করিয়া উচ্চবরে 
রোদন্(নিবন্ধন স্বরভঙ্ প্রাপ্ত হইল । অবশেষে তাহার নিরুপায় 
হইয়া অমল ত শবদেহের দৃষ্টিপথপরিহারার্থ গৃহ হইতে উহা! 
বহিষ্কৃত করিয়! মাংস-নাড়ী-বসা-কর্দমময় ভীষণ-শুশানে লইয়া 
গেল। সেই ভীষণ-শ্বশানের কোন স্থানে শুক্ষ-শবরাশি পতিত 
রহিয়াছে, কোন স্থান আর্দ শবরাশির রঙে কেদঘুক্ত, কোথায়ও 
বা কন্কালরাশি পতিত রহিয়াছে । ৩১- ৩৫। সেই শশ্মানের 
নভোভাগে উভভীয়মান শ্রকুনিকুল, জলদমালার স্তায় হৃর্ধ্যকিরণ 
রোধ করিয়া বেড়াইতেছে; সর্বদা প্র্বলিত বহু চিতানলে সেই 
ভীষ্ণ-শ্মশান অন্ধকারশ্ন্ট হইয়াছে। উক্কামুদী শিবাগণের 
অশুতবদন- নিঃসৃত বহ্িশিখায়, তন্রত্য ভূভাগ যেন পল্লবম্য় হইয়! 
যাইতেছে। স্থানে স্থানে রুধিরনদী প্রবাহিত হইতেছে ; সেই 
রক্তন্দীতে নিমগ্ হইয়া! কম্ক ও উগ্র বায়স-কুল স্সান করি- 
তেছে। কোথাও বা বৃদ্ধ শকুনিগণ মাংস্ভক্ষণ, করিতে যাইয়া, 
রক্তার্্র ভনত্রীজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়। রহিয়াছে। সাগর যেমন 
নিজের জলপ্রবাহ বাড়ঝানলে দগ্ধ করে, সেইরূপ বান্ধবগণ 
মেই ঘোর-শ্নশানমধ্যে প্রজলিত 'অনলে সেইশবদেহ দাহ 
করিতে লাগিলেন। শুদ্ব-ইন্ধনপংযোগে চিত! প্রবদ্ধিত-শিখা- 
সমূহরূপ জটাজাল বিস্তার করিয়৷ চটচটশবে ক্ষণকালমধ্যে 
সেই শবদেহ দধপ্রায় করিল । হৃস্তী যেমন কটকটশব্ বংশবন 
বিদলিত করে, সেইরূপ দেই চিতানল গগনভেদী কটকটরবে 
ও পুতিগন্ধে মেঘমার্গ পর্যন্ত পরিব্/াপ্ত করিয়। চতুদ্দিকে শব- 
শরীরের মজ্জাগত বসারস চবিকীরণ করত অস্থিসমুছ পর্যন্ত 
ব্দিলিত করিয়া সমগ্র শবদেহ একেবারে ভক্মাবশেষ 
করিল। ৩৬-_৪০ | 


রি চুারিংশ র্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥ 


স্্» 


পচচ্ারিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন”_অনন্তর শর গ্রাধি (উজত ঘটনা সন্দর্শনে ) 
অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া জলমধ্যে অবস্থান করিয়াই নির্মল আত্মা 
চুঃখিতমনে আবার দেখিতে লাগিলেন, তীহার সেই নৃত আত্মা 
ভূতমগুল-নামক এক জনপদের প্রান্তনীমাবাসী এক চগ্ডালীর 
গর্তে দিত প্রবেশ করিল । ঝিষাদ্দূশ সেই চণ্ডালীর গর্ভে গিয়া 
অবস্থান করত. তদীয় কোমলাঙ্গ আত্মা গর্ভবাস নিবন্ধন যন্ত্রণায় 
অতিশয় গীড়িত ও ব্যাকুল হুইয়! পড়িল। বর্ষা যেমন শ্ঠামব্ণ 
মেঘ প্রসব করে, তদ্রপ সেই চগ্ডালী কালক্রমে পরিণতগর্ভ 


যোগবা।শঙ-ক্ামাযন 


শিশু হইয়া, যমুনাপ্রবাহের স্যার ইতজ্ততঃ বিচরণ করিতেলাগিল |] 
১--৫। ক্রমে দ্বাদশবর্ষের পর ঘোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া সু 
চণ্ডালশিশু স্থুলস্বন্ব, মেঘের গলায় সুন্দর শ্যামবর্ণ ও হ্পু্ 
হইয়া উঠিল। তবস্থায় কতিপয় কুকুর সঙ্গে লইয়া. এমন. 

হইতেও বনে বিচরণপুর্বক লক্ষ লক্ষ মুগ বধ করত ব্যাধের 
বৃত্তি অবলম্বনে কালাতিপাত করিতে লাগিল। অনন্তর পুষ্পপ্ু্ 
সদৃশ স্তনযুগ্ললশালিনী, নবপল্পবসম, করযুগলবতী, মলিনদশন) | 
বনপল্লববিভূষিতা, বহুবিলাসবতী, তমাললতার স্তায় শ্ঠ।মবর্ণ একস 
চণ্ডালবালিকার সহিত তীহার বিবাহ হইল সে নিজে শ্যাম 
পত্রীও শ্ঠামব্র্ণা; ভ্রমর-ভ্রমরী যেমন একত্রে কুহ্ুমোপরি বিচরণ 
করে, সেইরূপ সেই চণ্ডাল  নবপ্রণফিনীর সহিত বনমধ্যে বিচ- 
রণ করিতে লাগিল। . বনস্কলীতে লতাপত্রে বান করত ক্রমে সে টু 
ব্যসনপ্রাপ্ত (জীর্ণ শীর্ণ) হইয়া মূর্তিমান্‌ বিবকান্তারের সভায় প্রতীয়-! 
মান হইতে লাগিল) . কথন বনকৃঞ্জে বিশ্রাম করে, কখন শিঠি- 
গুহায় শয়ন করে, কখন পত্রপুপ্রে নিলীন হইয়! থাকে; কখন গুহা 
মধ্যে বাদ করে, কখন বা কর্ণে কিছ্কিরাতমন্ীরীভূবণ, গলে যুখিকা- 
কুহ্ুমের মাল্য, মস্তকে কেতকী কুঙ্ুমভূষণ ও সর্ববগাত্রে সহকার- | 
কুহুমমাল্য অর্পণ করিয়া বিলাসসহকারে বিচরণ করিতে থাকে। 
মুগবধে বিশেষ পারদর্শী ও কাননপ্রদেশের সম্যক অভিজ্ঞ হইয়া, 
চণ্ডালরূপী গাধি পুষ্পশষ/় শয়ন, কখন বা অদ্রিতটীতে ত্রমণ | 
করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই চগ্ডালরূগী। 
গাধি শৈলোপরি খদিরবৃক্ষের কটকপ্রসবের স্ঠায়, পরিণামে অতি 
বিষম নিজ চডালকুলের অ্কুরম্বরূপ কতিপয্ন পুত্র গ্রসব করিলেন, 1 











এমন সমধে একটা বৃষ্টিজল প্রবাহে যেমন শুকষপর্ণগমূহ ভালিয়া যায়, 





হইয়া মললিপ্ত শ্তামবর্ণ একটী সন্তান প্রসব.করিল। চগ্ডালীগর্ভে 
এইবূপে জন্মগ্রহণ করিয়! সেই গাঁধির আত্মা চণ্ডালগণের প্রিয়- 


ক্রমে পরিবার লইয়া এক গৃহস্থ হইয়! উঠিলেন। যৌবনকাল এ 
অতিক্রান্ত হইল, বুষ্টিহীন প্রদেশের স্তায় ত্রমে গাধিচগু'ল শীর্ণ 
হইতে লাগিলেন। তাহার “রে পুত্রপরিবারসহ তিনি জন্মস্থান | 
সেই ভূতমগুলে উপস্থিত হুইয়। তাহার কিক্কিৎ দূরে, অরণ্যবামী 
জিয়া টা এক পর্নকুটীর নির্ম্ণপুরর্ক ঝা করিতে লাগিলেন।- 
১১১৭1 জরাজীর্ণ এঁ চণ্ডাল উ্রভূমির ্ভরজাত তথালতরুর 
্তায় বিশ্রী হইয়া পড়িলেন, পুত্রগুলিও তীহার' অনুর হ্‌ইয়। : 
উঠিল। প্রোঢবেস্থায় ঁ চণ্ডাল বহু-বন্ধুবর্গ-সমবেত হইয়। চ্তা, 
লের স্টায় গাহ্‌স্থ্য-ধর্ম্ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ডে 
ও বাক্যে জ্রুরনাষের চা্থকতা সম্পাদন করিষ্বাছিলেন। জলস্থিত 
সেই গাধি এইরূপে চণ্ডীলকুলে আপনাকে বহুকুটুম্বসমন্বিত এক 
চণ্ডাল-গৃহস্থ বলিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। তত্রত্য অপরাপর । 
চণ্ডালপেক্ষা সেই চণ্ডালরূগী গাবিই তখন বযোজ্যেষ্ঠ। চগ্ডাল- 
তাবাপনন গাধি-্রান্ত চণ্ডাল-গৃহস্থ হইয়৷ কালাতিপাত, করিতেছেন, | 


















সেইরাপ মৃত্যু আঘিয়া সেই চণ্ডালগাধির স্ত্রী পুত্র সমুদয় অপহরণ 
করিল। চগ্ডালগাধি খন চতুদ্দিক্‌ অন্ধ চার দেখিলেন ) একাকী | 
সেই অবশ্যমধ্যে যুধতরষ্ট হরিণের ্তায় ছুঃখাকুল ও সংসারের | 
প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া সাশ্রনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি? 
শোকাকুলচিত্তে ক'তপয় দিবস সেই স্থানে অতিবাহিত করিয়া 
হৎসাদি পক্ষী যেমন শুক্ব পদ্সরোবর পরিত্যাগ্ন' করে, সেইরূপ 1 
সেস্থান পরিত্যাগ করি-লন ; চিন্তাস্থিত ও তথায় আস্থাশৃন্য হইয়-॥ 
পরাধীনের ন্যায় তিনি বাযুচালিত-মেঘবৎ নানাদেশ ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। শৃন্তচারী খেচর যেমন আকাশমধ্যে সহসা উকষ্ট 
বিমান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কীরজন- 


উপশম-প্রকরণ । ৩২৭. 


পদে গিয়া, অভিমুখে এক শ্রীসম্পন্ন পুরী প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে 
সেই পুরীর সন্মুখবন্ী স্বর্গপথসদৃশ হুন্বর রাজপথে উপস্থিত 
হইলেন।১৮-_২৬ | তথায় সর্ব! নৃত্যকারী নর্তুকগণের অঙগচ্যুত- 
রত্ব ও বস্ত্রপমুছে পথিস্থিত বৃক্ষ ও লতাসমূহ মমাচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
আগুল্ফ বিকীর্ণ কুনুমরাশি সেই রাজপথের শোভাসম্বর্ঘান করি- 
তেছে, চন্দন ও অগুরু দ্বারা সমুদয় পথ সুবাসিত। পথিমধ্যে 
সর্ব্বদা সামস্তগণ, নগরবাসিগণ ও অজন!গণ বিচরণ করাতে পথ 
একরপ সন্থীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গাধি সেই পথিমধ্যে দেখিলেন, 
বিবিধ-মণিরত্বভূষিত একটী মঙ্গলহস্তী -যেন জঙ্গম-হুমেরু-পর্ববত- 
বৎ তথায় বিচরণ করিতেছে। বত্বপরীক্ষায়-নিপুণ পুরুষ যেমন 
চিন্তামণিদর্শনাকাজ্ষা় নানা রত্ব অন্বেষণ করিয়া! বেড়ায়, তত্রত্য 
রাজা পরলোকগত হওয়াতে প্র 'হস্তীও সেইরূপ পুনব্বার অন্য 
রাজা গ্রহণ করিবার জগ বিচরণ করিতেছে । গ্রাধিচগ্ডাল জঙ্গম- 
অচলের স্তায় বৃহৎকার় এ হস্তীকে কৌতুক-বিস্ফারিতলোচিনে বহু: 
ক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ২৭৩০ । সেই হস্তী দর্শন- 
কারী চণ্ডালকে শুণ দ্বারা স্বীয় গণুস্থলে তৃলিয়! লইল, বৌধ হইল 
যেন, হমের-পর্কত তৃর্ধ্যদেবকে সাদরে স্বীয় তটপ্রদেশে আরো" 
পিত করিল। গ্াধিচগ্ডাল হস্তীর গণ্ডদেশে আর হইলে, প্রলয়- 
মেঘ গগনে উদ্দিত হইলে মহাসাগর যেমন গর্জি্িত হইয়া! উঠে, 
সেইরূপ যুগপৎ বহুজয়ুনদূভি বাজিয়া উঠিল । প্রাঞ্জকালে যেমন 
বু পক্ষী জাগরিত হইয়া যুগপৎ রব কৰিতে থাকে, সেইরূপ 
চতুর্দিকে প্রাঙ্জার জ্্‌” এইরূপ  নরকণ্ধ্বনি সমুখিত হইল। 
অনন্তর উদ্‌বেলজল জলধির গভীরগর্জনের স্তাঁয় চতুর্দিকে বন্দী- 
দিগের উচ্চ কোলাহল হইতে লাগিল! মন্থনসময়ে জলমগ্ন 
মন্দরাচলকে যেমন ক্ষীরোদসাগরের লহরী আসিস্্া বেষ্টন করিয্া- 
ছিল, সেইরূপ তথায় ব্রাঙ্গনাগণ তাহার +ভূবাসম্পাদনার্থ আসিয়া 
সেই গাধিচগ্ডালের চতুদ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া টাড়াইল। ৩১_-৩৫। 
নানারত্বমনরী পুর্বিবসাগরবেলা যেরূপ আপনাতে গ্রতিবিন্িত হুর্যের 
কিরণরত্বে নিকটস্থ পর্বতকে ভূষিত করে, সেইরূপ কামিনীগণ 
তুত্রগ্রথিত নানাবিধ রত্ব দ্বার! তীহাকে বিভূষিত করিল। বধ 
যেমন অরণ্য-নদীর প্রবাহ দ্বারা উচ্চ পর্ববত-শৃঙ্গকে বিভূষিত 
করে, সেইরূপ সেই যুবতীগণ তুখারের স্তায় শীতল স্পর্শহার দ্বারা 
তাহাকে ভূষিত করিল ।- বিলোল-পল্পবকরশালিনী বসম্তপক্ষমী 
যেমন নানা পুষ্প দ্বারা বনস্থলী ভূষিত করে, তদ্রপ সেই নারীগণ 
নানাবর্ণের সুগন্ধিকুহুম দ্বারা সেই গাধিচগু'লকে বিভূষিত করিল। 
পর্বত যেমন নানাবিধ ধাতুরাগে আপনার উপরিস্থিত মেঘকে 

















তাহার গাত্রে লেপন করিয়। দিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে জ্ম্রে 
যেমন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘমালা, তারকা ও চক্্রমা দ্বারা শোভিত 
রৃতলকে গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই গাধিচগ্ডাল নানান্বর্ণ-রত্ব- 
ষিত রাজা হইয়। সকলের চিত্ত গ্রহণ (হরণ) করিতে লাগি- 
লিন। ৩৬__৪০ |, নববীর শ্ঠায় বিলাদব্তী কামিনীগণকর্ভৃক 
ভুষিত হইয়া! তিনি রত্ব-পুষ্প-বসত্াকীর্ণ কল্পপাদপের ভ্তায় শোভিত 
ইলেন। কুহুমিত মার্গপাদপের নিকট যেমন পথিকগণ আসিয়া 
ডায়, সেইরূপ নিখিল-প্রজাবর্স ঘপরিবারে তথাবিধ নবভূগতির 
কটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরগণ যেমন ইন্দরকে ্ীরাব্ত- 

জ আরোহণ করাইয়া! রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, সেইরূপ তাহারা 

কেই গজে আরোহণ করাইয়া রাজসিংহাসনে স্থাপন- 


ঞ্জিত করে, কামিনীগণও তদ্রপ সুরভি নানাবর্ণের বিলিপন-দ্রব্য 


পুর্র্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। বায়ম যেমন ভাগ্যগ্রমে 
অরণ্যমধ্যে হষটপু্ট মৃত-হরিণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ সৌভাগ্যক্রমে 
সেই গাধি চণ্ডাল হইয়াও সেই কীরপুরীমধ্যে রা্ঞাপ্রাপ্ত হই- 


লেন; তখন হার চরণকম্ল কীরমামিনীদিগের করকমল দ্বারা 


সম্বাহিত হইতে লাগিল, সর্ববান্গে কু্কুমলিপ্ত হইয়া তিনি সব্ধ্যাজল- 
দের স্তায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ৪১_-৪৫। সিংহ যেমন 
সিংহীগণযুক্ত হইয়া! অরপ্যমধ্যে সুশোভিত হয়, সেইব্ূপ এ 
রাজ! কীরনগরে নাগরীগণবেষ্টিত হইয়৷ পরম-শোভা ধারণ 
করিলেন। তিনি সিংহনিহত করীর কুস্তোনুক্ত মুক্তাকলাপ দ্বারা 
ভূষিতশরীর হইয্বা, ভানুকিরণে ও স্বীয় মদে উত্তপ্ত করী যেমন 
সরসীমধ্যে জলপ্রবাহে মগ্র হইয়া! পরমন্তুণ দোধ কবে, সেইরূপ 
চিন্তাবিষাদশূহ্য হইয়া! মন্তরগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত রাজ্য 
ভোগ করত পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। কতিপয় 
দিবসের মৃধ্যেই তিনি তথায় ইচ্ছামত রাজ্যের হুব্যবস্থা করিয়। 
দিলেন। চতু্দিকে তীহার আদেশ, সকলে সাদরে পালন করিতে 
লাগিল। বাঁজকার্ধ্যনিপুণ প্রজাবর্গ তীহার প্রদত্ত কার্ধ্যবিশেষের 
ভার স্বচ্ছন্দমনে নির্ক্বাহ করিয়া! দিতে লাণিল। তাহার রূজ-শক্তি 
বহদুরব্যাগী হইয়া উঠিল। তথায় তিনি গবল নামে বিখ্যাত- 
বাজ! হইয়া। রাজ্যপালন কবিতে লাগিলেন । ৪৬_-৪৮ |. 


পঞ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ 


সপ 


ষট্চত্বাবিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_এইরূপে গাধিচগাল বিলামিনীগণবেষ্টিত, 
মন্ত্রীগণ পুজিত, নিখিল-সামস্তবর্গ-কৃক বন্দিত ও ছত্রচামর- 
শোভিত হইয়া সেই কীরদেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তীহার 
আদেণ সব্বত্র অপ্ততিহত ছিল, রাজ্যপালন-রীতিও তিনি সম্যক্‌ 


জ্ঞাত ছিলেন ; তাহার শাসনগ্তণে প্রজাবর্গ শোঁকভয়ক্লেশরহিত 


হইয়া ভে কালাতিপাত করিতে লাগিল। রাজভাব প্রাপ্ত 
হইয়। গাধি স্বীয় চণ্ডালভাব একেবারে বিস্মৃত হইলেন; সর্বদা 
বন্দিগণের স্তবে ও মঙ্গলনীতিতে সুরাম্দমত্ত বক্তির শ্ায় 


পরমা নন্দিত হইয়া তিনি আট বৎসর রাজ্য করত অতিবাহিত 


'করিলেন। তাবৎকাঁল তিনি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নিখিল-গুণরাশির 
আধার হইয়াছিলেন। একদ| তিনি যদৃচ্ছাক্রুমে গাত্র হইতে 


অলঙ্কাররাশি উন্মোচনপুর্ব্বক চক্জ-ুধ্য-তারকা, তিমির ও মেধ- 


পরিশূন্ত স্বচ্ছ আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ শূন্যদেহে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন; - হার, কেয়ুর, অনগদের প্রতি তখন তাহার বিরক্তি 
জন্সিল; চিত্ত প্রতুত্বপ্তণে পরিপুষ্ট হওয়ায় ( উদারতাভাবধারণ 
করাতে) আহাধ্য শোভার অভিনন্দন করিল না। ১--৬। 


হুধ্য যেমন নভোভাগ পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলে গমন করেন, 


তদ্রুপ তিনি একাকী সেই বেশেই রাজপুরীর মধ্যবর্তী প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়। বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


তথায় গিয় দেখিলেন, ঘোর শ্ঠাম্‌ব্ণ স্থুলকায় একদল চণ্ডাল, 


বসন্তকালের কোকিলের ন্যায় সুমিষ্টন্বরে গান করিতেছে এবং 
করপল্লব দ্বারা বীণাতন্ত্রী কর্ষণপুব্বক মৃহ্ত্বরে বীণাবাদন করি- 
তেছে; ঝেধ হইতেছে যেন, বৃক্ষ স্বীয় পল্পবকর দ্বারা ভ্রমরশ্রেণীর 


পক্ষবিধুন্নপূর্ববক তাহাদিগকে মৃহপগ্তঞীনধ্বনি করাইয়া দিতেছে । 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 





























উত্থান করিলেন ।৭_-১০। সেই সময়ে চণ্ডালগণ | জ্ঞান হইল। রাক্ষম দেখিলে লোকে যেমন শুভপ্রদ বলি 
কি “ওহে কটগ্রঁ” বলিয়া সম্থোধনপূর্ধবক বলিল, | করে, তদ্রপ তীহাকে দেখিয়াও সকলে 7 দুরে পলায়ন 
চ যেমন মধুরক কোকিলের সমাদর করিক্তা থাকে, | লাগিল। তখন তিনি বহজনের মধ্যে থাতি পাশারন করিতে বউ 
[নের রাজা ত তোমাকে সংগীতবিদ্যানিপুথ বলিয়৷ | বিদেশগামী নির্ভণ পথিকের স্তায় অসহীঘ সেও সম্পতভিহীন অনাহিউ উ 
| থাকেন। বসন্তকাল যেমন রসালতরুর শাখাকে | পড়িলেন।- অভ্যন্তরে মুক্তাধারী * হইলে ইয়া (বিপদে) রর ই বা 
(করে, তদ্রুপ রাজা ত তোমাকে বহু বসন্ভূষণাদি | কুজিত বেখুর সহিত পথিকেরা ধেমন আল রি মাকতসংযোগে সু দিব তি রি 
; আপ্যাফ্িত করেন? হৃর্ধ্যোদয়ে কমলের স্তায় ও | তিনি নিজে বারাংবার আলাপ করিলেও, করে না, তদ্রপ ৭ ্ কি ওই ্ 
ধর স্তায় তোমার দর্শনে আজ আমরা পরম সখী ; সহিতকেহই আলাপ করিল না। অনউখাসিগণ তাহার বু টু পিউ 
_ রণ বন্ধুজনের দর্শন অশেষবিধ আনন্বের, মহা-। মনত্রিগগ আমরা বহুদিন চণ্ডালের সং ঈ নাগরিকবৃন্দ ও সু নর সস ্ 
্ত বিশ্রামের চরম সীমা অর্থাৎ, বনুদর্শনে যার হইয়াছি, প্রায়শ্চিত্ের দারা আমাদের শী খাকিয়া দুষিত মাখন 
নদ, যার পর নাই লাভ ও ধার পর নাই বিশ্রাম | অতএব অনলে প্রবেশ করি এই স্থির করিব হইবে লা) ও নিউ 
৮ রাজা তখন দেই সেই ভাবভঙ্ী দ্বার ; আনযনপর্ব্ক চতুর্দিকে চিতা প্রচ্থালিত কি শুদ্ধ কাষ্ঠরাশি : . 
সণ বাক্যে অব প্রকাশ করিতে লাগি- | তখন চতুর্দিকে চিতাসমূহ গগনমণ্লস্থিত ভাপা | ২৬--৩১। ২ ্ী 
১৫1 এ সঃয়ে বাতা়নপথস্থিত রাজকামিনীগণ ] প্রজ্ছলিত হইয়া উঠিলে সমগ্র নগরবাস্িগণ উট কানিকরের তায়: 
ঘর নিরীক্ষণ করিতেছিলু) চণ্ডলগণের পূর্বোক্ত" ; করিতে আরম্ত করিল। নারীগণ অশ্রুধারা বণ বন্ধে আক্রন্দন 
[রা রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত | বিলাপ করত ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। গরজান্উিক করুণম্ববে [ভি টা 
নগরবাদিগণ রাজার চগ্ডালজাতিত্ব অবগত হইয়। ; কুণ্ডঘমীপে আগম্নপু্ব্বক হতবুদ্ধি হইয়া রোদন ' অলত্ত অগ্নি. : মুনি, ইসি 
হত কমলের ত্ঠায়, অনাবুষ্টিপীড়িত গ্রামের স্তায়  মন্্রিগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলে, তাহাদের _ ঈর়িতে লাগিল। যেমনি খইলী 
কৃতের স্তায় শ্রীহীন হইয়া গেল। . সিংহ যেমন | বর্গের নয়নজলধারায় অভিষিক্ত হইয়া সেই সদসকারী ভূত্য- সক্বনস বাই অশ 
'রের ফেৎকাবরবে অবজ্ঞা প্রদর্শন কয়ে, তদ্রূপ | করিতে লাগিল। সেই সময়ে প্রবল সখীরণ শী যেন রোদন, টা বস 
: চসডালদিগের তদ্বাক্যে কেবলম ত্র অবজ্ঞই  ব্রাঙ্মণদিগের যাৎংসগন্ধবাসিত হইয়া ধুলিবাশি ইমান ও প্রধান না) উস 
ঘাগিলেন এবং বর্ধাকালে শুষ্ক পঞ্চজ-সরোবরে ; সেই নগর, তুষারকণবাহী.বাধীযারুতে অরণ্যের টাখতি করাতে নিজ পিই ই 
গমন করে, সেইরূপ বিষণ মান্বগণসমন্বিত | তা্ুশ অবস্থাপ্রাপ্ত হইল। .প্রবল বাধুবেগে রী অবস্থা হয়, রি হ ঘা 
[সতুর প্রবেশ করিলেন। যুলভাগের অন্তরাল- | গন্ধে বহু দুব হইতে মাংসাশী পক্ষিগণ আসামী মাংসবসা- লি খই 


গ্নি সংলগ্ধ হুইলে শাল্দলী প্রভৃতি বৃক্ষ যেমন | চক্রাকারে ভ্রমণ করত মেঘমালার স্তায় শু বী নভে 









র ৃ ্ি 
বা যায়, তন্রূপ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামান্র | করিয়া ফেলিল। ৩১-"৩৬। বাঁযুবেগে চিতানল ২. আচ্ছন্ন রর খই টি 
হইতে লাগিল। ১৬--২০। তথায় গিয়া তিনি | বোধ হইতে লাগিল যেন, অকাশমগুল প্র ীগামী হইলে শিশিংইসাং ম 
দক মূলদেশ খণ্ডিত হইলে কুক্কুমকুহ্ম যেরূপ ] ইতস্ততঃ অনিস্কুলিজসমূহ উভভীন হওয়াতে টড নীতি হইতেছে। পপ ই) 
ক সেইবপ ম্লান ও বিষ্বদন হইয়া! অবস্থিতি | আরকারাশি বর্ষণ হইতে লাগিল। .অলম্কী ই হইতে যেন ' ৬ মং টা 
(পর মন্্রিগণ, রাজনারীগণ ও লগরবালিগণ, | তথ্করগণক্তৃক তাড়িত, অসহায় শিলুগণ ভে শোতে উদ্ধত | নাইস টি 
[ই মহীপতিকে শবের সায় বোধ করিয়! ; তারস্বরে রোদন. করিতে লাগিল। নগরবাসি ম্পিত হইস্ক জা উল পীষকো 
লিনা বালকেরা যেমন শবদেহ নিজ | জীবনবিসর্জন দিতে লাগিল। সমস্ত ন: ৭ সইস্ত হইয়া : রে দশ ট্ 
তিহার দূরে অবস্থান করে, (ভয়ে ও স্ণায় | গেল। সমস্ত অগ্নিদাহ হওয়াতে কোথায় কা, বসত হইস্কা: ছি সং 
,. 1 না), তদ্রপ ভূত্যগণ পরমভক্ত হইয়াও | তাহা আর তখন লক্ষ্য করিতে পারা গেল খর খৃহই ছিল, : লাউ 
[নি করিতে লাগিল, (চণ্ডালঝোধে দ্বণীয় | সকলের ধনসম্পত্তি আত্মস্মাৎ করিতে | চৌরণ |, ; ণ যা 
ই তীহার সেবাদি করিল না)। রাজা | পুত্রকলত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলে মৃত্যুর ভ বউ করিল। £ রা ্ পি তই টে 
দই শোকাকুল হইল, কেহই তাহার প্রতি | লাগিল। এইরূপে তথায় নিখিললোকক্ষয়কার ব্য হইতে ্ মা তঁ সন 
করিল না; হুত্রাৎ ক্রমে লরপতি নিরানন্ন- (ভীষণ ছুদব উপস্থিত হইলে, রাজাপ্াপতিসব কাসদশ এ অর 
মলিনবর্ণ ও প্রীহীন হইয়া! পড়িলেন। ; সংসর্গে পৰিভ্রীকৃত ধীরবুদ্ধি গবল শোকাকুলচিত্তে শি অঞ্জনের : ও সি 
পুরবাদীদিগের, চিত্ত পরিতপ্ত ও শরীর ; করিতে লাগিলেন, “আমার জন্তই এই দেশে এইজপ চিন্ত। |. কবি) সখ গং 
ল। পর্বতের গাত্রে যেমন অগ্নি সংলগ্ন | অকালপ্রলয়সম এই মহান্‌ অনর্থ উপস্থিত হই “শবস্ি়কারী | এ অসি উই রি 
, বাসীদিগের মধ্যে কেহই তীহার নিকট | লোকের ছুঃখপ্রদ এ জীবনে আমার প্রয্মোজ ছে; অতএব | টড বব ২ 
[। ২১--২৫। অভাসদগণ তদীয় আদেশ ( আমার পক্ষে পরমত্রেযঃ। লোকনিন্দিত হইয়া ৯? মৃত্যুই : টু সি উস 
1 করিল; মন্দপ্রভ সেই রাজার আজ্ঞা, । অপেক্ষা নীচ-ব্যক্তির মরণই ভাল।” এ বাপ সি জীবিত থাকা | টা 
টায় কুত্রাপি, অবস্থিতি লাভ করিল |_____ - কিয়া গব্ল রা বই 
আজ্ঞা প্রতিপালন কবিল না। ভীহার | * একপ্রকার বাশেও মুক্ত জন্মে! . আম জীবন 


প 





ভ ২ -8 ্খথ ৮ ৭ 


ভুষারপুর্ণ কাচময় গিরিশৃ'র স্তায় দেদীপ্যমান, আরক্তনয়ন, 
দেহ প্র চঙ্ালনায়ক (এখন যিনি রাজা) একাকী সেই 
স্থান হইতে উত্থান করিলেন। ৭-১০। সেই সময়ে চণ্ডালগণ 
সহসা তাহাকে «ওহে কট” বলিয়া সন্বোধনপুর্ববক বলিল, 
স্বরজ্ঞ ব্যক্তি যেমন মধুরক কোকিলের সমাদর করিকা! থাকে, 
সেইরূপ এ স্থানের রাজা! ত তোমাকে সংগীতবিদ্যানিপুণ বলিয়া 
সম্মান করিয়া থাকেন। বসন্তকাল যেমন রসালতরুর শাখাকে 
টা পুর্ণ করে, তন্রপ রাজা ত তোমাকে বহু বসনভূষ্ণীদি 
ন করিয়া আপ্যায়িত করেন? কৃর্ধ্যোদয়ে কমলের স্তায় ও 
চ ওষধির স্ায় তোমার দর্শনে আজ আমরা পরম স্ব 
হইলাম। কারণ বন্ুজনের দর্শন অশেষবিধ আনন্দের, মহা- 
লাভের ও অনন্ত বিশ্রামের চরম্‌ সীমা অর্থাৎ বনুদর্শনে যাঁর 
পর নাই আনন্দ, যার পর নাই লাত ও যার পর নাই বিশ্রাম 
প্রাপ্ত হওয়! যায়।” রাজা তখন দেই সেই ভাব্ভঙ্গী দ্বারা 
চণ্ডালের এবম্বিধ বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লগি- 
লেন। ১১--৯৫। এ সঃস্কে বাতায়নপথস্থিত রাজকামিনীগণ 
ও প্রজাগণ সমুদয় নিরীক্ষণ করিতেছিল; চণ্ডালগণের পুর্ববোক্ত- 
বাক্য শ্রবণে তাহারা! রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিতে পারিয়! অত্যন্ত 
বিষ হইল। নগরবাসিগণ রাজার চণ্ডালজাতিত্ব অবগত হইয! 
দুর্ভাবনায় তুষারহত কলের স্ঠায়, অনাবৃষ্টিপীড়িত গ্রামের স্ঠায় 
ও দ্রাবানলদগ্ধ পর্্তের স্টায় শ্রীহীন হইয়! গেল। সিংহ যেষন 
ৃকষাগ্রস্থিত মার্'রের ফেকারববে অবজ্ঞা গরদর্শন কষে, তন্রপ 
ব্াঙ্গা পুনঃপুনঃ চগ্ডালদিগের তদ্বাক্যে কেবলমাত্র অবজ্ঞই 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালে শুদ্ধ পম্কজ-সবোবরে 
রাজহৎস যেরূপ গযন করে, সেইরূপ বিষণ মান্বগণসমহিত 
সেই রাজপুরীমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিলেন। মুলভাগের অন্তরাল- 
বর্তী কোটরে অগ্নি সংলগ্ন হইলে শাল্সলী প্রভৃতি বৃক্ষ যেমন 
সর্বাঙ্গে বিশুষ্ষ হইয়া যায়, তদ্রপ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হুইবামাত্র 
কাহার সর্বাঙ্গ স্নান হইতে লাগিল। ১৬__২০। তথায় শিষ। তিনি 

- দেখিলেন, মুষিককর্তৃক মূলদেশ খণ্ডিত হইলে কুস্কুমকুহুম যেরূপ 
শান হয়, সমস্ত লোক সেইবপ ম্লান ও বিষব্দন হইয়া অবস্থিতি 
করিতেছে। তাহার পর মন্ত্িগণ, রাজনারীগণ ও নগরবাসিগণ, 
গৃহস্থিত হইলেও সেই. মহীপতিকে শবের স্ঠায় বোধ করিয়া 
স্পর্শ পত্যন্তও করিল না বালকেরা যেমন শবদেহ নিজ 
আত্মীরের হইলেও তাহার দূরে অবস্থান করে, (ভয়ে ও দ্ণায় 
তাহার নিকটেও যায় না), তদ্রপ ভূত্যগণ পরমভক্ত হইয়াও 
তাহার দূরে অবস্থান করিতে লাগিল, (চণ্ডালবোধে দ্বণায় 
নিকটে আসিয়া কেহই তাহার সেবাদি করিল না)। বাজা 
চণ্ডাল বলিয়৷ সকলেই শোকাকুল হইল, বেহই তাহার প্রতি 
আদর গৌরব. প্রদর্শন করিল ন!; সুতরাং ভ্রমে নরপতি নিরানন্দ- 
বদন, দগ্ধ অরণ্যের ্তা্স মলিনবর্ণ ও শ্রীহীন হইয়। পড়িলেন। 
শোকানলে নিখিল-পুরবাসীদিগের, চিত্ত পরিতপ্ত ও শরীর 
. ধুমািত হইতে লাগিল। পর্বতের গাত্রে যেমন অগ্ধি সংলগ্ন 
, হয় না, ভদ্রূপ পুরবাসীদিগের মধ্যে কেহই তীহার নিকট 
পর্যন্তও গমন করিল না। ২১-_২৫। স্ভাসদৃগণ তদীয় আদেশ 
উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; মন্দপ্রভ সেই রাজার আজ্ঞা, 
ভম্মপতিত বারিবিনুর শ্টায় কুত্রাপি অবস্থিতি লাভ করিল 
না অর্থাৎ কেহই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কবিল না। তাঁহার 
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আকৃতি তখন সকলের চক্ষে ক্রুরকর্খবকরী বলি প্রতীত হইসে 
লাশিল; তীহার সহিত সহবাসও লোকের অশুতপ্রদ বলিয় 
জ্ঞান হইল। রাক্ষম দেখিলে লোকে যেমন ভয়ে দুরে পণ 
করে, তদ্রুপ তাহাকে দেখিয়াও সকলে দুরে পলায়ন করি 
লাগিল। তখন তিনি বহজনের মধ্যে থাকিলেও সম্পত্তিহীন 
বিদেশগামী নির্ঁণ পথিকের স্তায় অসহায় হইয়া! বিপদে 
পড়িলেন। অভ্যন্তরে যুক্তাধারী * হইলেও মারুতসংযোর্ে 
কৃজিত বেণুর সহিত পথিকেরা থেমন আলাপ করে ন', তদ্রুপ 
তিনি নিজে বারাংবার আলাপ করিলেও. ন্গরবাসিগণ তাহ 
সহিত কেহই আলাঁগ করিল না। অনন্তর নাগরিকবৃণ্দ 
মন্ত্রিগগ আমরা! বহুদিন চণ্ডালের জংসর্গে থাকিয়া দু 
হইয়াছি, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আমাদের পাপক্ষয় হইবে না? 
অতএব অনলে প্রবেশ করি এই স্থির করিয়া শুশ্ কাশ 
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তখন চতুর্দিকে চিতাসমূহ গগনমণ্ডলস্থিত তারকানিকরের স্তাঃ 
প্রজ্বলিত ী উঠিলে সমগ্র নগরবাজিগণ উচ্চৈঃন্বরে আজ 
করিতে আরম্ত করিল। নারীগণ অশ্রুধারা বর্ধণপূর্ববক করণে 
বিলাপ করত ভূমিতলে বসিয়া পড়িল! প্রজাগণ জলন্ত অগ্ধি 
কুগ্ডসমীপে আগমনপুর্র্বক হতবুদ্ধি হইয়! রোদন করিতে ল্দিল। 
মনত্রমণ অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করিলে, তাহাদের রোঁদনকারী ভৃত্য 
বর্গের নয়নজলধারায় অভিষিক্ত হইয়া সেই নগরীও যেন রোদ 
করিতে লাগিল । সেই জময়ে প্রবল সমীরণ বহমান ও প্রধা; 
্রাহ্মণদিগের মাংসগন্ধবাসিত হইয়া ধুলিরাশি উখিত করাণে 
সেই নগর, তুষারকণবাহী.ঝধামীরুতে অরণ্যের ষাদৃশ 5 হ 
অদৃশ হি হইল। .প্রব্ল বায়ুবেগে দূরগামী মাংস 
গন্ধে বু দূৰ হইতে মাংসাশী পক্ষিগণ আসিয়া টি 
চক্রাকারে ভ্রমণ করত মেঘমালার স্তায় হুর্ঘযদেবকে আঙ্ছ্‌ 
করিয়! ফেলিল। ৩১--৩৬। বাযুবেগে চিতানল উ্ধগামী হই 
বোধ হইতে লাগিল যেন, অকাশমগ্ডল প্রজ্বলিত হইতেছে! 
ইতস্ততঃ অগিক্কুলিক্গসমূহ উভীন হওয়াতে চতুর্দিক্‌ হইতে, থে 
তারকারাশি বর্ষণ হইতে লাগিল। .অলগ্কার-লোভে উদ 
তশ্করগণকর্তৃক তাড়িত, অসহায় শিশুগণ ভয়ে কম্পিত হই! 
তারম্বরে রোদন. করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ অন্রস্ত হই 
জীব্নবিসর্ন দিতে লাগিল । সমস্ত নগর বিধ্বস্ত হই 
গেল। সমস্ত অগ্বিদাহ হওয়াতে কোথায় কাহার গৃহ ছিব 
তাহা আর তখন লক্ষ্য করিতে পারা. গেল না। চৌরগ্‌ 
সকলের ধনসম্প্তি আত্মস্মা২ করিতে আরম্ভ করিল্‌ 
পুত্রকলত্র পরিত্যাগ করিয়৷ সকলে যৃত্যুর ভন্ত ব্যগ্র হই 
লাগিল। এইরূপে তথাপ্ধ নিখিলোকক্ষয়কারী কল্সান্ত 
ভীষণ ছুর্দৈব উপস্থিত হইলে, রাজপ্রাপ্তিনিবন্ধন সব্জ্ 
সংসর্গে পৰিভ্রীকৃত ধীরবুদ্ধি গব্ল শোকাকুলচিত্তে এইরূপ র্‌ 
করিতে লাগিলেন, “আমার জন্যই এই দেশে লোকক্ষয়া; 
অকালপ্রলয়সম এই মহান্‌ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে; অ 
লোকের ছুঃধপ্রদ এ জীবনে আমার প্রয়োজন কি? মৃতু 
আমার পক্ষে পরমত্রেয়ঃ। লোকনিন্দিত হইয়া জীবিত খা 


অপেক্ষা নীচ-ব্যক্তির মরণই ভাল।” এইরূপ স্থির করিয়া গর্ব 





* একপ্রকার বাঁশেও মুক্তা জন্মে। | . 
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প্রজ্বলিত অনলে অক্রিষ্টভাবে পতনের ন্তায় স্বীয় শরীর আহুতি 
দ্িলেন। গব্লনামক দেহ এইরূপে বলপূর্র্বক হুতাশনকুণ্ডে 
পতিত হইয়া অগ্নিনৎঘোগে গলিতদেহ হইতে থাকিলে, জল- 
মধ্যস্থিত গাধি (অঘমর্ধণ জপ করিতে করিতে ) স্বীয় অঙ্গদাহ 
অন্ুতব করত বোধ-প্রাপ্ত হইলেন। বালীকি কহিলেন, মুনিবর 
বশিষ্টের এই কথা শেষ হইবামাপ্র দ্রিঝ অবসান হইল; 
দিবাকর সায়ংকৃত্যকরণীর্থ অস্তাচলে গমন করিলেন, অভান্থিত 
সকলে পরস্পর অভিবাদন করিয়া! সন্ধ্যান্াানার্থ প্রস্থান করিলেন 
এবং পরদিন প্রভাতে আবার সকলে ভানুকিরণের সহিত সভায় 
জংসিয়া মিলিত হইলেন । ৩৭--৪৬। 


ষ্ট্চতারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥ 


আরা 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ । 


ব্শিষ্ঠ কহিলেন,--অন্ন্তর গাঁধির উক্ত মনোব্যথাদায়ী বিষম- 
ভান্তিজনিত আকুলীভাব, £সাগরের বেলাসনিহিত আবর্তের শ্ঠায় 
যুহূর্ভদ্বযমধ্যে প্রশান্ত হইল । কক্সান্তকাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম! 
যেমন জগনির্মাণসন্কল্প হইতে বিরত হন, গাধিও তদ্রুপ উক্ত মন্রে 
সঙ্কল্পরূপ সন্মোহ হইতে বিরত হইলেন। মভ-ব্যক্তি খেমন 


ম্ততা-নিবৃত্ত হইলে সুস্থচিত্ত হয় (তাহার আর কোন "ভ্রম থাকে. 


ন]), সেইরপ গাধি ক্রমে শান্ত "হইয়া, হুপ্তোখিত ব্যক্তির স্তায় 
নিজবেধ (আমি যে গাধি এইবপ জ্ঞান ) প্রাপ্ত হইলেন। নিশী- 
বসানে রজনীর তিমিরবসন অপসারিত হইলে লোকে যেমন সকল 
বন্ত যথাযথ দর্শন করিয়। থাকে, সেইরূপ গাধি “আমি এই সেই 
পার্ধি, এই আমি অমর্ধণ জপ করিতেছি, আমি চণ্ডালাদিভাব- 
প্রাপ্ত হই নাই”; এইরূপ জ্ঞানে আপনাকে দেখিতে লাগিলেন। 
শিশির-ধতুর অবদানে বসম্ত-খাতু যেমন মুকুলিত কমলকাননে 
পদক্ষেপ করে, তদ্রপ গাধি নিজব্বরূপ স্মরণ করিয়া জলমধ্য হইতে 
তীরাভিমুখে পদক্ষেপ করিলেন। ১৫ তখন তিনি পরি- 
ৃ্ঠমান জল, দিউ্মণ্ডল ও আকাশমগুলে সমাকীর্ণ এই পৃথিবীকে 


অন্তরূপ দর্শন করত সাতিশয় বিল্ময়াপন্ন হইলেন এবং “আমি, 


কে? কিদেখিতেছি, এ যাবৎ আমি কি করিলাম!» এইকপ 
আশ্ত্য্যাদ্বিত হইয়া . ভ্রভঙগীপূর্ববক ক্ষণকাল বিচার করিতে 
লাগিলেন। . অবশেষে “পরিশ্রান্ত হইয়! পড়িয়াছিলাম, সেই জন্য 
ক্ষণকাল এই .ম্হাভ্রম দেখিলাম” এই স্থির করিয়া, উদয়গিরিস্থিত 
দিবাকরের স্তায়_ সলিল হইতে উত্থীন করিলেন এবং  তটে উখ্িত 


হইয়া চিত্ত! করিতে লাগিলেন”-আমি যখন মতা ও পত্রীর 


সুখে সৃত্বুমুখে পৃতিত হইলাম, তখন আমার মাতা ও পত্থী 


টি 8 


কোথায় ৭ বাযুনীত বুক্ষপত্রের মাতা-পিতার স্থানীয় শাখ! ও বৃক্ষ 
যেমন- অপি দ্বারা কর্তিত হয়, তৃদ্ধপ. শৈশবে আমার অজ্ঞান!" 
বস্থাতেই মদীয় গিত৷ মাতা কালকবলিত হইয়াছেন। ৬--১০। 
আমি চির-অবিবাহিত, ব্রাহ্মণের মদিরারসান্গাদের স্তায় আমি 
ছৃষ্টা চিত্তক্ষোভকারিণী রমণীর আত্বাদ একেবারেই জানি না। 
আমার স্বদেশস্থ বান্ধবগণও অতিদুরে অবস্থিত, যাহাদের মধ্যে 
আমি জীব্নত্যাগ করিব, তাহারাই বা এক্ষণে আমার কে? 
তবে আমি গন্বর্বনগরবৎ একি অপুর্ব্ব বিবিধ ঘটনা দেখিলাম ! 


ইহা আমার ভ্রমই হইবে, বন্ধুমধ্যে আমার এই মরণ 





চা 


কোন মায়! হইবে, ইহার মধ্যে যে কি তথ্য আছে, কিছুই 
আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। উন্মন্ত শার্দুল যেমন 
গভীর অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করে, দেহীদিগের চিনও সেইরূপ 
এইপ্রকার ভ্রান্তিদৃষ্টিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।” ১১--১৫। 
গ(ধি এইরূপে উক্ত ঘটনাকে চিত্তের যোহ অবধুরণ করিয়া নিজ .. 
আশ্রমেই কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে 
ব্রহ্মার নিকটে তুর্ববাসার শ্ঠায়, একদ1 একটী প্রিয় অতিথি 
গাধির নিকট তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বসন্ত-খতু 
খেমন ফল, পুষ্প ও রস অর্পণ করিয়া! পাদপকে তৃপ্ত করে, তত্র 
গাধি ফল, পুষ্প ও সুরন আহারীয় প্রদান করিয়া অতিথিকে পরম 
সন্তুষ্ট করিলেন। উভয়ে যথাক্রমে সন্ধ্যোপাসন! ও জপাদির 
অনুষ্ঠান করিনা কৌম্ল-পল্লবশয়নে উপবেশন করিলেন। 


হুরধ্যের উদ্যদিক্‌. * উত্তরূদিকের সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ 
; উত্তরায়ণকালে ( বসন্ত-খতুতে) যেমন তদনুরূপ পুণ্পশ্রী সমুদিত 


হয়, সেইরূপ উপবিষ্ট সেই তপস্থিদ্য়ের মধ্যেও পরস্পর তপ- 
স্তাদিব্যাপাব্-ব্ষষ্বিণী শান্তিরসময়ী কর্তীবার্তী চলিতে লাগিল । 
৯৬--২০।  কথাপ্রসঙ্গে গাধি স্ইে অতিথিকে জিজ্ঞীসী করি- 
লেন,_রক্ষন! আপনি এত কৃশ হুইয়/ছেন কেন? কি জন্তই 
ব৷ আপনাকে পরিশ্রান্ত দেখ যাইতেছে??” অতিথি কহিলেন, 
ভগবন্! আমার এই অতিকৃশশতা ও পরিশ্রমের কারণ যথাযথ 


 বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন; সত্য ঘটনাই বলিতেছি, আমর। 


মিথ্যা বলি না। এই ভূতমণ্ডলের উত্তরদিকৃস্থিত অরণ্যে কীর নামে 
বিখ্যাত শ্ীদম্পন্ন এক মহান্‌ জনপদ আছে। সেই দেশে গিয়া 
আমি চিন্তবেতালকর্তুক মোহিত ও পুরবাসিগণকর্তৃক পুজিত 
হইয়া নানাবিধ হুরস-খাদ্যদ্রব্যের লোভে একমাস অতিবাহিত 
করিলাম। একদিন কোন ব্যক্তি বথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট 
বলিল,__“হে দ্বিজ! এই দেশে আজি আট বৎসর টক চগ্ডাল 
রাজা হইখ্রাছে ।” ২১_-১৫। তাহা শুনিয়া আমি গ্রামমধ্যে 
অপরাপর ব্যক্তিবর্গকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও “আটব্ৎসর 
এক চগ্ডাল রাজা! হইয়াছে”, এই কথাই ঝলিল। পরে আরও 
শুনলাম, রাজা অবশেষে এই বৃত্তান্ত (আপনার চগ্ডালভাব 
অপরে জানিয়াছে, এই.সংবাঁদ ) জানিতে পারিয়া সহসা অনলে 
প্রবেশপূুর্ববক প্রাণতাগ করিয়াছে; শতশত ব্রাঙ্গণ দেই সঙ্গে 
হুতাশনে দ্রেহত্যাগ করিয়্াছেন। হেদ্িজ! আমি তাহাদের .. 
মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রয়াগেগিরা গাপশুদ্ধির. ; 


নিমিত্ত চান্্রায়ণ করিলাম । তৃতীয় চাক্রায়ণের পরে পার্ণ করিয়া 


অদ্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; সেই কারণেই আমাকে 
অতিকৃশ ও পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছে । বৃশিষ্ট: কহিলেন,_তখন 
ত্রাহ্গণপ্রমুখাৎ, এই বথ! শুনিয়া গাধি বারংব'র তাহাকে বিষয়ক 
কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ব্রা্ষণও ্ররূপ যথাযথ উত্তর 
দিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার অন্তথা, বলেন নাই। ২৬--৩০। 
অনন্তর গাধি বিশ্ম্াপনন হইয়া সেই স্থানে সেই রাত্রি অতিবাহিত 
করিলেন). পরদিন জগতরূপ গৃহের মৃহাপ্রদীপ নুর্যদেব উদ্দিত 





'* এইস্থলেরমূল কিয়দংশ ছূর্বোধ্য বলিয়া টীকাও দিলাম”৮_ 
«পুষ্পত্রীরিবর্ভত্বমাশয়োঃ বতুত্বমাশয়ো”হক্রিয়়' খতুনামৃতুতব- 
নির্বাহকঃ খত হু্যঃ তন্ত আশয়োঃ উদ্রয়দিশঃ- উত্তরদিশশচ, 


পরাপরযোগে ইতি শেষঃ। 


জাসদ ৃ ৰ 


সির 





_ করিলেন। 


শক 


হুইলে, দেই অতিথি প্রার্ঃন্গান করিয়। তীহাকে আমন্তণপুর্রক 
প্রস্থান করিলেন : তখন.গাধি বিম্ময়াপন্ন হইয়া উতৎ্কণ্ঠিতচিত্তে 
ভাৰিতে লাগিলেন, “আমি ভরান্তিদশায় যাহা. নিরীক্ষণ করিলাম, 
অতিথি-বরাহ্মণ যে তাহাই আমার নিকট সত্য বলিয়া কীর্তন 
করিলেন, ইভাও কি মায়া? আমি বন্ধুজনমধ্যে যে নিজমৃত্যু 
অবলোকন করিলাম, তাহ! ত নিশ্চয়ই মায়া সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
আমার চণ্ডালজন্মে অবশেষে কি হইল, একবার দেখি। এক্ষণে 
আমার চগ্ডালতৃপ্রাপ্তির ঘ্টন! সম্যকৃ পর্যবেক্ষণের জন্ত সত্তর 
আমাকে অকিষ্টচিন্তে ভূতমণ্ডলগ্রামের চতুঃসীম। নিরীক্ষণ করিতে 
হইবে” । ৩১--৩৫। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া গধি ভূতমগ্লগ্রামে 
যাইবার জন্য প্রম আগ্রহসহকারে গাত্রোখান করিলেন; বোধ 
হইল যেন, দিবাকর হুমেরুপর্কতের পার্থ দেখিবার জন্য উদ্যত 
হইলেন। বুদ্ধিমানেরা চেষ্ট। করিলে যখন মনোরাজ্যপর্য্যস্ত লাভ 
করিতে পারেন ( মনের কল্পনায় ষখার্থবুদ্ধিতে রাজ্যভোগ ), তখন 
গাধি যে স্বগ্রদৃষ্টবিষয় সম্পূর্ণরূপে. লাভ করিবেন, ইহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? অধ্যবসায়বলে নিথিলদুগ্রাপ্যবিষয়ই লাভ করা! যায়, 
এই বুদ্ধিতে গধিও জগতের মায়া দেখিয়! তাহা সম্যক চক্ষর্গোচর 
করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি তথ] হইতে বহির্গত হইয়া, বর্ষা- 
কালীন জলপ্রবাহের গ্ঠায় অতিবেগে পথে চলিতে লাগিলেন! 
বাতগামী মেঘের স্তায় ঝটিতি বহদেশ অতিক্রম করিয়া, কণ্টকার্ী 
উদর ঘেমন-করগ্ুকাননে গিয়! উপস্থিত হয়, সেইরূপ পূর্বে নিজ- 
চগ্ডালভাবে যাদৃশ আচার ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, তদ্রপ আচার- 
সম্পন্ন ভূতমগুলগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৭__৪০। পুর্বে 
উহার বুন্ধিতে গ্রামের যেরূপ আদৃতি দৃষ্ট হইয়াছিল, আহা! স্মরণ 
করিয়। সেইরূপ আকৃতিসম্পন্ন একটা গ্রাম দেখিতে পাইলেন। 
সেই গ্রামের প্রাস্তপীমা়, ভুবনের অধোবস্তাঁ পাতলে অবস্থিত 
ন্রকরাশির শ্য/য় সেই চণ্ালপল্লী নেত্রগোচর হইল। চগ্ডালরূপে 
জন্মগ্রহণ ও তথায় অবস্থান প্রভৃতি যে যে ঘটনা পূর্বে দেখিয়া- 
ছিলেন, তত্সধুদর ম্মরণ করিয়া দেখিলেন, ত২সমস্ত চিহুই তথায় 
বিদ্যমান রাহিয়াছে। নিজে চগ্ালভাব প্রাপ্ত হইয়া যে স্থানে 
বাম করিতে:ছন্‌ দেখিরাছলেন, সেই স্থান পূর্ব্ধপ প্রত্যক্ষ 
করিয়। তাহার ঘনে বরগ/ভাব্র উদ হইল। দেখিলেন, 
তাহার বানহ্থনের গৃহাদি বার্ধজলধারা়ভগ্ন ও ভূমিনুঠিত হইয়া 


.. গিষ্াঞ্ছে, ভিক্তিতে যবাক্ধুর উৎপন্ন হইয়াছে, গৃহের আচ্ছাদনের 


(চালের ) অদ্ধীভাগ পতিত হইয়া গিয়াছে; নিজে যে কটে 
(মাদুরে) শয়ন করিতেন, তাহার ছিন্নার্ধও তীহার নেত্রগোচর 
হইল। ৪১--৪ | তিনি সেই .তগ্মাবশিষ্ট বাপভবনকে সদ 
দারিদ্রের স্তায়, ভিত্তিমাত্রাবশিষ্ট দৌর্ভাগ্যের স্তা, গলিতাবয্নব 
চৌর্্যাবিদৌরাস্ম্যের ন্যায় ও অর্দছিনন দুর্দশার * স্তায় অবলোকন 
গ্রামের প্রান্তসীমায় গো, অখ্থ ও মহিষাদির শ্বেতবর্ণ 
কঞ্'লসমূহ দন্তযুক্ত মুণ্ডসহ বিকীর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে 


[ যেন, তাহার সহিত পাক্ষাৎ করিবার জশ্তই চতুন্দিকে পরিব্যাপ্ত 


রহিয়াছে। তিনি গ্যে খর্পরে পান-ভোজন করিতেন, তৎ, 
সমুদয় মেঘসলি- পুর্ণ হইয়া! থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, পানীয় 


. ঘটন৷ আমার নিকট বর্ণন কর। 








ত্রয় দৌর্ভা- 


* চণ্তালের অবস্থিতিকালে সেই বাসস্থান পূর্ণমাত্ 


গ্যার্নির সমান ছিল; বাসস্থানের ভগ্াবসথায় 'উপম্বানগুসকেও 
তদবস্থ কর! হইয়াছে। 
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দ্রবাপূর্ণ হইয়া চতুর্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে । নিহত গবাদি সু 
প্রাণিসমুহের শুষ্ক তন্্ীপমূৃহ লতার ন্যায় গৃহের চতুদ্দিক্‌ বেষ্টন | 
করিয়৷ রহিয়াছে ; তৎ্সমুদয় চণ্ডালের মূর্তিমতী এুদীর্ঘ তৃষ্ণর 
্ায় প্রতীয়মান হইতেছে । তত্ববিৎ গাধি শুক্ষশবপ্রার় বহুক্ষণ-. 
পর্ধ্যস্ত সেই প্রাক্তন আত্মভবন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
৪৬--৫০। যেমন পথিক শ্্রেচ্ছদেশ অতিক্রম করিয়া আধ্যদেশে 
গমন করে, সেইরূপ গাধি তৎস্থান নিরীক্ষণ করিয়া নিকবর্তাঁ 
লোকালায়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া কোন লোককে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “হে সাধো! এই গ্রামপার্থে পুর্বে যে. চণ্ডাল 
ছিল, তাহার বৃত্তান্ত তোমার মনে আছে কি? বুদ্ধিমানমাত্রেই 
যেন চিরাতীত ঘটনা স্পষ্ট করস্থব অবলোকন করিয়া থাকেন, 
ইছ! আমি সাধুলোকের নিকট শ্রব্ণ করিয়াছি। মূর্তিমান্‌ দুঃখের 
তায় এক বৃদ্ধ-চণ্ডাল এই পার্থ বাম করিত, তাহা তোমার ম্মরণ 
হয় কিণহে সাখো! যদি জান, তাহা হইলে তাহার যথাযথ 
পথিকের অংশয় দূর করিলে 
মহৎপুণ্য লাভ হয়। ৫১-৫৫। কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি 
যেমন নিজ রোগারোগ্যের বিষয় বারবার আগ্রহসহকারে চিকিৎ- 
সককে জিজ্ঞাস! করিয়া থাকে, সেইরূপ গাধি-ব্রাঙ্মণ অতি বিস্মিত 
হইয়া অতি আগ্রহসহকারে বারংবার গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন গ্রামবাসিগণ বলিল,ত্রদ্ষন! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন তাহা ঠিক, এই স্থানে যে একজন চগণ্ডাল ছিল, তাহা 
মিথ্যা নহে। কটগ্ত নামে এক ভীষণাকৃতি চণ্ডাল এই স্থানে 

বাস করিত। বৃক্ষের ত্রসমূহর শা পুত, পৌত্র, ুহ্ছদ বন্ধু, 

ভৃত্য প্রভৃতি বহু পৌষ্যবর্গ লইয়া তাহার একটা বিস্তীর্ণ সংসার, 
ছিল । পর্বতের উপরিস্থিত পুষ্পফলশোভী বন্ভাগ যেমন দাবা- 
ন্লদগ্ধ হয়, সেইরূপ বৃদ্ধরশায় তাহার সমস্ত পরিবার কালকবলিত 
হইল তাহার পরে সে দেশত্যাগপুর্বক কীরনগরে গিয়া উপস্থিত 
হয়, তখায় রা'জ। হইয়! আট বসর নিরুদ্ধেখে অবস্থান করে ! 
৫৬--৬০। তাহার পর তত্রত্য অধিবসিগণ তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া 


জানিতে পারিয়া, মনর্থরাশির স্ায় ও গ্রামমধ্যবর্ভা ।বধবৃক্ষের স্তায় 


আহার সং্সর্গ পরিত্যাগ করে এবং অগ্থিতে প্রবেশ করিয়৷ জীবন 
বিসর্জন দেয় । অনন্তর আর্ধ্যসৎসর্গে আর্ধযভাবাপন্ন &ঁ চণ্ডালও 
হুতাশনে দ্েহবিসর্জন করিয্বাছিল। প্রভো৷! আপনি এইরূপ 
আগ্রহের সহিত সেই চগ্ডালের জংবাদ জিজ্ঞাস! করিতেছেন 
কেন ?.সে কি আপনার কোন আত্মীয় ? অথবা৷ আপনি তাহার, 
কোন আত্মীয় ছিলেন % গ্রামবাস্গিণ এই কথা বলিতে লাগিল, 
গাধিও তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ এ বিষয় জিজ্ঞাসা করত গ্রামের 
চতুপ্পার্থে ভ্রমণপুর্ব্বক তথায় এক মাসকাল অবস্থিত করিলেন। 
তিনি চণ্ডালভাব প্রাপ্ত হইয়। যে থে অবস্থ৷ অনুভব করিয়াছিলেন, 
নিখিল-গ্রামবা নীরাও অবিকল তাহাই বলিতে লাগিল। গাধি 
নিজে যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তত্রত্য নিখিল.লোক- 
মুখে অবিকল তাহাই শ্রবপপুর্ব্বক্‌ সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া, 
চন্দ্রের কলঙ্ষের হ্ঠায় লঙ্জায় প্রচ্ছন্নাকারে অবস্থা করিতে 
লাগিলেন | ৬১--৬৬। ৃ 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥ .. 





ডপশনম-প্রকপরশ । ' ডি 


অষ্টচত্ববিৎশ সর্গ ' 


বশিষ্ঠ কহিলেন, _গাধি সাতিশয় বিস্মিত হইয়। সেই স্থানেই 
ভ্রম্ণ করিতে লানিলেন; তদীয় চিত্ত আশ্চর্ধ্যঘটনা বিলোকনে 
পুর্ণ পরিত্প্তি লাভ করতে পারিল না। কমলযোনি ব্রহ্মা যেমন 
প্রলয়ভগ্ন বহু জগ দর্শন করেন, তন্রূপ গাধি' তথায় বহস্থান ও বহু 
ভগ্নগৃহ বিলোকন করিলেন। শুক্ষকস্কালমালাবেষ্টিত, পিশাচান্রাস্ত 
শবশানবৃক্ষের সৃশ তগ্নগৃহস্কুল সেই অরণ্যে অবস্থিত হইয়া গাধি 
মূনে মনে বলিতে লাগিলেন, «ভি্তিপ্রোথিত এই সেই গজদন্ত- 
মালা, আকল্স্থায়ী সুমেরুশিখরের স্ঠায় অধ্যাপি বিদ্যমান রহি- 
যাছে। আমি সুরাপানমন্ত বন্ুবর্গসম্ভিব্যাহারে এই স্থানে বংশা- 
সুরের (শের কৌড়ের ) সহিত ঝানরীমাংন পাক করিয়া ভক্ষণ 
করিতাম। ১--৫। এই স্থানে গজমদরতিক্তীকৃত হুরাপান করি! 
চগ্ু'লকামিনীকে আলিঙ্সনপুর্ধ্বক এই সিংহচর্ম্ে শয়ন করিতাম। 
পিণ্যাক ( খেল) ও মাৎসভোজনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (পুষ্ট ) মদীয় কুকুর- 
কুটু্িনীরা! এই গ্জদন্তস্তস্তে চর্মবরজ্ছু'দ্বারা বদ্ধ থাকিত। এই স্থলে 
 উখাত্রয়প্রমাণ, * গজদন্তনির্মিত, মেঘের স্থায় কৃক্বর্ণ, মহিষচর্মে 
আর্ত গজমুক্তারক্ষণপাত্র রক্ষিত হইত। যেমন রসালপত্রপুপ্রে 
কৌকিলগণ ক্রীড়া! করে ; তদ্রপ পুর্দষ্ট এই বনস্থলিতে চণ্ডাল- 
বালকগণ একত্র মিগিত হইয়া পাংশুক্রী ডানিরত থাকিত। এইস্থানে 
আমি গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঝালকেরা বশধ্বনিতে আমার 
সঙ্গীতে তাল দ্বিত। এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়৷ আমি শুনী-শোণিত 
পন ও শ্বাশানের মাল্যচন্দনে সকলকে ভূষিত করিতাম ।৬--১০। 
এই স্থানে বিবাহমহোৎসবে কুটুষ্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া 
নৃত্য ও সাগরতরঙ্গের স্ঠায় গভীর নিসাদ ( চীৎকার ; করিতাম। 
দিনাত্তরে ভক্ষণার্থ আমকর্তৃক উভডীয়নোতস্থক কাক ও ভাস পক্ষি- 


গণ, এই স্থলে বংশপিপ্তরে বদ্ধ থাকিত।” বশিষ্ট কহিলেন/_গাধি 


এইজপে প্রান্তন চণ্ডালক্রিয়া স্মরণপূর্র্বক বিস্ম়ে মস্তক সথগলন 
করত বিধাতার লীলাবিচাঁর করিতে লাগিসন। কাব্যবিৎ গাধি ব্হ 
দিন তথায় অতিবাহিত করিয়! সেই দেশ হইতে প্রর্থান করিলেন। 
তিনি সেই ভূতমণ্ডলদেশ অভিক্রম করিয়া, অন্দেশে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। ক্রুয়ে নদী, শৈল, রাষ্ট্র ও বনভূমি অতিক্রম করিয়া 
হিম!'লয়োপরি শ্রেষ্ঠ এক জনপদে গির! উপস্থিত হইলেন। (সেই 
জনপদ তাঁহার পুর্বৃষ্ট কীরদেশ )। ১১-:১৫। তথায় তিনি 
পর্তবৎ উন্নত প্রাসাদশোভিত একটী রা'জধ।নী প্রাপ্ত হইলেন; 
বোধ হুইল যেন, নারদমুনি সমন্বজগৎ ভ্রণণ করিয়া হুরপুরী 
প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তখ।এ নিঃজর অনুভূত, দৃষ্ঠ ও আসেবিত 
স্থানসমূহ সন্দর্ণন করিয়া আগ্রহনহকারে -তত্রত্য. অধিবাঁসীবিগকে 
জিন্জাস! করিলেন, সাধুগণ ! এই সুনে কোন চগ্ডাল রাজা ছিল 


ইহ! কি তোমাদের ম্মরণ হয় ৭ যদি অবগত. থ।ক; আমার নিকট 


যথাযথ বরুন কর। নগববাসিগন কহিল,_-হে দ্বিজ ! এই স্থানে 
এক চগ্ডাল আট বংসর রাজত্ব করিয়াছিল ; এই স্থানের ম্জলহস্তী 


তাহাকে রাজ্য প্রধান করে । . প্র সকলে তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া 


জানিতে পারিলে, সে হতাশনে প্র।ণত্যাগ করিয়াছে। হে তগস! 
সেই ঘটনার পর গায় ঘাদশ বসর অতীত হইয়াছে । ১৬--২০। 











:* তিনটা উ্ুনের মধ্যে যত স্থান; গভফুক্তা রাখিবার পাত্র 
সেইরূপ। ই লী ২ 





গাধি কুতুহলাক্রান্ত হইয়া যাহার যাহার নিকটে জিজ্ঞাঁদ৷ করিলেন, 


1 আহার তাহার মুখে শ্ বথা শুনিজেন এবং নিজেরও ম্মরণপথে 


সকলই উহা অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি আরও দেখিলেন, 
চক্রধারী ভগবান্‌ বিষণ সেই পুরীর সেই সেই বলবাহনসমদ্ধিত 
রাজা হইয়া মন্দিরমধ্য হইতে বহির্গত হুইলেন। ধূলিগটলরূপ 
জলদমালা দ্বারা গগনাচ্ছাদনকারী তদীয় সৈষ্ঠগণকে, অবলোকন 
করিয়) তিনি, আধনার প্রাক্তন রাজস্বভাব স্মরণীপুর্ববক অতি বিম্ময়- 
সহকারে মনে মনে বলিতে লাগিলেন; “এই পেই তণ্তকাঞ্চন- 
'কান্তি কীরন্ূপতির কামিনীগণ, ইহাদের গাত্রত্বকৃ কমলমধ্যবর্তা, 
দূলের স্তায় অতি কোমল; ইহাদের নীলোৎপলসৃশ নয়ন সর্ব্দ। 
কটাক্ষে বিলোল। এই সেই পিশীভাবাপন্ন চক্্রকিরণের স্ায় 
পাতুরবর্ণ চামরনিকর,স্থিরভীবপন্ন নিঝ বারি সাক ও বা*কুহুম- 
রাশি স্তায় শোভা পাইতেছে ।২১--২৫। বন্লতা যেমন 
মারুতসঞ্চালনে দীপ্ত পুষ্পমঞ্জরীসমূহ বিধৃনিত করে, তদ্রুপ এই 
কামিনীগণ অভিনব ব্যজনসমূহ বিধুনিত করিতেছে; ইহাঁও 
আমার দৃষ্টপুর্বব। এই সেই দত্তাগ্র দ্বারা (দিকৃতটভেদী মত্তমাত- 
সমূহ, কগ্রাতরুমমন্ধিত নুমেকশিখরশ্রেনীর স্যাঝ প্রতীয়মান হইত. 
তেছে। . ইন্জের সামন্ত যম-বরুণাদি-লোকপালগণের ্তানক 
ওজঃশালী এই সেই কীরনৃপতির সামন্তরাজগণ) সর্ববিধ 
বন্তপূর্ণ, সকলের অভিমত বস্তপ্রদানকারী কল্পপাঁদপের লতী- 
কুঞ্ব রমণীয় এই সেই বিশাল অট্রালিকাসমূহ). এই ষেই 
কীরদেশীয় জনগণ, এই আমার পুর্ববভুত্ত রাজ্য, এই সমস্ত আমার 
ভমমাস্তরীয ব্যবহারমূহ যেন আজি প্রত্যক্ষ হইতেছে। ২৬৩০ । 
এই যে ঘটনাসকল আবার আমার নিকট জাগ্রদ্রপে উপস্থিত 
হইল, ইহা! যে স্বর অলীক, তাহাও সত্য; কিন্ত কোথা 
হইতে যে এ মায়া আনল তাহা অমি জানি না। কি আশ্চর্য্য! 
এই নুদীর্ঘ মনেমোহ, স্পর্ধীসহকারে জাল পতিত পক্ষী 
যেমন অবণ হয়, তত্রপ আমকে অব্ণ করিয়া তুলিয়াছে। 
হায় কি কষ্ট! মদীর »ন ঝননাহত হইয়া! বোধশৃ্ত হওঞ।তে 
ঝালকের স্তায় চতুর্দিকে কেবল বিস্তীর্ণ ভ্রাপ্তিলমূহ নিরীক্ষণ 
করিতেছে। চক্রধারী বিস্কু আমাকে এই মহতী মায়৷ দেখাই 
ছিলেন, এক্ষণে আহা আশার ফম্পূর্ণ স্মরণ হইতেছে; অতএব 
এক্ষণে অ মি গিরিগুহায় থাকিয়। যাহাতে এই মায়ার এন্ম ও স্থিত 


 সম্যক্‌ জ্ঞাত হইতে পারি, সেইরূপ যত্ব করিব। ৩১--৩৫। এই 


রূপ চিন্তা করিয়া গাধি সেই নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং 
তথা হইতে এক শৈলকন্দরে গিষ্া বিশ্রান্ত দিংহের স্তায় ( নিশ্চল 
ভাবে) অবস্থান করিতে লাগলেন! তথায় বিধুঘকে  শ্রীতকরি- 
ঝর নিমিত্ত প্রত্যহ এক গণ্ুষমাত্র জল পান করত এক বর 
তপস্তা করিলেন। অনন্তর স্বভাবতঃ প্রসন্নমূর্তি, উৎ্পলশ্ঠ।ম, 
পুগুরীকাক্ষ, শরৎকাণণর মহ'হুদ্ের সয়" সেই গাহিব প্রতি 
প্রসন্ন হইলেন। মেঘনি্লচ্ছবি হি শৈলেক্কন্দরে দেই দ্বিজ- 
মন্দিরে আবির্ভূত হইরা শুন্তনার্গে থাকিয়াই, তাহাকে সাক্ষা 
প্রান করিলেন। ভগবান্‌ কহিলেন,-_গাঁধে ! তুমি আমর মহতী 
মায়া দর্শন করিয়াছ কি? দৈবসম্গাদিত এই জগজ্জালের ব্যাপার 
তোমাকর্তৃক চূষ্ট হইয়াছে। ৩৬৪০1 তোমার মনোবাস্থিত মায়া 
দর্শন যখন হইয়াছে, তখন আব'র গিরিতটে তগোনৃষ্টানপুর্কক 
বিশুদ্ধ হইয়া কিবান্ী কর? বশিঠ কহিলেন্”_ধিংজীতুম ! 


; হরি এইরূপ বলিলে গাধি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করত 
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সপ সি আয ছ্ষ হ 


তদীয় পাদযুগলে কুহুমর।শি দ্বারা পুজা করিলেন। ব্াক্ষণ 
এইরূপে কুহমবিকীরণপূর্ববক অর্ধ্যপ্রদান ও প্রদক্ষিণসহকারে 
প্রণাম করিয়া, চাতক যেমন মেঘের নিকট প্রার্থনা করে, সেইরূপ 
প্রার্থনাবক্যে হরিকে বলিতে লাগিলেন। গাধি বলিলেন, দেব! 
আপনি এই যে অতি তমোমদ্্রী মায়া দেখিলেন, হৃর্ধ্য যেমন 
প্রাত্চকালে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করেন, তদ্রপ এ মায়ার 
বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। বাসনামলদিপ্ধ ম্দ্রীয় মন 
স্বপ্নুব যে ভ্রম সন্র্শন করিল; হে দেব! জাগ্রৎ অবস্থাতেও 
তাহা দৃষ্ট হইতেছে কেন ? ৪১-_৪৫। হে অমলব্রক্মপদে প্রতি- 
চিত দেব! জলমধ্যে মুহুর্তিকীল যে স্বপ্নত্রম উপলব্ধি করিলাম, 
তাহা আবার প্রত্যকঞ্চগোচর করিলাম কেন? ম্দ্রী চঙালভ্রমোৎ- 
পাদিত কালের দীর্ঘতা ও অদীর্ঘতা এবং চগ্ডালশরীরের উৎপত্তি 
বিনাশ আমার মনেতেই থাকিল ন! কেন? ঝাহিরে আবার তাহা 
দষ্ট হইল কেন? (ইহা! আমাকে বলুন )। ভগবান্‌ কছিদলন,_ 
ণহে গাধে! তুমি যে জগদ্রগী মহাভ্রম দর্শন করিত্ছে, ইহা 
বাঁসনাবৌগাক্রান্ত, ততৃদর্শনে অদমর্থ, চিন্তভাবাপন্ন, আত্মন্বরূপেরই 
রূপ জানিবে; (বগুতঃ অন্তরও নাই, বাহিরও নাই, অল্পও নাই 
দীর্ঘও নাই | যতি ইহ। ছে মনে কর, তাহ! হইলে ) আকাশ, 
পর্ববত'পৃথিবী, দিক্‌ প্রতি বাছিরে কিছুই নাই, অন্কুরমধ্যে 
পত্রপুপ্থের স্তায় সমস্তই স্বীয় চি্মধ্যে বিদ্যমান জানিবে। যেমন 
অঙ্কুর হইতে নির্গত হইয়া! বৃক্ষ-পত্রাদ্ি বাহিরে স্বীয় ভাব ধারণ 
করিতেছে, সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ই চিত্ত হইতে 
উদ্ভূত হয়! বাছিরে প্রকাশিত হইতেছে। ৪৬--৫০। প্রকৃত- 
পক্ষে পুথিব্যাদি চিত্তমধ্যেই অবস্থিত, এ সকল কাঁচি বহিঃস্থিত 
নহে; অন্কুরমধ্যে আহিত পল্পবই বৃক্ষ-পত্র-ফল প্রীরপে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে! চক্ষুরাদি ছার। বর্তমান রূপদর্শন, 
মনে মনে ভবিষ্যদ্বিষষের চিন্তা, ক লত্র্ন ও ততপ্রকাশক হুধ্যাদি 
করিয়া! এই সমুদয় কুস্তক বের ঘটনির্মাণব চিন্ত কর্ৃৰ নির্মিত, 
আবার চিত্তই এই সমুদয় নষ্ট করিতেছে । স্বপ্ন; ভ্রান্তি 
মন্ততা,. আবেগ, অনুরাগ ও রোগ প্রভৃতি স্কল প্রকার 
দষ্টিতেই আ+বাল-বৃদ্ধ সকলেরই ইহা অনুভূত হইতেছে। 
মূলদেশ দ্বারা ভূমিতল আক্রষণপুর্কুক অবস্থিত বৃক্ষে যেমন 
সস্ংখ্য-ফলপুষ্প বিদ্যমান থাকে, তদ্রপ "্অধিষ্টান সবব্রহ্মপদ 
অবলম্বনপুর্র্ক ত্মবস্থিত বাসনাধলিত চিত্তেই লক্ষ লক্ষ ঘটনা 
বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন ভূখিতল হইতে উৎপাটিত বৃক্ষের 
আর পত্রার্ধি হয় না, তদ্রূপ বাঁস্নাবিমুক্ত জীব্রও আর জন্মাদি 
হয় না। ৫১--৫৫। যাহাতে এই 'অনন্ত জগজ্জাল অবস্থিত )সেই 
বাসনাতেই তোমার চণ্ড লভাব প্রকটিত হইয়াছে, ইহাতে আবার 
বিম্ময় কি? তুমি উক্ত ঝাস্মাগ্রতিভাগে যেরূপ মনোব্যাথাপ্রদ, 
অগল্প-সংরন্তশালী বিচিত্র চণ্ডালভ।ব অনুভব করিলে, অতিথি 
ব্রাহ্মণ আসিয়া তোমার নিকট ভোজন করিলেন, শয়ন করিলেন 
ও কথা কহিলেন ইহাও সেইরূপ ভ্রান্তি জানিবে। উত্থান 
করিয়া গমন করি, এই ভূমণ্ডলে উপস্থিত হইলাম, এই দেই 
জনগণ, এই গ্রামসমূহ” এই প্রকার যে ঘটনা! প্রত্যক্ষ করিয়াছ, 
ইছাও এরূপ জানিবে! লৌকগণ তোমাকে যে “এই সেই কট- 
গ্রে পর্বত ভগ্নগৃহ” বলিয়াছিল, ইহাও এ্ব্প ভরমে দেখিয়া ছ। 
৫৬-_৬০। কীরনগরে উপস্থিত হইয়াছি, কীরদেশীয়গণ আমায় 
চগ্ডালরাজের কথা বলিল, ইহাও তুমি তদ্রপ সন্তরম দর্শন করি- 
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রাছ। হে দ্বিজৌত্তম! তুমি যাহা সত্য বলিয়াবোধ করিতেই, 


যাহা তোমার অসত্য বলিষ্না বোধ হইতেছে এবৎ এই অমস্ত যাহা 


দর্শন করিলে, সমস্তই মোহ জানিবে ৷ বাসনাত্রান্ত চিত্ত অন্তরে 
কি না দর্শন করে? 
হইয়াছে দেখা যায়। সেই অতিথি, সেই চগু।লগণ, সেই কীর- 
দেশীয়গণ,, দেই কীররাজধানী, সমস্তই মিথ্যা। হে মহাবুদ্ধে! 
তুকি মোহবশতঃ এই' সমুদয় দর্শন করিয়াছ। হে বিপ্র! তুমি 
পান্থবেশে ভূতমণ্ডলে যাইতে যাইতে অরণ্যমধ্যে কুরঙগের সায় 
কোন কন্দরে বিশ্রাম করিয়াছ, সেই স্থানেই পরিশ্রমমোহে “এই 
সেই ভূতমণ্ডল, এই সেই চণ্ডালভবন” এইরূপ দর্শন করিয়াছ; 
ইহ্বা যথার্থ নহে ।৬১-:৬৬। আর যে কীরনগর দর্শন করিয়া, 
হেদ্বিজ! ইহাও তুমি তৎকালে বা অন্ত সময়ে মায়াময় ব্যর্থ 
দর্শন করিয়াছ, বাস্তবিক নহে। হে মুন! তুমি সর্বদাই 
চতুদ্দিকে ভ্রমণ করত মনে মানেই উন্সন্ত ব্যক্তির স্তায় এই 
বিভ্রম দৃষ্টিগোচর করিয়া থাক। অতএব এক্ষণে গাত্রোখান কর, 
উপশীস্তবুদ্ধি:ত স্বকীয় কর্মীসাধন করিতে থাক। ইহলোকে 
ম.নবগণ কর্ষনব্তিরেকে শ্রেষ্োলাভ করিতে পারে না। 
বশিষ্ট কহিঙ্গেন_ত্রিজগতের নিখিল-তপন্ষিগণের পুঁজ্য যেই 
পদ্ধনাভ এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্বক পবিত্র-হস্ত বিবুধগ্ণণ 
ও মুন্গণে পরিতৃত হইয়া নিজের বাস-ভুমি ক্ষীরোদসাগরে 
গমন করিলেন। ৬৭--৭০। 


অষ্টচতারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ 





একোনপধ্ণাশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_বিঞু প্রস্থান করিলে, গাধি নিজে মোহ- 
বিষয়ক বিচার করিবার নিমিত্ত আকাশে মেঘভ্রমণের স্তায় পুন- 
ব্বার যথাক্রমে ভূ মণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন তন্তৎস্থানে 
মেই সেই জনগণের নিকট মেইরূপই আত্মবৃত্ান্ত উপলব্ধি 
করিয়৷ তিনি পুনরায় গিরিকন্বরে আগমনপু্র্বক হরির আরাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, অনন্তর অল্পকালমধ্যেই জনার্দন আবার তথায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একবার আরাধনা করিলেই বি 
বন্ধু হইয়া! থাকেন। জলধর যেমন ময়ুরকে গর্জন করিয়া কি 
বলে, সেইরূপ ভগবান্‌ বিষু প্রসন্ন হইয়া গাধিকে বলিলেন, 
“পুনরায় ভপস্ত। দ্বারা তুমি কি প্রার্থনা করিত্ছে % গধি কহি- 
লেন,--দ্েব ! আমি আবার সেই ভু 
মাস ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু জন তে 
অন্তথা ত হইল না অর্থাৎ যাহা পূর্বে দেখিয়াছিলাম, যেরূপ 
শুনিয়াছিলাম, এবারেও তাহাই দেখিলাম ও সেইরূপই শুনি- 
লাম। ১০--১৫। হে প্রভো! তবে কেন আমাকে তুমি 
মায়াতে এ সমস্ত ঘটনা অবলোকন কর্সইয়াছ, এ কথা ব্লি- 
লেন? মৃহতের বাক্য লোকের মোহনাশই করিয়া থাকে, 
মোহবৃদ্ধিত করে না; 
নাশ হওয়! দূরে থাকুক, মোহবৃদ্ধিই হইম্কাছে।” ভগবান্‌ কহি- 


যে কাধ্য বর্ষসাধ্য স্বপ্ধে তহাও সম্পাদিত দু 
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তমগুলে ও কীরদেশে ছয় ৃ 
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কিন্ত আপনার শ বাক্যে আমার মোহ- ; 


লেন,_কাকতালীয়যোগে (৯ তোমার স্তায় নিখিলভূতমণ্ডলবামী ; 


(১) উৎপতি-্প্রকরণের লবণোপাখ্যানে এই ভাবের বথা 


ঘথেষ্ট আছে; সুতরাং পুনর্বিশদীকরণ নিশ্রায়োজন। 





শা াাশীশী রী শপীশটশীশাশা শশীকলা লাকা 





















. (যাঁবৎকাল আমার সংশয়মোহোচ্ছেদে না হয়) এই স্থানে 


উপশম-প্রকরণ । 


ও কীরদেশবাসী জনগণের চিন্তে এই শ্বপচ-বৃততান্ত প্রতিবিম্বিত 
হইতেছে। হে গাধে! এই কারণেই তাহারা তোমার বৃত্তীত্ত থা- 
যথ বলিতেছে। চিত্তে যাহা একবার প্রতিভামগত হইয়াছে, পুন- 
রায় আর তাহার অন্যথা হয় না। সেই গ্রামের প্রান্তে পুর্ব্বে কোন 
চণ্ডাল গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল, কালক্রমে তথ্দশায় অবস্থিত প্র 
গৃহ তুমি ভ্রান্তিবশে আপনার বলিয়। দর্শন করিয়াছ। কখন কখন 
ব্ছলোকের একরপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে। মনের গতি, পরতাল- 
তলে কাকোল-পক্ষীর (দাঁড়কাকের) অবস্থিতির স্যার বিচিত্রী (১)। 
৬--১০। সুরামদমন্তচিন্ত ব্যক্তির! যেমন দরিজ্বণ্ুলকে এক প্রকারেই 
ঘর্ণমান দর্শন করে, সেইরূপ অনেক সময়ে ব্হলোক স্বাপ্রত্রমপ্রদ 
একক্পন্বপ্নই দেখিয়া থাকে । ব্হ বালকে কল্গিত একরপ ভান্তি- 
লীলাতেই ক্রীড়। করে ; শপ্পগ্তামল! একই বস্থনলীতে অনেক মৃগ 
বিচরণ করিয়া! থাকে । বহু লোকে বদ্ধব্্ধপরাজয়াদি নানাকার্‌- 
সম্পন্ন নিজ প্রারব্ূফলে জয়লাভ ও ভোগ প্রভৃতি একরপ প্রয়ো- 
জনের সাধনরপ ভ্রান্তিবশতঃ ঘত্ববান্‌ হয়। হে বিপ্র! কালই বস্তর 
উদঘ্বের প্রতিবন্ধক ও অনুজ্ঞা দাতা যেথা হেমন্তকালে ব্রীহি প্রত- 
তির অস্কুর হয়না, যবাদির হয়, সুতরাং হেমন্তকাল ব্রীহির অঙ্জু- 
রোদৃগমের প্রতিবন্ধক,যবাদির অনুজ্ঞজা দ্বাতা ) এই জনশ্রুতি আছে 
বটে, কিন্তু এ কালও মনের সপ্ষল্পমাত্র; অকল্সিত অখণ্ড যে কাল 
অর্থাৎ পরমাস্রা, তিনি আপনাতে অবস্থিত, তিনি কাহারও অন্ু- 
জ্সতা বা প্রতিবন্ধক নহেন। সেই ভগবান্‌ কাল অমূর্ত, তত্তবিদ্‌- 
গণ মেই কালকে অজ ব্রহ্ম বলিয়া জান্ন। তিনি কোন ক'লে 
কাহার ও কিছুরই গ্রহণ বা পরিত্যাগ করেন না। ১৯--১৫। বর্ষ- 
ক্স. সুধী লৌকিক, কাল র্যা ও চক্্রাদি পদার্থসমুহের 
সক্কলিত পদার্থ। সেই কালই প্রেতিবন্ধ ও অনুজ্ঞা দ্বারা) পদার্থ- 
সমূহের সষ্ধল্পরিতা। ভূতমণ্ডলবাসী ও কীরদেশবাসী জনগণ 
জান্তমনে একরূপ প্রতিভাসে সমুদিত দেই ঘটনা সেইরূগই দর্শন 
করিয়াছিল। হে সাধো? তুমি আপনার কর্তব্পরায়ণ হইয়া 
বুদ্ধিপূর্ববক আত্মবিচার কর, মনোষোহ দুরীকরণপূর্বক এইস্থানে 
অবস্থিতি কর, আম এক্ষণে গমন করি। এই বলিয়া তগবান্‌ 
বিষণ অন্তহিত হইলে, গাধি ব্হুল-চিন্তাকুলচিত্তে সেই কন্দরে 
অবস্থা করিতে লাগিলেন। তথায় কতিপত্ব, মাঁদ অতীত 
হইলে তিনি পুনরায় পুগুরীকাক্ষের আরাধনা করিতে লাগিলেন। 
১৬-২০।- একদা নাথ হরিকে সমাগত দেখি 1 তাহাকে প্রণাম 
ও কায়মনোবাঁক্যে সেই ঈশ্বরের পুজা করিয়া! তাহাকে বলিলেন, 

“ভগব্ন! আমি আমার শ্বপচভাঁব ও এই সংসারমায়া স্মরণ 
করিয়া মনে অতিশয় মোসপ্রাপ্ত হইতেছি; অতএব যাহাতে 
আমার এই মহামোহ দূরীভূত হয়, তাহার উপায় বলিয়া ক্ষণকাল 


অবস্থান করুন এবং আমাকে একটামাত্র নির্মল কর্থ্ে নিস্মেজিত 
করুন”। ভগবান্‌ কহিলেন্,-_হে দ্বিজ! এই জগৎ মায়ারগী, 
ইহা শস্বরাহ্থরের মহালীলা। আত্মবিস্থৃতি নিবন্ধন ইহাতে সর্ধ- 
বিধ আশ্চর্য্য ঘটনাই সম্ভবে। তুমি তুতমণ্ডলে ও কীরদেশে যে 


চণ্ডালভাবদি বিলোকন করিয়া ছ, ইহা! অসম্ভব নহে; কারণ, 


সকল মনুষ্যই ভ্রম দেখিয়া থাকে । ২১--২৫। ভূতদেশীয়গণ ও 





(১) তালার্ধী ব্যক্তি সহসা কাকোপবেশজনিত তালপতন 
হইলে তাহা বিচিত্র বলিয়া মনে করে, ইহাও তদ্রপ। 





৩৩৩ 


কীরদেশীয়গণও তোসার শ্ঠায় ভ্রম সন্দর্শন করিয়।ছে ; এক প্রকার 
সন্ধল্পে এককালে উক্ত ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়াতে উহা! মিথ্যা! 


(হইলেও সত্যের শ্ায় প্রতীয়মান হইতেছে। মার্গশীর্ঘ লতার 


স্তায় তোমার চিন্তা যাহাতে ক্ষীণ হয়, তাহার জন্ত তোমার নিন্দা- 
কর, চগ্ডালসম্বন্ধনিবারক যথাযথ বিবরণ বলিব, শ্রবণ কর। ভূত- 
মগুলগ্রামে পুর্ধবে কটগ্রক নামে এক চগ্ডাল- তোমার চিন্তিত 
শরীর ও গৃহ্দারাদি প্রাপ্ত হইয়। উৎপন্ন হুইফ়াছিল। সেই চণ্ড- 
লই পুভ্রকলত্রবিহীন হইয়৷ দেশান্তরে প্রস্থানগ্ুর্বক কীরদেশের 
রাজা হয় এবং পরে হুতাশনে বেছত্যাগ করে। তখকালে জল- 
মধ্যবন্তী তোমার চিন্তে সেই কটগ্রের তাদুশ আকৃতি, প্রকৃতি, 
ব্যবহার ও অবস্থান, সমুদয় (মৎসন্কলবশে ) প্রতিভা [তত হুইয়াছিল। 


২৬৩০1 দ্রষ্টা' কখন অনুভূত বিষয় একেবারে বিস্মৃত হয়, 


আবার কখন বা অপুষ্টি বিষয় দুষ্ট দর্শন করে। হে গাধে! 
চিত্ত স্বপ্নাবস্থায় যেমন রাজ্যভোগাদি বিভ্রম সন্দর্শন করে, জাগ্র- 
দরশাতেও সেইক্ধপ শবয়ৎ দর্শন করিয়া থাকে । হে গাধে! ত্রিকাল- 
দশ যোনীর চিত্তে যেমন, ভবিষ্যৎ বিষয় তৎপরবর্তী বিষয়ের 
প্রত্যক্ষকালে অতীতকালে অবস্থিত বিষয় বলিয়া বোধ হয়, সেই- 
রূপ অতীত ঘটনা হইলে এই কটগ্রৃত্তাত্ত তোমার চিত্তে বর্ত- 
মানরূপে প্রতিভাত হইল। ঘিনি আত্মবিৎ, তিনি কদাচ “এই 
সেই আমি, এই সেই আমার”? ইত্যাদি ভ্রমে যগ্র হন না। 
যিনি আত্মধিৎ নহেন, তিনিই উক্ত প্রকারে ভ্রমে মগ্র হইয়! 
থাকেন। (১) তন্ন ব্যক্তি জানেন, “সমস্তই আমি” ; হুতরাৎ 
তিনি অবসাদ প্রাপ্ত হন না; পদার্থসমুহে অনর্থকর বিভাগ 
কামনাও তিনি করেন ন|। ৩১__৩৫ | সেই. কারণেই তিনি 
হুখছ্ঃখম্য় ভ্রমে পতিত হন্‌ না, পতিত হইলেও জলে শুষ্ক 
অলাবুপত্রের স্তায় নিমগ্ন হন না ডুবিয়া যান না ।) তোমার চিত্ত 
অদ্যাপি বামনাগ্রস্ত রহিয়াছে, তুমি এক্ষণে বিচেতন ও কিকিছ- 
বশিষ্ট-মহাব্যাধি ব্যক্তির স্তাত়্ পূর্ণ স্বচ্ছভাব প্রাপ্ত হও নাই; 
(রোগী পক্ষে স্বস্থ-- স্বাস্থ্য, তুমি পক্ষে স্বস্থ--স্বরূপে- অবস্থিত 
আত্মা)। তুমি এক্ষণে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পার নাই, 
নুতরাং নিজের গৃহনিন্মীণ ব| পরগৃহে অবস্থানরূপ সম্যক যত 
যাহার নাই, সে ব্যক্তি যেমন গাত্রে বৃষ্টিরভল নিবারণ করিতে . 
পারে না (পথে ভিজিয়া মরে ); তুমিও তদ্রপ মনের ভ্রম দূর 

করিতে পার নাই। তোমার মনোমধ্যে যাহাই প্রতিভাসিত 
হইতেছে, তাহাই ক্ষণকালমধ্যে : উন্নতকায় পুরুষ যেমন উচ্চ 
বৃক্ষশাখা আক্রমণ করিতে পারে, তদ্রুপ তোমাকে আক্রমণ . 
করিতেছে। চিত্ত মায়াচন্রের নাভি ( মধ্যভাগ ), ইহা চতুর্দিকে .. 
বুরিতেছে। যদি ইহাকে আক্রমণ করিয়া! থাকিতে পার, তাহা 
হইলে মায়াচক্র আর তোমাকে কিছুই বাঁধা প্রদান করিতে 
পারিবে না। ৩৬--৪০। তুমি উঠ, এই গিরিকুঞ্জে দশ ব২্সর 
অখিশ্নমনে তপস্তা কর, তাহার পর অনন্তজ্ঞন প্রাপ্ত হইবে। 








০১) অর্থাৎ যদি বল, সেই কট আমি নহি, আর তদীয় 
গৃহকলজাদিও আমার নহে; তবে “আমি সে এবং তদীয় গৃহ- 
কলত্রাদি মদীয়” এইরূপ অহাতে আত্মনিমজ্জন হইল কেন? 
তাহাতে বলি,_যখন নিখিলআত্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মতিন্ট 
দেহাদিতেও আত্মবুদ্ধি বিদ্যমান, তখন তোমার ইহাতে 
আশ্চর্য কি? 











আপ টপ পপি 
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২০৩৪৩ 


পুণ্তরীকাক্ষ এই বলিয়া, প্রব্লমারুতচালিত মেঘের স্তায়, 
বাতহত দীপের ন্তান্ধ এবং যমুনাতরঞজের স্তায় ক্ষণমধ্যে সেই. 
স্থানেই অন্তহ্িত হইলেন। শরতকালের অবসানে পাদপ যেমন 
বিরসভাব (শুক্কভাব ) ধারণ করে, সেইরূপ গ্ৰাধি (সেই অময় 
হইতে) বিবেকবশে বৈরাগা লাভ করিলেন। যখন তাহার 
মৃতি সম্পূর্ণ ভ্রমনির্ুক্ত হইল, তখন তিনি নিয়তির অসঙ্গত 
বিচিত্র কুচেষ্টার নিন্দা করিতে লাগিলেন । চিত্তস্ংযম অভ্যাস- 


. পুর্রক পরমপনে বিশ্রান্তিলাভ করিবার জন্ত করপার্দ সেই 


গাধি, মেঘের ন্ঠান়্ খধ্যমুক পর্ধতে গমন করিলেন। সকল 
প্রকার অঙ্কলশৃন্ঠ হইয়া তিনি সেই স্থানে দশ বৎসর তগস্তা 
করত তত্বজ্জান লাভ করিলেন। আত্মজ্ঞানলাভের, পর মহাত্মা 
গাধি নিজ পারমার্থিক-স্ লাভ করত ভয়শোকশুন্য, জীবনুক্ত- 
স্বক্ূপে অপরিচ্ছিন্ন বরক্গানন্দমদে ঘূর্ণমানচিনত, পূর্ণশশধরের 
স্তায় পুর্ণভাবাঁপন ও প্রশান্ত হইয়া পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ 
করিলেন। ৪১-৪৭। 

একোনপঞ্চাশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ 





প্ণশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_রথুনন্দন ! অতিবিস্তৃত. মৃহামোহময়ী এই 
পারমাস্ত্িকী মায়া এইরূপই বিষমা ও দুর্জে়া। কোথায় সেই 
মুহুর্তদব্যাপী স্বপ্রসন্্মনৃষ্টি, আর কোথাপ্র দেই বহব্ধব্যাপী 
চণ্ডালরাজভ্রম! কোৌথাযু ভ্রমজ্ঞান, কোথায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান! 
কোথায় নিঃসন্দিপ্ধজপে 2(সত্যরপে) পরিণত মিথ্যা, কোথায় 
যথার্থ সত্য! হে মহাবাহো।! এই জন্যই বলিতেছি, এই বিষম! 
মারা অন্বহিতচি ব্যক্তিকে সন্কটে পাতিত করে। রাম 
কহিলেন, _বরহ্মন্‌! যদি এই মায়াচক্র আত্মার সর্বাঙ্গচ্ছেদ করত 
(আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করত) এইবূপেই বেগে প্রবহমান হইতে 
খাকে, তবে কিরূপে ইহার রোধ কর! যাইবে? বশিষ্ট কহিলেন,_ 
ছে রাঘব! তুমি চিন্তকেই (সর্বদা) দূর্ণমান * ভমপ্রদ এই 
নংসাররূপ মায়াচক্রেয় মহান ভি বলিম্বা জানিবে। বুদ্ধিঘহকারে 
পুকুবকার দ্বারা চিন্তকে আক্রমণ করিতে পারিলে মায়াচক্রের 
নাভি গ্রহণ কর! হয়, তাহ! হইলেই উক্ত মায়াচন্র ভ্রমণ হইতে 
নিবৃত্ত হয়। যেমন রজ্জ রোধ করিলে রজ্জুবেস্টিত কীলক1 আর 
ঘুর্ণিত হয় না, তন্রপ মনোনাভি আক্রমণ করিলে মোহচক্র 
আর চলিতে পারে ন|। হে অন! তুমি চক্রযুদ্ধে একজন 
অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ, তবে তুমি চক্রত্রমণ ও তৃদীয়গতিরোধকরণ 
জীন ন৷ কেন? নাভিদেশে চক্রকে বলপুর্বক আক্রমণ করিয়া 
থাকিলে চক্র ব্শতাপন্ন হয়, অন্তরূপে হয় না। অতএব হে 
রাপ্ধব! তুমি প্রযত্ুপহকারে চিন্তরূপ নাভিকে অবষ্টস্তন করিয়া 


আত্মার বহন ( জন্মপরম্পরা প্রাপণ) হইতে সংসারচক্রকে নিরুদ্ধ 





* নাভি- চক্রের মধ্যবর্তী বর্জুল কাষ্ঠ (ঘুর) সেই কাষ্ঠ 
আটিয়া ধরিলে যেমন চক্র আর চলিতে পারে না, সেইরূপ 
'চিত্তকে সংযত করিলে মাষ়াচন্র আপন! হইতেই শান্ত হয়? 

. কীলক বালকদিগের খেলাইবার নাটাই, তাহাতে দড়ি 
জড়াইয়া ঘুরাইয়া দিলে ঘুরিতে থাকে, ছড়ান দড়ি ধরিয়া! রাধিলে 
তাহ] আর ঘোরে না। | 
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কর। এই চিন্তনিরোধ উপায় অবলম্বন না করিলে আত্ম ৪ 
অনন্ত ছুঃখ থাকিয়া যাইবে। (ধদ্দি আমর এই বাক্যে সন্দেহ 
হয়, তাহা হইলে তুমি নিজে একবার ) নিরোধ উপায় প্রাপ্ত এ 
হইয়া, আত্মার ভুঃখ ক্ষণকালমধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা! প্রত্যক্ষ ,? 
কর।৬--১২। একমাত্র চিত্তের আক্রম্ণরূপ মহৌষধ ব্যতি- 


রেকে বহ্যত্বেও অংসাররূপ মহারোগের চিকিৎসা হইবে না। 


অতএব হে রাম! - তুমি তীর্থযাজা, দান ও ভপন্তাদি পরিতাগ 
করিয়া পরমস্রেয়োলাভার্থ' কেবল চিত্তকে বশীভূত কর। ঘটের ৪ 


মধ্যে যেমন ঘটাকাশ, সেইরূপ চিভমধ্যেই সংসার; ঘটনাশে 


যেমন ঘটাকাশ থাকে না, সেইব্ূপ চিত্ত নষ্ট হইলে সংসার € 


আর থাকে না। তুমি সংসাররূপ আকাশের মধ্যস্থিত চিত্তর্ূগ 
ঘটাকাশ বিনাশ করিষ। অনুপম মহাকাশন্বরূপ স্বকীয় পুর্ণরূপ 
প্রাপ্ত হও। ১১--১৫ 1 চিত্ত আয়াসশূন্ঠ অনাসক্ত ) হইয়া 
কেবল বর্তমান বিষয় ক্ষণকাল বাহাবুদ্ধিতে সেব্নপুর্র্বক ভূত, 
ভবিষ্যৎবিষযুভাবন! ত্য।গ করিলে অচিত্ভাব প্রাপ্ত (লয়প্রাপ্ত) 
হয়। ষদ্িতুমি অণুক্ষণ সম্বক্সংংশের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, 
তাহা হইলে নিশ্চই পবিত্র অচিত্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছ! যাবৎ- 
কাল সঙ্গল্পকল্পনা, তাবং চিত্তের শ্রশ্বধধ্য;) যতক্ষণ মেঘ থাকে, 
ততক্ষণ আকাশে জলবিন্দু থাকে। চিদ্বাস্থা যতক্ষণ চিতযুক্ত 
থাকিবেন, তাবৎ স্কল্পকল্পনা বিদ্যমান থাকিবে । জগতে যাবং- 
কাল চন্দ্রমরীচি, তাবৎ্কালই হিমবিন্দু। যদি চেতন, অর্থাৎ 
চিদাত্মাকে চিত্ত হইতে পৃথক্কৃত ভাবিতে পার, তাহ! হইলেই 
তোমার সংসারের মূল পর্ধ্স্থ দগ্ধ হইয়াছ জানিবে। ৯৬২০! 
চিত্ত হইতে পৃথক্কৃত চেতনকেই প্রত্যক্চেতন বলে, এ প্রত্যক- 
চেতন নির্মনক্কত্বভাব ; ইহাতে জন্কল্প নাই। যে অবস্থায় 'চিত্ত 


ক্ষয় হইয়াছে, সেই অবস্থাকে সত্যতা ও শিবতা বলে; সেই স 


অবস্থাই পরমাত্মার সর্বজ্ঞতা ও তাহাই পরমারথদুষ্টি। যেখানে 
মন, সেই স্থানেই আশা ও সেই স্থানেই হুখ-দুঃখ, শ্বাশানে 
বায়সের স্তায় সর্বদা সন্নিহিত থাকে। অপরাপর তন্ববিদ্দিগের 
যদিও মুন থাকে বটে; কিন্তু তাঁহাদের মানপসক্কলে আশ 


প্রভৃতি ভাবসমূহের ব্যবস্থাপিকা সংসারবল্লীর বাসনাত্মক বীজই 


উৎপন্ন হয়; যে হেতু, বন্ততত্বের সম্যক বোধহেতু তাহা বাধ- 
প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। . শাস্তালোচনা ও সজ্জনের সংসর্গেরর 
সতত অভ্যাস দ্বারা জাগতিক ভাবসমূছ্ের অবস্ততাই অবগত 
হওয়া যায়। ২১-__-২৫। “আমি এই জনেই জ্ঞান ' অর্জন 
করিব” এইবূপ দৃনিশ্চয়সহকৃত পুরুষকার দ্বারা বলপুর্ব্রক 
চিত্তকে অবিবেক হইতে নিবর্তিত করিয়া শাস্তরচর্চা ও সজ্জন-. 
সহবাসে নিয়োজিত করিবে। পরমাত্মদর্শনে আত্মাই মুখ্য 
কারণ, অগাধজলে বত্ব পতিত হইলে প্রকাশমান সেই বত্বেই 
র্থাৎ সেই রত্বের প্রভাবেই, সেই রত্ব দৃষ্টিগোচর করা যায়।. 
আত্মাই আপনার অনুভূত দুঃখ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন) 
এই জন্ত আত্মবিজ্ঞানে আত্মাকে পরম হেতু বলা হইয়াছে। 
অতএব তুমি কি প্রলাপ, কি ত্যাগ, কি গ্রহণ, কি নয়ননিমীলন, 
কি নয়নোম্মীলন, সকল ঘ্বস্থাতেই বাহৃবিষরের মননশুন্য এক 
অনন্ত চিন্মান্রের অনুসন্ধানে তৎপর হও। তুমি কি জাত (হুখী ), 
কি মৃত (ছুঃখী ), কি জীবিত, কি কার্ধ্য-ব্যাপৃত সকল অবস্থাতেই 


পরিশোধন দারা স্বাত্বার নির্মলতামাধনপুর্ববক চৈতন্তাংশে স্থির : 


হইয়া থাক অর্থাৎ সেই দিকে সর্বদা একাগ্র হও। ২৬-_৩০। 
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“আমার সেই এই আমি সেই এই” এবন্িধ বাসনা পরিত্যাগ 
পুর্ধবক একাগ্রভারে অন্তঃস্থ: চৈতন্তমাত্রের : সন্ধানে তৎপর হও। 
দ্রেহস্থিতি পর্যন্ত স্বকীয় সন্থিদ্বলে বর্তমান -শশবাদি ও ভবিষ্যৎ 
যৌবনকালে .রাজ্যপ্রাত্তিরূপ. অবস্থাভেদে. সমবুদ্ধি হইয়া ধ্যান ও 
সমাবিতৎপর হও । ঝল্য, যৌরন, বার্ধক্য, সুখ, দুঃখ, জাগ্রত, 
বন ও হুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই একমাত্র আত্মটৈতন্তের অনু- 
সন্ধানে তৎপর হও। সংবেদ্য (জ্ঞে্) বাহাবিষত্তরূপ চিত্তমল- 
পরিহারে মনকে একেবারে নির্গলিত করত আশাপাশচ্ছ্দেন- 
পুর্ব্বক আত্মটৈতগ্ঠপরায়ণ হও। সন্বন্পরচিত গুভাশুভ, বিষরের 
আশা-বিসুচিক! নিরাকরণপূর্বক ইন্ট িষ্টৃষ্িশন্ত হইয়া তুমি সক- 
লের সার চৈতন্তমাত্রের সন্ধানপর হও । ৩১-_৩৫। কর্তী বিজ্ঞান 
ময়) কর্ম বোহুবিষয়) ও করণ (ইল্িয়) সহকৃত মণিমধ্যগত, 
প্রতিবিন্বের স্তায় আত্মাতে নির্লিপ্ত এবসিধ সংসার স্পর্শন ন! করিয়া 
নির্বিকল্প ও নিরালম্ব হইয়া নিজ চৈতন্তমাত্রের সন্ধানে তৎপর হও 
জাগ্রদবস্থাতেই আপনার স্থিতিকে ত্বযুপ্তির স্ঠায় নির্বিবিকল্পরূপ 
ভাবনাপূর্বক “আমিই সমস্ত” এইরূপ চিত্ত! করিয়া একমাত্র সৎ- 
আত্মন্থরূপ হইয়া অবস্থান কর। 'ভাগ্রৎ দ্বপ্ন ও সুযুগ্তি-দশা- 
নাত দীপের স্ায় সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তির কেবল প্রকাশক ও অর্বত্র 
সম হইয়া * মুক্তভাবে অবস্থান করত 'চতন্তমাত্রের সন্ধান কর, 
আত্মপ্রভাব পরিত্যাগপুর্ধবক জগহস্থিতিবিষয়ে বিভাগকলনাশূন্ঠ 
হইয়' বন্তত্ুত্েয স্তাষ আত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির হইস্সা থাক। 
ধৈর্যবতী উদারবুদ্ধি দ্বারা মানসমধ্যগত আশাপাশ ছেদনপুবর্বক 
ধরমীধ্ুশূ্য হইয়া থাক। ৩৬-_৪০। আত্মতত্ব- আম্বাদন করিতে 
করিতে যখন আত্ম! চৈতন্তরূপে পর্যবসিত হইতে থাকিবে, তখন 
যখন 


( নির্মল অংশকজনাশুন্ঠ আত্মটৈতন্তের বিস্মরণ হয়, তখনই সংসার- 


ভমের হেতু মহামোহ উদ্দিত হয়। যখন নির্মূল অশকল্পনাবিহীন 


২ আত্মচৈতন্যে অবস্থান হয়, তখনই সংসারভ্রমহেতু উক্ত মোহ 


| ক প্রাপ্ত হয়। যখন তুমি আশামহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 





স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার সবিৎ ( চৈতনত ) সৃধ্যাংশু- 
বত সর্কতঃ প্রমারী হইবে অর্থাৎ সকল দিক্‌ কেবল, সংবিশ্য় 


দ্বেখিবে। হেরাম়!. দ্বভার (আত্মভাব ) বিলোকনপুরর্বক অদ্দয় 


আত্মানন্দে অবস্থিত হইতে পারিলে স্বাছব রপায়নও বিষবৎ 
প্রতীয়মান হয়। ৪১--৪৫। যাহার। আমাদিগের প্রকৃত - স্বভাব 
অর্থাত প্রত্যগাত্ত্ভাবপ্রাপ্ত (জীবনুক্ত) হইয়াছে, . আমরা সেই 
পুরুষদিগের সহিত সথ্যস্থাপন করিয়! থাকি; তত্ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি 
পুরুষনামক দীর্ঘবাহু গর্দভন্বরূপ। স্বীয় আত্মচৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াতে সর্ক্বোননত উৎকর্ষের চরমসীমাপ্রাপ্ত তব্ববিদের অগ্রে 
অন্তানঠ যোগিগণ জ্ঞানলাতার্থ আগমন.করিলে বোধ হয়, দস্তিসকল 
মুমেরু পর্কতের অগ্রে প্রত্যন্তপরব্বত হইতে অন্ত পর্বতে গমন 
করিতেছে. অর্থ তত্ববিৎ হমেরু-পর্বত স্বরূপ, খন্ত যোগীরা 
তদপেক্ষা অপকষ্ট পর্ববতাদিস্বরূপ । যাহা পুর্ব্বে কেহ. দেখিতে পায় 

নাই, বর্তৃমানে যাহা? লোকের 5 সেই চরমসীমায় উপনীত 





* মূলে “মুক্ত সমে” পাঠ, আছে, জমে .ন] হই 
সমঃ হইলে অথসম্্রতি হয়। ৃ 
1 মুলে পশ্থত্বা” পাঠ আছে,. হাতে কোনরূপ সঙ্গত | 
য় না,«এ কারণে" ছিত্বা পাঠ কল্পনা করা গেল। 





সণ সি 


আত্মচৈতন্তরূপ দিব্যনয়নশা'লী তত্তৃবিদের অন্তঃকল্পিত তূর্ধ্য প্রভৃতি 
নিখিল তেজঃপুগ্ত তাহার কোন প্রকারই উপকার করিতে সমর্থ হয় 
না অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতপথে স্থিত, কোন বিষয়েই আর 
তাহার অপেক্ষা নাই। তত্ববিদ্যাবলে যিনি আত্মপাদ.প্রতিষিত, 

তাহার নিকটে. বিপুল প্রভাসম্পন্ন এই কুরধ্যদিতেজঃপুপ্তও মধ্যাহ- 
নে তায় অবস্ত হইয়া যায় অর্থাং তিনি ইহাদের সম্ভাই-উপলদ্ধি 
করিতে.পারেন না। তত্ৃবিৎ সর্ব্ববিধ তেজঃ এবং নিখিল-বলবান্‌ 
ও উন্নতিশালী নিখিল-মানবগণের মধ্যে পরম উন্নতিমান। যাহার 
প্রভায় হুর, বহ্ছি, চন্দ্র, মণি ও তারকা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে 
এই জগতে তন্ববিৎ, নরশ্রেষ্টগণ সেই . আত্মচৈতন্তরূপে বিরাজ 


(করেন। হে রাম! অজ্ঞ ব্যক্তিগণ * বিরহিত কীট, গর্ভ 


ও তির্ধযগ্জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া নিদিষ্ট হইয়্াছে। যে পর্য্যন্ত 
দেহী অনাত্মবিদু থাকে, সেই পর্যন্তই মোহবেতালের প্রসার) 
আত্মবিদগণ বলিয়া থাকেন-_“আত্মচিৎই সচেতন, তত্তিন সমস্ত 
অচেতন। অন্।ত্ববিৎ কেবল ছুখেপ্রদ চেষ্টায় আকুল। সে ভূমগুলে 
্রস্কুরিত থাকিলেও শবশ্বরূপ অচেতন হইয়া! ভ্রমণ করে। আত্ম- 
বিহই প্রকৃত সচেতন । মহামেঘ উদ্দিত হইলে আলোকশ্রী 


যেমন দূরে যায়, তদ্রপ চিত্ত গীবরভাব ধারণ করিলে আত্মজ্ঞতা 


দূর হয় অর্থাৎ চিত্তের পরিপুষ্টিসত্বে আত্মজ্ঞান হুদুরূপরাহত। 
৪৬-_৫৫। নিদাঘ কাল. যেমন রসাপকর্ষণ দ্বারা জীর্ণপর্ণকে 
শুদ্ধ করিয়! ফেলে, তদ্রপ বিষয়ভোগের তিরস্কার দ্বারা মনকে 
শনৈঃ শনৈঃ কুশ কর! উচিত। অনাত্মবিষয়ে আত্মভাবনা, দ্েহ- 
মাত্রের প্রতি আস্থা ও পুঞ্জদারাদির প্রতি মমতাবশতঃ চিত্ত গীন- 
রি ধারণ করে। অহস্কারবিকাশ, মমতারূপ মলে চিন্তলেপন 

বং “ইহা (শরীর ) আমার” এইরূপ ধারণায় চিত্ত গীবরভাব 
রা করে। “ইহা আমার” এইরূপ ভাবনা দোষরূপ আশীবিষের 
বিবর ও জরামৃত্যুহ্ঃখপ্র্ঘ ; ইহা বৃথাই উন্নতি লাভ করে, ইহা- 
তেই চিত্তের পরিপুষ্টি হয়। সংসারের রম্যতা ও চিরস্থায়িতাদি 
বিষয়ে বিশ্বাস আধিব্যাধির বিলাসভূমি ) এ বিশ্বাস ও “ইহা হেয়, 
ইহা উপাদেয়” এই ধারণা এবং তত্ত্িযপ্রধত্রই চিত্তের গীবরতার 
হেতু । €৬-_-৬০। স্নেহ, ধন,লোভ ও আপাতরমণীয় কামিনী- 
কাঞ্নাদিপ্রাপ্তি, এই সমুদয় কারণে চিত্ত গীবরভাব ধারণ করে। 
চিততরূপী সর্প ঢুরাশারপ দুগ্ধপান, বিষয়ানিলভক্ষণ, তথ্প্রতি আস্থা 
ও নানাবিষয়ে সঞ্চার ইত্যাদি কারণে পরিপুষ্ট হয়। উৎপত্তি ও 
বিন/শ যাহার ধর্ম, যে বিষজনিত দ্রাহমুচ্ছাদি প্রদান করে, সেই 
ভীষণ ভোগজাল ছারা চিত্ত গীনতাব ধারণ করে। হে রাম! তুমি 
তন্ববিচাররূপ করপত্র (করাত) দ্বারা শরীররূপ তুষ্শ্বভ্রে জাত 
পর্ববতোপম অদ্ভুত এই চিত্তরূগী বিষবৃক্ষকে বলপর্বক নিঃশক্ক- 
ভারে ছেদন কর। চিন্তাসমূহ এঁ বিষব্ক্ষের উচ্চ মঞ্জরী, কাম- 
ভোগসমূহ উহার বিকসিত কুহুম, আশ! উহার মহাশাখা, বিকল্প 
উহার পত্র) এ বিষবুক্ষ জরামৃত্যু-ব্যাধিরূপ ফলতরে সর্বদা 
আনত। ৬১৬৫ । হে নল তুমি কায়রূপ কু-কাননে 
অবস্থিত, মত্দৃষ্টি 1 ভীষণ, চি্তরূপী ম্হাগ্জকে হুতীক্ষ বুদ্ধিরপ 





* মূলে মানব আছে, 'মানবা্ হইবে। 

1 যাহার দৃষ্টি মত্ত; চিত্তপক্ষে আত্মবিচারবিষয়ে প্রমাদ- 
গ্রস্ত, করীপক্ষে 5 দৃষ্টি একপক্ষে চক্ষু, আর এক পক্ষে 
দর্শন। ৃ 








৩৩১ 


নখরাবলি খারা বিদারণ কর; শ্রী গজ একমাত্র (বহিমুখ ) 
হসারশিথিরতটে সর্বদা সমাসীন; (১) বিশ্ান্তিজ্খে (২) উহার 
সামর্থ্য নাই; প্র চিত্তগজ সুজনসেবিত শমদমাদিরূপ কমল- 
কাননের অবলোকনে উৎসুক; কিন্তু তাহা বক্ষা করি:ত পারে না) 
প্রন্ত ভাবও বিচুণিত করিয়া ফেলে। জুখ-ছুঙখ ইহার গণ্য, 
কামাদিবিকার ইহার দীর্ঘ দন্ত; এই দন্ত দ্বারা এই করী 
ইৈ্্যাদি বিদারণে সমর্থ হয়। হেরাম! তুমি দৌষপ্রশমনার্থ 
শরীর নীড়মধ্য হইতে দুশ্চেষ্টারত, - কর্কশরবকারী, ছুর্ষময়, 
ভীরম্বরূপ, নিজ চিত্তরূগী বায়সকে উৎসারিত কর; শরীররূপ 

সের গ্রাসে পরিপুষ্ট  চিত্তকাক সর্বদা কুস্থানে (০) অনুর 
থাকে। উহার চঞ্ুদণ্ড পরমর্্রতেদনে পই; উহার একটা মাত্র 
ঈক্ষণ, (9) ত্র কাক পুষ্টতমোমলিন। (৫ ) তৃষ্ণাপিশাচী যাহার 
পরিচর্ধ্য। করিতেছে, যে অজ্ঞনূপ মহাগর্তে বিশ্রান্ত, দেহসমূহরপা 
অটবীতে যে চিবভ্রমণ করিতেছে, এবডূত চিন্তরূপী পিশাটকে 
নিজের আয়ত্ত বিবেক, 'বৈরাগ্য, গুরূপদেশ ও আত্মবিচার দ্বারা 
চিন্ময় আত্মার গৃহভূত হৃদয় হইতে যতদিন উৎসারিত করিতে না 
পারা যায়, ততদিন আত্মসিদ্ধি কিরপে হইবে ৭ ৬৬_-৭৯। 
হেবাম! তুমি আত্মবিচাররূপ অব্যর্থ গারুড়মন্ত্রবলে হুদয়রূপ 
জীর্ণ শাল্মলিকোটরে অবস্থিত চিত্তরূগী মহাসর্পকে নিহত করিয়া, 
নিঃশেধরূণে ভয় পরিত্যাগপুর্র্বক অতয়াস্থা হইয়া অবস্থান কর। 
গুভাশুত  চিত্তসর্পের মুখ, চিন্তা উহার বিষ, শরীর উহার কুৎ- 
সিং কক, অন প্রণবাদু উহার ভন) এ চিতরূপী সর্প সকল- 
কেই নানাবিধ ভয় প্রন করে; মানবগণ উহা, বারা নিহত হইয়া 
থাকে । যে অনবরত শরীবুরপ *₹ (৬, সেবন করাতে অম্ল 
আকার ধারণ করিয়াছে, ক্ষতশরীরে যে শুাশানস্থানভ্রমণকারী, ০) 
দবিকৃচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যে পরিশ্রমকাতর হয়, তোগমমুহ 
যাহার ভোগ্য আমিষ, যে (আমিষলোভে ) উদৃগ্রীৰ হইয়া 
চতুদ্দিকে ধাবিত হয়, বন্ধিত ভোগলালসায্ যে অধীর, সেই চিত্ত- 
রূগী গৃথ যদি তৌমার শরীরবৃক্ষ হইতে উড়িয়া যায, তাহা 
হইলেই তোমার সর্বাধিক জয় লাত কর! হইবে। ৭২--৭৫। 
হে রাম! তুমি অন্ত:স্থিত চিপ মহামর্কটকে অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত 
নিহত কর; প্র চিভমর্কট ফলা হইয়া দিগৃদিগন্তে ও অরণ্য- 
গুদেশে ভ্রমণ করিধা থাকে এবং সর্বদা! চঞ্চল ও ব্যাকুলভাবে অব- 





(১) অন্তশুখ আমনে উপবেশনে উহার ইচ্ছা নাই, বিচার 
দারা ইচ্ছা জন্মাইতে হয়। অন্তর্খ আসন--পরব্র্গ। 

(২) বড় হাতীর রিশ্রামন্খলাভ ঘটে না; কারণ, দেহভারে 
সে সর্বদা পরিশ্রান্ত। চিভপক্ষে আত্মপদে বিশ্ান্তিহখ, তাহা 
জ্ঞানসাপেক্ষ। ঃ ৮০ 

(৩) আপাতরমণীয় বিষয়সমূহে, কাবপক্ষে শ্মশানাদিতে। 

(৪) যাহার দৃষ্টি কেবল বহিরমখী ; অন্তরু্খী নহে। কাকের 
একটা চক্ষু, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। 


(৫) পুষ্ট-_সেবিত, ম্ড__তমৌপুণবৃভি, তনু রা! মলিন, কাক 


পক্ষে পুষ্ট বর্ধিত, তমঃ__অন্ধকার, তাহার স্তায় মলিন কৃষ্তবর্ণ। 
(৬) আত্মজ্ঞ জীবিত ব্যক্তির শরীরও শবসদৃশ ; সেবন_ 

ভক্ষণ, চিন্তপক্ষে তাহার অনুসন্ধান। . ৬ 
(৭) গৃত্রপক্ষে স্পষ্ট । চিন্তপক্ষে_শোকতয়াদিক্ষত শরীরে 

নুষুপ্তিকালে শ্বশানসদৃশ হুপ্তদেহ সেবন করিয়া! থাকে । 


যোপবা।শশত-সানায়িন। 








স্থান বরে। শ্রী মর্কট এক জন্মভূমি হইতে আর এক জন্মভূমিতে 
প্রয়াণ করে এবং জনগণ ও জনগণের সংলারবন্ধের অনুকরণ 
করিয়। থাকে । ঞ্র চিভমর্কট অন্বিনাসারূপ-কুহমমণ্তিত .ভুজাদি- র 
রূপ শাখাসমন্বিত, অঙ্গুলিসমূহরূগ বিলোলপত্রণালী শরীরবৃক্ষ ৃ 
উল্লাস প্রাপ্ত হইস্মা অবস্থান. করে। তুমি সন্বস্ক্পনাবরলরূপ 
উ্রমন্ত্ে প্রভাবে উৎসাহ সমস্ত হইয়। হুদয়াকাশস্থিত চিত্ত 
মেঘকে উৎসারিত কর; ভাহীতেই জীবনুক্তিবূপ বৃহৎ ফললাভ 
করত নিত্যমুক্ত আত্ম! হইয়া! অবস্থান কর । (দেখ ) এ চিমেষ ৪ 
কেবল সফলক্ষয়ের নিমিতই উত্থিত) উহার মুখে (বহি ৪ 
বৃ্তিতে ) তড়িতপ্রকাশসমান চিদাভাসপ্রকশ প্রতিবি্িত 
রহিয়ছে। এ চিত্তমেঘ অনর্থসমুহরূপ আশারবর্ষণ করিতেছে | 
এবং অন্তরে ঝাসনাবাত্য। দ্বারা আন্দোলিত হইতেছে। ছে 
রাঘব! তুমি সঙ্ল্পাভাবরূপ অস্ত্র ছারা! বলপুর্র্বক নিজে চিন্ত- ৃ 
পাশ ছেদন করিয়৷ নিঃশদ্ক ভাবে যখাহথে বিহার কর। আত্ম ৪ 
পাশ আত্মার সষ্িপ্রারস্ত হইতে সুকৃত-ছুক্কৃত কর্ন দারা গ্রন্থি | 
প্রদান পুর্ববক দৃ্ীকৃত হইয়াছে। উহা মন্ত্রের অভেদ্য ও বহ্ছিরও 7 
অ্াহথ। ্র পাশ কল্পনাবূল আত্মাতে আাতিশয় . ীড়া প্রা । 
করিতেছে। উহা! সমস্ত জন্মপরম্পরাব্ধনের উপযোগী দীর্ঘ ; 
রক্প্বক্ূপ। ৭৬--৮০। উহাতে অসংখ্য শরীর গ্রথিত রহিয়াছে।. 
ছে বাম! তুমি কামনাভাবরূপ প্রজলিত অনল ঘ্বার। বলপূর্ব্বক ৰ 
সন্থল্পরূপ ভীষণ অজগরসর্প দগ্ধ করিয়া পুর্ণানদ্ৰবিভব প্রাপ্ত | 
হও । প্র আশীবিষ ফুৎকার দ্বারা'নিখিল পাস্থবর্গকে দগ্ধ করিয়া! 
থাকে এবং সহজে পরপ্রবোধ (সান্তনা সন্কল্সপক্ষে তত্বজ্ঞান ) 
লী করিতে পারে না অধিকন্ত লোকসমুহ্জে শোষিত করিয়া 
ফেলে। প্র সর্প বিবয়রূশ আমিষগ্রহণ করিবার জন্ত তৃষণন্ূপ : 
মুখব্যাদান পূর্বক স্বীয় শরীরদণ্ড কম্পিত করে। মন্দগতি (১) টু 
ভূজঙ্গ দেহগুহামধ্যে নিপীন হইয়া থাকে। হে সাধো! যোদ্ধা 
যেমন অন্প্রয়োগ দ্বার প্রতিযোদ্ধার ভীষণ অস্ত্র প্রতিহত করে, ? 
তদ্রপ তুমি বিশু্ধচিত্ত দারা আশু দোষযুক্ত চিত্তের ক্ষয় করিয়া ; 
চিরচাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর এবং উৎসারিত মর্কটপাদপের শ্ঠায়: 
অক্ষত-শোভা-সম্পরর হইয়া অবস্থান কর। হেরাঘব! উক্ত: 
প্রকারে প্রত্যগাত্মায় উপশমপ্রাপ্ত মনকে রাগাদি-মলশুন্ত করিয়া : 
দেহস্থিতি, পধ্যস্ত সমস্ত দৃণ্ঠ হেয়বুদ্ধিতে তৃণবৎ লঘু নিরীক্ষণ : 
পূর্বক সংঘারপারপ্রাপ্ত হুইয়া' লীলাচ্ছলে, আহার, বিহার ও | 
ক্রীড়া করিতে থাক ।৮১-৮৫। চা 
| পঞ্চাশসর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥ 





. একপঞ্চাশ সর্গ । 


 বশি্ কহিত্ন হে রাম! তুমি পরিদীর্ঘ, হম, হী 
খবচ্ছ, ুরধারা সম (২) চি্রিত্রে ' বিশ্বস্ত হইয়া! থাকিও না। : 
বহুকারে পর এই সংসারক্ষেত্রে তোমার 'বুদ্ধিব্রততি উত্গন্ন । 





1 
টু 

(১) মন্দগতি_সম্বল্পপক্ষে মোক্ষোদূযোগে. অলস বলিয়া। । 
-_স্পপিক্ষে বৃহতকাস্ বলিয়া ।. “ ্‌ 1 
(২) খ্রহিক আমুস্মিক টরস্থ বিষয়ে আসক্ত হয় বলিয়া পরি-. 
দীর্ঘ । বাসনাপূর্ণ বলিয়া হুক্ষন অর্থাৎ সঙ্থীর্ভীবাপন্ন। অনবহিত? 


ব্যকির ঝটিত সমাধিহুখ নষ্ট করিতে পারে বলয়! তীক্ষ ঃ. 


; 





ডপশম-প্রুকরণ ) 


হইয়াছে; হে নয্ববিৎ ! তুমি বিবেকসেক দারা উহা বর্ধিত কর। 
 যর্ঘবধি এই কামলতিকা কালতাস্করে শ্্লান না হয়, গাব তূতলে 
অপতিত এই কাললতিকাকে উদ্ধার করিষ্না বুদ্ধিলতিকাকে পাঁলন 
কর। তুমি মদীয় বাক্যার্থের একমাত্র তত্ৃজ্ঞ, এই জন্তই ময়ূর 
যেমন মেখগর্জন শ্রবণ করিয়া সুখী হয়, তদ্রপ তুমিও মদীয় 
বাক্যার্ের মন্বোধ করিয়া সুখী হইতেছ। তুমি উদ্মালক মুনির 
্টায় অতিধীরবুদ্ধি দ্বারা ভূতপঞ্কককে বারত্বার (কারণব্যতিরিক্ত 
কার্ধযান্কুরের অপলাপ দ্বার! ) আলুনচ্ছিন্ন এবং (মুলীতুত অবিদ্যার 
বিশরণ (নাশ দ্বারা ) বিশীর্ণ ও বি9গঁলিত করিয়া অন্তরে বিচার 
করিতে থাক। ১-_৫। বাম জিজ্ঞাসা করিলেন,_“ভগবন্‌ 
 উদ্ধালক মুনি কিরূপে ভূতপঞ্চক আলুন করিয়। অন্তরে বিচার 
ছু করিয়াছিলেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! পূর্বের উদ্দালক মুনি 
যেরূপে ভূতসমূহের বিচার দ্বারা অক্ষত পরমা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া- 
ফ্রি ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। জগত্রূপ এই জীর্ণগ্ৃহের কোন বিস্তৃত 
কোণে পর্ববতরূপ ভাগ্ুসমুহে আকীর্ণ অনিলদিক্নামক এক ভূখণ্ডে 
গন্ধমাদন নামে এক ম়হান্‌ শৈল আছে।, সেই শৈলে পুম্পিত- 
তরুরাজিরূপ কর্পুরকেশরশালিনী কুহনমপুঞ্জসমাকীর্ণ এক বনস্থলী 
গলি আছে। বিবিধ-ব্রততিশ্রেণী-হ্ুশোভিত 
বিহ্গশ্রেণী বিদ্যমান। উহার তটদেশে (প্রান্ভভাগে ) বনেচর- 
দিগের বাস; কোন কোন স্থান পুষ্পকেশরে হুশোভিমান, কৌন 
স্থানে উজ্জ্বল মহীরত্রসমূহ, কোথাও ঝা পবনভরবিলোল কমল 
ও উৎপল কুহ্‌ম শোভা পাইতেছে। কোন স্থলে নীহার-রাশি 
সরু বনহলীর কবরীরূপে শৌতা পাইতেছে ; কোথাও বা সরোবর- 
৯ সকল বনস্থলীর দর্পণ প্রতীয়মান হইতেছে। ৬_১১। শৈল- 
| স্থিত সেই বনস্থলীর নিগরচ্ছায়-সরল-মহাতরুসমন্বিত, আগুল্ফ- 
প্রমাণ-কুহুমাবীর্ণ-কোন, উন্নত সানুপ্রদেশে ঘোরতপত্তায় আসক্ত 
অপ্রাপ্তযৌবন, মহামতি, মানী, মৌনাবলম্বী, উদ্দীলকনাম। এক 
মুনি বাস করিতেন। প্রথমে তিনি-অল্পপ্রজ্ঞ পরমপদে অপ্রাপ্ত" 
বিশ্রাম ও. অপ্রবুদ্ধ ছিলেন) পরে তিনি প্রবোধের অনুকুল 
সুকত-পুরণহৃদয় বিচারপরাম্বণ ছিলেন বলিয়া ক্রমে তপস্তা ও 

ছু শান্তরনিয়মিত কার্ধ্য করিয়া, ভুতল যেমন নব খতু-ভূষিত হয়, 
সেইরূপ বিবেকভূষিত হইয়াছিলেন। ১২--১৫। অনভ্তর একদা 
& ওভপথে চি এ মুনি একান্তে অবস্থান করতঃ সংসাররোগ- 
সর ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন) “থাহ। প্রাপ্ত হইলে আর 
ক পুনর্জন্সসন্বন্ধ হইবে না এবং যাহাতে বিশ্রামলাভ করিলে আর 
| শোক করিতে হইবে না, প্রাপ্য পুরুার্থ-সমূদয়ের মধ্যে সর্ব- 
প্রধান এমন কি প্রাপ্য আছে? হুমেরশূঙ্গে মেঘ ধেমন বিশ্রাম 
করে, তদ্রুপ আমি কবে মনোব্যাপাপ্ররহিত পরম পবিভ্রপদে 
নু চিরবিএ্রাম লাত করিব ? কুলকুলনাদিনী সাগরের 'বিলোল তরঙগ- 
& মালার স্তায় আমার ভোগতৃষণ কবে প্রশান্ত হইবে? আমি কৰে 
সর পরমপদে ৰিশ্রান্তিলাভ করিয়! “ইহার পর ইহা করিব, তাহার পর 
সর ইহ! করিব” এইরূপ কল্পনাকে অন্তরে উপহাস করিব ?.১৬-২০। 
সু গণ্মগত্রে সলিল নিপতিত হইলেও তাহাতে. যেমন সংলগ্ন. হয় 
পর না, সেইরূপ কবে আমার চিত্তে বিকল্পজাল সংলগ্ন হইবে মা? করে 





রাত প্রতিবিগ্রহণে সমর্থ বলিয়া নির্দীন। এই সমস্ত কারণে 
সর ্ষরের ধারের মত। মমাধির অভ্যাসসময়ে অবহিত হইঝ় 
প্রিজ্ঞনব্দি করিতে হইবে, ইহাই এই শ্লোকের ততপধ্য। : 


সেই বনে নানাবর্ণের. 


৩১৭ 


আমি পরমপদবিশ্রান্ত পরমবুদ্ধিকূপা তরণি দ্বারা বহলকঞ্লোল- 
ব্তী উন্মাদিনী (অবিবেকবর্ধিতা ) তৃষণতটিনী সমুত্তীর্ণ হইব? 
চিত্তের ব্যাকুলতাকারিণী অসন্ময়ী শিশুদিগের ক্রীড়ার স্তায় জগতের 
জীবগণকর্তৃক ক্রিয়মাণ এই ক্রিয়াকে কবে আমি. উপহাস করিব ? 
উন্মাদবাতরোগ প্রাশাস্ত হইলে চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাব যেমন বিদুরিত 
হয, এক্ষণে বিকল্পবিক্ষিপ্ত হইয়৷ দোলার শ্ঠায় সর্ব্বদা দৌলায়, 
মান (অবিশ্রান্ত ) আমার এই মন কবে সেইবপ প্রশান্ত হইবে ? 
কবে আমি সমুদিত বয় স্বরূপের প্রভায় বিরাট (ত্রাঙ্গণড দেহ) 
আত্মার স্তায পুর্ণবুদ্ধি হইয়া জগতের গতির প্রতি উপহাসপূর্বক 
অন্তরে সন্তোষলাভ করিব? ২১--২৫। অন্তরে পরমাত্বার 
সমানাকার, নিখিল ভোগ্যপদার্থে নিস্পৃহ ও নির্মল হইয়া! কৰে 
আমি, মন্থনাবসানে ক্ষীরোদসাগরের ন্যায় উপশম (নিস্পন্দতা ) 
প্রাপ্ত হইব? কবে আমি এই আশাশতম্য়ী অচলা সমুদয় নু 
ুপ্তব্যকতির স্তায় সং-আত্মরূপে অবলোকন করতঃ অন্তরে নিথিল 
ষ্ঠ অপেক্ষা বিতত হইয়া থাকিব? কবে আমি কঙ্নাপরিশুন্ত 
বুদ্ধিতে বাছাত্যত্তরসহ সমুদয় দৃশ্ঠ 'চৈতন্তন্বরপে অবলোকন 
করতঃ নিখিল বিষয় চৈত্ন্তন্বরূপ ভাবনা করিব? কবে আমি 
উপশাস্তাচত্ত হইয়! পরমচিদেকরসতা৷ লাভ করিয়! যেন জক্মান্ধয 
বিগত হওয়াতে পরম আলোক প্রাপ্ত হইব? কবে অভ্যাপ- 
লত্য রমণীয় চিত্প্রকাশ দ্বারা আমি এই হুক্ম ( তুচ্ছ অথচ 
অল্লাবশিষ্ট) কালকল! ( অবশিষ্ট আযুব্ধপ কালাংশ ) দুর হইতে 
( এই কালকল! আত্মম্পর্শী নহে বলিয়া) অবলোকন করিব ? 
২৬--৩০। আমি কবে ইস্টানিষ্নির্দুক্ত, হেয়োপাদেয়বর্তিত 
ও স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্তরে অস্তোষলাভ 
করিব? যাহাতে আশাপেচকী বিচরণ করে, ঘাহার জড়তায় 
(মুর্থতায় ও শৈত্ে) হৃদয়পদ্ম জীর্ণ হইয়াছে, তারৃশী মনিনা 
মদী্। এই অবিদ্যাযামিনী কবে ক্ষয় প্রাপ্ত (প্রভাত ) হইবে ? 
কবে আমি নিব্বিকল্পসমাধি ছারা উপশ্ান্তমনন ( চিদ্বেকরসতায় 
গ্রলিত মনোবৃত্তি) হইয়া ভূধরকন্দরে পাষাণসক্সতা প্রাপ্ত হইব ৭ 
অভিমানমদে মত্ত মদদীয় অহঙ্কারমাতঙ্গ কবে পরমার্থনৎঘ্বরূপের 
বোধরূপ কেশরী কর্তৃক আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? নির্বি- 
কল্পধ্যানে বিশ্রান্ত মৌনব্রতাবলম্বী আমার মস্তকে কবে বনপক্ষি-" 
গণ তৃণ দ্বারা কুলায়নি্মাণ করিবে? ৩১--৩৫। কবে.ধ্যান- 
বিষয়ে স্থির বুদ্ধি, শৈল ও স্থাণুর স্টায় অচলভাবে অবস্থিত আমার 
বক্ষোবিলম্ী জটাভারে কুলায়নির্্মাণপুর্ববক বিহম্গগণ সুখে বিশ্রাম 
করিবে ৭.. আমি কবে .. তৃষ্ণারূপী, তীরস্থিত করগ্জালে জটিল, 
জন্মরূপ জী্ণগু্থজালসমাচ্ছন, সংসাররূপ অরণ্যসরোবর পরিত্যাগ 
করিয়া বহির্গত হইব ?” এইরপ চিত্ত৷ করিয়া উদ্দালক ব্রাহ্মণ সেই 
বনমধ্যে পুনঃপুন্ঃ, উপবেশনপুব্বক. ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলেন। 


মর্কটের স্তায়, চপল, তীয় চিত্ত বিষয়জালে আকৃষ্ট হওয়াতে | 


সেই ব্রাক্মণ গ্রীতিপ্রদায়িনী. সমাধিগ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি- 
লেন না তীহার চিভমর্কট কখনও বাহুবিষয় পরিত্যাগ করিয়! 
সাত্বিক ুখাস্বাদনের নিমিত্ত আকুল হয়, কখন বা আত্তরিক 
সমাধি নথস্পর্শ পরিত্যাগপুরবর্কক  বিষ্দগ্ধ ব্যক্তির সায় ব্যাকুল 


হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হইতে খাকে। ৩৬_-৪১। হে 


কমললোচন !. তীয় চিত্ত কখন অন্তরে উদ্বিত ভাস্করসম. তেজ 

নিরীক্ষণ করিয়া আবার বিষয়ের দিকে উন্মুখ হইতে লাগিল। 

অন্তরস্থিত অজ্ঞানান্ধকার পরিত্যাগ করিয়া! আবার তখনই তাহার 
২২ 


মূন ( বিষয়বাসনার উদ্বোধে ) ব্ষয়লোলুপ হইয়! পক্ষী স্তায় 
উডভীয্ুমান হইল। তীয় মন কখন বা এইরূপ বাহা ও আভ্যত্তর 
উভয়বিধ স্পর্শ পরিত্যাগ্রপুর্বক অজ্ঞান ও আত্মজ্যোতির অন্তরালে 
লীন হইয়া! নিদ্রারূপ| চিরস্থিতি লাভ করিতে লাগিল। ভীষণ 
গিরিপুহায় ধ্যানপরায়ণ সেই মুনি উত্তপ্রকারে মধ্যে মধ্যে চিত্ত 
পর্যাকুলিত হওয়াতে, বায়ু দ্বার তীরসন্সিহিত জলে নিমজ্জিত 
বৃক্ষের স্ায় তৃষ্ণরূপ তীরসন্নিহিত তরঙ্ক ছারা বিচালিত হইয়া 
সম্কটে পতিত হইতে লাগিলেন। ৪২--৪৬1 অনন্তর সেই মুনি 
ব্যাকুলচিতে সুমেরুপর্কৃতে প্রত্যহ দিনপতির স্তায় সেই গিরি- 


শিখরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি নিখিল ভূত- 


গণের ছুর্গম্য (ছুপ্্রাপ্য ) সর্বপ্রাণিসকাররহিত মোক্ষদশার স্ায় 
এক কন্দরীতে গিয়া উপস্থিত লইলেন। সেই কন্দরী বায়ু 
দ্বারা পর্যাকুলিত হয় না, মৃগপক্ষিগণ তথায় গমন করে ন!, দেব 
ও গনবরর্বগণণ্ড সে স্থান দর্শন করেন নাই। স্থানটা ঠিক পরমা- 
কাশবৎ (ব্রহ্ধবৎ ) সুশোতমান। তথায় স্থানে স্থানে পুষ্পরাশি 
বিকীর্ণ, কোন কোন স্থান বা কোমলশস্পগ্তামল ; দেখিলে বোধ 
হয় যেন, চন্জকান্তমণি ও মরকতমণি দ্বার! সেই স্থান গ্রথিত 
হইম্বাছে। সুস্সিপ্ধ শীতলচ্ছাযসমধ্িত বত্রপ্রদীপে আলোকিত 
সেই কন্দরী যেন ব্নদেবীদিগের গুপ্ত অন্তঃপুরী বলিয়া 
অনুমান হয়। সেই নগরীর দ্বারদেশ দিয়া শীতনিবারণক্ষম অল্প 
অন্প আলোক নিঃ্থত হইতেছে। তুব্্ণবৎ গৌরবর্ণা সেই কন্দরী 
শীরদীয় নবৌদিত দিবাকরের স্তায় না উষ্ণ ও ন। শীতল । নবো- 
দিত হৃর্যের আতপে সেই কন্দরী বিশ্ব হয়। সেই স্থানে নিঃশব্দ- 
ভাবে মন্দ মন্দ সমীরসঞ্চার হইয়া থাকে। মগ্ররীজটিল-তর- 
রাজিবর্জিত সেই কন্দরী, মাল্যধারিনী বালিকার স্তায় প্রতীয়মান 
হুইতেছে। নিপতিত কুম্নুমনিকরে কোমল, কমনীয়, স্থানে স্থানে 

দৃগর্তের স্তায় অতি কোমল সেই কন্দরী বিধাতার বিশ্রামযোগ্য । 
উদ্দালক শাস্তিপদবীর স্তা আপনার আশ্রমধোগ্য সেই কন্দরীতে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৭--৫৪। ৃ 


একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ! ৫১॥ 





দ্বিপঞ্চাশ অর্গ। 


ব্শিষ্ঠ কহিলেন,__মধুকর যেমন ব্হস্থান ভ্রমণ করিয়া কমল- 
কুটাতে প্রবেশ করে, মেইবপ ধশ্মাত্ব! উদ্ধালক গন্ধমাদনপর্বতের 
সেই কন্দরে গিয়া প্রবেশ করিলেন) ব্হ্ধা স্থিব্যাপার হইতে বিরত 
হইয়া আত্মকুটীতে প্রবেশকালে যেরাপ শোভিত হন, ' সেই মুনি 
সমাধি-উন্ুখ হইয় সেই কন্দরীতে প্রবেশপূর্র্বক সেইরূপ শোভ। 
প্রাপ্ত হইলেন। মেববিধাতা ইন্দ্র যেমন সমবেত মেঘসমূহের 


: আসন্রচনা করেন, সেইরূপ সেই মুনি তথায় পুষ্পগুচ্ছ সহ 


নবপত্র ছারা একটী আসন রচনা করিলেন। সেই আসনের উপর 
এক খানি মনোহর মৃগচর্্র বিস্তৃত করিয়! দিলেন। ঝোধ হইল যেন 
কুমেরুপর্ব্ত ন্বীয় নীলরত্ব-শোভি-তটদেশে তারকাকুপ্ত বিস্তার 
করিয়াদিল। তিনি (ভড়ব্ষিয় ত্যাগ দ্বারা) চিত্তৃত্তি ক্ষীণ 


করতঃ অন্তঃশুদ্ব-শরীর . হইয়া, জলবর্ধণান্তে গর্জানশুন্ হইয়া. 
মেঘ যেমন গিরিশৃঙ্গে উপবেশ্ন করে, সেইরূপ (মৌনী হইয়া) 
সই আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১--৫। উদ্দালক, ্রবুদ্ধ কপি- বিষিযগ্ুলিই আশ্রয় করিতেছ, হুতরাৎ মুহাবিপ্ ভা'বয়া দেখ 








লাদি মুনির স্তায় বদ্ধপদ্াসন ও উত্তরান্ত হইয়। পার্ষি দ্বারা অং 
কোষ (মুদূরূপে) ধারণপূর্র্বক অবস্থান করিলেন এবং (প্রথমে 
বদ্ধাগ্ুলি হইয়া বঙ্গাদি গুরুপূরম্পরাকে. প্রণাম করিলেন। অন্‌ 
স্তর বিষয়াভিমুখে ধাবিত চিত্তহ রিণকে বাঁসনাসমূহ হইতে আর্য 
করিয়। লইয়া! নির্বিকল্প সমাধিনিমিত্ত এইরূপ বিচার করিতে 
লাগিলেন যে, রে মূর্খ মন! সংসারব্যাপারে তোমার প্রয়োজন 
কি? যাহা পরিণামে ছুঃখপ্র, ধীমানেরা তাদৃশ কার্য করেন 
না। যে ব্যক্তি শান্তিরসায়ন পরিত্যাগ করিয়া ভোগের প্রতি 
ধাব্তি হয়, সে মন্দারকানন ত্যাগ করিয়া বিষ্জঙ্গলে গমন বরে। 
রেমন! যদি তুমি মহীবিবরে (পাতালে ) অথব! ব্রহ্মলোকে 
গমন কর, তথাপি শাস্তিসুধা ব্যতিরেকে নর্ধবাণলাত করিতে 
পারিবে 11 ৬-৯০। হে চিত্ত! তুমি যদি আশাসমূহে। 
পূর্ণ হইয়! অবস্থান কর, তাহা হইলে কেবল ছুঃখ প্রদান করিবে)! 
অতএব ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া অতি মনোহর টা 
কর। এই যে ইষ্টসম্পাদন ও অনিষ্টনিবারণাদি বিচিত্র-বিষয়-! 
ভোগ কল্পনা, ইহা কেবল উগ্র. (অসহা) দুখ প্রদান করিবে? 
কদাচইছা খের নহে । রে মূর্খ মন! তুই এই শ্রশ 
প্রভৃতি নিন্দিত বিষয়লোভে, মেঘশবশ্রবণে ক্ষুদ্দ্রমও্ুকের স্তায়: 
অন্ব্রত বৃথা ভ্রমণ করিত্তেছিস্‌ কেন? হে মনোমণ্ক! এ যাবৎ! 
অন্ধ হইয়! সমস্ত জগন্গুল বৃথা ভ্রমণ করিয়া কি লাভ করিলি? 
রে মূর্খ! যাহাতে কিছু প্রাপ্তির আশা আছে, যাহাতে হুখলাত] 
'করিতে পারিবি, সেই নিখিলবৃত্তির উপরতিক্নপ সমাধিতে তোমার! 
চেষ্টা নাই কেন? ১১--১৫। রে মূর্খ! ব্থা বহিশুর্খতরপ! 
উন দ্বারা বৃদ্িপ্রাপ্শরোদ্রভাব (শ্রবণেক্রিয়ত) প্রাপ্ত হইয় 
শব্দানুসারিণী বুদ্ধি ছারা হরিণের স্তায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইও না (১); 
হেমুর্থ! তুমি কেবল ছুঃখতোগের নিমিত্ত ত্বগিজিয় হইয়া স্পর্শো- 
্ী বুদ্ধিতে, করিলীলোলুপ ক রীর স্তায় বন্ধ হইও না। রে অন্ধ! 
তুমি রসনেকিয় হইয়া কর্ন লালসা, বড়িশপিগু্োলুপ মীনের' 
যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। রে মন! তুমি দর্শনেক্ডিয় হইয়া 
রূপ দর্শনলালগায়, সুন্দর কান্তিনুন্ধ পতঙের স্তায় দগ্ধ হইয়া যাইও 
না! রে চন! তুমি ভ্রাণেজিয় হইয়। গদ্ধলোভে শরীররূপ কম- 
লের কোটরে ভূমের ন্যায় বন্ধ হইও. না (২)। ১৬-২০। কুরজ, 
মাত, মীন, পতঙ্গ ও ভূঙ্দ ইহারা এক একটার আশ্রয়েই বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। রে অজ্ঞ! তুমি স্মস্ত অনর্থবেষ্টিত হইলে কোথায় হুখ 
গাইবে অর্থান বিষমবিপ্দ অবশ্ঠস্তাবী (৩)। হে চিত্ত !. কোষকার 








0১৯) মনই বৃত্তিভেদে প্রাণ ও চ্ষুরাদি ইন্জিয় হইয়া থাকে 
হরিণ শ্রবণেলিয়ের লালসায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ব্যাধের1 সংগীত- 
শ্রবণ দ্বারা ভুলাইয়! হুরিণব্ধ করিয়া থাকে। হুস্তিনীষ্পর্শনুখে 
মোহিত করিয়া ব্চহস্তী ধৃত হয়; হুতরাৎ স্পর্শেক্দিয়ের লোছে 
হস্তীর মৃত্যু ৷ মীন রসনেক্দিয় চরিতার্থ করিবার জন্ত বড়িশগ্রথত' 
টোপ খাইতে গিয়া প্রাণ হারায়। পতঙ্গ আগ্নির সৌন্দর্য দেখিবার 
জন্াই অগ্নিতে বম্পপ্রদানপূর্ববক প্রাণ হারাইদ্কা থাকে। 

(২) ভ্রমর গন্ধ লোভে কমলমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রিকালে 


"বদ্ধ হইয়! পড়ে। 


(৩) কুরজ, মাতঙগ প্রভৃতি শৰাম্পর্শপ্রভৃতির এক একটা; 
আশ্রয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; দেখিতেছি, তুমি শবদস্পর্শাদি সকঃ 





৬ 


কীট যেমন আপনার বন্ধের, জন্যই সহজ লালাফেন বিস্তার করিয়া 
_ খাকে, সেইরূপ তুমি কেবল আপনার বন্ধের নিমিত্তই এই বাঁসনা- 
জাল বিস্তার করিতেছ। যদি শারদ-মেথের স্ায় সংসাররোগ পরি- 
ত্যাগ পুর্র্বক বিশুদ্ধি (নির্মলত! ও পবিত্রতা ) লাত করত নির্দুল 
হইয়! (বাসনাপরিশূন্ত হইয়া ) শাস্তিলাভ করিতে পার, তাহা হই- 
'লেই তৌমার অনন্ত জয় করা-হইবে। তুমি জানিয়াও জঙ্ম-মৃতযু- 
বাল্য-যৌবনাদি দশীবিধা়িনী পরিনাম পরিতাপদায়িনী এই 
জগহস্থষ্টি পরিত্যাগ করিবে না) (দেখিতেছি,) বিনষ্ট হইবে। 
অথবা! তোমাকে আমি ক জন্ত হিতোপদেশ প্রদ্ধান করি? 
'যেছেতু বিচারবান পুরুষের চিত্তই থাকে না অর্থাৎ বিচার দ্বারা 
তাহার চিত্ত নষ্ট হয়! যায়; আমিও তাহাই. :করি, আহা 
হইলেই চিতদ্মন হইবে। ২১--২৫। চিত্তের উচ্ছেদ নিমিত্ত 
পৃধক্‌ যত্তও নিগ্রয়োজন, অজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই চিত্তের 
উচ্ছ্দ্সাধন হয়; কারণ, যতদিন অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন থাকা 
যায়, ততদিন চিত্ত ঘনীভূত হইয়! থাকে। যতদিন বর্ধাকালীন 
মেঘের অবস্থান থাকে, ততদিনই আকাশ নীহারময় দৃষ্ট হয়। 
যখন হইতে অজ্ঞান তনুভাব ধারণ করিতে থাকে, চিত্তও সেই 
সময় হইতে ক্ষীণ হইতে থাকে; যখন হইতে বধাক্ষয় আরন্ত 
হয়, তখন হইতেই নীহারক্ষয় হইতে থাকে। চিত্ত বিচারবশে যখন 
হুক্ষভাব প্রাপ্ত হইয়। বিশুদ্ধ হয়, আমি বোধ করি তখনই চিত্ত 
শীরদ-মেখবৎ, ক্ষীণ হইয়া খায়। অসৎ, অথবা নশ্বর এই চিত্তকে 
উপদেশ প্রদান কর! আকাশে জল ও পবনের আঘাতের সমান; 
অর্থাৎ আকাশে জলাঘাতে ব! বাতাঘাতে শূন্তম্বরূপ আকাশের 
যেমন কিছুই হয় না, তদ্ধপ উপদেশ ছারা চিত্তের কিছুই হওয়! 
সম্ভবে না। কারণ, চিত মিথ্যা ) যদি থাকে, তাহাও বিচারে 
বিনাশী। অতএব রে চিত্ত! তুমি ধখন ক্ষীযমান, তখন অসন্ময় 
তোমাকে ত্যাগ করি। যে উপদেশ ত্যাগ করে, দে পরম 
মূর্খ; তুমি পরম মূর্খ, তোমাকে ত্যাগ করাই ভাল। ২৬--৩০। 
আমি িরবিকল চিত্প্রদীপ, আমার অহঙ্কার বা বাসনা কিছুই 
নাই। হে অঙম্সয় (চিত্ত)! অহঙ্কারের বীজরূপী তোমার 
সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। হছে চিত্ত! তুমি “এই 
(দেহ) সেই আমি” এই প্রকার কুদৃষ্টি বুথ! অবলম্বন করিয়াছ ; & 
কুদৃষ্টি আশক্কাবিষময়ী বিহুচিকাস্বরূপা, উহা! মুঢদিগের বিনাশ- 
কারিণী। যেমন হী ও হস্তিনীর তদপেক্ষ। অতিন্ু্্র বিলের মধ্যে 
অবস্থিতি সম্ভবে না! সেইরূপ এবংবিধ চিন্তে অনন্ত (অপরিচ্ছিন) 
আত্মতন্বের হুক্কভাবে অেপরিচ্ছিন্ন ভাবে) অবস্থিতিও একান্ত অস- 
স্তব। হায়! রে চিত্ত! তুমি যে মরহাগর্ভবৎ গভীরা ছুখপ্রদাযিনা 
. বামনার আশ্রয় করিয়াছ অমি উহার অনুসরণও করিতেছি না। 
বালকের ন্তায় অবিচার ব্শতঃ তোর এ কিরূপ বৃথা মোহ 
উপস্থিত হইয়াছে? “এই (দেহ) সেই, আমি” ইত্যাকার 
_ ভ্রান্তি অহস্তাবেই প রকল্পিত হইয়াছে | ৩১--৩৫। অমি চরণের 
_ অন্তৃষ্ঠ হইতে মস্তক পর্যস্ত হৃক্মানুহ্ক্মরূপে বিচার করিয়া 
দেখিলাঙ্গ, কৈ, “অহং” নামে আমি কে, তাহা ত পাইলাম না? 


আমি ত জগত্রয়মধ্যে নিখিল-দিত্বগুল-পুরণকারী (দিক্‌ পরিচ্ছেদ | 


সুন্ঠ ) একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ) এ জ্ঞান. সংবেদ্য অর্থাৎ, ক্রমবেদ্য 
অবসথত্রয়রূপ কালকৃত পরিচ্ছেদশষ্ঠ ; উহাতে কোন প্রকার ইতর- 
'বন্তর স্বরূপ নাই। উহার না আছে ইয়ত্তা, না আছে নাম- 


কল্পনা, না আছে একতৃসংখ্যা, না৷ আছে অন্ঠত্সংখ্যা, ন৷ আছে: 


০০০৯ 


মহত, না আছে অগুত্ব। উক্ত প্রকার জ্ঞানম্বরূপ আমি, তোমাকে 
স্বয়খবেদ্য (স্বজ্ঞেয় ) আততচিত্ত বলিয়া জানিয়া বিবেকজনিত 
বোধলাভ করাতে তৌমাকে ছুঃখের কারণ বলিয়া! জানিয়াছি; 
এজন্য তোমাকে আমি নিহত করি। এই দেহমধ্যে এই মাংস, 
এই রক্ত, এই অস্থি এই শ্থাসবাযু, ইহার মধ্যে আমিকে! 
৩৬--৪০। ইহার মধ্যে যে স্পন্দাংশ আছে, তাহা বায়ুর, 
জ্ঞামাংশ পরমাত্মার জরা মৃত্য্দেহের ধর্ম, ইহার মধ্যে আমি 
কে? মাংসও অন্য বক্তও অন্ত অস্থিও অন্য বোধও অন্ত, 
স্পন্দও অন্ত অর্থাৎ ইহাদের একটীও আমি নহি) হে চিন্ত। 
তবে আমি- নামে কে ইহাতে রহিয়্াছি? এই ভ্রাণেন্দরিয় এই 
রসনেন্ছিয়, এই শ্রবণেক্জিয়, এই ধর্শনেন্দিয়, এই ত্বগিজিয়, ইহা- 

দের মধ্যে আমি কে? অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে একটও আমি 
নহি। পরমার্থবিচারে জান! যায় মনও আমি নহি, তুমিও 
(চিত্ত) আমি নহি, বাসনাও আমি নহি। কেবল বিশুদ্ধ আভাস- 
চতন্তই আমিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে । “সর্বত্রই এক আমি 
অথবা আমি কিছুই নহি” এই হুইয়ের একতরই সৃষ্টি দেহ- 
মাত্রে পরিচ্ছন্ন অহতনামক উক্ত বিলক্ষণ পদার্থ নাই 1৪১__৪৫। 
অটবীমধ্যে বলঘৃপ্ত বুক'যেমন মৃগ্ধশিগকে প্রতারণ! করিয়া, 
নিহত করে ; সেইরূপ অজ্ঞান-ধূর্ত চিরদিন আমাকে অহস্তাবে 
প্রতারিত করিয়া কেশ দিয়াছে । এক্ষণে আমি ভাগ্যন্রমে অজ্ঞান- 
তস্করকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, স্বীয় স্বরূপরূপ অর্থের অপহারক 
এই অজ্ঞান তঞ্চরকে আর আমি আশ্রয় দিব না। 'শৈলস্থিত : 
মেঘ যেমন শৈলের কেহই নহে; সেইরূপ প্র অজ্ঞানতন্বরের 
আমি কেহই নহি এবং প্র অজ্ঞানতক্করও আমার কেহ নহে; 
আমি নিদুঃখ, ত্র অজ্ঞানতঙ্কর সহ্ঃখ। তবে আমি তদানীন্তন 


 কল্পনাবশে নটের স্তায় “অহ বেশধারী হইয়া এই সমস্ত বলি- 


তেছি, জানিতেছি, অবস্থান করিতেছি এবং গমূন করিতেছি বটে; 
কিন্তু এক্ষণে আর তাহ! করিব না; কারণ আত্মদর্শন হওয়াতে 
এক্ষণে আমার অহঙ্কার গিয়াছে । আমার নিশ্চয়ই বোধ হই- 
তেছে, এই চক্ষু প্রভৃতিই আমি। যদি উক্ত মদ্যতিরিক্ত জড় কোন 
পদার্থ থাকে, তাহা দেহে থাকুক্‌ বা যাউক্‌ তাহারা আমার কিছুই 
নহে। ৪৬--৫০ | হায়! কোন্‌ ব্যক্তি কি জন্ত অহৎনাম! কোন 


বন্ত কল্পনা করিল? € তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না )। 


বালকের নিকট যেমন তালবৃক্ষবৎ দীর্ঘাকৃতি ব্তোল, অজ্ঞদিগের 
নিকট এই জগৎও তন্রপ। তুণশৃণ্ত পর্কতে হরিণের স্তায় আমি 
এ যাবৎ বৃথ। মোহগর্তে ভ্রমণ করিয়াছি । চক্ষু যদ্দি আপনার 
বিষয়দর্শনে উন্মুখ হয়, তাহা হইলে আমি-নামে আবার কে? 
যে কেবল ছুঃখমোহিত হইয়া! এই জগতে ভ্রমণ করে, * যদি. 
ত্বক আপনার নিজ তত্ব স্পর্শনে উন্মুখী হয়, তাহা হইলে কুপি- 
শাচের স্তায় আমি-নামে আর কোন্‌ বস্ত উদ্দিত থাকিবে? বস- 
নেনয় রসগ্রহণে উন্ুখ হইলে “আমি মধুরভোজী” এই কুত্রম 
আবার কোথায় ? ৫১_-৫৫। অবনহষাপীডিত হক শ্রব- 





* তাতপর্ধ্য তীর স্প ষা, শ্রোতা, ভ্রাতা ও আন্মাদররিত! 

আমি অর্থাৎ আমি দর্শনাদির কর্তী, ইহা৷ বলিলে চচ্ষুরাদি ইন্জিয়ই 

যথার্থ আমি হয়? কারণ দর্শনাণি ক্রিয়া চক্ষুরাদি ইন্জিয় সম্পাদন 

করিয়া থাকে। তাহা হইলে “আমি” নামে তি কৌন নি 
নাই, ইহা স্থির। 














৩৪৩ যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 


ণেক্িয় নিজ শব্দবিষয প্রাপ্ত হইলে নিজাব অহন্কার-ছুঃখের 
আবার প্রসঙ্গ কি? ' স্বোদরপুরণলালসায় শ্রাণ যদি নিজ গন্ধ 
গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি ভ্রাতা এইরূপ অভিমানী 
চৌরকে (১) ত দেখিতে পাই না। এইরূপে দর্শনাদি ক্রিয়াস্থলে 
যে প্রসিদ্ধ অহভ্তাবকল্পনা (আমি দরষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি কল্পনা) 
তাহা ম্রীচিকাসলিলবৎ অলীক হইয়া যাইতেছে । উুক্ত- 
কল্পনা যখন অসত্য হইল, তখন “এই দেহ আমি” এইবূপ 
কল্পনাও ভ্রান্তিমাত্র সন্দেহ নাই, অর্থাৎ শরীরে, অহস্ভাব 
বাসনা নাই। এই শরীর বাসনাহীন হইলেও চক্ষুরাদি 
ইন্জিয়ের সাহায্যে জীবনরক্ষ বাহ্যকর্মে প্রবৃত্ত হয় ইহাতে 
বাসনার কোন কারণতা নাই হেচিত্ত! যদি বাসনা- 
শুন্য হইয়া কর্ম করা যায়, তাহা হইলে ভাবী সুখ-দুঃখ আর 
অনুভব করিতে হয় না। ৫৬--৬০। অতএব হে মূর্থ ইন্জিয়- 
গণ! তোমরা স্ব স্ব বাসন পরিত্যাগ করিয়া সময় কর্ম করিতে 
থাক; তাহা হইলে আর দুঃখ পাইবে না। বালকেরা যেমন 
প্রথমে পদ্থনির্মিত পুত্তলিকা সংগ্রহ করিয়া রাখে, পরে তাহা নষ্ট 
হইলে ছুঃখ পায়; তোমরাও সেইরূপ কেবল হুধধের নিমিত্তই বৃথা 
বাসনাসঞ্চয় করিয়! রাখিয়াছ। ফলতঃ পরমার্থঘৃষ্টিতে যেমন তরল 
আবর্ত প্রভৃতি জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ বাঁসনা প্রতৃতিও 
আত্মা হইতে পৃকৃভূত নহে। ত্তববিদের নিকটে ইহার। কিছুই 
নহে। হে ইন্দ্রিয় বালকগণ! কৌষকার কীট যেম্স আপন! হইতে 
উৎপন্ন তন্ত দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইক্কপ তোমর! আপনা 
হইতে উৎপন্ন তৃষ্ণ বশতঃ বৃথা বিনষ্ট হইতেছ। পর্বতচারী 
পৃথিকগণ যেমন দৃষ্িভরাত্তি বশতঃ বিষমগর্তে পতিত হইয়া লুষ্ঠিত 
হয়; সেইরূপ তোমরা! তৃষ্ণা হেতুই জরামরণস্ম্কটে পতিত হইয়। 
এই সংসারশিলা-কণ্টকপ্রদেশে বিনুঠ্িত হইজ্ডে। ৬১--৬৫। 
যেমন মুক্তার ছিদ্রমধ্যে গ্রথিত প্রত, দীর্ঘরজ্জু মুক্তার একত্র 
বন্ধনহেতু হয়, দেইরূপ বাসনাই তোমাদের একমাত্র বন্ধনের 
কারণ। এই বাসনা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহা কলপনামাত্রে নির্মিত 
হুইয়া থাকে ; আবার কল্পনার অভাবরূপ দাত্র দ্বারা উহাকে ছেদন 
করিতেও পারা যায়। বাধ যেমন প্রদীপ, এমন কি, উন্কাবিছ্যৎ 
প্রভৃতিরও নয়ের কারণ হয়, সেইরূপ এই বাসনাই তোমাদিগের 
মোহেরও ক্ষতের নিমিত্ত হইয়া খাকে। হে সর্বেকিয়াধার 
চিত্ত! অতএব তুমি সমস্ত ইঙ্জিয্বের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া 
নুদৃরূপে আপনাকে অসংশ্বক্রপ (মিথ্যা ) অবলোকন পূর্বক 
নির্মুল-বোধরূপ নির্বাণ প্রাপ্ত হুয়া অবস্থান কর। তুমি বান্থিত 
বিষয়ত্যাগরূপ উপায় দ্বারা . অহঞ্কারবাসনারপিণী বিষয়বিষম্ী 
বিহুচিকা একেবারে দূর করত বিগত সংসার হইয়া মরণীদি 
নিখিলভয়ের অনাস্পদ ভগবান্‌ (পূর্ণানন্দ আত্মা ) হও ।৬৬--৭০। 
|  দবিপঞ্কাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥ 





ত্রিপপ্াশ সর্গ । 
উদ্দালক কহিলেন,_আত্মচৈত্ন্ত অপার__অসীম, অথচ পর- 
মাগু অপেক্ষাও ক্ষ এবং অচেত্য এই কারণে বাসনা প্রভৃতি 
দোষজাল তীহাকে কিকিনমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। আমি 











: (১ধে অপরের স্রাতৃত্ব লইয়া -স্রাত৷ হয়; সে চোর ভিন্ন 
আর কি? | 





সেই চৈত্তত্বরূপ ; আমার অপ্রকাশিত বিষয়ে বাসনা উদ্দিত হর: 
না বলিগ্ন যে আমিই বাসনাবিস্তার করিয়াছি, তাহা নহে। বুদ্ধি 
ও অহঞ্কারে চৈতন্তের প্রতিবিশ্ব হেতু জড় ইলিয়বর্গ যে বিষয়. 
সমূহ গ্রহণ করে, সেই বিষয়সমূহের সুক্ষাবস্থারূপা! যে বাসনা, & . 
বামন! বেতালের ্তায় অসৎ হইলে ভীতিপ্রদ্ ; মনই উক্ত বাঁসনা- 
সমূহ বিস্তার পুর্ববক তাহা ,অন্ুুভব্‌ করিয়া থাকে। মন জাগ্রদ 
বস্থায়্ ব্হবিষয়বিচার ও বিবয়ান্ুুভব' করিলে স্বপ্রীবস্থায় আবার 
অন্তরে (নাড়ীছিদ্রমধ্যে ) ঝাসনারূপ বিষয়সমূহ অনুভব করিয়। 
থাকে। বুদ্ধিও অহঙ্কার দ্বারা যাহা! কৃত হয় এবং মন যাহা, ৪ 
অনুভব করে, আমাতে তাহার স্পর্শও নাই; আমি নির্নেপ ৪ 
চৈতন্তত্বরূপ। দেহ ছুশ্টেষ্টারচিত এই সংসারস্থিতি গ্রহণ কর্‌ প্র 
ব৷ ত্যাগ করুক্,( আমাতে আহার কোন সম্বন্ধ নাই); আমি 
নিলিপ্ত চৈতন্ত। সর্ব্গামী চৈতন্যের জন্ম-মৃত্যু নাই; জীব্রে 
মৃত্যু কি? কেই বাঁ জীবকে মারে ৭ অর্থাৎ সমস্তই অবিনাশী, ৪ 
একমাত্র, অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্ত। ১--৫। সর্বাত্বা চিতই যখন. ; 
সকলের জীবন, তখন তাহার আবার জীবনে প্রয়োজন কি? 
জীবনে যখন প্রয়োজন নাই তখন তীহার মৃত্যুতয়ও নাই। ; 
সর্বকালে, সর্বধ্দশে ও অব্ধবন্ততে বিস্তৃত চিতই নিজে যখন : 
জীবনম্বরূপ, তখন তিনি আবার জীবন লইয়া কি করিবেন? 3 
“জীবিত ও মৃত” এই প্রকার কুবিকল্পকল্পনা, মনেরই বিমল স্বরূপ, 
আত্মার নহে। যাহা “দেহ আর্মি এইরূপ ভীবপ্রাপ্ত, সেই বস্তই 
দেহের ভাবাভাবরূপ জন্মমৃত্যু দ্বার। গ্রস্ত হয়। আত্মার : 
অহস্ভাব নাই, অতএব তীহার আবার ভাব বা অভাব কি? 
অহস্তাব মিথ্যা"মোহ, মনও মরীচিকা-সম, -অন্তান্ত পদার্থসমুদয়, 
জড়, অতএব অহক্কারভাবনা কাহার? দেহ বক্তমাংসময়, : 
বিচার দ্বারা মনের নাশ হইয়া যায় (মন স্থায়ী নহে); অতএব 
অহস্কারভাবনা কাহার, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইন্জরিয়সকন ও 
আপন আপন বিষয় লইয়া উদ্ররপুরণ করিতেছে, পদার্থসমুদ্র ই 
মাত্র পদীর্ঘত্বরূপে অবস্থান করিতেছে, অতএব কোথা হইতে ও 
কাহার অহস্তাব-ভাবনা হইবে? সত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় ও 
বথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহরপ স্ব ব্ব ব্যাপারে .অবস্থিত, : 
প্রকৃতি আপন: প্রকৃতিতে বিদ্যমান; সং ক্রে্ষ) সংস্বরপে ; 
বিশ্রান্ত রহিয়্াছেন। ইহার মধ্যে অহভাবনা কাহারও : 





দেখি না; এইরূপ হইলে কাহাকে অহ বণিয়া নির্দেশ করি? 


অহার আকার কিরূপ? কে তাহাকে নিম্বাণ করিল? তাহার 
বর্ণ কিরূপ? সে কোন্‌ বস্তর বিকার? আমি অহৎ বলিয়া 
কোন্‌ পদার্থ 'গ্র€ণ' করি? আর কোন পদার্থকেই, অহৎ নহে 
বলিয়া ত্যাগ করি অতএব “অহং, নামে ভাবই বল বা অভাব & 
বল, কোন বন্তই নাই। . আমাতে যখন অহস্কারের কোন রূপই 7 
বিদ্যমান নাই, তখন কহার সহিত কিরূপে আমার সম্বন্ধ হইতে | 


পারে? ১১--১৫। অহঙ্কার যখন একেবারেই: অসত্য, তখন 
কাহার সহিত কাহীর কিরূপ সম্বন্ধ? সম্বন্ধের অভাবই যদি 


মিদ্ধ হইল, তবে দ্িত্বরল্পনা একেবারে অলীক । এইরূপ সিদ্ধান্ত 


স্থির হইলে জগতে যাহ কিছু বিদ্যমান, সমস্তই এক বক্তা; 
আমি সেই স্ত্রহ্ধ। তবে বৃথা কেন শোক করি? একমাত্র সর্ব পর 
| বিমল ব্রহ্মপদ বিদ্যমানে কিরূপে কোথা! হইতে অহসঙ্কার-কলঙ্ষের ॥ 


উদয় হইবে? ইহাতে (জগতে ) আর কৌন পদার্থ বিদ্যমান 


' নাই, একমাত্র সর্বব্যাপী আত্মাই, বিদ্যমান ; পদার্ঘগ্রী থাকিনে | 
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দেছও একমাত্র ব্রচ্ধ। এই ক্ষণপরিষ্পন্দরূপ নশ্বর তরন্সম দেহে 


ইন্টিযবর্গের সহিত আপনাতেই কল্পিত হইতেছে, চৈতন্ত তাহাতে | যাহারা আস্থা করিয়া থাকে, সেই কুবুদ্ধিগণ তাহার ' নাশে 
লিপ্ত নহেন ; অতএব কাহার সহিত কাহার কিরূপ স্বন্ধ হইবে ? ; নিজেই হতপ্রায় হয়। এই দেহাদি নিথ্লিবন্ত পূর্বের, পরে ও 
১৬-_২০| একত্র বিদ্যমান হইলেও পাষাণ ও লৌহশলাকার : চতুষ্পার্থ্বে সর্ধব্যাপীরূপে বিদ্যমান নহে; ক্ষণ্মাত্র পরিচ্ছিন্ন 


যেমন পরস্পর কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না সেইরূপ দেহ, ইন্জিষ, 


একদেশে এই সকল প্রতীয়মান হয়; হুতরাৎ ইহাতে আবার 


মন ও চৈতন্য একত্র দৃষ্ট হইলেও তাহাদের পরস্পরে কোন সন্থন্ধ | আস্থা কি? (ইহাতে আস্থা! নিতান্ত অন্থচিত)।. এইবূপ 
নাই। অহঞ্কাররূপ মহান্রান্তি বৃথা! উদ্দিত হওয়াতে ইহা! আমার? | চি্তবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরও উৎপত্তির পূর্বে ও আত্মচৈতন্যের 


ঢু 
ও সম্বন্ধ কাহারও নাই । মন আপনার অবস্ববর্ূপে কল্পিত 


উপস্থিত হইয়াছে। উত্তাপযোগে তুষারলেখার স্তায়্ উহা! ত্ত- 
দর্শনে বিলীন হইয়! ঘায়। আত্মাব্যতিরেকে আর কিছুই বিদ্যমান 
নাই, সমস্তই বর্গ, এইরূপে যথার্থ তত্বের আমি ভাবনা 
করি। আকাশের নীলিমাদিবর্ণের স্তায় এই যে অহঙ্কারভ্রম 
উত্থিত হইয়াছে, ইহা পুনরায় স্মরণ না করিলেই অপগত হইবে, 
ইহাই আমার বিশ্বা। ২১২৫ । আমি চিরজাত এই অহ- 
স্কার-ভ্রান্তির সমূলোচ্ছেদ ন! করিয়া, নিখিল-বাহ্যবিষয় হইতে 
উপরত হুইয়। শরতকালে শারদাকাশ যেমন স্বচ্ছ আকাশে 
অবস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেই অবস্থান করি। অহঙ্কারের 
অনুসন্ধানে কেবল অনর্থবিস্তার, দুক্কতপরুয় ও সন্তাপবৃদ্ধিই 
হইয়া! থাকে। দুর্ন্যাসনারূপ জলগর্ভ এই হুদয়াকাশে অহগ্কারমেঘ 
সমুরিত হইলে কায়রূপ কদম্বতকুর সর্বভাগে কেবল দৌষমঞ্জরীই 
বিকসিত হুইয়া থাকে। যৃত্যুর পর যে পারলৌকিক দুঃখ পুনর্জন্ম, 
তাহার অবধি অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইলে তদ্দুঃখ্ভোগ করিতে হয় না; 
1 আবার এ্হিক ছুঃখের সীমাও মৃত্যু পর্য্যস্ত । নিখিল-ভোগ্যবস্তই 
এইরপ নশ্বর। ইহাতে এইরূপ কষ্টপ্রদ ছুঃখাম্ুতবই করিতে 
হয়। “ইহা পাইয়াছি, ইহা পাইব্»” অহস্কীর-ুবুর্ঘিদিগের এই- 
রূপ দাহকারিণী মনোব্দেনা, শীশ্মকালে হৃতধ্যকান্তমণি হইতে অগ্ির 
যায় প্রশান্ত হয় না। জড়প্রকৃতি মেঘমালা যেশ্নন জড়প্রকৃতি 
শৈলাবলীর দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ «ইহা নাই, ইহা আছে” 
এইরূপ জড়ীশ্রয়া চিন্তা জড়-অহ্কৃতিতেই ধাবিত হয়। 
অর্থাৎ অহঙ্কার সত্বে রূপ চিন্তা হইয়! থাকে ।২৬--৩৯। 
অহঙ্কার, একেবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সংসার-বৃক্ষ শুল্ক 
হইয়া যায় ; হুত্রাং পাষাণের স্তাক়্ আর পুনরায় অস্কুরিত 
হইতে গায় না। দেহবৃক্ষবাসিনী তৃষ্ণরূপিণী ভুজনী বিচাররূপ 
বিনতানন্দন উপস্থিত হইলে কোথায় পলায়ন করে ? এই বিশ্ব 
যখন মিথ্যা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, তখন উহা অসৎ, উহ1৷ কেবল 
ভ্রমানবন্ধনই সংন্বরূপে প্রতীয়মান হয়; উহার -কার্্য স্পন্দ ও 
অমন্ময়, সুতরাং “তুমি. আমি” ইত্যাকার ভেদ-ব্যবহার কিরূপে 
সম্ভবে? এই জগৎ অকারণেই (সত্যপ্রয়োজন ব্যতিরেকেই ) 
অকারণ কারণরূগে (কল্পনার অযোগ্য ) অজ্ঞীন হইতে উদ্ভুত হয়; 


.. ] হিহা ইঘর' এইরূপে এই ভ্রমময়জগৎ ভ্রমসন্জুল হইর়া উঠিয়াছে। 
1 তত্বদর্শনের অভাবনিবন্ধনই এই অহ্কাররূপ বিচিত্র সঙ্ঘটনা 





















যাইতে পারে ? ৩২--৩৫॥. অনাদি-পুরবর্বকালে 'মৃত্তিকায় ঘটাক্কতি- 
“ৰং দেহ বিদ্যমীন ছিল, এখনও সেইরূপ- আছে গরেও সেইরূপ 
হইবে, যেমন জল পূর্বেও অবিকৃত জলরূপে বিদ্যমান ছিল; 
পরেও তাহাই থাকিবে, মধ্যে কেবল ক্ষণকাল 'চঞ্চলভাঁব ধারণ 
করিয়াছে বলিয়া সেই চঞ্চলভাবাপন্ন সলিল পূর্ববাপরকালব্তাঁ 
স্থিরভাব পরিত্যাগ করিয়। তরঙ্গনামে পৃথক্‌ সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হয়, 


অতএব যাহার কোন . কারণ. নাই, .তাহাকে কিরপে. সৎ বলা 


সম্মুখে সাক্ষী চিন্মা্রূপে অবস্থিত। উহার, স্বাধিকরণের 
ইতরদেশে ও বিনাশের পরে সত্তাই থাকে না; বোধ হয় যেন, 
তখন এ লিঙ্গশরীর আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে ; এই কারণে 
উক্ত লিঙ্গশরীরকেও সৎ বা অসৎ ইহার কিছুই বলা যায় না। 
হে চিন্ত! সংপ্রতিই ব! কিনূপ আক্কৃতি বিদ্যমান আছে ? অর্থাৎ 
আমি ত স্বঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না। ৩৬--৪০। 
্বপ্নবিকার, : ব্যাপ্রারিতনসন্ত্রম, উন্মাদাবস্থা, নৌকাগমনজানিত 
সন্বেগ, বাতপিত্তাদি ধাতুর বিকৃতি, তিমিরাদি দোষজনিত চক্ষুরাদি 
ইঞ্জিযনের, বৈকল্য, 'অতিশ্রিযব্তপ্রাপ্তি-নিবন্ধন পরমানন্দ ও 
কামক্রোধাদির উদ্রেকাবস্থায় লোকের যেমন ভাব-অভাব উভকব 
পদার্থের স্বরূপ ক্ষণস্থায়ী কামিত্যাপিরূপে প্রতীয়মান হয় এবং 
পরক্ষণেই বাধ হওয়াতে তাহা বিলীন হইয়া! যায়, ( ইহাও যেমন 


ভ্রান্তি ১ সেইরূপ এই স্থুলহুক্ষা দেহ ও জগৎ এ সমুঘয়ই ভ্রম, 


তবে উভয়ন্্ ভ্রম একরূপ নহে; উহার কালগত ন্যুনত৷ ও আধিক্য. 
অত ১([স্বপ্না ৭ ম অল্পকালস্থায়ী, দেহাদি জগঘৃত্রম আযোক্ষ- 
স্থায়ী)। হেচিত্ত! উক্ত কালগত ন্যুনাধিক্যও তুমিই করিয্মছ। 
যেমন প্রতারকের মুখে ভাঁধ্যা-পুত্রাদির মিথ্যা মরণবার্তী অব্ণ 
করিয়া অহাতে স্থাপিত সত্যবুদ্ধি এবং অত্জ্ঞানকল্সিত, বিচ্ছেদ- 
যামিনী-ভার্যাদিতে অনুবক্ত পুরুষকে দারুণ কষ্ট দেয়, তদ্রপ, 


ইষ্টবন্তর সংযোগবিয়োগজনিত হুখহ্রখের হেতুভূত তোমারই. 


কল্পিত ভ্রান্তিই তোমাকে কষ্ট দ্রিতেছে। অথবা! তোমার কোদ 
দোষ নাই, আমিই তোমাতে অহভ্তাবের অভ্যাস করাতে মরীচি- 
কার স্থান মিথ্যা হইলেও তোমাকে সত্য বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি ;. 
হতরাৎ যাহা তুমি রিপা, তাহা এক্ষণে মতত্তুতই হইয়া 
দাড়াইল। ৪১-_৪৫। এই যে বিশীল দৃষ্ঠসমুহ দৃষ্ট হইতেছে, 
এতৎসমুদ্য়, অবস্ত ( মিথ্যা.) বলিয়া অবধারণ করিলে মন অমন 
হইয়াযায়। মনোমধ্যে “সমস্তই অবস্ত (মিথ্যা), এইরূপ দৃঢ় 
নিশ্চয় হ ঝা গেলে, হেমস্তকালে মঞ্জুরীর ন্যায় ভোগরাসনা- 
সমূহ ক্ষীণ হইয়া যায়। অথবা! মন চিন্সনতহেতু বিষয়ে আসক্তি 
শৃন্ত ও মন্নব্যাপারপরিশুন্ত হইলে নিজেই মোক্ষপনে বিশ্ান্ত 
হুইয়! থাকে। চিত্ত নিজেই বহিঃপ্রবৃত্ত নিজ অব্ব ইন্জিস্া- 


দিকে তন্ববোধ ছারা পরমাত্মানলে নিক্ষেপপুরর্বক নিজ চিত্ত- 


স্বরূপ দগ্ধ করিয়৷ নিত্যবিশুদ্ধি লাত করিয়া! খাকে। যেব্সপ 


বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়৷ স্বর্গণামী নিজ দেহ অন্তরূপ : 


অবলোকন করত পুর্ববদেহসন্বন্ধী গৃহ, কলত্র,. পুত্র ও ধন্‌- 


বাসণাদি পরিত্যাগ্পুর্বক নিজ মৃত্যু ও সুখের বিবেচনা করিয়া. . 


রহ্মলোকগত হইয়া জরযুক্ত হয়, সেইরূপ বিবেকী মনও দেহকে 


অন্তরূপ ভাবিয়া (্রহ্বরূপ বিবেচন! করিয়া!) বিষর়বাসনাপরিত্যাগ-. 
পুরক নিজ বিনাশ স্বীকার করত -ভয়যুক্ত হস্স (সর্ব্বোৎকর্ধ লাভ. 


করে)। ৪৬--৫০ | মন শরীরের এবং শরীর মনের শক্রু। 


ফলতঃ সর্বাবস্থায় তাহ! একমাত্র জল, সেইরূপ কাঁব্রযবর্তী ্ যেক্নপ আধার ও আধেয়ের (ঘট ও জলের) কার্য উভয়ের 





52: ০২০ পপি পিপি? শী পিতাপিশিলী শি? তি বত গগি। ০ পতিত 





০৯০ 


সংযোগ একতরের অভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ মন ও 
শরীর বাঁসনার উচ্ছেদে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের 
আশ্রয়ে উপজীবী বলিয়া পরস্পরে অন্ুরক্ত এবং পরস্পর 


_ পরস্পরকে তাপ প্রদান করে বলিয়া, পরস্পরে দ্বেষভাবাপন্ন এই মন 


ও শরীরের সমূলে বিনাশই পরম মুখ। উভয়ের একতরসত্বে 
অর্থাৎ মাত্র দেহনাশে মনসত্তে তৃত্যু” এই যে কথা, ইহা আকাশ 
গমন-পরা! রমণীর ভূমিগ্রাসের স্তায় অত্যন্ত অসম্ভাবিত অর্থাৎ 
একতরসত্বে প্রকৃত মরণই হয় না; মনের দ্বার আবার -দহকলনা 
হইবে। স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী মন ও শরীর যে স্থানে 
থাকিবে, সেই স্থানে শরধারাবৎ অনর্থপরম্পরা নিপতিত হইবে; 
(হুতরাৎ উভয়কেই নাশ করা কর্তব্য) ৷ পরস্পরবিরোধী দ্রেহমনের 
সংসর্গ যাহাতে আছে, ঈদৃশ বৈষস্িক হুখে যে অধম অনুরক্ত 
হইয়া থাকে, তাহাকে ভীষণ বাঁড়বানলে নিক্ষেপ করা উচিত। 
৫১-_৫৫। বালক যেমন যক্ষ কল্পনা করে, সেইরূপ মন স্বীয় 
সঙ্কপ্পবলে শরীরনিন্্বাণ করিয়া আয়ুক্ষাল পর্যন্ত (যতদিন শরীর 
থাকে, ততদিন) তাহাকে কেবল আপনার ছুঃখভোগই প্রদান 
করিয়া থাকে। মনঃপ্রদত্ত ছু'খে তাপিত হইয়া! দেহও ( কুবিষয়- 
সেবন দ্বার! মনে রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ ও পাঁপাদি উৎপাদন 
করিয়া) মনকেও হুনন করিতে ইচ্ছা! করে। পিতা আততায়ী 
হইলে পুত্রও তীহাকে ব্ধ করিয়া থাকে । (মন পিতা, পুত্র 
শরীর )। স্বভাবতঃ কেহই কাহারও শক্র বা মিত্র হয় না; যে 
হুখপ্রদ, তাহাকে মিত্র বলা যায়; আর যাহার! ছুঃখ প্রদান করে, 
তাহীরাই শত্রু বলিয়৷ অভিহিত হয়। দেহ ছুঃখ অনুভব করত 
মনকে মারিতে ইচ্ছা করে, মনও দেহকে স্বীয় হুরখের আগার 
করিয়া! তুলে। স্বতাবতঃ অতিবিরোধী দেহ ও মন এইরূপে 
পরম্পরকে ছু প্রদ্ধান করিতে থাকিলে হুখলাভ কিরূপে 
হইবে? (অর্থাৎ সুখ একেবারেই নাই )। ৫৬--৬০। মনক্ষয় 
হইলে দেহকে আর ছুঃখভোগ করিতে হয় না) এই জন্ত দেহও 
মনক্ষয়ের জন্য উতৎকণ্িত হইয়া নিত্য নি হইয়া থাকে। 
মন যতদিন আত্মবিবেকলাভ করিতে না ততদিন মন 
শরীরকে নাশ করুক বা নাই করুক্‌, রি টি আস্পদ্‌ 
হইম্বা অনর্থ প্রদান করিতে থাকে অর্থাৎ দেহনাশে মনেরও 
অভীষ্টসিদ্ধি নাই। (মন আত্মবিবেকলাভ করিতে পারিলেই 
অভীষ্সিদ্ধি লাভ করে)। মেঘ ও সরোবর . যেমন পরস্পরের 
সাহায্যে বর্ধিত হয়, সেইরূপ এই মন ও শরীর পরস্পর-সাহায্যে 
কেবল আকারগত .স্ুলভাব ধারণ করিয়! থাকে। যেরূপ জলও 
বহ্নি পরস্পরবিরোধী হইলেও লোকের পাকক্রিয়-সম্পাদনার্থ 
পরস্পর সহভাবে কার্ধ্য করে, সেইরূপ মন ও দেহ পরস্পর 
বিরোধী বলিয়। দ্বিধা অবস্থিত হইলেও পরস্পরের তাদাক্মের 
অধ্যাসনিবদ্ধন একবপত৷ প্রাপ্ত হইয়া দুখের ভোগ ঝা পরিহারের 
জন্য পরস্পর সহভাবে বিষয়ভোগসাধন বা মোক্ষনাধন করিতে 
থাকে। নশ্বর চিত্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দেহও সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; 

চিত্তের বৃদ্ধি হইলে দেহও বৃক্ষবৎ শতশাখাসমন্িত হইয়া বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে থাকে। ৬১৬৫ । মনক্ষয়ে বাসনা ও দেহ অমস্তই 
ক্ষয় পায়; কিন্তু দেহক্ষয়ে মন বা বাসনা কিছুরই ক্ষয় হব না; 

অতএব মনাক্যার্থযত্র করা৷ একান্ত আবশ্তক। সস্কপ্পই মনোরপ 
কাননের পাদ এবং ভৃষণই উহার লতা; আমি প্র পাদপলতা 
সমন্বিত মনঃকানন ছেদনপুর্ধবক বিস্তৃত পরিষ্কৃত ভূমি প্রাপ্ত 


তব গস 1 


হইয়! যথাহখে বিহার করি। 


যায় প্রশান্ত হইয়া যায় (নাশ পায় )। 


দেখিতে পাই ঝ৷ শ্রবণাদি কিয়া করিতে পারি; 


অতীত, নিত্য ও নিত্যপ্রকাশ। যিনি বিভুতৃগুণে শুর্ধযমণ্ডলে 
অবসথিতিপূ্বক তূ্ধ্যসম্মিলিত হইয়া তুর্ধ্কে জানিতেছেন, আমি: 
সেই চৈতন্ত । আমি অজ্ঞ নহি; আমার ছুঃখ নাই, অনর্থও নাই,. 
আমি দুঃখী নহি। আমার শরীর থাকুক বা 
সর্বদাই বিগতজ্বর। 


সঞ্কলক্ষয়ে মন আর মনঃস্বভাকে | 
স্থিত হয় না, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; বাসনাসমূহও বর্ধাবসানে অধ্ুদের 
তৃক্মাংসাদি ধাতুর সমি- 
বেশাত্বক এই দেহনামা আমার শত্রু মনক্ষয়ের পর থাকুক, 
অথবা যাউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; মনঃকষয়ই 
আমার প্রয়োজন। ভোগহুখ-_যাহার জন্য দেহের অভিলাষ করে, 
আমার তাহাই (মন) নাই ; আমিও তাহার মনের নহি; তবে 
আর আমার এ ুখবিন্দুতে, প্রয়োজন কি? ৬৬_-৭০। “আমি যে ॥ 
দেহ নহি” এ বিষয়ে আর একটা যুক্তি শ্রবণ কর। সমুদয় অঙ্গ ২ 
থাকিতেও শব কি জন্ঠ, দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া করিতে পারে ] 
না? এস্থলে বুঝিতে হইবে, শবের চৈতন্য নাই বলিয়া পারে 3 
না; দেহ ও শব একই দ্রব্য; আমার চৈতন্য আছে বলিষ্বাই 3 
সুতরাৎ আমি 
দেহ নহি; ইছা সর্ববাদি সন্মত। অতএব আমি দেহ হইতে : 





| 


নাই থাকুক, আমি : 
যেস্থানে আত্ম! বিদ্যমান, তথায় মনও- 


থাকে না, ইন্রিয়ও থাকে না, বাসনাও থাকে না। রাজার): 


নিকটে ক্ষুদ্র পামরব্যক্তি থাকিতে পারে না। আমি সেই ব্রক্গ- 


পদের অনুগত, আমি কেবলরূপী, আমি জরযুকত, আমি নির্বাণ, : 
আমি অংশবিবর্ভিত, আমি নিরীহ; আযার কোন অভিলষিতই . 
নাই। ৭১৭৫ যেমন তৈল তিল হুইতে পৃথক্কৃত হইলে 


পিণ্যাকভাবপ্রাপ্ত তিলের €( খলের) তৈলের সহিত কোন 


সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ এক্ষণে, দেহ, মন ও ইন্জিয়াদ্ির সহিত 


আমার কোন সম্বন্ধ নাই। পুর্ব বাসনা হইতে পৃথক্কৃতবুদ্ধি হইলে 


গর যদি আমি অবশিষ্ট প্রারন্ব-ভোগলীলায় এই পরম আত্মপদ্ . 
হইতে চলিত হই, তাহ! হইলে তখন আমার এই দেহ ইঞ্জিয়াদি : 
পরিবারবর্গবৎ শুভার্থী হইবে অর্থাৎ ইহাতে চিন্তবিনোদন ব্যতীত- 


কাচ ছুঃধপ্রাপ্ত হইব না। তখন আমার স্বচ্ছতা, পূর্ণকামত) 


সত্তা, হৃব্যতা, সত্যতা, তত্জ্ঞতা, আনন্দবত্তা, উপশমবন্তা, সর্বদা! 


মূদ্ভাধিতা, পূর্ণতা, উদরত। 


॥ (নির্লোভতা ), অবাধিতাত্মভাবতা, 


একগ্রতা স্্বকতা, (সর্ন্ত্র রক্যদৃষ্টি) ও দৈত্যবকল্পক্ষীণতা, এই : 
সমুদয় গুণাবলী উদ্দিত, সম্ভাবাপন্ন, স্বস্থ ও সুফলদায়িনী হইয়া! : 
সর্বদা আক্মৈকমতি আমীর হুদয়েশ্বরী কাস্তারূপে বিরাজ করিবে। 
সর্বময় আত্মাতে কল্পনাবলে সর্ব্বদা সমস্তই সর্ব সম্ভবে ) ; 
আমার এক্ষণে সমুদয় বিষয়ের উপরে ইচ্ছা, অনিচ্ছা! রাগ-দ্বেষ ও 
হুখ-ছুখ সমস্তই ক্ষীণ হইয়াছে। শরৎকালে নভোমগ্ডলে খণ্ডিত । 

মেঘকণা যেমন বিলীন ( অনৃষ্ঠ ) হইয়া! থাকে, সেইরূপ আমি : 
বিগতমোহ, বিগতমন ও নির্ব্িকল্প-চিত্ত হওয়াতে শীতল € তাপ- 


পরি শৃন্ট ) আত্মাতে উপরত হইয়া! অর্থাৎ শুষ্ঠতাব পরিত্যাগপুর্র্ক 
বিশ্রান্ত হইতেছি 1 ৭৬-_৮২। 


| ভ্রিপঞ্চাণ অর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥ 





ডপশম-প্রকরণ । 


চতুঃপঞ্চাশ সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_উদ্দা্ক যুনি মহতী বিশুদ্ববুদধি ছারা ্ 


রূপে বিচার করিয়া পদ্মাসন-বন্ধনপুর্কৃক অর্দোন্মীলিতনয্বনে অব- 
স্থিত হইলেন। ণ্যনি সম্যকূরপে প্রণৰ উচ্চারণ করিতে অমর্থ, 
তিনি পরত্র্ষ প্রাপ্ত হন, ইহা অবগত থাকাতে উদ্দালক প্রণবকেই 
পরক্রহ্মরূপে ভাবনা করিয়া, ঘাটামধ্যগত লাক্গুলের সম্যক 
আঘাতে ঘাটার যেমন উচ্চধ্বনি হয়, সেইরূপ উচ্চধ্বনিতে উচ্চ- 
ধ্বনিশীল প্রণবের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ প্রণবা- 
কার বৃত্ভিগত চৈতন্য ও তদীয় কুটস্থ জীব চৈতন্ত মাত্রাত্রয়ের উচ্চা- 
রণের পর অর্দমাত্রায় অভিব্যক্ত বিমল বিতত আত্বায় মিলিত 
হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মাকার ধারণীর্থ উন্মুখ না হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি 
প্রণবের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । অর্দমাত্রা সহ অকার উকার 
মকারাত্মবক অংশত্রয় প্রণবের আত্মমাত্র অর্থাৎ আত্মার অবয়ব। 
প্রথমে তিনি উদাতম্বরে প্রণবের প্রথমাংশ অকার ভাগ উচ্চারণ 
কৰিলে, সম্যক উচ্চারণবশতঃ উচ্চস্বরে 'অভিব্যক্ত প্রণবপ্রথমাংশ 
্বীয়বর্ণের সম্যক্‌ উচ্চারণে, বিকুদ্ধ বহিনির্গমনোনুখ প্রাণবাযু দ্বারা 
সুলাধার হইতে ও্ঠপুট পর্য্যন্ত ওদীয় দেহ ধ্রনিত.করিল। তখন 
অগস্ত্য যেমন সলিল পান করিয়! সাগর গুক্ষ করিষাছিলেন, সেই- 
রূপ প্রাণবাযুর নিক্ামণরূপ রেচকনামক প্রক্রিয়া! তদীয় সমস্ত 
শরীরকে শুক্ষ করিয়। ফেলিল। কুলায় পরিত্যাগপুর্ব্বক পক্ষী 
যেমন গগনে অবস্থানকরে;) সেইরূপ উক্ত রেচকপ্রকরিয়ায় 
বহির্গত তদীয় প্রাণবায়ু দ্রেহ পরিত্যাগপুর্ব্বক, ব্রক্মভাবনাবলে 
অভিব্যক্ত চৈতন্তরসে আপুরিত বাহ্াকাশে অবস্থান করিতে 
লাগিল। তদনন্তর হ্ৃদয়মধ্যে গ্রাণবাযুর নিজ্্রমণ-স্জ্র্ষে ও 
ভাবনাবলে সমুভূত বহ্ছি প্রজ্জলিত হইয়া, প্রবল শুকষবাত্যাসন্তৃত 
দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে, সেইরূপ সমস্ত শরীর দক্ধ করিয়া 
ফেলিল। প্রণবের প্রথমাংশ উচ্চারণে তাহার ঈদ্বশ অবস্থা 
হঠযোগ দ্বার! (সহসা) সমুত্পন্ন হয় নাই, ভীবনা দ্বারাই তিনি 
এই সমস্ত করিলেন। কারণ হঠযোগ অতি ক্রেশকর (তাহাতে 
আকম্মিক প্রাণবাযুর বৃহির্গতিনিষ্ধন মুছা, অধিক কি, মৃত্যু 
পথ্যন্তও ঘটিতে পারে )। অনন্তর তৎকর্তৃক অনুদাত্তস্বরে প্রণবের 
দ্বিতীয়ভাগ উকার উচ্চারিত, হইয়া, সমভাবে অবস্থিত হইলে 
প্রাণবাধুর কুস্তবনালে নিষম্প্রক্রিয়া আরম্ভ হুইল। ৬--১০| 
তৎকালে প্রাণবায়ু, স্তঙিত সলিলের স্ঠায় বাহিরে, অন্তরে, 
অধোদেশে) উ্ধাদেশে ও দিকৃতুটে কুত্রাপি বিচলিত হইল না, 
স্বভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বন দেহপুরী দগ্ধ 
করিয়। অশনিবৎ ক্ষণকাল মধ্যেই প্রাশান্ত হইয়া গেল ; তুযারব, 
শুভ্র দ্ধশরীর-ভম্ম দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় শুত্রর্ণ 
নিষ্পন্দ শরীরাস্থিসমূহ যেন বপূরর-ধুলি-রচিত সুখশয্যায় শায়িত- 
বৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। রুদ্রব্রত-( গাত্রে অস্থিভন্ম ধারণরপ- 
ব্রত) ধারী ব্যক্তি যেমন গাত্রে অস্থিভম্ম লেপন করে, সেইরূপ 
উর্ধপ্রবাহী প্রচণ্ড-পবন প্রচণ্ড-বাত্যায় উর্ধানীত সেই অস্থিযুক্ত 
' ভম্ম তপস্তাকারধ্যনিবন্ধনই যেন অলক্ষ্যে সেই দেহ বিলিপ্ত করিল। 
প্রচণ্ডসমীরোদ্ধুত সেই অস্থিসমঘ্বিত তস্ম ক্ষণকাল গগনে ঘূর্ণমান 
হইয়া শারব-মেঘবৎ (কোথায় ) অদৃশ্ঠ হইয়! গেল। ১১-১৫। 
প্রণবের দ্বিতীয়ভাগ উকার উচ্চারণকালেও হার ইদৃশ অবস্থা- 
প্রাপ্তি হঠঘোগ অম্পন্ন হয় নাই। হঠযোগে বহকেেশ, (হঠাৎ 





হইলে মৃত্যু পর্যন্তও ঘটতে পারে )। অনন্তর উপশাস্তিপ্রদ 
প্রণবের তৃতীয়ভাগ মকার উচ্চারিত হইলে, প্রাণবাযুর পুরণরূপ 
পুরকনাম। প্রক্রিয়৷ আরব্ধ হইল। তখন প্রাণবায় জীবচৈতস্তের 
মধ্যে ভাবনাবলে সমানীত অমৃতের মধ্যবস্তাঁ হইয্ঝ! বহিরাকাশে 
যেন তুষাবাম্পর্শ পাইয়া পরম শীতলভাব ধারণ করিল। 
গগন-মধ্যোখিত ধূমরাশি যেমন শীতল সলিলপুর্ণ মেঘভাব ধারণ 
করে. সেইরূপ গগনমধ্যবর্তা শ্রী বায়ু ভ্রমে চজ্রমণ্ুলভাব ধারণ 
করিল। প্র চক্রযগুল নুধাময় কলাসমূহে পুর্ণ, রসায়নের মহাঁ- 
সাগর হইয়া ধর্মমেনামক সমাধির সায় আনন্দপূর্ণ হইলে, প্রাণ- 


বায়ুসকল তাহার ভুধামস্রী কিরণধারা হুইযা, বাতায়নপথে সুধাংসশু 


প্রভা যেমন হুন্ধ স্বটিক মণিখণুবৎ প্রতীবমান হইতে থাকে, 
তদ্রপ প্রতীয়মান হুইতে লাগিল । ১৬-_২০। মহাদেবের উত্ত- 
মান্গ হইতে বিনিঃস্ছত রসপ্রবাহিনী হুরনদীর স্ায় সেই অমৃত- 
ধারা অশ্বর হইতে ক্ষরিত হুইয়া, অবশিষ্ট সেই শরীর্ভম্মে নিপ- 
তিত হইল ; মন্দর-মথ্যমান মহাসাগর হইতে যেমন পারিজাত- 
পাপ সমুখিত হইয়াছিল, মেইরূপ নিপতিত সেই অমৃতধারা 
হইতে চত্দ্রমগ্ুলবৎ হুন্দর এক চতুরবাহু শরীর উৎপন্ন হইল। 
উদ্দালকের সেই শরীর এ প্রকার চতুর্বাহু ফুল্পনেত্র কমলশোভী 
প্রধুলপব্ন নারায়ণশরীরে পরিণত হুইয়! সুন্বরপ্রভায় বিরাজ 
করিতে লাগিল। স্থানান্তর হইতে আগত সলিলপ্রবাহু যেমন 
সরোবরকে পুর্ণ করে, বসত্তকালে পল্লবোদগম হেতু ভৌমরস 
যেমন তরুরাজিকে পুষ্ট করে, তদ্রপ সুধাময় প্রাণবায়ূসকল সেই 
শরীরকে পূর্ণ করিল। ২১-২৫। প্রবলজলজোত যেমন চক্রা- 
কার আবর্তাকারে আসিয়া প্রবাহিনী গঙ্গাকে পূর্ণ করে, সেইরূপ 
প্রাণ্বায় সকল সত্বুর যেন আগ্রহসহকারে অন্তগস্থত কুগুলিনীকে 
পুর্ণ করিল। যেরূপ শরৎকালপ্রারস্তে ভুমিতল শেষ্ব্াক 
বিধৌত ও আতপশৌধিত এবং বর্ধাকীদীন পক্কাদিদূধিত বিকৃত 
আকারত্যাগনিবন্ধন পরিষ্কৃত হইয়া! লোকের গতয্বাতের সম্যক্‌ 
উপযোগী হয, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণের শরীর দহনপ্লাবন প্রভৃতির 
ভাবনায় বিধৌত (নিষ্পাপ) হইয। সমাধিকাখ্যের প্রকৃত উপযোগী 
হইল। অনন্তর তিনি পদ্াসনে অবস্থানপুর্ব্ক, আলানস্তস্তে 
মাতঙ্ের স্তায় দেহস্তস্তে ইন্জিরপঞ্চক দৃঢ়বূপে বদ্ধ করিয়া স্বীর 
মনকে শারদগগনবৎ স্বচ্ছ করিবার জন্যও নির্রিকল্প সমাধিনিমিত্ত 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন : আশাতৃষণ প্রভৃতির সাহায্যে বহির্গমন- 
শীল প্রাণাদি বাযুক্লপ হরিণকে তিনি প্রথমে প্রীণাস্বামাভ্যাস দারা 
প্রশান্ত (নিষ্পন্দ) করিলেন। : অশ্বাদি_ বন্ধনকীলক (গৌজ) 
যেমন দৃঢ় নিখাত না হইলে বজ্জছুর আকর্ষণে উৎখাত হইয়া রজ্জব 
সহিত নীত হয়, সেইরূপ তদীয় মন সেই সময়ে পুর্ববাহুভূত ভোগ. 
বিষচিস্তায় আকৃষ্ট হইল ।২৬--৩। সেতু যেমন বেগনির্গত 
জলপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি তখনই আবার বিষয়ে ধাবমান 
আবকুলচিত্তকে বিবেকবলে বিমল করিয়! সংরুদ্ধ করিলেন। তিনি 
অসস্থীর্ণ পক্ষ নিপ্পন্দ তারাযুগল-নয়নদয় অদ্ধনিমীলিত করিলেন; 
বোধ হইল যেন, সন্ধ্যাকালের নিষ্পন্দ ভ্রমরগর্ভ কমলদ্বয় ঈষৎ 
মুদ্রিত হইল। রাজচক্রেবন্তীর জন্মাদিসমন়্ে শুভনুচনার্থ বায়ু 
যেমন প্রশীস্তভাব ধারণ করে) তদ্রপ তিনি মৌনী হইয়া প্রাণ ও 
অপাম-বাযুর বেগ নুস্থির ও প্রশান্ত করিলেন। কৃর্মের শরীরান্ত- 
লন হস্তপদাদিবহিক্ষরণের স্তায় এবং তিল হইতে তৈলের ন্যায়, 
ইন্সিয়গ্রা্থ বিষয়: হইতে ইন্জিয়গ্রাপকে পৃথক করিলেন অ 





স্ তত 7 সত তি হত ২ 


বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান্রহিত হইলেন। সহজা আবরণাচ্ছন্ন হইলে মণি 
যেমন দূরপ্রপারী রশ্মিজাল পরিত্যাগ করে (মণির সহসা! আবরণে 
বে! ধ হয় যেন, মণি দূরপ্রসারিত কিরণজাল পরিত্যাগ করিল ) 
তদ্রপ ধীরবুদ্ধি সেই উদ্দালক অশেষ বাহ্য বিষয়স্পর্শ দুরে পরি- 
হার করিলেন। ৩১--৩৫। মার্গশীর্ষমীসে (হেমন্তকালে ) বৃক্ষ 
যেমন শাখাগর্ভান্থিত-রূম অভ্যন্তরে বিলীন করে অর্থাৎ শুক্ষভাব 
ধারণ করে, সেইব্ূপ তিনি মনোবাসনারূপ অন্তরস্পর্শও অধিষ্ঠান 
ব্রহ্ম তত্ব আকুষ্ট করিয়া বিল্গীন করিলেন (অর্থাৎ ক্রমে মনোগত 
বাসন! স্পর্শও ক্ষীণ করিতে লাগিলেন )। দৃঢাচ্ছাদিতমুখ জল- 
পুর্ণ কলসের যেমন (অন্তরে বায়ু প্রবেশ কারিতে না পারাম্ম ) অন্ত 
গত হৃক্ষ ছিদ্রও রুদ্ধ হইয়া! যায়, সেইরূপ তিনি পোষিদেশ দ্বার 
মূলাধার দৃঢ়রূপে অবষ্টন্ধ করাতে ) মলদ্বারের সক্কোচ দ্বারা নবদ্ার 
বায়ুর গতিরোধ করিলেন। তিনি আত্মরত্ব দারা হুপ্রকাশ (কন্দর- 
পক্ষে আত্মরূপ রত্ব, শিখরাগ্র পক্ষে ন্জরত্ব। সুমেকুশিখরে বহু 
বত বিদ্যমান) পরিষ্কৃত (একপক্ষে বজস্তমোগুণের আবরণ না 
থাকায়, পক্ষান্তরে ধুলি ও অন্ধকার না! থাকায়) কুহুমশোভিত (এক 
পক্ষে মুখপদ্ন কুহুমে শোভিত, অন্ঠাত্র স্পষ্ট) ৷ হুমেরুশিখরের অগ্র- 
বৎ গ্রীবাদেশ ধারণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যপর্র্বতের খাতদেশে 
যেমন উন্মত্তগজ সংযত হুইয়! অবস্থান করে, সেইরূপ তিনি হৃদয়া- 
কাশে উন্মত্ত মনকে প্রত্যহার উপায়ে বশীকৃত ও স্যত করিয়া 
রাখিলেন। তিনি শারদাকাশবৎ অতি সৌম্যভাব ধারণ করিয়! 
নির্ববাতনিক্ষম্প পরিপুর্ণ সাগরের শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ৩৬_-৪০। 
সমীরণ যেযন অগ্রে প্রক্কুরিত মশকসমূহ নিক্কাশিত করে; তন্রপ 
তিনি ব্রহ্মাকার চিত্তবৃতিধারায় বিচ্ছেদ প্রাপ্ত, কখন কখন প্রতি 
ভাসিত বিকল্পণমূহকে নিকাশিত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষ 
যেমন সংগ্রামে অসি দ্বারা শক্র নিধন করে, তদ্রুপ তিনি পুনঃপুনঃ 
যনৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়প্রতিভাসকে মন দ্বারা ছেদন করিতে 
জারির বিকল্পনমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি হুদয়াকাশে তমো 
তুণের উদ্রেকহেতু, ষেন অন্ধকারাচ্ছন্ন কজ্জললেপ শ্ঠামলবিবেক- 
ভাঙ্কর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যেমন পবন দ্বারা আকাশের 
মেঘ কজ্জল মাক্ঞিত হয়, সেইরূপ তিনি সব্ৃগুণের উত্তাবনায় 
প্রদীপ্ত সম্যক জ্ঞানে জমুদিত মনোরূপ হৃরধ্য দ্বারা সে তমও 
মার্ভিত করিতে লাগিলেন। নিশাতিমির অপগত হইলে কমল 
যেমন প্রভাতসমষ়ে নিরীক্ষণ করে, তদ্রপ তমোগু প্রশান্ত হইলে 
তিনি কমনীয় তেজঃপুগ্জ নিরীক্ষণ করিলেন। ৪১-_৪৫। হৃস্তি- 
শাবক যেমন স্থলকমলবন ভগ্ন করে ; [সেইরূপ ক্রেমে তৎকর্তৃক 
সেই তেজংপুপ্তও ভিন্ন (প্রতিহত ) হইল। বেতাল যেমন বেগে 
শিশুর রক্ত পান করে, সেইরূপ (অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্বদর্শনে এ 
তেজঃপুঞ্জের বাধ হইয়া যাওয়ায় বোধ হইল) তিনি দেই তেজঃপুগ্ত 

গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তেজঃ প্রশান্ত হইলে সেই মুনির মন, 
নিশাকমলের স্তায় অথবা মদিরামত্ত ব্যক্তির, স্তায় তুষুণ্তভাব 
প্রাপ্ত হইল। মারুত যেমন মেঘমালাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, 
মত্তহস্তী যেমন নীলকমলিনীকে ভগ্ন ও বিচুর্ণ করে, তৃর্ধ্য 
যেমন উদ্দিত হইয়া যাগিনীকে নিহত করেন; সেইরূপ তিনি 
ঝঁটিতি সেই নিদ্রাকেও দু করিলেন। আকাঁশের নীলিমাব- 
লোকনকারী ব্যক্তি যেমন আকাশে ময়ুরাদির আকৃতি ভাবন! 


করে, সেইরূপ নিদ্রাপণমে তদীয় মন আকাশের রূপ ভাবনা 









যেমন নীহারকে বিলীন করে, দীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট বে 
তদ্রপ তিনি ভাবিত সেই নির্মল আকাশকেও মন হইতে প্রোসধিত 
করিলেন। ৪৬--৫০। নিদ্রাবসানে হুরামদমন্তব্যক্তি যেমন! 
বিমুঢচিত্ত হইয়া উঠে, সেইরূথ আকাণজ্ঞান নষ্ট হইলে তদীয | 
মন মোহপ্রাগ্ত হইতে লাগিল। ভাস্কর যেমন জগতের যাঁমিনী-এ& 
জনিত জড়তা দুর করে, সেইরূপ উদ্ারাশয় উদ্ধালক মনের মেই 
মোহও অপনীত.করিলেন। অনন্তর তদীয় মন তেজ?) তম» নিদ্রা! 
ও মোহাদি পরিশূন্ত হইয়া অপুর্ব অবস্থা লাভ করত ক্ষণকাল 
বিশ্ান্ত হইল। আলিবন্ধন দারা প্রতিকদ্ধ সরোবারি যেমন দু 
প্রতিকূল-গতিতে আবার স্বস্থানেই প্রত্যাগত হয়, সেইরূপ তীয় | 
মন বিশ্রামের পর পুনর্বার ঝটিতি বাহ্যপ্রপঞ্চমমাকার সংবিং | 
প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তীয় মন, পুর্কে ধ্যানাদি দ্বার! চিরামু- 
সন্ধানবশে সমাধিদশায় আনন্দানুভাবে আত্মটৈতন্তয আদ্ঘদমান ই 
ছিল বলিয়া, হুবর্ণ যেমন নৃপুরভাব ধারণ করে সেইরপ চিন্য়- 1 
ভাব ধারণ করিল। যেমন অন্তর্গত জল্‌ শুষ্ক হইলে, ঘটস্থিত ? 
মাবিল জলের পঞ্ধ ঘটগাত্রে বিলীন হয়, তদ্রপ শি 
্বীয় চিত্তভাব পরিত্যাগঞ্ু্বক চিন্ময় হওয়াতে অন্রূপ হইয়া 

গেল। তরল্গার্দি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র যেমন জল- 1 
সামান্ হইয়া দাঁড়ার, সেইরপ তদীয় 'বিশুদ্ধতিৎ একরসীত্ত 
নিজ উপাধি বুদ্ধিবিশিষ্ট হুইস্া চেত্যভাব পরিত্যাগপুর্বক সাধারণ : 

চিৎভীব প্রাপ্ত হইল। তৎগরে তিনি ততসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত ? 
হুইফ্কা" সকল জগতের অধিষ্টানভূত মহৎ বিশুদ্ধ চিদাকাশ 
হইলেন। সেই অবস্থায় উদ্বাক ৃষ্টৃষ্টিবিবর্জিদিত জর্ব্ব্ধ : 
রসের আকার, অর্ণবোপম অনন্ত, পরমাস্বাদ ও আনন্দ প্রাপ্ত : 
হইলেন। তখন তিনি যেন শরীর হইতে সমাক্‌ নির্গত: 
হইয়া কোন অপূর্ব্ব ভূমিতলে উপনীত হইলেন, তৎকালে 
আনন্বসাগর সভীসামান্তরূপী (১) আত্মা হইয়৷ অবস্থান করিতে 
লাঁগিলেন। ৫ৎ-_৬০। নির্মল শরদাকাশে সম্পূর্ণ কলাপূর্ণ : 
তারাপতি যেমন বিরাজ করেন, তদ্রপ ও ব্রাহ্মণের চৈতন্তরূপ : 
হংস তখন আনন্দপাগরে অবস্থান করিতে লাগিল। তিনি - 
নির্ববাত-প্রদীপের স্তায়, বিগত-তরক্গ অন্ধুনিধির স্তায়, বর্ধাবসানে . 
গর্জিতহীন জলশূন্ঃ জলধরের স্ঠায় নিশ্চল ও নিঃশব্বভাবে অব- . 
স্থান করত চিত্রাপিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর : 
রূপ পরামালোকে অবস্থিত হইয়! উদ্দালক দেখিতে লাগিলেন) 
তাহার চতুদ্দিকে গগনচারি-সিদ্ধিবন্দ, অসংখ্য অমরবৃন্দ ও ইন্ত্র-: 
ত্য তি উচ্চপদপ্রদ সিদ্ধিসমূহ অপ্দরোগণের সহিত সমুপ- 
স্থিত হইয়াছেন ॥ গভ্ভীরমতি অক্ষুধ সেই দ্বিজ, পুর্ণবয়স্ক গন্ভীর- : 
প্রকৃতি ব্যক্তি যেমন শৈশবিলাসের আদর করেন না, সেইরূপ : 
উদ্দীলকও সমুপস্থিত এ সিদ্ধিসমূহের আদর করিলেন না। : 
৬১-৬৫। সিদ্ধিসমূহের প্রতি অবজ্ঞ! করিয়া তিনি, হুধ্য যেমন : 
উত্তবদিকৃতটে ছয় মাস অতিবাহিত করেন ; সেইরূপ সেই আনন্দ: 
মন্দিরে ছয় মাস অতিবাহিত করিলেন। ব্রহ্কাদি:বরব্গণ এবং : 
সিদ্ধ ও সাধ্যগণ যে জীবনুক্তপদে অবস্থিত, সেই উদ্দালক বিপ্রও । 
সপ্তম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত সর্বোৎকৃষ্ট সেই জীবনুক্ত-পদ প্রাপ্ত 
হইলেন। তাহার সেই আনন্দে রসাস্বাদরূপ চিত্তের পরিণাম 





(১) সন্তাসামান্ত কাহাকে বলে, রামব শিষ্ঠকে পরে জিজ্ঞাসা : 


করিতে লাগিল বর্ধা যেমন তমালপু্পকে বিশীর্ণ করে, বায়: করিবেন। 





০০৬০৪০২০১১১ 


রাহা রও ভারা হা 2:2. 





না থাকাতে আনন্বপদ প্রাপ্ত স্ইলেন ; তৎকালে তদীয় আত্ম- 
'চৈতন্ত, না আনন্দ না নিরান্দ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ তিনি 
সুখহুঃখবিহীন হইয়া অবস্থান: করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালই 
হউক্‌ আর বর্ধমহত্রই হউক্‌, মন একবার সেই দশায় অবস্থান 
করিতে পারিলে, স্বর্গবিভবদর্শীর যেমন এই ভুর্নোক অকুচিকর 
হইয়! উঠে, চিত ৮৮, হয় না।  উদ্দীলক 


যে পদ্দে অবস্থান করিতেছিলেন, উহছাই পরমপদ, উহাই, প্রশান্ত 


স্থান, উহাই পরমস্রেপ্ উহাই শাস্বত মর্ল ) এ পদে বিশ্রাম প্রাপ্ত 
হুইলে ভ্রান্তি আর বাধা দিতে পারে না। ৬৬--৭০। যেমন 
যাহারা চৈত্ররথকানন লাভ করিয্মাছে, তাহারা আর খদিরকাননে 
যায় না, সেইরূপ সাধুগ্রণ এ পরমপদ প্রাপ্ত হইলে এই দৃষ্ঠদৃষ্টিতে 
আর উপগত হন না। অতুলৈশ্বর্ধ্ভোগী রাজগণ যেমন দীন- 
ভাবের আদর করেন না (তীহা্দের নিকট দারিদ্র্যভাব অতিকষ্ট- 
কর বোধ হয়), সেইরূপ জীবগ্রণ চিত্ত হইতে উক্ত মছাপদবী 


প্রাপ্ত হইলে, এই দৃণ্ঠসমুহের আর আদর করেন না। বোধপ্রাপ্ত 


হইয়। তৎপদ্বিশ্রান্ত-চিত্ত সমাধি হইতে বুখান্দশাকে কষ্টকর 
বিবেচনা করাতে, অপরের প্রধত্ব(তিশযে, বোধপ্রাপ্ত (সমাধি হইতে 
বুযখিত) হইয়! থকে; সপ্তমভূমিকায় উপনীত হইলে একেবারেই 


'বোধ প্রাপ্ত হয় ন!। দান উপস্থিত সিদ্ধিসমূহ (ইন্রত্বাদি- 


পদসমূহ ) দুরে উৎসারিত করিয়া ছয় মাম এইরূপে অতিবাহিত 
করিলে, বসন্তকালে নীহারপটলনিন্মুক্ত দিঝাকরের স্ঠায় উন্মেষ- 
প্রাপ্ত (নু প্রকাশিত ) হইলেন। সম্যকৃপ্রবোধ প্রাপ্ত হইয়! আবার 
দেখিলেন,_-পরম তেজস্বিনী, চক্রমণ্ডলোপম নুন্দরাকৃতি, হুস্গিপ্ণ 
রমগীগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হই- 
তেছে। ৭১__৭৫। তাহাদের হস্তস্থিত চামর ও মুখকমল-সৌরভে 
সমাগত - উপবিষ্ট ভ্রমরসমূহ গৌরবর্ণ পারিজাত-কুহইমপরাগে 
আচ্ছন্ন হওয়াতে লক্ষ্য হইতেছে. না; পঅকাপটলশোতী স্বর্গীয় 
বিমান্পিক্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়ছে। পাণিকমলে পবিত্র 
দর্ভধারী অম্মদাদি মুন্গণ ( বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ ) ও বিদ্যাধরী- 
গণসমতিব্যাহারে বিদ্যাধরপতিগণ আমিয়। উপস্থিত হুইয়াছেন। 
তাহারা সকলে উদ্দালকমুনিকে বলিলেন,--হে ভবন! . আমরা 
আপনাকে প্রণাম করিতেছি; আপনি প্রসমৃষ্টিতে আমাদিগের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন্‌। আপনি এই. বিমানে আরোহণ করি! 


স্বর্গপুরীতে আগমন করুন। স্বর্গ ই জাগতিক ভোগসম্পদের শেষ- 


সীমা; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোগ আর নাই। হে বিতৌ! 


_ আকল্প আপনার অভিমত . সমুচিত”“ভোগসম্প ভোগ' করুন; 


্বর্গাদিফলভোগের জন্ঠই লোকে অশেষ তপস্তা করিয়া থাকে। 
এই দেখুন, করিণী যেমন করীর নিকটে উপস্থিত হয়, সেইরূপ 
হারচামরধারিণী বিদ্যাধরকামিনীগণ আপনার সম্মুখে উপস্থিত 
হুইয়াছেন। কামই ধর্ম ও অর্থের মধ্যে শ্রেষ্ট, তধ্যে হুললনা" 
গণ কামের সার সর্ধা্গ; বসন্তকালেই যেমন শেন পুষ্প- 


মগ্তুরীর অবস্থান, সেইরূপ তাহারা স্বর্গেই অবস্থান করে। মুনি 


উদ্দালক, এবংবাদী সমস্ত অতিথিবর্গকে যথাবিধি অর্টনাপুর্ববক 
কৌতুহলপরিশূন্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ধীরবুদ্ধি 
উদ্দালক উপস্থিত ষধর্যরাশির অভিনন্দনও করিলেন না, পরি- 


, ত্যাগও করিলেন না। “হে সিদ্ধগণ ! আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান 


করুন” এই বলিয়া তিনি নিজ ব্যাপারে (সমাধিতে), অবস্থিত 
। ৭৬-৮৫। অনন্তর সিদ্ধগণ বিষয়ভোগবিরক্ত ন্বধর্মু- 


ডপশম-প্র 


করণ। তা 
নিরত উদ্দালকের নিকট কতিপয় দিবম অবস্থান করিয়া, সকলে 
স্বস্থ স্থানে প্রস্থান করিলেন। জীবনুক্ত সেই মুনি উদ্ধীলক 
যথেচ্ছভাবে ধনমধ্যে খধিদিগের আশ্রমে যথামুখে বিহার করিতে : 
_লাগিলেন। তিনি মেক, মন্দর, কেলাম, হিমালয়, বিশ্বাপ্রভৃতি 
পর্বতে এবং দ্বীপ, উপবন, জঙ্গল ও চতুর্দিকের প্রান্তপীম। পর্যযস্ত 
সর্ধবত্র ইচ্ছামত বিহার করিতে লাগিলেন। তদবধি উদ্বালকমুমি 
পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া, গিরিগুহায় ধ্যানলীলায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। ধ্যানাস্ শ মুনি কখন একদিন, কখন একমাস, 
'কখন এর বংসর, কখন বহু বসরের পর প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন। 
সেই সময় হইতে উদ্বালক ব্যবহারপরায়ণ হইলেও অম্ধিমঞ্ধ 
থাকিয়৷ চিতিত্বের সহিত একতা প্রাপ্ত হইলেন। চিন্তত্বের একতার 
অভ্যাস ঘনীভূত হইলে তিনি মহাচিন্য়ত্ প্রাপ্ত হইয়া, ভূমগুলে 
টি সর্বত্র সম হইয়। অবস্থান করিতে লাগিলেন। চিৎ- 
সামান্তের চিরাভ্যাসবশতঃ সত্তামামান্ত প্রাপ্ত হুইস্বা' তিনি চিত্রিত- 
তাস্তরবৎ এই দৃষ্ঠপ্রপঞ্চে অস্তোদস্ববিহীন হইয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । তখন সর্ববিধ বিক্ষেপের উপশাস্তি হওয়াতে নিরতি- 
শয় আনন্দরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, তাহার. চিন্ত সম্যক্রূপে 
বিগলিত হইলে, সমুদয় কর্মবীজ ক্ষরপ্রাণ্ড হওয়াতে তদীয় 
জন্মপাশ একেবারে ছিন্ন হইল; সন্দেহ দোলাবস্থাও ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইয়া গেল; তখন তিনি শরদাকাশবৎ অবিদ্য! মেঘাড়ম্বশূন্য, 
অপরিচ্ছিন, আবরণশুন্ত, চিত্তপরিশূন্ত, অমল ব্রচ্জাকার ধারণ 
করিলেন। ৮৬ -৯৩। 


চতুঃপধ্চাশ সর্গ সমাপ্ত 18৫৪ ॥ 
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পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ | 


রাম কহিলেন, - হে ঈশ! আপনি আত্মজ্ঞনরূপ দিবস্রে 
প্রকাশে এক সৃ্ধান্বরূপ১ অজ্ঞানপ্রযুক্ত সম্তাপের পক্ষে শীতাংশু- 
স্বরূপ, এবং মদায় সন্দেহরূপ তৃণের অন্ল্বরূপ ; অতএব “সতত! 
সীমান্ত কি প্রকার ? ইহ! বলিয়া! আমার সংশয় দুর করুন্‌। বশিষ্ঠ : 
কহিলেন, ষষ্টভমিকায় চিতির অবান্তরভেরনমুহের পরিমার্জনার 
পর, আমানত চৈতন্তস্বরূপতাপ্রাপ্ত যোণীর চেত্যাভাবের অত্যন্ত 
তাবনাপ্রযুক্ত চেত্যনংস্কারের আত্যস্তিক উচ্ছেদ ঘটিলে যখন চিত্ত 
একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তধন নিজ সততামাত্রে শ্বতঃসিদ্ধ পরিশিষ্ট, 
চিৎ-অচিৎ উক্ত যে সত্তা বিদ্যমানত।) তাহাকেই অন্তাসামান্ত 
কহে। সকল বৃত্তিতে প্র তিবিদ্বিত চিতি সমস্ত দৃশ্তের বাধ হওয়াতে, 
চেত্যাংশবৃভিও বৃত্ভিবিষয়রহিত হইয়া! যখন বিশ্বচৈতন্তে লীন হয়, 
তখন উক্ত বিশ্বচৈতগ্তের নীরূপ আকাশের স্তায়্ অতি নিম্মল যে 
সত্তা, তাহাই অন্তাসামান্ততা। অভিবাক্ত অখণ্ড চৈতন্ত যর্খন 
বি আভ্যস্তর - সমন্ত দৃগ্ জগতের অপলাপ করিয়া চিত্তবত্তিতে 
অবস্থান করে, তৎকালের উক্ত চৈতন্তের অবস্থাকেই সন্তাসাম।- 
হাতা বলা যায়। যখন সমুদয় দৃশ্ঠ পারমার্থিকরূপে প্রথিত অর্থাৎ 
চিনমাত্ররূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই সত্তা-সামান্তত। হইয়া থাকে।. 
১--৫। যখন সমুদয় দৃন্ত কচ্ছপের হ্তপদাদি-অবয়ববৎ ভাবনা 
যত্র ব্যতিরেকে স্বয়ংই আত্মাতে লীন হয়, তখন যক্সসামান্তত! 
হইয়া থাকে। সপ্তমভূমিকায় আরূঢ় যোনীর এবংবিধ দৃষ্টি তুরী- 
তত পদের জ্যএইলেট পরমা দৃষ্টি জীবনুক্ত ও হু 
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উততয্নেরই সর্বদা সম্ভবে অর্থাৎ, বিদেহমুক্ত-ব্ক্তির দৃষ্টিতে ও 
ইহাতে সবিশেষ পার্থক্য নাই। হে অন্ঘ ! এই সভ্তাসামান্ঠতা- 
দৃষ্টি পঞ্চমানি ভূমিকাতেও সমাহিত-যোগীর হইয়া থাকে; সপ্তম- 
ভুমিকায় আরূঢ় যোনীর ইহা ব্যু্ানকালেও হ়। বোধজনিত 
এই পরমা দৃষ্টি সম্যক্‌ তত্বজ্ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, নতুবা! অপরের 
নহে। নিখিল-জীবযুক্ত মহাশয়গণ এই দৃষ্টিতে অবস্থিত হইয়া, 
ভূমিগলে পারদাদি সিদ্ধরসের শ্তায়, আকাশমার্গে অনিলের ত্ঠায় 
উহিক আমুগ্মিক ভোগ, তৃষণ ও রজোগুণে অস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান 
করেন। হে রাঘব! অম্মদাদি মহ্র্ষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ 
এবং ব্রঙ্গা, বিষুণ, মহেশ্বর প্রভৃতি ইহারা সকলেই এই দৃষ্টিতে 
অবস্থিত । ৬-_১০ | উদ্দালক মুনি নিখিলতগ়নাশিনী এই দৃষ্টি অব- 
লম্বনপুর্বক প্রারবক্ষয় পর্যযস্ত জগৎকুটাতে বাস করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর বহুকালের পর তীহা'র “দেহত্যাগপূর্র্বক বিদেহমুক্ত হইয়! 
অবস্থান করি” এইরূপ নিশ্চলা বুদ্ধি হইল। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় 
করিয়। তিনি গিরিগুহায় পল্পবাসনে বন্ধপর্লাম হইয়া, অর্দো- 
ন্ীলিতলোচনে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তিনি মলদ্বারের 
সংরোধ দ্বার! ন্বদ্ধাররোধপুর্বর্বক শব্স্পর্শাদিগোচর চিন্তবৃত্তিসমূহ 
এক একটারূপে সংগ্রহ করিয়! হৃদয়ে নিবেশিত করিলেন; পরে 
পরমার্থভাবনা দ্বারা হুদয়নিবেশিত এ বুভিসমূছকে আত্মার সহিত 
একীকৃত করিষ চিদ্রপের একরসতা সংস্থাপন করিলেন। এবং 
প্রাণবায়ুর নিরোধপুর্র্ক সমান ও সরলভাবে উন্নতগ্রীৰ হইয়া 
তানুমূললগ্ কঠবিবরে জিহ্বামূল প্রবেশিত কাঁরয়া উন্নতবদনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১১--১৫। তাঁহার মন ও দৃষ্টি তখন 
বাহিরে, অন্তরে, অধোদেশে, উর্থাদেশে, রূপরসাদিব্ষয়ে বা শৃহ্তে 
কুত্রাপি সংযোজিত ছিল না; তিনি দত্ত দ্বারা দত্ত অস্পর্শপুর্র্বক 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণাদি বাফুপ্রবাহের সংরোধ- 
হেতু দেহ, মন ও ইজিয়ের চাঞ্চল্যশৃন্, চিন্রুপী ব্রহ্ধানন্দের অনু- 
ভবহেতু রোমাঞ্চিত শরীর ও নির্মবলমুখ কান্তি-বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান 
করিতে লানিলেন। তাহার অন্তঃকরণের একদেশীভূত বৃত্তিবিশেষে 





প্রতিবিশ্বিত পরিচ্ছিন্ন চিৎ ব্রশ্নীচৈতন্টের দ্বারা উপাঁধীভুত নিজের 


বৃত্তিবিশেষের অভ্যাস করিয়া তন্বার। বিন্বভূত চিসামান্তে প্রবেশে 
করিতে লাণিল ; পরে বিশ্বভৃত চিৎসামান্ঠের অনুসন্ধান অভ্যাস 
করিয়া উদ্দালক হৃদয়ে সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দস্পন্দ প্রাপ্ত হইলেন। 
নিরতিশয় আনন্দ আস্বাদন করিতে করিতে চিৎসামান্তদশার লয় 
হইলে, তিনি অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তাসামান্ত প্রাপ্ত হইলেন।, 
এইরূপে একেবারে বিক্ষেপ-ব্ষম্য-পরিশ্ন্ট হইয়া তিনি পরম- 


বিশ্রান্তি পাইলেন , তৎকালে অনুপম পরমানন্দে প্রসম্নতম তদীয় . 


| মুখকান্তি পরমসৌন্দর্ধ্য ধারণ করিল। ১৬--২০। তখন আনন্দ 


্াপ্তিনিবন্ধন তীহার রোমাঞ্চ হইল না; তীহার মননাদিজনিত 
সংসাবত্রান্তি একেবারে চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল; তিনি 
নির্মলপ্রদ প্রাপ্ত হইয়া! অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাসব্বগুণ- 
সম্পন্ন সেই উদ্দালক . পঞ্চদশ কলাপূর্থ শারদশশধরের সমান 
হইয়া চিত্রার্পিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। শরৎকালের 
অবসানে (হেমন্তকালে ). বিমল দিবাকরকিরণে বৃক্ষরস যেমন 
উপশান্ত হইতে থাকে, সেইরূপ জন্মদশাতিবর্তাঁ (পুনর্জন্মজয়ী ) 
এ উদ্দালক কতিপয় দিবসের মধ্যেই শনৈঃ শনৈঃ বিমল স্বাত্মপদে 
উপশান্ত হইলেন। তিনি মলসহিত. নিখিল-উপাধি হইতে নির্মুক্ত 
সকল বিকল্পপরিশূন্ঠ ও নির্বিকার হইয়া অভিরাম শ্রীধারণপূর্ববক 


স্থান হইতে হ্রণ্যর্ভপদ পর্্স্ত বিষয়হ্খ বিগলিত হইয়াছে, 


সেই অনির্ধ্চনীয় পরমনুখময় পদ প্রাপ্ত হইলেন; সেই 
পরমনুখে ইন্দরাজ্য-সম্পর, সাগরে ভাসমান তৃণের স্তায় প্রতীর- 
মান হয়। অনন্তর প্র উদ্দালক ব্রাহ্মণ বাকৃপথাতীত অনন্ত, 


সত্য, আনন্দপ্রচুব, পরমন্খরূপে পরিণত হইলেন। এ সুখ ঝর 
অমিত আকাশব্যাপী দিক্সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, উহা সর্বদা সু 
সর্ধববন্ততে পূর্ণ; শর হুখের অভ্যন্তরেই নিথিল-জগণ্, বিদ্য-. এ 


মান) ্ পরমন্ত্রখ বহতর শুভাদৃষ্টে লব্ধ হওয়া! যায়। ২১-২৫। 


ব্রাহ্মণের চিত্ত এইরূপে নির্দূল আদ্যপদ প্রাপ্ত হইলে, উহার সু 
শরীর সেই স্থানে উপবিষ্টভাবে অবস্থিত থাকিয়াই ছয়মাপে রবি- | 


কিরণে শোষিত হইয়। গেল; প্র শুদ্ধতনুপ্রবাহী মারুতের আঘাত- 
জনিত শব্দে কণ্তি হওয়াতে, সেই শৈলের বৃক্ষরূপ বাহু: দ্বারা 
বাদ্যমান শিরাতত্রীযুক্ত বীণার স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
অনন্তর ছয় মাস অতীত হইলে নভোমগুল হইতে অবতীর্ণ হইয়া! 
পিঙ্গলকেশী ত্রাঙ্গীপ্রভৃতি মাতৃগণ পর্বত-তন্যাসমভিব্যাহারে 
একত্র হইয়া! কৌন ভক্তের অভিমত ফলসিদ্ধির নিমিত্ত, অনল- 
শিখা যেমন প্রজবাল্যমান অনলের সমীপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ 
সেই পর্বতপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। রীত্রিকাল উপস্থিত 
হইলে সেই মাতৃগণের মধ্যে ন্ব-নৰ বেশবৈচিত্র্ময়ী সকল, 
বিবুধবন্দনীয়া, দেবগণপুজনীয়া» খিঙ্থিনীনায়ী এক চামুণ্ডা রবিকর- 


শুষ্ষ সেই উদ্দালকদেহ লইয়া শিরোধূত খড়গ-খটটাঙ্গভূষণের রা 


মধ্যবর্তী কিরীটের অগ্রভাগে ভূষণরপে ধারণ করিলেন। 
এইরূপে উদ্দালকের সেই কুৎসিত শুক্ষ-দেহ মেঘখণ্োপম 
ময়ুরপুচ্ছে হুশোভিত মন্বারমালাবেষ্টিতি অগ্দেশে পুষ্পপটল- 
শোভী ভগব্তী খিঙ্খিনীদেবীর শিরোভূষণমাল্যে লতাজালে 
ভূজ্ববৎ সংলগ্র হইয়! বেণীর ন্যায় পশ্চদূভাগে বিলম্বমান হইয়! 


রছিল। সমুদয় দৃশ্ঠবস্তর বিবেকে স্কুরিত আত্মানন্দ যাহার . : 


বিকাসী কুহুমন্বরূপ, উক্তপ্রকার উদ্দালকের বিদেহমুক্তিপ্রাপ্তি- 
বৃনতান্তের সমালোচনারূপ বল্লী যাহার হৃদয়ুকাননে উদ্ভুত হইয়া! 
উত্তরোত্তর ভূমিকারোহণ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে 
ত্রিতাপভাস্বরতাপিত এই লোকব্যবহারকান্তারে সঞ্চরণ করিলেও 
স্ত্যশান্তযাদি-গুণরাশিতে শীতল সহজ সন্তোষরূপ ছায়ালাভে 
কখন বিমুখ হয় না) অধিকাংশই সর্বোৎকৃষ্ট মুক্তি ফলের সহিত 
5ঙ্গত হইয়াযায়। ২৬--৩০। ও 


পৃকপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ | 





 ষট্পঞ্চাশ অর্ম। 


বশিষ্ট. কহিলেন”_হে পর্রপলাশলোচন রাম! তুমিও | : 


এইরপে স্বয়ং আত্মবিচারপুরর্বক বিহার করত অবশেষে বিতত- 
পদে বিশ্রান্তি লাভ কর। যতদিন সমস্ত দৃশ্ঠপদার্থের ন্বগ্লাত্যাস 
দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত শাস্তরশ্রবণ, 
পদদার্থতত্ববিচার, গুরূপদেশ ও চিত্তশৌধনপুর্বক আত্মবিচার 
করিতে হয়। বৈরাগ্যের অভ্যাস, শীস্ার্থবিচার, নিজ নির্মল 
বুদ্ধি ও গুরূপদেশের সাহায্যে অথবা একমাত্র স্বীয় প্রজ্ঞার 
(বুদ্ধির ) সাহাধ্যে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়! যায়। একমাত্র 


 কলক্কবঞ্জিত প্রবোধবিশিষ্ট তীক্ষবুদ্ধিই অন্ত উপায়ের সাহায্য 





্‌ 


০১১১১ 


পর পপ 


ডপশম-শুক৭"। 


ব্যতিরেকে শান্ত ত্রঙ্গপদ প্রদান করিতে সমর্থ। বাম জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_হে ভগবন্‌! হে ভূতগণের মঙ্গলপ্রদ ঈশ! কেহ 
কেছ প্রবুদ্ধ ও ব্যবহারী হইলেও. যেন সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্রান্ত 
থাকেন; আবার কেহ নিভৃতপ্রদেশে গিয়া সমাধিনিরত হইয়া 
অবস্থিত থাকেন; ভগবন্‌! এতছুতয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ইহা 

আমাকে বলুন। ১--৬। বশিষ্ট কহিলেন-_এই গুণষমুহকে 
যে ব্যক্তি অনাত্বরূপে দর্শন করে, তহার অন্তঃকরণে যে শীতলত 
(পুর্ণকামতা--কামনাশূন্ততা ) বিদ্যমান, তাহাকেই সমাধি বলে। 
মন থাকিলে দৃষ্ঠপদার্থের সহিত (বিক্ষেপের হেতু) সম্বন্ধ 
বিদ্যমান থাকে; কিন্তু আমার সে মন নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া! 


কেহ অন্ত শীতল থাকে; মৃতরাৎ কেহ ব্যবহারী হয়, কেহব! 
ধ্যানমগ্ন থাকে। হেরাম! এই ব্যব্হারী ও ধ্যানমগ্র, উভয় 
ব্যক্তিই অন্তঃশীতল; এজন্ত সমান সুখা ; অন্তঃকরণের 


শীতলতাসাধনই অনন্ত তপস্তার ফল। সমাধিমগ্র-ব্যক্তির মন 
যি বিষয়বৃত্তিতে চঞ্চল হয়; তাহ! হইলে তাহার সে সমাধি 
উন্মভ্ততাগুবের সমান। ৭__-১০। যাহার বাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, 
সেযদি উন্মভব্যক্তির স্তায় নৃত্য করে, তাহা হইলে তাহার প্র 
উন্মত্তচেষ্টাপ্রবুদ্ধ-সমাহিত-ব্যক্তির সমান । প্ররবুদ্ধ হইয়া ব্যবহারী 
ও প্রবুদ্ধ হইয়া বনবাসী অর্থাৎ সমাহিত; এই উভয়ই সমান? 
যে হেতু, ইহারা ছুই জনেই সর্ধসংশয়োচ্ছেদী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। ' যেমন দূরগতচিত্ত (অন্যমনস্ক ) ব্যক্তি কথা শ্রবণ 
করিলেও (তাহাতে মন না থাকায়) তন্ছুবপক্রিয়ার সে কর্তী 
হয় না। সেইরপ ক্ষীণবাসন! ( চতুর্থাদি ভূমিকায় ) চিত্ত কার্ধ্য- 


কারী রঃ তন্তৎ্কার্যের অকর্তী; যেমন স্বপ্রীবন্থায় নিপ্পন্ন- 


শরীর শব হইতে পতন ও তথায় অবস্থিতির কর্তা হয়; সেইরূপ 
যে চিত্তে প্রন ( পচুর ) বাসন! থাকে) সে চিত্ত কাধ্য না করি- 
লেও যেন কর্তা হয়! চিন্তের যে অকর্তৃতা (কোন বাহাক্রিয়া না 
কর!) তুমি জানিবে, তাহাই ডঃ সমাধি; তাহাই কেবলী- 
ভাব (মুক্তি)ও তাহাই শভময়ী পরম ির্কতি সুখলাভ)। 
১১--১৫। -চিন্ত চলাচলভাবে ধ্যান ও অধ্য। ন উভয়েরই পরম 
কারণ হয় অর্থাৎ চিত্ত অচল হইলে ধ্যানকারণ হয়, চঞ্চল হইলে 


হয় না; সেই কারণেই ধ্যান করিতে' হইলে চিত্তকে অঙ্কুরশৃন্ 


(নিশ্চল) করিতে হইবে। বাধনাবিহীন মনকে নিশ্চল 
বলে; মনের ও অবস্থাই মনের ধ্যান, উহাকেই. কেবলীভীব 
কছে এবং সর্বদা শান্তভাবও প্র মনের বাসন! বিহীনতা। বাঁসনা- 


ক্ষয় আরম্ত হইলে মন উচ্চপদে উদ্থিত,হইতেছে বলা যায়, একে. 


বারে যখন বাসনাক্ষয় হয়) সেই সময়ে মন অকততপদ প্রাপ্ত হয়, 


বাসনাধনীভূত থাকিলে চিত্ত কর্তৃত্ভাগী হইয়া সর্ব ছু প্রদান 
. করে ; অতএব বাসনা ক্ষীণ করা নিত আবগক! যাহাতে জগতে 


ও দেহাদি পদার্থে “অহৎ মমতা” প্রশস্ত, হইয়। যায়, শোক- 
ভয়াদি কিছুই থাকে না এবং থে উপায়ে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্িত 
হন? সেই উপায়কে সমাধি কহে। ১৬-_-২০। হে রাম! তুমি 
সমুদর দৃণ্ঠপদার্থে “অহ” “মমতর”্অধ্যাস (আমি আবার ইত্যা- 
কার আরোপ) পরিত্যাগ করিয়! গিরিকন্দরে সমাহিতই হও বা 
গৃহ্মধ্যে ব্যবহারীই হও, যাহা ইচ্ছা সেইরূপেই অবস্থান করিতে 
পার। যাহাদিগের অহস্ভাবনারূপ দৌষ প্রশান্ত হইয়াছে, তাদৃশ 
হুসমাহিতচিন্ ব্যক্তিগণ গৃহস্থ হইলে গৃহই তাহাদিগের বিজন 
অরণ্যভূমি বলিয়। বোধ হইবে। যাহারা প্রত্যাগাত্মায় অবস্থিত 





৮৩০ 


ও হুসমাহিতমন! হইয়াছে; আকাশাদি মহাভূতের স্তায় তাহা- 
দিগের অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান বলিদ্। বোধ হইবে। হে রাজ- 
নন্দন! যাহার চিত্ত-মহামেঘ প্রশান্ত হইয্মছে, তাহার নিকটে 
লোকসমূহ্রপ বহিজালায় ভীষণ-নগরও শৃন্য-অরণ্য বলিয়! 
প্রতীয়মান হয়। হে অরিন্দম! যে ব্যক্তি রাগাদিবৃতিযুক্তচিত্তে. 
উন্মত্ত, তাহার নিকটে বিজন কাননও লোকসমূহপূর্ণ নগর বলিয়া : 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে । ২১--২৫। সময ধিব্যুথিত-চিত্ত রাগাি 
বিক্ষিপ্ত হইলে নানাবিধ বিষয়ভ্রমের বীজভুত শুযুগ্তভাব প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে; রাগাদি বাসনা একেবারে শান্ত হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত 
হয়; অতএব তোমার যাহ! ইচ্ছা, তাহাই 'কর। যিনি আত্মাকে 
(আপনাকে) সর্ববিধ দৃষ্ঠপদার্থের অতীত বা সর্ববূশ্টাম ' 
নিরীক্ষণ করেন, তিনিই সমা হিত.। যাহার রাগ-দেষ কষয়প্রাপ্ 
হইয়াছে, অস্তরে ধিনি বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়ান্থেন ) সমুদয় 
ভাব ধাহার নিকটে সমান) তিনিই সমাহিত। হে নরনাথ 
সেই সমাহিত ব্যক্তির. মন, জাগ্রং' ও স্বগ্র উভয় দশাতেই 
এই তৃশ্থপ্রপঞ্চ সৎস্বরূপ আত্মায় সৎ্বরূপে অবলোকন কবে, 
জগৎকে সৎ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করে না। যেমন 
বিপণিমধ্যে সমব্তে লোকসমূহ স্ব স্ব ক্রয়বিক্রয়কারধ্যসাধন 
করিতেছে (১ এমন সময়ে তথায় উপস্থিত উদ্ামীন ব্যক্তি তাহা- 


'দের নিকট কোন উপকার প্রাপ্ত না হইলে সেই স্থানে লোক নাই 


মনে করে, অর্থাৎ তথায় লৌক থাকিলেও তাহার অনুপকারী বলিয়া 
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে অসতপ্রায় মনে করে, সেইরূপ ' তত্ববিদের 
নিকট জন্বহল গ্রামও € তত্রত্য লোকসমুদ্য়ের সহিত কোন্‌ 
সন্ধদ্ধ না থাকায়) ব্জন অরণ্য বলিয়! ওতীয়মান হয়।২৬__-৩০। 
সর্বদা অন্তরুখমন] ( অর্থাৎ যাহার মন কেবল একমাত্র ত্রহ্ধ- 
ভাবনার মগ্ন ) যোগী ুপ্ত থাকুন, জাগরিত থাকুন বা গমনকারী 
হউন, সকল সময়েই নগর, গ্রাম, দেশ তাহার নিকটে অরণ্যবৎ 
প্রতীয়মান হয়। সর্বদা অন্তর্ুখে অবস্থিত ( পরত্রহ্মভাবনাপর ) 
ব্যক্তির সর্ব! অনুপযোগী বলিয়া এই জীবসঙ্ুল, নিখিল-জগৎ, 
তীহার নিকটে আকাশভাব ধারণ করে অর্থাৎ তিনি সমস্ত 
আকাশ দর্শন করেন। অন্তঃশীতলত৷ লাভি করিলে বিজ্বর মানবের 
্তায় তত্দর্শীর নিকটে যাবজ্জীবন এই জগৎ শীতল বলিয়া! বোধ 


হয়। যাহাদিগের অন্তঃকরণ তৃষ্ণাসত্তপ্ত, তাহাদিগের নিকট: 


জগৎ দাবানলদহম।ন বলিয়া প্রতীয়মান হয্প ; নিখিল জন্তর অন্তঃ-. 
করণে যাহা বিদ্যমান, তাহা আহা দের বাহিরে যেন অবস্থান করে ১ 
বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, দিভগল,_অন্তঃকরণে 
বিদ্যমান এ সমুদয় তাহাদিগের. নিকট বহির্বিভক্ত বলিয়া বোধ 
হয়। ৩১৩৫1 ব্টবৃক্ষের মধ্যে বটবীজের স্তায় সদা আত্মার 
অভ্যন্তরে যাহা বিদ্যমান, তাহা: তাহাদিগের নিকটে দিবা- 
করের উদরে পদ্কজ-সৌরভবৎ বাহিরে.বিকাশিত বোধ হয়। 
ফলতঃ বাঁহিরে 'বা অন্তরে কিছুই বিদ্যমান নাই; প্রাক্তন 
বাসনাবলে. যাহা কল্পিত হয়, আত্মতন্বই তদাকারে  প্রকা- 
শিত হইয়া খাকে। আত্মতন্বূপ আত্তরবন্থই বহি- 
কাশী সৌরভে পুিকাম্যস্থিত করপরের স্টার বাহভগঞ্রপে 





(৯) ষুলে_ বহ্রিত্তেহপ্যস্সমাঃ পাঠ আছে; টীকাকারের 
অনুরোধে “ক্হ্রিস্তোহপ্যসৎসমাঠ” এই পাঠ কল্পন! করিয়া অনৃ- 
দিত হইল; টি অর্থ সঙ্গতি নাই! 











০১ চল 


প্রকাশিত হইতেছে ও উপাধির- অন্ুধারে বিভিন্নরূপে বিকশিত 
হইতেছে । এক আত্মাই জগব্রপে, অহতরূপে, বাহ্যরূপে ও 
আন্তররূপে ক্ষারীভাব ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ প্রকাশিত হইতে- 
ছেন। চক্ষুরাদির অদৃশ্ঠ যে অহস্করাদিরূপ, তাহা অসৎ নহে। 
এবং ৪8 বাহ্স্থুলরূপও সৎ নহে; কিন্তু আত্মা উক্ত 
উভম্ানুহ্যত সক্মাত্ স্বরূপ (তিনিই মাত্র সৎ)। এই আত্ম! 
ডি পুরপূর্কবাসনানুসারে বহিঃস্থিত চক্ষুরাি দ্বারা! 


' বাহ জগদাকারে এবং অন্তঃস্থিত জাগ্রদ্বাসনাদি দ্বারা হৃদয়মধ্যে 


্বপুরাজ্যাদিরূপে দর্শন করেন। ৩৬_-৪০। বাহ আতভ্যন্তর উভয়- 
বিধ জগ্রৎই উভয়ে অনুস্যত, সংস্বরূপ আত্মা হইতে পুথকৃকুত 
হইলে উহা অসৎ হইয়া যায় অর্থা কিছুই থাকে ন।; পৃথকৃকৃত 
ন! হইলে অর্থাৎ অহত্তাবাদি-.বভেদবিদ্যমানে এ সমস্তের অভাব 
অনুভূত হয়; তাহা হইলে ক কাল্পনিক অভাবপ্রযুক্তও আবার 
যথেষ্ট ভীতি উপস্থিত হইতে পারে অর্থাৎ তৎকালে উক্ত কাক্স- 
নিক অভাব হেতু আধিগীড়িত জীবের নিকটে স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, 
আকাশ, পর্বত, নদী, দিক্‌ প্রভৃতি সমুদয় ও তন্ৃষ্টিতে বিদ্যমীন 
বন্ত ত্রিতাপজাল! প্রজ্মলিত প্রলয়কাল হইয়া! দ্াড়ায়। আর 
ধিনি একমাত্র সং আত্মদর্শনপূর্বক তাহাতে রতিমান্‌ হইয়! 
অবস্থান করেন, তিনি কর্মেজিএর কাধ্যসম্পাদন করিলেও শোক- 
হর্ষের বশীভূত হন না অর্থাৎ কাল্সনিক দৃশ্ঠের কাল্পনিক. অভাব- 
প্রযুক্ত শোক ও তাহার পুনঃ কক্সনার প্রান্তিনিবন্ধন হর্ধপ্রাপ্ত হন 
ঈ্দৃশ ব্যক্তিই সমাহিতশবে অভিহিত। যিনি সর্বব্যাপী 
একমাত্র আত্মদর্শনপুর্রক উপশান্তবুদ্ধিতে অবস্থিত হন এবং 
শোক বা চিন্তা কিছুই করেন না, তিনিই সমাহিত। খিন জা গতী- 
গতির পুর্ব্বাপর সমস্ত দৃষ্টিপু্রবক (মিখ্যাবোধে ) উক্ত দৃষ্টিকে 
উপহাস করেন, তিনিই প্রন্কৃত সমাহিতপদ্বাচ্য । ৪১_-৪৫। 
জগৎ ও অহস্তাব সর্ব্বান্থুতবসিন্ধ প্রত্যক্‌ স্বভাব আমাতে বিদ্যমান, 
কিংবা | তিসিদ্ধ বর্ষস্তাবে বিদ্যমান? ইহার সিদ্ধান্ত করা 
যাইতেছে যে, & জগৎ ও অহস্তাব আমাতে বিদ্যমান নহে; 
কারণ, আমি দুষ্টিম্বরূপ, উহা দৃশ্ঠ রূপ ; দৃষ্টি দৃশ্ঠের আশ্রয় হইতে 
পারে না। এবং উহ! সর্বত্র পররন্ষেও বিদ্যমান নহে; কারণ, 
তিনি অসঙ্গ, অয় ও সর্বত্র সম; তাহাতে ঈদৃশ বৈষৈম্য কিরূপে 
সম্ভবেণ যেমন প্রচণ্ড সৌরাতপসম্তিন্ন তররজমালায় উত্তপ্ত 
গলিত রজতবৎ পু্ভীভূত কান্তি দুর হইতে দৃষ্ট হয়, নিকটে গেলে 
কিছুই দৃষ্ট হয় না; এই অপভ্তাব ও জগংও সেইরূপ দূর হইতে 
দৃষ্ট হয়; যাহারা আত্মপমীপে উপস্থিত হইতে। পারিয়াছে, 
তাহাদের চক্ষে এসব কিছুই নাইণ যাহার অগ্তরে” তুমি আমি; 
ভাব নাই, যাহার জঙগদ্বিভাগ্রকারী মন নাই; তাহার নিকটে 
চেতন-অচেতন কল্পনাও নাই; তাহার নিকটে একমাত্র সর্বময় 
আত্মা বিদ্যমান, অন্ত কিছুই নাই। তাদৃশ ব্যক্তি আকাশের ন্যায় 
নিন্্লস্বভাব ; তিনি যথাযথ] বাহকাধ্য সম্পাদন. করেন বটে; 
কিন্তু হর্ষ বা ক্রোধ বিকারের কারণ উপস্থিত হইলে কাঠনোট্ুবৎ 
সমভাবে অবস্থান করেন; সর্বদাই তাহার শাস্তভাব বিরাজ- 
মান, কোন বিকারই নাই | ঘিনি স্বভাবতঃই সর্ধবপ্রাণীকে আত্ম- 


বৎও পরদ্রব্য লোই্ইবৎ দর্শন করেন ;_-ভঙ়ে নহে, তিনিই প্রকৃত | 


দর্শন করেন। মুড ব্যক্তি সামন্ত বরাটিকামাত্রই হউক আর 
হিরণ্যগর্ভের মহান্‌ ইশ্বধ্যই হউক্‌ তৎসমুদয় অসতরূপে ( মিথ্যা- 
রূপে) দর্শন করে না, এবং তত্তদৈশ্বর্যের অধিষ্ঠানভূত স্দ্রপের 
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অনুভব করিতে পরাতে প্রকৃত সদ্রপেও দর্শন রি পারে না; 
কিন্তু ত্ুবিৎ, তাহা পারেন, অর্থাৎ তিনি সমস্ত সমভাবে দর্শন | 
করেন) তীহার নিকট ইহা সৎ ইহা অপৎ এইরূপ বিভেদ টু 
নাই। ৪৬-_৫০। ধাছারা এইরূপ জমদর্শিতা লাভ করিয়া মহা, 
সন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নিশ্েষ্ট হইয়্! বসিয়া থাকুন অথবা. 
গমন করুন, পুত্রাদি বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হউন্‌, অভ্যুদয় প্রাপ্ত না হউন্‌ 
অথবা উত্তম-ভোগজাত-পুর্ণ জনাকীর্ণ ভবনে অবস্থান করুন্‌, কিংবা 
নিথিল-ভোগবিসর্ভিিত £ হইয়া নিবিড় কাননে অবস্থিত হউন্‌, ই 
প্রবলকামসন্তপ্ত ও পানাসন্ত হইয়া নৃত্য করুন, অথবা সর্বস্গ 
পরিত্যাগ করিয় ভূধরে অবস্থান করুনৃ,চন্দন, অগ্তরু ও কর্পুর গাত্রে 
লেগন করুন্, অথবা প্রজ্মলিত-আলা-ভীষণ অনলে পতিত হউন্‌; 
মহাপাপ করুন্‌, বা বল-পুণ্যসঞ্চয় করুন্‌ ; সব্যে|মৃত হউন্‌ কিংবা ঃ 
আপ্রলয় জীবিত অবস্থায় অবস্থান করুন্‌, ইহার পক্ষেএই সমস্তই 3 
একরূপ। মহাহুথেও ইহার কোনরূপ ুখানুভব নাই, মহাচ্ঃধেও : 
ইহার কোনরূপ ছুঃখানুভব হয় না; কেন না, ভোগৈষ্ধ্যস্খে ও 
মরণীদি-মহাদুঃখে বিকারী দেহ মনঃ প্রভৃতি ইনি নহেন, সুতরাং 1 
 সমস্ত-কার্ধ্য উহার ছারা কৃত হইলেও কৃত হয না। তু্র্ণ 
যেমন্‌ পঞ্কমগ্র হইলেও তাহা কলঙ্কলিপ্ত হয় না অর্থাৎ জলে ধৌত 
করিলেই যে সুবর্ণ, সেই হুবর্ণ থাকে, সেইরূপ শী সমদরশীর কিছু- 
তেই কলঙ্ক নাই। ৫১_-৫৬। অহভ্তাব ও ত্বস্তাবাপন্ন '( আমি, 
তুমি ভাবঝাপনন ) ব্যক্তিই শাস্তের অননুমোদিত কর্মের অনুষ্ঠান- 
নিব কলফ্িত বাসনারূপ ইন্জিয়জ্ঞানও তদাধার দেহের ভোগ্য 
শব্দাদিব্ষয়ে কলক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কুকর্ম কুৎসিত-জ্ঞান- 
নিব্ধন কলঙ্ক লেপ 'আমি তুমি? ভাবাপন ব্যক্তিরই হয়। ফলত 
উক্তরূপ কুৎসিত জ্ঞান, কুবিষয়সেবনও শুক্তিকায় রজতবুদ্ধিবৎ 
ভ্রমমাত্র। যখার্থসত্যের জ্ঞানলাভ হইলে যখন সমুদয় বাহ ও 
আত্যন্তর ভ্রম-বস্ত-বিঘ্ুরিত হয়, তখনই স্বস্বভাবে অবস্থিতচিত্তের 
উক্তরূপ কলঙ্ক (মিথ্যাজ্ঞানে বাধিত হওয়ায়) আপনিই প্রশান্ত .. 


হইয়া যায়। অহভ্তাবের অধ্যামে উৎপন্ন বাসনারূপ অনর্থের 


উদ্বোধহেতু চিন্ময় পুরুষের কাল্পনিক জন্মলাভে বিচিত্র নুখ-ছুখ 
প্রাপ্তি হইয়া 1 থাকে। রজ্জুতে অর্পভ্রম দুর হুইলে সর্প নাই বলিক্া 
যেমন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কয়া যায়, সেইরূপ অহস্ভাবের নিবৃত্তিতে . 
অন্তরে নিখিলছুখজনিত  বিষমত৷ দূরীভূত হওয়াতে অম্পূর্ণ ; 
্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। লোকে যে কাধ্য করে, যাহা ভোজন 
করে, যাহা দান করে, ও যাহ! হোম করে, তত্বজ্ঞ ব্যক্তির তৎ- '. 
সমুদয় কিছুই নাই, তিনি শ্রী সমস্ত ক্রিয়া করিতেও পারেন না 
করিতেও পারেন ১কারণ তাহার কর্্রকরণেও কোন ফর্ল নাই না 
করাতেও কোন ফল নাই। তিনি যথার্থ আত্মভাব অবগত থাকাতে 
পরমাত্মাতেই অবস্থিত, যেমন পাষাণ হইতে লতামপ্রী উৎপন্ন হয় 
না, সেইবূপ তাহাতে ইচ্ছা উৎপনন হয় না) যদি কখন পুর্ব 
রর অভ্যাসনিবন্ধন যে যে ইচ্ছা, উদিত হয়, জলের তরঙ্গরৎ, 
আত্মাতেই সেই. সেই ইচ্ছা অবস্থিত। এ তত্ববিৎ, নিজেই 
সমুদয় বাহুপ্রপঞ্্রূপ ) তিনিই অখণ্ড--এই সমস্ত জগৎস্বরূপ) 


ইহাতে কোনরূপ বিভাগ নাই, তিনিই পুরুধদিগের পরম পবিভ্রত- 
কর সৎ ক্রহ্বত্বরূপ) তিনিই প্রত সৎ, আর ফু নই! 


৫৭--৬৪ |. 
,ষটগঞ্চাশ সর্ণ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ৩| 
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 অহভাবাদি জগনতুরূপে বিভৃত্তিত 'হুইতেছে। 
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অপ্তপঞ্চাশ সর্গ। ্‌ 
বশি্ট কছিলেন,_আত্মা স্বপ্রকাশ তৈক্ষ (যাহার তীক্ষতা 


ঝাল আপনিই প্রকাশ হয়, তাদ্শ ) মরিচন্বরূপ ) আত্মার চিভাব 


হইতে উক্ত আত্মমরিচের যে তৈক্ষ্যপ্রকাশ জ্ঞান, তাছাই ত্রহ্ষ- 
স্বভাবে তহস্থানীয় অহস্তাবত্স্তাবাদিরূপ ও ঘটকুড্যাদিরূপ এবং 
তদাধার দেশকালাদিরপ জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই- 
রূপই আত্মলবণের অন্তরে চিদ্তাববলে যে লব্ণজ্ঞান, তাহাই অহ- 
স্তাঝদি ও দেশকালাদি ভেদে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্ম- 
রূী ইক্ষুর অন্তরে চিদ্তাবনিবন্ধন ্বতঃই যে মাধুর্্যজ্ঞান, তাহাই 
আত্মপাষাণের 
মধ্যে স্বতঃই চিন্তাবনিবন্ধন যে কাঠিত্যসং বিশ, তাহাই অহস্তাবাদি- 
ভেদ ও দেশকালাদিভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মশৈলের অন্তরে 
চিন্তনিবন্ধন স্যতঃই যে গুরুত্ানুভব, তাহাই অহস্ভাবাদি ও জগ- 
দাদি-আকারে অভিব্যক্ত 'হইতেছে। আত্মমলিলের অভ্যন্তরে 
চিততির স্বতই যে জরবত্বরূপে বৃত্তি, সেই দ্রবভাবপ্রকাশই অহস্ভা- 
বাদি-ভেদে তদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১-_৬।' আত্মরক্ষের 
্বৃতঃই চিন্ভাবনিবন্ধন যে শাখাদিজ্ঞান; তাহাই অহস্তাবাদি জগদা- 
কারে স্ফুরিত হইতেছে । আ.স্মাকাশের মধ্যে চিন্বয়ত্বনিবন্ধন যে 
শ্টতৃজ্ঞান, তাহাই অহভাবাদিভেদ ও ভুবনাদিতেদরপে ভাবনা। 
আত্মগগনের অভ্যন্তরে চিত্তুহেতু যে ভিন তাহাই অহস্তা- 
বাদি ও শরীরাদিভেদে প্রকাশিত হইতেছে। আত্মভিভির অভ্য- 


স্তরে চিন্য়ত্বনিবন্ধনগাট় যে নিবিড়্বজ্ঞান, তাহাই অহস্তাবাদি-: 
ভেদে যেন চিত্তের বহির্ভীগে অবস্থিত । ৭--১০। চিনুযত্বনিবন্ধন | 


আত্মসত্তার স্বতুই যে একমাত্র সত্বাজ্ঞন, তাহাই যেন অহস্তা- 
বিধিভ্্দ ও আভাসচৈতগ্ঠরূপে অবস্থিত হইতেছে। আত্ম- 
প্রকাশের অন্তরে শ্বতঃই যে প্রকাশভাব উদিত অছে; তাহাই 
অহস্তাবাদি, উহাই জীব্ভীবাপন্ন হইয়া! সামান্য চিন্ভাবকে বৃততি- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আতাঁদচৈতন্যের অনথগামীরূপে কল্পনা করিয়া 
থাকে। আত্মচন্ত্রের অন্তরে চিদ্রপী যে ুধা বদ্যিমান, উহাই 


স্বপ্রকাশরূপে অহস্তাবাদির নু টান হইয়া থাকে; টি 


বাদি পৃথক্‌ আবির্ভূত হয় না। পরমাত্মরপ গুড়ের অস্তরে চিন্ভাব- 


নিবন্ধন যে আত্মা িরন তাহাই তিনি স্বাত্মাতে স্বতুই অহস্তা- 
 বদিরূপে আস্বাদন করি থাকেন। পরমাত্বমণির অন্তরে রই |. 
_. যে দীপ্তিপ্রকাশ,, ভাই চেতনারপী স্বরূপে অহস্ভীবাদির জ্ঞান 
৷ করিয়া খাকে।১১--১৫। ফলত আত্মা কিছুই" জানিতেছেন 


না; কারণ, জে়বিষি় একবারে অসপ্ভবনীয়; যখন জে নাই, 
তখন কি জানিবেন এবং আঙ্বাদনীয় বিষয়ের অস্তবহেতু কিছুই 
আব্মাদনও করিতেছেন না'। চেত্যবিষয়ের অসম্তবহেতু তিনি 
কিছুই চেতিত করিতেছেন '' না এবং 'বেদ্য (লব্ববৃ) বিষয়ের 


সিত জগদাকার নিতীন্তই অসৎ । এ আস্মা অনন্ত,. পূ্ন্ষতীব, 


৷ সর্বদা; নিবিড় মহাঁশৈলবৎ আত্মাতেই 'অবস্থিত। হে রঘুনন্দন! 


এই বাক্যতঙ্গীতে ' আমি তোমাকে অহস্তবাদি ও 'জগভীবাদির 
। ভেদযে নাই; ইহাই দেখাইলাম। 'চিন্তও নাই, চেতয়িতাও 
[শং জগভীবাদিভ্রমও নাই; কেবল বর্ধাবসানে মূক জলধরবৎ” 


ূ দ্রবতুনিবন্ধন -সলিলে:আবৃর্তীদিবিকারতাব ধারণ. করে, সেইরূপ 


অসম্ভবহেতু তিনি কিছুই লাভ. করিতেছেন না। উহার আভী- 





৩ 


মায়াবী সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই স্বকীয় মায়াবৃত জ্ঞপ্তিরূপ আত্মমতে জীব- 
ভাব ও জগভাব ধারণ করিতেছেন। জলে যেমন ভ্রবত্ব ও বাযুতে 


যেমন স্পন্দ বিদ্যমান, তদ্রুপ যথাযথ জ্ঞপ্তিমাত্ররূপ সর্ঝজ্ঞ ঈশ্বরে 


এই অহস্তাব ও দ্েশকালাদি ব্দ্যিমান রহিয়াছে। সর্বজ্ঞ ঈববর 
আপনার ঈশ্বরভাবে অনাবরণ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বৃদ্ধিনিন্ধন 


ত্বক ুলদেহরূপ-জীবভাবে তিন জীবনের হেতুম্বরূপ প্রাণকরণ 
বিষয়দন্বন্ষের অধ্যাসেই, জীবাদিরূপ আত্মা এইরূপ জ্ঞান করিতে 
ছেন) উক্ত জ্ঞীন তাঁহার তাত্বিক নহে। অজ্ঞ জীবের যাদৃশ- 
বাসনীপ্ন যেরূপ বিষয্াস্বাদে যেরপ তৃপ্তি হয় এবং অনন্য আত্ম- 
স্বরূপে যাদৃশ বৈচিত্র্য অনুভব করে, পরমেশ্বরও তীয় বাসনাদির 


অনুসারে তাদৃশাকারে বিবিপ্তিত হন। যখন এই ' অজ্ঞ জীব 
( অধ্যাত্মশাস্থ/লোচনা ও গুরূপদেশে ) এই জগতের অধিষ্ঠানসম্মাত্র 
রূপতা মার (পরমার্থ স্থিতি ) বলিয়৷ জানিতে পারে এবং তাদৃশ 


আত্মানন্দই নিখিল-জীবের জীবনস্বরূপ, ইহা অবগত হইতে পারে, 
তখনই তাহার নিকটে ভোগ্য ও ভোক্তার অধিষ্ঠানদয় চিৎম্বরূপ, 


ইহা প্রতীত হয়; তাহা হইলে সে জীব ও ঈশ্বরে যে একেবারে . 


প্রভেদ্ নাই, ইহা জানিতে পারে; জীব ও ঈশ্বরের ভে যেমন 
নিবৃত্ত হয়, তেমনি ঈশ্বর ও তুরীয়ব্রদ্ধের ভেদও ক্রমে ক্রমে 
নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন একমাত্র অখণ্ড শান্ত পরর্রহ্গই বিদ্যমান 


আনন্দৈক-রস্‌, চেত্যবিষয় ও স্বব্য।বর্তৃক ধর্ম্াবিহীন, প্রশান্ত, এক- 
মাত্র ব্রহ্ম। বন্ততঃ এক ব্রহ্গ ব্যতীত কম্মিন্কালেও অপর কিছুরই 

সত্তা নাই; “সমস্তই প্রশান্ত একমাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান” ইত্যাদি 
বাক্য কেবল উক্ত অখণ্ড ব্রহ্মের অবগতির নিমিত্ত; অন্ত কোন 
প্রয়োজন নাই; যাহা একেবারে নাই; তাহা আবার প্রশান্ত 


কিরপে হইবে? সুতরাং উক্ত-বাক্যও মিথ্যা বলিতে হইবে ; 


একমাত্র ওঞ্কারত্বরূপ পরক্রদ্ধাই নিত্য বিদ্যমান। ২১__-২৭। 
২. অপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥ 
অটসধাশ স্দ। টির 
বিষ্ঠা কহিলেন, __রাম! গপ্ডিতগণ এই বিষয়ে (সমু প্রশান্ত 


ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যে ).একটা পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিয়া- 


ছেন, সেই ইতিহাস অর্থাৎ কিরাতপতি -হুরদুর বিশ্বয়াবহ বৃত্ত 


বলিতেছি, শ্রবণ কর। -হিমালয়-পর্বরতের একটী শিখরের নাম 
কৈলাস.) উত্তরদিকের মধ্যে  স্থানটী সর্বোৎকৃষ্ট, শুভ্রতম। এ 
'পর্বতকে দেখিলে বোধ হয় যেন, ভুগর্ভ' হইতে বিনিঃহত কুর- 
রাশি একত্র পুপ্তীভূত রহিয়াছে; অথবা এ পর্ব্বতবাসী শুধাং 


শেখরের যে অ্টহাস্ত ও যেন শুভ্রতম শুধাংশু কিরণপু্জী পুতীভৃত 
রহিয়াছে কিংবা শৈলস্থিত হস্তিসমূহের মণ্তক হইতে বিগললিত 


মুক্তারাশির একত্র সন্নিবেশ হইয়াছে । ক্ষীরোদসাগর যেমন বিষুগ্র 


গৃহ, সবরগপুরী যেমন ইন্দ্রের আলিয়, বিস্তর নাভিকমল যেমন ব্রহ্মার 
ভবন, তদ্রপ এ পর্ব্তই শশিশেখরের বাসস্থান। স্থানে স্থানে 


ুদ্াক্ষবক্ষে বিলম্বমান, রত্বশলাকা গ্রথিত, অপ্দরাদিগের ক্রীড়া- 
দোলায় সেই পর্বত, সাগররত্রসমিত .তরঙ্মমালায় সাগরের শ্তায় 


শোভমান হইয়! থাকে। ১--৫। সেই কৈলাস পর্বতে বিরহ- 


কেবল নিরতিশয় আনন্দরূপ স্বরূপজ্ঞানই জানিতেছেন ) অহঙ্কারা-- 


থাকেন, : ইহাই জানিবে। এই. সমস্ত জগৎই পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, 











৫৩ 


শৌকবিহীন বিলাসী প্রমথগণ (১) তত মদমভতবিলাসিনীদিগের 
গদাহত হইয়া! অশোক তরুর স্তায় প্রফুল (হৃষ্ট অপরপক্ষে বিক- 
সিত) হইতেছে। ভগবান্‌ শঙ্কর সেই পর্ধরতের যে থে দিকে 
সঞ্চরণ করেন, সেই সেই দিকের চ্্রকান্তমণি হইতে অজত্র সলিল 
প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে(২) যে স্থানে তাহার গতিবিধি, তথায় 
প্ররূপ জলনির্গম হয় না। এ পর্বত লতা, বৃষ্ষ, গুল্ম, বাপী, ভর, 
(৩) নব, নদী, মৃগ, পণ্ড ও অন্ন জন্তগণে পরিপূর্ণ, যেন একটা 
্রঙ্গাণ্ড। বটতরুর মূলদেশস্থবিবরে যেমন 'পিপীলিকাপডিক্ত অব- 
স্থান করে, সেইরূপ এ কৈল।স পর্বতের এক স্থলে কতকগুলি 
হেমজট নামে কিরাত একত্র ঘনসন্িবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিত। 
সেই অধম কিরাতগণ সন্নিহিত 'কৈলাসপর্কতের প্রত্যন্ত পর্ববত- 
স্থিত অরণ্যভাগের রুদ্রক্ষবৃক্ষ ও অগ্ঠান্ত তরুগুল্মের ফলপুষ্প, 
কা্টাদি আহরণ করিয়। কাকের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহ 


করে। ৬--১০। তাহাদের মধ্যে উদার প্রকৃতি, শক্রজয়কারী 


প্রধলপরাক্রম নুরঘু নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি দেবপরাক্রম 
শত্রুদিগের দর্পদলনে সমর্থ। প্রজাদিগের জম্যক্পালন দারা 
তিনি তহাদের আনুকুল্যকার হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি 
পরাক্রমে ভাস্বরের স্টার ও বেগগতিতে মূর্তিমান্‌ মারতের-্তায়। 
তিনি জয়লক্মীর দক্ষিণবাহুত্বরূপ ছিলেন। অতুল রাজ্যসম্পদদের 
অধিকারী হইয়া! হুরধু রাজরাজ ধনেশ্বরকেও অতিক্রম করিয়া" 
ছিলেন তিনি দেবগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষাও বুদ্ধিমান; তাহার 
কাব্যরচনা নৈপুণ্যে অহ্রগুরু শুক্রাচার্্যও পরাভূত হইয়াছি লেন। 
দিবাকর যেমন অধিন্নভাবে প্রতিদিন দ্রিন সম্পাদন করিতেছেন, 
'তন্্রপ তিনি হুষ্টনিগ্রহ ও। শষ্টপালনব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া যথাযথ 
বাজকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন। বাগুরাবদ্ধ পক্ষী যেমন পরাহতগতি- 
হয় অর্থাৎ উড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি প্রজাবর্গের নিগ্রহান- 
গ্রহজনিত হুখভুঃখে অভি্ত হুইয়৷ কিংকর্ভব্যবিযূঢ হইলেন; 
(প্রজীবর্ের প্রতি দণ্ুপ্রয়োগ অকার্ধ্য ভাবিয়া! মনে মনে চিন্তা 
করিতে লানিলেন)। ১১--১৫। « তৈলযন্তর যেমন তিলকে নিশ্সিষ্ 
করে, সেইরূপ আমি বলপ্রয়োগে এই আর্ত প্রজাবর্গকে কেন 
নিগীড়িত করিতেছি? আমি যেমন গীড়িত হইলে ক্রেশ বোধ 
করি, নিথিল-প্রণীরই সেইরূপ ক্রেশ হইয়া! থাকে। অতএব 
আমি প্রজাপীড়ন ন। করিয়া ইহাদিগকে ধনরাশি বিতরণ করিব। 
আমি যেমন ধনলাভে আনন্দিত হই, সকলেই সেইরূপ আনন্দিত 
হইয়! থাকে। আমার স্তায় সকলকেই আনন্দিত করা যাউক) 
প্রজাগীড়নে প্রয়োজন নাই। অথবা . নিগ্রহব্যতিরেকে প্রজা 
বশীভূত থাকিবে না, এমন কি, জল ব্যতিরেকে যেমন নদী হয় লা, 
সেইরূপ নিগ্রহ ব্যতিরেকে প্রজাই থাকিবে ন| ) সকলেই, স্বাধীন 
হইয়া! উঠিবে ; অতএব যেমন প্রজাগীড়ন করিয়া আসিতেছিলাম, 
তাহাই করি। হায়! কি কষ্ট ৭ এই প্রজাপুগ্ী এক দ্বিকে আমার 
গিগ্রহীয় হইতেছে; আবার অপর দিকে সর্বদা অনুগ্রহণীয় হই- 


(১ রমনীর পদাঘাতে অশোক তরু পুম্পিত হয়; ইহা আর্ধ- 
কবি-সময় প্রসিদ্ধি। ্ ূ 
০) চল্রোদয়ে চন্্রকান্তমণি হইতে. জলক্ষরণ হয়? শিবের 
মস্তকে সদা চন্দ্র উদ্দিত, তাই তিনি যেখানে যান, তথাকার 
' ভন্্রকান্ত মণি হইতে জল ক্ষরিত হয়। 
(৩) বাঁগী পু্ধরিণী, হুদ, বৃহৎ জলাশয়। 
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জনিত তৃষাশান্তি লাত করিতে পারে না, সেইরূপ ম্হীপতির চিন্ত 


| ভুবন কলিকলুষকলুষিত হয়, পরে পুনর্ম্বস্তর উপস্থিত হইলে 
































তেছে; ভাগ্যক্রমে আমি হুখীও বটে, আবার দূর্ভা্করমে দু 
ছুঃবীও বটে। তৃষ্চাতুর নিদ্রিত ব্যক্তির চিরতৃষিত চিত্ত ধেমন স্বপন- 
ৃষ্ট মহান্‌ সলিদাবর্তে পতিত হইয়া ভ্রমণ করে অর্থাৎ জলপান. ঃ 


এইরূপ সংশয-দোলারূঢ় হইয়া রহিল, বিশ্রান্তিলাভ করিল না; গু 
অর্থাৎ কোনটা কর্তব্য তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না 4 
১৬-_২০। অনন্তর একদা মাওব্য মুনি তাহার ভবনে আসিয়া ক্র 
উপস্থিত হইলেন; বোধ হইল যেন, নারদমুনি চতুদ্দিক্‌ ভ্রমণ জর 
পু্বক বাসবের আলম সমাগত হইলেন জুরদু সর্ববশান্্বেভা স্্ 
এ মহামুনির পুজা করিয়া ( একটা বিষয়) জিজ্ঞাসা করিলেন। & 1 
মাণুব্য সকলের সন্দেহ-কুপাদপের ছেদনকারী পরশু (তিনি সক- ছু 
লের সন্দেহ দূর করিয়া থাকেন )। সুরঘু কহিলেন, মুনিবর ! ভুম- ; 
গুলে মাধব-সমাগমে (১) লৌক সমুদয় যেমন আনন্দলাভ করে, সু 
সেইরূপ আপনার আগমনে আমি পরম আনন্দলাত করিল্য। | 
প্রভো! হ্র্যসনদর্শনে.যেমন কমল বিরুসিত হয়, সেইরূপ আপুর | 
দর্শনপথে পতিত হওয়াতে আমি অদ্য কৃতার্থ ব্যক্তিবর্গের অগ্রগণ্য | 
(পরম কৃতার্থ) হইলাম। হে.ভগবান্‌ ! আপনি নিখিল-ধর্ম্ব অব. ৪ 
গত আছেন এবং পরমপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন; এক্ষণে 
ুরধ্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রুপ আমার একটা সন্দেহ দূর ২ 
করুন্‌। ২১২৫ ম্হতের সমাগমলাভে কাহার না পীড়া দর ; 
হয়? খাহারা:গীড়ার বিষয় অবগত আছেন, তঁহারা সন্দেহকেই 
পরম পীড়া বলিয়। থাকেন। স্বীয় প্রজাবর্গের প্রতি মৎকৃত নিগ্রহ | 
ও অনুগ্রহজনিত চিন্তা, দিংহন্খর যেমন হস্তীকে গীড়িত করে, + 
সেইরূপ আমাকে পীড়িত করিতেছে । অতএব হে মুনে ! আমার 
বুদ্ধিতে হুরধ্যকিরণবৎ সর্বদা সব্কত্র সমতা যাহ!তে উদ্দিত থাকে, . 
অপনি কৃপ| করিয়৷ আহার উপায় বলুন; আপনাকে আর কিছুই . 
করিতে হইবে না। মাণুব্য বলিলেন, হে ভূপতে ! অপনার এই 
মনের কলেশ আপনার অত্বস্থিত স্বীয় উপায়ে ও স্বীয় যত্রেই'হিমের . 
্ায় বিলয় প্রাপ্ত হইবে। যেমন শরৎকালের উগস্থিতি মাত্রেই 

চতুর্দিকে মেঘমলিনতা বিদুরিত হয়, সেইরূপ আত্মবিচারেই আপ- 
নার অন্তর্গত মনঃপীড়া প্রশমিত হইবে। ২৬--৩০। আপনি স্বীয় 
মন দ্বারাই আপনার শরীরগত স্বকীয় ইন্দিয়গুলি কি প্রকার এবং 
সে গুলি কে, ইহা! বিচার করুন। «আমি কে? এই জগৎ কি? 
ইহা কিরূপ হইল? এই জন্মমৃত্যু কিরূপে হয়? ইহা আপনি 
মনোমধ্যে বিচার করিতে থাকুন, তাহা হইলে মহত্ব ২) আপনি 
প্রাপ্ত হইবেন। যখন +আপনি উক্ত বিচার ছারা আপনার 
স্বরূপ অবগত হইবেন, তখনই চিত্ত অচঞ্চলভাবে অবস্থান করিবে; : 
তখন আর হর্ধক্রোধবিকারে চিত্ত চঞ্চল হইবে না। সলিলে তরক্গ 
যেমন স্বম্বরূপ (তরঙ্গভাব ) ত্যাগ করিয়া ভূতপুরর্ব জলভাব ধারণ 
করে, সেইরূপ আপনি তখন মনঃম্বরূপ পরিত্যাগপুরর্ষক বিগতঙ্জর 
হইয়া শান্তিলাভ করিবেন। হে অনঘ! যেমন পুর্ধবমনূর অবসানে 


তাহার কলিকন্ম-কলুষতা যাইলেও কলপষের সন্তা একেবারে যায় 
না, তৎ্কালে আপনার মনঃম্বরূপ একেবারে থাকিবে না এমন 
নহে; তবে আপনার নিকটে থাকিবে না, আপনি উহা! ত্যাগ 





(১) মাধব বসন্ত বা বিজু উট, 
২) মহত্ব পরিচ্ছিন্নভাবের বিলয়ে অপরিচ্ছিন্নভাব |. 


ডগশন তুবরণ। 


করিবেন এবং একমাত্র ব্রহ্মই অবলোকন করিবেন। ৩১-৩৫। 
যখন আপনি তত্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, তখন ভূমগ্ডলের 
নিথিললোক আপনার পুত্রস্থানীষ ও ।অনুকম্পনীয় হইবে; 


. আপনি সকলের পিতার স্তায় হইয়া, পরমানন্দে সাআজ্য লাভ 


করিবেন। হেনৃপ! আপনি বিবেকদীপের সাহায্যে আত্ম- 
দর্শন-করিতে পারিলে হুমেরু, সাগর এমন কি, আকাশের অপে- 
ক্ষাও সমধিক পরমার্থপ্র মহত্ব লীভ করিবেন। (আকাশাদিও 
তখন তোমার নিকট ক্ষুদ্র বোধ হইবে )। হে সাধো! আপনি 
অহত্বলাভ করিলে, হস্তী যেমন গোষ্পদপ্রমাণপক্ষে € নম্গ হইতে 
পারে না, সেইরূপ ভবদীয়চিত্ কাচ সংসারব্যাপারে মগ্ন হইবে 
না। হেরাজন্। কাম-কলুধিতচিত্ই গোষ্পদবগ্রমাণ সলিলে 
মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র বিষয়কার্ধ্যে মগ্ন হয়। চিত দৃপ্ঠমাত্রাবলম্বিনী 
বাসনাবলেই অতিনীন্ভাবাপন্ন হইয়৷ কীটবৎ পক্ষে (কুলুষ্ত 
কার্যে ও কর্দমে ) নিম্_হয় ৷ ৩৬--৪০। হে মহাবাহৌ! যে 
যেক্ষণ হইতে পরমালোক পরমাত্মমাত্রাবশেষ হইতে আর্ত 
হইবে, সেই সময় হইতেই এই দৃষ্ঠপ্রপঞ্ আপনিই ক্ষযপ্রাপ্ত 
হইতে থাকিবে। যে পর্যয্ত স্বর্মাত্রাবশেষ হইতে আবন্ত হয়, সেই 
সবর্ণাকারাবস্থিত ধাতু প্রক্ষালিত করিতে থাকে, যখন হুবর্ণমাত্র 
রহিয়াছে, খন ধাতুক্ষ'লন পরিত্যাগ করে ); আত্মদর্শন করিতে 
যেপধ্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হয়, সেইপধ্যন্ত সমস্ত দৃণ্ট দর্শন * 
করিতে হয় (দৃপ্ত দেখিয়া 1বেখিয়। আত্মদর্শন ঘটলে দৃগঠাপ্রপঞ্চ 
দর্শনের আর প্রয়োজন হস্ত না)। সর্বন্বরূপিণী (অপরিচ্ছ্দ- 
বতী) মতি দ্বারা সর্বদা সর্ববস্থানীয় দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিলে 


সর্বস্বরূুপী পূর্ণ, আত্ম! স্বয়ংই উপলবিবিষয্ধ হইয়া থাকেন। ' 


যাবংকাল এই সমস্ত দৃষ্ট পরিত্যাগ না হইবে, তাবৎ আত্মলাত 
হুইবে ন]) সর্বপ্রকার অবস্থা পরিত্যাগ করিলে আত্মই অবশিষ্ট 
থাকেন। ইহাই তন্ববিদ্বিগের: অভিমত। হে সাধো! সামান্ 
বন্তও একটি ত্যাগ না করিলে অপরটী পাওয়া যায় না ( অর্থাৎ ছুই 
ববস্ত এককালে দেখা যায় না; একটা বন্তর দর্শন শেষ হইলে তবে 
অপরটী দেখা যায়), আত্মলাভের [ ব্যয়ে ত আর কথাই নাই 
( অর্থা্থ তাহ! লাভ করিতে হইলে দৃণ্ঠ পরিত্যাগ করিতে হইবে)। 
হেনৃপ! আত্মা'অন্ত কর্ম পরত্যাগ ;করিষা সর্বপ্রকারে যে 
বিষয়ে যত্বান্‌ হন, তাহাই প্রাপ্ত হন; সে যত্রে ততভি্ন অন্ত বিষয় 
প্রাপ্ত হন না। অতএব আত্মদর্শন করিবার জন্য সমস্তই পরিত্যাগ 
করিবেনে। যাহাকিছু দেখিতেছেন, এই. সমস্ত দৃণ্ত পরিত্যাগ 
করিলে অবশিষ্ট যাহা! দেখিবেন, তুহাই পরমপদ (গরম-আত্মা )। 
মন নিখিল-কাধ্যকারণপরম্পরাময় এই জগদৃগত বস্তবিলাস পরি- 

করিয়। এবং আত্মশরীরের অপলাপ করিম যাহা প্রাপ্ত হন, 

সেই ব্র্মপ্দ বলিয়া অভিহিত । ৪১-৪৮। 


অষ্টপঞ্কাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০॥ 


শনি 





* সমস্ত শৃন্র আলোচনা! করিতে হয় অর্থ আত্মদর্শনের 
শর আর শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন হয় না) ইহা টীকাকীরান্ুমত। 


স্এ৫০ 


একো নযষ্টিতম সর্গ ) 


বশিষ্ট কহিলেন,__হে রঘুনন্দন! ভগবান্‌ মাগুব্য সুরঘুকে 
এইরূপ উপদেশ দ্িয়। নিজ রমনীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। 
মাণব্য থষি প্রস্থান করিলে, রাজ একান্তে গমন পূর্বক নিজে 


সাধুবুদ্ধিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমি কে? আমি দৃষ্টমান : 


মেরুপর্ববত নহি, এই মেরু আমার নহে ; আমি জগৎ নহি, এই 
জগৎও আমার নহে; আমি শৈল নহি, এই শৈলও আমার 
নহে; আমি পৃথিবী নহি, পুথিবীও আমার নহে; আমি এই 
কিরাতমণ্ডল নহি, এই করাতমণ্ডলও আমার নহে। “স্বজনের 
সম্মতিক্রমে এই দেশের রাজ্যে আমি অভিষিক্ত? এইরূপ সন্েতে 
(কজ্নামাত্রে) কেবল এই দেশ আমার হইয়াছে; (বাস্তবিক 


ইহা আমার নে)। আমি এক্ষণে উক্ত সঙ্কেত পরিত্যাগ করিনি 


লাম; আমি এ দেশ নহি, এই দেশও আমার নহে। কথিত 
পরবা্থসমূহমধ্যে কিছুই আমি নহি, এক্ষণে অবশিষ্ট এই নগরী, 
তাহাও আমি নহি, ইহাই স্থির। ১--৫। পতাকারূপ বনশ্রেণীতে 
পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে উদ্যানদক্কুল, গজ, অশ্থ, সামন্ত, ভূত্য ও 
পরিগ্ছন*সনঘ্বিত এই পুরীও আমি নহি; ইহাও আমার নহে। 
বৃথা সক্কেতবশতঃ আমার সহিত এই সমস্ত সম্বন্ধ হইয়াছিল, 
এক্ষণে সে সঞ্কেতও অপগত হওয়াতে আমার উক্তপ্রকার দৃণ্ঠ- 
পদার্থের সহিত সম্বন্ধ গয়াছে। অবশিষ্ট ভোগসমুহ ও কল্ত্র 
তাহাও আমি নহি, উহাও আমার নহে। এইরূপ ভূত্যবল-বাহন 
নগরমমদিত এই রাজ্যও আমি নহি, এই রাজ্যও আমার [নহে ; 


উত্ত সঙ্কেত কেবল ব্যবহারপরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়! উঠিষ্াছে ) 


ফলত উহা মিথ্যা । এক্ষণে অবশিষ্ট হস্তপ্াদিমান্‌ দেহ; বোধ 
হয় এই দেহই আমি। এক্ষণে এই দেহবিষয়ক বিচার করিয়! 
দেখি, এই দেহ আমি কিন? এই দেহস্থিত যে অস্থিমাংস, ইহা ত 
আমি নহি; কারণ, ইহা! অচেতন, আমি সচেতন; পদ্নপত্রে 
সলিল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ এই অস্থিমাৎসাদির সহিত 
আমি কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহি । ৬-_-১০। মাংস, অস্থি, রক্ত, 
এসমস্ত জড়পদার্থ; নুতরাং আমি] ইহা নহি এবং এসকলের 
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সহিত আমার কোন মন্বন্ধও নাই। এই হস্ত-পদাদি কর্মেন্িয়ও 


আমি নহি, ইহারাও আমার নহে) : এই দেহমধ্যে যে কিছু 


জড়পদদার্থ আছে, তৎসমুদয়ও আমি নহি, কারণ আমি চেতন। 


এই ভোগসমূহও আমি নহি; এসকলও আমার নহে; জড় 


'অসতম্বরূপ এই বুদ্ধীক্্ও আমি নহ এবং ইহারাও আমার 


নহে। সংসারদৌষের মূল এই মনও আমি নহি; কারণ, উহ! 
জড়। এই যে অহস্কার, বুদ্ধি, দৃষ্ট হইতেছে; ইহাও আমার 


নহে, যে হেতু উহা মনেরই অবস্থা বিশেষ । এইবূপে শরীর হইতে 


আরম্ত করিয়া মন বুদ্ধীন্রিয়াদি পর্যন্ত স্থুলহক্মভৃতপ্রপঞ্চ 
ইহার মধ্যে কোনটীই অমি হইতে পারিলাম না; এক্ষণে ইহার 
অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা! একবার বিচার করিয়া দে'খ। 
১০--১৫। এক্ষণে অবশিষ্ট জীব, সে যি চেত্য বিষয়ের চেতনা 


(প্রমাজ্ঞান করিতে পারে) তাহা হইলে উক্তজীব চেতন 


প্রমাতা) হইতে পারে এবং আমিও উক্তজীবঝ, ইহা বলিতে 
পারি; কিন্তু প্র জীবও সাক্ষী*চৈতন্তকর্ৃক বোধ্যমান হইয়৷ 
থাকে ; সুতরাং উহাও আমি নহি। উহার নিজের কোন শক্তি 
নাই। যে হেতু, .সাঞ্ষিসংবেদ্য প্রমিতিপ্রমেয় উক্ত জীব আমি 
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নহি; হত্রাং আমি উহ] ত্যাগ করিলাম । এক্ষণে আমি শ্ 
সকলের অবশিষ্ট বিকল্সবিবর্জ্দিত বিশুদ্ধ চিৎই হইলাম। কি 


. আশ্চর্য! এতকাল যে চেষ্টা রিপা আসিতেছি, আজ তাহ! 


সফল হইল, আমি যে চিত্স্বরূপ, হা! আজি জা নতে পারিলাম, 
আজি আমার আত্মলাভ হইল। আমি সেই অনন্ত আত্ম!) 
এই পরমাত্বারূপী আমার অন্ত না | যেমন মুক্তাহারের সুত্র 
প্রত্যেক মুক্তাতেই গ্রথিত- সম্বন্ধ ; সেইরূপ এই ভগবান্‌ আত্ম! ; 
্রহ্ধা, ইন্দ্র, যম, বায়ু প্রভৃতি নিখিল ভূতসমূহে সন্বন্ধ। এই নির্মবলা 
চিতিশক্তি চেত্যরোগ হইতে নি, চেত্যের সহিত ইহার 
সম্বন্ধ নাই; চিতিশক্তি নিখিল দিকৃচক্র পুর্ণ করিয়া! ভীষণ 
আকারে অবস্থান করিতেছেন। ১৬--২০।1 অথচ ইনি সর্ক- 
ভাবের অনুগতা৷ অতিহুক্ষা ; কিন্তু ইহাতে ভাব অভাব কিছুই 
নাই। ইনি আব্রঙ্গ স্তম্বপর্ধ্যন্ত নিখিল-ভুবনের অন্তরে অবস্থিত ; 
ইনি নিথিল শক্তির পেটিকা স্বরূপিনী। ইনি সর্ধবিধ সৌন্দর্যে 
নুশৌভিতা ও নিখিলবস্তপ্রকাশবিষয়ে প্রদীপরূপিণী এই চিতি- 
শক্তি নিখিল সংসাররূপ যুক্তাকলপের বিস্তৃত তত্তত্বরূপা 
ইনি সর্ব্ববিধ আরুতি-বিকৃতিতে পরিপূর্ণা, অথচ ইহার কোনপ্রকার 
আকার নাই ; ইনি টা তম্বরূপত প্রাপ্তা হইয়া থাকেন, 
ইনি সর্বদা! সর্কভাব প্রা ইনি রহ্ধাণ্ড মধ্যে চতুরদশভুবনের 
চতুর্দশ প্রকার ভূতসমূহ রা করি-ছেন; ইনি নিখিল জগৎ, 
কল্পনাস্বরূপা ও বেদনাত্মবিকা। এই নুখদশা উক্ত চিতিশক্তির 
মিথ্যা আভাস .মাত্র; এই পরমা৷ চিৎই. নানাকারে আভাসিত 
আত্মা হইয়াছেন। ২১_-২৫। এই পরমাচিৎই আমার আত্ম! 
এবং জগছ্যাগী; এই চিৎই আমার বদধিসাক্ষী; রর 
রষ্ং ও দুষ্ঠার্িরূপে বিভিন্ন আকৃতি ধারণপুর্ধবক 'আমি বাজ 
এবংবিধ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছেন। এই চিতির নার 
মন দেহরথে আরূঢ হইয়। সংসারজালে লালাসহকারে চলিত, 
বন্িত ও নর্তিত হইতেছে। এই শরীরাদি বস্ততঃ কিছুই নহেন) 
এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরাদি নষ্ট হইলে কিছুই নষ্ট হইবে না। এই 
সাক্ষিরূপিনী চিতিই বুদ্ধিবূপ দীপশিখা দ্বারা এই জগতজালময়- 
ব্যাপী চিত্তন্টের নৃত্য সম্পাদন করিতেছেন । এবং প্রজাবর্গের 
নিগ্রহ ও অনুগ্রহব্ষয় লইয়া মদীয়দেছে বৃথা চেষ্ট] হইতেছিল। 
কারণ, দেহ কিছুই নহে । ২৬৩০1 অহো! আমি এক্ষণে 
্রবুদ্ধ হইয়াছি ; আমার সে ছুর্দৃ্টি গিয়াছে; যাহা! জুষ্টব্য, তৎ- 
প্রমস্তই দৃষ্ট হইয়াছে ; যাহা! প্রাপ্তব্য, তাহ! সমস্তই পাইয়াছি। 
এই যে জগদৃগত নিথিলদৃষ্ঠ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে চিতির 
মায়ায় জীবভ্রম, তাহার অভ্যন্তরে অপ্তদশ লিঙ্শরীরত্রম, 
তাহার মধ্যে বাহৃ-অন্তঃকরণে বিভেদত্রম ও তাহার অভ্যন্তরে 
জাগ্রৎস্পনদৃশটা্রম-_এই ভ্রমপরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই শাশ্বত 
বন্ত নাই অর্থাৎ অংশ্র। অংশ করিয়া বিচার করিলে ভ্রান্তি ব্যতীত 
টু র-বিছুই ইহাতে নাই। হুতরাং ইহাতে নিগ্রহ অনুগ্রহ ও 
ক্রোধ কোথায় কি প্রকারে কি স্বরূপে অবস্থান করিতেছে, 

টা ত দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে আবার সুখ কি? 
দুখই ঝ৷ কি? এই সমস্তই ত একমাত্র বিতত ব্রহ্ধ। আমি: 
এযাবৎ বৃথা! মোহমপ্ন ছিলাম, ভাগ্যক্রমে আমার এক্ষণে সে 
মোহ দূর হইয়া গিয়াছে । পরমা নন্দরূপে অনুভূয়মান এই একমাত্র 
্র্ে শোকের বিষয়ই বাকি? আর মোহের বিষয়ই বাকি? 
দরশনীয়ই বা কি? করণীয়ই বা কি? অবস্থিতিই বা কি? ও 


যোগবাশচ-বামায়ণ। 


গ্রমনই বাকি? (এ সকলের কিছুই ইহাতে সম্তবে) না। এ 
সমস্ত অলৌকিক চমৎকার চিদাকাশস্বরূপ বিরাজমান বৃহিয়াছে। ॥ 
হে তত্ববিহীন হুন্দর চিদাকাশ ! ভাণ্যক্রমে অদ্য তোমাকে 
দেখিতে পাইলাম, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার রি। অহো!.. 
আমি এক্ষণে সম্যক্প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার অম্যক ? 
জ্ঞানলাভও হইয়াছে ; সম্যক্‌ জ্ঞানলাভে আমি “অনন্ত হইয়াছি; 3 
আমাকে আমি নমস্কার করি। অমি উপাধিবিগমহেতু থর 
বযুপ্তিকলাম্ব একীভূত হইয়া বিগতরগ্ন ও নির্বির্ষযূভাবে 
সংসারভ্রমশৃন্ত রনাবিবর্জিত আত্মার সিটি অভিননরপে ; 
অবস্থান কারতেছি। ৩৯--৩৮। 


একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯! 





বষ্টিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_হেমজট।ধিপতি এইরূপে বিবেবচেষ্টায়, | 
গধিনন্দন বিশ্বামিত্রের ত্রাঙ্মণ্লাভের স্তায় অনুত্তম পদলাভ | 
করিয়াছিলেন। দিননাস্নক হৃরধ্য যেমন দিবসপরম্পরায় ভ্রমণ- ; 
নিবন্ধন কোন ক্লেশ বোধ করেন না, সেইরূপ তিনি কোনকাধ্য 7 
বারংবার অনুষ্ঠান করিয়াও যদি তাহার বিপরীত অনথথফল পাই : 
তেন, তথাপি তজ্ভন্ত কোন রেশ বোধ করিতেন না। তদবধি : 
তিনি সর্ব্বদ! বিগতঙ্বর হইয়া। অবস্থান করিতেন। নদীপ্রবাহমধ্যগত 
পর্বত যেমন সমভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ আতের বেগে যেমন 
কোন প্রকার বিচলিত হয় না) সেইরূপ অনুগ্রহ নিগ্রহরূপ 
রাজ্যোচিত বন্ধে তিনি সমভাবে অবস্থান করিতেন, কুত্রাপি 
শোক বা হ্ধবিকার প্রাপ্ত হইতেন. ন।। এই প্রকারে গুরঘু 
্যস্রেধপরিশূন্ঘ, উদার ও গম্ভীর হইয়া প্রতিদিন স্বকার্ধ্য- 
সাধন করত সাগরের শ্রীধারণ করিলেন অর্থাৎ হর্যক্রোধের কারণ 3 
উপস্থিত হইলেও তিনি সাগরবৎ গম্ভীরভাবে অবস্থান করিতে - 
লাগিলেন। নিদ্িম্প উজ্জ্বল শিখা দ্বারা প্রদীপের যেমন শোভা হয়, : 
তদ্রপ তিনি শুষুপ্তভাবাপন্ন নিঙ্ধম্প (নিশ্চল হর্ধক্রোধাদিকারণে'' . 
অবিচলিত ) জানোজ্জবল চিন্তবভিতে বিরাজমান হইলেন। ১৫ .. 
তিনি ন। নির্দয়, না দয়ালু, না হুখছুঃখশালী, ন মৎসরী, না, সুধী, 
না৷ অনুধী, না অর্থী, না অপ্রার্থী হইয়া অবস্থান করিতে লাগি" 
লেন। সর্বদা সমদর্শন, অচঞ্চল, ধীর, অন্তঃশীতল চিত্তবৃতত দ্বারা 
হুররঘু পরিপূর্ণ সাগর ও পূর্ণশশধরের শ্ঠায় বিরাজমান হইলেন। 
তীহার বুদ্ধি তুখহুঃখভাবপরিশূন্ত ও পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতে 
লাগিল। তিনি “সমুদ্র জগৎ চিৎসস্কপ্প” এইরূপ দৃষ্টিলাত 
করিয়া উল্লসিত শরীর ও বিকমিতচিত্ত হইয়া অবস্থান, গমন, 
স্বপন, জাগরণ সকল অবস্থাতেই সমাধিস্থবৎ হইয়া 'চতন্তে বিলয় 
প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। রা [জীবলোচন সেই সুরঘু এইরূপে অনা- 
সক্তভাবে বাজ্য করত অক্ষতশরীরে বহুশুত বর্ষ অতিবাহিত 
করিলেন। তদনভ্তর হিমবিন্দু যেমন রবিকিরণাক্রান্ত হইলে 
্বীয়ন্বরূপ ত্যাগকরে অর্থাৎ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ তিনি স্বস্ং 
দেহত্যাগ করিলেন। নদীবারি যেমন পরিপূর্ণ সাগরে, প্রবেশে করে 
( তাহাতে মিশিয়া! যায়), সেইরূপ তিনি ৃষ্িপ্রলয্বের জগত্তের 
্হ্ধাদিরও কারণ সেই ঈশ্বর পরক্রদ্ষে সাক্ষাৎকার বৃত্তিতে লীন. ; 
: হইলেন। ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ ষেমন মহাকাশে বিলীন হয়, 





৮:$:576৩৭7ম1 ৩৫৩. 


সেইরূপ সেই মহাত্মা হ্রদ .বিমল আনন্দৈকরস স্বপ্রকাশ 
আস্মায় লীন হওয়াতে জন্মাদি বিকারশূন্ঠ ও নিবৃভুশোক হ্‌ইয়া 
পরর্বরাপ হইলেন। ৬--১৩। 


ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০। 





একবষ্টিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কছিলেন,_হে উৎপললোচন রাখব! তুমিও এইবূপ 
তন্ববোধ দ্বারা শোকহর্ধাদির নিমিত্তীভূত পাপের সমুলোচ্ছেদ 
করতঃ গতশোক হইয়া অদন্থপদ্ প্রাপ্ত হও। শিশু যেমন ঘোর 
অন্ধকারমধ্যে নিপতিত হইলে সাঁতিশয় ভয়কাতর হয়, গরে 
দীপালোক পাইলে তাহার আর ভয়কাতরতা থাকে না, সেইরূপ 
মন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ধ হইয়া! বিষম পরিতপ্ত হটে থাকে, 
পরে এইরূপ তন্বৃষ্ঠি অবলম্বনপুর্ক আত্মীলোক পাইলে, সে 
পরিতাপ দূর: হইয়া, যায়। মোহান্ধকুপে নিপতিত মন এই 
হুরঘুর স্তায় রিবেকদশীয় উপনীত হইলে যেন, সুদৃঢ় ত৭ সমবায় 
হস্তাবলম্বন পাইস্কা পরম নির্ব্রতিলাভ করে। তুমি এই পাবনী 
বিবেকদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া এব অন্যকেও এইরূপ উপদেশ 
প্রদানপুর্বক নিত্য একসমাধান হইয়া ভূতলকে অলঙ্কৃত কর। 
রাম কহিলেন, হে মুনীশ্বর ! মন ত বাতাহত মমুবপচ্ছে তায অতি 
চঞ্চল) তাহার একসমাধানত৷ কিরূপে হইতে পারে? একসমা- 
1 ধানতাই বা কি প্রকার? তাহা বলুন। ১৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
| ্রবুদ্ধদণা! প্রাপ্ত সেই সুরঘুর ও পর্ণাদ রাজধির অপুর্ব সংবাদ 
' বলিতেছি, শ্রব্ণ কর। হে রাঘব! একরূপ সমাধিবলে প্রবুদ্ধাত্বা 
ূ নুরুদু ও পর্ণাদ্র এই -ঢুইজনের পরস্পর সমালাগ তোমার নিকট 
' কহিতেছি, শ্রবণ কর। পারসীকদেশে রথের পরিধের ( চক্র- 
. দৃণ্ডের স্তায়) সকলের আশ্রয়দাতা শত্রবীরদলনক্ষম পরিঘ নামে 
এক বাজ! ছিলেন। হে রঘুনন্দন! বসস্তখতু যেমন নন্দন- 
কাননবর্তা কন্দর্পের উপযুক্ত প্রম মিত্র , সেইরূপ সেই পরি 
সুর্ঘুর পরম মিত্র ছিলেন। প্রজাবর্গের পাপাচারে কোন সময়ে 
পরিঘের রাজ্যমধ্যে প্রলয়কালোপম ঘোর অনাবৃষ্টি উপস্থিত 
হইল। ৬_-১০। সেই অনাবৃষ্টিতে তদীয় বহসংখ্য প্রজা ক্ষুধার্ত 


: হইয়া, প্রজবলিত দাবানলে নিপতিত প্রাণিবুন্ের স্তার প্রাণত্যাগ ] 


করিতে লাগিল। প্রজাবর্গের সেই বিষম রেশ দেখিয়া রাজা 
সাতিশয় বিষণ হইলেন। গথিক যেমন অনল-দহমান গ্রাম 
ঝটিতি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তিনিও “সেই হুঃখে রাজ্য ঝটিতি 
পরিত্যাগ করিলেন। প্রজাক্ষয্নের প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া 
পরি বৈরাগ্য অবলম্বনপুবর্ক অজিনপরিহিত .মহাতপন্ীর স্তাস় 
, তপোনুষ্ঠানার্থ বনমধ্যে গমন করিলেন। রাজ্যে বিরাগভাবাপন্ন 
হইয়া তিনি পুরবাসীদিগের ,অপরিজ্ঞাত এক বহুদুরবন্তাঁ কাননে 
বাস -করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন লোকান্তরে নিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন। শম-দম-গুণযুক্ত হইয়! তিনি তত্রত্য এক 
কন্দরমদ্ৰিরে পস্ত। করতঃ বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ।বিশীর্ণ শু্ষ- 


পর্ণ ভোজনপু্ববক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ১১__-১৫। 


'অগিদেব যেমন শুন্বপর্ণ ভোজন করেন, সেইরূপ তিনি ভক্ষ- 
পর্ণ সেবন করাতে তপস্বিগণের মধ্যে “্পর্ণা” আখ্য। প্রাপ্ত 
হইইলেন। তদবধি জনুদ্বীপবাসী মুনিসমাজে পর্ণাদনামা রান্ধি- 





সত্তম বলিয়৷ পরিচিত হইলেন। অনন্তর পরি সহত্র ব্সর- 
ব্যাপী ঘোর তপোনুষ্ঠান করিয়া অভ্যাবলে আত্মশ্রসাদজন্তি 
( চিতশুদ্ধি-ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে উৎপন্ন) তত্বজ্ঞান লাভ 
করিলেন। তখন তিনি শীতোষণদি-ছন্দাুভবরহিত, আশা- 
পরিত্যক্ত, শান্তচিত্ত, বিষয়রাগবিবত্িত, নিরচুক্রোশ, প্রবুদ্ববুদধি 


[ ও জীবনুক্ত হইলেন। হে সাধে! ভ্রম্রনিকর যেমন মরালকুল 


সমভিব্যাহারে পদ্মিনীর উপরে ভ্রমণ করে; সেইরূপ পরিদ্ 
সিদ্ধসাধ্যবর্গের সমভিব্যাহারে এই ত্রিলোকীরূপিণী মঠিকার 
উপরে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাণিলেন। ১৬_-২০। ভ্রমণ 
করিতে করিতে একদা তিনি হেমজটদেশপতি সেই সুরঘুর 
রত্রজালময়ী দ্বিতীয় সুমেরুশিখরবৎ মনোহারিনী রাজধানীতে 
উপস্থিত হুইলেন। . পূর্বতন বন্ধুতাহৃত্রে আবদ্ধ, জ্জাতজ্ঞে, 
মুর্খতার আধার সংসার হইতে বিনির্গত (জীবমুক্ত ), সেই পরি 
ও হুরঘু ইহার! দুইজনে (বহদিনের পর সাক্ষাৎ হওয়াতে ) 
পরস্পর পরস্পরের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাহারা! উভয়েই 
পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “অহ! অদ্য আমার 
পবিত্র হুকৃতকার্যের ফল ফলিয়াছে ; যেহেতু অদ্য তোমাকে প্রাপ্ত 
হইলাম ৮». পরস্পর পরমহধিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন- 
পূর্বক তাঁহারা ছুইজনে, ভূধরে যুগপৎ চন্রর-হূর্ধের স্তায় একাসনে 
উপবেশন করিলেন। পরিঘ কহিলেন, অদ্বা তোমার দর্শনলাভ 
করিয়! আমার অন্তঃকরণ পরমানন্দলাভ করিল; যেন শীতাংগু- 
মণ্ডলে নিমগ্ধ হইয়া হুশীতল হইল ।২১__-২৫। যেমন পল্লল- 
প্রান্তে আচ্ছিনমূল তরু শাখা-প্রশাখা বিস্তারপুরর্বক বাড়িতে 
থাকে, সেইরূপ বিরহাবস্থায় অকৃত্রিম প্রেম শতশাখাসমদ্িত 


হইয়া বর্ধিত হয় অর্থাৎ এযাবৎ আমরা বিষুক্ত থাকিলেও 


আমাদের প্রেম স্রাসপ্রাপ্ড হয় নাই ; প্রত্যুত সমধিক বৃদ্িপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। হে সাধো! তোমার পূর্বতন সেই বিঅন্ধ আলাপ 
সেই লীলাবিলাস এবং অপরাপর সেই সেইঞ্ছ্চষ্টা পুনঃপুনঃ 
্মবণ করিয়া অসি হর্ষিত হইতেছি। হে অনর্থ! তুমি যেমন 
মাগ্ব্যমুনির অনুগ্রহে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়ছ, আমিও তদ্রপ 
পরমাত্মার অনুগ্রহে এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি, অদ্য তুমিও 
অহ্ুঃখী হইয়াছ ত? ভূমগ্ডলের অধিপতি (হুষ্ধ্য ) যেমন হুমেরু- 
পর্ব্বতে বিশ্রাম করেন, সেইরূপ তুমি-পরমকারণ পরবরন্ধে বিশ্রাম 
লাভ করিয়াছ ত% শরৎ্কালে সরসী-সলিল যেমন প্রসন্ন 


(স্বচ্ছ) হয়, সেইরূপ আত্মারাম হওয়াতে পরমকল্যানভাভন ্বদীয় ' 


চিত্ত (সম্প্রতি ) প্রসন ( রজঃ ও তমোগুণে অনাবৃত) হইয়াছে 
ত৭ ২৬৩০ হে নরাধপ! হে সৌভাগ্য শালিন্‌! প্রসন্ন 


ও জর্ধত্র সমভাবাপন্ন অনন্তূষ্টি অবলম্বনপূর্ববক অবশ্যকর্তব্য 
তৃদীয় প্রজাবর্গ আধিব্যাধি-' 


কর্মসকল সম্পন্ন করিতেছ ত? 
বিনিরমুক্ত, ধনধান্তাদিদম্পন্ন ও বিগতজর হইয়া ধীরভাবে অব- 
স্থান করিতেছে ত? তোমার অধিকারস্থ ধরণী শস্তাদিফলব্তী 
হইয়া, ফলতরে অবান্তা কল্পবল্লীর শ্তায় যথাযথকালে বাঞ্থিত- 
ফল প্রদান করিয়া তদীয় গ্রজাবর্গের পৰিপোষণ কারতেছে ত? 


তুষারনিকরাকৃতি সুশীতল তৃদীয্ পবিত্র যশোরাশি চন্রের 


কিরণকলাপের স্ঠায় দিগৃদিগন্তে প্রস্থত হইতেছে ত৭ সরোব্র- 
সলিলে সৃণালের অন্তর্গত ছিদ্র যেমন পৃরিত থাকে; সেইরূপ 
দিকৃসকল ভবদীয় গুণগ্রামে পরিপুরিত রৃহিয়াছে ত? ৩১--৩৫। 
তোমার অধিকারে গ্রামে গ্রামে থান্তক্ষেত্রের রক্ষিকাক্ষেত্রের 
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৩৫৪ 


কোণপ্রদেশে সমাসীন। কুমারীগণ ত আনন্দসহকারে চিভা- 
নন্দদায়ী ত্বদীর় যশোগাথা গান করিয়া থাকে? তোমার পুত্র, 
কলত্র, ভৃত্য, ন্গর ও ধন ধাশ্ঠাদির কুশল ত৭ তোমার এই 
শরীরবন্লী আধিব্যাধিশৃন্ঠ হইয়া পরহিক পারত্রিক পুণ্যফল ত 
ধারণ করিতেছে? এক্ষণে ভৌমার মন ত আপাতরমণীক়্ 
পরিণামব্ষিম বিষয়ভূুজলের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে ত৭ হায়! 
আমর! বহুকাল বিশ্লিষ্ট হইহ্বাছিলাম, সম্প্রতি কালস্হকারে 
আবার ব্সন্ত ধতু ও ভুধরতটের সহযোগের -স্ঠাপ্স একত্র মিলিত 
ইইয়াছি। ৩৬--৪০। হে সখে! জগতে সংযৌগবিষবোগ্জনিত 
এমন ভুখ-ছুঃখ দশ! নাই, যাহ! জীবদ্দশায় দেখিতে হয় না অর্থাৎ 
_ জীবদ্দশায় বহছ্‌ঃধ হুখ ভোগ করিতে হয়। আমর! এই দীর্ঘকাল 
বিযুক্ত হইয্বাছিলাম, অদ্য আবার মিলিত হইলাম। নিয়তির কি 
অদ্ভূত লীল।! হুরঘু কহিলেন, ঈশ্বরেস্ঠারূপিণী ভগবতী নিয়তির 
গতি স্পগতির সদুশী ছুরবগাহা বিশ্য়করী। এই নিয়তির .গতি 
কে জানিতে পারে? আমরা৷ উভয়ে বুকাল হইতে বহুদুৰে বিষুক্ত 
হইয্বাছিলাম, অদ্য আবার মিলিত হইলাম ; নিয়তির অসাধ্য কি 
আছে? হে মহাসত্বগুণশালিন্‌ ! অদ্য আমি আপনার শুভাগমন- 
জনিত পুণ্যে পরমকুশলী হইয়াছি; আপনার দর্শনলাভজনিত 
পুণ্যে আজি আমি পরমপবিভ্র হইলাম! আপনার আগমনে 
আজি আমার পাপক্ষয় হইল এবং পুণ্যতক্ুও ফলিত হইল। 
আমি কৃতার্থ হইলাম। হে রাজর্ধে! আমার পুরীমধ্যে সর্ববিধ 
সম্পত্তি অবস্থিত, কিছুরই অতাব নাই। অদ্য শাবার আপনার 
শুভাগমনে তাহা শতশাখা প্রাপ্ত (হুবিস্তৃত) হইল। হে 
মহানুভব! আপনার পবিত্র. মধুরবাক্য ও দৃষ্টিপাত স্মন্তাৎ 
যেন অমৃতধারা বিকীরণ করিতেছে। সাধুরমাগম মেক্ষহখ 
. প্রাপ্তির সমান। ৪১-৪৮। 

একষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত । ৬১ । 





দ্িষষ্টিতম সর্প । 


বশিষ্ট কহিলেন,_-অনন্তর উভষ্ের পরস্পর প্রাক্তন স্নেহগর্ড 
এইরূপ বিঅ্ভবাক্যপ্রন্গে অস্্রনামধারী অর্থাৎ পরিঘ ঝলিতে 


লাগিলেন। হে ভূপতে! হে অন! এই সংসারজালে থাকিয়া 


যেযে কর্ম করা হয়, অমাহিতচিত্তব্যক্তিরই তাহা সুখের 
হইয়া থাকে, অপরের (অজ্জের ) হয় না। তুমি সন্ধলবিরহিত 
 পরমবিশ্রান্তির আম্পদ্‌ পরম উপশাস্তি সাংসারিক তুখ অপেক্ষা 
প্রশস্ততর সেই সমাধর অনুষ্টান করিত্ছে ত? সুরু কহি- 
লেন, হে বডেসথধ্যশালিন্‌! “যাহা হইতে সর্বপ্রকার সঙ্বল্ 
অপগত হইয়াছে, যাহা পরমশান্তি, ভাহাই শ্রেয়” ইহা! আমাকে 
বলিতে পারেন, .“সমীধি অনুষ্টান করিতেছ কি না যদি 
না করিতে থাক ত কর)” ইহা! আমাকে বলিলেন কেন? হে 
মহাত্মন্‌ ! ধিনি তত্ববিৎ তিনি তুষ্ীভাৰ অবলম্বন করিয়াই থাকুন, 
আৰ র্যবহারপরায়ণ হইয়া থাকুন; তিনি কি কখন অসমাহিতচিভ 
থাকেন? (তিনি সর্ব্াবস্থাতেই, সমাহিত চিত্ত )। ১-_৫। বহার! 
নিত্যপ্রবুদ্ধ ও একমাত্র আত্মতত্বে পরিনিষটিত, তাহারা জগ্গতের 
কার্য করিলেও সর্বদাই সুসমাহিত। যিনি আত্মতত্বে পরিনিষ্ঠিত 
হন নাই, তিনি বন্ধপদ্ধাসন হইয়া পরত্রণ্ধের উদ্দেশে অগ্ীলি- 





যোগবাশিষ্ট-বামায়ণ। 


বন্ধনপূর্র্বক তুষটীভাবে অবস্থিত থাকিলেও সমাহিতুপদবাচ্য হইতে 
পারেন না, সেব্ূপ অবস্থায় তীহার সমাধিই বা কিরূপে হইবে? 
হে ভগবন্! নিখিল আশারপ তৃণের দাহকারী অনলম্বরীপ তন 
জ্ঞানই সমাধিশবে অভিহিত, তুষকীন্তাবে অবস্থিতি- সমাধি নহে 1 
হে সাধো! একাগ্রভাবে সত্যন্বরূপ পরবর্ষের দর্শনকারিণী নিত্য. ! 
সন্তষ্ট-পরমা বুদ্ধিকেই বুধগণ সমাধি বলিয়া কীর্তন করেন। অহ. 
্কার-পরিশূষ্ঠ হুখছুঃখাদিতন্ের অননুপাতী অস্কুন্ধ হুমেরুপর্ধতের 
শ্ায় (একমাত্র পরত্রহ্ধ) স্থিরতর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত) বুদ্ধিইঃ 
সমাধিশব্দে অভিহিত ফা ৬--১০। যখন মনোগতি 
অভীষ্টপরব্রন্ধ প্রাপ্ত হইয়৷ নিশ্চিন্ত জাগতিকপ্রপঞ্চে 2হম্ম উপা-] 
দেয়-ুদ্ধিরহিত ও পরিপূর্ণ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই উহ! সমাধি 
শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । যখন হইতে মন আত্যন্তিক তত্ববোধ 
প্রাপ্ত হয়; তখন হইতেই তাহার আত্মসমাধি অবিচ্ছিন্ন ভাবেই? 
বিদ্যমান থাকে। ক্রীড়াসক্ত বালকের হস্ত হইতে দূরসমাকষ্ট! 
সুণালনত্র যেমন সহজ বিচ্ছিন্ন হত, তন্ববোধযুক্ত মন হইতে! 
সমাধি কদাচ সেরূপ বিচ্ছিন্ন হয়না হ্রধ্য যেমন সমস্ত দিন! 
আলোক প্রদানে বিরত হন না, অবিচ্ছিন্ন সমগ্র দিবস ব্যাপিয়া! 
আলোকপ্রদধান করেন, একবার তত্ববোধে হুঘৃঢতাপ্রাপ্ত প্রজা 
সেই জীবনান্তপর্যস্ত ততদর্শন হইতে বিরত হন না। নদী যেমন। 
সর্বদাই সলিলবহন করে, কদাচ তাহা হইতে বিরত হয় না)। 
সেইরূপ তর্ক কষণমাত্রও তনববোধ হইতে বিরত হননা।! 
১৯--১৫। কাল যেন দ্ণুমাত্রও আপনর ক্রিয়াগ তি বিস্মৃত হন 
না, অর্দদাই প্রবাহিত রহিয়াছে, মেইব্বপ প্রাঞ্জবুদ্ধি কাচ আত্ম-: 
বিস্মৃত হন ন! অনবরতই তিনি আত্মরত- থাকেন। বায়ু যেমন: 
কদাচ "াদনার গতি বিস্বৃত হন না, অর্কদাই সর্বত্র প্রবাহমান 
বা সেইরূপ প্রাজ্ঞবুদ্ধি নিশ্চেয় চিত্স্বরূপ কদাচ বিস্মৃত হন 
না। কালের মূর্তি হুরধ্য আদি যেমন সর্বদাই আপনার . গভিকি 
নির্বাহ করিতে থাকেন, চেত্যতাববিহীন চৈতনতককর্তিও সেই: 
রূপ সর্বদা স্বাকারবৃত্তিতে নিরত থাকেন। যেমন সন্তাবিহীন 
(অসত্য ) পদার্থের উপলদ্ধি হয় না, মেইরূপ তন্তুবিদের আত" 
জ্ঞানবর্জনের অণুমাত্র সময়ও দেখিতে পাই না (সর্বদাই 
তিনি আত্মবিৎ) এই সংসারে যেমন গুণহীন গুণী অসম্তব: 
আত্মজ্ঞানবিহীন আত্মবিৎও সেইরূপ একান্ত অসম্ভব । ১৬--২০ | 
আমি সর্বদাই প্রবৃদ্ধ, আমি সর্ধদাই নির্শল, আমি সর্বদাই শান্ত 
স্বতাব আমি সর্বদাই সমাহিত। এক্ষণে কে আমাকে ব্রি 
'অমাধি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? আমার সমাধি আত্মম্বরগ 
হইতে অব্যতিরিক্ত, এজন্য আমি সর্বদা সৎস্বরূপে বিরাজমান, 
অতএব আমার মন কদাচ অসমাধিদ্যু নহে অথবা আমি সর্ববদ 
একমাত্র আত্মতত্ব, আমার মনই নাই; ুতরাৎ সমাধিই ব 
আবার কি? আত্ম! সর্বদাই সর্ধগামী ও সর্ধন্বরূপ, ইহা 
অসমাধিই বা কি হইবে আর সমাধিই বা কাহাকে ব্লা যাইবে: 
সর্ধরাই একবারে ভে ভেববুদ্বস্ সর্বত্র সমতাবাপন মহতেরা কার্ট 
পরিণামবিভাগ হইতে নির্মুক্ত হইক্স! অবস্থান করেন; তুক্তরা 
সমাহিত ও অসমাহিত এবংবিধ বিভেদ ভঙ্গীতে যে ভবদীয় বাগ 
বিস্তাঘ তাহা কিরপে সঙ্গত হইবে? অর্থাৎ আপনার এরর 
ভেদকথন সব্রথ! অসঙ্গত- বলিয়া বিবেচনা করি! ২১--২৫1 
... দ্বিষষ্টিতমসর্গ ০মাণ্ড ॥ ৬২॥ 
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*  ত্রিষষ্টিতম সর্গ। , 

. পরিঘ কছিলেন,_রাজন্! তুমি নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হইয়্াছ, 
তুমি তৎ্পদ প্রাপ্ত হইয়াছ; তোমার অন্তঃকরণ, স্ুশীতল হই- 
স্বছে, তুমি পূর্ণচন্্ের স্তায় শোভা পাইতেছ: ভুমি আনন্দ-মধুপূর্ণ 
পরমন্রীসমন্ধিত, শীতল, ন্গিপ্ধ ও মধুর হইয়া, কমলের স্তাঞ 
বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছ। তুমি নির্মল, বিতত, পূর্ণ, গভীর ও 
নির্মলতানিবন্ধন প্রকটান্তভাগ হইয়া, বেলা-পবননির্মুক্ত প্রোক্ত 
গুণসম্পন্ন ( নির্মলতাদি গু৭সম্পন্ন )সাগরের হ্যায় বিরাজ করি- 
তেছ। অহস্কার মেঘ অপন্থত হওয়াতে তুমি স্বচ্ছ আনন্দপূর্ণ 
পরিস্ুট, বিস্তীর্ণ ও গভীর হইয়া, শারদাকাশের ্তায় প্রকাশ পাই 
তেছ। রাজন! তুমি সর্বত্র লক্ষিত হইতে, তুমি স্বস্থ হইয়া 


সর্ববিষয়ে পরিতুষ্ট আছ, তুমি সর্ব্ববিষয়ে বীতরাগ হইতে, 


তুমি সর্বত্রই বিরাজমান আছ। ১--৫। তুমি মহতী ধীশক্তি 
দ্বার সার অসারের অম্যক্‌ বিচার করিয়া “সমস্তই একমাত্র অখণ্ড 
র্ স্বরূপ” ইহ! অবমত-হইয়াছ। হে. ভাবাভাববিষয্বের বিচার- 
তত্তজ্ঞ! তোমার শরীর এক্ষণে গতাগতি্শা। অর্থাৎ ততপ্রয়োজক 
ভোগানুরক্তি হইতে উৎপন্ন চাঁঞচল্যভাবশৃন্ত হইয়া আনন্দযয়রূপে 
প্রকাশ পাইতেছে। হে হুন্দর ! অভ্যন্তরস্থিত অযূতে সাগর 
যেমন পরিতৃপ্ত থাকে, সেইরূপ তুমি যাহা অপেক্ষা! আর পরমার্থ 
বন্ত নাই, সেই' আত্মবস্ততে স্বীয় মহত্বে পরিতৃপ্ত আছ, তোমার 
আর পুনঃক্ষয় হইবে না। স্থরঘু কছিলেন/_হে মুনে! যাহাতে 
আমাদের উপাদেয়তাই নাই, তাহা বন্তই নহে। এই ছৃষ্ঠ বন্ত 
যাহা! কিছু দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবপক্ষে ইহা৷ কিছুই নহে; সুতরাং 
উপাদেষ বন্তর অভাবে হেয় বন্তই বাঁকি হইবে? উপাা-ব্ষিষ়ের 
ত্যাগই হান (হেয়ত! ) উপাদান হানের প্রতিকূল এবং হাঁন রা 
উহার বিনাশ হইয়া! থাকে, সেই উপাদান ব্যতিরেকেই ঝ! কিরূপে 
হেয় হইবে? ৬--১০। নিখিল ভাবপদার্থের তুচ্ছতা ও অতু- 
চ্ছত৷ নিবন্ধন মদীয় মনের যে তুচ্ছাতুচ্ছ ব্যবস্থা ( হেয়োপাদেয়- 
ব্যবস্থা ), তাহ! অনেক দিন ণিষাছে। দেশকালবশে, পুর্বে যাহা 
তুচ্ছ ছিল, পরে তাহ! অতুচ্ছ হয় এবৎ পূর্ব্বে যাহা অতুচ্ছ ছিল 
পরে তাহা তুচ্ছ হয়; এইরূপ তুচ্ছতা ও অতুচ্ছতার অনিয়ম 
দেখিয়া বুধগণ বস্তর নিন্দা! ও স্তুতি ছুইই পরিত্যাগ করিবেন । রাগ 


বশজ্ঞই লোক নিন্দা ও স্ততি (অর্থাৎ একের প্রতি অনুরাগে 


অপরের প্রতি বিরাগনিবন্ধন তাহার নিন্দা এবং যাহাতে অনুরাগ 
আছে, তাহার স্তৃতি ইহা! চিরপ্রসিদ্ধ ) রাগও বাস্থিত বস্তুতে 
হইয়া থাকে; যিনি নুবুদ্ধিশালী তিনি মহৎ বন্তঃই বাসা করিয়। 
থাকেন (১)1 এই ব্রেলোক্যে স্ত্রী” শৈল, সমুদ্র ও বন প্রভৃতি 
যাবতীয় পদার্থ সত্যত্বশুন্ত ; বস্তুতঃ ইহাতে কোন সারই নাই 
মাংসাস্থি কষ্ঠমূত্তিকা্দিময় এই জীর্ণ জগৎ বাহ্নীয় তিয়ুবিবজ্জিত 
ও শৃন্ট, ইহাতে কি বাস্থী। করা যাইবে? যেমন দ্রিবাশেষ হইলে 
আলোক ও আতপের ক্ষয় হয় ; সেইরূপ বাস্থানবৃত্তি হইলে ( না 


থ'কিলে ) রাগ ও দেষের (বিরাগ্রের ) ক্ষয় হইয়। থাকে। অধিক: 





(১) মুলে--শোভনবুদ্ধিনা” ইতি পদস্ত বিশেষণীভূতন্ত 
জনবাচকত্বেন, কর্তৃত্বর্থং বিনাস্ার্থসঙ্গতে্ তত্ত চ বাঞ্ত ইত্যত্ 
অনুক্তবর্তৃত্বাৎ, “বাস্ক্যতে” সয়ক'রমেব পদৎ পাঠনীয়ং ; বাস্ত 


ইতি লিখনে লেখকপ্রমাদবীজমিতি সুধাভির্ভাব্যমিতি দিক্‌ 


০৩ ৫ 


বাগাড়ন্বরে প্রয্নোজন নাই; এই. একমাত্র আত্মদৃষ্টিই হুখের 
হেতু বলিয়! ইহারই সেবা করা উচিত। মন একেবারে রাগ- 
পরিশুন্ঠ ও বিক্ষেপবিষমতারহিত হইয়৷ আত্মানন্বলাভ করিলেই 
তাহার সর্ফো্তম পদে প্রতিষ্ঠালাভ করা হয় । ১১--১৭। 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥ 





চতুঃঘষ্টিতম সর্গ। 


বশিষ্ট কছিলেন,_ হুরঘু এবং পরিঘ এইরূপ জগৎ যে ভ্রম- 
মাত্র, একমাত্র ব্রহ্ছই সত্য ইহা বিচারপুর্র্বক পরস্পর আদর 
অভ্যর্থনা করিয়৷ সন্তষ্টচিত্ত স্ব স্ব ব্যাপারে গমন করিলেন।-হে 
রাঘব! তুমি তন্ববোধের হেতুভূত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া এই- 
রূপ তত্বলাভ করতঃ স্বপদ প্রাপ্ত হও। বিদ্বান্দিগের অধ্যাতব- 
বিচার দ্বারা তীক্ষতাপ্রাপ্ত পরম! প্রজ্ঞীবলে হৃদয়াকাশ হইতে 
অহঙ্কাররূপ কালমেঘ বিগলিত হইলে সমস্ত লোৌকের অনুমত, 
আহ্লাদকারী ' সফলতাপ্রাপ্ত, নির্মল, বিতত, চিত্তরূপী শরৎকাল, 
উপস্থিত হইলে, ধ্যের, শরণ্য, সুগম, জর্ব্বানন্দময়, সুপ্রসন্নচিদা- 
কাশরূপী পরমাস্বায় গিনি একমাত্র আত্মবিচারপরায়ণ বাস্থাসক্তি- 
শুন্য এবং একমাত্র চিতির অনুসন্ধানপর হইস্স! অবস্থান করেন, 
তিনি মনোজনিত শোকে বাধিত হননা। ১-_৬। তিনি 
ব্যবহারী থাকায় মূঢ় লোকের দৃষ্টিতে রাগদ্েষপূর্ণ দৃষ্ট হইলেও, 
জলস্থিত পদ্ম যেমন জলসংলগ্র হয় না, সেইরূপ বাস্তব্পক্ষে 
রাগদ্েষ কলঙ্ক প্রাপ্ত হননা। যিনি অম্যক্রূপে আত্মতন্ব 
বিজ্ঞাত হইয়া বিশুদ্ধ শান্তমনা! মুনি হইয়াছেন, করী যেমন 
সিংহকে জয় করিতে পারেনা, সেইরূপ মন তাহাকে বশীভূত 
করিতে সমর্থহয় না। নন্দনকাননে যেমন নিন্দনীয় বৃক্ষ নাই, 
তত্ববিদের তদ্রুপ একমাত্র ব্ষয়ভোগে সমাশ্রিত দীন চিত্ত থাকে 
না, অর্থাৎ তন্ববিদের চিত্ত কুদ্্র সুখলাভে ম্পৃহয়ালু নহে। সংনার- 
ব্যাপারে বিরক্ত হইলে মানব যেমন জন্মমৃত্যুতে (১) দুঃখী হয় 
না, সেইরূপ চিত্ত শরীরাদি সব্বৃপ্প্রপঞ্চ অবিদ্য1! (মিথা ভ্রান্তি ) 
ব্লিয়। জানিতে পারিলে আর দুঃখিত হয় নাঁ। ৭--১০। হে 
সাধো! যেব্যক্তি মনোমোহ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, গগ্ন্তলে 
যেমন ধুলি স্পর্শ করে না, সেইরূপ জাগতিক ব্যবহারে কর্তৃত্া- 
ভিমাননিবন্ধন পাপ তীহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দীপ যেমন 
অন্ধকারনাশের পরম উপায়, তদ্রপ “এই জগৎ অবিদ্যামাত্র 
(ভরান্তিমাত্র )৮ এইরূপ জ্ঞানই অবিদ্যারগী জগদাকার সঙ্কটব্যাধির 
পরম ওধধ। যেমন স্বপ্রদশার ভোগবিলাস “ইহা! স্বপ্ন” এইরূপ 
স্বপ্ন বলিয়া জানিলে মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ যখনই এই জগৎ- 
প্রপঞ্চ অবিদ্য! বলিয়া জানা যায়, তখনই ইহা মিথ্যা হইয়া যায়। 
যেমন মীনের চক্ষু জলম্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ একমাত্র ব্রদ্দে 
একাগ্রমতি বাহ-সংসারব্যাপারে অনাসক্ত সাধু পাপম্পৃষ্ট হন 
না। ভাহুর চিদালোক প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞান্যামিনী ক্ষয়প্রাপ্ত 'হইয়। 
থাকে, তখন জীব তত্ববিৎ.ও পরমানন্বমযববুদ্ধি' হয়। ১১--১৫। 





লোক অজ্ঞাননিদ্রার উপশমে জ্ঞানদ্িবাকরের ' উদ্যে এমন 


(১) টীকাকারমতে মূলপাঠ “বিরক্তো জায়ামরণে”-_বিরক্ত ব্যক্তি 
যেমন জায়ার মরণে কামুকের ন্যায় ছুঃখিত হয় না, ইহা টাকী- 
কারানুমতপাঠের অনুবাদ । এই পাঠই সমীচীন বিবেচনা করি। 











প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, যাহাতে পুনরায় আর মোহমগ্ন হইতে হয় না। 
যখন হুদয়াকাশে আত্চন্্র হইতে সমুদ্িত চিদ্রগী জ্যোত্স! 
প্রকাশিত হয় তখনই মানব প্রকৃত জীবন লাভ করে এবং .তহার 
ক্রিয়াকলাপ প্রকৃত ফলশালী হইয়া আনন্দপ্রদ হয়। সুধাকর 
যেমন স্বীয় নুধায় শীতলভাব ধারণ করেন, সেইরূপ মানব মোহ- 
হুইতে অমুত্ীর্ণ হইয়৷ সতত আত্মচিন্তা দ্বারা অন্তরে শীতলভাৰ 
ধারণ করেন। ঘযাহাদের সাহীয্যে বৈরাগ্যসহকারে আত্মাকার- 
বৃক্তিরপ চিত্তের অভ্যুদয় লাভ করা যায়, তাহারাই (প্রকৃত) মিত্র, 
সেই সকলই প্রেকত) শান্ত ও সেই স্কলই (প্রকৃত ) দিবস। 


জন্মরূপ জঙ্গলের লততাম্বরূপ দীনগণ চিরকাল শৌক করিয়া থাকে । 
১৬২০ । হে রাম ! এই জীব-বলীবর্দগণ শোকোন্ছাসগীড়িত, 
জরাজজ্জরিত হইলেও ম্বাশাপাশে বদ্ধ হইয়া বহু ছুঃখভারবহন- 
 পুর্ব্ক জন্মরূপ জঙ্গলে বিষয়রূপ শস্পের লালসায় বিচরণ করি- 
তেছে ; উহার! কুকাধ্যরূপ কর্দমে আলিপ্ত হইয়া মোহরূপ পন্থলে 
অবগাহন করিয়া থাকে; তৃষ্ণারজ্জ দ্বারা উহারা বন্ধ থাকে; 
বিষয়ানুরাগরূপ দুংশনিচয় (ডাঁশ) অনুক্ষণ উহ্থাদিগকে দংশন 
করিতেছে । &ঁ ব্লীব্দগণ মনোরূপ বণিকের নিকেতে (আজ্ঞা 
রূপ সক্কেতে, অথচ আবাসে ) অবস্থিত অর্থাৎ মনের আজ্ঞানু- 
সারে চালিত। বন্ধুজনরপব্ধনে বদ্ধ হইয়া একরূপ চলিতে 
অক্ষম । পুপ্রদাররূপ জীর্ণ পচা গৌময়পন্ষে মগ্ধ উন্মগ 
হইতেছে । সর্বদাই পরিশ্রান্ত, অণুাত্র বিশ্রাম নাই ; সংসার- 
মহারপ্যের দীর্ঘবর্ত্ে গতায়াত করিয়৷ পরি্ষীণ এবং ভগ্দেহ 
রঃ পাড়িতেছে। উহারা কখন শীতলচ্ছায়৷ লাভ করিতে পারে 
[; সর্বদাই তীব্রতাপে তাঁপিত। ২১_-২৫। বাহিরে উহার! 
রে সুন্দর, কিন্তু অভ্যন্তরে জঘন্য ; এ বলীবর্দগণ বাহ 
ইঞ্জিয় গ্রামে আক্রান্ত, কর্মরূপ ঘণ্টারবে আক্রান্ত এবং পাপের 
তাড়নে আক্রান্ত। উহাদিগকে আবির্ভাব তিরোভাবরধূপ শকট- 


ভার বহন করিতে হয় ; পরিশ্রমে অবসন্নগাত্র হইয়! উহ্থারা অজ্ঞান- 


রূপ বিশাল অরণ্যে বিলু্ঠিত হইতে থাকে। অকিঞ্ন এ জীব- 


বলীবর্দগণ সর্বদা নিজের অনর্থপাধনেই ব্যাপূত হইয়া! পরিশেষে 
কম্মুভারে অবসন্ন হয়' এবং করুণন্বরে চীতৎ্কীর রড থাকে। 
হেরাম! এই জীব-বলীবর্দগণকে সংসার-পন্থল হইতে গরম- 


| ততৃদর্শনে চিত্তক্ষ় 
হইলে প্র জীব আর কখন জন্সগ্রহণ করে না; তখন সে সংসার- 


যত্তে বুদিনে বলপুর্ধ্ক উদ্ধার করিতে হয়। তি 


মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ২৬-_৩০। হে বাম! যেমন নাবি- 
কের নৌকা সাগরপারের একমাব্র উপায়, সেইরূপ তন্ববিৎ সঙ্জ- 


নের সমাগমই সংসারমাগর লঙ্ঘনের একমাত্র উপায়। যে দেশে 
শীতলচ্ছায়া-সমদ্বিত, ফল (জ্ঞান) শোভী, তত্বজ্ঞ সজ্জনপাদপ 
বিদ্যমান নাই, সেই মরুভূমিকল্স দেশ পণ্ডিতের বাসযোগ্য নহে। 
হে রাম! ন্লিপ্ধ শীতল বাক্যরূপ পত্রশালী- ম্মিতকুহ্ুমশোভী 
সুচ্ছায় সঙ্জনরূপ চম্পকবৃক্ষের . আশ্রয়ে ক্ষণমাত্রেই পরম 1 
বিশ্রাম লাভ কর! যাঁয়। .যাহার ঈষৎ বিবেকোদয় হইয়াছে, সেই 
ধীমান্‌, যাহাতে উত্তমরূপ বিশ্রান্তি নাই, তাদৃশ মহামোহতাপদায়ী 
সংসারে তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিবেন ন|; অর্থাৎ আত্মবিশ্রান্তির 
চেষ্টা করিবেন। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মা রাই (আপনিই) 
__ বিবেকবলে আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে। দেহীতিমানগর্কের 
আত্মাকে কদাচ জন্মরূপ পক্ময় অর্ণবে নিক্ষেপ করিবেন ন|। 





,; সংসারসাগরে মগ্ন হইয়৷ সতত 
বাহার! পাপক্ষয় না হওয়াতে আত্মততুর্শনে অবহেলা করে, সেই : দ্রশা 
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এই দেহাধীন ছুঃখ কিপ্রকার, কিরূপে ইহা! উৎপন্ন হইল, ইহীরু- 
মুল কি, কি উপায়ে ইহার ক্ষয় হয়, প্রাজ্ব্যক্তিগণ য্পু্বক 3 
ইহা বিবেচনা! করিবেন । ৩১_-৩৬। যাহারা আত্মার উদ্ধার 7 
ব্যাপারে নিরত তাহাদিগের ধন, মিত্র, অনধ্যাত্বশান্র ও বন্ুগণ 
কোন উপকারে আসে না। সর্বদা সঙ্গী একমাত্র বিশুদ্ধ মনোরপ সর 
সুদের সহিত বিচারে আত্মার উদ্ধার করা যায়। বৈরাগ্যের ২ 
অভ্যাস ও যত্বপূর্বক আত্মবিচার ছ্বারা তন্তরবিলোকনরূপ পোত | 
লাভ করিলে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আত্মা : 
দুবাশয় দগ্ধ হওয়াতে শোচনীয় 
প্রাপ্ত হইতেছে; এন্সপ অবস্থায় ইহাকে অবজ্ঞ! না৷ করিষা .! 
য্বপুর্রবক উদ্ধারের চেষ্টা করিবে । ৩৭__-৪০ ৷ তৃষ্ণরূপ রজ্দ্ধারা : 
অহঙ্কাররূপ বিশালবন্বস্তত্তে আবদ্ধ মনোমদশালী জন্মকূপ পক্ষে এ 
নিমগ্ন এই জীবরূপী হস্তীকে (পঞ্ক হইতে) উদ্ধার কর' আবন্তটক। ছু 
হে রাঘব ! অজ্ঞান-নিরাসপুর্ববক অহঙ্কার মার্ঞন করিতে পারিলেই এ 
আত্মার পরিত্রাণ কর! হইল। মনৌজাল অপসারিত করিয়! অহ- 
স্তাব ছিন্ন করিতে পারিলেই আত্মা ,সংস্বরূপ পরমাত্মার বোধ- 
পর্য্যন্ত বিচারে পরিস্কুট শক্তিমান্‌ হইয়া থাকেন। দেহকে কাষ্ঠ | 
লোষ্টের সমান দেখিতে পারিলেই দেবেশ পরমাত্মা দৃষ্ট হইয় 
থাকেন। অহস্কারজলদ অপহৃত হইলে চিংসূর্ধ্য দৃষ্ট হন, তাহার 
পরে সেই চিত্কুরধ্যরূপে পরিণত হইতে পারিলেই তৎপরপ্রাপ্তি 1 
হয়। ৪১-৪৫। ধেমন অন্ধকারের সমুগ্ছেদ হইলে -ন্বত্বংই ; 
আলোকদর্শন হয়, সেইরূপ অস্কার দুরীভূত হইলে আপনিই 
আত্মপাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। অহঙ্কার পরিক্ষয় হইলে নিরতি- 
শয় আনন্দরূপিণী যারৃশী দ্রশ। উপনীত হয়, এ পরিপূর্ণরূপা দশা 
প্রযত্বনহকারে সেবনীয়। পরিপুর্ণপাগরোপম এ দশা আমাদিগের এ 
বর্ণনাতীত, উপমা দিষ্। যে বুঝাইব, তাহাও পরিতেছি না | কারণ 
উহার উপমা নাই ; এ দণা দৃশ্ঠরাগে রঞ্জিত হয় না, কেবল চিৎ" 
প্রকাশের অ২ণকলারূপিণী হুইয়। স্থিরভাবে অবস্থিত হয়ু। যদি 
তুরীয় দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সহিত উহার 
উম! দেওয়া যায়। গমনশ্রীর সায় বিশাল! পূর্ণনবরূপা & অবস্থা 
বিক্ষেপাভাবাংশে সাদৃগ্ত থাকায় কেবল যুপ্ত ব্যক্তিরই হইয়া | 
থাকে। ৪৬--৫০। মন ও অহম্কারের বিলয় হইলে সর্ব্বভাবের ২ 
অন্তরস্থিত পরমানন্দরূপিণী পরমেশ্বরী তনু উদিত হয়! হে রাম! £ 
উর পারমেশ্বরী ভু স্বকীয় যোগবলে সিদ্যহইয়া থাকে। উহা সুপ্ত ? 
ব্কতিদিগের সন্নিহিত, . বাক্যের অগেচর, কেবল হৃদয়েই .উহার | 
অনুভূতি হইয় থাকে । যেরূপ মোদক খণ্ডাদির স্বরূপ (আস্মাদ), 1 
নিজ অনুভবব্যতিরেকে জ্ঞাত হওয়। যায় না, সেইরূপ আত্মার : 
স্বরূপ ও স্বীয় অনুভূতিব্যক্তিরেকে অনুভূত হয় না। ফলতঃ যাহ 
কিছু দৃষ্ট হইতেছে, এই সমস্তই অনন্ত আত্মতত্ব। চিত্ত হইতে : 
বাহব্ষয় উপশমিত হুইলে চিত্ত যখন দৃঢরূপে প্রত্যগাত্ায় : 
পরিণামী হইবে, তখনই নিখিল চরাচরের প্রত্যগৃভৃত চক্ষরাদি : 
_ইন্জিয়ের প্রকাশসাক্ষী পরমাত্মা স্ব সাক্ষাৎ অনুভূত হইবেন। 
আহার পর বিষয়বাসনার বিনাশ, তাহার পরে.পরম পুরুযার্থ- 
স্বরূপ স্বাত্মার সর্বদা পুর্ণভাবে অনুভূতি সুসিদ্ধ হইয়া যায়? 
তদনত্তর সমাধি অসমাধি সকল অবস্থাতেই সমতানিবন্ধন আত্য- 
স্তিক বৈষম্য নিকৃত্ত হওয়ায় পরমানন্দরূপে পরিণত হয় ১" চরম, 
অবস্থা ব্রহ্মাদির অচিন্তনীয় ও অবাত্বনসগোচর ৫১-_৫৫। 
চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥ 
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ডপশম-প্রকরণ । 


পক্চষষ্টিতম সর্গ। 


: বশিষ্ঠ বলিলেন»_-অয়ি কমূললোচন ! “আমি আমার” এ 
ভাব ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ করিলে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মসাক্ষাৎকাঁর না হইলে এই জগৎ-দুঃখ, 
চিত্রিত তাস্বরের স্ঠাষুও আর অস্তমিত হয় না অর্থতি চিরকালই 
থাকিয়! যায় এবং মেঘের ন্তায় ও গাঢ় অন্ধকারের সায়, শ্ঠামবর্ণ 
(মলিন) এই বিশাল সংসীরবর্ধা মহাসাগরের ন্যায় অগাধ হইয় 


উঠে ও পুনঃপুনঃ ছুংখতরক্মালার:কারণম্বরূপ হইয়। কেবল ছুঃখ- 


তরজ্গই বিস্তার করিতে থাকে । এই বিষয়ে একটা পুরাতন ইতি- 
তাস ও 
্রিলোকবিজয়ী সহৃঃনামে 
এক গিরি আছে; উহার উদ্ধোন্নতির নিকট আকাশ, পার্খদেশের 


হাস আছে। সেই ইতিহাস, সহাপর্কতের প্রস্থদেশে 
বিলাস নামক ছুই মিত্রের বৃত্তান্ত । 


বিস্তৃতিতে ভূতল ও .তলভাগের উৎকর্ষে পাতীলতল পরাজিত। 


উ গিরির উপরিভাগে অসংখ্য পুষ্পিত মহীরুছ বিদ্যমান। প্র 
পর্বত হইতে অসংখ্য নির্মলজলবাহী নির্বর বহিঃসত হইয়াছে । 
থাকে। উহার স্থানে 


গুহকগণ শর পর্বতের নিধি রক্ষা করিয়া! 
স্থানে প্রখরত৷ হেতু ছুমিবীক্ষ্য রত্ব'দি মনি প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। 
৯-৬।  মুক্তাপূর্ণ মুক্তামণিকিরণে ভারগণস্থলে সুরহ্তী 


যেমন শোভিত হয়, সেইরূপ এ পর্বত স্থানে স্থানে যুক্তারাশিপূর্ণ 
ভানুকিরণ-তাস্বর হুবর্ণ তটদেশে সুশোভমান। উহার কোন স্থলে 


পুষ্পরাশি বিকীর্ণ, কৌন স্থান গৈরিক-ধাতুনিচয়ে জমাকীর্ণ, 
কোথাও বিকশিত কুহুমম্ডিত সরোবর, কোথাও ব। রত্ুশোভী 
শিলাতট শোভ। পাইতেছে। এদিকে নির্বরের জলপতনধ্ৰনি, 
ওদিকে বেবুপুর্জের সংঘর্ষধ্বনি, অপরদিকে গুহানিচ্থত অমীরণের 
শব্দ; কোথাও ব৷ ষ্ট্পদের ঘুণঘুণগুপ্রন শ্রুতিগোচর হুইতেছে। 
সেই' পর্বতের সানুদেশে অপ্নরোবৃন্দের গীতধ্বনি, অরণ্যে 
পণুপক্ষীর নিনাদ, অধিত্যকায় জলধরের গর্জন ও গগনতলে 
পক্ষীর রব) কমলাকরে ভ্রমর-গুপ্তনধ্বনি, পধ্যন্তপ্রদেশে কিরাতি- 
'দিগের গীতধ্বনি ইত্যাদি বিবিধধ্বনি তথাকার লোকের শ্রবণ- 
গোচর হইয়! খাকে। সেই পর্বতের গুহামধ্যে বিদ্্যাধরগণ 
বাঁ করে 1৭_-৯১। উহার উপরিভাগে দেবগণ, পাদদেশে 
মানব্গণ, পাতালতলে বিব্রমধ্যে বহু নাগগণ ও কন্দরম্ধ্যে 
দিদ্ধগণ অবস্থিতি করেন | উহার অভ্যন্তরে বহু বত্বদির আকর 
বিদ্যমান। তত্রত্য চন্দরনবৃক্ষ ব্হসর্পের ও শিখরাগ্র সিংহ" 
সমূহের আশ্রয়। পর্বতটা যেন অপুর একটা জগৎ । বহুপুষ্পিত 


পাপে পাতুরবর্ণ সেই পর্বত কোন স্থলে অধঃপতিত পুণ্প- 


রাশিরূপ মেঘমালায় সমাচ্ছন্, কোন স্থানে সম্যঃ্পতিত পুষ্প- 
রাশির অন্তরীক্ষস্থিত পরাগপুঞ্জ মেঘনালায় পাৎশুময় ; কোথাও 
বা পতমান পুষ্পসমূহরূপ মারুতচালিত, মেৎমালায় আবৃত। 
কোন 
হইয়াছে; কোথাও রত্বময় পাঁধাণতলে অবস্থিত : পুরনারীগণ 
যেন কল্পতরুসমারঢ় বলিয়া প্রতীম্বমান হইতেছে । ১২১৫ | 
'সেই পর্বতের স্থানে স্থনে ম্েরূপ নীলবসনে আবৃত অশব্রত্- | 


বরুণ ধারিনী ১ ১) কনক-রমণীয়। শিলাসমুহ শিখরস্থিত_ অভি- 





(১) তানিন রমণীর! বাত্রিকালে অন্ধকারে নীলবনন 
পরিধান করিয়া! ভূষ্ণশব্ বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদ্সঞ্চারে. অপরের 


: কোন স্থান গৈরিকাি ধাতুর ধুলিপুঞ্জে কপিলব্র্ণ 
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সারিকা-কামিনীর ্তায় প্রতীয়মান হইতেছে। সেই পর্বতের উত্তর- 
তটে ফল্ভারনত পাদপনিচয়ে সমাকী্ণ স্বর্মাপেক্ষা। নয়নাহলাদ- 
কারী রমণীয় এক সানুপ্রদেশ আছে । উদ্ধীপ্রদেশ হইতে প্রবাহিত 
নিব রসলিল আসিব সেই সান্ুস্থিত বত্ৃখচিত পুষ্ষরিণীতে পতিত 
হইতেছে'। সেই সাহুপ্রদেশ স্থানচ্যুৃক্ষশাখা হইতে নিপতিত 
পুপ্পস্তবকে দ্র হইয়া! রহিয়াছে।. তদীয় টপ্রদেশে অক্কোল, 
ুন্নাগ ও নীলোৎপল উৎফু্ হইয়! রহিয়াছে । স্থানে স্থানে - 
লতাজালে হুধ্যদেবকে আচ্ছন্ন করিয়৷ রহিয়াছে ; কোন কোন 
স্থান বত্রপ্রভায় ভাস্বর । কৌথায়ও বা জদ্বৃফলের রসে নদী হইয়া 
গিয়াছে। এ সানুপ্রদেশে অত্রিমুনির বিশাল, আশ্রম বিদ্যমান। 
প্ আশ্রমে শ্রীন্ত সিদ্ধগণ পরিশ্রম অপনোদন করিয়া থাকেন। 
স্বর্গের স্তায় রম্শীয়তাশালী & আশ্রম এমন কি, শিবলোক ও 
বরহ্মলোকের সাদৃষ্ঠ ধারণ করিয়াছে ১৬--২০। পূর্ব এ 
মহান্‌ আশ্রমে, আকাশে শুক্র-বৃহস্পতির স্তায় ছুইটা তত্ববিৎ 
তপন্থী ছিলেন। তথায় এক স্থানে স্থিত এ তপসদয়ের বিশুদ্ধ 
সুন্দর ছুইটী অনুরূপ পুত্র জন্গিয়াছিল;. তৎকালে বোধ হুইক়া- 
ছিল ফট, এক স্থানস্থ দুইটা কমলের ছুইটী ফুল্লকোরক উৎপন্ন 
হইয়াছে । যেমন লতা ও পাদপের পল্পবদয় ক্রমে দীর্ঘ হইতে 
থাকে, সেইরূপ দেই তপস্বীদ্য়ের পুত্র দুইটী বৃুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
লাগিল। উহাঁদের মধ্যে একের নাম বিলাস, দ্বিতীয়ের নাম ভাস্‌। 
পরস্পর সুক্িগ্, পরস্পর গীতি ও সৌহ্দ্যভাবাপন্ন সেই তাপস, 
কুমারদয, তিল ও তৈলের স্তায় এবং পুষ্প ও সৌরভের গ্তায় 
পরস্পর আগ্রিষ্টভাবে ( সর্বদা একত্র সহবাসে ) অবস্থান কৰিতে 


_লাগিল। পুত্রবান্‌ তাপস্দয় পরস্পর. একান্ত - অনুরক্ত হইয়া 
দম্পতির স্তায় অবিযুক্ততাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । 


তাহাদের উভয়ের পরস্পর গা সৌহাণদয দর্শনে মনে হইত যেন, 
উভয়ের একই মন দুই খণ্ডে বিভক্ত হুইয়াছে। ২১__২৫। 
মুকুলিত সরোজমধ্যে মধুকরছয়ের হ্যায় সেই সুন্ছিয় রূপ 
অভিননহ্ৃদস্বে হুষ্টচিত্তে সেই আশ্রম শোভিত .করিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই তাহাদের প্রিয় রা 


ছুইটী, চন্দর-ুপ্ঠের স্তায় বৃদ্ধি লাত করত -শশব অতিক্র 
করিষা যৌবনে অধিরটু হুইলেন।, 


অনস্তর কালক্রেমে- ই 
পিতৃদ্য় জরাজর্জরিত হইয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন 


করিলেন; বোধ হইল যেন, দুইটা বিহ্গম কুলায়, হইতে উড়িয়া 
(গেল। উভগ্মের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, সেই. কুমারদয় 
'দীনতাবাপনন ও উৎসাহশুন্ট হইয়া, জল হইতে উদ্ধত কমলের স্তার 


সন্তপ্ত ও শুক্ষপ্রা় হইলেন। . পরিশেষে তাহারা. পিতাদিগের 
উর্ছদেছিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া বিলাপ. করিতে লাগিলেন। 
ছে লোকসম্মানরক্ষক রাম! মহ, ব্যক্তিরাও বিধিনিক্বতি 
অতিক্রম করিতে পারেন না। অনন্তর তাহার! সাতিশয় শোকে 
ব্যঘিত হইয়৷ করুণন্বরে বহক্ষণ, 'বিলাগ করত মুচ্ছিত হুইয়৷ 
পড়িলেন; মুহ্াবনথায় সমস্ত চেষ্টাপরিশৃন্ঠ হইয়া ক্ষণকাল.চিত্রা- 
তের তায পরম জুখে অবস্থান 'করিতে লাগিলেন। ২৬--৩০। 


পঞচষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥.৬৫॥ & 





ৃ অলক্ষিতে অভিমত নায়কের নিকট 'গমন করিয়া থাকে; 


কনক-রমণীয়া এক বিপাকে কনক দ্বারা রমণীয়, | পক্ষান্তরে কনকের 











. বিযুক্তভাবে অবস্থিত করিলেন ; 





বট্বষ্িতম অর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,--অন্তর অতি শোকাভিভূত সেই তাপস্ঘয়, 
নিদাথের দাবানল-বিশুক্ষ অরণ্যপাদপের স্তায় দুঃখসন্তাপে বিশুক্ক 
হইয়া পড়িলেন। অরণ্যমধ্যে যুথভুষ্ট হরিণদয়ের স্তায় তাহারা অস- 


' স্থাক্ও অনুপায় হইয়! সংসারে আসক্তি পরিত্যাগপূর্র্বক বিরক্ত- 


ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের পর দিন, 


- মাসের পর মাস, বসরের পর বৎসর, এইরূপে বহু বৎসর অতীত 


হইয়। গেল। ক্রমে তীহারাও শবত্রজাত পাদপের স্তায় জরাজর্জ- 
বিত হইয়া পড়লেন। এইরূপে জর্জরিত হইয়! তাহার! কিয়ৎকাল 
তখন তাহারা বিমল আত্ম" 
তত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। একদা তাহারা মিলিত 
হয়৷ পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রথমে 
বিলাস কহিলেন, হে পরমবন্ধু ভাস! জগতে তুমি এই আমার 
জীবনরূপ শ্রেষ্ঠপাদপের . ফলম্বরূপ, তুমি আমার হৃদয়স্থিত 
সুধাসমুদ্র, তোমার মঙ্গল হউক। ১-৫। হে সাধো! তুমি 
আমার সহিত বিষুক্ত. হুইয়। এতদিন কোথায় অতিবাহিত 
করিলে? তোমার তগন্তা সফল ত৭ তোমার বুদ্ধি এক্ষণে 
বিজ্বরা হইয়াছে ত? তুমি এক্ষণে আত্মবান্‌ হইয়াছ ত? 
তোমার বিদ্যা ফলব্তী হইয়াছে ত? তোমার সমস্ত কুশল ত? 
বশিষ্ট কহিলেন, এইরূপ জন্তাষণকারী সংসারে সাতিশয় বিরক্ত 
অপ্রাগুপরমাত্মতত্ব বন্ধু বিলাসকে ভাস সাদরে কহিলেন, হে মান- 
প্রদ! হে সাধো! অদ্য আমি কুশলী, যেহেতু, ভাগ্যক্রমে তোমার 
দর্শন পাইলাম। কিন্তু সংসারে থাকিলে আমাদের (প্রকৃত) 
কুশল কিরূপে হইবে ? যতদ্দিন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে ন! পারিব, 
যতদিন চিত্তজাত কাম-সম্কলাদির ক্ষয় না হইবে, যতা্ন এই 
সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে ন! পারিব, ততদিন আমার কুশল 
কোথায় ? ৬-_-১০। যতদিন দাত্র দ্বারা লতাজালচ্ছেদনের স্ঠায় 
চি্তসস্ভূত আশাদমূহের সমূলে উচ্ছে্ব না করা হইবে, ততদিন 
আমাদের কুশল কোথায় ? যতদিন জ্ঞানলাভ করিতে ন! পারিব, 
যতদ্দন সমতা উদ্দিত না হইবে, যতদিন তন্্ববোধ সমুদিত না 
হইবে ততদিন আমাদের কুশল কোথায় ৭ হে সাধো! আত্মলভ 
না হইলে, জ্ঞান-মহৌধধ না প্রাপ্ত হইলে এই সংসাররূপিণী ছুবি- 
হুচিকা পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয়। এই সংসাররূপ কুপাদপের প্রথম 
অন্কুর শশব, নব যৌবন ইহার পল্পব, জর! ইহার কুহুম, ইহা পুন$- 
পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে । কায়রূপ-জীর্নতিরু হইতে ভরারূপ- 
রানিং নী মৃত্যুরপ-মগ্জরী পুন্ঃপুনঃ উদ্গাত হইতেছে"; বন্ধু 
বর্ণের আক্রন্দন এ মঞ্জরীর ষট্পদগুগরীন। ১১--১৫। সংসারে 
থাকিলে নীরসপ্রায় এই বৎসরশ্রেণী ( ব্্সরের পর বর ) পুনঃ- 

পুনঃ বৃথা, অতিবাহিত হইয়া থাকে; কেননা, মরণের পরে হুক্র্মর 
ফলে নরকে গমন করিয়া! কেবল কুফল, ভোগ করত 'কালাতি- 
পাত করিতে হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সুখাস্বাদ নাই, যদ্দি দৈবাৎ 

কিঞ্চিৎ হুকৃতের ফলে স্বর্গে যাওয়া যায়, তাহাতেও পর্বের অন্থুভূত 
ভোগসমূহে আসক্ত থাকিয়! কালক্ষেপ. করিতে হয়; তাহাতে 
অভিনবূ কিছুই নাই, €সই পুরাতন বিষয়েই পরিপূর্ণ। এই 
মহযযজনৈও বিষয়ভোগরূপ হিংভ্রজন্থগণে আকীর্ণ তৃষণকণ্টকিত, 
দেহপর্বরতের মহাগুহরপী ক্রিয়াপরম্পরাফ বিলুষ্ঠিত হইতে হয়। 
অর্থাৎ ইহাতেও আত্মবিবেকের সম্ভাবনা নাই; তাহাতে দীর্ঘ, 
অদীর্ঘ, শুভ, অশুভ, হুখলবের আকারে কেবল দুঃখজালে জড়িত 





তু র্‌ 


হইয়া ক্রমাগত আগমাপায় কাল অতিবাহিত করিতে হয়। বিল-স্্ 
কম্মা জন্তগণ কুৎসিত আশযে মুগ্ধ হইয় তুচ্ছ বিফলকর্মে আয়ন 
মনোরূপ মন্তমাতঙ্গ পরমাত্মূগ আলানস্তত্ত ছু 
উন্মুলিত করিয়া তৃষ্ণারূপিলী করিণীর লালসায়্ উগ্র হইয়া! বহদুৰে | 
এই কায়তরু হইতে আমু ও : 
এই কায়- 
বৃক্ষের হৃদয়রূপ নীড়ে বৃদ্ধ লোভরূপ গৃধুই কেবল ভিহ্বাচগলতায় 
লগ্ন হুইয়! বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নীরস হুখবিহীন লঘু দিবসা- 
বলি জীর্ণপর্ণের স্তায় বিগলিত হইতেছে; ইহাতে এই সংসারের 
কতই মৃদুশরীর নিপতিত হইয়া গেল। ব্ৰন অপমানরূপ ধুলিতে এ 
ধুমর হইয়! তুধারাহত কমলের ন্ার় মলিনতা প্রাপ্ত হয়; দেহশ্রী | 
বিলুপ্ত হইয়া যায় । যৌবন-সলিলের অপসরণে এই কায়মরোব্র £& 


করিয়া থাকে। 


ধাবিত হইয়া থাকে 1] ১৬-২০। 
বিবেকরূপ চিন্তামণি বুথাই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। 


শু্ধ, হইয়া গেলে আয়ুক্ধূপ রাজহৎন ক্ষণমধ্যে পলায়ন করে, 


আর ফিরিয়া আসে না। কালরপ মারুতবলে বিধৃত এই জীর্ণ ৭ 
জীবনরূপ বৃক্ষ হইতে ভোগরূপ কুহবম ও দিবসরূপ পত্রসমূহ + 
অধোঁদেশে নিপতিত হইতেছে ২২__২৫। মন. ভোগরূপ ভূজঙ্গ 4 
গণের ও ছুঃখরূপ মণ্ুকের আশ্রয় মোহরপ অন্ধকারকুপের প্রবাহে 
নিমগ্ন হইতেছে। নানাধিষয় রাগরঞ্রিত তরল তৃষণ দেবাদির আলম ২ 


চৈত্যস্থানে উদ্ধাপিত পতাকার ন্তায় দুরারোহিণী হইয়! থাকে। 


অনন্ত কালরপগর্তে বামকারী অন্তকরূপ মুষিক এই সংসাররূপ 4 
তন্তবায়-তন্ত্রের ( তাঁতের ) জীবনাশারূপ তত্র 'ছন্ন করিষা। দিতেছে। 7 
এই জীবন কু-অটিনীর স্তায় বাহিয়! যাইতেছে ১ যৌবন এ নদীর 


উৎ্কট তরম্বমাল1, অপির স্তায় প্রচণ্ড ক্রোধ প্রভৃতি উহার উপরি- 
তামান ফেনরাজী, লোভতৃষগদি এ নদীর চি আবর্ত। 
এই সংসারী লোকের কাধ্যপরম্পরাও নদীবৎ. প্রবাহিত হুই- 








-,--৮৮৮৯/৮10 


তেছে 7. শিল্প, তর্ক, নীতি প্রভৃতি কলাসমুহ ও ডে ব্যবহার : 


কার্ধ্যনিচয় উহার তরজবৎ সকলকে ব্যাকুল করিয়া চলিস্বাছে; : 
উহ্বার অত্যন্তর অতি ভীষণ। ২৬_-৩০। এই অনন্তকালরূপ + 
সাগরে গভীর অন্তরে অনন্ত লোক বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে : 


অজস্র নিপতিত হইতেছে । এই দেহরূপ বত্বশলাক। জন্মে জন্মে 


মৃত্যুরূপ পক্ষিল অর্ণবের মধ্যে কোথায় নিমগ্ন হইম্ব! থাকে, 


তাহা জানা যায় না। সমুদ্রের. সচ্ছিদ্র আবর্তে তৃণ যেমন ঘুর্ণিত 


হইতে থাকে, সেইরূপ 'কুক্রিয়াপরায়ণ চিত্ত চিন্তারূপচক্রে : 


চিরবদ্ধ হইয়! কেবলই ঘুরিতে থাকে। চিত্ত অনন্ত কার্য পর- 


ম্পরার্প তরঙগমালায় অধিরূঢ় ও চিন্তানর্তিত হইয়া ক্ষণকালও 


বিশ্রাম লাভ করিতে পায় না। বুদ্ধিরপিণী পক্ষিনী হা 
করা হইয়াছে, ইহা করিতেছি, পরে ইহা করিব” এইরূপ কল্পনা- 
জালে হুদ়ভাবে জড়িত হইয়া! মুচ্ছিত হইয়া পড়ে! ৩১_-৩৫! 
“এই আমার হুহৃত্, এই আমার শত্রু 
মহাশক্রগণ, নীলোৎপলের সায় মী কৌমল মর্দৃস্থল একেন্থারে 
কর্তিত করিয়া ফেলিতেছে.। এই চপল-চিন্তরূুপমীন চিস্তানদীর 
বিশাল আবর্তে :ও তরআমালায় নিপতিত হইয়৷ ক্ষণকালমধ্যে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠে। এই সংসারী: লোকসমূহ এববিধ বনু 
অনাত্বীয় ( অনাত্বদেহাদিনিমিত্ক ) ছুঃখসকল আত্মবুদ্ধিতে সঞ্চয় 
করত বৃথা দীনভাবাপন্ন হইতেছে । বহুবিধ হুখছুধের মধ্যপাতী 
এই লোকসমুহ জরামৃত্যুর্ূপ বিততবাত্যায় ভগ্ হইয়। ভগন্মধ্যরূপ 


হইয়া যাইতেছে । ৩৬_-৩৯। 


শত্রু” এই প্রকার বিবাদরূপ : 


রি ররর রা রাতে 


'পর্ববতে ব্লু ঠৃত হয় নীরস ( শুদ্ধ) পত্রের স্তায় রণ িচুর্ণ ৃ 
ষ্ট্যষ্টিতমসর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ 























ভপশখ-এ কন ॥ 


ূ সপ্তবষ্টিতম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,-_তীহারা উভয়ে এইরূপে পরম্পর কুশল- 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরে যথাকালে বিমলজ্ঞান লাভ করিয়৷ মোক্ষ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহাবহো! সেই জন্ত বলিতেছি যে, 


পাশবদ্ধ চিত্তের বন্ধন মোচনপুর্বিক সংসারতরণে জ্ঞানব্যতীত 


অন্ত গতি নাই। এই যে অনস্ত দুঃখ, ইহা বিবেকীর পক্ষে যৎ- 
সামান্য অর্থাৎ অনায়াসচ্ছেদ্য। ক্ষুদ্র পক্ষীর নিকট সাগর ছুস্তর 
বটে; কিন্তু তৃজঙ্গশক্র গরুড়ের নিকট তাহা! গোল্পদপ্রমাণ। 
ধাহার৷ দেহাভিমানশুন্ত হইয়াছেন, সেই মহাত্বারাই চিন্সাত্ 
আত্মায় অবস্থিত হইয়া, দর্শক যেমন দুর হইতে জন্ত। নিরীক্ষণ 
করে, তন্্রপ দূর হইতে দেহ দর্শন করিয়া থাকেন, অর্থ তাহারা 
দেহের অতিদূরে অবস্থান করেন। এই দেহ দুঃখে অতি-ক্ষেভ 
প্রাপ্ত হইলে আমাদের ক্ষতি কিণ পুরাতন রথ ভাঙ্গিয়া গেলে 
সারথির ক্ষতি কি?,. ১--৫। হেরাম! মন বিশ্কু্ধ হইলে 
চিত্তত্বের কি ক্ষতি? জলের . তরঙগাদি বিকারভাবের সমুদয় জল- 
ধির পুর্ণব্বতাবের বিপর্র কিণ অর্থাৎ জলধি যাহা তাহাই 
থাকিবে । জলের সহিত হৎসের সন্থন্ধ কি? জলের সহিত পাষাণের 
আবার সম্বন্ধ কি? পাষাণের সহিত কা্ঠেব্র সন্বদ্ধকি? এই 
ভোগব্ষিয়ের সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি? হে শ্রীমান্! সমুদ্র 
মধ্যে পর্ক্তি থাকিলে তাহার সহিত সমুদ্রের আবার কি সম্বন্ধ? 
সেইরূপ পরমাত্মা ও সংসারের আবার কি সম্বন্ধ আছে? নদী 
উৎ্সঙ্গমধ্যে পদ্সমূহ ধারণ করিলেও তাহারা নদীর কে? সেই- 
রূপ এইশরীর পরমাত্মার কে ? অর্থাৎ কেহই নহে। যেমন রাষ্ঠ ও 
ঘলিলের অঙ্ঘটে (পরস্পর আঘাতে ) উতুক্দ 'জলশীকর উদিত 
হয়, সেইরূপ দেহ-ও আত্মার সমীযোগ হওয়াতেই এই চিত্তবৃতি 
উদ্দিত হইয্বাছে। ৬-_১০। যেমন জলের উপরে. কাঠ লইয়া 
গেলে'জলে কাের প্রতিবিন্ব পড়ে, সেইরূপ প্রতিবিম্বরপে পর- 
মাত্মায় এই শরীর লক্ষিত হইতেছে। যেমন দর্পণে বা জলতরছ্ধে 
নিপতিত বস্তর প্রতিবিম্ব সত্যও নহে, (১) মিথ্যাও নহে) 
আত্মাতে এইরূপ শরীরও তদ্রপ জানিবে। যেমন কাষ্ট, পাষাণ, 
এবং জলের পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগে কাহারও কোন প্রকার 


(সখ বা ছুঃখ বোধ হয় না, সেইরূপ দেহাদি-আকারে পরিণত এই 
“ পঞ্চভৃতের পরস্পর যোগ বা বিয়োগে কোন ক্ষতিই দেখি না । 


দ্বারুসজ্ঘট্টিত সলিল হইতে যেমন... কম্পনশব প্রভৃতি : হই! 
থাকে, সেইবূপ চিৎসন্লিধানমাত্রে বোধিতদেহ হইতে. স্পন্দাদি 
সমুখিত হইয়া.থাকে। এই যে আতাসঘান হুখহুখাদি সবি 
ইহা। বিশুদ্ধচিৎ্'ব! জড় শরীর এই ছুইযবের মধ্যে কাহারও নহে, 


ই ইছা.একমাত্র “অজ্ঞানেরই ;. আমাদের সেই অজ্ঞান দুর হইলে 


একমাত্র চিংই: অবশিষ্ট থাকিবে । ১১--১৫। যেমন কাষ্ঠ ও সলি- 
লের সংযোগে কাহার্ও হুখহুতখানুভূতি হয় না, সেইব্নাপ দেহ ও 
দেহাতিমানীর. পরপর মিলনে কাহারও সুখ বা ছু্খের অনুভব 
হয় না। যথারৃষ্ট. এই সংসার অজ্ঞের নিকট সত্য বটে 3. কিন্ত 
জ্ঞানীর নিকট ইহা. একান্ত মিথ্যা। যেমন পাধাণসলিলের সম্বন্ধ 
উভয়ের অন্তংপ্রবিষ্ট নহে, সেইরূপ মনোবৃতিতে সংলগ্ন এই বান্থ 


বিষয়ভোগের অনুভূতিও বাস্তবিক জ্ঞানীর অন্তঃপ্রবিষ্ট নহে। 


(৯) মূলে পনাসত্যানি ন সত্যানি” এইবূপ পাঠ হইবে। 


নূলিল ও কাষ্টের সম্বন্ধ যেমন অন্তঃপ্রবেশশুন্ ; দেহও দেহাঁর 
সম্বন্ধ ও তদ্রুপ বাস্তবিকই অন্তঃসনগশূন্ত, জলের ও কাষ্টের সম্বন্ধ, 
দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ এবং প্রতিবন্থ ও জলের সম্বন্ধ একই প্রকার 
১৬--২০। সর্বত্রই সম্বেদ্যশন্ট বিশুদ্ধ একমাত্র সংবিৎ বিদ্যমান । 
দ্বতভাবকলক্ষিত অন্যবিধ ছুষ্টসংবিৎ বাস্তবিকই নাই। অন্তঃসংবেধন 
(ভাবনা) বলে অছুখই হুখখস্বরপে উপনত হয়, ভ্রমৃষ্ট ব্তো* 
লকে যথার্থ বেতালরূপে ভাবন! করিলে উহ বিশাল আকার ধারণ 
করিয়া থাকে। স্বপ্নে অঙ্গনাসস্তোগ মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক 
নিশ্চয়বশে যেমন কার্যাকারী এবং স্থাগুতে বেতালভ্রম যেমন, 
যথার্থ জ্ঞানহেতু ভয়মোহািকা্ধ্যকারী হয়, সেইরূপ অন্তরে 
দূ নিশ্চয় থাকিলে অসম্থন্ধও সম্বন্ধ হইয়া দড়ায়। সলিল ও 
কান্টের জন্বন্ধ যেমন অসংগ্রায়, শরীর ও পরমাস্মার সন্বন্ধও তদ্রপ, 
অসৎপ্রায় অর্থাৎ মিথ্যা! অন্তগসঙ্গ অর্থাৎ অহস্তাবের অধ্যাম ন 
থাকায়, জল যেমন কাষ্ট পতনে গীড়! বোধ করে না, সেইব্লপ 
আত্মাও অসঙ্গ অর্থাৎ দেহের অধ্যাসশৃন্ত হইলে দেহ-ছুঃখে দগ্ধ 
হন না। ২১--২৫। আত্মা দেহভাবনাতেই দেহদুঃখের বশতা- 
পন্ন হইয়া পড়েন, এ ভাবনা ত্যাগ করিলে তিনি উত্ত দুঃখ হুইতে 
মুক্তি লাভ করেন, ইহা বুধগণ অবগত আছেন। হে রাম! পত্র 
জল, কাষ্ঠ প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর সংগ্রি্ হইলেও যেমন অন্তঃসঙ্গ 
নাই, ছুঃখান্ুতব করে না, সেইরূপ আত্মা, দেহ ইন্দ্রিয় ও মন্‌ 
অন্তঃসম্শূন্ হইলে পরস্পর গ্রিষ্ট থাকিলেও একেবারে ছুঃখপরিশুন্য 
হইয়া থাকে। হেরাম! এই অংসারে অন্তঃস্্ই নিখিল 
দেহীর জরামৃত্যু মোহরূপ তরুর কারণীভূত বীজ্বরূপ। যে জীব 
অন্তঃসঙ্গ, সেই সংসারসাগৰে নিমগ্ধ; যাহার অন্তঃনজগ নাই, সেই 
জংসার-নাগর হইতে উতীর্ণ। ২৬--৩০। অন্তঃসন্বিশিষ্ট চিত্তুকে 
শতশাখাবিস্তারী বালা হয়, অন্তসঙ্্বিহীন চিত্তকে বিলয় প্রাপ্ত 
বলা হয়। অন্তঃমক্তচিন্তকে ভগ্ন স্ফটিকলিঙ্গাদির শ্ঠায় অপবিত্র 
বলিয়া জানিবে। অস্তঃসক্ভিশুন্ঠ মদীয় চিত্তকে অভগ্ন স্ফটিক 
শিবলিজগাদির ন্যায় পবিত্র বলিয়া জানিবে। অস্তঃসশূহ্য চিত্ত 
সংসারী হইলেও নির্খল। অন্ত্গচিন্ত দীর্ঘতপোনুষ্ঠাননিরত : 
হইলেও অতিবদ্ধ জানিবে। অস্তঃসক্ত মনই বদ্ধ, অন্তঃসত্ি- 
বিবজ্জিত মনই মুক্ত। অন্তঃস্দ ও অন্তঃসঙ্গভাবই বন্ধ ও 
মোক্ষের কারণ। কাষ্টভারবাহিনী নৌকা যেমন কাষ্ঠমযী হইলেও 
কাষ্টগত ছেদন-ভেদন-দাহজন্তি-গুণদোষে. ও জলের চলন, 
পরিবর্তন, নির্ম্লতা, পদ্ধিলতা প্রভৃতি গুণদোষে আক্রান্ত হয় 
না, সেইরূপ যিনি অন্তঃসন্গশূন্ঠ, তিনি কাঁধ্য করিলেও কর্তৃত্ব 


ভাগী হন না। ৩১--৩৫। অন্তঃদন্ংশে জীব অকর্তা হই- 


লেও কর্তী হয়; যেমন হুখছ্ঃখময়ী স্বপ্রদশায় নিশ্চেষ্ট 
ব্যক্তির দৃষ্ট ব্যাপ্রাদিভয়ে পলায়নব্যাকুলতা৷ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
দেহ চেষ্টাশৃন্ত হইলেও, যেমন স্বপ্ৰাদি স্থলে হয়, সেইরূপ চিত্তের 
কর্তৃত্বে জীবের কর্তৃত্ব হইয়! থাকে। চিত্তের ক্ৃত্বদশায় নিশ্চেষ্ট 
জীবের বিদ্ধ হুখছুছখদর্শন হওয়াতে, জীব প্রধান কর্তার স্তায়ই, 
হইয়া থাকে। (নিশ্টেষ্টভাবে সমাসীন ব্যক্তি, জাগ্র্দশাতেও : 
পুত্র বা ভূত্যাদির যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শনে তাহাদের জন়পরাজয়ে 
মুখ দুঃখ অনুভব করিয়! থাকে ; সে-স্থলে ্ী নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি কর্তা 
ন1 হইলে হুখছুখের অন্থভব করার কর্তী বলিতে হইবে)।. 
মনের বর্তৃত্বাভাব্ইে লোকের অকর্তৃতা স্পষ্ট উপলব্ধি হই 


থাকে; কেন না, শুন্ঠচিত-ব্যক্তি কোন কাঁধ্য কৰিলেও তাহা 


হ্হ 
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৬ ০ 


সপ্তবষ্টিতম সর্গ। 

বশিষ্ঠ কহিলেন,__তীহারা উভয়ে এইরূপে পরস্পর কুশল- 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । পরে যথাকালে বিমলজ্ঞান লাভ করিয়৷ মোক্ষ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহাবহো! সেই জন্য বলিতেছি যে, 
পাশবদ্ধ চিত্তের বন্ধন মোচনপুর্ববক সংসারতরণে জ্ঞীনব্যতীত 
অন্ত গতি নাই। এই যে অনন্ত ছুঃখ, ইহা! বিবেকীর পক্ষে যত- 
সামান্য অর্থাৎ অনায়াসচ্ছেদ্য। কষনদর পক্ষীর নিকট সাগর দুস্তর 
বটে; কিন্তু ভুজন্শক্র গরুড়ের নিকট তাহা গোষ্পদপ্রমাণ। 
ধাহারা দেহাভিমানশৃন্য হইয়াছেন, সেই মহাত্মারাই চিন্মাত্র 
আত্মায় অবস্থিত হইয়া দর্শক যেমন দূর হইতে জনতা নিরীক্ষণ 
করে, তদ্রপ দুর হইতে দেহ দর্শন করিয়া থাকেন, অর্থা তাঁহারা 
দেহের অতিদূরে অবস্থান করেন। এই দেহ দুঃখে অতি-ক্ষোভ 
প্রাপ্ত হইলে আমাদের ক্ষতি কি? পুরাতন রথ ভাঙ্গিয়া গেলে 
সারথির ক্ষতি কি?, ১৫) হেরাম! মন বিজ্ু্ধ হইলে 
চিত্তের কি ক্ষতি? জলের তরজাদি বিকারভাবের সমুদয় জল- 
ধির পূর্ণন্বভাবের বিপধ্যয় কি? অর্থাৎ জলধি যাহা তাহাই 
থাকিবে । জলের সহিত হৎসের মন্থন্ধ কি? জলের সহিত পাষাণের 
আাবার সম্বন্ধ কি? পাঁষাণের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ কি? এই 
ভেগবিষষের সছিত প্রমাত্বার- সম্বন্ধ কি? হে শ্রীমান্‌! সমুদ্র 
মধ্যে পর্বত থাকিলে, অহার সহিত সমুদ্রের আবার কি সম্বন্ধ? 
সেইরূপ পরষাত্মা ও সংসারের আবার কি সন্বন্ধ আছে ৭. নদী 


 উত্সঙ্গমধ্যে পদ্মসমূহ ধারণ করিলেও তাহার নদীর কে? সেই- 


রূপ এইশরীর পরমাত্মার কে? অর্থাৎ কেহই নহে। যেমন কাষ্ট ও 
সলিলের সঙ্ঘটে (পরস্পর আঘাতে ) উতুর্দ জলশীকর উদিত 
হয়, সেইরূপ দেহ ও আত্মার সমাযোগ হওয়াতেই এই চিত্তবৃত্ত 


_ উদ্দিত হইয়াছে। ৬_-১০। যেমন জলের উপরে কা্ঠ লইয়া 


গেলে জলে কষ্টের প্রতিবিস্ব পড়ে, সেইরূপ প্রতিবিম্বরূপে পর- 
মাত্বায় এই শরীর লক্ষিত হইতেছে । যেমন দর্পণে বা জলতরঙ্গে 
নিপতিত বস্তর প্রতিবিম্ব সত্যও নহে, (১) মিথ্যাও নহে; 
আত্মাতে এইরূপ শরীরও তদ্ধপ জানিবে। যেমন কাষ্ঠ, পাষাণ, 
এবং জলের পরস্পর সংযোগ ব৷ বিয়োগে কাহারও কোন প্রকার 


সুখ ৰা দুঃখ বোধ হয় না, সেইরূপ দেহাদি-আকারে পরিণীত এই 
“ পঞ্চভুতের পরস্পর যোগ বা বিয়োগে কোন ক্ষতিই দেখি না। 


দারুসঙ্ঘট্রিত সলিল হইতে যেমন. কম্পনশবদ. প্রভৃতি হইয়া 
থাকে, সেইরূপ চিৎসনিধানমাত্রে বোধিতদেহ হইতে. স্পন্দাদি 
সমুখিত হইয়া থাকে। এই যে অভিসঘান হুখছু্খাদি সংবিৎ, 
ইহা বিশুদ্ধচিৎ' বা জড় শরীর এই ছুইয়ের মধ্যে কাহারও নহে, 


' ইহা একমাত্র 'অজ্ঞানেরই ; আমাদের সেই অজ্ঞান দুর হইলে 


একমাত্র চিৎই অবশিষ্ট থাকিবে । ১১১৫! .যেমন কা্ঠ ও সলি- 
লের সংযোগে কাহারও সুখছুঃখানুভূতি হয় না, সেইরূপ দেহ ও 
দেহাভিমানীর. পর্পর মিলনে কাহারও সুখ বা দুঃখের অনুভব 
হয়না। যথারৃষ্ট এই সংসার অজ্জের নিকট সত্য বটে ;. কিন্ত 
জ্ঞানীর নিকট ইহা একান্ত মিথ্যা । যেমন পাধাণসলিলের সম্বন্ধ 
উভয়ের অস্তপ্রবিষ্ট নহে,সেইরূপ মনোবুভিতে সংলগ্ধ এই বাহু 
বিষয়ভোগের অনুভূতিও বাস্তবিক জ্ঞনীর অন্তঃপ্রবিষ্ট নহে। 


. 








(৯) মুলে এ্নাসত্যানি ন সত্যানি” এইরূপ পাঠ হইবে। 





সলিল ও কাষ্টের সম্বন্ধ যেমন অন্তঃপ্রবেশশ্ন্ত ; দেহ ও দ্েহীর 
সম্বন্ধ ও তদ্দপ বাস্তবিকই অন্তঃসন্শূন্ট, জলের ও কাষ্টের সম্বন্ধ 

দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ এবং প্রর্তিবন্থ ও জলের সম্বন্ধ একই প্রকার 

১৬-_২০। সর্বত্রই সপ্ধেদযশৃন্ত বিশুদ্ধ একমাত্র সংবিৎ, বিদ্যমান। 
দ্বতভাবকলদ্িত অন্তবিধ দুষ্টস্ংবিৎ বাস্তবিকই নাই। অন্তঃসংবেধন 
(ভাবনা ) বলে অদুঃখই হুঃখস্বরপে উপনত হয়, ভ্রমদৃষ্ট বেতা* 
লকে যথার্থ বেতালরূপে ভাবনা করিলে উহা! বিশাল আকার ধারণ 
করিয়া থাকে। স্বপ্নে অঙ্গনাসস্তোগ মিথ্যা হইলেও তৎকালিক 

নিশ্চয়বশে যেমন কার্যকারী এবং স্থাণুতে বেতালভ্রম যেমন, 
যথার্থ জ্ঞানহেতু ভযরমোহাদ্িকার্ধ্যকারী হয়, সেইরূপ অন্তরে 
দু নিশ্চয়. থাকিলে অসম্বদ্ধও সম্বন্ধ হইয়া দীড়ায়। সলিল ও 
কাষ্ঠের সম্বন্ধ যেমন অসংপ্রায়, শরীর ও পরমাত্মার সন্বন্ধও তদ্রপ 
অসংগ্রায় অর্থাৎ মিথ্যা । অস্তসঙ্গ অর্থাৎ অহভ্াবের অধ্যাস ন! 
থাকায়, জল যেমন কাঠ পতনে গীড়া৷ বোধ করে না, সেইরূপ 
আত্মাও অসম্গ অর্থাৎ দেহের অধ্যাসশুন্য হইলে দেহ-দুঃ্খে দ্ধ 
হন না। ২১-২৫। আত্মা দেহভাবনাতেই দেহচুঃখের বশতা- 
পন্ন হইস্া পড়েন, এ ভাবনা ত্যাগ করিলে তিনি উত্ত ভুঃখ হইতে 
মুক্তি লীভ করেন, ইহ! বুধগণ অবগত আছেন। হে রাম! পত্র 
জল, কাষ্ট প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলেও যেমন অস্তঃসঙ্গ 
নাই, দুঃখানুতব করে না, সেইরূপ আত্মা, দেহ ইন্দিয় ও মন 
অন্তঃন্শুন্ট হইলে পরস্পর শ্রিষ্ট থাকিলেও একেবারে দুঃখপরিশুন্ত 
হইয়া থাকে। হেরাম! এই সংসারে অন্তঃস্দই নিথিল 
দেহীর জরামৃত্যু মোহরূপ তক্ুর কারনীভূত বীজম্বরূপ।যে জীব 
অন্তঃসন্গ, সেই সংসারসাঁগরে নিমগ্ধ ; যাহার অন্তঃঙ্গ নাই, সেই 
সংসার-সাগর হইতে উতীর্ণ। ২৬--৩০। অন্তঃস্বিশিষ্ট চিত্তকে 
শতশাখাবিস্তারী ঝাল! হয়, অন্তঃমঙ্জবিহীন চিত্তকে বিলষব প্রাপ্ত 
বলাহয়। অন্তঃসক্তচিুকে ভগ্ন স্ফটিকলিঙ্গাদির স্তায় অপবিত্র 
বলিয়া জানিবে। অস্তঃসক্ভিশুন্য মদীয় চিত্তকে অভগ্ন স্কটিক' 
শিবলিলগাদির ন্যায় পবিত্র বলিয়া জানিবে। অন্তঃনঙ্শৃশ্ত চিত্ত 


সংসারী হইলেও নির্ম্ল। অন্ভঃসন্গচিন্ত দীর্ঘতপোনুষ্ঠাননিরত 


হইলেও অতিবদ্ধ জানিবে। অন্তঃসন্ত মনই বদ্ধ; অন্তঃসক্তি-- 
বিবজ্জিত মনই মুক্ত! অন্তঃসঙ্গ ও অন্তঃসঙ্গতাবই বন্ধ ও 
মোক্ষের কারণ। কাষ্ঠভারবাহিনী নৌকা যেমন কাষ্টময়ী হইলেও 
কাষ্টগত ছেদন-ভেদন-দাহজন্তি-গুণদোষে . ও জলের চলন, 
পরিবর্তন, নির্মলতা, পঞ্কিলতা প্রভৃতি গুণদোষে আক্রান্ত হয 
না, সেইরূপ যিনি অন্তঃসন্শুন্ত, তিনি কাধ্্য করিলেও কর্তৃত্ব 


ভানী হন না। ৩১--৩৫। অন্তঃসঙ্গংশে জীব অবর্তী হই 


লেগ কর্তী হয়; যেমন নুখহুঃখমন্ত্রী ্বপ্নদশায় নিশ্টেষ্ট 
ব্যক্তির দৃষ্ট ব্যান্রাদিভয়ে পলায়নব্যাকুলতা৷ দুষ্ট হইয়া থাকে। 


দেহ চেষ্টাশৃন্ত হইলেও, যেমন স্বপ্লাদি স্থলে হয়, সেইরূপ চিত্তের 


কর্তৃত্বে জীবের কর্তৃত্ব হইয়! থাকে। চিত্তের কর্ৃত্বদরশায় নিশ্চেষ্ট 


জীবের বিক্ু্ধ ইুখদুঃখদর্শন হওয়াতে, জীব প্রধান কর্তীর ্তায়ই 
হইয়া থাকে। (নিশ্টেষ্টভাবে জমাসীন ব্যক্তি, জাগ্রদ্রশাতেও. 


পুত্র বা ভৃত্যাদির যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শনে তাহাদের জয়পরাজযে 
হুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; সে স্থলে এ নিশ্টেষ্ট ব্যক্তি কর্তা 


না হইলে সুখভুঃ্খের অনুভব করায় কর্তা বলিতে হইবে )।. 


মনের বর্তৃত্বাতাবেই লোকের অকর্ভৃতা স্পই উপলব্ধি হস 


থাকে; কেন না, শুন্টচিত্ত-্যক্তি কোন কাধ্য করিলেও তাহ। 


2 লি উস ১ 











অনুভব করিতে পরে ন।, সে স্থলে তাহাকে অকর্তা বলিতে 
হইবে। চিন্তকৃত কর্ম তুমি প্রাপ্ত হও, চিত্ত যাহা না করে, 
তাহা তুমি প্রাপ্ত হও না অর্থাৎ তাহা তোমার অনুভূত হয় না। 
চিত্তের যদি কর্তৃতাশক্তি না৷ থাকিত, তাহা হইলে দেহকে কর্তী 
বলিয়া কল্পনা কর! যাইত। অসন্গী মন কর্তী হইলেও অকর্ত। 
(৯) বলিয়া কথিত হয়; কারণ যে অসঙ্গী (আসক্তি-শুন্ঠ ) সে 
কম্মফলের ভোক্তা হযুনাঁ। ৩৬--৪০। যেমন অনেক স্থলে 
দেখা গিয়াছে, দূরস্থিত কাঁ্তায় আসক্তচিত্তব্যক্তি পুরোব্ভাঁ 
শীতোষ্ণাদি কেশের অনুভব করে না সেইরূপ অনাসক্তব্যক্তি 
ব্রন্নহত্যা করিলে বা অগ্থমেধ যজ্ঞ করিলে, তজ্জনিত পাঁপপুণ্যে 
লিপ্ত হয় না। অন্তঃসক্তিবিহীন জীব বিক্ষেপাতাবজনিত পরমন্খ 
অনুতব করে, দে বাহ কোন কর্ম করুক ঝা নাই করুক, তন্নিবন্ধন 
[ষে কর্তা বা ভোক্তা কিছুই হইবে না। অন্তঃসক্তিশৃন্ত যে মন, 
তআহাই অকর্তা, সেই মন্ই ঝিমুক্ত, প্রশান্ত ও নির্লেপ। অতএব 
এই নিখিলপদার্থ নিশ্চয়ই বহিঃ-শ্রিষ্ট, অন্তগিষ্ট নহে; অভ্ঞান- 
নিবন্ধন উহার যে অন্তঃসক্তি তাহা সর্বছঃখকরী, উহা। যত্ৃপুর্র্বক 
পরিহার করিবে । যেমন স্ফটিকমণির হ্যায় নির্মল সলিল, 
নিশিত অসিধারার স্তায় হুনীল-সলিলে মিলিত হইয়া এক হইয়া 
যায়। সেইরূপ চিত্ত অন্তঃস্গরূপ দেষ হইতে আত্যন্তিক মুক্তি 
লাভ করিতে পারিলে, শান্ত আকাশবৎ নির্মল হইয়া প্রাক্তন 
দশাপ্রাপ্ত হওয়ত নিখিলম্লনির্মু্ত প্রত্যক্রূগী আত্মার সহিত 
একীভাব প্রাপ্ত হছ ১--৪৫। 


সগ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥ 


অক্টষ্টিতম সর্গ । 


রাম কহিলেন,_ভগবন্। সঙ্গ কি প্রকার, কিরূপেই বা 
উহা! মনুষ্যদিগের বন্ধের কারণ হয়, কি প্রকারে বা উহা মোক্ষের 
হেতু হয়; উহার চিকিৎসাই বা কিরূপে হয়, ইহা! আমাকে 
বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, বস! ভাবনাবলে দেহ ও দেহীর 
জড়ত্ব চিন্মযত্বরূপ বিভাগ পরিত্যাগপুরর্বক দেহমাত্রে যে, বিশ্বাস,_ 
তহাকেই বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ বলা হইয্বা থাকে। অনন্ত 
আত্মতত্বের অপরিচ্ছিন্ন -নুখম্বভাব বিম্মরণপুরর্বক পরিচ্ছেদ- 
কল্পনা করিয়া তন্িশ্চয়ে যে বিষয়হুখে অভিলাষ; তাহাকে বন্ধা্ 
সঙ্গ কহে। «এই নিথিল-পদার্থই একমাত্র আত্মা, ইহাতে 
ত্যাজ্যই ঝা কি? আর বা্ুনীয়ই বা ক্রি?” এইরূপ. অসঙ্গভাবে 
অবস্থানই , জীবযুক্তের অবস্থা জানিবে। “আমি অহস্কার- 
পরিচ্ছিন্ন নহি ; আমার অন্ঠও কেহ নাই; অতএব এই দেহাদি 
মিথ্যা) ইহাতে বিষয়হুখ খাকুক্‌ বা না খাকুক্‌, আমি দেহাদিতে 
স্বভাব্তঃ অনাসন্ত” এই প্রকার দৃঢ়নিশ্য়ে ধিনি দেহাদিবিষয়ে অনা- 
সক্ততাবে অবস্থান করেন, সেই মানবই মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন। 
১-৫। ধিনি নিষ্র্্রতার অভিনন্দনও করেন না এবং ফলাকা- 
জক্ষায় কোন কর্মে আসক্ত হন না, কার্ধযসিদ্ধি ও কার্ধের অসিদ্ধি 


' উভ্য্র সমবুদ্ধি হইপ়্া থাকেন, তাহাকে অনংমক্ত বলা হয়। 





(১) মূলে “অকর্ভৈব” এইরূপ পাঠ আছে, এ স্থলে “অক- 
র্েধ” হইবে) কারণ, অকর্তা মনের বিশেষণ, মন ক্লীবলিম্ন। 























যাহার মন সর্বদা একমাত্র আত্মতত্বে পরিনিষিত থাকে এব 
ক্রোধের বশতাপন্ন হয় না, সেই ব্যক্তি সঙ্গাববজ্জিত এবং তিমি 
জীবনুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি নিখিলকর্ধ 
তৎফলাদি মনের দ্বার! একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 
তন্তযানী না হইলে অসংসক্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়! থাকেন। 
মাত্র অসঙ্গেই নানারপ বিজ্স্তিত নিখিল চেষ্টার চিকিৎসা কর 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে । একমাত্র সঙগবশহ 
সর্বপ্রকার বিতত হুঃখরাশি শ্বত্রজাত কণ্টকতরুর স্তায় শত 
বিস্তাবপুর্রবক বদ্ধিত হইতে থাকে। ৬--১০। নাসাবদ্ধর 
গর্দিভও যে পথিমধ্যে ভয়ে ভয়ে ভারবহন করিয়' লইয়া যায়, তাহা 
একমাত্র শী সংসক্তিরই বিকাশ । বৃক্ষ যে একদেশে অবস্থিত হইয়ী 
শরীরে শীত, বাত ও আঁতপ-ক্রেশ সহ করে, ইহা সংসত্তির 
পরিণাম । ক্ষুদ্র কীট যে ধরাবিবরমগ্ন হইয়া ক্রিষ্টশরীরে বিবশ-স 
ভাবে কালক্ষেপণ করে, ইহাও এ সংসক্তির বিজ্ভ্তণ। ক্ষুধায় ক্ষীণ, 
জঠর পক্ষী যে কাহারও আঘাতিভয্বে ভীত হইয়া! বৃক্ষশিখায় শয়ন 
করতঃ আযুক্ষপণ করে, ইহাও এ সংসক্তিরই বিলাস। দ্বার উরি 
তৃণাহারী হরিণ কিরাতশরগীড়িত হইয়া যে দেহত্যাগ করে, তাহাও "রি 

 সংসক্তির বিকাশ। ১১--১৫। এই জন্গণ জরাজীর্ণ হই 
(মৃত্যুর পর) যে পুন্ঃপুনঃ কৃমি-কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, সি 
ইহাও এ সংদক্তির বিজ্ভ্তণ। এই অনন্ত ভূতনিবহ)তরজযুক্ত শু 
জলাশয়ে তরজের স্তায় বারংবার উৎপন্ন হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে, উট - 
ইহা সংসক্তিরই বিলাস । নরগণ স্থাবর লতাতৃণ দশাপ্রাপ্ত হইয়৷ উত্্র - 
যে পুনঃপুনঃ মৃত হইতেছে, ইগ শী সংসক্তির বিলাম ৷ তৃণপুন্ম- 
লতা প্রভৃতি ভূতলস্থিত রসের যোগে যে আকার বৃদ্ধি করিতেছে, জু 
ইহা  সংসক্তির বিজ্ম্ণ। শ্রী: সংসক্তির বিক'শেই অনর্থপর- ক 
ম্প্রাসদৃশ পদার্থসমুহে সন্জুলা এই সংসারনদী উন্মত্তভাবে বহি ক 
যাইতেছে। ১৬--২০। হে রাঘব! এ স সক্তি দ্বিবিধ, বন্দ্যাও কু 
অবন্ধ্যা (১১ তন্মধ্যে বন্ধ্যাস'অক্তি সর্বত্র মুঢ়দিগেরই হইয়া থাকে; ও 
বন্্যাসংসক্তি তন্ববিদৃদিগেরই নিজন্ব ( অর্থাৎ তন্ববিৎ ব্যতীত উর 
অপরের উহ! হয় না)। আত্মতত্বের অজ্ঞাননিবন্ধন দেহাদি- স্্ী 

পদার্থের বস্ততাজ্ঞানে সংসারে যে দৃঢ়া শক্তি, ইহাই ব্ধ্যা-সংসকি স্তর 
নাম কথিত হইয়া থাকে। আত্মতত্বের জ্ঞাননিবন্ধন যথার্থ চু ৃ 
ভূতবিবেকজনিত, সংসার পরিত্যাগপূর্বক যে পরমাস্মায় যে ঝর 
দৃটাসক্তি, ইহাকে বন্দ্য! সংসক্তি কহে। হস্তে শঙ্চক্রগদাধারী 7 
দেব নারায়ণ বন্দ্যাসংসক্তি বশত: বিবিধরূপে এই ত্রিলোকী পরি- 
পালন করিতেছেন! বন্দ্যা সংসক্তিবশেই দ্বিবাকর প্রতিদিন 
নিরালম্ব গ্রগন পথের সতত পথিক হইতেছেন | ২১-২৫। সত 
বন্ধ্যা সংমক্তিবশেই মহাপ্রলয়ের বিণেহযুক্তি বিশ্রাম পর্যযত্ত-- 
পবার্দদয়কালব্যাপিত স্ুষ্টিক্পনাকারী এই ব্রাহ্মবপূৃঃ ক্ফুরিত প্র 
(ব্যবছারপ্রায়ণ) হইতেছে । বন্দ্যাসংসক্তি বশেই শঙ্করশরীর 
গৌরীরূপ আলানে লীলাক্রমে আসক্ত ও ভূতিভূষিত হুইয়৷ 
অবস্থান করিতেছেন ব্রহ্গাতত্জ্গনে দু প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধগণ, লোক- 
পালগণ ও অন্যান্ত দেবগণ বন্দ্যসংসক্তিবশতুই জগৎ প্রাঙ্গণে 
অবস্থিত রহিয়াছেন। অন্তান্ঠ ভূবনবাসী তত্ববিদৃগণ বন্দ্বাসংসক্ভি- 
বশেই: জরামৃত্যুবিহীন শরীরযনত্রসমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 
মন বৃথা রম্ীযুতা শঙ্কা করিয়া, মাংসখণ্ডে শকুনের স্তায় যে 
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(১) বনদ্যা প্রশৎসনীয়া, বন্ধ্যা-_নিম্ব ল। পুরুষাথফলশুন্ত।। 








রং পর্চভূত অবস্থিত রহিয়াছে এবং এই জগ্রতস্থিতি নির্ববাহছিত হুই- 
 তেছে, (এ সমন্তই এ সংমক্তিবশতঃ)। (সৎসক্তিবশতই ) 
. স্বর্গে দেবগণ, ভু গলে মানবগণ, পাতালে নাগগণ ও অঙ্থ্রগণ _ 


নি 
নত 
বু 
কু 
[ত 

তু 
কু 


- থাকে। ৩১--৩৫। 


ভেছে; (সংসক্তিই ইহার কারণ, অর্ধত্রই এইরূপ বুঝিতে 


ভাগজালে নিপতিত হইতেছে, ইহা বন্ধ্যাসংসক্তির বিলাস! 
২৬৩০1 সংসক্তিবশতই বসু ভূবনমধ্যে প্রবহমাঁণ হইতেছেন, 


্্ধাগ্রূপ উড্ভুম্বর ফলের অন্তর্গত মূশকেরত্তাতব স্কুরিত হইতেছে: 
(ক্র সংসক্তিবণতঃই ) এই অনন্ত ভূতগ্রণ তরঙ্গাধার জলাশয়ে 
তরঙ্গবৎ জাত, মৃত, উৎপতিত ও নিপতিত হইতেছে । ভূতগণ 
নির্বরবিনিঃস্থত অন্ুকণার স্তায় যে-বিরসভাবে বারংবার উৎপতিত 
হইয়৷ বিলীন হইয়া যাইতেছে, ইহা শ্রী সংসক্তির বিজৃতণ। 
(ত্র সংসক্তিহেতুকই) জড়পায় জীর্ণ ভ্রান্ত জনগণ পরস্পরে আহত 
হইয়া, (মাসতস্থায়ে ) অশ্বরে বিশী্ণ পর্ণ স্ঠায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া 
পা্পোপরি ম্শকশ্রেণীর স্তায় গগন নক্ষত্র- 
মালা, পাতালতলে জল প্রবাহের ন্তঁয় আবর্তাকারে ক্ফুরিত হই- 


হইবে) ৷ অদ্যাপি চন্ত্র পতন ও উৎপতনে জীর্ণ, কালরূপ বাল- 
কের ক্রীড়াকন্দূকত্বরূপ জল ময় মলিন ( কল্বযুক্ত ) আকৃতি পরি- 
ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। দেবগণও অন্যাপি বিভিন: যুগ- 
পরিবর্তনজনি* নানাব্ধ অপার দুঃখরাশির পুনবিলোকনে 
কঠোরভাবাপন্ন চিত্তরূপ ছুশ্চিকিৎস্ত ব্রণের জন্য সর্ব! দুর্গখত 
থাকিলেও, তাহ .ছর্ন করিতে পারিতেছে না। রাঘব! এ 
দেখ, একমাত্র আকাশে বাসনীবলে কে এক বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেণ মন্রে “ৎসক্তিন্রপ রঙ্গ (রড) দ্বারা শুন্ত আকাশে 
এই যে চিত্র শস্ধিত হইয়াছে ইহা কদাচ সত্য নহে জানিবে। 
৩৬-৪০। এই সংসারে যাহারা সংসক্তমন হইয়। ব্যবহারী 
অগ্থিশিখায় তৃণের স্তায়, তৃষ্ণকর্তৃক তাহাদের শরীর ভক্ষিত হইয়া 
থাকে। সমুদ্রের বালুকার স্ায়, ত্রসরেগুসমূহের সায়, সংসক্ত- 


মতির দেহ কে গণিক়্। উঠিতে পারে ৭ অর্থাৎ স্সক্তমতির দেহ. 


অসংখ্য, (তাহা দিগের দেহত্যাগ্ একান্ত অসম্ভব); মুক্তালতার 
মুক্তা, গঙ্গার তরঙ্গ, নুমেরু-পর্বতের আপদ সমস্ত ভাগও 
গনিতে পারা যায়? কিন্তু সংসক্তচিত্ডের 'দ্রেহ গণিয়া, উঠ! যায় 
না। সংসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জন্ত রৌরব, বীচি, কালনত্র 
প্রভৃতি নরকশ্রেণী রমণী অন্তঃপুররূপে কল্পিত হইয়াছে, জক্ত- 
চি ব্যক্তিকে তুমি প্রচ্ছলিত ন্রকান্ির ছুঃখপ্ুক্ কাষ্টচন বলিয়া 


জানিও; ক রণ, তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারাই নরকান্মি প্রজ্জলিত হইয়া 


উঠে। ৪১_-৪৫। এই জগতে হা কিছু ছুঃখ আছে, ততসমু- 


দয়ই সংবক্ব্যক্তিদিগের জন্তেই কল্পিত হইয়াছে । জলকল্লোল-. 


শালিনী মহানদীসমূহ যেমন সমুদ্রে গিয়া পড়ে, সেইরূপ সর্ববিধ 
ছুঃখপরম্পরা সংসক্তচিত্ত ব্যক্তির নিকটে গিয়াই উপস্থিত হয়। 
এই চিত্তের সংসক্তিই অবিদ্যা, এই অবিদ্যাই ভারভূত শরীর 
মন্তকে বহন করিয়া! থাকে; জীবের জন্মমত্যুদশাও ইহা দ্বারা 
প্রকল্পিত; অধিক কি, এই সমস্তই ট অবিদ্যার 'কক্সনা- 
বলে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। হে রাম! বর্ষাকালে নদীসমূহ 


_ ধেমন বিস্তৃতি লাভ করে, সেইরূপ ভোগাশক্তি পরিত্যাগ করিলে 


সর্বববিধ ষ্্ধ্য বিস্তৃতি লাভ করে অর্থাৎ সর্বপ্রকার হুখলাভ 
হইয়া থাকে। ..হে রাঘব] : অনতঃসঙ্ধই দেহের মলিনতাসম্পাদক 
অঙ্গার জানিও। হে রাম! অন্ত্রঃসঙ্গের অতাবই দেহের ( শীতলতা 
কারক ) রসায়ন এরকনামরু তৃণবিশেষের সহিত মিশ্রিত ওষধি- 


১ 








 স্বাত্বায় রত জীব বাহৃক্রিয়া করিলেও তাহার কর্তী হয় না; 


ডিশুশন- ৩ কিস 


বিশেষ (লতাবিশেষ ) যেমন স্বমিশ্রিত তৃণ হইতে উৎপন্ন বহ্ছি 
ছারা দগ্ধ হয়, (১) সেইবূপ জীব অন্তঃস্থিত সংসক্তি দ্বারা নিজেই 
দগ্ধ হইয়া থাকে। অসক্তমন সর্ধত্রই পরম শান্তিস্থখ ভোগ 


করে; তারবশ মন অনন্ত আকাশের স্ায় অপরিচ্ছিননভাবে অব- 
স্থিত। সংস্বরূপের আভাঁসম্বরূপ অসং প্রায় মন অসক্ততাৰ 


ধারণ করিলে, কেবল হুখেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে । ঘিনি সর্বত্র 

সংসক্তিবিহীন, অতএব বিদ্যা অংশে অভ্যুদয়প্রাপ্ত এবং অবিদ্যা- 

বিষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত চিত্তে অবস্থান করেন, তিনি মুক্ত 1৪৬--৫৩। 
অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত । ৬৮। 





. একোনসপ্ততিতম সর্গ ৷ 

-ৰশিষ্ঠ কহিলেন, _বিবেকী পুরুষ তত্তৎকালোচিত সর্ববিধ 
ব্যবহারপরায়ণ-ইষ্ট-পুত্রমিত্রাদির সঙ্গে অবস্থিত এবং লৌকিক 
ও শাস্ত্রীয় অনিষিদ্ধ সর্ববিধ কর্মে অভিরত থাকিলেও চিত্তকে 
কুত্রাপি আসক্ত রাখিবেন না। উহার চিত্ত না কোন্‌ চেষ্টায়, না 
কোন চিন্তায়, না কোন বস্তুতে, না আকাশে, না অধোদেশে, না 
সম্মুখে, না 'কৌন দ্রিকে, না লতায়, না বাহাবিপুলভোগে, না 
ইন্দিয়বৃত্তিতে, না অভ্যন্তরে, না প্রাণে, না মস্তকে, না তালুতে, 
না ভ্রমধ্যে, না নাপাগ্রে, না মুখে, না অক্ষিতারায়, না অন্ধকারে, 
না প্রকাশে, না হদয়াকাশে, ন! জাগ্রদূতাবে, না স্বপ্সে, না তুযুণ্তি- 
দ্রশায়, না বিশুদ্ধসত্বগুণে, না তমোগ্তণে, না রজোগুণে, ন। 
গুণদমষ্টিতে, না চঞ্চলকার্যে, না সুস্থির অব্যক্ত কারণে, 
না আদিতে, ন! মধ্যে, ন1 পার্খে, না দুরে, না নিকটে, না অগ্রে, 


: না কোন পদার্থে, না আত্মায়, ন! শব্দস্পর্শরূপাদিতে, না বিষয়-- 


ভোগাভিলাষে, না আনন্দব্যাপারে, না গমনাগমন চেষ্টায়-_কুত্রাপি 

আসক্ত রাখা উচিত নহে । ১--৭। তদীঘ্ন চিত্ত, নিশ্চল। বুদ্ধির 
সাক্ষী কেবল চিন্মান্রে বিশ্রান্ত হইয়া৷ একমাত্র পরমানন্দরসমগ্ধ ও 
অপর সর্ববিষয়ের রসাস্বাদশূন্ত হইয়৷ অবস্থান করুক্‌। তথাবিধ 
অবস্থায় অবস্থিত জীব, এই সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম সম্পাদন করুক 
বানা করুক্‌, (অর্থ সম্পাদনকরণে কোন ফল নাই; কর্তব্য 
কর্থা না করা প্রযুক্ত কোন দোষও নাই, যেহেতু ) সে আসক্তিশুন্ঠ ; 
এরূপ অবস্থায় জীব ক্রমে অজীবভাৰ (ব্র্গত্ব) প্রাপ্ত হয়। 
কারণ, 
অ.কাশে যেমন মেঘ সংলগ্ন ( সংযোগ প্রাপ্ত ).হয় না; সেইরূপ 
তাহার সহিত কোন ক্রিয়াফলের সহিত সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ 
ক্রিয়ফলভাগী হয় না। কিংবা! জীব. চেত্য।ংশ সেই বুদ্ধিসাক্ষী- 
ভাবও পরিত্যাগপুর্পক শান্তচিদূঘন জলম্তমণির স্তায় আত্মা 
প্রশান্ত হইয়া অবস্থান করুকৃ।. হে রামভদ্র! আত্মায় নির্ব্বাণ 
প্রাপ্ত হইয়৷ সতত. আত্মভাবে - সমুদিত ব্যবহারফলেচ্ছ"শুন্ জীব 
ব্যবহারী হইলেও আসক্তিশৃন্ত হওয়াতে কর্মুফলের সহিত সম্বন্ধ 
হয় না; কিন্ত যাবৎ প্রারব্বকর্মক্ষয় নাঁ হয়, তাবৎ দেহভার- 
মাত্র বহন করিতে থাকে; ( প্রারবকষয়ে বিকল প্রাপ্ত 
হয়). ৮--১২।; 

একৌন্সপ্ততিতয আর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯১॥ 


(৯) এক জাতীয় ওষবি এরক-ন'মক তৃণের সহিতই মিশ্রিত 
থাকে; এরক-তুণ হইতে আবার প্রায়ই অগ্নি নির্গত হয়; 
কাজেই ও ওষধিকে প্রায়ই আশ্রয়দৌষে অধিদ্ হতে হ্স্। 








তশখ 


সপ্ততিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, নিরন্তর অসংসক্তিম্খের আব্বাদনে রত, 
ুর্ণবরক্মভাবে অবস্থিত মহাত্মগণ, লৌকিকব্যবহারপর হইলেও 
অন্তরে শোকভয়বিহীন হইয়৷ অবাস্থন করেন। অসংসক্তব্যক্তি 
বিক্ষোভের নিমিত্তীভূত ধনপুত্রাদির নাশ বন্ধন ও অপমানাদি 
কারণে বিক্ুত্ববৎ লক্ষিত হইলেও, তীহার চিন্তবৃত্তি পরমারথমথখে 
অবঞ্ত থাকায়, ( সর্ব্বদা পরমার্থম্খে মগ্ধ থাকায়) তিনি সর্বদা 
অন্তরে পুর্ণভাবে অবস্থিত থাকেন) এইজন্য চ্রমগ্ডলের হ্যায় 
তদীয় বদনমণ্ডলে সর্বদাই শ্রীলক্ষিত হয়; (কদাপি বিষগ্রভাব 
লক্ষিত হয় না ।) ধাহার মূন চেত্যভাব পরিত্যাগপুর্বক একমাত্র 
চিদালম্বী হইয়া গতজ্বর হইয়াছে, তাহার অনুগ্রহে, কতকফলে 
সলিলের স্তায় অপরাপর মুঢুজনগণও প্রসন্ন (নির্মূল হইয়া থাকে), 


(তিনি যে নিজে নির্মূল, ইহ] আর বলিতে হইবে কেন? সর্বদা, 


আত্মদুষ্টিতে লীন স্বস্থভাবে অবস্থিত তত্ববিৎ জলে প্রতিবিদ্িত 
তৃর্ধ্যের স্তায় চঞ্চলভাব ধারণ করত যে ক্ষুত্ধবং লক্ষিত হইয়া 
খাকেন, তাহা বাস্তবিক মিথ্য| অর্থ ৎ যেমন প্রকৃত হৃর্ধ্য চঞ্চল হয় 
না, প্রতিবিস্ব কুরধ্যই চঞ্চস হইয়া থাকে ; কিন্ত প্রতিবিন্ব হুর্ধ্য সত্য 
নছে মিথ্যা; সেইরূপ তত্তববিদের প্রতিবিস্ব অংশই চঞ্চল বা 
বিক্ষুব্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে তাহা মিথ্যা) পরমাত্থায় 
আরামপ্রাপ্ত প্রবুদ্ধ পরমাভ্যুদয়শ।লী মহাজুগণ বাহিরে ময়ুর- 
পুচ্ছের অগ্রবৎ চঞ্চল হইলেও অন্তরে হুমেরুপব্তের স্তায় অচল- 
অটলভাবে অবস্থান করেন ১-৫ মস্থণ স্কটিকম'ণ যেমন রপ্তীন- 
দ্রব্যে রপ্রিত হইলেও তাহাতে রঞ্জিত থাবে না অর্থাৎ স্ফটিক- 
মণিকে থেমন রগ্ন দ্রব্যে রঞ্জিত করা যায় না; সেইরূপ আত্মভাব- 
প্রাপ্ত চিত্ত হুখছুঃখে রঞ্জিত হয় না। যেমন জলবরেখায় পদ্ 
রঞ্তিত হয় না. সেইরূপ যে চিত্ত ঈশ্বরতত্ব ও জীব্তত্ব অবগত 
হইয়া নিরতিশয় আনন্দ-অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সংসার-দষটি 
তাদৃশ চিত্তকে রঞ্জিত করিতে পারে না। যখন এই জীব পরমাত্ম- 
বোৌধপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্ৃবিষয়রতির হেতুভূত মল হইতে নির্মুক্ত 
থাকাতে, অধ্যান-অবস্থাতেও নিরতিশয়-আনন্দস্বরূপ পরমাত্ম'র 
স্বতঃই স্কুরণ হেতু নির্ব্িকলসমাহিতের শ্টার সর্বদা আত্মধ্যানময় 
হয়, তখন সে স্ব-সক্ত (আত্মসক্ত ) বলিয়! কীর্তিত হয়। হে 
রাঘব! উক্ত অবস্থায় উপনীত হুইলে জীব অদন্দ, নিত্য ও 
অস্তোদয়বিহীন হইয়া জা গ্রদ্দশাতেই সুষুপ্ত লক্ষিত হইয়া, থাকে 
জীব পরমাত্মায় আরাম প্রাপ্ত হইলেই অসংসক্ত হয়; আত্ম- 


জ্ঞানেই সংসক্তির ক্ষয় হইয়া যায়; অন্ত কোন প্রকারে নছে।, 


৬--১০। যেমন ক্রমশঃ কলাক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া চক্র অমাবন্তা- 
দিবসে হৃর্যভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অভ্যাসন্রমে উক্তদশায় 
আরূট ভীব পবিত্র চিত্নুর্যভাবে পরিণত হইয়া যায়। চিত্তের 
চিত্রা ক্ষয় হইলে প্রক্ষীণচিত্তে ( বাহাবিষররশৃন্ট হইয়া) যে অব- 
স্থিতি, তাহাই জাগ্রদশার হুষুগ্তভাব বলা যায়। প্র নুুগ্তদশা! 
প্রাপ্ত হইস্*' মানৰ জাবিত থাকিয়া ব্যবহারী হইলেও কদাচ নুখ 
ছুঃখরূপ রজ্ঞ দ্বার! আকৃষ্ট হয় না। জাগ্রৎ-অবস্থায় এঁরপ স্ুযুপ্ত 
হইয়া যে ব্যক্তি জগতক্রিয়া নির্বাহ করে, কৃত্রিম পূত্তলিকাবৎ 
সেই মানৰকে সুখহ্খ-দৃঁ্ট আমিয়৷ আক্রমণ করিতে পারে না। 
অহস্তাবরূপা শক্তিই চিত্তের গীড়াকরী. শী শক্তিই ইন্টানিষ্টে সত্তা 


খোগবা।শষ-রামায়ণ । 





.দরশায সমারূঢ় হইয়। সংসারসন্রম পরিহারপুর্ববক শোকভয়ক্রেশ- 


অদভানিবন্ধন হুখছুঃখ প্রধান করিয়া থাকে। চিত্ত যখন আত্ম-: 








ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আবার কে কাহাকে পীড়া দিবে? স্ুযুণ্ত 
বুদ্ধি জীব অবলীলাক্রমে কর্ম করিলেও তাহাতে আবদ্ধ হয় না 
সে জীবনুক্ত হইয়া অবস্থান করে। ১১--১৬। হে অনব।-.] 
তুমি এরূপ শ্ুযুগ্তবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রার্পরিপাকবশে উপা- 
গৃত লৌকিক বা শাস্থীয় বর্ণাশ্রমীর কার্ধ্য কর বানা কর; অর্থা্ 
তখন তে'্মার করা, না করা__কোন বিষয়েই ইচ্ছা হইবে না; সত 
কারণ, তন্ববিদেম কর্মপরিত্যাগ বা কর্মের আঘান কিছুই $ 
রুচিকর হয় না। আত্মতত্ববিদূণ যথাপ্রাপ্ত কর্মেরই অন্থবর্তী সত 
হইয়া থাকেন। যদি তুমি তব্জ্ঞ হইয়া সুযুপ্তিগত বুদ্ধিতে কোন ) 
কার্ধ্য কর, তাহ। হইলে তুমি ততকর্ম্বের কর্তা হইবে না; যদি [ 
আত্মতত্ব অবগত না হও, তাহ। হইলে অকর্তা হইলেও তুমি ৪ 
কর্তা হইবে (অর্থাৎ কর্তৃত্বনিবন্ধন যে সুখ-হুঃখাদির অনুভব, সু 
তাহা তোমার যাইবে না|), এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই | 
কর। হেরাধব! যেমন খটাশায়িত শিশু (উত্তান্শয় বালক) এ 
কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ না থাকিলেও (ন্বাভাবিক এ 
আনন্দেই ) স্পন্দিত হয়; সেইরূপ তুমি ফলসন্ক্ না বরিষ্কা | 
কম্মী করিতে থাক। ১৭--২০। জীব পরমাত্বাকে লাভ করিয়৷ 
চেত্যভাববিহীন চৈন্নাপদে স্বস্থ ও জাগ্রদবস্থাতেও শুযুপ্ত- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে থে কর্ম করে, তাহাতে তাহার কৃত্ব নাই। 
তত্ৃবিৎ, স্বকীয়চিত্তে বাসনাপরিশূন্ত ও নুষুগ্তদশা প্রাপ্ত, হইয়া 
পুরমানন্দরসে অন্তরে শীতবশ্বির স্টায় শীতলভাব ধারণ করেন। 
তিনি ুযুণ্তদশীয় অবস্থান করত মহাতেজোময় পুর্চন্্র-মগডুলের 
টায় পূর্ণ হইয়া, পঞ্পত যেমন সকল খতুতে সমভাবে অবস্থিত 
হয়, (খতুবিশেষে তাহার বিশেষত্ব কিছুই লক্ষিত হয় না), 
সেইরূপ সকল অবস্থায় সমরূপ থাকেন। পর্বত যেমন চালিত 
হইলেও চলিত বা স্পন্দিত হয় না, সেইরূপ হুযুগ্তদশায় 
অবস্থিত পরমাত্মাতে স্থিরতা প্রাপ্ত তন্ববিৎ বাহু কর্মে বিচলিত 
হনন।। ছেবাম! তুমিও এরূপ বিগতকলুষ হইয়া সুযুপ্তি- 
দ্রশাষু অবস্থিতি করত শী্র দেহকে নিপাত কর অথবা শৈলবৎ 
দীর্ঘকাল ধারণ করিয়া থাকে। ২১-২৫। হে রাম! এই 
ুযুপ্রিদশা অভ্যাসবলে সুদৃঢ় হইলে, ইহা তন্জ্ঞগ্ণণকর্তৃক তুরীয় 
দ্রশারূপে কথিত হইয়। থাকে । তত্ৃজ্ঞ মহোদয় শন্তরের সকল- 
প্রকার পীড়া পরিশূন্ ও রকান্তিকভাবে অন্তমিতমনা হইয়া 
আনন্দময় হইয়া থাকেন। তাদৃশী অবস্থায় অবস্থিত প্রমুদ্িত 
তত্ব পরমানন্দরসপানে দুর্ণিত হইয়া এই দৃষ্ঠরচনাকে সর্বদা 
লীলার স্তায় অবলোকন করেন। আত্মবান্‌ এইবূপে তুরীয়-. 


পরিশূন্ঠ হইয্স থাকেন; তিনি আর তাদৃশী অবস্থা হইতে প্রচ্যত 
হন না। ধীরবুদ্ধি  তত্ববিৎ পবিত্র আত্মপদবী'তে সমারূঢ হইয়া, | 
'শৈলস্থিত-ব্যক্তি যেমন নিম়স্থল দর্শন করে, সেইরূপে এই 
ভ্রমসন্কুল জগৎকে হাস্ত-সহকারে দর্শন করিয়! থাকেন। ২৬--৩৭। 
এই তুরীয়দশায় অবিনশ্বর স্থিতি লাভ করিয়া তিনি একান্ত 
আনন্দে লীন হওয়াতে সব্লো্তম মৃহানন্দপদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে 
প্র সর্ধোত্তম মহানন্দকলা হইতে অতীত ও তুরীয় পদাতীত 
হইলে যোগী মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়! থাকেন। তখন তাহার 
সমস্ত জন্মপাশ ব্গিলিত হইস্বা যায়, তাহার সকল প্রকার তমোময় 
অভিমান বিলয্বপ্রাপ্ত হয়। তৎকালে এ মহাত্বা জলগত 
'সৈন্ববব্ পরম্রসমূতরী সত্তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (জলগত 








তল ক্তসস্ ॥ 


ডি, 'সৈন্ধবের যেমন কি ছু দৃশ্তব থাকে না; আস্বাদে কেবল তাহার 
অস্তিত্বমাত্র অন্থৃভৃত হয়; সেইরূপ তিনি নিরাকার হইয়া অন্া- 


. ; হ্বরূপে অবস্থান করেন )। ৩১--৩৩। 


সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥ 





একসপ্তাতিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_হে রঘুনাথ! যখনই তুরীক় ব্র্থের সাক্ষা- 
দনুভব হয়, তখনই 'কৈবল্যপদ পাওয়া যায়, উহাই জীবমুক্তের ও 
বেদবাক্যের বিষয় । হে মহাবাহো! ! অন্তরীক্ষ যেমন বায়ুর বিষয় 
হইলেও অন্যের লভ্য নহে, সেইরপ গ্ তুর্ধের অতীত-পদ বিদেহ- 
মুক্তেরই লভ্য, অন্য জীবনুক্তের কি বেদবাক্যের বিষয় নহে। 
আকাশ যেমন ব্যোমচারী বায়ুদেরই গম্য, সেইরূপ দূর হইতেও 
অতিদুরবর্তা সেই বিশ্রামস্থান একমাত্র বিদেহমুকতদিগেরই লত্য 
হইয়া থাকে । জীবমুক্তেরা শরযুপ্তাবস্থারস্ঠায় কিছুকাল জগগ্ধ্যাপার 
; অনুভব করত পরে পরমানন্দে পরিপ্নুত হইয়া! তুরীয়পদ প্রাগ্ত হন। 
অনন্তর সেই আত্মঙ্জানীরা যেমন তুরধ্যাতীতপদে বিশ্রাম করেন, 
হে রাম! তুমিও সেইরূপ ছন্দাতীতপদে গমন কর এবং তুযুপ্তা- 
বস্থার অন্ুুঘরণে ব্যাবহারিক সত্তায় সংশ্লিষ্ট থাক; তাহা হইলে 
যেমন চিত্রাঙ্কিত শরীরের ক্ষয় ও রাহুগ্রাম থাকে না সেইরূপ 
তোমারও মৃত্যু ও সমুদয় ভয় দুর হইবে । এই দেহস্থিতির নাশে 
ও অবস্থানে সংবিদের কিছুমাত্র ক্ষয়োদয় হয় না। কারণ, শরীর 
রহিয়াছে ইহ নিতান্ত ভ্রম; সুতরাং দেহের নাশে বাঁ স্থিতিতে 
তোমার কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; অতএব তুমি আত্মজ্ঞানে 
'উদৃযোগী হইয়! পূর্বাপর সমানভাবেই অবস্থান কর তুমি সেই 
পারমার্থিক সত্য জানিয়াছ এবং সেই কৈবল্যধামে উপস্থিত হই- 
যা ও সেই অখণ্ড বাক্যার্থের স্বরূপ জানিয়াছ ; সুতরাং আত্ম- 
কল্যাণের জন্য শোকশুন্ত হও এবং তোমার অন্তর ইষ্টানিষ্টবাধনা- 
বিহীন হওয়ায়, মেঘে ও অন্ধকারে বিরহিত শরৎ্কালীন আকাশের 
্তায় শোভ! পাইতেছে এবং খেচরী-বিদ্যায় নিপুণব্ক্তি যেরূপ 
গগন ত্যাগ করিয়া ভৌমহ্ুখের অনুসরণ করে না, তদ্রপ তোমার 


জ্ঞানশুদ্ধচিতও বাহাবিষ্য়ের লালসা করিতেছে না; যেহেতু তুমি 


বিশুদ্ধ চিতশক্তিমন্পন্ন হইয়াছ। সুতরাং “এই আমি, ইহা 
আমার,” এইপ্রকার ভ্রমজ্ঞান তোমার দুরীভূত হউক। : এবং 


আমি” এই সংজ্ঞাকক্পনা কেবল ব্যবহারনিস্পাদনের জন্যই হই-: 


য়াছে। কারণ, বর্বান্বরূপ হইতে নামের ঝ রূপা!দর কল্পনা দুরগতা! 
হইয়াছে এবং সমুদ্র যেরূপ সকলই সলিলতরঙ্জাদি পৃথক কোন 
বন্ত নহে, সেইমত আত্মাই এই সমস্ত ব্ঙ্গাওড বন্তর পুথক্‌ উপাধি 
কিছুই নহে। যেমন সমুদ্রে জলরাশি হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, 
তদ্ব আত্মসরূপেই বিস্তৃত জগতে আত্মভিন কিছুই পাওয়া 
যায় না। হে হুবোধ! “এই আমি” এইরূপে কেন ভ্রান্ত হইতেছ) 


সংসারভাবের যাহাতে তুমি ও যাহা! তোমার, এরপ আছে কোথায়; 


এবং যাহাতে তুমি রহিতেছ না ও যাহা তোমার নহে, এরপই.বা 
কৌথায় আছে? রহ্ত্রূপের দ্বিত্ব নাই এবং দেহাদি ও তাহা- 
দের সহিত সম্বন্ধ কিছুই নাই এবং হৃর্য্ের সহিত অন্ধকারের 


সম্পর্কের স্তায় কোনরূপ উপাধিকল্পনাও নাই। আর যদিও তাহার | 


দিত্বাদি স্বীকার করা যায়, তথাপি বিদ্যমান দেহাদির সহিত তাহার 





সি আট চি 


কোনই সম্পর্ক নাই এবং ছাতার সহিত ঘুরধ্যকিরণের ও অন্ধকারের: 
সহিত আলোকের যেরূপ সম্বন্ধঘটনা হয় না, সেইরূপ দেহের' 
সহিত আত্মার সম্বন্ধ কোনরূপেই হয় না। হেরাম! এরূপ. 
যেমন, পরস্পর নিত্যবিরুদ্ধ শীতের সহিত উঞ্চের সন্বন্কঘটনা। 
হয়না, তেমনি দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই জানিবে। 
হুতরাং 'নিত্যবিভিন্ন জড়দেহের সহিত চেতন-আত্মার সম্বন্ধ 
কিছুতেই অনুভূত হয় না) “মুতরাং চিন্ময় আত্মার যে দেহের, 
সহিত সম্বন্ধ আছে” এই কথাটার মর্গ্রহ অতি অসম্ভব ; যেরূপ 
দাবানলে সমুদ্র আছে, এ কথা অসস্ভব। সত্যদর্শনে এঁ 
দেহাত্মসন্বন্ধের অধ্যাও আতপসংস্পর্শে শুষ্ক. জলের স্ায় 
বিনষ্ট হইয়াখাকে। চিন্ময় আত্মা নির্মল, নিত্য, স্প্রকাশ- 
স্বরূপ ও পাগসম্পর্কাব্হীন; কিন্তু দেহ অন্ত্যি ও সর্বদা! মলযুক্ত 
হুতরাৎ সেই.দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিবে; আরও 
দেখ, মৃতদেহের আত্মসম্পর্ক থাকে ন! বলিয়া স্পন্দন হয় না; 
হুতবাৎ আত্মা ও দেহে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত 
ভ্রম। কারণ প্রাণাদিবায়ুর সম্পর্কেই, দেহের স্পন্দনাদি হয় ও. 
অনাদি বন্তর সামর্থেই স্থুলতা পাইস্কা থাকে; সুতরাং দেই 
আত্মার সহিত দেহের কোন্‌ হন্বদ্ধ? হে সুমতে] দ্বিত্ব সিদ্ধ 
হইলেও দেহের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধের সস্তাবন! নাই, কিন্ত 
অসিদ্ধ-বিষয়ে এরূপ কল্পন! কি প্রকারে হইবে? অতএব 
দ্বৈতত্রম পরিত্যাগ করিয়া, সেই অদ্বৈত চিন্মাত্রেই অবস্থান কর; 
তাহাতে বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি কিছুই নাই। হে রাম! অখিল- 
সংসারকে আত্মন্বরূপে শাস্তিপ্রাপ্ত দেখিবে ও সেই বিশ্বাসকে 
বাহে ও অভ্যন্তরে সর্বত্রই দৃঢ় করিবে। “আমি সুখী, আমি 
দুঃখী ও আমি নিতান্ত মুঢ়” এইপ্রকার দর্শন নিতান্ত গহিত ও 
ইহাতে যদি যাঁখার্বুদ্ধি রাখ, তাহা হইলে অপার দুখে নিমগ্ধ + 
হইবে। পর্বতে ও জামান্ত তৃণে প্রস্পর তুলনায় যে বিশেষ 7. 
অিলঘু, কার্পাসে ও পাধাণে যেরূপ পার্থব্য, পরমাত্মায় ও 
শরীরে পরম্পর তুলনায় দেই বিশেষ জানিবে। তেজে ও 
অন্ধকারে যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ ও তুলনা নই, অতিবিভিন্ন 
আত্মাও শরীরে তন্রপই। সম্বন্ধ ও তুলনা নাই। শীতোষ্চের 
পরস্পর একতা যেরূপ কথাতেও নাই, তদ্রপ জড়দেছে ও চেতন- 
আত্মাতে পরস্পর সংযোগ নাই। দেহ বায়ুবশে চলিতেছে, 
আসিতেছে, ' যাইতেছে ও দ্েহমধ্যবর্তী নাড়ী-নিচয়ে সঞ্চরমাণ 
বায়ুর বলেই, শব্দ করিতেছে । যেমন বেণুর অন্তরে বায়ু প্রবেশ 
করিলে অব্ক্ত শব্দ নিঃস্থত হয়, তদ্রুপ দেহরন্ধা কঠাদি স্থান 
হুইতে - বায়ুর ক্রিয়াতেই কবর্গ-চবর্গাদিশব্বসমুদয় নিঃ্ত 
হইয়া থাকে, আর চক্ষুৎস্পন্দ হেতু তারার স্পন্বনও বায়ু হইতে 
সম্পন্ন হয়। এই প্রকার সকল ইন্জরিয়কার্য বায়ুরই, একমাত্র 
সংবিৎস্বরূপ কার্ধ্য আত্মারই হইতেছে ।. যদিচ সেই আত্মার 
অবস্থাবিশেষরূপিণী সংবিৎ : আকাশপর্ববতাি সমুদয় বস্তুতে, 
থাকায় সর্ব্বগতা, তথাপি দর্পণমধ্যে প্রতিবিন্বের মত চিত্তেই 
সম্যক পরিস্ফুটা হইতেছে। এই চিত্তস্বরূপ পক্ষিবর শরীররূপ 
আবাস পরিত্যাগ করিয়! স্বীয় বাসনাবলে যথায় গমন করে, :. 
তথায়ই আত্মা অনুভূত হইয়া থাকেন। যেরূপ পুষ্প যেখানে |] 
গন্ধও- সেখানে থাকে, তদ্রপ যেখানে চিত্ত, সেই স্থানেই আত্মারঃ 

সংবিৎ বিদ্যমান থাকে।. আকাশ যেমন সর্বত্র থাকিয়াও | 
দর্পণে: প্রতিবিদ্িত ইয়, তদ্বৎ আত্মা সর্বব্যাপী হইয়াও |) 
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2 বোবা (এগ শায়ণ। 


চিত্তমধ্যে দৃষ্ট হন। যেমন ভূতলে নিয়স্থান, জলের আশ্রয় 
হয়, তদ্রুপ অন্তঃকরণ আত্ম-সংবিদের আধার হইয়া থাকে। 
তু্ধ্যপ্রভা যেরূপ আলোক বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রপ অন্তঃ- 
করণবিশ্বিত আত্ম-সংবিদ্ইি এই সত্যাসত্য জগজ্রপ বিস্তার 
করিয়া থাকেন। নুৃতরাং অন্তঃকরণই ভূতস্থট্টিবিষয়ে কারণ 
হইতেছে, সর্বব্যাপী আত্ম! প্রতিবিষ্ব দ্বারা কারণ 'হইলেও 
স্বরূপতঃ কারণ হইতেছেন না। পণ্ডিতের এই 'সংসার- 
স্থিতির নিদ্ান অবিচার, অজ্ঞান ও মুঢুতাকে পূর্বোক্ত অন্তঃ- 
করণেরও কারণ নির্দেশ করেন এবং শী অস্তঃকরণই মিথ্যা দর্শন- 
সংস্কারবলে মোহবশতঃ ভ্রমখীজের কণারূপিনী সত্তাকে তৃরধ্য 
হইতে রাহুদর্শনের স্তায় গ্রহণ করিয়া মিথ্যা চিত্তাকারে পরিণত 
হয়। হেরাষ! যেমন দীপ অন্ধকারকে ঝটিতি দূর করে, 
রা চিভও বস্তর স্বরূপ অবগত হইলেই তাহার সত্তা থাকে 

না, এইরূপে সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও 
অধিকারী চিত্ত স্বরংই জীব, অন্তঃকরণ, চিত্ত ও মন এই সমুদয় 
নিজ সংজ্ঞারই সবিশেষ বিচার করিবেন। রাম কহিলেন, 
হে প্রভো! চিত্তের এই সকল জীব প্রভৃতি সংজ্ঞা কি 
প্রকারে রূঢ় বা যেগিস্ক হইয়াছে, তাহা আমার বিচার- 
নিপ্ত্তির জন্য রর্ণন করুন।  বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! 
যেমন তরক্গকণাসমুদরয় জল লইতে উদ্ভূত হয়, তদ্রুপ এই: সমু 
দয় তাবই আত্ততত্বের সহিত এককূপে পরিণত চিত্ত হইতে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কোন কোন অর্থাৎ জ্গম- 
বস্তুতে স্পন্দন সরূপী আত্ম! অধিষ্ঠিত: আছেন; যেমন সমুদ্রের 
তরন্গে সলিল থাকে এবং কোন কোন অর্থাৎ স্থাবর বস্তুতে অস্প- 
নরূপী মহাপ্রভু আত্মার অধিষ্ঠান আছে, যেমূন তরলরূপে অপৰি- 
গত সলিলমাত্রে সলিলভাবই বর্তমান খাকে। জমস্ত পদার্থের 
মধ্যে পাফ়্াণ-প্রভৃতি স্থাবন্-পদার্থ আত্মতে থাকে ও যেমন সুরার 


ফেন হুরা' হইলেও আকৃতিবিশেষে থ্কিয়ু! চঞ্চল, তেমনি জীব 


প্রভৃতি বস্তজাত আত্মরূপ হইয়াও স্পন্দনধক্মী বলিয়া চঞ্চল 


এবং সেই অজ্ঞান প্রতবিদ্বভাবাপর আত্মা ভুষিত হইগ্া জীব- 
সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট হইতেছে। 


হিনিই সংপারে মহামেহের 
মায়াময় পঞ্জীরের মধ্যে আবদ্ধ গঞ্ম্বরূপে অবস্থান করেন । 
জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ, উহা করিতেছেন বলিয়াও 
যৌগিক জীব উপাধি পাইতেছেন। আমি এহ অভিমানে অহৎ- 

ভাব উৎপন্ন হইতেছে এবং প্রকৃতির অর্থের অনুসরণে নিশ্চায়ক 
বনয়াই বুদ্ধিমান হইতেছে। শ্রীরূপ মনধাতুর অর্থ মনন, সেই 

ংকলপমাত্রের কল্পনাকারী বলিয়া মনঃসংজ্ঞায় অভিহিত হুই- 
তেছে। এইপ্রকার মন জলদৃষ্টি ও চেতনদর্শনের মধ্যবন্তাঁ থাকিয়! 
বহুপ্রকারতা লাভ করত জীব, বৃদ্ধি চিত্ত প্রন্ুতি নান! সংজ্ঞায় 
বিস্তৃত হইতেছেন | জীবের এবংব্ধিরপ বৃহদারণ্যক প্রভৃতি 
বহুতর বেদান্তশাস্ত্বে বনুপ্রকারে বর্ণিত আছে সত্য; কিন্ত 
বেদবিজ্জান বহীন কুতর্ক ও কুকল্পনায় নিপুণ যুর্থ লোকেরাই 
নিজ মোহের জন্যই এই প্রকার বৃহবিধ জীবসংজ্ঞার অভিনিব্শ 
করিয়। থাকে। হে মহাবাহো ! জীব এই প্রকারেই সংসারের 


কারণ হন, রাগাদিবিহীন অতিজড় দ্রেহ কোনরূপেই কারণ 


হইতে পারে না।. আধার ও আধেয়ের মধ্যে একতরের নাশ 
হইলে অন্টের ধ্বংস হয় না. বলিয়াই দেহের ধ্বংস হইলেও 


জীবের নাশ হয় ন। জানিবে। ৫৫_-৬০। যেমন পত্র শুত্ক হইলে 





তাহার বসের ক্ষয় বিবেচনা কর! নিতান্ত ভ্রম; কারণ এ রষ,. 
হৃর্ধ্যের কিরণরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। তেমনি দেহক্ষয় হইলে স 
দেহীর ধ্বংস হয় না; কারণ শী আত্মা বাসনাসম্পন হইলে তখন সু 
বাসনায় ও বাসনাবিহীন হইলে অন্তরীক্ষে আত্মহরূপে অবস্থান ও 
করে। দেহের নাশ দেখিয়া যে ব্যক্তির আমি নষ্ট হইলাম” বলিয়া ও 
বুদ্ধির ভ্রম হয়; আমি বিবেচনা করি, সেই মৃঢব্যক্তি বেতাল 
জন্মিয়া জননীর স্তন পান করিয়াছে। যে দৃঢ়বন্ধনন্বরূপ উপা. 
ধির আত্যন্তিক নাশ হইলে, জীব উদিত হয় অর্থাৎ নিবরতিশয় সু 
আনন্দপক্ষণ অদ্য প্রাপ্ত হয়; তাদৃশ চিভনাশই জীবের ৫ 
বিনাশ এবং তাহাই তাহার মোক্ষ বলিয়া অন্তাবনা 'করা | 
যায়। জীব নষ্ট এবং মৃত এই প্রকার উক্তি মিথ্যা বলিয়। বোধ 
হয়। কেন না, & জীবকে দেশ এবং কালে অন্তরিত হইয়া পুন্- 
পুনঃ দেহান্তর গ্রহণ করিতে দেখা যায়! এই স্ংখারে মরণব্যপ- 
দেশনদীতে তরঙ্গমধ্যগত তৃণায়মান ' জাবসকল দেশকালে 
তিরোহিত হইয়া ভ্রান্তিবশ্তঃ এবংপ্রকার অর্থাৎ মৃত, নষ্ট, জাত, 
হৃখী, দুখী ইত্যাদি ভাবের তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে। বানর যেব্রুপ 
এক বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, তদ্রুপ জীবও 
বাসনীবস্থিত হইয়া এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে অবস্থান 
করে। হে রাঘব! পুনর্র্বার তাশাও ত্যাগ করিয়া, ক্ষণমধ্যে অঙ্ঠ 
বিস্তৃত দেশে অন্ত এক সময়ে অপর দেহ প্রাপ্ত হয়। কপটাচারিনী 
ধাত্রী বালকদ্িগকে যেরূপ এদিক ওদিকে ভুলাইয়৷ লইয়া যায়, 
জীবগণের স্বরূপাব্রণকারিণী বাসনাও সেইরূপ তাহাদিগকে 
চিরদিন ইতস্ততঃ ভ্রামিত করিতে থাকে । প্রম্পর পরস্পরের 
৯পযোগী বলিঘা জীবগণই জীবগণের জীবনোপায়ন্বর্ূপ। তাহার! 
বাসনাগাশে আবদ্ধ হইয়া! পর্ববতগহববে কৃছুাধ্য কর্তীনুষ্টান 
দ্বারা জীববকে পুর্বে জীর্ণ করিনা ফেলিলেও আবার পুর্ব. 
রূপ কৃ্ছুনাধ্য ব্যাপারে নিরত হয়৷ উহাকে অধিকতর জীর্ণ করিতে 
থাকে । জীবগণ ভৃদয়নিছিত বাদনার বশবন্তী হইয়া অতিজীণ 
অপেক্ষা জীর্ণ হইলেও দরিদ্র, রোগ ও বিয়োগাদি বিবিধ ছুঃখভার 
বহন করে এবং ন/না প্রকার দেহান্তরাদিপরিণাম দ্বারা জর্জরিত 
হইতে হইতে, চিরদিন নিরয়ে নিপতিত হইতে থাকে। বাম্মীকি 
কহিলেন, মুনি এই কথ বলিতে বলিতেই দিবস অতীত হইল, 
হবধ্যদের মস্তগমন করিলেন ; সভাহ্‌ সকলে পরস্পর নমস্কাবান্তে 
সায়ংকৃত্য সম্পাদনার্থ জান করিতে যাইলেন। অনন্তর রাত্রির 
অবসানে রবিকিরণোদয়ের অঙ্গে সঙ্গেই সকলে পুনর্বার সমব্তে 
হইলেন । ৬১৭২ | 


একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১! 





দ্বিসপ্ততিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে বঘুনাথ! দেহ থাকিলেই তুমি 
থাকিতেছ না ও দেহ নষ্ট' হইলেও তুমি নষ্ট হইতেছ না; কারণ, 
তুমি আত্মাতেই অকলক্বস্বরূপে রাহ, শরীর তোমার কিছুই 
নহে; তবেষে কুণ্ডবদরন্তায়ে বা ঘটাকাশ-্তায়ে আত্মারও 
দেহসম্পর্ক সিদ্ধ হয়, (যেমন একটার অর্থাৎ কুণ্ডের বা ঘটের 
নাশে অপরের অর্থাৎ" ধ্দর বা আকাশেরও নাশ হয়) এ কলন! 
অতি ভ্রমাআব ক; হুতরাং এই ্তাস়্ানুসারে দেহনাশে আত্মারও 


ডপশম-প্রকরণ। 


_ বিনাশ বিবেচন। নিতান্ত ভ্রমমাত্র। বিনশ্বর শরীরকে ধ্বংসো- 
নুখ দেখিয়া, যে ব্যক্তি “বয় নষ্ট হইলাম” বুঝিয়া খেদ করে, 
সেই অন্ধচেতাকে শতধিক্‌ থাকিল। হেবরাম! রথে ও রশ্মিতে 
পরম্পর যেরূপ সম্বন্ধ, আত্মারও দেহ, চিত্ত ও ইন্জিয়াদির সহিত 
সেইরপৃই দ্বেষাগুরাগ-শুন্ট সম্বন্ধ জানিবে। যেমন সরোবরে পক্ষের 
সহিত নির্ীল ফলিলের সম্পর্ক, সেইরূপই আত্মারও দেহা- 
দির সহিত পরম্পরানপেক্ষী সন্বন্ধ. জানিবে। ১৫1 যেমন 
অধ্বগদ্িগের অতীত-পথের জন্য খে ও প্রাপ্তপথে মমতা 
হয়, তক্ীপ দেহীর ও দেহের সহিত সংযোগে মততা ও বিয়োগে 
যেছুঙখ ইহা অহেতুক ও অকিঞ্চিংকর জানিবে। যেমন 
সম্বল্পকলিত বেতালের ব্দনদশনব্যাদানাি হুইতে শিশুদিগের 
মিথ্যা ভয়ের প্রকাশ হয়, সেইমত স্লেহনুখাদিও মিথ্যা কলিত 
জানিবে। হে রাম! যেমন একটা বৃক্ষ হইতে অসংখ্য আশ্চর্য্য 
পুর্তলিকা সমুদয় নির্মিত হয়, তুব্রূপ পঞ্চভুতপিণ্ড হইতেই 
পৃথক পৃথক এই জীবসদ্ব উৎপন্ন হইতেছে। যেমন কাষ্ট- 
রাশিতে কাঠ ভিন্ন কিছুই দুষ্ট হয় না, তব্রপ পারঞ্চভৌতিক দেহে 
পঞ্চভূততিন্ন কিছুই দেখা যায় না। হে প্রাণিগণ! এই পঞ্চ- 
ভূতের সংশ্লেষ ও বিশ্রেষ দর্শন করিয়া কেন অকারণ আনন্দ ও 
বিষাদের ব্শতীপন্ন হইতেছ, এইরূপ স্বদেহের ন্যায় নারী নামক 
কোমল পঞ্চভূতমস্ত পিণ্ডে বা অন্য হন্দর দেছেও কোন প্রকারেই 
অনুরক্ত হইবে না, কারণ পঞ্চভূতের গঠনানুসারে অবসবের সৌন্দর্য 
অজ্ঞদিগের সন্তোষের জন্য হইলেও পরমার্জ্ঞানীরা কি স্ত্রী, 
কি পুরুষ সকল দেহই পঞ্চভূতাতিরিক্ত কিছুই দর্শন করেন না। 
যেমন এক শিলাখণ্ড হইতে নির্মিত পুত্তলিকাদ্বয় পরস্পরে সংশিষ্ট 
থাকিলেও অনুরক্ত হয় না, তদ্রপ চিত্ত ও শরীর একত্র থাকিলেও 
একের প্রতি অন্তের অনুরাগ হওয়| উচিত নহে। হেরাম! 
মুখ পুরুষাকৃত্তির পরস্পর সমাগযে যাদৃশ ভাবোদয় হয়, তোমার 
বুদ্ধি, ইন্দিয়, মন ও আত্মা ইহাদের, সম্মিলনে তাদৃশ অকিঞ্চন 
ভাব্রেই প্রকাশ হউক। যেমন শিলাময় পুত্তলিকাকলে পরস্পর 
- স্নেহস্ত্রে আবদ্ধ হয় না, তদ্রূপ দেহ, ইল্িয়, মন, আত্মা ইহারাও 
পরস্পর ন্নেহবান্‌ নহেন, তাহাতে আর হুঃখের কারণ কি। যেমন 
তরঙ্গনিচয় পৃথক পৃথক্‌ স্থানসম্ভৃত তৃণসমূহকে স্ববলে আকর্ষণ 
করিয়া একত্র করে, সেইমত আত্মা ভূতপঞ্চকের একত্র সমাবেশ 
করেন মাত্র। হেরাঘব! সাগরসলিলে তৃণসমূহের যাদৃশ দরশী. 
হয়, সেইরূপ জীবসজ্ৰ আত্মাতে কখন সংযুক্ত ও কখন বা বিযুক্ত 
হইতেছে যেমন সমুদ্র, আবর্তীঢদি অবয়বে পরিপুষ্ট হইয়া ভৃণ- 
কাষ্ঠাদিকে আক্রমণ করত অবস্থান করে, ভদ্রপ আত্ম! চিত্তরূপ 
পরিধি আশ্রয় করিয়া দেহাদিকে আলিঙ্গন করত অবস্থান করিতে- 
ছেন। সলিল যেমন নিজের স্পন্দনাদিবশে কালুষ্য ত্যাগ করত 
নৈর্ল্যকেই প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ আত্মাও জ্ঞানপ্রকাশে বিষয়সংস্কার 
ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপত্ব লাভ করেন, তখন থেচর-দেবাদি যেমন 
 ভূমণ্ডলকে পুথকৃস্থিত দর্শন করেন, চিত্তের অনধীন জীবসভ্য দেহ- 
কেও সেইমত অস্ংশ্লিষ্ট বিবেচনা করেন এবং সেই জ্ঞানী ভূত- 
গণকে পৃথকৃস্থিত দর্শন করত দেহাতীত অজ হইয়া দিবসে হৃরধ্য- 
কান্তির স্তায় বিশিষ্ট প্রকাশ লাভ করিয়া থাকেন। ৬_-২১। তখন 





| দৃণ্ঠদর্শন অজ্ঞব্যক্তিকে সংসরভাব ও প্রীজ্ঞব্যক্তিকে নিত্য- 


 এত্রগ কিছুই নহেন। কোন পদার্থবিশষ হন না, কোন পদার্থ 


পুর্ণ সংসারও তখন অসীম আত্মার স্বরূপেই স্পন্দিত হইয়। থাকে 
হেরাম! সংসারে এবংবিধ মহাজ্ঞানী অনাসক্ত নিষ্পাপ জীব- 
নুক্তেরাই পরমপদে উপনীত হইয়া! বিচরণ করেন । যেমন তরঙ্গ- 
সমুদ়্ সামান্ত শিলা-খণ্ডাদির সায় মণিরত্বাদিতে অনাসক্তভাবেই 
প্রতিহত হয়, তত্রপ সেই শ্রেষ্টপুরুষেরা বাসনাশৃন্ত হইয়াই চিত্তের 
ব্যবহার অশ্রয় করত বিচরণ করেন। যেমন সমুদ্রের কুলগতিত 
তৃণকাষ্টাদিতেও অন্তরীক্ষের ধূলিসম্পর্কে কোনরূপ মালিশ্ঠ হয় না, 
সেইমত আত্মজ্ঞানী স্বীয় লৌকিক ব্যবহারাচরণে কিছুই মলিন 
হন না। এরূপ সমুদ্রের যেমন স্বচ্ছবস্তসম্পর্কে স্বচ্ছতা ও মলিন- 
সংযোগে মা'লন্ হয় না, আত্ম ক্রব্যক্তিরও স্বচ্ছ ব্যবহারে অনুরাগ 
কিংবা কলুষব্যবহারে দ্বেষ হয় না; কারণ তীহার। জ্ঞাত হন যে, 
জগদ্াপার সমুদয়ই চেত্যাভিসুখ চিত্তের স্কুরণ ভিন আর কিছুই 
নহে। হে রাম! যে আমি ও যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালত্রস্বে 
আছে, এ সমুদয় বিশ্বের দর্শন-সম্পর্কবশে মনেরই প্রকাশ হইয়া 
থাকে মাত্র; এ সংসারে যাহ দৃশ্য, মে সমুদয় অসৎ, কিংবা সৎ 
ইহার বিচারণায় দৃষ্টিপ্রনারণ করা মিথ্যা) সুতরাঁৎ এই জাগতিক- 
ব্যাপারে শোক ব৷ আনন্দের কোনই কারণ নাই। যখন ত্য, 
অসত্য ও সত্যাসত্য, এই ত্রিবিধ বিষয়মধ্যে অসত্য, নিত্যমিথ্যা 
ও সত্য নিত্যস্থির এবং অত্যাসত্য পরস্পর বিরুদ্ধ; সুতরাং এই 
ব্ষয়ত্রিতয়ে কোনরূপেই আনন্দ বা! বিষাদের স্থান হইতে পারে 
না; তবে কেন বৃথা মুধ্ধ হইতেছে? হে হুলোচন! এক্ষণে মিথ্যা- 
দর্শন ত্য।গ করিয়া! পরমার্থ অবলোকন কর; কারণ পরমার্থদশ্‌ 
প্রাজব্যক্তি কোন বিষয়েই মুগ্ধ হন না। দৃশ্টের দর্শনব্যাপারেই 
মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে নিজানুভূতিমাত্রে 
সংবেদ্য পরমাত্ববিষয়ক যে সুখ, তাহাকে বরক্ষত্বরূপ নির্দেশ 
করেন; সুতরাং দৃশ্টের দর্শনব্যাপারে তুখের সীম! নাই.। উত্ত 


ুক্তি প্রদান করে বলিয়া, আত্মজ্ঞানীরাই তজ্জনিত খের অনুভব :. 
করেন এবং আশ্বাদ্যমান বিষয়ে রাগাদিদোষেই বন্ধন হয় ও সেই 7. 
বন্ধনমুক্তিকে মুক্তি কছে; মুক্তি দৃশ্দর্শন হইতে উৎপন্ন অনন্ত 1. 
হুখজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। ২২--৩৬। এই জাগতিকব্যাপারে 
ক্ষয়োদরনবিরিহিত পূর্ণানন্দময় অনুভূতিজ্ঞানকেই পণ্ডিতের মুক্তি 7; 
বলিয়া থাকেন। এবংবিধ যুক্তির অবলম্বনে তোমার অ্ঞানদৃষ্টি দূর 
হুইবে ও স্বরূপদর্শন প্রকাশ পাইবে। হে রাঘব ! এই দৃশ্ঠের দর্শন- 1 

সম্পকীয় জ্ঞানই ভ্রুমশঃ তুরীয় ব্রক্মে উপনীত হইয়া, মুক্তিন্বরূপে 7. 
অবস্থান করে এবং সেই মুক্তির অবস্থায় আত্মার ধেরূপ অবস্থাত্তর 1.1 
হয় তাহা বলিতেছি। তখন আত্মা! স্ুল বাঁ সুক্ষ্ম হন না, প্রত্যক্ষ (.. 
বা অপ্রত্যক্ষ থাকেন না, চেতন বা অচেতন হন না, অভাবযুক্ত. 1! 
বা নিত্যসভাবান্‌ খাঁকেন না, আমি বা অপর এরপেও অন্থ- 1] 
ভূত হন নাও এক বা অনেক এরপেও জ্ঞাত হন না, সমীপাস্থিত | 
ঝা দূরবর্তী হন না! এবং অলভ্য বা লত্য হন না! এবং সর্ধত্রগ বা 





ভিন্নও নহেন এবং পঞ্চডুতের আত্মা বা পঞ্ঘতৃত ইহার কিছুই 
কেন ন!। যাহা অনুভূত হইতেছে, সেই বঙেনিয় মানসেরও ৷ 
অতীত যে পদ তাহাতেও উপনীত হন না; কিন্ত ধিনি এই 1. 


৬৫ 








অজ্ঞানমদ্িরা-জন্ত-মৃত্ততা৷ দূর হইলে, সেই জ্ঞানী স্বযংই আপনাকে 
বিশিষ্টর্ূপে অবগত হন; এবং সমুদ্র যেমন তরঙ্কণাদির আকারে 
এক অনন্ত সলিলেরই বিকাশরূপে আছে, সেইমত অসীম বন্তসমূহে 


জগৎকে যথাস্থিতরূপেই সম্যক্‌ দর্শন করেন, তাঁহারই নিকট বিত্ব- |. 


সংসারই আত্মময়, আত্মাভিন্ন কিছুই নাই । এক আত্মাই ক্ষিত্যাদি' 
পঞ্চমহাজুতে কাঠি, ভ্রবস্স্পন্দনশন্ঠ ও প্রকাশ, ইহাদের দর্শনের, 
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টিক 2 








৬৬ 


ক্রমানুসারে অবস্থিত আছেন। হে রাম! যেহেতু, বন্তর সতা- 
মাত্রই আস্মশক্তি-ব্যতীত অবস্থান করে না) হৃতরাৎ আমি আত্মা- 
হইতে পৃথক উহা উন্তেরই প্রলাপ, জানিবে। সকল সময়েই 
অনন্তকল্পে মধ্যনিবিষ্ট ব্রহ্মাগ্সমুদয় ও সকল জীবের গতায়াত, 
এদকল একমাত্র আস্মা, তন্ন কিছুই কোথাও নাই। হে মহা" 
মতে! তুমি এইরূপ বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, দেই বুদ্ধির সাহায্যেই 
সংসারকে অতিক্রম করিয়। অবস্থান কর। ৩৭--৪৮। 


দ্বিমপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ॥ ৭২ ॥ 





পেস পলস্পাপীি 


ব্রিসপ্ততিতম অর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_হে রামচন্দ্র! ততৃজ্ঞানীরাই এইরূপ 
বিচারব্তী দৃষ্টিতে দৈতভাব পরিহারপূর্র্বক স্বশ্বরূপে অবস্থান- 
লক্ষণী-মুক্তি লাভ করিগ্রা থাকেন, যেমন বত্রপরীক্ষকেরা চিন্তা- 
মনি লাভ করে। এক্ষণে অপরবৃষ্টির কথা হলিতেছি, শ্রবণ কর, 
যাহা ছার! দিব্যৃষ্টি লাভ করিয়া, দৃশ্ঠামধ্যে অচলভাবে স্থিত 
আত্মারই সাক্ষাৎকার পাইবে। হে বাম! জ্ঞানী-্যক্তি বুবিয়া 
থাকেন যে, আমি আকাশ, আমি ৃর্ধ্য, আমি দিআ্বগ্ুল, আমি 
পাতাল, আমি দৈত্য, আমিই দেবতা, সমস্ত লোকই আঁমি। আমি 
সিবিণ, আমি রাত্রি, আমি পৃথিবী ও. সমুদ্রাদি সমস্ত এবং 
আমিই বায়ু ও অগ্নি, অধিক কি, সমস্ত জগৎ আমাতিন নহে। 
এই ত্রিজগতে সর্ধত্র যে কিছু, দে সমুদয় আমিই আত্ম্বরূপে 
রহিয়াছি এবং সর্ব্ধাতিরিক্ত আমি কেহ নহি ও দেহাদি আমা 
ভিন নহে, আমি এক সুতরাং আমার দ্বত্ব কিরূগে সম্ভব হয়? 
হেবাম! তুমি. অন্তরে এইরপ নিশ্চয় জানিয়! জগৎকে আত্ম- 
স্বরূপে দর্শন কর; তাহা হইলে অজিতেন্িয়ের স্তার, বিষাদ বা 
'আনন্দ তোমাকে পরিভব করিতে পারিবে না! হে কমললোচন! 
অখিল সংসার যদ আত্মস্বরূপেই অবস্থান করিল, তবে আর 
আত্মীয় বা পর কিরূপে বছিল? এই দ্বিবিধ অহস্কারদৃষ্টি অতি 


নির্খল, সাত্বিক এবং ইহা তততঞান হইতেই প্রকাশ পাইয়া 


মুক্তি ও পরমার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। হে বঘুনাথ! আমি 
শ্রেষ্ট আকাশের স্তায় সুক্ষরূপ ও সর্বাতীত ; এইপ্রকার অহং- 


জ্ঞানই তন্মধ্যে প্রথম। আমিই সমুদয়) অমাভিন্ন কিছু নহে, 


এই অহহজ্ঞান দ্বিতীয়। হেরাম! তৃতীয়া অহস্কারদৃষ্টি 


' রহিয়াছে, যাহাতে আমিই দেহ, দেহাতিরিক্ত নহি, এই দেহাভি- 


মানের নিকাশ হয়; কিন্তু উহ! শান্তির কারণ নহে, কেবল 
ছুঃখেরই বিস্তার করিয়া থাকে। হে বাম! এক্ষণে সর্রসিদ্ধির 
জন্য এই ত্রিষিধ অহৎজ্ঞানই ত্যাগ করিয়া, যাহা অবশিষ্ট 


। থাকে, সেই বিশুদ্ধ চিন্ময়কে আশ্রয় করিয়া স্বাবলম্বনে 
: অবস্থান কর। তখন আত্মা সর্বাতীত ও সর্কসত্তাবিহীন এবং 
_ অসত্তীপুর্ণ জগতের আবরক হইয়াও জর্ধপ্রকাশক হন। হে 
_ তত্বজ্ঞ! তুমি যুক্তি ঝ! শাস্তাদির অনুসরণ না করিয়া, নিজের 
অনুভবেই দর্শন করত বাসনা সহিত হয়ে গ্রন্থিনিচয় পরিত্যাগ: 


কর। কারণ, অনুমান বা আপ্তবাক্যাদি দ্বারা কদাচ আত্মার 


: অত্তা স্থির হয় না, তিনি সর্বদা সর্প্রকারে সর্বন্বরূপে স্বান্ুভূতি- 
৷ বলেই প্রত্যক্ষ হন। যে কিছু স্পশস্পন্দনাদি ব্যাপারের বিকাশ 
. হইতেছে, তত্সমুদয়ে বাহ্‌ উপাধি পরিত্যাগ করিলে একমাত্র 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ন | 


তদ্রপ আত্মা বন্ধমোক্ষময় 





ভগ্গবান্‌ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ১--১৬। ত্র দেব অতো! বিদ্য.. 
মান হইয়াও অবিদ্যমান, স্থুল হইয়াও পরমাণুষ্বরূপ এবং. 
চক্ষুর অগোচর হইয়াও সর্বত্র রহিয়াছেন। তিনিই বাগিক্িষের ও 
ব্যবহারী হইয়াও বাকৃশক্তিবিহীন; সুতরাং নির্দল আত্মা ব্যতীত 
অন্ত কিছুই দেখিবে না, তবে যে, আমি ইহা নহি ও এই 
আমি” এরইপ্রকার সংজ্ঞানির্দেশ, তাহা আত্মা শ্বশ্ংই জর্বদা ও 
অজ্ঞানরূপা নিজশক্তির প্রভাবে অপনাতে কল্পনা করিয়াছেন 
মাত্র। হেরাম! সেই আত্মা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কালত্রয়েই 3 
প্রভাসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তবে অতি শুক্ষ বা. ও 
অতিস্ুল বলিয়াই কেবল তাহার অনুভব হইতেছে না৷ অনন্ত 
পদার্থমধ্যে জীবসংজ্ায় গ্রতিবিদ্িত আত্মা! হইয়া ( পুর্যষ্টকাদর্শে ) 
স্বভাববশে সত্যই অবস্থান করিতেছেন। যেমন অন্তরীক্ষে 


মেঘের সঞ্চলনদর্শনে বযুর সত্তা স্থির হয়, তেমনি এ প্্টকের) সু 


ষুর্ভিতেই সর্তবত্রগ আত্মার সর্বদা! অনুভব হয়। চিন্ময় আত্মা 
সব্বগামী ও সর্বব্যাপী হইলেও কৌথার়ও অবস্থান করিতেছেন 
না। পদার্থসমুদয়ের সম্ভার স্তাক্স আত্মার প্রতীতি হয় ন!। 


. যমন বায়ু থাকিলেই ধূলির ও দীপ থাকিলেই চক্ষুর,এবিকাশ 


হইয়া থাকে, তঙ্জপ (পুনাষ্টক) থাকিলেই তাহাতে জীবের স্মর্তি 
হয়, সামান্ত প্রস্তরে হয় না । ১৭--২৪ | হে বাম! যেমন আকাশে 
হুর্ধের প্রকাশ হইলেই লোকসমুদম্নের কর্মের স্থুর্তি হয়, 
তদ্রপ আত্মা স্বশ্বর্ূপে থাকিলে তীহার সেই অসাধারণ প্রীতি 
ও ভোগেচ্ছ' ( পুর্্যক্টকেই ) বিকাশ পাইয়া থাকে। যদি 
বল, যেমন সৃধ্য আকাশে থাকিতেও লোকের অভীষ্টানুরূপ ব্যবহার- 
সমুদয় নষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে হৃধ্যের কিছুই হয় না, 
তেমনি ভগবান্‌ আত্মা স্বশ্বরূপে থাকিলেও তাহারই-স্ভীবলম্ণন 
অবস্থিত শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত,হয়, তাহাতে আত্মার কি ক্ষতি হইল? 
সত্য, কারণ আত্মার জন্ম বা মরণ নাই, তিনি কোন বিষয় বাসন! 
বা গ্রহণ করেন না এবং তিনি কখনই কাহারও বদ্ধ ঝ মুক্ত হন 
না; সুতরাং আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত না হওয়াতে অনাত্বস্বরূপে ষে 
আত্মাববোধ অর্থাৎ পরকে আপনার বলিয়৷ বুঝা, সর্পের বজ্জত্গানের 
সেই ভ্রান্তি কেবল দুঃখে জন্যই হইয়া! থাকে। আত্মার আদি নাই 
বলিয়াই জন্মবিহীন এবং জন্মশূন্ঠ বলিয়াই ক্ষয় নাই। ্বব্যতীত 
সমুদ্র অসম্ভব বলিয়া তাহা কিছুই বাসনা করেন না! দিকৃব! 
কালাদি দ্বারাও আত্মার অব্ধারণ হয় না বলিয়াই কদাচ ইনি বন্ধ 
নহেন ও যদি বন্ধনেরই অভাব হইল, তবে তহাৰ মুক্তি আবার 
কৌথায়; সুতরাং সর্বদা অযুক্তই রছিয়াছেন! ২৫--৩১ |. 
হে রাঘব! . সকলেরই আত্মা এইপ্রকার স্বতাবসম্পন্ন জানিবে। 
তবে মুঢুলোক নিজের অক্ঞতানিন্বনই ভীহার জন্য শোক করেন। 
হে মতিমান্‌ ! তুমি পুর্ববাপর জগঘ্যাপার সমুদ্ধ সম্যকূরূপে অব- 
লোকন করিবে, তাহা হইলে মূর্থলোকের স্তায়' শোক তোমাকে 


আক্রমণ করিতে পারিবে না। যেমন পেষণবন্ত স্থানস্থিত হই- 


লেই স্বকারধ্য সম্পাদন করে, নচেৎ শবশৃন্ত হইয়া স্থির হয়, 
কামাদি বিষ্য়ব্যাপারকে. ত্যাগ 
করিয়া! ্বতাবসিদ্ধ ব্যাপারশূন্ঠ হইয়াই দেহাদির সহিত ব্যবহার 
কৰিবে। ছে রাম! মোক্ষ নামে যাহার নির্দেশ হয়, উহা পাতালে 
বা ভুমগ্ডলে, কি অন্তরীক্ষে, কোথায়ও নাই। উহা সম্যক্জ্ঞানে 
উদ্ভাবিত বিমলচিত্ত ভি কিছুই নহে। সমুদয় বাঞ্থিতবিষয়ে 
অনামক্তিবশে, ক্রমশঃ চিত্তের যে ক্ষয়, তাহাকেইতত্ববিদু আত্ম-- 






































উপশম-্প্রকরণ | 


রি দর্শীরা মোক্ষনামে নির্দেশ করেন। যে পধ্যন্ত বিমলজ্ঞানের 


প্রকাশ ন। হয়, তাবৎ দেই চিত্ত খাকে। হে রাম! মূর্থেরাই 
ভক্তি দ্বার। সেই মোক্ষ কামনা করে, কিন্তু যাহাদের চিত্ত উৎকৃষ্ট 
জ্ঞান লাভ করিয়া চিন্ময় ভীব প্রাপ্ত হয়, তাগারা আত্মভিন্ন দশ- 
বিধ মোক্ষেরও কামন|'করে না। তাহাদের নিকট সামান্য একরপ 
মোক্ষের কথা কোথায়? হে অভব! এই বন্ধন ও ইহা মোক্ষ, 
এইরূপ কোমল কল্পনা পরিত্য।গপুর্বক মহাত্যাণী হইয়া তুমিই 
সেই মোক্ষরূপী হও। হে রাম! তোমার বিকল্পবুদ্ধি দূর হউক 
এবং তুমি সর্বদা উদয়সম্পন হইয়। অন্তরে নিঃসক্রভাবে এই 
সমুদ্রকূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত ভূমগ্ুলকে চিরকাল পালন 
কর। ৩২--৪০। 


ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩॥ 


চতুঃসপ্ততিতম সূর্ণ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম ! যেমন স্ত্রীপুত্রাদির মুখদর্শন 
করিতে ন! পাইলে মুটুজনের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়, তেমনি 
অজ্ঞদিগের আত্মা ত্বশ্বরূপ দেখিতে পাঁন না বলিয়া, কালক্রমে 
তীহাতে দেহের আরোপ হয় অর্থাৎ, দেহাভিমান জন্মায় এবং 
সুরার কণামাত্রের আস্বাদনের স্তায় সেই দ্েহাভিমানবশে 
মিথ্যাত্বরূপিণী বিশাল! রাগঘেষাদিময়ী মদশক্তি আসিয়! থাকে'। 
যেমন মূকুস্থানে তীব্র অন্তাপসম্পর্কে মিথ্যাসলিলের দর্শন হয়, 
তদ্্রপ পরমাত্মার অন্ঠথাভাবসস্ভূতা সেই বিকারব্তী রাগাদি- 
শক্তির প্রভাবেই এই মিথ্যাভূত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়! থাকে এবং 
যেমন সমুদ্রতরঙ্গাদি নানা আকারে পরিণত স্বত্বরূপ সলিলেই 


_ বিশ্লাশ গার, তদ্রপ মন, বুদ্ধি, অহস্কার, ইলজিযবর্গ ও বাঁসনাজাল, 
এইরূপ কল্পিত-ভিন্ন-ভিন্ন নামে আত্মারই স্ত্তি হইতেছে । 


হেরাম! চিত্ত ও অহঙ্কারের যে পার্থক্য, তাহা শব্দেতেই আছে, 
বাস্তবিক দ্বিবিধ নহে। কারণ যিনি চিত্ত, তিনিই অহঙ্কার ও 
ধিনি অহঙ্কার, তাহাকেই চিত্ত কহে। যেমন শুক্লা হিম হইতে 
পৃথক বলিয়! কল্পন। হয, তব্রূপ চিত্ত ও অহঙ্কারের ভেদ মিথ্যা- 


_ কল্পিত জানিবে। কারণ যেমন একমাত্র বস্তের ধ্বংস হইলে বস্ত্র ও 


তদীয় শুরুতা থাকে না, তন্রপ চিভাহস্কারের মধ্যে একের 
অভাবে উভয়েরই অপায় হয়; হুতরাৎ অতিতুচ্ছা মোক্বৃদ্ি 
ও বন্বদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিজের বৈরাগ্য ও বিবেকের বলে মনের 
অস্তিত্ব দূর করিবে। আমার মুক্তি হউক, এই চিন্তা অন্তরে 
হইলেই চিত্তের বিকাশ হয় এবং এ চিত্ত মূননোতহুক হইলে 
দৌষাকর বপুর সত্তা হইয়া থাকে ।. হেরাম! আত্মা সর্বাতীত 
হইলে কিংবা সর্বভূতে বিস্তার পাইলে কোথায় ব! বন্ধন আর 
যুক্তির বা সম্ভাবনা কোথায় ; ভুতরাৎ মনেরই মুলোৎপাটন কর। 
বায়ু স্পন্দনধরন্্ী বলিয়াই যে সময় দেহমধ্যে চলিয়া থাকেন, 
তখনই হস্ত পদ ও রসনাদিরূপ পর্পবশ্রেণীর ক্কুরণ হইয়া! থাকে, 
যেমন বৃক্ষে বাঁযু পল্পবনিচয়ের চালনা'করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরীরে 
প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্থাদি সর্ালিত করেন। ১--১২। হে রাম! কিন্ত 
চিচ্ছক্তি সর্বব্যাপিনী অতি হুক্ষ!; ন্বযুৎ চঞ্চলা হইয়াও কাহা 
কমৃকই চালিতা হন 'না, বায়ুসম্পর্কে নুমেরুগিরির স্তায় কখনই 
স্বভাব হইতে বিচলিতা নহেন এবং স্বয়ংস্বরূপে অবস্থিত ও সর্বব- 


৩৬৭ 


বন্তর প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রতিফলিত হইতেছে; দীপের স্তা় 
জ্ঞান-সম্পর্কে এই সংসারকে প্রকাশ করিতেছেন। হে রদুনাথ! 
এইরপে আত্মার স্বারপ্য সিদ্ধ থাকিতে কেন মুঢ়মতিরা, “এই 
আমি, এইআমার অবযুর,” এইরূপে অকারণ মুগ্ধ হইয়৷ ছুঃখভোগ 
করে? তাহার! আপন.কে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তা বলিয়া 
যে বুঝিয়! থাকে, দে কেবল তাহাদের দেহাভিমানসন্ভত ভ্রান্তি- 
দর্শনের কার্ধ্য) যেহেতু আমি আসিতেছি, ভোজন করিব ও 
কাধ্য করিব এ সমুদয় বান! মরুদেশে মৃগতৃষ্ণর ন্যায় বাস্তবিক 
ঢুঃখদায়িনী হয়। .হে রাম! এই থিথ্যাভূতা অত্ততা, বিষয়- 
তৃষ্গরয় ব্যাকুল মনোরূপ মত্হরিণকে মুগতৃষ্ণার স্তায় আপাত- 
সত্যস্বরূপে প্রতীয়মান! হইয়াই আকর্ষণ করিতেছে ; কিন্তু যখনই 
নিরবয়বা বলিয়া মিথ্যান্বরূপে জ্ঞাত হয়, তখনই আাহ্ষণসভ। 
হইতে চাণ্ডালকন্ঠার ন্যায় মুগতৃ্ণ দুরে পলাযবন করে; কারণ,__ 
মরীচিকা যেমন জ্ঞাতা হইলে আর মুগকে আকর্ষণ করিতে 
পারে না, সেইরূপ অবিদ্যাও বিশেষরূপে জ্ঞাতা হইলে কদাচ 
জীবকে আয়ত্ত করিতে পারে না। ১৩--২০। হে রাম! দীপ- 
সম্পর্কে অন্বকারশ্রীর স্যায় পরমার্থজ্ঞানোদয়ে !বাসনজাল সমূলে 
বিনষ্ট হয়, তখন আলোকের শ্লায় আত্মার প্রকাশ হয় এবং শান্ু- 
যুক্তি দ্বারা অবিদ্যার অভাব সিদ্ধ হইলে, সন্তাপসম্পর্কে তুষার- 
কণার স্ঠায় অবিদ্যা ক্রমেই ধ্বংস পায়। এই জড় দেহের জন্ত 
তোগাদির কোনই প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্তই পিংহকুত মৃগ- 
বধের স্তার আশানিদান অজ্ঞানকে ধ্বংস করে। হে মহাভাগ 
হাদয় হইতে যদি আশারূপ বন্ধনের উচ্ছেদ হয়, তবেই পুরুষ 
সৌন্দর্্যশালী হইঞ্া চগ্দের স্টায় আহ্লাদময় হন; বৃষ্টি-সম্পর্কে 
ধৌত পর্বতের ন্যায় হুশীতল হন, লব্ধরাঁজ্য অবিবেকী দরিজ্রের মত 
পরম অন্তোষ লাভ করেন; শরৎকালীন আকাশের স্তায় অসা- 
ধারণ শোভায় সুশোভিত হন; প্রলয়কালীন সাগরের স্তায় আপ- 
নাতে আপনি অপরিসীম হন) বৃষ্টিশৃন্ঠ জলধরের শা উদ্যোগশুন্ত 
থাকেন) প্রশান্ত সাগরের স্তায় আস্মায় শান্তিলাত করেন; সুমেরু-- 
গিরি স্তায় স্থিরতাব প্রাপ্ত হন; কাষ্ঠ জলনশৃন্ঠ অগ্থির স্ঠায় নির্মল 
শোভাষ দীপ্তি পাইয্বাও নির্বাণদীপের স্তায় আত্মায় নির্বাণ 
থাকেন; সুধাপার়ী নরের স্তায় প্রমা তৃপ্তি লাভ করেন এবং 
অভ্যন্তরে দীপযুক্ত ঘটের স্তায় মধ্যে প্রজ্জলিত বক্ছির স্তার় ও 
দবীপ্তিশালী মণির স্তায় অন্তরে সুপ্রকাশ থাকেন । ২১_-৩০। 
হে রাম! তখন সেই জ্ঞানী সর্ধ্বন্বরূপ, সর্বব্যাপী, সর্কেশবর, সর্বব- 
নায়ক.ও নিরাকার হইয়াও অর্ব্বাকার পরমাত্বাকে দর্শন করেন। 


এবং তিনি অতীত সুকোমল দ্বিবসসজ্ঘকে সাতিশয় উপহাস করিতে 


থাকেন, যে মকল দিনে স্বীয় মানন কামশরসম্পর্কে নিতান্ত অবশ 
হইয়াছিল। হে রাঘব! তাৎকালিক শুদ্ধ আত্মা, সংসারসংর্গ 


বাংসারের অনুরপ্রন না করিয়া মনোরূপ জরকে দুর করেন, পুর্ণ " 


ও গাবনচেতা হইস্সা স্বশ্ববূপেই অন্ুরক্ত থাকেন, কামরূপ পঙ্- 
লক্ষণকে ধৌত করিয়া নিজভ্রমরূপ বন্ধনের উচ্ফ্দে করেন, সংসার- 
রূপ সমুদ্রপারসাধন হওয়ায় ্ন্দদোষজন্ট ভয়ে ভীত হন না । তখন 
অলভ্য পরম পদার্থ লাভ করিয়া চরমে বিশ্রাম ভোগ করেন। 
বাক্য মন ও কাধ্য দ্বারা পুনরাগমনশ্ন্ঠ স্থানেই অবস্থান করেন। 
তদীয় ব্যবহার সকলের বাঞ্থনীয় হইলেও, তিনি তখন কিছুই বান 
করেন না ও তদীয় আনন্দ সকলের অনুমোদিত হইলেও তিনি 
কিছুতেই অনুমোদন করেন না; তখন তিনি কিছু দীন বা গ্রহণ 








৩৬৮ 


করেন ন1 ও কাহারও স্তব বা নিন্দা করেন না৷ এবং ক্ষয়োদয়বির- 
হিত থাকিয়া! কিছুতেই সন্তোষ বা শোকপ্রকাশ করেন না। 
৩১--৩৭| হে রঘুনাথ! এই প্রকার সর্বব্যাপারশূন্য সর্বব- 


বাসনাবিহীন-্হইন্রা সকল উপাধি ত্যাগ করিতে পারিলেই জীবনুক্ত. 


_ হওয়া যায়। হেরাম! তুমি এক্ষণে সকল বাসন! ত্যাগ করিয়! 
ধারাবর্ষণের পর জলধরের মত মৌনভাব অবলম্বন কর। কারণ, 
হুন্বরী রমণী আলিঙ্গিতা হইলেও তাদৃশ হুৃখপ্রদান করে না, চক্ম- 
তুল্য স্রশীতল বাসনাত্যাগ যেরূপ অন্তঃকরণকে শীতল করে। 
হে রাঘব!  চন্দ্রমা কঠলগ্ন হইলেও তাদূশ হুখদায়ী হয় না, 
সর্ববাঙ্গশীতল নৈরাশ্ঠ যেরূপ অন্তরের নুখ প্রদান করে, পুম্পিত 
নৃতন লতায় মধুও তাদ্ৃশ শোভা পায় না, বাসনাবিহীন তুল্য- 
জ্ঞানী মহাত্মা থেমন শোভিত থাকেন। নৈরাশ্ঠ হইতে যে শীতলতা 
লাভ করা যায়, হিমাচল, মুক্তাজাল, কদলীস্তন্ব, চন্দন ব! চন্দরমা 
হুইতেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্র নৈরাশ্তম্বরূপ হুখরাজ্য 
ব'ন্বর্গ, কি কান্তালিঙন, বা চক্র, কিবিষুণ এ সমুদার় হইতেও 
অধিক বলিয়া জানিবে। হে সাধো! যথায় ব্রৈলোক্যের সম্পদ 
তৃণের মত উপকারে আসে না, সেই শ্রেষ্ঠ সুখধারা একমাত্র 
নৈরাশ্ঠ হইতেই পাওয়া যায়। ৩৮--৪৫। হে রঘুনাথ! যাহা 
আপদ্রপ করঞের নিকট কুঠারাকার ধারণ করে, সেই পরম সন্তো- 
ষের একমাত্র আস্পদ্দ শান্তিময় পাঁদপের কুস্ুমস্তবকম্বরূপ 


নৈরাশ্তকে অবলম্বন কর। কারণ, ধিনি নৈরাশ্টরূপ ভূষণে বিভূষিত. 


হন, তীহীর নিকট ভূমগুল গোম্পদভুমিমাত্র, হুমেকগিবি সামান্ত 
শুক্বকাষ্ঠ মাত্র ও দিজুণডল ক্ষুদ্রপেটিকারপ বিবেচনা হয়। সংসারে 
বাসনাশৃন্ঠ মহাত্মারা দান, প্রতিগ্রহ, সঞ্চয়, ভোগও সম্পদ কার্য 
সমুদয়কে নিতান্ত উপহাস করিয়৷ থাকেন। আশা ধাহার হৃদয়ে 
কখন স্থান পায় না, তিনি ত্রিভূবনকে সামান্য তৃণ বঙগিষ্া বিব্চন! 
করেন) সৃতরা কিছুতেই তীছার তুলনা হয় না। কারণ, “এই বস্ত 
আমার হউক ও ইহা আমার না হউক” এইরূপ বাস্থা যাহার 
হুদয়ে না থাকে, সেই সর্দেশ্বর মহাত্বার সাধারণ জনেরা কিছুতেই 
পরিমাণ করিতে পারে না । অতএব জমুদ্ধয় বিপদের অতীত বলি- 
যাই নির্দীল হুখস্বরূপ ও বুদ্ধির শ্রেষ্টসম্পন্রপী নৈরাশ্তকে আশ্রয় 
কর। হে বাম ! যেমন ধাবমান রথে আরঢ় ব্যক্তির নিকট নিজ- 
পাশ্ববর্তী ক্ষেত্রকীননাদি চক্রাকারে পরিবন্তিত হইতেছে বলিয়া 
বিবেচনা হয, তেমনি আশ! তোমার কেহ নহে ও তুমি. আশার 
কেছ নহ; সুতরাং পরিবর্তনশীল জগৎ তোমার মিথ্যাভ্রম ভি 
কিছুই নহে। ৪৬-৫১। হে মহাবাহে!! তুমি এরূপ প্রবোধ 
পাইয়াও কেন আমার এই দেহ, সেই আমি) এ প্রকার ভ্রমাত্বুক 
চিতে মুর্খের স্তায় মুগ্ধ হইতেছ, তুমি কি বুঝিতেছ না যে, 
সমস্ত জগংই আতা, তততিন কিছুই নাই? পণ্ডিতেরা জগতের 
আত্মন্বর্ূপেই অস্তিতু অবগত হইয়া কদাচ খেদ করেন না। . হে 
রাঘব! লোক ধখার্থ বন্তশ্বরূপ দর্শন করিয়াই বুদ্ধির নৈর্খুল্য- 
সম্পাদক নৈরাশ্ঠাকে লাভ করিয়া থাকেন। এ বন্তত্বরূপ জাত 
হইতে হইলে ভাবাভাবের বিকল্প ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেই 
“বিবেক জন্মিয়া থাকে। সেই মহাবৈরাগ্যে যাহার মানস সুদৃঢ় 
হয়, তাহার নিকট হুইতে সি-হসমীপ হইতে যুগীর ন্যায় সাং 
সারিকী মোহিনী মায়! হদূরে পলায়ন করে 1 সেই ধীর ব্যক্তি বন- 
লতার ন্যায় চঞ্চল! কামুকী স্ন্দরী কামিনীকেও জীর্ণ-পাঁষাণ-প্রাতি- 
মার মত দর্শন করিয়! থাকেন, ভোগসামগ্রী তাহাকে আনন্দিত 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 






করে না ও অপ্রিয় ঘটনায় তাহার খেদ হয় না এব পর্বতের উপর 
বারুবেগের স্তায় দৃশ্ঠ শোভা তাহার ধৈধ্যচ্যুতি করিতে পারে না।, 
সেই উদারমতি মুনিবরের প্রতি কোমলা রমনী অনুরক্তা থাকিলেও, 
তাহার মানস হইতে কামশর সমুদয় কণারূপে ধূলির দশা পাইয়া 
বিদুরিত হয়; যেহেতৃ”_আত্মততবজ্ঞানী অবশেক্জিয়ের মত বাগ- 
ঘেষাদিতে আকৃষ্ট হন না! কারণ, রাগ বা ছ্েষের সহিত তীহার 
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্পন্মনই হয় না, তবে আক্রমণ কিরূপে সম্ভব হইবে ? ৫৩--৬১। পা 
তখন তীহার দৃষ্টি লতায় ও লোল বনিতায় তুল/ভাবে থকে বলিয়া, সি যৌ 
তিনি পর্কতশিলার শ্তায় জড় হন ও মরুভূমিতে পথিকের হাক দু না 
ভোগ-সামগ্রীতে অনুরাগী হন না, কেবল অনায়াসল অনিষিদ্ধ 3 তে 
সর্ববিষয়ের অনাসক্তচিত্তে ভোগ করেন, যেমন চক্ুরিন্দিয় রং ক ঙ 
অনাসন্ত হইয়াই আলোক অনুভব করে, সেই ধীরব্যক্তির কাক- চু বি? 
তালীয়ন্তায়ে সপ্্রাপ্ত কাস্তা প্রভৃতি ভোগসামগ্রী সমুদষ পরিণাষে সুরে অব 
কোনই কষ্টদায়ক হয় না; প্রত্যুত সস্তোষেরই অম্পাদন করিয়া তু 
খাকে। অমুত্রের তরঙ্গ যেমন মন্দরগিরিকে চল করিতে পরে সু রর 
নাই, তেমনি পরমাত্মর্শনের মার্গ যাহীর বিশেষ পরিচিত হয়, তা 
সেই জ্ঞনীকে কুখছুঃখাদির সামগ্রী কিছুমাত্র বিচলিত করিতে 4 নান 
পারে না। তিনি মৃছু ও গম্ভীর হইয়া মিথ্যাবুদ্ধি ত ভোগসমুদয়কে কু া 
অবলোকন করতঃ সর্বজীবের মধ্যস্থিত আত্মপদেই অবস্থান করেন সী রা 
এবং রথ যেমন জগহতিব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়। আত্মপরারণ সী না 
থাকেন, তদ্রুপ তিনিও কালোচিত কাধ্যে ব্যাপূত দেহে্দিয়াদির ক বাধ 
সহিত সংশিষ্ট থাকিযা ্ব়ৎ অব্যাকুল হইয়া আত্মাতে অভিনিথিষ্ট ক্র হ 
হন। হে রাম! যেমন বসস্তাঠদ ঝতুর পরিবর্তনে পর্বতের কোনরপ তা 
বিকৃতি হয় না, তদ্দপ সেই পুরুষ কাল, দেশ ও ক্রমের অনুসারে ঝর রো 
সমুপন্থিত হখছঃখে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হন না। সেই জ্ঞানী কর্ষেনিন কী দে 
বাগাদির ব্যাপারবশে বিষয়ে নিমগ্ন থাকিয়াও অন্তরে কিছুতে না? 
আসক্ত হন না। যেমন হুবণের অন্তরে নিকৃষ্ট ধাতুর সম্পর্ক খাকি- বা? 
লেই কলম্কী নাম হয়, নচেৎ বহিঃপক্কা দিলেপে তদৃশ নামহয সু কিং 
না,তদ্রপ জন্তু বহিরাসক্ত থাকিলেও অন্তরে অনাসক্ত হইলেই স্ত্রী ত: 
জ্ঞানী হইলেন। ছে রামচন্দ্র! দেহাতিরিক্ত আত্মাকে ঘিনি দেখিয়া আআ পা 
থাকেন, মেই বিবেকী জনের শরীর কর্তন করিলেও কিছুই কর্তিত ক্রি 
ইয় না এবং সেই মহাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে কখনও বিস্বুত জা 
হন না। কারণ হুবিমল প্রভাত কালকে একবার জানিলে কখন ক্র: 
কি কেহ ভুলিত়া থাকে, কিংবা বন্ধুজন একবার পরিচিত হইলে সু ৃ 
আর কখন কি অপরিচিত থাকে অথবা রজ্জুতে সর্পভম দূর হইলে সর ৪ এ 
আর কি সেই ভ্রম হইতে পারে, কিংবা পার্বত্যনদী একবার জর | 
পর্বত হইতে নিপতিত! হইলে আর কি পর্ষ্তে যাইতে পারে? ভর তব 
যেমন অথিসম্পর্কে মলশূন্ঠ বিশুদ্ধ সুবর্ণ কর্দমে মগ থাকিলেও ক থাকি 
আর মালিশ প্রাপ্ত হয় না। হে রাম! যেমন কুহুম বৃ্তচ্যুত হইলে কুটি মহ 
কেহই অতি আয়ামেও পুনরায় রৃস্তে বন্ধ করিতে পারে না এবং ৭ আস 
যেমন এক পাষাণ হইতে মণি বাহির করিলে পুনরায় সেই মণিও. করি! 
পাষাণে একত্র পুর্ব করিতে কোন মনিকারই পারে না, তদ্রপ ক্রী বিশি 
হঘয়ের গ্রন্থিমকল ক্ষীণ হইলে কেহই তাহাকে বাধিতে পারে ক্র তে 
না। হে মহাযতে! একবার অবিদ্যাকে জানিতে পারিলে, কেহই তি? 


তাহাতে পুনরায় মগ্ন হয় ন1। যেমন যাত্রাকালে চগ্ডলদিগকে: 
দেখিলে ব্রাহ্মণ কি কখন যাত্রা অভিলাষ করে? যেমন নির্মল: 
সলিলে বিচারবলেই ছুগ্ধভ্রম দূর হয়, তেমনি স্ংসার-বাসনাও 
নিজের বুদ্ধির বিচারেই দূর হইক্া থাকে । যেমন ব্রাদ্মণের খে 
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৬শাশখ-অকপ্না। 


[ কালপর্থ্যত্ত মধ্য বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, সেই কাল পধ্যন্তই জল 
এ বিব্চনায় তাহা পানীয় হয়। কিন্তু মদ্যজ্ঞান হইবা মাত্র তাহা ত্যক্ত 
আছ হইয়া থাকে। তদ্রপ তত্জ্ঞানীরা! লাবণ্যবতী কামিনীকেও চিত্রিত 
নারীর স্টায় কতকগুলি দ্রব্যের সমাবেশ ভিন্ন 'আর কিছুই দেখেন 
| না! কারণ, তীহার! বুঝিয়া থাকেন ধে, স্ত্রীচিত্তে যেমন রঙ্গাদি 
৷ গীচবস্ত্‌ থাকেই, তদ্রপ জীবিত নারীতেও.ক্ষিত্যাদি পাঁচটা 


পদীর্থমাত্র আছে; সুতরাং ইহার আর উপাদেয়তা কিরূপ? 
যেমন গুড়ের মাধুর্য তাঁপসংযোগাদি নানা কারণেও অন্যথা হ্যু 


বু ন/ তত্র আত্মার ন্বরপানন্দের অনুভব একবার হইলে আর কিছু- 


( তেইনষ্ট হয় না। হে রাম! হীরব্ক্তি এইরূপ বিশুদ্ধ পরম- 


তত্তে বিশ্রাম লাভ করিতে থাকিলে ইন্জরাদি দেবতারাও তাঁহাকে 


কটু বিচলিত করিতে পারেন না। যেমন স্বামী বলবান্‌ হইলেও 


সা 
চা 


নু 


অন্তাসক্তা পত্বীকে তাহার সম্ধলিত পুরুষের সঙ্গম জন্য আন্ন্দ 
ভুলাইতে পারেন না, তদ্ববৎ ঘিনি একবার জ্ঞানামৃতরসের আস্বা- 
দন পাইয়াছেন, সেই তত্বজ্ঞ মহাত্মার বুদ্ধিকে কোন সাংসারিক- 
তাবই আকৃষ্ট করিতে পারে ন! এবং বধুজন যেমন সুখ-ছুঃখময় 
নান! গৃহকর্ম্ে ব্যাপৃত ও সমাজের অধীন ও শবশ্ী-শ্বশুর-জনের 
সাবধানতায় খেদযুক্ত থাকিয়াও সঙ্কলিত পুরুষের সযাগমে অসীম 


স্ব আনন্দে মাতিথা উঠে, তখন ভুঃখজাল তাহাকে বাধা দিতে পারে 


না; সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তির অবিদ্যার ধ্বংস হুয় বলিয়'ই তিনি 
বাহু ব্যাপারে আসক্ত খাকিয়াও জম্যক্দশশী ও সদাচারসম্পন্ 
হইয়া অন্তরে অপবিসীম আনন্দ অনুভব করেন। তখন তাহার 
অঙ্গচ্ছেদ হইলেও তিনি আচ্ছন্ন থাকেন; বাস্পবর্ষণ হইলেও তাহার 
রোদন নাই এবং প্রকৃষ্টরূপে দাহ হইলেও তিনি দগ্ধী হন না ও 
দেহ নষ্ট হইলেও তাহার নাশ হয় না; স্বীয় চিত্তের লয় যে পধ্যস্ত 
না হয়, তাবৎ তিনি প্রাক্তন-কন্মানুসারে দারিদ্র্যাদি হঃখে 
বা শুলাধিরোহণাদি সঞ্কটে' কি বম্য-হ্ধ্যতলে বা অত্যুচ্চ পর্বতে 
কিং তপৌবনে ব। নিবিড় অরণ্যেই অবস্থান করুন, তথাপি 
তাঁহাকে সাংসারিক আনন্দ বা! শোক কোনবূপেই আশ্রয় করিতে 
পারে না। ৮৫_-৯১। . 


চতুসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥ 





পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ | 
বশিষ্ঠ কহিলেন৮_হে রাম! কজষি জনক রাজ্যমধ্যেই 


ক্র ব্যবহারদর্শক হইয়। অবস্থান করিতেন এবং অন্তরে অনাসক্ত 


থাকিয়! সর্ক্দ! অব্যাকুলচিত্তে কার্য করিতেন এবং তোমার পিতা- 
মহ দিলীপ ম্হাশয়ও সর্বব্যাপারে আসক্ত থাকিয়াও অন্তরে 
আসক্তিশূন্য হইয়াই বহুকালের জন্ত এই পৃথিবীকে পালন 


করিয়াছিলেন এবং সেই হৃর্ধ্যপুত্র মনু মহাশয়ও বাগাদিশৃন্টচিত্তে 








বিশিষ্ট-জ্ঞানী হইয়াই জীবনুক্তাবস্থায় বহুকালের ভন্ত এই 
ত্রৈলোক্য-রাজ্য পালন করিয়া লোক রক্ষা করিয়াছিলেন। 
ধরণ প্রাচীন রাজা মান্ধাতাও অসীম সেনাদস্কুল অসংখ্য যুদ্ধাদ- 
ব্যাপারে ব্হুকাল ব্যাপৃত থাকিয়াও পরসপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন 


এবং পাতালাবস্থিত বলি-রাজাও সদাত্যাগী ও সদা অনাসক্ত হই- 
রাই যাবদ্যব্হার পালন করিতেছেন । রী দানবরাজ নমুচি সর্বদা 
_েবগণের সহিত যুদ্ধপরায়ণ হইয়া, “বিবিধ লোকব্যবহারের অস্থু- 











৩৬০ 


সরণ করিয়াও অন্তরে সন্তপ্ত হইতেন না৷ এবং ইন্দযুদ্ধে দেহ- 
ত্যাগী উদ্দারমতি বৃত্রানুরও অভ্যন্তরে শান্তিময় হইয়াই দেবতার 
সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন; আর ম্হাত্বা প্রহ্থলাদও পাতাল- 
রাজ্যের পালক হইয়া সমস্ত দৈত্যকার্ধ্যসম্পাদন করিয়াও সেই 
অবাজ্বনসগোচর নিত্যানন্দকে অনুভব করিতেছেন। হে রাম্‌! 
ধ্র্ূপ শন্বরাহুরগ স্তত মায়াপরায়ণ হইয়াও সংসার্মায়াকে 
অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছেন। সেই অনাসক্তচেতা শন্বর, বিষুতর 
সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়াও পরমজ্জান লাভ করিয়।ছিলেন এবং 
সকল দেবগণের মুখভৃত অগিদেব সর্বদা কম্মী থাকিয়া চিরকাল 
যজ্ত-সম্পদ্‌ ভোগ করিঘ্াও মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। 
প্রূপ সর্বদা ব্রঙ্গামৃতপায়ী চক্রম। সমস্তদেবগণের গীয়মান হইয়াও 
কুত্রাপি মুখ-ছুঃখাদির সংসর্গী হন না। যেমন অন্তরীক্ষ আক্রান্ত 
হইলে কোথায়ও লিপ্ত হয় না এবং সেই দেবগুরু বৃহস্পতিও 


পত্তীর সন্তোষের জন্ত স্বর্গে দেব্গণের পৌরোহিত্যাদি নানা চেষ্টায় 


আসক্ত থাকিয়াও মুক্ত হইয়াছিলেন। হে রাম! এীন্নপ পণ্ডিতবর 
শুক্রাচাধ্যও অস্থবদিগকে নীতি-শানস্্রোপদেশ করিয়াও চিরদিনের 
জন্য অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া নির্ব্বিকার চিন্তে কালযাপন করিতে- 
ছেন এবং পবন্দেব যাবদূজগতের অঙ্গসঞ্চালিত করিয়। সর্ববদা 
সর্বত্র সঞ্চরণশীল হইয়াও মুক্ত হইয্বাছেন। হে রামচন্দ্র! অধিক 
কি বলিব, ধিনি নিখিলসংসারের অবিরত ্জনাদি-ব্যাপারে 
উদ্বেগ পাইতেছেন, সেই পিতামহদেবও অমচিত্ত হইয়াই সুদীর্ঘ 
আয়ু অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এরূপ তগবান্‌ বিযুও এই 
কর্মভূমিতে জরামরণযুদ্ধাদি নানা লীণায় সমাসক্ত থাকিয়াও 
অন্তরে অনাস্ক্ত হইয়াই বিচরণ. করিতেছেন। আর কি 
বলিব, সেই মুক্তযোগী মহাবেবও সৌন্দর্ত্য-তরুর মঞ্তীরী-্বরূপিনী 
গৌরীদেবীকে কামুককৃত বনিতলিঙ্গনের স্তায়.নিজ দেহেরই অর্থা" 
ভাগে ধারণ করিতেছেন। এ্ররপ পার্কতী যুক্ত হইস্কাও নিজ কণ্- 
দেশে চন্্রতুল্য হুনির্ম্ল যুক্তাহারের মত ত্রিনয়নকে চিরদিনের 
জন্ত বাঁধিযাছেন। আর সেই সমস্ত জ্ঞানরূপ রত্ের একমাত্র আকর 
মহামতি বীর কার্তিকেয় তারক প্রভৃতি দানবদিগের সহিত যুদ্ধ- 
কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আর দেই শিবান্ু- 
চরের বথ! কে না জানে যে, সেই ভূঙগী ধ্যান-নিম্মলা ধারা যুক্তা 
বুদ্ধির প্রভাবেই কুপিতা জননী গৌরীকে অনায়াসে নিজ দেহ- 
মাংস.রক্ত প্রদান করিয়াছিলেন। আর কি তুমি সেই জীবনুক্ত 
মুনিবর নারদকে জাননা? ধিনি সতত কলহ-কৌতুকমরী বুদ্ধির 
আশ্রয়েই এই অসার-সংসার-জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হে 
রাম! জাগন্মানট বিশ্বামিত্র মুনি আপনাকে জীবন্ম.ক্ত অনুভব করি- 


ঝা বৈদিক যাগাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; আর দেখ, 
'অনন্তদেব ধরা ধারণ করিতেছেন, হুধ্য দিবস প্রকাশ করিতেছেন 
এবং যমও যে স্বকারধ্য করিতেছেন, ইহারা সকলেই ভীবন্মক্ত 


জানিবে, আরও কতশত হুরাহথর ধক্ষমানবেরা মুক্ত হইয়াও সংসার- 


কা্্যনিরর্বাহ করিতেছেন; এইরূপ নানাক্কতিসম্্ান “সংসীর-ব্যব- : 
হারে থাকিয়াও কাহাদের অন্তর শীতল হওয়ায় মুক্ত হইতেছে ; 


কেহ ঝা! মূঢ়তানিবন্ধন শিলার স্তায় জড় হইতেছে এবং বহু ব্যক্তিরা 
ভৃগু, ভরাজ, বিশ্বামিত্র ও শুক প্রভৃতি মহাত্মগণের স্ায় পরম- 
জ্ঞান লাভ করিয়! অরণ্য আশ্রয় করিয়াছে ; কৃত ব্যক্তি বা জনক্‌ 


মান্ধাত, শর্যাতি ও গর প্রত্ৃতি রাজধিগণের মত ছত্রচামরাদিতে 
নুশোতিত: হইঝ্!/রাঁজামধ্যে, “থাকিয়াও জ্ঞানী হুইতেছেন এর 


২৪ 


7 পচুখ 








৩৭০ যোগবাশিষ্ভ-রামায়ণ । 


শত শত ম্হাত্বার জ্ঞানী হইয়া! অন্তরীক্ষে গ্রহাদির আধার 
জ্যোতিশক্রে ত্বস্থান করিতেছেন। যেমন বৃহস্পতি, শুক্রাচাধ্য, 
ুষঘ্য, চন্দ্র প্রভৃতি মৃহতেরা রহিয়াছেন। . এবৎ কত মহাস্থার! 
সান প্রাপ্ত হইয়৷ বিমূলতাবলম্বন করত দেবতার পদে রহিয়াছেন। 
যেমন অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, তুন্বুক ও নারদ ম্হাশয় আছেন। 
রূপ বলি, তুহোত্র, অন্ধ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাত্বারা জীবুক্তা- 
বস্থায়ই পাঅলরাজ্যে অবস্থান করিতেছেন। পররূপ তির্ধযগৃযোনি- 
তেও হনুমদাদি মহাত্মার! নিত্য জ্ঞানী আছেন। তত্দরপ দেবাদি 
উৎকৃষ্টযোনিতেও বহশত অজ্ঞ মুঢ়ুচেতা অবস্থান করে। তাহার 
কারণ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সর্বদা সর্বস্থানেই সর্ধবপ্রকারে 
সর্বাত্মাতেই সর্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছে ; হুতরাং স্বপ্াবস্থায় 
অসম্ভাবিত বন্ত দর্শনের স্তায় দেবযোনিতে মূঢ় আত্মার অসম্ভা- 
বনা নাই। যেহেতু বিধির বিধান বড়ই আশ্চধ্য ও অসীম; উহার 
সন্নিবেশ-কৌশলে সর্কত্র সমুদয়ের সম্ভব হয়। শী বিধি-_দৈব, 
ধাতা, সর্কেশ্বর, শিব ও ঈশ্বর এই সমুদ্য় সংজ্ঞায় অভিহিত হন, 
তিনিই আমাদের আত্ম; তঁহারই প্রভাবে বালুকামধ্যে কাঞ্চনের 
স্তায় অবস্ততে বন্ত দর্শন এবং কাঞ্চনের মালিত্যের স্তায় বন্ততে 
অবস্তর ঘটনা অনায়াসে ঘটিয়! থাকে, সে বিষয় কিছুই আর্ম্ঘ্য 
নছে। হেরাম! মিথ্যাভৃত কন্ততে সত্যের আরোপ বহুতরই 
দেখ। যায়, যেমন শৃল্তধ্যানসম্পর্কে নিত্য পরমপদ লাভ করা যায়; 
সংসারে যাহার অত্যন্তাভাব, তাহাও দ্বেশ-কালানুসারে দেখা যাইয়া 
থাকে; যেমন শৃষ্গশুন্ত শশকদিগকে জজালিকেরা শৃক্গশালী করিয়া 
দেখাইয়া! থাকে । হে রামচক্দ্র! যে সমুদয় বজ্তপেক্ষা হুদৃঢ় বস্তর 
কদাচ ক্ষয়ের সম্ভাবন! নাই, সেই চন্দ্র, স্থধ্য, পৃথিবী, সমুদ্র ও 
দেবতাগণ সকলেরই কঙ্গাবসানে ক্ষয় হইয়া থাকে । হে মহাঁবাগো ! 
এইরূপে সদসং সংসারের পরিবর্তন দর্শন করত আনন্দশোক- 
রাণদেষাদির ব্যাপার ত্যাগ করিয়া সমতা অবলম্বন কর। এ 
সংসারে অসদস্ত সতের স্ঠায় দীপ্তি পায় ও স্দ্স্ত. অসতের ন্যায় 
সমান হয় ; শুতরাং তত্তদ্বিষয়ে আস্থা ও অনাস্থা উভয়কেই ত্যাগ 
করিয়। সমতাকে আশ্রয় কর। হে রাম ! সংসারে অসম্ভব ঘটনা হয় 
বলিয়! মুক্তব্যক্তি বন্ধনসম্তাবনা কোনমতেই করিবে না। কারণ 
জীবগ্রণ অজ্জানাবস্থাতেই ভ্রমে পতিত হয়, তাহারা যুক্ত হইলে 
আর কদাপি প্রত্যাবৃত্ত হয় না) যেহেতু বিবেকের বলেই তাহাদের 
মুক্তি হইয়াছে। যদিও মনের ক্ষ দ্ধনেই মুক্ত হয় তথী প বিবেক 
তখন দ্রীপত্নরূগী হন। হে বামচনু ! কুশলাকাজক্ী জীব সর্দ্বথা 
আত্মার অবলে কনে যত্ব করিবেন, যেহেতু আত্মার .দর্শনেতেই সমু 
দয় ছুঃখের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। এ সংসারে মহামতি জনকাদির 
যায় বশত মহাত্মারাই জীবনুক্ত হইয়াছেন, তীহাদের ভোগাদিতে 
আসক্তি বা শনুরাগ হয় না! হেরাঘব! হুতরাৎ তুমিও বৈরাগ্য 
ও বিবেকসম্পর্কে বুদ্ধির বীরতা সম্পাদন করিঘা লোষ্টে ও কার্চনে 
তুল্য জ্ঞান রাখিয়া জীবনুক্ত হইয়া বিচরণ কর।' এ সংসারে দেহ- 


ধারীর ছুই প্রকার মুক্তি আছে, তাহার মধ্যে এক দেতেতেই ও. 
অপর দেহ অপায় হইলে হুয়। . দেহ থকিতে পদার্থে আন।সত্তি-.।. 


বশে মনের যে শান্তি হয়, , উহাই সদেছা মুক্তি; শরীরধ্বংসের পর 
যাহা হয়, উহাকে. বিদেহা মুক্তি কহে; পণ্ডিতের! মমতক্ষয়কেই 
শ্রেষ্ঠ মুক্তি কহেন, উহা দেহের সন্তাতে ও নাশেতে হয়,.. এরূপ 
বাসনাশৃন্ত হইয়! যিনি বাঁচিত্া থাকেন, তঁহাকেই জীবমুক্ত কহে। 


এর মমতাবদ্ধ হইয়া জীবদ্দশায়. এক প্রকার তৃতীয়া মুক্তি হয়, 


_পীঠে যুক্ত হইয়া স্বীঙধ বিলাসরূপ জলজস্থতে পরিপূর্ণ হিয়া টু 
এবং কটাক্ষগ্পর্কে চঞ্চল হওয়ায় তীব অবগাহনের অথ 


হইয়া যদি কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবেই তাহার শ্রেষ্ঠ ৫ রন 


এই সমু মুক্তির জন যুকতিপুর্বরক ঘতব দ্বারাই যত পাইবে, 
যব ও যুক্তিবিহীন ব্যক্তি গোষ্পদসলিলকেও উত্তীর্ণ হইতে 
না! এবং যত্বকে আদর না করিলে, কেবল দুঃখেরই জন্ত 

আসিয়া আশ্রয় করে ও তদীয় আত্মা ক্রমশঃই পরাধীন হয 
থাকে। সুতরাং আত্মার চিরন্তন সিদ্ধির জন্য যত্শীল- “মানসে 
বিশিষ্ট ধৈর্য অবলক্থনপূরববক স্বয়ংই আপনাকে বিচার কর। কারণ 
বিশিষ্টযশীলপুরুষের নিকট সমগু জগৎ গোষ্পদের স্ঠায় অনু 
ভুত হইয়া থাকে। হে রঘুনাথ! বুদ্ধদেব যে পরমপদ পাইয়া 
ছিলেন এবং সেই ক্ষত্রিয় বীর যে ন্ত্যিধাম লাভ করিয়াছিলেন 
এরূপ অন্থান্ট বহতর মহাত্মারাও ঘে নিত্যানন্দ অনুভব করিয়া 
ছিলেন, সে সকলই ধত্বরপ বৃক্ষের সফল মাত্র জানিবে।১--৫৬1 


পঞ্চসপ্তুতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫॥ 















































ষট্সপ্ততিতম সর্গ। 


বশষ্ট কহিলেন, _হে রাঘব! বর্ষের স্বরূপ অজ্ঞাত হই 
লেই এই মিথ্য| সংসারের বিকাশ পায় ও অবিবেকধলে দৃঢ় হইয়া 
থাকে এবং বিবেক উপস্থিত হইলেই উহ উপশান্ত হয়। ব্রদ্বরূপ। 
সমুদ্দে জগদ্বাপাররূপ 5 গবাক্ষনিঃহত হুধ্যাদিবিরণে 
ত্রসরেণুচয়ের ্ঠার কেহই সংখ্য! করিতে পারে না। এই জগর্জে 
স্থিতিবিষয়ে মিথ্যা দর্শনকেই কারণ আানিবে ও ভগদ্ভ্রমের উপ-; 
শমবিষয়ে সগ্যগৃদর্শনকেই কারণরূপে জানিবে। এই ঘোর সংসার, 
সমুদ্র অতি দুস্তর, যুক্তি ও যততব্যতীত এ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া 
যায় না; কারণ এ সমুদ্র মোহরূপসলিলে পরিপূর্ণ এব 
অগাধ ম্রণলক্ষণভ্রমি ও বুহত্তরঙ্গে বিষম হইয়াছে। পুণ্যরাশিঃ 
ইহার ফেনপুঞ্জের স্থানে রহিয়াছে এবং ইহাতে নরক-যাতনারগঞ্জর 
বাড়বান্ল দেঁদীপ্যমান ও তৃষ্জারূপিণী চঞ্চল! লহ্রী বিকাশ পাই- 
তেছে, ইহা মনোরপ নুবৃহৎ জলজন্তর বিলাস স্থান, এবং ইহার 
চতুর্দিকে জীবনম্বরূপ নদীসমুদয় মিলিত হইয়াছে, তোগরপ 
বত্বপুটকে ভূষিত আছে এবং স্তত ইহাতে রোগরূপ সগনিচ 
চঞ্চল হইয়া যাতায়াত করিতেছে ও ইক্জিয়িবর্গলক্ষণ জলজ 
৩. ঘর্ধররবে ভয়োৎগাদন করিতেছে । হে রাম! এই সব 
মু র* নামে সুন্দর পদার্থ দেখিতেছ, উহাদিগকেই তরী সমুদ্র 
চঞ্চল মনোহ. তর বলিয়াই জানিবে। ১--৮। ইহারা অধরোধু 
ষ্টের শোভারূপ পদ্মরাগমণিতে যুক্ত ও নেত্ররূপ নীলপন্ধ সণ 
রহিয়াছে এবং দত্তলক্ষণ পুণ্পফলাদিতে পুর্ণ ও হান্তরূপ কত? 
ফেণে হুশোভিত হইয়াছে এবং কেশপাশস্বরূপ ইন্সনীলমণিম 
বলয়ে ভূষিত ও ভ্রবিলামে তরশালী হইয়াছে এবং নিত্যরণ, 
পুলিনে ও কণ্ম্বরূপ শঙ্ছে সুভূষিত আছে এবং ললাটলক্ষণ রর 





হইয়াছে এবং ইহার! বর্ণরূপ ববানুকামর রহিয়াছে । স্ 
রাঘব! পূর্বোক্ত সংমারসমুদ্র এই প্রকার নারী নামক চু 
তর্সম্পর্কেই অতিশয় তযঙ্কর হইয়াছে; হৃতরাং ইহাতে মু 


সাফল্য হয় জানিবে। হে রামচন্্র! সন্সিহিতা পরী 










উপশম-প্রকরণ | 


শ্হা'নৌকায় বিবেকরপ শ্রেষ্ঠ নাবিক বিদযামীন থাকিতেও যিনি এই 


সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ না হন; তীহাকে ধিক্‌, যিনি বিশ্বকে 


হধরূপেই ভাবনা করিয়া এই সংসারসাগরকে - আশ্রয় না 
করিয়াও অনায়াসে পারে গমন করেন, সেই মহাত্ব কেই পুরুষ 


বলিয়া জানিবে। হে রাম! প্রথমে আর্ধাদিগের সহিত সদ্িচার 
করিয়া স্বীয় প্রজ্ঞার সাহায্যে সংসারকে উত্তমরূপে অবলোকন 


করিবে, তদস্তর ইহাতে প্রবেশ করিলেই শোভা পাইবে, নচেৎ 
শৌভার সম্ভব নাই৷ ৯--১৫। হে সাধো! তুমি এ সংসারে 
অগ্রে ভব্য হইতে শিখ, কারণ ভব্য হইলে স্বীয় বিচারপতি প্রজ্ঞার 
সাহায্যে এই বয়সেই সংসার-সাগরকে বুঝিতে পারিবে, তখন 


| তোমার সায় যে লোকই অগ্রে নিজবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া 


সংসারে প্রবেশ করিবে, সেব্যক্তি কাচ তাহাতে নিমগ্ক হইবে 


| না। হেরাম! এই বিষাক্ঞ সর্পের স্তায় ভীষণ তোগসমুদয়কে 
.আগ্রে বৃদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া পরে ভোগ করিবে, তাহা হইলে, 


গরুড় যেমন পন্নগদিগকে সুখে ভোগ করে, তদ্রুপ পরিণামে 


ঘটি কে'নই কষ্টকর হইবে না। প্রথমে স্বরূপ বিচার করিয়া যে সকল 
_স্প্দকে ভোগ করা যায, তাহারাই চরমে শুখদীয়ক হইঘ্বা থাকে, 
| নূচেৎ কেবল হুঃখেরই কারণ হয়। আর দেখ, যিনি তত্বদর্শা হন; 
৷ ভহারই বল, বুদ্ধি ও তেজ এ সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; 
| দেন বৃক্ষ বসন্ত-ধতুতে সঙ্গত হইলেই মৌন্দর্যাদি নানাগুণ 


আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। হে রধুনন্দন! তুমি সকলের 
যা জানিয়াছ বলিয়াই গ|ঢ় আনন্দামবতে পরিপূর্ণ! ও হুশীতলত! 


ও সর্বত্র সমা স্বীয় প্রত্জশোভায় ব্যোমচারী সুধাতগুর স্ঠায় শোভা 


গাইতেছ, এইরূপেই সুখে অবস্থান কর ১৫--২১। 
ষ্ট্সগ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬॥ 





সপ্তসপ্ততিতম সর্গ। 


রাম কহিলেন৮_হে দেব! আনি বদ্ষের শ্বরূপ জ্ঞাত 
আছেন; সুতরাং পুন্রায় সংক্ষেপে উদারচরিত্রসকল. কীর্তন 
করুন, যেহেতু আপনার চমৎকারময়ী ৰাণী শ্রবণ করিলে তৃপ্তির 
শেষ ন! হওয়ায় উত্তরোত্তর কৌহুকেরই বৃদ্ধি হইয়া! থাকে। বশিষ্ 


বলিলেন, হে মহাবাহো!! আমি জীবনুক্তের বহুপ্রকার লক্ষণ: 


নির্দেশ করিয়াছি, তথাপি পুনরায় যে কিছু ঝলিতেছি, তাহা শ্রবণ 
কর। আত্মবান্‌ ব্যক্তির বাসনাসমুদযের ক্ষ হয় বলিয়া, তিনি, পর- 
মার্থদষ্টিতে এই সংসারকে সুযুপ্তের মিথ্যান্বরূপ ও সর্বত্র অন" 
সন্ত বলিয়া দর্শন করেন এবং .হুপ্তচিত্তের স্তায় কৈবল্য প্রাপ্ত 
হইয়! নিত্যানণ্দ রা করেন। তখন তিনি-ধনরত্বাদি বস্তজাতকে 
চ্মুরাদি-ইন্িয় দ্বার! প্রথমে অনুভব, পন্চৎ সবহস্তে গ্রহ্ণ 
করিয়াও আত্যন্তরিকী সব্্রপিণী সমবুদ্ধি দ্বারাই গ্রহণ করেন না 
এবং নেই প্রশান্তচেত। আত্মজ্ঞানী এই সংসার-ত্রোতকে আন্ত- 


| রিকী প্রজ্ঞার সামর্যে কৃত্রিমবন্ত্রয়া পুক্তপিকার স্তায় দর্শন, 
করিয়া নিতান্ত উপহাস করেন.। তিনি ভবিষ্যতের অপেক্ষা না. 


কিয়! বর্তমানেও অবস্থান করেন না এবং অতীত“বিষয়েরও স্মরণ 
করেন না, অথচ সমুদ্রয়ই করিয়া থাকেন। ১--৭। তিনি ব্যবহার- 
| বিয়ে সপ্তায় হইয়াও সদা প্রবদধ ও ব্যবহারে জাগরিত থাকিয়াও 
সপ্ত অর্থাৎ বাহিরে সকল কার্ধ্য করিয়াও অন্তরে কিছুই 
রদ না এবং অন্তরে সর্ববত্যাগী ও চেষ্টামাত্রেই বিরহিত থাকিয়া, 





৩৭১ 


বাহিরে সমুদয় কর্মমমম্পাদম্ করিয়াও সমতার আশ্রয়েই অবস্থান 
করেন। তিনি বাহিরে সকল বিষয়েই যত্বু রাখিয়া, উপস্থিত কর্মম- 
মাত্রেই ব্যাকুল হইয়া, পিতৃপিতামহাদিক্রমে সম্প্রাপ্ত রাজ্যাদি ও 
বন্ধুকার্ধ্য দানমানাদির অনুসরণ করেন এবং সমস্ত ভোগনখা- 
দির স্বয়ং আত্মন্বরূপী হওয়ায় সমস্ত বিষয়বাসনাদিতে আস্থাবান্‌ 
হইয়াই কর্মময় করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তীহার অজ্জের স্তা় 
কততৃত্বাভিমান থাকে না। তিনি দল কার্যের উদৃযোনী হুইয়াও 
সর্বত্র উদ্বাসীনের মত করত কিছুই বাঞ্থ! করেন না, কৌন 
বিষয়েই তাহার দ্বেষ নাই-এ 
আনন্দ হয় না! এবং তিনি অনুকূল ব্যক্তিকে আনুকূল্য ও প্রতিকূল 
জনে প্রাতিকূল্য করেন ও তক্তজনে বিশেষ অনুগ্রহকারী হইয়া! 
শঠ-ব্যক্তিতে 'শঠের স্তায়ই অবস্থান করেন। তখন তাঁহাকে 
বালকেরা বালক বলিয়া! বুঝে, বৃদ্ধেরা আপনাদের স্বজাতীয় বলিয়া 
জানেন ও তিনি ধীরজনসম্িধানে ধৈর্্যশীনী হন, যৌবনশালীর 
নিকট যুবা হন ও দুঃখিতজনে তাহাকে খবহুঃখে হুরধখিত দেখে, 


তখাপি তিনি বাদ্মী হইযা পুণ্য কথাই কহেন ও তাহার আশয়ে . 


দীনতা আসিতে পারে না, কেব্ল প্রজ্ঞাবান্‌ ও আনন্দমত হয়| 
পুণ্য কীর্তনেই তৎ্পর থাকেন। নিজ প্রতিভার প্রকাশে পুর্ণ ও 
্রজ্ঞাবান্‌ হুইয়! স্ধাই কোমলতা! ও প্রসন্নতায় আশ্রীত থাকেন। 
ব্ষাদদ ও দীনভাব পরিত্যাগপুর্বক সর্বজনেই স্বিগ্ব-বন্ধৃত! 
স্থাপন করেন এবং তখন মেই উদ্দারচরিত সৌম্যাকৃতি জুখসাগর 
আত্মজ্ঞানী অভ্যুদিত পুর্চন্দের স্তায় সর্বদা নিগ্ধ ও শীতলম্পর্শ 
হন । তখন তাহার পুণ্যে গযোজন হয় না, ভোগ বা কর্মানুষ্টানেও 
নিগ্রুয়োজন এবং নিষিদ্ধাচরণ বাঁ ভোগত্যাগ কিংবা বন্ধুজনের 


সংসর্গ এ অমুদয়ও প্রয়োজন হত না এবং অবশ্যকর্তব্য কাধ্যের বা. . 
কারণের অনুষ্ঠানে কিংবা কার্্যমাত্রেই পরিত্যাগে কোন? 


প্রয়োজন হয় না৷ এবং বন্ধ মোক্ষ কি পাতালে : দিবসে ও কিছুই 
প্রয়োজন নাই । কারণ যখনই জাগতিক, পদার্থপসুদরয় এক ত্রহ্গ 
স্বরপেই দৃষ্ট হয়, তখন আর সাংঘারিক হুখরূপবন্ধনে ও তাহার 
মুক্তিতে কোন বিষয়েই চিত্ত পরাজুখ হয় না। হে রাম! 
সম্যগ্জ্ঞানরূপ অনলে ধাহার সন্দেহরূপ জীলপমুদয় দ্ধ 
হইয়াছে, তীহারই চিত্তরূপ পক্ষী শঙ্কাবিহীন হুইয়াই অতিশষব 
উ্ভডীন হয়। যাহার মানস ভ্রান্তিবিরহিত হইয়া বরহ্মষারপ্য লা 
করে ও আকাশের শ্ঠায় সর্ধদৃষ্টিতেই অস্তোদঘ্ববিরহিত থাকে 


' এবং দোলমধ্যে হুখাসীন শিশুর চেষ্টার স্ায় পরম।নন্দের আবি- 


বে ধাহার অঙ্গাদির চালনা মাত্র হইয়া! থাকে এবং তিনি মন্ত- 
জনের স্তায় নিত্যানন্দ অনুভব করেন ও তদীয় পুনর্জন্মের ক্ষয় 


হয় এবং হেয় বুদ্ধিতেই কৃতাকৃত, কর্মসমুদয়কে স্মরণ করেন না ।' 


তিনি ব্ব্পদার্থকেই সর্বপ্রকারে গ্রহণ করেন ও ত্যাগ করেন। 


সকল বন্ততে হেয় বুদ্ধি রাখিয়া শিশুর ত্তায় চেষ্টাবঝান্‌ হন এবং 
দেশ, কাল' ও অনুষ্ঠানের ক্রমানুসারে কার্যযক্ষেত্রে অবস্থান করি- 


লেও কার্ধ্য-জন্ত মুখ বাঁ ছুঃখ তীহাকে অথুমাত্র আশ্রয় করিতে 

পারে না। তিনি বাহিরে কাধ্যের আবন্ত করিলেও অন্তরে তাহার 
সম্পূর্ণ চেষ্টা না থাকায় বঝাহ্বিষয়ে সত্যতাবুদ্ধিতে আস্থা রাখেন 
না। হুতরাৎ তদুৎপন্ন ফলের অনুসন্ধান করেন না এবং তাহার 
ছুঃখের অবস্থায় উপেক্ষা বা সুখে আকাজ্ষা করেন না। এরূপ কাধ্য 
সম্পন্ন হইলে, আনন্দিত কিংবা কাধ্যধ্বংসে দুঃখিত হন না এবঃ 


যদি নুরের কিরণ শীতল হয় ও চত্দ্রমণ্ডল সন্তধপদীন ক্ধরে কিংবা 


২ অপ্রিয় ঘটনায় শোক বা ইষ্টলাভে - 
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টি অধোমুখ হইয়া প্রজ্্লিত হন, তথাপি তীহার বিম্ময় হয় 

; কারণ এই সমুদয় শক্তি চিন্ময় আত্মার বিকাশ পাইয়া থাকে; 
রা এই যাবদীশ্চধ্যঘটনায় আত্মজ্ঞানীর কোন প্রকারই 
কৌতুক হয় না। ৮--৩০। তাঁহার দয়া থাকে না, অথচ তিনি 
নির্দযও হন না; ভিক্ষাদি অপমানকর-কার্ধ্ লজ্জিত হন না, অথচ 
নির্লজ্ঞভাবও আশ্রয় করেন না, তীহার আত্মা কখনই দীনভাব 


বা ওদ্বত্য অবলম্বন করে না। তীহার কিছুতেই অনব্ধান ছিল 


না, তিনি কদাচ উদদিগ্ন ব1 আনন্দিতহইতেন না এবং শরৎকালীন 
আমির ্তায় নির্মল ও বিস্তৃত তদীয়মানসে অন্তরীক্ষে নব 
শ্াক্গরের স্তায় রাগদ্ধেষাঁদি জন্মইতে পারে না। হে রাম! এই 
জগদ্ধযাপারে অনবরত অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইতেছে ও নষ্ট হই- 
তেছে; সুতরাং কোথায় কিরূপে সুখিতা ব! দুঃখিতা সম্ভব হইতে 
পারে; কারণ জলে তরঙ্সম্পর্কে ভ্রাম্যমাণ ফেনপুগ্জের স্তায় 
সংসারব্যাপার নিত্য. পরিবর্তিত হইতেছে; সুতরাং এ ব্ষিষ্ে 
কোথায় কেমনে কিরূপ সুখের বা দুখের সমাবেশ হইতে পারে ? 
 জীবনুক্ত মানবের! আত্মাতে জগন্সায়ার স্থষ্টি দর্শন করত নিরত্তর 
অনন্ত জীবসজ্ৰের সন্তা ও অভাব দর্শন করিয়াও জনুমৃত্যুশৃন্ত 
হইয়া হুঃখিত বা! আনন্দিত হন না। নিরত্তর সঘৃ্পন্ন ও নিরভ্তর 
বিনস্বর এই দগ্ধ-নংসারে হর্ষ ঝা বিষাদের কিরূপ সম্ভব হইতে 
পারে? কর্মের ফল অব্ঠ্স্তাবী হইলেও অসাধারণ ব্যক্তিবিগের 
শুভমাত্রেরই আকাজ্ণ না থাকায় অভাবই স্থির হয়) নুৃতরাৎ 
কোনরূপ ছঃখপরম্পরাও কেন বিষয়ে কোনরূপেই তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে পারে না, কারণ যে হুঃখদশা সুখানুভবের পরই 
উৎপন্ন হইয়! নিজ কাঁধ্য শোকমোহাদিকে বিস্তার করিয়া থাকে, 
সেই ছুঃখাবস্থা শুভকর্্মাদির অভাব্বশতঃ হৃখানুভবের শান্তি হইলে 
স্বয়ংই শান্তা হইয়া থাকে । হে রাম ! এইরূপে হুখের ও ছুঃখের 
আকাজ্জা না থাকিলে হেয় বা উপাদেয় বন্তদর্শনেরও অভাব হইয়া 
থাকে; সুতরাং তীহার ইষ্টানিষ্ট শুভাগুভবিষ়ের কোন রূপেই 
সম্ভব হইতে পারে না এবং এইটী রম্যও নহে, এইটীব এইরূপ 
দর্শন দূরীভূত হইলে, ভোগাক'জ্কাও দূরে গ্রমন করে, তখন নৈরাস্ঠ 
আসিয়া বদ্ধমূল হয়, তাহাতেই তদীয্ মানস হিমের স্তায় গলিত 
হইয়া যাঁয় এবং সমূলে মানস ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আর তখন স্বল্প 
কোনরূপেই অবস্থান করিতে পারে না। যেমন তিলরাশি দগ্ধ 


হইলে আর তাহাতে তৈলের আশ! কোনরূপেই. থাকেন1। , 


আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, এতাদূশ অভাবের গভীর ভাবনা 
বা দুঢ়নিশচয় দ্বার! দৃ্ঠপদার্থমূহ অন্ধল্পবিকল্লশুন্ত হইয়া আকাশের 


টায় সতন্বরপমাত্রে অবস্থিত হইলে, আর পরিচ্ছেদের কারণ 


থাকে না; সুতরাৎ জ্ঞানবান্‌ মহান্‌ আত্মা তখন স্বকীয়. অতি 
বিশালত্বরূপ সম্প্রাপ্ত নিত্যতৃপ্ত ও দ্বরূপভূত নিরতিশয় আনন্দে 
আনন্দিত. হইয়া, জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে কেবলমাত্র যখাপ্রাপ্ত- 
বিষয়ের আলোচনমাত্রাত্বক চিত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হন, হযুত্রি- 
কালে সুপ্ত হন, আর প্রারন্ের ক্ষরকাল পর্যন্ত জীবনধারণ 
করেল্‌। ৩১7৪৪ 1 


সপ্তসপ্ততিতয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥ 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


এই মিথ্যাভূত জগৎ সত্যের স্তায় প্রতীয়মান হইস্জ। থাকে 


. তবে যে ইহাদের ভেদ্কল্পন» মে কেবল আভিধানিক মিথ্যামাত সর 








চিত্ত বলিয়াছেন ; 
































_ অস্টসপ্ততি তম অর্গ। 
বশিষ্ট কহিলেন,-হে রাম ! যেমন গজ্জলিত অঙ্গার ভ 
স্পন্দনে অথিময় চক্রেরই ভ্রম দর্শন হয়, তন্্রপ চিত্তের স্পন্ধ্ 


যেমন জলেরই পিরিষ্পন্দনে ভ্রমবশতঃই জলাতিরিক্তি গো 
আবর্ত দৃষ্ট হয়া থাকে, তদ্রপ চিন্তস্পন্দনের অতিরিক্ত 
জগতের বিকাশ উর ভ্রমমাত্র জানিবে এবং যেমন আতপ-) 
সনুথে নন চালনা করিলে, অন্তরীক্ষে ময়ুবপুচ্ছমুক্তানিচয় দিক 
মিথ্যাভূত দরশনি হইয়া থাকে, ত চিনতস্পন্বনেই এই মিথ্যা 
জগতের অত্যস্বরূপে দেখ হইয়! থাকে । রাম কহিলেন, 
্দ্মন্! এই চিত্ত কোন্‌ স্বভাবে স্পন্দিত হয় ও কোন উপায়ে 
ইহার স্পন্দন দূর করা ধায়, আপনি. সে বিষয়ে সছুপায় নি; 
করুন, যাহাতে আমি এ রোগের হুচিকিৎসা! করিতে গারি। বশিষ্ট 
কহিলেন,_হে বীমা যেমন হিম ও তীয় শুরুতা, যেমন 
তিল ও অ্তস্থিত তৈলকণা, যেমন পুষ্প ও তাহার গৌগম 
এবং যেরূপ অগ্ধি ও তাহার দাহিকা শক্তি পরস্পর নিত্যসংঘিষ্ 
আছে, তদ্রপ চিত্ত ও আহার স্পন্দন উভয়ে নিত্য অভি আছে; 


জানিবে। এর চিত্ত ও তদীর স্পন্দন এই উভত়্ পক্ষের একতরের সত 
ধ্বংস হইলে, গুণী ও গুণ উভয়েই নিশ্চয় নষ্ট হইয়! থাকে। সত 
হেরাম! যোগ ও জ্ঞান এই দুইটা ক্রমিক চিত্তনাশের প্রধান 
উপায় জানিবে; তন্মধ্যে চিত্তের ব্যাপারনিবোধকে যোগ ও বস্তার: 
সম্যকৃ-দর্শনকে ই জ্ঞান কহে। রাম কহিলেন্-_হে মুনিবর!] 
জীব কোন্‌ সময়ে কীঘৃশ প্রাণাপানাদিনিরোধক যোগনামক 
উপায়ের অবলম্বন করিয়া অনন্ত ভুখদায়িনী মানসী শান্তিকে লাভ গু 
করিতে পারে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন্,-_হে রাম! যেমন: 
ভূংবিবরে সর্বত্রই বারির চলাচল আছে, সেইরূপ এই দেহমধ্যে 

যাবদ্দেহনাড়ীতেই যে বারু উভয় পার্খে চলিত হইয়া থাকেন 
তিনিই প্রাণসংজ্ঞায় অভিহিত হন। অভ্যন্তরে স্পন্দনবশে নান! 

আশ্চর্যজনক কার্ধ্যসকল অম্পাদ্রন করেন বলি 
সেই প্রাণবায়ুবই অপানাদি নামসমুদয় কল্সন! করিয়াছেন। হের 
রাম! যেমন সৌরতের আধার পুষ্প, সৌরভ হইতে এবং শুরু 
গুণের আধার তুষার, শুরুত! গুণ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ উত 
পরস্পরাশ্রয়েই অবস্থিত তন্রপ চিত্তেরও * রসাস্মক প্রাণ আধার 
হইয়াও পরস্পর নিতাম্ত অভিনন। অন্তরে গর প্রাণের পরি 
স্পন্দনব্শতঃ সংসারভাবোমুখী যে চিতির শক্তি উৎ্পন হই 
থাকে, তাহাকেই চিত্ত বলিয়া জানিবে। প্রথমে প্রাণের 
সপন্দনে বিদ্বৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে এবং এচিদ্ধিকাশেইু 
সংসারভাবের বিকাশ হয়, এই ক্রমিক ব্যাপারসমুদূয় জলম্পর্থ 
তরঙ্গনিচয়ের সায় চক্রের ভ্রমি অন্ুদারে উৎপন্ন হইয়া থাকে 
এই কারথেই শাস্ত্রালোটী পণ্ডিতেরা প্রাণ-পরিস্পন্দনবকে 
সুতরাৎ সেই প্রাণ সংকুদ্ধ হইলেই নিশ্চ 
মনের উচ্ছেদ হইয়া থাকে এবং মনের উচ্ছেদ হইলেই, সৃর্ো 
আলোকপ্রকাশের অভাব হইলেই লোকের দৈনিক ব্যবহারে 
নায় সংসারভাব বিদুরিত হয়। রাম চি গা 





| হণ জম টা অতিতে তি আছে। 1 
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এম এ 


: হেয় ও অপরটী উপাদেয় বলিষা নির্দিষ্ট হ হয়; 


্ন্তরীক্ষচারী প্রাণাদি বাযুরমুদয় দেহরূপ ক্ষুদ্রগৃহমধ্যে বিচরণ 
| করিতেছে, তবে কিব্ূপে অহাদিগকে নিরুদ্ধ করা যাইতে পারে। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_হে রাম! শাস্ত্রালোচনা, সজ্জন-সংসর্গ ও 


_ বৈরাগ্যের অভ্যাসে সংসারবৃভান্তে অনাস্থা হইলে পর প্রথমে 
_ একাগ্রঅলক্ষণ অভীষ্টধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে; অনন্তর 
|. ব্রক্ষতত্বের চির-অভ্যাস করিতে থাকিলেই শ্রাণের স্পন্দন নষ্ট 


হইযজ। যায়, কিংবা অধিনতাবে এ্রকান্তিক ধ্যানযোগস্হক'রে 


 পুরক-কুম্তক-রেচকাদির নিরন্তর অভ্যাস. করিলেও প্রাণের স্পন্বন- 


নিরোধ করা! যায়, অথবা ওঁকারের নুদীর্ঘ উচ্চারণের অবসানেই 
এ শবের স্বরূপের অনুভব হুইয়া থাকে ও তৎকালেই বাহৃবিষয়ের 
জ্ঞানের উপশম হয়, আহাতেও প্রাণের নিরোধ হুইয়া থাকে। 
কিংবা বারৎবার রেচকের অভ্যাস করিলে, প্রাণ দীর্ঘতা৷ প্রাপ্ত 
হুইরা বাস্থাকাশে উপস্থিত হয়, তখন সে নাসাবিবরকে স্পর্শ করে 
না, তাহাতেও প্রাণ নিরুদ্ধ হই! থাকে; এরূপ যেমন মেঘসমুদয় 
পর্বতে বারংবার উপর্যুপরি আশ্রম লইয়া সহজেই নিশ্ে্ট থাকে, 
কেবল পুরকেরও পুনঃপুনঃ অভ্য!ষে প্রাণ সহজেই সঞ্চরণবিহীন 
হয়, তাহাতেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাক। এইরূপে কেবল 


 কুস্তকের অভ্য।সেও প্রাণ অনন্তকাল পুর্ণকুন্তের স্তান্ নিশ্চল হইয়া! 


থাকে, ইহাকেও প্রাণনিরোধ কহে এবং যোনী যে তালুমুলে 
অবস্থিতা ঘণ্টিকাকৃতি মাংসপিগুকে যত্বপূর্থক ছ্হিব! দ্বারা 
আক্রমণ করিগা, প্রাণকে রঙ্গরন্ধে স্থাপন করেন, তাহাঁতেও 
প্রাথনিরোধসম্পন্ন হইয়া থাকে | ১২৫1 - শুক্ষান্ঘাকাশ 


 এবখ সমস্ত বাহবিকাশ বিরহিত হইলে তথায় কিছুই থাকে না, 


টড ধ্যানসম্পর্কে আন্তরিক ও বাহিক সংসারভাব 'তিরোহিত 
হইলেও প্রাণনিরোধ হইয়! থাকে এবং নাঁসিকার অগ্রাববি দ্াদশী- 
সুল-পরিমিত বাহথাকাশে চক্ষৃঃ ও মনের বিশ্রাম হইলেও এক, 
প্রকার প্রাথনিরোধ হইয়া থাকে এবং অভ্যাসবশে উর্ধরন্তর ছারা 
অলুর উর্ধাস্থিত ব্রহ্মরদ্ধে প্রাণকে অবস্থাপিত করিলে যে, প্রাণের 


বাহসম্পর্ক তিরেহিত হয়, তাহাতেও প্রাণনিরোধ হা থাকে৷ 


উপ যখন ভ্রর মধ্যস্থলে চক্ষুরিক্সিয়ের অবস্থান হয়, তখনই 
পরমেশ্রকে আত্মন্বরূপে অবগত হওয়। যায়, তাহাতেও প্রাগনিরোধ 


হুইয়া থাকে; কিংবা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে হঠাৎ তত্বজ্ঞানের 


প্রকাশ গাইলেও যে বিকলপজ্ান তিবোহিত হইয়া থাকে, তাহাতেও 
প্রাথনিরোধ সম্পন্ন হয়। আবার বাসনাবিরতি চিত্তকে দহর্রাকাশে 
বহুকাল নিবিষ্ট করিয়ী রাখিতে রাখিতে সেই কমনীয় দহরা- 
কাশের সম্যক্‌ জ্ঞান বা! সাক্ষাংকার . হইলে, তদ্বারাও প্রাণম্পন্দ 


নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৬--৩১। বি কহিলেন, হে ক্ষন! 


সংসারে জীবগণের হৃদয় নামে যাহার কথা বললেন, যাহাতে 


বিস্তৃত আদর্শের স্ঠায় মস্ত বন্তই প্রতিবিদ্বিত হইঘ্! থকে, 
. উহা! কিরূপ তাহ! বলুন বশিষ্ঠ বলিলেন,₹-হে সাধে।! এই 


জগতে প্রাণিগণের হৃদ ছুই: প্রকারে বিভক্ত, আছে, তক্সধ্যে একটী 
তন্মধ্যে দেহাত্ব- 
বাদিদের বক্ষঃ ও পুষ্ঠের মধ্য্থলে যে হৃদয় থাকে, উহাকেই হেয় 
বলিয়৷ জানিবে এবং জ্ঞানীদের জ্ঞানমাত্রেই যে হৃদয়, উহাই 
উপাদেয় সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট হইয়! বাহিরে ও অস্তরে সর্বত্রই 
রহিয়াছে, অথচ কোথাও অবস্থিত নহে) উহাই প্রধান জুদয়, 
উহ্াতেই এই বিশ্ব রহিয়াছে; উহাই সকল দরের দর্রণিম্বরূপ, 
সময় সম্পদের কোষাগার ও সকল গস্তরই চিন্ময়জ্ঞানরূপ হৃদয় 





বলিয়া অভিহিত "হয়; উহা! দেহীর দেহের কোন অবয়্নবেরই 
ংশ নহে, কেবল জড় অতি জীর্ঘ শিলাধণ্ডের হিত উহার 

কথক্চিৎ তুলনা সম্ভব হইতে পারে। যদি জীব বাসনা পরিত্যাগ 

পুর্বক স্বীয় জ্ঞানময় বিশ্ুদ্বহৃদয়ে যত্রপুর্ক্ক চিন্তনিবেশ করে, 


হাতেও প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হইতে পারে। এই পূর্বোক্ত 


ক্রমানুসারে কিংবা স্ব-সন্ধললকল্সিত অন্তপ্রকারে অথবা অন্ঠ পণ্ডিত- 
জনের কথিত দ্রুমানুসারেও প্রাণের স্পন্দন নিরোধ হুইয়! থাকে; 
এই সমুদয় যোগব্যাপার এরূপে অভ্যাস করিবে, থাহাতে কোন- 
প্রকার রোগাদি বাধা আসিয়া আক্রমণ করিতে ন পারে; তাহা 
হইলেই ভব্যব্যক্তির সংসারপরিহীরবিষয়ে বিশিষ্ট উপান্ব হইতে 
পারে, নচেৎ অবিবেচনাপুর্ববক হঠাৎ নিরোধের উদ্যোগ করিলে 
কঠিন রোগাদি অনায়াদে আক্রমণ করে, তখন বন্ধনচ্ছেদ আর 
সহজে হইতে পারে না। হেরাম! এ পুরককুত্তকরেচকা ত্বক 


প্রাণায়াম-বৈরাগ্যে ভূষিত হইয়! যদ্রি অভ্যাসে দৃঢ়তা! লাত করে, - 
তবেই জীবের এ ফলপ্রদ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে প্রাণ. 


ফ্বামী মুযুক্ষু, তি 


তাহাকে অহজে মুক্তি দেয় ও যিনি ভোগা ভিলাষী 
তাহার সুদীর্ঘকাল . ভোগাভিলাষ পূর্ণ করে। হে রঘুনাথ! 
নির্বারিণী যেমন দুরে যাইয়া, সেই স্থানেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 
কণ্ঠাগ্র হইতে আবন্ত করিয়া, দাদশাঙ্গুলি-পরিমিত প্রদেশে 
ভর, নাস| ও তালু, এই সকল, অবয়ব সংস্থানে প্রাণীয়াম অভ্যাস 
করিতে করিতে, প্রাণ উপশান্ত হুইস্কা থাকে। পুর্বে যে জিহ্বা 
তালুস্থিত পিণ্ডের আক্রমণের কথা বলিয়াছি, & ক্ষুদ্র 
ঘণ্টাক্কৃতি মাংসপিওডকে জিহ্বাপ্রান্ত দ্বার! বারংবার স্পর্শ করিতে 
গারিলেই স্ববশে আনা যায় ও তাহাতে প্রাণের গতাগতির 
মার্গ হুগম হইয়া থাকে । হে দেব! এই মতপ্রদর্শিত সমাধিসমুদয় 
বস্ব সিদ্ধিফলবিষয়ে বিকল্পময় হইলেও যদি বারংবার অভ্যাস 
যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তবে অতি শীন্ত জীবের পরম শাস্তির জন্য 
দিকল্শৃন্ট হইয়া! থাকে এবং পুরুষ অত্যাসের বলেই শোকাদি- 
বিহীন হইব পরযাস্মায় রমণ করিয়! থাকে ও অন্তরে বিশিষ্ট শুখী 
হয়, এ বিষয়ে অন্ত উপায় নাই; হুতরাৎ তুমিও অভ্যাসেরই অন্থু- 
শীলন কর, ও অভ্যাসের বলেই প্রাণের পরিস্পন্দনকার্ধ্য নিবৃত্ত 


হস এবং তাহাতেই মন্রে লয় হইয়া যায়, তখন একমাত্র নির্বাণই 


অবশিষ্ট থাকে এবং মন যখনই বাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তখনই 
দে দেহকে তৎসহ প্রাণকে পর্যন্ত অভিম'নের বলে গ্রহণ করিয়া 
থাকে। হে রাম! তুমি ইহা দেখিয়া ক্ছোমার যাহা! ইচ্ছা হয় তাহাই 
কর। 'হে ঝাম!-এই সমুদয় কার্ধ্যকারণভাব দেখিয়া প্রাণস্পন্বন্- 


কেই মন্রে রূপ বলিয়া জানিবে, উহ হইতেই -সংসারভ্রম উৎপন্ন . 


হইতেছে; হৃতরাৎ উহ্বার উপশম হইলেই সাংসারতরান্তি দূর হইয়া 
থকে। হেরাম! জীবের বিকল্পাংশ* ক্ষয় হইলে সেই পদই 
অবশিষ্ট থাকে, যাহার সত্লিধানে সং্সারভাবপুর্ণ বাগ্জাল যাইতে 
পাঁরে ন! অর্থ বাক্য দ্বারা অনির্দেন্ট, বলিয়াই যাহা বাগতীত 
এবং যাহাতে সমস্ত, যাহা হইতে অমস্ত, যিনি সমুদয় ও 


সমুদয় হইতেই যিনি, অথচ যাহাতে 'কিছু নাই, যাহা হইতে 


কিছুই নহে, যাহা 'জগপ্রপ নহে এবং সমস্ত  পদার্থই 
বিনাশী, বিকল্পময় ও গুণাত্বক বলিয়াই গুণাতীত যে পরমাত্মার 
সদৃশ দৃষটাস্ত কিছুতেই তই হয় না, তথাপি প্রজ্ঞাবাংনরা যে তীহার 





₹ অর্থাৎ টিভি া ] 





ইহারা জারি ৪রররারজভিনভতান। ০১১১১১১০০০৩ 





পরিচয় জানিতে পারেন, সে কেবল তীহার প্রতিভা সন্দর্শনেই 
হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি সমুদয় শস্তের আম্মাদরনী শক্তি ও সকল 
তৈজসপদার্থের দীপনী শক্তি এবং কামাদি আন্তর ব্যাপারের ও 
প্রকাশোনুখী বৃত্তি হুইফ্পাই অন্তরে চিন্মতী চক্জরিকাম্বরূপে উদয় 
হইয়া থাকেন এবং বৎম্বরূপ কর্পতক হইতেই বহুতর নানারস- 
সম্পন্ন স্বাদুফলরাজি নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে ও পতিত 
হইতেছে। যে স্থিরপ্রজ্ঞ সুবোধ ব্যক্তি সর্বসীমার অতীত সেই 
্রদ্বপদের অবলম্বনে অবস্থান করেন, সেই তত্বজ্ঞানীকেই জীবনুক্ত 
বলিয়া খাকে। তখন সেই যুক্ত-বযক্তির অমুদয় কামভোগাদির 


উৎকণা দুর হইয়া থাকে ও তৎসহোযোগে ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে হিতের বা) 


অহিতের বাসনারও ধ্বংস হইয়। যায় এবং তিনি সমুদয় 
ব্যবহারেই হ্বিষাদাদিশুন্ত সমজ্ঞন বাখিয়। পুরুষপ্রধান হুন 
জানিবে। ৩২--৫৫। টি 


'অই্টসগ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮॥ 
্ 
২. 
একোনাশীতিতম সর্গ। 


রাম কহিলেন,_হে প্রভো! আপনি যোগযুক্ত চিত্তের 
উপশমের বিষয় নিরূপণ করিলেন। এক্ষণে সম্যক্‌ জান কাহ!কে 


বলে, তাহা অন্ুগ্রপুর্র্বক নির্দেশ করুন। বশিষ্ট কহিলেন,__ | 


হেরাম! এ সংসারে অনাদি, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, অয় পরমাত্মই 
অবস্থান করিতেছেন; এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্তকেই পণ্তিতেরা সম্যক্‌ 
জ্ঞান বলি! থাকেন এবং যে কিছু ঘটপটাকারে অসংখ্য পদবার্থ- 
পুগ্জ দেখিতেছি, এ সমুদরয়ই আত্মা, তত্ভিন্ন কিছুই 'নাই, এ 
নিশ্চয়কে অম্যগর্শন বলিয়া থাকেন। অসম্কৃ-জ্ঞান হইতে 
সংসারভাবের প্রকাশ ও সম্যক্-দর্শন হইতে মুক্তি হয়৷ থাকে, 
যেমন রজ্জুতে ভ্রমাত্মক সর্প দর্শন হয়, কিন্তু সম্যক্রূপে দৃষ্ট হইলে 
সেই সর্পদর্শন থাকে না। হেরাম! প্ জ্ঞানশক্তি যখনই 
সম্কল্সধাশ পরিত্যাগপূর্ববক আত্মপ্রকাশে অভিভূত হুয়, তখনই 
মুক্তিতে অগ্রসর. হুইয়। থাকে, উহার অন্ত উপায় নাই এবং 
এ চিতিশক্তি শুদ্বারপে জ্ঞাত হইলেই পরমাত্মসংজ্ঞাঃ 


অভিহিত হন ও শুদ্ধা হইয়াও অন্তরে অশুদ্ধ! থাকিলে, অবিদ্যা 


সংজ্ঞার নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এ পরমাত্মজ্ঞানদশীয় জ্ঞান ও 
জ্ঞেয়ের ভেদকল্পনা থাকে না, কেবল আত্মাই সমুদয় সংসার, এই 
নিশ্চয়ে পুর্ণাবস্থাধ উপনীত হইয়া থাকে। হে রাম! যখন 


. আত্মাই সমুদয় তখন ভাব বা ভাব উভয়েই কোথায় যে নিরূপিত 


থাকে, তাহা জানা যায় না এবং তখন. বন্ধন বাঁমুক্তি কিছুই 
থাকে না, সুতরাং সে বিষয়ে শোকের নিশ্রয়োজন জানিবে। 
যখন চিত্ত ব! চেত্য কিছুই নাই, এ. সকল ব্রহ্মই প্রকাশ 


পাইতেছে, তখন এ দৃগ্তসমুদয়ই চিদাকাশ ) সুতরাং মুক্তি বা. 


কি, আর বন্ধন বা কাহার। হে বঘুনাথ! বৃহৎ হইতেও সুবৃহৎ 
এই ব্রদ্দই আপাতদৃগ্ম্বরপে অবস্থিত আছেন) হুতরাং জ্ঞানবলে 
ভেদবুদ্ধিকে দূর করিয়া আপনাতে স্বয়ং অবস্থান কর। যদি 
হুক্ষরূপে দেখা যায় তাহা হইলে কাষ্ঠ, পাষাণ ও বস্ত্রের 
পরস্পর কিছুই ভেদ থাকে না; তখন এক বস্তুতে হেয় ঝ! 
উপাদেয়বুদ্ধি কিরূপে থাকিবে? আদিতে ও অবসানে সামান্ত 
বন্তরও যে স্বরূপ, আত্মার তাদৃশও শান্তিময় স্বরূপ জানিবে; 
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গর্দভ পঞ্ষে পড়িলে সেনাপতিব কিছুই. অনিষ্ট হয় না৷ হেমৃঢ়! 


সুতরাং তুমি মেই আত্মাময় হও | এই স্থাবর জঙ্গ 
নিখিল সংসার পরমানন্দময় ব্রঙ্েরই স্বরূপ বলিয়। 

হুখের ঝাছুঃখের অবসর নাই ; সুতরাং তুমি বিষর হইও 
যেমন সলিলই তরন্গাদির আকারে স্কুর্ভি পাইয়! থাকে? 
তদ্রুপ আত্মাও অজ্ঞের নিকট অজ্ঞান-সম্ভত জর্লামরণস 
নিজাকারেই বিলাপ পাইয়া! থাকেন। ১--১৫ | যিনি 
প্রজ্ঞা দ্বরা হুনির্মল আত্মাকে আলিঙ্গন করিষ্তা 
করেন, সেই আত্মজ্ঞানীকে কোন ভোগাদিই বন্ধন করিতে 
পারে না। যেমন সামান্ত বাঞুতে পর্বতের কিছুই করিতে! 
পারে না, তেমনি যিনি প্রজ্ঞাবলে বিচার করিয়াছেন, তীহাকে 
কাঁমাদি রিপুগণে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নারে 
আর ঘে ব্যক্তি অবিচারী অজ্ঞানী হইয়া, মূদ্ুতাবশতঃ অর্ধ 
আশার দাস হইয়া থাকে) তাহাকেই বককৃত হুর মত্ভভক্ষণ্রেী 
যায় দুগ্খজাল আসিয়৷ সর্বদা বিড়ন্িত করে । এ সংসার আত্মা; 
অবিদ্যা কোথাও নাই,_-এই প্রকার দর্শনের অনুসরণ করিয়া 
্ববরূপে স্থির হইয়। অবস্থান কর। হেরাম! যেমন সমুদয় 
সরোবরে সলিল ভিন্ন কিছুই নাই; তেমনি সংসারভাবে বাস্তবিক 
পার্থক্য কিছুই নাই, সকলই সেই ব্রহ্দ। যিনি এই প্রকার 
নিশ্চয় করেন, সেই পুরুষই বস্তার যাখার্ঘয দর্শন করিয়! থাকেন ও সু 
মুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। ১৬--২০। ও 


 একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯। 



























শী ৯ 


রর অশীতিতম সর্গ | সু 


বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বাম! থে বিবেকী অন্তরে এইরগ ঝুট 
বিচার করেন, তাঁহার ভোগসীমগ্রী সপ্মুখে থাকিলেও কিছুমান 
ম্পৃহা হয় না। যেমন গর্দভ তারবহনই করিয়া থাকে, ভারত | 
দ্রব্যে আহার কিছুমাত্র প্রভৃতা নাই, তেমনি চক্ষুরিকিয় কেব্ন কু 
প্রিয়াপ্রিয় বন্ত দর্শন করে মাত্র, তত্সসভূত হুখদুঃখের ভেগসু 
জীবেরই হইয়া থাকে, সুতরাং যদি চক্ষুরিন্দিয় রূপা হয় সু 
তাহাতে ধিবেবী জীবের কিছুই ক্ষতি নাই। যেমন সেনামধ্যব্ত 


নয়ুনকে কদাচ সৌন্দর্ধ্যাদিরূপ কর্দমের আস্বাদন পাওয়াইও না; 
কারণ শর আম্বাদন অতি নশ্বর ও ভ্রমে তোমাকেও নষ্ট করিরে।; 
যাহা দ্বারা আত্মপ্রকাশ হয় ও যাহা হইতেই অনাত্ভুত পরার! 
সমুদয় আত্মন্বরূপে অনুভূত হয়, মহামতি প্রজ্ঞাবান্‌ ব্যক্তি সেই 
সকল কর্ম দ্বারাই সতত নিবদ্ধ থাকেন। হে নয়ন! তুমিও! 
অবশ্স্তাবি-মরণ্রে জন্য ধ্বংসোন্ুখ ও আগাতরমণীয় ; অতএব 
অসৎস্বরূপ রূপাদিকে আশ্রয় করিও না। কারণ ধিনি সর্ব সর্ব 
দর্শনে সমর্থ সেই পরমাত্বাই যি রূপাদিদর্শনকার্যে উদ্দামীন। 
রহিলেন, তবে তুমি কেন সামস্িক দীপাদির সাহায্যে রপদর্ন। 
করত তাহাতে নিমপ্র হইয়া অকারণ অনুতপ্ত হইতেছ। 
হে চিত্ত! নদ্যাদির সলিলস্পন্দনের স্ায় এবং অন্তরীক্ষে] 
মযুবপুচ্ছাকারের স্তায় এই সংসারের মিথ্যাবিলাসে দৃষ্টি অনু 
বক্তা হইত্ছে হউক) কিন্তু তাহাতে তোমার কি হইল থে 
তুমি অকারণ অনুরক্ত হইতেছে । হে অহন্বার! তোমাকে 
বলি যে, প্রলম্বকালে সমুদ্রজলে সামান্ত শফরীমতশ্তের ন্যায় মিথ্য 
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» আমার সর্বদা চঞ্চল-চিত্তের স্কুরণ হইতেছে হউক, তাহাতে তুমি 
ঢু কেন প্রকাপ পাইতে । হে চিত্ত! আলোক ও রূপ পরস্পরে 
| নিত্য আধারাধেয়ভীবেই অবস্থিত, ইহার সহিত তোমার কোন 


সম্পর্ক নাই ; সুতরাং এ বিষষে তুমি কেন বৃথাব্যাকুল হও! 


£ ১--১০। চক্ষু দ্বরা রূপাদি দর্শন ও মনোদ্বারা তততদবিষয়ে 
সম্বল ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হইলেও মুখ ও আদর্শগত 


তৎপ্রতিবিন্বের স্ঠায় নিত্যসংলগ্রভাবেই লঙ্ষিত হইয়া থাকে; 
কিন্ত ইহা অন্ানী জীবের নিকটই রূপে নিরন্তর সংশ্লিষ্ট দেখা 


যায়, কিন্তু যাহার অজ্ঞানকে জ্ঞান আসিম্বা গ্রাস করে, তাহার 
নিকট অপদাকারে পরিণত হইয়া নিত্য পৃথকৃভাবে থাকে! 
[এইরূপ দর্শন ও মনোজ্ঞান উদ্য়ে মানর কল্পনাবলে পরস্পর 
 কাঠ্ঠখণ্ডে লক্ষারসের স্ায় অবাস্তবিক সম্বন্ধ থাকে, কদাচ মিলিত 
 হয়না। হে বাম! যাহারা মধ্যম বা অধম অধিকারী তাহারা 
' স্বীয় মনের মননস্বপ্ধপ বন্ধনসাধনতস্তকে যত্বপুর্বক বিচারবলে 
টি ছেদ করিয়! থাকেন; কিন্তু ধিনি সম্পূর্ণ অধিকারী, তাহার অনা- 


যাসেই জ্ঞানের উৎপত্তি হও স্বভাব্তঃই অজ্ঞান দূর হইয়া 
থাকে। সেই অজ্ঞানের ক্ষয় হইলেই তাঁহার মনেরও লয় হইয়া 
থাকে, তাহাতে রূপাদিদর্শন ও তৎচন্তুত অভিলাষ পরম্পরে কোন 


প্রকারেই সম্মিলিত হইতে পারে না। হে রঘুনাথ! চিন্তই 


সকলের অন্তরিজিয়ের উদ্বোধক, সুতরাং গৃহমধ্য হইতে পিশাচকে 
যেরূপ লোকে দুর করে, তদ্রপ অন্তর হইতে যেকোন প্রকারেই 
হউক্‌ চিন্তপিশীচের উচ্ছেদ. করিবে। হে চিত্ত! তোমাকেও 
বলি, তুষি কেন বৃথা চঞ্চল হইতে, আমি তোমার আদি অন্ত 
জানিয়াছি, আদি অন্তে যখন তোমার কিছুই নাই, তবে বর্তমান 
ক্ণেও কেন বিনষ্ট না হইবে। হে চিত্ত! আমার অন্তরে ইন্দরিয়াদি 
সমানীত শব্দাদির আকারে কেন বৃথা স্কৃর্তি পাইতে; যে 
তোমাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই নিকটে ব্যবহার 
করিলে স্থান পাইবে, নচেৎ তোমার বিলাস্দর্শনে আমার 


| কিছুমাত্র. সন্তোব হইতেছে না; প্রত্যুত উজ্রজালিকব্যাপারে 


দর্শকের মান্সবৃত্তির স্তা় মৎসৃম্লিধানে স্বীয় বৃত্তিতে বিচরণ 


করিয়া পরিণামে স্বয়ংই দগ্ধ হইতেছ। হে কুচিত্ত! তুমি 


অবস্থান কর ঝা প্রস্থান কর, সর্ধ্থাই আমার নিকট জীবিত নও) 
কারণ বাস্তবিক তোমার কিছুই স্বরূপ নাই, বিশেষ বিচার করিলে 
পর অত্যন্তই অসন্্রপে, প্রতীয়মান হইবে। হে অসদ্রপিন্। 
তোমার কোন স্বরূপ নাই, তুমি সর্বদা জড় ও ব্যপক, মূঢ় 


ট্রি ব্যকিই তোমার বাধ্য হইয়! থাকে, বিচারশীল ব্যক্তিকে কদাচ 
 ঝধিত, করিতে পার না। তোমার কৌন স্বরূপ নাই বলিয়া তুমি 
 যেষৃত, ইহা আমরা মূর্খতা ব্শতঃ এতাব্কাল জানিতে পারি 


নাই; কিন্তু এক্ষণে দ্রীপসকাশে অন্ধকারের নিত্য অভাবের স্টায় 


আমাদের জ্ঞানদশায় তুমি যে মৃত, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। তুমি 


নিজের শঠতাবলেই এতকাল আমার দেহরূপ গৃহকে আক্রমণ 
করিয়ছিলে ও কোনরূপেই সাধুসমাগম করিতে দিতে না কিন্ত 


 এক্কণে হে শঠ! তুমি আমার দেহ হইতে দুর হইয়াছ বলিয়াই 


মদীয় দেহতবনে অবিরত শমপ্রভূতি সঙ্জনের আশ্রয় হইতেছে, 
এ আপক্ষ। হুখের কি হইতে পারে ৭. হে জগন্রুপি-সন্কল্পবেতাল! 
তুমি আমার পূর্বেও ছিলে না, এখনও হইতেছ না৷ এবং কদাচ 
হইবেও না, ইহাতেও তোমার কেন লজ্জা হইতেছে না।১১__২৫। 


| হে চিত্ত বেতাল! যদি তে!মার লজ্জা হইয়। থাকে, তাহা হইলে 


ভিত 
ষ্ট 


তুমি তৃষ্ণারূপিনী পিশাচীদিগের সহিত ও ক্রোধাদি শক্রুরূপ 
যক্ষগণের সহিত আমার দেহরূপ গৃহ হইতে শী শ্রনিরত হও |. 
হেরাম! যেমন গুহামধ্যে লুক্ায্রিত ব্যান, পশুরাজের শব 
পাইলেই পলায়ন করে, তদ্রপ সরা অনবহিতচিত্তরূপ বেতাল, 
সেইরূপ গৃহে বিবেকের সমাগম বেখিলেই তথা হইতে নির্গত 
হইয়াখাকে। এই চিত্ত ক্ষণতঙ্গুর ও শঠ হইয়াও এই সমুদর 
ব্যক্তিকেই যে অধীন করিতেছে, এ অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষ 
কিছুই নাই। হেচিভ! তুমি অজ্ঞানী ব্যক্তিকে যে আক্রমণ 
করিতেছ, ইহাতে তোমার ব্লবিক্রমের পরিচয় কিছুই নাই! 
তবে যদি আমাকে বাধিত করিতে পার, তবেই তোমায় পরাক্রান্ত 
বলিষ! বুঝিতে পাঁরি। হে অজ্ঞচিন্ত! তোমাকে আমি পুর্ব 
হইতেই মৃত বলিয়৷ জানিয়াছি; সুতরাং অব্য নুতন আর কি 
করিব? :আমি তোমাকে জীবিত জানিয়াই অংসীররূপ রাত্রিতে 
এতকাল অবধি গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। এখন তোমাকে 
মৃত বলিয়া জানিতে পারিয়াছি ; সতরাৎ একেরুর্্রই আশা ত্যাগ 
করিয়া কেবল আস্মাতে অবস্থান করিতেছি ।২৬-১৬। অন্য আমি 
যে, চিত্তকে মৃত বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, ইহা আমার ভাগ্যের 
কথা) নচেৎ এ কপটা চিত্তের সহবাসে নিজের জীবন যাঁপন করা 
নিতান্ত ক্লেশ হইত। আমি গৃহ হইতে শঠ মনকে উত্লারণ : 
করিয়া, বেতালসম্পর্কশূন্ঠ হই্কা, আত্মাতে অবস্থান করত সুখী 
হইয়াছি। আমি যে এতাবকাল চিত্তবেতালে আক্রান্ত হইয়া, 
বিবিধ বিকার করিয়াছি, সে সমুদয় স্মরণ করিয়া, এক্ষণে আপনিই 
হাসিতেছি। আমার হ্ৃদযগৃহে চিত্তব্তোল বড়ই উন্নত: 
হইয়াছিল, তাহাকে আমি ব্চাররূপ খঙ্গা দ্বারা ভাগ্যংলেই 
নিহত করিয়াছি; তাহাতেই এ চিত্তব্তোল উপশাস্ত হইয়াছে 
এবং আমার শরীররূপ ভবন শাস্তিময়পথে উপনীত হওয়ায়, . 
আমি বড়ই সুখে রহিয়াছি। আমার বিচাররূপ মন্ত্রের বলেই: 
মনের মৃত্যু হইয়াছে, চিন্তা মরিয়াছে ও অহঙ্কাররূপ রাক্ষমও 
ধ্বংস পাইয়াছে। . এক্ষণে কেবল আমি আপনাতেই সুখে অব- 
স্থান করিতেছি। আমার মন কে, অহঙ্কার কে এবং আশাই বা. 
কি ও পোষ্যবর্গইি বা কোথায়? কেহই কিছুই লছে। এক্ষণে. 


আমি কৃতকার্য হইয়াছি বলিপ্লা বিকল্পবিহীন নিত্য চিন্ময় পরমাস্ম- 


স্বরূপ; সুতরাৎ আমি আমাকেই ঝারত্বার নমস্কীর 1. আমার শোক. 
নাই, মোহ নাই, আমি কাহার, নহি। আমারই আমি, আমি ভিন্ন 
কিছুই নাই; হুতরাং আমাকেই বারংবার নমস্থীর। আমার 
আশা নাই, কোন বন্ধন নাই, সংসার আমার নহে; আমি কর্তী, 
ব৷ ভোক্তা কিছুই নহি। দেহ আমার নহে; সুতরাং আমাকে 
বারত্বার নমস্কার। আমি আত্মা নহি, ততভিনন কিছুই নহি, তথাপি 
সকলই আমি; হুতরাৎ আমাকে ঝারংবার নমস্কীর। আমি এই 
সংসারের কারণ, হইয়। চিৎশক্তিত্বূপে এই সমগ্রসংসারকে 
ধারণ করিতেছি; এর আমার পৃথকৃভাগও নাই সুতরাং 
আমাকে বারংবার . নমস্কার । আমি বিকারশুন্, নিত্য ও 
অংশবিহীন এবং সর্ব্কালেই অর্ধন্বরূপ মহাত্মা ঈদৃশ আমাকেই 


বারংবার ন্মস্কার। আমার রূপ নাই, সংজ্ঞা নাই, তথাপি 


আমি স্বয়ং আত্মাতে শ্বপ্রকাশে অবস্থান করিতেছি; আমাকেই : 
বারংবার ন্মস্কার। যে আমি সর্ধগমিনী ও জগ-প্রকাশিক। 
সমা সম্তাকে আশ্রয় করিয়াছি, সেই আত্মাকেই বারংবার 
নমস্কার। আর এই গিরিনদী-সমন্বিতা পৃথিবী দৃশ্ঠশোভা, 
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৩৭৬ 


অধিক কি এই আত্মা হইতে পৃথক হইলেও আমিই সমুদয় 
শোভা । যাবৎ-পদার্থসক্কুল সংসারই আমি; এবংবিৰ আত্মাকে 

রবার নমস্কার। হেবাম! যিনি সংকল্পবিরহিত অতি জুন্দর 
ও এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া বিশ্ব হইতে অতি দূরবর্তী, সেই 
জরামরণ-শৃন্ট গুণীতীত অজ অদ্িতীয় ভগ্বান্‌ অচ্যুতকে আমি 
বারবার নমস্কার করিতেছি । ৩৭-__৫০। 


অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥ 





_ এধাশীতিতম সর্গ ! 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-হে রাম! ধাহার! আত্মাকেই অবশ্ঠজ্জাতব্য 
বলিয়া বুঝেন,সেই তত্বদর্শী মহাত্মার! এইরূপে বিচার করত চিত্তের 
মিথ্যাত্ব অবগত হইয়্াও পুনরায় বক্ষ্যমাণ প্রকারে চি্কে বিচার 
করিবেন। ঘে আত্মাই এই সমুদয় জগৎ, এই জ্ঞান-সহকারেও 
যে চিত্তের প্রকাশ, তাহা যে কিরূপে থাকিবে, বড়ই আশ্চর্য্যের 
কথা । কারণ জগতই যখন কিছুই নহে, তখন চিত্ত কি বস্ত হইতে 


পারে অবিদ্যমান বলিয়া বা মায়াবিলাস বলিয়া চিন্ত সম্পূর্ণ । 
. অমদ্রপ, অথবা নিশ্চয়ই চিত্ত নাই, কিংবা আকাশ-কুুমের শ্ায় 


্রান্তিরই বিলাগমাত্র, অথবা নৌকাঝোহী শিশুর নিকট পার্থ 
বৃক্ষাদির গমনশীলত। ভ্রান্তিবশে সিদ্ধা হয়, অজ্ঞানীর নিকট চিত্তের 
স্পন্দনও সেইরূপ; কিন্তু জ্ঞানীর সমীপে প্র চিত্ত নিত্ই 
মিথ্যাভূত,তীহার ভ্রান্তি নাই । যেমন তৈল ব৷ ইক্ষু প্রভৃতি যন্ত্রে 
ভ্রমণ করিয়া! তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও কিছুকাল পুরোবর্তা 
পর্বতাদিবও ভ্রমণ লক্ষিত হয়, তদ্রপ অজ্ঞাননিবন্ধন ভ্রম, যে 
পর্যন্ত দূর না হয়, তাবৎ চিত্তস্পন্দন অনুভূত হইয়! থাকে। 
এইবূপে চিত্তের অভাবেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের সন্ভাব সিদ্ধ হইল; 
হুতরাং সেই অসং-চিত্ত হইতে সম্ভৃত পদার্থভাবনা সমুদয় মিথ্যা 
বলিয়াই আমি ত্যাগ করিলাম । আমি এক্ষণে সন্দেহহীন 
হইয়াছি বলিয়া বিকল্পজ্বর পরিত্যাগপুর্বক অবস্থান করিতেছি এবং 
পুর্বে যে পারমাধিক স্বভাবে ছিলাম, এক্ষণেও কেবল সেই স্বীয় 
অনুভবেই অবস্থান করিতেছি। যেমন আলোকের অভাব হইলেই 
রূপভেদজ্ঞাপক জ্ঞানাদি থাকে না, তেমনি চিত্তের অভাব হইলেই 
অজ্ঞতানিবন্ধন বাসনাসমুদয়ের ক্ষয় হইয়া! থাকে। আমার চিত্ত 
বিনষ্ট, তৃষ্ণা, দুরগতা, মোহজাল ক্ষয় প্রাপ্তও অহঙ্কার ছিন্ন হইয়াছে 
বলিয়া অজ্ঞীননিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে] এক্ষণে আমি জাগ্রৎ আত্মা 


তেই স্বস্বরূপে প্রবৃদ্ধ বহিয়াছি। এক ব্রহ্মই নিত্যি সত্য, ইহার 


পার্থক্য নাই ,  সুতরাৎ অন্তরে আর দে অসভূত বিশ্বের ধারণা 
কেন রাধিব এবং সে অসদ্বিষয়ক'আলাপেও কোন প্রয়োজন নাই। 
আমি সেই জীব্ভাসবিরিহিত অনাদি অনন্ত পবিভ্র ব্রহ্মপদে 
উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং অতি নুক্ষম হইয়াও জর্ব্বগামী নিত্য 
আত্মা হইয়া রহিলাম। 
জ্ঞানদর্শনে ব্রক্মচৈত্যাি রহিয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা 
আকাশ হইতেও নির্মল, অতি বিস্তৃত, অসীম ও শান্ত। চিত্ত 
থাকুক, বা৷ অন্তরে লয় প্রাপ্ত হউক, বা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করুক, 
যখন আমার সমজ্ঞনে আত্মার প্রতিভাস আছে, তখন আমার সে 
বিচারে নিপ্রয়োজন জানিবে। আমি এ যাবৎ মূর্খতাবশে কিছুমাত্র 
বিচার করি নাই সত্য; কিন্তু এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলাম, 





তেই হিমালয়শৃক্সে বর্ধণবিহীন বারিধরের স্তায় অচঞ্চল হইয়া] 


সংসারে ব্যবহারদর্শনে যে চিত্তাদি ও 
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বিচার বা কি, আর আমি বা কে, কিসের বা বিচার করিব, স 

নিপ্ায়োজন। আর মন যদি মিথ্যাময় হইল, তবে বিচারকের 
অস্তিতবনুসন্ধানে কিছুই প্রয়োজন নাই ; কারণ মনোন্ধপ বেতাল 
জীবিত রাখা কোনমতে উচিত নয়; সুতরাং সেই সংকল্পবাসনা 
সমুদয় ত্যাগ করিলাম। এইরূপ নির্ণয় করিয়া ওকার-নির্দে্ঠ 
তুরীয় পরমাত্থায় শান্ততাবে মৌনী হইয়। অবস্থান করিতেছি। 
হে রছুনাথ! সাধুজনেরা তন্বজ্ঞ হইয়াও গমনকালে, অবস্থান 
সময়ে, ভোজনকালে, বা নিদ্রাবস্থায়, সকল সময়ে সকল বর্দেই ক 
প্রজ্ঞা দ্বারা অগ্রে বিচার করিয়! থাকেন । অনন্তর স্বয়ং স্বরূপে 
অবস্থান করিয়াই, বর্ণা্রমোচিত কর্মমাত্র নিরদেগে পালন দু 
করিয়া! থাকেন। ছে বাম! এইরূপে প্রজ্ঞাবান্‌ ব্যক্তিদের সু 
অভিমান দূর হওয়ায়, অন্তঃকরণ বড়ই প্রফুল্ল হয় ও হীরা 
শরতকালীন শশধরের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হইয়া, ব্্ণাশমধশ্বক্রি 
প্রতিপালন করত এসংনারে পরমানন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন। সুরা 


একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥ 





দ্যশীতিতম সর্গ | 



























বশিষ্ঠ কহিলেন)_হে রাম! পূর্বে পণ্ডিতবর সন্তর্ত মহাশয় 
বশ্বরূপ জ্ঞাত হইয়া, বিস্ব্যাচলবিচরণ-সময়ে, আমার প্রতি দয়া 
বশতঃ এইরূপ বিচারই নির্ণয় করিয়াছিলেন। বিচারবতী প্রজ্ঞা" 
দারা অসদর্শনকে নিরোধ করিয়া, উত্তরোত্তর জ্ঞানগরিপাকের এ 
আশ্রয়ে এই সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হও। হে রাম! অপর সত 
একটী স্বরপ-দর্শনের কথা বলিতেছি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া 
বীতহব্যমুনি অসন্দিগ্ধপদে অবস্থান করিয়াছিলেন। পুর্বে্বে অতি 3 
তেজন্বী মুনিৰর বীতহব্য, অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সর 
সৃর্যদেৰ যেমন সুমেরুর গুহামধ্যে ভ্রমণ করেন, তেমনই তিনি 
তপোনুষ্টানযোগ্য বিব্যগিরির গুহামধ্যে পর্যটন করিতেন। তিনি ক্র 
আধিব্যাধিসক্কুল-সংসারের ভ্রমদায়ক ভীষণ কার্যকলাপ হইতে 
নিতান্ত ভীত হইস্কাই এইরূপ বাসন! করিয়াছিলেন এবৎ নির্বি- 
কল্প সমাধিবলে যাহ। লাভ করা যায়, সেই পদমপদ এততির ও 
আশাতেই সংসার হইতে আত্মার ব্যাপারসমুদয়কে ত্রসশ/ 
সক্কোচ করিলেন ও কদলীদলে একখানি পর্ণকুটার নির্মাণ করতস্ত্রী 
তন্মধ্যভাগ পদ্মপরাগাদি সম্পর্কে শুভ্র ও সুগন্ধি করিয়া, ভ্রমরাকুল* & 
পদ্বের মত রমনীয় সেই কুটারেই বাস করিতে লাগিলেন। তাহার 7 
মধ্যভাগে স্বহস্তে পবিত্র অনুপম মৃগচন্মের আসন পাতিয়া, তাহা কুট 


বিশ্রাম করিতেন ও চরণদরর তদযুলের উপরিভাগে বরা সু 
সমুদয় স্থাপন করত পদ্মাসন রচনাপুর্র্বক গ্রীবাকে উন্নত করিয়া? ছ্ 
গিরিশৃঙ্গের মৃত নিশ্চলভাবে সমাধিতে অবস্থান করিতেন। ব্্ ্ 
যেমন সায়ংকালে মেরুগুহায় প্রবেশোনুখ স্বীয় প্রভাজালকে | 
সংহার করিয়া থাকেন, তেমনি তিনিও ইন্দিযত্ঞানরূপ আলোকণস্ 
সাহায্যে সংসারভাবে প্রবিষ্ট মনকে নিগ্রহ করিয়া রাখিতেন সু 
তিনি ইন্দিয়সন্বন্ধে বাহা ও. মন্ঃসম্পর্কে আভ্যন্তরিক ব্য 
সপর্শকে ক্রমশঃ পরিত্যাগপুর্বক নির্ব্বিকসহ্দয়ে বন্ষ্যমাণ প্রকারে 
বিচার করিয়াছিলেন কি আশ্চার্যের ব্যয়) আমি এই অস্থির র 
মনকে যত নিগ্রহ করিতেছি, কিছুতেই মন আমার তরে 





উপশম-প্রকরণ। 


ভাসমান পত্রখণ্ডের স্তায় স্থির হইতেছে না। যেমন কন্দুকাদি 
চিরস্থির হইয়াও তলদেশে আহত হুইলে, উর্ধে উথ্তি হয়, 
তদ্রপ মন আমার চক্ষুরাদি ইন্জিয়বর্গকর্তৃক স্বন্ব বিষয়ে 
প্রেরিত হইয়াই নিরন্তর নৃত্য করিতেছে এবং পূর্ব পূর্ব্ব বিষয় 
ত্যাগ করিলেও ইন্দ্রিয়গণের অনুসরণেও পর পর বিষয় গ্রহণ 
করিতেছে । আর কি বলিব, মনকে আমি যাহাতে নিষ্ধে করি, 


তাহাতেই সে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান্‌ হয়। চিত্ত আমার 


ঘট হইতে পটে ও পট হইতে শকটে আশ্রয় লইয়া, 
বৃক্ষ হইতে বৃষ্ষান্তরে বানরের ন্যায় ব্চিরণ করিতেছে। এই 


ইন্জিয়নামক চক্ষুরাদির পঞ্চ-ুরাত্মা শ্রী মনের পাঁচটা নির্গমন দ্বার, 


এখন ইহাদ্রিগকে দগ্ধরূপে দেখিতেছি। হে তুষ্ট ইন্দরিয়গণ! 
তোমরা কেন আমার আত্মদর্শনেরও অবসর দিতেছে না। হে 
চঞ্চলাশয়! এরূপ অনিষ্টের জন্য চপলতা করিও না। একবার 
তোমরা! অতীতবিষয়ে ছুঃখসমুদয়ের বথা স্মরণ করিয়া! দেখ, 
তোমরা মনের দ্বারসংজ্ঞকম্বরূপ বটে, কিন্তু জড়রূপী বলিয়া 
নিতান্ত অধম; সুতরাং তোমাদের মুগতৃষ্ঞার স্তায় অকারণ 
স্পর্মা কিছুতেই শোভা পাইতেছে না, কারণ যাহাদের স্বরূপই 
মিথ্যাভূত, সেই তোমাদের আত্মজ্ঞানশূন্য এইরূপ ও ত্য 
অন্ধদিগের তুলনায়, পরিণামে ছুষ্ট-ফলই প্রদান করে। হে 
ইন্দিয়বর্গ! তোমাদের দ্বারা কিছুই প্রয়োজন নাই, আমি চিন্ময় 
আত্মা। সাক্ষি্বরপে আমিই ব্যবহারিক কার্যের সম্পাদন 
করিতেছি ; সুতরাং তোমরা কেন বৃধ! 'ব্যাকুল হইতেছ? এই 
মিথ্যাভূত-নয়নাদি মিথ্যাই বিকাশ পাইতেছে ও সর্পেতে বজ্জু- 
ভ্রমের স্তায় সংসারের সত্যতা! বুঝিয়া প্রবেশ করিতেছে । সর্ব- 
সাক্ষী অর্ন্বজ্ঞ যে আত্মা, চক্ষুরাদিকে সবিশেষ. জামিয়াছেন, 
তাহার সহিত, স্বর্গের সহিত পাতলবর্তী পর্বতের স্ঠায় কিছুমাত্র 
সম্পর্ক নাই। পথিক যেমন সর্প হইতে ও ব্রাহ্মণ যেমন যবন 
হইতে ভীত হইত্কা তত্মনিধি পরিত্যাগ করে, তন্্রগ চিন্ময় আত্ম! 
ইন্দিয়গণের অন্নিধান ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন) 
সুতরাং সৃর্ধ্যপ্রকাশে দৈনিক-ব্যাপারের স্তায় আত্মপ্রকাশে ব্বতঃই 
লোকব্যবহার নিপ্পন্ন হয়, তাহাতে ইন্দিয়াদির চা্ল্য নিরর্থক । 
হেচিত্ত! তুমি সর্বথা বহির্মুখে প্রচরণ কর বলিয়া তুমি চারণ 
ও সর্বদিকে আপনাকে চরিতার্থ করিতেছ বলিয়া! ভিক্ষুক; 
হতরাং কেন তুমি-বৃখা নিজের অনর্থের 'নিমিত্ত কুকুরের স্ঠায় 
জগতে ভ্রমণ করিতেছ। হে মন! তুমি যে চিন্মন বলিয়া 
আপনাকে বুঝিতেছ, এধারণা “তোমার নিতান্ত মিথ্যা। হে 
শঠ! চৈতন্যে ও তোমাতে নিতান্ত ভিনভাব আছে বলিয়! 
কিছুতেই একতা সম্তব হয় না। আমি রহিয়াছি বলিয়া! তোমার 
যে, অহংজ্ঞান হইতেছে, উহাতে সত্য বা অসত্য কিছু নাই; 
_ হৃতরাৎ নিতান্ত মিথ্যা-ও পরিণামে ছুঃখেরই জন্ত' হইগ্লা থাকে। 
তোমার অহতজ্ঞানের উদয়ে রহিয়াছি বলিয়া যে অভিমান 
হইতেছে, উহা ত্যাগ কর। হেমূর্খ! তুমি. কিছুই নহ, তবে 
বৃথা কেন চঞ্চল হইতেছ ৭. চিন্ময় জ্ঞানই অনাদি ও অনভ্ভ। এই 


দেহে উহা ভিন্ন কিছুই নাই। হে মূর্খতম! তবে চি্নামক 


তুমি আবার কে? হে চিত্ত! তোমার কর্তী ও ভোক্তা! বলিয়া 
যে অভিমান, উহা! ভোগকালে ওধ্ধরূগী হইলেও পরিণামে 
ক্র বিষের স্থান অধিকার করিতেছে; সুতরাং এ মিথ্যাভিমান ত্যাগ 
& কর। তুমি ইন্দ্রি়গণের আশ্রয় লইয়া. কেন উপহাসাম্পদ 


৩৭৭ 


হইতেছে, তুমি কর্তী ব। ভোক্তা কিছুই নহ। 'কেব্ল ভড়ম্বরূপ 
ও অন্তকর্তৃক বেধিত হও ।. তুমি ভোগ্সমুদয়ের কেহ নহ ও 
উহার তোমার কেহ নহে এবং জড়ম্বরূগী তোমার আত্মা নাই, 
তবে আর লুঙ্থদ্বন্ধুজনাদি কিরূপে হইতে পারে এবং যাহা জড়, 
কৌনরূপেই ভাহার সস্তা নাই; হুতরাৎ তাহাতে কর্তৃত্ব, ভোৃত্ব 
ও তদ্রিতর ভাবের কিছুরই সম্ভব হয় না, কেবল স্বয়ং অসদ্রপ 
হইয়াও পরে সন্তাযোগেই সতের স্তায় প্রতিভাত হয়। আর 
ঘদি তুমি অপরোক্ষ চৈতন্তরপী হও, তাহাতে আত্মাই তৌমার 
শরীর হইবে) কিন্তু হে চিত্ত! -তাহা হইলে বিকল্পময়ী বলিয়া 
ছুঃখদায়িনী সত্ত! কিরূপে তোমার সম্ভব হইতে পারে। হে চিত্ত! 
যেমন তুমি কর্তা ও তোক্তা' বলিয়্াই মিথ্যাভিমানকে পুষিত্ছ, 
আমিও -যেরূপে সেই অভিমানকে দূর করিতেছি, তাহা বলি; 
শ্রবণ কর॥ হে চিত্ত! তুমি স্বয়ং জড়, ইহাতে সন্দেহ নাই; 
হৃতরাৎ জড়ের আবার কর্তৃত্ব কোথায়? শিলকি স্বয়ৎ কখন 
নৃত্য করিতে পারে। সুতরাং তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিদাভাসকে 
আশ্রয় করিয়! চির-স্থির হও; নচেৎ, স্বয়ং যে-ইচ্ছা করিতেছ, 
রহিয়াছ, নষ্ট করিতেছ, যাইতেছ, সকলই বৃথা জানিবে। জঅংসাবে 


“থে কাধ্য যাহার সামর্থে হইয়া! থাকে, সেই কাধ্য তাহা কর্তুকই 


কৃত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে। যেমন পুরুষের শক্তিকে 
আশ্রয় করিয়া দাত্র ছেদন করিতেছে সত্য ; কিন্তু পুরুষই ছেদক 
বলিয়া অভিহিত হয়। এরূপ যাহার শক্তিতে যেবস্তর নিধন 
হইতেছে, সে বস্ত তাহা ক্ৃকই নিহত বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। 
যেমন খড়াঁ পুরুষের শক্তিযোগে বন্তর নিধন করিলেও পুরুষই 
হত! নামে কথিত হইয়া থাকে। ত্ররূপ যাহার শক্তিতে যে 
বন্ত পান করা যায়, সেই শক্তিমান্ই সেই বন্তর পানকর্তী 
বলিয়া! কথিত হুয়। যেমন পাত্র দ্বারা পানসম্পন্ন হইলেও পুরুষ- 
কেই পানবর্তী বলিয়! নির্দেশ করে। হে চিত্ত! তুমি স্বতাবতঃ 
অতিশয় জড়, কেব্ল সর্বজ্ঞ পরমাত্বা তোমাকে প্রতিবোধিত 
করেন বনিষ্বাই তুমি আত্মন্বরূপে আত্মাকে স্বপ্ের মত বুৰিয়! 


থাক, তোমার কোন সংজ্ঞা বা কার্য নাই। পরমেশ্বর আত্মা 


তোমাকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করিতেছেন; কারণ পত্তিতেরা মুর্থ- 
দিগ্রকে অবিরত উপদেশাদি দ্বারা বুঝাই়়া থাকেন, এ তাহাদের 
স্বভাব; একমাত্র আত্মার সত্তাই বেধন্বরূপিণী হইয়া স্ত্তি পাই- 
তেছে; তুমিও তীহারই . আশ্রয়ে চিত্তশব্ধ লাভ করিয়! অবস্থান 
করিতেছ। এইরূপে আত্মশক্তির অজ্ঞানবশতঃই চিত্তের প্রকাশ 
হইয্া, থাকে। -হে চিত্ত! আত্মজ্ঞানদশীয় তীব্র আতপে হিম- 
কণীর ন্তাদ্ব তুমি থাকিতে পার না; হুতরাৎ তুমি মৃত ও তুমি মুঢ 
ও গপরমার্থু কিছুই নহ। : হুতরাৎ তোমার যে জন্মজরাদি 
দুখের জন্য স্থিবাভিমান আছে তাহা একেবারে দূর হউক । উীন্- 
জালিকের প্রকাশিত লতার স্ঠায় এই চিত্ত! নিতান্ত মিথ্যা, 
এ বিষযে ব্রহ্াজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুরই প্রতিভাস হইতেছে না। 
হেমুঢু! যদি তুমি আত্মজ্ঞানের উদধেই চিন্ময় হও, তবে সেই 
পরম্প্ হইতে এক্ষণে পৃথক আছ, তাহাতে তোমার শোকের 
কিছু প্রয়োজন. নাই। সেই সর্বভাবে সর্ধন্বরূপে অবস্থিত 
সর্ধগামী পরমপ্দ যাহাতে হইতে পার, তাহারই উপায় কর; 
কারণ প্র পদ প্রাপ্ত হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ১-_৫০। 
তুমি নাই, দেহ নাই, এক বিশাল ব্রন্মেরই স্কুরণ হইতেছে ও 
সেই ব্রদ্ষেই আমি তুমি শব্দের প্রতিভাস হইতেছে, তাহাতে 

















৩৭৮ তখনি বাস 
আর অন্তের ক্ষোভ কেন হইবে? যদি আত্মাই তুমি, তাহা 
হইলে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, আর যদ্রে আস্মভিন্ন জড়রূপী হও; 
তাহাতে তোমার শরীর নাই ; সুতরাং তুমিও নাই। এই ত্রিভু- 
বন সমুদয়ই আত্মা, তদিতর কিছুই নয়। যদি তুমি ৪ আত্মভিন্ 
অপর কিছু হও, তাহ! হইলে তোমার পরমার্থিকম্বরূপ কিছুই 
নাই। আমি বালক, আমি বৃদ্ধ, পূত্রাদি আমারই স্বজন, এরূপে 
কেন বৃথা অভিমান করিতেছ € তোমারই বাস্তবতা নাই, তবে 
কিরূপে এ সকল ঘটিবে? শশমৃগের শৃর্ঘ একেবারেই অসম্ভব, 
কেহ কি সেই মিথ্যাশৃঙ্গে আহত হইয়া থাকে? হে শঠ.! 
যদি বল, অমি চিন্ময় জড় নহি, এতদুভয্রভিন্ন তৃতীয়ভাবে পুর্ণ 
রহিয়াছি, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কারণ যেমন ছায়া ও আতপের 
মধ্যে তৃতীয় কিছু নাই, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত ঘ্য়ের ইতর নাই 
জানিবে। সত্যদর্শন হইতে চিত্তের ও জড়দর্শনের ক্ষয় হইলে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই স্বানুভব্ই সত্যদর্শনের ফল জানিবে। 
হেমূট! তোমার কিছু মাত্র কর্তৃত্ব বা ভোভৃত্ব নাই; নুতবরাং 
তুমি পরমত্রক্ববরূপ হইতেছ, এক্ষণে মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া আত্ম- 
বান্‌ হও। তথাপি “মনের দ্বার দেখিবে” এই প্রকার যে সমুদয় 


শ্রুতিতে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দিষ্ট আছ, মে কেবল ওপদেশিক বন্তর 


সিদ্ধির জন্, আত্মা তোমাকে করণরূপে রাখিয়া কার্য করিয়া 
থাকেন, এইরূপই কথিত হয়। করণামাত্রই অসংস্বরূপ বলিয়া 
ভড় এবং আশ্ররবিহীন ; সুতরাং কর্তার প্রকাশন ব্যতীত কিছু- 
তেই করণের স্পন্দন হয় না; তবে কোনমতেই তুমি আপনাতে 
কোন কার্ধেরই কর্তৃত্বাভিমান বাখিতে পার না। যেমন ছেরকের 
অভাবে দাত্র কিছুই করিতে পারে ন|) সেইরূপ, অক্তৃভূত 
করণে কিছুই সামর্থ নাই, হে চিত্ত! খড়ের প্রহার ব! তৎকত 
ছেদনকাধ্যে পুরুষেরই সামথ্য আছে, তাহাতে জড়রগী খা 
সর্বান্গুদ্ধ হইলেও শ ছেবনাদিতে কিছুমাত্র শক্তি প্রকাশ 
করিতে গারে না, তুমি সেই মতই; সুতরাং ছে সথে! তোমার 
কিছুই কর্তৃত্ব নাই, তবে কেন বৃথ| ভুঃখভাগী হও, আর কেনই বা 
পরের জন্ত ক্লেশ করিতেছ, উহা! তোমার শোভা পাইতেছে না। 
আর যদি জীবকে ঈশ্বরাংশ জানিয়াই তক্জন্ট শোক করিতে থাক, 
তাঁহাও অনুচিত। কারণ পরমেশ্বর কোনমতেই শোকের লক্ষ্য 
নহেন; তবে যে তোমার তুল্য, অছারই জন্ত শোক কর। বিশেষ 
পরমেশরের কার্যে ঝা অকার্্ে কিছুতেই প্রয়োজন নাই জানিবে। 
আর যদি আত্মার উপকারই না হয় করিতেছি এই অভিমানে 
যদি স্বীয় কষুদ্রাবয়বকে রেশ দিয়া থুক, তাহাতেও সেই আত্মার 
কিছুই উপকার হইতেছে না। যদি ভোক্ত1 ও কর্তী পরমেশ্বরেরই 
জন্য তোমার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও নিগ্রায়েজন। কারণ 
তাঁহার সর্বদাই তৃপ্তি থাকায় কিছুতেই ইচ্ছা নাই জানিবে। 
যেহেতু সেই সর্ব্বগামী চিন্ময় আত্মা একাই স্বাভাবিক স্বপ্রকাশে 
সংসারকে. পুর্ণ করিয়াছেন, অন্ত কিছুই কল্পনা নাই। অয় 
পরমাত্মাই আত্মাতে বিবিধবিলামে জগ্রপের প্রকার্নী করিতেছেন; 
হৃতরাৎ যাহা ইচ্ছার বিষয়, তাদ্ৃশ কোন বস্তই অলভ্য নাই। 
তথাপি সুন্দরী রাজমহিষী দেখিয়া যুবকজনের অন্তর যেমন বুথাই 
চঞ্চল হইয়া! থাকে, তত্্রপ বন্তদর্শনের পরই যে তোমার ক্ষোভ, 
তাহা নিতান্ত কারণশৃন্ঠ। যদি আত্মমন্বদধী বলিয়। তাহার অনুগ্রহেই 
ভোগাদি পাইতেছ, ই! বুঝিয়! থাক, সে অতিভ্রম। কারণ যেমন 
পুষ্প হইতে ফলস্উপত্ন হইলে নিজাকার বৃদ্ধিসহকারেই পুষ্পের 





সনস। 


সৌগন্ধ্যাদি ত্যাগ করে, তেমনি আত্মার ক্ানাবয়বের বৃদ্ধি হইতে 
থাকিলে, ক্রমশঃ তুমিও থাকিতে পার না। হে চিত্ত! শাস্ত্রে 
নির্ণীত আছে, একের অন্তের সহিত এক ক্রিয়ায় বা উভয় . 
্রিয়ায় যে একীভাব অর্থাৎ মিলন, তাহারই নাম্‌ সম্বন্ধ ; উহাতে 
পূর্বে দ্বিত্ব থাকে শেষে একতা হয়; কিন্তু আত্মার সহিত তোমার 
মিলন হইতে পারে না, কারণ তোমার অবস্থায় নানাপ্রকার বচন! 
ও নানাপ্রকার কার্যে আভিমুখ্য আছে; তুমি সুখ ও দুঃখের 
কারণ বলিয়া আত্মা! হইতেই নিতান্ত পৃথক্ভীবে আছ। ষংসারে 
তুল্য ব্যক্তিদের এবং উভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি ন্যুন হইলেও 
তাহাদের পরস্পর মিশ্রণরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়; কিন্তু পরস্পর 


নিতান্ত বিরুদ্ধধম্মীর কোথাও মিলন হয় না। তাহাতে জল-বহির 


নায় একের নাশ হইয়! থাকে; সুতরাং আত্মসম্পর্কে তোমার 
সম্ভা থাকে ন।। হেচিত্ত! যদি বল, শব্ম্পর্শরূপাদি বিরুদ্ধ গুণ 
বিশিষ্ট হুক্ভূতগণ্রেও ত পঞ্ধীকরণ দ্বারা পরস্পর অন্বন্ধ বা সম্মি- 

লন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে আমারই বা আত্মার সহিত সম্বন্ধ 
সম্ভব নহে, ইহার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে৮_উহ্াদিগের | 
মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাব নাই; কেননা অন্যান্ত দ্রব্যের গুণ- 
গকলও পরস্পর মিলিত হইলে, পককীকৃত দ্রব্যসমুহকেই সর্্ঘতো- 
ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে । সংবিৎ ও জড়তা, উভয়ের মধ্যে 
বিরোধ দেখা যায়। ভুমি জড়, অতএব জড় বলিয়া যদি সংবিং 
হইতে ব্ড্যিত হও, তাহা হইলে তোমার জড়াংশও সাধিত 
হুইতে পারে না, কারণ সংবিংই তোমার সন্তাসাধিকা। অত- 
এব সংবিৎ হইতে বিচ্যুতি তোমার পক্ষে ুঃখদায়িনী, তুমি সথবিৎ 
হইতে বিচ্যুত হইও ন।। অন্ত্ৃ্টি বা সংবিতের অহায়ে ছু'খদায়ক 


ষ্ঠ বন্তর অভাব ঝ৷ নাশ হইলে, ছুঃখশূন্ত ও নিরতিশয় আনন্দ . ও ্‌ 


স্বরূপ আত্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। অতএব ইহাতেই যর 
তোমার সন্তোষ হয়, তবে তুমি একান্ত ধ্যানযোগে ন্রিকচ্ছিন 
সমাধিসম্পন্ন হইয়া আত্মদর্শী হও। হে চিত্ত! সম্ধলোনুখ হইপ্লে 
তোমার নুখ নাই, সমাধিতেই তোমার হুখ) অতএব তুমি 
সন্থলোনুখতা খে ছুখদারিনী, তাহা অবগত হও; আর ইহাঁও 
জান যে, এই সংবিহ বিবিধ সন্ধল্পবিষয়ে উন্মুখী হইলেই  প্রস্তর- 


তুল্য জড় দেহ মনও ইন্জিয়াদি চ্যুত বাঁ পতিত) হুতরাং 3 


ইন্িয়দার দিয়া! ব্ভাগে বিভক্ত হইয়া যেন বিশীর্ঘ হই 
পড়ে না। ৫১--৭৫। হেচিত্ত! যেমন আকাশে কুছম হয় 
না, সেইরূপ আস্বারও কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই; কারণ আকাশে সু 
মৃত্তিকাসম্পর্কের স্তায় আত্মায় কোন প্রকার কলনা স্পর্শ করিতে | 


পারে না; স্ুতরাৎ অন্তরীক্ষের অবয়বের ন্যায় আত্মায় কোন- সর 
রূপ কর্তৃত্ব স্তবে না। যেমন সমুদ্র, ফেন-বুদ্বুদাদির আকারে স্ঁ 
সলিলের স্কুরণেই স্থুর্তি পাইয়! থাকে, তদৎ আাত্বাও তোমার ছু 
কল্িত নানা ব্যবহারে স্তুতি পাইয়! থাকেন; কিন্ত স্বয়ং কিছুই 'ছঁ 
করেন না। যেমন সমুদ্রমধ্যে তপ্ত অঙ্গার থকে না, সেইরপ চু 
আত্মদেব অ্কল্পরহিত হইলে এবং দেহ ও মন জড় হইলে 
কল্পনাকারীর অভীবনিবন্ধন কৌন কজনা থাকিতে পারে না। তবে 
যে এইটী শুভ, এইটী অশুভ, ইহা অন্ত, ইহ! সে নহে, এ প্রকার পু 


কল্পনা কেবল বিশিষ্ট জ্ঞানবিরহিতা সংবিৎ, তদিতর কিছুই 


নহে। ভুতরাং অন্তরীক্ষে কাননের গায় এ সমুদয় অসতী কলনা পি 


হইতে পারে না। তবে কেবল সংবেদ্যবিহীন। সংবিদই বিস্তার | 
পাইতেছে, অপর কিছুই নহে ।- তবে আরও দেখ, তাহা হইলে | 








উপশম-প্রকরণ। 


সু এই আমি, এই অপর, এই অঙৎ কল্পনা কিরূপে হইবে এবং 


ধাহার আদি নাই, রূপ নাই, সেই সর্বব্যাপী আত্মার কোন্‌ 
ব্যক্তি অন্তরীক্ষে খণ্ধেদলিখনের ন্তায় কলনা আরোপ করিতে 
পারে? যে সকল পদ ও অর্থকে বস্ত বলা যায়, আত্মা সে সকলেরই 
সারভূত। তিনি নিত্যেদিত ও সংবিৎস্বভাবেই অবস্থিত। হে 
চিত্ত! ভূমি যদি স্বকীয় নির্দমলতার প্রভাবে সেই আত্মাকে, সকল- 
দ্বিক্‌ দিয়া স্বতোভাবে, অসংদিপ্ধ ও অপরোক্ষরূপে অবগত হও, 
তাহা হইলে আমার সুখকণা ও ছুঃখকণা মৃগতৃৰ্ণা, রজ্জুসর্প ও 
শুক্তিরজতাদি অসত্য পদার্থের স্তায় ক্ষয় হইয়া যায়। কারণ 
নুখ-ছুখ-জ্ঞান নিশ্চয়ই মোহ বা ভ্রান্তি, সত্য নহে। ৭৬--৮৩। 


দ্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২॥ 





ত্র্যশীতিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন,_-সেই মুনিবর বীতহব্য নির্ভনে থাকিয়া 
চিন্তকে এইরূপে শাসন করিয়া, পুনরায় নিজ ইন্লিয়গরণকে বক্ষ্য- 
মাণ প্রকারে সম্যক্রূপে বুঝাইতে লাগিলেন। হে রাম!” তিনি 
ইন্লিয়গণের জন্ত নির্জনে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহ? তোমাকে স্পষ্ট 
বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিয়া তুমিও তার্ূশ ভাবনা করত দুঃখের 
.. পারে গমন করিতে পারিবে। হে ইন্জিয়বর্গ! তোমাদের এই 

স্বীয় বিদ্যমানতা অবিচার-দৃষ্টিতে উৎপন্ন হইয়া! জীবিতদশায় 
ছুঃখ প্রদান করিতেছে ও অবসানে নরকাদিপ্রদায়িনী হইতেছে; 
সুতরাং তোমর| এই মিথ্য ভূত! নিজ সত্তাকে ত্যাগ কর। আমার 
পুর্ক্বোক্ত আত্মতত্বব্ষ়্ক উপদেশে তোমাদের সন্তা নিশ্চয়ই 
ক্ষয় পাইয়াছে ; কারণ তোমরা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, বলিয়া 
'জ্আনোদয়ে তোমরা! থাকিতে পার না। « হে চিত্ত! যেমন অতি- 
প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঝালকাদির ক্রীড়া, তাহাদের দেহদাছেরই কারণ 
হয়, তন্রপ তোমার সত্াও পরিণামে ছুঃখেরই নিদান হইয়া 
থাকে। আর দেখ, তুমি থাকিবেই ভ্রমিযুক্ত জলকলোলন্বরূপ 
জড়জনসম্ষুল-সংসারভাবন্ূপ ন্দীসমুদয়্ কালরূপ সুদ্ডে প্রবেশ 
করিয়া থকে; তাহাতে পরস্পরের অহঙ্কারে উৎপন্ন পরস্পবে জয় 
পরাজয়াদিনিবন্ধন চিন্তাজীলে পরিপূর্ণ ছুঃ্খরাশি বৃষ্টিধারার স্তায় 
কোথা হইতে অতকিতভাবে আসিয়া নিপতিত হয়। আর হদয়ের 
উন্মুলনে উদ্যতা তরক্করী সম্পদ্বিপদ্রূপিণী অনন্তা বিহ্ৃচিকা 
আসিয়া আক্রমণ করিয়া. থাকে। ৯--৮। তাহাতেই দ্রেহবূপ 
জীর্ণবৃক্ষে সুপ্রকাশা জবামরণরূপিণী মগ্তরী জন্মাইয়৷ থাকে ও সেই 
মঞ্জরীতে কানশ্বাসাদিরোগরূপ. ভ্রমর আপিয়। ধ্বনি করিতে থাকে । 
আর মনোরথরূপ হিত্রজন্তুতে পরিপূর্ণ ও দেহচ্ছিদ্ররূপ ঘনতুষারে 
ব্যাপ্ত শরীরমধ্যবন্তা জদয়র্ূপ কোটরে চিন্তারূপ চঞ্চল জালকারক 
কীট আসিয়া স্বকধ্য করিতে থাকে । তখন এই কায়রূপ প্রাচীন 
. বুক্ষে লোভরপ পক্ষী আসিয়া! সুখছুঃখাদিময়ী স্বীয় তীক্ষচণ্চ ছারা 
এই বৃক্ষের শ”দমাদিঘ্বরূপ ফলপুষ্পসমুয় খণ্ডন করিয়া থাকে। 
আবার অপবিত্র ছুরাচার কামরূপ কুকুট আসিয়া! সেই জীর্ণরৃক্ষের 
হদয়রূপ প্রদেশকে পাদ দ্বার। বিকিরণ করিয়া থাকে এবং 
মোহরূপিণী ভয়ক্করী রাত্রিতে অঙ্ঞীনরূপ পেচক আসিয়া শ্মশানে 
পেচকের স্তায় শ্হুদয়ুপাদপে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিয়া! থাকে। 
এইরূপ অপর বহুশত অশুভপ্তরী সেই মোহনিশায় আসিয়! রাত্রিতে 


৩৭৯ 


পিশাটীর ন্তাষ় সেই জীর্ণরৃক্ষে বিহার করিতে থাঁকে। হে চিত্ত! 
হে ইন্জিয়বর্গ! তোমরা যদি না থাক, তবেই প্রভাতে পদ্বিনীর 
্যা় সমুদয় গুণসম্পদু আপিয়া বিকাশ পাইয়৷ থাকে। তখন 
হুদয়াকাশ নির্দ্ল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় ও তথায় মোহরূপী 
পতঙ্গের ধ্বংস হয় বলিয়া সমুদায় রজোগুণের কার্ধয দূর হইয়া 
থাকে ।৯--১৬| তখন আকাশ হইতে পতিত জলধারার স্তায় ক্ষোভ- 
কারী বিকল্জাল কিছুতেই আসিতে পাবে না, কেবল বৃক্ষের নবো- 
দ্রগতা কোমল-মঞ্রীর স্তায় সকলের আহ্কাদকারিণী পরমপবিত্র 
হৃদরগ্রাহিণী মৈত্রী হৃদয় হইতে প্রকাশ পাইয়! থাকে। নানাছিদ্র- 
শীলিনী মূর্খজনসেবিতা চিন্তা) তখন হিমাবৃত। পদ্ধিনীর স্তায় হৃদয়- 
মধ্যে শুষ্ক হইয়া! যায়, যেমন শরৎকালে আকাশে মেঘের অভাব 


,হইল বুলিয়| হূর্্যমণ্ডল অধিক গ্রকাশ পায়; সেইরূপ অজ্ঞানের 


ক্ষয় হয় বলিয়। অন্তরে জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন 
হৃদয় কোনরপে ক্ষুব্ধ বাঁ কাহা কর্তৃকই অভিভূত হয় না বলিয়া 
স্থির হইয়! থাকে; আহার গরাশতীর্ধয প্রকাশ পায়, তাহাতে বায়ু 


বিহীন সাগরের ন্যায় সমভাব ধারণ করিয়া থাকে। পুরুষ তৎকালে 


নিত্যানন্দমস় হওয়ায় অমৃতরাশিপরিপূর্ণ চন্দ্রমীর স্ায় শীতলতাব 
ধারণ করত অন্তরে অবস্থান করেন। তখন অজ্ঞানের ধ্বংস হয় 
বলিয়! অন্তরে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া! থাকে। এ জ্ঞানে সচরাচর 
সমগ্র-সংসার প্রতিভাসিত হুয়। ১৭-__২৩। তখন তোমার স্বশ্বরূপ 
দেহ আনন্দে পূর্ণ হইয়! পরিপুষ্ট বলিয়া অনুভূত হইবে ; কিন্ত 
আশারজ্জুতে সতত নিবদ্ধ প্রাণাদিপাপাসন্গের কিছুতেই পুষ্টি 
হইবে না। থেমন বৃক্ষে বনানলে দগ্ধ পত্রাদির পুনরায় বসসঞ্চারে 
উদগম হুইয়া। থাকে, তদ্বৎ জ্ঞানানলে সংসারের জরা জন্ম প্রভৃতি 
বিস্তৃতমার্গ * ভম্মীভূত হইলেও, জীবনুক্তদিগের কান্তি, পুষ্টি, 
আরোগ্য প্রভৃতি গুণের পুন্রাগম হুয়। তীহার৷ সংসারে পুনঃপুনঃ 
ভ্রমণনিবারণের জন্ত আনন্দমন পরমাত্মায় চির বিশ্রাম করেন। 
প্রবণ অন্ত গুণসমুদয়ও তৎকাঁলে প্রকাশ পাইয়! থাকে। হে চিত্ত! 
তুনি সমুদয় আশার নিদান বণিয়াই তোমার অভাব হইলে 
আশাজালেরও ক্ষয় হয়; নুতরাৎ আত্মভাবে স্থিতি ও অত্যন্ত 
অসভা, এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাহাঁতেই নিজের কল্যাণ বিবেচনা 
করিবে, তাহাই শীগ্র অঙ্গীকার কর। হে সম্মানি-শ্রেষ্ট! 
আত্মভাবে অবস্থানই 'তোমার হুখকর বিবেচনা করি। একারণ 
অন্ত ভাববর্জি্দিত সেই তাবেরই ভাবনা কর, নচেৎ সুখত্যাগ করা 
মুটের কার্য জানিবে। হে চিত্ত! তোমার অন্তরে চৈতন্তময় স্বীয় 
স্বরূপ যদ্দি সত্য থাকে, তবে তাহারই আশ্রয়ে অবস্থান কর। 
পীকূপে জীবিত থাকিলে কেহই তোমার অত্যন্তাভাব ইচ্ছা করিবে 
না। হে হুন্দর! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, তুমি ততস্বব্ূগে 
অবস্থিত নহ; সুতরাং অসদ্রপীর .অভাবপক্ষের আশ্রয় লওয়া 
উচিত। ২৪--৩০। হে চিত্ত! এই কারণে তুমি “স্বাবলম্বনে 
জীবিত আছ, ধরেই আশায় মিথ্যা হুখী হইও না। কারণ তুমি 


প্রথমপক্ষেরই১আশ্রিত অর্থাৎ অসত্বরূপী। তথাপি ভ্রমবশে 


যে তোমার অস্তিত্ব হইতেছিল, এক্ষণে সেই ভ্রম বিচারসম্পর্কে 
সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়ছে। হে সাধো! অবিচারদশাতেই 
তোমার স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিচার বিধান হইলে তুমি 
সনমাত্রত্বরপে অবস্থান কর। . আলোকের অভাবেই যেমন. অন্ধ- 
কারের প্রকাশ, তদ্রপ বিচারাভাবেই তোমার উৎপত্তি হইলেও 
আলোকসম্পর্কে যেমন তমোরাশি দূরীভূত হয়, তদ্ৎ বিচার- 
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সংযোগে তোমার শাস্তি হয়, অর্থাৎ স্বরূপ ধ্বংস হওয়ায় অসভ্রপী 
হও। যেমন ভ্রান্তকল্পনায় শিশুর নিকট ভয়ঙ্কর মিথ্য! ব্তালের 
প্রকাশ হইয়া থাকে; দেইরূপ হে সথে! এতাবৎকাল আমার 
বিবেকশক্তির অল্পতা ছিল বলিয্বাই, তুমি স্থুলভব ধারণ করিয়া 
ছুঃখেরই কারণ হুইয্বাছিল। আমার পূর্ব্ে সংসারস্থিত বিন্র 
নুখছুঃখাদি ছন্দের অনুভব হইল) কিন্তু এক্ষণে যে বিবেকের 
অনুগ্রহে অবিদ্যারকার্ধ্য ক্ষয় হইয়াছে বলিগ্বা, অনাদি অনস্ত আত্ম'- 
রূপ বস্তর প্রতিভা হইয়াছে; সেই বিবেককে বারংবার নমস্কার । 
হে চিত! তোমাকে বহুবার বুঝাইতেছি'শান্ত্মন্ধ জ্ঞাপন করাইয়াছি 
যে, তুমি চিত্ততাবস্থানের পুরে যে পরমেশ্বর ছিলে, এক্ষণে জ্ঞান- 
দ্রশায়ও পুর্ববন্রপের বিলাস হইতেছে, যাহ! তোমার মলের 
জন্যই স্থিতিলাভ করিতেছে অর্থাৎ তুমি এক্ষণেও সমস্ত বাসনা" 
বিহীন পরমেশ্বরেই আই। আর যে তোমার চিততব্বরূপে অবস্থান 
অবিবেকজন্ই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিবেকসম্পর্কেই 
বিনষ্ট হইয়াছে। হে ইন্দিযপ্রবর চিত্ত! পূর্বোক্ত শাস্্রসিদধান্ 
ও যুক্তিবলে তোমার অভাবই নির্ণাঁত হইয়াছে, এক্ষণে সংদার- 
পারগামী তোমার মঙ্গল হউক। : ধিনি পূর্বে ছিলেন না, এক্ষণে 
অভাবসম্পন্ন ও ভবিষ্যতে যাহার সত্তা থাকিবে না, হে নিজমন। 
সেই তোমার কল্যাণ হউক। আত্মা আছেনই, যেহেতু তিনি 
অন্ঠত্র রহিষ্নছেন, এই আমি" ও 'উহাও আমি) “আমা ভিন্ন 
কিছুই নাই, "আমি চিন্ময় বোধস্বরূপে সর্বত্র সর্ব! অবস্থান 
করিতেছি? এইবূপ কল্প! নির্ধুল শুদ্ধচিনসয় অন্তরে অবস্থান পায় 
না। তুতরাং“এই আমি, এইরূপ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, 
জলে তরনের স্তায় স্থির আত্মাতেই আপনি অবস্থান করিতেছি। 
যথায় বঝগনার ক্ষর হইয়াছে, প্রাণাদির সঞ্চার নাই, পার্থক্য 
নাই ও যাহাকে জড়ভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই, আমি সেই 
চিত্যরূপের আশ্রয় লইয়া ব্যাপারবিহীন অন্তঃকরণে মৌন্ভাব 
অবলম্বন করিক্ম! সুখে বিশ্রাম করিতেছি । ৩১--৪৮। 


ত্র্শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥ 





চতুরশীতিতম সর্গ। 
_- বৃশিষ্ট কহিলেন,__হে রদুনাথ! বীতহব্য মুনি এইবপ দিদ্ান্ত 
করিয়া বাসনাপরিত্যাগপুর্বক বিন্ধ্যাচলের গুহামধ্যে. সমাধিতে 
অবস্থান করিলেন। তখন তাহার অংবিদ্ের কিছুমাত্র চলন! 
না হওয়ায় তিনি কেবল পূর্নানন্দম্র হইয়| মনকে দূর করিয়া 
দিলেন -এবং অচঞ্চল সমুদ্রের স্তায় হুন্দরভাবে শৌতা পাইতে 
লাগিলেন। যেমন বহ্ছির আশ্রয় কাঠ্ঠরাশি দগ্ধ হইলে আর তাহার 
শিখার পরিম্পন্দন হয় না, সেইমত তাহার অন্তর ব্যাপারশুন্ত 
হওয়ায় ক্রমশঃ প্রাণাপানাদি বায়ুসমুদক্নের, উপশম হইতে 
লাগিল। তখন তাহার, অর্দোম্মীলিত নয়নের 'স্থিরপ্রভ! নাসিকার 
প্রাস্তভাগে মাত্র অঙ্গাল্প পরিমাণে পাওয়ায় ঈবদ্বিকস্তি পদ্ের 
সাদৃশ্ত পাইতেছিল। বাহে বা অভ্যন্তরে তীহার ইন্দ্রিয়ের 


কোনরূপ কাধ্য,না থাকায়, নয়নের পক্ষদও স্থির হইয়াছিল এবং 
সেই মহামতির গ্রীব৷ ও মস্তকাদি যাবদবয়বই স্থিরভাবে উন্নত 
থাকায়, তিনি প্রস্তরখোদিত মুক্তির স্তায় ধা চিত্রিত পুত্তলিকার 
মৃত অবস্থান করিতেছিলেন। . দেই বিন্ব্যাচলের গুহামধ্যে 
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এইরূপে অবস্থান করিয়াই তাহার অর্ধ-যুহূর্তকীলের মত তিনশত 
বর অতীত হইয়াছিল। সেই ব্রহ্গজ্ঞানী এত দীর্ঘ 
অতীত হইতেছে বলিয়! বুঝিতে পারেন নাই এবং 'জীবমুক্ত 
বশিয়াই সেই ধ্যান-পরায়ণ বীতহষ্য আশ্রিত দ্েহকেও ত্য! 
করেন নাই। যোগিবরের সেই ধোগকালে' বক্ষ্ামাণ ব্হতরই 
সমাধির ব্যাথ/তক বিদ্বু উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেও তাহার 
ঝাহজ্ঞান হয় নাই।১-৮। তীহার ধ্যান-সময়ে ব্হবার ক 
ধারাবর্ধণের সহিত মেঘের ভীষণ গর্জন হইয়াছিল। তথায় দু 
বহুতর সআরটুই মৃগ়াব্যাপৃত থাকায় ভীষণ নৃগয়াকোলাহল হইয়া সু 
ছিল এবং ন্রিস্তর পক্ষী ও বানরের শব, মাতদরৃংহিত, পশুরাছের সু. 
ভীষণ "চীৎকার ও নিবরপাতের নিরন্তর শব্দে তীছগার ধ্যান ভঙ্গ উ্র : 
হয় নাই। অধিক কি, কতবার বজ্রপাত, সাধারণের সক্রোধ শর 
গর্জনের অহিত কোলীহুল, কত ভূমিকম্প, ব্নদাহ প্রভৃতি প্র 
ভয়ানক কাধ্য উপস্থিত হইয়াও, তীহার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারে ক... 
নাই। পর্ততের শৃর্ঘতঙগাদিনিবন্ধন ভীষণ শব্দ, তুগর্ভ হইতে এ 
সজলমৃত্তিকার নির্গমনরব, প্রতিকূল-জলঙ্রোতের পরস্পর আঘাত কু 
এবং অগ্ির তায় তীব্র গ্রীষ্মাদির সন্তাপও তদীয় ধ্যানের বিদ্বকারী জু : 
হয় নাই। এইরূগে প্রকৃতির নিয়মে কালসমুদয় অভিক্রান্ত 
হইতে থাকিলে, মুনিবরের দেহ দেই পর্বতগুহাতেই কিছু 
কালের মধ্যে বর্ধাসম্পর্কে উপধ্যপরি গলিত পন্ধরাশিতে আবৃত 
হইয়। ক্রমশঃ ভূগর্ভে নিখাতের ্ঠায় অন্ত হইল! ৯--১৫। 
তখন সেই গুহামধ্যে মুনিবর পঞ্ষাবুতশরীর হইয়া! পর্বতের এক স্ 
ধণ্ড শিলার স্ঠায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন শত 
সর অতীত হইলে পর, মেই আত্মপূপী বীতহব্য স্বয়ংই + 
সমাধি করিয়। প্রবুদ্ধ হইলেন। এতকাল ভূগর্ভেও তাঁহার বু 
লিঙগদেহস্থায়িনী চিন্ময়ী শক্তিই তদীয় পাঞ্চভৌতিক দেহকে রক্ষা 3 
করিয়াছিল এবং প্রাণীদিবাযুর গতাগতিন্নপ ক্রিরার অভাবহেতুকই 
দেই হুক্ষ গ্রণময় স্পন্দন থাকিতে পারে নাই। অনন্তর তাহার স্তর 
জীবরূপ সংবি অবশিষ্ট প্রারদ্বের- ভোগার্থ উন্মেষক্রমে স্থুলতা 3 
পাইয়! তদীয় হদয়মধেই মনোরূপিনী হইয়া বক্ষ্যমাণদশ! ভোগ 3 
করাইয়াছিলেন। প্রথমে মুন্বির কৈলাপপর্ধ্বতের কাননে স্তর 
কদন্বতরুর তলদেশে. জীবনুক্ত হইয়া! 'একশতবর্ককীল যাপন ও 
করিয়াছিলেন। তৎপরে একশত বৎস্র নিরাপদে বিদ্যাধরযোনিতে 3 
থাকিয়া, পাঁচ যুগ ইন হইন্»। দেবগণের সেব। পাইয়াছিলেন। স্তর 
রাম কহিলেন, হে মুনে!. সেই বীতহব্যের ইন্জত্বদশার় | 
যেকালের নিয়ম ও মুনিদশায় কৈলাস-কাননাদিরপ স্থানের ঝ 
নিয়ম হইয়াছিল, তাঁহা কষুদ্রহদযমধ্যে সামান্তকালে অন্তর | 
হওয়ায় নিতীত্ত অনিয়ম হইয়াছিল; স্ুতরাৎ কালদেশের নিয়ম | 
ও অনিয়ম, উভয় কিবূপে ঘটিল, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, | 
হেরাম! সর্ববন্বরূপিনী চিচ্ছক্তি যেস্থানে যেরূপে প্রকাশ পান, 
আত্মার অভিন্ন শক্তির বলেই তথায় সেইরূপে শীন্ই অনুভব | 
হইয্ব। থাকে এবং বুদ্ধিতে যখন যেরূপে অসুভর হয়, সেইরপেই স্ট 
নিয়ম থাকে। তন্ময়ম্বরূপ হয় বপিয়। কালদেশাদির নিয়মের ক্রম পু 
থাকে না! অর্থাৎ সামান্তস্থানে অল্পসময়েও বহুদেশের বহকাল দর্শন | 
হুইয়। থাকে, যেমন সাধারণের স্বপ্রাদি হইয়া! থাকে, সেইরপ সু 
এই কারণেই বাজনাত্যাগী বীতছব্য স্বহ্বদ়ে জ্ঞানাকাশে নানাবিধ 
জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন; যেমন দপ্ধবীজের ব্বশক্তির হ্রাস হয়, 
তব্রুপ সম্যগ্জ্ঞানীদের জীবনুক্তদশায় এইরূপ ইন্জত্াদ্যনুভব- 











তি 


সা 


ূপপিণী বাসন! জ্ঞানানলে দগ্ধ 
' আঅভিহিত। হইতে পারে না । ১৬--২৬। এইরূপে তিনি আরও 
এক কল্পকাল মহাদেবের প্রমথ হইয়াছিলেন।  প্রমথদশীয় 
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ক রং এ /৩/ 


: উপশম প্রকরণ! 


থাকাতেই বাসনা-সংজ্ঞাতেই 


তাহার সকল বিদ্যার প্রতিতা ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তিমানকালত্রয়ের 


প্রতিভাস ছিল। আরও দেখ, যিনি যেরূপে দৃঢ়-সংস্কারশালী 


হন,তিনি তাহাকে অনুতব করিয়া থাকেন বলিয়াই বীতহব্য 
জীবনুক্ত হইয়াও প্রীরন্ধকর্ম্মে সংস্কারবান্‌ থাকায়, এ সমুদয় 
অনুভব করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন, হে মুনিবর! যদি 


 বীতছব্যেরও এইরূপ ভোগাবির. প্রতিভাম হইয়াছিল, হাতেই 


বিবেচনা হয়, জীবসুক্ত হইলেও সাধারণেরই বন্ধনও মুক্তি উভয়ই 
ঘটিয়া!থাকে। বশিষ্ঠট কহিলেন, হে রাম! জীবমুক্তদিগের 
প্রবন্ধের ভোগদশীয়ও এই বিশ্বআকাশ নির্মল প্রশান্ত 
্রহ্গারপেই অবস্থান করে; তুতরাং তাহাদের আর বন্ধন বা মুক্তি 


' কিছুই থাকে ন|। তাহাদের এই সংবিদাকাশ যথায় যথায় 


যেরূপে যেরূপে প্রকাশ পায় তন্ততস্থানে নেই সেইরূপে লাভবানের 
্যায় সফলকাম হয়; সুতরাং হে বাধ! সেই জীবমুক্ত 
সর্বন্বরূগী হুন বলিয়াই সেই মর্বাত্ম। হেতু ব্রহ্মরূপেই বহুশত 
জগতের অনুভব করিয়াছেন ও অনুভব করিতেছেন ।২৭_-৩২ | 
সেই সকল জগতের আপনাদের কোনরূপ নাই, উহারা নিঃস্বরূপ 
এবং প্রতিভাববশে বিশালতম ও অসংখ্য । আঁবার যখন চৈতন্য- 
ভিন্ন বস্ততঃ আর কিছুই নাই, তখন তৃগর্তে নিষপগ্র বা নিখাত 
মুনিবর বীতহব্যের চৈতন্ঠই. এ জগতের স্বরূপ; সেই অসংখ্য 
জগতে ঘেই বীতহব্যের চিাস্বায় ধিনি আত্মবোধহীন ইন্দ্ররূপে 
প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তিনি আজ দীন্জনের নিবাসস্থল "দীন? 
নামক দেশবিশেষে পৃথিবীপতি হইয়া এক্ষণে অরণ্যমধ্যে 
মৃগয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পিতামহ ব্রহ্মার পাদ্বকলে, 
ঘৎকালে বীতছব্য গণপতি হইয়ছিলেন, সেই সময়ে ধিনি 
'কৈলাসগিরির কাননকুপ্জে এ কুগ্জের আত্মবোধবিহীন কেলিহৎসও 
হইয়াছিলেন ; 
করিতেছেন। তিনি পৃথিবীর সৌরাট্রমগুলের আত্মবোধবিহীন 
অধিপতি ছিলেন, সেই তিনিই আজি অন্ধদিগের বহুলপাদপ- 
গরিশোভিত গ্রামমধ্যে অবস্থিত হুইয়াছেন। রাম কহিলেন, 
যদি এই সৃষ্টি বীতহব্যের মন্ঃকলিত, তন্মধ্যে. যে সকল 
দেহধারী, তাহারা যদি ভ্রান্তিমাত্র, তবে সেই ইন্দ্র ও হৎসাদির 
সেই সেই দেহের আকারবিশিষ্ট সচেতনসকলের .সন্তা কিরূপে 
অন্তব হইতে পারে? বশিষ্ট কহির্লেন, একমাত্র ভ্রান্তিই বীত- 
হব্যের স্বরূপ, আর সেই ভ্রান্তিমাত্রাত্বক বীতহব্যের এই জগৎ) 
যি এইরূপ হয়, তাহা হইলে, হেরাম! এই জগৎ তোমার 
নিকট কিন্নপে আবার সচেতনগণে সংযুক্ত বলিয়। প্রতিভাসমান 
হইতেছে? যদ্দি এই জগৎকে কেবল দ্রেহ-চৈতশ্ঠরূপে দেখা যায়, 
তাহা হইলে ইহাকে কেবল মনের ভ্রম বলিয়া তুলনা করিতে 


. হইবে। আর যদি ইহাকে কেবল মন বলিয়া নির্দেশ অথবা 


্রমমাত্র বলিয়া তুরনা করা যায়, তাহা, হইলে ইহাকে আকাশই 
চিন্মাত্র বলিতে হইবে। হে রাম! বস্ততঃ কিন্তু এই জগৎ এবূপও 
নহে, আবার ত্ররূপ ভিন্ন অন্তরূপও নহে; আর তোমারও জগৎ 
রূপে স্জা'নাই ) একমাত্র রক্ষই এই জগ্তরূপে বিভাত 
ইইতেছেন। কি ভু কি ভবিষ্যৎ কি বর্তমান, কি ইহা, কি 


| অহ, এই মম ই দৃপ্ত, আর কেবল সংবিৎরূপে অবশিষ্ট 


তিনিই এক্ষণে নিষাদ্রাজ হইয়া অবস্থান, 


৩৮১ 


যে মন, তড়িন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রকারে এই কল্প বা 
দৃশ্তই জগৎকে যে পর্যন্ত উক্ততাবে অবগত হওয়া না যায়, 
তাবৎকাল উহা হুদ্ররমধ্যে বস্রপারের স্তায় বদ্ধমূল হইয়া! থাকে, 
কিন্তু জ্ঞাত হইলে পরম চিদাকাশভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত 
হয়ন!। সমুদ্রের জল যেমন সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইয়াও 
্রত্াল্লাম বা উৎপত্তি ও বিলাস ঝা বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিণামের 
প্রভাবে নানীরপে প্রকাশমান হয়, সেইরূপ এই মনই অজ্ঞান- 
প্রভাবে উক্তরূপ পরিণামের বশবর্তী হইয়া এই জগতের 
আকারে বিজ্ভ্তিত হইতেছে । যথাবৎ অবিকৃত স্বরূপে অবস্থিত 
চিদাকাশের ব্বভাবভূত মায়ার প্রভাবে পুনঃপুনঃ মনন করে 
বলিয়া স্বীয়চিত্তই মন এই নাম প্রাপ্ত হয়; সেই মুন 
জগতের বিস্ষার ব| বিকাশব্যাপার সম্পাদন করিষ্বাছে। এইব্ূপে 
এই দৃগ্তজগৎ বিতত বা বিস্তৃত হইয়াছে। বন্ততঃ কিন্ত কিছুই 
বিতত বাঁ বিস্তৃত হয় নাই ॥ ৩৩-_-৪৪॥ 


চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥ 


পর্ধাশীতিতম সর্গ । 


রাম কহিলেন)_হে মুনে ! অনন্তর বীতছব্য সেই পর্বতের 
গুহামধ্যস্থিত আত্মদেহকে কিরূপে উদ্ধার করিলেন, আর কি. 
উপায়েই বা সেই দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহ! বলুন। 
বৃশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর বীতহব্য সমাধিতে আত্মাকে অনস্তব্রক্গ- 
স্বরূপেই চম্ৎকারময় বলিয়া অবগত হইলেন ও সেই ধ্যানসময়ে 
তদীয় প্রাক্তন জ্যোতির উন্মেষ হওয়ায় পুরব্বপুর্ধব জন্মের অবলোকন 
বিষয়ে তীহার বন্ডই ইচ্ছ। হইল ।. তাহাতে তিনি অমূদয় জন্মেরই 
দেহ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, কতক দেহ নষ্ট হইয়াছে ও. 
কতকগুলি দেহ অবিন্ই আছে। তন্মধ্যে গিরিগুহার যৃত্তিকান, 
আবৃত বর্তমান দেহও দেখিতে পাইলেন। তব্র্শনে. & দেহকে 
উদ্ধার করিবার জন্ত তীহার বাসন। হইল। তিনি দেখিলেন, 
যেমন পন্কমধ্যে কীট অবস্থিত হয়, তদ্ৎ বীতহব্যপংজ্ভিত-দেহ 
নিরিগুহামধ্যে,অবস্থান করিতেছে । অসংখ্য বর্ধীপ্রপাতে পন্ধরাশি 
আনিয়! মেই দেহকে আবরণ করিয়! রাখিয়াছে। অধোমুখে অব- 
স্থিত থাকায়, সেই দেহের পৃষ্ঠাদির অমুদয় ত্বকের উপরি যে কিছু, 
পদ্ক জমিয়াছে, অহাতে হুদীর্ঘ কাশ প্রভৃতি তৃণসমুদয় জন্মিয়াছে । 
মহাতেজা মুনি এই সকল দেখিয়া প্রকুষ্টজ্ঞানসম্পর্ক প্রখর! বুদ্ধি 


দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন! ১_-৮। আমার এ দেহ নানাব্ধি 


যন্ত্রণা পাওয়ায় প্রাণবায়ক্ৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে ) সুতরাং সঞ্চর- 
ণাঁদি কোন কাধ্য করিতেই সমর্থ হইতেছে না। আমি এক্ষণে 
তেজোদেছে প্রবেশ করি, তাহ! হইলে তাহার অনুচর পিঙ্গল 
আমার এই দেহকে উদ্ধার করিবেন। অথবা আমার ইহাতে কি. 
প্রয়োজন? আমি নিবিদ্ধে স্বীয় পরমপদে নির্বাণ লাভ করি) 
এক্ষণে আমার দেহাঁদির ভোগে কিছুই প্রয়োজন নাই । বীতহব্য 


মনে খ্বনে এইরূপ চিন্তা! ক্রিয়া ্ষণকাল মৌনীবলন্বনপূর্বরক. 


পুন্রায় চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমার দেহ ত্যাগ বা দেহস্বীকার, 
উভয়েতেই কোন বিশেষ না থাকায়, কোনটাই উপাদেয় বলিয়া 
বিবেচনা হইতেছে না । কারণ দেহত্যাগ যেরূপ, দেহাশ্রয়ও, 


সেইব্লপ। তথাপি যখন দেহটা রহিয়াছে, এখনও খুলির সহিত, 


























৩৮২ যোগবাশি্ছি-রামায়ণ । 


মিশায় নাই, তখন ইহাকে আশ্রয় করিয়া! কিছুকাল বিহার করি। 
পিঙ্গলের সাহায্যে যেমন দর্পণে প্রতিবিত্ব পতিত হয়, সেইমত 
অগ্রে আকাশস্থিত সৌর তেজোময় দেহ আশ্রয় করি। মুনি এই 
প্রকার বিবেচনা করিয়! বায়ুরূপ ধারণপূর্বক সূর্ধযদেহে সংক্রান্ত 
হুইলেন। তখন ভগবান্‌ হুধ্য বীতহব্যকে স্বীয়হ্ুদয়ে প্রবিষ্ট হইতে 
দেখিয়া উহার পূর্ববপর কর্মসমুদয় আলোচনা! করিলেন এবং 
বি্ধ্াচলের গুহায় মৃত্তিকামধ্যে অবস্থিত ও উপরি-সঞ্জীত তৃণজালে 
সমাচ্ছন্ন বাহাজ্জানবিহীন মুনিদেহ দেখিতে পাইলেন। গগন- 
মধ্যচারী কুধ্যদেব মুনিবরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়! ভূমধ্য হইতে 
মুনিদেহ উত্তোলন করিবার জঙ্ নিজ প্রধান অনুচর পিঙ্জলকে 
আজ্ঞা করিলেন। তখন বীতহব্যমুনির কুরধ্যদেহবর্তিনী পবন- 
রূপিনী সংবিৎ প্রকাশ পাইয়া সেই জগৎপুজ্য হূরধ্যকে মনের দ্বারা 
প্রণাম করিলেন এবং ক্র্্যদেবের আদেশে সেই বিজ্ধযগুহাভিমুখে 
গমনোদ্যত পুরোবস্তী পিঙ্বলদেহে সম্মানপুরর্বক প্রবেশ করিলেন। 
অনন্তর পিঙ্গল আকাশ পরিত্যাগ করিয়! বিন্ব্যাচলের কাননে 
উপস্থিত হইলেন। ত্র কানন অসংখাঃ মাতঙ্গে ও লতাকুপ্তে 
পরিপূর্ণ থাকায় বর্ধাকালীন সজলজলধরে সমাচ্ছন আকাশের 
স্তায় শোভা পাইতেছে। তথায় আসিয়া! যেমন সারস পঞ্ক 
হইতে মুণ;লকে তুলিয়া থাকে, তদ্রপ তিনি স্বীয় ন্খধারে 
ভূতল খনন করিয়া ভূমধ্য হইতে মুনিদেহ উত্তোলন করিলেন 
এব আকাশস্ঞরণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত পক্ষী যেমন নিজ আয়াসে 
আশ্রধ লয়, তদ্বৎ মুনি স্বীয় লিঙ্গদেহে প্রবেশ করিলেন। 
তখন প্রাপ্তদেহ বীতহুব্য ও পিক্গল, উভয়েই পরস্পরকে প্রণাম- 
করিয়া স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। পির্গল আকাশে যাইলেন, 
বীতহব্য স্ুবিমল সরোবরে গমুন করিলেন । এ সরোবরে 
কুমুদ-কমল-প্রভৃতি পু্পসমুদয় প্রস্ফুটিত থাকায় উহা! সর্বদাই 
ূর্ধ্যকিরণযুক্ত বলিয়া বিবেচনা হয়। সেই সরোঁবরে বন্য করি- 


. শাবকের সায় শীন্র নিমজ্জিত হইয স্নান ও সীনান্তে জপাদি কাধ্য 


সমাপন কারিয়।৷ দিবাকরকে পুজা করিলেন । তখন আবার 

মননাদি কার্য্যে তেজ্ষিনী দেহ্যষ্টিতে পূর্থে হ্যায় শোভ| পাইতে 

লাগিলেন। কিন্তু সেই মুনিবর মৈত্রী, সমতা, শান্তি, ঘুদিতা, 

প্রজ্ঞা, কৃ! ও গ্রী এই সমুদয়ে পরিপূর্ণ থাকিয়া, অন্য বহিঃসঙ্গ 

হইতে চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া, সেই বিদ্ধ্যগিরির মরোবরতটে 

একটা দিনমাত্র সমাধিচ্যুত হইয়াক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৯--২৮। 
পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫॥ 


পা 


_ষড়শীতিতম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! সেই বীতহব্য দ্িবাবসানে 
পুন্বায় অমাধির জন্য একট পুর্ব্রপরিচিতা ও বিস্তৃত গুহাতে 


প্রবেশ করিলেন । তথায় যাইয়া গেই ব্রক্ষদরশী মুনিবর চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। আমি পূর্বে «ই ইন্জিয়সমুদয়কে ত্যাগ করিয়াছিলাম, 


1, তবে আর গেই বিস্তৃত! চিন্তায় কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে 


কোমল! লতার শ্তার সেই “অস্তি? “নাস্তি এই দ্বিবিধ কলনাকে দূর 
করিয়া, অবশিষ্ট চিন্মাত্রের অব্লম্বনে গিরিশূঙ্গের স্তায় নিশ্চল 
হুইয়া অবস্থান করি। আমি জীব্তি থাকিয়াও অঞ্ঞানদর্শনে 
মৃত হইয়া, এবং মৃত. হইয়াও জ্ঞানদৃষ্টিতে জীবিত থাকিয়া, সমাধি- 
অবলম্বনে নির্বল চিন্ময় হইয়। অবস্থান করি। আমি জাগরিত 








থাকিয়াও নুষুত্তের গ্ঠায় দ্বৈতজাল দর্শন ন করিয়া, আর 
হষুপ্তিদশায় থাকিয়াও সর্বদা স্বরূপদর্শনে প্রবুদ্ধ হইয়া তুরীয় এ 
্রহ্মাপদ অবলম্বন করিয়া, এই দেহমধ্যেই স্তভিত হইয়। “এ 
অবস্থান করি এবং স্থাণুর স্ায় বাহ ক্রিয়াহীন হুইয়া সেই শু 
মননাতীত সর্বব্যাপী পূর্ণ সম্ভাময় রঙ্গে একান্ত আসক্ত হুইী। 


এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় ছয় দিন ধ্যানে থাকিলেন, 


তৎপরে ক্ষণনিদ্রাগত পথিকের শ্ঠায় প্রবুদ্ধ হইলেন। তদবধি ৭ 
সেই দিদ্ধ মহাতিপন্ী বীতহব্য মহাশয় চিরকাল জীবনুক্তাবস্থাতেই ত্র 


বিহার করিতে লাঁগিলেন। তিনি কোন প্রিয়বস্ততে আনন্দ 
বা অপ্রিয়বন্ততে নিন্দা করিতেন না। শরীরূপ অনিষ্টপাতে উদ্ধিপন 
বা ইষ্টঘটনায় আনন্দিত হইতেন না । কি গমন জঅময়ে, কি 
অবস্থানকালে, সকল সময়েই তিনি স্বীয় হৃদয়ে আত্মবিনোদনের 
জন্য নিজ মনের সহিত বক্ষ্যমাণ প্রকারে আলাপ করিতেন। 
হে বিষয়াসক্ত ইন্দিপ্নাধিপতে মনঃ! তুমি শান্তিময় হইয়া, কিরূপ 
সুখী হইয়াছ, তাহ! একবার উত্তমরূপে দেখ। হে চঞ্চলপ্রধান। 
তুমি পরেও এইরূপ আসক্তিশুহ্ত অবস্থাকেই অবলম্বন করিবে, 
তাহাতেই সুখী থাকিবে। কদাচ চপলতার আশ্রয় করিও না। 


"হে ইন্জরিয়চৌর! হে বাসনাসমুদ্র়! আমি যাহা অনুভব 


করিতেছি, ইহাও তোমাদের আত্মা নহে, আর আত্মারও তোম্রা 
কেহ নহ; শ্বতরাৎ অসব্রপকে আশ্রয় করিয়াছ বলিয়, তোমাদের 
আশ! বিফলা হইবাছে এবং তোমরা বিনগ্বর বলিয়া আমাকেও 
আশ্রয় করিতে মগর্থ হও নাই। ৯--১৫। আমরাই সকলে আত্ম! 
এই প্রকার যে তোমাদের বসন! হইয়াছিল, তাহা কেবল ভ্রমবশে 
রজ্জবৃতে সর্পজ্ঞানের সায় মিথ্যা জানিবে। সেই তোমাদের 
অনাত্মন্বরূপে আত্মবেধ অবস্ততে বস্তজ্ঞানের সায় অবিচারবশেই 
হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে রিচারবলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমর! 
অপর করণভূত রহিয়াছ, আমরা! অপর মননকর্তীমাত্র; ব্রন্ধ 


অদ্য, কর্তৃত্ব অন্য, এক ক্রিয়া, তোক্তা চিদাভাস, গ্রহীতা মানস, : 


এক্ষেত্রে কার্যের বৌঁষ কাহার কিরূপে হইতে পরে ? বনে কাষ্ঠ 
জন্মাইক্াছে, বংশের তকে রঙ্জুনিম্দ্ীণ হইতেছে ও লৌহফলায় 


ঝঠারাদি প্রস্তুত হইতেছে,হুত্রধার নিজের স্ার্থের জন্ত ছেদনাদি এ 


করিতেছে, এইরূপ নানা প্রয়োজনে হুসম্পমক্রিয়াসমুদয়ে যেমন 
কাকতালীক়্ স্তায়ে গৃহের গঠন হইয়। থকে, তদ্রপ এই 


সমুপ্য় ব্যাবহারিক কাধ্য ইঞ্জিয়্াদির দর্শনশ্রবণাদিসম্পাদক' | 
শক্তিসমুদ্রয়ের পরম্পরসমবায়ে .কাকতালীয়-স্ায়েই অস্থিরভাবে সী 


সম্পন্ন হইতেছে। তাহাতে কাহারই কিছু ক্ষতি নাই। আমি 


অবিদ্যাকে ভুলিয়াছি, আমার আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, ৪ 
তাহাতে সদস্ত সং হইয়াছে ও অসৎ পদার্থ অপই থাকিতেছে, এ 
আর বিনষ্টের নাশ ও বর্তমানের সভা হইতেছে না। মহাতপ ক্া 
মুনিবর বীতহব্য এই প্রকার বিচার করিয়া বহশত বংসর জু 
অতিক্রম করিলেন; পরে পুনবাবৃত্তির উচ্ছেদের জন্য যথায় 
চিন্তা স্থান পাঁয় না ও মুঢ়তা যাহার নিকট যাইতে পারেনা, সেই হু 
্বস্বরূপেই সর্ব্দ! অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাবস্থিত ছু 
পদার্থসমুদ্রয়ের আপাতদর্শন জন্য অনর্থকে যাহা হইতে দূর করা হু 
যায়, সেই ধ্যানযোগকে অবলম্বন করিয়! তিনি সর্ব্ববা অবস্থান পু 
করিলেন। সেই বীতহব্যের তখন হেয় বস্তুতে উপেক্ষাদৃষ্টি ও | 
উপাদের বস্তুতে আদরণীয়তা থাকে নাই বলিয়া তদীয় মানস শু 
কৌনরাপ অভিলাষের ও অনিচ্ছার দৃরবর্তী ছিল। কখন সংসার $ 
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উপশম-প্রকরণ । 


সঙ্গ ত্যাগ করত ব্রহ্মরস্মধুপানের বাসনায় জন্ম ও কর্মের 
বহির্ভূত জীবমুক্তভাবে অবস্থিত হইয়া সেই বাসনাতেই সহ- 
এ হুবণত্হায় প্রবেশ করিলেন ও তথায় জগতের ভাব 
দেখিয়া পুনরাগমনের অনিচ্ছায় পদ্বাসনে উপবৈশন করিয়া আপনি 
আপনাকে বলিতে লাগিলেন। হে রাগ! তুমি আমাতে অনুরাগ 
রাখিও। হে দ্বেষ! তুমিও সহজশক্রু, এক্ষণে আমার প্রতি 
শত্রুতা ত্যাগ কর। তোমাদের উভয়ের সহিত আমি এই 
'দেহে বহুকাল ক্রীড়া করিলাম, এক্ষণে অস্ত হও। হে 
ভোগপমূদ্য়! তোমাদের উদ্দেশে শতকৌটী জন্ম নমস্কার 
রহিল, কারণ তোমরাই লালনকর্তা ; যেমন শিশুকে লালন 
করে, মেইরূপে সংসারবাসীকে লালন করিয়া! থাক। ১৬-_৩০। 
আর ধিনি এতদিন আমাকে এই পবিভ্র মুক্তির পথ ভূলাইয়া 
ছিলেন সেই সুখকে ঝারত্বার !নমস্কার করি। হে ছুঃখ! 
' তুমি আমাকে সন্তাপ দ্রিতেছিলে বলিয়াই আমি ব্য 
আত্মার অন্বেষণ করিয়াছি; সুতরাং আমার বর্তমান পথের 
তুমিই উপদেষ্টী; অতএব তোমাকে আমার নমস্কার। তোমার 
অনুগ্রহেই আম্মি এই. শীতলপথে উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং 
তোমার নাম ছুখ হইলেও কার্যত" তুমি মুখপ্রদাতা বলিয়া 
“ তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। হেদেহ! তুমি আমার 
মিত্র ছিলে, এক্ষণে আমি স্বীয় স্থানে গমন করিতেছি, 
তোমার কল্যাণ হউক। তোমার সহিত আমাদের যে বিয়োগ, 
ইহা অনাদি ও অনন্ত জানিবে এবং প্রাণীদের এই রীতি। 
হে মিত্রবর দেহ! আমি এইরূগে বহুশত জন্মই তোমাকর্তৃক 
বিযুক্ত হইতেছি; কিন্ত আজ আমি যে চিরবন্ধু তোমাকে ত্যাগ 
করিতেছি/ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। কারণ তুমি 


আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আপনিই আপনার বিনাশের-হেতু 


হইয়াছ। ছে দেহ! অন্ত কেহই তোমাকে মারিতেছে না, তুমি 
« নিজেই নিজধ্বংসের অশ্রয় লইয়াছ। হে মাতঃ তৃষ্ে! আমি 
শ্তিলাভ করিতেছি বলিয়। তুমি একাকিনী হইতে, তাহাতে 
কিছুকাত্র দুখ করিও ন.. আমি চলিলাম। হে প্রতে! কাম! 
তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য বৈরাগ্যাদির সেবা করিয়া, 
তোমার প্রতি যে যে অপরাধ করিয়াছি, সে সমুদ্রয় ক্ষমা কর 
আমি আত্যন্তিক উপশম পাইতেছি; আমার কল্যাণ প্রার্থনা কর । 
হেমান! বহুকলাবধি আমাদের পরস্পর একতা! ছিল, এক্ষণ 
অবধি অনন্তকালের জন্যই বিয়োগ হইতেছে ; মুতরাঁং আমার শেষ 
প্রণীম গ্রহণ করুন্‌। হে দেব পুণ্য ! আপনাকেও নমস্কার, যেহেতু 
আপনিই পুর্ব্বে আমাকে নরক হইতে তুলিয়! স্বর্গে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। হে পাপ -বৃক্ষ! -তুষি কুকার্ধ্য-বূপ ভূমিতে উৎপন্ন, 
নরকসমুদয় তোরাঁর স্কন্ধ ও-নরকসম্বদ্ধিনী যাতনাই তোমার রি 
রাশি, তোমাকে নমস্কার. ধাহার সহিত মিলিত হওয়াতেই 
আমি ব্হতর প্রাকৃতযো [নিতে আশ্রয় পাইয়া সংসারতাব ভোগ 
করিয়াছি, সেই মোহ আজি হইতে আমার অনন্ত হইলেন, 
হতবাৎ তাহাকে নমস্কার । শব্দায়মান বেণুরৰ ধাহার বাক্য, বৃক্ষের 
পত্র ধাহার, বসন, আর ঘিনি-আমার সমাধিকালের বয়স্তা, সেই 
সুরু গহান্বরূপিণী তপথিনীকে প্রণাম । : হে গুহে ! অমি সংসারপথে 
৪ ধিনহইলে, তুমি আমার আশ্বাস দিয়াছ, ন্নেহবতী সহচর হুইয়া, 
নার লোভে দুর করিয়াছ। টা ডি সে 


২৮৩ 


স্ু্ধ ও সমাধির বিদ্ুভয়ে ভীত হইয়। শোকাপনোদন্র ভন্ত 
একমাত্র তোমাকেই প্রধান! সখী বুঝিয়। আশ্রয় লইফ্বাছিলাম। 
হে দণ্ডকাষ্ঠ! তুমি সর্পাদিভয়েও গর্তাদিতে আমাকে হস্তাবলম্বন 
দিয়্াছিলে। বৃদ্ধদশীয় তুমি আমার অতিশয় হুহৃদের কার্ধ্য 
করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার । হে দেহ! তোমার নিজ 
অস্থিপঞ্জর ও বক্তাক্ত নাড়ী সমুদর, এই সকল মাত্র নিজভাগ 
লইয়া তুমি গ্রস্থান কর! যে সকল উপায়ে তোমার 
স্বেদমলাদি দূরীকরণের জন্ত নিরন্তর সলিলের ক্ষোভ করি- 
যাছি, সেই স্মানাদি নিত্যকাধ্যকেও নমস্কার । ৩১--৪৯। পান 
ভোজনাদি ব্যবহার সমুদয়কে নমস্কার ৷ শয়নাসনাদিলক্ষণ সংসার- 
ভাবসকলকে নমস্কার। হে প্রাণপমু্য়! তোমাদিগকেও নম- 
স্কার, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। তোমাদের 
সহিত আমি বহুশত বিচিত্র যোনিতে উপগত হইয়াছিলাম। 
হে গিরিকুগ্তসমুদ্রয়! হে পরলোকবর্গ! তোমাদিগের মধ্যে আমি 
বহুবার বিশ্রাম করিয়াছি। হে সিদ্ক্ষেত্রবর্গ ! তোমাদ্িগের উপরে 
আমি ক্রীড়া করিয়্াছি। হে পর্বরতগণ! .তোমাদিগের সহিত 
আমি বিহার করিয়াছি। হে কাধ্যজাল! তোমাতে আমি অবিরত 
অবস্থান করিয়াছি। হে মার্গসকল! তোমাদিগের উপর দিয় 
আমি কতবার গ্তাগতি করিয়াছি ; সুতরাং তোমাদের সকলকেই 
নমস্কার। জগতের মধ্যে এমন কোন বস্তই নাই, যাহাদের সহিত 
আমি বিহার, গমনাগমন, দান বা প্রতিগ্রহ না করিয়াছি। যে 
কোনরূপে আমি সকলকেই অবলম্বন করিগ্াছিলাম। হে 
আমার প্রিয়বর্গ! আমি তোমাদের ছাড়িয়। চলিলাম, তোমরা 
স্বযস্থানে গমন কর। হে প্রাণাদি বন্ধুবর্গ! আমার বিরহে 
তোমাদের ছৃখ হওয়া অনুচিত, কারণ,-স্ংসারের পথে 
যেমন দৃগ্ঠমাত্রেরই শেষে ক্ষয় ও উন্নতমাত্রেরই অবনতি 
আছে, তদ্রুপ সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ ঘটিয়। থাকে। এক্ষণে 
মামার এই চাক্ষুষ-জ্যোতিঃ হুর্ঘ/মণ্ডুলে প্রবেশ ঝরুক্, আর 
সৌগন্ধযুদির গ্রাহক এই ভ্রাণেন্িয়ের শক্তি বনজীত পুপ্পরাশিতে 
উপগত হউক । সেইরূপ প্রাণবাযুও আজ বহি্িস্থত স্পন্দন 
বাযুতে মিশাইয়। যাউক্‌, শবশ্রবণের শক্তি অর্থাৎ শ্রবণেলিয় 


আকাশমধ্যে লীন হউকৃ, এরূপ রসনেক্রিয়ের রস্শক্তি চক্রমগ্ডলে 
'গ্রমন্‌ করুক্‌। আমি কেল মন্দরবিহীন অমুদ্রের হায়, হুধ্যহীন 


দিবসের স্থান, শরতকালীন মেধের ন্যায় ও প্রলয়কালীন বিশ্বের 
্ঠায় হইয়া, আত্যন্তিক  মন্হশান্তি লাভ করিয়া! ওঁকারের দীর্ঘ 
উচ্চারনপুরর্বক ন্নেহবিহীন প্রদীপের ন্ঠায় ও দগ্ধকাষ্ট অগ্ির স্তায় 


স্বয়ং আত্মাতেই' শান্ত হুইয়া থাকি । তখন আমার সমুদয় 


কম্দুই উপেক্ষিত হইবে, আমি যাবনুৃ্ঠাবস্থার অতীতপথে বিচরণ 


করিব এবং সেই প্রণবের দীর্ঘ উচ্চারণের অবসনেই আমার 


বুদ্ধি ব্হ্প্রূপতা পাইয়াই লয় পাইবে। গুখন আমি মোহরপ 


মলশুত্য হইয়া থাকব । ৫০--৬০। 


ষড়শীতিতম রগ সমাপ্ত । ৮৬। 




















৩৮৪ 


সপ্ত'শীতঠিতম লগ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম ! তখন সেই যোগিবর বক্ষ্যমাণ 
প্রকারে অলাল্প পরিমাণে দীর্ঘপ্রণব উচ্চারণপুরর্বক বষ্ট ও সপ্তম 
ভূমিকায় আরোহণ করিয়! শ্বহুদয়ে ব্রহ্গলাভ করিলেন। 
তিনি “অ' উ, 'ম" ইত্যাকার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মাত্রার ও স্ুলহুক্মাদি- 
লক্ষণপাঁদের ভেদে প্রণঝোচ্চারণ করিয়া, স্বীয় কল্পনায় কল্সিত 
ব্রভুবনসম্পককীঁ বাহ ও আভ্যন্তরীণ স্থুলহুস্মাদিতাগসমুদয় 


_ পরিত্যাগপূর্বক প্রণবোচ্চারণকালপধ্যন্ত চিন্তামণির স্তায় আত্মাতে 


তনয় হইয়া থাকিলেন। তৎকালে তিনি সম্পূর্ণমগুল চরের স্তায়, 
বিশ্রামকারী মন্বরের ন্যায়, কুস্তকারভবনে নিরুদ্ধ ঘূর্ণনচক্রের 
তায নিশ্চল বিশাল পরিপূর্ণ সমুজজের স্তায় এবং যাহা! হইতে 
ুরঘ্যচন্্র উভয়ের অভাবে তেজ ও অন্ধকার উভঘুই অপগত 
হইয়াছে ও যাহাতে ধূম ধূলি বা মেঘাদি কিছুই নাই, সেই 
শরৎকালান অনন্তানম্মল আকাশের স্তায় হুইয়! প্রণঝোচ্চারণ- 
কালপর্যান্ত থাকিবেন। গরে বায়ু যেমন গঞ্ধকে ত্যাগ করে, 
তদ্রপ শেষ প্রতিধ্বনির টুসহিতই ইজিয়তন্মাত্রকে পরিত্যাগ 
করিলেন। ১--৭। অনন্তর সেই উত্ধানশীল মুনি ক্রোধলেশের 
সহিতই চিদাকাশে : ভাসমান তম্ম্বরূপকে ও প্রতিভাসম্পন্ন 
তেজঃম্বরূপকেও নিমেষমাত্র কাল বিচার করিয়া পরিত্যাগ 
করিলেন। তখন তাহার অন্ধকার ও আলোক, উভয়ই থাকিল 
না, তদস্থায় অবস্থান করিয়া সেই স্কুরণশীল তৃণোপম অতি- 
লঘু মনকে অধ্ধীনিষেষমধ্যে উচ্ছেদে করিলেন। তখন শিশু 
যেমন নিজের কোন বিষয়ে উদ্ভৃত জ্ঞানের উদয় হইতে না হই- 
তেই তাহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ নির্ব্বাতদীপের ্তা় 
স্কুটপ্রকাশতাকেও তাহার প্রকাশের সমকালেই ত্যাগ করিলেন। 
বাছু ধেমন নিম্ষমধ্যে স্বীয় সপন্বণক্তিকে ত্যাগ করে, তদবৎ তিনিও 
অর্ধীনিমেষেরও অর্দভাগকালমধ্যে পূর্বোক্ত কলনাকে ত্যাগ 
করিলেন। ইহাকেই চিশক্তির চেত্যদশা বলিয়! নির্দেশ করেন। 
তিনি সত্তামাত্রত্বরূপ ও প্রন্প্ুসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত সাক্ষিমাত্রলক্ষণ 
পদ লাভ করিয়া পর্বতের স্তা্ অচল হইয়া! থাকিলেন। ৮--১৩। 
অনন্তর তিনি সুুপ্তাবস্থায় কিছুকাল অবস্থান করিয়! পরে তাহাতে 
স্থিরভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তুরীয়রূপে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তাহাতে 
আনন্দ ঝা! নিরানন্দ, কিছুই না থাকায়, সদ্রুপী ও অসব্রপী হুই- 
লেন' এবং প্রকাশের স্ঠায় কিকিৎস্বরূপ হইলেও তিমিরের স্তায় 
কিছুই ছিলেন না। যাহা চিন্ময় ও যাহা চিন্ময় নহে, যাহ! 'নাই» 
“নাই” বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, যাহা বাক্যেরও অগোচর, তিনি তাহাই 
হইলেন। যাহা সুগম, অতিবিস্তৃত, সর্ব্ভাবের মধ্যগৃত হইয়াও 
সর্ব্রভীববিহীন, তিনি সেই পরমপবিত্র পদের অন্তর্ভূত হইলেন। 


_হেরাম! শৃন্টবাদীরা ধাহাকে শুন্ত কহে; ব্রহ্মজ্ঞানীরা ধাহাকে 


্রদ্ম বলিয়। নির্দেশ করেন; বিজ্ঞানবিদেরা ধাহাকে বিজ্ঞানস্বরূপ 
অমলপদ্র বলিয়া! থাকেন; যিনি সাঙ্যদর্শনের মতে পুরুষ, 
যোগিদের নিকট ঈশ্বর, ₹শবেরা ধাহাকে শিব বলেন, কালবাদীরা 
ধাহাকে কাল বলিয়া নির্দেশ করেন এবং আত্মজ্জাণীর নিকটে 
ধিনি আত্মা ও মধ্যম্বাদীরা চিদচিদের মধ্যম শৃশ্তমাত্র জানিতেছে, 
তাহাদের নিকট ক্ষণিক-জ্ঞানপ্রধাহরূপে যিনি জ্ঞাত হন, 
জীবনুক্তেরা ধাহাকে পুর্ণ বলিয়া অবগত হন এবং যাহা সকল 
শাস্ত্রের সিদ্ান্তস্বরূপ ও সর্কব্যাপী বলিয়া, যাহা সকলের হৃদয়বর্তী 


-যোগবা শিষ্ঠরামায়ণ। 








সর্ববন্বরূপ, বীতছব্য মুনি তাদৃশ স্বারপ্যই লাভ করিলেন এবং সর 
যাহা সাতিশয় নিক্কিয়ভাবে যাবংতেজের উপরে দেদীপ্যমান, প্র 
থাকে, মুন্বির সেই এক স্বানুভবমাত্রে প্রসিদ্ধ স্বরণে অবস্থান ডি 
করিলেন। যাহা এক হইয়া অনেক ও অন্ধকারময় হইয়াও 
প্রকাশমান ও যাহা সমুদয় বস্তর অতীত হইয়াও সর্বশ্বরূণে সি 
আছে, তৎম্বরূপেই মুনিবর অবস্থান করিলেন। সেই বীতহব্য সু 
মুনি আকাশ হইতেও নির্খুলস্বরূপ হইয়া অনাদি, অজ, জরাবিহীন শব 
এক হইস্বাও অনেক অপূর্ণ হইয়াও পরিপূর্ণ তুরীয় পদ লাভ ক্রি 
করত মুহূর্তমধ্যে ঈশ্বরত্বরূপ হইলেন। ১৪--২৪। 1 
সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত । ৮৭ ॥ 














অষ্টাশীতিতম সর্গ । 


বশিষ্ঠ ঝললেন,-_হে রাম! বীতহব্য মুনির উক্ত প্রকারে শী 
মনের আত্যন্তিক নাশ হইলে পর, তিনি সংসারের সীমায় আসিয়া: ও 
ছুঃখসাগরের পারে উপস্থিত হইয়! শান্তি লাভ করিলেন। যেমন 
সাগরে জলবিন্দু জলেই মিলিয়৷ থাকে, তদ্ধপ মুন্বির শাস্তি ৭ 
লাভ করত পরমা নির্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয়পদে মিলিত ২ 
হইলে পর, তখন তদীয় দেহ সেইরূপ নিষ্পন্দভাবে অবস্থান | 
করত অত্যন্ত মলিন্তা প্রাপ্ত হইল। যেমন হেমস্তকালীন, & 
পদ্ম অভ্যন্তরে নীরস থাকায় শুক্ষতাৰ ধারণ করে, যেমন ক 
পক্ষীরা স্বাশ্রর় পাঁদপের অবস্থান্তর হইলে নিজকুলার় পরিত্যাগ স্তর 
করিয়া খাকে, সেইরূপ তখন সুন্বিবেরও প্রাণসমুদর় দেহতরুর সু 
মধ্যস্থিত হুদয়রূপ স্বীয় আবাসস্থান পরিত্যাগ করিল এবং 
প্রাণাদি-যোড়শকলাসমন্বিত ভূতবর্গ ভূতসমুদয়েই মিশাইল।. 3 
কেবল সেই মাংসাস্থিনির্মিত শুক্র-শ।ণিতসম্ভৃত দেহমাতর, বু 
তথায় ভূমিতলে পড়িয়া রহিল! দেই মুনিবর শাস্তি প্রাপ্ত “৯ 
হইলে পর, লিঙ্গরূপিণী জীবচিচ্ছক্তি স্বপ্রতিবিম্বভূত চিৎসাগরে সত 
প্রবেশ করিল ও রক্তমা-স প্রভাতি ধাতুসমুদরর নিজ |ন্জ উপাদান | 
ধাতুবর্ণে মিশাইতে লাগিল। হে রাম! এই তোমাকে সু 
বীতহব্যের উপশমের ব্যাপার বলিলাম, যাহা অনন্তবিচারের পর. বু 
হুসিদ্ধ হইয়াছে, তুমি এক্ষণে নিজ প্রজ্ঞা দ্বার ইহাকে বিবেচনা স্তর 
কর। এই প্রকার বিচারসিদ্ধা মনোরম বুদ্ধি দ্বারা যাথার্থয দর্শন 
করিয়া য.হা সার বুঝিবে, তাহাতে উখিত হও। হে রাম! -& 
তোমাকে আমি এই যে সমুদয় বলিলাম এবং যাহা আজি বলি-. + 
তেছিও যাহা পরে বর্ণন! করিব, আমি চিরজীবী ও ত্রিকালদরশী. 
হইয়াই সে সমুদয় উত্তমরূপে বিচার করিয়াছি, স্বয়ং তাহ দেখি- | 


ছি জানিবে। হে মহামতে! ,হুতরাৎ একণে তুমিও এই- সী 


প্রকার নির্মলদর্শনের আশ্রয় লইয়া জ্ঞান লাভ কর) যেহেতু জ্ঞান. 
হইলেই মুক্তিলাভ করা যাব এবং জ্ঞান হইতেই দুঃখ দুর হয়, ক 
জ্ঞান থাকিলে, অজ্ঞান ধ্বংস হয় এবং জ্ঞান হইতেই পরম, ; 
সিদ্ধি লাভ করাধায়। হে রাম! এ সিদ্ধিলাভ অন্য কোন বণ্ত 1 
হইতেই হয় না। আর দেখ, বীতছব্য মুনি জ্ঞান দ্বারাই সমুদ্র: 
ঝাসনাজালকে ছেদন করিয়া! চিত্তরূপ পর্ববতকেও নিঃশেষরূপে | 
খণ্ডন করিয়াছেন! যদ্ধি বল, বীতহব্য জগতের অতীত 
হইয়াও. কিরূপে জগন্তর্ত হৃরধ্যাদির সাহথ্যে স্বীয় দেহের উ 
করিলেন্, তাহার কারণ এই যে, বীতহব্যের সংবিৎ শদযমধ্যে! 
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ভগ শনশওঅকসস।। 


এই. দগ্ত-চরাচরকেও স্বগ্ানুভূতের সায় সমধলপজগৎ বলিয়াই 
টু অনুভব করিয়াছিলেন, তীহার ভৃস্টে বাস্তব বোধ হয় নাই। 
| সেই বিবেকী বীতহুব্য মহাশয় সমুদয় অবিদ্যাজন্ত মল এবং 
মি ইন্িয়বিকার ও প্রসঙ্গ প্রভৃতি দোষ হইতে অতিদুরবর্তা হইয়া 
উড রাগাদি দোষবর্গকে ধ্বংস করিয়া! পরমার্থকে সম্যক জানিয়াছিলেন 


নুরাৎ শ্রবণমনাদির বারংবার অনুশীলনে নিজ হৃদয়মধ্যেই অন্ু- 


সি তত বঘরপ অমল অনন্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯--৯৬। 


. অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮॥ 





একোননবতিতম সর্গ 1. 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-হে বঘুনাথ! তুমিও বীতহব্যের ন্যায় 
আত্মাকে সর্বন্ত করিয়া সর্বদা রাগহীন ও ভয়োদেগশুন্ত হইয়া 


কু অবস্থান কর, যেমন বীতহব্য মুনি ত্রিংশৎসহজ বংসর সুখে 


বিহার করিয়াছিলেন, তুমিও শোকবিহীন হইয়। সেইরূপ বিচরণ 
কর। হে মহারাজ! বীতহব্যের হ্যা বহতর প্রজ্ঞাবান্‌ মুন্গণ 
যেমন জ্ঞীতব্যবিষয় জ্ঞাত হুইয়া৷ নিজ রাজ্যেই বাঁস করিয়াছিলেন, 
তুমিও তত্রপ স্বরাজ্যমধ্যেই সুখে বাস কর। হে মহাবাহো! 
আত্মা সর্বগত হইলেও কখনই সুখে বা ছুঃখে আকৃষ্ট হন না) 
তবে কেন অকারণ.শোক করিতেছ? এই ভূমিতলে অসংখ্য 
জ্ঝানী ব্যক্তিই বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু কেহই তোমার 
টায় দুঃখের বশতাপন্ন হন নাই। তুমি গ্রকৃতিস্থ হইয়া অন্তরে 
সর্বত্যনী হও এবং সমচিত্ত হইয়! সুখী হও। তুমিই সর্কগামী 
তুমিই আত্মা, তোমার পুনরুৎপ্তি নাই এবং তবাদৃশ জীবনুক্ত 
মহাত্মগ্রণ ময়্রসকাশে পণুরাজের ্তায় কেহই বিষাদের ঝা 
হর্ষের বশতাপন্ন হন নাই। রাম কহিলেন, হে দেব! আপনার 
বাক্যের অনুসারেই আমার বক্ষ্যমাণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। 
শরৎসময় যেমন মেঘকে লঘু করে, তথ্বৎ হে মহাশয়! আমার. এ 
ন্দেহকে লঘু করুন। হে আত্মজ্ঞানি-শ্রেষ্ট! জীবনুক্ত মহাত্ম- 
দিগকে আকাশগমনাদি বিচিত্র ব্যাপারে আসক্ত হইতে কেন 
দেখা! যায় না, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,৮_হে রঘুনাথ! 
আকাশগমনাদি যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিতে পাও, 
উহা! পদার্থেরই শ্বাভাবিকশক্তি জানিবে। ১--১০। কারণ যে 


অমুদায়ই আশ্চর্য দখা যায় ও করা যাক, আহা! বস্তরই শক্তি; 


আত্মদর্শিগ্ণ শ সমস্ত বিষয় বাস্থী, করেন না। যে আত্মার 
স্বরূপ অবগ্ণত নছে ও মুক্তিলাভ করে নাই, সে ব্যক্তিও অনায়াসে 
ব্য, কন্ম, ক্রিয়া ও কাল এই সমুদয়ের শক্তিতে আকাশবিচরণাদি 
করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু আত্মজ্ঞের নিকট এই আকাশগমনাদি 
অতিতুচ্ছ বলিয়। ইচ্ছার বিষয় নহে। যেহেতু ঘিনি আত্মজ্ঞ, তিনি 
আত্মাকে লাভ করিয়াছেন ও আত্মাতেই আত্মতৃপ্তিযোগে অবস্থান 
করিতেছেন, তিনি আ্রার অবিদ্যাজন্ত তুচ্ছফলের প্রয়াসী. নহেন। 
যে কিছু জগভাব সকলই অবিদ্যাময়; হুতরাৎ যিনি অবিদ্যা 


সই তাগ করিয়া মুক্ত আছেন, তিনি কেন আর তাহাতে নিমগ্ন 


হইবেন এবং যাহারা যোগাদির অনুশীলনে অবিদ্যাকেই -হুখ- 
সম্পাদিক। বুর্বিয়া গ্রহণ করে, অহারাই অবিদ্যাময় ; হৃতরাং 
তাহাদিগকে আর আত্মজ্ঞানী বন্দ যায় ন|। তন্বজ্ঞ হউন বা 


অতন্জ্ঞই হউন, যে কোন ব্যক্তিই যদি যথাক্রমে কাল, দ্রব্য ও 
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কর্মের শক্তিতে চেষ্টা করেন, তীহার উর্ধাগমনাদি হুসিদ্ধ হইয়া-. 

থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানী পুরুষের কোনরূপ বাসনা না থাকায়, 
তিনি সর্ধাতীত ও আত্মাতেই অন্তষ্ট ; হুতরাং তিনি কিছু করেন. 
নাও কোন বিষয়ে চেষ্টাবান্‌ হন. না এবং আকাশগমনে, কি.. 


কোনরূপ সি্ধিতে বা ভোগসমুদয়ে অথবা সম্মানে বা অহঙ্কারে.. 
কিংবা কোনব্ূপ আশাতে অথবা 'জন্মে বা. মরণে এ সমুদক়ের 


(কিছুতেই তীহার প্রয়োজন হয় না। তিনি সদা সম্তোষশীল এবং. 


তদীয় আত্ম! বিষয়ানুরাগে ও বিষয়বাসনায় অসম্পৃক্ত থাকায়, 


| সর্বদা শাভিময়। সেই তত্বজ্ঞানী আকাশের -ন্তার ব্যাপক. 


হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করেন এবং তিনি অতকিতোপস্থিত . 
হৃথে ও চুঃখে উভয় ঘটনাতেই অনাসক্ত হইয়া জীবনে ও মরণে 
উভয়েতেই তৃপ্ত থাকেন। ১১২০ । সমুদ্র যেমন প্রতিকূল বা! 
অনুকুল উভয়বিধ নদীসমুদয়েই পূর্ণ থাকেন, সেইরূপ সেই আত্ম- 


জ্ঞানী ক্রমপ্রাপ্ত অনুকুল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ ভোগ্য বস্ততে; 
তুল্যভাবে খাকিয়। আত্মার অর্চন! করিয়া! থাকেন মাত্র। তাহার: 


কৌন বন্ততেই প্রয়োজন ও কিছুতেই নিপ্রয়ৌজন থাকে ন! এবং : 
সর্বভূতমধ্যে তাহার কোন প্রয়োজনের অভিসন্ধিতে অবস্থান হয় 
না এবং আত্মজ্ঞানপুহ্ত ব্যক্তি.যে সমুদয় সিদ্ধিকে কামনা করিয়া 
থাকেন, তিনি দ্রব্যাদিশক্তির সাহায্যে সে সমস্ত সম্পাদন করিতে 
পারেন। মণিমন্ত্রাদির প্রভীবে আকাশগমনাদিরূপ কার্যসকল: 


নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই প্রকার শবান্সসিদ্ধ নিয়মকে নিয়মকর্তী 


মহাদেবাি প্রতুরাও ব্যর্থ করিতে পারেন না। আর যাহা দেবতা: 
দের গ্থনচারিতদিরূপ সিদ্ধি উছ। স্বতঃসিদ্ধবন্তশ্বভাব ; সুতরাৎ 
চক্র যেমন শীতলতাকে ত্যাগ করেন না, তদ্বং: উহাও কদাচ 
নিয়মকে অতিক্রম করে না। যদি কেহ জর্ব্বজ্ঞকি বহুজ্ঞ হন, 
অধিক কি, স্বয়ৎ মহাদেব কিংবা! নারায়ণও সেই নিয়ম লঙ্ঘন 
করিতে পারেন না। হেরাম! এই সমুধয় আকাশাবহারাকি-. 
ব্যাপার দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া ও মন্ত্রে প্রয়োগানুসারে স্বভাবগিদ্ধ 
শক্তিভিন্ন আর কিছুই নহে। . যেমন বিষের শক্তি জীবকে সংহা'র 
করা, মধুর শক্তি মত্ত করা! এবং মক্ষিকা কি ম্দনফল তক্ষিত হইলে. 
বমন করাইক্ব৷ থাকে, সেইরূপ যোগিজন কর্তৃক ক্রমানুসারে দ্রব্য, : 
কন ও কাল নিয়োজিত হইলে স্বভাবের শক্তিতেই শীঘ্রই নিশ্চিত 
কার্যসাধন করিয়া থাকে । হে রঘুনাথ! যিনি অবিদ্যাকে অতি- 
ক্রম করিতে পারেন তিনিই এই অব্দ্যাসসুত ব্বতঃসিদ্ধ শক্তিকেও 
লঙ্ঘন করেন; সুতরাং আত্মজ্ঞানীর এই সকলবিষয়ে 'কর্তৃত বা 
অকতৃত্ব উতয়ই থাকে না। ২১-_৩০। কারণ এঁ সকল ড্ব্য, দেশ, 
কাল ও কার্যের শক্তিসমুদর়ে পরমাত্মপদপ্রান্তিবিষয়ে কোনই. 
উপকারক হয় না। যাহার কোন ইচ্ছা আছে, সে ব্যক্তি শীপ্রই 
তদ্দিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে; কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী পূর্ণরূপী, 
তাহার কিছুতেই ইচ্ছার সন্তব হয় না। কারণ সমুদয় ইচ্ছার 
উপশম হইলেই আত্মলাভ হইকা থাকে ;- হুতরাং জ্ঞানোদয়কালে.. 
সেই আত্মলাভের বিরোধিনী ইচ্ছা কোনরূপেই হইতে পারে না 
সেই জ্ঞানীর যদ কোন বিষয়ে ইচ্ছা হয়, তিনি তখনই তাহা! 
অজ্ঞের স্তায় লাভ করিতে পারেন; কিন্তু বীতগব্য বাহাসিদ্ধির 
অভিলাষে কিছুই চেষ্টা করেন নাই। তিনি জ্ঞানের ইচ্ছায় যেরূপ. 
চেষ্টাবান্‌ হইয়ছিলেন ও সেই. জ্ঞানাভ্যাসের জন্ত বনমধ্যে যেরূপ, 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত. হইয়াছে।.. এইবূপ' 
কাল, ক্রিয়া, কর্ম, দ্রব্য ও যুক্তি ইহাদের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধিসমুদ় 
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জীবের ইচ্ছানুসাঁরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। হেরাম! ঘিনি 
যে সকল সিদ্ধিনামক ফল পাইয়াছেন, তিনি স্বীয় যত্ুরূপ বৃক্ষ 


হইতেই সে সকল প্রিয়ফল পাইয়া থাকেন জা'নবে। ধাহারা 


সদ্ধাত্মা, বাহ্থারা সকলের অভিলক্ষিত,পরম প্রেমাস্পদ আত্ম- 
সুখের অধিকারী হইয়াছেন, পিদ্ধগ্ণ সেই সকল ব্হ্াজ্ঞানসম্পন্ন 
নিত্যতৃপ্ত মহাজনগণের উপকারসাধনে সমর্থ নহেন। রাম 

কহিলেন,__বরহ্গান ! আমার এই সংশয় হইতেছে যে, মাংসাশি- 

গীণ কি কারণে বীতহছব্যের সেই, দেহ ভক্ষণ না করিল? কেনই 

বা উহা ভূগর্তে মগ্ধ হইয়া! থাকিলেও পঞ্কাদি দ্বারা ক্রন্ন বা বিশীর্ণ 
হুইল না? আবার কেনই বা সেই বীতছব্য ভূগর্তে প্রবেশকালেই 

দেখিতে দেখিতে বিদেহমুক্তি লাভ না করিলেন ? প্রভে ! আমার 

এই সকল প্রন্নের যাবৎ উত্তর প্রদান করুন। ৩১--৪০। বশিষ্ট 

কহিলেন,--যে অজ্ঞ সংবিৎ বাগাদিমলদষিত বাস্নারূপ তত্ব দ্বারা 

দুঢর্ূপে বিতাড়িত, তাহাই এই সংসারে দেছের ছেদন-ভেদনাদি 

নিবন্ধন হুখ-হঃখাদিরূপ দাহ ভাজন! করিয়া থাকে । বীতহব্যের 

সেই দেহ বাসনাবিমুক্ত এবং শুদ্ধসংবিন্মাত্রমত্রী; সুতরাং এই 

সংসারে নিশ্চয়ই উহার ছেদনাদি কার্যে কেছই সমর্থনহে। হে 
মহাবাহে!! দেহচ্ছ্দাদিবিভ্রমসমূহ শত শত বৎসরেও যে কি 
কারণে যোগীকে আক্রমণ করিতে পারে না, তাহা শ্রবণ কর। চিত্ত 
যখন যখন যে যে পদার্থে পতিত হয়, তখন তখন ততৎ পদার্থে 
পতিত হইয়! দেখিতে দেখিতে উহা! তন্ময় হইয়া যায়। এই- 
রূপেই মন্‌ শত্রুকে দেখিয়। বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, আবার বন্ধুকে 
দেখিয়া সৌন্বদ্যরমে বিগলিত হয়, এ বিষয় সকলেই প্রতাক্ষ- 
অনুভব করিয়া থাকে। আবার দেখ, কোন পথিক, পর্বত ব! 
বৃক্ষ, ইহারা যেমন বাগদ্বেষবিহীন, মনও যে সেইরূপ ইহাদিগের 
প্রতি রাগদ্ধেষশুন্ঠ হয়, ইহাঁও অকলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া 
থাকেন! বস্ততঃ মুষ্ট বস্তুতে লোলতা, নীরস বস্তুতে স্পৃহীশুস্ঠত। 
ও কট্বস্ততে বিরসতা হইয়া থাকে, ইহাও স্বয়ং অনুভূত হয়। 
রাগদেষাদিশুস্ত যতিগণের সংবিৃবিলাসযুক্ত শরা'রে হিংশ্রগণের 
চিত্ত যে সময়ে পতিত হয়, তত্সময়েই 'যতিগণের সংবিৎসমতার 
প্রতিবিশ্ববশতই যেন এ চিত্ত সমতা প্রাপ্ত হইয়। থাকে , অতএব 
তাহার আর হিৎংসাপ্রসক্তি থাকে না। পথিক ধেরূপ গমনকালে 
নিকটবর্তী বনলতাদির ছেদনকার্যে প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রুপ হিংস্র 
জন্তগণও সমদশী যোগিব্যক্তির সংসর্গবশতঃ রাগদ্বেষাদি হইতে 
মুক্ত হইয়া অর্থাৎ, রাগদেষাদিশূন্ঃ হইয়া! স্বীয় হিংসাকার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হয় না। হিৎত্রজত্তগণ যোগিব্যক্তির নিকট হইতে অন্তর 
গমন করিয়া তথায় স্বীয় স্বীয় ছষ্টপ্রক্টতির ঠিক অনুরূপ হিৎশ্রত, 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে৷ এই নিষিভই মুগ, ত্রান, সিংহ, কীট ও 
সরীকপপ্রভতি হিঅজন্তগণ বীতহব্যের ভূতলশায়িনী তনুকে ছেদন 
করিল না।৪১_-৫০৷ কাষ্ট, লোষ্ট ওসউপলাদি অর্ববস্থানেই সংবিৎ, 


সভতাসমান্তরূপে বাক্শক্তিহীন বালকের স্ঠায় বিদ্যমান রহাছে। 
 ধাহাদের চিত্তের একগ্রতা নাই, তাদৃশ ব্যক্তিরা সংবিংকে প্রতি- 


বিশ্বজঙলবৎ পুরধ্যস্টুকে অর্থাৎ ভূত, ইন্জি়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম 
ও অবিদ্যাতে কেবল প্লবমানের স্তায় তরল ও পরিছিন্নরূপে অব- 
লোকন করিয়া থাকে। হে রাখব! বীতহব্যের, শরীর সেই 


ুর্ধা্টকে তন্তবোধ ও সমাধি ছারা সমরপিনী ক্ষিতিজলাদিসংবিদৃ-. 


বশে নির্রিকারতা অর্থাৎ নিখিলবিকার-ূনঠ ব্রশ্মভাব প্রাপ্ত হইল। 
হে রাম! আমার নিকট -হইতে আরও একটী যুক্তি শ্রবণ 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 


কর। দেখ, স্পন্দই নাশের কারণ; & স্পন্দ বিকারপ্রসিদধ লো 
ববহারে চিত্ত এবহ বায়ু, হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে। প্র 
সমূহের প্রাণনই স্পন্দ। যেহেতু উহার শান্তি হইলেই প্রাণ 
সমুদয় পাষাণসদৃশ অর্থাৎ নিরতিশয় দৃঢ়তা প্রা হয়; অত 
বীতহব্যের সেই তন্ন ধারণাবলে নষ্ট হইতে পারিল না। 
এবং অভ্যত্তরের অর্থাৎ হস্তপদাদি ও প্রাণাদ্ির সহিত যা 
চিজ ও বাতজ স্পন্দ বিদ্যমান নাই, প্রকৃতি এবং ক্ষষব অ 
বদ্ধি এবং উপক্ষয় তাহার দুরগামী হইয়া থাকে। হে তত্বজ্বর। 
বাহন এবং অভ্যন্তরের সহিত স্পন্দ শান্ত হইয়৷ গেলে, তুগাদি 
ধাতুসকল কদাচ দেহ হইতে বিমুক্ত হয় না। চিত্ত এবং 
বাতসন্তুত দেহস্পন্দ শান্ত হইলে, স্তম্তিতাত্বক ধাতুসকল হমেরুৰ ২ 
সায় স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপ্চি এই ভুবনমণ্ডলে ইহাও এ 


দেখা যায় যে, স্পন্বশান্তিবশতঃ দৃঢ় স্থিতি হয় এবং নিশ্চল দারর শী 
টায় শবাঙগেরও স্পন্দ থাকে না। এই যুকতিহেতু এই ভগতে. সু 


সহস্র সত বধযাবৎ যোগীদিগের দেহদমূহ জলধরের স্তায় ক্রি বা 
নগ্ন শিলাবৎ ভিন্ন হয় না; অতএব সেই তজ্ ব্রহ্গজ্ঞানী বীত- সু 
হব্য শ্বায় দেহ পরিত্যাগ করিয়া কেনই বা না শান্তি লাভ সত 


করিবেন? এই জগতে বীহারা বৃদধপূরবর্কক সকলপ্রকার বন্ধন ছেদন ঝর 


করিয়া রাগছ্েষ প্রভৃতি পরিভ্যাগপুর্বাক সম্যক্রপে জেরপদার্থ ক 
জানিতে পারিয়াছেন, সেই সকল স্বাধীন পুরুষেরা! একমাত্র স্বীয় | 
শরীরেই অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রাক্তন এবং ্রহিক দৈবকর্ী তু 
ও বাসনাজাল তাহাদের প্রারশেষ ভোগের নিমিত্ত প্রবৃভ চিত্তকে শি 
নিবারণ করিতে অমর্থ হয় না। হে তাত ! এ নিমিত্ত তত্ববিদগণের 
মন কাকতালীয়বৎ জীবন বাঁ মরণ ইহার যাহাই ভাবনা করুক্‌ না, 
অতিশীন্রই তা বিশেষক্ূপে সম্পাদন করিতে পারে। স্তুতি সু 
বাঁতহব্যের সেই জীবন দবক্রমে প্রবুদ্ধ ও ছ্থিরীকৃত হইঘ্রাছে। 
যে সময়ে তাহার প্রতিভ! বিদেহোমুক্ততা প্রাপ্ত হয়, তৎকালেই' বু 
সেই স্বাবীনচেতাঃ বিদেহমুক্ি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ | 
আত্মরূণে প্রকাশিত মন বাসনাজালপরিত্যাগপুবর্বক পাশোন্ুকত ৰঁ 
হইয়া হাই কেন প্রার্থনা করুন না, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন 
হইবে) যেহেতু মহেখ্বরের সুকল শক্তিই বিদ্যমান । ৫১--৬৮। 


একোনন্ধতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥ 





নবতিতম সর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন,-হে রাম ! যখন বিচারবলে সেই বীতহব্যের 
চিত্ত প্রায় অস্তঙ্গত হইল, তখনই তাহার মৈত্রী প্রভৃতি গুণ- ক 
সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছিল। রাম কহিলেন, হে প্রভো1! সেই মুনির. 
চিত্রের স্বরূপ বিচারবলে অন্তহিত হইলে পর, যে মেত্রী প্রভৃতি. 
গুণরাশি জন্িয়াছিল, ইহা কেমনে আপনি বলিলেন। কারণ চিত্ত | 
যদি ব্রন্ষেতে লব পাইল, তবে আর 'মত্র্যাদি গুণ কাহার থাকিবে! 
ও কোথায় কিনূপেই বা প্রকাশ পাইবে? হে বাগ্িব্র! তাহা! 
আমাকে বলুন। বশিষ্ট কহিলেন, হে রাম! প্রথমতঃ চিত্তের-খু 
নাশ ছুইপ্রকার, এক ভ্রমাভাের স্তায়প্রতিভাসমান বলিয়া সরপণ 
ও অপর তদ্রহিত বলিয়া অরূপ। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তের চিভনাশ 4 


সরূপ, বিদেহমুক্ত অর্থা্থ  নির্ববাণপ্রাণ্ডের . চিভনাশ অরূপ ক 


চিত্তের সভা দুঃখেরই কারণ ও চিত্তের নাশ হইতেই যাবৎ হুখের 





বর্বর কঞন এও স্রগঞএরর ক) এ 
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| উৎপভি হয়; হৃতরাৎ চিন্তাকে দুর করিয়া! চি্তনাশকে গ্রহণ 
 করিবে। ১_৫। অজ্ঞানসন্তৃত বাসনজালে যে জন্ম কারণব্যাপ্ত 
টি হইয়া থাকে, তাহাকেই বিদ্যমান মন বলিয়। জানিবে। উহা ; 
কি কেবল দুঃখেরই জন্য হয় এবং যে চিত্ত দেহল্সিয়াদির অনাদি 

অনন্ত ধর্ম্সমুদয়কে আমার বলিয়! গ্রহণ করে, তাহাকে. তন্বঙ্ান- 

বিহীন ছুঃখিত জীব বলিয়া! থাকে। যে পর্য্যন্ত মন বিদ্যমান 

খাকে, তাবৎ দুঃখনাশের কোনরূপেই সম্ভব নাই। এ মন অস্ত- 
 গ্রমন করিলে, জীবের মংসারভাব দূরে অপস্থত হয়। এই জীব- 
গণের মন বাসনা-জালে দৃঢ়ভাবে জড়িত, অতএব অচঞ্চল বর্তমান 
মনকেই ছৃঙ্খরূপ পাপের প্রথম অঙ্কুর জানিবে। বাম কহিলেন, 
হে মহাশয় ! কাহার মন নষ্ট হইয়াছে ও কিরূপেই বানষ্ট হইল, 
_ এবখ নাশ বা কিরূশ এবং এ নাশের সত্তা অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্যতাই 

বা কি প্রকার তাহ বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রথুকুলপ্রদীপ ! 
চিত্তের সত্তা যে প্রকার, তাছা পূর্বে বলিয়াছি। হে প্রশ্নকারিশেষ্ট! 
এক্ষণে উহ্হার অভাব যেরূপ তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
৬--১১। যেমন নিশ্বাসবাযু হিমালয়কে কম্পিত করিতে পারে না, 
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স্তর তদ্রপ যে, ধীরব্যক্তিকে তুখ-ছুঃখের অবস্থা আনন্দমত্ধ আত্মস্বরূপ 
হুইতে বিচালিত করিতে পারে না, তাহার মনকেই মৃত জানিবে। 

«এই আমি সেই, এই আমি নহি” এইবূপ চিন্তা যে মানুষকে 

পয | আক্রমণ করে নাই, তাহার ম-কে নষ্ট বলিয়া জানিবে। আপত, 
ম্ম ুঁ দীন্তা, উৎসাহ, অহস্কার ও মুঢ়ত| যাহার মুখের বিবর্ণভাব না 
কে. ঠু করে, তাপার মনছেই নষ্ট জানিবে। হে সাধো! ইহারই নাম 
পর | মনোনাশ ও এ উপায়েই চিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে এবং চিত্তের এই 
না, | নাশাবস্থা জীবনুক্তেরই হইয়া! থাকে। হে রাম! মনোভাবকেই 
তি | মূঢ়ত। জানিবে। যখন উহা নাশ পাইয়! থাকে, তখনই চিত্তনাশ- 
ই। | নামক সংস্বভাব উপস্থিত হয়, সেই চিত্তনাশনামক সত্বপ্রকাশ- 
লই [| ময় জীবনুক্তত্বতাবকেই তদ্যবহারী কতিপয় জ্ঞানী জনের চিত্ত- 
শুদ্ধ & সংজ্ঞা দিছেন এবং সেই জীবন্ুক্তের চিন্ত মৈত্রী প্রভৃতি গুণ- 
[রত | সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া যখনই কেবল ব্রহ্মবাসনায় রত হয়, তখনই 
পুনরুৎপভ্ভিবিরহিত হইয়! থাকে | ১২--১৮। হে রাম! যে 

1. & জীবনুক্তের মন এ পুনরু্পত্তিশূন্ত বরক্স্বরপ. বানাতে ব্যাপ্ত 
থাকে, তাহাই সত্তৃসৎজ্ঞাঁয় ব্যবহৃত হয় এবং অনুভূত বলিয়া 
সংস্বভাব লাভ করতঃ দেহাদিসম্পর্ক ত্যাগ করে ;' সুতরাং এই 

মাকার মনোনাশ জীবনুক্তেরই থাকে এবং চন্দ্রমগুলে যেমন্‌ 
প্রভার প্রকাশ আছে, সেইরূপ, জীবনুক্তের মনোনাশেতেই 

ৃ মৈত্রযাদি গুণসমুদয় প্রসন্ন হইয়া সর্করদা সর্বপ্রকারে অবস্থান করে | 
ব্যের | এবং সন্তোষের আশ্রয় সন্বনামক : জীবসুক্তের মনোনাশেতেই 
গুণ || বসন্তকালে মগ্ররীর স্তায়-গু৭সম্পতি স্কৃর্তি পাইয়া! থাকে। হে 
মুনির | রদূনাথ ! তোমাকে যে নিরাকার মনোনাশের কথা বলিয়াছি, উহা 
[ভূতি: | দেহের অপাযে যে মুক্তি হয়, তাহাতেই ষম্পন্ন হইয়া “থাকে এবং 
চিত্ত তখন সেই বিদেহমুক্ত পরমপবিভ্র বিমলপদে সমস্ত শ্রেষটগ্ণাধার 
কিবে.. মন্্নামক প্রাতিভাসিক মন লয় পাইয়া থাকে। সত্তনাশন্বরূপ 
(তাহা; বিদেহমুক্তের বিষয় অরূপসংজ্ঞক চিন্তনাশদশায় কোন দৃষ্ঠই 
চত্তের ছু খাকিতে পারে ন!। ১৯_-২৫। তখন তাহাতে কোন প্রকার গুণ ও 
সরপ- ছু ণেতর কিছুই থাকে না ও শ্তী বা শ্্ীভিন্ন কিছু থাকে না। তাহা 
ভিনাশ উদয়াস্তবিহীন হইয়া থাকে, তাহাকে আনন্দ বা বিষাদ স্পর্শ করিতে 
রূপ । খু গারে না; তেজ বা অন্ধকার কিংব। দিন, রাত্রি ও সন্ধ্যা কিছুই 
: খের থাকে না দি্বগুল, আকাশ, পরধ, উদ্ধী কিছুই থাকে না এবং 


উপশম-প্রকরণ। 


৩৮৭ 


কৌনরূপ বাসনা বা কোন ঘটনা কিংবা কোন চেষ্টা বা চেষ্টার 
অভাব এ সকল কিছুই থকে না। অধিক কি, কোনরূপ সত্তা কি 
অভাব থাকে না! ও সেইপদ কিছুতেই সুসাধ্য হয় না) হৃতরাং 
তাহা তেজভ্তিমিরবিহীন ও চক্জ-হুথ্য-গ্রহনক্ষত্রািবিরহিত, . সন্ধ্যা- 


শু ধুলিবিবর্জিত, বায়ুহীন, শরৎকীলীন নির্খীল গগনের সহিত 


তুলনা পাইয়া থাকে। ধাহারা প্রজ্ঞার ও সংসারভাবের বাহিরে 
গ্রমন করিতে পাবেন, তাহাদেরই বায়ুদিগের আস্পদ অন্তরীক্ষের 
স্তায় সেই বিশাল পদ নিদিষ্ট আশ্রয় হইয়৷ থাকে এবং উহাতে 
কোন ছুঃধ নাই এবং রজঃ ও 'তষোগুণ হইতে পৃথগবস্থিত বলিয়া 
উহা উন্নেষাদি ক্রিয়াশূন্ত হইলৈও জড়ম্বরূপ হইতে অতীত এবং 
আনন্দময়। ধাহাদের আকাশই দ্রেহ, সেই বিদেহমুক্ত মহাত্বগণ 
সেই পদে চিত্তহীন হইয়া সুখে অবস্থান করেন। ২৬--৩১।, 


নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 





একনবতিতম সর্গ।. 


রাম কহিলেন,_হে দেব! এই চিদ্ধাকাশসংজ্ঞক বন্ত্বরূপ 
পর্ববতে বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাগুসমুদয় নানাজাতীয় বৃক্ষের স্থান্‌ 
অধিকার করিয়াছে। এ সমুদয় বৃক্ষ নক্ষত্রসজ্বরূপ কুন্ুমরাশিতে 
মনোহর হওয়ায় দেবতা ও অস্থরগ্ণ পক্ষিত্বর্ূপে অবস্থান করিতেছে 


এবং এ বৃক্ষ সকলের প্রান্তশাখাসমুদয় বিহ্যুত্রূপিনী মগ্জরীতে 


পরিপূর্ণ নীলমেঘসজ্ঘরূপ নানাবর্ণের পল্লব প্রকাশ পাইতেছে। 
আর সকল খতুতে সমান রমণীয় চন্ত্রকুরধ্যাদি পুষ্পসমুদয় ঘাব। 
দন্ত বিকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছে। শর জগৎকানন 
সপ্তসমুদ্রবপ সপ্তবাপীতে ও শতাধিক নদীসমুদয়ে পরিব্যাপ্ত 
থাকায় অতিুন্দর হইয়াছে ও লোকভেদে চতুর্দশ প্রকার অনন্ত 
ভূতসমুছ উহাকে আশ্রয় -করিয়াছে। হে দেখ! এই অরণ্যে 
নিজ অবস্বববিস্তারে বাসনারূপজাল প্রাশ করায় অতিবিস্তৃতা 
২সারপিণী দ্রাক্ষালতা প্রকাশ পাইতেছে। 
গ্রন্থি হইয়াছে এবং এইনুখ ও ছুঃখ ফলরাশির স্থান অধিকার করি- 
য়াছে ; অবিরত মোহরূপ জলাগ্তলির সেক পাইতেছে বলিয়া ইহার 
মূলদেশের অবয়ব পুষ্টি হওয়ায় স্কুল হইব্াছে। ১--৫। হে দেব] 
এই সংসাররূপিনী লতার বীজ কিরূপ এবং এঁ বীজেরই ঝা বীজ 
কৌথ| হইতে উৎপন্ন হইল এবং তাহার বা বীজ কিরূপ ও থে 
বীজেরই বা উপাদান কিরূপ হইতেছে? হে: বাঁগিবর! আমার 


জ্ঞানের বুদ্ধির জন্য ও জ্ঞানফলের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রবীজ-পরস্পরার 


প্রশ্নের পুনরায় সজ্ক্েপে উত্তর ব্লুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘু- 


নাথ! এই পাঞ্চতৌতিক দেহকেই সংসার লতার-বীজ জানিবে ; 


ইহার মধ্যবর্তী লিঙগদেহে শুভাশুভ: কর্মুবূপ অক্কুর বিদ্যমান 


আছে। . যেমন শরৎকালে বসুন্ধরা, শাখাপল্পবফলপুষ্পাদিপরিপূর্ণ 


বৃক্ষলতাদিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তদ্বৎ এ সংসারলতাও পূর্বোক্ত 
ফলপুষ্পাদিপূর্ণ! হইলে ক্রেমশঃ স্ফীত হইয়৷ . থাকে এবং এই 
আশাপথানুসারী চিত্তকেই ওঁ শরীরেরও বীজ জানিবে। উহা! 
দুঃখের আধার- হইয়। সদসদ্বশারূপ আবরণে আবৃত আছে। এই 
চিন্ত হইতে অদসদ্রগী অতীতানাগত ও বর্তমান: শরীরসমুদর স্বপন- 


দশার ন্তায় অনুভূত হইয়। থাকে।. যেমন মুসূ্জন সন্কল্বশে 
সোপানবাতায়নাদিসমন্বিত. গন্বব্্ন্গর দেখিতে পার, সেইরূপ 


রি চা ্ 58, রে হু ী ছার 


জরা৷ ও মরণ ইহার 








৮৮ 


চিত্তসনিধান হইতেই এই আকারমম্পন্ন দেহ জন্মাইফ থাকে। 
৬-_১২। হে রাম ! এই সমুদ্র যে কিছু জাগতিক ভাব দেখা যায়, 
সে সকল মৃত্তিকার বিকার ঘটাদির শ্তায় চিত্তেরই রূপান্তরমাত্র 
এবং জীবনরূপিণী লতায় বিজড়িত চিত্তরূপ পাদপের ছুইটা উপা- 
দান বীজ আছে। তন্মধ্যে একটা প্রাণপরিস্পন্দন, দ্বিতীয় দু 
বাসনা; যখন প্রাণবায়ু নাড়ীর স্পর্শে উদ্যত হইয়া স্পন্দিত 
হয়, তখনই জ্জানময়্ চিত্তের আশু উৎপত্তি হইয়া থাকে । যখন 
অসহ্খ্য নাড়ীপথের মধ্যদেশে প্রাণের স্পন্দন থাকে না, তখন 
বাহু সংস্কারের অভাববশতঃ অন্তরে চিন্ত জন্মাইতে পারে না। 
এই জগদাকার, নিখিল চিন্ময় প্রাণস্পন্দনে সম্পন হয় বলিয়! 
স্বীয় চিত্তের স্পন্বনদৃ্ান্তে প্রাণ স্পন্দন লক্ষিত হয় ও আকাশে 
নীলতৃদির স্তায় তাহাতেই জগতের আতাস হইয়া থকে। 
প্রীণস্পন্দ্নশূন্। যে চিত্তের নিক্ক্রিয়ত, তাহারই নাম শাস্তি 
অর্থাৎ মোক্ষ। কর দ্বারা আহত কনদকের স্তায় প্রাণের স্পন্দন 
হইলে সংবিৎ অপ্ৃতা হয় ও ত্র সংবিৎ প্রাণস্পন্দনে প্রবো- 
ধিতা হইলেই দেহমধ্যেস্ৃর্তি পাইতে থাকে। যেমন অঙ্গণমধ্যে 
কনদুক করতাঁড়ন পাইয়! ক্রাকারে ভ্রমণ.করে। ত্র হম হইতে 
হুক্ষৃতরা সংবিৎকে প্রাণস্পন্দনই . প্রতিবোধিত করে। ১৩--২০। 
হেবাম! এ সংবিদের সংরোধ করিলেই মোক্ষরূপ পরমকল্যাণ 
হয় জানিবে; কারণ যেখানে প্রার্ণীয়ামাদির অভ্যাসে প্রাণস্পন্দনের 
নিরোধ হয়, তথীয় কোনপ্রকারেই ক্ষোত থাকিতে পারে না। 
আর সংবিদের নিরোধ করার প্রস্মেজন এই যে, সংব্ধি প্রকাশ 
পাইয়াই বাহ বিষয়াভিমুখে আগ্রহসহকারে ধাবমান হয় ও 
বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলেই চিত্তের অনন্ত হুখ উপস্থিত হ্য়। এ 
হবিদ্‌ যখন বাহাবিষয়ে নি্রিতা থাকিয়। আত্মবোধের জন্য উদৃষুক্তা 
হয়, তখনই সেই লব্ধ অমল ব্রহ্মপদ লাভ হইয়়! থাকে। যদি তুমি 
সংরিদের সহিত প্রাণম্পন্দনের ও বানা উদ্ভাবনের আর সম্বন্ধ না 
রাখ, তবেই তুমি মুক্তিপদে অধিরোহণ করিবে। যেহেতু সখবিদের 
সম্ভার অভাবকেই চিত্ত কহে; তাহাতেই এই অনর্থবহুল জীর্ণ, 


. জীবসন্কুল বিশ্ব ব্যাপূত আছে জানিবে। যোগিগণ চিত্তের শান্তির 


জন্ত প্রাণীয়াম, ধ্যান ও যুক্তিকলিত আভ্যাসাদি নান! উপায়ে 
প্রাণের নিরোধ করিয়া থাকেন। কারণ তীহার! এ প্রাণনিরোধ- 


কেই চিন্তোগশমের নিদান এবং পরমসাম্যের কারণ ও সংবিদের, 


স্বরূপে অবস্থাপক বলিয়া! অবগত হন। ২১--২৭। হে রাম! 
জ্ঞানিগণ যাহা উপদেশ করিয়া থাকেন ও আপনারাই অনুভব 
করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই বাসনার নিদান অপর একরূপ চিত্বোৎ- 
পত্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর.। পূর্বাগর বিচার পরিত্যাগ- 


 পুর্বক “আমি আমার” এই প্রকার দৃঢসংস্কারবলে যে দেহাদি 


পদার্থের গ্রহণ হফ তাহাকেই বাসনা বলে। এইরূপ বাসনার 
অধীন হইয়া! পুরুষ যাহাই দর্শন করে, সে সমুদয়ে সন্ত বিবেচনায় 
বিষুদ্ধ হইয়া থাকে .এবং বাসনার বেগে বিবশ হইয়া স্বরূপকে পরি- 
ত্যাগ করে ও মদ্মত্ডের স্তায় অসদ্দশী হইয়। সকলই অসাধু দর্শন 
করিয়া থাকে। বিষের স্তায় এঁ অভ্যন্তরস্থিতা বাসনার বশীভূত 


হইলে অসবৃজ্ঞানী হইয়! নানাবিধ বেদনায় নিগীড়িত হয়। হে 


রাঘব! অসম্যকৃদর্শন হইতেই অনাতস্বরূপে আত্মবোধ হয় ও 
বন্তভিমে বন্তজ্ঞান হইয়া থাকে, উহাকেই চিন্তরূপে জানিবে। 
২৮--৩৪ ॥ গবিরত অভ্যাসের বলে বাসনার দৃঢ়তা হইলেই জন্ম 

মরণাদির কারণ অভিচঞ্চল চিত্ত জন্মাইগ্বা! থাকে। যখন হেয় 
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উপাদেয় উভয় স্বরূপকেই পরিত্যাগ করিয়। কিছুই বাসন! না করে! 
তখন নর চিত্ত জন্মাইতে পারে না। এইরূপে যখন চিত্ত বাসনা 
বিহীন হইয়া কোন বিষয়েই মনন ন/ করে) তখনই জীবের পরম; 
শান্তিদায়িনী ম্ননশূন্ততা প্রকাশ পাইয়া থাকে । যখন গ 
মেঘের ন্যায় সংবিদে কিছুরই স্ফুর্তি না হইবে, তখনই আকা 
পদ্দের স্তায় অন্তরে চিত্ত জন্মাইতে পারে ন। এবং যখনই কোনরূপ 
জাগতিক পদার্থে কোন প্রকার তাঁবের ভাবনা না৷ থাকিবে, তখন! 
শুন্য হুদয়াকাশে কিরূপে আর চিত্ত জন্মইবে। হে রাম! অন্তরে 
কোন বস্তর প্রতি বস্তত্বরূপে ও অনুরাগবশে যে ভাবনা হয়, 3 
তাহাকেই মাত্র চিত্তের স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করি। ৩৫--৪০। | 
এই দৃষ্সমুদ্য় নশ্বর, ইহার মধ্যে কিছুই অমর্থনের যোগ্য নহে। | 
ধিনি এই প্রকার ভাবন! করেন, সেই অন্তরীক্ষের হায় নির্ল .. 
মহাত্মার চিত্তের উৎপত্তি কিরূপে হইবে এবং বাহাদৃশ্ঠের অস্মরণ- 
রূপ নিরোধের অভ্যাসে বন্তমাত্রেরই সন্তাভাবের ভাবন৷ করত 
বস্তর যূ্থাবৎ স্বরপদর্শনকেই অচিত্ততা কহে। বিষয়বাদন! 
থাকিয়াও যাহার বিষয়ে অনুরাগ হয় না) তাহার চিত্তই অচিভ্তত। 


পৃহিয়া থাকে বলিয়া সত্সংজ্ঞায় নিদিষ্ট হয়। যেমন জীবনুনুকের সর 


বাসন পুনরুৎপত্ভিবিহীন। হয় বলিয়া দৃঢ় হইতে পারে না) স্তরাং 
তিনি সত্ৃত্বরূপে অবস্থান করিয়াও কুলালচক্রের স্তায় কাধ্যতো সী 
ব্যাবহারিক স্ভামাত্র আশ্রয় করেন। ধীহাদের ঝাষন| পুনরুৎপত্তি- .. 


শুন্তা হয় বলিয়া নীর ্রষ্টবীজের তুলনা পাইয়া! থাকে, হারাই 


জীবমুক্ত। তাহার! জ্ঞানের পারদর্শী বলিয়াই তাঁহাদের চিত্ত 
সত্বম্বরূপকে পাইয়া থাকে; সুতরাৎ দেহাস্তে সেই আকাঁশরী 
জীবনুক্তগণই অচিভ্তসংজ্ঞায় অভিহিত হন। হে রাম! চিত্ততরুর 
প্রাণম্পন্দন ও বাসনা এই দুইটী বীজ; ইহার মধ্যে একটীর ধ্বংস 
হইলে দুইটাই বিনষ্ট হইক্স। থাকে। যেমন ঘটমধ্যে জলাশয়ের 
জলপুরণকার্ধ্ে জলাশয় ও ঘট উভয়েই মিলিত কারণ,তদ্রপ চিত্তের 
জন্মবিষয়ে দুইটাই মিলিত হইয়া কারণ হইতেছে ; পৃথকভাবে 
স্বতন্ত্র কেছই কারণ হইতে পারে ন। ) স্থুতরাৎ যেমন তিলও তেলে 
প্রস্পরমিশ্রিত, সেইরূপ প্রাণম্পন্দ ও বাসনা উভয়ে অন্তরে পর- 
স্পর মিলিত হইঘ্বাই চিত্তের কারণ হইয়া থাকে ।৪১-_৫০। প্রথমে 
প্রাণবাযু, তদনন্তর ই্জিয় ও তৎপরে আনন্দ, এই ক্রম নির্দিষ্ট 
আছে। ইহার মধ্যে যখনই আনন্দ ও পবন উভয়ে বাসনারূপে 
পরিণত হয়, তখন চিন্তেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ; সুতরাং পুষ্প ও 
তদগন্ধের সায় ও তিল ও তদৃগত তেলের ন্যায় বাসনা হইতে প্রাণ- 
বাযুৰধ স্পন্দনে ও সেই স্পন্দন হইতেই বাসনা এই উভয়ে 
প্রস্পরাপেক্ষীয় রহিয়াছে এবং এই প্রকারেই চিত্তরূপবীজের অনাদি 
বীজান্ধুরের স্তায় হইতেছে। বাসনার প্রকাশে সংবিদের প্রকাশ, | 
সেই সংবিদ্‌ই প্রাণস্পন্দকে প্রকাশিত করে, তাহাতেই চিত্তের জন্ম, 
হয়। প্রাণবায়ুদ্ধয় স্পন্দনশীল বলিয়৷ হৃদুগ তরাগাদিবাসনাজালকে. 
কম্পিত করিয়াই স্পন্দিত হইতেছে । ৫১৫৫ | চিত্তরূপ শিশু 
সংবিদূকে জাগরিত করিক্মাই জন্মিয়৷ থাকে। .এইরূপেই বাসনা 
ও প্রাণম্পন্দ উভয়ে চিন্তোৎপত্তির কারণ হইতেছে। হে রাম! 
উত্তদ্ধয়ের একতবের নাশ হুইলে, উভয়ের এবং উভয়ের কার্ধ্যে: 
(ভূত) চিত্তের নাশ হইয়া থাকে। যে চিন্তরূপ বৃক্ষের জুখ- 
হুঃখাকুল মনই স্পন্দন, শরীরই বৃহৎ্ফল এবং যে বৃক্ষ চেষ্টারূপিনী 
লতায় জড়িত, কাধ্যবূপ পল্পবশানী ও কালসর্প যাহাকে আশ্রয় 
করিয়াছে ও রাগবোগাদিরূপ বকের আবাসস্থান এবং অজ্ঞানই" 
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উপশম-প্রকরণ। 


খাহার দৃঢ় মূল ও ই্জিয়ূপ পক্ষিগণ যথায় কুলায় করিয়াছে, এতা. 
* বশ গাদপকেও বাসনা কুত্তমধ্যে ক্ষয় পাওয়াইয়া খাকে। যেমন 


প্রবলবায়ু কালপন্ক ফলকে ভূপতিত করে এবং বায়ু নিস্পন্দ হইলে 


যেমন তদুত্খাপিত সর্বদিগাচ্ছাদক ধুলিনিচয় বিলীন হইয়া থাকে, 


'তদ্ষৎ চিত্তরূপ প্রবল ব্যাতা রজোরাশি ও প্রাণম্পন্দের নিরোধেই 
লয় প্রাপ্ত হয় (হৃতরাং) বাসনা ও প্রাণস্পন্দন এই উভয়ের 


হবেদ্যেকেই বীজ কহে; যেহেতু প্রাণম্পন্দন ও বাসন! হৃদয়ে 


্রিষাপ্রিয় শব্দাদি স্মরণ করত সর্বত্রই বিলাস পাইয়। থাকে। 
৫৬--৬৪ | যৃদ্দি সংবেদ্যই প্রীণস্পন্দ ও বাসনার বীজন্বরূপে 
নির্দিষ্ট হইল, তবেই সংবেদ্যের পরিত্যাগ উক্ত উভয্বেই অতি 
শী মূলচ্ছেদনে বৃক্ষের নায় নষ্ট হইয়! থাকে। অংবিত্ই স্বীয় 


_শ্বীরত। পরিত্যাগ করিলে, সংবেদ্যাকারে উপনীত হইয়া! চিবীজ 


'হয়। তিল যেমন তৈলহীন হয় না, তদ্রপ সংবিদ্ব্যতীত অংবেদ্য 
'কৌনপ্রকারেই কি বাহিরে, কি অন্তরে, কোথাও পৃথক্‌ থাকিতে 
পারে না এবং স্বপ্ন্শায় নিজের মরণ ও দেঁশীস্তরাবস্থানাদি 


যেমন সংবিদের কার্ধয, সেইরূপ জাগ্রদ্বশায়ও সঙ্কল্পবশে সংবিদ্ই 
_অৎবেদ্যকে স্বয়ৎ দ্রেখিয়া থাকে । হে বঘুনন্দন! বালকের যেমন 


নিজ ভ্রমবশেই বেতালাদি অনুভব হয়, তদ্বৎ এই জগদ্যাপারকেও 
স্বীয় সক্ষল্পজন্ত ভ্রমেতেই প্রস্থত হইতেছে জানিবে। গবান্ষ- 
নিঃস্থত হৃর্ধাচন্দ্রের কিরণজালের যেমন দণ্ডাকারে ও রেণু 
আকারে অবস্থান ভৃষ্ট হয়,সেইরূপ সংবিৎ হইতে ভ্রমবশেই সংবে- 
দ্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তি অচলেরও 
স্পন্দন দেখিয়া! থাকে, তদ্রুপ সংবিৎ হইতে ঘে সংবেদ্যের 
বিকাশ. ইহা নিতান্ত ভ্রমজ্ঞান; উহ! সম্যগৃজ্ঞানসম্পর্কে বাধিত 
ভুইয়া থাকে । ৬৫--৭২ । যেমন রজ্তে সব্ববোধ ও চন্দদগ্বদর্শন 
'নির্দৌষদর্শন দ্বারা দূরীভূত হয়, সেইরূপ অম্যক্জ্ঞানীর নিকট এই 
ত্রিসুৰন বিশুদ্ধ সংবিদের রূপ সংবেদ্য বলিয়া অপর কিছুই নাই 
এইপ্রকার অন্তরে দৃঢ় নিশ্চয়কেই পণ্ডিতের সম্যগৃজ্ঞান বলিয়া 
থাকেন ; হুতরাৎ এ স্বদ্যের যাহা পূর্ববৃষ্ট ও যাহ! পূর্বে অদৃষ্ট, 
মে সমুদয়ই জ্ঞানী ব্যক্তি দূর করিবে। কারণ সকল দূর ন! 
করিলেই এই বিশাল 'সংসারের সহিত আত্মার সম্পর্ক ঘটিয়া 
থাকে এবং শী সকলের দৃরীকরণ মোক্ষত্বরূপে অনুভূত হয়। যদি 


৷ মংবেদ্যেরই নিয়ত দর্শন ঘটে, তাহা জন্মাদিরূপ অনস্ত হুঃখেরই 
কারণ হইয়। থাকে এবং যাহা বেদের অদর্শন অসংবিত্তি, উহ, 


জড়সম্পর্কশূন্ঠ হইয়াই জন্মজরাদিছুঃখবিহীন হুথের সম্পাদন করে; 


. সুতরাং হে রঘুনাথ! তুমিও সংবেদন ত্যাগ করিয়া! একরপে পূর্ণ 


থাকিয়া পূর্ণনন্দময় হও, তাহা হইলে আত্মরূগী তুমি অসংবেদ্য 


হইলেও স্বতই প্রবুদ্ধ হইবে রাম কহিলেন, হে প্রভে! জাড্য. 


ও সংবিত্তি ইহার একতর পরিত্যাগে একতর অবশিষ্ট হয়; কিন্ত 
আপনি বলিলেন, সংবিভ্তি ত্যাগ ঝঁরিলেই জড়তা নষ্ট হইবে। 
সংবিস্তির অভাঁবে জড়তা যে লয় পাইবে, ইহা! কেমনে ঘটিতে 
পারে? ৭৩--৭৮। বশিষ্ঠ' বলিলেন, হে রাম! জীবনুক্ত জীব 
বর্তমান ব্যাপারে অবস্থান: করেন ন। ও অতীত ও ভবিষ্য দিষয়ে 
বাঁসনাশূন্য থাকায় আস্থা রাখেন না এবং কৌন বেদ্যকেই জ্ঞান 
করেন ন৷ বলিয়। সংবিংশুন্ত ও স্বপ্রকাশ চিন্ময় হওয়ায় অজড় হন্‌ 
এবং সত্যবুদ্ধিতে চিদের বাস্থার্থ অবলম্বনের নাম সংবিং ; উহা যে 
জ্ঞানীর নাই, তিনি অসংবিদ্‌ উহ! ও তিনি অনন্তকাধ্য করিলেও 


৪ অজড় হন এবং ধাহার বুদ্ধি সংবেদেণর সহিত কিছুমাত্র দিপু নাহয়, 





৩৮৯ 


তাহাকেঅজড় অসংবিদ্‌ ও জীবনুক্ত কহে। জীব বখন স্বযবৎ বাসনা 
রহিত হইয়া কিছুমাত্র ভবিষ্যতের ভাবনা করে না এবং শিশু ও 
মূকাদির স্তায় স্থিরভাবেই অবস্থান করে, তখনই তিনি জাড্য হইতে 
নিশ্মুক্ত হন ও এই বিশাল বেদনের আশ্রয় করিয়াও তাহাতে লিপ্ত 
হননা। সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করিষানির্বিিকল্প সমাধির আশ্রম 
করেন ও আকাশের নৈর্মল্যের, অনুসারে নীলতীর বৃদ্ধির হ্যায় 
তদীয় চিত্নৈর্মল্যের অনুসরণে আনন্দ বুদ্ধি হওয়ায় শেষ আনন্দ- 
ময়ই হন। ৭৯--৮৪ ' যদিও সমাধিকালে ব্র্ষত্বারূপ্যরূপ সংবেদন 
অবশ্ঠস্তাবী ; তথাপি মেই সংবিদ্‌বিহীন যোগীরা তখন তন্ময় হই- 
যাই অনাদি অনন্ত বর্প্বরপে বিলয় পাইয়া থাকেন বলিয়া তাহা- 
দের পৃথক সংবেদন হয় না। তিনি গমন, অবস্থান, ভ্রাণ, স্পর্শাদি- 


.সষুদয় বাহু কীধ্য করিলেও অজড় ও সধবেদনশুন্ত থাকিয়া পুর্ণানন্দ- 


ময় হুখী হন হে গুণসাগর! প্রীণীয়ামাদি কষ্টকর উপায় দ্বারা 
পূর্বোক্ত দৃষ্টির সক্ষৌোচ করিয়া, ছুঃখসাগরের পারে গমন কর। 
যেমন ,কষুদ্রবীজ হইতে বিশাল. বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া কালে সমস্ত 
আকাশকেও ব্যাপিয়া থাকে, তথ্বৎ' স্বীয় ক্ষুদ্র সঙ্ষল্প হইতেই 
এই মিথ্যাভৃত অনন্ত সংবেদ্য উদ্ভূত হইতেছে। যখনই সংবিদৃ 
বারংবার সম্কল্ করিয় স্বীয় সন্বলসজন্য শরীরকে লাভ করে, তখনই 
এ সংবিদ্‌ এই জন্মসমুদ্রয়ের কারণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে রাঘব! এই 
'ৎবিদু আপনাকে স্বয়ং উৎপাদন করিয়। বারংবার মুগ্ধ করে ও 
পরে স্বয়ংই অন্ততস্থিত ্বপ্বরূপকে জ্ঞাত হইয়া আপনাকে মুক্ত 
করিয়া থাকে। ৮৫--৯০। এই সংবিদ্‌ যাহাই ভাবন! করিবে, তৎ- 
ক্ষণাৎ, তাহাই উপস্থিত হয় ; কিন্তু রাগাদি হইতে নিলিপ্ত থাকায় 
কিছুতেই স্বশ্বরূপত৷ প্রাপ্ত হয় ন!। দেবতা, গন্ধবর্ধ, যঞ্ষ, কি কিন্নর 
এ সকল কিছুই নহে, একমাত্র আত্মাই আদিভূতা! বিলাসিনী 
স্বীয় মায়ার সহিত মিলিয়া! জণভ্াবরূপ, নাট্য করিতেছেন। 
মায়াবী নট যেমন আপন!কে বদ্ধ ও মু্তের স্তায় দেখাইয়া থাকে 
এবং কোষকার , কীট যেরূপ আপনি আপনাকে বাঁধিয়া রৌদন 
করে, সেইরূপ আত্মাও আপনাকে কখন বন্ধ, কখন মুক্ত দেখাইয়া 
নানাভাবের আবিষ্ধার করিতেছে । এই সৎব্দিই সংসাররূপ 
সাগরসমুদয়ের জ্লন্বরূণ এবং পূর্ব্বাদি দিস্বুগুল ও পর্বত প্রভৃতি 


যেকিছু স্থাবর, সকলই সংবিদের রূপ এবং পৃথিবী, স্বর্গ, বায়, 


আকাশ, নদী এমকল সংবিদ্রূপ জলরাশির তরল্গভিন কিছুই নছে। 


. এই জগ্গংই সংবিদৃ, অন্ত কিছু কল্পনা নাই,এইপ্রকার সম্যগৃজ্ঞান 


উপস্থিত হইলে সংবিদেরই অত স্থির হইয়! থাকে । ৯১-_৯৬। 
যখন সংবিদ্‌ কিছু আকাজ্ষা করে না, কোনরূপ স্পন্বন বা কম্পন 
হয় না, কেবল স্বন্বরূপেই অবস্থান করেন, তখনই পৃথগৃভাবে সখবি- 
দের জ্ঞান হয়। হে রাম! সন্মাত্রকে এই সংবিদের বীজস্বরূপে 


নির্দেশ করে। যেমন তেজ হইতে প্রভার আবির্ভাব হয়, তদ্রপ 


রী সন্মাতর ব্রহ্ম হইতেই সংবিদের্‌ উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
ই সঙ্জর ঢুইটী রূপ,_ প্রর্থমী নানাকারে অবস্থিত, অপরট' এক 
অদয়রূপে প্রতিভালিত হইতেছে । ঘট পট তুমি আমি এই সমু- 
দয়ের ধর্মস্বরপেই সভার নান! আকার এবং বন্তগতবিভাগ ত্যাগ 
করিয়া সামান্তধর্মে , জগতের অধিষ্টানম্বভাবে যাহা” অবস্থিত 
তাহাই সত্তার একরূপ। জনতার অর্থাৎ জগদধিষ্ঠানের যেরূপ 
হুবিমল একরূপ, তাহার কদাচ নাশ নাই ও তাহাকে কোন- 
প্রকারে বিস্মৃত হওয়া যায় 'নী। হে রঘুনাথ! ' তুমি কালসত্তী, 
পরমাণুসত্তা ও দৃষ্টবন্তর স্ত্াঁ এই প্রকার কিতা! জত্তাকে 
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ত্যাগ করিয়! সন্মাব্রপরায়ণ হও। যদি কালসন্তাও কল্পনা বিহীনা 
হইলে উত্তম সন্রপেই অবণিষ্টা থাকে, তথাপি ইহার বাস্তবতা 
নাই। ৯৭_-১০৬। তুমি সম্তাপামান্তরূপ ছারা সমস্ত দিক্‌ ও 
পদার্থপুঞ্জকে পরিপূর্ণ করত পূর্ণানন্দময় হইয়া অবস্থান .কর। 
ছে রঘুবর! সাঁধারণ সত্তারই যে চরমসীমা, তাহাকেই এই 
খসারের কারণ জানিবে। সকলসতীর সীমা স্থানে যাহা 
কল্পন৷ কর্তৃক 'বিরগ্তি হইয়। আছে, সেই অনাদি অনন্তপদের 
উপাদান নাই: যথায় সত্তার লয় হইয়া থাকে, বিকারের 
লেশমাত্র থাকে না ও যেস্থানে থাকিলে পুনরায় হুঃখে আপতিত 
হয় না, সেই স্থানে যে ব্যক্তি অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই পুরুষ 
বলিয়া থাকে। সেইরূপ সকলকারণেরও কারণ হইলেও তাহার 
কারণ কিছুই নাই এবং সমুদয় সারবস্তর সার হইলেও তদপেক্ষা 
সার আর কিছুই নাই। যেমন সরোববে তটবর্তী তরুগুস্থাদি 
প্রতিবিদ্বিত হয়, তদ্বং সেই বিশাল চি্য়দর্পণে এই দৃশ্ঠমান 
সমস্ত বন্তজাতই প্রতিবিষ্িত হইতেছে এবং জিহব! হইতেই 
ঘেমন সমুদয় বস্তর স্বাপরগ্রহণ হয়, তদ্রুপ সেই আনন্দসাঁগর চিন্মঘ 
হইতেই সকলতাবের আস্বাদন হই থাকে। ১০৭__-১১৪। যেহেতু 


 চিন্ময়পদের সম্পর্কে অস্বাছু বন্তরও স্বাভুতার অনুভব হয়) কুতরাং 


সেই অতি নির্দ্ল চিদাকাশের পদসমুদয় স্থাছুজাতীয় আনন্দময় 
প্রিয় বস্তর মধ্যে সসধিক আনন্দময় ও প্রিয়তম। সেই.আনন্দ 
হইতে এই অখিল সংসার জন্মাইতেছে, তাহাতে রহিয়াছে, বৃদ্ধি 
পাইতেছে তাহাতে থাকিয়া! তাহাতেই বিকৃত হইয্ব! ল় 
পাইতেছে। এবং সেই পদসকল গুরু হইতেও গুরু 'ম, সমুদয় 
লঘু হইতেও লঘু এবং যাবৎ স্কুল হইতেও স্কুল ও সমুদয় সক্ষম 
হইতেও সুক্তম। শাবৎ দুরতর পদার্থের অপেক্ষা সমধিক 
দূরবনতীও যাবৎ সম্মিহিত বন্ত অপেক্ষা, অত্যাধিক সম্গিছুত এবং যে 
কিছু কনিষ্ঠ আছে, সকল অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও যাবৎ জ্যেষ্ঠ হইতেও 
জ্যেষ্ঠ, উহাই সমস্ত তেজঃপদার্থের মধ্যে সমধিক পুভাসম্পন্ন ও 
সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে বিশিষ্ট অন্ধকার, সমস্ত বস্তর মধ্যে বিশিষ্ট 
বন্ত,অধিক কি,যে কিছু বস্ত আছে ও যে কিছু পদার্থ নাই ও 
যাহ দৃশ্ঠ ও যাহা অদৃশ্ত নহে, সে সমুদয়ই সেই চিন্বপ্ধ। হেরাম! 
তুমি সেই পরম পবিত্র চিন্ময়পদে যেরূপ সমধিক যত্র করিয়া 
অবস্থান করিতে পার, তাঁহারই উপায় কর। কারণ সেই চিন্ময় 


আত্মার সম্যগৃজ্ঞান অতিনির্দ্ল ও জরাদিবিহীন, তাহা লাভ 
: . করিলে চিন্ত প্রশান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই বিশাল* 


্রন্মতত্ব জ্ঞাত হইয়াছ বলিয়া পুনরাবৃত্তিবিহীন ভব্তয়বিরহিত 
পরমপদের স্বরূপতা শাভ করিতেছ। ১৮৫-৯২২। 


একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১॥ 





দ্বিনবতিতম সর্গ | 


রাম কহিলেন/_হে মাননীয়! আপনি যে সমুদয় সংসারের 
বীজ নির্দেশ করিলেন, ইহার. মধ্যে কোন্‌ উপায়টার অবলম্বনে 


. শীগ্র সেই পরমপন পাওয়। যায়, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, 


হে রাম! আমি উত্তরোত্তর যে সকল ছুঃখের কারণ কহিয়াছি, 
তাহাদের ক্রমানুসারে প্রয়োগ করিলে, প্রত্যেক উপায়েই শীঘ্র 
সেই পরমপদ পাওয়া যায়। যদি তুমি চিন্রপে সংশোধিত অথণ্তা- 
নন্দময় পদে পৌক্ুষপ্রযত্রে বলপুর্রবক বাসনাকে ত্যাগ করিয়া 














হব ০ ৭ ২ 








অবিনাশিনী শ্থিতিকে বথার্থরূপে আশ্রয় করিতে পার, তবে সেই; 
মুহুর্তেই সেই সচ্িদানন্দময় পদ লাভ করিতে পারিবে। কিংবা! 
ঘি জগৎকারণে সামান্য সম্তাবুদ্ধি রাখ, তাহা হইলে, পূর্বাপেক্ষা 
বিছু অধিক চেষ্টা করিলেই ব্রহ্মপদ পাইতে পার। "মার যদি 
সংবিতস্বরূপে চিন্ত।পরায়ণ হইয়া! থাক, তবে তদপেক্ষাও অধিক 
যত্ব করিতে পারিলেই সেই সর্দবোন্নত ধাম লাভ করিতে পারিবে। 
এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন যে, তুমি যাহা চিন্তাঃকর এবং যেস্থানে 


। অবস্থান কর, কি গমন কর অথবা যে কিছুই কর, সকল বিষয়েই উর 


সেই সংবিদ্‌ রহিয়াছে, কারণ সকলই সংবিদের স্বরূপ । ১৮। উর 
যদি রূপ বাসনাত্যাগে ঘনত্ব করিয়া সফলকাম হইতে পার, তবেই সু: 
তোমার সমুদয় মনোবেদনারূপ পীড়ার উপশম হইবে। হে রাম! কু 
পূর্বোক্ত সমু উপায়ের মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপায় সর্ট 
হুমেকুর উন্মুলনের স্তায় অসাধ্য বলিয়া নিতান্ত বিষম.হুইয়া থাকে। 
আর দেখ, যে পধ্যন্ত মনের লয় না হইবে, তাবৎ বাসনাক্ষয়ের ৭ 
সম্ভব নাই এবং বাসন! যদি ক্ষীণ! না হয়, তবে চিত্তের উপশম 
কিছুতেই সম্ভব হয় না এবং যাবৎ ততৃজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ সু 
চিত্তপান্তি কিরূপে সম্ভব হয়, অথচ চিত্তের শান্তি না হইলেও সু 
তত্বজ্ঞান জম্মাইতে পারেন ন! এবং বাসনার নাশ যে পধ্যত্ত না 3 
হইবে তাবৎ তত্জ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না! অথচ তত্বজ্ঞান ৭ 
লাভ না হইলেও বাসনার ক্ষয় হয় না; সুতরাং তত্বজ্ঞান, চিত" | 
নাশ ও বাসনাক্ষয় ইহার! পরস্পরেই পরস্পরের প্রকাশের প্রতি 3 
কারণ থাকিয়। অসাধ্য হইয়াই অবস্থান করিতেছে । হে রঘুনাথ! - 
হৃতরাং স্বীয় ত্র ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ভোগাকাজচাকে দূরে বর্জন শু 
করিয়া পূর্বোক্ত তিনটাকেই অব্লম্বন করিবে। যদি এক 
সময়েই ইহাদিগকে বারবার অভ্যাস করিতে না পার, তবে শত 
ব্সরেও তোমার ব্রহ্মপদ্দ লাভ হইবে না জানিবে। ৯--১৬ | 

হে মহামতে ! বাসনাক্ষয়, তত্বজ্ঞন ও চিন্তনাশ ইহারা এক- 
কালেই বহুবার সেবিত হইলেই ইঠ্টফল প্রদান করিয়! থাকে, - 
যদি ইহাদের এক একটাকে আশ্রয় করিয়া বহুক।লও অভ্যাস, | 
কর, তথাপি ইহারা দুষ্মন্তরের স্তায় সিদ্ধি প্রদ্ধান করিতে পারে স্তর : 
না এবং হুবোধ ব্যক্তি যদি ইহাদের একটা মাত্র বছকাল ধরিয়াও স্তর 
সেবা করেন, তথাপি পরমপদে যাইতে পারেন না। যদি ২ 
ধামান্‌ ব্যক্তি একদাই সমুদয়কে বশে রাখিয়। স্বকার্যে উত্থাপিত : 
করেন, তবেই পর্বততট যেরূপ সলিগসম্পাতকে চুর্ণিত করে, ; 
তদ্বৎ তিনি সংসারসাগরকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন। হে 
বস! হুতরাৎ তুমি বাসনাক্ষয় তন্জ্ঞান ও চিন্তনাশকে একদাই 
সমানভাবে সেবা করিবে, তাহা হইলে আর তোমাকে সংসার- 
ভাবে লিপ্ত হইতে হুইবে না৷ যেমন মৃণাল খণ্ডিত হুইলে নম্সধ্য- 
বর্তা তন্তর€ ছেদ হয় তদ্রেপ এ ত্রিবিধ উপাযবের চির অভ্যাস 
হইলেই ভৃদয়ের অন্ান্ত সংসারপোষক গ্রদ্থিসমুয় বিচ্ছিন্ন 
হইয়া থাকে। হেরাম! এই সংসারভাব বনুশত জন্মের 
অভ্যাসে দৃঢ়তা পাইয়াছে ; হৃতরাং ইহা৷ চিত্তনাশাদি উপায়ত্রয়ে 
চিরাভ্যাম ব্যতিরেকে কিছুতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ১৭__২৩। 
হে রামচন্দ্র! তুমি গমন, শ্রবণ, শ্রাণ, স্পর্শ, নিদ্রা, জাগরণ ও. 
অবস্থান এই সকল কার্ধ্ের মধ্যে যখন যাহাই করিবে, সকল 
অবস্থাতেই মুক্তিন্ূপ পরমকল্যাণলাতের জন্ত সতত এই ব্রিবিধ দ্র . 
উপায়ের অভ্যামী হও এবং তন্বজ্ঞেরা বাসনাত্য।গের ভ্তা প্রাণা আস 
রামকেও ব্রদ্মলাতের চতুর্থ উপায় বলিয়াছেন ; হুতরাৎ তাহাকেও | 





কো কয পি পরশ্তি তি তি 
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উপশম প্রকরণ । ১ 


.শ্ভ্যাস করিবে। বাসনাত্যাগ হইলে চিত্ত স্বরূপশৃন্ত হইয়া 


. থাকে ও প্রাণার্দির নিরোধ করিলে ভইচ্ছামত কাধ্য করিতে পাবে। 


, যোনী ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া! প্রাণায়ামাদির 


 স্থুচির অভ্যাস করিতে থাকিয়! তাহাতেই হিতকর ও পরিমিত 
পানভেজনাদ্ি করিয়া স্বস্তিকাদি আসনের অনুশীলনে প্রাণের 


: স্পন্দন রোধ'করিতে পারেন। সমুদয় বস্তরই অগ্রে, শেষে ও 


মধ্যে যে সন্মাত্রূপ আছে, তাহারই নাম যথাভূতার্থ। প্র প্রকার 
বস্তত্বরূপ দর্শন করিতে পারিলে আর বাসনা প্রকাশণ্পাইতে পারে 
না। কারণ বন্তর স্বরূপদর্শন ও সম্যগৃজ্ঞান হইলে, জীব অনাসক্ত- 
ব্যবহারী ও সা-সারিক মনৌরথ-বিহীন হইয়া থাকে, তাহাতেই 
বসনাক্ষয় হয় । ২৪-_-২৯। যিনি শরীরের নশ্বরতা দর্শন করেন, 
তাহার আশ্রয়ে বাসন! থাকিতে পাবে না এবং গ্র বাস্নারপ 


্বীয় সঞ্চিত ধনের নাশ দেখিলে চিত্ত কিছুতেই আর প্রকাশ | 


পায়না। যেমন বায়ু নিস্পন্ব হইলে, আকাশে ধূলিসম্পর্ক থাকে 
না, সেইরূপ প্রাণবাধুর স্পন্দন না থাকিলে চিত্তও স্পন্দিত হইতে 
পারে না। কারণ যেমন জগতে ধুলিরাশি হইতেই ধুলি প্রকাশ 
গায়, তদ্রুপ প্রাণম্পন্দ হইতে চিত্তস্পন্দ হইয়া! থাকে; হুতরাৎ 
বুদ্ধিমান্‌ অগ্রে প্রাণস্পন্দের জয়বিষয়ে যত্ব করিবেন। অথবা প্রাণা- 
যাম অপেক্ষা একেবারেই চিত্তনিরোধ অভিমত হয়, তাহ! হইলে 
উপবেশন করিতে থাকিয়াই বারংবার একাগ্রভাবে চিত্তকেই 
আক্রমণ করিবে, তাহাতেও ব্হুকালে অভিমত পদ লাভ করা 
যায়। যেমন অঞ্কুশব্যতীত ছৃষ্ট 'মত্তহস্তীকে বাধ্য করা যায় না, 
তদ্দৎ এই পূর্বোক্ত যুক্তিসমূদয় ব্যতিরেকে চিত্তকে বশীভূত 
করা নিতান্ত অসম্ভব। আত্মজ্ঞানপ্রবর্তক শাস্ত্র সাধুসম্পর্ক- 
বাসনাত্যাগ ও প্রাণায়াম এই যুক্তিচতুষ্টয়  চিন্তজয়কাধ্যে প্রমাণী- 
কৃত আছে । ৩০-_৩৬। যাহারা এই সকল মনোহর সুসাধ্যযোগ 
পরিত্যাগ করিয়া হঠযোগ দ্বারা চিত্তের নিরোধ করিতে ইচ্ছা! 
করে, তাহারা দীপের সাহায্যব্যতিরেকে অন্ধকার দুরীকরণেচ্ছু- 


|. মূডুদিগের ন্তায বৃথা শ্রম করিয়া! থাকে মাত্র। যাহার! হঠযোগের 


আশ্রয়ে চিত্তের জয় করিতে উদ্যোগ করে, সেই মুটেরা উন্মত্ত 
গজবাজকে মৃণাল শুত্র দ্বারা -বাঁধিতেই বাসন! করিয়া থাকে এবং 
পর্ববোক্ত সুগম উপায়চতুষ্টয় পরিহার করিয়া চিত্তকে ও তৎসনি- 
হিত স্বীয় দেহকে যাহার!স্থির করিতে উদ্যোগী হয়, পণ্ডিতের 
তাহাদিগকে বুথাশ্রমকারী বলিয়া নির্দেশে করেন। তাহারা 
তয়ের পর ভ়প্রাপ্ত হয় ও কষ্টের পর কষ্টদশায় উপনীত হইয়া 
থাকে এবং পাপকারী প্রাণীদের স্তায়,হাহাদের কিছুতেই শাস্তি 
হয়না। সর্জদা ভীরম্বভাব অতিমুগ্ধ মূগদিগের স্যায় ফলপল্লব- 
মান্রভোজী হইয়া পর্বতের প্রতিশৃর্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে। 
৩৭--৪১ | মৃগী গ্রামমধ্যে প্রবেশ. করিয়৷ যেমন কিছুতে বিশ্বাস 


_ রাখিতে পারে না, সেইরূপ তাহাদের কোমলা 'বুদ্ধিও ভীরুত্বভাবা 


হওয়ার কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। পার্বতীয় নদীর 


মলিলে যে তৃণ পতিত হয়, তাহা যেমন শোতোভরে বহুদূরে 
প্রবাহিত হইয়! থাকে, তব্রূপ যদি চিত্ত, তয়সম্কুলস্থানে প্রবেশ 
করে, তবে সেই বিষয়নুসারী মানস নুরে আকৃষ্ট হইয়! থাকে 


এবং তাহারা হুকর উপায় ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ, দান, তগস্তা তীর্থ- 


বাস ও দেবার্চনাদি নানারেশকর উপায়ের “ অনুষ্ঠান করিয়া নানা 


_ বেদনাষ ক্লেশিত থাকিয়। যুগ্দিগের স্তায় বুথ! কালযাপন করেন। 


হাঁদের মধ্যে কেহ বা রাগ প্রভৃতি নান! ছুঃখশতে ক্লেশিত হুইয়া 





কখন দৈববশে আত্মন্বরূপ জানিয়া থাকেন অথবা কেহ এরূপেও 
জানিতে পারেন না, তীহারা স্বর্গ, নরক ও কর্মুভীমিতে অনবরত 
যাতয়াত করিতে খাকিয়৷ পতনোৎ্পতনশীল কন্দুকের মত ক্রমশঃ 
মরণাদিনিবন্ধন যাতনাভোগ্ই করিতে থাকেন। সরোবরে যেম্ন 
তরঙগনিচয় একস্থান হইতে অন্তস্থানে ও অন্তস্থান হইতে অপর 
স্থানে গতায়াত করে; তদ্ধৎ তাঁহার! এখান হইতে নরকে ও নরক 
হইতে স্বর্গে এবং তথা হইতে পুনরায় এই কর্মৃভুমিতে 
আসিয়া বারংবার পরিব্ভৃত হইয়া থাকেন। হে রঘুনন্দন! এই 
সকল কারণে হুঠযোগাঁদিলক্ষণ অসম্যকৃদর্শনকে ত্যাগ করিয়া 
বিশুদ্ব-সংবিদের আশ্রয়ে রাগাদিশৃল্ঠ হইয়া স্থির হও। যেহেতু 
 শ্ঞানী ব্যক্তিই ুখী, জ্ঞানবান্ই জীবিত ও ধিনি জ্ঞানবান্‌ তিনিই 
বলবান্‌; হৃতরাৎ তুমিও জ্ঞানবান্‌ হও। হে মহাত্ন! তুমি 
ৃশ্টজ্ঞান-রহিত বাসনাশুন্ঠ অনাদি অনুত্তম অদ্বিতীয় সং বিপদের 
আশ্রয় কর ও চিত্তকে বাস্থবিষয়ে নিরোধ করত স্বয়ং বাধ্য 
করিও অনাদক্তিবশতই- কর্তৃতাপদে অধিরূটু না হইয়া. 
জীবনক্তের গুণ-সম্পদে সম্পনন থাকিয়া স্বহদয়মধ্যেই অবস্থান 
কর ৪২--৫০। ূ ঃ ০৮ 
দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥- 


_ব্রিনবতিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কছিলেন৮_হে রাম! যে ব্যক্তি বিচারবলে নিজ 
চিন্তকে মুহূর্তের জন্যও নিগৃহীত করে তাহার জদ্মের সাফল্য 
হইয়া থাকে) এ বিচারবৃক্ষের কণামাত্র অঞ্চুর যদি হদয়ে স্ফর্তি 
পায়, তাহা অভ্যাসরূপ জলসেক পাইতে থাকিলে ; ক্রেমশঃ অনন্ত 
 শাখাসম্পন্ন বিশাল তরুর আকার ধারণ করে ; হুতরাৎ যাহার 
হৃদয়ে -বরাগ্যের সহিত বিচার আসিয়। বদ্ধমূল হয়, তাহাতে 
পরিপূর্ণ অরোবরে, মহ্গাদির ন্যায়, পূর্ব্বোক্ত শমদমাদি গুণরাশি 
আশ্রয় করে। যে প্রজ্ঞাবান্‌ ব্যক্তি সম্যক্‌ বিচারবলে আত্ম-- 
স্বরূপ দর্শন করেন, তাহাকে সেই. অতিবিশাল অবিদ্যাসামর্থ্য 
প্রলোভিত করিতে পারে ন৷ এবং .ব্ষয়সমুদয় মানসিক বৃত্তি 
ও মানসিক বেদনা'কি কোন প্রকার গীড়া সেই অম্যক্দর্শীকে 
ক্টকানরূপে বিচলিত করিতে পারে না। ১--৫। যাহার! 
প্রলগ্নকালীন তীব্র বাযুবেগে ঘূর্ণমান হয়, সেই বিদ্যুৎ্সমূহসম্পর্কে 
পাটল পুষ্ষরাবর্ত প্রভৃতি , ম্ধগণকে কোথায় বালকের! 
নিভমুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কোথাও কি মুগ্ধ রমণীর 
আ'কাশমধ্যবর্তাঁ চন্দ্রমাকে হুন্দর নীলোৎগল আশঙ্কায় মণিময় 
পেটিকামব্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে এবং যাহাদের অজত্রআবী 
মদ্রগন্ধে লোলুপত্রমরনিচয় শিরোভূষণ চঞ্চল নীলোৎপলের স্থান 
অধিকার করে) মেই মদমত্ত' হস্তীদিগকে : কখন. কি মুগ্ধ 
'নারীজনের নিশ্বাস অপেক্ষা লুতর মশকেরা দলিত করিতে পারে ? 
স্বশক্তিতে নিহত গজের মুক্তাজাল যাহাদের নখবিবরে শোঁভমান 
থাকে সেই অতিবিক্রান্ত পশুরাজ সিংহকে কি ক্ষুন্রপণ্ড হরিণের! 
এন্ধিন করিতে পারে? কোথাও. কি. বেখিষাছ যে যাহাদের 
 উৎ্কট বিষের সামথ্যে মহারণ্যও দগ্ধ হয়, সেই ্ুধার্ত অজগর- 
দিগকে ক্ষুদ্র ভেকের৷ গিনিতেছে ? ৬--১০। যে ধীর ব্যক্তি 
বিবেকবলে. চতুর্থ পর্চমাদিভূর্মিকা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তরভূমিক? 





০ ৩৯২ 


'লাভের জন্য উদ্যে'গ করে, এরপ বিক্রুমশীল জ্ঞীনীকে কি কোথায় 
'ইন্জিয়কূপ দশ্থ্যরা আক্রমণ করিতে পারেণ যেমন কোমল! 
: ছিন্নলতাকে প্রবল বায়ু হরণ করে, বিচারবুদ্ধিও যদি পরিপকা! 
নাহয়, তবে তাহাকে : অনায়াসে বিষয়শক্রগণ বশীকৃত করে; 
কিন্ত পরিপক কণামাত্র বিবেককেও ছুষ্টরাগাদিব্যাপার ভাঙ্গিতে 
পারে না। যেমন কল্পকালীন বায়ুবেগেও যাহা স্থির, সেই বিশাল- 
পর্ধতকে যৃদ্বাধু বিচলিত করিতে পারে নু । যে বিচাররূপ 
কুহ্মের বৃক্ষমূলবন্ধকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে নাই বলিয়া চঞ্চল 
'অবস্থানে অবস্থিত ;. তাহাকে চিন্তাবায়ু অনায়াসেই কম্পিত করিয়া 
থাকে। গমন, অবস্থান, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি সকল পময়ে, 
যাহার চিত্ত সব্্রুপের বিচারপরারণ না হয়, সে জীবিত থাঁকিলেও 

, শ্রাতি-বাক্যের অনুসারে মৃত বলি়্াই নির্দিষ্ট হয়; হুতরাৎ তুমি 
স্বয়ং আ্ঞনদৃষ্টি দ্বারা অথবা গুরু প্রভৃতি সজ্জনদিগের সহিত 
দএই জগৎ কি” “ও এই দেহ কি বস্তু, কাহার সহিত সম্পকীঁ” 
এই বিষয়ে নিরন্তর বিচার কর ।”১__১৬1 তাহা হইলে, অন্ধ 
 কারনাশক প্রভাসম্পন্ন দীপ দ্বারা যেমন বস্তুকে সম্পূর্ণ দেখা যায়, 
| তন্্রপ ভ্রমরূপ অন্ধকারের নাশক বিচার দ্বারাও শীন্রই সেই 
বিমল ত্রদ্মম্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন তুর্ধদেব প্রভা- 
বিস্তার করিলে যাব্দন্ধকারের ধ্বংস হয়, সেইরূপ তখন সেই ভাস্বর 
্রহ্জ্ঞান উপস্থিত হইলে, যাবৎ ছুঃখেরই একদা ধ্বংস হইয়া 
থাকে। হৃ্্য উদ্দিত হইলে যেমন ভূতলে আলোক প্রকাশ হয়, 
 তথ্বৎ জ্ঞানের উদয় হইলেই সেই ব্রহ্ষত্বরূপ জ্ঞে়বন্ত স্বয়ংই 
প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যে শীস্ত্র-বিচারবলে ব্রক্মতত্ব অবগত 
হওয়া যায়, তাহা জ্ঞেয় বর্ষের স্বরূপ হইতে অপুথগ্ভাবেই দু 
প্রতিঠিত আছে। পণ্ডিতেরা বিচার হইতে উৎপন্ন আত্ম- 

- বিজ্ঞানকেই জ্ঞান কহেন) উহার মধ্যেই জলমধ্যে মাধুর্যের 
তায় জ্রেয়ম্বরূণ অবস্থিত আছে। যেমন সুরাপ ব্যক্তি সদীই 
মদময় হয়, তদ্্রপ যাহাতে জ্ঞানালোকের .প্রকাশ হয়, সে ব্যক্তি 
সর্বদাই জ্ঞে়বরূপ ব্রদ্ধানন্দের অনুভব করিয়া থাকেন। পরম- 

. ব্রহ্মকেই অমল জ্ঞে়ন্বরূপ বলিয়! জানিবে ; এ জ্ঞেয় জ্ঞানসম্পর্ক 
পাইলে, স্বয়ংই অবিদ্যাপক্কবিহীন হওয়ায় প্রকাশ পান। সেই 
জ্ঞানী পরমানন্দে পরিঞ্থুত- থাকিয়৷ কিছুতেই নিমগ্ন হন না ও 


দে 





হইয়া অবস্থান করেন। ১৭--২৪। .হেরাম! জ্ঞানবান্‌ ব্য 
পদ্মেতে চল্জের স্তায়, মনৌজ্ঞধ্বনিকারী বীণাবংশাদির মধুর 
শব্দে উপভুজ্যমান! রমণীর কমনীয় গীতি বসন্তসমাগমে মদম্ত- 
ভ্রমরের শুষ্ভনে বর্ষাসুঁত পুষ্পপ্রকরে, বারিধরের ধীর গর্জানে, 

“ নৃত্যকারী ময়ুরদিগের . সুমধুর কেকারব-কোলাহলে, শব্ায়মান 
. মেঘ্খণ্ডে সারসদিগের:নিনাদে এবং যে সকল বাদ্য হুচি-শলাকা- 
করতল প্রভৃতি উপায়ে বাদিত হয়, সেই সমুদয় বিচিত্র বাদ্যের 
মধুর শবে ও অন্তান্ত.মধুর ও রুক্ষ শবে কোন প্রকারেই অনুরাগী 
হুননা। হেরঘুনাথ! সেই. অনাসন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বালকদলী- 
স্তম্ভের মনোজ্ঞপল্পবে বিভূষিত এবং দেব. গন্বর্ধ, 'বিদ্যাধরদিগের 
বম্ণী মুহের অঙ্গরূপিনী লতায় বিজড়িত ও নিজের একান্ত অধীন; 

| ' .নন্দনবনবিলাষের ভোঁগবাসণা করেন না; যেমন হংস- মরুভূমির 
স্পর্শে অভিলাষী হয় না। জ্ঞানী জন, পিগুধর্ভূর, কদন্ব, পনস, 
1... ভ্রাক্ষা, অক্ষোট, বিশ্ব, জন্বীর, ও জাতিপ্রভৃতি ফলপুণ্পের পাদপে 
. পরিপূর্ণ বনভূমিতে বাস করিতে ইচ্ছ। করেন নী ও সেই অনাসক্ত 








যোগবাশিষ্ঠ-বামায়ণ। 


ষট্‌ রসমাত্রেও অন্যান্ত ফল, মূল শাক ও মাংসাদি € 


নিজ মাংসের আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক হয় না, তদ্বৎ তিনি 





'জীবমুক্তাবস্থাই. আসক্তিরহিত থাকিয়া সমআটের শ্সায় পুর্ণকাম |. আঘাতে ও বস্ত্ুপাতেও সেই জ্ঞানী স্বশ্বরূপে অবস্থানলক্ষণ সমাধি 


না। তিনি জলিত অ্ারের স্তায় অসহ সন্তাপযুক্ত বালুকাময় : 
ব্যাপারে সমজ্ঞানে বিহার করিয়াই কদাচ কোন বিষয়ে বিষ! 
.বা আনন্দিত হন. না। কেবল চিত্তকে অন্তরভিমুখী করিয়া | 


যন ্বার৷ নারকীদের যাতন! দেওয়া! হয় ও কুত্ত তোমর প্রভৃতির সী 


.ও হতাশ বা হুঃখিত হন না, প্রত্যুত সেই ধীরব্যক্তি সমজ্ঞানে 












জ্ঞানী মধ্য, মধু, মাধ্বীক আসবপ্রভৃতি মদভূমিতেও দধি, 
স্বুত, আমিক্ষা, নবনীত প্রভৃতি খাদ্য বস্তুতে অধিক কি, লে 


বন্ততেই তৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন ন! (রাখেন ন1)। যেমন কেহ 


যাবৎ পদার্থেই অভিলাধশূন্ত হন। তিনি ইল, চক্র, বায়, সু 
রুদ্র প্রভৃতি দেবতার স্থানে ও মেরু, মন্দর, কৈলাস, অহ, দর্ুর কী 
প্রভৃতি পর্র্বতের মনোরম তটপ্রদেশে এবং অতি লঘু পত্রনিচয়ে 
হুশোভিত অর্ক্দা চক্রমগুলে হু্িগ্ধ কলরৃক্ষের কুগ্তমধ্যে দিব্যদেহ ই 
লাভ করিয়া অবস্থানকেও শ্লীতিকর বিব্চেনা করেন না। এবং সু 
তিনি রত্ব কার্চনময় ও মণিমুক্তাদিতে বিভৃষিত হুরম্য ভবনে ঝা 
উর্বশী, রম্তা, তিলোত্তমা, মেনকা! প্রভৃতি অপ্দরোগণের সহিত : 

পরমানন্দে বিহারকেও তুচ্ছ বোধ করেন। সেই -অনাসত সু 
পূর্ণতা মানী দ্বেঘপৈশুল্ঠাদিশৃন্ত জ্ঞানী সকলবিষয়েই মৌনী 
হইয়া বাসনা ত্যাগ করেন। ২৫৩৯ সেই জ্ঞানবান্‌, কুন, ক্রি 
মন্দার, কহ্নার, কমল, কুমুদ, উৎপল, পুন্নাগ, কেতকী প্রভৃতির . 
পৃষ্পজীতীয় তরুতে ও কদন্ব, চুত, জম, আম, কিএুক; ক 
অশোক প্রভৃতি বৃক্ষসমূদয়ে জপ, অতিযুক্ত, সৌবীর, বিশ্ব, | 


পাল প্রভৃতি লতাজাতীয়ে এবং চন্দন, অগ্তরু, কর্পূর, লাক্ষা, | 


মৃগম্দ, কুন্ধুম, লব, এলা, ককোল, তরগ প্রভৃতি নুগন্ধি অঙগ- সত 
রাগাদিতেও কিছুমাত্র অনুরাগ স্থাপন করেন না। কেবল ব্রাহ্মণ 1 

যেমন মদ্যের আমোদ প্রার্থনা করে না, সেইরূপ তিনিও কিছুতেই ৭ 
বিচলিত হন না, প্রি্স অপ্রিয় সকল বস্তুতে সমান বুদ্ধি রাখিয়াই সর 
উপেক্ষা করেন। তিনি সমুদ্র শুরু গম্ভীর শবে, প্রতিধবনিতে, ৭ 
পর্বতে ও সিংহদিগের ভীষণ গর্জনেও কিছুমাত্র ভীত হন " 

না এবং শক্রুদিগের সংগ্রামবিধয় ভেরী ও পটহের ভীষণ | 

শবে ও দৃঢ় ধনুর টঞ্কারেও তাহার কিছুমাত্র ভীতি হয় না। 
৪০__৪৫। সেই জ্ঞানী, মত্তহস্তীর বুংহিতে, বেতালব্যাপারে, কি 
রাক্ষদপিশাচাদির ভয়ঙ্কর হৃত্েও কিছুমাত্র বিচলিত হননা। সু 
অধিক কি, বস্রপাতের শব্দে, কি পর্ধবত বিদারণের ভীষণ ধ্বনিতে, দ্রু 
ও প্রীরাবতের নিনাদেও সেই ধ্যানপরায়ণের কম্পন হয় না! এবং - 
তাহার দেহ চঞ্চল ক্রকচের ( করাতের ; ঘর্ষণেও শাণিত খোর | 


হইতে বিচলিত হন না। তিনি উদ্যানবিহারে আনন্দ বা বিষাদ : 
প্রাপ্ত হন না এবং মরুদেশে থাকিয়াওড হুঃখ্ত বা আনন্দিত হন | 


মরুভূমিতে কি পুষ্পাকীর্ণ সুকোমল নবতৃণযুক্ত ভূমিতে ; তীক্ষ- | 
সুর ধারায়.কি নবোৎপলের শধ্যায়; অত্যুচ্চপর্বব্তশূঙ্গে কি গভীর ; 


কুপের অন্তস্তলে ; সুষধ্য-কিরণে সন্তপ্ত-পাষাণ প্রতিমায় কি। 
কোমল৷ বম্ণীতে এইরূপ সম্পদ আপদ উভয়বিধ পরিয়াপ্রিয | 


ত্যক্তভার ভারবাহীর ্তায় বিশ্রামহ্খ অনুভব করিয়া উদ্বাসীন | 
হইস্বাই থাকেন। ৪৬--৫৩। যথায় অবিরত শুলাদি লৌহ-| 
অজজ্ম বর্ষণ হইয়া থাকে, সেই নরকস্থানের সম্পর্কেও তিনি ভীত | 


মৌনী হইয়া সুস্থচিত্তে ও পর্বতের স্তায়্ ধীরভাবে অবস্থান 
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আর হক 


ডপশম-প্রকরণ ). ৮ 


করেন। তিনি অতি অপথ্য, অপবিত্র, বিষাক্ত অম কি গোময়াদি 
অপরিষ্কত, বস্তসমুদয়কে পথ্য, পবিত্র ও পরিষ্কৃত অন্নাদির স্ঠায় 
ভক্ষণ করিয়! শীঘ্র জীর্ণ করিয়। থাকেন। সেই অনাপক্ত ভোগী 
| তত্তববিদ সদ্য অনিষ্টকর বলিয়! প্রসিদ্ধ বিশ্ব ও কন্ক প্রভৃতি বন্ত 
এবং অবশ্ঠ ব্যবহার্য সলিল, ইন্ষু, ক্ষীর ও অন্নাদি বন্তসমূদরয় 
'সমজ্ঞানেই ভোঙজ্নাদি করিয়! থাকেন। তাহাদের অস্থিচম্্বুকেশ- 
সমুদয়, মদিরা ক্ষীর বক্ত পুয় প্রভৃতি অস্পৃশ্ঠ বস্তর সম্পর্কে 
; নিতান্ত রুক্ষ ও বিবর্ণ হইলেও তীহারা ছুঃখিত বা আনন্দিত 
হন না। অধিক কি, তীহার স্বজীবনহননে উদ্যত শত্রুকে ও 
প্রাণঘাতা মিত্রকে এক জাতীয় মাধুরয্যময় নেত্রে দর্শন করিযু! 
থাকেন। তিনি চিরস্থির দেবাদির দেহে ও অতি অস্থির 
মর্তযশরীরে ও প্রিতবাপ্রি় ভোগ্যঘত্তসমুদয়েও অভিন্ন দৃষ্টি বাখিযা 
থাকেন; হুতরাৎ তাহার কিছুতেই আনন্দ বা গ্লানি হয় না। 
৫৪--৬০। ছে রাম! সেই সাধু নিজচিত্তের রাঈশৃন্ততা ও সর্বব- 
জ্রতানিবন্ধন, জগদবস্থানের অনুপাদেয়ত! অব্ধারণ করেন ও সেই 
কারণে সর্বববিষঘ্জে আস্থাবিহীন থাকেন বলিয়া! সর্বববিধ রেদনা- 
বিহীনা স্ববুদ্ধি দ্বারাই অন্ত কোন ইঞ্জিয়কে কদাচ বিষয়াভিমুখে 
যাইতে দেন না। কিন্ত যিনি তন্রজ্র নহেন বলিয়াই আত্মাকে 
অবগত হইতে পারিলেন ন! এবং সর্বদা শ্রাতিযুক্ত ও অস্থির, 
নেই জীবকেই ইন্রিয়বর্গ শীপ্র আত্বাদন করিতে থাকে! যেমন 
হরিণগণ পল্পব প্রান্তিমাত্রেই আহ্বান করে, সেইরূপ অজ্ঞ- 
ব্যক্তি ভবসাগরমধ্যে বাসনারূপ তরঙ্গসম্পর্কে ভাসমান হইব 
সর্বদা রোরুদ্যগান হইলেও তাঁহাকে ইন্দিয়রূপ জন্তগ্রণ গ্রাস 
করিয়া থাকে; কিন্তু যেমন জলরাশি পর্বতকে কম্পিত'করিতে 
পারে না, তদ্বৎ যিনি স্ববুদ্ধিবলে বিচার করিয়া আপনাতেই 
(ত্রঙ্গাপদে ) বিশ্রাম করেন, সেই আত্মজ্ঞকে লোভাদি-বিকল্পসমূদয় 
কিছুই বিচলিত করিতে পারে না। কারণ, যাহারা সমুদয় সকলের 
সীমাপ্রদেশে অবস্থিত পরমপদে বিশ্রাম করেন, সেই আত্ম- 
 স্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হুমেরু পর্বতকেও অতি লঘৃত্বণের মত 
বিবেচনা করেন; সুতরাং সামাস্তসন্বল্গে তাহাদের কিছুই অনিষ্ট 
করিতে পারে না। সেই আত্মজ্ঞানীরা বিশাল জগৎ ও 
কুদ্রতৃণ, বিষ ও অমৃত, ক্ষণকাল ও সহস্র কল্পকাল, এই অমুদয় 
নিত্য বিভিন্নকেও একভাবে দর্শন করেন। ৬১--৬৭। আর সেই 
নির্মল প্রজ্ঞাশীলী মহাত্মগণ জগৎকে সংবিংস্বরূপমাত্র বিবেচনা 
করেন অহাতে স্বয়ং ও সংবিৎস্বরূগী হওয়া নিজান্তরে জগৎকে 
স্থাগিত করিয়া! বিহার করেন ও তাহাদের এই অভিপ্রায় যে, 
জগতের যে কিছু বস্ত, সে সমুদয় সংবিদেরই স্পন্দনমাত্র ; 
, সুতরাং ইহাতে হেয় বা উপাদেয় কিছুই নাই। হেবাম! 
সমস্তই সংবিদ, তত্র যাহা ভ্রম, তাহা ত্যাগ কর; সংবিদৃই 
যাহার. দেহ, দে .কি. কিছু বাসনা করে বা.ত্যাগ করিয়া থাকে %, 
যাহা প্রথমে ছিল না, পরে থাকিবে না, সেই বস্তুকে বর্তমানদশীয় 
কিছুকাল দেখিয়া বস্তর সন্ভাবধারণ সংবিদের নিতান্ত ভ্রম। হে 
বাম! তুমিও এই বিবেচন! করিয়া সদসৃবিকল্পরূপিণী বুদ্ধিকে ত্যাগ 
_ করত অনাসক্তভাবে সংবিৎ্ববরূপী হইয়া সংসারভাবের সীমায় 
পরী উপস্থিত হও। যে “কান ব্যক্তি দেহ, মন, বুদ্ধি কিংবা কেবল ইব্জিয় 
দ্বারা কাধ্য করিতে থাকিয়া বা কোনরপ কার্ধ্যকারী ন? হইয়া যা 
নৃর্্রী সঙ্গবিহীন হন, তবেই তিনি নির্নিপ্ত থাকেন। কারণ আসক্তি- 
সই বি মানসে কর্থ করিলেও জীব নিলিপ্ত হন ও তাঁহার মনো- 












রাজ্যের সঙ্বললাদি, বিভব নষ্ট হয় রলিয়৷ সুখে বা হুঃখে তিনি 
লিপ্ত হন না এবং সেই রোগী নিজ বুদ্ধিকে আফক্তিশুন্ত1 রাখিয়া. 
কিংবা সন্দেহ ছ্বার৷ সমুদর কর্ণ করিয়াও. সুখে বা দুখে সংশ্লিষ্ট 
হন.না.ও তঁহার, চিত্ত সর্গবিহীন হয় বলি! তিনি বাহ্‌ দৃষ্টিতে 
সকল ব্যবহার করিলেও কিছুই করেন না। তখন তীহার চিত 
বরন্মেতেই লীন থাকে। সুতরাং চিত্ত অন্তাসক্ত থাকিলে পুরুষ কিছু 


কার্য করিতে থাকিলেও কিছুই করে না, ইহা বালকেও অনুভব 


করিয়া থাকে ৬৮--৭৭। সেই নিঃসঙ্গচেতা জীব দেখিতে 
থাকিয়াও দেখেন না, শুনিতে থাকিয়াও শ্রবণ করেন না, 
স্পর্শ করিতে থাঁকিয়াও স্পর্শ করেন না, ঘ্রাণ করিলেও ভ্রাণ 


করেন না, নয়ন উন্মীলন করিতে -থাকিয়াও উন্মীলন করেন 


না ও ইন্দিযদিগের 'ন্ব স্ব বিষরীভূত পদারথপুপ্তে ইন্ট্রিয়বলে 
নিপাতিত হইয়াও স্বয়ং পতিত হন না। এই দর্শনাদিসময়ে 
অদর্শনাদিব্যাপার কি সাধু, কি মূর্খ, সমুদয় চঞ্চলমতিরাই অনন্ত- 
মনস্ক হইলেই নিজ গৃহে বসিযাই অনুভব করিয়া থাকে। এই 
সকল কারণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আসক্তিপুরর্বক পদার্ঘর্শন 
হইতেই বস্তর উৎপত্তি হয় এবং ্ সঙ্গই সংসারের কারণ। সঙ্গই 
আশারজ্জুর নিদান; নুতরাৎ সঙ্গই আপত্সমূহের হেতু। এ 
সঙ্গের পরিত্যাগ করিতে পারিলেই বর্তমান দেহাির সহিত সম্থন্ধ- 
নিবৃতিরপ যুক্তি হয় ও আর জন্মাইতে হয় না) সুতরাং হে বাম! 
তুমিও বন্তর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়। জীবযুক্ত হও! “রাম কহিলেন, 
হে মুনিবর! আপনি সমুদয় সন্দেহরূপ হিমরাশিকে শরৎকালীন 
বায়ুূপী হইয়! দুর করিতেছেন; সুতরাং সঙ্গ কাহাকে বলে, 
সে বিষয় বরণন করিয়া আমার সংশয় দুর করুন। বশিষ্ট কহিলেন, 
হে বন! এই সংসারে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তর ক্রমিক সংযোগ 
হইলে জীবের যে বাসন! আদিয়া আনন্দ ও বিষাদ উৎপাদন 
করে, সেই বাসনারই নাম সঙ্গ । ৭৮--৮৪। সেই বাসনা যখন 
জীবনুক্তের সম্গিধানে থাকে, তখন হাতে আনন্দে ঝা বিষাদে 
সংশ্ৃষ্টা হয় না ও জীবযুক্তের প্রারদধ ক্ষয় পর্যন্ত অবস্থান করিয়া 
তাহার পুনরুৎপত্তি দূর করিয়্! থাকে। এ বাসনাকেই অসঙ্গা কহে 
এবং এ বাষনার আশ্রয়ে যে কিছু কার্ধ্য করা যায়, সে সমূদয় পুন- 
বন্ধন্র কারণ হয় না। কিন্তু যে মূঢ়েরা জীবমুক্ত নহে, সেই দীন 
ব্যক্তিদ্বের বাসনাই সর্ধদা বিষাদে ও আনন্দে পূর্ণ থাকে ও বন্ধনের 
ক্লারণ হয় বলিয়া তাহাকেই বন্ধনীসংজ্ঞায় নির্দেশ করে। 


উহাই পুনরুৎ্পত্তির সম্পাদদিক! বলিয়া! পণ্ডিতেরা উহারই নাম 


সঙ্গ বলিয়! থাকেন। কারণ এ বাসনার সাহায্যে যে কিছু কার্য 
করা যায, সে সমুদয় কেবল বন্ধনেরই নিমিত্ত. হইয়া থাকে। হে 
রাম! তুমি এই প্রকার আত্মারই বিকারসম্ভুত বাসনারূপ- 
সঙ্গকে ত্যাগ করিয়া যদি অব্যাকুলভাব্মঅবস্থান কর, তবেই তুমি 
কার্ধ্য করিলেও তদ্বিষয়ে নির্পিপ্ত থাকিবে। হে বাম! যদি 
তুমি আনন্দে বা বিষাদে আক্রান্ত হইয্বা পরাধীন না হও, 
তবেই তোমার রাগ, ভয় ও ক্রোধ দুর হইবে ও তাহাতেই তুমি 
নিঃসন্ঘ হইতে পারিবে । ৮৫--৯০। হে রঘূনাথ! যদি তুমি 
ছুঃখসম্পর্কে ব্যাকুল ও হুখসমাগমে আনন্দিত না হও, তবেই 
তুমি আশার দাসত্ব পরিহার করিয়া নিঃসঙ্গ হইতে পারিবে। 
সমুদয়ব্যবহারে ও হুখ-ছুঃখদশীয় বিহার করিয়াও যদি ব্রন্গ- 
স্বরূপ পরমরমণীয়কে ত্যাগ না কর তবে তুমিও অসঙ্গ হইবে। 
হেরাম! তুমি অসংশ্লিষ্টা৷ অথচ স্থির জীবন্ুক্তের অবস্থাকে 
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৩৯৪ 


অবলম্বন করিয়! সর্বববিষয়ে রাগশুন্ত হইয়৷ স্বরূপে অবস্থান কর। 
যেহেতু ধিনি জীবনুক্ত হন, সেই আর্ত ইন্জিয়গণরূপ রজ্জ্‌ গ্রহণ- 
পুর্ববক মান, ম্দব ও মাসর্যকে দুর করত সর্বত্র মৌনী ও 
নৃস্থ হইয়া অবস্থান করেন। সেই উন্নতচেতা সমগ্র বস্ততেই 
সমজ্জান বাখিয়৷ প্রাকৃতিক হ্বীয়বর্ণাশ্রমের উচিত ব্যাপারের 


ক্রমানুষ্টান ভিন্ন আর কিছুই করেন না এবং যে কিছু কার্ধ্য শ্বীষ্ব 


কর্তৃব্যরূপে আপতিত হয়, সেই সকল কর্ম্সমুদ়কে অভিনিবেশে 
ও ফলাকাজ্কায়-বিহীনা বুদ্ধি দ্বারা ক্রমিক অনুষ্টান করিয়া অন্তরে 
আপনাতেই স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়। থীকেন। তখন সেই প্রজ্ঞাবান্‌ 
ব্যক্তি যদি বিশিষ্ট আপদ বা সম্পদ প্রাপ্ত হন, তথাপি যেমন 
ক্ষীরসমুদ্রের ধবলম্লিলরাশি মন্দরাচলে. বিক্ষোভিত হইলেও 
স্বাভাবিক শুরুতা পরিত্যাগ করে না, তদ্ৎ তিনিও স্বীয় পূর্বোক্ত 
শমদমাদি স্বভাবকে ত্যাগ করেন না। যদি তিনি সর্বভূমীশ্বর 
কি কোনপ্রকার বিপদৃগ্রস্ত হন, অথব! সামান্ত ভেকাদি-যোনি কি 


২৬-৭1-২15৬ এস্ল শত হয ৯ 


আনন্দ বা বিষাদ হয় না, প্রত্যুত উদ্রয়ে' ও অস্তকালে ্ 





্বগাজ্যের ইন্দরত্ব লীভ করেন, তথাপি কোন অবস্থাতেই তরী 


চন্দ্রমার ন্যায় সমভা ভা করেন। হে রামচন্দ্র! 
অগ্রে ক্রোধ ও ভেদ-বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং ফলের ভিন 
ত্যাগ করিয়! ব্যবহারের পালন কর ও আপনাকে উত্তম 
বিচার কর, সেই বিচার বলে তুমি পরিণামে তেজমিহৃদয় হইয় 
অবশ্ঠাকর্তব্য চরম পুরুষার্থ বরন্স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে।, 
হেরাম! তুমিও সেই বিচারস্ম্পর্কে সভুত সমাধির প্রকাশে 
বিশুদ্ধা বুদ্ধি দারা ছুখশৃন্ত আনন্দময় ত্রহ্মপদ অবণন্থন কর, ক 
যাহার অবলম্বনে আত্মতত্্দশ হইলে আর তোমাকে জন্মবন্ধনে 

বদ্ধ হইতে হইবে না । ৯১--১০১। 

ত্রিন্বতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩1 





উপশম-প্রকরণ সম্পূর্ণ । 
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শাশিপপাপীপিপীপিলি 


প্রথম সূর্ণ। 


বান্জীকি বলিলেন,_উপশম-প্রকরণ তো শুনিলে, এখন 
নির্ববাণ-প্রকরণ শ্রব্ণ কর, যাহ! জানিতে পারিলে নির্বাণ লাভ 
হইয়া থাকে। ঝাগ্ি-প্রবর মুনিশ্রেষ্ট বশিষ্ঠ এইরূপে উপদেশ 
দিতে থাকিলে রাজকুমার বামচন্্র স্থির হইয়াই রহিলেন, তাহার 
সকল ইন্দিয়ের কাধ্য রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি অনন্যমনে 
কেবল মুনিবরের উপদেশবাক্যই শুনিতে লাগিলেন । কেবল 
তিনি কেন? মস্ত সভাসদূই স্থির ও স্পন্দন্রহিত; আজ 
সকলেরই মন যুনিবচনের মধুর উদারভাবে লীন-গ্রথিত; 
কাহারও মনের কোন ক্রিয়া নাই, শরীর তো জড়, সে জড়বৎ, 
£ নিপ্নন্দ ; দেথিলেই ঝোধ হয়, ইছা মহারাজ দশরথের সভা। নহে, 
|| সভার এক খানি চিত্রপটমাত্র। সভাস্থ আত্মদর্শী মুনিবরেরাও 
আজ বশিষ্ঠদেবের বাক্যার্থ সাদরে মনে মনে বুঝিতেছেন, তীহা- 
দেরও মুখে বাক্য নাই, আপন! আপনি বুঝিতে হইতেছে, তাই 
মধ্যে মধ্যে ভ্রুকুঞ্চিত করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে তর্জনী সঞ্চালন 











যেন পরমাশ্ধ্যরূপ পরমাস্বাকে দেখিতে পাইতেছেন। উল্লাসে 
তীহাদের শরীর উৎধুল্প, রোমাঞ্চিত ; ভ্রমরমনোহর-কৃষ্ণতার-চক্ষৃঃ 
বিস্ষারিত; চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে স্পন্দন নাই দেখ, দেখিলে 
ভাবিবে যেন এক একটা রসতর! স্য্রস্কুটিত নিবাতনিষ্প 


'জীবন্ত তররম্তীরী বসিয়। রহিয়াছে, আর কে যেন তাহাতে ছুটী ছুটী 


ভ্রমর গাথিয়! রাধিয়াছে। ১--৫। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া 


পলি থ্ানে ঝুলিরা পড়িলেন, যেখানে তাহার সাধের দিনের শেষ অবস্থা 
দেখিতে হইল। বশিষ্ঠের উপদেশবাক্য বুঝি তৃর্যের কর্ণগোচর 
ইইয়াছিল, তাই দেখিতে দেখিতে প্রিয়বন্তর এমন পর্ধ্যবসান 
দেখিয়া তাহার জ্ঞানোদয় হইল; সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে 
পারিলেন তীব্রতা পরিত্যাগ করিলেন, সৌম্যমূর্তি হইলেন, কিছু 
শাস্তি পাইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমীরণ বহিতে লাগিল, তাহারও 
উপ্তা কমিয়া আসিল, বণিষ্ঠদেবের' উপদেশবাক্য শুনিয়াই যেন 
সে ধীরম্থরগতি হইল, -তাহারও যেন মৌন ভাব আসিল। 





| করিতেছেন। বশিষ্ঠদেবের উপদেশবলে আজ অন্তঃপুরিকাগণও' 


' গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দিবাকর আকাশের এমন এক 





লিল্াশী-ও্রান্কল্ল | 
পূর্বভাগ। 


স্পট 


মরুত, জুথে শান্তিতে সভামণ্ডপের বিতানপু্পাবলি . দোলাইতে 


'লাগিল। চারি দিকে মন্দারের মধুর আমোদ ছড়াইতে লাগিল । 


ভ্রমরণণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পমালাসমুহে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। 
এতক্ষণ মহধির উপদেশ-বাক্য শুনিয়া তাহারা যেন সংসাৰের 


'জ্ঞাতব্য-বিষয়সমূহ জানিতে পারিয়াই সকলে ধ্যানমগ্ধ হইল। 


মুক্তার জালে ঘের! শর যে ক্রীর়া-দীর্ঘিকার জল, সেও যেন আজ 


মুক্তাপ্রভায় বিমল হইয়া মধুর উপদেশ শুনিবার জন্তই অচঞ্চল। 


মহধির উপদেশগুণে আজ সকপেই শাস্তিপ্রার্থী। এ দেখ, 
দিবাকরের কররাশি অনন্তকাল অপরিমের আকাশপথে ঘৃরিয়া 
ঘুরিয়া আজ শাস্তিলাভের জন্ত গবাক্ষপথ দিয় হুশীতল গৃহা- 
ন্তরে প্রবেশ করিতেছে । ৬-:১০। সান্ধ্যসৌরকরে উজ্জ্বল মধুর 


'দেহ লইয়া এই প্রশান্তমুর্তি দিবস মণিমুক্তার শুভ্র আভাঞ়্ সর্বঙ্গে 


ভম্ম মািয়! চারিদিকে শান্তির কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। রাজ- 


গণের হস্ত ও মন্তকস্থিত লীলাপদ্বনকলও তীহার্দের তাৎকালিক 


প্রশান্ত মনের মত মহধির সুরসবাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া শরানন্ৰ- 
তরে নিমীলনোনুখ হইতে, লাগিল। বালক, মূর্থ ও পিপ্ীরস্থ 
ক্রীড়াপক্ষিগণ আহারের 'জন্ত বধুদিগকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। 


তখন -কুমুদ্পুপ্পসকলের রজঃ (পরাগ) ইতস্ততঃ অঞ্রমাণ 
ভ্রম্রকূলের পক্ষবাতে তিরোহিত হইতে লাগিল। রূজঃ অপনীত 
[ হইলে রজোবিলসিত-অশান্তিও ঘুচিয়া যায়, তাহাদেরও অশান্তি 


ঘুচিয়। গেল, তাহারাও বিশ্রীমহ্থখ অনুভব করিতে লাগিল 
স্ভাস্থ রাজগণ আগ বাহ-চৈতন্ত বিরহিত, তাই. চামরব্যজন 
স্থগিত হইল। . সকলেরই দৃষ্টি স্থির, _-চক্ষের পল্পবও আজ বিএম 
পাইল। নুর্যের প্রবলপ্রতপে সমস্ত অন্ধকার: পর্বতগ্ুহায় 
নুকাইয়া। ছিল; সন্ধ্যা হইয়াছে, বিজেত! হূর্বল হইয়া পড়িয়াছে, 


অবসর বুঝিয্া৷ তাহারা ক্ষীণশক্তি হুধ্যরশ্মিকে আক্রেমণ করিল। 


রবিকর এখন নিরুপায় হইয়া. গবাক্ষপথ দিয়া পলাইফ়া গৃহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল । ১১--১৫। এমন সময়ে দ্িকৃ- 
সমূহ আচ্ছন্ন করিয়া ভেরী, পটহ ও শঙ্খের এক মহান্‌ শব্দ উত্থিত 
হইল, লোকে জানিল, দিনের আর্ুএকভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে । 


মেঘগর্জনে কেকারবের গ্ভায়, সেই মহান্‌ শব্দে মহষির সে উচ্চ- 


কণ্ঠম্বরও -অন্তহিত হইয্জ! গেল। ভূমিকম্পের হঠাৎ আবেগে 




















৯৬ খঝোশবা।শুঙ- রা নাস । 


কম্পিতপল্পৰ তালবৃক্ষময় বনাবলীর স্তায় পঞ্তরস্থ পক্ষিশ্রেণী সঞ্চ- 
লিতগাত্র হইয়া পড়িল। বর্ষাকালে মেখঘসকল যেমন গর্জন 
করিতে করিতে উন্নত গিরিশিখরদয়ের মধ্যস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করে, 
হঠাৎ, উত্িত সেই মহান্‌ শবে বালকের! তদ্ধপ ভয়ব্যাকুলিত 
হইয়! কাঁদিতে কীদিতে ধাত্রীর স্তনযুগলের অন্তরালে মস্তক লুকা- 
ইয়৷ রাখিল। মারুতবেগে ঈষদৃবিচলিত সরিত হইতে যেমন, 
কণা কণা করিয়া! জল চারিদিকে উড়িয়া পড়ে, রাজগণের পুষ্পা- 
ভরণস্থিত পুণ্পপরাগরপ্রিত শুভ্র ভরমরগণও তদ্বং বিকটশব্দে বিচ- 
লিত হইয়া চারিদিকে উড়্া বেড়াইতে লাগিল । ১৬-_২০। 
এইরূপে মহারাজ দশরথের সভাগৃহ সন্ধ্যাহ্চক শঙ্খাদিশকে 
বিক্ষোভিত হইক্ঝ! পড়িলে, মহত বশিষ্ট শনৈঃ শনৈঃ শঙ্ঘাদিধ্বনির 
প্রশান্তিতে সন্ধ্যা! সমাগত বুঝি প্রস্তত উপদেশবাক্য বন্ধ করি- 
লেন এবৎ স্ভামধ্যে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়' মধুর বাক্য বলিতে 
লাগিলেন। হে রথুনন্দন! হে নিপ্পাপ! আমি এতক্ষণ এই যে 
বাগ্জাল বিস্তার করিলাম, তুমি ইহাতে €তামার চিত্তবিহ্গকে 
ধরিয়! হৃদয়পিঞ্জরে পুষিয়া রাখ। হৎস যেমন জলমিশ্রিত ছুদ্ধ- 
হইতে সার দুনটুকুই চূষিযাখায়, হে রাম! তুমিও সেইরূপ আমার 
হর্ব্বোধবাকা হইতে সার সরলভাবটুকু হৃদয়গম করিতে সমর্থ 
হুইয়াছ তো? হে সাধুণীল! আমি তোমায় যে পথের উপদেশ 


করিলাম, তুমি নিজের মার্জিত বুদ্ধিতে পুনপুনঃ সন্দ্শন করিয়া 


সেই পথেই গমন: করিও। ২১২৫ এইপথে এইবূপজ্ঞানে 
গমন করিলে কদাচ কুপথে যাইতে হইবে না, কোনরূপে অন্তথা- 

চরণ করিলেই পড়িতে হইবে, ষে পতন পর্ববতগর্তপতিত মহা 
গজের স্তায় চিরগতন হইবে। হে বাম! যদি আমার এই উপদেশ- 
বাক্য সম্যকৃরূপে হৃদয়ে ধারণা না৷ কর, তবে তোমাকে অন্ধের মত 


অথব। ঘোবান্ধকারাচ্ছন্ী নৃশীকালে দীপালোকবিহীন মনুষ্যের 


মত গর্তে পড়িয্া ক্রেশ পাইতে হইবে । আমার বাক্যের প্রকৃত 
মর্ম বুঝিতে হইলে সমস্ত লোকব্যব্হারই, কালনিয়মে যখন যাহা 
তোমার উপর আনিয়া পড়িবে, সানন্দহৃদয়ে গ্রহণ করিবে । 
হুখ-ছুঃখ শুভ-অণুভ কিছুতেই কণীমাত্র আসক্তি . রাখিবে 
না, ইহাই আমার বাক্যের অর্থ এবং ইহাই সকল শাস্পের 
একমাত্র সিদ্ধান্ত। তুমি ইহা বুঝিয়৷ উদার হও। 
উদারতা, সর্ববময়তৃুই মহত্ব, আর সর্ব্ময়ত্বই একত্ব,' একতৃই ] 
অভিন্নতা, সংসার আমি--আমিই সংসার, ইহাই সার--ইহা! 
বুঝিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দুর কর, নিশ্চিন্ত হও । হে টড? 
হে মহারাজ! হে রাঁম | হে লক্ষণ! হে রাজবুন্দ! দিব 

হুইম্বা গিয়াছে, এখন সন্ধ্য। উপস্থিত, এ সময় সকলেরই 2 
কতিতে হইবে ; জু তরাৎ অদ্য এই পধ্যস্ত রহিল, কল্য প্রভাতে 
অবশিষ্ট যাহা বলিবার আছে, বলিব। ২৬-_৩০। মহর্ষি এই 
কথা বলিলে সমস্ত সভাসদ্‌ প্রযুল্ল মুখে উঠিয়া পড়িল। চারিদিক্‌ 
হইতে বশিষ্ঠদেবের স্ততিবাদ আরম্ভ হইল, ক্রমে সমস্ত রাজগণ 
মহারাজ দশরথকে প্রশংসা এবং শ্রীরামচজকে বন্দনা করিয় 
আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন: গ্রীমান্‌ বশিষ্ঠ- 
দেব্ও তখন দ্েবগণকে নমস্কার করিয়া বিশ্বামিত্রের সহিত 
আপন আশ্রমে গমন করিবার জন্য আসন হইতে উত্থিত 


হুইলেন। মুনিবর গমন করিতে লাগিলেন, 'তখন দশরথ শ্রভৃতি | 


বাঁজগণ 'এরপ সারগর্ত উপদেশদাতার সংসর্গ হঠাৎ পরিত্যাগ 
করিতে না পারিয়া তাহার অনুগমন করিতে লগিলেন। ক্রমে 


ঘুম ইয়া পড়িলেন। 


মহত্বই 


বশিষ্টদেব আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ধাহারা অধম রর 
করিতিছিলেন, তাহারা আর তাহার সে অঙ্গে যাইতে 
পারিবেন না ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কিন্ত কি করিকে 
তখন ত্রমে সকলে মহষিকে আমন্ত্রমণ করিয়া যে যাহার স্থা্ে 
প্রস্থান করিতে লাগিলেন। সমাগত ন্তশ্চরের৷ আকাশপথে 
উত্থিত হইলেন) রাজগণ আপন আপন গৃহাভিমুখে অ ্ 
হইলেন) চারিদিকে একটা কাতরধ্বনি উথিত হইল, তাহাতে চে 
মনোহর আশ্রম কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। বোধ হইল, যেন কোল 
বিকনিত মনোহর পদ্ম হইতে কি জানি কি কারণে ব্যাকুল হয 
কতকগুলি ভ্রমর চারিদিকে ছড়িযা! পড়িল, ভ্রমরকুলও কীদিন 
পদ্বেরও কিছু চঞ্চলতা৷ আবির্ভূত হইল। ৩৫-_-৩৫। সকলে চি 
যাইলে মহারাজ দশরথ মহষ্ির চরণযুগলে তক্তিভরে পবিত্র পুর 
গলি প্রদান করিয়া মহর্ধিগণের সহিত স্বতবনে প্রবেশ কা ৰ 
সর্বশেষে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রত্ব ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদেব 
পদদয় বন্দনা করিয়া রাজগৃছে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপরাপর; 
শ্রোতৃগণও ত্রমে স্বম্বভবনে প্রবেশ করিয়া স্নান করিলেন, দেব 

বরাহ্মণকে পুজা করিলেন এবং অতিথিগণকে সমাদরপুর্ববক (অভি 
গ্রমন করিলেন ) আগু বাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। পরে বর 
ধর্মক্রমানুসরে ত্রাহ্ছণ প্রভৃতি সকলকে সমান আদর করিয্ 
ভোজন কবাইলেন। সমস্ত দিবস ধর্মকে সঙ্ত্ে লইয়া তুর্ঘানেবঃ 
অন্তগমন করিলেন, ক্রমে চ্রদেব উদ্দিত হইলেন, রাত্রিও বাড়িতে 
লাগিল: ৩৬-_-৪০। পুথিবীস্থ মুনি-ঝষি রাজা রাজপুত্র সকলেই 
আগ বশিষ্ঠের মুখে সংসারনিস্তারক উপত্শেবাক্য শুনিয়া এতই 
তরদগতচিত্ত হইয়া! আছেন যে, রাজ! মহা্ূশয্যায়, মুনি তৃণশয়নে ও 
ধষি আসনে থাকিয়াও কেবল একমনে সানন্দে তাহাই 
চিন্তা করিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাহারা শেষপ্রহরে; 
বাহিরে পরিম্নান হইয়া! খময়দিবসের বদ! 
দেখে বলিয়া নিশাকালে পদ্মদ্লের নিমীলনও যেমন হুখের। 
তাঁহাদের এ নিদ্রাও বুঝি আনন্দের হইল, তদ্রপ তাহারা ঘুমাই 
পড়িলেন। তীহাদের প্রফুল্পমুখ নিদ্রাবশে ঈষৎ ঘুজুত হইয়া 
গেল, বাহিরে কিছু গ্িয়মাণ হইলেন বটে, কিন্তু এন্তরে তীছাদের 
অতুল আনন্দ। চক্ষু মুদিয়াই স্বপ্নে ধেখিলেন “আমিই সব” 


এই জ্ঞানই ব্রহ্গজ্ঞান। বশিষ্ঠটদেবের উপদেশ এই জ্ঞানেরই জার 


শাস্ত্রে বলে, স্বপ্পেও উহার উপলদ্ধি অনন্ত সৌভাগ্যের ফল। 
বশিষ্টদেবের কৃপায় আজ তাঁহারা এই উৎকষ্ট স্বপন দেখিতে লাগি-! 
লেন। রাম, লক্ষ্মণ ও শক্রত্ব প্রায় সমস্ত রাত্রিই বশিষ্ঠদেবের। 
উপদেশবাক্য একমনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন, তাহার পর অপ 
ক্ষণের জন্য তাহারা ঈনিদ্রিত হইলেন । এই অললমাত্র নিদ্রাতেই| 
সেই উতকষ্ট স্বপ্নদেখিতে লাগিলেন,__তআহাতেই তাহাদের সবল! 
আর্তি দূর হইয়া গেল। ৪১-_৪৫। এই প্রকারে আত্মজ্ঞানের 
উদয় হইলে, রাম্‌, লক্ষণ খুভূতির অন্তঃকরণ বিমল হইয়া আসিল! 
মন নির্মল হইল, প্রকৃত বিবেকের উদয় হইল। যে 'নিশায় 
রামচন্দাদির ব্র্গজ্ঞান হইল, কালনিয়মে তাহাও থাকিল না 
নিশাকেও যাইতে হুইল, দুঃখে তাহার অমন তুন্দর সু 
মিন হইয়া গেল। ৪৬-_৪৮। 


প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥১ ॥. ্‌ 
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রা দ্বিতীয় সর্গ | 
..বিবেকোদয়ে বাসনা যেমন ক্ষীণ হইয়! যাষ, শর্ববরীও তদ্রপ 
'অর্পৌদয়ে ক্ষীণ! হইয়া পড়িল। তাহার মুখচন্্র নিস্তেজ স্নান 
হইয়া পড়িল; জর্বান্্ কৃষ্বর্ণ হইয়া গেল। এত ক্ষীণা যে 
দীড়াইতে পারে না) কাল-কুণ্রী পদে আর কিছুই সামর্থ 
রহিল ন!। .কররাশি ছড়াইয়! সুষ্যদেব পু্চলে আসিয়া 


কত. উন্নত উন্নত শুঙ্গের অন্তরাল দিয়া নুর্ধ্দেৰ কত 
হস্তেই তাহাকে ধরিয়াছেন। তীহার মে করাত পশ্চিমদিকে 
অস্তাচলেও কিছু দেখা দিয়াছে । পশ্চিমাচলও দে ক্ষীণ আভা 
রি মন্তকে ধরিয়। কিছু শোভা পাইতেছে ; কিন্তু তাহার মে শোভ! 

নিছে অলক্ষণস্থায়ী, এখনই কোথায় মিলিয়া, যাইবে 


রী নে ্দীণতেজেও কাতর হইয়া পড়িল। সে জালা নিবারণ 

৷ করিতে সর্ববান্গে শীতল হিমকণ মাথিতে লাগিল ; দৌর্ববল্যে 
কুংপিপাসায় আকুল .হইয়া প্রভাতের ক্ষীণ চন্দ্রের শীতল 
কোমল জ্যোতস্নাটুকু নিঙ্গাড়াইয়া খাইতে . লাগিল।' প্রাতি- 
কাল হইয়াছে দেখিয়া! রামলক্ষ্রণাদি শয্যা হইতে গ্াত্রোখান 
করিলেন এবং প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে অনুচর- 
বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়! বশিষ্ঠদেবের পবিত্র আশ্রমে গমন করি- 
লেন। সেখানে গিয়! দেঁখিলেন, মুনিবরও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন 


কত জনে কত অর্ধ্য দিয়া মহষির পাঁরবন্দনা করিলেন। রাম- 
চন্্র সপরিজনে তাহার প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়াছেন! তাহার 
সঙ্গে কত মুনি, কত ব্রাহ্মণ, কত রাজাই না আসিয়াছেন? জঙ্গে 


 ভ্রমে অগম্য হইয়া উঠিল। ১-_৬। অনন্তর মুনিশার্দুল বশিষ্ঠ যথা- 
সময়ে মহারাজ দশরথের সভাগৃহা ভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রাম, 
লক্ষণ, ভরত ও শক্রদ্ন তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিলেন। সৈম্য- 
সামন্তবর্গ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ওদিকে মহারাজ 
দশরথও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মহষির প্ররত্যুৃগমন জন্ঠ 
গর অনেক দুর অগ্রসর হইয়া! মহষির সাক্ষাৎ পাইলেন এবং সাদরে 
ক্রু তাহাকে বন্দনা করিলেন । ক্রেমে ক্রমে সকলে আসিয়া দভাগৃহে 
উপস্থিত হইলেন। আজ সভাগৃহ নানাবিধ পুণ্পশ্রেণীতে, বিচিত্র 
বিচিত্র মণিমুক্তাসমূহে অধিকতর শোভা পাইতেছে। . পুর্ব্ব 
হইতেই আস্নসমূহ তুরক্ষিত. ছিল, আগত ব্যক্তিপমূহ তথায় উপ- 
ব্শেন করিলেন। ইত্যবসরে গতদিবসের যাবদীয় ভূচর, খেচর 
শ্রোতার৷ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভাগৃছে প্রবেশ করিয়া 
তীহারা- পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্বন করিয়া সকলে নীরব 
হইলেন। বাত্মন্পর্কশুষ্ঠ অচঞ্চল পছ্লতার স্তায় সভা স্থির হইয়া 
রহিল। এখন আর সভাগৃহে কৌন গোলমাল নাই। ব্রাঙ্মণগণ 
মুনিগণ, ধষিগণ ও ভূপতিগণ সকলেই পুর্্বপর্ববদিন-নির্দিষ্ট যথা- 
যোগ্য আসনে উপবেশন করিয়াছেন। 
ক্রি হদম্পন হইয়াছে। বন্দিগণ স্বভিপাঠ করিয়া সভার একপ্রান্তে 
|. নিঃশবে বসিয়া রহিয়ছে। সভা নিস্তব, মহষির উপদেশ বাক্য 

. শুনিবার জন্যই যেন গবাক্ষপথে নিঃশব্দে সভাগৃহে সুর্যের কিরণ 


সি বেশ রুরিতে লাগিল। . সকলে দেখিল, পূর্ববপুর্ব্ব দিবসাগত 


সু গরিচিতব্যভিবর্সের মধ্যে আর কাহারও প্রবেশ করিতে বাঁকি 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাঁগ । 


দেখা 'দিলেন, লোকে পুর্দিকে চাহিয়া! দেখিল, উদয্াচলের 


মৌরকর আসিয়া প্রাতঃসমীরণের গায়ে পড়িল; মৃহল বায়ু, 


অগণিত হস্তী, অশ্ব, রখ, তাহাতে মহ্ষির সেই প্রশান্ত আশ্রম 


্বাগত জিজ্ঞাসাদিও 


০০] 


নাই। সমাগত বহুলোক একসঙ্গে সভায় তাড়তাড়ি প্রবেশ 
করিতেছে বলিয়া পরস্পরের অঙ্গসংঘর্ষে কৌন অঙ্গভূষণের শব্দই 
শুনা যাইতেছে না। সভ নিস্তব্ষ, সভাস্থ সকলে তখন 
শঙ্করসনুখে কার্ভিকেয়ের স্তায়, বৃহস্পতিসমীপে কচের স্যার, 
শুক্রাচাধ্যসনিধানে প্রহ্নাদের ন্তায়, ভগবান শার্সধন্বার সম্মুখে 
গরুড়ের স্তায়, রামচত্্র বশিষ্টদেবের সমিকটে নিশ্চলভাঁবে উপবিষ্ট 


ছিলেন। সভা নীরব. হইয়াছে দেখিয়া সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ উৎসুক 


হইয়াছেন জানিয়। আপনারও অন্তরের অতৃপ্তপিপাসায় ব্যাকুল 
হইয়। মৃহপ্ষির মুখপানে মধুর কোমল অথচ ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করি- 
লেন।, ভ্রম্রী ষেন আকাশে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়। প্রফুল্লপন্দের উপর 
স্থিরভাবে বসিল। ৭--১৫। তখন বাক্যজ্র মহি বশিষ্ট,রঘু- 


নন্দনের হুদ্গতভাব অবগত হইয়া বাক্যার্থবোদ্ধা, রামচন্দ্রকে 


ুর্বপ্রণালী অনুসারেই বলিতে আরম্ত করিলেন। হে রঘুনন্দ ! 
গতকল্য যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছি, সে সকল মর্নে রাখিতে 
পারিয়াছ তো? যাহার ত'ৎপর্ধ্য অত্যন্ত কঠিন এবং যাহা জানিতে 
পারিলে পরমার্থ জানিতে পারা যায়। হে শক্রনাশন! এখন 
আবার তোমার সম্যকৃরূপে জ্ঞানোদয়ের জন্য অপর কথা বলি-. 


তেছি, তুমি তাহা শ্রব্ণ কর, যাহা শুনিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাত 


করিতে পারিবে। হে রাম! এই যে সথসার,_এই যে কালনিয়মে 
ধারাবাহিক পাঞ্চতৌতিক অবস্থাতেদ, যাহাকে আমরা এই: নানা 
বস্তময় জগৎ বলিতেছি, অনন্তকাল ঘুরিয়৷ ঘুরিয়৷ আমরাই যাহার 


করিয়া রাঁজসভায় আমিবার জন্ট বাহির হইতেছেন। তীহারা | প্রকৃতি, শাহ! হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে অর্থ সংসার 


হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সংসার কি তাহার তত্ব অগ্রে 
বুঝিতে হয়, বুঝিয়া তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস 
করিতে হয়; সুতরাং হে রাম! তুমিও ইহার তন্ব বুঝিতে ও 
আসক্তি পরিত্যাগ করিতে যত্ুবান হও। হে রাম! হুচাকুরূপে 
সংসারের যাথার্থ্য বুঝিতে পাবিলে সাংসারিক অজ্ঞীন তিব্লোহিত 
হয়। অজ্ঞানেই বাসন! আসব্বলিপ্দা, জ্ঞানোদয় হইলে তাহাও 
আপনা আপনি বিলীন হয়; তখন আর হুঃখ শোক থাকে না, 
তখন চিরশান্তি বিরাজ করিতে থাকে । এই যে জগৎ, ভাবিষা 
চিন্তিয়া বুঝিয়া দে ধিলে ইহার আদি ও অস্ত ছুইই দেখিতে পাওয়া! 


যায় না, ইন্্$ এত বিস্তৃত' যে, কোন দিকেরই ইয়্ত। নাই। 


ইহা অনার্দিকাল হইতে এমনভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা 
্দ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে, জগৎ ও ব্রহ্ম এ ছুই এক সংসারে 


বাহারই সত্ভা,-ধাহারই বিদ্যমানতা, তাহাই সেই ব্রহ্ধ; ধিনি 
প্রশান্ত, সাধারনেই ধাঁছার সমান সভ্তা,--তখন অপর বস্তর অস্তিত্ব 


কোথায়? সংসারের এই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া তুমি অহঙ্কার 
পরিত্যাগ কর, স্বীয় পৃথক্‌ জন্তা ভুলিয়া যাও। তাহা হইলেই, 
তোমার এশরীর মুক্তশরীর হইবে, ইহাতে আর অজ্ঞান- 
বিকশিত হুখছুঙখ দেখিতে পাইবে না। তুমি মহান্‌ বিরাটবপুঃ 
বষ্বের স্ঠায় বিশালকায় হইবে, কর্ম্ফলের তীব্রবেগে আর থুরিতে 


হইবে না বলিয়। একরূপ অবস্থাস্তরশৃন্ত হইবে, সুখছুঃখের জ্ঞান 


থাকিবে না। অন্তঃকরণ প্রশস্ত হইবে, তুমিই এই সুন্দর প্রশস্ত 
অচঞ্চল আকাশের মত নির্্ীন আনন্দময় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়া 
অবস্থিতি কৰিবে। ১৬-_২৫। হে রাম! সংসারে চিত্ত নাই, 
অরিদ্য। নাই, মন নাই..জীবও.নাই, তবে যে চিত্াদির উপলবি 


1 করিতেছ, সে কেবল অজ্ঞানের বিকাশ । . জ্ঞান হইলেই জানিতে 


পারিবে ইহারা সেই এক ব্রদ্মেরই কল্পনা বা কল্গিত ব্রদ্ম, আর- 














লিন নী টিসি হেদ্ ব 2২ 








: উদ্ধারতা-_মহত্ব না আনবে, যতক্ষণ তাহার সসংসর্গ না ঘটিবে, 


৬ ৭ 18 ছত্ল 


৩৯৮ 


কিছুই নহে। এক্ষণে অভ্ঞাননাশেই যুক্তি, ইহা বুঝিবে; কিন্তু 
বলিয়া রাধি, অজ্ঞানও সহজ নহে ;-_দেখ, এই যে সংসারিক- 
সম্পদ ভোগ্যবস্তপরম্পরা, এই যে ইহার ভোগ, এই যে স্মৃতি, 
এই যে উপতুক্তের দুঃখময় স্মরণ, এই যে বলবতী পাইবার 
বাসনা, ইহারাও সেই ব্রন্েরস্ঠায় অনাদি ও আনত্ত। সংসারে 
ইহাদের যে বিকাশ তাহা, সমুদ্রের স্তায় সথবিশীল। 'এই অপার 
অজ্ঞন বিলনিতকে অতিক্রম করিতে হইলে স্বর্গে, মর্ত্যে, রসা- 
তলে, সকল প্রাণীতে, তৃণসমূহে, এমন কি শুন্ঠময় আকাশেও সেই 
এক ব্রঙ্মকেই দেখিতে হইবে ; ভাবিতে হইবে,_এ সংসারে, এ 
বিশালপ্রপঞ্চে তিনি তিন্ন আর কিছুই নাই। ভাবিতে হইবে এ 
সংসারে যাহাকে উপেক্ষা করিতেছি, যাহাকে, দ্বণা করিতেছি, 
যাহাকে উপাদেঘ্ন ভাবিতেছি, যাহাকে বন্ধু বলিতেছি, সম্পদ বলি- 
তেছি, শরীর বলিতেছি, সে সমস্তই সেই অনাদ্যনন্ত পরত্রহ্মভিন 
আর কিছুই নহে। কিন্তু ছেরাম! জীবের অজ্ঞান প্রতিফলিত 
এই সকল ত্রান্তিপূর্ণ কল্পনা__-যতক্ষণ তাহাদের সর্ব্বভূতে ব্রহ্া- 
ভীবনা না হয়, আর যতক্ষণ এই জগৎপ্রপঞ্চকে হুন্দর জগৎ» 
প্রপঞ্চই দেখে আর মোহিত হয়। যতক্ষণ এই পরিদৃশ্ঠমান শরীরে 
(রূপে ) (অহৎ ভাব ) মমৃতা যতক্ষণ এই সংসারে আমার বলি! 
মিথ্য। আত্মবোধ, ততক্ষণই জীবের চিত্াদির ভ্রান্তি ! যতক্ষণচিত্তের 



















ততম্ষণ তাহার অজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে না, ততক্ষণ তাহার ক্ষুদ্র 
বুচিবে না। চিত্তাদিতে পৃথক্‌ নাই, তবে ঘে তাহাদের কার্ধয 
দ্রেখিয়া তাহাদের প্রকাশ দেখি, মে কতক্ষণ যতক্ষণ না সম্যকৃ 
জ্ঞানোদঘু হয়, আর তার বলে যতক্ষণ না! এই অলীক সংসারের 
অলীক ভাবনা কময়া যায়। আর দেখ, চিত্াদি যে কল্পিত 
তাহা তে বলিগ়্াছি ; তবে ইহাদের কল্পনা ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ 
জীবের অজ্ঞতা, অক্ঞতাজন্ঠ সম্যগৃদর্শনপ্রাতিবন্ধক অন্ধত্ব; সুতরাং 
পরবশত্ব আর না বুঝিতে পারিয়! মিথ্যা বিষয়বাসনা ও মূর্থত। আর 
মোহাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। দেখ, বাম! কেবল বিবেকোদয়েই 
ইহারা বিলীন হয় ; কিন্তু ব্ষ্গন্ধ পাইলে চকোর যেমন মে বনে 
প্রবেশ করে না, বিষ্য়-বিষগন্ধে বিবেকও তদ্রুপ বিষয়ীর অন্তরে 


প্রবেশ করিতে চাহে না। ফল কথা,_যাহার মন ব্ষয়ভোর্েঈ 


উদ্দাসীন, দেই চিরবন্ধনকর বাসন।পাঁশ কাঁটিতে পারিয়া নিশ্খুল 
সনিগ্ধ জুখে সুখী । হেরাম! কেবল তাহারই ভ্রান্তিময় চিত্তাদি 
বিনষ্ট হইয়। থাকে। সেই পুরুষ্রেই [ত্রান্তিময় চিত্তের. পরিবর্তে ) 
জ্ঞানময় চিত্তের বিকাশ হইয়া খাকে। ঘিনি বিষয়বাসনা ও মোহ 
পরিত্যাগ করিতে পারেন বলিষ! নিরর্তর স্গিগ্ধ অম্যগ্‌ জ্ঞনের 
অধিকারী; সুতরাং তাহার চিন্ত সর্বদাই প্রশান্ত । ২৬-_৩৬। 
এই ভ্রান্তিময চিত্তের অনুৎ্পত্তির প্রতি ত্যাগই কারণ; ত্যাগ 
করিতে জানিতে পারিলেই ভান্তিময় চিত্তের উপলব্ধিই হইবে না। 


দেখ, যে, এই দেহকে__জগত্প্রপঞ্চকে কিছু না বলিয়া দেখিতে - 


ও বুঝিতে পারে, যাহার কাছে ইহা যেন একেবারে অপরিচিত) 
সুতরাং ইহাতে যাহার আস্থার লেশমাত্র নাই এবং যে ইহাকে 
এতদুরবর্তা দেখে যে, ইহা যেন নাই, ইহার যেন. একটা সন্ত 
নাই ; বল দেখি, তাহার এই অজ্ঞানময় চিত্তের উৎপত্তি হইবে 


কেন? এই যে জীবাদির উপলব্ধি করিতেছ, ইহাও অজ্ঞানবিল- 


সিত। অঞ্ঞানের নিবৃত্তি তাহারই হয়,_যে এই সংসারকে রহ্ষময় 
এবং ইহার আকারকে রন্ষেরই আকার বলিয়৷ বুঝিতে পারে ; 


কঃ হক ৭ 


সুতরাং তাহার মনে জগতের আর দ্বৈতভাব থাকে না। হে বাম। 
অজ্ঞান তিরোহিত হইলে, মিথ্যা ভ্রমোৎপাদক স্বভাব বিনষ্ট হাস 
যাইলে, এমন এক তেজোময়ের উদয় হয়, যাহ! এই তেজ 
হুধ্য অপেক্ষাও তেজস্বী; যাহার প্রথর আলোকে অজ্ঞানান্ধ 
ঘুচিয়া ধায়, আর এতদিনের অনৃষ্ট উৎকৃষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই তেজে এই ভুস্তপূর্ণ চিত্ত শুষ্ক- 
পত্রের স্তায় চিরদিনের জন্য পুড়িয়া ছাই হইয়া পড়ে এবং জলন্ত 
অগ্িতে ঘৃতকণার মত কোথায় অদৃশ্ঠ হইয়া যায়। এইরপে 
চিত্ত তে৷ বিনষ্ট হয, এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার; চিন্তন! 
থাকিলে, লোকব্যবহার কিরূপে সম্পন্ন হয়? 
শ্রবণ কর। এই যে এতক্ষণ ধরিয়া «চিত্ত যায়” “চিত্ত যায়” বলি 
লাম ইহার অর্থকি? চিত্ত যায় কিনা, চিত্তের “চিত্ত” এই নামই 
লোপ পার। সে “্ত্” হয়। তাহার নৃতন উৎপন্ন জীবের মত - সা 
ন্ন্ত” এই নূতন নাম হয়। 
না মরি।ও__সংসারের সহিত সম্পর্ক ন! ছাড়িয়াও ধাহাদের 

কাছে সংসার পৃথক, তাই ধাহারা মহাত্মা! ; বিশাল সংসারহরপ “ক 
বন্ধের স্তায় মহান; তাং ধাহার! পরাব্রদর্শী ব্রহ্গসাক্ষাৎকারী 


সে বাসন! চি দিয়া সম্পন্ন হয় না, সত দিয়াই সম্পন্ন হয়। বেন সী 











বস্তপর" 


তাহাও বলিতেছি। 


ধাহারা বিবেকবলে জীবনুকত, 


তাহাদেরই চিত্ত সত্বম্বরূপে পরিণত হয়; ধাহারা ভীবনুক্ত,তাহাদের ক 
শরারগত যে বাঘন! তাহা শুধু ব্যবহারিণী নাম মাত্র । তাহাদের 
না, যাহারা এই সংসারের প্রকৃত তত্ব, তীহাদের চিত্ত থাকে না) 
তাহারা ত নিত্যই সমদশীঁ ; হুতরাং তাহাদের একটা বাসনা সত 
নাই, তাহারা অনায়াসে সতৃবলে সংসরযাত্রা নির্বাহ করিয়। ক 
থাকেন। ৩৭--২৪। ধাহাদের দতবোধ নাই, সংসারে ব্রন্ষেতে : 
ধাহাদের অমজ্ঞান, তাহাদের বাসনা নাই,__থাকিতেও পারে না। 
তাহার! এই সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকিলেও একমাত্র সত্বে 
অবস্থান করেন বলিয়া শান্ত ও সংযতেক্জিয়। তাহার! সংসারে 
দবই করিতেছেন; কিন্ত সর্বদাই সেই পরম জ্যোতিঃ দেখিতে-. 
ছেন।- চিত্ত যখন পরিমার্জিত হইয়া বহর স্তায় বলিতে থাকে, স্ত্ 
তখন তাহার কাছে এই ত্রিজগৎ তো তৃণের শা পুডিযা| যায়। 
জ্ঞানী যখন জ্বলন্ত চিত্তের অভ্যন্তরে ইহাকে পুড়াইতে থাকেন, স্ট্ 
তখন ভ্রান্তিপূর্ণ চিত্তাদি আর চিত্তাদিরূপে থাকিতে পারে না। এ 
এখন সত্ব কাহাকে বলি, শ্রবণ কর। যে চিত্তবিবেকোদয়ে নির্মল, 

সেই চিত্তেরই নাম সত্তা! .যখন চিত্ত সত্তরূপে পরিণত হয, ও 
তখন দগ্ধবীজে অন্কুরোদগমনের স্তায় মোহোদয়ের সম্ভাবনা থাকে . 
না। যতদিন অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ চিত্ত নামে অভিহিত হইবে, 
ততদ্দিন তাহাকে এ সংসারে পুনঃপুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হইবে! | 
আর যাই চিত্ত “সত্ত্ব” হইয়া যাইবে, অমনি মুক্তি হইবে, ভবে আর কু 
এমন করিয়া 'ঘুরিতে হইবে না। জ্ঞান--অগ্নি, চিত-তৃণ, এ | 
তৃণকে সে অগ্নি দিয়া এমন করিয়া পোড়াইতে হইবে, যেন তাহার | 
মূল না থাকে। আমার বিত্ত, আমার 'পুত্র, আমার পরিজন, ক 
ইহাই ঈষণী ছুরাকাজ্্া, এই ছুবাকাজ্্াই চিত্তের মূল ) এই মূল- | 
সহ ইহাকে পোড়াইতে পারিলে, আর কদাচ তাহার অস্তিতু | 
থাকিবে না। নতুবা অনুৎ্পাটিতমূল পরশুচ্ছিন্নতৃণ যেমন দগ্ধ | 
হইলেও আঁবার অল্পে অল্পে অঙ্জুরিত হইতে থাকে, তদ্দরপ ইহারও 1 
পুন(বকাশ অনিবার্য । চিত্তের চিত্তরূপ বিকাশেই জগতের বিকাশ ) + 
চিত্ত দ্ধ কর, তখন তোমার কাছে আর জগৎ থাকিবে না| 
৪৫--৫০। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, চিত্তের 'বিনাশে। 
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শা বব, দেখিবে, তুমিই. এই যে 'নানাভাবময়্ মোহরিলদিত ' নর 



















জগতের বিনাশ কেমন করিয়া হয়। বেখ, পূর্বেই বলিয়াছি, যিনি 
ব্রক্মতিনিই জগৎ) সুতরাং এই যে জগৎ, ইহা ব্রহ্মভিন্ন আর 
কিছুই নহে। জগৎ ও ব্রহ্ধ দুই বস্ত নহে। জ্ঞানময় উজ্জ্বল 
চিত্ত আর ব্রহ্ম যেমন এক, ইহাও তদ্বৎ অভিন্ন এক বন্ত। 
আর অজ্ীনাচ্ছন্ন চিত্তেই এই ত্রিভুবনের সম্ভা। ত্রিজগৎ আর 
স্বতন্ত্র নাই; যেমন মরিচ, তীক্ষতাই যাহার উপাদান, তীক্ষুতাই 
যাহার শরীর, তীক্ষতার সম্তাই যাহার সভা, সেইরূপ চিত্তসত্তাই 
ভগ্রৎসা, সংসারে “আছে” “ছিল ন।” এ ছুই মিথ্যা ; জতরাৎ 
চিত আর জগৎ এক। অতএব ভাবিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, 
জগৎ বলিষা কোন স্বতন্্র উৎপত্তি নাই,_স্বতন্ত্র বিনাশও নাই; 
পুরী এখন বুঝিলে কি ? চিত্ত যতক্ষণ, জগৎ ততক্ষণ. চিত্তের বিনাশই-__ 
জগতের বিনাশ! যদ্দি “আছে” «ছিল না” এই ছুই মিথ্যাই 
হুইল, তবেযে শান্ত বলে-_-“আগে কিছুই ছিল না, তার পর 
সব হইল”, ইহার অর্থ কি? আর শাস্ত্রের কথা ছাঁড়িলেও এই 
যে আমর! সর্বদা বলিতেছি, “ইহ নাই” «ইহা! আছে” ইছারই 
বা তাৎপর্য কি? ইহার উত্তরে বুঝিতে হইবে এই যে, চিত্ত 
(ইট যাহা হইতেই বাযাহাই এই সংসার, তাহা! অন্স্ত অপরিমেয় 
স্ব আকাশের মত মহান্‌ অবিচ্ছিন্ন । আমর! অজ্ঞানী, আমরা ভ্রমে 
পড়িয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছি, খণ্ড খণ্ড করিয়া! নানাবিধ 
শবে অভিহিত করিতেছি, কত কল্সিত অর্থেই না৷ তাহাকে বুঝি- 
তেছি,_ বুঝিতে ও বুঝাইতে কতই না! তাহীতে সন্কেত করিতেছি । 
আমাদের জ্ঞান এমনি বাসনা (কল্পনা) ও হুরাকাজ্জায় জড়িত 


লৌকিক ব্যবহার তো শুধু অজ্ঞানেরই বিলাস ;_অতএব বিচার- 
পূর্বক সংশয় পরিত্যাগ করিয়া অদূসদবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। হে 
রাম! সংসারের ঘখন এক ব্রক্মভিন্ন কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, 
তখন এই তুমিও হস্পদাদিবিশিষ্ট শরীর বলিয়া যাহাকে ভাবি- 
ত্ছে, সে তুমিও অজ্ঞানাচ্ছন চিত্তের বিকার ; হুতরীৎ শুদ্ধ চিন্ময় 
নহ বলিয়াই মিথ; অতএব যতক্ষণ তোমার ভ্রম থাকিবে, ততক্ষণ 
তুমি আত্মা, ব্রদ্ধ নহ। বৃথা ছুঃখ করিও না, সকল জগহই যখন 
শুদ্ধচিন্ময় নহে বলিয়া মিথ্যা, তখন তাহার অভাবে তোমার আর 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায় ? যাঁদ এই মংসারকে জ্ঞানময় চিত্ত্বরূপ 
বলিয়৷ বুঝিতে পার, তবে বিবেচনা! কর, তোমার চিন্ত পবিত্র 
হইয়াছে, সে সত্যরূপে পরিণত হইক়্াছে, সদদৃবুদ্ধি তিরোহিত 
হওয়ায় সে অনা ও বিনাশশুন্ঠ হইয়া পড়িক্লাছে। তখন আর 
সদসদ্বুদ্ধিমূলক মিথ্যা! “লন! কোথা হইতে আসিবে। ৫১-৫৫। 
সু হেরাম! তখনভুাম দেখিবে,তোমার আত্মা (কিনা তুমি ) 
সর শুদ্ধ চৈত্যময় হইয়াছে, নিয়ংশ,_অংশশন্ত এক অদ্বিতীয় 
হইয়াছে, অনাদ্যনন্ত মৃহান্‌ বিরাট বপু হইয়াছে। হে বাম! 

তোমার প্রক্ততরূপ তুমি তোমার এই: প্রকৃতন্ূপ স্মরণ 
কর কদাচি ভুলিও না, আপনার বিরাট্রূপ ভুলিয়া আপনাকে 
পরিমিত. ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিও না। . এক অদ্বিতীয় বিরাট 
ক্র রপেই সংদারের সন্তা।. তুমি. তোমার সেই. সভা বুঝিতে 
উর শারিয়া বিরাট্বপুঃ হইয়া সানন্দে পরিষিতাসংসারকে অপরিমিত 
দেখিতে থাক, দেখিবে তুমিই সংসারের রূপ, তুমিই শুধু সেই 
শান্তিময় ও চৈতন্তময়, তুমিই সেই ব্রহ্ধ। হেরাম! তুমি 
প্রকাশ স্কটিকশিলার.স্তায় শুভ্র চিন্ময়, তোমার, অন্তর দর্শন 


নির্ববাঁণ-প্রকরণ-পুব্বভাগ। 


যে, ব্র্ধ ও জগৎ স্বতন্ত্র দেখি। শাস্ত্রেওও উক্তি দ্বৈতবোধমূলক 


[ জলধির রাশি রাশি জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাম! 





সুন্দর! রাম! তুমিই সেই আকাশের মত সর্বত্র সম ও 
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সংসার। হে জ্ঞানময়! তুমি ইহা নহ, অথচ তুমিই সকপের 


শেষ সার। তুমি এমন কি এক বস্তু, যাহা ব্যক্ত করিতে 

পার! যায় না? ব্যক্ত করিতে হইলে শুধু এইমাত্র বলিতে 

পারি, তুমি যাহা, তুমিই আহা; কিন্তু তাহা বলিয়! তুমি 

ছুর্ডেয় নহ তুমি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। যাহা দেখি, 

যাহা না দেখি, সবই যখন তুমি, তখন তোম৷ ভিন্ন অস্তি-নাস্তি 

ব্যবহার আর কিছুতেই নাই। এই যে বৃক্ষ, লতা, গো, মনুষ্য 

প্রভৃতি মিথ্যাব্যবচ্ছিন্ন সঞ্কেতিত পদার্থ, তুমি তাহা নহ, 

তাহারাও তোমার নহে। হে রাম! ত্রদ্ধাতিরিক্ত তুমি কিছুই 

ন্হ, তুমিই সেই ব্রঙ্জ) অতএব হে চিদৃঘনম্বরূপ! তোমাকে : 
নমস্কীর। রাম! তুমি আদ্যন্ত-বিরহিত; তোমার আদি নাই, 

তোমার অন্ত নাই, থে চিত্ত নির্মল, যাহা! নিম্মুল স্টিকের শ্ঠায় 

্বচ্ছ, যাহার অন্তরের অন্তর পর্যান্ত দর্শন করিতে পারা যায়, 

তোমার রূপ সেই আকাশবিশাল বিশুদ্ধ সতৃত্বরূপ চিননয়। 

তুমি আকাশের মত নিম্মলান্তর। তোমাতে তো দুঃখাদিবিকার 
নাই, তুমি স্বচ্ছ হও। তোমার স্ফটিকনির্মন অন্তর দেখ, 

দেখিবে_এই থে সংসার, ইহা বীজমধ্যস্থিত সু্মম পল্পবের 'মৃত 

তোমারই অন্তরে আপনা আপনি বিরাজ করিতেছে ; অতএব হে 

জগন্ময়! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার। ৫৬---৬০। 


:: দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।২॥ %থ 





তৃতীয় সর্গ। 


ঞ& ৃ 
সমুদ্রে কতই না তরজ্গ উঠে; কিন্তু তাহা তো সেই জলময় 
তন্রপ 
এই অখিল সংসার-বাসনাসম্ভৃত কল্পনাময় জগৎ্প্রপঞ্চ কল্পনা- 
কুশল চিন্তেই উ্িত হয়। হে নিপ্পাপ! ভাবিয়া দেখ, তুমিই 
শুদ্ধ সতৃত্বরূপ চিননকন ব্রহ্ম, সেই চিত্ত স্বতন্ত্র কিছুই নহে। 
হে চিন্ময়! ভাবিয়া দেখিতে পারিলে, সংসার্ভাবনা ছাড়িতে 
পাঁরিলে, কেবলমাত্র সেই অদ্বিতীয়ের, সত্তাবোধে অপরাপর 
অলীকপ্রপঞ্চের অন্তিনাস্তিবোধ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে 
পারিলে, সংদার-জনয়িত| ঝসনাদি চিরদিনের জন্ত তিরোহিত 
হইয়া যায, তাহাদের নামও আর কোথায় কেহ বলিতে থাকে না? 
দেখ, চিত্ত হইতেই সংসারচিত্ত চঞ্চল হইয়া হ্য়ৎ পরিস্কুরিত 
হইলে, এই জীব, এই বাসনাদি, এসমস্তই অনুভূত বিষয্প। বল 
দেখি, সংসারে কি আর চিত্তকলিত বস্ততিন অপর বস্তু 
অছে? চিত্তই যদি প্রশান্ত হয়, সমুদ্র যদি একেবারে নিবাত 
নিক্ষম্প হয়, তবে তর কোথায়? সংসারই তরঙ্গ; প্রশাস্ত- | 
| 
) 
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চিন্তে সংসার নাই, প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, আহা তাহা কি 


্রশান্ত। তুমিই সেই প্রশান্ত অন্ষুব্ধ চিৎসমুদ্র ; যাহার মহা" . 
তরঙ্গ গভীর, স্থিরীভূত, অত মৃহত্তে অত নিপ্পন্বতায় কি হুন্দ্র ৃ 
দীপ্তিমান্‌, উন্মীর লেশমাত্র নাই। অধিক কি, অনলে উষ্ণতা, 
অন্ুজে সৌগন্ক্,, কজ্জলে কৃষ্ণতা, হিমে শুত্রতা, ইক্ষুতে মাধুর্য, 
তেজে' আলোক, চিত্তে অনুভবকারিণী শক্তি, জলে তর যেমন 
চিরসম্বদ্ধ, চিত্তে ও জগতে তদ্রুপ অভিনন__একত্র গ্রথিত। ১---৬। 
আমাদের থে অনুভব্কারিণী শক্তি তাহা! চিন্তেরই। যখন আমি 
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২শপস্পাা্ীটিপিশাপশ্দাী। 


৪০০ 


ছাড়া সংসার নাই, তখন চিত্তের অনুভূত বিষয়ই আবার আমি। 
এই যে অসংখ্য অগনিত জীব, ইহা! তো আমা ভিন্ন আর কেহ 
নহে। আমিই যদি সমস্ত জীব হইল!ম, তবে তাহাদের অনন্ত মনও 
যাহা, জীবও তো! তাহা। সমস্ত ইন্জিয়ে মন গ্রথিত; অতএব 
মনও যাহা ইন্জিয়ও তাহা, ইন্জরিয় লইয়াই দেহ, দেহে ইঞ্জিয়ে 
অভিন্ন। আবার দেখ, এই যে জগৎ, ইহা তো শরীররূপ ভিন্ন 

আর কিছুই নছে, যে দিকেই চক্ষু ফিরাও জগৎ শিম আর 
কি দেখিতে পাইবে ? অতএব ভাবিয়া! দেখ, স্রংসারে চিত্তই অব, 


'যোগবা।শগাবাসাখগ।। 





চিত্তের প্রতি লক্ষ্য কর, সবই লক্ষিত হইবে। এই প্রকারেই এই 


_ জংসারচক্র চিরদিন দুর্মান। হইয়া আসিতেছে, আবার জ্ঞানচক্ষে 


দর্শন কর, দেখিবে ইহ দুরিতেছে না, ইহা ্থির। চিরদিনই সমান, 
কখন দ্রুত কখন মন্থর নহে । আত্মজ্ঞান যদি অপরিমিত অবিচ্ছিন্ন 


অনন্ত হয় তবে দেখিবে সমস্ত সংসার অখণ্ডিত অবিচ্ছিন্ন চির- 


সমান ;-:দেখিবে যেমন আকাশে আকাশ থাকে, তদ্রগ সংসারে 
সংসার রহিয়াছে, কেহ কাহার নহে, কিছুতেই কিছু নাই। 
৭__+১০। চিত্ত নিলিপ্ত হইলে সমস্ত জগৎই নির্নিপ্ত বলিয়৷ বোধ 
হয়, যে যাহা, সে তাহাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নির্লিপ্তচিত্ের 
চক্ষে শুন শৃন্ঠেই থাকে, ব্র্ধ ব্রদ্মেই বিরাজ করে, সত্য সত্যেই 
প্রকাশ পার, আব পুর্ণতাতেই পুর্ণতার উপলব্ধি হয়। জ্ঞান হইলে 
জ্ঞানী কি রূপ দেখে না? তাহার কি মনের ক্রিয়! হয় না? 
মে সবই করে তাহার স্বই হয়; কিন্তু জ্ঞান তাহাকে উপাদেয় 
বোধ করে না, আপনর বলিয়া গ্রহণ করে না, তাই সে 
দর্শনাদিতে জ্ঞানের কর্তৃতা নাই । জ্ঞান ভাবে না__ইহা! আমারই ; 
সংসারে বাছা উপাদেয়ুবোধে গ্রহণ করিবে, তাহাই তোমার 
ছুঃখের ; কিন্ত আপাত হুখের হইবে। এ সংসারে অনুপাদেয 
বোধে বন্তগ্রহণ বড়ই কঠিন; কিন্তু যদি কেহ তাহ! পারে, তবে 
তাহার সে বিষয়গ্রহণ হুখেরও নহে, ভুঃখেরও নছে। এখন 
জিজ্ঞাসা করিতে পার, নানাবস্তময় সংসারের দর্শন কেমন করিয়া 
অনুপাদেয় হয়? ইহা বুঝিতে হইলে ব্রহ্ম আর জগতের অস্তিত্ব 
প্রণালী বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম আর জগৎ একটি 
বিশাল অনন্তকায় আকাশ; আমরা যেমন দৃষ্ঠমান এই এক 
মহাকাশকে খণ্ড খণ্ড বন্তমধ্যস্থিত দ্রেখিয়৷ এক দুই বহু বিষ! 
উপলব্ধি করিয়া থাকি; কিন্তু তাহা নান! নহে, _এক। সেইরূপ 
সেই বিরাট্বপু এক ব্রহ্গকেই নানাভাবে দেখি বলিয়া জগতের 
উপলব্ধি করি; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। প্রকৃত শুধু সেই এক 
বহ্ধ। তবেই নানাবস্তময় সংসারকে একরপ বলিয়া বুঝিতে 
পারা যার, ইহা! বুঝিলেই জ্ঞানচক্ষে যেঁ নানাবস্তর দর্শন, তাহা 
উপাদেয় (আপনার বলিয়া) বোধ হয় না; সতরাথ সে 
দশনাদিতে হুখও থাকে না ছুঃখও থাকে না। এইরূপ নী 
হইতে হইলে অন্তর, আকাশের মত নির্দ্্ন করিতে হইবে 
বাহিরে আড়ম্বরশৃন্ঠ হইয়। সমস্ত লৌকিকাচারই হ্চারুরূপে 
সম্প্ করিতে হইবে । সংসারে হর্ আসিবে, ক্রোধ আসিবে, 
কত কি আমিয়া আঘাত করিবে; কিন্তু এ সমস্ত বিকারেও 
কাষ্টের মত লোষ্টের মত অবিকৃত চৈত্ন্যবিরছিত হইয়া থাকিতে 
হইবে। ১১_-১৫। সেই সম্যগৃদর্শনে অধির্কারী, যে প্রহারোদ্যত 
অত্যন্ত শত্রুকেও অকৃত্রিম মিত্র বলিয়া দেখিতে পারে। নদীর 
বেগ আপন মনে বহিয়া যায়, তটে কত না ভাল মন্দ বৃক্ষলতা 
জন্িয়া থাকে; কিন্তু নদীতট তো কাহারও মুখপানে চাহে না, 








সে জলজোতে সকলকেই ভাসাইয়া দেয়, তদ্ৎ যাহার অন্তঃকব 
আপন মনে বহিয়া যায়, যাহার অন্তর সৌহার্দে লীত, মার্ক 
কলুষিত না হইয়া তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করে, ফে 
মহাত্মার চিত্ত হধামর্ষ দোষে দূষিত হয় না। হেবাম! 
রাগদ্বেষ এবং বাঁগঘেষজন্তি চিত্তবিকারের তত্ব বিচার করিয়া নাক 
দেখা হয়, অহ! হইলে রাগদ্ধেষশূন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ সাধুবাও অ 
এবং তীহারা দ্রেবিত হইলেও অসেবিত। যাহার অহংঙ্ঞান 
নাই, বীহান্ু, বৃদ্ধি কিছুতেই লিপু হয় না, তিনি এই সংসারকে সছি 
বধ করিলেও হত্যাকারী হন না এবং নিজেও নিহত হন না। টু 

এ সংসারে যাহা নাই, আছে বলিয়া তাহার যে জ্ঞান, তাহাই; 
মায়া। ছে রাম! নির্মল জ্ঞান হইলে সেই মায়া নিশ্চই 
বিনষ্ট হইয়া যায়। ধাহার আন্তরিক বাসনাসমূদয় তৈলশৃঠ্ সু 
প্রদীপের স্তায় শান্ত নির্বাপিত, তিনিই চিত্রবিনষ্ট নিজ, সি 
শত্রদমূহের স্তায় ক্রিয়াশুন্য নিজীব সংসারকে আপনার ক 
অবিকৃত প্রজ্ঞাবলে জয় করিতে অমর্থ হন। যে মহাপুরুষের 
কাছে এ জাগতিক পদার্থনিচয় অনুপাদেয, হাহার চক্ষে ইহা সু 
থাকিলেও হুখের নহে, বিলীন হইলেও ছুঃখের নহে, বেব্ল সু 
তীহারই ভুঃখ নাই, দাহ নাই, হুখ নাই, তিনিই এ সংসারে সু 
জীবনুক্ত।১৬-_২২। ক 












তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩॥ 





০ । সি 


চতুর্থ সর্গ। 


বশিঠ্ঠ কহিলেন, _দেখ রাম! এই যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সু 
হক্জিয়চয় এবং এই যে জীবগ্ণণ ইহার সেই চিন্ময়কে অতিক্রম : 
করিয়। অন্ঠ কোথায় থাকিতে পারে? এই যে নীনাত-_এই যে | 
নানাবন্তময় সংসার ইহা কি? ইহা সেই বিশ্ালবপু$ পরমাত্মারই এ 
্রদত্ত--তিনি ভিন্ন অপর কিছুর সম্ভ। নাই বলিয়াই এসকল স্্র 
সেই এক-_তিনিই, আর কিছুই নহে। দেখ, যেমন নেত্ররোগ ফ্ 
জন্মাইলে ঝ৷ দর্পণে দেখিতে যাইলে একচন্রকে অনেক আকারে ক 
দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রপ আমরা ভ্রমে পড়িয়। তাহাকেই ইঁ 

নানান্বরপে সংসারে দেখিতেছি। অন্ধকার বিনষ্ট হইলে অন্ধ- বু 
কারজন্ত অন্ধতা যেমন ঘুচিয়। যায়, সেইরূপ বিষাবেশের তায বিষর- | 
ভোগবাসনা প্রশমিত হইয়া যাইলে অজ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া যায়। | 
নির্দল শরৎসমাগমে যেমন 'অন্ধকারকর, তদ্বৎ যে শাস্ত্র ব্রহ্ম" ? 
জ্ঞানের উপদেশময। তাহ! যদি অন্তরের সহিত হুচাকুরপে 1 
বিবেচিত করিতে পার, তবে তাহা মন্ত্রশক্তির ন্ঠায়, তেমৌর দিষ- | 
তুল্য অবসঠ মৃত্যুদায়ক বিহৃচিকার স্তায়, ভয়ঙ্কর বিষরতৃষ্ণকে মন্দ- সু 
গৃতি করিষ! দিবে। হে রাম! যদি অধ্যাত্মশাস্ত্রবলে মূর্খতা | 
ক্ষীণ হইস্স! যায়, তবে জানিও চিত্ত নিশ্চয়ই বাসনাদি বন্ধু বান্ধব" | 
সহ ক্ষীণ হইয়! পড়িবে। দেখ, ইহা স্থির, যদি এ আকাশ হইতে পু 
অন্বুধরেরা অরিয়৷ যায়, তবে "উহা নিশ্চয়ই নির্ধিবাদে নির্মল | 
হইয়। যাইবে। ১--৫। হে নিষ্পাপ! যেমন হৃত্র ছিড়িয়া। 
যাইলে, মুস্তাহারের সকল যুক্তাদি এক এক করিয়া খসিয়া পড়ে 
তদ্রপ চিত্তের চিন্তনাম তিরোছিত হইলে তাহা হইতে ভ্রান্তি- 1 
ময় সমস্ত বাসনাদি এক এক করিয়৷ বিলীন বইয়া যায়। হে! 
রঘুনাথ! এইরূপ প্রকৃত শাস্্ার্থকে যাহারা অন্যথারপে ভাবনা 
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নির্বাণ-প্রক রণ- 


করে, তাহাদের চিন্ত নির্বল না হইয়া, এমন এক প্রকার কু, 
হইয়া যায়, যাহাতে তাহারা কৃমিকীটযোগ্য পাপের অধিকারী 
হয়। দেখ, যাহার অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় অহার কাছে 
-নব প্রস্ফুটিত রকোৎপণত্যাল্য সুন্দর সচঞচল দৃষ্টি. কিছু নয় 
বনদিয়াই বোধ হত, সে অমন দৃষ্টি দেখিয়াও স্থির অবিকৃত 
থাকিতে গারে। যেমন বায়ু একেবারে. নিরুদ্ধ হইয়! যাইলে ভাব- 
বিভোর স্বভাবচঞ্চল তামরসও নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়। থাকে। রাম! 
আকাশে যেমন প্রভগ্তন স্থির থাকে, সেইরূপ তুমি আমার এই 

_ উপদেশবাক্য শুনিয়া এই সমস্ত সংসার ছাড়িয়। সেই মহান্‌ 
পরম বিস্তৃতবিষয়ে চিত নিবিষ্ট করিয়াছ। হে রঘুনন্দন! পটহ- 
শব্দে নিদ্রিত নৃপতি যেমন জাগরিত হন, বিবেচনা করি, তুমিও 

* ভন্ত্রপ' আমার এই স্কুটবাক্যে অজ্ঞান নিদ্রা পারত্াগ করিয়া 
জ্ঞানলাভ করিয্বাছ। ৬--১০4। কেনই ব| না করিবে? যখন 

_ আমানত মনুষ্যেরই অন্তরে তাহার 'কুলক্রমাগত শুরুদেবের বাক্য 
জ্ঞান সঞ্চার হইয়! থাকে, তখন অত্যদারমতি তোমার অন্তরে 
আমার বাক্যে জ্ঞানোদয় না হইবে কেন? যে আমার বাক্য 
পরম্পরা অন্তরে উপাদেয়বোধে গ্রহণ করিয়াছ, তাহা তোমার, 
হুদয়ে অনায়াসে প্রবেশ করিবেই করিবে। দেখ, € 
করোত্তপ্ত বিগুক্ষ ভূমিখণ্ডে জল পড়িলেই তাহাতে শুধিয়! যায়, 
ইহাই প্রন্নতির নিয়ম। হে মহানুতব ! আমরা চির দিনই 
রঘুকুলধুর্ধর তৌমাদিগ্ের কুলগুরু; অতএব হে আধ্য ! তুমি 
আমার এই মঙ্জলময় বাক্য যুক্তাহারের ন্তায় সযত্বে হৃদয়ে 
ধারণ করিবে । ১১১৩) 


চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত। 


পঞ্চম সর্গ। 


রায়চন্্র বলিলেন,-ভগবন্‌! আপনার বাক্যার্থ হদয়ঙম 
করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি আর আমি নই, আমি 
চিন্ত হইয়া গিষ্াছি। : হে প্রভো! আমি সংসারে চিত্ত বই আর 
কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার চক্ষে এই সমীপবর্তা অধিল 
সংসার তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্ট, অনেক বিড়ম্বনা, 
অনেক প্রতিবন্ধকের পর, সন্তপ্ত চিরবিশতদ্ধধরাতলে মধুরবারিবর্ষণ 
ইইলে যে সুখ, যে প্রীতি, হে ভগবন্”. আজ আপনার উপদেশ 
_ পাইয়া! আমার এই চিরশুক্ব অন্তর, পরব্রন্মে বিলীন হইয়! দেই 










্ . অনির্বচনীয় শ্রীতি অনুভব করিতেছে । এখন আমি শীতলদন্থ- 


মোহ-বিবর্জিত হইয়া তাই, সুস্থিরদেছে শান্তিহুখ অনুভব করি-- 
তেছি।. আঁমার সব আ্বালীঘন্ত্রণা অন্তহিত হইয়াছে, আমি কেবল: 
সুখে অবস্থান. করিতেছি । অক্ষু্ধ অনালোডিত স্থির প্রসন্নসলিল 
মরোবরের স্থায় প্রসম্নতা অনুভব করিতেছি! হে মুনিবর! 
আমার চক্ষে এখন এই দিয্বগুল হুপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। 
বোধ হইতেছে,_-যেন ইহাতে এখন নীহারের কণীমাত্র নাই, 
ইহার এত স্কুটপ্রসন্নতা দেধিয়৷ ইহার যাথাথ্য-_ত্মত-কষবরূ- 
পু উপলদ্ধি করিতে পারিতেছি। আমার সমস্ত- সন্দেহ দুরীভূত 
হরর হইয়াছে, আমার আশামৃগতৃষ্িকা! প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, এখন 
বি: আমাতে কৌন বৃভ্িই নাই আমি এখন বৃত্যতীত, আমার বিষয়া". 


প্রশান্ত পরিস্ফুট জঙ্গলের মত শীতল হইয়া রহিয়াছি। ১-_৫। 


আমিই সব, উপাসনা করিতে হইলে আমারই উপাসনী করিতে 


ভিতর যখন মধুকর বসিয়া মধু পান করে, তখন পদ্ম কত না 


পৃব্ভাগ । 


0০ পা 


সক্তিও নাই, বরাগ্যও নাই। আমি এখন নীহারশুন্য ধুলিশূন্ট 


আমি এখন আপনা আপনিই অন্তরে সেই আনন্দ অনুভব করি- 
তেছি, যাহার অস্ত নাই, যাহা! অসীম। হে প্রভো! যাহার 
কাছে অমৃতের আম্বাদনও তৃণের স্তায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ!হইয়া 
থাকে। এত দিনের পর আজই আমি প্রকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। 
আজই আমি সুস্থ হইয়াছি, আজিই আমি আনন্দিত হইতে 
পারিয়াছি। লোকে যে আমায় লোকাভিরাম রামচন্ বলিয়া 
থকে,তাহ! আমি আজই হইয়াছি) আমার অপার আনন্দ, 
আমি সেই পর ব্রহ্ম হইয়াছি, আম!কে নমস্কার । আর হে প্রভো। ! 
আপনার কৃপায় আমার এই সম্পদ ; অতএব আপনাকে নমস্কার । 
হুর্ধোদয়ে রাত্রির অবসান হইলে বালকগণের রাত্রিকালীন 
প্রেতাদিভীতি যেমন তিরোহিত হয়, আজ আমারও সেইরূপ সমস্ত 
সংশয়, সেই সমন ভ্রান্তি, একেবারে অস্তগমন করিয়াছে। আজ 
আমার হৃদয় নির্মল হউর়াছে, বিস্ফারিত হইয়ছে, সমস্ত সন্তাপ 
বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া হিমের স্ায় শীতল হইয়াছে । শরৎকালে 
সরোবর যেমন প্রশান্তঘূর্তি হয়, আমার মনও তদ্রপ আজ 
প্রশাত্তমুর্তি ধরণ করিয়াছে । দী্তিপালী শুদ্ধচিন্ময় আত্মার অভ্ঞা- 
নাদিরূপ কলক্ক কৌথ! হইতে হয়, কেনই বা তাহা হয় আজ 
আমার এ সমস্ত সন্দেহ চ্রোদয়ে অন্ধকারের স্তায় নির্মল হইয়। 
বিনষ্ট হইয়াছে । ৬__১৭। এখন বুিয়াছি এ সংসারে সেই পর- 
মাত্মাই সব এবং তিনিই সর্ধত্র ষকল সময়েই অমতাবে বিরাজ- 
ম.ন থাকেন। বুঝিয়াছি এ সংসারে “ইহা! এই, উহা! এই,” এ 
সমস্ত মিথ্যাকঙ্গন!র অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না।. এখন আঙ্গি 
আপনার তত্ব আপনি বুঝিতে পারিয়া যে জ্যোতিতে জ্যোতিস্মান্‌ 
হইয়াছি, তাহার বলে এখন বুঝিতে পারিতেছি, ইতি পুর্বে আমি, 
তৃষণনিগড়নিবদ্ধ হইয়া কি এক অপু্্ধ জন্তুই না ছিলাম? এখন 
তাহা মনে করিতেছি। আর পূর্ববর্তী আত্ম-ুর্দ্ধি বুঝি আপনা! 
আপনি হাস্িতেছি। আজ আপনার বাগমৃতপ্রবাহে' স্নান করিয় 
এই আমি আমার প্রন্কৃততত্ব বুঝিতে পারিয়া মনে করিতেছি, 
এই 'অখিল সংসারই আমি। শাস্ত্রে বলে, প্রহ্ধালোক চির- 
জ্যোতিশ্য়; কিন্তু যেখানে হুর্ধ্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই» 
মে অদ্ভুত ন্বতঃ আলোকময় অবাত্মনসগোচর প্রদেশ। হে. 
ভগবন্! আঙজ আপনার কৃপায় এই সংসারে থাকিয়াও আমি * 
সেই বিশাল পুণ্যমনতর প্রদেশে অবস্থান করিতেছি। যেন দেখি- 
তেছি, এ আলোকময় প্রদেশের কোন স্থানেই হৃষ্য. নাই, তাহার 
গাতালে অতিদ্রব্ভী অধোদেশেও হুধ্যের নাম গন্ধ নাই, ইহ! 
স্বতঃই উজ্ভ্বল-_স্বতঃই প্রদীপ্ত। ভাবিয়া দেখিলে, এই যে সমুদ্রের 
তায় বিশাল সংমার, ইহ! কিছুই নহে, ইহার সত্তা নাই, ইহাক্ 
অসত্তাও নাই। বুঝিতে পারিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বুঝীরাছি। 
বুরঝঝিয়াছি,_এ বিপুল সংসারে শুধু আমারই জন্তা, আমিই মহান 








এ ইউ িলবাউপশিপি| মন ই 


হস্ত 


হইবে, নমস্কার করিতে হইলে আম।কেই নমস্কার করিতে 1হুইরে, 
এ সংসারে আমিই নমস্ত ; অতএব, আমাকে নমস্কার। আমি 
আপনার মহত্বে আপনিই বিভোর হইতেছি। প্রষুল্লপদ্দের বুকের 


সত 








আনন অনুভ্ভব করিতে থাকে ৭ তদ্রপ হে মুনিবর! আজ অপনার; 
হুমধুর উপদেণ বাক্য, আমার হুৎপদ্ধের অভ্যন্তরে হুখে অবস্থান, 


] 


| 
| 

















৷ শ্রবণ কর। সংসার ও ব্দ্ষে যাহা বিভিন্নত।-_পার্থক্য, তুমি তে৷ 


এই বিনগবর দেহকে ভেগৎ প্রপঞ্চকেই) আত্মভীবে দেখে, ইহাই ; স্থিত বায়ু আপনি খুলি মাধিয়া, আপনি বিশুক্বমু্তি হইয়াও সর 


« যেজ্জানবান্‌ সংসার অসার বুঝিঘা একমাত্র সেই পরমত্রক্কেই | মে তাহার সহিত মিশিয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্বতাবের সহিত | 
_ সত্য জানিয়৷ শান্তিহ্খ অনুভব করে, প্রশংসনীয়রিত্র তাহাকে : মিশ্রিত হয় না) অতএব হে. রাম! তুমি ইহা বুঝিয়া ব্বস্থচিত্ত [ 
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করিলেই বুঝিতে পারি যে, ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন নহে, স 
স্বতত্; তখন কি আর সুখ-ছুঃখে সমান বলিয়া ইহাদিগবে 
বুবিতে পারি ?। ৬_-৯০। আত্মা আর শরীর পরস্পর পরস্পরে 
অসক্ত; হুতরাঁৎ উভয়ের মিলন অসম্ভব । দেখ,_ুল্মাধন্ৰী বখন্‌ 
সুলধন্মী হয় না, আর স্ুলধন্মী কখন স্ক্ষধন্মী হইতে পারে না। _ 
যেমন দিনের উদয়ে রাত্রি থাকে না, রাত্রি আসিলে দিনেরও দর্শন 
পাওয়া যায় না,.স্ইরূপ আত্মা ও শরীরের একের অভ্যুদয়ে অগ- পি 
রের সন্ত পর্ধ্যস্ত থাকিতে পারে না। জ্ঞান কখন অজ্ঞান হইয়া উর 
যায় না, ছায়া কখন আলো! হয় ন।. যেমন করিস্াই, দেখ, সেই জু 
সদ্ত্রক্ম কখন অসৎ হইতে পারে না, আর সর্তত্রগ আত্মা কখনই ক্র: 
দেহের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে না। পদ্ব জলে জন্মায় বটে, ক খাবে 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছ, তথাপি আবার বলিতেছি শ্রবণ কর, তোমার | কিন্তু জলের সহিত কুটন্ত পদ্মের যেষন কোন সম্পর্ক নাই, জব এ 
জ্ঞান আরও পরিবর্ধিত হউক। আর গ্লীহারা ভাল করিয়! বুঝিতে | শরীরের সহিত সাধারণ দর্শনে শররীরাশ্রয়ী আত্বারও কোন মন্বন্ধ 
পারেন নাই, তীহারাও তাল করিয়া বুঝুন। তাহাদের মধ্যে কেহ | নাই। সাধারদর্শনে দেখিতে পাই, আত্ম! যেন শরীরাশ্রয়ী, শরীরে | 
যেন বুঝিতে পারিলাম না. ভাবি ছুঃখিত থাকেন না৷ যে জ্ঞানী | আত্মার যেন বড় মেশামেশি কিন্ত যেমন আকাশে সর্বদ। সর্বত্র 


করিতেছে, তাই আমি আজ সেই আনন্দ অনুভব করিতেছি, 
যেখানে শোকের নামমাত্রও থাকিতে পাবে ন!। ১৯১-৯৬। 
| পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥৫.॥. 















রা র্গ? | 


“বশিষ্ট কহিলেন,-হে রাম! তুমি আমার বাক্যের তাৎপর্য 
বুঝিতে পারিষ্া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেও 
সাধারণের মঙ্গল কামনা করিয়া তোমায় আরও কিছু বলি, তুমি 


সৎ, ইহাই সার বলিয়। বিবেচন! করে, তাহাকে তাহার ইস্জিয়গণই । আকাশকে কখন ধূলিবুসরিত বা শুষমুর্তি করিতে পারে না;সেই- স্ 
প্রবল শত্রু হইয়া ক্রোধসহকারে পরাভব করে। তাহার সামর্্য | রূপ দেহ জরাগ্রস্ত হয়, বিনষ্ট হয়, বিপনন হয়, হুখী হয়, ছুঃখী হয়, সু 
নষ্ট করিয়া অহাকে আপনাদিগের অধীন করিয়া ফেলে। আর | কিন্তু তাহার সে দশাবিপধ্যয় আত্মার অরগম্পর্শ করিতেও পারে না। বু 


তাহার ইন্দিয়গণ সুহৃদৃভাবে সন্তোষনহক'বে সর্বদা প্রতিপালন | হও। ভাব_সংসারে আত্মাই সব, তবে আমরা ভ্রমবশতঃ যখন 
.করিয়! থাকে৷ সংগারে থাকিয়াও যাহার অন্তঃকরণ সংসারিক  দেহাদি দর্শন করি, তখনই তাহার জন্ম মরণ উপলদ্ধি করিয়া & 










বস্তপরম্পরার (নিত্য বলিয়া) কুসাব্যতীত স্তুতি করিতে ; থাকি। উহা?আর কিছুই নহে, আমরা জলে যেমন তরঙ্গ দেখি সক রঃ . 
প্রবৃত্ত হয় না, দে কেন এই ছুঃখপ্রদ শরীরকে আপনার বলিম্মা ; এবং তাহার উৎপত্তি বিনাশও দেখি ) কিন্তু ভাবিয়া থাকি, উহা স্ক্ী - 
গ্রহণ করিবে? ১_-৫। দেখ, শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ | কিছুই নহে, জলই সব, তদ্ূপ ব্রন্মেই দেহাদি দেখি ; অতএব ও এ 
নাই, আত্মার সহিতও শরীরের কোন সম্পর্ক নাই। আত্ম! আর | বিচারপূর্রক দেখিলে তাহাদের আর স্বত্ব সম্ভার উপলঞি স্তর 7 
শরীর, সাধারণ চক্ষে আলোক আর অন্ধকারের স্ঠায় পরস্পর বিভিন্ন | হয় ন, আত্মার সম্তাই তাহাদের সত্তা, এ আত্মপক্তার অনুভব. রা 
পদার্থ। দেখ, এই আত্ম অবিকারী, অখিল সংসারের বিকারেও ; আত্মাই করিয়া থাকেন। যেমন তর্গের আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সত রী 
. ইনি অবিকৃতই থাবেন, ইনি সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন | জলের সন্তাই তাহার সভা, তৎ যতবূপ কৃত্রিম দেহের আর স্ত্রী বত 
না। এই নিটত্যশবধ্য শালী আত্মার বিনাশ নাই, ইহার উদয় নাই | স্বতন্ত সত্তা নাই, আত্মার সভ্ভাই তাহার অভ।। হে রাম! দর্পণে | বে 
ইনি নিত্য বিরাজমান। আর এই শরীর, এ তে প্রস্তর, এ জড়) : ুধ্যাদির প্রতিবিদ্ব দেখ, দর্পণ নড়াইতে থাক, দেখিবে হৃথ্যের বু 
এ চৈতন্তশৃন্ঠ সংসারে আসিয়। দেখিতে পাও শরীরই সমস্ত কার্ধ্য | প্রতিবিষ্ব পড়িতেছে; কিন্ত প্রকৃত হৃধ্য যথাবৎ স্থির আছেন। স্ত্রী মর 
করে, কিন্ত নিজে তো বিনাশশীল বিলীন. হইয্া। কোথায় চলিয়! | তদ্রপ দেহ-_দেহীর প্রতিবিন্বন্বরূপ ভ্রান্তিময় শরীর, নড়ে চড়ে ক্র মুখে 
যায়, শেষে ইহার কর্মের ফল তোগ করিতে হয় আত্মর; অতএব | হয় যায়; কিন্তু দেহী-- আত্ম! অচঞ্চল। এইরূপে সংসারে বসার ধ্ী . কবে 
এ অতি কৃতদ্ন। . এই ক্ষয়শীল তুচ্ছ কৃত শরীরের যাহা হইয়। | যাথার্থ্য হচারুরূপে দর্শন কর, দেখিবে-_বন্ত অনিত্য, তাহার তত স্ত্রী তে 
থাকে, তাহা হউক, হীহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবদ্ধি নাই ।-এ শরীরকে | স্থিরভাবেই রহিয়াছে। সেইক্সপ দেহ আর দেহীর প্রকৃততত স্ত্রী : সম 
€অ চিঞয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। ইহা চিন্ময়ও হইতে | দেখিতে থাক, দেখিবে--দেহী নিত্য অবিন্থর, . শুধু অজ্ঞান-স্রি যে; 
পারে না। দেখ এই জড় বিনশ্বর শরীর কেমন করিয়া সেই | বিলসিত, দেহই বিনাশ পাইতেছে।' ১১-২০। কোন কারস  .আ 
নিত্যাবির্ভুত অবিনশ্বর চিন্ময়ের মধুরোজ্জবল ধর্ম গ্রহণ করিতে | বিশেষে আলেকেরপ্রচ্ছন্নতাই (অপ্রকাশই ) অন্ধকার, আরকু্ী পর 
পারিবে? মনে করিয়া ছি, দেখ না__এই শরীর আর সেই চিন্ময় এ, | অন্ধক:রের সক্ষোচই আলোক; সুতরাৎ জম্যগৃ-দর্শন করিলে] তা 
দুইকে সমকালে ভাবিতে যাইিলে চিন্ময় ভাবনায় এক জ্ঞানের | দেখিতে পাওয়৷ যায়”_আলোক আর অন্ধকার পৃথক বস্ত হেনরী অং 
উদয় হয়, আর শরীরের ভাবন্/য় এক জড়তার স্মৃতি আসিয়া বুদ্ধিকে| উহীদের আর পৃথক সত্তা নহে। উহা! এক বন্ত হইলেও দে কি 


দেখিতে পাই, মানসিকছুঃখে শরীর কৃশ হইয়া যায়, শরীরে আঘাত | কেবল অসম্যগৃদ্শন-_অজ্ঞানবিভ্রম।. সেই অজ্ঞানে পড়িয়া আমর 
লাগিলেও আস্তরিক এক দুঃখ অনুভব করিয়া, থাকি, কিন্তু তাহা | যেমন অন্ধকার আর প্রদীপের ( আলোকের.) অদ্বিতীয় সাবের 
বলিয়া শরীর ও আত্মা এক নহে। যে শরীর ও আত্মাকে আমরা. | পৃথক পৃথক সততা বোধ করি, তবৎ এই দেহী আর দেহের বাথ ৫ 
বিচ্ছিম ও সম সবন্মী বলি বোধ করি, একটু প্রণিধান সম্গ্রূপে বুঝি উঠিতে পারি ন। বলিয়া দেহের দশাবিপধাু্রি  প 


জডুরপে আচ্ছন করিয়া দেয়। যদিও আমরা লৌকিকব্যবহারে | বন্দ. বলিয়া বোধ, আর উহাদের পৃথক পৃথক সতাবোধ, দে 










অক্তব করি, আর তাহাতেই আমাদের এই পিবিষরে কতই না 
_অর্জনবৃক্ের স্তায অন্তঃসারশুন্য বিশাল মোহ উখ্িত হয় ?: যাহার 
বিভ্রমে গড়িয়া, আত্মার যাথার্থ ছুর্ববোধ্য হইয়া. যায়. এবং শুদ্ধ 
[ জুনির্দব জ্ঞান স্বিদিনের জন্ঠ সমান্ছ্ই থাকে। যাহাদের বুদ্ধি 


বত বলিয়৷ জড়, শুধু জড় -নহে, একেবারে সাধারণ তৃণাদির 
ন্যায়: চৈতন্তশূন্ত।. তথাপিও যে. তাহাদিগর্কে . নড়িতে চড়িতে 
. দ্বেখিতে পাওয়া যায় তাহ] চৈতগপুর্ব্রক নহে, তাহা কেবল তাহা 
' দের মুখনাসিকাদির স্বাভাবিক ছিদ্রপথে বাযুঘধালনজনতই -ঘটিয়া 
খাকে। তাহার। সেই বায়ুর বলে বায়ুভরে . শব্দায়মীন কীচকাদি- 
বংশের স্তায় যেখানে সেখ নে নড়িক্া বেড়ায়, শব্দ করে, .আপন! 
*আপনি-স্পন্দিত হয় । সেই বাযুবলেই এদি ক ওদিক হইতে তৃণ- 
_ কাষ্টাদি সংগ্রহ কৰে ও পরিত্যাগ করিতে পারে। বাস্তবিক তাঁহা- 


স্পর্শ ও সেই শরীর পাইস্কাই অপনাকে কৃতার্থ বলিয়! মনে করে। 
তাহারা জড় হইয়াও আপনাকে তরঙ্গচঞ্চল প্রস্ফুরিতগাত্র বলিয়া 
মনে করে। তাহাদের সেই বিষয়বাধনা, মব্যের স্তায় তাহাদিগকে, 
উন্মত্ত করিয়। ফেলে । ২৯২৫1 তবে ইহারা কি মেই অবিনাশী 


, ব্রন্গের জ্ঞান্ময়ী সত্তা বিরাজ করিয়া থাকে। তবে যেমন দেখিতে 
পাওয়া যায়, জলের প্রবাহ হুয়, যায়, আবার কতই লীল! করিতে 
থাকে, তদ্রপ এই অজ্ঞানীরাও হয়, যায়, বিহার করে) কিন্ত 
ইহার। সেই জলের প্রবাহের স্তায় অচৈতন্। কর্মকারের ভন্তর 
হইতে যেমন শ্বাস প্রবাহিত হয়, তদ্রুপ অঙ্ঞানীরও শ্বাস্সব্চা- 
“লন হইতে দেখিতে পাওয়৷ যায়, কিন্তু তাহাদের সে শ্বাসসব্চ- 
'লন চিচ্ছক্তির-অজ্ঞতাবশতঃ প্রাণশৃন্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। জ্যা| 
আক্ষালিত হইলে চেতনাশুন্য ধনুকেরও. কত শব্দ শ্রুতিগোচর 
হয়। সেইরূপ বাযুবলেই এই জ্ঞানহীনদনিগের তর্ন-পর্ভন 
শুনিয়া থকি,, এ তর্জান-গির্জনে আহারা কেবল নড়ে চড়ে মাত্র, 
বন্ততঃ তাহারা যে অচৈতত্য- সেই. অচৈতন্তই. থাকে । বনজাত 
বৃক্ষের অনাস্বাদিওরস ফল ক্ষণ করিলে, যেমন মৃত্যু অবস্তত্তাবী ; 
তদ্রপ মুটের, নিকট -হুইতে চিদুবোধপরিবর্জিতি ফললাভও 
মরণের ভন্তই হইয়া থাকে। মে চিদ্ঝোধশূন্ত ফলপ্রান্তিতে 
 মুর্থের যে বিশ্রাম, তাহাউত্তপ্ত শিলাফলকে উপবেশনাদির স্তায় 


রি কেশকর।. সেই ফল -পাইয়াও যেবিশ্রামহুখ অনুভব করে, সে 
তু তেজঙঈলস্থিত স্থাণুর ন্যায় অচৈতন্য, তাহার সহিত সমাগম স্থাগু 
তি স্রু জমাগমের সায় অকিকিতকর। ২৬--৩৭। আকাশে দণ্ডাঘাত 
মু যেমন নিক্ষল, তদৎ মূ্থের. প্রতি অনুঠিত উপকারাদিও ব্যর্থ 
পু আরসেই অধমকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহ! কি কর্দমে 
যার পরিত্তক্ত বন্তর হায় নিস্কুল হয় না? তাহার সহিত যে আলাপ 


তাহা অনুপস্থিত কুকুরকে শৃহ্ঠে আহ্বান করা মাত্র। অতএব এক 
জ্ঞানই নানাবিধ -আপদের প্রাকাঠঠপ্রদর্শক হয়। দেখ অজ্ঞানীর 
কিআপদূই নাহয়? অজ্ঞানান্ধ. যে মুঢ ব্যক্তি এই সংারকে 
হুর. প্রবাহিত পথের ন্যায় প্রবাহিত বলিয়া বিবেচনা করে, 
জ্জন্তই তাহাকে, মধ্যে মধ্যে অলীক ছুঃসহ ছুঃখ আবার মিথ্যা 


থে আত্মসংশষ্টি বলিয়া, বিবেচনা করে, সেই শরীরধনদারাদিতে 
. পরমাসথাবান্‌ মুছে দুঃখ কদাচ প্রশমিত হয় না। ৩৯--৩৫। থে 


নিরববাণ- প্রকরণ- ু্বভাগ | 


এইরূপ মোহবিজড়িভ আহারা সেই 'চৈতন্তম়ের আহ্বাদহখে. 
সে কুহুম হইতে 


উৎপন্ন হইতে দেখে। . হুচাকরূপে কষ্ধিত 





দের সে সব ক্রিয়া চৈতন্তপুর্বক নূহ । তাহারা সেই শব্দ,সেই- 


চিন্ময়ের অংশভৃত নহে ? বাস্তব পক্ষে ইহাবেরও অন্তরে সেই পর- 


রি ইট হুখও অনুভব .করিতে হয়। এই আত্মবিশ্লিষ্ট শঠদেহকে, 


৪০৩ 


ুর্মমতি এই টি বন্তপরম্পরার সম্যগৃদর্শনে অন্ধ; হৃতবরাং 


ধাহার বুদ্ধি কুভাবে পরিপূর্ণ; বল. দেখি, কেমন করিনা তাহার 


অসদৃবোধময়ী মায়া বিনষ্ট হইবে? জাগতিক" বন্ত তো বন্তই 
নহে, তথাপি যে এই সংসারে সারভূত বন্ত না দেখিয়া! অসারভূত ' 
ব্স্তকে বস্ত- বলিয়া দেখে এবং অনবরত তাহাতে আসক্ত হয়, 
তাহার সুগন্ধোৎপত্তির স্তায় চন্দ্র হইতে অথৃ- 
তের পরিবর্তে বিষ উৎপন্ন হুইতে দেখে।- যেমন পরিষ্কত 
ভূমি হইতে দূর্ধাঞ্থুর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তদ্রুপ 
রে বৃক্ষ. হইতে সে যেন ভীক্ষধার রা কণ্টক 
মি হইতে যেমন 
অনায়াসে সুন্দররূপে ধাস্তবৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হয়, টি অজ্ঞানীর 


অন্তঃকরণে শতদিক হইতে শত শত বাসনা উৎপন্ন হইয়! থাকে । 


অহার। দেহাত্যন্তরে দেই আশা পোষণ করে বলিয়া অজগরা- 
ত্যন্তর শালুলীবৃক্ষের স্তায় অগম্য এবং "তাহাদের. মনোমাতজ 


সেই বাসনাশৃঙ্খুল আবদ্ধ .হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিহার -করিতে পারে . 


না। নুরী ধেমন শ্রীতিমনে নমুদিত মেঘের প্রতীক্ষা করে, 


ন্রকশ্রীও তত ঢুক্কু তসর্পবেষ্টিত অজ্ঞানকে সানন্দহ্দয়ে প্রতীক্ষা . 


করিয়া থাকে ।' যে ষক্ঞ, যাহার চৈতন্য নাই, তাহার অন্তঃকরণও 
চৈভ্তশুন্ত জড়, এই পরিদৃশ্ঠমান সৃত্তিকীর স্ঠায অসাড় । মাটিতে 
সমস্তই জন্মায়, এই অচৈতন্ত পৃথিবীর বক্ষে জীববিনাশক বিফলতাও 
জন্মিয়। থাকে। সেও ফুলফলে নব নব পল্পবে কত শোভাদি 
ধারণ করে। মূর্ধে তাহ! রেখিয়া মোহিত হয়। মূর্থের হৃদয়ও 
মৃত্তিকার স্তায় অসাড়, তাই তাহাতে কোমলপল্পবা বিষালতারূপিণী 
অন্্না বিলাস্মরী হইয়া শোভা পাইয়! খাকে। সে লতার 


অঙ্গনার চঞ্চলনযনই চঞ্চলভ্রমরী, সে ভ্রমরীর মোহকর বিলাসে 


তাহারা সর্বদাই চঞ্চল, তাহাদিগের স্ফুরিত অধরই নব্পল্লব, 
ূর্যে ইহ! দেখে, আর মোহিত হইয়া যায়। দেখ, জলময় সমুদ্র 
ভীবণতবঙ্দে নিয়তই অশান্ত ; তাহার হখমূরতি তঁ পরিগ্রহ করিয়া 


বড়বানলরূপে তাহাকে কতই ছু দিয়া থকে । সংসারে ষে অজ্ঞ, . ) 


তাহারও সেই হুর্গতি, তাহাকেও তাহার কত জন্মসঞ্চিত অনুপ 
সমুদ্রতরনের শ্তায় অতুযুগ্র ক্লেশপরম্পরা-বিভ্রান্ত বিলোঁড়িত করিয়। 
থাকে । দ্রেখ, তাহাকেও তাহার. কেশরাশি শরীরী হইয়া বড়বানলের 
যায়, ভীষণমূর্তিতে মরণরূপে সর্বদাই সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। 
অজ্ঞ মরে, জন্মায়, আবার তাহার বাল্যকাল. আইসে, পুনরায় 
যুব! হয়, আবার দে রায় আক্রান্ত হয়, আবার মরে, এরূপ 
পরিবর্তন মুঢ়ের একবার নহে, এইরূপে সে নিয়তই ঘুরিতে থাকে । 
যেমন কুপোপরিস্থ ঘটামন্ত্ে রজ্ভুবদ্ধ কলস নি্ুতই কুপে পড়িতে 
থাকে, আর উঠিতে থাকে, তত্রপ এই জগত্রূপ পুরাতন ঘটাযনত্ে 


.সংদারবূপ রজ্জুতে আরদ্ধ হইয়! মূঢেরও সেই ছুর্গতি ; জে নিয়তই 


মরিতে থাকে, আর জন্মাইতে থাকে । যে-জগ্ জ্ঞানীর.চক্ষে অতি 


'কোমল অতি হুন্দর এবং যাহা গেস্পদের ্ঠায় অত্তল্প জলময়, 
(অতি্কু, অনায়াসে পার. হইবার যোগ্য ; সেই জগ্ৎই অজ্ের 


পক্ষে অগাধ অনন্ত জলময় এবং একেবারে অপার | পিষ্রাবদ্ধ বিহ- 


নী যেমন পির -হইতে এক পদও এদিকু ওদিক্‌ যাইিতে পারে 


না! এবং দৃষ্টিশক্তিশুন্ঠ অন্ধের দৃষ্টি (চম্কু) ধেমন তাহার 'চক্ষু কোট- 
রেই অবস্থিতি করে, তাহ।র বাহিরে আর কোথাও যাইতে পারে 
না, তন্্রপ মূর্ের বিবেকহীন নামমান্দে পর্ধ্বমিত বুদ্ধিবৃভিও 


উদরতরণ-কার্ধব্যতীত সংারদাগ্ররের অপর কোন পারে বাইতে 














৬০০ কা 


পাবে না, অ 


অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাদের সার্কক'লীক জন্ম, চক্রু- 
নেমির স্তায় সর্বদাই ঘুরিছে, তাহ! আবার মধ্যস্থল পর্যন্ত পদ্ধমগ্ণ 
হইয়া খুর্্যমান চক্রের ন্যায় এত অপরিষ্কার যে, সহজে পরিস্ৃত 
করা যায় না'। বাহাবস্তপরম্পরায় আসক্ত বলিয়া সংসারে মুডুদিগের 
সে জন্ম, সে বিকাশ, চিরদিনই অপরিষ্কার মোহসমাচ্ছন্ন হইয়! 
থাকে। তাই তাহারা সংসারের তত্ব বুঝিতে একেঝারে অসমর্থ। 
মৃগানুরক্ত ব্যাধ যেমন দুর হইতে শ্টেনাদি পক্ষী ধরিবার জন্ত 
কাননাত্যন্তরে আমিষপিণ্ড সংরক্ষিত করিয়া থাকে, মুঢুগণও 
তদ্বহ এই সুবিশাল সংসারারণ্যে তাহাদের ইন্দিত্বগণকে প্রলুব্ধ 
করিতে আপন আপন দেহ পাঁতিয়! রাখিয়। দেয়। মনে করে, 
এইভাবে নিজে মৃতের স্াষু পড়িয়। থাকিলে ইন্জিয়ানন্ৰদানই বুঝি 
পরম পুরুষার্থ। বন্তঃ তাহার! বুঝে ন! যে, এ সংসার কি? এই 
ইন্দিয়ুগণই বাকি? বুঝে নাযে, কি দেখিতেছি, কাহার স্বো 
করিতেছি ? কি লইয়াই বা আনন্দ করিতেছি এই যে গো- 
মনুষ্যাদি অসংখ্য জন্ত দেখিতেছি, এই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিশ্ব্য- 
হিমালম্ব প্রভৃতি পর্ধ্সমূহ দেখিতে পাইতেছি, ইহার কি? 
কিয়ৎ্পরিমাণে মাংস ও সৃত্তিকার পিওতিন্ন আর কিছুই নছে। 
ইহাদের তত্ব বুঝিতে ন! পারিয়াই ন! ইহারা গো মনুষ্য, পিতা, 
মাতা আন্ী স্বজন বলিয়৷ পরিলক্ষিত হইতেছে? মোহবশতঃই 
তো এ সংসার বিচিত্রশবে বিচিত্রশব্দার্থে অনন্ত অন্ুরাগকর 
কলিত বস্তর কল্পনায় আশ্ধ্যমঘধ কলবৃক্ষের স্তায় শোভা পাই- 
তেছে। ৩৬_-৫৫। এইরূপ ভরাত্মক কল্পবৃক্ষত্বূপ জগতের নিজ 
শরীরাচ্ছাদক প্লবপরম্পরা যাহ! হইতেই-যে বক্পবৃক্ষ হইতেই 
বহ্ভূত হইয়া থাকে, বহির্ভূত হইয়। তাহাতেই অবস্থিতি করে, 
সেই খানেই বিরাজ পা সে বৃক্ষকি মহান! সেবৃক্ষকি 
এত প্রকাণ্ড যে, একাই এক বন; €স বনে শুধু ভাহারই 
গল্পবপরম্পরা ভিন্ন আর কিছুরই থাকিবার স্থান নাই, তাই 
সেখানে শুধু তাহারই বিলদিত হুইয়া থাকে । আশ্র্যযমন্ধ কল্পনা- 
প্রহ্থত নানাবিধ ভোগ'ভিলাবীরাই এই এ বৃক্ষাত্মক সংসার- 
কাননে বিহজম) এ বনে তাহারা কতদ্দিকেই না উড়িস 
বেড়াইতেছে? কত স্থানেই না৷ কুলায়াদি নির্মাণ করিতেছে ? 
এই যে পরিদৃশ্ঠামান নিবস্তর উৎপত্তি, ইহাই এ বনের পত্রচয়, যত 





আর কোন কার্ধাই করিতে পারে না। কেননা, যাহার! | চন্দ্রের হুধা, মূঢের আশারূপ চকোর নিরন্তর সে সুধা গান ক ৰ 
মূঢ, তাহারা মুক্ত হইতে পারে না বলিয়া সর্বদাই জন্মমরণাদিরূপ | আত্মহারা; ভাহার চিত্ত চন্্রকান্তমণির শ্তায় গে কিরণে একে 














দ্রবীভূত হয়৷! ( এ চক্রের বিমলকিরণে িগ্ধ হুন্দরসর্ক 
দি কি শোভাই না ধারণ করেণ কি মোহ দিয়াই: 

খনার আচ্ছন করে ?) মূঢ় এ চন্দ্রের বিমলকিরণে স্বিগ্ধ ই 
সর্বাহগ রমণী দেখে আর ভাবে, অহৌ! কি দেখিলাম, এ 
পর্ণচন্রকববিধৌত হুন্বর যুগ্ধ অসংখ্য পৌর্ণমাসী রজনী! হুন্দরী; 
চলিয়! বেড়ায়, দেখিয়া মুঢ়গণ মনে করে, কত রাজহংসই না বি 
রাত্রিতে ঘুরি বেড়াইতেছে। তাহাদের শরীরম্পর্শও তো রজ 
টায় প্রালেয়ণীতল ( হিমবৎ শীতল ), আহা শরীরপ্রভা কি ম 
হর,ষেন চারিদিকে শত কুমুদিনী ফুটিয়া রহিয়াছে। একি রমণী 

লোচন, না--কুন্মগন্ধলোভে ইত হি সঞ্চরমাণ ভ্রমরমালা ! আম 
সুন্দর সর্বাঙ্গে এ যে রমণীর মস্তকোপরি সংগ্রথিত কেশপাঁশ 


৩ 


শি 


যে শশধরের শুভ্র আভায় স্ষুচিতমুর্তি বাঁলো তিমরের অহ 
মনোহরবিকাশ। 


খান! সাদা মেঘ চলিয়া বেড়াইতেছে। হায়! রঘুনন্দন! 


দেখ, ইহাদের কি মূর্থত।! কি দেখে, কিভাবে, কিসেই বা বট ্ 


আত্মহারা হয়? হে রঘুনন্দন! ইহার! একবার ভাবি 


না যে, এ সমস্তই এই অজ্ঞানবৃক্ষের আপাতমাত্র মধুর, দুধ 
পর্ধ্যবসান, পরিমিত, হ্ষক্শশীল, নানা প্রকার টিন দিলি ৃ 


আর কিছুই নছে ' ৬১_-৬৯। 
ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬॥ 





সপ্তম সর্গ | 


হইয্বা যোষিদ্মগুলী শেভ। পাইতেছে, ইহারা আর কিছুই 
নহে, কেবল আজ্জানচল্দোদযে উদ্বেলিত কামসাগরের তরঙমাল 
মাত্র। এই যে ইহাদিগের হন্দর মুখে কৃষ্ণতারন্যন, সহজলজ্জা 
ব্জিড়িত বলিয়! পৃথিবীর আর কিছুই ন! দেখিয়া আগন আপন 
গণ্ডস্থলেই চঞ্চলভাবে দৌছুল্যমান ; মূর্থে যাহা দেখিয়া বর 
বিনির্ষিত অবিকাশিতি কমল-কলিকার উপর স্চঞ্চল ভ্রমরমান্ঠ 

শোভা পাইতেছে বলিয়া মনে করে আর মোহিত হয়। ইহ 





কিছু কার্ধ্য দেখিতেছ, মস্তই ইহার কোরক, পাপ পুণ্যই ইহার 
ফল, সম্পত্তিসৌন্দরধ্যাদিই ইহার মণ্তুরী, এই যোষিংঘমুহই | অ 





জ্ঞানবিলসিত ভিন আর কিছুই নহে। এই যে বসন্তকানে 


দ্নগগবধ 


8.8. 


হুন্বরীর শুভ্র পয়োধর দেখে, আর মনে করে! ॥ 
যেন এরূপ বিমলা রজনীতে ইতস্ততঃ মাঝে মাঝে এক এ 


হে রাম! এই যে দেখিতেছ,_-সর্বাঙ্গে মণি-ুক্তায় বিভুতিত্ত 


এ ও 28. 48445835388 


রে 











ইহার ওষধি, অঙ্ঞানচল্োদয়েই যহির প্রকাশ গাইক্স। থাকে; | প্রতি উদ্যানে প্রতি ভূমিভাগে কামিজনের উন্মাদকর মনোহর তু 
এ বনে ইহারাই ন্রিন্তর অনুপম শোভ! ধারণ করে। অজ্ঞান- | কুহ্ুমসমূহ মন্্থের সাক্ষাৎ অনুচরবর্গের স্তায় বিরাজ নে র্‌ 
বিলাসেই জন্ম__সংসারের -উতৎ্পত্তি,_সং্ারের উৎপত্তি জ্ঞানই | ইহা অজ্ঞানভিন্ন কিছুই নহে । কি আশ্্থ্য! তাই 
অজ্ঞান; হুতরাৎ অজ্ঞানকলাপরিপূর্ণ চজ্রেরই মত জন্মজালেই | পাওয়। যাইতেছে, যাহার অঙ্গ ব্রব্যার্দ্গণ, গৃধগণ, শৃগালগণ তাং 
ূর্ণাবয়ব, আবার চ্জ যেমন ৃর্ধ্যাস্তের পর অন্ধকারসমাগমেই | কুককুরগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই নশ্বর মনুষ্যশরীর রমতীগঞ্ী অন 
উঠিয়া থাকেন, অজ্ঞানও তদ্রুপ বিবেকবিনাশ জন্য ঘোরাদ্বকার- । আবার চন্দ্র, চন্দন ও পঞ্কজের সহিত উপমিত হইয়া থাকে । রত খা 
ময় সময়েই প্রকাশ পাইয়! থাকে, চক্রের ন্তায় অজ্জানেরও | মাংস্ময় বলিয়া পরিণাম যাহার পুতিগন্ধময়, রমণীগণের রদ ৃ 
অবলম্বনসথান শূন্য । শুধু ইহাই নহে, নামে নামেও ইহাদের কত ; অসার স্তনসমূহ মূর্ের চক্ষে হুবর্ণকলস, পথ্থজকলিকা কিরে 
সাদশ্ত, চজ্্ও দৌষেশ নিশানাথ, অজ্ঞানও দৌষেশ সর্বদোষের ; জুন্দর মাতুলগ ফলতুল্য বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৫। হুর ও 
আকর। হাষ। মূর্ধে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাই তাহার | কিমোহ! বমণীগণের ওষনামক মাংসখওড দেখিয়া মর্থগণ মন দম 
চক্ষে এই অজ্ঞানই চক্দেবের স্তায় নয়নমনঃনিপ্ধকর হইয়া এ করে, বিশ্বফল বহার কাছে তুচ্ছ, আবার একঝার যদি নু চন 
সংসারে বিরাজ করিতে থাকে। ৫৬--৬০। বাসনাই অজ্ঞান ! করে, হায়-&নে করে, এ যে সরদ-শশধর নিঃ্থিত হার খাঁ হু 








ক 
































। 
। 


এযে মধু! এ যে মদ্য। অভিকষুনর, পর্ব্রসংবদ্ধ শঙ্ষতুল্য বক্রাস্থি- 
পন যোষিতের ভুজদ্য় মৃট মনুষ্যকবি মহাবাহলতা শব্দে বর্ণিত 
করিয়া থাকে । কূদলীস্তভ্তসদৃশ বিশীলোরুদ্য় সুন্দরীগণ এ যে 
কুচকলসের ন্তায় নয়নমনঃ্রীতিকর নিতন্বযুগলে কাক্ষীদাম 
'দোলাইতেছেন, মুর্খে মনে. কবে, উহা! যেন সাক্ষাৎ ম্দনদেবের 
বাসগৃহের লম্বমানমাল্য তোরণশ্রেণী |... অহো৷ কি বিচিত্র! 
নুষ্য সর্বদাই দেখিতে পাইতেছে, লক্ষ্মী আপাতমাত্র মধুরা, 
যতই ভোগ করিতে থাকিবে, ততই হিংসাদ্বেষাদি-বিবর্দিনী, আর 
তাহার অবষান, এত শীগ্র ঘটিয়! থাকে যে, নিমেষও বুঝি 
[তাহার কাছে দীর্ঘকাল। একে তে! এই, তাহার উপরে আবার 
হয় তো শতবর্ষ চেষ্টা করিলে আহাকে পাওয়া যায় না । 
দুই অসুলভ এবং ক্ষয়ুলভ শরশ্ব্্য পাইবার জন্য মানুষ সর্বদাই 
চেষ্টা করিতেছে । মানুষের অন্তঃকরণ এই যে কত দুঃখ অনুভব 
করিতেছে, এই যে মানুষের সুখ শত শত শাখাপ্রশাখা ঝাহির 
করিয়া দীর্ঘাবয়বে পরিলক্ষিত হইতেছে, আবার এই যে তাহাদের 
পরিদৃন্ঠমান নানাবিধ কর্ম্ফলের পরিণাম ত্রপথ্ধ্যসমূহ শেষে 
হুধোবলম্বী হইতেছে । হেরাম! এসমস্ত মিথ্যা ভরান্তিপূর্ণ। 
_১০। কেননা, কর্ম করিলেই তাহার ফল পাওয়া যায় 
ূনিয়াই কর্ম মুক্তিপ্রতিবন্ধক; নুতরাং বেদের কর্মনকাওঁবিষয়ক 


ঘচ্ছন্দগতিপ্রতিরোধক। হে রধুনন্দন ! বেদের সে বাক্য পরম্পরায় 
দি নিবি চিতে প্রবিষ্ট হইয়া! ভাবোপলন্ধি করা যায়, তবেই 
(দেখিতে পাই, তাহ! যেন নিবিড় মেঘের স্তায় অন্ধকারম্য় জলাকার 
নিতাচ্ছন্ন নিবিড় কানন, ওটদ্বয়-সমাবৃত বলিয়া দস্তাদিসংযোজিত 
িংসিত মুখগহবর যেমন হুন্দর দেখায়, সেইরূপ বেবেরও এই 
াক্যাংশ উপরে রমণীয় ভিতরে যাইলেই. কারাগার নিক্ষিপ্তের 
গায় বজবদ্দ হইয় পড়িয়া, থাকিতে হয়। হিম যেমন আসারাকারে 
সর্বদা স্বতই পড়িতে থাকে, মুর্খের.মোহও অন্রূপ সর্বদা 
নস্তকন্েপ্রবৃতিশালী। আপনা আপনিই ইহার উপর শাস্তরবাক্য 
মাঝর তাহাকে কাম্যকর্খে প্রবৃত্ত করাইতেছে ) সুতরাং সে 
মাহান্ষের মোহ্বর্ধাজলে ম্ফীতকলেবর1 শ্ঠামসলিল! যমুনার 
মত অনম্যবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। হে রাম! এইরূপে 


মাইয়া কর্মফলেরআবর্তনে সর্বদা জন্ম-পরিগ্রহ করিতে থাকে। 
টিখন তাহার সে জন্মরূপ বিষলতারস .অংপাতথধুর নানাবিধ 
খি-সম্পাদনে হুপক্ষ হইয়া ক্রমেই বর্ধিত হয়। সে বিষলতারস 

কে এমন নির্দয়রূপে আচ্ছন্ন করে যে, চিরদিনের জন্ত 
ঠাহার অন্তঃকরণকে কলুষিত করিয়া রাখে, কখন যে তাহার 
তর হপ্রসন হইয়া! মোহশৃন্ত হইবে, তাহার অন্তব পর্য্যস্তও 
কন!। এইবূপে কর্মবলাধীন হইয়া তাহাকে কতই না কষ্ট 
ইতে হয়। সে?চৈতন্তময় হইয়াও চেতনাবিহীন স্থাবর বৃক্ষাদির 
[ত, নীরবে নানামনত্রণা সহ করিয়া থাকে। বৃক্ষশরীরে সম্পন্ন 
রাবীর স্তায় আহার অসংখ্য পুপ্রপৌত্রত্জনবন্ধুবান্ধবাদি 
[না রবেগতুল্য স্বকম্মুফলের বেগে বুস্তচ্যুত ফলের ন্তায় কোথায় 


আহার শত শত ন্গিগ্ধকর হুদক্রপিপাস! কন্মফলের আবর্তনে 
াণনের জন্ত বিলীন হয়। তাহার পর সকল আশা তরমা 


০ 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ধথভাগ। 





বাক্যপরম্পরা কাম্যকর্মবিস্তারক. বলিয়া নিবিড় কাননের স্ায়, 


সজ্ঞানপরিবর্ধিত হইলে, জীব ভোগে আসক্ত হয়, অই সে 
্কামনাশ্হ্য হইতে. পারে না বলিয়াই নিষ্ষামলভ্য মোক্ষ না 


পিয়া যায়। পবনান্দোলনে বৃক্ষের শান্তিসৌগন্যময় পুষ্পরেগুর 


৪ € 


ছাড়িয়া বক্ষে নিরানন্দের পাষাণ বীধিয়া অশান্তির করালচ্ছায়া 
দেখিতে দেখিতে আপনাকেও কত আবার না মরিতে হয়। এই 
সর্ধসংহারক কাল সুপরুফলের স্যার অনায়াসভক্ষ্য অনন্ত জগৎকে 
অনস্তবার গ্রাম করিয়ও তো তৃপ্তি পায় না, তাহার জটরজালা 
অতৃপ্তই রহিয় যায়। ১১-+১৫। সংসারে সেই প্রশান্ত ত্রিবিধ 
তাপশুন্ত অচলবৎ স্থির পরব্রক্মের মধুরোজ্ল দীপ্তিসমাচ্ছন্ন হইয়। 
এই মুড জীবরূপে পরিণত হয়, ইহবা্দিগকে দেখিয়া আমার সর্প 
বলিয়া ভ্রান্তি হয়। বাযুতোজী সর্গের মত ইহারাও মোহমারতত্বে 
পান করিয়া থাকে । সর্প যেমন মধ্যে মধ্যে আত্মন্বক্‌ পরিত্যাগ 
করে, আর নৃতনমূর্তি পরিগ্রহ করে, ইহারাও তন্দুপ কালবশে 
দেহ বিমর্ভিত করিয়া আবার নূতন অথচ সেই এক মূর্তিতেই 
সমুৎ্পন্ন হয়। সর্পের স্তায় ইহাদেরও ঝুটিলগতি ( সৌজা পথে 
যাইতে জানিলে এত ছুঃখ পাইতে হুইবে কেন?) সর্পের শরীর 
যেমন বিচিত্ররূপে চিত্রিত, ইহারাও তত্ব বিচিত্র বিচিত্র শরীর 
পরিগ্রহ করিয়া জগতে স্র্তি পাইয়া থাকে। মুঢদিগের সর্ববকন্ধে 
সুকুশল যৌবন কাল আসিয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছ। 
যামিনীর স্তায় তাহাদের যৌবন চিরদিনই পিশাচবৎ কুৎসিতাকার 
ভয়ঙ্কর তেজোনাশঞ চিন্তার লীলাক্ষেত্র হুইম্ব। থাকে । কখনও 
তাহাতে বিবেকচন্ত্রের উদ্রয় হয় না বলিয়া তাহা চিরদিনই 
ঘোরান্ধকারে আলোকশৃন্ঠ হইয়া পড়িয়া থাকে। পরাত্পরের যশো- 
গান করিতে তাহাদের জিহ্বা থাকিলেও তাহারা তাহা করে না। 
গদ্দকোটরপ্রান্তবর্তী মৃণালমুত্র যেমন হিমেসমাচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্ত 
থাকে, সেইরূপ তাহাদের সে জিহ্বাও সর্ববদ। স্ত্রীপুত্রাদির অনুনয় 
বিনয় করিয্াই সত্তাপে জরজর, ন্বশক্তি প্রকাশে অসমর্থ! ইহার 


উপর আবার গ্রন্থিল কণ্টকাকীর্ণ শান্লীবৃক্ষের স্তায় দুঃখশোক- 


বিষম ক্লেশবহুল দারিদ্র্য, সহশ্রশাখায় মুঢ়কে আচ্ছন্ন করিষ্বা 


(রাখে। যতই অভাব বাড়িতে থাকে, ততই আহার অমানিশাক় 


অসার ভগ্রশিরা৷ চৈত্তবৃক্ষে পেচকের মত অন্তঃসারশুন্ত ভগ্বোৎ- 
সাহচিত্তে মায়ান্ধকারে পুলকিত হইয়া লেভ আসিয়া আনন্দ 
করিতে থাকে । যৌবনোন্সত্ত ঘুড়ি লৌভে পড়িয়া! সকল দিক্‌ 
হারাইতে. থাকে; কিন্তু ত্রমে তাহার মে যৌবনও থাকেনা । 
মার্জারী যেমন কর্ণ লক্ষ্য করিয় ইন্দুর ধরে, আর ক্রমে তাহাকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া। ছিড়িয়া খায়। সেই মত জরা আসিয়া প্রথমে 
অহার কর্ণসমিহিত কপোলদয় ' আক্রমণ করে, সে জরাবশে 
লোলকপোল হইলে সময় বুঝিয়৷ জরা তাহার যৌবনটুকু ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া ফেলে। ১৬--২২। একটী একটা: করিয়া! ফেনকণা 
উৎপন্ন হইয়া যেমন বৃহৎ ফেনপিণ্ডিকার স্থষ্টি হয়) তদ্রপ কন্ম- 
ফুলের আবর্তনজনিত উন্নত উন্নত পর্বত লইয়। এইরূপে অসারসৃষ্ট 


ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইতেছে । হেরাম! এই যে দেখিতে, 


২ থষ্টি যেন একটা মহাবুক্ষত্বরূপ হইয়। 
দাঁড়াইয়া রহিয়ছে। দেখিতে পাইতেছি”--এই জগৎ পঞ্চভৃতের 
ধারাবাহিক অবস্থাভেদের সহিত অভিন্ন হৃষ্টবন্তপরম্পরা, ইহার . 
সর্ব্বাবয়ব সমুৎপন্ন পল্পবশ্রেণী এই জগতের যে একটা মিথ্যা 
অথচ মনোহর সন্তাবোধ__তাহাই এ বৃক্ষের শ্ীবিবর্ধন সর্বী- 
বয়ব সংলগ্রবল্পরী, ই হা দেখিতে বড়ই মনোহর, কেননা, ইহার 
প্রতিস্থানে সেই চৈভ্ভ্যময়ের আভাকাতপুষ্পশ্রেণীতে। শোভ- 
মান। ইহাকে ফলহীন বলিয়াও মনে করিতেছ না । দেখিতে 
পাইতেছ, ইহার চারিদিকে ধর্ম ও অর্থনামক ফল স্তুপাকারে 





























 ঈরণ করিতেছে । ২৩--২৫। ক্রয়ে দেখিতেছ, নীলকান্তমণি- 


_ গেব এক প্রান্তে বিয়া বিশবনুন্দরতনু সুরধ্যদেৰ দীপিকার সায় 


টি 


দয়া রহিয়াছে । দেখিতে পাইতেছ,__ত্রিজগৎ যেন একটা 
গৃহ, অপ্তকুলাচল ইহার মহান্তন্ত, চন্দ্র হুর্ধ্য ইহার গৰাক্ষ, । 
£ গগন ইহার চক্্রাতপ! এ সংসার যেন একটা বিশাল সরো- 
॥ ইহাতে জীবগণের শরীররূপ পদ্দকোষের অভ্যন্তরে বসিয়া 
শরপ ষট্পদেরা সেই চিন্ররপ মধুপান করিতে করিতে ইতস্ততঃ 


নিন্মিত ভূভাগের স্তায়, জুনীল নুমনোহর সুবিশাল আকাশ- 


তি গাইতেছেন। এই যে দেখিতেছ, জীর্ণ পক্ষিণীর স্ঠাঁয় 
'দন্তরত রাশি রাশি জীব স্বকীয় আঁশাতন্ততে সর্ববাঙ্গে নিগড়বন্ধ 
ঘা আপন: আপন বাসনাশলাকাবিনিশ্মিত ইন্দরিয়পিগ্তরের 
স্তরে আবদ্ধ রহিষাছে। এই যে দৃশ্যমান সংসারবল্লরী 
লপবন্বিচালিত হইয়া অনবরত নিজ. শরীর হইতে রব 
বম্পরারূপ ঝাশি রাশি পত্র দেহচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়া স্পন্দিত 
ইতেছে। এই যে ছুরভিমানী কুলশালিগরণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
ধাতৃস্থষ্ট অত্যুগ্র ন্রকপঞ্চে গতনশস্কা পরিত্যাগ করিয়! সংসারে 
য্ু্কালের জ্য আনন্দ অন্তব করিতেছে । শশধরখণ্ড- 
ধরোধক নীলনীরদমালাই যাহার শৈবল, সেই এই আকাঁশ- 
স্থ স্বর্গরূগ দার বরে এ যে সুররূপ সারসগণ ক্রীড়া করিতেছে, 
'ই যে শাস্ত্রানুমোদিত যজ্জািকর্মরূপ পদ্মলত। নানাবিধ কর্ম্মফল-: 
প অলিমালায় মলিনালগী; সুতরাং বাঁসনাজালে জড়িত হুইয়া 
বূভরে ইতস্তত ঈষৎ অঙ্গ দোলাইয়! বৃথা সৌগন্ক্য ছড়াইতে 
ডাইতে স্ফীতান্তঃকরণে বিকশিত হইতেছে, অনস্তজ্ঞানের কাছে 
। সংসার যেন একটা কুদ্র জল্গাশয়, সৃষ্টি যেন একটা কষুত্রকায়া 
ফরী। সন্দ্রাই কৃতান্তবশশ! ও দীন, এই স্থট্টিশফরী এই থে 
বপল্ললে একবারমা ত্র আবর্তনে শরীর দর্শন করাইয়াই বৃদ্ধ গৃত্রের 
[য় শঠকৃতান্তকর্ৃক নিগৃহীত হইতেছে । এই যে দেখিতেছ, 
ধশালসষ্টির' তরসসমুখিত ফেনমাল।ভঙ্গুর, এই যে. ইহার 
ইচিত্রত। প্রতিদিন বিভিন্ন চজরলেখার স্ায় সমুদ্িত হইতেছে। 
ই যে দেখিতে, কালরপ কুস্তকার প্রাণিগণরূপ প্রভূত ক্ষণভঙ্কুর 
রাৰ নিম্মাণ করিতেছেন, আর নিরন্তর তাহার চক্র পরিভ্রামিত 
চরিতেছেন; এই যে বিবেচনা করিতেছ, সেই পরব্রদ্ধের সাক্ষাতে 
ঢত শত অনন্ত কল্পন! সমুৎপন্ন হইয়াছে! এ যুগপরিবর্তনরূপ 
দীপ্ত বহ্ছিশিখায় নিবিড়কা? ননতুল্য কত অদংখ্য জগৎ ন 
ুড়িয়। ছাই হুইয়াছে। : এই যে দেখিতেছ, এই সাংসারিক ; য 
চবস্থা এইরূপে নিরন্তর সুখছুঃখময় দয়। বিপর্লাসে ঈদৃশ নিরন্তর 
ধ্বংসবিকাশে বিপরীত ভাবে বিনিঃস্ত হইতেছে,এই যে অজ্ঞানীর 
ুদ্ধি নিয়ত--সমাসক্ত হইয়া শৃঙ্খলার স্ঠায় প্রবাহাকারে বাসনা- 
পরস্পরার আবদ্ধ থাকে, কদীচ বিচ্ছিন্ন হয় ন। কত যুগ তাহার 
উপর দিয়া চলিয়া যায়, আর তাহার কাছে তাহাদের সেই পরি- 
বর্তন তদ্রপেই অপরিজ্ঞাত রহিয়! যায়। সে বুদ্ধির উপর বজ্পপাত 
হইলেও তাহ! অক্ষুণ্ন থাকে। মৃঢুগণের এই বাসনা, অন্থ্র- 
সংপ্রহারে রণভঙ্গতৎপর হইলেও পলায়নপর শত্রগণের সংরক্ষণ- 
শীল দানবগণকর্ভৃক অম্পুজিত দেবরাজ ইন্দের শরীরের সৌন্দর্য 
ও গীর্ধ্যকে বহন করিতেছে । এই কাল মৃহীসর্পের মত পড়িয়া 
রহিয়াছে, বাত্যার স্তায়, নিয়তির প্রব্লবেগে ধুলিশ্রেণীর ন্তায়। এই 
অসার স্থষ্টিপরস্পর! তাহার মুখা্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে । এই 
যে জলে নি যায় ভরগর পবার্থসমূহে নিয্ুত ধ্বংস 
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রি »_এই যে পৃথিবীগাত্রে ছিদ্র করিয়া অবস্থানকারী বানি নি 


শসা 












বিরাজ করিতেছে । এই যে তাহার মুখাত্যন্তরে ফেনপুঙ্জের স্তাযী, : সাইট 
বিশাল বস্তনিচয়ের পরিণাম অবিরত পড়িতেছে, এই ফে সলিলের 
দেঁখিতেছ, অকন্মাঙ সমুভূত সত্তীমাপ্রন্বরূপ বিচিত্র দ্র তর জব্যশকতিসম্হ- সথিতিস্থান 
চঞ্চল জলের চঞ্চল সৌন্দর্যের স্তায়-বিকাশ পাইতেছে। এই ফেটে মহ, 
উদ্জিক্ত সিংহের ্তায় উদরিক্ত কৃতান্ত, সষটপ্রাণিগণরূপ মুক্তাচয়ে রি ভুলিয়া 
পরিপূর্ণশির বৃহ্দাকার ও অসংখ্য মত্গজের স্তায় জগৎকে-্8 আমাদের 
ভক্ষণ করিতেছে । এই যে এই জগতরূপ বিহঙ্গনিচয় হিষবতদ মান তং 
সপ্ত কুলপর্ক্ত যাহাদের উপভোগা ফল, মেথপমূহ যাহাদের দেখিতে 
পক্ষ-পরম্পরা, যাহারা সর্ধদা ঝসনার তাড়নায় ফলান্বেধী হয় ভগব্তী 
জন্মিতেছে মরি.'ছে' এবং এই সৎসারেও কিছুদিনের অগ্ঠ ২ সম্পাদন 
'বিরাজ করিতেছে । এই যে হুচিত্রকর বিধাতা চশু্কর্ণাদির গৌচর হইতে 
বলিয়া স্পষ্ট প্রতিয়মান এই জীবগণের চিতভিভিতে পঞেজিয়প এই ক 
রঙ দিয়া সংসারের চিত্র অীকিতেছেন। এই যে দৃ্মান স্থাবর্-. প্রসারিং 
নিচয়, যাহারা স্থিরভাবে নিরন্তর ধ্যানযেগে সেই হুক্ষ কালগতি "ই ভক্ষা? 
অনুভব করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; যেন দেখিতেছে, ইহা নিজে: করিতে 
তো অত্যন্ত চঞ্চল তাহার উপর আবার কাহাকেও থ্রি থাকিতে দেখিতে 
দিতেছে না, নিজে ঘুরিতেছে, সকলকে ঘুরাইতেছে। ইহার গতি ২ ভিক্ষা 
বুঝি শতভাগে বিভক্ত নিমেষের স্তায় সুশ্মু, ইহার বলে যাহা এখন : পাইয়া 
(চক্ষের নিকট ) নাই, তাহারও অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি। এমন. 'ত্রিজগ! 
কি নিজের দিকে চাহিয়াও স্থাবর ভাবিতেছে, “আমাকেও, । কামিন 
এই কালই তো প্রকাশিত করিয়াছে”? | ২৬-:৪৬। স্থাবরের তো. 'নিবিড 
এই অবস্থা, এখন জঙ্গম। তাহারাও তো দেখিতে ই শট কেশ? 
আপনার দোষে রাগদ্বেষসমুস্তবৰ অন্তর্দাহক ছুঃখ পাইয়! প্রিষবস্তর ইহার্‌ 
নিরন্তর ধ্বংস বিকাশে স্ফুর্তিনাশক ভয়ে বিহ্বল হইয়া, জরাগ্রস্ত সু বন্ধ; 
ৃত্যুবশীভূত এবং রোগাক্রান্ত হইয়া যার পর নাই জরভর হইয়া ২ ইহার 
| রহিয়াছে। জঙ্গম মনুষ্যাদির কথ! ছাড়িয়! দেও, এই যে কীট- উদ্তী বাহে 
পতঙ্কাদি ইহারাও এই ধরলীতলে আদি! পূর্বজন্মকৃত আপন সু ইহার 
আপন ছুক্কৃতের ফল ভোগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর নির- । নহে, 
স্তর নিয়তির কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে । আহার পরদেখ, সা নিহি 
বিশাল ফণীমণ্ডুল বিপুলকায়.সর্পের স্তায়, এই কাল আপনার নে আন 
শরীর এমন করিয়া জগতের চক্ষে অবৃষ্ঠ করিয়া রাখে যে, তাহার কট আম 
অবস্থান স্থান পৃথিবীরক্স, (বিল) পর্যন্ত কাহারও নয়নপথে পতিত ডি 


হয় না, অথচ সে হুখে হচ্ছন্দে প্ষণকালের মধ্যেই এই স্থাবর- ণ 
ও সমুদয় বিখত্রক্ধাগ্তকে গ্রাসকরিয়া থাকে। সংসারে 
হ! কিছু দেখিতেছ, সকলি- কালবশে সমুৎপন্ন হইন্া থাকে। 















দেখিতেছ, ইহার! সব কালেরই অধীন হইয়া! এমন করিয়া স্থির : 

ভাবে ঈড়িয়া রহিয়াছে । কালবশেই ইহাদের অন্দে এমন' 
কেলিরসাদির সর্চার হইতেছে:।: যাহার. আশায় কতশত পানি 3] 
ইহাদের শরীর আচ্ছন্ন করি! রহিয়াছে । ইহারাও কালের ২ 

অধীন হইয়! সে সমস্ত যন্ত্রণা জড়ের স্তায় অহ করিতেছে। শীত 1 | 
বাত ও আতপকে মস্তকে করিয়া বহন করিতেছে । আবার 4 
মধ্যে মধ্যে কালবশে প্রফুল্ল পুষ্পমালায় স্বশোভিত হইতেছে, কত: 
ফলই না! প্রদান করিতেছে ? ইহাদের দেখিলে বোধ হয়, ইহারা; | 
'যেন তপব্ী। তপন্বীর স্ায় ইহারা এ সংসারে বিরাজ করি, 
তেছে। ৪৭৫০ হে কাম! এই যে ্বর্গনন্ত্য পাতালাত্বুক 
প্রকাণ্ড সংসার দেখিতেছ, ইহ! কিছুই' নহে, একটী জামান্ত 
পদ্মুলের স্তার আপাতমনোহর, ছুদিনেই কৌথায়, বিলীন হইয় 
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যাইবে । দেখ,--ইহা একটা পদ্মফুলের স্তায়, কালবশে অগাধ 
সলিলের উপর ভাসিতেছে, (পুরাণকারের1 জলকেই এ সংসারের 
স্থিতিস্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ) ৷. আমরা এই সব প্রাণি- 
সমূহ, ভ্রমরমালার ন্যায় তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া! আপনার উদ্দে 
ভুলিয়া! কেবল গুণ গুণ করিয়া শব্ষ করিতেছি। আর ভাবিতেছি, 
আমাদের এ জীবনে আর কৌন প্রয়োজন নাই, উদর ভরণই বুঝি 
সাব; আই-_এই ব্ক্মাগ্ডকে কেবল আমাদের ভিক্ষার স্থান বলিয়াই 
দেখিতে পাইতেছি। দেখিতে পাইয়াছি এই--অনন্ত শক্তিশালিনী 
গবতী কালশক্তি অনন্ত কাল ধরিয়া শুধু আমাদের ভিক্ষা কার্ধযই 
সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাহাতেই সুখী 
হইতেছি। অহো! কি মৌহময়ী শক্তি হায়! বুঝিতেছি না যে, 
এই কালী আমাদেরও ভিক্ষা দিতেছেন আবার এ যে নিরন্তর 
প্রসারিতপাণি ভগবান্‌ কাল দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাহাকেও 
ক্ষা দিবার জন্ট আবার আমাদিগকেই ভিক্ষানরব্যরূপে গ্রহণ 
করিতেছেন। আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা 
দেখতেছি, আমবা কি ভিক্ষাই না পাইতেছি, আমাদের 
ভিক্ষা-দুব্য কি নুন্দর! ভিক্ষা করিয়। আমরা এই ত্রিভধন 
পাইয্কাছি। আনন্দে বিহ্বল হইয়! দেখিতেছি.. আমাদের এ 
'ত্রিজগৎ কি মনোহর! ভিক্ষালদ্ধ এই সৃষ্টিকে আমরা সুন্দরী 
কামিনী বলিষা হাদয়ে ধারণ করিতেছি। এই যে রজনী মুলত 
'নিবিড় ঘন কৃষ্ণ অদ্ধকার-রাশি) আহা! ইহাই এ সুন্দরীর 
'কেশপাশ; এই যে চন্দ্র, শৃর্ধ্য, ইহাই ইহার চপল চক্ষু, আর 
ইহার অন্তর্গত চৈতন্য, আহা তাহ কি চমৎকার ! এ ব্রহ্লোকের 
ব্রহ্মা, বকুণ্ঠের শ্রীবৎস-লাহ্ন, বৈজয়স্তধামের মহেন্ত, ইহারাই 
ইহার আনন্দময় এশর্যাময় শরীরধারী চৈতন্য । আর ইহার 
বাহকের আকার, তাহাও কি মহান্‌। এই ধরা, এই পর্বতমণ্ডলী 
ইছার বিশাল ও কমনীয় বসু। ইহার শ্বধ্য ও মহত্ব বুঝিবার 
নহে, ইহার অঙ্গে অঙ্গে সেই. একমাত্র পরত্রন্মের তত্ব গুঢ়ভাবে 
নিহিত রহিয়াছে। ই বিলম্বিত যেঘমালাই সুন্দরীর স্তনমণ্ডল। 


এ বূমণী সেই চৈতগ্ঠময়েরই বিবর্ত, তাই ইনি তাহার চিচ্ছক্তিবলে' 


আমাদিগকে মাতৃন্ূপে পালন করিতেছেন ইহাকে দেখিয়া 
আমরা সেই নিত্য-অচঞ্চল হুক্ষা অব্যক্ত চৈতগ্তময়কে স্মুলাকারে, 
তরলাকারে ও চপলাকারে দেখিতে পাইতেছি ৷. আহা! ইহার 
কি সৌন্দর্য, প্র নভোমগুলে প্রন্ছুটিত জ্যোতির্য় তারকামালা 
ইনার দর্শনপড়িক্ত। এ সন্ধ্যার মধুরোজ্ভবল রক্তিমাভা৷ ইহার অধর, 
এই যে চারিদিকে প্রফু্প পদ্ধিনীগণ, ইঞ্গুরাই ইহার বাহুলতা, আর 


এ যে মহেগ্রের দৌন্দর্যখনি বৈজয়ন্তধাম, উহাই ইহার মুখ-। 
মণ্ডল, এই সপ্তষমুদ্র ইহার গলদেশে দৌছুল্যমানা মুক্তার সাত- | 
ন্ব। এ যে সিদ্ধ মনোহর নীল আকাশমণ্ডল, উহাই ইহার উত্তরীয়, |. 


এ উতরীয়ে ইনি সব্জাদ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। এই যে জনুহীপ, 
ইহাই-এই বিশালশরীরা স্থন্টিকামিনীর মহানাভিমণ্ডদ। আর 


এই যে চারিদিকে বনী, ইহ|ই ইহার রোমরাজি। হায়! এই | 


যে সুন্দরী আমরা মোহবশে বুঝিতে পারিতেছি না, এমন সৌন্দর্্য- 
যী হইয়াও ইনি আবার কালচক্রে পড়িয়া প্রাচীনা হইতেছেন। 
স্ব সৌন্দর্য হারাইয়া কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইতেছেন। 


আবার জন্মিতিছেন, আবার ম.রতেছেন। এইরূপে এনন্তকাল 


ঘরিয়৷ -কত বিলাসবিভ্রমই না করিতে হইতেছে। হায় কাল! 
তমার মহিমার পার নাই।: তুমি ভত্বানক মহাদমুদ্রের ভ্তায় 


পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার ঘোর বিবর্তে পড়িয়া সংসার (একবার 
ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে, ) হাবুডুবু খাইতেছে।' ৫১--৫৮। 
এই অগাধ রসম্তন্দী কালসমুদ্ডে এই ব্রহ্ধাণ্ড বুদৃবুদের সায় অন- 
বরত সমুখিত হইতেছে, আর মুহুর্তমধো কোথায়, বিলীন হইয়া 
যাইতেছে। এই স্থষ্টির নিমিত্তীভূত হিরিণ্যগর্ভগণ সারসপন্ষীর ন্যায় 
নিমেফমাত্র থাকিয্ই কোথায় উড়িয়া যাইতেছে । এই স্থষ্টি একবার 
জন্মিতেছে, আবার বিনষ্ট হইতেছে ; অতএব মহামেথের স্তায়, 
এই মহাকালের অঙ্গে ্ষণপ্রভার ন্াষ, এই ক্ষণপ্রকাশিনী ক্ষণ- 
বিনাশিনী স্থষ্টি, আপনার ঈদৃশ ক্ষণভনগুরতাঁয় সন্তপ্ত হইয়া প্রকাশ 
পাইতেছে। ক্ষণস্থাগ্রিনী হইলেও তাহার সে প্রকাশশক্তি, সেই 
চিদ্বানন্দময়েরই অংশভুতা । ,সমুন্নত এই কালরূপ তালবৃক্ষ হইতে 
বিহঙ্গের স্তায, প্রাণিগণ উড়িরা 'যাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই, 
্রহ্ধাগুস্বরূপ ফলপডিক্ত কাকতালীয়ন্তায়ে অবিরত ঘুরিতে ঘুরিতে 
আপনা আপনি পড়িতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের এরূপ ধ্বংসবিকাশে তুমি 
বিশ্মিত হইও না। ইহাবড় আশ্চধ্যের বিষয় নহে। দেখ,-_এ 
সংসারে এমন কোন স্থান আছে, যেখানে কতিপয় বি, রুদ্র, 
ঈশ্বর ও সদাশিবনামধেয় দেবনায়কগণ অবস্থিতি করেন, ধাহাদের 
নিমিষোন্মেষ কালমধ্যেই শত শত কল্প অতিবাহিত হইয়া যায়। 
ধাহাদের উন্মেষের (হুষ্টিবিকাশক ক্রিয়াবিশেষের সহিত) 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই যেন এই অসংখ্যস্থাষ্টি নিমেষের মধ্যেই বিনষ্ট 
হইতেছে । আরও দেখ, সেই সৃষ্টির পরমকারণীভূত চতত্- 
ময়ের অভ্যন্তরে ঈদৃশ স্থষ্টিনাশক কত রূদ্রই না বাস করেন ; কিন্ত 
অনন্তময়ের অপারলীলা, তাহারাও ধাহার নিমেষমাত্রে জন্মিতেছে,, 
আবার নিমেষমাত্রেই বিলীন হইতেছে । দেখ রাম! এমন' 
সর্ধশক্তিসম্পন দেবেন্্রও বিদ্যমান আছেন ভাবিয়া আনন্দে 
বিহ্বল হইতে হত; কিন্তু ভীবে তাহা বুঝে না। হায়! কেমন 
করিয়াই বা বুঝিবে, সাংসারিক ক্রিয়া যে অনন্ত আর সেই শুর্ঠময় 
নির্বিকার অশরীরী হইলেও মায়্াবশে অনন্ত সঙ্কল্পময় বিরাট্বপু 
ব্রন্মের শ্রীচরণপ্রসাদে কত শত বিস্ময়কর শক্তি না সমুগন 
হইতেছে? মায়ামুগ্ধ জীব তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে। হে: 
রাম! এই যে জাগতিক নানাবিধ কল্পনা, যাহা অক্ষীণ কল্পনাবশে: 
সংগৃহীত রাশি রাশি বিষয়ভরে চির প্রকাশমানা, তাহ অজ্ঞান্‌- 
বিগনিত ভিন্ন-আর কিছুই নহে। এই যে সাংসারিক সম্পদ্ট, 
এই যে বিপদ, এই বাল্য, এই যৌবন, এই জরা, এই মরণ 
এই 'সন্তাপ আর এই যে ুখছুঃখে তন্ময়তা এ সমস্তই সেই 
তীব্র অজ্ঞানান্ধকারের এতর্ধ্যময়ী বিভূতি। ৫৯-_৬৭। 


 অপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭। 





অষ্টম সর্গ। 


২বশিষ্ঠ কছিলেন”-হে রাম! এই সংসাররূপ কাননান্তরে 
পর্কৃতবৎ অচল অটল স্থির গভীরমূর্তি চৈতন্তময়ের পাদদেশস্থা 
এই অবিদ্যাময়ী স্ষ্টিলতিকা কি প্রকার? এবং কতদিন হইতে . 
বিকসিত? তাহার যথার্থ তত্ব মনোইভিনিরেশ পুর্ববক শ্রবণ কর। 
এই দেখ, _পত্রাক্টুরাদির স্ায়, অঙ্গে অঙ্গে জীবনিবহ ধারণ করিয়। 
বিকাশব্তী এই ত্রিলোকী, যে স্থষ্টিলতিকার দেহ্যষ্টি এবং এই 
সমস্ত সুবৃহণ পর্কতশ্রেণী যে অঙ্গের পর্বস্থান আর এই ব্রহ্ষাণ্ডই 








চে 


| ৪০৮ 


যাহার তক, (যাহা৷ দিয়া, তাহার সর্বাঙ্দ আবৃত)। এই সুখ, 
ছুঃখ, জন্ম, স্থিতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান ইছারাই যাহার মূল ও ফল, যাহা! 
প্রতিদিনই বর্ধিত হইতেছে । এই নুখ, দুঃখ, জন্ম, স্থিতি, জ্ঞান ও 
অঙ্ঞান ইহারাই যে ইহার মুপ এবং ইহারাই যে ইহার ফল, 
তাহা স্থির । দেখ, সুখ হইতেই অবিদ্যার উৎপত্তি, মনুষ্যের যত 
'সুখসম্পত্তি বাড়িতে থাকে, ততই আবার তাহার তহাতেই 
প্রবৃত্তি হয়; হুতরাং সে সেই সুখ পাইবার জন্য অঙ্ঞান বৃদ্ধি- 
কর কত কার্তাই ন| করে; সুতরাং সুখ চিরদিন ধরিয়াই অধিক- 
মাত্রায় অবিদ্য দান করিতে থাকে । আর ছুঃখ,__-তাহা হইতেও 
অবিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়া! থাকে। দেখ, সাধারদতঃ মনুষযের যতই 
দারিদ্র্াদি দুখে উপস্থিত হয়, ততই তাহার ধনাদি তৃষণ বর্ধিত 
হইতে থাকে, সে সেই তৃষ্ণাবশে টি চিরদিনের জন্য মোহ- 
সমাচ্ছন হইয়। পড়ে; অতএব এই সৃুষ্টিলতিকা এ সংসারে 
ছুঃখকেই অধিকমাত্রায় প্রসব করিয্। থাকে। এইরূপ তব--উৎ- 
পত্তি_ স্থষ্টি-_মোহ, তাহা হইতেও অবিদ্যার উৎপত্তি হয়। তাই 
এ মোহময়ী উৎপত্তিশালিনী স্থপ্টিলতিকা তাহাকে প্রসব করি- 
তেছে। আর ভাব-স্থিতি_প্রকাশ ইহা হইতেই সমস্ত সংসা- 
রের সন্তাবোধ হইয়া থাকে, এইরূপ সন্তীবোধেই অজ্ঞান, অজ্ঞা- 


নেই সংসার, তাই এই স্ৃষ্টিলতা ভাবরূপ ফলকে প্রসব করি- 


_তেছে।১--৫ অজ্ঞানও ইহার প্রক্কুট ফল, কেননা, ইহা অজ্ঞান- 
বশেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । আর জ্ঞানও ইহার ফল; যেহেতু জ্ঞান 
জস্সিল স্থ্টিবিষ়ক পরিণামের যাখার্ট উপলব্ধি করিতে পারিলে 
টির ধারাবাহিক সত্তা হ্দয়গগম হইয়া যায়; সুতরাৎ তাদৃশ 


জ্ঞানে সি সম্তাবোধ অপরিহার্য হইলে, এই জ্ঞানই ঘুরিয়া 


ফিরিয়া সেই অবিদ্যাকেই দান করে, কাজেই এবংবিধ জ্ঞানও এই 
সুষ্টিলতার সৌন্দর্কর ফল। এ লতা নানাবিধ সৌন্দর্যে সমূলা 
সিনী, মধুম্রী কল্পনাই ইহার ইতস্ততঃ সঞ্চারী মধুর আমোদ । 
ইহার তনু নিবিড় নবপল্পবলমাচ্ছন্ন হইয়া শোভা পাইতেছে। 
এই ধে শুভ্রশরীর সঘুজ্জবল দিবসনিচয়, ইহারাই ইহার কুহ্ুম, আর 
এই অন্ধকারে কৃষ্কায় যামিনী, ইহাই সে কুহমে চঞ্চল ভ্রমর- 
মালা। এ কোমলাঙ্গী সর্বদাই কাপিতেছে, আর এই ভূতনিব 

পল্পবের স্তায় তাহার অঙ্গহইতে খসিয়া পড়িতেছে। এ রত ই 
তাহার অনৃষ্টসমীরণে বেগে বিচলিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখন 
কোথাও বিবেকরূপ করিণীর নিকট গিয়া পড়ে। সেখানে তাহার 
বিচাররপ শুপ্গ্রস্পর্শে কলেবর কম্পিত হয়, আর সেই শুপ্াগ্র- 
সমুখিত প্রবল বামুভরে একেবারে রজংশূন্ঠ হইয়াও আবার বিষয়- 
রূপ আশ্রয়বৃক্ষে সমীসক্ত হয়। এই যে অনববত জায়মান জীব- 
নিব, ইহারাই ইহার পল্পব। এ সবেই ইহা সর্বদা বিভূষিত। 
৷ আবার এই জাধ্মান জীবনিবহ হইতে পল্লবমধ্যোৎপন কুুমাদির 
যায়, সমুত্পনন জীবনিবহে অতি সুখভরে ঈষৎ হাম্তময়ী। এই, 
রূপে সকল ঝতুতে সকলসময়ে সমুত্পন্ন কুহ্ছমনিবহে আবৃতাঙ্গী 
হুইক্»৷ সমগ্ররসে পরিপ্ুুতা হইয়া রহিয়াছে । ৬--১০। পুষ্প- 
পল্লবাদির মত যখন ইহার অঙ্গে অঙ্গে অনবরত উতৎমবময় জীবনি- 
বহু সমুত্পন্ন ,হইতে থাকে, তখন কোথা হইতে ভীষণ নিরানন্দময় 
ছুঞখরোসাদি, পুষ্পসৌগন্ধ্য সমাকষ্ট সর্পমালার সায় আসিয়। তাহাকে 
নীরন্ধ করি৷ আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। শুধুকি তাহাই? ক্ষণে 
ক্ষণে কত পুষ্প পল্পব ন! খসিয়া পড়িতেছে ? কত জীব না হৃদয়- 
চ্যুত হইতেছে? তাহাতে জরজর হইয়া তর অঙ্গে কত 





যোগব"শিষ্ট-রামায়ণ। 


ছিই না দেখ! দিতেছে? প্র ছিদ্রে এই দেখ, এ লতা কত; 
ব্যাকুল ; তাই বলিয়াই কি নীরস--উদ্দাসীন ? ও দেখ, সব এ 

ভুলিয়া কেমন বিষয়ভোগ করিতেছে আর তাহার বসে বিভোর 
হইয়া রহিয়াছে। জীব ধু তাহার রঘবিহবলতা দেবিতেছে, শনি 
বিচারপূর্ববক প্রকৃত ব্যাপার যে বুঝিয়াছে, সে কেবল ইচক্ষার এই উঠ 
্িগ্ধরসাল প্রত্যেক অঙ্গকেই ঘুক্ষিত দেখিতেছে। এ পুষ্পমরী সী 
লতিকার পুষ্প কি, তাহা তোমায় বুঝাইয়া বলিতেছি। হেরাম! 


পঁ যে আকাশে প্রতিদিন বি কসিত জ্যোতি্ঘায় চল্জহুধ্যসহ গ্রহগণ, 


উহারাই ইহার লীলাকাশবিলম্থী বাতবিলোল মনোহর পুষ্পরাজি। সু 
আর প্র যে আকাশের তারকারাশি, উহারাই ইহার প্রশ্কুরিতাকার 
কোরকাব্লী। যাহাদের শোভায় ৪ আকাশপিগ্ড পরিপুণ হইয়া ক 


রহিয়াছে। আর এই উজ্জ্বল চন্দ্র হুধ্যও দহনের আলোকরাশি, 


ইহারা ইহার ইতস্ততঃসঞ্চারী পুষ্পপরাগ । এ লতিক| সর্বান্ধে স্তর 
সেই পুষ্পপরাগ মাথির সুন্দরী গৌরা্জী কামিনীর স্তায় আমাদের ক 


চি আকর্ণ করিতেছে । হেরাম। মনোমাতজ ইহাকে সর্বদ! 


কম্পিত করিতেছে।, এ লতার উপর আমাদিগের হুদয়সিথকর ও 


অঙ্কল্পনিবহ কোকিল হইয়া! অনবরত কলতানে সঙ্গীত করি- 
তেছে। চারিদিকে ইন্দিয়গণ সর্পাকারে ইহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
রহিয়াছে । 
সর্বান্সে তৃষণবন্ধলে নয়নসিগ্ণকর হইয়া রহিয়াছে । ১১--১৫। 
এই নীলাকাশই ইহার তমালবৃক্ষ, এ লতা ইহারই বিশাল শরীর 


আশ্রয় করিয়া ইহারই মত বিশালকায়! হইগ্বাছে। এই দ্যাবা- ৪ 
পৃথিবীই ইহার স্তস্তাকার জাহুদ্বর। এই ভূবনোদ্যানে বুঝি এমন 3 


ন্বর লতা আর নাই। এই যে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র, ইহারাই 
ইহার পাদদেশের আলবাল। পাতালপধ্যন্তগামিনী এই লতা 


জলবির জলে ক্ষীরসসুদ্ের হ্ীরে সিক্ত হইয়া কত শত মূলে যেন | 


জালসমাচ্ছন্নপাদদেশ হইয়া রহিয়াছে! এই যে কাম্য কর্মকাণ্ড" 
প্রবৃত্ভিদায়িনী বেদত্রয়ী, যাহাকে আশ্রয় করিয়া! জীবগণ বাসনায় 
হ্টরা রহিয়াছে । সেই বাসনাহত চঞ্চলচিন্ত মূঢড়গণই ইহার বিলোল 
ভ্রমমালা, আর তাহাদের একমাত্র বাঁসনাস্থান। উপভোগ্যা রম্ণী- 
হ | গণই ইচ্ছার কুহমরাশি এবং সেই বাসনালোলান্তঃকরণগণের যে 
ক্ষণে ক্ষণে চিত্তস্পন্দন, তাহাই ইহার কাছে মৃদু পবন, সর্বববাই 


তাহার আঞতে সচঞ্চল, আর বিলাসিগণের যে জার্বকালিক 3 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহাই ইহার অঙ্গের অনন্ত হুক্ষ্ম কীট । হে. এ 


রাম! ইহ! আবার বড়ই বিচিত্রবেশধারিনী । দেখ, ইহা একদিকে 


কুকম্্ীজগরে পরিব্যাপ্ত, আবার আর একদিকে এ স্বর্গশ্রী 


পুষ্পমণ্ডপে কি আশ্চর্ঘা শোভাধারিণী। ইহ! ইহার প্রত্যেক 


অন্ধে জীবের নানাবিধ জীবনোপায়ে সর্ব; অমাচ্ছন্ন হইয়। | 


রহিয়ছে। আর কত আমোদ, কত আনন্দই বা না প্রদান 
করিতেছে । আবার যাহার৷ বিবেকী, দেখ,__তাহাদের চক্ষু লইয়া 
দেখিতে থাক, দেখিতে পাইবে, ইহা! বিবিধ শান্তিময় বৈচিত্র্যমনধ 
কত শত মনোহর পুপ্পে দিজ্বল বিকশিত করিতেছে । র্ববাঙ্গে 


কত শত হৃফল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কত শত জিপ্ধকর পুষ্প- . / 
পরাগ ছড়াইয়৷ সংসারকে অভভুত বিকাশে বিকশিত করিতেছে । 3 
১৬--২০। যেমন করিয়াই দেখ_যে চক্ষেই দেখদেখিতে 


পাইবে, ইহার কত আলবালবলয়, চারিধারে কত বিহ্গশ্রেণী, কত 


অঙ্গ পুরুষকার পুষ্পপরাগে, আর কত যত্রে, কত ভুধরজালে ইহা! .) 
পত্রে কত নৈপুণ্য, এই নিপুণতাই যেন 


হুরক্ষিত। ইহার পত্রে 





কোথাও ইহার কঠোরতা, উপলদ্ধি হয় না, ইহা 











ইহার শত শত কোরক, তাহারা যেন উন্মুখ হইয়! রহিয়াছে। 
ইছা রুত স্বিগ্দর্শন কাননে পরিবেষ্টিত হইয়া ঈড়াইসক। রহিয়াছে। 
নিরিতটের উপর আরোহণ করিয়া রহিয়াছে, কত শত 
গল্পবে সমাচ্ছন্ন হইয়! রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! ইছা কখন 
জন্মাইতে আরম্ভ করে, কখন জন্মায়, কখন বিনাশের মুখে যাইতে 
থাকে, কখন ব! একেঝারে বিনষ্ট হয়, কখন ইহাকে অর্দচ্ছিন্, 
কখন বা সম্পূর্ণচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার জীবের 


বিনাশশুন্ঠ বলিয়া প্রতীত হয । আবার কখন ইহা! লোকলোচনের 
অতীত, কখন ঝা! সম্মুখবন্তা হয়, কখন ইহা সত্য বন্ত, আবার 
কখন নিত্য অসত্যবস্ত হইয়া দীড়াপ্ত। কখন ইহাকে সর্বদা 


ইছা একেবারে পরিয্নান হইয়া পড়ে! শুধু তাহাই নহে, ইহা 
আবার মহাবিষ্লতা, ইহাকে যদি হঠাৎ না জানিয়। ন৷ শুনিয়া 
আলিঙ্বন করা যায়, তবে এ ততক্ষণীৎ, ভ্রান্তিকর, কল্পনাকর, 
মোহুকর, শেষে বিনাশকর হলাহল তাহার অঙ্গে ঢালিয়া দেয়। 
দেখ,-এই তো ভঙ়ক্কর, একেই যদি আবার বিব্চনাপূর্বরক 
স্পর্শ করা যায়, তবে ইহা! একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়! 
২১২৫ অর্থাৎ যাহারা ইহাকে জানিয়া শুনিয়৷ বিব্চন। 
করিয়া অতিসন্তর্পণে ইহার অর্গম্পর্শ করে, এ মহাভয়দ্করী 
বিষলত৷ তাহাদের প্রশস্ত অন্তঃকরণে বিনষ্ট হুয়, চিত্তপট হইতে 
| একেঝ।রে মুছিয়া যায়। আর সেই রতসালি্গনকারী অবিবেচিক- 
দিগের অন্তঃকরণে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া! দাড়াইয়া থাকে, আর 
তহাদের মুদ্র অন্তরকে অনন্ত পল্পবাদিতে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলে । তাহারা বিষলতাসমাচ্ছন্ন হইস্বা হতবুদ্ধির স্ঠায় বিকৃত- 
মস্তিষ্ক হইয়। তাহার তুন্ছ গপতনশীল পত্রাবলি না দেখিয়।৷ দেখিতে 
থাকে,__মাহা! এখানে কি ন্গিগ্ণ, শীতল, জীবনদ, বারি; কেমন 
ওঁদার্ঘ্য খনি সমুন্নত সমুন্নত পর্ব্তমাল/_-কত বত্ব প্রহ্‌ বলি 
মাতজরকুল, এখানে বিবিধ ্রশ্র্যাময় হখী দেবতাগণ। এখানে 
সুজল। সুফলা শশ্তন্টামলা ধরিত্রী, ওখানে অপরিশ্নানকান্তি 
দেবগন্ব্ধকিন্নরের লীলাক্ষেত্র ত্রিদিব। আবার এই চন্দ্র, এই হুরধ্য, 
| এই উজ্জল যু্তাহারের স্ায় তারার মালা । এখানে বিরামদায়ী, 
সু নিভৃত নিত্ত্ধ অন্ধকার, এই কৌোলাহলময় অত্যুজ্বল আলোক, 
ওখানে নীল আকাশ, ত্র শশ্তশাপিনী উর্কররভূমি, এই অনন্তকালের 
গ্বেষ্ণাধার শাস্ত্র, এই অদ্বিতীয় সাক্ষাৎ জ্ানময় বেদ। দেখিতে 
থাক, কোথাও উ্ডীন বিহগশ্রেলী, কোথাও এ সমুখিত দেবতা- 
কুল, কোথাও স্থাণুন্ূপে পরিণত, কোথাও ঝা মৃদু পবনরূপে বিরাম- 
দবায়িনা। নেশার এমনই ঘোর, মস্তক এমনই. বিকৃত যে, অহাদ্বের 
অন্তরে এ লতা. কখন যেন. ছুঃসহ নরকঘংলীনা, আবার কখন 
বর্ণের স্তায় বিলাসমরী, কখন দেবতার আম্পদ, কখন এত কৃমি- 


অজ্ঞানীর চক্ষে এ সংসারে এই স্থষ্টি, লতাতিন আর কিছুই নাই-_ 
বিষণ বল ব্রহ্ধা বল, রুদ্র বল, হুর্ধয বল, অগ্ধি বল, বায়ু, বল, চর 
বল, যম ঘল, এই সমস্ত দেবগণ, ইহারাই কোথাও না কোথাও 





এসংসারে যাঁহ। কিছু মহিমাময় বলিয়! দেখিতেছ, যাহাকে ব1 তুচ্ছ 
জীর্ণতৃণের মৃত দেখিতে পাইতে, অধিক কি, তোমার চক্ষে বা 


এমন সময়ও উপস্থিত হয়, যখন ইহা তাহার চক্ষে নিত্য | 


নিগ্ধপল্পব্মালায় বিভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখন 








কীটের আধার ধেন একেবারে কৃমিকীটময়। . অতএব হে রাম! 


ই বিবাজমান। অধিক আর. তোমায় কি বলিব, তুমি জানিয়া রাখ যে, 


অন্তরে যাহা কিছুরই সন্তাবোধ হইতেছে, সে সমন্তই ওধু সেই 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ব্বভাগ | | ৪০৯ 


একমাত্র অবিদ্যা। জানিয়া বাখ, সেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই 
এই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান অন্তমিত হয়, সেই নির্বিকার চিদানন্বময় 


অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই আত্মলাভ হইয়া থাক্ষে। ২৬--৩২। 


অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥৮॥ 
নবম সর্গ। 
রাম কহিলেন,_ত্রহ্গন ! সৃষ্টির আকার যেরূপ তাহা তে! 


, আপনি' বলিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে শুদ্ধ স্ত্যন্বরূপ হরিহরাদি- 


মুর্তিও যে অবিদ্যাবিলসিত, ইহা শুনিয়া বড় ভ্রমে পড়িলাম, 
অনুগ্রহ করিয়। আমার এ ভ্রম দূর করিয়া দিন। বশি্ঠ কহিলেন, 
হেরাম! এ ভ্রম হইবারই কখ|; কিন্ত আমি তোমার সে ভ্রম 


দূর করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। রাম! হরিহরাদিকে কে না 


সচ্চিদানন্্ বিগ্রহ বলিয়! স্বীকার করিবে? কিন্তু মহাজনগণের 
সকল স্ুল বাক্যেরই অভ্যন্তরে অতিমুম্মতত্ব নিহিত থাকে, এই 
হরিহ্রাদি সন্বন্ধেও তদ্রুপ অন্তনিহিত। আধ্যাত্তবিকী ব্যাখ্যা আছে, 
তুমি মনোযোগপুরবর্বক তাহা শ্রবণ কর। এইবে জঙ্চিদীনন্দমযবতব 


নিরবচ্ছিন্ন প্রচুরপবিমাণে ম্হানন্ের বিকাশ, এ সংসারে শুধু. 


যাহাই সর্বময়, ইহার অমিশ্রিত বিমল সভা তখনই থাকে, যখন 
ইহা৷ জগদ্াাকারে অপরিণত বলিয়া একেবারে উপাধিশুন্ত ; অতএব 


শান্ত নির্বিকার অবস্থায় থাকিতে পার । তাহার পর যেমন - 


প্রশস্ত সলিলরাশি হইতে বিবিধ বিচিত্র আবর্তলেখ। সেই সলিল 
রাশিরই বিকারবিশেষরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন আকারে সমুদিত হয়, 


. সেইরূপ আপনা আপনিই ফেই অবিকৃত বিমল আনন্দময় অবস্থা 


হইতেই অপর একটা সংসারোন্সেষক বিকৃত “বিকাশ” সমুখিত 
হইস্! থাকে। যাহার মহিমায় আমরা এই সংসারের সম্ভাবৌধ 


' করিতে থাকি ; অতএব যাহারই উপাধি .আছে, ধিনি কোন না! 


কোন নামে বা গুণে অপর হইতে পৃথগ্ভূত, তিনিই, সেই 


বিকাশময় অবস্থাবিশেষের উন্মেষ ; তবে সেই মহাত্মা সর্বভুতেশ্বর : 


কলনাকূুশল। সেই বিকিতবিকাশময়ী অবস্থা, তুক্ষ, মধ্য ও 
সুলভেদে তিন প্রকার করিয়া কল্পনা করিয়াছেন।: দেখ_-এই 
মন তাহার, সুস্ম কঙ্গনা, সংসারকল্পনার..আদি উপাদান প্রথম 


স্কর্তি, আর হ্রণ্যগর্ভ এবং মোহময় হষ্টিত্শল তাহার দ্িতীত় 


স্তর; আর এই যে বিপুল সংসারের শরীর, ইহাই তাহার 
প্রত্যক্ষ স্ুলদশা পড়িয়। রহিয়াছে । আবার এই. সথক্ষমাদি তিন 
প্রকার অবস্থাবিষয়ে ভেদ করিতে যাইয়া সত্ব, রজঃও তম এই 
তিন প্রকারে কল্পনা কর। হইয়াছে। ইহাকেই, প্রকৃতি কছে। 


১--৫। সেই গুণত্রয়ময়ী প্রক্কতিকেই অবিদ্যা। বলিয়। জানিও। 


এই অবিদ্যাই এই প্রানিমণ্ডলীর প্রবাহ, এই দুরপ্রবাহিণী 
বিশালতার বিশাল. অপর পারই মেই চৈতগ্যময়ের পরমপদ। 
এ.স্থলে সত্ব, রজঃ ও তম নামে তিন প্রকার গুণের উল্লেখ 
করিলাম, ইহারাও আবার প্রত্যেকে সত্ব রজঃ ও তমোনামক 
গুণভেদে তিন প্রকার। এইরূপে এই অবিদ্যা গুণভেদে 
নয় ভাগে বিভক্ত । যাহ! কিছু এই সমস্ত দেখ যাইতেছে 
অবিদ্যা সেই সকলকেই আশ্রয় করিয়া রহিষ্নাছে। তাহার 
মধ্যে হে বাব! এই জমস্ত খধিগণ, মুনিগণ, সিদবাগণ, নাগগণ, 


বিদ্যাধরগণ এবং দেবতাগণ ইহারা সকলেই সেই: গুণত্রয়ময়ী 














দ্যার সান্বিক ভাগ বলিয়। জানিও। এই আম্ত্িক ভাগের 
য নাগগণ ও বিদ্যাধরগণ  তমোসুণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ 
দাগুণ, আর হরিহরপ্রভৃতি দেবগণ সত্বৃগুণকে আশ্রপ্ত করিয়া. 
কন। ৬:১০ * তবেই হরিহরাদিদেবগণ সচ্চিদানন্দময়ের 
মন কল্পনার অন্তর্গত হইজেন ; ঈতরাং তাহারাও যে অবিদ্যার 
নাস, বোধ হয় তোমাকে আর ইহা বু্ধাইতে হইবে না। তবে 
হারা অবিদ্যবিলসিত হইলেও মহান্) কেননা, জতুসমাশ্রঘী 
₹যোনিগণের মধ্যে হরিহরাদি দ্েবগণ অবি্দ্যাময়ী প্রকৃতির 
ত্রয়ে জড়িত থাকিলেও সেই স্চ্চিদানন্দবমরের শুদ্ধ সতৃষ্বরূপে 
খল পদের একমাত্র অধিকারী । কেননা, তীহারা কল্পিত হই- 
ও হুক্ষাকারে : কল্পিত, তাই তীহাদ্ধের চৈতন্ত প্রায়নির্ধ্িকার । 
বাম! প্রকৃতির 'সাত্বিক অংশ বড় সহজ নহে; উহাও কল্সিত 
ট; কিন্তু কঙ্গিত হইলেও ধে, উহার যাখার্ঘ সম্যক্রূগে অবগত 
ইতে পারে, তাহাকে আর কখন ,ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে 
|ন।। সে মুক্ত বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; অতএব হে 
তিমন্! এই সব রুদ্রাদি দেবগণ সাক্ষাৎ সতৃময় অংশ ; সুতরাং 
হারা! মুক্ত পুরুষ, যতদ্রিন এই জগত্তের আস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন 
ইারা এ সংসারে বিরাজ করিতে থাকিবেন।. এই মহাত্বগণ 
চিন দেহ ধারণ করিয়। থাকিবেন, ততদিন জীবনুক্ত হইয়াই' 
বস্থিতি করিবেন) আবার যখন দেহ পরিত্যাগ করিবেন, 
“খনও অশরীরী হইয়া, দেই পরষেখ্বরেই অবস্থান করিবেন। 
হারা অজ্ঞানের অংশ হইলেও এইরূপে.. রা সেই জ্ঞানের. 
ধার। যেমন বীজ ফলাকারে পরিণত হইতেছে, আবার 
নই ফলই বীজ হইয়া ফলের কারণ হইতেছে।:. ইহারাও 
গইরূপ জ্ঞানে ও অজ্ঞানে ওতপ্রোতরূপে ব্রিজ করিতেছেন । 
ভামায় আরও বুঝাইয়া বলি_যেমন সলিল হইতে বুদৃবুদের | 
পত্তি, তদ্রপ তান হইতেই অজ্ঞানের উত্তভব। আবার জলে 
মন বুদৃবুদু আপনা আপনি-বিলীন হয়, অজ্ঞানও তদ্রুপ জ্ঞানে 
শিয়া যায়। হরিহরাদির. দেহও তাহাই ; যখন তাহাদের দেহ, 
চখন জানিবে, জলবুদবুদের, স্ায় তাহাদের শরীরের অপায় 
সর, যেমন জলেই ' বুদৃবুদের বিলয়, তদ্বৎ ব্রহ্মেতেই তীদাদের 
[লয় হয়। দেখ,_াহারা.. কর্পিত হইলেও কৃতহক্রপে 
চলিত, আর কত সাক্ষাৎ চৈতত্তময়। এ জলে ভাসমান, 
তনদেহ বুদ্বুদূমালা জলের কত আপনার। . অধিক আর 
তোঁমায় কি বলিব, ফল কথী এই যে, হরিহরাদি হুইতে 
- কমিকীট পর্যন্ত বন্তপরষ্পরা পরমেশ্বর হইতে স্বত্ব: বলিয়া | 
প্রতীয়মান হইতেছে) ইহার কারণ ও দ্িতরভাবন!।. এই দিত 
ভাবনা ছাড়, “দেখিতে পাইবে, শুধু সেই এক। এই ষে “এই 
জ্ঞান এই অজ্ঞান” বলিয়া পুথকূ বোধ, ইহাও: শুধু সেই 
দবিভৃতাবনার ফল। চুটী বিভিন্ন বস্তু ভাবি বলিয়াই যেমন হুল 
আর জলতরম্দ পৃথক্‌ পৃথক নামে. অভিহিত হইয়া থাকে; 
কিন্ত বাস্তবিক কি' উিহারা স্বতন্ত্র মনোনিবেশপুরধবক দেখ 
দেখিতে পাইবে, যেমন' জল আর তর প্রকৃতি একই বন্ত; 
তদ্বৎ জানিবে, সংসারে জ্ঞান: বলিয়াও কিছু লাই, ভান 
বলিয়াও কোন বন্ত নাই। শুধু তাহাই, আছে; যাহা গান 
অজ্ঞান পরিহীর . করিয়। - এক অপুর্ব অধস্থায় অবস্থিত 
* ধাকে। হে রথুবীর! যাহার প্রতিরূপ শব নাই, চু নাই; 
স্কেত নাই, হা দিয়! তোমায় বুঝাইতে পারি; অতএব ছে 


'কিছু আছে, তাহা চৈতন্ঠরূপে, সংবিদূরূপে অবস্থিতি করে। কি 















রাম! বুঝিয়া রাখ, এ সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কোন বস্ত নাই, 
অজ্ঞান বলিয়ও কিছু নাই; যাহা আছে, তাহাতেই মি 
থাক। এই যে *জ্ঞান নাই, অজ্ঞান নাই” বোধাতবুক পার্থক্য 
কনা, ইহাও ছাড়িয়া দেও। ১৬__২০ 1 কথায় তে৷ বলিয়। 
গেলাম; কিন্তু বিষয়টী বড় গুরুতর । «জ্ঞানের অতীত ! অজ্ঞানের 
স্বপ্নেও অগোঁচর [৮ " তবে তাহা! কি? তাহা যে কি, ত 
কেমন "করিয়া বলিব? তবে শাস্ত্রে বলে ী যে “ন কিঞ্চন” বলিয়া 


নে কিঞানের তাহাও একটা অবস্থা_কিঞ্চন বটে৭ তাই শাস্তে 
সে অবস্থাকেও আভাস-_উপাধিময় কিঞ্টন বলিয়! স্বীকার করিয়া-, 
ছেন; কিন্তু তাহাকে অবিদিত বলিয়াছেন। অবিদিত বলিয়া 


বঝাইয়াছেন যে, জীবের চৈতন্তময় কি সংবিনময়্ অবস্থার শ্বীকা- তা 
রাত্মক অবস্থা কত, দিতভাবনা পরিবর্জীনের ফল, আর সংসারের, বি 
কত বিষয়েই নকিঞনতু বোধেই না তাহা! টিয়া থাকে; ভুতরা সর শু) রর 
তাহা সেই শেষ “নকিঞ্চনের” বোধকরণে কত সমুজ্বল আলোক।, সু বস 
(তাই সে আভাস অত্যন্ত ছুর্ষৌধ। শাস্ত্র ুঝিরাছেন, তাই তাহাকে সু রা 
অবিদ্যা বলিয়াও “সং” বলিব! অভিহিত করিয়্াছেন। আর সেই চৈত; 
“ন্‌” যখন বিদ্িত হুইবে,-যখন তাহা প্রকৃত কি?” বলিয়া: ন 
মর্্গত হইবে, তখন “তাহ! কি?” বলিয়া অনুসন্ধানাত্বক অবিদ্যা, - দাত 
অসম্যগৃবোধ ইহাতে একেবারৈই ( থাকিতে পারে না বলিয়াই ) টা 
থাবিবে না। তাই শাস্ত্র এব্ূপ অবস্থায় অবিদ্যার একেবারে বোধ; নী 
থাকে না বলিয়া, তাহার এবংবিধ অভাবেও কোন অশান্তি টন 
উপস্থিত না হওয়ায়, জীবের সহিত তহার কোন সম্পর্ক নাই: বিশ 
বলিয়া, অবিদ্যার এই “অবিদ্যা”-রূপ-নাম কল্পনাটীও মিথ্যা রি 
উদ্দিত হয়, প্রকাশ করিয়াছেন। তাহ হইলে বুঝিতে পারা শে 
যাইতেছে যে, জান না হইলে অজ্ঞান হইতে পারে না; কিন্তু চি 
জ্ঞানের সম্মুখে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন হ্ধ্যনা স্ক্রী বলিয়া 
হুইলে ছায়৷ দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু তুর্ধ্য দেখিয়াই আবার + এট 
তিরোহিত হয়। এই নিক্মে যখন ছাঁ়াতপরূপী জ্ঞানাজ্ঞানের বি 
| ভিতর অজ্ঞান অন্তর হইতে বিলীন হয়, তখন অজ্ঞান স্ূধ্র রপে, 
বিলসিত এই দ্ত্বকপ্পন! বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব এইরপে স্ক্রু অন 
দিত্বকপ্পনা তিরোহিত হইলে, জ্ঞান “অজ্ঞান উভয়ই তিরোহিত চিল 
হইয়া আহার পর যাহ! থাকে, প্রতিশব থাকিতে পারে স্তর হ্থান 
(না বলিয়৷ যাহা উপাধিশুন্ঠ তাহাই : অবাপ্য এবং তাহাই স্ক্র তং. 
শেষ।-হে রাম! তাহাকে জ্ঞান বলিয়৷ মনে করিও নাঃ যেহেতু জ্সিং 
জ্ঞানের গজ্ঞান” এই নাম্নটাও অবিদ্যাবিলসিত ) তুতররাৎ সর্ব টিবি 
প্রকার অব্দ্যার বিলয়ে জনও বিলয়প্রাপ্ত; . অতএব এমত হী 
৫ যাহা থাকে, তাহাকে কিছু বলিয়। বুর্বাইতে পারা যায় না। টি 
তাহা 'নকিকিৎস_ফিছুই নহে। অথচ এই বিস্তৃত সংসারে যদি রং পারি, 
রি সেই “কিছু না” ব্যতীত আর কিছুই নাই; এমন কি যাহা ক্রি বি 
কিছু দেখিতে পাইতে, যাহা বাতোমার জ্ঞানের অতীত, অমস্তই সূত্র কেমন 
 ঘেই একমাত্র কিছুনাতেই বিদ্যমান ২১-২৫। কিন্তু একিছু- প্রি রহিয় 
নাকে শৃবাদী' বৌছদিগের শুন্ঠর স্যাথ, কিছু না বলিয়া মনে সর 'হইতে 
করিও না_এ ৭কিছুন।”  অব্বশক্তিসমবায়রূী: কিছুত্বে সমবেত. নাই। 


বুঝীইতে হইতেছে বণিক ইহার একটা উপাধি দিতে হইতেছে। | 
তাহ সাক্ষাৎ সর্ধশক্তিবিষয়টা ধারণার অতীত, একটা দৃষ্টান্ত 
দিয়া বুঝাইয়া বলি_মনে কর, এই যে... ফলপুস্পশোভিত .. 
বিশাল কটরৃক্গ, ইহা হইল কোথা তে? তাহার সেই বীজটা 




































ভিন্ন আর কে তাহার কারণ হইবে? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সে 
বটবীজটা কত ক্ষ তাহার সর্বাবয়ব তন্ন তন কিয়! নিরীক্ষণ 
কর, কোথাও কি এই বিশালবৃক্ষের চিহুমাত্রও লক্ষিত হইবে? 
কিন্তু এই ফলপুপ্পন্থশোভিত বিশালবৃক্ষের যাহ! কিছু আছে, 


নহিলে তাহার উদ্ভব অসম্ভব.) তবেই দেখ, --বটবীজে বটবৃক্ষ- 


যে, যেন তাহাতে কিছুই নাই। যাঁছা নাই, তাহা! “কিছু না” 
ভিন্ন আর কি? কিন্তুএ নাসতিতবের অভ্যন্তরে যেমন: অস্তিত্বের 
পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই “কিছুনা”তে অর্বশক্তিসম- 
বাযরূপী কিছুত্‌ মমবেত। নহিলে আভাষেও: সংসার কৌথায়? 
দেখআমার এ পকিছুনাও” শুন্ট, আকাশ. অপেক্ষাও 
ৃন্ঠ, কিন্ত অপরে সচরচির. যাহাকে শৃন্ঠ বলে, ইহা! তাহাও 
 নহে। ইহা শুন্ত হইলেও চিদাত্বক সাক্ষাত, সর্দশক্তি 
বলিয়াই চৈতন্যময় ; (চেতন ভিন্ন জড়ের শক্তি কোথায় ?) -এ শৃন্ে 
চৈতন্ত কুর্ধ্যকান্তমণিতে অগ্ির ন্তায় হুগ্ধে 
অন্ফুট-অনালোকিতরূপে (যেন নাই) নিত্যসন্বদ্ধ। ইহাতে 
সিদ্ধান্ত হইল যে, আমার মে শুনতে সমস্ত সংসারই অন্তনিহিত। 
দেশকালের গতি অনুসারে এই সকল সংসার তাহাদের অৃষ্টবশে 
ঘেই নিত্যবিজ্ঞানময় চৈতনপ্রক্ষুরিত বিকম্পিত__চঞ্চল-_-অ্- 
ভাবস্থ হইলে, েমন দেখিতেছ, এইরূপে বহির্গত হইয়া | পড়ে। 
যেমন অনল হইতে স্কুলিচয় এবং দিবাকর হইতে কররাশি 
বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে রাম! এই যাহ! কিছু দেখি- 
তেছ, গে সমস্তই সেই শুন্ঠেরই, অস্তোধি যেমন তাহার তরজ- 
নিচয়ের সমুজ্ুলমণি, যেমন তাহার দীপ্তিরাশির, তদ্রপ সেই শুষ্ট 
এই অনন্তের সেই জ্ঞানময়ের বলিয়া! জ্ঞানময়, সেই জ্যোতির্ময়ের 
বলিয়া জ্যোতিম্ময়্ ; এই অনন্তের নিত্য-সমবেত আধার। 
রহ্মা্ডের এই বস্তনিবহের অন্তরে “বাহিরে সেই সর্বরমন্ত সংৃবস্ত 
বিব্যমান। যেমন এই মহাকাশ ঘটের অভ্যন্তরে থাকিয়া ঘটাকাশ- 
রূপে পরিণত হইযাও, বন্ততঃ সেই মহাকাশ বলিয়া সর্বদাই 
অবিনশ্বরম্বভাব, তদ্রপ এই ব্রহ্ধাগুরূপে পরিণত ব্রহ্গাণ্ডও সেই 
একমাত্র তিনি বলিয়াই নিত্য। আর জানিয়া রাখিও, যেমন 
বস্থান্থিত অচঞ্চল নিক্তিয় অসসথান্তমণি লৌহাকর্ষণের কর্তা, 
তদ্ং এই ব্রন্ধাণ্ডে সেই নিত্যস্থির নিক্িয়ের, কর্তৃতাযুক্তিসমু- 
ভামিত .ও.অবিতথ।. . আর মনে রাখিও, যেমন অধস্কাস্তমণির 
সনিবিমাত্রেই জড় লৌহপিও, আগনা-আপনি চেতনের স্ঠায় 


সচেতন হয়, নহিলে তো ইহা! জড়। হে.রাম! এখন বুঝিতে 
বিচিত্ররূপ, এই জগৎ_-জন্.জন্ম-সন্বদ্ধবাসনাজালে জড়িত বলিয়া 


রহিয্াছে? আর বুর্ষিতে পারিলে কি? যিনি ত্মূর্তি আকাশ 
'হইভেও মুক্তশৃন্ট, তাই থাকিতে পারে না বলিয়াই ধাহাতে কিছুই 
নাই। সেই জগবেকবীজই বা! কেমন? ২১-৩২। 


নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯... 


স্পা 


সমস্তই সেই ক্ষুত্াদপি কষুজ্রুতম বীজটার অভ্যন্তরে নিহিত! 


করণের সর্বশক্তি থাকিলেও বীজাবস্থায় তাহা! এমন অস্ফুট 


ঘুতের ষ্ঠ) 





স্পন্দিত হয়, সেইরূপ এই. অচৈতন্যশরীর দেহ, তাহারই সুত্াবলে 
গারিলে কি? এই যে জগৎ ্বচ্ছমলিলে চঞ্চল উন্দরিমালার নায় 


কেমন করিয়া ঘেই চিদাত্মক জগতের বীজে নিত্যই সমবেত হইয়া 





নিবব(ণ-প্রকরণ-সুথ ৩।%.1 


"দৃশম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, ভাবিয়া ভিত্তি দেখিলে দেখিতে 


পাইবে, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগত কিছুই নহে ; সুতরাথ হে. 
| রাম! ভূতরূপে পরিণত এই যাহ! কিছু দেখিতেছ, সে সমন্তও 


কিছু নহে বলিয়াই জানিও। অতএব হে রাম! যে সংসারে 
অস্তিত্ব নান্তিত্বের বিষয় কোন কল্পনাই নাই, তৰে সেই এই 
জীবাঁদির জন্ট বুখা কেন বাসনায় মজিয়৷ যাইতেছ। যাহার 
সহিত যাহ ভাবিয়া সন্বদ্ধ পাঁতাইতেছি, ত হাই যখন কিছুই নহে, 
তখন এই সেই আমাদের সম্বন্ধ, যাহাকে আমাদের জবদয়ের ভিতবে 
অন্তরে কিছু.ন! কিছুর জনময়বৃত্তি বলিয়া মূনে করিতেছি, তাহা 


জো ভ্রম।. ভ্রমে পড়িযাই নামজ্ঞানে জ্ঞানারোপ করিয়া, যে;বৃত্তি 


হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, মনে করিতেছি, তাহাই জ্ঞান) কিন্ত 
দেখিতে যাইলে দেখিতে পাইতেছি, তাহা জ্ঞান নহে; অইনা না 

আমরা সেই ্রকৃতজ্ানকে অনুসন্ধানেও পাইতেছি না। কেমন 
করিয়াই বা পাইব৭ দেখ, একগাছি বজ্জুকে যদি আমরা সর্প 
বলিয়া মনে করি, আর তাহাকে কি সর্প, কেমন সর্প, ইত্যাকারে! 
অনুসন্ধান করিতে থাকি, তাহ! হইলে কি সেই রজ্জুতে প্রকৃত সর্প 
দেখিতে পাই ৭ কেমন করিয়াই বা পাইবণ আমাদের অজ্ঞনমর 
আত্মাই তো ভ্রান্ত, আর যে আত্মা জ্ঞানময়, তিনি তো সকল- 
জ্ঞানের শেষসীমার গয়! থাকেন, তাহার নিকট ভ্রমজ্জান থাকিবে 
কেন? কেননা, আত্মা যখন জীবাদিরপ মলে সমাচ্ছন্ন থাকেন, 
তখনকার যে চিত্ত--তাৎকালিক যে জ্ঞানময় অবস্থাবিশেষ, সেই 


| চিতই তে৷ অবিদ্যা নামে অতিহিত হইয়া থাকে। আর যে চিত্ত 


এইরূপে এইরূপ জীবাদিজ্ঞানবিরহিত; ুতারাং একেঝারে উপাধি- 
বর্জিত তাহাই আত্মা। সেখানেই ভ্রমের মৃত্যু, ভ্রমেই না বজ্জুতে, 


সর্পন্রম ?১_-৫ সেই জীব দিজ্ঞানে ভ্ান্তচিভ্ই তো এই সংসার ? রে 


দেই চিত্ত বিনষ্ট হইলে, ইহাও বিনষ্ট হইবে। আর যতদিন সেই 
ভ্রান্তচিত্তের সত্তা থাকিবে, ততদিন এই আত্মাও তাহাতেই জড়িষ 
থকিবে। 'ঘটের অস্তিত্বের সহিত ঘটাকাশের সন্তা একেবারে. 


অপরিহাধ্য। ভাবিয়৷ দেখিলে দেখিতে পাইবে, আত্মা নির্বির্বকার, 


এই ভ্ান্তচিত্ই তাহাকে বিরত দেখে । . দেখ, যখন কোন শিশু. 
অবোধ অজ্ঞান শশ্ত স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাইতে থাকে, মনে" 


' করে তাহার গমনের সঙ্গে সকলেই যেন গতিশীল; আর যখুন সে 


কোথাও স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তখন মনে করে সবই বুৰি 
এমনই স্থির! -কিন্তু সে বালক__অজ্ত বলিয়া বুঝিতে পারে না 


যে, সেঁকিসে কি কিরূপ ভাবিতেছে। বুঝিতে পারে না যে, তাহার, ৷ 


চিত্ত যাহাকে সে অন্তবজ্ঞানমধবৃত্তি বলিয়া ভাবিতেছে ; তাহার। 


তাহ! বাসনাকার তন্তুজালে এমন জড়িয়া আছে যে, তাহ] বিরত 


তন্তজালে আপনা আপনি জড়িত লোকলোচনের অগেচর। 


 গুটিপোকার স্তায় আপনিই আপনাকে দেখিতে পায় না। এই. 


বলধা বশিষ্ঠদেব নীরব হইলে, রামচন্দ্র কহিলেন,-_তগবন্! বুঝি 
লীম এ সবই অজ্ঞান, বুঝিলাম এই লৌকলোচনগোচরে স্থাবর-- 
জঙ্গমাত্বক জগৎ কেবল অভ্ঞনময়। ওান[ভাবের ক্রিয়াব্যতীত. 


7 কিছুই নহে। কিন্ত গ্রভো ! বুঝিতে পারিলাম না যে, সেই অজ্ঞান- 
| পরাকাষ্ঠাগত' অনুভাবমাত্রগম্য জ্ঞানাভাব ক্রিয়াসমবস্থিত হইয্া,. 


আধারাধিষ্ানধর্মা হইয়াও স্বক্ং যখন আধারবন্ী স্থাবরাদি তনু 
পরিগ্রহ করে, ভি তাহার সে অবস্থা কীদৃশ ? বশিষ্ঠ কহিলেন, 











৪১৯২. 


তাহার অবস্থা তখন তটস্থ-_উদ্ধাসীন। তাহার চিত্ত তখন মনন- 
বাহিত্যধর্্-পরিশুন্ত ন1 হুইয়াও প্রকৃত মননরহিত। এইরূপ বিমূঢ় 
অবস্থায় থাকিয়াই জীবাদির চিন্ত স্থাবরার্দিতে সমাসক্ত থাকে। 
+৬--১০। এই যে অবস্থা (সচরাচর যাহা আমাদের অবস্থা) 
হে বেদবিদাং বর! বিবেচনা! করি তাহাতেই যুক্তি দুরস্থিত, যে 
হেতু এই অবস্থায় চিত্ত উদ্দানীন বলিয়। জ্ঞানধন্মী ক্রমবিকাশিত 
অন্তঃকরণ পরম্পরাবিরহিত; সুতরাং জড়তাই হুঃখদায়ী। অধিক 
কি, সে অবস্থায় চিত্ত মুকের স্ঠাঁয়, অন্ধের স্তায়, জড়ের স্তায় সত্তা 
মাত্রেই পর্ধ্যবসিত থাকে। সুতরাৎ বহু অনুসন্ধানের ফল মুক্তি 
তাহার কতদুরে? রাম কহিলেন,_তাছা কেন? হে ব্দেবিদাৎ বর ! 
যে অবস্থায় চিত্ত স্থাবরাদিতে:সত্ামাত্রেই সমবস্থিত, আমি বিবে- 
চনা করি, মে অবস্থায় মুক্তি দূরস্থিত হইবে কেন? জ্ঞানাজ্ঞান- 
বিবর্জিত অন্তামাত্রে পর্ধ্যবদিত তটস্থ অবস্থাতেই তো মুক্তি । 
ব্শিষ্ঠ বলিলেন,.--বলিতে পার, জ্ঞানাজ্ঞানবিবন্তি্রি5 জন্তীমাত্রে 
পর্য্ব্দিত, তটস্থ অবস্থাতেই ঝ| অবস্থাই যে মুক্তি, তাহাও ঠিক। 
কিন্ত সেই সন্ভাসামান্ুবোধাত্বক যে মোক্ষ, তাহ! যদি এই বস্ত 
পরস্পরায় যথাযথ বোধপুর্বক বিচার করিয়া প্রকত-দর্শন-সমুদ্ভব 
হয়, তবেই তাহা প্রকৃত মোক্ষ, আর তাহাই অনন্তকপর্ধ্যবসান- 
বিরহিত। নহিলে অননুসন্ধিত তাই অপরিমার্্িত জ্ঞানাজ্ঞান- 
বিরহিত, তটস্থ অবস্থা সন্তামাত্রে পর্যবসিত হইলেও ভ্রান্ত। দেখ, 
প্রকতরূপে জানিয়! শুনিয়া বানার যে পরিহার, তাহাই প্রকৃত 
পরিহার, আর সেই পরিহারব্শতঃই চিত্তের যে সত্তা সামান্টরূপ- 
বন্তা, জ্ঞানীর তাহাকেই কৈবল্যপদ্দ বলিয়া জানেন। আর 
তাহার! জানেন যে, এইরূপে যে চিত্রের সত্তামামান্ঠানিষ্ত্ব, তাহাই 
সেই পরমত্রদ্ষ। কিন্তু বহু অনুসন্ধানের ফল চিন্তের সে অবস্থা 
অন্ুসন্ধায়ী ম্হাস্বদিগের সহিত বিচার করিলে, শাস্্রনিচয় 
অংলোচনা করিলে, আর চিন্তা ছাড়িয়া! কেবল অধ্যাত্বচিন্ত। 
করি তে পারিলেই ঘটিয়া থাকে। ১১--১৫। আর তোমার 
সেই স্থাবরাদিনিনগ্ন জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জিত অভ্তামাত্রে পর্ধ্যবসিত- 
তটস্থ অবস্থা শুধু অন্তরে সুপ্ত-_ন্রমাকন্ধ বশিয়া তাহার বোধময় 
ৃততিক্রিয়াশূন্ত সে অবস্থা মন্দ হইলেও আবদ্ধ বলিয়া গতিশৃন্? 
হইলেও স্থাবরাদিম্্ হইয়াই অবস্থিত। হুতনাং মাহাতে বীজের 
অভ্যন্তরে অঙ্ধুরের স্ায় বাসন! মন্ত্গত হইস্াই থাকে । কাজেই 
সে হ্যুপ্তত জ্ঞানাজ্ঞানবিবঞ্িত হইয়, সন্তামাত্ররপত্ব মুক্তির 

কারণ না হইয়া বরং জন্মপ্রদ হয়। যত বালন।, ততই না ভ্রান্তির 
বিকাশ । অধিক কি, এই যে, বৃক্ষলতিি স্থাবর - জড়পনার্থ, 
তাহাদেরও এই যে -্ুবুপ্তি জড়তা, যাহা দেখিয়া আমর| 
.. আহাদের চেতন কার্ধয চিন্তনধর্্ব _অন্তঃসংলীন নাই.বলিয়ই মনে 
_ করি, আর তাহাদের চারিদিক ঝছিক অবস্থা দেখিয়! মনে করি, 
.. ইহাদের বাসনা একেবারে সুপ্ত-নিষ্তরিঘ; হুতরাৎ মুক্তির অবস্থার 
সাঁহত সমাবস্থ, তাহাদের এ অবস্থাকেও অনন্ত ছুঃখময় জন্মপ্রন 
বলিয়! জানিও। জানিও যে, এই জড়ধর্্া স্থাবরগণ আহাদের 


1. স্বাভাবিক স্থযুপ্ত অবস্থা পাইয়ও একবার নহে শতবার জন্মিবার 


উপযুক্ত। কেন না, দেখ যেমন বীজের অত্যত্তরে পুষ্পাদির সন্ত 
সংলীন থাকে, নহিলে বীসমুদ্ভুত বৃক্ষ যথাকালে পুণ্পফলাদি 
প্রসব করিতে পারিত না, তাহ!র বাপনাফলেই পুস্পফল, তাই 
আবার বীজ, আবার জন্ম। আ'র যেমন এই মৃত্তিকারাশির পর- 

মাণুতে পরমাণুতে ঘটসভা ০০8 রূপান্তরে ঘটের উৎ. 


ঘোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ | 


ৰা পশ্তি। 


'বাসনার বীজ নিহিত, তাহা একেবারে মিদ্ধির' বিরোধী, আর 


তদ্রপ হে সাধো! এই সমগ্র স্থাবরাদির অস্তরে অন্তরে 
আগন আপন বামনা সংলীন। তাই তাহাঞ্জের সেই আগাত 

অনুভূত জ্ঞানাজ্ঞানবিবঞ্জিত জড়াবস্থা৷ তাহাদিগকে এ সংসারে সু 
শতশতবার জন্মগ্রহণ করাইয়া থাকে । অতএব জানিয়া রাখিও 
যে, সুযুণ্ত অবস্থা। মাত্রই মুক্তি নহে; ব্রংযে শ্ুষুপ্তির অভ্যন্তরে 


যাহাতে বাসনা ভর্ঞিতবীজের ন্তার় উৎপাদিকা-শক্তিবিরহিত, 
আহাই পিদ্ধিপ্রদ বলিয়। কথিত হইয়! থাকে। ১৬২০1 অধিক এ 
কি, বাসনা, বহি, খণ, ব্যাধি, ন্েছ, শত্রু, আর বিষ, ইহাদের যে সু 
অবশিষ্ট সে অতি অল্প হইলেও অনন্ত ক্রেশদায়ক হয়। জী 
আর জ্ঞানাগ্সিতে বাসনাবীজ একেবারে নির্দগ্ধ হইলে, যে অবস্থা পা : 
হয়, দে অবস্থায় যে অভ্তাসামান্রূপে রূপবান হইতে পারে, সে স্ক্র : 
শরীরীই থাকুক বা দেহশূন্যই হউক, তাহাকে আর কখন ছুঃখভাক্‌ 
হইতে হইবে না। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, স্থাবরাদি বন্ত- 
নিচয়ের চৈতন্ত কিরূপ, আর আমাদের মৃত তাহাদের অজ্ঞান্ম' 
চৈতন্তসমুখিত বানাই বা কেমন? যাহার: বিপাকে পড়িয়া 
আমাদের মত, তাহাদেরও এ সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়। ইহার তত্ব তোমায় বুঝাইয়া বলি, তুমি শ্রবণ কর। 
সর্বদাই দেখিতে পাইয়া থাক, এই বৃক্ষলতাদি স্থাবর বস্ত ক্রম- 
বিকশিত হইস্তা অবস্থা হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিতে যাইলে দেখিতে পাই, ইহাদের অভ্যন্তরে এমন 
একটী রসাকৃষিলী শক্তি আছে, যাহার বলে ইহারা সাক্ষীৎ 
রসধর্মী রসময়, তবেই বুঝিতে পারিলা, ইহার! সেই স্বধন্ধন রসের 
প্রভাবেই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইয়া থাকে। আমাদের 
এই অজ্ঞানময়ী চিচ্ছৃক্তি ইহ! অপেক্ষা আর কি করিয়া থাকে? 
বাদনা প্রসব করে, আমরা এক অবস্থা! হইতে অন্য অবস্থা পাইয়। 
থাকি। ইছাদেরও তো দেই এক রদ তাহাই করিল; হুতরাৎ স্তর: 
দেখিতে পাইলাম, এই স্থাবরাদি বন্তপরম্পরার অভ্যন্তরে স্তর - 
বাসনাস্কুররূপিনী জলময়ী চৈততথাশকি সর্বদা রসরূপেই অবস্থান এ 

করিতেছে । নুতরাৎ এই বস্তপরম্পরার আপন আপন ধর্মই 

আগন আপন চিচ্ছ্তি। ধর্শূন্ততাই উপাধিরাহিত্য, উপাধি- 








বাহিত্যই নকিঞ্িনত্ব, (হাই সার। অতএব বনতাই উপাধিময়ত্ব, 


তাহাই অপার, তাহাই অজ্ঞানী, আর তাহাই সেই অজ্ঞানময়ী 
চিচ্ছ্তি, যাহার প্রভাবেই বন্তর বন্তত্বা। কাজেই : সংসারে 
যাহা কিছুরই সন, যাহা কিছুরই ধর্মবন্তা, সকলেরই অভ্যন্তরে 

সেই বাসনাজননী চিচ্ছৃক্তি ব্রাজিতা রহিয়াছেন। এই প্রকারে 
দেখিলে সংসারের কিছুতেই তাহার অভাব লক্ষিত হইবে ন1। 


দেখ, সেই চিচ্ছ্তি এই উল্লাসবন্মী বীজের ক্রমবিকাশমন়্ অঙ্জুরে . | 


উল্লারূপে, জড়তাধন্মী জড়ে জীড্যরূপে, দ্রব্যে ভ্রব্যত্বূপে, 

কঠিনে কাঠিন্তরূপে অবস্থিত। আর তাহা শুধু ধর্মী বলিয়া 
ুক্রূপিনী_ হইলেও কাঠঠলোষ্ট্াদিধ্বংসধন্মী ভ্মে ধ্বংসন্ধপে, | 
মালিস্ঠধশ্র্ম মলিনে মালিশ্তরূপে, ততীক্ষতীধন্ী 'অসিধারায় -| 
তীক্ষতারূপে বিরাজ করিয়া! থাকে । ২১--২৫। এইরূপ চিচ্ছক্তি | 
ঘটপদাদি সমস্ত প্দার্থেরই অভ্যন্তরে সত্তামাত্ররূপে অবলম্বন 
করিক্ অবস্থান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে অনন্তরূপশালিনী 

এই চিচ্ছক্তি, এই ন্য়নগোচর যাবতীয় বন্তর নব্বনগোচরত্ব দশ! স . 
ধের) সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া! তদ্রপ অবস্থিত, যেমন | 


এই প্রার্ট-কালঘরূপ শরীরশৃগ্ঠ বর্ধা থতু আপন ধর্ম মেঘমালয়া 








(শব ৯7 হুট ভ। ৭ ॥. 


আপনি আচ্ছন্ন হইয়া এমনই লোকলে!চনের বিষয়ীভূত হয় যে ; 
লোকে দেখে, আহা! কেমন এই বর্ধাধতু আকাশমার্সে বিলম্বিত 
রহিয়াছে । বর্ষা যদি বর্ধাধ্্ম মেখমালায় বিজড়িত না! হইত, 
' কে তাহাকে দেখিতে পাইত? ধন্মীক্রান্ততাই না রূপবস্তা, রূপেই 
. নাদর্শন? দর্শনেই না সন্তাবোধ? তাই না কালও দেখিতে 
পাই ? চৈতন্তশালী বলিয়! দেখিতে পাই? হে বাম! এই তো 
ইহার স্বরূপ যথাযথ বিচারপুর্্বক তোমায় বলিলাম। এখন 
তূমিও বুঝিয়া রাখ যে, এই চিচ্ছক্তি সর্বময়ী, এই বিশাল 
বরহ্ধাণডের যাহা কিছু সমস্তই চৈতত্তশালী, অথচ অসর্বব, সর্বশূতয 
সংসারে যে সেই এক ভিন্ন আর কিছুই নাই। তবেই জানিয়া 
রাখিও যে এ জর্ধ্রময়ী চিচ্ছক্তি বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান 
হইলেও প্রকৃত অবাস্তবিক, সংসারই যে কল্পিত? অতএব এই 
যে আত্মষ্টি যাহাকে চিচ্ছক্তি বলিয়া! আসিলাম, ইহা বথার্থরপে 
অনৃসন্ধিত নাঁ হইলেই এই বিশাল সংসারুরূপ ভ্রম প্রদান 
করিয়া থাকে। আবার ইহাই যদি প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হয়, 
তবে এ সংসারের যত কিছু রেশ সবই তো বিলীন হইয়া যার। 
কেন না, ইহারই যে অদর্শন অসম্যগৃবৌধ, তাহাকেই, তো 
পৃণ্ডিতেরা৷ অবিদ্যা বলিয়াছেন; অবিদ্যাবলেই এই সমস্ত করিত 

য় বলিয়াই সেই অবিদ্যাই তো৷ জগতের হেতু। ২৬--৩০। 
আর অবিদ্যা যখন: রূপশূন্ত হইয়া পরিলক্ষিত হইতে থাকে, 
এই যে অবিদ্যার আকার সংসার, ইহ ভ্রমভিন্ন আর কিছুই, 
নহে বলিয়া যখন বিবেচিত হইতে থাকে, তখন সেই জ্ঞানের 


সঙ্গে সঙ্গেই হৃ্যকরস্পর্শে হিমকণার স্তায় অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া. 


অনৃশ্ঠ হইতে থাকে। অল্পে অল্পে বিগতনিদ্র মনুষ্য যখন বোধ- 
বশে অল্পে অলে স্বচিত্তবৃত্তির উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন 
তাহার নিদ্রা যেমন ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়, তদ্বৎ যখন এই 
সংসার কেমন অবস্ত বলিয়। নিশ্চিত হইতে থাকে, তখন 
অবিদ্যাও সেইরূপ আলোকপ্রভাবে অন্ধকারের স্তায় ক্রমে ক্ষীণ 
হুইতে থাকে । দেখ,-আলোক ন| হইলে অন্ধকারে পতিত কখন 
আলোক হইতে অন্ধকারের স্বত্ত্ররপ দেখিতে পায় না, তাই 


অন্ধকারের রূপ দেখিবার জন্য কেহ যেমন আলোকহস্তে 


অন্ধকারের সন্মুখীন হইতে থাকে, আর অন্ধকাররে সরিয়া 
যাইতে দেখিতে পায়, ত্রপ জ্ঞানোদয় হইতে থাকিলে অগ্নির 
উত্তাণে কাঠিস্ঠভৃত ঘৃতের স্তায় এই সমস্ত মোহান্ধকার ভ্রুমে 


ক্রমে গ্লিয়া, দিয় থাকে। ভাবিও না যে, অন্ধকারের আবার 


স্বতন্ত্র রূপ আছে, যে রূপের কথা _বলিলা 1ম, আহা রূপ. নহে, 
 পুথগৃঝোধ মাত্র । অতএব জানিয়৷ রাখিও আলোক আনীয়মান 


যাহা হয়, তাহা রূপ নহে, আলোকপ্রভাবে যাহা দেখি, তাহা 
কেবল অন্ধকারের বিনাশ বিম্লতামত্ন অপায় মাত্র। ' ৩১--৩৫।' 


এইরূপ এই অবিদ্যাও যধন আলোব্যমানা হয় তখন: কোথায় |. 


যায়, কোথায় পলায়ন করে, সংসারে তখন তাহার অস্তিত্বই 


থাকে না 'কেনই বা থাকিবে? সে যে অসদ্রপা, সে যে অবস্ত, ;: 
সে যখন কিছুই নহে,-তখন তাহার রূগের সন্তাবন! কোথায়? 


আমর! কেবল অজ্ঞানে পড়িয়াই না তাহাকে অলীক: অন্ুতব 


ভাগ করিয়া দেখিলে তে দেখিতে পাই যে, সে কি? সেইমত যদি 


অবিদ্যা এককাঁলে বিলীন হইয়া! যায়। এই ব্লীনতারই নাম 


করিবে, এই অবিদ্যার ক্ষ আর ইহাই ব্রহ্ম কথাটা কিছু 1. 


হইল। 


হই এই সংদাররূপে পরিণত, তবেই দেখিতে পাইবে এই অবি- 


ূ বলিয়া হৃর়ম করিতে পাৰিবে। ৪১_-৪৫। 
হইতে থাকিলে; অন্ধকারের কোন নিশ্চিত রূপ পরিলক্ষিত হয় না, ৃ 


'তোমার জ্ঞানোদয়বের জন্ত আবার কিছু বলি। 
ৃ রে অনুশীলন ব্যতীত আত্মভাব্ন৷ কাচ অমুদিত হইতে পারে 
করিয়া থাকি? এখন বুঝিয়া দেখ, এই অন্ধকারকে আমর! কোন না না। 
কোন বন্ত বলিয়! তাৰি বটে) কিন্তু তাহা! তো আহা'নয়। আলোক' 
আসিলে আমরা অহাকে ঘেরা বে দেখি, এ ্ব্যাও ভি 





রী সহ অহন জন্মস্চিত সে অজ্জন্রপ, মোহ কি 


সি আট 


বলিয়া জানিও। জানিও যে অবিদ্যা ভ্রান্তিবশতঃ বস্ত বলিয়! বিবে- 
চিত হইলেও আসলে উহা অবস্থ বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। 
যতক্ষণ আমরা কৌন -বন্ত ভাল করিয়া বিবেচনাপুর্র্বক না দেখি, 
ততক্ষণ তাহার প্রকৃত ব্যাপার কিছুই দেখিতে পারি না; কিন্ত 


ভাল করিয়া দেখে, তবে অবিদ্যা যে কিরূপ, তাহাও সহজেই 
উপলব্ধি করিতে পারি। যখন আমরা বিচার করিয়া দেখি যে, এই 
রক্তমাংসময় দেহরূপ কৃত্রিম্যন্ত্রে আমি কে? তখনই তো'সকল 


অবিদ্যাক্ষয়। বিচারকুশলচিত্তে যখন এই সংসার আদ্যন্তে রূপশূন্য 
বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তখন সেই যে বিলীনত, মহাস্মারা আছাকেই 
অবিদ্যাক্ষয় বলিয়া জানেন। ৩৬৪০ ।. শুধু তাহাই নহে, সেই 
যে অবিদ্যাক্ষয়, সেই যে বিলীনতা, তাহা কিছুই নহে অথচ কিছুই» 
তাহাই সৎ, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই নিত্য, ধদি সংসারে কোন বস্তু ... 
থাকে, তবে তাহাই একমাত্র উপাদেয় বস্ত! সে যেকিণ .'. 
কেমন করিয়! তোমায় বুঝাইব? তাহার তো রূপ নাই,সেযে ; 

প্রভাবক প্রতিরূপবিবর্জিত, সে যে কেমন৭ তাহাকে শুধু 
তাহার নাম শুনিয়াই জানিতে হয়। দ্রেখ রূসনাই আস্বাদ্যের 
আস্বাদরগ্রহণে সমর্থ, সে আম্বাদ কেমন? তাহা তো আর কাহারও 
সাহায্যে প্রতীয়মান হইতে পারেনা । হুতরাং হে বাম! জানিয়! 
রাখিও এ সংসারের কোথাও কোন স্থানে অবিদ্য। নাই, যাহা 
কিছু এই দেখিতে পাইতেছ, এ সমস্তই সেই একমাত্র অথপ্ডিত :.. 
ক্ষতি আর কিছুই নহে।. ধিনি এই সদসত্ক্নাবিজুত্তিত 
বিশাল সংসারকে বিমণ্ডিত করিয়। রাখিয়াছেন। আর একটা 
কথা বলিয়া! রাখি। একপ সিদ্ধান্ত কদাচ করিওন! যে, এই পধ্য- 
স্তই অবিদ্যার অধিকার, আর তাহার পর ইহাই ব্রদ্ষ। সিদ্ধান্ত 
















অস্পষ্ট হইল, বুঝাইয়্া বলি “এই পর্য্যন্ত অবিন্যার অধিকার 

তাহার পর যাহা তাহাই ব্রহ্ম” ব্লিলে এই ঘটপটশকটাদির 
অবিদ্যাজন্ত যে বিকাশ,আহা স্বতনতরঃ ইহারা, সেই বিভু নহে; তাহ! 
হইলেই এই. পা্ক্ঙ্ঞানে আবার ফেই অবিদ্যাই অমুদিত 
আর যদি এই ঘটপটশকটাদির বিকাশমালাকে সেই 
বিভু বলিয়াই দেখ, ইহার! স্বতন্ত্র নে । ব্রহ্মীই অবিদ্যাসমাজ্ছন্ন 


দ্যার ক্ষযুই সেই শুদ্ধসত্রূপ চিন্ময় ব্রহ্না।. তাহা হইলেই 1; 
(এই দিদ্ধান্তে আসিলেই) দেই অবিদ্যা অপন্থত হইতেছে 


দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥. 





একাদশ অর্গ। 


বি হেরে রাম! বিষরটী বড় রা সুতরাং 
হে মাধো ! পুনঃ 





' কেননা" আঁবদ্যা: যাহার অপর 'নাম সেই অজ্ঞান, আমাদের 
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যে, আমরা তাহাকে, সকল ইন্জিয় দিয়া ভিতরে বাহির সরধ্াই 
অন্ৃতব করি! থাকি, দেহ যাক দেহ থাকুক্‌,. কই আম়রা.তে! 


তাহার হাত এড়াইতে-পারি না, তবেই. ভাবিয়া; দেখ তাহা; 


আমাদের অন্তরে কত নিবিড়ভাবে. অবস্থিতি করিতেছে। : আর 
আত্মজ্ঞান_যাহা দিয়া আমরা তাহাকে হুদয়চ্যুত, করিব, তাহ! 


কত তুর্লভ? দেতো সকল ইন্িয়ের অগোচর, তাহাকে ধারণা 


করিবই ব| কেমন করিম্বা? - সকল ইন্জিয় বিনষ্ট হইবে, মন স্বধর্ 
ত্যাগ করিবে, তবে ন! তাহার কেবল সন্তাটুক হৃদয়ে ধারণ করিতে 
পারিব। তবে ভাবিয়। দেখ, সরুল ইন্দিয়ের : অনায়াসলভ্য 
প্রত্যক্ষ বৃত্তিমকল অতিক্রম করিয়। যাহ। স্তামাত্রে অবস্থিত 
বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা কেমন করিয়া! আমাদের মত জন্তর 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত. হইবে? আহার অবস্থান ধে, প্রত্যক্ষের 
অতীত। সহজবার অনুশীলন না করিলে কি তাহ!কে পাওয়া 
যাইবে?। ১৫! . অতএব হে রাম! তুমি তোমার আত্মসিদ্ধির 
ভন্ত এই হুয়বৃক্ষে চিরপ্ররূঢ় অবিদ্যালতাকে পুনঃপুনঃ অভ্যস্ত 
শঞনন্ূপ অসি দ্বারা ছেদন কর? দুঃসাধ্য হইলেও ইহা. মনুষ্যের 
অসাধ্য নহে। দেখ, এই মহারাজ জনক পরিজ্ঞাতদকলত্ 
হ্যা যেমন বিহার করিতেছেন, হেরাম! তুমিও তদ্রপ কেবল 
আত্মঙ্জানানুশীলনপর হইয়া স্থুখে বিহার করিতে থাক। ইহা! 
আমার স্থির সিদ্ধান্ত যে, মহারাজ জনক বাহিক কাধ্যেই ব্যাপৃত 
থাকুন বা | সমাধিতেই নিযুক্ত থাকুন, তিনি জাগিয়াই থাকুন বা 
যে কোন অবস্থা তেই অবস্থিত খাকুন, ভীহার অন্তরে সর্বদাই 


সেই জ্ঞান অনুণীলিত হইতে থাকে। তাই তাহার প্রভাবে, 


তাহার এমন জত্যতা__সত্যনিঠতা- ব্রহ্মতমময়তা ১হইয়াছে। 
এই দিদ্ধান্তে মনোনিবেশপুর্ববক বাহু সকল কার্ধ্যই করিবে, 
অথচ সর্বদা তাহাতেই. লক্ষ্য রাখিবে। 
চারকারী সিদ্ধান্ত, তাহা লইয়াই ভগবান্‌ হরি এই পৃচিবীতে অব- 


'ীর্ঘ হইয়! থাকেন, তাই তাহাকে পৃথিবীর দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে 


না। তীহাতেই যে সেই সিদ্ধান্তজ্ঞান বিরাজমান; মহানুভবগণ, 
ইহা সর্ধাই বলিয়া থাকেন! : এই যে সংসারীর স্তায় কাস্তার 
সহিত অবস্থিত ভ্রিলোচন আর এই যে কামনাবিবর্জিত ব্র্ধ, 


ইহাদের অন্তরেও 'য়ে সিশ্বান্ত, হে রঘুনন্দন ! তোমারও অন্তরে 


সেই সিন্বান্ত বিরাজমান থাকুক। ৬-_১০। অধিক কি, দেবগুরু 


। - বুহস্পতি, দৈত্যগুরু ুক্রাচার্য আর এই দিবাকর, এই শশী, এই 
পৰন, এই অনল ইহাদের অন্তরে যে সিদ্ধান্ত (যাহার বলে ইহার 


জগন্মান্ত ) আর দেবর্ধি নারদ, মহষি পুলস্তয, আমি, অস্জিরা, 
প্রচেতা, ভূগু, ক্রতু, অত্রি আর শুকদেব এবং এইরূপ অন্ঠান্ঠ 
জীবনুক্ত বিপ্রষি এবং রাজধিগণ্রে অন্তরে যে সিদ্ধান্ত, হে 
রঘুনন্বন! তাহা তোমার অন্তরে বিরাজ করিতে থাকুক । রাম 
কহিলেন, _তগবান্! ঘে নিশ্চয়নের বলে এই সমস্ত ম্হাপ্রাজ্ঞ 
ববীরগণ বিগতশোক হইয়া অবস্থিতি'করিতেছেন, সে নিশ্চফ কি 
প্রকার, তাহা প্রকৃতরূপে আমাকে বলুন ।.. বশিষ্ট বুলিলেন,-হে 
বিদ্রিতাখিলতত্ব মহাবাহ রাজনন্দন রাম ! তুমি...ধাহা৷ জিজ্ঞাস 


। করিলে, তাহার বিষন্ধ আমি প্রকাশ. কাল তুমি শব, কর. 
৯১7১৫ । পুর্বোক্ত মহাকমদিগেব্র+ যে সিদ্ধান্তের কথা তোমায় 
বলিয়া আগিলাম,_-সেই - মহাপুরুষদিগের- নিশ্চরত! এইরাপ) ; 
এই-য়ে সুবিস্তৃত জগজ্জাল দেখা যাইতেছে, তাহীরা দেখেন 


যে, পে সমন্তই সেই নির্মল বর্ষন্বরূপই অবস্থিত হইয়া 


' যোগবাশিষ্ঠ-রামীয়ুণ |. 


ব্রহ্ম । আর এই .বন্ধু-বান্ধব-মিত্র 





1 অতএব এই কল্পিত রাগদ্বেষাদির অবস্থান তো আকাশবৃক্ষের স্ঠায় 1 


. স্পন্দনগমনাদিক্রিয়া, . তাহ! বাগাদ্যধিষ্ঠিত নহে, এ সমস্তও সেই. 





সেই. যে বিবিধা-. 


স্থাই ঝা কেমন? ২১--২৫। আর উৎপঞ্তিধ্্ঁ ব্রহ্ম যখন 





করিয়া করা যাইতে পারে? আর. দেখ, জলতরজ্ও নড়িতেছে ; | 
কিন্ত যেমন, আহাদের স্পন্দন স্ইে এক জলস্পরন্বনব্যতীত অপর | 


আহার উপর ভাসিয়! কত কি. অমন, বেশ চলিয় যায়, তাহাতে | 
 আবর্ভ না উঠিলে যেমন তাহার কোথাও কিছু পড়িয়। বিনষ্ট হয় এ 





রহিয়াছে তাহারা ভাবেন, কেবল..ব্রহ্ম আ মাদিগের | র 


এই চৈতন্যবিজস্তিত-সংসার ইহাও-ত্রহ্গ, আর বাছাদের লয় 1 ছা 
এই সংসার, সেই এই ভূতপরল্গরা, ইহাও্রহ্গ! . সুতরাং আমি 

ব্রহ্ধ, আমার শত্রু বলিয়া যাহাকে, মনে. করিতেছি, তাহাও উট ..' 
মিত্র সবই ব্রহ্ম। অধিক কি.এই সু 


ভূতভবিষ্যত্বর্তমানাত্বর কালির ইহাও ব্রহ্ম এবং রই রা 
প্রতিষ্ঠিত দেখ, অভ্তোধি যেমন আপনার তরমালা লইয়া সু 

আপনি বিশালরূপে বিভ্ত্ভিত .হয়, এই সুদীর্ঘ কালত্রিযত লইয়া 
এই ব্রঙ্গও তদ্রুপ কত শত প্রদার্থে পরিলক্ষিত হইয়া আপন ক 
আপনিই কত মহান্‌। তাঁহারা ভাবেন, ব্রদ্মই সব। ব্রহ্মই থকে | না 
ভোজন করিতেছেন। বন্ধই ব্রহ্মশক্তিবলে শত শত বিবর্ত লইয় সী 
্রন্ষেই পরিবঞ্চিত হইতেছেন। - তীহারা এই চক্ষেই সর্বদা সব ্ 
দেখেন বলিয়।৷ তাহাদের কাছে রাগদেষাদির প্রসঙ্গই থাকে না। 
তাঁহারা ভাবেন, বরহ্ধই যখন সব, তখন ত্রদ্ধের অপ্রিয়কারীর সম্তা- সত 
বনা কোথায়? যদি থাকে, তবে সে শক্রও বরহ্মময়। ১৬-২০।. 
হুতরাং বরন্মেতে ব্রন্ষনিষ্-বস্ত কাহার অন্য কি করিতে পারে? 


অসম্ভব। আর দেখ, যদি রোগাদির কল্পনাই না করা যায়, তবে তু 
তে! আছাদের-সন্তাই অসম্ভব; অতএব এতার্দশ চিরবিনষ্টদিগের 3 
কিকৌোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে? তবেযে এই আমাদিগে 


একমাত্র পূরণবন্মেই. অবিষিত। হে রায়! তাহারা ভাবেন, এই 
যাহা কিছু কুর্তি পাইতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম; সুতরাং সথখ-ছুঃখের 
আধার হইয়া সুখী-দুঃখীর সম্ভাবনা কোথায়? তবে যে কখন 
ভাব্জন্ত তৃপ্তি, আর অভাব্জন্ত অসন্তোষ, সংসারের মজ্জায় | 
মজ্জায় দেখিতে পাওয়া যা, সে তো কাহারও কিছুই নহে, 1 
তাহা ব্রদ্ধেই ব্রন্ষের তৃপ্তি, আর ব্রহ্মেই বক্ষে বিলয়। এই | 
সংসারের স্ফূর্তি? তাহা তো ব্রন্মেই ত্র বিকাশ, আমি তো : 
আর স্বতন্ত্র কছু নহি। এই বট ব্রহ্ম, এই পট ব্রহ্ষৎ আমি : 
রহ, এই সুবিস্তৃত সংসার সমস্তই ব্রন্ধ। অতএব যখন এই : 
আপন। আপনি-বিনাশ বর্ম । ত্রদ্ধে স্বয়ং উৎপততিধন্ ব্রহ্ম 3 
আপনা আপনিই অল্পে অঙ্গে, মিলিত হইয়া গড়ে, তখন কে. 
কার? কাহারই বাকে? এমন অবস্থায় কোন বিষরে রীতি ? রর 
কৌন বিষয়ে বা অশ্রীতির বুথ কল্পনাই বা কেমন? আর বৃথা | 
তীতিগ্রদ রজ্জুতে সর্পত্রমের স্তায় কাহারও অভাবে দুঃখময়ী, অব- 


আপন! অপনিই সম্ভোগধন্মী ব্রচ্ষে স্বখে, সমবেত হন, তখন : 
“এ সস্তোগজন্ত হুখ আমারই হইল" বলিয়া বৃথা কল্পনা কেমন 


কিছুই নয়, তথ্ধৎ কেবল এই ব্রন্ধই স্পন্দনধনধর্ন; তাহার উপর প্র 
এই যে তোমার সামার ভাব, তাহ! তো৷ কিছুই -নহে। ভীহার ঘর 
দেখেন, এ সংসারের ভাবাভাব তে! কিছুই নহে, জল চলিয়া যায়, | 


না, সেইরূপ উত্পজিবশ্ বর্ষ, মরণধন্মী রঙ্গে মিলিত না. হইলে 
অবস্থার চুইতে পারে না তঁহার! দেখেন, যাহা! হইবার, তাহ! | 


হইবে, তাহার জন্য সুখহখে বিবত হইব কেন? তাহার | ছু 
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দেখেন, জল যেমন কখন কখন আ্রোতো মুখে পড়িয়া, ভাদিয়, যায়, 
আবার কোথাও কখন আবদ্ধ হয়] অবস্থিতি করে, তাই তখন 
যেমন তাহাতে তোমার আমীর বলিয়া কোন সম্বন্ধ থাকে. না, 
সেইরূপ এই স্ংসার তোমার আমার বালয়া ' সনবন্বমিশ্রিত 


_না। আহার স্বভীবই যে চঞ্চ্। হুর্র্ণ ই বিকৃত হইয়া' যেমন 


আবর্ত হয়। তন্রপ এই আত্মার প্রকৃতিই তো 
পড়িয়া রহিয়াছে। ২৬--৩০। ততীহারা দেখেন”_-এই জীব- 
রূপে পরিণত প্রকৃত আত্মাকেই এই যে জড়রূপে ভাবনা, ইহা 


চক্ষে সেই এক পরমাত্মম্। হে রাম! শিশুর চক্ষে এই 
ঘোরান্ধকারা রজনী যেমন পিশাচসন্জুল, আর থে শিশু নহে, 
যাহার বুদ্ধি বালকঙ্ছলভ- অজ্ঞানে পরিপুর্ণ নহে, সেই পরিণত- 
বস্ক পুরুষের চক্ষে, সেই নিশাই আবার উপদ্রবশুন্ট কেবল রাত্রি 
'বলিয়াই প্রতীত হয়।_. তদ্রুপ তাহাদের কাছে. এই সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত অমৃতপূর্-ঘটের ্ঠার নিত্যানন্নদায়ক একমাত্র পরম- 
বহ্গে নিরুপদ্রবতা বিরাজ করিয়া থাকে । ীহারা দেখেন, যেমন 
এই বীজাদির উল্লাসাত্মর বিলাসভি্ স্বতন্ত্র আর কিছুই হয় না, 
বীজ আপনার রসবলে উল্লসিত হইব, বীজরূপ হারাইরা, বৃক্ষরূপে 
পরিণত হয়, আর তাহা দেখিয়া বিবেচনাবিহীন আমরা ভাবি, 
বীজ নষ্ট হইল, আর বৃক্ষ উৎপন্ন হইল) কিন্তু. দে বিনাশ, সে 
উৎপত্তি, বাজের উল্লাসাত্ুক বিলামভিন্ন আর কিছুই নহে। 
ত্ৎ এই সংসারে কিছুই বিনষ্ট হয় না, কিছুই বর্তমান থাকে 
না, যাহা হয়, বা যাহ! হইব যায়, তা শুধু উল্লাসাত্বক বিলাস 
অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরে পরিণতি । ৩১-_-৩৫। তাহারা দেখেন, 
মহাসমুদ্দে যেমন তরক্কাদি সম্পন্ন হয়, সেইূপ এই আত্মাতেই 
ভূতবুন্দের উৎপৃতি। আর. ইহা নাই, ইহ! আছে, ইত্যাকার যে 
জ্ঞান, তাহা আত্মাতেই আত্মনৃতত্রান্তি।: ইহা অসন্তব মনে 
করিও না, স্ষটিকমণির কিরণরাশি যেমন.আপনা আপনিই বহি- 


শক্তি আছে, তাহাই আমাদের অন্তরে এই জগৎত্বরূপে প্রকাশ 
পাইয়া থাকে 1. স্ফষটিকের অংশু. যেমন স্বয়ং স্ফটিকই এবং 
স্কটিকম্বরূপেই ' অবস্থিত, তত্রপ আত্মার এই. জগতত্বরূপিণী 
শক্তিও আত্মাই এবং আত্মস্বরূপেই- সংলীন। সুতরাং তীহারা 
মনে. করেন যে, তরসবিক্িপ্ত কণারাশি লইয়া বুদবদািসবরূপে 


হইলে, যেমন জলেই বিলীন হয়। অতএব অহার প্রকৃতি 
(জল) যেমন, অবিনশ্বর, সেইমত ত.কোন কীরণে, সমুত্পন্ন এই 


বিনাশ হইল বলিয়া..যে জ্ঞান, তাহ! .কেমন করিয়া. .ইইরে! 
. কেননা, যেমন, মহার্ণবের ! কোথাও কোন্‌ স্থানে জল, প্রকৃতিবিরর্জিত 
কোনও, কপ তরঙ্কাদি' নাই, তত্ব, এমংসারেও . বঙ্াতিরিকত 
কোন প্রকার শ্ররীরাদি গরিদকিত হইতে পারে না। দেখ, 


নির্কান-প্রকরণ-পু'্ভাগ । 







_ জড়*অজড়রূপ পদার্থ সেই পরমাত্মাতে স্থিরভাবে অবস্থিতি, করে 


 কটক-আকারে পরিণত হ, জলেই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া 
স্দসভাবে 


শুধু অক্ানীরই মোহ, জ্ঞানীর চক্ষে তো সে মোহ কখনও 
কোথাও থাকিতে পারে না।  তীহারা দেখেন৮-এ জগৎ 'অজ্ঞের 
চক্ষেই ভুঃখময়, আর জ্ঞানীর চক্ষে আনন্দময়। যেমন অন্ধের 
নিকট সংসার অন্ধ, সেই সংসার আবার চন্ষুষ্মানের নিকট, 
কত জ্যোতি সেইরূপ ূর্থের ঘন্তরণাপ্রদ এই জগ, ,জ্্মনীর 





গত হয়, তদ্রপ এই আত্মার (এমনিই একটা অকারণ-সমুজ্জুল. 


একপ্রকার যে ঘনীভূত জল: প্রতীয়মান হয়, তাহা, প্রকৃত জল 


্গাত্মক-সংসার; বিনষ্ট হই: রস্ষেই বিলীন হইলে বঙ্গের : 


৪১৫ 


রাম!, ভীহারা, দেখেন, দা যে. জলকণী, এই.যে. দিক, 
এই যে বীচি, এই তরজজ, এই. ফেন্রাজি. এই লহরী, ইহার! যেমন 


1 মকলেই কেবল বারি এবং শুধু বারিতেই- অবস্থিত ।, সেইরূপ এই 
.দেহ, এই . কল্গুনা, এই. ভোগ্য-বস্ত-পরম্পরা) এই: বিপদ, এই 
'অম্পদৃ, এইহ্মবিষাদাদির স্থষ্টি, এই পুকুুযার্থের উপভোগ, এ 


জমস্তই সেই এক ব্রহ্ম আর ব্রদ্মেতেই সম্বস্থিত, অন্যরূপ নহে। 


: ৩৬--৪০। যেমন ভুবর্ণ হইতে কত কি রকমের অলশ্কারাদি প্রস্তুত 
হইতেছে; কিন্তু সবই. যেমন সেই এক ভুবর্ণ, তদ্রপ সংসারে 
এই নান নাবিধ শরীর্থষ্টি দেখিতে পাইতেছ, ইহাও শুধু সেই ব্রহ্ধ 


হইতেই হইতেছে: বলিয়! শুধু বরহ্ধ, পৃথক আর কিছুই নহে! অত- 
এব. এ সব বিষুয়ে মূর্থদিগের যে. ছৈতবোধ তাহা মিথ্যা। তীহারা 
দেখেন, এই যে-আমাদিগের মন-_ভাবনাধন্দিণী প্রথমন্ুর্তি, এই 
যে বুদ্ধি__বস্তগ্রহণীত্মবক আসক্তি, শ্রহার পর এই যে অহঙ্কার__ 


 তত্জদবস্তময় অন্ত্ঃকরণবৃত্তিবিশেষ, আর এই যে. ইন্দিয়গণ আহঙ্কা- 


রাত্মক বন্তগ্রহের সাক্ষাৎ সাধক, ইহারা সকলেই সেই. একমাত্র 
ব্রহ্ম, বিবিধপ্রকার নহে; সুতরাং সংসারে বিব্ধাত্বক সুখ কি দুঃখ 
নাই৷. তীহারা দেখেন,:পর্ব্বতে সমুদ্চীরিত একই শব্দ যেমন স্তরে 
স্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়। নানাঁকারে চারিদিকে বিভ্ত্তিত হয়, তদ্বৎ 


. এই এক আত্মাই এ সে, আমি, এই, চিত্ত ইত্যাদি নানাবিবয়ক . 
.বাক্য-পরম্পরায় শুধু সেই. আত্মাতেই বিজ্ত্তিত হইয়া থাকে। 


তাহারা ভাবেন যে, আমাদের এই-_অজ্ঞত্ জীব্জগভ্াব, ইহা 
ওধু সেই অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মই অভ্যাগতের স্তায় আমাদের সম্মুখে 
অবস্থিতি করেন, আমর! দ্েখিয়াও চিনিতে পারি না। অধিক কি, 
আমাদের চিত্ত স্বপ্নাবস্থাতেও যাহা কিছুর অনুভব কুরিয়া থাকে, 
তাহা আর ্বতন্্ কিছুই নহে, সেই স ক্ষাৎ আত্মাই আত্মার স্বরূপ 
অবলোরুন করিতে থাকেন মাত্র ।.৪১--৪৫। দেখ, যেমন হুবর্ণকে 


নুব্র্ণ বলিয়া না দেখিলে তাহাও তুচ্ছ' মাটীর স্তায় দ্ণ্য হইয়! 
পড়িয়া থাকিতে পারে, তদ্রপ ব্রন্ধকে ব্রহ্ম বলিয়া না ভাবিলে, 
-তাহাও যে অবিমল অজ্ঞান. বলিয়া, প্রতীত হইবে, তাহা! আর 
বিচিত্র কি? আর ধাহারা ব্রহ্মব্দি, তাহারা সেই ত্রহ্ধকে ব্বয়ং 


প্রভু এবং মুহা! বলিয়াই জানেন:).আব এই যে অজ্ঞানব্রক্ধ 


. অপরিজ্ঞাত থাকেন বলিয়া. ষে মিথ্যা বোধ, তাহা মুর্খ দিগেরই 
হইয়া থাকে। কেননা, ব্রহ্মকে রন্ধ বলিয়া ভাবিলেই, তৎক্ষণাৎ 


আহা ব্রদ্ধ হইয়া. যায়। ষেমন সুবর্ণকে সুবর্ণ বলয়! জানিতে 
পারিলেই.তখনি তাহা স্বর্ণ হুইক়্া থাকে। দেখ, অনেক বার 


: বলিয়া আগিয়াছি যে, সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা ব্রহ্গ নহে, 
সুতরাং সংসারে সকল বন্তই সকল শক্তিই ব্রন্ধমগ্রী। অতএব 
সেই বরক্ষময়া সর্বশক্তি ব্রহ্নীকে (আপনাকেই) প্রগাটরূপে যে 
. ভাবে ভাবনা করিতে থাকে; সেই নিহ্েতুক বিকারশুন্য স্বত়ৎ ব্রহ্ম, 
সেই শক্তিত্বরণে সেই সেই বন্তরপে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ ভাবে 


আগ্ননাকে নিরাক্ষণ করিয়া- থাকেন।....অতএব. ধাহারা তত্বদণী . 


ভীহার| দেখেন, উৎপত্তি উৎপাদিকা-শি. ধন্মী উৎপাদন, 
রি কারপধর্মী বিকৃত, . এই ..ব্পুল-সংসার দেখ্য়াও ভাহারা 
ভাবেন, ধিনি, রদ, ধিনি এই, বিশ্বাল-সুংমার, তিনি কাহারও 
এক্ম-নহেন, কাহারও -কত্তী বহেন, কাহারও..সাধক নহেন। 
তাহারা, দেখেন) .তিনি নির্বিকার; ভিনি শান্ত, তিনি স্বয়ংপ্রভু; 


আর [তিনিই একমাত্র: মহাত্মা! ৪৬--৫০ |. অতএব তানি 
অপরিজ্ঞাত থাকিলেই অজ্জের অজ্ঞানবা্ত।। আর তিনি পরিজ্ঞাত 
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৪১৬ 


হইলেই অজ্ঞাননাশক জ্ঞানের উত্ভব। দেখ, যেমন বন্ধু 
অপরিচিত থাকিলেই অবন্ধু বলয়! কথিত হইয়া থাকে, আর 
পরিচিত হইলেই, অবন্ধু বলিয়া যে ভ্রম, তাহা বিনষ্ট হইলেই বন্ধু 


বন্ধুই হইয়া যায়; ইহাও তাহাই; ব্র্ধী জানিতেই বর্ম, আর | 


না জানিলেই অজ্ঞান। এই জ্ঞান_এই ব্রন্মময়-জ্ঞান সহজেই 
আপনা আপনিই হয় ন1। হয়,_-ভাবিয়। দেখিলেই হয়, এই জীব 
জগদৃরূপ পদার্থনিচয় অযুক্ত_-বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কিছুই 
নহে বলিয়া যদি অন্তরে অন্তরে জানিতে পার! য।য়, তবেই সেই, 
তাব্না_তনময়ী চিন্তাটা আসে, যাহার বলে পুরুষ, যে. জ্ঞানপূর্ণ 
বৈরাগায পাইয়া সংসারে অনুরাগশূন্ত হুইতে পারে। তবেই 
ক্রমে অন্তরে দ্বতবোধ অসত্য বলিয়া প্রতীত হইলে আবার মেই 
ভাবনা.উদ্দিত হয়। যাহার প্রভাবে “সেই দ্বৈতবোধ অসত্য, আর 
ইহাই ত্য” ইত্যাকার যে ভেদজ্ঞান, তাহা হইতেও বিরক্ত হইয়া 
পুরুষ একেবারে খাটি বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার 
এই ই দেহাদিঘটিত কার্ধাকারণসমবায় আমি নহি বলিয়া বুঝিতে 
পারিলে সেই ভাবনার উদয় হয়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ 
সংসারে বিরক্ত হয় এবং সেই জন্ই তাহার নিকট অহন্কীরতা__ 
আমার বলিয়া অন্তঃকরণনামক বুভিবিশেষের বন্তগ্রহণধন্ম্ন পর্যন্ত 
মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।৫১--৫৫। তাহার পর মেই 


. ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ভ্রমে ক্রমে আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান সত্য 


_দৃটীভূত হইলে, তখন তেমন একটা দেই অনির্বচনীয় ভাবনা 
সমুদিত হয় যে, যেমন জীবের অন্তঃকরণ__ভাবনাবিজুভিত 
মোহবিশেবে ততম্বরূপে সমবেত অবস্থাবিশেষ, একেবারে দেই 
একমাত্র সত্য নিজন্বরূপে সংলীন হইয়া যায়। অতএব ভাবিয়া 
দ্েখ, ব্রক্মভাবনার উপর আবার কত; ভাবনার পর অসবৈতজঞান, 
যাহাকে প্রকৃত ত্রন্গজ্ঞান বলে। তখন দেই অদ্বৈত জ্ঞানীর এই 
একটা হুবিস্তীর্ণ জীবন সংসারের এই বিস্তৃতি-জ্ঞানজন্ত 
ঘে জ্ঞান, তাহা সেই প্রকৃত ব্রহ্ষ স্গানলক্ষণ-জ্ঞানে মিশিয়। থাকিলে 
আমিই ত্রন্ধ বলিয়া জানিতে পারি। কেননা, তখন সে বিন্তৃতি- 
জ্ঞানন্য জ্ঞান সংসারস্ষ্টি নিত্য বলিয়া, সেই নিত্যজ্ঞানের অস্ত- 
ভুক্ত; হুতবাৎ নিজজ্ঞানে ভ্রম থাকিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের 
নিকট তুমিত্ব আমিত্ব মিশ্রিত এই অনিত্যজ্ঞান বাধা পায়, তাই 
তাহার! দেখেন, এই জগদৃগত াবদীয় বন্ত সেই এক “তৎ সং” 
তখন তিনি ভাবেন «আমিই এই ব্রহ্ম, আমিই সত, আর আমিই 
সেই সর্বপ্রকারাঢ্য__সর্কভূষণে বিভূষিত, আমার ছুঃষ নাই, কর্ম 
নাই, মোহ নাই, বাত নাই, জি সর্বত্র সকল সময়েই 
সমভাবে অবস্থিত, আমি স্বস্থ, অমি শোবশৃন্ঠ,” কেননা, আমি যে 


বক্ষ, ইহাযে নিশ্চিত। আমি কলাকলক্বমুক্ত-_আমাতি কলনা 


নাই, আমি কল্পিত নহি, হুতরাং আমি নিক্ষলঙ্ক, অথচ আমিই 
আবার এই সংসার ; কিন্তু আমি নিরাময় স্বস্থ। আমি কিছুই 
ত্যাগ করি না, কাহাকেও বাঞ্ী করিনা, কেনই বা করিব, এক 
আমি যে ব্রহ্ধ, ইহাঁযে নিশ্চিত। অতএব আমিই রক্ত, আমিই 
মাংন, আমিই: অস্থি, আর আমিই সেই রক্তমাংস-অস্থিময় 
শরীর । ৫৬--৬০। আমি ব্রহ্গ; ইহা ধখন নিশ্চিত, তখন.আমিই 
চিদ্‌ বিজ্ঞান), আমিই। চৈতন্ত (জ্ঞান )। আমি শ্র্গ_ আনন্দের 
আগার, আমিই এই ুষ্যসমুষ্তাসিত - বিশাল আকাশ) এই 
হুমহান্‌ দিক্চক্রেবাল/ আর আমিই ব্রদ্ম, ইহাই যখন: স্থির, 


তখন দট বল, পট বল, যাহা কিছুই শরীরী, আমস্তই । কেবল 


যোগব(সপত-গানা সন । 


পরম সুখাস্বাদস্বরপ, এ আশ্বাদ অপরিচ্ছিনন ইহা ধারা 


কামুকের কান্তা ও চন্্র এই উভ়দর্শনের মধ্যভাগেও যে চিত 
(অবিচ্ছিন্ন তাবে থাকেন; আমিই সেই অবিচ্ছিন্ন সতত 
নিবিষয় চিত্বরূপ। তুতনত্্ত লোবদৃষ্টি আকাশের চন্রে সং 












এক আমি। আমিই এই ক্ষুদ্র কায়তৃণ, আবার আমিই এই 
সুমহতী ধরিত্রী, আমিই সামানত গুল এবং আমিই হুবিশাল 
বনরাজি। এই যে সাগররাজি, এই যে পর্বতমালা, এ সমস্তই 
আমি। কেননা, ইহসংসারে কেবল একমাত্র ব্ষই অবস্থিত; 
হৃতরাৎ এসংসারে এই যে শত শত শক্তি কাহারও 
আদানাস্বিক” কাহারও দানাসিকা, কাহারও ঝ| সক্কোচাত্তিকা, 3 
ইত্যাদি নানাবিধ প্রাণিধর্ম, এ সমস্তই শুধু এক আমি। বুিয় 
রাধিও যে, এই আমিই চিৎস্বরূপে ত্রন্মে অধিঠিত হইয়াই, এই 
সুবিস্তৃত-সংসারের শরীর পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছি। অতুএব সু 
এই যে ক্ষণে নে পরিব্তনোত্হুক লতাগুল্ম অগ্ধুরাদি রানি ৃ 
সনে সমস্তই আমি । আর দেখ, যিনিই চিতস্বরূপী তিনিই ব্রহ্ম; রা সিডি! 
ব্রহ্ম চিদ্াত্বারই অন্তর্গত, ধিনি শান্ত, যিনি পর-_অবাজ্মনসগেচর, ! 
অথচ যিনিই এই ইন্দিয়াদিগ্রাহ রস-নির্ধ্যাস-তশ্লিঃস্ত বিকার ৭ 
বিশেষরপে পরিণত সংসারে অবস্থিত। অতএব হতেই 
এই সংসার, যাহ 1 হইতেই এই সংসার এবং যাহাই এই সংসার 
আবার এই সংসার হইতেই ধিনি। ৬১৬৫ যেহেতু যে যে 
সংসার মেই একাত্বক- প্রহ্মাতক বলিয়াই দিদ্ধান্তিত। অতএব ক 
যাহাই পরব্রহ্ধ বলিয়া নিশ্চয়ীকৃত, সুতরাং যিনিই চিদাত্বা, সা 
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সন্ত, তিনিই সত্য, তিনিই খত, আর তিনিই | হর 
















জ্বৰ। কেননা, এই [নানাবিধ নামধেয়ে কেবল সেই একমাত্র শু. টা 
সর্বগত তথ্রপী চিন্মাত্রই অভিহিত হইয়া থাকেন। মিনি সী অবহি 
চেত্য হেন, ভ্রমন্ঞানে পরিজ্ঞেয এই সংসার নহেন, সংলারের সু কমনী 
কেবল আভাসমাত্র; লুতরাৎ, যিনি নির্মল এবং, আই ফিনিকুক্ট আনন 
এই সর্দভূতের স্বরূপবোধক এব জব্বত্র সমবস্থিত। আর ক্র নু 
্র্মাবিদের। ধাহাকে মন, বুদ্ধি ও ইন্জিয়নিচয়ে এই: যতকিছু যত ঝ টা 
রকম কল্পনা হইয়াছে, হইতেছে বা হইতে পাবে, সে সমস্তেই কুট হইতে 
সমন্বিত, অথচ শান্ত চিনয় ব্রহ্ম বলিয়! অনুভব করিয়া থাকেন। খু রি 
র্গবিদেরা ভাবেন যে, আমিই একমাত্র স্বপ্রকাশ স্বন্থ চিত্বরূপ শী সম 
্র্ম। যেহেতু আমিই এই অশেষশব্বাদির ও তাহার কারক ব্য 
আকাশীদ্রি এবং তজ্জনিত এই সংসারস্থিতির সভামাত্রথরপ ক্র যাহা । 
স্বচ্ছ :চতন্ত। অতএব আমার ক্ষয় নাই; কেননা ধারাকারে সী ক্ষান্ত 
বিনিঠুত অর্িক্ফুলিকের ্তায় অনবরত বিগলিত নির্ধল চৈত্- রি ঢুখমথে 
ধারাত্মক এই যে নিরন্তর সংসার, ইহা আমিই ।৬৬--০০। অনুভব 
আম সেই পরমানন্দ চিক, যাহা যোগিগণের অনুভবগো্র ত্র চিবণত 

হইলেও বাক্যের অগোচর এবং অহতরূপী ভোভগণেরও ধিনিনু্রী কোর; 
ততত২-ভোগবৃত্তিতে মধুধারায় আত্বাদ অর্থাৎ সংসারী ভোজ হরণ 


জীবগণ ভোগবুক্তিতে যে অ'নন্দরসের আশ্বাদন করিয়া থাকে; 
সেই অনুভূযমান অমৃততবরূপ আমিই। আমিই সেই নির্মল] 
চিদ্ব্ষ, আমি ভুযুপ্তোপম, শাস্ত বিম্ল আলে কম্বরপ 
আমি সমুদয়-বিষয়ভোগ-মুখাপেক্ষা উত্তম হুখস্বরূপ। আমি! 
সর্ব; প্রকাশমান্‌ বাসনানিম্ুকত চিদ্তরহ্ষ। খরার 
আস্বাদ ক্ষণমাত্রস্থায়ী ও. অল্প পরিমাণ; কিন্তু আমি তদগের 


থাকে। রাত্রকালে চল্রোদয় হইলে কান্তার প্রতি আসক্তচিন 


হইলে মধ্য আকাশের যে নির্বিষয় চিৎশজি বিদ্যমান থাকে দি চং 


ৰ 5] টিসি উরি জাগ্র্. আবসথাতেও 'যিনি 





, [নববাণ-৩] কসখ- ডিন 1. ক. এ ১৫ 


: আমিই সেই চিৎশক্তিরপী নির্মল ত্রহ্ধ। আমীতে হুখছুঃখাদি । স্ 
বট কোন প্রকার বিকল্প নাই। আমি সত্যঙ্ঞানরূপী নির্মল নিত্য. 
ছিদ্র এক স্থানে বনিয়৷ লোকে তাহ। হইতে দুরতর 


প্রদেশে ছৃষ্টিস্থাপনকালে অিষ্টানস্থান ও দৃষ্টিস্থাপনের স্থানের মধ্য- 


ভাগে অন্তরালপথে যে নির্ধি্ষ় চিতিশক্তি থাকে, আমিই 
সেই বিষররশূন্ত সর্ববগামী চিতস্বরূপী। মৃত্তিকা, : জল, বায়ু ও. 


বীজ ইহাদের পরস্পর মিলনকালে অস্কুরোদগমকারী যে চিৎশক্তি 


| .. বিদ্যমান থাকে, আমিই সেই বিশাল চিদ্তরক্ধ। স্বীয় জড়ভাবে 


সু অবস্থিত খর্জ্র নিন্ব ও বিশ্বফলের অন্তরে লীন যে আস্বাদস্তা, 
সরু আমিই তহা। শাস্তানুসারী মননক্রিয়া দ্বারা বিশোধিত কষ্ট ও 
আনন্দ হইতে নি্ুক্ত যে চিতশক্তি সমভাবে বিরাজ করে, আমিই 


| _ সেই নিরাময় চিৎশক্তিষ্বরূপ । ৭৫--৮। আমি নীরোগ চিদ্‌- 
র বর্ষ, লাভ ও অলাভ উভগ্বেতেই আমার তুল্যভাব। ভূতলস্থিত 


ব্যক্তির সুর্্যদর্শনকালে ভূমি হইতে ৃষ্পধ্যন্তগারী তদীয় 
বিস্তৃত যে দৃষ্িহুত্র, তাহার হ্র্ধ্য ও নেত্র উভতবত্র অঙ্গংলগ্ন যে 
মধ্যভাগ তাহার হ্যা আমি নির্খীল শীস্ত বিতত চিতস্বরূপ। 
আমি অনাদি, অনন্ত, অনাময়, তুরীয়, চিদ্বহ্ষ, জা 
সুপ্তি, সর্কসময়েই আমার সমভাবে প্রকাশ। আমি নিথিল- 
পুরুষের অন্তরে শত ক্ষেত্রোৎপন্ন ইন্ষুর আত্মাদের স্তায় অবস্থান 
করিতেছি । : আমি সকলের নিকটেই একরূপ, আমি সমভাবে 
অবস্থিত চিদ্ব্রহ্ম। আমি আদিত্যের প্রত্তাবৎ অর্ব্বগামী স্বচ্ছ 
কমনীয় প্রকাশকারী বিস্তৃত চিদত্র্ধ। বিষয়ভোগ্রজনিত যে 
আনন্দকণ/ অমৃতের ঘে আব্বাদশক্তি, তাহার গ্ঠায় একমাত্র 


্বানুভূতিত্বরূপ . অবয়বে চিদ্ত্রহ্ম আমিই তাহা। মৃণালতন্ত 


যেমন মৃণালের সর্বত্রঃ সন্বদ্ধ ও গুপগুভাবে অবস্থিত (বাহির 


হইতে দেখা যায় না) এবং মৃণীল ছিন্ন, ঝা ভিন্ন হইলেই. 


পরিস্কুট হইয়া পড়ে, সেইরূপ দেহমধ্যে . গুপ্তভাবে সর্বত্র 
সন্বদ্ধ ও (দেহের ) বিচ্ছেদে স্কুরিতাক্কতি যে অনাময় চিদ্‌- 
দ্ধ আমিই তাহা। সমস্ত. তুবন আক্রমণ করিয়া থাকিলেও 
যাহা মেঘমালায় স্পন্দশানিনী হইয়া! ছূলক্ষ্য ও হৃক্ষা (জীব | 
পক্ষান্তরে জল) আকারে অবস্থিত; আমিই সেই বিতত চিতশক্তি। 


ুগ্ধমধ্যে ছৃতের সত্তার স্যায় যাহার অত্যন্তরস্থিত সারভাগ 


অন্ুতবমাত্রগম্য এবং ন্নেহময় (পরম . প্রেমাস্পদ, পক্ষান্তরে 
চিকণতাময় ), আমিই সেই অক্ষত চিং। সুবর্ণে যেমন কটক, 


কেমুর অন্বদনামক কল্পিত অলঙ্কীরতেদ সুবর্ণ হইলেও 


ুবর্ণভিননরূপে অবস্থিত, সর্বগামী , চিত্বঙ্গ আমি সেইরূপই 

দেহমধ্যে অবস্থিত। শৈলপ্রভৃতি_ পদার্থসমুহের অন্তরে বাহিরে 
| সর্বদা সভতাসামান্তরূপে যে চিৎ, বিরাজমান, আমি সেই নিদিপ্ত 
(| চিতিবরূপ। ৮১--৯০। যিনি সর্ববপরকীর অনুভূতির অকৃত্রিম 
আদর্শদবরূপ অর্থ ধাহাতে সকল অনুভূতি হুইগ্জা থাকে এবং 


দাদির, || বাহীতে মলবিন্দুও সংলগ্ন হয় না: আমিই সেই, মহৎ চিততব্ব। | 
পেক্ষ। | যিনি নিখিলসন্বলফলের, প্রদাতা, সকল তেজের প্রকাশক এবং 
াহিক' [| স্কল প্রকার উপাদেয় বস্তর অবধি অর্থাৎ বাহ হইতে উপাদেয় 


বন্ত আর নাই; আমি. সেই চিন্বাত্বার উপাসনা করি। ঘিনি || 
সকল অবয়ৰে বিশ্রামপ্রাপ্ত অথচ সকল অবয়ব হুইতে অতীত | 
বং হার রূপ সর্বদাই প্রকাশমান, আমি সেই চিদাত্মার | 
উপাসনা করি।১-ঘটপটাদি পদাথমধ্যে থিনি সংম্বরূপে অবস্থিত, || 


জাগ্রৎ্ স্বপ্ন, 





তুষুপ্তের তা অবস্থিত, আমি দেই চিদাত্বার উপাসনা করি। 
যিনি অগ্নিতে উষ্ণতারূপে, হিমে শৈত্যরূপে, অন্নে মাধুর্্যরূপে, 
ক্ষুরে ধাররূপে, অন্ধকারে কৃষ্ণতারূপে, ও চন্দ্র গুরুতারূপে : অব- 
স্থিত, আমি সেই চিদ্াত্বার "উপাসনা করি। যিনি সকল বস্তর 
অন্তরে ও বাহিরে আলোকরূপে অবস্থিত. এবং যিনি দূরস্থিত 
( অজ্ঞাননিবন্ধন) হইলেও নিকটস্থিত, আমি সেই চিদাত্মার 
উপাসন! করি। যিনি পদার্থসমুহের মাধুর্যাদির মাধুর্য ও তী্কাঁ. 
দির তীক্ষতারপে অবস্থিত, আমি সেই চিদাত্বাকে উপাসনা করি। 
খিনি তুরীয় অতুরীয় হইতে অতীত পরমপদে জাগ্রৎ-্পর-হযুপ্তি 
সকল তং সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, আমি সেই চিদাত্বার 
উপাসনা করি। যাহাতে কোন প্রকার স্বল্প নাই, কোন প্রকার 
কাম বা ক্রোধ নাই, কোন প্রকার যত্ব নাই, আমি সেই চিগদাত্মার 
উপাসনা ক্রি। . ভোগোৎকগাবিহীন, যত্ত্বিহীন, চেষ্টাবিহীন; 
অহগ্কারপরিশুন্ঠ নিরবষব অথচ সর্ধবমর থে চিদাত্বা, আমি তীহার : 
উপাসন! করি। ৯১--১০। যিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত 
অপার সর্বময় একরপী, ধাহার চিতস্বরূপতার অবধি নাই, আমি 
সেই চিদাত্বা হুইয়াছি। এই প্রিলোকমধ্যবস্তী- শরীরসমূহরাপ 
যুক্তাহারের যিনি হুত্রর্ূপে অবস্থিত,ধিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও ভুষু্তি 
সম্পাদন করিতেছেন, আমি সেই: উন্নত বিস্তৃত চিদাত্বা 
হইয়াছি। থিনি রুহৎ ব্যাধপাশের ন্তায় আপনার বাহিরে 

ও অন্তরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এই জগদ্রুপ- বিহ্গুলিকে মধ্যে 
রাখিয়।প্রচ্ছন্নভীবে অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই চিদাত্মাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমুদয় প্রপঞ্চ ধাহাতে বিদ্যমান, অথচ 


'যাহাতে কিছুই নাই; ধিনি একমাত্র. স্নেহের আধার জড় 


মারুতের (প্রাণবাযুর এবং বৃষ্টিবাত্যার) আঘাতে ধাহার 
নাশ নাই, অর্থাৎ দেহাদিরূপে অধ্যস্ত হইলেও খহার স্বরূপের 
কোনই ক্ষতি নাই, তিনি যেমন তেমনিই আছেন, ভ্রান্তদৃষ্টিতে 


ধিনি উক্ত মারুতাখাতরপ ভ্রমযুক্ত এবং তত্ৃষ্টিতে উহা হইতে 


নির্দুক্ত এবং ঝাহিরে ও-অন্তরে ধিনি চিতপ্রদীপত্বরূপ, আমর! 
তীহার উপাসনা করিতেছি.।* হুদয়সরোবরে ধিনি, পদ্ধিনীকন্দের 
তায় গুঢ়ভাবে অবস্থিত, যিনি হস্তপদাদি নিখিল অর্ের দৃঢ়রূপে 
অবষ্টস্তকারী তন্তত্বরূপ। যিনি জনগণের জীবনোপায়্বরূপ, যিনি 
ক্গীরসাগর হইতে উদ্ভুত নহেন; চক্র হইতে উদ্ভুত নহেন, এখন 
অহা্্যবিলক্ষণ অমৃন্বরূপ-আমরা সেই সত্য চিদ্দাত্মার উপাসনা 
করিতেছি । ১০১-:১০৮। ধিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপে 
অভিব্যস্ত হয়েন এবং যখন তাহ। হইত্বে বহির্ভূত হন, তখন শান্ত 
হইয়া বিরাজ করেন, আমি সেই চিতা রা) যিনি 
আঁকাশের স্তায় নির্শল এবং সকলের, বঞ্জীন (অভিব্যক্রিকারী ) 
অথচ ধিনি রগ্তনও নহেন ও আকাশও,নহেন, আমি সেই চিদাতবা। 
হইয়াছি। ধিনি মহামহিমশালী হইলেও সকল প্রকার ্ধ্য 
(বিরহিত এবং কত্তৃত্বসত্বেও ধিনি অকর্তা, আমি সেই চিদাত্ম! 
হইয়াছি। আমি জনিয়াছি, আমি .এই অধিল প্রগকরপী হই- 
লেও আমি অহহরূপী নহি, এই সয়স্তও আমি নহি, ইহাও 
আমার নহে) এই জগ্গৎ কৃত্রিম মায়াময়ই হউক, অথবা, অকৃত্রিয় 
আত্মাই হউক, আমার কিছুতেই ক্ষতি নাই ; আমি সকল. প্রকারে, 
 বিগ্রতঙ্বর হইয়াছি 1 ১০৯--১১২। 
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দ্বাদশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_সেই বিগতপাপ মহাত্মা জনকপ্রমুখ জীব- 
নুক্তগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিক্বা শাত্ত সর্বত্র সম সত্যপদে 
পদার্থ 
শোহিত হওয়ায় পুর্ণবুদ্ধি সেই ধীরগণের চিত্ত বাহিরে ও অন্তরে 
সর্বত্র রাগবিহীন ও সমভীবাপন্ন হইয়াছে, তীহারা জীবন বা 
মরণের নিন্দা ঝ| প্রশংসা কিছুই 'করেন না । এইরূপে তাহারা 
অলক্ষ্য, অতি নুক্মলক্ষ্য ও বিদ্ধ করিতে পারিয়। নারায়ণের বাহু- 
দণ্ডের স্তায় শৌভমীন হইলেন। খু.ও নঅন্বভাব সেই 
মহাত্মগণকে দেখিলে বৌধ হয়, যেন অপর একটি শুমের 
পর্র্বত। তৎপরে তীহারা দেবগণের স্ায় ব্বর্ণেঃ দেবোদ্যানে, 
ভূতলস্থ অরণ্যভাগে অন্ঠান্ত দ্বীপে ও নগরে সর্বত্র অপ্রতিহুতগতি 
হইয়৷ বিহার করিতে লাগিলেন। তাহারা কুহুমপুর্ণ দোছুল্যমান 


সত্যত্বরূপে পরমন্থথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। “তৃৎ) 


দৌলায়, বিচিত্র বনভূমিতে ও হুমেরুশিখরাগ্রে যথেচ্ছতাবে বিচরণ 


করিতে লাগিলেন । ১--৫। পরে তীহার! নিঃপত্বভাবে ছত্রচাম্র- 
প্রভৃতি রাজোগকরণশৌভিত রাজত্ব করতঃ বিচিত্র আচারে বিচিত্র 
ত্রিবর্গনাধন করিলেন । বিবিধ শিষ্টাচার, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বিবিধ 


যাগযজ্ঞাদি করিয়া তীহার! অপূর্ব ধর্মসধ্য় করিতে লাগিলেন। 


এইরূপ বিবিধসম্পদে বুমণীয়্ কামিনীহাস্তমধুর বহু প্রকার 


সুখসস্তোগে থাকিয়া স্বচ্ছন্ৰে আহার বিহার করিতে লাগিলেন। 


সেই মহাপুরুষগণ কখন বমণীয় সহকারে, পারিজাতপাদপে ও 
হুশৌভমান নন্দনকাননে প্রবেশ করিয়া, অপ্ারোগণের তুমধুর 
শীতশ্রবণ করিতেন; কখন চরাচর সমস্ত লোকবামীদিগকে লইয়া 
যাগধজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপ্রে অনুষ্টানপুর্বক নিখিল জীবের হুখ 


স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিয়া গারস্থ্ধর্থের পরাকাষ্টা দেখাইতেন ; 


কখন সংগ্রামসাগরে প্রবেণ করিয়া ভেরীনিনাদসহকারে. 


বিপন্গপক্ষীয় বড় বড় গজ অশ্ প্রভৃতি সৈশ্ঠ ক্ষয় করিয়া সংগ্রাম- 
স্থলী জদ্ৃকের 'বিহারভূমি করিয়া দিতেন; কখন বা! বহুবিধ 
কষ্টপ্রদ চিত্তহারী শক্রবর্গের নিকট পরাভবসম্পাদক ক্রোধ ও 
চিত্তক্ষোতকারী ভীষ্ণ বিপৎপরম্পরায় পতিত হইয়৷ আবার উদ্ধার 


প্রাপ্ত হইতেন। ৬--১২। প্র সমস্ত বিবিধ সংসারব্যাপারে পতিত | 


হইলেও তাহাদের চিত্ত সর্বদাই, রাগবিহীন অনাসক্ত বিগতন্রম 
উপাধিনির্ুক্ত পরমপদেই লীন থাকিত; সেই কারণে তাঁহার 
কদাচ মহাবিপদ বা মহান্‌ ্্যো কুত্রাপি সরোবরে কুলপন্বতের 
তায় মগ্ন হইতেন না ( খে হুখ্বোধ বা ছুঃখে চুম্ঘবোধ করিতেন 
না)। হে 'রধুকুলধুরন্বর! পুর্ণচন্দের উপ্রয়ে জলরাশি যেমন উল্ল- 
দিত হয়, তদ্দরপ: তীহারা পরমরমণীয় বিলাদপুর্ণ রাজ্যলক্ষমী 
পাইয়াও কখনই উল্লাস প্রাপ্ত হন নাই। গ্রীন্মকালে বনস্থলী 
যেমন পরিস্নান ( ওক) হয় না; সেইরূপ তারা ছুঃখশোকে 
 পরিস্নান হইতেন না; তুষারপাতে ওষধির (লতার) শ্ভায 


বিষয়ভোগরানিতেও' কদীচ হর্ষ (. আনন্ৰ, ওষধিপক্ষে বিকাস), 


প্রাপ্ত হন নাই! : হেরাম! উ 
রূপম্তীরীর বসাস্বাদ করি 
ত্যাগ তাহাদের কিছুমাত্র: ছিল” 15৩--১৭। তাহার! . 'শক্রু- 
পরাজয় করিয়াও আপনাকে উন্নত বলিয়া বোধ করিতেন না এবং 
শত্রুর নিকট পরাজিত হইলেও: আপনাকে অবনত বলিয়৷ বোধ 
করিতেন না, হুখলাভে আনন্দে বা; ছুঃধদশায় বিষাদ তাহাদের 


হারা অধ্যগ্র' হইয়াই বিষষতোগ- 
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[তিলাষ বা অনিষ্টফলের 


. কহিলেন,_-যদি উক্ত দিবিধ উপায়ই যোগশন্দে অভিহিত, তাদি 
যোগশব প্রাণস্পন্দরোধরূপ উপায়েই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠি 









কিছুই হুইত না। কখন তাহারা মোহমগ্র বা বিপদে নিমজি 
হইতেন না; কোন প্রকার ইঠ্টবস্তলাভে তাহারা হুষ্ট হই 
না বাতোমার স্তায় শোকেও রোদন করিতেন না। নু ॥ চা 
তাহার কেব্ল স্বত্ব-বর্ণের উচিত কাধ্যমাত্রই সম্পাদন ব 
সংরভ্তপরিশূন্ত হইয়। অপর মেরুপর্ব্বতের মত অবস্থান করি! 
লাখিলেন। ৯৮--২০। হে রাখব! তুমিও সেইরূপ পাবিনাশ্‌ 
তত্ৃষ্টি অবলম্বন করিয়া অহগ্কারপরিশূত্ বিশুদ্ধ চিন্মাত্রে অহংবু্র ঘা 
স্থাপনপূর্ব্ক স্বীয় আচার পালন করিতে থাক। এই হ্চ্ 
পরম্পরাকে তুমি ঘকথিতপ্রকারে অবলোকন করত ভন্ড 
এবং সুমেরুর শ্তায় অচল ও সাগরের শ্ায় গন্ভীর হইয়া সমতা 
অবস্থান কর। এই সমস্ত একমাত্র চৈতযই-_-আতাস দশাপ্রা্ 
হইয়াছে, ইহাতে সত্য বা অসত্য কিছুই নাই। তুমি এই হু 
অহংভাব অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়৷ ব্র্মিভীৰ অবলম্বন 
পুর্বক সর্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি হইয়৷ অপাতদৃষ্টিতে সত্যবৎ, প্রতীয় 
মান এই সংসারের ক্ষয় করিতে থাক। ২১--২৪। হে সাথোস্ 
তুমি এরূপ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কেন রোদন করিতেছ। মূ 
তায় কেন রোদন, করিতে ৭ এবং উদ্ভরান্তচিত্ত হইয়া আব 
পতিত তৃণের স্তা় কেন ঘুরিয়! বেড়াইতেছ ৭ বাম কহিলেন, 
ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে আমি হৃধ্যসগমে পনের স্যার 
প্রবোধ প্রাপ্ত হইলাম ;কি আশ্চর্য! এক্ষণে আমার নিথিন 
মলরাণি (মোহপাপ) ক্ষালিত হইয়াছে । শরৎকালে দিজ্ঞালিস্; 
বিধায়িনী নীহারিকার ন্যায় আমার ভ্রান্তি একেবারে অপ্থত 
হইয়াছে, এক্ষণে আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে; এক্ষণ হইতে (জ্ঞানেছু 
আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। হে জাধো! এক্ষণে আমার 
মদ, মোহ, মান, মাৎসর্ধ্য সমস্তই গিয়াছে; এতদিনে আমার শোবস্র 

দূরীভূত হইল; এতদিনের পর আমি আত্মরূপে উদ্দিত হইলাম | 
এক্ষণে আর আমি "আত্মা বন্ধ এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেহি 
না; এক্ষণে আপনি আমাকে যাহ! করিতে সি আমি 
একান্তবুদ্ধিতে নিঃশস্কভাবে তাহাই করিব। ২৫--২৮। 


| দ্বাদশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥ 








নর বশিষ্ 
কু ব্দিমান 
শি (অবিদ্যাং 
মরীচিকার 


_ ত্রয়োদশ সর্গ। 


বাম কহিলেন, বন্ধন! এক্ষণে আমার সম্যকূরূপে ততৃজ্ঞানঠ 
লাভহেতু বাসনাক্ষয় হওয়ায় নিশ্য়ই আমি জীবনুক্তপন্ 
বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছি। কিন্তু হে ব্রহ্বান! এক্ষণে, প্রাণস্পন্ন/ 
নিরোধ করিয়৷ কিরূপে জীবনুক্ত হওয়া যায়, তাহা! আমার নিকট টং 
বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন_রাঁম! এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া? 
থে যুক্তি অর্থাৎ উপায়, তাহাকে যোগ বলা হক, চিত্তের উপশাতিই 
প উপায়; ও উপায়কে তুমি দিপ্রকার বলিয়া জানিবে। উহার 
একপ্রকার আত্মজ্ঞান, .তাহ! ভূমগ্ডলে সর্বত্র প্রথিত; দিত 
প্রকার প্রাণস্পন্দরোধ, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে, শ্রবণ কর] 
রাম ছিজ্ঞাসিলেন্ঃ_ভগবন্! এ উপায়দয়ের মধ্যে হুলত : ও 
অক্রেশসাধ্যরূপে কোন্টী উৎকৃষ্ট, যাহা জানিতে পারিলেই অ 
এ সংসারকেশ পাইতে হয় না, তাহা বলুন। ১-৫। বি 

































পংনারতরণবিষয়ে ঢুইটী উপায়ই সমান ও একরপ ফলগ্র্থ। 
"ক তবে কাহার নিকট জ্ঞান অসাধ্য এবং কাহারও বাঁ যৌগ 'অসাধ্য; 


তিতা আমার মতে জ্ঞানরূপ উপায়ই সুসাধ্য। ' কেননা) 

্ যাহা অজ্ঞান (জ্ঞানাভাব ) তাহ ত স্বপ্নেও সম্ভাবনা করি না) 
স্তর অর্থাৎ উহা (জ্ঞানীর পক্ষে ) একান্ত অলীক। যাহা জ্ঞান, তাহ! 
টু দকল অবস্থাতে অর্ন্ঘদাই স্বতঃই ব্রাজ করে (তাঁৎপর্ধ্য এই, 
ইনু বিবেকাভাবে উক্ত অজ্ঞান, বিবেকোদয়ে আবার অজ্ঞান কি? 


ঢু কেবল জ্ঞানই থাকে) সুতরাং জ্ঞানই আমার মতে স্বুকর উপায়, 
উট থাহ! একমাত্র বিবেকলাতে লব্ধ হইয়া থাকে )। যোগ জ্ঞানাপেক্ষা 


 হুদাধ্য, কারণ তাহাতে ধারণা আসন দেশপ্রভৃতি প্রশস্ত হওয়া 
য় | গই, অহাও দুর্ণভ। অথবা জ্ঞান অসাধ্য, যোগ হুসাধ্য নহে, 
(10 যোগ হুসাধ্য, জ্ঞান নুসাধ্য নহে ইত্যাদি বিকল্পনা সমুচিত নহে, 
রর ইহা উত্পাহবিহীন অলসেরই চিত্ত]; খিনি সমর্থ, বীর, তীহার 
| নিকট হুইই হুসাধ্য। ৬_-১০।. হে রঘুকুলধুবন্ধর ! জ্ঞান ও 
_ | যোগ এই দুই রকম উপাঁয়ই শাস্্োক্ত ; তন্মধ্যে নিথিল-জে় 
ঠার বন্ধ হইতে নির্মল চিত্স্থ যে জ্ঞান, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। 
'ল:] হে সাধো! এক্ষণে, প্রাণ ও অপান বায়ু সমতাসাঁধকরূণে 


গত | হয় নাঁ। (সিদ্ধিকামদিগের ) (খেচরত্বাদি) বিবিধ দিদ্িপ্রদ 
॥ (জ্ান্ছেদিগের ) জ্ঞানপ্রদ যোগের কথা তোমাকে বলিব, শ্রবণ 
কর। হে রাজনন্দন! তুমি উদৃধোগসহকারে প্রাণবাযুর নিরোধরূপ 
ঘোগ উপায় অবলম্বন করিলেও বাসনাক্ষয় করিয়া অক্ষয় প্রত্যক্‌ 
মা ছ্রগরবঙ্গে চিত্তবৃত্তিনিরোধপুর্ববক সমাহিত হওত বাক্যের অগোচির 
(ভিতর নিরতিশয় আনন্দন্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবে । ১১--১৩। 


ত্রয়োদশ স্গ সমাপ্ত ॥ ১৩॥ 
চতুর্দশ সর্গ ডি 


। ৯ বশিষ্ঠ কহিলেন_এই থে তরি একমাত্র টা 
সর ব্দযিমান, এই কথা রলিয়। আসিতে. উহার কৌন. এক দেশে 
সু ( অবিদ্যারৃত অংশে ) এই জগত্রূপ একটা স্পন্দন: মরুভূমিতে 
দু মরীচিকার, স্তায় বর্তমান বৃহিষ্বাছে। কম্লযোনি ধা উহার 


কারণ হইয়া এই ভুতসমূহত্রাস্তি নর্থ করিয়৷ পিতামহরূপে 


"অবস্থান করিতেছেন। আমি তাহার মানস পুত্র বশিষ্টরূপে 
 উৎগন হইয়া. প্রতিযুগে সৎকর্ম ফলে গ্রবাধিিত এই নকষত্র- 
ধ মগ্ডলে (অগ্তধিলোকে). ঝাস্স করিয়া থাকি॥ সেই. আমি 
একদা ববর্গে ইন্সতায় নারদাদি মহধিগণের নিকট চিরজীবী- 
দিগের সন্বন্ধে কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলাম! তথায় শাতা 
তপনামা৷ মহামতি মিততাধী মানী কোন মুনি কোনও বথা- 
প্রঙ্গে এ কথার উত্থাপন . করিষ্বাছিলেন। 


শিখরে সুসতীচুতনামে খ্যাত একটী কল্পতরু আছে। ১-৩। সেই 
কষসতরুত্ব্ের (২ড়ির) 'উপরি্থ দক্ষিণদিবস্তী- কলধৌত লতা- 


(তর ক্ষার তায় বীতরাগ ( বিষয়াশভিশৃ ) ভুশগু- 


দত ঝা, এইজন্য ছুইটীর ভিন্ন নাম হইয়াছে। যথা জ্ঞান ও যোগ; 


(দেই কারণে যাহার যেটা সাধ্য, সে তাহাই গ্রহণ করে.) কিন্তু 


. | প্রদিদ্ধ দেহরূপ গুহাতেই দৃঢ়ভাবে অবস্থিত '( দেহাঁভাবে যোগ): 


তিনি বলিতে-. 
ছিলেন, জুমেক্ুপর্ব্বতের ঈশীনকৌণস্থিত পদ্মরাগমীনিময় এক | 





ড়িত এক কৌটরে একটা বিহঙ্গালয় আছে। সেই" বিহঙ্গালয়ে 


ি্াগ-প্রফরণ-ুর্বভাগ | এ 


নামা এক সুষ্তরী বায়দ বাস করে। হে হুরগণ! রঃ ভগন্মগুলে 
সেই তূশুওড বাযসের স্তায় চিরজীবী এই স্বর্গে কেহ হয় নাই, হই 
বেওনা। সে দীর্ঘাু্, মে বিষয়াসভিশ্ঠ্, সে শ্রীমান্, সে 
মহামতি ( তত্বজ্ঞানসম্পন্ন ), দে বিশ্রা্তবুদধি পরমপে বিশ্রাম 


প্রাপ্ত) সে শান্ত, কান্ত ও কালবিৎ। সেই পক্ষী যেবূপ জীবন 
লাভ করিয়াছে, সেইরূপ জীবন লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত 


পবিত্র জীবন লাভ করা হয় এবং উন্নতির চরম সীমায় গদার্পন 
করা হয়। ৭--১১। অনন্তর আমি সেই শাতাতপ যুনিকে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মেইরূপই বর্ণন করিলেন; যাহা বলিলেন, 
তাহার অগুযাত্রও অতিরঞ্জিত নহে, যথার্থ ঘটনাই ব্য করি- 
লেন। পরে যখন সকলের কথা শেষ হইয়! গেল, দেবগ্থ স্বস্বস্থানে 
চলিয়া গেলেন, তখন আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া  ভূশ্তগুপন্গীকে 
দেখিবার. নিমিত্ত যাত্রা! নান ছুমেরুর যে শিখরে ভূুগ্ত 


অবস্থিত আছে, আমি ক্ষণকালমধ্যেই পদ্ররাগমণিময় সেই. 


বিশাল শিখরের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই 
শিখর বতুগৈরিকাদির জবলদনলোপম কাস্তিপুঞ্জে চতুদ্দিক্‌ যেন 
মধুমদে আরক্ত করিয়া! তুলিয়াছে। তাহাতে সমস্ত পর্ববতটীকে 
কল্সাস্ত অনলশিখাপিণ্ডের স্তায় বোধ হইতে লাগিল। সেই শিখ-. 
রের পার্থস্থ ইন্জনীলমণির প্রভাপুগ্ উপরে উথ্িত হইয়। বুম- 
পটলের স্ায় বোধ হইতে লাগিল. বিবিধ রত্বের.আলোকে 


গগনতল অরুণায়মান হ্ইস্া উঠিয়াছে। যেন সমস্ত বর্ণ সেই. 


পর্ধতে রাশীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন পর্ধতটী সান্য-মেধমালার 


একটা আকর হইয়। উঠিয়াছে। ১২--১৭। আরও. বোধ : 


হইয়াছিল যে, যোগবলে জমেকুপর্কবতের বাড়বাগিতুল্য জঠরানল 
তদীয় ইচ্ছাক্রমে স্ুযুন্ানাড়ীপথ দিয় বহির্গত হইয়৷ তাহার 


শিরোদেশে অবস্থান করিতেছে। হুমের পর্ব্বতের বনদেবী যেন 


চক্জকে ধরিবার জন্য অভিনব অলভ্তকরাগে রঞ্জিত করাঙ্ুি উর্দধ- 


দেশে প্রসারিত করিয়াছেন) আমার আরও মনে হইয়াছিল! যে, 


পর পর্বতশিখর যেন শৈলস্থিত পয়োমুখ (১) অগ্নিহৌ ্রানল, মালা- 


কৃতি রক্তবর্ণ শিখাবিস্তার করিয়া আকাশে উঠিবার জন্য. উদ্যত 
হইয়াছে । ১৮--২০ । ই উন্নত শিখর কিরণরূপ নখশোভী অঙ্গুলি 
দ্বারা গগনস্থ নক্ষত্র গরণিবার জন্য আকাশতল চুম্বন করিতেছে, 
খ্েঙছলে কল্প বৃক্ষকে শিখরের অঙ্থুলি বলিয়া নির্দেশ করা হই- 
স্াছে)। এ শিখরে মেঘরূপ মুরজের বাদ্য হইতেছে, ফট্পবেরা 
গুণপ্ুণরবে গান করিতেছে, চতুরদিক্‌- পুণ্পগুচ্ছে সুশোভিত টা 
দেখিলে বোধ হয়, যেন বনলক্ষীর নৃত্যাগার। স্থানে স্থানে তাল- 


বৃক্ষের পত্রবাজি দস্তপ্িক্তর তায় বিকশিত থাকায় মনে করিয়া 


ছিলাম যে, সেই শিখর যেন অন্য পর্ধবত-শিখরকে পরিহাস করি 
তেছে। অগ্নরোগণ দোলায় দোলিত হইতেছে। সেই রমণী 


স্থানের সকল প্রাণীই যেন কামমদমন্ত। শিলাতলে দেবগণ বিগাম 


করিতেছেন। কন্বরমধ্যে কাঁমুক যুববষুবতীর! আশরয়গ্রহণ.. করিয়া 


রহিয়াছে। সেই শিখরের কোন প্রদেশ বেশুণ্ধারী ( কাশবাড়- 
বি গঙ্গারপ যজ্যোপবীতধারী ধৌত লিসানি 


২: 


৫ ্ ) পয়শকে হী ্ধ বা ত ক যাহার, অগ্থির নীম 
স্তর হব্যবাহনু, পয্বোমুখ বিশেষণটী শিখরে, লাগিয়ে? পয বর 
'জ্ল রর উপরে যাহার। : ঃ 
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৪২০ ্‌ যোগবা শিষ্টশ্রামায়ণ। 


পিঙ্ছলবণ ই অতএব যেন তগন্থী বলিয়া! বৌধ হইয়াছিল । সেই 
পর্বতের কোনস্থলে গঙ্গীরূপ নিঝ'রের সলিলপতনশবে ধ্বনিত। 
কোথাও বা দেবগ্ণণ লতাগৃহ নির্মাণ করিষ। রহিয়াছেন। কোথাও 
গন্বর্বগণের সুমধুর গীতধ্বন্থি স্থানে স্থানে হেমকমল বিকশিত 
রহিয়াছে । সুগন্ধবাহী সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। 
স্থানে স্থানে নকষতরপডিক্ত বত্ের স্তায় শোভা পাইতেছে। ভূশুগ- 

কাকের অধিষ্ঠিত সেই মেরুশিখর এত উচ্চ যে, যেন অনন্তগগন 
ভেদ করিয়া তাহার পরপারে গিয়া উপস্থিত হইয়্াছে। দেবযুবতী- 

গণের ভ্রীড়াপর্বত সেই হুমেরু, উপরিভাগে শ্বেত, গীত, হরিত, 
পাটল নানাজাতি নববিকশিত কুহুমরাজিরূপ রঙ্গ দ্বারা (রঙ দিয়া) 
গগনমণ্ডলে যেন বিচিত্র চিত্র অদ্বিত করিয়াছে । ২১.৮২৮। 


চতুর্দশ অর্গ সমাপ্ত ১৪॥ 


শিট ০ শি 


পঞ্চদশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই হুমেরশিখরের শিরেদেশে কপূ্ণ 
 প্রলয়মেঘমালা কুন্তলের স্তায় শোভমান্‌ রহিয়াছে; সেই শিখর- 
৷ বেশে দেখিলাম, শাতাতপবর্নিত সেই চুততনু শাখাসমূহ বিস্তার 
করিয়া বিরাজ করিতেছে। সেই বৃক্ষ যাচকবৃন্দের অভী্টপূরণ- 
কারী কল্পতরু। উহার সর্বগাত্র মেঘমালার স্ায় পুষ্পপরাগ- 
পু্জে আকীর্ণ। বতুময় পুষ্পস্তবক উহার শাখাসমূহ দন্ত- 
'রতা প্রাপ্ত। ও্ত্যগতণে আকাশ উহার নিকট পরাজিত। এ শঙ্গ- 
স্থিত বক্ষটাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন শৃঙ্গের উপরে আর একটা 
শৃঙ্গ রহিয়াছে। উহার পুষ্পরাশি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের অপেক্ষা 
দবিপ্তণ পল্পবসমূহ ঘোর বর্ধাজাত মেঘের অপেক্ষা দ্িগুণ, উজ্জ্বল 
পুষ্পপরাগরাশি চন্দ্রসধ্যরশ্মির অপেক্ষাও দ্বিগুণ, উহার মঞ্জরী- 
সমূহ বিদ্যুতের অপেক্ষা দ্বিগুণ, এ সকল কারণেও আকাশ উহার 
নিকট পরাজিত। এর বৃক্ষপ্থিত মধুকরের গুঞ্জনধ্বনি উহীর 
্্ধবাসিনী কিন্নরীদিগের গীতধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও 
দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। এর বৃক্ষের শাখাসংলগ্ণ দোলায় দোলায় 
"মান অপ্দরোবৃন্দের হস্তপদপল্পবে, উহার পল্লপবরাশি আরও 
দ্বিগুণ হইয়াছে। কাম্রূগী বিহগবেশধারী সি্ধগনবরকাদিগের 
সহযোগে এ বৃক্স্থিত হিজপমুহও দগুণ হইয়াছে। বনতুকান্তি ও 
নির্মল নীহারে দিগুণিত (স্থুল), এ বৃক্ষের ত্বক উহার বন্্র 
বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ্রবুক্ষের বৃহৎ বৃহৎ ফলগুলি 
চত্রমগুলের সংস্পর্শে নুধাপূর্ণ হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত স্ুলভাব ধারণ 
করিয়াছে বলিয়া বোধ হুইস। উহার মূলদেশে 'ক্সান্ত মেঘ সংলীন 
থাকায়, মুলভাগও. স্থুলভাবাপন্ন বোধ হইল। ১__৬। উহার 
্ববধদেশে চুরগণ অবস্থান করিতেছে, পত্রসমূহের মধ্যে কিন্রগ্ণ 
বিশ্রীম করিতেছে । উহার নিবিড়,শাখায় মেধমালা৷ সংলগ্ন 
রহিয়াছে । উহার শীতলতলপ্রদেশে নুরগণ সুপ্ত রহিয়াছেন। 
অপ্দরোরূপ মধুকরীগণ বলয়শবে ভ্রমর তাড়াইয়। বিশালকায় এ 
তরু হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া! থাকে। সুর, কিননর, গন্ববর্ব ও 


অবিদ্যাধরগণে পরিপূর্ণ দশদিজ্বগ্ুল ও আকাশমণ্ডলব্যাপী অতি | 


মহান্‌ এ বৃক্ষকে দেখিলে বোধ হয়, যেন অনেকগুলি জগৎ 
একত্র হই রহিম্ছে। এর বৃক্ষ ঘন ঘন কলিকাজালে, ঘন ঘন 
র্ছুটিত কুহমনিকরে, ঘন ঘন কোমলপল্পবে, ঘন. বন মগ্রী- | 





সেই বায়সগুলি দৌরতবাসিত: হইয়াছে) বি ২ 














পুণ্তে, ঘন ঘন মনিগুচ্ছে এবং রাশি রাশি বাইন ও বতজান এ 
পরিপূর্ণ; উহার চতুদ্দিকে নিবিড় বনশ্রেণী, তাহাতে লতাবব ্রীমান ও 
মন্দমারুতদঞ্চালনে যেন নৃত্য করিতেছে । চতুদ্দিকে কুহুমরাসি 
ফল, পল্পবরাশি ও হুগন্ধপরাগপুঞ্জে শোভিত থাকায় &ঁ 
বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। ৭--১২। দেখিলাম, & বৃষ্ে 
বদবশাখাসন্ধিত, লতারত-শাখাগ্রভাগে, লতাপত্রে, পুপ্পে, পরতে ি 
শাখাগ্রস্থিভাগে নানাবিধ পক্ষিজাতি কুলায় নির্মাণ রা ব্য 
করিতেছে উহার মধ্যে যাহার ব্রহ্মার বাহন কলহংন, আহার 
শুভ্র নলিনীকন্দ ও চক্দ্রকলাবিধৌত মৃণালখণ্ড ভার করি ্ ডি 
হুখসন্বপ্ধিত হইতেছে। উহার মধ্যে আবার ব্রহ্মার বৰা 
হংসগণ সর্ক্দ| ব্রহ্মার সঙ্গে থাকিয়া ব্রদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত | 
সর্বদাই বেদমন্্র প্রণব উচ্চারণ করে এবং সামগান করে। সী 
পক্ষীদিগের মধ্যে অগ্নিবাহন৷ শুকপক্ষিগণ অর্ব্বদা' যজভীয় মনত নির্মম ও 
চ্চারণ করে, সর্বদা স্বাহাশব উচ্চারণ করিয়া উহ্বাদের স্বর শি হু, ব 
্বাহাকার হইয়া গিয়াছে । উহারা যজ্ঞক্ষেত্রে অগ্মিকে লইয়। দি 
যজ্ঞবেদীর পার্বতী বৃক্ষাদির শীখাস্স অবস্থান করে, তথায় উপস্থিত 
যজ্ঞভুক্‌ দেবগণ উহাদিগের প্রতি সতত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন 
তাহার কারণ, উহারা দেখিতে অতি সুদ্ত্ী; কাহারও গাত্রব এ] 
শঙ্ছের ন্তাষ শুভ্র, কাহারও তড়িৎপুঞ্জের সায় পিজল, কেহ ঝুষ্র রোব; 
জলপুর্ণ জলদের স্তায় নীলবর্ণ, কেহ কেহ কুশপত্রের স্তায় হি | রা 
উহাঁদের মধ্যে যাহারা শিশু, দেখিলাম, তাহাদের মস্তকশিখা ঠিব 
অনলশিখার স্ায় উজ্ভুল। এ&্বৃক্ষে কতকগুলি, কার্তিকেরবাহন ্ 
মুর দেখিতে পাইলাম; স্বন্দমাতা গৌরী সযত্বে তাহাদের পুষথ 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়! থাকেন) কার্তিকেঘ্রের নিকটে তাহারা নিধিন 
শৈববিজ্ঞান (শৈবন্্ম ) শিক্ষা করিয়াছে। ১৩_-১৮। স্থান 
ব্যোমপক্ষী নামে একজাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা আকাশে 
উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই মরিয়া থাকে, তাহারা ক্দাঁ 
ভূমিতে অবতীর্ণ হয় না; শারদ-নীরদের স্তায় শুভবর্ণ বিরিকি | 
হানে ত্র ব্যোমপক্ষীদিগের সহিত বন্ধুত্ স্থাপন করি শি? 
স্থানে বাস করিতেছে । হে রাঘব! দেখিলাম, ও স্থান বিকিরণ? 
অগ্নিবাহক শুকের সন্তান, কার্তিকেয়বাহন ময়ূরের সন্ত ঘেন পর 
উ আকাশপন্ষীদিগের অন্তত, ছিচবুভারদাভপন্জী, হেত সা. 
পক্ষী, কলবিষ্বপন্ষী, শকুনি, বক, কুকুট, কোকিল, ভাষ, চাষা দৃঠ 
প্রভৃতি বহতর পক্ষী অবস্থান করিতেছে। এই জগতে যু নু পালজন 
প্রাণি আছে, সেই স্থানে কেবল পক্ষীই সেই প্রমাণ দর আর অ 
গোঁচর করিলাম; (বোধ হইল, যেন. আর একটী পক্গিভাইর ই৩৩কা 
দেখিলাম । ১৯_-২২। অনন্তর আমি আকাশপথে থাকিয়াই সে ঢু রি আমাকে 
বৃক্ষের দক্ষিণস্বন্ধের অত্যুচ্চ ঘনপত্রসন্িবিষ্ট এক শাখায় র্‌ 
লাম, মগ্তরীজালে কুলায় নিশ্মীণপুর্র্বক একদল ড্রোণ কাক 
স্থান করিতেছে; তাহাদের দেখিয়। বোধ হইল, যেন লোকালে 
পর্র্বতের অরণ্যমধ্যে প্রলয়মেঘমালা সংলগ্ন রহিয্াছে। নেই 
দেখিলাম বিচিত্র কুম্ুমরাশিতে আকীর্ঘ বিবিধ উর ৃ 
সিতি এক স্বন্ধকোটরে কতকগুলি বায়স সভা করিয়া রহ ্ 
তাহাদের সেই আবাসকোটরটা পুণ্যবান্দিগের অপ্দরঃস 
স্থান সর্গ বলিয়া মনে হয়। মনোহর পুষ্পস্তবক ধারণ ক 

















দের আকৃতি অক্ষুব্ধ) সেই কৃষ্ণ বায়সগুলিকে দেখিয়া 
হইল যেন সমীরণচালিত কতকগুলি কৃষ্ণমেঘখণ্ড সেই বে 
















প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়ছে। তীহাদের মধ্যভাগে উন্নতকায় 
তৃশুগুনামা বাস, কতকগুলি কাচখণ্ডের মধ্যে ইন্জনীল- 
দর গ্তায় শোভা পাইতেছেন। তিনি পরিপূর্ণমনা, মানী, সর্কতর 


ই লুখী। সর্ববাহন্দর এ ভূশুগুবায়মের দীর্ঘায়ু জগদ্ধিদিত, 
তিনি চিরজীবী ভূত্তপুনামে জগছিখ্যাত। তিনি আবহমান এই 
ুপরম্পরার উৎপত্তি ও বিলয় দ্বেখিয়া দেখিয়া পরিপববুদ্ধি 
হইয়াছেন তিনি প্রতিকল্পে শঙ্কর, ইন্দ্র, চন প্রভৃতি লোকপাল- 
গণের উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ প্রভৃতি গণনা করিয়। থিন্ন হইয়া! 
পড়িয়াছেন। তিনি অতীত হুর-অনুররাজগণের ঘটনাসকষ ্মৃতি- 
'গ্নে অন্বিত রাখিয়াছেন। তিনি জর্ববদা - প্রসন্ন, গম্ভীরচিত্ত ও 
উর হচতুর। তিনি দেহপূর্ণ আুমধুরবাদী, স্পষ্টবক্তা, বিজ্ঞানদর্শী, 
নর নির্ঘম ও নিরহক্কার। তিনি সর্বদা সকলপ্রকারে সকলেরই 
চি হছৎ বু ও মিত্রস্থানীয় ; অধিক কি? মৃত্যুরও তিনি পুত্রব 
শি গরমপ্রিয় (কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা নাই ), বুদ্ধিতে তিনি 
হি ₹স্পতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ট। তিনি জগ্াসী সকল প্রাণীরই 


, প্ার্্পন্দনিরোধ করায়, সর্বদা অন্তর্দৃষ্টি এবং জর্বর- | 





নী গরিচয় জ্ঞাত আছেন। সেই মহাত্ব! ভূশুগ সরোবরের স্তার 
কাঞি্র গরননন মধুর অন্তঃশীতল (ক্রোধাদি উ্বৃতিশৃন্ত ) রসবান্‌ (রসিক 
হ ঝুট সরোবরপক্ষে জলময় ) অতএব সকলেরই হ্ৃদ্য (প্রিয়); তিনি 
সরু সকলের ব্যবহারবেভা, তাহার হৃদয়কমল সর্বদাই প্রফুল্, তাহার, 
। হিস হাগত আশয় পরিস্ষুট (সরলতামস্র ); তিনি কদাচ নির্মল 
বাহ গ্তীর্যগুণ পরিত্যাগ করেন না । ২৩--৩৪। | 

পুষথ পঞ্চদপ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥ 


স্থানে 
টাশেই 
ক 
[বিধি 
করিস বশিষ্ঠ কহিলেন,_অনন্তর আমি উজ্জ্বল দেহকান্তি চতুর্দিকে 
াননিকিরণপূর্ব্বক নভে মণ্ডল হইতে তীঁহার অগ্রে নিপতিত হইলাম । 
: মনতর্জিন পর্বতোপরি নক্ষত্র পতিত হইল, সহদা আমার পতনশকে 
'মমতাস্থ কাকগুলি, একটু চমবিয়! উঠিল।. নীলোৎপ্লসরোবরের 
চাকার দৃষ্ঠমান দেই কাকসতা ভূক্পে সাগরের স্তায় আমার 
ত ফন্্রাবজনিত মন্দমারুতে কিঞ্িং আন্দোলিত হইয়! উঠিল। আমি 
দায় অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইলেও আমাকে দেথিবামাত্রই | 
্ইওওকাক এই বশিষ্ঠ আসিলেন, বলিয়। জানিতে পারিলেন। 
ই সেু্খমাকে দেখিয়াই তিনি অচল হইতে নীলমেঘখণ্ডের স্তায় সেই 
 দেষিস্তরুগ্ড হইতে সমুখ্িত হইয়া «মুনে! আপনার মঙ্গল ত*” এই 
ক অর্্লিয়া মধুরবচনে আমার স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তখনই 
[লোর্নী্লবলে নিজহস্তদ্য় উত্পাদন করিয়৷ সেই করদয়ু দ্বারা সত্বর 
র্টামাকে পুষ্পাঞ্রনি প্রদান করিলেন। : বোধ হইল যেন নীল- 
৪-নার্মঘখণ্ড তৃষারনিকর বর্ষণ করিল। তৎপরে বায়সপতি '৫এই 
ফ়া্গসন গ্রহণ করুন” এই বলিয়া! গাত্রোখান করিয়া অভিনব 
তোরক্িতরপলবাসন প্রদান. করিলেন। তখন সকল বায়সই উঠিয়। 
। করান্রীমারিত পক্ষকাস্তি রিকীর্ণ করত আমার আসনের দিকে দৃষ্টিপাত 
হারার) আমাকে বসাইবার জন্ত উন হইয়া রহিল ।১--৭ তাহার 
রর আমি ভূশুও ও তৎসহচর অন্তান্ত কাকবৃন্দের সহিত এক- 
ঈলেই পত্রলতাপুঞ্তীময় আসনে উপবেশন করিলাম়। মহাতেজমবী 






























যোড়শ সর্গ।, 


















1নববাণ-প্রকরণ-পুব্বভাগ 1 ৪২১ 


প্রকাশ করিয়া মধুববচনে কহিতে লাগিলেন,-.-এভগবন্‌ বৃ আপনি 
আজি বহুদিনের পরে আপনার দর্শনামৃত সেক .করিয়া, এই 


বৃক্ষবাসী বিহগজাতির প্রতি মহান্‌ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। হে; 


মুনিবর! আপনি মাননীয়গণেরও মান, আপনি এক্ষণে মদীয় 
চিরসক্ষিত পুণ্যসস্তার দ্বারা প্রেরিত হুইয়! (আমার চিরপুণ্যের 
ফলে ), কৌথা হইতে আগমূন করিতেছেন৭ আপনি মহামোহ- 


স্বরূপ এই জগতে চিরপর্ধ্যটনকারী হইলেও আপনার পবিত্র ' 


হৃদয়ে মমতা অখাণ্ডিতভাবে বিরাজ করিতেছে তে? আপনি অদ্য 
কি জন্ত এইস্থানে আগমনক্রেশ স্বীকার করিয়া আত্মাকে কষ্ট 


দিলেন ? (কি জন্ত এন্থানে কষ্ট করিয়া আসিলেন ?) আপনার, | 


বাক্য শ্রবণ করিবার জন্ত আমরা উৎ্কন্ঠিত হুইয়া রহিয়াছি; 
এক্ষণে আগনি আপনার বিষয় আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়! কৃতার্থ 
করুন। ৮-_১৩। হে মুনে! আপনার চরণসন্দর্শনেই আমি অমস্ত 
অবগত হুইয়াছি। আপনার শুভাগমনে অদ্য আমি পুণ্যবান্‌ হই-. 
লাম। ইন্্রস্ভায় আপনাদ্িগের চিরজীবিবিষয়ক আলোচনা 
হইগ্রাছিল, সেই কারণে আমরা আপনাদিগের স্মৃতিপথে আরঢু 
হইয়াছি এবং সেইজন্তই আপনি অধমের এইস্থানে পুজনীয় চরণ-. 
যুগল অর্পণ করিয়! পবিত্র করিলেন। হে মুনে! আপনার আগমন- 


কারণ অবগত হুইফ্জাও যে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কারণ, 


আপনার বচনামূত আম্বাদন করিতে আমার বলব্তী স্পৃহ৷ 
হইয়াছে।” কালব্রয়ের বার্তীবেস্তা অমলবুদ্ধি চিরজীবী এ 
ভুশুপ্ুনামা পক্ষী এই কথা বলিলে, আমি প্রত্যুত্তর করিলাম। হে 
মহারাজ বিহঙ্গম! তুমি বথার্থই বল্িয়াছ) তুমি চির্জীবী 
বলিয়া অদ্য তোমাকে দেখিতে আসিয়ছি। তুমি সৌভাগ্যক্রমে 
কুশলী; যেহেতু তুমি তন্ববোধলাভ করায় অন্তঃকরণ সুশীতল 
করিয়াছ, ভীষণ সংসারগালে আর পতিত হইতেছে না। হে 
তুশুত্তীরূপিন্‌ ভগবন্; আপনি কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
এবং কিরূপে জ্ঞাতব্য অবগত হইয়াছেন? ইহা! সত্যরূপে কীর্তন 
করি! আমার সংশয়োচ্ছেদ করুন। হে সাধো! আপনার 
এক্ষণে বয়স কত? এবং অতীত ঘটনীসমুদয় মনে আছে কি 
না? হে দীর্ঘদশিন্! আপনার এই বাসস্থীনই বা! কে নির্দেশ 
করিলেন, তাহা আমাকে বনুন। ভূণ্তগ কহিলেন, মুনিবর! 
আপনি যাহ] জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ত্সমস্তই বর্ণন করিতেছি ; 
আপনি যত্রসহকারে স্থিরভাবে আমার কথাগুলি শ্রবণ. করিবেন। 
কারণ আপনি মহাত্মা, .ত্রিলোকনাথপুজ্য উদারবুদ্ধি : ভবাদৃশ 


 মহাত্গণ যাহ! শ্রবণ করেন, তাহ! কীর্তন করিলে, মেখোদরে 


হৃর্বযোস্তাপের স্তায় সকল অশুভ বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৪--২৩ | 
ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥১৬॥ 

অগ্তদশ সর্গ। কু 
বশিষ্ঠ কহিলেন,__হে রাম! এ ভূশুও কোন ্রিয়বস্ত লাভ 
করিলে হুষ্ট হন না, উহার, বুদ্ধিবৃত্তি'অতি সরল, উনি সর্ববা্গ- 
সুন্দর, দেখিতে বর্ধাকালীন জলদের শ্ভায় গাঢ় শ্ঠামরর্ণ। উহার 
বাক্য ন্নেহপূর্ণ এবং গভীর, ইনি সহাস্তবদনে অমালাপ করিয়া 
থাকেন। . করস্থিত বিশ্বফলের স্তায়. উনি এই 'ভ্রিজগতের, ইয়া! 
নিশ্চয় করিয়া দেখিয়াছেন। এ ভূশুও নিখিল ভোগসমূহ তৃণের স্যার 





৬ এ 


তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া.থাকেন। উনি তন্ববিচাৰে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, এই লোকসমূহ কামনার প্রতি অনুধাবিত হয় বলিয়।, জন্ম- 
মৃতযুরপ সংসারদশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। নিজে তিনি পরাবর 
্রঙ্থাদাক্ষাৎকার করিয়াছেন, উহার সুস্থির বিশাল আকৃতি 
ধৈধ্যপ্তণের হৃচনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ, দেখিলেই, ধীর বলিয়া 
বোধ হয়। মন্থনাবসানে উত্থাপিত মন্দর ক্ষীরোদসাগরের -স্তায় 
উনি বিশ্রান্ত বিশুদ্ধ এবং পরিপূর্ণমনা হইব়্াছেন। তিনি 
বাহিরে সর্বদাই ্‌ বিশরা্তবুদধি অন্তরে পরমানন্বরসপানে বর্ণিত 
এবং কিরূপে এই সাংসারিক বস্তসমূহ আবির্ভূত ও তিরোহিত 
হয় অর্থাৎ মায়াতত্ব ও আত্মতত্ব তাহ! তিনি অবগত আছেন। 
তাহার বচনাবনি বীণাধ্বনির স্তায় মনোহর ও মধুর। তিনি 
আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সকলভযুহারী সাক্ষাৎ, ব্রদ্ম হইয়া, যেন 
ন্ব শরীরলাভ করিয়াছেন। তীহার প্রসন্ন বদন যেন সর্র্দাই 

জিজ্ঞাুদিগের প্রশ্মোন্তরদানে উদ্যত ও সর্বদাই তিনি হ্্ষযুক্ত। 
হুন্ধর জলধর মকরন্দপানরসিক ভ্রমরকে গর্জিতরবে যেমন কিছু 
বলে, সেইরূপ তিনি নিথিল নিজম্বরূপ কীর্তন করিবার নিমি 
পরমব্রদ্ধানন্দরমিক আমাকে অমলবচনে এই বিশুদ্ধ বক্ষ্যমাণ 
বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ১-_৭। 


সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ 





অক্টাদশ সর্গ। 


ভূশুও কহিলেন,_-এই জগতে সকল স্বর্গবাসীর শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব- 
প্রধান দেবগণেরও আরাধ্য হরনামে এক দেবদেব আছেন। 
তাহার শরীরার্ধে চুতপাদপদঙ্গত। বল্ীর স্তায় এক বিলাপিনী রমণী 
: সর্র্দাই সংলগ্কা রহিষ্াছেন। সেই রমণীর নয়নযুগল ভূজ্শ্রেণীর 

স্তায় ও উন্নত পয়োধরযুগল পুষ্পস্তবকের স্তায় সুশোতমান। 
তুষার ও হারের স্ায় শুত্রবর্ণা লহরীরূপ স্তবকশালিনী গঙ্গাদেবী 
কুহুমমালার শ্ঠায় সেই হরের জটাজুট বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। 
ক্ষীরসাগ্রস্ূত ভ্রীমান্‌ চক্র তাহার চূড়ামণি ও দর্পনস্বরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। সেই চক্র হইতে সর্ব্বদাই অমৃতধার| বিনিঃ- 
স্থত হইয়া! থাকে। শিরঃস্থিত চন্দ্র হইতে অন্বরত নির্গত অমুত- 


ধারায় অমৃতায়মান কালকূট বিষ, তাহার কঠদেশে ইন্ত্নীলমণির | 


্তায় ভূষণরূপে শোভা পাইতেছে । ১-৫। তিনিই মায়াশবলিত 
ব্রহ্ম, স্থুলভূতসমূহের ক্রমে হুক্ষ্ে হুক্ষ্ে প্রবেশে পরমহ্ক্ 
অব্ক্তত্বরূপে পরিশেধিত হওয়ায় প্রমাণুরূপে অবস্থিত। সান্গী 
চিনমাত্ররূপ সলিলে প্লাবিত, তাহার মায়া জগতপ্রলয়হেতু। তীয় 
নেত্রানল হুইতে সন্তুত ভম্বরপে অবস্থিত হওয়য় 
বিভূষণস্বরূপ হইয়া! রহিয়াছে, মহতী প্রলয়বাত্য। ই. তম্মের 
ধুলি। নিথিলদেহের মধ্যে মনোরম ত্রহ্ধাদিশরীর হইতে রি 


অস্থিসমূহই ধাহার নির্খল স্ুধাকর অপেক্ষাও শুভ্র মালাকারে 


ঘটিত অস্থিবত্ররূপে শোভা পাইতেছে। সুধাকরের ' শুধায় 
ধৌত নীলনীরদরূপ পল্লব পোড়) শালী তারকারপবিন্দৃতে চিত্রিত 
: অস্বরই যাহার অম্বর (বন্ত্র)। তুষারশুভ্রবর্ণ শ্বাশীন ধীহার 
বহিগৃ'হ, জন্থুক-ললনাগণ পক মহামাংসরূপ আহার্্য লইয়া বিচরণ 
“ করতঃ সেই গৃহ আক্ুলিত করিয়া! থাকে। নরকপালমধ্যে বিভূষিত 
শোণিতবসা ও হুরাপানে মতা! ও শবের অন্তরনাড়ীম-মাল্যধারিণী 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 





তাহার | 











মাতৃগণ ধাহার বন্ধু। মার্ডিত কনকের কলাম উজ্জ্বল কোমন 
তুজঙকুল ধাহার বলয়রূপে কল্পিত, সেই ভুঁজন্গগণের শিরোম 










প্রভা সমস্তাৎ প্রসারিত। ৬১০ সেই হর, দৃকপাতমাতে 
শৈলরাজকে দ্ধ করিতে পারেন। অবলীলান্রেমে অহরবৃশে্রি করিয়া যে 
বিত্রাসনকারী তীয় ভীষণ আচরণ যেন জগংকবলন্রে লানমৃদ্র্ করিয 
করিতেছে। তিন যখন সমাধিমগ্র থাকেন, তখন জগত হচ্ছভা দিগের উ 
অবস্থিত থাকে ; আবার যখন সমাধি হইতে উত্তি হন, তীর নানিল। 
| তদীয় করস্পন্দনমাত্রেই অস্থরপূরী সমস্ত কয়প্রাপ্ত হইয়া যায়র্র মাতৃকা অ 
তিনি যখন অমাধিমগ্ন থাকেন, তখন রাগছ্ধোদি দোষবিবর্জি্র উচ্চরবে 
মৃত্তিকাসলিলসমেত সমস্ত শৈলগণই যেন হুভোজনতপণ বু তীহাদের 
' পিপাসাশুন্ট তদীয় একাগ্র ধ্যানমৃত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। তীহার্্র লাগিল। 
প্রিচারক প্রমথগণের মধ্যে কাহারও খুরের শ্ঠায় মস্তক, কাহার শৈলগৃহ্ 
হস্ত খুরের স্তায়, কাহারও একমাত্র হস্তই,__দত্ত, মুখ ও উদরে্রি উভতালতর 
-কার্ধা করিয়া থাকে । কেহ কট্রমুখ, কেহ ছাগমুখ, কেহ জগ করিতে ল্‌ 
মুখ, কাহারও বা মুখ ভন্রুকের মত। ১২--১৫। সেই হরে আপামমন্ত 
বদনমণ্ডল উজ্জল নয়ত্রয়ে উত্তাসিত। উত্ত প্রমথগণ ও মা | পান করি 
মণ্ডল তাহার পরিবারমধ্যে অন্তর্ভুক্ত চতুর্দশ ভবনের চতুর্দশ হান, নৃত্য 
বিধ অনন্ত প্রাণিজাতির তোজনে নিরত মাতৃগণ পুরোবর্তী ভূত রক্ষণ, পর 
কর্তৃক প্রণত হইয়া নৃত্য করিয়া! থাকে॥। সেই হরের আলম নিরত হই 
ভয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলমুসাস্ট্র দিলেন।৩ 
উৎপল নামে অষ্ট মাতৃকাদেবী বাস করেন। তাহার প্রায় রম 
গিরিশিখরে, আকাশে গর্তে, শ্বাশীনে, দেহীদিগের শরীরমধে! 
ও অপরাপর লোকে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তীহাদের! 
কাহারও বদন খরের স্তায়, কাহরও বা উদ্টরের স্তায়, তাহার 
সর্দদ! সুরার স্তায় রক্ত, মেদ, মাংস, বছ। পান করিয়। থাকেন ৃ 
এবং শবহস্তপদাদি মাল্যাকারে ধারণ করিয়া দিগৃদিগন্তে বু তুশুপ্ড 
করিয়া থাকেন। ১৬--২০। আরও অনেক প্ররূপ মাতৃক তাহাদের হ 
তথায় অবস্থিতি করেন; তন্মধ্যে উক্ত অষ্টবিধ মাতৃকাদেবীন্র করিতে লাগি 
প্রধান নায্রিকাত্বরূপা) অপর সকলে উক্ত অষ্ট নায়িকার সার বাহন: 
অন্ুচরী বলিলে ব্লা যাইতে পারে। হে মুনিনায়ক! ক করিতে লা! 
(প্র! উক্ত মহামান্তা। মাতৃকাদিগের মধ্যে অলম্কুসানানী করিতে সে 
( মাতৃকা, তিনিই বিধ্যাতা। গরুড় যেমন (বিষুশক্তি ) বৈ সমস্ত হস 
বাহন সেইরূপ চণ্ড নামে এক কাক. এ অলম্কুসার বাহন। খ্রি রমণ করিল, 
কাককে দেখিতে ইন্্রনীল অচলের স্তায়, উহার চ্ঠ এত করিব তাহাদের সহি 
যেন বজ্ত্রময়। বৌদ্রকর্পরা অষ্টেবপ্যশালিনী ।& সমস্ত মাতৃবারুূ্র। রমণসভো ষিং 
| একদিন কোন কারণে আকাশপথে একত্র মিলিতা হইলেন দেবীগণ, বৃ 
যাহাতে চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন পরমার্থ আত্মত্বেরপ্রবু্টী উপস্থিত হই 
হয়, এইরূপ তথায় পানোৎসব করিতে লাগিলেন ও তুমুরুনান্ত্ররী তদীর প্রিয়, 
রুদ্দের বামভাগে অবস্থান করতঃ তাঁহার আরাধনা করিস করিলেন। * 
লাগিলেন ।২১--২৫1 এ মাতৃকাগণ মদিরামদে মত্তা হই - করিতে দিল? 
স্হর্ষে জগৎপুজ্য তুন্ধুরু ও . ভৈরবনামক দেবের পুজা করি! হইলেন 2 
বিচিত্র কথোপকথন করিতে লাণিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তার. পরদানপূর্ব্বক ? 
এইরূপ কথা উত্থাপিত হইল যে, দেব উমাপতি আমাদিগনরি সহিত 
অবজ্ঞাপূর্ব্ক দর্শন করিষা থাকেন কেন? না বু ও তদীয় অন 
প্রভাব প্রদর্শন করি; তাহা হইলে আমাদিগের পরম প্রশ্ু্টি প্রস্থান করিলে 
রন করিয়া তিনি আর আমাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করি উপে গর্ব 
না। সেই দেবীগণ এই প্রকার নিশ্চর করিয়া আগ্রহসরু্ী: বতাস্ত বলিন। 


কুদ্রশক্তি উম্বাকে সমন্ত্রক সলিলে প্রোক্ষণ করতঃ তাহার বর 






























কল অঙ্গ বিবর্ণ করিয়! দিলেন। তীহারা সেই আলোলকুন্তল। 


মণ্ডলমধ্যে উপস্থিত করতঃ তাহাকে অভিশাপ দ্বারা ভক্ষ্য অন্ন 
করিয়া ফেলিলেন।২৬-_৩০। তীহার গ্রূপে পার্বতীকে ভক্ষ্য অন 
করিয়া তদ্দিনে নৃত্যগীতাদিপুর্র্বক মহান্‌ উৎসব করিলেন। তীহী- 
দিগের উচ্চ আনন্দ-কোলাহলে নভোমগ্ুল প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল। সেই মাতৃকামগ্ুলের মধ্যে বিশীলজঘনা কোন কোন 


উচ্চরবে হাস্ত ও বিবিধ অন্গবিকার প্রকটন করিতে লাগিলেন। 
তীহাদ্রের উচ্চহাস্ত-কোলাহল গিরিকানন প্রতিধ্বনিত হইতে 
| লাগিল। আবার. কেহ কেহ সুরাপানে মন্ত হুইয়া উচ্চরবে 
শৈলগৃহ্ধবনিত করতঃ গান করিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দরোদত্ে 
উত্তালতরঙগসন্কুল সাগরবারির স্তায় কেহ 'কেহ উচ্চরবে গর্জন 
করিতে লাগিলেন। আবার কেহ কেহ চন্দনাদি লেপনদ্রব্য দ্বারা 
আপাদমস্তক রঞ্ভিত করিয়া আনন্দে ঘুরঘুর বব করতঃ স্ুরা- 


হাস্ত, নৃত্য, হুস্বাহু মাংসভোজন, হুরাপান, পরস্পর পরস্পরকে 
রক্ষণ, পরস্পরের মুখে খাদ্যদ্রব্য প্রদান প্রভৃতি উচ্চৃঙ্খলব্যাপারে 
নিরত হইয়৷ ব্রিভুবনের আচার ব্যবহার যেন পরিবর্তন ক করিয়া 
দিলেন 1 ৩১-৮৩৩। 


অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮॥ 


একোনবিৎশ সর্গ। 


ভুশুণ্ড কহিলেন,_মাতৃকামগ্ডলের এইরূপ উৎসবকালে 
তীহাদের বাহনগুলিও মত্ত হইয়! হাস্তসহকারে নৃত্য ও রক্তপান 
্র করিতে লানিল। তন্মধ্যে কতকগুলি ব্রহ্মাণীরথহৎসী ও অলম্তু- 
মার বাহন দেই চণ্ডকাক, ইহার। হুরামদমত্ত হইয়! একত্র নৃত্য 
করিতে লাগিল। সাগরতীরে এইরূপ হুঝাপান ও নৃত্য করিতে 
করিতে সেই হংসীগণের রমণেচ্ছ! হইল। তৎকালে সেই 


রমণ করিল। শ্রী কাক সাতটী হৎসীর নায়ক হইয়৷ যথান্রমে 
অহাদের সহিত পরম্পর ইচ্ছামত রষণ করিল। ১--৫। অনন্তর 
রমণসস্তোধিতা হংমীগণ সকলেই গর্ভবতী হইল। এদিকে 
দেবীগণ, নৃত্যোৎ্সবক্রিয্বাশেষ করিয়া, প্রশান্ত রুদ্রদেখের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। মহামায়ারূপিনী সেই দৈবীগণ, শুলপাণিকে 
তদীয় প্রিয়তমা পত্রী উমাকে ভক্ষ্যবস্তরূপে প্রস্তুত করিয়! প্রদান 
করিলেন। শশিশেখর “ইহারা আমার প্রিয়াকে আমাকে ভোজন 
করিতে দিল” ইহা জানিতে পারিয়া, মাতৃকা'গণের প্রতি কুদ্ধ 
ইইলেন। অনন্তর মাতৃষ্াগণ তীহার ক্রোধ দেখিয়া স্ব ব্ব.অজ 
পরদানপূরববক পার্কবতীকে পুনরায় উৎপন্ন করিয়া সেই ভগবান্‌ চন্দ্র- 
মীনির সহিত আবার বিবাহ দ্রিলেন। তৎপরে মাতৃকাগণ, মহাদেব 
ও তীয় অন্তান্ঠ পরিবারবর্গ সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, স্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান করিলেন । ৬_-১০। হে মুনিবর! সেই ত্রহ্ষানী-হৎসীগণ 
খররূপে গর্ভবতী হইয ত্াহ্মী দেবীর নিকটে গমনপূরব্বক যথাযথ 
বৃণতান্ত বলিল। ব্রাহ্মী গাহাদিগকে কহিলেন,--বৎসাগণ! তোমব। 
গর্ভবতী হইয়াছ, একারণে আমার রখবহন কর্মে অপটু হইয়া 


নববাণ-একরণ-পুব্বভাগ। 


উমাকে মায়াবলে ভর্তার শরীর, হইতে অপরহণ করিয়া, নিজ. 


মাতৃকা আনন্দে দীর্ঘ অঙ্গের বিক্ষেপ করতঃ করতালি প্রদ্ণানপুর্ধ্বক. 


পান করিতে লানিলেন ৷ সেই দ্েবীগণ এইরূপে উন্মত্তভাবে 


সমস্ত হংসী কামমত্তা হইপ়্। যথাত্রমে সেই কাকের সহিত. 


৪২৩ 


পড়িমাছ; হুতরাৎ তোমর1 এক্ষণে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর ; এক্ষণে 
তোমাদিগকে আমার রখবহন করিতে হইবে না। দদ্ধাবতী ব্রাহ্গী 
দেবী গর্ভভারমন্থর! হৎসীগ্রণকে এই কথা বলিয়া, নির্ববিকল- 
সমাধি অবলম্বনপুর্র্বক পরমহৃথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
হে মুনীশ্বর! গর্ভতারে অলসগতি হংসীগণ বিষ্ণ্র নাভিকমলের 
মূলদেশরপ ব্রহ্মার কমলাকরে বিচরণ করিতে লাগিল । পরে 
পূ্ণগর্ভাবস্থায় সেই হুৎসীগণ লত! যেমন অঞ্চুর উৎপাদন করে, 
সেইরূপ বিষুর নাভিকমলপল্পবে কে মল অপ্ড প্রসব করিল। 
৯১১৫ | সেই মাতৃকাদেবীগণ প্রত্যেকে তিন্টী তিনটী 
করিয়া একবিংশতিটী ভিম্ব প্রসব করিল, যথীকালে সেই 
ডিন্বগুলি ব্রহ্ষাণবৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়! গেল। হে মুনে! 
সেই দ্বিখণ্ডিত ডিম্বসমূহ হইতে.আমরা উৎপন্ন হইয়াছি; আমর 
সেই চণ্ডের পুত্র কাক, আমাদিগের সংখ্যা একবিংশতি। 

আমরা সেই ভগবানের নাভিকমলদলেই জাত হহয়া, সেই 
স্থানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাণিলাম। কালক্রমে আমাদের 
পক্ষোর্গম হইল, আমরা. উড়িতে শিথিলাম। তৎকালে ভগবতী 
ব্রাহ্মীদেবী সম্যকূরূপে সমাধিনিরতা! ছিলেন; আমরা তখন স্বন্ব 
মাতৃকাগণ সমভিব্যাহারে ভগব্তীর বহুদিন আরাধন! করিলাম । 
ছে মুনিবর! অনন্তর ভগবতী প্রসন্্া হইয়া, আমীদিগকে অনুগ্রহ 
করিয়৷ মুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে আমরা “শান্তমনা ও ধ্যান" 
পরায়ণ হইয়া-একান্তে অবস্থান করিতে পারিব” এই স্থির করিয়া 
পিতৃদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম । ১৬__২১। তথায় 
উপস্থিত হইলে পিতৃদেব আযাদিগকে অলিঙ্গন করিলেন। অন- 
স্তর আমরা অলম্ুসা দেবীর পুজা করিলাম। তিনি অ.মাদিগের 
উপর প্রসন্নৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে -আমরা তথায় সত্যত" 
ভাবে একপার্থে অবস্থান করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব চণ্ড, আমা" 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; বসগণ! তোমরা অনন্ত বাসন।- 
বূগসথৃত্রে গ্রথিত এই সংসারজাল ছিন্ন করিয়া! আসিতে পারিয়াছ 
কিণ যদি তাহা না! পারিয়া থাক, তাহ! হইলে এই ভূত্যব্সল! 
ভগ্বতীর নিকটে প্রার্থনা করি, ইনি তৌমাদিগকে তত্বজ্ঞান 
প্রদ্ধান করিবেন। আমরা কোক ) কহিলাম,-পিতঃ ! ভগবতী 
্রাহ্মী দেবীর অনুগ্রহে আমরা জ্ঞাতব্য পরম্তত্ব অবগত হুইয়াছি; 
(হুতরাং তাহা আর আমাদের আবগ্ক নাই) এক্ষণে আমরা 
একাগ্রতাবে অবস্থান করিবার জন্ত একটা নির্জন স্থানের অভিলাষ 
করি। ২২--২৫। চণ্ড কহিলেন) বৎসগণ ! সকলপ্রকাররত্ব- 
নিচয়ের আধার, নিখিল দেববৃন্বের আবাসভুমি 'নুমেকুনামে এক 
বিশাল সমুন্নত ভূধর আছে। ই নুমেকু পর্বত জীবগণরূপ পরি- 

বারবর্গে পূর্ণ। চন্তনুর্যরূপ প্রদীপের আলোকে আলোকিত এই 
রহ্াগুরূপ গৃহের মধ্যবতী কনকম্র স্তত্ত্বরূপ। এ হুমের 
পর্বত বহুন্ধরার উন্নমিত বাহু বলিয়া অনুমান হয়। উহার 


উপরিস্থ স্বর্ণময় চক্রাকার কিন্নরগণের আবাসমগুল। এর বাহুর 


গীঠ উহার শিখররূপ, এ বাহুর অন্ত্ুলিসকল বত্রমযু অঙ্গুরীয়কে 


ভূষিত এবং উহ্থার চতুপ্পার্বস্থ তরল্গধ্বনিত সাগর ও দ্বীপ- 


পুর্ভী বলয়াকারে প্রতীম্মমান হইয়া! থাকে। এ মেরুমহীধর 
কুলাচলরূপ-সামন্তবর্গে . জন্ুদ্বীপরূপ-মহার্হ আসনে , অধিষ্ঠিত। 
যেন রাজ! হইয়া! শৈলসভায় চন্্র্ধ্যৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। 
ও হুমেরুরাজ তারকীবলীরূপ মালতীমালায় বিভূষিত ও দ্িক্রঙ্গ 


দশা (পাড়) যুক্ত অন্বর (আকাশরূপ বন্ত্) প্রিহিত এবং. ইত্রাদি 

















৩৪ 


দেবগণরূপ অলস্কারে অলম্কৃত হইম্বা। অবস্থান করিতেছে। রাজার 
টায় উহার অনেক নাগ আছে, (নাঁগ সর্প ও হস্তী, তুমের পর্বতে 
অনেক নাগ বাঁস করে )। ২৬--৩০। চতুদ্দিকে দিক্রূপ অঙ্গনাগণ 
নগররূপ বিভূষণে ভূষিত হইয়া সলিলশীকরনিষ্যন্দী মেঘরূপ 


চামর দিয়া উহার ব্যজন করিয়া থাকে।  অধোভূমগ্ডলে উহার 


ষোড়শ সহত্তর যোজনব্যাপী পাদ সকল (চরণ ও ক্ষুদ্র প্রত্যস্ত 
পর্বত ) নাগ অর ও উরগগণকর্ৃক সেবিত ( আশ্রিত, আরা- 
ধিত ) হইতেছে। এই সুমেকরু পর্বতের শরীর অশীতিসহত্র যোজন 
বিস্তৃত। চন্্ হৃধ্য ইহার লোচন। এ পর্বত হুর, গন্ববর্ষ ও কিন্নর- 
গণকর্ভৃক সেবিত। যেমন সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের আশ্রয়ে বহু বান্ধব 
জীবিকা নির্বাহ করে, সেইরূপ চতুর্দশ প্রকার জীবগণ এই 
মেরু পর্ববতে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এ পর্বত এত বিস্তৃত 
যে, ও পর্বতবাসী জন্গণ পরস্পর পরস্পরের গৃহাদি দেখিতে 
পায় না। এই পর্বতের ঈশানকোণে পদ্রাগ মণিময় এক বিশাল 
শৃঙ্গ দ্বিতীয় দিবাকরের স্যার শোভা পাইতেছে। ৩১--৩৫। এ 
শৃঙ্গের উপরে বিবিধ-ভূতসমূহপূর্ণ মহান্‌ এক কল্পবৃক্ষ উক্ত শৃঙ্গ- 
রূপ দর্পণে সমগ্র জগতের প্রতিবিশ্বের স্তায় প্রতীয়মান হইতেছে। 
: সেই বৃক্ষের দক্ষিণদিকৃম্থিত স্নধে হুবর্ণপল্লবম্যী রত্বস্তবকপূর্ণা এক 
_ শাখা চন্্রবিস্ববৎ শৌভমান ফলনিকর. ধারণপুর্র্বক অবস্থান করি- 
তেছে। হে সুতগণ! আমি সেই শাখায় এক মণিময় কুলায় নির্মাণ 
করিয়াছিলাম! যখন দেবী ধ্যানমগ্া থাকেন, তখন আমি এ 
নীড়ে গিষ্বা বিশ্রীম মুখ অনুভব করি। হে পুত্রগণ! তোমর! 
আমার এই কুলায়ে গমন কর, সেই কুলায়ে বিচারপূর্ববক 
ব্যবহারশীল অনেক কাকনন্বন বাঁস করিয়া থাকে ; সেই কুলায়টা 
বত্বপুম্পদ্দলে আচ্ছন, অমৃতময় ফলনিকরে পুর্ণ। চিস্তামণিময় 
শলাক! দ্বার! উহার অলিন্দপ্রদেশ নিন্িত। বমণীয় প্র কুলায়ের 
চু অভ্যন্তরদেশ শীতল ও কুহুমসমূহে আকীর্ণ। এ রমণীয় কুলায় 
ত্বর্গবাশী দেবগণেরও ছুর্গম। তেমরা ই স্থানে থাকিলে ভোগ 
মোক্ষ ছুইই নির্বিদ্বে প্রাপ্ত হইবে। ৩৬--৪৩। পিতা এই 
বলিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং দেবীর 
জন্য যে মাংস আনীত হইয়াছিল, তাহা৷ আমাদিগকে প্রদান 
করিলেন। আমর! সেই পিতৃদেবপ্রদত্ত মাংস ভোজন করিয়া 
এবং দ্েবী,অলম্ধুমা ও পিতৃদেব্র চরণ বন্দনা করিয়া অলম্ুসা 
দেবীর আশ্রম সেই বিব্ব্যকচ্ছ হইতে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করি- 
লাম। নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া, আমরা ক্রমে মেঘপথ ভেদ 
. করিয়া পব্নস্কন্ধে আরোহণ' করিলাম । তথায় গগনচারীদিগকে 
বন্দনা করিয়া হূর্্যলোৌকে উপনীত হইলার্ম। হে মুনীশ্বর ! অন. 
স্তর আমরা! হৃর্ধ্যলোক হইতে স্বর্গলোকে, স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্ধ- 
লোকে গমন করিলাম। তথায় গমন করি মদীয় জননী ও 
ভগবতী ব্রাহ্মীদেবীকে প্রণামপুরব্বক পিতৃদ্েবকধিত বাক্য যথাযখ 
নিবেদন করিলাম। তাহার আমাদিগকে অন্মেহে আলিঙ্গন- 
পুরব্বক “তোমরা গন্তব্যস্থানে গমন কর” এইরূপ অনুমতি প্রদান 
করিলেন। তঁহাদিগের অনুমতি পাইয়া আমর! তীহাদিগকে 
নমস্কার করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে বহির্গত হইলাম। হে মুনে! 
অনন্তর হৃর্ধ্যব্ত 'দেদীপ্যমান লোকপালপুরী- অতিক্রম করিয়া 
আমরা বাতস্কন্ধে আরঢ় হইগ্তা, আকাশপথ দিয়া আসিয়া এই 
কর্বৃক্ষ প্রাপ্ত হইলাম এবং এই কল্পবৃক্ষস্থিত নীড়ে প্রবেশপূর্ব্বক 
সমাধিনিরত হইয়া নির্বিি্ে অবস্থান করিতেছি। হে মহাত্মন! 





(বাব হস সক হ। 





আমরা যেরপে উৎপন্ন হইয়াছি এবং থেরূপে লব্বতত্ববোধ 


উপশান্তবদধি হইস্া এই স্থানে অবস্থিত আছি, তৎসমত্তই যথা এ টা ভগ 
আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আপনার যদি আর ভুশও 








তাহাও বলিতেছি । ৪৪-__৫০। আর? 
একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯॥ আর € 

ববি 

যোনি 

বিংশ অর্গ। এব 

ৃ ক হুঃখের 

_. তুশ্তগড কহিলেন, হে মুনীন্্! পুর্ব পুর্ব কল্পে এই জগজের সুরু আমর 
যাদৃশ অবস্থা বা আকারাদি সন্নিবেশ ছিল, বর্তমান কলেও সের এইর 
রূপই রহিষ্বাছে, একারণে আমি বনুপূর্বতন কলে জাত ওবহমু্র হই, 
পূর্বতন কল্সের করবৃ্স্থ কুলায়ে অবস্থিত হইলেও পূর্ব অভ্যাস, শুরু বিপত্তি 
দৌষে পুর্করতন ঘটনা! ও পূর্ববকলের সেই কলবৃক্ষপ্থিত কুলাযস্রী নিত 
বর্তমান কল্গের স্তায় বর্ণনা করিলাম ) কারণ বর্তমান কলেও ক্রু হইয়া 
আমি পূর্বতন কল্পের মতই সমস্ত দর্শন করিতেছি। হে্ু  করি। 
মুনে! আমি যে আপনাকে সাক্ষাৎ নির্ধিদ্ধে দর্শন করিতেছি, স্ত্রী কোন 
ইহা! আমার চিরকালসঞ্চিত পুণ্যের ফল অদ্য ফলিয়াছে, তাহার স্্ করিতে 
সন্দেহ নাই। মুনিবর! অদ্য আপনার দর্শনে আঁমার এই | নিত 
কুলায়, এই কল্পতক্লর শাখা, আমি এবং আমার অধিষ্ঠিত ক্রু এইর 
সমগ্র কল্গবৃক্ষ পবিত্র হইল। বষে! বিহঙ্গমকর্তৃক প্রদত্ত এই স্ক্র দশ 
পাঁদ্য এবং অর্ধ গ্রহণ করিয়া এই বিহ্ষমকে পবিত্র করুন এবং সী আমা 
আপনার অবশিষ্ট যাহা ছষ্টব্য আছে, তাহা সত্বর আদেশ করুন। ক আমর 
১_৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! ভূশুগুপক্ষী এই বলিয়া স্বাস্থ 
আমাকে পাদ্য অর্ধ্য প্রদান করিলে আমি তীহাকে পুবরার ধু ক্ষন 
জিজ্ঞাস! করিলাম,_হে খগেশ্বর | তথাবিধ মহাসতপম্পন মহাবুদ্ি- সর (অথ 
শালী ভবদীয় ভ্রাত্গণকে ত এস্থলে দেখিতে পাইতেছি না, ক লক্ষি 
একমাত্র তোমাকেই দেখিতেছি ; তোমার সে ভ্রাতৃগণ এক্ষণে স্তর উপা! 
কোথায়? ভুশুগ্ড কহিলেন, হে মুনে! আমরা বহুকাল এইস্থানে স্তর যদি। 
বাস করিতেছি। হে অন্ৰ! দিবসের হ্যায় একে একে আমাদের ঝ্ না; 
'সনুখে কত যুগ যে অতীত হইয়াছে, তাহা বল। যায় না। এই স্তর হই 
সময়ের মধ্যে মদীয় অনুজবর্গের সকলেই এক এক্‌ করিয়া! তৃণের স্তর সার: 
ন্যায় শরীর ত্যাগপুর্র্বক মঙ্গলময় পরমপদে লীন হইয়াছে। দীর্ঘায়ু স্ত্রী চা, 
প্রবলপরাক্রমশীলী তত্জ্ঞানী মহৎ ব্যক্তি হইলেও সকলেই সর করি; 
অলক্ষিতশরীর কালের করালগ্রাসে পতিত হয় থাকে। বশিষ্ট পু প্রা 
কহিলেন,_ব্ৎস, তৃপ্ত ! বখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, বাতম্ব্- গরু হইয় 
নামক প্রবল প্রলয়বাত্যা যখন স্বদ্ধদেশে ( উপরে ) ছাদশ আদিত্য স্তর সভুং 
ও চন্দ্রকে বহনপূর্ববক অবিরত প্রবলবেগে বহিতে থাকে, তখন সরি পরম 
তোমার কোন রেশ হয় না কি? যখন উদয়াচল ও অস্তাচলের -স্ যায 
দাহনকারী যুগপৎ উদিত দ্বাদশ আদিত্যের অতি প্রখর কিরণমালা দ্র আম 
তোমার সন্নিহিত হয়, তখন কি তোমার কোন কষ্ট বোধ হয় না? দ্র রে” 
যখন চন্দ্রের অতিশীতল কিরণরাশি জলরাশিকে পাষাণময় কঠিন সক্রি আম 
করিয়া করকা (বরফ) পাত করিতে থাকে, তখন তুমি রেশ ২ অক 
অনুভব কর নাকি? হে বৎস। যখন প্রলয় মেঘমালা! এই মের-' স্্ দশী 
শিখরে অবস্থান করিয়া পরঞুঁধারনালী কঠিন শিলোপম এবং প্রি ফতে 
অতিশীতল তুষার বর্ষণ করিতে থাকে, তখন তোমার কি কোন সু ী 


কেশ হয় না? গ্রলয়কালে যখন বিষম জগ্রৎবিক্ষোভ উপস্থিত ছা 


০ 
জিন্ন্িাসা সিল 








নির্বাণ প্রকরণ-পূর্ববভাগ । 


বুঝি বিধাতা এই নির্জন কাননে শূন্য আকাশপথে এই অসার 


[ই ঘোনিতে এইবূপ কষ্টকর জীবিকার স্থপ্টি করিয়াছেন! হে প্রো ! 
| এইরূপ কুজাতিতে জগৎ আশাপাশনিবন্ধ চিরজীবী বিহগের 


দুঃখের কথা আর আপনাকে কি জানাইব? কিন্তু ভগবন! 


আমরা নিত্য আত্মসন্তোষ লাভ করিয়া থাকি বলিয়া কখনই 


এই রূপবিহীন পরমপদে উৎপন্ন, প্রীরূপ বিব্ধিবিভ্রমে মোহ্গ্রস্ত 


- হই না, অর্থাৎ এীন্ূপ আপাতবৃষ্টিতে প্রতীয়মান ব্ল বিদ্ধ 
বিপত্তিতে কোনই কলেশ বোধ করি না। হে বর্মন! আমরা 
: নিয়ত স্বব্বভাবেই অন্তষ্ট ) এইজগ্ত উক্ত কষ্টজাল হইতে নির্মু্ত 
[হইয়া কেবল আমাদের এই স্বীয় ভবনে থাকিয়া কালাতিপাত, 
' করি। ১৬--২০। আমরা জীবিত থাকিয়া দেহের শ্রহিক আমুম্মিক, 


কোন কর্ম করিতে ইচ্ছা করি না অথব! মৃত হইয্বা দেহ নষ্ট 
করিতেও ইচ্ছা কার না। আমরা যেরপ নির্ধ্যাপার হইয়া এবংবিধ 
নিত্যবুদ্ধ পূর্ণ আনন্দ আত্মন্বরূপে অবস্থান করিতেছি, পরেও 
এইবূপই থাকিব। আমরা লোকের. জন্মমরণীদি অনেক অর্থ 
দশ! অবলোকন করিয়াছি এবং অনেক দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি। 
আমাদিগের মন এক্ষণে একেবারে চঞ্চলভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। 
আমরা! এই কক্পবৃক্ষের উপরি অবস্থান করায় সর্বদা অপরিতাপী 
্বাস্মালোকে থাকিয়া! হস্ম কালগতি দেখিয়া চলিতেছি। হে 
বর্মন! বত্বরাজি দ্বার প্রকাশময় এই কঙ্গলতাভবনে থাকিয়াও 


' (অর্থাৎ এইস্থান প্রকাশবহল বলিয়! এইস্থানে দিন রাত্রি বিভাগ 
_লক্ষিত না হইলেও )আমর! প্রাণ .ও অপাঁন বায়ুর প্রবাহরূপ 
উপায়ে সম্পূর্ভাবেই কল্প বা কালগতি জানিতে পারিতেছি। 
: যু্দি চ এই বিশাল পর্ববতোপরি দিবারাত্রি বিভাগ জানা যাইতেছে 


না; তথাপি স্বকীয় বুদ্ধিবলে' কালক্রম আমাদের জ্ঞানগোচর 
হইতেছে। ২১-২৫। হে মুনে! মদীয় মন তত্জ্ঞানবলে 


রী সার:অসার-পরিচ্ছেদশূন্ত -ও বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার 
সু চাঞ্চল্য একেবারে নাই, সর্বদাই শান্ত ও সুস্থিরভাবে অবস্থান 
্ করিতেছে ; এই জন্যই আমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ নাই। যেমন 


প্রাথণস্থিত বায়দ গৃহস্থের অল্পমাত্র প্সঞ্চারাদিশঝে ভয়কাতর 
হইয়া পলাইতে চেষ্টা করে, সেরূপ আমি সংনারব্যবহার- 


| সত মিথ্যা আশপাশে বিবশ হইনা। আমরা ধৈর্্যসহকারে 
 পরমশান্তিময়ী পরমালোকশীতল1 বুদ্ধি . দ্বারা এই ' জগৎকে 


মায়িকরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি অর্থাত, ইহাতে সত্যতাবৃদ্ধি 


'. আমাদের নাই ; এই জন্ত ইহার প্রলয়ে আমাদের কোনরূপ 
[.ক্রেশ নাই। হে মহামতে ! ভীষণ ক্েশদশা আপতিত হইলেও 
; আমরা পাষাণের স্তায় অচল অটলভাবে ও নির্খল পাষাঁণাকারে 
| ঘবস্থান করিতে থাকি। : আপাতমধুর ক্ষণভঙ্কুর জগতের ভুখ- 
(. দশা. কতবার আমাদের 'উপর: দিয়া আসিতেছে ও যাইভেছে, 
ফলে কিছুতেই আমাদের রেশ বোধ হইতেছে. না। ২৬৩০. 
| হে ভগবন্! যদি এই নিখিল ভূতসমুহ,- সর্বদা গ্রতায়াত করিতে 
চু থাকে, অথব (প্রমার্থ দৃষ্টিতে ) কিছুই না করিতে থাকে, তাহাতে 


৪২৫ 


হয, তখন এই অতি উচ্চস্থিত বিশাল কল্পৃ্ষই বা কেন বিজ্ব্ | আমাদের ভর কি? এই যে ভূতনিবহতটিনী কালসাগরে প্রবেশ 
 বাভগ্ন হয় না? ইহার কারণ কি আমাকে বল। ১১--১৫। 
-তুণ্ডড কহিলেন, ব্রঙ্গন্‌! যাহারা নিরালন্ব শুন্ত গগনে অবস্থান 
£ করে, সেই বিহঙ্গদিগের অতিকষ্টকর জীবিকার বিষয় আপনাকে 
আর কি বলিব? তাহাদের স্তায় কষ্টকর কঠিন জীবন বোধ হয় 
ঁ আর কোন প্রাণীর নাই। কি আশ্চর্য! বিহগ্রজাতির নিমিত্তই 


করিতেছে, ইহাতে আমাদের কি? আমরা ত সংসারনদীর 
তটে অবস্থান করিতেছি, কিছুই পরিত্যাগ করিতেছি না, কিছুই 
গ্রহণ করিতেছি না, একভাবে অবস্থান করিতেছি; আমরা 
সংসারপথে সাবধানে বিচরণ করি বলিয়া মৃদ্পদ এবং তত্দর্শনে 
সংসারের উচ্ছেদ করি বলিয়া কঠিন হইয়া এই বৃক্ষে অবস্থান 
করিতেছি। শোকভয়ক্রেশশৃন্ত সর্বদা সন্তষ্ট ভবাদুশ মৃহাপুরুষ- 
দিগের অনুগ্রহেই আমরা বিগতজ্বর হইয়াছি। হে ভগবন্‌! আমা- 
দের মন তত্বীর্ঘ অবগত হওয়ায় মাত্র ব্যবহারনিপ্পাদনার্থ ইতস্ততঃ 
ধাবিত হইলেও বিষয়রাগাদির বশীভূত হুয় ন1। ৩১--৩৫। 
আমাদিগের আত্মা বিকারবিহীন ক্ষোভশৃন্য ও উপশাত্ত হওয়ায়, 
আমরা প্রবুদ্ধ ও অন্ত ব্রহ্মাকারে ক্ফুরিত সংবিভ্তরঙ্গ পুর্চক্দোদষে 
সাগরের স্তায় পরিপূর্ণ হইয়াছি। হে ত্রহ্বন্। যে ধার জন্ত বহু 
আয়াস. করিয়া মন্দরপর্ববত দিয়া, ক্ষীরোদসাগর মথিত হইয়াছিল, 
আপনার আগমনেই আমরা সেই সুধার জ্ান্ধাদ পাইয়া! পরমা- 
হলাদিত হইয়াছি। কা'রণ সর্ধপ্রকার কামনাত্যাগী তত্বজ্ঞানী 
সাধুপুরুষের সঙ্গলাততিন্ন আত্মকল্যাণ আর কিছুতেই অন্তবে 
না। আপাতরমণীয় ব্ষষ্রভোগে কি সার আছে? একমাত্র 
সৎসঙ্গরূপ চিন্তামণি হইতেই সর্বব্ধি সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে 
মুনে! আপনার গন্তীর ধীর বাক্য স্নিগ্ধ কোমল মধুর ও সরলতা 
ময়। আপনিই .এই 'ব্রেলোক্যরূপ পদ্কোষের একমাত্র ষ্পদ 
স্বরূপ। যদি চআমি পূর্বেই পরমাত্মতত্ব অবগত হ্ইয়াছি; 
তথাপি এক্ষণে বোধ. হইতেছে যে, আপনার 'দর্শনলাভেই আমার 
ু্কৃ ক্ষয় হইল এরং. আত্মতন্্ জ্ঞাত হইলাম । হে সাধো! 
অদ্য আমার জন্ম সার্থক্‌.হইল) কারণ সাধুসর্গ সকলপ্রকার 
ভয়াদি ক্লেশনিবারণ করিস থাকে । ৩৬--৪১ 


বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥ 


একবিংশ সর্দ। 


ভূশুণ্ড কহিলেন,_যখন ঘোর প্রলয়সংক্ষোভ উপস্থিত হয় 
এবৎ বিষম বাত্যা। প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন.এ কল্পবুক্ষ সুস্থির 
ভাবে থাকে. কখনই ইহা কম্পিত হয় না। হে সাধো! এই বৃক্ষ 
বিভিন্রলোকবাসী সমগ্রভৃতের. অগম্য বলিয়া! আমরা এই বৃক্ষে 
সুখে অবস্থান করি। হিরণ্যাক্ষ যখন এই সপ্ত দ্বীপসমান্বিত ধরা- 
মণ্ডল হরণ করিয়াছিল, তখনও এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই! 
যে সুমেরু পর্বত একপার্বে থাকায় পৃথিবীর সমীকরণীর্ঘ অপর 
দিকে বহতর বিশাল পর্বতমালা স্থাপিত রহিয়াছে ; সেই বিশাল- 


তম হুমেরপর্ব্ত যখন (নারায়ণ বরাহমূর্তি ধারণ করিষ়া ধরা- 


মৃণুলের উদ্ধার কালে ) দোলায়মান হইয়াছিল, তখনও এই বৃক্ষ 
কাপে নাই যখন চতুর্ভূজ নারা়ণ বাহুদব্ারা হুমৈক ধারণপুর্র্বক 
অপর বাহুদ্য় ছার! মন্দরপর্ব্বত উত্তোলন করেন, তখনও এই বুক্ষ 
বিচলিত হয় নাই । ১-_৫। যখন সুরানুরবর্ের তীব্রসংগ্রামক্ষোভে 
চন্রার্কমণ্ডল ভূপতিত ও জগম্মগুল অতিক্কুব্ধ হইক্সাছিল, তখনও : 
এ-বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই।. যখন উৎপাতবাত্য! প্রবাহিত হইয়া! 


বৃহৎ বৃহৎ ভুধরসমূহের শিলারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করত এই 


হুমেরু পর্বতের অন্থা বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয্লাছিন, তখনও 

















৪২৬ 


এতরু কম্পিত হয় নাই। যখন ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যব্তা কম্পমান 
মন্দ াচলের কন্দরবাতে ব্চালিত, প্রলয়মেঘমালা সমুদ্িত হইয়া- 
ছিল তখনও এ তরু কীপে নাই। যখন এই হুমেরুগিরি কাল- 
নেমির ভুজমধ্যগণ্ত হইয়া ঈষৎ উন্মুলিত প্রায় হইয়াছিল। তখন 
এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। অমৃতহরণজন্ত অনুরদিগের সহিত 


. দেবগণের যুদ্ধকালে পক্গীন্্রগরুড়ের পক্ষমারুতে যখন নভোমগুলস্থ 


সিদ্ধপ্নণকেও স্থানচ্যুত হইতে হইয়াছিল। তখনও এই বৃক্ষ পতিত 
হয়-নাই। ৬--১০।' যখন পক্ষীন্্র গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া 
উড্ডয়ন করতঃ এই ধরামণ্ডলকে মগ্ন করায় সকধ্ষণ রুদ্রদেব শেষ- 
মুর্তিতে ভূভারধারণরূপ-কর্ ব্রতী হন, তখনও এই বৃক্ষ কম্পিত 
হয়নাই। যখন শী শেষমূর্তি ভগবান সহত্র ফণা দারা 
নিখিল শৈলসাগর ও প্রাণিবর্গের অসহনীয় তীর কল্পানলশিখা 
উদ্বমন করিতে থাকেন, তখনও এই তরু অণুমাত্র বিচলিত ঝা 
স্পন্দিত হয় নাই। হে মুনিশার্দুল! আমরা যখন ঈদৃশ প্রলয়- 
কালেও অভঙ্গুর অচল অটল বৃক্ষবরে অবস্থান করিতেছি, তখন 
আমাদের আপদ কোথায় ৭ কুস্থানে অবস্থান করিলেই বিপদের 
সম্ভাবনা বটে । বশিষ্টদেব পুনরায় জিজ্ঞসিলেন,__হে মহামতে ! 
প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন উৎপাতবাত্যা বছিতে থাকে, 
ও যুগপৎ চন্র্র দ্বাদশ তূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্ভের উদয় হইয়! থাকে, তখন 
তুমি কিরূপে বিজ্বর হইয়া থাক, তখন ত নিশ্চিতই কষ্ট পাইবার 
সম্ভাবনা । ভুশুওড উত্তর করিলেন, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন 
জীবগণের জগ্যবহার গতপ্রায় হইয়া! উঠে, সমস্তই বিশৃঙ্খল 
হইয়া, য় পায় ; তখন কৃতদ্ব যেমন সাধুষ্ষভাব সৎমিত্রকে পরিত্যাগ 
করে, মেইরূপ আমি এই কুলায় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। 
১৯--৯৫। আমি তখন নিখিল-কল্পনা-পরিশূন্ত হইয়া কেবল 
আকাশেই অবস্থান করিয়া থাকি; তখন অঙ্গমমুদরয় আমার 


. স্ভাবতঃ নিশ্চল ও মন বাসনাপরিশূন্ঠ হইয়া! থাকে। যখন দ্বাদশ 


আনিত্য যুগ্রপৎ উদ্দিত হইয়া! ভূধরনিচয় খণ্ড খণ্ড করত প্রখর 
অপ দ্দিতে থাকেন, তখন আমি নিজে সলিলাস্্া বরুণরূপ 
ধারণ করিয়া ধীরভাবে অবস্থান করিতে থাকি। যখন প্রলয়বায়ু 
গবাহিত হইয়! পর্বত সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলে, তখন আমি 


আপনাকে পর্বত ধারণ! করিয়া ( অর্থাৎ পর্বতের স্তাত্ দুচ অটল 


হইয়া) অবস্থান করি। যখন হুমেরুপর্বরত আদি গলিত হওয়ায় 
জগ একার্ণবাকার ধারণ করে, তখন আমি বানুধারণা প্রাপ্ত হইয়া 
আপনাকে বায়ু বিবেচনা করিয়।৷ আকাশে সংগ্রুত হইতে থাকি। 
ততকালে স্থুলহুক্ সমষ্ট্াত্বক বরদ্মাণ্ডের পরম অবধিভূত অব্যাকৃত 
দশা প্রাপ্ত হইয়া, আমি চতুর্বিংশতি (মতভেদে ফড়্বিংশতি বা 
ফটব্রিংশৎ) অত্বের অন্তর্ভুত অপরিচ্ছিন্ন নির্দ্ল ব্রহ্মপদে 
নির্বিকল্প নিশ্চল সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিয়া থাকি.। আবার 
যখন কমলযোনি বর্ম! পুনরায় শ্ষ্টিকর্মা করিতে থাকেন, তখন 
তাহার প্রন্ধাণ্ডে প্রবেশ করিয়া এই বিহঙ্গমদিগের আবসে অবস্থান 
করিয়া থাকি। ১৬__২১। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বিহগেন্্র! প্রলয়- 
কাল উপস্থিত হইলে তুমি যেরূপ ধারণাবলে অক্ষতশরীরে অবস্থান 
কর, অন্ঠান্ত যোগীর! সেরূপ পারেন না কেন? ভুত কহিলেন, 


বরহ্মন! 'পরমেশ্বরের নিয়তিই এইরূপ অলজ্ঘনী্ন যে “আমি এই. 


রূপ থাকিব অপরে এইরূপ থাকিতে পারিবে না” অশশ্ঠস্তাবিনী 
নিয়তি কাহার যে কিরূপ, তাহা কেহইংপরিমাণ বা নির্ণয় করিয় 
উঠিতে পারে না। যাহার যেরপ নিয়তি, তাহা। সেইরূপ হইবে, 


যোগবাশভ-বামায়ণ । 


নিয়তির নিশ্চয়ই এইরূপ। আমার সম্ল্পই এই বে, প্রতিকজে এই সু 
গিরিশিখরে এই তরু, এইরূপে উৎপন্ন হইবে, দেই সহগবশেই সর 
ইহা! এইরূপ হইয়া.থাকে ।২২__-২৫। বশিষ্ট কহিলেন, হে বিহগ- 


























রাজ! তোমার আয়ু মুক্তির ভ্তায় অপরিমীম, (অথবা তোমার সু 


আয়ু জীবনুক্তি সংলগ্ন অর্থাৎ তুমি চিরজীবনুক্ত) সেই কারণে সু 


তুমি চিরন্তন পদার্থদর্শনবিষয়ে সর্করেষ্ঠ অর্থাৎ তোমার হায় আর সু 


কেহই দীর্ঘদশী নাই; তুমি ধীর, তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ ক 
করিয়া, তোমার মনোগতি যোগমার্গাবলম্বিনী। তুমি বিব্ধি বহ ও 
সুষ্টির আগম অপাঁয় অবলোকন করিয়াছ ; অতএব হে মজলময়! 
তোমার অবলোকিত এই জগৎপরম্পরায় আশ্চর্য কি কি, তাহা সত 
তোমার ম্মরণ হয় কি? ভুণুণ্ড কছিলেন,-_অতিমহন্! আমার এ 
মনে হয়, কোন সময়ে এই সুমেরুর অধোবর্তিনী ধর/বৃক্ষ ও শৈল- ; 
শুন্য ছিন, তখন উহাতে তৃণাদি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই আবার : 
স্মরণ হয়, একাদশ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই ধরা ভম্মঝশিতে পুর্ণ 
ছিল । তখন ৃধ্য উৎপন্ন হয় নাই, চক্দ্রমগ্ডল উৎপন্ন হন নাই, | 
দিবসও তখন প্রকাশ হন নাই। ২৬--৩০। আবার কখন দেখিয়া" : 


ছিলাম, এই ভুবন হ্থমেকু পর্বতের রত্বরাজিপ্রভায় অর্ধপ্রকাশিত স্ত্র' 
, ও অর্দ অন্ধকারিত হুইয়া লোকালোক পর্বতের সায় প্রতীয়মান : 


হইযছিল। আবার মনে হয়, কোন সময়ে অর্থাৎ যখন দেবাহ্থর 
সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন এই ধরামগ্ডল, জনগণ ইতস্তত পলা- 
বন করায় লোকশুন্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আবার মনে হর, এক 
সময়ে এই বনুন্ধরা বলোম্ম দত্যদ্িগের করগত হইয়া, চতুর্গ- | 
কাল ব্যাপিয়। দৈতাদিগের অন্তঃপুর হইয়াছিল । আবার মনে হয়, ; 
এক সময়ে এই ধরামগুলের সমস্তভাগ সমুদ্র সলিলমগ্র হইয়াছিল, : 
একমাত্র এই সুমেরু-পর্ব্বত জলমগ্ন হয় নাই এবং ব্রহ্মা, বিণ ও 
মহেশ্বর ইহীর। তিনজনমাত্র এই সুমেরু-পর্কতে অধিষ্টাম করিয়া-. 
ছিলেন। স্বর্ণ হইন্ডেছে, আর এক সময়ে এই ধরামণ্ডল ছুই যুগ: 
কেবল বনরৃক্ষজালে আচ্ছন্ন হুইয়'ছিল; বুক্ষব্যতীত আর কোন. 
বন্ত তখন নির্মিত দেখা যায় নাই। মনে হয় কখন দেখিয়াছি, 
এই পৃথিবী চারিধুগ্ন কেবল ঘনসন্মিবিষ্ট পর্ধরতসমূহে পরিব্যাপ্ত'. 
হুইয়া পড়িয়াছিল, সেই কারণে লোকের গতিবিধি একেবারে রুদ্ধ ' 
হইয়াছিল। ৩১__৩৬ । আবার এক সময়ে দেখিয়াছি মনে হয়, ; 
এই পৃথিবী: দশ স্হত্র বংসবকাল কেবল সৃতদানবদিগের অস্থি-. 
রাশিসমাকার্ণ হইয়া পর্বত-সমাকীর্ণবৎ, প্রতীত হইতেছিল। আর! 
এক সময়ে দেখিয়াছিলাম, এই পৃথিবীর বৃষ্ষাদি পথ্যন্ত নাই, 
চতুর্দিকে কেবল শৃন্ত অদ্ধকারময়। নভোমগুল হইতে বিমানগামী , 
ন্ভণ্চরগণ তয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছে ; আর. এক সময়ে _ 
 দেখিয়াছিলাম, বিন্ব্যপর্ব্বত উন্মত্ত হইয়া গগনপথভেদ করিয়া, 
শৃজবিস্তার করিয়াছে ; দক্ষিণদিক্‌ কেধল পর্ববত্ময় হইয়া খিয্াছে,। 
অগস্তযমুনি তথায় নাই। আমি এইরূপ এব আরও অনেক-] 
বিধ বছ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিরাছি, তাহা মনে হইতেছে |: 
মুনিবর ! এ ব্ষিয়ে আপনাকে অধিক আর কি বলিব, সংক্ষেপে 
সব কথা বলি, শ্রবণ করুন। হে ব্রহ্মন্। আমি অগণনীয় অনেক 
মূনুকে জন্মগ্র€ণ করিতে. দেখিলাম, তীহারা৷ সকলেই বিপুল] 
আড়ম্বরে চা'রশত যুগ অতিবাহন করিয়া নিয়ছেন। আমি একক 
'সমক়ে বিশুদ্ধ অদ্ধয় তেজংপুঞ্জরূলী এক স্যটি দেখিয়া ছলাম, তন 
দেব দানব কেহই উৎপন্ন হন নাই ।. ৩৭-_৪২। আর এক সময 


দেবিয়াছিলাম, ্রাঙ্ণগণ নুরাপারী হইয়াছে, শুদ্রে দেবেন 
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নিন্দা করিতেছে, রমণীগণ বহু স্বামীগ্রহণ করিয়াছে । আর এক 
সময়ে মনে হইতেছে, এই ভূপুষ্ট কেবল বৃক্ষত্রেণীতে পরিপূর্ণ; 
তখন মহাসাগর কল্সিত হয় নাই; স্ত্ী-পুরুষসংসর্গ ব্যতিরেকেই 
তখন পুরুষের উৎপত্তি হইত, এইরূপ একটা স্য্টি দেবিয়াছি। 
আর এক সৃষ্টিতে দেখিয়াছি মনে হইতেছে, পর্বত ও মৃত্তিকা! 
কিছুই নাই, অমর ও মানবগণ গ্গনতলে অবস্থান করিতেছে, 
চত্তরহ্ধধ্য নাই অথচ সমস্ত প্রকাশময়। স্মরণ হইতেছে, আর 
এক সৃষ্টিতে দেখিয়াছি--রাজ! নাই, যে সমস্ত লোক আছে, 
তাহাদের কেহই নিদ্রিত হয় নাই ; উত্তম, মধ্যম, অধম ইত্যাদি 
বিভাগ নাই, চতুদ্দিক অন্ধকারময়। আমি এইরূপ কত কল 
দেখিয়া আসিলাম, তাহার ইয়ন্তা নাই।. বৎস বশিষ্ঠ! তুমি 
তো আমাদিগের অপেক্ষা অতি অল্পবয়স্ক, তথাপি বর্তমান 
কল্পের অতীত ঘটনা, অর্থা ৃষ্িপ্রারস্ব্যাপার জগয়বিভাগ, 
কুলপর্কতসমিবেশ, জনৃদ্বীপের পৃথকৃকরণ, ব্্ণাশ্রমীদিগের স্ষ্ি- 
ভূমণ্ডলবিভাগ, লক্ষত্রচক্রের সংস্থাপন, গ্রবতারানিম্থ্া, চন্রনুর্ধট- 
দির জন্ম, ইন্ত্র ও উপেন্দের ব্যবস্থিতি, হিরণ্যাক্ষব্ধ, বরাহমূর্তি 
ধারণ করিয়া নারায়ণের পৃথিবীর উদ্ধার, দেবদানবাদি প্রত্যেকের 
রাজা কল্পন, বেদানযন, মন্দরপর্বতোৎ্পাটন, অমৃতলাভার্থ সাগর- 
মন্থন, অজাতপক্ষ গরুড়ের উৎপত্তি, সাগরোত্পত্তি ইত্যাদি সমস্তই 
তোমার মনে আছে; সেই জন্ত আমিও আর তাহার উল্লেখ 
করিলাম না। দীর্ঘজীবিতানিবন্ধন আমি কল্পে কল্পে কত যে 
আশ্চর্য্য ঘটন! দেখিয়াছি, তাহা বল!যায় না। এই কল্পে ধিনি 
গরুড়বাহন্‌ বিষণ, ইস্থাকে অন্ত কন্সে হৎসবাহন ব্রহ্মা হইতে 
দেখিয়াছি। আর এক কন্সে প ব্রহ্মাকে বুষ্ভবাহন রুদ্রদেব হইতে 
দেখিয়াছি। এ রুদ্রদেবকে আবার অন্ত এক কল্পে গরুড়বাহন বিষ 
হইতে দেখিয়াছি। ৩৯_-৫২। | 


একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১॥ 


স্পাপািশীশািটী 


দ্বাবিৎশ সর্গ। 


তুশুণ্ড কহিলেন”-হে ভগবন্! তাহার পরে আপনি, 
তরদ্বাজ, পুলস্ত্য, অত্রি, নারদ, ইন্দ্র, মরীচি, পুলহ, উদ্দালক, 
ত্রতু, ভূঙু, অঙ্গিরা ও সনৎকুমার প্রভৃতি মহষিগণ জন্মগ্রহণ 
করিলেন। তৎপরে শঙ্কর, ভূঙ্গী, কার্তিকেষ্ণ, গণেশ প্রভৃতি 
দেবগণ; গৌরী, সরত্বতী লক্ষ্মী, গায়ন্রী প্রভৃতি দেবীগণ ) মের, 
মন্দ, 'কৈলাস,' হিমালয়, দর্দু্ব প্রভৃতি পর্বতগণ, হয়গ্রীব, 
হিরণ্যা ক্ষ, কালনেমি, বল, হিরণ্যকশিপু, ক্রাথ, বলি, প্রহ্নাদ 
প্রভৃতি -দৈত্যগ্রণ; শিবি, স্তষ্কু, পৃথুল, বেণ্য, নাভাগ, কেলি, 
নল, মান্ধাত, সগর, দিলীপ, নহুষ প্রভৃতি রাজগণ; আত্রেয়, 
ব্যাস, বাল্মীকি, শুক, বাহস্তায়ন প্রভৃতি খধিগণ; উপমন্ত্য, মণী, 
মক্কী, ভগীরথ, শুক, অরভূতি বাজগণ এবং অন্তান্য বিবিধ জীবগণ 
জন্মগ্রহণ করিলেন। বর্তমান কল্পে এই সমস্ত ঘটনা! আমার চক্ষে 
যেন অল্পদিন হইল বলিষ প্রতীত হইতেছে, এই সমস্তই আমার 
্ষ্ট স্বৃতিপথে রহিয়।ছে, ইহার আর সবশেষ কি পরিচয় দিব। 
১_৭। হে মুনে! আপনি ব্রহ্মার নন্দন, আপনি আট জন্ম 
অভিক্রম করিক্সাছেন; অষ্টম কল্পে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। আপনি কখন আকাশ হইতে উৎপন্ন হন, কখন 


০ 


' জল হইতে জন্মগ্রহণ করেন, কখন বায়ু হইতে জাত হন, কখন 


শৈল হইতে, কখন বা অনল হুইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকেন। এই 
বর্তমান স্থষ্টি যেরূপ আকারে যেরূপ আচারব্যবহারে পুর্ণ ও ইহাতে 
দিস্বগ্ডল যেরূপ ভাবে সংঘটিত, এইরূপ তিনটা স্থষ্ি, দেখিয়াছি, 
মনে হইতেছে। আর দশটা স্থষ্টি দেখিয়াছি একই প্রকার, একই 
রূপ কাঁলস্থায়ী। সেই সেই স্বষ্টিতে দেবগণের স্ব স্ব স্থান অহুর- 
ব্দিলিত হয় নাই এবং তং তব স্থষ্টির ধরা, দেবগণ ও. সকলের 
আচার ব্যবহার সমস্তই একরূপ। হে মুনে! আর পাঁচটা 
সৃষ্টি দেখিয়/ছি, তাহাতে এই পৃথিবী পাঁচবার সমুদ্রমগ্ন হন এবং 
বিষণ কুম্ধাবতার হইয়া সমুদ্র হইতে তাহার উদ্ধার করেন। আর 
মনে হইতেছে, সুরাঁনুরবর্গ মিলিত হইয়া মন্দরাচলের আকর্ষণ- 
শ্রমে পরিকান্ত হইয়া ্বাদশবার এই অমৃতসাগর, মন্থন করিয়াছেন। 
বর্গের দেবগণের নিকটেও করগ্রাহী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য সর্কবৌষধিরস 
গ্রহণ করিবার জন্ট সব্ধবৌষধি বৃক্ষ সহ এই বহুন্ধরাকে তিনবার 
পাতালে লইয়! গিয়াছিল। পুর্ব পুর্ব কল্পে হরি পাঁচবার পরশু- 
রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মধ্যে অনেক কল্পে অবতীর্ণ হন 
নাই, এইকক্ে তিনি হষ্টবার রেণুকাগর্তে পরশুরামরণে জাত হইয়া 
ষল্িয়কুল ক্ষয় করিয়াছেন। হে খুনিনায়ক ! হরি শৌকরাজ শুদ্ধো- 
দনের ওরস অবতীর্ণ হইয় বৃদ্ধনামে বিখ্যাত হুইয়াছেন,_-এমন 
বহুশত কলিষুগ অতীত হ্ইম্বাছে, আমার ম্মরণ হইতেছে । আরও 
আমার মনে পড়ে, ভগবান্‌ চন্্রশেখর ত্রিশবার ত্রিপুরব্জিয়, দুইবার 


 দক্ষযজ্ঞধ্বংস ও দশবার শত্রপরাজয় করিয়াছেন । মনে হইতেছে, 


ঝাণাহরের জন্য হরি ও হর স্ব স্ব জরনামক সেম্তনিচয় ও প্রম্থ- 
নামক সৈম্তনিচয় লই্বা ুরসৈল্তাবিক্ষোভকারী সংগ্রামে আটবার 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন হে যুনে! প্রত্যেক যুগে মানমগণের বুদ্ধিবৃত্তির 
ন্যনাধিক্যবশতঃ বেদোক্ত কাধ্যকলাপ ও বেদের উচ্চারণাদির 
পার্থক্য অনুভব করিয়াছি! হে অন! প্রতিষুগেই ভিন্ন ভিন্ন 
নির্াণকর্তা হওয়ায় একার্৫থক একরূপই পুরাণগুলির পাঠভে্দ 
ও গাঠবিস্তৃতি ঘটিতেছে। ১৫--২০। আমার বেশ মনে হই- 


' তেছে, বেদাছি শীস্্রবিৎ ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহধিগণ পূর্ব পূর্ব 


কলের সেই মেই ইতিহাসগুলিই প্রতিযুগে পুস্তকারে নিবদ্ধ 
করিতেছেন। অতি অদ্ভুত প্রাক্তন ইতিহাস সকল এবং লক্ষগ্রস্থের 
সমষ্টির স্তা় অতিরুহৎ রামায়ণনামক জ্ঞানশাস্ত্র_সমস্তই আমার 
স্মৃতিগোচর রহিয়াছে, “রামাদির স্তায় ব্যবহার করিবে, রাবণাদির 
তায় নহে” এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বু'দ্ধমন্তার পরিচায়ক বিশিষ্ট উপদেশ 
যাহাতে করম্থ ফলের স্তায্ হুলভ বাহ্য়াছে। এইরূপ বান্মীকিকৃত 


এবং পরেও তীহা! কর্তৃক' করিষ্যমাণ মহারামায়ণ কথা আমার স্মৃতি 


পথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, আপনি যথামময়ে অনসাধারণে প্রক্য- 
শিত সেই মহারামায়কথা 'জানিতে পারিবেন । বান্মীকিনামক 


সেহ পূর্ববকল্গীয় জীব বা অন্ত কোন বান্দীকি এ মহারামায়ণ, 


একাদশ বার রচনা করিঝাছেন ; এক্ষণে . অন্প্রধায়পরম্পরায় 
উচ্ছেদে তাহ! বিলুপ্ত হইয়াছে ; এইবারে উহ! দ্বাদশবার বিরচিত 
হইতেছে. এই মহারামায়ণের সমান ব্যাসনামক প্রাক্তন জীব- 
কর্তৃক বিরচিত.আর একটা ভারতনামক পুস্তকের কথাও আমার 
মনে রহিম্বাছে, এক্ষণে তাহা বিনুণ্ত হইয়া! গিয়াছে; সেই ভারত 
ুর্বপুর্বকল্গীয় একই ব্যাসনামক জীব বা অন্ত কোন ব্যাসনামক 
জীবকভূক ছয়বার বিরচিত হইয়াছে, - এইবারে উহা! সপ্তমবারে 
বিরচিত হইবে। হে মুনীশ্বর!. আমি যুগে যুগে বিচিত্র কৃত 


১৮৭ ০০2 2০ - 











। এক্ষণে নাই, তথাপি আমার তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে । হে 


_. ব্যতিক্রম -ঘটয়া 
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উপাখ্যান ও শাস্ত্র রচিত হইতে দেখিগ্াছি, ততসমস্ত যদ্দিও নিকট প্রতীয়মান হয় না) ফলত আত্মার মায়িক বিক্ষেপ- 












সাধো! প্রতিযুগেই আবার সেই সমস্ত এবং অন্যবিধ শাস্ত্র ও 
পদধার্থসমুদষ দেখিয়া থাকি এবং আমার ম্মরণ থাকে। এক্ষণে" 
ভগবান্‌ বিঞু রাক্ষসধ্বংস করিতে মৃহীমণ্ডলে রামরূপে অবতীর্ণ 
হুইবেন, এই তাহার একাদশ জন্ম হইবে। ভগবান্‌ হরি নর- 
সিংহরূপে তিনবার পশুরাজ সিংহ হস্তীর স্তায় হিরণ্যকশিপুকে 
বধ করিয়াছেন। হে মুনীশ্বর! তগবান্‌ বিষণ ভূভারহরণীর্থ 
বহ্নদেবগৃহে যে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা তাহার ষোড়শ জন্ম! 
ফলতঃ এই যে সমস্ত আমি দেখিয়াছি বা মনে হইতেছে, সমস্তই 

ভ্রান্তি ; কারণ, বাস্তবিক জগৎ নামক একটা কোন্‌ পদার্থ নাই। 
ঘদি বাথাকে, তাহা! জলবুদ্বুদবৎ কুত্রাপি ক্ষণস্থায়ীূপে উখিত 


পূর্ব্বে যে পুত্র ছিল, পরে সে পিত৷ হইতেছে) যে মিত্র ছিল, 
সে শত্রু হইতেছে; যে পুরুষ ছিল, সে স্ত্রী হইতেছে; এই- 
রূপ শত শত হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। 
ছে মুনীশ্বর! আরও আমার স্মরণ হয়, কলিকালে সত্তুগের 
আচার ব্যবহার, সত্যযুগে কলিযুগের আচার ব্যবহার এবং এই 
ত্রেতা বা দ্বাপরেও আচার ব্যবহারের অব্যবস্থা দ্বেখিয়াছি। 
আবার কোনকোন কল্পের সত্যযুগেও আচার ব্যবহারের কোনই 
নিয়ম ছিল না, বেদ ও বেদার্থ অবগত না থাকায় সকলেই স্ব স্ব 
ইচ্ছামত কার্ধ্য করিত। হে ব্রহ্ম! কোন সময়ে চতুর্ুগ সহস্র 


শক্তির লীলাই এইরূপে বিতৃম্তিত হইয়া৷ থাকে। এই জাগ্রৎ- বর 
পদার্থপনিবেশ জমস্তই অনিয়তরূপে সংঘটিত হইতেছে; 


৷ আমার নিকট, অন্তবিধ প্রতীয়মান. হইত; 
বলিয়া কখনই চিনিতে পারিতাম ন1।  অপিচ এই জগতপ্রপঞ্চ 
সমস্তই অনিয়ত স্থিতি বলিয়া এবং সৎ ও অসৎ বলিয়া আমার 


হইয়া থাকে। এ জলবৃদুদপদৃশ দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ ভরান্তিমাত্র) প্র ভ্রান্তিও 
চিরস্থায়ী নহে, উহা অনিত্য । জলে তরম্গবৎ জ্ঞানমন়্ আত্মায় 
কদাপি উখিত হয়, কখন বা বিলীন হইয়া যায় । ২৮--৩৪ । আমি 
বহু ত্রিজগৎ দর্শন করিয়াছি উহার মধ্যে কতকগুলি একরূপ, কতক 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন কতক বা অর্ধাংশে সাম্যভাবাপন্ন মনে হইতেছে। 
আমার মনে হইতে'ছ, পর পর কল্পেও জীবগণ ও তাহাদের 
কার্ধ্য আচার ব্যবহার সমস্তই পুর্ব পুর্ব কল্পেরই অনুবৃত্ত হইয়া" 
ছিল। কিন্তুহে ব্রহ্মন্! প্রতি ম্বস্তরেই এই জাগতিক নিয়মের 
থাকে, অর্থাৎ জগতের কার্ধ্যকলাঁপ ও প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ জনগণ সমস্তই অন্থাভাব প্রাপ্ত হইস্তা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। আমার মিত্র, বন্ধু, ভূত্য, আশ্রয় সমস্তই অন্থপ্রকার হইয়! 
থাকে । আমি কখন বিদ্ধ্যপর্ব্বতের একান্তে আশ্রয্স গ্রহণ করিয়া 
থাকি; কখন সহপর্ব্বতে বাস করি, কখন দর্দর গিরিতে অবস্থান 
করি, কখন ব! মলয়াচলবাসী হই, আবার কখন ঝ প্রাক্তন কল্গের 
মৃত সেই একপর্ব্বতে চুতবৃক্ষের শাখায় কুলায়, নির্মাণ করিয়া 
অবস্থান করিয়৷ থাকি। ৩৫_৪৩। হে মুনিনায়ক ! এইযে 
অনাদি অনন্ত মুগ অতীত হইয়াছে, তথাপি আমার সেই বৃক্ষেই 
ুরবদেহ ত্যাগ করিয়া পুর্বতঃ আকারমন্নিবেশেই উৎপন্ন হইয়াছে 
অর্থাৎ, ইহার অবয়বসংস্থানের কিছুই. পরিবর্তন হয় নাই।, 
আমার পিতার জীবদ্দশায় এই. রমণীয় পাদপের. যাদৃশী শোত। 
ছিল, এখনও ঠিক তাহাই রহিয়াছে, আমিও সেইরূপই ইহাতে 


অবস্থান করিতেছি। এই পর্বতের উত্তরদরিগৃভাগ পূর্বে অন্য ছিল, 


এক্ষণে অন্ত হইয়াছে, তথাপি আকৃতিগঠনপাম্যে একই ব্লিয়া বোধ 
হুইতেছে; তবে আমি. যে পূর্ব পুর্ব কল্পে আর একজন ছিলাম, 
এক্কণে আঃ একজন হইয়াছি, তাহা নহে অর্থ আমি সেই একই 
আছি এবং সেই একদেছেই.. ব্রহ্মার দিবারাত্রি, অতিবাহিত 


করিতেছি । ৪১--৪৫। যদি বলেন, আমি. প্রতিকল্পে ভিন্ন নহি 


কেন? তাহার কারণ ত্রই যে, পূর্ববকল্পের ধারণাবলে স্থিরীকৃত 
নদীয় নির্ধিকল্ সমাধির অবসানে পুনঃ রুপ উৎপন্ন হইলে “এই 
সেই মেরু, এই সেই পাদপ” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (স্মৃতি) ছারা 


|. নৃতন সৃষ্টি 'জানিয়া থাকি। পুর্বকল্লীয় সেই আমি না. হইলে 


আমার সে প্রত্যভিজ্ঞা থাকিবে কেন? সেই আমি না! হইলে চন্দর- 
সুষ্যাদি গ্রহসঞ্চার, মেব্রপ্রভৃতি পর্রতসংস্থান ও দিজ্বণুল সমস্তই 





সেই. সেই প্রকার 


অতীত হইয়া গেলে, ব্রহ্মা সমস্ত সংহার করিয়া! যোগনিদ্রাচ্ছলে 
পরমাত্মার ধ্যানপরায়ণ হইলে ুরানুররমানবসমন্ধিত এই জগৎ 
ুন্ত হইয়াছিল, মনে হইতেছে । মনে হইতেছে আরও দশটা 


মনোমনন-নিম্মিত স্থষ্টি দেখিয়াছি, তাহাতে পাথিব আকৃতি নাই, 
কেব্ল বায়ুময়, ভূতে পবিব্যাপ্ত। ব্রহ্মার দিবসভাগে (কল্পে) 
এইরূপ বিচিত্র অবয়বসংঘটনে ঘটিত বিভিন্ন দেশশালী বিচিত্র- 
কার্ধ্ে ব্যাকুল জীবগণের আধোরভূত 
বিচিত্র অতীত স্থ্টিপরম্পরা আমার স্বৃতিপথে জাজল্যমান 


বিচিত্র বেশবিলাসে বিন্যন্ত 


রহিয়াছে । ৪৬---৫৩। 
দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২॥ 


ব্রয়োবিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন,_হে মহাবাহ রাম! অনন্তর আমি সমুদয় 
জানিবার নিমিত্ত কল্পবৃক্ষশিখরবাসী এ বিহগবরকে আবার 
জিজ্ঞাসা করিলাম। হে বিহগরাজেন্্র! আপনারাও ত এই 
জগৎকোষের অন্তর্গত হইয়া বিচরণ করেন, তবে মৃত্যু আপনা- 
দিগকে কিছু করিতে পারে না কেন৭। ভূশুগু কহিলেন, হে 
্রহ্মন্‌ ! আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার কিছুই অবিদ্ধিত নাই; তথাপি 
আমার নিকট যে জা নিতে ইচ্ছা! করিতেছেন, ইহার 'কারণ ই 
অনুমান করি যে, প্রভুগণের স্বভাবই এই ভূত্যবর্গকে বাচাল 
করা, যাহা হউক, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি 


তৎসমুদয় আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি। কারণ সাধুদিগের 


আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তীহাদের মুখ্যতম সেবা করা হয়। 
যাহাদের হৃদয় দোষ্জালরূপ মুক্তাফলে. গ্রধিত ও বাসনাহুত্রে 
জড়িত হয় না, তাহার! কদাচ মৃত্যুগ্রস্ত হয় না। নিঃশ্বাসরূপ দেহ- 
চ্ছেদক করগপত্রনির্দমাণকারী নিথিলদেহরূপ বৃক্ষশাখার : ক্ষতকারী 
কীটস্বরূপ মনোব্যাথায় যে ছিন্ন ভিন্ন নহে, মৃত্যু তাহার“কিছুই 
করিতে পারে না! যে শরীর-তরুর অভ্যন্তরস্থিত কালভুজগী 


চন্তা যাহার মন্তকস্থিত ফণা; সেই নিদারুণ আশা যাহাকে দ্ধ প্র 
করিতে পারে না, তাহার আবার মৃত্যু কোথায়? ১৭ | রাগ ও. 


দ্বেষরূপ বিষরাশিতে পূর্ণ, নিজ চিন্তরূপ গর্তবাসী লোভ-ভ্জঙ্গ 
যাহাকে দংশন করে না, মৃত্যু তাহার ব্ধসাধনে প্রবৃত্ত হন না। 


| শরীর-সাগরের. নিথিল-বিবেক-সলিলপানকারী ক্রোধবাড়বানল 
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ঘাহাকে দগ্ধ করে না, মৃত্যু তাহার কিছুই করিতে পারে না৷ 
তৈলযন্ত্রে কঠিন (গুক্ণ) তিলরাশির স্তায় যে কন্দর্পতাড়নে 
পিসিয়া না যায়, মৃত্যু তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। 
যাহার চিত্ত. নির্দ্ল পবিত্র একমাত্র পরমপদে বিশ্রান্তিলাভ 
করিয়াছে»মৃত্যু তাহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন না। যাহার 
চিত্ত শরীররূপ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মর্কটের স্তায় চঞ্চল না! হয়, 
মৃত্যু তাহার বধেচ্ছা করেন না। ৮--১২। যাহার চিত্ত সমাধি- 
প্রাপ্ত হে বর্মন! সংসারব্যাধির নিদানত্বরূপ পূর্বোক্ত দৌষজালে 
- তিনি বিলুপ্তপ্রায় হন না। সমাছিতচিত্ত ব্যক্তি, মহামোহবশতঃ | 


শারীরিক বা মানসিক গীড়াসস্ভূত ছুঃখজালে বিনুপ্ত হন না । 


ধাহার চিত্ত সমাধিপ্রাপ্ত, তাহার না অস্ত, না উদয়, ন৷ স্মরণ, না 
বিশ্বরণ কিছুই নাই । তিনি হুপ্তও নহেন, জাগ্রৎও নহেন। কাম- 
ক্রৌধবিকারজনিত যে চিন্তা হৃদয়াকাশকে অন্ধকারময় করে, সেই 
চিন্তা-_সমাহিতচিত্তের কোন ক্ষতি করিতে পারে না; তাহার 
দান, আদান, ত্যাগ, যাল্রা প্রভৃতি কোন ক্রিয়াই নাই অথচ 


তিনি কার্য করিয়া থাকেন। ধাহার চিত্ত সমাহিত, তিনি কি 
কু-অর্থ,কি কু-কার্ধ্য, কি কুগ্ণ, কি কু-বাক্য, কি কু-নীতি কিছু- 
তেই সন্তপ্ত হন নাঁ। সমাহিতচিভের নিকটে বহুলাভসমন্থিত 
সর্ববো্তম পরিণীমণ্ডভ সুস্পষ্ট সর্বপ্রকার হুখই উপস্থিত হইয়া 
থাকে ; সর্বদাই তিনি সুখে বিভোর থাকেন। যাহ! পরিণামণ্তভ 
: অত্য ভ্রান্তিপবিশৃন্ত, অপায়বিহীন ও ভোগাভিলাযনৃষ্টিনি্ম্, 


দেই পরমাত্মাতে মনকে নি্মিগ্র বাধিতে হইবে। ১৩২০1 


চিত্তের তত্বজ্ঞানসামধ্যনাশকারী অপবিত্র ভেঘষ্টি পিশীচের যাহ! 
গোচর নহে, মনকে সেই হুখত্বরূপ ব্রচ্ষে নিমগ্র করিতে হইবে। 
যাহা আদি, মধ্য, অবসান- সর্কসময়েই অতিমধুর, হিতকর 
পরমনুখস্বরূপ, সেই ব্রহ্মেই মনকে আসক্ত করিতে হয়। যাহ 
আদি, মধ্য, অন্ত সর্ব-অবস্থাতেই অনুগত অনন্ত ও সকল 
সাধুগণের সেবিত, সেই আত্মস্থখেই মনকে আসক্ত করা উচিত। 
যাহা! বুদ্ধির পরম আলোকত্বরূপ যাহা, অমৃত্র সাঁরভাগ এবং 
যাহার অপেক্ষা পরমানন্দ আর কিছুই -নাই, দেই পরব্রদ্দ 
মনকে লীন করিতে হয়।.. সুর, অসুর, গন্ধবর্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর 
ও অগ্ররঃসহকৃত স্বর্গলোকে এমন কিছুই নাই, যাহা চিরস্থায়ী 
ও শুভকর | বাজা, প্রজা, বৃক্ষ, পর্বত ও সমুদ্রসমবেত এই 
ভূমগ্ুলেও কোন চিরস্থায়ী, শুভ পদার্থ নাই। দৈত্য, দৈত্যসত্ 
ও সর্পনমধধিত সমগ্র পাতালেও কৌন পদার্থ স্থায়ী বা শুভকররূপে 


বর্তমান নাই। স্বর্গ, মত্ত্য, পাতাল-ও দিগ্বলযনসমেত এই সমগ্র 


জগতেই কোন পদার্থ উত্তম চিরস্থায়ী নাই। এই যে ক্রিয়াফল, 
ইহা! আধিব্যাধিস্কুল কেবল ছুঃখময় এবং নিতান্ত. অসার, ইহাতেও 


উৎকৃষ্ট চিরস্থারী সারপদার্থ কিছুই নাই। বুদ্ধির বিকারস্বরূপ এই 


যে চিন্তা বিষয়হুখের ভাবনা, ইহ! আপাততঃ হৃদয়ের আনন্বদায়ী 
বটে; কিন্তু ইহ! চিত্তের তারল্যমাত্র. উৎপাদন করে, পরিণামে 
ইহাতে কিছুই শুভ নাই। ২১--৩০। হ্দয়রূপ ক্ষীরোদসাগরের, 
মস্থনকারী ( বিক্ষুধতাকারী ) মন্দরত্বরূপ যে স্কল্প বিকল্প, তাহার 
মধ্যে এমন কিছুই নাই,_যাহা হুম্থির ওসবঙ্গলময়। :এই যে অতি- 
বিচিত্র অসিধারাপ্রায্ মানবদিগের ইন্জরিয়চেষ্টা অনবরত গতায়াত 
করিতেছে (প্রবর্তিত হইতেছে ) ইহাতেও- স্থায়ী শুভপ্রদ কিছুই 
নাই। বিবেকী সাধুপুরূষের চিন যে স্থানে বিশ্রান্ত হয়, তাহার, 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ । 











চিন্তা ঘটে না); অখিলছুঃখচিন্তারূপ অনর্থ ৪ আত্মচিস্তা- 





(জিজ্ঞাসা করিলাম। হে অত্যন্তচিরজীবিন্‌!. হে সাধো! ' হে 
| নিখিলসংশয়চ্ছেদকারিন্‌ ! : প্রাণচিন্ত। কাহাকে বলে, তাহা আমার, 
নিকট সসাগিরা ধরার আধিপত্য, অমরদেবন্ বাপাতালের অবীথ্রত্‌ 


৪২৯, 


এ সকল কিছুই নহে। বিবেকী সাধুগণের চিত্তের বিশ্রাম যে পরম-. 
পদ, তাহা যে একবার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কাছে দুরহ শাস্ত- 
সমূহের বিচারশক্তি, বুদ্ধিবলে জাগতিক কার্যসমূহের বিচারণশক্তি, , 
বা ভারতাদি গ্রন্থের বর্ণনাকরণশক্তি এ সমস্ত তুচ্ছবোধ হইয়া 
থাকে অর্থাৎ বিবেক উপার্জন করিয়া! তন্বারা পরমপদ লাভ কর! 
উক্ত শক্তিসমূহের দ্বারা কদাচ সম্তবে না।. আধিময় চিররজীবিতাও, 
ভাল নহে, তাই বলিয়া মরণও যে ভাল, তাহাও নহে; কারণ, 
তাহাতে মৃঢুতারই বৃদ্ধি হইয়! থাকে । পাঁপফলভোগকর যে নরক, 
তাহাও ভাল নহে; কারণ তাহাতে পাপজন্মের অবসানের সম্ভা- 
বনা নাই। স্বর্গের আধিপত্য লাভ করাও চিরহখের হেতু নহে; 
তাহাতে পুণ্যফলের অবসানে পতনই অবযস্তাবী। ধাহারা 
পরম্পদলাভেচ্ছ্‌, তাহারা এ অমুয়ের কিছুই বাসা করেন না। 
তবে যে নবগণ রাজ্যহখাদিকে বুমণীয় বলিয়া প্রার্থন। করে, 
তাহা কেবল মোহবশতঃ। ধাহারা মহান অর্থাৎ বিবেকবলে 


পরমপদ্লাভ করিয়াছেন, তীহারা ক্ষণস্থায়ী রাজ্যাদিহবখে - 


কি জন্ত চিরস্থিতি অভিলাষ করিবেন ? প্রত্যুত তীহারা উপেক্ষাই 
করিয়া থাকেন ।৩১--৩৬। টা 


ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩॥ 





চতুর্বিবংশ অর্গ। 

ভুশুগ্ড কহিলেন,__সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ভরান্তিশৃন্ত অবি- 
নশ্বর একমাত্র অদৈতদষ্টিই সর্ববাংশে শ্রেষ্ট ও সমুন্নত অর্থাৎ সহসা 
লভ্য নহে। আত্মচিন্তাই (আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম 
ইত্যাদি আত্মব্ষিষিণী চিন্তা ) মানবগণের সকল প্রকার হুঃখনাশ 
করিয়! থাকে। চিরসক্িত দুঃস্প্ন্বরূপ এই.যে সংসারভ্রান্তি, ইহাও 
ত্র আত্মচিন্তা দ্বারা অপনীত হইয়া থাকে। শী আত্মচিন্ত। নিক্ষল্ক 
মনোমার্গরপ প্রশস্ত প্রাঙ্গণেই বিচরণ করিয়া থাকে (সাধারণের 


জ্যোতস্বানীয় অন্ধকারের স্তায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। ভগবন্! 
আমি যে আত্মচিন্তার কথা৷ বলিতেছি, ইহাতে কোন প্রকার 
সন্ল্স নাই; ইহা ভবাদৃশ মহাত্মগণের অনায়াসলভ্য, আমা- 
দিগের নিকট অতি দুর্লত। যাহা সমুদয় কল্পনার অতীত, সামান্ত- 
বুদ্ধি জীবে সেই সর্বোত্তম পরমপদ কিরূপে লাভ করিবে ৭. 
১৫ হেমুনিবর! আত্মচিস্তারূপিণী বিলাসিনীর অনেকগুলি 
সখী আছে, তাহারাও আত্মচিন্তার সমান ও জ্ঞানশশীর তুষারময়- 
কিরণে সুশীতল, তবে আত্মচিস্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ জুলভ। 
হে মুনীশ্বর! আমি আত্মচিস্তার সখাদিগের মধ্যে একটী মাত্র 


প্রাপ্ত হইয়াছি, সেটার নাম প্রাণচিস্তা ; সে প্রাণচিন্তাও সর্কব- 


দুঃখক্ষয়কারিণী এবং সর্ববসৌভাগ্যের বর্ধনকারিণী এবং জীবনেরও, 1; 
হেতু অর্থাৎ সেই প্রাণচিন্তাবলেই আমি এইরূপ চিরজীবী, 
হইয়াছি। বশিষ্ঠ কহিলেন,_যদিও আমি সমস্ত অবগত আছি, 
সে কারণে ও সমস্ত বিষয়ের শ্রবণে ব্যগ্রতা নাই; তথাপি 
কৌতুকপরবশ হইয়া! ভক্ত বাক্যাবসানে তুশুগুমুনিকে আবার... 





নিকট সত্যরপে বীর্তন্‌ কুরুন। ভুণ্ডও কহিলেন, হে যনে 











লিল শিপ 








আপনি সমস্ত বেদান্তশান্্ জ্ঞাত আছেন, আঁপনিই সকলের ; শক্তি লোচনদ়কে স্পন্দিত করিতেছে, কোন শক্তি স্পরশগ্রহণ : 


বলিতে দোষ কি? আপনার নিকটে পুনর্কার' উহার আলোচনা 


'তেছেন, ইহার তিনটা মহাস্তভ্ত, নয়টা দ্বার; অহস্কার ইহ'র 


 বন্ধিত বায়, দেহগৃছের অত্যন্তরে ভিন্ন ভিন স্থান কল্পনা করিয়া 


৪৩০ | .. যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 














করিতেছে, কৌন শক্তি নাসাগথ দিয়! বহিতেছে, কোনশক্তি 
ভুক্তান্ন জীর্ণ করিতেছে, কোন শক্তি বাক্যনির্গত করাইতেছে। ; 
অধিক কি বলিব, যন্্রনির্ীতা যেমন ইচ্ছামত যন্ত্রকে চালিত": 
করিতে পারে, তদ্রুপ ভগবান্‌ বায়ু শরীরমধ্যে সর্বববিধ কা্যই 
সম্পাদন করিতেছেন। ২৫_-৩০। তন্মধ্যে উর্ধগমন করতঃ 
প্রাণনামে ও অধোগমন করতঃ অপাননামে অভিহিত যে বায়ু 
দেহমধ্যে সর্কদী প্রকটভীবে বহিতেছে, হে খুনে! আমি. 
সর্বদা সেই বায়দ্ধয়ের গতির অনুসরণ করিতেছি। এ বায়ুদর : 
সর্বদাই শীতোধভাবাপন্ন এবং সর্বদা আকাশপথের পথিক। কু 
বায়ুদ্বয় এই দ্েহমহাযন্ত্রকে বহন করিতেছে, ইহাতে অগুমাত্র কুট 
পরিশ্ান্ত হইতেছে না। এ বায়ু দুইটা হৃদয়রূণে আকাশের হুর্য জু 
ও চন্দ্র এবং অগ্ধি ও সোমন্বরূপ এ বাযুযুগল শারীরপুরীরক্ষক সু 
মনের রথচন্রে। উহীরা অহহ্ষীরনৃপতির অভিমত উৎকৃষ্ট ছুইটা 
তুরঙ্গ। হে বহ্ষন্! আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, বুযুপ্তি সকল অবস্থার সু 
সর্বদা সমভাবে অবস্থিত প্রাণ ও অপাননামক শরীরবাধুদ্ধয়ের 
গতি অবিচ্ছিনভাবে অনুসরণ করতঃ তুুপ্ত ব্যক্তির স্তায় দিনাতি- স্ 
পাত করিতেছি। যাবজ্জীবন এইরূপতাবেই অবস্থান করিব। ক 
রি বাযুদ্ষ়ের গতি এত লুক্ষা যে, তাহ! সর্বদা বিদ্যমান থাকিলেও সর 
সহত্রভাগে খণ্ডিত একটী নৃণীলতন্তর একাংশের অপেক্ষাও অতি স্ রহি 
ছুলক্ষ্য। হে মহাত্মন্‌! হৃদগ্মধ্যে এই বাযুদ্ধয় অবিরত গতায়াত 
করিতেছে । যে পুরুষ, নানাক্রতিতে নানাপ্রকারে বর্ণিত উক্ত 
গতির অনুসরণ করে, সে মৃত্যুপাশ হইতে যুক্ত হইয়া পরমানন্দ 
লাভ করতঃ এই সংসারে আর জন্মগ্রহণ করে না। ৩২--৩৮। 


চতুর্বংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥ 


সংশয় দুর করিয়া থাকেন, তথাপি এই কাককে কেবল পরিহাস 
কৰিতেই জিজ্ঞাস! করিতেছেন। ৬--১১। যাহা হউক, আমার: 


করিলে আমার অম্যক্শিক্ষা হইতে পারে; অতএব হে ভগবন্। 
ভুশ্ুগ যেরপে প্রাণসমাধি লাত করিয়া চিরজীবী হইল; 
যেরূপে ভূশুণ্ডের আত্মলাভ হইল, তাহা এক্ষণে বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন্‌। তগবন্‌! এই যে মনোরম বেহগৃছ দর্শন কবি- 


গৃহন্বামী; সে পূর্য্যষ্টক পরিবার লইয়।  পঞ্চতন্মাত্রূপ ম্বজন- 
বর্গের সহিত ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। ১২১৫1 আমি যে 
শরীরগৃহের কথা বলিতেছি, আপনিও ইহার বিধয় অন্তরে দেখিতে 
পাইতেছেন। কর্ণবিবরদ্ধয় এই গৃহের উপরিস্থিত চক্রশাল| (চিলের 
ঘর ) কেশগুলি ইহার আস্ছাদন খড়। বিশাল নয়নযুগল ইহার 
গবান্ষ, ব্দনমগ্ডল ইহার প্রধান ঘর (সদর দরজা ), বাহুযুগল 
ও ছুইপার্থ এই শরীরগৃহের ছুই পার্শ। মুখরূপ প্রধানদবারের 
ম্ধ্ভাগ দত্তাবলিরূপ বকুলমালায় বিভুষিত। রূপরসাদি বাছা বিষ- 
গ্নের বার্তীহর জ্ঞানেক্রিয়সকল উহার দ্বারপাল। ও গৃহসর্ব্ব- 
ব্যাগী আত্মালোকে আলোকিত । গৃহস্বামী জাগ্রদবস্থায় & গৃহের 
অক্ষিতরারূপ অলিন্দপ্রদেশে (বারাপীয় ) অবস্থান করেন। এ 
গৃহ বক্তমাংসবসারূপ সলিলমৃত্তিকাগোময়ে বিলিপ্ত। স্থল অস্থি- 
সমূহ কাষ্ট দ্বারা ও শিরাসমূহরূপ রজ্জ দ্বারা এ গৃহ হুদৃঢুরূপে 
স্দ্ধ, একারণে উহ! বেশ সুদ ও হুসংঘটিত। হে মুনিনায়ক! 
এই দেহগৃহের অভ্যত্তরে ইড়া গিঙ্গলানামক ছুইটী কোমল 
হুক্ষম নাড়ীরূপ পার্থকোষ্ঠ্বয় অনভিব্যক্তভাবে বিরাজ করিতেছে। 
সেই পার্খবকোষ্ঠদয়ের মধ্যে তিনটী পদ্ধযুগ্রলের ন্যায়, তিনটা 
অস্থিমাংসময় কোমদ হৃৎপদ্বযুগল আছে। উহার নালগুলি 
উর্ধাধোগামী ১ উহার কোমল দলগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া 
রহিয়াছে। নাসাগ্র হইতে চরণ পর্যস্ত সকল দেহাকাশে বহমান 
চন্ুনামক অপানমারুতের হুধাসেকে এ দলগুলি বিকশিত হইয়! 
রহিয়াছে ৷ উক্ত ধন্ত্রের পত্রগুলি প্রাণ ও আপানমীরুতের মৃদু 
স্চলনে কখন উচ্ছুসিত ও কখন বিকশিত হইয়া থাকে । যেমন 
অরণ্যপ্রদেশের প্রবলবায়ু লতাপত্রজলে প্রতিথাত প্রাপ্ত হইলে 
চতুর্দিকে ছড়াইত্বা পড়ে, সেইরূপ ও প্রাণাপানসমীরণ এ যন্ত্রের 
বারুভরে স্পন্রমীনগত্রে প্রতিহত হওয়ায় চতুদিকে প্রসারিত হইয়! 
সকল নাভ়ীচ্ছিদ্ডে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি পয থাকে। এইরপে 


রে 





পঞ্চবিংশ সর্গ | 


,বশিষ্ট কহিলেন) রাঘব! এবংবাদী সেই পক্ষীকে আমি | 
আবার জিজ্ঞাসা করিল।ম, “প্রাণবাযুর গতি কি প্রকার, তাহা 

আমার নিকট বর্ণন কর।” ভুশুণ্ড কহিলেনচ_হে মুনে! আপনি 
সমস্তই জানিতেছেন, তবে আবার আমাকে জিজ্ঞাদারূপ খেল! (4 
খেলিতেছেন কেন? যাহা হউক, আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয় আমি 
বলিতেছি, শ্রবণ করন। হে ব্রহ্গণ ! এই সদাগতি প্রাণবাযু সর্বদাই : 
স্পন্ৰশক্তিমান্‌, এই প্রাণবায়ু দেহের অন্তরে বাহিরে সর্বদা! উর্ধ 
দিকে প্রবাহিত হইতেছে। হে ক্ষন! এইরূপ আপনবাধুও সর্বদা এ 
স্পন্দ্শক্তিমান্‌ ও দেহের অন্তরে বাহিরে এবং অধোদেশে প্রবাহিত প্র 
হইতেছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই যাহাতে এই উত্তম 
্াণীয়াম হয়; হে বিজ্ঞ মুনিবর! তাহা৷ আপনার নিকট বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন, (শ্রবণ) শ্রেয়োলাত হইবে (সন্দেহ নাই)। ১৫ | 
হৃৎপদ্ধকোটর হইতে বিনা যত্তে স্বভাবতই যে. প্রাণবায়ুর বাহ- সু 
উন্মুখীভাব, ধীরগণ তাহাকে রেচক বলিয়া থাকেন। মস্তক হইতে 4 
দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্যত্ত অধোবন্ঁ বাহ প্রদেশ আক্রমণ করিতে 3 
৷ করিতে প্রাণবায়ুর যে অনস্পর্শ, তাহাকে পুরক বলা হয় । এইরূপ 
আপনবাহু বাহুদেশ হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে আর্ত করিলে 1 
প্রাণবায়ুর নাসিকাগ্র হইতে মুর্্া পর্যন্ত ও মুর্ধা হইতে হৃদয়পর্্য্ড "3 
যেল্পর্শ, এতদুভযই পুরকনামে অভিহিত হয। পরে অপান- 


প্রাণাদি পঞ্চনাম প্রাপ্ত হইয়া, উর্ঘ ও অধোদেশে বর্তমান নাড়ী- 
সমূহে প্রবেশপুর্ব্ক দেহমধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৬-__২৪। 
এইবূপে বিভিন্নপ্রকারে বিভিন্ন কা্ধ্য করে বলিয়া, এ হুয়ন্স্থিত 
বায়কে এতদ্বিষয়াভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রাণ, অপান, সমান ইত্যাদি 
সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। যেমন চক্জ্রবিত্ব হইতে কিরণমালা | 
বিনিঃহ্ত হয়, সেইরূপ, সমস্ত প্রাণশক্তি এ হৃৎপদ্রযন্তত্রিতযস্থিত 
বায়ু হইতেই নিঃস্থত হুইয্! এই দেহমধ্যে উদ্ঘ্ঘ ও অধোদেশে ; 
২ হইয়৷ পড়িতেছে। ্র প্রাণ শক্তিদমুহ নাড়ীসমূহে গমন, 
আগমন, কর্ষণ, হরণ, বিহরণ, উৎ্পতন ও পতন ইত্যাদি বিবিধ | 
ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে । এ হৃদক্পপদ্ববর্তী .মারুতকে বুধগণ | 
প্রাণ বলিয়৷ অভিহিত করেন। হেমুনে! এ প্রাণবায়ুর কোন ৷ 





াোলশপললসগন্শপ্লদসমাদদন 









বায় প্রশমিত হইলে যাবৎ জদয়মধযে প্রাণবাযু না উদ্থিত হয, 
'াবংকাল কুত্তকাব্স্থা ;. ইহা৷ যোগিদিগের অনুভবনীদ্ব। প্রাণীয়াম 
এইবূপে ব্রেক, পুরুক, কুস্তকনামে ত্রিবিধ; ইহা! অপানবায়ুর 


 জবর্বকালে অম্যক্‌ যত্তের অভাবেও স্বতই হইয়। থাকে; হে 
 শহামতে! নির্মলবুদ্ধি যোগিগণ বাহ রেচকাদির বিষয় যাহ! 
. বলিয়! গিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬-১১। হে 
. প্রভো! নাসাগ্রের বাহ ছ্াদশানুলপরিমিত স্থানমধ্যেই অভিমুখ- 
ক্র ভাবে অবস্থিত যে বায়ু, তাহার সেই বাহপ্রদেশেই বাহ পুরকাদি 
হইয়া থাকে। নাসাগ্রসম্মুখব্তাঁ ছাদশাঙ্গুলপ্রমাণ স্থানমধ্যে 


অভ্যন্তরে অনুৎ্পন্ন ঘটভাবের . স্তায়) স্তার় আকাশমার্গে যে 
ক্র অবস্থান, বুধগণ তাহাকে বাহ কুস্তক বলিয়া নির্দেশ করেন। 
_-বাহোম্মুধী বামুর নাসাগ্র পর্য্যন্ত যে গতি, যোগবিৎ পণ্তিতগণ 
তাহাকে প্রথম বাহুপুরক বলিয়া! থাকেন। নাসাগ্র হইতে 
 নিগর্ত হইয়া“বাযুর ছাদশাঙ্গুল পধ্যন্ত যে গতি, বীরগণ তাহাকে 
অপর বাহুপুরকনামে অভিহিত কুরিয়া' থাঁকেন। বাহিরে 
প্রাণবায়ু প্রশমিত হইলে, অপানবামু যাবৎ না উদদৃগত হয়, 
_ তাবৎ যে পূর্ণ সম অবস্থা, ত.হা বাহ্‌ কুস্তকসংঞ্ঞত। স্পন্দন- 
রহিত হইয়া অপানবাযুর যে, অন্তর্খীভাব (নিপ্পন্দ আপানের 

0] যেস্পন্দনচেষ্টা) তাহাকে বাহ রেচক কহে; ধিনি এই বাহ 
রেচক অনুভব করিতে পারেন, তিনি মুক্তি লাভ করেন। বাহ 
দ্বাদশাঙ্গুল স্থানের শেষ সীম! হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত সঞ্চলনে 
অপানবায়ুর যে গীবরতা ( স্বরূপার্ ব্যক্তি ) তাহাকে অন্য বাহ 
পুরক বলা হয়। ১২১৮ বাহ অভ্যন্তর এই কুস্তকাদিরূপ 
প্রাণ ও অপানবাধুর অনাবৃত স্বভাব অবগত হইতে পারিলে, আর 

& জন্গ্রহণ করিতে হয় না। হে মহামতে! আমি এই বেলে 
বায়ুর অষ্টগ্রকার অবস্থা! বলিলাম, ইহ! রাত্রিদিন অভ্যাস. করিতে 

| করিতে মুক্তি লাভ হইয্বা থাকে। অতিচঞ্চল এই বাযুগ্ডলি 
মি 1] অত্যাসবশে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ও গমনে সর্ববকালেই নিরোধ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে! বুদ্ধিপূর্র্ক এই. কুম্তকাদির অনুষ্ঠানকারী 


9 তো ঠোগ হে 


নটি | মানব ভোঙনাদিকরয়া সম্পাদন বরিলেও মনোমধ্যে ভাহার 
লা | কতৃত্বপরিশুন্ঠ হইয়া থাকে। এই প্রাণচিস্তাব্যাপারে আসক্তচিত 
লা 

মি 1 কতিপয় দিবসের. মধ্যেই বাহ্বন্থ পরিত্যাগপুর্ধক কৈবল্যপদ, 
নই ] থাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব এই প্রাণচিস্তা অভ্যাস, করিতে 
উর্দ | খাকে, তাহার চিত, কুকুরে বরদ্িণের শ্তায় বাহৃবিষরে সা 
দা | করিয়া থাকে; কাচ তাহাতে শ্রীতিনাত করে না। ৯৯_-২৪। 


হিত | থে সকল কৃতবুদ্ধি মানবগণ, এই প্রকার, প্রাণচিত্তনুষ্টি অবলম্বন- 
| পূর্বক অবস্থান..করিয়াছেন, তাঁহারাই নিখিল প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত 
ছি, | হইয়ছেন, তীহারাই ক্রেশব্হীন হইয়াছেন। স্বপনে, জাগরণে, 
0 এমনে, অবস্থানে সর্ধকালেই, যদি এই দৃষ্টি অবলম্বন করা যায়, 
সু অহা হইলে আর বন্ধন পাইতে হয় না। ধাহারা এইরূপে 
ইতে সু প্রাণ ও অপান্বাযুর নিরোধক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া তব্জ্ঞান 
রাত করিতে পারেন, তীহাদের. অন্তঃকরণ, সম্পূর্ণরূপে মোহ- 


রর 


রি ৃ মলপরিশৃ্ঠ হইয়া অবস্থান.করে। প্রাণ ও অপানবাযুর এতাদৃশী 
"রিলে সর গতিলাভ করিতে -পারিলে, তত্জ্র মানব সর্বদা সর্বপ্রকার কার্য, 


দু করিলেও নির্মল স্বস্থভাবে অবস্থান করভঃ হুখলাত করি! থাকে। 
সু ৫ ন্‌! হৎপদ্রদল. হইতে উ্থিত হইয়। বাহ্‌ ছবাদশ অন্কুলের 





| ির্ববাণ-প্রকরণ-পূরধ্বভাগ 


. উদয়স্থান নাসাগ্রের বাহিরে ছাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত ভাগে যৌগিদিগের 


ঢ 1 _অপান বাযুর মৃত্তিকামধ্যে অনুৎপননরূপে অবস্থিত ঘটের (মৃত্তিকার 
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পর্যন্ত ভাগে (শেষ সীমায় ) নি প্রাণীরামুর যে নিশ্চলভাব ধারণ, 
তাহাই প্রাণের অভ্যুদষ। হে মুনিবর! জুৎ্পদ্বের বাহ্‌ দ্বাদশ 
অন্ুলপ্রমাণ স্থানের প্রান্তসীমা হইতে চালিত হইয়া অপানবাযুর 
ৃদয়্থ পদ্মমধ্যে যে নিশ্গলীভাব ধারণ, ইহাই অপানের অভ্যুদয় । 
২৫--৩০। প্াণবাু যখন বাহ দ্বাদশ অঙ্গুল পর্যন্ত যে শৃন্মার্গে 
চালিত হয়, অপান বায়ু ঠিক সেই প্রদেশ হইতে অত্যত্তরের 
ছবিকে (হুৎপদ্রমধ্যে ) আসিতে থাকে! প্রাণবায়ু বহিবাকাশের 
দিকে উন্মুখ হইয়া, অগ্িশিখার স্তায় বহিতে থাকে) অপানবায় 
হ্বস়্াকাশের দিকে উন্মুখ হইগ1 জলের ্ঠায় নিমনদিকে বহম্মীন 


' হইতে থাকে। অপানবায়ু চন্দ্রমারূপে বহির্দেশ হইতেই দেহকে 


পরিতৃপ্ত করিতে থাকে; প্রাণবাযু হুর্ধ্য বা অগ্িরূপে এই শরীরের 
অন্তরদেশ , পরিপক করিতেছেন। প্রাণবায়ু প্রথর হৃধ্যরূপে 
প্রতিক্ষণেই হৃদয়াকাশকে তাপিত করিয়া, পরে মুখাগ্ররূপে 
আকাশকে তাপিত করিতেছেন। এই অপানবায়ু চন্দ্রূপ 
নিমেষকালমধ্যেই মুখাগ্র পরিতৃপ্ত করিয়। হবদয়াকাশকে পরিতৃপ্ত 
করিতেছেন। প্রাণরপী ৃ্ধ্য যায় অবস্থান করি অপানচজের 
অভ্যন্তরস্থ কলা (চরম ভ'গ) গ্রাস করেন, সেই ব্রক্ষপদ প্রাপ্ত 
হইলে আর শোক করিতে হয় না। ৩১--৩৬। অগানশশী 
ষথায় অবস্থান করিয়া প্রাণহুর্যের অভ্যন্তরস্থ কলা আত্মসাৎ 
করেন, সেই পরমপ্দ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না। প্রাণবাযুই বহিরাকাশে ও অন্তরাকাশে হৃষ্যরূপে 
প্রকাশিত হইয়! পরে আবার আহ্লাদনকর চন্দ্রতাব ধারণ করিয়া 
থাকে । আবার এ প্রাণবাযুই আহ্লাদনকারী চক্রভাব পরিত্যাগ- 

পূর্বক শোষণকারী হুত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া খাকে। প্রাণবাষু 
হুর্যতাব (উষ্ণতা) পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ চন্্রভাৰ (শৈত্য ) 
প্রাপ্ত ন৷ হয়; অর্থাৎ প্রাণবাযুদ্য়ের পর অপানবায়ুর উৎপত্তি 
পূর্ব সন্ধিক্ষণে বাহপ্রাণবাধুর লয়হেতু আত্মার । যে নির্দেহতা; 
নিক্তিয়তা নির্মনস্কতাদি বাস্তরস্বভাব, তাহা স্পষ্টই বিচারে _দৃষ্ট 


হুইক্ঝ। থাকে; তাদুশদশায় যোনী দেশতঃ কালতঃ. অপরিচ্ছিন্ন 


আত্মা অবস্থিত হওয়ায় আর শৌকগ্রস্ত হন না। . এইরূপ মুন্চ : 
হৃদয়মধ্যেও চ্দ্রনুর্যের নিত্য. অস্তোদয় জ্ঞাত হইয়া নিজ 
অধিষ্ঠানম্বরপ পরমাত্মার সন্ধ'ন পাইলে আর জন্মগ্রহণ করে না! 
যিনি হৃদরমধ্যেই উদয়াস্তময় . গমনাগমনবিশিষ্ট রশ্থিমালায় 
উদ্ভাসিত সমন হুরধ্যদেবকে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই প্রকৃত ডষ্টা। 
বাহ অন্ধকার ক্ষয় হউক বানা হউক, -তাহাঁতে কোনই লাভ 
নাই; ধিনি হুদযস্থ অন্ধকার দুর করিতে পারিয়াছেন, তিনিই 


' প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। . হে মুনে!- বাহিরের অন্ধকার 


নাশে কেবল জগৎ আলোকিত হয়, হদরস্থ অন্ধকার নষ্ট হইলে 
নিজে আলোকিত. হওয়া - যায় । ৩৭__-৪৪। উদয়াস্তময় এই 


প্রাণহৃধ্যই হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ ; ইহাকে . বিশিষ্ট 


রূপে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ করা যায়; অতএব বতপু্র্বক 
এই প্রীণসর্যের দর্শনই কর্তব্য ।.. অপান্শশী যে হৃৎগদ্বকোটরে 


'অস্তমিত হর, সেই.. স্থান. হইতেই প্রাণভানু উদ্দিত হইয়া... 
বৃহ্রুন্ুখ হয়। অপানবাযুর অস্তগমনের পর হদয়কমল হইতে 
প্রাণবায়ু সমুদিত হইয়া থাকে । যেমন ছায়া নষ্ট হইলে সেই: 


স্থানে আতপ উপস্থিত হয়, আবার যেমন আতপ নষ্ট হইলে 


সেই স্থানে সঙ্গে সন্ধে ছায়৷ আসিয়। উপস্থিত হয়, তদ্রপ প্রাণ. 


বা অন্তগমনের-পর ক্ষণকালমধ্যেই সেই স্থানে বাহুপ্রদেশ 





& ২২. 


হইতে অপানবারু আসিয়া উপস্থিত হয়। হে ত্ুবুদ্ধে! এই 
যৌগব্যাপারে বুঝিতে হইবে যে. প্রাণবায়ু থে স্থানে উৎপন্ন হয়, 
সে স্থানে অপানবায়ু নষ্ট হইয়া যায়, আবার অপানবাধুর জন্মস্থানে 
প্রাণবায়ু নষ্ট হইয়া যায় । যখন প্রাণবায়ু অস্তমিত এবং অপানবায়ু 
অভ্যুদয়োন্মুখ হয়, সেই অবস্থাকে ঝাছাকুস্তক বলে। এই বাহ- 
কুন্তক অবলম্থন করিতে পারিলে, আর কখনই শোক করিতে হয় 
না। আরযখন অপানবাু অস্তগত এবং প্রাণবায়ু ঈষৎ উদযোন্ুখ 
হয়, তখন তাহাকে অন্তুকুত্তক বলে, এই অন্তঃকুস্তক অবলম্বন 
করিতে পারিলে চিরদিনের নিমিত্ত আর শোক করিতে হয় 
না। ৪৫--৫১। অপানবায়ুর উদ স্থান থে দবাদশীঙ্গুল, অবপেক্ষা 
দূর যৌড়শাগগুল পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রাণরেচক অবলম্বন করিয়া 
নিখিল বায়ু রেচিত হওয়ায় স্বচ্ছ কুস্তক অভ্যাস করিতে পারিলে 
আর শোক করিতে হয় না। ধিনি দেখিতে পারিয়াছেন যে, 


অপাঁনবায়ু নাঁসাবিধর দিয়! অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, বাহারেচ- 


কাধার পুরকবায়ু প্রাণবাযুর পৃরণার্থ অস্তপপ্রবিষ্ট হইতেছে; 
তিনি পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না। যাহাতে প্রাণ ও 
অপানবায়ু উভয়ই বিলীন হইয়া! গিয়াছে, সেই শান্ত আত্মপদ 
প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। অপানবাযু, 
প্রাণবায়ুর গ্রাসোদ্যত হইলে বাহ্কুস্তকেই হউক আর আন্তর 
কুস্তকেই হউক বিচার দ্বারা দেশ ও কালসমুদ্রয়কে নিদ্ধল অর্থাৎ 
চিন্মাত্র বলিয়া অবধারণ করিতে পারিলে আর. শোক করিতে হয় 
না। প্রাণ আবার অপানের গ্র4সোদ্যত হইলে হৃদয়ে বা বাহিরে 
দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন দেখিতে পারিলে আর শোক করিতে হয় 
না। যেখানে দেখিবেন, প্রাণ অপাঁন ছার1 অপান প্রাণ দ্বারা গ্রস্ত 
হইয়াছে; সে স্থলে দেশকালও তাহাদের সহিত গ্রস্ত অর্থাৎ 
বিলীন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। যেস্থলে প্রাণবায়ু 
অন্তমিত হইয়াছে, তথাপি অপানবায়ুর উদয় হইতেছে না, 
তখনকার অবস্থাকে যোগিগণ অযত্সিদ্ধ বাহৃকুস্তক ব্লিষ। 
জানেন। আত্রসিদ্ধ যে অন্তকুভ্তক, তাহাই পরম পদ, তাহাই 
এমাত্বার স্বরূপ, তাহাই বিশুদ্ধ পরম! চিৎ। যেমন পৃষ্পের ভিতর 
সৌরভ, সেইরপ প্রাণবায়ুর মধ্যেই এ সৎ প্রকাশম্জ চিত্বরূপ 
বিদ্যমান; ইহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর শোক করিতে 
হয় না। আমর! যে চিদাত্বার উপাসন। করিতেছি, তিনি ন৷ 
প্রাণময়, না৷ অপানময় । অথচ তিনি জলের মধ্যে আত্বাদের 
 স্তায় অপানের অভ্যন্তরেও অবস্থিত; যিনি নিজীব অথচ সজীব, 
আমরা সেই চিদাত্বার উপাসনা করি। আমর! সেই চিদ্াত্বার 
উপাঁস্না করিতেছি; ঘিনি প্রাণলযষের সন্নিহিত, অপান্লয়ের 
বহদূরস্থ এবং প্রাণ ও অপানবাযুর মধ্যস্থ। আমরা যে চিদাত্মার 
উপাসনা করিতেছি, তিনি প্রাণেরও প্রাণ, জীবের পরম্জীবন 
এবং দেহের ধারণবিষয়ে ধুর্ধর। ৫২--৬৫ 1. তিনি মনেরও 
মনন, বুদ্ধিওত একমাত্র বৌধক। অহঙ্কারেরও অহঙ্কারোৎ- 
পাক এবং সত্যস্বরূপ। ধীহাতে সমুদয়, ধাহা হইতে সমুদয়, 
ধিনি সমুদয় এবং সমুদয় হইতে ধিনি, সেই সর্বময় নিত্য 
চি্ধাস্বার আমরা উপাসনা করিতেছি। তিনি আলোকের 
আলোকসম্পাদ্ক, নিখিল পাবনের পাবনকারী, তিনি মনোবুদ্ধি 
প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পূর্ববস্বভাব হইতে প্রচ্যুত হন 
না, সেই পবিত্র চিন্তত্বেরেই আমরা উপাসনা করি। (ধাহাতে 
অপানবায়ু মস্তমিত প্রাণবাযু অভ্যুদিত হয়নাই, নিষ্ধল নিক্ষলক্ক 


যোগবাশভ-রামায়ণ । 





























সেই চিদ্দাত্বাকে উপাসন! করি। ) যথায় অপানবায় উদিত 
নাই এবং প্রাণবা্ু অস্তমিত হইয়াছে, নাসাগ্রগগনপথে অবস্থিত 
সেই চিদাত্মার আমরা! উপাসনা! করি। যথায় প্রাণ ও অ 
বায়ু উভয্প অস্তমিত হইপ়্াছে, আর উৎপন্ন হইতেছে না, 
চিদাত্মার উপাসনা করি। বাহু ও আভ্যন্তর যে হুইটি প্রাণ 
অপানবাধুর উদ্ভব স্থান, যাহা যোগিদিগের গম্য, সেই প্রাণাপানের। 
উদ্তবস্থানের আধার ( অধিষ্ঠান ) যে চিদ্াত্বা, তাহার উপা 
করি। ৬৫-_-৭০।. যিনি প্রাণ ও অপানরূপ রথে আরঢ ও 
চ্ছিন্ন হইবা প্রাণ ও অপানবায়ুর শক্তিরূপে বিরাজ করেন, 
সর্ববশক্তির শক্তিরূপী চি্দাআার ভীপসন! করি। যিনি হু 
প্রাণবায়ুর কুভ্তক ও বাহিরে অপানবায়ুর কুস্তক এবং পুরকাদি 
তাবে বিবর্তনশীল; সেই চিদীত্বাই আমাদের উপাস্ত। যিনি 
প্রাণ ও অপানবায়ুর পরিচালক ও তাহাদের স্তীবোধক এবং 
ধিনি গ্রাণোপাসনায় লভ্য হন, সেই রূপবিহীন চিদাব্জ! আমা- 
দের উপাস্ত। খিনি প্রাণবায়ুর স্পন্দহেতু, যিনি ইঞ্জিয়বের উট 
বিষয়স্পর্শের ও বিষয়ভোগজন্তি আনন্দের হেতু, সেই নিথিন সু 
কারণের কারণস্বরূপ চিদাত্মার উপাসনা করি। বাহাতে এই সুর 
অখিলবিভাগকল্পনারূপ কলঙ্ক নাই, অথচ (আপাতদৃষ্টিতে) পি 
যিনি নিখিল কল্পনাজালবেষ্টিত এবং পরম জ্ঞানই ধাহার বিভব, সি 
সেই সকলদেবগণবন্দিত শ্রেষ্ট পরমাত্ম্প্কে আমর! বি | 
করি । ৭১--৭৫। ও 


পঞক্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥ 





ষড় বিংশ সর্গ। 


 ভুশুগ কহিলেন”_আমি এই প্রকারে প্রাণসমাধান দারা কু 
ক্রমে নির্মল আত্মায় চিন্তবিশ্রান্তিলাভ করিয়াছি। হে মুনির! ক 
আমি এই প্রাণায়ামযোগ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি বলিয়৷ হুমের সুর ১- 
পর্বতের বিচলনে অণুমাত্রও বিচলিত হই না। আমি সণ, ক 
জাগরিত, চলিত বা অবস্থিত যে কোন অবস্থায় থাকি না 
কেন, আমার এই আত্মসমাধি স্বপ্রেও বিচলিত হয় না। আমিও 
নিত্য অনিত্য বিলোল জাগতিক ইষ্ট অনিষ্ট নুখহৃঃখদশাড় সু 
বিক্ষিপ্ত না হইয়৷ অন্মূখ হইয়া! স্বচ্ছন্দভাবে আত্মাতেই অব-ু 
স্থান করিতেছি । বায়ুকেও যদি রোধ করিতে পারা যায়, অথবা. 
প্রবল নদীপ্রবাহকেও যদ্দি নিরুদ্ধ করা যায়, তথাপি আমার এক 
সমাধির কেহ বৌধ করিতে পারিবে না, এই সমাধির বিরুদ্ধ বিষয় 
কদাচ আমি মনেও করি না। ১--৫। হে তাপসত্রেষ্ট! উ্ত-ক্র 
রূপে প্রাণ ও অপানবায়ুর অনুসরণ করিয়! পরমাত্মার দরশনলাভ . 
করত; শোকবিহীন আদ্যপদ প্রাপ্ত হহয়াছি। হে-ব্রন্!' 
আমি মহাপ্রলয় হইতে আরম্ত করিয়া ধীরতাবে ( কালভ্রোতে ) 
জীবসমূহকে উন্মগ্র ও নিমগ্ন হইতে দেখিয়া আমিতেছি। আমিস 
কদাচি অতীত বা ভবিষ্যৎবিষয়ের চিত্ত! করি না; (ইহা হইয়া 
গিয়াছে, ইহা পরে হইবে, এরূপ মনেও হয় না), কেবল নিতন | 
প্রবৃত্ত ব্তমানদৃষ্টি অবলম্বনপুরব্বক অবস্থান করিতেছি । আমার! 
কোন বিষয়ের ফলেচ্ছা নাই; আমি কেবল হুযুপ্তব্যক্তির স্যাঃ 
অবুদিপু্ববক বথাপ্রাপ্ত করাই করিয়া! থাকি। ইহা ভাবপদাহ 
ইহা অভাবপদার্থ ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট ইত্যাকার চিন্তাকে 




































ক্র আম হেয় করিয়াছি; আমি কেবল আত্মাতে অবস্থিত) সেই 
তির কারণে আমি নীরোগশরীরে চিরজীবী হইয়াছি। ৬--১০। 
সর আমি প্রাণ ও অপানবাযুর স্ষিফণে বিভাত, পরত্রদ্ষের অনুসরণ 
সর করত কেবল আত্মাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি; এই জন্ত আমি 
স্তর চিরজীবী হইয়া অনাময়শরীরে অবস্থান করিতেছি। আমি 
অদ্য এই একটা সুন্দর বন্ত লাভ করিলাম, আর একটা সুন্বর বস্ত 
লাভ করিব এরপ চিন্তা আমার নাই, সেই কারণে অনাময় ও 
চিরজীবী। হে সাধো! আমি কখনও আপনার বা অন্তের স্তুতি 
সর বানিন্দাকিছুই করি না, মেই কারণে আমি এই শুভ প্রাপ্ত 
 হইয়াছি। আমার চিত্ত শুভপ্রাপ্তিতেও, সন্তষ্ট হয় না এবং 
অশুভপ্রাপ্তিতেও খিন্ন হয় না; সেই কারণে আমি শুভ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। আমি পরমত্যাগ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ অমুদয় 
দ্বৈত ত্যাগ করি! নিজ .জীবনাদিবিষয়ে অভিনিবেশাদি সমস্তই 
ত্যাগ করিয়াছি; সেই জন্যই আমি শুভপ্রাপ্ত হইয়াছি। হে মুনে ! 
আমার মনের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়াছে, শোক দুরীভূত হইয়াছে, 
&% আমার মন স্বস্থ, সমাহিত ও শান্ত হইয়াছে ; সেই কারণে 
আমি চিরজীবী ও অনাময়। ১১--১৬। আমি জর্ববদা সর্বত্র 
যুগপৎ কাষ্ঠ, কামিনী, শৈল, তৃণ, হিম ও আকাশ রর 
করিতেছি; সেই কারণে আমি অনাময় ও চিব্রজীবী। 
আমার কি হইল ! কাল প্রাতঃকালে বা কি. হইবে% ই 
চিন্তা্রে আমি ব্যাকুল নহি, সেই কারণে আমি নীরোগ হইয়া 
জীবিত আছি। আমি জরাম্রণহুঃখেও ভীত নহি এবং বীজ্য- 
হুখ পাইলেও আনন্দিত নহি, সেই কারণে অনাময় হুইয়া 
জীবনধারণ করিতেছি । হে ব্রহ্মন্। ইনি বন্ধু, ইনি অবন্ধু, ইনি 
আমার, ইনি আমার নহেন, ইত্যাকার জ্ঞান আমার নাই; সেই 
কারণে ভামি অনামধ় ও চিরজীবী। আমি জানি “আমিই সেই” 
& নিথিলবন্তর প্রকাশকারী সর্বময় অনাদি অনন্ত অনাময় চিৎ 
। | স্বরূপ; সেই কারণে আমি অনামগ্ হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি। 
১৭২০1 আমি আহারে, নিহারি হাপনে, জুগরণে, উত্থানে 
বাঅবস্থানে কোন সময়েই “এই. দেহ আমি”, এইরূপ জ্ঞান করি 


অবস্থান করত এই. সংসারব্যাপাব্সমুদয়কে. অসৎ " বলিয়! 
জ্ঞান করি ; সেই কারণে আমি চিরজীবী ও নীরোগ। যথাক'লে 
আমার নিকট অর্থ অনর্থ ছুইই আসিতেছে। আমি শরীরস্থ হস্ত- 
| যুগলের স্তায়_ এ অর্থ অনর্থ উভম্বকেই সমান জ্ঞান করিতেছি, 
] দেই জন্ত আমি চিরজীবী। আমি-অটল চিতস্থিরতার ও কুন্দর 


ন্ট আমি নীবোগ হইয়া অবস্থান করিতেছি । আপাদমস্তক 
এই দেহের কুত্রাপি আমার মমতা নাই (ইহা! আমার এইরূপ 
জ্ঞান নাই)।.. আমি- আমার অহঙ্কারগন্ক- ক্ষালিত করিয়াছি। 
আমি যাহা করি, যাহা খাই, সমন্তই অভিমানশৃন্ত হইয়া করি, 
সেই কারণে কায়িক চেষ্টায় তই সমস্ত কার্য কৃত হইলেও আমার 


ধারণ করিতেছি। হে মুনে! আমি যে. যে ক্ষণে কৌন বিষয়ের 





' থাকে; 


নির্ববাণ-প্রকরণ- পুর্ববভাগ । 


না, সেই জন্য চিবরজীবী, হইয়াছি। আমি ুষুপব্যক্তির হ্তায় |. 


মধুর সর্বত্র সমদৃষ্টি দারা সর্বত্রই “সমুদয় সরল দেখিতেছি, সেই 


মন নিষ্ন্্া হইয়াই থাকে, এই 'জন্ত- আমি অনাষয়. হইয়া ভবন . 


জ্ঞান করি, সেই সেই ক্ষণে আমার বুদ্ধি ধিনীতভাবেই অবস্থিত 
(কোন নূতন জ্ঞানজনিত ' ওদ্ধত্য আমার আরো হয় 
নং). আমি অপরকে পরাভব করিতে. সমর্থ হইলেও ভীহা। 
কী করিনা; অপরের নিকট পরাভূত হইলেও আমি অক্রেশে সে 


৪৩৩ 


গরাঙব সহ করি, তাহাতে কোন কষ্ট বোধ করি না। আমি 
দববিদ্র হইলেও কোন বিষয়ের বাসা করি না, সেই কারণে আখি 
নীরোগ হইয়া রহিয়াছি। -চেতনপ্রায় এই শরীর আভাদমান- 
সত্তেও আমি চিন্মাপ্রদর্ী সর্ববভূতে অবস্থিত আত্মা; এই কারণেই 


' আমি নিথিল প্রাণীদিগকে নিজ শরীরবৎ অবলোকন করি । 


২১৩০ । আমি সর্বদা সমাহিত থাকিয়া আশাপাশ-জড়িত চিত্ত- 
বৃত্তিকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিই না, সেই কারণে আমি 
নীরোগ্‌ হইয়াছি। আমি বাহ্‌-বস্ত দর্শন-বিষয়ে সপ্ত থাকিয়া 
জগতের অসত্তাই প্রতিপন্ন করিতেছি এবং অন্তরে প্রবুদ্ধ থাকিয়া 
করস্থ বিলের স্তায়, আত্মারই সত্তা অবলোকন করিতেছি। 
আমি জীর্ণ, শীর্ণ, ক্ষীণ, ক্ষুব্ধ ও ক্ষয়প্রাপ্ত এই সমুদয় প্রপঞ্চ সর্কদ। 
নৃতনৰং অবলোকন করিতেছি। আমি সুখী ব্যক্তির সুখে হুখী গু 
ছুযবী ব্যক্তির ছুঃখে ছুঃখী হইতেছি। আমি সকলেরই প্রিয়বন্ধু 
আমি আপৎকালে অচল অটল হুইয়া ধীরভাবে অবস্থান করি। 
আমি জগতের মিত্র, আমি সম্পত্তিতে (সম্পত্তির উপচয় বা অপচয়ে) 
কুত্রাপি অভিনিবিষ্ট হই না, কুত্রাপি আমার আগ্রহ নাই । “আমি 
আমি নহি, আমার অন্তও কেহ নাই, আমিও অন্টের নহি” ওই 
প্রকার ভাবন! করিয়া আমি অনাময় ও চিরজজীবী হইয়াছি। 
«আমি জগ আমিই দ্েশকাল-নিয়ামক গগন, আমিই ক্রিয়া” 
এইরূপ আমার বৃদ্ধি, সেই জন্ত আমি নীরোগ । আমি জানি-_: 
«্টও চিত, পটও চিৎ, আকাশও চিৎ, অবণ্যও চিৎ, শকটও চিৎ 


| অধিক কি, সমস্তই চিং”_-এই প্রকার ভাবনাতেই আমি. 


অনাময়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি এইবূপে ত্রিভূবনরূপ কমলে 
এলিত্বরূপ চিরজীবী তূশুগুনামা ছাড়কাক বলিয়া কীন্তিত 
হইয়াছি। আমি ত্রদ্মসাগরের তরঙ্গতুল্য এই ত্রিজগংকে চিরদিন 


উৎপত্তি-বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রতিতাতে বিচিত্রভাবে উৎপন্ন ও বিলীত 
দেখিয়া আসিতেছি। এই জগত্রয় সা্গিদৃ্ত বুদ্ধি -মন প্রভৃতির 


দৃ্ঠরূপে উদিত হইতেছে। ৩১-_৪০। ৃ 
 ষড়বিংশ সর্গ মমা॥২৬॥ ্‌ 


পপি 


সপ্ুবিংশ র্গ। রি 
ভূপ্তগ্ড বহিলেন,--হে জ্বানগারগ! হে বর্মন! আফি 
যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছি, যেরূপে আছি, ৃষ্টতাবশতঃ আপনার 
নিদেশরক্ষার্থ তত্সমুদয়ই আপনার নিকট কীর্তন করিলাম. 
বশিঠ কহিলেন,_কি.আশ্চর্ঘ্য । ভগবন্‌ ! আপনি যে শ্রুতিহ্খকত্ব 
আপনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, ইহা স্মৃতিশয় বিন্ময়াবহ । 
যাহারা, অত্যন্ত চিরজীবী মহাত্মা দ্বিতীয় পদ্ধযোনির স্তায়, আপ- 
নাকে দর্শন করে, তাহার। ধন্ত হয়ু। আপনি যে, বুদ্ধির .. 
পৃবিত্র্তাকারী সমগ্র আত্মবৃত্তন্ত সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট কীর্তন 
করিলেন, ইহাতে আমিও ধন্ত হইলাম; আপনাকে দেখিয়া 


আমার নয়নযুগল সফল হইল ।. আমি সকল দিকেই ভ্রমণ করি 


ষাছি; আমি এই জগতে দেবগণের শর ও বিদ্বান্দিগের জ্ঞান- 
সম্পাত্ত অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার স্তায় তন্বজ্ঞানসম্পন্ধ 
মহান্‌ কুত্রাপি দর্শন. করি নাই। এই জগতে অনবরত ঘুরি 
ঘুরিয়। ছু-একটাযাত্র মহান্‌ লোক গাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু 


ভবাদুশ নী মহান লোক -কুত্রাঁপ পাওয়াত্যায়না। যেমূন। 


৬ 





০৩৬ 


কোনও বাঁশের মধ্যে কদাচিৎ মুক্তা পাওয়। যায়, সেইরূপ কোন 
ঈগতখণ্ডে কদাচিৎ ভবাদুশলোক দেখিতে পাওয়। যায়। আমি 
মদ্য সুমহত্ শুভকাধ্য সম্পাদন করিলাম, যেহেতু পৃণ্যাত্মা 
ুকতপুরুষ আপনাকে দেখিতে পাইলাম। ১-৮। তোমার 
[দিল হউক, তুমি মর্গলময় আত্মগুহায় প্রবেণ কর, মধ্যাহনুকাল 
টপস্থিত, আমি এক্ষণে শরপুরীতে গমন কত্ি। ভুশ্ুগু, মহযির 
্তবাক্য শ্রবণ করিয় বৃক্ষ হইতে উদ্খিত হইয়া সঙ্কল্পকল্পিত 
বিযুগল দ্বারা বৃক্ষের সুবর্ণ পল্পৰ তুলিয়া! লইলেন। পূরণবুদ্ধি ভূশুও 
_ মুই হুবর্ণময় পল্লব দ্বারা একটী পাত্র নির্মাণ করিয়া তাহা 
যারধবল কল্পতরুর  কুহ্ুমকেসরে ও মুক্তাজালে পূর্ণ করত এক 
্ঘয প্রস্তত করিলেন। পরে দেই চিরজীবী ভুশ্ুপ্ড ভক্তিভরে সেই 
্য, পাদ্য ও পুপ্প দ্বার! মহাদেবের স্তায়, আমার আপাদমস্তক 
চ্চনা করিলেন। অনন্তর আমি “হে বিহগেক্র! তোমাকে 
র কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গ আসিবার আব্ঠক করে না”? এই 
লিয়া, সেইস্থান হইতে উথ্িত হইঞ্জ! পক্ষীর স্তায় উড্ডীন 
ইলাম। তথাপি4সই বায়ম একযোজন পথ আমার অনুগমন 
রিয়াছিল; পরে আমি বলপুর্বক সেই পক্ষীর হস্তধারণ করিয়। 
[মার অনুগমন হইতে নিবৃত্ত করিলাম। পরে আমি ক্ষণকাল- 
ধ্যই আকাশপথে অদৃশ্ঠ হইয়া গেলে, সেই বিহগেন্্র বাধ্য 
ইয়া ফিরিয়া গেল,-সাধুষ্গ পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। 
ইরূপে আমরা ছুই জনেই দেই আকাশপথে সাগরতরঙ্গবৎ 
গ হইয়া গেলাম। পরে আমি সেই ভূশুগুপক্ষীর ম্মরণ 
তে করিতে অপ্তধিমণ্ডলে আস্মিয়। উপস্থিত হইলাম; আমি 
স্থিত হইবামাত্র আমার পত্বী অরুদ্ধতী আমাকে সাদরে অর্চনা 
রলেন। ৯--৯৬। যে সময়ে আমার সুমেরুশিখরে ভূঙুত্ডের 
হত সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তখন সত্যযুগের প্রারস্ত, মাত্র 


'শতবর্ষ অতীত হইস্কাছে। হে রাম! সত্যযুগ অতীত হইয়া. 


₹ণে ত্রেতাযুগ চলিতেছে । হে বিপুহ্দন ! তুমি এই ব্রেতাযুগের 
[সময়ে উৎপন্ন হইয়াছ। অন্য অষ্টমবর্ষে সেই তুমের 
ধতের উপরে সেই ভূগুগ্ডের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিয়া 
সিলাম; দেখিলাম, ভণ্ড সেইক্লপই অর অমর হইয়!, 
স্থান করিতেছে। তোমার নিকট এই যে বিচিত্র -ভুুগুবথ! 
ভন করিলাম, তুমি ইছা সম্যক বিচার করিয়া এততুক্ত কার্ধ্য 
তে থাক। বাল্দসীকি কহিলেন,__যে নির্ম্লমতি মানব এই 


[তি ভূশুণ্ডের উপখ্যান পধ্যালোচন! করিয়া তত্বানুসন্ধান 


রবে, সে জন্মমূরণাদি-ভয়স্ুল অসত্য মায়ানদী হইতে ঝাটিতি 
র্ হইতে পারিবে । ১৭--২১। 


সপ্তবিংশ সর সমাপ্ত ॥২৭॥ 





 অগ্লাবিংশ, সর্গ। 
শি কহিলেন,-হে অন ! তোমার নিকটে ুশুপ্রোপাখ্যান 
ভন করিলাম; ভূন্তও ঈদৃশী মহতী বুদ্ধিবলে মোহসক্কট হইতে 
ট্ হইয়াছেন। হে মহাবাহে!! তুমিও ভূশুগুপক্ষীর স্তায় 
নায় নিরোধ অভ্যাসপুর্বক কথিত উপ অবলম্বন করিয়া, 
দারমহার্ণৰ হইতে উত্তীর্ণ হও । ভুরু যেরূপ অভ্যাসজনিত 
গর ও - জ্ঞানবলে প্রাপ্তব্য পরমপদ প্রাপ্ত হইস়্াছেন, তুমিও 


. ইব্রপে তৎ্পদ প্রাপ্ত হও। ধাহার! বাহু-বিষয়ে অনাসক্ত-বুদ্ধি 





হব) সস 1 


হইয়া ভূক্ডপ্ডে স্তায় প্রাণ ও অপানবায়ুর নিরোধ অভ্য।স করিতে | 


পারেন, তাহারাই ভূঙুপ্ডের স্তায় অবস্থিতি করিতে পারেন। তুমি নু 
এক্ষণে বিচিত্র বিজ্ঞানদৃষ্টিসমুদয় শ্রবণ করিলে ) অর্থাৎ আত্ম- 
জ্ঞানের দ্বিবিধ উপায়ই শ্রবণ করিলে। তোমার এক্ষণে যাহাতে 3 
অভিরুচি হয়, বিব্চনাপুর্বক তাহাই করিতে থাক। ১--৫1 
রাম কহিলেন,--ভগবন্। আপনি ভূতলদিবাকররূপে উদিত 
হইয়া! জ্ঞানরশ্মি দ্বার! বিষম দৌরাত্ম্যকারী (আত্মসাক্ষাৎকারের । 
বিদ্বকারী) আমার হৃদয়গত নিখিল অন্ধকার (অজ্ঞান) দর বু 
করিলেন। আপনার অনুগ্রহে আমি প্রবুদ্ধ হইলাম, জ্ঞাতব্য 
বিষয় জানিতে পারিয়৷ নিজ আস্পদে প্রবিষ্ট হইলাম, যেন 
আমি আর সে আমি নাই, অন্যবিধ হইয়াছি । 


বিশ্ময়কর; কি আশ্চর্য্য ! 
সমর্থ হইলাম | কিন্ত হে বর্মন! 


অধিবাসীই বাকে? ইহ! আমার নিকট বলুন। ৬__১০। বশিষ্ট 


কহিলেন,_ছে রাঘব! তোমাকে পরমার্থ বুঝাইবার নিমি, 
তোমার দোষসমুহের নিরাকরণার্থ তোমার কথিত প্রন্মের যথা-.. 
যোগ্য উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! এই যে শরীর- | 


গৃহের কথা বলিয়াছি, অস্থি যাহার স্থুণা, ( থাম, খুঁটি,) রক্তমাংম 
দ্বারা যাহ! বিলেপিত; 


দবিতীয়চন্দের স্তায় সদসদাত্মক; অর্থাৎ ভ্রান্ত সুঢু ব্যক্তির নিকটে 


সৎ, অন্ত জ্ঞানীর চক্ষে অসৎ জলপ্রতিবিদ্বিত চন্দ যেমন তে 


আর একটা চক্র বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে; 


একই তাহার প্রতিবিম্ব, এই দেহও তদ্রপ প্রতীয়মান হয় দ 
যখন দেহজ্ঞান থাকে, তখন উহা৷ অবস্থিত (সত্য বলিয়1 বোধ). 1 
হয়; সুতরাং অসৎ হইলেও তৎকালে সং হইয়া উঠে, এই: 
জন্য উহাকে সদসদীত্মক বলা হইগ্াছে। ১১-১৫। ্বপ্াদর্শন- 
কালে স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হয়; অন্ত সময়ে ( জাগ্রদবস্থায়) উহা £ 
 মিথ্যা। বুদৃবুদূ বুদূবুদূসত্ে সত্য বলিয়া বোধ হয়) যখন বিলীন দ্র 
হইয়া যায়, তখন মিথ্য।) এই দেহও সেইরূপ প্রতীতিসতে অত্য, ক্র 
হয়; অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন .বিশুদ্ধ আত্মাই দৃষ্টি হয়, তখনই 
ম্রীচিকামলিলর্ত ভ্রান্ত প্রতীতিসত্তে যথার্থ: 
| সলিল বলিয়৷ বোঁধ হয়, অন্ত স-য়ে মিথ্যা হইয়া যায়। দেহ | 
প্রতীতিকালে সৎ, অন্ত সময়ে অসৎ। এই : দ্েহ মাত্র আভাস 
স্বরূপ, ইহা এইরূপেই প্রতীয়মান হয় মাত্র. «এই দেহই আমি” 


মিথ্যা হইয়! যায়। 


এইরূপ দেহাকার মননই দেহ। ফলতঃ তুমি “এই মাৎসাস্থি-| 


ময় দেহই আমি” ইত্যাকার ভ্রান্তিবিলাস পরিত্যাগ কর; 


্রান্তিবিলসিত ৬ই দেহ. একটী কেন? অস্ল্পবলে এই দেহে 
কত সহস্র উৎপন্ন: হইতেছে, তাহার, ইয়া .করা যায় না; ফলের 
তুমি কৌন্‌ দেহকে 'আমি বলিবে? তোমার সঞ্কলিত .দেহ তু 


অসহখ্য। ১৬--১৯। হে' রাম! তুমি হৃথশয্যায় শয়ান. হা] : ডি 


যে স্বপ্নময় শরীরের দিকৃতটে পরিভ্রমণ : 'কর,'তোমার সেদে 
কোথায়? তুমি ভাগ্রদবস্থায় মনোরাজ্যে, যেদেহে হর্গপুরীমণ্ডে 


ভগবনৃ। | 
আপনি যে ভুশুপ্ডোপাখ্যান কীর্তন করিলেন, ইহ! অতি স্্ 
ইহাতেই আমি পরমার্থ বুঝিতে : 
আপনি ভূশুগুচরিত স্্ 
কীর্তনপ্রসর্গে এই যে মাংস চর্ম অস্থি দ্বারা নির্মিত শরীর- | 
গৃহের কথা বলিলেন, উহা! কাহা কর্তৃক নির্মিত? কোথা 
হইতে উৎপন্ন ? কিরূপেই বা৷ উহা! স্থিতিমান্‌ হইল? উহার 


নয়টা স্থারে যাহা সুশোভিত, সেই শরীব- সত 
গৃহ কাহারও দ্বারা নির্মিত নহে। বাস্তবিক উহা! নির্মিত নহে, 
নির্মাণের আভাসমাত্র ; উহা রূপ প্রতীয়মান হয় মাত্র, উহা 1 








ন্বা 'হুম্ক্' 
স্বপ্নকালেং 
'মণ্ডলে ভ্রঃ 
আবার মে 


প্র প্রদেশে 


"থাকিয়া যে 
বতোমার ৫ 
সন্কলময়ী 


_ তোমার সে 
- কথা বলিল 


তোমার এ 
২০--২৩। 
তাহা চিত্ত, 
নন্দন] তু 
দীর্ঘ মনোর 


_ তাহা তুমি : 


প্রবোধ জে 
'পারিবে। 

বিধ দৃষ্ট হয়; 
রূপ (মিথ) 


. কমলযোনির 


অঙ্কলপকল্পনাঃ 
ব্যাপূত হইয় 
ভাস জানিতে 
উৎপন্ন হইল 


'বিচিন্তিত হই 


আধিক্যে ছে 
যেরূেপে অভ 
সঙ্ঘটিত দেৎ 
সন্বল্প-_ইহ! 
দর্শন করিতে 
বাম! যদি উ 


অন্তরূপই প্র 


সংসার” ইত! 
হইবে। হে 


-সেই প্রকার - 
হেরা! তী 
কামিনীরন্তায় 


স্বপ্নকীলে যেম 


-স্ব্ধসময়ে যেম 
। : প্রতীপ্রমান হয় 
স্থায়ী, এমন. 1 


শর 


নির্ববাণ প্রকরণ-পুর্ববভাগ । 


বা হুমেুপর্র্বতে পরিভ্রমণ কর, সে দেহ তোমার কোথায়? 


স্বপ্রকালেও আবার যে স্বপ্ন হয়, সেই স্বপ্পে যে দেহে তুমি মহী- 


' 'মণ্ডলে ভ্রমণ কর, তোমার দে দেহ কোথায়? তুমি মনোরাজ্যমধ্যে 


আবার মনোরাজা লাভ করিয়া তাহাতে যে দেহে মহাবিভবসম্পন্ন 
প্রদেশে ভ্রমণ কর, মে দেহ তোমার কোথায় ? তুমি মনোরাজ্যে 
'থাকিয়া যে যে দেহে বিচিত্র জগৎক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাক, 
তোমার সে দেছসমু্ধর় কোথায়? হে বাম! তুমি যে দেছে 
সন্কলময়ী অন্ুরাগিণী বিলাসিনী কান্তাসম্তোগে সুখ লাভ কর, 
তোমার জে দেহ কোথায়? হে রাম! তোমার এই যে দ্রেহগুলির 


স্তর কথা বলিলাম, এই সমস্ত দেহ যখন মনের কল্সিত ও অসত্য; 


তোমার এই মাংসাস্থিময় দেহও সেইরূপ মনেরই জীনিবে! 


সূত্র ২. ২৩1 এই সম্পদূ, এই দেহ. এই দেশ ইত্যাকার যে বিভ্রম, 


চি 


তাহা চিত্তবীরধ্যরূপ সঙ্কন্স__মেই সন্কল্পেরই বিলাস।- হে রদু- 


নন্দন! তুমি এই সংসারকে দীর্ঘন্বপ্ন বা দীর্ঘচিন্তবিদ্রম অথবা 


দীর্ঘ মনোরাজ্য বলিয়া জানিবে। আমার. এ বাক্য সত্য কিনা, 
তাহা তুমি ধখন পরমাত্মার শ্বীয় ইচ্ছায় হুর্ধ্যোদয়ে জগদ্বাসীর শ্ঠায়, 


প্রবোধ (জাগরণ জ্ঞান) লাভ করিবে, তখনই জম্যক জানিতে 


'পারিবে। স্বপ্নকালীন সন্ক্পরম্পরায় এই জগৎ যেমন অন্ঠ- 
বিধ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই সঙ্কল্পকল্পনা তখন তোমার নিকট অন্ত- 
রূপ (মিথ্যা) হইয়। যাইবে । ২৭_-৩০। পুর্ব্বে তোমার নিকট 
কমলযোনির উৎপত্তি যেমন মন্রই সন্বক্সমন্তুত বলিয়াছি, 
সম্কল্পকল্পনাময় মনই আড়ম্বরসহকারে এইবূপে বিচিত্র রচনায় 


| ব্যাপৃত হইয়াছে বলিয়াছি, এই দেহও সেইরূপ মনেরই প্রতি- 


ভাস জানিবে। মনেরই কল্পিত আভা যেমন কমলযোনিরূপে 
উৎপন্ন হইল এবং পুর্ব্দেহের পরে পরদেহ যেমন সঞ্ধল্পবলে 
বিচিন্তিত হইল বপিয়াছি, অনান্য দেহও তদ্রূপ জানিবে। বাসনার 
আবিক্যে দেহের সঙ্ঘটন যেরূপ ধারাবাহিক হইয়া আসিতেছে, 
যেরূপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়ছে, পরেও দেহ সেইরূপভাবে 
সঙ্ঘটিত দেখা গিয়া থাকে। এই দেহাকৃতি বা জগদাকৃতি মহান্‌ 


সন্বক্প__ইহ! পৌরুষসহকারে (মনকে প্রত্যক্‌ মুখ করিয়া আত্ম-' 


দর্শন করিতে গেলে ) কেবল চিৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন 'হয়। হে 
রাম! যদি উহার (উক্ত চিতির ) অন্তথা ভাবনা কর, তবে উহা! 
অন্তরূপই প্রতিপন্ন হুইবে! “এই সেই আমি, এই আমার 
সংসার” ইত্যাকার ভাবনায় উহ! দেহ বা. সংসার বলিয়াই বোধ 


| হইবে। হে রাম! যে প্রকারে ভাবন|কে দৃঢ় করা যায়, তহা 


-গেই প্রকার সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৩১--৩৬! 
ছে রাম! তীব্রবেগে যাহা ভাবনা কর! যাইবে, পরম প্রিক়তমা 
কামিনীর স্তায় অর্মত্রই তাহা তদ্রেপে ঝঁটিতি দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
ভ্বপ্নকীলে যেমন (রাত্রিতেও.) দিনব্যাপার দেখা যায় এবং স্বপ্ন- 
ভাবনায় দিনব্যাপার তখন অভ্যস্ত. হইগ্ভা সত্য হয়, ভাবনাবলে 
| অভ্যস্ত এই সংসারও ণেইরূপ সত্য বলিয়া লক্ষিত হয়। 
স্বপ্নলময়ে যেমন শীন্তপ্রধ্বংসী ক্ষণ একদিনের হ্যায় দীর্ঘ বলিয়া 
| প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ সম্কল্সিত অল্পকালস্থিত এই সংসার দীর্ঘ- 
স্থায়ী, এমন কি নিত্য বলিয়া! বোধ হয়। মরুভূমির আতপতণ্ত- 


গগনে যেমন নদী সংঘৃষ্ট হয়, সেইরূপ সন্ল্পবশে এই পৃথিবী বাস্ত- 
বিক অসতী হইলেও লক্ষিত হইতেছেঁ। যেমন দৃষ্টিদোষে আকাশে 
মযুরপুচ্ছ দেখা যা র্থাৎ ময়ুরপুচ্ছের বিচিত্র বর্ণ লক্ষিত হয়, 
সই জগংলক্ষমীও সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান হইতেছে।' 


৪৩৫ 


| সম অর্থ, প্রকৃতিষ্থ দৃষ্টিতে আকাশে যেমন ময়ূরপুচ্ছ দেখা 


যায় না, সেইরূপ তত্দৃষ্টিতে এই জগতলক্ষমী প্রতীয়মান হন না। 
৩৭--৪২। আপনার মনোরাজ্যক্সিত হস্তী ব্যান্রাদি দেখিয়া 
যেমন ভীরুব্যক্তিও ভয়চকিত হয় না, অদ্রূপ সুধী নিজসম্বলপ- 
কল্পিত সংসারে কোনরূপ ভয় করেন না। যখন একমাত্র ঘআত্মাই 
এইরপে প্রতিভা প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন এই সংসারমার্গে 
থাকিম্না কে কি জ্ত ভীত হইবে? তবে যে ভীত হয়, সেই মূ 
ব্যক্তির মোহ দুর করা কর্তব্য। কারণ সেই ব্যক্তি অপগতমোহ্‌ 
হইয়া বিশোধিত ও নির্খ্ল হইলে এই জগতের মোহ আর ৃষ্ট 
হয়না। আত্মার শোধনোপায় সম্যগ্‌ জ্ঞানলাভ; দেই সম্যগ 
জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, হুবর্ণ যেমন তাত্রভাব প্রাপ্ত হয় না, 
সেইরূপ আত্মা আর ম্ললিপ্ত হন না, «এই জগ 'চৈতন্টেরই 
আভামমাত্র, সুতরাং ইহা অমৎও নহে, সংও নহে” এইরূপ 
জ্ঞানলাভ করিস! অন্বিধ কল্পন। ত্যাগ করার নামই সম্যগৃ জ্ঞান 
লাঁভ। ৪৩-_৪৭। চিদ্বাভাস ব্যতিরেকে জীবন, মরণ, জ্ঞান ও 
বর্গ এসমুদয় কিছুই নহে অর্থাৎ" সমস্তই চিদাভাস- চিতুপ্রকার, 
এইরূপ যে একতা, তাহাই সম্যগ্দৃষ্টি। তুমি, আমি, সমস্ত 
সংসার ও তদাধার এই পিক্সমূহ সমস্তই আমা হইতে পৃথক্‌ 
নহে, এই সমস্তই একমাত্র স্বপ্রকাশ 'আত্মন্বরূপ, এই প্রকার 
দরশনকেই বুধগণ সম্যগৃরর্শন বলিয়া থাকেন। সদসদাত্মবক (১) 
এই সংসারে মন অম্যক্‌ দৃষ্টিলাভ করিলে যথার্থ__বাস্তব পদার্থ 


দর্শন করিতে কদাচ বিরত হুয় না এবং কদাচ ভ্রমসন্টুল 


হইঝ়া উদিত হয় না। মন সম্যগ্‌ দৃষ্টিলাভ করিলে সমুদয় 
বাহবন্তর অদত্তা ও অন্তা ( অিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্ে পরিশেষিত 
হওয়ায়) নির্ণয় করিয়া নিক্ধাম শান্তিলাভ করিয়া থাকে। হল 
তখন কাহারও নিন্দা! করে না, কাহারও স্তব করে না, ইষ্টলাভে 
হর্বোধ করে না, অনিষ্টলাভেও শোক করে না, কেবল শীতল 
( শান্তিময়) সত্যতাব ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। 
৪৮--৫২। সকল বন্ধুরই যখন মরণ অবশ্ঠভাবী, তখন বন্ধ- 
বিচ্ছেদে কেন বৃথা খেদ করিয়া থাক ৭ যখন “অবশ্তই আমি মরিব” 
এ নিশ্চয় আছে, তখন আপনার মরণকাল উপস্থিত হইলে কেন 
বৃথা দুঃখিত হও | পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া যখন অবশ্তই কিবিৎ 
বিতবাদির অধিকারী হইবে, তখন তাহার আবার আহার ভন্ত 
আনন্দ কি? এই সংসারে সকল জীবেরই আপদ আসিতেছে ও 


যাইতেছে ; সুতরাং ইহাতে আবার শোক কি? -এই . জগজ্জাল 


সাগরে বুদুবুদূরাশির স্তায় উঠিতেছে, বাড়িতেছে, স্কুরিত হইতেছে, 
বিলীন হইয়া যাইতেছে; ইহাতে শোকের বিষ ত কিছুই দেখি 
না। যাহা সৎ, তাহা সর্তদাই সৎ) যাহ] অসৎ, তাহা জর্বদাই 


অনত্, তাহা কখনই সৎ হয় না, এই. জগৎ এই . অসতী 


মায়ারই বিচিত্রতাময় ! ইহাতে শোকের বিষয় কি? ৫৩--৫৮। 


“বাস্তবিক আমি হইতেছি না, হই নাই, হসইবও না” এই দেহ 
কামনা-কর্ম-বাসনাদি বিচিত্র দোষে উত্পনন হইম্বাছে, ইহাতে 


শৌকের বিষয় কি আছে? যদি.আমি দেহ হইতে পৃথক হই- 


লাম, সে আমি কে? সে আমি চিদ্াভাম ( চৈতন্ত-প্রতিবিস্ব ); 
আমার আবার সদসদূভাব কি? সম্তাই বা কি? আর অসন্তাই 





(১) ব্রহ্ম ইহার উপ্ণাদান বলিয়া' সৎ. আবার অসতী মায়াও 
ইহার উপাগান এজন্য অসৎ। 











৪৩৩ 


ব৷ কি? যাহার ভন্ত ভু্খিত হইব--তন্বদর্শী মুনির এবিধ | 


নিশ্চর়ী মন কাচ অন্তমিত হয় না, উদিত হয় না, পরিতপ্ত. হয় 
না, কেবল শান্ত হইয়া বিরাজ করে। অর্ধবোভম পদে (ক্রর্দপদে) 
অবস্থিত মুনি, নিথিল বাহ্থবস্তুতে বাধবশত্ঃ পরিশোধিত ব্রহ্মভাবই 
কেবল গ্রহণ করেন; যেমন তিত্তিরী পক্ষী কুলায় নির্মাণ করি- 
বার জন্ত তৃণের মুলদেশ হইতে কোমল তৃণ বাছিয়। লয়, তদ্রপ 
বর্ষবিৎ নিখিল বাহ্বস্তর মধ্য হইতে সারভাগপরিশোভিত 
বর্মতৃই গ্রহণ করিয়। থাকেন। অত্যন্বরপ ব্রহ্গত্গ্রহণ করিবার 
জন্য এই অপার সংসারের অসারতা পরিত্যাগ করেন এবং 
ইহাতে কিকিন্মাত্রও আস্থা করেন না; কারণ আস্থাই অর্ধ 
নাশের মূল। যেমুন উত্তম রজ্ভু দ্বারা বলীবর্দ সহজে বদ্ধ হয়, 
সেইরূপ আস্থাতেই জন্ত আবদ্ধ (আকৃষ্ট ) হইয়া পড়ে (আস্থা 
করিতে করিতে তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে )। ৫৯-_-৬৩। 
অতএব হে অন! তুমি বুদ্ধিবলে ইহাই (এই বরহ্মই) দৃঢ়রূপে 
নিশ্চয় করিয়া আস্থাবিহীন হইয়া বিহার কর। মহতী বুদ্ধির 
সাহায্যে অনায়াসে আস্থা ও অনাস্থা উভব্ুই পরিত্যাগ করিয়া 
যাহ! কর্তৃব্য, তাহাই করিবে, যাহা অকর্তব্য, তাহার উপেক্ষা 
করিবে, কদাচ আহা! করিবে না। ধাহার নিকট এই জগৎ আভাস- 
মাত্র বলিয়৷ বোধ হয়, তিনি দিনাবনানে জগতের স্যায় (১) অন্তরে 
শীতলভাব ধারণ করেন।: হে অন! তুমি এই পদার্থরাশির 
উপরে বিশিষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিষা ইহাকে সামান্টতঃ আভাম- 
(ব্রচ্গচৈতন্তেরই প্রতিবিম্ব ) রূপে দর্শন করিতে থাক। হে রাম! 
পরে চিত্তের কল্পনা-বিশেষে কলক্কিত এ আভিস-মাব্রতাও প্রি- 
ত্যাগ করিয়া আভীসবিহীন হইয়া অবস্থান কর। ছে উত্তম! 
তুমি আভাম পরিত্যাগ করিধা সর্বগামী মথচ জর্বববর্তিত 
একান্ত নির্মল নিত্য-চিদ্বাকাশময় হইয়া থাক। “আমি অহং 
নহি, আমার এই ভোগরজালও সত্য নহে” ইত্যাকার চিন্তা 
করিতে থাকিলে এই বৃথা আড়ম্বর ( প্রপঞ্চ ) আর অনর্থ ঘটাইতে 
পারে না। «আমি সর্বময় চিতস্বরূপ” এইরূপ ভাবিতে পারিলে 
এই বিশাল জগশুপ্রপঞ্চ আর অনর্থকারী হয় না; এই দ্বিবিধ 
চিন্তনোপায়ে যাহা, বলা হুইল, তাহাই সত্য, এইরূপ চিন্তন্ই 
পরমসিদ্ধিপ্রদ। ৬৪--৭২। হে রাম! যদি তুমি এই উপায়দছয়ের 
মধ্যে একটাকেই মনোরম বলিয়া জান ত তাহাই কর, কিংবা 
হে অনঘ! যদি ছুইটীকেই সাঁধু বণিয়া বিবেচন! কর, তাহাই কর। 
হে কল্যণিয়! তুমি এইরূপে. বিহার করত রাগদেষের ক্ষয় 
করিতে খীক। এই লোকে, আকাশে ঝা ন্র্গে যাহা কিছু উদ্দিত 
রহিয়াছে, হে রাম! রাগদেষের ক্ষয় হইলে তৎসমস্তই লব্ধ 
হয়৷ খাকে। হে বাম! মূঢুগণ রাগদ্ধেষাদি-দূষিত বুদ্ধিতে যাহা 
করে, তাহা তাহাদের ঝঁটিতি বিপরীত ফলই. প্রদান করে। যেমন 
দগ্ধ-বনস্থলীতে হরিণেরা পদার্পনও করে না). সেইরূপ, রাগ. 
বেষাদিদূষিত চিন্তবৃত্তিতে কোন গুণই থাকে না । বাহার 
মনোগত্তে রাগদেষ-ভুজজ্গ প্রবেশ করে না, তিনি .কল্পতরু, তাহার 
নিকট কি না পাওয়া যায়।_ থাহার। বুদ্ধিমান্‌, ধ্বৃতিমান্‌, সুচতুর ও 
শান্র্ঞ হইয়াও রাগদ্ধেষে কলুষিত, তাহারা শৃগালতুল্য, তাহা- 
দিগকে ধিকৃ। ৭৩--৭৮। “হায়! আমার সম্পত্তি অপরে ভোগ 





. (১) দিনের অবদানে ধের তেজ কমিতেথ থাকায় জগৎ শীতল 
হইতে থাকে 


যোঁগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ | 





















করিল, আমি অন্ঠের নিকট যাহা পাইতাম, অনবধানবশজঃ 
তাহা ত্যাগ করিয়াছি” এই প্রকার নষ্টধনাদির অভিলাষে যে 
রাগদ্েষব্যাপার, তাহা! অতি তুচ্ছ। ধন, বন্ধু, মিত্র এ সমু 
নশ্বর, ইহা আমিতেছে ও যাইতেছে, বুদ্ধিমান মানবের ইহাতে 
অনুবাগই বা কিআর বিরাগই বাকি অর্থাৎ উপেক্ষাই শোভাক্ুরী 
পায়। ৭৯--৮০। এই ধে প্রিয় অপ্রিয় অভাব-ভাব-সম্পাদিনী 
পরমেশ্বরী মায়া, ইহাই সমস্ত সংসার রচনা করিয়া! ভোগলোলুগ 
ব্যক্তিকেই পাতিত করিতেছে। হে রাবব! ধন্বল অন্ত আত্মীয় 
জনবল এ সমস্তই মিথ্যা, ইহা! বাস্তব নহে; একমাত্র আত্মাই 










সত্য । যাহার আদিতে ও অব্সানে সত্তা নাই অসৎ, মধ্যে তাহার চি 
কিরূপে সত্তা হইবে ৭ অর্থাৎ তাহা ভিন্নকালেই অস, তাহা বেবন সর চক্রে 
মনোব্যথাই প্রদান করে? অপরের কলিত আকাশপাদপে কোন্ু্র সংসার 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি প্রীতি দেখাইয়া থাকে? একজন আকাশে একটী নু স্তর ত 
রমীমূ্ত ক্সন! করিল, অপর দূর ব্যক্তি তাহার সহিত সতত এই » 
করিল। এই ঘটন| যেমন, এই সংসারকল্পনাও ঠিক তদ্রুপ, ই ক দ্বারা ( 
অতএব তুমি এই সংসাররূপ মহাভ্রমে পতিত হইও না। এইস রুদহ 
যে প্রাণিবর্গপন্জুল বিশাল সংসার মুডদ্িগকে আকুল করিতেছে পূর্বক 

তত্বদশাঁর! ইহাকে গন্স্ন্গরের তুল্য জ্ঞান করেন। ইহান্্রী করিয়া 
্রসমর়ে কত নগরীর স্যার মিথ্যাই উথ্থিত হইয়াছে। তুমি ও শ 
এই যে সংসার দর্শন করিতেছ, ইহা৷ একটী দীর্ঘ সত যায় : 
ব৷ বৃক্ষ; অজ্ঞননিদ্রায় আত্তান্ত হইলেই এই স্বপ্র দেখা যায়) স্ত্র 'কেবং 
ইহা স্বপ্রাদি ভাবাপন্ন তুষুপ্ত ব্যক্তির স্ঠায়, সর্বত্র স্িতিমান্ওবু রে 
সর্বত্র অনুন্যত হইয়া উঠিয়াছে। তুমিও গাট অজ্ঞাননিতায় ক 
আচ্ছন্ন হইয়া এই জংসারক্প্রস্্রম দর্শন করিতেছ। ধর: হইতে 
নিধান প্রাপ্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ যেমন অলক্মী পরিত্যাগ করে, তুমিও সত তেছে 
তদ্রপ এই বিশাল অজ্ঞাননিদ্র! পরিত্যাগ কর। ৮১--৮৫।- জগদ্বা 
তুমি প্রভাতকালীন পন্দের ন্যায় প্রবৃদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ হইয়া তর্ধেরস্ক্ী করি: 
্যায়,সর্ক্দা উদ্দিত নির্ধরিকল্প চিদাভাস স্বীয় আত্মাকে সন্দর্শন বর দেহ 
হে মহাবাহো! প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ হও, আমি তোমাকে বার বার কদাঃ 
প্রবোধিত করিতেছি, প্রবুদ্ধ হইয়া অনাময় আত্মদিবাকরকেক্ট্র চিত্র 
অবলোকন কর। হে রাম! আমি শীতল জ্ঞানবারি সিবনক্ী ভিত্রি 
করিয়া তদীয় শব্দে (হুমধুর ঝাক্যে পক্ষান্তরে জলসিঞ্চন-শবে) একা 
তোমাকে প্রবোধিত করিতেছি । হে রাঘব! &প্রবুদ্ধ হও'পরমনী চিত্র 
জ্ঞানলাভ কর, সত্য্বরূপ দর্শন কর, অলীক জগদৃভ্রম পরিত্াগন্ত্রী জীব, 
কর। বাস্তবিক তোমার জন্ম, ভুঃখ, দোষ ব) ভ্রান্তি কিছুই নাইন্ক্রা বাথি 
তুমি সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতে সুস্থিরভাবে অবস্থান নেত্র 
কর। ছে মহাত্বন্! তোমার নিখিল বিকল্পদোষজাল বিগলিতঃ ফেবে 
হইয়াছে, তুমি সযুপ্ত ব্যক্তির স্ঠায় সারবতী বিক্ষেপশূন ্ “নাশ 
লাভ করিয়াছ, তুমি অতি বিশাল নিত্য ব্রঙ্গ, তুমি পরম বিশদ পূর্ব 


লাত করিষ়! শান্তিময় পরমরন্ষে অবস্থান কর । ৮৬--৯৪। 


অঙ্জীবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥ 


একো নত্রিংশ সর্গ। 


বা্দীকি কছিলেন,__রামচন্্র নিপল নিস্পন্দ ও একার 
হইয়া! বশিষ্ঠের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিতেছেন; তাহার অ যু 
সুমধুর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়। পরমানন্্মগ্ বিশ্ান্ত রর 


যু 
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ই কী বাহজ্ঞানশগ্ঠ হইয়া পরমানন্দে বিভোর হইল। তথাকার সকল 
এ শ্রোতবর্গ বশিষ্টের উপদেশগুণে উপশম প্রাপ্ত হইয়া আত্ম- 


ক্র বি্রান্ত হইগছে; এই সময়ে, মেঘ যেমন শশ্তরাশির উপর জল 
সর বর্ষণ করিয়। বিরত হয়, সেইরূপ বামের আত্মবিশ্রা্তি দেখিয়া প্ 
আত্মবিশ্রান্তি স্থির রাঁথিবার জন্ত বশিষ্টমুনির বচনামৃত (ক্ষণ- 
কালের জন্ত ) বিরত হইল। পরে অর্দমুহূর্ত অতীত হইলে রাম 
যখন প্রতিবৃদ্ধ হইলেন, তখন বাগ্িপ্রবর বশি* আবার সেই. 
বিষয়ই বলিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,হে রাম! তুমি 
এক্ষণে উত্তমরূপে প্রবৃদ্ধ হইন্বাছ, তুমি এক্ষণে স্বাত্বলাভ 
করিয়াছ, তুমি এক্ষণে ইহাই অবলম্বন করিয়! থাক, এই সংসার- 
চক্রে আর পদার্পণ করিও না। হে রঘুদন্দন! সন্কলপই এই 
সংসারচক্রের ন'ভি, এই নাভি (চক্রমধ্যব্তা কাষ্ট তাহার ন!মা- 
স্তর অর) রোধ করিলে এই সংসারচক্র আর চলিতে্পারে না। 


£ এই সন্ধর অর্থা, মনোরূপ নাভি যদ্ধি ক্ষোভিত অর্থাৎ রাগছেষাদি 


দ্বারা ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, অহা হইলে এই সংসারচক্র ব্লপূর্ব্ক 
রুদ্ধ হইলেও বেগে চলিতে থাকে ।. অতএব যুক্তিপুর্ক্ক (বিচার- 
পুর্র্বক) দু বৈরাগ্য অভ্যাসরূপ পরম পুরুষকার অবলম্বন 
করিয়া বুদ্ধিবলে সংসারচত্রের নাভি চিত্তকে রুদ্ধ করিবে। বুদ্ধি 
ও শাস্তরমহকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া যাহা সিদ্ধ করা 
খায় না, এমন কার্ধ্যই নাই। বালককে বুঝাইবার নিমিত্তই, 
কেবল দেব একটা কল্পিত হইয়াছে; অতএব এ দৈবকে 
রে পরিহার করিয়৷ নিজ যত্্বলে প্রথমে চিত্তকে রুদ্ধ করিবে। 
১-৯। হে অন্থ! এই জগৎ বাস্তবিক অসৎ হইলে বিরিঞ্চি 
" হুইতে প্রথিত অজ্ঞানরূপ ভ্রমে সৎ বলিয়৷ প্রতীয়মান হুই- 
তেছে। হে অন্ঘ! অজ্ঞান ঝা ভ্রান্তি বাহুল্যহেতুকই এই দৃষ্ঠ 
জগদাকৃতি দেহস্কল সন্বল্প .হুইতে উদিত হুইয়! গতায়াত 
করিতেছে । সম্বল্পই এই দেহের মূল, এই সক্কন্প ত্যাগ কৰিলে 
দেহ আর কদাচ উৎপন্ন হয় না। হে রান। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির 
কদাচ হুখছুঃখ বিচার কর! কর্তব্য নহে, কারণ তাহাই সন্বপ্স। 
চিত্রলিখিত মনুষ্যদেহের অপেক্ষা এই জীবন্ত মানব জঘন্য ; 
চিত্রিত মানবের অঙ্কন নাই; জীবন্ত মানবের তাহা আছে; 
একারণে জীবন্ত হুঃখে ম্নানমুখ হয়, বপ্পজলে আর্দরবদন হয়; 
চিত্রিত নর তাহা হত না। চিত্রিত মানব. যেরাপ স্থাষী হয়; 
জীবন্ত মানব যেরূপ স্থায়ী হয় না, তাহার মৃত্যু কেহই আটকাইয়া 
রাখিতে পারে না, নিজেই দে আবিব্যাধিতে জীর্ন হইয়া! থাকে। 
নেত্রবপ্পে ক্রিশ্ন হইয়৷ থাকে, চিত্রিতু দেহ যা কেহ নষ্ট করিয়া 
ফেলে, তবে নষ্ট হয়; নতুবা নষ্ট হয় না, কিন্তু মাংলময় দেহের 
| . নাশ অব্ন্যত্তাবী, সে আপনিই নষ্ট হইয়া যা়। ১০--১৫। যন্ব- 
পূর্বক রাখিলে চিত্রিত মানব বেশ সুশ্রী থাকে) কিন্তু মাংসময় 
দেহ প্রযত্বরক্ষিত হইলেও ঝটিতি নষ্ট হইতে পারে; অহার বুদ্ধি 
কদাচ সম্ভবে না; সেই কারণে আমি বলি, চিত্রিতদেহ এই মাৎস- 
ময় জঙ্কল্সময় দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । চিত্রিত দেহে যে যে গুণ তাছে 
সব্ধলদেহে তাহা! নাই ; অতএব চিন্রত অপেক্ষাও জড়দেহ জঘন্য । 
হে অন ! সেই মাংসময় দেহে আবার অবস্থা কি? অনুর!গ কি? 
হে মহামতে ! এই যে মাংসময় দীর্ঘসন্বলপদেহ, ইহাতে আবার 
আস্থা কি? ইহা ত সপ্রসন্কজজনিত দেহ অপেক্ষাও জঘন্ত ; 
কারণ স্বপ্নসঞ্কল্জ দেহ ত অল্পক্ষণস্থায়ী তাহা দীর্ঘ নুখ-ছুঃখে 











দুঃখে আক্রান্ত হয়। সন্বল্পময় দেহমীত্রেই আছে কি নাই) 
অর্থ ইহার অস্তিনাস্তিতা আমর! কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি 
না, আমরা জানি ইহা অত্য-সত্যই মিথ্যা! মুটুলোকই ইহার 
জন্ত বুধ ক্লেশ করিয়া থাকে। যেমন চিত্রিত পুত্তুলিকার কোন 


অঙ্গহানি হইলে বা কিছু নষ্ট হইলে কৌনও ক্ষতি নাই) : 


মেইরূপ সন্ধল্ময় এই মানব ক্ষয়প্রাপ্ত বা ্দীণ হইলে কোনই 
ক্ষতি নাই ।.যেমন মনকল্সিত রাজ্যের ব্যাঘাত কোনই ক্ষতি 
নাই; যেমন ভরমদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ নষ্ট বা ক্ষীণ হইলে কোনই 
ক্ষতি নাই; যেমন স্বপনদৃষট কর্মের ব্য/ধাত হইলে কৌনই ক্ষতি 
নাই) যেমন মরীচিকানদীর অতিগরূপ সলিল নষ্ট হইলে 
কোনই ক্ষতি নাই; সেইরূপ সঙ্কমাত্ররচিত স্বভাবতই নশ্বর, 
এই মাংসময় শরীরযন্ত্র নষ্ট হইলে কোন ক্ষতি নাই । ১৬--২৫। 
চি্ধের সঞ্চলে কলিত এই দীর্ঘ স্বপ্রময় দেহ ভূষিতিই হউক, 
আর ভূষিত নাই হউক, চিতির তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই। হে 
রাঘব! এই সন্ধল্পশরীবের ক্ষতিতে 'আত্মাও বিচলিত হন 
না, চিতিও নষ্ট হন না, ব্রহ্মও বিকৃত হুন না; এই: দ্রেহের 
ক্ষয়ে কাহার কি ক্ষতি ? ঘূর্ণমান চক্রের উপরে অবস্থিত ব্যক্তি 
যেমন চতুঃপার্থবর্তী চক্রসমূহের স্ঠায়, সমুদয় দ্িগ্ব্লয় ঘুরিতেছে 
বলিয়া বোধ করে, এরূপ বোধ করার হেতু চক্রত্রম্ণনিবন্ধন মোহ; 
সেইরূপ সহসা মিথ্যাজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠিলে সেই মিথ্যা- 


জ্ঞানরূপ চক্রে আর ব্যক্তি দেহচক্র অবলোকন করে। সে তখন 


বোধ করে “এই দেহচক্র ঘুরাইয়া দিলে ঘুরিতে থাকে, উর্থাদেশ 
হুইতে পরিত্যাগ করিলে পড়িয়া ধাঁ, নষ্ট করিলে নষ্ট হইয়া যায় ”। 
ফলতঃ ধৈরধ্যবলে এই মহাভ্রম বিদূরিত, করা সকলেরই কর্তৃব্য। 
সন্কল্সই এই দেহের কর্তা; ইহা বস্তুতঃ অসৎ হইলেও মিথ্যাজ্ঞানে 
সৎ হইয়া উঠিয়াছে। 'বাহার কর্তাই অসত্য, দে কিরূপে সত্য 
হইবে? সে বাস্তবিকই রুকুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়, মিথ্যাই, উৎপন্ন 
্রান্তিমাত্র। শ্রী দেহ, অসত্য হইলেও এই জণৎক্রিয়াকে সত্য 
করিয়। তুলিয়াছে। হে রাম! দেহ তজড় সেই জড় দেহ কর্তৃক 
যাহা কৃত হইতেছে, তাহাকে বাস্তবিক কৃত ব্ল! যায় না। দে 
তৎকালে ( ভ্রান্তিসময়ে ) কিছু  করিলেও কদাচ কর্তৃপদবাচ্য 
হুইতে পারে না । ২৬--৩৪। ইচ্ছাই কর্তৃত্বের কারণ, জড়দেহের 
ত ইচ্ছাই নাই, নির্বিকার আত্মাতেও ইচ্ছা! সম্ভবে না; অতএব 


. জগতের কর্তা কেহই নাই, আত্মা কেব্ল ড্রষ্টা হইতে পারেন। 


যেমন নির্বাতদ্থিত প্রদীপ আপনাতেই অবস্থান করে, অন্যান 
পদার্থে কেবল সাক্ষিভাবে অবস্থান করে, আত্মাও এই জগতে 
সেইরূপ অবস্থান করিতেছেন। দিবাকর যেমন আকাশে থাকি- 
য়াই দিবসের কাধ্য সম্পাদন করিতেছেন) হে রাম! তুমিও 
তব্রেপ (অনাসক্তভাবে অবুদ্িপুর্র্বক) রাজকার্ধ্য করিতে থাক। 
এই অসত্য শুন্ত-দেহগৃহ বালকপসিত যক্ষের ন্যায়, সত্য হওয়ায় 
ইহাতে অকস্মাৎ নিথিল আাধুদিগের পরিত্যক্ত অসার অহঙ্কার 


চি্নামক বেতাল কোথা হইতে আদ্িয়। যে আশ্রয় লইয়া, 


তাহা বলা যায় না। ফলে তুমি এই হুর্বুদ্ধি, অহচ্কারব্তোলের 
ভৃত্য হইয়! পড়িও ন1;-হে রাম! জানিয়া বাখিও ইহার ভূত্য 
হইলে অবশেষে নরকে যাইতে হুইবে। ৩৫--৪০। চিত্ত শুন, 
দেহগৃহ পাইয়া এমনই করিয়া তুলিয়াছে যে, মহাপুকুষদ্দিগকেও 
ভষে সমাধির আশ্রয় লইতে হইপ্াছে। যিনি আপনার শরীরগৃহ 


আক্রস্ত হয়. না; আর 'এই যে দীর্ঘসন্কল্জ দেহ, ইহা দণর্ঘ হইতে চিন্তবেতালকে নির্ব্বামিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি এই 


চু 


নসাররূপ শুন্ঠনগরে থাকিয়াও আর কদাচ ভীত হন না।। 
ক আশ্্ধ্য! যাহার চিত্ত-বেতাল কর্তৃক অভিভূত দেহগৃছে 
ধাকিয়া৷ থাকিয়া কেবল,অনন্তকোটি দেহ নষ্ট করিল, হারা 
অদ্যাপি কি জন্ত তাহাতেই আত্মবুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে? : 
অর্থাৎ তাহারা এত রেশ পাইয়াও যে উহ! পরিত্যাগ করিতে যত 
করিতেছে না, ইহা! বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। হে রাঘব! যাহারা 
_ টিত্তবেতানগ্রস্ত দেহগৃহে থাকিয়াই মরিতেছে, তাহাদের বুদ্ধি র 
_ নশ্চয়ই পিশাচের ,স্তায়,। কদাচ পিশীচেতরের স্তায় তাহাদের 

বুদ্ধি নহে। ৪১-৪৫। হে সাধো! অহস্কাররূপ মহান্‌ যক্ষের 
আলয় এই দগ্ধ (পোড়া) দেহগৃহে যে আস্থাবান্‌ হইয়া আবস্থান 
করে, সে-ই পিশাচ; কারণ এ দেহগৃহ কদাপি স্থারী বা স্থির 
নহে। অতএব তুমি মহতী বুদ্ধিবলে অহঙ্কারের অনুবৃক্লি ত্যাগ 
করিয়া, অহস্থারকে একবারে ভুলিয়া গিষ্না ঝটিতি একমাত্র আত্মা- 
কেই অবলম্বন কর। যাহারা অহঙ্কার-পিশাচ-কর্তৃক গ্রস্ত হইয়া 
নরকে যাইতে বাসনা করে, সেই মোহমদান্ধ ব্যক্তিদের না সিত্র 
নবন্ধু- কেহই থাকে লা। অহস্কারদূষ্তি বৃদ্ধিতে যাহা কর! 
ায়, তাহার ফল বিষবল্লীর ফলের শ্তায় মৃত্যুই ঘটে। যে মুর্খ 
বিবেকধৈর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার অহঙ্কার লইয়া মহোৎসব 
করে, তাহাকে তুমি নষ্ট বলিয়া! জানিবে। ৪৬_-৫০। হে রাঘব! 
যাহার অহঞ্কারপিশাচের বশীভূত হইয়া পতিয়াছে ; সেই শৌচ- 
নীয় ব্যক্তিবর্গ নরকানলের ইন্ধন হইয়৷ থাকে, যাহার কোটর- 
মধ্যে অহস্কারভূজন্ব গঞ্জিত হইতে থাকে, সেই দেহতরুকে ; 
অচিরে নিপাত কর! কর্তব্য । হে মহানৃদিগের শ্রেষ্ঠ রাম! তোমার 
এই দেহমধ্যে অহঙ্কারপিশাচ থাকুক বা না থাকুক, তুমি এই 
দেহকে বুদ্ধিপুর্বক অবলোকন করিও লী। এই অহস্কারপিশীচ 
মনে মনে তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত হইলে আর কিছুই করিতে 
পারিবে না। হে রাম! এই দেহালয়ে চিন্তপিশাচ বিদ্যমান 
থাকিলেও অনস্তবিলাস আত্মার কি ক্ষতি? অর্থাৎ আত্মার 
উপেক্ষাবুদ্ধি সত্বে উহা থাকিয়াও কিছুই করিতে পারে না। 
চিত্তযক্ষ কর্তৃক অভিভূত পুরুষের যে কত বিপদ, তাহা শতবর্ষেও 
গণনা করিয়া উঠা যায় না। “হায়, হায়, আমি মরিলাম, আমি 











পুড়িলাম”? ইত্যাকাঁর যে ছুঃখব্যাপার__তাহা! অহচ্কার-পিশাচেরই | 


শৃক্তি, অন্তের অর্থৎি আত্মীর নহে। যেমন আকাশ সর্বগামী 
হইলেও কাহারও সহিত সন্বদ্ধ নহে, সেইরূপ আত্ম! সর্জগামী 
হইলেও অহস্কারের সহিত সঙ্গত নহেন অর্থাৎ আত্মা “অহং*রূপে 
অনুভূত নহেন। হে রাম! এই চঞ্চগ দেহযহত্রাত্বক প্রাণের 
সহিত সম্বদ্ধ হইয়া যাহা করে, যাহ) গ্রহণ করে, তাহা অহগ্কারেরই 
কার্্। আত্মা কিছুই করেন না,তবে যে, আত্মাকে চিন্তচেষ্টার 
কারণ বল! হইয়াছে, তাহা বৃক্ষের উৎপত্তিবিষয়ে আকাশ যেমন 
কারণ, সেইরূপ কারণ জানিবে ; ফলতঃ আকাশ যেমন কর্তৃতশন্ঠ-_ 





আত্মাও কৃতুশৃন্ঠ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যেমন দীপের 
অন্িধিমাত্রেই গৃহভিত্তি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মন.আকার ধারণ 
করিয়া আত্মার সন্নিধিমাত্রেই ক্ফুিত হয়। ৫১--৬১। হে বাম! 
আত্মা ও চিত্ত-_আকাশ ও পৃথিবীর স্তায়, প্রকাশ ও অন্ধকারের 
্তায় পরস্পর বির্িষ্ট ; ইহাদের আবার সম্বন্ধ কি? হে রঘুনন্দন! 
চঞ্চল স্পন্দশক্তির প্রযোজক আত্মশক্তি দ্বারা আবৃত থাকাতেই: 
চিত্তকে মূর্খগণই আত্মা বলিয়! দর্শন করে। কারণ আত্মা সর্ধগৃত 
বিভু নিত্য প্রকাশময়। হৃদয়গত যে মহান্‌ অপ্ধকার_-তাহাকেই 


চা 


তুমি শঠ চিত্ত বা অহন্কার বলিয়া জানিও। বস্ততঃ তুমি সর্ব | 
আত্মা, তুমি কদাচ মন নহ; তুমি মনোমোহকে দুরে পরিহার 


কর) কেন তুমি এই মনোমোহগ্রস্ত হইতেছে। হে উত্তম রাম! 


শূন্য দেহগৃহে অবস্থিত এই মনঃপিশাচ আত্মাকে স্পর্শ, করিতে না. 


পারিলেও মৌনভাবে “তীহাকে স্পর্শ করিয়াছি” ভাবিতে থাক। 


সংসারজন্সহেতু খৈ্ধ্য-সর্ব্বের হরণকারী অমঙ্গলময় এই চিত জু 
পিশাচকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যাহা থাক, তাহা হইয়। হর 
হও! যে ব্যক্তি চিন্তরূপ যক্ষ কর্তৃক দৃঢ়রূপে আক্রান্ত হইয়াছে, . 
: তাহাকে ন! শান্ত্রবিচার, না গুরূপদেশ, ন। বন্ধুজন কেহই পরিত্রাণ সু 
করিতে পারে না। যাহার চিত্তবেতাল ক্ষীণ হইয়াছে, একবারে 
শান্ত হইয়াছে, অল্পকর্দম্মগ্ হরিণের হ্যা তাহাকে গুরপদেশ, 
শাস্্রবিচার বা বন্ধুবর্গ ইহারা অনায়াসেই উদ্ধার করিতে পারে ।. ক 
৬২--৬৯। এই জগতরূপ শৃল্ঠ পুৰীমধ্যে উন্মত্ত চিতযক্ষ উপদ্রব সু 
করিয়। দেহগৃহকে একবারে দৃষ্তি করিয়া! তুলিয়াছে। দেহরপ শু 
একভাগে উৎপন্ন এই শৃন্ত জগত্রূপ বিশাল অরণ্য চিত্তবেতালের . 


আবাসভূমি হওয়ায় কাহার না ভ়দ্কর হইয়াছে? এই 
জ্গং-ন্গরীমধ্যে চিত্তপিশীচের উপদ্রব নাই, এমন দেহগৃছ- 
মাত্র কতিপয় সাধুপুরুষের সেব্য হয়। হে রঘুনন্বন! এই যত 


দিক্‌ দেখিতেছ, বাঁ শুনিত্ছে, এই সমস্ত দিক্ই দেছ-শ্শানবাসী, নত 


উন্মত্ত মোহ-বেতালগণে পরিপূর্ণ। এই জগদরণ্যানীমধ্যে আত্মা 


অজ্ঞবালকের ন্যায় মোহমগ্র; একমাত্র ধৈর্য্বলে আত্মপ্রযতেই 


ইহাকে উদ্ধার করা যাইতে পারে; অতএব তাহাই বরা 
উচিত। ৭০_-৭৩। হে রাম ! এ জগত্রপ জীর্ণ অরণ্যে ভূতরূপ 
মৃগকুল বিচরণ করিতেছে, তুমি এই অরণ্যে হরিণশিশুর স্তায়, 
বিষয়তৃ্ণলোভে মত্ত বাঁ তুষ্ট হুইও না। এই ভূতলরূপ অরগ্যমধ্যে 
অনেক হুরিণশাবক বিচরণ করিতেছে বটে, ত করুক। তুমি 
বলপূর্ব্ক অজ্ঞানহস্তীকে বিনাশ করিয়া দিখহের ্তা় বিচরণ কর? 
হে নিফলঙ্ক রাম! এই জন্দ্ীপরূপ জঙ্গলমধ্যে অত্যান্ত মু 


নরহরিণগণ ধেঁরপ বিচরণ করিতেছে, তুমি সেরূপ করিও না। 
ছে রাম! তুমি বন্ধুজনরূপ পন্থলভূমিতে মহিষের হ্যায় ডুবি ; 


থাকিতে যাইও না) কারণ তহ। ক্ষণকালমীত্র শীতল থাকে, 
প্রিশেষে গাত্রে কর্দম লেপিয়। দেয়। এই বিশাল বিষরজাল 
দুরে পরিহার করিবে, সাধুজনের পদ্ধতির অন্ুবর্তী হইবে, 
“একমাত্র আত্মলাভই. মছান্‌ অথ” ইস্থা বিচার করিয়। একমাত্র 
আত্মাকেই আশ্রয় করিবে। অপবিত্র ভু তুচ্ছ জঘন্ত দেহের 


জন্য -বিষয়কর্দমে নিমগ্জ হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে 


চিন্তারূপিণী অত্যন্তকোপনা রাক্ষপী (গ্রান করিবার জন্য হা 


করিয়া রহিষ্জাছে)। এই দেহ এক জনে ( সন্লে) নির্মাণ 
করিল, অপর যক্ষ (অহঙ্কার) আনিয়া ইহাতে আশ্রয় করিল, | 
অপরের (মনের) ছুঃখ হইল, ভোগ করিল, আর এক জনে শি 
(জীবে ), বিভিত্র মূর্ের চক্রু। ৭৪--৮১।' প্রস্তবের যেমন: | 
ঘনতই স্বরূপ; আত্মারও তদ্রপ, আত্মাতে সভভীসামান্তব্যতীত 
অন্ত কিছুই অন্তবে না অর্থাৎ, ছুঃখতোক্তা শরীরাদি রূপ আত্মার | 
যেমন: প্রস্তরের কাঠিন্ত প্রস্তর হইতে | 


একেবারে অসন্তব। 


অভিন্ন অর্থাৎ পুথক্‌ তাহার সত্তা নাই; এই মনঃপ্রভৃতিরও সু 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ অস্মা নাই; আত্মার স্ত। লইয়াই ইহার; 
সত্তা, তদ্যতিরেকে মনঃপ্রভৃতির অভাবই সিদ্ধ হয়। পাষাণের সু 
গাষাণত্‌, ঘটের ঘটত, যেমন পাধাণাদির সত্তা হইতে অভিন্ন] 

4 












ণ এই মানসাদি তদ্রুপ আত্মা হইতে অভিন্ন। তগবান্‌ অর্দেন্দু- 
£ শেখর পূর্বে কফৈলাসকন্দরে বসিয়া নিখিল সংসারহ্ঃখের 
শান্তির জন্য এই বিষয়ে যাহা আমকে বলিয়াছিলেন, সেই 
. ম্হামোহবিনাশী আর একটা তত্বদর্শনের পথ তোমাকে বলিতেছি, 


ক। ছু এবণকর। ববর্গলোকেরও অপর পারে কৈলামনামে একটা পর্বত 
তু আছে; এ পর্কটা একত্রিত চত্্রকিরণপুণ্ডের স্তায় উজ্জ্বল). 
সরু এবং ভগবতী গৌরিদেবীর বিহার-মন্দির। সেই পর্বতে ভগবান 
ছে সুর অর্দেদুশেখর মহাদেব বাস করেন। একদা আমি সেই ভগবান্‌ 
সুর মহাদেবকে পুজা করিবার জন্য সেই পর্বতে গিয়া গন্গাতটে 
[রে সুর আশ্রম করিয়া তাহার পুজা করিতে লাগিলাম। আমি তথায় 


১ তগন্ভা করিবার জন্য তণন্বীর নিয়মে বহুদিন অবস্থিতি করিতে 


রস লাগিলাম;) তত্কালে সেইস্থানে সিদ্ধগণ আসিয়া আমাকে 
দরব- সুরু বিরিয়া বসিতেন, আমিও তাহাদের নিকট শাল্বার্-সংগ্রহ 
টি. সর করিয়া লইতাম) তথায় আমি বহু পুস্তক সংগ্রহ করিতাম। 
সর সু পুক্পচন করিবার একটা পাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম। হে 
ই স্্র রম! এইরপে তপস্তা করিতে করিতে সেই কৈলাসবনবু্গ 
ই সুমী কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। ৮২--৯০। অনন্তর 
ট একদিন শাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীদিবসে রাত্রির প্রদোষ- 
1 সত্ব ভাগ মাত্র অতীত হইয়াছে, দিকৃমকল প্রশান্ত, কোন জন্তর 
ই ক্র সাড়াশব্দ নাই, ঠিক্‌ যেন কাষ্ঠব নিস্পন্দ রহিয়াছে, বনমধ্যে 
এ এত অন্ধকার যে, খর্জ দ্বারা ধরিয়া ছেদন করা যায়। এমন সময়ে 
অর্থাৎ রাত্রির প্রথম যামার্দের পর আমি সমাধি হইতে বখিত- 

| প্রায় হইয়া! বাহাবিষষ়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে যাইতেছি, সেই 


সময়ে দেখিলাম,_কাননমধ্যে সহসা তেজঃপুঞ্জ আবির্ভূত হইল। 
সি সেই তেজঃপুঞ্জ শত শ্বেতমেধের ন্তায়, বহু চন্দ্মণ্ডলের স্ঠায়, 
7 দিক্চক্র আলোকিত করিয়া তুলিল। গাঢৃতিমিরাচ্ছন্ন সেই 
গহনকুগ্ড পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি সেই তেজঃপুগ্ত নিরীক্ষণ 


11 [| করিয়া বিশ্বয়েঅন্তপ্রকাশমযী জ্ঞানৃষটি ছারা চতু্দিক দেখিতে 

ঝর গিয়া দেখিলাম,ভগবান্‌ চন্দ্রকলাধারী মহাদেব গৌরীদেবীর 
টা সু হস্তে হস্তা্পণ করিয়। .সেই পর্বতসান্থর দিকে আগমন করিতে- 
লঘু ছেন)তিনি অগ্রে অগ্রে আসিতেছেন, নন্দী পথপ্রদর্শন করিয়া 
দিতেছে । আমি তখনই সাবধানে উঠিয়া! তত্রস্থিত শিষ্যবর্গকে 
ব্য সম্বোধন করিয়া অর্ধ্যপাত্র লইয়! অন্তষ্টচিত্তে হার ছৃষ্টিপূত 
ত্র দু পুরোতাগে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অনন্তর আমি দূর হইতেই 
রঃ ভগবান্‌ ভ্রিলোচনদেবকে পুষ্পাঞ্লি প্রদানপুর্ধবক অর্থ্য দিয়া প্রণাম 
করিয়! পাদবন্ননা করিলাম । ৯১--৯৮। অনন্তর তিনি চক্জপ্রভা- 
২ সু অদুশ শীতল সর্বা্তিহারী-সরল দৃষ্টিপাত দ্বারা বহক্ষণ আমাকে 
পা প্র কতার্থ করিলেন। পরে ত্রিলক্যসা্চী সেই মহাদেৰ পুণ্প- 
4 স্ সানুতে উপবেশন করিলে আমি নিকটে গিয়া তাহাকে পাদ্য, 
রর স্ অর্থয, পুষ্প প্রদান করিয়া তাহার চরণাগ্রে বহু পারিজাতপুষ্পের 
রি ক্র অগ্তুলি প্রদান করিলাম। বহুবিধ স্তোত্রপাঠ ও. নমস্কার দ্বার! 
টীত আমি যথাযথভাবে তীহার পুজা করিলাম। চ্মনন্তর আমি 
[র সরু মাতকামণ্ড-সমদিতা সখীসহিতা .তগবতী ৰ গৌরীদেবীরও 
তে স্তর সেইরপ পুজা করিলাম। এইরূপে তহাদিগের পূজা করিয়া 
নও সর আমার অন্তঃকরণ. পূর্ণশপধরের স্তায় শীতল লইল। তীহাদের 
ধু সম্মুখে উপবেশন, করিলাম ; তখন ভগবান চত্্রশেখর হুণীতল- 


সু বনে আমাকে কহিলেন-_“রহ্ধন্‌! তোমার চিনতবৃততি প্রশান্তি- 
মক সু ময় হইয়া পরীমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া কল্যাণকারী 






(নব্ধা1-অকসশ-পুধধভাগ । 


শ৩৭ 


হইয়াছে ত৭ তোমার তপস্তা নির্বিঘ্বে মঙ্গলসাধন করিতেছ, 
ত? তুমি প্রাপ্তব্য বিষয় পাইয়াছ ত? তোমার ভীতি প্রশান্ত 
হইয়াছে ত?” হে রঘুনন্দন! সর্ববলোকের অধীশ্বর দেবেশ 
ভবানীপতি আমাকে এইরূপ জিজ্ঞসা করিলে আমি সানুনয়বচনে 
ক্রহিলাম ৷ ৯৯--১০৬। “হে মহেশ্বর! হে ভ্রিলোঁচন! যাহারা 
আপনার ম্মরণরূপ মঙ্গলকাধ্যে রত থাকে, তাহাদের ছুষ্প্াপ্য 
কিছুই নাই; তাহাদের ভীতি কুত্রাপি নাই। যাহারা আপনার 
অনুসরণজনিত পরমানন্দে ঘূর্ণমান চিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, 
এই জগন্মধ্যে তীহাঁদের নিকট প্রণত হয় না, এমন কোন 
প্রাণীই নাই। যে স্থানের মাদবগণ আপনার ন্ারণেই একান্ত 
নিরত থাকে, সেই প্রকৃত দেশ, সেই প্রকৃত জনপদ, সেই প্রকৃত 
পর্ধত। হে পরতো! আপনার. ম্মরণকরা অতীতি পুণ্যের ফল, 
বর্তমান পুণ্যকর্ম্নেরে অভিবর্ধক এবং ভাবী মুকৃতের বীজন্বরূপ 
হইয়া থাকে ! হে প্রভো! আপনার অনুসরণ, জ্ঞানহ্ধার 
একমাত্র কলশ, ধৈর্ধ্যরূপ চল্জ্িকার চন্্ম্বরূপ এবং মোক্ষপুীর.. 
দ্বারম্বরূপ। হে ভূতপতে! আমি আপনার অনুসরণরূপ চিন্তা- 
মণির সাহায্যে নিথিল আপদের মস্তকে পদার্পণ করিষ্বাছি অর্থাত: 
নিথিল আপদৃকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি। হে রাম! সেই নুপ্রসন্ন 
ভগবান মহেশ্বরকে এই কথা বলিয়া প্রণত হইয়! আবার যাহ! 
বলিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। ১০৭-_১১৩। “হে ভগবন্‌! 
আপনার অনুগ্রহে আমার ঘকল দিক্‌ পুর্ণ, কিছুরই অভাব নাই, 
কিন্তু হে দেবেশ! একটী বিষয়ে আমার জন্দেহ আছে, তাহা 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্রমনে তাহার নির্ণয় করিয়া 
দিন। হে প্রভো! যাহাতে কোন উদ্বেগ থাকেনা, নিখিল 
পাপের ক্ষয় হয়, এমন সর্বকল্যাণবর্দনকারী দেবর্চনার বিধান 
কিরূপ? তাহা আমাকে উপদেশ করুন। ঈশ্বর কহিলেন, হে 


ব্রহ্মবিদ্বর ! যাহার সকৃৎ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতা' মুক্তিলাভ করে, 


সেই সর্ষবোত্তম দেবার্চনবিধান তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ 


[কর। হে মহাবাহো! হে দ্বিজ! তুমি যে দেবের অচ্চনার 


কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেই দেব কে? তাহা তুমি জান কিগু 
পুণডরীকাক্ষ সে দেব নহেন, ভ্রিলোচন সে'দেব নহেন, কম্লযোনি 
সে দ্রেব নহেন, সুরূপতিও সে দেব নহেন, ষিনি দেব, তিনি পবনও 
নহেন, হৃরধ্যও নহেন, চক্দরও নহেন, অনলও নহেন, ব্রাহ্মণ নহেন, 
রাজাও নহেন, আমিও নহি, হে দ্বিজোতম! তুমিও নহ, 
সেই দ্বেবতা কমলাও নহেন, মতিও সে দেবত! নহেন ১ তবে সে 
দেব কে? যিনি অকৃত্রিম, ধাহার আদিও নাই, সেই নিরৃতিশয় - 
আনন্দরূগী চিতই দেব্শববাচ্য। আকারাদি দ্বারা পরিচ্ছন্ন 
পরিমিত বস্তুতে দেবভাব কিরূপে সম্ভবে ? এই যে কয়েকটীর কথা 
বলিলাম, ইহারা সকলেই ত' পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত; হৃতরা 
দের হইতে পারে না। অকৃত্রিম অনাদি অনন্ত মর্জলময় চিৎকেই 
বুধগণ দেব বলিয়া জানেন। সেই চিৎই দেবশবে অভিহিত হুন, 
তাহাকেই লোকে পুজা করে ; তিনিই প্রকৃত সত্তাবান্‌, তাহা হুই- 
তেই এই সমুদয় উৎপন্ন হইয়া তীহার সন্তাতেই সভারূগী আত্মার 
স্বরূপে ব্রিজ করিতেছ।১১৪-_১২৩। যাহারা এ ম্লময়ের তত্ব 
অবগত নহে, তাহাদের পক্ষেই মূর্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কলিতদেবের . 
অর্চনা বিছিত হইয়াছে। যে যোজনব্যাগী পথে যাইতে অসমর্থ 
আহার ভন্ত একক্রোশ পথ কল্পনা করিতে হয়। রুদ্রাদিদেবের 
উদ্বীসনায় যে ফল লাভ করা! যায়, তাহ। পরিচ্ছিনন ইয়ার যোগ্য। 


০ 





₹৮০০ 


অপরিচ্ছিন্ন আত্মদেবের উপাসনার ধে আনন্দরূস ফস লাভ করা 
যায়, তাহা অকৃত্রিম অনাদি এবং অনন্ত। যে এই অকৃত্রিম ফল 
ত্যাগ করিয়! কৃত্রিম ফল লইতে যায়, দে মন্দারকীনন পরিত্যাগ 
করিয়া! করগীকাননে প্রবেশ করে। যাহারা “কে পুজ্য ?” এই 
বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা নির্ধমন মঙ্গলময় চিন্মাত্রকেই পুজ্য 
বিয়া জানেন। সেই চিন্ময়ের পুজার প্রধান পুষ্প -বৌধ্‌, সমতা 
ও শান্তি। এ বোধ সমতা প্রভৃতি কুহুম দ্বারা আত্মদেবের যে 
অর্চনা, তাহাই দেবার্চন| বলিয়। জানিও ; আকৃতির অর্চনা 
অর্চনা নহে । ১২৪--১২৮। যাহারা আত্মুচৈতন্টের উপাসনারূপ 
্েবার্ছন! পরিত্যাগ করিয়া! কৃত্রিম দেবার্চনায় রত হয়, তাহার! 
চিরকাল কেশ প্রাপ্ত হয়। হে ব্রদ্মন্! ধাহারা জ্ঞাতা, জ্ঞে় হইয়াও 
আত্মধ্যান ছাড়া (সমাধি হইতে ব্যুখিত হইয়। ) সাকার দেবতার 
পুজা করেন, তাহারা কৃত্রিম ভোগের আশাই করেন না; বালকের 
ক্রীড়ার মত করিয়া থাকেন। কারণ তাহারা জানেন, ভগবান্‌ 


আত্মাই মঙ্গলময় দেবতা ও তিনিই সকলের পরম কারণ। সেই 


আত্মরূগী দেবতাই সর্বদা জ্ঞানপুজায় পূজনীয়। আম এই 
জীবভাবাপন্ন অব্যয় চিদ্বাকাশকেই ব্রদ্ধ বলিয়া জানিও, এততিনন 
আর কেহ -পুজ্য নহেন। এই আত্মার পুজাই মুখ্যপুজা। 
অনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম (বশিষ্ঠ কহিলেন ), 
প্রভো! চিদাকাণরূপী আত্মা যেরূপে এই জগদূভাবে পরিণত 


হইলেন এবৎ যেরূপে জীবাদিভাবাপন্ন হইলেন, তাহা আমার 


নিকট ব্যক্ত করুন। ঈর কহিলেন,--কল্পের অবসানে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে, সেই অনীম অপার চিদ্বাকাশই সর্বত্র বিদ্যমান 
বৃহিযাছেন) ইঞ্ঠীতে চেত্য অর্থথি দৃশ্ঠ জগদৃভাব একেবারেই 
অসম্ভব। যেমন হুর্ধযচন্্রাদির প্রকাশ আপনা আপনিই বহুলী- 
ভুত হইঞ্কা। পড়িলে গ্েই স্বপ্রকাশের যে বাহিরে প্রভাকারে 


স্পন্দন, সেই স্পন্দন যেমন নীলপীতাদিরপে প্রসিদ্ধ হয়, 


তদ্রুপ এ অপারচ্ছিন্ন চিদাকাশের মায়িকবামনাদিমার্গে যে স্পন্দন, 
তাহাই এই জগতরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া! উঠিয়াছে। এই প্রকারে স্বপ্ন, 
পুরীর স্তায়, আভাসমান এই জগৎ ভান্তিবশতঃ চিতরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে । পরমার্থ বিচার করিয়া! দেখিলে এই জগৎ অমূলক, 
ইহা কেবল নির্দুল চিদবাকাশরূপী আত্মাই । চিৎ যে চেত্যন্ূপে 
প্রিণত হইয়া আত্মাকে সন্দর্ণন করেন, তাহা নহে, কারণ 
চিৎ অপরিণামী ও অয়) হতরাং তিনি রূপান্তর ধারণ করেন 
ন!। বিশুদ্ধ চিৎ মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাঁতেই এই চেত্যজগং 
উহা হইতে ভিন্ন বশিয্বা বেধ হয়। ফল স্প্নপূরীর ন্যায়, এই 
যে জগৎ আতাসিত হইতেছে, ইহা! অদ্ধ়্ অপরিণামী চিদাকাশই, 
ইহাতে অগ্তভাব কিরূপে আসিবে? এই যে পর্বতমালা ইহা? 
সেই চিদ্বাকাশ; এই জগত, ইহাও সেই চিাকাশ; এই যে 
আত্মা, এই যে জীব, এই পঞ্চভুত এ সমস্তই সেই চিন্মাত্র 
জানিবে। সথষ্টির প্রারন্তে ভিন্ন হ্র্গে বা পুরীমধ্যে সর্বত্রই তুমি 
অন্বেষণ করিয়া দেখ, একমাত্র চিদাকাশ ব্যতীত আরকি বন্ত 
প্রাপ্ত হও, তাহা আমাকে বল। ১২৯--১৪০। . আকাশ পরমা- 
কাশ, ব্রদ্ধাকাশ, চিতি ও জগৎ এই সমস্ত পাদ, বৃক্ষ, তরু 
ইত্যাদির স্ায় পর্ধ্যায়ভেদমাত্র। ফলত একই বস্ত; তবে যে 


. স্বপ্রসক্ধ্ বা মায়ায় দ্বৈত অনুভূত হর, ইহা তন্বষ্টি ছারা 
দেখিলে বোধ হইবে যে চিদ্বাকাশই এ সময়ে দৈত জগত্রূপে ! নিজ সঙ্কল্পক্সিত অর্থ দ্বারা বৃথ৷ দেবাচ্চনা করিয়া স্বপ্রপ্রায় 
প্রতিভাত হয়। এই চিদাকাশ স্বপ্নাবস্থায় ধেরনূপ জগদাকারে | মিথ্যা স্বর্গাদি ফল লাভ করিয়া থাকে। হে” ব্রক্মন্! এই যে? 
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খোশবাশশু-বানায়ণ । 





পাশ ীশািীটাাশশাঁীী শ্শাটাশ্াশ্াাাাাোোঁা? 


















প্রতিভাত হয়, জাগ্রুৎ নামক শ্বপ্রুদশাতে আমাদের নিকট টু 
সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বপ্নকলিত পুরীমধ্যে যে 
চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই যস্তবে না, একমাত্র চিদাকাশশু 
রূপে কল্পিত হয়; জাগ্রদবস্থাতেও তাহাই হঃয়া থাকে 
যেহেতু চিদ্বাকাশ ব্যতীত চেত্য অন্ত €কান বস্তই সম্ভবে না, সেই 
কারণে এই নিখিল চেত্তজগৎ সৎচিন্মাত্রই বুঝিতে হইবে। পর 
মাকাশরূগী বঙ্গে ত প্রথম সঙ্ধল্পই, এই ত্রিজগতরূপ ধারণ করিয়া 
উত্থিত হইয়া দ্বৈতের স্ায়, প্রতিভাত হইতেছে ; ফলত তুমি 
ইহা চিদাকাশে স্বপ্নের স্তায় অলীক জানিবে।  ১০২--১৪৬ 
পবদৃষ্ট ঘটপটাদি যেমন চি্াীকাশরূপী আত্মা, শভ্ভিন্ন অন কিছুই 
নহে) সৃষ্টির প্রারভ্তে এই স্ষ্ট ঘটপটাদি একমাত্র চিদাকাশ্ু 
ইহাই তথ্যকথা! স্বপ্নকল্সিত নগরে যেমন বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীস্ 
আর কিছুই নাই) এই জগক্রয়েও তদ্রুপ চৈতন্য ব্যতীত আন 
কিছুই নাই। যে কোন সৃষ্টিবিশেষ, ত্রিকালনায়ী যে কোন ভাবছে 
অভাব পদার্থ ব| দেশ, কাল, চিত্ত সমস্তই একমাত্র চিদাকাশ। কটি 
ধাহাকে এই পরমার্থ সত্য. বলিয়া নির্দেশ করিলাম, ঘিন্ষ্া 
তৃংরূগী, ধিনি 'অহৎরূগী বা নিখিল জগত্রূগী, সেই চিদাকাশত্ী 
আত্মাই পুজনীয় দেবত ইহা৷ জানিবে ' চিদ্বাকাশরপী পরমাত্মাই 
তোমার, আমার, তত্তিন্ন অন্তের, জগতের এমন কি নিখিল 
বন্তজাতের দেহস্বরূপ; তডিনন ইহাদের স্বরূপ আর নাই 
হে মুনি! সম্কপ্সিত ্বপ্নপুরীতে যেমন চিদ্বাকাশ ব্যতীত আরক্্র নু 
কোন স্বরূপ নাই, সৃষ্টির প্রারস্ত হইতে এযাবৎ এই স্গ্টিতেও কট তত 


স্‌ 
তদ্ধৎ চিদ্াকাশ ব্যতীত আর কোন রূপ দেখি না। ১৪৭১২ ৭ 
একোনত্রিংশ সর্দ সমাপ্ত ॥ ২৯॥ 





ত্রিৎশ সর্গ 


ঈশ্বর কহিলেন,_এইরূপে এই নিখিল বিশ্ব কেব্ল কু 
পরমাত্বাই, এই পরমাকাশরূগী ব্রহ্মই পরম দেব বলিয়া কীত্তিত | 
হন। এই দেবের পুজাই শ্রেয়, এই পুজা হইতেই নিথিল স্ 
মঙ্গল লাভ করা যায়। এই দেবের পু্জাতেই সকল অধিষ্ঠানভূত সু 
ব্রহ্ম লাভ করা যায়; এই দেবেই সমুদয় প্রতিঠিত রহিয়াছে কু 
এই দেবের আরাধনা করিলে যে সুখ লাভ করা যায়, তাহা ক 
'অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, অনুপম ও অখণ্ড । সে হখ-লাত সু 
কবিতে কোন বাহ আয়াসের প্রয়েজন হয় না, বিনা আয়াসেই | 
তাহা ক হয়, সে সুখ অকৃত্রিম । হে মুনিবর! তুমি প্রবুদ্ধ ক্র 
হইয়াছ , তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছ; সেই কারণে তোমাকে এ? 
কথা বলিতেছি। এই পরমদেবের অর্চনায় পুষ্পধৃপাদির প্রয়োজন কু 
হয়না। যাহারা অব্যুৎ্পন্বৃদ্ধি, রালকের চ্টায়, কৌমলচিত সু 
তত্বজ্ঞান লাভ করে নাই, তাহাদের জন্যই পুষ্পধূপাদি কৃত্রিম 
দেবপুজা বিছিত হইয়াছে। তন্বজ্ঞান ও শমদমাদি গুণের কু 
_অসভভীব হওয়াতেই লোকে মিথ্যাকজিত পুষ্পধপাদি উপচার দু 
দ্বারা আকৃতি কল্সন! করিয়। দেবের পুজা করিয়া থাকে। ১৮৬ সু 
নিজ সঙ্ল্পকল্পিত পুষ্পাধূপাদি উপায়ে আদরপুর্বক পুজা করিয়া 
বালকেরাই (মুটেরোই ) সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। তাহারা, 
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নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাঁগ । 


| পুষ্পধূপাদি দ্বারা পুজ/ ইহা বালকের বুদ্ধকক্সিত পূজা) যে পুজা 


নন তবাদৃশ তন্জ্ঞানীদিগের সমুচিত,-_তাহা বলিতেছি। হে পরম- 
ইকু্র বুদ্ধিমন্! ও যে দেবের কথা বলিলাম, শী দেব আমাদিগ্বেরও 


আদি, উনিই ত্রিডুবনের আধার পরমা অন্ত কেছ নহে) 
উনি ত্রক্গা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি হইতেও অভীত। উনি সর্কবিধ 


বস্ত্র অ্লের অতীত, উনি সমুদয় সঙ্ধল্পের আধার, উনি শিব সর্বময়, 


অথচ সর্ব নহেন। উনি দিক্‌, কাল প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ 
নহেন; উনি নিথিল আরম্তও প্রকাশ করিতেছেন, এ চিন্নবূর্তি 
্হ্ধই নির্মল দেবশব্বে অভিহিত হইয়া থাকেন। হে মুনে! 


সরু উসর্থবং সর্বফলাতীত, সকল পদার্থের অভ্যন্তরে অংস্থিত; 


কলের সন্তাপ্রদ এবং সকলের সত্তা অপহারী (অর্থাৎ তীহার 
সতায় সকলের সত্তা; তীহাঁর সভা না থাকিলে সমস্তই 
অসত্য হইফ্কা যায়)। হেব্রক্গন্! প্র ব্রহ্ম ভাব ও অভাবের 


সত (মূর্ভও অগত্তের, কার্য .ও কারণের ব্যাবহারিক ও প্রাতি- 


 ভামিকের, ) মধ্য (অন্তরালবন্তী সাক্ষিচিন্মাত্র অথবা অধিষ্ঠান ), 
ব্রক্ধই দেবশব্দে অভিহিত হইয়! থাকেন। উহার একটা নাম 
পরমাত্ব। আর একটা নামও তৎসৎ”। শ্রী আত্মা মহাঁসভ্তা- 
্বভীবে সর্বত্র সম ভাঁবাপন্ন, উাকেই মহাচিৎ বলা হয়, উনিই. 
পরমার্থশব্যে অভিহিত হন ৭--১৫। যেমন লতার মধ্যে 
রম রহিয়াছে, সেইরূপ  চিত্তত্ব সতীসামান্ঠরূপে ও মহাসতারূপে 
সর্বত্র অনুস্থযত বুছিয়াছেন। হে অন! তোখার থে চিত্ত 
দীন পন্থী অক্ুন্ধতীরও যে চিত্ত, পার্বতীর যে চিত্ত্ব, মদীয়- 
গণের যে চিনতত্, আমার যে চিত্তত্ব এবং সমস্ত জগতের যে চিত্ত, 
উত্তমবুদ্ধি তত্ববিবগণ এই সমস্ত চিন্তত্বকে দেব বলিয়। নির্দেশ 
করেন। হস্তপদাদিবিশিষ্ট অপর জীববিশেষকে যে দেব বলিয়া কল্পনা 
করা হয়; হে ব্রদ্মন্‌! ব্ল দ্রেখি, তাহাতেও চিন্তত্ব ব্যতীত আর 
কি সার আছে? এ চিন্তত্ই সংসারের সার, এ চিন্তত্বই সকলের 
সার, এ চিনতত্বই সর্ক্মমন্্ দেব এবং 'অহং-রূপী এ চিত্তত্ব হইতেই 
সমুদয় লাভ করা যায়; হে ব্রহ্মন্! সেই চিত্ব দুরে অবস্থিত 
নহেন, তিনি কাহারও ছুষ্প্রপ্য নহেন, তিনি সর্ব্বদা দেহমধ্যে 
বিরাজ করিতেছেন, তিনি সর্বত্রই বিরাজ করিতেছেন, এমন কি 
আকাশেও রহিয়াছেন।. ১৬--২১। সেই চিন্তত্বই এই কার্ধয- 
সমুদয় করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, পালন করিতেছেন, গমন 
করিতেছেন, নিশ্বাস -পরিত্যাগ -করিতেছেন, সেই সংবেদনকারী 
চিন্ত্ব প্রত্যেক অঙ্গে সংব্দেন ( জ্ঞান ). করিতেছেন। হে 
মুনীশ্বর ! বিচিত্র চেষ্টাযুক্ত এই দেহপুরী তাহার রূপে নিবন্ধ 
হইয়া প্রকাশিত, তিনি এই পুরীমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি 
এই শরীরগৃহমধ্যবন্তী গহন অননময়ািবাথ কোষপমদবিত বুদ্ধিরূপ 
গুহার মধ্যে গুহেশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। শিষ্যদিগকে উপদেশ 
দিবার জন্যই .মনোরপ ষঞ্ঠেন্দিয়েরও অতীত সেই: নির্দল আত্মার 
চিৎ; এই সংজ্ঞা কলিত হইয়াছে । তিনি চিন্ময় সুক্ষ সর্বব্যাগী 
: নির্লেপ, তিনিই এই ভাঙ্বর আভাম করিতেছেন অথচ করিতেছেন 
না। হে ধীমন্! সেই অতি নির্মবলা চিৎ, বণস্ত যেমন সরসভাব 
প্রদান করিয়। তক্ুরাজিকে রঞ্জিত (চাকুচিক্যবিশিষ্ট করে, তদ্রপ 
জগৎসিদ্ির জন্ত এই জগতের কার্ধসম্পাদন করিতেছেন। 
উত্ার অভ্যন্তরে চিতির যে সকল সম্তা-স্ৃততিপ্রদানরূপ জুন্ৰর 
| চমৎকারিতা রহিয়াছে, ত২সমুদয় বিচিত্রভাবে বহির্গত হইলে 
সু বিচিত্র নানাপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে কাহারও 


৬৩৯ 


নম আকাশ, কাহারও নাম জীব, কাহারও নাম চিত, কাহারও 
নাম কলা (অবয়ব), কাহারও নামঁচিনত. কাহারও নাম ক্রিয়া 
কাহারও নাম দ্রব্য, কাহারও কাহারও বা যোগ্যঙান্সারে বৈচিত্রয- 
অনুপাবে ভাব, বিকার ইত্যাদি নাম হয়; কাহারও নাম গুকাশ, 
কাহারও নাঁম শৈলতম্ঃ কাহারও কাহারও নাম চক্র তৃর্ধ্য প্রভৃতি 
এবং কাহারও নাম ইত্যাদি। ২২--৩১। বসন্ত খতু যেমন 
আপনার ইচ্ছা না থাকিলেও আপনার স্বভাব্ব্শতঃ তরুলতার 
অঙ্কুর উৎপাদন করেন, তদ্রপ চিদ্দাত্বা নিরিচ্ছ হইলেও ন্বভা- 
বতই এই জগতলক্ষ্ী বিস্তার করিতেছেন। এই সমস্ত 'ত্রেলোক্য- 
রূপ সাগরের যথার্থস্থিতি ত্বিরপ ) নিরূপণ করিতে গেলে দোখিতে 
খাওয়া যায, একমাত্র চিত্রপ সলিলই বিদ্যমান আর কিছুই 
নাই, ইহাই উহার শরীর। চিদ্রপিণী ঈ্বরী শরীরবূপ পদ্ষজবনে 
ভ্রমণকারী চিতরূপ ভ্রমরের সঞ্চিত সঙ্ধপ্পরূপ মধু আস্বাদন করিয়া 
থাকেন। হুর, অনুর, গন্ধবর্, শেল, জাগর-সমদ্িত এই জগৎ 
জলাবর্তে জলের স্তাক্স চিৎসত্তায় থাকিয়াই প্রবাহিত হইতেছে । 
ভ্রমসম্পাদক এই সংসারচক্র চিৎচক্রে পড়িয়াই ঘুরিতেছে ) 
বন্ধহেতু চিন্তময় যে আচার (কর্তৃত্ব ভোক্তত্বাদি), তাহাই এঁ 
সংসারচক্রের সঞ্চলন। ৩২--৩৬। ব্ধাঞ্ধতু যেমন ইন্ধন ও 
্তযুক্ত মেঘ ও ছারা হুর্যাতপ হনন (নিবারণ ) করে, সেইরূপ 
চিৎ্ই চতু্ূজ বিজ্ুমুর্তি ধারণ করিয়টঅহুরমণ্ডলী ব্ধ করিয়াছেন। 
হে বরক্গন! ও চিতিই বৃযারঢ় চক্দ্রশেখর ত্রিনেত্র রুদ্র হইয়! 
গৌরীদেবীর মুখকমলের তৃন্দ হইয়াছেন। শ্রী চিৎই দেবরাজ 
ইন্দ্র হইয়া 'ভ্রলোক্যের চুড়ামণি হইয়াছেন। শী চিতই এই 
ব্রলোক্যমধ্যে তেজোরপী চন্রহুধ্যাদি হইয়া সমুদ্রনীরের স্ঠায় 
কখন প'তত, কখন উৎ্পতিত, কখন বা আত্মাতে লীন হইতে- 
ছেন। ত্র চিৎই চন্দ্িকারূপে চতুদ্দিক আলোকিত ও নিখিল- 
ভুতের সভারূপিনী কুমুদিনীকে বিকসিত করিতেছেন। গর্ভব্তী 
নারী যেমন আপনার উদরে গর্ভধারণ করে, সেইব্ধপ এই চিতই 
দর্ণ্রী হইব এই প্রতিবিশ্বিত জগৎ বা জগৎপ্রতিবিন্বগ্রহণ 
করিতেছেন । ৩৭--৪৪। জলের শক্তি যেমন জলসমুহরূপ 
সমুদ্র হইয়া! সমুদ্রের স্বরূপ-সত্তীসম্পাদন করিতেছে, সেইর্বপ 
এ চিংই এই চতুর্দশ ভুবনস্থিত ডুতবর্গের সতাসম্পা্দন করিতে- 
ছেন। এ চিংই আকাশরূপ কেদরিক! (ক্ষুদ্র উদ্যান ) হইয়া 
বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ কুমুম, ঘনসন্কল্পকূপ পল্লব এবং সত্তাসমুহ- 
রূপ ফল ধারণ করিয়াছেন! এ চিতিই লতারূপিণী হইয়া স্দ- 
স্দাত্মক বিচিত্র দৃশ্ঠকুহ্ম ধারণ করিয়াছে; এ দৃশ্তকুহ্মূসমুহ 
পরিমর্দনসহ নহে অর্থাৎ মর্দনে বিচারে লয়প্রাপ্ত হয়। জীব- 
সমূহ ্ চিল্লতার পরাগ, বাষনারসে ত্র লতা ঝজিত, সবিকল্প- 
জ্ঞানরপ বন্ধলে শর লতা আবৃত, চিতচেষ্টারূপ কপিকাসমুহে- 
উহা পুর্ণ। প্র লতা৷ অতীত অসংখ্য ত্রিজগত্রপ কিগ্রন্কজালে 
বিশোভিত ; এ লতা অন্ধরত স্পন্দরূপ মহাবিলা স উল্লাসিনী 
(অর্থাৎ পত্র-স্পন্দে: বিশোভিত হইতেছে )1 সমস্ত খতু- 


( বসস্তাদি ) রূপ পর্বরজালে (গ্রন্থিসমূহে ) লতা কর্কশভাবাপন্ন: 


হইয়াছে, জড় শৈলাদি পদার্থ পঁ লতার মুলশিফ! (শিকড়); 
প্র.লতার স্থানে স্থানে চতুর্বধ শরীররূপ গ্রন্থি হইয়াছে / 
উহ্থার মুলদেশ হইতে অগ্র পধ্যন্ত সরা, প্রবৃতিকূপ আবরণে 
অবগুঠ্ঠিত। ৪৫_-৫৮৭ এই চিল্লতাই চতুদ্দিকে চন্দাহ্ধ্যাদি 
প্রভার স্ঠায়, বিচিত্র দৃশ্ঠকুন্ুম বিকসিত করিতেছেন। এই মহা" 





১৪২ 


টতিই সর্নত্র বস্তসমূহের উত্পাদন, অভিমান-সঞ্চার ও বিখ্যাতি 
টরিয়। দ্িতেছেন। এই মহাচিতির সাহ! যেই সুধ্যাদি তেজঃপুপ্ত 
নত্য ভাসমান হইতেছে। দ্বেহলকল সেই চিতির সত্য চেতন 
ঈড়রূগী ভোভৃত্ব ভোগ্যতাদি ভ্রান্তিক্রমে লোকের প্রীতিকর 
ইস্থা উঠিক়্াছে। এই যে জগংসমূহরূপ ধুলিলেখা, ইহা 
াবর্তবাত্যারূপিণী এ চিতির সভায় দৃষ্ঠাদেহধারিনী হইয়া ও 

টতি হইতে আপনাকে পু'কু বিবেটন। করত নৃত্য করিতে 
ধাকে! ধূলিপক্ষে উড়িতে থাকে)। প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত 
বস্তসমূহের প্রকাশ করে, সেইরূপ ত্রেলোক্যরূপ প্রদীপের 
শখারূপিণী এ চিতিই এই জগ২গত কাধ্যসমুদয় প্রকাশ 
করিতেছেন। চিতই জগৎ্গত পদার্থপমুহের আকার ধারণ 
চরিয়। চন্দ্রমগ্ডলে শশবৎ ( কলক্কব) জর্ব্ত্র লক্ষ্য হুইতেছেন। 
এই. পদার্থপটলী চিত্রপ রসায়নের সেকেই বর্ধাসলিলসিক্ত 
দুন্দর লতার স্তায় বন্ধিত (রূপবান্‌) হইয়| ফল ধারণ করিতেছে । 
এ চিতির ছায়াতেই গৃহের অভ্যন্তরে অন্ধকারের সায়, ঘকল 
পদার্থের জড়তা উদ্দিত হইতেছে । ৫১৫৭ যদি দেহমধ্যে 
চিতির চমতকারিতা ন| প্রকটিত হইত, তাহা হইলে ত্রৈলোক্য- 
মধ্যবর্তী সাকার পদার্থসমূহ চিজ্জনিত ওঁ ছায়। ও জড়তা পরিত্যাগ 
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করিলে আকারই ধারণ করিতে পারিত না। চিদাকাশসাহায্যে 
প্রকাশিত এই দেহগৃহমধ্যে ক্রিয়ারূপিণী চঞ্চল! কুলবধূ অঙ্কল্প- 
রূগ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বিরাজ করিতেছে। ও চিদবালোক 
টি কাহার জিহ্বাগ্রে ক্ষুরিত হইয়াও বন্তরস প্রকাশিত 

হইতে পারে? কোথায় ব! তাহা দ্েখিয়াছ ? (অর্থাৎ চৈতন্ত- 
যোগ ব্যতিরেকে জিহ্বাগত হইলেও কোন বন্তরই স্বাদ 
পাওয়া যায় না); “আমি ইহা খাইতেছি” ইত্যাকার জ্ঞান থাকিলে 

অনুভব না হইলে, কদাচ ভুক্তদ্রব্যের আব্বা পাওয়] যায় না। 
হে বশিষ্ঠ! মনোযোগ দিয়! শ্রবণ কর। এই দ্রেহতরু হুস্তপদ্াদি 


শ|খাসম্ন্ৃত ও কেশজালরূপ লতাজালে জড়িত থাকিলেও অন্তরে । 
॥ | ভুঃখদাবানলে দগ্ধ ও শোকরূপ অমর্গলে কাতরতাপন্ন হইয়া: ও 


চিতির উতন্ের যোগব্যতীত কি শোভা পাইতে পারে 
ফলে এই চিতই এই চরাচর- জগৎ-অ।কার ধারণ করিয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতেছে, বিলুগ্ঠিত হইতেছে, ভোজনক্রিয়া সম্পা্ঘন করিতেছে । 
একমাত্র এই চিৎই বিদ্যমান রহিয়াছে আর কিছুই নাই ; যাহ! 
কিছু দেখিতে, সমস্তই একমাত্র চিৎ 1৫৮--৬২।বশিষ্ঠ কহিলেন, 
--হে রাম! ভগবান্‌ ভ্রিলোচন সুধাকরের স্ায় স্ুধামস্স নির্মল 
বচনে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতে থাকিলে, আমি তাঁহাকে 
হধাকবের ভ্তায় নির্মীলবচনে জিজ্ঞাস! করুলাম,ছে দেব! 
যদি এই সমস্ত জগৎ একমাত্র সর্ধশামী চিৎই হয়, তাহা হলে 
সেই চিদ্াত্বুক এই দেহ মরণ যুগ্ছাদিসয়ে মৃন্ময়ী নেত্রীদিবিহীন 
ভিত্তির স্তায় চেতনাহীন হয় কেন? এই দেহ প্রথমে চিন্ময় হইয়! 
গ্রে আবার চিদ্বিহীন হইল, 'এই কল্পনা কেন প্রত্যক্ষ অনুভূত 
হইতেছে ? কারণ চিৎ অবিনাশী অপরিণামী, তিনি ত জড় হইতে 
[পারেন না। ৬৩--৬৫। ঈশ্বর কছিলেন”_হে বরক্ষন্! তুমি অতি 
উত্তম প্রশ্ন করিগ্জাছ; হে ্রক্গবিদ্বর ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে 

তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই শরীরমধ্যে যে সর্কভূতময়ী 
চিৎ বিরাজ করিতেছেন, ইনি দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে একবিধ চিৎ 


চঞ্চল ব্যষ্টিসমন্টিবুদ্ধিতে উন্মুখা অর্থাৎ বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য কর্তৃ-: 


ভোক্ৃম্বতাব - অন্ত চিৎ অর্থাৎ যিনি কুটস্থ চৈতন্ত, তিনি নির্বি- 
কল্প । এ চিতি সন্বল্বলে আপনাকে জীবদ্বরূপ ভাবনা করত 





হুণীল স্ত্রী যেমন স্বপ্পে উপসতি-_সঙ্বলপ করিয়া ছুঃশীলা অস্ত 
বিধা হুইয়া যায, সেইরূপ অন্তপ্রকার হুইয়া যান। যেমন শান্ত; 
সুশীল পুরুষ ক্রোধকলুষিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে অন্ঠপ্রীকার 4 
(প্রাক্ষমভাবাপন্ন ) হইয়া ধায়, এঠোইরূপ এই চিৎও বিবললািত দু চি 
হইয়া ্বস্বরূপের অন্ঠথাভাৰ ধারণ করিয্বা ফেলেন? হে দন! ও রর 
বিকল্পকনুষিত চিৎ নিজ স্বরূপতরষ্ট হইয়া ক্রমে আপনাকে জড়- : 
ভাবনা করিয়৷ নিজ কঙ্গনাবলেই সবিকলক বৃদ্ধির বিষয় হইয়া তু 
থাকেন। ৬৬--৭০। এই চিৎ স্বয়ংই আকাশঘুক্ত পরমা সি 
(তুক্ভুতময় ) শববস্পর্শ প্রভৃতি ভোগ্যজাতের বীজাত্মক চেত্য- 
ভাব (মট্য়াপলক্ষিত চিতির বিষয়ত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে ; 
তিনি সমষ্টি রাণভাব প্রাপ্ত হন। পরে তিনিই আবার পরীকত | ্ 
সুক্ষভৃতদম্থলিত হইয়া ক্রমে সপ্তদ্বীপা্ি দেশরপে ও নিষেমাদি ও 
কালরূপে বিভক্ত হইয়া পড়েন। অনন্তর প্র চিতি প্রাণধারণ- -শ 
পূর্বক জীব হই ক্রমে বুদ্ধি (অহঙ্কার) ও মন (চিত্ত) হইয়া | 
থাকেন। চিতি মনোভাবাপন্ন হইয়া, “আমি চণ্ডাল হইতেছি” সী 
এইরূপে মননে ত্রাঙ্ষণ যেমন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংসার- স্ 
ভাব প্রাপ্ত হয়। ও ব্রহ্মচিৎ অজ্ঞানশবলিত রূপ ধারণ করিয়া ক 
দেহ-ভীবাকারে সঙ্কলিত হুইয়। ততপ্রযুক্ত জড়তায় অসর্ধবজ্ঞ ই 
হইয়া বারতবার তোগরন্কলে সংসারী হইয়া গড়েন । ৭১৭৪1 ই 
অনন্তস্ল্সময়ী উক্ত চিতি জড়তাস্বল্সে স্থুলভাব ধারণ করিয়া স্ 
জড়তাহেতু (অতিশীতলত্নিবন্ধন ) জল যেখন পাষাণভাব (বরফ- সত 
ভাব) প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জড়তানিবন্ধন মোহ প্রাপ্ত হই 
থাকেন। হে মুনে! ততকালে শ্ চিতি চিত, মন, মোহ, মায়া এ 
ইত্যাদি নামে অভিহিত থাকেন; ীূপ ভড়ভাব প্রাপ্ত হইয়াই তত 
রঃ সংসারে জাত হইয়া থাকেন। প্রথমে এইরূপে মোহপ্রাপ্ত সর 
তি তৃষ্ণশৃঙ্খলে নিপীড়িত ও কাম-ক্রোধ-ভষে ভীত হইয়া সু 
রা অভাবগ্রস্ত 'হইয়! পড়েন। তখন তীহার স্বীয় অনন্ত 


বিশালতা থাকে, তিনি পরিছিন্ন হইয়! পড়েন । তশ্কালে তিনি এ 


“আমি এই প্রত্তক্ষ দুঃখমোহা দিক্বতাঁব” ইত্যাকার অমূলক ভমে | 
বিকল হইয়া পড়েন। তখন তিনি দ্েহমাত্রে আস্থা স্থাপন সু 
করিয়া সাতিশয্ব দীনভীবাপন্ন হুইগ্না গড়েন। তাহার বিলোন সত 
(চঞ্চল) শরীর ভাব-অভাবরূপ দোলায় ছুলিতে থাকে; তিনি স্ত 
জরাজীর্ণ বনহস্তিনীর স্তা়, মোহ-মহাপক্ষে মগ্ন হইয়! আর উঠিতে, 
সমর্থ হননা। তিনি তখন এই অপার অসার সংসারবিকারের 
দ্রশায় আপতিত হইয়া সন্তাপে উপতপগ্তহৃদগ় হইয়া পড়েন; রা. € 
ও ক্রোধ আগিয়! তাহাকে বশীভূত করিয়া! ফেলে। তিনি তখন, ? 
ুথত্রষ্ট হরিণীর স্তায় অবশ হইয়া পড়েন। তখন তিনি বিভবের 4 
আবির্ভাবে সৃষ্ট ও অপচয়ে দুঃখিত কাতর হইতে থাকেন। বালিকা | 
























যেমন আপনার ন্বপ্লক্গিত বেতাল দেখিয়া পলায়ন করে, পা 
বূপ তিনি আপনার সম্ধল্ে উপস্থিত সম্ত্মৃষ্টিতে (বিপদে) 

হইয়া পলায়ন করেন। বণ্টকলোলুপা উল্রপত্বী যেমন নিশ্থাদি | 
তিন্তকলকে ভুমধুর জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়েই ইচ্ছ। করে, ত্রপ'? 
ইনিও তৎকালে তুচ্ছ বিষময় সংসার উৎকৃষ্ট ভাবিয়া বাসা | 
করেন । চিতি এইরূপে দৌষজালে জড়িত হইয়া অধঃপতিত হইয়া 
পড়েন। ৭৫-__৮৪। তিনি বিষম সম্কটে পতিত হইয়া পরম বিষমতা 
প্রাপ্ত হন; দুঃখ হইতে ছুগ্খে, বিপদ হইতে বিপদে পতিত হইয়া! 
বহুল অনর্থে জড়িত হইয়! পড়েন। এইরূপে নিশ্চেষ্ট অবশ অব 


গতিত হন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ইনি বাল্যাবধি কেবল 
: সর ব্যবহারকৌশল শিক্ষা করিয়া সুচতুর হইয়া আপনার বন্ধের হেতু 
: সর ধনপুত্রদারাদি সংগ্রহের জন্ঠ বিচিত্র কৌশল দেখাইতে থাকেন। 
। স্তর মোক্ষোপযোগী বিবেক কদাপি লাভ করিতে সমর্থ হন না। এবং 
বিব্ধ্বশাপন্ন চিতি সকলের নিকটেই শঙ্কিত হইতে থাকেন। ক্রমে 
অন্তিমদশীর উপনীত হইয়। স্বল্প সলিলস্থিত শফরীর স্তায় ছট্ফট 
করি৷ প্রাণ পরিত্যাগ করেন। বাল্যাবস্থায় সকলকর্থ্মে অক্ষম, 
যৌবনে চিন্তাকুল,বার্দাক্যদরশায় অতি ছুঃখার্ভ হইয়া মরিয়াও তিনি 
মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন না; কারণ পুর্ব্কৃত কর্মের ফলে 
আবদ্ধ হই পড়েন। এ সময়ে তিনি পুরব্বকৃত কর্ম বিচিত্রতানু- 
সারে স্বর্গনগরে হুরত্ত্রী, পাতালকোটরে নাগী, দৈত্যতবনে অনুরী, 
: ভূতলে মানবী, বাক্ষসালয়ে রাক্ষপী, বনমধ্যে বানরী, গিরীন্র- 
শিখরে সিংহী, কুলপর্ববতে কিন্নরী, সুমেরুপর্কতে বিদ্যাধরী, 
আরণ্যগর্তে হিতত্রজন্ত, বুক্ষের লতা, কুলায়েব' বিহ্গী, পর্ববতসানুর 
লতা, এবং অরণ্যের মৃগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ৮৫--৯২। 
& চিতিই নারায়ণ হইয়া সাগরে শয়ান থাকেন, ্রহ্াপুরীতে কমল- 
ধে'নি ব্রহ্ধা হইয়া ধ্যাননিরত থাকেন, কৈলাসে ব্রিলোচন 
হইয় কাস্তার অর্দাঙ্গে সঙ্গত থাকেন। ্বর্সে সুররাজ ইন্দ্র 
হইয়া থাকেন। এ চিতি তুর্ধ্য হইয়া দিনরচনা করিতেছেন, 
জলধর হইয়া৷ জলবর্ষণ করিতেছেন, বায়ুরূপে সকল বস্তকে 
স্পন্দিত করিতেছেন। এ চিতিই জংবৎ্সরচক্র, যুগ, মন্বস্তর 
হইব প্রবাহিত হইতেছেন। এ চিতিই যথাক্রমে দিনরাত্রিরূপে 
তেজোভাব ও তিমিরভাব ধরণ করিতেছেন। কোনস্থলে 


নিণ্চল পাষণক্লপে অবস্থান করিতেছেন, কোথাও রূসবতী নদীরূপে 
প্রবাহিত হইতেছেন, কোথ1ও ব! বিস্তৃত কুমুদ-কুহ্ুম হইয়া. শোভা 
পাইতেছেন, ধোনস্থলে পকফলনিকর হইয়। শোভা পাইতেছেন, 
কোনন্থলে কাষ্ট বন্ছি প্রভৃতি রূপে শোভা পাইতেছেন, কৌোন- 
স্থলে শেত্যগ্ুণে শীতল বারি হইতেছেন, কোথায় আকাশাদি 
হইয়া রহিপ্রা্থেন, কোথাও, বা কিছুই হুইতেছেন না, কোথাও 
উজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করিতেছেন, কোথাও কঠিন শিলারূপিনী 
হুইতেছেন, কোথাও নীল্বর্ণা, কোথাও হরিতবর্ণ হইতেছেন, 
কোথাও অগ্নি-হইতেছেন, কৌথাও মহী. হইতেছেন। এ চিতি 
সর্ব সর্বগামিণী ও সর্দরশক্তিমতী -বলিয়। এই এই প্রকারে 
প্রকাশিত হইতেছেন, ফলে তিনি আকাশ অপেক্ষাও নির্মল ও 
উক্ত বিভিন্ন প্রকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। জল যেমন স্পন্দগুণে 
তরি ভাব ধারণ করে, সেইরূপ এ চিতি যেস্থানে যখন যেরূপে 
আপনাকে বিবর্তিত করিতেছেন, তখন তাহাই- অন্ুতবৰ করিতে- 
ছেন। ৯৩--১০০। শী চিতিই হৎসী, বকী, কাকী, বৃকী, তুরগী, 
হরিনী, বলাকা, বানরী, কিন্নরী, কুকুরী, ঝ্টাকা ( এক প্রকার পক্ষি- 
জাতি) পিঙ্গলী, শালী (ইহারাও এক প্রকার পক্ষী ) ভ্রমরী, 
মক্ষিকা, শুকী, বী, শ্রী, হী, শ্রীতি, রতি, শন্বরী ( মায়া ), শর্ষরী, 
শশী ইত্যাদি নানা যোনিতে সর্বদা পরিভ্রমণ করিতেছেন।. যেমন 
সলিলাবর্তে তৃণ পড়িলে ঘুরিতে থাকে, সেইব্ূপ শ্ চিতিই 
এই সংসারে বিবর্তিত হইতেছেন। গর্দ্ভী যেমন আপনার 
শবে ভয় পায়, সেইরূপ ইনি আপনার সম্ধল্ হইতেই ভীত 
সর হইতেছেন। ইহার স্তায় চঞ্চলা অবলা মুগ্ধা বালিকা আর 





বৃকষাদির বীজরূপে ও রসরূপে উল্লাসিত হইতেছেন, কোনস্থলে 


নির্ববাণ-প্রকরণপুর্ববভাগ | | &১৩ 


ূ 
স্কু সায় পতিত হইয়। চিতি নরকাদি ভূমিতে গমন করিয়া দারুণ কষ্টে নাই। হে মুশ্বির! তোমার নিকট এতক্ষণ এই যাহার 
(চিতির) কথ! বলিলাম, ইনিই জীবশক্তি; শোচনীয়! এই . 


চিতি নীচব্যবহারে অবশা হইয়া পণ্ুধন্মীত্রান্তা হইয়া! পড়েন। 
১০১-৮১০৫। ইনি কর্মানুসারি-স্বভাবগ্রস্তা হইয়া পরমাত্মার 
শোচনীয়! হইয়া পড়েন। ইনি নিজেই দুঃখসন্কুল অনন্ত ভ্রান্তি 
আশ্রয় লইয়! খাকেন। ধাগ্ঠ যেমন অস্থায়ী কণ্ুক (তুষ) 
ধারণ করে, সেইরূপ ইনি বিনাশী সহজ মূল ধারণ করিয়া থাকেন; 
ইনিই» অবিদ্যারপে অনিয়তভাবে অবস্থান করেন ( চিতিশক্তি 
জীব্শক্তি অবিদ্যা)। এই চিতিশক্তি জীবভাবপ্রাপ্ত হইয় 
ভর্তৃহীনা নায়িকার স্তায়, দুর্ভাগ্যসত্তপ্তা ও অনন্ত বিভব হুইতে 
বঞ্চিত হইয়া শোক করিতে থাকেন। হে মুনিবর! তুমি 
জড়ব্ূপিণী অবিদ্যার কতদূর সামর্থ্য তাহা একবার অবলোকন 
কর); যেহেতু পুর্ণ্স্ভাবা! চিৎও এই অবিদ্যাবলে নিজন্বরূপ 
বিস্মৃত হইয়! ঘটীযন্ত্রের ঘটার অস্তঃপ্রবিষ্ট আকাশের স্তায় কেবল 
অধঃপত্বনার্থ গমন করিতেছেন। হায় কি কষ্ট | ১০৬--১০৯| 


ভ্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০॥ 





 একব্রিংশ সর্গ। 


ঈশ্বর কহিলেন,_স্বপ্নকালে “আমি উন্মত্ত হইয়াছি” ইত্যাকার 
মোহে আকুল হস! দুঃখ অনুভব করার স্তায় &ঁ চিতি “আমি 
ছুখব্তী” ইত্যাকার ভাবন৷ করিয়া অজ্ঞানবশতঃ উক্ত অলীক 
জীব্জগঞ্ভাব উপস্থিত করিয়া থাকেন। যেমন মুঢমতি কৌন 


কোন বধূ ততিশয় বিপন্ন: হইলে) না মরিলেও আমি মরি- 


য়াছি ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়। রোদন করে; এ চিতিও তদ্রপ 
নষ্ট না. হইলেও নষ্ট হইস্বাছি ভাবিয়া ছুঃধ করেন । যেমন 
বিনা কারণে বিপর্যস্ত বুদ্িত্াস্ত কুলালচন্রাদি স্থির বলিয়! দৃষ্টি- 
গোচর করে অর্থাৎ বুদ্ধির দোষে চক্রে ঘুরিতে থাকিলেও ঘুরি- 


তেছে না, নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে বোধ করে, সেইরূপ ভান্ত " 


অহ ভ্রমবশতঃ চৈতন্তে এই জগৎ স্থির রহিয়াছে হলিরা দর্শন 
করে। চিত্তই এই চিতির সংসার-অনুভবের প্রতি কারণ। 


অথচ কারণীভূত সেই চিত্ত কিছুই নহে মিথ্য! কারণ চিততত্ব 


ব্যতীত অন্ত বন্ত একেবারেই অসম্ভব, চিৎ-ভিন্ন আর কিছুই নাই? 
১--৪। সুতরাৎ কারণই যখন নাই, তখন চেত্যজগৎ ও অসম্ভব 


অর্থাৎ নাই। যে চিতি প্রযত্রসহকারে চিত্তকে চেত্য (জগৎ). 
করেন এ চিতিও, চিত্ত বা চিত্তের অধীন চেত্য (জগৎ ) নহেন, 


পরস্ত সর চিতি বিশুদ্ধা। যেমন পাঁধাণে তৈল থাকে না, সেই- 
রূপ উক্ত চিতিতে ডরষ্া, দৃষ্ঠ ও দর্শন কিছুই নাই। চন্দ্রে যেমন 


কৃষকবর্ণতা নাই, সেইরূপ উক্ত চিতিতে' কততীজর্্, বা করণ-_ 


কিছুই নাই। আকাশে যেমন নূতন অক্কুবোদূগম হয় না, সেইরূপ 
প চিতিতে প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ_কিছুই নাই।. নন্দনকাননে 


যেমন খদিরবৃক্ষ নাই, . সেইরূপ উক্ত চিতিতে চিন্তবৃত্তি, চেতন: বাঁ 
চেত্য বিষয় প্রভৃতি কিছুই নাই। আকাশে যেমন পর্বতত্ব নাই, 


সেইরূপ উর চিতিতে আমিত্ব, তুমিত্, তত্ব (পরোক্ষবস্তত্ব) প্রভৃতি 
কিছুই নাই। কজ্জলে যেমন শঙ্খতাৰ নাই, সেইরূপ উক্ত 
চিতিতে নিজ দেহতৃ বা প্রদেহত্ব কিছুই নাই। পরমাণুতে যেমন 
হুমেরু গর্তের অন্তর্ভব একান্ত অসম্ভব, যেইরূপ উক্ত 
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চিতিতে নানাত্ব অনানাত্ব কিছুই নাই। যেমন বিষম উধরক্ষেত্রে 
লতা থাঁকে না, সেইরূপ প্র চিতিতে, নাম বা রূপের গন্ধও নাই। 
যেমন নুর্ধযমণ্ডলে রাত্রি নাই; সেইরূপ এ চিতিতে নাই নাই 
ইত্যাকার অর্ব্ববিধ দৃষ্ঠবস্থনিষেধও নাই * তুষারে যেমন উষ্ণতা] 
“নাই, সেইরূপ উহাতে বস্তুত! ব৷ অবস্তা কিছুই নাই। ৫১০ । 
যেমন শিলাগর্ডে বুক্ষ জন্মায় না, সেইরূপ শ্রী চিতিতে শুষ্ঠত! 

ঝ। শুন্ঠতাভাব কিছুই নাই। আকাশে যেমন মহতী শৃন্ততা 
বা অশৃষ্ঠতা কেবল স্বচ্ছভাবেই পর্যবসিত হয়, সেইরূপ উক্ত 
চিতিতে শৃন্তত!ব। অশুন্ঠতা কিছুই নাই, উহ! কেবল নির্মল- 
ভাবেই পর্যবসিত। কাহারও ( হিরণ্যগর্ভের) চি্তনামক ( চিতির) 
দোষ হইতে উৎপন্ন হই! চিতি যে দুঃখ অনুভব করেন, তাহা 
নহে; এই যে সংসাররূপ অনর্থ, ইহা এ চিততস্ষ্ট দেহ ইন্দিয়াদি- 
বিষয়ে অহস্তাবন:বলে ই উংপন্ন হইয়াছে; উক্ত ভাবনার নিবৃত্তি 


হুইলে উক্ত অনর্থ উপশমিত হুইয়। যায়, আর কিছুই থাকে না, 


ভ'বনাসত্বে তত্ববিদেরও ইহা! দুরপনেত্ব অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার 
অহস্তারন| নিবৃত্ত হইবে ন|, তাবৎ. তাহার নিকটেও ইহ! স্থির 
থাকিবে। এই 'ভ্রলোক্য তৃন্রে সায় অনার জানিয়। তন্ববিৎ 
হইয়া অনায়াদেদুর করিতে পাবেন, তীহার নিকটে ইহা নুসাধ্য, 
তথাপি ভাবনাদত্ে ইহ! দুঃসাধ্য হইয়। দীড়াু। তবে ভাবনা, 
ত্যগধে আপনিই হইবে তাহ। নহে, ভাব্নত্যাগে পুরুষকার 
প্রয়োজন, পুকুঘপ্রযত্ব বাতীত ইহ কিছুতেই কুন্রাপি ঘটিতে 
গারে না! ভাবনাত্যাগ করিব এই সংনাররূপ অনর্থ দূরীভূত 
করিতে পারিলে সর্ব্যাপিনী উক্ত চিতি নির্তিকল্স অদ্বয় বশিয়া 
প্রতীয়মান হইবে, ফলতঃ উক্ত চিতিই নিখিল তেজঃপদার্থের 
প্রকাশকাঁরিণী নির্মল একমাত্র বন্ত, দ্বিতীয় আর নাই। নিত্য। 
নির্খুলা উক্ত চিতিই সর্জবস্তর প্রকাণ করিতেছেন। উনি নিত্যু- 
উদ্দিত, নির্মবনস্ক, নিরপ্তীন, উহাতে কোন প্রকার বিকার নাই। প্র 
চিতি ঘট, পট, গর্ভ, কুভা, শকট, হুর, অনুর, বানর, নাগ, খর, 
সাগর, নিখিল স্থানেই বিদ্যমান । ১১--১৮। ও চিতি সর্বত্র 
সাক্ষীন্র সায় অবস্থিত, কুত্রাপি স্পন্দিত হইতেছেন না। নিখিল 
দ্রব্যের প্রকাশন ব্যতীত যেমন দীপের অন্য কৌন কাধ্য নাই, 
উক্ত চিতিরও তদ্রপ প্রকাশকারিত ব্যতীত আর কোন ক্রিয়াই 
নাই । চিতি এইরূপ স্বভাবসম্পন্ন। হইলেও পুর্ক্বোক্ত দেহাদিভাবে 
মলিনা হইয়া বিকল্পমূয়ী হন, তখন তিনি অজড় হইলেও জড় 
ভন, সর্বগামিণী হইলে অনর্ব হন। চিৎ নির্ব্বিকল্প সক্ষম 
অবস্থায় থাকিয়াই প্রাণময়লিসণরীরে প্রতিরিষ্িত হইয়া সুক্ষ 
কৌশের তন্বর গুটিভাবপ্রাপ্তির শ্তার়, স্বীয় সংবিংকেই হ্ত- 
গঁদাদি রূপে বিস্তার করে। ১৯-_২১। স্বপ্নাবস্থায় পুরুষের বাঁনা- 
ময়. চৈতন্য থেমূন বাহিরে বোধাভাবক্ধপে ও অন্তরে বোধরূপে 
বিরাজমান হওয়ায় অনং ও সং উভয়াবাত্ব ্ হয়, সেইরূপ 
উক্ত চিতি ভাগ্রদ্রশায় পুরুষের বাহিরে রূপাদি আকারে, অন্তরে 
মন আকারে বিদ্যমান থাকিয়া জ্ঞান অজ্ঞান উভয়াত্মক হইয়৷ 
থাকেন। ছুর্জনসংসর্গে সাধুব্যক্তি যেমন অসাধু হইয়া যায়, 


(সইরপ এ অত নির্মল! চিংই দেহাদি আকারে চেতিত হইয়া 





ৰং 
৬* প্রথমে সন্ত! থাকিলেই অভাব হয়; যাহাতে কোন বস্থর 
একেবারেই নাই; তাহাতে নাই নাই কথ! বলাও অসঙ্গত 


ক অতপর্্যার্থ। 
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যোগবাশভঠি-বামায়ণ। 


'ভাবেই প্রাপ্ত হয়, এই চিতিকেও স্্রপ জানিবে । দর্পণ যেমন এ 






























তদনুকুল চিন্তা প্রাপ্ত হইব। থাকেন। যেমন সুবর্ণ মলসংযোগে ক 
তাঅভাব ধারণ করে এবং মল পরিষ্কার করা হইলে আবার স্বর্ণ. 


মার্জিতমূল হইলে বন্তর প্রতিবিস্বধারণযোগ্য স্বচ্ছভাব ধারণ স 
করে, তদ্রুপ উক্ত চিতিও অজ্ঞানবশতঃ জড়জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া 
তন্ববোধব্শতঃ আবার স্বীয্র কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন। ২২২৫ ক 
এই চিতির অজ্ঞান-অনুভব হুওয়াতেই এই জংসার উপস্থিত হয়, ? 
এই চিতির স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে এই সংসার অসৎ স্ব 
হইব! পলায়ন করে। এই চিতি যখন আপনার চিদৃভাবের অন্ত বু 
অসৎ অহস্তাব প্রাপ্ত হন, তখন অবিনবর নিত্য হইলেও যেন | 
বিনাশ প্রাপ্ত হন বলিয়া বোধ হয়। বৃক্ষের ফল যেমন বৃত্ত- 
্রচ্যুতিকারক অল্সমাত্র স্পন্দেই উচ্চ পর্ব্ণততট হইতে অধঃপতিত 1 
হয়, সুক্ষ চিৎ পদার্থ হইতে এই যে বিশাল জীবভাব, ইহা 3 
তদ্রপ জানিবে। ফলত এই বাহ রূপরসাদ্ির সত্তা একমাত্র শী : 
নির্দ্লা চিৎ; এই যে অধ্যস্ত ভেদাভেদ, ইহাও অজ্ঞানসন্ভৃত, | 
জ্ঞানবলে লয়প্রাপ্ত হইগ্া থাকে। চিত্তইন্রিয়প্রভৃতিতে চিত্ত | 
সাক্ষীর যে বোধ, তাহ! উক্ত চিতির সন্তীমাত্রেই হুইয্বা। থাকে। | 
এবং উহার যে কার্ধ্যব্যবহার, তাহাও উক্ত চিতির আলোকসভ্তা- : 
সভূত। ২৬--৩০ | উক্ত চিতির সম্নিধানচালিত ব্যানবার় : 
হুইতে নরনতারার যে স্পন্দ, সেই স্পন্দগত যে দীন্তি, তাহাই 
তৈজস ইন্জরিয় অর্থাত চক্ষু দীপ্তি বা তৈজস ইন্দ্রিয় বহিনীয়- 
মান অগ্কঃকরণব্যাপ্ত ঘটপটাদিতে তর্ধাকারাকারিত নীলগীতাদি 


ঘটাদির বোধ (সত্ান্ুতব) ইহাও শী পরমা চিৎ। ত্বক ও বাধুইহা | ! 


জড় তুস্ছ অর্থাং দ্বতঃ স্ফৃত্তিশূন্ত ; অতএব এতছুতয়ের সংযোগ- | 
রূপ থেস্পর্শ তাহাও উক্ত চিৎসন্তাসম্তৃত। গন্বতন্মাত্রের মহিত | 
ভ্রাণপবনের যে মন্বন্ধ, যাহাকে গব্জ্ঞানবলে, প্র গন্ধজ্ঞানও গন্ধা" 
কারাক|রিত চিন্তবুত্তির নিমিত্ত বলিয়া! গন্ধসংবিৎ নামে অভি- | 
হিত। যখন উক্ত জ্ঞান অন্তঃকরণ হইতে বিস্ছিন্ন হয়, তখন 
উহাকে পরমা চিৎ বলিয়া জানিবে। এইরূপ শব্দত্মাত্রের : 
সহিত শ্রবণেন্দিয়বাযুর যে স্পর্শ. উহাকে শব্দসংবিৎ কহে) | 
অন্তঃকরণবৃতভিবিরহিত যে শ্রী সংবিৎ, তাহা ন্যুপ্তিসবৃশ--আহাই 
পরমা চিৎ বলিয়া অভিহিত হয়। ৩১--৩৪। কর্মেজিয়ের | 
প্রবৃত্তিনিমিভ্ত যে সঞ্চলপ যাহা চিত্তের কালুষ্য মনন-নামে অতি: । 
হিত ই মনোবৃত্তির সাক্ষী সংবিৎ, তাহাকে নির্মল আত্মুচৈতন্ত : 
ব্লিয়া জানিবে। প্রকাশাজ্বিক৷ ত্র নিতা৷ চি. আপনাতে | 
অবস্থান করত ক্ষটিকশিলা যেমন আপনাতে বননদ্য।দি প্রতিবিসব' ছু 
ধারণ করে, সেইরূপ আপনার অন্তরে এই ভগস্ভাব ধারণ করিতে- 
ছেন। অদ্বিতীয়া চিতি নির্ব্বিকারভাবে এই এই জগদৃতাব 
ধারণ করিলেও কদাচ অস্তমিত, উদ্দিত, স্পন্ৰিত ব! বর্ধিত হইতে" | 
ছেন না। সস্কল্পবলে প্র চিতি জীবভাব ধারণ করিও নিঃসস্কলপ- | 
ভাবে আপনাতে অবস্থানপুর্ব্বক এই জড় জগৎকে অঁজড় বাস্তব" | 
ভাবে ভাবনা করত স্বন্বর্ূপেই অবস্থিত আছেন। জীব এই; 
চিতির বথ, জীবের রথ অহস্কৃতি, অহস্কারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ | 
মন্‌, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়গণ, ইক্জিয়গ:ণের রথ দেহ | 
এই দেহের বথ কর্মেজি়গণ; কথিত এই রথপরম্পত্রার কাঁধ 
স্পন্দনভ্রমণ। জরামৃত্যুমন্ দেহরূপ পিঞ্রের মধ্যবর্তী এই যে 
জীববিহগের দোলাচক্রু, ইহা মূলকারণ ঈর্বরের মায়িক পর | 


'আত্মীতে' 


সত্যতা « 
কথিত রথ 
গণ প্র 
যথায় প্রব 
আলোক 
স্থিতি কে 
যেবনেৰ 
হয়া মূ 
যেমন তে 
হইলে অ 
থামিয়ী ৫ 
অবস্থান. 
জন্দেহ ন 
স্থানে গম 
ক্ষেপণীযঃ 
যাইতে ” 
যেখানে 
উষ্ত। 2 
প্রাণবায়ু 
হইয়া থ 
বার জন্য 
মনোঘটি 
দ্িগুণিত 
ভিন্ন আ 
সংবিৎ ( 
প্রাণমার 
তখনই: 
সত্তামাও 
বায়ু দা 
অনুভব 
বিবিধ ₹ 
শ্ন্ত তত 
 পুধ্যষ্টবে 
যায়, প 
তুমি নি 
জানিও: 
দিগকে। 
কল্পিত; 
এবং যা 
মনই ৫ 
বস্ত বনি 
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আত্মীতে অসৎ স্বপ্নের স্টপ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বিনুমাত্রও 
অত্যত নাই, মরীচিকাসলিলের স্তায় অলীক। হে মুনীশ্বর ! 
কথিত রখপরম্পরার মধ্যে যে প্রাণরখের কথা বলিয়াছি, পণ্তিত- 
গীণ ত্র প্রাণরথকে কল্পনার রথও বলিয়া, থাকেন, কারণ প্রাণবায়ু 
যথায় প্রবহমাণ হয়, মানসকল্পনাও তথায় অবস্থান করে। যথায় 
আলোকসম্পদ, কূপও সেইখানে । বলবান্‌ প্রাণবারু যথায় অব- 
স্থিতি করে, সেই স্থানেই পরিস্পন্দিত বা বিচলিত হইতে থাকে। 
যে বনে বাত্য। প্রবাহিত হয়, দেই বনই ঘূর্ণমান বা বিকম্পমান 
হয়। মন আকাশে লীন হইলে প্রাণবাযুর স্পন্দন থাকে না। 
যেমন তেজ না থাকিলে রূপ থাকে না, সেইর্প প্রীণবায়ু প্রশমিত 
হইলে অন্তরে মনের কণামাত্রও থাকে না। ৪২_-৪৬। বাত্যা 
থামিয়া গেলে আর ধুলি উউডীন হয় না । ফলতঃ প্রাণবায়ু যথায় 
অবস্থান করিবে, মনও তথায় অবস্থান করিবে (ইহাতে আর 
সন্দেহ নাই)। রথ যে যে স্থানে যাইবে, সারথিকেও' সেই সেই 
স্থানে গমন করিতে হইবে। প্রাণবাযু দ্বারা গলিত হইলে চিত্ত 
ক্ষেপনীবন্তরির্ুক্ত পাষাণের ন্যায়, .ক্ষণকাল্মধ্যেই দেশান্তরে 
যাইতে পারে, অহ্াথা প্রাণবায়ুর নিরোধে মনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
রর কুম্ুম, এসেইখানেই সৌরভ ; যেখানে বহ্ছি, সেখানেই 
; যেখানে চন্দ্র, সেখানেই তাহার কিরণ ব| কান্তি; যেখানে 
পান সেইখানেই মন। বীয়ুস্পন্দনবশতঃই চান্ষুষাদি জ্ঞান 
হইয়া থাকে; উক্ত বাযু নিখিল অঙ্গে অন্নরস প্রবেশ করাই- 
বার জন্ত নিখিল নাড়ী স্পর্শ করিষা থাকে। ৪৭-৫০। চিত্ত- 
মনোধটিত লিঙ্গশরীরাত্বক প্রানকোটরে বিন্বপ্রতিবিস্বতাবে 
দবিগুণিত হওয়ায় চিতির যে স্ফারভাব, ইহা এ প্রাণবায়ুর কার্ধ্য- 
ভিন্ন আর কিরূপে হইতে পারেণ আকাশের স্ায় স্বচ্ছ এই 
সংবিৎ (চিৎ) জড় অজড় সকল পদার্থেই বিদ্যমান ৷ যখন 
প্রাণমাকতের ম্পন্দে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া সঞ্চলিত .হয়, 
তখনই ইহা! অনুতবগোচর হইয়া থাকে।. ও চিতি জড়পদার্থেও 
সম্তীমাত্র স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন।  এঁ চিৎ জড়দেহে প্রাণ" 
বাযু দ্বারা উদ্দ্ধ হইয়া অধ্যস্ত: চিতির সহিত অভিন্ন হইস্কা 
অনুভব করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় (প্রাণসত্বে) যে দ্রেহ, 
বিবিধ উল্লাসে চেষ্টিত হয়, সেই দ্েহই প্রাণবায়ুর অভাবে মনন- 
ন্ত ও নিশ্চল হইয়! যায়। হে সুনে! পরমা, চিৎ নিজ 
পু্যস্টকেই প্রতিবিন্ধিত হইয়া'থাকেন। দর্পণেই প্রতিবিষ্ব দেখা 
যায়, পাধাথাদি পদার্থে € কদ্দাচ) দেখা যায় না। হেখষে! 
তুমি নিখিল. কার্যের একমাত্র কারণ মনকেই পুষ্ষ্টক- বলিয়া 
জানিও; ভিন্ন আচার্যাগণ আপন আপন কঙ্গনা অনুসারে শিষ্য- 
দিগকে বুঝাইবাঁর জঙ্তেই এ পুর্ধ্যষ্টককে বিভিন্ন_ নানা প্রকারে 
কল্সিত করিয়াছেন। জঙ্কল্পময় এই দৃশ্তজাল যাহা হইতে উদ্দিত 
এবহ যাহাতে অবস্থিত হইয়। অনুভূভ হইতেছে এব যাহা হইতে 
মনই দেহাকারে ভ্রমিত হইতেছে, তৃমি এই বিশ্বকে সেই পরম 
বস্ত বলিয়া জানিবে | ৫১--৫৬। 
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ঈশ্বর কহিলেন,--হে মুনে! এই পরমা চিৎ, নিখিল জীবের 
শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়।৷ কিরূপে কাধ্যকারিনী হয় এবং কিরপে 
স্পন্রযুক্তা হইয়া (অনুকুল দেহাদি স্পন্দবতী হইয়া) (স্বাতী, 
ভোক্তা, ত্রান, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি ) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, তাহা 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই চিতির এক শক্তি আছে, সেই শক্তি 
( অনাদিমায়ারূপিণী আবরণ ) আপনার আব্রণশক্তি ছার! নিজের 
আশ্রক় ব্রম্মকে যেন নিহত করিয়! অর্থাৎ নাই, প্রতীত হইতেছেন 
না ইত্যাদি প্রকার প্রতীয়মান করিয়া চিরসকিত ' বিপুল বিচিত্র 
রঃ কামনা বাসনাময় মানসচেষ্ট। ও বিছিত নিধিদ্ধ কায়িক 
বাচিক করমজাল দ্বারা মনোভাবে পরিণত হইয়া চিৎসত্তা হইতে 
আগত হইলেও জড়বৎ হুইয়। পড়েন। হে বর্মন! এইরূপে 
ব্যবহারদশায় উপনীত এ ত্রহ্মশক্তি জ্ঞানেক্ড্িয় ও কর্শোক্ছিয়- 
প্রণালী দার! ভ্রষ্টা দৃশ্ঠ দর্শন প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে প্রকটিত 
ইইতে থাকেন। হে মুনে! পরমা চিৎ এই মায়াশক্তির প্রসাদেই 
কলদ্বিণী হইয়া এই জগত্রূপ পন্ধবর্বনগর নির্মাণ করিতেছে; 
অথচ কিছুই করিতেছে না। এই যে জড়দেহ, ইহা চিত্ত বুদ্ধি 
প্রভৃতির আবিদ্যমানে কাষ্ঠকুড্যাদ্িবং নিচেষ্টভাবে অবস্থান 
করে এবং তাহাদের বিদ্যঘানে ইহ! আকাশের দিকে উতক্ষিপ্ত 
গাষাণখণ্ডের স্তায় স্কুরিত (স্পন্দিত ) হইতে থাঁকে। ১__৫। 
যেমন অতিজড় লৌহ আযস্কান্তমণির ( চুন্বকপাথরের) নিকটে 
স্কুরিত হয় (অর্থাৎ তন্দথারা আকৃষ্ট হইয়া চেতনের স্তায় তাহার 
নিকট গমন করে), সেইরূপ এই জীব সর্বগামী, পরব্রন্গের 
সা্নধানবশতই ক্ষুরিত (স্পন্ববান্) হইতেছে। সর্ব্যাপিনী 
এই চিতিশক্তিবলেই এই জীবনিচয় স্ফুর্তি (বিকাশ ) লাভ 


করিতেছে ; অর্থাৎ এই জীবনিচয় চিতিরই প্রতিবিম্ব ; যদ্দি বল, 


ভৌতিক দ্রব্যস্বভাব জীব অদ্্রব্যস্ভাৰ চিত্সরূপের কিূপে, 
প্রতিবিম্ব হয়; তাহাতে বলি, কেবল দ্রব্যেরই যে প্রতিবিশ্ব পড়ে 
এমন নহে, দর্গণে ঠিক গুগাদির প্রতিবিন্বও লক্ষিত হইয়া থাকে, 
এস্থলেও শাহাই জানিবে। ব্রহ্গাপ্রতিবিস্ব হইলেও এই জীব, নিজ 
স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে । যেমন সৎ ত্রাহ্মণ 
মোহ-_কুকন্মীদ্দিনিবন্ধন নিজন্বরূপ ভুলিয়৷ গিয়া শৃদ্রভাব প্রাপ্ত 
হয়। প্র চিতি নিজন্বরূপ ভুলিয়া যাওয়াতেই চিত্ততাবে আপতিত্র 
হইয়াছে। ' এমন দেখাও গিয়া থাকে যে, মহখলোকেও মোহ- 
ব্শতঃ বিকলশাগ্রস্ত হইয়া! দীন্ভাবপন্ন হুইয়! পড়িতেছেন। 
যেমন তরঙ্গমালা দবার। বারি সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ এই চিতি 
প্রাণবায়ুর সমান ও অবশ হইয়া এই দেহকে সঞ্চালিত করিতেছে। 
যেমন প্রবল বায়ুবেগে পাষাণখণ্ড চালিত হয়, দেহঘন্ত্রসকল, 
মননশক্তিমান্‌ জীব ক্রিযাস্বভাব গুপ্ত হইয়। চালিত করিতেছে। 
হে ন্‌! ! পরমাত্মা শরীরশকট: [লিত করিবার জন্ত মন ও 
প্রাণ এই ছুইটী দৃঢ় বাহনের সথষ্ি করিয়াছেন। ৬_-১২। চিৎ 
জড়রূপ অঙ্গীকার করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণরূপ ঘোটকে, 
যোজিত মনোন্ধপ রথে আরূট হইয়া বস্তুতঃ নিজ পদত্যাগ না 
করিলেও কোথাও জাতপদার্থ হইযা, কোথাও নষ্টপদ্ার্থ হইয়া, 


- কোথাও বহ পদার্থ হইয়া, কে থাও এক-পদার্থ হইয়া, স্বতন্ত্র এুকটা 
[ পদার্থ হইয়া! পড়িতেছেন। ফলত; তরআজত্ব যেমন জল হইতে: 


অপুথক্‌, তদ্রপ এই চিতিও এই জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন। মনো 
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বৃত্তিতে প্রতিফলিত আত্মটৈতন্ত আশ্রয় করিয়াই জীবজগৎ 
স্কুরিত হইতেছে। এই যে দৃষ্ঠবস্তগামিনী রূপসম্পৎপ্রত্যক্ষ হই- 
'তেছে, ইহা কেবল আলোক আশ্রয় করিয্বাই, কারণ আলোক 
ব্যতীত কাচ রূপ -প্রকাণ হয় না। যেমন দীপ থাকিলে গৃহ 
আলোকিত হয়, সেইরূপ. নিরাময় পরমাত্চৈতন্ বিদ্যমান আছেন 
বলিয়াই জীব জীবিত বহিয়াছে। যেমন একমাত্র জল হইতেই 
তরঙ্গ এবং তরঙ্গ হইতেই ফেনরাজি উৎপন্ন হইতেছে, তক্রপ 
আধিব্যাধি প্রভৃতি হুঃখরাশি এই জীব হইতেই উৎপন্ন হইয়া 
পল্পবিত হইতেছে । শরীরকমলের ষ্ট্পদস্বরূপ জীব আধিব্যাধি 
'্বারা জর্জরিত হইয়া! তরঙগভাবাপন্ন বায়ুতাড়িত সলিলের ন্যায় 
'দৈত্ঠ-ছুঃখে বিশীর্ণ তইয্বা থাকে। হৃর্ধ্য যেমন আপনি * মেঘমগুল 
প্রকাশ করিয়া তন্ারা তিরোহিত হইয়া পড়েন, সেইরূপ চিত্শক্তি 
নিখিল শক্তির আধার বলিয়া “আমি চিৎ নহি” ইত্যাকার ভাবনায় 
এই দেহমধ্যে অবশ € বিহরল মোহগ্রন্ত) হইয়া পড়েন। 
উতৎ্কট মরিদামদে মৃত্ত ব্যক্তি যেমন মোহবশতঃ তৎকালে নিজ 
অঙ্গচ্ছেদ হইলেও তাহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ চিতি 
উক্তরূপ বিবশতাপন্ন হইয়া মোহবশতঃ আত্মসংবিদের অনুভব 
করিতে সমর্থ হন ন!। মদিরামত্ত ব্যক্তি মত্ততার অপগমে যেমন 
মত্ততাবস্থায় কৃতকার্যের ম্মরণ করিতে পারে, তদ্রুপ উক্ত চিতি 
যখন স্বীয় চিতস্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হন, তখনই মোহ 
হইতে বিচ্যুত হন (মোহ বিনষ্ট হইলেই নির্বি্েস্বস্বরূগ অনুভব 

: করিতে থাকেন) ১৩--২২। - কুষ্ঠটরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গলিত 
(ব্রণিত) অঙ্গুল্যাদির যেমন স্পন্দন প্রবৃত্তি থাকে না (অসাম্থ্য- 
বশতঃ), সেইরূপ যখন সর্বাঙ্গব্য/পী জীব চৈতন্তবিলুপ্ত হওয়ায় 
প্রাণবাযুর স্পন্দশক্তি হস্তপাদি অবয়বের অনুসরণ করে ন। অর্থাৎ 
কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গলিত হস্তপদাদির স্তাঁয় যখন অঙ্গে অল্পে 
অপহৃত চৈতন্য জীবের হস্তপদাদি নিস্পন্দ হয়, তখন সংবিৎ) 
স্পন্দবিহীন দেহমধ্যে-হৃদয়মধ্যবর্তী কমূলদল যক্ঞরকার্ধ্যে অব্যবঙ্ৃত 
একপার্থ্ে অবস্থিত কাষ্ঠপাত্রের স্ায় নিম্পন্দভাবে অবস্থান করে। 
কমলদল নিম্পন্দ হইলে তালবৃস্ত নিস্পন্দ (অবীজিত) হইলে 
বাহুপবনের স্তায় এ অন্তঃস্থ প্রাণবায়ুসকলও প্রশান্ত হইয়া যায়। 

. শ্রাণবাযু প্রশান্ত হইয়া অন্তঃস্পর্শী হইলে জীব আকাশমারুতের 
৷ প্রশান্তিতে ধূনিপটলের -ন্যায় প্রশান্ত হইয়! রূপ-উপাধির লয়হেতু 
| সুর্ণ ও নামোপাধির লয়হেতু মুক অর্থাৎ কারণাত্মা হইয়া বিরাজ 


ও নিরাধার হইয়! সেই প্রাণবাযুর সহিত  কারণ-আত্মপদ লাভ 
করিয়া, অবশেষ হু়্ এবৎ বৃক্ষবীজের স্তায পুনরায় দেহাবি9্াব- 
বিষয়ে উন্মুখ হুইতে থাকে। এইরূপে বিকলদশাগ্রস্ত নিখিল 
কারণের সহিত পৃর্যষ্টক প্রশান্ত হইয়া! গেলে, দেহ নিশ্চল হইয়া 
পতিত হয়। স্বন্বরূপের অজ্ঞানরপ যোহবশতঃ চিতের যে 
 এচেত্যাকারে অনুভব--তাহাতেই বাধনাসমুদর স্পন্দিত হইয়া 

থাকে। এ বাসনা দ্বার! চালিত হইয়াই চিৎ অন্তরে স্বশ্বরূপের 

বিস্মৃতিপু্র্বক অলীকভাব স্মরণ করিতে থাকে । ক্রমে হুদয়- 
।  কমলদলের ্ুরণে সমুদয় পুধ্যষ্টক' পরিস্কুট হইয়া, উঠে; 
জুয়কমলযন্ত্রকে নিশ্চল করিতে পারিলে পর্যটক বিনষ্ট হইয়া 
'যায়। হে দ্বিজ!- যাবৎকাল দেহমধ্যে পুপ্যষ্টক অবস্থান করে, 











নি আদিত্যাজ্জায়তে ৃষ্টিঃ ইতি প্রমাণ 








“স্থির ও একরূপ হইয়৷ চিরজীবী ও জীবনুক্ত হইয্বা থাকেন। কচি 


করেন। হে মুনে! তকালে তদীয় মনও 'রজৌগ্ুণবিহীন-] উক্ত পু্্টকৈর অবসানে চিত্ত যখন গগনে বিলীন হয়, তখন দেহ 





শি ৮81 









তাবকাল দেহ জীবিত থাকে, পুর্ধ্টকের অবসানেই দেহকে হ 
বলা হয়। ২৬-_৩১। পরস্পরবিরোধী বাত, পিত্ত, কুষ্ক নামক ও 
রাগঘেষাদি নামক ম্লরাশির প্রকোপে এবং শঙ্কাদি কৃত দেহের 
ছেদ বা ভঙ্গাদিহেতুক ছৎপদ্ধযন্তর যখন অভ্যন্তরে স্কুরিত হয় না 
তখন পূর্ধ্যষ্টক, বাতযন্ত্র-নিরোধে বাতপুঞ্জের স্তায় আস্তে আস্তে 
গগনে মিশিয়। যা়। নিজ সন্কলবশতই জীব মরণাদি হুঃখনিচয় 
ভোগ করিতেছে ও শরীরস্থ পদ্যযন্ত্ অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। রে 
ধাহাদের হৃদয়ে সর্বদা নির্শলা বাননাই বিরাজ করে, সেই জীবগণ উর 
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৩২৩৫ হুৎপদ্যন্ত্র নিরুদ্ধ হইলে এবহ প্রাণবাযু শাভিপ্রাপ্ত সু 
হুইলে এই দেহ অধীরভাবে ভূতলে পতিত হইয়া! কাষ্টপাষাণের ই 
্তায় অবস্থান করে। হে মুনে ! এই পূর্ধ্যষ্টক যে সময়ে আকাশ- এ 
বায়ুতে বিলীন হন, মনও সেইকালেই আকাশে বিলীন হইয়া সু 
থাকে। মন সুচিরকাল ভোগ্যশরীরভাবে অভ্যন্ত থাকিয়া বাসনা- 
খচিত থাকায় যেখানে ধেখানে বিলীন বা ভ্রান্ত হউক না কেন, এ 
সেই সেইস্থানেই নিজ কর্মফল ্বর্গনরকাদি দেখিয়া থাকে। যেমন 
গৃহস্থ দুরে গেলে গৃহ শৃন্ত পড়িয়া থাকে, দেইরূপ মনও প্রাণবায়ু | 
চলিয়৷ গেলে শরীরশুন্ঠ শবরূপে পরিণত হয়। সর্বগামিনী ক 
রহ্ষচিংই চেত্যতাব হইতে চেতনভাব, চেতনভাব হইতে শী 
জীবভাব, জীবভাব হইতে মনোভাব ; মনোভাব হইতে পুর্ধ্য- শু 
্রকাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আতিবাহিক দেহধারিণী হন। পৰে স্ 
ুক্্ভুতের সমষ্টিরূপ ৪ আতিবাহিক দেহ চিত্তকে ক্রোড়ে করিয়া সর 
অবস্থান করত স্বপুত্রমের স্তায় ভাবনাবলে স্থুল দেহ নিরীক্ষণ সী 
করেন। ক্রমে ভাবন! দৃট়ীভূত হইলে, ভাবিত এ স্থলে আত্তিকবুদ্ধি এ 
স্থাপনপুর্কক তাহাতেই আদক্ত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে আতিবাহিক- 

ভাব বিস্মৃত হস যান। এইরূপ অসত্যভূত এই দ্ছুলশরীরে 
কৃত্রিমভাব্নাবলে সত্যবুদ্ধি স্থাপন করত অমত্যকে সত্য ও সত্যকে 
অসত্য করিয়া তুলেন। ৩৬-_৪৩। সর্বগামিনী এ চিৎ একাংশ- 

মাত্রে অর্থৎি আপনার অংশ কল্পনা করিয়া তাহার একাংশে জীব 
হইন্ধা মন হন এবং মন হই পুর্্যষ্টকরথে আরোহণপুর্ক 
ভগৎ আক্রমণ করেন। যখন এই চিৎ শুক্ষাত্মক প্রাণময় পুশ্যষ্টক 

রূপ দেহ উত্থাপিত করেন, তখন লোকে উহাকে জীবিত বলিয়া সু 
ব্যবহার করে। ফলতঃ তাহার সে জীবিতভাব, শবের অভ্যন্তরে স্ 
বেতালের প্রবেশহেতু স্পন্বিতশবের জীবিতভাবশঙ্কার তুল্য । 


২০এ০৯৯। 


কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ অচেতন হইয়া পড়ে; সেই অবস্থায় দেহকে তু 
মৃত বঙ্গা হয়। যেমন নবীন বক্ষপর্ণ কালক্রমে জীর্ন হয় সেইবূপ 1 
জীবভাবাপন্ন শঁ চিৎ অজ্ঞানস্বতাববশতঃ আপনার অজর অমর | 
বহ্মরূপ ভুলিয়া গিয়া কালক্রমে বিবশ হইয়া জীর্ন-দেহগত অপামর্্য | 
প্রাগ্তহন। পরে হুৎপদ্মঘ্ত্র যখন জীব ন্মৃতিশক্তিবিহীন ক্র 
হইয়া! নিশ্চল হয়, প্রাণবারু যখন নিরুত্ধ হয়, হে সুনে! তখনই সা 
মানবকে মুত বলা হয়। যেমন বৃক্ষের পত্র যথাকালে জন্মাইয়া | 

বিশীর্ণ হইয় বৃক্ষচ্যুত হয়, .মানবগণেরে শরীরও তদ্রপ জাত 
হইয়৷ আবার কালক্রমে বিশীর্ণ হইতেছে। যেমন বৃক্ষের পর 
তদ্রপ দেহীদিগের দেহ জাত ও মুত হইতেছে, (জন্মমৃত্যুই ইহার ক 
দ্বভাব) তখন ইহার জন্য আর শোক বা ছুঃখ কি? : ৪৪--৫*। 

চিৎসাগরের মধ্যে এই দেহরূপ বুদবুদ্পডিক্ত যে কত দিকে বত সু 
উখ্িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই; তবৃবিদ্গণ এই বু্বুদের হি 
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পপ পিক শা শিপ কি শি পেশি পয শিপাণ শা: লা  এএ 


| লইয়া আপত্তি করা-_অমূলক! কারণ দ্বিত্ব যদি থাকে ত একত্ব 





নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাগ 


. প্রতি আস্থাই করেন না। কথিত ব্রহ্মচিৎ সর্বগামিনী হইলেও 


এই চিত্তদর্পণে প্রতিবিশ্বিত হইতেছে, দর্পনব্যতীত আর কোন 


কি এদার্থই অভ্যন্তরে বন্ত-প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে না। এই 


পরিপূর্ণ নির্মল চিদ্বাকাশে প্রাক্তন শুভাশুভকন্ধের প্রিণতিরূপ 


প্র ভুখছুঃখফলভোগারিরপ কোলাহলে মুখরভাবাপন্ন (আকুল, সন্ত্রমময় 


বিচিত্র ) চিৎ-অচিৎ জীবজগৎ কল্পনাপুগ্ত -আপ্তরমণীয় বিবিধ 
আকারে জন্ম-মরণাদিক্রমে আত্মাকে বিমুদ্ধ ও ভাপিত করিবার 
'নিমিত্তই স্ফুরিত হইতেছে । ৫৯৫৩ । 


দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২! 





্রয়ন্ত্িংশ সর্গ। 


বশিষ্ট জিজ্ঞানা করিলেন/_-“হে চন্দ্রশেখর ! মহাত্মা চৈতন্ত- 
তত্ব--ঘিনি অনন্ত অর্থাৎ দিকৃকালদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন এবং এক- 
রূপ অর্থাৎ ধাহার সজাতীয় বিজাতীয় বা স্বগত কৌন ভেদ নাই, 
সেই চৈতন্তরূগী আত্মতত্বে দ্বৈতভাব কেমনে আমিল? অর্থাৎ 
এ দ্বৈজগঞ্ভাব আপন! হুইতে তাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে না, 
কারণ তিনি বিকারশুন্ত ও নিরবয়ব; অপরের সাহায্যেও উৎপন্ন 
হইতে পারে না, কারণ তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই। যদি 
বলেন, কারণ ব্যতিরেকেই এই দ্বৈততাব উপস্থিত হইয়াছে? 
তাহাতে আমার ভিজ্ঞান্ত এই”_হে মহাদেব! এই আত্মচৈতন্ত 
নিকারণ অনন্তকোটিবন্ধনে আবৃত ( পরিব্যাপ্ত) হইয়া তন্রপেই 
চিরপ্রথিত হইয়! পড়েন; তত্ববোধ আর তীহার সে বন্ধন- 
বিচ্ছেদ সম্ভাবিত থকে না; সুতরাং হুঃখ দুর করিতেও পারেন 
না! । কারণ যাহ! বিনাকারণে উপস্থিত হইয়! থাকে, তাহার একটার 
উচ্ছ্ে করিতে আর একট! উপস্থিত হইবেই হইবে, ততিমন অপর 
ব্হুবন্ধনও উৎপন্ন হইতে পারে; যেহেতু তাহার কোন কারণের 
আবগ্ঠক হইতেছে না। ঈশ্বর উত্তর করিতে লাগিলেন,_“সেই 


ব্রহ্ম কেবল ব্যবহারৃষ্টিতে - সর্বশক্তিমান, পারমার্থিক দৃষ্টিতে 


তিনি একমাত্র সৎ-__এই প্রকার দৃষ্টি যখন ব্যবস্থিত হইয়াছে, 
তখন তাহাতে ( পারমার্থিক দৃষ্টিতে ) দ্বিত্ব-একত্বরূপ কল্পিত অংশ 


হইতে প'রে, আবার একত্ব থকিলে দিত. হইতে পারে। কারণ 


একত দ্িত্বের ব্যাবর্তক-দ্বিত্বের বারণার্থ ই একত্ব। দ্বত্ব যখন 
একেবারেই অপ্রদিদ্ধ, তখন আবার অপ্রসিদ্ধ-বারণের জন্য 
একতৃ কল্পনা করা কেন? ফলত চিদ্রুপ ব্রন্ধে ব্যাবহারিক দ্বিত্ব- 
বারণার্থ ই একত্বও কল্সিত.; একারণ তাহাতে একত্ব দ্বিত্ব উভয়ই 


“ অসৎ; অতএব তাহাতে. একতৃও যখন অল্িদ্ধ হইল, তখন একত্ব 


দ্বিত্ব উভয্নেরই অভাব সিন্ধ হইয়। গেল.; কারগ, এক না হইলে 
দ্বিতীয় হইতে পারেনা! এবং দ্বিতীয়.না হইলেও এক হইতে 
পারে.না। ১-৫। যদি উপদেশাদি ব্যবহারসিদ্ধির জন্ ব্যাবহারিক 


১৮৭ 


সেইরূপ কাধ্যকারণের এক সারতানিবন্ধন একরূপতা দিদ্ধ হইতে 
পাঁরে, জগৎকার্ধ্য, ব্রচ্ধ উপাদান কারণ--এইরূপ বলিলেও তোমার 
সন্দেহের ভঞ্জন কর! যাইতে পারে আর যদি সমস্ত বিকারের 
প্রমার্থসন্তাব্যতিরেকে ব্যাবহারিক ষন্তা স্বীকার না করা হয়, তাহা 
হইলে ত এই দ্বৈত, চিতেরই বিকল্প হইস্বা দাঁড়ায়) তাহাতেও 
কোন বিরোধ দেখি না, ্রচিৎস্বরূপ ব্রহ্ধ স্বঘুংই চেত্যবিকল্পে 
চেত্যমন্ হইয়া ক্ফুরিত হন ; কুতরাৎ পরমার্থ-চিৎই শী বিকারভূত 
চেত্যাদির সার; অতএব উহ! (চেস্য) চিতস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। 
উক্ত চিৎ্বরূপের বিকল্প এই বিকারাদি উক্ত চিৎ হইতে আবির্ভূত 
হইয়াই, ব্যাবহারিক বন্তসমূহে, বিবিধ কাধ্যকারণানিভাবে উপ- 
যোগিতা লাভ করিতেছে । ব্রক্মস্তায় ব্যাবহারিক জগতের সন্ত 
স্বীকার করিলে, জলতরম্গ শৈলোপরি সলিলতরঙ, শশশৃঙ্গ ও শশ- 
হইতে উৎপন্ন ত্রীহি বাদি অঙ্কুর সমস্তই একরূপ, এতৎসমস্তই 
্হ্ম সত্য হইতে পারে, নতৃব! এ সমস্তই একপ্রকার অলীকমাত্র; 
হুতরাৎ শশশূর্গ অলীক ও শৈল জলতরত্ন সত্য ইত্যাদি 
প্রকার বিকল্সে যে অবান্তর ' বেলক্ষণ্য ; তাহা মুঢ়কল্সিত, 
তাহার সন্দেহ নাই। (নিজসভা ষখন কাহারই নাই, ব্রহ্ম 
সম্তাতেই যখন সত্তকল্পনা কর! হইতেছে, ইহা সত্য, ইহা মিথ্যা 
এইরূপে কল্পনা কেন ৭. ব্র্মসত্তায় শশশৃও সত্য হইতে 
পারে )। ফলতঃ এই জগতে পদার্থসমূহের অজ্ঞান্জনিত পরস্পর 
যে ভেদ লক্ষিত ২১, তাহা! তত্সাক্ষাৎকারে ( আসল বন্ত 
জানিতে পারিলে) এক হইস্] যাইবে; এব্ষিয়ে আর বাগৃবিতগার 
শ্রশ্নীজন কি? ফলতঃ হে দ্বিজ! যাবৎ অজ্ঞান না দূরীভূত 
হয়, তাবৎ সহস্র যুক্তি দিলেও প্রত্যক্ষ ভ্রান্তিসিদ্ধ .এই জগদগত 
পদার্থ কিছুতেই যাইবে না। এক্ষণে সার কথা এই যে, তর 
বিদদু,বুদৃবুধাদি যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরপ ব্রহ্গের 
সর্ববশক্তিতাও ব্ন্মসরূপ হইতে ভিন্ন নহে। পুণ্প, গল্প, পত্র 
প্রভৃতি যেমন লতা! হইতে ভিন্ন নহে। দ্বিত্, একত্ব জগত 
প্রভৃতি এবং তুমিত্ব'আমিত প্রভৃতিও তন্রপ চিতস্বরূপ হইতে 
ভিন্ন নহে ।৬--১২। এই যে চিতির দেশকালাদিরূপে ভেদ 
করা হইয়াছে, উক্ততেদ__চিৎই, তভিত্ত আর কিছুই নহে; 
অতএব “দ্বৈত কিনূুপে আদিল” এই প্রশ্নে যে তুমি চিদ্ভিন্ 
- দ্বৈতের আশঙ্কা করিয়াছ, তাহী ভ্রান্তি; অতএব তোমার এইবূপ 
প্রশ্নই উচিত হয় নাই । এই যে দেশ, কাল, ক্রিয়ঃ সত্তা, নিয়তি 


, প্রভৃতি শক্তি--এ সমন্তই 6 চদীত্বক, -কারণ- চিতির অভ্ভাতেই 


ইহাদের সুস্তা। যেমন একই সলিলতরম্গ, উর্মি, বীচি প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্রপ, একমাত্র চিব্বই চিৎ, 
রহ্ধ, চিত্ত চেত্য, অহং ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 
এই চি্িলামরূপ মহাসাগরে তর্দ্দের সম্ভাবনা না থাকিলেও যে 


| তরঙষিজুব অথাৎ যেন তরফ্িততাবে বিবর্তিত হন তাহাকেই 


চেত্যসন্বন্ধ (বা চেত্য ) বলা হয়। এই পরম চিত্তত্বকে ভিন্ন 
ভিন্ন বাঁদিগণ কেছ শৃষ্ঠ, কেহ পরমাত্বা, কেহ ত্রক্ন, কেহ ঈশ্বর ও 


দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টিকে এক করিয়া সন্তার দৈবিধ্য কল্পনা | কেহ শিব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভ্রিহিত করিয়া থাকেন। 


করা যায়, তাহা হইলেও পরমার্থ অত্যপদার্থে ব্যাবহারিক সত্তায় 
দৈতজগপ্তাবের কিছুই বিরোধ হয় না, কারণ-_-যেমন একই বীজ 
অস্কুর-পত্রবক্ষফলাদিরূপে বিকৃত হুইলে যেমন তাহাতে নানাত্বক্গন! 


স্ব করা হয়, অর্থাৎ অঙ্ুরদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ব্যবহার করা 
সর হয়।ফলে তসমুদয় সেই একমাত্র বীজেরই রূপান্তর) এস্থলেও 


এই অহৎ নামে যাহা অভিহিত হইতেছে; এই অহংই পরমাত্মা, 
পরমাত্মা এইরূপে নামরূপের অতীত হইলে তাহা অবাত্মনস- 
গোচর হইয়া! থাকে (তাত্বশ রূপ..অনির্বচনীয়)। ১৩--১৮। 
. এই যে জগং দৃষ্ট হইতেছে, ইহা! উক্ত চিন্রপিনি লতারই ফল- 


 পু্পাদি; উক্ত চিতি হইতে ভিন্ন নে, যেহেতু ইহ চিন্ময়। যদি. 


জীবিত থাকেন। ক্রেমে আতিবাহিকদেহধারী ক্র জীব “আমি 


_ জীব “আমি প্রাণবান্‌ হইখ্াছি” এইরূপ অনুভব করে।১৯_-২৫। 


_ হে মুনে! সন্লপবলে যাহা রচিত হয়, অসঞ্চলেই তাহার ক্ষয় হইয়! 


২৮ 


. তুমি তত্ববিবেকের আশয়ে এই মিথ্যা জীব ভগস্ভাববিষষক প্রশ্ন । নির্ীলভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ ক?। সর্বশক্তি 


করিয়া থাক ত শ্রবণ কর। উক্ত চিতি যখন মহতী অবিদ্যারপ 
উপনেত্র চেসম1!) ধারণ করে, তখন তিনি জীবনামে অভিহিত । 


. হইয়া দ্বিতীয় শশান্ের শ্তায় অলীক বাহ জীব্জগদৃভাব সন্দর্শন 
- করিয়া থাকেন। এচিতি নিজেই স্বভাবতই “আমি অচিৎ 
৷ ব্রহ্মভি্র” ইত্যাকার ভাবনা করিয়া বিকল্পময় ভিন্নভাব ধারণ 


7 করেন। 


উক্ত চিতি নিকলক্করূপে অবস্থিত থাকিয়াও কলিত | 
কলঙ্কিত আকারে ফংসারনদীতে অব্গাহন করিয়৷ ওপাধিক 
সকলক্ষ চেতনম্বরূপে এই সমস্ত প্রপঞ্চ অনুভব করিতেছেন । 
প্র চিৎ নিজেই এই প্ুধ্যষ্টকের সহিত একতাপ্রাণ্ড হইয়া! জীব- 
রূপতা প্রাপ্ত হন। এ জীব চিংস্বরূপের প্রকাশেই চিম্ু্ হইয়া 





গঞ্চভূতময় স্থুলদেহাজবক” এইরূপ ভাবনা করিয়া তদাকার (পঞ্চ- 
ভূতময়) একটা ভরব্য হইত প্রাণিদিগৈর খাদ্যদ্ব্যের সহিত গরাণি- 
দিগের উদ্ররগত হইয়া বীর্্যরূপে পরিণত হয়। তাহার পরে এই 


ফলে অন্থৃতবাত্মক ব্রহ্মই উক্ত অহংআদি ক্রমে পঞ্চভতময় স্থুলদেহ 
অনুভব করত (ভ্রান্তিবশতঃ ) চক্ষুরাদির দ্বার! স্থাবর জঙ্গম বাহ 
পদার্থের অনুভব করেন এবং নিজেও তত্তৎ অনুভববাসনায় তদা- 
কার ধারণ করেন। হুস্ম আতিবাহিক দেহ অবস্থিত চিৎ পুন. 
সঞ্চিত স্ুলভাব্বাদনার প্রাবল্যহেতু হুক্্মভাবের দৃট অভ্যাস ক্ষীণ 
হওয়ায় কাকতালীযুব্ত সহস৷ হুক্ষ্ম আকার পরিত্যাগ করেন; যেমন 
পুরুষ কল্পনাবলে স্বসন্মুখে উজ্জ্বল বেতালমু্তি উপস্থিত করে, 
উদ্ত চিৎ এক হইলেও (অদ্বিতীয় হইলেও) দ্বতৃপন্কল্পে -দ্বত 
ভাব উপস্থিত করেন। যেমন “আমি কিছুই করিতেছিনা” এইরূপ 
সঙ্কল্গে পুরুষের কর্তৃতু নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ আবার অদৈতসন্ধল্পে 
আত্মার দ্বৈতভাবের নির্ত্তি হইয়া থাকে৷ দ্বিত্বসঞ্চলে একেরই 
দ্বিতব হয়, অদ্দিত্ব সঞ্ধলে অনেকেরও দ্বিত্ব (অনেকতৃ) নষ্ট হয় 
অবিকার সর্নদা সর্বগামী পরমাত্মারপ. আত্মাতে দ্বিত্ব নাই। | 








থাকে, যেমন মনোরাজ্য ও গন্ধব্বনগর। ২৬৩২ । সম্কপ্স করি- 
তেই কেশ, সন্ধল্প বিনাশে কোনই ক্লেশ নাই; সম্থ্প ক্ষ ও 


 শন্ধর্ন্গরীর অষ্টা, ক্ষয়কর্তা নহে । প্রবল সঙ্ল্পবলে যে এই ছঃখ 


আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে, ইহ একমাত্র স্ধলের অভাবেই ক্ষয় 


| হইতে গারে; হুতরাৎ ইহার জন্য আর কষ্ট কি? যহসামান্ত 


সন্কল্পেই মানব অগাধ ছুঃখে নিমগ্র হয়) যদি কিছুই সঞ্ধল্স না, 


করে, তাহা হইলে অক্ষয় তুখভোগ করে । তোমার চেতনা যত- 
ক্ষণ সঙ্কলপভূজনশৃন্ঠ না হয়, তাবৎকাল তুমি রমণীয় নন্দনকাননে 
_ ঝম করিলেও প্রকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারিবে না।. 


অতএব তুমি নিজ বিবেকমারুত ছারা সঙ্বল্পযেঘকে অপসারিত, 
করিয়া শারদগগনের, ন্যায় পরম নির্মমীলভাব ধারণ কর। তুমি 
উন্মাদিনী জঙ্বন্সনদীকে মণিমন্ত বার! বিশুদ্ধ করিয়া এ সব্ধ্নদীতে 


ই ভাসমান আত্মাকে আশ্বস্ত করত অমনাঃ হইয়া! অবস্থান কর। 


: ৩৩--৩৮। জমার চিদাত্বা. সন্কলমমারুতে সপ্গালিত হইয়! পর্ণ- 


তৃণখণ্ডের স্ায় ভূতাকাণে (নিখিল ভূতের হৃদয়াকাশে ) ভ্রমণ 
করিয়! বেড়াইতেছেন; অতএব তুমি, তাহাকে বলপুর্বক ধরিয়। 


তাহার 'ধথার্থরূপ নিরীক্ষণ কর। তুমি নিজেই ( আত্মবিবেক 
: দ্বারাই) আত্মার সম্ল্পজনিত কলুষভাব বিদুরিত' করিয়া পরম 


আত্ম! যেরূপ যাহা দৃঢ়রূপে ভাবনা করেন, সক্ষল্পবলে তাহ 
তদ্দরপে দেখিতে পান। সঙ্কল্সমাত্রই এই জগৎ, হুতরাং ই 
মিথ্য। ; হে রন্ধন! সন্কল্পের অভাবে উহা কোথায় লয় পাই 
যায়। সঙ্বল্পমারুতে একত্র পুগ্তীকৃত এই জন্মরূপ মেঘমা 
অসস্কজরূপ প্রবল মারুতের স্পর্শমাত্রেই পরম্পদে বিলীন হইয়া; 
যায়। এইযে তৃথ্ণরূপিণী  করজীলতিকা বদ্ধিত হইস্স সু: 


হুইয়! উঠিয়াছে, সঙ্ল্পই এই লতিকার মুল। হে মুনে! তুমি 
প্র মুলোচ্ছেদন করিয়া এই লতকে বিশু কর। ৩৯--৪৪। শী 
সম্বপ্পাদি নিবৃত্তি হইলেও যদি জগৎ আভাসমান থাকে, তাহা ও 

হইলে তাহা প্রতিভাসমাত্র জানিবে ; যাবৎ উক্ত গ্রতিভাস হয় 
না হয়, তাবৎ (জীবনুক্তগণ ) এই অৎসারবিভ্রমকে গ্র্বনগরের ক 
(প্রারুন্ক্ষয় একেবারে গু 
না হওয়ায় তাহাদের ও ভ্ান্তপ্রতীতি থাকে মাত্র) সত্য] বুদ্ধি ভর 
তবে তৎকালে ভ্রান্ত পুতীতিজন্ত তীহাদের কোন পু 


হায় অলীকরূপ প্রতীয়মান করেন। 


থাকে না)। 
দুঃখ বোধ থাকেনা; 
তজ্ঞ'নই ছু খের মূল, তাহা তাহাদের তখন নাই। 


রণ অজ্ঞানই স্বস্বূপের আবরক, সেই 


যাবৎকাল 
পযন্ত নবরাজ্য প্রাপ্ত রাজার মনে উদিত হয় না যে, “আমি 


রাজা” তাবৎকালই বাঁজা “আমি সকলের অধিপতি” এই- পু 


রূপ আধিপত্য বিশ্মৃতি হেতু পূর্ণমুখভোগ করিতে পায় না) 


অর্থ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে । যখন জানিতে পারে, আমি | | 


রাজা তখন স্পার আনন্দের সীম! থাকেনা, তখন তাহার পূর্বস্থৃতি 


(অরাজ অবস্থার স্মৃতি) বর্তমান আগুজনের উপদেশজনিত স্তর 
আমি রাজ? ইত্যাকার স্মৃতি দ্বারা শরৎসমাগমে নিজ জড়তাগুণে ২ 


জগদাচ্ছাদনকারিণী বর্ধাধতুর স্তাষ্ধ বাধিত হইয়! যায়। জীব- 


ুক্ত পুরুষেরও এইবূপ পুর্কস্ৃতি (প্রাক্তন সঙ্কীর্ণ জীবভাবের শু 


০০১০০১১১]]), 


স্মরণ) বর্তমান “ আমি ব্রহ্মা” ইত্যাকার প্রবল স্মৃতি দ্বার! বাধিত 
হইয়া যায়। ৪৫--৪৭। পূর্বস্থৃতিবোধের হেতু বর্তমান স্মৃতির | 


প্রাবল্য, বর্তমান স্মৃতির প্রাবল্যের হেতু মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সঁ 


পৌরুষপ্রযন্র, সেই কারণে যে চিততবৃততি সহসা! ঘনপ্রবাহিনী 
( সুদৃঢ় ) হয়, তাহারই বৃদ্ধি। বীণার যে তন্ত্রীর ধ্বনি অপেক্ষাকৃত | 
উচ্চ, তাহাই আসিয়া অগ্রে কর্ণে প্রতিধাত প্রাপ্ত হয় । হে মুনে! 
তুমি “আমি একমাত্র আত্মা” এইরূপ একাভিমুখী ভাবনা করিতে 
থাক, তাদৃশী ভাবনায় হুসিদ্ধ হইলে তুমি নিশ্চয়ই সেই পূর্ণত্রঙ্ধ 
হইতে পারিবে। অতএব এইরূপ ঝাহ্পুজা তোষার স্তায় লোকের' | 
কর্তব্য ছে; কারণ যাহারা তুচ্ছফলের আকাজ্জ করে, তাহারাই : 
বাহ্থপুজ1 করিয়া থাকে, তাহাদেরই সেই পুজা শোভা পায়। : 


তোমাদের পুঁজনীয় দেবতা দেই পরমার্থ সত্য একমাত্র পরমাত্ঝা ; 
এতভিন্ন অন্ত পুজার আয়োজন কিছুই নহে অর্থাৎ (পুজনীয় শর 


প্রতিমা উংবটন, পুজার দ্রব্যসংগ্রহ ও পুজক) এ সমস্ত সংগ্রহ । 


কিছুই নহে। কারণ সে সমস্ত সাগ্রী অলীক মনেরই কলনা- পি 


মাত্র (অহাতে প্রকৃতদেবের পুজা কিরূপে সন্তবে )। ৪৮--৫০। | 


্রয়ন্ত্িংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ |, 


০ 












তোমার 


হয় সে 
অবস্থা ' 
চিচ্ছক্তি 
ব, 
আকাশে 
তিনি কা 








চতুত্ত্রিংশ সর্গ | 


নু রর _ ঈশ্বর কহিলেন,- অতএব তুমি দেবপুজা দ্বারা যে বিশ্বের পুজ। 
সর করিত্ছে, এই বিশ্ব বাধধৃষ্টিতি অসৎ হইলেও অধিষ্টান-দৃ্তে 
যেসৎ ও দেবন্বরূপ তাহা যুক্তিযুক্ত ; আর যে তত্ৃষ্টিতে ইছাতে 


দ্িত্ব একত্ব নাই ব্যবহারদৃষ্টিতেই কেবল দ্বিত্ব একত্, তাহাও যুক্তি 


স্্র যক্ত। কেননা, চিতির মোহজনিত থে বিরূপতা, তাহাই সংসার, 


অপি চ তত্ববিচারে তিনি নিক্ষলক্ক ও অসংসারী প্রতিপন্ন হইতে- 
ছেন বলিয়া তিনি অভিন্ন গু অয়। “আমি এই দৃ্ঠদেহাদিম্বরূপ' 
ইত্যাকারে কলস্কিত হওয়াতেই চিৎ বন্ধ হইতেছেন। দৃশ্ঠ ্রকটন- 
কারী কল্পিত এই চিদংশকে আপনা হইতে অভিন্ন জানিতে 
পারিলেই তিনি মুক্ত হন। শ্রী চিৎ বাহ্‌ সাকারভাব ভাবনা 


স্কু করিয়া দ্িত্ব প্রাপ্ত হইয়াই নিছ অখণ্ড সন্ত পরিত্যাগ করিয়া 


বসেন। এবং দৈহিক সুখছুঃখাদি সম্মিলিত ্ কল্পিত অসত্য- 
ভাবকে ক্ষণকালমধ্যেই সত্য সৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
ব্যবহারদৃষ্টিতে তিনি নিখিল নামরপাত্মিকা হইলেও শৃন্তস্বভাবা, 


৯ উহীতে “সত্য বা অসত্য” ইত্যাদিপ্রকার বিকল্প নাম-রূপাি 


কিছুই নাই ; তিনি স্বতঃ নিরবয়ব ও বিশুদ্ধ। ১--৫। সর্বময় 
( পুর্ণ) নিকুপম ব্রহ্মই প্রথমে আকাশের ন্তায় বিকাসপ্রাপ্তা 
নিজমায়! শক্তিবলে মনোদ্ধারাই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি সষ্টি, স্থিতি, 
সংসার; এবং আধ্যাত্তিক, আধিভৌতিক ও আরধিৈবিকরপ 
ত্রিবিধ পথে প্রবৃত্ত জগদ্রপে প্রকটিত হইতেছেন। নিজ 
ইন্জিত্ববর্গের একাংশ মনকে মন দ্বারা ছিন্ন গরুতে পারিলে 


 সত্যন্বরপ ব্রদ্মের সাক্ষাৎকার হয়; তাহা হইলেই জগজ্জাল 


ছিন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যায়; জগজ্জাল বিলীন হইলে কল্পনাত্বক 
সংসারবন্ধনও বিশীর্ণ হইয়। ছিন্ন হইয়া যায়। তৎকালীন যে 
জীবসতা ( জীবনুক্ত পুরুষের সত্তা ) তাহা “ইতি নামিকা” বলিয়া 
অভিহিত হয় (অর্থাৎ তখন গে সন্ভা ইতি নামে ব্যবহৃত হয়); 
সে জীবসত্তা ভূষ্ট ( ভর্জিত ভাজা ) বীজের ন্যায় পুনরস্কুরোৎপাদন- 
শক্তিশৃন্ঠ হইয়া! অবস্থান করে। সে. সর্ভা তৎকাঁলে নিখিল 
দৃশ্টের- বাধ হওয়া প্রত্যক্ষ দৃক্ত্বরূপে পরিশোধিত হওয়ায় 
পশ্যন্তী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; সে জীবসত্ত ক্রমে 


| শ্রীতিপুরব্বক চেত্যবিষয়ের থে অনুম্মরণ তাহাও পরিত্যাগ করিতে 


থাকেন এবং মনোমোহরূপ জনদজালনিন্দুক্ত হইয়! শারদ-গগনের 
তায় নির্ম্লতাবে বিরাজ করে। এ সত্তা পূর্ব্বে চেত্যভাবরূপ 
চরধল্য-প্রাপ্ত হইলেও তখন.বিগুদ্ধ চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন। 


|| খপ অবস্থায় তত্ববিখ জীবন্ত ( ধোঁণী) জীবদ্বশীতেই সংসার- 


সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়। নিখিল পদার্থের সত্তামাত্রে পরিশিষ্ট 
হইয়। থাকেন । ৬--১০। তখন তিনি পুন্ন্মবীজরহিত সৌধুপ্ত- 
পদের (নিরতিশয় আনন্দরূপ স্বরূপের) পাণ্ডিত্যে (জ্ঞানে) অপরি- 
চিনা প্রাপ্ত হইয়া,বিতত ব্রহ্গপদে বিশ্ান্ত হন। হে দ্বিজবর! 


॥& তোমার নিকট মনঃক্ষরের পর. প্রথমে উক্ত চিচ্ছক্তির যে অবস্থা 
সর হয়, সেই অবস্থা. বর্ণন করিলাম ) এক্ষণে ইহার পবিত্র দ্বিতীয়া 
অবস্থা বীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনোদশী হইতে মুক্ত এই | 
চিচ্ছক্তিই শান্তিমত্রী, নিখিল জ্যোতিঃ (ুধ্চন্দ্াদি )::ও নিখিল 


তম: (অজ্ঞানান্ধকার ও..তৎকার্ধ) হইতে মুক্ত হইলে. বিশাল 
আকাশের স্তার স্বচ্ছভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। অনন্তর 


সর তিনি কালক্রমে সুদৃঢ় সুযুণ্তদশার অনুভবের স্তায় শিলার অন্তর্গত 


[নববাণ-প্রকরণ-পুববভাগ | 


5৪৫ 


সন্গিবেশের ( কাঠিষ্ঠের ) স্তায়, সৈন্ধবের অন্তঃস্থিত রসের স্তায়। 
বায়ুর অস্তঃশ্থিত স্পন্দশক্তির স্াস়, যখন যে স্থানেই সকলেরই 
সারভাগরূপে পর্ধ্যবসিত হইতে থাকেন, তখন আকাশের 
শৃন্যশক্তির স্তায় পরমাকাশগত হইয়া চেত্য-অংশে উন্মুখভাব 
(বাহাব্ষিষ়ের দিকে গঁৎনুক্য ) পরিত্যাগ করিয়া নির্ধাত সলিলের 
্তায়, নিশচলভাবে অবস্থান করেন । ক্রমে সুক্ষ পবনকণার স্পন্দ-_ 
ত্যাগের সায়, কু্থমলেখার (পুণ্পের সুম্ম একাংশের ) সৌরভ- 
ত্যাগের স্তায় কালত্ব ও আকাশত্ব পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় 
ৃষ্ঠবন্তর অনুভব হইতে সর্বপ্রকারে মুক্তি লাভ করেন। তখন 
না জড় ও না অজড় হইয়!( অর্থাৎ জড়-অজড় উভযভাব হইতে) 
বিমুক্ত হইয়া! বিশালতা (অপরিচ্ছিন্নতা) লাঙ করত এক 
অনির্ববচনীয় সত্তা ধারণ করেন। জে মহাসতা৷ দিকৃকালাদিরূপেশ 
পরিন্চিন্ন হয় না, মহাস্ভারূপে অবস্থিত নিঙ্ষলক্ক অনাময় প্র চিতি 
তখন (জাগ্রত, স্বপ্র ও হযুপ্তিদশায় ) ঈপনীত ও পরিণতরূপে 
অভিহিত হুনা তখন তিনি নিখিল বন্তর প্রকাশ ও আনন্দভাগ 
অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর প্রকাশ ও আনন্দস্বরূপে অনির্বচনীয় বিশা- . 
লাক্ষ (বিশ্বচক্ষু ) সাক্ষীবৎ অবস্থান করেন। হে হুব্রত! তোমার 
এ চিতির এই দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণন করিলাম। হে তত্ববিদ্বর 1 
এক্ষণে তৃতীয়া অবস্থা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১--২০ 
তৎপরে এই চিতি ব্রহ্মাকার অখণ্ড (চিত্ত) বৃত্তি ও তথ্যাপ্ত 
ব্হ্মের (ক্ষীরনীরব্ৎ ) একীভাব হওয়ায় নামরূপাতীত হইয়া! বক্ষ, 
আত্মা ইত্যাদিসংজ্ঞা হইতেও অতীত হওত কেবল রূপে অবস্থান 
করেন। তখন তিনি কোন প্রকার বিকার না থাকায়, কাল- 
অপেক্ষাও স্থির তমোতীত ব্বস্বরূপে একেবারে নিলক্ক হইয়! 
তুরীয়াতীত প্রভৃতি নাম হইতে অতীত পরম পুরুযার্থরপে 
অবস্থান করেন ৷ সেই চিতিই নিখিল সুখের অবধি এবং 
সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইতেও প্রধান হয! থাকেন। সর্কোন্তম অবচ্ছে্ব- 
বিবর্তিত পবিভ্রা এই কেবল! চিতিস্থিতি ই তৃতীয়া বঙ্ষ 
জানিবে। তোমার নিকট চিতির এ যাদৃশী অবস্থার কথ 
বলিতেছি, ইহা নিখিল পথের ও নিখিন পথিকের দূরবর্তাঁ; ছে 
মুনে! এইজন্য এবসূত চিতি আমার বাক্যের অগোচর অর্থারি 
আমি ইহা বুঝিতে অসমর্থ। হেমুনে! আমি তোমার নিকট, 
যে চিতির কথা বলিলাম, ইনি জাগ্রতস্বপ্রদি মার্গবয়ের অতীত ১ 
এই চিতিই সনাতন পরমদেব) তুমি এই পদে (ত্রেহ্গপদে ) 
অবস্থান কর। হে মুনে! এই বিশ্বের উপাদান এ চিতি, এবস্ভূত : 
ধারণায় এই বিশ্ব এতন্ময় (চিন্ময়), হে যুনীশ্বর! এই চিতিই 
অদ্বিতীয় সত্যরূপ, “ইনি কাহারও উপাদান নহেন” এইরূপ পার- 
মার্থিক জ্ঞানে এই বিশ্ব এতন্ময় নহে। পারমার্থিক জ্ঞানে এই বিশ্ব 
কিছুই নহে, এই বিশ্ব উৎপন্নও নহে, বিনষ্টও নহে। ফলে এই : 
বিশবতর্ধাণ্ড সবই একাকার শান্ত আকাশকোষবত শৃন্ঠ । ২১২৭ 
কারণ একমাত্র'চিতিই অদ্বৈত অসংক্ষুধ অধিকারী ঘন চেতনা 
রূপে অবস্থান £করিতেছেন। এমন কি, চিরকালস্থায়ী (নিত্য) 
কাল ও গগনাদিও এই চিতির কাছে অনিত্য। শিশুদিগের কল্সিত . 
আকাশ্বশিলাদিও অসত্য, জগৎ ও-জগদৃগত পদার্থপুপ্ত সত্য 
হইলেও চিদঘন চিতির সন্তাতেই মকলই একরূপ, কিছুই প্রভেদ্ব 
নাই ; অর্থাৎ চিৎসন্তীতে অলীকও সত্য এবং চিতি অসভ্তাতে 
সত্ও অলীক হইয়া যায়। ফলতঃ এই সমস্তই বাকৃ-পথেক্' , 
অতীত শান্ত শিব ব্রহ্ম ৷ প্রণবের তুরী়মাত্রাত্বক যে বিশুদ্ধ 
২৪৯ 


৪৪৬ 


্রক্গ, তিনিই পরমা-গতি। বাল্পীক্ষি কছিলেন,_-ভগবান্‌ ঈশ্বর 


. অইবপে উপদেশ প্রদান করিয়া এ মুনিবর বশিষ্ঠও দ্বন্দ নন্দী 


“ প্রভৃতি 
ভুরীয় ব্রহ্মণদ্ে বিশ্রান্তিলাভ করত মুহূর্তকাল নিশ্চেষ্টভাবে 
॥ অবস্থান করিতে লাগিলেন; 
; প্ররমানন্দ চিদেকরস্রূপে পরিণত হইয়া গেল। 


স্বজনবর্গের সহিত প্রশান্ত সর্বসংসারের পারস্থিত 


তৎ্কালে তীহাঁর চিত্তবুত্তি 
কাজেই অপর 


: ইন্দিয়বর্গ নিশ্চেষ্ট হওয়ায় তিনি নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে 


: লাগিলেন । ২৮--৩১। 


1 


চতুন্ত্িংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥ 


পি 


পঞ্চত্রিৎশ সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,+অনন্তর সুহূর্তকাল অতীত হইলে গৌরী 
রূপিবী পদ্ধিনীর সরোবর মহাদেব আমাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত 
ধীরে ধীৰে বাহানেত্র উন্মীলন করিলেন। তখন তাহার ব্দনাকাশে 
নেত্রত্রিতয়রূপ স্ৃ্ধ্যাপ্সিচন্দ্রমা উদ্দিত হইয়া, সুষ্ উদ্দিত হইয়া 
বেমন দ্িবসভাগ প্রকটিত করেন, তন্রপ তীহার প্রবোধসমাধি 
প্রকটিত করিষব! দিল। অর্থাৎ সমাধি হইতে ব্যথিত হইলেন । 
( উপদেশ দিতে দিতে সমাধিমগ্ন হইস্বাছিলেন ; আমার সৌভাগ্য- 
প্রণোদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই সমাধি ভইতে ত প্রবুদ্ধ হইয়া 
পুনরায় উপদেশ দিতে লাগিলেন )। ঈশ্বর কহিলেন, _হে মুনে ! 
তুষি প্রথমে বিচার দ্বারা ঝটিতি নিজ গুত্যকৃম্বরূপের সভা! নিশ্চয় 
কর (অর্থাৎ হ্বত্বরূপ অবগত হও )। পবন যেমন স্পন্দভাব ধারণ 
করিয়! নিম্পন্দ আকাশকে ধুলিজাড্যাঁদি কলুষিত করে, সেইরূপ 
অনর্থজালে আপনাকে জড়িত করিও না। বাহ্থবিষয়ের যাহ! 
দেখিবার তাহ! ত সমস্তই দেখিয়াছ, আর কেন ভীান্তিবিজড়িত 
থাক ১এই ভ্রান্তিমন্ত সংসারে তন্ববিদৃযোগীর ত্যাজ্য বা অদেয় ত 
কিছুই দেখিতেছি না। তুমি অসির স্তায় হইয়! শাস্তি-অশান্তিমন 
খই বিকল্পসমহকে দলিত করিয়া ধীর হইস্াছ; রূপে বিকল্স- 
অমৃহ দলিত না করিতে পারিলে তুমি ধীর হুইতে না) এক্ষণে 
তুমিই আত্মর্শনে সমর্থ হইবে ; অতএব তুমি আত্মদশী হও। 
১--৫। তুমি এক্ষণে নিখিল প্রপঞ্চের বাহরূপে অবস্থিত আত্ম 
ধলা করিবার জন্য আপাততঃ এই দৃশ্ঠদশীয় থাকিয়াই মৎ- 
টা উপদেশ শ্রবণ কর। আত্মলাভের জন্য চেষ্টাবান্‌ হও, 
নিশ্চেষ্ট হইয়। থাকিলে কিছুই হইবে না৷. এই বলির ত্রিশুল- 
রী শঙ্কর “বাহু দেহাদিতে আক্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর” এই প্রকার 
উপদেশ দির! দেহাত্তান্রম পরিত্যাগের উপায় বলিতে লাগিলেন । 
এই দেহ-গৃহ প্রাণবামুর পাহাধ্যেই যন্ত্রের ন্তায় চলিত হইতেছে 


প্রাণবামুন! থাকিলে এই দেহ নিম্পন্দ হইয়া মুকের ন্যায় অবস্থিতি 


করিত। দেহের স্পন্দকারিলী শক্তি পবনের, জ্ঞান্শক্তি কেবল 
চিতির। সে জ্ঞানশক্তি মূর্তিহীনা, আকাশ অপেক্ষা নির্মল! ) 
স্ত্বর সভ্তাই ইহার অস্তিত্বের প্রতি কারণ। স্পন্দশক্তির 
কারণ প্রাণ ও বিনশ্বর আশ্রয়. দেহ; স্পন্দশক্তির কারণ শ প্রাণ 
€ঘেহাভাবে সামাস্বাযুরূপেই বিদ্যমান থাকে। ধীহাকে চিদাত্ব। 


বল| বাইতেছে, তিনি আকাশ অপেক্ষাও নির্খ্ল, তাহার বিনাশ, 
- জ্ঝাই; অতএব কেন বৃথা জন্মৃত্যুত্রমে পতিত হইয়া খাক। যেমন 


রণ নিম হইলে হাতে তব পড় স্ইেরূপ প্রাণমনো- 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ . 


ম্য় দেহেতেই এ ?চৎ, প্রাতাবান্বত হহয়্া থাকে। হেমু 

যেমন বস্ত সম্মুখে থাকিলেও মলযুক্ত দর্পণে প্রতিবিন্ব না 
তাহার সত্তা থকে না! অর্থাৎ দর্পণে তাহা তখন অলৎ বি 
বোধ হয়, সেইরপ প্রাণহীন শরীরবিদ্যমানেও তাহাতে চিৎ 
থাকে না। ৬--১১। এই কারণে সর্ধগামিনী হইয়াও উক্ত তু ৃ 
বাহৃ-বস্তর আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি ছার! দেহাদির স্পন্দন 


সমর্থ হন এবং প্র চিতিই ব্রঙ্গাকারে আকারিত চিন্তবৃত্তি ্ ডা. ৃ 


তত্ববোধ লাভ করিঘ্া পরম কল্যাণময় কৈবল্যরূপে বিজ 
করেন। এ চিতির অভিব্যক্ত যেরূপ, তাহাই নিখিল বস্তর সন 
প্রদ দেব বলিয়া! অভিহিত হন। প্র চিদ্রপই হরি, ইসি ্ 
শিব,  চিদ্রপই অজ বরহ্ষা, শ চিজ্রূপ দেবই হরেশ্বর ৷ 
মেশ্বরই অনিল, অনল, চন, শুরধ্য আকার ধারণ করিতেছে 

এ দেবই নিথিল চৈতন্টের আকর সর্বগামী চেতন আত্মা 
বর দেবেশ দেবগণপ্রতিপালক দেবদেবধাতা স্বর্গরাহু 
যে কৌন জীবই উক্ত মহ/চিতির ক্ফুট প্রকাশ লাত করিয়া? 
মিথ্যামোহপরবশ হন না, তীহারাই এই জগতে গা বি 
পিব প্রভৃতি হইয়া থাকেন। যেমন উত্তপ্ত লৌহখণ্ড হইতে! 
জলন্ত লৌহকণা। নিঃহত হয় এবং অমুদ্র হইতে যেমন জলবিদক 
ইভস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ এই ব্র্গা বিঞু হরাদি ঁ পরম চি ্ 
হইতে বিন্পিহৃত হইয়াক্জ্। ১২_১৭। সেই পরপদ হইতে ব 
উৎপন্ন এই ব্রহ্ধাদিও ভ্রান্তিময়; ইহার! রাততিমর কল্পনাজান এ 
বিস্তার করিতেছেন; একমাত্র অবিদ্যাই এই সমস্ত রঙ্কাদি 
প্রপঞ্চরূপ শত সহস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তারপুর্ক বিশাল আকারেস্্ 
সমুদিত হইতেছে। এই যে, বেদ, বেদার্থ; ক্রিয়াকলাপ ও জীবাদি 





এই সমস্তই ৪ অবিদ্যালতায় বিজড়িত রহিয়াছে । দেশকালবিধা- ক 


নী অনস্ত এই অবিদ্যা পুনঃপুনঃ কত প্রকারে যে প্রস'রিত 
হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা৷ সুকঠিন। ফলত: ইহার বিষয় বর্ন ক 
করিতে কেহই সমর্থ নহে। এই চিন্তা বরহ্ষবিষুশিবাদিরও- 
গরম পিতা এবং বৃক্ষ যেমন পল্পবরাশির মুলকারণ (বৃক্ষ না; 
থাকিলে পল্পৰ থাকে না) সেইরূপ এই মহাদেবই কলের চা 
কারণ। সর্ধবন্বরূপ এই চিদবাত্বাই দকলের সত্তা বিয়া! কথিভ হন). 
ইনিই সকলের চৈত্য্যসম্পাদন করিতেছেন । ইনিই সকলের 
সম্ভা প্রদান করিতেছেন; ইনি প্রত্যেক ইন্জরিষ্বে ও প্রত্যেক 1 
ব্ততে ক্ষুরিত হইতেছেন, ইনি সর্বদা সর্বত্রই ভাঙ্বান্রপে নু 
উদ্দিত হইতেছেন, তত্ববিুগণ ইহাকেই অর্চনা ও বন্দনা করিয়া! | 
থাকেন। ১৮--২৩। ইনি চৈতগ্যরূপে সর্বত্রই অবস্থান করিতে-. | 
ছেন বলিয়া ইহার অর্চনায় আবাহনমন্ত্রাদি কিছুই আবশ্তক হয়.. 
না; ইনি সকলের অস্তরে নিত্যই আই্‌ত রহিয়াছেন; আত্মচৈতন্য- | 
রূী এই চিন্তাকে সর্বত্রই পাওয়া যায়। হে মুনে! . ইনি যে. 
যে বন্তদশা প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই সেই বন্ততেই তত্তদন্তর স্বরূপ 
ও তততঘবন্তর মননরূপ মন এবং সাক্ষী দৃষ্টির স্বরূপ নিজেই "| 
ধারণ করেন। হে মুনে! তুমি এই হরেশ্বর চিদাস্মাকেই 
সকলের আদ্য পৃজ্য নমন্ত স্তোতব্য মূল্যবান বস্ত এবং নিখিল! 
পদার্থের ও সকল মহৎ বস্তর চরম সীমা বলিয়া জানিবে। জরা- 
শোৌকভম্ববিনাণী এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে 
ভীব ভূষ্ট-বীজের স্তা় আর অঙ্কুরিত হয় না (অর্থাৎ একেবারে । 
নির্বাণ মোক্ষ লাভ করে )। যিনি নিখিল জন্ততে জ্ঞানরূপে অব-£ 
স্থান করত অভয় প্রদান করিতেছেন এবং.ে সর্ববাদ্য দেবের! 
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উরি উপাসনা বিনা ভায়ামেই সিদ্ধ হইতে পারে; হে মুনিবর! তুমিই 
পু ই অজ পরম-পদ (আত্মা) হইতেছে; অতএব কি জন্ঠ বাহ 
মর টিতে মুগ্ধ হইতেছে? ২৪__-২৮। | | 
পঞ্চব্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫॥ 





ষট্ত্রিংশ সর্গ। 
ঈশ্বর কহিলেন,-_এই চিদ্দ্রপ আত্মার সাক্ষাৎকারে পুনর্জন্ম 


সর ব্বানুভূতিময় বিশুদ্ধ এই দেবকে সংসাররোগবিনাশী সর্দেশ্বর 
সর বলিয়া, নির্দেশ করেন। তুমি এই নির্মল চিৎসার আত্মাকে 
সু নিথিন বীজের বীজ, সংসারের সার এবং সমস্ত কর্মের মধ্যে 
ঘর উত্তম কর্ম বলিয়া জানিবে। ইনি নিখিল কারণের কারণ হইলেও 
(পরমার্থতঃ) কারণ নহেন এবং নিষ্লঞ্ধ, (নির্নেপ ) ইনি নিখিল 
ভাবনীয় পদার্থের ভাবনস্বরূপ অথচ নিজে অভাবনীয় এবং 
অভবন্বরূপ (জন্মবিবর্জ্িত)। ইনি নিখিল বুদ্িবৃত্তির প্রকাশ 
ঢু করিডেছেন এবং চৈতন্যাস্বক জীবের অন্তরে চিৎসারন্ূপে বিরাজ- 
| মান রহিয়াছেন। ইনি নিজে প্রত্যকৃষ্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া 
টু বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি ঘারা নিখিল বাহ বেদ্যবস্তর প্রকাশ করিতে- 
ছেন এবং নিখিল বেদ্যবস্তর অধিষ্ঠান তত্বত্বরূপে অবস্থান 
ঢ করিতেছেন। ইনি একরূপ হইলেও মায়া দ্বার! বহুরূপে ভাবিত 
]হন। ইনি নিখিল জ্যোতির জ্যোজিম্বরূপ এই নির্মল. আত্মা 
আলোৌকিক বলিয়া কাহারও আলোকনীয় হন না। ব্রহ্মবিদুগণ 
জানেন, এই বিমল চিদাত্বা প্রকাশময় একমাত্র বীজ হুইয়াও বহ- 


[ততই ইহাতে অবস্থিত নহে, ব্যবহারিক সত্য বা প্রাতিভাসিক 
অমত্য কিছুই ইহাতে নাই । জগতসত্তা ও অব্যাকৃত কারণসভ্তার 
বাধ হইয়া গেলে, ইনি যে সাক্ষী চিন্মাত্ররপে পর্যবদিত হন, 
[তুমি ইহাকে তাহাই ছানিবে। ইনি নিজে রাগস্বরূপে বিদ্যমান 
) | হইলেও রঞনকারী, রঞ্জুনের করণ ও রূজোরূপ হন। ইনি 
নিজে আকাশম্বরূপ হইলেও ৰর্টিতি হুশোভিত প্রাচীর হয়! 
.]খকেন। চিত্তরূপে বিকাস প্রাপ্ত এই চিতিতে কোটি কোটি জগৎ 
| মরুমরীচিকা স্কুরিত হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে। দ্বপ্রকাশ 
য়া এই চিদ্াত্মায় এই জগৎ তদীয় সন্তমাত্রে সম্পন্ন হইলেও অথচ 
"কিছুই সম্পন্ন হইতেছে না। অগ্ির-উষ্চতা যেমন অগ্থি হইতে 
| অপৃথক্‌, তদ্রপই ইহা ( জগৎ) উক্ত.চিতি হইতে অভিন্ন। এই 
*চিদাত্মা নিজ উদ্রে মহামেরু-ধারণ করিলেও মহাথেরুকে আচ্ছা- 
ঘন করিক্াা থাকিলেও তন্ববিদ্গণ ইহাকে পরমাণুর সমান জ্ঞান 
রুকরেন। ৬--১০। ইনি মহাকলপকে আপন গর্ভে ধারণ করিলেও 


ঢু করিয়া অবস্থান করিলেও শর নিমেষপরিমিত কালত্ব পরিত্যাগ 
করেন না। ইনি কেশাগ্রের স্তায় অতি হুক্ম হইয়াও নিখিল 
রহীমগ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অপ্তসাগর-বমনপরিহিতা পৃথিবী 
 গারিদেনুইঘার শেষ সীমা ব্যাপিতে পারেন নাই। ইনি সংসার- 
সিবৌব সরলা না করিলেও তাহার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়ছেন। ইনি 
পেষ্ট কপ করিলেও কিছুই করিতেছেন না। ইনি দ্রব্য হইয়াও 
সত্য নহেন, কোন ভ্রব্য ইহাতে না থাবিলেও দব্যবান্। হইনি 


শির্বব1ণ-প্রকরগ-পুর্ববভাগ । 


তর িবারিত হয় বনিয়া, তক্ষবিদূগণ, নিথিল বন্থর স্তারপে অবস্থিত 


বীজস্বরূপে অবস্থিত হইতেছেন। ১--৫। পৃথিব্যাদি কোন |. 


ই নিমেষূপে কথিত 'হইয়া! থাকেন; ইনি সমগ্র কল্প আক্রমণ 


৪৪৭ 


কায়বর্তিত হইলেও মহাকায় অর্থাৎ ব্রহ্গাগুশরীর। মহাকায় 
হইলেও ইনি কায়শন্ঠ। ইনি অন্য অর্থাৎ য্টিদপডাত্বক সমু, 
হইলে প্রা অর্থাৎ তাহার প্রথম ভিনমুহ্ীত্বক; আবার . 
প্রাঃ হইলেও ইহার উক্ত অদ্যত্ের কিছুই ব্যাঘাত নাই। 
ইনি অদ্যও নহেন, প্রাতঃও নহেন; অথচ অদ্যও বটে প্রাতও 


ৃ বটে। ১১৯৫ ।  ইহীর কাছে “ভিত্তি” “ভিপ্ডি” “থিলে মন্ত? 


দপুকপিক্ছিলি” “সাধ” বিবিৎ” “লিং “সদালো” «কালাসো” 
গুলুগ্নু” “শিলী” ইত্যাদি অনর্থক কথাও সত্য হইতে পারে, 
এমন কি বেদাদি শাস্ত্রোক্ত কথাসমূহ যেমন সত্য, তেমনই সত্য 
হইতে পারে; এমন কিছুই (বিষয়) নাই, যাহা ইহাতে সত্য 
হইতে পারে না এবং এমন কোন বনস্তই নাই, যাহা ইনি নহেন। 
(অর্থ, অলীক আকাশকুম্মাদিও ইহাতে ঈত্য হইতে 
পারে এবং ইনি ভিন্ন কিছুই নাই। খাছাতে সমুদয়, ধাহা 
হইতে জমুদপন, ধিনি সমুদয়, সমুদয় হইতে যিনি এবং ধিনি 
সর্বময়; সেই সর্ধরূপী দেবকে নিত্য নমস্কার। পত্রপল্লব- 
পরিশোভিত লতাজালে পরিকৃত, নিবিড়াঙ্গ তকুবর, নিবিড় 
স্বনসৌদামিনী কমনীয় বিলাসিনী স্বীয় ফলপুষ্পপত্র-সমৃদ্ধিশোভা 
দ্বারা অন্ত বনের জ্ঞ্ুদ শোভাকে মুষ্টির ন্যায় সন্কুচিত করিয়া 
আত্সাং করিয়াছে । অম্ল দলপল্লবশোভিত বনমালাধারী 
পুরুষগণের প্রধানতম বিশ্বস্তর বিষু, জগন্মোহিনী নবনীরদ- 
নিন্দী স্বীয় দেহশৌভার সহিত প্রণয়িনী লক্ষ্মী দেবীকেও মুষ্টিবৎ 
একীভূত করিয়৷ রাখিয়াছেন। ইত্যাদি বিবিধ অর্থ এই 
শ্লোকের আছে অথ পঠনমাত্রে ইহা নিরর্থক বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়)। ১৬--১৯। 


ব্টত্রিংশ সর্গ ঘমাপ্ত। 





সপ্তত্রিৎশ সর্গ। 


ঈশ্বর কহিলেন, যে সর্বেশ্বরে পুব্বোক্ত এবং ন্ঠান্তপ্রকার 
অনর্থক বাক্য বা শবসমূহ্র অর্থও সত্য হয়, সেই নিখিল, 
জগতের সম্তারূপ মণির পেটিকান্বরূপ মায়াশবলিত ব্রহ্ধে 
বিমলীভাস কোন্‌ শক্তি না বিকপ্সিত হয়? সেই চিদ্রপী পরম 
মণিতে যে সমুদয় বীজশক্তি, বিচিত্র জগতের আরোপ করিতেছে, 
তাহাদের প্রকাশ স্পষ্টভাবেই হইতেছে । এই শশ্বরী চিৎসভা 
ধান্তা্িবীজকণার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়। ক্ষেত্রে পরিষ্বৃত 
মৃত্তিকা, জল ও কালাদি নহকারী কারণের সাহাধ্যে প্রথমে 
অন্কুরোৎ্পাদন করিয়া ক্রমে 'তগুলতাব প্রাপ্ত হইয়া ওদন হইয়া 
থার্কে। শ্রত্রশ্বরী শক্তি রসরূপে সলিলের ফেনা ও আব্তের 
মধ্যে অবস্থান করিয়া কঠিন শিলাদিসংযোগেও নিয়োন্নতগতি ও. 
ভ্রাণেন্িয়সংযোগে উদরমধ্যপ্রবেশরূপ সলিলের স্পন্দ উৎপাদন 
করিঞা থাকেন! এই চিৎসভ্তাই কুহুমণ্ডচ্ছের মধো মকরন্দ- 
বমগ্ন্ধরূপে অবস্থান করত গ্বাণেজিয়ে বিকাসপ্রাপ্ত হইস্সা 
নাসাদয়কে উংবুল করে। যেমন চতুর্দিকে শৃন্ত (ফাকা) 
পর্বত ক্রমে উৎপন্ন তৃণলতাদিপুগ্জে সমাচ্ছন্ন, হওত ক্রমে 
লোকবাসে পরিপূর্ণ হইয়! যেন নুতন একটী লোকালয় সৃষ্টিরপে 
পরিণত হইয়া পড়ে, তঙ্রপ এ চিৎসভ্া। শিলামধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয্ক। শিলা হইতে পৃথক অন্তশূন্ত আভাসমান শিলাভাবকে .. 











০০০৬ 


ব্যাবহারিক সাতে সত্য করিয়া তুলেন। ১--৬। পিত৷ যেমন 
আপন পুন্রকে আপনার আত্মবোধে তন্বারা নিজ কাধ্যসাধন 
করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ এই চিৎসন্ত। বায়ুন্লপস্পন্দকোষময়ী 
হইয়া তবস্থাপন্ন আপনা! হইতে উৎপন্ন ত্বগিক্ররিয়কে স্পর্শজ্ঞানের 
নিমিত্ত প্রবুস্ত করেন। প্র চিৎসন্তাই আবার আপনার প্রকৃত 
স্বরূপসিদ্ধির নিমিস্ত (মোক্ষলাভের জন্ত) আপনাকে নিখিল 
জগতের সম্মিলিত সম্তাসমৃহাত্মক একরূপ ভাবন। করিয়৷ আকাশের 
তায় নিখিল প্রপঞ্চকে শৃন্তময় করিয়৷ ফেলেন। ইনি আকাশ. 
দর্পণের মধ্যে নিজ সত্তার প্রতিবিন্ববৎ প্রতীয়মান কল্প-নিমেষা- 
দিলাঞ্থনে লাঞ্ছিত কাল-নামক নিপ্ধুল আকার ধারণ করেন। 
মহেশ্বর সদাশিব হইতে আরম্ত করিয়া]! এই জগৎ্প্রপঞ্চ সমস্তই 
পরিবর্তনশীল; হুতরাৎ নিখিল কার্য্ের ব্যবস্থাপিকা নিয়তিই 
মূলশজিই £) “ইহা এইরূপ, ইহা তক্রপ নহে” এইবূপে শয়ং 
উৎপন হইতেছে। ৭__১০ । অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে গৃহমধ্যে দীপ 
থাকিলে যেমন গৃহমধ্যদ্থিত বস্তসমূহ প্রকাশিত হয়, তদ্রপ 
অপরিচ্ছিন্ন সত্য প্র চিৎজ্যোতিতেই এই জগত্রূপচিন্পরম্পরা 
প্রকাশিত হইতেছে । কথিত নিয়তি পরমাকাশনগরের নাট্যশালায় 
(জাগ্রদাদি ভূমিতে) নিজ শক্তিসম্পাদিত সংসারনাটকের 
অভিনয় রি করত সান্ীতাবে অবস্থান করিতেছেন। বশিষ্ঠ 
জিজ্ঞাসা করিলেন,হে জগন্নাথ! এই শিব চিদ্াত্মার শক্তি 
কিরূপ? এবং কিরূপে তাহা অবস্থিত রহিয়াছে, সাক্ষীভাব 
কিরূপ? এব উক্ত শক্তিসমূহের ব্যাপার কি প্রকার ও কিয়ং- 
পরিমাণ? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন। ঈর্বর কহি- 
লেন,_-দহে সৌম্য ! মঙ্গলময় চিন্মাত্ররূগী শান্ত সর্বময় নিরাকার 
অগ্রমেয় পরমাত্মার ইচ্ছাসত্তা, আকাশসভা, কাস, নিয়তি- 
সন্ত| মহাস্তা, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃত্বশক্তি, অকর্তৃত্বশক্তি 
প্রভৃতি কত প্রকার যে শক্তি আছে, তাহার ইয়ন্ত! করা যায় ন। 
১১১৩। বশিষ্ট পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,_-“দেব! এই শক্তিসমূহ 
পরমাত্মীয় কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং এই শক্তিতে 
বত কিরূপে আসিল ও ইহাদের ভেদাভেদ কি প্রকার, 
তাহা ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন্”-অনন্ত মঙ্গল চিদাত্মার 
'মাযিক বিকল্পকল্সিত থে চিদৃভেদ, তাহাই শভিনামে অভিহিত 
হয়। এ শক্তি জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ ভোভৃত্, সাক্ষিত্বের ভাবনা 
করিয়। সলিলের তরক্গাদিপ্রভেদ্ভাবধারণের স্তায় বিবিধরূপ ধারণ 
করিয়া! থাকেন। এ শক্তিপুগ্ত নর্তক কালের নিকট ভ্রুমে শিক্ষিত 
হইয়। এই ত্রহ্মাওরূপ নৃত্যমণ্ডপে নৃত্য করিয়া থাকে । ১৭--২০। 
 পরার্দদ্বয়কালপরিমিত ও তাহার অবান্তর কল্প ও তদবয়বকাল- 
পরিমিত যে শক্তি, তাহাই নিয্তিনামে অভিহিত হয়। উক্ত 
নিয়তি আবার ঈশ্বরের ক্রিয়া, যত্ব, ইচ্ছা বা! কাল ইত্যাদি নাষে 














নিয়তির নাট্যশালা ব্রহ্মা, তাহা সকল খতুর করলি: 
সমাকীর্ণ; তাহাতে পুনঃপুনঃ সলিলধারাবর্ষণ অভিনবদর্শকৰ্‌ 


গাত্রের ঘর্ববিনূবৎ লক্ষিত, হইয়া থাকে। মেঘমালারপ দশা ৃ 
(পাড়) বিশোভিত নীলাম্বর এ নাট্যশালার অভিনেত্রীর প লো] 
ধেয়বাস। বিবিধ রত্বখচিত বিশুদ্ধ সপ্তুসাগর ই অভিনৈত্রীরউ: কো 
হস্তবলয়। শ্রী অভিনেত্রী প্রহরদির্বসপক্ষপ্রভৃতি্ূপ নে পরব 
কটাক্ষপাতে অন্বরতল উদ্ভাসিত করিতেছে । কুলপর্বত সকণ ্্ 


& অভিনেস্্রীর শিরোভূষণ কিরীটাদি, তাহ! কখন অবনমিত বা ই 
উন্মমিত হইতেছে। শ্বচ্ছসলিলা ভানীরথী উহার হারবষ্িু্র এ 












ত্র গঙ্গারলিলে প্রতিবিদ্বিত শশী, ৪ হারের ন্দ্রকাসতিমনি - 
সান্্যমেঘ উহার করপল্পব, . তাহা কখন বাহিরে বিকাসিতউ শত 
কখন বা ভিরোহিত। ভূবনবাসিজনগণ & অভিনেত্রীর গাত্রতিষণ | টা 
তাহা! অবিরত ঝনঝানায়িত হওয়ায় এ আু্যশালা ভি এ 4 
হইতেছে । ভূতল, গাতাল, নভম্তল এ নটার পাদবিক্ষেপ: বা 
ভূমি। আরকাপুীযাপ তর নটার গাত্রনিঃস্থত স্বেদবিদ্দু কখন বিবি 
উদ্‌গত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে । এ নটীরর ইনি 
গ্রগনরূপ মুখে চন্হূধ্যরূপ কুগুলযুগল দৌলাফ্রিত, উ মুখমণ্ডনন্ত্রী 
শ্মিতশোভী (ন্মিত উঞ্জলে চত্রহ্র্যের প্রকাশ)। ব্রন্ধাগুকপাট্ী নাই 
 নাট্যমন্দিরের চল্জাতপরূপে কঙ্সিত হইয়াছে । অর বিতাড়িত বা 
আক্রোশমান লোকনিকর বর নটীর মুক্তাগুক্ষিত উত্তরীয় বসন কো 
হুখছুঞ্খদশা এ নাট্যরজের ন্টার রসভাব পরিস্ফুটকরণ। এইস 
সংসারনাটকের অভিনয়ে, বিবিধৰিকারভঙগীপূর্ণ নিয়তিবিলাস রঃ 
বিষয়ে এই পরমেশ্বর সর্বদা সাক্ষী হইয়া! স্র্দা একম্বরণে 3 হা 


অবস্থান করিতেছেন; ফলতঃ তিনি উক্ত নটী ও নাটক হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন; উহার সহিত তাহার-কোন সম্পর্ক বু 
নাই। | ২৫-_-৩২। 

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭1 


অষ্টত্রিংশ সর্গ। 


ঈশ্বর কহিলেন,--“এই অনুভূতিষবরূপ চি মাত্র অর্বগামী 
দেবই সকলের আশ্রয় ও সাধুদিগের সর্বদা পরম পুঁজনীর”্ু ব 
ইনি ঘট, পট, শকট, অবট, (গর্ভ ) বা মানব সর্বত্রই অবস্থিত 
করিতেছেন। ইবুদধিগণ সর্বদা সকলের বাহিরে ও অন্তরে 
অবস্থিত। এই দেবকেই শিব, হর, হবি, ব্রহ্মা, ইল, কুবের, যম! রা 





অভিহিত হুইগ্স থাকে । মহারুত্রের অবস্থিত পর্যন্ত “ইহা এইরূপে 
অবস্থিত” ইত্যাকার নিয়মে অবস্থানহেতু এবং তন হইতে পৃদ্- 
যোনির স্পন্দপর্্যস্ত এইপ্রকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মনহেতুক 
শক্তি নির্তিসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে । এ নিয়তি যাবৎ 


কাল তত্ুবোধ দ্বারা পরিমার্জিত না! হয়, ভাবকাল উদ্বেগশৃন্ত | 
হইয়া নৃত্য ও জগত্সমুহনাটকের অভিনয় করিতে থাকে। উহার 
তাদৃশ নৃত্যাতিনয় বিবিধ রসবিলাসে পূর্ণ, বিবর্তরূপ আঙ্গিক 

অভিনয়ে চিন্তাকর্ষী। উক্ত. অভিনয়ের ' অবসানে প্রলয়ঙ্ষণে 
পুক্করাবর্তরূপ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইয়া! থাকে 1২১--২৪। এ. 


ইত্যাদি নানারপে পুজা করিয়া থাকেন। হে মহামতে! হে অবহি 
ত্রজ্ঞ ! এ দেবের বাহৃপুজা যেরূপে সম্পাদিত করিতে হয়, তাহা না 
অগ্রে বলি, শ্রবণ কর ; পরে আন্তরিক পুজার ক্রম অবণ করিও ততঃ 
এই দেহগৃহ শাস্ত্রোক্ত স্নান আচমনাঁদি সংস্কারে পবিত্র হইলে রি 
ইছা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই দেহের সাক্ষী চিদ্রুপে যে জা না ্ 
তাহাই পরম পবিত্র, অহাই ধত্তপূর্ব্ক গ্রহণ করিতে হইবে 1১ ২ 

অন্তরে ধ্যান করাই এই দেবের পুজা! ; এতদ্যতীত ইহার পু চি 
আর কোন ক্রম নাই। অতএব ত্রিভুবন্রে আধার এই ্ ডি 
সর্বদা ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে। এই দেবের চিদ্রপ লক্ষস্ধে টে 
যায় দেদীপ্যমান এবং নিথিল প্রকাশের প্রকাশকারী। ্ ক 
বিশোধিত চিৎগপ্রকাশই অহস্তাবের জারভাগ ; অতএব হহৃছ কা 
আশ্রয়নীয়। অপার পরমাকাশের বিপুল বিশালতা এই দেরী খানের 















































দ্্রীবাদেশ। অনস্ত যে অধোবর্তী আকাশকোষ, তাহাই ইহার 
| পাদপন্ধ; বিশাল অনন্ত দিঘবগুল ইহার ভুজমণ্ডল; চতুর্দিগৃব্ 
'লৌকসকল ইহার করধৃত মহান্‌ অস্ত্রনিকর+ ইহীর হবদয়কোষ- 
কোণে ত্রহ্গাগুপরম্পরা বিশ্রান্ত রহিয়াছে, ইহার অপার শরীর 
 গ্রকাশস্বূপ এবং পরমাকাশের (তল) পারে শুুথিত; ইহার 
সতুর্দিকে অন্তরাল দিকে উর্ধা ও অধোদিকে ব্রহ্ী, ইঞ্জর, হরি, রুদ্র 
ঈশপ্রমুখ দেবগণ শোতা করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন । ৬--১১। 
এই ভূতগ্রীকে উক্তদ্েব্র রোমাবলী বলিষ়া চিত্ত করিবে। 
বিবিধারভকারিনী ত্রিজগং-রূপ যন্ত্রের রজ্জুভূতা ইচ্ছাপ্রভতি 
' শক্তিসমূহ দেবের শরীরস্থিত নাড়ী বলিয়। জানিবে। এই পরম 
 দেবতাই সর্ব্দ| সাধুগণের পুজনীয় ; ইনি সকলের আধার জর্বর- 
গামী অনুভূতিময় চিতস্বরূপ। ইনি ঘট, পট, অবট, ভিত্তি, শকট, 
মনুষ্য অর্দত্রই অবস্থিতি করিতেছেন। ইনিই শিব, ইনিই হর, 
ইনিই হরি, ইনিই রক্ষা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই যম, ইনিই কুবের, ইনি 
বিবিধরূপ ধারণ করায় অনন্ত পদের বাচা ; ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ 
ইনি একমাত্র সত্তশরীর ; তদ্্তীত ইহার আর কোন শরীর 
নাই। ১২--১৫। জগৎসমূহের বিবর্তনকারী কালদেব ইহার ছার- 
গাল, শৈল-স্মৃন্ধিত সমস্তভুব্নময় এই ব্রদ্মাণ্ড ইইর মায়শবলিত 
কোন অংশের একদেশ; সুতরাং ইহার দেহের এককোৌণমাত্র বলা 
যাইতে পারে। অহত্রচন্ষু, সহঅকর্ণ, সহ্রমস্তক, সহতরবাহ শান্ত 
এই মৃহা্দেবকেই চিন্তা করিবে; ইহার দর্শন-শক্তি সর্বব্যাপিনী, 


ইহার রামনশক্তি সর্বত্র অবস্থিতা; ইহার শ্রবণ ও ম্ননশভিও 
সর্বতঃ প্রসারিত। অথচ ইনি সকল প্রকার মননের অতীত, ইনি 
সর্বাপেক্ষা পরম শিবময় । ইনি সর্ব্বদাই সর্ধকর্তী, ইনি নিধিল 
সন্কলিত বিষয় প্রদ্ধান করে। এই সর্ধময় দেব নিখিল ভুতের 
| অন্তরে অবস্থিত, ইনি সকলের একমাত্র সাধন! এই 
দেবেশ্বরকে এইরূপে চিন্তা করিয়া ত্পরে ইহার যথাবিধি 
পুজা করিবে। ১৬--২৯। হে ব্রদ্ষবিদের শ্রেষ্ঠ! ব্বসংবিদ্রপী 
এই দেবের যে উপচারে পুজা করা হয়, তোমার নিকট সেই 
উপচারের বিধান কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই দেবের পুজায় 
ধূপ, দীপ, কুহুম, চন্দন, কুকষুম, ক্পুর, অন্গাদি দান, বিভবার্পন 
বা অন্ঠান্ত বিচিত্র উপকরণ কিছুই প্রয়োজন হয় না। কেবল 
$ অনায়াসলভ্য শীতল (শান্তিময়) অবিনাশী আত্মবোধ নুধাতেই 


ইহার পরম পুজা। . যাহ! অন্তরে বিশুদ্ধ চিন্াত্ররূপে 
অবস্থিত, দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, ভোজনে, গ্রাণ্ট শয়নে, স্বপনে, 
| নিঃ্বাসত্যাগকালে, কধনসময়ে এবং আদান-বিসর্জনে সর্দ্ঘসময়ে 

তংস্বরূপে (বিশুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অবস্থিতি ' করিতে হইবে) 


করা বিধেয়। এ ধ্যানব্ষিয়ে একাগ্রভাবে চেষ্টাই এই দেবপুভার 
কুহুম। ধ্যানই এতদীয় পুজার উপহার, ধ্যানই এতদীয় পুজা 
ব্যাপার, ধ্যানই পাঁদ্য, অর্ধ্য, বিশুদ্ধ চিদ্বাত্বক চৈত্তই এতদীয় 
| ধ্যানকুহুম ; অধিক কি বলিব, ধ্যানই এই দেবের পুজার 
যাবতীয় উপকরণ জানিবে। ২২-_২৭। ধ্যান্ব্যতিরেকে কিছুতেই 
এই আত্মদেবের ' লাভ হয় না) ধ্যানবলেই এই আত্মার স্বরূপ- 


দন খানের প্রভাবেই এই আত্মধেব প্রসন্ন হইয়া, দেহাভিমানী হইয়া 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাঁগ । 


ইস্ার ভ্রাণশক্তি সর্বব্যাপিনী, ইহার স্পর্শশক্তি সর্বব্যাপিনী, ৷ 







ইহার পুজা হইয়া থাকে। ইহাই ইহার পরম ধ্যান, ইহাই 


র পরমাস্বাদঘুক্ত বিশুদ্ধ ধ্যানমুধা দিয়াই এই আত্মেখবরের পুজা 


প্রকাশ-রূপ অনুগ্রহ লাভ করা যায়। হে স্মতে! হে যুনে! এই 


€৪৯ 


গৃহে যেমন ভোগসমুদয় উপভোগ করেন, তদ্রপ ত্রয়োদশ 
নিমেষকালমাত্র নিখিল বিষ্য়ভোগ উপভোগ করিয়া 'লন। 
যু ব্যক্তিও এই দেরের এইরূপে পুজ! করিলে গো-দানের ফল 
লাভ করে। মানব যদি শতনিমেষকাল মাত্র এই প্রভুর পুজা 
করে, তাহা হইলে অশ্বমেধ্যজ্ঞের ফল লাভ করে। অর্দা্ঘটিকা-. 
মাত্র এই প্রন নিজ আত্মদেবের পুজা করিলে, মবনব সহস্র 
অশ্বমেধযজ্ছের ফল ল[ভ করে। যে ব্যক্তি একট! মাত্র 
ধ্যান-উপহার দ্বারা এই আত্মর্দেবকে আত্মা! দিয়৷ পুজা করে, ছে 
ইত ফল লাভ করে। এইরূপে অর্ধদিবম পুজ। করিলে; 
মানব একলক্ষ রাজন্য়-যজ্জের ফল লাভ করে। এইরূপে এক 
দিব পুভ। করিলে, মানব পরম কৈবল্যধামে বাম কবে। 
আত্মদেবের এবংপ্রকার ধ্যানই পরম যোগশব্দে অভিহিত হর, 
ইহাই সর্ষোন্তম ক্রিয়া; তোমাকে আত্মদেবের এই বাহু পুজার 
বিষ কহিলাম। যে মানব নিথিলপাপবিবাতকারী এবংবিধ 
পবিত্র পুজা! অক্িউমনে ক্ষণকালও সম্পাদন করিতে পারে, হে 
সাত্মরূপিন্‌ বশিষ্ঠ! সে মানব আমার স্তায় মুক্ত হইয়া, নিজপঘ 
লাভ করিতে জমর্থ হয় এবং সমস্ত হুবানুরগণ তাহার পুজা 
করিয়া থাকে । ২৮--৩৭। 


অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥ 





একোনচত্বারিৎশ সর্গ | 


ঈশ্বর কহিলেন,__প্যাহ! নিথিল পবিভ্রের পবিভ্রতাকারী, 
যাহাতে নিখিল তে! দূর হয়, আত্মদেবের সেই আত্যন্তর পুজা 
এক্ষণে বলিব, শ্রবণ কর। এ আভ্যন্তরপুজ1 শয়নে, স্বপনে, গমন, 
অবস্থানে, সর্কসময়েই হইতে পারে। শর পুজাও ধ্যানাত্মিকা ; 
সকল প্রকার ব্যবহারদশাডেই উহা সম্পাদিত হইতে পারে। 
্র পুজাতেও শরীরস্থিত নিথিল ব্যবহারকর্তা পরম শিব এই 
দেবকে সর্নবদা অন্তরে ধ্যান করিতে হইবে। এই আত্মদেব 
শয়ন, উত্থান বা গমন করিতেই থাকুন, স্পর্শাদি বিষয়সকল 
ভোগ করিতেই থাকুন বা ত্যাগ করিতেই থাকুন, এই বিপুল ভৌগ- 
রাশির ভোগ ও ত্যাগ উভয়েরই কর্তা বাহ ভাগ্রদাদিবিষষ়ের 
সম্পাদনকারী নিখিল কার্যেরস্বরূপপ্রদ দেহরূপ লিঙ্মধ্যে শীস্ত- 
ভাবে (নির্বিক্ষেপন্বরূপে ) অবস্থিত এই বোধলিঙ্গ অর্থাৎ, আত্ম- 
দেবকে উহার যথাপ্রাপ্ত স্বরূপজ্ঞানে উর মৃতকাষ্টাদিময় লিঙ্গান্তর 
(প্রতিমান্তর ) পরিত্যাগ করিয়া পুঁজ! করিতে হইবে! ১--৬। 
পরার কর্মুফলের প্রবাহে পতিত ভোগবিষয়ে অবস্থানহেতু 
বিশুদ্ধি লাভ ন1 করিতে পারলেও বিশুদ্ধ আত্মবোধরূপ স্নানে 
বিশুদ্ধ হইয়া ন্ত্যি বোধরূপ উপচারে উক্ত বোধলিঙ্ককে পুজা 
করিতে হইবে। এই আত্মদেবের এবংবিধ পুজাসময়ে কখন 
ইহাকে গগনমণ্ডল উজ্ভ্বলকারী আদিত্য-মলরূপে ভাবনা করিবে; 
কখন চন্দ্রভাবনায় ইহাকে চক্রূপে সমুদদিত ভাবন। কগিবে। 
আরও ভাবিবে, ইনিই প্রাতিভাসিক পদার্থসহুহের মধ্যে সংবিৎ- 
রূপে অবস্থিতি. করিতেছেন ; ইনিই শরীরগতদ্বার দারা প্রাণন্বরূপে 
মুখ দিয় প্রবাহিত হইতেছেন। . ইনি শব্দাছি ব্ষরসকে নিজ 
আনন্দরসে মিসাইয়া মধুর করিয়া! আস্বাদন করেন। ইনি প্রাণ 
ও অপানবায়বুথে আরোহণ করিয়া প্রাণ ও হৃদয়রূগ তুরঙ্গের 
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ছায্যে বিচরণ করিয। থাকেন; ভ্দদয়মধ্যবর্তাঁ গুহামধ্যে ইনি 
ছন্নভাবে অবস্থান করেন) ইনি নিখিল জ্ঞেযষ্টির জ্ঞাতা, 
খিল কর্মের কর্তা, নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের ভোক্ত1; এবং সকল 
কার সংবিদের (অনুভবের ) স্মরণকর্তা। ইনি নিখিল অঙ্গে 
তন! সঞ্চার করিয়া প্রকাশ করিতেছেন) ইনি বিষয়সমূহের ভাবনা 
।অভাবনা উভয় দশাতেই লক্ষিত হইয়া থাকেন। ইনি নিখিল 
কাশ অপেক্ষা প্রকাশময়; সর্বগামী শিবময় এই আত্মদেবকে 
বংপ্রকারে চিন্তা করিবে। ৭-_-১২ | আরও ভাবিবে, ইনি কলা- 
হিতত হইলে কলাযুক্ত, দেহমধ্যবস্তাঁ হইলে গগনচারী, অরঞ্তিত 
ইলেও বণ্তিত, ইনি র্বাঙ্গব্যাপী বোধর্বরূপ। ইনি মনের 
মনশক্তির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ; প্রাণ ও আপনবাযুরমধ্যে 
দিত হইতেছেন ) হস», ক ও তালুর মধ্যে বহিয়াছেন) জরয়ুগ 
৷ নাসাপুটে গতায়াত করিতেছেন। ইনি শৈবশাক্-প্রসিদ্ধ 
টত্রিংশ ছত্রিশপ্রকার) তত্তের চরমস্থানে অবস্থান করিতেছেন। 
[নি আপনার মধ্যে শবদাদি ব্ষযজালের সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি 
নোবিহঙ্গকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতেছেন। ইনি সবিকলপ 
বির্বকল দ্বিবিধ বাক্‌পথেই অবস্থান করিতেছেন; যেমন তিল- 
শির প্রত্যেকেতেই তৈলপন্বদ্ধ রহিয়াছে; সেইরূপ ইনি সকল 
মবয়বের মধ্যে সন্বদ্ধ রহিয়াছেন। ইহাতে কোন প্রকার কলা 
| কলঙ্ক নাই; অথচ ইনি পঞ্চভুততনমত্র স্থুলদেহরূপে পরিণত 


.. টইলে মূর্তি ধারণ করেন। ইনি সর্ব্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াও; 


ধ্পছোর একদেশে অবস্থিতি করিতেছেন । ১৩--১৭। বিমল 
প্রকাশ চিন্মাত্র হইয়াও ইনি কল! (অংশ) কক্সন! করিয়াছেন। 
ইনি অন্থভূতিরূপে জর্ধ্রই প্রত্যক্ষ দৃশ্ত হইন্েছেন। ইনিই 
মাবার আত্মন্বরূপ ভুলিয় গিয়া প্রত্যক্‌ চেতনভাব প্রাপ্ত হইয়! 
ভাগার্থা হইয়া থাকেন। ইনি নিজেই আপনর অতিরিক্ত 
স্বতিন্ন ) পদার্থগনুহের বেষ ধারণ করিয়া, ক্ষণকালমধোই যেন 
দৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে ইনি হস্তপদ্বয্নব্স্মদ্িত 


কেশনখদন্বযুক্ত হইয়া দ্েহীরূগে পরিচিত হইয়! ভাবিতে থাকেন। 


১৬--২০। পপত্বীগণ যেমন উত্তম পতির সর্বদা সেবা করে, 
_ সেইরূপ বিবিধ ব্যবহারবতী বিচিত্র বহুবিধ মন্শক্তি সর্বদা আমার 
উপাসনা করিতেছে । মন আমার দ্বারপাল; সে আমাকে 
জগয়ের বিবরণ জানাইতেছে, এই চিন্তা আমার দ্বারবাসিনী 
বিশুদ্বস্বতাব। প্রতিছারী। বুদ্ধি আমার শক্তি, ক্রিয়া আমার 
কমনীয় কামিনী, জ্ঞানসকল আমার অনতস্থিত বিচিত্র ভূষণ, . কর্থো- 
নিয় ও জ্ঞানেন্িগণ আমার দ্বার; আমি সেই অনস্ত আত্মা, 
আমার আক্কৃতির পরিসীমা! নাই ; আখি পূর্ণ এক অষ্ব আত্মস্বরূগে 
'অবস্থান করিয়। নিখিল বন্তর পুরণ করিয়া রৃহিয়াছি ”। ২১-_২৫। 
আত্মদেবের এবস্প্রকার স্বচ্ছ প্রত্যক্ভাবের পরিচয় লাভ করিলে 
'পুজক অন্তরে দেববপূর্ণ হইয়া! অদীনভাবে অবস্থান করে, তখন 
আর সে অস্তমিত বা উদ্দিত হয় ন৷ ( জন্মমৃত্যুশৃন্ত হয়), অন্তষ্টও 
হয় না, কুপিতও হয় না, ক্ুধাযুক্তও হয় না, তৃপ্তিলাভও করে না, 
কৌন বিষধর বাণী ঝ| ত্যাগ কিছুই করেনা। দে অন্তরে 
'সমভাবাপন্ন, জীব্মুক্তের সমান ব্যবহীরী সমাকৃতি হইয়া সর্বত্র 
অমদর্শীন্হয়; সেই মহামতি তখন একান্ত সৌম্যতাব প্রাপ্ত 
হইয়। স্ববতোভাবে জন্দরাশয় হইয়া, যতদিন দেহ থাকে, ততদিন 
_অপরিচ্ছিন্ন এক আত্ম! হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে তাত্রি- 
দিন উত্তরোত্তর বর্ধিতক্রুমে দ্েবপু1 করিতে থাকে? চিন্ময় 








শরীরই ( আত্মাই ) এ পুজকের পুজ্য দ্েবত।। উক্ত পুজক রঃ 
গামিনী সমবুদ্ধিতে বথাপ্রাপ্ত (অনায়ামলভ্য ) সর্ববস্ত দ্বারাই 


উক্ত চিন্মন্র দেবের পান করিয়। থাকে৷ ২৬--৩০। এইস 
আত্মদেবের পুজ। করিতে হইলে বিশেষ আয়োজনের প্রযৌজন হয় 
না; সন্মুখে যাহা পাওয়। যায়, বাহ-আত্যন্তর নিখিল ব্ত্তর ছাবাই ক 
তীহাকে পুজা করিতে হথ্ধ ন1। গন্ধপুষ্পাদি উপচার সংগ্রহে সু 
নিমির্ত কিকিমাত্রও যবের আব্তটক নাই। যে যেরপ জাতি, 
শাস্ত্রে তাহার যেরূপ অধিকার কীর্তিত হইয়াছে, সে তদহুসারে এ 
আপন আপন বাঞ্ছিত বস্ত দিয়! গরমব্ভু প্রমাত্মদেবের পুজা 
করিবে। থে বহবিভব্শালী, পে যথাপ্রাপ্ত তক্ষ্য-তোজ্যাদি দারা 
শয়নে, উপ্্ুন, গমনে সর্বসময়েই শান্তিময় আত্মদেবের পূজা সী 
করিবে। যে কান্তাসস্তোগ ও বিবিধ সুরস ভক্ষ্যভোজনবিলাসী, সু 
সে যখাপ্রাপ্ত আপন হুখসন্তার উপহার দিয়! সম্থোধনপৃর্্বক আত্ম" সু 
দ্েবেব পুজ! করিবে। যে আধি-ব্যাধিগীড়িত মোহপক্ষনিমগ্ত, 
সে যথীপ্রাপ্ত আপন দুঃখসম্তার দিয়াই আত্মদেবের পুজা করিবে 3 
৩১_-৩৫। এই জগতে যত কিছু চেষ্টাবস্ত আছে, যাহার যাহা 
আয়ত্ত, সে তন্তদৃবস্ত এবং মৃত্যু, জীবন, স্বপ্ন প্রভৃতি ধাহা তাহার এ 
অভিলষিত, তাহ দিয়াই আত্মদেবের পুজা করিতে পারিবে, 3 
(তাহাতে তাহার কোন বাঁধ! নাই )। যে দরিদ্র, সে আপন ৭ 
দারিদ্র্য দিয়া, যে রাজ! সে আপন রাজ্য দিয়া আত্মদেবের পুজা স্ত্ু 
করিবে ; কারণ এই আত্মদেবের পুজার পুষ্প বিচিত্রচেষ্টা, যাহার | 
যেন্ধপ কার্য, তাহা এবং উপহার দ্রব্য, এই সংসার-প্রবাহপতিত- ৭ 
আত্মা; হুতরাৎ যাহার যেব্ূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাকে তাদশ 4 
আতা উহার দিয়! সেই অবস্থা দ্বারা আতুদেবের পুজা করিতে _ 
হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।“যে ব্যক্তি নিজ নিজ পুত্রকলত্রের: 4 


সহিত কলহ করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাকেও আত্মদেবের 


পুজ! করিতে হইলে আপন আপন 'মনোবৃত্তি রাগথেযাদি দিয়াই: : 
এই সৌম্য আত্মদেবের পুজা! করিতে হইবে! তবে প্রধানত : 
সর্ধভূতে সমতাপ্রদর্শিনী মিত্রতাই এই আত্মপূজার শ্রেষ্ট উপ- 
করণ, সেই উপকরণ যাহাতে সংগৃহীত হয়, তাহারই চেষ্টা করা 
আব্তক। ন্বস্থ আত্মদেবের পুজা করিতে হইলে সাধুদিগের 
হুদয়ে যাহ! অনুক্ষণ থাকে, যাহা চক্র স্তান্ধ মধুরতাময় সেই 
মৈত্রী দ্বারাই তীহার পুজা করা উচিত। মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা 
মুদিতা (হর্ষ), ক্রোধাদি শিগ্রহসাম্্ ইত্যাদি বিশুদ্বভাব দ্বারাই | 
আত্মার অঙ্চনা করিতে হয়। ৩৬--৪০। ভোগজালের মধ্যে | 
যাহা আকম্মিক উপগত হইতেছে বা যাহা চিরদিন রহিয়াছে, বা] 
অনিষতবর্তী এমন যথাপ্রাপ্ত বিষয় দ্বাব্রাই আত্মদেবের অর্চন! । 
করিতে হইবে। বিহিতনিষিদ্ধ ভোগসমূহের ত্যাগ বা হাতে | 
একান্ত অনুরাগ, যাহা, যাহার অভিলফিত, সে তন্বারাই বিশুদ্ধ | 
আত্মদেবের অর্চনা করিবে । বাহ্ছিত ঝ অবান্থিত, যুক্ত বা অযু | 
ত্যক্ত ব৷ অত্যক্ত যাহা যাঁহীর অভিপ্রেত, তন্বারাই সে ঈশ্বরের 1 
অর্চনা করিবে। যাহা একেবারে নষ্ট হইতেছে, তাহার উপেক্ষা 
করিবে) যাহা পাওয়া! যাইতেছে, তাহার সংগ্রহ করিবে, এইবূপে 
নির্ষিকারতাবে যথাপ্রাপ্ত বন দ্বারাই আত্মদেবের পুজা হইয়া 


.থাকে। ইষ্ট অনিষ্ট সমগ্র বিষয়েই পরম জাম্যভাব স্থাপনপূর্বক পু 
প্রতিদিন আত্মপুজাব্রত করিবে ।৪৯-_-৪৫। “সমস্তই বন্ধ” এইরপ 
বুদ্ধিতে সমস্তই অতিশুত বলিয়া জানিবে, আবার ত্রদ্ধদন্থনিও] 
মায়াময়ত্ব বিধায় সমস্তকে শুভাওভ উভয়াত্মক জানিবেন 





' সমস্তই আত্ম 


করিবে। যাহ 


এ তৎসমুদয়কেই 


“সেই এই আ 


| পরিত্যাগ করি 


করিবে। অব 


. বথাপ্রাপ্ত বস্ত 


যাহা অনিষ্ট 
করিয়া অথবা 
স্বীকার করিয় 


সাগর যেমন 


'দৈববশত্ঃ উ' 
বাঞ্থা ব! ত্যাগ 
দৈববশে স 
বা অতুচ্ছ বি 
আকাশ যেমন 


থাকে, স্ইর 


থাকে, তাই 
নহে। দেশ 
উপস্থিত হয় 
দেবের পূজ 


. ভিন্ন উপচার 


আস্বাদিত ক 


না অম্ন, ন 


, হইলেও তৎ 


যে সমতা, 
(সমভাবাপ 
মধ্যে অমৃত 
তাহাই চন্দ্র 
বরদ্বৈকদৃষ্টির 
ভাবে মনো 
তত্তববিৎ উ 
পুর্ণচন্তের 


' ততন্ববিৎ উ 


লেও অভ 
তায় বিশদ 
অক্ঞানমেত 
প্রশান্ত হু 


'ক্রোধাদিরি 


দেখা যাই 
সম্পুর্ণভাৎে 
ব্রহ্মগদে ' 
প্রপঞ্ বি 


» শিব আত্ম 





চপ 
কান বি 
অভেদজ্ঞা 
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পমস্তই আত্মময় করিবে, এইরূপে প্রতিদিন আত্মপুজাব্রত 
করিবে। যাহা আপাতরমণীয় বা যাহা আপাত ছুঃমহ (বিরস) 
তৎসমুদয়কেই সমান জ্ঞান করিয়৷ আত্মপুজাব্রত করিবে। 
“সেই এই আমি” “ইহা আমি নহি” এবংপ্রকার বিভাগ কল্পন! 
পরিত্যাগ করিবে! “সমস্তই ব্রহ্ম” এই স্থির করিয়া আত্মপুজা 
পুর ঝরিবে। সর্বদা স্বরূপে সর্বপ্রকার আকারবিকারসম্পন্ন 
রী বখণ্রাপ্ত বসত দ্বারাই সর্বপ্রকারে সর্বময় আত্মার পুজা বর্ষব। 
(সর যাহা অনিষ্ট তাহ! পরিত্য।গ করিয়া, যাহা ইষ্ট তাহাও পরিত্যাগ 
স্তর করিয়া অথবা আত্মবুদ্ধিতে উভগ্পকেই (দৃষ্ট অনিষ্ট ছুইকেই ) 
স্বীকার করিয়া তত্বরা নিত্য আত্মদেবের পুঁজ! করিবে । ৪৬--৫০। 
তর সাগর যেমন নদীসমুহের বান্থা বা ত্যাগ কিছুই করেন না) 
ক্র দৈববশতঃ উপস্থিত হয় বলিয়া! তাহাদিগকে তোঁগ করেন, সেইরূপ 
* সু বাছা বা ত্যাগ উভয় প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবতই 
সু দৈববশে অমুপস্থিত ভোগসমূহেরে তোগ করিবে। তুচ্ছ 
সরু বা অতুচ্ছ বিষয়দৃষ্টি জন্য যে উদ্বেগ তাহী একেবারে করিবে না। 
[ আকাশ যেমন বিচিত্র বিস্তৃত পদার্থের উপরে পতিত হইয়াই 
ধাকে, সেইরূপ তুচ্ছ অতুচ্ছ বিষয়ের জন্য উদ্বেগ বা হর্ষ হইয়াই 
থাকে, তাই বলিয়া তাহার অনুসরণ করা. বুদ্ধিমানের কর্তব্য 
নছে। দেশকালব্রিয়ার সহযোগে যে শুভ বা অশুভ আসিয়৷ 
উপস্থিত হয়, তাহা নির্বিকারভাবে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা আত্ম- 
দেবের পুজা করিবে। এই আত্মপুজাবিধিতে যে সমস্ত ভিন্ন 
ভিন্ন উপচার নিন্দিষ্ট হইল, তখ্সমুদস্ধ একরপ সমানরপরসেই 
আশ্বাদিত করিতে হইবে, সবই এক বুঝিতে হইবে। তৎসমুদয় 
না অগ্ন, না কটু, না তিক্ত, . না কবায়; বিচিত্র রসমিশ্রিত 
হইলেও তৎ্সমুদয় কেবল মধুর বিবেচনা করিবে। বিচিত্র রসগত 
যে সমতা, তাহাই বড় মধুর; রম্শক্তি ইন্দরিয়াতীত, তন্থারা 
(সমভাবাপন্ন রস্শক্তি দ্বার! ). যাহ! ভাবিত হয, তাহা ক্ষণকাল- 
মধ্যে অমৃত হইয়া উঠে ।৫১--৫৬। সম্তান্ুধায় যাহা মাখান যাষ,। 
তাহাই চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অভিনধ অমৃতের স্তায় অতিমধুর হয়। 
রক্ৈকাষটিরপ সম্তাগুণে নিজে আকাশের স্তায় হুইপ নির্বিকার 
| ভাবে মনোলয়পুরর্বক যে অবস্থান, তাহাই যুখ্যপুজা। যিনি 
তন্ববিৎ উপাসক, তিনি স্বচ্ছ পাষাণবৎ কঠিন চিদৃঘন হইয়া 
ূর্ণচ্দের হ্যায় সমজ্যোতি ও পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। 
| তবববিৎ উপাসক বাহিরে বাহা কর্তব্য-কারধ্যসাধন করিতে থাকি- 


[| লেও অন্তরে রুনা! ( ব্ষিয়ানুরক্তি) কুছেলিকা-নির্ূক্ত আকাশের . 
টায় বিশ হুইয়া পূর্ণভাবে বিরাজ করেন। ৫৭--৬০। যখন 


অজ্ঞানমেঘ একেবারে অন্তহিত হইয়াছে, অহসীব-কুহেলিকা 
প্রশান্ত হইয়! গিয়াছে; হৃদয়বিদারক উপদ্রবসকল (কীম- 
ছু ক্রোধাদিরিপুবর্গ শরৎপক্ষে মেঘব্ছ্যিত আদি।) স্বপ্নেও 
দেখা যাইতেছে না; তখনই তত্ববিৎ উপাসকরপ শরদাকাশ 
অপপূর্ণভাবে বিরাজ করেন। তুমি জীবদ্শীতেই সর্বোত্তম 
সু ঙ্ষপদে অবস্থিত হইয়। সদ্যঃপ্রহৃত শিশুর স্ঠায় * এই সমস্ত 
সূত্র পক বিকলনাজালপরিশ্ন্য চিদাভাম ও চিত্তের মূলভূত প্রশাস্ত 
রি শিব আত্ম দেখিতে থাক) সুর্য তোমর নিকট আননদগ্ধাপুর্ণ 





₹ সব্যংপ্রহত িশু যেমন সমস্তই এককূপ দেখে, তাহার 
ত্র কান বিষয়ের বিভেদজ্ঞান তখন একেবারে থাকে না, সেইরূপ 
ক তেদজ্ঞানে। 





হওয়ায় নি্ষলন্ক শশীর সায় প্রকাশমান হউক; তোমার মনোবৃভি 
প্রমাত। ও প্রমেয়াদিভাবসমুদ্রঃ অস্তমিত হইয়া! যাউক। তুমি 
এই শরীরনামক আত্মদেবকে দেশ, কাল, ক্রিয়ার বৈচিত্রে সর্ব 
বন্ত সর্ব্ববিধ সুখছুহ্খাদি উপহার দিয়! নিত্য পুজা কর .এবং 
সর্বচেষ্টাশন্ত বুদ্ধিতে অবস্থিত হও । ৬১-_৬৩। 


একোন্চত্ারিংশ সর্দ সমাপ্ত ॥ ৩৯॥ 





চত্বারিংশ সর্গ। 


ঈশ্বর কহিলেন, “ঘথাকালে বথাশক্তি তুমি যে কার্য করি- 
তেছ বা করিতেছ না, ইহাতেই তোমার শাম চিন্মাত্র আত্ম- 
দেবের পুজ! কর! হইতেছে। কারণ এই আকত্মদেব তাদৃশ পুজা- 
তেই আহ্লার্দিত এবং প্রকটিত (সন্মুথে সাক্ষাৎকারপ্রদাতা ) 
হইয়া থাকেন; নিজে ঈশ্বর & আত্মদেব তাদৃশ পৃূজাতে পারমা- 


 ধিকস্বরূপে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের প্রকাশ এবং মায়াবরণভঙ্গ 
প্রাপ্ত হন। যেমন বহিকণী বহ্ছি হইতে পুথক্‌ নহে, সেইরূপ 


রি বি শব্ের অর্থ নির্মল আত্মাতে পৃথক্রূপে অবস্থিত 
' নিজের বা অপরের রাজত্ব বা দারিদ্র্যত্ঞান ( অর্থাৎ 
ডঃ টি অথবা ব্লাজা, এইরূপ অন্ঠেও দরিদ্র বা রাজা এইরূপ 
জ্ঞান) এবং তজ্জনিত যে হুখছুখাদির অসুভব, তাহাই আত্মব- 
দেবের পুজা! জানিবে। প্র নিত্য আত্মাকে যে বিশ্বরূপে জ্ঞান 
করা, তাহাই তাঁহার পু, পঁ আত্ম! ব্রহ্ঈই আকাশাদিক্রমে যেমন 
ঘটাদিরূপে বিবর্তিত হইতেছেন, ভব্রূপ জাগ্রদাদিরূপেও বিবর্তিত 
হইতেছেন। ১৫1 এই জগৎ উক্ত একমাত্র শিব আত্মন্বরূপ 
হইয়া আত্মার সভাতেই আভাসযান হইতেছে; তংসত্তাব্যতীত 
ইহ! আভাসমান হইতে পারে না; এই নিথিল প্রপণ্চ আত্ম- 
সভীতেই প্রতীত হইতেছে। এই জন্য ইহাও আত্মন্বরূপে অব- 
স্থিত! কি আশ্চর্য্য ! এই আত্ম! ঘটপটাদি পদার্থ হইয়া অন্তবিধ 
হইস্। পত়িম্াছেন; জীবাদিস্বভাবে বিবর্তিত হইয়৷ ইনি ন্জস্বরূপ 
একেবারে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব সমস্তই যখন এক 
অনন্ত আত্মা তিনিই যখন সর্বব্বর্ূপে অবস্থিত হইয়াছেন, তখন 
আবার পুজ্য, পুজক বা পুজা এভাব কৌথ|! হইতে আসিল ; 
ফলতঃ তত্তজ্ঞান লাভ করিলে এই পুজ্যপুজাদিতাৰ অলীক 


মিথ্যা বলি প্রতিপন্ন হয়। হে ব্রহ্ম! পুজ্যপুজাদিব্যবহার .. 


নিয়ত ( পরিচ্ছিন ) আকারেই সংকল্লিত হয়; বন্ততঃ তাহা শান্ত 
ঈশ্বরে সম্তাবিতই হয় না, কারণ ঈশ্বর অনিয়্ত (অপরিচ্ছিনন )। 
যে দেব পুজ্যপুজাদ্দিভাবে অবিচ্ছিন্ন (পরিচ্ছিম্ন ) তিনি কখনই 
নিত্য নির্মল সর্র্বশক্তিমন্ত্র অনন্ত ঈশ্বরভাবের ভাজন (পাত্র) 
হইতে গারেন নাঁ। ৬--১০। হে ব্রক্মন্! বাহার, অতিনির্মল 
চিদ্রপ ত্রিজগতে প্রসারিত হইতেছে, তাদৃশ আত্মরী ঈখরের 


আকৃতি কল্পন! করা উচিত হয় না। ধাহারা এই তত্ব অবগত, 


আছেন, সেই তন্দর্শী পণ্ডিতগণকে আর উপদেশ দিবার কিছুই 
নাই ; যাহারা পরমেশ্বরকে দেশকালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কর্ন! 


করে, তাহাপ্িগকেই উপদেশ দেওয়া আবশ্তক, তাহাদ্বিগকেই 


আমরা উপদেশ দিপা থাকি। অতএব তুমি তাহাদের সে পরিচ্ছন্ন 
দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, আমি অবশেষে যাহা৷ বলিলাম, তাহাই 


(সেই তত্দৃষ্টি ) অবলম্বন করিস! সম, স্বচ্ছ, শশস্ত, বিষয়াসভিশূন্ত 


০ 








_ অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ শৃন্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। বশিষ্ঠ পুনরায় জিজ্ঞা- 








বুদ্ধিব্যাপ্য হয় না, এই জন্ত ইন্দিয়ের অগোচর 


৭৫০ 


নিরাময় হইয়া যখাপ্রাপ্ত ব্যয়ের উপভোগ করত অধিন্ন বুদ্ধিতে. 


: সুখ-ছু-খ শুভ-অগুভ সমুদয় উপহার দিয়! আত্মদেবের অর্চন] 


করিতে থাক। তুমি এক্ষণে তত্বৃবিচার দ্বারা দেহ হইতে জীবকে 
পৃথক করি পরিশোধিত করিয়াছ ; প্রকৃত সাধুর যাহা গুণ, তাছা 
প্রাপ্ত হইয়াছ ; যাহ? প্রকৃত তর, তাহাও পাইতে তোমার অব- 
শিষ্ট নাই; তোমার মায়াকলঙ্ক একেবারে  প্রো্িত হইয়া 
গিয়াছে; এই বাহ জগত্প্রপঞ্চ আর তোমাতে সংলগ্র নাই; 
অতএব নূতন ক্ফর্টিকভবনে যেষন কোন বন্তর দাগ লাগে না. 
সেইরূপ এই ভন্মহুঃখাদি কিছুই আর “তোমাতে লাগিতেছে 
না| ১১১৫ । 
চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥ 





একচত্বারিংশ সর্গ। 


বশিষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন_-হে দেব! সেই পরব্রহ্ম যদি 
কোন ধর্মই না স্পর্শ করেন, তবে তাহাকে শিব বলা হব 
কেন৭ আত্ম! বলা হয় কেন? পরমাত্মাই বা বলা হয় কেন? 
হে ভগবন্! হে ভ্রিলোকেশ! তিনি সৎ অপি চতিনি কিছুই 
নহেন তিনি শৃন্ঠ, তিনি বিজ্ঞান ইত্যারি বিভিন্নতাই তাহাতে করা 
হুয় কেন? তাহা আমাঞ্চে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন, এই জগতে 
একমাত্র তিনিই বিদ্যমান; তিনি সং তাইার আদি | অন্ত নাই 
বলিয়া তীহাকে অনাদি অনন্ত বলা হয়, তিনি বস্তুস্তরের প্রকাশ 
অপেক্ষা করেন না বলিয়া তাহাকে অনাভাস ঝ| স্বয়ং জ্যোতি 
ব্লাহয়। তিনি ইন্জরিয়মকলের গম্য হন না বলিয়৷ তিনি যেন 


সিলেন, হে ঈশান! যাহা বুদ্ধযাদিযুক্ত ইঞ্জিয়বর্গেরও অদূষ্ঠ, 
তাহা কিরূপে নিঃশঙ্কভাবে পাওয়। যাইতে পারে? যাহ! বুদ্ধির 
অগ্য্য, তাহার বোধের উপায় কি? কিরূপেই বা তাহা পাওয়া 
যাইতে পারে? ঈশ্বর কহিলেন, সে আত্মবস্ত প্রকাশের নিমিত্ত 
বুদ্ধিবৃত্তি গ্রভৃতির গ্রশ্বোজন হয় না, বরহ্মাকারাকাবিত সাত্বিকভাবে 
পৃরিণত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বার কেবল আবরণ ভর্গ করিতে হয়; দে 
স্মাবরণ অবিদ্যা, এ অবিদ্যাবরণ ভঙ্গ হইলে ত্রহ্ধবন্ত স্বযংই 
প্রকাশিত হয়, তাহাই (স্বপ্রকাশই ) তাহার সাক্ষাৎকার। 
তাহাতে আর ইন্জিয়বৃত্তির প্রয়োজন কি? যিনি মুযুক্ষু (মন) 
তিনি শমদমাদিসাধনবলে কেবল সাত্বিক অবিদ্যাংশরূপে পরিণত 
হইয়া! ক্রমে সংশান্ত্র সংসঙ্গ সদৃগুরু নামক সান্তিক অবিদ্যাংশের 
সাহায্যে বিশুদ্ধ সাত্বিক. অবদ্যাংশ যে ব্রহ্মাকারিত-বৃত্তিপরম্পরা 
ভন্দারা রজক যেমন মূল দ্বারা (ছাঁগবিষ্ঠাদি দ্বারা) বস্থ্ের 
মলক্ষালন করে, সেইরূপ আপন অবিদ্যাংশর * ক্ষালন করিয়! 
পুর্ণবকষত্বরূপে অবস্থান করেন। ১--৬। কাকতালীয় যায়ে, 
ঘৌভাগ্যব্শতঃ পুর্ণবদ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া 
গেলে, আত্ম! আপনিই যে আপনাকে দেখেন অর্থাৎ প্রকাশ 


_ ক্রেন, ইহা তীহার নিশ্চিতস্বতাব। শিশু যেমন হস্তে অঙ্গার 


* মূনও অবিদ্যা, বৃদ্ধিবৃত্ভতিও অবিদ্যা, শান্তর সংস্গাদিও 
অবিদ্য!) মন অবিদ্যারপ মল দ্বারা আপন অবিদ্যাংশ' ক্ষালন 
করিয়া চিতস্বরূপে প্রকাশমান হয়, সে প্রকাশের পর আর তাহা 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ 


লাভ করা যায়, তাহা বিদ্যমানে কিরূপে পাওয়া যাইবে? হে 


সাধক বলিয়া তাহার কারণ বলা হইয়াছে। 





২১-২৫। ছে মুনিনায়ক! তত্ববিৎ এইবপে দেবার্চনা করিলে: 



















ঘর্ষণ করিয়া প্রথমে হস্তকে মলিন করিয়া পরে তাহা ধ্ই্‌ 
ফেলিলে হস্ত আপনিই নির্মল হইয়! যায়; সেইরূপ শী্ত্রঘংঃ 
সঙ্গাদি অবিদ্যা-অংশ দ্বারা অবিদ্যা-অংশ বিচার করিলে সাত্তিক 
'তামসিক উভয় অবিদ্যাংশই বিনষ্ট হয়) কেবল স্বপ্রকাশ আত্মা 
নির্মল হইয়া প্রকাশ হন । আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মার; 
বীর করেন, দর্শন করেন, পরে মেই অস্ত হইয়াই থাকেনি. 
ইছাত্তে অবিদ্যার (জড়বুদ্ধির) প্রযোজন নাই? হুতরাঁৎ অবিশ টা. 
দ্যর যে ক্ষয়, তাহা বিদদৃগণের অন্ুভবসিদ্ধ । ৬--১০। যত দিনটি 
এই অবিদ্যারূপ যং কিঞ্চিৎ নানা বস্ত থাকিবে, তত দিন আত্মাকে 
অব্গত হওয়া যাইবে ন। ;₹গুরূপদেশাদি আত্মত্ঞানের কারণ নহে 


( ঘিনি গুরুর উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তিনিও ত ইসি 


ঘটিত পুর্্যষ্টকসম ; কিন্তু পরব্রহ্ম এ সকলের অতীত, সে ্ 
নিখিল ইন্জরিয়ের ক্ষয় হইলে তবে প্রকাশিত হন; সুতরাং শর্ট 
কিরূপে আত্মজ্ঞানের কারণ হইবেন? যাহার অবর্তমানে যে বসত 


দ্বিজ! গুরূপদেশাদি আত্মজ্ঞানের কারণ না হইলেও অপরেরক্ 
উপদেশে বিস্মৃত নিজকষ্ঠ্থিত হারলাভের ন্তায় আত্মজানের ক 
শিষ্ের অজ্ঞান" সত 
বিনাশের জন্তই গুরূপদেশ প্রয়োজন হয়; তত্প্রয়োজন সাধিত শু 
হইলে আত্ম অনির্দেন্ঠ এবং অনৃষ্ঠ হইলেও নিজেই প্রসন্ন | 
হন। শাস্তার্থের দ্বারা আত্মবোধ লাভ করা যায় না, গুরুবাক্যেও ? 
নহে, আত্মা নিজেই বুদ্ধ হন, নিজবোধই আত্মার স্বভাব 


১১--১৫। অথচ গুরূপ্দেশ ও শাস্ার্থবিচ'র না হইলে আত্ব- স্ত্রী 
॥ বোধে প্রবৃত্তিই হইবে না; একারণে আব্মজ্ঞানের প্রকাশের জ্ত এ 


গুরূপদেশ ও শাস্তরার্থবিচারের সহিত ইহার সম্পর্কও বহিয়াছে। শর 
গুরুও শীস্তার্থের সহিত শিষ্যের চিরসংযোগ ঘটিলেই দিবসে ক্র 
জনব্যবহারের স্তায় আত্মজ্ঞান আধিত হইয়া থাকে। কর্ন, 

জ্ঞানেন্সিয় প্রভৃতি ও হুখহুঃখাদি প্রভৃতির ক্ষয় হইলেইস্ক্র 


৷ অবশোধিত যে আত্মা, তিনিই "শিব “তৎস ইত্যাদি নামে ক 


অভিহিত হইয়া থাকেন। যায় বাধকালে জগতের অসত্তা ও 3 

নির্মল সেই অধিষ্ঠানতত্বই অনন্ত এবং সংশব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট | 

হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম, রুদ্র, ইঞ্জপ্রমুখ লোকপালগণ  ধাহারা ; 

বিচিত্র জগৎ ও বিশুদ্ধ তত্ব এতছৃতয়ের শক্যমন্নরূপ বিশুদ্ধ স্তর 
নিষ্ষলঙ্ক আত্মন্বরপে অবস্থান করিতেছেন, ধাহারা পরমার্থে স্ক্রু 
অদূরে জীবসুক্তের চৃষ্টিগৌচরে অবস্থান করিতেছেন; . ধাহারা 

স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রান্ত হন নাই বলিয়া তনুবিদয। অর্থাৎ বিশুদ্ধ 1 

কিকিন্মাত্র অবিদ্যাংশে অবস্থিত, সেই সুপত্তিতগণ অধিকারী | 
দিগের মুক্তিসম্পাদনের ইচ্ছায় মুক্তির উপামকদিগের ততজ্ঞানের 
নিমিত্ত বেদ, পুরাণাদির অর্থের স্মীমাংসার জন্য একাগ্র হইব সর 
নামূরূপবিহীন এই ঈশ্বরের “চিৎ, তবু? শিব, আতা, লিশ | 
পরমাত্মা? সর" ইত্যাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা (নাম ) কল্পনা করিয়া, 3 
ছেন। ১৬__২০। হে বশিষ্ঠ! এই" আত্মতত্ত এইরূপে জগত | 
(জগদারোপের অধিষ্ঠান বলিয়া, ) (সর্বদা সব্বভাবের নির্বাক ক্র ' 
বলিয়া) শিবনামক শ্বতত, ইহাই বরঙ্গহ্খ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত | 
হও । প্রাচীনগণ “শিব? “আত্মা? পরবরক্ষণ ইত্যাদি শব্দভেদেই সু 
আত্মার ভেদ কল্পনা করিয়াছেন) বাস্তবিক তাহার ভেদ নাই৷ 
















করি | _ জ্ঞান করিলে উহা অচেতন জড় হইয়া পড়েন ) ফলত 





নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্বধভাগ । 


অম্মদাদি ভূত্যগণযে পরমপদে প্রতিঠিত, 'সেই পরমপদ প্রতি- 
চিত হইয়া! থাকেন। বশিষ্ঠ কছিলেন,_-«ছে ভগবন্‌! এই 
জগৎ অবিদ্যমান হইলেও (আত্মতত্বে না থাকিলেও ) কিরূপে 
, বিদ্যমানবৎ হইয়াছে, তাহা আমার “নিকট সংক্ষেপে বলুন। 


ঈশ্বর কহিলেন,--« যে ব্রহ্ধা্ি শব্ষের অর্থ উহা! একমাত্র চিৎ 


বলিয়া জানিবে। নির্মুল আকাশও উহার কাছে (অণুর কাছে ) 
হুমেরর স্তায স্ুল। এ চিই চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া! নামযোগ্য 
( নামসন্বন্ধযোগ্য ) হইয়া থাকেন; আবার যখন নির্ষিিকল্প 
সমাধিপ্রসিদ্ধ চিবানন্দ একরসম্বভাবে অবস্থিত হন, তখন উক্ত 
চেত্যভাবও দুরে যায়, ইহা নিশ্চিত। শী চিৎ ক্ষণকাল বেদ্যভাব 
ভান! করিয়া! অহভ্ভারের অনুমরণ করেন। যেমন স্বপ্নকালে 
পুরুষ বন্ঠযহস্তী-ভাব প্রাপ্ত হয় ( “আমি বন্তহস্তী” এইরূপে আপ- 
নাকে ভাবিতে থাকে )। ২৬--৩০। ইস্টার শ্রী অহস্তাবকল্পা 
হইতে ক্রমে দেশভাব কালভাব কল্পনা আগিয়! উপস্থিত হয়। 
এ শূন্ঠরূপিণী কল্সনামকল ক্রমে প্র অহস্তাব কল্পনার সথী 
(সহচরী) হয়। উক্ত দ্বেশকালকল্পনাধমবেত অহস্তাবকল্পনা 
স্পন্দবিজ্ঞান লাভ করিয়া বাতকণর স্তাস়্, প্রীণস্পন্দ প্রাপ্ত হইয়৷ 
 জীবগত্তা বা জীবশক্তি নামে অভিহিত হয়ব । শ্রী জীধশক্তি, তথা 
বিধ অবস্থায় 'আমি” ইত্যাকার নিগ্চয়ব্তী হইব বুদ্ধিভাব প্রাপ্ত 


হওত অজ্ঞপদে অবস্থিত হন। তখন উহাতে শব্দশক্তি) জ্ঞান-. 


শক্তি, ক্রিয়াশক্তি আদিয়া আপন আপন রূপবিস্তার করত স্ফুরিত 
হইতে থাকে। উক্ত শক্তিসমষ্টি মিলিত হইয়। ঝটিতি স্মৃতির 
আন্ুকুল্যে স্ধল্পবৃক্ষেত্র বীজীভূত ভূতাত্মক মনোনামে অভিহিত 
হয়। বুধগণ তথাবিধ মনকে আতিবাহিকনামে অভহিত করেন; 
এ মন অন্তঃস্থিত রঙ্গশক্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞাতৃপদবাচ্য 
. হন; আত্মার স্বপ্রকাশতাবলেই উক্ত জ্ঞাতৃভাব . সম্পাদিত হইয়া 
থাকে। ত্র অবস্থায় উক্ত চিত্তে কতকগুলি শক্তি উৎপন্ন 
হয়; & শক্তিগুলি ক্রমে বাহিরে অবস্থিত হইস্বা বাস্তবিক উদ্দিত 
না হইলেও উদ্দিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ৩১__৩:। 
সে শক্তিগ্ুলি এই--বাযুসা, স্পন্দসন্তা, স্পর্শসত্তা, তাচসত্তা, 
রূপসত্তাপ্রকাশকারিণী তেজঃসভা, রূপসত্ত, জলসত্তা, স্বাছুসত্তা, 
রমসত্তা, গন্ধসভ্া, ভূমিসভা হেমসন্তা স্ুলবরহ্ষাগ্ুপিগুসভা, 
দেশসত্ত। ও কালসত্তা। শ্রী মন সর্ধ্মময় আকারবর্জিত এই সত্তা- 
সকলকে আপনার সহিত অভিন্নরূপে ক্রোড়ে করিয়া (সংগ্রহ 
করিষ্প) বৃক্ষবীজ যেমন আপনার -অভ্যন্তরে আপনার সহিত 
অভিন্নরূপে অস্কুরপত্রাদি ভাব ধারিণ করিয়া! অবস্থান করে, তদ্রপ 
অবস্থান করিয়৷ থাকে । ৩৬--৪১। এতৎ অমষ্টিই পুধ্যস্টক 
জানিবে; ইহাই আতিবাহিক দেহ জানিবে। ফলত হে বশিষ্ঠ! 


অপরিচ্ছিন্ন বোধশ্বরূপ ব্রহ্মই এই সমস্ত ব্ভাগবিশিষ্ট হইয়া 


স্ষুরিত হইতেছেন। অয্মি বশিষ্ঠ | এই সমুদয় এইরূপে ( অজ্ঞ 
দৃষ্টিতে) সম্পন্ন হইতেছে, তেতৃষ্টিতে ) কিছুই সম্পন্ন হইতেছে 
না) এ সকল (পুর্যষ্টক) না জ্ঞান, নাজ্ঞানরূুপ না ছিদ।ভাস- 
সম্বলিত চেতন? অর্থ কিছুই নহে। জলাধার সমুদ্রেরমধ্যে 
জলের বিবিধ বিলাসের ন্যায় এই পুর্্য্টক পরমত্রত্ধে কেবল 
আত্মন্বরূপে সংস্বরূপে স্কুরিত হইতেছে; অর্থাত তাহা হইতে 
অথুমাত্র ভিন্ন নহে। এই দ্ৃপ্াপ্রপঞ্চ আত্মচৈতন্তরূপে জ্ঞান 
করিলে উহা সথবিদু এক আত্মস্বরূপ, তাহা হইতে পৃথক 





উহা, 


৪8৫৩ 


পরিজ্ঞাত হইলে সঙ্কল্পনগরের স্তায্ব অলীকই হুইয়াযায়। এই . 
দৃষ্ট সংবিক্ধিত অর্থতি জ্ঞাত হইলে শিব্ভাব প্রাপ্ত হয়) আর 


'যদি অজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে কিছুই বলা যাইতে পারে ন1। 


কারণ. যাহা অজ্ঞ'ত, তাহাকে বন্তভাব প্রাপ্ত হুইতে পারে, 
কি রূপে? ৪২_-৪৬। যদি কেহ বলেন যে, _স্বতই চিন্মাত্রস্বভাৰ 
আত্মবস্তই সন্কলবশতঃ আপনার অভ্যন্তরে দৃষ্ঠভাব লাভ করেন, 
তাহা হইলে পরমনুক্ষ্ম অপুপ্রমাণ এ আত্মার ত্মাত্রসত্তা প্রথম- 
কল্পিত সুক্শরীরেই (চিরাভ্য/সবশতঃ ) স্ুলতাদর্শন করে, ইহা 
তাহাকে স্বীকার করিতে হয়; কেননা সম্কলকল্পিত বস্ত মিথ্যা, 
তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। (ফলতঃ ইহাই স্থির যে) 
সেই ব্রদ্ধাই নিজ কল্পনাবলে আপনাতে এই স্থুলভাবাপর্ দৃষ্প্রপঞ্চ 
দর্শন করেন এবং এ দেহেরই তন্মাত্ররূপ চক্ষুরাদিকে স্বত্ব বিষয়ে . 
নিয়মিত নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, পরে আপনাকে পুরুষ ভাবনা 
করিয়৷ কাকত লীয়ন্তায়ে পুরুষাকৃতি ধারণপূর্বক সন্তষ্ট ও পুষ্ট 
হইতে থাকেন । ক্রমে গন্ধবর্বনগরের হ্যায় (স্পদৃষ্ট মনুষ্যের স্তায়) 
অলীক জীবদশাপন্ন এই স্মুল-দেহ দর্শন করেন। ৪৭-_৫০। বশিষ্ট 
পুনরাস় জিজ্ঞাপা করিলেন, ভগবন্! এই জগৎ গন্ধব্বনগবের সায় 
(বপ্রবৃষ্ট মানবের স্তায়) অলীক হইলেও ছুঃখ উৎপাদন করিতেছে, 
এই দুঃখ ক্ষ করিবার উপায় কি? ঈখর কহিলেন, বাঁসনাই 
দুধের হেতু; শর বানাও জগৎ-বিদ্যমানে হইয়া থাকে ; খন এই 
জগৎ একেবারে অবিদ্য মান হইবে, মরীচিকাসলিলের স্তায় নিতান্ত 
অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তখন কেবা কাহার বাসন! করিবে, 
বাসনাই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে; বল দেখিহে, স্বপ্রনর 
কি মরীচিকাসলিল পান করিতে পারে ? ভ্রষ্টা, মন, মননাদি ধর্ম, 
অহস্তাব্সমন্ধিত জগৎ অবিদ্যমান হইলে যাহ একমাত্র সৎ, সেই 
্রহ্মই পরিরৃষ্ট হন। যাহাতে বাসনা নাই, বাঁনীয় নাই, বাসনা- 
কর্তাও নাই ; কেবল কৈব্ল্য (মুক্তি ) বিদ্যমান নিখিল জঙ্থল্প- 
্রম্বিদুরিত। ৫১_৫৫। এই সংসার সত্যই হউক, আর অসত্যই 
হউক, এই সংসারযক্ষ যাহার নিকট চিরবিলীন, তাহার নিকট 


কৈবল্য ব্যতিরেকে আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? যেমন 


শৃ্স্থানে অলীক বেতালের উৎপঞ্ডি ষেইরূপ জগংনামিকা চিন্ত- 
বাধনাও অলীক উৎপন্ন ; ইহার শান্তিতে (এই ভ্রমনিরাস হইলে) 
অক্ষত শান্তি, তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি' অহভ্তাবে, জগতে 
এবং মরীচিকাসলিলে আস্থা প্রদান করে (সত্যবুদধি স্থাপন করে ), 
সেই দুরধুদ্ধি মানবকে, ধিক! তাহাকে উপদেশ দিতে নাই। 
তন্ববিদূগণ বিবেকী জীবকেই উপদেশ দিয়! থাকেন; যে ব্হতর 
ভ্রমে পতিত হইয়া মিথ্যাদেহাদিতে : অভিমানী; আধ্যগণ্রে 
উপেক্ষিত মিথ্যাময় সে বালককে (মূর্থকে ) তাহার! উপদেশ দেন 
না। যে ব্যক্তি তাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ দেয়; সে স্বপ্ৃষ্ট 
যুবককে হুবরর্ণ। কন্তা সম্প্রণান করিয়া বসে । ৫৬৫৯ 


একচতারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১॥ 





দ্িতত্বারিংশ অর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,--“ভগবন্‌ ! তাহার পরে সেই জীব দ্েহত্রম 


দেখিল (বলিলেন ), সেই জীব সুষ্টির প্রারন্তে আকাশে অবস্থিত 


হইয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? ঈশ্বর কহিলেন,_“সেই জীব 


৪৪ 


ুর্ববোক্ত ক্রমে পরম আকাশেই স্বপ্রদৃষ্ই মনুষ্ের স্তায় পরত্রহ্ষ 
ইইতে সম্পন্ন শরীর অবলোকন করিতে থাঁকে। চিন্ময় হরঙ্গের 
পর্বব্যপিত| বিধায় মেই জীব শরীরধারী হইয়া স্বপরৃষ্ট মানবের 
্টায় কার্য করিতে থাকে। তাহার পরে ষেই জীব “আমি অব্যক্ত 
মনাতনপুরুষ” এইরূপে আপনাকে নির্দেশ করে বলি! পুরুষনামে 
প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে) এইরূপে প্রথমোৎপন্ন সেই জীব কোন 
হ্টিতে সবাশিব নামে এবং কোন স্থ্টিতে বিষুনামে অভিহিত হন; 
সেই বিষ্ণুর নাভি হইতে উত্পন্ন জীব পিতামহ: নামে অভিহিত 
হন; কোন স্থ্টিতে সেই প্রথম উৎপন্ন জীব পিতামহনামে, কোন 
হ্টরিতে তত়িন্ন অন্ত কোন নামে অভিহিত হন; সেই সঙ্বল্পময় 
পুরুষ সন্কলপবশে মূর্তিমান্‌ হন। ১--৬।. সেই প্রথম সম্বপ্সই 
সই মনোমূর্তি ধারণ করি! যাহা যাহা কল্পন করে, তাহাই তদ্রপে 
শনুভব করিতে থাকে। সেই নিখিল সঙ্ধল্পময় পদার্থই (অতত্ব- 
দৃষ্টিতে) শুন্ত ব্তালের ন্যায় অস মিথ্যা। এবং ভ্রমদৃষ্টিতে 
সৎ সত্য হইয়া পড়ে; এইবূপে অহস্তাবই জগতরূপে বিস্তৃত 
হইয়া উঠে। এইরূপ প্রথম উৎপন্ন পুরুষ আপনার সষ্ট বিষয়ের 
দ্রষ্টাী হয়, নিমেষমাত্রেই আবার সে ( আপনার স্বরূপবিচারে ) 
চিদাকাশে পর্যবসিত হয়; আবার আপনার ্বরূপবিস্মৃতি ঘটিলে 
নিম্ষমাত্রেই অনন্ত সংনারভাবে পরিণত হইতে পারে। কল্পনা- 
পটু নিমেষই প্রাতিভাসের বিপর্ধ্য় ঘটিলে মহাকল্পপরম্পরা 
অনুভব করিতে থাকে। ৭--১০। প্রত্যেক পরমাণুতে, প্রত্যেক 
আকাশে, প্রত্যেক ক্ষণেই স্থষ্টি, কল্প, মহাকল্স, ভাব, অভাব সমুদয় 
সমুদিত হইয়া! থাকে। পরস্পর বাসনার একতাবশত; কোন কোন 
্থষ্টি জীবগণের পরস্পর একসময়ে দৃষ্ট হইয়া! থাকে, কৌন কোন 
্থষ্টি পরম্পরে দুষ্ট হয় না। তাহার কারণ তন্তং স্পিস্থ জীবগণের 
বাসন।র বিভিন্নতা। সংস্বরূপ আত্মার সাক্ষাংকার ঘটিলে কোন 
্টিই দৃষ্ট হ্য না; কারণ স্ৃষ্টিরপে অবস্থিত জীবের নিকটেই 
এই সৃষ্টি সম্ভাবিত হইয়া সত্য হইজেছে; পরমার্থভাব 
পরমাকাশে উচ্বা সম্তাবিত নহে; তাহাতে প্র সৃষ্টিপরম্পরা 
আকাশ স্বরূপেই পর্যবসিত হইয়া যার। এই স্্টিসমূহ 
নিজে জদসৎশ্বরূপ (অর্থাৎ জংস্বভাবে নিয়ুতও নয়, অসৎ 
স্বভাবে নিয়তও নয়) শ্বপ্দৃষ্ট পর্বত যেমন স্বপ্রভন্গে লয় 
প্রাপ্ত হয়; তদ্রপ অজ্ঞান্ভঙ্গে এ স্্টিপরম্পরা বিলীন হইয়! 
যায়। স্থট্িসমূহে কোন দেশ বা কাল আক্রান্ত নয়) ইহা! কর্তৃত্ও 
আয় করে নাই; অর্থাৎ ইহা দেশকালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন নহে, 
ইহার কর্তৃত্ব কোনরূপ নিয়মিত নাই। এই. কৃষ্টিপরম্পরা সং- 
স্বরূপ নহে, কাল্পনিক সন্তাও ইহাতে নাই; ক্ষণিকসন্তাও ইহাতে 
নাই, ইহার কিছুই জাত হইতেছে না, কিছুই নষ্ট হইতেছে না। 
১১--১৫। ফলতঃ একমাত্র চিৎই আপনাতে সঙ্কক্সরূপে এই 
সমুদয় প্রপর্চবৈচিত্্য বিস্তার করিয়াছেন; এই জগৎ স্পনাদৃষ্ 
নগরীর স্তায় পতিত উৎপতিত হুইতেছে। যেমন জম্বল্পগিরি, 
অনস্ত দেশ-কালাদির আক্রেমণ করে না, সেইরূপ এই স্থান অণু 
মাত্রও দেশ-কালাদির আক্রমণ করিতেছে নাঁ। যেমন সঞ্চক্স- 
সুমেরু, দেশকালাদি কিছুই আক্রমণ না করিয়া থাকিলেও 
সেব্কলকালে) আক্রমণ করিয়াছে বলিয়৷ বৌধ হয়, সেইরূপ 
মিথ্যাভুত জগৎ অনন্ত দেশ কালাদি আক্রমণ করিষা না৷ থাঁকিলেও 
( অজ্ঞান্দশীয ) আক্রমণ করিস! রহিয়াছে বলিয়া! বোধ হয়। 
যাহাতে এই দেশ-কালাদি চির প্রথিত হয়, এই জগৎও তদনুযাযং 





যোগবা।শশ-বাসাখণ। 













সম্ভাধারণ করিধ্াছে। ও যে আদিম পুরুষ নিধিল কায করিতেছে 
ইছাও সম্কল্পের অনুসারে হইয়াছে? স্থাবরজাতিরও এইর৷ 
ক্ষণকালমধ্যে উৎপত্তি হুইয়া থাকে। (অগজাদি) চতুর 
জীবজাতিই এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে । ১৬_২০। কুদ্রদেবঃ 
হইতে তৃণপর্ধ্যন্ত সমস্তই মীয়াময়ের সন্কল্পক্ষণে উৎপন্ন হুই 
থাকে। তন্মধ্যে (বাসনার হুম্মতাব্শতঃ ) কেহ কেহ পরমাধুর 
সমান, কেহ কেহ অণুপ্রমাণ। অতীত ব| ভবিষ্যৎ স্ষ্টিতেও এই 
স্থাবরজঙ্গম জীব্জাতির উৎপক্তিপ্রকার এইরূপই ছিল এবং 
থাকিৰে। যখন পরমার্থতত্বের সাক্ষাৎকার দ্বার। এই সংসারমায়| 
বৈচিত্রের লয় হয়, সর্ব্বব্ধি ভেদ উপশান্ত হইয়া যায়, তখনই 


অভ্যাসবশতঃ শান্তিময় ব্হ্মে প্রতিটিত হওয়া যায়। যদি এই “| 

পরম! চিতি হইতে নিমেষের শতভাগের অর্ধভাগমাত্র (জতিহক্ষ) 8 নতুবা! 
কালকল! সময়ন্বরূপ বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলেই এই অনবস্থা, সর্ট .ধনাদি 
আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিৎস্বরূপে প্রতিাই ্রন্মভাব, এই আর যেমন 
রহ্ধত৷ তন্ববিদের অনুভবনিদ্ধ; উহ চিদ্দাত্মায় অবস্থিত। উক্ত জে এই 
চিতস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই (চিৎস্বরূপই ) অনাদি প্রকাশ আত্মা বাত উর তির 
শবে কীর্তিত হইয়া! থাকে। এই সৃষ্টি প্রোঢুভাব ধারণ করিলে, 7 কধিৎ 
(দৃরপে প্রথিত হয! গেলে ) উক্ত ম্হান্‌ (অপরিচ্ছিন্ন ) চিৎ. করি৷ 
স্বরূপের বিকাম থাকে না, অসত্য দিক্‌, দেশ, কালরূপ পরি- অঙ্চ 
চ্ছেদে আত্মার পরমাণুভাব ( ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্নত1) সঙ্গত হইব পুষ্ট অরি 
উঠে। ক্রমে ঁ চিদাত্বার পরিচ্ছিনভাব ভূতমাত্রের সহযোগে জর প্রা 
ক্রেমে দেব, দানব, বৃক্ষ, লতা, হরিণীর্ি-জন্তরূপে উৎপন্ন হইয়া : আচ 
থাকে। সদসদ্রুপ এই বিশ্ব যে, বিশ্বগামী বিশ্বকর্মা নিত্য বিতত স্্দা আম 
অনন্ত হুদূট ব্রদ্ধপদে কুহুমমালার স্তায় গ্রথিত রহিয়াছে ; অথচ ক্দা 
সেই ব্রহ্ধা নাদুরে, না নিকটে, না উদ্দেশে, না অধোদেশে শী যদি 
কুত্রাপি ষলগ্র নহেন; তিনি আমারও নহেন,। তোমারও সু অর্থ 
নহেন, তিনি না পূর্ব, না অদ্য, না প্রভাত, না সং, না অসৎ, ন! পুজ 
সং-অসৎ এতদুভক্বের অন্তরালবর্তী) এই যে নিখিল মিথ্যা বিকল্- সহি 
পরম্পরা, এ সকলেরও প্রমাতা উক্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্তব্যতীত আত 
আর কেহই নহে; যাহার নাহায্যে এই বাহ্‌ ব্যবহারপরম্পরা 
ফলবতী হইতেছে, সেই প্রমাণসমুছও জলে অগ্ির অবস্থান-. রি 
বৎ উক্ত ব্রদ্ধে একান্ত অসমর্থ অর্থাৎ তিনি প্রমাণ-প্রমাতা- অথ 
দির অতীত। হেমুনে। তুমি আমাকে যাহা! যাহ! জিজ্ঞাসা রা 
করিয়াছিলে, তাহা, বলিলাম ; এক্ষণে আমরা যাই, তোমার মঙ্গল খা 
হউক। অগ্রি পার্কতি! গাত্রোখান কর, আইন, যাই । ২১--৩০। বু 
বৃশি্ঠ কহিলেন,-“ভগবান্‌ নীলকঠ এই কথা৷ ঝলিলে আমি হই 
তাহার উদ্দেস্তে পুষ্পা্জলি প্রদান করিলাম; (তৎপর ) তিনি ক 
আপনার পরিবারবর্গের সহিত গগনতলে আরোহণ করিলেন। স্পা না 
ব্রলাক্যের অধিপতি ভগবান উমাঝত প্রস্থান করিলে পর, ক রঃ 
আমি ক্ষণকাল তাহার উপদেশগুলি মনে মনে চিন্তা করিতে, | ঢা 
লাগিলাম; পরে আমি নূতন পরিশোধিত পবিত্র বুদ্ধিতে প্রি এ 
আত্মদেবের পুজা করিতে লাগিলাম এবং তাহাতেই শাভতিলাভ ্ 
করিয়া. জড়দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়াছিলাম্। ৩১--৩২। | 


দিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৪২॥ 














নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ । 


ত্রিচত্বারিৎশ সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_-“রাম ! সেই মহেশ্বর আমাকে এই. জগন্ভ- 


“কের উপদেশ দিয়াছিলেন; আমি নিজেও এই জগত্তত্ব বুঝি-: 


তেছি, বোধ হয় তুমিও এই জগৎ যেরূপে অবস্থিত, তাহা বুঝিতে 
পারিতেছ। যে সংসারমায়ায় অলীক ভ্রান্তিতে অলীক জীবে 


এই অলীক জগন্দর্শন করিতেছে, সেই সংসারমায়ায় সত্যই বা- 


কি, আর অস্ত্যই বা কি? লৌকিকব্যাপারেও দেখ ন! কেন? 
বিবিধ কল্পনাপটু কবি সম্মান ও অর্থের আশায় রাজাকে হমেরু- 
পর্বত বা কল্পবৃক্ষ বলিয়! বণনা করিল, রাজাও কবির বাক্যে 
আপনাতে নুমেরুত্ব বা কল্পবৃক্ষত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন; 
নতুব! কবির বাক্যে অলীকতাবুদ্ধি স্থাপনা করিলে তাহাকে 
'ধনাদিপ্রদান করিয়া সম্মান করিবেন কেন? যেমন জলে দ্রবত্, 
যেমন বায়ুতে স্পন্দ, যেমন আকাশে শুন্তত্ব, তদ্রপ আত্মাতে 
এই স্থষ্টিভাব অর্থাৎ যে আত্মার স্বরূপ জানে না, সেই আত্মাতে 
সষ্টির কল্পনা করে। সেই অবধি অদ্যপধ্যত্ত আমি মহেশ্বরের 
কথিত প্রণালীতে আত্মদেবের অর্চনা করত শ্বস্থভাবে অবস্থান 
 করিতেছি। ১৮৫1 হে রাম! আমি এইরূপে আত্মদেবের 
অচ্চনায় ব্যাপৃত থাকায় বাহ্‌ ব্যবহারপরম্পর! সম্পাদন করিয়াও 
অক্িষ্টমনে এতদিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছি। আমি যথা- 
প্রাপ্ত (যখন যাহা কর্তব্যরূপে উপস্থিত হইতেছে, তাহা) ক্রিয়া বা 
আচাররূপ কৃহুম দ্বারা আত্মদেবের অঙ্চনা করিষা আসিতেছি, 
আমার এ আত্মপুজ! শ্রধুপ্তিকালে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলেও * 
কদাপি বিচ্ছিন্ন হইতেছে না|; রাত্রিদিনই নির্ব্বাহিত হইতেছে। 
যদি চ এরকম গ্রান্গ্রাহকভাব সকল দেহীরই সমান আছে) 
অর্থাৎ আমি যেমন সুযুপ্তিকালেও অজ্ঞান-অনুতব দ্বারা আজুদেবের 
পুজা করি, এইরূপ জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে ; তপাপি যোগীর 
সহিত তাহার বিশেষ আছে অর্থাৎ যোগী একাগ্রভাবে 
আত্মদেবেরই পুজা করেন, ঘ| করেন সমস্তই আত্মদেবের নামে 
উতসর্গাকৃত , সর্বদা তনৃগতচিন্ত থকেন। অন্তান্ত অক্ঞেরা 
আহা নহে। এই জন্ত- যোগিকৃত আত্মদেবের অর্চনাকেই আমি 
অগ্চনা বলি। হে রবৃপতে ! তুমিও এইরূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়া, 
অমন্গচিত হইয়া এই সংসাররূপ শুন্ভ কাননে বিহার করিতে 
খাক; দেখিবে কিছুতেই খিন্ন হইবে না। হে সুব্রত! যখন তুমি 
বন্ধুবিচ্ছেদ বা সম্পৃত্তিবিচ্ছেদজনিত মহান্‌ ঢুঃখরাশিতে নিপতিত 
হইবে, তখন তুমি এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার 
করিবে। ৬_-১০। বন্ধুজনের অভ্যদয়ে এবং সম্পদলাভে হ্্ধ- 
লাভ করা৷ এবং ধনবন্ধুবিচ্ছেদে শোরু করা উচিত.নহে। কারণ 
নিথিল সংসারের ঘটনা প্রতিনিয়ত এইবূপই ঘটিতেছে। এই 
জগতের ঘটনাপরম্পর! যেরূপে আসিতেছে, যেরূপে যাইতেছে 
এবং যেরূপে জন্গণকে পরিভূত করিতেছে, বিষয়সমূহের এবংবিধ 
ব্যাক্ুলতাবিধায়িনী বিচিত্রা গতি তুম অবগ্তই অবগত আছ। 
এইরূপ অতর্কিতকারণে ধন, প্রেম অমুদয় আসিতেছে এবং লয় 
গাইতেছে। হে নির্মলমতে! এই সমুদ্র জঁগৎকার্ধ্য তোমার 





* কারণ--নুযুস্তিকালেও “আমি হুখনপ্ত ছিলাম, কিছুই 
জানিতে পারি নাই” এইরূপ অঙ্গনের অনুভব. থাকে, তন্বারাই 
তখন তাহার পুজা সম্পাদিত হয়া! 


8৫৫. 


অন্তরে হইতেছে না, তুমিও সকলের অন্তরে অবস্থিত নহ; 
এ সমুদয় তোমার কাছে কিছুই নয়; ইহা এইরূপই অকিঞ্চিৎ- 
কর, অতএব ইহার জন বৃথ! সন্তপ্ত হইতেছ কেন? হে অপরি- 
চ্ছিন্ন চিদ্রপ! (যদি জগৎ তুচ্ছ বলিয়! বিশ্বাস না কর, তাহা . 
হইলে ) তুমিই এই জগন্রপ হইতেছ; ইহাতে তোমার অবয়ব, 

আপনার অবশ্নবের পরিবর্তনে আবার হর্যই বাকি? আর . 
শোকই বা কি? ১১--১৫। বস! তুমি চিগ্মাত্রপ্বরূপ, এই 
জগৎ তোমা হইতে ভিন্ন নহে; অতএব তোমার আবার হেয় 
উপাদেয় কল্পনা কোথায়? এইরূপে এই জগৎস্পন্দ যখন চিত্রপই, 
জগৎসংসার যখন চিম্ময়ই, তরম্বমাল! যখন সাগরই, তখন শোক 
বা হর্ষের অবসর কোথায়? হে রাম! তুমি অদ্য হইতে 
চিদেকতানতা প্রাপ্ত হইয়া মুযুগ্তদশায় উপনীত থাকিয়| তুরীয়া- 
বস্থায় অবস্থান কর। তুমি নিখিল জগদৃবৈচিত্র্যরূপ বৈষম্য হইতে 
বিমুক্ত হইয়া জগব।ভাসকে ব্রদ্ষের সহিত একরসতাপম করিয়া, 
প্রকাশময় শরীরে উদারবুদ্ধিতে নিত্য আত্মদেবের অঙ্জনায় নিরত 
থাকিয়া পরিপূর্ণ সাগরের স্তায় অবস্থান করিতে থাক। হে 
রহুনন্দন ! তুমি জগততত্ব্মুয় শুনিয়া এক্ষণে পরিপুর্ণবদ্ধি 
হইয়াছ, তথাপি যদি আরও কোন জিজ্ঞাস্ত থাকে, তাহা 
জিজ্ঞাসা কর। ১৬--২০। তুমি প্রথমে (বৈরাগ্যপ্রকরণে) 
যাহা জিজ্ঞাসা! করিয়াস্ছিলে, যদ্দি তাহার মধ্যে কোন অবশিষ্ট, 
থাকে অর্থাৎ কোন প্রশ্নের উত্তর শুনিতে বাকী থাকে ত পুনরায় 
আজ জিজ্ঞাস। করিতে পার। বাম কহিলেন,_“হে বর্মন! 
এক্ষণে আমার সমস্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইয়াছে; 
অথ্ি জ্ঞাতব্য বিষয় আমি অবগত আছি;- আমি (আপনার 
উপদেশে ) অকৃত্রিম (পরম) তৃপ্তিলাভ করিয়াছি! হে মুনে! 


' এক্ষণে আমার দ্বৈতমল ক্ষালিত হইয়াছে; চেত্য বা কল্পন। 


কিছুই এক্ষণে আমার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। তৎকালে 
আমার যে অজ্ঞান ছিল, এক্ষণে তাহা প্রশান্ত হইয়াছে; 
অজ্ঞানবশে আমার “আত্মার কলঙ্ক আছে” এইরূপ যে ভ্রান্তি : 
ছিল, আপনার অনুগ্রহে তাহা এক্ষণে গিয়াছে। বাস্তবিক 
কেছই জন্মে না ঝা মরে না, আত্মাও বাস্তবিক কলঘ্বিত নহেন। 
এ সমস্তই ব্রহ্ষময়, আমি এইবূপ অভ্যুদয় লাভ করিয়াছি। 


! আমার আর কোন প্রকার সংশয়, বাসা, প্রশ্ন, কিছুই নাই, আমার 


চিত্ত বিশ্বকম্ধার যন্ত্রে ভ্রামিত সুরধ্যমণ্ডলের নায় বিশুদ্ধ ও. নির্মল 
হইয়াছে; হুমেরু-পর্ব্বতের যেমন আর তুবর্ণের প্রয়োজন নাই, 
(কেন না সেই যথেষ্ট তুবর্ণের খনি ) সেইরূপ সাধুগণ শিষ্য- 
দিগকে যে সমস্ত আচার ব্যবহারের উপদেশ দিয়া থাকেন, 
আমার দে সকল আচার উপদেশে প্রয়োজন নাই, আমি 
তহাতে নিম্পৃহ হইয়াছি। এমন কোন বন্তই নাই, যাহার 
আশা করি, এমন কোন বন্তই নাই, যাহার আমি অভিলাষ 
করি। ২৯_-২৭। এই চরাচরে এমন কোন বন্ত নাই, যাহা 
আমি গ্রহণ করি বা ত্যাগ করি। হে মুনে! ইহা হেয়, ইহা 
উপাদেয়, ইহা সৎ, ইহা অসৎ”, এইরূপ ভাবনারূপ ভ্রম আমার 
একেবারে নাই । আমি স্বর্গও ইচ্ছা। করি না, নরকের উপরেও 
বিদ্বেষ ঝ। ঘণ। করি না) আমি মন্দরাচলের স্তায় অচলভাবে : 


আত্মাতেই অবস্থান করিতেছি । এই রামরূপ (আমি ) মন্দরাচল 


এক্ষণে বিশ্রান্ত ( সংসাররূপ ক্ষীর-সাগরের মধ্যস্থলে ঘূর্ণন হইতে 
বিরত) ভ্রমশূন্ত (স্পন্দশুন্ট পর্বতপক্ষে ) হইয়াছে; সখসার- 


বি ০০০4:32- 


৪৫৬ ' যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


ক্ষীরান্ধির ক্ষীরবিন্দু জগনৃবিন্দরূপে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ায় তাহা 
নিঃশেষিত হইয়াছে । হে মুনীশ্বর! আপনি দেখুন, যে মুটের 


হৃদরে “এই জগৎ যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপই ইহা ভিন্ন: 


ইহাতে আর কোন তত্ব নাই? এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়াছে, 
তাহারই “ইহা বস্ত, ইহা! অবন্থ৮ এই প্রকার সম্তাপদায়িনী 
কল্পনা থাকে। ২৮--৩২। সেই মুঢু পুরুষ যে বিষয়ের জন্ত কাতর 
হয়, জগন্মধ্যে এমন কোন বিষয়ই আমরা দেখিতে পাই না। হে 
ভগবন্! আপনার প্রপাদেই আমি এই বিশুদ্ধ চিদ্বাকার 
বৃ্তিশষ্ঠ বিচিত্রতরন্ময় জড়মংসারদাগর হইতে উতীর্ণ হইয়াছি। 
যাহা সম্পদের চরমসীমা, তাহা জ্ঞাত হইয়াছি; বিপদ্রেরও 
চ&* সীমা দেখিয়াছি, যাহা সর্ধার পরমানন্দ তাহাও অকাতংর 


পহ্য়াছি। হে পরমেশ্বর ! এক্ষণে আমি পূর্ণ হইয়াছি ; সংসার- 


সাগরে আমার মন অপুর্ব বীরত্ব লাভ করিয়াছে । সে বীরতু 
অন্ঠের অভেদ্য (কিছুতেই অপরে পরাজয় করিতে পারে না ), 
এবং সেরূপ বীরত্বে আশা-মাতঙ্গকে বিদ্লিত করিতে পারা যায়। 
আমার মনের আর কোন বিকল্প নাই; কোনরূপ বাসা নাই; 
আমার মন হুদৃঢ়্ূপে স্থিরতা লাভ করিয়াছে; এই জগতে 
প্রসিদ্ধ নির্ল বন্ত যাহা যাহা! আছে (পূর্ণচন্দ্, শরদাকাশাদি ), 
তৎ্সমস্তই অতিক্রম করিয়াছে এবং অন্তরে সাতিশয় আনন্দ- 
লাভ করিয়া সর্ববোভ্তম পদে অবস্থিত হইয়াছে» ৩৩_-৩৬ | 


ত্রিচত্বারিংশ সর্ণ সমাপ্ত । ৪৩। 


 চতুশ্চত্বারিংশ অর্গ | 


বশিঠ বলিলেন, ইঞ্জিয়সতবুক্ত বিষক্বের সম্বন্ধ থাকিলেও 
কর্তৃত্বাভিমানশুন্ত রাগদেষবঞ্ঞিত হৃদয়ে যে কর্ম করিবে, তাহা! 
বন্ধনের হেতু নহে। কোন দ্রব্যের প্রথম লাভক্ষণে থেমন সন্তোষ 
হয়, একক্ষণ অতীত হুইলে তেমন সন্তোষ আর থাকে না, ইহা 
অনুভব ন। করিয়াছে কে?* কামনাকালে কামনীয় বিষয়ীভূত 
বন্ত প্রাপ্ত হইলে যেমন সন্তোষ হয়, অন্ত সময়ে সেরূপ সন্তোষ 
হয় না, অতএব এইব্ূপ ক্ষণিক সুখে অজ্ঞ ব্যক্তিই আসক্ত হইয়া! 

। থাকে, অন্তে নহে। কামনাকালীন সন্তোষের অর্থাৎ ক্ষণিক 
| অন্তোষের মূল কামনা। আর সেই সন্তোষের পরিসমাপ্তি সন্তো- 
| ষের অভাবে; অতএব কামনা পরিত্যাগ কর। অর্থাং যাহা 
। ক্ষণিক হুখের হেতু তাহ। ত্যাগ করাই কর্তব্য4 ( অর্থান্তর এই-- 
বস্তলাভেই কামনার অর্বসান, কামনার অবমানেই সুখ, কামনা- 
কালে যে সন্তোষ হয় না, তাহার হেতু কামনা । বি্ষিক্ল ভে থে 
সন্তোষ, তাহার সমাস্তি পরবর্তীকামনায়; অতএব কামন| ত্যাগ 
৷ কর। অর্থাৎ ক্ষণিক কামন! ত্যাগের ফল যখন ক্ষনিক ভুখ, তখন 
প্রকৃত কামনাত্যাগে প্রকৃত সুখ না হইবে কেন৭)। যদি এক- 
৷ ধার সেই ব্রন্মপৰ প্রাপ্ত হইয়াছ ত কালদোষে অহংভাবপক্কে 
ূ যেন আর ডুবিও না। ১-৫। হেরাম! তুমি আত্মজ্ঞানরূপ 
মহাশৈলের শিখরদেশে বিশ্রাম লাভ করিতেছ, পুনর্ব্বার অহং- 
ভাবরূপ মহাগর্ভে অবশ্ঠই নিপতিত হইবে না। কেননা, অনন্ত 








1  *টীকাকারস্ত মূলশ্শৌলকন্থপ্রথমপদং প্রাপ্তিপ্রাকক্ষণপিমিতি 
ব্যক্তি স্ম। তচ্চস্ত্যমৃ। 


1: 











'পরিজ্ঞান থা জগচুতৎপন্তিই হইত না । ১৬_-২০। দৃষ্ঠ ও দর্শনের 


দৃষ্টি বাহার মানস্পথে উদিত, জ্ঞানরূপ হুমেরুশিখরে বাহার 


বা 
অবস্থিতি, অহংভাবরূপ পাতালাভ্যন্তরে তাঁহার পতন অসম্তব। জর তা 
দেখিতেছি, তোমার স্বভাব সমতা ও সত্যের স্বরপক্ষেত্র; আমি কুট চি 
বুঝিতেছি, তোমার সংসারবিকল্প প্রক্ষীণ হইয়াছে, অবিদ্যার কস্ট সঙ 
তমোময় আচরণ দূর হইয়াছে । হে সৌম্য! তোমার পূর্ণসাগর- কী এই 
গভীর! নির্ুল মত: -আমাকে এইরূপ বুঝাইয়। দিতেছে যে, রাম জু )ভ 
(তুমি) স্বরূপে অবস্থিত (তন্জ্ঞ) হইয়াছ। তোমার নিঃস্দ আর হব 
জীবনে আশানৈরান্টে, ভাবনা-অভাবে এবং মন শৃন্ঠরপে পরিণত স্র ্ 
হউক। ৬--১০। যেয়ে বন্ত তুমি পাইতে, পরিপূর্ণচিন্য আট রঃ 
্হ্মসত্তামাত্ররূপে তত্তদ্বস্ততেই অবস্থিত, ( সুতরাং ব্রহ্মলাতে চি 
সর্বলাভ, আশা কিসের ভন্ত থাকিবে?)। আত্মজ্ঞানের অভাবেই স্ক্ ত 
বন্ধন,আত্মভ্ঞনের প্রভাবেই মুক্তি ; অতএব হে রাম! অনুমানাদি" অ. 
বলে তুমি স্বয়ং স্বাত্ববোধে তৎপর হও । যে অবস্থায় ভোগনুধে স্তর ত 
রুচি থাকে না; কিন্তু যথাপ্রাপ্ত সুখছুঃখনির্ব্িকারে ভোগ করা ও হই 
যায়, তাহাই বাসনাহীনতা, আকাশনির্লসমতাও ইহারই স্ চি 
নামান্তর। বাসনা-রছিত অভ্ভঃকরণে কর্ম কর; শতবিক্ষোভিও ক্র তা 
আকাশবৎ নির্বিকার থাকিবে । জ্ঞাত, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এতৎ- 1 র 
্রয়ই, এমন কি দুঃখাদি পর্যন্ত সমস্তই এক, ইহ! শান্তচিততে 3 এ 
আত্ম য় অনুভব কর, আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না! স্ত্ /হং 
১১১৫ | মনের উন্মেষে ও নিমেষেই সংসারের উদয় ও লম্বম | এ 
হয়। প্রাণায়াম এবং বাসনারোধ দ্বারা মনকে উন্মেষশৃন্ত অর্থাৎ মং 


বিষয়সঙ্শুন্ত কর। প্রাণের উন্মেষ ও নিমেষ সংসারের উদয় ও 


1 লয়ের দ্বিতীয় কারণ। অভ্যাস ও সত্যম দ্বারা সেই প্রাণকে 


উন্েষখন্ত কর। অজ্ঞানের আবির্ভাব ও ভিরোভাবেই কর্ধোঁর 
আরম্ভ ও অবসান। গুরুবাক্য শান্ত্রোপদেণ ও সত্যমের সাহায্য 
অজ্ঞান দ্র কর। যেমন আকাশ পবনোদ্ধ,ত ধূলিলঙ্জে ভাবাত্তর- 
প্রাপ্ত বোধ হত, সেইরূপ চিৎস্বরূপের চেত্যভাবে স্পন্দনহেতুই 
এই সংসাররূপ ভাবাস্তর উপস্থিত। জাগতিক ভাবন্ফুরণের মূল 
দশ্ত ও দর্শনের সম্পর্করূপ ভরষ্টার অলীক ভাবান্তর। যেমন রূপ 
পরিজ্ঞানের মুল__আলে:ক ও কুভ্যাদির সম্বন্ধ। অন্ধকারে 
কুড্যের অর্থাৎ দেয়ালের রং বুঝা যায় না, আলোকের যোগ থাকিলে 
বুঝাযায়। দৃষ্ট ও দর্শন উ€য়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে জগৎ 


সম্বনবরূপ স্পন্দের অভাব হইলে, এই জগদাভাসম্রী সংবিৎ চিত্র- 

লিখিত পুরুষের হৃদয়ে ভাবনার স্তায় উৎপন্ন হইতে পারে না। এ 
চিত্তের স্পন্দ হইতেই মায়ার উৎপত্তির চিত্ত্পন্দের অভাব হইলে 3 
এই মীয়ার লয় হুইয়। থাকে । সলিলের স্পন্দেই তরন্গের উৎপত্তি, | 
সলিলের স্পন্দ ন| হইলে তরঙ্গ উঠে না। তত্ববোধ লাভ করিয়া 
বামনংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে অথব। প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিতে 
পারিলে চিন্ত নিপ্পন্দ হয়, তাহ। হইলে আর স্পন্দ কোথা হইতে 
সম্ভবে? সংবিস্পন্দ নিরুদ্ধ হইলেই চিত্ত অচিত্ত হইয়া যায়, 
প্রাণবায়ুর নিরোধ ঘটিলেও সেই চিত্ত অচিত্ত হুইয়! যায় অর্থাৎ 
পরপবে পধ্যবসিতহত্ব। বিষ্নিচষের সহিত ইন্জিয়ের সম্বন্ধে 
যে হুখ হয়, তাহা বস্তুতঃ ব্রন্ধ হুখই ; সেই হুখের পরম অবধি যে কু 
ূর্ণতাসংবিতরূপ ব্্বদৃষ্টি তন্বারাই মনক্ষয় করিতে হয়। 
২১--২৫। যেখানে চিত্তের অভ্যুদয় নাই, তাহাই অকৃত্রিম জখ, পর 
সে অকৃত্রিম হুখ হুম্রেপর্বতে হিমগৃহের ভ্তায় স্বর্গাদিতেও জুরি 
নাই। চিত্তের বিনাশজনিত যে সুখ, তাহা অপরিসীম ) সে নখ ও 
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নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ। ্‌ ৪৫৭. 


বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। নুখের কদাচ ক্ষয় হয় না, 
তাহ! কখন উদ্িতও হয় না, কদাচ উপশান্তও হয় ন!। তত্ববোধেই 
চিত্তের নাশ ঘটিয়! থাকে । ছূর্ব্বোধ অর্থাৎ ভ্রান্তিবশেই চিত্তের 


 সস্ভাব প্রতীত হয়; ও ভ্রান্তিতেই বালককল্সিত বেতালের স্তায় 
এই মোহশ্ী ঘনীভূত হইন্্া উঠে। তত্ুবোধে বিদ্যমান হইলেও, 


)আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও) এ চিত্ত বিলয়প্রাপ্ত হয়্। তাত্রকে 
নুবর্ভীবে পরিণত করিলে যেমন তাত রভাবের অসত্তা হইয়া যায়, 
(তার আর থাকে না, তাছা সুবর্ণ বলিয়াই অভিহিত হয় ), সেই 
রূপ তখন এই চিত্ত সৎ হইলেও অস্ৎ হইয়া যায়। তত্ববিদের 
চিত্ত, চিত্তনামে অভিহিত নয়; তাহা তত্বনামে অভিহিত, হয়। 
তত্তবোধে চিত্ত তারের হুবর্ণভাবপ্রাপ্তির স্ায় নামঃ ও অর্থতঃ 
অন্ঠবিধ হইয়া যায়। ২৬--৩০। ভ্রান্তির বীজতৃই চিত্তের চিত্ততা, 
তাহা তত্্ববোধে বিলীন হইয়া যায়; ভ্রমাংশই তন্তববোধে প্রশান্ত 


হইয়া যাব; যাহ! সৎ, তাহার.ক্দাচ অভাব হয় না। বিকল্পময় 


চি্তাদি পদার্থ শশশূঙ্গাদির সায় অবস্ত (অসৎ), আত্মবোধে 
তাহা লয়প্রাপ্ত হয় । ও চিত্ত জগৎস্থিতিতে থাকাষু কিছুকাল সত্ব- 
রূপে তুরীয়াবস্থায় বিহার করিফা, পরে তুরীয়াতীত হইয়া! থাকে। 
একমাত্র ত্রদ্ধই এই বিপুল জগত্রূপ ভ্রমবিলাসে পর্যবসিত 
হুইতেছেন, একমাত্র ব্ন্ধই এই অনেকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন; 


এই জন্য তাহাকে সর্ব্বময় বল! হুস্্গত হয় । হে রাম! হৃদয়মধ্যে 


মনোরথকল্পিত প্রামাদবাগীতটাদি যেমন কিছুই বাস্তবিক বিদ্য- 
ন মাই, তদ্রপ ও ব্রহ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নাই।৩১-_-৩৫। 


চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥ 


পঞ্চচত্বারিৎশ সর্গ । 


বশি্ট কহিলেন,--হে রাম! একটী অপূর্ব রমণীয় সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত শ্রবণ কর বৃত্ান্তশ্রবণে বিস্ময় ও উল্লাদ হু এবং প্রকৃত 
ব্ষিয়ে তোমার জ্ঞান ভন্মিবে। নির্মূল পরিস্ফুট একটা অতি বিশাল 
বিস্বকল আছে, তাহার পরিমাণ বহুস্হত্র যোজন, বহুষুগেও 
তাহার ক্ষয় হয় না; তাহার রস অক্ষয় এবং সারভাগ হ্ধার স্তায় 
ুমধুর। সেই বিফল বহুকালের পুরাতন হইলেও, শশিকলার 


তায সুন্দর কোমলতায় সমুজ্ভ্বল। উহা তুবনব্যহ-মধ্যসৃত মহা-. 


মেরুর স্তায় শোতমান, মন্দবাদ্রির স্তায় অচল ও দু, মহীপ্রলয়- 
পব্নবেগেও অবিচলিত এবং উহা/এতাদশ বিশাল বিস্তীর্ণ যে, 


কোটি কোটি অযুত যোজনেও ইহার ইয়ন্ত করা যায় না। আর 


উহার জগ্ং-ধারণের আদিমুলও কেহ স্থিব করিতে পারেন 


নাই।, ব্রদ্ধাড  বিস্বফলের উপরিগত ; নিকটে যাইলে বোধ, 
হয়, যেন পর্বতের উপরে শুক্ষম সর্ধপকণপডিক্ত রহিয়াছে । ১-_৩।. 


হে বাব! এমন কোন যড়িজ্রিয়ভোগ্য রম নাই, যাহা. উহার 
অভুত রসরাজিকে অতিক্রম করে। :এরপ স্বরম, তথাপি পরিপক 
হইলেও পতিত বা জরাদোষে আত্রান্ত হয় না। ব্রহ্া, বিষুণ রুদ্র, 
ইন্দ ও অন্ত কোন চিরজীবিগণ পধ্যন্ত' ও বিশ্বফলের উৎপত্তি * 
মূল বা বৃত্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। এ্রযে স্তস্ত-( খুঁড়ি) 





* (কিংবা) ব্রহ্গাদি কেহই এ ফলের স্টায় চিরজীবী নহেন; | ্ ৃ 
্‌ _ভূতানন্দ বলিয়া কর্তিত বেদান্তে সচ্চিদানন্দময়। 


হুতরাৎ কেছ উহার উৎপত্তি, মূল ও বৃত্ত অবগতুনহেন। 








'মূল-শাখাদি বিরহিত মহাকৃতি ফল, উহার অস্কুর ঝা বৃক্ষ কিংবা 


কুহুম্‌, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা দেখিতে একটী অতি বৃহৎ 
ধনাকার পিও; উৎপত্তি বা পরিণাম উহার কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হয়না। এ মহাফল সমস্ত ফলের (সমুদায় পুরুষার্থের ) সার। 
এঁ অতিবৃহ ফল নিরগ্ীম, নির্বিকার; উহার মজ্জা নাই, অষ্টি, 
(ত্াটি) বীজও নাই। শিলার স্তায় উহা নীরন্ধ ( অর্থাৎ বিজ্ঞান 
ঘন)ওঢৃঁঢ়। হ্ধাত্রাবি-চন্দ্রমগ্ডলসদূশ উহা! »ংবিদামৃতের সায় 
ন্রিতিশয় আনন্বরসতআাবী *! উহা সমুদায় সুখের কোষ, 
এবং শীতলতা ও আলোকের আধার (পাঠান্তরে কর্তা); উহা 
দেখিতে শৈল বা মৃৎপিণ্ডের মত। উহাই আত্মার মানুষানন্বাদি 
হৈরণ্যগর্ভানন্দান্ত পরমানন্দরূগ কম্মফলের মজ্জা সারত্বরূপ। 
আর এ হিরণাগর্ভানন্দ ফল তপেক্ষাও যাহ যাহা পরম অব্যক্ত, 
তাহারও যাহ মজ্জা (সার), এ শ্রীফলেরই সেই মক্জা, তাহাই 
আত্মচমত্কৃতি ; দেশকালপাত্রে যাহা নির্ণীত হয় না, তাদৃশ 
অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বভাব কর্তৃক উহা রক্ষিত; উহাই 'দ্বৈত- 
বর্জিত শ্রীফলম্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে | ৭--১৫। কারণ, 
আত্মচমৎ্কৃতির অধ্যাসেই ভেদবুদ্ধি। আত্মচমতকৃতিই সেই 
ভেদবুদ্ধিজাত অন্ঠত্ব বা দ্বিতীয়তার পরম প্রয্বোজনীয় চিন্ময় 
রস মজ্জান্বরূপ পারমার্থিক সম্গিবেশবৈচিএ্য সমস্বিতা, উহা! অণু 
অপেক্ষা অনীয়সী, মহান্‌ অপেক্ষ মহীয়নী, সনাতনী, বলিয়। 


| বার্দক্যাদি বিকারাদিশৃল্টা, সর্ব্বদীই অতিবালিকাঁর স্তায় বিরাজ- 
মানা! এতাদৃশী চমতকৃতিশক্তিই “এই স্ত্রী আমি” এই নপুংসক 


আমি” ইত্যাদি ভেদের প্রতি কারণ । “ইহ! অন্ত ইহ। ভিন্ন ইত্যা, 
দির হেতু অবিদ্যামল ; উহা! বস্তুতঃ কিছুই নহে, উহা, স্বপ্রকাশ 
চিম্ময়ের নিকট আকাশক্কুহমের ন্তায় অসম্ভব, তথাপি শী সকল 
দবৈতভেদবুদ্ধিরূপ অব্দ্যামলের প্রতি হেতু এঁ আত্মচমৎকৃতি, 
সেই আত্মচমতকৃতিই যখন প্র বিবৃফলের স্বরূপ ; সুতরাং উহা! 
অনন্ত অর্থৎ অদ্বৈত এবৎ সং । প্র আত্মচমৎ্কৃতি শক্তিই অহঙ্কার 


উৎপত্তির পরেই আকাশ ও আকাশগুগণ শব্দ এবং ব্রেলোক্যের 


্াষ্টসমষ্টি পরমাণুভেদে অহঞ্কার বিস্তার করত আভিমানিক 
আবরণ লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। প্র শ্রীফলমজ্জার, 


ইহাই চমৎকৃতি যে, স্বকীয় স্বরূপ পরিবর্তন বা পরিত্যাগ না 


করিয়া ক্রমশ সংবিংশক্তিরূপিণী হইয়াছেন। মজ্জার সেই সংবিৎ 
শক্তিই তরলরূপিণী হইয়া নিজ নির্বিকাররূপে জগদাকার-ৃষ্টি 
বিস্তৃত করেন। এই অনন্ত বিস্তৃত নভোমণ্ডল, এই কালময়ী কলা, 


এই যে নিয়তি বলিয়া যাহা কথিত হয়, এই যে স্পন্বরূপিনী ক্রিয়া, 
এই সঙ্কলসবিস্তার, এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, এই রাগদ্বেষব্যবস্থিতি,, 


এই হেয়োপাদেয়বুদ্ধি, এই ত্বন্তা, এই মত্তা, এই তত্তা, এই 
বরহ্ধাগুসমূহ,  উর্দৃস্থ, এই অধঃস্থ,  উর্্থ ও এই অধঃ ইত্যাদি 


"যাহা কিছু. সকলই তাহাতে প্রতিষিত। ১৬__২৩। ইহা সম্মুখে ও 


ইসা পশ্চাতে, উহা অতিদূরে ও ইহা নিকটে, ইহা ভূত, ইহা বর্ত- 


. মান, ইহা ভবিষ্যৎ সকলই সেই বিশ্বের মজ্জ! । এই থে অন্ত্র্ত- 
অনন্তকল্পনা কমলনিলয় জীবগণ-সমন্বিত . ব্রন্মাগুমণ্ডপমণ্ডিত; 
হেরির) ক্রীড়ামগ্ডপমণ্ডল, এই যে হরির অনন্তরচনা রহস্তরূপ 
' পল্পবপরিশোভিত হৃৎকমল কর্ণিকাকীর্ণা লৌকপদ্ধাক্ষমালিকা, এই 





* অতিতে এ আনদ্দময়ের আনন্দের কিছু, অংশই অন্ঠ 
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1৫৮ যোগবাশনু-রামায়ণ 1 


: সর্বত্র মৃহাকুদ্রগণপূর্ণকৈটিরা আকাশপদবী, যাহা বিষয়লম্পট, 
হা ্বর্গতগণের অধংপতননিথিত্ত প্রভাবশালিনী ও তাহাদিগের 
উনকালে প্রভাতী হয়। (নক্ষব্রপাতকালে তাহা বোধগম্য ) 
হার উত্তরদিকে সুমেকুরূপ জগহপঞ্ধসকর্ণিকা শোভমান 
ছাতে দেব্জধূপ ফ্টূপ্গণ পরমশোভমান ইন্দুমগ্ডলের মধুপান. 
|লসায় বিহার করে. এবং নরক যাহার মুল, এই সেই জগতরূপ 
_ ঝ্ঠরৃক্ষের উদ্দীমসৌগন্ধশালিনী সবর্গ-লক্ষীরূপিণী পৃষ্পমঞ্জরী 
হার তারকারাজি কেশর, যাহা ব্রঙ্গ্ূগ সাগরতটে অবস্থিত, 
ই সেই পারাবারবিরহিত আকাশলীলা-সরোজিনী ; এবং 


হাতে ক্রিয্বাসমূহ কুভীরাদির স্ঠায় মাস থতু প্রভৃতি তরলের ৷ 


য._আবর্তের ন্যা এবং যাহার প্রজা স্ষ্টিকূপ আবর্তে (বা 
মমৃত্যুরপ আবর্তে ) ভূরি ভুরি ভূতগণ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া 
(মান, যাহা প্রাণিগণের আয়ু পরিমিত বিস্তীর্ণ, এই সেই 
নমুহুর্ত আদি করপত্যত্ত সমস্ত কালাবয়বরূপ পল্পবভূষিত! 
চন্দ অগ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থরূপ কেশরশালিনী গগনপদ্ধ- 
ম্িত। কালনলিনী এই সকল ভাববিকারসম্পন্ন, এই জরামৃত্যু 
চুচিকা, এই ধিদ্যা অবিদ্যার বিলাসসমদ্ষিত, এই শাস্থার্থৃষ্টি, 
চলই সেই বিশ্বফলের মজ্জাচমৎকৃতি। এই প্রকারে সেই 
দুমজ্জীচমৎকৃতি বাস্টিসম্টি সন্কল্প ও সমিবেশমধ্যে অধিষ্টান 
য়া রহিয়াছেন। তাহা! শাস্তা, স্বস্থা, নির্্বীধা, সৌম্য, ভাবলয়- 
হিতা, সকলের কর্তৃতু সাধনকারিণী ' অথচ অকর্তৃত্ব প্রকাশে 
বহি উদ্বা্ীনভাবে অবস্থিত! প্র বিন্বমজ্জাচমতকৃতি, অদবৈতা 
বা একা, সর্বন্ষরূপিহ্ী বলিয়া বিবিধার স্তার্ধ অনুভবগম্যা 
বস্তগত্যা একা) আবর ত্র মজ্জাচমতকৃতিই দ্বৈতসাধনী 
লয়া অনেকাত্মিকা, আবার সজাতীয় বিজাতীয় ভেদশৃহ্য! বলিয়া 
বিবিধা একা, দ্বৈতবিকল্প-নির!সিনী বলিয়া সেই শক্তিই একা) 
হরাৎ শ্বগতভেদবিরহিতা (অর্থ, শ্রী বিশ্বমজ্জাচমৎকৃতির 
1ন হইলে আর কাহারও দ্বৈতভ্রম থাকে না )। তাহাই 
্্বরূপিনী স্থিরা মহতী চিচ্ছক্তি ৷ ২৪--৩৬। 
পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৪৫। 


বট্চদ্বারিংশ সর্গ। 


র।মচন্দ্র কহিলেন,_হে ভগবন্‌! ছে সব্ধসারজ্ঞ! আপনি 


ছা বলিলেন, তৎসন্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে ইহাই-বোধ হয় যে, শ্রী 


গ্বরূপিত্ী মহাচিদ্বন বর্গের সন্তা সম্বন্ধেই আমাকে উপদেশ 


পেন। আমি, তুমি ইত্যাদি সমগ্র অহংতা৷ আদিই চিন্মজ্জার 
প, ইহাতে দ্বৈত, এীক্য, কলনাদি কিছুই ভেদ নাই। তছুত্তরে | 


শষ্ট কহিলেন,__মেরু-আদির প্রতিষ্ঠা যেমন ব্রহ্গাগুকুস্মাণ্ডের 


জা, জদ্রপ ব্রহ্ষাপ্ডদি জগবস্থিতি সমন্তই সেই চিদ্িন্বের মজ্জা; ! 


চল যে অহত্তা-আদিমাত্র, তাহা নহে। হে বাম! চিদ্বিন্বের 


চ্জা বলিতে তদন্তর্গত 'অবয়বপুঞ্জের রস্ঘনীভূত পরিণামবিশেষ, । 
রাগ ভ্রান্তি যেন তোমার ন! হয়; যেমন বিন্বের খর্পর ( খোলা)! 


জ্দার আধার তদ্রপ এই স্থনিিপ মজ্জার আধারস্থানীয় খর্পর 
দি অন্য হইত, তাহা হইলে পরিণামরপ মজ্জ! হইত; এই স্ষ্টি- 
জার আধারভূত অন্ত পদ্দার্থের সম্ভাবনা না থাকাতে প্র সর্বগ 
- শ্াত্বার (্রন্ষের) সাকল্যের বা একদেশের বিনাশ বা পরিণাম 





অসম্ভব) কারণ যাহার অবয়ব নাই, তাহার মুখ্য অন্তঃপ্রদেশবা সু 
পরিণাম কিছুই সম্ভবপর নহে। যাছা এই চতুর্দিকে দৃষ্ট হই- স্্ী 
তেছে, চিদ্িত্বের ইহা! কেবল বিবর্ত চমৎকার মাত্র জানিবে। কু 
চিতিরূপ মরীচবীজের এই জগদাখ্যা চমত্কৃতি। যেমন শিলি- কু 
ব্যক্তির মনঃকলিত পদ্াবনসম্গিবেশ শিলাগর্ভে থাকে; তদ্রপউ 
মরীচবীজের হুযুণ্তি অবস্থার স্তায় সৌম্যভাবপ্রাপ্ত অন্তরে ও 


চমৎকৃতি অবস্থিত আছে। মরীচের যেম্ন উপরে আব্রণের 
কাঠিস্ত, অভ্যন্তরে তাদৃশ নহে; প্র চিন্মরীচেরও অন্তর তাদৃশ। 


হে ইন্দুবদদন! এ বিষয়ে এক বিল্ময্করী রমণীয়া বিচিত্রা আখ্যা" সত 
য়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১-_-৬। এক মৃহাশিলা অ'ছে, তাহা 
 স্লিদ্ধপ্রকাশশালিনী, হুখস্পর্শা, অতি বিস্তীর্ণ, নিবিড়া ও সারব্তী 


বলিয়া সদা অক্ষুন্ধা! সরোবরের ন্তায়,তাহাতে রমণীয় অন্তবিকশিত 
ব্হতর কমল বিরাজমান, (মনের কলনার আঅসীমতা, অতএব ), 
কত আছে তাহার অন্ত নাই । তাহাদের দলগুলি পরস্পর মিলিত, 
কমলগুলি পরস্পর আহত হইতেছে। সকলগুলিই পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট, কতকগুলি আবৃত আছে ও কতকগুলি প্রকটিত আছে, 
কতকগুলি অধোমুখে, কতকগুলি উর্দামুখে ও কতকগুলি বা 
তিধ্যজুখে অবস্থিত; সকলের মুল পরস্পর মিলিত ও সকলের 
মুখগুলিও পরস্পর সংলগ্র।* কতকগুলির মুল কর্ণিকাজালে ও 
কতকগুলির মূলের মধ্যে কর্ণিকা। কতিপয়ের উপ্বে মূল ও 


কতকপুলির অধোদেশে মূল এবং কতকগুলির একেবারেই মুল 
নাই। তাহাদিগের নিকটে মুকুলিত পদ্মাকার সহজ সহজ শঙ্খ - 


রহিয়াছে, এবং বিকসিত পদ্বের গ্তায় বিশাল চক্রনিবহও ততথাঁয় 
বিরাজমান। ৭--১২। রামচন্দ্র কহিলেন,_-ইহা সত্য বটে 
আমিও এইরূপ এক মহাশিল! দেখিয়াছি, তাহাও এইরূপ কমল- 
রাজি-পরিবৃতী। বটে, তাহাতে মহাহরির ধামরূপ শালগ্রাম বিদ্যমান 
আছে। মুনিবর বশিষ্ট, রাম যে তাহার আধ্যায়িকার ভাবগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা তার বাক্যে বুঝিতে পারিলেন ও তাহাই 
অনুমোদন করিয়া বলিলেন, যথার্থ বটে, তুমি সেই আমার 
ৃ্ান্তভূত শিলা দেখিয়াছ ও তাহ! তুমি জান। দৃষ্টান্তিকত্বরূপ 
চিদাত্মাও যা্শম্বভাব ও তাহাতে যাহা নিরবকাশ চিদঘন প্রাণের 


| প্রাণ নিরতিশয় আনন্দরূপ বর্তমান, তাহাও তুমি দেখিয়াছ, তুমি ক 


জান; কিন্ত আমি যে শিলার কথা তোমাকে বলিলাম ইহ অপুর্ব, 
যাহার অন্তরস্থ মহাকুক্ষিতে সমস্ত বিদ্যমান, অথচ নাই 1 
বর মৎকধিত শিলা! চিংশিল!; উছারই অন্তরে নিখিল জগৎ 
অবস্থিত; বনত্ব, একাত্মকত্ব, একরসত্ব, ও কুটস্ত্ব আদি উহাতে 


আছে; এ শিলা অন্ত কিছু নহে, যাহ! “চিৎ” বলিয়া কথিত, : 1 


তাহাই ওঁ শিলা। যদ্ধি চ উহার অত্যন্তর ঘন ও নিরবকাশ এমন 
কি, সামান্ত রক্ধ পর্যন্ত উহাতে নাই, তথাপি এমনই মায়! যে, 
উহার অভ্যন্তরে আকাশ বিপুল অনিলের শ্তায় অখিল জগৎ 
বিদ্যমান। ঈষৎ রক্জও নাই, অথচ উহাতেই ন্বর্গ, আকাশ, বায়ু, 


পৃথিবী, নদী, পর্বত, দিকৃসমূহ, সকলই বর্তমান আছে । উহাতেই 
এই নিবিড়াগ জগৎপদ্র প্রকাশিত। €উহা ভিন্ন শুদ্ধাত্বুক বন্ত বা নু 


* পাঠক! এই রূপক দৃষ্টান্ত উপদেশ ভিন্ন লিখিত ব্যাখ্যায় ৃ ৃ 


বিস্তীর্ণ হইয্ব পড়ে, এই সামান্ত সন্কেতেই বুঝিয়া' লইবেন । 


1 পাঠক! এইখানে বুঝিবেন এই বশিষ্টবণিত শিলা ও ্ 


বি, ত্রহ্মশিলা ওব্্রক্ষবিদ্ব ১ অর্থাৎ সমস্তই ব্রন্ধজ্ঞ ন-উপদেশ | 








নির্ববাণ-প্রকরণ-পুব্বভাগ । 


(অন্ত কোনা কছুই নাই )। জগৎ অন্য বস্ত বলিয়া বোধ হয় বটে, 
. বন্ততঃ তাহা অন্য নহে ও শুদ্ধ চিদাতআবকও নহে, কিন্তু মায়া- 
: ব্লপ মাত্র। ১৩--১৯। যেমন প্রস্তরথণ্ডে শঙ্খপদ্মা্দি চিত্র 
আুদ্ষিত হয়, তদ্রপ শি্সিমন নিজকল্পনায় এ শিলায় বর্তমান- 
ভুত-ভবিষ্যত্রূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে ও করে। এ 
গকল অস্থিত মূর্তি ত শিলাতে, যেমন শিলাতে শালভঞ্জিকা 
অর্থৎি খোদিত প্রতিমূর্তি বাস্তবের ন্তায় প্রকাশ পায়, তদ্রপ 
ঘথর্থের স্তায় হইয়। রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহা নছে। যেমন 
গাষাণে নানাবিধ অস্থিত মূর্তিসন্লিবেশ--দেখিতে বিভিন্ন, কিন্ত 
পায়াণখণ্ড সেই একই, সেইরূপ এ শিলায় প্রতিভাত সকল 
দেখিতে বিভিন্ন ; কিন্তু সকলই দন একপিণাকার। যেমন শিলায় 
নস্কিত পদ্ধ সেই শিলা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্ন আকারান্তর 
সমৰ্বিত বলিয়া বোধ হঞ সেইরূপ এই স্থষ্টিব্যাপার ( অর্থাৎ, স্ষ্ট 
পদার্থ প্র) চিৎ, শিলা হইতে অভিন হইলেও 'বৌধ হয় যেন 
ভিন্নাকার ভিন্ন বস্তু! শুষুপ্তি অবস্থায় অর্থাৎ যখন পাষাণদারণ যন্ত্র 
দ্বারা শিলাতে পদ্মাকীর বাঁ চক্রাকার খোদিত না হুইয়াছিল, 
তদবস্থায় সেই শিলাতে সেই পদ্ম বা চক্রমুর্তি যে ভাবে ছিল, এই 
. জগদাবলীও সেইরূপ &ঁ শিলায় আছে, ছিল এবং হইবে। যেমন 
শিলার পদ্মলেখারাজির বাঁ মরীচের অভ্যন্তরস্থ চমতকৃতির অর্থাৎ 
কোমল সারার উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ প্ চিৎশিলায় ও 
চিতৎমরীচবীজে এই স্থষ্টিরূপ পদ্ম ও চম্ৎকৃতি উদয়াস্তরহিত হইয়া 
বর্তমান আছে। যেষন সাধবী স্ত্রীর হৃদয়ে তাহার অভীষ্ট পতির 
মূর্তি সা জাগরূক থাকে এবং যেরূপ বিস্বফলের অভ্যন্তরে 
মজ্জাসার ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, সেইরূপ হে রাম! এ অনন্ত 
বিকারসম্পন্ন ব্রহ্গাগুমণ্ডলীও চিৎশিলায় বাঁ চিদৃবিম্বে বর্তমান 
জানিবে। যখন বিকারী _ ব্রঙ্মাওড চিন্মাত্র,। (অর্থাৎ কেবল 
চিতস্বরূপ ); তখন সেই ব্রহ্মাডবিকার. এই জগতশরীরাদিভেদও 
চিন্মাত্র; এই ফুক্তিপ্রদর্শনের কোন অর্থ নাই, অতএব তাহা 
নিক্ষল।. কারণ ষেমন জলে জলবিন্দু উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকালেই 
বিনীদ হয়, তদ্রপ এই বিকারাদির ব্রন্ধাণ্ডের চিন্মাত্রতা দর্শনেই 
তৎক্ষণাৎ চিন্মাপ্রতা লাভ করে। চিতি অনস্ত বলিয়া চিতির 
বিকারও অনস্ত। ২০-_২৭। যাহা নাম দ্বারা! বিদিত, সেই নামের 
জয়ে বস্তরও লয় হুইস়্া থাকে । _ষেমর্ন কবির বর্ণিত গন্ববর্বনগরের 
বৈচিত্র্য কেবল নামমাত্র, বাস্তবিক পাঠক তাহা দেখিতে পায় 
না, এইরূপ এই জগহস্ষ্টিরূপ বিকাঁরাদি নামমাত্র; কিন্তু মেই 
কবিবর্ণনার বোদ্ধার চিন্মাত্রতাহেতু তদীস্ু জ্ঞানবশতঃ তাহা যেমন 
সত্য বলিক়া প্রতীত হয় ও সেই বর্ণিত ও নগরাদি উক্তিমাত্র 
সিদ্ধ হইলেও প্রতীতিকারক যেরূপ চৈভন্তময়ই থাকে, সেইরূপ 
এই বিকারাদি ও অর্থশুন্ত সমস্তই ব্রদ্ধ জানিবে; কারণ 


জগতে বিকারাদি বলিয্পা বস্ততঃ অন্য কিছুই নাই। ব্রহ্ম 


যখন অনন্ত, তখন নিরর্থক ও সার্থক বর্জন ও অবর্জন 
সকলই ব্রহ্ধ; সুতরাং বিকারাদি যাহা! কিছু, সকলই রঙ্গে 
অবস্থিত ও ব্রহ্ধই ক্রমে উৎপাদিত হইয়া থাকেন। যেমন 
মরীচিকা জলত্রমের প্রতি কারণ, তদ্রুপ ব্রহ্মই অন্থার্থপ্রতিপাদক 
জানিবে-_অর্থাৎ তাহা কিছু নহে,.সমস্তই চিত্খবরূপ। যেরূপ 
বীজ পু্পফলের অত্যন্তরস্থিত হইলেও, বীজের অভ্যতন্তর পৃথক্‌ 


' বলিয়া! বোধ হয় না অর্থাৎ, পুষ্পফলাদি শ্বজন্যে বীজসত্তার যেমন: 


এ ৃ অনুবৃভি, চিতন্বরূপেরও তাদৃশ অনুবৃন্তি জানিবে। অতগ্রব সমস্তই 


£€৫৯%' 


চিদাত্বক জানিবে। যেমন বীজসত্! অঙ্কুর, শাখা, পল্লব ইত্যাদ্বিরূপ 
উত্তরোত্তর বিকারে পরিণত হইয়া! তাহার প্রতি কারণ হয়, তক্রপ 
চিদ্ঘনের চিদ্ঘনতৃ ও এই ব্রিজগৎ বিকারে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া 
আহার কারণরূপে অবস্থিত জানিবে। বীজরূপ কারণ ও কার্য বৃক্ষ- 
পত্রপুষ্পাদি, ইহাদিগের একত্বও দ্বৈতভাব, 'দ্বৈতভাবও একত্ব। 
উহ্াদিগের একের অভাবে ছুইএরই অভাব হইয়া থাকে। এই 
জগৎ জাড্যকল্পনা হইতেই সমুভ্ুত; কারণ, “চিৎ” কখন এরূপ 
জড়ম্বভাব হইতে পারে না। ২৮-_-৩২। দেখ, যাহা চিৎ, ডাহা 
কখন চিদৃবিপরীত হইতে পারে না; চিৎ অচিৎ, এই ছয়ের কখন 
বর্তুমানতা নাই ; যাহ! এ ছয়ে অভিহিত, তাহ! অন্তরে এক ও 
পরস্পর অভিন্ন, পরস্পর পরস্পরের অন্তর্গতি। মহাশিলার অভ্য- 
স্তরে অস্কিত রেখাদিভেদ যেরূপ বহুভাবে বর্তমান, বাস্তবিক 
শিলা একই, তন্রূপ এই জগহও এ চিদ্বন বিস্বে পৃথক্‌ প্রতিভাত 
মজ্জাদিস্বরূপে অবস্থিত, বাস্তবিক তাহ! ভিন্ন নহে' রেখা 
উপরেখা বিশিষ্ট প্রকাও্ডশিলার যায় একই ত্রহ্ম, ব্রৈলোক্যমনর 
স্বরূপে দৃশ্ঠমান। শিলাগর্ভস্থিত পদ্বাদি চিহ্ন যেমন শিল্পীর 
বাসনান্বরূপ মাত্র ও তাহ! যেরূপ ক্ষয়োদয়রহিত নিত্য বলিয়! 
প্রতিভাত হয়; তদ্রপ তুমি আমি প্রভৃতি অহস্তাবসংবলিত 
জগদগতিও ক্য়োদস্ববিবহিত নিত্যস্বরূপে প্রতিভাত জানিবে। 
যেমন শিলান্তরকর্তী রেখাদি শিলাময়ই, তন্বতও তাহা শিলা, 


সারতাও তাহা শিলা, হুতরাৎ তাহ! যেরূপ শিলান্তর হইতে. 


পৃথক্‌ বন্ত বলিয়া বিচারিত হয় না, তদ্রুপ এই যে অম্মদৃবিদিত 
জীবেখররূপ জগতকর্তী বা তদীয় ক্তৃত্বাদি ও কাধ্যস্বরূপ জগৎ, 
সমস্তই চিতি অর্থাৎ চিতস্বরূপ জানিবে। তত্বতঃ দেখিলে যেরূপ 
শিলান্তর্র্তী পদ্মাদ্ির স্পন্দন ব| অস্পন্দন আবির্ভাব বা তিরো- 


ভাব, পরিগণিত হয় না, আত্মতত্বদর্শনে জগত্কর্ত। আদিরও 


সেই অবস্থা জানিবে। এই জগৎ ঝা ব্রহ্ষকে কেহ কখন নির্খ্বাণ 


করিতেও পারে না, বা বিনাশ করিতেও পারে না, হুতরাৎ এই . 


জগৎ ঝা ব্রহ্ম কাহার নিন্ষিতও নহে, হয়ও না, বিনষ্ও হয় না।, 
গিরিশৃঙ্গ যেমন গিরি হইতে পৃথক্‌ বা তদ্বিকারপ্রাপ্তও নূহ, 
ব্রঙ্ধও তন্ভাবে প্রভব উল্লাস বিলাস প্রভৃতির হুচক মাত্র। 


ব্হুশিলীর বিবিধ ও বিরুদ্ধ মানসকল্পনাভেদে শিলা যেমন 


নানারপে প্রকাশ পাইলেও তাহা একই অভিন্ন শিলারূপে 
অবস্থান করে, তদ্রুপ নানাজীববিক্ুদ্ধ কল্সনাভেদসত্বেও 
একই সেই ব্রহ্ম ত্বত্বরপে অবস্থিত জানিবে। কেবলমাত্র 
যেখানে যে আকারে কল্পিত হন, সেখানেই সেই আকারে 


অবস্থিত জানিবে, বস্তগত্যা কিছুই ভেদ নাই। সকলই ত্রঙ্গ- 


সত্তাত্বক, অর্থাৎ দৃষ্ঠমান যাবতীয় পদার্থে ব্রহ্মদত্তা বর্তমান, 


তৎ্সত্তাই এই দৃশ্ঠমান : পদার্থের সভা। নুযুপ্তস্থ জীবমাত্রে 


যেমন স্বপ্রদৃষ্ট অর্থ ও কল্পনাভেদ অবিরোধে অনুভব করে ও 
সহ করে, বাস্তবিক তাহা অলীক; তদ্রুপ এই সমস্ত  ্ুযুপ্তি- 
ভেদবৈচিত্রযবৎ পরিদৃশ্ঠমান ও অনুভূত হয় জানিবে। বাস্তবিক 
সমস্তকেই সেই একই ব্রহ্ধ ও তৎসদাত্মক হ্বরূপে প্রকাশমান। 
অতএব. এই বিবিধভাববিকারপুর্ণ এই জগতের সম্বন্ধে যাহা এই 


মহাভ্রম, তাহা শিলান্ত্ব্তী .পদ্বাদিসনিবেশবৎ উন্মেষিত বাসনা. 


মাত্র। এই জগৎ উন্সিষিত বাষনামাত্র হইলেও চিদৃঘন 








ক্মাকাশময় বলিয়া নিত্য ও ্রশাস্তনবরপ। শিলাগর্ভ্ পদথাদিবৎ . 


তুচ্ছ এই স্থষটিপ্রমুখদশা ও ত্রহ্ধাতবায়  গরিদৃষ্ঠমান হইলেও 








৪৬০ 


বন্ততঃ বখন ইহা সত্ত। ব| স্বরূপ স্থিতিলাভ করিতে পারে 
না । ৩৩-:৪১। 


ফ্ট্তারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ | - 





সপ্তচত্বারিংশ সর্গ । 


: মুনির বশি্ঠ কহিলেন/হে রাঘব ! আমি যে তোকে 
|. চিত্তত্বের অচেতন ফলের সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, তাহার 
| কারণ, ত্র অচেতন ফলের স্তায় শী চিত্ততু যখন নিজের স্বরূপ- 
সন্ধানবিমুখ, তখনই সৃষ্টি ; ও চিত্তত্বের যে অপর যুগ-বংসরাদি 
রূপ স্বপ্ন, তাহাতেই নিজ স্তীসম্গিবেশে যাহা৷ প্রবৃত্ত হয়, তাহাই 
সু্টি; ইসা চিন্তুতের সমান সর্ভাবান্‌ স্বগত ভেদ নহে। যাহা দেশ, 
কাল ব কাষঠাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও তন্ময় অর্থাৎ চিন্ময়; অতএব ইহ! 
অন্ত, ইহা চিদ্‌) ভিন্ন ইত্যাদি কলনাও ইহাতে উপপন্ন হয়'না। 
সমস্ত শব, শব্দার্থ বাসনাও তৎগ্রযুক্ত সঙ্কল্পবিকল্পাদি কক্সনীর 
জ্ঞাতাও একাত্বক অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েও এ চিন্ময়, অতএব 
। কি করিয়! ইহাকে অসৎ বলা যাইতে পারে ? ২_-৩। যেমন ফলের 
| অভ্যন্তবুস্থিত মজ্জীদিসন্িবেশ একই বন্ত, অথচ গারিতাধিক 


চি্তত্বেরও পারিভাষিক নামানুক্রমবৈচিত্রো সত্তা ও ঘনতা একই 
হইলেও নানাভীবে বিরাজ করিতেছে । ফলের অন্তরববর্তি- 
| সীরসতব ত্র চিসত্তাও তদন্তরস্থ সিদ্ধি অর্থাৎ স্িবেশ- 
1. নিপত্তি নানানা হইলেও নানা, অবিকৃত হুইলেও বিকৃতবৎ 
| ভাগমান। শিলামধযগত পদ্মাদিসমিবেশবৎ জগৎ বলিয়া যা বলা 
হুইঘ্াছে, তাহ! দর্পণে প্রতিবিম্থিত নগরের ন্যায় এ চিদর্পণে 
প্রতিবি্বিত উর চিতস্বরূপই বাস্তবিক বাহক কিছু প্রতিভাত ন৷ 
হইলেও প্রতিভাত বলিয়া বৌধ হইতেছে । যেমন অদ্ভূত মাপ্তিক 
| শক্তি থাকায় চিন্তামণির সমীপে যাহা চিন্তা করিবে, সেই 
| মনোরথই তাহাতে পাওয়া যায, তদ্রূপ এ পরম চিতমণিতেও 
|. শত সহজ জগৎ দিদযমান রহিয়াছে। যেমন মুক্তপুকতিং( ঝিনুক) 
মধ্যে সুক্তাবাজি, সেইব্লপ চিতশুক্তি সম্পুটক ( কৌরটবস্তায় 
আবরণ মধ্যে এই জগতমুক্ত! তন্ময় হইলেও অন্যবৎ দৃশ্ঠমান হই! 
আস্ছে, যেন সেই চিৎ সম্পূটকে ক্ষোদিত হইয়া বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। 





যেমন ভাস্বান আদিত্য স্বীয় অবির্ভাব-তিরোর্ভাব দ্বারা অহোরাত্র 


বিধান করিতেছেন ও জাগতিক জুব্যসমূহ. দেখাইতেছেন, সেই 


৷" জগদৃদ্ব্যের প্রকাশ ও অগ্রকাশ করিতেছেন। সমুনরগর্তে যেক্পপ 
| আবর্ত (জলভ্রমি ) তরঙ্গাদে জলম্পন্দভেদবিলাস সকলই সেই 





1 হইলেও ভিন্নব ভাঁদমান। : যাহা আছে বা নাই, অতীত বা 
অনাগত, বা বর্তমান সকলই সেই চিৎশিলাশরীরে অস্কিত 
পুন্তলিকা । ভাবাভাবপদার্থের মধ্যে যাহা সত্য, তাহা & পূর্বর- 
বর্ণিত চিদ্বিন্বের - মজ্জ; বিশ্বাদিফলের পদার্থনম্পত্তি যাহা কিছু) 
তাহ! মন্দ্রাসারই এবং সেই সেই মজ্জাসারই বিল্মম্ ও 
তাহাই বিশ্বফল।. সেইরূপ পদা্থপমন্তই যখন চি্িস্বের মজ্জী- 
সার, তখন আাহাঁই চিন্য়,ও তাহাই চিততত্ব। যেমন শিলাগর্ভ 


পরিত্যাগ করিয়া পদ্বচক্রাি নানা? কেবল শবার্ঘমাত্র, বাস্তবিক 


নামানিতে নানা, অর্থাৎ বীজ, সার ইত্যাদি হইঘ্বাছে, তদ্রপ এ 







রূপ বর ভাস্বান্‌ চিৎহুর্ঘও স্বীয় অঙ্গেই স্বপ্রকাশ-অপ্রকাশরূপ 


সমুদ্রজলশিলান্তঃসনিবেশের স্তায় ওঁ চিৎশিলাত্তঃসনিবেশ অভিন্ন 


যোগ বা /--স।খ সন 1 


কিছু নহে, তত্রপ  চিত্তত্ব হইতে পৃথক্‌ ধরিলে এই জগতের সু ৃষ্ঠমান 
অসন্তাই হয় ) অতএব যাহা কিছু বৈচিত্র্য ঝা নানাত ভেদ, তাহা সি অপকীব 
ই চিন্ময়, দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। আর যদি এ শিলা হইতে ঝুরি থাকিলে 
পৃথক্‌ ন। ধরা যায়, তাহা হইলে যেমন এ সকল প্মবিদ্বাদি বিচিত কেবল « 
চিত্র আর পুথক্‌ বস্ত থাকে না, একই সেই. শিলাগর্ভ জ্ঞান হয়, শুর পরমাণু 


তন্রপ এই জগৎ প্রপঞ্চ শী চিৎশিলান্তর হইতে পৃথক্‌ না ধরিনে ক্র শুলজন' 
সকল প্র নানাপদার্থপ্রপঞ্চ একই এ চিৎশিলা গর্ভ, ইহা প্রমা সু হয়। 


হয়। মৃগতৃতখ্রান্ত জীব মরুমরীচিকীয় জলভ্রমে ধাবিত হয়, আর ক্র রদশতি 
স্থলাভিজ্ঞগণ তাহাকে স্থল বলিষা! অবগত হয়; 'কিন্তু বিদ্বান কুট উরস 
বিচক্ষণ তাহা! হুষ্যরশ্থি বলিয়া বুঝেন, তাহাতে সত্য আতপ, আর জু গৌোচর। 
ভরমানুমিত জলাদি এসত্য ; ছে রাম। এইরূপ সসন্ময় মরীচিকার সু নানাভা 
্ায় তুমিও সদসদপু বলিয়া আমাকে বুঝিতেছ, তুমি তাহা নহ) এ অনুভূত 
বাস্তবিক তুমি সেই চিৎস্বরূপ। ধেমন জলরাশি গুহাদিবিবর ঝুট দেয় হ 
মধ্যে ড্রধ্য বলিয়া স্পন্দিত হয়,_চলাচল করে; কিন্তু বাস্তবিক সুরু বৈচিতে 
জলের স্পন্দন নাই, তত্রূপ শী কলনোনুখ অর্থাৎ ( ব্যাপারোন্ুখ ).. সু ব্যক্তির 
চিদ্বনের অন্তরও স্পন্দিত হয়। শিলাদ্ধিত শঙ্খ পগ্মানি যেমন স্ক্রী অর্থসত 
শিলাময়, সেইরূপ এ চিৎশিলাস্থ জগৎ শিলাপদ্নাদিও চিন; কিন্তু ক্রু উৎপ্ 
তাহা সাধারণবুদ্ধির বোধগম্য নছে বলিয়া অতন্ময় বলিয়া বোধ ক্রি পরিণত 
হয়, অতএব তুমি এ জগৎপদ্দাদি পদার্থ সমস্তই শঁ চিংশিলাগর্ভ স্ত্রী রাজি 
জানিবে ও বুঝিতে চেষ্টা কর। দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে যে মহা" সরি মের 
শিলার কথা বলিলাম ঝ| তুমি যাহা৷ দেখিয়াছ বলিলে, তাহাও স্ট্রী মহাপ্র 
প্র চিংশিল।। শিল্পিগণ শতসহত্র চেষ্টা করিয়াও উহাতে ছিদ্র কলি উপাদা 
করিতে পারে না, উহাতে ভেদবিকার নাই, উহা অজ ও শান্ত, স্ক্রু এইজ 
যাহ] সম্িবেশ পদ্ধার্দি, তাহা মিথ্যা বলিয়া উহ] অন্নিবেশবৎ কী ধেরপ, 
ভামমান। নির্মল শরৎ্কাঁলের স্তায় নির্দল নিরপ্তন ব্রক্ই এই স্ক্রু জগ! 
জগৎ প্রকাশিত করিয়া! তাহাতে তাঁপ বিতরণ করিতেছেন; অমৃত ঝর যেরূপ, 
ড্রবসম্পন্ন নয়নানন্দপ্রণ চজের স্তায় প্র ব্রহ্ধই জগৎ উদ্ভাসিত সর বটে, 
করিতেছেন এবং চন্দ্র যেমন প্রকাঁশমান, তদ্রপ জগতস্বরপে কী সা 
প্রকাশমান আছেন। ত্রক্ষস্বরপে এই সুযুপ্তাভ অর্থাৎ বাসনা- স্ক্রু জগৎ 
মাত্র স্বরূপ বলিয়া অনিত্য এবং ব্রগাত্মক বলিয়া শিলালিখিত স্ক্র ও অ: 
পদের স্ঠায় নিত্যস্থিত, (অর্থাৎ শিলাঙ্কিত পদ্ম পর্বস্বরূপে বিনবর সট্রী কোন; 
এবং শিলাস্বরূপে অবিনখর, তদ্রুপ এই জগৎও শ্রীরূপ বুবিবে। স্ত্রী নি 
বন্ধে বন্ষত্ব যেরূপ অবস্থিত, জগৎও ও ব্রহ্মে তদ্রপ অবশ্থিত। | জানি 
১-২০। যেমন তরু ও পাদপ নাম মাত্র প্রতেদ ; কিন্তু বন্ততঃ ক্র মহত 
তরু ও যাহা, পাদপ ও তাহা, তত্র ব্রহ্ম জগৎ নাম মাত্র প্রভেদ; সুরু তবে 
ফলত কিছু প্রভেদ নাই। এই নিখিল. জগৎ ও যাহা, চিৎ- পুরী ভগ 
্বরূপও তাহা, তভিন্ন অন্ত কিছুই নাই। চিত্স্বরূপের ন্তায় এই গু অওর 
সকল জগতের ভাবাভাব কখনই নাই। মকুভূমিস্থ তাঁপ যেমন | বিধ 
জলের আতা অর্থাৎ ভ্রম উৎপাদক, তদ্রপ ত্র বন্ধই জগতের সু অহ 
আভাম জানিবে। যেমন করকাদি (বরফ) কেবল আকারে ভিন্ন; ছি 


কিন্তু তাহা সমস্তই জল, কিংব৷ হৃর্ধ্যকিরণ যেমন পরিণামে নির্মল 
জলরূপ ধারণ করে, তদ্রপ এই মেখাদি স্থুলতম পদার্থনিচয় তত্ব পা : 
দর নিকট শুদ্ধ ( নিরগ্রন ) হক্ক্ুতমতাদি ধঙ্্ী বরঙগত্বরূপে প্রতি | ৃ 
ভাত হয়৷ অতএব ব্রহ্মবিদূগণ তৃণীদি-ব্রঙ্গাতীন্ত বাহজগৎ্ ও 
চিত্তাদি হিরণ্যগর্ভপত্যস্ত অন্তর্জগতের: যাহা পরম অন্ধ অর্থাৎ; 
উত্তরোত্তর হুক্ষম অপেক্ষা হুক্ষতম অব্যাকৃত অক্ষর (ক্ষয়বিকার-? 
রহিত ধর্ম পর্যন্ত বিভাগ করিতে 'করিতে চরমে যাহা উপনীত 
হয়, তাহাই পরম অর্থ, শ্রেষ্ট বলিয়। অবগত হন। এই] 











































রে সু ভ্মান পঞ্চীকৃত * মেরুতুণাদিই অপককীরুত ভূতসমূহ, আবার 
 অপক্কীকৃত পদার্থ যাহা তাহা চিত্ত, হুক্ষপদার্থে সারসতা 
ক থাকিলেই স্ুলপ্রপঞ্চে সেই সত্যলক্ষণ সার হইতে সারতর হয, 
ত্র উত্ী কেবল স্থুলপ্রপক্চেই যাহাদের সারজ্ঞান, তাহারা অজ্ঞান । যেমন 
যর, কু গরমাগুগত রসশক্তি স্থুলজনে ইঞ্জিয়গোচর হয়, অথচ সেই 
সী সুলদ্নগত রসশক্তি পরমাণু হইতেই উপচিত হইয়া নেত্রগোচর 
স্ব হয়! হে রাধব! ব্রহ্মদত্তাও তদ্রুপ স্থুলপদার্থে স্থুলজনগত 
র সু রসশক্তির ন্যায় স্ুল ঘটাদিগ্ত হইব 'অনুভূযমানা জানিবে। 
ঝর ৪ রসশক্তি যেরপ তৃণগুক্সলতা ও জল প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
ঝর গোচর হয়; কিন্ত রসশক্তি যাহা, তাহ! একই; তদ্রপ ব্রহ্মতাও 
ঝর নানাভাবে আবির্ভূত হুইতেছেন। দেখ, সেই ব্র্গতা কখন 
; এ অনুভূত হইতেছেন, আবার কখন সেই ত্রক্মতাই অক্রঙ্গিতা বলিয়া 
বর খু জেয হইতেছেন। যেমন -রূপবিলাসের অর্থত্ি নীলগীতাদি বর্ণ- 
বক ধু বৈচিত্রের সুম্্ব পরমাণুগত সাম্য; তদ্ধপ এই সমস্ত ঘটাদি- 
স্তর ব্যক্তির ব্র্মসত্তাই গুণিগুণরূপ অবান্তর বিক্ষাতীয় বৈলক্ষণ্যরূপ 
সত অর্থসতাম্বরূপিনী হইয়া বিরামানা জানিবে। ইহাই ন্রম যে, 
্ত মু উৎপত্তিকালে কারণ কাধ্যরূপে ও লয়কালে কার্য কারণরঁপে 
পরিণত হইয়া অবস্থান করে। দেখ, যেরপে ময়ূরের পিচ্ছ, পক্ষ- 
রাজি ও কাঠিন্ত ময়রের উপাদান অগুরসেই বর্তমান, তদ্্রপ এই 
ছু মেক-আদি স্তুল কার্যজগ তিরো ভাবকালে চিত্তে ও একেবারে 
| মহাপ্রলয়কালে সেই চিন্তত্বে অবস্থান করিয়া থাকে। ময়ূরের 
উপাদানভূত অগ্ডরঘে ধেরূপ বিচিত্র পিচ্চিকাপুগ্ত আছে, তদ্রপ 
[এই জগদ্যাপক চিন্তত্বেও এই নানাতৃবৈচিত্র্য বিরাজ করিতেছে । 
যেরূপ মধুর ও ময়ু্রময় অণ্ডরন বৈচিত্র্যময়, তদ্রূপ ভেদর্দৃষ্টিতে 
রগ ও জগদধিষ্টিত ব্রহ্মও নানাপ্বরূপ। অগুস্থ রসরূপ মধুর 
যেরূপ নানাবূপও বটে অথচ একমাত্র রসরূপী বলিয়া একরূপও 
বটে, এ ব্রহ্ম তারশ জানিবে। ২১-- ৩১। য়েমন সদসতের 
| ঘ সমতায় অবস্থান করে, তদ্রাপ ও ত্রর্ম' যখন বাস্তব, ও 
জগ্রৎ যখন ভ্রম, তখন ত্র ব্রহ্ধ দ্বৈতাদ্বৈতসন্তাত্বক । কারণ সৎ 
ও অঙতের তন্ত্র সত্বস্ততে পর্ধ্যবসিত অর্থাৎ অভাব বলিতে গেলে, 
॥ কোন তাববস্তর অভাব বুঝিতে হইবে; কিন্তু সেই অভাব শৃষ্ট- 
| নিষ্টুকখন হইতে পারে না; অতএব সেই ভাবপদার্থ পরমন্রহ্ধই 
'॥ আনিবে। সুতরাং ব্রদ্ধ অদ্বয় বলিয়া ভিন্-অভিন্ন-স্বভাব এই জগৎ 
৪ "ছু অনুভূয়মানমাত্র উপপত্ভিসিদ্ধ নহে । এই জগৎ চিত্তত্বে ওতপ্রোত- 
ভবে অবস্থিত ; যেমন মযুরে অণ্ডরদ ও অপুরসে ময়ুর, তব্রপ এই 
| জগতে চিত ও চিত্তত্ে জগৎ অবস্থিত, রহিয়াছে। এবং ময়ূর ও 
 ঘণ্ডরসবৎ এ বন্ধ, জগৎ এক অথচ ভিন্ন । এ ব্রহ্মচিভতবই নানা- 
[ছুবিধ পদার্থ ভ্রমরূপ পিচ্ছপুণ্ীপরিশোভিত জগত্ময়রের অগ্ডরস, 
শু হাতে এই জগন্সয়ুর ভারমান, উহা অমমুর অর্থাৎ ময়ুর বলিয়া 
ঘুক্চিই নাই (অর্থাৎ. জগৎ বলিক়্া কোন ভিন্ন বস্ত নাই) 
কেবল একমাত্র স্তাই পরম বস্ত বিদ্যমান আছে জানিবে;, 
 ঘতএব তাহতে ভেদ বৈষম্য কোথায় ?। ৩২--৩৫। 





প্রতি-। ' অধ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।৪৭॥ 

২ ও | সু ৃ 
মর্থাৎ ছু *যাহার পকীকরণ করা হইয়াছে।__বেদী্ত দেখ। স্থুল- 
|কার-্র খই বিধানার্থ আকাশাদি পঞ্চভূত'. ভাগদয়ে বিভক্ত করিয় 


শ্রর্বাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাঁগ | 




















৪২ & 


. অষ্টত্বারিংশ অর্গ। 

বশিষ্ট কহিলেন,স-যেমন অশুমধ্যে ময়ূর তাহার রূপাদি 
পরিণাম না পাইয়াও অবস্থান করে, তদ্প প্র বিশুদ্ধ চিদগুমধ্যে . 
অহস্তাদি অন্তর্জগৎ ও দিগাকাশাদি বহির্জগৎ সমস্তই অনুদ্দিত- 
ভাবে অবস্থিত জানিবে। যাহাতে বন্ধগত্যা কিছুই উৎপন্ন নহে, 
অথচ অবিদ্যাবলে ভাহাতেই সমস্ত জগ বিদ্যমান। সেই 
চিদ্ঘনানন্দই এই দেহে অদ্দের রসন্বরূপ প্রাণরূপ ধারণ করিয়া 
বৈষয়িক সুখসাররূপে চিত্তবৃত্তি ভেবম্বরূপে ও ভোগ্যভোগাকার 
প্রভৃতি নানারপে স্ফটিকে বা দর্পণাদিতে চন্রবিস্বের স্ঠায় প্রাতি- 
বিশ্বিত হইয়৷ আছেন ও হইতেছেন ; নিরতিশয় আনন্দ. সেই 
মুল চিদবনরপে বর্তখান। ইহা আহার প্রতিবিষ্ব 1বিষয়ানন্দহখ 
অন্তর দ্বারাই অনুমেয় । সেই স্বাত্বন্বরূপ নিরতিশর় ভুমানন্দ- 


(কেই তুরী়পনে অবস্থানকারী যুনিগণ, দেব, গণসমূহ, সিদ্ধ 


ও মহষি সকল সর্বদা অনুভব করেন । অপরের বিবিধ (অলীক ) 
ৃষঠদর্শনে প্রাণস্পন্ন হওয়াতে চিন্তবিক্ষেপ হয় বলিয়াই তাহ! 
অন্ুভবগম্য হয় না, এজন্যই ধাহারা নিরুদবদৃষ্টি নির্ণিমেষ ও 
তদগতেন্িয়বৃত্তি, তহারাই অন্য দৃষ্দর্শনাসক্িবিব্হিত ও 
শিম্পন্দ। , কর্মুপথে অবস্থান করিয়াও যেসকল যটসগ্ুভুমিকা- 
বা মহাত্মগণ বাহু বস্তসত্তা চিন্তায় মুহ্ত্তকালও লিপ্ত নহেন, 
ধাহারা সংবিৎ সংবেদ্য (জ্ঞান জে) সম্বন্ধ ত্যাগরূপ- সমাধিতে 
অবস্থিত ও বীহাদিগের প্রাণ মন চিত্রান্থিত দেহের শ্ঠায় নিস্পন্দ, 
তীহারাই চিত্ত ও চিত্তের আশ্রয়ণীয় বিষয় ত্যাগপুরর্বক স্বপদে 
অর্থাৎ, ভূমানন্দ ব্রহ্মপদে সমভাবে অবস্থান করেন। জগদীশ্বর 


যেরপ অভ্যন্তরে সর্ধদ| স্বরূপানন্দময় হইয়াও বাছিক মায়া 
জাগতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তদ্রপ এ ষঠাদিভুমিকা- 
রূঢ় মৃহাপুরুষগণও অন্তরে ব্রদময় অখণ্ড বৃভিধারাস্পন্দনে সেই 
অংশে ন্বিতিশয় আনন্দস্বাদর্ূপে পরমপুকুষার্থ যেমন আধন 
করেন, সেরূপ আবার চিতচেত্যস্পন্দনে বাহক ব্যবহারপ্রতিষ্ঠা- 
রূপ অর্থসাধন করিষ! থাকেন। 
পল্পব প্রভৃতির অন্তরে প্রবেশ করত আহ্লাদিত (উদ্ভাসিত). 
কবে, তদ্দপ ষঠাদিভূমিকাধিরূঢ ম্হাত্মদিগের বাহিক দৃশ্যব্ষয়ের 
সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগে ত্রিপুটীতে ( জ্ঞাতৃজ্ঞের জ্ঞান ) নিরতি- 
শয় আনন্দ অভিত্যক্ত হইয়া! অন্তরে আহমাদ প্রদান করে, ফলে 
তাহাদিগের সকল ব্যাপারই - সুখময় । 
হইয়া নিশ্বল গগনে কৌমুদীর (-জ্যোতগ্বার ) স্তায়, এ শুদ্ধ-. 
সংবিৎস্বরূপ.পরমাত্মার নির্বিক্ষেপ (বিশুদ্ধ ) আহ্কাদময়-স্বরূপ,. 
এঁ সকল মহাত্বদিগেরই অনুভবগম্য। তাহার ,দেহাদি কোন্য - 
উপাধি নাই, তাহা দর্শনযোগ্য নহে, উপদেশবিষরীভূতও নহে, 

অতিনিকটে নহে, অতিদূরেও নহে, তাহা কেবল অনুভবলত্য 

আত্মার বিশুদ্ধ চিন্রুপ। তাহার দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, প্রাণ 
নাই, চিত্ত নাই ও বাসনাও' নাই। তাহা জীবও নহে; স্পন্দ-. 
স্বরূপও নহে, সংবিত্তিও নহে এবং জগ্গৎও নহে। 
নিকটবন্তাঁও -নহে, দুরেও নহে. ঝা সন্নাসন্নও . নহে, মধ্যবর্তী: 
নহে বা মধ্যও নহে, শুম্তও নহে, অশুন্ঠও নহে বা শুন্তাশৃন্ভও . 
নহে।, দেশকালবস্ত আর্ছিও নহে বা দ্েশকালপাত্র. ছারা. 
নির্ণেয়ও নহে, 
1 দ্বারা পরিচ্ছেদ্য ; তদিতর নহে। 


যেমন চজকিরণ নির্মূল, তরু- 


চন্দ্রমণ্ডল হইতে নির্গত 


তাহ! অভি- 


দেশকালপান্র ও তাহাকু 


৩৩ 


আবার তাহাই 





৬৬ 


নন্ত বানারপে বর্তমান অনন্ত, দেহকৌষবিরহিত (কারণ বাঁস- 
ই দেংলাভ ব্দোস্তমতপিদ্ধ। চিত্তে বাসনায় অনন্ত দেহ 
(লিত হইতেছে ও হইবে; সুতরাৎ দেহকোষও অনন্ত ) যে বস্তা, 
বং সংসত্তায় উর অনন্ত দেহকোষ দ্বার! হৃদয়ে দৃষ্ঠবস্থনিচয় 
বি9াবতিরোতাবে স্পন্দিত হয়, তৎস্তাই আত্মা বলিয়া 
. শ্তাবিত। ও চিদ্ত্ষই মহাকল্লার্দিকালে আবির্ভিত অব্যাকৃত 
. প্রণরূপীও নহেন, (১) কঙ্সান্ত অর্থাৎ প্রাকৃতাদি .প্রলয়খরূপও 
_ হেন। কিংবা স্ষ্টিকালেও ইহলোক বা পরলোকে অগ্থি বায়ু 
[দি ছারা দহনে, শোৌষণে, ক্লেদনে বা ভেদনাদিবিকারে বিকৃত 
ন না; উহা। সবিকার বা নির্বিকার বস্ত কিছুই নহে। এই 
হকুভ্তনিচয় কত উৎপন্ন হইঙেছে, কত বিনষ্ট হইতেছে, কিন্ত 
 আত্মাকাশের কি বাহিবে, কি ভিংরে কোথায় উৎপত্ভি- 
নাশের কথ। কি, খণ্ডবিভাগ পর্যন্তও হইতে পাবে না। অত- 
[ব দেহাদির বিকার দর্শনে এ চিত্ব্রষ্ধোর বিকার কক্সনা কি করিয়! 
নে স্থান পাইবে ? হে আত্মবিদগ্রণী ! ইহা বলিয়! দেহাদি পৃথক 





স্ব বুৰিও ন[; ওঁ আত্মাই দেহাদি সমস্ত, কেবলমাত্র বোধবিরূপ- 
গয় অর্থাৎ যখন বোধের বিকৃতি ঘটে, তখন উহা ঈষৎ পৃ্থক্‌ 
[লিয়া অবস্থিত বোধ হয়। জ্ঞানিগণ নিজ সর্বতোনির্ধরল সুপিদধ 
প্রভাবেই এই বিশ্বংসার যে আত্ম তাহা জানিয়াছেন ; 
তব ছে রা! তুমি রাজকার্যে দেদীপ্যমান থাকিয়াও বির্কাণ 
' অর্থাৎ, তত্জ্ঞানে সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত ) অর্থাৎ নিব্রি- 
চার আত্মদর্শনে যুক্তাত্বন্বরূপ ও নির্দুল হইয়া অবস্থান কর। 
।ই যে স্থাবরজঙ্গমাতবুক জগৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা সমস্তই 
বর্ণ নির্খবলাত্মবক, উপাধি প্রভৃতি ধর্মমবিরহিত ব্রহ্ম। ইহার 
বকার নাই, আদি নাই, ইহা নিত্য, শান্ত ও সমাত্ত । হে রাঘব! 
ফাল, কর্তা, কারণ, কর্ম, ক্রিয়া, নিদান, স্ষ্টি, স্থিতি, . লয়, 
নংস্মারণাদি সমস্তই ত্রদ্ষ, ইহা যখন তুমি দেখিত্ছে ও তাহাতে 
শবার যখন অবিষমন্বরূপ লাভ করিয়া সমন হইয়াছ, তখন 
[তামার কি আর এই সংসারচক্রে ভ্রমণ সম্ভব? ১--২০। 
অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮| 


সপ 


উনপঞ্চাশ সর্ম | 


রাম কহিলেন,_হে ব্রহ্মন! যদি সেই দেশকালাদি ভ্রিব্ধি 
লরিচ্ছেদশন নিরতিশয় মহীয়ান্‌ ত্রহ্মবস্তর উৎপত্তি বিকারাদি 
কিছু নাই, তবে কিরূপে এই জগৎ ভাবাভবমুতবরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে। বশিষ্ঠ বলিলেন, (২) দুগ্ধ হইতে দধির স্তায় যে 





১) বদোস্তো্ত ব্রহ্মভিনন জগহৃৎপত্তি বীজ। 

(২) কারণে কার্যোভ্ৰ পাঁচ প্রকার, : প্রথম-_-অতিরোহিত 
প্রাগ্বস্থ অর্থাৎ যাহার পূর্ববাবস্থায় পরিবর্তন না হইয়! যে. রূপান্তর, 
যেমন মৃত্তিকায় ঘটাকার। প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ যেমন, জলের 
কুরকাভাব, জল তাহাতে আছে, অথ5 ব্রফ দেখিলে জলবূপ | 
পুর্বাবন্থা' জনা যায় না, তাহ! আছে.বটে; কিন্তু প্রতিবদ্ধ হইয়া! । 
প্রচ্ছন্ন, প্রাগবস্থ যেমন রজ্জুতে সর্প। অপ্রচ্ছন প্রাগবস্থ যেমন 
জ্জলের তরলগভাব, তদবন্থাসব্েও অন্তাভাব। পঞ্চম বিনষ্টপ্রাগবন্থ- 
জব, ছুগ্ধ হইতে দধি, দধিকে আর পুনরায় দুগ্ধ করা৷ যাক না 
: টি সনির ১০০০০০৪৪ ৃ 


| বোধগম্য করাইয়৷ পরে তাহা আত্মাতে' নীত হইয়া দিব 


যোগবাশিষ্ট-বামায়ণ. 


স্বরূপপরিবর্তনে আর ু্বস্থা প্রাপ্তি হয় 


ব্রহ্ম হইতে যে জগতস্বরপের আবির্ভাব, ইহার আদি অস্ত: 
মধ্যে সর্ঝতরই ব্রহ্ম, তাহা কেবল নির্মল ব্রহ্মই জানিবে) ই 
পার্থক্য । অতএব ছুগ্াদির স্তায় ব্রন্মের বিকারিতা নাই; আর সু 
পরমাণুর দ্যগুকভাব যেরূপ অবয়বীর প্রতি ' কারণ, তাহাও 3 


ইহাতে নাই। কারণ দেশকালাদি পরিচ্ছ্দেবিশিষ্ট বা টি ্ 
অব্যবিগঠন স্তর 
কারণতা আছে ;কিন্তু যে ব্রন্মের দ্বেশকালাদি পরিচ্ছেদ নাই, এ 


সংযোগবিভাগ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট পদার্থেরই 


২যোগবিভাগাদি কিছুই নাই, সেই অনাদি অনন্ত অবিভ্ সর 
সংযুক্ত ব্র্মের অবয়বিত্রমও কিরূপে সম্ভব ? যে বর্গ আদি ও 


অন্তে সমান, তাহার এই তবসংস্প্শী ক্ষণবিকার জংবিদের এ 
বিবর্তমাত্র, কারণ অবিকারের বিকার অসম্ভব । ্ ১ ্ 
1 হা “দ্ধ 4 


ংবেদ্য (জ্ঞেয়) ও নাই, সংবিত্তি (জ্ঞান) ও নাই, ত 
এই শবমান্রবাচ্য, চিদাস্মার্‌ স্তায়, তাহার কাহারও ী সন্ন্ধ _ 


নাই। আদি অন্তে যেরূপ বন্ত দৃগ্ঠ হত, সেই ত্রন্ধকে তপে ঘু 
সকলে বলিম্না থাকে, মধ্যে যে তাহার বিকারের সহিত সংস্পর্শ- 
রহিতভাব, তাহ! কেহ বুঝিতে পারে না বলিয়াই উ পূর্বভাব ঝ 
প্রকাশ পায়। আত্ম কিন্তু আদি অন্ত মধ্যে সর্বত্র সর্বদা সম- | 


ভাবে বিরাজমান, বিকার আত্মারই বস্ত বটে; কিন্ত আত্মততব 4 
কখন সেই বিকারময় হন ন|। সেই আত্মতন্ই অরূপ বলিয়া. 
ঈশ্বর, এক বলিয়৷ ঈশ্বর, নিত্য বলিয়! ঈশ্বর, তাহ 


রের অধীন হয় ন|। ১--৯। রাম কহিলেন্--গুরো! যখন ও 


সেই ব্রহ্ম এক এবং একান্ত নির্মল, তখন তাহাতে সংবিৎক্বরূপা! | 
অবিদ্যার আবির্ভাব কিরূপে সম্ভবে? ব্শিষ্ট বলিলেন, শী সমস্ত 
-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, ত্রিকালেই বর্তমান; উহার 1 
বিকার নাই, আদি, অন্ত নাই, ৰা অবিদ্যাও নাই, ইহাই স্থির : 


রঙা পুর্ণ, উহা ভূত 


জানিবে। পক্রক্গ এই শবের দ্বারা বাঠ্য ও বাচকের যে ক্রেম 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাতেও প্র বিকারাদি অন্ত বস্তর সাব - 
নাই, তবে যে তোমাকে উহার অন্ঠতার . সন্ভাৰ বলিলাম, উহা 


সহজে বুঝাইবার রীতি। তুষি, আমি, জগত, দিক্‌, স্বর্গ, আকাশ, 3 


পৃথিবী ও অগ্ধি প্রভৃতি সকলই ব্রন্মমাত্র ; ইহার আদি, অস্ত. নাই 
উহাতে স্বক্সমাত্রও অব্দযাসম্পর্ট নাই ॥ “অবিদ্যা” ইহা 
'মাত্র জানিবে, উহার সন্ত! নাই, উহা ভ্রমমাত্র। হে রাম! যাহ 


জন্তাই নাই, যাহ! বাস্তবিক মিথ্যা, তাহার স্বরূপই' বাকি ? আর 





তাহা!কি প্রকারই ব! হইবে বল ৭ ১০--১৪। বাঁম কহিলে 
প্রভো ! আপনিই ত পুর্বে উপশম-প্রকরণে বলিয়াছেন, “অবি 


দ্যাকে এই প্রকারে বিচার করা হয় %” অতএব তাহা কি বলুন দু 
'বশিষ্ট বলিলেন,_-রঘুদ্হ ! তুমি এ পর্যস্ত' অজ্ঞানাচ্ছন ছিলো 
বলিয়া তোমাকে তাদৃশ কল্পিত-মিথ্যা যুক্তিবহির্ভূত বাক্য 
বুঝাইয়াছিলাম। ইহা অবিদ্যা, উহা জীব ইত্যাদি ক্পনাক্রম 









কেবল অজ্ঞানিবোধের জন্তই কোবিদগণকর্তৃক কথিত। খে 
পর্যন্ত মন. অপ্রবুদ্ধ থাকে, সে পত্যন্ত মন এ শাস্ত্রোক্ত অবিদ্যোগন 
দেশ বিনা শত তিরক্কারেও প্রবুদ্ধ হয় না।: এ জীব যুক্তি দার! 


হয়। ষে কার্য যুক্তিতে সাধিত হয়, শত সহত্র যত্রেও তাই 
: সম্পাদিত হয় লা। দেখ, তোমার যে -কার্ধ্ রি দ্বার! হ 


ঠ 





না, হে বস: ও 
তাহাই বিকারপরিণামাদি-পদবাচ্য । দেখ, দুগ্ধ দি টা 
আর সেই দধি চূষ্ধস্বরূপ লাত করিতে পারে না। কিন্তু এ 





1 কখনই বিকা- 














তাহা শত যা. 


পন াভিকে ণ্স 
| স্ুহৃৎ ভাবিয়া 
(বা ডিবির) 
তে যুক্তি ঘা 
সমস্ত বুঝাই 
প্রাজ্ঞ করা ২ 
ছিলে, এখন 
তুমি প্রবুদধ 
, তাহা ঝলিতেছি 
| এই পারদ্ঠম 
ইহাতে দ্বিতীয় 
তোর উচ্ছি 
এই ত্রিজগৎ 

ক্র মাত্র; ইহার 

অহং ত্র্গ বর্ত 
| সে কা 
কালেও গমন, 
ইহাই অনুভব 
ব্যপক পরমা: 
হইয়া থাক, ত 

রস ব্রঙ্গতাদা 
ত্র্মা। এবং 

সু হইয়া, অনা' 

বিরাজ. করিতে 


মান, তদ্রপ 
বিদ্যা, প্রকৃতি 
- অভিন্ন সন্মার 


অর্থাৎ মৃত্তি 
এবং -ঘটের- 
ভিন্ন নহে অথ 
বশ 

প্রকৃতিশবে 

অতএব আত্ম 
বস্তগত্যা ছি 


বাস্তবিক তা 
'ভেবুদ্ধি, জ 


জর! 
ক্ষেত্রে যে « 

নই ক্রমশ 
কল্গনাবীকে 
তাহ। হইলে 


হয় না, তত 
বারি মেচন : 
শনা। 
অহা হই 


আর. 


চিনতাস্থরই ₹ 
ি়াছ। 1 


! 








।সব।7-৩1স সন-সুুখভাগ। [ও রা 


খ্যক্তিকে “স্কলই ' ব্রহ্মময়ঃ এই উপদেশ প্রদান করা, আর 
! হত ভাবিয়া স্থা?ুর অর্থাৎ. শাখাপতরাদদিবিহীন রৃক্ষের নিকট 





৷ (বা টিবির) নিকট আত্মছুখ নিব্দেন করা উভয়ই সমান। 
রী সূঢকে যুক্তি দারা প্রবুদ্ধ করিতে হয়, আর প্রাজ্ঞকে তত্বোপদেশে 
উর "মস্ত বুঝাইতে হয়। মূঢকে যুক্তি ছারা প্রবোধিত না করিলে 
রি গ্রা্জ করা যায় না। হেরাম! তুমি এতাবৎকাল অজ্ঞান 
আআ ছিলে। এখন তুমি যুক্তি দ্বারা প্রবোধিত হইয়া; সম্প্রতি 
ঝর তুমি প্রবুদ; তুতরাৎ যে উপদেশে মায়! বুঝিতে পারিবে, 
সু রা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৬--২০। হেরাম! আমি ত্রঙ্গ, 
প্র এই পরিদৃন্ঠমান ত্রিজগতও ব্রঙ্গ ; অতএব এই ভূর্লোকও ব্রহ্ম, 


ইহাতে দ্বিতীয় কল্পনা নাই; তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে থাক, 


সু তোমার উচ্ছিক ব্যবহারে বাস্তব ব্রঙ্গত্বের কিছুই হানি হইবে না। 
স্তর এই ত্রিজগৎ জ্ঞানের অগোচর মহাসংবিৎ ভান্তি বাধার অবধি 
কী মাত) ইহার অন্তরে একমাত্র পরম প্রত্যয়বান্‌ সর্ধব্যাপক ভাঙ্বর 
বু অহং ব্রদ্ধ বর্তমান; তুমি কার্ধ্য করিতেছ, অথচ সেই অহংস্বরূপ 
& তুমি সে কাধ্যে লিপ্ত হইতেছ না। হে রাঘব! তুমি অবস্থিতি- 
সত কালেও গমন, শ্বাস-প্রথ্থীস-ত্যাগ, গ্রহণকালে এবং শয্বনাবস্থায় 


ইহাই অনুভব কর যে, আমি সেই অহংভাবরূপ ভাস্বর চৈতন্তরূপ 


 বাপক পরমাত্বা। তুমি যদি রীতিমত নির্মম, নিরহস্কার ও প্রাজ্ঞ 
চ্ব হইয় থাক, তাহ! হইলে সেই শান্ত সর্ব্বজীবে বিরাজিত চিদেক- 
| রস. বরহ্গতদাত্যু লাভ কর। অর্থাৎ, ভাব, তুমিই সেই নির্মল 
| ব্দ। এবং ভাব, তুমিই সেই সর্ব্বগ একাত্ম শুদ্ধ সংবিৎময়া ত্বক 
হইয়া, অনাদিনিধন শ্রত্যুক্ত পরমপদন্বরূপ আভাসত্বরূপে 


বিরাজ করিতেছ। যেব্্প শত-সহত্ কুত্তে একই মৃত্তিকা বর্ত- 
মান, তদ্রপ যাহা! আত্মা, যাহ! তুর্ধ্য বলিয়া বিদ্িত এবং যাহা 


বিদ্যা, প্রকৃতি ও জগৎ নামে প্রসিদ্ধ, তং সমস্তই সেই 
অভিন্ন সনমাটত্রকাত্বক ব্র্দ। ঘট হইতে যেমন ঘটের মুখুয়তা 
অর্থাৎ মৃত্তিকা ভিন্ন নহে অর্থাৎ ঘট ঝাস্তবিক মুত্তিকাই 
এবং ঘটের মুগ্ময়তাই বাস্তবিক, তদ্রপ আত্ম! হইতে প্রকৃতি 
'&ুঁতিন্ন নহে অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক আত্ম ২১--২৯। জলের 
'টুআাবর্তসৃশ আত্মার শ্ যে বিবর্ত অর্থাৎ স্পন্দন, তাহাই 


"ছুপ্রকৃতিশব্দে কথিত অর্থাৎ আত্মার স্পন্দনেই প্রকৃতির আবির্ভীব 
অতএব আত্মাই প্রকৃতি। যেমন বাযু ও স্পন্দন নামেই ভিন্ন, 
টরবগতগত্যা ভিন্ন নহে; সেইরূপ আত্মা ও প্রকৃতি নামমাত্র ভিন্ন, 
ারুবস্তবিক তাহা নহে। অজ্ঞানবশতঃই আস্মাও প্রকৃতি. এই 
-খুজেবুদ্ধি, জ্ঞান উৎপন্ন .হইলে শী তেদবুদ্ধি আর থাকে না। 
দেখ, -_অজ্ঞানবশতঃই বজ্জুতে সর্পন্রম সত্য হইয়! যায়। চিৎ- 
ক্ষেত্রে যে কল্পনারূপবীঞ্জ পতিত হয়, তাহা চিন্তাক্ুরে পরিণত, 
্ইয়। ভ্রমশঃ তাহা হইতে সংসার-বনভাগ হইয়া পড়ে। এ 
কয ক্সনাবীজকে : যদি কেহ আত্মজ্ঞানরূাগ দহনে দগ্ধ করে, 
মক! হইলে দগ্ধতণে ঝারি সেটন করিলে যেরূপ আর অঙ্কুর 
স্ না, তদ্রপ ওঁ আত্মজ্ঞানানলদগ্ধকল্পনাবীজও সযত্বে বাসনা- 


প্‌] 


ধর 


জা 


বারি সেচন করিলেও আর অক্কুরিত হইগ্জা সংসারবন স্ষ্টি করে 
ফ্লী। আর যদি  চিতক্ষেত্রে এ কল্পনাবীজই পতিত না! হয়, 
1 হইলে ম্বার সুখদুঃ্খফলময় শরীররূপ বৃক্ষের কারণ 


াহীভাক্ছরই উৎপন্ন হয় না। হে রাম! তুষি- আত্মবোধ লাভ 


রিয়ছ। এখন বোধক্ষরনিদর্শন অজ্ঞানপ্রহুত অভাবপূর্ণ 


ভ্রমবিলাম্থিত দ্বৈতভাব ( অর্থাৎ, দবিতবুদ্ধি), পরিত্যান,. 
তুমি আট্মৈকভাবরূপ নিরতিশয় আনন্দবিভবে পরিদু 
অভয়াত্া হও । জানিও, ছুঃখ, ভূত-ভবিষৎ-বর্তমান এই তরিকা: 


আত্মা বিরাজমান। ইহা আমাদিগের 
সার উপদেশ । ৩০-_৩৬। 


উনপঞ্চশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ . 


পরমার্থ (প্রতিপাদক ) 





পঞ্চাশ সর্গ। 


রাম কহিলেন,_হে গশুরো! আপনার প্রসাদে অধিল 
জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমি জানিতে পারিলাম; এবং গরব্যের যে ক্ষয় 
নাই, তাহাও নির্ধিদ্ে দেখিলাম; আগত আমি আপনার প্রদত 
্রঙ্নজঞানামুতে পরিপূর্ণ হইলাম। (রোমের উক্তিতে আমি স্থলে 
আমর'_এই বহত্ব মূলে আছে, তাহার কারণ ব্রঙ্গজ্ঞানে 
ুরণরাম সমস্তই অহত্ময় দেখিতেছেন )। পূর্ণররদ্ম সকাশ হইতে 
এই ব্যষ্টি জীব প্রাণমাত্র উপাধি-আশ্রয়ে পূর্ণঘরূপ পুর্ণর্মই, 
আর সমষ্টি আকাশাদিও সেই. পুর্ণ্রহ্ম হইতে পপূর্ণ” রূপে 
আবির্ভূত; উপাধি পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিলে সেই পুর্নবর্ধ পূর্ণ 
এই জীবতত্পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড ীক্যমন্, অতএব ভ্রমদূর হইলে 
বেশ বুঝা| যায় যে, সেই পুর্ণবঙ্গোর পূর্ণতাপুর্বের স্ঠায়ই সর্বত্র 
অবস্থিত রহিয়াছে। হে গুরো! এক্ষণে আমি যে আবার প্রশ্ন 





করিতেছি, তাহা আমার লীলাপ্রশ্ন মাত্র, ইহাতে আমার জ্ঞান 
আরও বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণেরও হুয * ইহাই আমার উদ্দেশ্ট। 
হে বর্মন! আমি আপনার বাঁলকপুত্রকক্প, আর. আপনি 
আমার চপিতৃকক্প, ইহাতে আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। 
এই কর্ণ, নেত্র, স্পর্শনৈজিয়, রসনা, ভ্রাণে্রিয় সকলই মৃত্জস্তর 


বর্তমান থাকে ও তাহা! স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তথাপি মৃতব্যক্তির 


ইল্জিযসকল কি জন্য বিষয়গ্রহণ করিতে পারে না'? আর জীবিতা- 


বস্থাই বা কিরূপে পারে? যদ্দি কেহ বলেন, ইন্জরিঘু বাহিরে : 


আসিয়া ঘটাদির বাস্তব অনুভব করিয়৷ অন্তরে প্রবেশ, করতঃ 


বলিয়! দেয়, তাহাও হুইতে পারে না। কারণ এই অক্ষিগোলকাদি . 


ইন্জিয়সকল জড়, ইহাঁদের পৃথক চেতন বা কখনের সাম্য নাই, 
অতএব জড় হইয়াও কি করিয়া শরীরে ঘটাদির বাহুতু অনুভব 
করে ৭ যদি কেহ বলেন, ইন্জরিয়সকল বাছিক বিষয় হৃদরে লইয়া 
যাইয় স্থাপিত করে, তাহাও অসম্ভব । কারণ দেখা যায়, কখন চ্ষু- 
বাদি ইন্দিয় দেখিতেছে বা অন্ুতব করিতেছে, অন্তরে অনুভূত 
হইতেছে না। যদি অন্তরেই রাখিত, তাহ হইলে ত তাহা বদ্ধমূল 
হইম্ব! থাকিত বা বাহিরে চলিয়া আসিতে দেখা যাইত? তাহা ত 
যায় না? প্রথমত; ঘটাদি বিষয় ইন্জিয়কে শ্বাধিকারে আকর্ষণ করে, 
আর সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্জিয় বিষয়ের সহিত মিলিত হইঃা হুদয়স্থ 
ভোক্তার উদ্দেশে, কিযদংশ অন্তরে লইয়া যায়, ভ্রাণেন্জিয়ই তাহার 


দৃষ্টান্ত প্রথমতঃ হুগন্ধেস্রাণেন্রিয় আকৃষ্ট হয়, পরে নাসিকা সেই: 


সুগন্ধকে আকর্ষণ করিয়া অন্তরে.কিঞ্ি নীত করে, ইহাঁও আপনি 





.* পাঠক! এখানেই বুঝিবেন, রামের এই সকল প্রশ্ন নিজের 
জন্য নহে, সাধারণের জন্ত । | 


নাই ও ছুঃখ বলিয়া কোন পদার্থই নাই; একমাত্র. 


























৬৮ 
গং 


বলিতে ছেন না; পরস্পর সংযোগ না! হইলে ত আকর্ষণ হয় না 


বা নিকটে নাআনিলেও হয় না। নয়নের মহিত ঘটের সংযোগও 


2য় না বা প্রত্যক্ষকালে চক্ষুর নিকট ঘট লইফ়্া৷ আনীতও হয় না, 


দূর হইতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রঙ্জু যেমন ঘটে বাঁধিলে সেই 
রজ্জু ঘটকে আকর্ষণ করে, তদ্রপ ইন্জিয়ও আকর্ষণ করিবে, ইহ! 
অসম্ভব; কারণ রজ্জুবদ্ধ ঘটের ত আকর্ষণ হয়; কিন্ত ভিন্ন স্থানে 
রজ্জু ও ভিন্ন স্থানে ঘট থাকিলে রজ্ভুত আর আকর্ষণ করিতে 
পাবে না, তদ্রপ ইন্িয়ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্তী হইাও প্রত্যক্ষ 
করিতেছে । আর রজ্জু ঘটের স্তায় উভয়ের আকরও নয়, উভয্বই 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয়, ভিন্ন, স্থানরোগিত লৌহশলাকার স্তায় 
অবস্থিত; অতএব প্র্পর অসংশ্রষ্ট ইন্জিয় ও বিষয়ের রজ্জুঘটের 
টায় পরস্পর আকর্ষণ কিরূপে সম্ভবপর হয়? বা নেত্রাদির মধ্যে 
কি করিয়াই বাঁ স্থুল ঘটাদি প্রবেশ করিবে? হে গুরো! 
এ সকলের তত্ব জ্ঞাত হইয়াও . সাধারণের জন্ত এই সকল বিশেষ 
বিশেষ প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া 
সমস্ত প্রশ্নেরই সবিশেষ উত্তর প্রদান করুন। ১-৮। বশিষ্ট 
কহিলেন,_-হে রাম্‌! যথার্থ বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ 
প্রমাণাদির কারণ ইঞ্জিয়াি প্রত্যক্ষের ব্ষিয়ীভূত ঘটাদি ও চিত্তাদি 
যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির কর্তা বলিয। জান, ইহ! নির্ল চৈতন্য 
ব্যতিরিক্ত অন্ঠ কিছুই হইতে পারে না। যে চিতস্বরপ ব্রচ্মী গগন 
অপেক্ষা নিশ্খল, সেই চৈতন্তই নিজ মাযাবিচিত্র স্বভাব ছারা পূর্ব 
পুর্ব বাসন-নুসারে আত্মরপকে স্বীয় চিৎ হইতে পূর্ধ্যস্টকরূপে 
কল্পনা করিযাছেন। সেই চিদৃত্রক্ষই জগংস্থিতির কারণ প্রকৃতিরূপ 
ধারণ করিয়াছেন, আর সেই প্রকৃতিরই অবয়ব হইতে ইন্দরিয়াদি 
করণ ও ঘটাদি ( কর্ম) উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রকারে পুত্্যষ্টক- 
রূপে পরিণত সেই চিত্তত্বই স্বশ্বরূপ চিন্তাদি পু্ধ্যষ্টকের স্বভাব- 
বশতঃ স্ব অবয়ব অর্থাৎ চিন্তরৃত্তিরূপ অবয়বে পরিণত হন, সেই 
অবযবেই ঘটি বাহ বস্ত ঝাহিরাকারে প্রতিবিস্থিত হয় ; ( অতএব 
মৃত দেহ হইতে পুষ্টকঘ্টিত নিঙ্গদেহরূপী জীব অপন্থত হয় 
বৃপিয়া আর দর্শনসামর্থ থাকে ন! )। ৯--১২। রাম কহিলেন, যদি 
এইরূপই হয়, তবে যে পুর্্যষ্টক পৰ্কীকৃত ভূতভাগ দ্বারা জগদ্রপে 
পরিণত হইয়া জগৎসহজ্র নিম্্াণ-বিষনে মহিম। প্রকাশ করিয়া 
থাকে এবং যে পুরধ্যস্টক ৪ জগৎনিন্দীণ মহিমার প্রতিবিন্বগ্রহণে 
দর্পনিকল্প, সেই প্র্য্যষ্টকের রূপ কিরূপ? হে ষড়েখধধ্যশীলিন্‌ 
তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। বশিষ্ট প্রত্যু্তরে বলিলেন, 
যে ব্রহ্ম অনাদিনিধন, নিরামস্ত তেজৌম্‌য় শুদ্ধ চিন্মাত্র, কলাকলনা- 
বর্জিত অর্থাৎ অংশ কল্পনাবিরহিত ও জগতের বীজ, সেই 
্রহ্মই আকাশাি হুক্ভৃত সৃষ্টির পর সেই অপক্ষীকৃত ভূতপঞ্চকে 
লিঙ্গশরীর ও পঞ্ষীকৃত তৃতপঞ্ককে ব্গাওড হুষ্টি করিয়া, প্রতিবিস্বরূপ 
কল্সনোন্ুখ হইয়া ুত্রপ্রাণ অভিমানন্বরূপে ধারণ করত দেহা- 


ভ্যন্তরে জীবরূগী হন। সেই জীবই বাসনীবর্দন ও অনপুষ্টি- 


সহকারে পুষ্টিলাত করেন এবং বাস্িক আন্তরিক ব্যাপার ছারা 
পরিক্ষারজ্ূপে স্পন্দিতও হন। তখন সেই ব্রহ্ম, অভিমান 
ভেদে নান! নাম ধারণ করেন। তিনি অহংভাবে অহঙ্কার, 
মননহেতু মন, বোধ নিশ্চয় দ্বারা বুদ্ধি, ও ইন্দ্র (পদার্থ) দৃষ্টি 

হেতু ইন্দ্রিয় নাম ধারণ করেন। তিনি দেহভাবনানিবন্ধন 
রে ঘটভাবনায় ঘট, এইরূপে তিনি সর্বসাধারণ স্বভীব- 
স্বরূপ হইয়া «পুধ্যষ্টক” নামে কথিত হনা ১৩--১৭। যে 
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সংবিৎ জ্ঞানেক্রিয়বযাপারে জ্ঞাতৃত, কর্মেিয়ব্যাপারে কৃত 
ও ব্যাপারের ফলরূপ, সুখহুঃখের আশ্রয়ন্বরূপে ভোক্তত্ব অথ 
নিলিপ্তভাবে সমুদয়ের প্রকাশ করায় সাক্ষিত্ব প্রভৃতি অভিপাতিত্ঠ 
করেন, এবং তসমুদয়ের অধ্যাসে এই সকল ধর্মবিশিষ্ট হ 
যে সংবিৎ, জীবপ্রাধান্তে জীব বলিয়া কথিত ও তাহাই, জড়াংশ 
প্রাধান্তে & পৃর্ধ্যষ্টক। যখন এ জীবদেহে তাদদাত্্যভাব হয়, তথ 
সেই তাদাত্যবুদ্ধিতে আকারের কালভেদে তেদবশতঃ জীব হয 
বিষাদ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়! নানীরূপ ধারণ করে। তন 
কালক্রমে পুর্যযষ্টক স্বভাব্রে অনুগত হইয়া! অনন্ত বাদনাকলা- নু 
প্রহত অনন্ত আকার ধারণ করে। যেমন জলসেচন করনের 
বীজ ক্রমশঃ অস্কুরকাুপল্পবাদিরপ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রগু 
্ সমষ্টিব্যষ্টি জীবও বাসনাঝারি সেচনে অমস্ত জগদাকার ধার 
করে। প্র আদ্য চিদ্বাত্া “আমি” নৃহি, কিন্তু স্থাবরজঙ্গমশরী 
রাদ্িই আমি; এপ ধারণা মিথ্যা-জ্ঞানবশতঃই হইয়া খাকে ক 
১৮২১1 যেমন সমু তরজাহত কাষ্ট, কখন উদ্ো যায়, কমু 
বা অধোগমন করে, তদ্রুপ বাসনাক্রান্ত জগতজীবও উর্দ-অধোী 
গমনে ভ্রমণ করিয়া থাকে ৷ সনকাদি তুল্য কোন জীব নি র্‌ 
বিশুদ্ধ জাতিগ্রযুক্ত প্রথম জন্মেই আত্মবোধ লাভ করত ভবন: 
যুক্ত হইয়া পরমপদ্ লাভ করে। কোন জীব বা! কাল বহু 
ভোগ করিয়া অবশেষে কাতর হইয়। পরে আত্মজ্ঞান লাভ করত 
আত্মার সেই শ্রত্যুক্ত পরমপদ লাভ করে। হে হৃমতে! এট 
প্রকার জীবের স্থষ্ঠি ও ইহাই তাহার রূপ, শরীর লাভ করিয় জীব 
কিরূপ জড়নেক্রদি দ্বারা ঘটাদি বাহবস্ত অন্তরে উপলবি করেছ 
তাহ! বিশেষ করিয়! বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন এ চৈতন্ত জীব 
রূপে পুর্বষ্টকে প্রতিবিস্থিত হইয়! পরিচ্ছেদ্য ( অর্থাৎ, একিট 
আকার” এতদ্বিষষে অবধারণীয় ) হন, তখন তাহার এ টনি 
মনও ইন্জিয়সমূহ-সম্থলিত দেহ হয়, তখন জীবরূগী চৈতন্য নিন 
ইন্জিয় দারা স্বদেহাস্তর্গত হুখছুখোদি অনুতব করিতে থাকেন ক 
বাছ্িক কিছুই অনুভব করিতে গারেন না।. পরে যখন অন্ত 

ঘটাদি বাহ্বস্ত দষ্টব্যরূপে উপনীত হয়, তখন চক্ষুবাদি ইিয়রগী নু 
দ্বার দ্বারা সেই জীবচৈতন্ত ঘটাদি বাস্থাকাশপধ্যন্ত বাহপদার্োর 
গৃতিত হন, তখন লেই ঘটাদি বন্ত স্বীয় আকারে ব্যাপ্ত নে 
ইন্দিয়দারে নির্গত জীব, চৈতন্ের সংস্পর্শে চৈতন্যের সহিত 
একত্ব লাভ করে, (অর্থাৎ সেই চৈতন্তসংস্পর্শরূপ চততা দু 
্যাসে আত্মরূপ বিষয়তা লাভ করে)। অতএব জীবচৈত্াী 
সমব্িত দেহীরই যে ইন্জিয়ের সহিত বাহ্বন্তর সম্বন্ধ, তাহ 
অনুভবের প্রতি হেতু, মুক্ত বা মৃতব্যক্তির তাহা নহে; যা! 
যাহ! স্বচ্ছতর বস্ত (তাহা! এই দেহের অন্তঃকরণবৃত্তি বা নেত্র 
রশ্মি ), তাছাতেই বাহ ঘটাদি বস্ত প্রতিবিদ্বিত হয়; সেই ই প্রি 
বিন্ব আবার অন্তত জীব, চৈতন্যের সহিত যখন সঙ্গত হয়, তু 
অন্তরে অনুভব হইতে থাকে। আর জীবের অনুভব বারি 
আন্তরিক হইতে পারে না) কারণ যদ্যপি জীব বাহিরে আছ 
বটে, কিন্তু তাহা ত বাহিরে প্রাণধারণ করে না। ২২--২৯। ধু 
নেব্রতারকাদ্য় শাণপরিস্কৃত উজ্ঞবল ইন্সেনীলমণিকল্প থাকে, (অধ 
পটলাদি দোষ- (ছানি )শৃন্ত থাকে,) তখন টাদি বাহ 
প্রতিবিষ্ব সহ চিত্তবৃত্তি তাহাতে প্রবেশ করে; ইহাতেই “অনন্ত 


থাকেন; অতএব, অন্তরে কি করিয়া স্কুল ঘটাকারে প্র 







অভিমানী জীবের সহিত প্রতিবিস্বাকারে সংশ্লিষ্ট হয়; এইরূপে 
' সেই ঘটাদি বাহ্ৃবস্ত দেই অহস্কারসম্থলিত জীবের জ্ঞেয় হইয়া 
গড়ে।. এ যে জীব-পদার্থ সংযোগ উহ ঝালকেরও হয়, পণুরও 
. হয়, এমনকি কোন কোন স্থাবর জড়পদার্থেও হয, তাহার 
নিদর্শন দেখ,--এমন বৃক্ষাদি আছে, যাহাকে স্পর্শ করিলে 
তাঁহার পত্রাদি স্কুচিত হইয়া যায়, তখন জীব কেননা তাদশজীব- 
পদার্থসংযোগ লাভ করিবে? স্বচ্ছতম নয়ন্তারকার রশ্মি 
ক্র জীব- চতন্যে বেষ্টিত হইয়া পুরোবস্তী দৃণ্ঠবস্তকে আর্তমণ করে ; 
সতী তধন জীব, নিজ চতশ্যতত্ব দ্বার! তাহা অনুভব করেন) অতএব 
শ্ু দুর বস্তর সহিত কি করিয়া সন্বন্ধ হয়, তাহার আশঙ্কা তুমি 


সত্ব বসও গন্ধে জীবসংস্পর্শসভভূত সম্বন্ধ প্রত্যয়গম্য। কিন্তু শব্দ 
কখনস্তর আকাশনিষ্ঠ ; অতএব শব্দের বৃত্তি প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে কর্ণা- 
সর কাশে প্রবেশ করে ও ততক্ষণাৎই. জীবাকাশে প্রবিষ্ট হয়, গন্ধও 
বূপে বাহু দ্বার! অন্তরে প্রবিষ্ট না হয় কেন? ইহা তুমি বলিতে 
“8 গার না; কারণ ইন্জিয়াজ্ঞানের বীতি ই প্রুকারই। ৩০-_৩৫। রাম 
কহিলেন হে রক্ষন্। এই মানসে, দর্পণে, মণিতে, জলাদিতে 
ও নবপল্পবাদিতে প্রতিবিন্বন্বরূপ দেখ! যায়, ইহা৷ কি? আমাকে 
বলুন! বণিষ্ট বলিলেন-_হে বোদ্ধাবর ! মুখদর্পনাদি অত্যন্ত 
জড়বস্তরও ঘট ও চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি জীবের যে পরস্পর সাপেক্ষ 

| প্রতিবিন্ব তাহা চৈতন্ততআ্বার ভান্তি জানিবে। কেবল যে প্রতি 
বিশ্বই ভ্রান্তি, তাহা নহে; এই যে জম দেখিতেছ, ইহাও ভ্রান্তি; 

'] অতএব এই জগতেও বিশ্বাস করিবে না। জলের তরঙ্গের স্তাপপ 
:] “অহ ইত্যাদি প্রপঞ্চতর্গ জানিবে, সেই চিংজলই সদা 
] নিত্য ভাবে বিরাজমান। : সেই পরম চিৎসমুদ্রে দেশ, কাল ও ক্রিয়া 
কিছুই নাই; অতএব আত্ম! সেই চিন্নকতাপ্রযুক্ত দেশকাল- 
1] ক্রিক পরিচ্ছেদ্য নহেন, উহা! সদা সর্বত্র বিরাজমান জানিবে 
হেরাম! তুমি সর্বদা অনাসক্তচিন্ত হও, তোমার বুদ্ধি 
| হখছুঃখ মিথ্যা বলিয়া অবগত হইয়া "শান্তিময়ী হউক; এবং 


] অবলম্বনপূর্বক অবস্থান কর অর্থাৎ, ব্রদধ্ভাবে নিবিষ্টচিত্ত 
তন্যা- | হও | ৩৬৪০ । ূ 
ৃ পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত । ৫০। 
 আহাই| . র ৪ 


তা শষ একপদ্ধীশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ .কহিলেন,-_-রাম! বোধ হয়, তুমি 'আমার বাক্যের 
তাংপঞ্য বুঝিয়াছ যে, হুষ্টির পুর্বে যখন তুমি সেই অনাদিনিধন 
র্বর্ূপে বর্তমান ছিলে, তখন ব্রহ্মার ন্যায় তোমারও চক্ষুরাদি 
এ কিছু ছিল না। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মারও যেরূপ -সমষ্টি পুধ্যষ্টক 
প্র আরর্ভূত হইয়া তদীয় সেই পুর্যষ্টকের ব্যবহারধ্য অর্থে (বয়ে ) 
২ পু সংবিৎ (জ্ঞান) যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, ব্যষ্টিজীব তোমারও 
অনন্ত সেইরূপ পূর্ঘষ্টকাদি উৎপন হইঘ়াছে-ও অন্য ব্যষ্টির হইতেছে। 
জী দেখ, গ্ভীবস্থানকালে' ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্থ শিশুর যেরূপ-ইন্দিয়াদি 
অন হয, সেইরূপ ভূমিষ্ঠ হইলে সেইরূপই. হইফ়। থাকে এবং তদবস্থা 





: ] & সেই গর্ভস্থ শিশু (ত্রণ) বাসনান্ুসারে যেরূপ অভিলধিত 'বন্ বাহ্যবন্ত দর্শনোতহুক, তখন কলারপ কল্কে আচ্ছন হইয়া পূর্- 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাগ । 


করিতে গার না। স্পর্শানুভাবেরও ( ত্বাচ প্রত্যক্ষের ) এই ক্রম, . 


ভব্মাস্াব্যাধিমুক্ত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে আনন্দময়ভীবে সাম্য. 


৪১৯ 


করে, এ আশঙ্কা বুথা। পরে সেই নয়নতারকায় প্রবিষ্ট পদার্থ। ভাবনা করে, মেইরূপই পরিশেষে প্রাপ্ত হয়! তদ্রপ সেই: 


সমষ্টি হিরগ্যগর্ভ ব্রহ্মার সমষ্টি মনোব্যাপারে যেরূপ. সংবিৎ 
(জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছিল, যেরূপ ইন্দ্রিয় ও যেরূপ ইন্জরিয়ার্থ 
(অর্থাৎ ইন্দিয়গ্রাহ বিষয়) উৎপন্ন হইয়াছিল, নেইরপ ব্য 
তোযারও স্বীয় মনে সংবিৎ জ্ঞান ) ইল্জিয় ও ইন্জ্য়ার্থ উৎপন্ন 
হইস্বাছে। ১--৪। সৃষ্টির পুর্বে যে শুদ্ধ অংবিৎ আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন, তাহা ব্যষ্টিসমষ্টির একই উৎপন্ন হইয়াছিলেন) 
তাহার পর এ&ঁ সংবিংই “অহৎ৮” অভিমানসম্পন্ন অনস্তজীব 
পুর্্যষ্টক সমন্বিত হন। এইরূপ হইলেও সেই সংবেদন আনিন্দনীয়ঃ 
অর্থৎ তথাপি ফেই সংবিৎ বিশুদ্ধ নিরগ্রন। যখন সংবিৎ্ই 
একমাত্র বন্ত, তাহাই যখন অনন্ত, তাহ! কি বস্ত, ইহা যখন 
কেহই জানিতে পারে না, তখন সেই অনাময় অর্থাৎ নির্দোষ 
নির্মল সংবিত্তত্বে অন্তের অস্তিতা অসম্তব, অর্থাৎ তাহাতে 
কি দোষ, কি গুণ, কি মন, কোন বস্তই নাই, অর্থাৎ সেই 
সংবিৎই সত্য, অন্ত তাহার নিকট অসত্য; কারণ অগ্ঠ অমস্তই 
দেশকালপরিচ্ছিন্, স্থুল এবং বন্তকর্ৃকও পরিচ্ছন্ন হয়। শী 
সংবিৎকে যে লোকে “মন” বলে, তাহা মন্তব্যাদির গোচরীভূত 
বুদ্িবৃত্তির অধ্যারোপ মাত্র, বাস্তবিক উহা মন্‌ নহে, জীবও 
নহে, কিংবা পুরধ্যষ্টকার্তিকাও নহে । বিদ্যাবিলাগার্ণি এ সংবিৎ- 
তত্তের স্বরূপ বলিয়া জান; কিন্তু উহার বিদ্যা-বিলাপাদি কিছুই 
স্বরূপ নাই, উহা! মন-ইন্জরিয়ের অতীত সদ! বিরাজমান পরমাত্মা। 
প্রাঙ্জেরা যাহা “অস্তি” বলিয়া! জানেন, উহাই সেই বস্ত। 
নাস্তিক মুটেরাও "নাস্তি” ইহ ধাহাকে বলে, তাহাও এ “সংবিষ্” 
উপদেশের জন্যই এইরূপ কল্পন। যে,সেই ত্রচ্গ হইতে চিনুর্তি 
মন্নাত্বক জীব উৎপন্ন হইয়াছে, বাস্তবিক উহ কেবল ভ্রম। 
যেমন কোন প্রকারে যদি ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহার মূল অন্গু- 
সন্ধান করিয়া সময় ক্ষেপ করা অপেক্ষা চিকিৎসা! করাই কর্তৃব্য ; 
কারণ মূলকল্পনাদি চিকিৎলারই উপায় মাত্র; তদ্রূপ অবিদ্যা- 
রূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে মুল অনুসন্ধান না করিয়া উপদেশ 


দ'রা অব্দ্যাদূর হইলে পরে বিচার দার! শ্বরূপঞ্জানই অবশেষে. : 


উপস্থিত হয়; সেই জ্ঞানই প্রশান্ত নিথিলবন্তময়। স্ুলমনিতে 
ঘেরূপ ম্হাচিল প্রতিবিম্ব হয়, তদ্রুপ রী জ্ঞনেই আকাশাদি সমস্ত 
প্রতিভাত রহিয়াছে। যাহাতে সক্রিয় ব্যবহারকালে সত্যবৎ 
প্রতীয়মান বন্তনিচয় অসতরূপে অবস্থিত; তুমি সেই জ্ঞানে 
জাগতিক বিষয় সমর্পণ করিয়া জীবন্ত অবস্থায় অবস্থানপুর্ব্বক 


| নির্ম্লকায়ে বিরাজ কর। ৫_-১২। যে বন্ত বাস্তবিক নয়নগোচর : 


হইতেছে, কি করিয়া তাহার অসভ্তার উপলব্ধি হইবে, ইহা যেন 
আশঙ্কা করিও না । কারণ, এ সকল দৃশ্ঠমান বন্য মৃগতৃষ্ণাজলের 
টায় ভ্রমলন্ধ মাত্র! উহ অসৎ হইলেও সৎখ্বরূপে প্রতিভাত হয় ; 


বাস্তবিক উহা! সৎ - নহে, অজ্ঞানবশতঃ উহার সত্যতা, জ্ঞানদৃষ্টিতে 


দেখিলে বাস্তবিক যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ হয়; তখন ভ্রম দুর হয়। 
জী ও পূর্্যষ্টকাদি যাহা কিছু, তাহা অবিদ্যার ভ্রম) এ মিখ্যাভূত 
অবিদ্যার কল্পনা! বা সত্যতা! যাহা কিছু, তাহ! সেই' সত্যাত্মার 
সন্িধানবশতঃই জানিবে। «সেই অবিদ্যা হেতুই এই জীবাদি 
কল্পনা” ইহাই শাস্ত্রকারগ্রণ বলিয়াছেন। এক্ষণে তোমার প্রবোধের 
জন্ত সেই অবিদ্যা কি ?' তাহ! তোমাকে ' বলিতেছি, একাগ্রচিত্ে 
শ্রবণ কর। ১৩--১৭। চিত্তত্ব যখনআবোধনোনুখী অর্থা, 
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্টকরূপ ধারণ করত জীবত্ব প্রাপ্ত হন। তখন যে বন্ত যেরূপে 
ভাবনা কবে, সেই চিত্তত্বও সেইভাবে অনুভব করেন। রাত্রিতে 
বালক যেরূপ যক্ষার্দিবর্শন্ভয় দেখাইলে সত্য বলিয়া জ্ঞান করত 
তীত হয়; সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক তন্্রপ প্র জীবরূ্প 
চৈতন্যই পঞ্চতন্মাত্র কল্পনা সত্যতা! ধারণা করিয়! দেন ও নিজে 
সেই জীবরূপে ধারণা করেন; প্এবং সেই আত্মাতে ইন্দিয়াদি 
দ্বার বর্তমান থাকায় ইহ! সত্যবোধে দর্শন করেন। এ পঞ্চতন্মাত্র 
হইতেই বাসিক পঞ্চভৃত উৎপন্ন হইয়াছে । অঙ্কুর যেরূপ ভ্রুমশঃ 
শত শত শাখাপ্রশাখায় পরিণত হইয়া! সেই অন্কুর হইতে অন্ঠ 
বলিয়। প্রতিভাত হয় তদ্রপ ওঁ পঞ্চভূত ও পঞ্চত্মাত্র হইতে 
অন্ত বলিয়! বোধ হয়; বাস্তবিক উভয়ই এক। জীব তাহাতেই 
ইহা! ইঞ্জিয় মন প্রাণ আদি অন্তর্বস্ত ও ইহ ঘটাদি বাহা বস্ত- 
ভাবকে যথার্থ বলিয়! ধারণ! করত যেরূপ বাসনা করে, সেইরূপেই 
দত অবলম্বন করে। ১৮--২২। চন্দ্রের কিরণজাল বলিয়া 
লোকের যাহা ধারণা, তাহ! চন্দের আত্মপ্রকাশ মাত্র; তদ্রপ 
শঁ যে নিখিল বিষয়ত্ুখ আদি তাহা বিষ্য়ইন্দিয়সন্বন্ধে প্রকাশ- 
মান সেই চৈতন্যের আত্মানন্দমাত্র। ম্রীচের তীক্ষতা বা 
আকাশের শুন্ঠতা যাহা, অহা ভিন্ন পদার্থ না হইলেও যেরূপ 
অন্ত বলিয়া ধারণা, তত্রপ এ আত্মার যাহা অনুভব বা জ্ঞান, 
তাহাই অন্য বলিয়! অর্থাৎ, বিষয়সন্নিকর্জনিত সুখ ইত্যাদি 
উপলব্ধি হয়। এই লৌকিক কর্মে ইহা হইবে, এই বৈদিক কর্ম 
আচরণে এইরূপ মুখাদি হইবে, ইত্যাদি নশ্বর ভুখ উদ্দেশে থে 
এই লৌকিক পারলৌলিক কর্মীচরণরূপ নিয়ম বিহিত আছে, তাহা 
এ সাংসারিক বিষয়তোগে পুরুযার্থের পর্যবসান নিশ্চয় করিয়াই 
জানিবে। এ নিয়ম-দয়ের মধ্যে এক স্বাভাবিক অনুরাগাত্বিকত 
প্রবৃক্তিনিয়ম, অপর শবস্ত্রকৃত প্রবৃতিনিয়ম, দ্বিবিধই সব্ল্সাত্বক 
&ঁ নিয়মদ্বয়ের মধ্যে অন্ততর কোন একই পুরুষের স্বাভাবিক 
যত্বে হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। ২৩--২৬। যেমন গুড় ও 
মধুরমই খণ্ডশর্করারূপে রূপান্তরিত হয়, কিংবা যেরূপ মৃত্তিকা 
ঘটাকার ধারণ করে, সেইরূপ প্র আত্মাই স্বভাব বা শান্তর উভ- 
সনের অগ্ঠতরের অনুসারী হইয়া! তত্তখফলরূপে বিবর্তিত হয়, 
কিন্তু রাম! মু মৃত্তিকা একেবারে রূপান্তরিত হইয়! পুর্ধাবস্থা 
হইতে অবস্থান্তর (বিকার) লাত করিলেও সেই মধু বা গুড়ের 
মাধুর্য ও ঘটের উপাদান মৃত্তিক'র মৃত্স্বরূপত্ব থাকে বলিয়া 
আত্মার সহিত দৃষ্টান্ত দিলাম বটে, পরস্ত শঁ আত্মার মৃত্তিকা বা 


' মধুর স্ঠায় বিকার অর্থাৎ, পরিবর্তন নই |. কারণ, যাহা দেশকালাদি, 


পরিচ্ছেদ্য ও পরাফবত্ত, তাহারই বিকারাদি সম্ভব , যে আত্মা দেশ- 
কালাদিপরিচ্ছেদ্য বা পরাধীন নহে, দেই ঈশ্বর আত্মার মৃত্মধুর 


যোঁগবাশষ্ট-রামায়ণ । 





বিকারাদি সাধন্ত্য কি করিয়। হইতে পারে? কিংবা যেমন খণ্ড 


অর্থাৎ বনখণ্ড মধুরস অর্থ ব্স্তকালীন রসে সুত্রীক আকার 
ধারণ অর্থৎ ব্সন্তকালীন বসে বনপ্রদেশে এদিকে পুষ্প ওদিকে 
নব কিসলয় ইত্যাদি অহৎ 'বৈচিত্র্যবৎ বিচিত্রতা দেখা যায়, অথচ 
শ্কমাত্র রসই শী নানাভাৰ ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রপ 
আমাদিগের আত্মস্থ সেই সন্ভান্বরূপ ব্রহ্মবন্থই ঘটপট-কুড্য- 
আমি: ইত্যাদি জগৎস্বরূপে নানাত্বক হইয্কা নিজ আত্মস্বরূপেই 
সেই দ্বৈততাব আহরণ করেন। ২৭--৩০। যদ্রপ মেঘ নিদাথে 
ধ্যকিরণরপে থাকে ও সেই মেরই বর্ষারক্তে বারিদানকারী 
মেঘস্বরূপে থাকিয়া জলরপে বীজমধ্যে প্রবেশপুর্ধক পরে 


: ভাসিকমান্র) শ্বপ্রের অন্তরূপ ধারণের শ্তায় এই জীবকুল যাহা 




































তাহাই আবার যেমন অঞ্জুরে পরিণত হয়, হে রাম! 
আত্মাও সেইরূপ কালভেদে ভাবাভাঝাকারে বিরাজ করিতেছেন্দী 
“ইহা এই প্রকার. হইবে, উহ প্র প্রকার হইবে, উহা 
না” ইত্যাদি .সমস্তই এ সর্বেরশ্বর আত্মাতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে 
জগ্ততে যাহা যাহ। বৈচিত্রযক্রম, তাঁহার অন্তথা করিতে কাহার 
শক্তি নাই। দেখ দর্পণকল্প নির্দল আকাশে আকাশের স্বরূপ 
অংশ বা কাধ্য কিছুই প্রতিবিশ্বিত হয় না; কারণ - আকাশেই 
বল, আকাশ কার্যেই বল, আর শুভ্ভিন ভূতান্তরেই বল, আকাশের 
ভেদ অসম্ভব, কেবল প্র আকাশই নিশ্রতিবিত্ব দর্ণনগর্ভবধ 
স্বচ্ছন্থরূপে দেদীপ্যমান ; অবিদ্যাস্মদ্িত ব্রহ্ম আকাশবং ্ব্বরূপে 
বর্তমান বটে) কিন্ত ব্রক্ম নিজ আত্মাতেই নিজদবরূপই নিহিন 
বস্ত ও বন্তশক্ঞাদিরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন ও জীবরূপে প্রতি 
বিদ্বিত হইয়া বিরাজমান জানিবে। ব্রন্ধ সভাবতঃ চিপ 
বলিয়৷ দেহশূন্ত হইলেও ভেদকল্পনায় দ্ৈতভাব ধারণ করি 
থাকেন ও করিতৈছেন। ৩১--৩৪ | সষ্ট্যাদিতে যে বস্তত্বভাবে 
আত্মপ্রকাশ হয়, সেই স্বভাব অসত্য হইলেও আত্মার সত্যতায় 
সেই স্বভাবও সত্য বলিয়া অনুভূত হয়; এমন কি আত্মার সত 
তায় ই আত্মাতে সে স্বভাবও অব্যভিচারিভাবে বর্তমান রহিয়াছে 
যেমন হুবর্ণনিন্মিত কটকে (কেযুর ) হেমতই সত্য, কটকত মিথ্যা) 
তদ্রুপ ্র চৈভাত্মা্ড জীবদেহে সত্যাসত্য স্বরূপে বর্তমান অর্থাৎ | 
সেই জীবদেহে বাঁ মনে চৈতন্ই সত্য, অন্ত.জীব ঝা মন মিথ্যা) 
কিংবা সুবর্ণ নির্মিত ভাণ্ডে (ঘটে ) সত্য সুবর্ত্ব যেরূপ খিথ্যাকার 
ভাগুম্বরূপে বর্তমান, তদ্রপ মনে চৈতন্য জড়তারপ সত্যাসতস্ক 
উভয়ই বর্তমান জানিবে। এ চিত্ততব সর্বব্যাপী; নুৃতরাৎ মনেও? 
চিন্তত্বের চৈতন্ত নিয়ত বিরাজমান) অতএব চিত্তের এ যে 
চৈতন্য জড়ভাব, তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। কটকের হেমব্বের; 
যায় যে চিত্তত্বেরে জড়ভাৰ তাহা কখন কখন বর্তমান থাকে। সন 
চিত্তই চিত্তত্বের জডদেহাকারাত্মক, তাহা যখন দৃঢ় ভাবনার দেধ- সু 
নরস্থাবরাদির মধ্যে যাদৃশ ভাবাপন্ন হয়, তখন সেই ভাবই ধারণ: 
করে। ৩৫--৩৮। এ চিত্ত্ব অন্তরে বাসনাকলিকার বিকাসে | 
বৈচিত্র্য দ্বার! যখন নানা আকার ভাবনা করেন, তখনই কাদে! 

নানারূপে বিরাজ করেন। যেমন স্বপ্নে গ্রাম দেখিতেছ, আবার ৭ 
খন স্বপ্নে বনাদি দেখিলে, তখন সেই স্বপ্রময় গ্রাম বনাদিভাবস্ত্ী 
প্রাপ্ত হইল, তন্্রপ বাঁসনার বৈচিত্রে এ স্বপ্নের প্রতিভাসময় 
দেহরঙী এ জীবচৈতন্তও দেহ হইতে দেহাত্তরে গ্রমন করিতেছে, 
যেরূপ ব্বপ্রে তোমার নরদেহ প্রতিভাম্মান ( অলীকদৃষ্ঠ )'হই- 
তেছে, আবার সেই স্বগদৃষ্টনরন্বরূপ ক্ষণকালেই কৃড্যসবপরদর্শনেট. 
কুড্য হয়, তাহাও পটক্বপ্ধে পটাকার ধারণ করে, তদ্রপ মরণরগঞ্জ 
ূচ্ছাসময়েও ক্ষণকালের মধ্যেই এই জীবদেহ দেহান্তররগী হয়: 
অতএব হে রাম! জীবের অন্মমৃত্যু সমস্তই অনত্য (প্রাতিণ| 
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অন্তরূপ ধারণ করে, তাহা স্বপ্রতিভােই . জানিবে। ৩৯-__৪২ 
যেরপ দেহের যৌবন বার্ধক্য প্রভৃতি কালিক পরিবর্তন (অর্থ . 
কালনিয়মে শ্রূপ পরিবর্তন হয় ), তদ্দপ শ্রী জীবের দেহাত্তরু 
ভাব যে কালনিয়মে হয়, তাহা নহে, কারণ যদিচ শরীর বাল্যারদি 

অবস্থান্তরাপন্ন হয় কিন্ত প্রকৃত সেই দেহ, ইহা! নিশ্চয়ূপে বু 
যায়, আর জীবদেহের ভূতভবিষ্যৎ দেহসমূহ. প্রত্যভিজ্ঞানাদি ছি: 
জান! যায় না) এমনি কি দেছাত্তর- হয় কি'ন1? তাহাতে. :এ 





নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ | ভ২ .. 


উদ্্রী ওম ব্মান, অতএব জীবদেহের দেছান্তর বাল্যযৌনাদির সায় 
নু কালিক পরিণাম নহে, উহ! স্বতঃ বাসনাসমুডূত জানিবে। স্বপ্নে | দেহ কখন বা্ুধুপ্তি অরস্থায় কথন ঝ স্বপ্লাবন্থায় অবস্থান করে। 
বেস্ট টি অই দিবিধ বস্ই দৃষ্ট হয়, কিন্তু হে বেগ্যবিদগ্রনী রামন্দ্র! ; যখন এ আতিবাহিক দেহ ুযুপ্তভাবস্থ হইয়া বাদন/রূপে অন্তঃ- 


 প্রজীব, স্বপ্নে জগব্রূপ ঢুষ্ট জানিবে ; (কারণ সংসার অনাদি ; 


রত ৪ অতএব জীবের অননুভূত কিছুই নাই, মরণকালে ভাবিদেছের 
ক্র কারণীভূত কর্মকতূর্ক উদ্বোধিত বাসনানুসারেই দেহান্তরলাত 


সত হয়) কিন্তু বাক্যজন্ত যে ব্র্বসাক্ষাৎকার হয়, তন্পভ্য ব্রহ্মভাব 
& দেহান্তরবৎ বাসনাময় স্বপ্ন হইতে পারে ন|। তাহার কারণ এ 


বং চিদ্বরক্গ “শিব, অবৈত, চতুর্যগ ইত্যাদি স্বাভিধানবাচ্য মাত্র; তিনি 
পেস্ট তুরীয়ৃষি ছারা দুষ্ট হন, তীহার উক্ত লক্ষণ ত্রিবিধ স্বপ্নই নাই, 
নক আর জাগ্রদবস্থায় কখন তিনি অনুভবগম্য হন না; অতএব তৎ - 


8 মন্বন্বীয় বাসনার অভাবনিবন্ধন, তীহার বাসনামত় স্বরূপ হইতে 
পারে না; হুতরাৎ তিনি নির্শলাস্বা নিরগন চৈতন্তমাত্র। এ 
চিদাত্বাই জীবরূপী হইয়া স্বীয় চিংস্বভাব বশতঃই আজ স্বপ্নে 
সূ অপুর্ব অভিনব বস্ত দেখিতেছেন এবং অগ্রৃষ্ট বন্তও দেখিয়া 
| থাকেন। এই জন্তই অনৃষ্টবিষয়েও নিরন্তরভাবনা। দ্বারা তদ্বিষয়ে 
বাসনা এরূপ দু ও প্রবল হয় যে, পূর্ববদৃষ্ট বিষয়বাসনাপধ্ত্ত তৎ- 
প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়; অতএব বানাও পুরুষকার কর্তৃক 
পরাজিত হইয়! থকে । দেখ, পুর্দিনকৃত কুকর্ম অদ্য অনুষ্ঠিত 
সুকন্বুপ্রভাবে স্তুকর্মে পরিণত হয়; অতএব সর্বথা বুঝিলে যে, 
_ জীবের দেহাদি, বাসনারই পরিমান মাত্র; মোক্ষব্যতিরিক্ত এ 
: জীবদেহের শান্তি নাই, 'যত দিন মোক্ষ না পাইবে, তত দিন 
জীবের চক্ষুরাদি সমস্তই দেশকালানুসারে কেবল উন্মগ্ন নিমগ্ন 
, হইতে থাকিবে। জীব চৈতন্যের মোক্ষপর্ধ্ন্ত দেহাকারকল্পিতা 
বানা বর্তমান থাকে; অতএব যেমন রাত্রিতে বালক ভঙ্ষে সন্মুখে 
_ অপরপ্রদর্ণিত যক্গরূপ দেখিতে থাকে; তদ্রুপ প্র বাসনাই জীবের 
গঞ্চভূতময় দেহরূপে সম্মুখে বিরাজ করে, তাহাই জীবের দৃষ্টি 


-]. গোচর হয়; ইইীতে জানিও মোক্ষ বিন! জীবের দেহাদি নিবৃত্ত 


নাই। ৪৩--৪৯। অমূর্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্ররূপ যে 
আতিবাহিক দেহ,তাহাই পুর্যষ্টক বলিয়। কথিত। পঞ্জীকৃত আকা- 
. শাদিখঘটি হ স্কুল মূর্তরপ পুধযষ্টক কেন নাই, একথা বলিতে পার 
ন, কারণ যদি অমুর্ত মনোবুদ্ধযাদির স্থুলত। থাকিত, অহা: হইলে 


টব _ স্থুলমর্তরূপও পুর্ধ্যষ্টক হইত; ই চিত্তাত্বা লিঙ্গশরীর “অমুর্ভ; উহার 
| পক্কীকত আকাশতুই অতি স্থুলতা অর্থাৎ উহার স্ুলতার 


_ অবধি নাই, তাহা অসম্ভব.) উহার বায়ুতা মহাবৃ্ষ, দেহত! 
হ্ুমেক্ুত্ব অর্থাৎ ত্র লিঙ্মশরীরের পঞ্ছভুতাত্বক অসম্ভব জানিবে। 
| যুক্তির অনুপযোগী বলিয়া স্থুলসম্ভাবকল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ ) দেখ, 
কেবল মনই যদি দেহাদিপ্রপঞ্চ হইল, তাহা হইলে বৈরাগ্যাদি, 
অভ্যাসে মনের রাঁজসভাব দূর হইলে শমাদি সাধন্সম্পত্তি লাভ 
ঘুটে, পরে জ্ঞানোদয় হইলে মন্ঃকলিত সমস্ত প্রপঞ্চ স্বপ্রপ্রায় 


বোধ হয়, আর সেই প্রপঞ্চের মূল কি, তাহাও গোচরীভূত হইয়া 


খাকে, তখন কাঁধ্যকারণরূপ অবস্থাবন্ধন আর থাকে না। 


হযুপ্ত্যা্ি অবস্থারও অভাব ঘটে; এরূপে মুক্তিলাভ হয় . 


আুযুস্তি নামী যে অবস্থা, তাহ! নিখিল দেহাদি প্রপঞ্চরূপ জড়- 
অমুহকে বাসনারপে উপসংহার করত আত্মনিহিত করে; আর 
থে স্বপ্রনায়ী অবস্থা, তাহাই দেহপ্রত্যয়শালিনী (অর্থাৎ দেহের 
ক্রি অন্ুভবকারিণী ) এ অবস্থাদ্ব্ত সম্পন্ন হইয়াই ও আতিবাহিক 

. দেহ স্থাবর জঙ্গম দেহ ধারণ করিয়া এই দৃশ্ঠমানপ্রকারে মোক্ষ- 


পর্য্যন্ত নিত ভ্রমণ করিতে থাকে । আকলেরই- এ আঁতিবাহিক 


প্রবিষ্ট ছুহষপ্র দ্বারা বিদ্ধবৎ হয়, তখন বিনুপ্তম্থৃতি হইয়া 


অপ্রকটিতাকার-স্বরূপে অবস্থান করে) এব ( চৈতন্তের 


প্রতিবিম্ব সম্পর্ক-নিবন্ধন ও সকল জগৎ সংহার করাতে 
কালানলসম. দেদীপ্যমান হয়( ' তর আতিঝাছিক দ্রেহ 
স্থাবরাদি অবস্থায় এমন কি পুণ্যপ্রভাবস্তুত ছুঃখসম্পর্কশুন্ঠ 
সর্ন্যথা হুঃখসন্ন্বশূন্ঠ কল্পবৃক্ষাবস্থায়ও জড়তার আধিক্যবশতঃ 
নুষুপ্তিপ্রচুরতা থাকায় গাঢ় মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। 
| জীরের স্ুযুপ্তিই জড়তা, স্বপ্রাবস্থায় চিত্তভ্রমণই সংদার, জাগ্রদ- 
বসা তুরীয়াবস্থা, আর যাহ! প্রবোধ, তাহাই মুক্তি। জীবের 
প্রবোধেই' মুক্তিলাভ, প্রবোধেই জীব নির্মূল হইয়। তামত্রের 
হবর্ণত্ুলাভবৎ পরমাত্মা লাভ করে। জীবের প্রবোধনিবন্ধন 
যে মুক্তি, তাহা হুই প্রকার; . এক জীবনুক্তি, অপর দেহ- 
মুক্তি। তুরীয়াবস্থাই জীবনুক্তি, তাহা হইতে তুরীয়াতীত 
পদলাভ হয়, তাহাই বোধ বলিয়া কীর্তিত ) তাহা! হইতে 
জীব উৎকৃষ্ট চিন্মাতর ্রন্ধরপ প্রাপ্ত হয়। এ বোধ বুদ্ধির পুরুষ- 
পরতেই হয়। ৫ -৬০। তখন এই দেহেই তকৃজ্ঞান দ্বার! সেই 
প্রমাত্মা কি? কিরূপ আকার, কিম্পরিমাণ ? সমস্ত প্রমাণই 
অন্তরে অবগত হইয়া তন্ময় হইয়া যায়। অজ্ঞাত প্রমাণ, জীবও 
পরমার্থতঃ স্বস্থ ; কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ শিলাখণ্ডের স্তায় দৃঢ় অন্তরে 
যে তীব্রভয় অবলোকন করে, তাহা সুদীর্ঘ স্বপ্রবিভ্রম মাত্র। 


কারণ জীবের অন্তরে চিৎকলাব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। সেই. 


চিৎকলাকেই অন্তভাবে দেখিয়া জীব বুখাশোক করে মাত্র; জীবের 
অস্তরে-সেই পরমাত্মা ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। এই যে ইতস্ততঃ 
পরিদৃষ্ঠমান জগৎ, ইহ! মাগ্াবিৃম্তিত মাত্র। যেমন স্থালীমধ্যে 
জল সিদ্ধ করিলে তাহা স্কুটিত হইয়। বিবিধ প্রকার হয়, তাহা 
বাস্তবিক অলীক পদার্থাস্তর- নহে, কেবল ভ্রমোদয়েই পদাথস্তর 
বলিষা, বৌধ হয়; তদ্রপ এই জীবাুপুগ্তেরও উৎপত্তি বিনাশ 
গমনাগমনরূপ সংসার সমস্তই মিথ্যা ভ্রমোদয় দৃষ্টমাত্র জানিকে। 
বাসনাবন্ধনই উহার বন্ধন, বাসনালয়ই উহার লয় । জীবাণুন্ত 


হুযুপ্তি-অবস্থায় স্থিতি, বাসনারই. অবধিমাত্র ; সেই বাসনাবধি, .. 
. স্বপ্পে বিচিত্রভাবে প্রকাশম!ন হয়; এ গাঢ় বাসনা মোহে আচ্ছন্ন. 


হইয়া জীব স্থাবরতাদ্রিভাব প্রাপ্ত হয়। যখন জীবের বাসন। 


মধ্যম অবস্থায় থাকে, তখন তিধ্যকৃযোনি প্রাপ্ত হয়! যখন বাসন . 


অল্প থাকে, তখন পুরুষভাব_( অর্থাৎ মনুষ্য গন্বন্ধাদিভাব ). প্রাপ্ত 
হুইয়। থাকে৷ বাসনার তারতম্যে যেরূপ বৈচিত্র প্রকাশ, তদ্রুপ 
গ্র হাগ্রাহক বৈচিত্র্েও জানিবে। দ্রেখ, যে সময় ভুযুপ্তি বিচ্যুতি 


হয়, তখন দেহের" অত্যন্তরস্থিত নখাগ্র পধ্যস্ত প্রাণ অহংভাব্রপ 
জীবন দ্বারা “আমি এই প্রকার , এই পরিমিত” ইত্যাদি পরিচ্ছেদ 


ঘটে, তখন ঘটাঁদি পদার্থ বাহাবস্ত বলিয়৷ বোধ হয়। তৎকালে 
চন্কুরাদি ইন্জিয় দ্বারে অন্তঃকরণ নির্গত হয়, সেই অন্তঃকরণ- 
দ্বারে বৃভিময় জীবও নির্গত হইয়া ঘটাদি বাহ্বস্তর সহিত মিলিত 


হুইলে, “আমি ঘট জানিতেছি” ইত্যাকার গ্রাহগ্রাহকের বানা 
_স্বিকা সত্তা জন্মে ; তাহাই বিচিত্রভাবে . প্রকাশ পায়।: এইরূগে 

অন্তস্থিত আত্মটৈতন্ত বদি বাহিক অনাত্মবস্তসংপৃক্ত হয়, সেই -.. 

“চি” ই গ্রাহগ্রাহকের বাসনারপে মৃগতৃষ্ণার স্তায় প্রকাশ পান। 


২৯ ্ রাজারা 


্ ০০ 








৪৭২ যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। ৃ 

অতএব গ্রাহগ্রহণাদি বুদ্ধি সমস্ত মুগতষ্ণার স্যার ভ্রম বিলাসমান্র । ভূত ব্যন্টিজীবের অনুভব্্ূপ মোহের বশবর্তাঁ হইয়া জড়ভাবে স্ু্রী জীবহিংসা! 
উহা বাসনাধ্যস্ত) বাস্তবিক কিছুই নাই, এই জীবদেহে আত্ম- | (অর্থাৎ, ভূতভুবনরূপে) অবলোকন করে) যে সকল অহস্ষার নর কখন অষ্ট, 
কর্তৃক কিছুই পরিত্যক্ত হয় না বা কিছুই গৃহীতও হয় প্লা। &ঁ  দেহাদিজড় তাহাকে আত্মন্বরূপ ভাবিয়া অজড় বোধ করে; আর সর যোড়শর্ব্ 
' এক চিদাত্মাই বাহাত্বর কলাকার হইয়া প্রকাশমান; অতএব | যাহা অসত্য, তাহাকে সত্য বলিয়। বোধ করিয়া থাকে । ১৪ স্যায় অবস্থ 
[এই ত্রিজগৎ চিৎ্চমৎ্কৃতি মাত্র জানিবে ; ইহাতে ভেদবিকল্পনা | জীবসমূহ হধ্যের অভ্যন্তরে অখিল ত্রিজগদৃত্রম অবলোকন করত স্ক্ী করেনন৷ 
(নিপ্রায়োজন তত্বজ্জানে আমর! সকলেই সেই চিৎস্বরূপে বিরাজ- | তেদকলপনা পরম্পরারূপ ভ্রমে পতিত হইস্বা, স্বপভ্ান্ত ব্যকিন স্ত্রী দংশনকর্ 
মান) ত্রিকালেও এই সবহ্যাভ্যন্তর ত্রিজগৎ ণচি, ব্যতিরিক্ত অন্ত ] সায় ভ্রমণ করিতেছে ও করিতে থাকে । এ সকল কল্পনায় যে স্ত্রী অহিংসানি 
কিছুই নহে। যেমন তন্ততঃ বিব্চন। করিয়া দেখিলে সমুদ্রে | সত্যতা আরোপ করে, তাহার প্রতি কারণ এই যে, বষ্টিভাবে স্ত্রী সমূহে পর 
তরঙ্গ বুদ্ধদাদি সমস্ত কিছুই নছে, এক গ্রগন অপেক্ষা নির্দল | ভ্রমণ করিলেও এই জীবদমূহের যাহা অত্যন্ত (পরম) জীব, তাহা সস অনন্তর হু 
শুদ্ধ জল মাত্রা বুঝা যায়; তদ্রপ এই সমস্ত জগ্ংও তন্বতঃ | সর্ব্গগ, অনন্ত ও সত্য, তাহারই মত্যতায়, জীবসমূহ যাহা। ভাব! স্ হরণেরনি 
বিবেচিত হইলে বুঝা যায় যে, ইছাতে বাসন! অবস্থাদি ভেদসমূহ | করে, সেই সত্য বন্তর সন্ন্ধনিবন্ধন তাহাও তৎক্ষণাৎ সত্য বলিয়া ক্রি শতশত: 
'কিছুই নাই, কেবল ইহ একমাত্র অনাময়্ পরমপদ | ৬১_-৭১ 1 ) জাত হয় (অতএব যখন জীবের এ পরম জীবের সহিত বাহবস্তর স্ত্রী অধিকার: 
নি রানি সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অসত্যে সত্তভরম নিবৃত্তি হইবে, তখনই জীব- স্ত্রী এখনসে' 
মুক্তি লাভ করিবে ) ৫৭ | হে মহাবাহে! রাম! ন্বয়ৎ ভগবান্‌ স্ক্ কতিপয়: 
পু্রীকাক্ষ পাওুনন্দন অর্জানকে অসঙ্গরূপ যে গুভগতি উপদেশ স্ক্রু প্রাণিগীত 
ৃঁ করিবেন এবং অর্ডুনও যাহা আশ্রয় করিয়া (উত্তর কালে) আ্ী, (নির্রিঞ 
দিপধ্ণাশ অর্গ। মহামুনিত্রত ধারণ করত সর্ব ছুংধনির্মক্ত জীবমুক্ত হইবেন, স্তর মরণরর্থা 
বশিষ্ট কহিলেন,_রাম ! তোমার মনে এ আশা হইতে পারে, | আর যে উপদেশ বলে সেই জীবনুক্তি' সুখময় আত্মজীবনও স্ক্রু ভারাবনত 
প্রত্যেক জীবের স্বপ্ন ভিন্ন ভিন্ন, জাগ্রতপ্রপঞ্চই সকলের এক | বিসর্জন দিবেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রব্ণ কর, শ্রবণ করিয়া ঝর কর্তকপ 
, প্রকার, অতএব কি করিয়া স্বপ্াবস্থা ব| জাগ্ররবস্থ! হইবে ? কিন্তু ; তুমিও অর্জনের সায় জীবন যাপন কর। তাহ] শুনিয়া রাম স্ক্রু বীও সেই 
বাম! . জীবের আদিতে জীবসম্টিকূপ জীবের যাহা স্বপ্ন, যাহা ! কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! সেই পাওুন্দন অজ্জভান কোন্‌ জময়ে জন্ম সু গাগতা 
'নানাবল্পনাপ্রভাবে কোমলাকারে বিদ্যমন, তাহাই আমাদিগের | গ্রহণ করিবেন? এবং ভগবান্‌ হরিই বা তাহাকে কি প্রকার সরু নিখিল 
জাগ্রদবস্থা কল্পিত সংসার জানিবে ) ইহা সত্যও নহে ব! অসন্ময়ও : সঙ্গবিহীনতার বিষয় উপদেশ দিবেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক । শু অবতীর্ণ 
নহে। কারণ, বযষ্টিজীবের স্তায় সম্টির স্বপ্ন হয় না, সেই জন্যই | বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ আকাশের আশ্রয়ে মহাকাশ বর্তমান, ছু পাতুনন্দ 
আমাদিগের যাহা! জাগ্রদভাব, তাহাই জীবসমষ্টরপ জীবের ; তদ্রপ তোমার আত্মায় এক সৎ মহাত্বা আছেন, তীহার আদি &ঁ “্যুবিষ্টির 
জাগ্রতস্প্ন উভয্বভাৰ হইতে উৎপন্ন; অতএব স্বপ্ন হইতে ভিন্ন | নাই, অন্ত নাই, তীহার নাম কেবল কল্পনা মাত্র; সেই আত্মা সরু ধার্মিক, 
নহে। হে বেদ্যবিংশ্রেষ্ট! দেখ, স্বপ্ন অসত্য, কোন বস্ত নহে; ; শ্রুতিকধিত স্ব স্ব মহিমায় অবস্থিত, (তহাতেই বিখসংসার দ্র সীম প্রা 
(তোমাদিগের জগ-প্রসিদ্ধভূত ভুবন আাদিভাব যাহ! সতা ও বন্ত | স্থিতি করিয়া থাকে )। যেমন হুবর্ণ হইতে কটকাদি অলঙ্কারের ক্র জনহই; 
লিগ বিদিত; উহা সত্যও নহে, বস্তও নহে, অতএব সমষ্টি- | উৎপত্তি বলিয়া সুবর্ণে কটকাদি বর্তমান, জলে যেরূপ তর্ের তত্র সহিত ' 
'জীবরূপ জীবের তাহা সবপ্র জানিবে। স্বপদষ্ট বন্ত যেমন অনুভূত | আবির্ভাব বলিয়া দেই জলেই তরঞের স্থিতি দেখা যায, সেইরপ স্ক্রু অর্গের 
মাত্র, তাহা যেমন বাহিরে প্রকাশ পায় না, জীবসমন্টিরূপ জীবেরও | সেই বিমল আত্মাতে এই সংসারবিভ্রম অবস্থিত। ৮_-১২। স্ক্রু উভয়পত 
'ধাহা স্বপ্ন বলিলাম, তাহাও জীবের আদিতে অপ্রকাশ ছিল এবং | পক্ষিগ্রণ যেমন জালে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, তাহার স্তায় | উদ্দীপ্ত. 
'আমাদিগের স্বপ্রের প্রকৃততাব যেরূপ শীগ্র প্রকাশ পা না অর্থত্ ; এই দৃষ্ঠমান সংসারজালে চতুর্দশবিধ ভূতজাতি পক্ষিব আবদ্ধ স্্ সমবেত 
হ্বপ্পে যাহা দেখিলাম, তাহা মিথ্যা 'এজ্জান অনেক ক্ষণ হয় না, | হইয়! অবস্থিত জানিবে। তন্মধ্যে যাহাদিগের চরিত্র শ্রতিষ্বৃতি ক্রি অভ্নে 

তদ্ধপ ও সমষ্টিজীবেরও ৈতন্তভাব শীপ্র প্রকাশ পায় না। | আদিতে বর্ণিত হইয়! থাকে, যম চন্দ্র সত্য প্রভৃতি সেই সকল শু করিয়া 
এ জন্য উহা উহার দীর্ঘ-স্বপন, দীর্ঘতাই ও স্বপ্রের সাধারণ স্বপ্নের ] মহাত্বগণ এই পঞ্ধীকৃত পঞ্চতনমাত্রময়' সংসারের লোকপালপদ সর বরপপ 


সহিত বৈধ্য। হে অন্ঘ! জীবগনুহ যেরূপ এক '্বপ্নের পর | প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শ্রুতি্ৃত্যুক্ত আচারবিছিত পুণ্যকার্য, ট্রি. ক্রোধ 


অন্য স্বপ্ন দর্শন করে ও স্বপ্রৃষ্টি যাহা সত্য, তাহাও সত্য | ইহা উপাদেয় বলিয়া অনুষ্ঠেয়) ইহা! তদ্দিপরীত পাপকার্য, ক্রি ভাব; 
বলিয়া! জ্ঞান করে, তদ্রুপ শ্র জীব সমষ্টিরূপ জীবও চিদ্্ঘন ব্রহ্ম? | অতএব ইহ! হেয় (পরিত্যাজ্য ) এই প্রকার অধিকারানুরূপ উভয়সৈ 
-ত্যতানিবদ্নই(বত্বরূপই চৈত্র সত্যতপ্রুকত) অসত্যকেও ; সঙ্ানুযাযী জ্ঞান-অনুস্ারে তাহারা আত্মম্াদস্থাপন করিয়া সী যু্ুহই 
সত্যরপে ক্রমাগত দেখিতে থাকে; ইহাই উহার স্বপ্নের পর স্বপ্ন ।& ; থাকেন। হে অন! যম এতাবৎ কাল স্বীয় অধিকার কর্মুতোতে সুর: হিত ব 


বস্ততাবের বিপরীত দর্শনেই উহার স্বপ্ন। বস! দেখ, যে বরহ্ধ 


নিজ চিন্তের অচলবৎ স্থিরত। সম্পাদন করিয্মাছিলেন, কিছুকাল সু্রী বোধ ২ 
বন্ধ জড় নহে, কেহ অড় ব্দ্ধ বস্তকেও শী অমগ্টিজীবের অংশ 


গত হইল তিনি এখন আর তাহা নাই। কারণ ভাবেন, আমি এত 
দিন কম্মতোতে ভাসমান ছিলাম আর আমি কর্াধীন হইব না 
ইহা! মনে করিয়! যম্রাজ স্বীয় অন্তঃকরণ অচলের স্তায় স্থির করিতে” 
প্রবৃত্ত হন) আর তিনি প্রতি চতুযুগেই কিছুকাল গত হইলে * দু অব 





*%* অর্থীন্তর”_হে অনঘ ! জীবনকল যেরূপ এক স্বপ্নের পর 
অন্য স্বপন দর্শন করে, তাহার স্চায় এ সমগ্টিজীব চিদ্বন ব্রহ্ম সত্য 
হইলেও ( মোহব্শতঃ) দৃষ্টিদোষে অসত্য বন্ত দর্শন করিতে 
. থাকে। ্‌ রি 





* দ্বাপর শেষে ইহা ব্যাখ্যান্তর। 
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ৃ 'ীবহিংসানিবন্ধন পাপে ভীত হইয়া তপস্তা করিয়া থাকেন। 
[ কখন অষ্ট, কখন দশ, কখন দ্বাদশ, কখন পঞ্চ, কখন সপ্ত, কখন বা. 


ষোড়শ বর্ষ পধ্যন্ত কৃতান্ত তপন্ায় মনোনিবেশপু্র্বক উদাসীনের 


স্তায় অবস্থান করিল্, মৃত্য এই সংসারজালে কোন প্রাণীরই হিংসা 
১: করেন না। হাতে বর্ষাকালে যেরূপ ঘর্মমক্ত হস্তীকে মশককুল 


হশন করিলে তাহার যাৃণী অবস্থা হয়, এই পৃথিবীও তদ্রপ 
অহিৎসানিবন্ধন বহর ঘনসন্নিবিষ্ট পরস্পর নিপ্পিষ্ট প্রাণি 


. সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়। গতিবিধি বন্ধ হইতে থাকে। হে রাম! 
ই অনন্তর হুরগ্ণণ সেই সমস্ত বিচিত্র প্রাণিগণকে পৃথিবীর ভার- 


হরণের নিমিত্ত বিবিধ উপায়ে সংহার করেন। এইবূপে সহস্রযুগ 


শত শত ভারহরণরূপ ব্যবহারাদির অনুষ্ঠান, অনন্ত প্রাণিসমূহের | 
ক্র অধিকার এবং অসীম জগৎ অতীত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। 
এখন সেই পিতৃনায়ক যম সুতধ্যাত্মজ। হে সাধো! উনিই সম্প্রতি 


কতিপয় যুগ অতীত হইলে নিজ প্রাণিহিৎমাজন্য পাপনাশের জন্য 


ক্র গ্রাণিগীড়ন কার্ধ্য পরিত্যাগপুর্বক ছাদশবর্ষ পর্ধ্যস্ত ব্রতাচরণ 


(নির্বিকল্পসমাধি অবলম্বন) করিবেন। ১৩--২৩। সেই জন্য 
মরণধন্থাক্ান্ত প্রাণিগণের মৃত্যু না হওয়াতে পৃথিবী বনগুন্মসন্কুলা 


ভারাবনতা হইয়া! দ্ীনভাব ধারণ করিবেন । পতিব্রতা বমণী দ্যু- 


কর্তৃক পরিভূতা হইয়া যেমন নিজ গৃতির শরণাপনন হয়, পৃথি- 
বীও সেইরূপ জীবভারবহনে ক্রিষ্টা হইয়া বিপদৃবন্ধু শ্রীহরির শর- 


খাগৃতা হইবেন। তখন জনার্দন শ্রীহরি (ভূভারহরণমানসে ) 


নিখিল দেবাংশ লইয়া নরনারাপ্ণণরূপে ছুই মূর্তিতে অবনীতে 
অবতীর্ণ হইবেন। একমুর্তি বসুদেবনন্দন বলিয়া বাহুদেব, অপর 
পাওুনন্দস বলিয়া পাগুব অর্জন বলিয়া! বিদিত হইবে। ধর্দুনন্দন 
“যুধিষ্ঠির” এই ন/মে পাত্র জ্ো্টপুত্র হইবেন; তিনিই জগতে 
ধার্মিক বলিমবা বিখ্যাত হইবেন; সমুদ্র মেখঙ্গারূপে তদীয় রাজ্যের 
সীমা প্রদর্শন করিবে। দুর্ধ্যোধন নামে তীয় পিতৃব্য-পুত্র ভ্রাতা এক 
জন হইবে ; অহিনকুলের বিরোধের স্ায় ধর্মনন্দনের অনু ভীখের 


£ সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটিবে ; ভীমই নকুলের স্তায় সেই দুর্য্যোধন- 


র্পের প্রতিযোদ্ধা হইবেন। পৃথিবীর. একাধিপত্য গ্রহণকরাই 
উভয়পক্ষের বাসন1; ুতরা. উভয়পক্ষেরই সংগ্রামবাসনা 
উদ্দীপ্ত হইবে; তদুপলক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী ভীষণ সেন! 
সমবেত হইবে। ২৪--৩১। হে রাঘব! স্বয়ং বিজু গান্তীবধবা 
অর্জুনের মুর্ভিতে সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীসহ কুরুকুল সংহার 
করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিবেন! বিষ্ত্র যে দেহ অর্জ্নাদি 


| স্বরূপ পরিগ্রহকারী, তাহা প্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হুইয়া থাকে; সুতরাং 


ক্রোধ হর্ষ প্রভৃতি যাহা.কিছু নরধর্ম্ম অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত অজ্ঞ- 
ভাব; সে সমস্ত তাহাতে থাকিবে। সেই অবিদ্যা'ভাবেই অর্জুন 
উত়সৈস্তগত স্বজনগণকে মরণোনুখ নিরীক্ষণ করিয়া! বিষাদভবে 
দ্ধ হইতে বিরতোদৃযোগ হইবেন। হে রাঘব! তখন হরি উপ- 


স্থিত কার্ধাসিদ্ধির জন্ঠ অর্জভুনমামধারী দেহকে স্বতঃমিদ্ধ আত্ম- 


বোধ স্বকীয় জ্ঞানময় দেহ ঘার1 বক্ষ্যমাণ উপদেশে প্রবুদ্ধ করি- 


.বেন। “এই আত্মার জন মৃত্যু কিছুই নাই ; ইহা বড় বিকাররহিত 


পবা, কারণ ইহার এখন বা পরে প্রাহুর্ভাব নাই, ইহা অজ, 
শিত্য (ভ্রাসবৃদ্িশৃন্য বলিয়া) শাশ্বত ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট বা 
অবস্থান্তর প্রাণ্ড হইলেও ইহার বিনাশ নাই। যে এই আস্মাকে 
হত এবং যে ব্যক্তি ইহাকে ঘাতক বলিয়া বোধ, করে, উভয়েই 
পরত তত্ব অবগত নহে ১ কারণ এই ্স্মা, কাহার ঘাতকও 


৷ নহে, বা ইহাকেও 
অনন্ত, যাহার রপান্তর নাই বলিয়া সর্বদাই একরপে ও... 





৮ 


কেছ হনন করিতে পারেনা । যাহা 
সংস্বরূপে বর্তমান, যাহার স্মাকাশ অপেক্ষা সুক্ষ স্বরূপ, সেই পর- 
মেশ আস্মায় কিরূপে কে কি করিতে পারে ৭ হে: জ্ঞানময়! তুমি 
আত্মাকে এইবূপে অনন্ত অব্যক্ত আদিমধ্যরহিত অবলোকন কর। 
তোমার দেহ যখন চৈতন্য স্বরূপ লাভ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ও 
নির্দোষ হইয়াছে, তখন তুমি অজ নিত্য নিরাময় (নিরগ্তন) 
ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছ ; অতএব শ্বজন-সংযোগ-বিয়োগজন্য লুখ- 


ছুঃখ প্রকাশ কর! তোমার উচিত নহে। ৩২-_৩৯। 
দ্বিপ্ঞ্াশ সর্গ সমাপ্ত। ৫২1 


ভ্রিপধ্াশ সর্গ। 


ভগ্রবান্‌ কহিলেন,_হে অজ্জ্নৈ! তুমি যখন জরামরণীদি - 


ষড়্বিকারনির্মুক্ত, অতএব শ্বাশত সর্বভূতাত্মার স্বরূপ অর্থাৎ 
সকলের আত্মা, আর তুমি (তুমি রূপ অভিমানী আত্ম) একই) 
তখন “তুমি স্বয়ৎ অপরের হস্তা” ব্লিয়। যে মনে অভিমান 
করিতেছ, তাহ! একেবারে ত্যাগ কর। যাহার অন্তরে 
অহঙ্কারের আধিপত্য নাই, যাহার বুদ্ধি (কোন কার্য করিয়া 
তহার ফলদর্শনে) সিদ্ধিতে হর্ষ; অসিদ্ধিতে বিষাদাদি বিষয়- 
বিকারে লিপ্ত হয় না, সে ব্যক্তি এই সংসারস্থ নিথিল প্রানীদিগকে' 


নিহত করিয়াও নিহত করে না এবং তাহাকেও কেহ নিহত 


করিতে পারে না। অন্তরে যে দ্রেহাদিতে অভিমান বা অন্য 
কোন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই অন্তরে অনুভূত 
হইতে থাকে, তাহাতেই «এই সেই আমি” আমার সেই (দেহবন্ধ 
প্রভৃতি) এই আমি মরিতেছি, আমি করিতেছি” ইত্যাদি বোধ 
হয়, অতএব এবংব্ধি সংবিৎ অর্থাৎ ভরস্তিবৃত্তিমূলক জ্ঞান, মন 
হইতে অপস্ত.কর। হে ভারত! উক্তরূপ “সংবিৎ” অর্থাৎ, 
“মামি হস্তা” ইত্যাদি ভ্রমাত্বক অজ্জানে আবদ্ধ হও, আর 
তাহাতে আমি “নষ্ট হইলাম” অর্থাৎ এই হত্য! করিয়া পাপে 
পরলোক হারাইলাম, আর ইহ লোকেও বন্ধু'বয়োগ আদি অনর্থেও 
সর্বনাশ ঘটিল ইত্যাদি নির্ধেদ অন্তরে পাইবে; অতএব 
দেখ, একমাত্র ভমে তুমি উভযূতঃ হৃখছুঃখে অভিভূত হইয়া 
পরিতাপ পাইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবন্তাঁ হইয়া বিমূঢ়ুতা 
প্রাপ্ত হয়, সেই স্বকীয়' আত্মার অংশভূত (পরিচ্ছেদক বলিয়া 
অংশ) সত্ব আদি গুণবিকারবিশিষ্ট দেহেন্জিয়াদি ছার! কাধ্য করিয়া 
আপনাকে তাহার কর্তা বলিয়া স্বীকার করে। ১--৫। বিচার 
করিতে হইলে চক্ষু দর্শন করুক, কর্ণ শ্রবণ করুক, তিনি স্পর্শ 
করুক, বূসনা রসাম্বা্ন করুক, এ বিষয় ব্যাপারে আমি কে? 
অর্থাৎ, চক্ুরাদিরই এই বিষয়ে প্রবৃত্তি, আত্মা কেহ নছেন, অতএব 
চক্ষুরাদিকৃতকার্য্যে আত্মাতে করতৃত্বীতিমান কর্তব্য নহে। 


মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণই সন্ধল্পাদি বিনে রত হয়; অতএব 
কি অন্তঃকরণবৃতি, কি বাহকরণবৃত্তি, কোন বিষয়েই তোমার 
আত্মা কেহ নহে, ইহা! তুমি স্বপ্ুৎ দেখিতে পাইতেছ। আর এই 
ক্রেশের ভাগী বলিয়৷ যাহার উদ্দেশে শোক করিতেছ, নে 
বিষয়েই ঝা তোমার আত্মা কে? হে ভারত! আরও দেখ, যে 
কার্ধ্য অনেকের সহিত মিলিত হইয়া অনুিত হয়, গে কার্যে 


.. পাতার. 
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অভিমান অর্থাৎ আমি. একা ইহার বর্তী; এই গুকার 
অভিমান করিলে পরিহাসাস্পদ হইতে হয়। দেখ, যোগিগণ 
(অর্থাং ধাহারা উচ্চপদ আরোহণে ইচ্ছুক, তাহার! পর্য্যন্ত) 
নিঃদন্গভাবে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে কেবল কায়মনোবুদ্ধি এবং 
ইন্জিয়াদির দ্বারা কর্থানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহাদের দেহ 
অহঙ্কাররূপ বিষে জর্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় হয় নাই, (১) তাহারা 
কোন লৌকিক ৰা শাস্ত্রীয় কার্য করিয়াও করে না এবং ফেই 
কার্ধের ফল ভোগ করিধাও ফলভোগী হয় না; কারণ তাহাদের 
বিষয়ে আসক্তি প্রস্থতি রোগ একেবারে বিদ্ুরিত হইয়। খান্ব। 
যে্ধপ বহদর্শী বিজ্ঞ হইলেও, মানব (সর্গদোষে )ছুশীদ হইলে 
আর শোভা প'য় ন|, হ্ুদ্রপ এই দেহও অভিমানরূপ অমেধ্য 
অর্থা অপবিভ্রভাবে দূষিত হইলে আর শোভাদ্বিত থাকে না! 
যে বাক্তি নির্মম, নিরহগ্কার; ক্ষমাব্ল্বী ও সুখে দুঃখে সম- 
ভ্বা্িত, দে ব্যক্তি অবশ্ঠকন্তব্য শাস্তীয় কর্ণ, আর অনাবশ্ঠক 
লোঁকিক কর্মী করুক, আর নাই করুক, তাহাতে লিপ্ত হয় ন!।, 
হে পাওুনন্দন! সংগ্রামে অপরাজ্ুখ হওয়া ক্ষত্রোচিত কর্ম; 
তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার কার্য, বন্ধুবধাদি প্রয়োজক বলিয়! 
অতি নিষ্ঠুর হইলেও, ইহা তোমার শ্রেরক্কর ; কেন না,_ইহাতে 
তুমি চিন্ততুদ্ধি দ্বার ( ঘোণীর স্তায়) প্রহগজ্ঞানাদিহখভ'গী 
হইবে এবং ধর্মবল, যশোবল, রাজ্যবল, স্বর্গবল, সকল অস্যুদয়ই 
এ কার্য দ্বার] প্রাপ্ত হইবে। ৬--১৩। বন্ধুবধ ও গুরুব 
ইত্যাদি দ্বারা কুৎসিত ও অধর্মময় হইলেও, শাসসপ্রমাণীনুসারে 
এ কার্য তোমার পক্ষে শ্রেষ্ট, (এবং ইহাতে তুমি প্রত্যবায়ভানী 
হইবে না ' এই স্থির ভাবিয়া, তুমি এই যুদ্ধে শত্রজয়ে প্রবৃত্ত 
হইয়া অমরধর্্ম লভ কর অর্থাৎ বিজয়ী হও বিদ্বানের কথ কি, 
মর্থেরাও স্বধ্ম্ম পালন করে, কেন না৷ স্বধর্্শ্রেয়স্কর। যাহাদের 
মন হইতে অহঙ্কার বিগলিত হইয়াছে, তাহাদের মন পাঁতিত্যাবহ 
মহাপাতককোটিতেও লিপ্ত হয় না। : হে ধনগ্রয়! তুমি সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে সমভাবরূপ যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃসঙ্গতাবে কর্ধানুষ্ঠান 
করিতে থাক। কার্ধাফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া যথাগত কর্ম 
করিলে, তুমি আর নিহতও হইবে না বাঁ অধর্থে আবদ্ধও ' হইবে 
না। হে ভর্জুন! তুমি আত্মদেহ শান্তবরন্মময় ভাবিয়া আত্ম- 
কর্মুকেও ত্রহ্মময় করিতে চেষ্টা কর এবং সেই আত্মকর্মও আবার 
যদি ব্রহ্ম সমর্পণ করিতে পার. তাহা হইলে তুমি ক্ষণমধ্যে ব্রন 
হইতে পারিবে। আর যদি তুমি নির্ণ র্বাততবত্ঞানে অসমর্থ 
হও, তাহা হইলে সগুণ ঈশ্বরে তোমার সমস্ত কার্য সমর্পণ কর) 
আর সেই ঈশববাস্থা হইয়া নিরাময় হও। যদি তুমি বুঝিতে পার, 
ঈশ্বর সর্কভুতে “আত্ম।”-রূপে ব্যাপিয়া আছেন, তাহা হইলে 








তোমার দ্বারা এই মহীমগ্ডল ভূষিত হইবে। অতএব হে অর্জন! 


তুমি একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ববসন্ছল্প সমর্পণ ও জন্যাসযোগ আশ্রয় 
করিয়া মুক্তমতি, শান্তচিত্ত, মুনি, ( অর্থাৎ দুঃখে অনুবগ্বচিত্, 
সুখে নিজ্পৃহ, রাগক্রোধাদি-বিবর্জিত, স্থিরবুদ্ধি) ও সর্বত্র 
সমদর্শী হও । ইহাতে তোমার বর্ধুবন্ধন আশঙ্কা নাই, তুমি মুক্ত 
হইতে পারিবে। অর্জুন কহিজেন,--ভগবন্‌! জঙগত্যাগ ব্ধার্পন 





(১) ভোগলম্পটতাই মৃত্যুর হেতু অহঙ্কারই সেই মৃত্যুহেতু 
ভোগলালসার প্রবর্তক ? তহস্কার না থাকিলে আর সেই: ভোগ 
লালসায়প্রবৃভি হয় না, সুতরাং মৃত্যুও ঘটে না। 





যোগবাশিষ্ঠ-রামাক্সণ |... 


সমাকৃপ্রকারে ঈখরে আত্মসমর্পণরূপ সন্যাস এবং জ্ঞান ও- 
যোগের বিভাগ কিরূপ? হে প্রতো! আমার মহামোহনিবৃতির সর 
জন্য সে গুলি হথাক্রমে বলিয়া দিতে আজ্ঞা হয় ভগবান 


বলিলেন, সন্ধলদমূহের ক্ষয় ও ঘন বাদনার. বিলয় হইলে ফেব 


নিবৃন্তবনবাষন, প্রপঞ্চরহিত, অভাবনীয়াকার ভাবন[বঞ্জিতরপ শু ৃ 
্রত্গাত্মরূপ (ব্রহ্মবিধূগণ ) নির্বিকল্পসমাধিতে পরিপাক অসহায় সী 


যাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহাই পরব্রহ্ধ! ব্রদ্ধদারপ্যলাভে 
উদ্যোগী অর্থাৎ জীবের অজ্ঞান নিরৃত্তি হইলে, ব্র্গরপে সু 
চিত্তের একনিষ্াই জ্ঞান, ব্রন্মবুদ্ধি নিয়োগ অর্থাৎ তত্বজ্ঞান্গণের সু 
চিত্তৈকাগ্রের অনুকুলধারা ছারা ব্র্ন্বরূপের উপলব্ধিই যোগ; 


অভিমানের বিষরীভূত- সকল জগৎ এ২ অভিমানই অনিক 
ইত্যার্দিকে অধোমুখ করাই অর্থাৎ প্রকাশ হইতে না দিয় সু 


সকলই ব্রঙ্ধ ইত্যাকার ধারণাই ভ্রঙ্গার্পন বলিয়া কথিত। শঠ 


যেমন পাষাণের হৃদয় নাই, তদ্রুপ ত্রন্ষের অন্তর বহির্ভাগ নাই ঝর 
্রহ্ধ শান্ত ও আকাশের স্তায় নির্মল, তান দৃশ্ঠও নহেন এবং দৃঠির 
অতীতও নহেন। যদি বল দৃগ্ঠ নহেন দৃক অর্থাৎ ভুষ্টী চক্ষুরাদিও উরু 


নহেন ইহাও আপনার বলা উচিত._কারণ দৃক _চক্ষুরাদিও | | 
দৃশ্ঠ হইয়৷ থাকে এ আশঙ্কা তুমি করিতে পার না, কারণ 


দৃক্‌ অর্থাৎ চক্ষুরাদির দ্রষ্টীত তিন অন্ত বন্ত নাই; জগতে সু 


চক্ষুই একমাত্র ষ্টা; অতএব সেই ব্র্ধা তৃগ্ত নহেন তিনি দৃক | 
অর্থত্ চক্ষুরাদির সায় দ্রষ্টী। মুৃতরাৎ এই জগৎও অহন্কার 
অভিমানী ব্রদ্ধে অধ্যস্ত মাত্র। উক্ত স্বভাব হইতে যাহ! ঈদৃশ 3 
অন্ভাবে প্রকাশমান তাহাই জগৎ প্রতিভাদ অর্থাৎ প্রকাশ; সত 
তাহ! আকাশের স্ঠায় শূন্তমাত্র, কিছুই নহে। অতএব এই জগৎ স্ট্র 
ত্াহারই অন্তত! বা প্রতিভান্বরূপ। এইব্ূপ জীবকুলের প্রত্যেক বু 
যে অহস্তাব, তাহা অধ্যাস মাত্র, তাহাতে আগ্রহ কর] উচিত 4 
নহে। উহা! সেই চৈতন্টেরই কোটি কোটি অংশের অংশ দ্বারা বু 
কঙ্গিত হইয়া আবির্ভূত জানিবে। এই যে অহংভাব বদ্ধ হইতে ক 
পৃথগ্বঘ ভাসমান, তাহা বাস্তবিক পুথক্‌ নহে; কারণ, পার্থক্য $ 
বা পরিচ্ছেদ বিছুই ব্রন্মে নাই। 'ত্রহ্ধ জানিতেছে” অর্থাৎ ই 
দত্রহ্ধ জ্ঞাত” ইহা যে ব্যবহুত হয়, ইত্যাদিতেও যে অহ পৃথক 
বস্ত, তাহা নহে, অর্থৎ এই প্রকার জ্ঞাত ইত্যাদি উপপত্তি ছারা | 
যে ব্রদ্ে পার্থক্য নির্ণয়, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। এইবপে থে এ 
প্রকার অহংভাব পুথক্‌ বন্ত নহে, সেইরূপ ঘটাদি মমতারপ ৭ 
মর্কট পর্ধ্যস্বও পৃথক্‌ বন্ত নহে; জমুদ্র যেরূপ আপন পূর্ণতা ধারণ 













করে, সেইরূপ আমি তুমি ইত্যাদি ভাব ও আমার তোমার | 


ইত্যাদি ভাব সমস্তই পুর্ণতাকারে ব্রদ্ধ, যাহা পৃথক্‌ বলিয়। জ্ঞান | 
হয়, তাহ! পুর্ণপদার্থের প্রতিভাস মাত্র, ইহাতে অহত্ভাব আগ্রহ | 
কয যুক্তিযুক্ত নহে । দেখ, এই. “অহৎ মমতা” অর্থাৎ আমি, তুমি, 
আমার তোমার ইত্যাদি বিবলভেদে সেই সেই বিষয়ের বৈচিত্যেু 
বৈচিত্য প্রকাশ পাইলেও শর প্রকাশের বেচিত্রে যে এ সবগন 
বৈচিত্র্য সভার কারণ সংবিংসারময় একই আত্মা প্রকাশমান/) 
তাহার আর বৈচিত্র্য নাই। সেই একত্বে তোমার আগ্রহ না হয 
কেন? হে অর্জন! এই বিচার করিষ়্াই লোকে অংসাববিভা 
জানিতে পারে, তখন তাহার আর অহংম্ম্তাদিভাবে আগ্র 
থাকে না, তাহার লয় বুদ্ধিতে হয় ও তাহাতে সেই ব্যক্তির বরণ 
ফলে  নিমম্পৃহতারপ যে ত্যাগ জন্মে তাহাই “এন্ন্যাস” বলি 
কথিত। সমস্ত: সঞ্কক্সত্যাগের নামই সর্গবিহীনতা ) সমন 
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নির্ববাণ-প্রকরণ-পুব্বভাগ । যত 


 ক্করনাজালরূপ 'দ্বতভাবের সমবায়ের উপাদান ঈশ্বর মাত্র; স্বভাবে 
ভাবিয়া দেখিলে একমাত্র ঈশ্বরতৃই অনুভূত হয়; অতএব অন্ুভাবে 
দেখিলে এই. বৈচিত্রাতেদ কিছুই নহে, সমস্ত একই. মাত্র। 
এই প্রকার দ্বৈতভাব বিগ্রলিত হইলে ঈশ্বরে অর্বসমর্পন ঘটিয়া 
থাকে, . তাহাই. ঈশ্বরার্পণ জানিবে |  জীব-অজ্ঞানবশতঃই 
এ চিদাত্মা ব্রন্মে ভেদ উপস্থিত হয়; নামের বিভিন্নতাই তাহার 
কারণ; অতএব তাগা নাম মাত্র জানিবে। ঈশ্বর বোধাত্মা! অর্থাৎ 
জ্ঞান্ময়, ইহ! শবার্থ মাত্র; এঁ আত্মাই জগদ্যাপী বলিয়।৷ জগৎ 
যে একই সেই ্ধ ইহাতে কোন সংশয় নাই. দেখ, আমিই 
দিত্বগুল, আমিই জগ, আমিই স্বীক্প কর্মাশ্রয় ও আমিই কর্ম 
জানিবে। হে অর্জন! কাল ও আমি, দ্বৈত অদ্বৈতভাব, তহাও 

আমি, আর আমিই সেই দবৈতাদ্বৈতভাব নিয়মাবীন জগংও 
জানিবে। অতএব হে অর্জন! তুমি আমাতে অর্থ শী (দ্বৈতা- 
দ্বেতরূপ-পরা "র-রূপদ্বরে ). অধিকারতারতম্যে আত্মমন সমর্পণ 
কর। আমার গুণ শ্রব্ণ-কীর্তনাদি দ্বার! আমাতে ভক্তিমান্‌ হও । 
জ্ঞান্যজ্ঞ, কর্মন্ক্জাদি দ্বার আমারই যজন করিতে থাক, আমার 
. উদ্দেশে সর্ধা নমস্কার কর। হে অর্জুন! এই প্রকার যোগে 
আমার প্রতি সিস্তনিবেশপুরর্বক মত্পরাধণ হইতে পারিলে, তুমি 
“আত্ম” রূগী আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ১৪--৩৪। 
অর্জুন কহিলেন,__হে দেবেশ ! আপনার. পর এবং অপর নামে 
যে ছুইটান্প আছে, তাহা কীঘৃশ এবং সিদ্ধিলাভের জন্য আমি 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ রূপের আশ্রয় লইব .বলুন। , ভগবান্‌ 
কহিলেন,_হে অনঘ ! আমার সামান্ত এব পরম নামক. ঢ্ই্ট 
রূপ জানিবে। তন্মধ্যে শঙ্খচক্রগদাধর. ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট 
(সব্বজনদাধারণ সুগমন্্্পই ) সামান্তর্ূপ; আর আমার যে 
অনাময় অদ্বিতীয় আদ্য্তরহিত অশুদ্ধচিতুগণের দূর্বোধ্যরূপ, যাহ। 
বর্ম, আত্মা, পরমাত্মা, ইত্যাদি শব্দে. অভিহিত হয়; তাহাই 
পরমরূপ। যে রাল পধ্যস্ত তুমি আত্মজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত 
অপ্রবুদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ যে র্ঘভ তোমার বুদ্ধির উন্মেষ না হয়, 
সে পর্যন্ত তুমি আমার এ চতু্ুজাকার সামান্তরূপের পুজা করিতে 





থাক। ত্ব্ূপ করিতে. রি চিভশুদ্ধি ছারা তোমার চিত্তে 


প্রবোধসঞ্চার হইলে আমার সেই অনাদি অনন্ত পররমরূগ জানিতে 
পারিবে ; উহা জানিতে পারিলে পুনরায় আর জন্গ্রহণের .ক্রেশ 
ভোগ করিতে হয় না । ৩৫৮-৩৯।. হে. অরিমর্দন! আর যদি 
তোমার চি্তশুদ্ধি হইয়াছে, ইহ! বিবেচনা! কর, তাহা হইলে 
আমার (ঈশ্বরের )পারমার্থিকম্বরগ আত্মাতে তোমার আত্মাকে 
একরসীকৃত করিয়! বুদ্ধি সহায়ে পর্মপূর্ণ অথগ্ঘরূপ আত্মাকে 
আশ্রয় কর, অর্থাৎ তাহাতে একনিষ্ঠা, অবলম্বন কর। এই দিস্বগুল 

আমি, জগৎ আমি, এই আমি ইত্যাদি যাহা কিছু তোমাকে 
বলিলাম, তোমাকে আত্মতন্ উপদেশ দিবার জন্যই আমার এরূপ 
বলিবার প্রয়োজন। বোধ হয়. আমার উপদেশে তুমি সম্যক্রূপে 
প্রবুদ্ধ হইয়! পরমপদে স্বরূপে শাস্তিলাভ করিতেছ, তোমার সঙবপপ 
সকলের পরিহার হইয়াছে; এখন তুমি আত্মার অত্যন্বরপ 
একাত্মময় হও।.. তুমি সর্বত্র সমদর্শা ও যোগযুক্তাত্মা হয়৷ 
আত্মাকে সর্বভূতে অধিষ্ঠিত ও সর্বূতকে আত্মায়, অবস্থিত অর্থাৎ 
আত্মার আশ্রয় সুকল জীবকে অবলোকন কর। যে ব্ক্তি আম্মাকে 


তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যে বাক্তি সর্বভূতে আত্মাকে অধি- 
চিত দেখে, দে সর্বশবের অর্থ & অিষ্ঠানকারী আত্ম! ব্যতিরিক্ত 
আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না; হুতরাৎ সর্ববপদার্থে একত্ব শ্বীকার করে, 


ও একশব্ের অর্থ প্রত্যাগাত্মার স্বভাব অর্থাৎ তৎসত্ত মাত্র অবগত 


হয়, আর সেই আত্মা. ও সৎ অর্থাৎ ফুন্তভিতত্রয়স্বভাব ( অর্থাৎ 
ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ স্বভাব ), ঝ। অসৎ অর্থাৎ, মরুৎব্যোমরূপ 
হক্ষভৃতদদববভাবও নহে; কিন্তু ভূমানন্ চি্দেকম্বতীবই সেই 
আত্মা, ইহা যাহার অনুভবগম্য হয়, সে ব্যক্তি উত্তপ্রকার 
অনুভব করিবামাত্রই অচিরে সর্বববিকারবিবর্জিত ভুমানন্দময় 
কৈবল্য লাভ করি থাকে । ঘিনি ভ্রিলোকস্থিত 'জীবসমুহের 
অন্তরস্থিত প্রকাশক আলোকম্বরূপ ; ধাহারা রূঢট়িতা অনুভবগম্ত 
অর্থাৎ অনুভব ব্যতিরেকে ধাহার উপলব্ধি হয় না, সেই আমিই 
আত্মা, ইহা স্থির নিশ্চয়। হে ভারত! ব্রিভুবনস্থ জল, গব্য- 
দুপ্ধাদি ও সমুদ্রজাত লবগাদির অন্তরে বসরূপে যিনি অনুভূত 
হইয়! থাকেন তিনিই আত্মা। ধাহা অল শরীরীর অন্তরে 
শুদ্ষ অনুতবরূণে বর্তমান এবং অনুভবনীয় বিষষ্ববিযুক্ত ; অতএব 
দুর্লক্্য বলিয়া ক্ষ, সেই সর্কব্যাগী বন্তই আত্মা জানিবে। যেমন 
সমগ্র ছুগ্ধের অভ্যন্তরে সারভাগ দ্বতের অবস্থিতি, সেইরূপ 
সকল পদাের অভ্যত্তরে অধিষ্ঠাতৃর্ূপে এবং সকল দেহীর অভ্য- 
স্তরে প্রকাশরূপে আমার সেই পরমরূপ বর্তমান। যেমম সমুদ্র- 
স্থিত বত্রসমূহের অন্তর্গত তেজঃ বাছিরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
সেইরূপ দেহে লিপ্ততাবে ন৷ থাকিলেও আমিও “আত্মা” রূপে 
প্রকাশ হইয়াছি। যদ্রপ শত সহস্র ঘটের অন্তরে বাহিরে 
আকাশের অবস্থিতি, তদ্রপ এই ত্রিভূবনরূপ শরীরে আমার 
অবস্থিতি ও ত্রিজগতের সর্র্বশরীরীতেও “আত্মা”-রূপে আমার 
নির্নেপভাবে স্থিতি। যেমন মাল্যস্থ গ্রথিত শত শত মুক্তার 
অভ্যন্তরে সুত্র অলক্ষিতভাবে প্রোত থাকে, তদ্রপ দেহাভ্যন্তরে 
আস্মারও স্থিতি অলক্ষিত ভাবে জীনিবে! ব্রচ্গাবধি তৃণ পধ্যস্ত ষে 


সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অখিল পদার্থেরই 
তাহাই আত্মরূপী জন্মরহিত | 


অন্তরে যে সামান্তসত্তা বর্তমান, 
্রক্ম। অহস্তাদি অর্থাৎ. আমি তুমি ইত্যাদি জগভা অর্থাৎ 
জগৎ ইত্যাদি ভ্রমজনক, ক্রেমমনিবেশ থাকিলেও তাহার ছার 
ঈষৎ স্কুরিতাকার যে. ত্রদ্ধ অর্থাৎ তাহাতে যাহা সামান্ 
ব্রদ্মোপলান্ধ হয়, তাহাই ব্রহ্ম। ৪০--৫৪। (অতএব অধিষ্ঠাত- 
রূপে সর্ব্ববস্ততে যে নির্বিকার ব্রদ্মতা, তাহাই বাস্তবিক, আর প্র 
মুক্তাতে তুত্রের স্তায় অন্তর্ধামিভাবে বা রত্ের পরার স্তায় প্রকট 


জীবতাবে যে ব্রন্ধের স্থিতি, উক্ত উভ্বেই অধ্যা [সসাপেক্ষ জাগতিক 
ব্যবহারজন্ত কলিত; অতএব বাস্তবিক আত্ম! হস্তব্যও নহে বা. 
'হস্তাও নহে বা হননভস্ত পাপও এ আত্মায় স্পর্শে না.)। . এই 
যে নিথ্লি জগত্রূপ, তাহা শ্রী আত্মাই 


অর্জন! শুতাশুত জগদৃছ্ঃখ দ্বারা উহার কি লিপ্ত হইবে। প্রতি- 
বিশ্বের সহিত আদর্শের যেরূপ সম্বন্ধ, সেইরূপ “ব্রহ্ম” সাক্ষিকপে 


( সংসারে ) বর্তমান জানিবে। জগতের যাবতীয় নশ্বর পদার্থের 


মধ্যগত থাকিলেও যে ব্যক্তি দেখিতে জানে, সেই ইহীকে অবি- 
নশ্বর (নিত্য) দেখে। ৫৫৫৬। এই আমি, ( অর্থাৎ সর্ব্বদেহে 
আমি আমি এই যে. চিদংশের তান) আহাও আমি, ইহা আমি 
| নহি (অরধা  জড়দবেহ ইজ্জিয ইত্যাদি বিষ্য়াংশ আমি. নহি) 


আমি এই প্রকার বলিতেছি ইত্যাদি ফত কিছু তেদবিভাগোক্তি 





জানিবে; স্তরাৎ হে 


. পেস. 


8৭৬ 


- অকলই আমার পরিচায়ক ; যাহা! ভেদ, তাহ! দর্পণে আর প্রতি- 


_বিন্বে যেকপ বা দর্ণনপ্রতিবিপ্ব অন্তদর্পণ ও প্রতি্ধিত ঘটে যেরূপ 
ভেদ অর্থাৎ ঘটপ্রতিবিন্, প্রতিবিম্ব ও দর্পণগ 5 অন্য দর্পণ- 


. . প্রতিবিন্বও প্রতিবিম্ব, তথাপি তাহার ভেদজ্ঞানের স্তায় পূর্বোক্ত 


ভেদজ্ঞান জানিবে। ফলে আমিই দর্পণ যেমন প্রতিবিন্বে লিপ্ত 


: -ল্‌হে এবং প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় বন্ত নহে, তদ্রুপ নিলিপ্ত অভেদ 


লক াথএস্পপশাশ-7777- তত টিটি তিতা শিত শিত 


হইয়া! জীবমুক্তশরীরে বিচরণ করেন। 
'হুইতেই সাধুগণের ক্রমশঃ মনে মোহ আদি অবসাদ দূর হয়) 


( অদ্য ) আত্মারূপে নিলিপ্তভাবে সর্বস্ব ( সকলশরীরে আঁ ভূত, 
হে পাণ্তব! তুমি আমাকে এইভাবে জানিও। যেমন সমুদ্ডে 
জলস্পন্ৰন হইয়া থাকে ( এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়), সেইরূপ 
অঠিমানাষ্কিত চিত্তস্থ আমি তুমি ইত্যাদিভাব বা স্থষ্টি লয়- 
'বিকারাদি সমস্ত আত্মাতেই প্রবর্তিচ হয় ও (আত্মাতেই বিলীন 


হয়)! যেমন পর্বতের প্রস্তরতা বৃক্ষের দ:রুতা, তরঙ্গের জলভাবই 
: এবখার্থ; তদ্রুপ পদার্থের আত্মতৃই পারমার্থিক বাস্তবিক ) জানিবে। 


ধে ব্যক্তি আমাকে সর্বভূতে ও সর্বভূতকে আগ্নাতে অবলোকন 
করে, সে ব্যক্তি দর্পণের প্রতিবিষ্ব সচেষ্ট হইলেও দর্পণ যেমন 
নির্মূল নিশ্েষ্ট নিশ্চল থাকে, তন্রপ এই সদ! সচেষ্ট ক্রিয়াকুল 


: ভুতরাজির মধ্যে আত্মাকেও  দর্পণবৎ নিক্ক্রিয় ও অক্তৃভাবে 


(উদ্াসীনভাবে) অবলোকন করে। যেমন বিবি্ধাকার বিকারে 
জল, যেরূপ কটকাদি অলক্কারে হুবর্ণ, হে অর্জুন! আত্মাও সেই- 
ভাবে সর্বভুতে অবস্থিত জীনিবে। যেমন সমুদ্রের জলে বিবিধ 
উর্মিমালাই চঞ্চল অর্থাৎ কখন উৎপন্ন হইতেছে, কখন বিলীন 
হইতেছে; কিন্তু সমুদ্রজল একই ভাবে বর্তমান; কিংবা! স্র্ণে 
কটকাদি অলঙ্কারও যেরূপ চঞ্চল অর্থাৎ কতবার উৎ্পন্ন বিলীন 
হইতেছে; কিন্তু স্বর্ণ দেই একই ভাবে বর্তমান, পরমাস্মায় ভঁত- 
গণও তদ্রুপ জানিবে। হে ভারত! পদার্থনচয়ই বল, আর৷ 
ভূতগণ (জীবকুলই ) বল, আর প্র বৃহৎ ত্রদ্ধই বল, দর্পণ 
প্রতিবিশ্বের স্তায় সমস্তই এক, ইহাতে ঈষংও পাথ্ক্য নাই, 
অতএব সমস্তই যদি একই সেই. নির্বিকার ব্রহ্গমাত্রপর্ধাবসিত 


'হুইল, তখন ত্রিভুবনে জম্মাদি ভাববিকারের আশ্রয়ভূত অন্ত আর 
কি আছে ৭ আর তোমারই বা এ বন্ধুবধাদদি বিকার কোথায়? আর 


এই জগৎই বা অন্ত কি? বুথ কেন মোহের বশব্তাঁ হইতেছ?৭ 
সাধুগণ- এই আত্মতন্ শ্রবণপুর্বক মনে সুখে দুঃখে সমানরূপ 
অনুভব করেন, অন্তরে সেই অভয় ব্রহ্গকে অন্থভব করতঃ নির্ভয় 
এইরূপ জীবনুক্তাবস্থা 


সুখ, দুঃখ, শীত, উঞ্ণ প্রস্ততি দন্দভাব আর”“তীহাদের থাকেনা; 
এবং তাহারা অধ্যাত্ুজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া 'অধ্যাত্বধ্যানে বিভোর 
থাকেন; তাহ] হুইতে তাহাদের কামনা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। 


: তদবস্থায় উপনীত হইয়া! তীহারা অন্যত্পপদ (বিদেহমুক্তি ) লাভ 


করেন। ৫৫---৫৬ । 
ত্রিপধাশ সর্স সমাপ্ত ॥ ত॥ 


/ 


 চতুঃপক্চাশ সর্গ । 
ভগবান্‌ কহিলেন,__হে মহাবাহো অর্জুন ! আমি দেখিতেছি, 


তুমি প্রীতিসহকারে আমার উপদেশ -শ্রবণে. অভিলাষী ও যাহা 
. উপদেশ দিতেছি, তাহার তীঁংপর্ধ্য গ্রহণ করিয়া আনন্দও অনুভব 


যৌগবাশিষ্ঠ-রাঁমায়ণ 





করিতেছে; অতএব তোমার হিতের জন্য আমি পুনরায় পরম টি 
উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারত! বিষয়ের সহিত ইন্দিয- ও ছি 
সবদ্ধ হওয়ায় শীত, উঞ্ণ আদি অনুভব হয় এবং আহাতেই ছখ, সী বলি; 
ছুঃখ হইফ্া থাকে ১দ্িতীতঃ উহ! অনিত্য, কারণ যাহার উৎপজ্তি, সূ নহে 
তাহার বিনাশ আছেই। যখন শীত, ভফ, হুখ, ছুঃখ সম্তই বু আত্ম 
জন্য, তখন উহার নাশ ত অবশ্ঠস্তাবী; অতএব উহা অকিকিৎকর- এ হে. 
বোধে সন্থ ও উপেক্ষা করিয়া উহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন কর। স্তর হু 
এ বিষযেলিয়সন্বদ্ধ বা হুখ-দুঃখ ও সেই অদ্বয় পূর্ণানন্দস্বভাব স্ক্রু যেম; 
হইতে পৃথক্‌ নহে, এই বোধ জন্গিলে, নুখই বা কোথায়? আর স্তর দূর. 
দুঃখই বা কোথায়? আরও “প্রিয্তমধনপুত্রপম্পদ্দে আমি পর্ণ” ক সেই 
ইত্যাদি ত্রাস্তিতে যে আভিমানিক জুখ এবং সেই প্রিয়তম ধনাদি- : নাশ 
বিষুক্ত (অর্থাৎ খণ্ডিত আমি) ইত্যাদি ভ্রম যে ছুঃখ উৎপন্ন হয়, নিথি 
তহাও কিছুই নহে, কেননা, নিরবয়ব ক্ষয়োদয়বিরহিত আত্মাতে উৎ 
আবার খণ্ডন পুব্ণ কোথায় ৭ (কারণ যাহ! অবয়বী বা উৎপত্তি- জারি 
বিনাশধন্মাঁ, তাহারই খণ্ডন পূরণ আছে ), অতএব “আমি ধনবন্ধু- যাহ 
পর্ণ” ও “আমি ধনবন্ধুবিযুক্ত” এই যে উভয্ খণ্ডনপুরণভাব, , তরং 
তাহ ভ্রমোপলব্ধ ; হুতরাং তাহাও পুর্ব্বোক্ত তীৎ্পধ্যবোধে অস- .. আং 
সব বোধ হইলে স্বতঃই নিকৃত হয়। যাহার স্পর্শ (বিষয়)ও পত্র সমং 
মাত্রার ইন্দিয়ের সত্যত| প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মাত্রা . পর বর্গ 
্পর্শরমাত্মক অর্থাৎ মাত্রা ইন্দিয়ের স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়াধীন স্তর কি 
চিত্তের অনুগত ভ্রমাত্মক জীবই তত্বদর্শী; তাহারই হুখে দুখে এ" 
সমানজুঞান, এবং তাহাতেই সেই জীব মোক্ষল'ভের উপযুক্ত। স্ক্রু স্থর 
যখন গেই নিরতিশয় আনন্দৈকরস আত্মা সর্বরমঘ্, তখন এই দ্বার 


সকল ছুঃখাদিভেদও তন্ময়, অতএব শী সকল ছুঃখাদিভেদ সকলই ভ্রু হে: 


আত্মময়; ভুতরাং &ঁ হুঃখাদিভেদ প্রিপ্তম ধনপুত্রাদিভেদরূপ কণি 
হতেদের স্ঠায়ই স্থিত; আর এঁ সকল ছৃঃখাদিভেদের প্রাতিকৃল্য তি 
স্বভাব ( অর্থাৎ বিরক্তিজনক শ্বতাব ) মিথ্যা, উহার সম্ভ! নাই) লা? 
যাহার সম্ভা নাই, তাহা কেননা স্ করা যাইবে । ১--৫। নুখ-. জা' 


ছুঃখাদি সমস্তের কিছুমাত্রও সত্তা বা ভেদ নাই, কারণ যখন ৯ প্র 
আত্মতত্ব সব্বমত্র, তখন যাহা আত্ম! নয়, তাহার সত্তা কিরূপে 


হো 
হইতে পারে ? যাহার সত্ত! নাই অর্থাত্‌ যাহা মিথ্যা পদার্থ, তাহার ক 
বিদ্যমানতা অমভ্তব, আর যাহা সৎ ঝা সত্য পদার্থ, তাহার কু অং 
অভাবও নাই; হুতরাৎ যখন হুখছুঃখাদি উত্পর্তিবিনাশবিশিষ্ট 3 নি. 
পদার্থ, তখন বাস্তবিক উহার অস্তিত্ব নাই,সেই জৎস্বরূপ পরমা- | কা 
সবাই সর্বব্যাপী হইয়া বর্তমান । যাহা কিছু বিকাণ বস্ততে সত্তার স্তর উ, 
অনুভব হয়, তাহা সেই আত্মার অধিষ্ঠানের সত্যতাবলেই জানিবে, স্ত্রী কা 
ফলে হুখছুঃখাদি কিছুই বাস্তবিক নাই। জগৎ সৎ, আর প্র ৭ যা; 
নিরতিশয় আনন্দময় আত্মা অসৎ, এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং এ মা 
জগৎ আত্মার মধ্যে যে উভয় সংঘটনের কারণ মনও তমঃ, তাহা. | নি 
“কিছু নহে” ভাবিয়া! মন হইতে অপসারিত কর। একমাত্র সেই | কা 
চিদ্দাপ্থাই সৎ ভাবিয়া সেই চরম বস্তুতে মনঃপ্রাণ আবদ্ধ করিয়া ক্রি নব 
প্রতিষ্টিত হও। হে অর্জুন! শরীরের অন্তরে থাকিলেও আত্মার | নব 
হুখেও হ্ধ নাই বা হুঃখে গ্লানি নাই) এ হর্ষ-গ্নানি প্রভৃতি নি 










দৃষ্ঠ, আর আত্মা তাহার সাক্ষিভাবে (উদাসীনভাবে ) ভ্রষ্টা, 
( অতএব দৃষ্ঠ হানি প্রভৃতি বখন দর্শবৎন্মা হইতে পারে না। ছু 
&ঁ আত্মাই চৈতন্তময়, অনিত্য মিথ্যাতৃত শরীরের অন্তরে 
থাকিয়াও উহ! সৎ অর্থাৎ সত্য নিত্য ১ জড় চিত্তাদিই হুখছুঃখে 
ভাঙন, তাহাই দেহ, এ চিভ্তাদিরূপ জড়দেহ ক্ষত বা বিনষ্ট: 


















































হইলে আত্মার ( জন্মৃত্যু) কিছুই হয় না। ৬--১০। হে অর্জন ! 
এই যে চিত্তঘটিত দেহাদি দুঃখাদির ভোকৃরূপে বিদ্যমান, উহা 
অজ্ঞানসম্ভৃত মায়াভ্মমাত্র জানিবে। আত্মা হইতে যাহা পৃথক 
বলিগন জ্ঞান হয়, সে সমস্ত দেহাদিও কিছু. নহে বা ছুঃখাদিও কিছুই 
নহে, কারণ, এ সংসারে এমন কি আছে বা অনুভূত হয়, যাহ! 
আত্ম! হইতে পৃথক) অতএব কেকি অনুভব করিবে ব্ল। 
হে ভারত! এই যে ছুঃখ বলিয়া কথিত, তাহা অবোধজাতভ্রাস্তি, 


সুতরাং সম্যক বোধ উৎপন্ন হইলেই এ ছুংখাদির নাশ হ্য়_ 
গীব যেমন অজ্ঞান বশতঃই রজ্জুতে সর্প হয়, সেই অজ্ঞান 
মার: | দূর হইয়া জ্ঞান উদয় হইলেই রুজ্জগত সর্গভয় আর থাকে না; 
ত্গ | সেইরূপ. দেহাদি ছুঃখাদি অবোধবশতঃই উৎপন্ন বলিয়া অবোধ- 
দি নাশ হইয়া বোধ উৎপন্ন হইলেই তাহা আর থাকে না। এই যে 
যর, নিথিন বিশ্ব, ইহা সাক্ষাৎ জন্মরহিত পূর্ণতরহ্ষ, অতএব ইহীর 
তে উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই । তুমি ইহা! সত্য ও পরম বলিয়া 
- জানিও। এই জ্ঞান্রই নাম পরমবোধ ও সত্যবোধ। ১১৯৫) 
দু যাহা কিছু উৎপত্তিবিনাশ-ধন্মী দেখিতেছ, তাহা এ বর্ধার্ণবের 
বং | তরদ্ধ; আজ তোমার তাদৃশ বোধের উদয় হইয়াছে; অতএব তুমি 
নী আজ ব্রক্ষাবর্তে বিরাজ করিতেছ, তুমিই এখন নিরাময় ব্রদ্ধ। 
ও সমস্ত কাল, ক্রিয়া, দেশ, তুমি, আমি, সৈন্তগণ, সকলই সেই 
| ব্র্ষমূদ্রে স্পন্ননের ভ্তায় বর্তমান, এই ব্রচ্মে ভাবাতীব বিকল্প 
টন কিছুই নাই। মান, মদ, শোক, তয়, চেষ্টা, জুখ, ছুঃখ ও 'দ্বৈতভাব 
থে এ সকল মিথ্যা (তাহা পরিত্যাগ কর ); কেবল এক সেই সত্য- 
টি স্বরূপ ব্রদ্বরগী হও। এই অক্ষৌহিণীসমুহের বিনাশরপ বর্গ 
ই বারা বর্ধিত করিয়া অনুভবস্বরূপ প্রযুক্ত শুদ্ধ ্রন্ধকে ব্রহ্মময় কর। 
ই হে ভারত! হুখদুঃখ, লাভালাত ও জয়পরাঙ্জয় কিছুই লক্ষ্য না 
পপ করিয়া তদ্বিষযুক জ্ঞান পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মময়তা লাভ কর। 
দ্য তুমিই সেই সাক্ষাৎ ত্রন্ধসমুদ্র (ইহা মনে স্থির কর)। লাভা" 
ই, লাভে সমজ্ঞুন করতঃ তন্নিশ্চয়ের দ্বারা নিজেকে কিছু এক 
ও জাগতিকরপ ধারণাকরতঃ গুহাগত বায়ুর স্ঠায় স্পন্দনশৃহ্য হইয়া 
নন প্রকৃত কাধ্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হও । ১৬--২১। হে কুস্তীনন্দন! 
প ছোম, দান, ভোজন অথবা যাহা করিতেছ বা কর অথব৷ যাহা 
পার করিবে, তদমস্তই সেই আত্মা ব্রহ্ম, ইহা! জানিয়। স্থিরতা 
পার অবলম্বন কর। যে. অন্তরে যদাকার চিভ হইয়া থাকে, নে 
ট নিশ্য়ই তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি অত্যন্বরূপ ব্রদ্মালাত 
1 করিবার নিত সত্য ব্রহ্ম হও । খাহারা ব্রদ্ষজঞ, তীহারা 
পার উপস্থিত কর্মুকে ব্রহ্ম ভাবিয়া তাহার অপ্রাধিত স্বত আগত 
বৰ . কাধ্করকেও ব্রহ্গরূপে স্থির করতঃ কেবল যথাপ্রাপ্ত কার্য করিয়াই 
ত যান, তাহার ফলের জন্য অপেক্ষা করেন না। যেব্যক্তি কন 
বং মাত্রেই অর্থাৎ, ইন্জিয়াদিনিপ্পাদ্য ব্যাপারে ) অকর্ম্ম (অর্থ 
ও. নিক্রিয় ব্রহ্ম). অবলোকন করেন-_অর্থাঞ্চ যত কিছু কর্ম অনুষ্ঠান 
ই করিতেছি, ইহার বাস্তবিক অন্তা কিছুই নাই, কারণ . সং্রক্গ- 

স্বরূপ আত্মার ত কর্তৃত্ব নাই ; অতএব তাহা মিথ্যা, তাহাতে অ- 


মেই বরদ্ধেরই অনুষ্ঠান, এইরূপ  ব্রহ্নাভাবে কার্য /করে এবং 


স্বরূপ ব্রদ্ধই বর্তমান, এই তাৰ যাহার হয়, আর অকর্ম্ে ( অর্থ. 
নিক্ষিযব্র্ে ) কর্ম অবলোকন করে অর্থাৎ কম অধ্যারোপ করে 
__অর্থৎি আমি যাহা করিতেছি ইত্যাদি যাহা অনুভব হয়, আমি ত. 
পৃথক বন্ত নহি ব্রহ্গরপই্‌ আমি হৃতরাং আমার কর. 





বর্ষের সর্বত্র প্রতিষ্ঠার ব্চ্যিতি নাই; কারণ সকলই ব্রশ্, 
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তাহার প্রতিপাদ্নরূপ ক্র আমার অবগ্ঠ কর্তব্য; অতএব" 
তাহ! অবষ্তঠ কর্তব্য বলিয়৷ স্থির 
মনুষ্যমমাজে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত ও সেই ব্যক্তিই 

 কৃতকন্মা, অর্থ তাহারই সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করা হয়। হে 
অর্জুন! তুমি কর্মফলের অপেক্ষা . করিয়া কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইও.. 
ন! এবং কর্ম উপস্থিত হইলে তাহার অনুষ্ঠান পরিত্যাগেও বেন 

-€তামার আসক্তি না হয়। তুমি সিদধি-অসিদ্ধিতে মমতারূপ যোগ: 
অবলম্বনপূর্বক নিঃমজভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতে থাক। তুমি' 


করে, সেই ব্যক্তিই 


কর্মাস্তিপরিহারে তন্ষ্টিতে প্রমাদের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া 


নিক্ষম্মতাব অবলম্বন ব্যতিরেকে যেমন ভাবে অবস্থান করিতে হয়” 
সেরূপ সমভাব অবলম্বনপুর্র্বক অবস্থান কর। যে ব্যক্তি কর্ম 
ফলে আসাক্তি পরিত্যাগপূর্কৃক নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইয়া 
অবস্থান.করে, কর্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার কর্ম কর! হয়: 
না। কর্মের আসক্তিকেই (জ্ঞানিগণ) কর্তৃত্ব বলিষ। নির্দেশ 


করেন, উহা কর্তার অপেক্ষী করে ন! অর্থাৎ কার্য স্বয়ং না. 


করিলেও তাহাতে আসক্তি থাকিলে কর্তৃত্ব আসিয়া পড়ে। মনে" 


তনবদৃষ্িতে প্রমাদরপ মূর্খতা থাকিলেই আসক্তির আধিপত্য ঘটে, 
অতএব এ প্রমাদরূণ মূর্থতাই পরিত্যাগ কর! উচিত। ২২২৯1. 
যে ব্যক্তি এ উৎকৃষ্ট তত্জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সে ব্যক্তি 
অনাসক্ত মহাত্মা হইয়া পড়েন, সেই আসম্তিশুস্ঠ ব্যক্তি সকল-কমশ 


রত থাকিলেও তাহার কোন কার্যে কর্তৃত্ব প্রকাশ পায় না; সুতরাং 


তাহার কাধ্য করিয়াও করা যায় না এবং তাহাতেই বিদ্বেহকৈবল্য 
লাভ ঘটে। দেখ, কর্তৃত্নাশ হইলে অভোত্তৃত্বের আবির্ভাব 
অর্থ যাহার হৃদয়ে কর্তৃত্বাভিমান নাই, তাহার ভোগবাসনার উদস্ক 
হয় না এবং তাহ! হইতেই “সকলই এক অভেদ” বোধ হইয়। 
থাকে; এ একতুভব হইতেই অনন্তত্ব ও তাহা হইতেই বিস্তৃত 
্রদ্বত্ব লাভ হয়, তুমিও এরূপ ব্রন্গস্বরূপ হও । হে অর্জুন! ষে 


জন্‌ বিবিধ বুদ্ধি পরিত্যাগপুর্ববক নানাত্ব অর্থাৎ দ্ৈতভাবরূপ মলিন-- 


তাববিযুক্ত হইয়া পরমাত্মময়তা লাভ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি প্রমাদ- 
বশতঃ নিষিদ্ধ কম্ধন করিয়াও তাহার কর্তৃত্বতাগী হন না। যাহার 


সকল কন্মানুষ্ঠান কামনাসক্কল্পবিবর্জিত, সে ব্যক্তির জ্ঞানরূপ | ৃ 
আগ্তে সকল কর্ম ( অর্থাৎ কর্মজন্ঠ অনৃষ্ট শুভাভভ ) দগ্ধ হইব 


যায়, তাঁহাকেই সুধীগণ “পণ্ডিত” বলিয়৷ থাকেন। যে ব্যক্তি- 
স্তর সমদর্শী, মৌমা, ্স্থ, শান্ত ও সমগ্র বিষয়েই নিষ্পৃহ,. 


সে ব্যক্তি অতিশয় কর্মপরায়ূণ হইলেও নিষ্র্মুভাৰ প্রাপ্ত হইয়াছেন 


জীনিবে। ৩০--৩৪। হে অর্জুন! তুমি শীত-উষ্ণ নুখ-হুহখ. 
প্রভৃতি ছ্ন্দ্রভাৰ উপেক্ষাপ্রকাশে পরিত্যাগ কর, সর্ব: ধৈর্ধ্যা-- 
ব্ল্বনপুর্ববক সত্বৃগুণাবলম্বী হও ৷ অঙব্ধলাভ এবং লন্ববস্তর রক্ষার: 
প্রবুত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপ্রমত্ত চিত্তে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া 


অবস্থান কর; আরযাহ! উপস্থিত হুইবে, মাত্র সেই উপস্থিত, 


কন্ধের অনুসরণ করতঃ. ইহলোকের ভূষণ হুইয়। বিরূজ কর ।. 
দেখ, যে ব্যক্তি হস্তপদাদ্রি ইন্জিপ্রসকল বাহিরে সং্যত..করিয়া মনে: 


মনে ইন্জিয়ের বিষয়গুলি ম্মরণ করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মিথ্য/চার 
কপটাচারী বা.দান্তিক শঠযোগী বলিয়। কথিত। আর যিনি.মনের 


অহিত ইন্রিয়গ্রণকে. বিষয়, 'হইতে সংযত. করিয়া ফলাভিসন্ধান- 
গরিত্য।গণুরর্বক- বর্দেজিয় দারা কন্মানুষ্টান করিয়! খাকেন্ছে.. 
অর্জন ! তিনিই শ্রেষ্ঠ। হে ধনগ্রয়! যেমন পর্বত হইতে নদনদী 
'নানাপথে নির্গত হইয়া! অচল গম্ভীর-জলপূর্ণ -সমুভ্রে প্রবেশ করতঃ. 


. করিয়াও কিছু করেন না। পপ্ডিতেরা আপক্তিকেই কর্তৃত্ব বলিয়া 


: ইহাই জ্ঞানিগণের উক্তি; আত্মার বিনাশ আছে বা হয়, ইহা 


: কবরে; তোমার যেন তাদৃশ ছূর্দোধ না হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন 
উত্তম ব্যক্তিরা আত্মার বিনাশ দেখেন না, কারণ তাহারা আত্মাকেই 
 এআত্মা” বলিয়া জানেন, অনাআেহাদিতে তাঁহাদের আত্ম-বুদ্ি 
: ঝা আত্মৃষ্টি নাই। অর্জুন কহিলেন, ছে মান, ত্রিভূবননাথ! 
_ আপনি যাহ! বলিলেন, আহা যি এ্রূপই হয়, অর্থাত আত্মার 
_ নাশই নাই; তাহ! হইলে যাহার! মুড, অহাদেরও ত দেহ নাশ 


৪৭০৮ 


অমুদ্রজলভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়, তদ্রপ এই সকল | 
মায়বিলাস বিষয়কামনা সকল যে আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মমগ্ন সন্যাসীর 
'নিকট মিখ্যাবোধে উপেক্ষিত হইয়! অবশেষে আত্মায় বিলীন 
হইয়া আত্মমাত্রতা লাভ করে (অর্থম্ি আত্মম্বরূপেই পরিণত হয়) 
অর্থাৎ দে সন্াসী সকল বিষয় কিছুই নহে বুঝিয়া তাহাও 
ণআস্মা” বোধে তাহাকেও আত্মমন্ব করিয়া ফেলেন, তিনিই প্রক্কত 
শাস্তিলক্ষণ মুক্তি লাভ করেন। আর যে ব্যক্তি বিষয়কামনা 
পরতন্ত্র, তাহার মৃক্তি কখনই হয় না *। ৩৫--৩৮। 
চতুঃপকাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥ 


সপ 


পঞ্চপর্াশ সর্গ 
ভগবান্‌ কছিলেন__হে অজ্জুন! তোম।কে যে দেহধারণ- 


সাঁধন অন্রপানাদিভোগ ত্যাগ্গ করিতে বলিতেছি, তাহা নহে; | 


তোমার ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে না; কিন্তু তুমি ভোগের জন্ত 
চিন্তা করিবে না বা ভোগের সৌষ্ঠটববিধানে আসক্তি রাখিবে না 
কেবল মাত্র যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া লাভালাভে সমভাব 
অবলম্বনপু্র্বক অবস্থান করিবে। এই জন্মাদি যড়বিকারত্বভাব 


_ অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং জন্মাদিবিরহিত 


'স্চ্যন্বরূপ আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি অবলম্বন কর; হে মহাবাহো! 
দেহবিনাশে কিছুই নষ্ট হব না, আর যদি আত্মার নাশ হয়, তাহাই 
নাশ জানিবে। কিন্তু সেই নিত্য আত্মার নাশ নাই। আত্ম! 
চিতম্বরূপও নহে, উহা! সর্ববপরিগ্রহশূন্ট, হুতরাৎ আত্মার শীর্ণতাদি 
দেহধর্দ্ম নাই এবং আত্ম! কর্মে প্রবুত্ত হইয়াও অর্থাৎ কর্ম 


খাঁকেন অর্থাৎ কর্মে আসক্তি হইতেই কর্তৃত্বাভিমান জন্মে, 
আসক্তি থাকিলে কার্ধ্য না করিলেও কর্তৃত্ব আসিয়া পড়ে ; মনের 
অক্ঞান্চ্ছন্নতাই সেই ভাবের প্রতি কারণ; অতএব অজ্ঞ'ন 
পরিহার অব্শ্াকর্তব্য । ১--৫। পরমতত্জ্ঞান আশ্রয় করিয়া 
অনাসক্ত মহাত্মা হইতে পারিলে সকল কর্মে রত থাঁকিলেও মনে 
কর্তৃত্বের উদয় হয় না। আত্মা অজর অবিনাশী ও আদ্যন্তবিরহিত 


দুর্ব্বোধ (কুঝোধ )। সেই দূর্ব্বোধ হইতেই লোকে দুঃখ ভোগ 





মা 








যোগবা।শশু-রামাযণ। 


কোথায় কিছুই নষ্ট হয় না, যখন জগতে একমাত্র অবিনাশ | 
আত্মাই বিদবামান, তখন কে কোথায় কি বিনষ্ট করিবে? ৬_-.১০। এ 
এই আমার- ইষ্ট বস্ত পুত্রাদির নাশ ঘটিল, এই আমি ইষ্ট বস্তু 
পাইলাম, ইহ! বধ্্যার (সবপ্লাদিকল্পিত) পুত্রব মোহভ্রমব্যতি, 
রিক্ত অন্য কিছুই দেখি না। কারণ যাহা অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা ই 


পদার্চ তাহার জন্ত। অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই, আর যাহা স্ৎ অর্থং তু রে 
সত্য পদার্থ (অর্থাৎ, পুর্ববকথিত আত্মা )তাহার অভাব হইতে: সু 
পারে না; ততুদর্শী পণ্ডিতগণই সৎ ও অপৎ উভয়ের এইরপই উর 
নিণর (ব্যবস্থা) দেখিয়া থাকেন) অজ্ঞানেরা তাশ নিণযে সু 
অসমর্থ। ধাহার দ্বারা এই নিখিল জগং পরিয্যাপ্ত, তিনিই সং জু 
সত্য বা সত্রন্বরূপ, তীহারই বিনাশ নাই ; (কারণ অবয়বীরই উর 
বৃদ্ধি আছে; খাহার অবয়ব নাই, তাঁহার জ্রাসবৃদ্ধি কিছুই কু 
৷ নাই) তিনি অব্যয়, ুঁতরাৎ কেহ হার বিনাশ করিতে পারে কী 
ন]। সেই আত্মা সর্বদাই একরপ অবিনাশী, ইন্জিয়, মন' 


প্রত্যক্ষাদির অবিষয় বলিয়! অপরিচ্ছিন, নিত্য সত্তাঙ্গরূপ পদার্থ 
রূপ আত্মার এই যে দেহ, ইহ অধ্যাসমাত্র; মৃগতষ্ণকাদিতে, 
ষত্য জলাদিবুদ্ধি যেরপ প্রমাণনিরূপণ হইলে তাহ! আর থাকে . 
না, এই দেহও তত্রপ স্বপ্র-ইন্জজালাদির স্তায় মিথ্য। বলিয়! নখর 
অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইলে ইহার অস্তিত্ব নাই। এইযে 
সেই আত্মার দেহ বলিয়া প্রতিভাত, ইহারই এ ভাবে নাশ 
আছে; অতএব হে ভারত! যাহা নশ্বর, তাহাই অসৎ, আর যাহা 
অসৎ, তাহাই নশ্বর; সুতরাং মিথ্যাভূত বন্ুবর্গের দেহনাশে তোমার 
কৌন অনর্থের আশঙ্ক। নাই, তুমি যুদ্ধে প্রবুভ্ত হও । আরও দেখ 
আত্মা একই বস্ত ত্রিজগতে বর্তমান, ইহার দ্বিতীয় বন্ত কিছুই 


| নাই, কারণ যখন সকলই মিথ্যা, তখন অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বন্তর 


সম্ভাবন! কোথায় অতএব সং আত্মই অবিনাী, উস ও 
আত্মাই অনন্ত; যাহার চিরসন্তা প্রসিদ্ধ, তাহার বিনাশ ঘটিতে 1 
পারে না! দ্বিত্ব বা একত্ব কাঁধ্য বা কারণ পরিত্যাগ করিলে . 3 
যাহ! অবশিষ্ট থাকে, আহাই সদমতের মধ্যবর্তী, তাহাই শান্ত 
এবং তাহাই পরমপদ ত্রদ্ধ বলিয়া কথিত। অর্জুন কহিলেন, 
হে ভগবন্‌ ! তবে “আমি মরিলাম” ইহাই বাকি? আর লোকে 
নিয়তির অধীনই বা কেন? হে প্রভো! এ স্বগনরকাদি হুখ- 
দুঃখই বা কেন সজ্ঘটিত হইয়া থাকে? ভগবান বলিলেন, 
ভূমি, জল, তেজঃ (অগ্ধি ), বায়, আকাশ এই তম্াত্র নির্দিত 
মনোবুদ্ধিধটিত ব্যষ্টিসমষ্টি স্থুল-হুক্ষদেহে তাদাত্যু ভাবই আত্মার 
জীবভাব, আত্মা এইরূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবদেহে অবস্থান 
করেন। (সেই জীবই জন্ম, মর্ণ, সুখ, দুঃখ, নিয়তি ইত্যা্ি 
ভমের নিষিস্ত )! পশুশাবক রজ্জব দ্বারা যেমন আকৃষ্ট হইয়' 
এবস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়, এ জীবও তদ্রুপ বাসনারূপ 
রজ্জু বারা আকৃষ্ট হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে এবং 
পিঞজরে পক্ষীর স্তায় জীব এই দেহ-পিঞ্ীরাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে। 





/3 হইলেও প্রিয়তম রস্ আত্মার নাশ ঘটে না? তগবান্‌ বগিলেন, 
 »হে মহাবাহো!- আমার উত্ভি প্র প্রকারই, বাস্তবিক জগতে | অর্বথ বৃক্ষের পত্র হইতে রস যেমন পত্রান্তরে গমন করে, আর 

. ; সেই পত্র শুষ্ক হই যায়, তদ্রপ জীব বাসনার অধীন হইয়াই 
দেশকালনিবন্ধন এক দেহ ভর্জীরিত হইলে দেহান্তরে গম্স করে, 1 
পু্র্বদেহ তখন-গুক্ষপত্রের অবস্থা গ্রহণ করে। বায়ু যেরূপ পুষ্প . 
হইতে গন্ধ আহরণ করত বহিতে থাকে, সেইন্প জীব পুর্শরীর ...? 
হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহবা তক ইত্যাদি হুক্ষষদেহ গ্রহণ ... 
করিয়। দেহাস্তরে গমন করে। ১১-২৯। যুক্তি ছারা বুঝিলে সি 





| * অর্থান্তর ৩৮ শ্লোক। অর্জন! যেমন পুরণপমুদ্রে নানা 
1, ন্দন্দ্রী পতিত হইতেছে, পুর্ণ সমুদ্র কিন্তু সেই অচল গন্ীর- 
ভাবেই বন্তমীন, 'কিছুমাত্র জলোচ্ছাসাদি হইতেছে না, তৃ্প 

: যাহার শত শত কামনায় & সমুদ্রের স্তায় স্থির ধীর অচলভাব, 
: : এসেই ব্যক্তি যুক্তি লাভ করে, বিষয়মগ্ের মুক্তি নাই ॥ ৩৮ ॥ 








' নাসনাবত্বই জীবের “ুলহুক্ষম দেহ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয়, অন্য 
(কিছুই নহে। বাসনা তাগ করিলে এ দেহের ক্ষয় হয়, বাসনা- 
কষববের সহিত লিঙ্গদেহের ক্ষয় হইলে জীব পরমপদ্ স্বরূপ 
বট হইয়াখাকে। উন্তরজালিক পুরুষ যে মায়াবলে শৃন্ঠে ভ্রমণ 
রী করিয়া থাকে, সেইরূপ জীব বাসনার অনুগত লিঙ্গদেহে পরমাত্মার 
প্রতিবিত্বলাভে “অভিব্যক্তি “এবং ভ্রমভারাক্রান্ত হুইয়া বিবিধ, 
ক্রি যোনিতে ভ্রঘণ করিতেছে। বায়ু যেমন কুহুম হইতে সৌরভ 
শ্রী লইয়া বহিতে থাকে, জীবও সেইরূপ বাসনাবশে শরীর হইতে 
_ইন্লিয়ন্থভাব অর্থাৎ শব্দাদি ওহণশক্তি লইয়া -নাঁনাযোনিতে ভ্রমণ 


ক্র শান্তভাব অবলম্বন 'করিলে বৃক্ষের যেরূপ অবস্থা হয়,__তদ্রপ 
স্ব ইন্ছিয় সকল ব্যাপাররহিত ভোগনিবৃন্ত হইয়া যায়। দ্বেহ 
সু নিঃস্পন্দ হয়, উহাই লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যু জানিবে। তৎকালে 
দেহ নিশ্টেষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ছেদভেদাদি দোষে অবৃষ্ঠ হইয়া যায়, 
জীব বিনির্গত হুইয়। যায় বলিয়া দেহ তখন মৃত বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইয়া থাকে । ২২-২৬। তখন জীব প্রাণবানু মূর্তিস্বরূপে মাত্র 
থাকিয়৷ চি্দাকাশে বা ভূতাকাশে যেখানে অবস্থান করে, সেই 
সেই স্থলে স্বীয় বাসনার অভ্যাসবশতঃ সেই সেই বিস্তৃত আকৃতি 
দর্শন করিয়া থাকে। জীব এই দেহকে অসৎরূপে অবলোকন করে, 
তুমিও এই দেহের বিনাশেরও অসতা অবলোকন কর. অথব! 

ুষুপ্ত অবস্থার লোকে যেমন দেখিতে পায় না, তুমিও ঘেইরূপ 
এইদেহ, ত'হার নাণ বা তাহার অসত্তা কিছুই ন! দেখিতে পার । 
কারণ, যাহার সন্তা যে ভাবে অবলোকিত হয়, তাহার নাশও 
সেইভাবে দৃণ্ঠ হইয় থাকে । প্রসিদ্ধি আছে, আদিস্থষ্টিতে চতুর্মুখ 
ব্রহ্মা এই সমস্ত সৃষ্টিতে বা স্থষ্ট গে! অশ্ব প্রভৃতির আকারবিষয়ে 
ুর্বস্থ্টির অনুতব-বাধনার অনুসারে যেরূপ ভাবনা করিয়াছেন, 
| সেইরূপই কল্পন! করিয়াছেন। তিনি যে মৃত্তিকা দণ্ডাদি লইয়! 
নির্মাণ করিগ্জাছেন, তাহা নহে, সমস্তই তহার বাসনানুসারী 
ভাবনার কক্সনামাত্র। আর তুমি এ কথাও বলিতে পারি না! যে, 
আদ্যক্ষণ উৎপত্তিকালে-না হয় সমস্তই বাসনাময় মিথ্যান্বরূপ 
হইল, কিন্তু মধ্যক্ষণে স্থিতিকালে অথব্রিয়ায় ব্যাপৃত দেখিতেছি ; 
অতএব তাহাতে সার্বজনীন অত্যতীনুভব অথগুনীগ, অতএব 
স্থিতিকীলে উহ! কখনই মিথ্যা নহে; কারণ উৎপত্ভিকালে 
(প্রথম ক্ষণে) যাহা যে ভাবে দৃষ্ট হয়, নাশ পর্যন্ত সে বস্ত 
সেই ভাবেই থাকে, তাহার ভ-বান্তর হয় না। কেননা, যে সংবিৎ- 
শক্তি আছে বর্লিই পদার্থের সভা, প্রতীতি জন্মে, সে সংবিৎ- 
শক্তি না থাকিলে দ্রব্যের সত্তারই অভাব হইয়! পড়ে, সেই অধি- 
্টানভুতা সদাসমবেত সংবংশক্তিই যথোতপন্নরূপের স্থিতির প্রতি 


সংবিৎপ্রভাবেই সেই পদার্থ বিনাশ পর্য্যন্ত সেইরূপে সেইভাবেই 
থাকে। তুতরাং-ধদি এই দেহাদি নি [মনাময় হইল, তখন 
যেরূপ কৃতপুরর্ব “উটজাদি অন্যকৃত দাহাদি চেষ্টায় নষ্ট হয়, 
ছ কিংবা যেরূপ পুর্বদিনকৃত পাপের. অদ্যকৃত প্রায়শ্চিন্ত দারা ক্ষ 








করিতেছে । জীব দেহ হইতে নিঃস্থত হইত্বা যাইলে, বায়ু 


হেতু, অর্থাৎ উৎপন্তিকলে যে পদার্থ যেরূপ ও যাদৃশ ভাবাপন্ন হয, 


হয়, তদ্রুপ পূর্বতন (অস্ত ) বাসনাকল্সিত দেহাদি . আকারেরও | 
শুভ বাসনাভ্যাসপ্রহৃত . শ্রবণ-মননাদি পুরুষপ্রযত্সম্ভৃত- অখগ্ড. 
্রন্ধাকার: জ্ঞান দ্বারা সমূলে ধিনাশ .হইয়!-থাকে | ২৭-_৩১.।, 
এ. সর বর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে যাহার “উপর উহাই আমার 
'ল - এ পুরুষাথ, অভীষ্ট প্রয়োজনীয়” ভাবিষা৷ গাঢ়তর অভিনবেশে প্রদর্শন, 





নির্ববাণ-প্রকরণ-পুববভাগ | ০৫০ 


করিবে এবং যাহার উপর অল্প অভিনিবেশ স্থাপন করিবে, এ 
উভয়ের মধ্যে যাহার উপর আগ্রহের আধিকা, তাহারই জয়; 
অর্থাৎ ভাইারই প্রাছুর্ভীৰ হয়; অতএব যাহাদের মোক্ষে অপ 
অভিনিবেশ, : আর 'ভোগে দৃঢ় অভিনিবেশ, তাহাদের মোক্ষের ॥ 
অভিনিবেশেরই: পরাভব ঘটে ; হুতরাৎ তুমি বলিতে পার না যে, 
অনেকে জ্ঞানের জন্ত যত্ব করিলেও কাম ক্রোধ বাসনাই তাহাদি- 
গের প্রবল হয়। - অতএব ধাহারা বুদ্ধিমান্‌, তাহারা বিজ্যগিরি 
বিদীর্ণ হইয়া! যাইলেও এবং; প্রলয়প্রভগ্তন বহিতে থাঁকিলেও 
শাস্তানুদারী পুরুষকার পরিত্যাগ করেন না( আদি কাল হইতে 
অজ্ঞান ও মৃঢ় বুদ্ধিত আশ্রন্ন করিয়াই জীব শাস্ত্রীয় যৃত্বে অল্প 
অভিনিব্শপ্রযুক্ত বাসনার বৈচিত্র্য চিরাভ্যন্ত স্বর্গ, নরক ও সৃষ্টি 
পরস্ৃতি হুখহুঃধ অনর্থপরম্পরা সর্বদা সর্বত্র দেখি থাকে। 


ৃষটি প্রভৃতি ভ্রমের কারণ কি? আমাকে বলুন। ভ্গবান্‌ কহি- 
লেন,-_অর্জুন! অন্ত কারণ কিছুই নাই, যে বাসন। ঈশ্বরের পথ্য 
কন কামনাদির ও সুখ দুঃখের হেতু; সেই অসাধারণ ব্বপ্রোপমা 
বাদনাই চিরভ্যা মবশতঃ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারভ্রমের 
উৎপাদিকা; অতএব ধাহারা আত্মশ্রেয়ঃ কামন| করেন, তাহাদের 


উচিত। অর্জুন বলিলেন,-ছে দেবদেবেশ ! দেই বাসনা 
কোথা। হইতে উৎপন্ন হয়ব অর্থাৎ, বাসনার মূল কি? আর. কি 
করিয়াই বা সেই বাপনার ক্ষয় হয়, তাহা বলুন। ভগবান্‌ 
তি মোহনিবন্ধন যে অনাস্বার আত্মবুদ্ধি 
হুইয়া থাকে, তাহ তাহাই বাসনার মুল; আত্মজ্ঞানরূপ মহা- 
বোঁধের উদয় হইলেই এ বামনার সমূলে বিলয় হইয়া থাকে। 
হে কৌন্তেয়! তুগি দ্মাত্বন্বরূপ জানিতে পারিয়াছ; সত্য কি, 
তাহাও তুমি জানিতে পারিয়াছ ; এই সেই আমি (রূপ অহস্তা ) 
ইহারা আমার; আমার দ্বারা ইহা হইতেছে ইত্যাৰ্ি মম্তারূপ 
বামন] পরিত্যাগ কর। ৩২--৩৮। অভ্ন কহিলেন,_হে দেব- 
দেবেশ! বাসনাক্ষয় হইলে ত্বয়ৎ জীবেরও ত বিনাশ হইজ্কা 
যাইবে? কারণ, যাহার সততায় যাহার প্রকাশ, তাহার বনাশ হইলে 
সেই তংপ্রকাশিতেরও বিনাশ হইয়া থাকে। জন্মাদি দেশ- 
কালভ্দেভিন্নাকৃতি জীব যদি বিনষ্ট হইল, তবে জন্মের (অর্থাৎ 


স্তিক অনর্থনাশের কেই বা ভাজন হইবে? হুতরাং আমি 
দেখিতেছি, ত জ্ঞান ও বাসনাক্ষয় ত অনর্থেরই নিদান। ৩৯1৪০: 
অহ. শুনিয়া ভগবান্‌ কহিলেন,_-হে মহামতে! তুমি যাহা 
বূলিলে, & দোষ হইতে প।রিত, যদি এ প্রতিবিষ্ব মাত্র সংসারী 
জীব প্রতিবিশ্ব হইতে অন্য ভূত-পঞ্চতমাত্রাধীন জন্মাদিদেশকাল 


'ভেদভিন্ন হইত ;. উহা! আহা নহে, উহা বাস্তবিক সেই শুদ্ধ ব্দ্ধ, 


সেই ব্রচ্ষেরই -স্মকল্সিত সঙ্কলনিব্ধন. যে. অবিদ্যাচছন্ন. বলিয়! 
কলুষভীবাপন্ন অর্থাৎ নিজ তত্জ্ঞানে অক্ষম আত্মরপ, তাহাই, 
বাসনাকৃতি জীব. জানিবে।- হে. ভারত! সেই আত্মরূপ যখন 


বিহীন অব্যয় অবস্থায় অবস্থান করে, তখন সেই জীব (আত্মরূপ) 
মুক্ত ;এ 


ণ নট বউ €যরূপ ভাবে স্থিত, তাহা অবলোকন 
করিয়া বাসনাপশ হইতে মুক্ত হইতে. পারিলে জীবনুক্ত হওয়। 





পরম পুকুযার্থ লাতের ভ্ত বাসনাব্ই সমূলে ক্ষ করা 


পরমানন্ব আবির্ভীবরূপ পরমপুরুঘার্থের )ও মৃত্যুর অর্থাৎ আত্য- 


স্বততৃজ্ঞান পাই অবিদ্যাবিমুক্তিলভবশতঃ -. অনায়ত্ত, সম্ধন্স- .. 


বং তাহাকেই মোক্ষ -বলিয়া জানিবে।. হে মহাবাহে!? 


তি) 


অর্জ্ঞন কহিলেন,_জগৎ স্থিতির নিমিভীভূত জীবের প্র হ্র্গ নরক ই 


০ 


৪৮৪০ 


যায় প্র অবস্থাপন লোকই মুক্ত বলিয়া কথিত। তুমিও এইজন্ে 
তাহা অনুভব করিতে পার ; অতএব এ বিষয়ে সংশরধধ পরিত্যাগ 
কর। যেব্যক্তির বাসনাক্ষয় হয় নাই, সে ব্যক্তি সর্ব ও অর্বব 

 ধর্খ্পরায়ণ হইলেও পিশ্ীরস্থ পক্ষীর স্তাষ বদ্ধ মায়াবরণীচ্ছন্ 

. বলিয়া অদৃষ্ঠ, বেবান্তপ্রমাণবিরহিত যে পরমাত্মাস় শৃষ্ঠে এ্দ্র- 

৷ জালিক মযুরপুচ্ছের স্তায়- নানাভ্রমোৎপাদিনী বাসনা অন্তরে ; 
স্কুরিত হইয়৷ জীব জগত্রূপে প্রকাশমানা হয়, সেই প্রমাত্মাই 
'আবার অধিকারিদেহে বেদাস্তপ্রমাণ লাভে তত্বজ্ঞানী হইয়া সমূল- 
বাসনা-বন্ধন হইতে মুক্ত হন; কারণ সমুলবাসনাই এই পর- 
মাতার বন, আর তাহার ক্ষযই মোক্ষ। ৪১--৪৫। 


পঞ্চপঞ্কাশ সর্গ সমাপ্ত ॥৫৫॥ 





ষটপঞ্চাশ সর্গ। 


ভগবান কহিলেন,_-অর্জুন ! এইরূপে বানা ত্যাগ করিয়া 
জীবনুক্ত অবস্থায় উপনীত হও এবং অন্তরে সিঞ্ধ শান্তিভাব 
প্রাপ্ত হইয়৷ অকারণ বজ্ধুবধজন্য তুঃখ পরিত্যাগ কর। হে 
নিষ্পাপ! অন্ত:করণ আকাশের স্ায় নির্মল কর, জরামৃত্যুর 
* শঙ্কা! বিসর্জন দেও এবং ইই্টানিষ্ট সঞ্ষন্প পরিহারপুর্ব্ক বৈরাগ্যের 
পথে অগ্রসর হও শিষ্টব্যবহারপরম্পরাগত অবশ্তকর্তব্য 
উপস্থিত দৈনন্দিন কার্য (যেমন তোমার এই যুদ্ধ )ও যোগাদি 
অন্থান্ত প্রয়োজনীয় কর্খব্কল অনুষ্ঠান কর, তাহাতে তোমার তন্ব- 
জ্ঞানের কোন ক্ষতি হইবে ন|। শিষ্টব্যবহারপরম্পরাগত যে 
ধর্মস্্নত কর্মু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই জীবমুক্তশ্বভাব লোকপ্রসিদ্ধ 
জীবনুক্তি পুর্বোক্তপ্রকারই জানিবে। মাত্র দেহের চেষ্টাত্যাগই 
জিবন্যক্তি নহে। “এই কর্ন ত্যাগ করি,” “এই কর্ম অবলম্বন 
করি” ইহা মুঢ় বাক্তির মনের অবধারণা, জ্ঞানী ব্যক্তি এ 
বিষয়ে সমভাব অবলম্বনপুর্বক অবস্থান করেন। ১৫। 
শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ “শিষ্টপরম্পরাগত কর্মুকল সম্পন্ন করত 
জীবমুক্ত তুঘুণ্তি অবস্থাপন্ ব্যক্তির স্তায় স্বকীয় আত্মাতে মঙ্বলপ 
 শুন্টাবস্থায় অবস্থানপুর্ধক “জ্যোতি আত্মা” রূপে প্রাহুর্ডুত 
হইস্কা খাকেন। যেমন কৃর্ষের ( কচ্ছপের) শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গ 
স্কল বাহিরে প্রকাশ পাইয়া অল্প বিক্ষেপে সন্ধুতি হইয়! অন্তরে 
প্রবেশ করে, তদ্রপ জ্ঞনবলে যাহার ইন্দরিয়সকল তুচ্ছ বিষণ 
' হইতে বিনা চেষ্টায় তই বিনত সন্কুচিত হইয়া হয় 
 পরমাত্থাতে মনের সহিত নিশ্চল এক রস হইয়া! অবস্থিতি করে, 
সেই ব্যক্তিই জীবযুক্ত। এই ত্রিজগ২ চিত্রের স্বরূপ, চিত্তরূপ 
 চিত্রকরই বিশ্বের অধিষ্ঠান আত্মাতে সর্বলোকপ্রসি্ধ বেচিত্রে 
ভিত্তি ত্রিকীলম্বরূপে প্রকাশমান এই সমগ্র ত্রিজগৎ চিত্র- 
৷ অ্ধিত করিয়া রাথিয়ীছেন। প্রথমতঃ চিত্ত চিত্রকর অজ্ঞানকাশে | 
৷ অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়! অস্ফুট হইলেও আভাসসম্ষিত অস্তরঃকরূণ 
বৃত্তির তুলিকা দ্বারা প্রশ্ছুট (অভিব্যক্ত) করিয়া এক'অভ্ভুত 
: চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। ৬--৯। অন্ত চিত্রকর: অগ্রে চিত্রফলক 
' ঝা ভিত্তি স্থির করিয়া তাহাতে . চিত্র অদ্ধিত করে, এই 
' চিত্রকর কিন্তু সমষ্টি মনের সন্বল্প “সত্য বলিয়৷ সন্থলক্ষণে 
. অগ্রে চিত্র অধ্ধিত করিলেন, পরে চিত্রফলক- করিলেন, আকাশই 


. প্র চিত্রের ভিন্তি বা ফলক। অহো কি বিচিত্র ভ্রম, কি মন ্ণকে কল্প করে; বা সত্যকে শীন্ত অসত্য ৮ ৃ 


খঝোগবা সস সানাসন। 


অপুর্ব মায়া! ঘে, তৃণনিম্মিত ভিত্তির স্তায় অসার হইলে 
্রাসতিদৃষ্টিতে রী শুন্ট ভিত্তিও সার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে 
অনান্য চিত্রের ভিত্তি বা ফলক পৃথক হয়; কিন্তু চিত্ত 
চিত্রকরের যে ভিত্তি উপলক্ষিত হয় তাহার আধার আখেয় স্প 
প্রতীয়মান হইলেও, ইহাই আশ্চধ্যের বিষয় যে,. হবল্লমান্র 
ভেদ নাই, তাহার কারণ চিত্তত্ব হইতে বিশিষ্ট বন্ত আরত 
কিছুই নাই। হে কমলনপনন! সেই চিত্ররচন| শুন্ত অপে 
শুন্ঠতম জানিবে, স্বপ্নে যেরূপ মনে একক্ষণের মধ্যে এই. 


ত্রিজগতের উৎপত্তি বিলয়া ভরমাত্বক প্রতিভাত হইয়া থাকে, সু 
তদ্রপ মন ও সবাহাত্যস্তর জগৎ সকলই শুন্ঠ অর্থাৎ কিছুই কুট 
নহে, ইহা অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা) যাহা কিছু জত্যতা প্রতীতি, ই 
হয়, তাহা মনোরাজ্য চিরন্তন বলিয়া জানিবে। বাস্তবিক সত্য জা 
নহে। ১০--১৩। ত্রান্তিকলিত পদার্থসমূহে যে সত্যকল্পন! (অথাৎ 
তাহার সত্যতা), তাহার কালত্রয়েই রা অতএব তব্জ্ঞান ক 
| সত্য পদার্থ হইবে? সু 
যেমন ুধ্যকিরণে দৃষ্ঠমান শরংকালীন মেঘমণ্ডল সেই, হুর, 
কিরণেই শুষ্জল হইয়া! বিলীন হয়, তন্্রপ বসন্তাদি কালক্রমে সত 
বাল্যকৌমার-আদি অবস্থাক্রমে বা ষড়ভাববিকারক্রমে দেখিয়া সু 
সেই দর্শনূপ আলোক দ্বারা পদার্থের যে ব্যবহারিক সত্যতা ৰা স্তর 
অর্থক্রিয়াপামর্থ্যরূপ অত্তাপ্রতীতি জন্মে; পদার্থের সে প্রসিদ্ধ ; 
সত্যত। ততৃজ্ঞানরূপ আলোকে আঝার বিলীন হয় অর্থাৎ ততৃজ্ঞান সত 
হইলে পদীর্থের আর সত্যতাভ্রম থাকে না! অতএব এই যে. 
সমস্ত দেখিতেছ, ইহা৷ মনোরপ চিত্রকারের চিতরস্থিত চিত্রপুত্তলিকা- সত 
ত্রিভুবনাদি চিত্রের আকার নাই, কারণ যাহার ভিত্তি সত 
নাই, তাহার আর আকার কি থাকিবে? হুতরাং মনোরপ- সু 
চিত্রকরের এই ত্রিজগৎচিত্রের ভিত্তি না থাকায় ইহার কোন খু 
আকার নাই জানিবে। হে অর্জুন! ত্রিভুবনাদি চিত্রের ও ; 
অস্তিত্ব নাই, এ সৈন্তগণেরও নাই বা তোমারও নাই ; অতএক 3 
কে তাহাকে মারিবে বল। হে অন্ড্রন! এই সকল জ্ঞাত হইয়া সত 
তুমি বধ্য ও ঘাতক-ভ্রম এবং তজ্জনিত শৌকমালিস্ত ত্যাগ করত 
্রহ্মাকাশে নির্মল নিরগ্রন হইয়া! অবস্থান কর। চিদাকাশের বধাদি সু 
প্রবৃত্তিই নাই, যাহ প্রাতিভাঙিক প্রবৃত্তি, তাহা ব্রহ্মীকাশময়ই ও 
জানিবে। ১৪--১৭। অতএব কালক্রিয়ীভিত্তি চিত্ররচনাকৌশল ও 
তদৈচিত্র্য ভেদাদি সমস্তই নির্দবল ব্রদ্মাকাশ, যেমন চিভ্তগত 3 
মনোবাজ্য চিত্র অমস্ত প্রপর্কার হইলেও কিছুই নয় বলিয়া! | 
আকাশম্বরূপ অর্থান্ শুষ্ময়, তদ্রপ এই সমস্ত জগৎ শুন্য অপেক্ষা & 
শুহ্ঠতম জানিবে। চিত্রকর চিৎ. ও চিত্ত তাহার ভিত্তি, তাহাতে 4 
পর চিৎ চির্তৃকর চিত্র করিয়াছেন; এ বথা বলিলেও সমস্ত শৃন্যময় | 
বলিয়া আকাণ হইতে কিছুই পৃথক্‌ হয় না। সেই আকাশেই | 
পর্যবসিত হয়। হে অর্জুন! যেমন চিত্তে জগতের নির্াণ ও 
ক্ষয় প্রকাশ পায়, তদ্রপ ইহগোকেও ক্ষয়-উদয় জন্ম-মৃত্যুও ক্ষণিক | 
প্রকাশমান জানিবে। এই দেখ, ক্ষণকাল ভাবনায় মোহাচ্ছন্জ £ 
হইয়া তোমর! নান! অনুভবাত্মক ঈনোরাজ্যে যে বধ্যঘাতকতাবা- :? 
দির কল্পনা করিতেছিলে, আমার উপদেশে তাছার নাশ্‌ হইল। 
মন যেমন মিথ্যা বিস্তীর্ণ সংসাররূপ মনোরাজ্য কনা নিপুণ, ক 
মেইরূপ ক্ষণকেও কল্প করিতেও সমর্থ, সেই জন্তাই এই মিথ্যা- 


উদয়ের পূর্বেই তাহ। কীদৃশ এবং কি ব 


মাত্র। এই 


ভুতসংসার অনা দি-অনন্তকল্বিস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হয়।১৮--২৩।, 























তাদশ বিশ্বযকর নহে, কিন্তু এই অসৎ (অর্থাৎ, অস্তিত্ববিহীন) 
জগত্রূপ মনোরাজ্যের যে সত্যতাপ্রতীতি জন্মে, তাহাই অতি 
; আশ্চর্যের বিষয়, এই ভ্রম মনেরই প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
যাহা বৈচিত্র্যমযন্বরূপে দৃষ্ঠমান হইতেছে, সেই চিত্রই এই 
 অধিল জগৎ্। এই স্থষ্টিতে ( অর্থাৎ, ুষ্টজগতে যে লোকে বজ্র 


_ অবিনম্থর, এরূপ কল্সন! করে, তাহা কেবল সেই নির্বাণনিত্মুক্ত 
জজ আত্মার অধ্যাসবশত;ই ও সেই আত্মার প্রতিভাদমাত্রই, ইহা 


৮ কী উৎপন বলিয়া লোকে বুঝিতে পারে না যে, এই জগং তুচ্ছ ও. 


ই রী কষনিক।) এই জগৎ সেই অজ্ঞাত-তত্ব আত্মার অন্যথা প্রতিভাস 
তক্ক্ী যাত্র; অতএব আত্মার অধ্যারোপেও বা নিবৃত্তিতেও ( অর্থাৎ 
ঠস্ধ্রু বধ হইলেও) কোন মতেই: এ জগতের বজ্সারতা অর্থাৎ 
» আর ছিরতা হইতে.পারে না। আর যদি. এই জঙ্গতের স্থিতি থাকিত, 
ন স্তর তাহা হইলেও ইহার স্থারিত্বত্রমনিরাকরণে প্রযত্বের অপেক্ষা 
কু হইত; এই জগৎ কোন্‌ কালে ছিল? ইহা 'ত “চিং”-তত্বে 
. স্তর অবস্থিত চিত্তরূপ চিত্রকরের চিত্রমাত্র। ইহাই আশ্চর্যের বিষয় 
ম স্ক্রু যে,যেচিত্রেরভিত্তি নাই, নীলগীতাদি অন্কনসাধন রঙ্গ অর্থ 
যা স্ট্র বর্ণনাই, তথাপি ইহ। এক ভিত্তিশুন্ উজ্ভবল প্রকাণ্ড চিত্ররূপে 
বা স্তর গুরোভাগে শ্রকাশমান রহিয়াছে। ২৪--২৮। শ্রী দেখ, এই 
্ধ ভ্রু জগৎ দেখিতে কেমন 'নয়নাকর্ধক, চিত্তহর, ইন্দরিয়গ্রাহী”; যে 
নন তরু দেখেসেই;ইহাতে আসক্ত হইয়। পড়ে, বিবিধ তিমিররূপ 


যে ছু কৃষ্ধবর্ণে কেমন: উহ অস্ষিত রহিয়াছে । শী দেখ, অসংখ্য 


পি (| তেজোরূপ কিরণচ্ছটায় উহা হিচ্ছর্মরত রহিয়াছে । দেখ, কতকল্স- 
তি | যুগাদি অবয়ব, নানারাগে (বিষরাগ্ণে) রপ্ভিত, বিবিধ দৃষ্টিবিলাস- 
প. | সম্পন্ন, নানা অনুভবই উহার লোচনরূপে বিরাজিত, নান।- 
[ন। & গ্রহই উহার উগ্রপ্রতা। তৃর্যের উদয়ে, পূর্বদিকে আর অস্তকালে 
ও স্তর গণ্চমদিকে দেখ, কেমন নানাবর্ণে এ চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে ।, 
এব সু উদ্বেখ! প্র নভোমগ্ডলরূপ -নীলসরোবরে কেমন উ চন্তুতুরধ্য- 


য়া | তরারূপ কম্লনিচয়: বিকসিত রহিয়াছে। এ দেখ, শরৎ আদি 


(ত & কালভেে বিবিধ. রচনামমধিত শী উপরিস্থ মেঘমালাই শী চিত্রের 


[দি ঢু পত্র ও মঞ্জরীরূপে বিরাজ. করিতেছে ; এ চিত্রের ভ্রিলোকরূপ 
ই ] ভিনভিন্ন কোষ্ঠে, এ দেখ! কেমন এ. হুরাহর নররূপ 


ও টু পুত্লিকানিচ় অস্কিত রহিয়াছে । আকাশ শর চিত্রের ভিত্তি, দেখ, 
গত দর চিত্তের প্র দৃশ্ঠমান: ব্যোমভিত্তি কেমন উ উৎকৃষ্ট চন্দ্র হুর্ধ্ের 
দয়া; | আলোকরূপ হুধালেপনে (শ্বেতবর্ণে) অরুণ্যের “ন্তায় সুকুম।& 
্ষা | (ঢলঢল) ভাবে শোভ। পাইতেছে।. ২৯--৩২। দেখ, কামুক' 
[তে & (কামনাশীল ) চপলমতি চিত্তরূগ চিত্রকর স্বীয় অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মী- 
ময় সরু কাশেই কেমন এ ভ্রিলোকীরগা মনোহরা হাবভাববিলাসময়ী নটা- 
শই. নু পুভ্তলিক! অফ্কিত রহিয়াছে এ দেঁখ,নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি 
পাক উহার নাট্যশালারূপে বিরাজমান।। স্বয়ং সাক্ষীভূত চৈতন্তই উহ্থার 


নিক-স্কর প্রদীপের কাধ্য করিতেছে । প্রদীপের প্রতিবিসবগ্াহী চক্রের স্তায় 
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৭. দেই চত্রহত্ররূপ নেত্রপাতে এ নটার সমস্ত লোক দর্শন হয়। 
বু কামার্ত, রবৃতি-নিরতি শন্রই উহার বাসযুগল ) 
ও তব পাজলই উদার, উজান পতি সপ অব! উতগই 
রি উর উনত নিত) হরি হর বহ্ধা ও ইল এই দেবত়ই উহার 





[নব্ধাণ প্রকরণ-সুরবভাগ । 


_আারতা অর্থতি ইহার কেহ উচ্ছেদ করিতে পারে না, ইহা. 


8৮৬ 


হস্তচতুষ্টয়; বিবেক বৈরাগ্য উহার স্তনযুগল; সত্বগুণ তাহার উপর 
কথুক (কীচুলি) রূপে অধিষ্ঠিত; অনস্তাদি নাগবেস্টিত মহীতলই 
উহার পক্ষাকার পীঠ; মধ্যলোক উহার উদর, আর সেই উদদৰে 
হুমেক আদি নানাবর্ণের পর্বতমালা পত্ররচনার কাধ্য করিতেছে । 


উহার চন্রহ্ধ্যরূপ  লোচনছয়ের ক্রিয়ায় রাত্রি ও অন্ধকারের ' 


হুমেক-প্রদরক্ষিণকরণরূপ চপলতার নাশ হইতেছে; বঙ্জ ও বিছ্যুৎ 
উহার দত্তপডিক্ত। চতুদ্দশ ভুবনভেদে যে চতুর্দশবিধ পরস্পর- 
বিসঘৃশ প্রাণিমমুহই উহার উদগত রোমাঞ্চ তারাগণ উহার করাল 
পুলক। এ প্রাণিগণে যে প্রলয়বাদ বর্তমান, তাহাই উহার 
আপাদলম্থী কদম্বমাল!; ( &ঁ মালাস্থিত কদন্বপুপ্পের কেশর সর্ব: 
তোমুখী সদৃবুদধি) বৈরাগ্য স্াসারূপ সৌরভে এ কদন্ব পরিপুণ। 
চিত্ররচনার নিমিত্ত বিচিত্র বাসনাদি বিবিধ উপকরণ প্রাইফ়াই 
এ চিন্তচিত্রকর অচিরে বিশিষ্ট চিত্ররচনায় সক্ষম হইয়াছে ; 
তাহাতেই এই ্য্টিসমষ্টি জীবসমন্ধিতা . বিবধবিলাস-মণ্তিত 
শৃন্ঠময়ী এ ত্রিলোকীরপা সর্ধান্সমনোহরা! উমা নটা 
অদ্ষিত করিতে পারিস্বাছে ৷ ৩৩-_-৩৭ : 


. ষষ্টূপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥৫৬॥ 





সপ্তপঞ্চাশ সর্গ । 
ভগবান্‌ কহিলেন,_হে অর্জুন! এ চিত্ররচনায ইহাই অতি- 


আশ্চর্যের বিষ যে, পূর্বে ভিত্তিবিহীন চিত্র সমুদ্দিত হয়, পরে 


ভিত্তির প্রাহূর্তাৰ (অর্থাৎ মনের জগদাকার কল্পনামাত্র এই 
জগচিত্ প্রাহুভূত হয়, পরে তদস্তর্গত ভূতগণ ভূবনরূপ বিরাট 
আধারত্বরূপে কল্গিত হইয়া, থাকে; কিংবা! ব্যষটিপমূহই সমষ্টি, 
তাহাই বিরাট, তাহাই আধার, তাহার কল্পনা ব্যস্টিকক্পনার অধান + 
অগ্রে ব্য্টিকলসনা ন! করিলে সমষ্টি কল্পনা হইতে পারেনা; 
সুতরাং অগ্রে আধারবিহীন আধেয় চিত্ররচনার পরে আধার 
ভিন্তি)। ভিন্তিবিহীন চিত্র প্রকাশ পাইলে বিস্তৃত ভিত্তি দুষ্ট 


হুইস্কা থাকে) ইনজ্ালবলে) _তুন্বদল (অলাবু, লাউ) জলে 


মগ্ন হয়, আর শিল| তাসিতে. থকে ; ইহা যেরূপ বিচিত্র, মায়ার 
কাধ্যও তদন্থুরূপ বিচিত্র জানিবে। এ জগৎচিত্রের কথায় আবশ্যক 


নাই, সেই শুষ্ঘময়. চিভসথচিত্রদূপ এই ত্রিজগতেও যে চিদাকাশ- 


স্বরূপ, তোমায় পর্যস্তও'( অলীক বলিয়া শৃষ্ঠময় ) অহস্তারাপ শুন্যতা! 
আবির্ভূত হইয়াছে; ইহা উহা অপেক্ষা আরও আগর্যের বিষয় । 
ৃন্ঠই সকল শৃত্ময় করিয়াছে, শুগ্ঠেতেই শূন্যের লয় শূন্েই শুন্তের 


অন্থভব, শৃশ্তেতেই, শুগ্ের ভোগ, শুন্টেতেই শুন্ বিস্তীর্ণ); অতএব 


যদি জগতে সেই চিদাকাশকেই দেখিতে পাও,তাহা হইলে তোমার 


ৃষ্টিও শ্ন্ঃময় হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্যের বিষস্ব। অনন্তবিস্তীর্ণ 
বাসনাই রজ্জব ্ায় এই জগৎসংসারকে ঝেষ্টন করিয়া! আছে). 


হে অর্জন! . বাসনারজ্জুতে চিদাকাশপত্যন্ত বেষ্টিত হইয়া 
থাকেন। . আদর্শে যেয়ন প্রতিবিশ্ব, সেইরূপ এই.জগৎ ব্রচ্ষে 
প্রতিষ্ঠিত জানিবে; অভুএব যখন আধার অন্ত. নহে, তখন এ 
জগতের ছেদ্ভেদ্ কিছুই নাই । : যখন সকলই: ব্রহ্ন, স্ৃতরাং 
ব্রদ্ষে. প্রতিভাত ছেদভেবাদির বিষয়ীভূত. জগৎও সেই ক 


হইতে :অভিন্ন) সেই সংস্বরূপ. চিদ্াকাশই সর্বময়! তখন, 
'কেকখন কাহাকে কি. জন্য কোন স্থানেই বা ছেদভেদ করিবে, : 


৩১ 


পুত্তলিকা ও 























৪৮২, | বোবা ।শগুসস।ন। এন । 


বল; অর্থাৎ ছেদভেদাদিব্যবহাঁরবাদ ব্রহ্মব্যতিরিত্ত অতিরিক্ত 
পদার্থ দেখিলেই হয়! যখন সকলই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হইবে, তখন 
কে কাহার ছেদ করিবে, কোথায় বা করিবে, কি জন্যই বা করিবে, 
আর কোন্‌ সমরই বা করিবে বল। ১_৭। এই পথে বুঝিলে; 
তোমার বাসনাও যখন পত্রদ্ষ” বস্তর অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া 
প্রতীতি, তখন সকলই যদি ব্রহ্ম হইল, তাহা হইলে বাগনার 
অভাব অর্থাৎ বাঁসনা! বলিয়৷ যে অন্ত কিছু নাই, ইহা ত.সিদ্ধই 
হুইল; অতএব যে ব্যক্তি এ অন্ীক-বানসারও ত্যাগ করিতে 
পারে নাই,সে সর্জব-ধর্মপরায়ণ হইলে সর্ধরজ্ঞ হইলেও পিঞ্ীরস্থ 
মিংহ বা শুকের ন্ায় সম্পূর্ণ বদ্ধ জানিবে। যাহার চিত্তভুমিতে 
অত্যন্সমাত্রও বাপনাবীজ বর্তমান, তাহার তাহা হইতে পুনরায় 
বিস্তৃত সংসারও উৎপন্ন হইয়া পড়ে ; অতএব চিত্তে অপুযাত্রও 


.... বাসনার অবকাশ দেওয়া উচিত নহে, তাহাই অনর্থসহত্রের মূল- 


বীজ জানিবে। অভ্যাসবশতঃ বাসনাবীজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
তাহ! সত্যমংবোধ-(সত্যজ্ঞান) রূপ বহ্িসংযোগে দগ্ধ কর! 
কর্তৃব্য; এইরূপে এ বামনাবীজ দগ্ধ করিতে পারিলে আর তাহা 
অন্কুরিত হয় না। যাহার মনের বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়াছে, তাহার 
মন স্বচ্ছ হইয়াছে, সেই ব্যক্তির তাদৃশ বাঁসনাবিহীন নির্মল মন 
জলে পদ্মপত্রের স্তায় হুখহুঃখাদিব্ষয়ে বা কোন বস্ততেই মগ্ন 
হয় না, উপরে ভাগিতে থাকে মাত্র। হে অর্জন ! তুমি তোমার 
অসীম বাসনাজাল বিসর্জান ও এই মছুক্ত ভগ্বদগীতারূপ পরম- 
পাবন উপদেশ শ্রবণপুর্বক মনের মোহ দুর করত বন্ধুবান্ধব 
উদ্দেশে তণ্বধাদিচিন্তায় মনের মস্ত ক্লেশ পরিহার করিয়। 
শীত্তচিন্ত (বাসনাশৃন্ঠ আত্মায় চিত্ত বিসর্জন দিয়া) এক শাস্ত 
ব্হ্মরূপ নির্বাণ নির্ভয় ও নির্বরৃতিস্ম্পন্ন হও । ৮--১২। 


সপ্তুপঞ্শ সর্গ সমাপ্ত। 


.অষ্পঞ্চাশ সর্গ। 


অর্জুন কিলেন,-_হে অচ্যুত! আজ আপনার প্রপাদে 
আষার মোহ দূর হইল, আমি এখন স্মৃতিলাত করিয়াছি, অর্থাৎ 
আমার স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্বের প্রকাশ ঘটিয়াছে,_“আমি বধের 


৷ .. কর্তা কিনা" ইত্যাদি যাহা কিছু আমার মনে সন্দেহ ছিল সে সকল, 
অন্দেহই দুর হইয়ছে। এখন আমি নিঃসন্দেহ হইয়া অবস্থিত) 


গ্রক্ষণে আপনি যাহ! বলিবেন, তাহাই করিব। তাহা শুনিয়া 
তগবান্‌, বলিলেন হে অর্জন! যাহার চিত্ত হইতে. তত্বজ্ঞান- 
প্রভাবে রাগাদি ঃনোবৃত্তি সকল নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি জানিও 
খে তাহার স্ভ্ি শান্তিলাভ করিয়। বাসন! পরিহারপুরবর্বক সত্বন্বরূপ- 


হুইয়াছে; অতএব- তোমার চিত্ত হইতে যদি তত্বজ্ঞানবশতঃ 


অরন্নোবৃতি - শান্তি পাইয়! থাকে; তাহা হুইলে তোমার চিত্তও 


: শান্ত বাসনাশৃন্ত সত্বম্বরূপ হইয়াছে জানিবে। শী সত্ত্ব অবস্থাতেই 
খাহা। ব্যবহরে সর্বত্র সর্ধমন্ন হইলেও তন্ববিচারে  সর্ব্ববিরহিত 


সেই প্রত্যক্‌ চেতনপ্প্রান্তি হয়, ঁ পদই চেত্যরহিত (অনুভব 
বিষয়ের অতীত ) ব্রহ্ধ। ভূতল হইতে উদ্ধদ্দেশে উড্টীন পক্ষীকৈ 
েমন কেহ. দেখিতে পায় না, সেইরূপ জগংস্থ অজ্ঞব্যক্তিরা সেই 
পথ বিদিত নহে, চক্ষু দ্বারাও কেহ তাহ! দেখিতে পা না বা অন্ত 
ইন্জিয়ের দ্বারাও অনুভব, করিতে পারে না। & প্রত্যক্‌ চেতন 


আভাসম্বরূপ অর্থাৎ মহাভূতাদি ভ্রযোদশবিধ ক্ষেত্রের 'অব্ভা 

স্ল্পবর্জিত, শুদ্ধ ও নধনন্পথের বহির্ভুত। যেমন: লোকের 
দৃষ্টি পরমাণু প্রস্তুতি অতিনুক্মম বন্তকে দেখিতে সমর্থ হয় না 
চিৎস্বভাব বলিয়া নির্মল আসক্তিশৃন্ঠ ; অতএব শুদ্ধ চিত ব্যতিরিক্ত 
মনুষ্যের ঝাসনা এ অর্ববাতীত পদদর্শনে সক্ষম নহে *। ১৬ 
যেব্রচ্মপদ্লাভ ঘটলে এই নিখিল স্থুল দৃশ্যমান্॥ টপটাদি স্ব 
লক্বপ্রাপ্ত হয়, তুচ্ছ বান! উহার কি করিতে পারে, অর্থতি 

বরহবপ্রাপ্তিতে শুক্ষ্ম বামন! কোথায় চলিয়া যায় (অর্থাৎ 'আর 





থাকিতে পারে না)। যেমন আগ্নেয় গিবিতে হিমলেশ থাকিতে. 
পারে না, সেইবপ প্র শুদ্ধ চিততত্বের নিকট অর্থাৎ শুদ্ধ ক্রনধপ্রাপ্তি 


ঘটিলে চিত্ত নির্খুল হইলে অবিদ্যার লয় হইয়া থাকে। ধূলির 


্তায় অতিতুচ্ছ ও অতিক্ষুদ্র ভোগবদ্ধনবাসনাই বা কোথায় ?.. 





আর এ জগজ্জীলগ্রাসী চিত্তত্রূপ বিপুল অনিলই বা. কোথায়? 


বাব, নিজ ই শুদ্ধ বগ্থতত্ব- অবগত হইতে না পারা যায়, সে সত 
পথ্যন্ত এ অবিদ্যা নানা আকারে ও বিকারে প্রস্কুরিত থাকে ক 
(নিজের প্রাহুর্ভাব দেখায় )। যাহার উদরে অখিল বদ্দাণ্ স্তি 


অন্তর্গত, তাদুশ গগনের স্তায় & আত্মায় দৃষ্ঠাদর্শক সকলই : লয় 


প্রাপ্ত হয়, একমাত্র নির্লতাই বিরাজ করে। ৭--১১। সেই রর 
পুর্ণতান্বরূপ, সমগ্র জগবাকারবিবর্জিত, বাক্যের অতীত পরম বস্ত- সত 


কাহার সহিত উপমিত হইবে বল? হে অর্জন! তুমি অন্তরে 


পূর্ণাত্মা দর্শন করিয়া অভিমত কামনা পরিহাররূপ নিবৃত্তিক্ষণ . ছু 


মন্রযুক্তিসহায়ে বিষয়বিষ-বিহচিকান্বরূপ প্রবৃতিহেতু অন্তঃকরণের 
ঝাসনাকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জনপুর্বক সংসার-ব্্ধন হইতে 
উন্ুক্ত ও ভয়বিচ্যুত হও এবং সকল অনর্থের “বহির্ভূত হইয়া 
“আমিই ভগবান” এইরূপ জ্ঞানে বিরাজ কর। বশিঠ কহি- 
লেন, ভ্রিলোকনাথ শ্রীহরি. এই কথা৷ বলিয়া ক্ষণকাল মৌনা- 


বলুক অর্জনের সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকিবেন। অজ্রন: 


তখন ভ্রমূর যেমন শ্বেত কমলখণ্ডের নিকট গমন করে, তল্রূপ 


সেই ভগবানের উপদেশের নিকট গমন করিবেন, অর্থা তাহার 17 
মন্থার্থ গ্রহণ করিবেন। 'তখন অর্জুন বলিবেন, হে ভগবন্্‌.! 
দিনগ্রতি হৃর্যের উদয়ে নলিনী ধেরূপ বিকসিত হয়, তাহার স্টায়. 
জগৎ্পতি ! আপনার উপদ্দেশে আমার মতিরও বিকাস হইয়াছে, : 


এখন আমার মন হইতে সমস্ত শোকভার . বিগলিত হইয়াছে। 
অন্তঃকরণে পরম তত্বজ্ঞানের: উদয় হুইয়াছে।: 
গাণ্ভীব্ধারী অর্জন এই কথা বলিয়! গাত্রোথানপুরর্বক মনের 
সকল সন্দেহ. বিসর্জন .. দিয়া রুণলীলায় . প্রবৃত্ত হুইবেন। 
তৎকালে গজবাজি ও সারথি সকল ক্ষতবিক্ষতদেহে রুধিরাক্র- 


কলেবরে ইতস্ততঃ. প্রধাৰিত হইবে |. তাহাদের: শোণিতল্রোতে 


পৃথিবী প্লাবিত হইয়া! মহানদীরূপে পরিণতা' ইইবেন। অর্জুনের 


নিক্ষিপ্ত শরজালে ও ধুলিপটলে: আকাশের নেত্রকল্প দিনমণি | 


আচ্ছন্ন হইয়! পড়িবেন । ১২১৭ । 
অপককশ ্স সমাপ্ত ।৫৮॥, 





* বিনা শুদ্ধং স্ববাসনা” এই: নাঠোই ব্যাখ্যা রা 1 আর 


ম্শাস্তৎ শুন্ধং সববাসনা” এই পাঠের ব্যাধ্যা যথা ১--বাহ! সকলের 
অতীত চিৎস্বভাব বলিয়া নিম্্ূল এবং স্গরহিত বলিয়া শুদ্ধ, : 
মেই ত্রহ্মপ্কে লোকের দৃষ্টি যেমন অপুকে দেখিতে পায় নাচ 


ভন্ত্রপ বাসন। কখনও তাহাকে দেখিতে সমর্থ নহে: 


০ এস জে 2 এডি এ 25 


শপ পে প৯ 


কঞ্সারধি 








নিরবাণ-প্রকরণ-পুববভাগ। 


একোৌনিষষ্টিতম সর্গ। 


 বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব! তুমিও অর্জনের স্ঠায় কনুষ- 


. আর -লাপিনী দৃষ্টি আশ্রয় করিয়। নিঃসক্গরূপ সন্যাস অর্থাৎ সর্ত্যাগ 


ওবর্া্পণ দ্বারা সেই অখণ্ড সচ্চিদাননদ ত্রন্ধাস্বা হইয়া অবস্থিতি 


২৮৩ 


1 ছন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং পরমাত্মবিকল্সও তার্দশ জানিবে। 


কর। ধিনি সকল বস্তর আধার, যাহ! হইতে সকল বন্ত উৎপন্ন, 


সংহারকালে সকল বস্ত যংস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সর্বকালেও 
সর, -ঘিনি তয় হইয়া বর্তমান ও ধিনিই জর্জ, তিনিই নিত্য পরম 
"আত্মা জানিবে। সর্ব্ব প্রপঞ্চের বহির্ভূত বলিয়া তিনি দুরেও 
“থাকেন এবং তন্তর্গত বলিয়া সর্বদা সেই আত্মা নিকটেও থাকেন 
অতএব তিনি 'দুরে ও নিকটে সর্বত্র সমভাবে, বিরাজমান । 
আকাশের স্তায় তিনি সর্বব্যাপী: হইয়াও জাতির তায় কেবল সেই 
সেই বস্ততেই পর্ধ্যাপ্তমাত্র ; অতএব.এইরূপে সকলেই.সেই এক 
আত্মা, অন্য কিছুই নাই; সুতরাং পরিচ্ছিনস্বরূপে তুমিও সেই 


চে -আত্মায় অবস্থিতি করিতেছ। তত্সত্ায় তোমারও সমতা, অতএব 


.কি পরিচ্ছিননভাবে কি অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ববা তুমি সেই আত্মাই 
হইতেছ ও-তাহাতেই রহিয়াছ ; ইহা বুঝিয়া তুমি সংশ্রয্প পরি- 
ত্যাগপুরব্বক তন্রিষ্ঠ ও তম্ময়তা অবলম্বনপুর্ক্ক তুমিই সেই অপরি- 
ক -চ্ছিন আত্ম; ইহ মনে ধারনা কর।: বিবেকিগণ জগতে ছুই প্রকার 

_ চিদীত্বার রূপ অনুভব করেন; এক চিত্ত ও চিন্তবৃত্তি প্রতিবিশ্বিত 
.চেত্য (অনুভবের বিষয়ীভূত-) অথের প্রকাশ, তাহা চিত্তনির্ষ্িত; 
অপর চিত্ত চিন্তবৃত্তি ও তদ্বিষয়ের আবির্ভাব তিরোভাবাদি সর্ব 
'বস্থাতে সাক্ষী অর্থাৎ উদদীদীনভাবে দ্রষ্টী যে সংবিহস্বরূপ, উহা! 


চিন্তকর্ভৃক অনির্মিত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ। উভয়ই যদি সংবেদ্য-. 


বিনির্দুক্ত অর্থাত চেত্যকর্ুক স বেদ্য ও ত্রিপুটা * বিনির্মক্ত হয়, 


তাহাই পরমপদ ব্রদ্ধ জানিবে। . শ্রী অনির্থিতি অর্থাৎ, নিত্যসিন্ধ 
নংবেদন অর্াং সংবিৎ ও চেত্যমুক্ত মুক্ত যে চিদীভাস, তাহাই 
পরমপদ্ জানিবে। ১--৪। সেই সংবেদ্যবিনির্দক্ত সংধিৎ-. 
্থিতিই পরা, তাহাই আনন্দোৎকর্ষ, প্রম্পরার পরাকাষ্ঠা, তহাই . 


সর্বোতকৃষ্টা, আহাই ছৃষ্টির দৃষ্টি, মহত্বের মহত্ব, মান্েরও পরম 
মান্ত গুরু, তাহাই আত্ম, আহাই বিজ্ঞান, তাহাই শুন্ত, আহাই 


পরমব্রঞ্চ তাহাই 'শ্রেক্সঃ, তাহাই. শিব, তাহাই শান্ত, -তাহাই 
“বিদ্যা ও তাহাই, পর। স্থিতি। যাহা এই দেহাত্যগ্তরে নিখিল. 


অস্ভবস্বরূপ চিতির আত্মা বলিয়৷ কথিত) যাহাতে সমস্ত আত্মা 
দ্রব্যনিবহ সতস্বরূপে অনুভূত হয়, সেই ্রেহ্ধ) বস্তই জগতরূপ 


তিলের. তৈল, জগদৃগৃহের দীপ, জগদুরৃক্ষের.রস ও তাহাই জগৎ 


রূপ পশুর পালক অর্থাৎ তাহাই এই বিশ্বের সার। .তাহাই 
প্রানিগণরূপ মুক্তাজালের অন্তর্ক্তীঁ অবকাশ আকাশব্যাপী অভা- 
সতবস্থ হেক্ষ) হৃত্র ও তাহাই ভূতক্সপ মরীচনিচত়্ের পরম তীক্ষতা। 


'৫--৯। তাহাই পদার্থে পদার্থতব অর্থাৎ পদার্থব্ররপে বিরাজমান )' 


তাহাই পরম তন্তু, তাহাই সত্বন্তর সভা অর্থাৎ, বার্তা, 
ও তাহাই স্বতঃ অসদ্বস্তর, অসম্ভা অর্থাৎ অধথার্থতা। তান্তিক- 
স্বরূপে বোধব্ধপ অলৌকিক উপায়ে যাহা স্বন্বরূপ আত্ম! ঝতি- 


রিক্ত অন্তত্ত লব্ধ হয় না, কেবলমান্র সেই আত্মম্ববূপেই লব হয, 
অহাই এ পদ জানিবে। বিডার না করিদুন. সকল জগৎস্থ ভাবই 





₹ ত্রিপুটী পঞ্চদশী দেখ। 


্াতৃত্ঞানজেয় এই ভ্রিবিধই 
ত্িপুটী। ০ শি ১ টি 





উহার বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই, বিচার করিলে উহ! কিছুই থাকে 


না, সকলই বিগপিত' হয় । এই মিথ্যাত্রমাত্বক “অহ” আদি- . ' 


স্বরূপ অথিল জগতে আমি কি লইয়া আস্থা অবনম্বন করিব, আর 
ুদ্ধিই বা কি করিয়া ষেই অঙ্গরহিত অদবয়বস্তকে, প্রাপ্ত হইবে? 


এবং বুদ্ধি সেই আত্মপদকে পাইয়াই ব! তাহার কি নির্ণর করিবে? 


“সেই বুদ্ধিকৃত আদি মধ্য অন্ত আদি পরিচ্ছেদ বা সম্বলকপ্পনাদিও 
অহং স্বরূপ :ব্রহ্গ” এই বিচার করিলেও শ্রী আদ্যন্তবিরহিত 
মমাস্বক ব্রদ্ধাকাশের ইয়ভাই বা! কি হইবে? যাহার অন্তরে বিচার 
দ্বার! এই নিয় বদ্ধমূল হইয়াছে, সে ব্যক্তি বাহিরে লোকবিরুদ্ধ 
বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহারে ব্যাপূত থাকিলেও তাহার এ স্থিতির 
বিনাশ ঘটে না, যাহার মন সম অপেক্ষা সমব্রঙ্গে অবস্থিত হ্ইয়। 


৪৫ 
৬ 


কষয়বৃদ্ধিরহিত হইয়াছে, সেই মহাত্মার অন্তরে সর্বদা এর স্থিতি £ 


উদয়াস্ত রহিত হইয়া বিরাজ করিতেছে জানিবে। ১০_-১৫। 
যাহার চিত্তে আকাশের স্তায় শৃন্ততার উদয় হইয়াছে, সেই মহা- 
সবাই সেই ত্রহ্মময় হইতে পারিয়াছেন, সেই ব্যক্তি হযুপ্তবুদ্ধিমহারে 


ভাবনায় অদ্বিতপদে আরোহণ করিয়াছেন; অতএব ব্যবহারে দে' 
মহাত্মা যদৃচ্ছাচারী হইলেও আহার ভাবনার ব্যত্যয় কোনপ্রকারে 


ঘটিবার সম্ভাবন৷ নাই। যেমন আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত নর 
কাধ্য করিতে থাকিলেও যেমন মান৷পমানাদিপ্রযুক্ত ক্ষোভাদি- 
তাজন হয় না, এ আদর্শপুরুষের স্তায় যে আদর্শ পুরুষের ব্যবহার- 
নিষ্টা থাকিলেও ঈষৎ মাত্রও হৃদয়ের মানাপমানাদি ছুঃখ প্রভৃতি 
ক্ষোভ (বিকার ) না জন্মে, সেই পুরুষই যুক্তি পাইয়া থাকে 
জানিবে। যেরূপ দর্পণে লোকের ক্রিয্া প্রতিবিদ্বিত হইলেও 
দর্পণের কোনরূপ অন্তথাভাব ঘটেনা, দর্পণের যেমন 'বৈচিত্র্য সেই 
রূপই থাকে, লেই প্রকার এ চিন্মনিদর্পণে সকল জাগতিক 
ব্যবহার প্রতিবিন্বগ্ত জানিবে; তাহাতে প্রতিবিস্বের স্তায় চিন্মণির 
কোন বিকার বা চেষ্টা নাই। দর্পণের স্ঠায় উহা' একই ভাবে 
অবিকৃত অবস্থায় বিরাজমান জানিবে। যেমন দর্পণে প্রতিবিন্ব 
পড়িলে বর্গণের নির্মলতাপ্রযুক্ত. সেই দর্পণের স্বরূপ প্রতি- 


বিশ্বাকার ধলিয়া বোধ হয়, দর্পণের সেই নির্মীনতা আকার আর 


বোধ হয় না; তদ্রপ & পরম নির্খল চিন্মণির নির্মুলতাপ্রযুক্ত 
এই জগৎ যেরূপ ভাবে ঝা যে ব্যবহারময় হইয়া অবস্থিত, স্ই 
অবস্থাতেই প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে, তাহার অণুমাত্রও ভেদ বিপর্যয় 
ঘটে নাই। তাহাতে এ চিচ্চমৎকৃতির.জ্ঞান আর হইতেছে না, 


“হাই সক্তির জগ২” এইরূপে অব্ভাস (প্রতীতি) হইভেছে। 


এ জগতে একতৃও নাই, দ্বিত্বও নাই, এই নিখিল বৈচিত্র্যময় 


বাচ্যবাচক শিষ্য, শিষ্যের ইচ্ছা ও চেষ্টা, গুরু ও গুরুর বাক্য 


ব্যাখ্যাকল্পনা, আমার আদেশ ও তোমার. প্রতি আমার উপদেশ 
সমস্তই সেই চিন্ময় জীনিবে। ১৬--২০। প্র “চিৎ” স্বশ্রৎ স্থীয় 
চিতস্বরূপেই বিবর্তিত হইয়া থাকেন; এ চিত্তের পরিস্পন্দন 
অর্থাৎ বিবর্তই সংসার । এ চিৎস্বরূপে স্পন্দনাভাবই শ্রত্যুক্ 
পরমপদ। যখন এ চিংস্বরূপের স্পন্দন প্রশান্ত (নিবৃত্ত) হইবে, 
তখন এই সংসারের শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি হইবে। . তোমার এই 


চিন্ত যখন্‌ সেই অপরিচ্ছিন্ন মহাচিত্তে, পরিণত হইবে, তখন 


এই-অংশ্ভাব অর্থাৎ জীব জগৎ ইত্যািরূপ একদেশ -জীবেরও 
নাশ হইবে। :সেই অংখভাবের বিলয়ই পরমপুরুষার্থ ও. াহাই 


বাসনাক্ষয়। অস্তিত্বশূষ্ঠ মিথ্যান্বরূপ হইয়াও যখন এ সংবিৎ- , 




















..... চিতস্বরূপেই পর্যবসিত; 


৩৬৮০ 


স্পন্দ প্রসিদ্ধ ড়ম্বতাবের উৎপাদক, তখন স্পনশৃন্ঠতাই 
চিত্তের জড়েতর পরমস্বরূপ, ইহাই অনুভবশীলিগণের উক্তি । 
অনাস্বদর্শনরূপ যে সংসার, তাহা অনাস্বজগদাকারকে যথার্থ- 
স্বরূপে ভাবনার অধীন; এবং তদ্রাপই অনুভূত হয়, অর্থাৎ স্বতক্ষণ 
পর্যন্ত &ঁ অনাত্মজগদাকারে যথার্থবুদ্ধি, তাবৎকাল পর্যন্তই এই 
সার সৎস্বরূপে বর্তমান থাকে। আর সেই অনাত্মজগৎকে 
যথার্থরূপে না ভাবিলেই তাহার লয় হয়; অতএব জীবনুক্ত 
ব্যক্তির সংসার দর্ধীবন্ত্রের স্তায় অসার অর্থাৎ দর্ধবন্্র যেমন 
সারশূন্ত বলিয়া আর বন্ধন কাধ্যের উপযোগী হয় না, সেইরূপ 
জীবনুক্তের সংসারও তাহাতে যথার্থ ভাবনার অভাবে সার 
দগ্ধবন্ত্ের স্তায় আর বন্ধনের কারণ হয় না। যখন এ সংসার সেই 
স্পন্দনরহিত চিন্মাত্রই. হইল, তধন উহা! সেই নিঃস্পন্দ 
অতএব এ চিৎস্পন্দই এই মাতৃমানাদি 
ত্বরূপ সংসারচক্রপ্রবাহ বলিয়। জ্ঞানিগণ-বিদিত। ২১--২৫। 
যেরূপে কটক আদি অলন্কার্বরূপ স্থবর্ণে বর্তমান, মাতৃমান- 
প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞযম্বরূপ ত্রিপুটা) স্বরূপ সংসারও 
তদ্রপে শর চিৎস্বরূপে বর্তমান জানিবে ৷ এ চিৎস্পন্দ, যাহা 
সংসারে পরিণত হষ, তাহাই চিংস্বরূপ হইতে পুথক নহে। 
চিৎস্বরূপে যে পরিস্পন্দন, তাহাই চিত্ত, চিত্তের অবোধ অর্থাৎ 
অজ্ঞানই সংসারে পরিণত হয়, অবোধমাত্রেই শর চিৎস্পন্দ 
কটকেরন্তা় এ চিৎস্বরূপ 'হইতে প্রকাশ পায়; হে রাম! 
বোধ উদয় হইলেই তাহা শুদ্ধ চিৎস্বরূপে পর্যবসিত হয়। 
স্বত্মতত্ব বোধমাত্রেই ভোগবাসনার ক্ষয় হইয়৷ থাকে৷ ভোগ- 
বাসনার ক্ষত্ধু হইলে সহজসিদ্ধ ভোগেরও যে. চিন্তা, তাহার 
পরিত্যাগই জীবুক্তের লক্ষণ। . আর জীবনুক্ত মহাপুরুষগণ 
যে ভোগচিত্ত। করেন না, তাহার প্রতি কারণ এই যে, ও 
্বাত্মুতত্ব অপেক্ষ। ভোগসমূহ জীবনুক্তগণের অভিমত নহে । কারণ, 
সুস্বাছু খাদ্য-তোজনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া কোন্‌ ব্যক্তি আবার 
কদন্ন (কুৎসিত অন্ন ) ভোজনে বাসা, প্রকাশ করে ৭ অতএব সেই 
পরম আত্মতত্বলাভে.. পরিতৃপ্ত জীবনুক্তগণ - আর .এই ভোগ 
স্পৃহা রাখেন না; . স্বভাবতঃই.যে ভোগাকাজন পরিহার, ইহাই 
জীবনুক্তত্বের অপর প্রশ্গান লক্ষণ (নিদর্শন) জানিবে। . মদীয় 
আত্মচিংই (বুদ্ধি): ভোক্ৃভোগ্য. ভোগাকারে স্পন্ৰিত হইয়া 
পর্বময়ন্বরূপে বিরাজমান! ; এইরূপ নিশ্চম়ুই যে নিরন্তর অভ্যাস 
দুতায় অন্তরে বদ্ধমূল হুয়,:তাহাও অপর এক জীবমুক্তত্বের 
*লক্ষণ। যে ব্যক্তি লোকানুরোধ রক্ষার নিমিত্ত নির্লিপ্ততাবে কেবল- 
মন্ত্র দেহধারণের উপযোগী ভোগ করিয়া-যায়, সে ব্যক্তি ভোগ 
রুরিলেও তাহার বাস্তবিক ভোগ করা হয় ন!)-সেই বুদ্ধিমান্‌ সেই. 
তন্ববিৎ। যেমন 'একব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ শুন্ঠে লগ্ুড় আঘাত করি” 


৬৭ 65. ২ পন্ড হয এ 


হয়, তাহা হইলে তাহাও জীবনুক্তের লক্ষণ হইবে। কার 





জানিবে। যখন ত্র" অভিন্র অর্থাৎ চিত্তাত্মা চিৎস্পন্দগুদ্ধ. ২ 





সব্বাত্মভাবদর্শন (সকলের আত্মবুদ্ধিকৃত্রিম হইলেও তাহ1 পরিছি 
আত্মদৃষ্টির নিরাশ করিয়। তত্ৃজ্ঞানের উপযোগী হইয়া! থাকে 
অতএব কৃত্রিম বুদ্ধি ব্যতিরেকে দিদ্ধিলাত অর্থাৎ, নিরতিশয়ান্ 
আত্মততবমবরূপ প্রাপ্তি দুর্ঘট! ২৬_-৩৩। যদি বল, দেহাদিতে : 
আত্মবুধি নিরাশ কৃত্রিম হইলেও তন্তজ্ঞানের উপযোগী হয়, তাহা 
হইলে হস্তপদাদি ছেদন জত্বেও মুক্তি হইতে পারে; যদি 
কোন শাস্ত্রে বা জ্ঞানিগণের অনুভবে স্বীয় অঙ্গদলন বা ছেদন 

সর্বাত্বদর্শনের ন্যায় স্বাতবতব্বদর্শনের উপযোগী বলিয়! প্রসি 


এই চিৎ্ যে পর্্স্ত অবোধাত্থা অর্থাত অজ্ঞীনাচ্ছন্ন৷ (১) থাকেন, 
সে পর্ধ্ত্ত এ “চি” স্বপ্রকাশিত বুদ্ধ্যাদি কোটিতে প্রবেশ করত. ঈদ 
্বয়ং স্পন্নরূপিনী হইয়া বাহ্‌ বিষয়ের উপর স্পন্দিত হন, তাহা. 
তেই দেই চিতরপের বিভ্রম দর্শন ঘটে। 


তায় স্পন্দন* অস্পন্দরূপ দশাক্রম কোথাম্ম গমন করে, আহার: 7 
স্থিরতা নাই অর্থত্ তাহা বাধিত হইয়া অন্তহিত হয়। অন্তর্থানের স্তর 
কথা ত দূরে থাকুক, বাস্তব্ক বিচার করিলে এ প্রশান্তস্বরপ সর 
চিতপ্রদীপের শ্বভাবততঃ স্পন্দন অস্পন্দনের কথা মাত্রই নই। শর 
স্পন্রহীন অের্থাৎ আত্যস্তিক চেষ্টারহিত) প্রাণবায়ুর ধে রূপ সংও 
নহে, অনৎও নহে এবং মধ্যবস্তাীও নহে অর্থাৎ আনির্বচনীয়ও: | 
নহে তাহাই অজ্ঞানস্পন্রবিবর্জিত চিত্ততত্বেরে মোক্ষনামক রূপ 3 


চিতস্বরপের ব্রহ্মাকার ধারণ করে তখন এ চিৎস্পন্দ বন্ধনেরও. 
নিমিত্ত নহে এবং মোক্ষেরও নিমিত্ত হয় না, কেবল আত্মম্বদপে - 
বর্তমান থাকে 'মাত্র। আর এ চিৎ্স্বরূপ যদি বার্থ চিত্তাকার-. 
্বরূপের ধারণ ও তাহার পরিত্যাগ কিছুই না হয়, তাহ] হইলে 
বন্ধন 'মোক্ষ ইহার নামও থাকে না। মোক ইউক ইত্যাকার 
বোধও অন্তঃপূর্ণতার হানি করে এবং মোক্ষ না হউক, অথবাণ্ী 
স্ন্নবিক্ষেপশৃষ্ঠ চিদাত্বক না হউক, এরূপ ইচ্ছাও বন্ধের হেতু: ? 
জানিবে; অতএব যাহা অদংবেদন অথাৎ কিছুরই জ্ঞানাভাব, 
যাহাতে আভাঙ জড়তার সম্পর্ক মান্র নাই, যাহ! পরমপদ বলিয়া 
(শ্রতিতে) কথিত, যাহ! চিৎ পদার্থের একমাত্র স্বরূপ ও সংস্থান, - 
যাহা চেত্যোনুখস্বরূপ. নহে সেই জ্ঞানাভাবই (অসংব্দনই ) 
পরম শ্রেয়দ্কর জানিবে। যাহা সেই মহাঁচিৎস্বরূপের সম্ব্শব্বার্থ 
সবরূপম্পন্দ, তাহাই বন্ধন-মোক্ষের উপযোগী, দেখিলে বিচারপূর্বর্বক 
উহ আর থাকে না। বিচারপুর্রবক দেখিলে এঁ অইংভাব নিরাশ্রয় 
হইয়া বিনষ্ট হয়, তখন কে কাহার কি বন্ধন করিবে, আর কেই'ব! 
মুক্ত করিবে, -বল। ' এ সম্বপ্পত্যাগের ইহাই: উপায়. যে, যদি. 
বিবেকের আশ্রয় লইয়া টি সগ্ধলে ৪ আশার সস, ইহা 





তেছে, অ আঘাতকারীর ভ্রান্তি জানিয়াও যেমন. অপর জ্ঞানী র্যক্তি 
কেবল তাহার -অনুরৌধ রক্ষার :মানসেই আকাশে লগুড়াঘাত 
করে, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা' যেরূপ বৃথা, কেবল অনুরোধ 'রক্ষাই 
মাত্র, তদ্রূপ অনুরোধে ভোগ করা -বৃথা. চেষ্টাই জানিবে; উহা 
বাস্তবিক.ভোগ হয় না। আর যদি-বল“অনুরোধে আকাশে লগুড়া-: 
ঘ্বাত করিলে:ব৷ ভোগ করিলেও “আমি. করিতেছি”; এই: ভ্রান্তি- 
জ্ঞান হইয্বা পূর্বোক্ত সর্ধাতরূপা বুদ্ধির কৃত্রিমতা হইবার সম্তারনা, 
অতএব কি বরিয়া তাহ! জীবনুক্তির লক্ষগ, হইতে পারে,৮. তোমার 
আশঙ্কা সত্য বটে; কিন্ত কৃত্রিম বুদ্ধিও জীবনুক্তির সাধন। দেখ, 


| ০) পৰিল কির বুদ্ধ)” ইহু হর রত » আছে তাহা ৩৩... 
শোকের আর যদি বল ইত্যাদি তহাও লক্ষণ হুইবে, ইহার: . 
পরিবর্তে মর্থান্তর ৷ তাহ।তে 'বিনাক্ৃত্রিময স্থলে বিনা হবৃত্রিময়া 
এই ৃপ্ত অকারের যোদ্রনা আবগ্তক। : 'আত্মন্বরূপ আবির্ভাব, 
বিষয়ে 'অকৃত্তিম অখণ্ড ব্রহ্মাকার বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত স্বীয়: অর 
চ্ছেদনাদি কোটি কোটি সাহদ্ক কার্যেও পিদ্ধিরূযৌগ ভাভ. 
হয়না। এ ব্যাখ্যায়, অকলার, যোজনা অবস্তক ও ইহা 1 গম 

 জর্ববস্ম্মত বলিয়া বোধ হয়। | 






বোধের উদয় হইলে এ চিৎস্বরূপের নিবাত নিক্ষম্প দীপের: সত 


নির্ববণ-প্রকরণ-পূর্ববভাগ। 


নহে; ইত্যাদি বিভাগ পরিহার করিতে পারিলেই সঙ্কল্প উদ্দিত 
হইয়াও বাহিরে কোন ক্রিয়া! করিতে না পারায় ব্যর্থ হইয়৷ নষ্ট 
হয়। অতএব সেই সন্ধল্সই অসঙ্থল্প, তাহাই স্পন্বশূন্ঠ সকল, অর্থাৎ 
তাহা হইলে সমস্ত অবারিত হইল, সমস্তই অসপ্বল্প এবং সমস্তই 
অম্পন্দ হইয়া যায়। এ চিত্তত্বকরভূক স্পন্দের ও স্পন্দময় বানুর 
. ক্ষয় সাধিত হইলে একযাত্র নিঃস্পন্দ চিদৃঘনই অবশেষে বর্তমান 
' থাকে । সংসারও এ স্পন্দাদিময়, সুতরাং স্পন্দাদদির ক্ষয্বের সহিত 
তাহার্ও ক্ষয় হয়, আর তখন সংসার থাকে না। চিৎস্পন্দ 
চিৎস্বরূপেরই তেজঃপ্রকাশই মাত্র, ইহা বুঝিতে পারিলে চিদ্‌- 
'ব্যতিরিক্ত আর কিছুই থাকে না। ইহাতেও সংসারনিবৃত্তি 
ঘটে। ধাহারা তত্বজ্ঞানী জীবনুক্ত, তাহাদের এই দৃষ্ঠ-জগৎকে 
স্বপ্ন বলিয়! পরমা হয়; অতএব তীহারা এই দৃগ্তময় দীর্ঘ-ন্বপ্লে 
আর অন্ত ক্ষুদ্র স্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মচঞ্চলতাদি ভ্রমরূপ মোহাতি- 
ভূত হন না, তহারা বুঝিতে পারেন, এ সমস্ত আত্মনংবিদেরই 
বর্গ। যাহাতে এই নিখিল জগদাকারের উপলব্ধি বাধিত হইয়াও 
. বলপুক্বক, নিরন্তর আনন্দপ্রদ বলিয়া সুন্দর-ন্বরূপে উৎপন্ন হয় এবং 
যাহ।তে এ পুর্ধোক্ত সকল সংবিত্তির (জ্ঞানের ) সত্তা ও স্থিতিরও 
উদয় হইগ্া থাকে, আবার যাহাতেই প্র সকল সংচিত্তিরূপ অখিল 
কল্পনাকার পন্কও বিগ'লত হয়, সেই প্রত্যগাত্মন্বরূপকে উক্তপ্রকার 
বিচারপুর্বৃক ধ্যানে অবলোকন কর । ৩৪-__৪৮। 


একোনযষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥ 





বষ্টিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_সেই সকলের আদি চিদৃঘন পরমপদ 
পরতন্ত অর্থাত ব্রহ্মতত্ব এই ভাবেই বিরাজমান জানিবে। মহারূপ 
বরহ্ধা বিণ হর পর্য্যন্ত সকলেই তনিষ্ঠ হইয়৷ অবস্থিতি করিতে 
ছেন। সুতরাং এই মানুষাদি হর পধ্যস্ত সকলেরই যে বিভৃতির 
উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা সেই চিদ্ঘন ব্রহ্মতত্তে প্রতিঠিত বলিযাই 
জানিবে। যেরূপ মন্ত্যানন্দ-হ্ুখে পরিতুষ্ট থাকেন, 
তদ্রূপ ত্রহ্ষপধ্যন্ত সকলেই সেই ব্রন্মের বিভূতিলাভ করিয়াই 
শরত্যুক্ত আনন্দোৎকর্ধে প্রকাশিত হইয়৷ থাকেন এবং তন্নিষ্ 
হইয়াই লোকে, ত্বর্গে বিমানবিহারী দ্েব্গণের তায় আকাশে 
গমনাদি ক্রিয়া দ্বারা পরম আনন্দ অনুভব 'করেন। সেই ব্রহ্মকে 
লাভ করিতে পারিলে মৃত্যু ও শোকের ঝুীভূত হইতে হয় না, 
তাহাকে পাইলে জীবের আর প্রাণধারণ নিম্জ্ঞ লি 
দ্বারা পীড়িত হইয়! জীবন ধারণের জন্ কষ্ট পাইতে হয় না এবং 
'মায়াবন্ধনেও রুদ্ধ হইতে হয় না। সাধারণ জীবও যদি সেই 
অপার পরমাকাশরূপীর সন্তাসামান্তরূপ্তত্ব ক্ষণকালও ভাবিতে 
পারে, তাহা হইলে সে মুক্তমনা মুনি হইতে. পারে। এবং 
নিখিল সংসারকর্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাকে “কেন এ কর্ম 
করিলাম” বলিয়া অনুতাপ করিতে হয় ন!। রাম বলিলেন/_ 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত আদি দ্বৈতভাব যাহাতে ক্ষয় পাই- 
যাছে, সেই নির্বিশেষদ্বরপে আভাতপুর্ণ চিন্মা্রই স্তাসামান্ত 
টি কি মন আদি সকল বিশেষবিশিষ্ট সর্বময় ঈশ্বরই 
'অন্তাসামান্ত বলিয়া উপদেশ দিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ৪__৬। 
বে ব্রহ্ম সর্বদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভোজন, পান গমন ও অন্তরে 











৪৮৫ 


জাগ্রতং্প্রস্ষ্টিকালে গ্রহণ করিতেছেন এবং যে ব্রঙ্গ হুষুপ্তি ও 
প্রলয় হনন করিতেছেন, যে ত্রহ্গ তুরীয় অবস্থায় সবিংসংবেদ্য- 
বিবর্তিত (অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞেয় ভিন্ন) স্বরূপে বিরাজমান, সেই 
্রহ্ধই সর্বব্যাপী আদ্যন্তরহিত সদা সর্বত্র বর্তমান হইলেও 
তত্বজ্ঞানমাত্র লত্য। এবং তিনিই সন্তাদামান্তরূপে নিখিল বস্তুতে 
অধিষ্টান করত অখিল বস্ততন্ব: হইয়া বিরাজ করিতেছেন। 
তিনিই আকাশে আকাশত্ব শবে শবত্, স্পর্শে স্পর্শ, তৃগিকিস়ে 
ত্বক্ত্ব ও রসে রসতৃরূপে বিরাঞ্যান। তিনিই রসনেক্জিয়ন্বরূপে 
রসনায় এবং রূপত্বরূপে রূপে দৃষ্ট হন। তিনিই দুগিন্জি়- 
স্বরূপে নেত্রে ও ভ্রাণেন্িয়রূপে ন।সিকায় বর্তমান। তিনিই গন্ধের 
গন্ধতব, কায়ের কাধত্ব, ভূমির ভূমিতু, জলের জলত্ব, বায়ুর বায়ু, 


তেজের তেজত্ব ও বুদ্ধির বুদ্ধিতবূপে বিরাজ করিতেছেন। হার 7. 


মনস্তারপে মনে, অহস্কারতারূপে অহঙ্কারে, সর্থবিভ্ভি অর্থাৎ বুদ্ধিতা- 
স্বরূপে সংবিদে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ও চিত্তে চিত্ততারূপে অধিষ্টান। 
৭_-১৩। তিনি বুক্ষে বৃক্ষত্রূপে, পটে পটতৃরূপে, ঘটে ঘটতৃরূপে 

ও বটবৃক্ষে বটত্বরূপে বর্তমান তিনিই স্থাবরের স্থাবরত্ব, জ্গমের 
জঙ্গমত্ব্, পাষাণের পাষাণত্ব ও চেতনের অর্থাৎ চতুর্বিধ প্রাণীর 
চেতনত্ব। তিনিই অমরের অমরতু, নরের ন্রত্ব, তিথ্যগ্জাতির 
তির্ধ্যকৃত্‌ অর্থাৎ পশুত্ব, ক্রিমিকীটাদির ক্রিমিত্ব। তীহার যুগ্রসবৎ- 
সরাদিতেদরূপে কালক্রমে কালত্বূপে অস্থিতি এবং বাতুতে 
খতুত্বরূপে, ক্রেটি ক্ষণ ও নিমেষাদিতে তৎস্বরূপে অর্থাৎ ক্রুচিত্বাদি 
রূপে সেই বিভুর স্থিতি জানিবে। তিনিই শুর্ুবর্ণে শুরুতা এবং 
তিনিই কৃষ্তবর্ণে কৃষ্ণতা, ও ক্রিয়ার স্পন্দ ও নিয়তির নিয়ম 
নিয়তিত্। সেই পরমেশ্বরই স্থিতিতে স্থিতিরূপে, নাশে নাশরূপে 
ও উত্পিতে উৎপত্িরূপ বিরাজকরিতেছেন। তিনিই বাল্য- 
কালে বাল্যভাবে, যৌবনে যুবভাবে, জরায় জরভাবে ও মৃত্যু- 


সময়ে নৃত্যুবূপে অর্থাঞথ মৃত্যুর স্ৃত্যুত্ব হইয়া ব্যাপিত আছেন। 
১৪--২০। কৌন পদার্থ ই সেই পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন ব! বিরহিত” 


নহে, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ শীকরাদির সহিত জলের কোন ভেদ 
নাই, তরন্বশীকরাদি সমস্তই মেই জলসামান্ত। তদ্রপ সেই 
পরমেশ্বরই সকল পদার্থ, তাহা হইতে পদার্থের কোন ভেদ নাই । 
এই সকল নানাতৃবৈচিত্র্য মিথ্য।. শিশু যেমন মিথ্যা ব্তোলের 
কল্পন৷ করে, সেই সত্যপ্বরূপই আত্মচি২সবভাবে এই মিথ্যাকল্পনার 
সৃষ্টি করিয়াছেন। হে মহাত্মন্! সেই সর্বব্যাপী নিরপ্ীন অহং- 
স্বরূপ-কর্তৃকই এই জগৎকল্পনার বিধান, এ অহৎঘ্বরূপ-কর্তৃকই 
এই বিশ্ব-স্ংসার বিবিধ বিলাসে পরিব্যাপ্ত রহিরাছেন। যাহ! কিছু 
দেখিতে, সকলই অহংস্বরূপের বিভূতি, অহৎ ব্যতিরিক্ত অন্ত 
কিছুই নাই; 
সুখে অবস্থান কর। ২১--২৪। 


ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥৬০ ॥ 


একবন্টিতম অর্গ | 
রাম. কছিলেন,_এই গৃহ নগরমণুলাদি সমস্ত জগৎ নেই 
দ্ধের স্বপ্রদদশ ভ্রান্তিকল্পিত বিভৃতিমাত্র; অতএব অসনসয় অর্থনি 


মিথ্যামাত্র অস্তিতৃবিহীন। ইহা অম্মৎসদৃশ মত্ত্যের স্ঠায় দেহপরি- 
রহারী ্রহ্মাদিরই দৃষ্টিতে ব! কেন এই জগৎ স্বপনবৎ ভ্ান্তিমাত্র 





এইরপ স্থির করত শীস্তমতি হইয়া শ্বীর মহিমায় 
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প্রতীতি হয়, আর আমাদের ৃষ্টিতেই বাঁকেন স্বপ্রতুল্য বোধ না 


হইয়া সত্য বলিয়! দৃঢ়তর প্রত্যয় হইয়া থাকে? আমাদেরই যে 
দীর্ঘকাল অনুবৃত্তি দেখিয়া সত্যতপ্রতীতি হইবার -সম্তভব, ইহাও 
হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্গাদি মর্ত্য অপেক্ষা দীর্ঘামুঃ 'তীহাদেরই 
অধিকতর সত্যত৷ প্রতীতিতে দৃঢ়তা, সম্ভব; অতএব হে মুনিবর ! 
ইহার কারণ কি বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, দেখ, যে অনুরুত্তি 
অর্থাৎ সংস্কারপরম্পরা অবাধে চলিয়। আসিতেছে, তাহাই 


সত্য দৃঢ়তার প্রতি হেতু, আর যাহার মধ্যে প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে ! 


তাহা নহে। যখন এ পদ্বযোনি প্রজাপতি ত্র্ধা পুর্ধ্বে উপাসকা- 
বস্থায় ছিলেন, তখন তাহার তত্বজ্ঞানের উদয় না হওয়ায় তদীয় 
আত্মকৃত পূর্বতন সৃষ্টি আমাদিগের অনুভূত হষ্টির স্তায় সমস্ত 
প্রাণিবূপ জীবপ্রতিভাসাত্মা সত্যরূপে প্রতীত হইত; এখন 


[... ' তাহার তত্রজ্ঞানপ্রকাঁশে আর তাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় না। 


যে পর্যযত্ত অজ্ঞান, সে পর্যযস্তই চিতি সর্বব্যাপিনী বলিয়! সকলই 
জীবাত্মক হয় এবং সর্বত্রই সংসার সত্যত্বরূপে প্রতিভাত হয়। 
এ সংসার সম্যক্‌ দর্শনবিরোধি অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন ; সম্যক 
দর্শন ঘটিলে উহার নাশ ঘটে। অর্থাৎ উহার অস্তিত্বের লোগ 
হইয়! মিথ্যান্বরূপে পরিণত হয় । ১_-৪। অতএব পদ্ুযোনি 
প্রজাপতির যে এই প্রপঞ্চগ্রতিভাম তদীয় তত্রজ্ঞানে বাধিত হইয়া 
সবপ্স্ববূপ ক্ষণনশ্বররূপে উপস্থিত হয়, তাহ? অজ্ঞ অস্মদাতিতে 
অহংতাপ্রতীতির সহিত মিলিত হুইয়া দৃঢ় হইয়া গড়ে অর্থাৎ 

এই জীবকুলকে সত্য ভাবিয়াই স্বপ্নবৎ অস্তিতৃবিহীন অমস্ত 
প্রপঞ্চ প্রকাশ করিষ্বাও তাহাতে তাহার .সত্যতাপ্রতীতি বদ্ধমূল 


হপ়্। প্রজাপতিগণও যে স্বকল্গিত প্রপঞ্চের তত্ববোধে ক্ষিপ্র- 


বিনাশিতা বুঝিতে পারেন ন!, তাহার প্রতি ভোজবকারুষ্টই কারণ 
অর্থাত অনৃষ্টই। সেই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। দেখ, যেমন নিদ্রিত 
ব্যক্তি স্বপ্নভোগপ্র্ কর্মকর্তৃক প্রতিরুদ্ধশক্তি হইয়াই ্বপ্দষ্ট 
বস্তর অলীকতা ও আশু তদ্বিনাশিত। উপলব্ধি করিতে পারে না) 
তন্রপ সমপ্ঠতবপ্রশ্বরূপ এই জগতেও প্রজাপতিগণের নশ্বরতাজ্ঞানে 
প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইয়া থাকে ।. (সেই প্রতিবন্ধক ও পূর্ব্বোক্ত 
অদৃষ্ট জানিবে)। হে রাম! যেমন সাধারণ হুপ্ব্যক্তির স্বপ্নে 
যাহা প্রতিভাস হয়, তাহা অন্মদাদি সর্বাজীব জগৎস্বরূপেই 
হুইয়া থাকে, (অর্থ স্বপ্নে জীব ও জগৎ প্রতীতি হয়) এবং 
তাহার আদি-অন্তবর্জিত- প্রবাহ চলিতে থাকে; ব্রঙ্গারও যাহ! 
স্বপ্নে প্রতিভাস বলিলাম, তাহাও এই জীব. জগৎস্বরূপেই প্রতিভাস 


 জানিবে এবং তাহার প্রবাহ অনাদি, ও অনন্ত. দেখ, বীজ 


হইতে বৃক্ষ হইয়। তাহা হইতে ফল ও তাহা | হইতেই বীজ হইয়া 
ক্রমাগত বীজ ফল হইতেছে, এইরূপে বীজই যেরূপ ভক্ঞন্ত বৃক্ষের 
ফলরূপে পরিণত ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে, তদ্রপ এই স্বপ্ন পুরুষ 
হইতেই স্বপ্নপুরুষ হইতেছে, যে দরষ্টাসবপে পুকুষাকৃতি দেখিতেছে, 
পর ভ্টা দৃশ্ত উভয়ই স্বপ্ন; কেহই 51 
সত্যতা নাই, তৎকর্তৃক সাধিত অসত্যই হইবে । স্বৃতরাৎ জন্াস্তর 
্বর্ণনরকা্দি অর্থক্রিয়াসাধনে অমর্থ হইলেও এ সমস্ত অসত্যে 
সত্যত| ভাবনা স্গত নহে । ' অতএব এই সমস্ত স্বপ্রপুরুষসধিত 
প্রপঞ্চে দৃঢ়তর সত্যত৷ প্রতীতি থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে 
অর্থাৎ ত্য বলয় জ্ঞান থাকিলেও এ সমস্ত যে কিছুই লে, ইহা 
ধারণা করিয়া! সকল প্রপঞ্চই. পরিহার করিবে, অর্থাৎ কিছুই 
কিছুই নহে, ইহা! স্থির ধারণা করিবে। আরও দেখ, ধেমন অস্ম- 


। 





[বিচিত্র বিচিত্র বন্ত দৃষ্ট হইতেছে, ভ্রমবশতঃ অসন্তভবও সম্ভবপর 


এ পাপা পাপ পপ পাপা সাপ ীসশীশাশীশীশী পাট? 


দার সাধারণের স্বপ্ধে যাহা হুষ্টি-আদির প্রতিভাস হয়, তাহা ত 






সত্য বলিয়াই বোধ হয্ব এব তাহাতে তৎকালে দৃঢ় প্রত্যয় জমে, সি হউ 
কিছুতেই তখন তাহা! মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপই এই কি চিত 
জগৎপ্রপঞ্চে সত্যতাবুদ্ধি জানিবে, বাস্তবিক ইহা প্র স্বপ্নের স্যার “দু ঘতে 
মিথ্য| মাত্র। আর এই যে বর্ধাকালীন জলপ্রবাহের সায় বৃদ্ধি- আস 
প্রাপ্ত প্রজাপতিস্থষ্টির দীর্ঘক!লস্থাস্রিতা, বাস্তবিক তাহাও অস্মত এ বিল 
দাদির স্বপ্নের স্তায় নিমেষমাত্রে উত্পম জানিবে।- অতএব ব্রহ্ধা এর যে 
নিমেষমাত্রেই কক্সদিকল্পনা করিয়া থাকেন এবং যেমন উকি আর আ 





নামক সামান্য স্বপরমাত্রে প্রজাপতির দীর্ঘপ্রপঞ্চত প্রত্যয় বর্তমান, ঝর দ্র 
মেইরূপ আমাদিগেরও প্রত্যেকের - স্বপ্নে 'দীর্ঘপ্রপঞ্চতার প্রতীতি এ 
হইয়া থাকে। জল যেন ভ্রবত্বপ্রযুক্তই আবর্তবিবর্তীদি আকারে এ প্র 
প্রকাশ পায়, তদ্রপ এই স্ষ্টিপরম্পরাদি দৃশ্টের যাহা প্রকাশ, ক্র তা 
হ! সেই চিত্তত্বের অস্তিত্ব প্রযুক্তই জানিবে এবৎ সেই চিত: 
জ্ঞানেই ইহার মিথ্যাতৃও উপলব্ধি হইয়। থাকে । অতএব যখন 
এই সষ্টি-লক্ষী ্বপ্ত্বরূপই হইল, বাস্তবিক ইহার সত্যতা নাই, 
তখন স্থপ্টি-আদিসমব্তে প্রাজাপত্য পদ বিলীনই জানিবে, অর্থাৎ 
ইহা যে অত্যন্ত অসং, তাহা সম্ভবপরই কটে এবং বেদে যাহা! 
কথিত আছে যে, “ইহার নিরোধও নাই, উত্পত্তিও নাই, মুক্তিও.' 
নহে, মুমুক্ষুও নহে ও ইহারও নিরোধ নাই, ইহাই পরমার্থ সার”? 
ইত্যাদিও সম্ভবপর । অতএব যাহা যেরূপে ও যাদৃশ দৃষ্ট হয়, | 
তাহ] সেই ভাবেই বর্তমান, ইহাই স্বগ্রবিশ্রীমের রীতি, এ বিষয়ে | 
ইহা ;অসত স্বপ্নবৎ মিথ্যা হইয়াও কি করিয়া! ব্যবহারযোগ্য | 
হইয়াছে, এ সকল প্রশ্ন বা ঝাদানুবাদ কর! নিশ্রায়োজন। আরও 
দেখ, অজ্ঞানের অথটনকারিণী শক্তি আছে; কারণ ভমে এ 
যাহ! হয় না, তাহা জগতেই নাই, ভ্রমবশতঃই এই ত্রিজগতে 
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হইয়। থাকে; দেখ, জলমধ্যেও অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, আহার 
দৃষ্টান্ত দেখ সমুদ্রে বাড়বানল। ৯--১৭। শুন্ঠেও নগর দুষ্ট হইয়া 
থাকে, তাহার উদাহরণ এ সমস্ত বিমানচারিদেবতাদির স্বর্গাদি 
লোক । শিলাতেও পদ্ের উত্তব হইয়া থাকে, তাঁহার উজ্ভবল, | : 
নিদর্শন শী দেখ, মৃভিকাসম্পর্বশুন্ত হিমালয় (আদি) পর্বতেও |]! 
বৃ্ষরাঞ্জি ৷ একস্থলেই সকল পুণ্যফ্ললন্বরূপ অভিলফিত বস্ত, ব্য 
হার যোগ্যদ্রব্য এবং পুর্সসকল (পুষ্পশ্রেণীতে পাঠীন্তরে ) 
বিরাজমান, কল্পতরুই আহার প্রমাণ। শিলাও বৃক্ষের শ্তায় ফলদান, 
করে, চিন্তামণিই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টাত্ত। শিলার মধ্যেও 
প্রাণিগণের অবস্থিতি; দেখ, শিলার মধ্যেও" ভেক আবস্থিতি 
করে। প্রস্তর হইতেও জল নির্গত হয়, চক্দরকান্তমণিই তাহার 
উদ্দাহরণ। নিমেষমাত্রেই ঘট পট হইয়া যায়, স্বপ্জ্ঞানেই তাহার 
প্রমান দেখিতে পাওয়া যায়। অসত্যেরও অত্যজ্জান হয়, দেখ, 
লোকে স্বপ্ধে নিজ মরণ নিজেই অনুভব করিতে থাকে। আকাশে 
অকম্মাৎ জলের অবস্থিতি দেখা! যায়, -ভূতগণের অন্তরস্থ জলই | 
নিবর্শন। ব্তীনের (টাদোয়নার )ন্তায় আকাশে জল অবস্থান 
করে, সরণী গল্গাই তাহার উদাহরণ। স্থুলশিলাও উভ ভীন হয়, 
পক্ষধারী পর্বতগণই তাহার প্রমাপক। শিলার মধ্য' হইতে যাহা 
ইচ্ছা তাহা পাওয়া যায়, চিন্তামণিতেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। : 
১৮--২৩। যাহ। চিন্তা করিবে, তাহাই উত্পন্ন হইবে, সুরোদ্যানে | 
কল্পতরুমুমীপেই তহার দৃষ্টান্ত । : আবার হে রাঘব ! চিন্তা করিলে : 
উৎপন্ন হইবে না যেমন দেখ মোক্ষাদি, (তুমি, মোক্ষ উৎপন্ন 


৪ 


৬ 








 নির্ববাণ-প্রকরণ-পুরব্বভাগ। 


হউক, ব্রহ্ম বিনষ্ট অর্থাৎ অলীক) হউক, এই নিখিল প্রপঞ্চ সত্য 


হউক, নিয়তির লোপ হউক,/বেদ অপ্রমাণ হউক, ইহা! নিধস্তর | 


চিন্তা. কর, তথাপি তাহার ফল হইবে না)। অচেতনও কাঁধ্য করে, 
ন্ত্রের পুরুষ দেখিলেই তাহা! বুঝিবে। এইরূপ এব অন্টান্তও 
অমস্তব বিচিত্র সংঘটন শন্বর (ইন্দ্রজল ) গন্বর্ব্ববিদ্যাি মায়া 
বিলাসের দ্বারাও দুষ্ট. হইস্কা থাকে । দেশজ ( অর্থাৎ দুরত্াদিতে 
যে চজের প্রাদেশিক হাদি দৃষ্ট হয়) কালজ (অর্থাৎ ওঁ২পাতিক 
আকাশস্থ কবন্ধাদ) ক্রিয়া € অর্গাৎ মন্্প্রয়োগাদিসন্ূত ) 
দ্রব্জ ( অর্থাৎ ওষ্ধাদিজনিত) বত্বজ. (অর্থাৎ বৃত্বের অসাধারণ 
শক্তি হইতে প্রকাশমান) সঞ্চরণীয়জ (অর্থাৎ গিশ!চাবেশ 


প্রস্ততি দ্বারা "যে অনন্ত বিচিত্র বিচিত্র আবশ্তবিভ্রম দৃষ্ট হয়» 


তাহাই গন্ধবর্বজনত এবং সে সমস্ত বোধ হয় যেন সত্য হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । অসম্ভব ও জন্তণ হইয়াছে; দেখ, এই বিশ্ব 

রহ্গাণ্ডের নাণ অসম্গব হইলেও অবশ্যস্তাবী বোধ হইয়া সম্ভব 
হইতেছে, আর সম্ভবপরও এই জগৎস্ষ্ট্যাদিরপ স্বপ্রবিভ্রমের 
. গ্রুলয়ে ও তত্বত্খনে অসম্ভব প্রতীত হওয়া তৎপ্বরপেরও নিবৃতি 
হইতেছে। ব্রহ্মত্বরূপে দেখিলে অসত্য কিছুই নাই আর জগৎ* 
স্বরূপে দেখিলে সত্য কিছুই নাই। অতএব এই স্বসটিস্প্ে সর্ত্র। 
সকলই সম্ভব ও দকলই দেখিয়া থাকে, সকলের দ্বারাই হই- 

তেছে। স্বপ্রে বুদ্ধিমগ্ন হইলে যেমন সকল ্বপ্নদৃষ্টই স্থির বলিয়া 
বোধ হয়, এই স্ৃষ্টি্বপ্নে যাহার বুদ্ধি মগ্ণ, দেও সমস্ত স্থির যথার্থ- 
স্বরূপে দেখিয়া থাকে। জীব ভ্রমের ভমাক্রান্ত হইতেছে, স্প্রের 
পৰ স্বপ্ে অভিভূত হইতেছে এবং তাহাতেই স্থিরপ্রত্যয় অব- 
লম্বন করিতেছে, এইরূপেই জীব বিমুগ্ধ অবস্থায় বর্তমান জানিবে। 
যেমন মুগ্ধমূগ গর্ভমধ্যে পতনরূপ স্বীয় দোষনিবন্ধনই এক গর্ত 
হইতে অন্ত গর্ভে পতিত হয় তন্রপ এই সংসারগর্তে 
পাতন্সাধন বিষয়রাগাদিমোহে আচ্ছন্ন জীবকুলও পাত্ময় 
বলিয়। সমান ( অর্থ, মুগের গর্তে যেরূপ পতন হয়, জীবের 
এই সংসার-গর্তে বা দেহরূপ গর্ভেও তদ্রপ আত্মপতন হইয়! 
থাকে); অতএব একধন্্ীক্রাস্ত দেহাঁদিবিববে প্রবেশভ্রমন্ূপ 

মোহে আচ্ছনন হইতেছে ও হইয়া থাকে। ২৪---৩১। 


একস সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১॥ 





বা রগ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন হি রাখব! এ বিষয়ে তোমাকে এক 
উদাহরণ পূর্বক পুরাবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ; যাহা কোন এক 
মন্নশালী ভিক্ষুর ঘটিয়াছিল। কোন এক শমদ্মবৈরাগ্যাদি- 
সম্পন্ন পরিব্রাজক ছিলেন, তিনি সর্বদাই সমাধি অভ্যাস করিতেন 
এবং নিয়তকাল স্বকীয় আশ্রমোচিত শ্রবণাদদি ব্যবহারপ্রসঙ্গেই 
সমস্ত দিন যাপন করিতেন। সমাধির (১) অভ্যাসবশে তদীয় 
চিন্ত বিশুদ্ধ হইয়া পুর্ব্রবাঁসনাত্যাগক্ষম হয়; এবং জল যেরূপ 
তরন্গাকার ধাণে করে, তৎকালে তদীয় সেই বিশুদ্ধ চিত্ত 
যাহার চিন্তা করিত, শীঘ্রই ত্ভাব রি হইত। অর্থাৎ 


| নং চিত্তের ধ্যেয বন্তর আকারে দৃঁঢ়ত। অবলম্বনপুরব্ক 
তদাকীরাকারিতা ও ুর্ববরূপ শুষ্ঠতাসম্পাদ্নই সমাধি।' 


১৮৭ 


ত্দাীকারে পরিণত হইত। 
একাগ্রচিত্তে স্বাসনে আমীন হইয়া! স্বীয় ক্রিয়াক্রম চিন্ত। 
করিতে লাগিলেন। চিন্ত। করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাহার 
মনো স্বতই এই প্রতিত৷ প্রকাশ পায় যে, “আমিই লীলাক্রমে 
শান্্রজ্ঞানহীন সামান্ত ব্যক্তিদের কা্যান্ুষরণ ভাবন৷ করিয়া থাকি” 
এই প্রকার চিন্তানম্তর তাহার অন্তঃকরণ জলের আবর্তন করিলে 
পুর্ব্ব প্রবাহস্পন্দন ও স্থিরতা পরিত্যাগ করিষা জল যেমন 
আকারান্তর অর্থাৎ আবর্তত্বরপ ধারণ করে, তদ্রূপ পামর 
পুরুষান্তররূপ ধারণ করিল। তখন নিজ বাসনানুসারে আমি 
জীব্ট হইলাম, এইরূপ চিন্তায় জীবট নাম ধারণ করত তদীয় 
চিন্তরূগী নর কাকতালীয়বৎ অবস্থিতি করিতে লাগিল । ১-৭। 
সেই জীবটরূগী সেই ন্বপ্নকল্সিত পুরুষণড স্বপ্রযোগে এক নগর 


মত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই নগরে অবস্থিতি করত মনের সুখে 
পানীয়পানে মত্ত হইয়া! গাটুনিদ্রায় অভিভূত থাকিলেন। মন্‌ 
যেমন এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, তাহার স্ায় সেই 
পুরুষ স্বপ্নে নিজের বেদাদিপাঠে ও সংকর্মানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট 
বিপ্রতাব দেখিতে পাইলেন অর্থাৎ স্বপ্নে বিপ্রত্ব লাভ 
করিলেন। কোন দিন সেই দ্বিজশ্রে্ঠ দৈনিক পুজাহিচকাদি 
কার্ধযানুষ্ঠানে পরিশ্রান্ত হইয়া আত্মতত্বজ্ঞান ও সমস্ত ব্যবহার 
সংস্কারত্বরূপে অন্তলগানি হওয়াতে বৃক্ষবীজের অভ্যন্তরে 
যেমন ভাবী শাখাপল্লবাদি নিহিত থাকে, সেই বীজের ন্যায় অব- 
স্থিতি করিয়া নিদ্রিত হইলেন । সেই ক্রাহ্গণ স্বপ্নযোগে নিজের 
আত্ম! সামত্তরূপ ধারণ করিয়াছে দেখিলেন ; সেই সামন্ত আবার 
কোন দিন আহারাদি সমাপনান্তে গাট নিদ্রামগ্ন হইয়। দেখিলেন, 
তীহার রাজচক্রবত্তিত্ব লাভ ঘটিয়াছে। পুষ্পবেষ্টিত লতার স্যাসব 


তিনি তখন চারিদিকে বিবিধ ভোগবেিত রহিয়াছেন। দেই 
সার্বভৌম সম্রাট আবার কোন দিন হূর্্য অন্তগত হইলে, 


হুস্থচিত্তে নিদ্রিত হইলেন, তখন হাব পূর্বতন স্ত্রীতে আসক্তি- 
রূপ আচার ফলোন্ুখ হওয়ায় স্বপ্নে দেখিলেন, যেষন বৃক্ষা্ি 
কার্ষা কারণবীজে অবস্থিত থাকে, তাহার স্তাক্স স্বীয় দেহে অনিন্দ- 
নীয় সুররমণীন্বরূপ রহিয়াছে। এবং বৃক্ষান্তর্গতি রস যেমন 
মগ্তরীত্বরূপে উৎপন্ন হয়, তত্র স্বীয় আত্ম! ত সেই স্বস্ত্ী 


মুর্তিতে উদিত হুইয়াছে। পরে সেই ক্ুররমীমূর্তি রতিশ্রমে 


পরিশ্রা্ত হইয়! গাটনিদ্রার আশ্রয় করিবামাত্রই দেখিল, যেমন 
জলের জাম্যাবস্থা আবর্তীকার ধারণ করে, তদ্রপ সেই রমণীর 


মৃণীনয়ন সৌন্দর্যবাসনানিবন্ধন মৃণীরপ ধারণ হইয়াছে। মুনীর; 


অতিশষ লতাভক্ষণে লালসা ছিল; সুতরাং সেই চঞ্চলনযন! 
সূণীও কোন সময়ে গভীর নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া ত্দবস্থায় দেখিল, 


নিজ অভ্যাসানুসারে আত্মাতে ব্লীরূপ রহিয়াছে । চিত্তম্বভাব- 


নিব্ধন পণুরও স্বপ্নদর্শন হইয়! থাকে; যাহ! দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, 
চিত্ত তাহার স্মরণ করিয়া থাকে; কোন মতে চিত্তের স্মরণের 
নাশ হয় না। অতএব চিত্ত যখন দুষ্ট বাঁ শ্রুত বন্তর সংস্কার : 
ধারণ করে, তখন সংস্কার হইলে যেরূপ তাহার স্মৃতি হয়, ্বপ্ণগ 
তদ্রপ হইয়া থাকে, ইহার কোন্রূপে প্রতিবন্ধক হয় ন]। ৮--১৮। 
সেই সূদী লতাপল্পবে আমক্তিবশতঃ তৎক্ষণাৎ এক পুষ্পফল- 
পল্পবশালিনী বনদেবীদিগের বিপিনমধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ লতাগৃহের 


একদা তিনি সমাধিবিরত হইয়া 


রী 
নির্মাণ করিয়া তাহাতে পুরুবীহী কল্পনা করত সেই পুরোমধ্যে :. 
অবস্থিতি করত বিহার করিতে লাগিলেন । ভ্রমর যেমন পদ্মমধুপানে ' 





্তায় শোভমানা লতার রূপ ধারণ করিল। সেই লতা আন্ত্মস্থত 
সাক্ষিচৈতগ্ দ্বারা নিদ্রা জড়তা শুষুপ্তি অনুভব করিয়া, বীজান্তর্গত 
অক্কুর যেমন অপ্রকাশভাবে অবস্থান করে, তদ্রুপ স্বপ্ধোনুখী 
বুদ্ধি দ্বারা অন্তরে স্কুটতর / ভ্রমর কর্তৃক) আত্মচ্ছেদন দেখিতে 
পাইল । তাহাতে ভ্রমরাকারে সংস্কার উদৃবদ্ধ হওয়াতে সেই উদৃবদ্ধ- 
স্হ্থার বুদ্ধি ছার ্বপ্নযোগে তুযুপ্তঙ্থ আত্মায় ভ্রমরা কারে পরিণতি 
দেখিতে পাইল। অনন্তর সেই লতা ভ্রমরাকার ধারণ করিয়া 
বনলতাসমুহে এবং প্রছুল্প কমলিনীতে উপবিষ্ট হইয়া নায়ক যেরূপ 


' যুবতীতে আসক্ত হইয়া বিহার করে, তদ্রপ বিহার করিতে 


লাগিল। ১৯--২২। সেই ভ্রমর মুক্তালতার স্তায় শোভমান 
কল্পিত পুষ্পসনূহে বিচরণ করিতে করিতে প্রিয়া-বিষ্বাধর সদৃশ 
সুস্বাদু হুর পুষ্পমকরন্দ পান করিতে লাগিল; এব একদিন 


“. : : অত্যন্ত আসক্ত হইয়া সেই মুখালিনীর মুণাল সংলগ্র হইল। 


জড়মতি হইলেও তাহার কখন. কখন তাহাতে অতি সন্তোষ ও 
অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদা এক গজ সেই নলিনীকে 
চঞ্চল করিবার জন্ট (মদ্দিত করিবার জন্য ) আগত হয়। কারণ 
মনোহর বন্ত নষ্ট করিতে মূঢদিগের উদ্যম অধিক হইয়া রি 
এই কারণেই সেই গঞ্ছ সেই নলিনীকে মদ্দিত করে। এ ভ্রম 

পদ্বের নালের সহিত সেই গজের দত্তমধ্যে নীত হইয়া তে 


তায় পিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইয়। যায়। তদবস্থায় ভ্রমর সেই যন্তমাতঙ্গ ; 


দরশনিপ্রযুক্ত তদাকার চিন্তা কৰিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাকে মত্ত হস্তি- 
রূপে দেখিতে পাইল।- যেমন জীব শৃঙ্লাদিবন্ধন অপেক্ষা 
কঠোরতর সংসারে নিপতিত হইয়! পরাধীনতাদুঃখ অনুভব করে, 
তদ্রুপ সেই গজও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইর়া পরাধীনতার ক্লেশ ভোগ 
করিতে করিতে শুক্ষপাগরের স্ঠান্ন গভীর (হস্তিপকনির্ষ্িত ) খাতে 


নিপতিত হয়। সেই হস্তী মদবলে মত্ত হইব সর্ববদ! ইতস্ততঃ, 


সবর্পে বিচরণ. করিতে থাকে এবং রাজার প্রবল শক্রুবল নিধন 
করিয়। তাহার প্রিয় পাত্র হয়। বিবেকরূগী বায়ুর বার যেমন 
জীবোপাধি দেহাদ্যভিমান বিনষ্ট হয়, তদ্রপ সেই হস্তী একদা 
নিশাযুদধে দীর্ঘ খড়গ ও নিষ্তিংশ ( ত্রিংশৎ অঙ্গুলি অপেক্ষা “কছু 
অধিক পরিমিত খঙ্গাকার মন্ত্র ছুরিকা) ছার! ছিন্ন হইয়া পঞ্চত 
প্রাপ্ত হয়। ২৩--৩০। নিরন্তর নিজ গণ্ডে ভ্রমর সমিবেশ দেখিয়া 
আসিতেছে, সেই চির. অভ্য/সনিবন্ধনও মৃত্যুকালে গজসমূহের 


 কুস্ত হুইতে ভ্রম্রগণকে উউ্টীন, দেখিয়া তাহার শর ভরমরাভ্যাস 


জংঙ্কার উদ্বোধিত ও বদ্ধমূল হওয়ায় সেই গজ পুনরায় অলিরূপে 
পরিণত হুয়। পূর্ব্ব বাসনার অনুবৃত্তিনিবন্ধনক্রমে বনলতাদিগের 


জেবা করিয়া পুনরায় সে পন্বিনীপার্্বে উপনীত হয়। অজ্ঞানীর 
পক্ষে বাসনায় কদভ্যান করা কঠিন হইয়া! থাকে। সেই 


অলিভাবেও সে পুনরায় হস্তিপদতলে নিপতিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া 
চর্ণ ইয়া যায়, তৎকালে পার্শ্ববর্তী হংসসন্দর্শনে তুদ্বোবিত বাসনায় 
কলহৎসাকারে পরিণত হয়। সেই কলহৎস বহুকাল যোনিপরম্প- 
রায় লুঠন করিতে করিতে পঞ্চাশীতি ( পঁচাশী ) জন্ম ভ্রমণ করে, 


অনন্তর সে পুনরায় &ঁ হৎসযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্তান্ত হংসগণসহ. 


বিচরণ করিতে থাকে । পরে সেই হংস গোঠিতে রহ্ধার হংসের 
'$ণ আকারাদি বর্ণনাশ্রবণে তাহার দেই শ্রুতশব ও তদর্থ- 


৩ সমবেত ব্্ধহতসসংবিৎ অর্থাৎ, এবডুত “ত্রহ্হহংখ” ইত্যাদি 
_. বর্ণনাশ্রবণজন্য জ্ঞানে তাহার হৃদয় ( অর্থাৎ সেই. হৎসজন্ে 


সেই ভিক্ষুর মনে ) আমিও ব্রহ্মার হংস হইব, হি 


ছি ্বু পশু বন *হ 


_সংহাঁরাদির অভাব হইলেও সেই রুদ্রসন্ববধীয় জ্ঞান ও উ্ধ্যাদি 













হইলেও পূর্বববণিত ময়রের অগুরসে মযুরাকৃতির স্ঠায় ঘন 
হইল) তখন সেই -হুংসমনে সেই: চিন্তা পুনঃপুনঃ আন্দোলি 
করিয়া সংস্কার দধমদ্ধ হইলে ব্যাধিরূপ ঘুক্ষত হইয়া মৃতু 
হয়; সেই বাসনার অনুশীলনে সংস্কার বনধমূল, থাকায় পুর্ব 
ভাবনাবশে বরঙ্গার বাহন হংসম্বরূপে সমুৎপন্ন হইয্বা "সেই জঙ্গে 
ব্র্মলোকে প্রগ্াট বিবেক ব্রহ্মার উপদিষ্ট ' বিবেকবৈরাগ্য ও 
তত্তজ্ঞান/দির সাহায্যে প্রবোধসঞ্চার ও লৌকিক ভোগ্যবস্- স্্ 
নিচয়ে সারবন্া বুদ্ধিসহকারে লৌকিক দৃষ্টি বিগলিত হইলে জীব 
নুক্তি লাভ করিলেন; এইরূপ জীবদ্শাই যদি সেই হৎসরূপধারী 
ভিক্ষুর নিরতিশয় আনন্বময় মোক্ষত্বখলাভ ঘটিল, তখন দ্বিপরাদি সু 
পরিমিতি যুগের অবসানে ব্রহ্ধীর সহিত বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া 
তাহার কি অধিক লাভ হইবে কিংবা সাধিত হইবে? কারণ স্ক্রু " 
তাহার যাহা লাভ ঘটিয়াছে,। তদপ্তিরিক্ত পুরুষার্থ কিছুই ই 
নাই । ৩১__৩৭। | বব € 


দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২। 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ। | 
মুনিবর বশিষ্ঠ কহিলেন,--কোন সমর -সেই হৎস কমলাসন ও 
ব্রহ্মার 'আসন-নলিনীন।লে? ক্রীড়ালাভবলে অর্থাণ ত্রহ্মমামীপ্য | 
মুক্তিপদ প্রাপ্তিবলে ব্রহ্মার সহিত রুদ্রপুরে গমন করিয়! রুদ্রকে 4 
দেখিতে পাইলেন। তথায় দেবদেব কদ্রের জ্ঞান-যোগ শ্রশর্ধ্যাদি 
সর্কপ্তণৌৎকর্ষদর্শনে সেই হৎসের “আমিই- কদর” এই | 
তন্ময় ভাব উপস্থিত হয়। “আমিই কদ্র হইব” এই প্রকার 
তাহার বুদ্ধির স্থিরতা টড়াস্। জীবন্ত সেই হৎসের কত্বম্পৃহা | : 
ও ততাবনাভ্যাসে দেহত্যাগপুর্ব্ক ' রুদ্রশরীর ধারণ কিরূপে 1 
সম্ভব? এ আশঙ্কা মনে করিও না, যেমন আদর্শে বস্তর |] : 
গ্রতিবিন্ব প্রতিফলিত হয়, তদ্রপ রূদ্রের প্রতিবিদ্ব তদীয় দেহে : 
প্রতিবিশ্থিত হইয়াছিল (অর্থ তীহার 'সারপ্য যুক্তি হইগ্বাছিল : 
জীনিবে ), আর ইহ জন্মান্তরও নহে, কিন্তু প্রারন্ধ শেষোপনীত 
ইচ্ছায় যোশীর স্তাষ মানসদেহকল্পনা ছার পূর্ববদেহ ত্যাগমাত্র 
জানিবে। গন্ধ যেমন বায়ুর অনুগমন করে, কিংবা পুগ্প যেমন 
স্তবকাকার পরিগ্রহ করে, তাহার স্তায় ওঁ হৎস রুদ্রভূত শরীর ধারণ | ' 





. করিয়া পুর্ব্দেহ পরিত্যাগ করিল। সেই হস কোর 


মধ্যে প্রধান গাণপত্য পদবীতে আরূঢ় হইয়া সেই সেই প্রসিদ্ধ 
শিবপুরোচিত আচার অবলম্বনপূর্ববক কুদ্রভবনে যথাম্বখে বিহার 
করিতে লাগিলেন। হংসের এ সারপ্যমুক্তিতে রুদ্রধশ্ম জগৎ- 








লাভে রুদ্রসাম্য ঘটে, সুতরাং. সেই হংসরুদ্র সর্বোত্তম জ্ঞান 
ও্্বর্ষ্যবিলাসে প্রসিদ্ধ কড্রসাম্য লাভ করিয়া সেই. রু্রবুদ্ি- 
প্রভাবে স্বকীয় পুরবব-ভন্মন্বনধীয় অশেষ বৃত্তান্ত দর্শন করিতে 
লাগিলেন। মায়াি আবরণবিরহিত বিজ্ঞানবপুঃ সেই ভগবান্‌ 
কুদ্রদেব তৎকালে নিনে উপবেশনপুর্ববক স্বীয় অসংখ্য স্বপ্নকল্প 
জন্বৃত্ান্তম্মরণে বিশ্মিত হইয়া! আপনাকে উদ্দেশ করিয়া আত্ম- 
মূনে বলিতে লাগিলেন। ১.৬ । অহ! এই মায়া কি বিচিত্র! 
ইহার কি রিশ্ববিমোহিনী শক্তি! এই মাঁয়া অসত্য হইয়াও 
মরুভূমিতে ভ্রান্তিজ্ঞাত জলবৎ সত্যের সায় প্রতীরমান হইজেছে । 
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নি্ীণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ । 


এখন আমার মনে পড়িল, আমি প্রথমে পারমার্থিক স্থিতিতে:চিৎ- 
স্বরূপই ছিলাম ; পরে ওঁ মায়াবশে “আমি ব্হ হইব” এই ভাবিয়া 
চিন্তঘবরূপ লাভ করি! এ চিত্তস্বরূপ লাভেই আমার সর্গসন্থল্প- 
বৃ্ি প্রাপ্ত হই, আমার ইহাও এখন ম্মরণ হইতেছে। তাহার পর 
সেই সঙ্কল্স নিবন্ধনেই আমি- সর্বসম্পন্ন হইয়া চিদংশে সর্বজ্ঞ 
ও জড়াংশে  গগনাদিবিভাগে বিভক্ত হুইয়াছি। অনন্তর ফ্দচ্ছা- 
ক্রমে ব্যগ্রিসমষ্টি সুক্ষ স্থূল দেহে চিদদাভীস স্বরূপে প্রবেশ করিয়া 
স্থুলভূতপঞ্চকে ও হুক তন্মাত্রে- নির্মিত দেহে তাদাআ্যুসংসর্গাধ্যাস 

ও বাসনা বৈচিত্র দ্বারা চিত্রপটের স্ঠায় রঞ্জিত হইয়া জীবরূপে 
পরিণত হুই। এবং দেই জীব অনাদি কাল হইতে জন্মপরম্পরা 
অনুভব করিয়া কোন. স্থষ্টিতে স্বীয় বৈরাগ্য সমাধিনৈপুণ্য বিষয়ে 
অক্ষুমতি ভিকষুত্বরূপে:প্রাছুর্ভৃত :হই। ৭--৯। সেই ভিক্ষু 
পদ্বাসনাদি দ্বারা দেহস্থির ও হস্তপদাদি প্রাণেক্দিয় প্রভৃতির 
রোধ করিয়া আমার ইহাই ইষ্ট ও মনোহর বিবেচনাস 
থে বাহিক দেবতায় মানসপুজাদি লীলার  স্বেচ্ছান্রমে ও 
সকামভাবে স্থিরতা-সম্পাদনে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার 
অভাবব্শতঃই সেই ভিক্ষু অন্য ম্ননাদি ( ধারণার ) ভাব 
বিস্তৃত হইয়াও পরিত্যাগ করিয়া সেই সকাম বাহক 
মানসপুজাদিই নিরন্তর অনুভব করিতে লাগিল। তাহানর 
কারণ চিত্তে খন যে চমংকৃতি (অর্থাৎভাববৈচিত্র্য রূপ 
সঙ্ল্স) বদ্ধমূল হয় তাহারই 'তখন অধিক প্রীছুর্ভাব, তাহাতে 


. পুর্ব্বভাবেরও অভাব ঘটে, আর তাহার প্রভাব থাকে না। দেখ, 


ব্সস্তকালে লতা যে রসপানে হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হইয়া চমৎকার 
শোভা ধারণ করে আর নিদাঘে ষেই লতারই সেই পুর্ব্রস 
শুষ্ক হইয়! যায়, লত্তার আর সেই হরিদর্ণচম্নৎকারিতা থাকে না, 
দই বামন্তী পরিপূর্না মনোহারিনী লতা তখন শুষ্ক হইস্া জীর্ঘভীব 
ধারণ করে। বিব্রাত্যন্তরে যেমন পিগীলিকাগণ ভ্রমণ করে; সেই 
ভিন্চুও মনে মনে বাসনা: বদ্ধমূল হইঘ্! পরিণতাবস্থায় উপনীত 
হওয়ায় (৯) জীবটরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানাযোনিতে 'ভ্রমণ 
করিতে লাণিল। অনন্তর সেই জীব্ট দ্বিজের প্রতি তক্তিমান্‌ ছিল 
বলিয়া আপনাকে দ্বিজরূপপ্রাপ্ত অবলোকন করে। কারণ ভাব 
অর্থান্ যাহা উদ্ভূত আর. অভাব অর্থাৎ 'বাহা- অনুভূত এতছ্ভয়ের 
বৈপরীত্য ঘটলে. কার্ধ্যবিষয়ে বলবানেরই অর্থাৎ অভ্যালপাটবাদি 

দ্বারা যাহার বলাধিক্য, তাহারই বল. প্রকাশপূর্ব্বক -প্রাছুর্তাব'.আর 
অন্তের তিরোভাব দেখা যায়। সেই বিপ্র নিরস্তর সামন্তপ্রাপ্তি- 
কামনার চিন্তা.করিত বলিয়া সেই চিন্তাবশে সামন্ত হইল। দ্বেখ, 
বৃক্ষ যে রন আকর্ষণ করে, তাহাই. পরে ফলরূপে: পরিণত হয়। 
রাজ্যের জন্ঠ ধর্মানুষ্ঠান করাতে পরে সে সর্দ্ভৌম নৃপতি 
আনন্তর ধর্মানুষ্ঠানের সহিত কামপ্রবৃত্তির অধীন হওয়াতে সেই 
ঝাজ৷ আবার সুরবমণীজন্মপরিগ্রহ করে। “তৎপরে সেই. হুররমমনী 
অবস্থায় মৃলোচনের সৌন্দর্য লালসানিবন্ধন-রপ্রিত মৃগ্ররূপে জন্ম- 
গ্রহণ রুৰে। অহো জীবে বাসনার মোহ কেবল ছঃখেরই হেতু; 
হায়! সেই ্ী মনে মনে লতাতক্ষণে বামনা রাখায় অবশেষে 








১ টির তা গেলে পুর বাসনা অর্থাৎ 
অনাদি বাসনাও অর্থ হইতে পারে ; তাহার কারণ শাস্ত্রী বাসনার 
'শৈথিল্য হইলে সেই অনাদি ষে অনর্থ বাসনা অহারই রা 
অবশ্ঠস্তাবী এই অর্থ টাকাসদত। ঠা | 





হয়।। 


৪৮৯ 


লতারপে পরিণতা হয়। লতার ছেদন অর্থাৎ, ভ্রমর কর্তৃক পুষ্প- 
ংশন অবশ্টাস্ত।বি-লতিকাও তাহ] অনুভব করে । তখন রে ল্‌ত৷ 
অন্তরে জ্ঞান ছিল. বলিয়া চিরাভ্যন্ত ভ্রমরন্বরূপ ভাবনায় তদাকারা- 
কারিতা হইয়। সেই ছিন্ন লতাদেহের সহিতই ভ্রমরত্বরূপে 
আপনাকে দেখিল। সেই ভ্রমর মাতনপদদলন অনুভব বরিরা 
পরে হস্তীর আকারে এবং পরে আবার অলি আকারে এইরূপ 
ক্রমশঃ ক্রুমশঃ হংসযোনি অবধি নবতি যোনি পর্যন্ত বারংবার এই 
সংসারবিত্রমে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই ভিক্ষুই 
আমি, এই প্রকার স্বকীয় ভ্রমনিবন্ধন এই অসংখ্য সংদারব্যপারে 


( সংনারবেগে ) ভ্রমণ করিতে করিতে এক্ষণে তাহার শেষ সীমায় 


উপনীত হইয়া! রুদ্ররূপে অবস্থান করিতেছি। এই যে অসত্য 


হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান বিবিধ বিচিত্র সংসার-বনস্থলী, ৮. 


ইহাতেই আমি কতবার না৷ ভ্রমণ করিলাম। কোন সৃষ্টিতে 
জীব্টরূপে, কোন সৃষ্টিতে ঝ শ্রেষ্ঠ বরাহ্মণরূপে ও কোন সৃষ্টিতে ব| 
বহুধার অধিপতি হইয়া ভ্রমণ করিলাম | ১০-_২৩। সেই 
আমিই কখনবা পরবনে হস হইয়া, কখন বা বিদ্যকচ্ছে মন্ত 
করীল হইয়া, কখন ব। হরিণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই দেহ্যন্ত্রে ও 
মনোন্তাদিতে এবংবিধ কত প্রকার দশাপন হই্বাছি। সেই আদি- 
সষ্টিতে সেই চিেক-রসম্বরূপ পরম পদ হইতে পরিভষ্ট হইয়| 
তরবধি এতাবৎকাল পধ্যন্তএ সংসারে আমার কত অনন্ত বর্ষ- 
সহত্র, কত অনন্ত চতুর, কতদিন, কত থতু ও কত লোক-চরিত্র 
যে অভীত হইল, তাহার ইয়া! নাই। ভিক্ষুক-যোনিতে তত্বজ্ঞানী 
হইবার অনুরূপ উপাক্ক শ্রবণমননাদি অভ্যাস বদ্ধমূল থাকিলেও 
প্রমাদবশতঃ তাছা উল্লজ্ঘন করায় বারংবার যোনিপরম্পরা ভ্রমণ 
করিয়া অবশেষে ত্রহ্মহৎসম্বরূপ লাভ করি; অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ষার 
হংস হই; তববস্থায় রুদ্রসঙ্গমরূপ সাধু্লাত করিষ্া সেই পুর্ব্ব- 
তন অভ্যাস এক্ষণে তত্বজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। ২৪__২৭। জীব 
যে বিষয় দূ অভ্যাম করিবে, তাহা বাধা-বিদ্ব কাটাইয়া উদ্দিত 
হইবেই-_-এমন কি, মধ্যে জন্ম সহত্র হইয়া থাইলেও সেই পুর্ব- 
অভ্যাম জীবকে অনুসরণ করিয়া থাকে ( এবং তাহাই -উদ্দিত 
হইয়া পুরুষার্থ সাধন করে )। সাধুসঙ্গ ঘটিলে জীবের অশুভ 
চিন্তাভ্যাস নিবৃত্তি কাকতালীয়ন্তায়ে কদাচিৎ হইয়া থকে * । 
বাসনাজালত্যাগাভিলাষী . পুরুষের প্রাক্তন সদ্ধাসনার অভ্যাস 
কালান্তরে সাধুসঙ্গে উদয়ৌনুখ হইলেও পুরুষের উদ্যম. অপেক্ষা 
করে। বিনা পুরুষের চেষ্টায় কেব্ল সাধুসজে তাহার সম্পূর্ণ 


উদয় ঘটে না। কেবল যে অশুভব/সনার স্তায় শুভ বাসনার 


অভ্যাস পূর্বতন সংস্কারে প্রকাশ পাইলে তাহার প্রভাবে 
বিনা পুরুষকারে অভর্ড বাসনার নিবৃতি হইবে, তাহ ন্‌হে। কারণ 


সেই পুরুষপ্রযত্র যে. সহসাই ছুর্বাসনাক্ষয় করিতে পারে না। 


ব জন্মজনমাস্তরের পুকুষকারে স্ঘাসনার দৃঢ়তা হইলেই তবে ঘে 


ছুর্দীসনা! নাশ করিতে সক্ষম হত্স। দেখ, নিরভ্তর অভ্যাসের 


এমনি গুণ যে, এ জন্মে ও জন্মজন্মান্তরে যাহা ন্রিস্তর অভ্যাস কর 


যায়, তাহা যদি জাগ্রৎস্প্াবস্থায় মিথ্যাও হয়, তাহা সত্যন্বরূপে 
অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার, নিদর্শন দেখ_মিখ্যাভৃত দেবতা 





ন্ অর্থ, জীব ঘি কাকতালীয় স্তায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গ লাভ 
করে, তাহাঁহুইলে জীবের অশুভ চিন্তায় শভামনিরৃতি রঃ | 
এরূপ অর্থ টা কাকারসঙ্গত নহে। 





৪৯০ 


উপাসনাদি করিলেও জাগ্র -স্বপ্রাবস্থায় সত্যরূপে অনুভবযোগ্য 
দেবভাবাদি ফলপ্রদান করে) অতএব সেই পরম্থ ব্ততে যদি 
শব্ণমন্নাদি প্রযত্র কর! যায়, তাহা যে প্রমাণগম্য পরমার্থ সত্য- 
স্বভাব লাভের উপযেনৌ হইবে, তাহাতে আর কি বক্তব্য? যে 
ভাবন৷ দেব্তাদিগের শরীরেও ভোগার্থ- ক্রিয়া ঘটাইয়৷ থাকে, 
(কিংবা) যে ভাবন| দেবতাশরীরল'ভের ও সেই দেবশররীরের 
ভোগাদিক্রিয়ার সাধন, তাদৃশ অনাস্মবিষয়ক শাস্থীয় ভাবনাও 
তাহ! হুখছুঃখ উভয়ের অর্থাৎ ছুঞখমিশ্রিত হুখের নিষিত্ত হইয়া 
উদ্দিত হয়। শুতরাৎ তারৃশ অনাস্মচিন্তার্ূপ সর্ব্বভাবনার উচ্ছে-: 
দই আত্যত্তিক অনর্থ জয়, আর অন্তরালে যে দেবতদি প্রাপ্তি, 
তাহা জয় নহে। ২৮--৩২। অস্কুর যেমন অলীকবিস্তার সম্বলিত 
আপনার গুল্মভাব লাভ করে, অর্থাৎ অস্কুরের গুলুভাব প্রাপ্তি 


_ ধেরূপ মিথ্যা, তদ্রপ ও ভাবনাই নিজ আত্মাকে এই মিথ্য! দেহ- 


রূপে অবলোকন করে অর্থাৎ তাবনাই দেহরূপে পরিণত হয়) 
বাস্তবিক দেহ কিছুই নহে, ভাবনামাত্র। ভাবনা (অনাত্মচিস্া), 
যর্দি বিশেবরূপে সংলক্ষিত অর্থাৎ বিচারিত হয়, তাহা হইলে 
সংসারে কোন বন্তই আর অবশিষ্ট থাকে না; অর্থাৎ সকল | 
বন্তরই অস্তিত্বের অভাব ঘটে, আর সেই ভাবনার উচ্ছেদও কষ্ট- 
সাধ্য বা সাধ্য নহে। কারণ ভাবনা স্বতঃই নিত্যোচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
তাহার অস্তিতুই নাই; অতএব আমাদের সেই ভাবনাভ্রম না হয় 
না হউক, অথব! আমাদের এই আকাশবর্ণবৎ ভরগদাকার-ভ্রমের 
ক্ষালন ভন্য তাহীর অসংবেদনমাত্রই (তাহার জ্ঞানাভাৰ মাত্রই) 
বিশিষ্টরূপে হউক। আর জ্ঞানাভাব নাই হউক, তত্বজ্ঞান দ্বারা 
ইহাকে বাধিত করিতে পারিলে রুদ্ধনর্পের স্তায় ইহার কোন 
শক্তিই নাই। কারণ তত্বঙ্ঞানে বোধ হয়, এই অসম্মবী ( সিথ্যা- 
ভূত) অধিষ্টানদভাবন্বরূপা জগদাকারভাবন! কেবল কৌতুকের 
জনই প্রবর্তিতা ও প্রাতিভাসিক সভায় বর্তমানা। অতএব যাহ! 
বিনোদের (কৌতুকের ) জন্ত বর্তমান, তাহা আরকি করিবে? 
হুতরাং তন্বজ্ঞান থাকিলে ইহা! দ্বার! অণুযাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা 
নাই। অতএব যখন সমস্তই কৌতুকের জন্ত, তখন আমিও কৌতু- 





কের নিমিত্ত উ্িত হইয়! আমার সেই সমস্ত সংসার (অর্থাৎ 
্বীয় বিবিধ যোনিম্বরূপ ) অবলোকন করি অর্থাৎ তাহাতে রাছু্ূত 
হই এবং সেই সকল, উপাধিকে সম্যক গ্রবোধদান দ্বারা মেই সমস্ত 
উপাধি হইতে উদাসীন আত্মাকে পৃথক করত একীভূত করিয়া 
(একত্র সমাবেশিত করিয়া) ব্বশ্বরূপে অবস্থান করি ১)1৩৩--৩৭। 
এ হৎসরুদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া যেখানে: সেই ভিক্ষু সপতাবস্থায় 
শবের ঠায় নিপতিত ছিলেন, সেই সৃষ্টিব্যাপারে গমন করিলেন। 


তখন তিনি সেই ভিক্ষুককে জাগরিত করিয়া স্বীয় চিত্তাংশভূত 


তদীয় চিত্তে স্বীয় অংশভৃত -চিদাভাসরূপ তত্বজ্ঞ 'জীবের যোজনা 
করিলেন। তখন ভিক্ষু নিজের ভ্রম সমস্ত স্মরণ করিতে লাগিলেন। 
জ্ঞীনাবির্ভাবনিবন্ধন বিস্ময়ের আক্রমণ অতিক্রম করিলেও সেই 
ভিক্ষু আপনার অনেক জন্মজন্মান্তরসাধ্য রুদ্র জীবটাদ শরীর লাভ 
অন্পকালের মধ্যে হইতে দেখিয়া বিশ্ময়াধিত হইলেন। অনন্তর 


(১) পাঠক! যেমন আকাশ এক, কিন্তু পাঁচটাঁগৃহ করিলে 
সেই আকাশ পরিচ্ছন্ন হইয়! বিভিন্ন হয়, ঘর ভার্গিলে সমস্ত 
আকাশই' এক হইয়া যায়, এইরূপ এখানে পৃথক্‌. ও. একীকরণ 
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সেই'কদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে উখিত হইয়া চিদ্াকাশের এক কোণস্থিত 
উভয়ে তথায় প্রবেশ করিয়। 
ভূর্লোকে উপনীত হইলেন এবং ত্ৰন্তর্গত জীবটাধিকৃত দ্বীপ ঞ্ 
মণ্লাত্তর্গত দেশ ও সেই গৃছে প্রবেশ করিয়া করে অসিধারী সত 
সংজ্ঞাহীন নিভ্ডিতাবস্থায়্ শবের স্তায় নিপতিত জীবটকে দেখিতে শু 
গাইলেন। সেই জীবট সংস্র প্রদেশের আপনাদিগের র্রভিন্ক- সী 
দেহ ও অভিপ্রায় (অর্থাৎ জীবট বোধনের অভিপ্রায় ) ও কোটি 'স্ 
ূ্ধ্য সমদ্যুতি প্রভাবও অন্তহিত করিয়া! সেই জীবটকে প্রবোধিত 


ব্রঙ্মাণ্তীন্তরে গমন করিলেন। 


করিলেন এবং তদীয় চিত্তে আপনাদের চিদাভাস্লক্ষণ তত্জ্ঞ 
জীবরূপ চেতনার যোজন! করিলেন; তখন সেই অন্তরে একরাগ 
হইলেও ঝাহিরে তিনরূপে, বর্তমান থাকিলেন; তীহারা অন্তরে 
বোধশালী হইয়ও ঝাহিরে অজ্ঞানের স্তায় বিচরণ করিতে লাগি" 
লেন; তীহাদের বিস্ময়বিকারের লেশমাত্র না থাঁকিলেও বাহিরে 
বিশবয়াপন্ন ভাব ধারণ করিয়া বহিলেন এবং ক্ষণকাল চিত্রপুক্- 
লিকার স্তায় তৃষীভ্তাৰ অবলম্বন করিয়া! থাকিলেন। ৩৮৪৫! 
অনন্তর তীহার! তিন জনে চিদাকাশে অধ্যস্ত জীবট-চিত্ত পরিণাম- 


ভূত চতুর্দিকে প্রাণিগণের শব্দে মুখরিত বিপ্রসংসারে প্রবেশ ২ 


করিলেন। তীহারা তথায় প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ সেই ভূর্নোকে 
সেই ব্রাহ্মণাধিঠিত-দ্বীপে উপনীত হুইলেন। পরে মগুলাস্তর্গত 
দেশে ও সেই ত্রান্গণের বিষয়ে তীয় গ্রামে এবং ক্রমশঃ, সেই 
ব্রাহ্মণের আলয়ে উপনীত হইলেন। তাঁহার! দেখিলেন, সেই 
্াহ্মণ স্বীয় পোষ্যবর্বেষ্টিত হুইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। তীহার 
্াহ্মনী বহির্গত নিজ জীবনের স্ঠায় প্রিয়তম পতির কণ্ঠে আলিঙ্গন 
করিয়া রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তীহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া! তদীয় চিত্তে 
চেতনার সর্গর করিলেন। অহা দেখিয়া তন্রস্থ ব্যক্তিগণ সকলে, 
অতিবিম্মিত হইল (১)। ৪৬--৪৯। অনন্তর তীহার চিদাকাশে 
প্রকাশমান চিভাঁকারে বিবর্তিত চিতির পরিণামস্বরূপ সামন্ত 
সংসারে গমন করিলেন। সামন্ত মেই সংসার ভ্রমণের বিভ্তীর্ঘ 
প্রদেশে খুন্দরভাবে বিরাজিত; তাহার পর তাহারা সেই আামন্তা- 
ধিঠিত ভূবনে, ক্রমশঃ দ্বীপে ও তুদীয় মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, মত্ত সামন্ত পর্যযদ্বপন্থজে. নিদ্রিত; তাহার অ্গকীন্তি 


হুবর্ণের ্তায় উজ্ভ্বল। তদীয় দেহ হেমা্গীললনার কুচকোটরে 
নিহিত রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন ভমরীর সহিত ভ্রমর কমল- .. 


কোষে সুপ্ত রহিয়াছে । মৃগ্ররী সমাকীর্ণ হইলে বৃক্ষের যেরূপ শোভ। 
হয়, কিংবা প্রদীপমালার মধ্যবর্তী চারিদিকে রত্রখচিত হুবর্ণের 


যেরূপ শোভ। হয়, কাস্তাকুল-বেষ্টিত সেই সামস্তেরও তাদুশ শোভা: 


হইয়াছে । ৫০৫৫1 তৎক্ষণাৎ দেই রুদ্র তুদীয়চিত্তে চৈতন্য 
সংযোজিত . করিলেন। তখন তাহারা তথায় অবস্থানকালে বহু 


হইলেও একভাব প্রাপ্ত হইলেন, এবং বাহিরে বিম্ময়াপন্ন হইলেও 


বিম্ময়বিরহিতাবস্থায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।: অনন্তর তাহার! 
আতিবাহিক শরীরে সেই চক্রবর্তী রাজসংসারে উপস্থিত হইয়া 
সেই সমাটকেও প্রবুদ্ধ করিলেন; এইব্ধপে তাঁহার আতিবাহিক 


শরীরে অন্যান্য সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যাহারা নিদ্রিত.. 
ছিলঃ তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিলেন এবং যাহারা মৃত্যুযুখে পতিত ; 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তাহারা সকলেই : 





টা ইহার অন্ অর্থও হয়_তীহারা তথায় অবস্থিতি করিয়। 


বিম্ময়বিরহিত হইলেও বাহিরে বিস্মিত ভাব প্রকাশ করিলেন। ... 


৫ দা ন/ ছি হি 


লি. এন 
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বর্ম হংসরূপ চিত্তপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে রুদ্রভাৰ প্রান্ত 
হইলেন এবং কুদ্রচিত্তচেতনাংশ তীহাদ্িগের চিত্তে চৈতন্ত সংক্রান্ত 
হওয়ায় ও জ্ঞানৈশ্বধ্যসম্পন্নতা-প্রযুক্ত তাহাদের দেহসকল উত্তম 
রুদ্রশত মূর্ভিতে পরিণত হইয়া রিরাজ করিতে লাগিল। পরমে- 
শ্বরের আহাই স্বরূপ যে, তদীয় সংবিৎ (জ্ঞান) একই অথচ তিনি 
ভিন ভিন্ন দেহে বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত বহিয়াছেন; তাঁহার রূপ 
একই অথচ তিনি নানারূপে প্রতিভাত। তাহাতেই সেই পরমেশ্বর 
রুদ্রদেহ এই অংবিৎ (জ্ঞান) অম্পন্ন থাকিলেন। এদিকে ভিন্ন 
তিন্ন দেহে নানাবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং 
একরূপ হইয়াও :নানারূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন, তহাতেই 
শতরুদ্র মূর্তি হইল। কিন্ত মেই শতরুদ্র মূর্তি (মায়া) 
আবরণ শুন্য, চিন্ময়দ্বরূপে বিরাজ করিতে থাকিলেন: এবং এ 
প্রাতিভাসিক সংসারের আধার হইয়া সর্বজগতের অস্তধামিত্বরূপে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৫৪_-৫৮। হছে বাম! এইরূপ 
বহুতর শত শত রুদ্র বর্তমান, ভিক্ষুরুদ্রকল্সিত শত জগতের মধ্যে 
তোমার আমার প্রতি অন্থভূষ্মান স্বরূপে বর্তমান জগৎই একাদশ 
ভ্রমের রুদ্র জানিবে। জীবের এ ভিক্ষুর স্তন যে যে সংসার 
উৎপন্ন হয়, গেই সেই সংসারে অপ্রবৃদ্ধ জীবগণ পরস্পর মিলন 
সন্দর্শনে অক্ষম হয়। আর ধাহাদের মনে তন্ববোধের. উদয় হয়, 
হারাই সমুদ্রে তরঙ্ের একাকারবৎ সকল জীবের একাকারতা 
অনুভব করেন; অপ্রবুদ্ধ জীবগণ কেবল স্থুলমাত্রনিষ্ঠ অর্থাৎ 
জগতের স্থুলগ্রাহীমাত্র আহাতেই তাহারা পরিতৃপ্ত; সুতরাং 
আহার! লোষ্টখণ্ডের স্তায় জড়বৎ বর্তমান মাত্র। স্থুলতা দৃষ্টির 
অপগমেই মিলন, যেমন দ্রবত্বনিবন্ধন তর্গ ও সলিল পরস্পর 
মিলিত হইয়া থাকে, সেইরপ প্রবুদ্ধ জীবসমূহও চৈতন্য শক্তিতেই 
পরস্পর মিলিত হইয়! সেই চৈতন্য শক্তির মিলন দেখিয়া থাকে । 
এই উদ্ভুত সংসারে যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জীবরাশি দৃশ্ঠমান 
হইতেছে, ইহা বাস্তবিক অসত্য হইলেও চিত্সার ্র্দৌর সর্ব্য- 
পিত্তপ্যুক্ত সত্য বলয় প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব জীব যখন 
সর্বজীবের তত্তভূত সেই ব্রদ্ষের মহিত .্ীক্যলাভ করিতে পারিবে, 
অর্থাৎ, বুঝিবে ব্রহ্মভিন্ন অন্ত কিছুই নাই, সমস্তই তদীয় কলিত 
রূপ ও তাহাই জীবপদবাচ্য, তখন জীবের পরস্পর মিলন 
সম্ঘটন হইবে, তাহাই জীবের মিলন। যেমন ভূমির যেখানে 
যেখানে খনন করিবে, মৃত্তিকা অপদারিত করিলে সেইখানে 
সেইখানেই অবশেষে সর্বব্য/গী আকাশই প্রকাশ পায়, সেইব্ূপ 
ত্বদর্শনে যখন সমস্ত প্রপঞ্চ হইতে জত্যতারপ মৃত্তিকা অপনীত 


করিবে তখন &ঁ আকাশম্বরূপ সেই. সর্বব্যাপী চিদ্ব্রহ্মই পাইবে, 


তত্ভি্ন আর কিছুই গাইবে না, সেই সকল মিথ্যা প্রপঞ্চ তখন মেই 
চিত্মাত্রেই অবশিষ্ট হইবে। . যেমন .এই বিভাগযুক্ত প্রপঞ্চে 
পঞ্চভুতের সত্তা অনুভব করিতেছ, সেইরূপ. সর্ববভূতে আত্মতবরূপে 
সেই চিদ্ত্রদ্ষের সত্তাও বর্তমান, ইহা অনুভব কর | ৫৯--৬৫। 
যেরূপ দেখ, কাষ্ঠে বা শিলাস্তত্তে কোন পুরুষ হস্তিতুরগাদির 
প্রতিমূর্তি অনুরূপটক্ক অস্ত্রে ্বত্র (রন্ধ) অবকাশ করিয়। আহাতে 
এ পুরুষাদির আকারাদি পরিচ্ছেদ বিভাগ করিলে সেই কাষ্ঠ 
বা শিললাস্তত্তই বিবিধ বিচিত্র শালভ্জিকারূপে প্রকাশ পায়, 
বাস্তবিক সেই একই কাষ্ঠ বর্তমান থাকে, কিন্তু তাহাতে শাল- 
তঞ্জিকার অঙ্গবৈচিত্র্য ও বিবিধতা বহতা! প্রভৃতি তাহাতে স্পষ্ট 
_ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সেই একাত্মা চিদূতর্গে এই জগদৃবৈচিত্র্ 





বর্তমান জানিবে। এ দারু শিলাদদিগত শব যেরূগ টক্কাদি অন্ধ দ্বার! 
নির্মিত হয়, সেইব্নপ এ নিধিষয় পর শুদ্ধ চি্ৃব্র্ষে যে বিষয়- 
তাপাদন অর্থাৎ তাহাতে অন্তথ জগদাদিরূপে জ্ঞান, তাহাই 
জগতের কারণ, তাহাতেই এই জগৎ প্রকাশমান। বাস্তবিক 
চিদেকরস ব্রদ্মে যে জগদাকার জড়ত! প্রতীয়মান হইয়৷ খাকে, 
তাহা নিক্ষারণ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত বাস্তবিক তাহার কারণ 
নাই, সর্বদাই ও ব্রন্ধা আকাশের স্তায় নির্মল শৃন্তস্বরূপে বর্তমান 
জানিবে। ৬৬। ৬৭1. ছেরাম! প্ররূপ জ্ঞানই এই দৃষ্ঠমান 
বন্ধন, আর এ জ্ঞানের নিবৃত্তিই মোক্ষ, এখন তোমার যাহা মনের 
রুচিকর হয়, তাহাই কর। : স্থষ্টি, অস্থষ্টি, ( জন্ম, অজন্মতা, ) বন্ধন, 
মোক এ জ্ঞানাজ্ঞানময় অর্থাৎ সৃষ্টি বল, জন্ম বল, বা বন্ধন বল, 
তাৃশ জ্ঞানেই তাহার প্রকাশ, আর সে জ্ঞান না হইলে স্থষ্টিও 


নাই, বন্ধনও নাই জানিবে; তছৃভয়নাক্ষী হইতে ত্র উভয়ুই *. 


ভিন্ন নহে, এখন যাহ! ইচ্ছা! তাহা করিতে পার। না! দেখিলেই 
যাহার নাশ হয়, তাহার নাশের জন্ত আবার আয়াস কি? তুষ্ণী- 
স্তাব অবলম্বন করিলে অর্থাৎ কিছুই না করিলে যাহ! পাওয়। 
যায়, তাহা ত হস্তগতই বুঝা! উচিত। অতএব যাহার জ্ঞনমাত্রেই 
প্রকাশ বলিয়া তজ জ্ঞানই স্বরূপ, তখন তাহার জ্ঞানাভাবেই তাহার 
নাশ অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই তাহার নাশ।--সেই জগত্জ্ঞানের যাহ! 
সান্সী চৈতন্ত তাহা সর্বদা প্রাপ্তই জানিবে, ইহ বুঝিষা' যাহা ইষ্ট : 
তাহা করিতে পার। যেরূপ তরঙ্গ জলের স্পন্দনই মাত্র, এই 
জগ্রৎও সেই চিৎস্বর্ূপে তার্দুশভাবে বর্তমান জানিবে। ছে 
রদুনন্দন! তরল ও জলের ভেদের ন্যায় জগৎ ও চিদ্ত্রক্ষের এ 
ভাবমাত্রই 'ভেব জানিবে। যখন এই দেশকালশ্বরপ (সেই 
চিৎস্বরপে অবস্থিত থাকিলেও ) জলে তরঙ্গের স্তায় অন্তথ! 
স্বরূপে বর্তমান; এই জগৎ বিবর্তের উপাদান র্গে পুর্বে এ 
দেশাদি কিছুই ছিল না, পরে আরোপিত হইয়া! এই জগৎ- 
কোটিতে তৃষ্ট হইয়াছে। যে বর্গ স্বপ্রক'শ আত্মরূগ ঠৈতন্তমাত্র, 
সেই ব্রচ্গাই অবিদ্যাবরণপ্রযুক্তই ঈষৎ প্রকাশিতের স্তায় হস! 
জগৎস্বরূপ ধারণ করত স্বরূপ অতিক্রমে অন্তভাব ধারণ করিয়াছেন 
বলিয়া বোধ হইতেছে। চিন্দ্রপ পরমাত্মার পারমার্থিকম্বরূপ জ্ঞান- 
ময় জড় নহে; এই ব্রিজগৎ ভেদকষ্টকল্পিত, উহার শ্রুতিদর্শিত 
উপায়ে উপসংহার কর, তাহা হইলে দেখিবে, “বিকার নামমাত্র” 
এই শ্রীতিকথিতই পর্যবসিত হইবে, দেখিবে ব্রিজগৎ বাস্মাত্রেই 
অবস্থিত। সেই বাস্বাত্রও এ ব্রদ্মে নাই, তিনি প্রশান্ত বচন- 
পর শিবস্বরূপ (মন্থলময় ) পরমাস্্ামাত্র। এইরূপে আত্মচৈতন্ত ও 


'জগৎ্ এই য়ে উক্তি, ইহ। শবে বা অর্থে কিছুতেই ভিন্ন নহে 
কস্মিন্কালেও ইহ! দ্বৈতরূপে অবস্থিত নহে ) তরঙ্গ ও জল, ইহা! : 


ছুই: বন্ত ব্লা যেমন উচিত নহে, সেইরূপ জগৎ ও চৈতন্ত এই 
ছুই বন্ত ব্যবহার অবিধেয়। কারণ উহা! ভিন্ন বস্ত নহে, কখনও 
নাই, অজ্ঞতাবশতঃই এ দ্বৈতভেদের উপলব্ধি , তাহা অজ্ঞান 
অবস্থাতেই উপযুক্ত, জ্ঞান হইলে দ্ৈতভেদাদি ব্যবহার কি করিয়া 
উচিত বা। সঙ্গত হইতে পারে ?। ৬৮--৭৫। | ৫ 
ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩॥ 











. স্থানে গমন করিলেন । 


চতুঃযষ্টিতম সর্গ। 


রাম কহিলেন,__মুনীশ্বর ! অনন্তর সেই ভিক্ষুকের ষমশরীর 
জীবট ত্রাঙ্মণাদির ও হৎস প্রভৃতির কি হইয়াছিল ৭. বশিষ্ঠ 
বলিলেন,__কুদ্রাংশভূত সেই সকল জীবটাদি রুদ্রের সহিত 
জন্মলাভ করিয়া পরম্পরে ভূত ভবিষ্যৎ 'সংসারব্য/পার দর্শন 
করত কুতকৃত্যতার  জহিত. সুখে অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। 
সেই প্রথমে কৌতুকদর্শনে প্রবৃত্ত রুদ্র ঘথোক্ত সমুদিত মায়াশক্তি 
অবলোকন করিয়া নিজ অংশভূত জীবটাদিকে পুনর্ব্বার .সংসার- 
স্থিতির উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। কুদ্র তাহাদিগকে বলিলেন 
তোমরা স্বন্বস্থানে গমন কর এবং তথায় কিয়ৎকাল কলত্রাদির 
সহিত অবস্থান করির! ভোগবাসনা চরিতার্থ করত আমার নিকট 
আগমন করিও। ১৪ । এবং আমার অংশে মদীয় পুরভূষণ 
গণস্বরূপ প্রাপ্ত হুইবে। তাহার পর মহাপ্রলয়কালে যখন এই 
জগদাভাসের ক্ষয় হইবে, তৎকালে আমরা সকলে সেই পরমপদ 
প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া ভগবান্‌ রুদ্রদেৰ তথা হইতে অন্তহিত 
হইলেন এব সকল রুদ্রগণের অন্তঃস্থিত সংসারদর্শনকারী সাক্ষি- 
'চৈতন্তরূপ ধারণ: করিয়। তদন্তরালস্থ জীব্টাদি সংসারসমূহের 
প্রত্যেকে গমন করিলেন। তখন সেই সকল জীকট ত্রাঙ্গণীি স্ব স্ব 
তথায় আপনাদিগের কলত্রাির সহিত ; ৫ 
সংসার-ভোগ করিতে লানিলেন। এইরূপে কিছুকাল ভোগ করিয়। 
দেহাবসানে রুদ্রলোক লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট, গণমধ্যে সমিবিষ্ট হই- 


বেন+*। কোন সমক্র তীহাদিগকে তারকাকারে দেখা যাইবে (দেখ। 


গিষা থাকে )। ৫-_৮। রাম কহিলেন,_-জীবট ত্রাহ্ষণাি সকলেই 
ভিক্ষুর স্লপ হইতে সমুভুত; তীহার! কিরূপে সঙ্ধল্সাকার সম্পন্ন 


 হইয়াও সত্যভাব প্রাপ্ত হইলেন? কারণ, সঙ্কল্সিত বিষয়ের আবার 


সৃত্যত কোথাঘব ? বশিষ্ঠ , কহিলেন,_-( তুমি) অধিঠান চিদংশে 
যে অধ্যন্ত অংশ, তাহাতে সাহ্ল্সিক সৃত্যতাকে বিবেক সাহায্যে 
ত্যাগ কর। কারণ, দেই সদমতসংবশিত সান্ঙ্সিক, অর্থে যাহা 
(স্দরতিরিক্তরূপ ) রে বা উত্তরকালে তাহ! নাই জানিবে, অর্থাৎ 
তাহার অস্তিত্বই নাই; তবে থে অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়, তাহার 
কারণ ব্রহ্ধাপদ সর্বাতুমন্ন ; তদধিষ্ঠানভূত (অর্থাৎ সাঞ্কলিক অর্থের 


_ অধিষ্ঠানভূত ) সেই সর্বাত্মময় ব্রদ্মপদের অঞ্সনিবন্ধনই উহার 


অস্তিত্ব উপ্লব্ধি হইয়া. থাকে এবং তাহাতেই ভোগকারীর অদৃষ্ট 
উদ্বোধিত 'সাক্কজিক অর্থের ক্রিয়াসামর্থ্ পরিদৃষ্ট হয়. 'ববপ্পে বা 
মানদসপ্কলে যাহা দৃষ্ট হয়, মে সমস্ত সর্ব্বকীলেই ঘেই-অধিষ্টানভূত 


সংচিত্রূপ ব্রহ্ষাজবক হুইয়াই দেশকালাত্ব স্বন্ধপে যেন দেশা-. 
স্তরে গমন করিয়াই দেই অধিষ্ঠানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (এখন 


দেশান্তর গমন করাই কি? - তাহা, বলিতেছি শ্রবণ কর). যেমন 
দেখ, একদেশ হইতে দেশান্তার গমন মনশ্চ্কুরাদির.পটুতা দিন 
আদিকাল-ও তদ্বিবেকাদি উপদেষ্ট|. পুরুষ প্রভৃতি কারণকলপ 
ব্যতিরিক্ত লব্ধ হয় না, নেইবপ স্বনও জাগ্রৎহুযুপ্তিতে বা স্বপ্লাব- 
স্থায় সেই চিদ্াতিরিক্ত লব্ধ হয় না . চিত্তের কোন সদুশ বাসনার 





* ব্শিষ্ঠের উপদেশকানে [লেও রাহ রা সংসারে ছিলেন, 
এই জন্য ভবিষ্যৎ নির্দেশ হইলেন এই অর্থ করিলে পরের 
সহিত বিসম্বাদ ঘটে না, ভবিষ্যৎ করিলে তারকাকারে দৃষ্ট 
হইলেন, এই অর্ধ পরে বর্তমান প্রয়োগও 


৮১থাশব।।শশু- নাশ । 





আকর অজ্ঞানে যেরূপ যেরূপ আলোকিত হইয়া থাকে, অর্থা 
ভোজকাদৃষ্ট কক উদ্বোধিত বাসন! ছারা চিতে যাহা যাহা ক 
র্ধযাসোচিত হর, চিত্র্গও সর্বাত্মম় বলিয়াই সমগ্রই সেই সু 
সেই বিষয়রূপ সম্পূর্ণভাবে দৃশততবরূপে প্রাপ্ত হন। হেরাম! যে ক 
দশায় সঞ্ধল্প এবং স্বপ্ন যুগপৎ 'দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছি ক্র 
শ্রবণ কর, ( অভ্যাসযোগ পরিপাক দশাই মেই দশা,) অত্যাস- কু 
যোগ ভিন্ন পরমপদ লাভ ও এ স্বপ্পদন্ষলের যুগপদ্‌ দৃষ্টি ঘটে ক 
তাহারা এ 
অভ্য।স বিনাও স্বতঃ যোগসিদ্ধিকল আছে বলিয়। সর্বত্র সর্ববন্ত সর 
দেখিয়। থাকেন; শঙ্করাদিই তাহার দৃষ্টান্ত একাগ্রতা নাই স্ঞ 
বলিয়া আমি অগ্রগত এবং 'সঙ্কলিত বস্তর সিদ্ধি লাত করিতে সী 
কারণ, ধে অন্কল্পিত ও তান্য বস্ত উভয়ই ক্র 


না। ধীাহাদিগের যোগবিজ্ঞানদৃষ্টিলাভ ঘটিয়াছে; 


পারিতেছি না; 
আশ্রয় করে,মে উভয় ভষ্ট হয়।: আর যে ব্যক্তি একনিষ্ট, 
তাহার সকল অভিমত সিদ্ধি হয়। 
করিতে করিতে কে কোথায় উত্তরদিকে গমন করিয়৷ থাকে? 
স্বল্পার্থপরাধ়ণ ব্যক্তিগণই. সঙ্কঙ্গিত বিষয় অবগত জাছেন) 


ধাহার। অগ্রগত বিবয়পরায়ণ, তহারাই অগ্রগত বিষয় অব্গত সু 


আছেন, কিন্তু যে ব্যক্তির অগ্রগত বিষয়ে বুদ্ধি, সে যদি সঞ্ষলিত 
বিষয় লাভ করিতে অভিলাবী হয়, তাহার একনিষ্ঠতা নাখাকায় 

দে উভয়ই হারায়। সেই জন্তই সেই ভিক্ষুজীব একনি 
ছিলেন বলিয়াই রুদ্রত্ব লাভ করত জর্বাত্বতা ও প্রসিদ্ধ কুদ্রদেবের 
সর্বজ্ঞত| লাভপুর্বরক সকলই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার তাদৃশ 
একনি্টাছিল বলিয়াই তাদৃশভাবাপন্ন হন, নচেৎ হইতেন ন|। 
সেই যে অন্তর্বর্তী জীব্টাদি,তাহারা ভিক্ষুর সঙ্কক্সোতপ্রন্ন জীব বটে, 
কিন্ত তীহার! যখন প্রত্যেকে ভিন্ন হইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ জগতে অব- 


[ স্থিতি করিয়াছিলেন, তখন তীহারা ক্ুদ্রজ্ঞন ব্যতিরেকে পরস্পর 


দর্শন করিতে পারেন নাই। সেই রুড্রের ইচ্ছাক্রমেই জীবের 
ভেদ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রবুদ্ধ জীবগণ উৎপন্ন হইস্সা থাকে এবং 
তীহার ইচ্ছাই জীব তদীয়রূপ প্রাপ্ত হয় এবং বহুরূপধারীও 
হয়) কিন্তু এই সংসারে আমি বিধ্যাধর, আমি .পণ্ডিত, ইত্যাদি 
জীবের নিজ নিজ ইচ্ছা! ও একাগ্রতার সাফল্য অর্থাৎ মে বিষয়ে 
জীবের নিজ ইচ্ছা নিজ একনিষ্াই হেতু এবং তাহাতেই জীব 
নিজের ধ্যানের অর্থাৎ .একাগ্রতার সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 
থাকে, অন্ত জীবের এই প্রসিদ্ধ ্রিয়াস্থিতিতে অর্থাৎ সেই সেই 
ব্যবহার অবস্থাবিষয়ে শী ভিক্ষুস্থস্টিই দৃষ্টাত্ত। জীব আপনার 
ধ্যানধারণাদি বন্ত্রানুসারে (আপনার ধাহা যাহা ইস্র,. অর্থ) 
একত্ব বহত্ব,মূর্খত্‌ ঝ পাত্তিত্য, দেবত্ব কি নরত্ব সমস্তই দেশ কাল 
ক্রিয়াদির ক্রমানুসারে বা যুগপৎ ( যথেচ্ছভাবে ) সম্পাদন 
সমর্থ।.৯__২৫। তাহার হেতু যে, জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্ম যরূপ 
বলিয়া অনন্ত, সেই জন্তই জীবের সর্ব্শক্তিশালিতা আছে, আর 
যখন জীব এক এক দেহাভিমানরূপ অন্ত অর্থাৎ পরিচ্ছেদবিশি্ট 


তখন 'উহার এককাধ্যমাত্রে শক্তিও আছে, শক্তি স্বভাবানু- 
সারেই জীবের তভৎ কাধ্য স্বভাব ব্যবস্থিত. জানি.ব। প্রাণী- 
 দিগের কর্মানুসারে স্বর্গনর্কাদি অনর্থ সহস্র বিধাতৃষ্বরূপে সবি- 


কাশ এবং সর্বপ্রাণিসংহারে প্রলয়াত্বরূপে সসঙ্কোচ জগদীশ্বর 
অহিতত্র অর্থাৎ হিংসাপ্রযুক্ত বৈধম্য-নঘৃণ্য-দোধশুন্ত। কারণ, 
এই জীবসমূহ যাহা ইচ্ছা! করে, তাহাই সেই ইচ্ছানুসারী 


চিদ্দাত্মার সম্লপমাত্রেই সম্পন্ন হইয়! থাকে। তিনি কাহার ও ব্ছ টা 
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অনিষ্ট করেন না। ধ্যানধারণাদি ধত্বে স্বেচ্ছানুসারে. যথাতথায় 
অবস্থিতি, একরপে ও নানারূপে- ঘটে ।. সেই ধ্যানধারণাদি 
ঘতবপ্রভাবেই কত. যোগিনীগণ . ও যোগিগণ ও দেশকালামুসারে 
প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ক্রীড়াদি: আধিকারিক 
স্তর দেহাদি কল্পনায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ঘোগিগণ যে ইহলোকে 
সু ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে ব! অন্যত্র খায় ইচ্ছা তথায় নান। 


পর ও বর্গাদি পরলোকে যুগপৎ প্রারন্ধ ভোগ দ্বার! অবস্থান করেন, 


তাহা অনেকবার অনেক প্রকারে দৃষ্ট হইয়াছে । দেখ, কার্তবীর্ধ্যা- 
জ্জুন গৃহে অবস্থিতি করিয়াও যোগপ্রভাবে তস্করাঁদি অসাধু 
দিগের সম্নিধানে আবির্ভূত হইয়া! ভয় প্রদর্শন করত শীসন 
করিতেন। ২৬-২৯। বিষণ ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থান করিয়া পৃথিবীতে 
জন্মাদি পরিগ্রহব্যবহার, করিয়। থাকেন; যোগিনীগণ ব্বর্গলোকে 
যোগিনীগণমধ্যে বিরাজিত .. থাঁকিয়াও -ভূর্লোকে পশুপেয়াদি, 
উপহার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করেন। দেখ, দেবরাজ 
বর্গ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া যক্জে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়৷ 
থাকেন।  ভগবান্‌ জনার্দন এই ঘুগেই (রামাব্তারে হবনস্থানে 
চতুর্দশ সহত্র বাক্ষল-নিধনকালে ) স্বয়ং 
সহত্রমূর্তি ধার্ণপূর্ধ্বক (বাক্ষমগণকে নিধন করিতে) পুনরায় একরূপে 
অবস্থিতি করেন; এবং পুনরার শত শত ভক্ত নরদিগকে তাহা" 
দবিগের প্রণত্তিতে তুষ্ট হইয়া প্রণিপা তগ্রহণে . অনুগৃহীত করিবার 
জন্য মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিবেন এবং কুরুসভায় ছূর্যোধনাদি 
সকলকে মোহিত করিবার ভন্ত একই সহশ্ররূপে প্রাদুর্ভূত 
হইবেন। সেই ভগবান্‌ জনার্দনই এক হইয়াও অংশাবতার লীল। 
দ্বারা জগতের স্থিতিবিধান করিয়। থাকেন। বাজর্ধি নিমিরাজ যেরূপ 
বিদেহতা প্রাপ্ত হইয়া একাই. সর্ধবপ্রাণিগণের নেত্রে বাস করত 
একসময়েই নিম্ে সম্পাদন: করিতেছেন; (তাহাতেই নিমেষ 
নাম হইয়াছে )। -ভগবান্ও সেইরূপ নিমেষের স্তাষ, এক হইয়াও 
যশ সহস্র মূর্তিতে একসময়ে ষোড়শ সহজ. কান্তাকে উপভোগ 
করিবেন। এইরূপ সেই ভিক্ষুসন্বল্সভূত জীব্ট ব্রাহ্মণীদিগণও 
কুদ্দের অনুজ্ঞায় 'স্বস্বসক্কলিত পুরীতে (ভিক্ষুর সন্কল্পপুরীতে ) 
গমন করিল। তথায় বহুরাল ভোগ করিয়া রুদ্রপুরীতে : উপনীত 
হইবে এর গণরূপ. লাভ করত দিব্যপরিজ্ছদে.. ভূষিত হইয়া 
অবস্থান করিবে । সেই.সকল গণ রুদ্রের সহিত মহামহার্রস্তবক- 
বিরাজিত. প্রফুল্লনবকল্প-লতাগৃহে নান। লোকে ও কৈলাসবৈকুগ্ 
ব্রহ্মলোকাদি শিবপুরীতে বিহার. ' করত: বিবিধ গীতবদ্যনাট্য-. 
ক্শলা বিদ্যাধরীমধ্যে দেবগণকর্ভৃক, নমস্কত, হুইয়। মরণবিনাশন 
সুধাপূর্ণ চত্রকলা শরেধরে খাসি. শিবের স্চায, বিরাজ 
করিবে, 1৩০--৩৩ |: ২ 


জজ রস সমা [প্ত॥ ৩৪. রা. 


.. পর্ধষ্টিতম অর্গ। রস যর 

বি টি দেই ভিন্ষু যি আপাতত স্বীয় যনোমধ্যে 
উ্ভ প্রকার ভ্রম চিন্তা করিষ্বাছিলেন ; কিন্ত-সেই ভ্মকে : নিজের 
প্রাক্তন: শুভাগুভ : কর্মপ্রযত্ব ভাবিয়া, "তাহার... ফলকাঁলে-স্থাত্ম। 
হইতে পৃথকৃব . করত”: বিশেষরপে (-আস্মব্যতিরিক্ততা। ) দর্শন 
করিতেছিলেন।-- (বাস্তবিক উহ্াও আত্ম হইতে: অপুমান্রও 





এক হইয়াও, 








দ্বিতে নিদ্রিত; 


১০৯৩ 


(অন্ত লহে)। আভাস জীবমাত্রেরই মৃত্যুজন্মরূপ যে স্থিতি, তাহা 
চিদাকাশরপেই আকৃতিলাভ করিয়া থাকে। স্বাত্থাই এই সংসার 


খণ্ডকে পৃথক্‌ করিয়! পরে এক হইয়া থাকেন।. ( সকল জীবেরই . 


মরণকাঁলে উদৃবুদ্ধ স্বকর্মই.. স্বপ্রের স্তায় জগত্যবরূপে - মোক্ষ 
পর্যন্ত আভাত হয় মাত্র) সুতরাং সকল জীবই মৃত, পৃথক্‌.যাহা 


কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্নকল্প। সকল দেহী এই ভিদ্ষুর আত্মার 


যায় অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও মোক্ষ পর্য্যস্ত দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া 
আকুলভাবে অবস্থিতি করেন। হে রাম! আমি এই ভিক্ষু উপা- 
খ্যান দ্বারা তোমাকে সকল জীবের তন্তু বলিলাম। হেরাম! 
সকল: সেই পূর্ণবরূপ পরম ব্র্ধ হুইতে প্রস্পন্দিত হইয়া উৎ- 
পন্ন, কেবল যে ভিক্ষু,-তাহা নহে। সকল জীবই মোহ- হইতে, 
মোহান্তরে গমন করিতেছে, ইহা। আমাদিগের প্রতিদিন স্বপ্সে 
অনুভবসিদ্ধ । 
পরিভষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধ্চপতিত হয়, সেইরূপ জীবও পরমাত্মা 
হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া এই ঢৃঢ্প্স দর্শন করত মোহ হইতে 
মোহান্তরে গমন করে এব এক. স্বপ্ন হইতে পুনরায় স্বপ্রাস্তরদর্শন 
করিস! থাকে। এই স্বপ্নুহইতে স্বপ্নান্তরে পতিত হইয়া মায়া 
জর্জরীভূত হইলেও -জীব কখন কখন যব কুত্রাপি বা কোন 
কারণবশতঃ এই (মিথ্যাভূত) জন্মাদি ছুঃখ যে মিথ্যা, তাহ! 
দেখিতে পায় অর্থাৎ বুঝিতে পারে । অতএব জীবের দেহনামের 
প্রতি যে « অহস্তা” অর্থাৎ অহৎ অভিমান (আত্মাভিমান ) তাহাই 
বন্ধন; আর স্বাত্বলাভই মোক্ষ। বাম কহিলেন, _-অহো! 
জীবের কি বিষম মোহই হইয়া থাকে? যেরূপ অলমদ পরিশ্রমা- 
নৃতরাৎ সুষুপ্তিহখে ববিতি.- হইয়া জীব 
স্বপ্নে মায়ায় অতিশয় ভীষণ ছধস্ছটে রি হয় ও তাহাই 
নিজের বলিয়া বুঝে। জীবও সেইরূপ নান 
দিনী মিথ্যাজ্ঞানরূপা ঘোর্যামিনীস্বরূপা রি অভিভূত 
বিবিধ ভীষণ হু্ধধন্কটে পতিত হয় এবং ইহাই আশর্ষের 
বিষয় - যে,. তাহা। নিজেও সত্য. বলিয়া. বিবেচনা! করে। 
হে. ভগবন্! জগৎস্থিতিবিষয়ে আপনি: যাহা. বলিলেন যে, সকলই 
সর্বত্র সব্ধদা সম্ভবপর, তাহা আমার ' অনুভবে “আসিতেছে ১ 
কিন্তু এইরূপ গুণবিশিষ্ট হইবাও জীবটাদি,মোহাত্মা কোন ভিক্ষুক. 
সত্যই কোথায় আছে? কিংবা আমাকে বুঝাইবার জন্য কল্পনা 
করিয়া বলিলেন? ইহা অন্তরে: যৌগণৃষ্টিতে দেখিয়া আমাকে: 
শীগ্র বলুন।  বমিষ্ট-বলিলেন,যদ্যপি আমি তোমাকে ইহা কল্পনা 
করিয়া- বলিয়াছি, কিন্তু তাহা আমি- অন্তরে 'যোগবলে  দ্বেখিয়াই 
যখন, কল্পনাঁ করিয়াছি, - তখন: তাহা মিথ্যা. হইবার নহে ; আজ. 
রাত্রিতে আমি সমাধিস্থ হইয়া . এই ব্রিভুবনরী:ম$ পর্য্যবেক্ষণ- 


হইফ়া 


.। পুর্ববক কল্য শ্রাত্ঃকালে. তোমাকে বলিধ, (কোথায় এইরূপ ভিক্ষুক 
আছে কিনা? রান্জীকি' কহিলেন,__ মুনিবর বশিষ্ট.এরূপ. কহিলে 


ওদিকে বহির্ভীগে- (সভাভজনুচক) প্রলযুক্ষু্' মেঘগর্জনগন্ভীর 
মধ্যাহ্ন: ভিগ্ডিমখবনি: উদ্ভৃত হইল” - তখন সভা স্থ:নৃপতিবর্গ ও. 
পৌরগণ সেই মুনিপুষ্ঈব. বশিষ্ঠের চরণতলে পুষ্পাপ্তুরিপরম্পরা। 
প্রদান-রুরিলেন। তৎকাঁলে-তীহাদিগের অনিলান্দোলিত, পুষ্পবর্ষণ- 


কারি-তক্রাজির, স্টার; পোভা-হইল। . সকলেই -মুনিশরেষ্টগণকে 
গজ করিয়া :আপন +আগন আসন হইতে উত্থিত হইলেন: ৷ 


এইরূপে:প্রণামপরম্পরার-সহিত সভা ভঙ্গ হইল । পূর্ববিনের মত, 
সমস্ত খেরভূচরগণ: ্ন্স্থানে গমন'রুরিতে লাগিল: এবং স্কঙগে 


প্রস্তরখণ্ড যেরূপ উচ্চ পর্বতশিখর হইতে : 


আকারবিকার-উৎপাঁ- 





| ৪৯৪ 


আহিচক ধর্মকর্ম যথাক্রমে সাদরে সম্পন্ন করিতে 'লাগিলেন। 
অধিল খেচর-ভূচর' জীবগণ সেই 'মুনিবর বণিষ্টপ্রোক্ত জ্ঞানশাস্তর 
অভ্যাস করিতে করিতে ক্ষণকালের স্তায় রাত্রিযাপন করিল 
| এব তমুখ হইতে পুনরায় রামকর্তৃক জিশ্ঞাসিতবিষয়ের: উত্তর 
শ্রবণে ওঁত্হ্ক্যনিবন্ধন তাহাদিগের, নিজ্রাও হইল: না; রাত্রি- 
গ্রভাতের অপেক্ষায় তাহাদের নিশা! যেন কক্সের স্তায় দীর্ঘ বোধ: 


| হইতে লাগিল! এরূপে তাহারা কোন প্রকারে বাত্রিযাপন করিল। 





পরে প্রভাত হইলে যখন লোকে স্বপ্থকার্ধ্যে ইতস্তত গমনাগমন 


৷ করিতে লাগিল, তখন সকল খেচর-ভুচরপ্রাণিবৃন্দ মহারাজ দশ- 


রখের সভায় উপনীত হইয়া পূর্ব্দিনবৎ পুনরায় ব্যাধ্যানশ্রবণৌ- 
চিত সভাসন্নিবেশের ক্রমরচনায় উপবেশন করিল । ১--২০। 


পঞষটিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥ 


সপ পপ 


ূ ষট্যষ্টিতম সর্গ |. 
রঃ বান্থীকি কহিলেন, মুনিবর বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনি- | 
গণের সহিত খেচর সিদ্ধবর্গ সভায় আসিয্। উপবেশন করিলে, পরে 
নুপতিবৃন্দ এবং তহপরে সামন্তপ্রমুখ অন্তান্ত সকলে উপবিষ্ট 
.. হইলেন। অনন্তর রাম লক্ষণ আসিয়া সেই সভায় আসীন হইলে 
|  অকলে নিস্তব্ধ হইল; তখন সেই বাম-লক্ষমশীধিিত সমবিস্তার 
| সভামগুপ নিবাত নিক্ষম্প পদ্মাকর সরোবরের ত্তায়, নৌমাভাব 
| ধারণ করিল। অনন্তর যুনিবর বশিষ্ঠ কাহারও বাক্য বা প্রশ্নের 
৷ অপেক্ষা না করিয়াই (পুর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে ) বলিতে আবন্ত 
করিলেন; কারণ সাধুগণ দয়ালু বলিয়৷ স্বতঃপ্রবুস্ত হইয়াই বল- 
পুর্ববক বুঝাইয়া৷ দেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাজন্‌ | হে বঘু- 
. কুলরূপ আকাশের শশান্ক রঘূনন্দন ! গত কল্য আমি জ্ঞাননেত্র- 
যোগে সেই ভিক্ষুর বহক্ষণ ব্যাপিয়া অন্বেষণ করিলাম । পরে যত- 
ক্ষণ আমি কোথাও তার্দুশ ভিক্ষুককে না৷ পাইলাম, ততক্ষণ আমি 
 'তারৃশ ভিক্ষুর দর্শনাভিলাষে সন্তদ্ধীপ ও. কুলাচলপর্ববতরাজি- 


সমন্বিত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল বহক্ষণ ব্যাপিয়া (যোগবলে ) ভ্রমণ 


। করিলাম এবং ভাবিতে লাগলাম, কেমন করিয়া মনোরাজ্য 
( অর্থাৎ মনঃকলিত ) বাহিরেও উপলব্ধি করিতে পারি। এইরূপে 
রাত্রির ব্রিভ'গ উপস্থিত হইলে পর. পুনরায় আমি সমাধিবলে উত্তর- 
দিকে সমুদ্রের বেলার ত্যাক়, বায়ু ধেমন সমুদ্রমধ্যে প্রবাহিত হয়, 
তাদ্ুশ মনোগতিতে গ্রমন করিয়া মনে মনে দর্শন করিয়াছি বন্্ীক 
নামক জনপদের উপরিভাগে জিন নামক এক প্রসিদ্ধ শ্রীমান ভান- 
পদ্দ আছে, তথায় রিহার-নামক এক বহুজনের আশ্রম স্থান আছে। 

১৮1 তথায় এক কুটীরে দীর্ঘবশনামক এক কপিলকেশ সমাধি- 
নিরত মুনি..আছেন; তিনি কুটারদারে দৃটরূপে, অর্গল বদ্ধ 


হইয়াছে, পাছে তীহার ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে, এমন কি প্রি 
_ ভূত্যগণ পর্যন্ত সেই কুটারে প্রবেশ করে না। আয়ুর নিযন্তা বিধাতার 
বিধানে আজ সেই ভিক্ষ বিদেহকৈবল্যের জন্ত চরম সাক্ষাৎকীর 
লাভের উদ্দেশে দেহত্যাগ করিবেন, এইরূপই বিধাতার নিয়ম । 
 এইরূপে ধ্যাননিষ্ট অবস্থায় তীহার একবিংশতি রাত্রি: অতীত 
হুইয়াছিল। তাঁদৃশচিত্তে সেই ভিক্ষু শত. সহজ বৎসর বর্তমান 


] 

করিয়া সমাধিমগ্ধ আছেন। এইকঁপে একবিংশতি দিবস অতীত 
ূ 
] 


1. ছিলেন এইরূপ হর কোন: প্রান্তন কন্েওঁ হইয়াছিলেন,'আর 


বোবা লগ বানান । 








৷ করিষা মোহিনীরূপে বিস্তৃতা রহিয়াছে। (উহার প্রভাবে: ক্ষণ 


এই কল্পে এই মতকথিত দ্বিতীয় ভিক্ষু; তৃতীয়* আছেন কিনা? উট: 
তাহ! আমি তদানীং উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমার চতুর কা 
মন অলির স্তার এই জগত্রূপ পদ্ো ভ্রমণ. করিল, তথাপি আমি কচ 
ত্ মনের" সাহায্যে তাদৃশ তৃতীব ভিক্ষু এই সৃষ্টিতে অহেষ্ণ ক 
করিযাও পাইলাম না। অনন্তর আমি লীলাক্রমে এই স্গি হইতে ক 
অন্ান্ট স্থষ্টি দেখিলাম, তাহাতে তাদৃশ তৃতীয় ভিক্ষু বর্তমান 3 
দেখিতে 'পাইলাম। চিদাকাশকোষে রি সেই সৃষ্টিতে ৭ 
দেখিলাম, তৃতীয় ভিক্ষু বর্তমান এবং তত্রত্য ব্রঙ্গার নির্মিত 





সৃষ্টিতে এই স্ষ্টির মৃত ভুবনসন্নিবেশ টা এইরূপ সমস্ত স্তর ব্ 
সুষ্টি-পরম্পরাতেই তারশ ভাদৃশ সন্নিবেশ এবং অমস্ত পদার্থ এ 
7 বর্তমান সৃষ্টির অবশ বিরাজমান। এই সর্গে যে যে খুনি ও যে 
যে ব্রাহ্মণ ঝ! তীহাদিগের যাদুশ আচার, ভবিষ্যৎ স্থষ্টিভেও 
তীদৃশ হইবে, অনেকবার হইয়াও গিয়াছে ও হইবে। এই ভিক্ষুর 
স্তা় আচার ও আমার তোমার মৃত আচার এবং অন্ঠান্ট 
মুনির স্তায় যুনিগণের আচার ও ভিক্ষু আচারও হুইবে। সেই 
টিতে রী নারদও হইবেন, আর ত্র ভিক্ষু ও অন্ত হইবেন; (| হে 
তীহারও ইহার স্তায়্ জ্ঞানচরিত্র হইবে। এবং ত তাদশ ভুরি ভুরি আ 
অন্ত ভিক্ষু হইবেন। এইরূপ সমস্তই জন্মাদি হইবে, এইরূপ 1 উ 
ব্যাসও হইবেন, শুক হইবেন, শৌন, ক্রুতু, পুলহ, অগস্ত্য, রাঃ 
ভূপু বা অঙ্জিরা মকলেই হুইবেন, যেরূপ ইহারাও হইবেন, সেই ] অং 
রূপ অন্যান্ত সকলেও হইবেন। ৯--২১। তঁহাঁদিগের রূপ ও ্ী 
কাধ্যাদি এইরূপ হইবে। এরূপ যে একবার তাহা নহে, বহুবার | হই 
হইবে, চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে ও চিরকালই হইতে ভি 
থাকিবে, কারণ মায়ার এরূপই প্রসার ও প্রাহুর্ভাব। যতদিন এই রী 
মায়ার প্রাছুর্তাব থাকিবে, ততদিনই সমস্ত হইতে খাকিবে। | খা 
সমুদ্রে তরঙ্গের স্তায় স্ষ্টি-পরম্পরায় সমস্তই বারত্বার বিবর্তিত কুট 
হয় অর্থাৎ গমনাগমন করে, করিবে ও করিতেছে । তাহাদের ভূ 


মধ্যে কোনটী বা একেবারে সম্পূর্ণ সদৃশ হয়, কৌন্ট বা অর্দসদৃশ 
ক্রম হয়, কোনটা বা ঈষৎ সদ হয়, কতকগুলি বা একবারে. 
বিসশ। মায় এই প্রকারে: মহতব্যক্িদ্িগকেও মোহিত 


কালের মধ্যে মানসচেষ্টা ও দেহাদিচেষ্টারপ কর্ম না হইয় 
কেবল আমাদের প্রতিপত্তির (ভ্রান্তিরই প্রকাশ হইয়া থাকে) 
অর্থান্তর। হে অন! দেখ, নিরবয়ব কীলম্বরূপ একক্ষণের 
মধ্যে ইচ্ছারূপ মীনসচেষ্টাই. হইতে .পারে না, শারীরিক চেষ্টার 
ত কথা কি? কেবল ভ্রান্তিই প্রকাশ গায়। ভিক্ষুচরিত্রে তাহার 
স্পষ্ট উদ্দাহরণ দেখ! 'একবিংশতি -অহোরাত্রই বা কোথায়? 
আর অনভ্ত জীবটাদি আকৃতি বা৷ তাহার সম্যক্প্রাপ্তিই বা. 
কোথা ণ (অর্থাৎ একবিংশতি দিনের মধ্যে অনন্ত জীবটাদি 
শরীরপ্রান্তি অসম্ভব) অতএব মনের গতি কি ভয়ানক! 
যেরূপ জলের উপরিভাগে বিবিধত্রমগ্ুপ্নাদি কোলাহল- 
সম্বিত কমল বিকসিত হয়, সেইরূপ এই যে বিব্ধ কলহ- 
কল্লোল-কোলাহল-সন্কুল জগৎ বিকসিত রহিয়াছে, ইহা কেবল 
এরূপ (বন্ধের ) প্রতিভামীত্র। যেরূপ  বহিিকণা, হইতে শিখাঁ- 
অমুজ্ছবল মহাগ্নির উত্তব হইয়া থাকে, তন্দপ সেই পবিত্র পদার্থ- 
সংবেদন অর্থাৎ চৈতন্ঠময় জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই অপবিত্র 
জগ্গৎমৎসার উদ্ভুত হইয়াছে ও. হই" থাকে । এই ভিক্ষুর 
মনে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ সচল জীবের অন্তঃকরণেও . | তর 






































প্রত্যেক জগহ্রপ প্রতিভানখণ্ড সমুদিত হইয়া খাকে। সেই 
সেই খগডভ্যন্তরে যে জীবধণ্ড সেই জীব খণ্ডাত্যন্তরে যে 
বিচিত্র সর্গধণ্ড উদ্দিত হয় ও হইয়াছে, তাহা মায়াদষ্টির 


রা সমস্ত খণ্ড পরস্পর ব্যবহারদৃষ্টিতে মিথ্যাভাবাপন্ন 


বত বরঙ্ষই. তভংস্বর্ূপে প্রতিভাপমান। “অতএব 
যখন তত্ববোধে তণ্ভাব পরিহার ঘটিবে, তখন আর কিছুই সত্য 
বলিয়া ভ্রমবুদ্ধি থাকিবে না। ২২--২৮। 


স্‌ .... কষ্টিতম সর্গ সমাগু॥ ৬৬। 
সপ্তষষ্টিতম জর্গ | 
মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠের বাক্য শ্রব্ণপূর্ক বলিলেন” 
ছে মুনিনায়ক!' আমার প্রেরিত এই সকল মন্ত্রী প্রভৃতি 
অধিকৃত লোক রর কুটীরমধ্যবর্তী ভিক্কুককে সমাধি হইতে 
উতিত করিয়া সত্ব 


রাজন! সেই হাজির দেহে এখন প্রাণ নাই, প্রাণস্থিতিহেতু 
অন্নরসাদি ভাগ শুঞ্ধ হইয়া বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে 


হইব়্া জীবমুক্তপদে অবস্থিতি করিতেছে, এখন আর সেই 
ভিক্ষু সংসারে নাই। (অতএব আমি সঙ্ধল্প করিলে আর 
তাহাকে উজ্জীবিত করিতে পারি না, কারণ দেহভোগ্য প্রারৰধ 
থাকিলেই আমার সন্কল্প সিদ্ধ হইতে গারিত)। একমাসকাল 
কুটারের অর্গলমুক্ত করিও না, ভিক্ষুক এই নিষেধ করায় তীয় 
ভূত্যগণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াও অন্তরালে অবস্থিতি 
করে; পরে মাসান্তে ভূত্যগ্ণ ব্লপুর্বক অর্গল মোচন করিয়া 
তাঁহাকে দেখিবার জন্ত অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিল 1১৪1. 
তাহার পর মামান্তে ভূত্যগণ সেই ভিক্ষুর দেহ সেই কুটার 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়। জলে নিক্ষেপ করে। তদীয় ভক্তবৃন্দ 
সেই কুটারে সেই ভিক্ষুর পুজাদি ব্যবহারপ্রবর্তন জন্য ভক্তমনঃ- 

কল্পিত দৃঢ় বলিয়। অক্ষুণ্ন. তদীয় প্রতিমূর্িত্বূপ এক শিলাপ্রতিম! 
প্রতিষ্িত করিল। এই প্রকারে সেই ভিন্ষু দেহমুক্ত হইয়া 
বর্তমান; অতএব কি করিয়া সেই প্রাণচেষ্টাদিব্যাপারশূন 
দেহ প্রবোধিত হইবে? (প্রাসঙ্গিক প্রশ্ের উত্তর দিয়া তখন 
বশিষ্ট প্রস্তুত প্রকৃত কথা' বলিতে - আরম্ভ করিলেন, বশিষ্ট 
বলিলেন) এই গুণময়ী মায়া নির্বোধ দ্বারা অর্থাৎ ভরান্তিপরম্পরা 
হেতু বিক্ষেপশক্তিতে ু্িবাধ্যা; কিন্তু সত্যাববোধ অর্থাৎ 
জ্ঞান হইলে তাহা ছারা অনায়ামে এ মায়ার নিরাস করা 
যাইতে পারে। ্ মায়াই অস্তিত্বশৃন্ঠা হইলেও এই. জগং- 
বচনা করিয়াছেন। নুবর্ণের যেমন কটকতারূপ অন্তথাভাব, তদ্রূপ' 
(ব্রহ্ম প্রতিভাসের যে অন্যথাভাবরূপ-বিপর্ধ্য়, তাহ! হইতেই 
মায়ার বিভ্রমোদয় জানিবে। ৫--৮৭ যে মীয়া শব্মাত্রবিদিত; 


] শুতিকথিত বাক্যে 'বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলে মিথ্যা, বলিয়া অনুমিত 
| হইয়া পরমাত্বাতে অবস্থিত অর্থাৎ: পর্ধাবসিত' হয়; জলে 
'& জঙ্গাবনীর সায় তর মায় প্রেক্গ) দর্শনমাত্রেই বট হইককা 


চর 


টি ও টি ও 


- 


কাঁধ্য, বোস্তবিক : উহার অস্তিত্ব নাই) সেই. প্রথমখণ্ড ও 


কারণ সেই : সর্বব্যাপী সর্বাত্বা কারণের - কারণ 


এখানে আনয়ন করুক। বশিষ্ঠ কহিলেন, 


প্র ভিক্ষু সজীব নছে। সেই ভিক্ষুর জীবন ব্রহ্মার হৎসত্ব প্রাপ্ত 


তাহা যাহার বাক্যমান্রে আরন্ত, 'সেই “বিকার নামমাত্র? ইত্যাদি 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ | ্‌ ৪. ৪৯€ 


থাকে। পরমাত্বাই অবিবেকনিবন্ধন জীবত্ প্রাপ্ত হন এবং সেই 
পরমাত্মাই এই দৃষ্ঠময় দীর্ঘসবপ্ন হইতে ্বপ্ান্তরে উপনীত হল) 
বিবেকে সমস্তই:চিন্মাত্র আত্মাতে ' পর্ধ্যবসিত হয় ও সেই 'অবি- 
বেকে প্রতিভাসমান জীবরূগী আত্মা তখন (শ্ববিবেক উদয়ে) 
সমস্তই আত্ম, ইহা! দেখিষা থাকেন।' যে-যাহার, প্রতিভাস, তাহা 
স্ববোধে তদাত্ুতা লাভ করে; অতএব এই জীব সেই আত্মার 
প্রতিভাস, তাহা বৌধ জন্মিলে সেই স্ববোধে আত্মাতেই পর্ধ্য- 
বসিত হয়; অবোধব্শতঃ সেই আত্মাই করগুবনগুস্মাদিসমন্বিত 
সংদাররপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৯--১১। ভ্রান্তিই প্রাণি- 
গণের প্রত্যেক সংসারমণ্ডল প্রকাশ করিয়াছে । ভিক্ষুর সবপ্নাস্তর 
যেরূপ জলের আবর্তীদিবিভাগসাদৃশ্ঠ বর্তমান, তদ্রুপ উহাও 
জানিবে। : যখন সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ড ব্রহ্ধার মনোমাত্র নিম্মিত 


এই সরগব্যাপার স্বপ্নই হইতেছে, তখন ব্যষ্টিজীবেরও তাহা :  : 


তাদৃশ স্বপ্নকল্প হইতে পারে; কিন্তু চিত্তের স্বচ্ছতা না থাকায় 
সকল লোকের তাদূশ অন্বচ্ছচিত্ত হইতে যাহ উিত হয়, তাহা 
স্থির সত্যের স্তায় অব্ভাপমান হয়। আর চিত্তওদ্ধি হইলে 
পিতামহ ব্রহ্ষার স্তায় সকল স্বপ্পু বিলাসবৎ অসত্যরপে আভাত 
হয়। তাদৃশভাব হইলেই জ্ঞান হয় খে, এ ব্রক্গই প্রত্যেক ভিন্ন 
ভিন স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড কোটির স্া্ধ কোটি কোটি হইয়া উদ্দিত 
হইয়াছেন ও হন এবং তাহাই স্থিরীকৃত হয়। এই জীব ব্য্টি- 
প্রপঞ্চরূপে, সম্টিপ্রপঞ্চবূপে,  সাধারণপ্রপঞ্চরূপে বা' প্রত্যেক, 
অসাধারণ প্রপঞ্চরূপে যেরূপেই স্ফুরিত হউক না, তথাপি হৃদক্ে 
প্রতিভানসমর্থ যে দীর্ঘ বিভ্রম অবলোকন করে, তাহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা 
জীব ব্রহ্মবিশ্বাসরূপ তত্জ্ঞান হইতে ক্চ্যিত হইয়াই অর্থাৎ তাহার 
আবরণনিবন্ধনমাত্র কারণেই চিৎ জঙ্ভামাত্রকে আশ্রয় করিয়। 
কোন দেবন্রতির্ধ্যগাদিদেহে ভরা, মৃত্যু ভুঃখের ভাজন হইয়া 
থাকে । সেই স্বপ্নে বিচিত্র সুকৃতশালিনী জীবচিৎশক্তি নিজের 
চিন্তাংশের স্পন্দনমাত্রেই অধোভাগে পাতাল কিংবা উদ্ধলোকে 
্বর্গ (নিরন্তর নির্বাণ করত তাহ1) ভোগ করিতে খাঁকে। 
পরমাত্মচিৎই 'প্রাণকল্পনায় তদধীন স্পন্দরূপিনী হইয়! তাহাতে 
জীব নাম গ্রহণ করতঃ আত্মার দেহাকার প্রাপ্তি ও বহির্ভাগে গমন 


করিয়া বিষয়াকার বিভ্রম হরণপুর্্বক বিনুষ্ঠিতা হন। প্রতযাগাত্ব! 


কি চিত্তরূপ উপাধিষ্বরূপ ভ্রান্তিমাত্র অপরাধে পরমাত্ম! ব্রক্গষরূপ 
নহে ৭. কিংবা পরব্রদ্ধ সেই কি প্রত্যাগাত্মা হইতে ভিন? 'দর্পণে 


মুখের প্রতিবিস্ব পড়িলে কি মুখের মুখত্ব যায় বা প্রতিবিশ্ব হইতে, 


মুখ ভিন্ন হয়? তদ্রপ ওপাধিক জীব নাম ঝা দেব্দভাদি দেহনাম 
কিংবা প্াণবান্‌ চক্ষুবাদি ইন্জিয় নাম ধারণে কি পরমা বর্ষের 
অর্তা ( পরমেশ্বরত্ব ) অর্থাৎ যোগ্যত৷ বা শ্রেষ্ঠত| যায় ? বা ৫েই 
নামের উপযোনীই হন না? কিংবা সেই জীবদেহাদি নাম হইতে 
তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন হইতে পারেন ? (অতএব উপ!ধিবশেই পরমাস্মায় 


সকলই সম্ভব এবং এই ভ্রান্তিহেতু জীবনামরূপাদিভেৰ থাকিলেও ৷ 


তিনি সেই পরমাত্মাই ও সকলই টু পরক্রহ্ম । কারণ, অধ্যাস 
সহত্রেও অধিষ্ঠানের অন্যথা, ঘটে না; 
পরম পুরুষার্থ ফল) অতএব এইরপ শ্রীক্যদর্শনে জণন্ৃষ্টি দ্বার 
ব্যবহারদৃষ্টিতেও দেখিলে আকাশে (খণ্ডাকাশে নির্মল) মহা 
আকাশের নায়, জলে নির্মল জলের স্তায়, ব্রন্মাংশরূপ ব্রন্ষে পর- 
্রহ্ধই বর্তমীন ; ইহা উপলব্ধি হয়, পরমার্থ দৃষ্টিতে ত কথাই নাই । 
আরও দেখ, মুখ হইতে যখন দর্পণ. জি তখন তাহাতে মুখ্রে 


এইরূপ জীবব্রক্ষের একতাই 





স্ত শশ ওল 


প্রতিবিস্বরূপে স্থিতিতে অন্ত বলিয়। ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু এই 
জীবলোকে নিজ স্বাত্ম্বরূপ যে অভয় ব্রহ্ম, তাহারই - সূর্তীমূ্ত্বূপ 
জগদ্রণে প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব -দ্র্থগত প্রতিবিন্ের স্ায় 
ইহার, অন্যতান্রমের সম্ভাবনাও নাই, তথাপি বালক-যেরূপ দর্পণৈ 
নিজ প্রতিবিম্বদর্শনে আতঙ্কে চমকিয়া - উঠে, সেইরূপ অভযব্রন্ষে 
আত্মস্থিতি জানিয়াও যে জীব আমার ভয়ের হেতু আছে ভাবিয়া 
ভীত হয়, ইহাই আশ্চধ্য । ১০--২১। -অন্ততাবোধের প্রতি 
বুদ্ধিচাঞ্চল্যই হেতু, বুদ্ধিষ্পন্দন না হইলে অন্ঠত| বুদ্ধি .হয় না, 
অতএব সমাধি অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিষ্পন্দন নিবারিত হইলে তেদ- 
বুদ্ধিপক্ষণ: সংজ্ঞা! স্বতঃই বুদ্ধিতে লীন হয় এবং (সই বুদ্ধিও 
পূর্ণ ব্রহ্মাকারে চরম সাক্ষাৎকার লক্ষণ পরিণাম দ্বারা স্বৃত যেরূপ 
হুত হইয়া প্রত্থলিত অগ্থিতে লয় পায়, তদ্দপ সেই প্রদীপ্ত স্বতঃ- 
প্রকাশ ব্রন্মে লয় পাইয়া থাকে। তাঁহার কারণ চিৎস্পন্দস্বরূপ 
সেই সর্ধাতম। ব্রচ্মে যে চিৎস্পন্দ প্রকাশ পায়, তহাই স্পন্দন 
অন্পন্দন ভূত্তণাদি বলিয়া কঙ্গিত, বাস্তবিক উহা কিছুই নহে, 
ক্সিতমান্র ; অতএব এই অস্তরহূর্তেদ্য জগৎ বৌধমাত্রেই কিরূপে 
বিলীন হয়, তাহার আশঙ্কা নাই ; কারণ উহা। অবাস্তব চিৎস্পন্দ 
মাত্র । এ জগতে স্পন্দন অন্পন্দন কিছুই বাস্তবিক নাই; একত্বব! 
দ্বিত তাহারও বাস্তবিক জত্তার অভাব; একমাত্র শুদ্ধ চিন্মাত্র- 
সর্ব ব্রহ্ধই একভাবে বিরাজমান আছেন জানিবে। সার বিচার 
দ্বার। নিখিল শব ও তাহার অর্থ একরসম্বভাব বলিয়। জ্ঞাত হইলে 
একমাত্র চিন্মাত্রই পরমার্থ সত্য ও তাহারই অস্তিত্ব, ইহা উপলব্ধি 
হয়) তধন এই প্রপঞ্চ কিছুই নাই ; এই জ্ঞানও থাকে নাঁ, ভাব 
জ্ঞানের ত.কথাই নাই। ভেদজ্ঞানেই ভেদের- উৎপত্তি, তাহাই 
প্রকৃতির চিহ; অভেদজ্ঞান হইলে সমস্তই মন হয়, একমাত্র 
সেই পরমপদার্থ ব্রহ্গই অবশিষ্ট থাকেন। হে রাম! তুমি অবোধ 
নিব্ধনই নানা ্বরূপ হইতেছ অর্থাৎ অবোধ্বশতঃই নানাবিধ এই 
ভ্মজ্ঞনে তুমিও-নানারূপ ধরিতেছ, অবোধরূপ নানাতর যদি না দেখ, 
তাহা হইলে তুমি বোধন্বরূপে পুর্ণ চিদ্রপীই হইতেছ) এ বিষয়ে 
তুমি যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার. বাস্তবিক এইব্লপই 
পরমার্থ; অতএব তোমার "মামার বা অপরের অকলেরই পরম 
নিংশস্কত। সর্বদাই অক্ষুত্নভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে জানিবে ২২২৭ 
নিঃশঙ্কতার উদয় হইলে আর স্বপ্ন; জাগরণ) :সুুপ্তি) তুরীয়াবস্থা 
বন্ধন, মোক্ষ বা! অন্তপ্রকার কল্পন! কিছুই থাকে না । অবোধবশতঃট 
এই: ড্ৃদরশনারি ত্রিপুটা, জগৎ বলিয়া বিদ্িত হয়। যখন অবোধ 
অসত্য, তখন তাহার শান্তিই ( অর্থাৎ নিবৃত্িই ) এক জগৎ্নামে' 
বর্তমানা।. কীরণ সেই শরান্তিই ব্যাপকতাম্বরূপ গম্ধাতুর* ব্যাপ্তি 
অর্থেনিষ্পন যে জগৎ নাম, তাহাতে অর্থাৎ, তদৃযোগ্যতায় ব্যবস্থিতা 
ু্ঠদর্শনরূপ- ত্রিপুটী কোথায়?. অর্থাৎ তাহার ' অত্যন্ত অপ্র- 
- মিদধি, সুতা ত্রিপুটী কখন জগ্রৎ হইতে :পারে -না। -সম্কল 
হুইতে চিত্ত প্রাণাদির স্পন্দন হয়, বোধের উদয়ে যখন: নিঃসপ্বল্সতা! 
অর্থ অন্কলের অভাব ঘটে; তখন-স্পন্দও অস্পন্দ হয়, অরথীৎ 
বোধ উদিত হইলে নিঃসন্বলসত! জন্মে “নিঃসবল্পতা-হ ইলে আর 


স্পন্দন থাকে না।- সস্থপ্পরহিতা চিৎ স্পন্দ অস্পন্দ উভয় হইতেই 


৭ ভিন্ন নহেন) অর্থাৎ-চিৎ সঙ্কল্পপথ্ অতিক্রমকরিলে তখন স্পন্দন 
অস্পন্দন সকলই' সমান। চিদ্ত্রঙ্গের অভাব্নাবশতঃই; অর্থাত 'অদ- 


 শর্মিবশতঃই দৈত উক্যাদিরূপ,'সন্ধল উদ্দিতহয় আর চিদৃতরক্ষের | তি 


আক্ষাৎকার মাত্রেই (অর্থাৎ বিচার দ্বারা! চিদ্‌তরক্ষজ্ঞান'হইলেই):দ্বৈত 


বক্যকল্পন৷ রছিত চিদ্ত্রক্ই অবশিষ্ট অর্থাৎ, পর্যবসিত হন প্র রে ৰা 
চিদ্বক্মরূপ চন্ররমগুলে সন্ধল্পরূপ কলক্ক স্কুরিত হয়,উহা কলক্ক নহে, ক 
চিন ব্রচ্মেরই উহ ঘন শরীর, ইহাই চিদ্দর্শন। তুমি সই চিন: আ 
বন্ষের-িশতীর্ণ পদে অবস্থান কর, সেই পুর্ণভাবে আরম করিতে ছু 
পারিলে সন্ধল্াদি সমস্তই সেই চিদ্ঘন ত্রচ্মের সহিত একরসতা 
্রাপ্তিপ্রক পৃথক অত্রাচ্যুত হইয়া তোমার 'আত্মন্বরূপে সভাবান্‌, সত ॥ 
হইবে। এই যুক্তি দ্বারা তুমি নিখিল বন্থর আটম্েকরসতা৷ সম্পাদক 

ছে রাম! তুমি- ছু 

যদি চিদ্ঘন এম্ষাপদে উপনীত হইতে পার, তাহা, হইলে তুমি ও 
সন্লপকলমবশন্ চিচ্চ্বিন্ব হইবে। তাহা হইলে তোমার ভাবা শত 


নির্দোষ বোধসার জম্যকৃরূপে অবলম্বন কর। 


ভাব পদার্থের লয় ঘটিবে। তুমি তখন ভব্য হইবে, তখন তুমি যে 
পদার্থকে স্পর্শ করিবে, সমস্ত পদার্থ অমৃতময় হইয়া যাইবে। 


(তখন তোমার আশ্চর্য মহিমা প্রকাশ পাইবে এবং আমার - সত 


বোধ হয়, 'এখন তুমি তাদৃশ ভাবাপন্ন হইক্সাছ। ) তুমি ভাবা- 
ভাবাদি কল্পনার হেতু চিন্ময়ত৷ গ্রহণ করিয়। অর্থাৎ, ভরবাতাবাদি 
পরিত্যাগপুর্র্বক চিন্মযন্বরূপে, উপনীত হইয়া চিদ্ৃব্ম্বোর সমান 
উল্লাসবিলাসের অন্তরে যথাস্থুখে বিশ্রাম লাভ কর] হেরাম! 
তুমি আনন্দ সমুদ্রনামক স্বরূপে অবস্থান করত অবগত হও যে, 
স্পন্দ অস্পন্দ, স্বল্প বিকল্প ইত্যাদি যাহা কিছু চিনতত্রান্তিভেদ, 
তত্মমন্তই সর্ব্াকার। নিবৃত্তি অর্থাৎ হুখৈকরসা শাস্তি সত্তান্বরূপে 


বর্তমান। আর এই যে পূর্ণা অপুর্ণারূপ দশায়, তাহ! একই সেই: ? 


বর্ষবরণ, ইহা সম্যক্রূপে ধারণা কর।-২৮--৩৬। 
সপ্তষস্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭] 


০ 


অফ্টষ্িতম সর্গ | 


বিষ কহিলেন,_হে রামচন্দ্র! তুমি মনের বিলাসিতা অর্থাৎ 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুসারিত| পরিত্যাগপূর্ববক ুষুপ্ত মৌন, 
আশ্রয় করত সকল প্রকার কল্পনারূপমলমুক্ত হইয়৷ সেই পরম 
পদ অবলম্বনপুরবর্বক অবিচলিতভাবে অবস্থিতি কর। রাম কহি- 
লেন,হে বরহ্মন্! আমি বাজ্বৌন- 
মৌন (অর্থাৎ ইন্রিয়সত্যম ১৩. কাষ্ঠমৌন (র্থতি কাষ্ঠেক ন্যায় 


নিঃস্পন্বভাবে অবস্থিতি ) এই ভিবিতধ মৌনই জানি; আপনি সর্ধ- | 
প্রকার মৌনরিষয়ে অমর্থ বলিয়া মৌনেশ. হইয়াছেন; অতএব 


এই সুষুপ্ত মৌন কি? তাহা, আমি জানি না, আমাকে উহ 
ুঝাইয়া দিন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মুন্গিণের মধ্যে মৌনী মুনি দিবিধ, 
এক... কাষ্ঠতণস্বী -দ্বিতীয় জীবনুক্ত। উল |. 
লোচনাশুন্:ও সেই ত্বান্ুতবরসরিরহিত, বিয়া: 'নীরসু ক্ষ 


চাল্ায়ণাদি ক্রিয়াতে দৃনিশচয় হইসকা ননষ্ঠান্যায়্ত' এবং, 
হঠাৎ ইন্জিযগ্রামজয়কারী (অর্থাৎ, হঠযোগাদি দ্বারা ইন্দিয়.জয় 


'ক্রিয়। মৌনভাব,ধারণ করেন সেই মুনি. .কাষ্ঠতপম. বা, কা্ঠ- 
তদস্বী। আর যিনি. এ জগৎ যেব্ুপভাবে হইতে হয়, চিরিকালই 
হইতেছে বুঝিয়। সেই. যথার্থ রহ্মতত্ক ভাবমাপূর্বক পবিত্রান্তঃ- 


ক্রণে আত্মা অবস্থিতি- করেন, ) এদিকে আপনাকে বাহির ব্যব- 


হারে:অন্তান্ত-সধারণ তপহ্থীর: তায় দেখান, কিন্তু অন্তরে নিরতি- 
'শয় আনন্দরসের আস্বাদন পরম পুরিতৃপ্তি অনুতব, (করিয়া, থাকেন, 
তিনিই জীবনুক্ত:রা মুক্ত মুনি।. এই প্রকার শাস্তভাবাপূ্ন, ছ্বিবিধ 


'মুনিত্ে্টগণের যে ডিতনশয়রগভাব-তাহাই, মৌন. বলিয়া কথিত) 


(অর্থাৎ বাচত্যমতা), অক্ষ, 


পা 1০228 ী দিনা 


ঘিনি আত্মপর্ধ্যা- | 
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মৌন্বদগণের মতে সেই মৌন চারি প্রকার,_যথা বাঙুমৌন, 
ক্রমৌন, কাঠমৌন ও হুবুগ্তমৌন। ৪_-৭। বাক্য সত্যমের নাম 
বাজ্মোন, বলপুরর্বক ইন্সিয়ানগ্রহের নাম অক্ষঘৌন্‌ এবং সকল 
প্রকার চেষ্টা ত্যাগই. কাষ্ঠমৌন ৷ এইক্গ বিভাগ পর্যালোচনায় 
যদিও মনোমৌন বলিয়া পরম মৌনও সম্ভবপর হইতে পারে রটে, 
কিন্ত মূদ্ছা ও হুযুণ্তিতেই মনের মৌনভাব . ঘটে, ( অগ্ঠ.সম়য 
ঘটে না) অতএব তাহা কাষ্ঠতাপসেই সম্ভবপর বনিক! কাষ্টমৌনের 
অন্তর্গত, এইজন্য উহা পৃথক্‌ গণনীয় হইতে পারে না। জীবমুক্ত 
ব্যক্তিগণই আত্মতত্তানুভবকালে হুযুগ্তমৌনতাব অবলম্বন করিয়া 
থাকেন। পূর্বোক্ত প্রথম ত্রিরিধ মৌননবিশেষে কাষ্টতাপসই অধি- 
কৃত, অর্থাৎ কা্ঠতাপসের ত্র প্রথম, ব্রিবিধ মৌন ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। সুযুগ্তমৌনাবস্থা় তুরীয়াবস্থা বর্তমান, অর্থাৎ উহ! এ 
ত্রিবিধের অতীত চতুরথাবস্থা বলিয়। কথিত; জীববুক্ত ব্যক্তিতেই এ 
অবস্থা বর্তমান অর্থাৎ জীবনুক্ত ব্যক্তিরই ও অবস্থা ঘটিকা থাকে।. 
ধদ্যপিও. এ প্রথম ত্রিবিধ মৌনভাবে মৌন্ত্ব সিদ্ধি হয় অর্থাৎ 
বাত্বৌনও মৌন বটে, তথাপি সী ত্রিবিধ মৌন মলিরমনেরই দৃঢ় 
নিশ্চয়রূপ মাত্র, উহ! জীবের বন্ধনেরই সাধন; কাষ্ঠতাগসই 
ত্রিব্ধি মৌনাবস্থায় অবস্থিত জানিবে । কাঠমৌনী ব্যক্তি বল- 
পুর্র্বক ইন্জরিয়নিগ্রহ দ্বারা অন্তরে অহস্তাবের ম্মৃতি পরিহার ও 
বাহিরে দৃশ্টপ্রপঞ্চ ও বায় অর্থাৎ নামপ্রপঞ্চের সম্পর্ক না 
রাখিয়া এবং অজ্ঞানাবৃত আত্মাকে না! দেখিয়াও-শুষুপ্তযবস্থার স্তায় 
নিত্য আত্মদুষ্টির অবিন্শ্ররত৷ প্রযুক্ত ভন্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় 
সাঙ্ষিয়াত্র জ্যোতিতে সুম্স্ত অবলোকন করতঃ অবস্থান.করেন। 
 ভ্রিবিধ মৌনই ব্যুত্খানকালে (ঘোগতর্গ অরসরে) আবার স্কুরিত 
চিন্তচার্কল্যরূপে পরিণত হয়, তাহাতে প্র পূর্ক্ত ত্রিবিধ মৌনী 
অবস্থান করেন। আর ধাহার! সেই-সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবোধ প্রাপ্ত হন, 
তহারা তন্রস্থ নিরোধব্যুখানাদি লীলা আব কর. ব্রিধিধ মৌনতাবে 
অবস্থিতি করেন ন]। ৮_-১৩। অথবা নুযুণ্তমৌনী ব্যক্তিগণ 
পূ্ণাআঝাতে. অবস্থানলীলায় সেই পুর্ণাত্বজ্ঞানলাতে পুর্ব্বতন ত্রিবিধ 
মৌনে যে - বন্ধন্ভার, তাছা তুচ্ছবোধে পরিত্যাজ্য বলিয়! কুপিত 
হউন আর মচ্চিদানন্দ বিলাসমাত্র ইসা বুঝিয়! কুপিত নাই হউন, 
তয়াপি তাহাদের এ ত্রিবিধ মৌনে উপ্গাদেয়ত! জ্ঞান অর্থাৎ আছাই 
উৎকৃষ্ট. এই জ্ঞানই নাই। এই. অনুভবেই জুষুপ্তমৌনবর্ত- 
মান, ইহ্বাই জীবন্ুক্ত অবস্থা ; অতএব 'জীবমুক্তিই হযুণ্তমৌন 
পুনর্জন্মবিরহিত জীবেরই তাহা হইয়া থাকে ; অতএব তুমিও.সেই 
আতিম্ধুর নুযুগ্তমৌনের কথা৷ শ্রবণ কর.।- -তত্বদর্শন সিদ্ধ হইলে 
অযত্রেই তাহা! দিদ্ধ, হয়, উহা পুর্বমৌনরৎ ক্লেশ-সাপেক্ষ নহে । 
বযুপগ্তমৌনে বা তাহার. আবির্ভাব. হইলে প্রাণসং্যমের - অর্থাৎ 
প্রাধারামের আরগ্ক. নাই. এবং উর; অধঃ.ও. মধ্য এই ভ্রিবিধ 
অঞ্চর দ্বার! প্রাণে. সংয়োছিত করিতে হয় না। অুযুণ্তমৌনের 
আবির্তীর ঘটিলে, আর -বিয়য়লাভছর্ষে: ইন্দিস়ত্ঞানকে উল্লসিত 
বা তদ্থিরোধে অর্থাৎ রিষষের, অলভে কিংবা নিরোধক্রেশে গ্লানি- 
যুক্ত হইতে তয়, না 1. তদবস্থাম এই" নানাত্রল্পনার প্রাহূর্ভাৰ 
বাপ্রভৃত্ব থাকেনা. অচ:তা হার শান্তিও-হঞ্জ- না অর্থাৎ এই নানাত্ব- 
কল্পনা! ষে-বিনুপ্ত'হয়, তাহা নহে, সমস্ত ই: বৈচিত্র্যকল্পনা অম্পূরণ- 
ভাবে বিরাজ করে; কিন্তু তাহা সুযুণ্তমীনের নিকট ভ্রম বলিয়া 
অনুমিত হত) তাহার! অহাতে'লিপ্তথারেন ন। ; হুতরাৎ তাহার 
প্রতৃত্বের ঝ৷ প্রাহুর্ভাবের 'অভার ঘটে। এইরূপ তদবস্থায় চিন্ত চিন্ত 
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হুবৃশত স্পা | 


থকে. না অর্থাৎ চিত্তের চিত্তত্বের অন্তদ্ধনে ঘটে, অথচ. চেতঃ 
অচেতঃ হয় না অর্থাৎ মন্রের যে একেবারে অভান ঘট্রে, তাহা নহে; 
তাহার প্রতুত্ব বা কর্তৃত্বাতিমান থাকে না। তখন সেই চিত্ত বা অন্ত 
পদার্থ সং অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট, কি. অফৎ অস্তিত্ববিহীন কিংব] 
তছ্ভয়ের ইতর অর্থাৎ সও নহে, অনংও নহে, উভয়ের অন্ত 
কিছুই থাকেনা; (অন্ত, অর্থ) তখন সৎ অর্থাৎ ইহা উত্তম, অসৎ, 
অর্থাৎ ইহ] 'অনুত্তম কিংবা ইহা সংও.নছে, অসৎও -নহে.এ 
জ্ঞানও থাকে ন|। কি ধ্যানকাল, কি ধ্যানাভাবকাল, সকল সময়েই 
যে (বিভাজক*বিকল:ক্ষয়নিবন্ধন ) ও তারতম্যবিভাগ্রশূন্য বাঁলয়! 
বিভাগৰিরহিত, অভ্যাসনিরপেক্ষ, অপরিচ্ছিন্ন, আত্মরূপ সম্পা- 
দকতাহেতু ও আত্মরপত্ুপ্রযুক্ত আদ্যন্তবিহীনভাব, তাহাই 


প্তমৌন। এই নানাততরমাত্মক জগৎ ভ্রমসমূহেই পরিপূর্ণ 


ইহা বাস্তবিক সেই যথাস্থিত আত্মতন্ব; তভভিন্ন বৈচত্র্যাদি কিছুই 
নহে। তদ্বোধে যে সন্দেহ পরিত্যাগপুর্বক_অবস্থিতি, তাহারই নাম 
সুযুণ্তুমৌন। অনেক প্রকার সংবিৎ (জ্ঞান) রূপের আত্মা শিব- 
স্বরূপে (মঞ্জলময় রূপে ) পূর্ণ হইয়! যে অবস্থান, তাহাই স্ুযুগ্ত- 
মৌন। (অর্থান্তর ) এই অনন্ত জগৎ সেই অনেক প্রকার চৈতন্ঠ- 


ময় শিবরূপী আত্মা কর্তৃকই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তৎকর্তৃক : 


ইহা ব্যাপ্ত, এইরূপ জ্ঞান যে অবস্থায় ঘটি! থাকে, তাহারই 
নাম হবযুণ্তমৌন। ১৪--২০। যে জীবনুক্ঞদশাতে সর্কশূন্ত 
অবলম্বনবিহীন ও শান্তিহচকমাত্র. ভাবে অবস্থান, 
সৎ অসৎ কিছুই নাই, কেবল মাত্র ততর্থিক পূর্ণরক্গ কুর্তি 
হয়, তাহাকেই- উত্তম [ হুযুপ্ত ) মৌন বশিয়! থাকেন। বিস্তৃত 
ভাবে সমুখিত ভাবাভাবরূপ দশাবিশেষ দ্বার যে সংবিদের আভাস- 
ুন্ততা অর্থ বিবর্তের অভাব, তাহাই পরম (শুধুপ্ত) মৌন 
বলি কীর্তিত। চিত্তবৃত্তির অভাবে তাদৃশ ব্য/পাররহিত চিন্তে 
ব'ধিত বলিয়া যে অন্তরে সমত! ও যাহ! সৎবিদুবৃত্তির আবর্তন- 
শম্ঠতা, তাহাই অক্ষয় (ন্যুপ্ত) মৌন। এ জগতে আমি নাই, 
অন্যও কেহ বাকিছুই নাই, মনও নাই, মানসকল্পনা বিকল্পন! 
কিছুই. নাই, এই প্রকার বাধিত হইয়া যে জীবমুক্তের 
সংবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞান দারা প্রতিভাসের অভাব, তাহাই অবিচ্ছিন্ 
অতিমৌনিতা! স্যণ্তমৌন )। : এ জগতে (সন্তাসামান্টের স্তায়), 
পদার্থমাত্রে আমিই বর্তমান আছি, সর্বত্রই «“অহং” বিরাজমান, 
সমস্তই-স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গঈলময় শব্দার্থমাত্রক সত্তাসামান্ট ভিন্ত অন্ত 
কিছু নহে; তারশ জ্ঞানই হুযুগ্তমৌন বলিয়া উক্ত। ২১_-২৬॥ 
যেহেতু  হযুপ্তমৌন: অবস্থায় সংবিং সর্নববাধক স্বাকার চরম- 
বৃতি. প্রয়াশুন্ত, জ্ঞানকেও গ্রাসকারিনীর সায় হয়) তুতরা 
'তু্কালে ব্ব..অন্ত বাতেদ প্রভৃতির কল্পনা কোথায় ? অর্থাৎ 
ুষুপ্তমৌন অবস্থায় কৌন জ্ঞানই থাকে না, এ ভন্তই শ্রী সথযুণ্ত- 
মৌন অনন্ত ও ওন! হইতেই সর্বপ্রকার মৌনৈর বিস্তার 
হইয়াছে । এই নুষুণ্তমৌনই অনন্ত বলিয়া প্রবোধসমদ্বিত, 
এবং অরিদ্যাকে ব্যাধিত করে বলিয়া নির্বল তুরীন্লাব্থা ও সেই 
অবিদ্যাবাধক -বৃত্তিপমূহকেও বাধিত করে বলিয়া- তুর্্যাতীত 
জানিবে।- পূর্বোক্ত সপ্তবিধ জ্তীনভূমিকার মধ্যে পঞ্চমী আদি 
ভূমিকাত্রয় সমাধিরই তেদ; এ সৌধুপ্ত এক সমীধান, তুর্যসমাধিক 
এবং তুর্যাতীত সমাধি, এই ভূমিকী্রয় জাগ্রত ও ্বগ্মাবস্থাতে, 
হইস্জা থাকে। . রাম! তুমি বরহ্মতূত শু সাধু ইইয়াছ, এখন তুমি, 
এই' ভৌতিক দেহ'লইয়। সর্বত্র নিপুণ্তার সহিত ব্বহারপথৈর 
৩২. 


যাহাতে 








২ ীািটিিশািটি জর্রাটিত 


৮ 





্‌ কুদ্রাংশপ্রযুক্ত রুদ্রশত হয়; গণরুদ্রের সেবক ও পার্ধদ ; অতএব 


করি! সেই রুত্র ্ষচিভটৈতন্যঘানে ভিক্ষু-আদির (চনত বোধন 
ই করিলেন? তছুত্তরে বশিষ্ট বলিলেন, ধাহাদের জ্ঞানৈর্বধয প্রভাবে 
€ মায়াদি) আবরণ নাই ও ধাহারা! সত্যসঙ্কল্স, তাদৃশ মহাত্মগণ 


৪৯৮ ৬ পর ১ 
অনুসরণই কর বঠব্যবহারপরিহারে 'সমাধিস্থই হও, তুমি এখন 
জীবনুক্ত-সকল-নির্দুল শান্তিবুন্তিভূষিত তুত্যস্থ বিদ্বেহ। ' যে: 
ব্যক্তি স্থুল সুক্ষ আকাবদ্য় বাধিত করি! আকাশের স্া শৃন্ত। 
হুইতে পারিয়াছেন, তাহারই এই প্রকার স্থিতি দেখা যায়। ছে 
রাম! : সম্প্রতি তোমারই এবূপ দেখিতেছি, অন্তের এরূপ হয় 
না। হেরাম! তুমি গ এই (মাগুক্যোপনিষছুক্ত ) রীতিক্রমে 
ভববাসনাবিরহিত হইয়া তুর্ধ্যপদ্দে অধিষ্ঠান কর; “নিখিল বস্ত 
বিদ্যমান” এই যে প্রসিদ্ধি, তাহ! নাড়ীর অন্তরে অনুভূয়মান 
বপ্নকল্প, ইহা বুঝিয়া জীবনুক্তাবস্থাপ চিদাকীশকলার় একনিষ্ঠ 
হইয। অবস্থান কর। ২৭--৩১। 


অষ্টমষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত । ৬৮। 
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রাম কহিলেন,_হে মুনিনায়ক! ইতিপুর্ব্বে আপনি যে শত- 
কুদ্রের কথা বলিলেন, কিরূপে সেই শতরুদ্র হইল? কারণ, শত- 
কুহদ্রব কথ! ত শুনি নাই, গণসমূহের সহিত গণনায় এ রুদ্র শত, 
কিংব! তথ্যতিরিক্তগণনীয় শতরুদ্র, তাহা আমাকে বলুন; আর যে, 
ভিক্ষুজীবটাদির গণত্প্রান্তির কথা বলিলেন, তাহ। কি রুত্রশতই 
গণ; কিংবা গণভিন্ন অন্য শতরুদ্র আছেন ? তাহা ব্লুন। বশিষ্ট 
বলিলেন, ভিক্ষু যে স্বপ্ন শত দর্শন করিয়াছিলেন, অহাই শত 
শরীরাকার ধারণ করে, ইহা তুমি পুর্ববর্ণিত তভ্জন্মাদি প্রস্তাবেই 
জানিতে পারিয়াছ বলিয়া আমি বিশেষ করিয়া! আর বলি নাই। 
ভিকষুর স্বপ্ধে যে সকল জীবটাদ্ি আকার হয়; সেই সকল আকারই 
গ্রণশত হয়, আর সেই গণশতই ভোগৈরধ্য সাম্যনিবন্ধন ও ৷ 





স্বামিভৃত্যভাব বিরুদ্ধ হইলেও তাহারাও যে মুখ্য রুদ্র হয়; আর . 
তাহারা যে কদ্রশতত্ব লাত করিয়া! আবার যে গণশত হইয়াছিল, 
নাহার প্রতি ইহাই কারণ থে, তাহারা স্বয়ং দ্র হইলেও পূর্্স্দধ 
ঈশ্বরকোটিভূত কুদ্রের পরিচর্ধ্যাদ্িবিধিতে গণে পরিণত হইত; 
আহার কারণ ইহাই যে, তাহাদিগের কর্মফলভুত ভোগৈঙ্ব্ধপ্রান্তি-. 
বিষয়ে সেই: প্রধান কুদ্রদেবেরই আয়ন্ততা। রাম কহিলেন, হে 
ভগ্গবন্! একমাত্র চিত্ত হইতে, দ্বীপ হইতে অন্ত দীপের সায় 
কি করিয়া! সেই স্বপ্ররুদ্র শত. শত চিত্ত করিল? অর্থাৎ কি 








খাহু। কল্পনা করেন, তীহার। সেই শ্রত্যুক্ত ভূমানন্দের আশ্রয়ে 
আশ্রিত যে জর্কজ্ঞত৷ - অর্ধবশক্তিনায়ী মায়া প্রতিবিম্বমংবিৎ, 
তাহারই বলে তাহা অনুভব করেল।. ১-৫। আরও সেই 
সর্বাত্মা (ব্রহ্মরূপী রুদ্র) যখন সর্বব্যাপী, তখন সেই সকল 
মহাত্মা যখন যাহা যেভাবে ভাবেন, সেই সর্বাস্বার স্বব্যাপিতব- 
প্রযুক্ত তাহা তদ্রগই স্বীয় সর্বক্বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিয়া 
খকেন। রাম কহিলেন, এইরূপ ্্ধ্যাই যদি সেই হরিহরাদির 
হ/কে, তবে যিনি, সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর, সেই মহাদেবও কি জন্ত 
কপালমালাভরণ ভম্মলেপনশৌভী দিগম্থর,. শ্বশানবাী ও কামুক 


আর্থ সত্রীর্ে বাস করেন? এবং তাহাদের মনুষ্যয়োনিতে : এবং যাহা বাসনাবাগুরার বহিরভৃত, এ স্থিতিই পরম পদ জানিবে। 
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অবতীর্ণ হইবারই ঝ| কারণ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, ধাহার৷ মহেশ 
সিদ্ধ এবং জীবনুক্তশরীর, ত্রাহাদিগের আবার ম্জলামঙ্গল -ব 
হুখভোগফল শাস্ীয় ক্রিয়ানিয়ম কি? কারণ, তাহাদিগের মঙ্গল 
অম্জল উভয়ে তারতম্য নাই, সকলই হুখরূপী। যাহারা অজ্ঞ 
জীব, তহাদিগেরই সেই সকল ক্রিত্বানিয়মাদি আছে। অজ্ঞব্যতি 
রাগ-দ্বে-লোভাদি দোষসহত্রে খণ্ডিতচিত্ত বলিয়া *মাহস্তত্যাকে: 


(অর্থাৎ মতস্তজাতি যেমন দুর্বল স্বজাতিই হউক, আর পরজাতিই সঃ 


হউক, তাহাকে গ্রাপ করিয়া থাকে) তত্রপ এই সংসারে ঝাবহার, 
পথে গমন করিয়া অর্থাৎ দুর্ধবলকে পীড়িত করি ক্রিয়ানিয় 
বিনা জন্মপরম্পরা নরকাদি পরম হুঃখভোগ করিয়া থাকে 


আর যাহারা জীবনুক্ত প্রাজ্ঞ, তাহার! ইঞ্টানিষ্ট বস্তুতে নিমগ্ধ হন 
না, তাহার কারণ, তীহারা জিতেক্িয় ও বাসনার প্থ অতিক্রম ক 
| করিয়াছেন। তীহারা কাকতালীয় স্তায়ে অকস্মাৎ প্রাহুর্ভত 
কার্ধযসকল করিয়া! যান। করুন আর নাই করুন, কিছুতেই শর 
তাছাদিগের আসক্তি বা আগ্রহ নাই। এইরূপ কাকতালীয়. 


যায়ে বিস্তর মনুষোর শ্/ষ জন্ম-কর্ম্, ত্রিনয়ন মহাদেব বা 


অন্থুজোভ্ব বরহ্মারও এনূপ মনুষ্যবৎ জন্ম-কর্ণণ জানিবে। ৬--৯২। 
শ্রী সকল দিদ্ধ জীবমুক্তগণের নিকট নিন্দা অনিন্বার পাত্র কিছুই ৯ 
আত্ীয়পরভেদ ও 


নাই, হেয় উপাদেয় তাহাদের কিছুই নাই; 
তাহাদের নাই এবং এমন কর্ম নাই, যাহা সেই সকল সিদ্ধ- 
জীবনুক্তকে আবদ্ধ করিতে পারে। সৃষ্টির আদিতে অথ আদির 
উষ্কত্ব আদি যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, হরিহরাদিরও সেইরূপ 
চরিত্রবেশ ক্রিয়াদি ন্য়মও সেই 'হুষ্টির আদি হুইতে প্রসিদ্ধিলাত 
করিয়াছে এবং ত্রামণাদিরও তদ্রপ ম্বজাত্যুচিত কর্ম-নিয়ম 
প্রসিদ্ধি পাইফ়্াছে জানিবে (যুখ্য যে ঈশ্বর, তাহারই ইচ্ছায় 
এরপ ব্যবস্থা জানিবে )। কিন্তু অজ্ঞের ( অর্থাৎ যাহারা জীবনুক্ত 


সিদ্ধ নছে, তাহাদের) আচরণ অগি. প্রভৃতির স্যার নিয়মবদ্ধ বা. 


সৃষ্টির আদিতে অভিব্যক্ত নহে; পরস্ত স্থষ্টি প্রচারিত হইলে 
পর, সেই সেই ব্ণাদি বিভাগ সঙ্কেতবশতঃ পৃথক এঁহিক 
পারলৌকিক হুখছুঃখানুভব .ফপদীয়ক শাস্ত্রীয় এবং স্বাভাবিক, 


কল্পিত অনুষ্ঠান রাগগাদিবশতঃ তাহার! স্বয়ংই কল্পনা করিয়া. ] 


থাকে (ইহাই বৈষম্য )1 হে রঘু্ছহ রাম ! শরীরী জীবের প্রসিদ্ধ 


চতু্িধ মৌন হইতে. অন্ত. শ্রেষ্ট) যে বিদেহমুক্তব্ষি়ক মৌন, 


তাহা তোমাকে বলি নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা 
আকাশ অপেক্ষা অতিশয় নির্মল চিন্ময় আত্মাকাশ, তত্ভাবপ্রাপ্তিই 


পরম মোক্ষ! সম্যকৃজ্ঞানের অববোধক এক সমাধি দ্বারা এবং - 


সংখ্যা অর্থাৎ.বিবেক বিচার প্রযুক্ত রাঁজযোগ দ্বার! যাহারা অববৃধ 


হইয়াছেন, হারাই সাঙ্ঘাযোগী। আর থাহারা প্রাগাদি বায়: : 
রোধ করিয়া পূর্বোক্ত হঠযোগ ছারা অনাময় আঘ্যন্তবির্হিত পদে 


অধিরূঢ হইয়াছেন তীহারা- যোগযোগী।. এ দ্বিবিধ যোগীরই 
অকৃত্রিগ শান্ত পদ. ফলশ্্ৃত তন্বপাক্ষাৎকার দ্বারাই প্রাপ্য ; আহা 


এই দ্রেহে কেহ সাঙ্য দ্বারা ও কেহ যোগ ছার পাইন্বাছেন ও : 


পাইয়া থাকেন। ১৩-২০॥ যেংব্যক্তি সাঙ্ঘ্য ও যোগ উভয়কেই 
এক দেখেন, তিনিই: শান্ত পদের সাক্ষাত্কার লাভ করেন; 


এবং স্তাহারা দেখেন যে সাঙ্য .ছারা যে স্থান প্রাপ্তি হয় যেগ. | 


দ্বারাও দেই স্থান প্রাপ্তি: হইয়! থাকে এবং উভয় হইতেই তাদুশ 
স্থিতিলাভ হয়। যাছাতে প্রাণও মন উভয়ের বৃত্তির বিলয় ঘটে 


»।:8 পা ১ নি দে নলের 
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আলা ভা ক ও ৩ জা তে. 





[নর্ববাণ-প্তকরণ-পুর্বভাঁগ | 


[: ঘাধনাই চিত ও সেই বাসনাপু্ভময় মনই বাহান্তঃকরণ ও 
প্রাণ'দির চেষ্টারূপ সংসারের কারণ। সেই মন সাজ্য কিংবা 
যোগ উভয়ের অগ্ঠতর দ্বারা. বিলীন হইয়া ( অর্থাৎ তত্বজ্ঞানরূপে 
পরিণত হইয়া). শী কারণ ও প্রাণদি উভয়ের কর্মাব্যাপারের 
কারণ হয় না; ( অর্থাৎ প্রবৃত্তির 'হেতু হয় না) বালক যেমন 
বেতাল দর্শন করে, গেইরূপ মনই দেহকে ( আত্মারূপে ) দর্শন 
করে, তাহাই সংসার ও মনই তাহার হেতু; কুতরাং সেই মন 
ঘি বিলম্ব পায় অর্থাৎ তন্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে 
সেই মন আর এর দেহ দর্শন করে না। অর্থাৎ মনের শীন্তিতেই 
নকল সংম্মৃতির শান্তি | ২১--২৪। আত্মদর্শনৈই যে মনের 
নাশ হয়, তাহার প্রতি হেতু আত্মততব। অদর্শনেই মিথান্বরূপে 
এ মনের উৎ্প্তি, স্বপ্ধে নিজ মরণ যেরূপ দেখা যায়, বাস্তবিক 
সাহা সম্পূর্ণ অলীক, উহার কিছুমাত্র সত্যত! নাই, তদ্ধপ মনেরও 
অস্তিত্ব জানিবে; হুতরাৎ আত্মতত্বদর্শনেই যখন উহার উৎপত্তি, 
তদ্র্ণনেই উহার লয়। এতাদৃশ অলীক মন হইতেই এই সংসা- 
বের স্থষ্টি. জ্ঞান দ্বারা এ মন বাধিত হইলে আর আমি-আমার 
 উপদেশ্ট-উপদেশ বন্ধন-মোক্ষ এ সকল আর কোথায় থাকে; 
আর কি হইতেই বা হয? মন বাধিত হইলে কিছুই কিছু নহে। 
. অতএব (উত্তম মধ্যম অধম অধিকারিভেদে ) দৃ়রূপে পরম্তত্ের 
অভ্যাস, প্রাণাদির লয় ও মনের নিগ্রহ (সত্যম ) এই কয়টা 
মোক্ষশব্দের অর্থসংগ্রহ অর্থাৎ উহাই অধিষ্ারীতেদে সাধনত্রয় 
এব উহ্াকেই মোক্ষ ব্লিয়া থাকেন । ২৫-_-২৭। ইহ”শুনিয়া 
রাম কহিলেন, সুনে! প্রাণের লয় যদি মোক্ষের কারণ হয়, 
তাহা হইলে জন্তগ্রণ মরিলেই মুক্ত হইতে পারে? বশিষ্ঠ 
কহিলেন, মনের নাশ না হইলে ও ত্রিবিধ উপায়ে কখন মুক্তি 
ছুইতে পারে না; অত এব এ ত্রিবিধ উপায়ে মনের লই প্রধানসাধ্য 
জানিবে, তাহা যত শীঘ্ব হয়, ততই মঙ্গল। মৃত্যু হইলেই যে প্রাণ 
মনের নাশ হর, তাহা নহে; ম্য মূর্ছা মাত্র; মৃত্যুকালে এ প্রাণ 

ও মন মুঙ্ছাকালের ন্টায় গলিত সৈন্ধবের মত বাসনারূপে অবস্থান 
করে; পুনরায় উতৎপভ্িকালে আবার আবির্ভূত হ়। 'প্রাণ- 
 নির্গম্রে সমকালে 'এই দেহের বুঘুরশব্দ নিবৃত্ত হইলে যখন 
প্রাণ শরীর ত্যাগ করে, তখন বাসনা কাম কর্ম দ্বারা উপ- 
স্থাপিত ভাবিদেহের আকার অনুভব করিয়! বাহাকাশে তাঁদৃশ 
দেহারন্তের অনুকূল ভূতমাত্রার সহিত সন্গত হয়। শী ভূতমাত্। 


বাসনামাত্রাত্বকই জানিবে; অতএব তাদৃশ বাসনাময় মনোবিশিষ্ট 


প্রাণের সহিতই ও ভূতমাত্রা মিলিত হয়; ইহা যুক্তিসিদ্ধ; 
: সুতরাং এ ভূতমাত্র! কখন বাহিরে অন্য জীবের প্রাণের 
সহিত মিলিত হইতে পারে. না। : প্রাণ বাসনার . সহিতই 
'দেহান্তরে উৎপন্ন হয়; তাহার কারণ, প্রাণ ভাবিদেহের 
বাস্না সহক্কারেই পর্বনেহ পরিত্যাগ করে এবং যেমন 
পুষ্পের গন্ধ তিলে প্রবিষ্ট “হইয়। ( সেই তিলান্তরস্থ তৈলের 
সহিত মিশ্রিত হয় ও তাহাতে যন্ত্রপেষণাদি কষ্ট ভোগ করে ৯ 
তন্রপ প্রাণ দেহান্তরে তদীয় হুদয়াকাশ ও তদন্তর্গত বায়ুনিবহের 
মহিতও সংমিশ্রিত হয়। (এবং তাহাতে প্র গন্ধবং রেশানু- 
ভবকরে 
নছে। দেখ, যেমন জলপুর্ণ ঘট সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অনৃষ্ঠ হয় বটে, | 





| ইহাই পর্যন্ত বা গরিণাম। 





অতএব মরণ মাত্রেই যে মন প্রাণের নাশ হয়, তাহা । 


৪৯০৭ 


তদ্রূপ প্রাণেরও মনব্যতিরিক্ত স্থিতি অসম্ভব এবং যেমন ভিত্তির 
পক্ষী অন্য তৃণ না পাইলে চণুস্থিত তৃণথণ্ড পরিত্যাগ করে না, 
তদ্রুপ মন জ্ঞানব্যতিরিক্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে না। ২৮৩৪ । 
একমাত্র জ্ঞান হইতেই 'মন ছবাসনাবিরহিত হুইয়! বিলুপ্ত হইয়া 
থাকে এবং,জ্ঞান উদয় হইলেই মন প্রাণ হইতে স্পন্দতাববির- 
হিত হয়. আর মন স্পন্দন গ্রহণ করে না, এইরূপে মন নিংস্পন্দ 
হইলে একমাত্র শান্তিই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের উদয়েই যে 
বাসনার নাশ হয়, তাহার প্রতি কারণ, জ্ঞান হইতেই সকল পদা- 
এের অস্তিত্ব নাশ ঘটে, এইরপে "দ্বৈত বাধ হইলে বাসনারও নাশ 
হয়, তখন প্রাণও চিত্তের বিলোপ ঘটে । তদানীং মন প্রশান্ত 
হইয়া আর দ্েহভাব দর্শন করে.না; যে বাসনা নিজের নাশে 
পরমপদ প্রীপ্ত হইবে, তাহাই মন বলিয়! কথিত। 
বাসনামাত্রই চেত, বাষন!র অভ্ঞঞ্কবই তাহা 
জ্ঞান বাসনা-সমদ্িত সকলের নিরাকরণ করিয়া আত্মতত্ে 
পরিণত সম, আর সেই তত্ব অবশেষে অচল জ্ঞানম্বরপে 
অবস্থান করে, ইহাই অনুস্ভবনিষ্ঠগণের উক্তি। ৩৫__৩৮। 
ছে রাম! বজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্তায় এই সংসারে বিবেকমাত্রে 
অদ্বৈততত্বের শ্রবণাদি অভ্য!স, 
প্রাণরোধ, চেতঃক্ষয়। এ সকলের মধ্যে একটী সিদ্ধ হইলে 
পরস্পর সকলই পিদ্ধ হয়। তালবৃস্তের স্পন্দন নিবৃন্ত হইলে 
যেমন বাযুও শান্ত হয়, তাহার নায় প্রাণবাযুর পরিষ্পন্দন নিবৃত্ত 
হইলে মনও শান্ত হয়। শরীরসত্তে প্রাণবহির্গত হইলে উল্লিখিত 
ক্রম আর (ছেদন বা শাপাদির দ্বারা) শরীরের লঁয় হুইলে 
প্রাণবায়ুর বাছাকাশাস্থ ঝামুর সহিত মিলিত হইয়া তন্তাবপ্রাপ্ত হয় 
এবং তদবন্থায় এই দৃশ্ঠমান নিখিল পদার্থের যে যে ভাবে অব- 
স্থিতি, ত্সমস্তই অবলোকন করে । শর প্রাণবায়ু দেহবিহীন হইয়। 
আকাশে যেরূপ কর্মেস্ভতাবিত বাসনাময় সুরনবপশুপ্রভৃতির 


| দেহ অবলোকন করে, তদনুরূপই ব্যবহার অনুভব করিয়া থাকে । 


যে প্রকার বায়ুব স্পন্দন শান্ত হইলে গন্ধ নিবৃত্ত হ, সেই প্রকার 
মনের স্পন্দন শান্ত হইলে প্রারণবারুও নিবৃত্ত হয় । ৩৯-__৪৪। 
ভীবের প্রাণ ও চেতঃ পরস্পর নিযুক্ত হয় না, তিলতৈলসংক্রান্ত 
পুপ্পসৌরতের স্তায় উভয়ে মিলিত হইয়া অবস্থিত। মনের 
স্পন্দনই প্রাণ ও “াণের স্পন্দনই মন, এতুভয়েই পরস্পর রথ- : 
সারথি হইয়া নিরন্তর গঘন।গমন করিতেছেন। উহারা রথসারথির 
্ায় পরস্পর স্পন্দনসাধন করিতেছে। অগ্থি ও উ্ণতা ইহাদের 
শর পরস্পর আধার আঁধেয়ম্বরূপ, উহাদের একের অভাবে 


উভয়েরই অভাব; এবং উহারা শ্বশ্বগয়ের দ্বারা মোক্ষনামক 


উংকৃষ্ট কার্য করে, অর্থাৎ মনপ্রাণবিনাশ হইলে উৎকষ্ট যে 
মোক্ষ, তাহার লাভ হয়।  দৃ্বূপে অদ্বৈত পরম্তত্রে অত্যাসে 
মন্‌ হইতে দ্বৈতভাব দূর হইলে মন শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত 
হয়। প্রাণ যখন সেই মনেই লীন, অর্থৎ উভয়েই একীভূত তখন 
মনের লয়ে প্রাণেরও লয় হয় । যাহ! অনন্ত আত্মতত্ব, তুমি বিচার 

দ্বারা এ মনকে তন্ময় করিতে চেষ্টা! কর; মন যদি ধু আত্মতত্বে 
লয় পায়, আহা হইলে আত্মতত্বই অবশেষে স্থির প্রাপ্ত হয়। 
যাহা নিরতিশয় শ্রেরঃম্বরূপ এবৎ অজ্ঞান, তদ্বাধক যে ব্রন্মাকার 
চিন্তরৃত্তি, উভয়ের নিবৃত্তিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই -চরখবন্ত 


কিন্তু তাই বিনষ্ট হয় না, এ বামনাসমন্বিত মনও মৃত্য হইলে | চিন্যথরূপ প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহাতে প্রাণের ধারণা অবলম্বনে 


অনৃশ্ঠভাবে থাকে। যেমন ্ধ, প্রভাব্যতিবিক্ত থাকেন না, 


স্থিরভাবাপন্ন হও । এইরূপে যে পর্যন্ত তদাকার বৃত্তিধারারূপ 
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ভাব সম্যক অভ্যাসবশতঃ চরমসাক্ষাৎকার দ্বারা বিনষ্ট 'হইয়! 
অভাবে পরিণত না হয়, সে পধ্যত্ত এক হুদুতত্বে তদাকার বৃত্তি- 


ধারা ভারনা করিবে। আহার না৷ করিলে যেরূপ শ়ীবের ক্ষয় ! শুভ 
হয়, সেইরূপ প্রত্যাহীরপরায়ণ ব্যভিরও নিরি্কল সমাধি দ্বার : 


প্রাণ ও মনের লয় হইয়া থাকে। .মনের প্রাণের সহিত লয় হইলে 
একম'ত্র পরম বন্তই অবশিষ্ট থাকেন। মন যাহাতে.একতান হয়, 
চিরাত্যাস. স্বতাব্বশতঃ মনের অন্তান্ঠ অশেষ বাহাকারের ক্ষয় 


 হইঞ্স যায়তখন মন ক্ষণকালের মধ্যে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ; 


ধাররাঁদি ত্রিব্ধি উপায়ে ব্রদ্ধে একতান হইলে মনের নির্বিরকল্পনা- 
সমাধিপরিপাকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৪৫_-৫৩। বুদ্ধির সাহায্যে 
অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই ও তত্বজ্ঞানের অভ্যাপ না! করিলে পরমপদ 
্রাপ্্ির অন্ত উপায় নাই, ইহাঁ প্রমাণাদি দ্বার। যুক্তিযুক্ত ভাবে 


বুঝায়! তাহার ধ্যান ধারণাদি অবলম্বনে তব্জ্ঞান্রেই অভ্যাস ; 


করিবে। শরতকালে মেঘ অপগত হইলে তহুবর্তা তুষাররাশিও 
যেরূপ নিবৃত্তি হয়। মনের শান্তিতে তদ্ধপ সংসার মুগতৃষ্ণিকার 
নিবৃত্তি হয়। হে রাম! চিতই, অবিদ্য।; অতএব বিচার ছারা 


মনকে ব্র্থীকারে পরিণত করিয়া সেই মন্রে দ্বারা চিত্তের লয় । 
কর। এ চিত্য়ের রূপ সেই তদধিষ্ঠান আত্মাই (শুন্যতা নহে ১, 


কারণ, তাহার অভাব পরমপুকুযার্থ হইতে গারে না। মন পরম 
পদ মুহূর্ত বিশ্রান্ত হইলেই ব্রদ্ধাকারে পরিণত হয় ও মন 
তাহাতে নিরতিশয হবপ্রকাশ আনন্দাস্বাদ পাইয়! আর ব্যুখানের 
ইচ্ছা করে না। ৫৪--৫৭.। সাংখ্য ও যোগ দ্বার! এই প্রকার পরম 
পদপ্রাপ্তিরপ ফল লাভ হয়। হে রাম! যদি তোমার চিন্ত সাংখ্য ব! 
যোগ্সে বিশ্রান্তি লাভ করিস ক্ষণকালের জন্যও তহসত্ততা লাভ 
করিয়া থাকে, তাহা হইলে. তৌমার, চিত্তের আর উৎপত্তি হইবে 
না। অবিদ্যাবিরহিত চিত্তই সত্বশববাচ্য, উহা 
বীজকে দগ্ধ করিয়া তাহার অস্কুরো৯পাদরিকা শক্তি নাশ করে এবং 
চিন্তে ই সত্তর উদয় হইলে ক্রহ্িভাববিচ্ছেদ ঘটে না। তাদুশ 
সতুষথ ব্যক্তি বিরল;. যে মহাস্থা সন্তভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার 
অবিদ্যা-বিগলিত ও বাসনাজাল ছিন্ন হইয়াছে!, তিনিই অদ্রকর্তৃক 
অধস্তাবিত বলিয়! শুন্োপম আর প্রাজ্র্শীর পরমজ্যোতিঃ অদ্যঃ 
অবলোকন. করিয়া শাস্তিলাভ রিয়া খাকেন। হে হভগ! জীব- 
ুক্তাবসথায় পূর্বে. ত্রিবিধ, উপায়ের অভ্যাস সহায়ে আত্মার 
জাগ্রতযগতুযুপ্তিরপ ভ্রান্তি, ও অাসতিবীজদরশন-পদবিরঞ্জিত ও 


'অব্দ্যানাশে দরসে স্ান প্রতিভাসমাত্রবিণিই বিলীন. মনই 


সন্ত বলিয়] কৃথত। তা যেমন স্পর্শমনিসম্পর্কে সুবর্ণভাব প্রাপ্ত 
হইলে আর পুনরায় কলক্ক-মলিন?তগ্রভাব প্রাপ্ত হয না.তদ্রপ এ 
মন.বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়া! শক্ধিহীন হইলে আর 'রাগদেয় অভি- 


. মানাদিকলীয় মিন সংসার অবলোকন করে না । ৫৮--৬১। 


একোন্সপ্ততিতম স্থ সমাপ্ত ॥৬৯) 





এ আগুতিতম সর্গ 1... .... 

' . বিষ্ট-কহিলেনবিচার ' দ্বারা জ্ঞান উদয় হইলেই. জীব ও 
চিত্েরশ্লাস্তি: হইয়া -থাকে, তখন. জীব বা চি কিছুই থাকে 
নাও. এই. উ্গায়ে.. যমীন -.ঘে. কার্্কারণরপ  অবিদ্যার 
উপ্ম,তাহাই 'মোক্ষ বলিয়া করিত।..এই মন ও তুমি আমি 


-প্রস্ুতি অহত্ত..প্রীভূতি সৃগত্ষণায় .জলের,স্যায়. অসৎ 'অর্থৎ 


অস্তিত্ববিহীন ভরমাত্মক ; ক্ষণকাল-বিটার করলেই. উহ্বার লয় 


যোগবা।শগু-স্নাকন।। 


খ্সার- | 


অর্থাৎ অভাব ঘটে । এই সংসার্প্তুবিভরমবিষয়ে বেতাঁনকৃত€' 
। প্রশমসমুদায় প্রসন্গক্রমে আমার স্মৃতিপথে "সমুদ্িত হইল, সেই. 
প্রশসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিদ্ধ্যমহাটবীতে এক. : 
বিপুলাক্কৃতি বেতালের বাস, সেই বেতাল অজ্ঞজনে অবজ্ঞ-নিব্ধন সী. 
৷ সগর্ধের তহাদিগের হননেচ্ছায় এক নগরে ( মণ্ডলে) গমন করে রা 
এ বেতাল কোন এক সজ্জন রাজার দেশে কিরাতরাজ্যে রাজার | 
দত্ত বধ্যজন 'বলিদানরূপ উপহার দ্বার! নিত্যতৃপ্ত হইয়া! নির্বি, সী 
। ক্ষেপে সমাধিন্ুখে কালধাপন করিত। সাধুগণ স্ঠায়দর্শী, এজন সত 
| ও বেতাল ক্ষুধার্ত হইয়া ও বিনা কারণে বা নিরপরাধে কাহাকেও- স্তর 
। সন্ুখে গাইয়াও হুনন করিত না। কালক্রমে তথায় ব্ধ্জন 
 হূর্ণত হওয়াতে ব্নবাসী সেই বেতাল স্ায় ও যুক্তিসহকারে. স্ 
আহারের ভন্ত ক্কুধায় প্রেরিত হইয়। নগরাস্তরে গমন করিল। 
তার একদা এক ভূপতি নিশাকালে ছুষ্টজনের অনুসন্ধান ও- 3 
| তস্বরাদির বধের জন্য বহির্গত হইয়ছিলেন। উগ্র নিশা. 1 
1 বেতাল তীহাকে পাইয়া মেঘের হ্তায় ভয়ঙ্কর শক করিয়া | 
| বলিল। ১--৮। রাজন্! আমি তীমন্বভাব তীষণ বেতাল, | 
আজ আমি আপন:কে পাইয়াছি; অতএব আপনই আজ- 3 
আমার ভোজ্য, আর কোথায় পঙ্গা়ন করিবেন, আজ আপনি : 
বিনষ্ট হইয়াছেন। তাহ! শুনিক্। রাজা বলিলেন, নিশাচর! 
তুমি যদি আমাকে অগ্তারপুরর্রক বপপ্রকাশে ভক্ষণ কর, তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক, অহজ্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইবে। 
| তখন বেতাল বলিল, আমি অন্ঠায়পুরর্বক আপনাকে ভক্ষণ 
করিতেছি না শ্ঠায় কথাই আপনাকে বলতেছি, আপনি বাজ; 
ধ্বশান্ত মতে আপনার সকল অর্ধীরই আশা পুরণ করা 
কর্তব্য। অতএব আমার সম্ভবপর যাচঞা . পুরণ করুন, 1. 
আমার. এই .বঙ্ষ্যমাণপ্রশনসস্ুছের উত্তর প্রদান করুন. আর 
আমার এই প্রশ্নের অর্থও ছুর্ববোধ নহে )। ৯১২1 কোন্‌] 
| হুধ্যের রশ্মির সুম্্ম পরমাণু এই রক্ষা মহাগগনরেখু কোন্‌ ১: 
বাযুতে প্রস্ফুরিত হয়? শত. সহত্রবার স্প্পের পর ব্বপরান্তর | 
প্রাপ্তিতে পূর্ববপুর্ধব সত্যতা ত্যাগ করিয়াও কোন্‌ পুরুষ আপনার র 
ভাস্বর স্বচ্ছ সত্যাত্বন্থরূপ ত্যাগ কক্ষিয়াও ত্যাগ করে না? যেমন: । 
কদলীস্তত্তের অন্তরে অন্তরে ও তদন্তরে কেবল বন্ধলমাত্র (খোলা- 
মাত্র) তদ্রপ কে অন্তরে অন্তরে ও তাহারও অন্তরে স্বয়ং: 
অনুন্ধপে বিরাজমান? এই প্রসিদ্ধ বিশাল আকাশ -ভূতরাজি- | 
ও তদাকার ভূবনত্রয়, হুর্যমগ্ডল মেরু প্রভৃতি অনন্তরহ্ধাণ্ড কোন্‌ 
স্বস্বভাব অথুত্বে বর্তমান অনুর পরযাথুত্বরূপ ? কোন্‌ নিরবয়বং ] 
'পরমাণু হইয়াও মহাগিরির শিলান্তরে এই ব্রিজগৎ বর্তমান যে, 
ত্রিজগতের ঘনতর সততৈকান্তরূপই মজ্জাসার। হে ছুরাত্মন! ৯ : 
হে আত্মঘাতিন্‌ (২) নরপতে! যদি তুমি এই ফ্টপ্রশ্নের উত্তর 
'না বলিতে পার, আহা৷ হইলে কৃতান্ত যেমন জগৎ, গ্রাম করেন, 
'সেইরূপ- আমি তোমাকে ও তোমার রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজামগুলীকে . 
. ফলের স্তায় বলপুর্ব্ক গ্রাস করিব । ১৩১৮ 5... 


সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥ : 



























ৰ * ঢ্রাত্মন্‌ শবের ইহাই... আৎপর্ধয যে, দুষ্টরেহাদিতে আত্ম- : 
 বুদ্ধিশালিন্‌(২) তৃতরাং. আত্মঘাতিন্‌ সম্বোধন, দেহাদিতে 
-আত্মবুদ্ধি*নিবন্ধন 'অপরিচ্ছিন্ন: আত্মাকে পরিচ্ছেদ করিয়া তাহার: |. 
' বিনাশসাধনই বরিয়াছ। ইহাই বেতালের অভিপ্রায় ৰ 


/ 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাঁগ | ৫০৯ 
রর দিনলক্ষীর প্রকাশ ও স্ফুর্তি হইক্জা থাকে ও তাহাতেই এই 
একসপ্তুতিতম সর্গ। | জগতের স্ভ!। রে না পুর্বাব দিত শবলে ব্রহ্মারূপ ত্রৈলোক্য- 
মণ্ডপমণি মহাচ্র্যের পারমা্থিক তত্বভূত মে আত্মা মুখ্যাধিকারি- : 
গণের নিকট অখণ্ডাকার সাক্ষাৎকার মাত্র প্রসিদ্ধ ; যাহা অনধি- 
| কারীর নিকট অস্ফুট, তাদৃশ প্রত্যগাত্মাতে অগ্রি্কুলিগরের স্থায় 
জীবও জগতের পৃথক্‌ সত্তা ও কর্তৃত্রভোভৃত্বাদি অনন্ত স্্রমের 
উল্লেখ অবস্থিত রহিয়াছে, কিন্ত পরমার্থ দৃষ্টিতে. দেখিলে অল্প" “ 
| মাত্রও কিছুই নাই ; অতএব তুমি গর্বব পরিহার করিরা শান্ত 
হও, তোমার প্রশ্নের আড়ম্বর নিবৃত্ত হইয়াছে, এখন তুমি শীন্ত- 
প্রশ্ন হইয়া অবস্থান কর। ১৯--২১। 


একসপ্তুতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥ 


'বশিষ্ট কহিলেন্৮_বেতাল একন্গ্রকার বলিলে পর রাজ। 
'ছাণ্ত করিয়া স্বীয়-দন্তকিরণে আকাশ ও নিজ পরিধেয়বস্্ সমুজ্জুল 
করত প্রশ্নের উত্তর দিতে আরন্ত করিলেন। রাজা বলিলেন, 
এই তোমার আমার আশ্রিত ব্রপ্ধাগুরূপ ফল বর্তমান, ইহা 
( অজ্ঞৃষ্টিতে )-অজর ও উত্তরোত্তর দশগুণ শুলাদি আবরণে 
পরিবেষ্টিত (* ) তাদৃশ সছত্র সহস্র ফল যাহাতে বর্তমান, চঞ্চল 
পল্লব ( কল্প চঞ্চল ভুবন ) মমূহদমন্থিত এক অত্যুচ্চ বিশাল শাখা 
আছে; তাদৃশ সহস্র সহজ শাখাবিশিষ্ট এক ছূরলকষ্য প্রকাণ্ড 
'মহাবৃক্ষও আছে। আবার অবশ সহত্র ,সহজর বৃক্ষপন্কুল অনন্ত: 
তরুগুল্সসমন্বিত এক মহাবনও আছে৷ ১--৫। তাৃশ সহত্র 
সহজ বন যথায় বর্ত মান, তারশ বিশাল বিস্তীর্ণ শৃঙ্গপন্জুল গিরিও 
'আছে। তাদ্বশ সহজ স্হত্র শুঙ্গবহল পর্বতসমুহ যেখানে ৷ 
অবস্থিত, এরপ অতিবিস্তীর্ঘ মহাদেশও আছে। হথায় তাদৃশ 
সহত্র সহজ্র মহ'দেশও অন্তর্গত এরূপ মহান্ুদ নদী (রূপ 
আবির্ভূত অনাবিরভত প্রবহণপ্রাগাদি বাযুচেষ্টা) সম্বিত বৃহৎ দ্বীপও 
আছে । তাদৃশ সহজ্র সহত্ত দ্বীপপুগ্তও যথায় বর্তমান, এবগুত 
বিচিত্র নোমাদি) রচনাস্মদ্িত মহাপীঠও আছে। তাদৃশ 








পেপাল 


দ্বিসপগ্তভিতম সর্গ। 


র/জ। কহিলেন,__কালসন্তা অর্থ) মহাকালরূপ চিৎসম্থলিত 
মায়াকাশসভতা, স্পন্দসত্তা! অর্থাৎ স্পন্দ (ক্রিয়া) শক্তিপ্রধান 
সৃত্রাত্মাকা শস্তা, চিন্ময়ীসত্তা কিংবা তাহ! হইতে নিকৃষ্ট চিদাতাস- 

1 সন্ত ইত্যাদি সকপ মায়াকাশাদির সন্তাই হুক্ষ্ম বলি! নির্দোষ- 
৷ রজঃ) প্র রেণুই “পরমাত্বসরপ মহাবাঘুতে কল্পিত অনেক বিকার 








সহত্র সহজ মহাপীঠরপ পুর্থীষমন্ষিত এক অনন্তবিততীর্ণ 
মহাতুৰন আছে; তাঁদৃশ সহত্র সহত্র মহাতুবনসম্পন্ন গগনপীঠের 
স্তায় ভীষণ এক মহা অণ্ড আছে। আদৃশ মহাণড করগুক ( কৌটা- 
বৃ আধার) এক স্পন্দহীন বিপুল জলাধার সাগর আছে ।৬--১২। 
তাঁদুশ কোমল তরক্গসক্কুল লক্ষ লক্ষ সাগরসমধ্বিত আত্মবিলাসময় 
এক মহাসাগর আছে। তাদৃশ সহস্র সহজ্র মহাসাগর যাহার 


উদরস্থ জল, এতাদুশ এক সর্বব্যাপী অত্যুনিত মহাপুরুষ (বিষণ). 


আছেন। তাদবশ লক্ষ মহাপুরুষ মালার স্ঠান় যাহার বক্ষ্থলে 
বিরাজমান, এতাদুশ এক সর্বসন্তার প্রধান পরমপুরুষ (রুদ্র) 
আছেন। তাদৃশ সহত্র সহ মহাত্া পরমপুরুষ যাহার 
অগুলে কেশ ও লোমরাজির ন্ঠায় প্রম্জুরিত রহিয়াছে) 
. এবক্ৃত এক মহানুর্্য আছেন। প্রত্তক্‌ দৃষ্টি হইতে অন্ট পরাক্‌ 
দৃষ্টিতে প্রতিভাপমান সর্কপ্রাণীর প্রত্তক্ষভূৃত এই সকল কুদ্রাদি 
 জ্গাপান্ত অসংখ্য কঙ্গনা,সেই শর্ধ্ের দীপ্তি, এই দৃশ্টমান ব্্ধাণ্ 

তাহার দীপ্তির ত্রসরেণু চিদাত্মাই উক্তপ্রভাব হুধ্য, এই আমি 
' তোমার প্রন্মের উত্তর বলিলাম । ও শু্ধ্যই এই নিথিল জগতের 
তাঁপব্তরণকারী ও প্রকাশক ।১৩--:৮। বিজ্ঞনই সেই 
 ্র্যের আত্মা, এতাদুশ যে পুতাশয় পরম তাস্কর, এই উক্মাণ্ডরূপ 
ভবনের আভোগ তীহারই ত্রসরেখু। সুর্যের কিরণে এই জাগতিক 
: শোভার স্তায় সেই বিজ্ঞান পরম হুষ্যেরই দীন্তিতে এই জগত্রূপ 











-%* এই ব্রক্ষাণ্ড (১) এইরূপ সহস্র ত্হ্গাপুগর্ভপন্ষীকৃত মভাভুত(২) 
“গু তদৃগর্ভ গক্ষতক্মাত্র ৩) এইরূপ উত্তরোত্তর বসাদি তক্মাত্রচতুক্টয 
(৭) তদ্‌গর্ত' হৈরথ্যগর্ত'মন (৮). অতীত অনাগত তনস্ত. তদ্র্ত 
ভূত তন্মাত্র রাশি ৯) তদৃগর্ভ কল্সকাল (১০) তদৃগর্ভ উত্তরোত্তরের 


দিন স্বরূপ ত্রক্ধা বিষ কুদ্রের :আয়ুতকাল-ও সেই সকল কালাত্বক 
-তীহারা তিন (১৩) অনস্তকৌটি তীহাদিগের সম্তাকফুর্তিব্যবহার-. 


 সপ্রবর্তক মায়াশবল ব্রহ্ম (১৪ ) এই চতুর্দশ পদার্থ এই স্থলে 


 .. ক্লশীখা দি কল্পনায় ক্রমশঃ বর্ণিত হুইতেছে। 





চঞ্লভাবে গুস্কুরিত রহিয়াছে ও হইয! থাকে। পরমাত্মাই : 
যখন নিখিল বস্ততে অনুগত সত্তান্বরূপ, তখন তাহাতে আবার 
কালাদিসতা প্রস্কুরিত, এই আধারাধেযব্যপদেশ কি প্রকারে 
| হইল ? এ সন্দেহ ধেন তোমার না হয়। কারণ, যেরূপ পুষ্পই 
নিজ শরীরে মৌরভরপ ভেদ স্বতাই কঙ্গিত করিয়! নিজ আত্মাতেই 
নিজ কর্পিতাত্্ গন্ধরূপ আধেয় হইয়া অবস্থিত, তদ্রণ পরমার্থ- 
সম্ভাই কালাদিসভাভেদ আপনাতেই কল্পনা করি ভিনন্ঘরূপে 
ধার অপনাতেই আধেম় হইয়া অবস্থিত. জানিবে। (২য় 
প্রশ্নের উত্তর।) এই জগতরূপ সহা্প্রে ত্র, স্বপ্ন হইতে 
সপান্তরে প্রাপ্ত হইয়াও বিকৃত হন ন!।তিনি একই ভাবে গরপ্পদৌষ- :. 
সম্পর্বশূহ্ নিঃসঙ্গ জ্যোতীরপে বিরাজমান ; অতএব তাদুশ বোধ- 
মাত্র নিবন্ধন ব্রগ্গ বেবল শান্তস্বরূণেই বিস্তার ব! পুষ্টিমান্তে ৷ 
স্থর কুত হন । (তৃতীয় প্রন্ের উত্তর ! ) কদলীস্তস্ত যেরূপ অন্তরে . 
অন্তরে পত্ররূপে সমুদিত হইয়া স্তস্াকার ধারণ করে, অন্তরে : 
কিন্তু সেই পত্রই, সেইরূপ এই বিখবও অন্তরে অন্তরে ব্রন্ষেই : 
বিব্ভিত ও অবান্তর কারণে পরিণত হুইয়৷ ' থাকে, অন্তরে অন্তরে :. 


কিন্তু সেই সেই অণুই বিরাভামান। এই মস্ত বিবর্ত ভগদিস্তার 


সত্াদিনিমিতুই সেই ্রক্গবস্ত অব্ত্রহ্ম আত্মা প্রভৃতি নামে কীর্তিত 
হন, বাস্তবিক যেই ্মবস্ত সর্দধ্মশৃনঘ, তাহাতে কোন ব্যপদেশ ' 
নাই, সেই ব্র্গবন্ত কিছুই নহেন; আর অন্ত কিছুই কিছুই নহে। 
দেখ, পটের পটপত। তত্সস্ায় পর্যবসিত হুর, ,এইবাগ তন্তসতী 
কার্গাসসতার়, কার্পামসতা ফলসভ্তায়, ফলসন্তা গুন্মসততা়, গুলসত্ত। " 
বাঁভমৃজ্জলাদিনত্ায় ইত্যাদিক্রমে যে যে স্স্তা বিভাব্ত হয়) রর 
সেই সেই সত্তা অনুতবনির্ষিত আকার: পরিত্যাগ কিয়া রভা- 
স্তম্ভের ন্যায়, তত্তৎ অনুভবরূপ চিন্মাত্রেই পর্যবসিত হয; অতএব 
ও অলভ্য বলিয়। পরমাণু, আবার এ পরমাত্মাই অনন্ত বনিয়। 
রা মের সকলের মু অধার। (০ প্রশ্নের উতর) 
এই ত্রঙধাগ্ডাদি সমস্ত জগৎ গ্নেই অগু' অথচ অনন্তপুরুষেরই অণুং. 











_ তাহাতে সে শান্তি লাভ করিল। 


£০২. 


স্বরূপ । প্র বঙ্ধাগডাদিপঞ্চক অণুতর তত্তদাকারস্থ পরিচ্ছিন্্ন চিৎকণ । 
দ্বারা পরিচ্ছেঘ্য (নিণেয়) বলিয়া! সবপৃ্ট ব্রহ্মাণ্ডাদিবৎ স্বরূপবিহীন 
' এবং তাছাই হুক্মতম নাড়ীচ্ছিন্দ্রে ভাসমান পরমাগুব২ই জানিংে। : 
_ পেধম প্রশ্নের উত্তর। ) চক্ষুরাদির অগোচর বলিষ্বা তিনি 


পরমাণু ও সর্কব্যাপী বলিয়া 'মহাগিরি এবং অধ্যারোপদৃ্গিতে 
ও ব্রঙ্মপুরুষের মমস্ত মূর্তীমূর্ত পদার্থই অবযবন্বরূপ, আবার 
তিনি অপবাদনিরাসে নিরবরব। হে সাধো! এই ত্রিজগ্ং 
সেই বিজ্ঞানম্বরূপের মজ্জা; কারণ হার্দকাশরূপ বিজ্ঞানমাত্রের 
অন্তববর্তি-জগয়ই মজ্জাবৎ প্রসিদ্ধ জানিবে। 
উত্তর ।) বে বালকসদণ বেতাল! এই ত্রিজগৎ চি 


... স্ব-কৌশলে প্রকাশ আত্মবিজ্ঞানন্বর্ূপ জানিবে। ভবাদৃশ বেতাল 
চাটভট (অর্থ বিশ্বাসঘাতক তন্বর পামর) ইহাকে আক্রমণ 
" ঝ বিনষ্ট করিতে পারে না) অতএব তুমি আমার উপদেশে | 
আপনাকে অন্ুভবপথে আরূঢ় করিয়! দর্প পরিত্যাগপূর্ব্বক 


অবস্থান কর | ১১১ 
দ্বিপপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭২। 





ত্রিসপ্ততিতম সর্গ | 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_-বেতাল বাঁজমুখে 
করিয়। বিচারদমথ বুদ্ধি দ্বার। বুঝিপ, রাজা পরম তত্বজ্ঞানী ;-_ 


(রাজাকে একমন! ও অনিন্দিত বুঝিতে পাঁচিল) সেই অনিন্দিত 
চরম এক বস্তুকে অবগত হইল ; এবং ব্ষিম ক্ষুধা বিশ্মৃত হইয়! 
সমাধিস্থ হইল। হে রাম! আমি তোমাকে বেতালপ্রশ্নসমূহ 
বলিলাম; এই রাজবণিত প্রকারে চিদণুতে জগতের স্থিতি 
ভানিবে। এ চিদখুর কোষগত বিশ্ব বালকের ভ্রান্তিকলিত বেতাল- 
শরীরের স্তায় জ্ঞানবিচারেই বিলীন হয়। যাহ! পরম্পদ, তাহাই 


অবশিষ্ট থাকে । ১-৪। অধুনা তুমি সকল বিষয্ব ও দৃশ্ঠজাল | 


হইতে মনকে প্রত্যন্ত করিয়া যাহা গরমীত্বাতে প্রতিষ্ঠিত ও 
যাহা স্বতাবতঃ উপস্থিত হয়, তাদৃশ কর্ম নিলিপ্তভাবে ও. অনিচ্ছা- 
পূর্বক করিয়াযাও; এবং নিশ্চলাত্বা শান্তবুদ্ধি হইয়। অবস্থান 
কর। হে মননশীল বলিয়া মুনিকল্প রাম! তুমি মনের দ্বারা 
মনকে আকাশের শ্তাষ নির্মল কর ও সেই এক বস্ততে সর্ব 
লয় করিয়! চিত্তের নিবৃত্তিপাধম কর; তাহাতেই তুমি সর্ঝত্র 
্রহ্মভাব দেখিয়া সমদর্শন হইতে পারিবে ; এক্ষণে তাহাই হইতে 
চেষ্টা কর। এইরপে তুমি স্িরবুদ্ধি ও মোহশুন্ত ইও ; তাহ! হইলে 
ও বথাপ্রাগ্ুবিষষ়ের অনুমরণ করিলে রাজ! ভগীরখের স্তায় অন্ঠের 

যাহা ছুঃসাধ্য তাহা স্সিদ্ধ করা যায়। গর অংশুমান্‌ দিলীপ 
প্রভৃতি নৃপতির বে কার্য নুসাধ্য বা নুলভ হয় নাই, রাজ! ভগীরথ 
তদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া! নিজের শাস্তি, তৃপ্তি: সমদর্শিত্াদিগ্ণে 
সগরপুত্রদিগের সগ্তীবন তাহাদিগের খাত সমুদ্রের নিধিশ্বরূপ 
গঙ্গাকে অব্তীর্ণ করিয়া ছুঃসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন। সেইরূপে 
যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শান্তচিত্ত, যাহার অভ্তঃকরণবৃত্তি (ব্রহষা- 
নন্দে) পরিতৃপ্ত ও অন্তরে যে ব্যক্তি সমনুখময় আত্মাতে নিত্য- 
কাল অবস্থিত, তাদৃশ ব্যক্তির অতিছুর্লভ (ছুঃ সাধ্য) অভীষ্ট 


অর্থ সিদ্ধ হইয়া! থাকে। ৫-:৮। 


তরিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥৭৩॥ 


তখন সে শন্তচিত হইয়া, 


(ষষ্ট প্রশ্নের ; 


| নিবন্ধন নরপতি 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 


ঢতুঃসপ্ততিতম সর্গ। 
রাম কহিলেন”_হে গ্রভো! চিত্তের পুর্ণতালক্ষণ চমহকুতি- এ 
ভগীরথ যেরূণে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে পারিয়া- স্ 
ছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ট কহিলেন, _ভগ্গীরথ নামে, £ 
সমুদ্রম্খেল1! ধরার অধীশ্বর কোশলবংশতিলক এক পরম- 
ধার্মিক রাজ! ছিলেন। “চিন্তাম্ণি” মণির নিকট যেরূপ সফ- ক 
মাত্রেই অতীষ্টবস্ত পাওয়া যার, সেইকপ গাহার নিকট অর্থিগণ স্ত 
উপস্থিত হইবামাত্র আপনাদিগের প্রার্থনা নিবেদন না৷ করিয়াও এ 
ইচ্ছামত অভীষ্ট বন্ত প্রাপ্ত হইত। তাহাদের তাঁহার নিকট 
প্রার্থনা বাক্য ব্যয় করিতে বা তক্জন্য পরিশ্রম পাইতে হইত 
না৷ নরপতির অর্থব্যয়ে ছুঃখ বা মলিনভাব কিছুই হইত ন| 


। বরৎ তাহার মুখ দানোত্সাহোল্লাসে চত্রমগুলের হ্যায় প্রস্নই 
৷ থাকিত। তিনি সাধুগণেরই ব্যবহার ব্যবস্থাদির জন্য অবিরত 
৷ ধন্দান করিতেন। কোন স্থানে দি ধর্মমত তৃণমাত্রও পাইতেন। 


 স্বর্গ-চিন্তামণি কামধেন্র সায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। ১--৪.। 


যেরূপ বজ্জ-( হীরক-)- বেধনমণি লৌহবেধ্য বজ্রের ্তায় দৃঢ়তর 


৷ হীরক খণ্ডকে ছিদ্রিত করিয়া গুণ হ্ত্র) প্রবেশযোগ্য করে, 


1 এই প্রন্গোক্র শ্রবণ! 


তৎকালে বুর্ণমীন যন্্রচক্রের পরিভ্রমণকাণী কিরণচ্ছটায় ( ব্ধন" 


। যন্তের সমুজ্জুল ভাব (খায়, সেইরূপ রাঙ্জা, ভশীরথ বল্বত্তর 





ভশীরথই গঙ্গ।প্রবাহলক্ষণ জগদ্যক্জে।পবীতের তৃত 


দর্জনগণকে শশ্তাদিদ্বারা ক্ষত-বিক্ুত করিয়া চরণে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া 
.ভেদ্সাধন ও দমনে গুণসম্বলিত করিতেন ও তাহাঁদিগের চরিত্র 
শোধন করিয়! সচ্চরিত্র গুণী করিতেন। যতকালে তাহাদের দেশ 
আক্রমণ করিতেন, তদানীং তাহার প্রঅগে - জাজল্যমান পূর্বোক্ত 
যন্ত্রের শ্তার রথচক্রনেমিরেখায় সেই ছুূর্জান শক্র-বসতিমগ্ডল 
অস্থিত করিতেন। নিধৃমিবহিকান্তি ছ্যমণি দিব.কর সমুদিত হইস্া 
যেমন গৃহাত্যনতবস্থ নৈশ অন্ধকার ও ব্যবহারদৈত্ত - অর্থাৎ কার্যে 
অবস[দভাব দুর করেন, সেই ধূমশুগ্ঠ অগ্থির স্ায় দেদীপ্যমান, 
দেহপ্রীশালী নৃপূতি ভগীরথ সতত প্রজাপালনজন্য সর্বত্র পরি- 
ভ্রমণ করিয়! পরিশ্রান্ত হইলেও . প্রজাবর্গের অর্থ বত্ভিহতু 


গৃহান্ধকার ও দৈত্ঠ, অর্থাৎ দারিদ্র্য হরণ করিতেন। সেই হৃগ- 


্রে্ট স্বীয় প্রতাগ পরাক্রমাদি সমুদ্ভূত অগ্নিকণধার! চহুদ্দিকে 
বিক্ষিপ্ত করিয়া শত্রুর নিকটে . মধ্যাহ্নকালে তৃণাদিতে অগ্নিচ্ছট) 
উদ্দিরণকারী শৃধ্যকান্তমণির স্তাঘ্ম উজ্ভ্বলভাব ধারণ করিতেন! 
তিনি মুদুতা ও স্গিগ্ধভাব অবলন্বনপুর্বক সকলের অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট 
রাখিয়। মৃহ ও শীতল চন্দ্রকান্তমণি যেরূপ ঝ্সিগ্ধ সুধাকর নিশা- 
কর উদ্য়ে দ্রবভাব ধারণ করে, তদ্রুপ স্িগরব্ক্মতত্জ্জনীর সমীপে 
ড্রবভাবে অর্থাৎ আর্রীন্তকরণে অবস্থিতি করিতেন। নরাধীশ 
তীয় গুণ গঙ্গাকে 
মূর্তে অবতীর্ণ করিয়াই পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার কারণু, পবিব্রহেতু' 
যত্ঞোপবীত ত্রিগুণাত্বক জগৎপবিভ্রকারক, অতএব জগতের যজ্ঞ 
গবীতম্বরূপ গল্গাপ্রবাহ স্বর্গে ও পাতালে থাকিয়া দ্বিধারায় ছি- 
গুণাত্বক ছিলেন। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে মত্যে আনিয়া ত্রিধারায় 
রিগুণাত্বক করিয়াছিলেন । যেরূপ সর্ব দিগস্তবস্তাঁ অর্থিসমূহ ধনে 
পূর্ণও সন্থষ্ হইয়া থাকে ও যেরূপে তিনি তাহাদিগের পুরণ ও 
সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পান দ্বার! অগস্তামুনি কর্তৃক 
পোষিত সমুদ্রকে ছুপ্পুর হইলেও তিনি গঙ্গাকে ভূতলে আনিয়া 
তীয় প্রবাহে পূর্ণ করিয়াছিলেন। ঘেই লোকবন্ধু ভগীরথই 








নির্ববাণ-প্রফরণ-পূর্ববভাগ । 


বরক্মশীপে পাতালগর্ভে নিপতিত বান্ধব সগ্রপুত্রদিগকে হরধুনী- 
রূগ সোপান দ্বারা ব্রহ্মলোকে আরুঢু করিয়াছিলেন। ( অবিচ্ছিন্ন 
অধ্যবসায় থাকিলেও) তিনি শপস্তা ছারা ব্র্গা, শঙ্কর ও জাহু,মুনির 
অরাধন| করিয়া অবিচ্ছিন্ন দৃঢ় নিশ্চয়সম্পন্ন মন হইতে বারবার 
খেদ পাইতেন অর্থাৎ দু নিশ্চয়বশতঃ অবিচ্ছিন্ন তপ্তা করিয়া 
খিন্ন হইয়া পড়িতেন। এই ছুঃখদায়ী শব্ষট লোববাত্রাসন্বনধীয় 
বিচার করিতে করিতে তোমার স্তায় সেই ভূপতির যৌব্নকালেই 
অকম্মা মক্ুভুমিতে লতার উতৎপভির স্তায় বৈরাগ্যযোগ- 
সহকুত বলিয়া চমত্কার বিচারবুদ্ধির উদয় হয়। ৫--১৪। 
যখন তিনি একান্তে আসীন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই 
জগদ্যাত্রা কি দামগ্তম্তবিবহিত ও আকুল্ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে, 
দিন যাইতেছে ও রাত্রি যাইতেছে, পুনরায় আবার দিন আবার 
রাত্রি আসিতেছে, এই প্রকার শত আদান-প্রদ্ানব্যবহারেরও 
পুন্রাবির্ভীব হইতেছে; যে কর্মের ফলভোগ করিয়া বির বোধ 
হইয়াছিল, তৃশ কর্মইি আছে, জীবের দৃষ্ট হইতেছে, ( কিন্ত 
অপুর্ব পরম ুুষার্থফল কাহারও নাই ) যাহীর প্রাপ্তিতে সমস্তই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না, তারৃশ কার্ধ্যই 
হুকুতি, তত্তিম্ন কর্মফল বিস্ৃচিক! মাত্র, অর্থাৎ বিহৃচিকার গ্রায় 
অগুদ্ধি হুঃখই তাহার ফল। থে কাধ্য পুনঃপুনঃ করিয়া পর্যুষিত 
হয়, সেই পর্যাষিত কম্ম করিয়া! মুডবুদ্ধিরাই লজ্জিত হয় না, 
তাদৃশ মুঢুবুদ্ধি ব্যতীত কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বালকের স্ায় কায 
করেন? অনন্তর একদিন নরপতি ভগীরথ সংসারভয়ে অত্যন্ত 
ভীত ও উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়া ত্রিষ্ললনামক স্বকীয় গুরুদেবকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, বিভো ! আমরা এই অন্তঃশুন্ত নিরন্তর পরিভ্রমণকারি- 
জীবগণের রাগছেষাদি সংসারবৃত্তির অন্থবুত্তি ও তাহার ফলম্বরূপ 
স্বর্গনরক মনুষ্যযোনি আদ্দ গহন অরণ্যে ( দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়) 
অতিশয় খিন্ন ও অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছি। ভগবন্। কি করিলে 
জন্মসংসারের €হতু জন্রাম্রণমোহাদিরূপ র্ববদুঃখের অন্ত অর্থাৎ 
উপশম ঘটে, তাহ! আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। ত্রিতুল 
কহিলেন, হে পাপসম্পর্বশূন্ত রাজন্‌ ! শ্রবণমননাদিসাধন চতুষ্টম- 
_ উপারে চিরাত্যন্ত বিক্ষেপ ব্ষৈম্যাদিবিহীন সমাধি-আত্মক বিভা- 
বিহীনখ্বরূপে বিলামময় অনাদি সিদ্ধ ব্রহ্মাকারে অবির্ভূত পুর্ণ 
প্রত্যক্‌ তত্বজ্ঞনে পরিপূর্ণ হইতে পাঁরিলে সর্বপ্রকার হুঃখ বিরত 
. হয়, সমুদাএ সংসার গ্রন্থি ণিথিল হইয়া যায়, সংশয় আর থাকে না 
ও কর্মুঘকল সমতা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে৷ একমাত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় 
আত্মাহ্‌ জ্ঞেয় বলিয৷ কথিত, আত্মাই নিত্যকাল সর্বব্যাপী, উহ্থার 
উদয় অর্থাৎ উৎপত্তি বা বিনাশ কিংবা অপ্রকাশ কিছুই দেখা 
যায়না ১৫--২৪। ভগীরথ বলিলেন,-_মুনিবর ! আমি জানি, 
এ সংসারে কেবল-নির্শণ, নির্খল, শান্ত, অচ্যুত চিন্াত্র এক পদা- 
খই আছেন, দেহাদি অন্ত যাহা, তাহা কিছুই নহে, তাহাও 
যে আত্মা নহে, তাহাও আমি জানি এবং আপনাদের উপদেশে 
বুবিস্াছি। কিন্তু  সদসদৃবিবেকবোধ উভয়ের মধ্যে প্রথম সদাত্ব- 
বোধরূপ প্রতিপতি আমার করস্থ আমলকবৎ, স্পষ্টতা প্রাপ্ত 
হইতেছে না) অতএব আমি কি করিয়া ইতরাবভাসহেতু সকল 
বিক্ষেপ শান্তিতে মাত্র এঁ আত্মজ্ঞানময়ই হইতে পারি, তাহার 
উপায় বনুন। ত্রিতল. কহিলেন, (তোমার এই রাজ্যাদিতে 
অতিমান ও তত্তদ্বিয়ে চিত্তধাবন প্রযুক্তই এইরূপ বিক্ষেপ এবং 


প্রি অহাতেই তোমার স্পষ্ট আত্মপ্রতিপত্তি হইতেছে না) হদ্বাকাশে 
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অমানিত্ত (অর্থাৎ অভিমান পরিহার আদি) জ্ঞান সমুদিত হইলে 
তাহাতে চিত্ত জ্ঞেম্র পদার্থ জানিতে পারিয়া তন্িষ্ঠ হয়, তাহাতে 
ু্ৃন্বভাব প্রাপ্ত হওয়! যায়, মার সেই স্বতাবচ্যতনিবন্ধন জন্মগ্রহণ . 
করিতে হয় ন|। স্ত্ীপুত্র গৃহাদিতে অনাসক্তি ও মমতাত্যাগ ইষ্টা- 
নিষ্টে নিত্যকাল চিত্তের সমাবস্থ (গুণচরিত্র শ্রব্ণকীর্ভনাদি তগবদ- 
ভক্তি ভগবানের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিক্বর্ষে উপ- 
নীত আত্মার নিয়ত ভাবনারূস)) অনন্তযোগে অবিরত আত্মচিন্তা, 
নিজ্জনে অবস্থিতিযোগ, জনসঙ্গপরিহার, অধ্যাত্বজ্জাননিত্যত; 
অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির অভ্যান ও তত্তজ্ঞানার্রদর্শন 
অর্থাৎ পরমাত্বতত্বদর্শন এই সকলই জ্ঞান, এতভিন্ন সমস্তই, 
অজ্ঞান। হে রাজন্। অহংভাবের উপশান্তি ঘটিলেই বাগ- 
দ্বেষক্ষয়কারি-সংসারব্যাধির ওঁষধ জ্ঞান লব্ধ হয়! ২৫--৩৯। 
ভগীবথ কহিলেন, মহাভাগ ! অহৎভাৰ এই কলেবরে পর্বতে 
বৃক্ষের স্তায় চিরপ্ররূঢ (বদ্ধমূল) হইয়া আছে, কি উপায়ে তাহার 
পরিহার অন্তভব% ত্রিতল কহিলেন, বিষয়ভোগবাসনা অন্তরে 
প্রকাশ পাইস্কা শুদ্ধ আত্মার আকার ধারণ করিয়া থাকে, সেই 
ভোগবাগন! পৌরুষপ্রযত্ব দ্বার! ত্যাগ ও তত্তাবনার পরিহার 
করিতে পারিলে অহঙ্কারের বিনাশ হয়। আমার রাজ্যাপহরণ 
ঘটয়াছে, আর আমার প্রতি কাহার গৌরব প্রকাশ থাকিবে 


না। যে আমি সকল অর্থার মনোরখ পুরণ করিতাম, . - 


আজ সেই আমি কি করিষা ভিক্ষা করিব? শক্রগণ উপহাস 
করিবে 'আব কেমন করিয়াই বা কদননভক্ষণে জীবিত থাকিব ? 
এইরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত লজ্জা-অভিযানাদিকৃত পূর্ব গৃঁছে 
শ্ষিন্্ণারূপ পিগ্র যাবৎকাল পর্যান্ত জর্ববত্যগসহকারে ভগ্ন 
ন| হুইয়! থাকে, তাব২কাঁল পধ্যন্ত অহন্ধার স্পষ্টূপে প্রকাশ 
পাইয়া নৃত্য করিতে থাকে। যদি তুমি বুদ্ধির সহাযতান্স এ 
মকলকে পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে পার, 
তাহা হইলে তৌমার অহগ্কারের লয় হইবে, তখন তুমি পরমপদ 
লা করিয়াই তংসারপ্য লাভ করিতে পারিবে । ফলত তুমি যদি 
রাজোপযুক্ত সমস্ত ছত্রচামরাদিচিহ পরিত্যাগপুর্ঘক অতি 
অকিঞন ( অর্থাৎ, সমস্ত দ্রবযূন্ঠ দরিজ) হইতে পার, এবং 
শত্রুকে রাজ্যন্রী অর্পনপুরর্বক দেহাভিমান বিসর্জন দিয়া সেই 
শক্রপক্ষের নিকটই ভিক্ষার্থ গমন করিতে পার ও ভয়সংশয় 
এবৎ ইচ্ছাচেষ্টাদির. পরিবর্জন সহকারে আমার আর ভিজ্ঞাস্ত 
কিছুই নাই, এই প্রকার.বিচারে আমাকে অর্থাৎ, গুরুকেও পরি- 


ত্যাগ করিতে পার, অর্থাং জিজ্ঞান্তসংশয় হইতে যকত হইয়া 


গুরুসেবা ব্যতীত আর আমার গুরুর নিকট কিছুই গ্রষ্টব্য নাই, 
ই ধারণ। করিয়া তৎসেবাপরাধ়ণ থাকিয়া তাহাকে (এ ভাবে) 
ত্যাগ কঠিতে পার, তাহা হইলে (সংসার ভাবনার পথ অতিক্রম 
করত ) সর্বোৎকৃষ্ট মুমুক্ষুগুণে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া 
সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মময় হইতে পারিবে । (তুমি তখন ছুঃখে পারে, 

অবস্থিতি করিবে)। ৩২৩৬ |. , 7 | 


চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ | 





_ করিঘা জীবন মাত্রাবপিষ্ট হুইলেন। ' 


- নিবি 





পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কছিলেন,__অনন্তর  নৃপতি ভগীরথ গুরুদেবের বদদন- 
বিনিচস্থত এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া! মনে মনে বক্ষ্যমীণ 
আপনার কর্তব্য স্থির করতঃ তৎসাধনে বদ্ধসঞ্ধল্প হইলেন । তদন- 
স্তর কিয্িন গত হইলে ঠিনি সর্বত্যাগৈকসিদ্ধির মানসে অগ্সি- 
স্রোম হেইতে সর্ধন্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ পর্যন্ত সমস্ত) যজ্রের 'অন- 
ষ্টান করিলেন! যঙ্শেষে তিনি পাত্রাপান্র বিচার না৷ করিয়াই 
ত্রাঙ্মণদিগকে ও নিজ বান্ধববর্গকে গো, ভূমি নুব্র্ণ আদি ধন অকা- 
তরে দান করিলেন। সেই রাজা ভগীরথ দিবসত্রয়মধ্যে পর্ব দান 
এইরূপে রাজ্যধনশূন্য 
হইলে প্রক্ৃতিবর্গ পুরবাসী সকলে খিন্ন হয়, মহারাজ ভগীরথ দেই 
্রজাপুঞ্জসমারৃত বিশ্বরাজ্য -সীমান্তসম্নিহিত শক্রুকে তৃণের স্টায় 
অকাতরে দান করিলেন। বিপক্ষ পক্ষ আসিয়া বাজ্য গৃছাদি 
অমস্ত অধিকার করিল; তখন তিনি কৌঁপীনমাত্র পরিধান 
করিরা স্বকীয় মণ্ডল হইতে বহির্গত হইলেন। -১--৬1 যেখানে 
তাঁহাকে দ্রেখিয়! ভগীরথ বলিয়া কেহ চিনিতে না পারে, এমন 
কি যেখানে «“তগীরথ নামে রাজা” ই নামমাত্র লোকের বিদিত 
নাইও তিনি তাদৃশ দুরবর্তাঁ গ্রাম ও অরণ্যে ধৈর্ঘযগহকারে বাস 
করিতে লানিলেন। এইব্সে অল্পকালমধ্যেই তীহার সকল বান! 
হইল এবং পরম শান্তির সঞ্চার হওয়াতে তিনি আত্মাতে 


বিশ্রান্তি লাভ: করিলেন। তিনি ভুপুষ্স্থ দ্বীপসমূহ পরিভ্রমণ 


করিয়া! কালক্রেমে একদা দর্শনেচ্ছার অধীন হইয়া সেই বিপক্ষহস্ত- | 


গত স্বকীয় পুরে উপনীত হইলেন ।  শর্মাবলম্বী ভগীরথ তথায় 
শ্রেণীবদ্ধ বিবিধ ভবন ভ্রমণ করিয়া পৌর ও মন্ত্িবর্গের নিকট ভিক্ষা 
প্রার্থনা করিলেন। তাহাকে দ্রেখিয়। পুরবাসী ও অমাত্যবৃন্দ 
চিনিতে পারিল। তীহারা রাজাকে পাইয়! বিষর্রচিন্তে অভ্যর্থনার 
সহিত বিবিধ পুজোপকরণে পুজা করিলেন। নব নৃপতি তদীয় শক্র 
আগিয়! এপ্রভো ! আপনার রাজা আপনি গ্রহণ করুন” এইরূপ 
প্রার্থনা করিলে তিনি আপন রাজাগ্রহণে অনাদর প্রকাশ করি- 
লেন। রাজাগ্রহণ দূরে থাকুক ভোজন বাতীত তাহাদিগের নিকট 
ভূণ পথ্যন্তও গ্রহণ করিলেন না। তথায় তিনি কিশুদ্দিবস য'পন 


৮ টা শশী শশী শীশাা্শাশশিশীশিসিসী 





করিয়া অগ্তত্র গমন করিলেন। কল লোকেই “হায়! এই সেই - 


অহারাজ ভনীরথ, তীহারাও এই অবস্থা” ইত্যাদি নানাবিধ শোঁক 
প্রকাশ করিতে লাগিল। . অনন্তর (অন্য এক স্থানে শান্তিসাভ 
 করিঝ্া) অন্ত একসময়ে সেই শাস্তাত্মা, আত্মবিশ্াস্ত বুদ্ধি, তগীরথ 
সেই আক্মারাম গুরুদেব ত্রিতল মুনির সন্নিধানে উ পস্থিত হইলেন, 1 
তিনি স্বকীয় গুরুদেবের চরণবন্রনাদি করিয়! তাঁহার সহিত 
কিছুকাল পর্বতে, বনে, গ্রামে, নগরে, জনপদে ও লোকালয়ে 
নানাস্থানে -বাঁস করিলেন। শুরু ও শিষ্য উভয়েই সাম্যভাবাপন্ন 
ও জমান হইয়া আত্মাতৈ বিশ্রাম কর: সুস্থ 'হইয্বাছিলেন। 
একদিন তীঁহারা. এই কুতুহুলভূত দেহধারণ-সম্বদ্ধীয় কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন। কি ভন্য এই দেহধারণ ৭. এই দেহ ত্যাগ 
করিলেই ব1! আমাদের কি ক্ষতি? যাহাই হউক, শাস্তোক্ত ক্রমে 
বৃদ্ধাচারের অনুসরণ করিয়া ইহা যেরূপে হয় থাকুক | ৭_-১৭। 
এইরূপ নিশ্চয় করি! তীহারা উভয়ে বন হইতে বনান্তরে গমন 
করিতে লাগিলেন এবং যাহার কাছে এই বিষয়ানন্দ সামান্য, যাহা 


যোশবা।শগু-সামায়ণ | 


তাুশ পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন । তীহার! ধন, জন, 
অর্থ, বিভব, অধিক কি, সন্তুষ্ট ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণপ্রদত্ত অণিমাদি, 


অষ্টসিদ্ধি পর্যান্ত জীর্ভিণের-স্তায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। -কঝ 


স্বকীয় কর্থানুসারে এই দেহপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সুতারৎ প্রারন্ধ, 


কর্মানিবন্ধন যে পধ্য্ভ আযুর পরিমাণ, ইচ্ছাঁনা থকিলেও স্তর 


তাঁবংকাল পর্য্যন্ত এই 'দেহ স্বীয় কর্মানুসারে ধারণ কৰিতেই 
হইবে, ইছা নিশ্চয় করিয়! তাহার! অবগ্থিতি করিতে লাগিলেন। 
সেই উৎকৃষ্ট মুনিদ্ধয় আপনাদিগের পুর্ব্বাচরিত কর্মৃফলক্রমে, 
উপস্থিত হুখছুঃখ উভয়েই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; 
কারণ তহার। ইন্ছাকে সর্ব্তোভাবে বিনর্জন দিষা সেই সম 
হইতেও সম ব্রক্মে একরসীভূত ও তাহাতেই স্বভাবস্ঃ পরম 
শান্তির আস্পদ হুইয়াছিলেন। ১৮--২১। 


পঞ্চঈপ্ততিতমসর্গ সমাপ্ত। ৭৫। 
ষট্সপ্তুতিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_নরাধীশ ভগীরথ তদবস্থায় ভ্রমণ করিতে 
করিতে একদা! কোন মৃণ্ডলান্তরে উপস্থিত হইলেন; মস্ত যেমন 


| ক্কুমতস্তাদি ভক্ষণ করে, কালও সেইরূপ ভুত্রত্য নৃপতিকে গ্রাস 
হুতরাং গজাবর্গ , 


করিয়াছিল। হার পুত্রাদি কিছুই ছিল না; 
খিন্ন হইয়া দেশের ও নিজদিগের পাঁলনমরধ্যাদার ব্যতিক্রম দর্শনে 
পাঁলনকার্ধের উপযুক্ত গুণলক্ষমীসম্পন্ন নৃপতির অন্বেষণ করিতে 
ছিল। তাহারা সে ভিক্ষাচারী যুনিবেশধারী স্থিরতাসম্পন্ন 
ভগীরথকে দেখিয়া তাহাকে জর্ধবগুণসমন্ধিত বোধ করিয়া 
আনয়ন করিল এবৎ সৈম্তগণ আগত হইলে রাঙপদে অভিষিক্ত 
করিল ।* তৎক্ষণাৎ, ভগীরথ বর্ষাকালে সরোবর যেমূন জলপুর্ণ 


(হয়, তদ্রপ সৈশ্তগণবেষ্টিত হইয়া শীদ্র গজপৃষ্ঠে, আরোহণ করি- 


লেন। তৎকালে “জগন্নাথ ভনীরথের জনন হউক” এই রব 
সমুখিত হইয়। গিরীন্প্ডহা পর্যন্ত পরিপূর্ণ করিল। (এদিকে 
কোশলরাজ্যগ্রাহী শক্রনরপতিরও মৃত্যু হইল) তখন অযোধ্যাস্থ 


'সমস্ত পুর্বমন্ত্রীপুরোহিতাদি প্রকৃতিবর্গ, তথায় তিনি বাজ্য-. 


পালন করিতেছেন, ইহা শ্রবণে সমাগত হইয়া নরাধিপকে 
এই কথা নিবেদন করিল। 


রাজা, আপনি যে শত্রুকে নিজ রাজ্য পুরস্কার দিষাছিলেন, তিনি 


কোমল ক্ষুদ্র মত্স্ত যেমন বৃহৎ মহস্তের গ্রাসে পতিত হয়, সেই- 


রূপ কালগ্রামে নিপতিত হইয়াছেন।. অতএব আপনি নিজ রাজ্য 


গ্রহণ ও তাহার পালন করিয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন 


করুন। আর.দ্েখুন প্রার্থনা না! করিলেও যে অর্থ করম্থ হয়; 


তাহার পরিত্যাগ কর! উচিত নহে । বশিষ্ট কছিলেন, সেই বীত-. 


বাগ, বিমৎসর, বিগতবিষ্ময়, যথা প্রাপ্তকার্ধ্যানুসারী, সমদশাঁ, শান্ত- 
মন!মৌনী (গরিম্তহিতসত্যবাদী ) ভনীরথ -প্রজাবর্ণের এই 
প্রার্থনায় সম্মত হইয়৷ সপ্তসমুদ্রচিহ্নিত পৃথিবীর শাসনভার গ্রছণ 
করিলেন। তদীয় পিতামহগণ (১) অশ্বমৈধ অশ্থের অন্বেষণ করিতে 


99 পৃথিবী খনন সমুদ্রের আকার করেন এবং তাহারা 


প্র এ এ ৪৫. পু ১২. 


৪ 
প্‌ 


রাজন! আপনি আমাদিগেরই . 





(১ এখানে পি বগিতে. শদিভমহ বুধিতে হে 


ছুঃখও নহে বা হৃখছুঃখ উভত়শূন্ত যে মধ্যাবস্থা,: তাহাও নহে, পিউমহীর শিপু ববি ইইবে। 


প্র ঞ বর 


পা 
সি 


এ এর এ এ এ& ভর) 





| এ পুর্বে উৎপন্ন না হইলেও হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা ছিন্ন করিলে 
: সু পুনরায় যেমন তাহাতে সংলগ্ন “হয় না,'মেইরপ যাদৃষ্টপরষ্পরায় 





নির্বাণ-প্রকরণ- 


এর পাতালে যাইয়া কপিলমুনির শাপে ভম্মীভূত হন) মহারাজ | 
উপ ভনীরথ গরুডের বাক্য জনপ্রম্পরায় শ্রবণ করেন যে, গর্গাজলই : 
তাহার কপিলশাপঘগ্ধ পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের সাধন, ( ততিন্ন 
অন্ত জল নহে )। তখন ্ব্ণদীগঙ্গ! ভূতলে প্রবাছুত। ছিলেন না, 
(তিনিই গঙ্গাকে আনয়ন করেন) ও তা! হইতেই পিত- 
পুরুষের গঙ্গাজলাঞুলি দান প্রসিদ্ধ হয়।. ১--১২। যেদিন সেই: 
কথা শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতেই মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে 
ভূতলে অবতীর্ণ করিধার মানসে নিয়ম অবলম্বন: করিলেন। 
শান্তিগুণ-সমদ্বিত ভূগতি ভনীরথ গঙ্গানযনার্থ তপস্ত!দি করিতে 
অভিলাষী হইয়। মানের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করতঃ তপস্তার | 
জন্য বিজন বনে গমন করিলেন। তথায় বহুমহজআ বর ত্রচ্গা, | 
শঙ্কর ও ওহ মুণির আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে অবতীর্ণ করিয়া ৰ 
ভূতরলে যোজনা করিলেন। সেই অবধি শিবশিরোবিহারিণী । 
নির্খবল তরঙ্গতগগীশোতিনী ভরমার্গগামিনী সুবধূনী গঙ্গা বাসী 
মহাতবদিগের বছুতর পুণাপুণ্জের স্তায় নভঃগ্রদেশ হইতে ভূতলে ; 
অবতীর্ণ হইলেন। তখন সেই স্কুরত্তর্ভগ্গীশালিনী ফেনপুঞ্জরপ- 
হাস্তবিকাশ-বিরাজিতা। প্রসন্নপুণ্যমগ্জরী-সম্দিতা সাক্ষাৎ ধর্মা- 

অন্ততিরূপিণী ত্রিমার্গবাহিনী ভাণীরথী মহীপতি ভগীরথের 
সমুদ্র পর্যন্ত যশঃপ্রচারের বীথিকান্বরূপ অবনীতলে শোভা 
পাইতে লাগিলেন! ১৩--:১৭। 


_ ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৩ ॥ : 





সপ্তসপ্ততিতম সর্গ | 


বশিঠ কহিলেন,_-রামচন্দর! তুমি শাস্তচিত্ত হইন্বা তগীরথ 
যেরূপ শেষাবস্থায় রাজ্যশাসনকালে বুদ্ধিসহায়ে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া 
ছিলেন, তদ্রপ তোমার এই দৃষ্টিকে. স্থির করতঃ সমভাব, 
সমদর্শিতা ও স্বস্থভাব অবলন্বনপুর্বক যখন যে কাঁ্য উপস্থিত 
হইবে তংঅম্পা্ন করিয়া যাও। আর বিতব পরিত্যাগপূর্ব্বক 
মনোরূপ বিহঙ্গকে হৃংক্রোধে রুদ্ধ করিয়া শান্ত করতঃ শিখিধ্বজ 
বাজার স্তায় অচলভাবে আত্মাতে অবস্থান কর। রাম বলিলেন, 
হেব্রহ্ষন! এ শিথিধ্বজ কে? কেমন করিয়াই বা পরমপদ 
প্রাপ্ত হন? আমার জ্ঞানবুদ্ধির জন্য আমাকে একথা বলিয়। দিন। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_-পূর্ববকল্পে দ্বাপরে শিথিধ্বজ ও. তীহার পত্রী, 


, | এই দম্পতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন . এবং. এই বর্তমান কলেও 


ঘেইরূপেই তাঁহারা উৎপন্ন হইবেন, তাহাদের পূর্বববৎ এই কল্পেও 


| পরম্পর প্রণয়বন্ধন হইবে। তাহা শুনিয়। রামচন্দ্র কহিলেন, 


হে ভগবন্! হে বাগ্িবর ! পূর্বে যাহা যেরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে 
তাহা মেইরূপই হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে,-- ইহার কারণ 


| কি তাহা আমাকে বুঝাই দিন । বশিষ্ঠ কহিলেন, জগংস্ষ্টি-. 


ৃ বিষয়ে নিয়তিপী ত্রকষাদি দেবতাণ্ণের 'যে: সত্য সবল্পময়.জ্ঞান) 
| তাহার অনিবার্ধ্য স্বভ'বই .এই প্রকার স্িতির হেতু। ১৬; 
| যেমন একটা আত্বৃক্ষে অন্তান্ আগ্রফল বহুতর ব্হবীর হ্ইয়া' 
| আবার তাদ্শই বহুতর আত্রফল, তাহাতে হয় এবং স্কন্ধবট যেমন 





শু বসত পুর্বসিনিবেশ প্রান্ত হইয়া থাকে। যেমন সরোবরে সদৃশ 


পূর্ববভাগ রী ৫০৫ 
বিসদৃশ তরঙ্গের সমুত্পতি, সেইরূপ এই সংসারেও পূর্বববৎগও 
যেরূপ দৃষ্ট হয়, অন্যবিধও সেইরূপ দৃষ্ট হুইয়! থাকে; শিখিধ্বজা- 
দির সংমারেরও সেইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। সেই জন্যই ভূতপুর্বব 
শিখিধ্বজ রাজার স্তায় বক্ষ্যমাণ কথার নায়ক শিখিধ্বজ রাজাও 
তাদৃশ মহ্াতেজাঃ হইবেন; তাহার বৃত্তান্ত এই বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। পূর্বে সপ্তম মনু অতীত হইলে অষ্টম মনুর অধিকারকালে 
চতুর্ুগ অতীত হইয়া চতুর্থ কৃষ্টির আরম্ভ সময়ে দ্বাপরধুগে প্রসিদ্ধ 
বিনবযগিরির অদুরনত্তাঁ জনবৃ্বীপে উজ্জযরিনী নগরে শ্রীমান্‌ শিখিধ্বজ 
নামে এক রাজ! ছিলেন। তিনি ধৈর্য ওঁদার্ধ্য শম দম ও ক্ষমাদি 
সকল গুঁণের আকর, শর ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন; সতত 
সৌনাবলম্বন্ই তাঁহার ব্রত ছিল। তিনি সকল যজ্দের আহ্তী 
সকল ধনুর্ধরগণের জেতা ও বাপীকুপতড়াগাদি সকল কারোর 
অনুষ্ঠতা ছিলেন। তীহার শরীর অপূর্ব্ব ছিল, সমগ্র পৃথিবীর 
তিনিই ভরণকর্ত! অধিপতি ছিলেন। দ্রেখিতে তাহার আকার, 
কোমল ন্গিদ্ধ ও মধুর ছিল, তিনি লোকশাস্দ্রে সবিশেষ নিপুণ 
€ প্রীতির সাগর ছিলেন৷ তাহার আকুতি সুন্দর শান্ত সুভগ 
| অর্থাৎ সৌভাগ্যহুচক ছিল, তিনি প্রতাপশালী ধর্মবংসল বিনঝা- 
| খের বক্তা তের্থাৎ অপরের বিনয় শিক্ষা যাহাতে হয়, তাদৃশ 
বাক্যের বক্তা ) সকল সম্পদের দাতা ও ভোক্তা] ছিলেন । সর্বদাই 
তিনি সৎসঙ্গে থাকিতেন, সর্বদা সকল শ্রুতি শ্রবণ করিতেন। 
তিনি সকলই জানিতেন, তথাপি স্রাহার অভিজ্ঞতা অভিমান 
ছিল না; স্তরোঁদিব্য্ন তিনি তৃণতুল্য বোধে .স্পর্শও করিতেন 
না। ৭-_১৬। বাল্যকীলেই তাহার পিতা ব্বর্গারোহণ; করেন, 
(তাহার পিত৷ মাত্র মণ্ডলাধীশ্বর ছিলেন) (কিন্তু) সেই বলী 
শিথিধ্বজ তদবস্থায়ই, নিজ. বাহুবীর্ধ্যে যোড়শ বসর বয়ঃক্রমে 
দিপ্রিজয় করিয়া, সম্রাট্পদ লাভ করতঃ সাআজ্য সম্পতিতে ভূমগ্ডল 
পরিপূর্ণ করেন। সেই বীমান্‌ শিখিধ্বজ মন্ত্রিগণের সহিত নিঃশঙ্ক- 
চিত্তে ধর্থানুসারে প্রজাপালন করতঃ নিজ কীর্তিকলাপে দ্িকৃসমুহ 
শুরীকুত করিয়া! অরস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কতিপয় 
বৎসর অতীত হইলে (যেখন তাঁহার পুর্ণ যৌবন উপস্থিত হইল) 
তখন বমন্তকালপ্রাহ্র্ভ বে পুষ্পমকল বিকসিত, চন্্রকিরণ প্রস্থু- 
রিত.ও পুষ্পগরাগে কপুরের স্তায় ধবণ পরস্পর মিলিত দলকূপ 
কপাটসমদ্বিত, সৌরভ শোভমান পুণ্পস্তবকরূপ বিতান-( চাদোয়া) 
বিরাজিত, শাখারূপ অন্তঃপুরমধ্যে মগ্তরীজালরূপ দোলায় শ্রেণী- 
বন্ধ ভ্রমরমিথুন পরস্পর আনন্রসঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলে এবৎ 
শশাক্ককিরণে ও তুষারশীকরে শীতল কদলীকন্দলীর জন্প্রা 
তলে ও পত্রে কারী বায়ু বহিতে থাকিলে পুর্ব হইতেই... গুণ 
সৌন্দর্ধ্যাদিশ্রবণে চুড়ালার প্রতি অন্থু্ত তদীয় চিও তাহার 
প্রতি সমু্ৃক হয়। ১৭__২৩। কুন্ুমরাশির সৌগ্বরূপ মধুর 
আসবে মনত বসন্তবনসদৃশ তদীয় রাগপল্লবিত 'অন.মন্ত হইয়! সেই 
কাস্তা চূড়ালা ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন ব্ষিয়েই সংসক্ত হইত না। 
তিনি কেবল চিন্তা করিতেন, কতদিনে আমি উদ্যান -বন-দোলায় 
ও. লীলাকমলিনীমধ্যে দেই হেমাক্জমুকুলস্তনী মনোহারিনী 
প্রণধিনীকামিনীকে কু্কুমে তীয় দেহ বিলিপ্ত করিয়া অন্কপধ্যক্ে 
স্থাপন করিব।. ভ্রমর যেমন কমলতার দোলাতে ভ্রমরীকে 
গ্রহণ করে,.মেইরূপ কতদ্দিনে আমি সেই. আমার ভূজলার অন্ু- 
সরণকারিণী (অথব! ভূজলতান্বিত) চঞ্চল! -বালার পরিণয় করিব । 


আর সেই... ইন্দৃহন্দরীই বা.কবে .অমার জন্য ম্দ্ন্তাপে তপ্ত 











তাপ 


গৃহে, কখন বিবিধ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । কখন ঝা 


৫০৬ যোগবাশিগ্ত-রামায়ণ :- 


হুইম্া মুণালহার, কুন্দকুনুম, চন্্রবিশ্থ ও পুম্পিত লতীগৃহস্বরূপে , হইয়াছিল। পরস্পর প্ররস্পরের হৃদয়ে বাস করায় এক 


: পুস্তীভূত লতার জন্য অভিলাধিনী হইবে। এই প্রকার চন্তা | অক্ষত জীবন্বরূপ দেহচ্বয়ে সংক্রান্ত হইয়া! অবস্থিতি করিতে 


পরায়ণ হইয়া সেই শিধিধ্বজ কখন পুষ্পচয়নভিলাধী হইয়া! | ছিলেন। ব্রাহ্মণ বট্‌ যেমন, শীস্ত্রনিয়মবদ্ধ ছাদশ বৎসর কালের? 
ব্নান্তে ও কুহুমকান্নে বিহার করিতে লাগিলেন । কখন বাঁ | মধ্যে: গুরুমুখে বেদবিদ্যা শিক্ষালাত করে, সেইরূপ চূড়ালা ভি 
বনে, কখন ব! উপবনে, কখন কমলিনীর সমীপে, কখন ঝ| লতা- | সর্বশাস্থার্থ বৈদপ্্য ও চিত্রশিল্পাি বৈদদগ্যবিষয়ে ততদিষয়ের পার-সুটি 
র দর্শীর নিকট সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। শী রাজা শিখিধ্বজ মেই-ও 
অগ্তমনা হইয়া বন উপব্ন বিস্তাপবর্ণনাসম্বলিত রুথায় ও | চুড়ালর নিকটেই নৃত্যবাদিত্তাদি যাবদৃবিদ্য? শিক্ষা লাভ করিষ্জা 
শৃঙ্গারগর্ত কথাতে আসক্ত হইলেন। কখন বা মনে মনে | কলাশাস্তে বিশারদ হইয়াছিলেন। অমাবস্তার দিন. যেমন উক্ত 
চঞ্চল কুন্তললতা হারব্র|জিতা হুবর্ণকলসপয়োধরা কুমারীগণকে | শ্ধ্য পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কলায় সঙ্গত হইয়া সত 
কল্পনা করিয়া তাহাদিগের হৃখ্যাতি ও আদ্র অৎ্কার করিতে | বিরাজ করেন, স্ইেরেপ সেই দম্পতিগ পরস্পরের কলাবিদ্যা ্্ 
ছিলেন। কখন ঝ সেই সম্কলিত রমশীগণকে কল্পনায় বেশ : পরস্পর বিদিত হইয়! একছুদয় ও এক হইয়া অবস্থিতি করিতে এ 
ভূষা দ্বারা অলন্কৃত করিতেছিলেন। ভব্য মন্ত্গণ বাঁজাকে তদবস্থা- | লাগিলেন। সেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগী দম্পতি সু 
পন্ন দেখিয়া তাহার মানসিক দন্বল্প ও স্ছিবনিশ্য়তা জানিতে | মিশ্রিতছুগ্ধ জলের স্তায় একরস হইয্বাছিলেন এবং পুষ্প ও সৌর- 
পারিল; ইঞ্জিতাকার অবগত হইয়াই মন্ত্রী, বিবাহ লক্ষণ স্থির | ভের তায় অবনীতে অবতীর্ণ হরগৌণীর স্তায় অভিনভাবে বিরাজ * 
করিয়া অন্তর মন্তরির্গ পরস্পর অন্ুরাগগুণশীলাদির বিচার | করিতেছিলেন। এইরূপ বৈদদ্ধ্য হুন্দরমতি ও সর্ববশীস্রা্থগ্ডিত 3 
ু্বক উহার বিবাহের জঙ্ত রাষ্ট্রপতির নিকট তদীয় যৌবন- | সেই দম্পতি ধর্মরক্ষণাদি কারের ভঙ্গ ভূমিতুলে অবতীর্ণ কমলা, 3 
সম্পন্না যুবতিগণপরিতৃত। কণ্ঠাকে রাজার সহিত বিবাহ দিবার জন্ত | কমলাপতির স্টায় শোভা পাইতেছিলেন। তীহাদের পরস্পরের 4 
্রার্থন৷ করিলেন। রাজা শিবিধবজ নিজের প্রতিমূর্তির স্তায় সেই । প্রতি ্রগাঢ় অন্রাগবশতঃ সর্বদাই প্রসম্নতা ও মাধুর্য অবিচলিত : 
আত্মানুরূপ! জুরাষ্্ররাজনন্দিনীকে বিবাহ করেন। টুড়ালা নয়ী | ছিল। কোন সন্দিগ্ধ বিষয় কিংবা 'লোকশাস্্ররহস্ত ( প্রত্যেক করিয়া 
সেই হুরা্ট্রাজদুহিতা নৃপতির অপুরূপই হুন্দরী ছিলেন। চূড়ালা | বা একেবারে ) জিজ্ঞাস করিলে এক কালেই ও এক বিষয়েই 4 
তীহাকে পতি গাইয়! প্রকুত্ন পদ্ধিনীর স্তায় শোভ| পাইলেন। কৃর্ধ্য- | উভয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। ৩৮--৫০।-তীহারা 
দেব যেমন পদ্মিনীকে বিকসিত করেন, সেইরূপ রাজা শিথিধ্বগ | উভয়েই গুরুদ্বিজাদির বিনয় ছিতাদিব্যবহাররূপ অনুবৃত্তি করিতেন। . 
ইন্দীবরনয়ন! চুড়াঙ্গাকে অনুর'গ প্রদর্শনে প্রীতিপ্রকুল্প করিলেন। : উভয়েই লোকবৃত্তান্ত ও শাস্ত্রগম্য ধর্মুরহস্তে অভিজ্ঞ ছিলেন। | 
পরস্পর পরম্পরে চি্তপমর্পণিকারী একগ্রংণ একমন দম্পতির | উ্য়েই কলাকলাপসম্পন্ন ছিলেন এবং .উভয্বেরই শৃঙ্জারাদি .. 
অনুরাগ (দিন দিন) বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।২৪--৩৪। | নবরসরূপ রসায়ন স্কুরিত হইত। ত্্দীগাবযব সত্যগদোকের গল্ভীর 
হাবভাববিলসাদি-শৃ্গারচেষ্টাশালী চুড়ালা' নব্লতিকা'র ন্যায় নিজ | সরোবরে মদনমদোন্সত্ সৃহুমন্দগামী  হৎসমিথুনের স্তায় দেই 
অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিলেন। - রাজচিত্তানুবন্তী মন্ত্রিগণ তাহার সর্ববোৎরুষ্টসৌন্দ্ধ্যশালী দম্পতি অন্তঃপুরমধ্যে রতিভোগবিগাসে 
ভোগ্য বন্ত জম্পাদন করিতে লাগিলেন। এবং সেই ধার্মিক | বিহার কৰুতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৫১৫২ । শি 
মনরগণ রাঁজদন্ত ভার পাইয়। অর্থিনণকে অভিলধিত অর্থ প্রদান |  অপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত । ৭৭| 
করিতৈ লাগিলেন ; তাহাতেই: প্রজাগণের কোনরপ বিশৃশ্খলতা । 2 ৃ 
ঘটিল না। তিনি প্রজাপালনব্ষিয়ে নিশ্চিন্ত ও- সুখী হইয়া রাজ- 
হৎস যেরূপ কমলিনীর সহিত কেলি করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজ' মি ১ 
দর়িতার সহিত কখন বাঁ পুরমধ্যে, কখন বা দোলায়, কখন বা লীলা | - । অষ্টসপ্ততিতম সর্গ। ্‌ 
কমলিনীতে ; কখন বা উদ্যানে, কখন বিহীরস্থানে, কখন বা লতা বশিষ্ঠ কহিলেন,_এইরূপে সেই গাচপ্রেমশালী দম্পতি 
পুষ্পগৃছে, কখন বা রুদম্ববনরাজিতে, কখন বা চন্দনাগুরুচগন্ধিত | বহু বৎসর যাবৎ প্রতিদিন অবিচ্ছিন্ন অতিরিক্ত যৌবন লীল। দ্বারা 
বীথিতে (শ্রেশীবদ্ধ।চন্বন অপ্ুরুরুক্ষযুক্ত পথে ), কখন... বা মন্দীর- | বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর. পুনঃপুনঃ বহু বৎসর অতীত. 














_দ্বামচঞ্চলা কদলীকন্দলী বৃক্ষরাজিবিরাজিত স্থলে, কখন বা] হইলে কুস্ত বিদীর্ণ বা৷ সচ্ছিদ্র হইলে যেরূপ তাহা হইতে জল 


ুরাস্তে, কখন ব৷ বনান্তে, কখন বা দিগন্তে, কখন বাঁ সরোবর প্রভৃ- | গলিত হয়, সেইরূগ তাহাদের যৌবন ক্রমে ক্রমে বিগলিত হইলে, 


তিতে, কখন ঝ| জঙ্গলনমূহে, কখন বা জনান্তে ও কখন বা জঙ্ু- ; (দেহ যখন শিথিল হুইয়৷ পড়িল, তখন) বিচার করিতে লাগি- 


জন্বীরজাতি বৃক্ষশোভিত কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। বলি- | লেন "এই দেহী তর্জ-নিচয়স্বরূপ ভঙ্গুর দেহ লইয়া ব্যবহার- 
বর দ্বারা কর্ষিত গত্রে উত্তমরূপে বৃষ্টি হইয়। শল্ত উৎপন্ন হইলে | পথে ভ্রমণ করিতেছে; ফল..পন্ষ .হইলে যেমন তাহার গতন 
মেঘমেছুর আকাশ ও শষ্পস্তামূল ভূতল যেরূপ রম্ণীয় শোভা | অব্াস্তাবি, তদ্রুপ ইহার মৃত্যু অর্থাৎ দেহবিয়োগ অনিবার্য । 
ধারণ করে, তদ্রূপ কমনীয় দম্পতির পরস্পরের কাধ্যনিচয় | কারণ কমলোপরি হিমরূপ অশনিষম্পাতের স্তায় জরা এই দেহ 
অতি আনন্দ জনক হইয়াছিল; তাঁহারা! পরস্পর কখন নিযুক্ত | আশ্রয় করিবার জন্ত উন্মুখী হইয়া রহিয়াছে ; করতলগ্ছ জলের 
হইতেন না, উভয়েরই কার্ধ্য উভম্বের প্রীতিকর. হইত, তুতরাং | ন্তায় আমুই অবিরত গলিত হইতেছে (অর্থাৎ ক্ষয় পাইতেছে )) 
তীহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট 'সকল কলাবিদ্যার অি- | কিন্তু একথাত্র ভোগতৃষ্ণ ও ভোগসাধনলালসা৷ বর্ষাকালে অলাবু 
জ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।  হুতরাং পরস্পরের গুণে সমতা ; লতার স্তায় বৃদ্ধি পাইয়া দীর্ঘ। হইতেছে এই যৌবন বর্ধাকালীন' 
হইয়াছিল এবং পরস্পর মিত্রভাবাপনন হইয়া একদেহস্বরূপ | গিরিনদীপ্রবাহের ্তায় বেগে গ্রমন করিতেছে। এন্দ্রজালিকের 



















































ইন্দজাল যেমন অসত্য, তদ্রপ এই দ্েহাদিও অসত্য ও জীর্ণভাবে 
অবস্থিত অর্থাৎ জীর্ণ হইয়াই আছে ॥ হুখসকল কেবল ধনুশ্চ্যত 
শরের স্তায় পলায়ন করে। আমিবে গৃধের স্টায় আধ্যাত্িকাদি 
্রিবিধ ছুঃখ ও তৃষ্ণ! হৃদয়ে আবির্ভূত হইস্জা ব্যথিত করে। 


এ হয়, ও তাহা যেরূপ এই আছে, এই নাই, তদ্রপ এই শরীর 

ক ক্ষণভগগুর, ইহাও এই আছে, এই নাই । জীব বিচারপুর্বর্বক যে 
স্ব সকল ব্যবহারের অনুসরণ করে, তাহা বস্তাগর্ভের ন্যায় অসার 
অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্থ। স্বামীকে সপত্রীসংগ্রহে আসক্ত দেখিয়া 
মানিনী স্ত্রী যেষন সত্বর পলায়ন করে, সেইরূপ যৌবনও সবুর 
গমন করিয়া থাকে। ১--৮। যেরগ সময়ে বৃক্ষের রস শুষ্ক হইস্চ 
থাকে, সেইরূগ ইষ্টবিষন্র লাভ ন! ঘটিলে মন বলপুর্বক দুর্নায়- 
মানহয়। (ঘর্দি এই রূপই হইল তবে) যাহা পাইয়া চিত 
জন্মমরণাদি ছুর্দশাতে সন্তপ্ত না হয়, এইরূপ অংসারে স্থির 
হন্দর হুখকর কোন্‌ বস্ত আছে অর্থাৎ তাহার বস্তর বিদ্যমানত। 


শান্ধুই অংসারব্যাধির ভেষজ, ইহ! নির্ণয় করিয়া তাহাই দীর্ঘকাল 


গংসার-বিহৃচিকার শাস্তি ঘটিরা থাকে, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া 
| তাহারা উভয়ে আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইলেন। ৎপরায়ণ তদগতপ্রাণ 
তেদগতচিত্ত তন্নিষ্ঠ এবং সেই অধ্যাত্বশান্থবেভৃগণের শরণাপন 
1] হইয়। রহিলেন। তখন তীহারা সেই আত্মজ্ঞানের অর্ডনা ও 
| ত্লাভে চেষ্টাব্লম্বনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই 
দম্পতি গাট়তর অভ্যাসবশে প্রাণ আত্মগত হইলে পরস্পর 
গরস্পরের প্রনোধ সঞ্চার করত সেই পরমাস্ায় প্রীতিস্থাপন 
করিলেন এবং তাহারা পরস্পর সেই অধ্যাতুশাস্ত্রেই সম্যক 
চিন্তা শ্রবণ ও পরস্পরবোধন (বুঝঝান) রূপ আরম্ত (অর্থাৎ 
চেষ্টা) অবলম্বন করিলেন। হে রামচন্দ্র! অনন্তর সেই চূড়ালা 
অধ্যাঅশাস্প বেত্সদিগের মুখ হইতে সংসারসাগর-তরণোপ- 
যোগী বমণীয় পদবিন্তাসপুণ শাস্তরার্থ অনবরত শ্রবণ করিয়া দিবা- 
রাত্র এই প্রকার আত্মবিচার করিতে লাগিলেন। ৯--১৫। 
আমি শরীরব্যাপার ত্যাগ করি, আর নাই করি, আমি বিচার- 
পুরর্ষক আত্মদর্শন* করিয়া দেখি (চেতন ধাতু ) আমি এই কার্ধ্য 
কারণসংঘাতে কি হই ? এই সংসাররূপ মোহ কাহার ? কি জন্াই 
ঝ1এই মোহের আবির্ভাব? ও কৌথায় কি হইতেই বা! উৎপন্ন 
হইল? এইযে দেহ, ইহা ত জড়, অভএব ইহা আমি নহি, ইহা 
নিশ্চয়। (কারণ, যাহ! অন্মি বলিয়। প্রসিদ্ধ, তাহ! জড়ভাবাপন 
[বামূড় নহে)। অর্বন্তর “মামি স্কুল, “আমি গৌর” ইহা বুদ্ধিবৃতি 
থাকিলেই অহুভৃত হর, শ্বতঃপ্রকশম।ন নহে, হুতরাং এই দেহের 
শড়ত্ব বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ। এই যে বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ,__ 
“আমি স্তুল, আমি গৌর” ইত্যাদি তাহা! বুদ্িবৃত্তি থাকিলেই অন্ন 
|| ইত হয়, হ্তঃপ্রকাশ নহে (অতএব দেহাদি সমস্তই জড়, তাহা 
| কখন যাহাকে “মহৎ আমি” বলি,. তাহ! হইতে পারে না)। আর 
বে কর্সেদিসুসমুহ, তাহা ত এই দেহ হইতে অভিন্ন হস্তপদাদি 
| অবয়বন্বরূপ মাত্র। অবয়ব আর যে অবয়বী ইহাদের ভেদ নাই, 
উভয় একই জড়ঘ্বরূপ মাত্র। জ্ঞানেজিযসমূহও এরূপ শরীরা- 
| ব্বব মাত্র, অতএব উহাও জড়ই । (যদিও ইন্জিয় প্রাণাদি 
 রুসু ২ম লি্দেহাবয়ব, স্কুল দেহাবযব নহে, ইহা বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত 


নির্বাণ প্রকরণ-পূর্ববভাগ ! 


বর্ষাকালে বৃঠ্টিজলধারা পতিত হইলে জলে যেরূপ বুদ উৎপন্ন 


| জড়। বালক যেরপ ভ্রমাত্মুক ধক্ষ স্থা্টি করে, অর্থাৎ 


কোথায়? তীহাগ ছুই স্ত্ীপুরুষে এইরূপ বিচার করিয়া অধ্যত্ম- : 


ব্াপিয়। ব্চার করিতে লানিলেন। একমাত্র আত্মঙ্ঞানেই এই | 


৫০০ 


তথাপি সেই সকল ইন্জি প্রাণাদি দেহেরই অবয়ব, ইহাঁ পত্ডিত 
হইতে পামর পর্ধযন্তের অনুভবগম্য ও অবরবের স্তায় দেছে 
সংযুক্ত ; সুতরাং অবয়বের শ্ায় উহাদেরও জড়তৃই সিদ্ধ জানিবে। 
যখন যষ্টি দ্বারা লোস্ট্রের স্তায় মন (আদি) দ্বারা জড় দেহাঁদি 
চাদ্দিত হয়, তখন এ যষ্টির ন্যায় মন-আদিও স্ংযোগধোগ্য দ্রব্য 
বলিয়া! সন্বঙ্সাত্বক শক্তিবিশিষ্ট জড়ই বলিতে হইবে. * আর 
এঁ যে সঙ্বঙ্গাত্বকশক্তি তহাও জড়ের গুণ বলিয়া জড়ই। 
রজ্জ্যন্ত্ দ্বারা পাঁধাণখণ্ডের স্তাঁয় ০নিশ্চয়াত্বক বুদ্ধি দ্বারা এই 
দেহাদি প্রেরিত হয়, রজ্জ্যত্তের স্তায় এ নিশ্চয়াত্মিক! বুৰ্ধিও জড়, 
ইহাই নিশ্চয়। খাত যেমন নদীকে প্রবাহিত করে, তদ্রপ 
অহস্কারই বুদ্ধির চালক। অহচ্কারও সারশূন্য ; শবের স্তন 


৷ দেখিয়া তাহাতে যক্ষের অধ্যাস আরোপিত করিয়া ভীত হয়, তদ্রপ 
প্রাণাবচ্ছিন্ন চি্দ|তাসরূপ জীবও জীব স্থজন করে অর্থাৎ বালকের 
্যায় জীবরূপের অধ্যাস করিয়া “কে; অতএব অধ্যস্ত বলয়! 
জীবও জড়; হৃদযস্থিত প্র *পাধিক চিদাকাশমাত্র। ১৬-_২৩। 
এ সুকুমার ভীব স্বাস্থ বিশ্বচৈতন্তে পরিপূর্ণ হইয়া জীবিত 
থাকে, সাক্ষিতাবে ৷ বয়প্রকাশকলক্কে ২৮ সেই বিল্ব- 
'চৈতন্তই.জীবরূপ সমস্ত জানিতেছেন। ভীব সেই চিরন্তন আত্ম- 
রূপী চিৎস্বরূপ দ্বারাই জীবিত রুহিযছে। বাদ দ্বারা সৌরভ 
যেমন উক্জী বত থাকে, ও খাত যেরূপ নদীর প্রবাহের জীবন 
অর্থাৎ স্থিতির হেতু, তদ্রপ জেয বিষয় ভ্রম্বিশিষ্ট চিদ্রুপই 
জীবের জীবন; তাহাতে জীব জীবিত থাকে। এ অসত্য জ্ 
ও চেত্য অর্থাৎ জয় ব্ষ্যাদি অংশে তাদাত্ম্য সম্পর্ক অধ্যাস 
নিবন্ধনই চিৎন্বতাৰ ভড়ের স্তায় হুইয়াছেন। উষ্ণগল বা 
সমুদ্রজলে অগ্নি যেব্ূপ নিজ ভাম্বররূপ ত্যাগ করেন, তদ্রুপ চিৎ 
স্বরূপও উপাধিসম্পর্কে নিজ ভাশ্বর রূপ ত্যাগ করিয়া থাকেন; 
সেই জন্তই সত্তাংশে চিতস্বভাব হইতে পার্থক্যলাভ করিয়াই যেন 
ঘট, পট, ইত্যাদি সা চিদ্াকারের সহিত একরমীভূত অর্থ 
অভিন্নভাব সমন্বিত বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ চিৎস্ভাই এ ঘটাদির 
সত্তা. এবং ঘটাদি ধ্বংস পাইয়া মুদাদিতে লয় প্রাপ্ত হইলে 
চিদাকারই আবার ঘট নাই বা পট নাই, ইত্যাদি সন্ভা পরিত্যাগ 
করিয়া! অভাবস্বরূপও. হন; . কিন্তু চিৎসমাধি হইলে অর্থাৎ 
চিৎম্বভাবে চেত্য বিষয়ের একাগ্রতা জঙ্মিলে, এ যে রাসনোপ- 
স্থাপিত. চিৎস্বতাবের বিষয়ে উৎসুকতানিবন্ধন উৎপন্ন অদ্সদৃরূপ, 
তৎ অমস্তই ক্ষণকালেই স্বন্থপূর্ণন্বরপ ত্যাগ করিয়া ক্ষণকালেৰ 
মধ্যে সাক্ষাৎ চিদাকারতা প্রাপ্ত হয় ।  এইরূপে সাক্ষাৎ চিতস্বরূই 
চেত্য ব্ষিয়ে উন্মুখ হইয়াই অবিদ্যাবরণহেতু অধ্যাসপরম্পরাক় 
জড়, শুন্য ও অসদ্রপ .হইয়াছে। এ জগত্রীপ বৃদ্ধিতে'অনাবৃত্ত- 
-স্থভাব চৈতশ্ুকর্তৃক স্বীয় তততদাকারে ব্যাপ্তি দারা মূল অবিদ্যা- 
বরণের নাশ হইলে প্রবোধিত হইয়! থাকে । চুড়াল৷ এইরূণ্‌ 
বিচার. করিয়.“কি উপায়ে চিৎ অবিদ্যাবরণনাশে দুষ্ট স্বপ্ন পরি- 
ত্যাগ করিয়! প্রবোধ প্রাপ্ত হইতে পারেন,” হাই চিন্ত। করিতে 
লাগিলেন। পরে বক্ষ্যযাণ রীতিতে তীহার আত্মতত্ব বোধ 
জন্মিল। তখন চুড়াল! ভাবিতে লাগিলেন, অহো! আমার কি 


! 





পতিতাদের পাঠের ব্যাখ্যা (৯) চিহ্নিত ব্যাখ্যা (৯ 
হিহিটি, ত ব্যাখ্যা শক্তিমৎ এই পাঠে। 


অন্য বস্তু ' 
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'শৌভাগ্য ! খ্বাহা নির্বল জ্ঞের, অর্থ জানিবার রন্তু; আজ 
তাহা বহুকলের পর জানিতে পারিলাম । ২৪--৩০। এ চিৎ- 


স্বূপ আত্মতন্ব জানিতে পারিলে কাহারও পুরুষার্থ হইতে 


বিচ্যুতি ঘটে না (কোন কম্যার্থেরও হানি হয় না, কারণ ভাহার 
প্রাপ্তিই সর্ত্বকামপ্রাপ্তি এবং জগতে কৌন বস্তর ছুঃখসাধন 
বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না, কারণ সেই আত্মতন্জ্ঞানে সমস্তই 
আনন্দৈকরগ হইয়া পড়ে ।) আর এই ঘে মন, বুদ্ধি ইন্জয়াদি, 
এই সকল চিদ্ধিলাসের পরিচ্ছে হেতুমাত্র। অহে!! এ স্হসারে 


সমগ্তই অপখ মিথ্যপ্রপঞ্চ, সমন্তই বেখিতেছি অন্ধকারারৃত দৃষ্টিৎ; 
পরিকঙ্গিত চন্দপদ্দে অবস্থিত, অর্থাৎ তদ্বৎ ভ্রান্তিপরিকল্সিত মাত্র ।! 


কেবল একমাত্র ম্হাগন্তানামে পরিগণিত মহাচিৎ্ই: বর্তমান । 


। শ্রী মহাচিং নিফলক্কী স্মা, শুদ্ধ! ও নিরহক্ষাররূপিলী; শুদ্ধ 
' সংব্দেন জ্ঞানই 
ইমানন্বধরূপ বলিকপ। পরমমর্গল, সন্মাত্র এবং তরী মহাচিং কখনও | 


তাহার আকার, তিনিই শিব অর্থাৎ 
সেই ভূমানন্দ মঙ্গল্বভাব হইতে বিছ্যাত হন না, এগন্ত অচ্যুত 
পদবাচা। সেই মৃহাচিই সকৃদ্বিভাতা অর্থাৎ মূল অবিদ্য।বরণ 
উহা হইতে একেবারেই নিবৃত্ত হইয়াছে, কথন তাহাকে আবৃত 
করিতে পারে না) এই জঙ্তই বিমল! এবং সেই হেতুই সদ। 
নিত্যোদযবতী। সেই মহাচিংই বেদাস্তাদিশান্তরে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি 
নামে পরিকীন্তিতা। চিত্ত, চেত্য ও চেতনরূপ ত্রি ুটী প্ মহাঁচিৎ 
হইচত ভিন্ন বস্ত নহে; কারণ, পেই সাক্ষীভৃত মহাচিতই 
চিত চেত্যাদি ত্রিপুটীর সাক্ষিভাবে চৈত্ঠদাত্রী অর্থার্ ততকর্তৃকই 
চেতিত হইয়! এঁ চিতাদি অনুভবাদি করিয়া তৎকর্তৃত্বলাভ করে, 
ও ্রিপুটা স্বয়ং কিছুই করিতে পারে ন|। ত্র মহাচিং পরিচ্ছেদ 
সিদ্ধা নছেন এবং সাঞ্চি্ ত্রিপুটীর আবির্ভাবের পূর্বেই স্বত- 
সিদ্ধা বলিয়। আদ্যা চিতরূপে বিধ্যাত! ।৩১-_-৩৫। জ্ঞানের অগোচর 


_ যে চিন্ত-তাহাই ত্র সাক্ষীতূত। মহাচিতের অক্ষতরূপ, সেই মহা। 


চিংই মন; বুদ্ধি ইন্জিয়াদি ও ইন্জরিয়াদিগোঁচর অর্থরূপে বিবর্তিতা 
হুন।. চিদাত্ব। মনোনুদ্ধি-আদি বিবর্তীকারে প্রমাতৃভাব প্রাপ্ত 
হুইলে তাহাতে তরস্গাদি কল্পনাকল্প এই জগত্রূপ ' ভৌতিক 
পদার্থের অন্ত স্ুরিত হয়। এইয়ে জগতসন্ভারূপ পদার্থ প্রসিদ্ধ, 
তাহ! তদবিষ্ঠানইত মহাচিতেরই পরমন্ধপ অর্থাৎ রূপান্তর মাত্র (উ 
চি্ন্গের রূপ বিবিধ, মূর্ত ও অনূর্ত এবং তাহাই অঁতিপ্রসিদ্ধ )। 
কার» সেই চিই-স্ষটিক মণির স্তাত সংযুক্ত না হইয়াও নির্লিপ্ত 
তাবে প্রতিবিদ্ব গ্রহণ করে, তাহাই এই জগংসত্তা ও সৈই জগৎ- 
সন্ত! ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকে সক্ষম! অর্থাৎ স্ব অধিষ্ঠা নানু- 
সারনী হইয়া উদিত হইতেছে মহাচিতের দেই অধ্থিতীয়। জগ্্দ্‌- 
বিবর্তকারিণী শক্তিহেতুই এই.যে জগংসন্ত| বর্তমান, তাহ। মীয়া- 
'ভিন্ন অগ্ঠ'কিছুই নহে; কারণ তাহ! অবিষ্টানগন্ত। হইতে অস্ত নহে । 
্বর্ণনির্ষিত অলঙ্কার প্তারাদি বিচিত্রত! যেরূপ সেই অলক্কারাদির 
ভস্নাবসথায়স্বর্ণে বিলীন হইলে যেরূপ মাত্র হেমত্বে অর্থাৎ হেমস্তা- 
স্বরপেই প্রকাশ পাঁয সেইরূপ এই জগৎসত্তা অন্তে সেই চিৎ- 
সভায় প্রকাশ পায়, সেই চিহসন্তাই সেই জগংসত্তারূপ আত্মাকে 
নিজেই অনুভব করেন। ( & সভার পূর্বোক্ত যুক্তিতে জগৎ: 


বৈচিত্র স্কুরণিরপ চিন্তেদের বিষাকারতৈদে অসভ্যতা পর্ধ্যালৌচনা 


করিলে অপরিচ্ছিন্ন পরমন্র্গ চিন্াত্রতাই পর্যবসিত হয় ১ যেমন 
্বগ্র ইন্ঈজালাদিতে দ্রবাকারে পরিণত স্বচিত 'ছার। সিদ্ধি সমুদ্রাদি 
জলে তরঙ্গাদি যেরূপ অনুদিত হইয়াও উদ্দিত হয়, সেইরূপ মহা 


যোগবা তি ত-বাখযুণ | 


। ঝাছেন, পরমার্থতঃ পূর্ণচিদবাত্মবার “অহ” (আমি) ব্যতিরিক্ত 








থাকে। তাহা হইলে সেই স্বপ্ন ইন্রজালাদিতে চিদ্রপ আত্ম 
চিন্তকল্সিত জলরগী হইয়। তরক্গাদি দ্রব্যতেদে অগথাকার হইলেও 
যেরূপ তাহাতে আত্মব্যতিরিক্ত অগুযাত্র কিছুই নাই, সেইরূপ 
চিন্মাত্র “অহৎ” স্বরূপও জগদূভানবিশেষ ভেদাকারাকারিত হই- 


অণুমাত্রও কিছু নাই ; রও অহংভাবের যখন সীম! নাই, তখন 
অনহংভাব, অর্থাৎ অহত্ভাব ভিন্ন যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, তাহা 


চিন্মাত্রই বিস্তীর্ণ । ৩৬--৪২। সেই চিন্মাত্র অহংঘ্বরূপের জন্ম. ও 
নাই, মৃত্যু অর্থাৎ দেহবিয়োগ নাই ; স্বর্ণনরকরাপ অদসদৃগতি ও 
নাই, আর সেই চিন্মাত্র অপরিচ্ছিন্ন) মহাকাশের ধ্বংস অস্তব। সত 
 চিৎঘ্বরূপ হুর্ধয অতিনির্্রল, উহ্থার ছেদন বা দহন কিছুই 
নাই। আজ আমার সৌভাগ্য যে, শান্তা ও "নিরবতা হইতে + 
পারিলাম। এখন আমি ভ্রমমুক্তভাবে নির্ববাণলাভ করিতেছি, : 
মন্দ্রভ্রমণরহিত সমুত্রের ন্যায় নিশ্চলতাবে অবস্থান করিতে ; 
পারিভেছি। (এখন বুৰিধ্াছি) আত্মাকাশে দৃষ্টাভাদ কিছুই .; 
৷ নাই, উহা অতি নির্মল, অজ, অচ্যুত, উদ্ধার বাধা নাই, নিম্মল | 
পরম ওকাপিক পরিচ্ছেদশ্ন্য। শর আত্মাকাশ অনন্ত অর্থাৎ : 
রেশবস্তকৃত পরিচ্ছেদরহিত, আৰঙ্গ স্তম্ব পধ্যন্ত প্রাণির কর্মবফল- 
সমূহ ও তংসাধনব্যাপার নিম্ষল সাধন-ও বুথাচেষ্টা মাত্র; কারণ 
সমন্তই আত্মাকাশ, উহা অন্ত কিছুই. নহে । সুরাহরযুত অখিল 1 
বিশ্ব গ্ী আত্মকাশময়, সুতরাৎ উহা! অকৃত্রিমই। যেরূপ : 
কুলালাদি পুরুষকরতৃক নির্মিত সেন! কিংবা বালকনির্ষিত পুরুষ" | 
জাতির অনুরূপ চলনাদিবিশিষ্ট মুগ সেনা ন্ৃততিকামাত্রই) 
সেইরূপ এই দৃষটদরষ্ুমী (জগৎ) সত্তা চিন্মাত্রক্যময়ী , এই . 
একতু, দি, অহত, অছতভিন্ন, ইত্যাদি ভ্রম- অংমোহই বাকি) | 


ও কাহারই বা এবং কি নিমিত্তই বা কোথা হইতে আপিবে?' 


এখন আমি অনস্ত পারমার্থিক স্বরূপ লাভ করিয়া শাস্তি প্রাপডি-,: 
পূর্বক (নির্ধাণস্বরূপে ) অবস্থান করিতেছি। এখন আমি যোক্ষ- | 
সুখে সর্বথা নিরবতা হইয়া, তবজব্রবিরহিত ক্শবর্ণবৎ প্রাপ্ত অহৎ |. 
স্বরূগেই অবস্থিতি করিতেছি । যাহা অচেতন বা চেতন প্রকাশ. 


মান, আর থাহা তাহার ভোঁক্তান্ধরূপে অনুভবাদি করিতেছে, 
তদুভয়ই ভামমান আস্মাভিনন যে ব্রক্ষরূপ চিদাকাশই মহাচিতে 


অবস্থিত । ইদস্ত| অর্থাৎ “এই এ ইহার ইহাতে? ইত্যাদি, অহংতা 
অর্থাৎ আমি তুমি ইত্যাদি ও এতভিন্ন যাহা অন্ত কিংবা ভাবা- | 
ভাব সম্ভব কিছুই শী আত্মাচদাকাশ ত্দ্ধ নহে । এ চিদত্রদ্ধ শান্ত, 


সর্্বনিরালন্ব, কেবল পরশ্বরূপেই অবস্থিত শিখিধ্বজ সহন্থন 


চুড়ালা এইরূপ বিচার করিয়া পরম প্রবোধনিবন্ধন অর্থাৎ: 


আত্ন্তিক মোহনিবূত্তি হওয়ায় বথাস্থিত পরমাত্মতত্ব জানিতে 
পারিলেন। তখন তাহার রাগভয়মোহতমোবিলাস অর্থাৎ অবস্থা- 
্য়ের স্বপ্ন নিবৃত্ত হইল ; তিনি শারদ নভোমওলের স্তায় নির্মল 
শীস্তন্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন ৪৩-৫২। 
 অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাণড॥ ৭৮॥ 














গে ০.6) লো পে 


এ পি শী 


তি 


এজ 51 চু 12417 এ চি 


[নব্বাণ-ওুকএণ-পুববভাগ | 


একোনাশীতিতম অর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_এইরূপে সেই চুড়ালা দিন দিন ভ্রুমশঃ 
অন্তুথীন। হইয়া (অর্থাৎ অন্তরে আত্মচিন্ত। দ্বারা আত্মারামের 
উপলব্ধি করত স্বাভাবিকরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
তাহার রাগ, আসক্তি, হ্ধ দুঃখাদি দ্বন্্রভীব সকলই তিরোছিত 
হইল; তিনি নিশ্চেষ্টা হইয়া পড়িলেন। কেবল প্রকৃত আচারের 
অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, কোন বন্তর গ্রহণ বা পরিত্যাগ 


পরিপূর্ণ হওয়ায় সমস্ত সন্দেহজাল ছিনন ও ভব্রূপ মহারণবের | 
পারে গমন সিদ্ধ হইয়াছিল। 





ও সৌম্যভাবাপন্ন হইযাছে। হে মহাভাগে ! তোমার চিত এখন 
জড়ভাববর্জিত হইয়া নির্জল মরুর স্তার ও পূর্ণতানিবন্ধন পুর্ণ 
ক্লীরসমুদ্রের স্যার সৌন্দর্য ধারণ করিতেছে। এখন দেখিতেছি, , 
কোন বিভব বা. তৎ্সস্তৃত আনন্দবস্ত প্রভৃতির সহিত তোমার 
চিত্তের তুলন। হইতে পারে না। বালকদলী ও মৃণালাস্কুর অদ্ুশ 
কোমূল চাপল্যবর্জিত সেই পূর্বতন অঙ্গেই তেজের আতিশয্য- 
প্রযুক্ত তোমার বৃদ্ধি অর্থাৎ দেহের উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে বলিয়া 


বধ হইতেছে। শিশিরাপগমে লতার স্তায় তুমি পুর্ববৎ দেহাদি- 
কিছুই কৰিতেন না 1 পরমাত্ুলাভরূপ মহাল[ভে তাহার অন্তরাত্মা ঘা সনিবেশসমন্িত। হইয়াও € অর্থাৎ তোমার সেই দেহাদি গঠন- 
( অর্থাৎ দেহান্তরর্তী মনের ও অন্তর্বী প্রত্যগাত। ) (পুর্ণানন্দে) | 


ভাব পুর্ব্বব থাকিলেও ) অন্তভাব প্রাপ্ত হইয়! অন্ব্যক্ির স্তায় 
রূপধারণ করিয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে । ( তবে.) তুমি কি 


তিনি পুর্ববসংসার হইতে | অসুঙ্গান করিয়াছ.? কিংবা সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছ ? অথবা; : .. 


বহুকাল পরিশ্ান্তা হইয়াছিলেন, এক্ষণে জ্ঞানল্ধ নিরতিশর় । রসা়নাদিপ্রয়োগ : মন্ত্দিসিদ্ধি আয্মোগ কিৎব| রাজযোগ হঠ- 
আনদবন পরমপদে বিশ্রীম লাভ করিলেন। তিনি তখন সকল ূ যোগাদি উপায়রূপ যুক্তি. ছারা অমরতা লাভ করিয্পছ? অগ়ি 


উগমার অতীতা (নিরুপৃমা) ও বাগৃধিষয়বহির্ভূত। অর্থাৎ! নীলোপলবিলোচনে ! অথবা তুমি বাজ্য, চিন্তামনি ব। 'ভ্রিলোক্য 
নামোন্লেখ পথের অতীতা 1 হইলেন। এইরূপে মেই ব্রবর্ণিনী ৷ অপেক্ষা উংকুষ্ট কিংব। অন্ত কোনরূপ দুর্লভ লাভ করিয়া? 


রাজভামিনী চুড়ালা অন্পকালমধ্যেই জে বিষয্ধ পরিজ্ঞাত । 
হইলেন। ১৫ | ষেরূগ এই অনির্বচনীয় স্বরণ জগৎ সম্ব- 
্বীয় স্পন্দবিভ্রম অজ্ঞান ব্যক্তির হ্দয়ে অকস্মাৎ সমুদিত হয়, 
সেইরূপ তৰজ্ঞানমন্পর ব্যক্তির হৃদয়ে ভ্রমাদি সকলই স্বর লয় 
পাইয্বা থাকে -€ এই জন্যই. কালের মধ্যেই চূড়ালার অনাদি 
মহত্তম ভ্রম বিদুরিত হইল)। সেই সকল প্রকার দ্বৈতভার- 
বিবর্জিত শত, ব্রচ্মপদে বিশ্রায় লাভ করিয়া চুড়াল! | সন্্রমবিহীনা 
হইয়া গরতর্কালের স্বচ্ছ মেঘমালার তায় শোভ! ধারণ করিলেন। 
ৃন্ধা “গাভী যেরূপ ছুরারোহতম তৃণজলাদি সমন্বিত সমালোক 
অর্থাৎ যথা .বৌদ্র.ও জ্যোৎন1 আলোকের ,উপভোগ..সমান 
তাদৃশ শৈল দৈব প্রাপ্ত হইয়। অনাকুলভাবে অবস্থিতি করে, 
তদ্রপ সেই শিথিধ্বজমহিষী চুড়ালা সমালোক অর্থাৎ জাগ্রদাদ 
সকল অবস্থায়. একবূপে প্রকাশমান ্রত্যগাত্মাকে' জাগ্রদাদি 


; অস্ব্াত্বক স্বতাৰ প্রাপ্ত হইয়৷ সেই আস্মাতেই অনাকুলতাবে 


অবস্থান করিতে লাগিলেন ; এবং স্ববিবেকের নিয়ত দৃঢ় অত্যাস 
নিবন্ধন তত্বজ্ঞানপ্রকাশে- আক্মোদর. অর্থাৎ. পূর্ণানন্দন্বরূপের 
আবির্ভাব হওয়াতে নবোদ্গতলতার সায় শোভা ধারণ করিলেন। 


চূড়ালার অপূর্বর শো] সন্দর্শন করিয়৷ বিশ্মরসহকারে, প্রবুল্মুখে 
ব্লিলেন।৬-১০।. তন্বি! চন্দোদয়ে কিংবা উত্তম পালক 


রাজা থাকিলে পৃথিবীর যেরূপ শোভা বৃদ্ধি হর সেইরূপ |. 
৬] . দেখিতেস্ি, যেন তুমিও পুনরায় যৌবনলাত .করিযা কিংবা | অ 


পুনঃপুনঃ বেশভৃাদিতে ভূষিতা হইয়৷ অধিকতর, রো পাই- 
তেছ। প্রিয় !. তুমি যেন অনতসার পান করিয়া বাঁ-জভ্য পদ 


. লা করি কিংবা যেন আনন্দপ্রবাহে পরিপুর্ণা ও অধিকতর 


শোভমান। হইয়। বিরাজ করিতেছ। কা [মিনি! তুমি শরান্তিম় কান্ত 
সুন্দর শরীরঘন্টি ধারণপুরববক চন্্রকেও ত্রিস্কৃত বল কি এক 
অনির্ববচনীয় শোভা ধারণ করিতেছ। হে প্রিয়ে! দেখিতেছে, 
তোমার চিত্ত এখন ভোগকুপ্ নহে, উহা: শম্মাদি গুণসম্পান, 
বিবেকার্জিত সমভাবাপন, গানীধ্যমন'ও চাগল্যরভিত, হইয়াছে 
হে প্রাণবল্পভে ! দেখতেছি, তোমার মন ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য 


বোধ করিঝ। জগতের অখিল রদাস্বাদন্‌ করিস্না অনন্ত. সর্কোবকষ্ট 


আহা জানিতে ইচ্ছা! করি । ১১_-২০। তখন চুড়ালা কহিলেন, 
আমি ইহা অর্থাৎ মুটুজনপ্রসিদ্ধ এই দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ 
করিয়। যাহাতে (অকিব্চিৎ অর্থাৎ) অশেষ নামরূপ আকার 
আদি ( কিঞিৎ ) অর্থাৎ কিছুই নাই, (১) তথাবিধভাব ত্রহ্গাত্মতা' 


৷ তত্বজ্ঞনসহায়ে প্রাপ্ত হইফ্াছি, সেই জন্ই আমি এরপ শ্রীমতী, 


ইইয়াছি। মন্্ররসায়নাদি সাধনমাত্রে যে কিঞিৎ কিঞ্চিৎ, অর্থাৎ 
তুচ্ছ স্বপ্পমাত্র আকারাদি লাভ হয়, তাহ প্রাপ্ত হই নাই) তাহা 
আমার নিকট তুচ্ছ, সেই জন্তই আমার এরপ শ্রী(২)।. আমি 


। এই প্ররিচ্ছি্ন অসত্য সকল প্রকার বস্তুকে ত্যাগ করির! যা! 





অপরিচ্ছিন্ন অন্ত বন্ত যাহা সত্য. (অবাধিত) 'অথচ অসত্য 
(অর্থাৎ, সৎ অর্থাৎ মুক্ত, অমৎ অর্থাৎ অমূর্ত প্রপক্চরূপ নাই ) 


আশ পরম বন্তকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমি একপ 


শ্রীমতী হইয়ছি। যাহা যথাস্থষ্টি অর্থাৎ স্থষ্টিকে অতিক্রম ন! 


করিয়া অর্থাৎ স্থষ্িৃষ্টিতে ুশ্ঠমান হইলে কিঞ্চিৎ, অর্থাৎ, '. 
পূরিচ্ছিন্ন বন্তরূগে দৃপ্ত হন, আর. নাশ অভিক্রম নী. করিয়। 


অর্থা্থ রি দেিলে যাহ। কিকিন অর্থ কিছুই নহে, 


অনন্তর একদিন রাজা শ্রিখিধবজ সেই অর্ধাদনুন্দরী নিজপত্বী 1 





(৯ এই মত ত্যাগ করিযা'য যাহা অবিধিৎ বিদিদাফার: নহে, 


তাছা। প্রাপ্ত হইয়াছি ও যাহা কিঞ্চিৎ অকিকিগীকায় নহে; অহাও 


পাইয়াছি, ইহা গৃড়োক্তি। : 
€) টারাতে ইছার.তিন.চারি প্রকার অর্থ। 'ঘিতীয় অর্থা-_ 
আমি কিকিৎ.কিক্চিং আঁকার অর্থাৎ জাগ্রতসবপন অবস্থায় পাই 


নাই, কিংবা অকিক্িৎ কিবিদাকার অর্থতি হুষুগ্তাবস্থ৷ তাহাও, রর 


ত্যাগ, করিয়াছি । কেবল তুরীয়ন্বভাবেই আছি, এজন্য এরূপ আমার . :. 
শ্রী। য় ।_আমি কর্মোপাসনা ছারা কিঞিৎ, কিকিৎ আকার অর্থাৎ 
ইচল্সাদি হিরণ্যগর্তীস্ত পদ ভাবনাকৃত তাদাত্থ্যনিদ্ান্ত প্রাপ্ত 
হই নাই কিংব! অকিকিৎ.-কিবিনদীকার অব্যক্ত রূপও প্রাপ্ত হই 
নাই, কিন্তু সরব ত্যাগ করিয়! স্বত্ববূপে অবস্থিতি করিতেছি, 


( আহাতেই:ইত্াদ্রি। ৪রথ-_অর্থ। আমি এই লিঙঈদেহ পরিচ্ছিন্ন 
:জীবাকার ত্যাগ্সিকরিয়া যাহা অকিপ্িত কিকিৎনহে অর্থাঞ্ জব্বা- 
: আর আকারবিশিষ্ট, বাস্তবিক যাহার কিবিৎ কিবিৎ আকার নাই, 


তাদুশ বধ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমি এরপ্ীমতী, হইয়াছি।: . 


৫০৯ 





. পাপা 


48১০ 


তাদৃশ বস্থকে আমি যথাস্থিত (অর্থাৎ কুটস্থ ভুমানন্দম্বভাবে 
স্থিত) জানিতে পারিয়াছি বলিয়াই এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। 


. হেদুরস্থিত) ভোগ্য বস্তকে ভোগ করিয়া দূরে পরিত্যাগ করিলে 


যেরূপ সন্তোষ ও মনের আকাজক্কা নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ আমি 
'ভোগ না করিষ্বাই সন্তষ্ট এব (তদ্তোগজনিত) হর্ষে (ঝা তদ্ব- 
ক্িিত হইয়।) কোপে আবিষ্ট হই না; তাহাতেই আমি এরূপ 
শ্রীমতী হইয়াছি। আমি এখন একাকিনীই আকাশসদৃশ 


নির্মূল জদগ্ভ্যন্তরে হার্দ (অর্থাৎ জুদগ্বাধিষ্ঠাতা ) ( অথবা অভি-. 


মানী ) ব্রঙ্গুকে দরশনি করিষ়্া (পার্থিব) রাঁজভোগে রতি ত্যাগ- 
পূর্বক দেই পরবরহ্ধে রতি স্থাপন করিতে পারিযাছি ; তাহাতেই 
'আমার এই অসাধারণ অপুর্বর দেহলাবণ্য 
প্রভৃতিতে আমর এই দেহ বর্তমান থকিলেও আমি কিন্তু পুর্ণা- 


কথাতে অবস্থিতি করিতেছি; ভূষণাদি শরীরভোগ বা সম্মানাদি 


মানসভোগ, কিংব! তাহার অলাভ প্রযুক্ত লক্জাদিতে এখন আমার 
আর স্থিতি নাই; তাহাতেই আমি ঈদৃশ অপূর্ব শ্রীধারণ করি 
£তেছি। ২১--২৬। আমিই জগতের প্রভু অথচ আমার (আত্মার) 
কিকিম্মাত্র ( দেহাদি ) রূপ নাই; এইরূপ এখন আমি একমাত্র 
আত্মাতেই সন্তোষ লাভ 


(আরোপিত দৃষ্টিতে) এই ( দেহাদি) আমি নহি; এইরূপ আমিই 


'নমস্ত, অথচ আমি কিছুই নহি, এইরূপ আমার দৃঢসংস্কার 


হইয়াছে বলিয়াই আমার এক? দেহশোভ|। সুখ, অর্থ, অন্থ্থ 
ঝা অন্ত প্রকীর ছ্িতিসম্বন্ধে আমার প্রার্থনা কি অভিলাষ কিছুই 
নাই এবং আমি অনথত্যগ বাসনাও রাখি না, যথাপ্রাপ্তবিষয়েই 
পরিতুষ্ট থাকি অর্থাৎ হুখই হউক, ছুঃইই হউক, যখন যাহ 
ঘটে, তাহাতে সন্তষ্ট থাকি, সেই. কারণে আমার এরূপ শীধারণ। 
বাহার প্রভাবে রাগদ্ধেধাদি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশী সখাসদৃশী 
'নিজপ্রজ্জা ও -শান্ববৃষ্টির সঙ্গে সংসাঃপথে বিহার করিতেছি; 
আর যাহাদের প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টিপ্রভাবে রাগ ও দ্বেষাদি 
ক্ষয় পাইয়া অক্সীভূত হইয়াছে, তীদৃশ সধীগণ সমভিবাহারে 
জ্রীড়া করিয়া থাকি, তাহাই আমার এরূপ শ্রীধারণের কারণ । 
হে'নাথ!; এই জগতে আমি ননরশ্মিতে ও ইঞ্দরিয়াদি এবং 
মনের দার! বাছা প্রত্যক্ষ করিতেছি; সেই সমস্ত দা 
বিষয় দৃগ্ঠজাল কিছুই নহে, সমন্তই সর্ব মিথ্যপ্রপণ্, 
প্রকারেই এখন আমি অন্তরে অসুভ্বনৃষ্টিতে দেখিতেছি ; রি 
সেই ইন্দ্রিয় মনে ্গ অকিঞ্িৎ অর্থাংনিপ্রপঞ্চ কোন বস্ক অন্তরে 
দ্রেখিতেছি.(১)। এই প্রকারে (আমার বোধের 'উদ্য়ে চিত্ত নির্খবল 
হুইয়াছে বলিয়া ॥ এখন আমি অন্তরে বাহিরে কি এক অপ্রঝাহিত 
স্বরূপ দেখিতেছি। হে স্বামিন্! তাহাতেই আমি অনন্তকালের 
নজন্ত-মিরন্তর পরম অস্্যুয়ত্রীলাভ করিয়াছি ।২৭--৩১। .. 


একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ 





. (১) এখানে কেহ অন্ত প্রকার ব্যখ্যা কল্পেন  যথা--অথচ 
সেই ইন্রিয় মনোবহির্ভুত কোন বস্তই: বেখিতেছি না; ইহাতে 
নন. পুথকু.- রাখিস ব্যাখ্যাত হম) কিনতু তাহা কতদূর গঙ্গত 
বুঝলাম না। 


আমন, উদ্যান, গৃহ | 





ত করিয়াছি, তাহাতেই আমার এরূপ) 
সশ্লীলাভ। দেহাদি অধিষ্ঠান দৃষ্টিতে এই ( দেভাদিই ) আমি, আর 








যোগবাশ্ঠ-রামায়ণ । 


অশীতিতম অর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন,-_ব্রানন। চুড়ালা আবত্মাতে 


পারিয়া অহাস্ত বদনে ব্লিলেন,-_অয়ি বরবর্ণিনি! তুমি কতক. 


গুলি অনম্বন্ধ প্রলাপ প্রয়োগ করিলে, ইহাতে তোমার দোষ 
নাই, তুমি বালিকা, তোমার এখন বৃদ্ধি পরিণত হয় নাই) স্তর 
অতএব তোমার পরের বোধানুকুল বাক্যোচ্চারণে কৌশল সত 
কোথা হইতে আসিবে? তাহাতে আবার তুমি রাজনন্দিনী, সদ 
কাল যাপন করিতেছ ; ভাল, 
। আহাই করিতে থাক। দেখ, আকারেরই শোভা প্রসিদ্ধ, যাহা _ 


বাজভোগেই আসক্তা থাকিয়া 


কিঞিৎ অর্থা২ সীমান্ত আকার ত্যাগ করিয়া অপ্রতক্ষপন্নাপ 
অর্থাত নিরাকারতা৷ লাভ করিয়াছে; তাহ। ত প্রত্তক্ষপদ্রপ- 
ত্যাগী শৃন্ময়; তাহার. আবার শোভা কি ব্ল? (১) তুমি 
যে বলিয়াছ, আমি অভুক্তভোগে পরিতৃপ্ত, তোষার 
অসন্বদ্ধগ্রলাপ। দেখ, ধেব্যক্তি “আমি -অভক্তভোগ্য পদার্থে 
তুষ্ট হইয়া থাকি” বলি! ভোগসমুদ্ায় বিসর্জন দিয়া! থাকে, মে 
ক্রোধোদয়ে লোকে যেমন আঁদন শধ্যাদি ত্যাগ করিরা থাকে, 
আহার স্টান় ত্যাগ করিয়া কিরূপে শোভ| পাইয়৷ থাকে? বল। 


হত? 
৩, 


আর দেখ, ভুমি যে বলিয়ছ, “আমি একা আকাশবহ শুন্ঠহাদরে_ 
৷ বিহার করিতেছি” তাহাও অস্ঙ্গত,২-কারণ, নিজের ভোগ এবং 


অন্তের অর্থাৎ মিত্রভৃত্য প্রভৃতির আভোজনরূপ আভোগ, এই 


স্মস্ত পরিত্যাথ করিয়াও সেই ভোগসাধন ধনাদি সমস্তও 


বিমর্জনপুর্র্বক একাকী শৃন্যে “আকাশে” পিশাচের স্তায় বিহার : 


করে, জে ব্যক্তি শোভ| পায়! ইহা করূপে সঙ্গত হইবে? 
বন! ধীর বুদ্ধি ব্যক্তি অতিক্রোধের টয় বৈর্যমীপ্রথলে . আন 
বসনশয্যাদি পরিত্যাগ করিয়া শীত উৎ্ ক্ষুধ! তৃষণদি ছুঃখ সঙ্থ 
করত একাকী আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, সে কিরূপে 
শোতমান, হইবে? ১_-৮। এই দেহ আমি নহি, অর্থাৎ আমি 
দেহধারী নহি, আমি অন্য প্রকার, আমি কিছুই নহি, অথচ আমি 
সর্বপ্রকার, এইবপ প্রলাপবাদীর আর শোতা কোথায় ? যাহা 
'দ্বেখিতেছি, তাহা কিছুই নহে, অতএব কিছুই দেখিতেছি না, 


আর যাহ! পর্ণ এই সমস্ত প্রপঞ্চ অপেক্ষা অগ্ প্রকার, তাহাই 


দ্রেখিতেছি, ইহা প্রলাপই, হুতরাং স্তিত্ববিহীন (অসৎ) 
'যাহার এবংবিধ প্রলাপবিকাশ, 
বল। (এই জন্তই তোমাকে বলিয়াছি ও বলিতেছি) তুমি 
বালিকা, হুতরাৎ চপল! ও মুষ্ধস্বভাবা। অধ্ধি বিলাসিনি হুন্দরি ! 
আমি এই কারণেই তোমার সহিত বিবিধ আলাপবিলাসে বিহার 
করি) (এই বুথ! গ্রলাপাদি পরিত্যাগ করিয়া ) 'আইস, তুমিও 
আমার সহিত বিহার কর। রাজা শিথিধ্বজ এইরূপ প্রিয় 


1 চুড়ালাকে হস্ত করিতে করিতে বলিয়! অনন্তর অটহান্ত করিলেন। 





(১ অন্ত প্রকার অর্থ।-_থে ব্যক্তি দৃষ্ঠমান সাকার ত্যাগ 


করিয়া! অনৃশ্ঠ নিরাকার ভজন করে, সেই প্রত্যক্ষ সঙ্দপত্যাগী 


শূন্াপ্রায়, সে কিরূপ শোভা পাইতে পারে বল? এ অর্থ টীকা- 
কারের সম্মত নহে 








বিশামহখ 
অনুভব করিতেছিলেন ; (তাহাতেই তিনি সরঞী ও উদারভাবে ঝর 
আত্মশোভা নিমিত্ত সমস্ত কথ! বলিলেন, ) (কিন্তু) নুপতি 
শিখিধবজ তাহার বাক্যের অর্থ ও অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না সর 





সে কিরূপে শোভা! পাইবে? . 
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এবং মধ্যাহনকাপ অমাগত দেখি! স্নান করিবার জন্য গাত্রোখান 
করিয়া সেই অঙ্গনাগৃহ€ অন্তঃপুর ) হইতে বিনিঙ্র্ান্ত হইলেন । 
৭১০) চুড়ালা তখন, “হায় কি কষ্টের বিষয়! রাজা নাই, 
আত্মতত্ব না জাঙায় আত্মীতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই; 
প্রি হুতরাং আমার কথার মর্ম বুঝিতে পারিলেন না, এইব্প ভাবিষা, 
_ ধিননান্তঃকরণে আব্মকর্মে মনোনিবেশ করিলেন । ছে রাম ! তন্ানীৎ 
সেই বরাজদম্পতি এবংবিধ আশয়ে পার্থিবলীলায় কালযাপন 
করিতে লাগিলেন। একদা দেই নিত্ত্প্তা ইচ্ছাব্রহিত: 
চুড়ালার আকাশে গমনাগমনকূপ দেখব সঞ্টারে ইচ্ছা হইল। 
অনন্তর সেই নৃপনন্দিনী স্বকীর আকাশগমনাগমনবূপ অভিলাষ 
সিদ্ধির উদ্দেশে সকল প্রকার ভোগ পরিত্যাগপুর্লক নির্জন 
প্রদেশের আশ্রয় লইলেন। ( ভৎকালে রাজা শক্রজয়মানদে ছুই 
তিন বংসরের জন্য রাজধানী ত্যাগ করিয়া প্রবাণী ছিলেন; 
সুতরাং চুড়াল। একাকিনী ও একান্তনিরতা হইতে পার্য়াছিলেন। 
তদবস্থায় আসন্বন্ধনে স্বীয় দেহাবযুব অবস্থাপিত (স্থির) করিয়া 
উদ্ধীগত প্রাণবাযুর খেচরসিদ্ধানুকুল ভ্রমধ্যে নিরোধাভ্যাসরূপ 
ই দোঁগসাঁধন করিতে লানিলেন। ১১--১৫। রাম কহিলেন,__এই 
যে স্থাবর জন্রমাস্বক্ক জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা স্পন্দচ্যুত অর্থতি 
ক্রিয়া দ্বার নিপ্পাদ্রিত হইয়াছে । কারণ কর্ভীিকারক স্পন্দ 
(অর্থাৎ চেষ্টা ব্যতিরিক্ত) কাহারও উৎপত্তি দেখা যায় না; অতএব 
যদি এইরূপই হইল, তবে জিজ্ঞাদা করি; ক্রিন্নানামক স্পন্দের 
কিরূপে নিষ্পত্তি, আর কিরূপেই ব| সেই ক্রিয়ানামক বস্তর 
উৎপত্তি অনুভবপথে আরোহণ করে, তাহা বলুন। হে ক্ষন! 
আর এ আকাশে গমনাদিরূপ সিদ্ধিসমূহ কোন্‌ যব্ৈকখালী দৃঢ় 
অভ্যাস-নিষ্পাদ্য স্পন্দব্লাপের ফল, তাহাও ব্লুন। অনাত্বজ 
ব্যক্তি সিদ্ধির জন্যই হউক, আর আত্মজ্ঞ ব্যক্তি লীলাক্রমেই 
হউক, কিরূপে উহা সাধন করিয়া থাকে, অহা! আমাকে বনুন। 
তাহা শুনিয়! বশিষ্ঠটদেব কহিলেন, হে রাঘব! এ জগতে সর্বত্রই 
সাধ্যবস্ত ত্রিবিধ ; উপাদেয়, হেষ ও উপেক্ষ্য ৷ .( কিংবা উৎকর্ষ 
বুদ্ধির) স্বানুকুল (অর্থাৎ যাহা নিজের অনুকুল ) যত্রপুর্বক ৷ প্র 
সাধিত হয়, তাহা উপাদেয় জানিয়া (অর্থাৎ বিচারপুর্ধবক দর্শনে 
| ইহা আমার অনুকূল নহে, ইত্যাকারবোধে ) যাহা পরিত্যক্ত হয়, 
তাহ! হেয়, এতদুভগ্বের মধ্যাবস্থাই উপেক্ষা । ১৬--২০। 
হে.সুমতে ! সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাহা সুখের অনুকূল, 
ঘর তাহা উপারেয় বলিয়া গ্রহণীয়; আর যাহা তদ্িরুদ্ধ অর্থাৎ 
হুখবিধাতিনী সাধনা, তাহা অগ্রাগ্থ হেয়ু; এতছুভয়ের মধ্যাবস্থাই 
উপেক্ষ্য। বিদান্‌ সদৃবুদ্ধিশালী ব্রচ্গতত্ববিৎ পুরুষের পক্ষে যখন 
মকলই আত্মময়, তখন তাহার তৎসমস্ত কিছুই সম্তুবে না। কখন 
কখন আত্দশী পুরুষ লীলাক্রমে শর উপেক্ষাবলম্বনে পরিত্যাগ 
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না। 
বরগ্য-সম্পন্নের তাহাই হেয়। এক্ষণে সেই সিদধিক্রম -কিূপে 
ৃ সাধিত হয়, তাহা শ্রবণ করি যেরূপ বসন্তপযাগম ভূতলকে প্রবুলল 
| করে, দেইরূপ এ সংসারে সকল ঘিদ্ধি দেশকাল ক্রিয়া ভ্রধ্যনাধনে 
'সিদ্ধ হইয়া! জীবকে আহ্বনাদিত করিয়া! থাকে । হে সাধো! 


| শীম্র সিদ্ধিলাতপ্রযুক্ত যোগ মন্থাদিরপ ক্রিয়ার অন্ত দেশাদি 
বু ঘপেক্ষা উৎকর্ষ কল্পনা হইয়া থাকে; কারণ এ দিদ্ধিআদি 


নক শ-প্রকরণ-পুব্বভাগ । 


__২ পি ীশ্ারঁঁ শশা শশা শশাীঁ্শর্ইরই শাশিীা) 





কর, এই বিশ্ব অরলোকন করেন বা একেবারেই দর্শন করেন। 
আত্মজ্ঞানীর যাহা উপেক্ষা, তাহাই মূচের উপাদেয়'; আব |. 


গ্ী 
-] দেশাদি চতুষ্টরের মধ্যে জরীশৈলাঁদি উত্তম দেশাদি চতুষ্টয় মিলনে ; 


_লিথিয়! দেখাইতে হইলে লিখিত অর্দ..ওুঁকারের প্রতিকৃতিতূঙ্গ্য 


৮ ১. 
ফলোতকর্ধের ভ্রুম' হইলেও তানৃশ ক্রিয়ার উৎ্কর্ষের অনুসারী 
অর্থাৎ ক্রিয়ার উত্কর্ষ অনুসারে সিদ্ধি আদির তারতম্য । 
আকাশগমনের উপায়ীভূত গুটিকাসিন্ধি, অঞ্জন সিদ্ধি, খড়গ্সিদ্ি, 
পাদুকাসিদ্ধি গ্রভূ'ত ( উড ঢামরতন্ত্র-যোগিনীকল্প প্রভৃতি বহুগ্রন্থ 
প্রসিদ্ধ) আছে; তোমার প্রশ্মানুসারে সে সমস্তের নিরূপণ 
কর্তব্য হয়, তাহা বিস্তৃত করিয়া না বলিলে হয় না, সুতরাং 
বিস্তার করিয়া বলিতে হয়; তাহা করিলে যাহার! জিজ্ঞান্ু নহে, 
এতাদূশ তত্তজ্ঞানবিরহিত অন্য -শ্রোত্বর্ণের যেই সিদ্ধি 
বিষয়ে দৈবাৎ  অভিলাষোদয় হইলে তাহাতে প্রবৃত্তি নবন্ধন 
মহান্‌ 'দোষ উৎপন্ন হয়, আর তোমারও সবিস্তার আত্মতন্ 
শ্রবণরূপ প্রকৃত অর্থের বিশ্ব উপস্থিত হয়; এইজন্য আাহার 
নিবূপণ এখানে অনুচিত । ২১-_২৭। এইরূপ রত্রপিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, 
ওষধিসিদ্ধি ও তগস্াদির নিরপণও (শাস্ত্াদিতে বর্ণিত হইলেও ) 
থাকুক, কারণ এই বিস্তারও প্রকৃত আত্মতত্ব নিরূপণ বিষয়ের হানি 
কারক। হে রাম! অতএব শ্রীশৈলসিদ্ধ দেশ ভুমেরু প্রভৃতিতেও 
বাম করিলে সিদ্ধিলাভ হয় বটে, কিন্তু তাদ্ুশ কৃতরুত্য পুরুষের 
নিকট এ সমস্ত বিস্তার তুচ্ছ ও প্রকৃত বিষয়ের অন্তরায় মাত্র । 
অতএব যখন শিখিধ্বজের উপাখ্যানপ্রস্দে উত্থাপিত হুইস্কাছে, 
তখন গ্রাণ|দি রারুর নিরোধনন্বন্ধীয় সিদ্ধি ফলের কথা ব্লিতেছি, 
শ্রবণ কর! অন্তঃকরণস্থিত সাধ্যসাধনের . বিষয়ীভূত. বাসন! 
পরিত্যাগ করিয়া পায়ুআদি "দ্বার সক্কোচে করতঃ স্থানক 
(অর্থাৎ সিদ্ধাদি আসনে উপবেশনপুর্ক কায়শিরঃগ্রীবা প্রভৃতি 
সম ও নিশ্চল করিরা নাসাগ্র নিরীক্ষণ প্রভৃতি .যোগশাস্ত্োক্ত 
ক্রিয়াক্রম ) অব্লন্বন করিবে। হে তুররত রাম! এইরূপ 
ভোজন এবং আপনের শুদ্ধিবিধান, যোগশান্রেরে সম্যক 
আলোচনা, শুদ্ধ আচার অবলম্বন, সাধুসজ,* অর্ধ্বত্যাথ, 
নুখাসনে উপবেশন, কিছুকাল ঘন. প্রাণায়াম. অভ্য।স, 
কোপলোভাদি পরিহার ও ভোগ বিণ্ন করিলে এবং রেচক, 
পুরক ও কুম্তক সম্যক্রূপে অভ্যস্ত হইলে তৎসমস্তবিৎ যোগীর 
প্রাণের উপর গ্রতুত্ব জন্মে, তখন ভূত্যগণ যেমন প্রভুর পদান্ত 
অধীন থাকিয়! কাধ্যমাধন করে, সেইরূপ ত্রাণাদিও তাহার 





। অধীন থাকিয়। কারমাধন করে। হে রাঘব! প্রাণাদি বায়ু 


নিজের অধীন হইলে সমস্ত অধিকারীরই নাজ্যাদি মোক্ষ পধ্য্ত 
সমস্ত সম্পত্তিই জুলত হয়: (জীবের দেহমধ্যে যে চারিদিকে 
বিস্তীর্ণ দ্বিপপ্ততি শাখায় বেষ্টিত বলিয়া পরিএগুলিতাকার, অতএব 
অন্ত্রমমূহকেও . নাড়ীসমূহ দ্বারা বেষ্টন করিক্ণা, আছে বলিষ়! 
আন্তবেষ্টনিকা নামে হুষষ্নানাড়ী আছে, যাহা মর্মস্থানে অবস্থিত ও 
শত শত নাডীসমাশ্রিত ; (এবং মুলাধার হইতে  ব্রহগীরন্ধ পর্যযস্ত 
সপ্তচক্রে অনুপ্রবেশপুরর্বক বহির্গতা হইয়াছে ) (পরহযুননানাড়ী 
মুলাধারে সার্দারিবলয়াকারে বেষ্টিত সপ্তকুগুলিনী শক্তির আধার) 
উহার আকার দেখিতে বীণদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত রেখাত্মক ত্রী- 
মুলপরিবন্তনরূপ বা! সলিলপরিবর্তুনরপে যে আবর্ত; তাহার শ্তীয়, 


কুগুলাকারে অবস্থিত। হুর, অনুর, মনুষ্য, মুগ; নক্রু, পক্ষী, বীট 
ডি ব্র্ পথান্ত সকল না পীরে ্ বিরাজিও আছে ॥ 


শরীর মওলাকারে রাখে, জোহা হা মগ্ডলাকারে হি টু 
উহার বর্ণ শুভ্র এবং উহা! গ্রলয়কীলাপ্গিতে গলিত অগ্তবে 


শা শিপ লামা পিস িশিশশ পাপ শিপ 
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যখন হদয়স্থিত প্রাণবাযু কুগুলিনীকর্ৃক আকৃষ্ট হইয়া আগপন- 


_বুস্তিদ্বা! রহির্তাগে নির্গত হইয়া বাহ বিষয়ের সহিত: তাহার.ষে 


৫১৪ বহতা 


বলয়াকাররেখার স্কুটিত চত্তবিদ্বের স্তায় কুগুলাকারে : বর্তমান, 


কিংবা জঠরাগ্থিতে গলিত ( যোগশাসপ্রসিদ্ধ) মস্তকন্থ চত্বিদীন | অধীন হন, তখনই কোন কোন স্থানে উহার উদয় ুষ্টিগ্লোচর হ্য় 


হইয়া! মুূলাণারে শ্রুত হয় এবং যেরূপ ঘনীভূত হইয়। কুওলাকারে 
অবস্থান করে, . তদ্রপ & স্ুযুয়ানাভীতে বলর়্াকারে. অরস্থিত 
জানিবে। উরুদয়সন্ধি গুহ হইতে ভ্রমধ্য পর্যন্ত বন্জরমকল স্পর্শ 
করিয়া তাহাতে অন্ুস্থযত! রহিয়াছে এবং মনোবৃত্তির সাহায্যে 
আন্তরে' টঞ্চল.ও বহিঃপ্রদেশে প্রাণাদি -পবনবেগে অনর্রত 
স্পন্দিত। ও সুযুয়ার অভ্যন্তরে কদলীকোষের স্ায় কৌমল ৷ 
মুলাধারে যে শক্তি প্রস্কুরিত রহিয়াছে তাহার গতি বীণামুলে 
হর্লকষ্য তন্রীবেগের স্তাঁধ বেগে বেদীপ্যমানা, (ওঁ গতিই পরমহুক্ষা 
পরাধ্য সর্ববশবমূলভৃতা শব্র্গাততিরা সকর্তি, তাহাই প্রাণসম্পর্কে 
নাভি, হৃদয়, কঠদেশে উত্তরের পরিস্ফুট! হইয়া অবলোকন ; 
করত বৈখরী ইত্যাদি তেদকে তজনা করে )! কুণডলাকার ধারণ 
করে বলিয়া উহ্থারই নাম কুগুলী। এর কুগুলীই প্রাণিগণের 
পরমা শক্তি, উহাই স্বল প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তিরও 
সত্তা সর্ত প্রভৃতি সাধন করে বলিয়া ভবপ্রদা ( অর্থাৎ বেগরবিধান 
কারিনী)। উহাই. নিজমুখে নিরন্তর প্রাণবায়ুকে উদ্বৌ উৎক্ষিণত 





এবং অপানবায়কে অধোতাঁগে নিঃস্থত করিয়৷ ত্ুদধা' তুতজীর 
হ্যায় অনবরত শ্বীসপ্রশ্বান ত্যাগ করিতেছে । এবং উহাই উষ্ভী : 
কৃতমুখী হইয়। স্পন্দনের অহেতু হইয়া! খাকে। ৩৯-_৪৩। 





বৃদ্তিতে কুগুলিনীপদে গমন করে, তখন. অপকীকৃত, ভূততক্াত্র- 
সম্ভুত অন্তঃকরণস্থ জীবসংরিং, স্মৃতি, সঙ্্স, অধ্যবসায় অভিমান, 
রাগণ্আাদি ভেদে অস্তরে উদ্দিত হয়। পর্বে অলিনীর স্যার এই 
দেহে কুগুলিনী, যাহাদিগের মৃদু বিযয়সনিরর্ধ, বূপস্পর্শ, দেই 
সেই-টক্ষুরাদ্রির অধীনে উদিত হইন্া. যেরূপ যেরূপ ভোজ্ার 
অনু দৃষ্ট সামগ্রী বৈচিত্র প্র্ষুরিত হয়, সেইরূপ সেইরূপ সেই 
সেই. ইন্জিন ছার! অর্থাবশেষের স্কুর্তি ও ততফলভোগলক্ষণা. : 
সংবিদের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে: প্রথমতঃ যেরূপ এই মৃদু চক্ষু; 
রা দারা, বিষয়ষ্পর্শ ঘটিবে, সেই রূপই কুগুলিনী বেগে ক্ষুরিত 
হইবে। ..তাহার কারণ, কার্য্যকারণসঙ্ঘ/তযোগরিধায়ী প্রমাতা। 


পরম্পর আশিঙ্কন অর্থা, বৃভিত্যাপ্তি প্রযুক্ত যে ব্যাপ্তি উত্গন্ন হয়, 





সেই ব্যাপ্তি দ্বার যেরূপ বিষের আররপনাশে ক্ফুটতর সংবিৎ 
অর্থাৎ ঘটাদিপ্রথী. উদ্ভুত হয়, কুগুলিনী বেগেও সেই প্রকারে. 
স্কুবিত হইয়াখাকে 1৪৪--৪৬ হৃদ্যুকোয়স্থ যাবত ়,নাড়ীদুমুহ এ 


_ কুগুলিনীতে সনিবন্ধ আছে:) -যেরাপ কঈদীসমূহের গতি.বিভ্নি হই- 
€লও এক সমুদ্রেই তাহাদের পতন, তদ্রুপ নাড়ীসমুহে (কুগুলিনীর |..তীহা 









বিদ্যমান আছেন কিন্তু এঁ চিদ্রপ সংবিৎ যখন তৃতত্াত্রের। 


যে হৃর্ধ্যাত সর্বব্য'গী হইলেও ভিত্যারি, একদেশে বিজ্ত্িত, 
হইয়! থাকে, গেইরূপ এ চিৎসংবিদেরও এবদেশ্চপ্রকাল১.এরং ই 
এ চিত্সংবিৎ সর্বত্র. বিদ্যমান! হইলেও. বুদ্ধিতে অরচ্ছেদ ও 
প্রতিবিশ্বপতন দ্বারা .ছিগুণাকারে 'প্রবেশনিবন্ধন 'বহুলা হইয়া, 
বুদ্ধিচা কল্য. বশতঃ দেহমধ্যে (জলে প্রতিবিশ্বিত সৃর্যরিস্ের হার, 


তরলাকারে অবস্থান করেন। তাহাতে উপাধিষালিন্তের তারতম্য হাঃ 


চিতপ্রকাশেরও. তারতমা। প্র চিদ্স্ত মৃ্গিলাদি বস্তুতে অবিদ্যা, : 
জড়তা অভিভূত হইয়| তগ্তজলে শৈত্যের স্তার বিনষরভাবে দুষ্ট ₹ 
হন। এবং দেবমনুষ্যা্দি অভিব্যক্তভাবে বৃক্ষাদিতে প্রচ্ছমতাবে 
অবস্থিত অর্থাৎ বহির্ভীগে জ্ঞানবিবেচনায় অক্ষম হইয়া. অবস্থিত স্ব 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন । ও ত্রিবিধ উপাধির সর্নানুভবসিদধ সর 
সভ্ভাবরূপ লক্ষণে এ চিদ্স্ত সর্বত্র অনভিভূতাবস্থায় বিজ্ভিত সর 


অর্থাৎ এ তারতম্য চিদংশে, সত্তাংশে নহে। হে অন্ঘ! মনষ্যাদি স্তর 


দেহে ও পশ্ডস্থাবরাদিদধেহে যাদৃশ -তারতম্যে এ সংকিজ্রম মির 
তর উদ্দিত হইয়। থাকে, তাহা, আমি তৌমাকে পুনরায় ক্রমে ক্রমে এ 
বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৫--৫৩ । চেতুন অচেতন দুতসমূহ এবং সত 
এই অখিল নভোমণ্ডল সমস্তই চিন্মাত্র সম্মাত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র 3 
চিৎ ও স্তা এবং চিত্সত্তায় সন্তাসম্পন্ন এরং আকাশের শ্তায় 
শুন্মাত্র অর্থাৎ নিঃসন, বিভু ও হুশ । এ চিত্ত এইরূপ ক্বেন: 
চন্মাত্র ও স্ভামাত্র, উহার বিকার বা আমন ( মলিনতাদি) : 
কিছুই নাই; মায়াকল্সিত একদেশে আকাশ'দি হুক্ৃতের ক্রয়ে 
অধ্যাসবশতঃ ও চিৎই ভূততন্মাত্র গঞ্চকম্বরূপে অবস্থিতি করি 
তেচেন। এ তম্মাত্রপঞ্চকই প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, জ্ঞানেজিয়.ও বর্ম, 
রয়, এই পঞ্চ প্রকারে প্রকাশিত লিঙ্গশরীর ধারণ করে। চিৎ 1 
লিঙ্বশরীরে প্রতিবিস্বস্বরূণে প্রবেশ করিঘ্7এক দীপ হইতে যেমন: 
শত দীপ. উতপন হয়, তদ্রপ শত. শত হইয়াছেন । (তুমিও 
তাহা ।) এইরূপে তুমিও. ন্জি সংবিতকে অন্তর্ভৃত জন্মাদিরিকার | 
'জাগ্রদাদি অবস্থাতেদে গ্রহণ করিয়া দ্বিত্ব অর্থাৎ জীব্ভাব প্রাপ্ত 1 
'দেখিত্ছে। এ লিঈদেহররণ তন্মাত্র পঞ্চকের অবশিষ্ট কিছু তনমত্র 
জীবের দেরমনুষ্যাদি আকারের বাস্নানুসারী সন্ক্পলবরূগী স্বসস্তা 
মাত্রেই গর্ীকরণ দ্বার! ক্কুল'দেহত্ব প্রাপ্ত হয়। কতুর বা পশু 
স্থাবরত্বাদি, কতক বা হুব্ভাবাদি খর্পরভ্. ব্র্াওভাব ধারণ 4 
করিস তস্তর্গত ভুবনের- যোগ্য. হয়। এবং কতক বা দেশস- 
তুদিভাব, কতক বা দ্ব্যত্বাদিতভাৰ পরিগ্রহ করে।, হে. রঘু 
নন্দন রাম! এইরূপে এই জগৎ যে.পঞ্চতনসাব্ের স্পন্দনমাত, 
সিদ্ধ" হইল। - এবং এ চিৎসংরিৎও সর্ববত্র- বিদ্যমান | 






চক্ষুরাদি প্রবরতনরপ ভিন্ন ভিন বিয়ে দারহবরূণ হইলেও )- | আছেন7০-(কেরল ইহাই প্রভেদ যে,) চৈতন্ের অভিবযপ্তক | 


. *কুলিনীতেই তাহারা উৎপন্ন র্াৎ, বিভীর্দ.ও তাছাতেই বিলীন, পরাণাদি্সরকঘটিত . লিঙদেহপরধান্তনিব্ন দেবমনুর্যাদিদেহে | 


অর্থাসনুছিত হইয়া থাকে। উকুগুলিনীই প্রাণশ্বরপেই উদ্ধী গমন চিৎসংবিত মুখ্য. চেতন: নামে অবস্থিত।। পশু আদির নহি | 


উমর ও অধাননররপে :অধাগ্ররেশে -উমুখ হইয়া সাধারণভাবে | 
_অবস্থিতি কুরায়,সারারনী হইয়াছে। এইবূণে এ কুগুলিনীই সরল: [.আর স্ার্রাদিতে ..লিঙ্গধরীরের 


স্ুল দেহের সমতার ..প্রধামতঃ হেতু. জড়চেতন নামে অবস্থিতা ; | 
অন্তরে -সখবিৎ . মাত্র থাকায় | 


ঘংবিদের বীজ। বাম, কথিলেন/চিৎশভিই-ত সংরিংন্্রপ,' (-রহির্াগে .উতগ্তের আবারগলোরের হূর্ক্যেতা প্রযুক্ত. জড় নামে | 
৷ উহার “কক্স হইতে-কি.কালতঃ কি বস্তুত. কোন প্রকার পরিচ্ছেদ | প্রসিদ্ধা:হইয়া। অবস্থিত আছেন 'জানিরে।. অররিবিধ তার 
_নাই।, তাহার সেই: কুগুলিনীকোধ, হইতে কিরপে ওকি ঘন | তম্যে অরস্থিতির-কারধ-এই/ী-যে়নদিরাতে জে, বিনীন | 
সারংকালে - শিশিরিষপর্কেবেলাতটে | 
ভুইয়া “তঃপ্রদেশে- নিগ্মলভাবে বসান | 


: স্পষ্ট আবির্ভার তাহা বলুন ।..৪৭--৪৯এ রশি কিহিলেন/হে 1 (ভ্রবীভূত হনব. 
অন্ধ! চিৎ, সংবিৎ সর্বদা সর্বত্র সকল: পদার্থে সর্ব-স্বরপে । ক্রমশঃ ঘণীভাকপ্রাপ্ত 








_ কোথায় ঈষৎ চঞ্চলাকারে, কোথায় ঝা অত্যন্ত জড়ভাবে অবস্থিতি 


ই রথ, লি 


করে, জ্বপ্রদেশে তরঙ্গের স্তায়. চঞ্চল থাকে, ঈষদৃঘনপ্রদেশে, 
- ঈষৎ চঞ্চল: ও অত্যন্ত ঘনপ্রদেশে স্থলের স্তায়। অচলভাবে অৰ 


স্থান করে; সেইরূপ এই চিৎ, নূরপত্ডস্থাবরাদি দেহপঞ্চকে 


করিতেছেন। দেখ, এ সমুদ্রে, এখানে, চঞ্চল, এখানে নিশ্চল. 
ইত্যাদি ভেদ হইলেও আহা কি সমুদ্র বলিয়া! ব্যবহৃত হয় না.? 
অর্থাৎ ঘনভাব ধারণে তরলতার. অভাবে. যেমন. সেই ্বৃতসমুড্রের. 
সমুদ্রত্বের ব্যাঘাত ঘটে. না, সেইরপ স্থাবরাদিভাবে চিদ্রেপের 


. হানি হয় না; অতএব সুর নর তি্যক্‌ বিকল্পাদিতে চৈতন্য অন্ষ- 


তই জানিবে। অথ! &ঁ জড়াজড় বিবেক অধ্যস্ত পঞ্চকেরই ধর্ম, 
উহা চিদ্বর্্ব নহে; কারণ, “চিৎ”বস্তর কোন ধর্মই নাই। হে 
নঘ! দেহাদি আকারে পরিণত এ পঞ্চক প্রাণধারণার অধীন, 
স্পন্দও 'চৈতন্ত দ্বারা জীবরূপে চেতন হইয়াছে, স্পন্দই তাহার 
প্রয়োজক; শৈলাদি ত জড়ই ; স্থাবরাদি শরীর বাহু অনিলের, 


সরু অধীন হইয়া স্পন্দিত হয়, (কিন্তু অন্তরে চেতনাবিশিষ্ট). এই 





সমস্ত ব্যবস্থিত বিকল্পসমূহ স্বতাববশতঃই: দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
হে রঘুনন্দন! যদি তুমি পূর্বোক্ত স্বভাবের উপর এরপর আপত্তি 
কর যে, “ম্বভাব বলিতে স্বাত্মবকভাব বুঝা যায়, তাহ! কিরূপে বিরুদ্ধ 
বিকল্পাত্বক হইবে কারণ বিরোধ পরসাপেক্ষ, আর স্বাত্বকভাব 
অন্তাপেক্ষী নহে। যদি স্বকীয়ভাব স্বভাব বুঝায়, তাহ। হইলে 
তাহাও স্বমাত্র সাপেক্ষ, পরসাপেক্ষ নহে; অতএব কিরূপে পর, 
সাপেক্ষ বিকলের স্বত্বরূপ নিমিস্ত হইতে পারে ? তাহা হইলে তুমি 
স্বভাব পরিত্যাগ করিয়! কিরূপে বাঁক্যের উপর. এরূপ অনুযোগ 
করিবে? কারণ বাক্যই মাত্র চিৎ জড়াদি শব্বরূপ ও তভ্দেজ্ঞাপক । 
বাক্য নিজের পৌনরুক্ত ভঙ্গের জন্তই নিজের অর্থকে ্রীরূপভাবে' 
ব্যাবর্তিত করিয়াছে, তাহাতেই চৈতগ্ত ও জাড্য বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ 
হয় । এইরূপ শীত-উষ্ণ-আদি ধর্ম্ম ও ছিম-অগ্থি-আদি ধশ্মঁর প্রকা- 


' শক বাক্য কোথায়? সকলই এই প্রক র সর্বত্র পরিদৃগ্তমান হইয়া 


থাকে । ৬১--৬৪। অথব৷ বাক্যের উপরও অনুযোগ অকর্তুব্য, 
কারণ, ত্র বাক্যও এ বাসনাকল্সিত বিকল্পপঞ্চকার্থের প্রকাশক 
মাত্র; জুতরাৎ, উহাও পরাধীন, কিন্তু বাসনার -অংশগ্রাহী-সেই 


_ সেই বিরুদ্ধ বিকল্পভাব বিকারী লিঙ্গস্বরূপ এ পঞ্চকের স্থিতির 


উপরই অনুযোগ করা উচিত। স্থিতির উপরই বা. অনুযোগ কেন? 


| কারণ, পূর্ব পুর্ব বিরুদ্ধ বিকল্পসহঅ. যখন বাঁসনার অনুসারী, 


তখন যে প্রাজ্ঞ পুরুষ বিরুদ্ধ বিকল্পনামূল অন্বেষণ. করেন, 
তাগর কর্তব্য,.-যে বাসন! চিত্তকে ইতস্ততঃ.বিবিধ বিরুদ্ধ বিকল্প- 
সহত্রে লইয়া যাইতে বিক্ষিপ্ত হয়,” সেই বাসনার : উপরই 
আপত্তি করা। জীবের অশুভ ' তির্ঘযকৃস্থাবরাধি ভ্রাবে ও.শুভ. 
দেবনরাদিভাবে উল্লিখিত পঞ্চক প্রবৃদ্ধ বাসনাবস্থায় ও তুপ্তবাস- 
নাবস্থায় অবস্থান করে; অতএব বাসনার উপরই বিকল্পহেতু, 
বিষয়ের অনুযোগ, করা কর্তব্য। -. যথায়- পর্ধ/নুযোগের ফল. 


(আছে, তথায়ই অনুযোগ করা! কর্তা, শুস্ে যুষটিম্ষেপ করিলে, | 


কি. . ফল? বাধনার উপর . অনুযোগ .করিলে তাহার ক্ষয় 


হয়; স্বভাবাদির, উপর; অনুযোগ করিলে কোনই ফল নাই।, | 
বাসনা্ষয়ে পু্ণাত্বলাত হইলে মেরু. আদি সুরর্রাশিও তগ্রের, | 
টায় তুচ্ছ হইয়া'যায়। _.রিবেবনিষট,. দেবাদি-ভোগশারিদেহও. 


কাঁটাদির: ন্যায় তুচ্ছ.হইয়া, থাকে। - বাগনার. তারতস্যনির- 


 দঞ্ু দলই- গঞ্জকে স্থাবরাদি, বৈচিত্য. উদ্ভুত হইয়াছে)... তাহার, এস 


০ রি ১০ 


মধ্যে কাহাদেরও বা! বাসন! সুপ্ত অর্থাৎ, অস্ফুট বা বিলীনপ্রায় ; 
' যেমন স্থাবরজাতীয়ের।. কাহাদেরও.বা বাসনা প্রবুদ্ধ বা বিকসিত, 
যেমন, নরহরাদির। কাহারাও ব!1 বাসনাকলুমিত-চিভসমন্ত্িত, 
(অর্থাৎ কাহাদেরও. বা চিত্ত ঝাসনাকলৃষিত) যেমন তিরঘ্যগাদি:।, 
কাহারাও, বা যুক্তবাসন, যেমন মোক্ষগামিগণ। বাসনার পথ 
অতিক্রম.করায় তাহাদের নিকট বাসন! আত্তিতবশষ্ট। ৬৫--৭১।, 
বামনার বৈচিত্র্য নিবন্ধনই দ্রেবনরাদি পঞ্চক রাশি এবং তন্নিবন্ধনই 
তহাদিগের আকাশে ও. ভূমিতে গমনাদি বিচিত্র ব্যবহারোপযোগী 
হসতপাদাদি। সেই বাসনাকলিত হস্তপারাদ কর্শেনিসংযুকত 
দেবনরাদি পঞ্চকরাশির স্ব স্ব সংবিদৃবৈচিত্রে নরাদিযোগ্য 
ব্যবহারোচিত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত, চ্ষু, শ্রোতর, প্রাণ, রসনা, 
স্পর্শ-আদি অস্ত“করণ ও. বাহকরণরপ সন্ষেত বাঈনানুসারেই 
হইয়াছে, তাহাই প্রতি প্রাণতে কিচত্র স্বভাবরূপে ৃষ্ট হইয়া 
থাকে। এইরূপে পণ্ুগণের চারি পা, পুচ্ছ ও শৃঘদয়, পক্ষীর চু, 
পক্ষ ও পুচ্ছ প্রভৃতি, সর্পাদির ফণা, ভোগ ও পুচ্ছ ইত্যাদি, 

কমিকীট সকলের ব্যবহারযোগ্য অবস়বাদি সক্েতকলিত হইয়াছে 
এবং স্থাব্রাদিরও ভস্টান্ট সক্ষেত ব্রর্ূপ জানিবে। হে সাধো। 
এই সমস্ত বিচিত্র দেবনরাদি পঞ্চকরাশি আদি, অন্তও মধ্যে চল 
( বিকারী ১, জড় ও. অধিষ্ঠান সংচিত্্বরূপে অচল ও অজড়রূপে 
্কুর্তি পাইতেছে। হে মহীপতে! অহো! কি আশ্্ধ্য মায়া 1 
সমষ্টিগোচর প্রযুক্ত অভিব্যাপ্ত এক সবল্পর্ূপ পরমাণুই স্থষটির্প 
আকীশবৃক্ষসমূহের বীজ, আর তাহাতেই এই সমস্ত পঞ্চক, 
বর্তমান। ( অর্থাৎ স্বল্প হইতে স্ষটি, তাহা হইতেই এই 

দেবাদি পঞ্চকসমুহের আবির্ভাব)। ইন্দ্রিয় এ বৃক্ষের পুষ্প 

ইন্জিয়াবয়ব সেই পুষ্প সমূহের অবয়ব, সেই পুষ্পের ( ইঞজয়গ্রা্ 
বিষয়রূপ আমোদ-_অর্থাৎ-সৌরভ ), বহুতর ইচ্ছারূপণী ্রমরী 
তাহার উপরে বিরাজ করিতেছে; চঞ্চল কম্মেক্রিয়গণের ক্রিয়াই 
এ পুপ্পের মপ্তরী। স্বচ্ছ হ্বর্াদি লোকই তাহার বিটপ- অর্থাৎ 
শাখা) ঘের প্রভৃতি গিরিগণ তাহার মূল) নীল জলধরপটলই 
পত্রনিচয়) দশদিকৃই তাহার চঞ্চলা লতা। হে রধুনন্দন! এই 
চতুবিধ শরীর বর্তমান বা যাহা হইবে, আহাই প্র বৃক্ষের অসংখ্য 
সর্বোৎকৃষ্ট ফল। ৭২-৭৮| হে রাম! প্র পর্চবীজসমবিত 
পঞ্চকপাদপ স্ভাবত৮-_অর্থাৎ বিবেকশৃন্ত আত্ম হইতেই উৎপন্ন 
হয় এবং কালে স্বয়ংই নষ্ট হইয়া থাকে। আর শ্বয়ং নানারপ 
প্রাপ্ত হয় এবং যতকাল জড়তা, ততকালই প্রকাশমান থাকে, রঃ 
কিন্তু বিবেকদৃষ্টিতে দেখিলেই সমুদ্রে তরঙ্গের স্তায় শাস্তি ( অর্থাৎ, 
লয় প্রাণ) হয়। পরাগৃতুষ্টিনিবন্ধন জড়তৃতেই ইহার উন্নতি, আর. 
্রত্যগদৃষ্টিনিবন্ধন বিবেকেই উহার সমুদ্রে তরছ্ের শ্ঠায় শাস্তি 
(লয় )জানিরে। হে রাম! যে পঞ্চক ..বিনাসসমুহ (নির্বাসন), 
লয় পথ্যন্ত বিবেকের বশবর্তী হইয়া থাকে, তাহাদের এই সংসারে, 
হয় না, অপরের ঘুমুুঃ গমনাগমন্ই চলিতে থ.কে, আহাদেকর 
সে দুঃখভোগ কখন নিবৃত্ত হয় না। ৭৯--৮২। কই 


১ অশীতি সর্ম সমাগত ৮০ ॥ 

















 একাঁশীতিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন, স্যুল-দেহাত্বক পঞ্চকের অন্ত্ররে মুলাধার 
মধ্যে পুর্ধবর্ণিত কুগুলিনীতে লিঙ্গদেহাত্বক পঞ্চকের উপাদানভূত' 
নুন প্রথমতঃ প্রাণপঞ্চক স্কুরিত হয়। প্রাণরূপে অন্তরে স্কুরিত 
সেই কুণ্ডপিনী মারুতধর্ম্ে ও স্বধর্থে স্পন্দ, স্পর্শ ও সংবিৎ এই 
ভ্রিবিধ কলনাূপে প্রাছূর্ভূত হইয়া কলনাদি ব্যাপাররূপ উপাধি 
দ্বারা কলা, চিৎ, জীব, মন, সঙ্কল্প, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুথ্যষ্টক, লিঙ্গ 
ইত্যাদি নাম ধারণ করেন। তাহার মধ্যে কলনা দ্বারা কল। হই- 
যাছেন, চেতননিবন্ধন চিৎ হইয়াছেন, জীবন দ্বারা জীব, মনন 
দ্বারা মন, সক্বল্সহেতু সঙ্কল, বোধ দ্বারা বুদ্ধিও অহত্ভাব দ্বারা 
অহস্কার হইয়াছেন; তিনিই এই পুধ্যস্টক নামে কথিত হন। এ 
কুণ্ডলিনীই জীবদেছে সর্বোত্তম জীবশক্তি রূপে বিরাজ করিতেছেন 
(তাহার অভাবেই জীব মৃত) ।৯-__৪। স্পন্দপক্তিতে প্র কুগুলিনী 
অপানরূপে সতত +৬৯।দকে বহিতে থাকেন, সমানরূপে. নাভি- 
মধ্যে অবস্থান করেন, আর উদ্বানরূপে উপরিভাগে প্রব্হিত 
হন। অধোভাগে অপানরূপে প্রবাহিতা, তাহাই সর্বদা মধ্য- 
ভাগে সৌম্য! অর্থাৎ অপান উদান কর্তৃক আকৃষ্টা হইয়াও 
নিশ্চলতাবে অবস্থিতা ; তৎকর্তৃক অবষ্টন্ধ হওয়ায় ব্লব্তী 
হইলেও উদ্বানরূপিণী হইফ! পুরুষে অবস্থান করেন, অর্থাৎ পিল: 
দেহকে বহিনিগগত হইতে দেন ন!। যদি উহাকে যত্বপুর্ববক- 
ধারণ.না করা যায়, তাহা হইলে সেই জীবসংবিৎ সমস্ত যন্পুর্ধ্বক 
আকর্ষণ করিলেও অধোদিকে নিঃসৃত হইয়া যায়। সেই জীব- 
সংবিৎ যদি বলপূর্ধ্বক নির্গত হইয়া! যায়, তাহা হইলে লোকের 
সৃত্যুলাত ঘটে। যদি যুক্তিপূর্বক ( যোগবলে ) এ জীবসংবিৎকে 
ধারণ ন! কর! যায়, তাহা হইলে প্র জীবসংবিৎ সমস্তই উর্থে 
গমন করে, বলপুর্ব্বক তাহা নির্গত , হইলে পুরুষ তখন মৃত্যুগ্রস্ত 
 হয়। জীবসংবিদের উপ্ব-অধোগমনাগধন ত্যাগ করিয়া (অর্থ 
প্রাণাপান-গতিনিরোধ অভ্যাসে 'ইতরবৃত্তি জববপুর্ব্বক ) ( সমান- 
তাবে) দেহে অবস্থান করিতে পারিলে দেহাভ্যন্তরস্থিত বায়ুর 
(রোধ হওয়ায় ব্যাধিনাশ ঘটে। (দেহের মধ্যে একশত প্রধান 
নাড়ী, অহার শাখাসমূহই সামান্ত নাড়ী; সামন্ত নাড়ীর কফ- 
পিত্তাদিবৃদ্ধিতে ব্যাপার-ব্যতিক্রম বা! ব্যাপাররোধ ঘটিলে সামান্ত 
রোগ ; আর প্রধান নাড়ীর বিকলতায়-_ অর্থাৎ ব্যাপারের অশ্ঠথা 
ভাবে প্রধান রোগ হইয়া থাকে )। ৫--১০। বাম কহিলেন,.ছে 
সুনীশ্বর ! এই শরী'র আধি-ব্যাধি প্রভৃতি কি হইতে উৎপন্ন ও কি 
হুইতেই বা বিনষ্ট হয়, তাহা আমাকে যথাযথ সত্ব বলুন। 
বর্শিষ্ঠ বলিলেন, (সংপারে ) আধি-ব্যাধিই দুঃখের কারণ, তাঁহার 
নিবৃভিই শ্ুখ এবং জ্ঞানবলে তাহার সমূলে বিনাশই মোক্ষ 
ঝ্লিয়! কথিত। . শরীরে আধি-ব্য/ধি কখন এককালেই উপস্থিত 
হুয়, কখন কখন ব1 পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, কখন পরস্পরের 
প্ররম্পর কারণ হইয়া! পরম্পরে উপস্থিত হয়) দৈহিক ছুঃখই 
ব্যাধি আর বাসনাস্রক মানসিক গীড়াই আধ উভযেরেই মুল 
অজ্ঞান ; তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে উভজ্বেরই ক্ষয় হইয়া থাক্ষে। 
তন্বজ্ঞানই অভাব'নবন্ধন ইন্দিসংযম-ব্যতিরেকে ও হৃদয়ে 


[্তিষিত বায়ুপ্রায় স্বাস্থ্যহেতু হুক্মতাকে পরিত্যাগ করিয়। নিরন্তর |. 


ব্রাগদেষাদিতে আসক্তি রাখিলে “ইহ! পাইল!ম, ইহ! পাইল'ম না” 
এইরূপ চিন্তাজডতা ঘটে । তাহাতেই প্রতীকারোপায়ের অপরি- 


খোগবাশখ-রামায়িহ, 


জ্ঞানূপ ঘনমোহদায়ী আধি বর্ষা কালে মিহিকার স্তায প্রাছভৃত 
হয় । ১১--:১৬। চিত্তের জয়সাধন ন| করিলে ইচ্ছার স্কুর্তি ঘটে, স্তর 
মূর্খতা অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, (ইচ্ছা-মূর্থতা শারীরিক সত 
ব্যাধির আন্তরিক হেতু) আর ( তন্ন ) দুবন্লাদি কুভোজ্য এ 


ভোজন, শ্বাশানাদিতে গমনাগমন, নিশীথ-প্রদৌষাদিকালে ভোজন- 
বিহাবাদি ব্যবহার, ছুক্ষিয়ার অনুষ্ঠান প্রকাশ ও ছুর্ভীনসহবাসদোষ- 
নিবন্ধন এবং ব্যাদ্র-বিষ-সর্প-তস্করাদিভয়ের : ভাবনা 


বাদ্বিগুণ অন্নরসপ্রবেশে প্রাণ. কফপিত্ীদি-প্রকোপদোষে ব্যাকুল 
হইলে, 'আঘাতাদি দ্বারা শরীর বিকল হইলে,বর্ধা ও নিদাঘে 


যেরূপ নদীর আকার পরিবর্তন হয়, সেইরূপ ( পুর্বোক্ত ). তু 


দৌধ প্রযুক্ত. অস্াস্থ্যকারণ দেছে ব্যাধি সমুদ্ভুত হয়, তাহাই 
দেহের আকার পরিবর্তন । প্রাক্তন বা এ্রহিক শুভাশুভমতির 
মধ্যে যাহার প্রবলতা, তাহাই ও আবধিব্যাধিক্রমে সংযোজিত 
করিয়া থাকে। থে ববুকুলধুরদ্ধর ! এইরূপে পক্ষীকৃত ভূতময় 
প্রাণীর আধিব্যাধির উত্তব। এক্ষণে এ আধিব্যাধির বিনাশ অর্থাৎ 
ক্ষয় কিরূপে হয়ূ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭__২২। এ সংসারে 
ব্াধি দ্বিবিধ, সামান্য অর্থাৎ কোমল ও সার অর্থাৎ 
ত্্যে ব্যবহারিক অর্থাৎ হুখা-তৃষগা-্ী-পুত্র-লালসাদি ও 
পন্ন গীড়াই সামান্য এবং যাহা জন্মাদিবিকারের মূল, ধা 
সার অর্থাৎ দুঢ়তর। 


ফা: 


টি 


ব্যাধিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে রাঘব! 
ব্যাতিরেকে সার ব্যধির বিনাশ ঘটে না। দেখ, ব্হতর লোক- 
ব্যবছারদর্শনে রজ্জু বলিম্বা বোধ হুইলেই তাহাতে অর্পনভ্রয বিনষ্ট 
হইয়া থাকে। হছেরাম! যেমন বর্ষাকালে নদীতটস্থিত লতা- 
সমূহকে সমূলে পাতিত করে, সেইরূপ ব্যাধিক্ষয়ই সকল আঁবি- 
ব্যাধি বিলাষের মুলচ্ছেদক । ব্যাধিসমূহ্রে মধ্যে যাহা আধি 
হইতে উৎপন্ন নহে, সে সকলের চিকিৎস। আনায়াসসাধ্য ; চিকিৎ- 


সাশাস্ত্রাদিতে উক্ত দ্রব্য, মন্ত্রাদি শুভম্যস্তযয়নাদির অনুষ্ঠান ৰা 


প্রচীন পরম্পরাগ্নত চিকিৎসায় শান্তিলাভ করে । হেরামচক্র! 


ীথাদিতে স্নান, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতি ও বৃদ্ধপরম্পরাগত ওষধাদি/ : 


চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই তুমি.জান, অতএব তোমাকে অ 
কি.উপদেশ দিব, ব্ল?।২০--২৮। তাহা শুনিয়া র মচন্ 
বলিলেন, গুরো ! আধি হইতে কিরূপে ব্যাধি উৎপন্ন হয়? এবং 


ব্য ব্যতিরেকে মন্তপুণ্যাগিরূপ উপায়েই বা কিরূপে উহার বিনাশ 
ঘটে ? (তখন ) বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্ত কুব্ধ হইলে দেহও ক্ষোভ : : 


প্রাপ্ত হয়! দেখ, শরাধাতে পীড়িত বা শরভয়ে ভীত হরিণের স্তায় 
প্রাণিগণ ক্রুদ্ধ হইলে সনুখস্থ পথ দেখিতে পায় না; 
দেখিষ্কাই প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করিয়া থাকে । 


শ্ররূপ সংক্ষোভে প্রাণবায়ুও সমভাব পরিত্যাগ করিয়া, জলে ' 


হস্তী প্রবেশ করিলে ছল যেমন ক্ষুব্ধ হইঘ্বা নিজের প্রাবাহপথ- 
ত্যাগে তটের উপরে উচ্ছলিত হত, তব্রগ অযথা বৃত্তে থাকে৷: 
প্রাণবায়র যদি উর বিষমভাবে: গমনা মলাগমন ঘটে, তাহা টির 


দেই নাড়ীদকলও প্রাণবায়ুর 'বেষম্যের সহিত কলি. 


প্রকোপপ্রযুক্ত বিষমভাবে অবস্থিতি' করে। ্ররাপ প্রাণবারু 





করিলে স্ট্র 
(পূর্বোক্ত কারণনমুহেই হউক বা অন্য কোন কারণে) নাড়ী-: এ 
সমূহের বন্ধসমূছে অন্নরসের প্রবেশ না হওয়ায় ক্ষীণতা হইলে 'স্ 


অভিমত অন্রপান স্ত্রীপুত্রাদি বন্ত প্রাপ্ত *4 
হইলে সামান্ত ব্যাধির শান্তি হয়; আধিক্ষয় হইলে তৎসম্ূত ধু 
আত্মজ্ঞানের উদয়. |. 


তাহা না 


রী - 


কপ পা পি পে রসি ৫4 পি একি 
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. 'রের বাতি 


পপ 27 ই পা 2 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাগ । 


তক দেহ কুন হইলে নদী যেরূপ কখন পূর্ণা বেগবতী, কখন ব 
জা স্থিরা থাকে, সেইরূপ নাড়ী সকলও কখন পূর্ণভাবে 
সবেরগতি কখন ঝা! রিক্ত হই স্থিরগতি হয়। প্রাণবারুর সঞ্চা- 
ক্রম ঘটিলে ভুক্ত-অন্নাদিও কখন কুনীর্ন, কখন অজীর্ণ, 
কখন বা অতিজীর্ণ হইয়! দোষাবহ হইয়া উঠে। নদীবেগ যেমন 
কা্টাদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে (সাগরাভিমুখে ) লইয়া যার, 
'সেইরূপ (সমান-নামক) প্রাণবায়ু ভূক্ত-অন্নাদিকে (রসরূপে পরি- 
পৃত করিয়া অন্তরে নিজ আশ্রয় শরীরে লইয়৷ থাকে-অর্থাৎ সরা" 


"জী রিতকরে। যে অন্-সঞ্চারণ-কালে নিরুদ্ধ হইগ্বা শরীরে অবস্থান 


করে, তাহাই ধাতুবৈষমারূপ পরিণীমন্বভবপ্রযুক্ত শেষে ব্যাধি- 
রূপে পরিণত হয়। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির উৎপত্তি, 
সেই অধিবিনাশে ব্যাধিরও বিনাশ ঘটিয়া থাকে৷ এক্ষণে 


ব্ত্র মন্ত্র দ্বারা যেরপে ব্যাধি বিনষ্ট হয়, তাহার ভ্রেম বলিতেছি, শ্রবণ 
টকর। ২২--৩৮। হরীতকী ফল যেরূপ উদ্ররস্থ হইলে রেচকের 


কার্য করে, সেইরূপ তত্তৎ দেবতার সরূল-আদি তত্তৎমন্্রবর্ণ-অর্থাৎ 


বামুর বীজ যং, বহ্ছির বীজ বং, পৃথীবীজ লৎ, বরুণ বীজ বড এই | 


'সমস্ত মন্ত্রবর্ণ মীন্্রিকভাবনা বশতঃ অর্থাৎ মন্ত্র বর্ণ ভাবন! ছার! 


1 তত্ৎ দেবতার ভাবনা করিলে তশ্প্রভাবে সমস্ত নাড়ীস্থ ব্যাধি- 


আকারে পরিণত অন্নরসার্দির উৎস'ব্ণ ও গাচন কার্য ঘটি 


4 থাকে, তাহাতে ব্য।ধি বিনষ্ট হয়। হে আধো! এইরূপ সাধু- 


সেবারূপ বিশুদ্ধ পুণ্যকাধ্য দ্বারা মন কষিতকার্চনব নির্্লতা প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। পূর্ণ সধাৎশুর উদ্য়ে এই জগতে যেরূপ নির্মলতা 
প্রকাশ পাইয়া প্রফুল্পতা প্রকাশপায় ৷ হে রাঘব ! সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি 
ঘবটিলে দেহে আনন্দ বদ্ধিত হই্কা থাকে । এইবূপ সত্বশুদ্ধি ঘটিলে 
প্রাণ ঝায়ু যথাক্রমে প্রব।হিত হয়, আর তাহার ব্যতিক্রম হয় না, 


ঝ&ঁ তখন সেই প্রাণবায়ু ভুক্ত অনাদি জীর্ণ করে, তাহাতে ব্যাধি 
| বিনষ্ট হয়। আমি তোমাকে কুগুলিনীর কথাপ্রপঙ্গে আধি-ব্যাধির 
3 উৎ্পত্তি-নাশ- -ক্রম বলিলাম; এখন প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ 


কর । ৩৯-_-৪৩। কুগুলিনী পুর্ধ্যই্টকনামক লিঙ্গদেহা ত্বক জীবের 


| গ্রাণনামিকা অর্থাৎ আধারভুতা এবং অন্তরামোদের মঞ্তীরীস্বরূপ 
| জনিবে। দেই কুগুলিনীকে যখন পুরক অত্যাসবলে পর্ণ করিয়া 

সমভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবে অর্থাৎ, কুর্নাড়ীতে ্রাণবাযু 
রোধ করিয়। স্থিরত! লাভ- ঘটিলে মেরুর স্তায়-স্থিরতা লাভ হয়, 


তাছাতে শরীবেরও পুষ্টিলাভ ঘটে, তাহাই গরিমাধ্যা সিদ্ধি। 


থে সময় পুরক ছারা পূর্ণ দেহমধ্যে মূলাধার হইতে বরহগরন্ পথ্যস্ 
| প্রাণবায়ুকে উর্ধে আকর্ষণ করিয়া কুগুলিনী প্রাণবায়ুরোধজনিত 
1 উষ্ণতা ও তপপ্রযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক শ্রমকে 
- || অভ্যামপট্তানিবন্ধন অমৃত সেচনদ্ারা স্হ করিবার জন্য উদ্দে নীতত 
- | ২য় এবং রূপ নীত হইয়া যখন আকর্ষণে দণ্ডের স্থায়, দীর্ঘাকারে 
-] অভ্যাসব্শতঃ সর স্তায়, বেগে লতাসৃশী দেহবদ্ধ সমস্ত নাড়ীকে 
| গ্রহণ করিয়া উর্ধে গমন করিতে সমর্থ হয়, তখন চ্মময় ভন্তরামধ্য-. 
“] গত হইয়া কৃপোদক যেরূপ (আকৃষ্ট হইয়া) উর্ধে গমন করে, 
সু মেইরূপ শঁ কুগুলিনী আপাদমস্তক দেহকে নাঁড়ী দ্বার নিরবকাশ 


। -ঝকরিয়। বাযুপুরণে: আকাগগমনের উপযোগী লঘুতাবাপনন. দেহকে, 


। নু উর্দে উৎক্ষিপ্ত করিয়া খাকে, তাহাতেই আকাশগমন সিদ্ধ হয়। 
গু রিড ব্যক্তির ইন্জত্ প্রাপ্তির স্তায় আকাশগামী_(কায়াকাশ অনবন্ধ-. 
ধঙষণ)(১) অভ্যাসবিলাসযোগসাহায্যে যোগিগণ উন্নত অবস্থায় 
শপ দেখ। 77 নল ্িতিনিয়ম নিয়ত হইয়া প্রকাশ পায় মাত্র। রাম 'কহিলেন-. 








($) পাগল দর্শন দেখ। ১০ 














৫৯ ৫ 


|, উপনীত হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হন ৪৪_-৪৯ ১ ম্তক ও কপালের 


সন্ধিরূপ কপাটের বিভাগে দ্বাদশাগুলপরিমিত যে মুদ্ধা' অর্থাৎ 
খোড়শশাস্ত নামক স্থান আছে, তথায় যখন কুগুলিনীশক্তি অন্য 
নাড়ীরোধক রেচকপ্রয়োগসহায়ে উর্ধে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মন/তী 
বযুয়ার অন্তর্গত প্রাণপ্রবাহবশে মুহূরতমাত্র অবস্থিতি করে, তখন 
ব্যোমবিছারী- সিদ্ধগণের. সাক্ষাংকার লাভ ঘটে। বাগ কহি- 
লেন,_হে ব্ক্ষন্! যখন অম্মাদাদির চক্ষু কর্ণাদি ইন্দিয় অদিব্য ; 
অতহব তাহার সন্িকর্ষ হইলেও . দিদ্ধগণের তদেগাচরতা অর্থাং 
তদ্বারা সিদ্গগণের দর্শন লাভ দুর্লভ ও ত্জন্তব.) অতএব চাক্ষুষ, 
প্রভা সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে ষোড়শশান্তে প্রাণধারণমাত্র সিদ্ধদিগের 
সক্ষাৎকার লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহা কিরূপ-_বঙলগুন। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, -হে মহাবাহো! বাযুভূত সিদ্ধগণ অজ্ঞানাশ্রয় 
ভুচর পুরুষের ইন্জিয়গণ দ্বারা অদিব্য উপায়ে দৃষ্টিগোচর হন না। 
ইহা যাহা তুমি বলিলে, তাহা! সত্য বটে; কিন্তু হে রাঘব! 
বিজ্ঞানবশতঃ অর্থাৎ যোগাভ্য'স দ্বারা মনের সংস্কার অর্থাৎ 
নির্ম্লতা হইলে প্র স্বপ্রবৎ স্বার্থপ্রদ ভর ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণও 
দরস্থিত বুদ্ধিনেত্ ছারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। স্বপ্নাবলোকনও যে 
প্রকার, সিদ্ধসন্দর্শনও তদনুরূপ ) কিন্ত স্বপ্ন অপেক্ষা সিদ্ধ 
প্রাপ্তিতে ইহাই বিশেষ যে, স্বপ্নে যাহা স্বার্থসিধি সন্দর্শন ঘটে, 
তাহা অলীক; আর সিদ্ধপ্রাপ্তিতে সংবাদ, ব্রদান, ফলপ্রান্তি 
প্রভৃতি সত্য অনুভব হয়, অতএব এরূপ ব্যবহারক্ষমার্থতা সিদ্ধ- 


'দর্শনে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু হ্বপ্পে তাহা নহে। রেচক-অভ্যাসযোগে 


মুখ হইতে বহির্ভাগে ছ্বাদশস্ুলিপরিমিত প্রান্তে প্রাণবাযু স্থিরতা 
লাভ করিলে অপর-কায় প্রবেশ-সিদ্ধি ঘটে। রাম কহিলেন,__হে 
বর্গন্‌! সিদ্ধপ্রাপ্তিতে যে স্থিরার্থতা অর্থাৎ, ব্যবহারক্ষমতার্থতা বলি- 
লেন, তাহাতে ম্বভাবকেই হেতু বলিতে হইবে, অথচ সকল জগৎই 
যখন মায়াময়, স্বতরাৎ তাহার স্থিতি অনিয়ত, ইহা আপনিও 
আমাকে অনেকবার উপদেশ দিয়াছেন। যেমন ঘটের পটাকার 
লাভ ইত্যাদি দৃষ্টাত্তও দেখাইয়াছেন ; "তবে একমাত্র ্বভাবেরই 
কেন নিয়ত স্থিতি, তাহা আমাকে বলুন। আপনাকে আমি এবূপ 
অনেকশর বিরক্ত করিতেছি, আপনি তাহা সম্থ করিতেছেন ও 
করুন। কারণ শ্রোতা উৎকট প্রশ্ন করিলেও বক্তার দয়ার হ্রাস 
হয় না.; বক্তা অনুকম্পাপ্রকাশে সেই সমস্ত ছুগ্রশ্সের উত্তর 
প্রধান করেন, কিছুতেই খিদ্যমান হন না। ৫০_৫৭। তাহা 
শুনিয়। বশিষ্ঠ কহুলেন,__(সত্য সঙ্কল্প) আত্ম! পরমেশরের যে 
স্বভাব নামে শক্তি যে ভাবে প্রকাশ পাইয়! থাকে, তাহা সষ্টি-আদি 
ব্যাপারেই সেই ভাবে স্থিতি লাভ করে (প্রলয় কালে নহে ), ইহা 
নিশ্চয়। অতএব তীহার স্থষ্টি প্রভৃতি কালে সস্বপপ্রযুক্ত বস্ত-.. 
স্বভাব নিয়ম যাবৎ, স্ৃষ্টিকাল তাবৎ পর্যন্তই নিয়মবদ্ধ হইয়া" 
থাকে, প্রলয়ে থাকেনা, সুতরাং সর্বনিয্ুতিভঙ্গ খাদে বিরোধ নাই । 
অবিদ্য। যখন কোন বস্তই নহে, তখন বনস্তশক্তি দেশকালভেদে 
ভিন্ন হইয়া থাকে। দেখ, কামরূপা্দ দেশে শরৎকালে ধান্তাদি 
ফল হুইতে দেখা ধায়! এই যে বিবিধ অনিয়িত স্বভাবরূপে স্থিত 
নিখিল দৃষ্ঠজাল, এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম, অর্থাৎ, বরন্মষভাবেই এক 
অন্তরূপ নহে। এই যে অগ্নির উর্জলনাদি : নিয়মবন্ধতা দুষ্ট 
হয় হা কেবল )সেই এক ব্রহ্ষই প্রাণিগণের কর্ম ও তংফল- 
তোগাদি ব্যবহার জঙ্ট কিছুকীলের ভন্ট সেই. সেই প্রসিদ্ধ 
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তবে যোগিগণ হুম্ষম ছিদ্রা্দিতে গ্রমনের জন্ত ও আকাশাদিতে 
ব্যাপ্ত হইবার জন্ত কিরুপে  অনিমমহিযাদি সিদ্ধিলাভ কযা 
অথুত্বও স্ুলত্ প্রাপ্ত হন? বশিষ্ঠ কহিলেন, কাষ্ঠ ও ক্রুকচের 


(করাতের ) সংঘর্ষণে যেরূপ ছেদ অর্থ রি দ্বৈধীভাব নিপ্পন্ন হয, 


এইরূপ বন্তদয়ের সজ্বর্ষণে অগ্ধি উৎপন্ন হয় এবং প্রাণ-অপান- 
সংঘর্ষণেও স্বভাবতঃ জাঠরাগ্থি উৎপন্ন হইয়া 1 থাকে, স্বতাবই 
উ্থুর প্রতি কারণ। কুমিত, বেহ্যস্ত্রে জঠরপ্রদেশে নাভির 
উ্ব এবং অংগপ্রর্দেশে মিলিত বলিয়া পরস্পর সংশ্লিষ্টমুখ ; 
আমাশয় ও পকাশয় এই ভনস্াদবস্বরূপ স্থুলমাংস, উর্ধে আকাশ- 
স্থিত এবং অধোদেশে জলনিমগ্ন পরস্পরসংশ্লিষ্ট ভাগণ্য় সম্পন্ন ; 
হইয়! নিযে জল দ্বারা ও উর্দ্ধে বায়ু দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন দেশে 


আকৃষ্যমাণ হওয়ায় বেতলতার কুপ্রের স্তায় কম্পিতাবস্থায় | 


অবস্থান করে। যেরূপ পদ্রাগমণির আধার (কৌটার ) মধ্যে ] 
মুক্তাবলীর শোভা, সেইরূপ সেই মাংসের নিম ভন্ত্রাভাগের 
মূলভীগম্বরূপ নিজ. আশ্রয় ,মূলাধারে শী কুগুলিনী সকল কাধ্য- 
কারণসংঘাতের প্রাণদানকারিণী হইয়া! লক্ষমীরূপে বিরাজ করেন। 
জপকালে কদ্রাক্ষমালার আবর্তনে যেমন অব্যক্ত শব্ধ হয়, সেইবূপ 
ত্র কুগুলিনীও (আবর্তনকালে) প্রাণ অপানবায়ুর উদিগিরণ 
নিগিরণের দ্বারাও সল্সল্‌ অব্যক্তশব উৎপাদন করিয়! থাকে 
এবৎ দণ্ডাহত সপ্দাঁর হ্ঠায় উর্থীমুখে বিবর্তিত হয়। যেমন এই 
স্বর্গ মূর্ত্ের মধ্যে বিহিত ও নিষিদ্বক্রিয়াই প্রাণিগণের উর 
অধোগ্তির প্রতি হেতু, সেইরূপ ত্র কুগুলিনীই স্পন্দধর্থিণী হইয়া 
প্রাণ অপানের উদ্ধ অধোগতির প্রতি হেতু ; অর্থাৎ এ কুণ্ডলিনী- 
স্পন্দেই প্রাণ অপান্রে উর্ধ অধোগতি হইয়া থাকে; প্র কুপ্ড- 
লিনীই (হৃদয়পদ্রের ) চাক্ষুষাদি জ্ঞানরূপ মধুর (অর্থাৎ রূপাদি 
বিষয়ান্থাদের ) বিবোধনে হুধ্যসদূশী এবং উহাই হৃতৎকমলের ফ্ট্‌- 
পদী অর্থাৎ পদ্দে ভ্রমর উপবেশন করিলে যেরূপ হয়, তাহার স্ায় 
জীবন্ছদয়ে ও কুগুলিনী অবস্থিত । যেমন বাহুপবনে : বৃক্ষের 
পত্ররাজি কম্পিত হয়, সেইরূপ খর কুগুলিনী সকল জ্ঞানকর্থে- 

রিয়াদির শক্তি ও পূর্বোক্ত হৃৎপদ্ম নাড়ীজাল প্রভৃতি হ্থাদযুগত 
আত্যন্তরিক বায়ুতে (এবং বাঁহিক বায়ুতেও ) কম্পিত করে। 
৫৮--৬৭ |. হে রাম! এই বাহ আকাশ যেমন বিশাল ও তাহাতে 
স্বভাঁবতঃ ব বারুনিব্হ দৃঢ় কাষ্ঠ-পায়াণাদি ও. মৃদু পর্ণ-তৃণাদি কবলিত 
করে এবং কালক্রুষে জীর্ণ করিল্না, ফেলে ; সেইকপ অন্তরারাশেও 
প্রাগবাযু সকল অনুভোজন, করে, ও .সেই ভুক্ত অন্নাদিও জীর্ণ 
করিক্বা থাকে। প পুর্ধোক্ত, হৎপর্ধ€ নাড়ী ভন্তাদি প্রাণবায়ু দ্বারা 


পরিপূর্ণ হইয়৷ (লৌহাকার ভন্ত্রারগ্ঠার়) তরলাকারে পরিণত, 


হয়। এ হৃৎপন্মাদি তরলাকারে পরিণত হইলে, অন্তরে প্রবিষ্ট অন্ন 
বসন্তকালে, বৃক্ষের অন্তরে প্রবিষ্ট পার্থিবরদ যেন পল্পবম্্ররী 


পুষ্প ফল. ইত্যাদি আকারে পরিণত হয়, মেইরূপরসরূপে পরিণত 
: হয়। সেই'রম আরার রে, রক্ত. মাংসে, মাংস ত্বকৃম্বরূপে, 


ত্বক মেদোরূপে, মেঃ মাতে, মজ্জা৷ -অস্থিতে ও. অস্থি শুক্ররূপে, 
এইরূপে বার্য্যে অন্ত অন্তরূপে, পূরিগত হয়। তাহার, মধ্যে সকল 
রসের জীর্ণতা পরম্পরায় চরমূধাতু পরিণাম" পযন্ত... বায়ু সপ্ত 


ধাতস্থানে. উত্তরোত্তর পরিীমসিনির জন্য বংশসমূহের স্তায়. 


পরস্পর সুজধণে. গরতিষ্ষণই অধ্ি, উৎপাদন ক্রিয। থাকে৷ 
এই দেহ যি সভার, শীতবাতা স্ব, তথাপি যখন: ক জাঠরামি 
সু্বাঙ্গে গ্রদীপ্ত হইয়া. সধারিত হয়, তখনই নুর্ধযোদয়ে. ভুবন 








৬৭। 408 10৯: ২ 


যেরূপ উজ্ভ্বল ও উদ্ণ হয়, তন্্রপ উষ্ণভাব প্রাপ্ত হইস থাকে 
প্র সর্ধদেহব্যাপী জাঠর্াগিকে যোন্গিণ ভারকাকারে ধ্যান করি 


 থাকেন। যোগিগণকর্ৃক চিন্তিত হইসক। পন্ধে যেরূপ ভ্রমবের স্থিতি 


আহার স্কায় তীাহাদিগ্রের (হতে ভ্রমরুব তারকাকারে অবস্থি 
করিয়া এই দেহে সর্বত্র তেজৌোরূপে বিচরণ কুরে। উহা 


র ৷ চিৎস্বরূপে চি্তিত হইয়া প্রকাশৃমনর জ্ঞান প্রকাশ করে, এমন কি র 


ব্যবধানস্থ দুরবরতী সকল পদার্থের সক্ষাৎকার-সিদ্ধি প্রদান করে), - 


তাহাতে এমন কি, লক্ষযোজনস্থ বনস্তও নিত্য ৃষ্ট হ্‌ইয়া থাকে। সী 
বাড়বা্ির যেমন সমুদ্রজল ইন্ধনের কার্য করে, অর্থাৎ অমুদ্র- কী 


জলেই বাঁড়ঝানল- যেমন উদ্দীপ্ত হয়, সেইরূপ মাংসবযরূপ প্জ- বু 
বিশিষ্ট হৃদয়সরোবরকৌধ শায়ী জাঠবাগ্সিরও সন্সিহিত শরীরস্থ 
অন্নরসরূপ জনই শুফজবলনযোগ্য কাষ্ঠের কার্য, করিয়া থাকে। 
যাহা লীতল এবং নির্মল, তাহাই উহার “আত্মা” রূপে উক্ত হইয়া, 
চন্দনামে উক্ত হয়, শর সোম হইতে অগ্নির উৎপত্তি, এইরাগে শ্ 
এই দেহই অগ্নি ও ঘোমস্বরূপ বলিয়া অগ্বীষোম। (দেহের' এ 
বহির্ভাগেও জগতপ্রকাশ ও উষ্ণতা এবং শৈত্য-জাডযনিবন্ধন: ৯ 
অগ্বীষোমাস্মকতা )। দেখ, সকল উষ্ণাত্বুক তেজঃমাত্রই চর রি 
ও অগ্নি নামে অভিহিত এবং যাঁছা শীতলধর্ম্মাবলন্বী, তাহাই শর 
সোম নামে অভিহিত, প্র উভয় দ্বারা এই জগৎ বিহিত। ? 
অথব৷ বিদ্যা ও অনিদ্যা-_ অর্থাৎ চিৎ ও জড়ম্বরূপে অদসদাত্মক স্ত্রী 
(অবিদ্যাশবল ) যে ব্রহ্ম এই জগদাকারে বিবন্তিত হন, সেই এ 
্হ্মই এই প্রকাশজাভ্যাত্বক অগ্বীষোমরূপে বিভক্ত হন। 
তাহাতেই মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, সংবিৎ, অর্থাৎ, জ্ঞানময়, সত 
প্রকাশন্বরূপ (কিংবা জ্ঞানপ্রকাশিকা) আত্মসত্বস্ুপ্তি ও বাহ্‌ 
পদার্ঘপ্রথা প্রভৃতি হৃধ্য ও অগ্ি এবং তমোময় ১ রর 
অসৎ অবিষ্া্িই সোম। রাম কহিলেন, হে ব্দতাংব 
মুনিশ্বর ! আমি বুঝিলাম, যে বাযুক্ূগী সোম হুইতে রা 
উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু সোমের উৎপত্তি কিরাপে হয়, তাহ! 
আমাকে বলুন। ৬৮--৭৯। বশিষ্ট বলিলেন,_অগ্নি এবং সোম. 
ইহার। পরস্পর কার্ধ্যকারণভাবে অবস্থিত এবং ইহার! পর্যায়ক্রমে 


ও এককালে পরস্পর পরাজয় .করিতে ইচ্ছা; করে। হে রাম!....| 


ইছাদিগের উৎপত্তি বিষষ্বে বীজান্কুরের স্তায় পরস্পর পরস্পরের - 
উপাদান, দিবস ও রাত্রির স্তায় পরস্পর পরস্পরের নিমিত্ত কেবল: 
ইছাদিগরের স্থিতি ) ছায়া ও আতপের স্ঠায় পরস্পর পরস্পরকে. ; 
উপদ্াত করি! থাকে) : উহািগের যুগপৎ, প্রান্তিবিষয়ে ছায়া; 
আতপৰৎ স্থিতি. এবং পর্যায়ক্রমে প্রাপ্তিতে দিবা ও বজনীর শ্ঠায় 
জানিবে । ইহাদিগের কার্য কারণ দুই: প্রকার কথিত আছে ; এক 
সতরূপ পরিণামসম্ভৃত, দ্বিতীয় বিনাশরপ, গরিণামজাত। যেরূপ. 
অস্কুর বীজের স্ঠায় এক হইতে .অগ্ররের উৎপত্তি, (এই যে, করত 
কারণভীব, ইহ! সংস্বরূপের পরিণাম হইতেই নিপ্ন্ন ) এই 'জন্ত )- 
ইহাকে সতরূপ পরিণামজ বলিয়। আবার দিন ও রাত্রির  স্থাক়ঃ 
একের নাশে অপরের উৎপত্তি, এই কার্ধযকারণভারকে বিনাশ: 
পরিণীমজাত বলিয়! বনাশপরিণামজ বলা যায়। তদ্রপ পরিণাম. 
নিদর্শন যে মৃদঘটের ক্রমস্থিতির অর্থাৎ মুশয় ঘটের ক্রমিক পরিণা- 
মের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই হইয়! থাকে, নুতরাৎ এই: সক্জরপ পরিণাম. 
কার্ধ্যকারণভাবের চাক্ষুষ প্রমাণ ব্যতিরিক্ত প্রমাণীস্তর, নিপ্রয্মোজন)- 
আর দ্বিতীয় বিনাশ্রপরিণীম-ধর্মাবলম্থী: দিনরাত্রির ক্রম্থিজি' 


বিষয়ে যে একমাত্র বস্তগ্রাহী অভাব, তাহ! প্রত্যক্ষের. অবিরুদ্ধ 





































কারণ, কার্য দ্রশায় কারণের অভাব। যেমন দিবাতে রাত্রির উপলদ্ধি 


কার্যকারিতা কারণে অভিনিবেশ লক্ষণ আস্থাতেই দৃষ্ট হইয়া 
'দিনের রাব্রিনিশ্্াণে আস্থা নাই; অত এব উহার কৃত্ব কিরূপে 


অন্ের ভাব, এইবূপে অভাবই যখন পরিণাম, তখন তাহাদের 
কার্য কারণভাবে কোনু মূলভিত্তিই নাই। এইরূপ অচেতন মৃত্ডি- 
'কাদিরও ঘটাদি উৎপাদনে আস্থা সম্ভব নহে, কারণ আস্থা 
চেতনেরই ধর্ম, আরও মৃত্তিকা মর্দন না! করিলে তাহা হইতে 
ঘট নিষ্পন হয় না, আর মৃত্তিকা মর্দন করিলে ত মৃত্তিকার 
'নাশই হইয়। যায়, তাহা কি করিপ্তা সংস্বরূপে (ভাবন্বরূপে ) 
গরিণত হইতে পারে ? আর যে মৃৎপিও ঘট ব্যতিরিক্ত উভয়ানুগত 
ম্বত্তিকানামে কোন তৃতীয় কিছু আছে, তাহ।ও হইতে পারে না) 
কারণ তাহা! নাই, আর যে বীজা সুর বিষয় তদ্দিষয় দেখিতে গেলে 
বীজাদি স্থিতিকালে বা নষ্টোন্মুখ হইয়া, কি নষ্ট হইতে হইতে বা 
নষ্ট হইয়া পরে অস্কুরোৎপাদন করে, তাহা নহে। কারণ, প্রথম- 
কল্সস্থিতিকালে যদি অন্কুর উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে কুশুলেও 
(গোলা ) অস্কুর হইত, দ্বিতীকন তৃতীয়কল্প নষ্টোম্ুখ বা নাশ হইতে 
হইতেও উৎপাদন করিতে পারে না। তাহার কারণ, তৎকালে 
তাহা নিজেকেই রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা কি করিয়া বা কোন 
যুক্তিতে অন্তকে উৎপন্ন করিবে? চতুর্থকল্স__নষ্ হইগ্জা করিবে, 
তাহ! সর্ধ্বানুভববাধিত, অতএব কাহারও কিছু হইতে উৎপত্তি 
বা বিনাশ নাই, কিন্তু স্বভাবতই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া! থাকে, 
. বিনষ্টও হয়, এ বিষক্ষে পৌর্ধ্বাপর্্য দেখিস অবিবেকীরাই কার্ধয- 
কারণভাব বিকিল্পনা করিয়। থাকেন।»--এইরূপ আস্থা নাই, 
ও আস্থা নাই বিয়াই কর্তৃত্ব নাই, এইবূপ ুর্ুক্তিবাদিগণ যাহা 
্বয়ৎ অনুভব করা! যায়, তাহার অপলাপ করিয়া! থাকেন। ( কারণ 
তাহাদিগের যুক্তিতে অনাস্থাদি-যুক্তিবুদ্ধি অকর্তৃতবুদ্ধিকে উৎপন্ন 
কবে, যদি ইহাই হইল, তাহা হইলে উহাতেই! ত কর্ধটকারণভাব 
রহিয়াছে যে, “অকর্তৃতুবুদ্ধির প্রতি অনাস্থাদিবুদ্ধি কারণ” 
অতএব ইহাতেই ত তহাদিগের নিজের অনুভবের অপলাপ হই- 
তেছে, আর যদি না উৎপন্ন করে, তাহা হইলে অনুভবশালীর 
পরকে বুঝাইবার জন্ট এরপ যুক্ির উপন্াসই অনুভববিরুদ্ধ 
প্রলাপ মাত্র; এইবূপ রাত্রিও চরম্ভাবৰিকাররূপ অভাবপরিণাম 
দ্বারা দরিনের প্রতি কারণ, ইহা ত অনুভবসিদ্ধ, নাশ বা ভাববিকার 
কারণ নহে, কারণ__উৎপততি-আদির স্তায় এ নাশভাব বিকার- 
ভাবেরই ধর্ম্ম বলিয়া অনুভূত। এইরূপ বীজাঙ্ুরাদি অবস্থাতে অনু- 
গত দ্রব্য অবাধিত প্রত্যতিজ্ঞান দ্বারা অনুতবসিদ্ধই এবং তাহাই 
কখন স্থিত হয়, কখন নিনংক্ষু অর্থাৎ নষ্টোনুখ হয়, মে সকল 
_ অবস্থাতেদ মাত্র; অবস্থাতেদসমদ্বিত বীজাদিই অসকুরাদির কারণ, 
অবস্থাভেদনিবন্ধন. তাহাতে কোন ভেদই নাই ; অতএব ধাহারা 
ও প্রকার জব্যতেদ হেতুশুনঠপরমাণবিরহিত গৌরবপ্রস্ত উৎপত্তি 
আদির প্রলাপ প্রকাশ করেন, তীহারা মূর্খ) তাহাদের অবজ্ঞা 
করিয়। বহিষ্কত করা উচিত। হে রহুনন্বন!, অভাবগ প্রত্যক্ষের 
স্তায় প্রমাণের কাধ্য করিয়৷ থাকে! দেখ, অগ্নির অভাবই সকল 
্ীস্তুতে শীতের প্রতি প্রমাণ। অগ্ধি ধূমতাগে মেঘাকার খারণ 





নির্ববাঁণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ। 


হয় না, সুতরাং এ অনুপলব্িই ুখপ্রমাণ । ৮০৮৭ । (যাহারা: 
“এই ছুর্যুক্তি বলেন যে, “যাহা কার্যকরে, তাহাই কারণ, কারণের . 


থাকে, প্রকাশস্বরূপমাত্র ও প্রকাশমাণ্রেই যাহা ক্ষয় পায়, তাদৃশ 





সম্ভব? এবং রাত্রির ও দিনের কর্তৃতা নাই, একের অভাবই : 
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করে, অতএব বস্তর পরিমাণানুসারে সেই অগ্নির জদ্দূপ পরিণাম 
দ্বারা সোমের প্রতি কারণ। আর অভাব পরিণামেও সোমের 
প্রতি কারণ, কেননা অগ্নি বিনষ্ট হইয়া শৈত্য প্রযুক্ত যে বাযুভাব 
প্রাপ্ত হয়, অতএব অভাব্পরিণাম দ্বারাও অগ্থি সোমের প্রতি 
কারণ। দেখ, বাড়বান্ল সপ্তসমুভ্রের জল পান করিয়া বৃমোদগার 
করতঃ মেধাকার ধারণে সেই সপ্ত সমুদ্রের সলিলই উৎপাদন 
করে *। তৃর্ধ্য কুক্ণপক্ষে অমাবস্তাপধ্যস্ত চন্দ্রকে গ্রাস করিষা, 
সারস পক্ষী যেমন মৃণাল ভক্ষণ করিয়া! তাহা উদ্দিগিরণ করে, 
সেইরূপ শুরুপক্ষে আবার উদ্িগিরণ করিষ। থাকেন। যে কালে 
সোম মুখের স্তায় বর্তমান, ' তাদৃশ বসন্ত গ্রীম্মাগমে প্রাণ অর্থাৎ 
উম্মার সহিত বায়ু ভৌমরম পান করতঃ বর্ধাকালে অভ্রাকারে 
সুলতা প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি দ্বারা পুনরায় জগংরূপ শরীর পূর্ণ করিয়া 
থকে, কিংবা প্রাণ বাযু, অপান মুখে অন্নগানাদি উদরে আসিলে 
অমুতোপম তাহার রম পান করিয়া মেতের স্ায় পরিব্যাপ্ত সকল 
নাভীজালে আগমন করতঃ সেই শরীরকে পূর্ণকরতঃ আপ্যার্রিত 
করে, তাহাই মোমপরিণাম। উর্মেহুধ্যরশ্মিই জলশোষণ করিয়া 
থাকে, এইরূপ কল্পনা করিলেও জল সন্্রপ পরিণামেই হৃর্ধ্যরশ্বিত্ব 
প্রাপ্ত হয়। শকুরূপেই জলের অনুষ্ম দৃষ্ট হইয়া | থাকে)। প্র জলই 
আবার বহ্ছির প্রতি কারণ। জলের শৈত্য ভ্রবত্ুদুনাশ হইয়া উষ্ণতা 
ও রুক্ষতার উদ্ভব হইলে সেই জল অগ্থিরূপে পরিণত হয়; এই- 
রূপে বিনাশপরিণামে সেই জল বহ্ছির প্রতি কারণ। শুক্ষ- 
দর্শার! দেখিয়। থাকেন যে, অগ্রির বিনাশে সব্প পরিণামী 
চন্র এব ঠন্দরের বিনাশে সব্রপ পরিণামী অগ্ি। যেরূপ দিন. 
বিনষ্ট হইয়া রাত্রিতে পরিণত হইয়া থাকে, স্ইেরপ অগ্নিও 
বিনষ্ট হইয়া সোমরূপী হইয়া থাকেন। ৮৮-৯৮। তম; ও 
প্রকাশ অর্থন্ অন্ধকার ও আলোক, ছায়৷ ও আন্তপ এবং দিন 
ও রাত্রি, ইহাদিগের মধ্যে বা অন্ধিতে যে ব্যাবুত্ত তমঃপ্রকাশ- 
বিলক্ষণরূপ (সৎস্বরূপ ব্রদ্ধ) বর্তমান, তাহা অভিজ্ঞতমগ্রণও 
আগত হইতে পারেন না। তম ও প্রকাশের সন্ধি উভয় 
বিলোপাস্মা শূন্তরূপ হইতে পারে না, তাহা অবিলোগী অর্থাৎ 
অশুন্তরূপী। কারণ ত্র স্ধিই প্র তমঃপ্রকাশের পরস্পর সংলগ্ন 
শরীর, (শুন্তের সন্ধি হইতে পারে ন1)। পুর্কোত্তর কালের 
অনুগত ভাবাভাব্রূপে সাপেক্ষ নিরূপণ দ্বারা ও অভাবরূপেও 
প্রকাশাভাবরূপই তমোরূপ এক বন্ত এবং তমের অভাব রূপই 
প্রকাশ এক বন্ত, ইহাই সর্ধানুতবধিদ্ধ, অতএব এক তম? ও 
প্রকাশ আস্থানি্ঠ ও বহিঃসন্ধিতেও বর্তৃমান, শী উভয়ের অণুমাত্রও 
টস নাই। যেমন পৃথিবীতে অন্ধকার ও আলোক 
ই উভয়ঘটিত অহোরাত্র, সেইরূপ সকল প্রানী এবং নিখিল 
'চৈতন্ত ও জড়ত! এই উভয়ঘটিত জানিবে। যেরূপ জলময়- 
বিশ্ব হুরধ্যকর দ্বারা শুর্ধ্যবিনবস্থ অমৃতময় কলা প্রতিফলিত হইয়া 


তৎক্রমে চন্দ্রের শুভ্র শরীর উভয়ার হইয়া! অর্থাৎ উভগ্লমিশ্রণে 


প্রকাশমান,সেইরূপ চিৎ ও জড় উভয়রূপের সন্মিশ্রণে এই জগৎ 
স্থিতির আরম্ভ জানিবে। হে রাঘব! তুমি এই প্রকাশরূপ 
অনল ও সুরধ্যকে চিদ্রিপ জানিবে এব জড়ময় তিমঃকে সোম: 





/ 


_ কে) ক্ষীর দি সৃতাদি রসাত্মক নোম স্বরূপ, এই জন্ত মর্বত্র 
জলম্বরূপে উক্ত হইয়াছেন। 


ডি. 82. চি মি রর - মিরার যারা ররর রিল ভিত, 
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শরীরধারী বলিয়া জানিও। যেমন বহির্ভাগে আকাশস্থ সূর্যোদয় 
দেখিলে কুষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকার বিদুরিত হয়, সেইরূপ নির্মল 
চিততু্ধ্য দৃষ্ট হইলে এই সংসারের মূল তমঃ বিনষ্ট হইয়! খাকে। 
৯৯_-১০৮। যেরূপ ঘর্দরাত্রে চন্দ্র প্রকাশমান হইলে সৌরকররাশি 
তাহাতে প্রবেশ করতঃ চন্রধন্মীক্রান্ত হইয়! চক্ত্িকায় পরিণত হন, 
তখন চন্দ্রসত্তায় তিনি অত্তাবান্‌ হন ও নিজ সততায় সত্তাবিচ্যুত 
হইয়! থাকেন, বাস্তবিক তখন সৌর-প্রভাপুঞ্জের অভাবই নিখিল 
জনের অনুভবগোচর হইয়। থাকে, তদ্রপ স্বয়ং প্রত্যগাত্মা এ 
জড়সোমদেহরপে দৃষ্ট হইলে সেই জড়ম্রস্বরূপে চিৎ প্রকাশমানা 
হইলেও সেই জাড়ন্াক্রান্তার স্ায় বলিয়া বোধ হয় এবং 
তৎ্মত্তায় তদীয় সন্ত| হয় অর্থাৎ তখন জড়সত্তাই মাত্র জ্ঞাত হয়, 
চিত্সতার আর প্রকাশ থাকে নণ্ তখন তদীয় সত্তা অসত্যবং 
হইয়৷ 'দীড়ায়। চন্দ্রমগুলে প্রবিষ্ট হর্ধ্যপ্রভারপ অগ্ধি জলময় 
চন্দরময়কে দেদীপ্যমান করিয়া থাকেন, এ দিকে দ্রেহে ও জীবে 
অনুপ্রবিষ্ট চিৎ পরমাযুঃকল পর্যন্ত স্বীয় প্রভাকে অহংভাবাদি | 
দ্বারা প্রথিত করেন; এইরূপ সৌররূপ-_অর্থাৎ সপ্রভামগডল 
অন্ঠান্টমিলনে তাদাত্য ধ্যাসপ্রযুক্ত চন্্রন্বরূপ হুইয়া থাঁকে এবং 
চিৎ ও স্বীয় সংবিন্ময় আমি মনুষ্য চেতন ইত্যাদি স্বীর অন্ু- 
তবানুষারী দেহস্থ রূপ হইয়া থাকেন। বাস্তবিক চিৎ নিক্রিয়া, 
চিতের সক্কোচক উপাধি কিছুই নাই, কেবল চিতের উপলন্ধি 
হয় না; দ্বীপের দ্বারা যেক্ূগ আলোকের অবগতি, সেইরূপ 
দেহরূপ উপাধি দ্বারা প্র চিতের অবগতি হইয়া! থাকে; এইজন্তও 
& চিত্তের দেহধর্মত্ব ভ্রম হুইয়া থাকে) প্রকৃত দেখিলে দেহ- 
ধর্মাদি কিছুই নাই। এ চিত্তের অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় যে চেতরাপ 
উপাধিতে উন্ুখ গুথা নিয়ম, তাহাতেই তীহার লাভ হইয়! 
থাকে অর্থাৎ তন্িবন্ধনই সাধারণ প্রত্যক্ষ গোচরতা দেই যে 
লাঁত, তাহাই অনথপ্রাপ্তিমূল সংসার । আর যদি চেত্যরূপ উপাধি 

শ্ন্টাবস্থায় লাভ করা যায়, তাহাই নির্বাণ জানিবে। যেমন 


গৃহভিনত প্রভৃতিতে সৌরকিরণ প্রতিফলিত হইয়। মিশ্রিত হইলে 


গৃহতিত্তি সেই কিরণাত্বক বলিয়! বোধ. হয়, সেইরূপ পরস্পর 

. অন্থলনাধীন অর্থাৎ সন্মিশ্রণাধীন সব্রূপে বাক্য ব্যবহারের বিষয় 
প্রযুক্ত এই দেহ ও দেহী অগ্ীষোমাত্বক জানিবে। হে রাঘব! 
বখন নির্বাণের অর্থাৎ উপাধি-নিবৃত্তি দ্বারা নিরতিশয় আনন্বাবি- 
ভাবের আত্যন্তিক সিদ্ধি হয়, তখন অগ্থির কেবল স্থিতি হয় এবং 
জড়তার আতিশধ্য অর্থাৎ জলশিলাদি ভাব হইলে সোমের কেবল 
স্থিতি হইয়া থাকে । (পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাণ, .আপন ও এরূপ 
অগ্বীষোষ প্রকৃতি, তাহার মধ্যে ) প্রাথবায়ু উষ্ণপ্রকৃতি অগ্ঠি, আর 
অপান শীতপ্রকৃতি মোম, উহারা মুখমার্গগত হইয়া ছায়া ও আত- 
পের স্ায় অবস্থিত জানিবে। শীতলধর্ম্মাবলম্বী_অপানে অত্যুষ্ণ 
পাবক ভেতদাত্বতা প্রাপ্ত হইয়৷) বর্তমান এবং আদর্শে প্রতিবিস্বের 
স্তার আবার & অপানবাঘু প্রাণবায়ুতে ( তাদাত্ম্লাতে ) অবস্থিতি 
করিতেছে ও করিয়৷ থাকে। নৃ্য যেমন বহির্দেশে কুড্যালোক 

. জন্পা্ন করেন, অর্থাৎ, সুর্যের আলোককুভ্য। অর্থাৎ গৃহভিভিরূপ 
উপাধিগত হইয়া আলোকিত করিলে তাহা যেমন কুড্য/লোক 
বলিয়৷ কথিত হয় এবং স্ৃরধ্যই তাহার কর্তী, তদ্ধপ এ মূলপ্রাণ 
কুগুলিনীস্বরূপ চিদ্রুপ অগ্থি মূলাধার হইতে ক পধ্যস্ত চতুদ্রলাদি 
দ্রগত্রস্থিত পরার্ি বৈখরী পধ্যস্ত বাঁক্যাত্বক সৌমকে নিজ প্রতায় 
অর্থাৎ অর্থপ্রকাশন শক্তিতে এবং অনুভূতি দ্বারা অর্থাৎ অথথণ্রথা 
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রূপ স্কুর্ভিতে উৎপন করিয়া থাকেন। যেমন সৃষ্টির আদিতে: 
্রহ্ধ মায়াশবল হইয়া সংবিৎ শীতোঞ্রূপে ব্রহ্গাণ্ডাকার ধা 
করতঃ অগ্নি ও সোম-আাখ্য। ধারণ করিয়াছেন, মানুষের অর্থাৎ 
্য্টিজীবদেহের ৃষ্টিতেও সেইরূপ অগ্নীষোম নাম জানিবে। শু 
যেরূপ কৃষ্ণপক্ষে অগ্লযাত্ হুধ্য সোমের শুভ্র পঞ্চদশ কলা প্রতিপৎ এ 
তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাস করিয়! থাকেন, কিন্তু ্রবানানী সত 
এক চিন্রপা কলাকে অবশিষ্ট রাখেন, আবার শুরুপক্ষে ভ্রমে সত 
সেই উর্ধীভূত সেই কলাসমুদয় উদ্দিটরণ করিয়া! থাকেন, তখন 
নেই সকল কললায় ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া গ্রুব! কলা পূর্ণচন্্রাকার : রর 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হুদরনস্থিত প্রাণনূধ্য অপানরূপ সোমের মুখ- এ 
ন[পিকাপথে প্রবিষ্ট শুভ্র পঞ্চদশ কলা গ্রাস করতঃ মুখের বহি- ২ 
ভাগে প্রবানা়ী এক কলা অবশিষ্ট রাখিয়া পুনরায় সেই সকল: ২২ 
গ্রস্তকলাকে উষ্ণ করিয়া উদ্িগিরণ করিয়া থাকে, সেইসসকলে 
পরিপূর্ণ হইয়া প্র গ্রুবা বলা বহির্ভীগে আপাননামক সোমাকারে 
পরিণত হয়; (তাহার মধ্যে বহির্ভগে প্রাণাগান সন্ধিকাল 
পৌর্ণমাসী, হুদদয়ে কিন্তু অমাবস্তা, অস্তরালদেশে ইড়াপি্ল'র 
প্রত্যেক উর্দ ও অধোভাগে গ্রুতি বট্নাড়ী প্রাণনুষ্যের, 
প্রবাহ তাঁহারই ছুই অয়ন, মেষাদি দ্বাদশ মাস এবং তৰন্ত' 
রালে সংক্রান্তি সকল অবস্থিত। অপান সোমের ্রবাহসমূহ 
চৈত্রাদি মাস বিছুন্তাদিযোগ ও অন্তান্ত পর্ব নিপ্ন্ন হইয়া 
থাকে, ইহা যোগিগণের প্রত্যক্ষীকত) যে মুখের বহির্দেশে' 
(প্রাণ) ুর্ধ্যকর্তৃক গ্রস্ত গ্রবানায়ী অপানসোমের ষোড়শ 
পুরণীকল৷ প্র প্রণকর্তৃক উদগীরণ কলায় পুর্ণ হইয়া ক্ষণকান 
পূর্বদিকে পূর্ণিমা চল্দের স্তায় দাদশাঙ্ছুল পরিমিত হয়, মেই 
স্থলে তুমি কুস্তকসহায় মনের ধারণ! সম্পাদন করতঃ ব্দ্পদ 
অর্থাৎ স্থির হইয়া অবস্থান কর। যে হুদাকাশে কলাগ্রাম- 
ক্রমে গ্রস্ত হইয়া অপাননীমক চন্দ্র অমাবস্তাতে চজ্ের শ্তায় 
কেবল শুদ্ধচিঙ্রুপ খ্রবাখ্য-কলাস্তিকা স্থিতিতে অবস্থান করে, 
তথায় অন্তরে কুন্তকাবলশ্বনে বদ্ধপদ হইয়৷ অবস্থীন কর। উষ্ণ 
অগ্নিই চিদদাদিত্য, আর. শৈত্যই সোম বলয় কথিত। হথায় এঁ 
উভয়ই (অর্থরেচক ও অর্ধপুরক সহায়ে অন্তরালে প্রাণের উভয়, 
দিকে নিরোধ দ্বার) বিশ্ব প্রতিবিম্ববৎ তুল্যরূপে অবস্থিত, তাহাতে, 
স্থিরতা অবলম্বন কর। হে অনথ। (যেমন বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা 
ও শরৎকালে ত্রমে উ্ণত। শীতকে গ্রাস করে বলিয়া ফোমের 
অন্মি সংক্রান্তি এবং শরৎ হেমন্ত শীতকালে ত্র উষ্ণতাকে আবার 
শীত ক্রমশঃ গ্রাস করে বলিয়া অথ্থির সোম সংক্রান্তি হইয়া! 
থাকে ও তাহাদের সন্ধিদ্বয় এবং বিষুবদ্য়ই সুর্যের মেধাদিতে 


সংক্রান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবশরীরেও জ্রাগ্নি আপন 


শৈত্যকে গ্রাস করিলে সোমের অগ্নিসংক্রান্তি হয় ও এ প্রাণী 
নিও উঞ্ণতাকে ঝাহুশৈত্য গ্রাস করিলে অগ্নির সোমসংক্রান্তি 


হইস়। থাকে রূপ ুধযসংক্রান্তির কথা পুর্ব বলা হইসে, ) 


তুমি শর শরীরের সোম-হুর্য-অগ্রির সংক্রান্তি অবগত হও, কারণ, 
এই যে বাহসংক্রান্তির কাল, তাহা তৃণতুঙ্্য জানিবে।হে রামচক্্র! 
যেমন বহির্ভাগে সবং্সর ও সেই সংবংজরের সংক্রান্তি অয়ন- 
দয়াত্বক কাল, উত্তরায়ণ বিুবয় বর্তমান, সেইরূপ যদি গতিভেদ- 
ভিন্ন প্রাণাপান বায়ু দ্বারা অন্তরেও এ সংক্রান্তি-অয়নাদিসমূহ, 
প্রত্যক্ষ অনুভূত ঘটাদির স্তায় স্পষ্টভ'বে জানিতে পার, তাহা 
হইলে তুমি শঁ যৌনিকতয় বিরাজ করিবে ও যোগিমধ্যে 








।শববাশ-এবপশ-পুক্ব ভগ । 


গণ্য হইবে) আর যদি মছুপদিষ্ট হইতে অন্ত পথের আশ্রয় 
লইয়া অন্ত বাসে প্রবৃন্ত হও, তাহা! হইলে তুমি শোভ! 
পাইবে ন]। ১০৯. ১১ 


একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥৮১॥ 





দ্বশীতিতম সর্গ। 


ব/শষ্ট কহিলেন, যোগিগণের দেহ (অণিমাদি সিদ্ধি দ্বার!) 

.যে ভাবে স্ুুল-সুক্মভব ধারণ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। জন্ধ্যাকালে মেঘমালায় বিদ্যুখওবৎ হদয়পদ্ধকোষের ডর্দ- 
কর্ণিকোপরি জাঠর অনলশিখা বর্তমান, উহা দেখিতে হেম- 
ভ্মরের স্তায় ( ভাহাই পরমাত্মার আসন ) বাুবেগে যেমন অথ্ি 
প্রজ্বলিত হয়, তদ্দপ এঁ অগ্নিকণ বর্দানসংবিত্তি প্রযুক্ত- অর্থাৎ 
বর্ধনজ্ঞনে সর্বদেহ ব্যাপিয়া যেরূপ শীঘ্র জলিত হয়, সেইরূপ 
বর্ধন উপায়জ্ঞানেও জবলিয়া থাকে; সেই বদ্ধিত অগ্থি অন্য 
অগ্রির স্তায় দ্রেহ দগ্ধ করে না, কিন্তু সংবিৎস্বরূপ বলিয়া তুর্যের 
্তায় প্রকাশাতিশয্য পাইয়৷ থাকে। অগ্নি যেমন ুবর্ণকে গলিত 
করে, তাহার স্তায় এ অগ্নি বর্ধিত হইয়া। প্রভাতে নভোমগুল 
সমুদিত দিব/করসম-প্রত হয় এবং হস্তপদার্দি অসমন্বিত দেহকে 
গলিত করে, অর্থাৎ পার্থিব গন্বভাগ ও কাঠিন্টকে তাহার 
উপাদ্দান জলভাগে উপসংহুত করে। এইরূপ পাদাগ্র পর্য্যন্ত 
দ্রবীভূত করে, তাহার পর এ অগ্নি শৌষণ যুক্তিতে বস্তবিশেষ 
প্রযুক্ত অর্থাৎ অগ্নি্ষভাব বিশেষহেতু জলের শৈত্যস্পর্শ করিতে 
অসমর্থ হয় ও স্বীয় উষ্ণতাবলে উপসংহার যুক্তিতে জলকেও 
শোষণ করে এই রীতিতে দেহ হইতে বহিভূর্ত হইয়া মগোরূপ 
আতিবাহিক দেহ্মাত্রে এবস্থিতি করে। যেমন প্রীণবাযুপ্রভাবে 
নীহার বিলীন হয়, সেইরূপ এ অগ্থি পার্থিবশরীর ও জলীয় শরীর 
বিধৃত করিয়া বিক্ষোভিত প্র প্রাণায়ুকর্ৃক উপসংহৃত হইয়া বিলীন 
হয়। ১--৬। সেইরূপ ধূমলেখা অগ্নি হইতে নির্গত হইয়৷ 
ক্রমশঃ সেই অগ্নি হইতে নিঃসম্পর্কভাবে আকাশে অবস্থান করে, 
ত্দানীং কুগুলিনীশক্তিও সেইরূপ মূলাধারস্থ স্যুয়ানাড়ীবিচ্যুত 
হইয়া ( তৎসংস্কারশালী ) আতিবাহিক দেহাকাশে অবস্থান করিয়া 
কে। তখন সেই কুগুদিনীশক্তি মনোবুদ্ধিমন্ণ জীবাদি ঘটিত 
লিঈশরীরে অহঙ্কারকে ক্রোড়ে স্থাপন্‌-_অর্থাৎ সন্কলন করে, 
তদীয় অন্তরে চিতপ্রকাণ চমতকার ও শ্বেচ্ছাবিহার চমৎকার 
স্ুরিত থাকে, তানৃশ অবস্থায় নগরের ধূমলেখার ন্যায় হুক্মৃতম 
মুণালছিদ্রে বল, কেঠীনতর) শৈলে বল, সামান্য তৃণে বল ও 
ভিত্তিতে উপলখণ্ড স্বর্গে বা ভূতলে বল, যেখানে প্রবেশ করিয়া 
যেভাবে নির্গত হইতে ভিত হইয়! থাকে, তথায় প্রবিষ্ট হইয়া 
সেইভাবে নির্গত হইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! যোগ্রিগণের 
জীব্শক্তিত্বরূপা। সেই কুগুলিনী যে সময়ে পূর্ববসংহৃত জলভাগ্ককে 
অগিতে পরিত্যাগ করে, তখন: চন্মবরজ্জুবদ্ধ চম্মময় জল্যন্ত্র যেমন 
কুপে নিক্ষিপ্ত হইলে জলভার পূর্ণ হয়, সেইরূপ রসে পরিপূর্ণ 
হইয়| থাকে! হে রাম! চিত্রকর যেরূপ চিত্র করিবার সময় 
মনোমধ্যে যাদুশ আকার ভাবনা করে, ্দনুরূপ রেখা অস্থিত 
করে, সেইরূপ এ কুগুলিনী রসপূর্ণ হইয়া পূর্বসংহৃত পাথিব 
ভাগকে যে আকারে রচনা করিতে ভাবনা করে,. যোগশক্তিবশতঃ 





| অন্তরে অস্থি আদি ভাব ধারণ করে । 


£€১০ 


সত্বরই তাহা করিগা ধারণ করে। মাতৃগর্ভস্থিত কললসমূহে 
জরায়ুতে অতিষ্ম্ম্ বীজশক্তি অস্থি হস্ত পাঁদাদি অঙ্কুর যেমন 
অবস্থান করে, সেইরূপ গ্র কুগুলিনী তাহার পর দুঢভাবনাবশতঃ 
৭১৯২1 হে রাঘব 1 
জীবশক্তি যে স্বেচ্ছানুসারী নুমেরু হইতে সামান্ত তৃণ পর্যস্ত 
আকাঁর ধারণ করিয়া থাকে, ইহা অগ্রমাণ নহে। হে রাম! তুমি 
এই যোগসাধ্য অণিমাদি অর্থলাধন শ্রবণ করিলে, এক্ষণে শ্রাতি- 
মধুর জ্ঞানসিদ্ধিতে তদ্ৈলক্ষণ্য কি? তাহা বূলিতেছি, শ্রবণ কর। 
এই সংসারে শুদ্ধ অলক্ষিত সৌম্য একমাত্র চিন্মম্পদার্থ বর্তমান 
আছেন। তিনি সুক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্তর এবং শান্ত; তিনি জগংও 
নহেন বা জগতক্রিয়াও নহেন (এবং তদভাবেও এই জগৎ বা 
জগতক্রিয়া কিছুই থাকিতে পারে না)।, ঝলক যেরূপ কল্পিত 
যক্ষতৃতাদিদর্শনে ভীত হুইয়্! থাকে, তদ্রুপ মুঢ় জীবই সঙ্কল্পের 
অর্থাৎ বাগনার ভ্রমে পতিত হইয়া এই মিথ্যাময় শরীরের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে ও তাহাতে শী মিথ্যাময় স্থুলশরীর দেখিয়া 
থাকে, তাহাই উহীর স্ুলভ'ব। আর যখন জীবের জ্ঞানদীপে 
সম্যক প্রকারে আলোক বিকীর্ণ হইবে, তখন শ্রৎকালের মেঘের 
স্তায় জীবের সন্বল্পমোহ অর্থাৎ ঝাস্নাজনিত মোহ কয় প্রাপ্ত 
হইবে। হে রাঘব! এ সম্কলসসমূহের ক্ষত হইলে, তৈল নিঃশেষ 
হইলে দীপের স্তায় এই দেহ শান্তি পাইয়া থাকে। ১৩১৯1 
নিদ্রার অপগমে যেমন ব্বপ্নদর্শন হয় না, সেইরূপ সত্য সাক্ষাৎকার 
ঘটিলে জীবের আর এই দেহ দর্শন হয় না। অতত্বে তত্ততাবন 
করিয়াই জীব এই দেহাবৃত্ত হইয়া বর্তমান। সেই একমাত্র 
পরমতত্ব ভাবনা করিলেই জীব দ্েহহীন শ্রীমান্‌ ও সুখী হইতে 
পারে। হে রাম! যাহ] বাস্তবিক আত্মা নহে, সেই অনাত্ম দ্বেহা- 
দিতে যে আত্মভাবনা তাহাই হৃদয়ের দারুণ তম? এই দৃশ্তমান 
নুর্ধ্যালোকাদিও তাহা দূর করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত আত্মাতে 
আত্মভাব আশ্রম করিয়া আমিই *নির্দল নিরঞ্ীন সর্বব্যাগী চিৎ- 
স্বরূপ” এইপ্রকার জ্ঞান উদর হইলে সেইজ্ঞানৃর্ধ্যই হুদযগ্ুহাগত 
তমোনাঁশ করিতে সমর্থ হন। (ই জ্ঞানসিদ্ধি দৃঢ় হইলে জীৰ 
নুক্ত হইতে পারা যায়, তখন সেই জীবনুক্ত।বস্থায় বিনোদের জন্ট 
ইচ্ছামত স্থূল সুক্ষ গ্রাতিভাসিক দেহকল্পনাও দিদ্ধ হয়) কারণ 
ধাহাৰা আত্মতত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন, সেই সকল মহা- 
পুরুষেরা যাহা! ভাবন! 'করেন, দৃঢ় ভাবনা দ্বারা. আশু তাহাই, 
প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। হে রাখব! . দৃঢ় ভাবনায় মুঢ় 
ব্ষিকীটাদিও বিষকে অমৃত জ্ঞান করে, আর অমৃত ও অমৃতকল্গ 
দগ্ধ অন্নাদিকে বিষমিশ্রিত বলিয়া! দৃঁঢভাবনা করিলে তাহাও 
বিষ হইয়া যায়। ইহ ভূয়োভূয়ঃ দেখা গিয়াছে ও যায়। যাহা 
দূ ভাবনায় ভাবনা করা যায়, শীঘ্রই তাহাই হইয়া থাকে। . 
২০--২৬। অত্যভাবনায় দেখিলে এই দেহ দেহই থাকে, আর . 
মিথ্যাভাবনায় ভাবিলে এইদেহ ব্রহ্মাকাশে "পরিণত: হয়। হে 


রামচন্দ্র! অণিমাদি প্রাপ্তিবিষয়ে জ্ঞানযুক্তি অর্থাৎ জ্ঞানযোগের 


কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি সাধুপথের পথিক, এক্ষণে তোমাকে . 
অন্তযোগের কথা (অর্থাৎ পরদেহে প্রবেশ করিস়্া ভোগপ্রান্তি- 
বিষয়ক কথ! বলিতেছি, শ্রব্ণ কর। যেমন বাহাপবন সংক্রান্ত 
পুষ্পমৌরভ আকর্ষন ছ্রা স্রানে যোজিত হয়, সেইরূপ রেচক 


অভ্যাসযোৌগে জীবকে বহির্গত করি! যখন পরদেহে যোৌজিত 


করিতে পারা যয়, তখন এই দেহ, কাঠ লো্ুবৎ স্পন্দহীন হয, 











১০ 


পরিত্যক্ত হয়। নিদ্ধগণক্্ক পরকীষ্ধ ভোগধম্পদাদি ভোগ করি- 

বার জন্ত জীব পরকীয় দেহে জীবে ও মতিতে জীব বিনিবেশিত 
হইয়া থাকে; এবং যেমন জলগেচনকারী ব্যক্তি করস্থিত কুস্তের 
জলদ্বারা ইচ্ছামত যে তরুকে ইচ্ছা, সে তরুতে সাদরে জলসেচন 
করিতে পারে ও করিয়া থকে, তন্ররপ অভিমতানুসারে স্থাবর- 
জন্গমাদি যে দেহে ইচ্ছা, তাহাতেই ইচ্ছাপুর্বক আদর দেখাইয়া 
প্রবেশ করিয়া থাকে। বস রাম! এইবরূপে যোগিগণ পরদেহে 
সিদ্ধি শ্রীভোগ করিয়া তদনন্তর পূর্র্বদেহ থাকিলে তাহাতেই 
পুনরায় প্রবেশ করেন। কিংব! ইচ্ছা হইলে অন্ঠান্ত দেহে প্রবেশ- 
পুর্ববক অভিম্ত সময় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। : কিংবা ঘোগ্লিগণ 
পরদেছে প্রবেশপুর্ববক তত্তদ্দেহে ভোগ সমাপন করিয়া অনন্তর 
অন্তঃকরণের বিস্তার সম্পা্রনে জগ্ৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া! দেহাদিকে 
অর্থাৎ, স্থাবর জঙ্গম সর্ববদেহাদি) প্রতিবিন্ উপাধি ও তত্প্রতি- 
বিশ্ব জীব, তৎবিস্বোপাধি সত্তাদিগুণ এবং তদবচ্ছি্ চিত্স্বরূপ 
বিশ্বময় ; ইত্যাদি 'সমস্তব্যাপিনী সংবিৎকর্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া 
অবস্থান করেন । যোগৈশ্ব্্যমম্পন্ন জীব চিংপ্রকাশ (অর্থাৎ 
চৈতন্য প্রকাশ পাইলে জীব )সদা অত্যুদিত সর্্বদোষবিনিশুত 
প্রকাশ স্বতত্ব বিদিত হইয়া যাহা যাহা পাইবার ইচ্ছা করেন, 
অচিরে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) এই জন্তই তন্ুবিদগণ 
অল্পসিদ্ধির আদর করেন না, কিন্তু নিরাবরণত্বকেই নিরতিশয়া- 
নন্দন্বরূপ সম্যক পদ বলিয়! থাকেন। ২৭--৩৪ | 


দ্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥ 





ব্রাশীতিতম সর্গ | 


বনি কহিলেন,__সেই রাঙ্মহিষী চূড়াল! উক্তরীতি-অনু- 
সারে প্রাণ ধারণাদি দৃঢ়তর অত্যাসপুণে' অনিমাদ গুণৈর্- 
জম্পন্ন। হইলেন। তখন তিনি কখন বা আকাশপথে গমন ও 
কখন বা! সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং নির্মল! শীতল৷ 
গঙ্গার স্তায় মোহমালিঙ্ক ও ত্রিতাপের উপশম হওয়া অমল! শীতগা 
অর্থাৎ শান্তিময়ী হইয়া! বহুধাপীঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
সেই চুড়াল। (কায়ব্যহাদি কলৈধর্ধ্য বলে) লক্ষ্মীর স্তায় স্বামীর 
সা ও মন হইতে বিযুক্ত হইতেন না, অথচ সকল বাক্যে 

২ জগন্মগুলে বাম করিতেন। বিছ্যদ্র্জিতা শ্টামমেমালার 


| তা বিচ্যুৎ প্রকাশকল্প শোতমান অলঙ্কারে বিভূষিতা স্ঠাম! সেই 


ললনা ব্যোমবিহারিণী হইয়া কখন গিরিমীলায় কখন বা ভূতলে 
ভ্রমণ করিতেন। সুত্র যেমন মুক্তয প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ চুড়ালা 
রি উশ্বধ্যবলে কখন কাষ্ঠে, তৃণে, উপলে, প্রানি-শরীরে, গ্গন- 

লে, অনলৈ, অর্নিলে ও কখন ব! সলিলে সর্বত্র প্রবেশ করিতেন। 
দেই চুড়ালা কখন মেরুর উপরিস্থিত শৃরঙ্গমকলের উপর, কখন 


বা লোকপালপুরসমূহে, এবং দিক্‌ ও আকাশের উরে “্য সকল 


ভূনরন্ধ আছে, সেই সকলে বা কখন মনঃম্খে বিহার করিতে 


_ লাগিলেন। পরর্ধযপ্রভাবে তিনি সর্বভূতেরই ভাষা বুঝিতে 


পারিতেন, অহাতেই তিনি তিথ্যগ্জাতি, ভূতপিশাচাদ্ির সহিত 
সুর, অনুর ও নাগগণের, সহিত এবং ্ি ধদ্যাধর, অপ্মর ও 
দিদ্বগণের সহিত, অস্তাষণাদি ব্যববার করিতেন। ১৭। 
চুড়ালা বহুবার স্থীয় স্বামীকে আত্ুজ্ঞানামৃত উদ্দেশ দিলেন, 


হইলে ইহাতে কোন বস্ত কিনিয়া তাহা বিক্রয় ক 


যৌগবাশিক্ট-রামায়ণ । 
কিন্ত আঁ স্বামী শিবির কিছুই বুগতে পারিলেন না। স্ট্রী - 


কেবল বুঝিলেন, আমার এই গৃহিণী মুহ্ঠ। কলাভিজ্ঞা বালিকা শর 
মাত্র। রাজ! চুড়ালাকে এইরূপ মাত্রই জানিয়াছিলেন। বাঁলক ক 


যেমন বেদাদি বিদ্যা কি, তাহা বুঝিতে পারে না, সেইরপ রাজা স্তর 


শিখিধবজ এতদিনেও সেই এবংবিধ গুণশালিনী . চুড়ালারও চি 
প্রকৃত স্বরূপের অনুধাবন করিতে পারিলেন না, শুদ্রকে যেমন 
যজ্তর্রিযা দেখাইতে নাই, তাহার স্ায় চূড়াল! সেই বাজাকে বু 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মগত বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন 
নাই বলয় তাহাকে সিদ্ধিপ্রী প্রদর্শন করিতে অমর্থা হন নাই। + 
রাম কহিলেন,_রাজা শিখিধ্বজ তাদৃশী মহতী সিদ্ধযোগিনী' 

চুড়ালার উপদেশপ্রয়াসেও যখন প্রবো পাইলেন না, তখন অন্ঠে 
কিরূপে ্রবুদ্ধ হইবে ? ৮_-১২। বশিষ্ঠ কহিলেন,-_হে বঘুকুল- 
নন্দন রাম! বিজ্ঞানলাভের জন্য গুঁরুকরণ প্রয়োজন, ইত্যাদি 
শাস্ত্োক্ত ব্যবস্থামাত্র পালনই গুরুকুত উপদেশক্রম, তাহা কখন 
অনধিকারীর বলপুর্বক জ্ঞান উৎপাঁদন করিতে পারে না। হে | 
রাম! সাধন-চতু্টয়সম্পন্ন পবিত্রান্া শিষ্ের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই জ্ঞপ্তির : 
প্রতি অর্থাৎ জ্ঞানলাতের প্রতি কারণ। শাস্ত্রে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান 
বিরাহত শাস্ত্রজ্ঞানে, পুণ্য অর্থাৎ চিন্তওুদ্ধি, যাহার অঙ্গ নহে, 
ভানৃশ কম্যকর্মৃদমূৃহও পরোক্ষ শবমাতরজ্ঞান ত্রহ্মবূপ আত্মতত্ব 
অব্গত হইতে পারা যায় না; সপ যেমন নিজের পদ নিজেই 
অবগত হয়, সেইরূপ আস্মাই আত্মাকে জানিতে পারে, অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান আত্মসাধ্য ( তাহা বিচারে চরমসাক্ষাৎকার বৃত্তিতে 
আরূঢ় আত্মা দ্বারাই হইয়া থাকে।) তাহা শুনিয়া রাম 
কছিলেন__হে যুনে! জগতের স্থিতি যদি এইরূপই" হইল, 
তবে কিরূপে গুরুর উপদেশক্রম আত্মজ্ঞানের প্রতি কারণ। 


 বশিষ্ঠ বলিল্ন্,-ব্-পরিবারবেষ্টিত হইলে ব্রাহ্মণের যেরূপ 


অবস্থা হয়, তাহার স্তায় (বিদ্যকচ্ছে) বিন্বযকক্ষে (বিদ্ধ্যাটবীর 
সীমান্তদেশে বা বিন্ধযপর্র্বতের এক পার্থ ) ধনধান্তশালী অতি. 
কুপণম্বতাব এক বণিক বাস কগ্িত। হে রাম! একদা ভ্রমণ 
করিতে করিতে তাহার তৃণগুচ্ছপবিপুর্ণ বিদ্যকাননমধ্যে একটী 
কপর্দক পতিত হয়। স্বীয্ন কপণম্বভাব-নিবন্ধন সেই বণিক্‌ প্র 
একটা মাত্র কপর্দকের জন্ট তিন দিন যত্তসহকারে সমস্ত তণ- 
তুষাদি পরিষ্ক:র করিতে থাকে । তাহার অনুসন্ধানের, প্রতি কারণ 
যে, সেই বণিক চিন্তা করিয়াছিল, যদি এই লি াহ। 

চারিটা 
কপর্দক হইবে, এইরূপে তাহা হইতে আটটা এবং কালক্রমে 
তাহা হইতে শৃতমহ্ হইবে, এইবূপ চিন্তা করিয়াই সেই বনে 
দ্বীনভাবে রাত্রিন্দিৰ আহার নি্র। বিসর্জন দিয়া অন্বেষণ করিতে 
থাকে; লোকে উপহাস করিলেও তাহ! সে বুঝিতে পারিল নাঃ 
বা লক্ষ্যই করিল না। অনন্তর তিন দিন পরে বণিক সেই জঙ্গল 
হইতে এক পুণ্চক্রবিশ্ব-সদৃশ ম্হাচিন্তামণি প্রাপ্ত হয়। ১৩--২১। . 
হা পাইয়া সেই বণিক্‌ পরিতুষটহদয়ে পরম হুখে গৃহে প্রত্যা 
গ্য়ন করিল, তাহাতে তাহার সংসারের যাবতীয় ভোগ লাভ 
হয় এবং দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত ্ত হয়, সুতরাৎ মে 
শান্তাত্ম। হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে। এই প্রকার ্ কিরাট 
(বণিক) অহোরাত্র অক্লান্তিবোধে কপর্দ্কের অন্বেষণ করিতে 
করিতে যেরূপ জগমুল্য- (অমূল্য ) চিন্তামণিরত্বলাভ করিয়াছিল, 
তদ্ধপ গুরুর উপদেশ. ক্রমে শাস্নিরূপণ দ্বারা আস্ততত্ব লাভ 











নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ | 


প্র করা যায়; গুরূপদেশক্রমে এক শব্দে পরৌকিজ্ঞানের অন্বেষণ 


করিতে করিতে অন্ত অপরোক্ষ নিত্যজ্ঞানেরও লাভ ঘটিয়া 


থাকে ।২২_-২৫। হে অন্থ! ব্রদ্ধ সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত, আর 
. শীস্তাদি শবশ্রবণ ও তৎশবন্দে বোধাদি ইন্জিয় প্রযোজ্য সংবিৎ 


অর্থাৎ চিত্তরৃত্তি; গুরুর উপদেশে শাবববৃতিই উৎপন্ন হয়, সেই 
শাবরৃত্ির মধ্যে যে অত্যন্ত স্বজ্ছতম চরমবৃত্তি, তাহাতে নিত্য 
.অপরোক্ষ অর্থাৎ ইন্দিয়াতীত ব্রহ্মের ক্ষৃপ্তিবিষয়ে শি্ট বুদ্ধির 
স্বচ্ছতা ও ব্রহ্ষস্ভাব এই উভয়ই প্রয়োজক; অতএব ছে অন! 
উপদেশে আত্মতত্ব লাভ কিছুতেই হইতে পারে না” সুতরাং 
গুরূপদেশ তাহার প্রতি কারণ নহে। এরূপ হইলেও গুরুর 
উপদেশ বিনা আত্মতত্ জ্ঞান জন্মে না; কারণ কপর্দক অন্বেষণ 
ব্যক্তিরেকে কে কোথায় চিন্তামণি লাভ করিয়াছে বল, আর এ 
বণিক্‌ চিন্তামণির অন্বেষণ করিয়াছিল বলিয়াই ত চিন্তামণি লাভ 
করিতে পারিয়াছিল, যদি তাহার চিস্তামনি অন্বেষণ না হইত, 
তাহা হইলে কিরূপে চিন্তামনি ল!ভ ঘটিত, বল? কারণ ন! 
হইয়াও যেমন এ কপর্দক চিন্তামণির প্রতি কারণ হইয়াছিল, 
'সেইরূপ গুরূপদেশ কারণ না হইলেও প্র মহার্থ (মহা প্রয়োজনীয়) 
'আত্মতত্ব লাভের প্রতি কারণ হইয়া থাকে । হে রাঘব! বিশ্ব- 
'বিমোহিনী মহদ্যক্তিদিগকেও মোহিত করিয়া থাকে। (উহারই 
প্রভাবে) অন্য বস্ত যতবপুর্বক অনেষ্ণ ও অন্য বস্তর. সমাগম 
ঘটে। ত্রিজগতে ইহা দেখা যায় ও শুনাও যায় যে, লোকে 
এক কাধ্য করে, আর তাহার ভন্য প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়; 


অতএব আত্মতন্ব লাভের পর প্রারব্বশেষে উপনীত জগদৃত্রমের 
নিলিপ্ত ভাংব ও অনিচ্ছায় উপেক্ষা ছারা অতিবাহিত করাই, 


পক্রমশ্রেয়; । ২৬-_-২৯। 


ভ্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩। 


পপ জজ 


চতুরশীতিতম অর্গ। 


বশিষ্ট কছিলেন,__অনস্তর রাজ! শিথিধ্বজ, সন্তানের মৃত্যুতে 
লোকে। যেমন শোকাদি ওমোহম্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শোকে 
আচ্ছন্ন হইয়া সংসার অন্ধকারময় দেখে, তহার স্তায় অব্রগ 
বিশ্রাম স্থান ব্যতিরেকে মোহাচ্ছ্ন হইলেন। তখন তিনি ছৃষখা- 


গিতে দগ্ধান্তকর্ণ হইলেন, সুতরাৎ “তখন মন্ত্রী প্রভৃতি অভীষ্ট 


স্বজনবর্গ রষ্তাদি বিভুতি নিকটে আনন করিয়া দিলেও তিনি সে 
সচল অগ্নিশিখার স্তায় জ্ঞান করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন 
শ।। কেবল ব্যাথের নিক্ষিপ্ত শর হইতে দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া 
মৃগাদি যেখন নিজ্জন স্থান . আশ্রয় করে, ভদ্রপ সেই বাঁজা 
শিখি ধবজ একান্তে, দিগন্তে, নির্বারে ও গুহাতে অনুরুক্ত হইলেন। 
হে রাধব! তখন তোমার স্তায় সেই মহীপতিকে ভূত্যগ্ণ আগিয়! 
অন্ুনয়-বিনয়ে ও সাত্তৃণা দির প্রবুদ্ধ করত দৈনিক কার্যনকল 


রী ক্রাইতে লাগিল । তখন সেই নরপতি উতৎকট বৈরাগ্য অব্লম্থন- 
রি পুব্ধক পরিতাজকের হায় শান্তচিত্ত হই য়া অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন) তখন তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তোগে,_ এমন কি, রাজা স্রীতে 


পধ্যন্ত বিরক্ত হইলেন, সে সকল ভোগ করিতে তিনি বিন 


| হইতেন। হেমানদ! তদানীং তিনি দেব ত্রাহ্মণ ও স্বজনগণকে- 


- ৯ 
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১ 


গো, ভূমি, সুবর্ণ প্রভৃতি *তিমাত্র লান, দেহমন আদি শুদ্ধির জন 
কচ্ছ্‌ চাল্ায়ণাদি তপস্তা এবং ন_নাভীর্ঘও দেবালয়াদিতে ভ্রমণ 
ক়িতে লাগিলেন। যেরপ রত্ার্থা ব্যক্তি যেস্থলে রত্রের আকর 
নহে, তাদৃশ ভূমি খনন করিয়া মনের খেদ নিবৃত্তি করিতে 
পারে না, তদ্রুপ রাজা এইরূপভাবেও মনের অগুমান্তও শাস্তি 
লাভ করিতে পারিলেন ন]। ১--৮। তখন সেই মহান্‌ নরপতি 
রাত্রিন্দিব চিন্তাগ্সিতে শু হইতে লাগিলেন এব সংসার-ব্য।ধির 
ওঁষধ চিন্তা করিতে লাখিলেন। সেই চিন্তাপরব্শ দীন্ভাবাপন্ন 
ৃগবর শিখিধ্বজ বিন্লাস্তঃকরণে নিজের রাজ্য ও সেই অতুল 
মহাবিভবকে বিষোপম জ্ঞান করিতে লাগিলেন, দে সমস্ত সম্মুখে 
থাকিলেও তাহার তখন দৃষ্টিগোচর হইত না। অনন্তর একদিন 
রাজা শিখিধ্বজ ক্রোড়ে উপঝিষ্টা (বা সমীপবস্তিনী ) চুড়ালাকে 
নির্জনে পাইয়৷ মধুরবচনে এই কথা বলিলেন। চূড়ীলে! 
আমি বহুকাল রাজ্যভোগ করিলাম ও বহু-বৈভব-পদ ভোগ 
করিলাম। এখন আমি সে সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্যপম্পন 
হইয়াছি, ইচ্ছ! করিতেছি, বনে গমন করিব। হে তত্বর্জি! 
দেখ, ধিনি বনবাসী, তাহাকে কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্প্, 
কি বিপৎ্ কিছুই স্থায়ভ বরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। 
দ্রেখ, বনবাপাদিগের দেশভন্দে মোহ নাই, সংগ্রামে লোকক্ষয় 
নাই, এইরূপে আমার বোধ হয়, বনবাসিগপের (আমার্িগের 
অপেক্ষা), অধিক নুখ। অন্ধি বরাননে! এখন এ বনবাধী 
তোমার সায় আমার আনন্দ উৎপাদন কারতেছে, এ ব্নরাজিনও 
তোমার নাক শোতা। দেখ, পুষ্পশ্তবকই, উহাদের পঞ়োধর 
কৌকনদচ্ছবি পল্পবই, উহাদের পাণি; চঞ্চল শুভ জলদমালাই 
উহাদের অংগুক। দেখ, তাহাদের শ্বীয় তরুজীলম্থ পুষ্প 
পরাগই উহাদের অঙ্গরাগের কাধ্য করিতেছে; পুসসকল 


[ উহাদের অলঙ্কার । উপভোগ্য সুব্ণৃশিলাই উহাদের নিত্ষতট, 


তরনরূপ যুক্তাগ্রথিত নদীহ উহাদের মুক্তামালা, যংপ্দশ্রেণীহ 


| উহাদের নখ্ন, পুষ্পপরিপূর্ণ লতাই হহাদের অঙ্গ, অভিমুনধ 
| মৃগগণই উহাদের পুত্র এব উহারাও তোমার স্তায় মগীনীভাগি- 


হারশোভিত৷ ; স্বভাবঃ অতিসৌগন্ধ্যপালিনা এবং তুমি যেমন 
মৃগগণকে ফলমুল ভোজন করাও, সেহ ব্নরাজী সকলও তন্রপ 
মৃগরিগকে স্বীয় ফল ভোগ্ধন কৰ্বাইস্কা থাকে ও তোমার অধরের 
তায় তাহাদেরও সুন্যাহু ন্দীতরনগশ্রোত, ও 1ন্য্যন্দ বর্তমান। 
দেখ, নির্জন প্রদেশে যেরূপ মন নির্খবলও নিৰ্ত থাকে, 'চন্রমণ্ডল 
কি ব্র্ষধাম কিংব। ইল্জালয় প্রাপ্তিতে সেইরূপ ঘটে না; অতএব 
হে তন্বি। তুমি আমার এই শুভমন্ত্রণায় ঝধ! দিও লা, পতিব্রত। 


রমনীগণ শ্বপ্নেও শ্বীনীর ইচ্ছার প্রতিকুলতাচরণ করে না। ৯-২১। 
চড়াল1 কহিবেন,--১হারাজ! যে সময়ে যাহা, এাহা করিলেই 


শোভা পায়, তভিন্ন নহে ; দেখুন, বসস্তেই পুপ্পের শোভা, আর 
তাহার ফল শরৎকালেই শোভা পাইয়া থাকে। 'ভরাজীণ দেহ- 
প্রাচীনগণেরই বনবাপ উপযুক্ত, ভবাদৃশ যুবার বনবাস স্গত নহে) 
অতএব আপনার বনবাসবিষয়ে আমার অভিরুচি নাই। হে 


মহারাজ! যে পর্ন্ত আমাদিগ্নের যৌবনকাল না. অতিক্রম রে , 
আম্গুন, গে পর্যন্ত আমরা- পুষ্পরাজিতে যেরূপ বৃক্ষের শোভা, 


তাহার স্তা আমর! গৃহেই শোভ! পাইতে থাকি। যখন আমা- 
দিগের বার্ধক্য উপস্থিতিতে পলিতকেশদশায় অগ্রে - শ্বেতকৃহুম- 
বিরাজিউা লতার সহিত সমভাব উপহিত হইবে, তখনই আমা 











_ (দখিলে নিবারণ করিবে। কারণ ভূত্যগণ পরস্পরে প্রভূকে অকার্ধা 


৯৯৯৯ ২ শা পাপিিস্পাাি টা শাটল 


২৬ ১১২৯ 


উভয়ে তারূশ লঙাসমদ্বিত বনে হংঘ যেমন ফরোবর পরিত্যাগ 
করিয়া গমন-করে, তা হর স্ঠ'য় এই গৃহ গ্রিত্য'গ করিয়া গমন 
করিব। হে নৃপতে! অসময়ে প্রজাপ1লন পরিত্যাগ করিলে র'জ্যের 
ছিদ্র হেতু মহৎ পাপ হইবে এবং প্রজাগণ অসময়ের কার্ধ' করিতে 


হইতে নিবারণ করিয়া থ'কে (অথবা, প্রভু ও ভূত্য পরস্পরই 
পরস্পরকে অকার্ধ্য হইতে নিব!রণ করিয়া! থাকে )। তাহা শুনিয়! 
'শাখধবজ কহিলেন,_অয়ি কমলদলনয়নে! আমি তোমার 
অভীষ্ট স্বামী, অতএব আমার এই বিষয়ে বিদ্ধ করিও না। জানিও, 
আমি সেই দরববন্তা বিজন-কাননে গমন করিয়াছি। অস্বি অন- 
বদ্য|ঙ্গি! তুমি .বালি কা, তোমার বনে গমন কর উচিত নহে) 
হে কোমলাঙ্গি! (তোমার স্তায় কৌমলশরীরা) স্ত্রীলোকের কথা 
কি? বনে প্রবেশ বরা পুরুষেরও কষ্টসাধ্য । স্ত্রীলোক কঠিন' 
কষ্টসহিষু হইলেও বনবাসে সমর্থ নহে। দেখ বনজাত পুষ্পমগ্তরী 
উপবনজাত পুপ্পমপ্জরী অপেক্ষা কঠিন হইলেও শন্ত্রাঘাত সন্থ 
করিতে পারে না। অতএব প্রজাপালন পরিত্যাগ জন্ত যে আশঙ্কা 
করিতেছ, তুমিই তাহাদিগের পালিকা হইয়া এই উত্তম রাজ্যে 
অবস্থান কর ও করা উচিত। কারণ স্বামী. কোথায় গমন করিলে 
(ৰা তাহার মৃত্যু হইলে ) তাহার অন্ভাবে ন্বয়ং কুটুধভার বহন 
করাই স্ত্রীর ব্রত । ২২--৩১। বশিষ্ঠ কহিলেন,_সেই জিঞেন্জরিয় 
'নরপতি শিখিধ্বজ ইন্দববরনা স্বীয় দয়িতাকে এইরূপ বলিয়া স্নান 
করিবারজন্ত উত্থিত হইলেন এবং নিত্যক্রিয়৷ সমাপন করিলেন 
অনস্তর ভগবান্‌ ভাস্কর (সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ) নিজ কর্তৃব্য 
জাগতিক গ্রজাবেক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন, 
(কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিল না) এদিকে রাজা 
শি খধ্বজও সমস্ত প্রজাপালন কার্ধ্য (কিছুতেই তিনি প্রজাদিগের 
অনুরোধ রূক্ষা করিলেন না) পরিত্যাগ করিয়া নিথিল জন-ছুর্গমবনে 
গমন করিতে উদ্যত হইলেন স্র্ধের সঙ্গে সঙ্গে তদীয়প্রভাও 
নিজ বিস্তীর্ণ (পরিব্যাপ্ত ) রূপ পরিহার করিয়! হুর্ধোর অনুগ্মন 
করিল; এ ঢিকে পতির_. প্রতি অন্ুরাগ্ণী চুড়ালাও .স্বামীকে 
নিজ-গৃহ-হইতে নিল্জ্রান্ত হইতে উদ্যত দেখিয়। এ প্রভার ন্যায় 
নিজ সৌন্দরধ্যবিলাসাদি বির্জনপুর্বক স্বীয় পতির অনুসরণ 
করিতে উদ্যত! হইলেন। দেখিতে দেখিতে শ্ঠা*। যামিনী তম্ম- 
ধূসরিত ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করিল। .. বোধ হইতে লাগিল, যেন 
নিজসথী গঞ্গাকে (মন্তকে .) ধারণ করিতে দেখিয়া কৃষণ যমুনা 





'ভন্মলিপ্তান্র মহাদেবকে আলিঙ্গন. করিতে উদ্যত! হইয়াছে 
: যমুনার চরিত্র দেখিয়াই যেন মগুলাঁকারে অবস্থিত দ্িকৃরূপ রমলীগণ 
তমাল বৃক্ষরূপ বালক ক্রোড়ে করিয়া সান্ধ্যমেঘরূপ দক্তপ্রকাশে 


জ্যোত্সারপ হাস্ত বিস্তার করিতেছে। দিনপ্রী ও দিনপতি এই 
ঘম্পতিষুগ্ণল অপরপারস্থ দিব্যোদ্যানম্য় হুমেরুপ্রদেশরূপ নিজ- 
স্থানে বিহার করিতে গমন করিতেছেন। এদিকে ঘন্মোপতপপ্রদ 
পাপনিমিত্ত তীক্ষ কর ও ভীষণ আতপবিরহিত সুমেরুর এ পাবে 
মিশা। ও নিশানায়ক চক্দরদম্পতি বিহার করিতে আগমন করি- 
তেছেন; এতাদশ সময়ে গরগনসৌধতলে তারাগণ দৃণ্ঠমান: 


'হইলেন। বোধ হইতে লাগল, যেন দ্িগঙ্গনাগণ মর্জল লাজাগ্তলি 


নিক্ষেপ করিয়াছেন। চন্্ররূপ আননে-পরিশোভিতা তিমিবস্টাম! 
সরোজমূকুলস্তনী যামিনীকামিনী. নিজ নখের অন্বেষণে তীহার 
উদয় প্রতীক্ষায় শ্রান্ত হইয়! কুমুদাদি, কুহুমবিকাশে হান্ত করিতে 


শির সি ই হি হো জি 


আঙ্ছন্নী হইলেন। সেই যোগে রাজা শিখিধ্বজ রাহমুখ ক্র 


' দিন যাপন করিয়। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে বনভূমিতে বিশ্রাম: .. 


' পৰিত্র প্রদেশে অগ্তরীশোভিত লতা দ্বারা এক নিজের আবাস 


এল ছা £ 


করিতে নিজ যৌবনের ফল লাভ করিল। এদিকে বাজ 
শিখিধবজ জন্ধ্যাদি অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া নিজ প্রিষ়্া চূড়ালা 
সহিত সাগরে নাকের হায় শষ্যায় শয়ন করিলেন। অনন্ত 
নিশীথকাল সমগত হইলে যখন সমস্ত জনপদ নিঃশব্ধ হইল- 
ও সকল জন গাটুনিদ্রা শিলাগর্ভে নিলীন হইল এবং পদে ক 
ভ্রমরীর স্তাষ় চুড়ালা কোমল বন্ত্রাতরণ শয্যায় গাঢ় নিদ্রায় এ 















যেমন চন্জের প্রভাকে শনৈঃ শনৈঃ পরিত্যাগ করে, তদ্রপ এই 
নিজ্িতা দয়িতাকে ক্রোড় হইতে ধীরে বীরে উত্থাপিত করিয়া, স্তর 
পরিত্যাগ করিলেন। লক্মী-কান্তিসমদ্িত উল্লোলকল্লোল ্ীর- সত 
সমুদ্র হইতে নারায়ণ যেরূপ উত্থিত হন, তদ্রুপ শয়ানা প্রণ 
্রিনীর যে অর্দ প্রাবরণবন্ত্রশয্য য় »য়ন করিষ।ছিলেন, তাহা এ 
হইতে উত্থিত হইলেন। ৩২_-৪৫। আমি চোর-ছৃ্টবর্গকে নিগ্রহ শব 
করিঝার জন্ঠ রাত্রিতে যাইতেছি, এইরূপ বলিয়া ও মই কার্যে ৭ 
অনুচরবর্গকে নিযুক্ত করতঃ . বাজ! শিথিধ্বজ পুর হইতে নিষ্পৃহ- 3 
চিন্তে নির্গত হইলেন। নদ যেবপ দ্বিতীরবিরহিত হইয্াও সমুদ্রে : 
প্রবেশ করে, রাজা শিখিধ্বজও “হে রাঁজ্/লক্ষমি তোমাকে নমস্কার ? 
করি” এইরূপ বলিয়া রাজ্যলক্ষ্মীকে নমস্কার করতঃ মণ্ডল হইতে 
নির্গত হইয়া ভীষণ অরণ্যাদীতে একাকীই প্রবেশ করিলেন। ব্ঁ 
তিনি ত্রমশঃ গা অন্ধকারসদৃশ গুল্সাকীর্ণ ক্ষুদ্র প্রাণিপরিপূর্ণ &: 
সেই উগ্র,গহন বন ও নিশা উভয়ই ক্রমশঃ অতিবাহিত করিলেন। | 
পরে প্রাত্ঃকাল হইলে হূর্যের সহিত রাঁজ। শিখিধ্বজ গহন বন ও 


করিতে লাগিলেন। (সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া) দ্রিঝকর 
অদৃশ্য হইলে তিনি স্মানাদি করিয়! কিকি২ ফলমূল ভক্ষণ করতঃ 
রাত্রি যাপন করিলেন। পুনর্কার প্রাত্ঃকাল সমাগত হুইলে 
তিনি অতিশীগ্র-গতিতে কত পুর, কত মণ্ডল, কত গিরি ও কত 
ন্দী অতিক্রম করিলেন) এইরূপে তীহার দ্বাদশ রাত্রি অতিবাহিত 
হইল। অনন্তর মন্দর-পর্কতের তটে যে দুর্গম কানন বর্তমান, 
যে স্থল হইতে জন্পদপুরাদি অতি দূরবর্তী, তথায় উপনীত 
হইলেন । ৪৬--৫২1। সেই কাননে বাগীদকলের জলে 
পরিপুষ্ট হইয়। বৃক্ষদকল বিশাল স্থুলাকার ধারণ করিয়াছে, 
সেই সকল বাঁপীর জল বংশপ্রণালী দ্বারা প্রতিহত হইয়া : 
সশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। তথায় পুর্বে দ্বিজগণের যে 
আশ্রম ছিল, তাহা শীর্ণবেদধী ও আলয়দর্শনে জ্ঞাত হওয়া! 
যায়। সিবসেবিত লতাবুগ্তীসমূহ তথায় বিরাজমান; একটী ; 
ুদ্দপ্রাণীও তথায় নাই । তত্রত্য বৃক্ষলত| প্রাণিগণের প্রাণধারণ- 
সাধন ফুলফলে পরিপূর্ণ। ঠিনি তন্রত্য কোন এক সমতল, 
সলিলপরিপূর্ণ শাদ্বলশ্ামল শীতল নিদ্ধ সফল বুক্ষরাজি-ব্হল 


4৬ 


পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন। বিছ্যুজ্জালসমঘ্িত নীলজলদমণ্ডল | 
দ্বারা বর্ধাকালকৃত পঞ্তবের স্তায় তাহার শোভা হইয়্াছিল। নৃপতি .. 
শিথিধবজ সেই মঠিকা-মন্দিরে মস্থণবেণুদণ্ড, ফলভোজন্ভাজন, 
পুষ্পভাণ্ কমগুলু, অক্ষমালা, অর্ধ্যপাত্র, শীতনিবারণের .কস্থা, ৭ 
বিবার কুশাসন ও মৃগচন্খ্মব এই সকল সংগ্রহ করিয়া তথায় |. 
স্থাপন করিলেন। যেরূপ বিধাত! সুষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে স্ষ্টিবিষয়ে নানা" 
প্রকার ক্রম অর্থাৎ ব্যবহারাদি ও তৎসাধনসমূহ (প্রচলিত ও) | 
প্রতিষ্ঠিত করীছেন,' তিনিও তদ্রপ তথায় তপগ্তার উপযোগী | 
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আরও অন্ঠান্ বস্ত স্থাপিত করিলেন। তর্দানীং তিনি প্রাতঃকালে 
প্রথম প্রহরে প্রথমতঃ সন্ধ্য/ করিয়া পরে জপ করিতেন, দ্বিতীয় 


এ. প্রহরে পুস্পচয়ন ও ফলমুলকুশকাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতেন, তৃতীয়, 


প্রহরে স্নান ও দেবার্চনা করিতেন। পরে কিন বনফল কন্দ- 
মৃণালাদি ভোজন করিয়া জপপরায়ণ হইয়া সেই জিতেল্লিয় শিখি- 
ধ্বজ রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মালবাধিগতি 
শিথিধ্বজ মন্দরগিরি-তটান্প্রদেশে পূর্বোক্ত প্রকারে পর্শালা 
নির্মমাণপূর্ব্বক আত্মায় অবস্থিত থাকিয় অধিন্হদয়ে দিনয পন 
করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকালের ভন্তও পূর্ববানুভূত নব" 
নৃপতিবিলাস স্মরণ করেন নাই, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইলে 


রাজ্যলক্ষমী কাহাকে এমন কি কোন্‌ দরিদ্রকেই বা আকর্ষণ 


করিতে পারে; বলিতে কি? অতিদবি্ও ইজপদের প্রার্থী 
হয় না। ৫৩-_-৬২। 


চতুরশীতিতম সর্গ সমাগত ॥ ৮৪ ॥ 


৮৯০টি 


পঞ্চাশীতিতম সর্গ | 


_ বশিষ্ঠ কহিলেন,--এইব্রূপে ফেই রাজা শিথিধরজ বনমধ্যে 
পুর্ণাননদময়্ মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন; এ দিকে চুড়াল। 
গৃছে কি করিলেন, এখন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই 
নিশীথকালে নরপতি শিথিধ্বজ প্রস্থান করিলে, যখন তিনি 
অনেকদূর গম্ন করিয়াছেন,তখন তদীয় নহিষী চুড়ালা, গ্রামে হুগ্তা 
হরিণীর স্তায় ভয় পাইয়! জাগিয়।৷ উঠিলেন। দেখিলেন, পতি 
তীহাকে ত্যাগ করিয়। গিয়াছেন, শয্যা শূন্য রহিয়াছে। তাহাতে 
ভাস্কর ও পুর্ণচজ্জবিরহিত গগন্মণ্ডলের স্তায় শয্যার শোভাবিভব 
তিরে'হিত হইয়াছে । কুৎসিত ক্ষারকর্দম।দি জলে দিক্ত হইলে 
মহালতিকার যেমন পত্রাদি ম্লান হইয়া যায়, তাহার স্তায় সেই 


চুড়ালারও তখন ব্দনমণ্ডল স্নান হইয়! উঠিল। অর্জপল্পব নিরুৎ-.. 
সাহে অবশ হুইয়া পড়িল, এইরূপে তিনি. অতিশয় ছুঃখাভিভূতা| 


খিন্হুদয় হইলেন। . তখন. তিনি নীহারধ্সরা দিনপ্রীর স্তায 


আকুল, আবিল ও অপ্রসন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 


তদবস্থায় তিনি ক্ষণকাল শয্যায় উপবেশন . করিয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, হায় কি কষ্টের বিষয়! প্রভু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
গৃহ হইতে বনে গমন করিয়াছেন! অতএব আর আমি এখানে 
খাকিয়| কি করিব? আমি তীহারই নিকটে যাইব । শাস্ত্রে কথিত 
আছে, স্বামীই স্ত্রীর প্রথম গতি, (তীহার অভাবে পুক্রাদি গতি 


হইন্া থাকে)। এই প্রকার চিন্তা করিয়া চুড়ালা স্বামীর 


অনুসরণ করিবার জন্ত উত্থিত হইলেন এবং বাঁতায়নপথে 


'নির্গত হইয়। আকাশ মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই 


যোগিনী, বামুশরীরে, বায়ুর সাহায্যে | বায়ুর পথ আকাশপথে 
্বীকব মুখ দ্বার! সিদ্ধগণের দ্বিতীয় চন্দ্র্রম উৎপাদন করতঃ ভ্রমণ 


করিতে লাগিলেন। এবং সেই রাত্রিতে গমন করিতে করিতে 


যথাগ্ণত নিজ পত্তিকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তিনি খড়গ 


, হস্তে একান্তে ভ্রমণ করিতেছেন এবং যে সময়ে বেতালাদিরা ভ্রমণ 


করে, সেই সময়ে তাদের সায় হারও প্রাছূর্তাব হইয়াছে। 
গতিকে তাদৃশাবস্থায় দেখিয়া. গণনকোটরে . অবস্থান করতঃ স্বামীর 


ক্র অখণ্ডনীয় ভাবত্য পদার্থনমূহ চিত্ত! করিতে লাগিলেন। হে 
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জা 8 


রাঘব! -তিনি.ভাবিতে লাগিলেন, তীয় পতির যাহা যে প্রকারে , 


যেহেতু ষে সময় যে স্থানে যে কার্ধে ও যে পর্যন্ত উদ্দিত হইবে 


এবং যেরপে হার স্ফারা নির্বৃতি লাভ অর্থাৎ ভূমানন্দ বিশ্রান্তি 


ঘটিবে, তন্তাবংই তীহার চিন্তার গোচর হইল । ১১২ । 
এইরূপে তিনি সেই. স্বামীর অব্ঠস্তাবী ভবিষ্যৎবিষয়রূপ 
ভবিতব্যতা চিন্তা করিয়া যোগবলে তৎসমস্ত অপরোক্ষ বিষয় 
পুরোবর্তীর স্তায় অবলোকন করিয়৷ তদনুরূপ আচরণ করিবার 
জন্ঠ গমনে বিরত হইলেন, ( অর্থাৎ তিনি যোগবলে ভবিষ্যৎ 


দেখিয়! যাহা হইবার হইবেই বুঝিয়া গমন হইতে বিরত 


হইলেন)। তিনি তখন বুঝিলেন, আমার আজ গমন থাকুক, 
কিন্তু অনতিবিলম্বে আমারও উহার পার্ে আসিতে হইবে, 
ইহা নিয়তির নিশ্চয়ই আছে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া চুড়ালা 
পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং শস্তুশিরে ইন্দুকলার সায় 
শয্যাতে শয়ন করিলেন। সেই ললন! সকল পৌরজনকে আশ্বাম 
দিলেন যে, সম্প্রতি রাজা কোন কারণে রাজধানী পরিত্যাগ 
করিয়া অন্থাত্র গমন করিয়াছেন। এইরূপে তাহাদিগকে আশ্বাসিত 
করিয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।  কলম্ধান্ত (শালিধান্ত ) পক 
হইলে তত্পালিকা যেরূপ ক্ষেত্রের প্রতি সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিয়া 
তাহার পালন করে, তদ্রুপ -সেই চুড়ালাও সর্বত্র সমদর্দিনী 
হইয়া স্বামীর সেই রাজ্য, যেরূপ ভাবে স্বামী.পাঁলন করিতেন, সেই 
ভাবে পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর মুখাবলোকন- 
বিরহিতভাবে একের রাজ্যপালন ও অপরের বন রক্ষা করিতে 
করিতে সেই দম্পতির বহুদিন অতীত হইল। ১৩--১৮। বন্বাস 
অবস্থায় রাজা শিখিধ্বজের ও স্বগৃহে অবস্থানে সেই. চুড়ালার বহু 
দিন, পক্ষ, মাস, ঝতু ও ব্সর বিগত হইল; অধিক আর কি 
বলিব, বনে রাজার ও নিজ সনে চুড়ালার অবস্থান করিয়া অষ্ঠাদশ 
বস্র অতীত হইল। বহু বসরান্তে তরুকোটরে বাস করিতে 


করিতে জরাক্রান্ত হইলেন। সেই বনে জরাবিকার অবস্থায় 


ন্রপতির যখন বহু বর্ষ অতিক্রম স্হকারে বাসনার পরিপাক 
হইল, চুড়াল৷ তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন.। এক্ষণে তাহা 
জানিতে পারিয়া এই আমার সময় বিচার . করত? . মন্ররতটে: 
গ্রমনে ইচ্ছ! করিলেন। কারণ, চুড়াল! স্বামীর তত্বজ্ঞান স্বীয় 
উপদেশপ্রদানেই হইবে, তাহা প্রথম হইতেই জানিতেন। তখন, 


তিনি রাত্রিযোগে অন্তঃপুত্র হইতে নির্গত হইলেন এবং আকাশ- 


পথে লক্ষ প্রদান. করিলেন। অনন্তর বায়ুস হায্ে আকাশপথে 
যাইতে যাইতে কল্গবৃক্ষোতৎ্পন্ন-বসনপরিধানা, বত্বস্তবকভূষিত, 
নন্দনকাননবামিনী, কান্তানুরাগিণী, - সিদ্ধাতিসারিকা দেখিতে 


পাইলেন। এবং শ্রমন করিতে করিতে চন্্রুকলাম্পর্শী তুধার- ' 


শীকরবর্ধী বায়ু ভোগ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধোত্তমগণের গাত্রস্থিত 


মন্দারমালা-হরিচন্দনকন্তরী-আদির সম্পর্কে শর বায়ু অলৌকিক 


সৌরভে চারিদিক আমোদিত  করিতেছিল। এইরূপে যাইতে 
যাইতে যখন তিনি অম্বরপথের অন্তর্কিনী হইলেন, তখন চক্র- 
মণ্ডললক্ষণ অমৃতসমুদ্রের মৃহাতরঙ্গপরম্পরারূপ নির্মল জ্যোত্স্ 
দেখিতে পাইলেন এবং যখন মেখান্তরালে গমন করিতে লাগিলেন, 
তখন দেখিতে পাইলেন, বিছ্যু্মাল৷ মেঘে অংলগ্ন বৃহিয়াছে, 
তাহার! একবারও নিজপতি অম্ুদের সহিত নিযুক্ত হইতেছে না। 
ত্র্শনে সেই চুড়ালা৷ বারৎবার তাহাতে দৃষ্টিপাত করিতে 


লাগিলেন; মনে বলিতে লাগিলেন, কিআশ্চর্্য ! আমার বিবেক 
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ছা সপ জজ তা অলি রসদ 





বখ্ভ 


প্রনয়প্রবণ সিংহস্বন্ধ স্বামীকে পুনর্ার 


সমুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি আমার মন উৎকন্ঠিত হইতেছে, 
বুঝিলাম, শরীরিগণের স্বভাব আজীবন অ5লভাবে অবস্থিত থাঁকে। 
'তাহাতেই আমার মনের 'এক্ধপ উৎকঠা হইতেছে থে, কৰে সেই 
দেখিতে গাইব? 
মঞ্জরীমালাবিভূষিতা লতা স্বীয় পতি তকে ক্ষণকালের জন্য 
ত্যাগ করে না। এই জন্তই বোধ হয়, আমার মন বিবেকবুদ্ধ 
হুইলেও এর? উৎকন্িত হইয়াছে । এই সিদ্ধনারীগণ শ্রেষ্ট- 
'বেবযোনিঘস্তবা হইয়াও যেব্ূপ অভিসারিকা পথে প্রস্থিত হইয়া! 


স্বীয় কান্তাভিমুখে গমন করিতেছে, সেইরূপ কৰে আমি আমার 


প্রাণেন্বরকে পাইঝ, ইহাই আমার মনে হইতেছে। কি 
আশ্চধ্য! : আমি বিবেকবুদ্ধা তথাপি এই মৃদুমন্দ গন্ধবহ, 
এই স্থশীতল চন্দ্রকিরণসমূহ এবং এই বনরাজি, এই সকল 
আমাকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে । হে জড় চিত্ত! বৃথা কেন তুমি 
ৃত্য করিতেছ। হে সাধুচিত্ত ! কোথায় তোমার দেই আকাশ- 
নির্্মলা বিবেকিত। গমন করিল? অথবা! হে সখে চিন্ত! তোমার 
'দৌোষ নাই, তুমি নিজের ভর্তার ছন্য উৎ্কণ্তিত হইতেছ। 
কিংবা তুমি উৎ্কঠিতই থাক, তুমি উৎকন্ঠিত থাকিলে আমার 
কি ক্ষতি? অনন্তর চুড়ালা' আপনার দেহকে সন্বোধন করিয়া 
বলিলেন, হে মুগ্ধে! যদি তোমার স্বামীর দেহ আলিঙ্গনাদি 
করিবার জন্ত উত্কষ্ঠিত হইয়া থাক, তাহা তোমার বৃথা। কারণ 
€অমার ভর্তা জরাগ্রস্ত হইগ্থাছেন, এখন তিনি তোমার প্রতি নির- 
পেক্ষ হইয়াছেন,আর তোমাতে তাহার ঁতহুক্য নাই। ১৯--৩৬। 
সম্তাবন৷ করি, তিনি এখন তপন্থী হইয়াছেন, তাহার শরীর এখন 
কৃশ, বামনা আর তাহার নাই; আর বোধ হয়, রাজ্যাদিভোগে 
তদীয় মন নিম্খুল হইয়াছে, অর্থাৎ আর তাঁহার রাজ্যার্দিভোগে মন] 
বা আসক্তি নাই। বার নদী যেমন মহানদে মিলিত হইস্স! আর 
পৃথকূভাবে অবস্থিতি করে না, তদীয় বাসনালতিকাও বোধ হয় 
তাদৃশী হইয়াছে, তিনি এখন একান্তে আসক্ত হইয়া একাস্মা নীরস 
(ইচ্ছাশন্ঠ) বাসনার উপশমলাভ করতঃ অবস্থান করিতে- 
ছেন; মনে হইতেছে, এখন তিনি শুক্ক বৃক্ষের স্তায় অবস্থিতি 
করিতেছেন; তথাপি হে চিত্ত! তোমার উতকঠার বিষয় কি? 
আমি বক্ষ্য্মীণ উপায়ে স্বামীর মতির উদ্বোধন' করতঃ অর্থাৎ 


তত্বজ্ঞান উৎপাদনপূর্বক প্রারন্ধবোধের ভোগোৎকণ্ঠায় অভিভূত | 
_ করিয়া তোমার সহিত সম্মিলিত করিব। তুমি আর উৎকঠিত 


হুইওনা। আনম সেই মুনিপথাবলম্বী নর কলনাবিরহিত 
নিরঞজিত মনের সমীকরণসাধনে রাজ্যে নিযুক্ত করিব এবং 
আমরা উভয়ে সুখে বাস করিব। অহো! কি সৌভাগ্য ! আজ বহ- 
কালান্তে আমি শুভ মনোরথ প্রাপ্ত হইলাম। কারণ, আমার স্বামী, 
তত্ববোধে আমার তুল্য আন্তর্াহার্থ চিন্ত|! করতঃ ( আমার তুল্য 
পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন)। আজ আমার সমগ্র আনন্দরাশির 


অধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ ও ইহাই সর্বোপরি বর্ত মান 


যে, অতঃপর সমান মনোবৃত্তির অঙ্গম আস্বাদন করিব। কারণ, 
থান মনোবৃততির . আ্বাদনম্খই : সর্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বোপরিস্থ 
আনন্দ। এই. প্রকার চিন্তাসহকারে চুড়ালী আকাশপথে গমন 
করিতে করিতে পর্বত, দেশ, মে ও দিগন্ত অতিক্রম করি! 
ন্দরকন্দরে উপনীত হইলেন; এবং আকাশচারিণী হইয়াই 
অলক্ষিতভাবে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তীহার গমনাগমন 


,বযুব স্ায় বৃক্ষ ও লতার স্পন্দনে অনুমিত হইন্লাছিল। এইরূপ 
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যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, কোন বনের একদেশে প্ 
কুটীর নির্পূরব্কক তদীয় পতি অবস্থিতি করিতেছেন। শঁহা 

দেখিয়া টুড়ালা বুঝলেন, যেন নিজ পতি দেহান্তর আশ্রন্ ক 

রহিয়াছেন। তিনি দেধিলেন, তাহার স্বামীর যে শরীর হারকেমুব- 
কটককুগুলাদি দ্বারা ভূষিত ছিল, যাহার কান্তি হুমেকুর স্তায় 
উজ্জ্বল ছিল, তাহ! এক্ষণে দুর্বল, কৃষ্তবর্ণ জীর্ণপত্রের স্ঠীয় ও 
অবস্থিত। ৩৮_-৪৭। আঁজ সেই পতি যেন কজ্জলমিপ্রিতিজনে 
সন করিয়াছেন, যেন শিবের দ্বারপাল ভূ্গীশ বিরাজ করিতে- 
ছেন, পরিধানে তীহার চীরাম্থর, নিষ্পৃহ ও শান্ত হুইয়। একাকী ও 
অবস্থান করিতেছেন। আজ তিনি ভূতলে উপবিষ্ট থাকিয়া 
পুষ্পমাল্য গ্রন্থন করিতেছেন । রা তাহার আজ মস্তকের ; 
মুকুটের কাধ্য করিতেছে । পীব্রস্তনী অনবদ্যাঙ্গী (অনিন্দিত- স্ 
দেহা সর্বাঙ্হুন্দরী ) চুড়াল! স্বামীকে তাদৃশীবস্থাপন্ন সন্দর্শনে সু 
কিঞ্চিৎ বিষ হইয়া স্বয়ং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
অহোঁ! আত্মজ্ঞানাভাবরূপ অজ্ঞান (অর্থাৎ অনাতববস্তকে আত্ম 3 
জ্ঞান করিয়া! প্রকৃত আত্মজ্ঞান না লাভ করী) কি বিষম মূর্খতা! .। 
দুর্খতাবশতঃই একপ্রকার দশার আবির্ভীব ঘটিম্সা থাকে; যখন - 


আমার এই লক্ষমীবান্‌ অতিপ্রিয়্ পতি ঘনমোহ দ্বারা হুদয়ে অভি. 


হত হইয়া! এই দরশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অব্য যাহাতে এই এ. 
উটজে আমার প্রিয় প্রাণনাথ বিদিতবেদ্য হইয়া ভোগ-মোক্ষ-্ী 
প্রাপ্ত হন, তাহ! আমি অবশ্যই করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এক্ষণে আমি তাহাকে সর্বোৎকৃষ্ট বোধ দান করিবার, 
জন্য আমার এই রূপ পরিত্যাগ করিয়। অন্ত কোনরপে তাহার 
সকাশে গযন করি । কারণ “আমার এই পত্রী বালিকা” ইহা 

ভাবিয়া পাছে উনি আমার বাক্যান্যায়ী কার্য না করেন; অতএব 
তাপসরূপ ধারণ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই উহাকে প্রবোধিত 
করি। ৪৮-_৫৪1 স্বামী অদ্য বৈরাগ্য ব্শতঃ 'বিশুদ্ধাচিত্ত 
হইয়াছেন; অতএব এখন ইহার নির্মল চিত্তে আত্মতন্্ প্রতি" 
ফণিত হইবে। ইহা মনে করিয়া! চুড়াল৷ ত্রাঙ্মণবালক রূপ- 
ধারণ করিলেন। ক্ষণকাল ঈষৎ ধ্যানমাত্রেই স্্ী-মুত্তির অন্ঠথ। | 
হুইল; জল ও তরঙ্গে বাস্তবিক. প্রভেদ না থাকিলেও ব্যব- 
হারিক ভেদ, তন সত্ী-পুরুষে বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও ব্যব- 
হারিক ভেদ-অনুসারে স্ত্রী-মুত্তি অন্তথা হইয়া পুরুত-মত্তিতে প্ররিণত 
হইল। সেই ব্রাগ্ণপুত্র-রূপধারিনী চুড়ালা বনমধ্যে উপস্থিত 
হইলেন। মৃহ্মন্দ হাসতে বিকসিতবদনী চুড়ালা স্বামীর সম্মুখীন : 
হইলেন। স্বামী শিথিধ্বজ, সেই ব্রাহ্মণ-বালক রূপধারিণী পত্রীকে । 
সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন। বুঝিলেন, কাননাত্তর হইতে সযাগত 
সেই ব্রাহ্মণবালক সাক্ষাৎ মুগ্তিমতী তপন্তা। তাহার অঙ্গ-আভ। 
গলিত কাঞ্চনের স্তায় গৌর ) গলদেশে মুক্তামালা, শুরুবর্ণ যজ্জঞো-. 
পবীত স্বদেশে দৌছুল্যমান,, পরিধান শুভ্র বসনযুগল, করে 
কমগুলু এবং বিতস্তি-পরিমিত দ্িগুনিত মনোহর ক্ষুদ্রবীজ-গ্রথিত 
অক্ষস্থত্র । সেই ঝালক, মস্তকে নিবিড় কুক্তল ও ততপ্রদেশ-সমু 
ভামিনী দেহপ্রভায়, ভ্রমরমালাচ্ছাদ্িত কমলের ন্যায়. শোভা | 


পাইতেছিলেন। ৫৫-_৬২। সেই বালক, কুগুলসমুদ্ভাসিত ব্দন- |] 


মগ্ডলে নবোদিত হৃর্যের শ্টায় এবং শিখা-গ্রথিত মন্দারপুণ্পে 


শশান্বশৃঙ্গ উদয়ালের স্তায় বিরাজমান। 


তাহার ৪ শুভ্র ভম্ম তিলক, হুমেরু-সংলগ্ন পূর্ণচন্দের স্তায় ৃ 


তাহার দ্েহকান্তিও 
শান্তির লীগাভূমি ) সেই ব্রাম্মণ-বালক, বেশ সতেজ, জিতেক্ি, 
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শির্ববাগঃপ্রাকরণ-গুর্ববভাগ । 


মনোহর) তাহার. তাহাতে কতই সৌন্দর্য *। বাল-ুলভ, 


- চাঞ্চল্যভূষ্িত সেই ব্রাহ্মণব'লককে অবলোকন করিয়া, শিথিধ্বজ 


কোন দেবকুমার আগমন করিতেছেন বোধ করিয়া পাডুকা পরিত্যাগ 
করত প্রত্যুপগমন করিলেন, এবং বলিলেন, দেবকুমার নমস্কার করি, 
এই আসনে উপবেশীন করীন, এই বলিয্া অঙ্গুলি নির্দেশে পত্রাসন 
দেখাইয়া, দিলেন ও তীহার করতলে ুষ্পরাণি প্রদান করিলেন, 

তাহাতে বোধ হইল, যেন চন্দ্র, কুমুদখগ্ুপল্লবে হিমবর্ষর কূরিতে- 
ছেন। ত্রাহ্মণকুমার বলিলেন,__হে রাজর্ষে! আপনাকে নমস্কার, 

এই বলিয়া পুপ্পগ্রহণপুরর্বক পত্রাসনে উপবেশন করিলেন। 
শিখিধ্বজ বলিলেন, হে: মহাভাগ দেবকুমার! কোথা হইতে, 
আগমন করিতেছেন? আপনার দর্শনে আজ আমি দিন সফল 

মনে করিতেছি। হে মানার! এই অর্ধ্য, এই পাদ্য, এই সকল 


পুষ্প এবং এই গ্রথিত:মাল্য গ্রহণ করুন, আপণার মঙ্গল হউক। 


৬৩-_৭০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে অন রাম ! শিখিধ্বজ, ব্রাহ্মণ- 
কুমার-রূপধারিনী নিজ প্রিফুতম! পত্বীকে এই বলিয্ব, পাদ্য অর্ধ্য 
পুষ্প এবং মাল্য যথাবিধি অর্পণ ক্রিলেন।, ব্রাহ্মণরূপিণী চুড়ালা 
বলিলেন, আমি ভূতে অনেক স্থান ভ্রমণ . করিয়াছি, কিন্তু 
আপনার নিকট যেমন অর্ডনা প্রাপ্ত হইলাম, সেরূপ অর্চনা আর 
কোথাও প্রাপ্ত হই নাই। হে অন্ব! আপনার হুদরগ্রাহী 
উপযুক্ত বিষয়দর্শনে বুঝিতেছি, আপনি নিশ্চয়ই অতি চিরজীবী 
হইবেন। হে সাধো! আপনি ফলসন্কল দূরে পরিত্যাগ রিয়া 
শান্তচিততে নির্ববাণহেতু তপস্ত| সঞ্চয় করিয়াছেন ত? হে সৌম্য! 
আপনার এই সাম্রাজ্য পরিত্যাগপুরব্বক মহাব্ল-সেবারূপ শাস্তত্রত 
অসিধারার স্তায় সাবধানে সেবনীয়। ৭১--৭৫। শিখিধ্বজ 
বলিলেন, ভগবন্‌! আপনি দেবতা, আপনি যে স্কলই জানিতে 
পারিগাছেন ইহাতে আশ্চর্য কি? অলোকসামান্য শৌভাচিহ্ই 
আপনার দেবত্বের পরিচয়! আমি বিবেচনা করি_ আপনার 
এই অঙ্গ সকল চত্র হইতেই আব্র্ভিত। নতুবা! | দর্শনমাত্রেই 
অমৃতাভিষিক্ত করিবার. শক্তি আপনার ডি রে কেন? .আমার, 
আছেন, তিনি এক্ষণে আমার সেই রাজ্য পালন 
করিতেছেন) হে তুশ্দর! তাহার 'সকল. অঙ্গঈই. আপনার স্তায় 
দেবিয়াছি। আপনার এই শান্তিময় কমনীয় বপু শুভ্র জলদজালে 
নিরিশুনের স্তায় এই পুষ্প, দ্বারা আপাদমস্তক, আচ্ছা দিত করুন 
আমার বোধ হইতেছে, আপনার এই নিষ্কলঙ্ক শশান্কপমিত কুহুম- 
দূল কোমল: কলেবর ুধর্যতাপে . স্নান হইতেছে । হে দেব! ' আমি. 
দেবপুজার জন্য এই শুরুপুষ্প চয়ন কুরিয়া রাখিয়াছি, আপনার 
অঙ্গ-সম্পর্কে তাহা, সফুল হউক। আজ অভ্যাগত 'ভ্বদৃশ মহানুৎ 
ভবের পুজায় জীবন. সার্থক. হইল। সজ্জনের পক্ষে অভ্যাগত 
ব্যক্তি দেব্তা অপেক্ষাও, অধিকতর, পুজ্য। হে নিশ্ল চন্্রানন! 
আপনি: কে তি পুক্,. টা উদ্দেশে আপনার ভভাগমন ্ 


*হিমাত, ্ -তিনক- ডন নিল মুলে নত রি 
 বঙ্গতা 


হিমাতত তিবষিজপিরমূ। : এই তে 
অনুবাদ) 1 নত ঢু 
তাহার শুত্রতম্থতিনক (ললীট ) সৌধ পু দ্হ- 


প্রতীয় আলোঁবরমীলীগ্ 'আলৌবিত?; সেই 'দেহো: সেই ডিক, 


- স্থমেরু সানুলগ্ন পুর্ণচন্রের তায় মনা, দি 
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ব্রাহ্মণ অর্থাি চুড়ালা বলিলেন, হে রাজন! খাপনি যেরূপ ভিজ্ঞ 
করিলেন, তদনুসারে সমুদয় বলিতেছি) বিনীত ্রশ্নকর্তীকে কোন্‌ 
ব্যক্তি বঞ্চনা করিতে সমর্থহয়। এই জগন্সশুলে নারদ নামে' 
এক শুদধচিত্ত মুনি আছেন ; তিনি পুণ্যলক্্মীর কম্নীয় আননের' 


সুন্দর হি একদা! .সেই দেররধি নারদ, হুমেরুগুহায় 


সেই হেমময় হুমেরুপ্রস্থে প্রব্হমাণা। প্রব্লতর্সিণী 
মন্দাকিনী জমেরুলা্মীর কণ্লস্থিত সুন্দর হারলতাৰ স্ায় বির্াজ- 
মানা। অমাধি অন্তে মুনিবর মন্দাকিনীতীরে, ব্লয়শিক্জনমিশ্রিত 
লীলামগ্ন কলকলধ্রনি শ্রবণপূর্বাক সেই বায়ু কি তাহা জানিবার, 
জন্ত যেন কি, কৌতুকাবিষ্ট হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে, দৃষ্টিপাত করি- 
লেন। তখন দেখিতে পাইলেন রম্তা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অগ্দরো-- 
গণ নদীজলে উন্মপ্ন ; পুরুষবর্জিত-প্রদেশ,-_নিঃশক্ক রমণীগণের 
অন্সে বসন'নাই, জলক্রীড়ায় তাহারা আসক্ত । সেই অঞ্গারৌন-: 
গণ, হেমকমল-কোরকসম্িভ কুচমগ্ুলে পরস্পর সংস্পৃ্ট ই 
ফলভারাব্নত বৃক্ষের স্তায় শোভা পাইতেছিলেন। তীহারা গলিত: 
হুবর্ণ রসধারায় পূর্ণভাস্কর উরূদেশ দ্বারা যেন মদ্নমন্বিরের স্তত্ত-. 
শ্রেণী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার স্বচ্ছসলিলে চন্দ্র স্বচ্ছ- 
প্রতিবিষ্ব তরঙ্গে তরঙ্গ প্রতিফলিত, সেই আকাশবিহারিণী মন্দা- 
কিনীও অগ্দরোগণের লাবণ্যরসপ্রবাহের নিকট বুঝি লঞ্তিিত |, 
অপ্মরোগণের নিতন্ঘদেশ-_ম্দনের দেবোদ্যান-ভ্রম রথচক্র- 
সদৃশ একপ্রকার বা! সেতুর স্তায় দৃঢ়ভাবে অবাস্থৃত ; তাহাতে মন্দা- 
কিনীর আত প্রতিহত হইয়া * মার্গান্তরে প্রবাহিত হইতেছে। 
অপ্ারোগণের দেহ অত্যন্ত স্বচ্ছ, পরস্পরের অঙ্গের প্রতিবিন্ব 
পরস্পরের অঙ্গে নিপতিত ; এইরূপে প্রত্যেক শরীরেই সকলের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকিত হওয়াতে তাহারা প্রত্যেকেই কালকল্পতরু- 
সমুভূত বিশ্বরূপের স্থায় প্রতীয়মান, হুইতেছিলেন। সেই যে কাঁল- 


রূপী কল্সতরণ, বৎসর তাহার শাখা, পক্ষ তাহার পল্লব, ষড়ধতু 
হকুদ্রশাখানিকর, এবং দিন তাহার কলিকা অব্যক্ত আকাশ-. 
'রূগী কাননে, আলোককুহ্ম-পরাগে কালকল্পতরুর জন্ম। জলখগ 


অর্থাৎ চন্দ্র কালশরীরে আত, এবং জলখগ নিস্তব্ধ পক্ষিবৃদ 
কল্সতরুশাখায় নিলীন আর সপ্ত সমুদ্র কালকল্পতরুর একটা মাত্র 
আলবাল স্বরূপ। সেই অপ্দরোগণ নিজ নিজ স্তন-স্তবকের 


'সমস্পদ্ধী বলিয়া কমলকোরক উৎপাটনপুরর্বক মনের আবেগে 
তাহার দল ছেদন করিতেছিলেন। তাহাদিগের দোছুল্যমান অলবা- 
বলি, কেশ এবং নঈনতার! মধুকবের স্থলাভিষিক্ত । অধিক আর 
(কি বলিব; সেই: অন্সরোগণ বা রমশ্ীমণ্ডল প্রকৃতপক্ষে: রমনী- 

মণ্ডল নহে; কিন্ত অমুত-কোষসঞ্ী দেবতাগণ “নিরাপদে: অম্ৃত- 


রক্ষার জন্য হুধাকরমণগ্ডলের কলাসমূহকেই এই নির্জন হুমেক- 
কন্দরে সর্ব্ভূত. দুর্লভ 'যুল্নকমলামোদিত পদ্ধিনীপল্পবাবৃত জল- 


প্রক্ষালিত শীতন মন্দাকিনীতীবৈ একত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন-_ 


অর্থাৎ দৈ্গণের অঙ্গোপনে রক্ষিত চন্্-কলাসমূহই তীহারা সেই 


কমনীয় কামিনীমগ্ুল অবলোকন করিয়া! মুনিবরের মন সহসা . 


যু 


আনন্যুকত হইল,--চঞ্চল হইল,_কিন্তু বিবেকাৎশ আশ্রয়ে সমর্থ 
হইল না হচেতা মুনিবরের প্রাণবায়ু বিচলিত আনন্দমগর হৃদয়ে, ' 
: 1 তীহার মদনসংক্ষোভে উপস্থিত' হইল।_ রসপূর্ণ ফুল; বরষারভ্েরে 

মে স্ত্যা 


তব তার কণিকাবযাঁ 2 দা 
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সখালহুত্রের তায় শ্থলিতধাতু হইলেন। শিখিধ্বজ বলিলেন, 
সেই দেবী নারদ, বহজ্ঞ, জীবনুক্ত, ইচ্ছা' ও অপরাধ বর্জিত, 
তাহার তুলনা নাই, অন্তরে ও বাহিরে তিনি আকাশের স্:় 
নির্মল ব্রহ্ধন! তথাপি তিনি কি জন্ত মদনশ্বলিত হইলেন। 
চুড়ালা বলিলেন »হে 'রাজধ্ি! ভ্রিভূবনে সকল জীবেরই এমন 
কি: দেবতা প্রভৃতিরগ দেহ মায়-শ্বভাবে- দ্বৈতভাবে অন্িত। 
অজ্জেরই হউক আর তত্বজ্ঞেরই হউক, যতদিন নিপাত নাহয় 
ততদিন শরীরমাত্রেই জগতে হৃখছখময়। দীপের 'জন্ত আলো- 
কের বুদ্ধি ও চন্দের জন্য সমুদরদ্ধি ্ায় তৃপ্তপ্রভৃতি কোন 
কোন কারণে হুখের বুদ্ধি হইয়া থাকে। কষুধ। প্রত্তি কোন্‌ 
কোন কারণে মেখাবরণে অন্ধকারের স্ায় দুঃধবৃদ্ধি হয়। এ 
(ব্য মায়ান্বভাবই হেতু । নির্মল সত্যন্বরূপ আত্মতন্ব নিমেষ- 
মাত্রও বিস্মৃত হইলে, বর্ষার মেঘের ন্যায় স্থুল অলীক প্রপঞ্চের 
প্রাহুর্তাৰ হইয়া থাকে। অনবরত অনুসন্ধানফলে নিম্ষমাত্র 
কালও স্বরূপ-বিশ্বরণ ধাহার না হয়, তাহার চিন্তে প্রপঞ্চরূপ 
পিশাচের আবির্ভীব হয় না। যেমন আলোক ও অন্ধকীরে 
অহৌরাত্রের ব্যবস্থা; সেইরূপ হুখ ও ছুগ্ধেই শরীরের ব্যবস্থা। 
তবে অজ্ঞ ও তব্ক্ছে এমাত্র তারতম্য যে, অজ্ঞ ব্যক্তি দেহাত্ম- 
ভাবপ্রযুক্ত হুথ-হঃখব্সনে কুস্ধুম্রাগের স্তায়, চিত্তে গাঢ়রূপে লগ্ন, 
আর তত্বজ্ঞনীর চিত্তে সুখ দু'খ জ্ঞানপ্রভাবে সংলগ্ন হইতেই 
পারে না। ৮৪--১১৫। যেমন স্ষটিকে পদ্মরাগ ইন্দ্রনীলমণি 
প্রভৃতির বর্ণ প্রতিবিশ্বিত হত, কিন্তু সংলগ্ন হ্য় না তত্তজ্ঞের 
জদয়ে হুখহু্খের ভাবও অনেকটা প্ররূপ। স্ফটিকে তবু সম্মুখস্থ 
পদার্থের প্রতিবিদ্বপাত হয়, কিন্তু জীবনুক্ত তত্বজ্ঞের চিত্তে জ্ঞান- 
প্রভাবে সুখ হ্ঃখের ছায়াপাতও হয় না। আর অজ্ঞব্যক্তির বুদ্ধি 
দৃ্বস্তর সম্বন্ধমাত্রই গাটরূপে রষ্থিত হয়, এইজন্ত সেই দৃশ্ঠবস্তর 
অভাবকালেও বুদ্ধির সেই রঞ্জিতভাব অর্থাৎ হুখচুঞ্খ দূর হয় ন:। 
বুস্ুমাক্তবস্্র রক্তবর্ণ হয়, কুস্কুম নষ্ট হইলেও তাহার রগ্ন বন্ত্ 
হুইতে দূর হয় ন1) অজ্ঞানীর বিষয়রাগও এইরূপ । এই বিষয়- 
রঞ্জন ও তাহার অভাবেই বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা। বাসনাক্ষ় 
মুক্তি আর দৃঁ বাসনাই বন্ধ। শিিধ্বজ বলিলেন, হে প্রতে! 
দূরস্থ বা সনিহিত ইষ্ত অনিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ও অপ্রান্তিবশঃ 


_ ্ুথদুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা বলুন। আপনার বাক্য 


অতি মহৎ, অতি নির্মল এবং ইহার অর্থ অতি মহান। মেষশব 
শ্রবণে ময়ূরের, স্ঠায় ইহা শ্রবণে আমার আশ। মিটিতেছে না। 
চুল 1 বলিলেন,_হুখের উৎপত্তি বন্য্াণ রীতিক্রমে হয়, প্রথম 
সনগিহিত ইস্ট বস্তুর সম্বন্ধ দেহ বা কর- -নয়নাদি-অঙ্গ দ্বারা ও | অসম্ি- 
হিত ইষ্টবন্তর সম্বন্ধ শব বা অনুমানাদি দ্বার প্রাণ্ড হওয়াই 
খের. উৎপত্তির কারণ প্রাপ্তি), তাহার স্তায় ত্তজ্ঞান-বর্ধিত 
সখসংবিদের হৃদয়ে উদয় হয়। হৃদয়ের বিক্ষোভনিবন্ধন সেই হুখ- 
সংবিদ্‌ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাধার জীবের প্রতি শ্বতই শু্ভূত 


হন।-_অর্থা্ সেই. জুখ- -চৈতন্ঠ জীব-চৈতন্ঠে মিলিত । 


১১৬-_-১২৩। 'জীব জদয়ে অবস্থিত শরীরে প্রত্যেক ইন্জিয়ের 
ঘহিত.জীবের সম্পর্ক নাড়ী দ্বারা হয় নতথ ্ জীবেজিযসংযোজক 
কৃতিপয় নির্দিষ্ট. নাড়ী আছে। যেরূপ, মুলদিভ-জল বৃক্ষের 
শাখাদি সর্ব অবযবকে ব্যাপ্ত করে, তদ্দপ জুখসংবি দ্বার! বিক্ুদ্ধ । 
জীব, বিষয়সম্ন্বোনুখ .প্রাণবায়ু পূর্ণ নাড়ী, সকলকে. অধিকার 
করেন। জীবের হৃখানুভবে ও ছুঃখানুভবে ভিন্ন ভিন্ব নাড়ী প্রত্যেক 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


শরীরেই আছে। নতুব। হুখানুভব-সমযে সবস্থভাব এবং ছুঃখানুভব: টু 
সময়ে অধস্থতাব দেখা! যান কেন? অর্থাং জীবের যে নাড়ীর ২ 
সহিত যোগ হইলে খ্বস্থভাব হয়, সে নাড়ীর সহিত যোগে ক 


অন্বস্থভাব হইবার সম্তাবন! নাই, অতএব স্বাস্থ্য হেতু সুখনাড়ী 


ও অস্বাস্থ্য হেতু ছুঃখ নাড়ী বিভিনন। মনে কর, সুবেশধারী তু 


ধনিগণের মনোহর -বিহারপথ এবং কুবেশধারী নীচলোকের 


পল্লীপথ এক 'নহে। যে যে সময়ে জীব নাড়ীপথে প্রবিষ্ট না. 


হওয়াতে শান্তভাবে থাকেন, মেই দেই অময়েই ইহাকে 


মুক্ত বলিয়৷ জানিবে। আর যে যে সময়ে জীবের অধিকতর 


্ফুতি_বাযু পূর্ণ নাড়ীর সহিত গাঢ় সন্বন্ধ, সেই সেই সময় 
ইহাকে বদ্ধ বলিয়! জানিবে। নুখ-ছুঃখানুভব্রে জন্ত জীবের যে 
বিক্ষোভ, তাহাই বন্ধন, বন্ধন আর কিছু নহে। সেই বিক্ষোভের 
অতাবেই মুক্তি; জীবের এই ছুই অবস্থা। শঠ ইন্দিযগণ যতক্ষণ 
হুখছুঃখ-দশ! উপস্থিত না করে, ততক্ষণ জীব ব্বরূপানন্র শান্তভাবে 
থাকেন। চন্দরদর্শনে সমুদ্রের যেবপ উল্লা হয়, নুখ দুঃখ দর্শনে 
জীবেরও সেইরূপ উল্লাম হয়, অক্দেয় অসীম সমুদ্রের উল্লাসে 
জলম় মুক্তি স্কীত হয়, আর অজ্ঞ অনীম জীবের আন্ন্দ 
চতন্তম্বরূপ উল্লাসে বিক্ষুন্ধ হয়। হে মহারাজ! সুখ বা.হখের 
উপায় দর্শনে, আমিষ দর্শনে মার্জারের স্তাঘ জীব বিক্ষোভ প্রাপ্ত 

হয়, বিক্ষোভের হেতু সুখাদির প্রতি অনুরাগ । মুখাদির প্রতি 
অনুরাগের হেতু অজ্ঞতা। আত্মঙ্ঞানপ্রভাবে মায়ামলষুক্ত জীব 
জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, হুখছুঃখাদি থকে না, তাহাতেই 
জীবের শান্তি-_আর্থঞ মুক্তিলাভ হয়। ভুখাদি পদার্থ অলীক, 
অলীক সুখাদির সহিতও আমার সম্বন্ধ নাই, এই আমার এইরূপে 
অবস্থিতিও মিথ্যা । জীবের এই প্রকার জ্ঞান হইলে নির্বাণ প্রাপ্তি 
হয়, তাহাই জীবের শান্তি। তুখাদি অলীক পদার্থ, যাহ। আত্ম 

্বরূপ নহে, তাহাই অলীক; এই প্রকার তত্তজ্ঞান হইলে, জীব 
সুখানুভবে প্রবৃত্ত হন না, তখন জীবের কেবগ শীস্তিলাভই হইয়া 
থাকে। ব্রক্মতিন্ন আর কিছুই নাই সকল পদার্থ ই চিদাকাশ 
্রহ্ত্তায় পর্ধ্যবসিত, এইবূপ দৃঢুনিশ্চয় হইলে, জীব তৈলহীন 
দীপের স্তায় নির্বাণপ্রাণ্ড হয়। অর্থাৎ তত্বজ্ঞান্রে স্যার কুখাদি- 
স্নেহের অবসানেই জীব-দীপ নির্ববাণ হয় । ১২৫--৯৩৭। জীব 
এএকমেৰ দ্বিতীয়ং নাস্তি চিন্ত। 
পারিলে, দৃশ্ঠপদাের অস্তিতে বিশ্বাসহীন হয় ; হতরাৎ তাহার 
আর ক্ষোভ থাকে. না। জীব কিন্তু বাস্তবিক বদ্ধনহীন, তাহার 
প্রকৃতপক্ষে বিক্ষোভভ্রান্তি অনুমাত্রও' হইতে, পারে নাক । তবে, 
কি ন! প্রথম জীব হিরগ্যগর্ভের কঙ্গনান্ুদারেই জীবের প্রথম 
ব্ষমোক্ষ, 
শিথিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার ! সুখানুভবের উপযুক্ত নাড়ীতে 
জীবের সম্পর্ক হইলেও বীর্যন্থলন কিরূপে হয়৷ চূড়ীল৷ বলিলেন, 
ক্ষোভপ্রাপ্ত রাজা, আদেশমাত্রে যেমন সৈগ্ঠগণকে' বিক্ষোভিত 


করেন, তদ্রপ মোক্ষপ্রাপ্ত জীব, আংশিক. চৈতন্য প্রেরণায় প্রাণাদি 

পঞ্চবায়ুকে বিক্ষোভিত : করিয়া থাকেন।. .যেমন পরিণত পত্রফল- 
বৃস্তের সহিত দৃঢস্গের মুলীভূত স্বীয় জলীয়ভাগ পরিত্যাগ করে 
নতুবা কৃত্তচ্যুত হয় কেন?.)-তদ্রপ ব্যান বায়ু প্রেরণার বিচলিত 


মেদের অন্তঃসার ও মজ্জাসার নুগনধেরস্তায় নিত্য অনুবর্তী ক 


* টীকাকারের অর্থে দুরু হয় 


দ্বারা জগৎকে ব্রঙ্গন্বরূপ বুঝিতে - 


ক 


তদনুসারে- অব্যাপি-বন্ধমোক্ষব্যবস্থা চলিতেছে । - 
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সর আত্মা পরিত্যাগ করে । যেমন আকাশ-সম্ভৃত সুক্ষ হুক জলীয়- 


| সত্র ভগ মেঘজনক পবন-বিশেষের ছারা মিলিত হইয়। মেথাদি অবস্থা 


হইতে বর্ধণ-জলরূপে অধোভাগে নিপতিত হয়, তদ্রপ সেই মেদঃ- 


কর অনুসারে তই বহির্ভাগে আসিয়া! থাকে। শিথিধ্বজ বলিলেন, 
'েবনন্দন! আপনি মহাজ্ঞানী, তন্বজ্ঞানের পূর্বে সাংসারিক 
পদার্থের ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, 
আপনার কথাতেই ইহা বুঝ। যাইতেছে। পুর্বে যে আপনি 
স্বতাবের কথা বলিয়াছেন, সেই স্বভাৰ কাহাকে বলে চূড়ালা 
বশিলেন, কল্সের প্রথম স্থষ্টিকালে_ যেমন ব্রহ্গই ঘট-পট.গর্ভ 
ইত্যাদিরূপে ব্রন্গে প্রকাশিত হইয়াছেন, বর্তমান সময়েও সেই 
ব্যবস্থা।* কিন্তু ব্রহ্মের এই ঘটাদিরূপে প্রকাশ কাকতালীয়-্ায়ে 


এইরূপে যে হওয়! পণ্ডিতেরা তাহাকেই স্বভাব বলেন (স্বভাব 
অর্থে অবৃষ্ট)। এই ন্বতাবের সাহায্যে জগতের পরিণতি। 
বিবিধ বিকারম্বরূপ দ্রেহ এই স্বভাবব্শতঃই জগতে প্রকাশ- 
মান, আবার স্বভাববশতঃই কোন কোন দেহ বাসনাক্ষয় প্রযুক্ত 
পুনর্জন্মের হেতু হয় না, আধার দৃঢ় বাঁসনাবশতঃ পুনঃপুনঃ 
উৎপত্তির হেতুও কত দেহ হইতেছে-ইহার মূলও সেই 
স্বভাব । ১৩৮--১৪৭। 


পর্শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥ 





ড়শীতিতম সর্গ। 


|  চুড়াল! কহিলেন,_-“এই বিশাল জগৎ আত্মন্বভাব হইতেই 
উৎ্পম হইয়া বাসনাস্ত্রে গ্রথিত হইয়া স্থিতিাভ করত ধর্ম ও 
অধর্ম্ের বশে অবস্থিত রহিয়াছে । হে মুনে! জীব (জ.নাভ্যাস 
দ্বারা) বাসনার ক্ষয় করিতে পারিলে আর এ ধর্ম ও অংশ্বের 
বশীভূত হয় না, তাহা হইলে পরে আর .জম্মও গ্রহণ করে 
না, ইহা আমরা অনুভব করিয়া থাকি। শিখিধ্বজ কহিলেন, 
| হে বাগ্িপ্রবর! আপনি অতি-উদ্বার ও গভীরার্থযুক্ত বথ! 
| বলিতেছেন; আপনার এ উপদেশ অতিগৃঢ় এবং পরমারথযুক্ত, 
| আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। ছেহুন্দর ! অদ্য আপনার 
এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ যেন অমৃত পান. 
করিয়া শীতল হইল। এক্ষণে আপনার উৎ্পত্তি-প্রকার আমার. 
| নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন; তাহার পরে আপনার এই জ্ঞানগর্ভ 
ঝাক্যগুলি ভাল করিয়! শ্রবণ করিব। ১--৫। কমলযেনির 
| িনন্ধ মহাত্বা সেই নারদমুনি. কোথায় বীধ্য স্থাপন করিলেন, 
তাহা আমার নিকট যথাযথ বন করুন। চুড়ালা, কহিলেন, 
(আহার পরে. তিনি চিন্তরূপী মন্তমাতঙ্গকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ রজ্জু 
] বরা বিবেকরূপ আলানে বন্ধন করিয়া পার্থ্থিত বিচিত্র স্ফটিকময় 
. হতে সেই বী্ নিক্ষেপ করিলেন; বোধ হইল যেন, একটী 
, স্ক্রু ঈন্দের উপর আর -একটী চন্দ্র 'রাধিলেন। দ্রবময় -তদীয় বীধ্য 
- সরু দেখিতে ঠিক্‌ প্রলয়ানলের উ্ভাপে বিগলিত হুধাকরের দ্রবতুল্য 
সু এবং পারদাদি দিব্যরপের জুসবৃশ। স্ল্লনির্মিত. হধারাশি দিয়া 


নির্ববাণ-প্রকররণ-পূর্ববভাগ | 







সত্ব সার ও মজ্জাসার কর্তৃক পরিত্যক্ত অংশ সমুদয় সর্ধবা্গ হইতে 
বিচ্যুত হইয়া ক্রমে নাড়ী দ্বারা পরম্পর মিলিত হইয়া অধোঁদেশে 
নিপতিত হয়। অনন্তর তাহ! শুক্ররূপে দৈহিকনাড়ী-প্রণালী 








জলবুদ্বুদের উৎপন্ভিবিনাণ-স্তায়ে এবং ঘুণাক্ষর-স্তায়ে হয়,-৯ 
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বিধাতার হুধাসাগর পুরণের স্তায় সেই নারদমুনি কমনীয় হুমেকু 
শৈলের উপরে সঞ্কলিতক্ষীর (বীর্ধ্য) দ্বারা যে-কুভ্ত পুরণ করিলেন। 
গেই কুস্ত চতুঃপার্খে স্থুল ১. ত্রহার মধ্যভাগ অতিগভীর ) উহা 
এত সুদৃঢ় যে, উহার আঘাতে পাষাণ পর্যন্ত বিদারিত হইতে পারে। 
৬১৯ -কুভ্তমধ্যে সেই বী্ধ্য গর্ভবূপে পরিণত হইয়া অমৃত- 
সাগরে হুধাময় চন্দ্রের স্টায় প্রতিবিশ্ববৎ মনোহর হইয় একমাস 


মধ্যে বাঁড়িয়। উঠিল; সেই গর্ভের স্েহে আকৃষ্ট হইয়া মুনিও সেই : 


সময়ে নিজ অগ্থিকার্যে শিথিলযত্ব হইয্বা। পড়িলেন। মাস যেমন 
য্থালময়ে পুর্ণচন্্ প্রসব করে, বসন্ত কাল যেমন পুষ্পরাশি প্রসব 
করে, তদ্রপ সেই ঘট যথাকালে কমললোচন একটী গর্ভ প্রসব 
করিল। সেই গর্ত অঙঈসমুদয়ে পুর্ণ হইয়া কুস্ত হইতে বিনির্গত 
হইল। বোধ হইল যেন কুস্তমধ্যবর্তাঁ অন্ত একটী কুদ্্র ক্ষীরোদ- 
সাগর হইতে অপর একটা ক্ষয়বিহীন পূর্ণচন্্র উখিত হইল। 
সেই গর্ভ কতিপয় দ্িবপের মধ্যেই বদ্ধিত হইয়া শুরুপক্ষীয় 
শশধরের সায় ক্রেমে অঙ্গসৌন্দর্যে উজ্ভ্বল হইয়া. উঠিল। 
ক্রমে নারদ মুনি সেই সন্তানের যথাযোগ্য সংস্কার-কার্্য সম্পাদন 
করিয়া এক ভাণ্ড হইতে ভাগ্ান্তরে ধন স্থাপনের স্টায় তাহাতে 
বিদ্যাধন বিন্তস্ত রাখিলেন; অর্থাৎ তাহাকে আপনার অধীত 
সমস্ত বিদ্যা অধায়ন করাইলেন। ১২-১৬। মুনিবর নারদ 
অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে নিথিল শাস্ত্রে নুপণ্ডিত করিয়া আপ- 
নার প্রতিবিন্থের স্তায় করিয়! তুলিলেন। যুনিনায়ক নারদ, সেই 
পুত্রের সহবাসে স্ফটিকগিরিতে প্রতিবি্থিত সন্ধ্যাসমুদিত নক্ষত্র- 
নায়কের স্তায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই নারদ 
পুত্রকে সঙ্গে লইয় গ্রহ্ধীলোকে গমন করিয়া ্রাহ্মাকে অভি- 
বাদন করিলেন। অনন্তর তীগার পুত্রও ব্রহ্জীকে অভিবাদন 
করিলে, ব্রহ্মা শঁ নারদপুত্রকে (নিজের পৌত্রকে ) বেদাদি- 
শীস্ কিরূপ অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহা পৰীকা করিয়া আপনার 
ক্রোড়ে লইলেন। পরে কমলখোনি, সেই কুস্তনাম। পুত্রকে 


দিলেন। হে সাধো! আমি সেই কুস্ত, আপনার সন্মুখে রহি- 
আছি, আমি কমলযোনির পৌত্র; আমি নারদমুনির পুত্র; 
আমি কুস্ত হইতে উৎপন্ন, সেইজন্ত আমার নাম কুস্ত। আমি 


পিতার সঙ্গে এই ব্রহ্মপুরীতে সুখে অবস্থান করিতেছি ।. বেদ- 
চতুষ্ট্র আমার হুদ, এই বেদসকল আমার ক্রীড়াসহচর ) 


সরম্বতীই আমার মাতা, গায়ত্রী আমার মাতৃঘস!৷ (মাসী), ব্রঙ্গ- 


| লোকে আমার গৃহ, তাহাতে আবার ত্রক্ধার পৌনব্র হইয়া বেশ: 


হুখে আছি। আমি ইচ্ছামত সমস্ত জগতে বিচরণ করিতে পারি, 
আমার ত্র জগতে বিচরণ করাও -লীলামাত্র; বস্তুতঃ কার্যতঃ 
নহে। ১৭-২৫। আমি এই ভুতলে বিচরণ করিলেও আমার 
পাদযুগল ধরাতলে সংহ্ষ্ট হয় না) আমার অঙ্গে রজঃ-সংলগ্ন হয় 
না; আমার শরীরও গ্রানিধুক্ত হয় না। আজ আমি আকাশপথে 


যাইতে যাইতে সম্মুখে আপনাকে, দেখিতে পাইলাম; এই কারণে 
এই স্থানে আসিয়া আপনাকে সব বলিলাম। হে বনঝসজনিত 
চিতশুদ্ধির অভিজ্ঞ! এইরূপে আমি জন্মাদিমান্‌ হইয়া যাহা যাহ 
অনুভব করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়্ আপনার নিকট কীর্তন: করি- 
লাম। যাহার! সম্যক্রূপে লোকের প্রশ্নের উত্তররূপ বাক্য- 


ব্যবহারে সুদক্ষ, সেই সাধুগণ, সাধুগণের জিজ্ঞাসিত.ব্ষয়ের 


সম্যক প্রত্যুত্তর না দিয়া থাকিতে পারেন না। (অতএব আপনি. 


মাত্র আশীর্বাদ করিয়াই সর্বজ্ঞ ও তন্বজ্ঞানে বিশ্রান্ত করিয়া 
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যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার তি দিতে, প্রস্তুত 
আছি )। বান্মীকি কহিলেন্ট-মুনিবর বশিষ্ঠের এই পর্য্যন্ত কথা 
শেষ হইতে হইতেই দিবাবসান হইয়! গেল; হুর্ধ্যদেব সা়ংকৃত্য 
সামাধা করিবার জন্ত অস্তাচলে গমন রুরিলেন। স্ভাস্থ সকলে 
পরস্পর অভিবাদন করিয়া! জঙ্ধ্যান্নীনাদি সমাপনার্থ উত্থিত, 
হইলেন, পরদিন প্রাতঃকালে, হুর্ধ্যকিরণের সহিত আবার সেই 


_ সভাগৃছে প্রবেশ কৰ্ধিলেন। ২৬-_৩০। 


ফড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥৮৩ ॥ 


সপ্তাশীতিতম সর্গ। 


শিথিধ্বজ কহিলেন, যেমন পর্বতোপরি অলক্ষ্যভাবে সর্চ- 
লিত প্রবল মারুতবেগে যেবখণ্ড অন্ঠত্র চালিত হয়, তদ্রুপ সর্গ- 
মধ্যে (এই সংসারমধ্যে ) দ্েদীপ্যমান মদীয় পুণ্যচয়েই বোধ হয় 
আপনি এনস্থানে আনীত হইয়াছেন। হে স'ধো! ধাহার বাক্যে 
কুধাধারা 
আমি অদ্য ধর্ম্তঃই ধন্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছি-_অর্থহি 
পরম ধন্ত হইয়াছি। বাজ্যলাভ প্রভৃতি এমন কোন হুখস্বাচ্ছন্দ্যই 
আমার চিত্তকে তেমন সুশীতল (পরিতৃপ্ত) করিতে পারে না,_- 
যেমন সাধুসমাগমে পারে। যে সাপুমমাগমে বিষয়রাগপরিশূষ্ঠ 
অপরিসীম ব্রহ্ধানন্ৰ সর্ববমাধারণ্যে, বিরাজ. করিতে থাকে, সেই 
(অনির্বচনীয় সুখের হেতু) সাধুলমাগম কাষ্ঠার না গ্রীতিকর হয়? 
বশিষ্ঠ কহিলেন; শিখিধ্বজ রাজা এইব্ূপ বলিতে থাকিলে, 
মুনিপুত্ররূপিণী চূড়ালা, তাঁহার কথায় বাধ! দিয়াই পুনরায় বলিতে 
লানিলেন। ১-৫। চুড়াল৷ কহিলেন, এ কথা এখন থাক, আমি 
যাহা বলিবার-_র্থাৎ আপনি যাহ! জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা 
সমস্তই বলিয়াছি, এক্ষণে হে সাধো! আপনি কে? এই: পর্বতে 
কি করিতেছেন ৭ এবং কত দিনই বা. এইরূপ বনবাসী থাকিবেন, 
তাহা আমার নিকট ব্নুন; আপনি এই অরণ্যে কি উদ্দেশে বাস 
করিতেছেন, তাহা আমার নিকট সত্য করিয়াই ঝলিবেন; কারণ 


তপহ্বীরা কদাচ মিথ্যা কথ! বলিতে, জানেন না। পিথিধ্বজ কহি-. 
লেন,--আপনি দেবপুত্র, আপনি নিখিল, লোকবৃত্তান্তবিষয়ে 
. অভিজ্ঞ ; আপুনি যথাযথ বিবরণ সমস্তই জানিতেছেন; আপনার 
নিকট আমি আর কি বলিব? অথবা হে মহাশয়! যদি চ আপনি. 


সমস্ত:অরগত আছেন, তথাপি আপনার নিকট সংক্ষেপে আমার 
বিররণ বলিতেছি ; হে মহাশয় ! আমি সংসারভয্বে.ভীত হইয়াই 


'বনমধ্যে ঝাস, করিতেছি). আমি. শিথিধ্বজ নামে রাজা। হে. 


ত্ুজ্!.আমি সংসারের পুনর্জন্মভয়েই সাতিশয় ভীত হইয়া 


রাজ্যত্যাগ করিত এন্থানে আসিয়াছি। ৬_-১০। হে. 'তন্বিং !. 


সংসারমধ্যে থাকিলে বারংবার সুখহুঃখ, জন্মমৃত্যু ও ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয়) এ কারণে বনমধ্যে আসিয়া তপগ্! করিতেছি! যেমন 
ে ব্যক্তি ভাগ্যদোষে দূরিজ, তাহার, একটা নিথিও. পাওয়া হূর্ঘট, 


- সেইরূপ আমি এই নিত্বগুলে বিচরণ. করিয়া কঠোর তপঙ্গা 
_ সধন,করিলেও বিশ্রান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না.। হে. সাথো!, 
আমার যম, ব্যর্থ -হইস্। যাইতেছে 3. কোন, ফলই, লাভ, 


করিতে পারিতেছি না. রাজ্যে অবস্থানকালে যে. সংসঙ্গ লাভ 


করতাম, এক্ষণে আর তাহা, ঘটে না, অসহায় হইয়া গড়িস়াছি। 





রা ক্ষরিত হয়, সেই আপনার সহিত সম্মিলিত হওয়া: 





যোগপবা॥শতি-গনএশ 


এই বনমধ্যে আমি ঘুণক্ষত * বৃক্ষের নায় শুক্ষ হইয়া যাইতে চিএ 
অমি সম্যক্রপে এই তগন্ত। করিতে থাকিলেও কেবল, দুঃখের সী 
উপর ছুঃখরাশিতে আকুল হইতেছি; অমুত আমার নিরুট গরলে স্ি 
পরিণত হইতেছে। চুড়ালা কহিলেন_-আমি এবিষয়ে একদিন, | 
পিতামহের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে “হে (প্রভো ! জ্ঞান 
ও ক্রিয়ার মধ্যে কোন্টী ভাল তাহ] আমীর নিকট বলুন। ১৯৮১৫ এ 
পিতামহ বলিয়াছিলেন,_বস:! জ্ঞানই পরম উৎকৃষ্ট » কারণ, এ 
তাহাতেই কৈবল্যলাভ নিঃসন্দেহে ঘটিয়া থাকে, ক্রিয়া কেবলি ২ 
(স্বর্গাদিভোগ প্রদান দ্বারা )- চিত্তবিনোদন করে; তাহাতে 
কেবল কাল অতিপাত করাহয় মাত্র। হে পুত্র! যাহারা জ্ঞান + 
দৃষ্টি লাভ করিতে না পারে, ক্রিয়া কেবন তাহাদের জনতাই; | 
তাহাদেরই ক্রিয়ার আশ্রয় করিতে হয়; যাহার পট্বন্্র নাই, মে. - 
কি কম্বলও পরিত্যাগ করিবে? ফলে যাহার যাহা লাভ হয়. 3 
সে তাহাই করিবে। অন্ত ব্যাক্তির বাসনাই সার ; এজন্য অজ্ঞ" | 
রযক্তি ক্রিয়াফল লাভ করিয়া থাকে । ঘিনি তত্বজ্ঞ, তাহার কোন 
প্রকারই বাসনা নাই,_এজন্ঠ নিথিল ক্রিয়াই তাহার নিকট 
নিষ্ষল; কারণ, বাসনার এভাবে সমস্ত ক্রিয়াই.জলমেকের অভাবে 
লতার স্ায় নিক্ষল হইয়। যায়। যেমন অন্য খতুর আগমনে 
পুর্ব খতুর কোনই চিহ্ন থাকে না; সেইরূপ বাসনার ক্ষয় হইলে 
ক্রিয়ার ফলও একেবারে বিলুপ্ত হয়। হে পুত্র! বাসনাশৃন্টের ক্রিয়া 
শরতৃণের স্ায় স্বভাবতই নক্ষলা, কোন্কালেই তাহার ফল 
ধরে না। যক্ষ-ভাবনাকারী বালকই ঘক্ষ দেখিস্বা থাকে, অন্তে নহে; 
সেইরূপ যাহার দুঃখ বাসনা বর্তমান রহিয়াছে, সেই মৃঢ ব্যক্তিই 
দুঃখ দেখিয়া থাকে, অন্তে নছে। বিকসিত হইফ়াও শরলতা যেমন 
ফল প্রদ্ধান করে না (অর্থাৎ তাহাতে ফল ফলে ন1) সেইরূপ 
যিনি তন্বজ্ঞ, তাহার নিকটে বিশাল আরম্ত ওভ বা অগুভন্রিয়া 
কোনফলই প্রদান করে না। অজ্ঞদশাতেই যে বাসনা অহ্ধা- 
রাদিরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, তাহা তৎকালেও বাস্তবিক 
নাই। এর বাসনা ুর্ঘতাবশতঃ মরুভূমিতে মহান্‌ জলাশয়ের স্ভায় 
মিথ্যাই উদ্দিত হইয়া থাকে। ডি ব্রহ্ম” এইরূপ ভাবনা-. 
বলে যাহার মূর্খতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইম্বাছে, মরুদেশ বলিয়া! যে জানে, 
তাহার নিকট মরুভূমিতে জলাশয়ঙ্ঞানের স্তায় উক্ত মূর্খতা- 
ুক্ত ব্যক্তির আর বাঁসনা উদিত হয় না। ১৬--২৫। একমাত্র |. 
বাসনার পরিহার করিতে পারিলেই জীব জরামৃত্যুবিহীন অক্ষয়.. |- 
গদ্র হইয়া অবস্থান করে, আর জন্ম গ্রহণ করে না। বাসনাযুক্ত : 
মূনই জরে, আর বাসনানি্ধুক্ত মন জ্ঞান্পদবাচ্য হয় এ জ্ঞান 
লাভ করিয়া তদ্বারা জেঞ্পদ প্রাপ্ত হইলে” অর্থাৎ স্বয়ং জ্ঞান। 
হইলে জীব আর জন্মগ্রহণ করে না ।: চুড়াল। (পিতামহের |: 
কথিত উপদেশ সবিস্তর কহিয় পুনরায়) বলিতে লাগিলেন,_ |: 


হেরাজর্ধে! সেই মহাত্মা, পিতামহাদিগণ বলিয়াছেন”_জ্ঞানই |. 


সর্কোৎকৃষ্ট। অতএব আপনি কি জন্ঠ অজ্ঞ'নে পতিত রহিয়া- 
ছেন। হেরাজন্‌! এই যে, এই দিকে কমগ্ুলুঃ এই দিকে দণ্ড, 
এই দিকে তপস্বীর আসন রহিয়াছে, ইহাও অনর্থপরম্পরা, 
ইহাতে আগনি কি জন অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। ওহে 








* এখানে ঘুখশকের সচরাচর প্রচলিত যে অর্থ, অহা নহে, ৮ রং 
কাঁটা গাছে যে পোকা লা্সিলে গছ টি যায টা এ স্থলে, | 
ঘুণশবের অর্থ। | র 











































জগৎ কৌথ! হইতে উৎপনন হইল? কিরূপেই বা ইহার লয় হয়? 
আপনি অজ্জের হ্যায় অবস্থান করিতেছেন কেন? ২৬--৩০। 
হে রাজন! আপনি পারাবারবেদী তত্তবিদৃদিগের 'পদানুগত 


করিতেছেন না কেন? আপনি এই শৈলগহ্বরে কেন বৃথা তপ" 
ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করিয়া কীটবৎ অবস্থিতি করিতেছেন ? 


প্রশ্ন দ্বার সন্দেহ ত্নন করিয়৷ যে বিচারযুক্তি লাভ করা যায়, 
তাহাতেই মুক্তিলাভ হয়। ত্বঁতএব আপনি এই তগঃক্রেশাদি- 
রূপ বহি হুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়। বনমব্যে সাধু ব্যক্তির 
সন্ধে অবস্থিত হইয়া ভূগর্ভস্থ, কীটের ন্তায় নিশ্চলভাবে অবস্থান 

করুন। বশিষ্ট কহিলেন, !শিখিধ্বজ রাজা দেবকপি্ী শী বমণী 
দ্বারা এইরূপে বোধিত হইয়া অশ্রপূর্ণব্দনে বলিতে লাগিলেন। 
৩১--৩৫। হে দ্েবতনয়! বহুদিনের গরে আমি অদ্য আপনার 
সাহায্যে প্রবুদ্ধ হইলাম। অমি এত দিন মূর্খতাবশতই সাধু 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বাপ করিয়া আঠিতেছি। 
আশ্চর্য! অন্য আমার সমস্ত পাপ দুর হইল; যেহেতু আপনি 
আসিয়া আজ আমাকে প্রবোধ দিলেন। হেবরানন! আপনি 


আমি £আপনার শিষ্য আপনার চবণযুগ্ললে প্রণাম করিতেছি ; 
আপান আমার প্রতি কুপ! প্রদর্শন করুনা যাহা আপনি 
ৃ অতি-উত্তম বিবেচনা করেন, যাহা জানিলে আর শোক করিতে 
] হয় না, যাহ! প্রাপ্ত হইলে আমি নির্ধ্ত্তি লাভ করি, আমাকে 
সেই বঙ্গের বিষয়, উপদেশ দ্িন। জ্ঞানসম্বন্ধে “ঘটজ্ঞান” 
| “পটজ্ঞান” ইত্যাদি প্রকার অনেক বিভাগ আছে; এই সমন্ত 
জ্ঞান-বিশেষের মধ্যে পরম জ্ঞান কি, যাহ! দ্বারা এই সংসার- 
| ব্লেশ হইতে মুত হওয়া যায় ৩৬--৪০। চুড়ালা কহিলেন, 
| "হে রাজর্ধে!: যদি মদীর বাক্য উপাদেয় বলিয়া আপনার 
: [| ধারণা হইয়া থাকে ত 
কিরূপ, তাহা বলিতেছি। যে আমার কথায় আস্থা স্থাপনা করে না, 
| স্বাগুর ( মুডাগাছের) নিকটে কাকের স্তার আমি তাহার নিকটে 


1 জিজ্ঞাস করে, তাদৃশ ব্যক্তির,নিকটে কোন কথা বলা অন্ধকারে 
চষুরুত্মীলনের যায় নিষ্ষীল। শিির্ধবজ" কছিলেন,_আপনি খাই 


উপাদেয় বোধ করিতেছি/ আমি ইহা সত্যই বলিতেছি। চূড়ালা 


] না করিয়াই' তাহা গ্রহণ করে, তুমিও সেইরূপ আমার বাক্যে 
কৌনরূপ কারণের অনুসন্ধান না করাই" হ্হো কেন বলিলেন, 

| ইহার কারণ কি? এইরূপ কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াই ) চুপ 
| করিয়া শুনিয়া যাও? শ্রবণের' পুর মনে মনে “ইহাই গু” এই- 


&বথাগুলি কতিহখকর গীতির হার পতিপূর্বক শ্রবণ: কর। 


সু কর এইরপ+উপদেশে বহুদিনের পরে অদ্য উেনুবী ভবদীয় 
টু ধর সম্যক্রূপ বিকাস হইবে; এই: উপদৈশে তমার স্তন 


নির্কাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাগ | 
বাজন! আপনি দোঁধতেছেন না! কেন যে, আমি কে? এই 
ধু হইয় কিরপে বন্ধ ও কিরূপে মোক্ষ হত, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা | 


1 সমদশী সাগুদিগের সঙ্গে বাস, তীহাদের সেবা ও তাঁহাদের নিকট | 


কি । 


আমার . গুরু, আপনি আমারু পিতা, আপনি আমার মিত্র 


তুন্ুন,_আর্পনার জিজ্ঞাসিত জ্ঞান যে 


[| বুথ বকিতে, 'চাই'ন!। যে ব্যক্তি বক্তার কথা উপাদেয় বলিয়া 
| বোধ করে না, নাসথাপুর্ক বক্তাকে (কেবল. বকাইবার ভন্তা), 


| ঝলিভেছেন,' তাহা আমি বিচার না করিয়াই বেদবাক্যের তায় 


কহিলেন, পুত্র যেমন পিতার বাক্যে কোনরূপ কারণের অনুসন্ধান: 


[ মেই"মুটু এইরূপ বিবিধপ্রকার তর্কবিতর্কে সময়ক্ষেপ করতঃ. 7. 
কূপ ভাবন! করিয়া কীরণের' অনুসন্ধানবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার [নিজের মুর্থতিবশতঃ মনি লইতে, যত্ত করিল না। ১১১৫ 
| যাহার ভাগ্যে যখন যাহা হুর্নভ, তখন সে তাহা পাইতেই 


সু ঘামি তোমার নিকট মনৌহরভাবে এই বিষয় 'বলিতেছি, শ্রবণ | পাঁরে নাঃ এই. কারণে প্র দুধ চিন্তামণিকে পাইয়াও হেলাফ় 1; 





&২৯ 


মন্দমতি অপর লোকেরও বুদ্ধির বিকাঁস হুহয়। থাকে। মহামতি- 


গণ এইরূপ উপদেশ লাভ করিলে সদ)ই সংসানকু হইতে মুক্ত 
হুইয়৷ থাকেন। ৪১---৪৬। | 


সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮৭। 





অফ্টাশীতিতম সর্গ। 

চুড়ালা কহিলেন, কোন স্থানে একজন শ্রীমান্‌ পুরুষ বাস 
করিত। সাগর যেমন পরস্পরবিরোধী বাড়বানল ও জলের 
আধার, তদ্রূপ গরস্পরবিরোধী গুণসমূহের আধার সেই পুরুষ 
অস্তরবিদ্যায় অন্তান্য চতুঃষষ্টিকলায় হুপগ্ডিত এবং ব্যবহারবিষয়ে 
বিচক্ষণ) সে নিখিল অন্থঙ্গের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, 
কিন্ত তৎপদ (ক্রদ্ষপ্দ) প্রাপ্ত হয় নাই। বাড়বানল- যেমন 
সমুদ্রশোষণকার্যে প্রবৃত্ত, সেইরূপ দে ক্্যত্রসাধ্য চিন্তামণির 
সাধন..করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কালক্রমে মহা. অধ্যবসায়- 
সম্পন্ন এ পুরুষের বিপুল যত্তে চিন্তামণি সিদ্ধ হইয়াছিল (সম্মুখ- 
বর্তা হইয়াছিল )। যাহারা অতি অধ্যবসায়ী, তাহারা (বিপুল 
যত্বে) কি না সাধন করিতে পারে? যাহার কোন প্রকার সহায়.- 
সম্পত্তি নাই, সে যদি বুদ্ধিমহকারে অধিন্নভাবে চেষ্টা বা 
উদ্যোগ করে, তাহা হইলে সে নির্কিদ্বে কাধ্যসাধন করিতে সমর্থ 
হয়। ১৫1 যেমন উদয়াচলের শিখরস্থিত কোন লোক সেই 
স্থানে উদদিত চন্্রকে দূরস্থিত বলিয়া বোধ করে, তদ্রূপ সে চিন্তা- 
মনি সন্মুখে হস্তে পাইয়াও তুপ্প্র/প্য বিয়া বোধ করিল। যেমন 
অতি দরিদ্র ব্যক্তি সহসা রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, তাহা পাইলাম বলিফ. . 
বিশ্বা্করিতে চাহে না, সেইরূপ সে সকল মণির রাজী চিন্তা . 
'মণি পাইয়াও পাইব বলিয়া স্থির করিতে পারিল ন!। নিকটস্থিত 
'ঘ্রেই মহামণির প্রাতি উপেক্ষা করিয়া মে অতিদু্খে বিস্মিতচিত্তে 
এই ভাবিতে লাগিল 1_-“এ কি মণি? না, এ মণি নহে, মণি যি 
হেইবে, তবে আমার দৃষ্টিগোচর, হইবে কেন? তবেকি একবার 
স্পর্শ. করিয়া দেখিবণ নানাস্পর্শ করিব না, যদি মণি হয়, 
'তাছা হইলে-এ হতভাগ্যের স্পর্শগাত্রেই পলায়ন করিবে। এত. ... 
অল্প সময়ের মধ্যে কখন এ মহামণি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 
'শান্ত্রে লিখিত আছে যে, জীবনান্ত চেষ্টাতেই ঈদৃশ মহামণি সিদ্ধ 
হইয়ী থাকে । ৬--১০। আমি:অতি দরিদ্র, সেই-দারিদ্রযবশতই 
রাস্তিসঙ্কুচিত নয়নে অর্জীরলতাসম. এই বত্প্রভা  দবিচন্দবৎ 
অবলোকন করিতেছি। আমার এত সৌভাগ্য সহসা কোথা; 
হইতে. বর্ধিত হইবে যে, এখনই আমি সর্বসিদ্ধিপ্রদ মহামণ্টি 
লাভ করিব । সেরূপ অতি.সৌভাগ্যশালী মহাত্মা অতি বিরল . 7. 
ঘাহাদের অল্প কালেই অভীষ্টত্রী লাভ ঘটে। আমি অতি 1. 
অভাগ্যবান্‌ পুরুষ, আমার তপস্থ। 1 অতি অল্প, একমাত্র হূরভাগ্যের' 
ভা্ডার মাদুশ দ্ুদ্র ব্যক্তির এইরূপ সিদ্ধি কিরূপে অন্তবে ? 








হীরাইল। তৎপরে সে (হতবুদধি হইয়া অবৃষ্থান. করিলে), . ২. 
সেই মহামণি উড়িয়া চনিয় 1 গেল; যে অবজ্ঞা করে, সিদ্ধি 
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কার্ল ) তাহাকে পরিত্যাগ করে. (তাহার কাছে যায় না); 


যেমন পরিত্যভ, শর, গুণ (জ্য]) পরিত্যাগ করিয়া থাকে, 
(ধনু হইতে শর ছাড়িয়া দিলে তাহার সহিত আর গুণের সম্বন্ধ 
থাকে না, সে গুণ ছাড়িয়। লক্ষ্যে গিয়া পড়ে। এইরূপ 


নি্বুদ্ধিত৷ তাহার.সে সময়ে হুইয়া পড়িয়াছিল, কারণ) সিদ্ধি ] 
; অস্কুশতাড়নে গীড়িত হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়) এমন 


কি হরশরানলে দহামান ত্রিপুর যেরূপ ব্যথ৷ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ন্‌ 
লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ - 
থাকিয়। সেই হস্তী, হস্তিপালকের দুরে অবস্থিতি-নিবন্ধন, তাহার 
বন্ধন. - 
কেশে কিিষ্ট ই মাতঙ্স সেই অবসরে শৃঙ্খলচ্ছেদনের চেষ্টা | 
করতঃ ব্বনসঞ্চালন দ্বারা কিছ্বিনীধ্বনিবৎ ধ্বনি করিতে লাগিল। 
এইরূপ করিতে করিতে এক দিন ছুই দত্তের সাহায্যে মুহূর্তদর্, 


(কাধ্যফল ) যখন যাইবার হয়, তখন পুরুষের বুদ্ধিপুদ্ধি লোপ 
করিয়াই চলিয়া যায়) আবার যখন আসে, তখন বুদ্ধিতদ্ধি দিয়াই 
আসে ; ( অর্থাৎ বুদ্ধি প্রদান করে )। যে ব্যক্তি উপস্থিত সিদ্ধির 
উপেক্ষা করে, সিদ্ধি তাহার সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ করিয়া! চলিয়া 
ধায়। তাহার পরে সেই পুরুষ মৃহামণি লাভ করিবার জন্য 
আবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অধ্যবসায়ী লোকেরা আপনার 
কার্যে কখন ক্লেশ বোধ করে না; (পুনঃপুনঃ বিফলমনোরথ 
ইইয়াও চেষ্টা করিয়। থকে)। তদনন্তর সে দেখিল সম্মুখে 
একটা অখন্তিত উজ্ভ্বল কাচমণি রহিয়াছে; সেই কাচখগ্ড 
পরিহাস-নিপুণ ব্কগণের দ্বারা অলক্ষিত ভাবে তাহার সম্মুখে 
আনীত হইয়াছিল; সে তাহা জানিতে পারে নাই। সেই মূর্খ, 
দেই কা্খণ্ডক «এই চিস্তামণি” বলিয়া উপাদেয় জান করিয়া- 
ছিল। অক্ষলোকে মোহবশতঃ মুত্তিকাখগ্ডকেও স্থলবিশেষে 
সুবর্ণ বলিয়৷ ধারণা করিয়া! থাকে। ১৬--২১। যোহের এমনই 
মহিমা যে মোহবশতঃ লোক আটকে ছয়, শত্রুকে মিত্র, 
রজ্জবকে সর্প, স্থলকে জল, অমৃতকে বিষ ও চন্্রকে ছুইটী 
বলিয়া বোধ করিয়া! থাকে। সে পেই পোড়। মণি (জঘন্ত 
কাচ) পাইয়৷ আপনার পুন্ধতন শ্রশ্বধ্য-সম্পৎ সমস্তই পরিত যাগ 
করিল) মনে করিল-_“এই চিন্তামণি হইতে পযস্তই প্রর্ধ্য 


. পাওয়া যাইবে; অতএব অন্ত ধনাদি রাখিয়া! আমার ফল কি? 


পাগী লোকে পূর্ণ, রুক্ষ এই দেশ কেবল অহুখকর, ইহাতে কি 
প্রয়োজন ?. আমার সেই গতপ্রায় গৃহেই বা কি প্রয়োজন? 
বন্ধু বন্ধবেই বা আমার প্রয়োজন কি? আমি দুরে যাইয়া এই 
মনির সাহায্যে যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করিয়। ইচ্ছামত হুখে 
কাল কর্তৃন করি।” এই স্থির করিয়া সেই মুড়, মণি লইয়া এক 
ভনশূন্ত অরণ্যে গি় উপস্থিত হইল। তাহার পরে অরণ্যমধে 
সে সেই কাচখণ্ড লইয়া! কিছুকাল পরে নিজ মূর্খথতার অনুরূপ 


 কজ্জলগিরির স্তায় ঘোর মলিন বিষম বিপত্তি (মৃত্যু) দ্বারা 


আক্রান্ত হইল! মুর্খত! জন্য যে কষ্ট হয়, জরা মৃত্যু প্রভৃতি 
বিপদেও তাদৃশ কষ্ট হয় না) আপনার শরীরস্থ কেশজালের স্ায় 
লিন মূর্খতা সকল আপের শিরোদেশে বিরাপ্মান (২২২৭; 


অস্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ 


_ একোননবতিতম অর্গ। 


চূড়াল। কহিলেন,__হে ভূপতে ! এক্ষণে আর একটা মনোহর 
উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে সাধো! এই উপাখ্যান 


নিয়া শ্রবণ কর)। বিন্ব্য-বনমধ্যে একটা প্রকাণ্ড যুখপতি' হস্তী 
বাস করে। সেই হস্তীকে দেখিলে বোধ হয় যেন, অগন্তয মুনির 
নুগ্রহে বিস্যাচল উক্ত বিশাল হস্ডি-সূ্তি ধারণ করিয়াছে। আহার 
শুভ্র দুইটি দশন অতি দীর্ঘ এবং বজ্জানলশিখার স্ায, তর 


চা 


€তোমার বুদ্ধি বিকাসের উপযুক্ত (উত্তম) উপায় ( অতএব মন 


যোগবাশিষ্ট-বামায়ণ । 


কালানলের স্ঠায্ ভীষণ ) এবং হুমেকু পর্বতের উৎপাটিনে সক্ষম। এ 


মুনীজ্র অগস্ত্য যেমন বিন্ব্যাচলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, 


উপেন্্র যেমন বলিকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই 
বিশাসকায় হস্তী হস্তিপকের (মাহুতের ) লৌহ-শৃঙখলে হদৃঢুাপে 


বদ্ধ থাকিত। লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই হস্তী, হস্তিপালকের 


সেইরূপ নিতান্ত ব্যথা পাইত। ১--৫। 


ৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়! তিন দ্রিন অতিবাহিত করিল । 


মধ্যেই লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয় ফেলিল। বোধ হুইল যেন, দৈত্য 
আসিঙ্জা ত্বর্গদ্ধারের অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার পরে সেই 
গজের শত্রু হস্তিপক দূর হইতেই হরি যেমন সুমেরুপর্ব্বতের এক 
প্রান্তে থাকিয়া! বলি ছারা স্বর্গ বিধ্বৎস দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ 


হস্তীর শৃঙ্খলচ্ছেদন ব্যাপার দেখিল। তাহার পরে শৃঙ্খলভ্ব &. 


করিয়া ফেলিলে পর হরি নুমেরু-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়! 
্বরগদলনকারী বলিকে যেরূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, 


হস্তীর মৃন্তকোপরি পতিত হুইল। ৬_-১০। পতিত হইয়া মে 


চরণকমল ছার! হস্তীর মস্তক প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাকুলভাবে ; 


বাতাহত পু ফলের স্তায় ভূতলে পতিত হইল । তাহাকে সম্মুখে 


পৃতিষ্ত দেখিয়৷ সেই মহাহস্তীর দয়ার সঞ্চার হইল? তির্ঘযগৃ- 
জাতিতে সদৃগ্তণশালী সাঁধু জন্মিয়া৷ থাকে । “পতিত ব্যক্তিকে দলিত . 


রুরিয়া! আমার কি পুরুষকার প্রকাশ হইবে»? এই ভাবিয়া সেই 


দেই 
মাহুত তত্রপ প্রথষে তালবুক্ষে উঠিয়। লন প্রদান করিয়া! থেই : 


হস্তী সেই শত্রু মাহুতকে মারিয়া ফেলিল না; কেবল বিপুল : 
জলরাশি যেমন বৃহৎ সেতু ভগ্ধ করিয়৷ অগ্রে ধারিত হয়; - 


তন্দ্রপ শৃঙ্খলব্যহভেদ করিয়া ধাবিত হইল।.. দিবাকর যেমন 
আকাশের মেঘরাশি ভেদ করিয়া! চলিয়া যান; সেইরূপ সেই 
হস্তী শৃঙ্খলতেদ করিয়। দয়াপরবশ হইয়া প্রস্থান করিল। . গজ 


চলিয়৷ গেলে সেই হস্তিপক তুস্থদেছ ও হুস্থচি্ত হয়! গাত্রো- 
খান করিল; তাহার শারীরিক উিচ্চদেশ পতন-জন্য) ও মাননিক 
(গজ পাছে মারিয়া ফেলে) ব্যথ। গজের সহিতই অতিদুরে 
চহিয়া গেল। ১১_১৬। উন্নত তালতরুর শিখর হইতে পড়িয়াও . 
তাহার দেহ ভগ হয় নাই; বোধ হয় ডুরাত্মদিগের দেহ এইরূপ 


ছূর্েদ্য (অভঙ্থুরই ) হইয়া! থাকে। ব্বাগ্রারভ্তে যেমন উত্তরো- 


স্তর মেঘজাল বদ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ. অসাধুদিগের 
কুকর্মেই বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দেই মাহুত, তৎকালে (এইরূপ 


আহত হইয়াও) গ্রমনে অধিকতর উৎসাহিত. হইল  (হস্তী || 
ধরিবার ভন্ট্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল); কিন্তু তাহার কোন |. 


উপায়ই. সিদ্ধ হইল না, হস্তী চলিয়া গেল।.. 


তৎ্পরে সেই |. 


গজশক্র মাহুত প্রাপ্তনিধি হারাইলে ধনাচ্যব্যক্তি যেমন ছুঃধিত: 


হয়, সেইরূপ সাতিশয় হুর্ধথিত হইল।.. তাহার পর. রাহু. যেমন 


মেঘজালে সমাচ্ছন্ত্র চন্ত্রকে গ্রান, করিবার জন্ত, অন্বেষণ করে, | 


সেইরূপ সে বনমধ্যে অন্তহিত গজের অনেষণ করিতে, _লাগিল। 


পাবে 
বৃহক্ষণ অধেষণ করিতে করিতে মে এক কান্নমধ্যে হসতীকে [বধ 











।লবব।7- বা সনাপুববভাগ। 


প্রাপ্ত হইল.) দেখিল হস্তীটি যেন সপ্রভূমি হইতে ' অপক্রান্ত 
হইয়া তরুতলে বিশ্রাম করিতেছে। অনন্তর যেখানে সেই 


সন €ন্ভী অবস্থান করিতেছিল, সেইখানে. গ্প্রার্থী লোকদিগের 
স্ত্রী গহায্যে গজবন্ধনের উপযোগী সামগ্রী আনয়ন করিয়া সেই 


খু গস্তিপালক কাননের চতুদ্দিকে সেই গজের বন্ধনা্থ খাতবলয় 


খু (চতুদ্দিকে গড় ) খনন করিল। বোধ হইল, বিধাতা! যেন ভূমণ্ড-: 


.. 4] ের চতুর্দিকে সমুদ্রবলম্ন খনন করিলেন। ১৭-_-২৩। সেই ধূর্ত 
. সু মাহছুত সেই খাতের উপরিভাগ, নব লতাজাল দিয়! টাকিয়া 
| রাখিল, বোধ হইল, শরৎকাল যেন শুন্ততারূপ স্ুত্রজাল দ্বারা 


অন্বরতল ঢ'কিয়! দিল। 


কিয় দিবস অতীত হইতেই সেই 


ধু হস্তী বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে শুদ্ষসাগরে পর্ব্বতের স্তায় 


এ মেই খাতমধ্যে পতিত হইল। 


পাতালপ্রদেশের স্তায় ভীষ্ণ 


বলয়াকৃতি সেই খাতরূপ শুক্ষসাগরের মধ্যে. পতিত হইস্সা, সেই 


শনি নন ০৬৮ পপ শি ২ পপ: লিও তি. পি 


সা /ত/ পের তত 2 কচ আহ 


ক, ৯ হস 


সেল 
ঢ 


বগলে 1) া ৮ হু মম 


রঃ 


্‌। 
রি 





] হত হস্তীপকের গজবন্ধন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়! গেল। সেই হৃ্তী 
1এইরূপে পুনরপি পাতালমধ্যে ব্িরাজের স্তায় দৃঢ়বদ্ধ হইয়া 
| অদ্যাপি অতিহ্ঃখে অবস্থান করিতেছে। ২৪--২৭। যদি 
| হস্তী_ পূর্বেই শ্র শত্রুকে মারিয়! ফেলিত, তাহা হইলে আর 
1 এরূপ খাতবন্ধন-নিবন্ধন ক্রেশ প্রাপ্ত হইত না। যে মানব এই বিন্ব্- 
| পর্বতবাসী গজের ন্যায় মুর্খতাবশতঃ বর্তমান সুযোগে ভবিষ্য্্‌- 
| বিপদের প্রতীকার ন1 করিয়া রাখে, সে এইরূপ দুখে পতিত হয়। 
| হ্তী বন্ধনযুক্ত হইক়া! ভাবিয়াছিল যে, “আমি শন্রশৃঙ্খল হইতে 


মুক্ত হুইয়াছি” (আমার আর কোন ভঙ্ নাই) এই ভাবিয়া 


|সন্ষ্ট ছিল বলিয়াই সে দূরস্থিত হইলেও আবার বদ্ধ হইয়া 


পড়িল। মূর্খতা কোথায় না অনিষ্ঠকারী হয়! হে মহাত্বন্‌! 
তুমি নিজে বদ্ধ না হইয়াও যে «আমি বন্ধ” এইরূপ ভাবিতেছ, 
এইরূপ ভাবনাই মূর্খতা, এই মূর্খতাই পরম বন্ধন! অতএব 
ভুমি এরূপ মুর্খত। পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের জন্ত আত্মার, 


[বন্ধনকারণ এই ত্রিজগৎকে আত্মা হইতেই উৎপন্ন এবং 
[মাত্মময় বলিয়া জানিও-_এইরূপ ধারণ! ব্লবতী হইলে একমাত্র 
[আত্মাই পরিশোধিত হইবেন, তখন আর তিনি বদ্ধ থাকিবেন 
| ১ নতুবা মর্খতানৃত্রে জড়িত থাকিলে আত্মাই সমস্ত বন্ধনাদি- 
[খের উৎপ্তক্ষেত্র হইস্া উঠিবেন। ২৮--৩৯। 


একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত । ৮৯। 
নবতিতম সর্গ |. 


গিথিধ্বজ কহিলেন ;-হে দেব্তনয়! আপনি মাণসাধকের 
ও বিস্ধ্যাচলবাসী হস্তীর উপাখ্যান দ্বার। যে কথার সুচনা করিতে- 


ুছন-_ অর্থাৎ ইহাতে মদীয় জ্ঞানলাভের যে উপায় শুচিত করিয়া" 
[ছন, তাহা পুনরপি সবিস্তারে বর্ণন করুন। চুড়ালা কহিলেন, 
[হে রাজন! আমি তেমার হদয়গৃহের চিতুভিত্তিতে যে বথা- 
[প চিন্তর -অদ্ষিত করিতেছি, তাহ। এক্ষণে বিচিত্র ব্যাথ্যারূপ 
[ধারা উন্মীলিত রুরিয়৷ দিতেছি, (পরিস্ফুট করিতেছি ) শ্রবণ 
[কর।. ও যে শা্থার্থজ্ঞানে হুপপ্তিত অথচ তত্বজ্ঞানলাভ করিতে 
[গারে নাই,_এমন রত্ব জাধকের কথা বলিলাম, হে মহীপতে ! 


বিমিই সেই রত্রঘাধক। আদিত্য যেমন হুমেরুতটের চিরপরিচিত, 
[ধায় তৎস্থানের অভিজ্ঞ, তুমিও তদ্রপ নিখিলশান্ত অবগত 


৩৯ 


হইয়া; কিন্তু জলে পাষাণের ন্ঠায়, তত্বজ্জানে বিগলিত নেরম) 
হইতে পার নাই বিশরান্তি লাভ করিতে পার নাই)। হে সাধো! 
তুমি যে সর্ব ত্যাগ করিয়াছ, অকৃত্রিম সর্বত্যাগকেই আরম 
চিন্তামণি নাম দিয়াছি; কারণ চিন্তামণি নিথিল ছুঃখের অন্ত- 


কারী; এ সর্ববত্যাগেও সমুদয় ছুঃখ দুর হইখা থাকে। তুমি বিশুদ্ধ": 


বুদ্ধিতে প্ সর্ববদুঃখহর সর্বত্যাগরূপ চিন্তামণিসাধন করিতেছ। 
হে অনঘ! বিশুদ্ধভাবে সর্ববত্যাগ করিতে পারিলে সমস্তই 
পাওয়া যায়) এ সর্বত্যাগই সাত্রাজ্য, চিন্তামণিতে কি' লা 
হইয়া থাকে? ১-_৬। হে সাধো! তোমার সে সর্বত্যাগসিদ্ধ 
হইয়াছে, যে সর্ব্বত্যাগ জগতের নিথিল শ্বধ্কে তুচ্ছ করে; 
এবং যে সর্ধপরিত্যাগে অধ্যাত্মবিদ্যারূপ নিরতিশযু আনন্দপ্রাপ্তি 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেন না, তুমি__দারা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব সহিত 
সমস্ত প্লাজ্যত্যাগ করিয়া আসিয়াছ ; যেমন ব্রদ্থা আপনার রাত্রি 
কাল উপস্থিত হইলে, এই জগৎস্থষ্টির্প ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন। বিনতানন্দন গরুড় যেমন গজকচ্ছপ লইয়া বিশ্রামার্থ 
পৃথিবীর প্রান্তভাগে গিরাছিলেন, সেইরূপ তুমি নিজ দেশ হইতে 
অতিদ্র এই ম্‌দীয় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত. হইয়াছ। তুমি 
সর্বত্যাগ করিয়াছ বটে; কিন্তু শরৎকালীন স্বচ্ছ বায়ু যেমন 
মেঘনীহারাদি কলঙ্কে জড়ভাব 'পরিত্যাগ করিলেও আকাশে 
আপনার হুক্মসত্তা পরিত্যাগ করে না,__অর্থাৎ আপনার সুক্মভাব 
পরিত্যাগ্র করে না, সেইরূপ তুমি অহতমতিরূপ অবিদ্যা এখনও 
পরিত্যাগ করিতে পার নাই; শর অহং অভিমানই মন; শী 


মনকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারিলে এই জগৎ পূর্ণ: 


পরমানন্দ ব্রদ্ধরপেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু তোমার এখনও 
সে ভাব হয়ু নাই, “অহং অভিমান বিদ্যমান রহিয়াছে । আকাশ 
যেমন মেঘজীলে স্পষ্ট ন| হইলেও তন্বারা আবৃত থাকে, সেইব্ূপ 
তুমি ত্যাগ অত্যাগ ছুই প্রকার বিকল্পেই জড়িত বহিয়াছ। 
৭_-১১। ভবতকৃত এই সব্ধবত্যাগ মহান্‌ অত্যুদয়রূপী পরমানন্ৰ 


নহে; সে প্রমানন্দ এক অনির্ধ্চনীয় পদার্থ, তাহ। ব্হদিনের বহু. 


আফ্মামসাধ্য। প্রবল বাত্যায় যেমন কাননস্পন্দ বর্ধিত হইতে 
থাকে, সেইরূপ ভাবনাবলে ঘখন তোমার ষষ্ধল্ল আবার ভ্রেমে 
(মহৎ অভিমান) বর্ধিত হইবে, তখন তোমার এই সর্বত্যাগ 
কোথায় উড়িয়া যাইবে ;--অর্থাৎ তখন তু'ম আবার সমস্ত রাজ্য 
সম্পদের অভিলাধী হইবে। যে ব্যক্তি হুদ্‌য়ে অণুমাত্রও 
চিন্তাকে স্থান দেয়, তাহার সর্বত্যাগিতা কিরূপে সম্ভর হইতে 
পারে? সমীরণম্পন্দ যে বৃক্ষে লাণিতেছে, সে বৃক্ষের দিস্পন্দ- 
ভাব কিরূপে হইবে! পণ্ডিতগণ চিন্তাকে চিত্ত শব্দে অভিহিত 
করিয়াছেন; স্ধল উহার আর একটী পর্যায়; সেই চিন্তা 


যতক্ষণ ক্ষুরিত হইতে থাকিবে, ততক্ষণ চিত্ত্যাগ [করপে 


সম্ভবে? ১২-১৫। হে সাধো! চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত চিত্তই 
ক্ষণকালমধ্যে জগন্রয়কূপে প্রকটিত হইয়া থাকে; . সেই চিত্ত 
বিদ্যমান থাকিতে নিরঞ্জন (নিক্ষলস্ক-) সর্বত্যাগ 'কিরূপে লাভ 


করা যাইবে? যেমন গ্রাম্য রিহঙ্গম কাহারও সাড়া শব্ধ পাইলে 


উড়িষা। পলাইস্কা যায়, সেইরূপ সঞ্ধলের -গ্রহণমাত্রেই অন্তঃকরণ 


হইতে এ ত্যাগবুদ্ধি: অস্তহিত হইয়া যায়। চিন্তাশৃন্ততাই .সর্ব- . 


ত্যাগের ফল এবং সর্ধত্যাগের সমাদর . তন্বার৷ করা হইয়া 


থাকে।: যখন তুমি নিশ্চন্ততা দারা সর্ববত্যাগের সৎকার করিতে 





. মণিও পাইলে না। 


€তহ 


পার নাই, তখন তোমার সর্বত্যাগও উক্ত নিশ্চম্তভাবকে 
সন্কে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। প্রান করিয়া, আহ্বান করিয়া 
আনিয়া পুজা না করিলে, কোন্‌ লোক ন। ছুঃখিত হয়? তুমি 
যত্রপু্্বক সর্ব্বত্যাগকে আনিলে, কিন্তু তাহার সমাদর কৰিলে না, 
হুতরাৎ সে থাকিবে কেন! হে কমললোচন! তোমার সে 
সর্ধত্যাগরূপ চিন্তামণি চলিয়। গিয়াছে; তুমি এক্ষণে সবক্সনেত্রে 
তপস্তারপ কাচমণি নিরীক্ষণ করিতেছ! তুমি জলপ্রতিবিদ্বিত 
চন্দে সত্যচন্্র বুৰিস্থাপনের স্টার দৃষ্টিভ্রমে সমুদিত তপশ্তারপ 
ছুঃখেতেই উপাদেয় বুদ্ধি করিয়া বসিয়া আছ। ১৬--২*। তুমি 
প্রথমে বাসনাশুন্ঠ অনাসক্ত হইয়া সর্ববত্যাগ ল/ভ করিবার উপক্রম 
করিয়াও পরে বাঁসনাময়ী বৃথা তপস্া দ্বারা কেবল হুঃখের পথ 
পরিষ্কার করিতে বসিয়াছ; তোমার এ তপস্ড। আদি, মধ্য ও 
অবসানে (সর্বসময়েই ) বিষময় ফল প্রদান করিবে। থে 
ব্যক্তি অনায়াসপাধ্য অপরিমিত আনন্দের বিষয় পরিত্যাগ 
করিয়া ক্লেশসাধ্য পরিমিত বস্তর সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেই শঠ 
আত্মহস্তা বলিয়া অভিহিত হয়। তুমি সর্ধ্ত্যাগ লাভ করিতে 
আরম্ভ করিয়াও বন্ভূমিতে তপন্তা-কেশপ্রদ অজ্ঞানে আবন্ধ 
হইয্বা পড়িয়া, সে সর্বত্যাগ সাধন করিতে পারিলে না। হে 
সাধো! তুমি বহছ্তধপূর্ণ রাজ্যবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! বনঝাস- 
নামক দৃঢ়বন্ধনে আবার বদ্ধ হইতেছে তোমার রাজ্যে যে 
চিন্ত। ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও শীতবতাতগাদি ক্লেশচিন্তা 
(দ্বিগুণ) বেশী হইয়া উঠিরাছে। যাহারা বনবাস-ক্রেশ কখন 
অনুভব করে নাই, অহাদের পক্ষে বনবাস-ক্েশ সংসারবন্ধন- 
ক্রেশ অপেক্ষাও অধিক বলিয়। বিবেটনা করি। (এই জন্যই 
আমি বলিলাম )হে সাধো ! তুমি ভাবিয়াছিলে, “আমি চিন্তামূণি 





পাইলাম” কিন্তু (আমি এখন দেখতেছি ) তুমি একখণ্ড স্টিক 

হে কমলাক্ষ! আমি তোমার কাধ্যকেই 
মণিপ্রাপ্তি কথার সমান খপয়া' বর্ন করিলাম, এক্ষণে তুমি 
আমার এই মণিকাচ-দৃষ্টান্তের বিষয় “নিজে বিচার করিয়া দেখিয়া, 

যাহ নির্ঘল তত বলিয়া বুঝিবে, চি্তকোষে অহ [ই দৃঢরূপে গ্রধিত 
করিয়া রাখ । ২১--২৭। 


নবতিতম সর্গ রর | 
রত  একনবতিতম সর্গ। 


লা কহিলেন, হে; রাজশ্দিন! | একখে বানা অদ্ভুত 
রি শ্রবণ, কর, ইহা শ্রবণ করিলে, তত্ৃজ্ঞান . লাভ 


. করিতে পারিরে।...হে রাজন্‌!.-শ যে বিদ্যবনের: হস্তীক'কথা 


বলিয়াছি এই স্থানবামী তুমিই এ হস্তী। বিবেক এব -বরাগ্য, 
এই ছুইটী এ হস্তীর-শুভ্র দত্ত । এ যে.হস্তিপালক হস্তীর আক্র- 
' মণব্যাপাবে তৎপর: হইতেছিল;-উহী তোমার অজ্ঞান; .অজ্ঞা- 


নই তোমার আক্রমণে তৎপর হইয়া তোমাকে ছুঃখ দিতেছে । ছে. 
রাজন্‌! যেরূপ. অতি.বলবান হস্তীকেও তদপেক্ষা হীনরল হস্তি- 


পক কৌশলে বন্ধ- করিতে সমর্থ হয়, তদ্রাগ প্রভৃতশক্িশালী । 


হইলেও ৫তামীকে তোমা+অপেক্ষা; ন্ুনবল মুর্খতায় .( অজ্ঞান) | ডে 
হুঃখের চরমসীমাক উপনীত, করিয়া সাতিশয় ভীত করিতেছে । শর ..... 


যে বজ্রম লৌহ-শৃঙ্খল দারা হস্তী বাধা হইল বনিয়াছি, উহ! 


যোগবা।শশু-বামায়ণ। 


রা ইহাই বলিয়াছি যে, তুমিই আশাপাশ দ্বারা আবদ্ধ হই 
রর হইতেছ। ১--৫। আশা লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষ বৃহৎ, বি 
এবং কঠিন; (লৌহশৃঙ্খল ) বহুদিন ব্যবহৃত হইলে ক্রমে ক্রমে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্ত আশা তাহা হয় না, আশ! উত্তরোন্তর' 
বাড়িতে থকে। দুর হইতে গজশক্রু মাহুত অলক্ষিতভাবে গকে 
দেখিল যে বলিয়াছি, উহ! আর কিছুই নয়, অজ্ঞানই ক্রী 
নিমিত্ত তোমাকে একাকী বদ্ধ দেখিল, তাহাই বলিয়াছি। হস্তী 


শক্রকৃত শৃঙ্খলবন্ধন যে ছিন্ন করিল বলিয়াছি, তাহাতেও তুমিই ২ 
ভোগতুমি বণ্টকাকীর্ণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, নির্ষ্টক প্রদেশে আগ- ৭ 
মন করিলে, ইহাই বনিয়াছি। সাধে! ! শৃঙ্খলবন্ধন কখন অনায়ামে লু 
ছিন্ন কর যাইতে পারে, কিন্তু মনের ভোগতৃষ্ণা নিবারণ কর! বড় ও 
কঠিন। হস্তীর শৃঙ্খলবন্ধনের ছেদনকালে হস্তিপক পড়িয়া গেল ₹ 
যে বগিয়াছি, তাহার অর্থ তুমি যখন রাজ্তত্যাগ কর, তখন ? 
অজ্ঞান পতিত হইল। ৭_-১০ | পুরুষ বিরক্ত হইয়া যখন ভোগের : 


আশা ত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করে, তখন বৃক্ষ ছেদনক'লে বৃক্ষ- 


বাসী পিশাচের স্তায়, অজ্ঞান কম্পিত হইতে থাকে; (একেবারে + 


নষ্ট হয় না, কিন্তু ূর্বল নাশোনুখ হইয়! পড়ে )। বিবেকী পুরুষ 
যখন ভোগজাল পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করে, তখন অজ্ঞান, 


বৃক্ষছেদনের পর বৃক্ষবাসী পিশাচের স্তায় সে স্থান হইতে পলায়ন [| 
করে। বৃক্ষ ছেদিত হইলে যেমন বৃক্ষস্থিত বিহগনীড় (পাখার 7 
বাস) পড়িয়। ধায়, সেইরূপ ভোগরাশি ত্যাগ করিলে অজ্ঞান দবী- | 
ভূত হইয়া যায়। তুমি যখন বনে প্রস্থান কর, তখন তোমার অজ্ঞান 
শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মনের ত্যাগ (তত্বজ্ঞান) রূপ | 
মহাখড়গ দ্বারা তাহা একেবারে নিহত হয়নাই; অর্থাৎ তখনও 
তুমি তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পার নাই। এইগন্ সেই অজ্ঞান . 
আবার অ্যুদ্দিত হইয়া তোমাকে পরাভব করিল; বনমধ্যে | 
তোমাকে তগগ্তারূপ . খাতমধ্যে নিযুক্ত করিয়া! ফেলিয়া দিল। 
১১-:৯৫ |. যদি তুমি যখন রাজ্যতা গর কর, সেই সময়ে উপস্থিত: 
তাহা হইলে অজ্ঞান, নিজে | 
প্রাপ্ত হইয়া, তোমাকে আর নষ্ট করিতে পারিত ন!। সেই শক্র । 
হস্তিপক, হস্তীকে আক্রমণ করিবার জন্য যে খাত-বলযু করিল, : 
তোমাকে নিথিল তগস্তারেশ প্রদান | 
করিল। হে রাজসত্তম ! গজশক্র মেই সময়ে যে রাজকীয় গজ- : 
বন্ধনসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিল, দে সকল অজ্ঞানরাজ্যের অভ্য* | 
স্তরেই ছিল। হে দাধো! তুমি গজ্জাতি না হইলেও নিজে ; 
গজেন্দর হইয়া অজ্ঞান শত্রেকর্ক ভীষণ অরণ্যে বলপূর্ধবক নিক্ষিপ্ত 1 
হইয়াছিলে। অভিনব লঙাপু$গ আচ্ছন্ন সেই' যে খাতৃবলয়, ৰ 


অজ্ঞানকে নিহত, করিতে পারিতে, 


তাহার অর্থ,__অজ্জান 


তাহ! শম-দম প্রভৃতি, সাধুজনের .মনোবুত্তিতে আবৃত: তগস্তা- 


কেশ, ইহাই, দেখাইগ্বাছি । হে রাজন! তুমি -এইরূপে অন্যাপি | “ 
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লে 


এ] পাকি তা 


পাত ২৪৪ ০৭ 


১. পি 


নুদারণ ছুখময় তপশ্তারপ খাঁতমধ্যে গাতালমধ্যে বলির স্তায় বন্ধ | 


রহিয়াছ। : তুমি নিজে হস্তী, আশা তোমার বন্ধনশৃঙ্খল, মোহ | 
(অজ্ঞীন) তমার শত্রু, খাতব্ধয় .তোমার নিদারুণ বন্ধন, এই 


রে িদ্া) টু রা বান যাধথ কী টি | 


| প্র . এডি দি | ৯১) রঃ 











দ্বিনবতিতম সর্গ। 


১. চুড়ালা কহিলেন্_রাজন্! সেই সময়ে জ্ঞীতব্য-বিষয়ে 
অভিজ্ঞ, নীতিবিষয়ে নিপুণা,__চুড়ালা' তোম!কে -যাহা উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তদনুসারে কি জন্য তুমি জ্ঞানার্জন করিতে পার 
নাই? সেই চুড়াগা তত্তজনীদিগের প্রধানা ; তিনি যাহা বলেন, 
বা যাহা করেন, ততৎসমুদই যথাথ কর্তব্য কর্ম; যতুপূর্বরক তাহ! 
সকলেরই করণীয়। অথবা! হে নৃপ ! যদি চুড়ালার কথানুসারেই 
ক্স কাধ্য নাকরিলে, তবে নিজ বুদ্ধিতে যে জর্বত্যাণ স্বীকার 
| সু করিয়াছিলে, তাহাই ঝ| কেন স্থির করিয়া না রাখিলে।: শিখিধ্বজ 
; স্তর কহিলেন_আমি কলত্র, বিশ্ত; রাজ্য, দেশ সমস্তই ত্যাগ 
(স্ত্ু করিয়াছি; তধাপি « আমার সর্কত্যাগ রুরা হয় নাই” বলিতেছেন 
ঁ 
|] 





কেন? চুড়ালা কহিলেন, .হে রাজন! দারা, গৃহ, ধন, রাঞ্জ, 

ভূমি, রাজচ্ছত্র, বান্ধব এ সমুদয় ত তোমার নয়, তবে তোমার এই 

সঘুদরয়ের আবার ত্যাগ কি? জর্ধত্যাগই বা কি.করিয়া করিলে? 
॥ তব ১-৫। ফলতঃ তোখার এখনও সর্বত্যাগ হয় নাই, কেন না, 
বর সর্ধবোভতম বিষয়রাগ তোমার এখনও অপরিত্যক্ত রহিয়াছে।: সেই 
সর বিষয়রাগ ত্যাগ করিতে পারিলে তবে বিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে। 
ন | শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাঁশত্ব ! রাজ্যই যদি আমার না হয়, কিন্ত 
'র গু এই সমস্ত বত আমার; এক্ষণে আমি শৈলবৃকষািপূর্ণ এই 
[ ( বনও পরিত্যাগ করিলাম । বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! জিজেজিত় 
ন ধু বীর শিখিধ্বজ এই কথা বলিয়াই নিমিষমধ্যেই কুস্তের কথামত, 
প | বর্ধাযেমন নদীতটগত ধুলিজাল ধুইয়া ফেলেন, সেইরূপ সেই 
ও দু কান্নের প্রতি আস্থ। (আমার বলয়! অভিমান) মার্জিত 
ন | ( পরিত্যাগ) করিলেন; এবং সেই ম্ত দুনিশ্য় হইয়া 
ধ্য ঢু অবস্থান করিতে লাগিলেন। শিথিধ্বজ কহিলেন, আমি বৃষ্ষ, 
দ। & পর্বত, কান্তারসমঘ্িত এই কানন: হইতে বাসনার উচ্ছেদে 
তি করিলাম; নিপ্চয়ই এক্ষণে আমার সর্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে! 
জে | কু্ত কহিলেন, _পর্বততট, কানন, কান্তার, জল, বৃক্ষ ইত্যাদিও 
ক্র | তোমার নহে, তবে তোমার সর্বত্যাগ কিরূপে সিদ্ধ হইল? 
সর্বাপেক্ষা বলবান্‌ বিষয্বরাগ তোমার এখনও অপরি. 
টিন | ত্ক্ত রহিয়াছে; এই বিষ্য়রাগ সম্পূর্ণরূ ত্যাগ করিতে পারিলে 
জ.স্ু বিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে।. শিখিধ্বজ কহিলেন, এ সমস্তও 
ঠ-স্কু আমার নহে; জল, স্থল, পর্ণশালাসমদ্বিত এই অশ্রেমই আমার; 
জেন অহা এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
মত] রাম! জিতেক্জিয় বীর সেই শিথিধ্বজ-এই “কথ! বলিয়াই কুত্তের 
য়]. উপদেশে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া নিমেয়মাত্র ধ্যান..করিষা, বায়ু 
ঠা] যেমন আপনাতে সংলগ হইয়া ক্কুরিত ধুলিকণা পরিত্যাগ করিয়া 
পপি] থাকেন, তদ্রপ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আশ্রমের প্রতি আস্থাও পরিত্যাগ 
রদ্ধ] করিলেন। - ১২-১৫। শ্রিথিধ্বজ . কহিলেন, এক্ষণে আমি 
মাহ লতাবৃক্ষর্ণশালাসমৰিত আশ্রম হইতে রাসন! নিবৃভ করিলাম; 
এইস এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার সর্বত্যাগ সিদ্ধ হইয্বাছে। কুস্ত 
নম কহিলেন, বৃক্ষ, স্থল; জল, গু, লতা, বিতান, পর্ণশালা। এসমন্তই 
তোমার নহে ;. অতএব তোমার সর্বত্যাগ. কিরপে সিদ্ধ হইল? 
এ সকল হইতে অতিরিক্ত সর্ববোভ্তম ব্ষয়ুরাগ তোমার এখনও 
'অপরিত্যক্ত রৃহিয়াছে ; এই বিষ্ররাগ নিঃশেষে ত্যাগ করিতে 
 পারিলে তুমি পরম বিশৌকপদ প্রাপ্ত হইবে। শিথিধ্বজ 
কহিলেন, মহাশয় ! যদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে এই কুটার ও 
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হইয়াছে; হে সথি! 
_শিথিধ্বজ নিজ অক্ষমালা অনলে নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হুইল : 





সেই জইতেই দেহ শোধন করিয়। গমন কর 
কুশল হউক।” এই বলিয়!মেই কমণ্ডনু' অগ্ধিতে শোধনপুর্ববক 


€৩৩ 


কুটারের পত্রভিত্তি এবং কুটীরের জুঝ অঞিন প্রভৃতি এ সমস্তও 
আমার নহে, তাহাও আমি ত্যাগ করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
বিশুদ্ধচিত শান্ত অন্ষুব্ধমতি সেই শিখিধ্বজ রাজী এই বলিয়া, 
আমন হইতে উঠিলেন; বোধ হইল যেন, গিরিশূ্ঘ হইতে 
মেঘ উঠ্ভিল। ১৬-_২০।. কুর্য্য যেমন আপনার রথে থাকিয়াই 
নিখিল লোককার্ধয প্রঠ্যক্ষ করেন, সেইরূপ সেই কুস্ত আসনে 
উপবিষ্ট থাকিয়াই রাজার সেই কার্য (উত্থান ব্যাপার ) দেখিয়া 
ঈষৎ হান্ত করিলেন। “আহা করিতেছে করুক; ইহাই হাহ 


পরম পবিত্র কর্ম” যনে মনে এইরূপ ভাবিয়। কুস্ত মৌনাবসম্বন 


করিয়াই তীহাকে দেখিতে লাগিলেন। সাগরের মধ্যবর্তী নিম্ন ভূমি 
যেমন উপরের উন্নত ভূমি হইতে বৃষ্টি-জলাদি আহরণ করিয়৷ 
একত্র জড় করে, নে শিখিধ্বজ রাজা নিজের সমুদয় ব্যবহার্ধ্য 
পাত্র (ভাগাদি ) আশ্রম হইতে বাহির করিয়! একর জড় করি- 
লেন। সৃর্ধ্য যেমন স্বীয় কিরণ প্রধান করিয়। শুরধ্যকান্ত-মণিকে 
প্রজলিত করেন, সেইরূপ রাজা সেই ভ্রব্যগুলি একত্র সংগ্রহ 
করিয়া অগি জালিয়। দিলেন। প্রলয়কালে নৃধ্য যেমন আপনার 
কিরণানলে জগন্দাহ করিয়া! সুমেরুশূঙ্গে উপবেশন করেন, তদ্রপ 
সেই শিখিধ্বজ দেই জুব্যগুলি অগ্িতে দগ্ধ করিয়া আসনে 
উপবেশন করিলেন। ২১--২৫। “হে স্বামীতক্তে অক্ষমালিকে, 
এযাবৎ তুমি আমার কার্যকরী ছিলে; তখন পরকে কেশ দিয়া 
নিজের স্বার্থনাধন করিবার বুদ্ধি আমার যায় নাই; একারণে 
তোমাকেকষ্ট দিয়াছি; এক্ষণে আমার মে ভ্রম দুর হইয়াছে, 
এক্ষণে তুমি আমার আর কোন উপকারে লাগিবে া। আমি 
চিরকাল- মন্ত্রকাননে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কার্ধ্যপথে বিহার 
করিয়া আমিলাম, ধর্মস্থান যাহা দেখিবার সমস্তই আমার দেখা 
এক্ষণে আমি বিশ্রাম করি” এই বলিয়া 


যেন, প্রলয়কালের মহাবাত্য। আকাশের নির্মল তারকাশ্রেণী 
উৎপাটিত করিয়া প্রলয়ানলে নিক্ষেপ করিল। “হে মৃগচর্খ! 
আমিও একটী নরমৃগ, এই কারণেই ব্নমৃগ্গ হইতে "গ্রচ্যুত 
তোমাকে এযাবৎ অজ্ঞানবশতই আসনরূপে কল্পনা করিয়াছি) 
তোমার দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি ;. এক্ষণে যাও, তোমার পথ 
মঙ্গলম্য় হউক। ২৬--৩০।. তুমি অনলে দগ্ধ হইয়া! আকাশরূপে 
পরিণত হও নক্ষত্রমণ্ডিত আরাশও তোমার স্তায়।% এই বলিয়! 
তিনি সেই. ষৃগচম্্ব অনলে নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হুইল যেন, 


প্রবল বাত্যা৷ আসিয়া সমুদ্র হইতে পর্ববতসমূহ উত্তোলন করিয়। 


দাবানলে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, “হে সাধু কমগ্ডলো ! তুমি 
হুবৃত্বশালী (স্ুগোল অথচ নুচরিত্র) ; তুমি জলধারণ করিয়! 
আমার যে উপকার করিয়াছ, আমি তাহার সম্যক্রূপ পরিশোধ 
করিতে পারিলাম না। হে কমগ্ডলে। ! তুমি আমার পরম হুহদ্‌, 
তোমাতে মনোহর: সৌজন্য স্থিরভীবে বিরাজমান রহিয়াছে, 
তুমি সর্বববিধ সাধুতার একাধারা হেবন্ধো! তুমি যে বহিতে 
দেহ পরিশোধিত করিয়া আমার নিকট .আসিয়াছিলে, আবার 
তোমার পথে 


কোন শ্রোত্রিয় . বিপ্রকে প্রদান করিলেন। ৩১:৩৫ যাহা 
উৎকষ্ট দ্রব্য, তাহা কোন সাধুকে ব! অগ্নিকেই দেওয়া উচিত । 
নন্তর হে আসন! মূর্ধের বুদ্ধি যেমন গুপ্ত-পাপেই আসক্ত হয়, 
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সেইরূপ তুমি সর্বদা গুপ্ত অধোদ্ে,ন অবস্থান কর ( গুহাদেশে 
থাক); অতএব মুর্খবুদ্ধির ন্যায় তোমার দাহত!প কেশভোগ 
করা উচিত, তুমি বহিতে ভম্ম হইয়া যাও” এই বলিয়! তিনি 
উজ্ভবল চিদ্ত্রক্ষে অবস্থিতি করিবার জন্ত,-শুদ্ধিলাভের জন্য, সেই 
কোমল আসন খানি অগ্থিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর 
কুস্তের প্রতি বলিলেন, মহাশয় ! যাহ ত্যাজ্য হয়, তাহা শীগ্রই 
ত্যাগ করা কর্তব্য ; সে সমস্ত ত্যাজা বন্ত রাখিয়। দিলে কেবল 
উপাদেয় বনস্তরই বৃদ্ধি কর! হয়; এইজন্য আমি এই সমুদয় 
দরব্যজাত শীঘ্ুই অনলে প্রক্ষেপ করিতেছি ; এক্ষণে অগ্ধি একে- 
বারে এই সমস্ত দরব্যগুলি যদি দগ্ধ করিয়া ফেলেন; তাহ! হইলে 
আমি প্রম সন্তষ্ট হই। হে সাধো! আমি নিক্ক্িয় হইবার 
জন্ত এই যমুদয় কার্যের উপকরণ ত্যাগ করিতেছি, এজন্য মনে 
কোন কষ্ট করা উচিত হয় না'; অনুপযুক্ত বস্ত কে বহন করে? 
দেই রাজা এই কথা বলিয়া, কাল যেমন জ্বলিত প্রলয়ানলে 
জগৎ দাহ করেন, সেইরূপ বনবাসীর ব্যবহারযোগ্য সেই সমুদয় 
তোজনপাত্রাি এককালে বৃহিতে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৬--৪১। 


দ্বনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২॥ 


ব্রিনবতিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_অনন্তর সেই রাজা আপনার অজ্ঞ মন-_- 
কর্তৃক বৃথা সম্ধন্পবলে কঙ্গিত সেই শুষ্ক তৃণমদ্দিরও দগ্ধ করিয়া 
ফেলিলেন। তত্ভিনন তথায় তাহার আর যাহা যাহা ছিল, তত্সমুদয় 
সেই ষুনিব্রত্ধারী রাজা শিথিধবজ অক্ষ মনে ক্রুমে সর্বত্র সম- 
বুদ্ধিতে নিক্ষেপ, ত্যাগ ও ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। আপনার 
খাদ্যভ্রব্য বসন-ভূষণাদি যাহ! কিছু ছিল, সমস্তই সন্তুষ্ট মনে 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুদ্দিকে বহি জলিত 
হইলে, তখন সেই আশ্রমে আর জনপ্রাণীও দৃষ্ট হইল না; সেই 
আশ্রম বীরভদ্রের বলে বিধ্বস্ত দক্ষষজ্জের স্তায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। যেমন অগ্নিদদ্ধ পুরী হইতে লোকসকল ভ়ত্রস্ত 
হুইয়! পলায়ন করে, সেইরূপ সেই আশ্রম হইতে ষুগকুল 
রোমন্থ (ভক্ষিত চর্ধবণ ) পরিত্যাগ করিয়া, ( অগ্নিভয়ে ) পলায়ন 
করিল। :১--৫। ভীষণ অনল প্রজলিত হইয়া, শুষ্ক কাঠের সঙ্গে 
সেই রাজার দ্রব্য সকল দগ্ধ করিয়া.ফেলিল। দেই ভূপতি সেই 
দহামান দ্রব্যগুলির প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া, কেবল শুন্য নগরদেহ 
হইয়া সন্তষ্ট মনে বলিতে লাগিলেন, “হে দেবঙ্নয়! আমি এ 


সমুদয়ের প্রতি বাসন! ত্যাগ করিয়াছি ; আমি এক্ষণে সর্ব্বত্যাণী 


হইয়ছি, অহো! আমি এতদিনের পরে প্রবদ্ধ হইয়াছি; 
আমি.-শুদ্ব ও কেবল হইয়াছি। আমি অনায়াসেই বোধপ্রাপ্ত 
হইয়াছি। এই সঙ্কল্সিত বস্তসমূহের মধ্যে ত কিছুই সার নাই! 
বন্ধের হেতু এই বিবিধ বস্তু যখনই পরিত্যাগ করা৷ যায়, তখনই 
মন সাতিশয় হুী হয়। আমি এক্ষণে শান্ত নির্বাণ প্রাপ্ত হখিত 
হইয়া জয়যুক্ত হইতেছি ; আমার বন্ধসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; 
আমি সর্ধত্যাগ করিয়াছি, আমি এক্ষণে দিগম্বর দিগ্ভবন (গৃহ- 


_ শুন্ত) ও দ্বিকের সমান (শুন্ত) হইয়াছি। হে দেবপুত্র! আমার এই 


মহাত্যাগে আর অবশিষ্ট কি আছে? (অর্থাৎ আর কিছুই অবশিষ্ট 


যোগব ।শশু-রামায়ণ। 


রাগ (বাসনা) অপরিত্যক্ত রহিয়াছে; সেই রাগ ত্যাগ করিলে ও 





পড়িয়া দেহ বিনষ্ট করি, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই সর্কত্যাগী হইব” | 





কর, তথাপি তোমার সর্দত্যাগ সিদ্ধ হইবে মা, বরৎ তাহা! বিষমক্ষ 
ফল প্রদান করিবে। তুমি, বৃথাই এই নির্দোষ দেহকে উচ্চ, 


নাই, সমস্তই ত্যাগ করিয়াছি )। ৬--১১। কুস্ত কহিলেন, হের ু 
রাজন্‌ শিখিধ্বজ! তোমার এখনও সর্কত্য।গ করা! হয়নাই ) তুমি স্বর 


সর্ধত্যাগজনিত পরমানন্দের বৃথা অভিনয় করিও না; বাস্তবিক. 
তুমি এখনও সর্বত্যাগী হও নাই। তোমার এখনও সব্বোত্তম 


তবে তুমি পরম বিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন, সত 
হে মহাবাহো কমললোচন রাম! সেই রাজা এই বথা শুনিয়া 3 
্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে দেবাত্মজ! সর্বত্যাগ করিলেও | 
তবে এক্ষ-ণ আমার ইন্জরিয়দর্পে পুরিত রক্তমাংসময় দেহ অবশিষ্ট : 
রহিধাছে; অতএব এক্ষণে আমি এই উচ্চদ্রেশ হইতে নিম্নে এ 


বশিষ্ঠ কহিলেন, এই কথ| বলিয়াই সেই রাজা সমীপস্থিত গন্তে 
দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত যেমন গাত্রোথান করিলেন, অমনি কুস্ত | 
বলিলেন, হে রাজনৃ! তুমি নিরপরাধী দেহকে কি জন্ত মৃহাণন্তে | 
নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ? অজ্ঞবৃষভই কুপিত হইয়া আপন | 
সস্তানকে মারিয়া ফেলে। তোমার এই অতিরীন জড়দেই ! 
মুকম্বভাব; ইহার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই ;. 
অতএব শরীরত্যাগ করিগুনা। মুকম্বতাব এই দেহ নিশ্চল. | 
হইয়া আত্মাতেই অবস্থান.করিতেছে। জলে ভাসমান কাষ্ঠ যেমন, : 
তরঙ্গ দ্বার। চালিত হয়, তদ্রপ এই দেহ অপরের ছারা চালিত | 
হয়;. ইহার নিজের কোন কার্ধযই করিঝার-ক্ষমতা নাই)। ১২ ; 
২০। মত্ত তক্কর যেমন (চুরি করিতে গিয়া গৃহস্থের দৃষ্টিগোচবে : 
পড়িলে পলায়ন করতঃ) একপার্ে স্থিত দুর্বল ব্যক্তিকে হস্তে ; 
পাইলে প্রহার করিয়া! চলিয়া যায়, সেইরূপ অন্ত একজনই এই 7 
দেহকে কষ্ট দেয়; তাহাকেই বলপুরব্ণক নিগ্রহ করা৷ উচিত। এই | 
দেহ জ্খদুঃখাদির উৎপত্িস্থান বলিয়া অপরাধী নহে। যেমন ফল-. 
বান্‌ বৃক্ষ বাযুবেগে স্পন্দম'ন হইলে ফলপতন জন্ত অপরাধে অপ-. ; 
রাধী হয় না, কারণ, ঝ/তাসই প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ফল" 
পুষ্পাদি নিপাত করে, সুতরাং, বাতামই দোষী, সাধু বুগ্ধের দোষ 


হুতরাৎ তাহার দোষ কি? হে পদ্রলোচন ! যদি তুমি শরীরত্যাগ: 
দেশ হইতে পরিত্যাগ করিতে যাইত্ছে! তোমার এইরূপ ; 


দেহত্যাগে দেহের গীড়নকারীর ত্যাগ করা হইবে না, সে থাকি- 
বেই। ২১--২৫। যেরূপ মত্তহস্তী বৃক্ষকে উৎপাটিত করে, সেই- | 


রূপ যে তোমার এই দেহকে নিগ্রহ করিতেছে, সেই পাগীকে ]. 













5৪ চা এব ভি তি কা এ এ নে এ 


কি?ুসেইরূপ দেহ অপরের দ্বারাই হুখছুঃখাদির আস্পদ হয় |. 


যদি ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি বাস্তবিক মহাত্যাগী, ] 












হইবে। হে ভুগতে! তুমি যদি তহাকে ত্যাগ করিতে পার, 
তাহা হইলে তোমার দেহি সমস্তই ত্যাগ করা হইবৈ | নতুবা : 
এইরূপে দেহাদি বারবার পরিত্যাগ করিলেও আবার বারংবার | 


উৎপন্ন হইবে। শিথিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন,'হে জুন্দর! এই | 
'দ্েইকে চালিত করে, এই দেহাঁদির জন্ম ও কর্মের বীজ কি? : 


কাহাকে ত্যাগ করিলে সমস্ত ত্যাগ করা হইবে, তাহ! আমাকে... 
বলুন। কুস্ত কহিলেন_হে সাধো! হে রাজন! দেহত্যাগ, | 
রাজ্যত্যাগ, বা পর্ণশালাির দাহকরণ এ সকলের কিছুতেই : 
সর্বত্যাগ করা হয় না। যাহ এই সকল স্বরূপ এবং যাহা হইতে 
এই সমুদ্র উৎপন্ন, সেই সর্ববময় একটা বন্ত পরিত্যাগ করিলেই | 


2] পন 00৮ চন যত ড় এল ভিড 5 টি ও 
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7 বাগ শ্রকরএ-্তুববভা সন । 


সর্ববত্যাগ হইবে ২৬--৩০। শিথিধ্বজ কহিলেন, হে সর্ব্বতত্ব- 
. জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ! যাহ! সর্বময় সর্ধগত,.এবং সব্ধদা সকলের 


হেয়, সে জর্ববন্ত কি,? তাহা আমার নিকট (স্পষ্ট কৰিয়া) 
ব্লুন। কত্ত কহিলেন,__হে সাধো! আমি চিত্তকেই সর্বময় বন্ত 
বলিয়াছি। এইচিত্ত সর্ব্ববন্ততে সম্বন্ধ। ইহা জড়ও নহে, অজড়ও 
নহে। এই ভ্রান্ত-চিন্ত জীব, প্রাণ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। হেরাজন্! তুমি জানিও চিত্তই ভ্রম, তুমি জানিও 
চিত্তই মন্গষ্য, চিত্তই জগজ্জীল; তুমি চিত্তকেই সমুদয় বলিয়! 


জানিও। হে মহীপতে !. বৃক্ষবীজ যেমন বৃক্ষের কারণ, তদ্বৎ মনই: 


রাজ্য, দেহ, আশ্রম প্রভৃতি সকলেরই বীজ বলিয়৷ জানবে। 
সকলের মুলীভূত এই চিন্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে 
সমস্তই ত্যাগ করা হয়। হে রাজন! যখন চিত্ত ত্যাগেই অর্বব- 
ত্যাগ সম্ভবে এবং তাহার অত্যাগে তাহা সম্ভবে না; তখন চিত্ত- 
ত্যাগই সর্বত্যাগের উপায়, ইহা? নিশ্চিত। ৩১--৩৫। জম্‌স্ত ধর্ম 
অধর্মু, রাজ্য বা কানন, এসকল ছুঃখ ভোগ কেবল চিন্তবানেরই 
ঘটিয়৷ থাকে; যাহার চিন্ত নাই, সে পরম সুখী। (ক্ষুদ্রতম) 
বীজ যেমন (বিশাল ) বৃক্ষভ/ব ধারণ করে, সেইরূপ ( অভিহক্ম) 
এই চিন্তই জগন্রপে দেহাদিরূপে বিবর্তিত হইতেছে। বুষ্ষ 
যেমন বাতাসে চালিত হয়, পর্বত যেমন ভূকল্পে চালিত হয়, 
ভন্তরাযনত্র যেমন কর্ম্মকার দ্বারা চালিত হয়, সেইরূপ এই দেহ 


|- চিত্তের দ্বারাই চালিত হইতেছে। তুমি জানিবে, এই চিত্তে 


সকল বিষয়ের ভোগ, জন্ম, জরা, মৃত্যুক্ূপ দেহধর্্থ এবং শম, 
দম প্রভৃতি মহামুনির ধর্দের হুদ পেটিকা (ইহাতে নাই 
এমন পদার্থ নাই)। এই সব্কময় চিতই জগক্রেপে দেহাদি* 
আকাররূপে বিবর্তিত হইতেছে । ছে মুনিধন্মী রাজন! এই 
চিত্ত বিভিন্ন কাধ্য-অনুসাবে মন, বুদ্ধি, মহত, অহঙ্কার, প্রাণ, 
জীব ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। ৩৬--৪১। 
হে মহীপতে ! অর্জ্রময় এই চিত্ত সকল প্রকার আধিব্য।ধির চরম- 
সীমায় উঠিতে পারে; এই চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে 
সর্কত্যাগ কর! হয় । হে ত্যাগবেদীর শ্রেষ্ট ! চিত্তত্যাগকেই বুধগণ 
সর্কত্যাগ বলিয়া নির্দেশ করেন। হে মহাবাহে!! সেই চিত্ত 
ত্যাগ সাধিত হইলে যাহা সত্য, তাহা অন্ভূত: হইবে। চিত্তকে 
পরিত্যাগ করিতে পারিলে হই দ্বেত-প্রপঞ্চ লয়প্রাপ্ত হয়; তাহা 
হইলে ক্ষ্য মাত্র পরিশোধিত হয়; সে এ্রক্য পরম্শাস্তিময়, 
অতি নির্মল অনাময়। চিতই এই সংসারশস্তের ক্ষেত্র ; এই 
ক্ষেত্রের ক্ষেত্রত্ব নষ্ট হইলে শস্তের উৎপত্তি আর কিরূপে হইবে। 


৪২--৪৫। জল যেমন তরঙ্গভাবে বিবর্তিত হয়, সেইক্প 


. বিচিত্র চেষ্টাসম্পন্ন চিত্তই ভাব ও অভাবরূপে বিলমিত (বিচিত্র) 


পদার্থরূপে বিবর্তিত হইতেছে। হে ভূপতে ! যেমন সাআজ্য লাভ 
হইলে আর কিছুই লাভ করিতে বাকী থাকে না, সমস্তই লাভ 
করা হয়, সেইরূপ চিত্তের উচ্ছেদ্রূপ অর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলে 
সমন্ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে সর্ববত্যাগী রাজন্‌! তোমার নিকট 


অন্ত ব্যক্তি যেমন জর্বত্যাগের বিষয়-_ অর্থাৎ সর্কত্যাগের মধ্যে 
অন্ত ব্যক্তিকে যেমন ত্যাগ করিতেছ, তদ্রপ অন্য ব্যক্তিও | 
তোমাকে অর্ববত্যাগের বিষয় করিতেছে, অর্থাত, তোমাকে ত্যাগ ] 
_ করিতেছে; তাহা হইলে তুমি ত্যাজ্য (অপরের ত্যাজ্য ) আত্মাকে 
গ্রহণ .করিতেছ, সুতরাং তোমার সর্ন্ত্যাগ সিদ্ধ হইল কৈ? 
অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন আত্মার গ্রহণে তোমার এ সর্ধবত্যাগ সিদ্ধ হইবে 





শি জি 


না। যিনি প্রকৃত জর্বত্যাণী, ভিনি মুক্তা যেমন আপনার.অভ্যন্তরে 
সুত্র ধারণ করে, সেইবনপ ত্রিকালেই এই নিখিল জগৎকে আপনার 
অভ্যন্তরে স্থান দেন; অর্থাৎ তিনি অপরিচ্ছিন্নভাবে আত্মাকে 
গ্রহণ করেন। 
শৃল্তত্বরূপ হইলেও তীহাতে ত্রিকালবর্তী এই সমস্ত জগৎ সুত্রে 
মুক্তাবলীর স্তায় গ্রধিতভাবে বিদ্যমান থাকে । ৪৬-_৫০। যিনি 
তৈলহীন দীপের স্তায় সব ত্য. করিয়াছেন, তিনি -তলযুক্ত প্রদী- 
পের ন্যায় সমুদয় প্রকাশিত করেন। যিনি সব পরিত্যাগ 
করিয়া তৈলহীন দীপের স্ায় বিলীন হইয়া থাকেন, তিনি তৈল- 
যুক্ত দ্বীপের স্তায় প্রকাশমান হন। জমুদয়' দ্রব্যত্যাগ করিয়! 
তুমি যেরূপে একক হইয়া! বহিষ়াছ, সেইরূপ তুমি মৎ্কথিত 
সর্বৃত্যাগ করিতে পারিলে বিজ্ঞানস্বরূপে অবশিষ্ট থাকিবে। হে 
নথপ! যেমন সমস্ত বস্ত দগ্ধ হইয়া গেলেও তুমি যাহা তাহাই 
আছ.অন্ত প্রকার হইয়া যাও নাই, সেইরূপ মদনুমতিতে সর্ত্যানী 
হইলে তুমিই পরম পুরুষার্থ নির্ববাণপদ হইবে, সে পুরুষার্থ তোমা 
হইতে পুথক্‌ হইবে না। সর্নত্যাগই শুস্ঠ আত্মা, নিখিল জ্ঞানের 
আশ্রয় হইয়। বিরাজ করেন। আকাশ যেমন কৃর্ধ্য চন্দ্রাদির 
আস্পদ, তদ্রপ সেই আত্মাই অনন্ত ও মহাঁন্‌ জ্ঞানরাশির 
আস্পদ। ৫১--৫৫1 স্ব্বত্যাগরূপ বসপান করিতে পাবিলে 
'(নির্লেপ ) আকাশে যেমন কোন বস্তর প্রতিঘাত হয় না, সেইরূপ 
সেই সর্বত্যগীকে কোন প্রকার জরামৃত্যু ভয় আসিয়া বাধা দিতে 
পারে না। সর্বত্যাগই নিশ্মুল মহত্বের কারণ) তুমি যদি এরপ 
সর্ধবত্যাগ করিতে পার, অহা হইলে অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানম্বরূপে 
বিরাজ করিবে। সর্ধ্বত্যাগই পরম আনন্দ, তত্তিন আর সব 
হুদারূণ হুঃখ; তুমি এই প্রকার সর্ধত্যাগ দৃঢ়রূপে শ্বীক 
করিয়া যাহা ইচ্ছা! অহা কর। যে এইরূপ সর্কত্যাগ করিতে পারে 
তাহার নিকট সব আসিয়া উপস্থিত হয়। জল অগ্নিতেও যেমন 
প্রবেশ করে, সাগরেও তেমনি 'প্রবেশ করে। আত্মপ্রসাদকারী 
যে জ্ঞান, তাহা সর্কৃত্যগের মধ্যেই অবস্থিত। (সর্বত্যাগ শন্ট- 
স্বরূপ হইলেও তাহাতেই অজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহার 
দৃষ্টান্ত) ভাণ্ডের মধ্যবত্তী যে শূন্যভাগ, তাহাতেই রত্বাদি থাকে। 
( হুতরা*শুষ্ঠভাগে থাকার বাধা কি )৭ ৫৬--৬০। সর্বত্যাগের 
প্রভাবেই' শাক্য-মুনি ঘোর কলিকালেও হুমেুপর্্বতের স্তাসক 
অচল হইয়া নিঃশগ্কভাবে অবস্থান করিয়াছেন। হে মহারাজ! 
স্ধত্যাগ নিখিল সম্পদ্দের আধার ; যে যৎ্কিঞ্চি গ্রহণ করে না, 
তাহাকেই জব দিতে হয়) (অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ভাবে আত্মাকে 
যে গ্রহণ করে না, দে অপরিচ্ছন্ন অনন্তরূপে তাহাকে প্রাপ্ত হয় ).। 
অতএব হে ভূপতে! তুমি সব পরিত্যাগ করিয়! শান্ত হুস্থ আকা- 
শের স্ঠায় স্বচ্ছ হইতে পারিলে, যেরূপ ইচ্ছা, সেইবূপই হইতে 
পারিবে । হে সারু্বভাব ভূমিপাল! তুমি এই ত্যাজ্য বিষয় আগে 
মনে মনে বিচার করিয়া তাহার পরে ত্যাগ কর; ক্রেমে মনকেও 


“আমি ত্যাগ করিলাম” ইত্যাকার অভিমানবিশিষ্ট অহস্কার পরি- 


ত্যাগ করিয়া জীবনুক্ত,হও। ৬০--৬৪। 
ত্রিনবতিতম সর্গ সমাণ্ড ॥ ৯৩॥ 


পপ অল 





যিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন,. অর্ধবত্যাগ করিয়া 
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স্য ২৭ ৭ খ। তত্ 


চতুর্নবতিতম অর্গ 

বশিষ্ঠ কছিলেন,_কুত্ত যখন এই কথা বলিতেছিলেন, প্লেই 
সময়ে উদারাশয় রাজ শিথিধ্বজ মনে মনে বারংবার চিন্তত্য।গের 
ব্ষিয় বিচার করিতে করিতে তাহাকে কহিলেন । মহাশয়! আমি 
জুদ্রয়াকাশের বিহ্্গম, হুদয়রূপ বুক্ষের মর্কট মনকে ত্যাগ করিতে 
পুনঃপুঃঃ চেষ্টা করিতেছি, কৈ ত্যাগ করিলেও ত যাইতেছে না, 
' আবার আসিতেছে? ধীবরের মতস্ত-ধারণের ন্যায় আমি এই 
মনকে ধরিতে (স্বীক'র করিতে ) জানি; কিন্তু হে উত্তম! হহীকে 
মূর্ত দ্রব্যের ্তায় পরিত্যাগ করিতে জানিনা । অতএব হে 
ভগবন্! আগে আমার নিকট চিত্তের স্বরূপ কীর্তন করুন; হে 
প্রভো! তাহার পরে ইহার ত্যাগ করিবার উপায় বলিবেন। 
কুস্ত কহিলেন,_হে মহারাজ! বাসনাই চিত্তের বা মনের স্বরূপ 
জানিবে; চিশব্দ বাসনারই নামার বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে । 
এই চিত্তের পরিত্যাগ অতিসহজ স্পন্দনমাত্রে সম্পাদিত হইতে 
পারে; এই চিত্তপরিত্যাগ রাজ্যপ্রাপ্তি অপেক্ষাও অধিক আনন্দ- 
প্র, কুহ্ুম অপেক্ষাও মনোরম । তেবে এই চিত্তত্যাগ যে সকলেই 
করিতে পারে, তাহা নহে )। তবে মুর্খের নিকট ইহা (চিত্ত 
পরিত্যাগ ) অতি নীচলোকের সাআজ্য প্রাপ্তির স্তাপ্স, তুনের 
হ্থমেকভাব ধারণের সায় যে ছুঃসাধ্য, তদ্িষয়ে আর সন্দেহ 
নাই। ১--৫। শিথিধবজ কহিলেন, _মহাশয়! আপনার 
কথায় এক্ষণে বুঝিলাম, চিত্ত বাসনাস্বরূপ, তাহা! অতি চঞ্চল- 
স্বরূপ। আমার বোধ হইতেছে, এই চিত্তের ত্যাগ বস্ত্র অন্ত্রকৈ 
গলাধকরণ করা অপেক্ষাও কঠিন। মুনিবর ! এই চিত্তই 
শরীরক্ূপ যন্ত্রের পরিচালক, হৃদয়কমলের ভ্রমর, মোহসমীরণের 
সঞ্চরণস্থান আকাশ, জগত্রূপ কমলের মুলীভূত মৃণাল এব 
হুঃখদাহপ্রদ অনলম্বরূপ; চিত্তকুহ্ুমেরই সৌরভ এই সংসার । 
অতএব যাহাতে অনায়াসে এবংবিধ সর্ব্ানর্থমূল চিত্তকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি তাহার উপায় বলিয়৷ দ্রিন। ৬__-১০। কুস্ত 
কহিলেন,-হে সাঁধো!! এই চিন্ডের মুলে উচ্ছেদই অংসার- 
ক্ষয়; দীর্ঘদর্শিগণ এইরূপ সংসারক্ষয়কেই চিত্তত্যাগ বলিয়! নির্দেশ 
করাছেন। শিখিধবজ কহিলেন, মহাশয়! আমারও বোধ 
হইতেছে, চিত্তত্যাগ অপেক্ষা চিন্তনাশই কার্যসিদ্ধির সম্যকৃ 
উপায়। ব্যাধির প্রতি হাঞ্গার মমতাত্যাগ্গ করিলেও ব্যাধি বিদ্য- 
মানে তাহার অভাব কিনূপে অনুভূত হইবে? ব্য।/ধির অভাব 
অনুভব করিতে গেলে, ব্যাধির একেবারে উচ্ছ্দ্রসাধন করিতে 
হুইবে (চিত্তও একপ্রকার ব্যাধি)। কুস্ত কহিলেন, এই 
'চিত্তবৃক্ষের বীজ অহস্তাৰ (আমিত্ব অর্থাৎ আত্মার অজ্ঞান )। 
. এই চিন্তবৃক্ষ এ বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াই শাখাপল্লব ফলশালী 
হুইয়া পড়িয়াছে। , তুমি এই চিত্তরক্ষকে সমূলে উৎপাটিত 
কর, আকাশবং শুন্তহদরয় হও। শিথিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
_হে মুনে! চিত্তের মুল কি? অন্কুরকি? ইহ। কোথ! 
হুইতে উৎপন্ন হইল? ইহার" শাখা কি কাণ্ড কি? আর 
কিরূপেই বা এ চিত্ত-বৃক্ষ উন্মুলিত হয়? (তাহা! আমার নিকট: 
স্পষ্ট করিয়া! বলুন)। কুস্ত কহিলেন,-এই চিত্ত “অহং্ভাক 
অর্থাৎ আত্মস্বূপের অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন, স্থতন্রাং এই চিত্ত 
অজ্ঞানরূগী। হে মহামতে! ইহাই ( ঘঙ্ঞানই ) চিত্তবৃক্ষের 
বীজ জানিবে। ১১--১৫। পরমাত্মা যে মায়ারূপ ক্ষেত্র, তাহাই 


২ 





ছার 





'অনিচ্ছাপূর্কক য্থাপ্রাপ্ত কার্যের সম্পাদন করেন, ঘিনি আপন 


'তুমি চিন্তবুক্ষের মুলোৎপাটনে যত্ববান হও। হে মহামতে! 





আগ্রতে দগ্ধ হইতে পারে, তাহ! আমার নিকট ঝুন। কুত্ত 


দ্ধ করিতে পারে।. শিখিধ্বজ কহিলেন,”_হে মুনে! আমি 
নহি, পৃথিবী নহি, বন্ভাগমণ্ডিত অদ্রিতট নহি, বন নহি» পত্র 
স্পন্দাদিও নহি, মাংসরক্তাস্থিময় বেহাদিও নহি,।কারণ এ সকল 
জড়পদার্থ; কর্মেন্দিযও নহি, জ্ঞানেন্রিয়ও নহি, মনও নহি, 


.তজড় নহি; পরে বুঝিয়ছি যে; সুবর্ণ কটকভাব যেরপ..চিসয়, 





আত্মা এই ব্রদ্মার্ডাদি জড়বস্তমমূহের আধার; তিনি.এই. নিখিল 
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এই মায়াময় চিত্তের ক্ষেত্র ; অর্থাৎ মায়া হইতেই ইহার উৎ্পত্তি।। রী. 
প্রথম উৎপন্ন এই মায়াক্ষেত্র হইতে আমি” ইত্যাকার নিশ্য়রগী সু 

যে অনুভব, তাহাই ইহার অন্কুর। নিশয়াত্বক আকারশূন্ট 
অনুভব বুদ্ধি-নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বুদ্ধি নামক এ অস্কুরের 
সম্বল্পরূপ যে স্থুলভাব ধারণ, তাঁহা চিত্ত বা মনোনামে অভিহিত রী 
হয়। তাহার পরে পরমার্থতঃ নির্ব্বিকারতা বিধায় শূল্তন্বরপ সর 
মিথ্যাচিততধর্মের অনুসন্ধানকারী শু সাক্ষীভূত চিনতবৃক্ষ ( চিদাভাস) ও 
জীবনামে অভিহিত হর, অস্থিন্মাযুরসে রঞ্জিত এই শরীর 
চিতবৃক্ষের কাণ্ড; মূলন্ত্ত প্রদেশ হইতে স্বন্ধাগ্রভাগ পর্যন্ত 3 
অস্কুরের উৎপত্তিকালে তৎসমুদয়ের যে স্পন্দ, তাহাই ইহার -. 
বাসনা। ইন্দিয়সকল এই চিত্তবৃক্ষের দূর প্রসারিত দ্রীর্ঘ শাখা। - 
ভাব ও অভাব হইতে উৎপন্ন, শুভ অণ্ডত ফলে পূর্ণ ভোগজাল . 
এই বুক্ষের অবান্তর শাখাসমুছ ; (মধ্যবর্তী ছে'ট ছোট ভাল)। 
হে রাজন! তুমি প্রতিক্ষণে ঈতৃশ চিত্তূপ জন) বৃক্ষের 
শাখাচ্ছেদন করত ইহার মুলদেশের উত্পাটনে যত্ববান্‌:হও। 
১৬--২১। শিখিধবজ কহিলেন, হে. মুনে! আমি কিরূপ, 
উপায়ে এই চিন্তরক্ষের শাখাদ্রি ছেবনপুর্বর্বক নিঃশেষরূপে মুলোৎ- 
পাটন করিব, তাহা বলুন। কুস্ত কহিলেন,__এই চিত্তবুক্ষের 
বাসনারূপিনী ফলভরে নত স্পন্দম'ন যে শাখা আছে, বিচার- 
জ্ঞানবলে আসভ্তি ত্যাগপুরর্বক তৎসমুদয়ের ভাবনা ত্যাগ করিতে 
পারিলেই তাহা ছেদিত হুইয়! যায়। যিনি অনাদক্তচিন্তে মৌন- 
ভাবে শান্তবাদের (একমাত্র 'শাস্ত আত্মাই পরিশোধিত, আর 
কিছুই বাস্তব নহে, ইত্যাকার ) বিচার করিতে থাকেন' এবং 
































পৌক্ুষবলে চিন্তরুক্ষের শাখাসমুগ্ধ কর্তন করত অবস্থান করিতে 
থাকেন (শাখাচ্ছেদন করিতে করিতে তৎকর্থ্মে নিপুণ হন), 
তিনিই ইহার মুলোৎপাটনে সমর্থ হইবেন। ২২_-২৫।  চিন্- 
বৃক্ষের মূলোৎপাটনই প্রধান কার্ধ্য, শাখাকর্তন আনুযঙ্গিকমাত্র। 
(ফলত মুলোৎপাটন করিলেই শাখাচ্ছেদন হইয়া! যায)। অত£ব 


প্রধান কর্ম বলিয়া তুমি চিত্তরূপ কণ্টকবনের অগ্রে মূলদেশই দগ্ধ 
কর, এইরূপ করিলে তুমি চিততশৃন্ত হইবে । শিথ্ধ্বিজ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে মুন! এই অহস্তাবরূপী চিত্তবুক্ষের বীজ কি. রকম 


চা এপ ঞ 


কহিলেন._হে রাজন! “মামি কে? কিরূপে এইরূপ আকার 
ধারণ করিলাম” এইরূপ আত্মবিচাররূ্প অগ্িই চিতররুক্ষের বীজ 


এস, রে থে লে ০৭ 


আপুন বুদ্ধিতে .অন্কে বিচার করিয়া দেখিয়াছি, যে.আমি জগৎ. : 


শে 


নে নি 


বুদ্ধিও.নহি, অহঙ্কীরও নহি, কারণ, এ সমুদ্র জড়পদ্ার্থ) আমি 


আত্মাতেই এই “আমি” তুমি” ভারও সেইরূপ .সেই চিন 
শব্দপ্রভৃতি..রিষয়ের..আদি (কারণ). - আকাশে যেয়ন বিশাল- 
বৃক্ষের.অবস্থিতি একান্ত, অসম্ভব, সেইরূপ, তাহাতে এই সমুদ্র 
জড়বন্ত্ ভিন্নভাবে. অবস্থিতি . করিতে পারে না । ২৬--৩৪ | হে 


গু গ্রে গেসে এ টি লি 
















































-'ভগবন্‌! এইরূপে আমিত্ব-মলের ক্ষালন করিতে হস জানিত্বাও, 
আমি, অন্তরে যিনি একরস প্রত্যক্ষ সাক্ষী চৈতন্ত, উহাকে 
জানিতে পারিতেছি না বলিয়া, হে মুনে! আমি চিরকাল ছুঃখ- 
সন্তপ্ত হই রহিয়াছি। কুস্ত কহিলেন,_হে মহীপতে ! হে 
নির্মল! তুমি ধদি কথিত দ্রেহাদি পদার্থ না হও, কেননা তাহা! 
জড়, তাহা হইলে ছে মহাপতে ! বল দেখি “তুমি কে”. শিথি- 
ধ্বজ কহিলেন, হে বিৰদ্বর ! আমি সেই নির্মল চিন্ময় আত্মজ্জান; 
যাহার সম্তাতেই এই ঝা জড়বস্তসমূহ অনুভবগোচর হইতেছে 
এবং ইস্ট অনিষ্টরূপে বিভক্ত হইতেছে । আমি এবংরিধ হইলেও 
বিন! কারণে বা কোন কারণবগত: আষাতে নিপ্চন্ই মূল সংক্রমিত 
রহিয়াছে ; এইজন্য আমি দেই পরমগদদ জানিতে সমর্থ হইতেছি 
ন।। হে সুনে! এই অন মূল আখার আত্মা নহে, তথাপি 
ইহাকে ক্ষালিত করিতে পারিভেছি 'ন! বলিয়া দারুণ কেশভোগ 
করিতেছি। কুম্ভ কহিলেন,__মহাবাছো ! তোমাতে যে মহামল 
সংক্রমিত রাঁহয়াছে এবং সংই হউক, আব অসৎই হউক, যাহাতে 
তুমি সংসারী হইয়! রহিয়াছ, তোমার সে মল কি, তাহা আমাকে 
বল। শিখিধ্বন্গ কহিলেন, স্তিরুক্ষের বীজ যে অহস্তাব, তাহাই 
আমার মল, সে মল কিব্নেপে ত্যাগ করিতে হয়, তাহা আমি 
জানি না; আমি পুনঃপুনঃ তাহ? ত্যাগ করিতেছি, তথাপি তাহা! 
আবার আমার নিকট আসিতেছে । ৩৫--৪১। কুন্ত কহিস্নে, 
কারণ হইতে যে কার্য্ের উৎপত্তি, তাহা সর্বত্রই সত্য হইয়া 
থাকে। যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন নগ্ তাহা:সত্য নহে, যেরূপ 
দ্বিন্দ_-ফলতঃ দ্বন্দের 'সত্ত। কুত্রাপি নাই৷ অহস্তাবরূপ কারণ 
হইতে এই মনঃপ্রভৃতিরপ যে কার্ধণ স্বাহ! সংমারের অন্কুরত্বরূপ, 
--এইবূপে ইহার (উত্তরোত্তর) কারণ অনুসন্ধান করিয়া বল, 
অর্থাৎ অহস্তাব হইতে যেমন মনঃপ্রভৃতির উ পন্তি সেইরূপ 
অহ্তাবের উৎপত্তি কোথ! হইতে, তাহা এক্ষণে বল। শিথিধ্বজ 
কহিলেন, মুনে! “আমি” ইত্যাকার জ্ঞানই এই অহস্তাবের 


যাহাতে আমার এবংবিধ (হুষ্ট ) জ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তাহার উপায় 
বলুন আত্ম চৈতগ্ত চেত্যভাবে ভাবিত হওয়াতেই আমি এই 
'দেহাদিরূপে অবস্থিত হইয্বা, কেব্ল ছুঃখেরই কারণ হইতেছি। 
অতএব হে মুনে! আমার এবংবিধ : ছেষ্ট) জ্ঞান নিরা করণার্থ 


যদি তুমি 'চিতির চেত্যভাব প্রাপ্তিবিষয়ে চেত্যকেই কারণ বলিয়া 
স্বীকার কর-_অর্থাৎ এইরূপ কারণ যদি ছানিয়া থাক, তাহা হইলে 
তোমার অভি প্রায় প্রকাশ করিয়া, বল, আহার পরে তোমার কথ! 
শুনিয়া তেমার কথিত এ ঝারণ যাহাতে প্রকৃত কারণ না হয়, 
আহা বুঝাইয়া দিব। ৪২__৪৬। যাহা কারণ'না হইয়াও তোমার 
এই জ্ঞেয়জ্ঞানরূপ চেত্যচৈতন্সের কারণ হইয়া 'দীড়াইয়াছে, 
তাহা 


| চেত্যচৈতন্তের কারণ বলিয়া! আমার প্রতীয়মান হইতেছে । যেমন, 
|] বধু বিদ্যমানেই স্পন্দ ;হয় বলি, বাযুস্প্পের কারণ, সেই, 
| রূপ শরীরাদি বস্ত আছে বলিগ়্াই-_অর্থাৎ তাহাদের সন্তাহেতুই 
0 অহভাবজ্ঞান দেহাদিরূপে উদ্দিত হইতেছে।. তবে শ্রী বন্তসততা 
আবার সময়ে অসত্যরূপে প্রতীয়মান হয় বটে, _অর্থাৎ যখন 
অমূর্তবস্তর জ্ঞান: হয় তখন। আমার গ্রকদিকে অহন্তাব জ্ঞান, 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ | 





কারণ বলিয়া আমার বোধ হুইতেছে; 'অতএব হে মুনিবর! 


আপনি চেত্যভাব নিরাকরণের উপায় বলুন। কুস্ত কহিলেন, 





আমার নিকট বল শিথিধ্রজ কহিলেন,_মুনে! এই 
দেহাদ্রি বোস) আধ্যাত্মিক পদার্থের অন্তাই এই জ্ঞেয়জ্ঞানরূপ 
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যাহাতে চিভ্তবীজ নিবৃত্ত হইতেছে; অপরদিকে আমি দেহাদি 
বস্তঘভ্তার অসভাও বুঝিতে পারিতেহি না; যাহাতে তাহা বুঝিতে 
পারি, তাহার উপদেশ করুন । ৪৭-_-৫০। কুভ্ত কহিলেন,_যদি 
দেহাদি বস্ত থাকে, তাহা হইলে তর সত্ত। হইতে পারে বটে: 
কিন্তু আহা ত নাই অর্থাৎ দেহাদিবস্ত বা ততস্ত! ত নাই; 
হুতরাৎ তাহা'আবার বুঝিবে কি? শিথিধ্বজ কহিলেন,বযাহার 
স্বরূপ ্পষটই উপলব্ধি হইতেছে, কলনাত্বক সেই বস্ত অসৎ 
কিরূপে হইবে ? অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ দৃগ্তমান এই বেহাদির অপলাগ 
করিতেছেন কিরূপে ? অন্ধকার অবার কিবূপে প্রকাশ হইবে ? 
হে মুনে! হস্তপদাদিমান্‌ প্রত্যক্ষ কার্ধযফলে উল্লাস প্রাপ্ত সর্বদা 
অনুভুয়মান এই দেহ নাই আপনি, বলিতেছেন কিরণে ? কুন্ত 
কহিলেন হে ভূমিগাল! যেকাধ্যের কারণ নাই, এ জগতে 

এখন কাধ্যই নাই; তবে যে গেরূপ কা্যের জ্ঞান, তাহা! ভ্রান্তি 
বই আর কিছুই নয়। এই শরীরকার্ধ্যও কারণ না৷ থাকিলে 
কাচ প্রত্যক্ষ হইত না; যাহার বীজ নাই, এমন দ্রব্য কোথায় 
দেখিয়াছ ? কারণ ব্যতিরেকেই যে কার্ধ্য সন্দরপে অনুভূয়মান হয়, 
তাহা ষ্টার ভ্রান্তিবশতঃ__ ধেমন -মরীচিকাসলিল। ৫১__৫৬। 
ফলতঃ তুমি ইহা অবিদ্যমন মিথ্যা ভ্রান্তিবশতই বিদ্যমান 
জানিঠা রাথিও । যে যতরপুর্ধবক তথ্যনির্ণয় করিতে চায় ন। 
আহার নিকটই মরীচিকাসলিল সত্য . বলিয়৷ উপলব্ধি হয়। শিখি- 
ধ্ব্ কহিলেন, যাহ। একেবারে মিথ্যা, যেমন দ্বিতীয় চন্দ্রবিম্যাদি, 
তাহার আবার কে কারণ অনুসন্ধান ক'রতে যায়? কোন্‌ ব্যক্তি 
বাবধ্যাপুতরের স্্াঙ্গে অলঙ্কার" সৌন্দধ্য দেখিতে যায়? কুস্ত 
কহিলেন,__হে রাজন! এই শরীরাদি অস্থিপঞ্জর,_-ইহা কারণ 
ব্যতিরেকেই কাঁং'; তুমি একার্ধযাকে অগস্তববশতঃ অবিদ্য- 
মান বলিয়া জানিও। শিখিধ্বজ কহিলেন, -হে মুনীশ্বর! 
যে হস্তপদাদিমান্‌ শরীর সর্ব্বাই প্রত্যক্ষগোস্র হইতেছে, পিতা 
ইহার কারণ হইতে পারেন না কেন ৭ ৫৭--৬০ |কুস্ত কহিলেন, 
_ হে রাজন্‌ ! পিতাই যে. আছেন, তাহার (প্রমাণ ) কি? যখন 
কারণ নাই, তখন পিতীও নাই; -যাহ! অনৎপদার্থ হইতে 
উৎপন্ন, তাহাকে অগংই বলা হয়৷ কা্ধযপদার্থসমুদগ্জের কারণকে 
বীজ বল! হয়; হে রাজন! এই জগতে বীজ ব্যতীত অঙ্কুর 
কদাপি সম্ভাবিত নহে। এই জগতে যে কাধ্যের কারণ-বীজ 
খুঁজিয়া পাওয়া! যায় না, বীজের অভাবনিবন্ধন সে কাধ্য নাইই 
বলিতে হইবে? তবে যে তাদৃশ অহেতুক কার্ধের জ্ঞান হইতেছে, 
তাহা! ভ্রান্তি। .. কারণহীন. কার্ধ্য যখন বাপতবিকই নাই, তখন" 
তাহার জ্ঞান ভ্রান্তিব্যতীত আর কি বলা.যাইবে ? তাদৃশ কার্যের 
অনুভব দ্বিতীয় চর ভয়, মরুভূমিতে সলিলের স্তায় এবং বন্ধ্য।- 
নারীর সন্তানের ভ্তায় জ।নবে। শিথিধ্বজ কহিলেন, পুত্র, 
পিতা, পিতামহ:ইহাদের-মৃধ্যে সর্বপ্রথম পিতামহ অর্থাৎ হিবণ্য- 
গর্ভ; তিনি এই 'জগ্য়ের প্রথমোত্পত্তির প্রতি কারণ না হন 
কেন? ৬১-৬৫। কুম্ত কহিলেন,-হে ভূপতে ! যিনি সর্বব- 
প্রথম পিতামহ, তিনিও ত'নাই ;. কারণ,না, থাকিলে যখন কৌন্‌ 
বস্তরই সত! নাই, তখন. পিতামহের অস্তিত্ব. কিরূপে স্বীকার 
করিব? কারণ, তীছার কারণ ত একেবারেই নাই। : তবে এই 
সৃষ্ট জগতের অষ্টারূপে পিতামহ সকলের প্রত্যক্ষ হইতেছেন; 


তিন সেই মায়োপাধিক পরমাত্মাই, তাহা হইতে পুথক্‌ নহেন। 


সেই চিন্ময় আত্মা হইতে পৃ্ক্রূপে যে তীহার প্রতীতি, তাহা 
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মরীচিকাজলের স্ঠায়, ভ্রাপ্তিবশতই বলিতে হইবে এবং তাহার 
ঘে কার্যকারিতা তাহাও ত্রান্তিম্য়। পিতামহের অভ্যন্তরে এই 
জগতের স্থিতি অর্থ পিতামহ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন, এইরূপ 
মিথ্যা ধারণা, তোমার বোধ হয় এখন গিয্মাছে; অথাৎ আমার 
উপদেশে বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছ । সম্প্রতি তোমার 
অবশিষ্ট'যে ্রমট্কু আছে, তাহা দূর করিয়। দিতেছি, শ্রবণ কর। 
হেভূপাল! চির্দাত্বাই »্র্কপ্রধান দেব, এই আবক্স্তন্ষপধ্যস্ত 
জণংপরম্পরা চিদাত্মরূপে সেই চিদাস্বাতেই প্রকাশমান। এই 
পদ্মযোনি প্রভৃতি নামকল্পনাও তাঁহারই এবং তাহ তেই হইতেছে; 
এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্তই একমাত্র শান্তভাব 


বর্ম, ততিন্ন অন্ত কিছুই নহে। ৬৬_-৭০ | | 


চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ 


সস 


পঞ্চনবতিতম সর্গ। 


শিথিধ্বজ কহিলেন, _আব্রন্স্ত্বপধ্ত্ত এই জগত যদি ভ্রার্তিই 
হয়, তবে কার্ধ্যকারিতা ইহার কিরূপে জাসিল এবং ইহা! দুঃখের 
হেতুই বা কেন হইল? কুস্ত কহিলেন,_যেমন অত্যন্ত শৈত্য- 
বশতঃ শিলাভাব প্রাপ্ত হইলে সলিলের কাঠিন্ত অনুভূত হয়, 
সেইরূপ এই ভগরৃত্রম সত্যরূপে ভাবিত হওয়াতেই সুদৃঢ় সত্য 
হইয়া কাধ্যকারী এবং দুঃখের হেতু হুইতেছে। বুধগণ জানেন 
যে, এই শ্বনীভূত অজ্ঞান (ভ্রান্তি) ধখন শিখিল__অর্থাৎ নিবৃত্ত 
হইতে থাকে, তখন এ জগতাবও ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। এই 
অজ্ঞান নিবৃত্ত না হইলে কখনই এই জগগ্ভাবের নিবন্তি হয না। 
বাহুবুদ্ধিবৃত্তিকে ক্ষীণ করিতে পারিলেই, এই অজ্ঞান নষ্ট হইয়। 
যায়।. এইরূপে অজ্ঞান নষ্ট করিয়া .পরমপদের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিতে পাৰধিলে, এই বাহদৃষ্টির উপশম হইয়া থাকে । লৌকিক 
ঘটনাতেও দেখা যান যে, যে বস্ত পুর্বাপেক্ষা সুক্মভীব ধারণ 
করিতেছে, তাহার পূর্ন্বভাব ক্রুমে বিগত হইয়! একবরে লয় 
হইয়া থাকে। ১--৫। এই রীতিতে অজ্ঞাননাশ করিতে পা'রলে, 
হেনৃপ! তুমি সেই আদিপুরুষ (পুর্ণব্রহ্ধ) স্বরূপে অবস্থান 
করিতে পার; অতএব তুমি এই জগতের অস্তিত্ব মরীচিকা- 


_ সলিলের অস্তিত্বের মত জ্ঞান কর। এই ক্ষিত্যাদি ভূতসমূহও 


পিতামহের অভাবহেতু অন মিথ্যা; যাহা অসিদ্ধ অত্যস্তা- 


'ভাবগ্রস্ত, তাহা দ্বার! যাহা সির্ম করিতে যাওয়৷ যায়, তাহ! 


কখনই সিদ্ধ হয়. না। ম্রীচিকাসলিলের ন্ঠায় উদ্দিত এই উপ- 
লতামান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভুত বিচার দ্বারা শক্তিতে রজতবুদ্ধির 
্তায়, বিলীন হইঝ যায় । কারণের অভাবে কাধ্য হয় না, এ নিয়ম 
সত্বেও যে কাধ্যের অস্তিত্ব দেখ যায় তাহ! মিথ্যাজ্ঞানে ; নতুবা 
আহার স্বরূপ কিছুই পাওয়! যায় না। মিথ্যাদৃষ্টিতে যাহা দেখা 
যায়, তাহার কুন্রাপি অস্তিত্ব হইতে পারে ন৷। মরীচিকা-সলিল 
দিয়। কে ঘট পূর্ণ. করিয়াছে, বল দেখি ? ৬--১০। শিখিধ্বজ 
কছিলেন,_অনন্ত, অজ, অব্যক্ত, শান্ত, অচ্যুত শুন্তরূপী ব্রহ্ম 
কেন আদিত্রষ্টা৷ পিতামহের কারণ না হন? কুস্ত কহিলেন, 
যাহা পূর্ববর্তী, তাহাই হেতু; যাহা পরবস্তা, তাহাই কারণ) কিন্ত 
্হ্গে পুর্বত্ব পরত্ব কিছুই নাই; সুতরাং তিনি কারণও নহেন, 
কারও নহেন; তিনি (কুটস্থ অপরিণামী ) এ সকলের অতীত। 


যোগবাশিষ্ট.রামায়ণ | 





এই ব্রঙ্গের কর্তৃত্ব কর্ম কারণত্ব কিছুই নাই; ইহার উপাদান, 
বা নিমিত্ত কারণও কিছুই নাই; ইনি অবিচারণীয় অজ্ঞেয় ; ইনি ও 
কিরূপে কর্তা হইবেন? হ্ুতরাৎ এই জগৎ যখন কারণশৃহঠ সু 
বলিয়া কার্ধ্য হইতে পারিল না, তখন এই জগৎকে তুমি দ্বৈত- 
রূপ পরিচ্ছেদশুন্ঠ আদ্যন্তরূপ দেশকাল-পরিচ্ছেদ-রহিত একমাত্র সু 
সৎচিদেবরসরক্ষরূপেই সম্তাবনা কর । যাহা অতর্কণীয়। অজ্ঞ, 3 
শিব, শান্ত এবং অক্ষয়, সেই ব্রক্ম কিরূপ কাহার নিকট কর্তা ও ক 
ভোক্তা হইতে পারেন? অতএব কিছুই বর্ষের কৃত নহে, এই এ 
জগদাদিও কিছু বিদ্যমান নহে, তুমিও কর্তা নহ, বা ভোক্তা নহ। £ 
তুমি সেই শান্ত শিব অজ ব্রদ্দা। কারণ নাই বলিয়৷ এই জগৎ 
কাহারও কাঁধ্য নহে; তবে যে কারণ না৷ থাঁকিলেও ইহাকে কার্য : 
বলিয়া অনুমান, তাহ! ভান্তিমূলক। কার্য নয় বলিফা জগতের 
অস্তিত্বও নাই; এইরূপ স্ষ্টিও নাই । যখন এ জগহ কোন কারণ ও 
হইতে সন্ভুত কার্য নহে, তখন জগংনামক পদার্থের অভাবই ও 
সিদ্ধ হইল। সুতরাং তাহাকে সিদ্ধবূপে জ্ঞান করিতে কে যায়? ; 
(তত্ববিৎ ত যানই না)। অতএব ঈদৃশ জ্ঞান যখন নাই, অর্থাৎ. : 
অসিৰবস্তর সিদ্ধিজ্ঞান ( অহস্তাব জ্ঞান ) যখন আস্ততবশৃন্ঠ, তখন 
অহস্তাবের আবার কারণ কি? (তাহাও নাই )। এক্ষণে বোধ 
হয় তুমি বিশুদ্ধ হইয়ছ, মুক্ত হই্কাছ, তোমার নিকট এখন বন্ধ 
মুক্তির কথা কিছুই নহে। শিখিধ্বগ্র কছিলেন,-তগবন্! এক্ষণে 
আমি ঠিক বুঝিয়াছি, আপনি উত্তম যুক্তিপুর্ণ উপদেশ দিয়াছেন। 
১১_-২০।. হে মুনিবর ! এক্ষণে বুঝিলাম যে, ত্রচ্ম নিজে কারণ 
বিহীন বলিয়া! কারণ হইতে পারিলেন এবং কর্তা যখন কেহ নাই, 
তখন জগৎ নামক একটা পদা্ও বাস্তবিক নাই এবং( কল্পিত) 
নমরূপ-দৃষ্টিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতএব সেই ব্রহ্ম, চি্তাদিরও 

বীজ নহেন, অহভাবাদিও কিছুই নহে) ইহাই ঠিক। আমি 
এক্ষণে বিশুদ্ধ হইলাম, জ্ঞানবান্‌ হুইলাম, শিবশান্তিময় হইলাম। : 
এক্ষণে আপনার কথায় বুঝলাম, চিত্সন্ত| ব্যতীত চেত্যন!মক 

কিছুই নাই, আমিই সেই চিৎ; অতএব আমাকে নমস্কার। 

ভবৎকথিত যুক্তি-অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হক্চ 

প্রতীয়মান হয় যে, “আমি” প্রভৃতি ৃণ্ঠ সমুদ্ধ অসৎ । কি 

আশ্চর্্য : অনেক দিনের পরে, এই দিক্‌_দেশ, কালে অবচ্িন্ 

বিভক্ত ক্রিয়াসন্কুল এই জগৎপদার্থ আমার নিকট বিলীন হইক্স 

গিয়াছে; অবিনশ্বর শান্ত একমাত্র ব্রদ্ধাই অবস্থিত বহিয়াছেন। 

আমি শান্ত হইলাম, নির্বাণপ্রাপ্ত হইলাম, পুর্ণভাবে অবস্থিত 

হইলাম এব . কোথাও যাইতেছি না, উদ্দিত হইতেছি না, 

অস্তমিত হইতেছি না, একভাবেই. অবস্থিত রহিয়াছি ; আপনি, 

যেরূপ চিদ্বেকরস হুইয়! একভাবে অবস্থান করিতেছেন, এই- 

রূপেই অবস্থান করুন। আমিও বিশুদ্ধ অবাস্বনসগ্সোচর গরম- ... 
পুরুষার্থ হুখম য় আত্মস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি। ২৯২৫ ৃ 


পঞ্চন্বতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥ 
























ষবতিতম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কাহলেন--সেই শিথিধ্বজ নৃপতি-এইরূপে আত্ম- 


বিশ্রান্তিলাভ করিয়া, শান্তচিত্তে নির্ববাতদেশস্থ দীপের স্তায় অচল, 
হইয়া! রহিলেন। . তাহার পরে কুস্ত যখন দেখিলেন, রাজা নির্বৎ | 



















































নির্বধাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ। 


কলপসমাধিদশীয় উপনীত হুইয়। মনকে ' ব্রহ্মভাবে পরিণত করিয়া 


ব্রদ্মিকরসে অবগাহন করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন, তখন তাহাকে. 
: বক্ষ্যমাণপ্রকারে প্রবোধ ( তত্বজ্ঞান) দিতে লাগিলেন। কুস্ত 


কহিলেন,-_হে রাজন্‌। তুমি এক্ষণে অজ্ঞাননিদ্রা হইতে উদ্থিত 
হইয়াছ, তুমি এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়াছ, তুমি এক্ষণে না অস্তুমত় 
অথবা অস্তময় হইয়! কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে থাক। হে 
রাজন্‌! তুমি এক্ষণে জীনুক্ত হইয়াছ, তোমার কল্পিত পরিচ্ছিন- 
ভাব গিয়াছে, তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; তুমি সহসা 
বিকাশপ্রাপ্ত অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণ আত্মন্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। 
ব্শিষ্ঠ কহিলেন,__কুস্তের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়', শিথি- 
ধবজ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিলেন; এতকাল তিনি মোহপেটিকায় 
আবৃত ছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে নির্গত হুইয়! সাতিশয়্ শোভা 
ধারণ করিলেন। ১-_৫। মুক্তাত্বা বিশ্রান্তবুদ্ধি এঁ শিথিধ্বজ 
ৃঠবস্তসনূহের অসত্তা অনুভব করিয়া, পুনরায় কুস্তকে ভিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে আমার জ্ঞানদাতা ও আনন্দদায়ী! এক্ষণে আমি 
পরার পুর্ণজ্ঞান লাভ করিঞ্জাছি, তথাপি সম্যক্রূপে জ্জনকে দৃঢ় 
রাধিবার আশয়ে আবার জিজ্ঞাস! করিতেছি; আপনি তাহার 
উত্তর দিন অবিদ্যাবরণে আচ্ছন্ন অভাসবিবর্জি্দত শান্তশ্িব 
আত্মপদে এই টা, দৃঠ, দর্শন নামক বিশ্বের প্রতীতি হুয় কেন? 
কুম্ত কহিলেন,--হে মহারাজ ! তুমি উত্তম প্রন্ম করিয়াছ, যদিও 
তুমি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পুর্ণ শোভাধারণ করিয়াছ, তথাপি 
তোমার এই বিষয় জানিতে এখনও বাকী রহিয়াছে ; "অতএব 
এক্ষণে ইহা শ্রবণ কর। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই যে কিছু দৃষ্ট হই- 
তেছে, এ সমস্তই প্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৬--১০। তখন 
এমন এক গভীর নিশ্চলতাব অবশিষ্ট থাকে যে, তাহা না তেজ, 
না অন্ধকার, কোন প্রকারেই তাহার নিরূপণ করা যায় না। 
মহাকল্সের অবসান যে, সেই বিশা'লভাব, তাহাই সারবস্ত। তাহা 
নির্মল চি্বস্ত পরমাকাশ শান্ত দেদীপ্যমান; সে বস্তুতে কোন্‌ 
প্রকার কলঙ্কের লেশমাত্রও নাই ; কেবল পরম জ্ঞানময়। সেই 
অতিনির্ধবল বস্ই একমাত্র উদ্দিত শীন্ত বিশাল উজ্জ্বল; তাহাই 
পরমাত্মক তেজঃ) তাহাই নিশ্চল জ্ঞপ্তিরপী | বৈষম্যদোষ- 
বিবর্তিত সেই আনন্দিত শিব্বস্ত কাহারও তর্ক বা জ্ঞানের 
গেচর নহেন; তীহাঁকেই পুণজ্ঞানে পুর্ণভাবাপন্ন নিশ্চল ব্রহ্ম 
বলা হয়। তিনি হৃম্মতর হইতে হুক্ষমতর, অথচ স্ুলতর হইতেও 
স্ুলতর, গুরুতর হইতেও গুরুতর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ১১--১৫। 
আবার তিনি এত সুক্ষ যে, তাঁহার পনিকট এই আকাশ, পরমাণুর 
নিকটে বুমেকর স্ায়, অতি স্থুল বলিয়। বোধ হয়। আবার 
তিনি এত স্থুল ধে, তাহার নিকটে এই জগৎ পরমাণুর স্তায় 
অতিহুক্ষরূপে কোথাও প্রতীত হইতেছে, বা' কোথাও একে- 
বারেই প্রতীত হইতেছেনা। উঈ্ুশ মায়াশবলিত পরমাত্মরূপ 
অধিষ্ঠানে যে, এই বিশ্বের স্ফুরণ- ইহা সেই বির নাতিকমলজাত 
ব্রহ্মার অহস্তাবরূপ- জ্ঞানের অধ্যাসই জানিবে; ফলতঃ বিরাট 
আত্মাই এই জগদ্রূপে অবস্থিতি করিতেছেন । বায়ু, ও বাযুস্পন্দ 
যেমন এক, শৃগ্ঠতব আকাশত্বের যেমন কোন পার্থক্য নাই, তদ্রপ 
চিন্মাত্র ও অহস্তাবেরও পার্থক্য নাই। সকারণ তরঙ্গ যেমন দেশ- 
কাল পরিচ্ছিন্ন সলিলমধ্যে অবস্থিত; সেইরূপ. কারণহীন জগৎ্ও 
দেশকালাদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন পরত্রদ্মে অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন 


_ কারণবিশিষ্ট দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সুবর্ণের মধ্যে কটক 


৫৩৯ 


বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্ত ব্রন্মে এই 
কারণহীন জগৎ অবস্থান করিতেছে । ১৬--২১। এই জগন্রপ- 
রাজ্যের মহারাজ রূপ ত্রহ্ধই সর্ধশ্রেষ্ঠ; এই ত্রহ্থীই কেবল অবি- 
নাশী। ইনি দ্বৈতভাববিবর্ভিত, নির্দল এবং শান্ত; জগৎ ইহার 
নিকট তৃণবিদু। এই সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের সত্তাতেই এব্গ্রকার 
জগৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে; এই আত্মরগী ঈশ্বরের সন্তাজ্ঞানেই এই 
জগৎসত্তা অনুভূত হইতেছে। হে ভুগতে! এই যে বিশাল, 
জগৎ, ইহার মধ্যে সেই চৈতন্তরগী আত্মাই একমাত্র সার; এই 
কমনীয় চিৎসার একক পদার্থ, ইহার দ্বিতীয় আর কেহ নাই। 
অতএব ছৈতকল্পনা নাই, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; এই নির্মল অক্ষয় 
শাস্ত, পূর্ণ, আত্মুতত্বই কেব্ল প্রতিভাত রহিয়াছে । ২২--২৫। 
এই সর্বময় আত্মতত্বই সর্বদা সর্ব্বভাবে উদিত ও বিদ্যমান ; ইনি 
অনৃষ্ঠ বলিয়া, অলভ্য বলিয়া কার্ধ্যও নহেন, কারণও নহেন; ইনি 
প্রত্যক্ষাদরির অগম্য, অনির্ধচনীয় অদ্ভুত পদার্থ, সর্বাত্মক হুক্ষ্ 
অন্ুভবরূগী এই নির্মল আত্মাই সব। বহার আখ্যাধিহীন স্বরূপ 
ব্যবহারদশায় আখাাবান্‌ হয়, পরমার্থৃষ্টিতে যিনি আভাসবিবঞ্জিত 
প্রভারূপী এবং পরমার্থদৃষ্টিতে সৎ হইলেও ব্যবহারদৃষ্টিতে যিনি 
অসৎ হন, সেই আত্মতত্ব কিরূপে জগতের কারণ হইবেন? 
(অর্থাৎ আপনার প্রতি আপনি কি কখন কারণ হইতে পারে ; 
জগত ত তিনিই )। এই চৈতন্ত আখ্যাশুন্ঠ বলিয়াও কাহারও 
বীজ ঝা কারণ নহে; এজন্য এই বিশাল আত্ম! হইতে কোন 
প্রমাণাদিরই উৎপত্তি হইতে পারে না। তিনি কর্তা, কর্ম, করণ 
এ সকলের কিছুই নহেন। তিনি সত্য, অক্ষত, চিদ্ঘন; তাহার 
সে অক্ষত আত্মস্বন্ূপ আভাসশুগ্ত এবং স্বানুতব্থরূপ। ২৬--৩* 
ছে মুনিবং-আচারধারিন্‌! সেই পরমত্রক্ম হইতে কোন বন্তই উৎ- 
পন্ন নহে; আমি যে, কারণযুক্ত তরঙ্গাদির দৃষ্টান্ত' উল্লেখ করি" 
যাছি, সে তরঙ্গাদি যেমন জল হইতে পৃথক্রূপে ল্ধ হয় না 
( অর্থাৎ জলও যে, তরজাদিও সে) সেইরূপ দেশকালপরিচ্ছেদ- 
শৃন্ঠ পরবরহ্ধ হইতে এই কারণহীন জগৎ ভিন্ন নহে”_একই। 
শিখিধ্বজ কহিলেন,__সমস্তই বুঝিলাম, কিন্তু “জলাদিতে যেমন 
কারণমহ তরঙ্গাদি রহিয়াছে, সেইরূপ পরব্রহ্মে কারণহীন জগত 


(অহস্তাবাদি বিদ্যমান”, এই বিষম দৃষ্টান্তের মর্ম বুঝিতে পারিলাম 


না। কুস্ত কহিলেন,_হে মহীপতে ! এক্ষণে বোধ হয় ঠিক 
বুঝিতে পারিয়াছ যে, “এই জগৎ বা! আমিতব” এ সকল কিছুই 
নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। জগৎ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থ- 
শুন্য শিবময় একটী জগৎ আছে, সে জগৎ হুক্্সতর আকাশ দ্বারা 


৷ আকাশেই নিশ্মিত। আকাশের যেমন শুন্ততা, তেমনি ঈশ্বরে 


জগ্‌ং। ৩১__৩৫। «এই জগৎ আপনার যথার্থস্বূপের সমান 
( চিদ্জপ ) অন্ত কোন রূপের সমান নহে”, এইরূপে এই জগৎকে 
সম্যকৃপ্রকারে জানিতে পারিলে ইহা! শিবমন্ত হয়। সম্যক্রূপে' 
জানিলে স্থলবিশেষে বিষও অমৃতের কার্য করে। সম্যক্জ্ঞানের 
অভাবেই এই জগৎ ছুঃখপ্র্দ এবং 'অম্ক্বলময্ধ হয়। বিষবুদ্ধিতে 
অমৃত খাইলেও তাছা বিষের স্তায় কার্ধ্য করে ) সেইরূপ এই চিদদী- 
শ্বর, যেরূপ দ্রশায় অবস্থান করিয়া, যেরূপ জ্ঞান করিবেন, ঝঁটিতি- 
তদ্রপ ধারণ করিবেন; ( অশিবজ্ঞানে অশিব্ভাব এবং শিবত্ঞানে 
শিব্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ) বহ্ছিশিখা যেমন তিমিরাদি নেত্র 
রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট বিচিত্র আকারে প্রতীয়মান, এক 
তিলও স্বরূপের অন্রথাভাব প্রাপ্ত হয় না, কেবল ভ্রমবশৃতই, 
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॥ 


খ৩০ ৭6০) 


অহাদিগের নিকট ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, ঘেইরূপ এই ব্রহ্মসত্তা 


ভ্রান্তদিগের নিকট পৃথক্‌ জগৎ-আদিভাবে ভাবিত হইলেও, প্রক্কত 
তাহা নহেন; 
অবস্থিত যে পরত্রহ্ধ, তিনি” আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, দেহ, 


প্রকৃত সন্তা যাহা, তাহাই আছে। চিৎস্বরূপে 


দেহী, জগ. ইত্যাদি প্রকারে লর্ষিত হন। ৩৬--৪০। ফলতঃ 
তিনি একই প্রকার শিব শান্ত কেবলরূপে বিদ্যমান .আছেন; 
অতএব তাহাতে জগৎ অহস্তাব আদি বিষয় লইয়া প্রশ্ন করাই 
উচি * হয় না। যাহা বিদ্যমান আছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ঈই শোভা 
পাইয়। থাকে; দৃষ্টিমাত্রেই যাহার অস্তিত অনুভূত হয় না 
তাদৃশ বিষয় লইয়া প্রশ্ন করিয়া ফল কি ? সুব্র্ণের যেমন আক্কৃতি 
ভিন সন্ত! নাই, ( অর্থাৎ হুবর্ণত্বের সত! প্রত্যক্ষগোচর হয় ন 


সব্পদার্থের মভাই প্রত্যক্ষ গোঁচর হয় ), সেইরূপ ঈশ্বরে 


জগৎ অহস্তাব আদি ব্যতীত আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিবার 'নাই; 
অর্থা২ ইহাতে জগৎ আদি বিষধুই জিজ্ঞান্ত, ততিনন আর ভিজ্ঞাস্ত 
কিছুই নাই। ফলত কারণ নাই বলিয়াই জগ নাই) কেবপ 
একমাত্র বর্ধাই ই এইভাবে বিবর্তিত হন; বর্গের প্রকৃত স্বরূপে 
অক্ষুরণই এই জগত্রূপে প্রকটিত হইগ খাকে। এই নিখিল 
ভাবপদাথ মায়াময় ঈধরেরই অবস্থান্তর) সেই ময়াময় ঈশ্বরের 
দ্বারা চালিত হইয়াই, এই ভাব সমুদর় স্ত্রীপুরুষানুমানের শ্যায 
অদ্ভুত পঞ্চভুতের সৃষ্টি দ্বারা এই বিচিত্র ভাবের উৎপাদন 
করিতেছে । ৪১--৪৫।. ফপতঃ; মাগ্তিক চিৎপদার্থ দ্বারা আবুত 
চিন্মাত্রই কেবল বিব্ধিপ্রকাবে তন্তকা ধ্যরূপে পরিচ্ছিন্ন হইতেছে । 
এ চিন্ম্রই জ্ঞানরূপী আপনার দ্বার ব্যাপ্ত. থাকিলে,__অর্থাৎ 
কেবল অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপে ভাম্মন থাকিলে অপুর্বভাব 
ধারণ করেন, সেই পুর্ণভাব লইয়াই সকল বাচ্ছাবস্ত পুর্ণ হইতেছে ; 
এই বাহ্থবস্ত সকল তত্তিন আর কিছুই নহে। চিন্মঘ্ব আত্মায় 
কেবল চিৎস্বরূপই প্রতিভাগমান হইতেছে; সেই চিত্স্বরূপের 
অস্ষুরণ্ই এই সৃষ্টিরপে অনুভূত হইতেছে। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই 
চিৎ নিজন্বরূপ ত্যাগ ন| করিয়াই,_ স্ষ্টিরূপে উতপপঞ্ না হইয়াই, 
নিজেই নিরাময়, অনন্ত, অনাদি, তেজোময়, মনোরূপ হন। তাহার 
পরে, স্থুলতাকল্পনায় আভাগিত হইয়া, বিরাটভাব ধারণ করিয়া 
নিজেই আকার নিরীক্ষণ করেন; তীহার সেই আকার তাহার 


স্বরূপ হইতে অধুমাত্র বিভিন্ন নহে বলিয়া ইহা সই; পরে, 


ভাবনাবলে ভূত্ভাব ধারণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যেই দৃষ্টভাব 
ধারণ করেন। এইবূপে শান্ত স্বতাবতই নামকপবিবরিিত 
অনির্ধাচ্য স্বপ্রকাশগ্ঞানক্ূগী একমাত্র আত্মতত্বই মাঝ়া-দৃষ্টিকূপ 
জগদ্রপে ্ফুরিত হুইয়াছেন; এইভস্ঠ” তিনি যর্ব্বভাবে অবাস্থিত 


| রহিয়াছেন 1 ৪৬-:৫২। 


, ফ্তিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥ 


 সপ্তনবতিতম রস | 


কুন্ত টি -_দেশকালাদিকৃত পরিচ্ছেদযুক্ত বর্ণে যেন, 


জন্তজনকত ভাব রহিয়াছে (কার্ধাকারণ ভাব আছে? বরন্মে ও 
জগতে তরুপ কাধ্যকারণ ভাব নাই ) কেন না,_সর্বদা শান্ত ব্র্ 


.হুইতে কোন বস্তই জন্সিতেছে না বা তাহাতে কোন বস্তই লয় 





প্রাপ্ত হইতেছে না। উক্ত ব্র্গ সর্বদ। আপন; সত্তাতেই ৬, | 





হা লি আহ 1 


তিনি কাহারও বীজ নহেন, ঝ| কারণ নহেন তিনি রঃ জ্ঞান- 
স্বরূপ ) তিন (বিশুদ্ধ জ্ানব/তীত) তাহাতে আর কিছুই নাই; 
এই যে জগৎ বা অহন্তাবাদি, এ সমস্তই সেই. অন্তর ব্রহ্ম । 
শিখিধবজ কহিলেন, মুনে| এক্ষণে বুঝিলাষ বটে থে, শিব 
শান্তিময় ব্র্ধ এই জগন্ু- অহস্ারাদি কিছুই নাই; ইহা যদি 
যথার্থই হয়, তাহ হইলে তীহার হৃষ্টিবিষষের অনুভব থ.কিতে 
পারে; তাহা আমার নিট স্বর কীর্তন করুন। কুন্ত 
কহিলেন,_-অনন্ত বিশাল সেই অধিষ্ঠান চিংই. অধ্যস্ত। জগতের 
সংবিদৃরূপে প্রথিত হইতেছেন, সেই অতিনির্দুন চিৎই এই 
জগদ্রপ রিশাল আঁকার ধারণ করিগাছেন; তিনি বিজ্ঞানমন- 
নহেন, বাহ কোন পদার্থ নহেন, শু্ডাও নহেন। তিনি 
কেবল জ্ঞানরূগী টৈতন্তই কেব্ল। স্লিলের ভ্রবভব যেমন 
অকারণ, তন্দুপ সেই চিত্তির অচিতভাবও কারণীশৃন্ত মেই অনন্ত 
ঈশ্বররপী। চিৎ আপনাঁতে জমভাবেই অবস্থান করিতে- 
ছেন; কেন না, উহ সত্তা ব!স্থচ্ছভাবের ব্যবচ্ছেদক এবং 
উহ্বার বিরোধী অস্বচ্ছভাবের বাঁ অসভ্তার প্রতিষোণীও কেহ 
নাই। হুতরাং উইীতে অন্বচ্ছতভাব একেবারে ন! থাকী় স্বচ্ছ" 
ভাবই নির্মিত রহিয়াছে ; উহ্থীর স্বস্ছ চিতম্বরূপক্ষে অশ্থচ্ছ 
জগত্াবের কারণ বলিয়া কলগন.র যোগ্য হইলে “তিনি কুটস্থ অয়”: 
ইত্যাদি শ্রুতি এবং তত্ত'বদের অনু ভববিরুদ্ধ বলিয়া সেরূপ কল্পনা 
কর. হয় না। তিনিই সেই একটীত্র পান্তচিৎ, ইহাই শ্রুতি- 
সম্মুত। ফলতঃ ধহাকে কোনরূপে ইঙ্গিত করা যায় না) কিরূপ 
তাহার আকৃতি, হাহা বলা যায় না; তিনি কিরূপে পরিদৃষ্ঠমান 
জগতের কারণ হইবেন? অতএব ব্রদ্ধ কোন কাধ্যেরই. কখনই 
বীজ ব| কারণ হইতে পারেন না) হুতরাৎ এই ্ষ্টি যে নাই, 
তাগস্থির; প্রকারান্তরেও এই সৃষ্টিকে উপপন্ন করা যাইতে 
পারে না; কীরণ, চিতস্বরূপের অবিদ্যমানে এই অড়সষ্টিব্ সম্ভাই 
হইতে পারে না; এই থেকিছু দুষ্ট হইতেছে, সমস্তই চিতির 


 অহিত এতই সম্গনবযুক্ত যেন চিদ্ঘন) (চিৎ পুর্ণরূপে ) উখিত 


হুইস্বাছে। এই অমন্ত কারনে পুনঃপুনঃ বলিতেছি যে, এই যে 


 অহস্তাৰ এবং জগৎ-শবরপ্ীনা, ইহ! কখনই কাধ্য নহে; কার্য 


হইলে তাহার কারণ. থাকিত, কারণ ত নাই। তবে এই বিষ 
প্রভৃতি যে চিতির জড় অংশ ( জগং ), ইহা আকাশকুন্ুমের স্তায় 
অলীক বল্পনামীত্র। এই ভগতের কারণসিদ্ধির জন্য ইহাকে 
চিক্রুপ বলা, এবং চিদ্রপ এই জগ্রতের কারণ চিৎ, ইহাও 
বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে এই জগৎ নিত্য হইয়া! যা; 


ইহার নাশ আর হইতে পারে না, কারণ, উহার নাশকালেও চিৎ 


বিদ্যমান থাকেন। যদি কেহ বলে “যে, চিতির নাশ চিদ্রুণ, 


তা অন্ত কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া! হইতেছে ন।” তাহ! হইলে 


চিদ্রপ জগতের নাশ চিদ্রপ, সে কিরূপে আপনার উৎপভির ব1 
আপন্‌ প্রতিযোগীর. প্রকাশকারী হইবে? সাক্ষী চৈতন্য দ্বার! 
উভয্বের (উৎপত্তি ও নাশ এতছুভযের) অনুভব ত হইতে পারে 
না। কারণ, চিৎ চিতের বিষয় হয় না, অতএব উতৎ্পত্ভতিনাশ- 
ধার্দিক জগৎ জড় পদার্থ। এইরূপে জগতের জড় তই দ্ধ হইলে, 
ইহার কারণ কেহ না, থাকায় সর্বদাই ইহার জন্ম ও. নাশ হইতে 
থাকে; কারণ, তাহার নিবারক.কেহ নাই।. (কিন্তু এই জথ | 
যে. এইরূপ) নিজ উৎপত্ভিনাশধন্মী, তাহার. কোন প্রমাণনাই 
এবং তাহা অনুভবেরও বিরোধী । তুতরাং অনুভববিরুদ্ধ প্রমাণ- : 











রি 
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চু গা কোধাও নাই; 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ । £9৯ 


বিবঞ্জিত এই জগতের নিত্য উৎপত্তিনাশ স্বীকার করা অপেক্ষা, 
যাহ বিদ্বান্দিগের অনুভবসি্ধ এবং শ্রুতির অবিরোধী, সেই 
অখণ্ড চিতস্বরপেরই শ্বীকার কর না, তাহাতে বাধা কি? তবে 
যে চিৎ, অচিৎ ইত্যাদি বিবিধভাবের প্রকাশ, রা চিন্তেরই 
বিচিত্র লীলামাত্র। ১_-১৫। একমাত্র চৈতন্তসত্থাই বিদ্যমান, 
দবিত্ব ব৷ একতৃ কিছুই একেবারে নাই । অতএব হে ভূপতে !. বাহ 
এই জগতের সত্তার একান্ত অভাবই নিশ্চিত ; তুতরাং এ বিষয়ে 
ভাবন৷ একেব'রে অসম্ভব, সে জন্ত তোমার অহ ভাবনাও 
নাই। অহস্তাবনা যখন নাই, তখন চিভ আবার.কি? তাহাও 
নাই। এই সকল যুক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দঅহতরূগী 
চিত্ত নাই, হতরাৎ দৃশ্তজ্ঞানরূপ ভেদও নাই; একমাত্র বাসনা 
শূন্য শান্তমনা মৌনী পরমাকাশময় চিৎই বিদ্যমান। তিনি দেহ- 
বান্‌ বা দেহশুন্ত হউন না কেন, তিন্নি অচলের স্তায় অচলভাবে 
সকল পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইরপে বিশুদ্ধ চিৎই যখন 
উপলব্ধি হইল, জড় পদার্থের যখন একেবারেই অদিদ্ধি হইল, 
তদ্বিষঘিণী ভাবনাও যখন অভাব হইল, তখন চিত্তে “অহ? 
ইত্যাকার পদার্থ নাই; বেদার্থ চিন্তা করিয়। দেখিলে একমাত্র 
্র্ষই অনুভূতির বিষয়। সেই জ্ঞানময় ব্রহ্ষই একমাত্র সত্য, 
হতরাং চিন্তা আবার কোথায় থাকিবে? অতএব তুমিই অকারণ- 
যুক্ত শাশ্বত অনেক হইলেও এক সেই নির্খাল বধ হইতেছে; 


এই সমুদয় জগৎ অসৎ এবৎ স্রপ, অনাদি অনন্ত দেই ব্হ্ষই 
কেবল যথাস্থিতভাবে অবস্থান করিতেছেন । ১৩--২১। 


সপ্তুনবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯৭। 





অষ্টনবতিতম সর্গ। 


শাখধ্বজ কহিলেন, মুনে! “চিত্ত যে একেবারেহ নাই”, 
এ জ্ঞান আমার এখনও হুতুটরূপে হয় নাই, অতএব যাহাতে 


. আমার এই জ্ঞান পরিক্ুটভাবে হয়, তাহার জন্ত আরও যুক্তি- 


নির্দেশ করুন; এখনও আমি ভাল করিয়া বুরিতে পারি নাই। 

কুস্ত কহিজেন)- ছে রাজন! বাস্তবিকই চিত্ত. নামক কোন 
যাহা টি টা য় প্রতীয়মান হইতেছে, 
তাহ! অক্ষয় ব্রহ্ম বলিয়া জানিও এই সমুদয় চিন্তআদি জগৎ 
অজ্ঞানাত্মক; অঞ্নের বাধ হইয়। গলে ইহাদের স্ভাই থাকে 
ন।। এইজ তাহাতে “আমি” “তুমি” ৫ সে? ইত্যাদিপ্রকার কল্পিত 


কলপন! 1কিরপে ভিষ্টিবে ?' জগৎ নাই, এই যাহ! কিছু আছে, তৎ- 
সমু ব্রা; সুতরাং সেই সর্ধময় ব্র্দ আবার.কাহার বোধগম্য 


হইবেন? € “আপনি আপনার, বৌধগম্য” 'ইহাই বা কিরূপ 
কথা) | মহাপ্রলয়ের পর াষ্টিসম়েও এই জগতের বিদ্যমানত। 

তত্বদর্শাদিগের অস্বীকৃত; অতএব «এই যে-চিততের তয় প্রতিভাত 
হইছে এবং এই জর্গৎ” এই বলিয়া যাহা নির্দেশ করিয়াছি, 
তাহা কেবল, নি নি নিমিভ বা ১৫। 


জন এই যাহা বি ভাসমান, ৮ ক্ষ, তিন অন্ত: ছু 


ক নহে। তবে যে শ্রাতিতে « খন কর্তা, ভোক্তা মহেশ্বর”, এইরপে 








মহাপ্রলয় প্রভৃতি বিকার, ত 





অনাখ্য অনাককৃতি আত্মদেবের কর্তৃত্ব নির্দেশ কর! হইয়াছে 

তাহা কেবল অদ্বৈত বৌধার্থ একমাত্র তঁহারই রি 
বলিষ! প্রশংসাম'ত্র করা হইয়াছে। ফলত তাহা যথার্থ নহে; 
“তিনি নিক্্রিয় নিস্ফল” ইত্যাদি বলবতী শ্রুতির সহিত তাহার 
বিরোধ হইয় :পড়ে। ফলতঃ ধিনি নামবিহীন আকৃতিশুন্য এবং 
ধাহীতে কোনই প্রতিঘ/ত নাই, সেই ঈঙ্বরই এই জগৎ নির্মাণ 
করিতেছেন, এরূপ বলা কেবল উপহাসের হেতু ; যাহারা নিরবধি, 
তাহারাই এই বথা বলিয়া থাকে। হে রাজন! এই সমস্ত 


যুক্তি ও প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে, চিত্ত নাই। (অধিক কি) 
যখন জগংই নাই, তখন সেই জগতের অন্তর্গত 
চিভ্াদি কিরূপে থাকিবে? ৬--১০। বাঁসনামাত্রকেই চিত্ত বলা, 
হয়; বাঁসনা আবার যদি ঝাসনীয় (বাসনার কার্য ) বিষয় থাকে, 


হে' সাধো! 


তবে সম্ভবে! বাসনীয় জগৎ যখন অসৎ, তখন চিত্তের অস্তিত্ 
কিরূপে হইবে বা -থাকিবে ? এই যা। প্রতিভাত হইতেছে, এ 
কেবল আত্মাই আপনাতে আপনি প্রকাশিত হইতেছেন,__ 
মায়োপাধিক সেই আত্মাই অপনার “চিত”? “জগৎ? ইত্যাদি নাম 
কল্পনা করিয়াছেন। এই যে বাসনার বিষ্যদৃশ্ত জগৎ, ইহাই যখন 


প্রথমতঃ কারণের অভবহেতু উৎপন্ন নহে; তখন চিত্ত কৌথা' 


হইতে আসিবে? অতএব এই যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, 
এ অমস্তই চিদ্বাকাশময় পরমাকাশ এবং অনন্তবিস্ফারিত জ্ঞান, 


স্বরপ। এই পরমাকাশে যে অক্পমাত্র এই থে কিছু ক্ষুরিত 
হইতেছে, ইহা চিদ্রর্পণে উৎপন্ন হয়; ভুতরাৎ চিত্ত বা জবা 


কিছুই নাই। ১১--১৫। “আমি”, “তুমি”, জগৎ» ইত্যাকার 
ছু 


যে বোধ, তাহা বাস্তব বোধ নহে; নিবিল: অনর্থের হেতু এই বৌধ' 
আমার নিকট মিথ্য! ত্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। বাঁসনাকার্ধ্য 
জগতের অভাবহেতু বাসনাই যখন নাই, তখন ঝাসনাময় চিত্ত 
কি প্রকার এবং কোথা হইতে কিরূপে বা উৎপন্ন হইবে? 


যাহারা অজ্ঞ, তাছারাই “চিত্ত, এই দৃন্তজগৎ” এইরূপ বোধ করিয়া 
থাকে? আমি দেথিতেছি, এই চিত্ত অসৎ, ইহ!র কোনই আকার 


নাই এবং ইহা পূর্বে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ নাই বলিয়া 


কৃষ্টি আদিতেও এ জগৎ উৎপন্ন নহে) শাস্্রীসপ্রমাণে এবং 
লোকিক্ষুতে অনুভূত হইতেছে বলিয় দৃ্ঠবস্তকে অনাদি উৎপত্তি- 
নাশবিহীন নিত্যবস্ত বলা যাইতে পারে না। আকারবিশিষ্ট স্কুল 


এবং প্রতিঘাতযোগ্য (অর্থাৎ ততর্শনৈ যাহার স্বরূপ কিছুই থাকে ' 


ন[) এই জগতের লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও শাস্রীয়প্রমাণ দ্বারা যে 
[হারও নিরূপণ করা যায় না._ অর্থাৎ 
মহাপ্রলয়া্দি যে নাই, তাহ! বল। যায় না; কারণ এ বিষয়েও 
কোন প্রমীণ ' নাই। ১৬--২০। “শাস্ত্প্রমাণ লোকপ্রত্যক্ষ ও 
বেদার্সিদ্ধান্ত এই সমত্ত কারণে গিদ্ধ ত্রিবিধ প্রলয় নাই) ইহা! 
কেবল উন্নত ব্যক্তিই বলিয়া থাকে (অর্থাৎ জগৎকে নিত্য বলা 
উন্মন্ত-প্রলাপমান্র)। যে ব্যক্তি লোকানুভব শাস্ত্র ও বেদকে 
প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না, সে অপং লোক হইতেও অতি মূঢ় 
সাধুলোক, তাদুশ ব্যক্তির সংসর্গে থাকেন না।: প্রতিবাতযোগ্য 
আকার এই দৃষপ্রপঞষের প্রতি অপ্রতিহত নিরাকার বন্ত কিছুতেই 
কারণ হইতে পারে না হে মুনিব্রত! এইরূপে (ত্ৃষ্টিতে ) 


বহ্মরূপে প্রতীয়মান, €এই ছগৎ ব্যবহারদশায় মুভিমান্‌ থাকায়, 


| হইতে পারে; এবিষয়ে কোন বিরোধ নাই। 








২১--২৫। অতএব অগ্রতিহত অনন্ত অবয়ব বিভাগশূন্ঠ অনন্ত: ॥, 














২. 


নিরাকার শান্ত সর্ধময় এই ্রন্ষের যে স্বতঃপ্রকাশ, তাহাই স্থষ্টি বা 
প্রলয়-আকার ধারণ করিয়া থাকে; ্র ব্রহ্ম আপন শরীরকেই 
ক্ষণমধ্যে জগদ্রপে অনুভব করিয়া থাকেন, আবার ক্ষণকালমধ্যে 
তাদৃশ অন্কুতব হইতে বিরত হইয়া, নিরাকার ব্রহ্মূপে অবস্থান 
করেন। এতএব এই সমুদক় প্রপঞ্চ একমাত্র ব্রহ্ম; জগৎ প্রভৃতি 
বুদ্ধি বাস্তবিক কোথাও নাই চিভাদি কোথায়, দৈত্, একত্ব প্রভৃতি 
কল্পনাই বা কোথায়? চিন্তাদির অভাবই বাঁ কোথায়? (অর্থাৎ 
চিন্তাদি থকিলে ত তাহার অভাব অনুভূত হইতে )। এইরপে 
জানিতে পারিলে ই জগৎ প্রশান্ত হইয়া যায়, তখন একমাত্র 
নিরাধার অজ ব্রঙ্গই যথাস্থিত হন; অজ্জলোকের অনুভূত এই 
জগৎ একান্ত অনৎ বলিয়৷ নান 'অনানা কিছুই নহে, অতএব 
তুমি এব শ্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, যথাযথভাবে লৌকিক 
ব্যবহারে বত থাকিয়াও ( তত্বৃতঃ ) কাষ্ঠের স্ঠায় নিশ্চল ( বাক্যাদি- 
ব্যাপারশন্ত ) হইয়া থাক। ২৬--৩০। 


অষ্টন্বতিতম সর্গ সমাপ্ত । ৯৮। 


নবনবতিতম সগ। 


শখিধবজ কহিলেন)-_হে' মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে 
আমার মোহ গিয়াছে; ম্মৃতিলাভ করিগাছি, 6 বিস্বুত আত্মার 


. সাক্ষাৎকার করিতে পারিয়াছি); আমার সন্দেহ দুর হইয়াছে, 


আমি বিশ্রান্ত আত্মবান্‌ হইয়াছি। অন যাহ! জানিবার, তাহা 
জানিয়াছি, মাামহাসাগর পার হইয়াছি, মহামৌন অবলম্বন 
করিয়াছি; এক্ষণে আমি শান্ত নিরাময় তত্তচ্ঞ হইয়া! অনন্তরূপে 
অবস্থান করিতেছি । আশ্চর্য ! আমি এতটাকাল কেবল সংসার- 
সাগরে ঘুরিয়া ঘুরিয় বেড়াইয়াছি, সংগ্রতি অচল অক্ষয় স্থান লাভ 
করিয়াছি। হে যুনে! এক্ষণে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, 
এই অহস্তাবদি ব্রিঞগগ বাস্তবিকই নাই; মূর্ধের জ্জানে ইহা 
বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; আমি এ জমুদয়কে একমাত্র ব্রহ্ম 


. বলিয়। অবগত হইতে পারিতেছি । কুন্ত কহিলেন, যেখানে জগংই 


নাই, সেখানে “আমি” “তুমি” এরূপভাবের বিকাস আকাশের 


- উপরে সংসারপাতনের স্তায় ( গন্ধব্বনগরীর, ম্যায়) কিরূপে 


জন্তবে (অর্থাৎ একান্ত মিথ্যা)। ১--৫। তুমি এক্ষণে 
শীন্তমনা মৌনী হইয়া যথাখ লৌকিককাধ্য সম্পাদন করতঃ 
প্রশান্ত .সাগরের অতিধীর আব্তৃম্পন্দের স্তায় অবস্থান কর। এই 


যাহা কিছু অবস্থিত, সমস্তই একমাত্র শান্ত রহ্ষরূপ । “আমি”“এই 


জন্নঘ” এই শবমধুখল ছার। প্রতিপাদিত বিষয় (বাস্তবিকই) আকা- 
শের স্তায় শূন্তময় । নিখিল-সংসার-নামক এই যে কিছু প্রকাশিত 
রহিয়াছে, এ সকল চিতির বিস্ত্রতীমাত্র, ফলতঃ আকাশময় অনাদি 


এএবং অনন্ত । বলয়াকার বুদ্ধি তিরোহিত হইলে, হ্বর্ণবলয় যেমন 


মাত্র স্বর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এই জগৎ প্রভৃতি পদার্থের 
প্রতি তততবৃবিশিষ্টবুদ্ধি তিরোহিত হইলে একমাত্র ব্রদ্ধই বিদ্যমান 
খাকেন। সম্িভূত অহস্তাব যেমন আপন! হইতে. উৎপন্ন 
অস্থললমাত্র, ব্যষ্টিভিত অহস্তাবও সেইরূপ আপনা হইতে উৎপন্ন 
সন্বলসমান্র। সমষ্টি ব্যষ্টিভূত বন্বমুক্তি ও উক্ত অহস্তাবগ্রহণ ও 
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সঙকল্পই অতি অনর্থকর বন্ধের এবং উক্ত সঞ্ধলের অভাবই বিমল: 
মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে৷ ৬-১৯। জত্যরূপে প্রতীয়মান বন্ধ, ও 


মুক্তি ও স্বল্পশব্ের প্রতিপাদ্যবিষষের স্বরূপ জ্ঞানকে কেবলীভাব 
বামুক্তি বলা হয্ব। “আমি” ইত্যাকার জ্ঞানের অভাবই সিদ্ধি 
( অভীষ্টলাভ ), আর “আমি” ইত্যাকার জ্ঞানই বিপদ; অতএব 
তুমি এসেই আমিই আমি নহি” হত্যকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ 
করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হও। “আমিত্ব জ্ঞানের অভাবরূপ 


স্ল্পভাবই সম্যক্‌ জ্ঞান; এই সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিলে অসতরূগী . 


স্ঙ্কল ক্ষয় প্রাপ্ত. হইয়া, অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে । অনিরূপ্য 


'ব্রহ্মস্বূপে কাবণতা (হেতুভাব ) থাকিতে পারে না; সুতরাং 


কারণ না থাকায় কার্ধপদ্ার্থও নাই । ১২--১৫। কার্ধযপদার্থের 
অভাব যখন সিদ্ধ হইল, তখন তদ্বিষরক জ্ঞানও হইতে পারে না) 
অতএব কীরণের অভীবনিব্ধন অহস্তাৰ একেবারেই. নাই। 
অহস্তাব যখন নাই, তখন সংসার আবার কাহার এবং কিরূপ? 
অতএব সংসারও নাই, সমস্তই একমাত্র পরব্রন্মে পরিশেষিত। 
এই যাহ! কিছু প্রতিভাত হইতেছে, তৎসমুদয়ই আত্মাতে সৎ- 
স্বরূপে অবস্থান করিতেছে ; পরমর্রদ্ষে পরিপূর্ণভাবে যুগপৎ প্রতি- 
ভাত হইতেছে । দেইজন্ত এই সমুদয় গ্রপঞ্চ পাষাণখোদিতের স্তায় 
তাহাতে: অচলভাবে বিরাজমান; !এই জগৎকে তুমি পরব্রহ্মের 
রশ্মিজাল বলিয়া অবগত হইও । সঙ্থল্স নষ্ট হইয়া গেলে সঙ্কলিত 
ন্গরের যেমন কিছুই থাকে না, একেবারে অলীক হইয়া যায়, 
কিছুই থাকে না, সেইরূপ ক্তবোধের সময়ে এই জগৎ আকাশের 
যায় স্বচ্ছ সদসন্ময় বলিয়া জানিও! প্রতিবিষ্ব পুরুষের ন্যায় স্পন্দ- 
মান এই জগতের বাস্তবিক কোন স্পন্দ নাই; ইছা শান্ত ও 
মূননহীন, জগংশব্ের প্রতিপাদ্য কোন পদার্থ ই ইহাতে নাই, 
ঘিনি এইরূপে জগ্দর্শন করেন, তিনি প্রকৃত ড্রষ্টা। ১৬--২১। 
বুধগন জানেন যে, যথার্থ তন্বঙ্ান লাভ হইলে এই .বাহরূপ ও 
অন্তর্বর্তী মনোরাপ সমস্তই অসার হইয়! যায়; তাৎকালিক এ 
অবস্থা নির্বাণশব্দে অভিহিত হয় । যেমন স্পন্বহীন বায়ু, (দীপের 
সাহায্যব্তিরেকে ) যেমন আকাশগত প্রকাশ, যেমন. ব্লয়াদি 


অবস্থানির্দক্ত হুবর্ণ, এই জগহও তেমনই প্রহ্মরূপে সম্তাবনা করিয়া: 


লয়। অসার অ্প্রায় এই যে বাহরূপ ও অন্ত্ব্ভী মনোরূপ 
জগতের প্রত্যয় করিয়া! দ্রিতেছে, এই সমস্তই ব্রচ্মের রূপ, ততভিন্ন 
আৰ কিছুই নহে। যেমন সমুদ্রের নান! তরঙ্গ তরসশব্দের ছারা! 
অভিহিত হয় না, তাহা একমাত্র জলরূপেই প্রতীত হয়, 'সেইরূপ 
ুষ্টিশব দ্বারা অভিহিত না হইলেও বর্গ সষ্টিহীন একমাত্র বন্ত 
বলিয়া প্রতীয়মান হন। “এই স্থস্িই বর্গ, ব্রন্মই সস”, সষটিশবর্থ 
বন্ধে মঘযোজিত না থাকিলে, ইনি শাশ্বতরূপে প্রতীয়মান হন। 
্রহ্মশন্দের অর্থ বুঝিতে গেলে হষ্টিশবের অর্থ বুঝিতে হয়, আবার 
হুষ্টিশব্দের অর্থ কুঝিতে গেলে ব্রদ্ষশবের অর্থ বুঝিতে হয়। 
সমস্ত শব্দ বা শব্দাথের ভাবন! ত্যাগ করিতে পারিলে ইনি 
বিশুদ্ধ চিদাকাশরূপে অবস্থান করেন; তখন ইহাকে ব্গাশব্দে 
অভিহিত করা হয়। অথবা জগৎশবের এবং ব্রহ্মশব্দের অভিধেয় 
অর্থমুগ্লের জ্ঞানের পর যখন অখণ্ড অর্থের জ্ঞান সম্যকৃরূপে সিদ্ধ 
হয় অর্থাৎ উভয়ের পৃথক জ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন অজর 
শান্ত যে ভাব অবশিষ্ট, তাহ! বাক্যের অগোচর। হে রাজন! 


এই সমুদয় জগতের দ্রূপ যাহা বথাস্থিত রহিয়াছে, ভাহ। পাষাণের | 


[ত্যাগের আয়ত্ত হই ঘ! রহিয়াছে; অর্থা২ “আমি” ইত্যাকার 1 স্তায় অচল ব্রশ্গরূপই | অজ্ঞানবশতঃ যখন এই জগৎ সর্ববময়। 





|] 


২৪ ৮৮ এয পেস্ট এছ ০০ 





।নব্বাণ-প্রকররণ-পুব্বভাগ | 


'জঞানম্বরূস হে নিজ থাকে, তখনও ইহা এক আত্মস্বরূণে 
শর অবস্থান করে, অর্থাহ হম ও জগতের সত্তা একই; ছুইই এক 
পদার্থ; কদাচ ইথা বিভিন্ন হয় ন। ২২-_৩০। 


 নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯! 


্‌ শততম সর্গ। 
শিথিধ্বজ কহিলেন)-_ছে মৃহামতে ! আপনি যেরূপ কহিলেন, 


তাহাতে আমি বুঝিলাম এই যে, পরম কারণ যেরূপ, কারও : 


সেইরূপ ; অর্থাত স্রঙ্গ কার্ণ যে প্রকার, তদীর কাধ্য.এই জগৎও 
॥ সেই প্রকার *। কুস্ত কহিলেন,_“ষে বস্ত কারণ, তাহারই 
_ কার্য - উৎপন্ন হইয়| থাকে; ষাহ| আদৌ ক'রণ নহে, তাহর কার্য্য 
কিরূপে হইবে? এই ব্রন্মে ত কোন কারণভাব নাই, সুতরাং 
ইহার কোন কাধ্যই নাই ; এই থাহা কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে, 
তৎসমস্তই শান্ত অজ। কারণ হইতে উৎপন্ন যে কাধ্য, তাহ। 
কারণের স্তায় হইয়! থাকে বটে ? কিন্তু যাহ। উৎপন্ন নহে, তাহাতে 
সাদৃশ্ত কি প্রকারে আমিবে? যাহার বীজই নাই, বল দেখি, তাহ! 
কিরূপে উৎপন্ন হইবে? যাহার কোন সংজ্ঞা নাই, যাহার স্বরূপ 
নির্বাচন করা যায় না, তাহা কিরূপে বীজ হইবে? ১৫ 
কারণের প্রমাণসিদ্ধ দেশকালাদি নাই বলিয়াই ইহাতে কারণতা 
নাই; কারণ, দেশকালবশতই কার্ধ্মকল কারণসমস্বিত বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়া থাকে। কর্তৃত্বাদি কোন ধর্মই যাহার নাই, 
এইরূপ ব্রহ্ম যে প্রমাণের বিষয়, সে প্রমাণ ছারা নিমিত্ত বা 
উপাদান কারণের প্রমাণ কিরূপে করা যাইতে পারে? যিনি কর্তী 
নহেন, কর্ম নহেন, কারণ নহেন, সেই শান্তিময় ব্রক্ষে কারণতা 
নাই; অতএব এই জগৎ কারণবর্জিত, এই জগংশবের অর্থ 
তুমি ব্রন্মববরূপকেই বুঝিও, এবং ইহাই হৃদয়ে ধারণ করিও । ) 
এই জগৎ অসম্যকৃদর্শদিগের নিকটেই বিশালভাব ধারণ করে। 
যাহা অজজর, শান্ত, একমাত্র চিৎ, তাহাই: প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞানের 
রিষয়) হইগ থাকে। তাহা দ্বারাই এই জগৎ শান্ত সৎ ব্রক্ধ 
আকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। চিত্তের কথিত ত্রহ্মাধভাবের যে 
অন্তথাভাব, তাহাই নানাশবে (ব্রহ্মের স্বরপহানি শবে ) অভিহিত 
| হয়, ইহা পণ্ডিতগণের অনুভবসিদ্ধ। ৬--১০। হে মহীপাল! 
_স্তুমি চিন্তকে নাশ-ম্বভাব জানিও ; এ চিত্ত নাশময় (নাশস্বরূপ ); 
অর্থাৎ ব্রন্স্বরপের অপ্রতীতিই চিত,শবের বাচক। এমন কি, 
ক্ষণকালের ভন্ত থটিত আত্মন্বরূপের নাশও. কল্প, চিত্ত প্রভৃতি 
শব্দে অভিহিত হয় ; আত্মস্বরূপের ুস্পষ্ট ভাবে জ্ঞানরূপ ঙ্কলা- 
ভাব দ্বারাই শর 'অসংরূপ সঙ্কল্প (যাহাকে চিত্ত বলা হয়) ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়া, অভীষ্ট (যুক্তি ) সিদ্ধ করিয়া দিয়া থাকে। নামেই 
যাহার অভাব, সেই অসৎ ব্রহ্মত্বরূপের অপ্রতীতি যদি বিখব শব্দে 
অভিহিত হয়, তাহা হইলে হে কমলনয়ন! কিরূপে তাহা বিদ্য- 
যান হইবে! . যে ছুই হস্ত উত্তোলন. পুরর্বক স্পষ্টবাক্যে বলি- 
তেহে_"আমি শে ব্রাহ্মণ হর কিরপে ? তাহার ব্রাদ্ষণ- 





ঈকুভ্তুনি চিনি ও ব্রদ্ষের সভা, এক” এই 


ট্রি কথার উপর নির্ভর করিয়া শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্ধ- 
ভুরি কারণ হইতে উৎপন জগংকাধ্য সত্য না হয় কেন? 
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। তুই ঝাকি প্রকার? সানিসাতিক বিকারে কুপিত ধাতু ( আসন" 

মৃত্যু) হইয়া! যে উচ্চৈঃ্বরে বলিতেছে,__“মামি মরিলাম» সেই 
ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া জানিও, তাহার তাৎকালিক ক্ষণকাল জীবনও 
্রমমাত্র জানিবে। ১১--৯৫। (ফলত, চিত্ত বা. জগৎ নাথে কোন 


পদার্থ নাই )। তবে যে এই চিন্তাদি বিদ্যমান দুষ্ট হইতেছে, - 


তাহা মরীচিকা-সলিলের স্ঠায়, দ্বিতীয় টল্জের স্তায়, বালক-কল্িত 
ব্তোলের স্তায়, আর অলাতচক্রের স্ায় ভান্তিময় জানিবে। 
যাহার স্বরূপ কেব্ল ভ্রান্তিপুঞ্জ, তাহ! কিরূপে সত হইবে ? বস্ততঃ 
অজ্ঞানময় ভ্রান্তিকে চিত্ত নাম দেওয়া! হইয়াছে । অজ্ঞানকেই চিন 
বলা হুইয়াছে। সেই অজ্ঞানরূপ চিত্ত অষৎ হুইয্রাও সং হইয়া 
উঠিয়াছে; আত্মন্বরূপের অস্কুরণই উক্ত অজ্ঞান, আত্মন্বরূপের 
স্ুর্ণই জ্ঞান। আত্মন্বরূপের ক্ফুরণরূপ জ্ঞানলাভ করিলেই উক্ত 
অজ্ঞানের ক্ষয় হয়! হে সাধে! মরুমরীচিকায় যে জলবৃদ্ধি, তাহ! 
মিথ্যা ভ্রান্তি ; “ইহা বাস্তবিক জল নহে"__-এইবপ যথার্থ জ্ঞানলাভ 
হইলেই, উক্ত ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া! থাকে। এইরূপ “ইহা চিত্ত” 
এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে উক্ত অজ্ঞান হুদুঢ় হইয়া থাকে; 


কিন্তু “চিত্ত নাই”-_এইরপ জ্ঞান হইলে পরে তাহা সমূলে বিনষ্ট 


হইয়া! থাকে। ১৬--২০। যেমন রজ্জুতে ভূজঙগবুদ্ধি অজ্ঞানভ্রান্তি- 
সম্ভৃত এবং তাহা “ইহা সর্প নয়”-_এইরূপ জ্ঞানুহৃদয়ে বদমূল 
হইলেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মায় এই চিত্ত অজ্ঞান ভ্রান্তি হইতে 
উৎপন্ন।-_যখন হৃদয়ে “চিত্ত নাই”__-এইবূপ জ্ঞান দৃঢ় হইবে, 
তখন অজ্ঞানসভূত আমি মন,চিত্ত' এ সকল কিছুই থাকিবে 


না। (বস্ততই) এই জগতে চিত্ত বা অহস্কারাদিযুক্ত দেহ কিছুই 


নাই। একমাত্র নির্ল চিৎই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই চিৎ বিমুদু 
(মায়া-কলক্কিত) হইয়া, এই সগ্বল্প চিভাদির স্থষ্টি করিয়াছেন ; 


আবার যখন প্রবুদ্ধ হুইয়৷ সন্থল্প ত্যাগ করেন, তখন এই চিত্তাদি 


সমুদয় ত্যাগ করিয়া থাকেন। ২৯--২৫। হে মহাবহো! স্ধল- 
' বলে যাহা আপিয়৷ উপস্থিত হয়, উক্ত সঙ্কল্লের অভাবে তাহ। 
বায়ুযোগে দীপশিখার স্ায় ক্ষণমধ্যে নিবিয়া যায় (তাহার অস্তিত্ব- 
পরধস্ত থাকে না)। সমুদয় সাগর যেমন কেবল জলময়, সেইরূপ 
এই সমস্ত জগৎ আত্মতত্পূর্ণ অনন্ত বগীসভতাময়ু--ইহাতে 
্র্ধ্তা ব্যতীত আর কিছুই নাই। “আমি নাই, তুমি নাই, চিত্ত 
নাই, ইন্জরিয় নাই, আকাশ নাই, আর কিছুই নাই--আছে 
কেবল একমাত্র নির্মূল আত্মা; একমাত্র আত্মারই কেবল অস্তিত্ব 
বিদ্যমান রহিয়াছে । সেই আবত্মাই ঘটাদ্ি আকারে বিবর্তিত 
হইয়া তন্তদাকারে লক্ষিত হইতেছেন। : «ইহা চিন্ত” “ইহ! 


.'আমি”-এইরপ কজনা আবার কি? ফলতঃ এ কল্পনা অতি 


জঘন্ত। এই তিন জগতের কোথাও কিছুই উৎপন্ন বা মৃত 
হইতেছে না) কেবল এই চিতির প্রকাণই সৎ অস্ত্রূপে ভাবিত 
হইতেছে। ২৬--৩০। এই সমস্তই আত্মা_পরবরদ্ব৮ধিনি 
অনন্ত এবং সর্বদা প্রকাশময়, 
নাই এবং মরণাদি ভীতিও নাই। অন্রি খে! তুমি সমুদয় 
হীল্য়-গ্রামে সর্বত্রই সংস্বরূপে অনন্তত্বরূপে অবস্থান করিতেছ । 
হে মৃহামতে! বাস্তবিক তুমি সংসার“হুতাশনে দগ্ধ নহ এবং 
কোথাও লিগ নহ,__তুমি নির্লেপ, নির্বিকার । ওহে বন্ধো! 
তোমার কিছুই নষ্ট হইতেছে না ঝা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে. না; 
তুমি নির্মূল আকাশরূপী এবং অনন্ত কেব্লরূপী। .. তুমি নিজেই 


: ইচ্ছাশক্তি, অনিচ্ছাশক্ি এবং ক্রিয়াশক্তি। কিরণ ব্যতীত চক্রের 


তাহাতে দ্বি্ব একত্ব নাই, ভ্রান্তি 








৩৪৪ যোগবাশন্-রামার. 






আজ তোমার বাসন পুর্ণ আজ তুম জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত আজ ও 
তুমি ঠিক প্রবুদ্ধ হইয়াছ। আজ সাধুসঙ্গব্যপদেশে তোমার: 
নিখিল শুভ অণ্ডভ করের ক্ষয় হইল। হে রাজন! আজিকার: : 
প্রাতঃকালেই তুমি“আমি চিত্ত”এইরূপ অজ্ঞানে মগ্ন ছিলে, এক্ষণে. 
আমার উপদেশে তোমার সে অজ্ঞান বিদুরিত হুইয়ছে__তোমার : 


উপলব্ধি হয় না, হুতরাৎ চন্দ্র কিরণন্বরূপ। যিনি অনাদি অনন্ত 

এবং সর্বদা একভ বে বিরাজমান, ধীহার জন্ম, বৃদ্ধি, বা বিকার 

কোন ধর্দুই নাই, ধাহাতে কৌনরূপ কলম্ক নাই, এই জগৎ 

ধাহার আংশিক লীলামাত্র, যিনি সকলের আদি এবং যিনি সং- 
: স্বরূপে বিরাজমান, তুমিই সেই আংত্ুতত্ব। ৩১--৩৫॥ 


৮ শালি প্র পুথাা গল ১ 
হে ্ সপ সত চমক আসও। এ সপ হ2-5559 





শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥ 





একাধিক শততম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,+রাজা শিথিধ্বজ কুভ্ত মুনির এই অকৃত্রম 
(যথার্থ) উপদেশ গুলি মনে মনে ভাঁবিতে ভাবিতে ক্ষণকাল- 
মধ্যে সেই আত্মপদে পরিণত হইলেন-_আত্মভীব প্রাপ্ত হইলেন। 
তাহার নয়ন ও মন, নিমীলিত হইল, বাক্য প্রশান্ত হইল, দ্েহ- 


 স্পন্দ নিরোধ হইল); বোধ হইতে লাগিল, তিনি ঘেন প্রস্তর- 


থোদিত একটী প্রতিমূর্তি । হে মহাবাহু রাম! মুহূর্তকাল এই- 
রূপ থাকিয়া তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন, নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন 
দেখিয়। কুত্তরূপিনী চুড়ালা। কহিতে লাশিলেন,_রাজন্‌! তুমি 
বিশুদ্ধ নিম্ন অনন্ত আত্মতত্বশয়নে শয়ন হইয়া নির্ধিিকল্প 
হুখলাভ করিলে কি অন্তরে প্রবুদ্ধ হইয়াছ ত৭. ভ্রান্তি ত্যাগ 
করিয়াছ ত? যাহা, জানিবার তাহ! জানিয়াছ তণ এবং যাহ 
দেখিবার তাহা দেখিয়াছ ত? শিথিধ্বজ কহিলেন-“ভগবন্‌ ! 
আমি আপনার প্রসাদে, যাহা সকলের উর্ধে অবস্থিত, যাহা! পরম 


আনন্দের আধার, সেই. অনন্ত পদ্রবী দর্শন করিয়াছি। ধাহারা" 


নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত আছেন, সেই মহাতআমাদিগের সঙ্গ 
কি অপুর্ব! কি মধুর স্ধাময়? কি সারবান্‌ ফল প্রদ্দান করে! 
কি মধ্র! 
এত কাল ধরিয়া যে মহাুধা, লাভ করিতে পারি নাই, আজ 
আপনার সঙ্গলাভ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলাম; ধন্য সাধু-সঙ্গের 
মহিমা! হে কমলাক্ষ ! ৃ 
আত্মতন্ব, পূর্ববে যে লাত করিতে পারি নাই, তাহার. কারণ 


কি, আমার নিকট-স্পষ্ট করিয়! £বলুন। কুভ কহিলেন, 


তোগেচ্ছা-ত্যাগপুর্বক মন যখন উপশম. প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত 
ইন্দিয়ের- 'ভোগবাসনা৷ যখন পূর্ণ. হুইয়া যাঁ়”-আর কোন 


বিয়ে আকাজ্জা থাকেনা, . তখনই চিত্তে নির্মূল উপদ্বেশাবলী 
বিশুদ্ধ-পরিষ্কৃত শুর বস্ত্র কুক্কুমরগরনার স্ায় সংলগ হয়।১--১৭ 
শরীরস্িত বাসনাময়্ অনন্ত ভোগরাশি আজ তোমার. পূর্ণ 
হইয়াছে; তাই আজ তোমার দেহ হইতে (লিঙ্গ দেহ হইতে ). 


সমুদয় মূল. বৃক্ষ হইতে পরিপক ফলের স্তায় বিগলিত হইয়াছে; 


. হে কমল লোচন! হে সাখো! গাছের ফল যেমন না পাকিলে 
পুড়ে না, সেইরূপ ভৌগবাসন! পরিগাকপ্রাপ্ত-পূর্ণ না হইলে: 


দৈহিকমল সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় -না 1 হে. সখে] মৃণালের স্তায় 


কোমল বস্তুতে যেমন লাগিবামাত্র বাণ বিদ্ধ হয়, সেইরূপ বাসনা 
পূর্ণ হইয়া গেলে-_সব.. শেষ হইলে মনোমধ্যে. নির্মল গুরপদেশ । 
সহজে প্রবেশ করে, অর্থাৎ কার্যকারী হয়।, তেমীর ..এক্ষণে, 
কষায়পাক . অর্থ, 'ঝাসনাসমূহের পূর্তি: হইয়াছে: বলিয়াই আমি 


তেমাকে উপদেশ দিলাম । .হে. মহামতে -তুমিও:১ সেইজন্য 
বৌধ প্রাপ্ত হইলে তে'এর অজ্ঞান বিদবরিত'হুইল। ১১-১৫। 





(তাহা বর্ণনার অতীত )। আমি জন্মিয়া অবধি 


আমি. এ অপুর্ব সুধাময় অনন্ত: 





চিতত্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ভ্দয় হইতে তুমি বসনাময় চিন্তকে কি 
বিদুরিত করিয়া প্রবুদধ হইয়াছ। হদয়মধ্যে যতক্ষণ বক্লময় মন ও 
অবস্থান করিতে থাকে, ততক্ষণই অজ্ঞান থাকে ; চিত্ত চিত্তবূপে সু 
পরিত্যক্ত হইলে আপনিই জ্ঞানের বিকাশ হয়। ১৬-_২০। দিত 
একতব জ্ঞানই চিত্ত, ইহাই অজ্ঞান, এই চিন্তরূপ অজ্ঞানের যে লয়, 3 
অর্থাৎ অভাব, তাহ!কে জ্ঞান ঝা পরমা গতি বলা হয়। হেনৃপ! স্তর 
তুমি চিন্ত ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছ, যুক্ত হইয়াছ, যাহা অন্তা- 
অনভ্তা-উভয়ময় সেই অসৎ (অজ্ঞান ) পদ তুমি পরিত্যাগ করি- 
যাছ; তুমি এক্ষণে গতশোক আয়াসশৃন্য সঙ্গহীন অনন্য মহোদয় 
মৌনাব্লম্থী মুনি হইয়া নির্ঘল আত্মন্বরূপে অবস্থান কর। শিথিধ্বজ 
কহিলেন,_-“তগবন্! যদ্দি এইরূপ হয়, তাহা! হইলে পর যে যূর্থ, 
তাহারই কেব্ল চিত্ত বা তাহার দ্বারা জনিত ক্রিয়া! থাকে) হে 
প্রভো! যিনি প্রবুদ্ধ হইয়। তৰ্বজগন লাভ করিয়াছেন, তাহার : 
আর চিত্ত থাকে না। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে, তন্বববিদের . ] 
যদি চিত্ত না থাকে,তবে জীবনুক্ত যুন্মদাদিব্যক্তিগণ লৌকিক ব্যবহার 
সম্পাদন করিতেছেন কি রূপে ৭ কেননা আপানাদের ত মন নাই । 
২১২৫1 এই বিষয় আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়৷ দিন, 
আপনার এই বিষ্রক উপদেশরূপ জ্যোতি দ্বার। আমার হৃদগুগত 
এই অন্ধকার দূর করুন। কুস্ত কহিলেন,-_তত্বজ্জানী তুমি যাহা 
বলিতেছ, তাহা ঠিক বটে, পাষাণে যেমন অঙ্কুরোদগম হয় না, 
সেইরূপ জীবুক্তদিগের চিত থাকেই না বটে; কিন্তু আমি এ চিত্- 
শবে পুনর্জন্মসম্পার্দিকা ঘনীভূত-বাঁসনাকেই নির্দেশ করিয়াছি, | 
ততৃধিদের সে বাদন| নাই; কাজেই চিও নাই। তত্ববিদেরা যে 

বাসনায় লৌকিকব্যবহার সম্পাদন করেন, তুমি জানিও সে বাস- 
নায় পুনর্জন্ম হইবার সম্ভাবনা! নাই।' তন্ববিদের ঘে বাসনা সত্ব. 
নামে অভিহিত; নিয়তে মহাত্মা জীবনুক্ত স্বরূপিনী বাসনায় 
অবস্থ'ন করিয়া অসঙ্গভাবে লৌলিক-ব্যবহার সম্পাদন 'কবেন, 
তীহারা কাচ -পুরর্জন্মকর চিত্তে অবস্থান করেন না। ২৬_-৩০। 
মোহমগ্ন চিন্তকেই চিত্ত বল হয়,আর প্রবুদ্ধ চিন্তকে সত্ব বলা হয়; 


1 ধহার। অপ্রবু্ধ, তাঁহারা চিন্তে: অবস্থিত) ধাহারা প্রবৃদ্ধ, তীহারা | 


সন্বে অবস্থিত চিত্ত পুনরায় জন্মায়, সু আর জন্মায় না) হে 


[থপতে অপর বাতির বন্ধন আছে; পরবদ্ের তাহা নাই। তুমি 


এক্ষণে সত্ব অবস্থানপর্ববক মহাত্যাণী হইয়াছ ; তুমি সম্পূর্ণরূপে 


তত ত্যাগ করিয়াছ, ইহা আমি জানিতে পারিতেছি। হে রাজন! | 


তুমি এক্ষণে পুনর্জস্মের হেতু .বাসনাসমুদয় হইতে নির্ুক্ত হইয়া | 
সম্যক শোভিত, হইতেছ। হে মুনে! 'আমার বোধ ইইতেছে, 
তোমার মন আকাশের গায় স্বচ্ছ হইয়াছে, মনে কিছুমাত্র মলা 
নই। ভূমি এবনে শা প্রপ্ হইযাই সক সমভাবে অবস্থিত 
করিতে, তুমি পুর্ব যে সর্ধত্যাগ করিতে আর করিয়ছিলে, | . 
আজ তাহ! হুসিদ্ধ ইইল। ৩১--৩৫। হে 'সাধো! উপধিষ্ট | 


বিষয়ের ধারণে সমর্থ মেধাবতী পরমবোধিমরী বুদ্ধিতে :ফে এইরূপ |. 
1 চিত তাগ, ইহাই.দকল তগস্গাদীনাদির: ফল) এইণচিত্ত: ত্যাগই : | 


বর্গ এবং মুক্তি :তগন্তায়। কতটকু-ছৃরক্ষর “করিতে পারে? 













শু হত / এ জা বসন ক তলত ২, 





নববাণ-প্রকরণ-পুববভাগ। 


কিন্তু এই চিভত্যাগে আত্যন্তিক ছুঃখ নিরৃত্তি হইগ্রা থাকে, এই 
 চিত্তত্যাগে যে” _সমতাময় হুখ,, 
না। এই হুখই সন্ত) ইহ] -শ্বর্গাদিনুখের ন্তায় বিনশ্বর নহে। 
্র্সাদি বিনশ্বর, তাহারও আবির্ভাব-তিরোতাব আছে, তাহারও 
ত্রৈকালিক সন্তা নাই, বর্তমানে তাহা কেবল স্বপ্রের স্তায় তৃষ 
হয়। স্বর্গ আবার কি আনন্দকর ? আনন্দকর হইলেও বা তাহা কয় 
জনের ভাগ্যে টিতে পারে ; ফলে ব্বর্গ লাভও সন্দিপ্ধ বিষয় । তবে 
যাহারা এবংপ্রকারে আত্মলাভে সমর্থ হয় না; তাহাদিগের পক্ষেই 
ক্রিয়্াকাণ্ড শুভফলপ্রদ। কাজেই "তাহাকে সেই ক্রিয়াকাও 
লইয়! থাকিতে হয; যাহার ভাগ্যে হুবর্ণলাভ ঘটে না, সে 


স্তাহার ভাগ্যলদ্ধ পিত্লও পরিত্যাগ করে কি? তাহা করে না, 


সে পিন্তল লইয়াই.সন্তষ্ট থাকে। কিন্তু তোমার চুড়ালাদির 
সংসর্গে এইরূপ জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় অনায়াসেই আত্ম- ] 
লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে; সুতরাং তুমি কি জন্য এই তগন্তারূপ 

৩৬--৪০। আশ্রমাদি কল্পনায় 


অনর্থকর্বে ব্রতী হইতেছ। 
সম্পাদনীয়্ এই কুকার্যে তৌমার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নাই। 


এই" তপন্তাদি কার্যের মধ্যভাগ-যখন ফলভোগ হয় সেই টুকু 
মাত্র হুখপ্রদ; নচেৎ এই ফল ভোগের প্রখমাবস্থায় অনেক আয়াস, 
ফলভোগের পরে আবার ছুঃখে আপতিত হইতে হয়; তবে তুমি 
যে এধাবৎ কাল তপস্তা করিরাছ, তাহা বিফল হয় নাই, কেননা 
এই তশস্তাতেই তোমার কষায়পাক-_অর্থা২ ভোগবাসনা 


পুর্ণ হইয়াছে, এই জন্ই তুমি আত্মলাতে সমর্থ হইয়াছ। 
তোমার এই তপস্তারপ বিকলনাভাগ এই আত্মজ্জীমেই পর্ধ্য- 
বস্তি হইয়াছে। এখন তোমার আর তগন্তায় প্রয়োজন 
নাই, এখন এই আত্মজ্ঞানৈ স্থিব হইয়া থাক; জানিও এই 


অতিনিম্মীল' চিদাকাশ হইতেই সমুদয় (বাহ) ভাঁবপদার্থ 


উৎপন্ন হইয়াছে । এই ভাব- পরদার্থপমুদয় তাহাতেই দৃষ্টি হই 
তেছে; আবার (জলবুদ্ধদবৎ) হাতেই বিলীন হইতেঃছ। 
“ইহা কার্য” “ইহা কাঁ্য নহে” এইরূপ সচল ব্রহ্মাগরের জল- 
বিদু। ছে সখে শিখিধ্বজ তুমি বিফল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া! 
ূরণবরন্ষের আশ্রয় গ্রহণ কর যে রমণী স্বামী লাভ করিতে পারে 
নাই, সে আঁপন লববব্য ভাই স্বামীর নিকটে ইহী প্রার্থনা করে 


কেবল প্রার্থনা করে 'না- কেন ?..কারণ সেই স্বামীর, প্রাপ্তিতে 


| সেই স্বামি কর্ৃক সম্পাদনীয় সকল বিষয়েই প্রাপ্তি হইতে পারে, 
_ অর্থ পরম প্রেমাধার নিরতিশয়” আননরূপী আত্মার নিকট 


অন্ত প্রিয়বস্ত যাত্রা করা জপেক্ষা কেবল। আত্মলাভ প্রার্থনা 
করাই উচিত) কেন'না অহাতে আর কিছুই লাত করিতে বাকী 


থাকে না।' ফলত তত্বজ্ঞানী মহীত্বগণ. জলবিষ্থিত: ববির সায় |... 
তুচ্ছ সন্ব্পরচিত ভাঁবসমুদয়কে আপনের স্ঠায় জ্ঞান করিক্ক ত্াগ | 


করেন; (তাঁহারা আত্মতিন্ন 'আর কিছুই-টান না)। স্বর্গ, মুক্তি 
প্রভৃতি ফলপ্রদ যাহ! কিছু কর্ম আছে, তৎসমুদয় পরিত্যাগ বিয়া! 


তুমি সমভাবে অবস্থান করণ তুমি এই 'গদীর্থসমুহের অসদংশ: 
পরিত্যাগ করিয়া! দংশ হক 'বীতস্পৃহ হইয়া. নিশ্চল | 
নিষ্পদ হইয়া অবস্থান'কর। কারণ, থে নিশ্চল নিস্পন্দ; যাহার | 


চিত্ত স্পন্দিত হয় নাট তাহার নিকট, এ-সংদারভাব আসিয়াউপ 


. স্থিত হন! ; হে. সাধ! ! ব্বাভাবিক প্রবৃত্তিরপ' কুপুরুষকার দ্বারা 
ক্র আনীত বিপদ, পুর্কষের ববেকবুদ্ধির উদয় হইলে আর থাকে না। 





তাহার কদ্ধাচ ক্ষয় হয় 









হে মহীপতে !, এই “ত্রলোক্যে যতপ্রকার দুঃখ আছে, সমস্তই 
চিত্তচাঞ্চল্য হইতে উৎপন্ন জানিবে। ৪১--৫০। যাহার চিত্ত 
চঞ্চলতাবিহীন--কোনরূপ স্পন্দ নাই, একেবারে স্থির শান্ত; সে 
ব্যক্তি সর্ব্বদাই মহা আনন্দে মগ্গ ; সেই ব্যক্তিই সম্রাট, সাআ্াজ্য 
হথ অনুতব করিতেছে। হে তত্বজ্ঞানিন্! তুমি তোমার চিত্ত- 
স্পন্দ ও স্পন্দাতাব উভয়কে এক করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মপদ্ে একতা 
লাভ করিয়া বথাস্ুথে অবস্থান কর। শিখিধবজ. কহিলেন,--হে 
বিভো! অ।পনি সর্বববিধ সংশয় দুর করিতে পারেন, অতএব স্পন্দ 
ও স্পন্দাভাৰ এতছুতয়ের একত! কিরূপে হয়, তাহা আমার নিকট 
সত্বর কীর্তন করুন, আমি এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছি। কুভ্ত 
কহিলেন,__সমুদয় জগৎ এক বস্ত, এক চিন্মাত্রই এই সমস্ত; 

যেমন একমাত্র জলই সাগর, বিশুদ্ধ (নির্খল নিস্পন্দ) ঝর 
যেমন তরঙ্গ সঞ্চলনে স্পন্বিত হয়। সেইরূপ উক্ত চিনা বুদ্ধি- 


বৃত্ত দ্বারা স্পন্দিত হইয়! থাকে। উর নির্বল চিনা "বর্গ, সত”. প্র 
মূঢুগণ এ চিন্মাত্রকৈই জগদ্রপে 


ইত্যাদি নীমে অভিহিত হয়; 
দেখিয়া থাকে । এ চিম্মাত্রের স্পন্দই এই স্থ্টির সারসর্বন্ব ;-. 
প্র চিস্পন্দ হইতেই এই সৃষ্টসংসার। বিদ্ব্যাদ্িকূপ পরিস্পন্দ 
তীহার দ্বিতীয় (স্পন্দ ) শবাস্পন্দের ন্তা। চিতির উক্ত স্পন্দর 


এবং স্পন্দাভীব এই উভয়কে একরূপে ভাবনা করিতে পারিলে 


নির্মল শিবময় আত্মাই পধ্যবসন্ন হন। এই যে অংসার, ইহা 
উক্ত চিৎস্পন্ৰ' ব্যতীত আর কিছুই নহে; সম্যকৃদর্শীর নিকটে 
ইসা বিলীন হইঞা যায়, আর কিছুই থাকে না। যাহার! 
অসম্যকৃদরশী, তাহাদের নিকটেই রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রমের স্ঠায় 
ইহা উদ্দিত হয়। স্পন্দবতী চিৎই সৃষ্ঠিনামে অভিহিত হন? 
আবার যখন স্পন্দশূন্ত হন, তখন অনন্ত বিশাল আকারে 
বিকাসিত খাকেন। তখন তিনি তুরীয় পদেরও অতীত, এ জন্তা, 


-তীহার তৎকালীন প্রতিভাসমান স্বরূপ বাক্পথেরও অতীত । 


শাস্ত্রালৌচনা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি উপায়ে ঢু: অভ্যাসযোগে, চিন্ত 


যখন চক্রমার তায় নির্খলভাব ধারণ করে; তখনই চিতির .উক্ত 


অনন্ত বিশালভাবু সমুদিত হইয়া থাকে।, চিতির উক্ত অনন্ত 


| বিশালভাব কেবল আপনার অনুভবগম্য ) যাহারা আপনার 


স্বরূপ অন্থভব করিয়া বুঝিয়াছে,. অহাদের আত্ম-অন্ভব ইহীর 


যে “তুমি আমার ইস্ট প্রার্থন' কর” ; এস্থলে মে আপন স্বামীকেই | উক্ত স্বরূপ বলিয়া দিতে অমর্থ। তুমি আপনার স্বরূপ. অনুভব 


করিতে পারিয়াছ বলিয়াই, সেই অনাদি মধ্য আত্ুন্বরূপ অনুভব 


করিতে পারিয়াছ) হে সাধো! তুমি ভে্ববিবজ্ঞিত রূপবিহীন 
 মহাচ্দাস্মা হইয়াছ, তোয়ার আর শোক করিবার কিছুই নাই) 
তুমি এখন হইতে এই ভাবেই মর হয়া অবস্থান করিতে 


থাক। ৫১৬২1. ..... 
এপস) 


| রাতে সর্গ। 
কুস্ত কহিলেন,_-হে মহীপাল শিখিধ্বজ ! যেরূপে এই বিশ্ব 
উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহা সমস্তই তোমার নিকট কীর্তন 


' কুরিলাম।' হে যুনিনায়ক! তুমি আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
ৃ তাহার অর্থাবগতিপূর্ববক ভাল করিয়া হদয়ঙ্গম করতঃ অনৃচ্ছাক্রম্ণ | 
অবস্থান করিতে পীর ; তোমার এক্ষণে পরম প্‌ (ক্রক্ষ) স্পষ্টই || 


৩৫ 
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এ কি পহার্াপ্ঞ্স। 44০৭ াশিপিিটিিশিিস্ললিলপপাপিশি নি 


৯ লগ কও 


এ ৪ 
2 সস 
- নু ্ 0০ পলা বাতির হতে চান ক আল 3 রর 
49, রিনি পু ৃ রা | শর্দার 


. নাঁপান, তাহা। হইলে আমার উপরে জু 


৫৪৬ 


দেখা হইয়াছে। আমি এক্ষণে দ্বেবসভায় গমন করি; অদ্য 


পর্ব্বদিবদে দৈইখানে ব্রহ্মলোক হইতে নারদমুনির -আমিবার 


কথা আছে ; তিনি আদিতেছেন; যর্দি তথায় আমাকে দেখিতে 
ন্ধ হইবেন 7- শিষ্টজনের 
গুরুজন্‌কে রাগািত কর! উচিত হয় সী (ক্ষণে তোমাকে 
শেষ - কথা, বলিয়া! রাখি) তুমি হুদয়ে আর. অপুমাত্র স্লের 


. স্থান দিও না, কোন বিষয়ের বাঞ্া রাখিও না; সর্বদা এই 
: ভাবেই কালাতিপাত করিবে ; যাহ! বলিলাম, ইহার নাম পবিত্র 


সার কথা। বশিষ্ঠ কহিলেন,_ইহা শুনিয়। .শিথিধ্বজ রাজা 
পুপপ হস্তে লইয়! প্রণাম করত; যেমন তাহাকে প্রত্যুত্তর দিতে 
যাইবেন; ইতিমধ্যেই তিনি তথা হইতে অন্তহিত ,হইলেন। 
স্পষ্ট বন্ত যেমন শ্বপ্নতঙ্গে আর দেখা যায় না, সেইরূপ রাজা 


শিথিধ্বজ কুত্তকে আর সম্মুখে দেখিতে পাইলেন না। কুত্ত 


প্রস্থান করিলে রাজা সাঁতিশয় বিশ্য়ান্বিত হইলেন এবং মনে 
মনে তীহাকেই ভাবনা করতঃ চিত্রার্সিত পুত্তলিকাবৎ, নিশ্চল. 


, ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আরও মদনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন,_বিধির কি আশ্চথ্য লীলা! ! বিধিই. আজ 


আমাকে কুস্তমুনিরূপ ধারণ করিয়। জ্ঞান দান করিয়া গেলেন) 


যাহা আমি এতকাল অপার পরিশ্রম করিয়াও লাভ করিতে 
সমর্থ হুই নাই। নতুব1কোথাপর বা. নারদের. পুত্র কুম্ত ! আর. 


কোথায় আমি শিখিধ্বজ,__এখানে আসিয়া! কুম্তমুনির আমাকে 


উপদেশ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। অতএব আ'র কিছুই নয়) 


আঞ্জ শুভাদৃ্ই আমাকে সম্যক্‌ জ্ঞান্দান করিল। ১-_১০। 
দেবনন্দন কুত্ত আজ্জি কি অপুর্ব যুক্তিপুর্ণ উপদেশ দিয়! গেলেন ! 
কি আশ্চধ্য! আমি এতদিন মৌহদিদ্রায় আকুল ছিলাম; আজ 
আমি মোহনিত্রা হইতে সম্যক্রূপে প্রবৃদ্ধ হইলাম । আমি 


এতকাল “ইহা কাধ্য, ইহা কাধ্য নয়” এইরপ মিথ্যা ভ্রান্তিক্রে 
নিপতিত হইয়া ক্রিয়াক্লাপরূপ কোথা কার কুকর্দমে ডুবিয়া, 


ছিলাম; এতদিনের পর আজ আমি আমার বিশুদ্ধ শীতল 
পর্দবীতে আরঢ হইয়াছি;. এই শাস্তিমদ্ধী পদবী যেন রসায়ন 
হইতে উদ্ভুত হইগ্সাই আমার বাসনশুন্ঠ সত্বময় মনকে শীতল 
করিয়। নতেছে। আজ আমি শান্ত, আজ আমি নির্ববাণপ্রাপ্ত, আজ 
আমি কেবল হুবী, আমার আর তৃণাগ্রলইবারও বাঁসন। নাই; 


আমি যথাস্থিতভাবেই অবস্থিত থাকি। রাজা শিথিধ্বজ এইরপ 


চিন্তা করিয়া বাসনাশূন্য হইয়া পাষাণখোধিত মূর্তির স্যাক্ নিশ্চল- 
ভাংব মীনাব্লম্থন করিয়। অবস্থান করিতে  লাগিলেন। শিি- 
ধ্বজ তাহার পরে সেই প্রকার নির্ষিকল নিরালম্বন- সমাধিতে 
মগ্র হই! গিরিশৃঙগের স্তায় নিশ্চলভাবে অবস্থান, করিতে লাগি" 
লেন। সেইরূপ সমাধিতে তিনি নির্মান আত্মভাবপ্রাপ্ত, সম- 


বুল ও চিরদিনের জন্য: বিশ্রা্তবুদ্ধি হই অচিরমধযো বীতভ 


অথও আত্মন্বতাবে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ১১৯৭ 
বব সর্গ সমাপ্ত ১০২॥ 


জ্ধিকশততম সর্গ। 1. 


টু . সি কহিলেন, লাজ! শিবিধ্বজ: এইবূপ নির্ধিকগ সগা-. 
তে মগ্র হই. কাষ্ঠকুডোর স্টার: অচলভাবে "অবস্থান করিতে 


গিলে; এই দিকে চূড়ালার, বৃত্ত যাহা ঘটি, অহাই 


ক্র হব দত স্**খ * 


. | বসন্তকাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষের মূলভাগে সুস্মরূণে অবস্থিত, 
'পুষ্পভাবের ক্রমে স্পট প্রকাশ হয়, তদ্রুপ । তাহা হই; 
পরে জীবমুক্তের স্তায় বিহার করিতে থাকিবেন। -আর যদি 
(নিতাই প্রবুদ্ধ না হইব যুক্ত হইয়া! যান, তাহা হইলে তখন, 


এক্ষণে বলতেছি, শ্রব্ণ কর। চুড়ালা এইরূপ কুস্তবেশে ভর্তা 3 
শিথিধ্বজকে_ প্রবুদ্ধ করিয়া (জ্ঞান দান করিয়া) তথা হইতে “£ 
অন্তিত হইয় ক্রেতগতিতে নভোমগুলে উ্থিত হইব মায়া, 
কল্লিত দেবপুত্রের আকার ত্যাগ করিলেন। শুন্দর, মনোমোহন্‌ 
রমণীমূত্তি ধারণ করিলেন। আকাশ-$ততে আপনার রাজ- 8 
ধানীতে গমন করিক্ণ! অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; ক্ষণকাল' 3 


মধ্যেই তথায় সর্বলোকের প্রত্ক্ষগোচর হইয়া রাজকার্য করিতে দু 


লাগিলেন । পরে আবার তিন দিনের পরেই  শ্বাকাশে অদৃষ্ত- .. 


ভাবেই আসিয়া যোগুবলে কুভ্তের আকার ধারণ করিলেন।. এবং : 


শিবিধ্বজের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কাননমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজা নির্বিিকল্প সমাধিমগ্ধ হইয়৷ কৃত্রিষ ও 
(খোদিত) বৃক্ষের স্ঠার নিশ্চলতাবে অবস্থান -করিতেছেন। :: 
তাহাকে তৃদবস্থ দেখিয়া মনে মনে বারংবার আলোচন। করিতে ; 
লাগিলেন; ইনি এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে আত্মপদে -বিশ্ান্ত হইয়া 
স্থ, সম শান্ত হইয়! রহিয়াছেন; আমি এক্ষণে ইহাকে এই 
সমাধি হইতে ঝোধিত করি) এখনই ইনি দেহত্যাগ করিবেন। 
কেন? (যদি না সমাধিভঙ্গ করি, তো সত্বরই মরিবেন, তাহা. 
এক্ষণে উচিত নহে ); রাজ্যেই থাকুন, আর 'বনেই থাকুন--কিছু 
কাল ইনি দ্েহ্ধারী হইয়া থাকুন। পরে আমরা ছুই জনে সত 
এক সময়েই দেহত্যাম করিয়। কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইব । ১৫ 


আরও এক. কথ। ইহাকে যে উপনেশ দিয়াছি, তাহাতে ইনি ও 


সপ্তমভূমিকা পর্যন্ত যাইতে অমর্থ হইবেন না, হয়ত ইহার মধ্যেই ;ত 


দেহত্যাগ করিয়া ফেলিবেন, জীবনমুক্তিজন্ত জুখ আর. ভোগ রি 


করিতে পারিবেন না; অতএব ইহাকে অভ্যাযোগে আবার 3 
প্রবোধিত করি। চূড়ালা এইরূপ মনে মনে শির করিয়া সেই ত্র 
স্বামীর সন্মুখে উপস্থিত হইয়া বিকট সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, শর 


তাহার সেই ঘোর-সিংহনাদ বনবাসীদিগের অন্তরে ভীতিসঞ্কার |. 


করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপ বারংবার সিংহনাদ করিলেও সেই . 
মহারাজ শিথিধ্বজ যখন বৃহৎ পর্ববতশিলার স্তায় অণুমাত্রও চালিত 


হইলেন না, তখন তিনি কর দ্বারা তাহার. শরীর চালিত করিতে তত 
, লানিলেন; 'যখন সেই রাজা চালিত -এবং.. ভূমিতে পাতিত বু 
হইলেও বাহুজ্ঞান লাভ করিলেন ন॥ তখন সেই কুত্তরূপিণী চুড়ালা তর 

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চধ্য ! সাধুতাবাপন মদীয় 


স্বামী আত্মপদ্দে পরিণত হইয়া! ভগবান্‌ হইয়াছেন, ই স্ব 


্রবুদ্ধ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; কি উপাষে এখন ইহাকে . 
প্রবুদ্ধ করি। অথব! এই মহাত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়াই. | ফল কি? 3 
ইনি. এইরূপ. ক্রমে বিদেহমুক্তি লাভ করিয়! যথাহ্ুধে অবস্থান শর 
করুন। আমিই আমার এনারী দেহ ত্যাগ করিয়। একেবারে চির-' 
কালের মত পরমর্দ্ধে লীন হইয়া. সম 
| মহাবুদ্ধিমতী চূড়াল এই. ভাবিয়া দেহ রা করিতে উদ্যত হইয়া] 
আবার ভাবিতে: লাগিলেন, “অথ সহসা দেহত্যাগ- করিব, টা 
না, একবার দেখি, এই রাঁজ।র দেহে হদক্বের মধ্যে যদি খর 
| বাসনা-সংস্কারের 'অপুযাত্র কণিকা থাকে, -ত. ধথাস্ময়ে মই সু 
(সংস্কার কমিকার উদ্বোধনে ). বোধ হইতে পারে; 


প্রাপ্ত হই।৬-:৯০, 


যেমন 














নির্ববাণ-প্রকররণ- পূর্বভাগ | 


রী ভামিও ত ইহার সহিত সমভাবাপন্ন হইতে পারিব। ১৯--২০। 


রি এইরূপ চিন্তা করিয়। হন্দরী চুড়ালা গতিকে স্পর্শ করিয়া! বাহা- 


উর চিতনের কারণ সন্তশেষ (বাসনার কনিকা) রহিয়াছে জানিতে 
রী গারিলেন। রাম ভিজ্ঞাসা করিলেন,-ব্রঙ্গন্‌ : যাহার চি 
' একেবারে প্রশান্ত হইয়া গ্িয'ছে, -যে কাষ্ঠ পাষাণের স্তায় জড়তা 


প্রাপ্ত হইয়াছে, চৈতন্ত' একবারে নাই) সেই ধ্যানমঞ্ন ব্যক্তির 
(-সন্তুশেষ আছে, ইহ! কিরূপে জানা গেল ? বশিষ্ঠ কহিলেন, _বীর্জ- 
মধ্যে পুণ্পফলের ন্তায় হৃদয় মধ্যেই সত্তশৈষ বিদ্যমান থকে, এ 
ফ্রি সশেষ পরমাণুর সায় হুরলক্য ; উহ্াতেই প্রবোধ হইয়া থাকে, 
এ চিত স্পন্দবিহীন, যাহার দ্বিত্ব একত্ব-আদি কোন প্রকার বিকাশ 
নাই, যাহার চৈতন্তই. একমাত্র সং এবং স্পন্দবিহীন, তাদৃশ- 


সী ঘোগির শরীর যাবৎকাল সমভাবে অবস্থান করে, হষ্ট বা! শ্লা 


কিছুই হয় না, না অস্তুমিত না উদিত সমভাবেই অবস্থান করে, 


এ অদৃশ বাতির সন্বশেষ (বিশুদ্ধ বাসনা কণিক।) আছে বা থাকে, 


ইহ অনুমান করা যাষ়। যেব্যক্তি দ্বিত্ব একত্ব প্রভৃতি বিকল্প- 


: এ ভাবনায় কলুষিত, তাহার মন স্পন্দিত হয়, সে ব্যক্তির দেহও 
(কালক্রমে ) অগ্ঠভাব ধারণ করে, যাহার দেইব্ূপ স্পন্দ নাই ১ 


সব চি যাহার নিল্পন্দ, তাহার কিছুই হয় না; তবে ঘতৰিন তাহার 


কট বিশুদ্ধ বাদনাকনিকার ভৌগাবসান ন| হয়, ততদিন সেই বর্তমান 


- সু একভাবেই থাকিয়া যায়। হে রঃম! বগন্তকাল যেমন নানাবিধ 














কল আমাকে. একাকী থাকিতে হইবে কিন্ত আমি. তাহা 
| ১ 


স্ব হুহুমের আকর বা কারণ, সেইরূপ চিত্তস্পন্দই এই নিখিল জগৎ- 
স্ব স্থিতির কারণ ।. হে রঘুবংশতিলক! এইজন্য. যতদিন পুনর্জন্মের 
এ» বীজ থাকে, ততদিন চিত্ত এক দেহ হুইতে অন্ত দেহে গমন 
টু করিবে; এবং তাহার অঙজনিত যে হর্ষ ঝ৷ কোপাদি বিকার, তাহাও 
থকিবে; কিছুতেই সে বিকারসমুদয় বশে আন! যাইবে না। 
স্্র(মানসিক বিকারসমুদর গ্রশমিত হইলে কায়িক বিকারও প্রশ- 
স্তর দিত হয়) চিন্ত যখন প্রশমিত হয়, তখন দেহ বাসনাহীন চিত্তের 
্ ঘবাও পরিত্যক্ত হয়; তখন সে দেছে আকাশে বস্ত প্রতিষাতের 
ষটুনা় কোন বিকারই লগ্ন বাঁ-প্রতিঘাতপ্রাপ্ত হয় না। ২১--৩০.। 
ছল স্থির নিম্পন্ৰ হইয়া সমভাবে অবস্থান করিলে তাহাতে যেগন 
জরজ/নির আবির্ভাব হয় না, সেইরূপ সন্তসমূহ .রূপ সমভ্াব 


ৃ ঘেইভাবেই থাকে; 
তরবীরে ধীরে: সমাপিত হইয়া যায, তখন দেহও- একেবারে পরি- 


বি হইবে ন্লা।, হে রাম! ফে দেহে, চি নাই এবং সন্ত ও 
টিতন্ঠ নাই, সেই দেহ. আতপযেগে হিমের যায় পঞ্চভূতে মিলিত 
ইয়া-যান্।.. শিখিধবজ; রাজার ত্র দেছে, চিত্ত; নাই, বটে; কিন্ত 
স্ব আছে, দেই জন্যই দেহ তেঙপুঞ্জে পরিপুষট, রহিয়াছে এবং 
কোন প্রকার গ্লানি প্রাপ্ত. হইতেছে না) সুরমূণী চুড়ানা স্বায়ীর 
দেহ তথবিধ দর্শন করি দেহত্যাগ করিতে পারিলেন, না; ; ভাবি- 


1 লে 


খায় তন্তাবে অবস্থিত হইয়া এখনই ইহাকে, প্রবোধিত করি; 
হা হইলে প্রবুদ্ধ হইবেন ; আর এন যদি ইস্থকে গ্রবুদ্ধ ন1 
বি তহ হইলে ইনি. বহকালের্.প্রে আপনি প্রবুদ্ধ হইবেন; 


ঘ না; অতএব. ইহাকে. আমি. প্রবন্ধ করি /”-_ এই ভাবিয়া 








রণ করিলে চিন্তে কোন প্রকার-ক্রোধাদি বিকার লক্ষিত হইবে: 
'না। যতদিন প্রীরন্ধ ভোগবাসনার অবান নাহ; ততদিন দেহ রঃ 
খন প্রারবভোগ্ের বিশুদ্ধ বাসনাকণি ক 





্ত হয়; সে বাসনা-কনিকার-অবুসান নী, হইলে. বিশ্ুদ্ধদত্ের  থ 


“ইহার, ভ্দয়গত, বিশুদ্ধ সর্বব্যাপী চিত্তে. প্রবেশ করিয়া, 


৫৪৭ 


চুড়ালা আপনার দেহগঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনাদি অনন্ত স্বামীর- 
চিন্তত্বে অবস্থিতি রুরিতে লাগিলেন। - তথায় তিনি সত্বমাত্রে 
অবস্থিত স্বামীর চৈতন্যস্পন্দ * করিয়া দিয়া পক্ষিণী যেমন আপনার 

নীড়ে আসিয়! উপস্থিত হয়, সেইরূপ আপন. দেহে আসিয়৷ উপ- 
স্থিত হইলেন। তাহার পরে তিনি কুস্তের আকার ধারণপুরব্বক 


কুহুমকাননে অবস্থান করতঃ মধুকরের স্ায গুণ গুণ রবে আন্তে 


আস্তে সাম্গ্রান করিতে লাগিলেন! ৩১-৪০। বসন্তকালে 
শিশিরহত পদ্বিনীকুল থেমন আবার জাদিয়া উঠে; সেইরূপ সেই 
বেদধ্বনি শ্রব্ণ করিয়া সব্বগুণশাপ্নী বিশুস্বচিৎ রাজার শরীরে 

আবার জাগিয়! উঠিল। তৎপরে শিবিধ্বজ ভুপতি আপন স্ত্ব- 
সম্পত্তি ( চৈতন্য) প্রাপ্ত হুইর। আদিত্যদেৰ কমপিনীকে যেমন 
বিকশিত' করেন, সেইরূপ ' আপনার দৃষ্টি উন্মীলিত করিলেন, 


(দেখিলেন, সম্মুখে কুম্ত সামগান- করিতেছেন ; বোধ হইতেছে, 


ঘেন মূর্তিমান্‌ দ্বিতীয় সামবেদ আগিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 
“আহা কি আনন্দের দিন! মুন্বির কুন্ত আজি স্বতঃই আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন!» এই বলিয়াই রাজা কুস্তের উদ্দেশে পুষ্পা- 
গলি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,--“তগবন্‌! আছি আমাদের 
কি সৌভাগ্য] যেহেতু আমি আজি আপনার পবিত্র চিত্রপথের 
পথিক হইলাম। অথব1১মহস্বাদিগের স্বভাবই এই যে, পরের 
প্রতি অনুগ্রহ করা, সেইজন্তই আগনি আমাকে অনুগ্রহ করিতে 
আসিয়ছেন। আপনার আনিবার কারণ আমাকে পবিত্র করা; 

নতুবা আর কি কারণ থাকিতে পারে? তাহা আমার নিকট 
ব্নুন! কুস্ত কহিলেন,_-ছে আনন্দিত ! আমি যে অবধি তোমার 
নিকট হইতে গরিয়াছি, সেই অবধি আমার চিত্ত তোমার সঙ্গেই 
অবস্থান. করিতেছে, সেই অবধি আমি আর রমণীয় স্বর্গে থাকি 
না!) তোমার নিকটেই থাকি,_-কারণ চিত্ত যে বিষয়ের প্রতি অভি- 
লাষী হয়, তাহা সর্বদাই তাহুর নিকটে উপস্থিত থাকে এবং 
সমু রমণীয় বস্তর সার বলিয়া বোধ হুয়। এই জগতে আমার, 
তোমার স্তায় বিশ্বাসী বন্ধু, আত্মীয়, হুহৃৎ, সখা বা শিষ্য আর 
কেহই নাই; ইহাই আমি. মনে করি। _শিথিধ্বজ কহিলেন,__. 
দপ্রভো! আজি আমার কুলপর্র্বতে বহদিনজাত সুকৃতবৃক্ষে 
ফল ধরিয়ে; যেহেতু আপনি সঙ্জাভিলাষী না. হইলেও. কলা 


প্রভো! এইবন, এই, ক্ষ এই. আজ্ঞাকারী ভৃত্য. আদর করি. | 


তেছে, যদি আপনার স্বর্গে থাকা অভিক্ুচিত ন| হয়, ত এই খানেই 
থাকুন। ৪১--৫১। হে সাধো! আপনি আমাকে যে যোগমুক্তি 
দিয়াছেন, তাহাতে আমি ধেরূপ বিশ্রীম লাভ করিয়াছি; বোধ হয় 
এইরপ বিশ্রামহ্থ স্বর্গেও নাই। আপনিও এই প্রকাশমতী সবচ্ছ- 


বিশ্রান্তি অবলম্বন করিয়৷ হর্গে বা ভূতলে যেখানে ইচ্ছা সর্বত্রই 


একভাবে বিহার করিতে পাবেন! কুস্ত কছিলেন,-_“ছে রাজন ! 
তুমি মহানদ্ৰময় পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছ ত ? এই ভেদ- 


1 মন ছুখ পরিত্যাগ করিয়াছ তণ আপাতরমনীয় সন্প্পজাল হইতে 
তোমার অনুরুক্তি গিয়াছে ত? রাজন! এই. বিগয্ভোগ তোমার 
ঃ নীরস ও-অসার বলিয। বোধ হইছে তণ্‌ তোমার মন 





তীয় চিদাতসদন্নিত রি, যাহাতে, পৃথক 'হইয়া পড়ে; 


এইরূপ শন. কালে: সাহার বুদ্ধি বিচে মিলিত 


৷ রহিয়াছে ৷. ৫ 



















































৫৪৮ ূ্‌ যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ। - 


। এক্ষণে হেয়-উপাদেন্ দশা হইতে. উততীর্ঘ. হইয়! শান্ত সমভীবে | হয় নাই। ৬--১০। সেই: বন্ধুযুণল' কোথাও. ধুলিধূসর হইয়া), এ 
অবস্থিত হঞ্ত ধথাপ্রাপ্ত বিষয়ে, অনুবিষ্ণতাবে, প্রবর্তিত হই- | কোথাও চন্দনচর্ছিত হইয়া, কোথাও, বা ভত্মবিলিপ্ত হইয়া বিচরপ দু ৭ 
তেছ ত৭ শিথিধ্বজ: .কহিলেন,--“ভগবন্! . আপনার অনু- | করিতে লাগিলেন! .কৌথাও  ব1 দিব্য বসন পরিধান করিতে, | র্ 
গ্রহে আমি ৃষ্ঠাতীত বিষ দর্শন করিয়াছি, সংসারসীমার অন্ত | লাগিলেন; কোথাও ঝা বিচিত্র বন পরিধান করেন, কোথাও বৃক্ষ: তু ক: 
প্রাপ্ত হইয়/ছি,. লব্বব্য বিষয়ের" ন্শিয়ও লাভ করিয়াছি । আমি | ত্বক পরিধান করিয়! কাপ কাটান; কোথাও কুহুম্মত্ডিত হইয়। 7 তা 
আজ বহ দিনের পর-বিশ্রীস্ত -অনাময় হইয়াছি। যাহা লব্বব্য, | থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাজা শিখিধ্বজ: সমচিত্ত ও সন্ত“ | রে 

তাহা সমস্তই পাইয়াছি; চির দিনের পরে পরিতৃপ্ত হইছি) : পূর্ণ হইয়া কুন্ের স্তায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর মান্বতী ॥ দর 
আর কিছুরই আকাঙ্ঞা নাই। এনণে আমাকে আর উপদেশ । চুড়ালা শিখিধ্বজকে ক্রমে দেব-কুমারের ন্যায় শোভমান দেখিয! | ক 
দিবারও কিছুই নাই; সব বিষয়েই আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি, | মনে মনে চিন্তা করিলেন। “এই আমার স্বামী অদীনভাবে অবস্থান ই 
আমি বিগত্র হইয়্াছি,-_ত্রিতাপ হইতে যুক্ত হইয়াছি। যাহা | করিতেছেন, এই রমণীয় বনস্থলী, এক্ষণে আমাদের এই ভাবে | তং 
জানিবার তাহা জানিয়াছ; যাহা ত্যাগ. করিবার তাহা ত্যাগ ; যে অবস্থিতি (জীবনুক্ত দশ| ), ইহা! অনায়াস সিদ্ধ; ইহাতে কামের 4 গু 
করিরাছি, যাহা পাইবার তাহা পাইয়্াছি; তত, পরত্ব, সত্ব যাহ! ; প্রতারণী নাই! কিন্ত ধাহারা জীবনুক্ত, তীহার| বখাপ্রাপ্ত (প্রার্ তব বা 
কিছু ফ্স্তই আমার, আমার নিকট আর কিছুই পরকীয় | বাসনার অনুসারে আনাত ) তোগসমূহ অন্কুতৰ করিয়! থাকেন; আর 
নাই, আমি সংসার হইতে বহির্গত; মোহভয় আমার বিগত ; উপস্থিত ভোগেও বিরাগ দেখান,_এটী হারা মূদুতার কার্য ] অং 
হইয়াছে। কৌন বিষয়েই আমার অনুরাগ নাই; আমি নিত্য | বলিয়া! অনুমান. করেন; কিন্তু ঘখন যেরূপ প্রীরব্ধবশে যেরূপ ভোগ | স- 
উদিত, আমি সর্বত্রই সম্ভাবে অর্ধময়ভাবে শস্তভাবে অবস্থান ; আসিস উপস্থিত হইবে, তাহাই তধন উপভোগ করা উচিত। | হঃ 
করিতেছি; আমি নিজেই সর্ব; আমীতে কোন প্রকার. উদারমৃতি এই শিথিধ্বজ বাজ! আমার নিজ পতি; ইনি এক্ষণে | শী 
সন্বল্পের লেশমীত্রও নাই, আমি আঁকাশকোষের ন্তায় বিশদ | আধিশুন্ত এবং এখনও ইহার নবীন বস; আর. এই পুগ্পমপ্তিত রী 
সমভাবে সর্বত্রই অবস্থান করিতেছি *৫২--৬১। ভবন, এরূপ অবস্থায় যে নারী আপন পতির প্রতি কামবতী না হয়, 2 সু 
রি 25 সে জীবমুক্ত হইলেও প্রারন্ধ কর্মের অবহেলনরূপ অপকর্মে যে | দে 

দুষিত, তাহাতে সন্দেহ'নাই। কোনরূপ ছুঃখ যাহার নাই, এবধবিধ : বি 

শা নারী এইরূপ পুষ্পলতাময় গৃহে আগনার স্বামী পাইয়াও তীহাতে ধু অ 

424: আপন মনোরথ পূর্ণ করে না) সেই নিন্দিত কামিনীকে ধিকু। 3] এ: 
চতুরধিকশততম সর্গ থে সাধ্বী রমী__নিনপ্রদেশে আপনার বিবাহিত নুন্দর | এ? 

বশিষ্ঠ _ কহিগেন,_রাম ! কাননমধ্যে বিদিতবেদ্য সেই | পত্তিকে পাইয়া অভীষটিদ্ধি না করে) সেই কুকামিসীকে ধিকৃ। দু ঝা 
কু ও শিথিধবজ ইহার! দুইজনে পরস্পর এইরূপ বিচিত্র আধ্যা- ! আর অক্ি্দনীয় আপন 'তোগ ত্যাগ করিয়াই বা'ফন কি? ফগতঃ | প্র 
স্তিক কথাবার্তায় তিন মুহূর্ভ অতিবাহিত করিলেন? তাহার পরে | তরজ্ঞানী--খিনি বেদ্য অর্থাৎ, জাতব্য ত্রদ্ধ অবগত হইয়াছেন, | 
তীহারা তথা হইতে গাত্রোথান করিয়া গিরিপ্স্থে, সারসনিনাদিত | তাঁহীর আপন শ্রাদ্ধ কর্মফলে উপনীত, -বিষত্ভোগ করা, উচিত। | রা 
সরোববৈ, নন্দনকীননে এবৎ আন্টান্ বনস্থলীতে ভ্রমণ করিতে | ১১২০1 অতএব আমার এই ন্মানকারী ভর্তা যাহাতে এই | € 
লানিলেন। তাহারা ছইজন বনে বনে ভ্রমণ করতঃ পরস্পর | কাননে আমাতে রতি হুখলাভ, করেন; আপনার প্রজ্জাবলে | 
বিচিত্র আধ্যাত্মিক কথাবার্তীয় আট দিন- অতিবাহিত করিলেন। আমি সেইরূপ উপায় করি।” কুস্তবেশধারিনী চুঁড়ালা এই । 


ভাবিষ্া 'সেই বনজুথে অবস্থান করিয়া কৌকিনপত্থী যেমন 
কোকিলকৈ বলে, 'সেইবূপ পতিকে বলিলেন, অন্য 'চৈতরমামের | 
শুরু প্রতিপৎ্; এই. শোভনদিধসে' ্পুন্লীতে দেররাজের এক | 
বিরাট স্ভ হইবে, সেইখানে আমাকে পিতার নিকট: উপস্থিত | 
গা দেশ, নগর, লানা জন্তর নিনাদে মুখরিত, গিরিসমূহ, , থাকিতে হুইবে; অতএব অন্য. আমাকে তথায় যাইতে হইবে; | 

: কুঞ্জ তীর্থ ও- দেবায়তন, প্রভৃতি নানাস্থানে, পরস্পর সমীনক্েই- 1 যখাস্থিত নিন লঙ্ঘ্র করা ত. কধনই উচিত নয়; আজ তথা | 
 স্ৃত্রে আবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাঁগিলেন।  তৎকালে ত্াহার। | যাওয়া! আমার নিতিসিদ্ধ  সুতিরাং তাঁহা কিরূপে লঙ্ঘন করি। | 
উভয়েই সমান-সত্ত সমান-উৎ্সাহ ও সর্কদা সমভীবাপন্ন হইয়া; ভুমি নবকুহুমিতী এই বনস্থলীতে উদ্িগ্চিতে ক্রীড়া করতঃ আমার; 
অবস্থান করিতে.লাগিলেন11:১--৫৭ হে বাঁধব। তদবধি তীহরা প্রতীক্ষী করিতে খাক; আসি সায়ংকালে নিশ্চই আবার | 
ছুইজনে'সমবুদ্ধি হইয়া, একত্র পিতগণের-ও দেবগণের পুজা করি- তৌমীর নিকট আসিরা উপস্থিত: হইব র্সে' খাকা অপেক্ষাও 
তেন এবং একত্র আহাঁরঃ করিতে 'লাগিলেন; কি'আতপতীপিষট, তোমার নিকটে থাকাতে ' আমার” অধিক? 'প্রীতি হয়। এই বধী 
কি: তুষারশীতল প্রদেশ, সর্বত্রই - তাঁহারা অধিলমনৈ অবস্থীন "বলিয়া, কুক স্বীয় ছুহাংকে পারিজাত কুকুর প্রীতি-উপহীর; 
করিতে: লাগিলেন? িগহদয় সেই” দম্পতিধুগল পরস্পর ; দিলেন; বোধ হইল যেন নশ্রমকাননের প্রতি তাহার যে প্রীতি 
হুহৃদের সাক একত্র হইয়া তমালকাননে বা মন্দারগহনে বিচরণ আছে, তাইাই উপহার দিলেন) তংপরে রাজা “আবার সী! 
'করিতৈ।লীগিলেন। হে রুম! প্রবলবাত্যা ধেমন হুমেক পর্বতকে.।- আসিবেন”, এই'ক্া” বলিতে বলিতেই তিনি, মেই কান ভুমি 
'কম্পিত 'ক়িতে পীরে বাঁ; সেই্রপ «এই -বাড়ী”ইহা “বাড়ী হইতে "শারদীয় মেখের স্থান দ্রুতবেগে নভোমগুলে আরোহণ] ৷ 
নহে” এইরূপ বি কণা তাহাদের মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ করিলেন। আকাশে যাইতে যাইতে পুষ্পমালা নি সপ 


তাহার পর একদিন কুস্ত বলিলেন চল, আমরা অন্ত, এক পর্বব- 
তের বস্থলীতে'গমন করি শিথিধ্বজ বাজাও তাহাতে সম্মতি 
প্রদান করিলে উভয়ে তথা? হইতে প্রস্থান করিত্বী 'বিবিধ কানন, 
জঙ্গল, নদীতট, সরোবর, তাকুপত, "গিরিশৃ্, নিবিড় গহন, নদী, 
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'রিকিরণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন তুষারময় মেঘ 
বায়বেগে চতুর্দিকে বিণীর্ণ তুষার বিকিরণ করিতে লাগিল। 
তখন রাজা শিখিধ্বজ ময়ূর, :যেয়ন উতফুল্পনয়নে মেঘ দর্শন 
করে, সেইরূপ যতদুর দেখিতে পাইলেন, ততদুর উৎফু্লনয়নে 
তাহাকে দেখিতে লা্িলেন। বুদ্ধিয়ানের সঙ্গ পরিত্যাগ্ন করা 
বড়ই ছুক্ষর হইয়া উঠে ২১--৩০। পরে চুড়াল। -শিখিধ্বজের 
দষ্টিপথ. অতিক্রম করিয়া বভোমগ্ডলেই কুম্তদেহ - পরিত্যাগ 
করিয়া, আরত্তরভাব শান্ত হইলে. জলপ্রী যেমন নিজ শান্ত মধুর 
মূর্তি ধারণ করে, সেইরূপ-নিজ কমনীয় রম্লীমূর্তি ধারণ করিলেন! 


পতাকাশোভী ব্বর্গবৎ রমনীয় আপন পুরীযধ্যে প্রবেশ করিলেন) 

বসন্তপ্রী যেমন অলক্ষিততাবে পু্পলতামত্ডিত তরুকাননে আসিয়া 
অধিষ্ঠান করে, সেইরূপ অদৃগ্ঠতাবেই তিনি. ললনীকুলশো হী 
বু অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 'সেখানে সমুদয় রাঁজকার্ধয ঝঁটিতি 


হঠাৎ আছিয়া পতিত হইলেন। রাত্রি যেমন কম্লরে ম্লান করে, 
| নীতকালের নিশায় চক্র যেমন নীহারময় হইয়া কিঞ্িৎ ম্লান হইয়া! 
1 পড়েন, সেইরূপ সেই চুড়ালা! স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 


| বলিতে লাগিলেন,_হে বেরতনয় ! আপনাকে.নমস্কার, আপনাকে 
আজ বিমনা, দেখিতেছি কেন? আপনি--যে কুভ্ত, আপনার 
1 এইরূপ বিষ্ধভাব ত ভাল নয়) আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়৷ 
| এই আনে উপবেশন করুন। যাহারা জ্ঞাতব্য ব্রহ্ষের সাক্ষাৎ- 
কার লাভ করিয়াছেন সেই সাধুগণ, পন্ম যেমন সলিলার্জ হয় 
| না, সেইরূপ হ্র্ষবিষাদজনিত বিকারে আক্রান্ত হন না। 

টু রশিষ্ট কহিলেন,__“মহীপতি এই কথা বলিলেকুম্ত আনে, উপ- 

| বেশন করিয়া বিশীর্ন বেগুধবনির তায় ভগ্নস্বরে -কছিতে লাগিলেন 


(ই 1 “যে সকল তন্ববিদের! দেহের অবস্থিতি পণ্যন্ত: সমচিত্ত থাকিয়াও, 
নে] য্থাপ্রাপ্ত কর্মেকিয়চেষ্টার সফলতা সাধন না করে; তাহারা 


প্রকৃত তত্বজ্ঞানী নহে, তাহারা শঠ; ( অভিপ্রায় এই যদি চি্- 
সমগ্ডার ব্যাঘাতকর না হয, তাহা হইলে যথাপ্রাপ্ত বাগ বিষয় 
ভোগ করা কর্তব্য, তাহ। না.কর। শঠতার কার্ধয)।. ৩১--৪০। 
হে রাজন! যাহারা তত্বঙ্ঞানী নহে অর্থাৎ মুড়। তাহারাই সম- 
চিন্তার: অভাবে ইন্্রিয়নিগ্রহ করিতে পারে 'না।  ততুজ্ঞানির 
তাহা অনায়াসে করিতে পারেন ; এইজন্ রাহদশাতে ও বিষয়ভোথ 
দবশাতেও ইল্জিয় নিগ্রহ. করিতে সমর্থ হন। তিলমান্রেই 'তৈল 
আছে, দেহযাত্রেই বাহু কাধ্যদশা আছে ;যে. দেহদশ! প্রাপ্ত হয়না 


নি ৃ এ 
রী অর্থাৎ দেহধারীর কারান, -করে না; সে অসি ছারা 
বীর আকাশকর্তন কর্মে ব্যাপৃত হয়। চিত্তের সমতালাভ করিয়া দৈহিক 


 কাধধ্যদশায়'কোন-কষ্ট বোধ না৷ করাই উত্বজ্ঞানীর, কার্ধ্য ৷ কষ্ট 
বোধ ন| করিয়া ৈহিককার্ধ্য সম্পাদনে দৌষ কি. সমত লাভও 
বহ্ধাবিষয়ে চিত্তের একা গ্রতা-নিবধধীন'হয়,: কর্মেনিয়ের নিগ্রহে 
নহে; রা ..কর্মেজিয়ের ' রাধ্য সম্পাদনে অম্তার কোন" 
ক্ষতি নাই |. যত. দিন দেহ না!য়ায়, ততদিন .'কেরন কর্মে্তিয় 
বাই -যথাস্ময়ের যথাযধ-'র্যরহার-সম্গাদন - করিতে "হইবে 
জ্ানেক্দিয়েরদার/নহে। হিরপ্যগ্-প্রভৃতি নিথিল তত্বজ্ঞনীই' 


ভিরহিক কার্য শান "প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ইহা: নিয়তি- 





[নব্বাণ-প্ +৪৭-পুববভাগ। 


তৎপরে সেই আকাগপথ দিয়াই, অঞ্জরিত কল্সতরুর 'ন্যায হুন্দর, 





সম্পাদন করিয়। শিথিধ্বজের নিকটে বুক্ষ হইতে ফলপুপ্পের সায়. 


মুখ ম্লান করিলেন॥ .শিখিধ্বজ তীহাকে ত্দবস্থায় উপস্থিত । 
] দেখিয়া উিষা দাড়াইলেন এবং খিল্লমনা হইয়া সমাদরপূর্ববক 


সিদ্ধ। জল যেন সাগরের দ্রিকেই ধাবিত হত; সেইব্ূপ তত্বজ্ঞানী 
বা. অত্বজ্ঞানী এবং. এই সমগ্র দৃ্প্রপঞ্চ সমস্তই নিয়তির পথে 
ধাবিত._অর্থাৎ সকলই নিয়তির অধীন। তজ্ঞানীরা ঘতদিন 


দেহ থাকে, 'ততদ্দিন অন্তরে সমবুদ্ধি থাকিয়া (হণ বা তদ্বিষয়- . 


মনা না হইয়া) বাহ হস্তপদাদি সধগলনব্যাপারে অখগ্ডিততাবে 
এই নিয়তির আদেশ পালন করিষ। থাকেন। : কিন্তু যাহারা অজ্ঞ, 
তাহারা একেবারে হুথহুঃখদশায় জর্জারিত ইইয়! কেবল তদৃগত- 
চিতে নিয়তির আদেশ পালনে যত্রবান্‌; এজন্ত তাহাদের নিকট 
নিয়তি এরূপ হইতে পারে না, ধগ্বিধপ্তি হয়; অহারাও 
উত্তরোত্তর লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করিতে থাকে। অগ্নি রাজন! 
জীবগণ জানিয়া থাকে যে, সুখদশা এইরূগে থাকিতে হয় এবং 
ছুঃখদশায় এইরূপে থাকিতে হয়; ইহা অলঙ্বনীয় নিয়তির লীলা 
জানিবে। এই: নিয়তির 'লীল৷ কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ সকলের উপরেই 
সমানভাবে আধিপত্য করিতেছে বুধগণ তাহাতে একবারে আস্ত- 
রিক মগ্ধ হন না, তাই তাহাদের কোন ক্লেণ থাকে না, মূঢ়েরা 
কেবল তাহাই জীবনের সার মনে করে, এইজন্ঠই অশেষ য্ত্রণা 
ভোগ করিয়া থাকে)। ৪১-_৪৯। 


চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥ 


পঞ্চাধিকশততম অর্গ। 


নিথিধ্বজ কহিলেন,--হে ম্হাভাগ! হে তন্তজ্ঞনীদিগের 
প্রধান! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আপনার উদ্বেগের 


কারণকি প্রতিপন্ন হইল, আপনি উদ্বিগ্ন হইলেন কেন, তাহ! 


আমাকে বলুন। কুভ্ত কহিলেন্_হে ভূপাল ! শ্রবণ কর,তোমার 
নিকট আমার মনের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিতেছি আজ স্বর্গ- 
পুরীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই বলিতেছি। কারণ 
হুহ্ছদের নিকট দুঃখের কথা 'জানাইলে জলবর্ষণে জলদের স্ায়- 
দুঃখের অনেকটা লাব হইয়া থাকে। .আর এইরূপ খের 
কথ! ভুহৃদূ যদি জিজ্জীস! করিয়া! জানিতে চাহে, তাহাঁতেও চিত্ত 
কতক ফলসংযোগে সলিলের ্যাত্প নির্মুলভাব ধারণ করে, দুঃখের 
লাববই হয়; (অর্থাৎ তোমার এই প্রশ্নে আমি বড়ই সুখী হই- 


'য়াছি) আমি আপনাকে পুষ্পমঞ্জরী প্রদান করিয়া এস্থান হইতে 


আকাশপথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম 

তথায় ইন্্রভায় আমার পিতা উপস্থিত থাকিয়।-যথারীতি সম্পা- 
দনাস্তে. আমাকে বিদায় দ্রিলেন। আমি তথা হইতে আকাশে 
আসিয়। উপস্থিত হইলাম; আদিত্যদেবের অগ্থের সঙ্গে বায়ুপ্রথে 
চলিতে লাগিলাম। অনন্তর হৃর্যদেব কিছু দূর আমার সঙ্গে 
আতিয়া অন্তপথে গ্রিয্না গুড়িলেন, আমিও আর এক পথ দিয়া 
আকাশপথে যেন: সারে ভাষিতে - ভাগিতে আসিতে লাগিলাম 

আঁমিতে আসিতে সম্মুখে দেখিলাম, জলপুর্ণ মেমওলীর মধ্য 
দিয়া; অতিবেগে দুর্বাষা মুনি আমিতেছেন। তিনি মেখবসন পরি 

ধান করিয়া বিচ্যতরূপ: বলয়. করে ধারণ করিয়া! 'আদিতেছেন ; 
মেঘযুক্ত সলিলে তীহার শীন্রন্দন ধৌত হইয্া/যাইতেছে, ঠিক 
যেন 'অভিসারিকা রমণীর ্তান্ আসিতেছেন; তিনি উতলস্থিতা 
পাঁদপচ্ছায়াসমররিতা ভাশীরধীর দিকে অ্ধ্য/-বন্দনার্থ ধাবিত হইতে 

ছে্ন; বোধ হইতেছে যেন তাহার প্রিক্ক। তপোলক্ষমীর দিকে ধাব* 


৫৪০৮ 
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মান হইয়াছেন। ১-_১১। আমি আকাশে যাইতে যাইতে তাহাকে 


নমস্কার করিয়া কহিলাম, ছে মুনে! আপনি নীলবসন পরিধান 


_ করায় আপনাকে ঠিক অভিসারিকা নারীর ন্যায় বোধ হইতেছে । 


হে মান্তের মানদায়িন্‌ ! সেই ছূর্ববাস। মুনি আমার এই কথা শুনিয়া 
রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করিলেন। যাও, তৃমি যেমন 
আমাকে এই কটু পরিহাস উক্তি প্রধান করিলে,_এই অপরাধে 
তুমি রাত্রিকালে লম্বকেশী পীনস্তনী হাবভাববিলাসব্তী রমণী হইবে, 
বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণের মুখে এই অশুভ কথা শ্রবণ করিয়াই আমি (হত 
বুদ্ধি হইয়া) তাবিতে লাগিল।ম,--ইত্যবসরে তিনি তথা হইতে 
অন্তর্ধান করিলেন। হে সাধো! আমি এই জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 
আসিয়াছি; এই তোমার নিকট সব কথ! বলিলাম, আমি রাত্রি 
কাল উপস্থিত হইলে নারী হইব, নারী হইয়া কিরূপে রাত্রিযাপন 
করিব এই আমার ভাবন।, আর আমি রাত্রিকালে স্তনবতী নারী 
হইব, ইহা পিতার নিকটেই বা কিন্পে ব্যক্ত করিব। আমি এক্ষণে 
যুবাদিগের লোভনীয় পদর্থ হইয়া পড়িলাম। হায়! দৈবের কি 


বিচিত্রা! গতি! হাম» কি কষ্ট! আমাকে লইয়, এখনই দেবকুমীর- 


গণ কামাতুর হইয়া কলহ করিতে আরম্ভ করিবে। হায়! আমি 
রাত্রিকালে কামিনী হুইয়। দেবত৷, ব্রাহ্মণ ব| গুরুজ-নর নিকটে 
লঙ্জাপরবশ হইয়! কিরূপে অবস্থান করিব। ব্শিষ্ঠ কহিলেন,_ 
“হে রাঘবোত্তম! সেই চুড়ালা এই বলি! ক্ষণকাল মৌনাব- 
লম্বন করিয়া রহিলেন, পরে আবার ধৈধ্যবলে চিত্ত সমাধান 
করিয়৷ (চিত্ত স্থির করিয়া) বলিতে লাগিলেন, _অথবা আমি 
সূ ব্যক্তির স্তায় শোক করিতেছি কেন? আমার আত্মার ইহাতে 
কি ক্ষতি হইয়াছে, হইলামই বা স্ত্রী, তাহা ত এই দেহেরই পরি- 
বর্তন, দেহ ত আমা হইতে পৃথক, অতএব দেহ যেরূপ হইতে 
চাছে হউক, আমার কোন ক্ষতি নাই। ১২_-২১। শিবিধ্বজ 
কহিলেন,_-আপনি পরে যাহা! সিদ্ধান্ত করিলেন, হে বেবনন্দন! 
তাহাই ঠিক, দৈহিক অবস্থাপরিবর্তনের অনুশোচনা ফল কি? 
দেহের উপরে যা্শ অবস্থা পড়িতে ইচ্ছা: করে, পড়ুক, তাহাতে 
কোনই ক্ষতি নাই; আত্মা তাহাতে লিপ্ত নছেন। এই যেখত কিছু 


_হুখ বল বা দুঃখ বল, সমস্তই কেবল দেহের উপরে আপতিত 


হইতেছে, দেহীর ইহাতে কিছুই ক্ষতি করিতেছে না। এই সমস্ত 
ঘটনায়. আপনার. খেদ করা উচিত নয়, আপনি যদি ইহাতে 
খেদ করেন, তাহা! হইলে আর কে লোকের এরূপ খেদের শান্তি 
করিয়া দিবে, আর কেই ঝাশান্ত্রতত্ব অনুশীলীদিগের অগ্রে বিরাজ 
করিবে? ' ফলতঃ. আপনার এ খেদ» প্রকৃত খেদ “নহে, লোকা- 
চারের অনুমরণ,__-লোকে এই বিষম দশায় অ.পতিত. হইলে খেদ 


_ করে, তাই আপনিও করিলেন, ইহা আপনার বাছিক, আন্তরিক 


নছে। যাহ! হউক এক্ষণে আপনি সমত৷ প্রাপ্ত হইয়া, অখিন্নভাবে 


. যেমন. ছিলেন, তেমনি থাকুন। . বশিষ্ট রুঙিলেন, “কাননমধ্যে 


সেই ব্্ুযুগল পরস্পর খিন্ন হইয়া! এইরূপে. পরস্পরকে আশ্বস্ত 
করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর. জগতের প্রদীপন্বরূপ 
ুরধ্যদেব কুস্তের রমণীত্ব সম্পীদ্নের জন্তই যেন অস্তাচলে 
গমন করিলেন) .বোধ. হইল যেন স্নেহ ক্ষয় হওয়ায় (তৈল 
ফুরাইয়া যাওয়ায়) দীপ নির্বাণ হইল। মনুষ্যদিগের কার্যের 


সহিত. সরোবরের কমল সকল সক্ষোটভাব ধারণ করিল: 


অর্থাৎ দিবাবসান হওয়ায়. .জনগণ স্ব স্ব কর্ম হইতে বিরত 
হইল, কমল মুদ্রিত হইল) পথমকল পথিকের. সহিত, অদৃষ্ঠ 


যোগব।শচ্ত-রামায়ণ। 








(পরি আজ চন্দ্রকিরণবৎ উজ্জ্বল, পর্ববতস্থ নীহারের ঠায় বিধৌত ; 


' করিতে পারে নাই, তাহাদের.এই দশামকল একবারে চিত্তে গিয়া | 
সংলগ্ন হয়, কেবল দেহে নয়। এজন্য তহার৷ একান্ত অধীর | 
































হইতে লাগিল ;__অর্থা ক্রমে অন্ধকারে পথ. দেখা যাই 
লাগিল না, পথিকগণও পথ পরিত্যাগ করিয়। বিশ্র 

কোন স্থানে আড্ড! গাড়িতে লাগিল; যে সকল পথিকের গৃহে 
আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না, তদীয় বিরহিলীগণের হু 
গাঢ়শোক-অন্ধকারে পুর্ণ হইল। ব্যাধ যেমন চতুদ্দিক্‌ হইতে 
পঙ্ষিঘকল ধরিয়া এক সঙ্গে বাঁধিয়া লয়, সেইরূপ তারকারূপ র 
রাজিম্ডিত জগৎ, তৎকালে ইতত্ততঃ বিচরমাণ বিহগকুল এক “এ 
স্থানে জড় করিল-_অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হওয়ায় বিহগকুল সর 
আপন আপন কুলাে আসিয়া আশ্রয্ধ লইল। সরোবরে কুমুদকুহ্ম, 
আকাশে নক্ষত্ররাজি যুগপৎ বিকসিত হওয়াযু উভয়ে যেন পর. কী 
স্পরকে উপহাস করিতে লাগিল। ভ্রমরকুল মধুলোভে কুমুদবনে নু 
আসিয়া উপস্থিত হইল; চক্রবাকৃমিখুন পরস্পর বিযুক্ত হইয়া € 
দুঃখে চীৎকার করিতে লাগিল। ২২--৩০। চন্দ্র উদ্দিত হইল, বু 
সেই জময়ে সেই বন্ধুযুগ্লল গাত্রোখান করিয়া সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার : 
করিয়া লতাগহনমধ্যে বসিয়া আপন আপন জপকাধ্য সমাধা - 
করিলেন। আহার £পর কুস্ত শনৈঃ শনৈঃ স্তীমুণ্তি ধারণ করিয়া 
বাম্পগর্গদন্গরে পুরোবর্তী শিখিধ্বজকে বলিতে লাগিলেন। | 
রাজন বোধ হয় আমি এখন স্ত্রী হইয়া পড়িলাম; হায় আমি | 
লজ্জীয় মরিলাম! আমি পড়িলাম, আমার অনবযষ্টি যেন গলিত হইয়া ॥ 
যাইতেছে । রাজনৃ! এই দেখ, আম র কেশকলাপ সন্ধ্যাকালের 4 
অন্ধকারপটলের ন্যাপ বাড়িয়া উঠিল; বাত্রিকালে অন্ধকারের মধ্যে 1 
যেমন গ্রহনক্ষত্রাদি তারকানিচয় দেদীপ্যমান হইতে থাকে, আমা- 
রও কেশকলাপে তেমনি মুক্তামালা ঝকৃঝক্‌ করিতেছে । এই দেখ, | 
আমার বক্ষঃস্থলে স্তনদ্ধয় উ খত হইতেছে বোধ হইতেছে, যেন 
বসস্তকালে দুইটা পণ্থকোরক আকাশমুখ হয়! উঠিতেছে। এই (| 
দেখ, রমনী-দেহের গ্ঠায় আমার বসন ক্রমে পায়ের গুল্ফ পধ্যন্ত £ 
লম্বমান. হয়৷ আমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিল। অযবি থে! | 
এই দেখ আমার অঙ্গ হইতে বুক্ষকুহমের ন্যায় নানাবিধ ভূষণ, : 
রত্ব, মাল্য, আদি বহির্গত হইতেছে । এই দেখ, আমার মস্তকো- । 


পটবন্ত্র শোভ! পাইতেছে। ছেমান্দ! সমুদ্রয় রমণীচিহছ আজ : 
আমার পরিস্ফুট হইয়া! উঠিল, হায় কি কষ্ট! কি দুঃখের বিষয়, : 
হায় আমি কি করিব! আমি আজ রমণী হইয়া! পড়িলাম.। হে 
সাধে! আমি অন্তরেও বাস্তবিক নিতন্বজঘনের গুরুভারবছন- | 
ক্লেশ অন্ুতব করিতেছি.) আমার চৈতন্ত এক্ষণে আপনাকে নারী- 1 
মুণ্তি ভাবিতেছে। ৩১_-৪১। -বনমধ্যে কুস্ত' এই কথা বলিয়া | 
মৌনাবলন্থন করিলেন, বাজাও তীহার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া 
বিষপ্ন হইলেন; ক্ষণকাল তুক্ধীভ্তাবে অবস্থান করিয়৷ পরে শিখিধ্বজ 
বলিতে লাগিলেন, _কি কষ্ট !. সেই মহাসত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ আজ | 


সুন্দরী রমণী হইলেন). হে সাধো! আপনি . বিদিতবেদ্য,_. | 


আপনার অজ্ঞত কিছুই নাই, আপনি নিয়তির গতি. অবগত: | 
আছেন; অতএব অবশ্ঠস্তাবী ঘটনার জন্য আর খেদ করিবেন 
না, ইহা আপনার. নিক্মতির লিখন, আপনি কি করিবেন। সেই: | 
সেই ঘটন!-ব! অবস্থা -তত্বজ্ঞানীদিগের. কেবল দেহের উপরেই | 
আসিয়া, পড়িয়া থাকে, চিত্তের উপরে নহে; এজন্য তাহারা ইহার | 
ভন্য.. শোক বা হর্ষ প্রাপ্ত হন ন1; যাহারা! হূর্ববদ্ধি, তত্বজ্ঞান লাভ" 


রাত্রিকালে রমণীরূপে অবস্থান করি; 


করিয়া বাখিয়াছি। ১১০] হে মহাবাহো ! 
_ অদ্যকার বাত্রেই আমাদের দুইজনের ( শুভ ) বিবাহ, হইবে। 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ। 


হইয়। পড়ে। কুস্ত কহিলেন,__“তুমি যেরূপ কহিলে তাহাই করি, 


রাত্রিকালে রমণী হুইয়া অধিন্নমনে কালযাপন করি; নিয়তির 
লঙ্ষন কে করিতে পারে ? নিয়তির নিয়ম আমাকে অবশ্ঠই পালন 
করিতে হইবে। এইকপ সিদ্ধান্তের পর তাহার পরস্পর মনের 
কষ্টের লাঘব করতঃ এক শয্যায় শয়ন করিয়। উৎকণঠী় দীর্ঘতররূপ 
অনুভুপ্পমান সেই রজনী যাপন করিলেন। অনন্তর রাত্রিপ্রভাত 
হইলে যুবতি স্ত্ীমুর্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কুস্ত পূর্বরবৎ কুচকুত্তবিহীন 
পুরুষমূত্তি ধারণ করিলেন। সেই ব্রবর্ণিনী রাজমহিষী চূড়ালা 
দিবাভাগে কুস্তরূপে ও রাব্রিকালে রমণীরপে স্বামীর নিকট অব- 


স্থান করিতে লাগিলেন । তিনি রাব্রিভাগে কুমারীরূপিণী ও দিবা" 


ভাগে কুন্তরূপিণী হইয়। সেই স্বামীর সহিত বন্ধুভাবে বনে বনে | 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই চুড়ালা রমণীমূর্তি ধারণ করিয়া 
স্বামীর সহিত বন্ধুভাবে কৈলাস, মন্দর, হুমেরু ও সহ পর্বতের 
সানুপ্রদেশে যথেচ্ছরপে বিচরণ করিলেও তীহার যোগসম্পত্তি 
অন্ষুপ্ন রছিল। ৪১--৫০। | 


পণ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥ 


শে পপ 


ড়ধিকশততম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__-অনন্তর কিয়দ্দিব্ম অতীত হইলে কুস্ত- 
রূপধারিণী চুড়াল। স্বামীকে কহিলেন,--হে পদ্দাপত্রাক্ষ ! হে 
রাজন! আমার একটী বথা শ্রবণ করুন। আমি প্রতিদিনই 
এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে, 
রমণীর ধর্মকে সফল করি; অতএব কোন উপফুক্ত তর্তাকে 
আত্মসমর্পণ করি। এই ত্রিজগতের মধ্যে আপনাকেই উপযুক্ত 
ভর্তী বলিয়া বোধ করি; অতএন আপনি রমণীকীলে আমাকে 
বিবাহ করিয়া ভাধ্যারূপে গ্রহণ করুন। হে সাধো! প্রিয়নুহৎ! 


আপনার সহিত আমি অনায়াসলন্ধ স্ত্রীহ্নখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা! 


করি, আপনি ইহাতে বাধা দিবেন না। স্ষ্িপ্রারস্ত হইতে পর্ধ্ায়- 
ক্রমে প্রবৃত্ত সাধনায় মনোহূর সুখ যদি -স্বতঃই (বিনা আয়াসে ) 


আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে. তাহা ভোগ করিতে দোষ কি? 


আমরা সকল বস্জুতেই ইচ্ছা অনিচ্ছা দুইই ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 
ইচ্ছ। অনিচ্ছা! এই উভয়ের বশবন্তাঁ নাহইয়। আমাদিগের অভীষ্ট 
কার্ধা সম্পাদন্‌ করিয়া থাকি। শিথিধ্বজ কহিলেন; হে সখে! 
এইরপ কাধ্ধ্য করাতে-শুভ অওভ কিছুই দেখিতেছি না, অতএব 
হে মহামতে। আপনার অভিমত কাধ্য সম্পাদন করিতে পাঁরেন। 
আমি সমতাপ্রাগুচিন্তে এই ত্রিজগৎকেই এক আত্ম্বরূপে দর্শন 


| করিতেছি। অতএব 'আপনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা 


করিতে পারেন। কুস্ত কহিলেন,_“ছে মহীপাল! যদি তাহাই 
হয়; তাহা হইলে অদ্যই শুভলগ্র উপস্থিত; অদ্য শ্রাবণী 
পূর্ণিমা (বিবাহের উপযুক্ত দিন) ইহা আমি পুর্ববদিন গণন! 
পর্ণচল্রোদয়ে 


আমুন, আমরা বিবাহের জন্ত মহেন্দ্পরর্বতের সুরম্য শৃ্গদেশে 
এক মনিময় কন্দরে যাই ). সেই মণিময় কন্দরই বিবাহের উপযুক্ত || 
স্থান; তথায় সর্বদা বত্রপ্রদীপ জলিতেছে; এবং তাহার বাহিরে 


ৃ . সর্বদা পুষ্পফলভরে অবনত উতুঙ্গ তরুশ্রেণী বিরাজ করিতেছে; 





এবং বনকুহ্থমশোভিনী লতাকামিনীগণ নৃত্য করিতেছে। হে 
আকর্ণ বিস্তৃতনয়ন মহারাজ! আমরা রাত্রিকালে সেই স্থলে 
বিবাহর্থ উপস্থিত হইলে গগনচারিনী আরকাধনী স্বীয় পতি পূর্ণ, 


চন্দের সহিত একত্র হইয়! আমাদের বিবাহমহোৎসবের পরিদ্রশিকা 


হইবেন। হে রাজন! এই বনমধ্য হইতে গাত্রোরান করুন, 
আহুন, আমরা বিবাহের জন্য কুহুমচন্দনাদি দ্রব্যের সংগ্রহ 
করিয়া যথাসম্ভব মণিরতবাদিরও সংগ্রহ করিয়া! লইব। এই 
বলিয়া কুস্ত সেই ভূপতির মমভিব্যাহারে পুণ্পচয়ন ও রত্বাদিসংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন! সেই সমতল শোতমান পর্বত প্রস্থে পুষ্পচয়ন 
করিতে মুহু্তৃমধ্যে তাঁহার। রাশি রাশি পুষ্প তুলিয়া ফেলিলেন। 


সেই পর্বতের অন্ঠতটে মণি, মাণিক্য, বনভূষণহার প্রভৃতি ' 


(জব্যরাশি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া! দিলেন। বৌধ হইল যেন 
কামদেব, পুণ্যফললব্ধ সৌভাগ্যপু্জী একত্র সংগৃহীত করিলেন। 
পরম্পর সাতিশয় মিত্রভাবাপনন সেই কুস্ত ও শিখিধ্বজ বিবাহ- 
ব্য সংগ্রহপূর্র্ক তাহা সুবর্ণকন্দরে রক্ষিত করিয়া ছুইজনে 
মন্দাকিনীনদীতে ম্বান করিতে চলিলেন। তথায় গিয়া কুস্ত, 
গ্কুন্তের স্তায় বিশাল স্বনধযুক্ত মহারাজ শিখিধবজকে বহু আদর- 
পূর্বক সান করাইলেন। ১১-_২০। ভাবী পতি শিখিধবজও 
ভাবীপত্বী সেই চুড়ালাকে স্নান করাইলেন, স্নান সমাপনান্তে 


উরে ক্রিয়াফল বা ক্রিয়াত্যাগ ঢুইয়েতেই ইচ্ছাশূন্ত হইয়া 


দেবতা, পিতৃলোক ও মুন্গণের পুজা করিলেন। পরে সর্বদা 


জ্ঞানরসে পরিতৃপ্ত সেই তাপসদ্বয় জাগতিক নিয়মের বশে আপন. 


আপন যোগবলে কল্পিত সুস্বাদু আহাধ্য দ্রব্য ভোজন করিলেন। 
তাহারা দুইজনে ফলমূল ভোনান্তে কল্পবৃক্ষজাত শুভ্র ছুকুল বন্ত্ 
পরিধান করিয়া -বিবাহস্থানে আয়! উপস্থিত হইলেন। এই. 
সমষ্বের মধ্যে পরস্প্জ বিবাহ করিবার “নিমিত্ত উৎকন্ঠিত সেই 
বন্ুযুগলের প্রীতিসাধনার্থ যেন দিবাকর অস্তাচলে গ্রমন করিলেন । 
অনন্তর সম্ধ্যাসময় উপস্থিত হইলে, তীহার।৷ নিজ নিজ অথ- 
মর্ষণ জপাদ্ধি সমাধা করিলেন। উহাদের বিঝাহ দেখিবার 


' নিমিত্ই যেন ক্রমে নক্ষত্র পুগ্ত আসিয়া আকাশে দেখা দিলেন, 


পরস্পরসঙ্গত স্ত্ীপুরুষের প্রীতিদায়িনী মধীভূতা রজনী কুমুদনিকর- 


, বিকাসর হাস্ত করত তুষারবিনু বিকিরণ কসিতে করিতে আসিয়া 


উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্ম! যেমন গগনতলে চন্দুৃব্যাদি জ্যোতিষ্ষ- . 
মণ্ডল প্রদীপের স্ায় দিয়া থাকেন ;. সেইরূপ কুস্ত সেই পর্বরতি- 
্রস্থে রত্প্রদীপ আনিয়া স্থাপন করিলেন। রাত্রিকাল সমাগত 
হওয়ায় কুস্ত রমনীত প্রাপ্ত হইয়। রাজাকে চন্দন, কল্তুরী, বুক্কুম, 
কপুর প্রভৃতি বিলোপন দ্রব্যে ভূষিত করিলেন। তিনি রাজীক্কে 
( মনের সাধে) হার, কেয়ুর, মাল্য, ' শিরোভূষ্ণ কল্পলতাজাত 
পট্টবন্ত্র,বিবিধ পুগ্পের মাল্য কল্পলতার পুণ্পগুচ্ছ, পারিজাত 
মন্দারপ্রভৃতি পুষ্পপ্ুচ্ছ, চন্দ্রাকার চুড়ামণি এবং ব্হবিধ- মণি- 
মাণিক্যাদ্ি অলঙ্কার ছারা বিভূষিত করিলেন। এবং নিজে ক্ষণ- 
কালমধ্যে পীনস্তন্ভারন্ত। বিলাসবতী বধু হই পড়িলেন।”২৯-_ 
৩২। বধু হইয়! তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; “অ.মি এক্ষণে 
ব্ধু হইলাম, এক্ষণে আমার কাম চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ইহাকে 
আত্মমর্পণ করিতে হইবে, অতএব এ সময়ের যাহা কর্তর্য) তাহা! 
করা যাউক”; “আমি বধ১ তোমার কাস্তা হইলাম, তুমি আমার 
ভর্তা হইলে, অতএব আমাকে গ্রহণ কর; «হে কাম! তুমি 
আমার নিকটে আইস, হে হৃদয়ের ! এই তোমার আসিবার 
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সময়” এইরূপ চিন্তা করিয়! তিনি সন্মুখস্থ বনভাগে অবস্থিত। 
উদ্যদাদিত্যের স্তায় কমনীয় ভর্তীর নিকটে কামের নিকটে 
রতির ন্যায় গম্ন করিলেন এবং বলিলেন, “হে মান্দ। আমি 
তোমার ভাধ্যা, আমার নাম ম্দনিকী, আমি . প্রেমসহকাবে 
তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি ।” অনবদ্যাঙ্গী সেই কামিনী 
এই বলিয়া. লজ্জা অবন্তমস্তকে আনন্দে উৎফুল্প পতিকে নমস্কার 
করিলেন, ন্মস্কারকালে তদীয় মস্তকে অলকাবলী ইতস্ততঃ 
লবুগলিত হইতে লাগিল।” এবং . বলিলেন, “হে নাথ! তুমি 
আমাকে ভূষণদানে ভূষিত কর, এবং অগ্নি জালিয়া_অগ্ধি সাঁ্ষী 
করিয়া! আমার পাণিগ্রহণ কর। হে রান! তুমি এক্ষণে সাতি- 
শয় শোভাধারণ করিয়াছ ; আমাকে কামাতুরা করিতেছে, রতির 
সহিত বিবাহকালে কামদেব যেব্ধূপ সৌন্দর্য ধারণ করিয়া রতির 
আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন, তুমি তদপেক্ষা সমধিক সৌনার্ষ্যে 
ভূষিত করিয়া আমাকে সাতিশয় আনন্ৰিতা কারিতেছ। হে রাজন্‌ ! 
তোমার এই মাল্যগুলি চন্দ্রকিরণের স্তায় শোভা পাইতেছে ; 
তোমার বক্ষঃস্থলস্থিত হার আকাশগন্গার প্রবাহের সায় অতিথচ্ছ: 
দেখা যাইতেছে । ৩৩-__৪০। হে নৃপ! তোমার কুস্তলে মন্দার- 
কুহ্য গ্রথিত হওয়ায় তুমি সর্ববাঙ্গে পরাগমাখা চঞ্চল মধুকরের 
সহবাদে কনককমলের স্যার অপুর্ব শোভ। ধারণ করিয়াছ । হে 
প্রভে। ! তুমি অন্গবিত্তস্ত রত্বের কিরণে কুহছমের সৌন্বর্যে, শরীরের 
নৈসগিক শোভায় তেজে ও ধৈর্যগুণে রত্বাকর হুমেককেও 
পরাভূত করিয়া অবস্থান করিতেছ” দেই ভাবী নবদম্পতি 
পরম্পর এইরূপ কথোপকথনে সন্তুষ্ট হইয়া;অবস্থান করিলেন, 
, তীহাদের পুর্ব্বদাম্পত্যপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল; নূতন দাম্পত্যের 
সঞ্চার হইল )। মছারাজ শিথিধ্বজ মণিকাঞ্চনমন্ত্ পালক্ষে উপ- 
.€বশন করিয়। নৃতন “দনিকা? নামধারিনী মহারাজ্জীকে নিজে 
বিবিধ মণি, রত্বালঞ্কার, বিচিত্র পুষ্পমাল্য, পু্পবিলেপনদ্রব্য।শিরো- 
ভূষণ ও বগনাদি দ্বারা বিভূষিত করিতে লাগিলেন। পতিকর্তৃক 
বিবিধভূষণে ভূষিত] দেই কৃশাঙ্গী মদনিকা শিখিধ্বজকে মদনো- 
সাদী করতঃ বিবাহের জন্য উংকষ্ঠিতা সাক্ষাৎ গিরিরাজকন্তা 
পার্বতীর শ্ত।য়, কামকান্ত। রতির স্তাপ্ শোভা পাইতে লাগিলেন । 
মহারাজ মহারাজ্জীকে ভূষণে ভূষিত করিয়া! কহিলেন,_-অস্রি 
সুগনয়নে! আজ তুমি নবোদগত লক্ষ্মীর স্ায় শোভিত হইতেছ। 
'য়েমন শচীর ইন্দ্রের সহিত শুভবিঝাহ হয়, যেমন লক্ষ্মীর নারায়ণের 
সহিত শুভবিবাহ হয়, যেষন গৌরীর সহিত শঙ্তুর শুভবিবাহ হয়; 
তদ্রপ তোমার আমার সহিত শুভব্িঝাহ হউক। কমলাঙ্গুরের 
তা কোমল তুমি অদ্য বিলোল নীলোৎপলনযনে দৃষ্টিপাত 
করতঃ ভ্রমরঝঞ্কারশালী সুগন্ধি পদ্ধিনীর স্তায় প্রতামান হুইতেছ 
তোমাকে বহুফলদারিনী কামকল্সবৃক্ষের লতা বলিয় বোধ হুইতেছে, 
তোমার আলোহিত করধুগল রক্তবর্ণ পল্পবের স্ায় প্রতীয়মান 
হইতেছে, তোমার স্তন ছটা-পুগ্পস্তবকের শোভাধারণ করিয়াছে । 
৪১--৫০ 1 তোমার কোমল অবর্জব তুষারের স্থায় শীতল ও 
নির্মল . তোমার হুমধুর হাদি যেন চক্তিকা বিকিরণ করিতেছে; 
€তোষার দর্শনেই আজ পুর্ণচ্ের শোভা সন্দর্শনে যেরূপ আনন্দ 
1 হষ্, সেইরূপ আনন্দ হইতেছে অধর চন্দরি! গাত্রোখান কর, 
'বিবাহবেদীতে আমিয়! উপরেশন করণ বণিষ্ঠ কহিলেন, (এই 
বলিয়া তাহারা বিবাহবেদিকৌপরি আরোহণ করিলেন, ) মেই 
বেদীর চতুঃপার্থে গঙ্গাজলপুর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে ;চ হূদ্দিকে 
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যোগবাশক্ট-রামায়ণ। 


চারিটা নারিকেল ফল রাখা হইয়াছে, বিবিধ পুম্পলতা আনীত 
হইয়াছে; ফলগ্তচ্ছের হ্যায় দর্শনীয় মণিরত্বশোভিত পুষ্পস্তব- 
কৌপম মুক্তাসকল এক পাত্রে বিন্যস্ত রহিয়াছে । দেখিলে অপুর্ব ; 
কুহু বলিয়া মনে হয় ) সেই বেদীতে উপবেশন করিয়! তাহারা ; 
গেই বেদিমধ্যে চন্রনকাষ্ঠ দ্বার! :বহি স্থাপন করিলেন। 
প্রথলিত 'অনলের শিখা দক্ষিণ,বন্ত গতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, 
সেই হুন্দ্র নব্দম্পতি সেই প্রজ্জলিত অন্লকে প্রদক্ষিণ করিষবা 
অগ্নির সম্মুখে পল্লবানে উপবেশন করিলেন। তৎপরে শিখিধ্বজ 
কান্তাকর দ্বারা উঠিষ্বা “উঠি অগ্নিতে লাজ ও তিলের আহৃতি 
প্রান করিলেন; অনন্তর শন্র শঙ্করীর স্যায় সুশোভমান সেই 


ন্ব্দম্পতি অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎ্পরে দম্পতি পরস্পর 


আনন্দের ঈষং হাসতে বদনশোভা বদ্ধিত করতঃ পরস্পরের জ্ঞান, 
সর্বস্ব সুদৃঢ় হৃদয় প্রেমময় করিয়। পরস্পরকে প্রদান করিলেন; 


এবং অনলে পুনরায় ল'জাহুতি প্রদানপুর্ববক তিন বার বহ্ছি প্রদ- 


ন্ষিণ করিলেন। সেই বরবধূ যুক্তকর হইয়া এইরূপে পানিগ্রহণ 
কার্ধ্য সমাধ। করিয়া উভয়ের করত্যাগ করিলেন। এবং অস্তোগ- 
কাল নিকটবর্তাঁ বলিয়া উভয়েই পরমাহ্লাদ্রিত হইয়া স্মিতবদনে 
নবোদিত চক্রযুগলের তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তৎ্কালে 
তাহাদের বদনদয় যেন দুইটা চক্র নব-উদ্দিত বলিয়৷ বোধ হইতে 
লাগিল। ৫১-_-৬০। তহপরে পুর্েই সজ্জিত অভিন্ব কুহুম-. | 
শয্যায় গিয়া উপবেশন করিলেন। শী সময়ে নিশাকর উহাদের 

সৌন্দর্য দর্শনমানসেই যেন আকাশের চতুর্তাগ্ে গিয়া উঠিয়া! 

পড়িলেন। চঞ্চলমতি চন্দ্র সেই স্ময়ে রমণীর গৃঢ়ব্যাপার দেখিবার 

নিমিত্তই যেন সেই লতাগৃহের অভ্যন্তরে কিরণ দৃষ্টি স্চারিত 

করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের কিরণে চতুর্দিক আলোকিত, কান্ত 

ন্ব্দম্পতি সেই সময়ে সেই সেই বিচিত্র অভিনব মধুর সস্তাষণে 

ূহর্তকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে তাঁহার! পূর্বেই ঘে 

কাঞ্চনময় কন্দরে গুপ্তশয্যা ক্পিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই 

গুপ্তভবনে গিয়া প্রবেশ করিলেন ; সেই গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিয়া 

দেখিলেন, অভিনব কুম্থমূশয্যা সজ্জিত রহিয়াছে ; তাহার চতুঃ- 

পার্খে স্র্ণকমলরাণি খোদিত করা রহিয়াছে, বত্রপ্রদীপ জলিতেছে; 

চতুর্দিকে মন্দার পারিজাত প্রভৃতি বড় বড় পুষ্প সঙ্জিত রহি- 

য়াছে; সে সকল দিব্যপুষ্প কদাচ ম্লান হয় ন|। -বাজ্ঞী চুঞ্খলার 

সত্য সম্কল্লবলে কল্পিত এক একটা শঘ্যাপ্রমাণ হুব্হৎ পুগ্প তথায় 

দীর্ঘ চন্দ্রম্ডলের ন্যায় সুশোভমান রহিয়াছে; সেই কমনীয় 
পুষ্পগুলি তুষারম় স্থানের স্তায় অতি শীতল। তাহাদের ফেই 

পুষ্পশঘ্যা। ক্ষীরোদমাগরের জলধারার সায় সম্পিগ্তিতি (একত্র 

জড় করা) জ্যোতআার স্তাষ অতি মনোহর,_-দেখিলে বোধ হয় 
যেন ভিক্তিপ্রদেশে প্রতিবিশ্িত কন্দর্পের প্রতিমুর্তি। সেই বন্ধু 
বহুদিনের পর পূর্ববাবস্থা হইতে সম্পূর্ন বিভিন্ন পৃষ্পগন্ধে সুবাসিত 
রমূ্নীয় নবদম্পতি হইয়া! সেই নির্মল 'পুগ্পশয্যায় উপবেশন 'কৰি- 

লেন; বোধ হুইল যেন মন্দরাচল আপনার অনুরূপ হুবিস্ভৃত 
হুন্দর ক্ষীরোদসাগরে মগ্ধ হইল.। সেই কান্ত নবদম্পতি কুন্ুম- 
শষ্যায় শয়ন করিয়৷ তৎকালের উচিত বিচিত্র প্রণয়মধুর সন্তায়ণ 

এবং পরস্পর প্রণয় উপহার প্রদান করতঃ সেই হুখরজনী মুহূর্ত" 

কালের মধ্যে সুখে অতিবাহিত করিয়! দিলেন । ৬১৭০ 1: 

_ ষড়ধিকশততম: র্গ সমাপ্ত ॥ ৯০৬ ॥ 




































সপ্তাধিকশততম সর্গ। 


রশিষ্ঠ কহিলেন,_“অনস্তর এই তুবনমণ্ডল সু্ঘরূপ রগ্ীন 
দ্রব্যে রপ্িত হইলে অর্থাৎ প্রভাত হইলে শিথিধ্রজকামিনী 


উভগ্ে বিবাহিত দেবদম্পতি হইয়া প্রতিদিন এইরূপে সেই মহেন্ 
পর্বতের গুহার মধ্যে অবস্থান করিতেন; এবং পুষ্পপক্লরশোভিত 
মু গকফলসমন্বিত বিচিত্র বন্নরাজিতে বিচরণ করিতেন। তাহারা 
] পরস্পরের প্রতি সদ' সন্তুষ্ট থাকিয়া দ্রিরের বেলায় বন্ধুতাবে এরং 


8 তীয় প্রত যেমন ক্ষণকালও বিশিষ্ট হয় না, সেইরূপ তাহার 
ক কদাগি বিশ্লিষ্ট থাকিতেন না। তাঁহারা বনকুপ্ত, পর্বতের গুহা, 
'&ু তমালগহন, মন্দারকানন এবং সম্, দর্দুর, কলাম, মহেন্দ্র, 
এ মলয়, গন্ধমাঁধন, বিদ্ধ্য ও লোকালোকাদি পর্ধ্বতের তটে বিহার 
নু করিতে লাগিলেন। চুড়াল! তিন চারি দিবস অন্তরে যখন স্বামী 
3 নিদ্রা যাইতেন, সেই সম্ধে আপনার নগরে নিয়! রাজকাধ্য করিয়। 
আবার আসিতেন। রাত্রিকালে দম্পতিভাবাপন্ন সেই কুস্ত ও 
শিথিত্বজ দিবাভাগে পরস্পর বন্ধুভাবে বিবিধ কুহুমমালাপরিহিত 
বু হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতেন। 
বু মহেন্র পর্ধতের মুরম্য সরল তরুসঙ্কুল বত্বতিত্তি গুহারূপভবনে 
| দেবকিননরগণের নিকট পুঁজিত হইয়। একমাস.অতিবাহিত করি" 
লেন। তাহার পর হস্তপ্রাপ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমোঘফলশালী মন্দীর- 
] পাদপে পরিপূর্ণ শুক্তিমান্‌ পর্বতের কল্সন্নতায়য় ভবনে এক পক্ষ 


এক পুপ্পস্তবকমণ্ডপে ছুই মাস অতিবাহিত করিলেন। তাহার 
পৰে হুমেরুপর্বতের প্রচণ্ড পর্বতে ( তত্মন্লিহিত ক্ষুদ্র পর্বতে ) 
জন্কুনদীর তটে সুবময় এক জন্ভুবনতটে জদ্ুফলের রসমধু পান 


বু দশ দিবদ্ধ এবং উত্তর কোশলদেশে সপ্তরিংশতি দিবস এবং অন্ঠান্ 
| গর্বতের বিচিত্র রমদীয় স্থানসমূহে কতিপয় দিবস কিয়! 
'॥ বাস করিতে লাণিলেন। এইরূপে কতিপয় মা অতীত হইলে 


| | সেই চুড়াল! দেবপুত্ররূপ ধারণ করিয়া একদিন মনে. মনে চিন্তা 
॥ 17করিলেন। এই শিখধবজ মহারাজের বিষয়তোগে প্রকৃত 
ই. | আাপক্তি আছে কিনা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; তাহাতে 
র. | যদি ইইার আসক্তি একেবারে নাই দ্বেখি, তাহা 'হইলে (বুঝিব) 
॥ .| ইনি প্রেকৃততন্্ ল/ভ করিয়াছেন)। আর কখনও : বিষয়-. 
পন | ভোগে আসক্ত হইবেন না।-_-এইরূপ চিন্ত| করিরা চুড়াল! বন- 
ত. | মধ্যে মাস্াবলে দেবগণ ও অগ্দবোগণের সহিত দেররাজ ইন্দরকে 
| উপস্থিত রৃবিয়। দেখাইলেন ।.বনবামী শিখিধ্বজ দেবরাজ ইন্দ্রকে.] 
ত || গরিঝারবর্গ, সমভিবাহারে উপস্থিত দেখিয়া উহাকে যথাবিধি. 
- এ পুজ। করিলেন। শিথিধ্রজ কহিলেন,_দেবরাজ ! আপনি কি 
গ | জট বহুদূর হইতে এস্বানে-আগমন জনিত কেশ স্বীকার করিলেন 
নি এ (কট করিয়া আফিলেন ), তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে 


সর ইবে।. ১১_-১৯। ইন্দ্র কছিলেন, মহারাজ .!.বনবিহারী পক্ষী 
ধেমন তাহার হৃদয়ে লম্বমান. সুত্র জড়িত থাকিলেও আকাশে 
টু উঠিতে শিয়া সৃত্রের আকর্মণে আবার সেই বনের দিকে প্রত্তারত 


নির্কাণ-প্রকররণঞপূর্ববভাগ । 


মদনিকা' আবার কুস্ততাব ধারণ কুরিলেন, সেই কুভ্ত ও শিখিধ্বজ: 


& রাত্রিভাগে প্রিয়দম্পতিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; দীপ ও 






মেই দ্েব্দম্পতি সেই. 


] যাপন করিলেন। :১_-১০। তাহার পরে পক্ষবান্‌ পর্র্বতের, 
দর্ষিণদিগ্বন্তী তটপ্রদ্েশে পারিজাত কাননের মধ্যে দেবতোগ্য | 


করিয়া একমাস কাঁটাইলেন। হে মহাভাগ ! সেই বনুযুগল এই 
1] রাত্রকালে দম্পতি, দিরাগাগে বন্ধুভাবাপন্ন, হুইয়। উত্তর কুকদেশে | 


৫৫৩ 


হয়, সেইরূপ-তেমার গুণরাশিতে আকৃষ্ট. হইয়। আমারা স্বর্গলোক 
হতে এই স্থানে আমিয়ছি। অতএব উ$, স্বর্গে যাইবে আইস, 
বর্সে দেবান্বনাগণ তোমার অপূর্ব গুণরাশি শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া 
তেমার আগমন প্রতীক্ষায় উন! হইয়া রহিয়াছে । তেমার হর্স 
যাইরার জন্ত_এই পাছুকা, গুটিকা, ব্সনাদিমাধন রহিয়াছে; তুমি 
এই সাধনয়মূহের অন্ঠতম.সাধনের সাহায্যে যোহা৷ তোমার ইচ্ছা) 
বর্গে চুল। তুমি হুরলেকে গমনপুর্ধক এই জীবন্ুক্ত অবস্থায় 
থারিয়াই বিবিধ ভোগরাশি উপভোগ করিবে, সেই জন্য আমি 
তোমার নিকট আমিয়াছি। তোমার স্তায় সাধুর! কদাচ উপস্থিত 
সম্পদের - অবমাননা এবং অপ্রাপ্তব্ষয়ের বাবাও করে না) 
(অতএব উপস্থিত: সম্পদ ত্যাগ করিও না )। হরি যেমন 
: এই ত্রিলোকী পবিত্র করিতেছেন , সেইরূপ তুমি “অদ্য নির্বিদ্বে 
্বর্ঁলোকে বিহার করতঃ ন্বর্গলোক পবিত্র কর। 
কহিলেন,_হে দেবাধিপতে ! আমি সমস্তই শ্বর্গবৎ দর্শন করি- 
তেছি, আমি সর্ধত্রই স্বর্গ ্খ অনুভব করিতেছি, আমার নিকট 
সর্বত্রই স্বর্গ; “এই স্থানেই স্বর্গ, অস্ঠত্র ইহা নাই” এন্ধপ আমি 


বোধ করি না। হে প্রভো! আমি সর্বত্রই অন্থষ্ট হইতেছি, : 


আমি সর্বত্রই. ভুখে বিহার করিতেছি, আমার মনে কোনরূপ 
বাঞ্থা না থাকায় আমি সর্বত্রই আনন্দ -অনুভব করিতেছি। ছে 
শত্রু! এক স্থানে নিয়ত অবস্থিত তুচ্ছ একটামাত্র যে স্বর্গ, যথায় 
আপনি যাইতে বলিতেছেন, আমি সে স্বর্গে যাইতে ইচ্ছ! করি 
না, অতএব আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইলাম 
(না। ইন্দ্র কছিলেন,_হে সাধে! ! যদিও বিদিতবেদ্য পুর্ণবুদ্ধি 
মহাত্মাবিগের ব্ষয়ভোগ কর না করা উভয়ই সমান, তথাপি 
আমার মনে হয়, তাঁহাদের প্রারন্ধক্কয়ের জন্য ব্ষয়ভোগ করাই, 
উচিত। “(ভোগ দ্বারাই ঝাসনাক্ষয় করা কর্তব্য )৮। দেবরাজ এই. 
কথা বলিলে, রাজা মৌনাবলম্বন করিয়।. রহিলেন, কোন উত্তর 
দিলেন না ।. তখন ইব্রর আধার জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি এ 


[ স্থান হইতে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন % শিথিধ্বজ 


কহিলেন, আমি অদ্য ষইতে পারিলাম না সময়ান্তরে যাইব। * 
তৎপরে দেররাজ কহিলেন,-হে কুস্ত ! তেমার মঙ্গল হউক) 
এই কথা বলিয়া. অন্তছিত, হইলেন। যেমন সাগরের বায়ু 


| প্রশান্ত হইয়া গেলে উপরে ভামমান ফেনা! ও মকর ফ্গীপ্রভৃতি 


জলজন্তমহ তরন্কল্লেলরাশিগ প্রশান্ত হইসস! ছুযায়; সেইরূপ 
দেবরাজ ইন্দজর অন্তহিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্ঠান্, দেবগণও সকলে 
ক্ষণকালমধ্যে অনৃষ্ঠ হইয়া গেলেন। ২১--৩২। 


07০. সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ১০৭ ॥ 


0 আস্টাধিক শততম সর্গ। 

_ বশিষ্ট কিলেন,__চুড়ালসেই ইন্ররসমাগমরূপ মায়ার উপ- 
সংহার করিয়া মনে মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন । সৌভাগ্ক্রমেই 
এই ন্রপতি ভোগবাপনায় আরুষ্ট হইলেন না, ইনি ইন্রসমাগমেও 








দি টীকারার এই স্থলে ভাব লিখিয়াছেন, যখন আমি আবার 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত. হইব ১ সেই সময় আপনার শক্রুরধের ,মাহাষ্য 
করিবার জন্ত ব্বর্গে যাইব, এক্ষণে যাওয়ায় কোন প্রয়োজন নাই। 


শিথিধ্বজ” 











, মনিকা সেই মায়া-প্রপঞ্চের উপসংহার করিয়া তথা হইতে বহির্গত 


আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়৷ দেখিলেন, তাহার 
স্বামী শিথিধ্বজ রাজা এক পারে, সুবর্ণময়_শিলাতলে বসিয়া 





 যন্তবান: হইতেছে, তুমি কেন প্রাপ্ত আনন্দের উপেক্ষা 'করিযা 


€৫৪8 


অর্থাৎ ইন্দের রূপ ব্ষয়লোভকর প্ররোচনাবাক্যেও শান্ত সম 
পুর্ণভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময়েও ইনি অচঞ্চল্ভাবে 
উপেক্ষা বুদ্ধিতে কথাবার্তী কহিয্নাছিলেন | (যাহা হউক ) আমি 


আর একবার ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব; অনুরাগবিদ্বেষময় 


বুদ্ধিমোহকারী অপুর্ব ঘটন! উত্থাপিত করিয়!. ইহাকে পরীক্ষা 


করিয়া দেখি।_-এইরপ চিন্তা করিয়া চুড়াল! রাত্রিকালে চঞ্ছোদয় ২ 


হইলে বনমধ্যে রমণীমূর্তি ধারপপুর্ব্বক (শিথিধ্বজ রাজার) মদনিকা 
নামী বাস্তা সাজিলেন। তৎকালে বিকসিত নানাজাতীয় কুমুমের 
সৌরভ বহন করিয়া নৃহ্মন্দভাবে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল; 
শিখিধ্বজ নদীতীরে বদিয়া জপ করিতেছিলেন; এমন সমজ্ধে 
সেই মদ্দনিকা মদগর্বিিতা হইয়া! নিবিড়ভাবে পুষ্পগ্ুচ্ছে সমাচ্ছন্ন 
সন্তানকলতানির্মিত বনদেবীদিগের অন্তঃপুর ভবনে প্রবেশ করিলেন । 
তথায় প্রবেশ করিয়া কুহমমালা ধারণপূর্ববক সঙ্্পনির্থ্িত কমনীয় 
একটা উপপতি কণ্ঠে লইয়া কল্পিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করিলেন। এ 
দিকে: শিখিধ্বজ জপ সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ তাহাকে অন্বেষণ 
করিতে. করিতে সেই লতাকুপ্তমধ্যে আসিয়া দেখিলেন; মদনিকা 
বুন্বর এক উপপতিকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া! শয়ন করিয়া আছেন। 
সেই পুরুষটির স্বদ্ধদেশ মনিকার কুস্তলে বেষ্টিত রহিয়াছে ; 
তাহার গাত্র চন্দনে বিলিপ্ত ;শহ্যায় পরিবর্তনজনিত সংঘর্ষে সেই 
পুরুষটার শিরোভ্ষণ পুষ্পমাল্যাদি সমুদয় বিপর্যস্ত (আলুথালু) 
হইয্কা গিয়াছে। : সেই পুরুষটার শ্রবণদেশ, কপোলদেশ, অপা্গ 
ও কুস্তল মদনিকার হুবর্ণকান্তি দবিগুণিত - বাহুরূপ উপাধানের 
(বালিসের) উপরে স্থাপিত রহিয়াছে; উভয়েরই বদনমণ্ডলে 
ঈষৎ হাদ্য; দেখিক্সেন _-কামলতাবসনপরিহিত সেই যুবকমুবতী 
উভয়ে উভয়ের মুখে মুখার্পণ করিয়া! কামাতুরভাবে শয়ন করিয়া 
আছে । . উভয়ের অঙ্গবিলোডনে কণ্ঠমাল্য ও শধা1 পরিমান হইয়া 
গিয়াছে; অঙ্গসংশ্রেষম্ছলে পরস্পর পরস্পরকে যেন আত্ম-অন্ুরাগ 
প্রদান করিতেছে; উদ্ধামমদমন্থর সেই স্ত্ীপুরুষদবয় পরস্পর মুখোমুখি 
হইয়া! পরস্পর পুষ্পপ্রহার ও পরস্পরের বক্ষোদেশে আঘাত করি-. 
তেছে। ১১০) রাজ! শিখিধ্বজ নির্রিকারচিত্তে ইহা অবলোকন, 
করিয়া পরম সম্ভোষ লাভ করিলেন ; এবং মনে মনে বলিলেন'-_ 
«আহা! এই মিথুন ছুইটী বেশ সুখে শয়ন করিয়া আছে” তৎ- 
পরে তাহারা ইহাকে দেখিয়া ভীত হুইলে ইনি তাহাদিগকে 
সম্বোধন পুর্ব এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন,-_“হে ফিড়গ়্! 
(কামুকযুগল ) তোমরা! আপন ইচ্ছামত সুখে অবস্থান কর, আমি 
তোমাদের কোনই বিদ্ব করিতেছি না” : তৎপরে মুহূর্তমধ্যেই 


হইলেন এবং সেই আক্তোগবিপধ্যস্ত শরীরেই স্বামীর নিকটে 


সমাধিস্থ রহিয়াছেন, তাঁহার নয়নযুগল ঈষৎ বিকাসপ্রাপ্ত (অর্দো- 
নীলিত- অবস্থায়) রহিযছে। সেই কামিনী মদনিকা সেই স্থান 
আগমন: করিয়া প্রথমে লজ্জাবনত মুখে কিয়ৎক্ষণ খিল্নভারে চুপ 
করিয়া দীড়াইয়! রহিলেন। অনন্তর ন্বণকালমধ্যেই - শিিধ্বজ 
রাজার ধ্যানতর্দ হইল । তিনি অক্ষুবতাবে অতি মধুরবচনে 
তাহাকে কহিলেন,£হে কৃশা্জি! তুমি হঠাৎ আনন্দে বাঁধা দিয়া 
আমিলে কেন? এই জগতে সকল জীবই 'আনন্রলাতের জন্য 



























যোৌপবাশিষ্ঠ-রামায়ণ : 


আসিলে ? যাও আবার সেই কাস্তকে গ্রণয়ব্যাপারে সন্ষ্টি কর। উর: 


এই ব্রিলৌকমধ্যে পরম্পরের অভি সবিত প্রেম বড়ই ছূর্লভ। হে ৯ 


মানবতি! আমি তোমার এরূপ কাধ্যে কোন প্রকারই উদ্দেগ প্রাপ্ত ভি 


হই নাই, জ্ঞানবান্‌ পুরুষ নিজের অতীষ্টতম, বন্তমাত্রকেই এই- পর 


রূপ পরের ভোগ্য করিয়া দেন) অতএব হে ক্ষীণাজি! তুমি-স্ 


দর্বাসার শাপজনিত কামিনী মূর্তিতে যাহা অভিলাষ, তাহাই সত 


করিতে পার; পরন্ত আমার নিকট তুমি যে কুভ্ত, সেই কুততই সত 
আছ; আমি জানি, আমি যেমন বীতরাগ, তুমি কুস্তও সেইরূপই স্তর 
বীতরাগ হইঞ্স আছ; (এই ব্যপারে তোমার বীতরাগতা বিষয়ে ক 
আমার অগুমাত্রও দ্বিধ। ভাব হয় নাই। মদনিকা কহিলেন, মহা “ 


ভাগ! স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে এইরূপই চঞ্চলতা ; (শাস্ত্রে লেখা 


আছে ) স্ত্রীলোকের কাম অষ্টগুণ, অতএব আঁপনি কুপিত হইবেন 
না; আপনি যখন সন্ধ্য। জপ করিতেছিলেন, তখন আমি অন্ধকার ; 


রাত্রিতে শী নিবিড়বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছিলাম, 
এমন সময়ে ব্যক্তি আসিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিল, 
আমি অবলা বরাকী (বেচারী ) কি করি, সম্মত হইলাম । বমদী 


ভর্তুপরভন্রা € বিবাহিত! ) বা অনুঢ়। € কুমারী ) হউক না কেন, 
সে নির্জনে জার প্রাপ্ত হইলে তাহার ইচ্ছাপুর্রণে বাধা দেয় না; 


যদি হঠাৎ বাস্থিত বিষয়ে বিদ্ঘ উপস্থিত হয়, বরং তাহ! হইলে 
সে নিআন্ত অধীর হইয়। পড়ে । যতদিন পধ্যন্ত পুংসমাগম “পুরুষের 
সহিত দেখাসাক্ষাৎ )ন! হয়, ততদিনই স্ত্রীলোক শুচি থাকে) 
নতুবা স্বামীর ক্রোধ নিষেধ বা তাড়না! কিছুতেই স্ত্রীলোকের অতীব 


রক্ষা হয়না, (পরপুরুষের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করাই স্ত্রীলোকের ছা 
সতীতুরক্ষার উপায়)। ১১--২০। আমি বিবেকহীনা অবলা ২ 


নারী, আমি মোহবশতঃ আপনার নিকট নিতাস্ত অপরাধ করিয়া 
ফেলিয়ছি। হে নাথ! আগনি আমাকে ক্ষম1 করুন ; সাধুগণের 
ক্ষমাই শ্বভীবসিদ্ধ। গ্থিধ্বজ কহিলেন,-_“ছে বালিকে !আকাশে 
যেমন বৃক্ষ জন্মায় না, সেইরূপ আমার মনে কদাচ ক্রোধের উদয় 
হয় না, তবে সাধুগণের আচারবিরুদ্ধ বলিয়৷ তোমাকে বধুরূপে আর 
লইতে ইচ্ছা করি না। হে ভামিনি! তুমি বন্ধুরূপে পুর্ব যেমন 
আমার সহচর ছিলে, সেইরূপই থাক, বন্ধুভাবে আমরা সেইরূপই 
বীতরাগ হইয়া সর্বদা হুখে বিচরণ করিতে থাকি। ২১৩০। 
বণিষ্ঠ কহিলেন, “শিখধ্বজ এই বথা বলিরা তথায় পূর্ব্রবৎ 
সম্ভাঁবে অবস্থান করিলেন; চুড়ালাও তীহার ভোগবাসনা ও 
রাগছেনাদির তাদশ কান্তিক অভাব দেখিয়া “সাতিশয় হষ্ট হইয়া 


চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কি. আশ্ঠর্ধ্য! ইনি পরমসমতা লীভ 


করিয়া ভগবান্‌ হইস্থাছেন, ইহার কিছুমাত্র বিষয়ে অনুরক্তি নাই; 


একেবারে ক্রেধশৃন্ঠ জীবনুক্ত হইয়া: অবস্থ/ন করিতেছেন ; বিষয়- 


ভোগ, মহতী সিদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, আপদ সস্পষ্ট কিছুতেই , ইনি 
আকৃষ্ট হইতেছেন না। আমার. বোধ হইতেছে, ভাবনামাত্রে 


সকল প্রকার সমৃদধিই দ্বিতীয় নারায়ণের স্তায় ইহীর নিকট উপ- 


স্থিত; (নারায়ণ যেমন ভাবনামাত্রেই সমুদয় সিদ্ধি লাভ করিতে 


পারেন, ইনিও তত্রপ “ভাবনা দ্বারা সমুদয় সিদ্ধি লাভ করিতে . ] 


সমর্থ হইয়াছেন, আমি এক্ষণে ইহাকে নিখিল... আত্মবৃত্তাস্ত 
স্মরণ করিয়া দিই, এই কুভ্তরূপ পরিত্যাগ করিয়া আমি এক্ষণে 
চুড়ালাই হই। এইরীপ চিন্ত। করিয়৷ চুড়ালা মদনিকাশরীর ত্যাগ 


0554051, 


করিয়া আপনার অক্ষত চুড়ালাশরীর প্রদর্শন করিলেন। তিনি | 
ম্দনিকাশরীর হইতে আপন চুড়ালাদেহ নির্গত করিয়া বছিষ্কত | 

















































স্তর সায় যোমধারণাবতী থাকিয়াই সম্পুটক হইতে প্রতীয়মান 
হইতে ল/গিলেন। শিথিধ্বজ দেখিলেন, সেই মর্ঘানকাই প্রণয়- 
মধুর! অনবদ্যাঙ্গী প্রিয়তমা চূড়ালারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। 
রাঁজা তৎকালে নিজ প্রিতমাকে বসন্তকালের কমলিনীর তায়, 
ভূতলোথিত লক্ষমীর স্তায়, রত্রপেটিকা নিঃস্থত রতরকান্তির স্ায় 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩১--৩৯। 


অষ্টাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥ 





নবাঁধিকশততম অর্গ | 


বশিষ্ঠ কছিলেন,_- “অনন্তর প্রিদ্বতমাকে নিরীক্ষণ করিয়া 
শিথিধ্বজ বিস্ময়ে উৎফুল্পনেত্র হইয়া বিম্ময়বিকৃতত্বরে বলিলেন, 
ছে উৎপলপত্রাক্ষি ! হে সুন্দরি! তুমি কে? কৌথা হইতে 
আগিয়ছ? এই খানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতেছ.? এবং কি 
জন্তই বা এখানে রহিয়াছ ? তোমার অঙ্গসৌষ্ঠৰ ব্যবহার, 
শ্মিত প্রকার ও বিনয়ভঙ্গী ঠিক আমার পত্বীর স্থায়; 
ঠিক আমার পত্বীর অংশ বলিয়া বোধ হইজেছ। চুড়ালা 
কহিলেন,--“হে প্রভো! আপনি যাহা অনুমান করিতেছেন, 


তাহা বার্থ, আমি আপনার পত্থী চুড়ালা, সে বিষয়ে কোন সন্দহ 
নাই ! আমাকে চূড়াল! বলিয়াই জানিবেন, এতদিনের পর আজ 
রর আমি স্বীয় অকৃত্রিম শরীরে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়ার্ছি 
রব আর্মি তোমাকে প্রবুদ্ধ করিবার ভন্তই কুস্ত প্রস্ৃতি দেহরচনা 
না | করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্তই অরণ্যমধ্যে এত 
টী কাণ্ড করিয়! ফেলিলাম ; তুমি যে দিন মোহবশতঃ তপস্তা করিবার 
র | ভঙ্ঠরাজ্যত্যাগপুরর্বক বনে আসিয়া, আমি দেই দিন হইতেই 
শ (| তোমাকে বোধপ্রদান করিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়াছি। এই 
য় | কুভ্তদেহেই আম তোমাকে বোধিত : করিয়াছি, আমার এই 
[র |. কুভ্তাদি দেহ নিম্ধাণ কেবল তোমাকে বোধ দিবার জন্যই । হে 
[ন | মহীপতে! এই যে কুভ্তাদি দেহ সমন্তই মায়া-ক্গিত, ইহাতে 
ই 4. কিছুমাত্র সত্যাংশ নাই, “এক্ষণে তুমি বিদ্িতবেদ্য হইয়াছ; 
।1 4 ধানবলে সমস্তই দেখিতে পার, অতএব হে তত্র! তুমি ধ্যান, 
ধ 4 বলে ঝটিতি মমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া দেখ। চুড়ালাকর্ভৃক এইরূপে 
ও [| অভিহিত হইয়া বাজ ধ্যানোপযোগী আসনবন্ধাদি করিয়া ধ্যানবলে 
য়া | সমুদয় আত্মবৃতাত্ত তন তন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন। রাজ্য ত্যাগ 
ভ | হইতে আরম্ত করিয়া! এই চুড়াগারস্দর্শন পধ্যস্ত যে কিছু ঘটন। 
ই; 0] টিয়াছে, - মূহুর্তকালের চিন্তায় সমন্তই প্রত্যক্ষ করিয়া লইলেন। 
| রাজ্যত্যাগ হইতে আরম্ত করিয়া বর্তমান ক্ষণের ঘটনা পর্যন্ত 
টনি | কিছুই আর তাহার অজ্ঞাত.রহিল ন!। ১--১৯। পতি সমুদয় 
ত্রে'] ঘটা প্রস্তক্ষ করিয়া সমাধ হইতে রত হইলেন; সমাধি হইতে 
টপ- | বিরত হইয়া আনন্দেফুল্পনয়নে পুলকোজবল বাহফুীল প্রসারিত 


করিয়া গাচন্সেহে : হ্ষবাপ্পাকুললোচনে ইচ্ছান্ুর্তি করিয়া 
তে কান্তাকে আলিঙ্গন করিলেন, বোধ হুইল যেন একটা নকুল নকু- 
ৃ লীকে আখিষ্ধন করিন। আলিঙ্গনকাঁলে তীয় অঙ্গ যেন আনন্দে 
গলিয়া গেল। ত্াহাহাদের আলিমনসময়ে পরস্পরের হয়ে যে 
সু ভব সমুদিত হইয়াছিল, সে (অনুরাগ ভাব) বাহ্ছকিও সহস্র 
তিনি মুখে বর্ন. করিতে পারেন না। তাহারা পরস্পর আশ্নিষ্ট হইয়া! 

কভু বহক্ষণ অবস্থান করিতে লানিলেন; বোধ হইতে লাগিল, যেন 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ | 


তোমাকে 


অনাদি অনন্ত মোহকাননে পতিত তর্ভীকে উদ্ধার করিয়া থাকে । 





৫৫৫ 


অমাবস্যাদিবসে চন্র-হুর্্য একত্র মিলিত হইয়াছেন, যেন ঢুইটী 
পর্বত একত্র উৎকীর্ণ হইতেছে; উভয়ের অর্গ যেন পদ্ধসংযোগে 
হুদূটভাবে বদ্ধ করা হইয়াছে। অনন্তর মূহুর্তকালের পর তীহার৷ 
পুলকের উদ্‌গমহেতু শ্বস্থভাব৷ পন্ন ঘন স্বন্ব বাহুযুগল ধীরে ধীরে 
ঈষৎ শিথিল করিলেন। পরস্পরের অপুনর্ব সমাগমে অমৃতপূর্ণ- 
হৃদয় সেই দম্পতি পরস্পরের সংশিষ্টবাহু উন্মুক্ত করিয়া অলক্ষ্য- 
স্থিতনয়নে শুন্যহৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতি ক্ষণ- 
কাল ঘন আনন্দে প্রগারপ্রণয়ে মৌন্ভাবে অবস্থান করিয়! কান্তার 
চিবুকদেশে করার্পণপুর্ব্বক  কহিতে লাগিলেন্”-হে তি! 
তুমি কুলরমণীদিগের বাহিত অমৃতাপেক্ষা অতি মধুর পবিত্র 
অনুরাগরস কত যে ছড়াইয়াছ, তাহার ইস্রত্। নাই (অর্থাৎ, 
আমার প্রতি তোমার ঈদৃশ অনুরাগবাহুল্য বথায় প্রকাশ করা 
অসন্ভব )। হে ভামিনি! তুমি বাল-শশাঞ্কবং কোমলাজী 
হইয়াও স্বামীর জন্য দ্বারণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছ! (তোমার 
গুণের পরিসীমা নাই ), তুমি যে বুদ্ধিতে আমাকে ছুস্তর সংসার- 
গহ্বর হইতে উদ্ধার করিলে, তোমার সেই অতিতীক্ষু অতি 
পবিত্র বুদ্ধির উপম। কাহার সহিত দিব? হে তথ্থি! তোমার 
এ অপূর্ব্ব গুণরাশির বলে তোমার নিকটে অরুন্ধতী, শচী, গৌরী, 
গায়ন্রী, লক্ষী ও সরহ্বতী ইহারা দীড়াইতেই পারেন ন!| 
হে সুন্দরি! এক কথায় তুমিই মুর্তিমতী বুদ্ধি, মুভ্তিমতী লক্ষ্মী 
মুত্তিমতী কান্তি, মৃদ্তিমতী ক্ষমা, মৃত্তিমতী মৈত্রী, মুভিমতী দয়া, 
এবহ সৌন্দরধ্যাংশেও রম্ণীয়াক্কতি যত রমণী আছে, তন্মধ্যে তুমিই 
শ্রেষ্টা। ১২--২৩। তুমি পরম অধ্যবসায়সহকারে আমাকে 
প্রবুদ্ধ করিলে; এক্ষণে কিরূপ প্রত্যুপকার করিলে তোমার 
মন সন্তষ্ট হয়, তাহা ব্ল। কুলরমণীগণই পরম অব্যবসায়বলে' 


ন্নেহবতী কুলকামিনীগণ যেরূপ ভর্তাকে উদ্ধার করিতে জমর্থ; 
(আমার এক্ষণে বিশ্বান হইয়াছে যে) গুরূপদেশ, শাস্তচচ্চা বাঁ 
মন্ত্রাদিসাধনেও সেরূপ উদ্ধার পাওয়া. যাইতে পারে না। 
কুলকামিনীগণ একাই ভত্তার সখা, ভাতা, নুহ; মিত্র, ভূত্য, 
গুরু, ধন, শান্স ও গৃহের যে কার্য, তাহা সমুদয় অম্পাদন কাযা 
দিয়া থাকে। অতএব কুলাঙ্গনাদিগকে সর্বদা জর্ববপ্রকারে 
পুজা কর! উচিত, যাহাদিগের উপরে উভয় লোকের সুখ প্রতিষ্ঠিত || 
রহিষাছে । কিন্তু তুমি সংসারসাগর পার হইয়াছ, কোন 
বিষয়েই তোমার আর ইচ্ছা নাই ; সুতরাং তোমার এ উপকারের 
্রত্যুপকার কি করিব, তাহা স্থির করিয়া. উঠিতে পারিতেছি 
'না। আমি তোমাকেই সর্বমান্তা কুলাঙ্জন। বলিয়া নির্দেশ 
করি ; তুমি এক্ষণে নিজগুণে নিখিল কুলাঙ্গনাকে - পরাজয় 
করিয়াছ; এখন হইতে রমতীর ঘৌভস্তাদি গুণবিচার্রে তুমিই 
সর্ব প্রথম নির্দেষ্টা হইবে।. আমার বোধ হুয়,' বিধাতা তোমাকে 
গুণসমূহের দ্বারা..অপর নারীররগের বিজেত্রীরূপে নির্মাণ করাক্ 
তিনি অরুন্ধতী প্রভৃতি বিখ্যাত রমণীগণের কোপতাজন হইয়াছেন। 

হে নারেলিরনী গুণরাশির পেটিকারূপিণি! তুমিই সতী, 7 
আমি তোমার গুণে তোমাকে পুনরায় আলিঙ্গন' করিতে উত্নুক 
হইয়াছি, আইস আবার আমাকে. আলিঙ্গন কর। ২৪--৩২। 











চুড়ালা কহিলেন, “দেব! তুমি যখন, আকুল হুইয়া( জ্ঞানহারা' : 
হইয়া) বারংবার নীরস কর্মুজালে ব্যাপৃত হইতে থকিলে, তখন : 


আমি তোমার জন্ত বড়ই দুঃখিত হইর়' ছলাম। সেইজন্য নামি 


/ 





লকেট টাকাটা 


পপি দের সলিল 
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তোমারই জ্ঞ'ন তোমাকে প্রদান করিগাছি; সে জ্ঞান ত আমারও 
স্বার্থ; হে দেব! আমি এ বিষয়ে কি করিলাম যে, তুমি আমার 
এত গৌরব করিত্ছে। শিখধ্বজ কহিলেন”-হে বরারোছে ! 
তুমি যেরূপ ওভম্বার্থম্পাদন করিলে, সমগ্র কুলাম্গনা এখন 
হইতে সেইবুপ স্বার্থসম্পদন করুক। চুড়াল! কছিলেন”_হে 
কান্ত! তুমি এক্ষণে বৌধযুক্ত হইতেছ, হে..বিতো [তুমি এক্ষণে 
জগত্রূপ জালের তটে (. চরমসীমাধু) গিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছ। 
এখন আর তোমার সে পূর্বতন মোহ আছে কি? “ইহা 
করিতেছি, ইহ প্রাপ্ত হুইতেছি না,, এই প্রকার বুদ্ধির 
দশাবিশেষ চাঞ্চল্যকে এক্ষণে মনে মনে উপহাস ক্রিতেছ ত? 
ছে দেব! সেই তুচ্ছ তৃষ্ণ সেই সংকল্পরূপ কুকপ্পনা--সে সমস্ত 
তোমাতে আকাশে পর্বতস্থিতির স্তায় অদ্য,আর লক্ষিত হইতেছে 
না ত?আয়ি নাথ! অন্য তুমি কি প্রকার হুইয়াছ, কাহাকে 
অবগন্বন করিয়া রহিয়াছ, কি ইচ্ছা করিতেছে, হে বিভো! 
পাশ্চাত্য দৈহিক চেষ্টাক্রমই ব! কিরূপ দেখিতেছে,_-অর্থাৎ পরে 
তোমার দেহদশ| কিরূপ হইবে ভাবিতেছ ৭ ৩৮--৪০। শিখি- 
ধ্বজ কহিলেন,_হ মধ্যে মধ্যে শ্বেতকুহ্ুমপুর্ণ নীলকমলমালাবং 
নয়নযুগলধারিণি! তুমিই যাহার যাহ।র অন্তরে প্রকাশকরূপে 
অবস্থান করিতে, আমিও তাহার তাহার অন্তরে প্রকাশরূপে অর- 
স্থান করিতেছি । আমি এক্ষণে নিরীহ হইয়াছি, নিরংশ হইয়াছি, 
আকাশের স্ঠার্ স্বচ্ছ হইয়াছি, আমাতে আর কোনও প্রকার ম্ল। 
নাই, কোন প্রকার ইচ্ছা নাই। আমি এক্ষণে শান্ত পরমার্থ 
স্তস্বরূপ হইয়াছি; আমি আজ বহু দিনের পরে আমি হইফ্মাছি। 
আমি এক্ষণে-সেই দশা প্রাপ্ত হইয়ছি, হরি হুরাদিও যে দশার 
উচ্ছেদ্নাধন করিতে পারেন শা) আমি প্রত্যকৃশ্রবণ একমাত্র 
চিভ্তপথেই অবস্থিত আমি কিকিন্মাত্রও চিন্মাত্রূপে পরিনিষিত 
হইতেছি না, ছে ভ্রমরোপমনীলনয়নে! আমি ভ্রমক্রমেই সংসার 
হইতে মুক্ত হইলাম মনে করিতেছি, ফলত আমি সর্বদাই 
এক মাত্র ব্বস্থ হইয়া! রহিয়াছি *। হে সুন্দরি! আমি না তুষ্ট, না 
খিন্ন, না ইহা, না তাহা, লা স্থুল, না শুক, এক বথায়-_আমি 
 সত্যন্বরূপ হইতেছি। আমি তেজৌমণ্ডুল হুইতে মাত্র নির্গত 
হইস্বাছি-_ভিত্তিতে পতিত 'হই নাই, এখন নিরালম্বন অক্ষয় 
আলোকের সমান। আমি শান্ত, আমি জগতের বিধমতা দুর 
করির! সমতার সংস্থাপক, আখি স্বস্থ ও বিগতাশয় (মনঃশৃন্ত )। 
“হে পতিব্রতে! আমি পরিনির্বাণ, আমি এক্দে তোমার, অনুরূপ 
: ভুইয়াছি, আমি যাহা, তাহাই আছি; তুভিন্ন যে অন্ত কিছু হই- 


যাছি, আহা বলিতে পারি না।. হে তরদ্ধব চঞ্চলাপার্গি! হে. 


।- বিশালাক্ষী! আমি তোমার অনুগ্রহেই সংসারসাগর হইতে উততীর্ঘ 
হইগ্াছি; অতএব তুমি আমার গুরু, তোমাকে আমি নমস্কার! 
করি। 'আমি বহুবার. অনলে পরিশোধিত স্বর্ণের স্তায় আর 
মূলকলুধিত হইতেছি না, আমি এন্কণে শান্ত, ্বস্থ, মৃহ্‌, বীতরাগ, 
। নিরৎশবুদ্ধি হইয়াছি। ৪৭৫1 আমি এক্ষণে আকাশের ন্ঠায় 
। ..সর্ধগামী ও অর্বাতীত হইয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে যদ্ব করি- 


 ভেছি। ডুড়ালা কহিলেন,হে মহাসতমমপন! হে হবয়্রিয়- 


প্রাণের! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে হে মহামতে | হে 








মার চিন্মাত্র-পরিনিষ্ঠা বা সংসার-মুক্তি কিছুই নূতন 
রা রা 
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এক্ষণে তোমার রুষিকর কি তাহা বল। শিখিধ্রজ সত 
আমি এক্ষণে প্রতিষেধও জানি) ও 


প্রভো! এক্স 
কহিলেন, হে. কৃশা্ি! 


এবং রঃ করিতেও জানি না) তুমি যাহা করিতেছে, আমি তাহা 


তদ্রপই জানিতেছি, হে প্রিয়! তোম়ার এক্ষণে যাহাযাহা ও 
অভিমত তাহাই হউক (কিছুতেই আপত্তি নাই)। আমি 
আকাশের স্তায় স্বচ্ছ ; হে জন্দরি তোমার যাহা ইচ্ছাধাহা 3 
জানিত্ছে, তাহাই কর। অ.মিও মণি-কর্ভৃক প্রতিবিদ্ব গ্রহণের 
তায় তাহাই ধারণ করিব (তোমার কৃত বা ক্রিয়মাণ কার্য্যই 
করিব), আমি এক্ষণে বাসনানিশ্ুক্তচিত্তে যথাপ্রাপ্ড অনিন্দ্য বিষয়ের 
প্রশংসাও করি না, নিন্দাও করি না, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
কর। ৫০_৫৫| চুড়াল! কহিলেন,_“ছে মহাবাহৌ ! যদি এই- 
রূপই হয়, তাহা হইলে আমার কি মত, তাহ শ্রবণ কর; তৎপরে 
হে জীবমুক্ত-আত্মন্‌ ! তাহার অনুষ্টান করিতে হুইবে। আমরা 
এক্ষণে মূর্ঘতানাশী ..যে সর্ধবত্র একতাবোধ, অহা লাভ করিয়া 
ইচ্ছ! ত্যাগপূর্ববক আকাশের যায় বিশদ হইয়াছি। আমাদেরও 
যে প্রকার ইচ্ছা, সেই পরমাত্মারও সেই প্রকার ইচ্ছা; 
আমাদের এই চক্ষুরাদি ইঙ্জিয়বর্গের স্ব স্ব বিষয়ে অনিচ্ছাতেও 
পরমাত্থার কোনরূপ বৃদ্ধি নাই; সেই পরমাত্মা সর্ব্বভাবেই 
সমভাবে অবস্থিত; নুতরাৎ নিজ্কিয়, অসঙ্গ, চিন্াত্রপবমাত্বরুী। 
তত্রবিদের বিষয়তোগ অভ্যসনীয় নহে । অতএব হে পুকুষোত্তম ! 
আমরা! বিষর্রভোগের আদি, মধ্য ও অবসানে যেরপ আছি, 
সেইরূপ থাকিয়া কেবল শেষটুকু পরিত্যাগ করিয়৷ অবস্থান 
করিতেছি। হে প্রভো! এক্ষণে আমাদের অবশিষ্ট জীরনক'ল 
বর্তম'ন রাজ্যভোগেই অতিবাহিত করিয়া ক্রমে যথাসময়ে বিদেহ 
মুক্তি লাভ করি। ৫৬--৬০। শিখিধ্বজ কহিলেন, অয্ধি তরলে ! 
“আমরা আদি, ম্ধ্য ও অব্সানে কিরূপ আছি» তাহা বল ১আর 
“অবশিষ্টটুকু পরিত্য।গ করিরা অবস্থান করিতেছি” ইহার, বা 
অর্থকি? টড়ালা কহিলেন,-হে রাজসত্তম! আমরা আদি, 
মধ্য ও অবদান ও. কোন কালেই রাজা নহি (অর্থাৎ, সর্কবাই 
ঝাজ্যভোগে উদাসীন অসন্্র আত্মস্বরূপেই অবস্থান করিতেছি) 
পূর্ব্বে (আমরা রাজ!) এইরূপ মোহই কেবল আমাদের বেনী 
ছিল, সেই মোহয়াত্র ত্যাগ করিয়া। পূর্বববংই রহিয়াছি। তুমি 
স্বনগরে রা জ। হইয়া নিজ আসনে উপবেশন কর; আমি তোমার 
রমণীরত্বরূপ? মহিবী হইী। পতাকাপরিশোভিত. আমাদের 
রাজপুরী তুর্ধ্যনিনাদে প্রতিত্বনিত হউক, চতুর্দিকে পুষ্প: ধিবীর্ণ 
হইতে থাকুক, অধিবাসিগণ আনন্দে মত্ত হউক, হুন্দরা নর্তকীগণ 
নৃত্য করিতে থাকুক এবগ্রকারে আমাদের রাজপুরী পুষ্পোপরি 
ভত. অভিনবলতাবিতানশেোভিত 
বসভ্তলক্মীর হুষম। ধারণ করুক। ৬১--৬৫। বৃশিষ্ঠ কহিলেন, 
“চুড়ালাকূক . এইব্ূপে অভিহিত হইয়। বিগতঙ্জর শিখিধ্বজ 
রাজা ঈষৎ হাস করিয়া ক্ষুব্বতাবে মধুরবচনে কহিলেন _অগরি 
বিশালাক্ষি ! যি. এইরূপই হইল, তরে স্বর্গলোকে নিদ্ধগণের যে 
ভোগস্ম্পরসি, তাহ। আমাদের আয়ভীভূত, 'তহা, তোগ করিতে 
ক্ষতি কি? হে প্রিয়ে! তাহাই. কেন, করি না? ডুড়ালা 
কহিলেন, “হে রাজন! ভোগেও আমার বাসা ন [ই, বশ্বর্ষোও, 


আমার কামনন| নাই, কেবল স্বভাবের বশে যথাপ্রাপ্ত বিব্য় লইয়া 
থাকিতে ইচ্ছা করি আমার নিকট স্বর্গও হুখকর্‌ নহে, রাজ্যও 
হখকর নহে, কোন, কাধাই আমার হুখকর নহে। আমি. 
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টা হইয়া যথাস্থিত ও অক্ষুব্নভাবে অবস্থান করিতে চাই। 
এইহা। ভুধ” «ইহা সুখ নহে” এইরপ দ্বন্্ব (বিরোধ) আমার নাই; 
আমি শান্ত পরমপদে বথামুখে অবস্থান করিতেছি । ৬৬--৭০ | 
শিথিধ্বজ কহিলেন,-_অগ্রি বিশীলাক্ষি ! তুমি সমবুদ্ধিতে ঠিক 
যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়া, অমাদের ভালই ঝকি? গ্রহ- 
পেই বা কি? কিছুতেই ক্ষতি নাই। আমরা সুখহ্ঃখদশার 
ভাবন! পরিত্যাগ করিয়া বিদ্েষশূন্ত হইয়া যথাস্থত স্বস্থতাবেই 
অবস্থান করিতেছি। সেই প্রাচীন দম্পতিদয়ের এইরূপ কথা 
বার্তায় দিবাবলান হইয়া! গেল, অনস্তর তাহার! গাত্রোখান করি! 
 উত্ক্ঠিত হইয়াও অনুৎকষ্িতভাবে * যথাপ্রাপ্ত দিবসব্যপার 
শেষ করিলেন । কার্ধযঙ্র পুর্ণচিত্ত জীবনুক্ত সেই দম্পতিদয় স্বর্গ- 
ভোগেও অবহেলা করিয়া একশয্যায় শযনপূর্ন্বক সেই সেই প্রণয়- 
চেষ্টায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রণয়ীদিগের বুদ্ধির উৎকণ্ঠা- 
দায়িনী সেই দীর্ঘ রজনী তীহার প্রণম্বমধুর ভোগ গোক্ষ নুখের 
কথায় মুহূর্তকালের মত অতিধাহি রয়! দিলেন। ৭১--৭৬। 
নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১৯ ॥ 





_দশীধিকশততম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,-_অনন্তর হুর্ধ্যদেৰ উদিত.হইলে নভোমগ্ুল 
অন্ধকারশূন্ট, হইল, জগণ্প্রকাশক মণিবরপ হুধ্যদেব এতক্ষণ যেন 
পেটিকামধ্যে সংস্থাপিত ছিলেন, এক্ষণে তথা হইতে বহির্গত 
হইলেস। হুপ্জনগণের চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে কমলাকর উন্নীলিত 
হইল। া্থব্যাপৃত জনগণের মঙ্গ ুর্ধ্যরশ্মিও চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। . সেই সময়ে সেই দম্পতিযুগল গাত্রোখান করিয়া সন্ধ্য- 
হিক্‌ সমাপনপুরর্বক সুব্র্ণকন্দরের মধ্যে কোমল স্বিপ্ধ এক পত্রীসনে 
 উপবেশন করিলেন। . অনন্তর চুড়ালা উঠি সঙ্ললবলে সমপুখো- 
পনীত রত্রকলসকে সন্কল্পবলেই সপ্ত সাগরের সলিলে পূর্ণ করিলেন। 
তৎপরে সেই চুড়ালা! এক পার্খে পুর্ববমুখে অবস্থিত স্বামীকে সেই 
মঙ্গলকলসের. সলিলে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিস্্ীন.!.১--৫।-দেব- 
_রূপিনী কৃশা্গী চুড়ালা তর্তীকে, সঞ্চলবলে আনীত সুবমিয় সিংহা- | 
নে বসাইয়া কহিলেন,_+প্রভো!- একফণে - মূনিগণের উপযুক্ত 
শান্ত তেজঃ পরিত্যাগ করিয়া আখনাকে অষ্টং লৌকপালের 
তেজঃ ধারণ করিতে হইবে ।”  চুড়ালাকর্ভৃক এইবূপে অভিহিত: 
হইয়া! রাজ। শিথিধ্বজ্, «“এইরূপই (তা মন যাহা বলিলে তাহাই) 
করিতেছি”__-এই বলিয়া .অরণ্যমধ্যে মহারাজ হইয়া: উঠিলেন। 
অনন্তর দবারগালপন্ে অবস্থিত মানবতী চুড়ালাকে কহিলেন, আজ 
তোমাকে দেবীপদে.অভিযিক্ত. করি”__এই বলয়! তিনি: তাহাকে 


| . সরোবরে, স্বান রুরাইয়া মহাদেবীগদে অভিষেককরণপুরবকণসেই 


নিজ. ্রিক্কত্মাকে: পুনরায় বলিলেন। ৬৮-১।--হে-কমলদল- 
লোচনে | হে প্রিয়ে! তুমি সর্থনসবলে ক্ষণকালমধ্য -মহান্‌: ধ্য 
সম্ভার সহ প্রবল সৈশ্ঠাদল, সংগ্রহ কর! র্ররর্ণিনী চূড়া! স্বামীর 
এই কথা শ্রধণ করিস বর্ধাধতু-যেমন মেঘজাল বিস্তার-করে, সেই 
রূপ- ক্ষণকালমধ্যে ..সন্বললবলে সৈত্স্থটটি” করিলেন। তত্পরে 
তাহারা দেবিলেন; হস্তী- অহ্থসঞ্কুল একদল: -সৈম্ত কাননমণ্ডল' 
আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বজগটে গগনমুল..পরির্যাপ্ত করত . আসিয়া 
* পরস্পরের 'অভিলধিত ভোগের, জন তক রত হইয়াও 





ৰা বাধন নাই বলিয়া উৎস ঞ 


৫৫৭ 


উপস্থিত। সৈগ্তগণকৃত তুর্ধ্যনিনাদে শৈলগুহা, বনমধ্যকোটর- 

সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাছাদিগের মৌলিস্থিত রত্বুকিরণে 
চতুদ্দিকের অন্ধকীর ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণিত হইয়া যাইতেছে! তসময়ে 
দেই নৃপদস্পতি মগডলাকার ভূগতিতে ( ঘুরিতে ঘুরিতে ) সমুপস্থিত 
হষ্টসামন্তগণবক্ষিত এক মদম্‌ত্ত গন্ধদ্বীপে (গন্ধপ্রধান হস্তীতে ) 
আরোহণ করিলেন। ১১১৫ । অনন্তর প্রবলপরাক্রমশালী রাজা 
খিথিধ্বজ প্রিয়তম মহিষী চড়ালাস্দে পদাতিরথসন্কুল যৈশ্টদল 
লইয়া চলিতে লাগিলেন। সেই বনভূমি হইতে সেই পর্ববতবৎ 
বিশাল সৈন্তা্ল লই প্রবলবাত্যায় যেন শৈল ভেদ করিয়! চলিতে 
লাগিলেন। সেই মহেন্দাচল হইতে প্রস্থিত হইয়া! সেই মহীপতি 
পথিমধ্যে নানা পর্বত, দেশ, নদী, গ্রাম ও জঙ্গল দর্শন করিতে 
করিতে আসিতে লাগিলেন এবং প্রিয়াকে আপনার বৃত্তান্তনকল 
শুনাইতে শুনাইতে অল্পকালমধ্যে স্বর্গবৎ শে'তমান নিজ রাজ- 
ধনীতে আদিয়। উপস্থিত হইলেন। তথায় তীহার সামন্তরাজগণ 
তীহার আগমন বার্তী জানিতে পারিষা ম্হাসমাদরে আনন্দে 
জয়ুশব করিতে করিতে বহির্গত হইল। তৎপরে তারম্বরে তুপ্য- 


নিনাদকার 2সেই 'সৈন্তদলদ্য় (তীহার সঙ্গী সৈন্য ও রাজধানী 


হইতে নির্গত সৈম্ত) একত্র হইলে সেই ছুই 'সষ্টদল সমভি-. 
ব্যাহারে রাজা ন্গরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । ১৬--২১। পুরী- 
প্রবেশকালে পুরবাসিনী রমন্রীগণ তীহার উপরে লাজ ও কুমুা- 
গ্রলি বর্ষণ করিতে লাগিল! তিনি পথের ছুই পার্থ বণিকৃদিগের 
অতিমনোহর বিপণিশ্রেণী দেখিতে দেবিতে পুরীমধ্যে প্রবি্র 
হইলেন। তখন ধ্বজপতাকাসঙ্জুল মুক্তামালায় মনোহর সেই 
রাজভবন নর্তকীদিগের নৃত্যগীতে আরও মনোহর হইধা উঠিল। 
ধ্বজপতাকাশোভী সেই বাঁজভবন তৎকালে কৈলাসপর্ব্বতের, 


যায় উন্নত ও নুস্রী। বোধ হুইতে লাগিল। প্রজাবর্গ রাজতবনে 


রাজার আগম্নকালীন উপযোগী যথাযথ মঙ্গল দ্রব্যসকল সজ্জিত : 
করিয়া রাধিয়াছিল; তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া প্রণত :. 
পুরীমধ্যে প্রবেশানন্তর রাজা 
সাত দিন মহান্‌ উৎসুব করিয়া.নিজ অস্তঃপুরে গমন করতঃ রাজ- 
কাধ্য করিতে লাগিলেন। . হে রাম! শিখিধ্বজ তাহার পরে' ।. 
ভূমগ্ডলে দশ সহজবৎসর. রাজ্য করিয়া চুড়ালার সঙ্গে একত্র । 


প্রজাবর্পের সাদর করিলেন । 


হইয়া দেহত্যাগে কৃতদন্বল্প হইলেন। হে রাম! তৎপরে মহা" 
মতি শিথিধ্বজ দেহত্যাগ কি য়া তৈলহীন, দীপের স্তায় একেবারে 


নির্কাণপ্রাপ্ত হইলেন) তীহাকে পুনরাম্ম আর জন্মগ্রহণ করিতে | 


হুইল না দশ হাজার বহদর.তিনি সমনৃষ্টি হইস্া চুড়ালার 
সঙ্গে খে বিহার ও রাজ্যপালন কিয়) চুড়ালার সঙ্গেই একেবারে' 
নর্বানপ়্ প্রাপ্ত ইইলেন। সেই আর্ধ্য শিখিধ্বজ ভয়বি বষাদশুন্ঠ 
[ অভিমানবিদ্বেববিহীন-ও অনাসক্তবুদধি হইয়া, মৃত্যুকে জয় করিয়া 
কেবল যথাপ্রাপ্ত কর্মের অনুষ্ঠান করতঃ দশ ব্খসর পৃথিবীর 
একািপৃত্য করিলেন। ' তিনি অত্মাত্রে অবশিষ্ট হইব পৃথিবীর 


বিবিধ ভোগসমূহের আস্মাদনপুর্ব্ক দীর্ঘকাল, নিখিল বাজার চুড়া-: 


মনি হইঝ়! অবস্থান করিয়া, পূরম মোক্ষপদপ্রাপ্ত হইপ্সেন।... হে. 


বাম! তুমিও এইরূপ বথাপ্রাপ্ত কর্মের অনুসরণ করতঃ গতশোক.. 


হইয়। স্াধিতে অবস্থান করব! ভোগ, মুক্তি ও, জ্ঞানাদির ।। 
অনুসরণ করিয়া! বু[খ্িত হইযী বাক, তোমার সমাধি ও. . বুখান, | 
উভযত্রই সমর অবাস্থিতি হউক। ২২--৩০, নী | 

1... দুশাধিকর্শততম্নর্গ রমাণ্ত ॥ ১১০ ॥ 
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একাদশাধিকশততম সর্গ। 


ব্শি্ঠ কহিলে,_-রাম! তোমার নিকট এই শিথিধ্বজের 
উপাখ্যান সমস্তই বলিলাম; যদি এই শিখিধ্বজ উপাখ্যান- 
কথিত পথে চলিতে পার, তাহা হইলে আর তোমাকে . কাচ কেশ 
ভোগ করিতে হইবে না। রাগদ্েবিনাশিনী এই যুক্তি অবলম্বন 
করিয়া তুমি অর্ধর্দ। দৃ়রূপে মেই পরম পদ অবলম্বনপূর্ব্ক 
অনাসক্ত বুদ্ধিতে অবস্থান কর। শিধিধ্বজ যেরূপে. রাজ্যপালন 
করিলেন, হে রাম! তুমিও এইরূপে রাজকর্ত্ব করত ভোগী ও 
যুক্ত উযাত্বক হইয়া থাক। হে রাঘব! ধৃহস্পৃতিতনয় কচ 


এই শিথিধ্বজের পদ্ধতিতে যেরূপে বোধ (তত্বজ্ঞান) . প্রাপ্ত; 


হুইয্াছিলেন, তুমিও সেইরপে বুদ্ধ হও। রাম কহিলেন, _-তগবান্‌ 
বুহস্পতির পুত্র ভগবান্‌ কচ যেরপে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন, হে 
ভগবন্! তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্তন করুন। বশিষ্ট 
কহিলেন, “হে বাজন্‌ ! শ্রবণ কর; দেবগুরুনন্দন শ্রীমান্‌ কচও 
শিথিধ্বজ রাজার মতই--তীহার অবলম্থিত উপায়েই পরম জ্ঞান 
ল[ভ করিযাছিলেন। ১--৫। শৈশবকাল অভিক্রমু করিয়া! কচ 
পদ ও পদার্থশাস্ত্র পণ্ডিত হইয়া সংসার হইতে উদ্ধার ঝাসনায় 
বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাস৷ করিলেন,-_-ভগবন্‌! আপনি সকল ধর্ম 
অবগত আছেন, অতএব বলুন দেখি, এই যে সংসারপিঞ্জর, ইহা! 
হুইতে জীব কিব্ূপে আপনার জীবনমৃত্র ছিন্ন করিয়া নির্গত হইতে 
পারে ? বৃহস্পতি কহিলেন,_বতস ! সর্নত্যাগ করিতে পারিলেই 
জীব এই অনর্থরূপ মকরের ( জলজন্তর ) আস্পদ এই সংসার- 
সাগর হইতে নিরুদ্ধেগ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
“কচ পিতার এই পরম পৰিভ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া! সমুদর্ পরিত্যাগ 
পূর্বক বিজনকাননে গমন করিলেন। ৬_-১০। পুত্রের এইরূপ 
বনগমন দেখিয়া বৃহস্পতি কিছুমাত্র উদ্িগ্ন হইলেন না, কারণ 
মহতেরা সংযোগ-বিয়োগ (সম্পদৃ-বিপদূ) উভয় অবস্থাতেই 
অচলের স্তাস়্ স্থির থাকেন। হে অন! অনন্তর চারি পচ 
বংসর পরে কচ কোন নিবিড়বনমধ্যে গিয়া পিতার সাক্ষাৎ 


লাভ করিলেন! দেখিবামাত্র পিতাকে অভিবাদনপুর্র্বক পুজা. 


করিলেন, পিতাও পুত্রকে (সন্মেহে) আলিঙ্গন করিলেন; 
অনন্তর কচ বাণীশ্বর পিতাকে বিনয়মধুর বাক্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-পরিতঃ! আজ আমি প্রায় আট বৎসর হইল সর্বত্যাগ 
করিয়াছি; কিন্তু কৈ বিশ্রান্তি ত অদ্যাপি লাভ কাঁরতে পারিলাম 
না। বশিষ্ঠ কহিলেন,_বৃহস্পতি বনমধ্যে কচের এইরূপ কাতর- 
বাক্য শ্রব্ণ করিয়া “সব ত্যাগ কর” এই বথা৷ বলিয়া স্বর্গে চলিয়া 
গেলেন। ১১--১৫। বৃহস্পতি চলিয়! গ্লেলে কচ শরীর হইতে 
বন্ধলাদি পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন, বন্ধলাদি ত্যাগ করিয়া, 'তিনি 


৷ এদিকে চন্ত্র অস্ত যাইতেছেন, অপর দিকে হুধ্য উদ্দিত হইতেছেন 
৷ এইরূপ শারদাকাশের স্তায় * শোত। ধারণ করিলেন-।' তাহার 
: পরে কোন কাননমধ্যে গিয়া এক গুহার অভ্যন্তরে আশ্রয় করিয়া 
৷ শারদাকাশের স্ঠায় মেঘবর্ধাদি পরিহার করিতে লাগিলেন। শৃষ্ঠা- 
৷ কতি-শাস্তি সেই কচ কখন কখন দিগন্তে অবস্থান করিয়া! বিশরান্তি-: 





* শারদাকাশে মেঘ বাঁ তীয় গল বৃষ্টির সম্পর্ক কমিয়া 


শ্যাঙ্ঠঃ সেইরূপ তিনি মেঘবৃষ্টির সম্পর্ক গরিতীগ করিতে লাি- 
. খলেন অর্থাৎ গায়ে জল পড়িরার ভয়ে গুহায় থাকিতে লাগিলেন। 


/ 





শি ৭ । 


লাভ না হওয়ায় হুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন; একদিন থিম- 
মনে উপদেষ্টা নেই পিতার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিত। . জী 
পুত্রকে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন করিলেন,--কচও ভক্তিপুর্বক পিতার এট 
পুজা করিয়া বিষাদস্বরে পুনরা জিজ্ঞাসা করিলেন পিতঃ! আমি 
সব পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন কি, গাত্রের কন্ছ| ও ব্শযি এ 


৮০৫ 


পর্যান্তও ত্য'গ করিয়াছি; তথাপি আমি ব্বপদে পবশ্রান্তিলাভ 
করিতে পারিতেছি না, আমি এক্ষণে কি করি বলুন । ১৬-_২০। 
বৃহস্পতিদ্নুকছিলেন,-_-বস! আমি যে তোমাকে সর্ববত্যাগ করিতে 
বলিয়াছি, নে সর্ধশব্দের অর্থ চিত্ত, তুমি সেই সর্বময় চিত্তকে 


যদি ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে প্রকৃতভ্যাণী হইয়া হুস্থ স্তর 


হইতে পারিবে, জর্ধ্বজ্ৰ পণ্ডিতের! চিত্তত্যাগকেই সর্বত্যাগ বলিয়! 
জানেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,__বৃহস্পতি পুত্রকে এই কথা বলিষ। 
দ্রেতপদে আকাশপথে গমন করিলেন। তাহার পর কচ চিত্ত 
ত্যাগ করিবার জন্ত অধিন্নবু্ধিতে চিত্তের ন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার পরে যখন বহু চিন্তা করিয়াও কাননমধ্যে 


চিত্তের দেখ! পাইলেন না, তখন আবার পিতাকে মনে মনে 


চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, চি্ত কি প্রকার বস্ত? 
এই:যে পরিদষ্ঠমান পদার্থসমূহ, ইহাকে ত চিত্ত বলা যায় না, 
এই যে হস্তপদাত্বক দেহ ইহাকেও ত চিত্ত বলে না; অতএব এই 


নিরপরাধী দেহকেই ব ত্যাগ করি কিরূপে? যাহ হউক, পিতার 


নিকটে আঁবার থিয়৷ জানি, চিত্ত মহারিপু কে? তাহার পরে 
জানিয়া৷ ঝঁটিতি চিত্তত্যাগ করিয়া বিগতঙ্গর হইতে পারিব। 


1 বশিষ্ট কহিলেন,--এই'রূপ চিন্তা করিয়া সেই কচ স্বর্গলোকে 
গমন করিলেন; তথায় গিয়া! পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়। . 


ভক্তিপুর্ব্বক পিতার চরণবন্বনা৷ করিয়! প্রণাম করিলেন। এব্‌ং 
একান্তে তাহাকে লইক্জ! গিয়া জিজ্ঞামা করিলেন; ভগবন্‌! 
আপনি যে চিত্তত্যাগের কথ! বলিলেন, সে চিত্তের স্বরূপ কি? 
চিন্ত কাহাকে বলে, তাহ! আমার নিকট বলুন, তাহার পরে আমি 
তাহা ত্যাগ করিব। বৃহস্পতি : কহিলেন,-_“চিন্তবিৎ. পণ্ডিতের 


নিজ অহঙ্কারকেই চিত্ত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । জীবের অন্তরে . 


যে “অহতভাব” আমি (এই পরিচ্ছিন্ন দেহই আমি) ইত্যাকার 
যে জ্ঞান বা অভিমান, তাহাকেই চিত্ত বলা হয়। কচ কহিলেন, 
“ছে তেত্রিশকৌোটি দেববৃন্দের গুরু, মহামতি! পিতঃ! এই 
অহঙ্কারই চিত্ত, ইহা! কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া বলুন ( এই অহঙ্কার 
ত আত্মা, ইহ! ত্যাগ করিলে ত আত্মত্য/গ করা হয়, সেই আত্মাই 


ত আমি, আমি আমাকে কিরূপে ত্যাগ করিব?) এই চিত্তের 
ত্যাগ করা বড়ই কঠিন বলিয়া! বিবেচনা করি। 'বোধ হয়, ইহা: 


কেহই করিতে পারে না। হেযোগিবর] এই চিনুকে কিরূপে 
ত্যাগ করা যায় ? ২৭--৩০ | বৃহস্পতি কহিলেন, এই অহঙ্কারের 
ত্যাগ অতি সহজ; এমন কি, একট! সামান্ত কুঙুম ছিন্ন করিয়! 
ফেল! অপেক্ষাও সহজ, চক্ষু মুদ্রিত করা অপেক্ষাও সহজ; এই 
অহঙ্কার ত্যাগে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই।হে তনয়! যেরূপে এই 
চিন্তত্যাগ করা খাঁ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । একমাত্র 
অজ্ঞান হইতে.যে বন্ত উৎপন্, তাহা উক্ত অজ্ঞানের প্রভাবে 


অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইলে আপনিই নষ্ট হুইয়! যায়। হেপুত্র! এই | 


যে অহস্কারের কথ। বলিলাম উহা বাস্তবিক নাই, উহা মিথা! ভ্রান্তি 


অলীক। উা একান্ত মিথ্য। হইলেও বালককল্লিত বেতালের সায় | 
সত্য হইয়া উঠিয়াছে। রঙ্জুতে যেষন মিথ্যা সর্ভান্তি জন্মে, মরু- 
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1শববা শান কিসসসসথুব্বভা শা । 


ভূমিতে যেমন মিথ্যা জলনভ্রাস্তি হয়, সেইবূপ অহম্কারও মিথ্যা- 
ত্রান্তিরবিলাস। যেমন চক্ষুর দোষ ঘটিলে একমাত্র চত্দ্রকেও 
ছুইটী বলিয়৷ জ্ঞান হয়, ফলতঃ তাহা ঘ্েমন ভ্রান্তি, সেইরূপ এই 


চু অহস্কার্‌ ভমক্রমে প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক অহঙ্কার সংও নহে, 


অসৎও নহে । একমাত্র অনাদি অনন্ত চৈতগ্ঠ সত্য, আর সবই 
মিথ্যা; সে চৈতন্ত অতি নিম্ীল, -আকাশ অপেক্ষা নির্মল এবং 
জ্ঞানম্বরূপে সর্বত্রই বিদ্যমান। যেমন বিলোল উর্দিমালায় 
সর্বত্রই একমাত্র জল, সেইরূপ একমাত্র ৈতন্তই সর্ব্ধা নিথিল 
জন্ত্রতে প্রকাশরূপে বিদ্যমান রহিয়্াছেন! ইহাতে অহস্তাবই 
বাকি? এবং তাহা কোথা হইতেই বা উথিত হইবে? জলে 
কোথায় বা ধুলি উখিত হইয়া থাকে? অনলেই বা কোথায় 
জল উখিত হইয়াছে? অতএব হে পুত্র! “অ.: সই এই 
€দ্বেহ)৮” ইত্যাকার ভ্রমব্লাগ পরিত্যাগ কর। এইরূপ 
্রান্তিজ্ঞান_ অতি তুচ্ছ পরিমিত এবং দিক্‌ ও কালের বশীভূত ; 
এই জ্ঞান কদাচ বাস্তব নহে। বাস্তবপক্ষে তুমি দিকৃ-কালাদি. 
রূপে অপরিচ্ছিন্, স্বচ্ছ, নিত্য উদ্দিত, বিশাল, সর্ব্বময্ব ও একমাত্র 
নির্মল চৈতন্য ।. চতুর্দিকস্থ ফল, কুহুম ও পল্লবের একীভাবাপন 
রস যেমন মধু; সেইরূপ তুমি সর্বদাই এই জগত্সমূহের সার 


তর অনন্ত চিদাত্বা; হে কচ! তুমি সত্রন্বরূপী; তোমার তা 


অহস্তাব-জ্ঞান আবার কি? ৩১-৪১। 


একাদশাধিকশততম সর্গ। ১9১ 
দ্বাদশাথিকশততম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবগুরুতনয় কচ পিতার নিকট এইরূপ 


এ উৎকৃষ্ট উপদেশরূপ পরম্ধোগ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে জীবনুক্ত হইয়া 


উঠিলেন। হে রাম! প্রশাস্তবুদ্ধি কচ যেরূপে মোহগ্রন্থি ছেদন 
| করিয়া নির্শম ও অহঙ্কারশুন্ঠ হইয়াছেন; তুমিও সেইরূপ হইয়| 


| নির্কারভাবে অবস্থান কর। তুমি এই অহঙ্কারকে অসৎ 
|| বলিয়া জানিও এবং অসৎ জানিয়৷ এই অহঞ্কারকে একেবারেই 


আপনাতে স্থান দিও না; ফলতঃ অহঙ্কারের ত্যাগই হইতে পারে 


| ন। অত. শশশৃ্গের আবার ত্যাগই বা কি,: আর :গ্রহণই ব| 
4 কি? অহঙ্কার যখন একেবারে অসন্তব€ ্লীক); তখন: 


তোমার জন্ম-মৃতযাই বা কোথায় ? আকশকষেত্রে বীজংপন করিয়া 


| কে তহার ফলভোগ করিতে পায়? তুথি নিরংশ, সন্কলশূনয, সররব- 
| আবময়, বিশাল অথচ পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষ চৈতন্তত্বরূপ। 
0১৫1 যেমন জলের তরঙ্গভাবপ্রান্তি, যেমন: সুবর্ণের কট কাঁদি-. 
| অবপ্রাপ্তি; সেইরূপ উক্ত চেতত্য..অহস্তাবভাবনাঁয় উক্ত- অবস্থা 
[২ইতেভিন প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়৷ পড়েন। : অজ্ঞানবশতই 


] এই সমুদ্র জগৎ মায়াময্ররূপে অবস্থান করিতেছে. হে অন! 


সুজনের উদয় হইলে এ সকল :জগদাদি) ব্রক্ষ হইয়া যায়! 
তু ্তএব তুমি ছিত- একত্বু্ধি পরিত্যাগকরিয়! 'চৈভনঠমাত্রে অবশিষ্ট: 
সু ংও হবে থাক) তৃমি যিথ্যা পুরুষের স্তায় বৃথা, ছুঃখিত হইও-না। 

সু শতিহপ্পার এইযে: সংসারমায়া ঘনীভূত হয় উঠিয়াছে.) ইহা 
সু ঘনবনে শরৎকালের আবির্ভাবে মিহিকার হ্যাক ( দিকমমূহের 
কু মযাচ্ছনতাবের তায়) ক্ষরপ্রাপ্ত হই যায়। রাম কহিলেন, ত 


চু. / 


_ন্রিতিশয় আনন্দময় চৈতত্তম্বরূপে অবস্থিত, তুমিই সর্ব! নির্মল. 


৫৫৯ 


অনাবৃষ্টিভয়ে - আকুল চাতক যেমন সহসা ধারাবর্ষা প্রাপ্ত হইলে 
পরম আনন্দিত হয়; সেইরূপ আমি আপনার উপনিষ্ট জ্ঞান- 
সুধা পান করিয়৷ অন্তরে পরম 'তৃপ্তিলাভ ভ্রুরিতেছি । ৬--১০। 
আমার অন্তঃকরণ যেন নুধাসিক্ত হইয়া শীতল হইতেছে । আমি 
নিখিল অতুলসম্প্দের অধিকারী হইয়া: সর্ক্বোপরি অবস্থান করি- 
তেছি। চকোর যেমন বারংবার চ্রিকা পান করিয়াও সম্পূর্ণরূপে 
পরিতপ্ত হইজে পারে না, উত্তরোত্তর কেবল তাহার পিপাসাই 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইরূপ আপনার এই অম্ুতোপম উপদেশ 
বাক্য বারবার শুনিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেছি ন1) এখনও 
আমার শুনিবার ' আকাজ্ষা রহিয়াছে,_অথবা হে ঈশ্বর! 
পরিতৃপ্ত হইয্াও আবার আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি; পরিতৃপ্ত 
হইয়াও কে অগ্রস্ত চন্দের তুধা পান করিতে বিরত হয়? 
হে.মুনিবর! আপনি যে মিথ্যা পুরুষের কথা বলিলেন, প্র 
মিথ্যাপুরুষ কে? যে বস্তুকে অবস্ত করিল এবং অবস্ত জগৎকে 
বন্ত করিয়া তুলিল, ইহা আমার নিকট সতুর বলুন। বশিষ্ঠ 
কহিলেন, “রাখব! তোমাকে ও মিথ্যাপুরুষ যে কে? তাহা! 
বুঝাইবার নিমিত্ত একটা মনোহর গল্প বলিতেছি,- শ্রবণ কর; 
এই গল্প তন্ববিদগণের হাশ্তজনক | ১১__১৫। হে মহাবাহো ! 
মায়যন্ত্রম় এক পুরুষ আছে, সে ঝলকের স্তায় কোমল বুদ্ধি- 
সম্পন্ন এবং : অতিমূর্খ। সে এক শুন্তস্থানে উৎ্পনন হইয়া 
সেই স্থানেই অবস্থান. করে; : আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ, 
মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা, সেই স্থানে তেমনি সেই পুকুকনটা। 
সেয়ে স্থানে বাস করে, সে স্থানে তত্ভিন্ন আর কিছুই নাই, 
যাহা আছে,- (যাহা! প্রতীয়মান হইতেছে ) তাহা সেই,_সেই 
হু্মতি। তথায় আর যাহ। কিছু দেখিতেছ, তাহা ভ্রান্তি; ( ফলতঃ 
তাহার দৃষ্ট যাহা কিছু, তাহাও সে, কেবল ভ্রান্তিক্রমে সে তাহা 


'পৃথক্‌ দেখিতেছে )। সেই স্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার এই 


স্থির সন্বল্স.হইল যে, “আমি আকাশের, আমি আকীশ, আমার 
আকাশ) আমিই 'আকাশকে রক্ষা করি। আমার প্রিয় বন্ত 


আকাশকে আমি যত্পূ্র্বক রক্ষা করি”_এইরূপ চিন্তা করিয়া - 
সে আকাশ রক্ষা! করিবার জন্য গৃহ নির্বাণ করিল। ১৬--২০।. 


গৃহ নির্মাণ করিয়া গৃছের মধ্যে সে মনে করিল, “আমি আকাশ 
রক্ষা করিয়াছি; এই গৃমধ্যবর্তী আকাশ আমার আর যাইবে 


না” হে বধুনন্দন! এইরপে সে গৃহাকাশ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া. 
'বহিল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে: তাহ'র সেই গৃহ শারদীয় 


বাযুতে আকাশমধ্যচারী কুন ক্ষুদ্র মেঘের স্ভাক় নষ্ট (বিলীন ) 


হইয়া গেল । “তখন সে গৃহাকাশের জন্য শোক করিতে লাগিল, 


হায় আমার গৃহাকাশ! -তুমি নষ্ট হইয়া গেপে, হায়! তুমি 


ক্ষণকালমধ্যে কোথায় গেলে ; হায় হায় ! নির্মল আকাশ তুমি ভগ্ন 


হইয়! গেলে ।”__এইরূপে বহ বিলাপ করিয়া সেই ছুর্মুতি আকাশ 


রক্ষা করিবার জন্য একটি কুপ নির্মীণ' করিল। কুপ নিম্মাণ 
করিয়া সেই 'কৃপাকাশ লইয়া সন্ত হইঝ়্া রহিল। অনন্তর: 
কালক্রমে তাহারে কৃপও বিনষ্ট হইয়া গেল; কুপাকাশ 
গেলে দে আবার" সৈইরূপ শোকাকুল 'হইল বিলাপ করিতে 
'লাখিন) কুপাকাশের জ্ষ্টু বিলাপ করিয়া শীন্র একটা কু নির্াণ 


করিল। কুস্ত নির্মাণ করিয়া সেই কুস্তাকাশ লইয়৷ সম্ভোষের 
সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিল। হে রঘুত্তম! কালক্রমে 


তহার মে কুস্তও নষ্ট হইয়া গ্সেল, হতভাগ্য যে দ্রিকেই যায়) 








৮ 


. উপায়ে গুহামধ্যে আকাশ গ্রহণ করিয়া 


৪ যোগবা তি -স।আমণ + 


তাহার সেই দিকেই বাজ পড়ে। তাহার পরে কুস্তাকাশের 
জন্ট বিলাপ করিয়া সে আকাশ রক্ষার্থ একটা কুণ্ড নির্মাণ 
রুরিল। এবং সেই কুণগ্ডাকাশ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়। থাকিল। 
কিছুকাল পরে তাহার সে কুণ্ডও নষ্ট হইয়! গেল"; যেন তেঙ্ 
আসিফ অন্ধকারকে গ্রাস করিল। তখন : সে হুস্ডীকাশের. 'জন্ঠ 
শোক করিল। কুস্তাকাশের জন্য শৌক করিয়া. সেই আকাশ- 
রঙ্ষার্থ তথায় একটা সভাকার- মহাগৃহ নির্মাণ করিল; সেই 
গৃহটীর চারিদ্রিকে চারিটী ঘর। তাহার পরে সে সেই গৃহমধ্য- 
বর্তী আকাশ লইয়া! সন্তুষ্ট হইয়া থাকিল। ২৬--৩০). বায়ু যেমন 
জীর্ণপত্র-নিপাত করেন; সেইরূপ প্রজানাশী কাল তাহার: সে 
গৃছও সত্র কবলিত করিলেন। সে তাহার জন্য শোকে আকুল 


হইল। চতুঃশাল,গৃহের. নিমিত্ত শোক করিয়ে আকাশ. রক্ষার 


জন্ত একটি মেঘাকৃতি কুশুল * নির্্ান করিল ; এবং সেই কুশল 
লইয়া আকাশ রক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর: বাযুবশে 
মেঘের স্ায় কালবশে তাহার সে কুশূলও বিলীন হইয়া গেল; 


তাহার পর সে কুশুলনাশহেতু শৌকে অত্যন্ত পরিতপ্ত হুইল 


এইরূপে সে. কুন্ত, কুণ্ড, চতুঃশাল, গৃহ ও কুশুল লইয়া সম 
অতিপাত করিতে লাগিল। সেই মুর্খ এইরূপে গৃহ, কূপ, প্রভৃতি 
তাহার গমনে আগমনে 
(সেই গৃছাদির..ছ্থিতি নাশে )বিমূট হইয়া কখন ঘনতর ছুঃখে 
দর্ঘধত হইতেছে, কখন বা সুখী হইতেছে । ৩১৯৩৪ ,. 


. গ্দশীধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥, ১১২ 





অন্লোধশীধিকপভতম রস [ 


শ্রম কহিলেন, - এগ্রভো ! আপনি মিথ্যাপুরুষের : কথা, 
্রসঙক্রমে মান়াপুরুষের কথা৷ ঝূললেন.কেন? আকাশ রক্ষাই বা 
কাহাকে বলিতেছেন। বশিষ্ঠ কছিলেন,-প্রাম! তোমীর নিকটে 


এক্ষণে মিথ্যাপুরুষের যথাযথ. .বৃতীন্ত প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, 


শ্রবণ কর।: হে রঘুনন্দন!- এই.যে মায়ায়ন্ত্রময় পুরুষের কথা! 
বলিলাম, তুমি ইহাকে শৃন্ত-আকাশে  উৎপন্ন-অহঙ্কার বলিয়া 


জানিও। হে সাধো! যে: আকাশকোষে এই জগ্নৎ.'অবস্থিত 
৷... রহিয়াছে, সষ্টির পূর্ব্ব ত আকাশ অনন্তশুন্ত-অসৎ ছিল । তবে 
। . শর আকাশ-যে .অধিষ্টানশুষ্ঠ, তাহা নহে; ব্রক্ধ' অলক্ষ্যভাবে - উহার 


অধিষ্টানরূপে অবস্থান . করিতেছেন। - বা হইতে যেমন .স্পন্দ 
উৎপন্ন হয় এবং. আকাশ-.হইতে যেমন শব উৎপন্ন“ হয়, 


_ সেইরূপ ত্র আকাশ হইতে অহস্কার_-উৎপন্ন হয় । সেই: অহঙ্কার 1 


আত্মা. ন।. হইয়াও 'ভরান্তিবশে আত্মভাবে. .ভারিত.ও আকাশে 


. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া. কলসনাসহজ্রে “ইহ! আমার ইস, ইহা, আমার 


ইষ্ট নহে”_-এইকপ ভাবনা: করিতে: থাকে।: তৎপরে .কক্সিত 


, “আমি” ইত্যাদি নামে ইষ্ট, অনিষ্টের প্রাপ্তি,-_পাইরার বিয়য়ে 
'বত্বান্‌ হয়। এ অহন্কার আত্মা না হইয়াও এইরূগে আত্মরক্ষার | 
: জন্ত- নানাবিধ: যবেহ ধারণ করে.. এবং - 

ব্যাকুল হইয়া গড়ে.। এ. অহস্কারই মায়াপুরুষ, উহহি:মিখমপুরুষ:) 





ও আধ ঘন সেই) 





হীন (অমূলক), ইহা'নিশ্চিত। এ মিথ্যাপৃরুষ .বৃখাই নুখহ্তধ এ 


'ঘটাকাশাদি রক্ষা করিবার জন্ত যেরূপ ক্লেশ পাব, হে রাম! ভুমি ও 


গতি আকাশ অখন্ডিততাবে থাকে, তাহার কিছুই নষ্ট হয়না, সেই- সর 


হও1১১-১।, 


করিয়াছে। 
॥ তর, ঈ ফিরণজাল তেমনি পরব্রক্ষে মন রহিয়াছে । ক 


| ইহা পরমীত্মাতেই”ব্রীস্তিবলে উপস্থিত । হে রাধব! থে বাকি সর 
হুর্ধকে পরিত্যাগ করিয়া (ক্ষ্যভাবনা না ভাবিয়া) ইহা রশ্মি 
| বেইরপ) পু জ্ঞান করে, তাহার নিকট রশি কু ইইতে 
পৃথক বস্ত বা বোধু হয়? : ফৈ-ব্যক্তি কেযুরে কন্বকবুদ্ি 'পরি- 
ৃ | তাঁগ করিষী' “ইহা - কেমুর” এইরপ 'পথক্‌ বন্ত রূপে ভীবনা'করে 
এ জূহস্কার, মায়াবনে ব্থা দির হইছে, কার আকাশো- | অহার : নিকট তাহা রে রী ্ 
৭ | নহে'।* আর যে ব্যক্তি পকরণজীলকে ুর্্য : (হইতে অভির 


তত্তদৃ্দেহের ' বিনাশে আবার : 


পরি কূপ, কুণড, চতুঃশাল, কুস্ত প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া মনে 

মনে ভাবে,--“আমি আমার আত্মরক্ষা করিলাম ৮ হেবাঘব। 
তুমি সেই অহঙ্কারের নামগ্ুলি শ্রবণ কর, -& অহঙ্কার জগদাকারে “ধু 

বিলসিত যেসকল নামে সকলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া রাখি- ভি 
য়াছে। ১--১০। জীব, বুদ্ধিংমন, চিত্ত; মায়া, প্রকৃতি, সবল, সি 
কলনা, কাল, কল| ইত্যাদি বহুবিধ নাম ইহার, বিখ্যাত হইয়া ছা 
উঠিয়াছে। ক্িত বছবিধ আকারে এই অহঙ্কার সহতরবপে শু 
বিহার করে। এই যে বিস্তৃত ভূতাকাশ, ইহাতে এই জগৎ ভিত্তি এ 





























অনুভব করিতে থাকে । প্র মিথ্যাপুরুষ আকাশে আত্মাশন্কা কারা! কী 


যেন সেইরূপ ক্লেশে না পতিত হও। যিনি আত্মা সুক্ষ হইলেও সর 
আকাশ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ; সেই বিশুদ্ধ শিব, শান্তিময় আত্মাকে সত 
কেই বা গ্রহণ করিতে পারে? কেই ব! রক্ষা! করিতে পারে? সর 
অতএব জীবগণ শরীররূপ গৃহের বিনাশ হইল “আত্মা নষ্ট হইল” সু 
বলিয়া বৃখাই শোক করে। যেমন ঘটাদি নষ্ট হইয়া গেলে তদত্ত- ও 


রূপ দেহ নষ্ট হইলে দেহীর কিছুই নষ্ট হয়না, দেহী সর্বদা সু 
নির্লেপ হইয়৷ অবস্থান করিতে থাকে। যিনি আত্মা বিশুদ্ধ চিত্যরপ, ঝর 
তিনি আকাশ অপেক্ষাও অনু; তিনি আপনার অনুভূতিত্বরপ সত 

ছে রাম! আকাশের স্তায় তাহার নাশ নাই। ফলতঃ কোথাও স্ 
কিছুই উৎপন্ন বা মৃত হইতেছে না, কেবল ব্রক্মই এই জগত্রপে শর 
বিবর্তিত হইতেছেন।ঃতুমি একমাত্র ব্রহ্মাকেই সত্য, শান্ত, অনাদি, ও 
অনন্ত, ভাব-অভাব হইতে নির্ক্ত জানিয়৷ সুখী হও। তুমি শী 
তন্জ্ঞানবলে নিখি লবিপদের আধার অনিত্য, অন্তত, আসন- ঝর 
নিপাত, বিবেকশুন্ত, অনার্ধ্য, অজ্ঞ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পরি- এ 

শেষে দৃঢ়ভাবে বিশুদ্ধ চিন্াত্রে অবস্থান করতঃ উদ্ভব রাত সু 


রি জাশাবিপভ রগ সমাগ ॥ ১১৩। 





্‌  চতুর্দশারিকপততম সর্গ ] 


বি কহিলেন,-“পরত্রহ্ধ হইতে প্রথম উৎপন্ন মন : সেই সত 
অন্‌ না ক মন বিশাল, পরব্রন্ধে থাকিয়াই স্থিতি লাভ 
বা! পুষ্পমধ্যে যেমন সেষ্টভ, সাগরে যেমন তী 


আত্মতত্ব: দেই মনের অনৃষ্ঠ হওয়ায় বিস্মৃত হইয়াছে, আত্ম- দু 
তত্র বিস্বৃতি ঘটাতেই-  মনঃ স্থিতিলাভ করিয়াছে। হে রাম! সু 
এই'জগ্ রজ্জুপর্পের টায় অন্য কৌন স্থান হইতে আগত নহে, | 













ভাবনা করে ):তাহার' মিকট' বিরণজীল হধরপেই প্রতীয়মান 


সত :. হত, তখন রষ্মিভেদ বিকল্প থাকে না।১_:৬। 
_ জলবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়। তরঙ্গ একটা! পৃথক দ্রব্য বলিয়া ভাবন 


. করিবে) 





নির্ববাণ-প্রকরণ-পুর্ববভাগ । 


যে ব্যক্তি তরঙ্গে 


করে; আহার নিকটে তাহ। তরঙগূপেই প্রতীত হয়, কদাচ 
' জলরপে প্রতীত হয় না। যে ব্যক্তি তরঙ্গকৈ জলরূপে ভাবন! 
করে, তাহার নিকট উহা! (তরঙ্গ) জলসামান এইরূপ জ্ঞীন 
হয়; সে জ্ঞান নির্ব্বিকস্স!' যে ব্যন্তি কেমুরকে কনকরূপে 
ভাবনা করে, তাহার নিকট কেনুর কনকরূপেই প্রতীয়মান হয়; 
স্রেপ প্রতীতিকে নির্ধিকল্প প্রতীতি বল! হয়, বহ্ছিশ্রিখায় 
. বঙ্থিবুদ্ধি পরিতাগ করিয়া শিখারপে ভাবিলে তাহা শিখারূপেই 

প্রতীয়মান হয়; তাহাতে আর বহ্িবুদ্ধি থাকে না । ৭_-১০। 
ুদধিবৃত্তি যাদুশ আকার ধারণ করিবে, ঠিক সেইরূপ অবস্থাই প্রাপ্ত 
হইবে৷ যদি বহিশিখার আকার ধারণ করে'ত বহিশিখাভাব ধারণ 
মেঘমালার আকার ধারণ করে ত মেঘমালাভাব ধার? 
করিবে অর্থাৎ বুদ্ধি বহিশিখাদিগত চলন উ্দগমনাদি যে ধর্ম 
তৎসমুদর় প্রাপ্ত হই৷ থাকে । যেব্যক্তি বহ্নিশিখাকে বহ্িরূপেই 
ভাবনা করে, তাহার নিকট তাহা একমাত্র বহিরপেই প্রতীয়মান, 
হইবে, ইহাকেই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বলে । যে ব্যক্তি  নির্বরবিল্প- 
ভাবাপন্ন অর্থাৎ গ্রান্থ-গ্রাুক . দ্বিবিধ বিকল্পই থাহার নাই; 
সেই ব্তক্তিই মহান; সেই ব্যক্তির বুদ্ধিই ' অক্ষয় ও 


মহত্বসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সে | 


ব্যক্তি, আর. কখনই বৈকল্পিক পদার্থে (সত্যবুদ্ধিতে ) আসক্ত 
হয় না। 'অতএব হে. রাম! তুমি নিখিল ভিন্নভাব পরিত্যাগ 
করিয়। সংবেদ্যনির্ুক্ত' বিশুদ্ধ চিহতে, অবস্থিত হও বায়ু যেমন 
আপন হইতেই স্পন্দশক্তির উংপাদন -করে, সেইরূপ আত্মা 
নিজেই প্রকাশময় আত্ম-শক্তিতেই সঙ্কলনাম্ী শক্তির উদ্ভাবন! 
করেন। ১৯১_-৯৫। : সন্বল্পশঞ্জির আবির্ভাব হইলে আত্মা যেমন 
_পুথক্রগে প্রতীয়মান হইয়া সঙ্ক্-কল্পনাময় মনোরূপে বিবর্তিত 
. হুইয়া আপনার আকার ভাবনা করিতে থাকেন। ও সঙক্গাত্বক 
চিন্ত এই জগৎকে. যেরূপ সঙ্কপ্প করে; সন্বল্পবলে ক্ষণকালমধ্যে 
তাহাই হইতে পারে। সম্কজবূলে, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, জীব, 
চিত্ত ইত্যাদি নাম ধার্ণ করতঃ বর্মা হইতে আবস্ত করিয়া কীট 
পর্যন্ত হইতে পারে এবং. মে হইতে আর্ত করিয়া মরু- 
ভূমিতে পরযয্ব পরিণত হইতে পারে। চিত্ত সঙ্কল্পব্শতই দ্বি 
কত প্রাপ্ত হই] জগহস্থিতি বিস্তার করে এবং সেই জগতস্থ- 
তিতে নিজেই বিভিন্নভাব ধারণ করে । ফলতঃ এই যে. বিশাল 
জগত, ইহা সবরময়রপে দৃষ্ট ই ইহ না সত্য, না মিথ্যা 
জীবের মন্টক্সিত রাজ্য 
যেম্ন বিবিধ রাজ্যোপযেনী, অন আরও উজ্জল হয, পর 
 রহ্গের বিশাল মনোরাজ্যও তজ্দুপূভীবে ব্রাভমান হয়. তৰজীন 
হইলে এ সকল তন পর 
, এ সকল কিছুই, থা? থ 
কিছুই দ্খিতে, পা বাঁ 
(" দেখিলেই, বোধ হয়,এ 












 সমুদ্াকার ধারণ ক্রে, ন্‌ তি সে সা রি রি 
.- বিবিধ আকার, ধারণ করিতেছে' সহজ কর্ম করিলেও' লোক 


 চ্িভসযুত মনের স্পন্দ ব্যতিরেকে 'কোন প্রকারই বিকীর | 


: শ্রাপ্ত হয় না. . অতএব তি ভি 'পরিত্যাগ, করিয়া গমনে, 











৫৬১ 


শ্রবণে, স্পর্শনে, ভ্রাণে, কথোপকথনে ব্যবাব্রে্ নিদ্রায় সকল 


অবস্থাতেই, “আত্মাতে কৌন প্রকার বিকার নাই, একমাত্র 


আঁ্মইি সত্য” এইরূপ ভীবনাপুরব্বক ধাহাই করিবে, তীহাই 


তুমি নির্মল বিশাল চিন্মা্র বলিয়। জানিবে। ২১--২৬। ব্রহ্ধ 


বিশালাকার, সেই বিশালাকার ব্রদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
জগতের সমুদয় পদার্থের সার যখন একমাত্র সংবিৎ, তখন এই 
সমগ্র জগ সংবিংই, ইহাতে আর কোন কজনা নাই। এই 
জগজ্জাল সেই সংবিদেরই ক্ষুরণমাত্র। হতরাৎ “ইহা অন্ত একটা 
পদার্থ, ইহ। আর. একটী পদার্থ” এইরূপ মিথ্যা ভাবনা কেন? 
পরিদৃপ্তমান সমস্ত পদার্থের মধ্যে একমাত্র সংবিৎই যখন শ্রমাণ 


(সিদ্ধ সত্য বস্তু, তখন ইহাতে সংবেদ্য আবার কি? বদ্ধ মোক্ষই 


বা কোথা হইতে আিবে ? ' অতএব রাম! তুমি “ইহা! মোক্ষ, 
ইহ' বন্ধন” ইত্যাকার নিষ্কল ভাব! সমূলে উৎপাটন করিস 


 মৌনী, জিতেজিয়, অভিমানগর্শূহ্, অহস্কাশল্ট মাহাত্া হইয়া 


কাধ্য করি তে খাক। ইস ০১, 
চরিত তম সর্গ সমাপ্ত। ১ ৪ 





পঞ্চদশ ধিকশতত্ম রর [ 


বশিষ্ কহিলেন হে অন! হে রামচন্দ্র! তুমি সমুদ্র 
আশঙ্কা পরিত্যাগপূ্ব্বক নিত্য এর্য অবলম্বন করিয়া! মহাকর্তী, 
মৃহাভোক্তা, ও মহাত্যাণী হইয়া থাক. রাম কহিলেন, প্রো ! 


মহাকর্তা কাহাকে বুলে, .মহাত্যণী কাহীকে বলে, মহাঁভোক্তাই 


বা কাহাকে বলে, তাহা. আমার নিকট সম্যক্রপে কীর্তন করুন। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_-রাম ! এই (মহাকর্তা, ইত্যাদি ), ব্রতত্রয় পুর্বে 
চন্ডার্ধমৌলি মহাঁদের, ভূঙ্গীশকে বলিয়াছিলেন; ভূ্গীশ তদবি 
বিজ্বর হইয়। অবস্থান. করিতেছে। পুর্ব্বে একদিন ভগবান্‌ শশিশেখর 
হুমেরুপর্কত্র উত্তরিত অনলোগম উজ্জ্বল এক শৃঙ্দে সমগ্র 
গরিবারবর্গ লইয় অবস্থিতি_.করিতেছিলেন। . সেই সময়ে আত্ম 
জ্ঞানবিষয়ে অসমর্থ মহাতেজী? ভূঙ্গীশ -কৃতাঞ্জলিপুটে উমাপতিকে 
প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,--“হে দেবদেবেশ! হে ভগবন্‌ 
পরমেশ্বর! আপনি সর্নজ্র/এইজন্ত- আপনার নিকট,আমি কিছু 
জিজ্ঞাস করিতেছি, কৃ করিয়া সত্বর. তাহার উত্তর প্রদান করুন। 

১৬1 হে নাথ !-আমি এখনও, তন্ববিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি 
নাই, আমি-তরজবরৎ চঞ্চলা। -সংসাররচন।:: দেখিয়া সাতিশক় বিমুড় 
হহয়াছি) আমি. -এইংজগঞ্প: জীর্গভবনে কিরূপ ধারণা জন 
রুরিষ়! বিজ্বর-ও নুস্থ হইয়া খাঁকিতে পারি? (তাহা বলুন )। 
ঈগ্বর কহিলেন চুষি রা শঙ্কা” পরিত্যাগপু্র্বক শাগত ধৈর্য্য 
অ্বলহ্বন.করিয়। মহা; 





কাহারে রলে, মহাত্যানীই বা. কাছাকে বলেঃ. তাহা হুম্পষ্টরূপে 
আমাকে রুঝাইয়া'দিন। ঈর.কহিলেন,হে মহাভাগ !ষে ব্যক্তি 
শহকাশ্ন্ট হইয়া বাপ্রাপতপর্ুর। আববস্্ু ছইই করিতে ধারে, ষেই 
রাজি মহাকর্তা।.যে/র্যক্তি অপেল্পীনুস্ত হইয়া. রাগ, দরে, সুখ, 
ছখে; ধর্ম ধ যব: ও১অফল (ইষ্ট, অনিষ্ট) একভাবে সম্পাদন- 
রক সহ. রে পীরে), তহাকেই মহাকৃর্তা বলে। :যে বি 


৩৬ 


ৃ হোক) মহারুত্তী, মহাত্যাণী হইয়া থাক । 
ূ ভুলে কহিরেন,-এপ্রভে মহাকর্তী কাহাকে বল, মহাভোক্া। 
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৫১২, 


তাহাকে মহাকর্ত। বলে। যাহার ৰু্ধি শুভকর্ম্ে ধর্ম ও অশুভ 
কর্মে অধন্ম, এইরূপ কুশক্কাযুক্ত নয়, সেই ব্যক্তিই মহাকর্তী। 
সর্বত্র স্সেহশূন্ত ও ইচ্ছাশ্ন্ত হইয়। কার্যে যে উদাসীনভাবে 
অবস্থান করে, তাহাকেই মহাকর্তা বলে । যাহার উদ্বেগ বা আন্ন্ৰ 
কিছুই নাই, যাহার বুদ্ধি সর্বত্র সমান ও স্বচ্ছ এবং যাহার 
কিছুতেই অবসাদ বা প্রসার নাই, তাহাকেই মহাকর্তী বলে।, 
যাহার বুদ্ধি” ধ্বিষয়ে (পর্রদ্ধে) স্কুর্তিম্তী হইয়াছে, 
যাহার কিছুতেই আপক্তি নাই, এবং ' উপস্থিত কম্মের অনুরূপ 
চেষ্টা করে, তাহাকে মহাঁকর্তী। বলা হয়। যে ব্যক্তি উদ্াসীনভাবে 
থাকিয়। অন্টের প্রেরণায় কর্তা হইস্তা সমবুদ্ধিতে কন্ম্ম অকর্ম্ম ছুইই 
সম্পা্ন কবে এব অন্তরে স্মভাবাপন্ন থাকে, তাহাকে মহা 
কর্তা বল! হয়। যে ব্যক্তি স্বভ|বতই শাস্তভাবাপন্ন থাকিয়৷ শুভ 
অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করতঃ সমতা ত্যাগ করে না, তাহাকে 
মহাকর্তা বলে । যাহার মন জন্ম স্থিতি, বিনাশ বা! উদ্রয়, অস্ত সকল 
অবস্থাতেই সমভাবাপন্ন, তাহাকে মহাকর্তা বল! হয়। ৭-_২০। 
েব্যক্তি কোন বিষয়েরই ত্বেষে করে না এবং কোন বিষয়নেরই 
আকাজ্ক্ষা করে না, যথাপ্রাপ্ত সকল বিষয়েরই ভোগ করে, 
তাঁহাকে মহাভোক্তা বলে। যে ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াও গ্রহণ করে 
না, কার্ধ্য করিয়াও কাধ্য করে ন/) বিষয়ের ভোগ করিয়াও ভোগ 
করে না, ( অর্থাৎ বুদ্ধিপুর্ক্ক কিছুই করে না), তাঁহাকে মহা- 
ভোক্তা বলা হয়। যে ব্যক্তি অধিনবৃদ্ধি ও ইচ্ছাশুন্ট হইয়া সাক্ষীর 
ঠায় সমুদয় লোকব্যবহার অবলোকন করে, তাহাকে মহাভোক্তা 
বলে। যাহার বুদ্ধি হখ, ছুঃখ, জয়, পরাজঝ, ভাব, অভাব _-কিছু- 
তেই বিচলিত হয় ন]। তাহাকেই মহাভোক্তা বলে। যে ব্যক্তি 
জরা, মৃত্যু, বিপদ, রাজ্যলাভ এবং দারিদ্র__সমস্তই রমণীয় বলিয়া 
জানে, তাহাকে মহাভোক্তা বলা হয়। সাগর যেমন নানাস্থানের 
নানাপ্রকার জল (কি ভাল কি মন্দ সকল রকম জলই), নির্ষ্বিকার- 
ভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ যে মহাহুথ ঝ৷ মহাছু্খ সমস্তই সম- 
ভাবে (নির্বিকারভাবে ) গ্রহণ করে, তাহাকে মহাভোক্তা বলে । 
যেমন চন্্রম্ডল কিরণশুন্ঠ হয় না, সেইরূপ অহিৎসা, সমতা. ও 
তুষ্টি যাহার নিকট হইতে একেবারে যায় না/_অর্থাৎ যে অহিৎসা, 
সমতা ও তুষ্টিমান্, তাহাকেই 'মহীভোক্তা বলে। যে ব্যক্তি কি 
কট, কি তিক্ত, কি অম্ন, কি লবণ, কি মধুর, কি উত্তম, কি অপ- 
কষ্ট সক্লপ্রকার খাদ্যই সমান আত্বাদে আহার করে, তাহাকেই 
মহাভোক্তা বলে।: যে সাধু ব্যক্তি কি সরস, কি নীরস, কি 
সুক্রীড়া, কি কুক্রীড়া সমস্তই সমানভাবে. দেখিয়। থাকে, তাহাকে 
মহাভোক্তা বলা হয়। যেব্যক্তির কি লবপাক্ত ভরব্য,:কি নুরস 
শর্কবাবিনিশ্মিত খাদ্য, কি শুভ বাকি অণ্ুভ, সর্বত্রই সমান 
কচি; তাহাকেই মহাভোক্তা বলা হয়। ২১--৩০। “ইহা খাদ্য, 
ইহ! অথাদ্য” এইরূপ কল্সন! "ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি নিম্পৃহ 
হুইয়া সকলপ্রকার খাদ্যই আহার করে; তাহাকে মহাভোক্তা 
বলা খায়! ধেব্যক্তি,কি আপদ, কি জম্পদ, কি আনন্দ, কি 
মোহ, কি ছুঃখ--সমস্তই সমভাবে 'সহ্ করে, তাহাকে মহাঁ- 
€ভোক্তা বল! যায় । যে ব্যক্তি ধর্ম, অধর, হুখ, -ভুঃখ, জন্ম, 
মুত্যু 'এ সকলের প্রতি মিথ্যাবোধ হওয়ায় আস্থাহীন, তাহাকে 
মহাত্যশী বলা হয়। যে ব্যক্তি, সবল বিষয়ে ইচ্ছা, সকল বিষয়ে 
. শঙ্কা, সকলপ্রকার চেষ্টা ও সকলপ্রকার নিশ্চয় বুদ্িপুর্কক ত্যাগ 


করিয়াছে, তাহাকে মহাত্যাগী বলা হয়। যে ব্যক্তি দৈহিক ও 
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মানসিক দুঃখের সহিত দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির জন্া পরিত্যা 
করিয়াছে, অর্থাৎ এ সকলকে মিথ্যা বলিয়া দত ধারণা করিয়াছে, 
তহাকে মহাত্যগী বলা যায়। যেব্যক্তির অন্তরে “দেহ আম। 
নয় -জন্মও নাই, যুক্ত অযুক্ত কর্ম আমার নাই”, এইবূপ নিশ্চ 
হইয়াছে ; তাহাকে মহাত্যাণী কছে। যেব্যক্তি অগঃকরণ হই 
ধর্ম, অধর্ম্, মনে মনন বা চেষ্টা সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে 
মহাত্যানী কহে। এই দৃশ্য কলন! যাগ দেখ! যাইতেছে, ইহা 
ধিনি সম্যক্রূপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে মহাত্যানী স্ 
ব্লাযায়। হে অন! দেবদ্েব শঙ্কর ভূঙ্গীশকে পূর্বে এইরূপ সত 
উপদেশ দিযাছিলেন ; হেরাম! তুমি এইরূপ যুক্তি অব্গন্ধন ও 


করিয়া গতম্বর হুইয়৷ থাক। নিত্য উদ্দিত নির্মল অনন্ত আদ্য সত ৮. 
ব্র্মই বিদ্যমান, ততিন্ন অস্ত কোনরূপ কল্গনাই না তুমি সর্বাদা . এ 
এইবূপই তাবিতে থাক; ইহাতে তোমার নিখিল বৃতি শান্ত ও. সু 


নির্মলভাব ধারণ করিবে, এইবূপে তুমি নিরপ্তীনভাৰ প্রাপ্ত হইয়া 
নির্ববাণলাত করিতে সমর্থ হইবে। ৩১--৪০ | পরমাত্মরূগী এই 
অনাময় ত্রদ্ধই সকল কল্পপ্রসিদ্ধ, সমুদয় কার্যসমূছের মূলকারণ; স্তর 
সেই ব্রহ্ম বিবিধ স্টিভেদে বিভিন্ন বিশীলতাব ধারণ করিলেও 
বন্ততঃ তিনি বিকল্পপরিশ্ন্ঠ আকাশই। অর্থাৎ যাহা কিছু 
প্রতিভাত দেখিতেছ, সমস্তই আকাশবৎ জানিবে। হে সাধে! 
“এই ব্রন্মে অন্ত কিছুই (সই হউক আর অসৎই হউক), 
কখনই সম্তবে না” অন্তরে এইরপ দৃনিশয় হইয়া নিঃশঙ্কভাবে 
অবস্থান কর। তুমি অন্তঃকরণের ব্যাপারগুলি সর্বদা অন্তমুখ 
রাখিয়া সমুদ্র বাহাকর্থ সম্পাদন করিতে থাক; দেখিবে 
কিছুইতেই থিন্ন হইবে না, বরৎ ইহাতেই তোমার অহঙ্কার 
দুর হইবে। ৪১-- ৪৩।. ঃ 


পঞ্চদশাধিকতম সর্ণ সমাপ্ত । ১১৫। 





যোড়শাধিকশততম সর্গ। 


রাম জিজ্ঞাসিলেন,_হেতগবন্‌ ! হে সর্বধর্জ্ঞ! অহঙ্কার 
নামক চিন্ত বিগলিত হইলে বা বিগলনোমুখ হইলে মনের,বাসনা- স্ 


ক্ষয়ের লক্ষণ কিসে অনুমান করা যাইনে? বশিষ্ট কহিলেন, 


জল যেমন কমলের গাত্রে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ লোভ এ 
মোহ প্রভৃতি দোষসকল অপরে উৎপাদন করিয়। দিলেও ছু 
তাহা বিশ্তদ্ধচিতে সংলগ্ৰ হয় না। অহচ্কারময় চিত বিগলিত. সর 


হুইলে, দু্কত একবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যোগীর সুখে, মুদিতাদি- | 
শোভ1 * সর্বদাই বিদ্যমান থাকে; বাসনাগ্রন্থি সেই সময়ে | 
ছিন্ন হইতে থাকে, ক্রোধ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত, মোহও ক্রমশ: 
মন্দীভূত হইয়া যায়। তখন্‌ কামনা ক্লান্ত হুইয়! পলায়ন করে, 
লোভও কোথায় পলাইয্স। যায়। ইন্জিয় সকল বাহৃবুত্ভিতে 
উল্লসিত হয় না, অন্তরে আর কোনরূপই ক্লেশ থ'কেনা। ছু'প আর ' 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, হুখও আর হৃদয়ে আপিয়! অধিকার কিন. 
নৃত্য করিতে থাবেন।' শৈত্যপ্রদারিণী ( শমগুপপ্রদাগ্িনী).. 

সর্বত্র সমতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। তার্শ অবস্থাপন্ 
ঘোরীর কখন বাহিরে হুখহুঃখাদি: দেখ! দেয়, তখাপি তুচ্ছ | 
বলিয়া তাহা অন্তরে লিপ্ত হয় ন!। চিন্ত বিগলিত হইলে যোগী, | 








* মৈত্রী, মুদিতা, করুণা প্রভৃতি যোগীর, লক্ষণ, মুদিতা_ হর্ষ? 








:- ধদববগণেরও স্পৃহণীয় হইম্বা থাকেন; তখন তীহ।র অন্তরে শীতল! 
সমতারূপিণী চক্দিকার উদয় হয়। তাহার শরীর উপশান্ত কান্ত 
সেব্য ও পরের ইচ্ছার অব্যাঘ।তক হয় এবং নির্্লও বিনীত 
হয়; তৃশ ব্যক্তির আকার দেখিলেই দূর হইতে মহৎ বলিয়। 
অনুমান হয়। কখন বিভব, কখন দারিদ্র্য এইরূপ বিকুদ্ধভাবে 
বিষম বিচিত্র সংসারভ্রম, স'ধুদিগের আনন্দ বা খেদ কিছুরই কারণ 

... হুয় না। যে ব্যক্তি, মোহবশতঃ একমাত্র জ্ঞানালৌকে লত্য 
বিপদের আশিঙ্কাশূন্ত এই আত্মবস্ত লাভ করিবার জন্য য্্বান্‌ 

না হয়, সেই নরাধমকে ধিক । অগ্িরাম! যেব্যক্তি সমুচিত 





ইচ্ছা করে, ক্মমি কে? এহ জগৎ কিরূপে আমিল,? ইহার 
অবসানেই বা বি? বিষয়ভোগেই বা কি লাভ ? ইত্যাকার বিবেক- 
রতী বুদ্ধিই তার ব্যক্তির পরম উপায় । ১--১২। 


যোড়শাধিকশততম্‌ সর্গ সমাপ্ত । ১১৬। 





শাসশাসি 


সপ্তদশাধিকশততম নর্গ | 


প্র বশিষ্ঠ কহিলেন _-“হে ইক্কাকুকুলোভ্ভব! তোমাদের পূর্ব 
খু পুরুষ ইক্ষাকু ভপতি যেরূপ ফুক্ত হুইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি 
স্া অবণকর। ইক্কাকু রাজা আপন রাজ্য পালন করিতেছিলেন, 
একদিন নির্জানে বসিয়া তাঁহার মন চিন্তা হইতে লাগিল,--«এই 

যে দৃষ্টপ্রপঞ্চ, যাহাতে অহরহ জর! মৃত্যু সংক্ষোত ও হুখ ছুঃখ 
আদিতেছে ও যাইতেছে, এই দৃষ্ঠপ্রপঞ্চের হেতু কি ?-_এইরূপ 

চিন্তা করিয়া তিনি নিজে অনেক ভাবিয়াও জগতের কারণ নির্ণয় 

করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদিন ভগবান্‌ প্রজাপতি মন 
ব্র্গলোক হইতে তাঁহার সভ'য়, আঙিয়! উপস্থিত হইলেন। 

ইস্কাকু তাহাকে যখাবিধি পুজা করিয়া জিশুঞাসা করিলেন/_হে 

সি ভগবন! হে দয়াসাগর ! আপনার এ অনুগ্রহই আজ আমাকে 
| ক্র হউতা প্রদান করিয়া আপনার নিকট প্রশ্ন করিবার জন্য আমাকে 
ব্ বাচ'ল করিতেছে-_অর্থাৎ্ আপনি অনুগ্রহ করিস্তা আসিয়া আমার 


ৃ চট “ প্রশ্রয় বাড়াইলেন বলিয়াই আমি নিঃশস্কচিত্তে আপনাকে কিছু 


১ সুর জিজ্ঞাসা করিতেছি । ভগবন্‌! এইযে স্থষ্ট জগৎ, ইহা কোথ। 
। ক্রি হইতে আদিল? ইহার শ্বরূপ কি প্রকার? ইহার পরিমাণ কতটা? 
॥ ব্রি ইহাকাহার? কে ইহার সৃষ্টি করিল? ঘন বিস্তীর্ণ জালে বদ্ধ 
. সরু বিহঙ্গমগণ যেমন কোন উত্তম উপায়*পাইলে জালবন্ধন হইতে মুক্ত 
[ ক্রি হইতে পারে, সেইরূপ মামি কিরূপ উপায়ে এই বিষম সংসার 

সর ভাভি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি? (তাহা বলুন) ১--৭। 
প্রি মনু কহিলেন,“অহো! ব্হদিন্র পর আজ তোমার বিবেকৌদয় 
চু হইয়ছে, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ ; ইহার. উত্তর শুনিলে 
জি তুমি বখা অনর্থসন্কট হইতে মুক্ত হইবে। হেনৃপ! এই যে 
ক্রি কিছুতৃষ্ট হইতেছে, ইহা বাস্তবপক্ষে কিছুই নহে,-অলীক। ইহা 
ঠিক গনবর্বনগবের সার, মরুভূমিতে প্রতীয়মান জলিলের সায় 












১ কাধ্য উপাদানে 'পরম হক্মরূপে বিদ্যমান থাকে; পরে নিমিত্তবশে 
| আহা পরিস্ফুট হয়; কিন্তু তাহাও সঙ্গত নয) কেননা,_তাদৃশ হুক্ম- 
| ভাবে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত কার্ধ্য, সাক্ষী বা ইন্দ্রিয় কাহারই 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাগ | 


চির বিশ্রান্তিল্ভের জন্য এই ছুঃখ।গার জন্মসাগরের পার হইতে; 








রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। (সাংখ্যবাদীদিগের মতে ) 


পৃষ্ঠ নছে ) হুতরাং তাহা আছে বলিব কি করিয়া? মনোরপ ষষ্ট" 


€৬ত 


ইন্জিয়ের অতীত কোন পদাথই নাই। তবে আছে বটে, একমাত্র 
অবিনাশী এক অত্য বস্তু, যাহাকে আত্মা বলা হয়। হে রাজন্‌। 
এই যে অর্ধ দৃষ্ঠপূরণসষটি-পরম্পরা, ইহ! সেই আত্মরূপ মহাদর্প- 
ণের প্রতিবি্ধ; সে আত্মবন্ত ইহার কারণ নহে। সেই আত্মার 
স্কুরণশক্তি প্রকাশম্বভাবে উৎপন্ন হইয়৷ কতক ব্রঙ্গাওভাব ধারণ 
করে, কতক ভুতভাব ধারণ করে। ব্রন্গের সেই ক্ফুরণশক্তি 
( চিদবাভাস) প্রথমে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাৰ ধারণ করিয়া পুনরপি 
তাহা সে ভিন্নভাব ( জগদৃভাব ) ধারণ করে ; এইরূপেই জগতের 
উত্পত্তি। ফপতঃ সেই ব্রদ্ধ সর্বদাই নিরাময় (নির্ধকারভাবে ) 
অবস্থান করিতেছেন। তীহার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই, একত্ব 
ব দ্বিত্ব তাহাও নাই, আছে কেবল সংবিৎসার (ব্রহ্মচৈতন্য ) 

যেমন একমাত্র জলই তরঙ্গ আবর্ত প্রভৃতি নানা আকারে ক্ফুরিত 
হয়। সেইরূপ একমাত্র চিৎই এইরূপ নানা আকারে স্ফুরিত 
হইতেছে; সেই চিদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। অতএব তুমি 
ব্্ধমোক্ষকপ্পনাকে দরে পরিত্যাগ করিয়া সংসারভয়শূন্য স্বস্থ 
হইসষা ত্রহ্মরূপে অবস্থান কর। ৮__-১৫। 


সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত । ১১৭। 
অস্টাদ্বশীধিকশততম অর্গ। 
মনু কহিলেন,--“হে ভূতে! খ্ বিশুদ্ধ চৈতন্তের অবিদ্াপ্রতি- 


বিশ্বিত যে চৈতন্ত সন্বলব্ষগ়্ে উন্মুখ হয়, সেই প্রতিবিদ্ব চৈতন্ই 


জলের তরঙ্ঈভাব ধারণের ন্তায় জীবভাব ধারণ করিয়া থাকে। 
স্ই চিংপ্রতিবিম্বসন্তূত জীবসকল এই সংসারে বিকীর্ণ হইয়া ' 
পড়ে, এই সংসার তাহার অগ্রেই উদ্দিত হয়; হুতরাং জীব্গত 
যে সুখ ছুঃখাঁদি মোহ, তাহা শর চিংপ্রতিবিন্ন মনেরই ধর্ম, আত্মার 
নহে।- যেমন রাহু অত সময়ে অ্দৃশ্ঠ হইলেও চন্্রগ্রহণকালে 
দৃণ্ঠ হয়, সেইরূপ অনুভবরূপী আত্মা (বাস্তবিক) দৃণ্ত ন৷ 
হইলেও অস্তঃকরণরপ দৃণ্ঠে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ঘিনি পরমেশ্বর 
আত্মা, তিনি কি শীস্ুচ্চ, কি গুরূপদেশ, কিছুতেই দৃষ্ট হন না; 
যখন বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় “আমি, আমার” এইরূপ ভাব বুদ্ধি হইতে 
তিরোহিত হয়, তখনই তিনি আপনা হইতে দৃষ্ট হন। লোকে 
যেমন পথিককে রাগদ্বেগবিহীন বুদ্ধিতে দেখে-_ অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক 
পথিকের প্রতি যেমন অনুরাগও হয় না, বিদ্বেষণ্ড হয় না, সেইরূপ 
আপন. ইল্িতববর্থকে রাগদ্ধেষবিহীন বুদ্ধিতে, দেখিতে হইবে; 
(তবেই আত্মদর্শন ঘটিবে )। ১--৫। - সাধুব্যক্তি ইন্জিয়বর্গের 
প্রতি আদরও করেন ন৷ এবং তাহাদের (উপবাসাঁদি বারা ) উৎ- 
গীড়নও করেন না। সাধুব্যক্তি মনে করেন,-_ইন্জিয়বর্গ সকল 
পদার্থেই একভাবে আবিষ্ট হইয়৷ যথাহুথে অবস্থান করুক ) অর্থাৎ 


কষ্টকর বিষয়েও যেমন, হৃখকর বিষয়েও তদ্রপ ভাবে সমান, . 


মুখে অবস্থান কক। অতএব দেহ প্রভৃতি সর্বসাধারণ পদার্থকে 
বুদ্ধিপূ্্বক দূরে পরিহার করিয়া! শীতলাস্তঃকরণে সর্বদা আত্মময় 
হইয়া থাকা! “আমি দেহ” ইত্যাকার বুদ্ধিই সংসারবন্ধনের হেতু ৮ 
ুযুক্ষুগণ কাচ এরাপ বুদ্ধি করেন না (উচিতও নহে) “আমি 
আকাশ অপেক্ষ/ও সুক্ষ চিন্া্ত্বরূপ,”__এইরূপ যে শাশতী বুদ্ধি” 
তাহা সংসারবন্ধনের হেতু নহে। যেমন সাগরের ভিতরে বাহিরে 
সর্বত্রই জল; সুর্যের তেজ যেমন সর্বত্রই: পতিত হইতেছে, 




















৷ ৫৬৪ 


সেইরূপ আত্মা, সকল: বন্ততেই অবস্থান করিতেছেন। ৬১০ | 
' সুবর্ণের কেযুরাদি অলঙ্কীরভাব, যেমন. সন্গিবেশ-বৈচিত্রমাত্র, 


সেইরূপ এই; জগদাদিও আত্মার, সঙ্গিবেশবৈচিত্তমাত্র) প্রাণি- 
রূপ তরঙগমালায় পূর্ণ এই'জগত্রূপ তটিনীসমূহমৃত্যুরূপ বাড়বানল- 
বিশিষ্ট ভীষণ কালসাগরে * গিয় মিশিতেছে। হে. রাজন! এই১ 
রূপে জগ্বৎসমূহ- গ্রাস করিয়। এখনও অপূর্ণ এ কাঁলসাগরকে : ধিনি, 
পান করিয়। থাকেন, তুমি সেই আত্মরূগী- মহান্‌ অগস্ত্য মুনিকে 
সর্বদা চিন্তা কর আজ্মভিনন দেহাদি: দৃশ্য বস্তুতে আত্মবৃদ্ধি 
পরিত্যাগ করিয়া বাসনাশুন্ঠ হইয়া যথাম্থথে অবস্থান কর। - জনগণ 


কি অদ্ভুত মোহগ্রস্ত হইয়। উঠিয়াছে ! যেমন অনেক স্থলে দেখা. 
যায়, মু জননী আপনার ক্রোড়মধ্যগত পুত্রের বিম্মরূণে “পুত্র. 


কোথায় গেল” বলিয়া কিয়া উঠে, সেইরূপ জগতের লোকসকল 


এই: আত্মার জন্ত আত্মা কোথায় গেল বলিয়া, রোদন করিয়া 


বেড়ায়, মৌহবশতঃ জানে না যেনিজেই আত্ম।। ১১--১৫। 
অজর অমর এই আত্মাকে জানিতে না পারিয়াই মূঢ় লোক দেহাপ- 
গমের সময়ে ণছায়! আমি মরিলাম ; হায় আমি. অনাথ আমার 
কেহ নাই” ইত্যাদি প্রকারে রোদন করিয়া থাকে। যেমন জল 
স্পন্দবশতঃ ( বারুসংযোগে চঞ্চল হইয়া উঠিলে) নানা আকারে 
লক্ষিত হয়, সেইরূপ চৈতন্তরূপী ব্রহ্ম সন্কল্পবশতঃ নানাভাবে বন্ধিত 
হইয়া পড়েন। হে বস! তুমি: সম্কল্নকলম্ক শোধনপুরর্বক 
তাহাকে আত্মাতে সনিবেশিত করিয়া, উপশান্ত হইয়া কেবল লোক- 
ব্যবহারদিদ্বির জন্য সময়ে সংয়ে স্পন্দিত হইয়া অস্পন্ব্রহ্মবৎ 
স্থখে অবস্থান করত রাজ্য পালন কর। ১৬--১৮। 


অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥১১৮ ॥ . 





একোনবিৎশত্যধিকশততম সর্গ। 
মনু কহিলেন, “বিভু এই পরমাত্ম! (অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে) 


' উতপত্তিধর্ষিণী অবিদ্যাশক্তিবলে সষ্টিরূপ- স্পন্দনে . বালকের ন্ায় 


ক্রীড়। করেন। (জ্ঞানীর নিকটে.) সংহারাত্ত্িকা শক্তিবলে জমুদধ 
সুষ্টি আপনাতে সংহার- করিয়া লইয়া অবস্থান করেন। ইহার 
সষ্টিশক্তি যেমন আপনা; হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ. ইহার সংহার- 
শক্তিও আপনা হইতে উৎপন্ন। “চন্দ্র, হুর্ধ্য, তপ্ত লৌহ, বব. 


প্রভৃতির কিরণের ভেদ যেরূপ কল্গিত, বৃক্ষের পত্র-শাখাদি- প্রভেদ. 
যেমন কল্সিত, নির্বার সলিলের ইতস্তঃ নিঃস্থত. বিন্দুরাশি যেমন 
ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, কঙ্গিত ;. বিশাল ব্রহ্মে এই" জগৎও সেইরূপ 
বৃদ্ধা. দ্বারা কল্পিত। অজ্ঞানীদিগের নিকট ইহা সেই ব্রহ্ম, 


হইলেও ততৃভিন্ন পদার্থরূপে- প্রতীয়মান হইয়া ছুঃখপ্রদ্: হয়। 


বৎস !. একবার দেখ,কি অদ্ভুত মায়া বি্ব' বিমোহিত করিয়া 
'ব্াধিয়াছে) ধে হেতু-আত্মা (মায়ামুঢজীব) আপনার সর্ববাঙ্গ, 
সংলগ্ন আত্মাকেও, দেখিতে পাইতেছেন না ১-৫। যে ব্যক্তি, 
. এএই সমস্ত জগৎ্ই-চিদ্রপর্ণময়” এইরূপ: ভাবনা" করত: নিল্পৃহ, 


. ইইয়াঅবস্থান করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই .( মোহবাণে 'অভেদ্য ) 


: ব্রহ্ধকবচ- ধারণপুরর্বক হুথে অবস্থিত হয়। “আমি 'ইত্যাকার 





.. ,* মুলে একামমাগরমূত,এইরপ পাঠ. আছেচ হা লিপিকর- 
(5৪ প্রমীদট মুলপাঠ “কাসাগরম্? এইরূগ হইবে। ৃ 


যোগবাশিষ্ট-রামাঁয়ণ। 


এবার” আত্মা: স্বপ্রকাশ :হন। আত্মার: তাৎকালিক স্বপ্রকাশ, | 


। অর্থশুন্ঠ অভাবরূপ ভাব দ্বারা আর কিছুই নাই-_-এইরপ ধারণা: টি নট | 


দ্বারা সমস্তই শুন্ত কেবল (আলম্বনশূন্ত-চিৎস্বরূপ ) এইরূপ তাবনা' ই 
করিতে হয়। . «ইহ রূমণীয়” ইহা রমণীয় নহে” ইত্যাকার' ও 
হেয়োপাদের জ্ঞানই' ছুঃখসমূছের কারণ; অমতারূপ অনলে উক্ত 
জ্ঞানকে দগ্ধ করিতে পারিলে দুঃখ আর কোথায়? হে রাজন! : 
নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়ু। বৃযাধির অভ্যাসবলে সমুদয় শ্ঠের . সু 
বিস্মৃতিরূপ অস্ত দ্বারা “ইছা রমণীয়, ইহা রমণীয় নহে” ইত্যাকার' স্ 
বৈষম্য কল্পনাকে অন্তর হইতে ঝটিতি উচ্ছেদ কর। হে রাজন্‌! - 
বাহবস্তর অভাবনরূপ সমাধি দ্বারা বাহ বস্তর ভাবনাপ্রযোজক সত 
কর্মরূপ বনকে উন্মুলিত করিয়া পরমাকাশ অপেক্ষাও মুস্ম হইয়া ভি 
বীতশোকে থাক। ৬--১০। ছে বম! তুমি প্রথমে বিবেক-- ক্র 
শোভিত হইয়া সমাধিবলে বাহবস্তর ভবন! পরিত্যাগ কর; 
৷ তাহার পরে পূর্ণ আত্মস্বরূপে বিশাল ভূবনব্যাগী হইয়া অনন্ত 
অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ষানন্দলাভে সংসাব্রপীড়াশূন্ঠ ও অখণ্ড ব্রন্ষের এ 
1 সহিত একতাপন্ন হইয়া কিছুকাল পঞ্চমী যী ভূমিকায় অবস্থান 
কর, পরে সপ্তমী ভূমিকায় উপনীত হইয়া বিক্ষেপ-বিষযতার : 
একান্ত অভাবহেতু পুর্ণচন্দ্ের চক্তিকার হ্যায় স্বচ্ছ শুভ্র অভয় 
চিদাকারে অবস্থান কর । ১১১২ । 





একোনবিংশত্যধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৯ ॥ 





বিৎশত্যথিক শততম সর্ম 1 ৃ 
মনু কহিলেন্_এপ্রথমে সসংসর্গে থাকিয়া! শস্তরচর্চা দারা 
ুদধিবৃত্তিকে পরিষ্কার করিয়া বর্ধিত করিবে, ইহাই: যোগীর যোগের 1 
প্রথম ভূমিকা। . তাহার পরে বিচারণা-নারী দ্বিতীয়! ভূমিকা). :: 
তহার পরে অসঙ্গ আত্মার যে ভাবনা, তাহাকে তৃতীয়া ভূমিকা | 
বলাহয়। তৎপরে. বাসনাবিলয় দ্বারা তত্বসাক্ষাংকার করিয়া বু 
অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চের যে বাধ সেই অবস্থাকে চতুখী ভূমিকা 
বলে তহার.পরে বিশুঙ্ক:চিন্ময়,আনন্দরূপা যে অবস্থা, তাহাকে. 
পঞ্চমী ভূমিকা'বলে। এ অবস্থায় যোগী অর্ধাহণ্ অর্দপরবৃদ্ধের 
টায় হইয়া, জীবসুক্তরপে অবস্থান, করে। তাহার পরে সহজেই 
রঙ্গাকারের অনুভব হইলে তাদৃশ অস্ুতববৃত্তি ষণ্ঠী ভূমিকা শবে 
নির্দিষ্ট হয়। যে সময়ে হুযুণ্ত ব্যক্তির স্তায় আনন্দঘনাকারে | 
অবস্থান হয়। তাহার পরে যখন তাদৃশ বৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া গিয়া 
একমাত্র ব্রহ্মই পুর্ণ ্বপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকেন, তখন জীবি- 
তারস্থায় যে অবস্থিতি, তাহাকে সপ্তমী ভূমিকা বলা হয়। ১__৫। 
পর সপ্তমী ভূমিরার অবস্থাকে তুরীয়াবস্থা বলে) এ দুরীয়াবস্থার. 
অতীত. যে: অবস্থা, তাহা পরমনির্বাণঘ্বরূপ। সপ্তমী ভূমিকার: 
'চরম অবস্থা!) ভৃশ *অবস্থা-জীবিত-ব্যক্তির হয় না।. এই 
সাত. প্রকার ভূমিকার মধ্যে. প্রথম তিনটা ভূমিকা ঠিক ভাগ্রৎ 
অবস্থা.) চতুযী, ভূমিকা ঠিক স্বপ্রাবস্থা; কারণ..সে.অবস্থায় এই | 
. জগণ্-স্বপ্ের স্তায় .বলিয়া বোধ-হয়। তাহার. পরে যে পঞ্চমী | 
ভুমিকা, তাহা ঠিক হবযুত্তি অবস্থ!- কারণ সে: অবস্থায় হুযুপ্তি- || 
“কালের স্যার সয আনন্দময়. বোধ..হয়; -ষষ্ঠী'ভূমিকায় আর | 
-কিছুরই..জ্ঞান হয়-না; 'সে অবস্থাকে তুরীয়াবস্থাও বল! হয়। | 
গাতুরীয়াবসথার পরবন্তাঁ অরস্থাকে অপ্তমী: ভূমিকা বলা হয়, ঘে. | 









































1নববাণ-প্রকরণ-পুববভাগ। 


“অবস্থা বাক্য-মনের অগোচির। তঙখকালে সমুদ্র দৃশ্য আত্ম।তে 


বিলীন হওয়ায় চেত্য ধান একেবারে বিলুপ্ত হয়, সব সমান 
বলিয়া বোধ হয়, এরূপ অবস্থাপন্ন যোগীকে নিঃদন্দেহে মুক্ত 


বল। যাইতে পারে । ৬--১০। জে সময়ে যোগীর বুদ্ধি পরিপুর্ণ 
হইয়া ভোগহুখে-বা ছুঃখে - কিক্িম্াত্রও আকুলিত হয না; সে 
অবস্থায় যে'গীর শরীর থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। 
তৎকালে যোগী “আমি না মৃত, না জীবিত, আমি না সং না 
অদ২” এরূপ ভাবাপন্ন - এবং আত্ম।রাম হইয়া অবস্থান করেন, 

তাদৃশ অবস্থাকেই মুক্তি বলা হয়। সে সময়ে জীব ব্যবহারদশায় 
থাকুক বা সমাধিমগ্র থাকুক, পরিধারবেষ্টিত হইয়াই থাক) আর 
একাকী থাক, সকল অবস্থাতেই “আমি অন্ত কিছুই নহি, 
আমি একমাত্র চিৎ” এইরূপ জ্ঞান করেন, সেজন্য কদাচ 
শোকাঁকুল হন না। তখন বুঝিতে থাকেন,আমি নির্লেগ 
ব্রাশুগ্ঠ বাসনাশুন্য অজর নির্মীল চিদাকাশ”, তখন জানিতে 
খাকেন"-আমি অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, শান্ত সম্সমাভ,স 
চিতস্বরূপ” এজন্য তৎকালে তিনি কিছুতেই শোকাকুল হন না। 
১১১৫ । দেবতা, মনুষ্য, হস্তী, তুর্ধ্য, আকাশ ও তুণাগ্র প্রভৃতি 
সকল বস্ত্তেই ঘিনি রহিষ্াছেন, আমি সেই নিত্য চিদ্বন্ত”__-এই- 
রূপ জ্ঞান করিয়া যোগী তখন আর শৌকাকুল হন না। “যাহার 
বিলাসের অন্ত নাই, সেই চিতির মহত্ব আমার উর্দ, অধঃ ও 
পার্শদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে” : এইরূপ জ্ঞানলাভ- করিলে কে 
আর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়? বাসনাসহকারে যে বিষয়তোগ করা যায়, 
তাহ ভোগকালে হুখকর হয়, আবার তাহার অভাব হইলে ছুঃখের 


ক হেতু হয়, এইরূপে হৃখ ও ছু খের বাসনা-সহাবস্থিতিই প্রসিদ্ধ; 







বাপন। ক্ষীণ করিয়া অথবা একেবারে বাসনাশৃন্য হইয়া বিষয়ভোগ 
করিলে তাহা সুখকর হয় না এবং বিষয়ের বিনাশকালেও ছুঃখের 
হেতু হয় না। অতএব হে অনন্ব! যে কর্ম করিবে, তাহা বাঁসনা- 


শু্ঠবুদ্ধিতে -ক্বিবে। তাহা হইলে পরে দগ্ধবীজের শ্ঠায় সে 


রে আর ধনুর তে না। | দেহইনরিয়া্ি দ্বারাই 


অভেদ কল্পনা করিলে শামি এদের কর্তা, ভোক্তা এইরাপ 


]ু বলাযাহত্ে পারে; কিন্ত আমি যখন দেহাদি হইতে . স্বতন্ত্র, 


তখন আমি দেহাদিকৃত কর্মের কর্তী: হই কিরূপে? ১৬--২১। 
তত জ্ঞানী দেহ রিনি হইতে আমিতব জন দূর করিয়া 


'দেহ শান্লিবক্্বরপ; কৃত ঝাক্রি্নমাণ কর্্রসকল তাহার তুল- 


স্বরূপ, জ্ঞান-মারুতে চালিত হইলে ত্র তুল কোথায় উড়িয়া 


যায়! জীবের সকল প্রকার জ্ঞানই অনভ্যাসে নষ্ট হইয়া যায়; 
কিন্তু এই আত্মজ্জান একবার জন্মিলে আর নষ্ট 'হয় না, বং" 


হকেতরে রোগিত ধার টায় দিন দিন দ্ধ রাত হইতে খা কে. | 


সনিল, সেইরূপ সকল তই এই বিশ্বরূপী আত্মাইি একমাত্র 
স্কুরিত হইতৈছেন। অতএব হে: বস! ত্রা্ভিবশে প্রতীয়মান 
এই স্লজনিত বহু বৈচিত্র্য এ সকল কিছুই নাই, এই জগৎকে 
আশ্মসার একাংশ বলিয়াই জানিও। ২২ ২৬ 


বিংশত্যধিং কশততম রগ মাপু। ॥ ১২০ ॥ 











৫৬৫. 


একবিংশত্যধিকশ তম সর্গ | 
মনু কহিলেন প্ঘত দিন বাসনা__অর্থাৎ, বিষয়-ভোগের 
আশা! থাকে, ততদিনই আত্ম। জীব পদবাচ্য হন। এ থে 
ব্ষয় ভোগের আশা, উহাও বাস্তবিক নহে, বিবেকের 'অভাব- 


নিবন্ধনই উহা! উৎপন্ন হয় । বিবেকবশে আশা যখন ক্ষতবপ্রাপ্ত 


হয় তখন আত্মা জীব্ভাব পরিত্যাগ করিয়ঃ নিরাময় ব্রহ্মতীব 
প্রাপ্ত হন। দু উর, অধ তাহার অধঃ অথবা আবার উর্দে 
গমন করিতে ইচ্ছা! কনর ?তাহা 'কর; কিন্ত দেখিও যেন এই 
ইসারক্ূপ আরঘট্র যন্ত্রের চিন্তারূপ রঙ্জুতে ঘটব বদ্ধ হইয়া 
ধাকিও না। . যাহারা মোহবশতঃ “ইহা! আমার, আমি ইহার, 
ঈদৃশ ব্যবহাররূপ গা ভান্তিতে মগ্ন হয়, দেই ধূর্তগণ অধো- 
দেশেরও অধোদেশে গমন করে । «ইহা! আমার, আমি ইহার” 
এই দেহই আমি”; _এই প্রকার মোহকে যাহারা বুদ্ধিপু্্যক ত্য।গ 
করিতে পারিয়াছে, তাহারা উর্াদেশের উদ্ধীদেশে গমন করে। 
১-৫। হেরাজন্! তুমি অবিলম্বে স্বপ্রকাশ নিজ আত্মাকে 
অবলম্বন করিয়া এই জগৎকে চিদ্বাকীশপূর্ণ দর্শন কর। চিতির 
ঈদৃশ অথণ্ু-্বরূপ যখনই জ্ঞাত হওয়! যাঁর, জীব তখনই 
সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমেশ্বর হইয়া উঠে ক্রঙ্গা, বিষণ, 
ই, বরণ প্রভৃতি দেবগণ যাহা যাহ! করিয়। থাকেন, চি্বাকাশ 
দেহ আমিও ততসমুদয় করিতেছি,” এইরূপ ভাবনা কর। উচিত । 
যেষে দর্শনৈ যে যে কথা বলা হইয়াছে, হে বস! (আত্ম- 
সত্তায়) তত্সম্তই সত্য হইতে পারে; কারণ, _চিদ্রগী আত্মার 
লীল! অনন্ত নিরক্কশ (নিয়মিত নহে, সকলই সম্তবে)। চিন্ত 
পরিত্যাগপূর্ক চিন্মাত্রভাবাপন্ন মৃত্যুরয়ী যোনীর যে পরমানন্র 
হয়, তাহার উপম! কোথায়? ৬--১০। . তুমি এই জগখকে 
দনা শুন, না অশুন্ঠ, না. চিন্ময়, না অচিম্য়, না আত্মরূপ, না 
অগ্তরপ”_-এইরূপে ভাবিতে থাক। এই আত্ম প্রাপ্ত হইলেই 
প্রকৃতি প্রশান্ত হইয়া যায়, .ফলতঃ মোক্ষনামক. কোন দেশ 
কোন কাল বা কোনরূপেই শ্থিতি নাই।. 
হইলেই এই বাহ্‌-বিষয়. ভাবনানামী প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইব 
যায়) এবংবিধ প্রকৃতিলয়ই মোক্ষনামে অভিহিত। এইবূপে 
আত্মপাক্ষাৎকার করিতে পারিলে জীবের শাস্রার্থের বিচারচপলতা, 
বিবিধরসময়, কাব্য কৌতুক এবং সমস্ত বিকল্পবক্পনা সব্‌.দুরে 


যায়; তখন কেবল সম শাশ্বত ্ব্ূপ যা নুখে অবস্থান 


করে 12৯7-59 1 
একফ্শভাধিকশততম রস সমাপ্ত ॥ ১২১। 


দ্বাবিৎশত্য ধিকশততম সর্গ | 
মনত কহিলেন,_“পুর্োক্ত অবস্থাগন্ন যোগী যেক্ধপ বস্ত্র পরি- 
ধান, ধেরূপ খাদ্য ভোজন বা যে কেনি স্থানে শয়ন করুন ন্‌। 
কেন, তিনি সর্বদা সভ্রাটের স্তার বিরাজ করেন। ' 
যোনী, প্রবল সিংহ যেমন পিঞ্জরভেদ করিয়া নির্গত তি হয সেইরূপ 


] সংসারজাল ভেদ রুরিয়! নির্গত হইয়াছেন, এজন্ত তিনি বধ 


2158 (১)শাস্তরনিয়ম প্রভৃতি সকল নিয়মের বহিরঁত । তত তাহার 
রঃ ) মূলে_-শলযন্ত্ে যো ত৮”_ এইরূপ পাঠ: আছে, 





তাহা অশুদ্ধ; মুল পাঠ-_“শাসযন্ত্রণয়োজ বিতঃট এইরূপ হইবে । : 


অহস্কারযোহের, ক্ষয় 


তাদৃশ 








৫৬৬ 


কোনরূপ বিষয়াশ থাকে না, তিনি অনির্ববিচনীয় আনন্দ উপভোগ 
করেন এবং শারদনভোমগডলের সায় অপুর্ব শোভা ধারণ করেন। 
তিনি পার্ধতীক্ মহাহুদের সায় গভীর অথচ গুসন্ন (নির্দমুল)। তিনি 
পরমানন্দরষে আপূর্ণ হইয়া আপনিই .আপন'তে বুমণ করেন; 
তিনি সর্ববকর্মীফলত্যানী সর্বদা! সন্তুষ্ট আলম্তশৃন্ত হইয়া অবস্থান 
করেন; তিনি পাপ, পুণ্য কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ১_৫। 
স্ফটিক মণিতে যেমন কোন বস্তরই চিহ্ন সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ 
তত্বজ্ঞানীর অন্তঃকরণ কর্মৃফলনুখে বা ছুঃখে আক্রান্ত হয় ন!। 
তিনি জনসমাজে বিহার করত কোন প্রকারে শরীরের কোন স্থানে 
কর্তিত হইলে কলেশবোধ অথবা নিজে কৌন স্থানে পুজিত হইলে 
ভল্ঞন্ত হর্ষবোধ কিছুই করেন না, ঠিক প্রতিবিশ্বিত প্রকৃতির 
্ায় সর্ববভাবে সর্ব্বকালে সমান হইয়া থাকেন। তিনি পুজ্য বলিয়া 
যদি কেহ তাহার পুজা করে, তাহ! হইলে তিনি পুজকের প্রশংসা 
বাঁ তাহার প্রতি সমধিক প্রীতিও প্রকাশ করেন না। যদি কেহ 
পুজা না করে, তাহাতেও তিনি নির্বিকার অর্থাৎ তাহার প্রতি 
অুমাত্রও অসস্তষ্ট হন নাঁ। সর্দপ্রকার আচার ও সর্বপ্রকার 
নীতি পরিত্যাগ করিয়াও তিনি পরিত্যাগ করেন না_ অর্থাৎ অনা- 
সক্তভাবে অবুদ্ধিপূর্বক যথাপ্রাপ্ড কর্তব্যকর্ম্ের পালন করিয়া 
থাকেন। তাহাকে দেখিয়া কেহই উদ্বিগ্ন (আশঙ্কিত ) হয় নাঃ 
তিনিও কাহাকেও কোনরূপ শঙ্কা করেন না! তাহার আসক্তি, 


ঘেষ ভয় ও আনন্দ থাকিয়াও নাই। নিপুণবুদ্ধি কৌন লোকেই, 


সেই মহাত্বার অগাধ মহিমার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না; 
অথচ তিনি এমনই সরলপ্রকৃতি যে, সামান্ট বালকেরও বশীভূত 
হুইঞ্সা পড়েন ৬_-৯০। হে রাজনৃ! তাুশ যোগী তন্ত্যাগ 
করুন বা না-ই করুন, কিংবা! কোন পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া দেহত্যাগ করুন 
অথবা চণ্জালের বাড়ীতে দেহত্যাগ করুন না কেন, তিনি সেই 
প্রথম জ্ঞানলাত হইতেই মুক্ত হইয়াছেন, তীহার সে প্রাপ্মুক্তির 
কিছুতেই ব্যাঘাত হুইবে নাঁ। কেন না, বন্ধের হেতু আমি”, 
ইত্যাকার ভ্রাস্তির উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি, তাহা ত অগ্রেই হইয়া 
রহিয়াছে । ঘিনি প্রশ্বধধ্য-হুখ কামন। করেন, তিনি তাদৃশ মহাত্মাকে 
পুজা করিবেন, অভিবাদন করিবেন, ভক্তিপুর্বরক নিরীক্ষণ করিয়া 
নমস্কার করিবেন। হেরাজন্! সংসাররোগমুক্ত জীবনুক্তগণ 
জ্ঞানমার্গ দ্বারা যে পরম পবিত্র পদ প্রাপ্ত হন; তাহা যজ্ঞ, দান, 
তপন্ভা, তীর্ঘধাত্রা কিছুতেই পাওয়া যায় না। বশিষ্ট কহিলেন, 
ভগবান্‌ মনু, মহারাজ ইক্ষাকুকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্ধলোকে 
গ্মন'করিলেন; ইক্ষাকুও তীহার উপুদেশমত কার্য করিয়। স্থির 
অর্থাৎ মুক্ত হইলেন। ১১-১৫। ৃ 


ছাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥ 


ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ। 


রাম কহিলেন-_“হে আত্মব্ির! হে ভগ্গবন্! আপনি 
যেরূপ জীবমুক্তের লক্ষণ বলিলেন, তাহাতে বিশেষ অপূর্ব আর 
একট! কি বলিলেন? অর্থান্ মণিমন্ত্রাদিসিদ্ধ ব্যক্তির যেমন 
খেচরত্াদি সিদ্ধিক্ূপ বিশেষত্ব লাভ হয়, তদ্ধপ জীবনুক্তের বিশেষত 
“কি লাভ হইল? বশিষ্ঠ কহিলেন,--.তত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি মনিমন্তরাদি- 
সিদ্ধ ব্যক্তির অপেক্ষা কোন অংশে -বিশিষ্টতা লাভ করে- অর্থাৎ 
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অন্ত মণিমন্ত্রাদিসিদব ব্যক্তি আত্মতত্ের.কাছে পৌছিতে পারেন 


না; কিন্তু শুত্ববিৎ সেই আত্মতত্ে সর্বদা পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত- সর 
ভাবে অবস্থিত হন.। বহু লোকেই তপস্তা, তন্ত্র ও মন্ত্রাদিবলে 
আকাশগমনাদিবিষয়ে সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু তাহা আর একটা; 
অপুর্ব্ব বিষয় কি? তর্তববিদি যে নিত্য নিরতিশগ্ধ আনন্দ লাভ. 
করেন, তাহার নিকট তাহা অকিব্চিৎকর ! অপুরর্ষশবে যদি অন্ত' 
লোকে যাহা পাস নাই,--এরূপ অর্থ ধর; তাহাঁতেও মণিমন্তরাদি- 
জনিত যে অণিমাদি সিদ্ধি, তাহ! অপুর্ব বলা যায় না, কেনন। 
তাহা পূর্বেও অনেকে সাধন করিয়াছে; আর সকলের আত্মভূত 
তত্বদরশীর তাহা সাধন করিতে বাকী থাকে না; তন্ববিদি যেহেতু 
মকলেরই আত্মন্বরূপ ; এজন্য তত্তবিদের তাহা! অপরের প্রযহ্েই 
সিদ্ধ হইয়। যায়; তবে অন্ত মণিমন্ত্রাদি সাধক হইতে তত্তবিদের 
বিশেষ এই যে, তত্ববিৎ কুত্রাপি আস্থ! স্থাপন করেন না, তাহার 
মন বিষয়াসক্িশুন্ত ও নিশ্ল; তিনি ঘুঢবুদ্ধির স্তায় বিষষে আসক্ত 
হন না, তাহার মহতী বুদ্ধি কদাচ তুচ্ছবিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। 
এক কথায়__তত্ববিদের বিশিষ্ঠতা এই যে, তন্তবিদের এই সংসার- 
রূপ চিরন্তন ভ্রম একেবারে শান্ত হইয়া নিষ্াছে, ষে জঙ্ তিনি . 
সর্বদা সুখী; তীহার কাম, ক্রোধ, লো, মোহ ভর প্রভৃতি 
বিপদ একেবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মুর্তি নিখিলধর্মশূন্ত- 
্রহ্মচিন্ময়ী, ইহাই তন্তৃবিদের লক্ষণ। ১--৬। 


ত্রয়োবিশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৩। 


চতুর্বিংশত্যধিকশততম সর্গ । 

বশিষ্ঠ কহিলেন, যেমন কোন (ছুর্মতি) ব্রাহ্মণ শুদ্রাসহবাসং 
রূপ কুকর্ম আসক্ত হইয়া ক্রমে নিজ বরাহ্ষণ্যংন্্নে জলাঞ্জলি দিয়া 
শৃদ্রভাব প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ ঈশ্বরও (আত্মাও) বুদ্ধাদি স্গ- 
নিবন্ধন ভোগাশাপ্রযুক্ত নিজ বিশুদ্ধ আনন্দময় পূর্ণ স্বভাৰ উপেক্ষা 
করিয়! জীবভাব অঙ্গীকার করিয়। বসেন। উপাধিপ্রাধান্ত-_ 
বশত ভোগ্য ও উপহিতের প্রীধান্তবশতঃ ভোক্তা এই দ্বিবিধ 
ভূতই (ভোগ্য ও ভোক্ত! এই হুই প্রকার ভূত ) মায়া-বশোৎপন্ 
দ্বিবিধ সংস্কারের অনুযায়ী হিরিণ্যগর্ভরূপ আত্মার প্রথম স্পন্দ, 
হইতে (গন্ধর্বনগরাদির স্তায়) আবির্ভূত হইয়াছে; ফলত উহা 
মিথ্যা) উহার বাস্তব কৌন কারণই নাহ । ভূতনকল ঈশ্বর হইতে 
আগত হইয়া আপন আপন দেহকৃত কর্মের অনুসারেই পুনঃ, 
পুনঃ জন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য জন্ম (দেহধারণ ) 
ও কর্ম পরস্পর কার্ধ্যকারণ ভাবে গ্রধিত ; তবে পরমপর্দ বক্ষ, 


হইতে অর্জপ্রথমে জীবসকলের যে আগমন, তাহা! কারণশৃন্য । 


পরে তাহাদের নুখ ঝাছুঃখ যাহ হয়, তাহার প্রতি কারণ | 
তাহাদের স্ব স্ব কর্ম । কর্মের প্রতি কারণ আত্মজ্ঞান হইতে , | 
উৎপন্ন স্থল । ১--৫। .এইরূপে কারণপরম্পবার পণ্যালোচনা 
করিলে সন্ধন্ই সংসারব্্ধনের কারণ হইয়া পড়ে ; অতএব 
তুমি সম্কল্প পরিত্যাগ কর।-_সঙ্কপপশন্ঠতাই মোক্ষ, এজন্ত স্বল্প .. 
যাহাতে না হয়, তাহার উপায় অভ্যাস করিতে থাক। আঙ্কল্প- - 
ত্যাগের উপায় গ্রাহ্থগ্রাহকভেদত্যাগ ;. অতএব যাহাতে গ্রাহথ- - ] 
গ্রাহকভেদ-ভ্রান্তি বিদুরিত হয়, তদ্দিযয়ে সতক হও। প্রতিনিয়ত রন 
যে সন্বল্পদশ! চলিতেছে, ক্রমে আহার পরিত্যাগপুর্রবক গ্রা্থ বা ও 
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গ্রাহক এই দুই প্রকার ভাবন! হইতেই বিমুক্ত হও; অর্থাৎ না 
গ্রন্থ, না গ্রাহক, _-এইরূপ হইয়া থাক। ফল কথা--তুমি হৃদয়ে 
কোন প্রকার ভাবন! না রাখিয়া সব পরিত্যাগ করিয়া যাহ? অবশিষ্ট 
থাকে, তৎস্বরূপ হইয়া থাক। হে অন্ঘ! ইন্রিয় অনবরত যে 
যে বিষয়ে নিপতিত হইতেছে, তাহাতেই অনুরাগ করিয়।৷ আবদ্ধ 
হইতেছে, দৈবাৎ তাহাতে বিরক্ত হইলে, তাহা হইতে মুক্ত 
হইতেছে। এই সংসারমধ্যে তোমার কোন বস্ত গ্রীতিকর যদি 
থ'কে, ত তুমি বদ্ধ হুইয্বাই থাকিবে; না থাকে ত যুক্তই হইবে। 
৬_-১০ | অত ধব এই সংসারে তৃণ হইতে আবম্ত করিয়। দেবশরীর 
পর্য্যন্ত স্থাব্রজঙ্গমাত্মক যত পদার্থ আছে, ইহার কিছুই হোমার 
গ্রীতিকর-_-আসক্তিকর না হউক। তাহ! হইলে পরে তুমি যাহা 
করিবে, যাহা! আহার করিবে, যাহা হবন করিবে বা যাহা দান 
করিবে, প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কিছুরই কর্তা ঝা ভোক্তা হইবে 
না) তুমি শান্ত, মুক্ত হইয়া থাকিবে। সাধুদিগের স্বভাবই এই 
যে, তাহারা! অতীতব্ষয়ের জন্ত অনুশোচনা করেন না; ভাবী 


 বিষষেরও চিন্তা করেন না; কেবল উপস্থিত বিষয়েরই গ্রহণ 
করেন, (তাহাও বুদ্ধিপূর্বক, ইচ্ছাপুরর্বক নহে )1 হে রাম! তৃষণ, 


মোহ, মদপ্রভৃতি ভাবসমুদরয় মনেতেই গ্রথিত থাঁকে : অতএব 
তুমি জ্ঞানবান্‌ মন দ্বারা তাদৃশ অজ্ঞান মনকে উচ্ছেদ কর। 
তুমি অতিতীক্ষ লৌহ দ্বারা লৌহের ন্যায় বিবেকতীক্ষীকৃত 
মূন দ্বারা উক্ত অন্ত মনকে ছেদন কর, তাহা হইলে সমুদয় 
্রান্তির, একোলে শান্তি হইয়া যাইবে। ১১_-১৫। ধাহারা 
মলক্ষালনে নিপুণ, তাহারা মল দ্বারাই মলক্ষালন করিয়া 
থাকেন। অস্ত্র দিয়া অস্ত্র নিবারণ, বিষ দিয়া বিষ্নিবারণ, 
এইরূপ স্জাতীয় বস্তর দ্বার! স্বজাতীয় বস্তর নাশ যথেষ্ট 
দেখা গিয়া থাকে। জীবের রূপ ব্রিব্ধি-_স্ুল, কুক্ষ্ম ও পরম; 
তন্মধ্যে প্রথম ছুইটি পরিত্যাগ কর; চরম যে পরম রূপ, তাহাই 
গ্রহণ কর। এই যে হস্তপদাদিমান্‌ দেহ, ইহা কেবল ভোগের 
জন্তই নৃত্য করিতেছে ; ভোগের নিমিত্তই জীব এই স্থুলরূপ 
(দেহ )ধারণ করিতেছে। হে'রাম! সম্চলময় আকারে জীবের 
যেরূপ অসংসার হইয়! আসিতেছে; তুমি সেই রূপকে চিত্ত বা 
আতিবাহিক দেহ বলিয়! জানিও । আর যাহার আদি অন্ত কিছুই 
নাই, নিব্বিকল্প সত্য চিন্মাত্র বিশ্বের অত্তাস্কুরণকারী, জীবের সেই 
রূপকে তুমি তৃতীয় পরমরাপ বলিয়া জানিও। ১৬--২০। জীবের 
এইরূপই বিশুদ্ধ ও তুরীয়পদ নামে অভিহিত। হে রাম! তুমি 
পুর্ব্বরপদয় পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে, প্রতিষ্ঠিত হও; দেখিও যেন 
পূর্বরপদ্ধয়ে আত্মবুদ্ধি করিয়৷ বসিও না। রাম কহিলেন,-_“হে 
মুনিনা়ক! আপনি যে তুরীয্কাবস্থার কথ! বলিলেন, এ 
তুরীয়াবস্থা জাগ্রত, স্বপ্ন, হুযুপ্তি, এই তিন অবস্থায় থাকিলেও 
তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, অতএব উহ। আমি বুঝিতে পারি নাই, 
আপনি উহা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিন।” বশিষ্ঠ কহিলেন, 
“অহস্তাৰ (জাগ্রৎ ও স্বপাবস্থায় বিক্ষেপ ) ও অনহস্তাব (সযুপ্তি- 
দশায় তাহার মুলীভূত বিক্ষেপ ) অর্থাৎ ব্যষ্টিভূত জীঝোপাধিদয় 
এবং সমষ্টিভূত জীবোপাধিদ্িয় (যাহা, সৎ ও অসৎ নামে বিখ্যাত) 
পরিত্যাগ করিলে অসক্ত সম স্বচ্ছ যে বন্ত বিদ্যমান থাকে, 
তাহাকেই তুরীয় বা তুরধ্য বল! হয়। জীবনুক্তের যে অবস্থায় স্বচ্ছ 
শান্ত সমতা উদ্দিত হয় এবং ব্যবহার্দশায় যাহাতে সাক্ষীভাবে 
অবস্থিতি হয়, তাহাই তুররীয়াবস্থ(। এই তুরীয়াবস্থা জাগ্রৎও 


ভা 


নহে, স্বপ্নও নহে, কেন না ইহাতে সঞ্কল থাকে না; সুষুপ্তি অব- 
স্থাও বল! যাইতে পারে ন।, কারণ মুষুপ্ধি অবস্থাকালীন যে জড়তা 
অজ্ঞান) তাহাও এ তুরীয়াবস্থায় থাকে না। ২১--২৫। এই 
তুরীয়াবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, যথাস্থিত এই জগৎ শান্ত 
জ্ঞানবাধিত হইয়া যায়; এইরূপ জগতের বিলয়াবস্থা,জ্ঞাসীদিগেরই 
হইয়া! থাকে, অজ্জনীদিগের নিকট জগৎ স্থির খাকে। যখন 
অহঞ্কার-কলার ত্যাগ হয়, চিন্ত বিশীর্ণ (১) হইয়া যায়; সমতা 
আসিয়৷ উদ্দিত হয়; সেই অময়্েই এই তুরয়াবস্থা উপস্থিত হয়। 
হে বিবেধোপম! এই বিষয়ে তোমার নিকট একটা দৃষ্টান্ত 
দ্েখাইতেছি, শ্রবণ কর। এই দৃষ্টান্তের মন্ত্ম অবগত হইতে 
পারিলে তুমি বোধপ্রাপ্ত হইবে ।--একদা এক বিজনকাননে 
কোন মুনি বাহাচে্টাশৃন্য হইয়! মৌনভাবে অবস্থান করিতেছিলেন । 
এমন সময়ে এক ব্যাধ, বাণব্দ্ধ হয়৷ পলায়মান মুগের পশ্চাৎ, 
গশ্চাৎ তথায় আসিয়! তাহাকে জিজ্ঞীসা করিল; ঘুনিবর! 
আমার নিক্ষিপ্ত শরে বিদ্ধ হইয়া একটী মৃগ এইদিকে আসিয়াছে, 
সেই মৃগী এস্থান দিয়া কোনদিকে গেল, বলিতে পারেন ? 
মুনি তাহাকে উত্তর দিলেন, “হে সাধো! আমারা সর্বত্র সমান 
ব্যবহারকারী বনবাসী। যাহাতে আমর! বাহ কর্ম সম্পাদন 
করিতে পারি, এরূপ অহঙ্কার আমাদের নাই, _অর্থাৎ বাহা কাধ্য 
আমাদের এক্ষণে অনভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে । হে সখে ! আমাদের 
মনই এক্ষণে সমুদয় ইন্জিয়ের কাধ্য করিয়৷ থাকে। অহঙ্কারমন 
মন আমাদের একেবারে শিয়াছে ; এক্ষণে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি- 
নামক কোন দশাই জানি না; তুরয়াবস্থায় অবস্থান করিতেছি । 
সে অবস্থায় কোনও দৃষ্ঠ বস্ত নাই।” হে বাব! সেই ব্যাধ 
মুন্নাথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ তাহার কোন অর্থ বুঝিতে না 
পারিয়া অভিমতস্থানে গমন করিল। হে মহাবাহো! 'এই 
জন্ঠই বলিতেছি, তুরীয়দশ! ভিন্ন আর কোন দশাই নাই, 
নির্বিকল্পা চিতিকেই তুরীদশা বলা হয়; সেই তুরীয়দশাই 
সত্য, অপর সব মিথ্যা। চিত্তের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, শুযুপ্তি নামক 
অবস্থত্রয়কে যথাক্রেমে ঘোর, শাস্ত ওমুঢ় বলা হয্। তন্মধ্যে 
জাগ্রন্ময় চিত্তকে ঘোর, স্বপ্রময়কে শান্ত ও জুষুপ্তিভাবাপন্ন চিত্তকে 
মূঢ় বলা হয়। এই ত্রিবিধ অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারিলে 
চিত্ত মৃত হয়। এ মৃতচিত্তে সত্ত্ব নামে যে সম এক বন্ত থাকে, 
সকল যোগীরাই সেই বস্তকে পাইবার নিমিত্ত ঘত্ব করেন। 


ভেদজ্ঞানবিহীন মহাত্মা যুনিগণ সর্বদা! মুক্ত হইয়া যে অবস্থায় 


অবস্থান করেন, তুমি নিখিল সম্বপ্পবিলাসনির্মুক্ত সেই তুরীয়পদে 
নিরাময় হইয়। অবস্থান-কর। ২৬--৩৯। : | 


চতুরবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥ 








(১) তুরীক্াবস্থাতেও জীবের দেহ থাকে, তৎকালে জীব 
জীবরুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়, তখনও সে জীগ্রৎ ও ব্যব্হারদশা- 
অস্ত থাকে; নুতরাং তখন চিত্ত বিশীর্ণ হয় কিরপে? এই অন্দে 
নিবারণার্থ বশিষ্ঠ পরে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছেন। 


চর পাশা লিঃ 


7 শে শশার ররর 
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বশিষ্ঠ কছিলেন,_-“অধ্যত্বশাস্ত্ের সিদ্ধান্তই এই যে, নিখিল 
ব্তই শূলতভা্তি; অবিদ্যাও নাই, মায়াও নাই, আছেন কেবল 
শান্ত ব্রহ্ম; সর্বশক্তিমান্‌ স্বচ্ছ সমসমাত্বা একমাত্র শান্ব্ষই 
সর্বত্র বিদ্যমান। কেহ কেহ ইহাতে আবার «কিছুই নাই, সব 
শৃন্ঠ” এইরূপে শুন্ত বলিয়া থাকেন কেহ কেহ তাহাকে 
বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, একমাত্র «বিজ্ঞানই 
বিদ্যমান, আর সব মিথ্যা।” কেহ বা তীহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া 
থাকেন।-_এইরূগ নানা মত অবলম্বন" করিয়া বাদীরা পরস্পর 
বিবাদ করিয়। থাকে। হে অন! তুমি এ সমুদয় ছাড়িয়া 
দিয়া মননবর্জিত প্রশাস্তবুদ্ধি ক্ষীনচিত নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া 
মহামৌনী হও। তুমি আপনাতে আপনি পূর্ণধী হইয়া, মুক, অন্ধ, 
বধিরের নায় সর্বদা অস্তমুখবৃত্তিযুক্ত শান্ত হুইয্া আত্মাতেই 
অবস্থান কর। ১--৫। হেরাঘব! তুমি জাগ্রদবস্থাতেই 
সুযুগ্তিহ্থ হইয়! কর্ধম কর, অন্তরে সর্ববপরিত্যাণী হইয়া বাহিরে 
ষথাপ্রাপ্ত কর্ম সম্পাদন কর ; চিত্তের স্ভাই পরম ছুঙখ, চিত্তের 
অসত্তাই পরম তুখ, অতএব তুমি অভাবনবলে চিন্তকে ক্ষয় করিয়া 
একমাত্র চিন্ময়াতআ! হও । বাহ বুমণীয় বস্ত অরমণীয়্ জ্ঞান করিয়া 
তত্ভাবনা পরিত্যাগপুর্ব্বক পাষাণের স্তায় নিশ্চল হইয়৷ থাক। 
এইবূপে তোমার আত্মচেষ্টাতেই সংসারজয় সিদ্ধ হইবে। হুখ, 
অন্ুখ বা সুখাস্ুখ কিছুই চিন্তা করিবে না। এইরূপ আত্ম- 
ধত্েই তুমি ছুঃখ নাশ করিতে পারিবে। তত্ববিৎ অন্তরে পূর্ণ- 
চন্দের স্ায় অমৃতময় হইয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। তিনি 
ত্রিতুবনের সারবন্ত আত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া পরম আনন্দ লাভ 
করত বাহাকার্্য সম্পাদন করিয়ও করেন না রি তাহার 
অনুভব করেন ন্‌] ) 1 ৬--১০। 


 পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ াঠ। ॥ ১২৫ 


ষড়্বিৎশত্যধিকশততম জর্গ | 

রাম কছিলেন ভগবন্! আপনি যে সপ্তপ্রকার যোগ 
ভূমিকার কথা বলিলেন,_-উহার অভ্যাস হয় কিরপে? এবং 
ও প্রত্যেক ভূমিকায় যোগীর লক্ষণ কিরূপ হইতৈ থাকে? তাহা! 


। - আমাকে বিশদ করিষা বলুন । বশিষ্ট কহিলেন,_ প্রথমতঃ, পুরুষ 


ছুই প্রকার, প্রবৃস্ত এবং নিবৃভত; ধেঁন্বর্গলাতের জন্ত ব্যগ্র 
সে প্রবৃত্ত, যে মোক্ষাভিলাধী, সে নিরৃভ; ত্রুমে ইহাদের 'লক্ষণ 
পরিক্ষার, করিয়া বলিতেছি, "শ্রবণ কর। “্নুক্তি' আবার কি? 
ভোগপুর্ণ এই সংসারই আমার ব্হমত”-__এইরূপ নিশ্চয় করিয়া 
যে নিত্যনৈনিত্তিক ও কাম্যকর্ম করিতে, থাকে, তাহাকে প্রবৃত্ত 
ব্লা হয়। প্রচণ্ড বাত্যায় উদ্বেল সাগরদ্বষ়ের মর্যবর্তীঁ কৃ 
যেমন অতিভয়ে ঘন ঘন গ্রীবাদেশ উদরমধ্যে প্রবিষ্ট ও 
নির্গত করিয়া থাকে, সেইরূপ (সেই নমগ্রীবার ঘন ঘন্‌ প্রবেশ 
ও নির্গযের স্তায়) বহুজন্মের পরে- (অনৈকবার সংসারে 
গতায়াতের পর) পুরুষ বিবেকবান্‌ হইয়া স্থির বুদ্ধিতে 
৷ ভাষিতে থাকে, “এই সংসার অসার, “ইহাতে আমার 
( €কোন প্রয়োজন নাই; পধুর্ঠধিত '(খাহা পুবের্ব অনৈকবার 








সমুদয় শাস্ত্রের যখষথ মন্তর্থ অবগত হন? 
'যেমন'কোমল পুষ্পশয্যান্ সুখে) শয়ন করে; সেইরপ অস৯সন্গ-: 
'নায়ী তৃতীয়া 'যোগভূমিকায় অনায়াস প্রাপ্ত হন। তাহার পরে 
শাস্ত্াথে ( শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য -সত্যবস্থতে ) যথাযথ নিশচলভাবে বুদ্ধি 
স্থাপন করিষা শিলাতলে উপবেশনপুর্্ষক তপব্বীর আটাবে থাকিয়া 


'বিশাল আয়ু ক্ষেপণ করিতে থাকেন ।১৬_-২১। শ্রইরূপ নীতিযুক্ত 






অনুঠিত হইয়াছে) কর্মীসকলেই বা আমার কি প্রয়োজন? সরে 
তাহাতে কেবল বুথ! দিনক্ষয় করা হয়। যাহাতে কর্ধের ফল- 
স্বরূপ উৎপত্তি মৃত্যু প্রস্থতি বিকার নাই, এমন পরম বিশ্রান্তি . সি 
কি আছে? অর্থাৎ সেইরূপ বিশ্রান্তি এক্ষণে আমার আবগ্তক বু 
হইয়াছে, যে পুরুষ বিবেকধলে অন্তরে এইরূপ নিশ্চয়. করিতে এ 


গারিয়াছে ; তাহাকে নিবৃত্ত বলা হয়৷ ১--৫। সাধুবুদ্ধি বিবেকী 
মানব যখন “আমি বেরাগ্যবান্‌ হইয়া কিরূপে সংসার-সাগর 


পার হইব % এইরূপ বিচার করিতে থাকে; তখন হইতেই, 











সে দ্রিন দিন ভোগচিস্তা হইতে বিরিত হইতে থাকে, যাহাতে এ 


চিনতশুদ্ধি হয়, এইরূপ সৎকর্ম (শৌচ সংসন্গ ঈশ্বরোপাসনাদি ) 


করিতে থাকে; এইরূপ সৎকর্ষধে চিতশুদ্ধি হওয়ায় তৃষণক্ষয় শু 


হইলে দিন দ্রিন পরম সন্তোষলাত করিতে থাকে। তাদৃশ ব্যক্তি 
গ্রাম্য জর্ভচেষ্টাকে সর্ব! ঘৃণা করেন, পরের মর্মোদুঘাটন করেন 
না, সর্বদা পুণ্যকারধ্য করিতে থাকেন। যাহাতে মনের কোন 
প্রকার উদ্বেগ না হয়; এরূপ মুছু অর্থাৎ অল্পায়াসসাধ্য কর্ম 
(যমনিয়মাদি ) করিতে থাকেন; পাপকার্ধ্য হুইতে সতত: ভীত 
হন, বিষয়ভোগের অপেক্ষা একেবারেই করেন না। ৬--১০। 
দেশ, কাল, পাত্র বিব্চেন! করিয়া, যাহাতে কাহারও উদ্বেগ বা 
কোন কষ্ট না হয়, এইরূপ স্নেহ ভালবাসাপুর্ণ উচিত কথা, লোককে 
বলিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত সাধু গ্রথম ভূমিকা! 
প্রাপ্ত হুইক্ছেন, বুঝিতে হইবে; তিনি কায়মনোবাক্যে 
সাধুজনের সেবা করেন। তিনি-ঘে কৌন স্থান হইতে সেই 
সাধুদিগের সেবানুকুল ধনাদি আনিয়া তত্বারা সাধুদিগের স্ব! 
করত তীহাদের নিকট হইতে জ্ঞানশাস্ত্ের কথা শ্রবণ করেন। 
ংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আশয়ে ঘিনি এইরূপ বিচারবান্‌ 
হইয়াছেন, তিনিই যোগভুমিকায় পদার্সণ করিয়াছেন; তণ্ভিন 
অপরে যদি অধ্যাত্মশান্ত্রের কথা লইয়া থাকে, ত তাহাকে লোক 
ঠকাইয়া স্বার্থগাধনকারী প্রতারক বলিয়া জানিবে। (এই 
প্রথমা ভূমিকার শুভেচ্ছা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ।) “তাহার 
পরে বিচীরনায়ী দ্বিতীয় যোগভূমিকায় উপনীত হইয়া, শ্রুতি, 


| স্মৃতি, ও সদাচার, ধ্যান, ধারণ! প্রভৃতি কর্ম্সমূহের ব্যাধ্যাকত্তা 


সৎপণ্ডিতের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ১১-১৫। তাদৃশ 
নুপপ্তিতের নিকটে ২থাকিয়৷ পদ ও পদার্থ-শাস্্রসমূহের* ম্ধ্ম ও 
বিভাগ অবগত হইয়! তাহার নিকট শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিয়। 


নুতন গৃহস্থ যেমন কোন: গৃহস্থের নিকট হইতে গৃহস্থালী কর্ম 


সমুদয় জানিয়! লয়, সেইরূপ কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, তাহার 
নির্ণয় করিয়া লন। আন্তরিক মদ, মান, মাংসর্ধ্য, লোভ 
প্রভৃতি ত-পুর্ধেই ত্যাগ করিয়াছেন; তবে লোকমর্ধ্যাদা রক্ষার্থ 
(লোক ব্যবহা রার্থ.) বাহিরে যাহ কিছু ছিল (উক্ত ম্দ-মানাদি ১, 


 অহাও ভ্রমে অহির বাকের ন্যায় পরিত্যাগ করেন। [এইরূপ 


রা 


বুদ্ধিবিশি্ট হইয়া তিনি. শান্ত, গুরু ও অজ্জনের সেবা কৃত 


তাহার পরে কাণ্ড 


অধ্যাত্বশাস্ত্রের আলাপে সংসারের নিন্দায় ও বৈরাগ্য-অত্যাসে 












- তাহীকে সামান্ত অসংলর্গ কহে। ২২--২৫। “হুখ বাছঃখ যাহা | 


চর 


| -হইয়| বন্বাদবিহারে [চন্তের উপশমহেতু শৌভমান অন্গ্র হুখে প্রথম ভূমিক! হইতে তৃতীয় ভূমিকায় আপনিই আরূট হওয়া যায়। 

ট -কালযাপন করেন। এইবূপে সাধুশান্ত্রের অভ্যাসে ও পুণ্যকার্যের পূর্বে যে শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গের কথা বলিলাম; উহ! এই তৃতীয় 

ূ ভূমিকাতেই হইয়! খকে। এই, ভূমিকায় অধিরূট়ু পুরুষ সমুদয় , 
. এই তৃতীয় ভূমিক৷ প্রাপ্ত হইয়া তত্তববিৎ ছুইপ্রকার অসংসঙ্গ সম্কল পরিত্যাগ করিয়া! থাংক। রাম কহিলেন,_ভগ্ববন্! তাহা 

অনুভব করিতে থাকেন; ছুইপ্রকার অসংপর্গ কি কিঃ. তাহ! হইলে পরে যে ব্যক্তি অসকুলজাত যু এবং যোণিদঙ্গ লাভ 

ূ করিতে পাবে নাই, তাহার উদ্ধারের উপায় কি? হে ভগবন্ 

. “আমি কর্তী নহি, ভোক্ত1 নহি, € কাহারও ) বাধ্য নহি, কাহারও ্‌ আমার আর একটী জিজ্ঞাস্ত আছে, যদি প্রথম ভূমিকায়, দ্বিতীষ্ব 


অনুষ্ঠানে জীবের বস্তদৃষ্টি ( আত্বদর্শনশক্তি ) নির্মূল হইয়া উঠে। 


বলিতেছি শ্রবণ কর।--অমংসঙ্গ সামান্ট ও শ্রেষ্টভেদে ছ্িবিধ । 


বাধক নহি” ইত্যাকার ধারণা করিয়া, বাহ বন্ততে যে অনাসন্ত ; ভূমিকায় বা তৃতীয় ভূমিকায় 'আরূট হইয়া মরিয়! যায়, তাহা 
| ্‌ হইলে তাহার কিরূপ গতি হয়? বশিষ্ঠ কহিলেন,_যে ব্যক্তি 
কিছু হয়, সমস্তই প্রাক্তন কর্ম কতক কৃত এবং ঈশ্বরের অধীন |; মুঢ় অসংকুলজাত দৌধী, তাহারও সাধুসংসর্গ ন ঘটিলেও 


এবিবয়ে আমার কোন কর্তৃত্ব নাই; এই বিপুল ভোগরাশি, ; আপনা-আপনি বিচারবলে বৈরাগ্যের উদয় হইলে ক্রমে 


ইহ! একট। লক্কট রোগন্বরূগ্ণ; সম্পদ্‌ও বিষষ আপহস্বরূপ ৷ এই ভূমিকায় আরোহণ হইতে পারে। বৈবাগ্যোদয়ই ভূমিকাপ্রাপ্তির 
গে আত্বীয়ঙ্গনের মিলনজনিত সুখ, ইহাই আবার বিযোগচুঃখের হেতু; যাহার শত জন্ম ধরিয়া আত্মবিচার ও সাধুসঙ্গেও বৈরাগ্যের 


হেতু ; হুতরা'ৎ ইহাকে মুখ বলা যায় না, ইছা বুদ্ধির এক প্রকার ৷ উদয় হয় না,সে মূঢ় ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় নাই; দে চিরকাল 
'ীড়া, অথবা মলোব্যাথা। কাল সমুদয় বস্তকে সতত আপনার ; সংসারে আবদ্ধ হইয়। থাকে । বৈরাগ্যের উদয় হইলে অবশ্যই 
কবলে আনিবার জন্ট চেষ্টিত হইতেছে ।”--এই প্রকার ধারণায় ভূমিকাপ্রাপ্তি ও তন্দ্রা সংসারনাশ হইবেই,ইহ শাস্তের সামন্ত! 
অনিত্যবেধে সমুদয় ব্ষিের প্রতি অনাস্থাপুর্্বক যে ভাবনাত্যাগ, । ৩৮_-৪৬। আর যেব্যক্তি যোগভূমিকায় আরূঢড হইয়। মরিয়া 
তাহাকে সামান্ত অসংদঙ্গ বলা হ্য়। ঈদবশ ৪তাবনাকালে | যায়, তাহ! হইলে সে বকটুক্ক ভূমিকায় আরূঢ হইয়াছিল, তনু- 
ধোগীর মন শানপ্রতিপাদ্য সত্যবন্ত থে ব্রদ্ধ, তাহাতেই লগ্ন থাকে । | সারে তাহার পূর্ববরূত পাপের ক্ষয় হয়) সেই পাপক্ষযবের ফলে সে 


. অদাধুসংসর্গ পরিত্যাগপুর্ববক সাধুসংসর্মে এইরূণ ভ্রমিক যোগা-। ্বর্গঝ'সী হইয়। অগ্সরার সহিত বিমান, লোকপালপুরী, হুমেরু- 


ভ্যাসে থাকিয়া শ্রব্ণমননাত্মক আত্মজ্ঞানোপায় প্রয়োগ করিতে পর্বতস্থ উপবন কুপ্জ প্রভৃতি রূমণীয় স্থানে বিহার করিয়া বেড়ায়। 


শর হইবে ২৬ -৩০ আপনার চেষ্টাসাধ্য নিয়ত এইরূপ অভ্যাসযোগে : এইরূপে তাহার পুর্ববকৃত দুক্ন্, সুকণ্্ম ও ভোগজাল সমুদয় ক্ষয়- 


আত্মবস্ত করস্থ আমলকী ফলের স্ঠায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া. প্রাপ্ত হইলে, মর্ত্যলোকে শ্রীমান গুণবান্‌ পবিভ্রাত্বা সাধুজনের 
পড়েন, সংসারপাগরের পরপারবন্তাঁ পরমকারণ সারবস্ত আত্মতত্ব , ভবনে যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করে ! ৪৭--৫০। এইরূপে জন্ম- 
এইবূপে আপনার প্রত্যক্ষ হইয়। পড়েন। তংপরে “আছি কর্তী ; গ্রহণ করিয়। তাহার! পুরবর্বজন্মের অন্যন্ত যোগই অবলম্বন করে) 


'নছি, ঈখরই কর্তা, পূর্ত ব। ইদানীং ক্রিয্ামাণ কোন কর্মৃই ৷ পূর্বজন্ে যে কয় ভূমিক! অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া 


আমার নাই”-_এই প্রকার শবার্থগাবনাও দুরে পরিত্যাগপুর্র্ষক | যথাক্রমে তংপরবর্তা ভূমিকায় অধিরূঢ হইতে থাকে । হে বাম! 


শান্ত মৌন ( বাক্য মন আদির চেষ্টাপুন্ত )-ভাবে যে অবস্থান; এই প্রথম ভূমিকাত্র়কে জাগ্রৎ বস হয়; উহাকে জাগুৎ বলার 


তাহাকে শ্রেষ্ঠ অসংস্গ কছে। ..বখন্‌, চিত্ত কি অস্রে, কি। কারণ এই যে, ্ঁ স্মহ্কে বাবস্তর যথাযথ ভেদজ্ঞান থাকে । 


ক্র বাহিরে, কি উদ্দেশে, কি অধোদেশে, কি কোন দিকে, কি উহাতে কেবল ঘোগীদিগের আরধ্ভাৰ সমুদিত; যে আর্্যভাব 


আকাশে, কি কোন্‌ পদার্থে, কি কোন অপ্দাথে, কি. জড়ে, সন্দর্শন ' করিয়। ঘুঢবুদ্ধিরাও মুযুক্ষু হইতে ইচ্ছা! করে। যিনি 
কি চি্বাভাসে কোন বিষয্ণেই অবস্থিত থাকে না; কেবল শান্ত পর্ধাগুভাবে আপনার কর্তব্য কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন, অকর্তৃব্য 


সুর কান্ত ঘপ্রকাশ আকাশের স্থায় পপ্রকাশাগরগুষ্ঠ চিদ্রপে ; কার্য একেবারে করেন না! অথচ সামান্ত লোকের স্তর ব্যবহারী 





ঘবহান করে; : তধপকার ঘেই অবস্থাকে শ্রেটি অসংসঙ্গ বলা ; হই! থককেন, তাঁহাকে আর্ধ্ট বল! হয্ব। যিনি শান্ত ও নিজ 
হয়। সন্তোষ যাহার সৌরত, সত্বন্ম যাহার নির্্লগত্র, চিত্তরূগ : কুলাচারের অনুসরণ করিয়া আপনার মনোমত কর্থানুষ্ঠা করেন; 


সু নালাগে যাহার অবস্থিতি, বিদ্ধ যুহার  নালসংলগ্ন : কণ্টক ; তীঁহাকে অধ্য বলা হয়।  ৫৯_-৫৫। প্রথম ভূমিকায় যোনীর 
সুর দেই বিংংকরপ কমল অন্তঃকরণে উৎপন হইয়। বিচারনথ্ধের | আধ্যভাবের অস্কুর দেখা দেয়; দ্বিতীয় ভূমিকার তাহা বিকাস 
সু উদমে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এই অনংস্গনায়ী তৃতীয়হ্মিকারূপ প্রাপ্ত, তীয় ভূমিকায় তাহা, ফলে পরিণত হয়। যেযোগী ঈদৃশ 
কু কল খারণ করিয়া থাকে । ৩১--৩৭।  শদ্ধচিতত ততজ্ঞানীদিগ্ের | আধ্যভাবসম্পন্ন হইয়া মৃত. হন, তিনি আপনার শুভসহ্সসঞ্চিত 

এ সহবাসে পুণ্যকর্খের স্চয়ে কীকতালীয়যোগে প্রথম যোগ"! ভোগ সকল বহুদিন ভোগ করিয়া পুনরায় যোনী হইস জন্মগ্রহণ 


ইমিকার আবির্ভাব হয়। হুধার অসুরের স্থায় আবিধূত হইবা- | করেন: প্রথম ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসে অজ্ঞান ক্ষপ্রাপ্ত হইলে 


মাত্রই  যোগভুমিকাকে বিবেক-সলিলের বার! পচন ক্রি | সম্যকৃরূপে জ্ঞানের উদয়-হজজ) চিত্ত পূ্ণচের সায় পূরণবচ্ছ- 
| জপুর্ধক রক্ষা করিতে হয়। শুভেচ্ছানায়ী প্রথমা ভূমিকা; ভাব ধারণ করে। তাহার পরে চতুর্থী ভূমিবায় উপনীত যোগ্ী- 
| সাধনচতুষটয়ের মধ্যে থে সাধনের সাহাথ্যে আবিরভীত- হয়) | গণ সমুদ্র জগতপ্রগঞ্চ নিভাগশ্ন্ত অনাদি অনন্ত এক বস্ত বগিয়! 
 কঁধীবল যেমন জলসেকে বৃক্ষদির অস্কুরকে বর্ধিত করে, গেইবপ | জ্ঞান করেন। তখন উহাদের নিকট দ্বৈতভাব একেবারে দুরে 
ৃ টি ৃ রি রে রা ই ক যায়, অর্থৈতভাৰ আসিয়া সথিরতর হইয়। উঠে) চতুর্থ ভূমিকার 
নি রঃ তি টি না ও ' যোগসিগণ লোকসমূহকে ন্বপ্নের শ্তায় অবলোকন করেন। 
| লহ আসিয়া উপস্থিত হয়। চেষ্টা এইরূগ সমভাবে থাকলে ৫৬--৬০] প্রথম ভূমিকাত্রয়কে জাগ্রৎ বল! হইয়াছে; এই 





কক্ষ স্টিক 





চতু্ী ভূমিকাকে স্বপ্ন বলিয়' নির্দেশ করা হয়। কারণ সে অবস্থায় 
সব শ্বপ্নবৎ দেখা যায়। পরে শরত্কালের মেঘধণ্ডের স্তাষ় 
প্রতীয়মান সে স্বপ্নবৎ ভাবও বিলীন হইয়া গেলে, যোণী ক্রেমে 
মেৎনির্মুক্ত শারদাকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ চিন্মাত্র স্বভাব প্রাপ্ত হন। 


এইরূপে পঞ্চ ভূমিকায় উপনীত যোগী চিৎসভ্তামাত্রে অবশিষ্ট. 


হন। এ পঞ্চমী ভূমিকাকে সুযুত্তিদশা নামে অভিহিত করা 
হয়; কারণ তৎকালে নিখিল ভেদজ্ঞান প্রশান্ত হইয়। যাওয়ায় 
যোগী মাত্র অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হন; 'দ্বৈতভাব বিগলিত হওয়ায় 
যোগী তখন অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। পঞ্চম 
ভুমিকাপ্রাপ্ত যোগী নুযুপত ব্যক্তির স্যায় আনন্দঘন হইয়। অবস্থান 
করেন। তিনি বাহিরের কর্ম করিতে থাকিলেও সর্বদা অন্ত- 
মুখবৃত্তি হইয়! থাকেন। তিনি পরিশান্তভাবে অবস্থান করায় 
স্বদ! নিদ্াল ব্যক্তির স্তার লক্ষিত হন। এই ভূমিকাতেই তিনি 
অভ্যাসবলে বাসনাক্ষয় করেন। ৬১--৬৫। তাহার পরে তিনি 
ধঠী ভূমিকায় অবিরাঢ় হন; সেই ভূমিকার নামান্তর তুরীয়; যে 
ভূমিকায় “আমি না সঙ, না অসৎ, না আমি, ন! অনহগ্কার”_-এই 
রূপ জ্ঞান হয়। পে অবস্থায় মননক্ষর় হওয়ায় দ্বিত্ব একতৃ বিভাগ 
হইতে নি্ুক্ত হন। তৎকালে হুদ়গ্র্থি ছিন্ন ও সমুদয় সংশয় 
অপনীত হয়, সব ভাবনা দরে যায়; যোগী তখন জীবমুক্ত হইয়া 
থাকেন। তখন তিনি একেবারে নির্বাণ না হইলেও সর্ব! 
পটচিত্রিত প্রদীপের স্ায় নির্বাণ হইয়। থাকেন, তৎকালে তিনি 
আঁকাশস্থিত শৃন্ঠ কলসের স্টায় ভিতরেও শৃন্ত বাছিরেও শৃন্ট হইয়া 
থাকেন; আবার সাগরের অন্তনিমজ্জিত পুর্ণ কলসের স্তাকস 
ভিতরেও পুর্ণ ও বাহিরেও পূর্ণ হইয়া অবস্থান করেন। তখন 
তিনি যেন কি একটা অভূতপূর্ব বন্ত হইয়! পড়েন অথচ কিছুই 
হনন|। এইরূপে ষষ্ঠ ভূমিকায় অবস্থান করিয়! যোগী ক্রমে 
সপ্তমী ভুমিকায় আরোহণ করেন, সপ্তমী ভূমিকায় অধিরাঢ 
হইয়া একেবারে বিদেহমুক্ত হন । ৬৬--৭০। এই সপ্তমী 


'ভুমিকার অবস্থা বাক্যের অগম্য (কথায় ইস প্রকাশ করা যায় না)' 


এই অবস্থা সংসার ভূমির সীমা। এই.অবস্থাকে কেহ শিব বলিয়| 
থাকেন, কেহ ব্রহ্ম বলিয়৷ থকেন, কেছ প্ররুতিপুরুষের একীভাবে 
অবস্থিতি বলিয়া থাকেন, এইরূপ অপরেও নিজ নিজ কল্পনা 
অনুসারে অন্ত অন্ত প্রকারে অভিহিত করিয়া থাকেন। ফঙ্গতঃ 
এই অবস্থা! কোনরূপে কথায় বুঝান যাইতে পারে না; তবে থে 
কৌন প্রকারে লোককে বুঝান হয় মাত্র। হে রঘুত্তম! তোমার 
নিকটে এই সপ্তপ্রকার ভূমিকার কথা বিশেষ করিয়! বলিলাম। 
এই ভূমিকাসকল ক্রমে অভ্যস্ত হইলে আর দুঃখ ভোগ করিতে 
হয় না। মৃুছ্মন্দগামিনী অতিমমত্ত। এক করিণী আছে, তাহার 


দন্তদ্ধয় অতিবৃহত, সে সর্বদা যুদ্ধ করিতে উদ্যত। যুদ্ধ করিয়া 


সে ঘোর অনর্থ ঘটাইয়া থাকে; নর যদি সেই করিণীকে ব্ধ 
করিতে পারে, তাহা৷ হইলে এই সমগ্র- ভূমিকায় জয়ী হইতে 
পারে | ৭১_-৭৫। সেই ম্দমত| করিণীকে যে পর্য্যন্ত বলে জর 
করা না ধায়, সে পর্যন্ত কে সংগ্রাম ভূমিতে হুযোদ্ধা বলিয়া 
পরিচিত হইতে পারে ? রাম কছিলেন,_-“ভগবন্‌! এ করিণী 
কে? উর সংগ্রাম ভূমিই বাকি ? আর এ করিণীকে কিরূপেই 


বা নিহত কর! যায়? কোথায় ব| এঁ করিণী ক্রীড়া! করে, 
তাহা আমাকে খুলিয়া বলুন” বশিষ্ঠ কহিলেন,-রাম! “ইহা! 
আমার হউক”, এইরূপ ইচ্ছাকেই আমি করিণী বলিয়া নির্দেশ 





করিয়াছি; এ ইচ্ছাকারিনী উন্মন্ত হইয়!, শ্ররীরকান্নমধ্যে বিবিধ 
। প্রকারে উল্লাস করিয়া বেড়ায়। মত্ত ইঞ্জিয়সকল উবার শাবক 

| হুমধুর বাগ্ভঙ্গী উহার বৃংহিত; শুত অশুভ কন্্ঘ উহার দশ 

যুগল, সর্ঃপ্রসারী বাসনাসমূহ উহার মর; এ ম্দম্ততকরিণী 
মনোরূপ গহনকাননে সংলীন হইয়া থাকে। ৭১--৮০। হে রাম! 
এই পরিদৃগ্তমান সংসার ী করিণীর জংগ্রামভূমি ; নরগণ এই 
সংগ্রামভূমিতেই পুনঃপুনঃ জয় পরাজয় লাভ কদিয়া থাকে। এই 


কোষগত বাসনা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, সঞ্ল, ভাবনা ও স্পৃহা এগুলি 


হয়, পরে তাহা! অভ্যস্ত হইয়া! গেলে অবধানের প্রয়োজন হয় না) 


প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেরাম! সেই পরমপদ্ প্রাপ্তির নিকটে, 





হত ৭ বা নও 


ইচ্ছারপিণী হস্তিনী অধম জীবসমূহকে বিদলিত করিতেছে, চিত" অর 


প্র করিণীর নামান্তর । ধৈধ্যরূপ তীক্ষ অস্ত্রের সাহায্যে, অব 
লীলাক্রমে বিচরণকারিণী এই সর্বময় ইচ্ছাকরিণীকে সর্ব- এ 

প্রকারে পরাজয় করা উচিত। «ইহা এই বনস্ত, ইহা, অন্য বসত,” 

এইরূপ ভেদজ্ঞন যতদিন অন্তরে বিরাজমান থাকে; ততদিন 

এই বিষম কুসংসাররূপ বিশ্চিকা বিদ্যখান থাকে । “আমার ইহা এ 
হউক”, এইরূপ বাসনাম্য় মন যত দিন থাকিবে, এই সংসার এ 
ততদিন থাকিবে । এই মনের উপশান্তি হইলেই মোক্ষ, অধ্যাত্ব- সু 
শান্তর ইহাই তাৎপর্ধযার্থ। ৮১_৮৫। ইচ্ছাশূন্ত নির্মল মনেই স্তর 
দর্পণে তৈলবিনুর স্তায়, নির্ম্লতাসম্পা্দিকা নির্মল! উপদেশবাণী এ 
কার্যকরী হইয়া থাকে। বাহাব্ষয্মৃতি রহিত করিলেই ইচ্ছারূপ 3 

সংসারাঙ্ধুর নষ্ট হইয়া যায়, পুনর্ব্বার যদি কখন ইচ্ছা অস্কুরিত হয়, স্তর 
অমনি তখনই ই অনর্থকারিণী ইচ্ছাকে 'ছেদন করিয়৷ ফেলিবে। এ 
বাহ্যবস্তর অভীবনরূপ অস্ত্র দ্বারা বিষাক্কুরসম শী ইচ্ছে সর্বতো" . ও 
ভাবে কর্তন করা! উচিত। ইচ্ছারঞ্জিত জীব কখনই দ্ীনভাব : 
হইতে মুক্ত হয় না। ভিতুরদিকে চিত্তের তুফকীন্তাবে (ব্যাপার- 
শূন্য হইয়] যে অবস্থান, তাহাই অসংবদনের চেষ্ট_র্থাৎ চিত্তকে 
এইরপ নির্ক্যাপার করিতে পারিলে বহ্যবস্তর বিস্মৃতি আপনিই 
ঘটে। চিত্তের এবংবিধ অবস্থ। প্রথমে অবহিত হইয়া সাধন করিতে 


তখন ন্বতঃই মৃতদেহের স্তায় চিরনিদ্রিত হইয়া যায়। হেরাম! . ঝ 
তুমি প্রত্যাহাররূপ বড়িশ দ্বারা ইচ্ছারূপিণী মাতঙ্রিনীকে বন্ধন খু 
কর; সাধুগণ “ইহা আমার হউক”? এইরূপে বিষয়ের দিকে 
চিত্তের অনুধূবনকেই কল্পনা বলিয়াছেন। ৮৬--৯০।  বাহ্যবস্তর 
অভাবনই কক্সনাত্যাগ নামে অভিহিত হয়। হে রাম! তুমি 3 
স্মৃতিকেই সঞ্ধল্প ও অস্মৃতিকেই শিব বলিয়া জানিও, তবে সন্ধল্প ও : : 
স্মৃতিতে বিশেষ এই যে, স্মৃতি পুর্বান্ুভৃত বিষয়ের হয়) আর 
পূর্বে যাহা অনুভূত নহে, তাহারই সন্বক্স হয়।হে মহামতে ! তুমি . | 
অনুভূত স্মৃতি ও অনন্থভূত সঙ্কল এই হুইইীই বিস্মৃত হইয়া কাষ্ট- 
বৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। এই যে আমি বাহু উত্তোলন 
করিয়া এত চীৎকার করিতেছি, বোধ হয়, ইহা কেহই 
শুনিতেছে না, € শুনিলে অবশ্ঠই ফললাভ করিত ) আমি ভূয়ো- 
ভূয় সকলকে বলিয়। রাখিতেছি যে, সঙ্ল্প না করাই পরম মঙ্গল; 
অতএব সঙ্থল্সত্যাগ বিষয়ে লোকে চেষ্টা করিতেছে না! কেন? 
সনবল্পত্যাগ আর কিছুই নহে, তুষ্তীস্তাবে অবস্থান করিলেই তাহা 
সিদ্ধ হয়; তুফীডুত হয়! সঙ্থল্পত্যাগ করিলেই সেই পরমপদ 


সাত্রাজ্যলাভ তৃণের ন্যায় ষ সামান্য । ৯১--৯৫। সন্ধপত্যাগে যে 
দেহস্পন্দও লোপ করিতে হয়, তাহা নহে; পথিকের বিদেশ-গমন- 
কালে যে পদ্স্পন্দ, তাহাতে যেমন কোন সম্ধল্প নাই, সেইরূপ 


































ানব্বাণ-তক্রণ-পুধ্ধভাশ 1 থু ( 


আপন কর্তব্যকর্থবে যে শরীরস্পন্দ, তাহা সন্কল্প না থাকিলেও 


হইতে পরে। অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে বগা রাঁখি যে, সঙ্ধল্পই 
পরম বন্ধন, অঙ্থলপশৃন্ঠতাই মোক্ষ। অতএব ছে রাম! তুমি সম- 


- স্তই শান্ত, অজ, অনন্ত, করব, অব্যয়, যথার্থ চিন্রুপ জ্ঞান করিয়া 


শান্তভাবে যথাহুখে অবস্থান কর। ব্রঙ্গীবিদগণ তাঘৃশ সমস্ত ভেদ- 
বিশ্বৃতই জীবব্রদ্ষের একতারূপযোগ বলিয়া! জানেন। অতএব তুমি 
বাসনাশ্ল্ঠ হই] ঈদৃশ যেগ অবলম্বনপুর্বক কর্ম করিতে থাক। 
যদি সমাধিমগ্র হও, ত কম্্ম করিও না! বুধগণ বাহ্বস্তর বিস্মৃতি- 
পুররবক যথার্থ চিত্তক্ষয়কেই যোগ বলিয়া জানেন। অতএব তুমি 
অত্যন্ত তন্ময় (ব্রহ্গাময়) হইয়া যেরূপ হও, তাহাই থাক। 
হে রাম! শিব, শান্ত, সর্বগত, অজবোধাত্বক, এক বর্গ ভাবনাকেই 
সর্ধত্যাগ্ বলা হয়, তুমি সর্বদা অত্তরে তানশ ব্রচ্মভাবন। করতঃ 
নিজ কর্তব্য কর্ম অম্পাদ্ন করিতে থাক। চিত্তমধ্যে “আমি” 
“আমার” জ্ঞান বাধিলে হুঃখ মুক্ত হওয়া যায় না; “আমি” 
“আমার” জ্ঞান দূর করিতে পারিলে, দুঃখমুক্ত হওয়া যায়; (জব 
কথাই পরিষ্কার করি বলিলাম, এক্ষণে) তোমার যাহা ইচ্ছা, 
তাহাই কর । ৯৬--+১০২। 


যড়্বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৬॥ 


সপ্তবিংশত'ধিকশততম অর্গ। 

এই বলিয়া বাল্সীকি চুপ করিলেন। ভরদ্বাজ কহিলেন,-_হে 
রো! নির্মলমতি রঘুকুলধুরদ্ষর শ্রীমান্‌ রামচন্দ্র মহামুনি বশি- 
ষ্টের নিকট নিরন্তর প্রসিদ্ধ এই জ্ঞানপার শ্রবণ করিয়া কি আরও 
কিছু জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন ণ ন! ইহাতেই দমহুখপরিপূর্ণ পূর্ণ 
বোধন্বরূপ হইয়াছিলেন। (যদি বলেন “তোমার নিজের “অন্ু- 
মানে বুঝিয়া দেখ ন| কেন? রামের আর কোন. জিজ্ঞান্ত অছে 
কিন?” তাহার উত্তরে ইহাই বলিতেছি যে, রাম যদি আমীর স্তায় 
লোক হইতেন; তাহা হইলে বলিতে গারিতঅম যে, রামের কোন 


ত্র ভিজ্ঞান্ত আছে কিনা। কিন্ত'রাম ত আমাদের সমকক্ষ লোক 


নহেন, তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চপথে আরোহণ করিয়া- 
ছেন। তিনি পরম যোগী, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানম্বরূপ হইয়াছেন; 


_ তীহার জন্ম মৃত্যু নাই,_তিনি তাহ! জয় করিয়াছেন; তিনি দেব. 


গণেরও শ্রেষ্ঠ এবং জগতের পুর্ব তিনি.নিখিল গুণাধার; লক্ষ্মীর 
সহচর, তিনি এই (ভ্রজগতের উন্নতি, রক্ষা ও অনুগ্রহের কর্তা) 
সুতরাং তাহার আর জিজ্ঞান্ত আছে কিনা, ইহা! অনুমান করা 
আমার্দের অসাধ্য ; তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে “তাহার কোন জিজ্ঞাস্তই 
নাই”, অনুমান করিতে পারি )। রান্মীকি কহিলেন,__«“কমল- 


* সু লোচন রাম বণিষ্ঠের নিকট এই বেদীত্তসংগ্রহ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
) ক সমস্ত বিজ্ঞান অবগত হুইলেন। তীহার অখণ্ড ব্রহ্মাকারে আকা- 


ব্িত চিত্তবৃত্তিতে নিত্য ন্রিতিশয় আনন্দময় আত্মুতত্বের আবির্ভাব, 
হইল, তাহার অবিদ্যাসম্পুট উদঘাটিত হইয়া গেল.; তখন তিনি 
নির্মল চিদ্‌্ঘন হইয়া পড়িলেন। তখন আর তীহার প্রশ্ন ঝা 
উত্তরের কথিত বা অকথিত অংশের বিবেচনা! করিবার চেষ্টা 
খাকিল না, তীহার প্রাণ তখন আনন্দনুধায় পূর্ণ হইল,. গাত্র 
রোমাঞ্চিত হইল। তখন তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপ অভামাত্রে 





রাশ ্াাাাীী টিটি শা ীী শার্ট টািশী শশী শীট শশী লীশাশিটিী টা) শর্ট শা শাল 


তিনি অনিমাদি অষ্ট প্্ধ্য তৃণপ্রায় জ্ঞান করিষ্জা তদ্িষয়ে ইচ্ছা! 
ত্যাগ করিলেন। তিনি শিবপদে পরিণত হইয়া নির্বাক হইয়া 
রহিলেন; আর কে.ন কথাই বলিলেন না। ভরদ্াজ কহিলেন, 
কি আশ্চর্য! রাম ইহার মধ্যেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন! হে 


মুনিনায়ক ! আমাদের কিরূপে এ পরমপদ প্রাপ্তি হইবে ? আমা; . 


দের উপায় কি, কোথায় বা মার্শ অলজ্ঞ পাপী! আব কোথায় 
বা! বঙ্গাদিরও প্রার্থনীয় ছূর্ণভ রামের স্তায় অবস্থিতি ; আমাদের 
ভাগ্যে কি এইরূপ অবস্থিতি ঘটিবে? হে মুনীশ্বর ! হে গুরো! 
কিরূপে আমি বিশ্রাম লাভ করিব? কিরূপে এই ছুপ্পার সংসার 
সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইব; তাহা সত্বর বলুন। বান্ধীকি কহিলেন) 


অগ্নি তত্বজ্জানের যোগ্যপাত্র! তুমি আদি হইতে শেষপধ্যন্ত এই 


রাম-বশিষ্ট সংবাদ বুদ্ধিপুরর্বক বিচার করিয়া__অর্থাৎ বশিষ্ট রাঁমকে 
যাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্যক্রূপে বুর্ষিয়া বিচার কঠ্তে 
থাক, আমিও তোমাকে এইরূপেই কিকিৎ উপদেশ দিতেছি, শ্রব্থ 
কর। ১--১০। এই যে অবিদ্যাপ্রপঞ্চ, বুধগণ ইহাতে অপুমাত্র 
সত্যাংশ নাই বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু অবিবেকীরা ইহা! 
লইয়া বিবাদ করিয়া মবে। সংবিভিন্ন কোন বন্তই নাই, অতএব 
তুমি কেন এই বৃথা অবিদ্যাপ্রপঞ্চে কুদ্ধ হইতেছ৭ হে স্থে! 
তুমি এ বিষয়ের (বশিষ্টোক্ত গুট রহস্তের ) এবং আমি যে গুছ 
রহস্তের উপদেশ দিব, তাহা অভ্যাস করিয়া বিশুদ্ধচি্ত হও। 
এই অবিদ্য।প্রপঞ্চ-ব্ষযাবৃত্তি জাগ্রৎ হইলেও ইহাঁকে নিদ্রা স্েগ) 
বলিয়া নির্দেশ কর! হয়! প্রবুদ্ধ ব্যক্তি এই অবিদ্যাতিমিরের 
মধ্যবত্তী নিরপ্ীন চিতপ্রদীপন্বরূপ। হে সখে! এই জগ্রতপ্রপঞ্চের 
মূলেও শুন্ত (মিথ্যা অজ্ঞান) অগ্রেও শৃণ্ঠ, মধ্যেও শুন্ত ইহার, 
সবই শষ্য) কিছুই ইছাতে সার নাই, এই জন্যই সাধু মনীষি- 
গণ ইছাতে আস্থা করেন না। ব্হু বিলাসসম্পন্ন এই জংসার 
অসৎ হইলেও অনাদি বাসনার দৌষে সত্রূপে দুষ্ট হুইতেছে। 
তুমি চৈতত্তব্ূপিণী মন্জলমররী পীযুষলতা উপেক্ষা করিয়া বাসনাময়ী 
বিষলতায় আরোহণপূর্র্ক মোহমগ্ন হইতেছে কেন? নিরালম্ব- 
'সুংব্ৎ যোগিগণ জানেন যে, চিত্তস্থিরতামম্পীদক নিরালম্বজ্ঞান্‌ 
অবলম্বন করিলে প্রথমেই ( অজ্ঞানাবস্থাতেই ) এই জাগ্রদূভাক 
দূরীভূত হয় *) তৎপরে তুরীয় দশায় শুধু জাগ্রৎ কেন, 
জাগ্রত, ্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনি অবস্থাই থাকে না। কৃতিগণ 
যতদিন এই অমৃতরপময়ী চৈতন্যরূপিণী মহানদীতে আত্মরূপে 
অবগাহন ন। করিতে পারেন, ততদ্িনই উহা ভীষণ হুত্তর্গম্য় 
গভীর বলিয়া বোধ হয়; ইহাতে একবার অবগাহন করিলেই 
কিরূপ সুখ, তাহা অবগত হওয়া যায়। হে সখে! যে বস্ত 
প্রথমেও নাই, শেষেও নাই; সে বস্তু মধ্যে নাই জানিবে ; 
সে বন্ত--সে জগক্রগ বস্ত স্বপ্মৌপম মিথ্যা জ্ঞান করিবে । 
অবিদ্যাসম্তুত এই বিভিন্ন বন্ত সকল দ্ণীকাল বুঘৃবুদের 
যার উদ্ভুত হইয়া জ্ঞানসাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। 
১৯২০7 তুমি ইহার মধ্যে শীতলতোয়। চৈত্হতরূপিণী নদী, 
অবগত হইয়া তাহাতে অবগাহন কর, অন্ুখদায়ী বহিপ্রান্তিরূপী 
নিদাঘ তোমার নিকট হইতে দুরে যাউক। এক অজ্ঞানসাগরই 
স্ববিকারভূত জগৎ আপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে ; ইহাতে “আমি” 








 * মূলে “জাগ্রদেতন্ন পতিত্মৃ” এই পাঠ আছে ; এস্থলে“জাগ্র- 


| অবস্থিত হইয় সর্বব্যাপী চিৎস্বরূপে অবস্থিত হইলেন। তখন: দেতন্লিপৃতিতম্‌” এইরূপ পাঠ হইবে। টাকাকারেরও এই মত। 
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এখনও পূর্বকৃতকন্মন (পাপ পুণ্য) যায় নাই; সেইজন্ত তোমাকে 


।. . চিত্তশুদ্ধি হইলে নিরাকার গরমতত্তে সহজে স্থিতি 
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ইত্যাকার জ্ঞানই এই অক্ঞানসাগরেব প্রথম তর্গ; সে তরঙ্গ 
অবিদ্যারপ-মারুতের সঞ্চলনে উখিত হইয়া! থাকে। চিত্তের 
'তত্তদ্বিষয়ে স্থ নন ও আসক্তি প্রস্তি ইহার আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তরম্গ আছে; মমতা ইহার আবর্ত, এ আবর্ত স্বতই উৎপন্ন 
হইতেছে । আসক্তি দ্বেষ ইহার' অভ্যন্তরবন্তা কুন্তীর ; এ কুভ্ভীর 
যদি তোমাকে অ.সিয়া আক্রমণ করে, তাহ! হইলে তোমার 
অনর্থরূপ পাতালে প্রবেশ অনিবাধ্য--হইবেই হইবে । অতএব 
তুমি এ সাগর হইতে উত্তীর্ঘ হইয়! কেবলরূপী অমৃতপাগরে নিমগ্র 
হও, সে অমৃতসাগরের সুধাঁময় তর সর্বদাই শান্ত; তুমি এমন 
অমৃতদাগর ছাড়ি দ্বৈতজ্ঞানরূপ লব্সাগরের তরঙ্গে হাবুডুবু 
খাইতেছ কেন? ২১--২৫। কেই বা আছে, কেই ঝ| 
গিয়াছে, কিই বা কাহার আসিয়াছে ? ফলত “আপিল” 


শা য়ং +য ৭॥ ॥ 












পুরুষকার বা কর্থ্বে কোন কার্ধযই সিদ্ধ হয় না। মহেখরের অসু- 3 
গ্রহ হইলেই লোক প্রাপ্যবিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে, ঈশ্বরের স্ 
অনুগ্রহলাত ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে হয় না। হে সথে! 3 
যতদিন প্রবল প্রাক্তন কন বিদ্যমান থাকে, আভিজাত্য, চরিত্র, 3 
নীতি বা বিক্রম, কিছুতেই: কিছু হয় না, এজন্য শাস্মে কেবল এ 
প্রাক্তন বন্ধই প্রাবল্য ব্লা হইয়াছে । তাই বলিয়া সু 
কেবল ঈশ্বরোপাসনায় যে কার্যসিদ্ধি হইবে, তাহা নহে, যম পর 
নিয়মাদিও করিতে হুইবে। এই যমনিয়ামাদিজনিত যে জ্ঞান, কী 
সে জ্ঞান লাভ করিতে আশঙ্কা! করিতেছ কেন? তাহা সাধন 
করিতে কৌন ভয় নাই, কোন কষ্ট নাই। ঘমন্যিমাদি অভ্যাধ - 
করিতে করিতে অতকিতভাবে আনিয়া উপস্থিত হইবে, সে 








গেল ইহা মোহ ঝাতীত আর কিছুই নম; তুমি এইবপ 
মারামোহে নিমগ্গ হইতেছ কেন? তুণি বিবেকী হও, বিবেকী 
হুইয়া মায়ামোহে আর নিপতিত হইও না। “এই সমুদয় 


জগৎ যখন একমাত্র আত্মাই” ইহা সকলেরই মৃত) তখন 
হে বস! তোমার কি গিয়াছে যে, তুমি তাহার জন্ত 


শোক করিবে। পরত্রদ্দের এই যে জগদাকারে বিবর্তন, ইহা 
বালকের নিকটে ; ধাছারা তত্ববিং তীহার1 জানেন, “আনন্দময় 
রহ্ধ সর্কর্দই অবিবন্তা একরূপে অবস্থিত» অবিবেকী লোকই 
শোক করে, ইঠ্টবস্ত পাইলে হঠাৎ হর্ষ বোধ করে; কিন্ত 
তত্ববিৎ তাহ! হাসিয়া উড়াইয়। দেন। তবে তত্ববিদের কখন কখন 
মোহ দেখা যায় বটে, কিন্ত তাহা অজ্ঞটষ্টার অন্ুকরণমাত্র, বাস্ত- 
'বিস্ট নহে। সেই আম্মতন্্ অত সুক্ষ, এই জন্য তাহা! আবদ্যা- 
চ্ছন্ন হইলে অজ্ঞলৌকের নিকট জলে স্থলভ্রমের স্তার,* মরুস্থলে 
জল ভ্রমের ত্তায় বিপরীত দেখা যায়। ২৬-_৩০। যখন পৃথিব্যাদি 
যহাভূত হইতে পরমাণু পর্যাস্ত সমস্ত জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম, তখন 
গিয়াছে বলিয়! শোক করিবে কাহার জন্ত? যাহা অপ, তাহার 
ত অভাবুই হইতে পারে না; হে সখে! আবির্ভাব ও তিরো- 
ভাব ইহা! কেবল মায়াকল্পিত বস্তরই হুইয়া থাকে। পরন্ত ইহা. 
মায়িক হই:লও পুর্ববক্ৃত গাপপুণ্যরূপ পুকুম্যত্ববলেই .বিষব৪ 
ছানর্থকর হইয়াছে; পুর্্তন পাপপুণ্যের নাশ হুইয়। গেলে, এই 
মা়্িক জগ ইন্দ্রজীলক্রিয়ার স্তায় অলীক হুইক়া যায়। তোমার 
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বারবার উপদেশ দিলেও তুমি বুঝিতে পারিতেছে না) অতএব 
প্রাক্তন পাপকর্থের ক্ষয়ের নিশিত্ত জগদ্থাগী জগব্গুরু পরমেশখবরের 
ভজজন। (সপ্ন ঈখরের উপাদন। দ্বার পাপ ক্ষয়) কর। 
অন্যাপি তোমার সমস্ত পাপ ক্ষ হম নাই, সেইজন্ঠই তুমি এরূপ. 
বদ্ধ রহিয়াছ, দেবদেব পরমেশ্বর এই কর্ধপাশ দিয়াই জীবপশু- 
দ্রিগকে বন্ধন করির! রাখেন। তুমি প্রথমতঃ সাকার ঈশ্বরের 
উপাসনা কর) তাহার পরে (সাকার উপাসনা ছারা) তোমার 

লাভ_ করিবে। 
৩১--২৫। সাকার ঈশ্বরের উপাসনাজনিত চিন্গুদ্ধি দ্বারা 
তুম প্রবল অজ্ঞানান্ধকারের এই ব্যামৌহশক্তি পরাজয় করিয়া 
বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে ইন্দিব্স্যমন যোগের পন্থ। অনুসরণ কর। 
তৎপরে তুমি ক্ষণকাল সমাধি অবলম্বন করিলেই আপন! আপ- 
নিই প্রত্তক্‌ আত্মার দর্শন লাভ করিবে। তাহা হইলে পরে 
কেবল 


তোমার তর্মারৃত এই বুদ্ধিরজনী প্রভাত হই যাইবে। 


জ্ঞান লাভ না করিলে কিছুতেই নির্বাণ লাভ হইবে না। ঈগর শি 
হস্ত দিয়া ললাটলিপি মুছিয়! দিতে, পারেন না) নে সু 
সন্দে সঙ্গে যমনিয়মাদি অভ্যাস করিতে করিতে ললাটলিপি 
অর্থ প্রাক্তন কর্ধের ক্ষয় হইলে তবে তন্বজ্ঞান লাভ করিবে। 
টা: বিষয়ে ঈখরেচ্ছারূপিণী নিগ্নতিশভির সর্ধিখ। জর 
বলিতে হইবে, নতুবা অবাউ্মনসগোচর অখণ্ড 'চৈতষ্টের বোধকর্তী 
গুরুই বা কোথায়? আর সেই দুরূহ গুরূপদেণ বুঝিবার শক্তিই 
বাকোথায়৭ আর এই মোহবল্লরীই ব! কোথায় ৭__ অর্থাৎ ঈশ্ব' 
রেচ্ছান্ূপিনী অচিন্তনীয় নিয়তি ন| থাকিলে কিছুতেই এ সকলের 
সঙ্ঘটন হইতে পারে না হে ভরদ্বাজ! তুমি তোমার মৌহকে 
বিবেকবলে একেবারে নিহত কর; তাহা হইলে তুমি এক্ষণেই 
অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মৃ্হাধলশীদী রাজ! 
মহামমর উপস্থিত হইলেও সাতিশয় উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে 
থাকেন; আর যাহার বল অল্প, সে সামান্য বিপদেও শোকাকুল 
হইয়া! পড়ে, (কিন্তু তুমি মহাবলশ/লী তোমার বিবেকবল বিল- 
ক্ষণ আছে, তুমি শোক করিতেছ কেন ?) বহু ভন্মের পরে পুণ্য 
ফলেই তত্বত্ঞান হয়, ইহ! জীবনুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনুমান করিয়া 
পুণ্য-সম্ভার অর্জনে যত্ব করিতে হয় ; একেবারে হইবে না__এরূপ 
ন্রিশ হইয়া! বসিয়া থাকা ভাল নয । হেব্খস! যেকর্ম্ম শত্রু 
হইয়া! তোমাকে এইরূপ বদ্ধ করিয়াছে, সেই কর্মইি আবার মিত্র 
হইয়া তোমাকে মুক্তি প্রদান করিবে_ অর্থাত্‌ কামনাশূচ্ঠ হইয়া পুণ্য 
কর্ম কর, নিশ্চয়ই মোক্ষ পাইবে । ৪১_৪৫। যেমন বর্ষার জল. 
ধার দাঝানল নির্বাণ করিয়া দেয়, সেইরূপ সাধুদিগের পুণ্য করাই 
প্রাক্তন পাঁপনাশ করিয়। ত্রিতাপ শান্তি করিয়া! দেয়। হে সখে! 
যদি তুমি এই সংসার ভ্রম দূর করিতে চাও, তাহা হইলে কৃত- 
পুণ্যক্মুফল পরব্রহ্গে অর্পণ করিয়া তাহাতে আসক্ত হও । যত- 
ক্ষণ বাহাবস্তর প্রতি' আসক্তি, ততক্ষণই এই বিকল্প কল্পন!; জল 
উদ্বেল হইলে সাগরও প্রতিকুল__ অর্থাৎ তীরাভিগামী হয় ; জল- 
নিশ্চল হইলে সাগরও স্থির থাকে তুমি বি বেকরৃষ্টির আচ্ছা 
দর্নকারী শোককে অবলম্বন করিতেছে কেন? তুমি এক্ষণে 
শোকীদ্ধ ; এউন্/ অভ্র প্রজ্ঞাধষ্টি "অবলম্বন কর। তীরস্থ ভু 
যেমন চঞ্চল তরঙগমালা দ্বারা অপহৃত হয়, সেইরূপ যাহারা শোক নু 
হর্ের বাধ্য হয়, তাহারা কখনই মহতৈর গণনায় গণ্য হয় না। | 
৪৬ -৫০1 হে সথে! এই জগতের অমুদয় জীব অহোরাত্র শোক 
হর্ধাদি-দশাদোলায় আরূঢ় রহিয়াছে | কাল কামাদি ষড্বিধ বৃ 
দোলাধন্ত্রে বসিয়া সর্বদা ক্রীড়া করিতেছে; অতএব ইহার জন্ত . | 
থিন্ন হইতেছে কেন? ক্রীড়াকৌতুৰী কাল বিব্ধপ্রকারে এই প্রি 
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ূ হইবে ন্]। 


দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও েত্রজ্ঞ ইহাদিগের মধ্যে যেটার যাহা 


নির্ববাণ-প্র করণ-পুর্ববভাগ । 


জগংকে স্থজন করিতেছেন, সংহার করিতেছেন, আবার স্বজন 
করিতেছেন, আবার সংহার করিতেছেন। কালরূপভূজ্ সমুদয়- 
বন্তুকে আক্রমণ করিয়া, আহার করিতেছেন, ইতর বিশেষ, কিছুই 
বাথিতেছেন না, সকলকেই সমানভাবে ভঙ্ষণ করিতেছেন। যখন 
দেবগণও এই কালের করালকবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে 


পারেন না, তখন সামান্য নিমেষমান্র ক্ষণস্থারী মনের কথা আর কি. 


বলিব ? তুমি বিপপ্তিকালে অবীর হও এবং সম্পৎকালে হৃষ্ট হয় 
নৃত্য কর কেন একবার ক্ষণকালের জন্ত নিশ্চল হইয়া 
এই আংসারনটিকের অভিনয় দর্শন কর। ৫১7৫৫। হে 
তরদ্বাজ! মনত্বী (বিবেকী) ক্ষণভঙ্গুর বহুতরঙগসঙ্কুল এই 
ভগতের জন্ কিকিন্মাত্রও বিষণ হননা। তুমি অমঙ্গলের 
হেতু শোক পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল চিন্ত। কর; চিদানন্দঘন 
স্চ্ছ আত্মাকে ভাবনা কর। ধাহার! দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের 
প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা করে এবং শাস্ত্র মানিয়া চলে, তীহাদের প্রতি 


মহেশ্বর আপনিই অনুগ্রহ করেন”! ভরদ্বাজ কহিলেন, গুণো! 


আপনার অনুগ্রহে আমি সমস্তই বুঝিলাম; বুঝিলাম”_ বৈরাগা 
অপেক্ষা পরমবন্ধু আর নাই, এবং সংসার অপেক্ষাও পরম শত্রু 
আর নাই। এ যাবৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থে বশিষ্ঠ যে সকল উপদেশ 
দিলেন, আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার সারভাগ শুনিতে 
ইচ্ছা করি। ৫৬--৬০। বা্মীকি কহিলেন) “ভরদ্বাজ ! এক্ষণে 


তোমার নিকট মুিগরদ এই মহাজ্ঞানের কথা বলিতেছি, শ্রবণ 


কর; (কারণ) ইহা! শ্রবণ করিলে তুমি সংসারসাগরে আর নিমগ্ধ 
ধিনি এক হইয়াও স্ষ্ি, স্থিতি, সংহারভেদে 
অনেকরূপে অবস্থান করেন, সেই সচ্চিদানন্দমূর্তিকে, আমি নম- 
সকার করি। এই জগত্‌ প্রপঞ্চ লয় প্রাপ্ত হইলে ষে প্রকারে আত্ম. 

তত্ব প্রকাশিত হন, শ্রুতিনিদিষ্ট রীতির অনুসরণ করিয়। তে'মার 
নিক্টগং ২ক্ষেপে সেই উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার ত 
পূর্বাপর বিচারবিষয়ে_বিলক্ষণ. হ্বুদ্ধি ছিল, তাহ! নষ্ট হইল 
কিরূপে? তোমার সে বুধ থা থাকিলে যাহা বলা হইয়াছে, 
ইহ্াতেই করস্থ আমলকী ফলের ন্যায় অনায়াসে সব জানিতে 
টা আপনা. আপনিই: মনে. মনে বিচার করিতে হয়ঃ 

হা হইলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া, যায়,. যাহা প্রাপ্ত হইলে 
রঃ শোক করিতে, হয়. না।  সশা্ধ, শান্ত্রালোচনা..ও বিবেক 


এই তিনের সাহায্যে ৈরাগাযুক্ত মনে. ইহা বারংবার চিন্তা করা 
উচিত। ৬১-৬৫। ৃ 


বত তম্‌সর্গ সম ১২৭।: 7 
কা আস্টাবিংশতাবিকশভতম সর্গ | রা 
বাদ্ীকি রুছিলেন- প্রথমে, কায়্য: 'নিবিদার্বর্জ করি য় 
বিষয় ও ইঞ্জিয়ের সং শ্রেষবণত, যে সুখ, তাহা: হইতে: উপরত 


কোমল আদুনে সমাদীন হইন চিত্ত $ইল্িয়েরকরিয়ারোধপুর্ক্রর 


ইক্জিগ্ুলিকে. বরে, বরে তন্তু বিষয় হইতে নিরুজ্বকরিবে। 








৫৭৩ 
হইতে ছন্স, তাহা! অবগত হইয়া ইহাদিগকে তাহাতেই বিলীন 
করিবে। প্রথমেআমি বিরাট” এইরূপ ভাবনায় প্রণবের অকারার্থ 
বিরাট আত্মায় অবস্থান করিয়া পরে উকারার্থ ুস্ষ্ম লিঙ্ঈসমন্ট্যাত্বক 
হ্রণ্যগর্ভে সেই বিরাট্ভাবের লয় করিয়৷ অবস্থান করিবে। 
তাহার পরে মকারপ্রতিপাদ্য ত্রিশুণীত্রক মায়োপাধিক অব্যাক্কত 


বর্ষে তাহার পের্বোক্ত হিরণ্যগর্ভের) লয় করিয়া! এ অব্যাকৃত বঙ্ধ- 


ভাবে অবস্থান করিবে। তাহার পরে অর্দমাত্রালক্ষিত সকলের 
মুল কারণ বিশুদ্ধ ব্রন্মে সেই অব্যাকৃত ভাবকেও বিলীন করিয়া 
বিশুদ্ধ ব্রহ্ম হইয়। অবস্থান করিবে । শরীরের মাংসাদি পার্থিব 
অংশ পৃথিবীতে লীন করিবে, বক্তাদি জলীয় ভাগ জলে ও 
তৈজস ভাগ তেজে নিক্ষেপ করিবে।  বারুংঅংশ মহাবায়ুতে, 
আকাশাংশ আকাশে নিক্ষেপ করিবে । এইরণে প্রাণাদি ইল্সিয়- 
বর্গকে তদীয় কারণ পৃথিব্যাদিতে বিলীন. বরিবে। ' কর্তার 
ভোগসিদ্ধির জন্য কর্ণভাবাপন দিকৃকে দিকে বিলীন করিয্বা আপ- 
নার কর্ণ ও ত্বক বিদ্যুতে বিলীন করিবে। চক্ষুকে ু্যমগুলে, 
জিহবাকে জলে, প্রাণকে বামুতে, বাকুকে অগ্িতে ও হস্তকে ইন্দ্র 
বিলীন করিবে। বিষ্ততে আপনার চরণঘয়, হৃর্ে পাযুদেশ 
কশ্ঠপে উপস্থভাগ ও চন্দ্র মনকে বিলীন করিবে। ১__১০ । 


বৃদ্ধকে চতু্ম ব্দ্ধাতে বিদদীন করিবে। এইরূপ ইন্জিযগুলিকে রী | 


ইঞ্জিয়দেবতায় বিলীন করিবে। শ্রুতিবাক্যের অনুসরণ করিয়াই 
অগ্থি প্রভৃতি দেবগণ ইন্দিয়ব্যপদ্শে অবস্থান করিতেছেন বলা 
হইয়াছে; স্বকপোলকলিত কল্পনায় নহে। এইরূপে আত্মদেহ , 
বিলয় করিয়া 'আমি বিরা” এইরূপ চিন্তা করিবে। ব্রদ্ধাওমধ্যে 
যিনি অর্দনারীশ্বর প্রত্রূপে (অর্থাৎ ঘিনি ব্রহ্মাওরগী৷ বিরাটের, 
হদয় পদ্রমধ্যে সর্বদা অবস্থিত এবং ক্রদ্মবিদ্য। 1 যাহার অর্ধানারী- 


মূর্ভি) অবস্থিত, সর্বভূতের আঁধার সেই অব্যাকত ব্রহ্ম জগতের, 


কারণ বলিয়া অভিহিত হন। তিনি জগদ্বাসী সকলের গিত! 
বলিয়া কলের জীবিকোপায়ে অবস্থান করত হবি; ও কৃষ্্যাদি 
যক্তসষ্টিরপে অবস্থান করিতেছেন। . পৃথব্যাদি পঞ্চভুতের আবরণে 
এই ব্রহ্মাও অবস্থিত রহিষ়া ছে; এই ত্রঙ্গাণ্ডের বাহিরে 
দিগুণ পৃথিবী, তাহার বাছিরে ছ্িগুণ জল, জলের পর দ্বিগুণ তেজ, 
তেজের পরে দিগুণ বায়ু, বায়ুর পরে দ্বিগুণ আকাশ এইরূপে পর 
পর. ক্রমে. প্রত্যেকটাতে ব্স্ত সমস্তভাবে এই জগৎ গ্রথিত. 
রহিয়াছে । (ব্যস্ত, অপন্ধীকৃত, স সমস্ত পকীকৃত).ইহাঁর মধ্যে পার্থি-. 
বাংশ জলে, নিক্ষেপ .. করিয়া  জলীয়াংশ অনলে নিক্ষেপ করিবে। 
তত্পরে তেজসাংশ .বায়ুতে,, ,বাফুঅংশ আকাশে, -আকাশাংশ 
সকলের, উত্পভি-কারণ, মহদাকাশে, নিক্ষেপ .করিবে। ,তৎপরে 


যোগী ক্ষণকাল লিঙ্বশরীরে ঘ্নেই, মহাকাশে. অবস্থান.. করিবে। 


বারুন।, হুক্ষাভৃত, কর্ম, অরিদ্যা, (দশ. ইন্জিয়, মন,. বুদ্ধি তৎসম 
্টাত্বুক শরীরকে বুধগণ লিঙ্গশরীর, বলিয়া, থাকেন:€)।. এইরূপে 
ভুলোপাধি। বিয় করিয়া, অন্রভাবাগন হইয়া. রহ্ধাণ্ডের, বাহিরে, 


; গমপুর্বক.আমি. .বিরাটু, এইরূপ, অভিমান..পরিত্যাগপুর্বব্ক ) 
হইয়া শান্ত, দাত্ত. ও, শান্তঝার্যে শর্ধান্িত- হইবে।.. তারপর ; 


হুক ভূতাত্বুক সমষ্টি ভূত লিমবশ্নরীরে আমি. আত্মা হিরগ্যগর্ভ 


| এই চি্তা করিরে। বুদিমান্‌ যোগী, এইবেপে হচ্মভয়ক 
যতক্ষণ মনের, নিরবতা মাধন না হয়: তত, শব, জপ করিবে। | নি 
তহার পরে অন্তঃকরণ :শুদ্ধির নিমিত্ত, প্রাণীয়ম.কররিকে। : পরে 


ণ্রীরে চতুর হিরগ্যগর্ভরূপে :অরস্থিত, হইসকা,পরে ষে 


সমষ্টি, নিঙ্্ররীরকেও .পর্ীকুত-. ভুতাপেক্ষাওহুক্। উগাধি-. 


আরারে অব্যাকত মায়াশে:. উপ্ৃহিত, চিদ্বাকারে অব্যক্ত আত্মা 
বিলীন করিয়া ফেলিবে। ১১_-২০। যে অবস্থায় যাহাতে এই- 


/ 


এরা? 


রঃ 
রঃ 


$ 





৫৭৪ যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 


জগৎ নামরূপনির্ুক্ত হইয়া অবস্থান কবে, তাহাকে স্ব স্ব 
'তর্কবলে কেহ প্রকৃতি বলেন, কেহ মাঁধা বলেন, কেহ অবিদ্যা 
বলেন, আবার কেহ অঞু বলিয়া! থাকেন। প্রলয়কাপে সমুদয় 
পদার্থ সেই অব্যাক্কত স্থানে বিলীন হইয়া পরস্পর সনবনবশূনয 
তোগ্যতরপান্থাদশৃন্ত হইয়া অব্যক্তরূপে অবস্থিত হর়। যতদিন 
পুনঃসথষ্টি ন। হয়, ততদিন তৎস্বরূপে (অব্যাকুত স্বরূপে ) অবস্থান 
ররে। সৃষ্টি হইবার হইলে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি হয়, সৃষ্টির 
সংহারকালে আবার তাহ! স্ুষ্টির বিপরীত ক্রমে সংছার 
হুইয়! যায়। এইরূপে বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত-নামক স্থুল 
হুক্ষ কারণরূপ সমষ্টিভৃত অবস্থাত্রপ়্ পরিত্যাগ করিয়া অব্যয় 
তুরীয় পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সেই তুরীর পদের ধ্যান করিবে। এই- 
রূপে লিঙ্গশরীরের লয় করিয়া পরমানন্দরূপী ব্রক্মে লীন হুইবে। 
ভূত (জজ ভূত ) ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম, বায়, এই সমুদয় 
বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অজ্ঞানাবরণে অব্যাকৃত থাকেন, তখনই 
লিঙ্শশরীর নামে অভিহিত; এজন্য লিঙ্গশরীরেরও মূল এ 
অজ্ঞান; (কাজেই অজ্ঞান বিলে লিঙ্গশরীরেরও বিলয় হুয়)1” 
ভরদ্বাজ কহিলেন, __প্রভে! ! এক্ষণে আমি লিঙ্শরীররূপ শৃঙ্খল 
হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমি এক্ষণে চিদংশ বলিয়া চৈত্হারূপ 
অমুভসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমি সর্রোপাধিবিবর্জিত 
পরমাআর সহিত অভিন্ন হইয়াছি। আমি কৃটস্থ সর্বব্যাপী 
কেবল চিতস্বরূপ হইয়াছি; আমি চিৎশক্তিম,ন্‌ নহি। ঘট ভজ 
হইলে ঘ্টাকাশ বা কলমাকাশ ক্রমে যেমন এক মহাকাশ হইয়া 
যায়; সেইরূপ বহ শ্রুতিতেই ধত্রপুর্ক উক্ত চিৎস্বর্ূপ একই 
বলিয়া গিয়াছেন। যেমন অগ্থিতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিলে ছুই 
অগ্নিই এক হইয়া যায়) পার্থক্য জ্ঞান আর থাকে ন[। (লোকেও) 
তন্ময়রূপেই উহ] গৃহীত হয়, বিশেষরূপে নহে। যেমন ক্ষার, 
ভূমিতে তৃণীদি প্রন্মেপ করিলে তাহ! লবণ হইয়৷ ধায়, সেইরূপ 
অচেতন এই জগং.চৈতন্তে নিক্ষেপ করিলে ইহাও সেই চৈতন্যময় 
হইয়। যায়! ২১--৩০ | যেম্ন লবণ বা সৈন্ধব সমুদ্রে মিশ্রিত 
হুইলে লবণ বা সৈদ্ধবনাম ও তদ্রপ হইতে নির্ুক্ত হইয়া! সমুদ্র- 
ভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন জলে জল, ক্ষীরে ক্ষীর, দ্বতে দ্বৃত মিশিলে 
এক হইয়া যায় ; ঘা! মিশ্রিত করা হইল বিনষ্ট না হইলেও 
যেমন তাহা পূথক্রূপে গৃহীত. হর না, সেইরূপ আমিও. 
স্বভাবে চৈতন্তে প্রবিষ্ট হইয়া চৈতন্য হইয়া গিয়াছি। সর্বজ্ঞ 


পরম কারণ নিত্যানন্দ পর ব্রন্মে আমি নিত্য সর্বগত শান্ত 


অনিন্দ্য নিবগ্রন নিস্কল নিক্ক্রিয শুদ্ধ পর্ুব্র্ষ হইতেছি, অর্থাৎ 
পরবদ্ধ ও আমাতে. কোন প্রভেদ নাই। আমিই হেয় 
উপাদেয় ভেদনিম্খুক্ত নিরিজিয় সত্যসন্ধল্প সত্যরূপী বিশুদ্ধ 
কেব্ল পরব্র্ধ হইতেছি । . আমি পাপ পুণ্য হইতে নিশ্মুকত. 
'জগতে। প্রম কারণ অব্যয় আনন্দময় অদ্বিতীয় পরম জ্যোতীরপী 
ব্রহ্ধ। এইরূপ গুণযুক্ত সত্তুরজ-আদিগুণবর্তি্জিত সকল বস্তর 
অন্তরে অবস্থিত পরত্রঙ্গকে শ্রবণমননগুরুগুশষাদি কর্থ ত্পর 


 হুইয়া ধ্যান করিতে হয়। “ এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে 
. পুরুষের মন অস্তমিত হয়.-পরব্রক্ষে লীন হয়। মন অন্তমিত 
_ হইলে আত্মা, স্বযংই প্রকাশিত হইয়া পড়েন। আত্মপ্রকাশ 
 হুইলে নিখিল দুঃখ দূর হয় এব আপনাতে এক অনির্ব্চনীয় হুখ 
: স্াসিয়া উপস্থিত হয়। এইবূপে যোগী নিজেই আনন্দময় আস্তীকে 

প্রাপ্ত হন; তাহার অন্তরে আত্মপ্রকাশ হইলে তিনি ভাবিতে 








থাকেন-আমা ভিন আর কেহ .চিদানন্দময় ব্রচ্ম নহে, আমিই 
একমাত্র পরব্রহ্ধ। ৩১--৪০। বান্মীকি কহিলেন,__“সখে ! যদি 


তুমি সংসারভ্রম দুর করিতে ইচ্ছা! কর, তাহা হইলে সমুদয় কর্থ 


রন্ধে অ্গণ করিয়া তাহাতে প্রণয়ী হও?” ভরদ্বাজ কহিলেন. 
“ছে শর ! আপনি যে জ্ঞান্রে কথা কহিলেন; আমি তত্মমন্তই 


অবগত হইয়াছি। আমার বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে, সংশয়ওষায় যায় কী 
হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই; এক্ষণে আর একটু জানিতে ইচ্ছা শী 
করি যে_ অর্থাৎ লক্বজ্ঞান হইলে কিরূপ ভাবে চলিবে, জ্ঞানীর সর 
কণ্ম কি প্রকার? হে প্রভো! কাম্য ব!নিত্যনৈকিত্তিক কর্ম সকল সতী 
সে সময় করিতে হইবে কিনা, তাছাও বলুন” বান্ধীকি কহিলেন, সী 
পে কর্ম করিলে উপস্থিত-কার্যের কৌন ব্যাঘাত হয় না, মুমুক্ষগণ ক 
তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। তবে নিষিদ্ধবা কামনা- তর 
পূর্বক কোন কার্ধ' কর্ম একেবারে করিতে পারিবেন না। জীব এ 


যখন ব্র্গগুণসম্পন্ন হইবেন, তখন নিখিল মনোগুণ পরিত্যাগ. 


রব ইনজিতগ্রামের ব্যাপার শৃন্ট করিয়া সর্বগামী হইয়া দেহ, সত 


ইঞ্জিয়, মন, বুদ্ধিরও ধিনি অতীত,_সেই পরত্রক্ষকে এসেই 
পরব্রঙ্গই এই আমি” ইত্যাকারে ধ্যান করিবেন, তাহা হইলে মুক্তি 
লাভ করিবেন। জীব যখন কর্তা) কাধ্য, করণ ইত্যাদি ভাবশুন্ত 
হইয়! নিখিল উপাধিশুন্ত মুখভুঃখশুন্ত হইয়া পড়েন, তখনই মুক্ত. 
হুন। যখন জীব সকল ভূতে আপনাকেও আপনাতে সকল ভূতকে 
অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তখনই মুক্ত হন। যখন জীব জাগ্রত, 
প্র, সুষুপ্ডি-নামক অবস্থাত্রয় ত্যাগ করিয়া তুরীয় আনন্দপদে 
প্রবেশ করিয়াছেন, তখনই মুক্তিলাভ করেন। জীবের পরমাত্মায় 
তুরীয়নামে যে অবস্থিতি, যাহাতে জাগ্রত-স্মপ্রাবস্থার বীজস্বরূপ 
বাসনা, কর্ম বা অজ্ঞান কিছুই নাই; সেই চিত্হুখময়ী অবস্থাই 


জ্ঞানযোগের চরমসীমা, দেই চিৎমুখম্রী অবস্থাই পরম হুখাক্ুভৰ ' 


স্বরূপ ।৪৬-_৫৯। পুরুষের মন অস্তমিত হইলে আর কিছুই উপ- 
লব্ধি হয় না, একমাত্র ব্রহ্ষই বিদ্যমান থাকেন। হে তরদাজ! যাহার 
হুবাময় কল্লোল সর্বদা প্রশান্ত, তুমি সেই কৈবল্যরূপী হুধাসাগরে 
মগ্ন হও; দ্বৈতজ্ঞানরূপ লবণীন্ুধিতরঙ্গে মগ্ধ হইতেছে কেন? 
তুমি জগতের বিশালতাপুরণকারী ছগদৃপগ্তরু পরমেশ্বরকে ভজন| 
কর। হে বস! বশিষ্ট যেরূপ জ্ঞানমার্গে__যেরপ যোগমার্গে রামকে 


উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা! তোমার নিকট সধুদয় বরন করি- , 


লাম। এক্সণে হে মহামতি ভরদ্বাজ! তুমি গুরুবাক্যের অর্থবোধ- 
পুর্বক এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিচার কৰিলে নিশ্চয়ই সমুদয় জানিতে 
সমর্থ হইবে। অভ্যাসেই সকল কার্য সি হইয়া থাকে, ইহ! 
বেদের আজ্ঞা; অতএব তুমি সব ত্যাগ করিয়া! মনকে ঢূ়ভাবে 
অভ্যাসে নিযুক্ত কর?” তরদাঁজ কহিলেন,-“হে মুনে! রাম 
উপাধি ত্যাগপুর্ববক ্বয়ংই আত্মাতে একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
এহেন দ্রশাপন্ন রামকে বশিষ্টদেব কিরূপে আবার ব্যবহারদশাষ 
আনিলেন,”-_ইহা জানিয়া আমি সেইরূপ অভ্যাসের নিমিত যত্ু- 
বান্‌ হই, যাহাতে বুষ্খান সময়ে আমারও মেইরূপ ব্যবহারদশ! 
থাকিতে পারে ।৮ ৫২৫৮1 ঝাল্সীকি কছিলেন,-_ষে. সময়ে 
মনম্ষী সাধু রাম ব্বদ্বরূপে পরিণত হইয়! রহিয়াছেন, সেই সময়ে 


বিশ্বামিত্র বষিসনতম বশিষ্টদেবকে কহিলেন, হে মহাভাগ ক্রন্দন 
বশিষ্ঠ! আপনি প্রকৃতই মহান্‌। আপনার গুরুত্ব (শিষ্ের 


উদ্ধার বিষয়ে শক্তি ) আজ সদ্যই দেখাইলেন। যিনি কপ 


করিয়া! উপদেশ প্রদান, স্পর্শন, এমন কি, দরশনিমাত্রেই পিষ্যদেহে 















| থেমন মুকির কারণ, কর্মও সেইরূপ মুক্তির কারণ, ইহা 


্‌ ৰ | “রাযোহপ্যয়ৎ??। 


নির্ববাণ-প্রকরণ-পূর্ববভাগ । 


৫3৫ 


শীশ্তব-ভাব সমাবেণ করিয়। দিতে পারেন, অর্থ শিষ্যকে শস্তুর চিরহ্থী হইবে। বান্দীকি কহিলেন, বিশ্বামিত্রের এই কথা শ্রব্ণ 


যায় ততৃজ্ঞানী করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু । রাম্ও * 


| আপনার একজন সংশিষ্য। রাম আগ্রে নিজেই সংসারবিরাগী 
 বিশদ্াত্ম। হইপ বিশ্রান্তিলাভের আকাজ্জা। করিতেছিলেন; সেই 
কেবল যে 
_ গুরূপদেশে জ্ঞানোদয় হয়,তাহ! নহে ;এ বিষয়ে শিষোবও বুদ্ধিবৃত্তি 

বিশিষ্টরূপে থাকা আব্ম্তক। শিষ্য কীম, কর্ম ও বাসনারূপ মলত্রয়, 


জন্যই উপদেশমাত্রেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


শোধিত না হইলেই ঝ।কিরূপে বুঝিবে? গুরু শিষ্য উভয়েই 


উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক; তাহা হইলেই ঈদৃশ সুফল লাভ ঘটিয়া 


খকে; উপযুক্ত গুরুশিষ্ের সংযোগে শিষ্যের ঈদৃশ জ্ঞান লাভ 


অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে। হে খুনে! এক্ষণে কৃপা করিয়া! 


রামকে ব্যৃথিত করুন ( সথাধি ভঙ্গ করিয়া দিন); রামের দ্বারা 
আমার কাধ্য রহিয়াছে; আর ঈৃশ কার্যে (র'মের ব্যুখান 
বিষয়ে) আপনিই সমর্থ হইবেন, যেহেতু আপনি পবমপদে 
পরিণত রহিয়!ছেন (্রন্ন্বরূপে অবস্থান করিতেছেন)। ৫৯--৬৫। 
ছেবিভো! আম যে কার্যের উদ্দেশে আপদিয়াছি, বোধ 
হয়, আপ্নার তাহা মনে আছে এবং পে কাধ্যের জন্ত রভ। 
দরশরথকে অতিষ্ট প্রার্থনা করিয়। রাখিয়াছি, তাছাও বোধ হয়, 
আপনার স্মরণ আছে। হে মুনে! আপনি বিশুদ্বমনা, আপনি 
আমার উদ্দেস্ত বিফল করিবেন না। কেবল যে আমার স্বার্থ 
সাধনের জন্য বলিতেছি তাহা! নহে; রাম অনেক দেব-কার্যও 
সাধন করিবেন; বাম অবতারের কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন; আমরা 
মাত্র ইহার সহায়তা'করিব। রামকে আম্িপিদ্বাশ্রমে লইয়৷ বাইব, 
রাম তথায় গিয়! রাক্ষস বধ করিবেন, অহল্যাকে মুক্ত করিবেন, 
এবং ধনুর্ভঙ্গ করিয়া ত।হার পণম্বরূপ জনকনন্দিনীকে বিবাহ করি- 


বেন, বিবাহের পর পথিমধ্যে রাম জামদগ্যের পরলোকমার্গ 


রোধ করিয়। দিবেন। তাহার পরে বীতম্পৃহ হইয়! .পিতামহাদি 
ক্রমে অধিকৃত বাজ্য পরিত্যাগপু্বক নির্ভয়ে বনে বাস করতঃ 
দণ্ডকারণ্যবাসী প্রাণিগণের উদ্ধার করিবেন, বিবিধ তীর্থ স্থান 
পবিত্র করিবেন। আহার পরে রাবণ-কর্ৃক সীতাহরণ-প্রযুক্ত 


দুর্গতিক্ছলে বাবণ/দি বধ করিয়। স্্রীসঙ্সীদিগের কত্দুর শোচনীয়, 


দশ] ও অস্থস্থ্য হয়, তাহাও দেখাইবেন। বুদ্ধনৃত ঝক্ষ বানরাদির 
জীবন দ্রান করিবেন ৬৬--৭০1 নিজে জীবনুক্ত ; অতএব 
নিশ্ৃহ হইলেও কর্মকাণ্ডপরায়ণ হইয়া! সীতার চরিত্রগুদ্ি 
পরীক্ষা করিয়া শিষ্টাচারপদ্ধতির পালন করিবেন। জ্ঞান 


ইনি নিজে জ্ঞান ও কর্মের পালন করিয়া লোককে শিক্ষা 
'দ্রবেন। যাহারা ইহার দর্শন, নামম্মরণ। গুণশ্রবণ এবং 
ইহার চরিত্রের অনুকরণ করিবে ; এবং ইহাকে ভক্তি করিবে; 
ইনি সে সমস্ত লোক যেরূপ অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহা- 
দিগকে মুক্তি প্রদান করিবেন। মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে আমার 
এবং নিথিল ভ্রিলোকবাসীর. অশেষ কল্যণ সাধন করিবেন। 
৭১-:৭৫। হে নিথিল জনগণ! তোমরা এই বামচন্্রকে নমস্কার 
কর; তাহা হইলে তোমর! সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিবে, আমি আশা 





পাঠ আছে “রামেহপ্যয়ং” তাহ। অশুদ্ধ টা পাঠ 











করি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ রামের সায় জীবুক্ত হইক্সা 


পল 


করিষ। তথাস্থিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি যোগীনুগণ ও অন্তান্ত সকলে 
রামের ভবিষ্যৎ ঘটন! সকল অবগত হইয়া রামচজ্ের চরণকমলের 
রজোগ্রহ্ণপূর্ব্বক তাহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ ও 
অন্তান্ত মহধিগণ রামচন্ের বিষয় যাহ। শুনিলেন, তাহা শুনিয়া 
ুরণতপ্তি প্রাপ্ত হইলেন ন/ আরও শুনিবার ভন্ত স্পৃহা রহিল। 
তৎপরে তগবান্‌ বশিষ্ঠ খষি গুণনিধি রামচন্দ্র গুণরাণি শ্রবণ 
করিয়া মনে মনে তাহার বর্ণন করহংঃ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন। 
“ছে মুনে বিশ্বামিত্র! কমললোচিন বাম, জন্মাস্তরে কে ছিলেন-_ 

দেবতা না মনুষ্য ৭1 ৭৬--৮০। বিত্বাধিত্র কহিলেন, “হে মুনে 
আপনি এই রামকে ভগবান্‌ বাসুদেব বলিয়া বিশ্বীম করুন) ইনিই 
সেই পরম পুরুষ, ইনি জগতের হিতের জন্ত সমুদ্র মন্থন করিয়া- 
ছেন; “ইহার নিগুঢ় তত্ব গভীরাকার উপনিষদ ব্যতীত আর 
কেহই বলিতে পারে না; ইনিই পুর্ণানন্দময় শ্রীবসলাঞ্চিত পর 
্রহ্ম। ইনি প্রনাদিত হইলে নিখিল প্রাণীর সমুদয় পুরুষার্থ সাধন 
করিয়া দিতে পারেন। ইনিই মিথ্যাভূত এই জগতীয় মিথ্যা 
পদার্থন্চিয়ের স্থজন করেন, কুপিত হইয়া! আবার নষ্ট করেন) 
ইনি বিশ্বের আদি, বিশ্বের জনক, ধাতা ভর্তী ও সকলের মহবন্ধু। 
ধাহার! বিচারবলে অসার মিথ্য। এই সংধারবন্ধন খণ্ডন করিয়া 
জগৎকে ফাঁকি দিয়াছেন, ( জগতের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন ) সেই 
বীতরাগ মুনিগণুই ইহ্থীর মহিমা অবগত আছেন। ইনি কোথাও 
অত্মুপ্রতিষ্ঠিত মুক্তরূপে অবস্থিত, কোথাও তুরীয়পদ নামে 
অবস্থিত, কোথাও প্রকৃতিবূপে অবস্থিত, কোথাও ব! প্রকৃতিস্থ 
পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ৮৯--৮৫। ইনিই ত্রয়ীমতর 
বেদ; ইনি ত্রৈগুণ্যরূপগহন অতিক্রম করিষ্াছেন; নিখিল 
বেদের পরযার্থসার-স্বরূপ এই অভুত পুকুঘই শিক্ষাকল্লাদি 
ষড়্বিধ অগ্গে জযধুক্ত হইতেছেন; ইনিই চতুর্ব্বাহ পালন- 
কর্তী। বিষণ, ইনিই বিশবত্ষ্টা। চতুমুখ ব্রহ্মা, ইনিই সংহারকর্তী' 
ভ্রিলোচন মহাদেব। ইনি অজ হইয়াও মায়া শক্তিবশে জাত 
হইয়| থাকেন; ইনি সর্বদা জাগরুক( মোহ নিদ্রায় কদাপি 
আবৃত হন না), এই. ভগবান্‌ রাম রূগবিহীন হইয়াও বিখব- 
রূপ ধারণ করিয়া! সকলকে পালন করিতেছেন। বিক্রম যেমন 


অবশ্রস্তাবী ব্জিয় বহন করে, তেজ যেমন প্রকাশ ধর্ম বহন 


করে, শাস্ত্র যেমন বুদ্ধির উৎকর্ষ বহন করে ( অর্থাৎ বিক্রমে যেমন 
অবশ্য জয়, তেজ যেমন সর্বদা প্রকাশ এবং শান্ত্রালোচনায় যেমন 
বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজনা নিশ্চিত হয়) সেইরূপ বিনতানন্দন গরুভ 
ইহাকে বহন করে। ধন্য এই দশরথ! যাহার পুত্র পরমপুকুষ। 
ধন্য সেই দ্রশানন! এই রাম যাহাকে প্রতিযোদ্ধাকূপে চিন্তা 
করিবেন। ৮৬--৯০। হাঁন্বর্গ! তুমি এক্ষণে এই মহাপুরষ্র 
সংস্পর্শে বকিত আছ; হায় অনন্ত্দেবও পাতাল হইতে আসিয়া 
লক্্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন! ইহাদের আগমনে মধ্যম লোক 


'(মত্ত্যলোক ) আজ সকলের শ্রেষ্ঠ হইল। অর্ণবশায়ী মহাপুরুষ 


আজ বামরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই রাম চিদানন্র্খন অব্য 
আত্মা ; নিয়তেক্জিয় যোনীর! রামের তত্ব অবগত আছেন; আমরা 
ইহার প্রকৃততত্‌-কিছুই জানিনা, আমরা ইহাকে অপকুষ্টরূপেই 
দেখিতে জানি। আমরা শুনিয়াছি ; তগবান্‌ রঘুবংশ পবিত্র করিঝার 
জন্তই ভুতলে এই বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বশিষ্ট ! এক্ষণে 
আপনি রামকে ব্যবহারপরায়ণ করন ।” বালীকি কহিলেন, 


শী টিপপপারারররররধনক 





৫৭৬ 


মছামুনি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া! বিরত হইলে মহাতে সাঃ বশিষ্ঠ 
রাম্চন্রকে কছিতে লাগিলেন । ৯১--৯৫। “হে মহাবাছো। 
চিন্ময়! মহাপুরুষ ! রাম রাম! উঠ, তোমার এখন আত্মবিশ্রান্ত 
লাভের সময় নহে, তুমি ( ব্যবহার দশায় থাকিয়!) লোকের প্রীতি 
বর্ধন কর, মতদিন তোমার আপনার কর্তব্য লৌকিক ক্রিয়া 
সম্পন্ন না হয়; ততদিন যোগীর স্তা সমাধিমগ্ধ' হইয়া থাকা 
সমুচিত নহে; লৌকিক কার্য সম্পাদন করা অগ্রে কর্তব্য! 
অতএব হে বস! তুমি কিছুকাল রাজ্যাদি বিষয় সকল ভোগ 


করি! তাহার পরে সমাধিমগ্ন হইও, এক্ষণে দেবকার্ধ্যাদি সম্পাদন : 


কর, হুখী হও” বান্মীকি কহিলেন,_-পরব্রন্ধে লয়প্রাপ্ত রাম এই- 
রূপে অভিহিত হইয়্াও যখন কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না৷ 
তখন বশিষ্ শরযুযানাড়ী দিয়া আস্তে আস্তে রামের হুদয়পুণরীকে 
প্রবেশ করিলেন। ইছার পরে বশিষ্ঠদেবের প্রক্রিয়াবলে প্রথমে 


প্রাণাদির বীজম্বরূপা আধারশক্তিতে প্রাণের ও মনের আবির্ভাব | 


হওয়ায় তাহাতে চিদ্বাভাসরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়।৷ র'মনাথক জীব 
প্রাণ ছারা সমুদ্র নাড়ীরন্ষে প্রবেশপুরর্বক নিখিল জ্ঞানেন্দিয় ও 
কর্মেব্দিয় সকল পরিপু্ই কিয়! ধীরে ধীরে নয়ন্দর় উন্মীলিত 


এ. করিলেন। তত্ণরে বশিষ্টা্ি মনীষিগণকে সন্মুখে উপস্থিত দেখিয়। 


তাহার! কি বলেন, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । নিজে কৃত. 
কৃত্য হইয়াছেন বলিয়! তাহার কোন প্রকার ইচ্ছা বা “ইছা কর্তব্য, 
ইহা “অকর্তব্য” ইত্যাদি প্রকার বিচারণীশক্তিও ছিল না; 
এজন্য নিজে কোন কথাই বলিলেন না। ৯৬_-১০০। তৎপরে 
বশিষ্ট পুনরপি ব্রামকে সম্বোধন করিয়া! পুর্বর্বং উত্থানের কথা 
ব্লিলে ভগবান্‌ বামচন্দ্র গুরুবাক্য বলিয়া তাহ। অবহিতচিত্তে 
শর্ণপুর্ধবক কহিলেন,_এপ্রভো ! , আপনার অনুগ্রহে আমি 
নিষেধ বাঁ বিধি কিছুই. জানি না) অর্থা২ কোন্‌ কার্য করিতে 
হইবে কেন কার্য করিতে হইবে না, এ সকল কিছুই বুঝিতে 


নির্ববাণপ্রকরণে পুর্ববভাগ সমাপ্ত । 





যোগবাশিষ্ট-বামায়ণম্‌। 


নিকট হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাধ্য আর 








| সে যে কোন অবস্থার লোক হউক না কেন, 









সমর্থ হইতেছি না, তথাপি আপনি যাহা বলিলেন, ত 
আমাকে অবশ্যই করিতে হুইবে। যেহেতু হে মহামুনে! বে 
পুরাণ ও স্মৃতিশাস্তে গুরুবাক্যই বিধি ও তদ্বিপরীত কার্য নিষেধ 
বলিয়া কীর্তিত আছে!” জর্বাত্ব। দয়ানিবি রাম এই বলিয়া 
মহাত্ম। বশিষ্ঠদেবের চরণদ্ধয় ধারণপূরবর্বক পুনরায় বলিলেন) “ছে ও 
সভাসদ্গণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, ' ইহাতে আপনাদিগে 
মন্রল হইবে ইহা হুনিশ্চিত ; আপনারা জানুন যে, তত্তজ্ঞানী গুরুর 


নাই” ১০১_-১০৫।.সিদ্প্রমুখ সকলে উত্তর করিলেন, “রাম 
আমাদের সকলের মনেই এই. ধারণা আছে, এক্ষণে তোমার 
অনুগ্রহে এই ধারণা আরও হুদৃ'রূপে বদ্ধমূল হইল। হে মহা. 


রাজ রামচন্র! তুমি হুখী হও, তোমাকে নমস্কার; এক্ষণে 
বশিষ্ঠদেবের অন্ুমতিক্রমে আমরা যথাস্থানে গমন করি।” বান্দীকি 


কহিলেন, এই বলিয়। সকলে রামচজের প্রশংস৷ করিতে করিতে এ 
প্রস্থান করিগ্েন; রামচজ্দের মন্তকোপরি পুপ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল | বু 
হে রাজ! তোমার নিকটে রামচন্দ্র আত্মবিশ্রান্তি বথা- ্ 
মাপ অমৃতসমুদয় বর্ণন করিয়া বলিলাম; তুমিও এইরূপ ক্রনযোগে শি 
সখী হও। তোমার নিকট বশিষ্ঠদেবের বিচিত্র উপদেশাবলিরপ তু 
রত্রমালা যাহা প্রকাশ করিলাম, রছুনাথ রামচন্দ্র যাহাতে পিদ্ধিলাতি 3 
করিলেন, এই বিচিত্র উপদেশাবলি নিখিল কবিকুলের ও নিধিল এ ৰ 
যোগীর সেব্য; পরমগ্ুরুর কপাকটাক্ষে ইহা যুক্তি প্রদান করিতে ছু 
সমর্থ। যেব্ক্তি প্রতিদিন এই: রাম্বশিষ্ঠদত্ঝদ শ্রবণ করে, ৪ 
শবণমাত্রেই মুক্ত, & 
হইয়া পরপর প্রাপ্ত হইবে । ১০৬-:১১১। : 
_ অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥. 














২৫১ সর, ৮৫০১ 


নিজ্ািওাকল্ল। & 


শী $০ টা 


উত্তরভাগ। 


প্রথম -অর্গ । 
রাম কহিলেন, _এব্রহ্ষন্‌ ! দেছাদির উপরে অহংভাব-কল্পন। 
| পরিত্যাগপূর্ববক সমুদয় কন্ম ত্যাগ করিলে ত দেহীর' দেহই থাকে 
না; অতএব জীবদ্দশায় কল্পনাত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়, তাহ! 


আমাকে বলুন. বশিষ্ট কহিলেন, জীবদ্দশাতেই ত কল্সনাত্যাগ ; 


যাহার জীবন নাই, তাহার আবার কল্পনাত্যাগ কি? হেরাম! 
এই কল্পনা ত্যাগের যথার্থ অর্থ তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই; 
€এই জন্ঠই এইরূপ ভিজ্ঞাসা' করিলে ;) এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ 
কর,-_ শ্রবণ 'করিয়! ইহা কর্ণের ' অলক্কীরত্বরূপ করিয়া - রাখ। 
কল্সানাতত্বজ্ঞ পণ্তিতেরা অহৎভাবকেই: কল্পবা বলিয়া থাকেন ; সেই 
অহংভাবকে-_-আকাশ মর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা- 
কেই সঙ্কল্পত্যাগ বলে। বাহু পদার্থের অন্ভরকেই কল্পনা- 
ত্ত্ববিদেরা কল্পনা বলিয়া নির্দেশ 'করেন। সেই অনুভবকে 


আকাশরূপে ভাবনা! করাই. কল্পনাত্যাগ ৷ সাধুগ্ণণ দেহাদি. দৃষ্ঠ-]. 


বনস্তর প্রতি আত্মাতিমানকেই: কল্পনা বলেন $:সেই অতিমাঁনকে 
'অপরিচ্ছিন্ন শৃন্ত ব্রহ্মতভাবে: ভাবনাই. সঙ্কল্পত্যাগ শবে অভিহিত 


হয়। যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞান---অর্থাৎ বর্তৃমান:ৃণ্তের ভাবনাকে সম্বল 


বলা হয, সেইরূপ তুমি. অপরোক্ষজ্ঞান স্মুতিকেও অন্বল্প বা কলনা 
| বলিয়। জানিও;সাধুগণ উক্ত স্মৃতির অভারকেই শিব--ব্রদ্ধ বলিয়া 


জানেন ।  অতীত:ও অনাগত রিষয়ের ভাবনাকেই স্মরণ বলা হয়।: 


হে মহামতে ! : তুমি উক্ত প্রকার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তুমান বিষয়ের 
ভাবনা পরিত্যাগ রি অমুদয়'দৃষ্ঠবস্ত একেবারে ভুলিয়া গিযা 
কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর। তুমি মুদর স্তর অস্থৃতি- 


স্বরূপ হইয়া! অর্ধহণ্ড শিশুর-.স্পন্বেরস্তায় অযত্বপুরর্বক,কেবল, 


উপস্থিত অভ্যত্ত--নিত্যকারধ্য ব্যবহার -ক্ররত অবস্থান কর। 


ৃ কুলালচন্র (অচেতনতাবিষয়ে):. কোন: অন্ন! .গোাকিলেও | 


অভ্যাসবশে- সুর্ণিত হয়”: ছে অনঘ তুমিও -তদ্রগ্র সচল না 
বাধিয়। অভ্যাম-__অর্থন্চিপুরব্বসংস্কার বশ্মতঃ.-পস্থিত-নিত্যকর্ম 
করিতে থাক? ' বাস্তবিক' তোমার:চিভ নাই ? -রাস্নাশুন্ত- চিত্তের 


সি *ারমাত্রই কেবল তোমাতে অরস্থান করিতেছে) -সেই সংস্কার--:. 
| পি বেগে যে সমস্কর্ম তোমাতে আখি লাগিব কেবল তাতেই. 


'বাধিবে না 





স্পন্দিত হইও। ১১০ | আমি হস্ত উত্তৌলনপুর্বরক এই যে 
উচ্চ চীৎকার করিতেছি, এই যে এত হিতকথা ঝলিতেছি ; বোধ 
হয় ইহা কেহ শুরনিতেছে না; রাহা'রও ভাল লাগিতেছে না; 


তথাপি আমি বলিতে ছাড়িব না; আরও বার বার হলি - স- 


ত্যাগ করুই পরম শ্রেয়ঃ; অতএব যাহাতে সঙ্রত্যাগ হত, 
সেইরূপ ভাবনা কেহ 'করিতেছে ন! কেন? -(বুবিষ্াছি, মোহ 
বশতঃ সেরূপ ভাবনা কেহ করিতেছে না।) মোহের কি ভুত 
মহিমা! সর্ব্বদুঃখহারী বিচারনামক চিভ্ভামণি জ্দয়মধ্যে থাকিতেও 
সকলে তাহা হেলায় হারাইতেছে। হে রাম! তোমাকে বার 
বার" বলিতেছি যৈ, তুমি অসঙ্থল্পময়: অভাবনাময়বোস্ুবন্তর 
ভাবনীশুন্ঠ ) হইয়া অবস্থান বর? যাহা! বলিলাম)_ইহাই পরম 
শ্রেয় কি না, তাহ! একবার নিজে অন্ভব করিয়া, দেখ। 
হেরাম! ধাহ্‌রি 'নিকট সাআজ্যও তুচ্ছ তৃণের -ন্তায় অসার, 
কেবলমাত্র চুপ : করিয়া 'খাকিলেই: যদি প্লেই পরম পদ 
গাওয়া যায়, তীহা না" করিবে কেন? কোন এক দেশে গমন 


করিতে কৃতসল পথিকের 'পখোপরি পদসবশলনে (পদস্পন্দে ) 


ধেমন কোন জক্ধল্ী নাই, তাহার সঙ্কল্প কেবল সেই অভীষ্ট 


(দেশে উপস্থিত হওয়া সেইরূপ তুমি স্পষ্ট হইয়া পথিকের 
পদসঞ্চালনের ন্ঠায়, কর্ম. কর । ১১--১৫। : তুমি সমুদয় কম্ধু- 


ফলের আকাজজণ পরিত্যাগ করিয়া সপ্ত ব্যক্তির স্তায় সংস্কার- 
বশে কেবল উপস্থিত, কর্মমাত্রই করিবে; কিন্তু তাহাতে বুদ্ধি 


কেব্ল ব্রস্তরের: সংযোগে; বা! : বাযুসধ্লনে সঞ্চাঘিত হই 


স্পন্দিত হয়ঃষেইরধ তুমি স্থল ন। করিয়া, সুখ হুঃখ. ভাবনা! ন। 
করিয়া অবুদ্িপূর্ধরক জংস্কারব্শে কেবল উপস্থিত কর্মে. স্পন্দিত 


সপ্ত। যৈমন/"অপরের কৌতুক উৎপাদনের . জন্ত:. নৃত্যকারী 

কাষ্টপুত্তনিকার নটের: স্টাফ রসবোধ ' হয়'না)- (কেননা -তাহার 

চেতনা: নাই 7953 সেইরূপ তোম।রও উ্তরণ 'কুরদদ-করণযম্তে 

(কোষটপুতগিকার ৃত্যবর্শক-)যুর্খ লৌকৈর মত:রসোর-হকৌডুক 

বৌধ যেন না হয়॥ “তোমার, সমুদয় ইন্জিয়র্ৃভিগুলি.-হেম্‌ন্তকাবোর 

ঃলতীর মভশীরয/-এ এব: আকারমান্রে.. পরিলক্ষিত হউক 
৩৭. 


রুদ্ধি স্থাপন করিবে-।সেই অপরিচ্ছিন-চিাকাশে ॥. 
যেমন ঘাসাদির আপনা-হইতে কোন চেষ্টা বা. সগন্দাদি- নাই, 





৫৭৮ 


শীতকালে সৌরতাপে বৃক্ষ যেমন রগশূন্য লতা জড়িত ও 
নিজেও রসশুন্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও জ্ঞানভাস্করের 
উ্তাপে রসশুন্ঠ প্রাণাদি যড়্বর্গের স্তামাত্রে কাষ্টপুত্তলিকাবৎ 
স্পন্দিত হইয়া! অবস্থান কর! ১৬২০) হেমন্ত-ধতু যেমন 
বাহুরসশৃন্ত অন্তঃসরষ তরুদকল ধারণ করে, সেইরূপ তুমিও 
অন্তরে আবরণশৃচ্ঠ ইন্জরিয়নকলকে চিদ্রসে রমিত করিয়া! ধারণ 
কর। যদি তুমি ইঞ্্রিয়সকলকে বাছারসে রমিত করিয়া! রাখ, তাহ! 
হইলে কোন কর্ম কর আর না-ই কর, তোমার সংসাররগ 
অনর্থরূশি কিছুতেই উপশান্ত হইবে না। যদি তুমি বায়ু, অগ্রি ও 
সলিলাদি অচেতনপদার্থের স্তায় স্ধলশুনঠ হইয়া স্পন্দিত হইতে 
পার, তাহা হইলে তুমি অনন্ত শ্রেয়োলাত করিতে সমর্থ 
হইবে। বাসনাশূন্ত হইয়া আত্যাসবশে নিজ ব্যরহীর-কষ্মে 
যে কর্তৃতা, ইহাই পরম ধৈধ্য; এই ধৈর্য দ্বারাই জন্মজর 
নিবারিত হয়। বাসনাশূন্য_ সঞ্কলশৃন্য হইয়। যথাপ্রাপ্ত কর্ষের 
অনুসরণ করত কুলালচক্রের ভ্রমণের স্তায় স্বীয় নিত্য কর্ম 
স্পন্দিত হইও। ২১_-২৫। কর্মমফলের দিকে বুদ্ধি রাখিও 
না; কর্মত্যাগ করাতেও :কোন ফলাকাজ্ষা করিও না) ফল 
কথা, ফলাকীজ্া নী রাখিয়া কর্ম করা: বা না করা, উভয়ই 
সমান) ফলাকাভ্ষ! যদি ত্যাম, করিতে পার, তাহ! হইলে 
তুমি কর্মত্যাগ বা -কর্মের অনুষ্ঠান, : যেরূপ ইচ্ছা, সেইবরপই 
করিতে পার। অধিক আর কি. বলব, সংক্ষেপে সার 
কর্থা বলিয়! রাখি থে, সঞ্চল্পই মনোবন্ধন) আর সঙ্কলপের 
অভাবই যুক্তি। এই সংসারে কর্ম বা অকর্ম কিছুই নাই; 
আছে কেবল একমাত্র শিব শীত্ত অজ সর্্মময় অনন্ত আত্মা । 
অতএব তোমাকে নূতন কিছুই হইতে হইবে না, তুমি যেমন 
আছ, তেমনই থাক। তুমি কম্মুকে অকর্মত্রূপে অর্থাৎ নিক্রিয় 
রহ্ন্ূপে এবং অকন্ধ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, ব্রহ্মতাবকেই অবশ্ঠাকততব্য 
কর্মরূপে জ্ঞান করত যথাস্থিতচিদ্রপেই যথান্খে অবস্থান কর। 
সাধুগণ-দৃশ্াবন্তর' অভাবনাকেই চিত্তক্ষয় এবং ছকৃত্রিম: যোগ 
(ব্রক্মভাব প্রাপ্তির সহজ উপায় ) বলিয়া জানেন। অতএব তুমি 
খকীভ্তভাবে তনয় (দৃশ্ঠাবস্তর ভাবন)। ত্যাগ করিয়! ব্রহ্মময়) 


হুইয়া থাক । ২৬-৩০ | যখন সম শান্ত শিব. একব-ছিতব-পরিশুন্য 
'বিশুদ্ধ অনন্ত আত্মতত্ব ছাড়। আর কিছুই. নাই, :তখন. কে আর 


কি জন্ত খেদ করিবে? মরুভূমিতে, অন্ধুরের ন্যায় তোমাতে 
জগ্ছলের উদ্যয় না হউক; পাষ'ণগর্ভে লতার স্তয় তোমাতে 
ইচ্ছার উদয় না হউক ; তুমি যখন দৃগ্ঠবস্থভাবনাশৃচ্য শান্ত 


্রদ্ধ, তখন তুমি জীবিতই থাক, আর. অজীবিতই থাক, 
€তামার কোন কার্ধেই প্রয়োজন নাই এবং কর্ম না করাতেও 


কোন প্রয়োজন নাই। ৩১--৩৩)- যখন তুমি কার্ম-ও কর্ম 
উভদবেরই বাধাজুক এবং শাশ্বত অভেদরূপী, তখন তুমি প্রাতি- 


ভানিক কন্স্বরপ হইলেও বাস্তবিক তোমাতে. কীর্থতা, নাই.. এবং. 


কন্তীরূপে বিবর্তিত হইলেও, বাস্তবিক তোমাতে কর্তৃত্ব লাই । 


যথার্থ কথ! বলিতেছি, "আঘি,- 'আমার'-_ইরূপ জ্ঞান তোমার 


স্ৃতক্ষণ থাকিবে; ততক্ষণ, তুমি দুঃ্ধমুক্তহইতে পারিবেনা ;- যখন 
তোমার “আমি” “আমার? জ্ঞান ফিদুরিত “হুইবে। তধনই: ভুমি 
ছুঃখমুক্ত হইবে; এক্ষণে -তেমার-যাছা ইচ্ছা, তাহাই: রুর। 


. সথার্থ ই “আমি” “আমার” বলিয়া কোন পদার্থই নাই; আচ্ছ 
কেবল, একমাত্র পরাৎপর-শিব পরম আত্মা ; সেই. শা্তিময়. 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ন। 


আত্মা হইতেই এই প্রতিভাসিক দৃষ্তবস্ত; কিন্তু এই দৃশ্টের 
কোন স্বরূপ নাই; ইহা অলীক। জগৎ-নামক এইযে এক 


দন্ত দেখা যাইতেছে, ঘলে ইহা সুবর্ণের ব্লয্ত্বের স্তাষ ও 


শিব্ময় আত্মা হইতে পুথক্‌ কৌন বন্ত নহে। ইহাকে পুথক্‌- 
রূপে না জানাকেই সাধুগ্ণ ইহার ক্ষয় বলিয়া থাকেন। 
ইহার ক্ষয় হইয়া৷ গেলে, একমাত্র সত্য সেই পরত্রদ্ই অবশিষ্ট 
থাকেন। ৩৪--৩৭] ও 


প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ 


দ্বিতীয় সর্গ । 
বশিষ্ঠ কহিলেন __“রাম ! যাহা অদ্বৈত, যাহা একতা, 


একমাত্র শান্ত, যননশৃন্ট ; পরমার্থৃষ্টিতে তাহাই আত্মম্বভাবে 
অবস্থিত। পুভ্তলিকা-সৈস্ত যেমন কর্দমময়__কর্দমেরই রূপান্তর ; 


এই জগৎও তেমনি এ শান্ত শিব আত্মারই বিবর্ত। যন,. 


অহস্কার, বুদ্ধি প্রভৃতিরূপ চিত্তও আত্মময়; শী শিব-আত্ম!তেই 
এই সমস্ত কাল, ক্রিয়া, আকার শব্বশক্তি প্রভৃতি মালার স্তায় 


গ্রথিত রহিয়ছে। বাহরূপ; আলোক, মন প্রভৃতি সমস্তই 


শিবময় আত্মপন্ধেরই বিকার। . এজন্য. এই রূপাদ্িও: তন্ময় ও 
অনন্ত।. অতএব ইহার্‌ অনুভবকারী আর.কে কিরূপে হইতে 
পারে? প্রমাণ, প্রমেয়) প্রমাতা, দেশ, কাল, দ্বিক্‌, ভাব, 
অভাব, বিবর্ত প্রভৃতি সমস্তই এ শিব-আত্মময়। অতএব এ 
সর্বসার আত্মরূপী পরমেশ্বর হইতে পৃথক 'আমি আমার"-নামক 
আর কিছুই নাই। অতএব তুমি অনাসক্তচিত্ত হুইয়| পাষাণের 
তায় নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। ১--৫। রাম কছিলেন,--প্রভো ! 
ঘিনি “আমি” “আমার? ইত্যাকার অপ ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া 
ছেন, সেই তত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের কর্ম্মকরণেই বা কি অশুভ 


আর কর্মত্যাগ করাতেই- বা কি. গুভ হইতে পারে আমার 
বোধ হয়, তাহার পক্ষে কর্মত্যা ও. করণ -ঢুইই সমান। বশিষ্ট 


কহিলেন/হে অন ! আপাততঃ তোমাকে একটা বথা জিজ্ঞাস 
'করি,যদি জীন ত:বল দেখি, তুমি কর্ম কাহাঁকে বল? কর্ধের 
বিস্তারই ব/কি? তাহার-মুলই বাকি. প্রকার? সেই মুলেরই যদদি 


(বিনাশ করিতে হয়-তাহা হইলে : বল দেখি, কিরূপে সেই মূলের 
বিনাশ হায় ৭. বাম কহিলেন, হে ভগবনূ! যাহ! নাগর, তাহা ত 


সমূলেই-বিনাশিত হইতে পারে.) তাহার আর: শাখাদি কর্তন 


'করিয়া বিনাশ করিতে হয় না, বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুভাসুভাত্মবক 


নিজ কত্ধব-সমূলেই' বিন/শিত, করিতে পারেন, 'আর সে কর্ধ 


সহজে একবারে নষ্ট হইতৈ, পারে? হে-ব্রদ্ষন্‌! কর্মবৃক্ষের 


মুল কি,--তাহা রলিতেছি শ্রবণ করুন 7 . সেই মুলসকল উৎ- 


'পাটিত করিতে পারলে প্র কর্মবুক্ষ আর অন্করিত হইতে পারে 


না। -হেব্রঙ্ষন্‌! - এই যে দেহ, ইহাকেই'আমি কর্মক্ষ বলিয়া 
ুবিযাছি, 'ই বৃক্ষ সংসারকাননে জন্মিয়। থাকে। হস্তপদাদি 


অঙ্গন ইহার শাখা। ৬--১২। প্রাক্তন কর্ম এই' দেহবৃক্ষের 
এবীজঙ্বরূপ ; হুখ-ছুঃখ ইহার ফলনিকর ; ক্ষণকালের, জন্য এই . 
বৃক্ষ যৌরনশোভায় 'অনোহর হইয়া উঠে; বার্দক্যকুহুমে .. 
ইহা বিক্সিত হইয়া থাকে" -্রতিমুহূর্তেই ইহা কালরূপ . 
উদ্ধত মর্কটের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়;; নিদ্রারূপ হেমন্ত খতুতে 





নি 















































নির্ববাণ--গ্রকরণ-উত্তরভাগ। ৫ 
ইহার স্বপ্নরূপ পত্রপকল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। বার্ধক্যরূপ | আপনিও আমাকে বলিয়াছেন; আমি, যাহাকে কর্মমূল বলিয়া 
শরৎকাল উপস্থিত হইলে, এই দেহবৃক্ষের পর্ণসকল নির্দেশ করিলাম, আপনিও আমাকে তাই বলিয়া দিয়াছিলেন। 
'ঝরিয়া যায়। জগত্রূপ জঙ্গলমধ্যে এই রৃক্ষ জন্মিয়া থাকে; ; ১৯--৩০। বশিষ্ঠ কছিলেন--রাঘৰ!; এই চেত্যোমববী চিৎ- 
কলত্ররূপ পরগাছা এই বৃষ্দকে' জড়াইয়া থাকে। হস্তপদাদি | স্বরূপ সুষ্াক্ম, দেহের অবস্থিতি পথ্যস্ত ইহার আাগই-বা কি আর 

ইহার রক্তবর্ণ পল্লব, ঈষৎ -বক্তবর্ণ সুরেধাসমন্ধিত হস্তপদ- [ অনুষ্টানই বাকি? এ চিৎ অন্তরে বা বাহিরে যেরুপ অনুভব 
তল এই বৃক্ষের চঞ্চল পত্র। অন্তরে সামু ও অস্ছি ছারা লিপ্ত | করে, ভাহা অসত্য হইলেও ভ্রান্তিবশে তদাকারে হত হইয় 
€কোমল মন্ণ মুর্তি, কমনীয়অঙ্গুলীসকল ইহার অমীরণসঞ্চালিত | থাকে; অমনি তাহা সত্য হইয়া! উঠে। যদি তাদৃশ অনুভব না 

(কোমল পল্পব। মণ তীক্ষাগ্র দ্বিতীয় চন্দ্রের স্তায় দর্শনীয় কোমল | রাখে, তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হয় না) চিতির এই 
'নখপ:ক্তি ইহার কলিকা (কারক ) । এই কলিকাগুলি পুনঃপুনঃ | যে ভ্রান্তি, ইহা! সৃত্য কি মিথ্যা, তাহা' বিবেচনা করিয়া দেখিবার 
উৎপন্ন ও ছিন্ন হইয়া থাকে [:১৩--১৮। পূর্বক কর্মাই এই | আবন্ঠক করে না।. কেননা, এই চিৎই উক্ত ভ্ান্তিরপে বিকাস- 

দেহবৃক্ষরপে উৎপন্ন হয়, ইহার মুল-_কর্মেজ্িয়সকল। এ: প্রাপ্ত হয়; বাসনা, ইচ্ছা. মন, কর্ম, স্হল্প ইত্যাদি উহার 

মূলগুলির মধ্যে যে গুলির ছিদ্র আছে, গে গুলি কামাদিসর্পের : নামান্তর। দেহীর দেহগৃহ যতদিন থাকিবে, ততদিন সে প্রবুদ্ধই 
|] বাসস্থান হইয়া ছৃষ্ট হইয়া যায়। যে গুলির ছিদ্র নাই, সে | হউক আর অপ্রবুদ্ধই হউক, আহার 'চিত্ত খাকিবেই ; কিছুতেই 

_ গুলির গ্রন্থি আছে। ইহার 'মধ্যে কোন কোন মূল স্ুদুট | তাহাকে ভ্যান করা যাইবে না। ৩১-৩৫। আর এক 
অস্থিরূপ গ্রন্থি দ্বারা বন্বদ্ধ, কোনগুলি পর্বমগ্ন অর্থাৎ অন্গরস- ; কথা, চিত্ত লইয়াই ত জীবন. অতএব জীবদ্বশাতেই ব৷ কিরূপে 
পরিপুর্ণ। উহার রক্তরূগ রসপ্রবাহ বাসনা থারাগীত হইয়া! ; তাহার ত্যাগ হইতে পারে? তরে «আমি অসঙ্গ অদ্বিতীয় কুটসথ 
যায়। বাসন।বশে কন্ম্ম করিগ্া দেহীরা দেহের রক্ত শুকাইক্সা | চৈতন্ট” আমি নিক্কিয়--কিছুই করিতেছি না। এইব্ূপ ভাবনায় 
ফেলে । উহার মধ্যে কোন কোন মূল-গুল ফযুক্ত (চরণ), কোন | কর্দমশবপ্রতিপাদ্যবিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলে কর্ন 
মুলবেশ হু । কোন কোন মূল হুন্দর তকে আৰৃহ এবং | ও কর্মরূপ বিরল্প পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে নিজেই অজ 
কোমল। ভগবন্! আমি ঠিক করিয়াছি যে, এ ক্লিপ ; আত্মরপে পর্ধযবদিত হওয়া ঘায়। এতদ্যতীত: অন্ত কোন উপায়ে 
মূলগুলিরও আবার জ্ঞানেন্দরিয় নামে কতকগুলি মূল আছে.। | কর্মৃত্যাগ 'করা সন্তাবিত নহে; অন্ত রকম উপায়ে কর্ৃত্যাগ 
 জ্ঞানেন্িয়্ূপ ফুলদকল হুদরবর্তী বিষয়ে উৎপন্ন হইলেও | করিতে গেলে তাহার কিছুই করা হয় না। দৃশটপ্রতিভাসের 

(দূরবিসারী ) হইলেও (দেহের বাহিরে গেলেও) উহাদিগকে | খন আপনা-আপনিই বাধ হইয়া যায়, তধনই ই 

গ্রহণ করিতে পারা যায়)  ইন্জরিয মূল গুলি চক্ষুর্গোলকাদি পঞ্চবিধ | জগতের অত্যন্ত অসতা৷ অনুভূত হয়; তখনই প্রকৃত চিত্তত্যাগ 
স্থানে আশ্রয় করিয়া থাকে ।-_বাসনাকর্দমে ডুবিয়া থাকে; এ | হয়, সাধুগপ সেই ত্যাগকেই প্ররুত ত্যাঞ্থ এবং মোক্ষ বলিয়! 

মূলপ্তণি বেশ সরস এবং বৃহৎ। ত্র জ্ঞানেক্িয়রূপ মূলগুলিরও | থাকেন।: 'অন্ুভবনীয় দৃগ্ঠ-বন্ত থাকিলেই -তাহার. অনুভব হয়, 
আবার মূল,আছে,_সে মূল ভগন্য়ব্যাপী মন) এই মন'বিশাল । নতুবা!হয় না; স্ষ্টি পূর্ব: এই' সনুভবনীকক 'বস্তর জ্ঞান একে- 
সতভারুতি। ঁ মনোরূপ বৃহৎ আল পঞ্চজ্ঞানেক্তিয়রূপ পিরার রারেই ছিল না। অতএব 'অনুভবনীয় বন্তর রি্লিয়েরপর-তাহার 
সাহায্যে অনন্ত রূপাদিরস আকর্ষণপুর্র্বক উপভোগ বরিক্া | অনুভব. জ্ঞান) আবার কোথায় থারিবে? হৃতরাং জ্ঞানের 
আবার. পরিত্যাগ করিয়। থাকে। ত্র মনেরও আবার মূল | জ্রেযোনুধীভাব পরিত্যাগ, করিলে তাহার ে স্বরূপ থাকে, তাহা 
| আছে, দে যুল জীব) “চেত্যভাব-উন্মুখ চিদ্াত্বাই শী: জ্ঞানও নহে, কর্মও নহে, তাহাকে শান্ত ব্রক্মশব্দে অভিহিত করা 
মু জীব-শব্দে অভিহিত হইয়া! খাকেন। এ চেতনই নিখিল মলের | হয়: ৩৬--৪০।  চিদ্াভাসায্ক যে চেতন, -তাহাকেই ক্রিয়া 

একমাত্র কারণ/ সমস্ত. চেত্যের একমাত্র. কারণ। যে] ব্লাহয়; কারণ -তাহারই._বু্যাদি উপাধিকারী ব্যাপারে জল- 
চেতন-_যাহাকে . চেত্যোনুখী চিৎ বলা: হয়, তাহাও যূল- | প্রতিবিষিত আকাশের স্তায় অলীক এবং জগত্নামক মিথ্যাপ্রপঞ্ 
শত নহে, তাহারও মূল আছে) দে. মুল. ্রদধ; কিন্তু মের | উদিত হয়। ফেলত তবৃজঞব্যজিকে বুঝাইয়া বলিতে হইলে 
আর মুল নাই,_্রহীপনিরুল ) কেননা, ব্রদ্দই অনাদি অনন্ত | মোক্ষকে জ্ঞান্যরূপ বলা'যায় না, তত্বজ্ানীরা মোক্ষকে অচেতন 
অনাধ্য বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ।' এইবূপে চেত্যেমখী চিৎই নিথিল | স্বরূপ বলিয়াই জানেন। অতএব যতদদিন:দেহ থাকে, ততদিন 

] কর্মের বীভ্ব্ূপ; এ বীজ প্রথমতঃ আপনাকে “অহধরূপে | কিছুতেই র্যার্গ হইতে পারেনা! । যাহার! .কর্থীকে সমাদর- 
ভাবনা করিয়া' ক্রিয়াত্বক চম্পন্্রূপে উৎপন্ন হয়। হে মুনে। ; পূর্বক গ্রহণ করে, তাহার! কিছুতে কর্মে মূল ত্যাগ করিতে 

] এইরূপ প্রশালীতে আমি বুঝিরাছি যে, চেত্যোনুখী চিৎই নিখিল । পারেনা; বাসনাত্মক মনের:যে : চিদাতাসসংবিৎ,'তাহাই কর্মের: 

 কর্ধের প্রধান বীজরপ। . রী বীজ থাকিলেই দেহরূপ বিশাল- | মূল। প্রকুত-ত্জ্ঞান:' ব্যতিরেকে দেহস্থিতি ;পর্যন্ত উক্তসংবিৎ 

দু শাখ শানীলীবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ও জীব চৈত/ অহ- | ত্যাগ করিতে পারা যায়/লা, হে রাম! এই সংবিংই বানা গ্রভৃতি 
সু ারাদি সম্মিগনে কর্ত। হইয়া “অহং" ইত্যাকার ভাবলাক্রান্ত | অন্ন করমমূল উৎপাদন করিয়া$দের ; এবং উক্ত কর্মের রুতৃত্ে 
সু হইলেই উহা কর্মের বীস্বরূপ হর, নতুবা উহ! গেই পরমনবনষত্বরূপে | সর্বতেষ্ঠ। এই:-দৃশ্য দর্শন্রূপা হুক্্া চিৎ. আপনার যনরসাধ্য 
স্ট্র ব্রাজমান থাকে । চৈতগ্, চেত্যাকার ভাবনা ছার! আক্রান্ত হই- | আ্সহবিভি--অর্থাৎ অনুসন্ধান না : করিলেই-- ইহাকে উ্থুনিত 
সু লেই কর্বীজ হই উঠে; ভাহা। না হইলে যে পরমপদ,'সেই | করা.যায়।' সংবিদের "অনুসন্ধান না. রাধিলে সংবিং সম্সাপপনিই 
্র্ধাদ্য পরমপদই বিদ্যমান, তন্ন আর. কিছুই..নাই। হে | ধায়। -সংসারবৃক্ষের স্সমুলে . - উৎপাটনও ' তন্দ্রা সহজে 
রী ইনীখর ! দেহাদি অহভাবাকার জ্ঞান যে, রর্থের কাঁরণ, ইহা. হইয়! উঠে। যাহাতে: চিদাভাস নাই, যাহাতে ভৃষ্-ম্জাতীয় 
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কোন গ্রকার ভেদ নাই, একমাত্র সেই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান 
আছে। ব্রহ্মঝাদী মুনিগণ সেই আকাশকেই অনাময় নিথিল- 
চেতনের সারহ্বরূপ বলিষ! জানেন। ৪১--৪৭। 


0. দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২॥ 
| 
| 
ৃ 
ূ 





তৃতীয় সর্গ। | 

রাম কহিলেন, «ছে মুন্ব্র! বেদনকে কিরূপে আবেদন 
করা যায়, - তাহা আমাকে বলুন; কারণ অসতের সত্তা ও সতের 
অসত্তা ত কখনই হইতে পারে না? - বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! 
যখন অসতের সম্ও সতের অসত্তা হইতে পারে না, তখন 
ব্দেনের অবেদ্নতব-প্রাপ্তিও: সহজে হইতে. পারে। এই যে 
বেদনশত্ব এবং ইহার অর্থ ইহাকে তুমি -রজ্জরতে অপ্র্রমের স্টায় 
ম্রীচিকায় জলবুদ্ধির স্তায় অসত্য বলিয়া জানিও। ইহার অক্ঞানই 
শ্রেয় ইহার জ্ঞানই দুঃখের কারণ; অতএব হে রাঘব! তুমি সৎ 
অর্থাৎ কুটস্থ আত্মরূপকেই জানিতে চেষ্টা কর; কাচ অসৎ 
দৃন্ঠকে আত্মরূপে বুঝিও না। 
জীবের ছুঃখহেতু ; অত এব তুমি এই বেদনশব্দের ( জ্ঞান এই 
শব্দের ) অর্থবোধ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থিতভাবে অবস্থান. কর। 
স্মুদয় দৃষ্টবস্তর- বোধরূপ ব্যবহারদ্শাতে উক্ত অর্থবোধের 
| উচ্ছেদ করিতে হইলে ব্যবহারিক জ্ঞপ্তিশব্ের অর্থকে কুটস্থ 
| চিতন্বরূপে ভাবনা করিঝা এবং অীহাতেই মুক্তির উদয়, ইহা 
ণ স্থির করিয়া বিক্ষেপশূন্ত হইয়া ব্যবহারী হও.। বিবেকবান্‌ হইয়া 
শুভাশুভাত্বক নিজ কর্মুকে নাশ কর! অবশ্ঠকর্তব্য ; তাহাও 
নাস্তি ইত্যাকারবোধে (তত্বজ্ঞান হইলে) আপনিই পিদ্ধ হইয়া 
| যায়। করের মুল সমূলে উন্মুলিত হইলেই সংসারশান্তি হইয়া 
ৰ বায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বর্ষের 'মুলোচ্ছেদ ন। হয়) ততক্ষণ 
: তত্ত্ববিচার করা, উচিত। - বিশ্বের অভ্যত্তরগত জ্জা,' অভ্যন্তরে -যৈ 
| বীজাদি উত্পী্ঘন করে ; সেই বীজাদি যেমন বিশ্ব হইতে ভিন্ন 
ূ নহে, সেইবপ :চিৎরূপে: আত্মা. .আপনাতে যে. চিততনামক 
| ্রিপুটা রচনা করেন; সেই ত্রিপুটী তাহা হইতে কিছুমাত্র 
| ভিন্ন নহে -ভূর্লোকের: অন্তর্গত: 'জদ্ৃ্বীপাদি বিভাগ: যেমন 
ূ ভূর্লোক হইতে তন্ন, নহে, সেই: আকাশের অন্তর্গত 
| পৃথিব্যাদি পদার্থ পরমাত্ম! হইতে- অপুমান্রও, পুথকৃ নহে। 
ূ ১১০ 17 যেমন, জল: ও.জলের- অন্তর্গত: দ্রবত্ পরস্পর 
অবিভিন্ন এবার) 'সেইরূপ...চিন্য়তব ও ..চিত্ত একই পদার্থ। 
জলে-যেম্ন দ্রবত্ব-ও..তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান; থাকে। 
সেইরূপ পরব্রহ্মেওচিদ্ভীব, ও-চিন্রভাব : ছুইই: বিদ্যমান. আছে:। 
ৃষ্টপ্রকাশ করাই চিতির কর্ম; সৈই' কুটস্থ. চৈতন্য. হইতে 
ৃশ্ট, ভরমপ্রতীয়মান, যক্ষের হায় বৃধাইউদ্দিত:/হুইয্ব। থাকে। 
বন্তগত্য/ তাহউদদিত নহে, অতএব-কর্ম নাই--ইহাস্থির। .যখন 
চিতির: দৃগ্রপ্রকাশ-অহতিক বলিয়া; বায়ু:ও ।বাযুস্পন্গের স্তায় 
অপৃরূ, মেইরপ) জাগ্রৎ, . প্রঃ). ন্রযুণ্তিদশায়, . প্রতীয়মান 
পদদারনিচয়ও;-আত্মা হইতে 'অপুথক্‌”_-আত্মাই,। দই. 
কর্মসমূহের :বিস্তারস্ক্রূপ).. মূলদেশ উহার .অহংভাব; সংসার 
উহার-পল্পবিত: শাখা, 'চিদাভাসাত্মক"ক্রিয়ার (বাধরপ ) দমুলো- 


চ্ছেদ. করিতেচপারিলেই:স্পন্দহীন--বায়ুৰ সভা উহা -শাখাসহ- 


শা (অস্তিসশুন্ঠ). হইয়া-যায় : এইরপে চিদাভাসের: উচ্চ? 


. যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 





এব্েনশবের অর্থবোধ করাই: 






















































কারতে পারিলে তত্ববিৎ অনন্ত আত্ম! পাঁষাণের স্তার অটল; 
হইয়া! থাকেন। অতএব হে রাম! শুকর যেমন বিশ,ল দস্ত 
দারা মৃত্তিকা খনন করিগ্ ওলকচুর মুলোন্রে'লন করে, সেইবধপ 
তুমি সংসারের মুল উত্তোলন করিতে থাক।  এইরপে মুলো- 
তোলন, করিতে পারিলেই কর্তববীজের সমূলোচ্ছেঘ করিতে 
পারিবে) অন্ত কোন উপায়ে ইহ! করিতে পারিবে না; হে. 1 
রঘব! এইরপ চেষ্টার তোমার অন্তরে সর্বদা অবস্থিত ন্ত- 
বস্তর অন্ুভূতিরূপ কর্ধবীজ একেবারে নিবৃত্ত হুইন্কা যাউক। 
এই কর্মবীজ পরিত্তক্ত হইলে জীবের ত্রহ্মভাবাতিরিক্ত চিদা- 
ভাস।্বক দৃশ্টপ্রপঞ্চ লয়প্রীপ্ত হইয়া যায়; তখন আর তত্বিদের 
গ্রহণীয় ঝা ত্যাজ্য কিছুই থকে না; তখন ওত্ববিং শীসুভাবে 
অবস্থান করেন; ত/াগ বা গ্রহণ কাহাকে বলে, তাহাও. তিনি 
তখন বুঝিতে পারেন না; আকাশের স্তায় শুন্ত্গ় হই 
যথাস্থিতভাবে অবস্থান করেন। কেবল ধথাপ্রাপ্ত কর্মের, 
আচরণ করেন; তাহাও এত অন্বহিত হইয়া করেন ধে, পর. 
ক্ষণেই করেন: নাই বিয়া বোধ করেন। ১১-২০। যেমন 
নদীপ্রবাহে নিপতিত তৃণকাষ্ঠাদি নিজের চেষ্টা ব্যতিরেকেই 
স্পন্দিত হয়, সেইরূপ তাহাদের বর্ধেক্রিয়লকল মূলোবিকার- 
ব্যতিরেকেই স্পন্দিত হয়; অর্থাৎ ঝাহকর্দকরণসময়ে উহাদের 
মনোগতি স্থির থাকে, মন কিছুই -জামিতে পারে না যে, তিনি কি 
করিলেন। যখন নির্বাসন অর্থাৎ বিষঃবরহিত নিরিতিশয় আনন্দ- 
রঙ লব্ধ হয়, তখন তাহাদের ইন্দিয়বৃত্তিগুলি সেই আনন্দভোগের 
নিমিভ ধাবিত হইলেও রাগশৃগ্ঠ হওয়ায় প্ব স্ব বির গরকাশে 
অমর্থ হইয়া. ক্ছিই বুঝিতে -প্রারে না ঈদূশ অনির্ববচনীয় 
আনন্দের জ্ঞানই কর্মত্য/গ, ভাহা_-তত্বজ্ঞান. লাত হইলে স্বত্তই 
উত্পন্ন..হয়। .. তখন তাহাদের শরীর স্পন্দরূপ কর্ম বরা 
না করা সমান হয়_অর্থাৎ তাহার কিছুই প্রয়োজন, থাকে না। 
বাহঙ্ঞান-জে্শুষ্ঠ -.হইঠা, বাপনাগুন্ভ হইব, কৃতাকৃতত কর্ধের 
অনুসন্ধান না.রাখিযা, শান্তভাবে যে অবস্থান, তাহাক্কে কর্ধুত্যাগ | 
কছে।...কর্খুসমুপয়ের চিরবিস্মৃতিলাভ করিয়া, কর্মীকে আর না 
স্বরণ করিয়া তত্তমধ্যের সায় নিশ্চল নিষ্পন্দভা বে যে জ্বস্থান, 
তাহাকেই কর্মত্যাগ বল! হয়। ২১--২৫। থাহারা, বিপরীত 
বিয়া, অত্যাগকে ত্যাম্‌ বলিয়া ধারণা. করে; . সেই দুকল অজ্ঞ 
পশুকে কর্মত্াগ্ররপ পিশচী আসিয়া. ভক্ষণ, করিয়। ফেলে। 
যাহারা সমূলে, কর্ণচ্ছেদ . করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে, 
তাহাদের কর্থোর অনুষ্টান বা | অননুষ্ঠা কিছুতেই প্রয়োজন নাই। 
ততৃজ্ঞানীরা কর্মের, হাক্বীগ্জকে সমূলে উচ্ছেদ. করিয়া একমাত্র 
পরত্রক্ধে সমাহিতহইয়া যথাসখে অবস্থান করুম ততৃজ্ঞানীর! 
প্রবাহপত্তি অন্তান্ত 'যথাপ্রাপ্ত)... কর্মে, সামান্তমাত, স্পন্দিত 
হইয়া,( অবু্িপূর্র্কক অনুষ্ঠান করিয়া) ফলে গাগাতে “আমার 
কাধ)”, এইর্প অভিমানশুন্ত হইয়া খাকেন। হারা যখন. 
মোক্রলকীরূপিনী- কামিনীর ক্রোড়ে.অধিরঢ় হন, তুখন, পরমাননদে 
উন্নত. হওয়ায়, বোধ হয়, :ফেন তাহারা মদিবা পানে, উন্নত 
হইয়াছেন, ক্রমে পরমানন্দে. এতই বিভোর হইয়া. পড়েনঘে, | 
বোধ হয়»যেন তীহাবের : দেহাদির, অস্তিতবজ্ান একেবারেই: 
নাই টি. জন হারা! রণ তব ব্যক্তির টা বৈ 


দা পা রুখা। 

















তব 


$ 
'যেন কোন এক অনির্ববচনীর ভূমিতে উপনীত হন। যাহা সমূলে 
পরিত্যক্ত হয়, তাহাই প্রশ্নত ত্যক্ত; মুলোছেদ না করিয়া! যে 
ত্যাগ, আহা ত শাখা ছেদন্মাত্র। কর্মবুক্ষের ' শাখা হইতে 
মুল পর্য্যন্ত. সমস্ত, সমূলে উৎ্পাটিত করিতে না পারিলে তাহা 
আবার সহজ শাখা বিস্তার করিয়া ঝাড়িতে থারে। ২৬--৩১৭ 
হে রাম! 'কথিতপ্রকার...বেদনত্যাগেই কর্মত্যাগ : দিদ্ধ হইয়া 
থাকে; অন্ত কোন উপায়ে নে; অতএব তুমি কথিতরূপ উপায় 
অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর। যাহার! এইরূপে কর্মতাগ না 
করিয়া অন্ত কর্ম করিতে যায়,_অর্থাৎ অত্যাগকে ত্যাগ বলয়! 
বিবেচনা করিয়া তাহাই করিতে যায়, তাহারা আকাশ মারণকর্ে 


ব্যাপৃত হয়৷ তত্বজ্ঞান লাভ করিলে কর্মুত্যাগ আপনা হইতেই : 


সম্পন্ন হয়। ইচ্ছাশুন্ত জীবমুক্তেরা মহারস্তে কোন কর্ম করিলে 
তাহা অক্রিয়াস্বরূপ , কেননা 
তাহাদের সে কর্ট্বে কোন ফলই.নাই; ভোগেচ্ছায়-বুদ্িপূ্্বক 
যে কর্ম করা যায়, তাহাই সফলক্রিয়া, এজন্য আহাকে ক্রিয়া 
রলা যাইতে পারে ; কুরজ্ দ্বারা বেষ্টিত কুপঘটা জলোভ্তোলন 
করিয়া শশ্তক্ষেত্রে সেচনপূর্ব্ক শস্তোৎপাদন করিতে গারিলেই 
তাহা সফল-_অর্থান্ যথার্থ কর্মী বলিয়া -বোধ করিতে হইবে, 
নতুবা বৃথা কায়চেষ্টারূপ স্পন্দ নিষ্ষল। ৩২--৩৬। তত্বজ্ঞানে 
কনৃত্াগ. হইলে, সেই বাসনা-বহিত জীবনুক্ত পুরুষ, গৃহে 
বা অরণ্যেই অবস্থান করুন, অথবা দবি্ুতা প্রাপ্ত হউন বা ধনী 
হউন, তিনি.যে “শম” তাহ! অবধারিত। শমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে 
গৃহই নির্জন হুদুর কানংনর স্থলাভিষিক্ত, আর ধাহার শম-প্রাপ্ত 
হয় নাই, নির্জন গভীর অরণ্যও তাহার পক্ষে জন্তপুর্ণ নগরীর 
তুল্য। শীস্তচেতা তত্জ্ঞানীর হৃদয়েই মনোহর নির্মল বিশাল 
বনভূমি, সে বনভূমি স্বপ্নেও মানবের প্রবেশগম্য। নহে। 


ধ্যহার দৃণ্টপ্রপঞ্ঝ জ্ঞানানলে ভম্মীভূত ও জ্ঞানাগ্ি নির্ববাণ হই- 


ঝলছে, সেই তততজ্ঞারী পুরুষের জমগ্র 'জগথই শুনা নিস্পন্দ 
মহারণ্য; সংসারের কোন পদার্থের: সহিতই : সে অরণ্যের 
সম্বন্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি তত্বজ্ঞান-বিহীন : মু, বিশ্ব" 


ব্যাপার তাহার হৃদয়ে অবস্থিত, অনন্ত সম্বল্পই€ তাহার মুল : 


সসাগরা “ধরা তাহারই হৃদয়ে বিরাজমান । অজ্ঞান দীনজনের 

হয়েই বিবিধ দন্পূর্ণ আড়ম্বরময় -বিব্ধ:-গ্রামমণ্ডলী অরস্থিত। 

শাখানগর নগরমগ্ডল শৈলসম্কুলা বিবিধ. রাধ্য-জনিত- বিবিধ 

বিকারপুর্ণা বিমলা' ধরণী, অজ্ঞানী -জনের মলিন হৃদয়েই:- নির্মল 

দর্পণিতল প্রতিবিদ বে হ্যায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে 1 ৩৭--৪৩ | 
টি ভগিয় র্ম সমাগত ॥ ৩।. 





র্ঘ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন : জানথরপ: আত্মা তজ্ঞানের উদয় অহ- 
্কার প্রভৃতি সমুদয় জড়পদার্থের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। 
তৈলাভাবে প্রদীপের স্তায় ক্ষয় প্রাপ্তি হয়,. এইরূপ যে ত্যাগ, 
তাহাই: প্রকৃত, প্রকারান্তরে ত্যাগ 'হয় না। কন্মত্যাগ, ত্যাগই 
নহে, জগ-পস্চুরণশূহ্য) অহঞ্কারাদি নিথিল- জড়পদার্থের অতিরিক্ত 
অবিনশ্বর বোধন্বরূপ এদ্ধিতীয়.আত্মাই ত্যাগ পদার্থ--অর্থাৎ আআই 


মুক্তির স্বরূপ। দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, আর 'জগতের বস্তুকে 


€য আত্মার ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান, তহা তৈলহীন দীপের শ্তায় 


তাহাতে কর্মববীজ বাসনা নাই। 


সখ ঞ * 


সপ ৮৮ ২ 


সমূলে উন্ভুলিত-হইলে, নিত্য চৈতত্ঠস্বরূপ আত্মা অবশিষ্ট থাকেন, 
ইহাই পরম.নির্বাণ অবস্থা। দেহে আত্মবুদ্ধি ও 'জগতে মমত্ব- 
জ্ঞান যাহার উুলিত না. হয়, আহার জ্ঞান, শাপ্তি, ত্যাগ এবং 

নিরব্ৰতি কিছুই হয় না। দেহে আত্মবৃদ্ধি ও জগতে মমত্ব-জ্ঞানের 
যে অপগম, তাহাই, জ্ঞান ও :শিক-্বরূপ আত্মরূপে পর্যযবসান, 
তাহাতেই আশার অগ্ত হয তদতিরিস্ত আর কিছুই নাই। 
তত্বজ্ঞাপ্রভাবে 'আমি' আমার, এই ভাব বিনষ্ট হইলে, জগতে 
মমত্বুদ্ধিগ দুর হয়, তখন জগতের. পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, 
নির্বাণঘন্‌ চিস্বপ্ূপে জগৎ অবস্থিত হয়, তাহার কিছুই কোন 


অংশেই ক্ষয় প্রাপ্ত হনব না নিরিহস্কারভীবের ভাঁবন| হইতেই 


অস্কারের নির্বিদ্ধে ক্ষয় হয়, ইহাই মুক্তির উপর, এতৎসস্বন্ধে 
বহু পরিশ্রম-করেশের, প্রয়োজন কি? অহংবুদ্ধি ও নিরহস্কার-বুদ্ধি 
উই ভ্রান্তি, বাস্তবিক চিত্ভাবাতিরিকত প্রকৃত জন্তা উহার 
নাই; চিত্বরূপ. আকাশের স্তায় নির্মল; হুতরাং ভ্রমের 


'অস্তিত্ব-কোথায় ? ভ্রম, ভ্রমহেতু, .ভ্রমকার্ধ্য এবং ভরমকন্তা 


কিছুই নাই, -এ সমস্তই অজ্ঞানমাত্র; তত্জ্ঞান হইলে এ 
সব তোমার কিছুই থাকিবে না অমন্তই চিৎত্বরগ, সেই 
সত্য-চিৎই .অসংস্থরূপ . প্রতীয়মান হন; অতএব তুষী্তাবে 
থাক, প্রকৃতপক্ষে সত্য : চিত্্বরূপ বলয় সমস্তই নিরার 
রূপ ৷ ১১০ | যে নিমেষে অহংবুদ্ধি উপস্থিত হয়, সেই নিমেষেই 
রা বুদ্ধি উপস্থিত. .হইলেই. . শোকের -কারণ থাকে 

[। এইরূপ সাবধানে. সতত . উপস্থাপিত নিরহস্কারতাবের 
টি অহংবৃদ্ধিকে আকাশকুমমের স্থলাভিষিক্ত করিয়া 
কাকার অর্জুন-শরীরের -স্তা় অপবাজুখভাবে ব্রহ্ষপদ দৃঁাব- 
লম্বনপূ্র্বক অবিনশ্বর স্থিতি প্রাপ্ত হও তুমি অহৎবুদ্ধিকে 
এইরূপ আকাশকুহুমের-স্তায় ভাবিবে এবং কোন ভাবেই 
বিচলিত হইবে না; এইরূপে ভবসমুদ্র পার হও। -.যাহার স্বী়- 
স্বভাঁব-বিজয়ে বীরভা নাই, সেই পণ্ড উত্তম পদ লাভ: করিবে, 
বল,_-এমন কথা 'কি-বলিতে- আছে ..যে হুপত্ডিত প্রথমে 
স্বয়ং কামাদিষ্ড্বর্গ জয় করেন, তিনিই... পরম... ফলের অধিকারী 
হন, কামাদি-জয়ে অশক্ত. মানব গর্দভতুল্য, পরম ..ফলের. অধিকার 
তাহার .নাই।.  যিনি-স্বীয় অভ্তঃকরণ- সামর্থ মনোবৃত্তিজয়ে 
নিযুক্ত, অথবা জয় করিযু বসিয়া আছেন, তিনিই বিবেকের আশ্রয় 
লইয়! প্রকৃত পুরুষপদরাচ্য হইয়া থাকেন। ...সমুদ্রে পাষানের 
হার ষে.যে বিষয় তে'মাতে -প্রক্ষিপ্ত হুইবে,  আত্মার- নির্লেপভাবৰ 
চিন্তা করিয়া তত্তাবৎ.হইতে শ্বয্ং দুরে থাকিবে। যুক্তি-বিচাবে 
অহ্তভাব-নিবৃত্তি-হইলে,.: চিৎ্স্বরূপ হুখ. উপলব্ধ হয়, তখন 


মোহগ্রস্ত হইবার কারণই.থাকে না। হুব্ণভাব ব্যতীত ব্লয়াদি. 


অলঙ্কারের যেমন পৃথক সত্তা! নাই, তদ্রাপ অজ্ঞান ব্যতীত ৃষ্ত- 
পদাথেরও স্বতন্ত্- অস্তিত্ব নাই'। , তমার. সেই অজ্ঞাননাশ-__ 
দৃঠ্ঠপদাথের.্মরপত্যাগেই হইবে ।  বায়ুতে চাঞ্চল্যের স্তাক় 
তোমার অন্তরে যে যেভাব্রে-উদ্য় হইবে, অহংভার-বর্জনরূপ 
জ্ঞানপ্রভাবে- তভ্ভাবতের- আশ্রয় বিনষ্ট কর। ১১--২০।. যে 


ব্যক্তি প্রথমে লোভ, লজ্জা, মদ এবং মৌহু জয় করিতে পারে 





নাই; অধ্যাজুশীস্ত্রের চর্চা তাহার পক্ষে নিরর৫থক। :পবনে স্পন্দন- 
শ্রক্তির,স্টার এক্ষণে তোমাতে যে অহংভাব বর্তমান, তুমি পরমাত্ম" 
ভাব প্রাপ্ত -হইলে,. স্পন্দনশক্তি- ঝাযু হইতে ..যেমন বাস্তবিক 
পথ নহে-তদ্রপ অহংভাবও তোমা হইতে 'পৃকৃ থাকিবে 








স্ত সি ক. ও কব, শীট পি 


না। কুটস্থ চিন্মাত্রের প্রভাবে জগংস্থষ্টি পরমাত্মায় বিল ন হইয়। 
মাল্যে বিলীন ভ্রান্ত সর্পের স্তায় আশ্রয় স্বরূপে পর্যবগিত হইয়া 
, শোভা পাইয়৷ থাকে। এইরূপ উৎপত্তি ও বিলীনতব ষে 
অদ্ৈত্রভাবের বিরোধী, তাহা নয়; কেননা, পরমাত্মার উদয় অস্ত 
কদাচ নাই। অথচ পরমাস্া হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই নাই। 
অতএব'ভাৰ আর অভাব অর্থাৎ উৎপত্তি আর লয় কি আছে? 
তত্বজ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞের বিলীন হইলে; পূর্ণ 
শান্ত শিব পরমতত্ত (ধাহাকে তুমি বলা যায় ) সেই পূর্ণ শান্ত ণিব 
 পরমত্তত্বে অবস্থিত বুঝঝঝা যায়। তত্জ্ঞান,_-যাহাঁ আছে, তাহাই 
অভ্রান্তভাবে দেখায়, নৃতন কিছু প্রব করে ন|। ২১-২৫। 


নির্বাণ-সন্বন্ধও তদ্দপ ; অর্থাৎ তাহা ব্রন্ধের স্বরূপ, কিন্ত ধর্ম ব! 
ফল নহে। শান্ত ব্রন্ে শান্তিপ্রাপ্তিও নুতন নহে, পরমানন্দরূগী 
ব্রহ্মে আদন্প্রাপ্তিও নৃতন নহে, সকলই ব্রন্ষের স্বরূপ; আঁকাশ 
প্রভৃতি পদার্থও সত্য নহে, অতএব অসত্য-বন্ধনের অপগম্রূপ 
যে নির্বাণ তাহ! আবার নির্বাণ কি? শান্তরাঘাত, রোগের যন্ত্রণ, 
এ জব জহা হয়, কেবল অহস্তাবনিবৃ্তিমাত্র স্থ করিতে 
কি এতই ক্রেশ। অহস্তাব জগৎ্পদার্থের অঙ্কুর, সেই 
ভাব নির্খুল হইলে জগতই নির্শুল হয়। : অসার বাষ্প 
যেমন সীরসম্পন্ন পদার্থের ্তায় আদর্শ মলিন করে, আবার 
তাহা অপগত হইলে আদর্শ হুপ্রসন্ন হয়; তদ্রপ অসার 
অহঙ্কার সারপদার্থের ন্তা় জীবকে মূলিন করে, অথচ অহচ্কার 
দূর হইলে আস্মাও প্রসন্ন হন। পরমাস্মরূগী পবনে অহস্তাবই 
স্পন্বনশক্তি; অহভ্তাবরূপ স্পন্দনশক্তি অপগত হইলে অনির্দেন্ট, 
অনাভাস, অজ, অব্যয়, অনন্ত, (অদ্বিতীয় অথচ আকাশ) 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ২৮_-৩০। অহস্তাবই প্রথমে চিদাত্বায় 
দ্রব্যপ্রতিবিন্ব প্রতিফলিত করে, অহস্তাব "দূর হইলে চিৎশক্তি 
আভাসহীন অজ অনন্ত অব্যয়রূপেই অবস্থিত হন! পরমার্থ- 
রূগী নির্ধল শারদ নভোমগুল অহস্তাব রূগী জলদ্জালের অপগমে 
পরম নির্মূল অনভ্ত শোভায় শোভিত হন। হে রাম! ব্রচ্ধ 
_ ুবণন্বরূপ, চিরকাল অহস্তাবরূপ তাত্রমলের (তামার কসের ) 
সংসর্গে জীবভাবে তাঁআ্রভাব প্রাপ্ত, তীহার স্বরূপ তিরোছিত; 
কিন্তু অংস্কার-তাভ্রমল (গিল্টি ) ছুটিয়া গেলে তিনি. পরম 
উজ্ভ্বল কাস্তিসম্পন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হনা . পদের শক্তি 
তিরোহিত হইলে, অর্থমাহাত্ম্য অলক্ষ্য হয়, সেইরূপ অহভ্তাব- 
তিরোধানে চিৎশক্তিও ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ অনির্দেশ্ততাব প্রাপ্ত হন। 
অহস্তাবে অবস্থিত ব্রহ্মোরই পদার্থান্তরের স্ঠায় নাম-সন্থন্ধ থাকে; 
: যেমন বিলীন তরর্ও রারণরপে - পর্যবসিত হুইয়। জলনামে 
নির্দিষ্ট হয়, তদ্র্প তিনিও নামবিশেষে উদ্দিষ্ট হইয়৷ থাকেন । 
৩১_-৩৫। বামনার অভাবে জগতের মূল অহভ্ভীব, যদি বিনষ্ট 
হয়, তবে তুমি, আমি, জগৎ এবং বন্ধন ইত্যাদি. বিচার নিরর্থক । 
যেমন ঘটাকারে পরিণত হইলে তাহার উপাদান মৃত্তিকা কি ধাতু, 
তাহারও বিস্মৃতি হয়, তত্রপ অহস্ভাবের উদয়ে সন্তাব, ব্রদ্মভাব, 
শিবভাব এবং আত্মভাব জ্ঞানসাগরে লুপ্ত হয়। অহস্তাবরূপ 
বীজ হইতে সন্তারূপিণী বিশ্বলতা উঠিয়া থাকে ;: গমনাগমন- 
শীল অনন্তজগৎ্ইহীর  ফলম্বরূপ। অহ্তাবরূপ মরিচবীজের 
অভ্যন্তরে বিচিত্র ব্যাপর, ভূধর, সাগর, ধরণী নদী, বহিবিক্তিয় 
মন এবং রূপদর্শন ও কামন। প্রভৃতি সবই সেই বিশ্বলতীর ধল। 


হয়। 
নিশীসন্বন্ধহীন হৃর্ধ্যে নিশাসম্বন্ধ যেরূপ ভ্রম কল্পিত, নির্ব্বাণহীন ব্গে ? 






1 


বর্গ, মর্ত্য, বাযু-আকাশ, গিরি, নদী, দিজ্বগুল সমগ্রই অহস্তাররূগী 
বিকসিত উগ্রকুহবমের সৌরভ মাত্র। ৩৬--৪০। দিন-প্রবৃত্তি 
যেমন রূপদর্শনের ও চেতনার হেতু তদ্রুপ অহস্তাব-বিস্তারই 
জগংসথষ্টির হেতু । দিন-্রবৃত্তি হইলে যেমন পদার্থ প্রকাশিত 
হয়, তদ্রপ অহস্তাৰ হইতেই অসংজগতের আবির্ভাব হইয়া 
থাকে। ব্রহ্বাসলিলে অহন্তাব-তৈলবিন্দু নিপতিত' হইয়। যে 
ঝটিতি বিস্তৃত হয়, তাহাই ত্রিজগৎ-চক্র। অহভ্তাব-- 
নয়নদৃষ্ির স্তায় উন্মেষমাত্রেই জগৎ অবলোকন করেন, অসত্যকে, 
চিরস্ত্য বোধ করেন, কিন্তু নিম্মাত্রেই তাহার ব্যতিক্রম 
অহস্তাববিস্তারে ' অংসারের অনুতব, আর তাহা 
তিরোহিত ও পরিক্ষীণ হইলে, নয়নতারকাধুগলের ন্তায় দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। ও১_৪৫। নিত্য-জ্ঞানপ্রভাবে অহভাব-নিশ্মুল 
হইলে এই যে সংসার-মরীচিকা তাহা সম্পূর্ণরূপে অপগত হয়। 
এই প্রার্থনীয় প্রধান বস্ত আত্মচৈতন্ত ভাবনা মাত্রে লভ্য এবং 


ইহা নিত্যসিদ্ধ) ইহার জন্য খেন ব! মোহে অভিভূত হইও না। . 


হে অন্থ রামচক্র! সহায়গ্রভৃতি সাধনশৃন্ঠ, অথচ স্বীয় যততমাত্- 
সাধ্য অহস্তাববর্জন হুইতে অধিকতর শ্রেয়স্কর কাধ্য তোমার, 
আর কিছু দেখিতেছি না। হে রাম! প্রথমে তুমি ব্যট্টিঅহক্কার 
বিস্বৃত হইয়া-_-ক্ষিতি-আকাশ-শৈল-সাগর-বাযুযার্গরূপে অখিল- 
বিশ্ব-পূর্ণ করত এইরূপ সর্ধবপ্রসিদ্ধ পরম মহান্‌ সম্টিভাবে থাকিবে, 
অনন্তর সমন্ত-ব্যস্ত চরাচর জগৎ,__ত্রক্মই ; এই ভাবনায় প্রপঞ্চ* 
বর্জিত, করণহীন, নির্মল, অখণ্ড চিদাতুরূণে স্বত্থ, শীন্ত ও বীত*- 
শোক হুইয়া থাক। ৪৬৪৯ 
চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


সপ পপ 


. পঞ্চম সর্গ । রা 
: বশিষ্ট কহিলেন, ব্যক্তি প্রথমে মন ও ইন্দিয়গণের স্বভাব 
জয় করিয়া বিবেকপ্রবৃত্ত হয়, তাহার সকলই শীঘ্র সিদ্ধ হয়। থে 
ুদ্ধিহীন ব্যক্তি, অন্তঃকরণের স্বভাবমাত্র-জয়ে অকৃতী, বাঁলুকা-. 
নিষ্পীড়নে তৈলের স্তায় তাহার পক্ষে উত্তমপদপ্রাপ্তি ছুর্ঘট । 


শুদ্বহ্ৃদয়ে অল উপদেশশু নির্মূল বন্ত্াদিতে তৈলবিন্দুর স্যার 


ন্ধা 


সি রক এও লা 
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না 


অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় ; কিন্তু মনৌবৃতি বহিন্নূথী--অর্থাথ্ি অশুদ্ধ থাকিলে, 11 


দর্গণিতলে মুক্তার স্তায় ধর্ত্োপদেশ তাহাদের অন্তঃপ্রবিষ্ হয় না। 
এ বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস প্রচলিত আছে ;- পুরাকীলে জুমেরু- 
শিখ এই ইতিহাস আমার নিকট কীর্তন করেন। 
আমি একদ! সুমেরুশিখর-কোটরস্থিত. ভূষুণ্ডকে নির্জানে কথা” 
প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, “হে ভুষুণ্ড! মুড়মতি আত্মজ্ঞানহীন 


কোন দীর্ঘজীবী তোমার স্মৃতিপথে উদ্দিত. হইতেছে কিণ হে 
বাম! আমি এইরপ প্রশ্ন করিলে ভুযুণ্ড আমাকে বলিলেন,. 


পুরাকালে লোকালোক পর্বতের শূঙ্গে এক বিদ্যাধর বাস করিতেন, 


চিন্তবিক্ষেপ-প্রযুক্ত $ সর্বদা তীহাকে ছুঃখভোগ : করিতে হইত।- 
তিনি সদাচারসম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু “নিত্যান্ত্যিবস্তুবিবেক' তাহার 
হয় নাই। তিনি বিবিধ তপস্তা, 'যম.ও নিয়মে দেহ শুক্ষ করিয়া- 
ছিলেন, তপঃপ্রভাবে আযুর্ব্ধি হইয়াছিল, চারিকলপ তিনি জীবিত 


থাকিয়া! সেইরূপ তপস্তাদদি করিতে লাগিলেন। তথাপি: তীহার' 
আত্মজ্ঞান' হইল না। 
এবং অন্তঃকরণেরে জয় না! করা যায়, ততদিন আত্মজ্ঞানত হইবার 


(যতদিন ইল্জিয়জয় অর্থাৎ, বহিবিিয়' 


হি ওরে এ এ 
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যো নাই, তপস্ত যমনিয়মেও তীহার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য দূর না 
হওয়াতেই আত্মজ্ঞান উদয় হয় নাই )1 কিন্ত-চতুর্থ কল্পের শেষে 
মেঘের শবে বিদ্রভূমি হইতে বহিভ্ত মনিরস্তায় সহসা! তীহার 
বিবেক উৎপন্ন হইল। এত কালের তপস্তায় বিবেক উৎপন্ন না 
হইলে. লোকের তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে কেন। (এই বিদ্যাধর 
প্রথমে অজিতেক্দিয়, তাহার পর, যম-নিয়ম অবলম্বনে বহিরিক্জিয় 
জয় করেন; কিন্তু মনের বিক্ষেপ অর্থাৎ চাঞ্চল্য দূর হয় নাই। 
যতদিন চীঞ্চল্য দূর না৷ হইল, ততদিন এত তগস্তা-শ্রমেও তাহার 
বিবেক? হইল না; ক্রমে অতিদীর্ঘকাল যমনিয়মাদির অভ্যাসে 
মনের বিক্ষেপ পর্ধ্্ত দূর হইল, তখন “বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত 


তখন বিদ্যাধর ভাবিলেন, এই জন্ম ত হইয়াছে, জর উপস্থিত ; 
ইহার পর, মৃত্যু হইবে, তাহার পর আবার জন্ম, আবার জরা, 
এইরূপ ধারাবাহিক যাতায়াতে প্রয়োজন 'নাই, আমি এই সব 
যতই ভাবিতেছি, ততই কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইতেছি, শাশ্বত 
সনাতন বিকারহীন একমাত্র কি আছেন? তাহ! জানিবার জন্ত 
বিদ্যাধর আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তীহার স্থুল 
] দেহ ও হুক্মদেহের প্রতি মমতা দুর হইয়াছে, সংসারে বিতণ 
] হইঘ্বাছে, আত্মার বৈরাগ্য উপস্থিত। বিদ্যাধর আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া যথোচিত প্রণীমার্দি করিলেন, আমিও তাহার 
অর্চনা-অভ্যর্থন৷ করিলাম । অনন্তর উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এই 
| উত্তম কথা বলিতে, লাগিলেন। বিদ্যাধরের উক্তি-_“ইন্দিয়রূগী 
4 শন্্র_আপাততঃ মৃহ ( অর্থ হুখকর ).; কিন্তু পরিণামে ছুঃখপ্রদ, 
পরস্তরের তায় দূর্তেদ্য ( অর্থাৎ অজেয় ), ছেদন ও ভেদনে দক্ষ, 
(ছেদ ভেদ-সমস্তই ত ইন্দিয়ের জন্য) এবং আত্মার নিপাত, এই 
1 শস্ধ দ্বারাই হইয়া থকে *%। ইন্দরিয়গণ হৃদয়ের অন্ধকারময় 
| অবণ্য স্ৃশ, কামাদি মর্কটকুল-পরিব্যাপ্ত, হুঙখরূপ-পবনব্গে 
তরঙ্গান্বিত ভীষণ এবং দাঁবানলযোৌগে বিপৎসম্কুল; কিন্তু কি 
| আশ্চর্য! এ দাবানলে-_ ইন্দ্রিয়. অরণ্য দগ্ধ হয় না, কেবল শম 
দূমাদিগুণের 'কদাচ উৎপন্ন অঙ্কুর হয়, অজ্ঞানরূপ-ৃমান্ধকারে 
1 পরিব্যাপ্ত এই ইন্দিয়নিকর জয়.করিতে পারিলে, প্রকৃত হুখলাভ 
| হয়, ভোগ দ্বারা গ্রকতত হুখলাত হয় না; অতএব আমার এ সকল' 
1 বিদ্যাধর-ভোগে প্রয়োজন কি” ৫১৪1, 


পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫॥ 
ষঙ্ঠ সর্গ। 
বিদ্যাধর বলিলেন,__“হে তুষুণ্ড? আমি ত্রিতাপে কাতির, বিলন্ব 


সহনে অসমর্থ, পরমপাবন, নিত্য নির্দোষ সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দপদ 
মাহা আছে-_তাহা আমাকে শীন্রই বলুন, আমি আর বিদন্ব 


্ায় অবস্থান করিয়াছি, হে মুনে! এক্ষণে আমি আত্মার প্রসাদ 


রর ইঞ্জিন এবং শরীরপ্রবিষ্ট শরাদি সমান।, 


(সববাশা তক রন-ভও্বুভশ | 


হউল.। মনের বিক্ষেগ দূর না হইলে কদাচ আত্মজ্ঞান হয় না)। 


মধুর বোধ হয় বটে, কিন্ত ক্ষণকাল-মধ্যে বিকৃত হইয়া আবার 3. 


| বুঝিয়াছি, তৎসমুদয়. 


করিতে পারিতেছি না৷. আমি এন্রাবৎকাল সপ্ত হইয়া জড়ের 
1 ইহাকে. নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না! 
বুদ্ধ হইয্বাছি। হে মুনির! আমি 'আমি' ইতাকার মোহ- | অ 


| »* স্বশঙ্তরাণি ইহার অর্থ_আত্মার নিপাত এই শক্ত দ্বারা. 
য়। কাকীর বলেন, -শরীর-প্রবিষ্ট শরপ্রভৃতি শস্ত-_অর্থা, 


৫৮৩ 
বশে চিত্তের মহারোগ কাম দ্বারা উত্তপ্ত হইতেছি ; আমি দুর্ববা- 

সনায় বিক্ষু্ধ ও দুকুচ্ছেদ্য কর্মুজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, 

আমাকে উদ্ধার করুন। বিশাল পত্র গুণবান্‌ কমলের উপরেও 

যেমন তুষারপাত হয়, সর্ব্বিদ্যায় সিদ্ধি প্রভৃতি গুণগ্রামবিভূষিত 
ব্যক্তিকেও তেমনি -ছুঃখপ্রদ কাম।দি দোষ আসিয়ু] আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়া থাকে ; এই জন্য সর্ব্ববিদ্যায় সিদ্ধ' হইলেও আমাতে উক্ত 

দৌষসকল আশ্রয় লইয়াছে এবং আমাকে অধীর করিয়া তুলিয়!ছে । 

কমলের অভ্যন্তরে মশকনিকরের ্তায় কত যে জীর্ণ জন্ত বার- 

বার উৎপন্ন ও মৃত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই ; অথচ তাহার! 

না ধর্ম, না সুখ, কিছুরই অধিকারী হইতেছে না। ভদ্রপ তুচ্ছ 

অসার বিষয় ভোগের লাল'সায় বারবার কেবল 'ক্লেশই পাইয়াছি, 

বারবার কেবল (সেই সমুদ্ায় বিষয়ের কাছে প্রতারিত হইয়াছি। রি 
১--৫। এ্রতাবংকাল নশ্বর ভোগের আশায় অবিশ্রান্ত গতিতে 

কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, মরুভূমির স্তায় এই সংসারমার্গে 

বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি ইহার অন্ত বা স্থিরতা 
প্রাপ্ত হই নাই। এই যে সংসারস্থ ভোগসামগ্রী, ইহা আপাতি- 
মধুর ক্ষণবিনণী,__পুনঃ পুনঃ সংসার কলেশের.হেতু; আপাততঃ. ক্র. 


ভীষণ হইয়া উঠে। - হে মাননীয় ! পোড়। বিদ্যাধর-বাজ্যে আমার 
অণুমাত্র স্পৃহা নাই ; আমার ধারণা হইয়াছে, উহা অতি জঘন্য) 
উছ্াতে কেবল "আমি-বড়, অপরে আমা অপেক্ষা 1 অতিনিকষ্ট-__: 
ইত্যাকার অভিমানই বাড়িতে থাকে) ইত্যাকার : দুরভিমান 
যাহাদের :আছে, তাহাদের নিকটে ইহা অতিমধুর বলিয়৷ বোধ 
হয়। বিষ্য়ভোগ করিতে আমার. বাকী নাই, আমি কুম্থম- 
কৌমল চত্ররথ কানন দর্শন করিয়াছি । তথায় দেখিয়াছি, কপ্পবৃক্ষ- 
গণ সমস্ত বৈভব প্রান করিতেছে। হুমেকুকুঞ্জে, বিদ্যাধরভবনে, 
সুরুম্টবিমানে, গ্রবহ বায়ুমার্গে ইত্যাদি কত বমণীয় স্থানে বিহার 
করিয়াছি। অনেক: সময়ে জুর্জেনার অঙ্গে বিশ্রাম করিয়াছি, 
আবার.অনেক সমষে, সুরম্য পুরীমধ্যে গলে কমনীয়-হার-ভূষিতা 
কান্তার- বাহ-লতায়ু- বিশ্রাম করিয়াছি । 'হে তাত! এক্ষণে সে 
সমস্তই.আমার মানসীব্যথারণে 'বিষ্তাপে দগ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে 
ভোগজাত অসারদার-ভম্ম |. কান্তার 
কমনীয় -রূপরাশিদর্শন-লালসায়, তাহার ' বদন-সৌন্দর্ট দি্ঘুক্ষায 
উৎনুকনয়নে কাল কাটা ইয়া কেবল দুঃখই ভোগ: করিয়াছি? তখন 


বুঝি নাই যে, এই কান্তার বঘনভূষণাদি সৌন্দর্য আপাততঃ দৃষ্টি-. 


হারী, ইহার রক্তমাংসাদিতে কিছুমাত্র কমন'য়তা নাই। তখন 

ঈদৃশ বিবেক না থাকিতেচচ্ষু সেই দিকে ধাবমান হইত। অনর্থ- 

চেষ্টায় ব্যাকুল চিত্ত যতন্ণপ্যত্ত নানাবিধ: বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ও 
আপদের বশীভূত না হয়, ততক্ষণ সে অনর্থ-চেষ্টা হইতে কিছুতেই রঃ 

বিরত হয়না ।৬-১৬। হে আত! আমার এই প্রাণির. 1 


অনর্থলাভের গ্রস্ত ইতস্ততঃ ধাবমার্ন-হইতেছে, উদ্দাম অঙ্গের স্তায়, 


কিছুতেই ইহার গতিরোধ, করিতে পারিতেছি 'নান, কিছুতেই: : 
যেমন .কোনও লোক 

আতিহুষ্ট শত্রুকর্তৃক বশীকুত হইয়া! তীয় প্ররোচনায় পথের ছুরগব্দ- 
জলবাহীজলপ্রণালীতে নীত হয় । (সেই স্থানে গলহস্তিক! ছারা : : 
গরিত্যক্ত-হয়), সেইরূপ আমি এই হুষ্ট স্রাগক্িয্-কর্ৃক তূর্গক্ষ".. 
জলমন্র প্রণালীতে (গর্তে) নীত হুইতেছি। : নীতি বিবরজিতা 
এই রসনা-কর্তৃক' আমি অনেক. সময়ে হ্তী শৃগালের আবাসভুমি 


টি ৯ রা, 








_ ন্বচ্ছন্ৰে উপভোগ করিয়াছি। 


শা ীশীশিপীিশািীশশশীগাগপাাপাশিীত তপতি টাকি শশা িশিিািশশাহীশটি 


৫৮৪  খোগ্বা।সগ 
ছুঃখময় পর্ববতে নীত হইয়া আতাত-প্রীপ্ত- হইয়্াছি। আদিত্য" 
দেবের বৃ্ধি প্রাপ্ত "নদাঘতাপের স্তায় ত্ৃগিক্্িয়ের স্পর্শলোলুপতা 
আমি কিছুতেই রোধ,.করিতে পারিতেছি না। যেমন হরিণের 
তৃণভোজন বাস্াই হরিণকে অতি হুম কান্তারে লইয়া যায়, 
সেইবূপ, ছে মুনিবর! আমার শ্রবণেন্দিয়-শুভ-শব্দাস্বাদলোলুপ 
হইয়া! আমাকে বিষম পথে লইয়। যাইতেছে ।: বিষয়সমূহ, দুর্লভ 
বলিয়া যে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে. চাহিতেছি, তাহা! নহে; 
তাহার। আমার দুর্লভ নহে,আমার নিকটে প্রণত হইয়া আষিরা 
আমার প্রিয়কার্ধযসাধন করিতে যত্তবান্‌ হইতেছে, রিনীত ভূত্যের 
স্তায় তাহারা সর্বদাই আমার চরণতলে নত -হুইয়া! রহিয়াছে; 
শীতবাদ্যরবমিশ্রিত. তাদুশ কত সুরম্য শব্দ-আমি শ্রতিগোচর 
করিয়াছি। বিভবরমণীয়া মণিভূষণঝক্কারকারিণী রমণীসম্পদ্‌ 
পর্ববৃততট, সমুদ্রতীর প্রভৃতি কত রমণীয় পদার্থ দর্শন, স্পর্শন ও 
উপভোগ করিয়াছি।: বিনীত -কান্তাদিগের. দ্বারা আনীত সুস্যাহু 
মুবম্য ষড়ুবিধ রূস বহুকাল ধরিয়া আম্বাদ্দন করিয়াছি। ১৭__২৪। 
প্রশস্ত অট।লিকায় -বপিয়া আমি. কত সমষে নির্বিিগ্বে পটরবন্তর, 
কামিনী, হার, কুহু, দুগ্ধুফেননিভ-শষ্য। ও মন্দসমীরণ ত্বগিক্িয় 
দ্বারা সেবা! করিয়াছি। হে মুনে ! আমি মন্দমারুতদধ্গালিত 
বধুমুধগৃন্, চন্বন উশীরাদির গন্ধ,কপূর কুঝধুমাদির গন্ধ ও কু হম-গন্ধ 
আমি পুনঃপুনঃ বিষয়নকল শ্রবণ, 
স্পর্শন, দর্শন, উপতোগ ও আস্রাণ করিয়াছি; এক্ষণে তৎসমুদয় 
আমার নিকট শুদ্ধ. নীরস হইয়াছে। এক্ষণে-তৎসমূদয় বাস্ত- 
ভোজনের ন্তায় বোধ.করিতেছি, আর তাহা কি. উপভোগ করিব ? 
আমি সহস্র বর্ষ ধরিয়া আব্র্া্তন্র্ধযন্ত জগন্মগুলে যত কিছু 
ভোগ্য আছে, সমস্তই ভোগ করিয়াছি; তথাপি পরিতৃপ্ত হইতে, 
পারি নাই। : বহদিন ধরিয়া সপ্জাগরা ধরায় একচ্ছত্রাধিপত্য 
করিকনা, বধূদিগকে উপভোগ করিয়॥ শক্রদলকে -বিদলিত করিয়! 
লাভ ধে.কি হর, তাহ। ত বুঝি: না, ফলতঃ রিছুই লাভ নাই:বলিয়া 
বোধ হইতেছে - ধাভারা ত্রিজগতের আধিপত্য করিয়া. গিয়াছেন), 
বাহাঁদের বিনাশসম্তাবনা ছিল ন - তাহারাও. এককালে তম্ম্সাৎ. 
হইয়া গিয়াছেন।. ২৫--৩০। অতএব যাহা-প্রাপ্ত হইলে- আর. 
কোন বিষয়ই পাইতে বাকী থাকে না,-সেই বন্ত-পাইতে ত্র রা 
বিধেষ, কষ্টকর বিষয়ভোগ চেষ্টায় কোন.ফল, নাই.।.. যাহারাঃচির- 
দিন হুরম্য' ভোগ্যসকল ভোগ - করিয়া... আসিয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে এমন কেহই ্ হয়না; যাহার: মন্তকে কল্পতরুর. আবি- 
ভাব হইয়াছে, সেই কল্পতক্ুর প্রসাঁদে তাহার মনস্কাম ,টিরকালের 





 জন্ত একেবারে পূর্ণ হইস্থাছে শ্রব্ং. আদৃশ ভোগীর মধ্যে এমন 


কোন ব্যক্তিই -নাই যে, সে চিরকালের, মৃত ব্যোমযান পাইয়! 


রত সচ্ছন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। দুষ্ট বালক যেমন শান্ত 


শিশুকে প্রতারণ| করে, সেইরূপ ই্িয়বর্গ, আমাকে - এই: ছুর্গম 
বিষ্য়কাননে প্রতারণা করিয়া লইয়া -বেড়াইয়াছে। ₹..এই ইন্দিয় 
সকল যে আমার শক্ত প্রবর্চক, তাহা! আমি এতাবৎকাল জানিতে 


পারি নাই, আজ জানিতে পারিলাম, ইহারা আম্মার বিষমশক্রু ; | 


এতাবৎকাল আমাকে. পুনঃপুনঃ বঞ্চনা করিয়া! কষ্ট প্রদান.করি-. 
ফ্লছে। .শঠ ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধেরা এইরূপেই- হতভাগ্য. মানবমুগকে 
প্রতারণা করিয়া শৃন্ঠ সংসারজঙ্গলে লইয়া গিয়া, বাহিরে বার - বার: 
আশ্বাস প্রধান করিয়া অবকাশ পাঁইলে একেবারে নিহত.করিয়া 
ফেলে । ৩১_-5৫। এই বিষম বিষ্য-ইন্দরিয়রূপ বিষধরগণ কর্তৃক 


নিবাস 1 


দষ্ট বাদৃষ্ট হয় নাই, এরূপ লোক জগতে অতি বিরল। যাহার 
শরীররূপ-নগরের সীমান্ত পধ্যস্ত আক্রমণ করিয়া অবস্থিত, ঢুই- ও 
ইন্দিয়সৈন্তগণকে পরাজয় করিয়া! উঠিতে পারে, তাহার প্রকৃত: ও 


যোদ্ধা; কেননা, এই ইন্দিয়সৈন্ত অতি প্রবল, অহস্কার ইহার উর 


গালক, শীতোধধদি ইছার রথ । ভীষণভোগহন্তী “এই সৈশ্ঠদলের এ 
মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তৃষ্ণা ইহাদের বাগুরা অস্ত্র, ইহাদের ঝ 
হস্তে লোভরূপ ভীষণ অসি বিরাজ করিতেছে। ক্রোধরূপকুস্তান্ত্ে এ 
ইহ্থারা আরও ভীষণ) ইছার চতুর্দিক চেষ্টারপ তুরজমে 


আকীর্ঘ; এই সৈশ্ঠদলে সর্বদাই কামকৌলাহল হইতেছে। মন্ত 


ব্ররাধত হম্তী-গপ্ডস্থল ভেদ করা যদিচ সহজ হইলেও হইতে: 
পারে, কিন্তু বিপ্রথগামী ইন্দিয়বর্গকে নিগ্রহ করা (আপনার 
বশে আনয়ন করা) অতি কঠিন । ৩৬--৪০। হে সাধো।, 
তন্ঙ্ঞানীদিগেরও ইন্ডিয়জয় করাই মহত্ব, বীরত্ব, পুরুষকার ও. 
বিশ্াম' সম্পদের পরাকাষ্ঠা। পুরুষ ষ্খন আর নিন্দিত ইব্জিয়- 
বর্গ-কর্ৃক বিষয়ের দ্বিকে তৃণের স্তায় আকৃষ্ট না হয, সেই 
সময়েই সে দেবতাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয় ৷ ম্হাঁসত্- 
সম্পন্ন যে সকল লোক. জিতেন্ডিয়, তাহারাই পৃথিবীমধ্যে প্রক্কত 
পুরুষ; তভিন্ন আর সকলকে আমি স্পন্দশীল মাংসযন্ত্ বলিয়া : 
বিবেচনা করি । হে মুনে! এই পঞ্চ ইঙ্জিয় মনোরপ সেনা- 


পতির সৈন্য ; এই ইল্িয় স্চ্ৈ জয় করিবার যদি কোন উপানধ 


থকে ত বলুন, আমি জয় -করিয়৷ ফেলি। আমার বোধ হয়, 
ভোগাশা পরিত্যাগ না করিতে পারিলে এই .ইঞ্জিয়রূপ মহা 1 
রোগের শান্তি, কি ওঁধধ, কি তীর্থপর্ধ্টটন, কি মন্ত্র কিছুতেই . 
হইবে না ।৪১--৪৫। যেম্ন তন্করেরা পথিমধ্যে একাকী 
কোন পথিককে পাইলে তাহাকে ভীবণ অরণ্যে লইয়া গিয়া 
উৎগীড়িত করে ; সেইরূপ এই ইন্জিয়গণ সংসারকাননের গভীর- 
ভাগে লইয়া! গিয়া আমাকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিয়াছে। 
এই ইন্জিয়রূপ পন্বল (কুদ্রজলাশয়) পদ্ধময় অপ্রসন্ (অনির্ববল 
পন্বল পক্ষে আবিল) ছুর্গ্ধ শৈবালে পরিপুর্ণ, মান্‌ ছুর্তাগ্ের 
আকর। এই ইন্জরিয়রূপ জঙ্গল লোকের. আতঙ্ক উৎপাদন, করে) 


ইহা নীহারজালে (জড়তা, পক্ষান্তরে তুষাররাণি ).অতি গহন) | 


এই জন্ত এই জঙ্গল অতিক্রম করা অতি কঠিন । এই ইন্দিয়্ূপ ] 
পদ্কজাত মৃণাল ছিদ্রযুক্ত গ্রন্থিম্ন; ইছার অন্তর্গত-গুণ (সুক্ষ. : 


বাসন! পক্ষান্তরে হৃত্র ) অতি হৃুক্ষম বলিয়। দুর্নক্য । ইহা 


'জড়ময়। এই ইন্দিয়ূপ ক্ষার সলিল ( লব্ণান্ু) রুক্ষ; ত্রম- ; 
স্কুল, ভীষণ, নক্রা্িজলজন্ত এই সলিলমধ্যে অবস্থান করায় 
ইহা অতি ভীষণ মোহ বুজনীতে এই লবণান্ধু রত্রের হায় চক্চক্ক 
করিতে থাকায় জনগণের নিকট রত বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের: 
বত্বলোভ উৎপাদন করে। ৪৬--৫০। এই ইন্জিয় সকল মৃত্য : 
স্বরণ, কেন না সৃত্যুতে যেমন বনধবর্ উিগন হয়; ইহাও তদ্রূপ 

অকার্ধ্য সাধন দ্বারা বন্ধুদিগের উদ্বেগ উৎপাদন করে। মৃত্যু হইলে 


যেমন আবার দেহ উৎপন্ন হয়, ইহাও তন্ত্র পুনর্দেহ লাভের |. 


হেতু অর্থাৎ বাঁনা বিলয় ন! হইলে আত্যন্তিক দেহ লয়ও হয় : 
না, অথচ ইন্জিয় থাকিতে বাসনার বিলয় হয় না, এই ভন্ত ইন্দরিয়ই | 
পুনরায় দেহলাভের 'হেতু। মৃত্যুতে যেমন আত্মীয় স্বজন করুণ-. 
্বরে ক্রন্দন করে এবং মৃত্যু হইবে বলিয়া মুসু-ব্যক্তিও করণ- 

বরে ত্রন্দন করে, সেইরূপ এই ইন্িয্ও অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া, 
লোককে করণস্বরে কীদাই ক্ঝা থাকে। এই ইন্রিয় ভীষণ কানন- 








[নবধাণ-ত্করশ। ভজ্তপত।ম। এ 


: স্বরূপ, এ কাঁননের ম্বস্ত নাই; অবিবেকীদিগেরই ইহা! শক্রু, 
বিবেকীদিগের ইহা মিত্র কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারে না )। 
. ভয়ানক মেঘ এবং ইন্দিয়নিচয় উভয়েই সমান; কেনন| উউয়েই 
নাস্ফোট (গর্ভান্শীল অথচ নিরন্তর চঞ্চল) অসার, মলিন, জড় 
(জলময় অথচ চেতনপ্রকাশ্ঠ ) এবং বিছ্যুত্প্রকাশী (বিছরাতযুক্ত 


ঝর: অথচ বিচ্যুতের স্তায় ক্ষণিক সুখের হেতু )। ইল্লিয়নিচয় এবং 


 গর্তবছল ভূমি উভয়েই তুল্য ; কেননা, উভয়েই ক্ষুত্র প্রাণীর 
আশ্রয় ( বিষয়াসক্ত জীব ক্ষুদ্র প্রাণী, অথচ ক্ষত্র ক্ষুদ্র জন্ত) 


প্রধান জীবগণের পরিত্যক্ত এবং রজস্তমঃপরিব্যাপ্ত (রজোগ্তণ ও. 


তমোগুণে ব্যাপৃত, রাগ-দ্বেষ-বিষাদ-মোহের হেতু, অথচ ধুলি ও 
অন্ধকারম্য় )। পুরাতন বিব্রদ্ধার এবং ইন্দ্রিয় উভয়েই সমান, 
কেননা--পতিত করিবার ক্ষমতা উভয়েরই আছে, দোষ-তুঞকে 
উভয়েই পূর্ণ, লক্ষ লক্ষ কর্কশ-কণ্টকে উভবেই আচ্ছন্ন ( কণ্টক-_ 
কীটা অথচ হুঃখের মিশ্রণ; ইন্দিম্-হুখে ছুঃখমিশ্রিত কিনা )। 
রাক্ষদ এবং ইন্দ্রিয় দুইই সমান; কেননা আত্মস্তরিতা, অনারধ্যতা, 

সাহসিকতা এবং তমঃপ্রিয়তা ' উভগ্বেরেই ধর্ম । ৫১--৫৬। জীর্ণ 
বাশ আর ইন্জরিয়_সমান; কেননা।--উভয়েই শুন্ত গর্ভ, অসার, 
বক্র (অপরল অথচ ব্রন্গঙ্ানের প্রতিকূল ) রনি (গ্রন্থি 
গঁট অথচ বন্ধন-সামর্থ) এবং কেবল দাহ করিবার উপযুক্ত । 
ইন্ছিয় এবং অসজ্জনপুণু নগর উভয়েই তুল্য, কেননা, মোহান্ধ 
জনগণের অপকৃষ্ট কার্ধ্-_উভয়েরই সঙ্গী; উভয়েই ছুষ্ুপ-গহন, 
(ইন্দিয্বের কৃপ অর্থা দ্বার বা ছিদ্র দ্েহবিকারে পুর্ণ অপকুষ্ট, 
এইজন্ত ইন্দ্রিয় ছুষ্ঠুপ, আর তাহার উন্ছেদসাধন করা যায় না 
বলিয়! তাহা গহন, এই কারণে ইন্্িক্১_ুক্কুপ-গহন ; আর 
কু-নগরের কপ অপরিক্কৃত, স্থানে স্থানে গহন অর্থাৎ বন, এই 
কারণে অসৎ-নগর দুক্ধুপ গহন ) এবং নিতান্ত তুচ্ছ। কুলালচক্র 
ও ইন্জিক সমান; কেননা, উভয়েই ঘটাদি বিবিধ পদার্থের 
কারণ, এবং ভ্রম ও পন্বসন্থন্ধ উভণেই বিদ্যমান। (ইলিয়বৃস্ত 
ন! থাকিলে, ঘটাদি থাকে না ;-ুষুপ্তিকালে জীবের পক্ষে ঘটাদি 
নাশ হয়, আবার ইন্দিয়বৃত্তি হইলে ঘটাদি উৎপন্ন হয়, এইজন্ঠ 
ইঞ্জিয়কে ঘটাদির মূলীভূত-বল1 হইয়াছে। ভ্রমজ্ঞান ইন্জিয়ের 
কল, আর পদ্ক অর্থাৎ পাপসন্থন্ধও ইন্দিয় হইতেই হয়, এইজ 
ভ্রম ও পঞ্চসম্বন্ধ তাহাতে আছে। আর কুলালচক্রু ঘটের কারণ 
ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ভ্রম-_অর্থাৎথ ঘূর্ণন এব পঙ্ক অর্থাৎ কর্দম- 
সম্বন্ধ তাহাতে আছে)। হে বিপন্ননিস্তারণ! আমি এইরূপ 
ইন্জির-বিপৎসাগরে নিমগ্ন, অকিণনু, দা করিয়া জ্ঞানোপদেশ 


দ্বারা আমাকে আপনি উদ্ধার করুন। সকল শাস্্েই আছে, | 


তৰাদৃশ পরমৌতকৃষ্ট জ্ঞানিগণের লং ই সংস। রশোক বিনাশের 
উপ্ধায়। ৫৭_-৬০ | | 
ষষ্টর্্গ সমাগত ৬) 





| সপ্তম নর্গ। 


, ভুযুণ্ড বলিলে্,__হে ত্রষন্! অনভ্তর আমি তাঁহার এই 
বিশুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রশ্নানুসারে সুস্পষ্টবাক্ে 
উত্তর' করিলাম,_হে বিদ্যাধর-প্রবর ! সাধু সাধু! তোমার ভাগ্য 
প্রন, তোমার চৈতন্টোদর হইয়াছে, বহুকাল পরে সংসাররূপ 
অন্ধকৃপের গর্ত হইতে যে উদিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে 
পরম শ্রেয় প্রাপ্তি হইবে। অনল দক হুবর্ণরেখার ্তায় তোমার 





গণের রা সেই বৃক্ষের. পুপ্পগুচ্ছ, অ 


এট বিক-বিতুদ্ধ স্থির বুদ্ধি বড়ই শোভা পাইতেছে। নির্তবলতা 


_হন্দর ত্বদীয় অন্তঃকরণ অনায়াদে উপদেশ ঝাক্যার্থ গ্রহণে সম্থ 
হইবে, নির্মল দর্পণে দ্রব্যের প্রতিবিশ্ব সহজেই পড়িক। থাকে। 


আমি যাহ! যাহা বলিতেছি, তৎ্সমস্তই স্বীকার করি লইবে, 
তর্ক করিও না; আমূ্রা' বহদ্দিন তর্ক-বিতর্কাদ্ধি করিবার পর__ 
এই সারগিদ্বান্ত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার অন্তঃকরণে যে যে 
ভাবের উদ্ন্ু হয়, তাহ! আত্ম! নহে, অন্কঃকরণে চিরকাল অন্বেষণ 
করিলেও আত্মাকে পাইবে না; আত্ম! এ সকল পদার্থের অতীত। 
আত্মসম্ন্ধে যে ভ্রম ধারণা আছে, তাহা ত্যাগ করিয়। আমার 
উপবিষ্ট অংত্বজ্ঞানে নিরত হও । যদ্ধি তোমার নিশ্চয় হয়-_ 
তুমি নাই, আমি নাই, জগ নাই, তখন তোমার সকলই 
থাকিবে, অথচ তাহা ছু্খের মূল হইবে না; প্রতাত জুখ ও 
মলের কারণ হইবে। অজ্ঞান হইতে জগতের উৎপত্তি কি 
জগৎ হুইদত অজ্ঞানের উৎ্পন্তি_বিচার করিয়াও ইহ! স্থির 
করিতে পারি নাই, কেননা অজ্ঞান ও জগৎ এরই বস্ত। 
মুগতৃষ্ণয় জলভ্রমের স্তায় ব্রদ্ষেই জগৃত্রম হয় ; ভ্রঘ ব্য পদার্থ 
ব্তত্বহীন, সুরাহ ভ্রান্ত-দৃষ্টির বিষয় হইয়া সত্যবহ প্রতিভাত 
হইলেও তাহা অনত্য । এই অসত্য জগৎ কিছুই নহে অথবা! 
কিছু বৈ কি, ইহা ত ব্রহ্ম ই বটে। সৃগতৃষ্ণয় জলভ্রম হয়, কিন্ত 
তাহা! জল নয়, পরন্ত মৃগতৃষ্ণ-_এইরপ ত্রক্ষে জগতভ্রম হয়, তুমি- 
আমি, এইবপ ভ্রম হয়, কিন্তু তাহা জগ২ বা তুমি আমি নষ-- 
'পরস্ত ব্রহ্ম! যাহাতে জগৎ নাই; 
জগতের প্রতিভাসও (ভ্রমজ্ঞানও ) হইতে পারে না। (এখানে 


ঘট নাই এইরূপ জ্ঞান হইলে, তখন ঘট আছে, এমন ভ্রমও 


হয় না)। ১--১০। তুমি জানিবে অহস্তাবই জগতের বীজ, তাহা 
হইতেই, সাগর-ভুধর নদ-নদী ভূমগ্ুলময় জগত্রপ প্রকাণ্ড 


বনম্পতির উৎপত্তি। সৃক্ম অহস্তাব-বীজ হইতে প্রকাণ্ড জগৎ, 


পাদপের উৎপত্তি। বিষ্য়রসাঢ্য পাতালাদি অধোতুবন সেই 


বৃক্ষের মূল। অস্থিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি সহ বৃক্ষের 


প্রধান কলিকা, অস্ঠনঠ নক্ত্রসমূহ তাহার কোরকসমূহ, প্রাণি- 
[র পুরণচন্দ্র ফলগুচ্ছ। 
স্ব মহ-জনঃ-প্রভৃতি ্র্গলোকসমূহ__রৃক্ষণ। খাস্থ বিশাল কোটর, 


আর নুমেরু মন্দর এবং সঙ্থ এভৃতি: পর্ব সমূহ লেই বৃক্ষের ' 
(পত্ররাঁজি; সপ্তসমুদ্র সেই বৃক্ষের আলবাল, পাতাল মূল-কোটির, 


সত্যত্রেতাদি' যুগ--বৃক্ষের ঘৃণ; বৎসর ম।সাদি তাহার শাখাদি 
পর্ব্ব, অজ্ঞান তহাঁর উৎপত্তি-ভুমি এবং. জীবগণ পক্ষিসমূহ, 

্রান্তিজ্ঞান তাহার মধ্য সত €গুড়ি)- এবং নির্বাণ, লাভই 
তাহার দাবানল। বহিঃপ্রত্তক্ষ' এবং জঙ্কলাদি মনোবৃত্তি সেই 
বৃক্ষরাজের কুমুমসৌরভ, বিপুল সক্ম আকাশ এই বৃক্ষের 


বনভূমি, আর ' নিখিল শুক্তিশ্রেদী এই বৃক্ষের প্রথম অবিরণ 


গরুতৃক (আশ )৯%। ১১--৯৭।। খডুনকল ' এই বৃক্ষের বিবিধ 
শাখা, দশদিক ইহার উপশাখা; জ্ঞনরূপরমে ইহা পরিপুষ্ট এবং 
পবন এই বৃক্ষের স্তত স্পন্বন। চন্দ্র সুধ্যের কিবণমালাই এই 








*.টীকাকার বলেন, 'জীবদেহের নেত্রপুত্র ও গু্ঠাধর, এই 
বৃক্ষের পু ”__-শুক্তিজাল শব্ধ হইতে যে কষ্টে পুত 
আনিতে হইয়াছে, তাহ1না বলাই ভাল! 


2 টিটি টাই শিট হি শীত ০ পশু 





এই জ্ঞান হয়, তাহাতে 








বৃক্ষের নমনোন্নমনশীল রমণীয় কুহুমম গ্রণী এবং অন্ধকারই এই. 


তরুরাজের কুহ্থমলোভত্রান্ত ভ্রম্রবু্দ। এই অসত্যবুক্ষ আকাশ 
পাতল দিগমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া সত্যবৃক্ষের স্তায় অবস্থিত, অহ- 
স্তাবরূপ সেই বৃক্ষবীজ, অনহত্তীবরূপ অনল দ্বারা দগ্ধ হইলে, 


সেই বৃক্ষের বিবর্তোপাদান সত্বরহ্ধ হুইতেও টিরছি। 
সন থ হত | ১৮২০ । 


সপ্তম সর্গ অয়াপ্ত॥ ৭]. 





অষ্টম সর্গ। 


ভুমুণড কহিলেন, _ হে বিদ্যার ৃ পাতাল 
লোকাশ্রিত এই ভুলোক যাহার মুলদেশ, লোকালোক পর্ব্ধতের 
গুহা প্রদেশ যাহার আলবাল স্থানীয়, এবং দিগস্তরে ও অন্তরীক্ষে 
বিবিধ শীখাপল্লবাদির বিস্তারে যাহা অতি চঞ্চল হইতেছে, সেই 
দৃষ্ঠমান সংসারপাদপ অহঞ্'ররূপ অঞ্ষুর হইতেই জন্মিয়া থাকে, 
প্র বীজকে যিনি জ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ করেন, তাহার নিকট...এই 
বিশ্বের প্রকাশ হয় না । সম্যকূ বিচারবলে পরীক্ষা! করিলে পরী- 
ক্ষকের নিকট তুমি, আমি, এ সকল কখনই. থাকিতে পারে ন!; 
ইহার নাম তন্জ্ঞান, ইহার সাহায্যেই সংসারবীজ দগ্ধ হয়া 
থাকে। যে পর্যন্ত তোমার অহংজ্ঞান বিদুরিত না হইবে, তাবৎ, 
সংসারবীজের ধ্বংস নাই এবং এই অহংজ্জানের অভাব হইলেই 
তুমি আমি এ সমুদয় কিছুই থাকিবে না, এই জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ 
কহে। আর যখন এই বিশ্বের উৎপত্তি কোন প্রকারে ঘটি- 
তেছে না, তখন কোথায় আমি কোথায়ই ব৷ তুমি আর একত্ব 
দির বিবেচনাই বাকি, সকলই ভ্রম জানিবে। যাহারা প্রথমে 
গুরপদেশ হৃদয়ে ধারণপুর্ধবক অতিশয় যত্ুসহকারে তদনুসারে 
অধিল সঙ্বনস ত্যাগের জন্য উদ্যোগী হন, তাঁহারাই ততবজ্ঞান লাভ 
করতঃ মেক্ষপদে প্রতিিত হন, কারণ যেমন সকার পাকশাস্ত্ে 
অভ্যাস করতঃ অত্যন্ত ধত্বপূর্বক পাককার্যে নৈপুণ্য দেখাইয়া 


উত্তম পাক করত রাজসম্মানাদি পাইয়া থাকে, তেমনি অধিকারী | 


বঃক্তি যত্ব করিলেই বিবেকিত| লাভ করিতে পাবেন, নচেৎ সম্ভব 
নাই। হে. মহাতাগ ! এই সংসারকে ইন্দ্রজালের শ্ঠায় চিচ্চমত- 
কারমাত্র জানিবে; সুতরাং অন্তরে. বাহিরে কি দিগন্তে কোথাও 


ইহার অবস্থান নাই ও এই জগগক্রপ চিন্ত বাসনার বি কাশেই | 
_ অবলোকিত হয় ও তাহার পরেই চিত্রকরের চিত্রপটে চিত্রিত | 
হে বিদ্যাধর! | 
নাকো জানিলেও সলিলমধ্যে পতিত হুর্ধ্যকিরণের ন্যায় তাপ- 


চিত্রের স্ায় নিমেষমধ্যেই লয় পাইয়া থাকে। 
এই সংদার একটী বহুলক্ষ-যোজনবিসৃতি কা্চলময় মুক্তামণি- 
খচিত মণ্ডুপের স্বরূপ ) উহা সুমেরুসদৃশ বহুসংখ্যক মণিময় স্ত্তে 
আবৃত ও অসংখ্য ই্সা়ধে বিরাজিত থাকায় কল্সান্ত-সন্ধ্যাকালীন 
মেঘমালার ্তায় পরম ুন্দর হইয়াছে এবং. মগ্ডপের নানাস্থানে 


নিয়ত বাসকারী বালবৃদ্ধ স্রীজনের -ক্রীড়াসাধন স্বর্গ পাতালাদি 


লোক সমুদবয়ক্ষণ সমুদগক ( পেটরা-) সকল, স্থাপিত আছে। যে 
সকল জমুদগক-অন্তবে নদী পর্বত বনাদির অবস্থানে সুন্দর এবং 
জীবসজ্বরূপ বীজ সমুদয়ে পরিপূর্ণ ও অন্ধকারনাশক-চন্র হুর্ধ্যারদির 
ব্যবহারে শব্দায়মান "হইয়া! কোন স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন কোথাও বা 
তেজঃাম্পর্কে সমুজ্ঞল হইতেছে । এবং যে ক্রীড়াকৌতুকাগার 

মণ্ডপে স্ত্রীজনের অলঙ্কারসাধন ' কলবৃক্ষসমুদয় রক্ষিত আছে, 


যাহাদের সৌরতে দশদিক আমৌদিত হইয়া | থাকে, যথা ঝুলাচল 


প্রভৃতি সপ্ত 





সমর ঘতরত্য শিশুজনের ত্রীড়াসামগ্রী কণুকের স্থান অধিকার, 


এবং যথাক় সন্ধ্যাকালীন মেঘমাল। কর্ণ ভূষণের, শরতের মেঘ, 
চামরের ও প্রলয়কাগীন বারিধরেরা তালবৃস্তের পদ অধিকার. করি-. 


সেই মণ্ডপের আকাশ লক্ষ” পরিষ্কৃত চত্বরমধ্যে গৃহীজনেরা, 


[ জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবের জ্ঞানকে পণ রাখিয়া দৃত্য--. সক 
ক্রীড়া করিষ! থাকে ও সেই জ্রীড়ায় অসধধ্য প্রাণিগণের ডি:  ্ 
জন্ম মরণাদিই শারিকা সমুদয়ের পুনঃপুনঃ প্রত্যার্ত্তি হইতেছে -3 


এবং চন্দ সুরধ্যাদি নব, গ্রহেরাই তথায় নব অঙ্ক শারিকার স্থান 
অধিকার করিতেছে। হে মহাভাগ.! এই প্রকার সম্কল্স যেমন 
সম্কললকারীর অন্তরে নিয়ত ভাবনার সাহায্যে সত্যের স্তায় প্রতীত 


বলে চিত্রকরের চিত্তে চিত্রিত চিত্রের স্টায়ই উৎপন্ন হইয়! থাকে ।' 
সকলই মিথ্যা! প্রকাশ পাইতেছে ও. প্রতিভাসধলে রহিয়াছে ও 


: পরমার্থরূপে কিছুই নাই, আকস্মিক উদ্ভূত মায়াকত হস্তযস্বাদির 


টায় অসদ্রপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১--২০। যেমন লুবর্ণে কটক- 


 কেমুরাদি সকলই থাকে, তেমনি একমাত্র চিচ্চমৎকার-মধ্যে এই 
অধিল সংসার আছে, এই জ্ঞান তত্রজ্ঞদিগের একাস্ত স্বাধীন ; 


নুতরাৎ যেেপে যত্ব করিতে অভিলাধী হইবে, তাহাই কর। যে 
ব্যক্তি প্রহিক অন্নপানাদি ও পারত্রিক যজ্ঞ দানাদি যাবৎ কার্যেরই 
ফলাকাজ্ক্াশূন্ত হইয়৷ অনুষ্ঠান করেন, তাহার এই জন্মই শেষ, 


আর তাহাকে জন্মিতে হইবে না; কারণ তিনি কর্ম্মকে অতিক্রম 
' করিয়। থাকেন বলিগ্ক। তাহার কোন বন্ধনই থাকে- না। হে 


পৃণ্যাত্বন্। তুমি অধঃপতনদাধনী অরিবেকপর্দবীকে অতিক্রম 
করিয়া এক্ষণে ত্রিজগৎপাবন দ্বিতীয় বিবেকমার্গে উপস্থিত হইয়াছ, 
তোমার চিত্তের পবিত্রতা “দর্শনে বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি আর 

অধঃপ্রতিত: হইবে ন| ; হুতরাং এক্ষণে চেষ্টাশৃন্য অমল চিন্ময় 
রর অবলম্বন করত মন. পরসুতি যাবৎ বশতকেও পরিত্যাগ 
কর। ২১-২৩। ৮৪ 
অষ্টম র্ সমাপ্ত ॥৮॥ 





-মবম লর্গ। ৃ 
ভুষুণ্ড কহিলেন, _ হে মহাভাগ! তুমি । চেত্য ও চিপ 


পৃ হইয়াই শীস্তভাবে অবস্থান কর, আর যেমন অনল বাহদর্শনে 


নিজের সম্পূর্ণ অসদ্ৃশ হইলেও সলিলরাশিতে অবস্থান করে, 


তদ্রপ এই চেত্য আপাত দর্শনে অচেতন হইলেও বস্তুতঃ চেতন 


( বলিযাই চেতন চিন্মাত্রের মধ্যেই অবস্থিত আছে। এবং এঁক- 


মাত্র বায়ু যেমন অনলশিখার উৎপাদক ও বিনাশক, সেইরূপ 


একা চিৎশক্তিই চেতনাচেতন দ্বিবিধবৃত্তিরই কারণ হইতেছে। 
,অতএব “আমি আছি” এই প্রকার তোমার অহংজ্ঞানাদ্যাত্বক 
সচেতনাংশ চিন্মাত্রেই অবস্থিত হউক; গতদবস্থায় যাদৃশ হওয়া 


উচিত তুমি তদবস্থ হুইয়! থাক। যেমন সলিলমিশ্রিত ছুগ্, সলিলের 
সর্বত্রই থাকে, তেমনি তন চিৎস্বরূপ তুমি সকল ভাঁবেরই 
কি ঝহিরে কি অন্তরে সর্বত্রই বিরাজ করিবে। আর যড়ি 


করতঃ তাহাদের অতিলঘু নিশ্বাস পবনমল্পর্কেও চালিত হইতেছে: 


সার” 


যছে ও এই ভূল যায় দ্যুতক্রীড়ার উপযোগী চিত্রিত পত্র ও. ই 
নক্ষত্রম'লায় সুশোভিত অন্তরীক্ষ যাহার বিতান হই ছে, 


হয়, তেমনি চিচ্চমৎকাররূপী এই বিশ্বের স্বরূপলক্ষণ মণ্ডপও সঙ্বল্প- 
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তোমার অহৎজ্ঞান পরিত্যক্ত চিদ্ত(ব চিতির সহিত একতী-প্রাপ্ত 


হয়, তবে ব্রহ্মরূপী তুমি কাহার ছারা উপমিত হইবে) তখন 
তোমা ভিন্ন কিছুই থাকিবে না। ১--৬। এই সুরাহথরাশ্রিত স্বর্গ, 
. মর্ত্য, পাঙালাতবক সংসারস্থানও কালবিশেষে হর্ষ, -বিষা, জয়, 


পরাভয়, পলাধুন, অনুসরণাদি নানাভাবে পটে চিত্রিত হইলেও 


েমন বাস্তবিক উহা মুনিদেহের তাদৃশ সমুদয় ব্যাপারেই অসম্পৃক্ত 
থাকে, তদ্বৎ, মায়াবশে দৃণ্ঠমান সংসারও শুদ্ধচিদাকাশে অয় 
বরন্মের অভেদেই অবস্থান করিতেছে, জগতস্বরূপে নছে। যখন 
এই মিথ্যা জগব্রপ ও চেতন সত্যত্রন্ষতবরূপ উতয়ই চিৎ্স্বরূপে 
প্রতিবিন্িত হুইবে, তখন তোমার চেতনাচেতনের মধ্যে যাহাতে 
আস্থা হয়, তাহাই স্বীকার করিবে। কারণ মর্প্রদেশে হুরধ্যকিরণ 
দেখি! অনভিজ্ঞ লোকেরা মহানদীরূপে জ্ঞাত হইয়! উত্তরণোপায় 
ন] পাইরা কুলদেশে অবস্থান করে; কিন্তু যাহারা কুর্ধ্েরই 
কিরণ জানে, তাঁহাদের নিকট স্থান প্রতিব্্ধকবিহীন হয়, 
তক্রূপ তত্বজ্ঞদিগের নিকট এই সংসারভীব বিম্ময়কর হইলেও 
সত্তন্বরূপে প্রতীত হয় না! এবং যাহাদের দৃষ্টি অন্ধকারে আক্রান্ত 
আছে, তাহারা যেমন আকাশে কেশে (কাশপুষ্প) দেখিয়া 
থাকে, তেমনি সংসারেই মগ্ন মৃঢব্যক্তিদের নিকটই এই অবাস্তব 
জগদ্রগ বিলাস পাইয়া থাকে। হে মহাভাগ! তুমি আমি? 
এই প্রকার বৃথা জ্ঞানময় জগৎ ব্রঙ্গেরই প্রতিবিস্ব মাত্র, জ্ঞানীরা 
এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই; যাহার! অজ্ঞ, তাহাদেরই কল্লিতমাত্র। 
যেমন মরীচিকায় অবাস্তব গন্ববর্বনগরাদির প্রকাশ হয়, তাহারই 
তায় এই জগং প্রতিভাত হইতেছে, ইহাতে সত্য কিছুই 
নাই । ৭_-১২]. | 
নবমসর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥ 


এ দশম সর্গ। 
তুষুণ্ড কহিলেন, _হে ' বিদ্যাধর! এই জগৎ অচেতন 
হইলেও চেতন ব্রহ্ম হইতেই ইহার স্থৃর্তি হইতেছে; সুতরাং 


চেতন বলিয়্াই জানিবে। যেমন জলে প্রতিবিস্বিত বহি জল হইতে |: 


পৃথক্‌ নহে তেমনি এই জগতেরও চৈতন্য ভিন্ন জড়তা কিছুই 
নাই; হুতরাং তুমি চেতনাচেতনে অভেদ জ্ঞান বাধিয়! চিত্রকরের 
চিভচিত্রিত চিত্রের স্তায় ও আকাশে গৰবর্র্বনগরাদির সায় বুঝিয়া 
অসীম হইয়া! অবস্থান কর এবং দৃশ্ঠমান: সাগরমলিলে ভাবী 
৷ ফেনবিন্দু যেমন থাকে, তেমনি প্রলয়সময়ে জগতের তুক্ষ অচিদ্রপে 

বরদ্ষমে অবস্থানস্থচক বেদবাদাদি থাকিলেও জগতের' চিদ্রপতার 
খণ্ডন হইস্ডেছে: না এবং কোন: কারণ ব্যতীত যেমন নির্মল 


সলিলে ফেনবিন্ুর প্রকাশ হয় না, তেমনি কারণ না থাকিলে, 


কেমনে ব্রহ্ধ হইতে এই জড়' সষ্টির প্রকাশ পাইবে? আর. এই 
অহেতুক মর্গব্যাপারে কিছুই কারণ নাই ; সুতরাং এই 'জগদাঁদি 
| কিছুই জন্মাইতেছে না ও কাহারও বিনাশ নাই এবং কারণের 
| অত্যন্ত অভাব বণতই এই দৃ্ঠ কিছুই জন্সিতেছে নাঁ ও মরু- 
] প্রদেশে সলিলের স্তায় এই. জগৎ সম্মুখে দৃষ্ট 'হইলেও কিছুই 
| নহে! হে মহাতাগ্র! একমাত্র অজ অনন্ত প্রশান্ত ব্রহ্গই 
॥ আছেন, 'কারণাভাবে সর্গব্যাপার -ন| থাকায় অখণ্ড ব্রদ্ধই 
প্রতিপাদ্য হইতেছেন; সুতরাং তুমি শিলাসৃশ আকাঁশতুল্য ও 
্বপবরূপী বলিয়া অজ হইভ্ছে, এক্ষণে তুমিই একমাত্র জ্ঞানের 
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আধার ; হুতরাৎ নিঃশগ্ক হইয়া অবস্থান করিয়! অচেতন চিদাভা্ে 
আপনি স্বয়ই উপশীত্ত হও। এবং ব্রহ্মা নিত্যানন্দময় বলিয়া 
তাহার কাঁধ্যকারী কোন কারণ নাই; সুতরাং সৃষ্টির নিতান্ত 
অসম্ভবে অজ অনাদি শিবই বহিয়াছেন। কিন্তু যাহারা নিজ 
মর্খতার বিলাসে একমাত্র চিন্ময় অজের সন্ত! বুঝে না, সৃষ্টি 
অভাবে তাহাদের কিরূপ বন্ধন-দশী হইবে তাহা কি বুঝিত্ছে 
ন1? যথায় যথায় পরম্রক্ষ, সেই দেই স্থানেই এই: জগৎ রহিয়াছে, 
এবংবিধ জ্ঞানীরাও অর্ঘমুক্ত সন্দেহ নাই। তাহাদের বিবেচনায় 
তৃণে কাঞ্ঠে জলে সর্বত্রই পরমত্রহ্ষ বহিয়াছেন; অথচ সর্বত্রই 
সৃষ্টিব্যাপার পরস্পর অন্তরে গ্রথিত আছে। হে ম্হাত্বন্! 
অনন্ত পরমব্রদ্ধে স্বত্ব ও অন্বত্ব অর্থধি স্বীয় ব্যাবর্তকধধ্্ম ও 
অপরিচ্ছেদক ধর্ম উভয়েরই অভীবপ্রযুক্ত তদীয় স্বভাবনিরপণ 
নিতান্ত অযুক্ত; আরও যে তীহাতে 'অভাববিরোধী ভাবের একান্ত 
অসম্ভব বলিয়াই তীহাতে স্বভাবাদি ছু বাগজাল আশ্রর় করিতে 
পারে না__অর্থাৎ তীয় স্বভাবনিরূপণ অযৌক্তিক। এইরূগে 
নিত্য অনস্ত ব্রন্মে অন্বত্ব ও অভাবের নিতান্ত অসম্ভব ও স্বত্বভাৰ 
স্বতঃসিদ্ধ ; হুতরাৎ স্বভাবশন্দপ্রষ্বোগ কিছুতেই থাকিতে পারে 
না। হে সাধো! পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে এ সারে শুদ্ধবুদ্ধিতে 
অহস্তাব নিতান্ত ছূর্নভ; সুৃতরাৎ উহ! বালকের নিকট যক্ষ- 
সংবাদের স্তায় সকলই মিথ্য।; অতএব -পরমপদ্দ অহংশবের, 
সম্পর্কবিহীন হইলেও লাত কর!যায়, আর অহস্তাবে পরিপূর্ণ 
এই দৃশ্ঠজাত সমাক্‌ অনুভবে সুপরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হইলেই; 
বিলীন হয়। জগৎ ও ব্রহ্গ উভদ্বের ভেদাভেদ পধ্যায়ক্রমে 
শব্দেরই বিলাস মাত্র; যেমন প্রাক্তন হেম ও পরভুত কটক . 
উভয়ের বাস্তবিক ভেদ নাই, তদ্রপ উহাদেরও ভেদ সঙ্কল্স- 
মাগ্র কথিত হইস্জাছে, বাস্তবিক নহে । ১--১৯। 
দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 





্‌ একাদশ সর্গ |... 
(. ভুষুণ্ড কহিলেন,_হে বিদ্যাধর ! ধিনি অনাবৃত দেহে তীক্ষ 
 অন্ত্রও তরুণীর স্তনাদি অবয়ুবের সথস্পর্শে অনুভব করিয়ীও নির্ব্ি- 
। কার মনে অবস্থান করেন, তিনিই পরপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সেই 
কাল পর্যন্ত পুরুষ ঘত্বসহকারে অভ্যাম করিবে, যাব তাহার 
শস্তরকাস্তাদি বাহাপদার্থ হইতে বিকার: বিদুরিত ও হুখশ্রান্তিরূপিনী 
নুযুপ্তি সমাগত না হইবে এব যেমন. পদ্ম সলিলমধ্যগত, 
হইলেও উহাতে সলিল জংলগ্ন হইতে পারে না, তেমনি-যিনি. 
যথার্থ স্বরূপ অবগত. হন; তাহাকে কোনপ্রকার ক্লেশই অগ্রসর 
হইয়া কিছুমাত্র আক্রমণ করিতে গাঁরে না।...যে অজ্ঞ তাহারই : 
বিবেচনা হয় যে, স্বদেহে- অক্ত্রাদি সংলগ্ন হইতেছে; কিন্তু 
তদবস্থায় যে শাস্তচিতত ব্যক্তি অস্থ্াঙ্গা্দি সমুদয় অসংলগ্ন বলিয়া 
দর্শন করেন অর্থাৎ জানেন)তাঁহাকেই সাক্ষাদৃদরস্টা-_ অর্থাৎ চরম- 
জ্ঞানরান্‌ বলা যায্র। এবং বিষ যেমন অন্তরে স্বয়ং ঘুণাকারে 
পরিণত হইলেও স্বরূপপর্যালোচনায় বিষ .ব্যতীত' ঘুণতা কোন 
বিশিষ্টপদার্থ নহে, তেমনি ব্রহ্মও বাস্তবিক স্বরূপ পরিত্যাগ না 
করিয়৷ জীবতাবে অথিষ্টান করেন মাত্র। আপাতত দর্শনে 
জীবভাৰ তন্বজ্ঞানের বিরোধী হইলেও বস্তুত নহে। সেই বিষ 
অমরণধন্মী হইধাও যেমন, মরণধন্মী ক্ষুদ্র ঘুণজীব “হয়, তেমনি, 
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ব্রক্মের চিংশক্তিও স্ব-স্বভাব ত্যাগ না করিয়াই জড়ক্ূপ 


আশ্রয় করে এবং যেমন ঘুণ বিধাভিন্ন .হইলেও ততিনের স্তায় 


প্রতীত হইয়াই কোথায় উঠিতেছে, তেমনি, সংসারও ব্রক্মত্বরূপ ও 
স্থিত হইয়্াও তদিতর ও তথায় অবিদ্যমানের স্তায় দৃষ্ট হয়। 
হে মহাভাগ ! যেমন -বিষ, যখন বি্ষিত্ব ত্যাগ ন| করে; তদীয় 
স্বভাবদৃষ্টে : তখন জন্ম-মরণের “সম্ভব হয়: না ও অন্তরের 
কৃম্যাদি দেহিম্বভাব দৃষ্টে ' জন্ম-মরণ অবস্ঠ থাকে, তেমনি জীবের 
যখন ব্রঙ্গন্ঘভাব দেখা যায়, তখন তাহার জন্ম বাঁ মরণ একান্ত 
অসম্ভব). কিন্তু উহাতে জীবস্বভাবে এ জন্ম-মরণ সর্ধ্বথা রহি- 
য়াছে। ধিনি দেহেন্দিয়াদির বিষয় বস্তুতে অহৎ-মমূতাদিবোধে 
কোনরূপে নিমগ্ন নহেন, তিনিই ভবমাগর পার হন, নচেৎ কেবল 
'দৈবমুখাপেক্ষী হইলে উহ! ঘটে না) অতএব হে মহোদয়! যে 
পুর্ণব্গে সমুদয় প্রিপ্রভাবের আন্তরিক নুখময়ী সর্ববাতিশাষ়িনী 
শীতল অবস্থা রহিয়াছে, সেই বক্ষের কেন অবহেলা করিবে? 
আর যখন সচ্চিদানন্দ ব্রন্দের স্বরূপে জগৎপদার্থের সত্তার জ্ঞান 
হইবে, তখন নির্মল আত্মায় মন, অহস্কার ও বুদ্ধি প্রভৃতি কলঙ্ক 
স্পশিতে পারে না; যেমন তুমি দৃষ্িপ্রসারে আপাততঃ ঘট পটাদি 
দেখিয়া থাক, তেমনি শরীরকে দেখিবে; কিন্তু অহভ্তাব বা 
মমতাদি-বৃদ্ধিসহযোগে কদাচ দেখিবে না, তখন সর্বসান্ষী হইয়া 
বাহিরে জাগতিক বন্তজাত ও অন্তরে মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে পর্যা- 
বেক্ষণ ন| করিয়া স্বাভাবিক সংস্থানে বিচরণ কর ; তাদৃশ অবস্থানে 
সম্পদ ও বিপদ্‌ প্রযুক্ত সুখ বা দুঃখহেতু কাহারও কখনই কোন- 
রূপ গুণবা দোষ হয় না। যেহেতু,--তখন বিবেকীর কিছুতে 


: কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়াই তিনি কিছুরই তোক্তা হন না। ১--১৫। 


একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১। 





দ্বাদশ সর্গ। 


তুষুণ্ড কহিলেন, হে বিদ্যাধর! আকাশে অন্ত আকাশ 
উৎপন্ন হইয়াছে, এই কল্পনা যেমন ভ্রান্তিমুলক, অদ্ধয় আত্মাতে 
সক্ষম প্রপঞ্চম্বরূপ অহস্তাবের কল্পনাও -তদ্রূপ 'ভ্রমমীত্র এবং 
আকাশে দ্বিতীয় 'আকাশ জন্মিতেছে,. এই ভ্রমের আমিই যেমন 


 অম্পাদক; তেমনি আমিই 'অবিদ্যায় আবৃত হইঞ্জ এই” অসন্রপে 


প্রন বিথকে সব্রপে ব্যবহার করিতেছি । আঁকাঁশে যেমন অর 
আকাশাত্মাই: আছে, --দ্বিতীত্ব-.আকাশ সন্কল্পফ্িতা "পুরুষের ই 
কল্পনা আকাশ-শরীরে প্রতিতাসিত হয়, তেমনি আমিও অবিদ্যা- 
চছন্ন' আত্মাকে 'কল্পনা করিয়াই 'আমি নহি” ইত্যাদি প্রতীতির 


বিষয় হইয়! থাকি। : অতএব যেমন পরমাণুমধ্যে হুবৃছত সুমেরুর 


অধ্যাহার হয়, তেমনি পরমহুক্মম চিৎবরপ ত্রহ্মকেই সমু স্ুল 
কল্পনার: অধিষ্ঠান বলিয়া জানিবে এবং অজ্ঞান-লক্ষণ চিদ্ঘনই' 


আকাশ হইতে শুম্ষম চৈতন্তকেও অহন্তাবাদির অধ্যাস করিয়া, 


উত্তরোত্তর: ্ুলতাব কল্পনায় অব্গত হন এবং 'আভুচৈতন্যের 
অহস্ভাবাদির আশ্রয়েই পাঞ্চতৌতিক জগতের স্ষ্টি হইতেছে। 
যেমন জলের বিস্তার হইতে আবর্তাদি বেষ্টনব্যাপার, হইয়া থাকে, 


প্রলয় হয়, তখন উহা নিস্পন্ন বায়ু ও চিদ্াকাশের সহিত: উপমিত 
হইয়া থাকে। সুতরাঁৎ দ্রেশকালাজ্মক জগতের প্রকাশবিষয়ে 
বন, শূন্য, 'নিরাভাগ, চিন্াত্রের প্রকাশই «একমাত্র কারণ) এই 
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চিন্মাত্র যখনই আকাশে, কালে, যানে, জলে, স্থলে, নিদ্রায়, 
জাগরণে ও স্বপ্নদশায় অভিমুখ হয়, তখনই দৃশ্ঠমান চেত্যের 
প্রকাশ হইয়া থাকে। . অতিনির্দিল নির্ধিকার চিদ্বাকীশ হইতে . 
প্রসরণ বা অপ্রদরণ কিছুই 'সম্ভবে না. ১১০। তন্ববিৎ : : 
নুখছুঃখাদিভোগ অনুভব করেন না এবং আপনাকে “আমি”নামক 
এক স্বতন্ত্র জীব বলিয়াও জ্ঞান করেন না) ড্রবত্ব যেমন সলিলে,। 
সেইরূপ তিনি কুটস্থ পরত্রদ্ষে অবস্থিতি করেন। তিনি সব্ধ্প- 
শুন্য, এইজন্য অন্ধকারে যেমন সর্পের গম্নচি্ু দেখিতে পাওয়া! 
যায় না, সেইরূপ তিনি বুদ্ধি, লজ্জা, হ্বাস্মিকা মনোবৃত্তি, ভীতি, 
স্মৃতি, কীর্তি, ইচ্ছা ইত্যাদির ব্ষয় সকলকে দেখিতে পান নাঁ। 
্ন্মরূপ চন্দ্রমগ্ডল হইতে নির্গতজীব্চৈতন্তরূপ জ্যোৎক্সা ও তাহার 
অংশ চাকষুষাদি জ্ঞানরূপ-অমৃতের দ্রবময় এই যে সথষ্ি/ইহা ঈশ্বর 
(ব্রচ্ম ) হইতে অতিরিক্ত নহে ।, পরমেশ্বর ব্রদ্ধ এইবূপে. আপন! 
হুইতে অভিন্ন :জগদাকারে স্ফুরিত হইলেও : হধার্থপক্ষে যখন 
সচ্চিদানন্দরূপে দীগ্যমান আছেন; তখন দ্েহাদিতে আত্মাভি- 
মানী অহঙ্কীররূপী অর যাহা ক্ফুরিত হয়, যাহা সমুদয় জগ, 
ভীব ও জীবের বন্ধনমুক্তি কল্পনারূপে জলে তবর্জবর্তাদির স্থান 
্রতীন্মান হয, অহা আর কিছুই নয়, কল্পিত চিততমাত্র। এই যে 
ৃষটিরূণিনী তরক্জাবর্তমী নদী জীবনিচয়ের মজ্জন ও উন্মজ্জন- 
জনিত কলকল শব্দে নিয়ত বহিয়া যাইতেছে, ক্ষণকালমধ্যেই 
আবার ইহা ত্বসাক্ষাৎকারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। ১৯--৯৫। 
জল যেমন আবর্তাকারে প্রতীয়মীন হয়, ধুম যেমন মেধাকারে 
পরিণত হয়, ত্র্ম ও মন হইতে পৃথক তৃতীয়ূপে প্রতীন্রমান এই . 
জড়াত্বক স্থষ্টিও সেইরূপ ব্রহ্ম ও মন হইতে পুথকৃরূণে প্রতীয়মান 
হইতেছে। ফলতঃ ইহাও খর ব্রন্ধ মন্ঃ প্রভৃতি হইতে পৃথক্‌ নহে। 
করপত্র দ্বারা €করাত দ্বারা) কর্তিত কাষ্টখণ্ড (তক্তা) যেমন 


বৃক্ষকাণ্ড হইতে ভিন্ন না. হইলেও তভভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, 


সেইবনপ দিকৃকালাি হইতে অতীত মেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই 
ৃষ্টি তীহা হইতে ভিন্নভাবে -প্রতীয়মান হয়। যৃছ হইলেও 
গাষাণের স্তায়-নুদুড এই অৎসাররূপ কদলীকা'3- আগাগোড়া 


সমান হইলেও সন্পরপ ..পল্পবনিচয়ে, কিঞিৎ বৈষম্য প্রাপ্ত 


হইয়াছে, সল্প পত্র কাটি়। ফেলিলে.. িবেকদৃষ্টিতে ইহা, সমান 
লক্ষিতত হয়।. এই জগৎ ঠিক -যেন..একখানি চিত্রনিখিত বড় 
রাজ্য) ইহা দেখিতে তি হন্দর ). মহত খুরু, সহ মস্তক, সহজ 
নন, সহত্র মুখ.ও.সহত্র হস্তের ব্যাপার. এই চিত্রখানিতে সম্পন৯, ? 
হইতেছে. ইহাতে কত নুর, অনুর, গন্ববর্, -বিদ্যাধর ও. নাগ 


অবস্থিতিরুরিতেছে; বিব্ধি পর্বত বহবিধ, শরীর, নানা, দেশ ও 


নদী প্রাদেশপ্রমা্র ন্যায় ইহার:অত্ি সন্কীণ্ণ স্থানে কেমন স্থান 
সঙ্ুলান করিয়া রহিয়াছে: ইহা. বিবিধ. রাগে রপ্ধিত, বিরাগ 
(বৈরাগ্য, পক্ষান্তরে, . রিকুদ্ধবর্ণ). আসিয়া ইহার... .কোন 
অংশ মার্জনা করিয়। প্রোন্রিত করিয়] দিয়াছে; (১), ইহা : 
জম্বরূপ পবন "দ্বারা স্পন্দিত হয়; ইহা ..অন্তশূন্ত অসার 


 (চিত্রপক্ষে, হালকা, জগৎপক্ষে কিছুই নয়).; এই ভগচচিত্ 


বেশী উপমর্দস নহে .(চিতরপক্ষেতচিত্র বেশী ঘাটা-বাঁট 
(১) চিত্রপক্ষে”_একটা বর্ণের উপরে আর.একটা উজজ্বল- 
রর্ণ (রঙ্গ) পড়িয়া... সে: বর্ণনটাকে,লোপ. করিয়া দিয়াছে। 


৷ জগৎ্গক্ষে,_বৈরাগ্য.... ছারা... ম্লমার্জনা - হওয়ায় কাহারও 


কাহারও ভেদজ্ঞান বিদুরিত হইয়াছে। : 








নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


এ 


সহিতে পারে না, বেশী: ঘাটিলে নষ্ট হইয়! যায়; জগৎপক্ষে 
বিচারসহ নহে_বিচার করিয়া দেখিতে গেলে. ইহার কিছুই 
থাকে না। ) মনোহর বিকল্পে ( কলপনায়). ইহা. অতি হুন্দর ) 
ইহার ড্রষ্টা, বা জ্ঞাতা চেতন ( ব্রহ্ম) | ১৬--২২। যেমন জলে 
তৈলবিন্দু পড়িলে তাহা চারিদিকে: ছড়াইয়াপড়ে,সেইরূপ সংবিৎ 
বিকল্াত্মবক অপত্য মনোমধ্যে-প্রতিবিস্বভাবে নিপতিত হইয়া 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে “মনেমিথ্যে প্রতিবিশ্থিত উক্ত সংবিৎ 
হৃদয়ক্ষোভকারী কামনা:বাঁসনা প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পুত্র- 
কলভ্রাদির প্রতি স্নেহ ও মিথ্যা বিষক্সমূহের আস্বাদন করত 
স্কীত হইতে থাকে আদি সংবিৎ এইরপে “আমি” ইত্াকার 

বিকল্পে বহি্্থী হইলেও প্ররুতপক্ষে জলতব,হইতে বারিতের স্তায় 
পরযাত্মা হইতে পৃথক নহে. (জলত্ব ও ঝারিস্ত যেমন একই 
, পদার্থ; সেইরূপ জীবভাবাপন্ন সংবিৎ ও ব্র্গসংবিৎ একই পদার্থ)। 
চিতনুর্ধ্যরূপী আত্ম! নিজেই প্রথমে “আমি” হইছ্া সষ্টিকূপে অভি- 
হিত হুইয়! থাকেন, অতএব সৃষ্টি ঝা শ্রষ্টা ভহা হইতে পক. 
নহে 1২৩-_২৫। জলদ্রব মন নিজ স্পন্দাত্বুক সত্য অস্পন্র 
( অর্থাৎ জল স্পন্দিতহুইতেছেএস্থলে জলকে স্পন্দরূপে রুঝিলে 
স্পন্দনের কর্তৃত্ব ভাহাতে হইতে পারে না, এভন্ত বলিতে হয়, 
জল স্পন্দ নহে, কল্পনায় ইহ1. বুঝিতে হয়, প্রকৃত পক্ষে জলদ্রব 


হুইতে অতিরিক্ত স্পন্দ একটী নি )। সেইরূপ চিদীত্বা 


আকাশীদিপ্রপঞ্চ নির্দাণকালে আকাশত্বরূপে অবস্থিতও "হন না, 
আকাশের কর্তাও হন নাবা অপরেরও আকাশাদিভাব-জ্ঞান 

হইতে সম্্থ হন না; আমরা যখন চিদ্াত্বাতে আকাশাদি বিকল্প 
না কবি, রা কল্পনাবলে আগে দেশকালাদি বিভাগ করিয়। 
লই; হুতরাং এই চিদাস্থার গলদ্রবের সহিত টুষ্টাস্ত অসম্ভব 


নহে: ফল বথা' এই যেমন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রভৃতি. যাহা 


কিছু দেখিতেছ,' ইহাকে তুমি -অবিদ্যা, (অজ্ঞান )..বলিয়া 


জানিও। চেষ্টা করিলৈ; এই অবিদ্যাকে ঝটিতি বিনষ্ট করা, 


যায়। এই অবিদ্যার 'অর্দাংশ শাস্ত্রবিদের সহিত রথাবার্তীয়, 
তাহার পরে কিছু অংশ শীস্ত্রতত্ববিচারে, - অবশিষ্ট, "অংশ আত্ম- 


সাক্ষাৎকারে বিনষ্ট: হইয়! যায়+:: এইবপ: ক্রমে এককালে, 


সম্পূর্ণভাবে অবিদ্যার ক্ষয় হইলে খাছ” অবশিষ্ট থাকে,-তাহ 
নামরূপবর্জিত সতর্ীপ। ২৬-_৩০।. রাম কছিলেন,“বন্ষন্ 
অবিদ্যার সাধুসভাঁষণে অর্ধেক; শাস্তার্থবিচারে কিয়দৎশ ও 'আত্ম- 
সাক্ষাৎকারে অবশিষ্ট অংশ, বিনষ্ট. ইয় কিরূপে;?: তাহা' আমাকে 
স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন:। : হে মুনিনাথ 1 -আর যে-আপনি ক্রমে 


এককালে এই-একটা-কথা বলিলেন; ইহাঁ-কি?..আমি বুঝিতে, 
পারিলাম- ন। ) ও আর.৫লই নামরূপবিবর্জিিত “সুই, ঝা. কি? 


অসদংশই বা-তাহাতে কি ছিল ?-আমাকে বুঝঝাইয়ারলুন্‌। :রশিষ্ঠ 


কহিলেন) অবিদ্যানাশ করিতে হইলে প্রথমে সংসারে « রিরক্ত 


হইয়া সংসার. হইতে উদ্ধীরপ্রা্থী মজ্জনের, সহিত: এবং আস্মৰিং 
পণ্ডিতের মহিত এই সংসারটা কি? : তাহাদরিচার :করিতে; হয়। 


সাধু-সহবাস, ুলপরঃ হইলেউশ্রেষ্ট-ভূমিকায়*আরোহিণ করিতে 
_পারিলে অবিদ্যার-অর্দেক- ক্প্রাপ্ত হ্ঃ জানবো জজ্জনসংসর্গে 
আবিদ্যার অর্ক নষ্ট হয়, চাগিভাগের এক ভাগ -শীস্তবিচারে 








টিমের ভীষণ গা /) 
পণ্ডিত ব্যক্তি-যে ;কোন স্থানহ্ইতে. সংসারবিরাগী :বিদ্েশৃন্' |: 
আত্মবিৎ সাধুর অববেষণ: করিয়া লইয়া! পূর্বক তাহার আরাধনা |: 
করিবেন। ৩১৩৫); ছে ওতন্বরিদের-অগ্রণী বাম 1 এইরূপ: ৰং 

চি ক রা শাখাসমুহের মূ যধ্যে রব জলটী দামান 





৫০৮৯ 


কষ়প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ আপনার যত্রে যায়! মুক্তি- 
বিষয়ে ইচ্ছ। হইলে পুরুষ বিষয়ভোগ হইতে বিরত হয়; এমন 
কি, বৈরাগ্যভোগেও বাস্থী থাকে না, তখন সে. আপন চেষ্টাতেই 
অবিদ্যার অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বিনষ্ট করিতে সমর্থহেয়। এইরূপে 
সাধুসমাগম, শন্রার্থবিচার এবং নিজ যত্রে, অবিদ্যারপ মলের 
ক্ষয় হইয়া থাকে,. উক্ত-.কারণত্রয় যথাক্রমে প্রাপ্ত .হইলে ক্রমে 
বিনষ্ট হইবে? এককালে যদ্দি কারণত্রয় উপস্থিত হয়, তাহা! 
হইলে এককালেই আবিদ্যা নষ্ট হইবে। অব্দযাক্ষয়ের পর 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই. পরব্রহ্ধ নামরূপ-বিবর্জিিত এজন 
অসৎ হইলেও সৎ। ইনি অ্জর অনাদি অনন্ত. এক ঘন ব্রহ্গ। 
ইহাতে অহ্সথুর্তি কিছুই থাকে না, হে রাম! তুমি ঈদুশ রহ 
সাক্ষাৎ করিয়া প্রমাণ-প্রমের মোহশুন্ত... নির্বাণপুদ প্রাপ্ত হইয়া 
বিশোকভাঁবে অবস্থান কর । ৩৭---৪১.। 


দ্বাদশ সর্গ সম্বপ্ত ॥১২। 
ত্রয়োদশ অর্গ |. 


জু কাহণগন,_-“আকাশে ঘেমন প্‌ বিকী্ণ রযা- 
লোকের ধারণের জন্ত কোন স্তত্ত বা আধার নাই এবং হুইতেও 


: পারে না)..সেইরূপে মায়াবশে প্রস্থত এই জগতেরও ধারণ 


করিখার জন পূর্বপ্রসিন্ধ কৌন দেশ বা ইহার, সীমাব্যবচ্ছেদক 
কোন, কালও হইতে গারেন৷ (যখনই জগৎকল্পনা,. দেশকালাদি 
কল্পনাও অমনি. সঙ্গে সঙ্গে হইস্জা থাকে)... এই, জগল্রয়ও 


৷ মনের সন্ধল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই জন্ত ই রায় 


'ভ্যত্তরসঞ্চারী সৌর্তকণার শ্ঠায় অতিলঘু, অভিষথচ্ছু, ও শ্রান্ত। 
হে-সাঝো! চিতির বৈচিত্র-( রূপান্তর) এই জগদণুবু নিকটে 
বায়ুমধ্যসঞ্ারী গদ্ধকপাও -হমেরুপর্ববতের স্থায় বিশাল; কারণ 
বাযুম্ধ্যসঞ্ধারী গন্ধকণা অপরে  আস্রাগ দার! অভ করিতে 
পারে, কিন্তু জগদগুর তাহা সম্ভবে না। যেমন আপনার ষ্ট ্্ন 
লোকে. আপনিই দেখিতে পায়, অপরে তাহা দেখিতে পায় না, 
যেমন, মনোরথকল্সিত পদার্থ_যে -কল্সনাকারী ..তাছার চক্ষেই 
কেবল দৃষ্ট হয়; সেইরূপ এই. জগৎও যাহার, নিকটে উদ্ভুত, 
মই কেবল-অন্তুভব. করিতে, পারে? কিন্ত গন্ধকণী সর্ব়াধারণেই 
অনুভব করিতে-পারে -(এইভন্ত এই জগৎ অতিহক্গ)15: এই 
বিষয় লইয়া, লোকে-.এক. পুরাতন -ইতিহাস:, কীর্তন'করে 3. যে 
ইতিহাসে: ত্রসরেগুর মধ্যে দেবরাজ ইন্দের. রক ঘটনা, উল্লিখিত 
'আছে।-১--৫!..কৌন সমস কোন এক; “বুঝে, এক! গুল 
.শীধায়একটী উদর ফ ফল হয়: (সে. উদর জগ) হরাইরাদি 
গ্রা্রিগণ-সেই উদ্ভ্ধরমধ্যে থাকিয়া. 1-মশ্কের, ভায়)গুগুণ-শবদ 
কৰে? শৈলমন্তন্ধ থাকায়, দু বর্গ,... মত্ত, পীতাল,, উক্ত 
* চি .বৈচিত্রে রর ফেরি. 





ত্য 


রহিয়াছে, অহঙ্কার -উহ্ার'বৃহত্বত্ত.€ বৌটা.), সমান-আলোকে 
(খাক্ষী: টসে), উহা, সমুজ্ভল। জ্ঞান উর, বিকমিত: মুখ, 
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(অগ্র)) শর সাগর ও নদীরূপ শিরায় পরিব্যাপ্ত।  পঞ্চতন্মত্র- 
কোষে উহ! আবৃত; উপরে ভাগমান তারকানিকর উছার 
| : অঙ্গনিঃস্ছত নীহারবিু। উহাতে অনেক কাক-কোকিল বসে; মহা- 
কল্সের অবসানে উহ পাকিয়া পড়িয়া যায়। উহ! যখন নট হ্‌ইয়া 
যায তখন নির্ব্ধান ব্রহ্মভাবে পরিণত হইয়া যায়।৬--১১ ।'কুরা- 
সুরাদি মশকপূর্ণ  উড়ম্বরমধ্যে ত্রিভুবনের অধিপতি হুররাজ ইন্দ্র 
বাদ করেন । দেখিলে বোধ হয়, যেন চুদে মুখে মধুমক্ষিকা- 
দিগের রাজা বিয়া আছেন। গুরূপদেশ অভ্য[ম করিয়া উহার 
কতকটা অ বরণ (অবিন্যাবরণ ) কয়প্রাপ্ত হইয়াছে । এ মহাত্মা 
ই, সকলপ্রকার কল্পনার সীমান্বব্ূপ আত্মাকে ভাবন| করিয়াছেন, 
পু্বাপরবিচারে: তীহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। কিছুদিন 
« পরে এক সময়ে বীধ্যশালী নারায়ণারদি দেবগণ কোন স্থানে 
| নিভৃত হইক্জা অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে সেই ইলের 
প্রব্লপরাক্রমী অশুরদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিয়! গেল; যুদ্ধক্ষেত্রে 
অন্ুরুগণ অন্ত্র-বহ্িজ্বালা বর্ষণ করিতে লানিল; ততপরে ইন্দ্র 
অহাৰীর্ধ্শালী ই অশ্ুরদিগের নিকট পরাজিত হইয়! দ্ুতপদে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন ; দৈত্যগণও তীহারু পশ্চাতে পশ্চাতে 
,  খারমান হইল ? অধম (পাপী) লোক যেমন কুত্রাপি হুখ গায় 
.. না, সেইরূপ ইন্দ্র অভিবেগে ছুটিয়াও তাহাদের হাত ছাড়াইয়া 
| রে ও বিশ্রামস্থান পাইসেন না। তাহার।-_( শক্ররা ) পশ্চতে 


শা সি 3টিটিনিটি 


ছুটাছুটি করিয়া যখন কিঞ্চিৎ দিগ্ভ্ম প্রাপ্ত হইল, তখনই অমনি, 
1 উন্ত্র সেই অবকাশে শরীরসঙ্কল স্থুলশরীরসন্্)_আপনাতে প্রশান্ত 


করিয়। (পরিত্য।'গ করিয়া ) হুধ্যকিরণের অভ্যন্তরস্থ এক ভ্রপরেণু 
সধ্যে সংবিদ্র্পে প্রবেশ করিলেন । বোধ হইল যেন পদ্থকোষের 
মধ্যে মধুকর প্রবেশ করিল। ১২--১৮। সেইখানে প্রবেশ 


| হইলেন; তাহার পরে তিনি ভুতপূর্র্ব সংগ্রামের ঘটন! একবারে 
ভুলিয়া গিয়া নিবৃতি অবলম্বন করিলেন, আর কোথাও ধাইলেন 
না) অনন্তর তিনি সেইখানে কল্পনাবলে গৃহ নির্মাণ করিয়া 


সেই কন্সিতগৃহম্ধ্যে কল্পিত প্বাসনে বসিয়া আনন্দ অনুভব 
'করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই গৃহস্থ ইন্দ্র সেইখানে এক 
1 ক্বল্লিত নগর নিরীক্ষণ করিলেন! সেই' নগরের প্রাচীর ও মন্দির 
সকল মণি, মুক্তা, প্রবালাদি দ্বারা নির্মিত। ' তৎপরে সেই নগর- 
অধ প্রবেশ করিয়া জনপদ দেখিতে পাইলেন; সেই জনপদমধ্যে 
ননাবিং পর্বত, অরণ্য, গ্রাম, পুরী, 'গোশালা প্রভৃভিতে স্থশো 
গা তাদৃশ সন্ঘ্লমন্বিত ইন্জ ক্রমে সেইখানে, জগৎ দর্শন 
করিলেন; সেই জগখণ্ড বহু পর্বত, নদী, াগর-বিরাজিত ; 
বসর-মাসাদি কাল, খাগ-যজ্ঞাদি, ক্রিয়া সমস্তই সেই জগতে 
চলিতে লাগ্গিল।  তৎপরে ক্রমে সেই ইন্দ্র সঙ্বল্পবলে সেইখানে 
“তিন জগ্গৎ কল্পন! করিয়। ফেলিলেন,__-দেখিলেন __পাতীল,মহী, 
. আকাশ, স্বর্গ, চন্য সমস্তই'বিদ্যমান। সেই ত্রিজগতের 
মধ্যে একচ্ছত্রীধিপতি হুররাজ হইস্সা বিবিধ ব্য তোগ করিতে 





লাগিলেন তাহার পরে তাঁহার কুন্দনমে এক অতি বী্্শালী। 


পুত্র জঙ্গিল; এইরূপে প্রশংসার সহিত 'রাজ্যভোগ করিয়া ইন্র 
'আমুশেষ হইলে, দেহ পরিত্যাগ -কুরিয়া- -লেহশূন্ প্রদীপের -্তায় 
“নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৯ ১৯২৬1, 'তাখার : পরে কুন্দই 







করিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ব্হক্ষণের পর আশ্বস্ত 


আপনাকে গৃহমধ্যে অবস্থিত মনে করিতে লাগিলেন। পুর্বে 
আপন সিংহাসনে বি যেমন আনন্দ অন্ুতব করিতেন, সেইরূপ 


যোগবাশিষ্ট রামায়ণ । 


ব্রৈলোক্যের বাজ! হইয়া! একটা পুত্র উৎপাদন করিয়া যথাকালে 
জীবনের অবসানে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন; কুন্দপুত্রও সেইবূপে 
রাজাপালন. করিয়া পুক্রোৎ্পাদনপূর্ববকদেহাবসানে পরম্পদ প্রাপ্ত 
হইলেন।. হেনুন্দর! এইবপে সেই রাজ্যে ইন্দের- পুত্র- 
পৌত্রাদিক্রমে সহস্র গুরুষ অতীত হইয়াছে; এখনও সেই-রাজ্যে 
তীহারই বংশধর রাজ্য করিতেছে ।. অন্যাপি সেই -সঙ্কল্সিত 
এসবেণুর মধ্যবর্তী জগতে সেই ইন্জের বংশধরই ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত 


হইয়া রাজ্যপালন. করিতেছে । আকাশমধ্যে হৃধ্যকিরণ-পবিত্র সেই 


রেণু কষত-বিগলিত হইয়া গেলেও একেবারে নষ্ট হইয়া 
গেলেও মেই ইন্জরাজ্য, নষ্ট হইয়া যায় নাই। ২৭--৩০। -. 


. ত্রয়োদশ সর্গ সমান্ত। ১৩ 1 





| চতুর্দশ সর্গ 

জুষুণ্ড কহিলেন,_সেই ত্রসরেপু-ম্ধ্যগত জগতে সেই ইন্দ্র 
বংশোতৎপন্ন সবৃগুণসম্পন্ন এক নুরাধিপতি ছিলেন। তাহার শরীর 
পরিগ্রহ সেই শেষ; সেই শ্রীরের অবসানে আর জন্মগ্রহণ 
করিবেন না) একেবারে নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। বৃহস্পতির . 


নিকট উপদেশে উহার আত্মসাক্ষাৎকারবূপ জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া- 


ছিল। অনন্তর বিদিতবেদ্য. ' আজ্যভোজী -দেব্গণের অধি- 
পতি শ্ ইন্দ্রবংশীয়, রাজ কেবল. যথাপ্রাপ্ত . আবগ্তকীয়) 
কর্মের অনুষ্ঠান করত ত্রিগজতের ব্রাজ্য করিতে লাগিলেন। 
একদা দানবদিগের সহিত যুদ্ধ করিদ্া তাহাদিগকে পরাজয় 
করিলেন; তত্পরে অজ্জন হইতে সমুতীর্ণ এ সুরপর্তি এক 
শত যজ্ঞ করিলেন। তাহার পরে কোন কার্যের অনুরোধে 
নৃণালদণ্ডের শুক্ম তন্তমধ্যেবাস করিলেন। সেই তুক্ষ্তন্বমধ্যে 
অবস্থান করিয়াও তিনি যুদ্ধে জয্-পরাজয়াদি _ব্হৰ্ধি টন! 
অনুভব করিলেন। পরমজ্ঞানী এ দেবরাজের এক সময়ে ইচ্ছ। 
হইল যে, আমি যথাবিধি ধ্যানাসক্ত হইয়া ব্রচ্মতত্ব নিরীক্ষণ 
করি তংপরে একান্তে অবস্থান করিয়া ধ্যানবলে দেখিতে .. 


লাগিলেন; বাহু ও অভ্যন্তর-বিক্ষেপহেতু সকল (চিন্তচার্চল্যের - 


কারণনিচয়) পরিত্যাগ করিয় প্রশান্তবুদ্ধি হইয়৷ সর্ববশক্তিময় 
সর্ধবন্তময় পরব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাঞ্সিলেন।- 'দেখিলেন, 


“্পরব্রহ্ধই সর্বময় সর্বত্র সকল বস্ততে অবস্থান করিতেছেন, 


সর্ধত্র তাহার অসংখ্য হস্তপদ্, সর্ধ্বপ্জ তাহার অসংখ্য মস্তক, 
মুখ ও নয়ন' সকল 'দিকেই তাহার অসংখ্য শররণেক্জিয়। 


তিনি সমন্ত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান. করিতেছেন।-১--৯। তীহাতে 
'কোন ইন্জিয়ের কৌন রূপাদি বিষয়-গ্রহণশক্তি নাই; অথচ, 


সমস্ত ইন্জিয়ের রূপাদি বিষয়-গ্রহণশক্তি তাহাতেই বিদ্যমান।. 
তিনি কুত্রাপি আসক্ত নহেন, অথচ তিনি সকলকে ধারণ রুরিতে- 


ছেন, তিনিঃনিগুণ অথচ গুণভোক্তা। তিনি. চরাচরভারে নিখিল 


ভুতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। : অতি ু্ষ্ম বলিয়া তীহাকে 


'জানিতে পারা যায় না; তিনি দূরস্থিত "হইলেও -নিকটে অবস্থিতি 
'করিতেছেন। চন্রহধপে তিনি সর্বত্র 'অরস্থিতি করিতেছেন, 
পৃথিবীরূপে তিনি সর্বত্রই 'আছেন। পর্তরূপে 'তিনি সকল. 
স্থানেই 'বহিয়াছেন, সমুদ্রকধে..তিনি সর্বত্র অবস্থিত। সর্চত্র 
তিনি সাঁররূপে অবস্থিতি করিতেছেন : 


৮ আকাশরপে তিনি 
সর্বত্র রহিষ়াহেন.; সর্ধাত্র তিনি. সংদাররূপে, 'জগদ্রেপে "অব- 





নির্বাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


স্থিতি কিতেছেন। ১০--১৩। অর্জাত্র তিনি মোক্ষরূপে, সর্ববত্ 
তিনি আদ্যচিদ্রূপে, সর্বত্র তিনি সর্ধবন্তরূপে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন; অথচ তিনি সর্ববর্জিত-_অর্থাৎ এ সকলের কিছুই তীহাতে 
নাই। তিনি ঘটে, পটে, অনিলে, অনলে, বৃক্ষে, পর্বতে, শকটে,. 
বানবে, আকাশে সর্বত্রই বিরাজ করিতেছেন” এইরূপে সেই 
দেবরাজ সেই হুক্ম পরমাণুতেই বিবিধপ্রাণিসম্কুল বিবিধ চেষ্টা- 
স্কুল স্বর্গনরকাপিবিশিষ্ট জগল্রয় দর্শন করিলেন । যেমন মরীচের 
অভ্যন্তরে তীক্ষতা (ঝাল), যেমন আকাশের মধ্যে শুন্যতা, সেই- 
রূপ আবির্ভাবতিরো ভাবকীলাত্মক চিন্ময় আত্মার অভ্যন্তরেই 
'ত্রিজগৎ রহিয়াছে। ১৪--১৭। ইক জীবভাববিযুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানে 
এইরূপ ব্রহ্ম দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ধ্যানমগ্ন হইলেন । উদার- 
বুদ্ধি মহাত্মা! ইল ধ্যানবলে সমুদয় একত্র (ত্রদ্ে) দর্শন ক্রতঃ 
হু মনে করিতে লাগিলেন যে, আমারই এই স্থষ্টি। এইরূপ মনে 
এ করিয়া, এইরূপ দেখিয়। তিনি প্রথমতঃ পাতাল হইতে স্বর্গলোক 

. পরথ্যন্ত সমুদয় স্থানে মনে মনে) ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ইন্্রলোকে 
উপস্থিত হুইয্া ইন্জকে' দেখিক্জা আপনার ইন্দ্র--অহ্তাব সংস্ক'র 
উদ্বোধিত হইয়! নিজে ইন্্রভাব প্রাপ্ত হইলেন; ইন্ত্রভাব প্রাপ্ত 
হুইয়া বহঘটনাশোভিত 'ত্রেলোক্য রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
১৮--২০ | হে বিদ্যাধরকুলপতে ! পূর্বতন ইন্সের বংশে উৎপন্ন 
'সেই' দেবরাজ অন্যাপি সেইরূপে ॥অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার 
পরে, তিনি হদয়মধ্যে বীজরূপে ( সংস্কাররূপে ) অবস্থিত। জ্ঞান- 
যোগের অভ্যাসবশে তাহার সেই মৃণালমত্রে অবস্থান বৃত্ত মনে 
হইল । ত্রসরেণুর মধাবর্তা ইন্দের কথা যাহা বলিলাম, মৃাল- 
সুত্রের মধ্যবর্তী তদীয় বংশজ ইন্দ্রের কথ। যাহা বলিলাম এই 
আকাশ মধ্যে সেইরূপ শত স্হত্র ইন্দ্রের সেই রকম শত সহস্র 
'ঘটন! অতীত হইয়াছে এবং বর্তমানেও হুইতেছে। ২১২৪1. 
যখন ভূমিকাপকল ক্রমে প্রাপ্ত হুইয়৷ যাইতে থাকে, ত্রদ্মপদ, 
অর্দপ্রধিত-_মর্দাদাক্ষাৎকৃত অবস্থায় উপস্থিত হইতে থাকেন, দৃণ্ঠ-. 
তরকচঞ্চলা অতিদীর্ঘ! এই মায়ানদীও এদিকে তখন সেই ব্র্ধ- 
: পদের অনুভবের দিকে উন্মুখা হইয়া ক্রমে সত্যন্বরূপের পূর্ণা-. 
. লোকে একেবারে বিলীন হইয়া যায়।' 'হে অনঘ! মায়ার এবংবিধ 
আত্মদর্ণনে বিনাশপ্রাপ্তি বিশেষ ধিন্ময্বের কথা নহে, মায়ার, 
উৎপত্ভিও আকস্মিক দেখা গেল; কারণ মায়া নাই অথচ হৃঠীৎ, 
যে কোন 'সমস্বেষে কোন স্থান হইতে মায়! উৎপন্ন হইল ;' উৎপন্ী 
৯ হইবামাত্রই ইহা দৃষ্টিগোচর হয়; 'যেমন মেধ হইতে বৃষ্টি হয়, 
সেইরূপ হী মায়া অহস্ভাবরূপ ' বৈচিত্রা হইতেই উপর "হইয়া, 
খাকে। আতপধোনে নীহারকণিকার . স্ায় ( আত্মসাক্ষাৎকার 
হুইলে) দেখিবামাত্রই “ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত তত্বষটি 'স্বরূপ- 
| নির্বাচন করিতে যাইবামাত্রই ) ইহা! বিনষ্ট হইয়। যায়। সকলের. 

 সাক্ষিতৃত বরহ্ধ যেহেতু পরমারতৃ্টিতে সকল প্রকার বিকলপশৃন্ঠ; 
পু এই জন্য ইহাতে অহঙ্কারবশে বিস্তৃত মানসবিকল্প ও ইন্দিয়- 
বিকল, কিছুই এইস্থানে নাই। ইহা! জীগ্রদবস্থাপরিশূন্ত, বাসনা- 


ময় স্বপ্রপদদার্থও কিছুই নাই; এইরূপে বিচারবলে সমুদয় শেষ | 


করিলে যাহা, অবশিষ্ট থাকে, তাহাও সমুদয় আকাশমাত্র ও. 
চিদাভামরূগী।। ২৫ -২৯! দু ৃ ৃ 
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৫৯৬ 


পঞ্চরশ সর্দ। 


তুষুণ্ড কছিলেন,-_যেখানে “আমি” তুমি ভাব, সেখানে 
জগৎ পূর্ন্েই আসিয়া! উপস্থিত হয়। এই জন্য পরমাণুমধ্যে ও 
ত্রপরেণুর -ভিতরেও ইন্দ্রের জগৎ উৎপন্ন হইল। আকাশের 
নীলিমাবর্ণের স্তায় উৎপন্ন এই জগদৃত্রমের মূল অহস্তাৰ ; অহস্তা- 
বাভিমানী আত্মই এই জগদৃত্রম্র মূলকারণ বলিয়া অভিহিত 
হন। প্র্ষপন্বতের, আকাশকাননে ঝাসনারনে সিক্ত অহস্ত বরূপ 
হৃক্মবীজ হইতেই এই জগত্বৃক্ষের উৎপত্তি। নক্ষত্রনিচয় ও 
বৃক্ষের পুণ্পরাশি; মেঘনীহারিকাচ্ছন্ন পর্বতমালা এ বৃক্ষের 
গললব। নদীসমূহ ইহার শিরা (ভাটা); বাসনামূলক ভোগ- 
সমূহ বৃক্ষের ফল। এই জগৎ অহস্াবরূপ সলিলের স্পন্দ; 
চিতির চমৎকারিতা ( বৈষৈষ্িক সুখ) ইহার মাবুরধ্য, উত্তরোত্তর 
বামনাবিস্তুতি এই অহস্তাবসলিলের স্পন্দপ্রূপ জগতুরক্সের 
দ্রব। ৯৫। তারকানিচয় ইহার জলবিদু, অনন্ত আকাশ 


ইহার ॥অনস্তখাত € আধার, ) আবির্ভাব তিরোভাঁব এই অহ- ূ 


শ্তাব-জনাশয্নের মহান্‌ আবর্ত; গিরিসকল ইহার তরজবুদুদ; 
জগ্দ্বাসী জীবগণ ইহার আলেব্যচিন্তের হ্যায় রেখা ; চক সুধ্যাদির 
আলোক ইহার ফেনা; বরহ্মাণ্ড এই অহস্তাবজলাশয়ের বুদ্ধ 
এই জলাশয়ে মোক্ষ-প্রবেশনিবারক বিশাল মোহ-সেতু বিরাজ 
করিতেছে। এই ভূমণ্ডল ইহার কর্দমপিণ্ড।  চিদাভাসাত্বক 
জীবসকল এই জলাশয়ের জলকাক। এই অহস্তাব ঠিক পবন- 
স্পন্বনের হ্ঠায় কখন প্রতীয়মান হয়, কখন বা অলক্ষ্য; এই 
অহত্তাবকেই তুমি জগৎ বলিয়া জানিও। এই অহস্তাবরূপ 
কমলের সৌরতকে তুমি জগৎ বলিয়া অবগত হও। ৬__১০। 
যেমন পবন ও তদীষস্পন্দ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ 
এই অহস্তাব ও-্গৎ পরস্পর ভিন্ন নহে,একই পদার্থ । যেমন 
জলের দ্রবত্ব, অগ্থির উষ্ণত, তেমনি অহস্তাবের এই জগতৃভাব। 
অহস্তাবের মধ্যেই জগৎ, জগতের মধ্যেই অহস্তাব। পরস্পরের 
সাহায্যে আবির্ভূত এই অহভ্তাৰ ও জগ ঠিক আধার ও আধেয়- 


ভাবে অবস্থিত। 'যে ব্যক্তি তন্বজ্ঞান লাভ করিয়া বাহাবস্তর - 


অভাবের সাহায্যে জগতের বীজম্বরূপ অহস্তাবের মার্জন! করিতে 


পারেন, জলের দ্বারা চিত্র ধৌত করার স্ঠায় 'তিনিগত্রাপ মলকে 


ক্ষালিত করিতে পারেন। ফল হেবিদ্য।ধর | -“আমি” “তুমি 
নামে কোন বন্তই 'নাই, এই “মামি” “তুমি” কিছুই নহে ! ইহা 


অবন্ত-_শশশৃঙগের স্তায় অলীক।-ব্রহ্গী অতিবিস্তৃত অনন্ত, তীহাতে 


সুতরাং এ অহভ্তাব সত্য নহে; মিথ্যা। ১১--১৫।. লৌকিক 
'ঘটনাতেও সম্ভবপর হইলেও কারণ-যাহা-অবস্ত মিথ্যা-_তাহাতে 
থাকিতে পারে না, কিন্ত এস্থলে কারণও সম্ভব নহে; যাহার কারণ: 
বলিতে যাইব ;তাহারই মূল অস্তিত্ব নাই; কারণ,-_এই অহান্তাব 


বন্ধ্যা পুত্রের সায় অলীক । ইহা 'কুত্রাপিনাই । অহস্তাব খখন 
নাই, তখন জগ্নৎও নাইী। জগতের যখন অভাব সিদ্ধ, তখন 
যাহা কিছু অবশিষ্ট, তাহা চিন্ময় নির্বাণ) অতএব তুমি-শান্ত 
হই হুখে অবস্থান কর। এইরূপ যুক্তিতে অহস্ভাব ও জগতের 
'্অভাবই হুসিদ্ধ হইল, অনএব বাহ রাপ, মন প্রভৃতি কিছুই 
তোমার নাই। যাহা নাই, তাহা ত নাইই, অরশিষ্ট তুমিই 


৷ শান্ততাবে অবস্থান করিতেছে । তুমি 'সম্যক্রূপে জ্ঞান লাভ 





শিপ টিটি াার্পাপপ্া শা শিক, ৩ 


শশী ২ 


. ব্লিলীম” 


৫৭১২, 


করিয়াছ; দেখিও আর যেন অমূলক ভ্রান্তি অর্জন করিও 
না।: তোমাতে কল্পনাকলম্ক একেবারে নাই; তুমি বিশুদ্ধ শান্ত 
ম্লময় নিত্য ঈশ্বর। অধ্যারোপে এই আকাশ পর্বতের 
্াস্ হইয়া পড়ে ; অপবাদে এই জগৎ পরমাগুত্বরূপ আকাশের 
টায় হইয়া পড়ে । ১৬--২০। 


পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৫। 
... ষোড়শ সর্গ। 
ভগ কহিলেন,-_“আমি এইরূপ বলিতে বলিতেই দেখিলাম 
সেই বিদ্যাধররাজ বাহৃজ্ঞানশৃন্ঠ হইব! সমাধিমগ্ধ হইলেন) তাহার 
পরে আমি বারবার প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা 


বৃথাহইল; তিনি পরম নির্ববাণপ্রাপ্ত, তাহার দৃষ্টি বাহৃষ্টে 
নিপন্তিত হইল না। তাবন্মাত্র উপদেশেই তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া 


পরমপ্রদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জন্য আমাকে আর অধিক চেষ্টা 


পাইতে হইল না”। ১৩) (বশিষ্ঠ রামকে সম্বোধিয়া কহিলেন) 
রাম! এই জন্যই আমি বৰিয্জাছি ; জলে তৈলবিন্দুর ন্যায়, বিশুদ্ধ 
চিত্তে উপদেশ ছড়াইয়া গড়ে (সহজে কার্যকারী হয়)। 
'অহংনায়ে কৌন বন্তই নাই ; অতএব অন্তরে মিথ্যা, অহস্তাবন! 
করিও না, শাস্তিলাভের জন্ত-যত্ুবান্‌- হও) -এতদ্যতীত ভ্রেমাকে 
আর উপদেশ করিবার কিছুই নাই, ইহাই সাধু উপদেশ। মতণ 
দর্গণের উপরে নির্মল মুক্তা রাখিলে তাহা যেমন গড়াইয়! পড়িয়া 
যায়, সেইরূপ এই সাধু উপদেশ অঞ্ুব্যলে'কের চিন্তে পতিত 
হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; কৌন কাধ্যর্সাধন করিতে পারে না। 
ু্ধ্যকিরণ: যেমন: হৃরধ্যকান্তমণিতে পতিত. হইলে প্রদীপ্ত হইয়া 


. বহ্ছি. উদ্দিগরণ করে, সেইরূপ-ভব্য মনুষ্যের চিন্তে পতিত হইলে 


এই উপদেশ- তাহার অন্তরে প্রবেশপুর্ব্ক হুডৃ্ভাবে লগ্ধ হইয়া 
বিচারনারী মোহদাহিকা - উদিগিরণ করিতে থারে। ৪-_৭। 
অহৎ ভাবনাই-ছুংখরূপ শান্সলীবৃক্ষের বীজ, তদ্রুপ মমত্ভাব্ও 
হুঃখশান্মলীর যুল-সক্াদি, তাহা হইতে অনুরাগাদি শাখার উৎ- 


পত্তি। বীজরূপে অহস্তাব ও বুক্ষবূপে ম্মত্বের অস্তিত্ব, শত 


শত অনর্মহেতু ও-সংসারভাবের কারণ ইচ্ছা (শীখারূধে): উৎপনন। 
রামকছিলেন,_ হে মুনিবর বশিষ্ঠ! .এবংবিধ .ত 


রাম্‌! আমি সেই জীবনুক্ত ভূষুণ্ এবং,ফথাস্থানস্থিত সেই. বিদ্যা 


ধরের সহিত বিদায়-সন্তষণ, করিয়া মুনিমগ্ডলমণ্ডিত স্বীয় আশ্রমে | 
্রত্যাগত হইলাম। .. হে রাম! -বিদ্যাধরের 'শীঘ্র-উপদেশজনিত |. 7 1171 
তবজ্ঞীনের- প্রসঙ্গ :ভূযুগু-কাকের উক্তি ক্রমে, অদ্য, তোমাকে: বি : ০০ 
7 এই তুষুণড, কাকের সহিত :আয়ার :ঘে. সময়ে __ 


সাক্ষাতাদি 'হয়,'সে সময় হইতে. রন, একাদশ দিব অতীত. 


ইইবাছেট- ৮৯৪৭ 7 57553 1) শ্লোকের ৮ যৌজনা নাবিলা; নতুবা ৩য় ও সী শক 


+.: ছুইটীই প্রায় সমান। 


-- ষোড়শ সর্গ সমাগত।: ১৬ 


তত্বজ্ঞানশৃন্ত ব্যক্তিও 
দীর্ঘজীবী হয়; “একমাত্র ততুতরানই যে দীর্ঘার হেতু - এমন 
নিয়ম. নাই 1. হারা, চিরত্রকালু অভ্যাস .দারা... চিত্তশুদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন, স্বল্প উপদেশ মাত্রেই তাহার! অতরপ্রদ পরম ' 
পর. প্রাপ্ত, হইয়া থাকেন; বেশি: বলিলেন-মনেই জীরনুক্ত 
প্ষিরাজ ভুছুণ্ড আমাকে এই“ বিবরণ বলিয়া খধ্যমুক পর্বতে 
মেতক্গ-শাপভীত-) জলদাবলীর, ্থায় তৃষ্রীভূত.হইজেন। হে; 








যোগবাশিন্ত-রাম ৭: 


সপ্তদশ সর্গ| 


 শুভাগুভফলদায়িনী সংসার-ফলপ্রসবিনী ছা অহস্তাৰ 
পরিত্যাগ হইলে অন্তরেই উপশম প্রাপ্ত হয় । শহস্তাবের অভাব, 


জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে লোষ্ট পাষাণ ও হুবর্ণে সমজ্ঞান ' ও 


হয়; অনন্তর সংসারগীড়৷ দূর হইয়া থাকে, পুনরায় তাহাকে ও 

সংসারক্রেশ পাইতে হয় না। : অহস্তাৰ যেন বন্দুকের নল, 
পরমাত্মবোধ তন্মধ্যস্থ অগ্রিচুর্ণ ঝা বারুদ, তাহ! ত্রক্মরূপ- অনলে 
সম্মিলিত হইলে, তাহার বলে অহংপ্রভৃতি দৃশ্ঠবস্তন্চকবূপ 
বারুদের সহিত মিলিত প্রস্তরখণ্ড (পাথুরেগুলি ) নিক্ষিপ্ত হইয়৷ | 
জানি না সহসা কোথায় পতিত হয় *। দৃষ্ঠবন্তনিচয়ের মধ্যে 3 
শরীরযন্ত্রও এই প্রস্তরথণ্ড স্বরূপ (ইহা. বলাই বাহুল্য ), তাহা 
এ অহস্তাবরূপ নলম্ধ্য হইতে বহির্গত হইয়া সহসা কোথায় 
গমন.করে, তাহা বলিতে পারি না। ১৫ অহভাবরূপ হিম- 
জীল- অহস্তাবের. অভাব্ভাবনা প্রতিফলিত চৈতন্যজ্যোতিব 
প্রভাবে কোথায় যেন উদ্ডীন হইয়া ঝটিতি বিলীন হয়, তাহার 
গমনস্থান অব্গত হওয়! যায় না।  অহস্তাবের অভাবভাবনা- 
প্রতিফলিতচৈতন্য-তেজে অহস্তাববস বিলীন হয়,. তখন শরীর. 
রূপ পত্র বিবর্ণ হইঞ্জা গড়ে। কিন্তু এই রস তখন সহমা কোথায় 
যে যায়, তাহা জানিতে পারা-যাপ্ না।: অহস্তাবের অভাবভাবনা- 
রূপ সৃধ্য-কিরণ,-_অহস্তাবরূপ রূসকে শরীরপত্র -হইতে -বিশুদ্ক 
করিলে, তাহ। পরুভাগ (ত্রঙ্গ বা শুক্ষরূপ) প্রাপ্ত হয়। শষ্যা, 
কর্দম, পর্বত, গৃহ, আকাশ, জল, স্থল, যেখানেই অবস্থিত হউক 
ন1 কেন এবং স্থুল, সুক্ষ, নিরাকার, রূপান্তরে পরিণত, সুপ্ত অথচ 
নিভ্রিত( বিলম্বে ফলজনক ) প্রবুদ্ধ. (জাগ্রৎ, অথচ ফলোন্মুখ ) 
ম্মভাবপ্রাণ্ (ভম্মীভূত অথচ ভম্মমিশ্রিত ) গৃহীত, স্থানান্তরে 
নীত, নিম, দূরস্থ বা সি যে ভাবেই থাকুক না! কেন, শরীর- 


৷ রূপ বটবীজ অহভতাবরপান্থুর অন্তরে রাখিগ্া তাহা হইতে 


সংসাররূপ শাখাজাল: ক্ষণমধ্যে প্রকাশিত করে। ৬-১০। 
অহস্তাবকেও.বটবীজ রলিলে হয়, এই বটবীজের অন্তরে দেহরূগ 
বৃহ ব্নম্পরতি বিরাজমান, তাহাই. যায় তথায় সংসাররূপ 
শাখানিবহ, বিস্তার করিয়া থাকে।. শত শত. শাখাপত্রপুষ্প- . 1 
ফলসমৃদ্ধ: :বনস্পরতি যে বীজগর্ভে নিহিত. থাকে, .তাহাত্‌ প্রত্যক্ষ 
দৃষ্ট আর নিথিল দৃষ্ঠ ্রপঞ্চজ্ঞানসন্থলিত: দেহ যে সুক্ষ অহ- 
স্তাবের. অন্তরে নিহিত থাকে, তাহ! জ্ঞানিগণের জ্ঞাননেত্রের 
গোচর।. যিনি 'তনতজ্ঞ, চিদ্বাকাশই ধীহার. স্বরূপ বলিয়া অব- 
থারিত। তাহার দেহ. বর্তমান. .থাকিলেও . ,অহস্তাবের অন্ত 


€. দেহান্যভিমান). থাকে না, সেই..জীবনুক্ত এবং. 'বিদেহমুক্ত 


পুরুষের বর্জ্ঞান:মহানল-দ্ধ,' অসত্য অহস্তারবীজের রড হইতে 
আর সংগারবৃক্ষ উৎপন্ন হ্য় না 1১১১৪, | 


7.৮, অন্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭॥ ক , 
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সম্পূর্ণ অনুবাদে নি হয়। 











নির্ববাণ--প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


অফ্টাদশ সর্গ 


বশিষ্ট কহিলেন, ছে রাঘব! মুড় ব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে, 
মৃত্যু হইলে মন, বুদ্ধি ও অহসঙ্কারাছি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায় 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা কখনই হয় না। মনীষিগণ বলেন, পুর্ববভাব 
বিস্মরণ সহকারে যাবৎকাল না তত্তৎ ভোগাদৃষ্ট ক্ষয় হয়, তাবৎকাল 
পধ্যস্ত যে সঙ্কললান্তরের দৃঢ়ব্ূপে অবস্থিতি, তাহাই মৃত্যু। তুমি 
দেখ, জলপ্রতিবিস্থিত শৈলরাজির স্তায় তোমার সন্মুখেই মেরু 
মন্দর প্রভৃতি এ পর্বত সকল অবাস্তব হইলেও যেন দিগৃবাযু 
দারা চতুর্দিকে চালিত হইতেছে। যাহাদিগের ভোগাদৃষ্ট এক- 
রূপ, তাহাদিগের অন্তরে অনন্ত সংসার-পরম্পরা কদলীত্বকের 
হযায়উপধ্যুপরি পরস্পর সমভাবে মিলিত; আর যাছাদিগের 
ভোগাৃষ্ট ভিন্ন প্রকার, তাহাদিগের ওরূপ মিলিত নহে কিন্ত 
বাস্তবিক শী সংসার-পরম্পরা কিছুই নহে, উহা শৃষ্ঠমার্গে শুন্- 
রূপেই অবস্থিত। ১--৩। রাম কহিলেন, মুনিবর! আপনি যে 
বলিলেন দেখ €& ঘেকু প্রভৃতি পর্ববতপুঞ্ত, তোমার সম্মুখে 
যেন বাযু দ্বার! চালিত হইতেছে?” আপনার এই অমোঘ বাক্যের 
তাৎপধ্য ত কিছুই বুঝিতে পারিল'ম না। ততশ্রবণে বশি্ট বলি-. 
লেন, রাম! বীজাত্যন্তরে তরুবরের স্তায় প্রাণের মধ্যে চিত্ত ও 
চিত্তের মধ্যে এই বিব্ধাকার বিশাল জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। 
স্বভাব্তঃ তরল নদীজল যেমন জলধিজলের সহিত মিলিত হয়, 
তদ্রপ জীব পঞ্চতু প্রাপ্ত হইলে তদীয় প্রাণবায়ুও আকাশস্থ 
মহাবায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়! থাকে। আকাশ-বাযু দ্বারা 
পরিচালিত শর প্রাণবায়ু সকলের অভ্যন্তরে সঙ্কল্লাত্বুক জগৎসমূছও 
| ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ হইতেছে । বাম! আমি জ্ঞাননেত্রে দেখি- 
| তেছি, সমস্ত দিত্বাগুলই সঙ্কলাত্বক জগৎসমূহে পরিব্যাপ্ত প্রাণ- 
বায়ু-পর্ণ আকাশবাযু দ্বার! পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আমি যেমন 
দেখিতেছি, সেইরূপ তুমিও জ্ঞাননেত্র উল্লীলনপুর্র্বক অবলোকন 
কর দেখিবে, এ সঙ্কল্পময় জগৎসমূহে মেরুমন্দরাদি গিরিবর সকল 
পরিচালিত হইতেছে । তিলমধ্যে তৈল যেমন গাঢরূপে সংশ্লিষ্ট 
থাকে, তদৎ আকাশবায়ুর মধ্যে মৃত জীবগণের প্রাণবায়ু এবং 
প্রাণবায়ুর মধ্যে মন ও মন্রে মধ্যে .জগৎ্সমূহ বিরাজমান 


জানিবে। ব্যোমতুল্য মনোময় প্রাণবায়ু যেমন ব্যোম-বাযু দ্বার :: 


চতুর্দিকে চালিত হইতেছে, তদ্রুপ, তাহার অঙ্গ-স্বর্ূপ জগংপুঞ্জও 
পরিচালিত হইতেছে জানিও। হ্বেদজাদি চতুরবিধ-প্রাণিপুপ্রে 
পরিপূর্ণ, আকাশ তুয্যাদিযুক্ত জগত্রয়, বস্ততঃ কোন বনস্ত না হই- 
লেও ভ্রান্ত দৃষ্টিতে পুপ্পাদির গন্ধের স্তায় চতুদ্দিকেই সঞ্চরমাণ 
বোধ হইয়া থাকে । হে রঘুনন্দন! সঙ্চপাত্মক এ জগতসমূহ যে 
স্বীয় সবপরদৃষ্ট নগরনিচয়ের স্তায় অলীক, ইহা! জ্ঞানদৃষ্টিতেই দৃষ্ট 
হইয়া থাকে, বহির্দৃষ্টিতে হয় ন1।৪-_-১৩। আকাশ অপেক্ষাও 
হুক্মতম এ জগসমূহ, সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমীন' রহিয়াছে, কিন্তু এ 
জগৎপুঞ্জী কল্পনামাত্র-সস্ভূত বলিয়া! কিছুই নহে, এজন্য বস্তাতঃ 
অগুমাত্রও চালিত হয় না। রাঘব! অমীরণাঙ্গে অবস্থিত শ্ন্তময় 
মৌরত যেমুন ইতস্ততঃ চালিত হয়, সেইরপ শৃন্ঠময জগৎসমূহও 
পরিচালিত হইতেছে। ঘটা দিপাত্র স্থানান্তরিত হইলেও তন্নধ্য- 
বন্তী আকাশের যেমন কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেইরাপ ব্রিউটাদ্‌- 


£ 
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বলিয়া অলীক, তত্রপ তুমি যে জণৎ দেখিতেছ, উহাও মিথ্য। 
জানিবে। জগং বলিয়! কেবল অলীক ভ্রান্তিই উদিত. হইয়াছে, 
কিন্ত  ভ্রান্তিরও বস্তুতঃ উদয় বা লয় কিছুই নাই; জ্ঞাননেত্র 
উন্মীলিত হইলে শর ভ্রান্তিই আবার ব্রহ্বরূপিণী বলিয়। বিবেচিত 
হইবে । ১৪--+১৯। যদ্িচ বাহ-দৃষ্টিতে এ ভ্রান্তি ও ভরান্তিময 
জগৎকে উদ্দিত ও আকাশ বানু দ্বারা পরিচালিত বোধ কর, 
তথাপি, নৌকার মধ্যবর্তী আরোহীগণ যেমন, নৌকার চলন অনু- 
ভব করিতে পারে না, সেইরূপ জীবগণ পৃথিবীতে অবস্থিত 
থাকিলেও উহার স্পন্দনাদি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। চিত্র" 


কাধ্যে যত্বশীল চিত্রকর, সামান্ত কাষ্টস্তত্তে যোজনায়ত প্রাসাদ 


চিত্রিত করিলে, যেমন উহার ক্ষুদ্রতা কল্পনাবশতঃ উহা! ক্ষুদ্র 
বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ তুক্মতম পরমাণুমধ্যেও বৃহৎ, 
কল্পনায় বুহৎ জগৎ বোধগম্য হইয়াছে রত্বাগার প্রবিষ্ট মুষিকগণ 
যেমন ত্বাশেক্ষা অগ্গলি পরিমিত .ধান্ঠাদিকেই সমাদর করে এবং 
বালকগণ্রে যেমন ব্র্ণালগ্কারাদি অপেক্ষা মুগ্মপ্ন পুভ্তলিকাতে অধিক 
আদর হয়, সেইরূপ ক্ষদ্রাশয় ব্যক্তিই অতিগ্ুদ্র বস্তকেও বৃহৎ 
বলিয়া বিবেচন। করিয়া! থাকে। অজ্ঞানাবৃত জীবাত্মার অলীক 


ভাবনা হইয়া থাকে। ২০__-২৪। ইহা! হেয়, ইহা উপাদেয়, 
ইত্যাদি জ্ঞানই অন্তরের অজ্ঞতা ; সর্বজ্ঞ হইলেও যাবৎকাল 
ঈর্ৃশ ব্যবহারজনক প্রারন্ধ ক্ষয় ন| হয়, তাবকাল তাহার যত” 


লৌকিক পুরুষ যেরূপ স্বীয় অবয়বনিচয়কে দৃষ্টিগোচর করে, 
সেইরূপ সমগ্রিজীবরূপ হিরণ্য-গর্ভাখ্য পুরুষ, স্বীয় সর্নবজ্ঞতাসত্বেও 
অন্তরে বিশাল জগজরয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন । শুদ্ধ চৈতন্যময় 


আত্মাকাশ অনন্ত, অজ ও অব্যয়। তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হওয়াতেই' 


এই জর্গৎ সকল, সেই আত্মাকাশেরই অবয়বস্বরূপ প্রকাশমা 

হইতেছে। লৌহপি্ড যদ্দি চৈতন্তলাভ করিতে পাবে, তাহ। 
হইলে সে যেমন স্বীয় অভ্যন্তরে হুক্ষমরপে অবস্থিত ক্ষুর ও 
হুচ্যাদি বস্তকে দর্শন করিবে, তদ্দরপ জীবও স্ত্ীয় অভ্যন্তরীণ 
সংস্কার বশত ভ্রান্তিময় ত্রিজগৎ সন্দর্শন করিতেছে। বাহ্যৃষ্টিতে 
অচেতন এবং জ্ঞাননৃষ্টিতে অধিল বন্তরই আত্মময়ত্ব হেতু 
সচেতন মৃৎ্পিগ্ড যেমন, শরাবাদিকে স্বীয় অঙ্গ বলিয়া মনে 
করে, সেইরূপ জীবও- জগৎকে নিজ অর্গরূপে বিচেচন করি- 
তেছেন। এ্ররূপ সচেতন বা অচেতন অঙ্কুর যেমন, নিজদেহে 
বৃহ্ষশবার্থযুক্ত বৃক্ষত্বকে নিরীক্ষণ করে এবং তাদুশ সচেতন 
বা অচেতন দর্পণ যেমন, স্বীয় অঙ্গে বাহ্ঘৃষ্টিতে প্রতিবিদ্বিত 
ও অস্তূষ্টিতে অপ্রতিবিন্বিত নগরকে ত্রান্তদৃষ্টিতে অনুভব ও 
অন্রান্তষ্টিতে অননুভব- করিয়া থাকে, সেইরূপ অদ্থিতীয় শুদ্ধ 
চতন্তময় ব্রদ্মীই জগলয় সন্দর্শন করিতেছেন। রাম! জগজন্ব 


যেমন কেবলমাত্র অলীক দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যময়, আমিত্বও 


আত্মন্বরূপ আমিত্ব ও জগৎ এই উভয়ের অধুমাত্রও পাথক্য 
নাই। ২৫__৩২। কল্পিত সচেতন মৃৎপিগাদি উপমা ছারা আমি 
যে. তোমাকে. বুঝাইয়া . দিলাম, ইহাতে উপমানের একদেশের 


বস্তি-পূর্ণচিত্তের স্পন্দশীদি হইলেও আত্ম! নিশ্চলভাবেই অবস্থিতি | জগৎ দেখিতেছ, ইহা বস্তুতঃ ব্রহ্মভাবে অতি সুক্ষ জীব্রেই শরীর 
করিতেছেন; ম্ৃতব্যক্তিদিগের জগৎ যেমন কেবল সস্কলসমন্ন : বলি সথিরীকৃত হইয়াছে; অতএব জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে 


৩৮ 
গু 


জগদূত্রান্তি বশতই চিত্তের ইহকাল, পরকাল এবং ধর্ম্াধ্মফল্‌_ 


কিঞ্চিৎ মূঢুত! থাকিবেই থাকিবে । এইজন্ত সচেতন দেহাত্বরূপ ' 


সেইরূপ ; বন্ধতঃ উভয়ই আত্মা, আত্বা ভিন্ন কিছুই নহে, এজন 


সহিতই উপমেয়ের সাম্য জানিবে। স্থাবর-জঙ্গমাত্বক যে এই 
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জানিবে যে, সর্বপ্রকার বিবর্তজ্ঞান-বিহীন, বিশুদ্ধ আত্মপ্রসরপ্রদ 
পরম বস্ততে অন্যবস্তর সংসর্গ-ূন্ঠ নির্ল হীরকোপলের মধ্য- 
|. ভাগের স্তা্ অণুমাত্র বিভিন্নতা নাই। মুড়মতি ব্যক্তিগণ, যে, 
* কোন কারণে যেস্থানে থে সময় যে ভাবেই যেরূপ বিবল্পজ্ঞান 
র উৎপাদিত করিয়! দেয়, চিন্ময় আত্ম! সেই ভাবেই তংকালে তথায় 
তদ্রুপে বিরাজমান হুইয়! থাকেন। মনের চৈতন্য ,না থাকায় 
র আকাশে যেন অস্কুরোদগম অনভ্ব, সেইরূপ মনেও আপন! 
| হইতে স্থল্পের উত্তৰ হয় না। সুতরাং মনে চৈহ্ময় আত্ম! 
|... অনুপ্রবিষ্ট হইলেই তীহাতে সন্কলের উদয় হইয়া থাকে জানিবে। 
রি অজ্ঞান-তিমিরাবৃত অন্তঃকরণে যে থে প্রকাঁরই বিকল্পবোধ সমুদদিত 
হয়, সমস্তই অসৎ এবং. চিদ্দাকাশ অনন্ত ও সর্বব্যাপী বলিয়া 
তৎসমুদ্রয়ই চিদ্দাকাশের জানিবে, মনের নহে ;কিস্তু অন্তরে 
জ্ঞানোদয় হইলে আর কোন প্রকার বিকল্প বোধই তাহাতে প্রন্ষু- 


কখন কল্পনীয় অনীক বন্তকে বোধগম্য করিতে পারে না, ঈদৃশ 
বালকাদি-হৃদয়েও সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে কিন্তু বন্ততঃ 
্ উহ্থা স্বগ্রলন্ক-দ্ব্যবৎ সত্যরূণে অনুভূত হইলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
37" কারণ ্বপ্রৃষ্ট পদার্থ কি কেহ কখন প্রাপ্ত হয়? ৩৩--৪০। 
ৃ সম্কল, বাসন! ও জীব, এই পদার্্রয়কেই অত্য-কুটস্থ আত্মা আপ- 
নাতে চিত্রিত করিয়। রাধিয়াছেন; সুতরাং স্বপ্ার্থ যেমন স্বপ্ন; 
পুরুষেরই বাহন হয়, সত্য পুরুষের নহে, সেইরূপ চিত্রিত অসত্য 
জীব, ই্র চিত্রিত সম্কলময় অলীক সংসারকে সত্য বলিয়। জ্ঞান 
করিলেও বাস্তবিক উহ! অসত্য এবং এ সংসার যে অবত্য 
জীবের, সত্যকুটস্থ আত্মার নহে, তাহাতে আর সন্বেহ নাই। 
রাম! সত্য সনাতন ব্রদ্ধ তত্ত্রবোধের পুর্বে যেমন জগব্রূপে 
ভগতে খ্বীয় সত্যতা বিস্তার করতঃ ত্য নাম ধানণ করেন, তদ্রুপ 
আবার তত্রজ্ঞীন হইলে তদীয় জগত্রূপতা বিলীন হওয়ায় অসত্য 
নামে অভিহিত হন এবং যদিচ তিনি অবিদ্যাবশে আত্মহারা 
হইয্ব! সংসারপাশে বদ্ধ, তথাপি তিনি নিত্যমুক্ত । কারণ 
আতিবাহিক দেহের সহিত একমাত্র অবিদ্যা বিলুপ্ত হইলেই সেই 
জীবরগী আত্মা, পূর্ণরপে প্রকাশমান হইয়া সংসার হইতে 
মুক্তিলাভ করতঃ শিবতব প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এই জন্তই বলিয়্াছি, 
যে, কল্পন! বশতই 'জগতের অস্তিত্ব, বাস্তবিক উহ ব্রদ্ধাতিরিক্ত 
কিছুই নহে। ওজ্ঞান দৃষ্টিতেই বৌধ হইয়। থাকে যে, গগনাঙ্গনে 
জগ্নৎ-সমূহ শাল্মলি-তুলবৎ বায়ু-প্রবাহে চালিত হইতেছে, কিন্ত 
জ্জীননেত্রে অবলোকন করিলে বুঝিবে যে, উহাই আবার বিশাল 
'শিলীবৎ অচলতাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাই বণিতেছ 
অধিল পদার্থের ভাগুম্বরূপ হুবিস্তৃত এই শুন্ঠময় আকাশে 
অবিদ্যাবশেই অনন্ত জগৎসমূহ বিরাজমান বহিয়াছে। তন্মধ্যে 
কতকগুলি জীবের ভোগাদৃষ্টের তুল্যআহেতু কতিপয় জগতের 
1. সাম্য আছে, আর ভোগাদৃষ্টের অসাম্য জন্ত কতকগুলির একতা 
|. নাই। রাম! নিজের অন্তরস্থিত, নিখিল ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ 
..-. হুবপুরাদির তুল্য, বিব্ধকার্ধ্যে ব্যাপৃত দরিগৃথিগন্তস্থ জনগণে 

গরিব্যাপ্ত উ জগৎসমূছ, ব্রহ্ম সর্ববশক্তিমান্‌ বলিয়াই অনস্তরূপে 

বিকাশ পাইতেছে এবং উহাদিগকে বদ্ধমূল বলিয়৷ বোধ হইলেও 
উহারা চঞ্চল-সলিল-মধ্যবর্তা প্রতিবিস্ববৎ নিতান্ত ক্ষণভঙগুর। 
' চিন মহাসাগরের তরক্গমালার ন্ঠায় প্রকাশমান ; এ জগৎ 
সকল, চিরস্থায়ী বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্ততঃ বিনশবর, জাগ্রৎ 











যোপবাশত-রামায়ণ । 


| রিত হইতে পারে না। মন্কল্-কর্িত অলীক অধিল বন্তাই যে,, 


(হইয়া থাকে, জীবের সমষ্টি চিতজ্ঞানও সেইরূপ জঙত্য জানিবে। 
জীব, স্বীয় বিশুদ্ধ চিন্ময়তাকে বিম্মরণপুর্ব্বক তাদৃশী অবস্থা ভান 1 
































অবস্থা উন্মীলিত হইলেও ফলঙঃ নিমীলিত এবং ব্রহ্গজ্যোতিতে 
আলোকিত থাকিলেও অঞ্ঞরন্ তমিরে সমাবৃত। নদীনিচযের 
সলিল যেমন নদীপমূহে পৃথক্রূপে অবস্থিত থাকিলেও জলনিধিতে 
সম্যক্‌ মিশ্রিত এবং গগনমণ্ডলে সমকালে উদ্দিত চন্দ্র-তৃরধয-গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি-দ্যুতি যেমন বিশেষরূপে সম্মিলিত হইয়াও ফলঙঃ 
অমিলিত, তদ্রপ এ জগ সকল জানিবে। ৪১--৪৭। 


অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত 1 ১৮। 


একোঁনবিংশ সর্গ | 

রাম কহিলেন,"_হে মুনে! জীবের স্বরূপ কি? তিনিকি ও 
প্রকারে স্ুলশরীর কল্পনা করেন? এবং ধেরূপে তাহার পরমাস্বতা 
সর্বজন-প্রসিদ্ধ ও তিনি যে উপায়ে বাহ্থ-ব/বহার করেন, আপনি . 
তন্তদবিষয় কীর্তন করুন। বশিষঠঠ কহিলেন, রাম! ধিনি স্বীয় 
সন্ধলরবশে চেত্য নামে অভিহিত, ধাহার অপর নাম চিৎ সেই. 3 
অনন্ত চেতনাকাশস্বরূপ ব্রহ্মকেই মনীধিগণ জীবনামে কীর্তন 
করেন। তিনি পরম সুক্ষ নন, স্ুলও নন; তিনি শুন্যও নহেন 
এবং শূন্ঠান্তর্ত আকাশও নহেন ; সেই একমাত্র চিৎদ্বপ সর্ব- শর 
ব্যাপী ব্রহ্ম, স্বীয় অনুভব দ্বারাই প্রকাশমান হয়েন। তিনি অধিল 
হুঙ্ষাবস্ত হইতে হুক্মৃতম অথচ যাবতীয় স্থুল পদার্থ হইতেও 
স্থলতম। তিনি কোন বন্তস্বরূপ না হইয়াও নিখিল বন্তত্বরপ ; 
জ্ঞানিগণ অবস্থাভেদে তীহাকেই জীব ব্লিয়! খাকেন। হে. 
রাঘব! যে যে পদার্থের যে'যে বিভিন্ন রূপাদি দেখিতে, 
একমাত্র সেই ব্রঙ্গই আপনাকে তত্দূরূপে জ্ঞান করতঃ আপনিই 3 
তত্ত্দরূপে প্রকাশমান হইতেছেন জানিও! রাম! সেই জীব, ২ 
বক্ষ, যে সময্বে যে ভাবে যে যে বস্তু ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ 7 
সেই ভাবে সঙ্লগাত্বক তততদ্‌ বস্তরূপেই বিরাজমান হইয়া থাকে। 1 
জীবের স্বরূপ বায়ুর স্পন্দনের স্তায় নিজের অনুভব দ্বারাই 
নির্ণেয়; শিশুদিগের অনুভূত যক্ষের স্তায় উহাকে বুঝাইয়! দিতে 
আমি সমর্থনই। বায়ু অম্ভাবে বর্তমান থাকিলেও স্পন্দন 
ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব যেমন বিলুপ্ত বলিয়। 'বিবেচিত হয়, তত্রপ 
মুক্তি ঝ! নুযুন্তি সময়েও বাহু বস্তর অনুভব না থাকায় ক্র জীবের : 
জীবত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তিনি ব্রহ্গাতা প্রাপ্ত হন। জীব, : ঃ 
স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানময়তব হেতু স্বীয় ইচ্ছান্ুসারেই অহংঙ্ঞান বশতঃ 1 
দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য এবং তততৎশক্তির স্থষ্টি করিয়া ব্যয়. 
বিকাঁশমান হইতে থাকেন। তর্থন তিনি আপনাতেই দেশ; | 
কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যপমূহে পরিব্যাপ্ত অথচ বন্ততঃ তভংশুন্ .: 
অসত্য হইলেও সত্যবৎ প্রকাশমান তত্তদেশ কালাদি শরীর- 
সম্পন্ন শ্বীয় সমষ্টিচিভ্ততাকে অবলোকন করেন। উক্ত সমষ্টি, | 
চিত্ত, বন্তত; অসংখ্য ন! হইলেও হিমকণার স্তায় অসংখ্যরূণে 4 
প্রকাশমান হয়। জীবন-সত্বেও যেমন স্বপ্রাবস্থায় স্বীয় মৃত্যু অনুভূত | 
হয় এবং ই স্বপ্রসময়ে কখন আপনাকে ব্যাপ্রাদি বলিয়া বোধ 7 
হইলে আপনার অঙ্গ সকলও যেমন ব্যাপ্রাদ্দির অঙ্গের স্তায় প্রতীত | 










করত? তৎক্ষণাৎ তারৃশাবস্থা প্রাপ্ত হন। ১--১৫। অনন্তর তা্বশ, 
জীব, আপনাকে স্ুল সমষ্িন্বরূপ বিরাড়ীস্বারপে স্ফীত বলিয়৷ | 















































নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


. বিবেচনা করতঃ আপনাকেই মনঃসমষ্টিম্বরূপ দ্রবময় চন্দ্রবিম্বের 


স্তায় অবলোকন করেন। এইরূপে আত্ম! চন্দ্বিস্বপবূপ হইলে 
কাকতালীয়বং বিভিন্নরূপে অমুদিত পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়কে স্বয়ংই 
বোধ করিয়া! থাকেন। তৎ্পরে সেই জীব আপনা হইতেই 
সেই পঞ্চ ইন্জিয়ের রূপরসাদি ভোগের দ্বারত্বকূপ বন্ধরময় 
পৰ্স্থানাত্বক পঞ্চ অঙ্গের কল্পনা করেন। অতঃপর সেই 
নিরময় অব্যক্ত আত্মা এইরূপে পঞ্চবিধ অবয়বািত হইয়া 
স্বীয় অনন্ত আকার বোধ করতঃ পূর্ণবিরাট পুরুষরূপে বিরাজ- 
মান হন। আকাশবৎ হুবিমন নিত্য আনন্দ ও জ্যোতি, 
শান্ত সেই আত্মা এবশরকারে মনঃসমষ্টি কঙ্পন! করতঃ মনো- 
ময়ূপে সেই পরব্রঙ্গ হইতেই প্রথমে বিকাশমান হইয়! 
থাকেন; অতএব স্থুলসমষ্টিরপ সেই বিরাড়াতঝ। যে, সেই 
অদ্বিতীয় পরমপুরুষ পরষেশবর ; তাহীতে আর সন্দেহ নাই / 


তিনি পঞ্চভৃতাত্মক না হইয়াও যেন পঞ্চভৃতাত্বক বালয়া অনুভূত 
হন। তিনি স্বয্ংই আবির্ভূত ও স্বয়ংই তিরোভূত এবং স্বশ্ংই 
প্রস্থত ও স্বয়ংই সঙ্কুচিত হন। ক্ষণা্ি অসংখ্য কল্পকাল 
তাহার স্থীয় সঙ্কল্পবলেই সৃষ্ট হয়; এবং তিনি যরৃচ্ছান্রমেই 
কখন এ অনন্ত কল্পকাল ও কখন ক্ষণকালমাত্র প্রকাশমান হইয়া 
আবার তিরোহিত হন। এইরূপে পুনঃপুনঃ আত্ম প্রকাশ করিয়া 
পুনঃপুনঃ বিলীন হইতেছেন। ১৬--২২। মনোময় এ বিরটু 
পুরুষই সকলের মুলকারণ ঈশ্বরের দেহস্বরূগ, বুধগণ তঁহাকেই 
আতিবাহিক দেহ বলিয়। উল্লেখ করেন। তিনিই অখিল জীবগ ণের 
ুর্ধ্য্টক ; এবং আকাশম্বরূপ ও অসীম। তিনি হুমমম ও স্থুল, 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলের বাহ্‌ অন্তর যাহা কিছু সকলই 
তিনি। যরিচ তিনি কিছুই নন অথচ যেন তিনি কিছু, বলিয়। 
প্রতীত হইয়াথাকেন। বাম! পঞ্চ জ্ঞানেন্রিয়, মনঃ প্রাণ ও 
অহস্কার এই আটটি তাহার প্রধান অঙ্গ এবং ভাবাভাবময় 


সমস্তই তাহার অন্গংপ্রত্যর্শ জানিবে। শব্দ ও শধার্থের কল্পনা: 


সহকারে তিনিই এই চতুর্বেদ কীর্তন করিয়াছেন এবং তিনিই 
'যেরূপ মধ্যাদা স্থাপন করিয়াছেন অদ্য।পি তাহা অবিচলিত 
ভাবেই চলিতেছে। অনন্ত উর্ধাকাশ তীহার মস্তক, পৃথিবী 
পাদদল, স্বর্গ ও মর্তের অগ্তরাল উদ্রর, ব্রহ্মা শরীর, অন্যান্ত 
লোক জকল পার্খদেশ, সলিল রক্ত, পর্বতপুঞ্জ মাংসপেশী, 
নদীসকল সর্বাঙ্গব্যাপী শিরানিচয়, মা্তৃগুমণ্ডল প্রচণ্ড চক্ষু 
'বাড়বাগ্সি পিত্ত এবং শশাঞ্কমণ্ডল তাহার জীব শ্রেম্ম। শুক্র, 
বম, বল, ও সঙ্কল্সাগার মনঃস্বরূপ, আর পরত্রহ্মই তীহীর প্রকৃত 
আত্মা। অন্নাদিরূপে আনন্দের কারণ উক্ত মনোময় ইনদুমণ্ুল 
শরীররূপ বৃক্ষের মূল, এবং কন্ম বৃক্ষের বাজন্বরূপ। ২৩--৩০। 
অখিল পদার্থই ত্র মন হইতে উত্পন্ন হয়্। মনীষিগণ শরীর, কর্ম 
ও খণ্ড মনঃসমূহের হেতুভূত এ মনোময় ইন্দুমণ্ডলকেই বিরাট 
জীব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এ বিরাট জীব ইন্দুমণ্ডল, 
হুইতে ত্রিজগতে যাবতীয় জীব, যাবতীম্ব মন, যাবতীয় কর্ণ, 
যাবতীয় ুখ ও যাবতীয় মোক্ষই প্রস্থত হইতেছে। ব্রহ্মা বিষ 
মহেখ্বরাদি তাহারই কল্পনাময়চিত্র এবং হুরাসুরাদি সমস্তই তাহার 


. চিত্তের চমৎ্কারময় বিকার মাত্র । চিন্সয়-বিরাট আত্ম। প্রজাপতি, 
উক্ত চক্রমণ্ডলে স্বয়ং সাক্ষীরূপে অতিহক্ষ হিম্কণানিচয়েব তায় 
 হয্মতম অমৃতকলাংশসমূহ অনুভব করতঃ সৃষ্টি প্রারস্তে. যখন 
ক দেবতাদির আকার কল্পন। করেন, তখন স্বপ্ন তত্তদ্রপে প্রকাশ- 


€৯৫ 


মান হইয়া অন্যাপি বিরাজ করিতেছেন. অতএব হে রঘুদ্ধহ ! 
ঁ চন্দ্রমগ্ডলকেই জীবসমষ্টিূপ বিরাট জীবের স্থান এবং 
পর্চাবয়বযুক্ত শরীর বলিয়া সকলেই অন্ুতব করিষ! থাকেন 
জানিও। চন্দ্রমগুলাত্বক বিরাট জীব হইতেই ওষধিনিচয়ে ষে 
অমৃতকণী নিপতিত হয়, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হুইম্বা থাকে। 
দেহীদিগের জীবনের উপকরণ সকল সেই অন্ন হইতে জায়মান 
হুইয়৷ চতু্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। পঁ সকল জীবনোপ- 
করণই সজীব দ্রেহিগণের দেহে জীবরূপে অবস্থিত এবং ভহাই 
বিবিধ জন্ম ও কর্মের হেতুভূত মন্ঃস্বরূপে বিকাশ, পাইয়া নানা. 
প্রকারে সচেষ্ট হইতেছে। এরূপ সহত্র সহস্র বিরাট জীব ও 
শত শত মহাকল্প অতীত হইয়া গ্নিগ্মছে, ভবিষ্যতেও কত সহত্র 
হইবে এবং বর্তমান সময়েও নানাপ্রকার বহিয়াছে। রাম! 
্র্ধ হইতে অভিন্ন, সমট্িও ব্যষ্টিদেহরূপ অনন্ত ও মহৎ অবয়বে 
অন্বিত, সঙ্কল্লাত্বক সেই মহা-বিরাট পুরুষ, পূর্বোক্ত প্রকারে 
সর্বদা সর্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৩১-৩৯। ৰ 


একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত । ১৯। 





বিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন,__হে রবুকুলতিলক ! সঙ্কল্লাত্বক পঞ্চভৃতময় 
বিরাট জীব, যে বস্তুকে যেরূপে কল্পনা করেন, স্বপ্বং ব্রহ্মাকাশই 
সেইবূপ ধারণ করিয়া থাকেন। রাম! এই নিমিত্ত বিদ্দুগণ, 
অখিল জগৎকেই তাহার সন্বস্সস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করেন। সেই 
্রহ্মই হষ্টিপ্রারন্তে পুর্ববাসনানুদারে পঞ্চভুতময় বিরাট্রূপে 
প্রকাশমান হইয়া ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতাত্বক বিষয়োপভোগে 
প্রবৃত্ত হন! এ বিরাট্‌ পুরুষই, জাগতিক নিখিল পদার্থের কারণ 


জানিবে; হুতরীৎ কাধ্যমাত্রেই যখন কারণের তুল্যগুণ প্রাপ্ত হয়, . 


তখন শ্রী বিরাট জীবও যেমন. জগৎ শ্জনে সমর্থ, সেইরূপ 
প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবও যে, আপনাতে সর্বববিষয়ক কৃষ্টিক্ষম, তাহাতে 
আর সন্দেহ .কি? যখন, মনোবৃত্তি অনুসারে নিজজ্ঞানই 
বাহ ও আত্তরীণ বিবিধ বিষযরূপে বিকাশ পাইলে বিরাটের স্তায় 
ব্যষ্টি জীবও তত্তদ্বস্তকে তত্তদ্র্ণে অনুভব করিয়া থাকেন, কোন 
বিষয়ই তাহার.অবোধ থাকে না, তখন প্রকৃতপক্ষে ব্যগ্টিজীব ও 
সমক্টিজীব উভয়ই তুল্য। অতিক্ষুদ্র বীজকোষ্মধ্যে গিরিববের স্তায় 
প্রকাণ্ড তরুবর যেমন অবস্থিতি করে, সেইরূপ সরীহ্থপ হইতে 


মহেশ্বর পর্যযন্তের অন্তরে এই বিশাল জগণৃত্রম বিদ্যমান। ১--৬। 


পরূপ ভ্রান্তিবশতই সরীস্থপ হইতে কদর পধ্যন্ত প্রত্যেক ব্যস্টি 


জীবই অতিক্ষুদ্র অন্তরে, অজ্ঞানে নহে, স্বীয় অনন্তজ্ঞানবলে 


অনন্তবিষয়ের স্স্টিকর্তা। বস্ততঃ এই জগৎস্ংসার বিরাড়াত্বাতেও 
যেরূপ বিস্তৃতভাবে অবস্থিত, সেইরূপ কুদ্রাদপি ক্ষুত্দুতম অখিল 
্যস্টিজীবেই বিস্তৃতনাবে বিরাজমান জানিবে; কিন্তু বথার্থরূপে 
বিবেচনী কৰিলে দেখিবে, জগৎ স্ুলও নহে, সুক্ষ নহে, ফলকথ৷ 
উহাকিছুই নহে; একমাত্র ভ্রান্তিই, উহাকে যেখানে যেরূপ 
বিস্তারিত করে, সেখানে-তদ্রপই. অনুভূত হইয়া গ্রাকে। রাম! 
যে মনের কল্পনাতে এই জগৎ, শী মন চত্্রমা হইতে, এবং. চন্দ্র 
এই মন হইতে প্রাুর্ভূত হইয়া থাকে; এইরপব্যষ্টিজীবও: সেই 
বাট সমষ্টি জীব হইতে উৎপন জানিবে ; অথবা/কেছই কাহারও 
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যদি স্বশব্বার্থ অবিদ্যাবচ্ছিম্ন জীব ব হয়, 


৫৯৬ 
উৎপত্তির কারণ নহে, উভয়ই এক। বাস্তবিক জল ও জলের অঙ্গ 
যেমন একই বস্ত, ব্যষ্টি ও সমস্থিজীবও সেইপ্রকার! বিদ্দৃগণ, 
শুক্রুকেই জীবের সারভাগ কহিয়াছেন। ' এ জীব হিমকণার স্তায় 
শুন্মু এবং এ শুক্রসারবৎ জীব হইতেই পিতমাতার সস্তোগকালে 
অচল পুর্ণানন্দময় ত্রহ্ষোর আনন্দকল! প্রস্থত হইয়া খাকে। এ 
শুদ্রসারবৎ জীব-চৈতন্ত শুক্রতন্সয়তা প্রাপ্ত হইয়া তন্মযব্পেই 
আপনি আপনাতে যে ব্রক্মাভীমরূপ আনন্দ উপভোগ করেন এবং | 
আপন| হইতেই যে -পঞ্চডূতময় দেহরূপতা! প্রাপ্ত হন, প্রক্ৃত- 
পক্ষে এবিষয়ে কাধ্যকারণভাব কিছুই নাই। ৭--১২। জীবের 
শ্বভাবই প্ররূপ ; কিন্ত স্বভাব বলিয়া! এরূপ মনে করিও না৷ যে, 
দম্বভাৰ ত কিছুতেই যাইবার নহে, হুতরাৎ মুক্তি কিরপে হইবে” 
কারণ, স্ব (জীব) ও স্বভাব (জীবস্ব) এই উভত্মশব্দের, মধ্যে 
স্ব-শবের অর্থ যদি আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম হয়, তাহ। হইলে ব্রহ্ম 
ভিন্ন যখন কিছুই নাই, তখন স্ব ও স্বভাব একই বন্ত, উভয়ের 
মধ্যে কোন্টাই ভেদক বা ভেদ্য নহে এবং ভেদ পদার্থও নহে, 
সুতরাং স্বশনার্থ ভিন্ন স্বভাব শবের প্রকৃত অন্ঠ অর্থ নাই। আর 
তাহা! হইলে স্বভাব শবের 
অর্থ জীবতব এবং স্বীয় জীবত্ব ই হেতুই ডি তিন যখন তখন আপনা হই 

তেই জীব ও জীবত্ব এক হইতেছে,জুতরাং প্রকৃতরূপে স্ব ও স্বভাব 
শব্দের কি আত্যন্তরিক, কি বাছিক কোন প্রকাঝেই গ্রভেদ্ 


যোৌগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 





লক্ষিত হয় না) এজন্য বামু সতত সঞ্চরণক্রিয়াত্মক হইলে 
বিকল্প বুদ্ধিতে তাহার সঞ্চবণক্রিয়৷ হইতে ভেদ কল্পনা করতঃ 
তাহার সহিত “সঞ্চরণ করিতেছে” এইরূপ ক্রিয়ার যৌগ করা যায়, 
সেইরূপ বিকল্প জ্ঞান বশতই স্ব ও স্বভাব শবের ভেদ কল্পিত 
হইয়া থাকে, নতুবা বন্ততঃ কোন ভেদ নাই। জক্মান্, যেরূপ 
মার্গ দর্শনে অক্ষম, তদ্রপ বিমল চৈতন্তমযু ব্র্দই অবিদ্যারূপ 
কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হওয়াতেই আংজ্বদর্শনে অসমর্থ হইয়। প্রাণে- 
নরিয়াদিরূপ জড়ময়তা প্রাপ্ত হন এবং বিবিধ বন্ত জ্ঞান করিয়া! 
থাকেন। স্পন্দনশক্তিযুক্ত বাফু যেমন স্পন্দন হইতে অভিন্ন 
হইলেও জনগণের নেত্রে পৃথক্‌ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইব্প ব্রক্ধই 
জগতপ্রকাশক অবিদ্যাশক্তিতে আকৃত হইয়৷ একমাত্র আপনা- 
কেই র্টু ও দৃশ্ঠাভেদে দ্বিবিধ কল্পনাপুর্র্বক তাহাতেই অভি- 
নিবিষ্ট থাকিয় আপনাকে অবলোকন করিতে অসমর্থ । 
নিমিত্ত মনীষিগণ, অহৎঙ্ঞানরূপ ভ্রান্তিময় অলীক মহা অজ্ঞান 


গ্রন্থির ছেদনই মোক্ষ বলিয়াছেন। অতএব হে বলাম! তুমি 
অজ্ঞানরূপ মেখাবরণ অপসারণ-পূর্ববক মৃতরীমূর্ত অখিল বনস্থকে ; 


অলীক বোধ করতঃ অহংজ্ঞানশূন্য হুইস্কা আপনাকে নিরুপাধি 
নির্ভুল ঘন চৈতগ্ঠময় জ্ঞানে সতত শুখে অবস্থান কর ১৩--১৮। 


বিংশ অর্গ সমাপ্ত | 
একবিৎশ সর্গ। 
বশিঠ বলিলেন, রাম! সর্ধঘা জ্ঞানী হইতে চেষ্টা করিবে, 


. কিন্তু কখন জ্ঞানবন্ধু হইবে না। আমি বোধ করি অঙ্ঞানীও বরং 


শ্রেট, তখাগি জ্রনবন্ধুতা ভাল নয়। রাম কহিলেন, হে মুনিবর! 
কিরূপ লক্গণীত্রান্ত ব্যত্তিকে জ্ঞানবন্ধু এবং কাহাকেই বাঁ জ্ঞানী 
বলে ? আর জ্ঞানবন্ধুতে ও জ্ঞামিতেই বাকি ফল? তাহ! আমার 





এই |. 
















নিকট প্রকাশ করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেব্যক্তি সাংসারিক - 
হুখসন্তোগার্থ অভিনেতার স্তায় শাস্ত্ব্যাখা বা শান্তর পাঠ করে, 
কিন্তু কদদাপি শস্ত্রবিহিত কার্ধযানুষ্টানে যত্ববান্‌ হয় না, বিদ্বদুগণ 
তাহাকেই জ্ঞানবন্ধু বলেন। শাস্ত্াত্যান জন্য শাব্দবোধ, যাহার 
কেবল ভোগ্েই নিষোজিত থাকিয়া বৈরাগ্যাদিফলে বঞ্চিত, তাহার 
সেই তত্বকথায় পরকে বঞ্চনা করিবার চাতুরীবোধরূপ শিলকা্ধ্যই : 
| উপন্থীবিকা। বলিয়া তাহাকে জ্ঞনবন্ধু বণিয়াছেন। যাহীরা 
| শন্পাঠ করিয়া পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি লাভেই অনথষটি হয় 
তাহাকেই শাস্তালোচনার ফল বলিয়া বিবেচনা করে, নটাদির ন্যায়. সী 
সেই সকল শাস্তার্থের অভি নতৃগণকে জ্ঞানবন্ধু বলিয়। জানিবে। 
যে ব্যক্তি, স্বীয় বর্ণোচিত ব্দেবিহিত কুলাচারাদির অবিরু্ধ নিঙ্কাম ' 'ন 
অগ্নিহোত্রাদ্রি ধর্থকার্ধ্যেই সতত প্রবৃত্ত, মনীষিগণ তাহাকেও 3 
জ্ঞনবন্ধু বলেন, কিন্তু তাদৃশ ধর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হইলেই 
অন্তিকালমধ্যে অহার তন্বজ্ঞান টি হইবার সম্ভব বলিয় 
পূর্বোক্ত জ্ঞানবন্ধুতা অপেক্ষ। ঈদৃশ জ্ঞান্বন্ধৃতা অনেকাংশে, 
উৎকৃষ্ট ও উহ গ্রাহ্থ বটে। মীধিগণ, আত্মজ্ঞানকেই প্রকৃত 

জ্ঞান ও আস্টান্য জ্ঞানকে জ্ঞানাবভাম কহিয়া থাকেন। কারণ 
অন্ঠান্ত জ্ঞানে প্রকৃত নারপদার্থ ব্রন্মানন্বরম হৃদয়ঈম হয় না। 
যাহারা আত্মজ্ঞানরম আস্বাদন না করিয়াই কণীমাত্র বৃথা অন্ত 1 
জ্ঞানে সন্তষ্ট হইয়া সতত অসীম ক্লেশকর কার্ধ্যে ব্যাপৃত, তাহা- | 
দিগকে নিষকষ্ট জ্ঞানবন্ধু বলিয়! জানিবে। মুগুক্ষু ব্যক্তির যাবৎকাল 
পর্য্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞাত ও জ্ঞেয়াদি ভেদজ্ঞান উপ্‌শমিত না হয়, 
অর্থাৎ যতদন না! শুক্ষের সহিত একতা হয়, তাবকাল পধ্যস্ত 
সন্ষ্টচিন্ত হওয়া! বিধেয় নহে ; অতএব রাম! তুমি তাদৃশ জ্ঞানবন্ধু 
হইয়া! বিষয়ভোগরূপ ভৎরোগে সন্তুষ্ট হইও না । ইহ সংসারে যিনি 
মোক্ষলাভে অভিলাষী হইবেন, তাহার পরিমিত পথ্য ও পবিত্র 
আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থ ই অনিন্দনীয় কার্ধ্য কৰা! কর্তব্য এবং 
প্রাণধারণের জন্ত আহার, তত্ব জানিবার নিমিত্ত প্রাণধারণ ও 
যাহাতে পুনরায় সংনারক্রেশে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্তই 
তন্বুকথা। জিজ্ঞাসা। করা বিধেয় । ১-১০। 

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২১ ॥ 


স্পা 


দ্বাবিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন:-_হে রাঘব! যিনি জ্ঞানের পরিপাকধশত ৰ 
্রচ্মতনময়তা হেতুক. শব্যাদিবিষয় ও চি্তকে 'অস্বন্ত, উহা কেবল | 
সন্বল্সাদিরই পরিণীম বলিয়া বুঝিগ্বাছেন এবং যাহার হৃদয়ে কর্ম : 
ফল স্থান পায় না, পণ্ডিতগণ তাহাকেই জ্বীনী বলিয়া থাকেন। : 
ধিনি অন্তঃকরণের ভোগ্য বিষয়সমূহের চাক্ষুষাদি জ্ঞানবিষয়ে | 
সাক্ষীরপে অবস্থিত, অ্িতীয় চিন ব্রহ্মাকে সম্যক্প্রকারে অবগত 
হইয়া নিখিল দৃষ্ঠবস্তকেই বাসনামীত্ররূপেও অবস্থিত বলিয়া : 
বোধ করেন না, তিনিই জ্ঞানী। অকৃত্রিম একমাত্র আত্মতন্ব ; 
লাভে যিমি শীস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ধাহার অধিল ব্যবহারকার্ে | 
শীতলতা লক্ষিত হয়, তিনিই জ্ঞানী বলিয়া কথিত। যাহা দ্বার : 
পুনর্জন্মরূপ বন্ধন উচ্ছিন্ন হয়, ঈর্ুশ তত্বজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদ 
বাচ্য, আর অন্তপ্রকার জ্ঞান কেবল পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি ভোগ্য 
বত প্রান করিয়া থাকে, এজন্ত উহা ইতর শিল্প. তুল্য জাবিকামাত্] 





নিববাণ-প্রকরণ-উত্তর ভাঁগ। 


প্রকৃত জ্ঞানশব্দের প্রতিপাদ্য নহে। যিনি কামনাশ্ন্ত হয়] 
শারদীয় গগনমণ্ডলের শ্যায় আবরণবিহীন বিমল-হৃদষে ধারাবাহিক 
ব্যবহার কার্য সকল নির্বাহ করিতে পাবেন, তাহাকেই সকলে 
পণ্ডিত বলেন। ১--৫। অখিল বন্তই যখন ভ্রান্তিমূলক, কিছুই 
নহে, তখন উহার আব উৎপত্তিই বা কিআর উৎপত্তির কারণই 
বা কি, উহ! বিন! কারণেই বস্তুতঃ উৎপন্ন না হইলেও যেন উৎপন্ন 
এবং বস্তুতঃ বিদ্যমান না থাকিলেও যেন বিদ্যমান বলিয়া! ভ্রান্তি 
হুইয় থাকে । বীজ হইতে অন্কুরোতপত্তি দৃষ্ঠমান হইলেও বীজকে 
অঙ্কুরের কারণ মনে করিও না। কারণ প্রলগ্নকালে যখন উভষ্বের 
কিছুই থাকে না, তখন সৃষ্টিপ্রারভ্তে বীজ কিরপে মাসিল ? হুতরাৎ 
_ ভ্রান্তিজ্ঞানে বীজাদি ভাবপদার্থের থে আবির্ভাব, উহাই উৎপত্তি 
ও তিরোভাবই বিলয়; এরূপ যাহা হইতে যাহার উৎপন্তি ভ্রম হয়, 
তাহাকেই আহার কারণ বলিয়া ব্যবহার করি। ঈ্দূশ কারণ 
ব্যবহার ব্শতঃ বীজাি ভাবপদার্থ গশ্চাৎ পরস্পর কাঁরণত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে। অলীক শশশৃঙ্গ ও মরীচিকাজল প্রত্যক্ষ দৃষ্ঠাবস্ত হই- 
লেও যখন ভ্রান্তিজ্ঞান বিদুরিত হইলেই আর উহ্বার সত্তা থাকে 
না, তখন উহা যে সম্পূর্ণ অসত্যবস্ত তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
সুতরাৎ উহাদের আবার প্রকৃত উৎপত্তি বা উৎপত্তির কারণ 
কিরূপ? যাহারা শশশৃঙ্গাদির কারণ অনুসদ্ধান করেন, তীহারাও 
বন্ধযার পুত্র-পৌত্রের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বন্ধ্যার 
পুত্রাদি স্কন্ধে আরোহণ যেমন নিতান্ত ভ্রান্তির কাঁধ্য, শশশৃঙ্গাদির 
কারণান্বেষণও তদ্রেপ। সত্যরূপে বিকাশমান অসত্য বীজাদির 
যদি নিতান্তই কারণ-কল্পনা করিতে হয়, তবে অজ্ঞানই উহার 
কারণ জানিবে; যেহেতু জ্ঞানোদর হইব মাত্রেই উহাদিগের বিলয় 
হইয়া] থাকে । ৬--৯০। জীব আপনাকে বুদ্ধি চিদাভাসাদিবিহীন 
অদ্বিতীর কুটস্থ চিন্ম্র আত্মরূপে বুঝিতে পারিলেই স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া 
থাকেন; আর বুদধিপ্রভৃতিকে আত্মরূপে জ্ঞান করিলে যে জীব্মেই 
জীবই থাকেন। আত্মব্ক্ষ যেমন হেম্তে তুপ্তশ্রায় থাকিয়া 
ব্সন্তাগমে রসসঞ্চার হওয়ায় পুনরায় পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত 
হইয়া যেন জাগ্রদবস্থা লাভ করত সহকার নামে কথিত 
হয়, তদ্দর অচেতন স্বপ্নারস্থাপন্ন জীবও প্রমাত্বরন-সব্গরে 
বিমলভাবে শোঁভমীন ও জাগকক হইয়। পরমাত্মা নাম 
প্রাপ্ত হন। জীব ইন্দরিপ্রাদিকে আত্মজ্ঞান করত জীবরূপেই 
অবস্থিত থাকিয়া বিবিধ যোনিতে বারংবার জন্মপরিগ্রহপুর্ববক 
অশেষ প্রকার রেশ-পরম্পরায় জর্জরিত হইয়! থাকে। রাম! 
সলিলরাশির যেমন দৃণ্ঠ দর্শনজ্ঞান ও আমি করিতেছি বলিয়া 
অভিমানাদি ন1. থাকায় নি্নদিকে গমনাদি কাধ্য স্বভাবের 
কাধ্য ব্যতীত তাহার কার্য বলিয়! গণ্য নহে, সেইরূপ ধাহারা 
তত্বুষ্টিলাভ করিয়াছেন, তীহারাও যে কিছু কার্য করেন, 
তত্তৎ কার্যে তাহাদিগেরও মননাদ্ধি অভিমানের অভাব ব্শতঃ 
তেষ্টা চেষ্টার মধ্যেই পরিগণিত হন না, অর্থাৎ তীহারা কর্তব্য 
. বিষয়ে সর্ব! সচেষ্ট হইলেও বস্ততঃ নিশ্চেষ্ট বলিয়া জানিবে। 


ধাহাবা, দৃষ্ঠবস্তর সৌন্দর্যের মূলদীম! দর্শন করিয়াছেন, মেই 


সকল তত্বদ্শীদিগের চতুর্দিকে বিস্তৃত ইন্জিরজ্ঞানগম্য অখিল 
পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও তহাদিগের পক্ষে না থাকা স্বরূপ 
জানিবে। কারণ তীহারা তত্তংপদার্থনিচয়কে ত্রচ্ম ভিন্ন অন্ঠপদার্থ 
বলিয়া জানেন না। ফলতঃ তল্তদ্রপে জ্ঞান না থাকায় জল 
স্পন্দিত হইলেও তাহার সেই স্পন্দন যেমন অন্পন্দনের তুল্য 





৯৭ 


অদ্রপ ধাহাদিগের ব্রহ্মভিন জ্ঞান নাই, সেই তত্জ্ঞ ব্যক্তিগণের 
পক্ষে তীহাদিগের কার্ধাচেষ্টা প্রকৃত অচেষ্টার মধ্যে গণ্য । 
ধাহাদিগের “ইহা! আমার কাধ্য, আমি করিতেছি” ইত্যাদি 
অভিমান তিরোহিত হইয়াছে, ভ্াহার! উৎস্থষ্ট বৃষবৎ, সংসার. 


ব্ষনকে অতিক্রম করিয়াছেন) সমীরণ যেমন বুক্ষপত্রাদিকে 


পরিচালিত করিলেও পত্রাদির সহিত লিপ্ত নহে, সেইরূপ সেই 
জ্ঞান্গিণ কতৃক কর্তৃধ্য কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তীহারা তাহাতে 
লিপ্ত হন না। ১১_-১৭। নদীতীরবাসী ব্যক্তি যেমন কূপের 
গ্রশংসা করে না, তব্রেপ ধাহার! প্রথম দৃষ্টিলাভ করিয়া! সংসার- 
সাগরের পার দর্শন করিয়াছেন, তাহারাও কখন পারত্রিক স্বর্গাদি- 
জনক কাধ্যের প্রশংসা করিবেন না। হে অন্ঘ! যাহাদিগের 
অস্তঃকরণ বারনাজালে জড়িত, সেই মুট় ব্যক্তিগণই কর্মের 
প্রশংসা করিয়া থাকে এবং প্রকৃত বোধ না থাকাতেই তাহারা 
শ্রুতিম্মৃতিবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তত্তৎ কর্মফল উপভোগ 
করে। শকুন-পক্ষী যেমন অধঃপতিত আমিষের উপর পতিত 
হয়, সেইরূপ ইন্জিক্স-নিচয়ও স্ব স্ব গ্রাহ্ রূপাদি বিষয়ের উপর 
সবেগে পতিত হইয়া থাকে, এজন্য যোদী ব্যক্তির স্বীয় মনের 
দাবা ইন্দিয়গণকে আবদ্ধ করত বরহ্ষেতে চিত্ত সমপূর্ণপূ্বর্ক তন্ময় 
হইয়! অবস্থান করা কর্তৃব্য। ১৮_-২০। রাম! কোন প্রকার গঠন 
সমিবেশশুন্ স্বর্ণ যেমন প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রপ ব্রহ্গও 
জগ্রৎসনিবেশশৃষ্ত নহেন সত্য, তথাপি যিনি, ব্রহ্মতন্মযুত। লাভ 
করিয়াছেন, তিনি সেই শিবমঞ্ক ব্রদ্ষকে সর্গাদি শবদার্থ-বিহীন 
জগৎ্সমিবেশশুন্ত বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। একমাত্র 
গভীর অন্ধকারময় প্রলয়কালে যেমন কৌনরূপ বিভাগাদি ব্যব্হার 
হয় না, কেবল মাত্র ঘন চিন্ময় পরব্রন্মেও সেইবপ জানিবে। 
বাযুচালিত মেষখণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ যেমন মেঘখণ্ড হইতে" 
অবিভক্ত হওয়ায় নিশ্চল হুইলেও দিগৃভাগানুসারে সচল বলিয়া 
অনুভূত হয়, প্রপয়কালে ভূতগণের স্বীয় জ্ঞানাতিকা এশ্বরী সম্তাও 
সেইরূপ বস্ততঃ অচল হইলেও সচল বলিয়! সম্ভব করিতে হইবে। 
নিশ্চল তড়াগাদি জলমধ্যে :কিয়ুদরংশ জলের স্পন্দন হইলে প্র 
স্পন্দিত জলাংশ যেমন নিঃস্পন্দ জলাংশ হুইতে অভিন্ন হইলেও 
ভিন্নরূপে প্রতীত হওয়ায় বন্ততঃ ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা বচনাতীত, 
সেইরূপ ব্রহ্ম সংবিদাত্বা জীবাভাসও বন্ধ হইতে অভিন হইলেও 
যেন ভিন্ন। দিগ্ভাগান্ুসারে ভিন্ন অথচ. ফলে অভিন্ন; এক 
গগনতলে যেমন বহুল গণ্রনাংশের প্রতীতি হয়, সেইরূপ বস্তুতঃ 
অভিন্ন হুইলেও ভিন্নবৎ প্রতীত অবয়ববিহীন পরমব্রন্ষেও 
কল্পনারশে বিবিধ অবয়বাধ্ধিত অপুর্বব জগৎস্থষ্টি প্রতিভাত 
হুইতেছে। এ্রবনপ ত্রান্তবোধেই - কদলীদল-সীঠবৎ জগতের মধ্যে 
অহস্কার ও অহস্কারের মধ্যে জগৎ পরস্পর সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। 
হিমালয়াদি পর্বত যেমন স্বীয় রক্জ হইতে নির্গত স্বদেহ-মধ্যবর্তাঁ 
সলিল-রাশিকে আপন! হইতে ভিন্ন মানসসরোবরাদিরূপে দর্শন 
করে, তদ্রুপ অহঙ্কারময়্ জীবও বাহ ও মানস দৃণ্ঠ দর্শনাভিমান 


সি 


বশত ইন্দিয়রন্ধ দ্বারা যেন বহির্নির্ণত ন্বীয় অন্তর্গত জগৎকেই 


বাহাবস্তরূপে অবলোকন করিয়া থাকে। একমাত্র হুবর্ণপিণ্ডে, 
কটকাদি পর্যালোচনা দ্বারা অতীত বা ভবিষ্যৎ কটকাদিরূপ 


দেখা যা; কিন্তু কেবল হুবর্ণরূপে দর্শন করিলে আর সেরূপ দৃষ্ট « 


হয়ু না, সেই প্রকার অহস্কারাদ্বিত জীবও ভ্রান্তিবশে অকারণ আপ- 
নূকেই জগত্রূপে দর্শন করি! থাকে। অতএব ধাহার জগতের 














৫৯১৮ 


প্রকৃত অবস্থা দেখিয়াছেন, সেই জীবনুক্ত বাক্তিগণ, জীবিত থাকি- 
লেও জীবিত নন, মৃত হইয়াও মৃত নন এবং বিদ্যমীন থাকিলেও 
বিদ্যমান নহেন। যে গোপ, গোষ্টস্থিত ভাণ্ডেতেই আসক্ত চিত্ত, 


_ সেগৃহে অবস্থানকালে গুইকন্দ্ করিলেও যেমন তাহার কর্মের 


প্রতি দৃষ্টি থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মীসক্তচিন্ত তত্ৃজ্ঞপুরুষ অখিল 
কর্তব্য কার্ধ্য করিলেও তত্তৎকাধ্য [দর্শনে অক্ষম ২-:৩০। 
বঙ্গাগময় বিরাট পুরুষের হৃদয়ে বিরাট জীবচন্র যেমন অবস্থিত, 
সেইরূপ প্রতি ব্য্টিদেহতেই রেতোময় হিমকণাকার ব্যগ্টিজীব 
অবস্থিতি করিতেছে, ত জীব সুুলদেহে স্থুলরূপে ও" শুক্ষ্মদেহে 
হুক্ষমারূপে বিরাজমান জানিবে। পিতৃহৃদয়ে রেতোরূপে অবস্থিত 
অহস্কারাখ্মা জীব, প্রথমে মাতার জননেক্দিয় দ্বারে নিক্ষিপ্ত হইয়! 
আপনাকে তন্দারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পনাপূর্বক অহংজ্ঞান বশতঃ 
ক্রমে অসত্য হইলেও সত্যরপে প্রতিভাসিত আত্মশবরীর অনুভব 
করিতে খাকে। হহস্কারাত্বা জীব, কুহ্ুমে মৌরতের স্ায় এইরূপে 
প্রথমে মাতৃগর্ভে বিবিধ কর্মের ভাগুম্বরূপ শুক্রসারময় দেহে 


“- অবস্থিতি করিয়া থাকে। চজ্মগ্ডলস্থিত জ্যোৎ্ন্না যেমন অখিল 


্হ্ধাণ্মণ্ডপে প্রস্থত হয়, সেইরূপ সেই শুক্রস্থ অহৎঙ্ঞানই 


1 গর্ভস্থ জীবের আপাদ-মস্তক নিখিল অই গ্রস্থত হইয়া থাকে। 
» পরে অন্তঃকরণমন়্ বাহৃজ্ঞানরূপ উদক, ইন্দিয়-বন্ধরূপ প্রণালী 


দ্বারা বহির্নিহ্ত হইয়! ধুম যেমন মেঘরূপে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত 
করে, তন্্রপ ত্রিজগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া! থাকে! যদিচ সমুদয় 
দেহমধ্যেই অন্তরে ও বাহিরে অহংজ্ঞান আছে বটে, তথাপি 
হুদয়স্থিত শুক্রে প্র জ্ঞান বিশেষরূপে অবস্থিত। সম্থল্পাতবক 
জীব, হৃদয়মধো যেরূপ সঙ্থল্পান্বিত হইয়া! অবস্থিত করেন, 


তুরা তাদশ সঙ্ধলানুরূপ দেহ ধারণপুরর্বক বহিনির্গত হইয়া 


থাকেন। সমাধি পরিপাক ব্শতঃ চিত্তের স্থিরতর ব্রহ্মাকার 


অবস্থিতিরূপ. নিশ্চিত্ততা ব্যতীত অন্য কোন গ্রকারেই অহুৎ 
ইত্যাকার ভ্রম ব্দরিত হইবার নহে। অতএব হে রাম! এ 
অহৎ ইত্যাকার ভ্রমকে শাস্তি করিতে হইলে শান্তির উপায় মনন- 
নিদিধ্যাসনাদি দ্বার! সতত চিন্তযমান ব্রচ্মচিত্তাকে ক্রেমে নির্থি- 


কল্প সমাধিবলে তোমার অশ্বরভুল্য সম্পাদন করিতে হইবে, 


অর্থাৎ তুর্মি যখন ব্র্ধাকে অদ্বিতীয় সর্বব্যাপক অকাশরপে 
ভাবনা করিতে পারিবে, যখন ত্রক্মতিন্ন কোন বস্থই তোমার 


অনুভূত হইবে না তখনই তোমার অহতজ্ঞান অপস্থত হইবে 


জানিও। ব্রহ্মততৃজ্ঞ মীনবগণ, এই জগতে বাস্থিক ও মানসিক 
ৃণ্য ব্তর দর্শনাভিমান ও বাহুচিন্তনীয় "বিষয়ের চিন্ত। পরিহাব- 
পূর্বক কাষঠপুত্তলিকার. স্টায় কর্শেজিয়ের ব্যাপার শৃন্ঠ হইয়া 
অবস্থিতি করেন। ৩১_-৪০।  ধাহার ব্রহ্মভিন্ন কোন বিষয়েই 
ভাবনা নাই, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত, তিনি সততই: জীবিত ও 
আকাশবৎ শুদ্ধ চিত্ত; তাহাকে ' দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি 
কোনরূপ শৃঙ্খলাদি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।, রাম! 
পূর্বেও বলিয়াছি ও এখনও বূলিতেছি যে, শুক্রস্থিত . অহং- 
জ্ঞানই অধিলক্রন্ধাণ্ডে হুধ্যপ্রভার স্তায় পদতল হইতে মস্তক 
পর্যন্ত দেহের সর্ন্বাংশেই পরিব্যাপ্ত হইয়। খাঁকে। একমাত্র 
শুক্রস্থ জীব-চৈতন্ঠই, দর্শনেন্ডিয় ও নেত্রগৌলক, আন্বাদনেকজিয় ও 
জিহ্বা এবং শ্রবণেন্ডিয় ও শ্রুতিবিবররূপে আপনাকে ভাবন। করত 
আপনিই তত্তব্রূপে প্রকাশমান এবং আপনিই দর্শনাদি পঞ্চপ্রকার 
বাসনাজল বন্বনপুর্র্বক তাহাতে নিমগ্র ও বদ্ধ হইয়া থাকেন। 


যোগবশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


ভূমিতলে ব্যাপক ভূমিরস যেমন কিযনংশ হইতে ষধুমাসে অঙ্কুর 


রূপে উদৃভূত হয়, তদ্রূপ সর্বব্যাপী ব্রচ্মচৈতন্তই অজ্ঞানাবৃত 


হওয়ায় বিপরীত ভাব হেতু প্রথমে মনোরূশে উদ্ভূত হইয়া পরে 
কিমদংশ হইতে ইঞ্জিয়রপে উদ্দিত হয়। এজন্ঠ যে বাক্তি, এই 
সংসার-দেহাদিভাব বস্তুতে অভাবরূপত| চিন্তা করিতে অক্ষম, 
মোক্ষপাধনে বন্ববিহীন, মেই মুঢ়মতির অনন্তছুঃখ কখনই উপশমমিত 
হয় না। আর যিনি অখিল বন্তকে ই ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন,তিনি যে 
কোন প্রকার বন্ত্রই পরিধান করুন, যে কোন বন্তই ভোজন করুন 
ও যে কৌন স্থানেই শয়ন করুন, অন্তরে নির্মল আনন্দরদে পরি- 
তৃপ্ত থাকিয়া সম্রাটের স্তায় বিরাজ করিয়া! থাকেন। তাঘৃশ ব্যক্তি 
পূর্ণতিম ব্রহ্মময় বাসনাযুক্ত হইলেও তাঁহাকে বাসনাবিহীন বনি 
জানিবে। তাঁহার অন্তর, আকাশের নায় শৃহ্যময় হইলেও অশুন্ময় 
এবং তিনি আকাশবৎ ঝাহজ্জনশৃন্টভাবে 'শ্বাস-প্রাসাদি বাধুং 
ক্রিয়াযুক্ত। মননক্রিয়! নির্বাণ হওয়ায় কেবলমাত্র ব্রহ্মানন্দরসে 
সন্তষ্ট হৃদয় সেই মহাপুরুষ, কি উপবেশন, কি শয়ন, কি গমন যে 
কৌন কার্ষেই অবস্থিত থাকুন ন। কেন, গভীর নিদ্রাভিভূতব্যক্তির 
তায় বযতেও তাহাকে বাহাবিষয়ে উদ্বোধিত করা যায় না; এক- 
মাত্র জ্ঞান্ম্বরূপ জীবপুরুষ, সর্বত্র অবস্থিত হইলেও পদ্দকেশরে 
গন্ধের স্তায় শরীরস্থ শুক্রমধ্যে দূঢরূপে অবস্থান করেন । মনীধিগণ, 
অখিল প্রাণীকেই একমাত্র জ্ঞানধরপ বলিয়। স্থির করিয়াছেন । 
৪১_-৫০। প্র জ্ঞানের বাহ প্রসরণই ভ্রান্তিময় জগৎ এবং উহা 
ব্রহ্মনিষ্ট হইলেই জগদ্ত্ান্তির বিনাশ হইয়৷ থকে ; ইহাই সারভূত 
উপদেশ জানিও। রাম! ব্রাঙ্মানন্দরূপ অনুপম ত্র্র্ঘলাভার্থ 


স্বীয় হৃদয্বকে পাষাণবৎ দৃঢ় ও ছিত্রশুন্ঠ করিয়া, বিভবাদি অখিল 


বাহ বনস্ততেই যাহাতৈ বিতৃষ্ণ হইতে পার, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হও। 
হে সদাশয় রাঘব! এতাব্ত্কাল তোমার যে হুদয় . চিদাত্বজ্ঞানে 
বৰ্ত ছিল, আজ সেই হৃদয়ের অজ্ঞান বশত স্ফটিকোপলের 
মধ্যস্থলে কর্গিত শৃন্ঠময় ছিদ্রব বস্ততঃ অলীক অভিলাধরপ ছিত্র 
অদ্বিতীয় ব্রঙ্জানন্দরসে পরিপূর্ণবৎ প্রকাশ পাউক। যিনি ইত্যাদি 
প্রকার জগন্তত্ব বিদ্রিতি আছেন ও যে ব্যক্তি কিছুই বিদ্দিত নয়, 
সেই উভয়ের অখিল ভাবাভাবময় কার্যে সত্যতাজ্ঞানের অভাব 
ব্যতীত অপর কিছুই বিশেষ নাই, অর্থাৎ ধিনি অভিজ্ঞ, তীঁছার 
তন্তকার্ধে সত্যতাজ্ঞানের অভাব ও যিনি অঞ্জ, তাহার সত্যতা 
তান, এইমাত্র বৈষম্য জানিবে। এমতে স্ফটিকোপলে ড্টা দৃষ্টির 
্ায় তিতন্তসত্তাই বাসনা দ্বার উন্মেষিত হইলে জগত্রূপে ও বাঁস-. 


নার অভাব বশত নিমেষিত হইলে আখ্যাশুন্ত অপরিচ্ছিন্ন পরম- 


তত্বরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। অখিল দৃশ্ঠ বন্তাই পুনঃপুনর্ধ্বার 


বিনষ্ট ও জায়মান হয়, এজন্য উহ! অসৎ; "যাহা বিনষ্ট বা উৎপন্ন 


কিছুই হয় না, তাহাই সৎ এবং তুমিই সেই স। এই জ্ঞানে 
জগতের মুলকারণ অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই জগদৃত্রান্তি নির্মূল 
হইয়া থাকে, তখন তাহাকে অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায় না; 
মরীচিকা যেমন জল দান করিতে পারে না, সেইরূপ সে তখন 
আর জগতের অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ প্রকত-তত্ 
দর্শন দ্বার! অহং-জ্ঞীন ছিন্ন হইলে দগ্ধ বীজ যেমন অন্কুরোৎপাদনে 
অসমর্থ, সেইরূপ সেই ছিন্ন অহস্ভাবনা দুষ্ট হইলেও অন্তরে সংসা- 
বাস্থুর উৎ্প।দন . করিতে পারে না। কোন বিষয়ে অনুরাগ ন! 
থাকার ধাহার চিন্ত বিনষটশ্রায় হইয়াছে, ধেনি ব্রঙ্গানন্দরসে 
সুস্থতা লাত করির/ছেন, সেই নিত্য মুক্ত পুল ৫$ন কাধ! 
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করুনবা নাই করুন, সতত ব্রক্ষেতেই বিরাজ করিয়া থাকেন। 
অতএব চিত্তের শান্তি হইলেই প্রকৃত শান্তি বলা যায়; নতুবা 


প্র কেবল শমাদি যুক্ত হইলেই যোগ্িগণকে শান্ত বল! যায় না, 


কারণ চিত্তই যখন ভোগবাসনার আকর, তখন চিত্তরশীন্তি ব্যতীত 
ভোগবাঘনা কিছুতেই নির্মল হয় না। জীব, ত্তানলাভে চিত্ত- 
দেহাদ্িরূপ মুর্তিশ্ন্ত হইলেই অপরাহ্নকালীন মেঘাবরণশূন্য 
দিবাকরের স্তায় বিূল জ্ঞানালোকময় হইয়া ব্রহ্ত্বরূপত| 
প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সেই ব্যক্তি হইলেও অন্ত ব্যক্তির 
রং প্রতীত হইয়া থাকেন৷ এতাদুশ স্থিতি পুরুষের দেহ হইতে 
দীয় চিত্ত, যৎকালে দুরবর্তাঁ চক্দরমগ্ুলাদিতে চক্ষুরাদি দ্বারা গমন 
করে, তৎকালে সেই পুরুষ ও চন্্া্দিমগ্ুলের অন্তরালস্থিত 
আলোকময় যেরূপ, উহ পরমাত্মারই রূপ জানিবে। কর্পবৎ 
 স্রুবিমল, অনন্ত, অব্যক্ত, মনোহর, চিদাকাশ, আপনাতে যে 
মায়াবশে চমৎকারিত্ব অনুভব করেন, তিনি সেই স্বীয় চম্ৎকার- 
কেই জগৎরূপে প্রতীতি করিয়া থাকেন। এই জগং, তত্বৃজ্জনের 
নিকট ভ্রান্তি-বিদ্ুরিত হওয়ায় উপেক্ষিত দীপব্ জগদ্রপে নির্ব্বাণ 
প্রাপ্ত দেদীপ্যম ন অবিনাশী ব্র্গরপে প্রকাশমান হইলেও অজ্ঞ 
জনের নেত্রে ব্রহ্ম হইতে প্রাছুর্ভূত বিবিধ নিয়তি-প্রথা ও ভোগা- 
নন্দে পরিপূর্ণ এবং শুন্তমার্গে অবস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া 
খাঁকে। ৫১--৬৩। 


দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥ 


সপ 


ত্রয়োবিৎশ সর্গ। 


€  বশিষ্ট কহিলেন,-_রাম! তুমি বৈরাগ্যাদিলক্ষণাক্রান্ত বিপ্রবর 
মন্ির স্তায় বৈরাগ্য অব্লম্বনপুর্বক অখিল ভব্ভ'বনা পরিত্যাগ 


করিয়া পরিদূশ্ঠমান সংলারতত হৃদয়জম করতঃ উত্িত হই 


ব্রহ্ষপদ্দে গমন কর। পুর্ব্বকালে মঞ্কি নামে কোন এক সংশিত- 
ব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আমাকর্ক উপদিষ্ট হইয়া কিরূপে 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রবণ.কর। কোন অময় আমি তোমার 
পিতামহকর্তৃক তাহার কোন প্রয়োজন বশতঃ নিমন্ত্রিত- হইয়! 
সপ্তধিলোক হুইতে ধরাতলে আগমনপুর্ক তদীয় পিতামহের 
আলয়ে আগমনার্থ ভূতলে গমন করিতে করিতে কোন এক মরু 
দেশমধ্যবর্তী প্রখর. কুষ্যকিরণে তীষণ উত্তাপময় সুদীর্ঘ মহা 
অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হই। এ স্থানের বালুকা সকল অতিশয় 
উত্তপ্ত এবং উহার চতুদ্দিকু ধূলিপটলে ধুসরিত। রাম! সেই 
অরণ্য এমত দীর্ঘ যে, তাহার সীমা লক্ষিত হয় না। উহার 
কৌন কোন প্রান্তে দুই একটা কুৎসিত গ্রামমাত্র আছে। এ 
স্থানে আকীশমণ্ডল সতত ধুলি দ্বারা! আছন্ন থাকায় অবিরত ঝা্ধা- 
বাযু প্রবাহিত হওয়ায় এবং দিবাকরের প্রথর উত্তাপে ভূভাগ 
মিরতিশয় উত্তপ্ত বলি স্থানে স্থানে মরীচিকাজল প্রাণীদিগকে 
ক্র সন্তাপ প্রদান করায় শান্তির লেশমাত্র নাই। তথায় পথিবগণকে' 

_ অতি ক্লেশে গধসঞ্চারে প্রয়াস পাইতে হয়। রী শৃষ্তময় স্থান, 
এপ সুবিস্তৃত যে, বরশ্থের স্তায় বিশ্বব্যাপক বলিলেও অততযুক্তি হয় 
না। অবিদ্য! যেমন মোহময়ী মরীচিকায় পররিব্যাপ্ত, দিগ্ভরমরূপ 
কু হিমানীমালায় সমাকীর্ণ ত্য ও জড়রূপিণী এবং ভুবিস্তত, সেইরাগ 
প এ প্রদেশও মরীচিকাময়, দিগৃভ্রান্তিজনক, শূন্য, জড়প্রা় ও 





অতীব বিস্তৃুত। আমি সেই অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছি, 
এমত সময়ে এক পরিশরান্ত পথিক আমার সম্মুখে দৃষ্টিপথে পতিত 
হইলেন এবং তাঁহার তৎকালীন কাতরোক্তিও আমার কর্ণকৃহরে 


প্রবিষ্ট হইল। ১-:৮। তিনি বলিতেছিলেন, হায়! পাপজনক 


ুর্জন সংসর্গ যেমন সন্তাপপ্রদ, মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড দিবাকরও 
তাদৃশ ক্লেশকর ! ওঃ ! আমার মর্স্থান যেন গলিত হইতেছে, প্রথর 
কিরণ-মালার মধ্যে যেন অগ্নি ক্ষুরিত হইতেছে। বনরাজির পল্লব- 
স্বরূপ শিরোভ্ষণ সকল আতপতাপে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে) 


অতএব এক্ষণে সন্মুখবর্তা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করা যাউক। এ 


স্থানে বিশ্রামপূর্ক্ক ত্রিতগমনে পথ অতিক্রম করিব।, তিনি. 
মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত সন্খবন্তাীঁ এক কিরাত গ্রামে 
প্রবেশ করিতে বাসন! করিলে আমি তাহাকে কহিলাম, হে মিত্র! 


তোমাকে কল্যাণাকৃতি বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তুমি সংসার" 


বিরাগান্বিত ব্যক্তিগণের উপযুক্ত পথ পরিজ্ঞাত নহ; হে মরু- 
ভূষিস্থ মহারণ্য-পথিক! তোমার এই স্থানে আগমন শুভজনক 
হউক। হে অজ্ঞপথিক! এই পৃথিবীতে পথিমধ্যে থে গ্রাম 
দেখিতেছ, উহার মধ্যে সম্যক্‌ অতিঘিসংকার করে, এমত কেহই 
নাই। আর এক কথা, তুমি তথায় অন্নপানাদি দ্বারা শ্রান্তি অপ- 
নয়ন করিলেও প্রক্কৃত বিশ্রামহুখ প্রাপ্ত হইবে না । নিশ্চয় জানিও 


' কামক্তোধাদির বশীভূত পামুর জন্গণের আবাসস্থল গ্রামমধ্যে 


প্রকৃত বিশ্রাম সুখ নাই।' লবণান্ধু পানে যেমন তৃষ্ণা নিবারিত 
না হইয়া বরং পরিবদ্ধিতই হইস্জ থাকে, তদ্রপ বিষয়োপভোগ 
হুখে বিশ্রামের পরিবর্তে শ্রান্তিই ভোগ করিতে হয়। সম্মুখে 


যে গ্রাম দেখিতেছ, এ গ্রামের অধিবাসী পুলিন্দজাতীয় বন্য মানব- 


গণ, কুরঙ্গগণের সায় মনুয্যের পদসঞ্চার শব্ধ সহ করিতে পারে 


না এবং উপযুক্ত পথে বিচরণ করে না| উহারা অতীব ছুরাচার, 


পাষাণ প্রতিমার স্তাষ উহাদিগের হৃদয় কিছুতেই ভীত নহে। 
উহবাদিগের কোন বিষয় বিচার নাই, উহাদ্রিগকে জ্ঞানের কথা 
বলিতে যাইলে উহারা প্রজ্লিত হইয়৷ থাকে। জলভারাবনত 
সুশীতল মেঘমালার যেমন মরুভূমিতে বিশ্বাস হয় না, তক্রূপ 
কৌলিগ্তশাপিনী উদ্বারবুদ্ধিও উহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারে 
না। ফল কথা, অন্বকারমন্ গিরি-গুহা-মধ্যে সর্প ইইয়! অবস্থান 
করাও ভাল, প্রস্তরমধ্যে কীটরূপে বাস করাও উৎকৃষ্ট এবং 
মরুভূমিতে পঙ্গু কুরঙ্গদেহে অধিষ্ঠান, করাও উত্তম, তথাগি গ্রাম্য 
জনগণের সংসর্গ কদাপি প্রশংসনীয় নহে। মধুমিশ্রিত বিষকণ! 
যেরূপ নিমেষমীত্র আস্বাদন বিষয়ে. মধুর এবং আন্মাদনের ক্ষণ, 
কাল পরেই শরীরের বিকৃতি অবস্থা সম্পাদন করত আত্বাদকারীর 
জীবন সংহার করিয়া থাকে, গ্রাম্যজনগণও তদ্রুপ জানিবে। 
গ্রাম্য অধার্থ্িক'জন্রপ প্রচণ্ড সমীরণ, ধুলিপটলে ধুসরিত কলেবর 
হইয়া সংশীর্ণ বাসভবনাদিতে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তৃণপর্ণাদি 
পরিব্যাপ্ত বন ভূমিতে ব্যগ্রভাবে প্রবহমাণ হইয়। থাকে। হে 
অন! আমি সেই গথিককে এইরূপ কহিলে তিনি আমার কথায় 
যেন অমৃতায়মান হুশীতল সলিলে স্নান করত সুস্থ ও অশ্বাসান্বিত 
হইয়া কহিলেন/_ভগবন্‌ ! আপনাকে আত্মতন্বজ্ঞ মহাত্মা বলিয়া 
বোধ হইতেছে; অধিক কি আঁপনি পূর্ণ আত্ম্বরূপ; অৃতএৰ 


বলুন আপনি কে? পথিক ব্যক্তি যেমন ওঁতসুক্যা দিশষ্ঠ' অব্যাকুল- রন 


চিন্তে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে গ্রামোৎসব সন্দর্শন করে, 
আপনিও তদ্রপ উদাসীনভাবে অব্যাকুল হৃদয়ে সকল লোককে . 








...._ শশী শা ও শী পলিশ টি তি পান 


১০৪ 


শশী সা 
র্‌ 





প্রায় উপনীত হইয়াছ জানিবে। 
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নিরীক্ষণ করিতেছেন। আপনি কি অমৃত পান করিয়াছেন? 
অথবা আপনি কি অথিল লোকের ঈশ্বর? আপনার কিছুমাত্র 
সহায় সম্বল না থাকিলেও পুর্ণ শশধরের স্তায় শোভমান 
হইতেছেন। ৯--২৫। হে মুনে! আপনি যেন শৃষ্টময় হইয়াও, 
সর্ববস্ততেও পরিপূর্ণ এবং যেন আনন্দে ঘূর্ণ্যমান হইয়্াও স্থিরতম। 
আপনি যেন পরিদৃশ্ঠমান বন্তসমূহের মধ্যে কোনটাই নন, অথচ 
যেন সকলই ; আপনি যেন কিছুই নন, অথচ যেন অনির্বচনীয় 
কি বস্তু, আপনাকে সর্ববি্ষয়ে উপশমান্ধিত অথচ পরম কমনীয় 
নিরতিশয় প্রদীপ্ত অথচ ুখদৃষ্ঠ, সর্বববিষয়ে নিবৃত্ত, অথচ যেন উৎ- 
সাঁহ-তেজঃ-স্ম্পন্ন বলিয্বা বোধ হয়; অতএব বলুন, কিরূপে আপ- 
নার ঈদৃশভাব হইল? আপনি ভূর্লোকে অবস্থিত হইলেও বোধ 
হইতেছে যেন, আপনি অখিল লোকের উপরে শুন্টমার্গে অবস্থিতি 
করিতেছেন। আপনাকে সংস্কিত অথচ যেন অসংস্কিত, সর্ন্ঘ- 
বিষয়ে আস্থা! বিহীন অথচ যেন মাদ্ুশ জনগণের উদ্ধারবিষয়ে 
: প্রগাট আস্থাুক্ত দর্শন করিতেছি । ভবদীয় বিশুদ্ধ অস্তঃকরণ, 
বিমল চন্দ্রমণ্ডলবৎ অমৃতময় হইলেও চল্রামৃতব্ৎ কোন বস্ততেই 
লিপ্ত বা ওষধি প্রভৃতি কৌন পদার্থন্বরূপে অবস্থিত নহে । আপনি 
অমৃতরূপ বসায় পূর্ণ কলাবান্‌ তুশীতল পূর্চন্্রবৎ বিবেকরপ 
রসায়নান্িত চতুঃস্টিবিদ্যাকলাযুক্ত ৪ শীতলতাময় হইলেও নিশ্ক- 
লগ্ক ও প্রদীপ্ত সর্বজ্ঞ ও সর্ববশক্তিসম্পনন ভবদীয় আত্মাতে আমি 
যেন অন্কুরমধ্যে প্রকাণ্ড কাণডফলাদিযুক্ত বৃক্ষের শ্যায় সংসার- 
মগ্ডলকে অবস্থিত এবং আপনার ইচ্ছাতে ভাবভাবময় অখিল 
বস্থাই খেন জন্দর্শন করিতেছি । বস্ততঃ হিরণ্যগর্ভের স্ঠা় আপনি 
যেন ইচ্ছা করিলেই আগনা হইতে সমুময় স্থষ্টি করিতে 
পারেন। হে মহাভাগ ! আমি শাণ্ডিল্যকুলজাত ব্রা্গণ, আমার 
নাম মন্কি; আমি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ব্হদুর গমনপুবর্বক বল 
তীর্থ সন্দর্শন করিয়া ব্ছকালের পর সম্গ্রতি আত্মীয়গণের নিকট, 
গমন করিতে উদ্যত হইয্াছি। কিন্তু এই ভূমগুলমধ্যে অখিল 
প্রাণিপুগ্জকেই বিদ্যুৎ ক্ষণস্থায়ী দেখিয়া, আমার সংসারে 
বিরাগ জন্মিয়াছে, এজন্য আমার আর গৃছগমনে প্রকৃত অনুরাগ 
নাই। হে ভগবন্!. আপনি কৃপা করিয়া সত্যরূপে আত্মপরিচ় 
প্রদান করুন। আমি জানি, সাধুগণের চিত্তমরোবর, অতিশগ় 
গভীর ও প্রশান্ত । ধাহারা! দর্শনমাত্রেই সকলকে ক্র্ধযবৎ মিদ্র 
বলিয়া! জ্ঞান করেন, এবংবিধ .সাধুজনরূপ সরোবর জন্নিধানে 
অখিল প্রাণিগণই কমলনিচয়ের ্তায় বিকসিত আশ্বাসিত হইয়া 
থাকে। মহাত্মন! মদ্ীয় চিত্ত, মোহবশতঃ স্বয়ং .কিছুতেই 
সংসারভান্তিজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে, ইহা আমি 
স্থির করিয়াছি, অতএব আপনি দয়া রিয়া জ্ঞানোপদেশ দানে 
আমার সেই হুঃস্হ হঃধ নিবারণ করুন ২৬--৩৭। তখন বশিষ্ঠ 
কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! আমি গগনতলবাসী মুনি বশিষ্, অজ- 
নামক রাজধ্বির কোন প্রয়োজনব্শতঃ ভূর্লোকে উপস্থিত হইয়াছি। 
তুমি আর খেদ করিও না, মনীষিগণ যে পথে গমন করেন, তুমি 
সেই পথেই আগমন করিয়াছ; এজন্য সংসার-সাগরের পরপারে 
অমহাত্ব। ব্যক্তির এবংবিধ 
বৈরাগ্যশালিনী উদ্ারমতি, ঈদ্বশ বচনাবলী ও এতাদৃশ শক্তিপূর্ণ 


" আকৃতি কখনই সম্ভবে না; সুতরাং তুমি যে মহাত্মা তাহাতে 


সংশয় নাই। সামীন্ত শাণঘর্ষণেই মণি যেমন বিমলভাব ধারণ 
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থাকে। এক্ষণে আমার জিজ্ঞান্ত এই যে, তুমি কি নিমিত্ত সংসার 
ত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছ ? এব কোন্‌ বিষয়ই তোমার: 
জানিতে ইচ্ছ! ব্ল। কারণ, আমার বিবেচনায় গুরু যাহা, শিষাকে 
উপদেশ বরেন, শিষ্য পুনঃপুন: প্রশ্দিকারধ্য দারা গুরূপিষ্ট বীর : 
“জিজ্ঞান্ত বিষয় সফল করিয়। থাকেন । শিষ্য, রাগ-ঘেষাদিশ্ত্য ও : 
বৈরাগ্য বিবেকাদিযুক্ত হইলেই গুরুজনের উপদেশপ্রভাবে শান্তি 
ময় পরমপদ্দ প্রাপ্ত হন। আমি সম্ভাষ্ণরূপ পরীক্ষা দ্বারা 
তোমাকে জানিয়াছি যে, তুমি উপদেশের যোগ্যপাত্র এবং 
তুমি যথার্থই জন্মাদিহঞখ হইতে উততরণেচ্ছু বলিয়াই এইরূপ বু 
কহিতেছি। ৩১--৪৩। 


ব্রয়োব্ংশ সর্গ সমাপ্ত ২৩। 








চত্ুর্ব্বিংশ সর্গ। 


বশিষ্ট বলিলেন,_-আমি এই কথা বলিলে সেই বিপ্রবর মন্ষি 


মদীয় পদদবয়ে প্রণিপাতপূর্ধ্ক আনন্দ বিস্ফারিতনেত্রে পথিমধ্যে বু 


আমাকে বহনকরতঃ কহিল, ভগবন্‌! আমি চঞ্চল-দৃ্টির স্তায় বহু 
বার দশদিক অমণ করিয়াছি, কিন্তু আমার সংশয় নিরাকরণ 
করিতে পারেন এরূপ কোন সাধুকেই প্রাপ্ত হুই নাই। অদ্য 
আমি ভবদীয় কৃপায় জ্লনলেশ প্রাপ্ত হওয়ায় সমুদয় দেবাদিদেহের 
মধ্যেও শ্রেষ্ঠ যে ত্রাহ্মণদেহ, সেই ব্রা্ষণদেহের মধ্যেও 
নিজদেহকে সার বলিয়া জ্ঞান করিতেছি এবং আজ দেহধারণ্র 
ফল হুইল বলিরা বোধ হইতেছে । হে ভগবন্‌! মানবগণের . 
সংসার-দোষপ্রদ বিধিধদশ। সন্দর্শন করিয়। অতিশয় কাতর হই- 
যাছি। এই সংসারে জীবগণের বারংবার জন্ম, বারংবার মৃত্যু ও» 
সততই হুখতুগখের ভ্রান্তি হইতেছে সত্য, কিন্তু সমুদয় ুখকর . | 
কাধ্য বাস্তবকই পরিণামে ছুরখপ্র বলিয়া প্রকৃতপক্ষে 
হুঃখময়, এজন্ত হে মুনে! আমার বিবেচনায় গুখের অবস্থা! হইতে 
ঢুঃখাবস্থা ব্রং ভাল। হে সৌম্য ! দুঃখ যেমন আমার সুখ 
বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেইরূপ আমার সমস্ত নুখই পরিণামে 
ভীষণ ছুঃখময় বোধে আমাকে ছঃখ প্রদান করিয়া থাকে । আমার 
বয়ঃক্রম, দত্ত, লোম ও অন্তরাদির সহিত শিথিলতাগ্রাপ্ত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু উত্তরোত্তর ভোগ্যবিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি কিছুতেই 
মোক্ষসাধনে যত্রবতী নহে এব অন্তঃকরণও উত্তরোত্তর বর্ধমান 
বিষয়ান্ুরাগে জড়িত ও কুসঙ্কলপবশে বিবেকশূন্ত হইয়া কিছুতেই 
জ্ঞানপ্রভায় আলোকিত হইতেছে না। .আমার মন সততই 
অশ্বখাদিবৃক্ষের শুফ পত্জাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত কুৎসিত গ্রামবৎ 
নানাপ্রকার জঞ্জালে জড়িত এবং মদীয় জীবিক1 সব্ধান্গে পুতিগন্ধ- 
যুক্ত আমিষলোতী শকুন পঙ্গীবৎ বাসনারূপ হুর্গন্ধপুর্ণ বিষয়ামিষ- 
লোলুপ চক্ষুরাদি ইন্িয় ছার! নিরন্তর পাপময়ী। আমার বুদ্ধি 
কণ্টকাকীর্ণ লতার স্ঠায় কুটিল ও ভীষণাকৃতি। জীবগণের 
দর্শনৈজ্তিয় নেত্র যেমন দীপাদি আলোবশুন্ত হইয়া অন্ধকারময় 
রাত্রিযোগে বৃথা কালক্ষেপ করে, দেইবূপ আমার আয়ুও 
অজ্ঞান তমোময়ী আয়াসশালিনী অসীম বৃথা চিন্তায় ক্রমশঃ বৃথা 
ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইতেছে। ফল-পুষ্পহীন শুক্ষপ্রায় লতার শ্ঠায় মদীয়- . | 
বিষয়তৃষ্ণ1 কিকঝিন্মাত্রও রসগ্রহণ করিতে না পারায় বিনষ্টপ্রায 


করে, তদ্রপ বৈরাগ্যরূপ রপ্রনযোগেই চিত্ত বিবেকযুক্ত হইয়া : হুইয়াও সম্যকুরূপে বিনষ্ট হইতেছে না। নিত্য নৈমিভিকাদি 








[নববাণ-প্রকরণ-৬ওএড।% | 


যাহ! কিছু কার্য করিয়াছি, তৎ সমস্তই পূর্ব পূর্বক জন্ুকৃত 
দুক্ষরাশিতে কিম, পরিমাণে ছুক্র্ম ক্ষঘ্ব করতঃ বিলয়প্রাপ্ত 
 হইয়াছে। কিন্তু বাসনানামক কর্বীজ কিছুতেই বিনষ্ট না হইয়া 
উত্তরোত্তর অনর্থের নিমিত্ত সততই আমাকে কাষ্ঈ্য ও নিষিদ্ধ 
কাধ্যে প্রবর্তিত করিতেছে। পুত্রকলত্রাদিতে আমক্তিবশভঃ 
জীবনও জীর্ণ হইল, কিন্ত, সংসারসাগর পার হইতে পারিলাম 
. না।  সংসার-মন্ত্রণাদায়িনী ভোগাশা দিন দিন পরিবর্ধিত 

হইতেছে, অর্যোপার্জন-ডন্ঠ বিপুল প্রয়াপরূপ মহা আগদ্‌, 
বিবরোৎ্পন কণ্টক বৃক্ষসদূশ পুত্রকলত্রাদিতে কখন পরিদ্ণ ও 
_ কখন অপরিপূর্ণ অবাসগৃহেই চিন্তাজবে বিকারপ্রস্ত হুইয়া ক্রমে 
ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে অবস্থিত 
তুজন্গের ফণামণিদ্বার। উদ্ভাসিত অন্ধকার্ময় সর্পবিবর যেমন 
রত্বুলোলুপ তুরবন্ধ ব্যক্তিকে প্রতারিত করে, সেইরূপ ধন্বায়নাও 
অক্ষতধনাট্য ব্যক্তিকে প্রতারণাপুর্র্বক বিব্ধিবিপদে নিপতিত 
করত: স্বয়ং বর্ধিত হইতে থাকে। অসীম আশারূপ কল্পোল- 
স্ব মালায় পরিব্যাপ্ত থাকায় মলিন ও নিল চিত্ত শুল্কসাগরের 

সায় কিছুতেই পুর্ণ হইবার ন্য বলিয়া নিতীন্ত ভাগ্যহীন! 
বিবেকিগণ আমাকে ইল্িয়পররবশ জানিয়া স্পর্শ করেন না। 
শ্লেম্মাতক বৃক্ষ যেমন কণ্টকাকীর্ণ ও অমেধ্যস্থ'নে অবস্থিত থাকে 
তদ্রপ আমার মনও সতত কণ্টকসদূশ রাসনাজালে ব্যাপ্ত ও 
অমেধ্যবিষয়ে আসক্ত ; উহা বস্ততঃ অসৎ হইলেও উহার আড়্বর 
অতিমহান্‌ এবং শরীরস্থ রৌগাস্তর্গত অর্জুনবাতবৎ সতত চঞ্চল । 
আমি বহুবার মৃত হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মন কিছুতেই যৃত 
হয়না। উহা অভিলফিত বন্তশুন্ত, হইয়! কেবল ছুঃখদানের 
নিমিভই জীবিত রহিয়াছে? মদীয় অজ্ঞানয'মিনী কিছুতেই 
প্রভাতা হইতেছে না। অহচ্কাররূপ ধক্ষ নিরন্তর প্র রাত্রিতে 
সুখে বিচরণ করিতেছে ; শান্তর ও সাধুজনের সংসর্গরূপ চন্্রতার৷ 
উদ্দিত হুইলেও বিবেকমুর্ধ্যের উদয় ভিন্ন উহার প্রগাট তমোজাল 
কিছুতেই তিরোছিত হইবার নহে। প্রভো! অজ্ঞানান্ধকাররূপ 
ম্দম্ত মাতন্ের দমনকারী কেশরীসদৃশ কর্মজীলরূপ তৃণপুগ্জের 
দহনকারী অন্লম্বরূপ বাসনাময়ী বঙ্জনীর ভ্রান্তিময় অন্ধকারের 
বিনাশক বিবেকনুর্যও কোন প্রকারেই প্রকাশ পাইল না । আমি 
প্র রজনীর অন্ধকারে প্রকৃত দৃষ্টিবিহীন হইয়া নিরম্তর অবস্তকেই 
বন্ত বলিয়া বোধ করিতেছি? মদীয় চিত্তমাতঙ্গ সদাই উন্মত্ত 
রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়ণ, সতত আমাকে ছেদনবৎ যন্ত্রণা প্রদান 
করিতেছে? জানি না অধৃষ্টে আরও ক্রি ঘটিবে? আমার অৃষ্ট- 
দোবে শাক্সদৃষ্িও প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ সংসার হইতে নিস্তারলাভার্থ 
যে অজ্ঞনদৃষ্টিকে দুরে পরিহার করিয়া থাকেন, তাহার শ্ায় 
আমাকে অন্ধ করিয়া বাসনাজালে জড়িত করিতেছে। অতএব 
হেতাত! জঈদৃশ মোহময় বিপদে যাহ! কর্তব্য এবং যাহাতে 
খরিণামে কল্যাণ হয়, আমি . তদ্বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা! 
করিয়া বনুন। প্রভো! আমি জানি, সাধুগণ বলিয়াছেন, সাধু- 
সংসর্গ হইলে মোহরপ মিহিকাজাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং শরৎ 
কালীন দিত্বগুলের অখিল মনোরথ রাগাদিদোষশুন্ঠ হওয়ায় 
'বিমলতাপ্রাপ্ত হয়; অতএব হে মহর্ষে! আপনি আমাকে সংসার- 
শাসতিপ্রদ উপদেশদানে সাধুগণের মুধনিস্হত সেই বাক্য সত্য 
করুন। ১--২২। : 

চু সর্গ সমাপ্ত। ২৪। 











০ 


পঞ্চবিৎশ সগ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন,_বিপ্র! ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়োপভোগরূপ 
সংব্দেন, অতীত বিষয়ে পুনঃপুনঃ চিন্তারূপভাবন এবং তাদৃশ 
চিস্তাজন্ত চিত্তে তদাকার দৃঢ়বাসনা ও তন্নিবন্ধন ম্বরণাদিকালেও 
ভাবীদেহাদির স্বৃতি এই চতুরবিধ পদার্থ ই বস্ততঃ মিথ্যাভূত 
হুইলেও এই সংসারে বিবিধ অনর্থের হেতু। উহারাই জনমানতরা- 
দির মূল কারণ। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত মঘবেদন ও ভাবন শেষোক্ত 
ঢুইটী অপেক্ষা অধিকতর সর্র্বদৌষের আকর ; আবার এ ছুইটার 
ভিতবেও সর্ববপ্রথমটী আরও গুরুতর । ব্সন্তকালীন ভূমিরসে লতা 
যেষন অন্ুদৃভূতরূপে অবস্থিতি করে, ফেইরূপ, প্র প্রথমোক্ত 
সথবেদন মধ্যেই অখিল আপদ অর্ভষ্ভাবে অবস্থান করিতেছে। 
যাহারা! বাগ্নারূপ পরিচ্ছদ পরিধানপুর্ববক অতিগহন সংসারমার্গে, 
বিচরণ করে, অতীত বৃত্তান্ত সকল বিচিত্র আড়ম্বরে তাহাদিগের 
নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি বিবেকী, তীহার বসম্তাপগমে 
ভূমিরসের শ্তায় অখিলবাসনার সহিত সংসারত্রান্তি ত্রুমে ক্রমে 
্য়প্রাণ্ত হইয়! থাকে। বসন্তকালীন ভূমিরস যেমন কন্বলী প্রতু- 
তির পরিপুষ্টি সম্পাদন করে, সেইরূপ বাসন! দ্বারাই সংসাররূপ 
সন্লকীনামক কণ্টকময় গুনের স্ফীতত! হুইয়ী থাকে। একমাত্র 
মধুযাসরস যেরূপ ভূতলে বিবিধ তরুলতাদিপূর্ণ বনরূপে প্রাছুর্ভূত 
হয়, তদ্রূপ বাসনারসই জীবচৈতন্তে নানা প্রকার বন্তপুর্ণ অলীক 
সংসাররূপে উদ্দিত হইয়া থাকে। অসীম মহাশুন্ত মধ্যে শুন্য! 
ব্যতীত অপর কিছুই নাই, সেইরূপ এই বিশৃতহ্ধাণ্ডে সেই শুন্তময় 
নুবিমল ত্রহ্মচৈতন্ত ভিন্ন অন্য কোন বস্তই নাই। চতত্যময় ব্রহ্ধ 
পুর্ব্বোস্ত সংবেদন স্বরূপ নহে, তিনি পৃথক এইরূপ যে অনাদি 
স্থিরতর গ্রতীতি, ইহাই অধিদ্যাজনিত ভ্রান্তি এবং ও অবিদ্যা- 
ভ্রমই বিশাল সংসাররূপে প্রকাশমান বি । তুতরাং বালক 
দৃষ্টিতে প্রতীন্নমান বেতালের স্তায় বন্ত ৪ঃ অসৎ হইলেও সতরূপে 
প্রকাশমান এই সংসার যখন অজ্ঞানান্ধকারেই ্রাহরভূত, তধন 
জ্ঞানালোক দ্বারাই ক্ষণমধ্যে উহার ধ্বংস হইয়া! থাকে। ভূপুষ্ঠে 
প্রবাহিত অখিল সরিজ্জল যেমন সাগরে মিলিত হইয়া! সাগরের ও 
পরস্পরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানবলে সমুদয় দৃশ্ট 
বস্তুর যখন পার্থক্য বিনষ্ট হয়, তখন আর, ইহা অমুক ইহা “অমুক 
নহে, এপ বোধ হয় না, তখন সমস্তই জ্ঞানময়,আত্মরূপে প্রৃতি-: 
ভাত হইয়া থাকে ; তুতরাৎ সকলই এক হইয়া! যাত্ন। যৃখ্ুয়ভাওড 


যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হয় না, তদ্রপ নিখিল 


জ্ঞাপমান পার্থ ই জ্ঞানম ব্রহ্মভিন্ন প্রতীত হয় না। ১--১৮।; 
বিদ্দূণ, বোধ-বোধিত বন্তকে বোধন্বরূপ বলিয়া থাকেন। কারণ, ' 


বোধ ও জড়ের যদি পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের স্ঠায় বিরুদ্ধ- 
ভাব থকে, তাহা হইলে বৌধময় আত্মা কখন বোধশৃন্ত জড়বন্তকে 
প্রতীতি করিতে সমর্থ হইত ন1; সুতরাং যাহাকে তুমি জড় বলিয়া 
বিবেচনা করিতে সেই জড় ও বোধের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই । 
কি দষ্টা, কি দর্শন. ও কি দৃশ্ঠ, প্রতেক্যেই বোধন্বরূপত৷ একমাত্র 
সার, অর্থাৎ সকলই জ্ঞানময়, এজন্য আকাশ-কুহুযূবৎ বোধভিন্নতা 
পদার্থ নাই। জলের সহিত জলের ন্তায় জাতীয় বসন্ত সজাতীয় 
বন্তর সহিত মিলিত হইলেই একতা প্রাপ্ত হয়, এজন্ত শ্বীয় অন্ুু-. 
ভবাত্বক জগতের সহিত স্বীয় অনুভবেরও পরস্পর -একত্ব আছে 
নিশ্চয় জানিও। কাঠ উপলাদির যদি বোধময়তা না হয়, তাহা 


7: শাম 





৬০২, 


হইলে অসত্য শশশৃঙ্গাদির স্ায় উহাদিগেরও সর্বদা অনুভব 


হইত না। দৃশ্ঠবস্ত সকল, একমাত্র বৌধন্বর্ূপ বলিয়াই বস্তুতঃ 
বোধ হইতে অভিন্ন হইলেও ভ্রাস্তিবশে অন্ত বন্তব অনুভূত 
হয়, কিন্তু বোধময় না হইলে স্বীয় জ্ঞান বারা কখন উহা! পরিজ্ঞাত 
হইত না। বায় যেমন একমাত্র স্পন্দনন্বরূপ, অর্ণব যেমন 
একমাত্র জলম্বরূপ, এই অখিল বিশাল জগতৃগত দৃষ্ঠবস্তই 
সেইরূপ একমাত্র বোধস্বরূপ। এই জগতে ডষ্টা ও দৃশ্টাদি যত কিছু 
পদার্থ দেখিতেছ, তৎসমস্তই একবন্ত, জ্ঞানোদয় হইলেই 
উহাদের প্ীক্য অনুভূত হইস্কা খাকে। পরম্পর সংশ্লিষ্ট জতু 
কাষ্টের মিশ্রণ যেমন প্রকৃত জ্ঞানাভাব বশতঃ বহিৃ্টিতেই 
লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞানরৃষ্টিতে দেখিলে উহার! পরস্পর সংযুক্ত 
ভিন্ন প্রকৃত মিশ্রিত বলিয়া বিবেচিত হয় ন!। দ্রষ্টা ও দৃগ্ঠাদির 


মিশ্রণ সেরূপ সংযোগ মাত্র নহে, উহার অজ্ঞান দৃষ্টিতে জতু 


কাষ্ঠাদির সায় সংযোগজন্ত মিশ্রিত হইলেও জ্ঞানৃষ্টিতে জতু 
কাঠ্াদির স্তায় উহ্থাদিগের ভেদ 'থাকে না, তখন এক হইয়া যায়। 
আধারছয়ে অবস্থিত সলিল ও আধারদ্বয়ে অবস্থিত ক্ষীরের যেমন 
পরম্পর এক বন্ততারূপ একতা অনুভবসিদ্ধ, সেইরূপ দৃষ্টি ও 
দৃগ্ঠ বন্তরও একতা জানিবে, নতুব! জত্ু কাষ্টের ন্যায় সংযোগমাত্র 
রূপ একতা নহে। দ্বিজবর! অখিল পদার্থই যখন একমাত্র 
চৈতন্যময় ব্রহ্ব্ূপ তখন তুমি আমি কে? সকলেই নিত্যমুক্ত 
সেই সনাতনব্রহ্ষ, তবে তৃদীয় অহৎ.ইত্যাকার জ্ঞানই ভব. 
বন্ধনের হেতু এবং অহৎজ্ঞানের বিলোপই মুক্তির কারণ 
জানিবে ) সুতরাং ঈদৃশ ভববন্ধন যখন নিজের আয়ত্ত, মনে 
করিলেই অহঙ্কার পরিহার করিয়া যুক্ত হইতে পার, তখন সে 
বিষয়ে আর তোমার অক্ষমতা কি আছে। হায় কি আশ্চর্য! 
কি জন্য যে, অসত্য অহঙ্কার বস্ততঃ অনুৎপন্ন হইয়াও হুষ্টনেত্রে 
দুষ্ট দ্বিতীয় চল্সের ন্যায় এবং মরীচিকা জলের ন্যায় উৎপন্ন বলিয়া 
প্রতীত হয় জানি না । ৯১__২০। যখন ইহ1 আমার, ইহা! আমার 
নহে ইত্যাদি প্রকার ভ্রমজ্ঞানই সংসার-বন্ধের কারণ এবং আমি 
কিছুই নই, আমার কিছুই নাই, সকলই সেই ব্রহ্ম ইত্যাকার 
জ্ঞানেই মুক্ত হওয়া যায়. তখন এরূপ উপায়ও আপনার অধীন, 
সুতরাং এরূপ স্বাধীন উপাঁয় থাকিতে যে অসীম সংসার যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হয়, ইহা কি সামান্য মূর্খতা! এরূপ মনে করিও 
না যে, ক্ষুদ্র বদরী ফল যেমন কুস্তমধ্যে পতিত হুইন্তে তাহার 
অনুভব হয় না, সে কুত্ত দ্বারা তিরোহিত হয় এবং ঘটাকাশ 
যেমন ঘট দ্বার! মহাকাশ হইতে পৃথক্কৃত হয়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন 


স্বপ্রকাশময়  আত্মসৈতন্ত ও অহঙ্কার দ্বারা : অদুশীকৃত 


বা পৃথকৃকৃত হইয়া থাকে। কারণ, পূর্ণ আত্মৈতন্যের 'এরূপ 
কোন সন্বন্ধই নাই, যাহা দ্বারা ব্দরী ফলের ন্যায় তিরোধান 


ঝা ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছেদ হইতে পারে। অবিদ্যাপ্রভাবেই 
“ অদ্বিতীয় আস্মার ভিন্নরপে কল্পনা কল্পনাসিদ্ধ মাত্র, হুতরাৎ প্রকৃত 


আত্ম-চৈতন্য ও জীবটৈতন্যের পরস্পর জ্ঞান হইলেই উভয়ের 
একাত্মতা অনুভূত হইয়। থাকে। জৈমিনী মতাবলম্বী ধাহারা, 
তাহার! বলেন যে, জড় ও অজড় উভয়েরই এঁক্য আছে, শাহা- 
দ্িগের মেই একতা, পরস্পর সম্যক.অপরিজ্ঞান্জন্ঠই সংঘটিত 
জানিবে; কারণ, জড়াংশগত, যাহা কিছু, তত্সমস্তই যখন জড়) 
তখন জড়াংশগত যে ্ক্য উহাও জড়) জুতরাং জড়ব্ূপ এঁক্যের 
কিরূপে স্থুর্তি হইবে এবং চৈতন্তাংশ যখন চৈতন্তই হয়, তখন 





যোগবাশ্ঠ-বামায়ণ ! 


চৈতগ্তাংশভুক্ত একতাও চৈতন্ন্বূপ ; সুতরাৎ চৈতন্য রী - 
প্রক্যের বিষয় কিছু চতন্য হইতে পারে না, এজন্য উহাদের 
একতা কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে ৭ অগিচ অংশগত হইলেও 

জড় ৷ অজ কোনটাই স্থীয়রূপ পরিত্যাগ করে না) একারণ,. ৪ 
অংশী ও অংশের উদ্ভব রূপতাও কদাচ সম্ভব পর নহে। ষে 


বন্তর যে স্বভাব তাহা কিছুতেই যাইবার নয়, এভন্ত বস্তুতঃ 


অজড় পদার্থ স্বীয় স্বভীববলে নিজের অজড়তা রূপ পরিত্যাগ ই 


পূর্বক কোন প্রকারেই জড়তা প্রাপ্ত হয় না। তবে যে চৈতন্তময় 
ৃশ্ত অজড় বস্তুকে জড়রূপে অবলোকন করিতেছ, ইহার কারণ, 


উহাতে দ্বৈত্রম আছে বুলিয়াই ও রূপ বোধ হয়, নতুবা জড় . 


ও অজড়ে বন্তত্ একতা নাই, যাহাতে অজড়কে জড় বলিয়া 
জ্ঞান হইতে পারে। মানসিক অসংখ্য কুৎসিত বিকীর বশতঃ 


বিবিধ প্রকার বাসন! ও অভিমানে জড়িত হইগ্জাই উক্ত প্রকার . বু 


অসাধু দৃষ্টিতে ত্রঙ্মতত্ব সমন্বয় করতঃ অনেকে শৈল্যচ্যুত শিল! 


খণ্ডের স্তায়_ ক্রমশঃ অধিকতর অধঃপ্তিত হইয়া. থাকে। ্ত 
মানবরূপ তৃণনিচয় বাসনাবায়ু ছারা ইতস্তত; পরিচালিত হইয়৷ 


জন্ম জন্মান্তরে যে সকল ছুঞ্খ উপভোগ করে তাহা ব্টনাতীত! 
লোক সকল বিষয়রসে ' বপ্তিত *হইয়৷ বমণীগণের ক্রতলাহত 
কন্দুকবৎ নিরতিশয় ভ্রম্ণপুর্ব্ক দেহাবসানে নিরযে পতিত হয় এবং 


তথায় অনস্তর্রেশে জর্জরিত হইয়া পুনরায় আবার অগ্ঠপ্রকার 


দেহ ধারণ করে। ২১--২৮। 
| পঞ্চকবিংশ অর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫॥ 


সপ 


ঘড়বিংশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ষন্‌ ৷ বর্ধাগমে কীটগণের স্তায় দুর্গম 
সংসায়মার্গে পতিত মানবগণের পুর্ব্বপুর্বজন্মে উপযুক্ত ল্ষ লক্ষ 


ক্লেশপ্র্ ব্যাপার সকল পুনরায় উপস্থিত হইব| থাকে । . অট্বী 


ম্ধ্যস্থিত উপলখগ্ুসমূহের স্তায় পরিদৃষ্ঠমান পুত্রদারাদি বন্ত 
সকল পরস্পর সম্বন্ধ না থাকিলেও একমাত্র ভাবনাই শৃঙ্খলার 
সায় পরস্পরকে গ্রথিত করিয়া! রাখিয়াছে। বসন্তসময়ে ভূমির 
রসসঞ্চারহেতু কাননভূভাগ যেমন তরু লতাদিতে অগম্য ও 
অন্ধকারময় হয়, তদ্রপ মানব্গনের চিত্রক্ষেত্রও বিষয়-রসসঞ্চারে 
নানা .ঘটনাবলীরূপ তক্ুনিচয় দ্বারা নিবিড় ও তমোবৃত হইয়া 
থাকে। হায় কি আক্ষেপের বিষয়! প্রাণিগণ একমাত্র বাসনাবশে 
অব্শ হইয়া বিবিধ জন্মে অসংখ্য- বিচিত্র সুখ দুঃখ উপভোগ 


' করিতেছে | 'হায়! বাসনা কি বিষম বন্ত। অখিল জনগণ প্রকৃত: 


রূপে নিজ সত্ত। না থাকিলেও কেবল বাসনারশেই অন্তরে এই 


সংসার ভ্রম অনুভব করে। বস্তুতঃ অপার আনন্দ ও অমৃতময় সত . 7 


জ্যোতিঃস্বরূপ অখিল পদার্থে হুশীতল, আত্মা ও চন্দ্রমুণ্ডলে কিছু- 
মাত্র গ্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি, পুর্্বাপর বিবেচন। না করিয়াই তুচ্ছ 
যৎ্কিঞ্চিৎ বন্ততে অভিলাষী সেই মর্ধ্াদাবিহীন মূঢ় ও বালকে 
কি প্রভেদ্দ? মংস্ত যেমন গুভাগুভ বিচার না করিয়৷ জীবনান্ত 
পর্যন্ত বড়িশ গ্রথিত আমিষ পরিত্যাগ করে না সেইরূপ যে মূর্থ 
শুভাশুভ জ্ঞানগৃহ্য হইয়৷ আমরণান্ত লব্ধ বিষক়্ামিষ পরিত্যাগ 


সমর্থ নহে, অহাতে আর কীটজাতি ম্স্তে কি বিশেষ আছে? : | 
দেহ ও স্ত্ী-পুত্র-্ধনাদি সমুদয় বস্তই ঝানুকীনির্মিত শুক্ষ শরীরব 


প্র প্র পে ডি ডি শ্রি এ. জা 





নি ৯ এ 















































শু নিতান্ত ক্ষণভঙ্কুর। শান্তিগুণ ব্যতীত আত্রদষস্তত্ব পর্যন্ত শত শত 
সরু যোনিতে আকল্প ভ্রমণ করিলেও কিছুতেই চিত্তের শাস্তি হইবে 
তর না! ১--১০। : পথ প্রদর্শনপুরর্বক গমন করিলে পথেন্ বন্ধুরা 
তু ঘেমন পথিকের ক্লেশদানে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তন্বপথ বিচার 
] করিলেই সংসারবন্ধনে ক্রিষ্ট হইতে হয় না। পিশীচ যেমন, 
| সাবধান ও জাগরুক ব্যক্তির কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারেনা, 
1 তদ্রুপ ত্ৃদীয় চিত্ত, বিবেক: বিষক্বে অবস্থিত হইলে বাসনা আর 
সু তাহাকে কবলিত করিতে পারিবে না। চক্ষুঃপ্রসরণে যেমন 
| রপের অবলোকন হয়; সেইরূপ চৈতময় আত্মার প্রসরণেই 
খু অহঙ্কারপুর্ণজগৎ প্রকাশ পাইয়। থাকে। হে কামাদিরিপুনাশন ! 
| নেত্র নিমীলনে অধিলরূপ দর্শনের উপশমের ন্যায় জীব চৈতন্য 
] নিমীলিত হইলেই সমুদয় দৃষ্ঠ বন্তর উপশম হইয়া থাকে৷ এই 
'অহঙ্কারময় জগৎ বস্ততঃ অসৎ, একমাত্র শুদ্ধ চৈতগ্তময় আত্মাই 
& অবিবেক বশতঃ ঈষৎ প্রস্থত হইয়া বায়ু যেমন গগনাঙ্গনে 
সু স্পন্দন বিস্তার করে, ঘেইরূপ আপনিই শুন্ঠময় আপনাতে শর 
. স্তর অসত্য জগৎকে প্রস্থত করিতেছেন! কুবিমল ব্রদ্ষ চৈতন্য, 
| ব্তত কিছু না করিয়াও অন্তরে মৃত্তিক বা সবর্ণাদি দ্বারা কল্পিত 
শপুথক্লভ্য কুত্তের স্তায় ফলতঃ অসত্য হইলেও অত্যরূপে 
প্রতীয়মান এই জগতরূপে আপনিই প্রকাশমান হইতেছেন। 
| গগনমণ্ডল যেমন শুল্তমাত্র, অনিল যেমন'স্পন্দন মাত্র, উর্দিমাল! 
যেমন জলমাত্র, এই জগৎও সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্ত মাত্র। সিল- 
স্থিত সলিলাভিন পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার ন্যায় এই জগল্রয়ই 
সেই নিরবচ্ছিন্ন নিবিভাগ শান্ত পরক্মাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয় 
জানিও। ধাহার অখিল বাসনা নির্ব্বাণ হইয়াছে, সেই শান্ত তত্বজ্ঞ 
পুরুষের অন্তরে ঈরৃশ শীতলতা৷ সমুৎপন্ন হয় যে, যাহাতে প্রদীপ 
| অনলবিন্দুসদূশ আংসারিক তাপ সকল চন্দ্রের স্তায় শীতলভাব 
[ধারণ করে। অখিলজগত, নিরতিশস্ব শান্ত সর্ধবব্যাপক কল্যাণময় 
আত্মরূপে প্রকাশ পাইলে কিরূপে কি কার্ধ্য বা কি সাধন দ্বার! 
জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কি বন্ত উৎপাদিত হইতে পারে ? 
| একমাত্র সেই ব্রচ্ধ সন্তাই সমস্ত পদার্থের নিজ নিজ স্বরূপ; 
মে পদার্থে ব্রহ্মার স্ফুরণের কোন বাধা নাই, তৎসমস্তই 
_.  অব্যপ় ব্রম্মর্ঘরূপে প্রকাশ পাইয়! থাকে । ১১২০ । অজ্ঞলোকের 
. সু ঘন্ুতব সিদ্ধ যে তত্তৎ পদার্থতা ও উৎ্পত্ত্যাদি বিকার, উহাতেই 
সঝবধা অনুভব হয়, কিন্তু আমিত সম্যক্রূপে পরিদর্শন করিয়াও 
খু সেই বাধক.তত্তৎ পদার্থেত্বের 'প উপভ্তাদির বিকারের সত উপ- 
'দুনকি করিতে পারিতেছিন॥। আমি জীনিতেছি, উহা আকাশ. 
ঝপুপের সায় কিছুই নহে। হে দ্বিজ! যাহা কিছু বাধক 
সু দিখিতেছ, তৎ্সমস্ত মনঃকলিত, মনের বিনাশে উহারাও 
সবিনষ্ট হইবে; অতএব তুমি চিত্তকে পরিহার করতঃ জ্ঞানী 
ইইয়! মহা উপলের স্ঠায়-শান্তভাবে অবস্থান কর ইহাতে এরূপ 
শঙ্কা করিও নাধে, “মনের বিলোপে রূপাদি মনন ও রূপাদি- 
প্রকাশক চক্ষুরাদিও বিলুপ্ত হয়; সুতরাং জ্ঞানীরও বিলোপ 
ইইবে, তবে কিরূপে মন শুন্ঠ হইয়া অবস্থান করিব? কারণ, 
৫ জ্ঞানী সেরূপ চিত্তশূন্ত নহে, এ জ্ঞানী, সেই অনন্ত অজ 
ঘব্যয় ব্রক্স্বরূপ হইয়া থাকে। হে বিপ্র! চিত্ত পরিহারপুর্ব্বক 
ঘাকাশকল্প আত্মভাবে অবস্থিত ব্যক্তির নাম-রূপেরই অননুভব 
ব্ম। কারণ, তাৃশভাবে অবস্থানের দৃঢ়তর অভ্যাস না থাকায় 





নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 





ঈস্তই স্বপ্রু বিকারের-হ্তায় বোধ হইয়া থ/কে। হিরিন্যগর্ভখ) 


জগতের নির্মাতা, অপর কেহই কর্তী ঝা অন্য কিছুই কার্ধ্য 
নাই। তাহার চিত্রকার্যের কোন প্রকার বগীনদুব্য ও তুলিকাদি 
না থাকিলেও শুষ্টমার্ণে স্বীয় সঙ্কল্পবলে অখিল জগৎ চিত্রিত 
করিতেছেন। মনঃ যে সময় যাহা কল্পনা করে, সেই সময়েই 
একমাত্র সেই চিন্ময় আত্মাই মন্ঃকল্পিত সেই বস্তুতে তদীভাসরূপে 
অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এজন্য যখন আত্মাতিরিক্তদৃণ্ত কিছুই 
নাই, তখন যে কোন দুশ্তাকে আত্মভিন্ন বোধ করিতেছ, তত্সমস্তই 
অসত্য ; ফলকথা কোন্‌ ব্যক্তি, কিরূপে কোথায় কি করিবে? 
আমি মুখী” এইরূপ বোধই.হুখ এবং 'আমি দুঃখী, এইরূপ 
বোধই ছুঃখ, নতুবা কোন বন্তুই ভুখছুঃখের কারণ নহে। কারণ 
যাহা। কিছু পার্থিব পদার্থ দেখিতেছ, সমস্তই সেই ব্যোমময় আত্মা 


এবং সমস্তই সেই আত্মভাবেই অবস্থিত । বন্ততঃ চিদাকীশম্বরাপ 


অথিল পার্থিব বন্তরই স্বপ্রদৃষ্ট শৈলাদির স্তায় মিথ্যা পার্থিবস্ব 
জীনিবে) ২১-:৩০। অহঙ্ধীর বশতই উহাদিগের ভ্রমাত্বক 
অস্তিত্ব এবং অহস্কারের বিলোপ হইলেই শান্তিময়ী ব্রহ্গত্বরপতা৷ 
অনুভূত হয়। স্বর্ণের বলয় যেমন বন্ততঃ বিভিন্ন না হইলেই 
বিভিন্নবৎ প্রতীয্বমীন-ব্লযরূপতা আছে, তদ্রপ তোমারও 
অসত্য অছস্তাব জানিবে, এজন্য ঘিনি শান্তিমার্গে অধিরূ়, সেই 
শান্তচিত মহীত্মার অহভাব থাকে না। শমগুণান্বিত জ্ঞানী 
ব্যক্তি শৃষ্ঠময় হইলেও ব্রহ্ধানন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান 
করেন, তাহার হুদয় শীতল এবৎ মানসিকবৃতি সকল নির্ব্বাণ 
হওয়ায় তিনি নির্ঘনাঃ। তিনি সকল কার্যেই উদ্বাসীন, এজন্ত 
তিনি কোন কার্ধ্য করিলেও অকর্তা বলিয়া অভিহিত হৃন। 


ভীহার কোন প্রকার বাসনা না থাকায় তিনি চেষ্টাভিমানশূন্ ; 
সুতরাং তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, পাষাণপ্রতিমা) এজন্য 
তিনি কোন প্রকার ব্যবহার করিলেও বোধ হয় না, যেন কিছু 
করিতেছেন, যেন সমভাবেই. অবস্থিত বলিয়া বিবেচনা হয়।, 
দৌলামঞ্চ দোদুল্যমান হইলেও তাহাতে হৃপ্ত শিশুর অঙ্গ যেমন 
স্পন্দিত হইলেও তৎকার্ষ্ে তাহার আত্মাভিমান না থাকায় 


তিনি যেন নিস্পন্দভাবেই অবস্থিতি করেন। যিনি, ঝাহাজ্ঞান- 


শুন্য হওয়ায় পূরণন্ঞানময়ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধাহার কৌন বিষয়ে 
আশা) চেষ্টা, মমত৷ বা শুভকামনা নাই, তাদৃশ ব্যক্তির সেই 
শীন্ত অনস্ত আত্মমক্নতা হেতু কিরূপে আত্মাভিমীন অন্তবিতে 
পারে? যাছার দরষ্টা,দৃণ্ঠ বা দর্শন কিছুরই জ্ঞান নাই, সুতরাৎ. 
ধিনি একপ্রকার নিরাকার, সেই নিরপেক্ষ ব্যক্তি কোন বিষয় 
অবলোকন করিলেও কিরূপে তাহার আত্মাভিমান হইবে? 
সর্বববিষয়ে অপেক্ষাই দৃঢ় সংসার বন্ধন এবং স্ব বিষয়ে 
উপেক্ষাই সংসারমুক্তি জানিবে। এজন্ত যিনি তাদৃশ উপেক্ষার 
অভ্যন্তরে, বিশ্রাম করেন, তিনি আর কোন্‌ বন্ত নিরীক্ষণ করিবেন ? 
বন্ততঃ তিনি দেখিয়াও দ্রেখেন ন1। এই শরীরের পার্থিবতা: 
যখন ভ্রমাত্বক স্বপ্রাঙ্গবং অসত্য, তখন কোন্‌ ব্যক্তির কি জন্য 
কাহার' প্রতি অপেক্ষা থাকিতে পারে ? এভন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, সমুদয় 
চেষ্টা, সমুদয় কৌতুক ও সমুদয় ক্লেশ পরিহার করত; কেবল 
জ্ঞানময় হইয। অবস্থান করেন। হে বাম! সেই মন্কি, এবংবিধ 
বাক্যশ্রবণে স্বীয় হুবিস্তৃত মহামোহজীল ভূজঙ্গের কঞ্চুক ত্যাগের' 
নায় নিঃশেষরূপে. পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি, এইরূপে 


 মোহশূন্য হইয়া শতবর্ষকাল বাসনাবিহীন হৃদয়ে. ধারাবাহিক : 
কর্তব্য কার্যের অনুষ্টানপুর্র্বক শতবর্ষ পরে কোন নির্জন পার্কবতীয়, 


১৬৮৩৯ ৯১ ২৯০১৯১১০০১৪ 


৬০৩ - 














শ০ভ৪ 


প্রদেশে সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। সেই যোগিবর 
মন্ধি, ইন্জিযজ্ঞানশৃন্ত এজন্য পাষাণের স্তায় অবস্থাপন হইয়া 
অ্যাপি তথায় অবস্থিত আছেন, অতিকরেশে প্রবোধিত কৰিলে 
তবে তিনি কদাচিৎ প্রবুদ্ধ হন। হে রাখব! তুমিও এইরূপ উপায়ে 
ততবজ্ঞান লীতে সমুদ্যতচিন্ত হইয়। বিবেকবলে আত্মানন্দে বিহা- 


. বার্থ শান্তি অবলম্বন ক?, তোমার মতি যেন, বিষয়ভোগে অনু- 


ঝাসিণী ও বিবেকশুষ্ঠ হইয়া শরৎকালীন নীরস মেধমালার সায় 
ক্ষণমধ্যে দীন প্রাপ্ত না হয়। ৩৯_-৪২। 


ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত । ২৬। 


সপ্তবিৎশ সর্গ | 


বশিষ্ঠ বলিলেন,-_হে সৌম্য ! তুমি বাহু-অত্যত্তরীণ যাবতীয় 
বৃত্তিশুন্ঠ হইয়া শান্তচিত্ত ও যখোপস্থিত কার্যের অনুসারী হও, 
স্ষটিকমণি-নির্মিত পুন্তলিকা যেমন সৎ হইলেও অসং অৃশ 
প্রতীয়মান হয়, তুমি তাৃশ হইতে চেষ্টা কর। যে চিদাকাশ এক 


. হইলেও অধিল্ুরূপে প্রস্থত বলিয়! অনুভূত হন এবং প্রবোধোদর 


হইলে ধাহাকে এক বা সমুদয় বলিয়৷ অর্থাৎ ব্যষ্টি রা সমষ্টি 
কিছুই বলিয়! বোধ হর না, তাদৃশ আত্মাতে আর কি প্রকারে 
নানাত্ব কল্পনা হইতে পারে? আদ্যন্ত রহ্থিত সমুদয় শুষ্ঠমার্গ ই 
পরমাত্বা। দ্বারা পরিপূর্ণ, এজন্ ভ্রমাত্বক শরীরের উৎপত্তি বা নাঁশ 
দর্শনে সেই অধিকারী আদ্যন্তরহিত পূর্ণ পরমাত্মার আর বিকার 
বা খণ্তাদি কিরূপে সম্ভবপর ? মনের চাঞ্চ্যবশতই জড়বস্র 
ুষটযাদি কার্য স্কুহিত হয় এবং মনের চাঞ্চল্য তিরোহিত হইলেই 
সলিলে তরঙ্গমালার স্তায় এ সকল বন্ত পরমাত্বাতেই অভিন্নরূপে 
প্রতীত হইয়া থাকে। শুভ্র জলদজালে বসনাশঞ্ার স্থায় দেহে 
অহংজ্ঞানও নিতান্ত নিস্কল ও অসত্য; অতএব তুমি অস্ত্য 
_বন্ত দেহাদিতে অহংজ্ঞন করতঃ নিমগ্র হইও না। এরূপ জ্ঞান- 
বশতই বারতবার জন্মপরি গ্রহ করিতে হয় এজস্ত অনন্ত সুখ ও 
রশ্ধ্য লাভার্থ সেই পরমকল্যাণময় সর্ববাদিভূত পরম বস্তকেই 
ভাবনা কর। : এই জগতে সতত সম ভাবাপন্ন চিদাকাশময় সেই 
ব্রদ্ধই একমাত্র পরমবস্ত, তাহার অন্ত বা ইয়ন্তা কিছুই নাই, ত্বদীয় 
অন্তঃকরণ মেই পরম পদার্থ লাভেই তৎপর হউক এইরূপ 
নিশ্চয়বান্‌ হইলে তুিও সেই নিবগ্রন পরমাত্বরূপে বিরাজ 
করিবে। ধ্যানকর্তী ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তু বলিয়! যাহা বুঝিতেছ; উহা 
কিছুই সত্য নহে; ধ্যাতা ঝ! ধের কিছুরই পার্থক্য নাই, সকলই 
সেই ব্রহ্ধ। দ্রষ্টা, দু ও দর্শন, সকলই সেই চিদ্বিভূতিমাত্র, 
যাহা তুমি জড়বন্ত বলিয়া বৌধ করিতেছ, উহীও সেই . চৈতন্ত" 


স্বরূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নে, বস্তত.সকলই চৈতন্তময় এক-- 


মাত্র ব্রন্ধা। ধ্যান ও ধ্যেয়াদি সমস্তই ভ্রম, ধ্যেয়বস্ত যে ত্রদ্ধ, তিনি 
ধ্যান ব্যতীতও সতত সমভাবেই প্রকাশমান। ১-৯। বাম! 
পেই চিন্ময় আত্ম! সততই শীস্তিম ও সমভাবাপন্ন; প্রতিপচ্চন্দ্রই 
উদ্দিত হউক আর প্রলয়ানিপয়ই বহমান হউরু, সমুদ্র যেমন 
তাহাতে ক্ষুদ্ধ ও শুষ্ক হয় না, আত্মতন্ব সেরূপ কু্ধ ব শুক্ষ হইবার 
নহে। যেব্যক্তি তরণী আরোহণে গমন করে, আহার নেত্রে যেমন 
তীরস্থিত তরুশৈলাদি সচল বলিয়| প্রতীত হয় এবং শুক্তিতে 
যেমন রজতঙ্ঞান হয, তদ্রপ চিত্তের আন্তিবশতই একমাত্র ব্রহ্ষেই 


০বলবাশশ সা নাসন 


দরহাদি ও দ্েহাদির হ6লতা অনুভূত হইয়া থাকে। এইবপে 
চিত্তের যেমন দেহাদি ও দেহের যেমন চিন্তকল্পিত পদার্থ, সেইব্ূপ 


জীবও দেহ ও চিত্ত উভয়েরই কল্পিত জানিবে ; সুতরাং সেই 


পরম: বন্তীতে আর “দ্বতভাব কিরূপে অন্তবপর ? যাহা কিছু 


দর্শনাদি করিতেছ, তৎসম্‌স্তই সেই একমাত্র শান্তিময় ব্রহ্ম, তিনি 





অতি বৃহৎ, জ্ঞানময় বলিয়াই সকলে আহাকে ব্রদ্দী বলেন। ত্র: 
ভিন্ন জগৎ*আদি কিছুই নাই, এমন কি ভ্রান্তিও তীহা হইতে অন্ত: 


পদার্থ নহে। যেমন আকাশে অরণ্য, বালুকাময় স্থানে জল এবং 
চন্দ্রমগ্ডনে বিদ্যুৎ থাকিতে পারে না, গেইরূপ তত্বৃষ্টিতিও দেহা- 
৷ দির অস্তিত্ব থাকে না । হে সত্যব্দাংবর ! অসত্য এই জগৃত্রমে : 
ভীত হইও না, আমি তোমাকে যেরূপ কহিলাম, ইহাই পরমসত্য “দু 
জানিও। জগৎই সত্য, বিদ্যমান ব্রদ্মের অস্তিত্ব অনত্য, পুর্বে ও 
তোমার এই ভর্তি হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ সহ্পদেশে তিরো- 


ভূত হইয়াছে; অতএব অন্ত আর কি সংসারবন্ধনের কারণ আছে? 
স্থালী ও কুস্তাদি যেমন মৃত্তিকামাত্র, সেইরূপ এই জগ্রৎও চিন্তমাত্র 


থাকে। বাম! তুমি শান্তিমর্ মদীয় উপদেশে অহস্কারশুন্ঠ“হইয় 


হর্ষ-বিষাদাদি পরিত্যাগপুর্বক জমতাবে অবস্থান কর, আমার 
উপদেশ বিস্মৃত হইয়া. ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত! ভূলিয়৷ থাকিও 





না। হে রদুবংশচন্্র রাম! তুমি যদি ব্রদ্ষের সহিত নিজ একতা | 


ুস্পষ্টরপে পরিজ্ঞাত হইগ্না অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহ! 
হইলে চিত্তসস্তাপক হর্ষ-শোকাদি পরিত্যাগপুরর্বক অথব! উদাসীন 
। ভাঁবে তাহাদিগের অনুবর্তী হইয়া! সুখে অবস্থিতি কর ।১০--১৯।, 


সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত । ২৭। 





অষ্টাবিংশ সর্গ। 


রাম কহিলেন,--ছে বিভো! আপনি অৃষ্টের সহিত সংশ্িষ্ট 
বীজ, অঙ্কুর, পুরুষ ও কর্ণের প্রকুত তন্ব পুনরায় আমার নিকট 
কীর্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,__রাম! এই জগতে অদৃষ্ট, পুরুষ, 
পুরুষের কার্য ও ঘট ঘ্টতবাদি বহা! কিছু বুঝিতেছ, সমস্তই 


| সেই চিনসয়ের স্পন্দন মাত্র, নতুবা! বস্তুতঃ কেহই কাহার উৎ- 
পাক বা উৎপাদ্য নছে। - চিন্ময়ের স্পন্দন ব্যতীত পুরুষ বা. 


পুরুষকন্্ম ঘট.পটাদি কিব্নপে উৎপন্ন হইবে? এ চিৎস্পন্দন 





প্রপঞ্চময় জগত প্রাহুর্ভূত হইতেছে; কিন্ত বাসনাবিহীন হইলেই 
সংসার তিরোহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই মনীষিগণ 
বলিয়াছেন, স্পন্দনময় তরঙ্গ, আবর্ভাদি. দ্বারা সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলে উহী যেমন সম্পন্দ হইয়াও স্পন্দশুন্য প্রতীত হয়, 
তদ্রপ চিৎস্পন্দ বাসনাবিহীন_ হইলেই উহ. অস্পন্দনের মধ্যে 
গণ্য । রাম! নিশ্চয় জানিও চিৎস্পন্দনম্য় পুরুষ ও কর্ণের সৃষ্টি 


| বিষয়ে কল্পনাংশ ভিন্ন অণুমাত্র প্রভেদ নাই। জল ও তরম্দের | 
তায় চিত্সপন্বনময় পুরুষ ও কর্দের কল্পনাবশেই ছিত্ব জ্ঞান হয়। : 
উহা বাস্তব নয়। বাম! হিম ও শৈত্য যেমন অভিন্ন, সেইরূপ | 
[ কর্ষেরই পুরুষত। ও পুরুষেরই কর্তা জানিবে। বন্ততঃ যেমন যে 


হিম, সেই শৈত্য এবং যে শৈত্য, সেই হিম, তদ্রপ যে কর্ম, 


জানিবে; বিচার করিয্ দেখিলেই জগতের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া 


সম্পৎসময়ে ও ॥বিপৎসময়ে এবং উন্নতি ও অবনতির সময়ে 


দ্বারাই জগতের সুট্টি। এ চিংস্পন্দন বাসনাযুক্ত হওয়াতেই -। 





1(নববাণ প্রকরণ-ডত্তরভাগ | 


সেই পুরুষ এবং যে পুরুব সেই কর্মা। অনুষ্ট। কর্ম ও মনুষ্যাদি 
সমস্তই সেই চিন্ময়ের স্পন্দনরূপ রসের পরিণাম, নতুবা বস্ততঃ 
কর্মাদি কিছুই পৃথক্‌ নহে। একমাত্র বরক্মচৈতত্যই স্পন্দনহেতু 


জগতের বীজঘরূপ, স্পন্দনের অভাব হইলে উহার আর 


বীভত্ব থাকে না এবং ওঁ বীজই অভ্যন্তরে অঙ্কুররূপে অবস্থিত 
বলিয়া অন্ধুরত্বরূপ । ১--১১। উক্ত ব্রঙ্গচৈতন্তের স্বভাবই 


এইরূপ যে, মহাসাগর যেমন কখন কোন স্থানে স্পন্দনময় ও. 


কখন কোন স্থানে নিঃস্পন্ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ কখন 
স্পন্দিত ও কখন নিম্পন্দ। বাসনাযুক্ত চিংস্পন্দন, অকারণ 
. বীজরূপী হইয়া দেহাদি অস্কুরের কারণ হয় এবং এ 
চিৎস্পন্দই তৃণ-গুন্ম-লতাদ্দির অন্যন্তরীণ যথাযথ কার্যের বীজ, 


উহার আর বীজ কিছুই নাই। বস্ততঃ অগ্নিও উঞ্ণতার ন্তায় 


বীজ ও অন্করের বিভিন্নতা নাই। পুরুষ ও কর্মের স্তাঁ় যে বীজ, 


সেই অঙ্কুর এবং যে অন্কুর সেই বীজ জানও। . জল যেমন 
স্পন্দিত হইয়া স্ুল-হুক্ষ্াদি বুদৃবুদ উৎপাদন করে, সেইরূপ 
_ একফাত্র চিৎই ভূমধ্যে স্পন্দিত হইয়া বিবিধ প্রকার স্থাবরাহ্ধুর 
প্রকাশিত করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, চিৎ্ব্যভীত 
অতি কোমল ভূমধ্য হইতে ব্ত্তুল্য কঠিন অস্টুরনিচয় নিঃসারণ 
করিতে আর কে সক্ষম হইতে পারে? লতাদির অভ্যন্তরীণ রস 
: যেমন নিজ ভাবান্তর মাত্র পুপ্পফল বিস্তার করে, তন্রপ প্রাণি- 
গণের শুক্ররসের অত্যন্তরস্থ চিই অখিল জঙ্গমরূপে বিস্তৃত 
হইতেছে। সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত সেই চিৎযদি বলবতী 
না হয়, তবে কে আর হ্ুরাহ্রাদির উদ্ভাবনে সমর্থ হইতে 
পারে? সেই জ্ঞানময় ব্ন্ষোর বিন্ুররই অখিল স্থাবর-জঙ্গমের 
আদি বীজ, তাঁহার আর কেহ বীজ নাই। বীজ ও অঙ্কুর, অদৃষ্ট 
পুরুষ ও কাধ্য এবং উন্ষি, বীচি ও তরলের যেমন পরস্পর কিবি- 
_ ম্মাত্রও প্রভেব নাই, যেহেতু মনুষ্য ও কর্মে এবং বীজ ও অ্কুরে 
ছিতববোধ হয়, সেই মহানুভব বিজ্ঞ পশুকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। 
পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের বীজন্বরূপ বীজ-চৈতন্তের অন্তরে যে বাঁসনা- 
রস' অবস্থিত থাকে, উ রই দেহাদি অঙ্কুর উল্লসিত করে, 
এজন্য অসঙ্গরূপ অগ্নি দ্বারা.তাহাকে দগ্ধ কর । মানব, যে কোন 
কাধ্য করুক বা! নাই করুক, গুতা কার্যে যে চিত্তের অনাসক্তি- 
উহ্াকেই বুধগণ অসঙ্গ বলিয়া থাকেন । ১২--২৪। অথবা 
ঝুদনার উৎপাদনই অসঙ্গ জানিবে, যাহাই হউক তুমি যে 
কোন উপান্বে অন্তরে বাসন/কে উৎসাদিত কর। কিংবা তুমি 
পূরুষকার দ্বারা হঠযোগাদি যে কোন প্রকারে বাসনাক্ষয় হুকর 
বলিয়া মনে কর, আহাই করিস বাগনাক্ুর নির্মূল করিতে সচেষ্ট 
হও, উহাই পরম কল্যাণপ্রদ্দ।- অহস্ভাবই বাসনার মূল, অতএব 
তুমি পুরুধকার দ্বারা অথবা যদি কোন অন্ত উপায় তোমার 


পারজ্ঞাত থাকে তদ্বারা অহস্ভাবকে তিরে|হিত কর, ও অহত্তাবের 
নিবারণেই বাসনাক্ষয় জানিবে। অহঙ্কার পরিহারপুর্ববক বাঁসনা- 


ক্ষয় না করিতে .পারিলে কিছুতেই নিস্তার নাই ; হুতরাং যাহাতে 
অহঙ্কার ও বাসনা দূরীভূত হয়, এরূপ পুরুষকার ব্যতীত সংসার- 
পারাধার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর কোনই উপায় দেবি না। 
একমাত্র আস্মচৈতন্তই অখিল জগতের আদি এবং তিনিই বীজ, 
তিনিই অস্কুর, তিনিই অ্দষ, তিনিই পুরুষ ও তিনিই শুভাশুভ 
নিখিল কর্ম। সর্্প্রথমে বীজ, অক্কুর, দৈব, কর্ম ও মানবাদি 
কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত তন্ময় 











৩০৮৫ 


আত্বাই প্রকাশমান ছিলেন। হে জাধো! বস্ততঃ এই বিশ্ব 
মগুলে বীজ বা অন্কুর এবং পুরুষ বা কর্থাদ কিছুই নাই, নট 
যেমন স্ুরানুরাদি বিবিধ বেশ পরিগ্রহ করে, তদ্রুপ একমাত্র 
ত্রঙ্মই পরিদৃণ্ঠমান বিবিধাকারে বিরাজমান হইতেছেন। হে 


অনাময়! তুমি এইরূপ নিশ্চয় করত বৃখাপুরুষকর্মাদি বিচার- 


শঙ্কা পরিত্যাগপুর্বক বাসনাশুন্ত ও সর্বপ্রকার সন্ঘলবর্জিত হইয়া 
ব্র্মারপে যথেচ্ছ অবস্থান কর। হে রাম! সর্বপ্রকার অভি- 
লাষ ও শঙ্কা পরিত্যাগপুর্র্বক কর্তব্যকার্ধের অনুষ্ঠান করতঃ 
ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর এবং সফলম্পস্কাম ও নির্ভয় হইয়] 
শস্তিপুর্ণহদয়ে ব্রন্গানন্দরসে পরিতুষ্ট হও । ২৫-_-৩৩ 


অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥ 





একোনত্রিংশ সর্গ। 


বশিষ্ট কহিলেন, রাম! তুমি বাসনাশুন্ত ও বীতরীগ হইয়া 
অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বর্বক সর্ধত্র অখিল কর্খকে সেই ুবিমল 

শান্ত চিন্সাত্ররূপে দর্শন করত অবস্থান কর। তুমি আকাশবৎ 
বিমলভাঝ!পন্ন, প্রাজ্ঞ, অদ্বিতীয় ঘন চিদ্রপে অবস্থিত, সতত 
সমভাবাৰিত, সৌম্য, সর্বদা সর্ধবব্ষয়ে সম আনন্দময়, মহাশয়, 
ও ব্রন্গীভাব প্রাপ্ত হইয়া জামান্ঠই হউক আর মহত্ই হউক 
উপস্থিত শোক বা আপত্কালে অথবা ঘোর স্ঘটাদিসময়ে 
অন্তরে ছুঃখানুভব না করিয়৷ দেশকালাপদ অনুসারে বাম্পবর্ধণ ও 
্নদনাদি করতঃ লৌকিক-আগচারানুযারিক সৌথিক ছুঃখ প্রকাশ 
করিবে এবং শীত-গ্রীম্মাদি জন্য বন্ত্রাদি ও চন্নাদি-ব্যব্হার 
হুখেও বাহিক বিরত থাকিবে না। সর্ব সাধুস্বভাব থাকিয়। 
বাসনা দ্বারা আক্রান্ত যুচুব্যক্তির শ্তায় প্রিয় ব্যক্তি বা! প্রিয়বন্তব 


সমাগযে, উত্মবে ও অভ্যুদয়ে বাহিক, আনন্দ প্রকাশ করিবে। . 


রাঘব! তুমি আত্মাভিমানশুহ্য হইয়া বাহৃত বাঁসনাবশীভূত 
অজ্জলোকবৎ দাবানল যেমন ভুণনিচয়কে দগ্ধ করে, সেইরূপ 
ৃত্যুকাধ্য সংগ্রামাদিতে বিপক্ষ প্রাণীরিগকে দগ্ধ কর" এবং 
ক্রমৌপস্থিত অর্োপার্জনকর কার্যে অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে বকব 
একীগ্রচিত্তে অর্থোপাজ্জন করিতে থাক। হে অরিনিহ্দন! 
সমীরণ যেমন জলশৃন্ট জলদজালকে বিদলিত করে, তদ্রপ তুমিও 
ব্র্মে একাগ্রচিত্ত ও বিকল্পনাশুন্ত হইয়া ঝসনাভিভূত যুঢু 
ব্যক্তির স্তায় অশেষ - অরিবুন্দকে ব্লপুন্বক বিদলিত করিবে 
এবং দায়ার্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি উদার ভাঁব দেখাইবে।- তুমি 
আনন্দকর কার্যে বাহিরে আনন্দিত এবং দুঃখজনক ব্যাপারে 


বাহিরে দুঃখিত হইবে ; 'দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া করিবে এবং বীর- 
গণের নিকট বীরত। প্রকাশ করিবে। ১--১০। যে ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ 


উদার হৃদয়ে অন্তদ্টি অবলম্বনপূর্ববক জদানন্র হইয়া আত্মন্ুখে 
বিহার করত বর্তৃব্য কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন, হে অনঘ! তিনি 


যেমন, কাধ্য করিয়াও কর্মুফলে লিপ্ত হন না, তদ্রুপ তুমিও 


আতআ্মাভিমান পরিত্যাগপুর্বক যাহা কিছু কৰিবে, তাহাতে তোমার 


কর্মলেপের সম্ভব নাই। হে সাধে! ! তুমি আত্মচিত্তা দ্বারা 
: অস্তুষ্টি হইলে, তৃদীরগাত্রপতিত বজ্তধারও ব্যর্থ ২ ইয়া যাইবে। 


যে ব্যক্তি, সর্্ব-সম্থল্ল-বিরহিত আকাশ-স্বরূপ পরমাস্্াতে যথেচ্ছ 
অবস্থতি করেন, তিনিই আত্মারাম ও হিনিই মহেখর । কোন 








 পরমপদ প্রাপ্ত হইতে যত্রশীল হও । জগতে?ুবিভিন্নতা বা একতা 





স্পা ৬ ্ %* এ 


প্রকার অস্ত্রশস্ত্র তাহাকে বিদলিত করিতে পারে নী, হতাশন দগ্ধ 
করিতে সমর্থ হয় না এবং জলরাশি আদ্র“ও মারুত শুষ্ক করিতে 
সক্ষম হয় না । অতএব তুমি নিত্য নিরতিশয় আনন্দম্বরূপ জরা" 
ম্রণাদিশ্ন্ত অনাদি অনন্ত ব্রহ্মময় স্বীয় আতকে, সুদ স্তম্তযুক্ত 
মন্দিরবৎ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়! নিশ্চিত হৃদয়ে স্থিরভাবে অব- 
স্থান কর। জগ্রত্রপ বৃক্ষের পদার্থসমূহরূপ কুহ্ুমনিচয়ের সৌরভ- 
স্বরূপ সারভুত ব্রঙ্ষীচৈতন্তকে আশ্রয়পুর্বক অথিল বাহৃবস্তকে 
অবিনাশী ব্র্গরূপে তাবন। করত হুখে অবস্থিত থাক। ধাহারা 
অন্তর্দৃষ্টি সহকারে 'দ্বৈতবোধবিহীন হইয়া বাহিরে কর্তব্য কার্যের 
অনুষ্ঠান করেন, তাহারা জীবিত থাকিলেও পাষাণের স্তায় তাহা- 
বিগের কোন প্রকার বাসনাই উদ্দিত হয় না। রাম! তুমি 
কৃর্মাঙ্গবৎ অন্তরে ও বাহিরে বৃতিশৃন্ত হইয়া কর্তব্যকার্যের 
অনুষ্ঠান করত মনকে প্রসরণশুন্ঠ ও অন্তঃনুপ্ত করিয়া রাখ। 
১১__১৮।  এইরূপে অগ্থবুত্তিবিহীন অথচ বহির্ত্তিমৎ সুতরাং 
সুপ্ত ও প্রবুদ্ধপ্রায় চিন্তে যাহা কিছু কর্তব্য সম্পাদন কর। তুমি 
অন্তরে বাসনাহীন হইয়া বালকাঁদিবৎ কর্তব্য কাপ্ত করিলে 
তৃদীয় চিত্ত আঁকাশবৎ কিছুতেই লিপ্ত হইবে না। হে রাঘব! 
তুমি সর্বদা নির্বিকল্প সমাধি অভ্যাস করত চিন্তকে বিলীনপ্রায় 
অন্তরে প্রহ্প্ত ও বাহিরে কিঝিম্মাত্র পরিফুট রাখিয়া সুখে অবস্থান 
কর। হে অনঘ! জ্ঞীন্বশে চিন্তকে বিনষ্ট করিষ্বা সঙ্বক্গরূপ 
কলগ্কবিরহিত. বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া কোন কার্য 
কর বা নাই কর, কিছুতেই তোমার প্রত্যবায় নাই। তুমি 
জাগ্রদবস্থাপ্ন গমনাদি করিয়া নুষুণ্তভাবে থাকিঘা কিছুই গ্রহণ বা 
পরিত্যাগ করিও না। যদ্দি তুমি জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তপ্রায় এবং 
সুষুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্রদবস্থ হইতে পার, তাহা হইলে জাগ্রৎ ও 
ুযুপ্তি অবস্থার দেই একতা জন্ঠ তুমি নিরাময় হইয়! সেই সর্ব" 
তীত প্রমবস্তরূপে বিরাজ করিবে।' হে রাম! তুমি এইরূপ 
অভ্যাস দ্বার! ক্রমে ক্রমে সেই শদ্যন্তরহিত, সর্বববস্তর অতীত 


কিছুই নাই, এইরপ স্থির নিশ্চয় করত আকাশবৎ নির্ঘলাত্তঃকরণ 
হইয়া'পরম বিশ্রাম্মৃখ অনুভব-ক্কর।১৯--২৬।-রাঁম কহিলেন,_- 
হে মুনিশার্দুল ! যদি এইরূপই হয়, তবে আমিই ঝা কে, কিরূপে 


আপনিই ব। আমাকে রাম ব লয়। বুঝিতেছেন ৭. এবং বশিষ্ঠ নামক 


আপনিই বা কিরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন? বাল্মীকি কহিলেন,_ 


 ব্রামচন্্ এইরূপ কহিলে ঝাগ্সিপ্রধর বশিষ্ট মুহুতীর্ঘকাল মৌনাব- 


লম্বন করিয়া রহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ মৌনাবলম্বন করিলে 
অমুদয় সভ্য মহাজনগণ, “একি !? ভাধিয়া সংশয়াগরে নিমগ্ন 
হুইলেন। তখন রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন,_ছে 'ভগবন্‌। আপনি 
আমার. ন্যায় মৌনী হইয়া! কি জন্য অবস্থিতি. করিতেছেন 


(ত্রিজগন্সধ্যে শিষ্য্ণ কর্তৃক উদ্ভাবনীয় এরূপ ত কোন ভর্কই 


দেখি না, যাহা গুরুজনের উত্তরধোগ্য নহে - বশিষ্ট _বলি- 
লেন--হে অন্থ! এরপ মনে করিও না যে, আমার. আর 
বুঝাইবার ক্ষমতা নাই বলিয়া যুক্তি ফুরাইয়াছে, তবে তোমার 
প্রশ্ন চরম সীমায় উপনীত বলিয়া মৌনাবলগ্বনই উহার প্রকৃত 
উত্তর জনিবে। প্ররষ্টা৷ দুই প্রকারগুঁততজ্ঞ'ও অজ্ঞ; তন্মধ্যে যে 
অজ্ঞ তাহাকে অজ্ঞতীপুর্ণ ও যে জ্ঞানী তাহাকে জ্ঞানপূর্ণ উত্তর 
«দেওয়াই কর্তব্য। হে মহামতে! তুমি এতাবকাল: অজ্ঞানান্ধ- 
কারে আবৃত ছিলে, এজন্/ তোম!কে বিবিধ বিকল্প-জ্ঞানম় প্রত্যু- 








উত্তর দিয়াছি। এক্ষণে তুমি পরমপদে বিশ্রান্ত ততক্ঞ হইয়াই, সত 
হৃতরাং তুমি আর সবিকল্সপ্রত্যুত্তরের উপযুক্ত নহ। ২৭--৩৪।. পল 


হে বদতাৎবর! সুক্ষার্থ ই বল, পরমার্থই বল এবং বহুই বল আরশ 


অল্পই বল, যত কিছু বাক্য আছে, হে সাধো! গবাক্ষবিববাদি সত 
দারা গৃতপ্রবিষ্ট ুধ্যকিরণ যেমন অসীম ত্রসরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ, ৪ 
সেইরূপ অখিল বাজুয় অভিলাপেই প্রতিযোনী; ব্যবচ্ছেদ, সংখ্য| 
ও পরমার্থাদি ভম বিলদিত হইতেছে। হে নুন্দর! তত্বজ্ঞ 3 
ব্যক্তিকে ভ্রম-কলস্কান্িত উত্তর দেওয়া উচিত নহে এবং এরূপ - 
বাক্যই নাই, যাহাতে ভ্রমকলঙ্ক অবিদ্যমান, সুতরাৎ তুমি যখন ও 
তত্তজ্ঞতর হইয্াছ, তখন তোমাকে বাজ্জক়্ উত্তর দেওয়া আমার ; 
অবিধেয়। তুমি আমার জ্ঞানী শিষ্য, তোমাকে আমার যথার্থ . 
উত্তর দেওয়াই কর্তব্য। পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে কাঠবৎ মৌন- 

ভাবকেই নির্দোষ যথার্থ উত্তর বলিয়াছেন এবং তীহারা বলিয় 

থাকেন, যাবৎকাল না ততজ্ঞানোদয় হয়, তাঁবধকাল অজ্ঞান 

ব্শতই পরম বস্তকে বাক্যের বিষয় ও জ্ঞানোদয় হইলেই বাকোর 

অগোচর বলিয়া বোধ হয়। অতএব তুমি যখন জ্ঞান্লাভ করিয়ছ,। | 
তখন মৌনভাব দ্বারাই তোমাকে সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছি।- : 
রাম! বক্তা যদ্বস্তন্বরূপ, সেইবূপই বলিয়! থাকে। আমি 


যখন সেই ততৃজ্ঞানগম্য নিধিকল্গবস্তশ্বরূপ, তখন নিশ্চয়ই 


বাক্যের অগোচর, সুতরাং কিঞপে বাক্যরূপ মূলকে গ্রহণ কার্ব? 
বাক্যমাত্রই সম্ধল্স দ্বারা কলম্ষিত, এজন্য আমি আর অবাচ্য 
বিষয় বলিতে চাহি না । ৩৫--৪১। বাম কহিলেন, হে বর্মন! 
বাক্যের প্রতিযোগী ব্যবচ্ছেদাদি যে সকল দোষ আছে, তৎসমুদয় 
পরিহারপুব্বক বলুন আপনি কে? তখন বশিষ্ঠ বলিলেন_হে 
তত্তববিদাং্বর রাঘব! এমন যদি হয়, তবে যথার্থ কথ! শ্রব্ণ কর, 
তুমিই ঝ| কে? আমিই বাঁ কে? এবং এই জগৎই ব| কি? 
কিছুই নহে। হে তত! এই আমি সর্বসম্থলাদিবিরহিত নিরাময় . 
চিদ্াকাশমাত্র, আর কিছুই নহি । কি আমি, কি তুমি, কি এই 
অধিল বিশ্বব্থাণড অমস্তই সেই রিওদ্ধ চিদাকাশমান্র। সর্বব্যাপী 
হুবিমল জ্ঞানময় সেই পরমাত্মামধ্যে তুমি আমি সকলেই সেই 
নির্মল জ্ঞানময় আত্মামাত্র, তাহা হইতে .আমাদিগের আর পৃ 
কৃত্ব নাই। আত্মাভিনন আর কিছুই বলিতে পারি না। বিদ্বগণ, : 
শিষ্যগণের সংসার-মুক্তির জন্যই চেষ্টমান হইয়৷ দ্বপক্ষের উদৃ- : 
ভাবন করত অহংত্ব প্রকাশ করেন এবং একমাত্র সেই পরম. | 
বন্তকেই বিবিধ প্রকারে কীর্তন করিয়া থাকেন। শান্তিপূর্ণ 


জীবমুক্ত ব্যক্তি, বত -কর্তৃবযকার্্যের অনুষ্টান করিলেও অর্কব- 


বিষয়ে ওদাসীন্তহেতু শবের স্তায্স যে অবস্থান করেন, তীহার সেই 


অহস্কারশূন্ঠ, অন্ত বন্ততে ভেদজ্ঞানরহিত হুখ-ছুঃখ-বিকার-বিহীন 
অবস্থানই মঙ্গলময় পরমপদ জানিবে। অহস্কারই মুক্তির অভাব- 


স্বরূপ, এজন্য হৃদয়ে অহংজ্ঞান থাকিলে কিছুতেই মুক্তিচিন্তা 
হইতে পারেনা । ৪২_-৫২। যিনি অহংজ্ঞান দ্বারা মুক্তি অন্বেষণ 


করেন; জন্মান্ধের চিত্রদর্শন-প্রয়াদের গ্তায় তীহার সেই চেষ্টাও 


বিফল! বস্ততঃ জড় না হইলেও যাহাতে শরীর চালিত হয়, ও 
যাহাতে হয় না, এরূপ উভয়বিধ কার্যেই ধাহার চিত্ত জড়পদার্থ 


পাধাণের স্তায় জড়ভাবে.অবস্থিত থাকে, তাহার সেই অবস্থানকেই 


জরাম্রণাদিশৃন্ট-নির্ধবাণপদ্ জানিও। লৌকিকভোগেচ্ছাবিহীন 
জ্ঞানিগণ যেমন।নিজ জ্ঞানিত্ব আপনাতেই অনুভব করেন, অন্তে 
“অনুভব করিতে পারে না, দেই:-প্রকার-জীবনুক্ত ব্যক্তিও স্বয়ংই 
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'সেই নির্ববাণপদ্ধ অনুতব করিয়া থাকেন, অপরে বুঝিতে সক্ষম 
হয় না। এর কল্যাণময় নির্ভুল নির্বাণ্পদ, কেবল একমাত্র ব্রচ্গ- 
' মযতা, উহাতে আমিত্ব তুমিত্ব বা আমিত্ব-তুমিত্বের বিভিন্নতা 
কিংবা অন্ত প্রক'রত্ব কিছুই নাই। বুধগুণ চৈতন্তময় আত্মার জ্ঞেয় 
জ্ঞানকেই চৈতন্য বলিয়াছেন এবং উবাই সংসার ও উহাই অনন্ত 
ক্লেশের নিদান বন্ধন । আর জ্ঞেয় বস্তর অবোধই অচেতনত্ব ও 
তাহাই শান্তিময় অব্যয় পরম মোক্ষপদ্ জান্বে। প্রম শান্তি- 
ময় আত্মায় দিকালাদি দ্বারা ব্যবচ্ছেদ না থাকিলেই জ্ঞেয় বস্তর 
সম্ভব নাই, হুতরাৎ তখন কে আর কোন বন্তর জ্ঞন করিবে ? 
হে ভূপগণ! স্বপ্ন দৃশ্ত জগতে জ্ঞানান্তর্ত বাস্নানুসারী অন্কল 
যেমন জ্ঞানময় হইলেও স্বীন্ন জ্ানময়তা পরিহা পূর্বক অন্যরূপে 
প্রতীত হয়, তদ্রুপ এই বহির্গত জগতেও বুঝিবে। বন্ততঃ 
মনোবুদ্ধ্যাদি সমস্তই জ্ঞানমাত্রের অনুসারী, জ্ঞানময় হইয়াও 


বহির্জান বশতঃ উহার জড়প্রায় বিভিন্ন বন্ত বলিয়। অনুভূত হইয়া 


থাকে। ৫১--৫৮। যিনি বাহা ও অন্তরে সতত সম্ভাবে 
বিরাজমান, ঘিনি নির্মল একমাত্র চৈতন্যময্র ও. ধাহাতে অণুমাত্র 
ভেদে নাই, ঈদৃশ আত্মাতে ভেবুদ্ধি যে কি অনর্থের নিমিত্ত, তাহা৷ 
বলাযায় না। যাহাতে কোন প্রকার দৃণ্ঠবস্তরই প্রতীতি হয় 
না, এরাগ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শৃন্ঠে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এরূপ মনে 
করিও না; উহাদিগের যে প্রভেদ তাহা বুধগণই পরিজ্ঞাত আছেন 
উহা বাক্যের অগোচর। গ্ভীর অন্ধকারমধ্যে চক্ষুঃগ্রযত্বে যেমন 
অনির্কচনীয় সদসদ্রপ আভাম লক্ষিত হয়, সেইরূপ সুবিমল 
ব্রহ্ম এই জগং প্রতিফলিত হইতেছে । রাম! আমি যেমন 
বাসনাবিহীন হুইয়া “এই আমিই সেই চিদাকাশময়'” এই জ্ঞানে 
সংসারমুক্ত হইয়াছি, তদ্রুপ তুমিও যদি বাসনা পরিত্যাগ করিতে 
পার, তাহ! হইলে তুমিও সেই চিদাকাশরূপে অবস্থিত হইয়া 
মুক্ত হইবে। ঘিনিই «বাসনা! শৃন্ত হইয়া, আমিই সেই চিদ্বাকাশ” 
এইরূপ ঘন্তরে স্থির করিতে পারিবেন, তিনিই ব্যবহারে অজ্ঞসদৃশ 
ও বিদ্যমান হইলেও স্বত্বং অবিদ্যমানবৎ ও চিন্ময় হুইয়! সংসার- 
কেশ হইতে শীন্তিলাত করেন। জীবগণের অবিদ্যারপ অনল 
“আমি অভ” ঈদৃশ অজ্ঞানৰায়ু দ্বার প্রজ্মলিত হইলেও 
“আমি ব্রঙ্গী? প্রববিধ জ্ঞানে উহা প্রশমিত হইয়া থাকে। 
স্ংসারযুক্ত ব্যক্তিগণের বস্ততঃ অজড় হইলেও জড়ের স্তায় যে 


বাহু বিষয়ে অবোধ, 'বিদর্দুগণ,তীহাকেই অক্ষয় অধিকারী পরম 


মোক্ষপদ্ বলিয়াছেন। মানব, নিজ জ্ঞান' দ্বারাই নিজ জ্ঞানিতৃ 
অনুভব করত, মুনি হইয়। থাকে এবং অজ্ঞতাহেতু সবিশেষ 
অঞ্জরতী লাভ করতঃ পণডবৃক্ত্াদি' প্রাপ্ত হয়। “এই আমি'বরহ্ধ- 
এই জগং” ইত্যাি জীন অবিদ্যাগ্ুনিত অল্গীক ভমমাত্র। দীপা- 
লোক দ্বারা যেমন অন্ধকার তুষ্ট হয় না, সেইরূপ  জ্ঞানালোকেও 
ত্র জগৎ লক্ষিত হইয়া থাকে না। অখিল ঙ্বল্পবিরহিত 
শান্তমতি জ্ঞানী ব্যক্তি, ইন্জিয়গ্রামসম্পন্ন ' হইলেও অন্তরে বা 
'বাহিবে কিছুই অনুভব করিতে পারেন না, ৫৯--৬৮। তুযুণ্তি 
অবস্থার স্বপ্রদৃষ্ঠের স্ঠায় সমাধিকালে আত্মজ্ঞানোদয . হইলে 
সমুদয় বাহ্য“দৃশ্ঠবস্তরই 'বিলয় হইয়। থাকে; সমাধিভঙ্গে 
পুন্বায় যাহা দ্রেখা যায়, তখন তৎসমস্তই আত্মা বলিয়! প্রতীত 
হুয়। গগনমগ্ডলে . নীলত্ের স্তায় ব্রন্মেতেও ক্ষিত্যাদিবোধ 
রান্তি'ভিন্ন আর. কিছুই নহে আকাশ ও ব্রহ্ম উতযুই সমীন। 

যিনি এই অধিল রঙ্গা্ডকেই অসত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি 








সমুদয় বাসনা দ্বারা পরিবৃত হইলেও তাহাকে বাসনাশুন্ত 
বলিয়া! জানিবে। হে ভব্য ! স্বপ্ন, মায় ও ইন্্রজালাদিতে যেমন 
অলীক অদ্ভুত বিষষ সকল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একমাত্র সন্ধল্পেই 
এই অদ্ভূত সংসার প্রকাশমান হইতেছে; সুতরাং উহা দুষ্ট 
হইলেও উহাতে আবার আস্থা কি? ফল কথা হ্খ-দুঃখ পাপ- 
পুণ্য কিছুই নাই, উহা সমস্তই অসম্ভব, কেহই উহার কর্তী 


| ঝা ভোক্তা নাই এবং কাহারই কিছু নষ্ট হয়না। সমস্তই 


শুহযময় ও নিরালম্ষ, মমতা ও প্রত্যয়াদি সকলই নেত্রদোষজ'নত 
দ্বিতীয় চত্রও শ্বপ্রদৃশ্ঠ বস্তবৎ অসত্য । যে অহঙ্কার জন্ 
মমতাদি উৎপন্ন হয়, সেই অহস্কারও কিছুই নয়। মানব অধিল 
দ্বৈতজ্ঞানশন্ত বা তত্বজ্ঞগণের ব্যব্হারস্থ কিংবা কাষ্ট-.পাষাণাদিবৎ 
অচলভাবে সমাধিস্থ হইঘ্/ কাষ্টাদিবং মৌনাব্লম্বীই হউক সর্ধ- 
প্রকারেই ব্রহ্ষত্ব লাভ করিয়া! থাকে। বাম! অদ্বিতীয় নির্বি- 
কার ব্রন্ধ নানারপে প্রকাশমান হইলেও কি প্রকারে যে তাহার 
নিশ্চলতা, সর্জচিন্তমধুতা, নানারূপতা ও সাবয়ব্তা সিদ্ধ হয়, 
তদ্িষয়ে পূর্ববোরলিথিত যুক্তি ভিন্ন অপর আর যুক্তি কিছুই নাই। 
ব্হ্মের স্বভাবই যে প্ররূপ বিচিত্র, তাহাঁও বল! যায় না, কারণ 
তিনি যখন নির্দবল সর্ববসঙ্গবিবর্জিত, তখন কিরূপে অন্ত পদার্থের 
সহযোগে তাহার সেইরূপ স্বভাবের সম্ভব হয এবং তিনিই যখন 
সর্বময় তখন তাহার স্বীয় স্বভাব বলিলেও সকল পদার্থেরই 
সেইরূপ বিচিত্র স্বভাব হইত, সুতরাং ত্রদ্দে স্বভাবের সন্তারই 
উল্লেখ হইতে পারে না এবং নাস্তিকদিগের কুতর্কপূর্ণ বাক্যে 
জ্ঞানময় আত্মাতে যে জ্ঞানের অস্ভাব আছে, ইহ! যুক্তিবিরুদ্ধ। 
কারণ তাহা! হইলে কেহই দৃষ্টির গ্রা ঝা গ্রাহক হইতে পাঁরে 
না, এজন্য তঁহাতে যে অনির্বচনীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, 
অহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে রাঘব! যে ব্রহ্মরূপ 
পরমবস্ত সতত অম্ভাবাপন্ন ও নির্খ্বল হইতেও নির্মল, তত 
ব্যক্তিগণ নিরবধি যাহার সেবা করেন, যাহা কেছ অপহরণ করিতে 
পারে না ও যাহার ক্ষয় নাই, তুমি সেই পরমার্থ সত্যস্বরূপ 
ব্্মরূপে বিরাজ করিতে থাক এবং ঘথেস্ছ বিহার ও পান-ভোজন- 
আদি করিয়া হুখী হও কিছুতেই তোমার সংসারবন্ধন হইবে না, 


কারণ, বন্ততঃ ব্রহ্ম হইতে তোমার পৃথক সত্তা নাই। ৬৯_-৭৯। 


একোনব্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । ২৯। 





. ত্রিৎশ সর্গ। : 
 বশিষ্ঠ বলিলেন,_রাম! অহংজ্ঞানই পরম অবিদ্যা, উহাই 
মুক্তিপথের বিরোধী, এজন্য যে সকল অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি অহং- 
জ্ঞানেই মুক্তি অনুসন্ধান করে, তাহাদিগের সেই কার্ধ্য উন্মন্ের 
কাঁধ্য। প্রকৃত অজ্ঞানতানিব্ধন যে. অহৎজ্ঞান, উহাই অজ্ঞতার 


নিদর্শন। শাস্তচিত্ত ত্তজ্ঞব্যক্তির “আমি, আমার” এজ্জান নাই। 


জীবমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, অহস্কাররূপ মল পরিত্যাগপূর্ববক নির্বাণ 


 প্দবীতে আৰ হইয়া দেহ ধারণ করিযাই হউক, 'আর বিদেহ 
হইস্াই হউক সতত সর্করেশশুন্ত হইয়া অবস্থান করেন। 


জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয় যেমন নির্মল, শরৎকালের আকাশও সেক্স 
নহে) যেমন নিশ্চল, স্তিমিত সাগরও সেরূপ নহে এবং যেমন 
কান্তিপুর্ণ ও নুশীতল, পরিপূর্ণ হিমাংশুমগুলের মধাভাগও 


লা 








-শশাশীক্চ টি পিজা 
টা 1:৭২ 


২৩০ ঢে 


২৬৭ ০২২৪ হত কাব গা ৭ 7? 


সে প্রকার নছে। চিত্রান্িত সংগ্রামতৎপর সৈগ্তগণের ক্ষুন্ধতা | বিষব উপেক্ষা করিলেও অভিজ্ঞলোকের নিকট যেমন তাহা 3 
প্রতীবমান হইলেও বাস্তবিক ধেমন তাহারা অক্ষুন্ধ, তদ্রপ জ্ঞানী |.আদৃত হয়, সেইরূপ মদীয় বচনাবলী অজ্ঞলোকের হেয় হইলেও 


ব্যক্তি কর্তব্য কার্যের অনুষ্টান করিতে খাকিলেও বস্ততঃ নিশ্চল । 
মুক্তি-সর্গাধিরূঢ় জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তের নিশ্চলতা বশতঃ যাহা কিছু 
বাসনা বলিয়া বুঝিভ্ছে, উ্ধা বাসনার মধ্যেই গণ্য নহে) দ্ধ 
বদনাদির তন্তমালার স্তায় উহা কেবল চৃগ্মাত্র। তরদমালায় সমা- 
কুল মহাসাগরের তরঙ্গনকল পৃথক্রূপে পরিমান হইলেও 
2 ও তরঙ্গনিচয় যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে, সেইরূপ অখিল 
বন্তই বিভিন্নরূপে দৃষ্টিগোচর হইলেও উহা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই 
নহে। শান্তিমার্গাধিটিত যাহার চিত্ত বাহিরে সংসারতরঙ্গে কব 
প্রতীতহইলেও সাগরের স্তারবস্ততঃ অন্তরে ক্ষুব্ধ ও সতত প্রসন্ন। 
তাঁহাকেই মনীধিগণ মুক্তপুরুষ বলিয়া থাকেন। ১--৮। সলিলমন্ত্ 
সাঁগরে একমাত্র মলিলই যেমন বিবিধরূপে প্রকাশ পায়, তদ্ধপ 
জ্ঞানময় পরবন্ষেছে একমাত্র জ্ঞানই অহংত্বরূপে ও দৃষ্ঠমীন 
বিব্ধপ্রকারে স্কুর্তি পাইতেছে। বস্ততঃ নানাপ্রকারতা আবার 
কি? গগনমণ্ডপে গ্রস্থত নীহারধুমের যেরূপ গজরথাদির আকৃতি 
প্রকাশ পায়, কিন্তু উহ! যেমন দেই ধূম ভিন্ন কিছুই নয়, একমাত্র 
বরন্মেতে এই অথিল দৃশ্ঠবস্তই সেইরূপ বিভিন্নভাবে লক্ষিত হই- 
তেছে। হে সমাগত অভিজ্ঞগণ ! এতাব্ৎকাল মদীয় উপদেশে 
তোমাদিগের যখন অভিজ্ঞত। জন্মিয়াছে, তখন সংসারকরেশের 
জন্ত বিষ হুইবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তোমর! “এই নিখিল 
বিশব্রহ্ষাণই ভ্রান্তিময়” এইরূপ বিচার করত আত্তিশৃন্ত হইয়া 
উৎকর্ষ লাভ কর। অন্কুর যেমন স্বীয় অন্তরে বৃক্ষ পত্র ও ফলরূপে 
প্রকাশ পায় তদ্রগ জা [নাবৃত জীবও অহঙ্কারমধ্যে বিচিত্র জগহ- 
রূপে প্রতিভাত হইতেছে। ভ্রাম্যমাণ জলতকাষ্ঠাির অগ্নি- 
শিখাতে ভ্রান্তিবশে যেমন দণ্ডচক্রাদির জ্ঞান হয়, সেইরূপ 
বাহিরে দুশ্ঠবস্তর সত্তা ও অন্তরে মন্ঃসভা সত্যরূপে প্রতীত 
হইলেও কামুককলিত ললনার ধায়, বাস্তবিক উহা সম্পূর্ণ 
অলীক । অন্ঞব হে শ্রোতৃরৃদ্দ। এই জগৎ যেরূপে উদিত, 
যেরূপে বিলয়প্রাপ্ত, যেরূপে কা্ধ্যকারী এবং যে প্রকারে উহাতে 
সুথ-ছুঃখের অনুভব হয় ও যে প্রকার উবার দেশকাল, ব্হুধ! 
উল্লিবিত মদীয় যুক্তি দ্বারা তত্তদ্িষয় বিচার করত উহা! যে সম্পূর্ণ 
মিথ্যা, ইহা বুঝিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে শান্ততাবে অবস্থান কর। শববৎ 


শীন্তচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, ইষ্ট নিষ্ট-বিষয়ে যখোচিত কাধ্য করিলেও. | 


অন্তরে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই অনুভব করেন না। জীবমুক্ত 
ব্যক্তিগণ, জীবিতই থাকুন আর নাই থাকুন, তাহাদিগের মনো- 
বাসনা-বিহীন অহজ্ঞান যে জগৎ প্র্শন করে এবং তীহাদিগের 
যে জীবৈতন্য তদুভয়ই, কেবলমাত্র জ্ঞাননয়, উহাতে জড়ভাবের 
লেশমাত্র নাই, উবাই পরমপদ্ জানিবে। ৯--১৬। সাগরে 
জলের অস্তিত্বই যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্ণব্যানের ক্লেশকর ভারবহনের 


হেতু, সেইরূপ সংসারশৃঙ্খলাবদ্ধ মানবগণের জড়ভাবই অনন্ত 


ক্লেশভার বহনের নিদান। মবণান্তে প্রাপ্য, ব্বর্গভোগাদি যেমন 
জীবিত ব্যক্তিকে আশ্রপ্ধ করে না, তদ্রুপ মু্তিও অজ্ঞাত,পরাধেই 
যেন অভ্কে আশ্রয় করিতে পরাজুখ। যে কিছু স্বর্গাদিফল, 
সনবসসিদ্, তৎসমূন্ত অষ্কলবশেই “বিনশবর, সুতরাং যাহাতে সন 
নাই,তাহাই সত্য অক্ষয় মোক্ষপদ জানিও। হেরাম! প্রহ্ম- 
ভিন্ন আমি বা অগ্ত কৌন বস্তই নাই, এইরূপ ধারণ! করত 
নির্ভ় হও অনভিজ্ঞ ্বীয় অনভিজ্ঞতাহেতু অমৃতকে 





নাই। তত 
বস্তুতঃ কিছুরই 'বিনাশ হয় না) অলীক ্বপ্রাদির ধ্বংন হইলে 


তাদৃশ অভিজ্ঞের নিকট অবস্তই সত) ও যুক্তিসত বলিয়া গ্রী্থ 
হইবে। দেহাদি চিত্তপর্যন্ত সমস্ত শরীর জড় বলিয়া বিচার. 
পিদ্ধ হইলেই যখন অহতজ্ঞানের অসদৃভাব দেখা যায়। তখন ; 
আমি যে ব্রদধতি্ কিছুই নই, ইহা ১ সত্য । রি দাবা : 





তাহাদিগের সেই মুক্ততাতে একমাত্র রা বিনাশ হই ২ 
থাকে, নতুবা বস্ততঃ অপর কিছুই বিনষ্ট হয় না। মুক্তিবিষয়ে : 
ব্ষ্য়ভোগাভিলাষপরিত্যাগ, তন্তবিচার ও মনোনিগ্রহ ভিন্ন অপর 
কোন উপযুক্ত উপায় নাই, অতএব হে মোক্ষাভিলাষি অজ্ঞগণ! 
তোমরা তর্তৃবিচারাদি দ্বারা ভ্রান্তি পরিহারপূর্ববক ব্রন্ষময় স্বীযু 
আত্মারই শরণ লও । বিদ্বদগণ, রববাসনাবিরহিত মানসিক -: 
্রহ্মভাবকেই মোক্ষ বলিস্কাছেন, প্ মোক্ষ তত্বুজ্গন ব্যতীত কদাগি 
কিছুতেই হয় না। জ্ঞানময় আত্মাতে একবার জগদৃভ্রান্তি মুদ্রিত. 
হইলে, কোন গ্রকারেই এরূপ বিশ্বান হয় নখে, জগত কিছুই | 
নয়, সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই নিমিভতই 
অনন্তকালের মত সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে । -জগৎ.ও আমি 
কিছুই নহে, ঈ্ৃশ বুৰিয়া বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদ ও 
শরীরের প্রতি আস্থাশুন্ঠ হইয়৷ জীব ধখন চৈতত্ময় হয়, তখনই 
সে মুক্ত হইয়া থাকে, অন্তথা কিছুতেই মুক্তি নাই । ১৭.-২৫। 


ত্রিশ সর্গ সমাপ্ত । ৩০। 


শাাপিশীঁ?ি 


/ বি 
একবিংশ স সগঁ। রঃ 


বশিষ্ঠ বলিলেন,--হে রাম ! অন্তরে অসত্য-বন্ত বা অবস্ত, 
যাহাই অনুভূত হয়, চিদাভামে তাহারই অনুভূতি হুইয়া থাকে 
এবং তাহাই প্রথমে অভ্যাসবশতঃ বাছাবিষয়. অনুতব জন্য বাহন 
পদার্থরপে প্রকাশ পায়; এই বিষয়ে নিজ স্বপ্রবৃভান্তই, নিদর্শন 
জানিবে। ফলকথা৷ পরিদৃণ্ঠমান অখিলবস্তই চিত্ষবরূপ, চিৎ 
গগন অপেকাও স্বচ্ছ একমাত্র চিতই যখন জগদৃবেশ গ্রহণ : 
করে, তখন সমস্তই যে. চি, কোথাও অন্ত ডি নাই, 
ইহাতে আর সংশয় কি হইতে পাবে? রই , 
প্রকুত পক্ষে নাশ, অনর্থ জন্ম, মৃত্যু রর বা নাশীত্বাদি 
কিছুই নাই, সমস্তই একমাত্র, বর্ষ ব্রন্ধ ভিন বত বন্তই 
তব্-্ঞানোদয়ে জগৎ ও. অহ্ংস্থাদির বিনাশ হইলেও 


যেমন কোন বন্তরই প্রকৃত পক্ষে ধ্বংস হয় না, তদ্রুপ অসত্য 
অহতত্বাদির, বিলোপে .আর কি বিলুপ্ত হইবে? মিথ্যা প্রতীয়মান 
সম্বল-নগরাদির আবার নষ্টতা কি?. উহার নাশ যেমন অসস্তব, 
সেইরূপ অসত্য অহংত্বাদিরও প্রকৃতপক্ষে আর নাশ কি? 


উহা যখন অসত্য, তখন উহার নাশই নাই বুবিবে। যদি বল, 
জগৎ অসত্য বলিয়া তদ্বিয়ক কোন প্রকার নিন্দাবাদ বা নিরণর় 
কিরপে সম্ভবিতে পারে ? কারণ, যেমন অলীক আকাশকুহুমের 
আবার নিন্দা বা নির্ণয় কি? সেইরূপ উহা! যখন অলীক, তখন 
.উহীর আবার নির্ণয় .কি? তাহা হইলে বুঝিও। যে, বন্ততঃ তুমি 


শান্তাদির অন্যায়িক কার্য-পরায়ণ হয় 1 নানাপ্রকার ভাবনা নাঃ 
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(নববাশ-ুকণন-৬ওবভাগ । 


করিলেই যে, পাষাণবং অবস্থিত এবং স্বীয় ব্রহ্মময়ত সিদ্ধির 
জন্তই যে জগ অসৎ হইলেও সংরূপে. কলপনাপুর্র্বক তাহার নিন্দা 
দ্বারা বৈরাগ্যাদি উৎপাদনের উপায়- কল্সিত. হইয়াছে, উহাই 
নির্ণর জানিবে। ১-_৯। এরূপ মনে করিও না৷ যে, আত্মতত্বেরই 
যেন নির্ণয় হইল, কিন্তু ভ্রান্তিময় স্বর্গাদি জগতত্বের নির্ণয় কি 
হইবে? কারণ, ত্বদীয় সখসারিক পুুতষার্ঘািত সন্বস্াত্বক জগৎ 


যখন' ক্ষণকালমধ্যেই নিঃশেষরূপে উপ্পশমিত-হইয়া থাকে, 


তখন স্বর্গা্দি জগচৃত্রান্তি বিষয়ে ইহাই নির্ণয়। ইহাও বোধ 
কবিও না যে, প্রলয়াদিতে যখন জগৎ স্বয্ংই বিলীন হয়, তখন 
্রহ্মজ্ঞানের আবগতক. কি? কারণ ব্রঙ্গজ্ঞান হইলে যে, সৃষ্টির 
বিলোপ হয় উহা! চিরদিনের জন্ত; কিন্তু প্রলয়াদিতে যে বিলোপ, 
উহা! সেরূপ নহে। প্রলয়কালে জগতের বীজ উত্মুলিত হয় না 
কেব্ল উহার কার্ধযই তৎকালে থাকে. না, এই মাত্র। কারণ, 
কার্ধ্য সকল সন্কপ্সমূলক, সুতরাৎ ব্রহ্গজ্ঞান দ্বারা উহার মূলো- 
চ্ছেদ ন! হইলে কিছুতে চিরকালের নিমিত্ত স্প্টির নাশ হয় না, 
পুনরায় সস্টিগ্রারাস্তে আবার প্রানুর্ূীত হইবেই হইবে, এইজন্তই 
প্রলয়াদিতেও কার্য সকলের সত্তা আছে জানিবে। ফল কথা, 
বপদৃষ্ট পুরুষের তায় বস্ততঃ অসত্য 'ফে-সকল ব্যক্তি জগংস্ষ্টি 
সন্দর্শন করিতেছেন, তাহারা ও তাহাদিগের নেই সৃষ্টি, প্রকৃত 
পক্ষে মরীচিকা-জলের তরঙ্গমালাব ন্যায় কেবল ভ্রান্তিমযু মাত্র। 
ব্ধযাপুত্রব সম্পূর্ন মিথ্যা। এই জগ্বস্তনিচয়কে যাহার! সত্য 


বলিয়া জ্ঞান করে, বন্ততঃ আমরা -তাহাদিগের তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত 


করিতে অক্ষম! দ্রষ্ট ও দৃশ্টাদি জ্ঞানবিহীন তত্ৃজ্ঞ ব্যক্তি- 
দিগের হৃদয়ে পরিপুর্ণ আগরোপম এক অনির্বচনীয় ত্রচ্মানন্দ- 
পুর্ণতা৷ সততই ব্রিজ করিতেছে । তত্ববিদগণ কোন . কার্যে 
আসক্ত থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁহারা বিশাল. ধরাধরের স্তায় ও 
নির্বাত-স্থানস্থিত নিক্ষম্প দীপশিখার স্তায়. নিশ্চল ও সমভাবে 
দেদীপ্যমান হইয়া স্বস্থচিত্তে সর্বদা! অবস্থান করেন। তীহা- 
দিগের অন্তরে সলিলপূর্ণ সাগরের শ্ায়ু অভাবনীয় আনন্বপুর্ণত। 
ও অচিন্তনীয় শীতলত৷ লক্ষিত হইয়া থাকে । ১০--১৫। এই 
সংমারে অজ্ঞপুরুষগণই বাসনামর, কিন্তু কেহই সেই বাসনাকে 
নিরীক্ষণ করিতে পারেন না. ঝাসন। হইতেই সংসার লমুৎ- 
গন্ন। আলোকের অসদৃভাবেই যাহা তৃষ্ট হয়, আলোকের 


সদূভাব হইলেই তাহা আর থাকে না।' বিল্মক্প্র্ধ বিবিধ, 


কারার ধক্ষাদি উহার দুষ্ট) নুর অজ্ানৃ-উসং 
ভ্ঞানোদয়েই বিনষ্ট হয়৷ যায়। ' দেহ-মাংসাদি সমস্তই ক্ষিত্যাদি 


পঞ্চমহাভুতের সমষ্টি মাত্র, উহ! অসমৃতরান্তিময় জড়পদার্থ এবং 


বৃদ্ধি হকার ও চিন সকলই তত মহাভূতের বিকারমাত্ত, অষ্ঠ 
কিছুই নুয়। অতএব বুদ্ধি অহঞ্কীর ও চিত্তের ভূতাদিময়তাবোধ 


সর গরিহারপূর্ব্বক চিন্ময়তারপে যে দৃঢাবস্থান, উহাই যুক্তত। জানিবে।' 

[ আত্মচিং, লিঙ্গোপাধির সহিত মিলিত: হইলেই চেত্যোন্মু- 
সর খতাহেতু বাসনার অস্তিত্ব, নতুবা! যুক্ততীর- উদয়. হইলে আর' 
কিংবা, বাসনা কৌথা হইতে, কিরূপে সংঘটিতে পারে!, ধাহার 


রঃ 


এই অঙ্ক, সংসারতরম সমুদিত' হয়, ততৃজ্ঞান 'সমুন্ভূত হইলেই 


তিনি আর মরীচিকা-এলবত অসত্য সেই অংদার দেখিতে পান না, 
তখন কাহার সংসার, সংসার কিরূপ, কৌধাঁ হইতেই বা সংসার, 


টি কিছুই জ্ঞান থাকেনা। পূর্বোক্ত প্রকার“ ও্ীনালোক উত্পন্ন |: 
হইলেও চিত্তের বিষয় স্মৃতিই পুনর'য সংসাররপে প্রাহুর্ভূত হইয়া 


! 


 আকাশবৎ নিলিপ্ততাবে অবস্থান কর। 
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থাকে, অতএব সাংসারিক সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ করিয় 
সংসারকেশ-শান্তিবিষকে 
ব্ষয়নিচয়ের অন্মরণই পরম মঙ্গলদায়ক, এজন্য যাহাতে জর্ব্ব- 
ব্বষব বিস্মৃতি হইতে পারে, এরূপ উপায় করা কর্তব্য। বস্তুতঃ 
এ জগতে কেহই জ্টা বা ভোক্তা! নাই, এমন কি সংসারের 
অস্তিত্ব বা অনস্তিতব নাই; সুমস্তই সেই একমাত্র শান্তিময় বন্ধে 
অবস্থিত; একমাত্র তিনিই জলধির স্ঠার নিরস্তর স্পন্দিত হই- 
তেছেন। “অধিল দৃশ্ঠ জগ২ই সেই অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ষ” এইরূপ 


জ্ঞানোদয় হইলেই চিদাভাস ও উপাধি উভয়ের বিলোপ হয়, তখন 


জলরাশির শুফতা বশতঃ সাগরাত্যন্তরের স্তাঁ় সেই শিবম ব্রহ্ধ 


স্বয়ংই প্রকাশ পাইতে থাকেন। :৬--২৫। ধীহার চিন্ত সেই 


পরমতত্বে বিশ্রাম করিতেছে এবং যিনি সমদর্শী, তিনি সমাধি 
অবস্থাতেই থাকুন আর কোনরূপ কার্ধ্যই করুন, সকল অবস্থাতেই 
তীহাকে রাগদেযািশুন্য দেখা যায়। অথবা সেই মুক্ত পুরুষের 
একমাত্র শান্তিভাবই অবশিষ্ট থাকে বলিয়া কিছুতেই রাগদেষাদি 
লক্ষিত হয় না, বস্তুতঃ ঝাসনাবিহীন মুনি কিরূপে সাধারণ লোকের 
যায় রাগাদির বশীভূত হইয়া কার্য করিবেন ? যতদিন .না ব্রদ্ষৈ- 
কাগ্রতা সপ্তমভূমিকাতে অধিরূট হয়, তাবকালই বাগঞেষাদ্ি- 
শৃন্ত হইয়া কর্তব্য কাধ্ের পালন করিয়া থাকেন। সপ্তম 
ভূমিকাধিরূঢ শান্তচিত্ত মুনি, রাগ, ভন্ম ও ক্রোধাদিবিহীন হইস্ব। 
বস্ততঃ প্রস্তর না হইয়াও নিয়ত প্রস্তরখণ্ডব্ৎ অবস্থিতি করেন। 
পদ্মবীজের কোষমধ্যে যেমন সম্পূর্ণাবস্ববান্িত পদ্বলতা বিদ্যমান 
থাকে, তদ্রুপ আত্মাতেই এই অদ্ভুত স্বপ্রবৎ জগণূত্রান্তি বিরাঁজ- 
মান জানিবে, উহা! বাহাবস্ত কিছুই নহে। সেই -পরম বস্ত্র 
বাহতাভাবনাতেই বাহ্‌ বস্তর প্রতীতি হইতেছে এবং আত্মত 
তাবন! দ্বারাই তিনি আত্মরূপে প্রকাশমান। সমস্তই সেই পরম 
পদার্থের ভাবনামান্র জানিও। . অন্তরে যে ব্বপ্ৰাি ভ্রান্তি, উহ্াই .. 
তাহার বাহাতা, নতুবী পয অবস্থিত হইলেও উভয় ছুগ্ধেক, 
যেধন পার্থক্য নাই, তদ্রূপ তঁহারও অগুমাত্র বিভিন্নতা নাই।, 
জল ও জলতরজ্ধের, আধারতা ও আধেয়ুতাও যেমন ভ্রান্তিমাত্র, 
সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃষ্ঠমান বন্তনিচয়ের ্থৈধ্্য ও স্বপ্রবৃষ্ত 
পদার্থের: অগৈর্ধ্যও ভান্তিময়মাত্র। স্বপ্াদিতে আত্মার ভিন্নতা. 
জ্ঞানবশতই: উপলব্ধি হয়, কিন্তু তখন. বিভিননতা বোধ বিলুপ্ত 
হইয়া যায় তখন আর উহার বিভিন্নতা থাকেনা! আত্মার 
সর্ববস্বল্লাদি বিরহিত শাস্তরূপই ব্রহ্ম ভাবনাহেতু ব্রদ্নরূপে স্ুত্তি 
পাইয়া! থাকে, আব ব্রহ্মভাবনার অভাব, হইলেই ব্রদ্ষমর়্ হইতে 
পারেনা।. স্বপ্না 'বোধপ্রশমিত, হইলে আত্মার যে:বিশুদ্বাবূপ . 
প্রকাশ পায়, উহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কিছুই নাই বলিলেও 
হয়, উহা বাক্যের অগৌচর। আত্যস্তিক ভ্রান্তি -বিদুরিত হইলে 
যিনি বরহ্মতময়ত প্রাপ্ত হন, সেই মুক্ত পুরুষই স্বীয় স্বরূপ অবগভ 


হন, নতুবা কৌন বিদ্বদ্যক্তিরই তাহ! উপদেশের বিষ নহে 7৫ 


অতএব হে রাম! সকলেরই অহংজ্ঞান পরিত্যাগপুর্ববক তয়, মান, 
বিষা, লোভ» মৌহ, দেহ, মনন, ইলিয়, চিত ও জড়তাদি শৃনঠ, 
শান্ত, অক্ষয়, অধিলভেদবিহীন, অজ, অদ্বিতীয় নির্ধাণ বদ্ধ 
হইয়া সমাধিতে-অবস্থান.করাহি বিখেয়। ২৬--৩৮॥ . টি 
১.0. একক্রিশ সর্গ সাত ।৩১।,  ; .... 
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_ কালেই অনত্য অহংজ্ঞান ও জগৎ প্র্থৃত হইয়া থাকে, কিন্ত এ 
 জঙ্রদত্রম উদ্দিত হইলেও বক্মূপতজ্ঞান: হইলে 'আর. ক্লেশের 


. হইতেছে। কিন্ত চিৎ যে প্রস্থত হয়, উহা ব্যর্থ, কারণ বস্তুতঃ 


' সহ করিতে হয় এবং অহভাব বিদ্ররীত হইলেই মুক্ি হইয়। 
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ছবাত্রিংশ সর্গ। 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__স্পন্দন- হইতে বায়ুর সায় চিতপ্রসরণ 


কারুণ হয় না, কেরল ব্রহ্ম. হইতে বিভিন্ন জগৎ, ভাবন। বশতই উহা. 
বিষম অনর্থের হেতু হয়! যেমন চক্ষুর প্ররণ জঙ্ত রূপের অনুভব: 
হয়, কুটস্থ 'চৈতন্তেরও তদ্রুপ প্রসরণ হেতু জগৎ ভ্রান্তি উদিত 


যখন চেত্যবস্থা কিছুই নাই, তখন: উহার চেত্য বন্থতে. প্রস্রণ 
নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। দেখ বন্ধ্যার পুত্রের: নৃত্য: যেমন অ 

তদ্রপ অসং্প্রসরণও যে ন্রিতিশয্ব অন, তাহাতে আর 'সঃশয় 
কি? উক্ত চিৎগ্রসরণ বালকের যক্ষাকার জ্ঞানের নায় অবিদ্যা 
বশতঃ বুথ! জগৎ জ্ঞান করিষ| থাকে এবং প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলে 
আর সে জ্ঞান হয় না। অহং ইত্যাকার চিতপ্রসরণ জন্যই অহৎ- 
ভাবের উৎপত্তি, এই অহৎ জ্ঞানবশেই নিদারুণ সংসার-বন্ধন-ক্লেশ 


থাকে।- এজন্য সংসার-বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই নিজের অধীন। 
মনোবুদ্ধযাদির পাষাণাদিবৎনিশ্চল'জড় পদার্থের স্তায় যে অবস্থান 
উহাই ব্রহ্ষচিন্তা এবং উহাই:ব্রক্মসমাধি ঝা মুক্তি, উহাতেই চির- 
শাভ্তি:ওউহাতেই: সংসারকেশ চিরদিনের: জন্য, তিরোছিত হইয়া 
থাকে। ছে সভাস্থ বিবুধগণ ! তোমরা অজ্ঞের-্তায় বৃখ। দ্বৈতাদি 
নানা বিকল্প জটিল বাক্যসন্দর্ভ ছারা সংশম্া্ধিত হইয়া অশেষ 
কেশ ও কগুশোষাদি বিষাদগ্রস্ত হইও'নাঁ। ১৮ দু বাসনা" 
দিত জীব, স্বীয় সপ্কলরচিত ন্প্রপ্রায় অসৎ রূপাদি দর্শনবৎ, সতত 
অসৎ ছুখনিচন়্ও উপতোগ- করে কিন্তু বাসনাবিহীন ব্যক্তি, 
সতত নিদ্রাভিভূত প্রায় থাকিয়া সঙ্ধল্পরচিন্ত রূপাদি দর্শনব প্রকৃত 
ভুঙখেরও অধীন হন.ন1। অতএব রামনার অপচন়্ হইলেই মুক্তি। 
েশকাল ক্রিয়াযোগে বাসন! ব্রেমশঃ অতিশয় ক্ষীণত। প্রাপ্ত হইয়া 
নিঙেই'বিলীন হইয়া যায়। গগনাঙ্গনে মেখমালাদি যেমন ক্ষীণতা 
প্রাপ্ত হইতে-হইতে পরিণামে পরমাণুর হইয়া একেবারেই তিরো- 
হিত হয়) তত্রপ্র; বামনাওক্রমে। অতি ক্ষীণ হইয়া সম্তাবিহীন 
হুইফা থাকে। জ্ঞানিগণেরাসৎসর্গ-ও। ধর্মীস্্ের অভ্যাস হেতু 
মুটতাই'ধেমন ক্রমে; পাণ্ডিত্যরূপে পরিণত: হয়; সেই: প্রকার, 
আমিই ত্র এইরূপ ভাবন। দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে: বাসনা, ক্রমে 





: সুক্ষাতম হ্ইক্:মুক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে? ' মদীন: যুক্তি" 
অনুমারে-“আমি ব্র্ঘ; বরহ্ধ ভিন্ন আমি: কিছুই: নই” জীবিত: বা. 


বাদি গত ব্যক্তির অন্তরে; যে' ঈদৃগ শামিম, নিশ্চয়. উহাই, 
মুক্তির উপযোগী প্রকৃতজ্ঞান। - বাযুতে জবয/ক্রিসব:এই; উর 


বূধত প্রতীতির ন্যায় একমাত্র ব্রন্মেই'এই জগৎ ওন্জীব- প্রকাশ 


পাইতেছেন আমিকে?: এই সয়ন্তই। ব| কি? প্রকার?- এবং. 


প্রকার বিচারণ। বলেই: জগখ- ও 'জীবনডান্তি। রিলীন, হই 
থায়ন. “আমি:কিছুই নই? এইীজ্ঞানই নির্বাণ, কিন্ত এ-বিষয়ে 
মুঢ়তা হইতেছে? সাধুসঙ্গ"ও রিচার দ্বার! তরীয্র; এই বিষয় অব+- 
গত হইতে পারা যাঁয়। . আলোক: দ্বারা তিমির -ও: দিবস ছারা 


মন বঙ্গনী বিনাশিত হয়, তদ্রেপ তন্তক্ঞ ব্যক্তির সংসর্গেও অহং 
ইত্যাকার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া! থাকে। ১--১৭। আমি কে? 
এই দষ্ঠানিচয়ই ৰা কি? কিরূপে হইজ? জীবই ঝা কে? জীবনই 


যোগবাশত-বানায়ন। 


বাকি? তত্বজ্ঞ সহবাসে মীরা এইরূপ বিচার কর! কর্তৃব 
তত্বচ্ছরূপ হৃর্যের প্রভায় যখন অখিল জগৎ উত্ধীবিতবং প্রকাশ 
পায়, অহঙ্ঞানরূপ তিমিরজাল বিচ্ছিন্ন হয় এবং ক্ষণমধ্যে বস্তুত 
প্রকাশমান হইতে থাকে, তখন সেই তত্তজ্ঞ : দিবাকরেরই: আরী: 
ধন! কর। প্রকৃত জ্ঞানী নির্ধারণে অসমর্থ হইলে, যে যে ব্যক্তি 
তোমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী, তীহাদিগের প্রত্যেকেই পৃথক 
রূপে আরাধনা করিবে; কারণ এক সময়ে সকলের সেবা করিতে 
থাকিলে তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে তর্করূপ পিশ[চিকা উদ্ভূত হুইতৈ-: 
পারে এবং তর্কষক্ষের প্রকাশ হইলেই জ্ঞানী ব্যক্তিরও: বালকের 
হায় “অহং, ইত্যাকার ত্রান্তিকেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা 
হইয়া থাকে ; এই জন্যই ঝলিতেছি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, নির্ভীনে' এক 
এক করিয়া প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকেই সেবা করিবেন, এককালে 
অধিক জ্ঞানীর আরাধনায় কুফল হুয়। অনন্তর ধীশক্তিকে উত্তে- 
জিত করিবার জন্ঠ নিজ বুদ্ধি-অন্থুপারে তীহাদিগের উল্লিথিত তুর্থ 
সকল চিত্রপটে মিলিত করিয়। বিচার করিবে। তাহা হইলৈই- 
ক্রুমে সর্ধসন্ল্পবিরহিত সেই যে নিত্য বস্ত পরব্রহ্ম, তাহাতেই 
ত্মযতা প্রাপ্ত হইবে। রাম! বিপশ্চিদ্গণের সহবাসে স্বীক 
বুদ্ধিকে সতাক্ষ করিয়া অজ্ঞানলতিকাকে কণাকারে ছিন্ন করিয়া 
ফেল। আমি যে মুক্তির উপায় বগিলাম, ইহাই যুক্তিতে সম্তব- 
পর এবং ইহা! নিজের অনুতবসিদ্ধ, সেই জন্ত এইরূপ বলিতেছি ; 
ইহ! জানিও যে, আমরা. অসন্বদ্ধপ্রলাপী বালক নহি 1. মেখাদি 
উদয়ে মহাকাশের এবং তরজবিকাশে মহাসাগরের যেমন কিছু- 
মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, তদ্রুপ মননশৃন্ঠ জাবনুক্ত ব্যক্তিরও কিছু- 


তেই ইষ্ট ঝা অনিষ্ট নাই। এই অধিল বিশ্বব্রহ্গীগুই সেই: 


সর্ব্যাগী নিশ্চল নিরাময় ব্রদ্মেতেই মরীচিকাব্ৎ অসত্য বিলসিত 
হইতেছে। বিচার '্বারাই জানা যায় যে, অহত্বন্ত ক্ছিই নাই, 
সুতরাং সন্ষজাদি কিরূপে কোথা হইতে কোথায় অম্তষিতে- 
পারে? ১৮শাখিও ] 


ঘাত্রিংশ সর্গ অমাপ্ত ॥ ৩২ 





্রয়ন্ত্রিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_যে ব্যক্তি সী পুরুষকার ও সাঁধুসং রে ৰ 


্রমার্জিত বুদ্ধি_ঘারা৷ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারেন, তাঁহার 
আর অভিজ্ঞতালাভের . উপায়ান্তর নাই।. বিষ, মৃত্যুর (হতু 
হইলেও রাসায়নিক উপায়. কল্পনা দ্বারা! যেমন তাহা বয় বিষ 


বস্তই. শ্বীয়, শান্্রীয় 
হেতুতা পরিহারপুর্বক- সুক্রির,উপযোগী হইয়! থাকে'। যাবৎকাল 
কল্পনার, বিনাশ: না হয়, তারখকা'ল উল্ল্ষ্ প্রতিকল্পনা কর্তব্য 


'শবদার্থের, চিন্তা করেন না, তীহারই- ভ্রুমশত কল্পনাশান্তি দৃঢ 
হইয়া, থাকে4- অহংজ্ঞান ভিন্ন আর. উঁটীর, অবিদ্যা,,নাই। এ 


উদ্থাই মোক্ষ-; মোক্ষ উহাহইতে পৃথক, কোন বা্তলহে। তত 
সাক্ষাৎকারের, পরেও যদি. পরববজনান্ুতুত- জগ. ওজীরভাবে 


পরিত্যগপুর্বক- অমৃতের- কাধ্কারী সয়, তদ্রপ অধিল কলিত - 
উপাক্প প্রতিকল্পনাবলে_. সংসার-বন্ধনের . ; 


এবং কল্পনার. বিরামই-মুক্তি। বিষয়ভোগ- পরিত্যাগেই কল্পনার | 
শাস্তি-হয়, নতুবা! কিছুতেই-লছে.।-. ধিনি বাক্য.” . মনের ঘ্ারাও - 


অহংঙ্ঞান উপশমিত হইলে, যে, পদার্থ চিন্তা. তিরোহিত ্ 












































কিবিম্মাত্রও অনুরাগ যুক্ত হুইয়৷ অণুযাত্র দেহাদি অহস্তাব 
শঁ আশ্রয় কর, তাহা হইলেই অপার ছুঃখে-নিপতিত হইবে, আর 
ঈ উহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, চিরশান্তি ও 


] অখিল দৃগ্তবন্ত বস্তুতঃ অসৎ হইলেও সতরূপে দেদীপ্যমান 
&॥ হইতেছে। প্রস্তরব বাহজ্ঞানবিহীন হইয়া, যাহার এ অসৎ 
জান. ব্দুরিত: হইতাছে, আমরা! সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি। 
পাষাণের স্তায় বাহুজ্ঞানশন্য হইয়া ধিনি নিয়ত পরত্রদ্ষেই নিবিষ্ট 
থাকিয়া সেই চিমুনরই ভাবন। করেন, উ তাহার আদৃশ অন্তরদ্টিহেতু 
বহিষ্টি ন| থাকা এই নিখিল. দৃ্তর্তই, বিলয়প্রাপ্ত হয়। এই 
দগ্তবন্ত সকলের সত্তা থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তরে উহা দৃষ্ট 
| হইলেই দুঃখতোগের নিমিত্ত হয় এবং দৃষ্ট না হই 
হুইয়া থাকে! বাহুজ্ঞানের অভাব হইলেই উহা৷ আর দৃষ্ট হয় 
না। দেহিগণের ইহলোক ও পরলোক এই ছুইটা বিষম ব্যাধি 
| আধ্যাত্বিকাদিভাবে জড়িত দেহীগণ প্র ব্যাধিদ্ধয় জন্তই ঘোরতর 
|] হুখ-পরম্পরা উপভেগ করিয়। থাকে। ১-১০। অজ্ঞ জীবগণ 
আজীবন যথাশক্তি বিষয়ভোগরূপ কুৎসিত ওষ্ধসমূহ দ্বারা ইছ- 
লোকবোগের প্রতিকারে যত্রবান্‌ এবং পরলোকরোগের চিকিৎ- 
সায় একেবারেই বিরত; হাহারা সবপ্রকৃতি, সেই সকলপুকুষই 
শান্তি, সৎসঙ্গ ও তন্বজ্ঞানরূপ অমৃতকল্প ওঁষধনিচয় দ্বারা পরলোক- 
রূপ মহাব্যাধির: চিকিৎসায় যত্বশীল। ধাহারা পরলোকরোগের 
চিকিৎসায় সাবধান হন, তীহারা স্বীয় শান্তিবলে মুক্তিমার্গের 
 হুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারেন। ঘিনি এই জীবনেই 
1 নরকরোগের চিকিৎসা না করেন, তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া ওষংশূন্য 
| পরলোকে গমন করিয়া আর কি করিবেন? হে অজ্ঞ মানব্গণ! 
| তোমর! বৃথা তোগরূপ ইহলোকরোগের চিকিৎসা! দ্বারা অকারণ 
জীবন অতিবাহিত করিও না; আত্মজ্ঞানরূপ ওঘধসেবনে পর- 
ধু লোকের চিকিৎসা কর। বামুচালিত পত্রথণ্ডে অবস্থিত জল- 
| কণার স্তায় আয়ু অতি ক্ষণভন্তুর ; হুতরাৎ অবিলম্বে যত্বপূর্বক 
| পরলোকরূপ মহাব্যাধির. চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হও। ত্বরায় যত্বসহ- 
|ু কারে. পরলোকবূপ মছাব্যাধি চিকিৎসিত হইলেই ইহলোকব্যাধি 
॥ আপনা হইতেই উপশম হইবে। বিদ্বদাণ অখিল জন্তগণকেই রহ্ষ- 
সত চৈতন্তমাত্র বলিয়া বিদিত. আছেন. এ চৈতন্য প্রসরণই জগত; 
সু এজন্ত-পরমাগুর মধ্যেও শত শত শৈলমালা-পরিবেষ্টিত জগ বিদ্য- 

ঈমান রহিয়াছে.। উক্ত ব্রহ্মচৈতন্ত প্রসরণই রূপারিবাহাবস্ত ও 
| মলঃগ্রভৃতি-আত্যন্তরীণ পদার্থনিচয় জানিবে ; তুতরাৎ একমাত্র 
. খু চিদাকাশেই অধিল পদার্থ অনুভূত হইতেছে; এজন জগদৃত্রম 
-& নিতান্তই অসত্য সহত্র সহতরবার প্রলয় হইলেও দৃষ্ঠগতের 
|| ভ্রান্তি দূর হয় না, উহ প্রলয়কালেও যেমন, সষ্িপ্ারভ্তেও সেই- 
, সর রূপ; ফলুকথা উহা! মিথ্যা ভ্রাস্তিময়.বলিয়া প্রলয়কালেও উহা! 
বে বিট. ঝাস্থষটিসময়েও- উৎপন্ন হয় না। বিষয্মভোগকাপ পপ্কার্ণব 


পারা যাক তাহা, হইলে.আর উপায় নাই। ১১-_২৯]। 


জা হইলেও চিত্রানথি নীরস নদীর ন্যায় নিশ্চল ও সম, 


'সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। পরমতত্তের অজ্ঞানবশতই এই 


নুখবৃদ্ধি, 


ঘনিমগ্র: আত্মাকে: যদি নিজ- পুরুষকার দ্বারা পরিত্রাণ করিতে না. 
সাগর- 
যেমন. জলরাশির, আধার, তদ্দপ অজিতেন্দিয় ভোগপক্কনিমঞ্র: 
সুব্যক্তিও আপতসম়ুহের. পাত্র হয়, জীবনের, প্রথম. অবস্থা 
যেমন... বাল্য, সেইরূপ বিষয়ানুরাগ্রের শাস্তিপ্র্দ বিষয়ভোগ, 
বিসর্জন নির্বধণের প্রথম অবস্থা। তনজ্ঞব্ক্তির জীবন-নদী, 


(বব শত স্তসিসভত্তসতা 1. 


: মরীচিকা ও স্বপ্নবৎ 





৬১১ 
ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে । আর অজ্জলোকদ্দিগের জীবন-নদী- 
সকল, ভীমনিনাদান্বিত, আবর্তবহুল ও তরঙ্গমালায় আকুল; এ 
ন্দীসকল অজ্জীবগণের সঙ্গে সঙ্গেই, প্রবহিত হয়। যাহা কিছু, 
বান্থ স্ষ্ট পদার্থ বোধ করিতেছ, তৎসমস্তই ব্রঙ্গ চৈতন্টের প্রসরণ 
লেশমাত্র। উহার নেত্রদোষ্জন্ত. দ্বিতীয় চন্দ্র, বালক দুষ্ট বেতাল, 
নিতান্তই ভাস্তিময়। ব্রহ্ষ-চৈতন্তরূপ জলের 
তরঙ্গমালা স্বরূপ সহস্র সহত্র যে স্থষ্টবন্ত দৃষ্টিমার্গে ভ্রমণ করি- 
তেছে; প্রকৃত বিচার করিতে পারিলেই উহারা অসত্য; আর 
্রান্তিপুর্ণ অনুভবেই সত্য বলিয়! বিবেচিত হয়। দেখ, চৈতন্ত 
প্রসরণে ভ্রানস্তিবশে গগনাঙ্গনেরও গন্ধব্বনগারাদি জগতের অস্তিতু 
অনুভূত হয়, কিন্ত বাস্তবিক তাহা অসত্য ; সেইরূপ সমস্ত প্রত্যক্ষ 
জগৎও জানিও। এই. স্বষ্টিভ্রম, রক্ষ-চৈতন্যের বিকাশরূপ 
জলের বুঢ্বৃদৃপ্ঘরূপ, অহৎ ইত্য কারাদি বিকৃতভাবই উহার 
আকাররূপ। চৈতন্তের নির্ব্বাণই জগতের বিলগ্ন এবং উন্মীলনই 
জগৎ ; বস্ততঃ জগৎ অন্তরেও নাই, বাহিরেও নাই, ভৃশ্ঠমান 
সমস্তই না সত্য, না অসত্য, ফলে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। জীব 
নিজেই সেই গগন অপেক্ষা নিশ্চল, স্বভাব ও ভাবত্ব বিরহিত 
অব্যয়, অব্যক্ত, অনাদি, অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্হ্মকেই নানারূপে দর্শন 
করেন। বায়ুর স্পন্দনের যেমন কারণ নির্দেশ হয় না, তদ্রুপ 
স্বভাব শৃন্ত ব্র্দেরও আপন৷ হইতে যে স্ষ্টিজ্ঞান জন্মায়, উহারও 
মূলকারণ যুক্তিতে বুঝান যায় না; এই স্বগ্টিপরম্পরা ব্রহ্মময় 
সাগরের স্বপ্রানুভূত পদার্থবৎ আন্তিপর্ণ তরঙ্গমালা-্বরূপ। বন্ততঃ 
রে স্বপ্রান্তি বা স্ষ্টি কিছুই নাই। এই অধিল বিশ্ব্াণ্ডই 
সেই একমাত্র চিনতশৃন্ত, অভাসবিহীন, সতত সমতাপন, চিন্ময় 
রহম; তাহার দ্বিতীয় নাই, তাহার ক্ষয় নাই। তিনি সংও নন, 
অসৎও নন এবং তিনি সদসৎ উভয়রূপীও নন) ফলে তাহার 
স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যিনি ব্রহ্মভাবে অবস্থি ₹ বাহার, বাহবিষয়ে 
অনুভবরপ ব্রহ্ম-চৈতন্তের প্রসরণ উপশমিত হইয়াছে, তাহাকেই 
মনীষিগণ মুনি বলিয়া উল্লেখ করেন। ২২-_৩১ | ধিনি জীবন 
সত্তেও মৃতায়বৎ অবস্থাপন্ন, যাহার. অহৎজ্ঞানের সহিত অধিল 
জগচূত্রান্তি বিদুরিত হইয়াছে, সকলে তাহাকে, মুনিসভম বলিয়া 
থাকেন। সম্ধপের অভাব হইলেই যেমন সঞ্চল্সনগর. তিরোহিত 
হয়, তদ্রপ বরক্মেতেভ্রান্তিজ্ঞানজনিত অহংজ্ঞানসমিতদৃষ্ঠ জগৎ, 
ও বাহজ্ঞান তিরোছিত হইলেই. বিলক় প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । 
সবভাবরূপিণী মুল অবদ্যা ব্যতীত অপর সমুদয়. নাম-রূপাদিরূপ 
শবর্থেরই কোন না. কোন হেতু আছে। কিন্ত স্বভাবের. বে 
হেতু, তাহা! পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তিলাভ. করা যায়। বন্ততঃ 
এই জগতে কোন. পদার্থেরেই, কোন. প্রকার স্বভাব নাই, 
উহা৷ অবিদ্যা মাত্র.। সর্বববিধ অন্ুভবই, সেই. মহাচিনরয়. ব্গ- 
বারির ভ্রবতা স্বরূপ জানিও। পদার্থনিচয়ের থে কিছু অন্গভব. 
হইতেছে, তৎসমস্ত.মহাচিত্রূপ অনিলের, সান ও মৃহাচিংরূপ 
শষাগগনের শুন্যতা মাত্র বুঝিবে। বায়ু ও. বাসর স্পন্দনের স্তায় 
রঙ্গ ও জগৎ অভিন। স্বপাবস্থায় বীর মরণের ন্থাষ, নিজ ভ্াস্তি- 
বশেই.. উহার অসত্য বিভ্বিতা প্রতীত হইয়! খাকে। যতদিন 
পরিস্কুটরপ অনবিচার, না করা. খায়. অবংকালই, এরূপ ভ্রান্তি 
হয, আর. যখন, উত্তম: বিচারশক্তি, উদিত. ক্ষত তধন ক্র. 
রাস্তও ্রশ্নভাব প্রাপ্ত হই থাকেন্। কারণ, উ, ভাসি, 
অসত্যব্, এজ তন্ববোধ হইলে, হ উহার নন্তিত আগ, 





২১৯২ 


লক্ষিত হয় না; হুতরাৎ সেই নির্মল হইতেও নির্দল একটার 
্রহ্ধই অবশিষ্ট থাকেন; অতএব হে রাম! ধাহার আদি মধ্য 
অন্ত কিছুই নাই, ধিনি নিরতিশয় নির্দূল, সতত সমভাবাপন্ন, 
শরম কল্যাণময় এবং নিত্য ও অদ্বিতীয়, তুমি সর্কপ্রকার 
জরা-মোহ-বিকারাদি ভ্রান্তি পরিহারপুর্ধক সেই ব্রহ্গাকাশের 
স্বারূপ্য প্রাপ্ত হও । ৩২--৪৪) 


্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।৩৩। 


চতুত্তিংখ সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,--রাম! যিনি উপস্থিত সুখ-ছুঃখাদিতে 
অভিভূত হুইয়া বিনষ্ট হন, তিনিই নিয়ত বিনাশ প্রাপ্ত হইতে 
থাকেন, কিন্তু যিনি তাহাতে নষ্ট না হন, তিনি অবিনাশী, তাহার 
আর কোন্‌ কাঁলে নাশ নাই। উল্ত হুখ-চুঃখাবির কারণ ইচ্ছাঁদি, 
হুতরাৎ ধাঁহার ইচ্ছাদ্দি আছে, তীহার অবশ্যই হুখাদি ঘটিয় 
থাকে; যি হুখ-ছুঃখাদির চিকিৎসা করিতে হয, তবে অগ্রে ইচ্ছ। 
পরিত্যাগ কর। ফলে সেই পরমপবে আমি এবং এই জগৎ 
ঈরৃশ ভ্রান্তি নাই। পরিদৃশ্তমান এই সমস্তই, সেই শান্ত, 
অনালম্ব, নির্বাণ, অব্যয় একমাত্র ব্রহ্ম । জানি না কে, ঘেই সর্ধ- 
ময় তুবিমল ত্রহ্মীকাশে অহতব্রক্ষ ও জগৎ ইত্যাদি ত্রাসতিপুরণ 
শব্দ বিসতাস কল্পন। করিয়াছে । সেই ব্রহ্মীকাশে অহৎ বা জগৎ 


বদি নাই, এমন কি প্রকৃত পক্ষে ত্রদ্মাদি শব্দও তাহাতে । 
সেই, শান্ত ১অদ্বিতীয় অবাত্মনসগোচর শ্রহ্ধই ' ত 


প্রযোজ্য নহে। 
যখন সর্দ্বময়, তখন এই সংসারে কিরূপে কে কর্তী বা ভোক্তা 
হইতে পারে ? এস্থলে এবূপ বুঝিও না বে, সমস্তই যখন অসত্য 
তখন উপদেশাদিও অসত্য ) শুরা ব্রন্মোপদেশের উপায় নাই। 


কারণ, অসত্য অখিল পদার্থেরই অসত্যত। সম্পাদন কবিলেও ; 


উপদেগ্ঠ সেই সত্যি সনাতন একমাত্র ব্রহ্ধই অবশিষ্ট থাকেন 
বলিযাই সকল পদার্থেরই অপহুব কর! হইয়াছে । যেমন ভ্রান্ত 
পুরুষের সন্মুখবর্তাঁ পিশাচাদ্ির ভীষণ কার্ধ্েও ভরান্তিশৃন্ট বাতি: 
দেখিতে পাস না এবং যেমন এক শয্যায় শয়ান পুরুষদ্বয়ের মধ্যে 
একের অনুভূত স্বপ্নসম্ভৃত মেঘগঞ্জন অগরে অনুভব করিতে 
পারেনা, তদ্রপ যাহার জগৎত্রান্তি বিগলিত হইয়াছে, সে আর 
াস্তদৃষ্ট-জগৎ দর্শন: করে না; সুতরাং তাহার পক্ষে অথিল 
তৃষ্টেরই তিরোভাব হুইয়৷ খাকে |. ধাহী নিজ জ্ঞানে অবস্থিত, 
তাহাই - সকলে . অন্কুভব করিয়া! থাকে, এইরূপই 'স্বভাবপ্রসিদ্ধ 


আছে, এজন্য পিশীচাদির কার্যে স্বীয় জ্ঞানে সরবদ! নাই বলিয়াই 


সহসা সকলে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না, যখন জ্ঞানের উদয় হয় 
তখনই দেখে।, প্র জ্ঞানও আত্মস্বরূপ ; কারণ সমস্তই যখন. সেই 
তানের িকারমাত, এজন্য কি-অহংঙ্ঞান, কি অপর অখিল জগত, 
সমস্তই সেই. পরমাত্ম! হইতে অভিন্ন। সনবল্পও স্বপ্রাবস্থার, স্তায় 


সর্বাবস্থাতেই নিরবয়ব. একমাত্র জল যেমন বিবিধ অবসবান্ধিত: 


উন্দিমালারূপে বিরাজ-করে, সেইরূপ. একমাত্র নিজজ্ঞানই 


নানা অবযবশৃন্ হইস্থাও নানা অবয়বসম্পূন জগত্রপে স্থর্ভি 


গাইিতেছে। ১--১০। একমাত্র আত্মাই ভ্রান্তিবশে জগৎজ্ঞানের 
উদয়ে যেন. নানারপে বিকাশ পাইতেছেন, কিন্তু প্রীরূপ জ্ঞানোদয় 


বন্ততঃ অবস্ত বলিয়া ততবদষ্টি দারা দৃষ্ট হইলেও উহার উপলব্ধি 


যোগবা।শখ- 








বানান । 


হয়না । অবয়ববিহীন কোন জীব যেমন স্বপ্না অবস্থায় স্বী 
অবয়বনিচয় কল্পনা করত আপনাকে সর্ন্বাবয়বসম্পন্ন ব্লিগ্ জ্ঞান: 
করে, তদ্রুপ সেই নিত্য নিরবয়ব, নিশ্চল অদ্বিতীসব জা এই 
বিবিধ অবর়বধুক্ত জগংরূপে প্রকাশমান হইতেছেন। চিত্রা 
কুলালীই, অন্তরে লক্ষ লক্ষ ভাগব্বরূপ বিবিধ বন্ত স্থজন করি... 
তেছে; সে জগদাদি যাহা কিছু মনে করে, তত্সমস্তই তাহার এত 
ুিগোচর হয়। আগর যেমন স্বীয় ভ্রবরপত্ডাহেতু আপনাকে ও 
তরঙ্গাদিরূপে জ্ঞান করে, তদ্রুপ একমাত্র ব্রক্ধই নিজ চিদ্রপত- 
নিবন্ধন আপনাকেই জগতরূপে অনুভব করিষ্রেযছন। তিনি, 
রূপবিহীন হইলেও অন্তরে যেরূপ জ্ঞান করেন, “আপনাকে সেই 
রূপেই নিরীক্ষণ করিয়। থাকেন, আর যাহ? জ্ঞান করেন না, তাহা: 
দেখেন না। মায়াবচ্ছিন্র ব্রচ্ধ সর্কশক্তিমৎ বলিয়া কি চেতন, কি 
অচেতন সকলই তাহার মাক্ারূপদেছে অবস্থিত; আমি যে এই 
চেতনাচেতনাদির কথ! উল্লেখ করিলাম, ইহা কেবল উপদেশীর্থেই 
জীনিবে, বস্তওঃ উহ সম্যক সমীচীন নহে ; ফলকখ।-জগৎ সৎ 

বাঁ অসৎ কিছুই নয়। চিন্ময় আত্মা যেরূপ ভাবন। করেন, তাহাতে 





৷ সেইরূপেই প্রকাশ্ট পায়, কিন্তু তীহার তাবন! ভিন্ন কিছুরই প্রকাশ 


হয় না; ঈতরাৎ, আমাদিগের এ ব্যিষে আর চেতনাচেত'ন্র 
কিরূপ অর্থগ্রহ হইতে পারে। ঢেতন ও অচেতন (তত্তদৃবস্তরূপে: 
অনুভব ও অননুতব) আত্মার স্পন্দও অস্পন্দনব্ত। নিচ স্টিক”. ) 
মণির মধ্যবর্তী বিম্থনিচয়ের স্পন্দন ব| “অস্পন্দন যেমন তাহার 
আয়ত্ত ঝ! যত্রাদিসাধ্য নহে, আত্মার এ স্পন্দন ও অস্পন্দনরূপ- 
চেতন ও অচেতন ( তত্ত্ৃবস্তরূপে অনুভব ও অননুভব ) তদ্রগ; 
দৃষ্টিতে দেখিলে যাহার অস্তিত্ব, আধার বা কারণ কিছুই 
লক্ষিত হয় না ; জানি না অহৎজ্ঞানরূপ সেই যক্ষ কিরূপে কোথা 
হইতে উখিত হইয়া । অহতরূপ যে ষক্ষের বস্ততঃ সত নাই, 
হাত, কি আশ্চর্যের ধবষয় আমর তোমরা প্রভৃতি সকলেই কিনা. 
অহারই বশীভূত ১১২০1 দিগ্দ্ান্তিকালে অশ্বরতলে যেমন 
বন্ততঃ অন্বর হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নব প্রতীম্বয়ান কেশো” 
গুক প্রকাশ পায়, একমাত্র ব্রদ্মেতেও সেইরূপ আরস্তিপুর্ণ বস্ততঃ 
অভিন্ন আকস্মিক অহংভাঁ প্রকাশমান হইয়া থাকে । আমি ও, | 
অথিল জগৎ, অমস্তই একমাত্র ব্রহ্ধ, ইহার আবার নাশ ঝা! উৎ-: | 
পত্ভি কি? অতএব এই জন্ততে হর্ষ বা বিষাদের কারণ কি হইতে 1 
পারে? ত্রন্ষের স€্শক্তিমত্তা আছে বলিয়া তীহার ভাবনান্গু- 
যায়িক এই জগত, প্রতিভাত হইতেছে। তিনি জগৎ ভাবনা না 
করিলে আর জগতের অস্তিত্ব থাকে না) এজন্ঠ বলিতেছি, রাম! রর 
তোমার জগৎ ভাবনা তিরোহিত হুউক। “জগতের চিদ্রুপতা হেতু 
সেই ব্রদ্ধাকাশই স্বপ্রদষ্টবন্ত ও স্বপ্িনগরব্, জগগত্রূপে প্রাকাশ : 
হন; অতএব জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে কিরূপে পৃথক হইতে পারে? 


নিশ্চল সলিলরাশিমধ্যে যেমন তরক্ধাদি, অনুতবীর্ঘ বৃক্ষ কাষ্ঠে |. 


যেমন কাষ্টম পুভ্তলিকা এবং ভূমিতে যেমন ঘটাদি অপ্রকাষ্ঠরূপে 
বর্তমান থাকে, ব্রহ্গেতেও জগৎ তদ্রুপ জানিবে। নিরাকার, 
নিরাধার নির্মল বন্ধে যাহা অনুভূত হয়, তা যুক্তি অনুসারে 
সেই ব্রদ্ধই; অতএব আমি জগৎ কখনই বিভিন্ন বন্ত নহে! 
বাযুর বিচিত্র স্পন্দন. যেমন পুথক্রূপে বুধ্যমান হইলেও বারুমান্র/ | 
সেইরূপ অহমাদি ও জগদাঁদি সমস্তই সেই ন্বতাববিহীন একমাত্র 

্র্গেরই স্বরূপ জাদিও। . মেথের মধ্যে যেমন বৃক্ষ, গজ, অশ্ব 


ও মৃগাদির আকার লক্ষিত হয়, তদ্রপ সেই নিরাধার নিরাকার ্ 
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নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 
্ 


ত্রন্ষেও অহতভাব ও জগৎ দৃষ্ট হইয়। থাকে। অখিল সৃষ্টবস্তই 
সেই শিবমত্র ব্রন্মে অবযবরূপে বিরাজ করিতেছে । কারণরূপ 


বীজাদি মধ্যে কার্ধরূপ বৃক্ষপত্রাদি যেমন অব্যবরূপে . প্রতিভাত 


হয়, উহার উপম।ও সেইরূপ জানিবে।. রাম! মতপ্রদর্শিত যুক্তি 
অনুসারে ব্রহ্ম হইডে জগতের পার্থক্য অসম্ভব হেতু তুমি অন্তরে 
নিশ্চল, ' আধাসশৃন্ত, উপাধিবিহীন ও ভ্রান্তিবিবর্ভিত হইয়া 
আকাশব সতত সমভাবে অবস্থান কর। বস্ততঃ কি তোমরা, 
কি আমরা, কি অধিল জম এবং কি আকাশাদি, কিছুই নাই । 
সমস্তই সেই নিশ্চল একমাত্র ব্রন্ধই বিরাজমান বৃহিগ্াছেন। 
অশেষ পদার্থেতেই বিশেষবোধ পরিত্যাগপুর্র্বক মেক্ষলাভের 
নিমিত্ত ত্বরায় আমিই' সেই অর্দ্মবিধ বৈণিষ্টবিহীন সত্য চিতস্বরূপ 
বলিয়া বিব্চেনা করিতে থাক। পার্থক্য বোধকে বন্ধন ও 
অপৃথক্‌ বোধকেই মোক্ষ জানিবে। অতএব তুমি জ্ঞানিদিগের 
নিয়মাদি অনুসারে পার্থক্য জ্ঞানবিহীন হইয়া শান্ততাবে অবস্থিতি 
কর। ২১--৩৩। দ্রষ্টাী কখন দৃশ্ঠতা এবং জ্ঞান কখন জ্ঞে়েতা 
প্রাপ্ত হয় না; হুতরাৎ জ্ঞেয়বস্তর অভাব হেতু জগতের অস্তিত্ব 
নাই, এজন্য কিরূপে কে, কি জ্ঞান করিবে? এইরপে জর্টা ও 
| দৃশ্তের অভাব জন্য ভুযুপ্তি অবস্থায় যেমন বান্জ্ঞান থাকে না, 
| জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ জানিবে। রাম! তুমি তাদৃশ 
অবস্থাপন্ন হইয়া শরৎকালীন নির্মল আকাশবৎ অবস্থান কর । 
বায়ুর স্পন্দন ও বাছু যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম ও ব্রন্মের চিতরূপতাও 
সেই প্রকার. একই বন্ত। সমস্ত বস্তুতে চিৃজ্ঞানের অভাবেই 
জগ ও তাদ্বশ জ্ঞানেই মুক্তি। ত্রঙ্ষরূপ বায়ুর চিৎ, স্পন্দন 
স্বর, ত্র স্পন্দনেই জগনর্শন হুইরা থাকে। এ চিংস্পন্দনের 
যে অভাব, উহ্বাকেই মনীব্ষিণ নির্বাণ বলিয়াছেন। বীজ 
যেমন স্বীয় অন্তরে আত্মরূপ পল্লবাদি দর্শন করে, তত্রপ সেই 
মছাচিংই আত্মস্থ নিজরূপ স্থষ্টি, অনুভব করিতেছেন। বীজ 
যেমন আপনার পত্রা্দি অবয়ব ভাবনা করত পত্রাদিূপে প্রকাশ 
পায়, সেইরূপ সেই মহাচিৎও জগৎ ভাবনা সহকারে জগদাকারে 
বিকাশ পাইয়া থাকেন। বৃক্ষা্দি তাবপদার্থের যেমন ক্রমিক 
বিবিধ বিকার প্রকাঁশ পায়, এই সুষ্টিপরম্পরাও তদ্রপ একমাত্র 
চিতেরই নান! প্রকার বিকার জানিবে; এ বিষয়ে সর্বপ্রকার 
বীজই দৃষ্টান্ত ; ফলে বৃক্ষা্দি যেমন বীজের বিকার বলিয়৷ উহা 
বীজের স্বরূপ, সেইরূপ জগৎ ও চিদৃবিকার বলিয়া চিৎস্বরূপ 
বুঝিও। নিশ্চয় জাঁনিবে, এই অখিল জগ্ই সেই নির্বিকার 
॥ নিরাময় আদ্যন্তরহিত পরব্রহ্মময়। ৩৪-__৪১। 
জগতের এই দ্বৈতাদ্বৈতবিকার, নিজ. সস্কল্পবশেই উৎপন্ন ও' 
সম্বল্পবশেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি শুন্ততবও আকাশের 
| ভেদ যেমন বুঝিয়াছ, ব্রহ্ধা ও. জগতের তাদৃশ অসত্য বিভিন্নতা 
| জানিবে।, ব্রদ্মের .যে মহাচিদ্রপিণী নিশ্চলসন্তা' উহাই আমি 
| তুমি প্রভৃতি সমস্ত স্বীয় অজ্ঞানবশতই আমি মানব এইরূপ 
বোধ হইতেছে ।: জগত্রূপী সেই. ব্রক্ষে, জলে তরম্গবৎ কোন 
| বস্ত-উৎপন বিবেচিত. হইলেও বস্তুতঃ উৎপন্ন নহে এবং বিনষ্ট 
হইলেও বন্ততঃ বিনষ্ট হয় না। অবয়বে যেমন অবয়বী, আকাশে 
শব যেমন আকাশ এবং জলে যেমন জল বিরাজ করে, -তদ্রপ 
একমাত্র ব্রদ্ধাই পদার্থব্রক্মরূপে আপনাতেই আপনি' বিরাজ 
করিতেছেন। নিমেষার্ধ মধ্যে একস্থাৰ হইতে স্থানান্তরে' 
অবস্থিতি করিবার সময়ে যেটুকু অন্তরালকাল, তন্সধ্যে জীব- 


অগ্কল্পনগরব্ 
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চৈতন্যের যে কুক্রাপি অবস্থানক্ূপ অবস্থা, উহাই ব্রঞ্মভাব, 
উহ্ারই উপাসনা কর। রাম! শাস্জ্ ব্যক্তিগণ, সেই চৈত্যময় 
ব্রহ্মকে সংক্ষু, যাহ! অজ্ঞদিগের অন্ুভবসিদ্ধ বিবর্তিময় এবং . 
অন্কুব, যাহা নির্বিবর্ত কুটস্থ পুর্ণানন্দন্বরূপ, এই দ্বিবিধরূপ- 
সম্পন্ন বলিয়! কীর্তন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে তুমি যেরূপ নিজ 
মঙ্গল ঝেধকর তাহাতেই একাগ্রচিন্ত হও, বৃথা বিবেকবিহীন 
হইও না। ৪২--৪৮ | 


চতুগ্টিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩3 ॥ 





পঞ্চত্রিংশ সর্গ |. 


ব্শি্ বলিলেন,_রাম! আমি .ইতিপুর্ব্বে যে বলি ছ, 
জীবটৈতস্তের ক্ষণকালমধ্যে একদেশ হইতে দুরবর্তী দেশে গম্ন 
কালে যতক্ষণ পুর্ববস্থান ত্য।গান্তে অন্ত স্থান প্রান্তি ন! হয়, সেই 
মধ্যকালে যে তাহার নির্বিষয় নির্শলরূপ প্রকাশ পার, উহাই 
আত্মার পরমরূপ, তুমি কি গমন, কি শ্রব্ণ, কি স্পর্শন, কি 
আস্রাণ, কি উন্মেষণ, কি নিমেষণ এবং হাগডাদি সকল অবস্থাতেই 
চিরশীস্তিলাভার্থ সতত তার্বশ আত্মরূপমন্্ হও । তুমি জীবমুক্ত" 
গণের উপযোগী ও স্বীয় কুগাচারের অনুরূপ কার্যে ব্যাপৃত থাকি- 
লেও যদি তাদুশ বাসনাবিহীন, জীবাভাসশৃণ্ সত্য আত্মনিষ্ট! 
হইতে বিচলিত না হও, তাহা হইলেই তোমার তশ্িষ্টতারূপ বিদ্যা 
হুমেরুর স্তাষু অচল থাকিবে। আর অবিদ্যার রূপ ঈরশ যে, অবি- 


। দ্যার প্রতি প্রকৃত দৃষ্টি করিলেই তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। 


এবং ততৃষ্টিতে ষ্ট হইলে যাহাব্র সঙ প্রমানিত হয়, তাহা সেই 
পরবিদ্যার রূপ জানিও।' উল্লিহ্বিত অবদ্যার সন্তাহেতুকই অনু- 
ভুত ও অনুভূতির উৎপত্তি, নতুবা বিচার করিলে বুঝিবে 
যে, কোন্‌ ব্যক্তি কোথায় কিরূপে কোন্‌ বস্তর অনুভব করিবে ? 
তখন অন্তরে আসন! হইতেই শান্তির উদ্রয় হইবে। ফল কথা, 
ব্র্ধ ও জগৎ একই বন্ত, সেই এক বস্তই অবিদ্যাবশে অনেকবৎ, 


'প্রকাশ পাইতেছে। সেই একমাত্র ব্রহ্মা, সর্বময় হইয়াও অসর্ব্ব- 


বৎ এবং নির্মল হইয়াও মলিনবহ বিরাজমান হুইতেছেন। তিনি 
অশৃন্ত হইয়াও শুন্যবৎ এবং শুন্াপ্রায় হইয়াও অশুন্যবৎ, ব্যাপক 
হইয়াও অব্যাপকবৎ ও অব্যাপকবৎ, হইগাও ব্যাপকবৎ» অনুভূত 


হন। বন্ততঃ উহার কোন্প্রকার বিকার না থাকিলেও অবিদ্যা- 


হেতু যেন বিকারী এবং লতত লমভাবাপন্ন ও নিশ্চল হইলেও 
যেন অনিশ্চল। তিনি সৎ হইলেও অসদৃবস্তবৎ অদৃষ্ঠ বং 
অনৃপ্ঠ হইলেও যেন দৃশ্ঠরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাহার 
বিভাগ বা জড়তা না থাকিলেও তিনি বিভাগযুক্ত ও জড়বৎ অনুভূত 
হইস়্া থাকেন। বস্ততঃ তিনি জ্ঞানগম্য না হইয়াও যেন জ্ঞানগম্য 
এবং নিরবয়ব হইয়াও যেন অবসবব দ্বারা শোভমান হইতেছেন ! 
১--৯। প্রকৃতরূপে তাহার অহংবোধ না থাকিলেও তাহাকে যেন 


' অহৎঙ্ঞানযুক্ত, বিকাশ না! থাকিলেও যেন বিকাশী, কোন প্রকার 


কলঙ্ক না থাকিলেও যেন কলম্কী এবং ইন্জিয়গোচর্তা না থাকি- 
লেও অবিদ্যাবশতঃ দেন ইন্দরিয়গোচর বলিয়া বোধ হয়। তিনি- 
সম্পূর্ণ আলোকময়, অথচ গাঢ় অন্ধকারবৎ “পুরাতন অথঠ নব, 
পরমাণু অপেক্ষা তুক্ষ্, অথচ তদীয় অভ্যন্তরে অখিল ব্রহ্গাণ্ড, 
তিনি সর্বময় হইলেও .কেশকর প্রভূত যজ্ঞ দানাদিও শ্রবণ- 


তি 
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৬১১ 


মননাদি দ্বার তীহাকে দৃশ্ঠবস্ত হইতে অতীত বলিয়া জ্ঞান হয়। 
তিনি সংসারজালে জড়িত না হইয়াও অবিদ্যাবশে তাহাতে জড়িত 
এবং অনেকধা বিরাজমান হইলেও অদ্দিতীয়। রাম! মহোদধি 
যেমন সলিলরাণির আধার, সেই ব্রঙ্গকেও তদ্রপ জ্ঞানসমূহের 
আকর এবং মায়াশূন্ত হইলেও মায়ারূপ অংশুমালার প্রকাশক 
হুবিমল ভাস্বরম্বরূপ জানিও। তিনি তুলক অপেক্ষা লঘু হই- 
লেও অখিল জগত্রত্বের মহাভাগুশ্বরূপ এবং দৃষ্টিগোচর না 
হইলেও মায়ারপ মরীচিমালান্বিত শশধরম্বরূপ। তিনি অনন্ত, 
তাঁহার পার নাই, অথ তিনি কুত্রাপি অবস্থিত নছেন। তিনি 
আকাশে বিবিধ বনরাজি-বিরাজিত এবং অশেষ শৈলসমূহশোভিত 
জগজ্জাল নির্মাণ করিতেছেন। তিনি, অধিল হৃক্্মতম, হইতেও 
সৃক্ষতম, স্থুলতম হইতেও স্থুলতম, গুরুতম হইতেও গুরুতম এবং 
শ্রেষ্ঠতম হইতেও শ্রেষ্ঠতম । তীছার কেহ কর্তা নাই, তিনিও 
বস্ততঃ কিছু করেল ন! এবং তাঁহার করণ বা কারণ কিছুই নাই। 
তিনি শৃন্টপ্রায় হইলেও তাহার অন্তর নিরস্তর পরিপুর্ণ। তিনি 
অধিল ব্রহ্ধাণ্ডের ভাণ্ডার হইয়্াও সতত শুন্তময় অরণ্যপ্রায় এবং 
অনন্ত শৈলের স্তায় কঠিন হইয়াও আকাশখণ্ড অপেক্ষা কোমল। 


তিনি সর্ব্বকালে সর্ববন্তত্ববূপ, তিনি কোম্লতম এবং পুরাণ অথচ 


সতত ন্বভাবাপন্ন ; তিনি আলোকম্য়, অথ5 অন্ধকারন্বর্ূপ এবং 
তিমিরপ্রায় অথচ সর্ধব্যাপক আলোকন্বরূপ। ১০_-১৯ | তিনি 
প্রত্যক্ষ হইলেও দৃষ্টির বহির্ভূত এবং অনুখস্থ হইলেও দৃষ্টির 
দরবর্তী। তিনি চিন্ময় ইইলেও জড় এবং জড়: হইক্নাও চিন্ময়: 
বস্ততঃ তাহাতে অহংভাব না খাকিঞ্েও অহংভাবযুক্ত এবং অহং- 
ভাবযুক্ত হইলেও প্রকৃতরপে অহতভাববিহীন। “আমি” এই জ্ঞান 
সেই ব্রহ্ম হইলেও অন্ত বস্তার স্তায় এবং অন্তবৎ হইলেও ততস্বরূপ 
জানিবে। সেই পরিপূর্ণ অর্ণবরূপ ব্রহ্মের অভ্যন্তরে দ্রবস্বতাবাপন্ন 
ব্রিভুবনন্ধপ উর্মিমালা। প্রদ্কুরিত হইতেছে। তুষারের শুরুতা 
ধারণের ন্যায় একমাত্র তিনিই স্বীয় অঙ্গস্থিত অখিলবস্তকে ধারণ 
করিতেছেন এবং তুষার দ্বারা যেমন শুরুত৷ প্রকাশ পায়, সেইরূপ 


_ তীছা দ্বারাই এই অখিলবৃষ্টি প্রতিভাত হইতেছে। সেই দেব, 


দেশকাল ও'অবস্ববাদিবিহীন হইম্বাও জল যেমন তরঙ্গাবলী বিস্তার 


করে, সেইবূপ নিরন্তর অসত্যময় জগজ্জাল বিস্তার করিতেছেন। 


এই বিশাল শৃন্তময় কাননে পঞ্চভৃতময় পঞ্চ পল্পবা্িত জগৎসমূহ- 
রূপ জীর্ণ মগ্তরী সকল বিকাঁশ পাইতেছে। অতীব বিমলমূর্তি সেই 
পরমাত্মাই, 'স্বপ্রতিবিস্থ দর্শনাভিলাষে -স্বয়ংই দর্পণরূপ ধারণ 


'করিতেছেন।  অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র সেই ব্রহ্মতেই 'গগনবৃক্ষের 
'. ফলকল্প ব্রহ্ধাণ্ডের স্বেচ্ছাকল্পিত প্লোক্যরূপ অঙ্গে দে্দীপ্যমান 


চন্হরর্যাদি ওচক্হূর্ধ্যাদি হইতে উৎপন চক্ষুরাদি ইন্জিয়নিচয় 


জীবের দর্শনাদি ব্ষিয়েচিন্তকে চম্ৎকৃত করিতেছে । ২০--২৯। 
সেই পরমীস্মা, অভ্যন্তরবর্তী বাসনাময় প্রপঞ্ক ও বহিগস্থিত 
ভুবনরূপে অন্তরে ও বাহিরে দীপ্যমান হইতেছেন। তিনি ভাগ্রং 


অবস্থায় নানারূপ ও ুযুস্তি অবস্থায় অনানারূপ ভাবাভাবময় 


আকারে নিষ্বতই প্রকাশমান ! জিহর] যেমন নিজরূপ মুখবিবরে 


নিজেই বসাস্বাদন করত নিজেই 'চমৎকৃত হয়, সেই প্রকার, 


 ব্রক্বরূপিণী পদার্থশোভা বরননেরই ইচ্ছায় ব্রদ্মের জ্ই ক্রদ্মেতেই 


বিম্ময় উৎপীদন করিয়ী থাকেন। এই অধিল বিশব্রহ্ধাই সেই 
তরক্ষরূপ জলের ভরবতান্বরূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্তন করেন। 
ভূর্লোকাদি সকল উহার 'আবর্তু এবং রূপরসাঁদি উহার অঙ্গ, 


যোগব'শিষ্ঠ-রামায়ণ । 


জীবরূপী ব্রহ্গই এ রপাদিকে স্বাহুবিবেচনায় সমাদর করিয়া 
থাকেন। উজ্ভবল চন্্রহ্র্যাদির রূপাদি-সৌন্দর্্য প্রলয়াদিকালে : 
উজ্জ্বলতম ্র ব্রহ্ধতেই উপশমিত হয় এবং জাগ্রত্প্রাদি : 
অবস্থায় তেজ্ম্বরূপ আলোক যেমন তেজ হইতে উৎপন্ন হয়. 
সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন রূপাদিশোভাও এ ত্রচ্ম হইতে : 
প্রকাশ পায়। তুহিনজালমধ্যে শুত্রতীবৎ চিদ্রপ ব্রহ্ের 
দৃপ্তমান অখিল জগৎ প্রতিভাত হইতেছে এবং দৃশ্তমান পদার্থ 
শোভাও চক্র হইতে অংগুমাল'র তায় তাহা হইতেই প্রভূত সত 
হইতেছে। সেই নিরবয়ব ব্র্মরপ রঞ্নদ্রব্য হইতে এই স্তর 


জগচ্চত্র যখন উৎপন্ন, তখন বস্ততঃ ী জগতের জন্মমরণীদি স্তর 


বিকার নাই, উহা! নিশ্চল ব্রহ্ষময় জানিবে। গগনাঙ্গনে ী ও 
রহ্মরূপ বনতরু হইতে জগজ্জালরপ গুলুর্চমালাজড়িত ব্র্ধাময় ২ 
দৃষ্ঠশাখা সকল প্রবন্তিত হইতেছে। প্রহ্মরূপ অচলপর্কতে 
নানাত্বূপ অনন্তকুনুমনিচয়ে পরিশোভিত ভ্রাসবৃদ্ধিময়ী দৃষ্টনদী 
সতত প্রবাহিত হইতেছে। এই ব্যোমাত্ক রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিনী . 
নর্তকী নিষ্কতই জগতের অভিনয় করত নৃত্য করিতেছে। ও ও 


নিয়তি নর্তকী, মায়াগ্রপঞ্চময় ব্রক্ম-রজালয়ে কালম্বরূপ শিশুকে 1 


বারত্বার প্রসব করত বারংবার অভিনম্ব করাইতেছে। জগৎ" 
ন্চয়ের কোটি কোটি মহাকল্প ও খগুকল্প সকল এ বালকের: 
নেত্রের উন্মেষণ ও নিমেষ্ণ ন্বরূপ। শত শত প্রতিবিম্বের উদয় 
হইলেও 'মুকুব যেমন ইচ্ছাদিবিকারশূন্য থাকে; তদ্রপ নিরন্তর 
শত শত জগৎ প্রকাশ পাইলেও প্র কাল, বিকারশূন্য হইয়া 
নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভুত মরেমন 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতময় বন্তর কারণ, সেইবূপ এ কালকে, ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বন্তমান হুষ্টিসমূহের আদি কারণ জানিও। উহার 
উন্মেষেই জগৎ সৌন্দর্য ও নিমিষেই প্রলয় উপস্থিত হইয়! থাকে; 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রকৃতরূপে উহার উন্মেষ ঝা. 
নিমেষ কিছুই নাই, উহা সতত সমভাবে আত্বাতেই অবস্থিত। . : 
যে সকল মহামহা ব্র্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত যে সকল পদার্থের 

সষ্টি স্থিতি প্রলয় ও জন্মমরণাদি বিব্ধি দশ! প্রকীশমান 
হইতেছে, তৎসমস্তই স্পন্দন যেমন একমাত্র বাযুস্বরূপ, তন্্রপ 

সেই অপার চিদাকাশস্বরূপ, বুঝিয়৷ সতত নিশ্চলভাবে অবস্থিত 

কর! ৩০৪৯ 


পঞ্চত্রিশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥ 


সসপ্পস্পী শস 


'ষট্ত্রিশ সর্গ। 

বশিষ্ট বলিলেন,__রাম! এই জগতে যত কিছু পদার্থ দেখি- 
তেছ,সমস্তই জলে আবর্তে সায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ 
পাইয়৷ প্রথমে চিত্তকে চমত্কৃত করিয়া পরিণামে বিষম রাগ, দ্বে 
ও নরকার্দি অনর্থ উত্পাদন করিয়। থাকে। তরঙ্গ যেমন বস্তুত) 


(অভিন্ন হইলেও জলোপরি ভিন্নরপে প্রকাশ পায়, তদ্রপ, অখিল 


বন্তই একমাত্র ব্রহ্ম রূপ হইফ়্াও বিভিননাকারে প্রতীত হইতেছে । 


 মহাকাশতাই এই অখিল বিশ্বের রূপ, উহা সমুদয় বিভিননপ্রকার 


জ্ঞেয় বন্তর সারশ্বরূপ বুঝিবে ; সমাধিরূপ পরম উপশম দ্বারাই 


উহার যাথাথ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে । গণন।্গনে ঝাল কগণের চিত্ত- 


কঙ্গিত ঘক্ষা্দি যেমন বালকগণের সম্মুখবস্তাঁ থাকলেও আমাদিগের .. 


লী & 


১. 








[শব ক্সস-ভওরতাশ। 


নেত্রে উহ! কিছুই নয়, তদ্রুপ এই বিশ্ব তত্বৃষ্টিতে কিছুই নহে, 
কেব্ল শিশু ও শিশুবৎ অজ্ঞজলোকের চিত্তেই উহা! সত্য বলিয়া 
বিবেচিত হইয়া থাকে। আকাশ ও.পুন্ভলিকা সৈন্তের স্তায় বস্থতঃ 
এই বিশ্বের রূপ বা মননাদি কিছুই নাই, অজ্জনষ্টিতেই উহার 
যেমন রূপ-মননাদি : প্রকাশ পাঁয়, সেইরূপ এই বিশ্বেরও জামিবে ; 

সুতরাং ফলে এই বিশ্বের আবার .বিশ্বতা কিণ চিন্ময়, ব্রক্ষতিন 
রূপাদির সার আর কিছুই লভ্য -হয়না, -সুতরাং উহাতে বিশ্বতা 
আরকি আছে। অপর ব্যোমবৎ বিশ্বতা অলীক পদার্থমাত্র; 

জগদ্‌বোদ্ধা পুরুষের বোদ্ধতুই জগদৃত্রান্তি এবং জগদ্বিষয়ে অনুদৃ- 
বোধই অত্রান্তি; সুতরাং স্মৃতি ও অস্মৃতিবৎ উক্ত বোদ্ধতু ও 
অবোদ্ধত্বও তোমার আয়ত্ত। সেই -বিশ্বব্যাপক চিদীকাশময় বর্ম 
মহাকাশ-্বরূপ বলিয়া কখনই কেনি প্রকার শভাবের ব্যত্যয় 
জস্তব নহে। জ্ঞানৃষ্টিতে বিশ্ষরূপ নিরীক্ষণ করিলেও যখন এই 
ব্রহ্মময় বিশ্বের স্বভাবের বিকার লক্ষিত হয় না, তখন কি প্রকারে 
তাহা ঘটিবে? তুমি আমি সমস্তই সেই চিদাকাশ, তাহাতে 
বিকারাদি কিছুই নাই; এজন্য আমি ত কুত্রাপি ব্রহ্মব্যতিরিক্ত 
দেখিতে পাই না। সমস্তই নিশ্চল নিম্িল পরম কল্যাণমতর 
একমাত্র ব্রহ্ম; শিলাময়জাত কাননের স্তায় আমিও কোথাও 
ত্মহস্তাদি ভ্রান্তি দেখিতে পাই না। মদীয় বাক্যাবলীকেও তৃমি 
সেই চিদ্বাকাশরূপ শূন্তত্ব জানিবে। কারণ, ইহা ত্বদীয় চিদাকাশ- 
_ অয় আত্মাতেও স্বয়ং অবস্থিত আছে । ১_১১। পাষাণময় বা. 
চিত্রিত পুরুষের স্ঠায় ইচ্ছাদি বিহীন হইয়া যে অবস্থান, মনীষিগণ 
উহ্বাকেই নিত্য পরমপদ বলিয়া থাকেন। ঘিনি, ইচ্ছাদিশৃন্ট 
হইয়া অব্যাকুলচিন্তে কাষ্ঠময় মানবের,-্ঠায় কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান 
করেন, তিনিই প্রকৃত প্রশান্তচিত্ত ও মৌনী। তত্বজ্ঞ পুরুষ জীবিত 
খাকিলেও তীহার জীবন, -বেণুদণ্ডের স্তায় অন্তর ও বাহিরে 
শৃন্তময়, তাহাতে কোনপ্রকার রস বা বাসনা নাই, তিনি, অধিল, 
জগৎকেই উক্ত বেখুদ গুবৎ : অন্তর্বহিঃশৃন্টম় ও বিরস বলিয়া 
বিবেচনা করেন। ধাহার হৃদঘে দৃশ্ঠ ঝ| অদৃষ্ঠ কিছুই প্রীতিজনক 
নহে, তাহার বাহিরে ও অন্তরে চিরশাপ্তি বিরাজমান) তিনি 
সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ঘ। হে রাম! তুমি, যাহাতে প্রারন্ধ- 
শেষমাত্র ক্ষয় হয়, এবংবিধবক্তব্যাতিবিক্ত বাক্যব্যবহার পরিহার. 
পুব্ক দেহাদিতে অহংমমতাদি সম্বন্বরহিত হইয়া! মধুর ভাবে বংশী- 

ববাসনাশৃগ্গ হাদয়ে বকতব্যবিষয়ে -বাক্যাবলী উচ্চারণ করিবে। 
:বেশ্ঠ;দির কূটাগারবং বাসনা, ইচ্ছা ও মননাদি বিহীন হইয়া 

অস্ষুব্বভাবে উপস্থি্ঠ সপর্শনীয় বিষয় স্পর্শ করিবে।  দববাঁবৎ ভয়, 

অনুরাগ ও মভিলাষাদি শৃশ্তহৃদয়ে আম্মাদনীয় ষড়্রস আম্বাদন 
করিবে । চিত্রিত নেত্রব বাসনা,অনুরাগ, মান ও গর্ববাদি 'পরি- 
ত্যাগপুরবর্বক উপস্থিত দৃগ্ঠবস্ত সকল. পুনঃপুনঃ:দর্শন করিবে, এব |. 
উল্লিখিত প্রকার রাসনার্দিবিহীন:হইয়া বনবায়ুর তা গ্রাণেনতরিয়লগ্ | 


গন্ধ-পুষ্পাদির গন্ধ আস্রাণ করিবে।.১১--২২।' বাম ! উক্ত প্রকারে 


-অন্থক্ত কর্মেন্রিয় বিষয়েও পুর্ব্বব তুচ্ছত! বোধ করত যর্দি বিষস্র- 
ভোগ-রোগের চিকিৎসা ন। : করিতে - পার, -তাহা হইলে শান্তি- 
লাভের আর কথাই হইতে পারে না। যে ব্যক্তির বিষয়তোগবিষ 


'আস্বাদন করিয়া দিন দিন তাহাতে অনুরাগ বদ্ধিত হয়,.সে নিজ, 


দেহে প্রজ্বলিত অনলে অক্ষয় তৃণগুচ্ছ নিক্ষেপ. করি! থাকে | এই. 
: নিমিত্ত 'ব্দেবিদৃগণ ইচ্ছাত্যাগকেই শান্তির প্রধান উপায় বলেন। 
বন্ততঃ মন, ইচ্ছাশৃন্ত হইলে যেরূপ শাস্তিলাভ করে, শত শত 
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উপদেশেও তা্ৃশ শাস্তির সম্ভব-নাই। ইচ্ছার উদয় যেমন দুঃখের 
কারণ, ইচ্ছার শ্তি দেইরূপ হুখকর।- ইচ্ছোদয়ে যেরূপ দুঃখ 
অনুভূত হয়, নরকেও সেরূপ নহে এবং ইচ্ছার 'শাস্তিতে যে ুখ 
হয়, ব্রহ্মলোকেও সেরূপ সুখ অনুভূত হয়না । জ্ঞানিগণ ইচ্ছা 
মাত্রকেই চিত্ত এবং ইচ্ছার শান্তিকেই মোক্ষ বলিষ্জাছেন। কি 
শীস্তরনিচয়, কি তপস্তা, কি নিয়ম, কি যম, এতৎ 'সমস্তই' ইচ্ছার 
শীন্তিবিধানপুর্রবক মোক্ষফল প্রসব করিয়া! থাকে। প্রাণীদিগের 
যাবৎ পরিমাণে ইচ্ছা উদ্দিত হয়, তাবৎ পরিমিত দুঃখরূপ বীজ 
অঙ্কুরিত হইয়া থাকে ' এবং এ ইচ্ছা বিবেকবলে যে পরিমাণে 
ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, হুঃখ-চিন্তারপ বিহৃচিকাণ্ড তৎপরিমাণে 
উপশমিত হইয়া থাকে। আর বিষয়ানুরাগবশতঃ লোকের ইচ্ছা 
যে পরিমাণে ঘনতা প্রাপ্ত হয়, হছুঃখ-চিন্তাময় বিষয়-তরঙ্গমালাও 
তাবৎ পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া থাকে। ২১-২৮। স্বীয় যত্বরূপ 
ওষধ দ্বারা যদ্দি ইচ্ছারোগের চিকিৎসা না করা হয় তাহা 
হইলে এই রোগের আর কোন যে উকৃষ্ট ওবধ আছে, তাহা 
বিবেচনা হয় না। যদি সমাকৃরূপে ইচ্ছার শান্তিতে কেহ যত্ব 
করিতে না পারে, তাহা হইলে ক্রমে ভ্রমে অল্প অল্প করিয়াও 


তাহার শান্তিব্ধানে যত্বশীল হইবে! কারণ একবার সংপথে 


পদ্ধার্পণ করিলে আর তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি 
ইচ্ছারোগের উপশম বিষয়ে যতুবান্‌ না হয়, সে: নিতান্ত. নরাধম, 
সে দিন দ্বিন স্বীয় আত্মাকে, অন্ধকুপে নিক্ষেপ করিয়। থাকে । 
একমাত্র ইচ্ছাই অশেব-ছুঃখফলশালিনী সংসারলতার বীজ ; 

অতএব জ্ঞানানলে তাহাকে সম্যকৃরূপে দগ্ধ করিতে পারিলেই সে 


আর অস্কুরিত হইতে পারে না । ইচ্ছামাত্রকেই সংসার এবং 
ইচ্ছার অভাবকেই নির্বাণ জানিবে। 


এজন্য, যাহাতে ইচ্ছা! 
উৎপন্ন না হয়,তদ্বিষয়ে যত্ব কর, বুখ'-ভ্রাস্তিপু্ যত্তাস্তরের প্রয়োজন 
কি? যদি ইহাতে সন্দিহান হও, তবে শান্ত্োপদেশ ও শান্ত্রোপ 
দেষ্টাদিগণুক কি বৃথ। জ্ঞান করিতেছ? যদি নিতান্তই ইচ্ছাদমনে 
অসমর্থতা বিবেচনা কর, তবে কি জন্য চিত্তসমাধি অবলম্বন ন! 
করিতেছ ? . সমাধি অবলম্বন করিতে পারিলেই আর ইচ্ছার 
অনুসন্ধান পাইবে ন1। -বিবেকবলে ধাহার ইচ্ছাদ্মনে সামর্থ 


না হয়,.. তীহার পক্ষে কি গুরূপদেশ, কি শাস্ত্রাদি সমস্তই 
নিরর্থক ব্যাস্াদি-হিতঅজক্তপূর্ণ জঙ্গলে হরিণীর জন্ম যেমন মৃত্যুর 


নিমিত্ত হয়, সেইরূপ, ইচ্ছা বিষবিকারময় অনন্ত ছঃখের আকর 


সংসারে মানবগণের উৎপত্তিও কেবল মরণের জন্য জানিবে॥, 
২৯৩৮ ইচ্ছা যদি মানবকে বালকবৎ চপল করিয়া -ন! 


তুলে, তবেই আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যকিক্চিৎ যত হইয়া থাকে। 

নতুবা কিছুতেই হয় না। অতএব ইচ্ছাকেই উপশমিত করিতে 
. চেষ্টা কর)তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান ।লন্বা হুইবে। নিশ্চয় জানিও, 

ইচ্ছাশুন্ঠতাই নির্বাণ ও ইচ্ছাধীনতাই বন্ধন) শর্ত, যথাশক্তি 
ইচ্ছাকে জন্ম করিতে চেষ্টা -করিবে, ইহাতে আর ছুক্বরত৷ কি 
আছে “ইচ্ছাকেই: জন্মৃত্যু-জরাদিরূপ করঞী ও খ্রিরাবলির 
বীজ জানিও, অতএব অন্তরে শমরূগ অনলে ' সর্বদা! সেই: ইচ্ছা" 
বীজকে দগ্ধ করিবে । যেধে উপায় হইতে ইচ্ছার বিলোপ হয়, 

সেই সেই উপায় হইতেই যুক্তি লাভ হইয়। থাকে। -এজন্ 
'যাছাতে বিবেক-বৈরাগ্যাদি উপায় লাভ করা যায়, এইরূপ উপায়ে, 
যথাসাধ্য হৃদয়োখিত ইচ্ছাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইবে॥ 
-আর, মে. যে উপায়েই ই, বিডি রি সেই উপায়েই : 
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সংসারবন্ধনের পাশ উদ্ভূত হয়, ্ পাপপুণ্যময় বন্ধনপাশই 
অশেষবিধ হুঃখপ্রদ । ঘিনি সাধু তীহার ক্ষণকালও যদি ইচ্ছার 
ব্নাশসাধন ভিন্ন বুথা অতিবাহিত হয়, তাহা! হইলে দন্যুগণ- 
কতৃক হৃতসর্ববস্ ব্যক্তির স্তায় তীহারও আর্তনাদ করা৷ কর্তব্য । 
সাধু পুরুষের অন্তরে যে পরিমাণে ইচ্ছা! উপশম প্রাপ্ত হয়, ঘেই 
পরিমাণেই তীহার মুক্তির নিমিভ্ত কল্যাণ পরিবদ্ধিত হইয়া 
খাকে। বিবেকবিহীন আত্মার যে ইচ্ছা-পুরণ, উহ্থাই সংসার 
ব্ষ্বক্ষের জলসিঞচনম্বরূপ জানিবে। হৃদয়বৃক্চজাত তীক্ষাগ্র 
ভীষণ অগ্রিপিখা, স্বীয় আশ্রয়ভূত হয়ে পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান- 
জনিত শক্রুতাবশতই যেন জীবপণুকে পাতিত করিয়া তৃদীয় 
হখ-দুঃখরূপ কুবীজের কোষ দগ্ধ করিয়া থাকে । ৩৯--৪৫ | 


ষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৩৬1 : 


সপ্তত্রিৎশ অর্গ। 

বাশষ্ট বলিলেন, রাম! তুমি ইচ্ছারূপ বিষবিকারের শাস্তির 
নিমিত্ত পুনরায় ভ্রমবিয়োগকর পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগের বিষয় শ্রবণ 
কর। রাঘব! যদি আত্মভিন্ন কোন পদার্থ থাকে, তবে তুমি 
তাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু তাহা যদি না থাকে, তাহা! হইলে 
আর আত্মভিন্ন কি ইচ্ছা করিবে? চিন্ময় ব্রন্মের ভাগ বা অবয়ব 
কিছুই নাই, তিনি আকাশ হইতেও সুক্ষ ও শৃন্ততর। আমি ও 
অধিল জগৎ তহারই প্রতিভাসমাত্র; সুতরাং তোমার ইচ্ছা 
করিবার বিষয় কিআছে? দেই বোমরপ ব্রহ্মই জ্ঞাতা, জ্ঞে় ও 
নিখিলজগতরূপে প্রকাশমান হইতেছেন; এজন্ঠ কি জ্ঞাঙা, কি 
জ্ঞ়্, কি জগৎ, সমস্তই সেই ব্যোযবহ্ষময় ; হৃতরাং ইচ্ছার 
বিষয় আর কি হইতে পারে? কেবা ইল্সিয়গ্রাহ এবং গ্রাহকই 
বা কে? সুতরাং তাহাদিগের আবার সম্বন্ধ কিরপে সম্ভব; 
এজন্ত অস্মদাদি শীন্তচিন্তের আর সে সম্বন্ধ জ্ঞান নাই; এবং 
বাহাদিগের তাদৃশ জ্ঞান আছে, তাদুশ জনগণেরও অস্তিত্ব অনুভূত 
হয না। গ্রাহগ্রাহক-সন্বন্ধ স্বনিঠ হইলেও তত্তুষ্টিতে উহাতে 
দেখিতে পাই না, বস্তুতঃ; অলীক কৃষ্খবর্ণ শশান্কের ন্যায় অসত্য 
সেই সন্বন্ধের কিরূপে উপলব্ধি হইবে? ফল কথা, অজ্ঞানই 
গ্রাহকাদির সন্তা, অ্ঞষ্টিতেই উহার সত্যতা প্রতীত হয়; এজন্য, 
জ্ঞানোদয় হইলে গ্রান্গ্রাহকাদি যে-কোথায় অন্তহিত হয়, 
তাহার অনুসন্ধান থাকে না। তত্ষ্টির স্বভাবই ঈদৃশ যে, তাহার 
উদ্দয়ে অসত্য অহত্তা আত্মাতেই বিলীন হইয়া থাকে: এবং 
সেই অহংজ্ঞানের বিলোপেই অখিল ড্রষ্ট। ও দৃশ্ঠাদি জ্ঞান 
বিনুগ্ধু হয়, উহাই নির্বাণ! এরূপ শান্তিময় নির্ব্বাণে দৃষ্ঠাদি 
জ্ঞান ক্মাই এবং যেখানে দৃষ্ঠাদি জ্ঞান, সেখানে - শান্তি নাই। 
ছায়া ও আতপের স্তায় একদা দৃশ্ঠাদি ও শার্তির অন্ুভর হয় না। 
 যদ্ধি এককালে উভফ্বে্ই অনুভব হয়, তাহা হইলে উভয়ে যখন 
পরস্পর বিরুদ্ধ, তখন নিশ্চয় ওঁ উভয়ই অসত্য এবং অসত্য 
হইলে উহাতে শান্তির সম্ভবনা কি? আর নির্ববাণ যে সর্ব্বহৃঃখ- 
' বিবর্জিত, জরা মরণাদি রেশশুন্ঠ পরমশান্তিময়, তাহা জ্ঞানি- 





1 , মাত্রেই অনুভব করি৷ থাকেন। দৃষ্ঠাদি অথিল বন্তই ভ্রান্তিময় 


অসত্য, উহা কখন সুখপ্রদ নহে, এজন্য তদৃভীবন! পরিত্যাগ 
পুর্ববক নির্ব্বাণপদে অধিরটু হও। জ্ঞানৃষ্টিতে . অবলোকন 


সত 


করিলে উহার সত্তা ঘখন উপলব্ধি হয়, তখন সত্য সত্যই 


উহা! ভ্রান্তি-জনিত শুক্তিকা-রৌপ্যবৎ অলীক জানিবে; বস্তুতঃ 
দৃষ্যাদি মধ্যে এমত কৌন_বন্ত নাই, যাহা প্রকৃত-পুরুষার্থ সম্পাদন 


করিতে পারে ; অতএব উহাতে আর কৌতুক কি আছে? ক্র 
ৃষ্ঠ।দিকে সংপদার্থ বোধ করিলেই দারুণ ছুঃখ ও অলৎবৌধেই .. 


পরম তুখ। 


মনন ও পরে নিদিধ্যাসন বশত ক্রমে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সত 
অতএব হে অধম শ্রোতৃবুন্দ! তোমরা সর্বপ্রকার বিকারশুন্য ১৪ 


সেই পরমবস্ত, শান্্োপদেশাদি দ্বারা স্পষ্টর্ূপে প্রকাশমান 
হওয়'তেও কি জন্য অদর্শন প্রাপ্ত হইতেছ ? 
আত্মার বৃথা বন্ধন নিমিত্ই দৃষ্ঠ কৌতুক পরিহার করিতেছ 
না? 


অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, পূর্ণরূপে বিরাজ বুঝিয়াও যাহারা কার্ধ্যকারণভাব 


লইয়া ব্হ্ম-নিরপণীর্ঘ উপায় অন্বেষণ করে, তাদৃশ পশুভুল্য এ 


শিষ্যগণে আমাদিগের প্রয়োজন নাই । আমি এ বিষদ্বে কার্য" 
কারণতাদিবোধক বাক্যেরই  ব্যবহারক্রম বুঝি না। যদি 
একান্তই হেতু নির্দেশ করিতে হয়, তবে জানিও যৈ, বায়ুর 
স্পন্দনে, সলিলের ড্রবত্বে এবং আকাশের শুষ্ঠত্বে যে হেতু, 


চিদাত্মার দৃশ্টাদিরূপত্বে সেই হেতু_অর্থাৎৎ অবিদ্যাবশেই, 


জগতের উৎপত্তি জানিও। যখন কাধ্য-কারণতাদি সমস্তই সেই 
্রহ্ধ, তখন ব্রচ্গে যে স্থষ্টর কারণতা-নির্দেশ, উহ স্বীয় বিলজ্জত। 
মাত্র। এই অখিল জগৎই সেই শান্ত শিবময়, ইহাতে ভুখ- 
ছুগখ কিছুই নাই, ইহা! সেই চিন্ময়ের চিন্মাত্র ভিন্ন কিছুই নহে; 
সুতরাং ইহাতে আবার কিরূপে ইচ্ছার উদয় হইবে? যুদ্ধসজ্জীয় 
সজ্জিত মুঝ্য় পুত্তলিকাতে যেমন মুন্মস্তা ভিন্ন “কিছুই নাই, 
তদ্রূপ অখিল দৃশ্ট জগৎ ও.অহত্তাদিতে ব্রন্মেতর কৌন সত্তাই 
অবস্থিত নহে। ১--২০। রাম কহিলেন, মুনীশ্বর ! এমন যদি 
হয়, তবে কোন. বিষয়ে ইচ্ছার উদয় হউক আর নাই বা হউক, 
তাহাতে ক্ষতি কি? তাহা'ত সেই ত্রচ্মই, তবে ইচ্ছাসম্বন্ধে বিধি 
বা নিষেধের প্রয়োজন কি? রামের ঈৃশ বাক্যশ্রবণে বশিষ্ট 
কহিলেন, রাম! সত্যই কহিষ্বাছ, : যথীর্ঘ বিধি-নিষেধের প্রয়োজন 
নাই, কিন্তু ইহাও জানিও যে, প্রবোধোদয় হইলেই ইচ্ছা ব্রহ্মৰূপে 
প্রতীত হয়, তখন আর উহা অন্য বন্ত বলিয়া! বোধ হয় না; 
হুতরাৎ তৎপু্ক্র্বে যে উহা অনর্থকর হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। 


যেরূপে মানবকে  প্রবোধযুক্ত বলিয়! জীনা যায়, সেই লক্ষণ যে : ৃ 


কিরূপ, আমি তদ্বিষয়ে.সত্য বলিতেছি শ্রবণ কর। : হু্যোদক্ে 


যামিনীর গ্ঠায় তব্জ্ঞানের উদয় হইলেই, ইচ্ছা আপনা হইতেই 


বিলয়প্রাপ্ত হইয়া ঘায়, কিন্তু জ্ঞানৌদয়ে ইচ্ছাদি একবার বিলীন 
হইলে আর তাদৃশরূপে প্রকাশ, পায় না। - তত্কালে দ্বতবোধ 
ও বাসনা যখন বিলুপ্ত হয়, তখন কিরুপে আর ইচ্ছার 
উদয় হইবে? ২১-_২৫। নিখিল দৃষ্ঠ বন্ততেই নীরসতা ত্জানে 
যাহার কিছুতেই কোন বিষয়ে ইচ্ছার উদয় হয় না, তাহারই 


অবিদ্যা উপশমিত হইয়া যায় এবং নির্্ল মুক্তা উদ্দিত হইয়া: 


থাকে৷, তৎকালে. তাহার দৃশ্ঠবন্ততে বিরাগ ' বা অনুরাগ 


কিছুই থাকে না, কেবল স্বভাবতই তাহার ড্র দৃণ্ঠাদি শোভা 


ভাল লাগে না। তাদৃশ জীবনুক্ত পুরুষের কদাচিৎ যদি পর. 


উপদেশাদি-জনিত উহাদ্দের অসভ্তাবোধ প্রথমে স্ 


)০১০১০১1 
26) 


তোমরা কি ও 


কা্ধাকারণভাবাদি সমস্তই যখন একমাত্র ব্রহ্ম, তখন 
জ্ঞানমাত্রাত্বক এই বিশ্বব্যাপক দৃশ্ঠসমূহে যে একমাত্র ব্রদ্মরূপতা সত 
বিরাজমান, তাহাতে আর সংশয় কি? অতএব ব্যোমরূপ সর্ধবমষ 











1৬ কন তমা তি 4 শি 


প্রেরণায় কোন্‌ বিষয়ে কাকতালীধববং ইস্ছার উদ্বয় হয় বা 
অনিচ্ছ। হয়, তথাপি তাহার দেই ইচ্ছা! ও অনিচ্ছা যে একমাত্র 
 ব্রহ্মময। তাহাতে আর সংশয় নাই। ফপে' জ্ঞানি-ব্যক্তির 
অভিনব ভোগ্যবিষয়ক ইচ্ছ! ত জন্মায়ই না, আর যদি -পূর্কবাভ্যাস 
বশতঃ কদাচিৎ কিঞ্িৎ জন্মায়, তথাপি. নিতান্ত. ক্ষণস্থায়ী। 
জীবের একবার যদি বিশিষ্ট তত্ঙ্জান সমুর্দিত হয, তাহা 'হইলে 


কী তাহার ইচ্ছা একেবারেই বিলীন হইয়া. খাঁয়;.কারণ, আলোক. 


ও অন্ধকারের স্তায় ততজ্ঞান ও ইচ্ছার কিছুতে একত্র অবস্থিতি 
হয় না। ২৬--৩০। .তত্বজ্ঞ পুরুষ কখন বিধি-নিষেধের অধীন 
নহেন; তাহার ইচ্ছা পুর্ণভাবে প্রশমিত, 'তিনি কোন, বিষয়েরই, 
ব্ অন্েষণ করেন না, স্ুতরাৎ কে আর কি জন্য তাহাকে কোন 

_ বিষস্ধ পালন করিতে কহিবেন? ইচ্ছার আন্যন্তিক অভাব ও 
সু অভয়দান দ্বারা জীবগণের সন্তোষ-সাধনই তব্ৃজ্ঞানের চিহ্ন, 
অথবা তন্বৃজ্ঞ বলি যে সকলের অনুভব হয়, সেই অন্ুষস্তবই 
চিহ্। যৎকালে বিরসবোধে দৃষ্ঠবন্ত কদাপি রুচিজনক ন! হয়, 


সরি তৎকালেই ইচ্ছ। আর প্রকৃত "হইতে পারে না, তখনই জীবনুং | 


ক্ততা উদিত হইয়! থাকে। যিনি, বোধোদয় হেতু. দ্বৈত বা 
: প্রক্যজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়া! শান্তভাবে অবস্থিতি করেন, ইচ্ছা! 
ও অনিচ্ছাদি সব্ধপ্রকার মানষিক ভাবই তাহার: ব্রহ্ষময়। . দ্বৈত 
বা অস্বৈতবোধ এবং প্রক্য বা অনৈক্য জ্ঞান তিরোছিত হওয়ার 
যিনি; কোন, বিষয়েই ব্যগ্র না হইয়া. নির্লান্তঃক্রণে 'নিশ্চলভাবে 
আত্মাতেই অবস্থিত, তিনি এই" সংসারে কোন কাব্যের অনুষ্ঠান 
করুন বা নাই করুন, কিছুতেই তীহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি 
নাই এবং কৌন প্রাণী হইতেই তাহার কোন: প্রকার উদ্দেন্ঠ 
সিদ্ধির আবগক থাকে না। ৩১--৩৬। কি ইচ্ছা, কি অনিচ্ছা, 
কি সং,কি অপৎ,ক আপনি, কি অন্ত ব্যক্তি, কি. জীরন্ধারণ, 
কি মরণ, সকলই তাহার পক্ষে সমান, কিছুতেই- তীহার লাভা- 
লাভ নাই। তাদুশ জীবনুক্ত জ্ঞানী পুরুষের .কিছুতেই ইচ্ছার 
উদর নাই, বদ্দিও কর্দাচিৎ হয়, তবে সেই ইচ্ছাও. সত্য 
সনাতন ব্রন্ত্বরূপ. জানিবে। ঘিনি, “হুখ বা 'ছুঃখ কিছুই নাই, 
অধিল জগৎ্ই সেই শান্ত অজ শিবময়?' অন্তরে ঈরৃশ জ্ঞান 
করত শিলার নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করেন, বুবগণ,.. তাহাকে 
স্ক্রু জ্ঞানী বলিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত প্রকারে জগত্তত্ব নিশ্চয় করত 
স্ বিশিব্ষিকে অমৃতের স্তায় হুঃখকেই -হুখ: বলিয়। ভাবন।. করিতে 
পারেন, সেই ধীরপ্রকৃতি “মানবই তন্তজ্ঞ বলিয়া: অভিহিত: 
মর হন। ৩৭৪০। ত্রদ্ধে যে জগ অবস্থিত, উহা! ত্রদ্মেই রঙ্গ 
স্্ু আকাশেই আকাশ, সতেই সং ও শৃন্টেইশৃন্ অবস্থিত জানিবে।, 

| ধিনি 'জ্ঞানাকাশমত্প 'হইয়াও . বিষয়জ্ঞানবিহীন, যিনি সতত, 
সমভাবাপন্ন, নিশ্চল, পরমকল্যাণময়, 'সৌম্য .ও বিশব্যাগী, 
' বস্তুতঃ যাহাতে 'বিশ্বাদি কিছুই : বাই, তাদ্বশ একমাত্র ব্রহ্ষই' 
যখন অবস্থিত, তখন বিনশ্বর অহংজ্ঞান- যে: নিতান্ত ভরত্তিমূলক; 
তাহাতে আর ভ্ীশয় কি. যাহ! কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক:.এই, 
জগৎ. অবলোকন করিতেছ, তৎসমন্তই : অন্টের চিন্তিত, 
নগরবৎ নিতান্ত; অলীরু; উহা সেই নিশ্চল” .চিদাকাশযাত্র।: 
অপরের চিন্তাসভূত নগরমধ্যে তুমি যেমন. নির্বিদ্বে গমনাগ্রমন 
করিতে পার কেহ তোমাকে বাধা দেয় ন/-অদ্রপ তদীয় অন্তরে 
(স্থিত ্রান্তিম় এই জগতেও বন্ততঃ কেহ কীহারও কৌন, কার্য্যে 
বাধা দিবার নাই। তৃষ্থার্ত শ্রান্ত- দরষ্টার দর্শনেন্দ্িয় ,যেমন 











শৃনঠময়প্রদেশে স্বযংই মরীচিকা-জলতরঙ্গবং সাগররূপে প্রতি- 
ফলিত হয়, তদ্রপ শুন্ততর আস্মাতে স্বীয় 'অন্্ঃকরণই সাগর, 
আকাশ, পৃথিবী, নদী ও শৈলাবিরূপে শোভমান হইয়! খাকে। 
৪১--৪৫।. স্বপ্রনির্ষিতি নগর ও বালকরৃষ্ট ব্তোলাদিবৎ নিতান্ত 
অলীক দৃপ্ত জগতে অসত্যতা ভিন্ন আর আছে কি? অহং 
পদার্থ অনত্য: হইয়াও ভ্রান্তিবশে সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে, 
কিন্ত বস্তুতঃ কেহ ভরান্তিমান্‌ না থাকিলেও ভ্রান্তি প্রস্কুরিত হই- 
তেছে এবং বর ভ্রান্তিও নিতান্ত অসত্য জানিবে। এই ভ্রান্তি সৎও 
নহে, অসৎও নহে এবং সদসৎও নহে) গন্ধর্ব-নগরাদি আকার 
দ্বার অবক্ষুভিত আকাশের ন্যায় ইহা বচনাতীত অতীন্দিয় এক 
অভ্ভুতূপে প্রকাশমান. জানিবে। এই জগতে বিষয়জ্ঞান- 
বিহীন তত্বপুরুষের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা যর্দিও সমান, তথাপি . 
আমার বিবেচনায় ইচ্ছার অনুদয়ই মঙজগলকর। বায়ুর 
স্পন্রনের যেমন কারণ নাই, তদ্দপ বিনা কারণেই চিদাকাশে 
চিদ্বাকাশময্ আত্মার “অহুৎ ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
্ চি্বাকাশময় আত্মার যে চেত্যবস্ততে উন্মুখতা, উহ্ারই নাম্‌ 
চিত্ত, উহারই নাম সংসার এবং উহারই নাম ইচ্ছা। আর 
উ্নাতে যে বিমুখতা, তাহাতেই মুক্তি জানিবে। এইরপ যুক্তি 
হুদয়ঙ্গম করত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ কর। এই জগতে যখন 
আত্মভিন্ন অপর কিছুই নাই, তখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, স্থা্ট বা 
প্রলয় যাহাই হউক, কিছুতেই কাহারও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। 
তত্বজ্ঞরূপ চিদাকাশে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সং-অসৎ, ভাব-অভাব, 
এবং সুখ-অহখ ইত্যাদি কৌন প্রকার কল্পনারই সম্ভব নাই। 
৪৬-_৫৩। বিবেক শ্রান্তিতে চিত্তের তৃপ্তিসাধন হওয়ায় যাহার 
ইচ্ছ। দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, মনীষিগণ তাহ'কেই মোক্ষভাগী 
বলেন। ইচ্ছাবূপ ক্ষুরধার দ্বারা নির্ভিন্ন হৃদরেই শোকাদি 
সুলবেদনা প্রাদুভূত হয়, কোন মণি-মন্তরোধধাদিই রী বেদনা! , 


নিবারণে সক্ষম হয় না। বিধাতা. প্রাণিগণের ছুঃখ-নিবারণার্থ 


যত কিছু মন্ত্রৌষধাদি উপায় নির্দারণ করিয়া দিকছেন, আমি পুর্বে 


বহুবার যত্ুপুর্ববক পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছি, যাহার হৃদয়ে মিথ্যা 


ভ্রান্তি প্রবল, তহার পক্ষে কোনটাই কার্ধ্যকারী নহে। ফল কথা 
যদি. ভ্রান্তিময় অসত্যবপ্ত ছারা . সংসার-ছুঃখরোগের চিকিৎসা 


ব্যবহার করিতে পারি, তবে কল্পনাবলে : মুখব্যাদনপুর্ধবক 'কেন 
'অপরের চিত্তক্সিত পর্বতকে কবলিত : করিতে না পারিব। 
-৪৬-৫৪। তত্ববৌধ উদ্দিত হুইবামাত্র যাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া 
মায়, ঈদৃশ ভ্রান্তিমূলক 'অপত্য উপায়ে যদি অপরের ছুঃখাদি বিনষ্ট 
।করাযায়,, তাহা .হইলে কেনই বা না শশশৃঙ্জ দ্বারা গগনতল 
আচ্ছাদিত -করা যাইবে ৭ একমাত্র..চিদাকাশই অহংভাব বশতঃ 
'জড়তামধনিবন্ধন. ক্ষণকালমধ্যে. জলের শিলাকারত৷ প্রাপ্তির 


্তায়.মনন.জন্ত দেহাদি আকারতাঅধিগত হুইয্রা থাকে! জীব, 


স্বীয় চিদ্রপতা হেতুই স্বপ্নে স্বীর মরণবৎ অসত্য এই দেছিতা 


অনুভব- করিয়া থাকে; কিন্তু চিৎশক্তি: সততই অক্ষত জানিবে। 
আকাশে নীলিমা যেয়ন বস্ততঃ :কোন বস্ত নছে বলিয়া প্রকৃতব্ূপে 
অসত্য হইলেও .ভান্তিজ্ঞানে।সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তঙ্রপ 
ঈখরেও . এই বিখ সৃষ্টি না অসৎ, না সংরূপ কুর্ঝিবে।.-শৃষ্ত্ব ও 


আকাশের এবংস্পন্দন ও রানুর স্তায় সৃষ্টবস্ত ও ব্রম্মোরও কছু- 
'মাত্র ভেদ নাঃ; উভয়ই এক বস্ত ;-এই: সংসারে জগদাদি কিছুই 
উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না; নিদ্রাগভ ব্যক্তির স্বপ্রুবৎ কেবল উহা 
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প্রতিভামমাত্র। পৃথিব্যাদি সমস্তই যখন ত্র্মের প্রতিভাসমাত্, 
তখন বস্ততঃ উহ! অবিদ্যমান, এজন্য চিদ্বাকাশময় স্ৃষ্টবস্তর 


_ আদান-প্রদানে আবার অভিনিবেশ কি? দেহ ও ভুম্যাদি, 
আদান-প্রদানের কারণ কিছুই নাই, উহ ব্রচ্গের প্রতিভাস-: 


:£ আত্র। আপনাতে ও অখিলবন্ততে কেবল এক ব্রদ্ধাচিতেরই 
সন্তা জানিবে। | 
ভেদাভেদের অনভ্তববশতঃ ইনি ইহা! করিতেছেন, এব্রপ ব্যব-. 
হারের কারণতাও অসৎ ) কেবল একমাত্র পরম বস্তই যে সৎ, 
তাহাই জন্তবপর।. স্বপ্রাবস্থায় ক্ষণকালমধ্যে যেমন অদীর্ঘ-, 
কালস্থায়ী জন্মমরণ/দি অনুভূত হয়, তদ্রপ ব্রঙ্গেতেই কল্প ও 
কল্পকারধ্যাদি -সকল কোন হেতু ও ক্রমব্যতীত প্রকাশ পাইতেছে।, 
৫৮--৬৭। চিদ্াকাশ যখন আপনি ই আপনাতে, জগ২ অনুভব। 
করেন, তখন পৃথিবী, শৈল, লোক ও স্পন্দনাদি সমস্তই সেই 
চিদাকাশমাত্র ব্যোমময় ভিত্তিতে চিন্তন দ্রব্যে চিত্রিত 
জগচ্চিত্র বিরাজমান; এজন্য বস্তুত জগৎ উৎপন্ন, বিনষ্ট, 
উপশমিত বা ক্রিষ্ট কিছুই হয় না। ফলে, জগ্রূপ উত্ভাল 
তরছ্গমালায় সমাকুল দ্রবময় চিৎসলিলে কৰে কিরূপে কোন্‌ বন্ত 
উদিত বা বিনষ্ট হইবে? পূর্বোক্ত প্রকারে দৃষ্ঠাদি বন্তরই যখন, 


অসভব, তখন জগৎ যে শুন্ঠময় অলীকবন্ত, উহার যে অস্তিত্ব. 


নাই, ইহা নিঃসন্দেহ ; হতরাৎ সেই জগৎশুন্ততাময় মহা, 
' চিদ্বাকাশেরই বা জগত্রূপে কি প্রকারে উদয় বা অস্ত অত্তবিতে 
পারে? ব্র্গের  সৃষ্টিবিষয়ে বিচিত্র বাঁসনানুযায়ী সপ্ধপ্পবশতঃ 
কখন পর্বতশ্রেণীও গগনবত্ এবং গগন্ও পর্বতবৎ প্রতীত 
হুইয়। থাকে। এই জন্তই যোগিগণ স্বিৎরূপ সিক্ষৌযধচুর্ণের 
বলে নিমেযার্দ মধ্যেই জগংকে আকাশ ও আকাশকে ত্রিজগৎ- 
রূপে পরিণত করিতে পারেন। ৬৮--৭৩। মহাকাশমধ্যে 
যেমন সিদ্ধগণের সঙ্কল্পজনিত অসংখ্য নগর প্রকাশ পায়, 
সেইরূপ ব্রন্মেতে সহত্র সহল্্র জগৎ প্রকাশমান হইতেছে), 
কিন্তু সমস্তই সেই চিদ্বাকাশমাত্র জানিবে। মহাসাগরে আবর্ত 
সকল যেমন পরম্পর মিশ্রিত হইলেও পৃথক্রূপে অবস্থিত 
বলিয়৷ প্রতীত হয়, কিন্তু বন্ততঃ উহার জল ভিন্ন যেমন কিছুই 
নহে, তন্রপ সেই মহাচিন্ময় ব্রন্ষেই মহাসর্গ সকল পরম্পর 
মিলিত একবন্ত বহইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে, কিন্ত 
জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করিলেই জানা যায়, উহ্বার! সেই চিদ্বাকাশ 
ভিন্ন 'অপর কিছুই নহে। গ্াপ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন সিদ্ধ যোগিগণ, 
'যেরূপে যোগবলে একলোক হইতে দুরবর্তী লোকান্তরে গমন 
করেন, সেইরপেই ছুঁলোকান্তর দর্শন 'হইয়৷ থাকে । আকাশে 
যেমন শৃন্ঠময় বিবিধ বন্ত দেখা যায়, তদ্রুপ সেই অবিনাশী পরম- 
ব্রহ্ষেই জগত ও 'ভূতনিচম্ব অবস্থিত ॥ চিদাকাশের জগমৃতরান্তি সহজ 
নিজ'আমোদন্বরূপ হুতরাং-উহার স্ফটিকমণির অভ্যন্তরে গ্রতীয় 
মান রেখাব অনীক জানিবে, এজন্ত জগৎ বা' ভৃতনিয় উদ্দিতও। 
' হয়না এবং বিলীনও হয় না। : পুষ্পামোদ যেমন পরস্পর মিলিত, 
'থাকিলেও 'অমলিতব, সেই .প্রকার. ব্যোমময় জগংনিচয়ের 
পরস্পর মিলসন্বেও সিদ্ধভূমির স্তায় যেন অমিলিত বলিয়া প্রতীতি 
হয়। “অধিল:জগংই সন্কলাকাশমর, এজন্ত'যে, যে ভাবে -অনুতব! 
'করে, জগৎ সেইরূপেই অবস্থিতি.করিয়। থাকে; এ নিথিত্ত যে, 
সকল যোগিগণের সংকল ও মোহ ক্ষীণ হইয়াছে, তাহারা যে 
জগৎকে নুক্ষমতম বলিয়া উল্লেখ'করেন, তীহাদিগের সেই কথাই 


ছপ্রদদৃষত ব্য দি সপ্তুপদার্থবাদও সত্য নহে) প্রর়প অনুভব -.. 


বুদ্ধাদি ও বুদ্ধযাদিপ্রতিভাসক ত্রহ্মচৈতন্ের, 
ভুবন, আমি, তুমি, ইন্জিয়নিচয়, শবষ্পর্শাদি ইন্জিগ্রতোগ্য ও 





জগৎও বস্তু জ্ঞীনরূপত'হেতু জ্ঞান 








হইস্থা উরে একত। লাভ করে -বলিগ্নাই তাহার অন্ৃতব হইয়। 


সত্য। কিন্তু হে শ্রোতরুন্দ! বস্ততঃ বিজ্ঞানমান্র পরমার্থবাদ ও 







কেবল তে ম'দিগের .নিজ নিজ সঙ্্সানুসারেই ফলিত হ্‌ইয়া 
থাকে। ত্বদীয় অন্তরে চিদ্তদ্ষের যে প্রকাশনশ্তি, তাহাই জগৎ- 


'রূপে প্রকাশম ন; এজন্ত জল ও জলের তরলতার্তায় জগ ও নব | 


বর্ধে কিছুমাত্র বিভেদ দেখি না। রাম! কাল, ব্গাও, চতুর্দশ- 


ভোগ্যবস্তর উপভোগ, ই ঠ্যাদি সমস্তই সেই অঙ্গ অব্যয় ঈশ্বর 
চিদাকাশমক, সুরাহ. বিষয়ানুরাগাদি কিছুই নহে, কিরূপে এ 
রাশাদি সম্ভবপর হইতে পারে । ৭৪--৮৪। 


৷ সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥ 





্‌ অফটত্রিংশ সর্গ। | 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_ন্দজীলিক মাযাঞ্জনপিক্ত চক্ষু যেশন 
আকাশে মহাশৈল ও তন্তগত গহ্বরাদি সন্দর্শন করে, তদ্বপ 
চিতবরহ্ষাই অলীক বয় ভ্রান্তি দ্বারা বিবোধিত হইয়া! জগৎ দর্শন 
করিয়া থাকে। ভ্রান্তিকলিত এই বাহ্তব্রকধীজগৎ ও চিত্তবৃত্ত 
অনুসারে চিত্রিত ভগৎ, এই উভয়ই বন্ততঃ পরমার্থরূপ ও 
অনকুন্ধ; এজন্য -উভ্ই সমান জানিবে। ভিত্তিপটে  অফিত 


'চিত্রমন্ধ জগৎ যেমন 'বস্তত্ঃ ভিত্তি হইতে অভিন্ন হইলেও 


বিবেচিত হয়, তদ্রুপ এই বাহ 
হইতে অভিন্ন হইলেও 
রা্তিময়-অনুভববশতই_ জ্ঞানবহির্ুভ বলিয়া প্রীত হইয় 
থাকে; কিন্তু জ্ঞান যখন সত্যরূপ, তখন জগতের জ্ঞান- 
বহির্ভুতরূপতও যে জ্ঞানময়তাহেতু সত, তাহা জানিবে। 


্রান্তিময়-অনুভবে ভিন্ন' বলিয়া 


নকলই যখন জ্ঞানরূপ এবৎ কখনই কোন প্রকার অসদ্বস্তর 


সতা উপলব্ধি হয়ু না, তখন 'আমাঁদিগের মতের সহিত বিজ্ঞান 
বাদ ও বাহার্থবাদেরও প্রকৃতপক্ষে প্ক্য আছে, অতএব ভ্রান্তি 
জ্ঞানে ক্ষুত্ধবৎ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ চিদ্রপে অন্ুন্ধ শা্তিমনব 
আকাশ, অনল, তেজঃ সলিল ও ক্ষিতিরূপে শোভমান শুহ্াময় 
একমাত্র ব্রহ্মদত্তাই সর্বত্র অম্ভীবে বিরাজ করিতেছে । সত্য- 


অনাতন সেই ত্রহ্মই সর্বময়) এজন্য 'যাহা কিছু দেখিতেছ, 


সংসমন্তই তিনি, তিনি র্ক্রই বিরাজমান, তাহা হইতেই 


সমস্ত, অতএব.সেই জর্ধরূপী ত্রন্ধকে' নমস্কার। ছৃষ্টব্ত, স্বীয় 


চিন্মদতাহেতু যখন ষ্টার (চিতের )' সহিত একত। প্রাপ্ত হয়, 


তখনই দৃ্বন্ত অঙ্গতৃত-জঙ্টচিৎ দৃষ্বস্তকে অনুভব করি 
থাকে। দৃশ্ত যদি চিন্ময় না হইত, তাহ হইলে চিৎ, বখন তাহার 


পরিজ্ঞানে সমর্থ হইত না৷ ;.কারণ১চিৎও জড়ের একত্র সমাবেশ 


কাচ সম্ভবপর নহে ।'যৎকালে ভষ্ট, দৃপ্ত ও'দর্শন চিন্মাত্র রগমগ্, ' 1 
তৎকালেই অখিল "জগতের অনুভব প্ররমার্থরূপে ফলিত 
.হইস্কা থাকে ।আর যর রস্ততঃচিদাত্বক ভ্রষ্ট। ও: দৃশ্ট-ভ্রান্তিবশে 
এএক না হয়,- উভক্বের যদি পার্থক্য জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে. 


প্রস্তর যেমন ইন্ষুদণ্ড দর্শন ও মর্দন করিয়াও তাহার রসাম্বাধনে ্‌ 


অনভিজ্ঞ, তদ্দূপ সেই -অজ্ঞদ্রষ্থীও দৃষ্বন্ত দর্শনাদি -করিয়াও : 
তাহার প্রকৃত রসগ্রহণে বঞ্চিত। জল, যেমন জলরাশিতে নিম 


হুইয়! মিশাইয়া যায়, ষ্ঠ, বস্তও সেইরূপ জর্টার চিন্ধধ্যে নিমগ্র | 












চম্ৎকারিতামাত্র আবার প্র চমৎকারিতা 


(খবর শতক ভক্ত তম 1 স্- 


থাকে; নতুবা পরস্পর সম্নিকট কাঠদ্য়ের স্ঠায়.কেহ  কাহাকে 
অনুভব করিতে পারিত না। ১-:১০। কাষ্ঠখণ্ড যেমন কাষ্ঠত্রূপে 
পক্য থাকিলেও চিদংশে শ্রক্য না থাকায় অপর কাষ্ঠধণ্ডকে 
অন্কুভব করিতে পারে না, তদ্রপ দৃষ্ঠবন্তও যদি চিদংশশৃত্য সর্ধ্থা 


জড়বস্ত হইত, তাহা হইলে চিদ্রাপী দর্শক কখনই তাহা পরিজ্ঞত 
হইতে পারিত না। একুপ 'মনে করিও না! যে, 'কাষ্ঠধণ্ুদ়্ 
হইতে টা ও দৃষ্তের জড়তৃবিষয়ে কিছু রিশেষ আছে বলিয়া 


কাষ্টদবয়ের ' মধ্যে কেহ. কাহাকে অনুভব করিতে পারে না। 
কারণ, সকলেই জানেন, কাষ্ঠ যেবূপ অচেতন জড়বস্ত, অপর 
অচেতন জড়বস্তও ঠিক তদ্রপ, উহীদের যে তারতম্য আছে, 
তাহা ত কেহুই জানে না, এজগ্ত অখিল দৃষ্তবন্তই, চিন্রী 


দর্শকের সহিত সমান চিদাত্বক বলিয়াই দর্শক তাহা দর্শন 
করিতে সমর্থ। এইরূপ প্রষ্টী ও দৃণ্ঠ, যখন সমান চিদ্াতঝবক 


হইল, তখন দৃশ্ঠান্তর্ত মলিলানিলাদি এবং সলিলাদি পঞ্চভূত- 
ময় দেহে অবস্থিত বুদ্ধিপ্রাণাদি সমস্তই যে, সেই মহাচিদৃবক্ষময়, 
কিছুই বিভিন্ন নহে, তাহাতে আর সংশয় কি?. প্রাণাদিরূপে 
ভাবনা বশতই প্রীণবুদ্ধ্াদির সত্তা এবং ত্র ভাবনা চিতের 
স্বতই উদ্দিত 
হইয়। থাকে। একমাত্র ব্রদ্মাসভাই জাগ্রৎ্বপ্র ও হুযুপ্তিময় 
জগত্রূপে বিরাজমান। শুক্র ও বটাদিবীজের স্তায় আত্মাও 


. প্রপবশক্তি দ্বার! আক্রান্ত জানিবে; এজন্য যত কিছু দেখি-- 
তেছ, সমস্তই ব্রহ্ষের বিবর্তমাত্র, স্থতরাং বস্তনিচয়ের ভেদ-. 


কল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সারভাগযুক্ত হুক্ম বটাদি-সমুদয়- 
বীজমধ্যে হুক্মতম সারভূত যে যে অংশ আছে, সেই সেই 
অংশই কাগুশাখাদি ও পুনরায় তন্তৎশাখাদি হইতে তাদৃশ 
বীজরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু তত্তৎ সমুদয় সারাংশ 
একমাত্র বরন্মেতেই অবস্থিত জানিবে। যাহা হুইতে যে অংশ 
সশ্মা, তাহাই সেই স্কুলের কারনরূপে এবং যাহা স্থুল, তাহাই 
কাধ্যনবপে প্রসিদ্ধ। কারণরপে প্রদিদ্ধ  হুক্ষাংশই হুক্ষ্মতম ব্রদ্ধ- 


মর আত্মা; এ হক্্তম আত্মা হইতেই তত্তৎ স্থুলবস্তর উৎপন্তি, 


সুতরাং একমাত্র ব্রক্ধই অধিল বস্তরূপে বিবাজমান। ঘটাদি বৃস্ত 
যেমূন আমুলাগ্র বস্ত ভিন্ন কিছুই নহে, তব্রূপ আমৃলাগ্র অধিল 
জগৎকে যে যেরপ্ দর্শন. করুক, উহা ব্র্ ভিন্ন অপর কোন 
বন্তই নহে। শত শত প্রকার আকারে গঠিত হুবর্ণে যেমন 
হুব্ণত্ব ভিন্ন অপর কিছুই নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মমযর তুমি-আমিং-পর্ৃতি 


অধিল জগদ্বস্ততেও একমাত্র ্র্ত্ ব্যতীত অপর, কিছুরই 
অস্তিত্ব নাই। ১১--১৯। তোমার একপার্থে নিদ্রিত ব্যক্তি, 
স্বপ্নেষে জলদজাল অবলোকন করে, সেই জলদাঁবলীর সহিত 


তোমার যেমন কোন সম্বন্ধই থাকে না, তদ্রুপ শৃচ্ঠাত্বক স্ষ্ি 


প্রলয়াদির সহিতও ব্রক্মরূপ আমারও কোন সম্বন্ধ নাই বুঝিরে ১-_ 
অর্থাৎ ব্রশ্ধ সর্বময় হইলেও বিবর্তের সহিত সম্পূর্ণভাবে” নিলিপ্ত। 


আকাশে যেমন মলিনতা “ও: গন্ধবর্বসেনানী কল্পনামাত্র, বস্তুতঃ 


' আকাশ ভিন্ন কিছুই নহে, তদ্রপ জগতে যাহা কিছু :দেখিতেছ, 


তৎসমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্ধাকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নহে) 


অপর রূপ সমস্ত কল্পনামাত্র।  অবনীতলে -জলসিক্ত : বটবীজ 


যেমন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষরূণে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভ্রান্তিময় সঙ্ধলপ 
অন্তরে পুষ্পরূপে অবস্থিতি করত পরে বিশাল জগৎ-ফলরূপ ধারণ 
কুরে। যিনি, অহৎজ্ঞানবিহীন এবং বর্ষের সহিত একতা প্রাপ্ত 








তাঘৃশ ব্রদ্ধানন্দ পুর্ণজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অণিম!দি অষ্টিদ্ধিও তৃণবং* 


তুচ্ছপদার্থ। ভ্রিলোকমধ্যে সুরাজ্রাদি এমন কোন বন্তই দেখি না, 


যাহা মহাত্মার লো'ভোত্পাদন করিতে পারে, মহাত্মা, পুরুষ, অধিল 


বিশ্বকে একগাছি লেমের অংশ স্বরূপ বৌধ করিয়া থাকেন। 


আত্মজ্ঞান-সম্পনন ব্যক্তি যেখানে সেখানেই অবস্থান বা! গমন করুন, 
কুত্রাপি তাঁহাদিগের দ্বৈত-সঞ্ধল্পনিচয় উদ্দিত হয় না৷ ধাহার জ্ঞানে 


অখিল বিশ্বমগুলই ব্রহ্ম, সেই আত্মহারা মহাস্বার আর কিরূপে 
_কোথ। হইতে ইচ্ছাদি উৎপন্ন হইবে? ধিনি, সকল বিষয়েই 


নিশ্টে্ট, ধাহার কিছুতেই ইতর বিশেষ জ্ঞান নাই এবং যিনি 
রশ্্্য ও দারিদ্রযকে একই মনে করেন, তারশ মহাত্মার মহিমা 
কে বর্ণন করিতে পারে ? সর্বত্র সমদশাঁ, নির্মল জ্ঞানাকাশময় 
মহাপুরুষের কোন প্রকার মৃত্যুকারণ দ্বারাই আত্মীয়াদির মৃত্যু 
এবং কৌন প্রকার জীবন হেতুতেই কাহারও জীবন হয় না, ফলে 
কি আত্মীয়ের বিনাশ বা কি আত্মীষ্বের জীবন কিছুতেই তার 
বিষান ঝ| হর্ষ দেখ। যায় ন!। অভ্ঞলোকের ভাস্তিপুর্ণ হৃদয়ে ভ্রান্তি 
বখতই মরীচিকাময় নদীকুলদ্বয়বৎ অলীক জন্ম মৃত্যুর উপলব্ধি 
হইয়া থাকে । যখন আম্র! সম্যক্‌ পরীক্ষা করিয়াছি, তখনই: 


আমাদিগের ভ্রান্তি বিধটিত হইয়াছে, এবং তখনই বু্ঝিয়াছি 


বন্তঙঃ এ জগতে প্রকৃত পরীক্ষক নাই; জন্ম-মৃত্যু নিতান্ত ভ্রান্তি- 
মূলক; সমস্তই একমাত্র নিশ্চল অবিনানী ব্রদ্ষময়। ২০--৩০। 
ঘিনি দৃণ্ত হইতে বিরামলাভ করিয়া পরম শান্তি. প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
সেই আত্মারাম মহাপুরুষই ভবসাগরের পরপারে উপনীত, তিনি 
বিদ্যমান হইলেও অবিদ্যম!নবৎ। যাহার 'মনোবেগ অস্তমিত, 
ধিনি আপনাতেই পরম শাস্তিলাভ করিয়াছেন, মেই ব্রক্ষানন্বপূর্ণ 
নির্মুলচিত্ত সাধুকেই মনীষিগণ, নির্ববাণদীপবত নির্বাণ পুরুষ 


(বলিয়া উল্লেখ করেন। অথিল দৃশ্ত জগৎ ধাহার গ্রীতি উৎপাদনে 
অসমর্থ ষিনি আকাশবৎ নিশ্চল, সাধুগণ - তীহীকেই মুক্ত পুরুষ 


বলেন। ফলকথা, বিচারের অভাব বশতই অহংপদার্থের অস্তিত্ব 


আর বিচার করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝ! যায় যে, অহৎবস্ত কিছুই 


নাই; হুত্রাৎ বিচার “দ্বারা যদি অহতবস্তরই অভাব হয়, তবে 


আর জগ্রৎই বা কি, আর সংসারই বা! কি? একমাত্র চিদাকাশই 
স্বীয় চৈতন্টের অগ্ঠ প্রকার অনুভব হেতু বুদ্ধ্যাদি আকারবিশিষ্ট 
হইয়া দৃ্ঠাদি বস্তপূর্ণ জগত অনুতব করিয়া থাকেন। তুদীর মন, -. 
“যি সর্বপ্রকার পদার্থ হইতে বিরত হইতে পারে, তাহা -হুইলে 
তুমি সকলই আত্মময় দর্ণন করিতে পার, তখন তুমি সর্বদা যাহা 


কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই তোমার কল্যণময় ব্রক্মরূপ 
হইবে। রাম! তুমি যাহা করিতেছ, যাহা'খাইতেছ, যাহা! 'আহুতি 


'দ্বিতেছ; যাহা দান করিতেছ এবং যাহা কিছু - তপন্তাদি করিতেছ, 
সমস্তই সেই অব্যয় শিবময়; বস্তুতঃ তুমি, আমি, দিক্‌, কাল, 
ক্রিয়া, আকাশ, লোক, আলোক -ও- -পর্ববতাি - দেখিতেছ, .. 
তৎসমুদয়ই সেই শিবময় চিদাকাশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে জানিবে। 
৩৯৩৯1 “কি দৃষ্ঠ বস্তর সন্দর্শন, কি মনন,কি ভূত ভবিষ্যৎ 
 বর্তুমান এই 'কালত্রপ়, কি জগৎ এবং কি জরামরণাদি, সম্‌স্তই 
-সেই শিবময় মহাচিদ্বাকীশমাত্র। রাখব! তুমি:সংশয়, অভিপ্রায়, .. 


ইচ্ছা-ও  মননাদি -পরিহারপুর্্বক - অহংত্ঞানবিরহিত নির্ব্বাণ- 
পদারূঢ মুনি হইয়া যেমন অবস্থান: করিতেছ,সেইরূপই অবস্থিত 


কর। রাম! তুমি যাহা কিছু কার্য করিবে, তৎসমস্তই ইচ্ছা” 
মননাদি শুন্তান্তঃকরণে করিবে, তাহা হইলে অনিল যেমন.স্পন্দন ও 


৪ 





আলিগ্ত প্রাদুর্ভীত হইয়া থাকে। 





 অকলকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র করেন। 
: স্বভাবই এই যে, তাহাতে শ্বপ্রাবস্থায় বন্যার পুত্র দর্শনের স্তায় 








৬২০ 
£ 


অস্পন্দন দ্ব'র। বিবিধ কার্য করিলেও কর্খুলেপশূন্ঠ,- তদ্ৎ তুমিও 


. কর্ুলেপ বিহীন হইবে। যন্ত্র দ্বারা থো [নিত কাসময়ী প্রতিমার যেমন 
বাণনাদি কিছুই থাঁকেনা, তদ্বৎ তোমা রও চেষ্ট॥ শাস্রকূপ ঘনত্রবাহ 


উপায় দ্বারা শোধিত হইঝাঁ বাসনাদিবিহীন হউক এবং 
বাসনাদিশুন্তহ্দয়ে চেষ্টান্ররূপ কার্য করিতে খাক। .হেরাম! 


পিত। মাতা প্রতি আত্ম স্বজনের বাহ দর্শনে তোমায় যেন, 


অনুরাগ ব! অনন্করাগ কিছুই থাকে না) চিত্রিত দীপবৎ তুমি 
এরপভাবে অবস্থিত করিবে যে তোমার বন দর্শনের অস্তিত্ব বা 
অনস্তিত্ব যেন কেহ নির্দেশ করিতে সমর্থ না হব্। বর্তমান ব্ষয়- 
ভোগে অঙ্গ্রাগবিহীন এবং ভাবী বিষয়ভোগে নিেষ্ট, বাসনাশূন্ত 

মাধুব্যক্তির সংশান্ত্র বাতীত স্বীয় বুখ. বিশ্রামের হেতু আর. কি 
আছে? এজন্য জ্ঞানপুর্্ব£ . ব্যবহারকার্যে অভিসন্ধিবিহীন, 


নির্লচেতঃ নাধুপুরুষের অংশাস্তরের অনুনরণই সাধুত'র প্রকৃত 
লক্ষণ । ৪০_-৪৪ | 


অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮॥ 





 একোৌনচত্বারিৎশ অর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_রাম! বাহার 
অকৃত্রিম ব্্গাজ্জান সমু্পনন হয়, তাহার শাস্ত্রীয় ব্যবহারেও- কোন 
প্রকার স্ধপ্প খাকে না; কারণ তিনি, সন্কপ্পকেও হুদৃগময করিতে 
অপমর্থ, এজন্ত তাহার যে সঙ্কল্স, তাহাও অসৎ । দর্পণ শ্বাস- 
জনিত মলিনতার জঙ্ঠ ভ্রান্ত পুরুষেরই ভ্রান্তিজনিত অহস্তারূপ 


কিন্তু তন্রজ্ঞ পুরুষের সেই 
অহংজ্ঞান, বিনা উপায়েই বিনষ্ট হইয়া! যার, বিশেষ অনুসন্ধানেও 


আহার উপলব্ধি হয় না। ধাহার চিভাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যিনি 


সর্ধবিষয়েই টেষ্টাবিহীন, তাঁহার আত্ম, সততই ব্রহ্ষামূতরসে 
পরিপূর্ণ, তিনি নিরতিশয় ব্রদধানন্বরূপেই বিরাগ করিয়া থাকেন। 
রি যেমন গগনমণ্ডলকে উ্দৃভাগিত করে, তন্রপ, বাহার 
্তঃকরণ জ্ঞানজ্যোতিতে প্রদীপ্ত, ঘিনি সর্বপ্রকার সন্দেহরূপ 
নি অন্ধকারময় মিহিকাজালের - নিরাসকারী প্রচণ্ড সমীরণ- 
স্বরূপ, তাহা দ্বারাও তদধিষ্টিত স্থান উত্ভামিত হইয়া থাকে। 
বাহার সংসার ও সন্দেহ তিরেহিত.. হইয়'ছে.. ধহার: কৌন 
প্রকার চি্তাবরণ নাই এবং ধিনি ব্রহ্মজ্যোতিলাভ : করিয়াছেন, 
সেই ' শরদাকাশবৎ নির্খলচেতাঃ জঞানির্যক্তিকে সাক্ষাৎ, আত্মা 
বলিয়া সকলে জানেন। দেই সর্ব সন্ধল-বিহীন, নিরাধার, 
শান্ত, শীতলান্তঃকরণ জ্ঞানী পুরুষ, ব্রদ্মলোকাগত বায সায় 
ভরান্তিময় অসদৃজ্ঞানের 


ত্বর্গাদি জ্ঞীন হুইয়|. থাকে। এই: জগৎ ..বন্ততঃ 


অসত্য 


৷ হইলৈও ইহার যে. অনুভূতি হইতেছে, ইহা, কেবল অপদৃভরান্তি 
জ্ৰানেরই স্বভাব জানিবে।. 

বঙ্গ ভিন্ন সত্যবস্ত . কিরূপে  সম্তবিতে . পারে? জগৎ :ও 
মুক্তিবোধক শব্দই বন্ধ্যার- পুত্র সমান, নিতান্ত. অলীর। 
ব্হ্মরপেই জগতের সত্যতা, বন্তত জগ কাহারও কর্তৃক নির্মিত | 
- নহে, উহা অচিন্তনীয় ও নিরাধার ।১--১০1 জাতের, ব্হ্ম- 


এই অপত্য. সংসারে বগ্ততঃ 


রূপতা না হইলে মামিই বাঁকে, আর কিনূপেই বা জগতের 


সংসারভ্রান্তি-নির/সক 





'নহেন। 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


উপলদ্ধি হইবে? আর স্বীয় সং. আত্মক্রপে বিশ্রামের স্বভাব . ই 


এই যে, উহাতে অহংজ্ঞান, জগৎ ও ছুঃখাদি সম্স্তই তিরোহিত খু ' 
হইয়া যায়, কেবল একমাত্র চিশবয় ব্রহধাই-প্রকাশমান খাকেন। স্ত্রী 


ক্ষণকালমধ্যে একস্থান. হইতে লক্ষ যোজন দুরবন্ত স্থানে চক্ষুঃ 
দ্বারা গমন কালে মার্গমধ্যে বিশ্বব্যাপক-ব্র্ধ চৈতন্সের যে নিম্পন্দ ক্র 
বায়ুর সদৃশ, অনন্ত আকাশকোষপ্রতিম, লতা রিকাশোপম, বৃদ্ধি 7 
অগোচর, শান্ত, প্রকাশমান, হৃবিমল.. চিন্ময়রূপ সব্বজনপ্রসিদধ, 
উহাই নেই সং্রদ্ষের স্বভাব বলিয়া! বুধগণ উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। খাহার চিত্ত সেই ব্রদ্মেতে অবস্থিত, তাদূশ বিবেকী 
পুরুষের জগপুত্রান্তি বিগলিত হইয়া থাকে। সকলেরই পরি. 
জ্ঞাত আছে যে, সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ন বোধ এবং স্বপ্নাগত ব্যক্তির 


সুযুপ্তি বোধ থাকে না, ও হুষুপ্তি ও স্বপাবস্থায় যেমন সুযুপ্তি ও... 


স্বপ্ীবোধের' বিপধ্যন্ ঘটে না, সর্গরান্তি ও নির্ববাণভ্রান্তিও তক্ররপ, 
অর্থাৎ যাহার জগদৃজ্ঞান থাকে, আহার নির্বাণজ্ঞান এবং যে 
নির্ববাণ পদবীতে আরূঢ, তাহার জগদৃবোধ কিছুকেই হইতে পারে 
না। ফল কথাস্বপ্ন; তুধুপ্তি, সর্গ ঝা নির্ববাণ কিছুই নহে, উচ্ধারা . ! 
কেবল ভ্রান্তি স্বভাবম্বরূপ, বস্তুতঃ সমস্তই একমাত্র দেই সত্য 
সনাতন শান্তিময় ব্রহ্ধ। ভ্রান্তি নিতান্ত অসত্য বন্ত, কারণ তত 
দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেই উহার আর উপলব্ধি হর না, ফলে যাহা 
শুক্িকারৌস্যবৎ অলীক, তাহা কিরূপেই বা পাওয়া যাইবে, যাহা 
পাওয়া যায় না, তাহার অস্তিত্ব যখন নাই বলিয়। প্রসিদ্ধ, তখন 
ভরান্তির সদ্ভাব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কারণ গ্রকৃতরূপে 
দর্শন করিলে ভ্রান্তিরও উপলব্ধি হয় না, বন্তঙ যেবস্তর যেবূপ 
স্বভাব, তণ্তিন্ন কিছুই কেহ অনুভব করিতে পারেন! । কেবল 
বন্তর স্বতাবই সকলেরই রুচিজনক হঃ, একমাত্র ব্র্গরূপ বন্তর 
স্বভাবই বিবিধ প্রকার না! হইয়াও বিবিধরূপে বিকাশ পাইতেছে, 
জানিবে; এ বিষয়ে রথ তর্ক-বিতর্কে ফলকিণ্‌ ণ্যাহা ক্ষ 
দেখিতেছি, তৎ্সমস্তই সেই: চিন্ময় বন্ধের স্বভাবমাত্র বলিয 
বুঝিতে পারিলেই পরম শান্তি, অন্তথা ভীষণ সংসার ক্লেশ” আত্ম- 
বুদ্ধিতে অন্তরে এইরূপ বিচার করিয়৷ যাহা ভাল বোধ হয় কর। 
১১_২০। হুক্ষম বীজমধ্যে স্কুল তম বৃফব্ৎ হুক্ষমতম অমূর্ভ ব্রহ্ম 
ফে মূর্তজগৎ. আছে; মনীষিগবের. এই বথাই উত্তম কথা। 
সলিলে দ্রবত্ববৎ রূপ, আলোক, মনন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার'দি সমস্তই 


ব্র্মেতে. বরহ্মরূপে অবস্থিত বুৰিবে; বন্তঙঃ রূপাদ্ি সকলই 


সেই ব্রঙ্গাকাশমঞ্ত।', মূর্ভবস্ত যেমন স্বস্বরূপ অবয়বনিচর দ্বারা 
বিবিধ 'ক্রেঘার অনুষ্ঠান করে, সৎচিদাকাশও তদ্রপ স্বপবরূপ, ভূত- 
নিচয় ছার! নানা বাধ্য করিতেছেন, কিন্তু বস্ততঃ কিছুরই কর্তা 
বাদকপুরুষের চেষ্ট! পরিচালিত 'হুইলেই যেমন জড় 
বাদ্য যন্ত্র হইতে শব্দ-নিঃস্থত হয়, তদ্রপ. তুমি-আমিও চিদাত্মা- 
বিচিত বলিষাই আমাদিগেরও অর্থ ভাবাদিযুক্ত 'অহমিত্য দি শব্দ 
উচ্চারিত হইয়া থাকে। আপাততঃ -প্রকাশমান থাকিলেও. তত্ব 
দৃষ্টিতে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহার. কখনই সত্তা! নাই, সুতরাং 
তত্বজ্ঞানের পুর্বে প্রতীয়মান হইলেও তত্বজ্ঞানোদয়ে যখন জগৎ 


বর ভিন্ন প্রতীত হয় না, তখন অখিল জগংই যে ব্রহ্ম, তাহার 


সংশয় কি?..: এজন্ত একমাত্র ব্রক্মই ব্রত্মেতে অবস্থিত। যাহারা 
জগৎম্প্ন সন্দর্শন করিতেছে, তাদৃশ. স্বপ্নপুরুষগণের কদাপি 
আত্ম'তে অস্তিত্ব নাই; এজগ্ঠ তাহারা আকাশ-কুহুমবৎ ব্রহ্মভূত 
অম্মদাদির আত্মায় কোনক্রমেই অবস্থিত নহে জানিবে।২১--২৬। . 
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বাধুতে স্পন্দনবৎ. সেই সকল স্বপ্ন পুরুষ, স্বশ্বরূপ নিজ নিজ 
তততৎ ব্যবহারের সহিত অম্মদাদিতে চিদংশে অবশ্তই অবস্থিত, 
॥ কেবল জড়াংশেই তাহাদিগের খপুষ্পবৎ অস্তিত্বের অভাব) 
কারণ তাহারা ও তাহাদিগের তত্তদৃব্যবার উভগ়ই শান্ত ব্রদ্ধা- 
কাশময়; হুতরা প্রত্যগাত্ম্বরূপ আমাতে  নিঃসন্দেহ সেই 
বরত্মের সভা আছে। তত্তৎ স্বপ্নবৎ পুরুষের স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিজ্ঞানে: 
. বশিষ্ঠরগী আমিও ব্রহ্গ ব্যতীত অপর জত্য পদার্থ; কিন্তু আমি 
তত্ষ্টতে দেখিতেছি, তাহারা আমার নিকট সযুপ্তব্ক্তির স্বপ্ন 
সদৃশ নিতান্ত অসত্য, ব্র্ধ ব্যতীত তাহাদিগের অপর সত্তা নাই। 
তাহাদিগের সহিত আমার যে কোন কার্ধ্য ব্যবহার, তাহা আর 
কিছুই নহে, তাহ! ব্রন্মেতেই ব্রহ্ম অবস্থিত জানিবে, অর্থাৎ 
তাহারা, আমি ও ব্যব্হার 'সকলই ব্রহ্মময়। তাহারা জগৎ যের- 
পেই দর্শন করে করুক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি: নাই, 
1 আমিস্থির দেখিতেছি, আমি বশিষ্টরূপে ত্রচ্মে আমার সন্তা নাই; 

_ অখিল জগৎই একমাত্র ব্রহ্মা, তাহাতে বশিষ্ঠ রামাদ্ির পৃথকৃ 
সত্তা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। তবে যে. আমি বশিষ্ঠরূপে তোমায় |. 
উপদেশ দিতেছি, উহা! কিছুই নহে; বস্থত আমার... বশিষ্টরূপতা 
ও এই উপদেশ বাক্য, ব্রন্মেরই বিবর্তমাত্র, 'তোমারই উপকাবার্থ 
যেন উহা তোমার নিকট পৃ্ক্রূপে সমুদ্িত হইতেছে। : ধিনি 
চুঃখাদি অখিল বিরুদ্ধ বন্তকেই অবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন,_. 
অর্থাণি বাহার হুখছখাদি কিছুই নাই, ধাহার আত্মা শুদ্ধ সথবি- 
নু, দেই তক ব্যক্তির হৃদয়ে ভোগেচ্ছা বা মোক্ষেচ্ছা। কিছুই 
করিত হয় না। ২৭--৩১+ মান্বগণের যে সংসার বন্ধনরূপ ও 
মোক্ষব্ষিয়ক ক্রমাভ্যাসরূপ, কাদর্থনা উহাও ব্রহ্মীভাব ভিন্ন কিছুই. 
নছে, মোহবশতই তোমার উ্ররূপ বিভিন্ন বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ 
তোমার প্র ভাান্তি, গোষ্পদে, মহাসাগর-ভ্রান্তিবৎ. নিতান্ত. অসত্য । 
সংসার-কেশের . শাস্তিপ্রদ, -্বীতব ব্রহ্মভীবের সাধক-মোক্ষবিষয়ে 
কি বিপুল ত্র্্ধা, কি বন্ধুবান্ধব, কি যাগ-যত্ঞদি কাধ্য, কিছুই 
কোন উপকার করিতে সক্ষম. নছে। উচ্চস্থান, হইতে ,জল- 
পতিত তৈলবিন্ু যেমন নানাবর্ণের চক্রাকার ধারণ করে, সেইরূপ. 
একমাত্র ব্রহ্মচিৎই. চেত্যবস্তর সংকল্সবশতই..ত্রায়-জগত্রূপে 
প্রকাশমান হইতে থাকে 1: জাগ্রৎ অবস্থায়: স্বপ্বত্বাত্ত স্মরণ 
করিলে উহ! যেমন“ হাস্তোদ্দীপক অলীক বপিয়। .বিবেচিত-হয়, 
বিবেকবান্‌_ পুরুষের নিকট: অহতত্বও জগজ্জীলও- সেই-প্রকার। 
পুর্ববো্ত ভূমিকাত্যান যোগ “দ্বারা এ জগজ্জাল : এরপ- কয়্রীপ্ত. 
হয় যে, তখন আর. আমি রা-সংসার কিছুই থাকে না; কেব্ল- 
£₹ একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট খাকেন।, -হ্ীয় ব্রহ্মভাবরূগ. অর্ক, যেরূপ, নই; ইহার জষ্টীও, কেহই. নাই; ইহা এ নহে, অশৃনও 
7. উদ্দিত হয়, ভোগান্বকারও.. -মেইবূপগ অত্তহিত হইয়া থাকে। | নহে, এমন এক অদ্ভুত প্রকার ভান্তি। .. ও 

তখন আর কোন প্রকার অসৃবস্তাই, অনুভূত।হয় না। -.এইরপে.।, 3: চারি সি সমাপ্ত ॥$ ৪০1... 
ভোগবাসনারূপ তিমিরজাল- তিরোহিত -হুইলে -বুদ্ধ্যাদি,.ইঞ্জিয়:.: ১... 
নিচয়ও ' মোহ -ও স্থুল দেহাদির অধ্যামশন্ত হইয়া! থাকে এবং [১::-.: 
দীপ বর্নজঞানে এরূপ .স্কুরিত হইতে থাকে. যে, 'সমুজ্ছবল 1. এ: 
দীপ হইতে প্রস্থত;আলোকব্ৎ সর্বস্থান রিবা রিয়া যা বর্ম 
ভাবে পরি, ৩১৮৮৩৮। এ যা 


চতবারিৎশ সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,--পত্ভিতগণ রূপভ্ঞান, মনোবৃততি, ভাবনা, বুদ্ধি 
প্রভৃতি ইন্জরিয়জ্ঞানকেই এই কৃত্রিম বাহু আত্যন্তর নিথিল বন্তর 
স্বরূপ বলিয়া জ্ঞাত আছেন।.. এ পরিচ্ছিন্ন অকৃত্রিম স্বরূপ 
(জন) যখন. নিজসভার তিরোধানকারী অবিদ্যারূপ অকৃত্রিম 
শরীরে (পরিচ্ছিন্নভাবে ) প্রকাশিত হন ; তখনই এই সৃষ্ট ভ্রান্তির 
টায় প্রতীত হইয়া থাকে। : আবার যখন এই পরিচ্ছিন্নত,ব' 
হইতে অপন্যত হইয়া, শান্তিময় নিজ স্বভাবে স্থিত,হুন, তখনই এই 
জগতরূপ দৃষ্ঠ সুযুণ্রিদশায় বপ্ের স্ঠায় প্রশান্ত হইয়া যায়। হে 
রাম! বিষয়তোগ একটা সংসারের, মহৎরোগ, বন্ধুরাই দৃঢ় বন্ধন 
রূপ, অর্থ কেবল অনর্থ ই ঘটায়, এইব্ধূপ আপনা আপনি বিচার 
করিয়। পরত্রহ্মে বিলীন হও। আত্মার অস্বাভাবিক. অবস্থাই 
সৃষ্টি স্বাভাবিক অবস্থাই বিশুদ্ধ চৈতন্য । হেবাম! তুমি 
স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইত্বা পরমাকাশ হও। শান্তি- 
লাভ.কর, বৃথা কষ্টতোগ করিও ন/। ১--৫। তুমি ভাবিতে 
থাক “আমি আপনাকে, বুঝিতে পারিতেছি না; দুষ্ট জগদৃত্রমও 
দেখিতে পাইতেছি ন!, আমি শন্তিময় ব্রহ্ষে শ্রবি হইতেছি, 
আমি নিজেই নিরাময় ব্রহ্ধা। হে রাম! তুমি দেখিতেছ দবই 
তুষি, কেবল “তুমি” শব্দেরই ছড়াছড়ি; কিন্তু জামি দেখিতেছি ষব 
শান্তিময়, কেবল পরমাকাশ, ইহাতে তুমি আমি তেদকিছুই 
নাই। তুমি, অনিলে স্পন্দধমনর স্তায, পরমাকাশরগী ব্রন্ষেই 
এইরূপরসাদি মনোময় হ্ভ্রিম সকল দেখিতেছ ; বোধ, করিতেছ 
উহ যথার্থ, ফলে উহা কিছুঈ নূহ। যিনি আপনাকে বরহ্গূপে 
জ্ঞান করেন, তি'ন এই সৃষ্টিগ্রপঞ্চ অনুভব করেননা; ঘিনি 
আপনাকে স্ষ্টিময় ভাবেন, তিনি ব্রহ্ম জানিতে পাবেন না। 
সুষুন্তি 'দশাগ্রস্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতে .পান না, সুপ্ত ব্যক্তিও 
শুষুগ্তুৰশা অনুভব করিতে পান না। যিনি প্রশাস্তবুদ্ধি ও গ্রবুদ্ধ 
হইঝ়াভীবুক্ত হইয়াছেন, তিনি জাগ্রৎও স্বপ্ন অবস্থার তায় ব্রহ্ম ও 
জগতের স্বরূপকে একমাত্র প্রকাশরূপে অনুভব করেন ।৬-_-১০। 
যিনি প্রকৃত্জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তিনি সমস্তই একমাত্র আত্ম- 
স্বরূপ বলিয্বাজ্ঞ জ্ঞন করেন! ..বিশদ্ধাত্থা যোগী শরৎকালে মেঘ- 
মালার স্তায় .ক্রুমে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেমন স্মৃতি বা 
কল্পনাপথে. বর্তমান যুদ্ধ ব্যাপার, উদ্দীপক হইলেও ফলে. কিছুই 
নর অমমাত্র; সেইরূপ তুমি আমি. ইত্যাদি জাগতিক ঘটনাও 
রান্তিবলিয়। জানিও। পরিবৃন্ঘমান এই মায়!) ইহা আত্মাতেও- 
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রড বন কহিলেন, পহেরাম। তুমি, আমি. ইতা্ি প্রকার 
. আত্মার অ্থাভাবিক অবহাকে আত্মার স্বাভাবিক, অবস্থায় উপনীত 
করিয়া নির্বাণ করিম দাও । ইহাকে নির্বাণ করী প্রবদবুদ্ধিরই 
"বার্মা ঃকারণ, প্বু্বরি যেখানে, বিষয়ের প্রতি বৈরীগ্যিও সেই- 
7 খানও হু যেখানে, আলোকও সেইথা নে; বিয়ে ৬ র 
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৬২২ 


হুইতেই আত্মার অস্বাভাবিক অবস্থায় নিবৃভি হইয়া খাকে। এই 
জগৎ একটী অদ্ভুত চিত্র, ইহার আধার নাই; কর্তা নাই, 
সংগ্রহণীর উপকরণ নাই; কারণ নাই? জষ্টা নাই; দৃগ্তরূপও 
নাই; অথচ ইহা আপনা আপনিই প্রতীয়মান হইতেছে; 
প্রকৃত পক্ষে ইহ! কিছুই নহে, কিছুই প্রতীয়মান হইতেছে'না, 


অনাময় অবায় পরব্রহ্মই শান্তিময় নিজসভায় অবস্থিতি করিতে-. 


ছেন। আকাশে চি্দৈচিত্রযরূপ 'জীবগণের কলনারপ নৃত্যমগুপে 
নানারঙ্গে রঞপ্রিত কত যে জগতরূপ চিত্রপুত্তলী নৃত্য করিতেছে; 
তাহ! কে গণন। করিঞ্জ উঠিতে পারে ? আকাশরূপী এ জগদ্রপ 
চিত্রপুত্তলিক সকল পরমাধুপ্রা় আকাশমধ্যে নানার ভাব-বিকার 
দেখাইয়া নৃতনভাবে নৃত্য করিতে থাকে। ব্রক্মলোক এ চিত্র- 


_পুস্তলিকার গ্রীঝাদেশ; দিআগ্ডন উহার ভুজলতা ; পাতাল উহার 


রণ; নিথিল খতু (খ্বতুর কুন্ুমনিচয়) উহার শিরোভূষণ 
কুহ্ুমমালা। চন্্র হুর্য উহার চঞ্চল নয়ন ;_-সর্কদা ঘুর্ণিত হই- 
তেছে) নক্ষত্রনিচয় উহার গাত্রলোম); সপ্ত লোক উহার 
দেহলতা, নিন্ম অপ্থর উহীর বসন; সমুদ্র উহার ব্লয়; 
লোকালোক পর্বত উহার কারীম, ভৌতিক শরীর রক্ষার 
নিথিত্ত ইতস্তত ধাবঘান ভীবগণ' উহার নিঃশ্বাস-বাযু; বন 
উপবন উহার হার-কেমুরভুষণ; বেদ পুরাণ উহার বাক্য; সং ও 
অসৎ কর্মের ফলম্বরূ1 হুখ ও দুঃখ উহার বিলাস। ১১০। 


সম্মুখে এই যে জন্দ্রূপ পুক্তলি গার নৃত্য ৃষ্ট হইতেছে, ইহা 


ব্রষ্করূপ বারির দ্ুব; ব্রন্মূপ বাধুর স্পন্দন । নিভ্রাবস্থায় হুযুপ্তি 
ন1 হওয়া যেখন স্বপ্রের কারণ; সেইবূপ অন্বাভাবিক অবস্থাস়্ 
অবস্থিত চিৎকেই শর নৃত্যের কারণ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে । অঙ্ঞ হে রাম! তুমি চিতির প্রকৃত-স্বভাব চিন্তা 
করত জাগ্রৎ অবস্থাতে ও অজ্ঞানের বিনাশ হওয়ার অনুযুপ্ত 
এবং নিখিল দ্বৈতভাবের উপশম হওয়ায়, বু হইয়া অব্যগ্রভাবে 
অবস্থান কর; কখন আর এই স্বশ্ব দেখিও না। তত্তজ্ঞান 
হওয়ায় জাগ্রদবস্থাতেও বাসনাও বিযানুরাগশূত্ত হইয়া যুপ্ত 
ব্যক্তির স্ায় যে অবস্থান; তাহাকেই তন্ববিদ্গণ আত্মার স্বভাব 
বলিয়া থাকেন; সেই. ম্বতাবই আত্মাধী মুক্তি (বন্ধন মোচন) 
সেই স্বভাবে প্রতিঠিত হইতে. -পারিলে ভগদ্রূপে - অবস্থিত ব্রহ্ম 
'কর্তী, কর্ম, করণ, ভুষটা দশ্ঠ, দরশনি, রপ, আলোক ও অনল এই' 
সকল ভাব হইতে শুন্য বিশুদ্ধ কেবল রূপে অবস্থিত আছেন বলিয়া 
ধবাধ হইবে। ১১--৯৫। তখন বোধ হইবে দ্বিত্ব-একতৃবিবর্জ্ত 


পুর্ণ কমনীয় বিশুদ্ধ বরকে স্বত্ব একত্ববিবর্ভিিত পূর্ণ কমনীয় ব্রন্ধই' 


অখগ্ুভাবে বিরাজ করিতেছেন। ্থষ্টম্বরূপে অবস্থিত 'সত্য বন: 


[এক্ষণে সত্য আত্মস্বরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি পাষাণ- 


'বিবরের ন্যায় অতি কঠিন, আকাশ-বিবরের ন্তায় প্রকাশময় 
(অনাবৃত), রত্বের মধ্যভাগে. শ্তায় ঘন (কঠিন) হইলেও 
আকাশের ন্যায় আকাণময়। জলাদিতে চন্দাদির প্রতিবিন্বের 
স্তায় জেগদৃভাবে পরিণত হইয়।) ক্ষুব্ধ-হইলে অক্ষুন্ধ; অসৎ 
€অপ্রত্যক্ষ ) হইলেও (সৎ নিত্য বন্ত)। তখন চিত্ত তাহাতে 
মিশিয় যাইবে 3. জগৎ, তখন কল্পনার বন্ত বলিয়া, বোধ হইবে। 
বাস্তবিকও-সঙ্বলপনগর.যেমন স্বল্প হইতে ভিন্ন. নহে, সেই্ূপ এই 
জগ্রন্ধূপ আভাস.( প্রতিবিম্ব). পরমার্থ-হরগ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
নহে,এই. জগৎ চতুরত্স (চৌক্‌) সুবর্ণ গীঠের স্থায় সর্ববাবয়ব- 
সম্পন্ন হুবিস্তৃত আকারে লক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে; 
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যথার্থ দেখিতে গেলে ইহা সেই অব্যয় শান্তিময় পরব্রহ্ম। 
উৎপভ্ভি-বিনাশরছিত অজর অনাময় একরপ প্র ব্রক্মই- (ভ্রান্তি- 
বশে) সর্বদা উৎপত্তি-বিনাশ-সম্কুল উজ্জ্বল বিভিন্ন কাল্সনিক. 
জগ্রপে প্রতীয়মান হইতে থাকেন। হে রাম! ততৃজ্ঞান- 
হইলে আকাশে প্রতীয়মান কেশগুচ্ছের স্তায় এই মস্ত . 
প্রপঞ্চ বিলীন হইয়! যার; তখন কেবল ব্রঙ্গই স্বকীয় স্বভাব 

প্রাপ্ত হইক্স' প্রশান্ত ঘন চিদাকাশবূপে প্রতীত হইতে. ও 
থাকেন। ১৬--২৩। | ০, এ 

একচত্বারিংশ সর্ম সমাপ্ত ॥ ৪১॥ 


দিচত্বারিংশ সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-শাভ্িমস়্ কূটস্থ আত্মার প্রথমে যে চিন্তব, 
প্রকাশ (সৃষ্টির প্রারন্তে থে চিত্তভাবন্কুরণ ); তাহা প্রকাশমন্ 
চিদাত্বা হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, তাহাতে নামরূপ উপাধি 
কিছুই নাই ; তাছা পরক্রদ্গের স্তায়ই নির্মল; এইন্ত চিত্তের 
অবীন এই জগ্ৎও উক্ত-চিৎ হইতে পৃথকৃ,নহে ; সুতরাং সৃষ্টি. 
প্রভৃতির সম্ভাবনাই: বা কোথাপ্ হইবে? চিত্তরূপ আদিত্যের 
অস্তগমনে কৃট্থ প্রত্যক আকাশে মরীচিকা, মের স্তায় এই যে. 
বাহবূপাদি সংবিদ্‌ প্রতিভাত হইতেছে; ইহা উক্ত চিত্তরূপ. 


সুর্যের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তগমন. করিম্া থাকে। যতক্ষণ চিত্ত 


ততক্ষণ এই জগৎ) নুতরাং চিন্ত ব্রঙ্গ হইলে জগৎকেও বল্ধ, 
বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। বায়ুর স্পন্দ-কাহারও সীহাষ্য 
ব্যতীত নিজেই হইতে থাকে। তৃর্ধ্যাদ্ির প্রভা, যেমন কাহারও 
সাহায্যাপেক্ষী না হুইয়৷ আপনিই চতুর্দিকে ছড়াইয়া' পড়ে, সেই. 
রূপ এই জগৎ .পরব্রদ্দে আপনা আপনিই প্রতীয়মান হইতেছে। 
জলের যেমন ভ্রবত্ত আকাশের যেমন' শৃষ্ঠতু, বায়ুর যেমন 
স্পন্দত্ব, তদ্রুপ এই জগৎ এ আত্মারই অপুর্ব বিবর্তন অখণ্ড 
চৈতন্তরূপ অখণ্ড আকাশে এই যে জগৎ প্রতীত. হইতেছে; 


' মণ্রিনির্মলতার স্তায় চৈতন্তেরই: চৈত্ন্ততাব ক্ষুরিত হইতেছে। 


১-৫। জলে যেমন দ্রবত্ব আকাশে যেমন শুন্তত্, বায়ুতে যেমন, 
স্পন্দ, মহাচৈতন্ঠে তেমনিই এই. জগৎ। বায়ু ষেমন স্পন্দকৈ 
আপনার স্বরূপ বলিয়া! জ্ঞান. করে; সেইরূপ: উচিৎ জগৎকে, : 
আত্মন্বরূপ বলিয়াই অন্থুভব করেন। ইহাতে একত্ব দিত প্রভৃতি 
'পার্থক্য কিছুই: নাই যখন বিবেক থাকে না তখন. এই. জগ 


/ উজ্জ্বল: বেশে, আসিয়া উপস্থিত হয় যখন রিবেকের. আবির্ভাব .: 


হয়, তখন: ইহা ভঙ্গুর বলিয়া প্রতিপন হয়? তরজ্ঞান হইলে 
এই জগতের' সত্তা কিছুই থাকে না,- তখন একমাত্র অবিনাশী 
আত্মুসভাই. পরিশোধিত- হয় মহ্থাটৈতন্তরূগী: অনাদি অনন্ত: 
বিওদ্ধ-জ্ঞান ব্যতিরেকে -আর কিছুই; নাই , ইহা. ভালরূপে বিচাত্র. 
।করিয়া দেখা গিয়াছে + এই'' মহাটৈতন্তরেইং কেহ. শান্ত শির. 
। কেহ, শাহত,বরহ্ক/ কেহ -শুন্ট, কেহংঝ! জপ্তিক্বরূপ বলিয়।: কীর্তন. 
1 করিয়া থাকেনন শী অনন্ত. আত্মচৈতন্ত- আপনাকে চেত্যরপে 
[ভাবনা করিয়া নিজ স্বভাবে অবস্থিত থাকিয়াই, 'অজ্ক্রেয়ভাব, 
প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। . এই যে অধ্যস্ত (কল্পনাসম্ভৃত) বস্তসমূহ. 
চৈতন্তবলেই ইহার স্ফুর্ভি'; এইজন্য চিৎসত্তা ব্যতীত ইহার 
পৃথকৃস্ নাই। স্পন্দের কারণ বায়ু ব্যতিরেকে যেমন আর কিছুই 
নাই, সেইরূপ চিতির সন্তা ব্যতিরেকে চিন্তেরও চিত্ততা নাই। 
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জা হৃঠিভ্রান্ততে যে সত্তা প্রতীত হয়, তাহাও ও ব্রহ্মসভারই 
পু অধীন। পরব্রন্ষের সভাতেই এই জগদৃভ্রমের সত্তা; তাহার 
সত্তা হইতে বিচ্যুত হইলে, ইহা অসৎ, শাস্ধেও এই কারণে 
জগদৃত্রমকে সৎ অসৎ ছুইই বলা হইয়াছে । যদি চিতির একত্ 
ও জড় পদার্থের দ্বিত্ব উক্ত চিতির সততায় স্বতই স্কুরিত না 
হইতু, তাহা, হইলে কুটস্থ অদ্য়চিদাকাশে একতৃদ্বিত্ব কে 
কল্পনা করিত ?7 কে স্বকীয় সত্তা প্রধান করিষ়। প্রকাশ করিত? 
ত্র কারণ জড়পদার্থের মধ্যে এমন কোন পদার্থ ই নাই, যাহা দ্বারা 
ঝর বরন্ূপ একত্ব দ্বিত্প্রতিপাদন সম্ভবপর হয়। ফলত? বিশ্ব ও 
পরমাকাশ চৈতন্তের প্রভেদ কেবল নামমাত্র, বাস্তবিক নহে; 
স্পন্দ ও বাঁযুর পার্থক্য যেমন কেবল স্পন্দ ও বায়ু এই শব্দভেদে, 
| অর্থঃ পার্থক্য নাই, অর্থঃ বায়ু ও স্পন্দ একই; গেইরূপ এই 
8 বিশ্বও বিশ্বেশ্বর পরমাত্মার প্রভেদ বাস্তবকই অসৎ। একমাত্র 
স্ব মহাচতন্তই সং; তাহাতে দ্বিতী্রভীৰ একেবারেই অসম্ভব? 
এই মৃহাচৈতন্যাই বিশ্বের সান প্রতিভীত হুইয়: থাকেন; বাস্তবিক 
॥ বি্বনামে কোন: পদার্থ ই নাই। 
পার্থক্য কখনই কোন স্থলেই সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না, 
ঢু সেইরূপ পরত্রন্ধে দেশকালের অনুরোধেই বিশ্বের পার্থক' স্বীকার 
8 করা যাইতে পারে না । সুতর'ৎ জগৎ ও পরত্রন্ধের দ্বিত্ব একত্ব 
ত্র বখন অসভাবিত। তখন ইহাতে কাধ্যকারণভাবও কিরূ.প 
| হইবে? ১৩_-১৮। যদ্দ কর্ধ্যকার্ণভীব থাকে ত তাহা কল্পনা 
বু ব্যতীত আর কিছুই নগ্ন; আকাশের যেমন শৃন্টত্ব এবং জলের, 
| যেমন ভ্রবত্ব, আকাশ ও জল হইতৈ ভিন্ন নহে; সেইরপ ত্র 
1 কার্ধ্যকান্ভাব উক্ত পরমব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন নহে। আকাশের নীলিমা 
| যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন নে, সেইরূপ এই জগৎ ব্রক্গ 
হুইতে ভিন্ন নহে। ব্রদ্দও যেরূপ, 'জ্ৎও সেইরূপ, ইহাতে 


জগভাবও তন্রূপ) একমাত্র বিস্তৃত সর্বময় চিদাকাশে এই: 
'নিথল প্রপঞ্চই শুন্ত। পাষান্ময় পুত্তলিকায় যেমন পাষাণত্ব;' 
| এই' জগত প্রপঞ্চেও তেমনি চিদ্ভাব।. ফলত? এই:উভয়ের'কার্য্য- 

1 কারণ 'ভাববৈচিত্রা কিছুতেই সম্ভাবিত নহে।: .. আকাশে, 


& ভ্রান্তিবশতঃ প্রতিভাত হয় মাত্র; বাস্তবিক সত্য নহে। হে 


:. 1 সাধো! পাষাণের উপরে খোঁদিত পুক্তলিকা' যেমন পাষাণ, ব্যতীত: 


..] আরাক্চিই' নহে; দেইরূপ: এই: বিশ্বকে ক্র-বথাস্থিত. পরব্রদ্ধ 


[মুদ্রিত করিলে যেমন বাহবন্ত কিছুই দেখা যায় না, সেইরগ -কাষ্ঠ 

| গাষাণবৎ নিশ্চেষ্টহইয়া-সমাধিমগ্ননহইলে ব্রদ্ধদ এই; অংসারভার 
. | বিুপত- করিয়া নিজসভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন: বলিয়া, বোধ 
প। হইবে 1২১২৫) স্বপ্নধশায় ুষ্টবস্ত: সকল: 'জাগ্রদবন্থাক ফেমন' 


১ |] আক হই! ঘা) চকু মুদি: করিয়া ভাবনাবলে: চ যেমন: 


+ ক চক্ষু উন্নীলিত'করিলে সমু দ্বেখিতে পাওয়া যায়: না) -অলীকা 
* এ বর্লিয়া- বোধ। হয়). এই; বাহপ্রপঞ্চা সেইরূপ অলীক -. বলিয়া 
ভবনকরিয়া সেই. ভাবনাও পরিত্যাগপুরর্বক পাষাণের নায়: অচল 
২; এবং অন্তরে, চিদেকরম হইয়া" শ্বস্থতারে সমভাবে অবস্থান 
কর .এইরূপে- রিবেকরপ্প- উপহার দিয়া,. যেরূপ-. উপকরণ. 
 জুিঝে, তাহাই উৎসর্গ করিয়! পরমেখবর-আত্মাকে পৃজা- করিবে! 
টা আক্মাত বিরেক-দ্বারা 'পুঁজিভ" হইলে 'অপুরর্ব' আনন্দরী-বর 
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স্ুবর্ণে যেমন কটকভাবের | 


|ু আবার দ্িত, একত্ব কোথায় ? আকাশের নীলিমা যেরূপ, ত্রদ্ষের 


॥& অনাকাশভাব কি কখন সম্ভবপর হয়? মহাসৈত্ন্তে এই জীড়মষটি- 


: | বনিয়'জানিতে পারিলে উহা (বি) বিলাপ হইয়া যায়। রি 





৬২৩ 


প্রদান করিয়া খাকেন। এই আত্মপুজার কাছে রুদ্র-ইন্্র- 
প্রভৃতির পুজা জীর্ণ তৃণকণীর স্তায় অতিতুচ্ছ (কোন: কাজেরই 
নহে)। হে সাধে! পরষেশ্বর আর কেহই নহেন; নিজ আত্মাই- 
পরমেশ্বর; এই আত্মরূপী, পরমেশ্বরকে. বিবেক, সংসঙ্গ ও 
শযরূপ পুষ্পোহার দ্বার! পুজা করিতে. পারিলে ইনি সদ্য: মোক্ষ 
ফল প্রদান, করিস্বা. থাকেন।.২৬-_৩০। খখার্থবস্ত চিনিতে 


দেই পুজাতেই ইনি সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 
যেখানে আত্মেশ্বর বিরাজমান, কোন্‌ মুঢ় জে স্থানে অন্যদেবতা 
স্থাপন করিয়৷ পুজ1 করিতে যায়। যেব্যক্তি, সৎস্ল, সন্তোষ ও 
শান্তি দ্বারা আত্মদেবের পুজা করিতে পারিয়াছে, তাহার: নিকটে 


এ সকল বিপত্তিতে তাহার কিছুই হয় না। 
নাই, তাহারা 
করিলেও তাহ! ভন্মে ঘ্ৃতাহুতির ভ্থায় নিষ্ষল হইয়! থাকে। 
একমাত্র বিবেক থাকিলে এ সমস্ত কৎকর্মের হুফল- প্রাপ্ত 


যাহাদের বিবেক 


মোহ! ৩১-৩৫। 


প্রস্ম করিতে পারিলে বিবেক নামক সত্ব পুরুষ আপনিই; 


বিবেককে “শান্তিহধা” দ্বারা বর্ধিত করা কর্তব্য যাহাতে 
বাহৃ-ভোগবিলাসের প্রলোভনে উদীয়মান বিবেক শুক্ধ হইয়া না 
যার, তাহার চেষ্টা করিতে. হইবে। পরমার্থ বন্তদর্শন করিয়া 
দেহের সম্ভার প্রতি আনাস্থা করিবে; একমাত্র আত্মার স্ভাতেই 
আস্থাবান হইবে। , লজ্জা, ভয়, বিষাদ, ঈর্ধ্য, হুখতুঃখ সমস্তকেই 
এককালে পরাজয় করিবে। দেহের সত্তার আস্থাশুন্ত, হইতে 
হুইলে এইরূপ ভাবিতে হইবে; জগ্রতপ্রভৃতি ও শরীর প্রভৃতি 


কোথা হইতে আসিবে? যদিচ কারণমাত্রেরই কার্য আছে। 
অর্থৎ ব্রহ্ম যখন কারণরূপে- বিদ্যমান, তখন ইহার কার্ধ্য 
জগ্ৎও' সিদ্ধ. আছে; 
'নহে; উহা এ: ত্রহ্ধ' হইতে: পৃথক, নহে উহা, সেই 


হইলে- অজ্ঞায়মান অবস্থায় থাকিলে: অসঞ্' হইয়া পড়ে; অর্থাৎ 
আছে বলিয়া প্রকাশ পায়না.)। সেইরূপ. এই জগৎও জ্ঞান 
হইতে পুথক্‌: হইলে, আর, প্রকাগিত: না হওয়ায় অস্তিতৃহীন 
হইয়া" পড়ে।. -ভুতরাং, নিথিলজগন্খ এ প্রকাশ-চৈতন্য ( চিদা- 
'ভাস) মাত্র। ও প্রকাশচৈতন্তও যথার্থ বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে, 
[উহা আত্মতব্বের, প্রতিবিম্ব মাত্র ;-বিশুদ্ধ- প্রত্যক্‌: চৈতগ্তরূপে 





'হইয়! সেই বিশুদ্ধ চিদ্রুপে প্রতিঠিত-হওত. পাষাঁণময়ী পুত্তলিকার, 
টায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান. করিতে থাক) যদি কেহ তোমা- 


পাঠিলেই_ দেখিতে পাইলেই এই আত্মদেবের পুজা .করা হয়). 


সর্পবিষ, অনল ও অস্ত্র শিরীষকুহুমের স্তায় কৌমল,_অর্থাৎ, 
দেবার্চনা, তপস্তা, তীর্ঘাত্র! ও দানাদি সৎকর্ত 
হওয়া যার; অতএব যথার্থ বস্তু অবগত্ত; হইয়া বাসনার হ্রাস. 
করত বিবেক সেবা করিতে এত কুঠিত হয় কেন কি অদ্ভুত, 


নিষ্কামভাবে যাগযজ্ঞাদি কন করিয়া চি্তকে 


হুইয়া থাকে। অন্তঃকরণে বিবেকের উদয় হইলে সেই; উদ্দিত" 


দৃষ্ট পদার্থ প্রথমেই যখন ছিল না, তখন আজ আবার তাহা, 


তথাপি তাহা তউক্ত,কারণ হইতে ভিন্ন 


নির্খবল বন্ধেরই' প্রকাশ) ঘটাদি বস্ত-যেমন.জ্ঞান হইতে পৃথক্‌- 


।পরিজ্ঞাত' ইইলে উহাও- প্রশান্ত; হইয়া. যায় ৩৬-_৪০।. 
'এইরূপে জেবরবন্তর- অভাব: হইলে: প্রতিরি্ব হইতে পৃথক্কৃত 
হইয়া: একমাত্র বিশুদ্ধ. চিৎই: বিদ্যমান' থাকেন.) সেই বিশুদ্ধ- 
চিতই অখণ্ড নিভ্যবন্ত:ট-তীহার: শারীরাদি কিছুই নাই). তিনি. 
শান্তিমর তাহাতে জ্ঞান--জ়্-জঞপ্ডি, কিছুই নাই: তিনি-পাষাণের, 
স্তায় অচল। হে সভ্যগণ! তোমরা সকলেই: শান্তচিভ.-শবসথ- 
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- তোমরা সংসারভূমি স্পর্শ না করিয়া 


হওয়াই তে তোমার মুক্তি ! ১ 
- কি্রিংশ রঃ সমাপ্ত 1৪২. ৯ - : ৫], 


৬২৪ 


দ্বিগকে চাঁলিত করে, তবে চলিত হইও। 
খাকিও। তোমাদের .জ্ঞানময় সত্য আকৃতি অপরের অজ্ঞ 
হউক। তোমরা সৎ অস্ত টি স'ররূপে অবস্থান কর। 
কাখকো।ঘের চ্চায় বিশদ 
হইয়া অবস্থান কর। ধীহারা যথার্থ বিন, তীহারা এইরূপই 
হইয়া! থাকেন ।': তীছারা' আবশ্াকীয় নিত্যক্মমাত্র সম্পাদন 
করেন। 
করেন না। আবগ্তকীয় উপস্থিত নিজবর্ষের জন্য যে ট্‌কু গতি- 


বিধি করিতে হয়) তাহাই করেন। অথবা হে সভাসদৃগণ! 


তোমরা সব ত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিতে চিত্রিত পুভ্তলিকার স্তায় 
নির্জনে সমাধিমগ্র হইয়! অবস্থান কর। ৪১__৪৫। সমাধি 


সময়েই হউক আর ব্যবহারদশাতেই হউক, যখন পুরুষ 


অবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মজ্জান লাভ করিতে পারে, তখন তাহার 
নিকটে এই জগৎ সব্কক্পপুরীর স্তাথ্ধ এবং স্বপ্রের ্যায়ু প্রতীয়মান 
হইয়া ক্রমে একেবারে অস্তমিত ,হুইয়া যায়! তাহার পরে 
আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া যোগী চক্ষম্মান লোকের জ্ঞানের 
্তায় প্রত্যক্ষতাবেই পূর্ণানন্দ অনুভব করিতে থাকেন অজ্ঞ 
ব্যক্তি কেবল কতিপয় মোক্ষপ্রতিপাদক বাক্য গুনিয়াই “আমি 


তত্ব হইয়াছি” .এই বলিয়৷ মুডুলোকের নিকটে অন্ধ ব্যক্তি, 


কর্তৃক রূপ বর্ণনের স্তায মোক্ষের বথা। বর্ণন করত অন্তরে মান 
অপমানাদি .দ্বারা দগ্ধী হইতে থাকে, . প্রকৃত 
শান্তিমুখ কদাপি প্রাপ্ত হয় না।. কোন কোন অজ্জলোক তাহার 
উপদেশকে যথার্থ জ্ঞানগর্ভ মনে করিয়া সেই অসৎ উপদেশেও 
কতার্থ (সফলমনোরথ ) হইয়া থাঁকে। বাস্তবিক কৃতার্থ না 
হইলেও মূর্থতাবশতঃ কৃতার্থ হইলাম বলিয়া মনে রুরিয়া থাকে। 


- ফলে কিছুক্ষণ পরেই সেই অঙ্ঞলোকের উপদেশ মত সুফল না 


পাইয়া বাস্তবিক যে কৃতার্থ হই নাই, তাহা বুঝিতে পারে।, 
মুখলোকের কপ্সিত উপদেশে লোকে কৃতার্থ হইবেই ঝ কেন? 
বুধগ্ণ-_-কল্সিত উপায়কে উপায়ই. বলেন, না» 


গল্পের স্তায় কল্পিত মনে কর; তাহা হইলে: 'চিদ্দপ-সলিলের 
সন্ধানই পাইবে না) অন্মুখে জগন্রেপ মবীচিকাহ দেখিতে 


পাইবে। “ধদি-.আমার উপদেশ- একী গ্রভাবে শুনিয়! যথার্থ মনে, 
করিয়া, . পরত্যকদৃষ্টিতে অজ্ঞেয় নির্ীল: জ্ঞানস্বরূপের. সাক্ষাৎ 
করিতে পার, তবেই, ঠিক্‌ নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। 
ব্যক্তির কেবল: উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া যে জ্ঞান): তাহা 
জ্ঞীনই নহে, 'কেনন।; প্রত্যক্ষ :বন্তকে. পরোক্ষ  ব্লিয়। জ্ঞান 
করিলে তাহাকে ত ্রীস্তিই' বলিতে: হয়।- অতএব তুমি দশ 


জ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়া যাহাতে সেই” অব্যয় পরমপদ . সাক্ষাৎ 
করিতে পার, তাহারই: চেষ্টা: করা : তুমি নিজেই 'সেই'অনাদি 
অনন্ত উৎপতিনাশবিহীন টা হও; নি জ্ানধরপ 





নতুবা একভাবেই 


ইচ্ছাপুরর্বক কৌথাও গমন ব! কোথাও. অবস্থিতি. 


তন্বজ্ঞনীর স্ায়, 


কারণ তাহাতে. 
নিমেষমধ্যে ভাব-অভাব ভ্রান্তিনিবন্ষন হুঃখ আরও ” বাড়িতে 
পারে। জগৎকে 'ভ্রমরূপে পরিজ্ঞীত হইয়া! নিথিলবিষয় বাসনা 
পরিত্যাগপুবর্ধক সমাহিত হইয়া অবস্থান করাকেই বুধগণ নির্ব্বাণ. 
শবে অভিহিত করিয়া থাকেন। ৪৬৫১৭: হে রাম! আমি 
তোমাকে এ যাবৎ যাহা উপদেশ করিয়া “আসিলাম, ইহা যদি: 


'জন্মান্ধ 


86 কত 22848555522 7578542 িিউসজরিটিডরি ভরে 








যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 1 


ত্রিচত্বাত্িংশ অর্ম। 


বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রক্মতত্ত পরিজ্ঞাত হইলে অহভাঁব, জগৎ. 
ও নিখিল ভোগ্য বন্ত সমস্তই অসত্য হইয়া যায়। মুগ : 
ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর সম্বন্ধ অনুভব করিয়া, মোহবশতঃ'-3 
সেই অন্ুভবকর্তা ,বলিয়! ভোক্তাকেই জাত্মা বলিয়া -থাকে। শত 
ফলতঃ (বাস্তব জ্ঞানে) : ও 
যখন দেখিবে ভোগসলিল সত 


যথার্থ জ্ঞানে তাহাকে: আত্মা বলে ন।) 
আত্মা ভোক্তা নহেন, ব্হ্গাই আত্মা । 

ভাল লাগিতেছে না, তখনই বুঝিবে অজ্ঞানজ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে 
অস্তকরণ জ্ঞানে শীতল হইয়াছে । 
আলোচন। করাতে কোন ফল নাই, যাহা প্রকৃত নির্বাণ, তাহাতে 


অহৎজ্ঞান একেবারে নাই ; অতএব ঝাচ্যবাচক (নাম রূপ বিষয়), - 


বপ্দৃষ্ট 


পরিত্যাগ করিয়া নির্ববাণেরই -ভাবনা করিতে থাক। 
পদার্থসকল স্বপ্ন বলয়! জানিতে পাবিলে, যেমন আনন্দগ্দান 


করিতে সমর্থ হয় না, এমন কি অস্তিতুই থাকে না) সেইরূপ 


যখন পরমার্থশ্বরূপপরিজ্ঞাত হুওয়। যায়, তখন এই অহংজ্ঞান ও 
জগৎ রুচিকর, বলিয়া [বোধ হয়না, অসত্য বস্ত বলিয়। স্থিরীকৃত 
হয়। মায়াবী যক্ষ যেমন মায়াবলে আপনার অধিষিত বুঙ্গের 
উপরে অসত্য আত্মীয়স্বজন ও গৃহ দর্শন করে, দেইরূপই জীব 
এই সংসার দর্শন করিতেছে । ১--৫। ভরান্তিকল্সিত যক্ষ ও যক্ষ- 


পুরী যেমন কক্সনাকারীর নিক.ট সত্য বনিয়া প্রতীত হইলেও 


মিখা, এই জগৎ ও অহস্তাবও সেইরূপ মিথ্যা বলিয়৷ জ্ঞান 
করিবে। অন্ধকারে উন্মুক্ত প্রান্তরে যেমন ভ্রান্তিময় যন দৃষ্ট হয়, 
ঘেইবূপ আবরণশুন্য অনন্ত গরমপদে চতুর্দশ ভুবনের চতুর্দশ 
প্রকার জীব অজ্ঞানবশে প্রতিভাত হইয়া থাকে । ৬--৮। উন্মুক্ত 
প্রান্তরে ভ্রারভিবশেই যক্ষের প্রতীতি হইতেছে, ইহা বুঝিতে 
পারিলে যেমন আর ক্ষ দেখা যায় না, অলীক হইয়া যায়; 

সেইরূপ অহংজ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলে, চিতও য্ার্থ 


চিতসবরূপে পর্যবসিত হইয়া! যায়।. হে রাম. তুমি এই কল্পনা 
পরিত্যাগ. করিয়! সমস্ত ইচ্ছা. হুইতে, বিরত হইয়া আদান- 
রিস্্বন বদি পরিত্যাগপুর্কক শান্ত চিৎম্বরূপে অবস্থান ক্র 


যথার্থ বিবেচনা করিয়। দেখিলে, দৃপ্ত একেবারে অন্দীক; যাহাকে 


'মুুলোকে দৃষ্ঠ বলিয়। মনে করে, তাহা জষ্টাও নহে; দষ্টা সেই. 


নির্মল চৈতন্য; বৃথা কেন একটা অলীকুশ্ঠ বলপুর্্বক সিদ্ধান্তে 


আনিতেছ।- দৃষ্ঠ বাস্তুবিকই নাই). যেরূপ বসত্তখতুর, স্রসভাবই রে 


বাসন্তিক ফল, পুষ্প, 'পল্পবভাব..ধারণ করে, সেইব্প.. একমাত্র 


নিজন্বভাবে পূর্ণ চিৎইহুষ্টিভাব প্রাপ্ত হন। জগৎ নামে যাহা কিছু. 
প্রতিভাত হইতেছে, ইহা বিশুদ্ধ চিন্মাত্রেরই অনুভরমাত্র। ইহাতে 


দ্বিত্বই বাংকি'? আর.একতবই বাকি? এ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত 


না করিয়া তুমি নির্বাণ হইয়া অবস্থান কর। চিন্ময় আকাশ হও; :. | 
পরম. রস*আশ্বাদন কর, নির্ব্বাণরূপ আনন্বদায়ী নন্দনকাননে. 
নিঃশশ্কভাকে অবস্থান কর। হে ভ্রান্তবুদ্ধি মানবমৃগগণ তোমরা : 


এই শুন্য সংসারকাননে কেন বিচরণ করিতেছ? ' তোমরা: অলীক 


আশায় হইয়া ব্রেলোর্যরূপ মরীচিকা-সলিলে প্রতারিত 
হইও না $-অন্ধ হইয়ী ব্যস্ততাবে ঘুবিয়! বেড়াইও না ৯১৫. . 
হেুগ্ধ হারণজাতীয মান্বগ্ণ ! তোমরা অলীক বিষ্রভোগরাপ 


: মরীচিকা-সলিল পান করিয়া বুথ! আ রা কারও: না জগন্রপ 
 গরনগরের অধিকীবপ্রাপ্ত হইয়া, বৃধা গর্বে নষ্ট রি না 


বাচ্যবাচক ভ্রম ল ইয়া 





নি 2 নাট এ হি! মিটি ও 2 ক 2 


০১ পানা 487 2 রি 


1 ব্যক্তির নিকটে এই জগঞ্াব একেবারে বিলীন হইয়! যায়। 


কন মুনির রাত্রি।.. অর্থাৎ নিল অজ্ঞলোক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, 





নির্ববাণ-প্রকরণ-ডত্তরভাগ | . ভে. 


পান না। জন্সান্ধ বাক্তির নিকটে চাক্ষুষ বন্ত সকল যেরূপ অনুভূত 
হয়, তত্বজ্ঞানীর নিকটে এই জগৎ সেইরূপ বোধ হইয়া থাকে। 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, তাহ! ভ্রান্তির স্যার অসৎ বলিয়্াই. 
বোধ হইয়া! থাকে ।৩১-- ৩৩। এই জগৎ অঙ্ঞদিগেরই বিষয়, অজ্ঞ- 
গিগেরই ইহা ছুঃখপ্র্ বলিয়া বিখ্যাত, প্রবুদ্বব্ন্তির ইহার সহিত 
কোন সম্বন্ধই নাই। স্বপ্রৃষ্ট বুখভোগ যেমন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান 
হইলে আর তাল লাগে না, সেইরূপ এই জগৎ প্রবৃদধ ব্যক্তির 
কুচিকর হয় না। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির বিভাগজ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, 
কুত্রাপি বিরোধ থাকে না. তীহার অন্তঃকরণ সদাই শান্তিম্থে পরি- 


তৃপ্ত। তত্বজ্ঞানীর চিত্ত বিষয়ভোগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়৷ পারত্যক্ত 
হইলে পরক্ষণেই ধ্যান ব্যতিরেকে সমভাবেই অবস্থিতি করিতে 
পারে। জলের গতি যেমন নিমুদিকে, তত্ৃজ্ঞানীর চিত্তগতি তেমনি 
পরক্রহ্মের ধ্যানের দিকে; এইজন্য গতি ফিরাইয়৷ আবার ছাড়িয়! 
দিলে স্বতই সেই পরব্রন্মের ধাযনের দিকেই ধাবিত হয়। যদি বল, 
তত্বজ্ঞানে বাহ্বন্তজ্ঞানেরই বাধা হওয়ায় বছিরিক্রিয়ের ক্রিয়াই 
নিরুদ্ধ হউক) অন্তরিজিয় মনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় কিরূপে, তাহার 
উত্তরে বলি, মনও বাহ্বস্ত ছাড়া নহে; বাহ্বস্ত লইয়াই মন; 
বাহ্বস্ত দ্বারাই মনের রঞ্জন; এই মনই বাস্থবন্ত সমুদ্র হইতে 
আবন্ত করিয়া সামান্য জলাশয় পর্যন্ত সমস্ত জলধারের জল যেমন 
একত্র সম্পিপ্তিত হইলে সাধারণ জলম্বরপেই প্রতীত হয়। সেই- 
রূপ বাহু আভ্যন্তর নিথিল 'পদাখই একমাত্র মনোরপেই ক্ষুরিত 
হইতে থাকে। মনই এই বাহ্বস্তরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে 
থাকে । যেমন জল ও তরঙ্গের বাস্তবিক কৌন পার্থক্য নাই, সেই- 
রূপ বাহ আস্তর বস্ত ও মনের কোনই পার্থক্য নাই। যেমন পবন 
ও স্পন্দ এতদুভয়ের একটার শান্তিতে অপরটীর শাস্তি সেই সঙ্গে 
স্বতই হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত মন ও বাহৃবস্ত এই ছুইয়ের 
একটীর অভাবে. আর একটার অভাব (ক্রিয়ালোপ ) আপনিই 
হইয়া যার। পরমাথ বন্তর (আত্মচৈতন্টের) কাছে . অতি 
অসার ওঁ মন ও বাহ্বস্থর মধ্যে: একের শাস্তি হইলে অপরের 
শান্তির জন্য কোনই ক্রেশ পাইতে হয় না। ৩৪--৪১। দুষ্ট 
পদার্থ ও মন একই বন্ত বলিয়া! একের নাশে উভয়ের নাশ 
অনিবার্য ; এই জন্ত যখন নষ্ট হয়, তখন ছুইই নষ্ট হয়। থিনি 
ত্রহ্মতন্ব পরিজ্ঞাত হইপ্াছেন, তিনি কখনই সম্ধল্পময় অর্থের বাসনা 
. করিবেন না, তজ্জন্ চেষ্টাও করিবেন না। ব্রহ্মতত্বের পরিজ্ঞান 
হইলে এ অর্থ ও মূনঃ (বাস্থবস্ত বিষয়ক বিবৃত্তি ) আপন! হইতেই 
নষ্ট হইয়। যায়; শী অর্থ ও মনের নাশও স্বপদৃষ্ট ব্যান্রবধের 
স্তাঁ় অনষ্ট বস্তুর নশ-_অর্থাৎ মূলেই যাহার অস্তিত্বের অভাব, 
তাহার আবার নাশ কি? তাহার নাশ ত '্রকালিকই বহিষ্াছে; 
কেবল ভ্রান্তিবশে মধ্যে মধ্যে অস্তিত্বের অনুভব হয় মাত্র। 
অন্ধকার রাত্রিতে পথিমধ্যে যাইতে যাইতে পথের পার্থ কোথাও 
মৃষনয়তপুত্তলিকা দেখিলে, দ্য দীড়াইয়া আছে মনে করিয়া অনভিজ্ঞ 
লোকে যেমন ভয় পায় এবং দন্ট্যবুদ্ধিতে তাহাকে মারিতে খায়, 
পরে যখন তাহাকে ধথার্থ মৃধুয়-পুত্তলিকা৷ বলিয়া জানিতে পারে, 
তখন তাহার প্রতি শক্রভাব ও৭ভয় যেমন আর থাকে নাঃ 
এবং ত্র ম্ায়-পুভতলিক! তাহার-নিকটে যেন বথার্থসবরপে প্রকাশ 
পায়, সেইরূপ এই বাহু-প্রপঞ্চ -ও মন তন্রজ্ঞানীর নিকটে যথার্থ 
ব্রহ্ত্বরপেই পর্যবসিত হইয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিই এই নিথিল 
প্রপঞ্চের ভোক্তা; তন্বজ্ঞানীর নিকটে ইহা! পরমার্থ চিদানন্ৰ 


তোমরা যাহাকে হুখ বলিয়া মনে করিতেছ ৷ তাহা বাস্তবিক শখ, 
নহে, তাহ! ছুঃখ । দেখ, সে লুখ তোমারিগকে অধঃপতিত করিতে 
বলিয়াছে। ব্রহ্মাচৈতন্তরূপ মহাকাশের নালিকা্বরূপ এই জগৎকে 
আকাশের ভ্রাস্তিবশে প্রতীয়মান কেশগুচ্ছের ন্যায় জানিও, কদাচ 
ইহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিও না । ' এ.সকলের প্রতি দৃকৃপা ও 
ন। করিয়া, যথার্থ রূপে পরিণত হও । ১৬--১৮। ছে মানবগণ! 
তোর! এই সংসারক্পপ গর্ভশধ্যায় শয়ন করিও না.) কারণ এই 
গর্ভশয্যায় শ্সান মানবশরীর সমীরণ-সঞ্ালিত পত্রপতিত নীহার" 
বিন্দুর স্তায় ক্ষণভন্থুর হইয়া রহিষ্বাছে।; তাই বলি, তোমরাও যেন 
ভ্রান্তিবশে এই দশাপ্রাপ্ত না হও। তোমর। অনাদি অনন্ত অখণ্- 
স্বভাবে অবস্থান কর; অস্বাভাবিক যে ছৃষ্ঠ ডর দশা, ইহা হইতে 
বিচিত হও। . অজ্ঞলোকের নিকটে প্রতীত যে সংসার, তাহ! 
বাস্তবিক অসৎ। তাহার কিছুই বিদ্যমান নাই ; যাহা অবশিষ্ট 
আছে, ত'হ? নামরূপবিবর্ভিত। হে বাম! তুমি প্রবলপরাক্রম- 
শালী পণ্তরাজ দিংহের স্থায় তৃষণন্ধূপ লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া 
সংসারপিগ্রর ভেদ করিয়া ধথেচ্ছভাবে সকলের উপরে বিচরণ 
কর। “আমি “আমার” ইত্যাকাঁর ভান্তির নিবৃত্তিই মুক্তি; সে 
যুক্তি যোগীর আত্মসত ব্যতীত: আর কিছুই নহে। এ মুক্তিই 
চরম বাসনাবিলয়, উহা! সংসারপথে পরিশ্রান্ত ব্যক্তির বিশ্রাম" 
গার; উহাতে আধিভৌতিকাঁদি ত্রিতাপ-কেশ অনুভব করিতে হয় 
না। ১৯--২৪। এই যে অগন্দ্রপ পদার্থ, ইহা অনির্বচনীষভাবে : 
: | পরিপূর্ণ; কারণ, মূর্থলৌকে ইহা হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানি- 

| লোকে তাহা হুঃখ্রাশি) প্রাপ্ত হয় না; -জ্ঞানিলোকে যাহা প্রাপ্ত 
হন, মূর্খলোকে তাহ। (পরমীনন্দ) প্রাপ্ত হয় না; গঙ্গা গোদাবরী 
| প্রভৃতি বিভিন্ন জলমর়ী মূর্তি যেমন মহাসাগরে মিলিত হইয়া 
একতাপ্রাপ্ত হইলে আর উপলব্ধি হত্ব না। সেইরূপ ভ্রমনিবৃ্তি 
| হইলে, এই. জগপ্ভাবও পরব্রন্ধে মিলিত হইয়া! অনৃষ্ঠ হইয়া! যায়, 
1 আর পাওয়। যায় না। ভ্রম বিদু্িত হইলে প্রবুদ্ধ নির্বাণ প্রাপ্ত 


- | দগ্ধতৃণের ভম্ম যেমন বাতাসে অনৃষ্ঠ হইয়া যায়, নিজন্বভাবে 
- | বিশ্রান্ত (ুক্ত) সাধুর নিকটে এই জগত, সেইরূপ অধৃষ্ঠ হইয়া 
1 যায। নির্বিিকল্ স্বপ্রকাশ নিরতিশয় আনন্দই ব্রহ্গশৰের মুখ্যাথ 
- & পরিবর্তনশীল জগৎ উহার মুখ্যার্থ নহে; জগৎ্শবের মুখ্যার্থ ৪ 
ব্হ্মশবের দ্বারা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। কারণ যাহা গতিশীল 
: | পরিবর্তনলীল, তাহাই জগৎশবের প্রকৃতিংপ্রত্যয়ে লত্য-অর্থ। 
' | ব্রহ্মশজের প্রকৃতিংপ্রত্যয় লভ্য-অর্থ যাহা জর্বব্যাপক অনস্ত অপরি- 
- | ছিন্ন, অহা এ নিরতিশয আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
- | অজ্ঞ অতি শিশুর নিকটে; এই প্রপঞ্চ যেরূপ অনুভূত হইয়া! থাকে, 
? | (শিশুর! যেমন আত্মীক্ক পর, ভাল, মন্দ, ভেদাভেদ দেখিয়! স্থির 
: | করিত পাঁরে না )7 ততজ্ঞীনীর নিকটে ইহা। সেইরূপ অনুভূত 
: | হইয়াছে। (তন্বজ্ঞানীও বালকের ন্তায় জব অমান দেখিয়া, 
| থাকেন )। ২৫__৩০। সর্ধভূতের যে রাত্রি, তাহাতে সংযমী 
দু জাগিয়া থাকেন ; আর যাহাতে সর্ববভূত জাগ্রৎ, তাহাই আত্মজ্ঞ 





1 বিয়া যাহাতে সুযুণ্ডের "হায়: অবস্থান করে, সেই আত্মতনে 
ক যোগিনণ জাগ্রৎ হইয়া থাকেন।- ইন্জরিয়গ্রাহছ শব্দাদি বিষয়পকল 
যাহা মূঢ্দিগের জাগ্রৎ বলিয়! প্রসিদ্ধ, তাহা. তত্জ্ঞানীর সমক্ষে 
চিত্রিত বন্তর টা বিদ্যিমানথাকিলেও - তত্বজ্ঞানী তাহাকে দেখিতে, 

৪৩ 





শ২৬ 


্রহ্ষরূপে পর্যবসিত হইয়া যায়। এক ঘরে তুই ব্যক্তি রহিয়াছে, 
একজন সুপ্ত, আর একজন জাগ্রৎ ; সুপ্ত ব্যক্তি যে স্বপ্ন দোখতেছে, 
সে স্বপ্ন জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন দেখিতে পায় না, বালকের নিকটে 
প্রতীয়মান যক্ষ যেমন সম্মুখবর্তাঁ প্রাীন পুরুষে দেখিতে পায় না। 
সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে প্রতীয়মান এই জগৎ ধীর ব্যক্তির 
নিকটে পিশাচ-প্রতীতির স্তায় তত্তজ্ঞানীর নিকটে প্রীত হওয়ায় 
অলীক বলিয়া! ঝোধ হয়।৪২-_৪৬। অজ্ঞ ব্যক্তি তত্বজ্ঞানীকে অজ্ঞ 
বলিয়া ভাবনা করে; ফলতঃ মুর্খতানিবন্ধন তাহাদের € ভাবনা 
বন্ধ্যার পুত্র-পৌত্রাদি ভাবনার স্ঠায় নিতান্তই অযৌক্তিক। তত্ব 
বিদৃগণ জ্ঞাতশবের অর্থ জ্ঞান বিষয় না ধরিয়! সমস্তই জ্ঞানম্বরূপ 
বলিয়া জানেন । স্থির মধ্যবর্তী অনাদি অনন্ত নির্বিকার 
জ্ঞানকেই তাহারা সত্য বলিয়া জনেন। সে জ্ঞানের ভিতরে 
মন্ঃকলিত কোন পদার্থ নাই, বিভাগ ও অন্ত ইহাতে কিছুই 
নাই। নির্মল জ্ঞানবারিই মন ও বুদ্ধিরপ তরঙ্গে যেন আকুলিত 
হয়; ফলতঃ বিব্চেনা করিয়া! দেখিলে বাহ্প্রপঞ্চ ও মন একেবারে 
অসন্তবপর বন্ত হইয়! গড়ে, ইহা যে কোথাও আছে বলিয়া বোধ 
হয় না। এই যে জগদুত্রান্তি, ইহার কোন অর্থ ই নাই, ই বৃথা। 
শরৎকালের বিশুদ্ধ নির্মল জ্যোতিঃ যেমন নির্মল আকাশ ব্যাপিয়া 
অবস্থিত হয়, সেইরূপ তুমি নির্দূল স্বভাব ?পরমচিদাকাশকেই 
আশ্রয় করিয়৷ থাক । ৪৭-৫* | হে রাম! তৃমি জাগ্রত, স্বপ্ন ও 


নুযুপ্তিরূপ অবস্থাভেদে বিভিন্নতাপ্রাপ্ত নিখিল জ্ঞেয় প্রপঞ্চ পরিহার 


করিয়া সর্পাধ্যাস হইতে বিমুক্ত রজ্জুর স্ঠায় স্বীয় অনাময় স্বভাবে 
অবস্থিতি কর। একমাত্র ক্ষুদ্র বীজই যেমন শাখাফলাদি-সমদ্বিত 
বিশাল বৃক্ষতাব ধারণ করে, সেইরূপ একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই সমস্ত 
বাহু ও আভ্যন্তর প্রপঞ্চভাব ধারণ করিতেছে । অতএব ইহা! 
মনের ও প্রপঞ্চের পৃথক অস্তিত্ব আর কৌথায় স্বীকার করিব, 


তাহা বল। জ্ঞেয় বস্ত বখন বাস্তবিকই অলীক, এখন একমাত্র 


জ্ঞানই অনন্তপদ। সেই অনন্তপদই স্বপ্রকাশ ত্রঙ্গতত্ব; তাহাতে 
ভেপ্রপঞ্চ কিছুই নাই। বাস্তবিক মনোবৃভিই (উক্ত মহাটচতন্ত 
রূপ ব্রহ্মতত্বের প্রতিবিশ্বই__চিদাভাসই ) বাস প্রপঞ্চরূপে প্রতীত 
হয়, ফল সে প্রতীতি ব্রহ্মতত্বের অভাব জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি ব্যতীত 
আর কিছুই নছে। ৫১--৫৪। মনই বাহাবস্তরূপে পরিণত হয়, 
মনও সর্বাত্মক অজ চিদাত্মারই অভাবাত্বক. ত্রান্তিমান্র। বাস্তবিক 


মনের কৌন কারণ নাই। এই বাহপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও । 


ভ্রান্তিবশে, অস্তিত্ববান্‌ বলিয়া প্রতীত হয়। বাাপ্রপঞ্চরূপে 
প্রতিভাত এই. মনও -বিনা কারণেই প্রতিভাত হয়। ..ঁ মনঃ 
বিদ্যুতের প্রকাশবৎ ক্ষণস্থায়ী । তুমিও. এঁ মনোরূপী হইয়াই এই 
সংসারে ঘুরিয়। বেড়াইতেছ। : যদি নিজের প্রকৃত শ্বভাব অবগত 
হইতে পার, তাহা হইলে আর.ঘুরিয়া বেড়াইবে না) 'ভ্রমেও আর 
পতিত হইবে.না। মনঃকল্সিত এই সংসার আত্মজ্ঞান হইলেই 
বিলয়প্রাপ্ত হুয়। শুক্তিকা় রৌপ্য ভ্রমের স্তায় ভ্রমে পড়িয়া লোক 
বৃধাই কষ্ট পায় তত্বজ্ঞান-_যাহা! বধার্থজ্ঞান তাহ! হইলে আর 
এ ভ্রম থাকে না;.তখন এ সংসারও আর থাকে না। নির্বাণ 
ব্রহ্ম হইতে পৃথক সঞ্জ। স্বীকার করাই ভ্রম, সেই ভ্রম--অর্থাৎ 
আমি ইত্যাক্কার ভ্রম, ইহা! কেবল ছুঃখের জন্যই হইয়া থাকে। 
কারণ অহতজ্ঞান-মরীচিকা সলিলের: গ্তায় বঞ্চিত করিয়া জীবকে 
অপার কষ্টে ফেলে; জীব আপনার ভ্রমেই এইরূপ কষ্টে পড়ে রি 
কারণ অহংজ্ঞান এ ম্রীচিকা-সলিলের নিতান্ত অলীক 1৫৫৬০ 





যাগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


,করুন।. বশিষ্ট কহিলেন,-_রাম ! তুমি: মাধিবৃক্ষের কথা, 


প্রাক্তন শুভাদৃষ্টবলে স্বতই প্র 'সংসারকাননের প্রতি বিরাগ 













































আত্মজ্ঞান হইলে অহংজ্ঞান আর থাকেই না। কারণ সৃষ্টির: 
প্রারন্তে ব্রন্গ আপনাকে স্জ্য পদার্থরূপ জ্ঞান করিয়া নিজেই; 
সর্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ত হুইয়া স্বীয় সঙ্কল্প অনুসারে যে নিখিল ঝাহ- 
আভ্তন্তর প্রপঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে তীহার.নিজের 
স্বরূপের কোন হানি হয় নাই; তিনি যাদৃশ তাদুশই আছেন। ই 
জল যেমন তরঙ্গভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই তিনি জগন্াব প্রাপ্ত: 
হইয়াছেন। যুল হুইতে শাখা পধ্যন্ত অমগ্র বৃক্ষের সন্তা ও 
যেমন এক, মূলের লত্ভ/ শাখার অ্তা ইত্যাদি পৃথক সত্তা যেমন ও 
স্বীকৃত হয় না।) সেইরূপ জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্োত্বক একই 
সন্তা এই জগতে নির্ধ্িকারভাবে: অবস্থিতি করিতেছে। সে শর হং 
সত্তা, একমাত্র জ্ঞনেরই; ( আর কীহারও সে সত্তা নয়) যেমন এ 
একমাত্র আকাশই লক্ষযোজনব্যাগী হইয়! দীপ্তি পইিতেছে, | 
সেইরূপ একমাত্র জ্ঞানই সর্বব্যাপী অখওডস্বরূপে দীপ্তিপ্রাপ্ত 3 
হইতেছে। একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান প্রভৃতি 
সকল অবস্থাতে নির্মলস্বরূপে একভাবে বিরাজ করিতেছে। 
ঘৃতাদি ভ্রবপদার্থ যেমন বনীভূত- হইয়া পাষাণের স্তায় কঠিন 
হয়, সেইরূপ উল্ত ব্রহ্মচৈতন্ত চেত্যভাব প্রাপ্ত হুইয়া আপনাকে 
চিন্তরূপে পরিণত করেন। ৬১--৬৫।, দেশ কালের উপস্থিতি 
ব্যতিরেকেই বোধরূপ নিজতত্ের' অজ্ঞান বশতঃ হঁ আত্মা চেত্যভাৰ 
প্রাপ্ত হইয়া যান; ফলত শ্রুতিপ্রদর্শিত যুক্তিতে ই আত্মা এক- 
মাত্র জ্ঞানম্বরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। ধদ্দিও এই বিশুদ্ধ 
চিদ্াস্বায় অজ্ঞানের স্থিতি কোন ক্রমেই সম্ভবে না, তথাপি 
অজ্ঞান অবস্থায় মুঢ় লোককে বুঝাইবার জন্য তীহাতে অজ্জন .. 
কল্পনা করিতে হয়। এই জন্তই যখন তত্বজ্ঞান হয়, তধন মহাত্মা 
যোগী পুরুষেরা অজ্ঞানের লয় হইলে দ্বৃতাদি স্নেহ ডব্যের 
কাঠিন্টের স্তায় স্বাত্বাতেই গলিত হন-_অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ 
্রহ্মভাবে পরিণত হইয়া ভ্রাস্তশুন্ত হওত সর্বদা সমাধিমগ্ধ হইয়া 
থাকেন (বাহ্থ বস্ত কিছুই দেখিতে পান না)।.৬৬--৬৮। 
| তিচতবারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩॥ 


 চতুশ্চস্বারিংশ সর্গ। | 

রাম জিজ্ঞাসিলেন,_হে মুনিবর!. : সমাধিবৃক্ষ: যেরূপে 
উৎপন্ন হইয়া পত্র-কাগুশাখা-প্রশাখাদি _বিস্তারপূর্ব্বক বর্ধিত 
হুইয়! বিবেকিজীবনবূপ ফল ধারণ: করিয়া চিত্তরূপ মৃগকে ছায়া 
দান করত তাহার -শ্রমদ্ূর করে; তাহা. আমার নিকট: কীর্তন 


জিজ্ঞাসা করিলে, এ বৃক্ষের: আশ্রয় গ্রহণ-করা সকলেরই উচিত ; 
উন্নত পুষ্পুলসমদ্থিত & বৃক্ষের: ছায়ায় বিতে পারিলে সকল 
শ্রম দর হয় ত্র বৃক্ষ বিবেকিমনুষ্যরূপ -কাননের মধ্যেই. উঞ্জপন 
হয়; এ বৃক্ষের বিষয় তোমার. নিকট আমূল বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। এ সংসারকাননে বিবিধ-কষ্ট ভোগ করিয়া অথবা 


উপস্থিত হয়, বুধগ্ণণ সেই বিরাগকেই এই সমাধিবৃক্ষের বীজ বলিয়া 
কীর্তন করিয়৷ থাকেন। পুর্বকৃত শুভ কন্মরূপ হুল: দ্বারা কষিত, 
হুকৃতশালী দ্বার! সর্ধ্দা - সিক্ত; : নিশ্বাসবায়ুর অবাধসঞ্চারে 
সুপরিস্কৃত উন্মুক্ত চিত্তকেই বুধগণ এই 'জমাধিরৃক্ষের. উৎপত্তি- : 
ক্ষেত্র বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। “সংসারের প্রতি বৈরাগ্যরূপ 





নির্বাণ -প্রকরণ-উত্তরভাঁগ। 


ই সমীধিবীজ বিবেকি-লোককাননের পবিত্র চিত্তক্ষেত্রে আপনিই 
গিয়া! পড়িয়। খাকে। মহাবুদ্ধি (বিবেকবান্‌ ) যখন আপনার চিন্ত- 
ক্ষেত্রে এই সমাধিবীজ পতিত হইবে, তখন অধিন্ন হই্সা( কাম- 
ক্রোধাদ্দির বেগ সহ করিয়! ) যত্তপর্বক পবিত্র স্গিগ্ধ আপনার 
হিতকারী স্বস্ছ ভুধার স্তায় মধুর শীতল সংসঙ্গ ও অধ্যাত্বশাস্ত্রের 
চর্জারপ 'সলিল সেক করিবেন। ত্র সলিল জংসাররোগ- 
শান্তিকারক চন্দ্রের হুধার স্ায় স্ুশীতন অতি উপাদেয় পদার্থ 


স্ক্রু উহার সেক ব্যতিরেকে চি্ক্ষেত্রে সমাধিবাজ অঙ্কুরিত হওয়া 


নুকঠিন। ১--৮। সংসার-বৈরাগ্য-ধ্যানবীজ চিতুক্ষেত্রে পতিত 
হইলে যাহাতে নষ্ট হইয়া ন' যায়, যত্বপূর্্বক সেইরূপ রক্ষা করা 
সত উচিত। সে সময়ে তপস্তা, (গুরু-দেব-দবিজাতির পুজা) দান- 
সর ক্রোধলোভাদিপরিত্যাগ, তীর্থপর্ধযটন প্রভৃতি সৎকর্ম করিতে হয়। 
দু এইরূপ উপায়ে যখন বীজ অক্কুরিত হইবে, তখন দেই অঙ্কুর রক্ষা 

করিবার জন্য মুদিতা নামী প্রিক্ার সহিত অন্বিত পস্তোষকে নিযুক্ত 
করিবে, কারণ সগ্তোষই ও অস্জুর রক্ষণ করিতে স্থুনিপুণ।৯--১১। 
৯ তহার পরে আশা, স্ত্ীপুত্রাদির প্রতি অনুরাগ ও কামক্রোধাদি- 
নু রূপ বিহঙ্গমকুল আসিস যাহাতে শী অন্জুর না ভামিয়া দেয়, তাহার 
চেষ্টা করিতে হইবে; অর্থাৎ এ সম্ভোষরূপ রক্ষক দ্বারা উ সমস্ত 
4 আশাদি-পক্ষী আদিলে ভাড়াইতে হইকে। প্রীণায়ামাদি সং- 
ও ক্রিয়ারূপ সন্বার্জনী দারা তর ক্ষেত্রের রজঃ. (ধুলি) মার্জন! 
| করিতে হয়, অচিন্ত্য আলোকপ্রদ বিবেকরূপ আতপ প্রবেশ 


করাইয়া ই ক্ষেত্রের তমঃ (অজ্ঞানরূপ ছায়া ) দুর করিতে হয়। 


1 খানে ছায়া বেশী, সেখানে গাছ ভাল হয় না) তুক্কতরূপ মেঘ 
| হইতে উহ্ধতে সম্পদ ও প্রমদারূপ অশনিপাত হইত! থাকে, 
1 এইজন্য প্রবণার্থ চিন্তামপ্র হইয! ধৈর্য, ওঁদারধ্য, দয়া ও জপ-তপ, 
| বানাদি উপায়ে ই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করা কর্তব্য। এইরূপে 


| ধ্যানবীজ সংরক্ষিত হইলে তাহা হইতে অতি তুন্দর বিবেকনামক, 


1 নব অঙ্কুর উৎপন হয়! ' বিবেক-অস্কুর উৎপন হইলে চিন্তভূমি 
] ক্রমে সুশোভিত: হইয়া পর্ণচলোদক্ম আকাশের স্তায শোভি 
] হইয়াথাকে। তাছার পরে সেই অঙ্কুর হইতে প্রথমে ঢুইটী প পত্র 


: 1 নির্গত হয়; একটা পত্র অধ্যাত্বশীস্তের চর্চচ, অপর পত্র সাঁধুষঙ্গ। 
: | ভ্রমে বৈরাগ্যরসে সিক্ত হইয়া এ দ্বিপত্র অস্কুর কাগুভাব ধারণ 


করি! ক্রমশঃ উন্নত ও দৃঢ় হইয়! থাকে; সন্তোষরূপ ত্বকে আর্ত 
এ হয়। তাহার পরে অধ্যাত্বশাস্ত্রের দিবা ন্তরূপ বর্ধাকালের আবি- 


| ভাবে ঘন ঘন বৈরাগ্যমলিলে সিক্ত অলদিনের মখোই  বন্ধিত, 


] হইয়া উঠে | ১৬--২০। এইরূপে অধ্যাত্বশাস্ত্রের আলোচনা, 
] সাবুসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ সলিলে পরিপুষ্ট হইব হুদৃঢ় হইতে এ 
টু বক্ষ বিষয়াসঙ্গ ও ( 
দু বিলিত হয় না? অনন্তর বিজ্ঞানশোভিত পর খ্যানবৃক্ষ হইতে 
| এই সমন্ত' সরস ও বিস্তৃত শাখা নির্গত হইতে থাকে। আত্ম- 
| তবের স্কুটীভাব; একমাত্র আত্মতত্বেরই স্ত্যতাজ্ঞান, আত্মত্ব- 


| রূপে অবস্থিতি, নিশ্চলীভাব, নির্বিকল্ভাব:৫; সমতা, শান্তি, 


ঢু মৈত্রী, 'করুণা, কীর্তি ও উদ্বারত| এই সমস্ত শী বৃক্ষের শাখা ; 


| | শমাদিগুণরূপ- পত্র ও যশোরপ কুহুমে ভুশৌভিত এ সকল 


0 শাখায় বেত হইয়া বৃক্ষ যোগীর নিকটে পারিজাত, বৃক্ষের 


রূ. | শোভা ধারণ করে। এইরূপে শাখাপত্র-পুম্পসমঘিত হইয়া ্র 
ছু সমাধিরৃক্ষ প্রতিদিন উন্নতিলাভ করিয়া সাধবকে জ্ঞানফল প্রদান 
পর সরু করিয়া থাকে। বশঃ উহার: কুপডচ্ছ শমাদিগুণ উহার 


ক্রোধরূপ “বানরের আন্দৌলনেও কিছুমাত্র 
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পল্পব, প্রজ্ঞা উহার মঞ্জরী। বৈরাগ্যলিলে ও বৃক্ষ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বর্ধাকালের মেধের শ্ঠায় শী বৃক্ষ সকল দিক্‌ 
শীতল করে। চন্ত্র যেমন শীতল কিরণ দিয়া লৌকদিগের দিনের 
বেলার আতপতাপ বিদ্ুরিত করেন, সেইরূপ এ বৃক্ষ সাংসারিক 
তাপ নিবারণ করে। মেঘ যেমন ছায়া প্রদান করে, সেইরূপ এ 
বৃক্ষ শান্তিবপ ছায়া প্রদান করে। বাযুধষেমন আকাশের মেঘ 
সরাইয়৷ দিয়া আকাশকে নির্মল করে, সেইরূপ শ্রী সমাধিবৃক্ষ- 
প্রদ্ত শান্তিচ্ছায়া চি্তমল বিদ্বরিত করিয়া চি্কে নিশ্মুল করিয়া 
দ্েয়। কুলপর্বত যেমন হুদৃটভাবে অবস্থিত হইয়া অটল হইয়! 
থাকে, সেইরূপ এ বৃক্ষ বাত হইয়া স্বয়ংই বদ্ধমূল হইয়া 
ইদুঢ়ভাবে অবস্থান করে, তখন 'আর তাহাষ্ছক উন্মুলিত করা যা 
না। উপরে মুক্তিফলের স্তবক ধারণ করে, এইরূপে বিবেকরূপ 
কল্পতরু দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকিলে, যোগীর হৃদয়কানন ছাগ়্া- 

সমাধৃত হইয়া হুশীতলভাব ধারণ করে। ২১-_-৩০। সেই ছায়ায় 
হৃদয়ের সমস্ত তাপ বিছুরিত হইয়া হৃদয় শীতল হয়। তুষারের 
তায় শীতল ( শান্তিভূষিত ) বুদ্ধিরূগ হুরম্য শাখা বিস্তৃত হইযকা 
পড়ে। চিরদিন সংসারপ্রান্তরে পরিশ্রান্ত চি্তহরিণ এ ছায়ায় 
বিশ্রাম করিয়া পরম সুখ অনুভব করে॥ এ চিত্তহরিণ জন্মাব্ধি 
ংসারকাননে পর্চটন করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হুইয়া পড়ে; 
পথিমধ্যে যদি কখন সুপথ পার, তাহা হইলে বাদীদিগের কৌোলা- 
হলে ব্যাকুল হইয়া! সে পথ ছারাইয়! ফেলে। কামাদি ব্যাধগণ 
উ চিত্তহরিণের দেহচম্খ্ব খুলিয়া লইবার জন্ত যে সময়ে উহা'র 
অনুসন্ধান করিতে থাকে, তখন ত্র ছূর্রোধ হরিণ অসার শরীর- 
রূপ কণ্টকাকীর্ণ গহনে লুক্কারিত হইতে গিয়া কণ্টকবিদ্ধ ও 
জর্জবপ্রায় হইয়া উর্ধীমুখে তাকাইতে থাকে। এ হরিণ সংসার- 
কাননে ব্হমান বাসনারূপ সমীরণে চালিত হইয়া অহৎজ্ঞানরূপ 
ম্রীচিকানদীর দিকে ধাবিত হইয্কা বিষজর্জারিতবৎ ব্যাকুল হইয়া 
পড়ে। ভোগবিষয়ে নিতান্ত আসক্ত ওঁ হরিণ হরিতবর্ণ শপ্পপ্রায় 
ন্ব. নব বিষয়ের দিকে ধাবিত হুইক্জা জর্জরিত হইয়। পড়ে। 
পুত্রপৌত্রাদির প্রতিপাঁলনব্যাপারে  ত্রিবিধ তাপরপ দাবানলে 
তাপিত হইয়া! শী হরিণ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইব! অনর্থগর্ভে গিয়া 
পতিত হয়। চিন্তহরিণ সম্পদূরূপ লতাজাঁলে জড়িত হইয়া অনেক 
সময়ে দহ্যতস্করাদিরূপ কিরাতের হস্তে গীড়িত হইয়া থাকে। 
তৃষনদী ধরিতে গিয়া তরঙ্গাহত হয়; ব্যাধিরপ হৃষ্ট ব্যাধের 
নিকটে তাড়িত হইয়া অনেক সময়ে এ চিত্হরিণকে পলায়ন 
করিতে দেখ! গিয়া থাকে।  দৈববিড়ম্বনা ঘটিরার . সম্ভাবনা 
আছে কিনা, অজ্ঞতাব্শতঃ তাহা না বুঝিয্না অনেক সময়ে এঁ চিত্ত 
সহসা একট। অকার্ধ্য করিয়া পরিশেষে প্রতিকূল ফলপ্রাপ্ত ইইফ্া): 


' যেন ব্যাধ আসিতেছে দেখিয়াই সঙ্পুচিত হুইঘ্। পড়ে ('কি করা 


উচিত তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না)। ৩১--৩৭। ত্র 
হরিণ আপনার ভোগ্যবন্ত হইতেও অনেক সময়ে বিপত্প্াপ্ত হইয়া 
শঙ্কাকুল হইয়৷ পড়ে। পাছে কোন শত্রু আসিয়। আক্রমণ করে, 


এই ভয়ে ঁ হরিণ সর্বদাই আকুল, উহার শরীরে ভূতপুর্ষ 


প্রহারচিহ্নও অনেক অময়ে দেখা যায়, (পূর্ব পুর্ব হুঃখের অনুভব 

সংস্কার উহাতে বিদ্যমান থাকে )। বন্ধুর-ভুমিতে পড়িয়া শী 
হরিণ অনেক অময়ে দিশাহারা হইয। ঘুরিতে ' থাকে। - কাম- 
ক্রোধাদি-বিকাররূপ পাষাণখণ্ড দ্বার! ই হরিণ প্রায়ই আহত ইইয় 
থাকে। তৃষ্ণরূপ্‌ কণ্টকাকীর্ণ লতাগহনে প্রবেশ করিয়ী কত সময়ে 





৬ 


ক্ষতবিক্ষত হইয়া নির্গত হয়, ৪ হরিণ আপনার বুদ্ধি অন্ুসারেই । 


যাহা ইচ্ছ। তাহাই করিয়া থাকে । পরের কপট ব্যবহার বুর্কিতে 


উহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। ৩৮--৪*। ইন্জিয়গ্রামে | 
৷ সমাধিপাদপের ছায়া প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম অনুভব করিয়া 


আসিয়া পঁ হরিণ আবার পলায়ন করিতে থাকে । কামরূপ ছুর্ভয়- 
গজের বিষম প্ঘতলে.পড়িয়া ও হরিণ কত সময়ে দলিত হইয়া 
যায়।...বিষযূপ বিষধর সর্পের বিষম কুৎকার-মারুতে প্র হরিণ 
একেবারে মুচ্ছিত হইস্সা পড়ে। কামুক হইয়া আমক্তিবশতঃ 
অনেক সময়ে কামিনীরপ শবষময় প্রদেশে প্রোথিত হইয়া! পড়িয়! 
থাকে, (স্বতঃ আর উঠিতে অমর্থ হয় না); উহার পৃষটদেশ 
ধ্তাধরূপ দাবানলে দগ্ধ হইয়া শুফপ্রা় হইয়া যায়। বিষয়ের 
দিকে সর্বদা আকৃষ্ট হইয়! ই হরিণ অনেক সময়ে সাতিশর 
বিপদ্াপন্ন হয় । ৪১--৪৩। অভিলাষরূপ দংশ-শকাদি উহার 
গাত্রে বলিয়া উহাকে দংশন করিয়া উৎখাত করিয়া তুলে ; অনেক 
সঙগয়ে তর চিত্তহরিণ বিষয়ভোগ-জনিত আমোদরূপ শৃগালের নিকট 
হইতেও তাড়িত হইয়। দূরে পলায়ন করে। নিজের কুকর্মের 
ফল অনেক সময়ে  চিতহরিণ দারিদ্যরূপ শারদ কর্তৃক- আক্রান্ত 
হইস্কা পড়ে। স্্ীপত্াদির প্রতি আসক্তিরূপ মোহে অন্ধ হইয়া 
ঘখানে দেখানে ছুটাছুটি করিতে নিঝা গর্ভমধ্যে পতিত হয়। 
মানরূপ সিংহের গর্জন শুনিয়! ও হরিণ ভয়ে আকুল হয়। মৃত্যু- 
রূপ র্যান্ত উহাকে আপনার নখচ্ছেদ্য পুষ্পের স্তায় জ্ঞান করে, 
(অকেশে মারিতে পারে ), গর্ববরূপ অজগরমর্প উহাকে গিলিবার 
জন্ত জনশূন্য মহারণ্যে উহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই- 
খানে যাইলেই গর্ববরূপ অজগর উহাকে গিলিয়া ফেলে *। অতি- 
লোভী উ হরিণ ষবাক্ধুর খাইবার জন্য সর্বদাই মুখব্যাদান করিয়! 
থাকে।  কামিনীসম্ভোগে শক্তিপ্রদান করে বলিয়া! যৌবনের সহিত 
এ চিত্তহারণ বন্ৃতৃস্থাপন. করে; কিন্তু যৌবনরূপ বন্ধু উহার 
চিরসহচর হয় না) ক্ষণকাঁলের জন্ত আলিঙ্গন করিয়! (সভীব 
দেখাইফ্জ কাছে থাকিয়া) পরিত্যাগ করে। : (আর কাছে আসে 
না )-ইন্জিগনরূপ-ঝাঞধাবায়ু কুপিত হইক়্াই যেন উহাকে বিষম 


 কান্তারে ( ন্রকৈ ) বারংবার নিক্ষেপ করিতে থাকে । ৪৪--৪৮। 


হে ভাবী মহারাজ রামচন্দ্র! শীতকালের নিশাধ্ব শীতরিষ্ট প্রাণি- 
কুল যেমন বুর্তোদয় হইলে ুর্ধযতাপে শান্তিবোধ করে;. সেইরূপ 


এই যে চিত্তহরিণের কথ! বলিলাম, এই হরিণ যদি এ সমাধিতরুর, 
আশ্রয় পায়, তাহ! হইলে শান্তিলাত করে, প্রকৃত প্রাপ্ত হয়। 
হে শ্রোতৃবর্গ! মুঢ় জনগণ তালতমালবকুলাদি বৃক্ষের ছায়ার ন্যায় 


রমণীয় প্রাসাদে অবস্থানপুর্বক ভোগবিলাস. চরিতার্থ করিয়। যে 
সুখের কণীমীত্রও লাভ করিতে সমর্থ হয় না; তোমাদের চিত্ত- 
হরিণ যদি সমাধিগাদপের ছায়া আশ্রয় করে তহা৷ হইলে সেই 
গরম নুখ অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে। ৪৯1৫০) 


চতুশ্তবারিংপ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ 





* চিনপৃক্ষে শন আপনা অপেক্ষা কা উৎকৃষ্ট লোক যেখানে 


নাই ;.এইরূপ আপনার. সমকক্ষ..ব/ আপনা, অপেক্ষা উচ্চতর. 
ব্ক্তি না থাকিলেই ফুর্থলোকে ' গর্ব করিবার হুব্ধা পায়। মনে 
করে আমিই. বড়লোক, 3.আম়!. অপেক্ষ! আর কে বড় আছে ?. 


পনিরস্তপাদপে দেশে এরগ্োহশি: জমাতে । 


অন্ত কম্ম পরিত্যাগ করিয়া লাতিশয় যত্রসহকারে তখন এ ফর্িলে 


ইলা) 1 








[দর্শীহ 

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ । গা ত 
বশ্ষ্ট কহিলেন,-_হে পরস্তপ! এই চিভ্তহরিণ- বিশ্রাম ব 
অ 
খানেই চিরস্থিতি করে, আর কুত্রাপি যাইতে চাহে না। তাহাষ্টায় হ 
পরে সেই সমাধিতরু ত্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া! আপনার. পুপ্পস্তবকের্ 
(পঞ্চকোষের ) মধ্যবর্তী পরমার্থরূপ, ফল শনৈঃ শনৈঃ.প্রকার্মলের 
করিতে থাকে। অধঃস্থিত চিত্তহরিণ বৃক্ষশাখায় যখন এ হব ্ারোহ 
পবিত্র ফল দেখিতে পায়, তখন সেই হরিণ মনুষ্যর্ূপ ধারণ করিয়ারতবা 
&ঁ ফল আস্বাদন করিবার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করিতে থাকে [হিয়া 






লইবার ছস্ঠই ব্যস্ত হস্প। আরোহণ করিবার. সময়ে প্রথমে সমাধি 
বৃক্ষের উপরে এক পদ উত্তোলনপূর্্বক ভূতলস্থিত অপর পদে রি 
ভুতলসংস্পর্শ (আমি আমার ইত্যাদিভাব) পরিত্যাগ করিয়া] 

উপরে আরোহণ করে। উপরে আরোহণ করিয়া! অধোদিকে! রর 
আর দৃষ্টিপাত করে না, (ষদি পদশ্বলিত হইয়া পড়িয়া যায় ))[বার' 
এই আশঙ্কায় পক্ষান্তরে বাহাপ্রপঞ্চের দর্শন হইতে. একেবারে! রিং 
বিরত হয়, বাহপদার্থ কিছুই দেখিতে পায় লা )।-১--৫। সমাধি-চ্ছ 
বৃক্ষে আরোহণপুক্্বক উক্ত পরমার্থ ফল তোজন করিয়া সর্প যেমন [টন 
পুরাতন কথক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ প্রাক্তন সংস্কারসমূহ |ফরি 
(বাসনা) পরিত্যাগ করে । ( ভূতপুর্ব ঘটনা আর কিছুই ম্মৃতি- | 
পথে আনিতে পারে না, 'নুধুর ফলের রসান্বাদানে একেবারে মী 


বিহ্বল হইয়া যায়)। যদি কখনও পুর্ববতন অবস্থা মনে হয় বুক 


উচ্চপদে আরূট আত্মারদিকে দৃষ্টিপাত করত? “এযাবৎ, আমি কি; 
মূঢ় ছিলাম” ; এই বলিয়া পুর্ববতন অবস্থাকে উপহাষ করে।-]. 
লোভরূপ হিততজন্তর ভন্ হইতে যুক্ত হইয়া সে এ বক্ষে 
রুণাগ্রভৃতি অন্ঠান্ত শাখায় বিচরণ করত স্বআরাটের সা, |. 
পুর্ণকাম হইয়া বিরাজ করে। ভ্রেমে তীহার তৃষা ক্ষয় হইয়া যায়, 

যে তৃষ্ণা সদৃবুদ্ধিরূণ চন্দের পক্ষে অমানিশা, ছুঃখরূপ চন্দ্রের কাছে টুফ। 

তিমিররোগ (অর্থাণ্ি তিমির নেত্ররোগ), হইলে এক চন্দ্র যেমন. ত 


বচন্জ্র বলিয়। বোধ হয়, ।সেইরপ তৃষণর প্রভাবে ভুঃখ সমধিক] 


তাহাকে দিন দ্রিন পরিত্যাগ করিতে থাকে । তখন তিনি প্রা 
বিষয়ের উপেক্ষা করেন ।না, অপ্রাপ্তবিষয়ের বা্থাও. করেন 
চন্দ্রের স্ঠানর নির্মল হইয়া সকল অবস্থাতেই অন্তঃকরণে শীতল 


ধারণ করিয়া থাকেন, কিছুতেই উত্তপ্ত হন না। তখন শাস্ত্রনি 


ঃ 
ন্‌ 
হইয়া উঠে) সেই লৌহশৃঙ্খলের ঠায় -প্রাণিবর্মের বন্ধনের তৃষকা-] ক 
বন 
রি 
| 


শমদমাদিগুণ-রূপ পল্পবের. উপরে অবস্থান করিয়া অধ 
উন্নত অবনত ( বিষম ) জগতের গতি নিরীক্ষণ করিতে থ 
এ যাবৎ .বে বিষরল্লীর বিষষয় পুষ্পনিকরে জমাকীর্দ বিষম গ 


. রিচর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ম্মরণ করিয়া মনে মনে আপনার 


'দৈন্ঠদশাকে উপহাস করিয়৷ থাকেন । ৬--১২। ভ্রমশঃ তিনি গু 
সমাধিবৃক্ষের. উচ্চতর শাখায় আরোহণ করিয়া যথেচ্ছতারেছি 


সেই বৃক্ষে বিচরণ করত রাজার স্তায় শোভা পাইতে থাকেন৷ 


তখন তাহার ভূতপুরব স্ত্রী, পুত্র, ধন, . মিত্র প্রভৃতির, 


সমাগম, জন্মান্তরের ঘটনা অথবা! ত্প্রাবস্থার ঘটনা বলিয়! 
হইতে থাকে। তাহার চিন্ত তখন শান্তিপূর্ণ ও নির্মল. 
' লৌকির ব্যবহার দশায় তাহার কৃত্রিম. অনুরাগ, দে, ভয়, 
প্রভৃতি বৃত্তিসকল-অভিনয়কাজের নটের -হাবভাবাদির স্তায় 





০০০০০ 
ইন টং 


হী: টিটি টাকি শীষ টা 
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স্পর্শী হয় না, বাহিরেই কেবল দেখা যায় মাত্র। তখন সম্মুখ- 


 বন্তা তরঙভঙ্গীময় অংসারন্দীর গতিপকল নিরীক্ষণ করিয়া, 


উন্মত্ত ব্যক্তির চেষ্টার স্ায় মনে করিয়া! উপহাস করিয়া! থাকেন। 
তিনি অপুর্ব পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিয়। জীবদ্দশাতেও শবের 
্ায় হইম্বা থাকেন, __অর্থাৎ বাহ স্্রীপুত্রধনাদি বিষয় সকল 


. কিছুই দেখিতে পান না) কেব্ল সেই বিশুদ্ধ পরমোমত জ্ঞানময় 
'ফলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পঞ্চমভূমিকারূপ অত্যুক্স্থানে 


আরোহণ করিয়া থাকেন।' ভূতপুর্্ব সাংসারিক বিপত্তি সকল 
বারবার মনে হইলে সন্তোষরূপে সুধা পান করিয়া পরিতপ্ত 
হইয়া হুস্থভাবে অবস্থিতি করেন) এবং অর্থরূপ অনর্থের বিনাশ 
হইলেই সমধিক সন্তোষলাত - করেন। ১৩--৯৯। 


সেইরূপ তিনি সমাধিমগ্ধ হইলে যদি কেহ তীহাকে বাহাবিষয়, 
ভোগের স্ঠায় ব্যবহার কার্যে উদ্ুদ্ধ করে, তাহা হইলে অতিশয় 
'বিরক্ত হন। বহুদিন ধরিয়। পদ সঞ্চারণে দেশবিদেশে ভ্রমণ করি- 
বার পরে একটু বিশ্রামলাভ করিতে অবমর পাইলে শীঘ্র আর 
'পরিশ্রম করিতে যেমন প্রবৃত্তি হয় নী, সর্কধাই বিশ্রাম করিতে 
ইচ্ছা করে ;ষেইকূপ কথিত যোগী এযাঁবৎ মোহবশতঃ সংসার- 
"ঘটনার পরিশ্রন্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ৪ সমাধিবৃক্ষে বিশ্রামলাত 
করিয়া পুর্ব আর আর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা! করেন না, সদাই 
এরূপ বিশ্রামলাভ করিয়া থাকিতে চাহেন। যেমন ইন্বনশুন্ত অগ্ি 


অমীরথ ছ্বার। সলিত হইলেও আর প্রবীপ্ত হইতে .পারে না, 


ক্রয়ে আপনা আপনিই নির্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ যোগী 
বাহুনিশ্বাসপ্রশ্থাসে সাধারণ মানব্র স্ঠাঁয় লক্ষিত হইলেও ভিতরে 


1 অহৎঙ্ছান বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ণদ্বভাবে শান্ত হইয়া বান। ক্রুমশঃ 


অভ্যাসবসে বাহ্য পদার্থের উপরে তীহার যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, 
'ভোপশ্বলিত দৃষ্টির ন্যায় তাহা! আর কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারে 
না (আর কখনই তাহার ভোগবাসন।-উদ্দিত হয় না)। সেই পরমার্থ 
ফলপ্রদদ সর্বোৎকৃষ্ট পথে আরূঢ হইয়ী যোগী যে ভূমিকায় (যষ্ট- 
ভূমিকায় ) উপনীত হন, সে ভূমিকা কিরূপ তাহা বথায় বল যায় 
না।২০__২৪। জ্ঞান্বান্‌ পথিক যেমন মরুভূমিতে যাইতে ইচ্ছা 
কবেন না, সেইরূপ ত্র যোগী নিজের ভোগের চেষ্টা করেনই 
না; ধদি অপরের চেষ্টায় তাহার সন্মুধে কোন ভোগ আসিয়া 
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিরক্ত হইয়া সেই ভোগের 
অভিমুখে গমন করেন না। অন্তরে পূর্ণমনা (সর্বপ্রকার 'অভাব 


হইতে বিবর্জিত চিঘানন্দময়) এ যোগী সাংসারিক ব্যাপারে | 


নিদ্রিত এবং মদবিহ্বল ব্যক্তির স্ঠায় সদানন্দ হইয়া! মৌনাবলম্বন- 
পুরবর্বক এক অভূতপূর্ব স্থিতি লাভ করেন। পক্ষী যেমন অনায়াসে 
ৃক্ষাগ্রে উঠিতে পারে, সেইরূপ শ্রী যোগী প্ররূপ অবস্থাপন হইয়া 
ক্রমশঃ ৪ পরমার্থকলের নিকটবর্তী হন।. তখন সমস্ত বাসনা" 
বুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আকাশের স্তায় হইয়া সেই 


 পরমার্থফলেরই কেবল আস্বাদন করেন এবং আখ্বাদন করিয়া 


পরিতৃপ্ত হন। এ যে. পরমফল প্রাপ্তির কথা বলিলাম, উহ 
আর কিছুই নয়, উহা সঙ্কলপ পরিত্যাপপুরর্ষক বিশুদ্ধ স্বভাবের 


& অবস্থিতি। যখন তেদজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, 


কেবল অভেদই অবশেষ হইয়া যায়; তখন সেই অভেদকেই 
'বুধগণ অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়! কীর্তন করিক্কা থাকেন । 


" ২৫--৩০। বুধগণ স্ত্রী পুত্র ধন জন প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ 


নিদ্রিত. 
ব্যক্তিকে জাগাইয়া দিলে মে যেমন সাতিশযু বিরক্তিবোধ করে, 


৭ সপ স্পা পির 


করিয়া ঁ পরমপদেই বিশ্রীমলাভ করিয়া থাকেন। পরমা 
(শোধিত ঢৃষ্ঠ তন্বলত। ), ও চিৎ শোধিত ষ্টরতত্ব চৈতন্য; 
এতদুভয় যখন অখণ্ড. একভারূপ পরমানন্দে পরিণত হয়, তখনই 
তাপসংযোগে তুষারবিনূর স্তায় ভেদবুদ্ধি বিলীন হইয়া! যায়। 
অধিজ্য ধন্ুককে আকর্ধণ করিয়া ছাড়িক। দিলে যে ভাবে ছিল, 
সেই ভাবেই অবস্থিতি করে, আকর্ষণনিবন্ধন বক্রভাবের আধিক্য 
আর থাকিয়া যায় না, সেইরূপ যোদীও তত্বসাক্ষাৎকার লাভ 
করার পর যদি কখন সাৎসারিক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হন, তাহা হইলে 
সেই বিক্ষেপ বিলম্বে আবার যে তত্তসাক্ষাৎকারেই ধাব্তি হন, 
সেরূপ অবস্থায় কোমল পুষ্পমাল্যের স্তায় সরল বা বক্র যে ভাৰে 
ইচ্ছা! সেই ভাবে স্থাপিত করা কোনক্রমেই সন্তভবে না। থাষের 
গান্রে অঞ্িত পুর্তলিকা যেমন থামের পৃথকু অত্তায় অসত্য 
ও থামের সভায় সত্য। এই বিশ্বও তেমনি পরব্রন্মে স্ত্য ও 
অসত্য দুইই বলা যাইতে পারে। সুতরাং ব্রঙ্গকে জপ্রপঞ্চ, 
অপ্রপঞ্ ঢুইই বলা যান; কিন্তু অপ্রপঞ্চ ব্রন্মেরই জ্ঞান হয়, 
নিপ্রপঞ্চ, স্বভাবের জ্ঞান হয় না। এজন্য নিপ্রপঞ্চ স্বভাবের 
ধ্যান করিতে পারা যায় না। যখন সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, 
তখন ত জীব ব্রঙ্গম্বরূপ হহয়াই অবস্থান করৈ; তখন ধ্যান 
করিবে কিরূপে? ৩৯--৩৫। যাহার বাহু দৃন্টের প্রতি বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইয়াছে, সে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির আদরের বন্ত দৃশ্তকে 


ত্যাগই কেঁধল করিতে পারে; তিন ধ্যান (চি) আবার 


কাহার করিবে? অতএব সমাধি শের অর্থ চিন্তা নহে) দৃষ্ঠ 
প্রপঞ্ধকে সাক্ষী চৈতন্ত স্বরূপে যে জ্ঞান, দেই জ্ঞানকে বথার্থ- 
শ্বরপে সমাহিত অর্থাৎ স্থাপিত করার নামই সমাধি। যখন দ্র) 
সাক্ষী চৈতন্ত ও দৃশ্তঠ (জগৎ ) এতছ্তয়ের একতাসম্পাদক জ্ঞান 
মনের মধ্যে দৃঢ় হয়, তখন জীব সেই জ্ঞানত্বরূপে জমা:ইত হইয়! 
বিশ্রাম লাভ করে। দৃপ্ত প্রপকের জড়ত্ব হুঃখান্ির বিরোধী যে 
চিদ্ানন্দসন্তা, তাহাই তন্তজ্ঞানীর ম্বভাব। তৃশ্ঠপ্রপঞ্চের সত্তা 
্কর্তিই সাধুগণ অতন্বজ্ঞানীর ধর্ম বলিয়াছেন! ধিনি অত্র, 
বাহ বিষয় কেবল তহারই রুচিকর হয়; তত্বজ্ঞানীর নহে।. 
যিনি অমৃত পান করিয়াছেন, কটু খাদ্য তাঁহার কখনই ভাল লাগে 
না। ৩৬--৪০। যদ্দি ধ্যানশবের অর্থ নিজ স্বরূপের পুনঃপুনঃ 
অনুসন্ধানকে বল, তাহা হইলে ত তাহা তত্বজ্ঞানীর প্বভাব- 
সিদ্ধ; কারণ ততজ্ঞানী, ত্রিবিধ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়। বিতৃষণ 


'হুইস্সাছেন। তিনি সর্বদাই আত্মনিষ্ঠ, তিনি ইচ্ছা না করিলে 


(জাগরিত ব্যক্তির জাগ্রৎ স্বরূপের জ্ঞানের স্তার) তাহার 
উত্ত ধ্যান আপনা হইতেই হইবে। স্বরপের অন্ুসন্ধানরূপ 
ধ্যান তৃষ্শদিকারণেই বিচ্যুত হইয়া যায়) যাহার. তৃষণ 
একেবারেই নাই, সে স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় 
থাকিবে? সে ত সর্বদাই স্বত্বরূপে অবস্থিতি করিবে। অথবা 
বাথ প্রপঞ্চ বিষয়ে তৃষ্ণাশৃন্ত জ্ঞ'নীর আবার যে তৃষণ! উদিত হয়, 
সে তৃষ্ণ! অনন্ত অপরিচ্ছেদ্য। কারণ সে নিজে পরিচ্ছন্ন আত্ম- 
স্বরূপে উদ্দিত হইয়াছে । তোমাদের ধ্যেয় এই বাছ বিষয়ের জ্ঞান 
ঘতটুকু হয়, এই জ্ঞান সমস্তই তৰুজ্ঞানীর ব্যবহারে লইস্মা+্ফাও, 
দেখিবে ইহাতে তীহার তৃষণপুরণ কৌন্রূপেই হইবে না এই ... 
জন্তই সে বাহ্য বিষয়ে তৃষণ করে না) কারণ-বাহ্য বিষয়ের তৃষশর 
বিষয় অতি অক্পস, যোগীর যে. অপরিচ্ছিন তৃষ্ণা, তাহার : বিষয় 
অনেক। অনন্ত তৃষ্ণার বিষয় পরিত্যাগ করিয়৷ কে সামান্য তৃষ্ণর 





চির কিল ররর 


বিষয় লইতে যাক়ণ (যাহার দশ টাকা পাইবার আশা! আছে, 
সে কি কখন দশ টাকার আশ! পরিত্যাগ করিয়া তিন পয়গার জন্ত 
ধাবিত হয়?) সুতরাৎ বাহ্য তৃষ্ণর বিক্ষেপ না থাকাতে ছিন্নপক্ষ 
পর্বতের একত্র অবস্থিতির স্ায় যোগীর ধ্যান (নিজ স্বরূপ চিত্ত!) 
আপন হইতেই হয়। এই জন্য যতদিন রূপ বিশুদ্ধ বোধের 
উদয় নাহয় ততদ্দিনই সমাধির জন্ত যত্র করিতে হয়। বখন 
বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্ম সাক্ষাংকৃত হন, তখন আর সমাধির জন্ত 
যত্ব করিতে হয় না, কারণ সে সময়ে সমাধিযিত্ব থাকিতেই পারে না। 
তাহাতে ভালরূপে জলন্ত অগ্ঠিতে স্বৃত বিন্দু কখনই থাকিতে পাস 
না; তখনই দগ্ধ হইয়! যায়। ৪১_-৪৫। বিষয়ের প্রতি সাতিশয় 
বৈরাগ্যই সমাধিশব্দে অভিহিত হয়৷ থাকে; ধিনি সেই বিষয় 
বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে 
বর্ধা; তাহাকে নমস্কার করি। & বিষয়-বৈরাগ্য ক্রমে দৃঢ় হইয়া 
গেলে, ইন্জাদি দেবতা ও অহুরগণ যোনীর কোন অনিষ্ট সাধন 
করিতে পারে না। বিষক্বের প্রতি অভিলাষ একেব!রে ন 
থাকাই হজ্রের শ্তায় হুদ ধ্যান ( সমাধি ) যাহাতে ঈদৃশ সমাধি- 
লাভ করিতে পার, তাহাঁর চেষ্টা কর। তত্বজ্ঞান দ্বারা "ভেদবুদ্ধি 
তিরোহিত হইলে আর কোন ধ্যনেরই আবশ্তকতা থাকে না। 
বিশ্বশব্দের অর্থ যূর্বলোকের নিকটেই বিদ্যমান, ধাহারা বিদ্বান, 
তীহার৷ বিশরশব্দকে তুস্ছ বলিয়া জ্ঞান করেন না, এমন কি, 
ইহা তীহাদের চক্ষেও পতিত হয় না। হে বুধগণ! 
তত্জ্ঞানী এবং অজ্ঞ, বিশ্ব ও বিশ্বপতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান 
টং সকল যাহাতে এক হইয্বা প্রকাশ পায়; তোমর! সেই 
বিবেকীদিগের জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম লাভ 
কর। ৪৬--৫০। এই জ্ঞানমার্গে আত্মতিরিক্ত সত্তা, ব| 
অগন্তা, দ্বিত্ব বা একতৃ কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই 
নির্বাণ প্রাপ্তির প্রথম উপায় শান্তরচর্চা ; দ্বিতীয় উপায় সাধুসঙ্গ; 
তৃতীয় উপায় ধ্যান; এই উপা রিতয়ের মধ্যে পর পর কথিত 
উপায়ই পু পুর্ধ কথিত উপায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশাল দেহ 
(অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ) এই অপরোক্ষ ব্রহ্ষীচৈতন্ত জীব নামক 
আপন প্রতিবিন্বের আদর্শস্বরূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধিবশে বিভিন্ন 


রূপ ধারণ করিয়! খাকেন। এ ব্রহ্গচৈত্ন্য স্ব স্ব কর্মের বৈচিত্র 
অনুসারে আব্রক্স্তন্পর্ধ্স্ত সম বিষম স্কল শরীরেই সমভাবে 


উদ্দিত হুইয়। থাকেন। ইহার মধ্যে যাহার ভাগ্য উৎকৃষ্ট, তিনিই । 


জ্ঞানযোগ্য পবিত্র জন্ম প্রাপ্ত হইয়া শাস্তরচ্চা ও সৎসঙ্গাদ 
উপায়ে জগতরূপ কন্দুকক্রীড়ার পুর্ব্বাপর সমস্ত তত্ব 
অবগত হন; তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য এতছুতয়ের একতর সিদ্ধি 
করিলেই উভয়েরই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। এই জগদ্রপ 


: তুলা, জ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া উত্তরোস্তর বুদ্ধিরূপ বাতাসে 


উজ্ডায়িত হইয়! কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়; তাহা জানি না। 
ফলে পরব্রদ্ষেই মিশিয়া যায়। জগন্্পন ভ্রান্তি অমূলক হইয়াও 


ধাহার নিকটে বিলীন নছে, অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষগোচর করেন; | 


তাহার তত্বজ্ঞান চিত্রিত অনলের ন্তায় জড়তা ( অজ্ঞান অন্লপক্ষে 


শৈত্য) দূর করিতে পারে না। ৫১--৫৫। অজ্ঞব্যক্তি জগদৃ 


ভাবে'অভিনিবিষ্ট বলিয়া তাহার 'জগদৃজ্ঞজান যেমন আরও বাড়িতে 
থাকে, সেইরূপ যিনি জ্ঞানী, তিনি তত্তৃজ্ঞান লাভ করিয়াছেন 
বলিয়া তাঁহার নিকট এ জগদৃঙ্ঞান স্কুরিত হয় না। অজ্ঞব্যক্তির 
নিকটে বথার্থরূপে প্রতীয়মান এই জগংজ্ঞান, তত্বজ্ঞানীর নিকটে 











চিত্রিত বলিয়া! প্রতীত হয়, অজ্ঞ ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করে; সু 
তত্ুজ্ঞানী ইহাকে চিত্রিত বস্তর ন্তায় জান করিয়া ইহা দ্বারা কোন 
বিপদের আশঙ্কা করেন না। তীহার চিত্তে এই জগ শ্ঠময় 
অথবা নিজ্রিতাবস্থায় দৃষ্টবন্তর সয় গুতিভাত হয়; জ্ঞানী মানব 
যখন পরমতত্ব সাক্ষাৎকার করেন; তখন তাঁহার কছে অহস্তাব : 
বা জগৎ কিছুই প্রতিভাত হয় না। তখন সাহার হৃদয়ে এক 3 
অনির্বচনীয় তত্ব স্কুরিত হইতে থাকে। ধিনি অর্দপ্রবুদধ সমপর্ণরূপ | 
তত্বলাভ: তে পারেন নাই, তাহার চিত্ত জ্ঞান অজ্ঞান- উ়া- 

ত্বক হইয়া অর্দৃগু্ধ অর্দ আর্দ্র কাষ্ঠের স্তায় প্রতিভাত হয়। ; 
৫৬-_৬০। তত্বত্ঞান হইলে এই জগৎ এক বলিয়া বোধ হয়, . 
তত্জ্ঞান না হইলে ইহা! বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হযু; যত দিন 
অজ্ঞান, ততদিনই লোক বিবাদ করিয়া মরে ; যখন জ্ঞান লাভ 
করে, তখন সকলেই মিত্রতা কে; কাহারও সহিত আর বিবাদ 
করে না। ধাহার তন্বজ্ঞান পরিপক্ক হুইয়/ছে, তিনি জগণ্ডের সন্ত 
ঝা অসন্তা কিছুই বুঝিতে পারেন না, কারণ তখন তিনি সর্বদা £ 
ত্মযই হইয়া থাকেন। সপ্তম ভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তি যেমন 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুষুপ্তি ইহার কোন প্রভেদ দেখিতে পান না, | 
সবই একরূপ দেখেন; সেইরূপ এ যোগীও জগতের সন্তু অসত্ব | 
কিছুরই পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন না। চিন্তহরিণ সমাধিবৃক্ষে | 





, উঠি! পরমার্থফল লাভ করিল, এই কথাপ্রসঙ্গে যে চিত্তনাশের 3 


কথ! বলিলাম, সে চিন্তকে তুমি বাসনা বলিয়! বুঝিবে ) কারণ 
বাসনাই নষ্ট হইল; আত্মা বাসনারূপ নিগড়বদ্ধ হইয়া সমাধিরক্ষে সু 
উঠিয়াছিগেন; তাহার পরে তাঁহার সে বাগনানিগড় ভগ্ন হওয়ার 
তিনি মুক্ত হইলেন; নতুবা চিন্তনাশশন্দে আত্মনীশ বলিলে ত 

মোক্ষই হয় না; নিজেই যদি নষ্ট হব; ভাহা' হইলে তাহার আর | 
থাকিবে কিণ দে যে মুক্ত হইয্ব। যাইবে । ধ্যানপাদপ এইরূপে ও 
বর্ধিত হুইয় বহুদিনের পরে যে স্বয়ং উৎপন্ন জ্ঞানরূপ ফল ধারণ বু 
করে, মুমুক্ষচিতহরিণ সেই জ্ঞানরূপ সরস ফল আস্বাদন করিয়া | 

বামনাশৃঙ্খলের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে । ৬১--৬৫। ৃ 


 পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । 


ষট্চত্বারিংশ সর্গ ।. 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_-“এইবূপে পরমার্থ ফল রস সাক্ষাৎ অনুভূত £ 
হইলে শী ফল ক্রমে মুক্তিরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন সেই 
পরমার্থফলের সাক্ষাৎকরাত্মিকা চিত্তবৃত্তিও বাধিত হইয় যায়; 
চিত্তহরিণ নিজেই এ পরমার্থ হইয়া যায়। তাহার সে হরিণ 
ক্গীণন্সেহ প্রদীপের স্াক় নির্বাণ হইয়া যায়। তখন, কেবল 
পরমা্ধিক দশাই বিদ্যমান থাকে। সে দশায় কেবল অনন্তর 
অপরিচ্ছিন্নভাব্রেই ক্ষরণ হইয়। থাকে । মনঃ ধ্যানবৃন্সের? 
ফল প্রাপ্ত হইয়া নিজ বোধস্বরূপ হইলে ছিনপক্ষ অচলের স্তর 
সুদূ়ভাবে স্থিতিলাভ করে। তখন তাহার মনোভাব কোথায়? 
চলিয়! যায় ; কেবল বাংশুন্য বিভাগবিহীন সর্বময় নির্মল জান 
স্বরূপই বিদ্যমান থাকে। চিত্তের সত্তা তখন ভুপবিত্র হইয় 
জ্ঞানম্বরূপে প্রকাশ পাইয়৷ থাকে; তাহার মেই অনাদি অনন্তর 
জ্ঞানম্বরূপ নির্মূল প্রকাশরূপ ফল প্রদান করিতে থাকে। চি ঢু 
তখন সকল প্রকার ঝ!সনা বা সম্কল্প একেবারে বিঘ্রিত হই 


আয যস্ন্তধ * 

































অনাদি অনন্ত অনায়াস ধ্যানই কেবল অবশিষ্ট হয় যতদিন 
্রন্ধ সাক্ষাৎকার না হয়, পরমপদে বিশ্রীন্তিলাভ না করা যায়, 
ততদিন মন বিয়য়ের অনুসন্ধান করে, ধ্যানলাভ করিতে পারে 
না। মনঃ পরমার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কোথায় যে চলিয়া যায়, | পরিশ্রান্ত হই মরণাদি সঞ্চটে শরীরপাত করতঃ বিশ্রামের 
তখন বাসনা, কর্ম; হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি যে কৌথাস়্ চলিয়া যায়, | বাসনা করেন, তাহাদের গুণপ্রকর্ষ লাভের বথা শ্রবণ কর। 
তাহা জানি না। তখন কেবল দেখা যায, যোগী একমাত্র ধ্যানমগ্ধ ; প্রথমে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ যজ্জধানতপন্তাদির 
হইয়া পক্ষহীন পর্বতের স্তায় বজজবৎ দৃঢ়ভাবে স্থির হুইয়া অবস্থিতি ] অনুষ্ঠানে বা৷ জন্মান্তরীপ্ন হুকৃতবলে যখনই ব্বহৃদ়মধ্যে বিবেক- 
| করিতেছেন। যোগী এ্ররূপে পরমাত্বায় রমণ করিতে থাকিলে | কণা জস্বিয়া! থাকে, তখনই তাপতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ শ্রমহারী 
তাহার নিথিলভোগ বিদুরিত হয়; . ইত্রিয়বৃত্তি সকল প্রশান্ত ; মা্গমধ্যস্থ বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করে, তদ্রপ সেই জীবগণ 
হইয়! যায়। নিখিল দৃণ্ঠ নীরদ বলিয়া বোধ হয়। ৬১০ 1] সর্ষোত্তম বলিয়। বিখ্যাত শ্রান্তিনাশক গুণরাশির আশ্রয় লইয়! 
ক্রমে তীহার, বৃত্তি সকল একেবারে প্রশান্ত হওয়ায় যখন | থাকে এবং পথিক যেমন. আপতিত ধজ্ঞচিহ্ন যুপকে দুরে পরিহার 
তিনি অনায়াসেই পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ কবেন, তখন তাঁহার ; করে, তেমনি তিনিও অজ্ঞিগকে পরিত্যাগ করেন ও দেবতা- 
সমাধি স্বতঃপিদ্ধ। কে তাহা নিবারণ করিতে পারে। মহাশয়! পরাণ হইয়া ্ান দীন যজ্ঞ প্রভৃতি তগগ্তার অনুষ্ঠান করেন। 
ব্যক্তিগণ যতদিন চিত্রিত ব্যক্তির স্তায় হই, ভোগ অকলকে | চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ অমৃতকে ধারণ করিতেছে, তেমনি তিনি 
অদৃষ্ঠ করিতে না পারেন, ততদদিনই বিষয়টবরাগ্য ভাবিতে | তখন লোচনলোভনীয় আহ্বাদকর অকৃত্রিম স্বযোগ্য কোমল 
থাকেন। যখন আত্মসাক্ষাৎ্কার করিয়া বাসনা-বিবর্ভিত হইয়া | ব্যবহার ধারণ করিয়া থাকেন এবং কোন হুশীল ব্যক্তি পরের 
জগৎপদা্থসমূহকে আর দেখিতে পান না, তখন বজ্তের স্ঠায় | চিত্তের অনুসরণ করতঃ পরের প্রয়োজন সাধন করিয়! সকলের 
হুদ সমাধিকে কে যেন তাহাকে বলপুর্ধ্বক আনিয়া! দেয়, ফলে । প্রিয় হন ও শান্ত্রীর কর্ধে নিতান্ত অনুরাগী থাকায় সর্বোৎকৃষ্ট 
তাহার জন্য কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হয় না। বর্ধাকালের নদী- | হন। ১--৬। এবং নবনীত মণ্ডের স্তায় নির্মূল এবং শীতল 
প্রবাহের স্তায় সমাধি যখন বলপু্র্বক আসিয়৷ তীহার চিত্তক্ষেত্র | সুকৌমল ও মনোহর দেই সাধুর নবসঙ্গম-সঙ্গত ব্যক্তিকে 
অধিকার করে, তখন তাহার মন সেই অমাধি অবলম্বন করিয়া! | সাতিশয জুখিত: করিয়া থাকেন, কারণ বিবেকী ব্যক্তির ব্যবহার 
আর বিচলিত হয় না। -তন্তজ্ঞানবলে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য । চন্দ্রকিরণের স্যার অতি শীতল ও পবিত্র বলিয়াই সাধারণকে 
উপস্থিত হয়, তাহাকেই সমাধি বলে; অন্য কাহাকেও নহে। | শীতল করিয়া থাকে। বিব্ধ মনোহর কুহুমাকীর্ণ উদ্যান 
১১--১৫। হুদ বিষ বৈরাগ্যকেই ধ্যান বলা হয়; সেই; সমুদয়েও তাঁদুশ বিশ্রামগ্রথ পাওয়া যায় না, সাধুদমাগমে যে 
. বিষয়বৈরাগ্য ক্রমে পরিপক্ক হইয়। বস্রের স্ঠায় সুদৃঢ় হইয়া যায়। ] প্রকার নির্ভয়ে বিশ্রাম হয়। স্বর্গগঞ্গার বিশুদ্ধ সলিলের স্তায় 
এই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যই অস্থুরিতাবস্থ ধ্যান। সাক্ষাৎকার নি সহিত সঙ্গতি) পাপরাশি প্রক্ষালন করিয়া 
বৃত্তিতে আবি্ভূত ব্রহ্মই অবিদ্যার উচ্ছেদে জ্ঞানস্বরূপ, নিখিল | পবিত্রতা সম্পাদন করে । সংসারে বিরক্ত হইয়৷ তাহার 
বাসনার উচ্ছেদে ধ্যানস্বরূপ এবং নিখিলছুঃখের উচ্ছেদে সি ক বিবেকিজনের সম্পর্কে লোকের চিত্ত হিমগৃহ- 
. আনন্দরূপে নির্ধাণস্বরূপে পরিণত হন। যদি ভোগবৈরাগ্য ] সম্পকাঁর স্তায় শীতল হইয়া থাকে। বিবেকিজনে যেরূপ 
উপস্থিত হয়, অন্ঠ ধ্যানের কোনই আবন্ঠীক 'নাই) যদি ভোগ- | মহতী অমরত! আছে, তাহা দেবগন্বববকন্তার বা মানবী জনে 
বিভৃষ্ণ উপস্থিত না হয়, তাহ! .হইলে ধ্যান করিয়া কি ফল | মিলে না। 'হে রাম! ক্রমশ নিক্ষাম কর্মের অভ্যাসে বুদ্ধির 
হইবে? যিনি সম্যগৃজ্জান লাভ করিয়াছেন, দৃশ্ঠ. পদার্থের | নৈর্মল্য হইয়া থাকে, - দর্পণে যেরূপ সন্িহিত, তুমি প্রতি" 
আম্বাদ যাহার একেবারে নাই, নির্ববিকল্প সমাধি তাহার ; বিশ্বচ্ছলে প্রবেশ করে, তেমনি শুরুমুখ হইতে শাস্তার্থ সমুদয় 
অবিরতই হইতে থাকে । দৃষ্ঠবন্ত যাহার আর রুচিকর হয় না, ; হৃদয়ে প্রবেশ করে | ৭--১৩ | মহারণ্যে কদলী যেল্পপ 
তাহাকেই বুদ্ধ বলে। যখনই ভোগসকল বিরক্তিকর হয়, তখনই | মূল প্ররোহাদিব বিস্তারে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, অশ্প্রভনও তদ্রপ 
সম্যগৃজ্ঞান . উদিত হয়। ঘিনি স্বস্বভাবে বিশ্রান্তি লাভ ; বিবেকিজনের স্থানেই আশ্রয় লইয়া শাস্্ার্ঘরূপ_ রসসম্পর্কে 
করিয়াছেন, তাহার আর ভোগের অবিশ্তকতাই নাই। আপনার 
নিজ স্বভাবপ্রাপ্ত না হওয়াই ভোগের কারণ; তাহা প্রাপ্ত হইলে 
আবার 'ভোগ কি। শাস্ত্রচ্চা ও জপার্ির পরে সমাধি- 
নিরত হইবে। যখন সমাধিবিরত হইয। বিশ্রাত্তি লাভ করিবে, 
তখনও শাস্ত্রপাঠ এবং জগ করিতে হয়। সমস্ত শঙ্কা দুর. 
করিয়া সমস্ত কষ্ট পরিহার করিয়া শরত্কালের মেঘের স্ঠায় 
নির্শল নুষুগ্তসমান শান্ত ও শম. হইয়া নির্বাণস্বরূপে অবস্থিতি 
করিবে। ১৬২৫1 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! বাহার সংসারভারে নিতান্ত 































বিবেকিহৃদয় দর্পনের মত ্বন্বরূপে প্রতিবিন্বিত যাবদস্তরই 
মর্ধপ্রকারে অনুভব করিয়া! থাকে। সাধুসহবামে ও শান্তার্থের 
অব্ধারণে যাহার আত্মার শুদ্ধি. হইয্মছে, সেই প্রজ্ঞাবান্‌ 
ব্যক্তি অগ্নিঘংযোগে মলবিহীন ও ন্পমাত্র অগ্নি হইতে 


প্রকাশিত হয়, বিবেকী ব্যক্তি তদ্রপ স্বীয় আত্মপ্রকাশক 


চারি রগ মাপ্ত ॥ 6৬. 





ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তখন সেই প্রজ্ঞাশালী ছুনির্দল 


উদ্ধৃত বস্ত্র স্তায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া শোভা পান ও সুবর্ণের 
ন্টাষ কমনীয় ও আলোককারী হু্য দ্বারা যেমন ত্রিভুবন .. 


7 আন্তরিক আলোকেই অর্ধদা উত্ভীসিত থাকেন । ১৪-_১৭। 
্রজ্ঞাবান্‌ 'ব্যক্তি শাস্ত্রের ও সাধুসমাগমে ' সেই প্রকারে .. 
অভ্যাস ও. সেবাদি দ্বারা অনুস্রণ করিয়া থাকেন, যে প্রকার; 
সম্পর্কে উক্ত ছয়ের অনুভব করিতে পারেন । শান্জা্ের:; 
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জ্ঞানে ভারাক্রান্ত বিবেকী ক্রমশ সজ্জন হইয়া ভোগ- 
সামগ্রী সমুদয় উপেক্ষা করতঃ পঞ্জর-নিজ্ান্ত পার্থাদির 
স্বাধীন হৃদয়ে বিচরণ করিক্। থাকেন ও ভোগাভিমুখে 
গমনরূপ দৌর্ভাগ্যকে প্রতিদিন পরিহার করিয়া আত্মবংশকেই 
সমুজ্ছল করিয়া! থাকেন; যেমন একচন্্র হইতেই নক্ষত্র সমুদয় 
 দ্বীপ্তিশালী হয়। চন্দ্র রাহুগ্রাম হইতে নির্গত হইলে যেরূপ 
শোভা ধারণ করেন, সেইব্ূপ বিবেকীর মুখমওলও তখন 
ভোগসম্পর্কশূন্তা অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়। থাকে। 
বর্গপুরে কল্পবৃক্ষ যেরূপ দেবগণের প্রশংসনীয়, তিনিও তদ্রপ 
জ্ঞানীদিগের নিতান্ত প্রশংসা-ভাজন হন । ১৮-২২। তিনি 
অদ্বেষী হইয়াও প্রাপ্ততোগের প্রতি দ্বেষ করিয়া স্বপ্ন অন্তরে 
লজ্জিত হন সত্য; কিন্তু ভোগসাধনের অভাব হইলে সমধিক 
সন্তুষ্ট থাকেন । জাতিন্মর চণ্ডালাদি যেমন সময়ে স্বীয় 
জাতির প্রতি উপহাস করে, তেমনি তিনিও পুর্বান্ুভৃতা 
রাগাদিরূপিণী তরলা স্বীয্র নারীকে বর্তমান দশায় ম্মরণমাত্র 
করিয়াও অনুতাপে ম্মিতমুখ হইয়া উপহাস করেন। অন্যান্ত 
সিদ্বব্যক্তিরা ভূমিতে সমুদিত চন্দ্রের স্তায় সেই ম্হাত্মাকে প্রণয়- 
বশে দেখিবার বাসনায় নয়নযুগল বিস্তার করিয়া আগমন করেন। 
তিনি উচিত বুদ্ধি দ্বারা নিত্যই ভোগের প্রতি অনাদর করতঃ 
সিদ্ধজন সন্গিধানে লব্ষ-সিদ্ধ্যাদি ভোগকেও স্বীকার করেন না। 
আত্মজ্ঞানীর অন্তরে প্রথমেই সংসারবৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
যেমন শরৎকালে পাদপের শৈত্য প্রকাশের পূর্ব্বেই নীরসত] হয়। 
্বাস্থ্যকাম ব্যক্তি যেরূপ বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি 
তিনিও পরিণাম মঙ্গলের জন্য স্বপংই সজ্জনের সহিত সম্পর্ক 
রাখিয়া থাকেন ও তাহাতেই সেই মহাত্মা মার্ড্রিতমতি হইয়| 
নিম্ম্দ সরোবরে মহাগজের স্তায় শান্ত্রলাগরে নিমগ্ন হন। হে 
রাম! সাধুজন সন্নিহিত বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার 
করেন ও হৃধ্য যেমন স্বপ্রভা-মধ্যে সকলকে প্রবেশিত করেন, 
তেমনি তিনিও অম্পদে নিয়োজিত করিয়। থাকেন। বিবেকিজনের 
সর্বাগ্রে পরশ্বামিক বস্তর প্রতিগ্রহে বৈমুখ্য হইয়া থাকে, তিনি 
্বস্বামিক সামান্ত বস্ততেই মহাসন্তষ্ট থাকেন, বিবেকী ব্যক্তি পরধন 
প্রতিগ্রহে পরাজুখ ও সদা সন্তুষ্ট থাকিয়া! ক্রমশঃ নিস্পৃহ হইয়া 
বার্থ মাত্রেই উপেক্ষা করিতে অভিলাধী হুন এবং যাচকদিগকে 
সামান্ত বন্ত শাকের কণামাত্রও প্রদান করিতে লজ্জিত ন! হইয়া 
তাদ্শ অভ্যাসের সম্পর্কে পরিণামে স্বীয় দেহমাংস পধ্যন্ত প্রদান 
করিয়া থাকেন। যেমন ধাবমান ব্যক্তির নিকট গোষ্পদ-পরিমাণ 
স্থান অতি অল্প অনুভূত হয়, তেমনি যাহার! বিবেকের অনুসরণে 
চিন্তকে আয়ত্ত রাখিয়াছে, তাহাদের নিকট স্বীক্ মূর্খতা অতি 
সামান্ বিবেচনা হয়। সাধু ব্যক্তি প্রথমে পরকীয়বস্ত গ্রহণে 


নিবৃত্তিকে অত্িত্বে অভ্যাস করিয়া স্বীয় বৈরাগ্যবলে স্বার্থ 
বিষয়েও বিরুক্তভাবকে সংগ্রহ করিবেন, অনন্তর ভোগপরিত্যাথের 


সহিতই সার্থকে ত্যাগ করিবেন; কৃতী জন পরম শ্রান্তির পনিমিততই |. 
এই প্রকার ক্রমিক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এ | 


1.) সংসারে অসংখ্য নরক মধ্যেও তাদৃশ ছুঃখ অনুভূত. হয় না, 

1 যাহা যাবজ্জীবন অর্থোপার্জনপ্রয়াসে রহিক পারত্রিক ছুঃখরাণির 
|. তুল্য হইতে পারে। যদিও মুঢুদিগের, পারলৌকিক ছুঃখের 
. স্মরণ হয় না, তথাপি তাহার! শয়ন, উপবেশন, গমন, ভ্রমণ, 
* মণ প্রস্ৃতি থে কিছু কাধ্য করে, তৎসমুদয়েই যাতনায় ও মনো- 


ব্দেনায় আক্রান্ত হইব! সেই ছুঃখরাশিকে সততই অনুভব করিয়া 
থাকে। ছে রাম! অর্থের রাঁজ-চৌরাদি হইতে সতত অর্ন্থ 
সম্ভব বলিয়া অর্থ অনর্থময় এবং সম্পদ নিত্য আপদৃসক্কুল ও. 
সংসারের ভোগ সধুদয় মহারোগ বাতীত আর কিছুই নহে সত্য 

কিন্তু মুড়েরা মোহ বশতঃই এ সকলকে অন্ত প্রকারে সঘ্িবেচনায 
গ্রহণ করিয়া থাকে। হে রদুনাথ! পুরুষ যে পর্যন্ত অনথমধ় পি 
অর্থের প্রার্থনা না করিবে, তাবহ সংসারে তাহাকে বিষয় চিন্তা- খু 


জাল 'সন্তপ্ত করিতে পারিবে না এবং যে পুরুষের মুক্তিল্ষণ সু 


গরম পুরুষার্থ অভিমত হইবে, সে ব্যক্তি অর্থকে মংসাররূপ সু 
তৃণের শিখা বিবেচনায় অবলোকন করুন ও নবম, শান্তি লাভ সত 
করুন। হেরাম! অর্থ অন্য কিছু নহে, কেবল এই শোক- ক 
মৌহাদি বিকার-সভৃত জরা-মরণ প্রতৃতি কর্মের ও দৈহ/- এ 
দৌরাস্থয প্রভৃতি অপ্রিয় ভাবেরেই রাশি মাত্র বলিয়া জানিবে। 
এই সংসারে -জরামরণধন্মটী জীবগণের একমাত্র সন্তোষই সত 


জরামরণনিবারক অর্ববহৃহখাপহারী মহৌধধি। বসন্ত খতু, নন্দন- ও টি 


কানন, পুর্ণচন্্র ও অগ্মরাগণ এ সমুদ্র একস্থ হইলেও এক- ও 


মাত্র সন্তোষামৃতই ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। বর্ষাস্গমে | ূ 


চরোবরের শ্তায় সন্তোষসম্পর্কে সাধু-হুদয়ের পূর্ণতা হইয়া 
থাকে ও সাধু ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিলে ।শীতল৷ হৃদয়" 
গ্রাহিনী সুর! প্রসমা তেজফ্ষিতাকে লাভ করিয়া সমধিক-শোভা- এ 
প্রাপ্ত হুন,-যেমন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষসমুদয় পু্পভরে পুর্ণ : 
হইয়া শোভিত হয়। এবং যে ব্যক্তি সর্ব্ষদা অসন্তষ্ট হইয়। অর্থের : 
আকাজ্া করে, সে 'ব্যক্তি পাঢুকা দ্বারা নিশ্সিষ্ট কীটের স্তায় 
ুর্ব্বলাত্মা হইয়া চেষ্টামাত্র করে ও সতত হুঃ্খের পর ছুঃখ ভোগ : 


করে এবং সেই ধনার্ধাঁর! উদ্বেল সমুদ্রমধ্যে নিপতিত তরঙ্গাঘাতে : প্র 


বিবশজনের ্তায় কুৎসিত আকার লাভ এুকরিয়া কুত্রাপি সুথে 
অবস্থান করিতে পায় না। হেরাম! আরও বলি শুন, সংসারে 
প্রমদারপ সম্পদ অতি ভ়ক্কর, পণ্ডিত ব্যক্তি কেহই অজগরের সী 
ফণার ছায়ার গ্ঠা় সেই নারীতে আসক্ত হন না এবং যেমূঢ় 3 
অর্থের অর্জন রক্ষণ প্রভৃতি কার্যে এই প্রকার অনর্থ জানিয়াও 


তাহার অভিলারী হয়, সেই 'নরাকৃতি পশুকে স্পর্শ করাও কু 
অন্ুুচিত। যেব্যক্তি নিঃস্পৃহতারপ দাত্র দ্বারা মনের বাহ্য ও 
আন্তরিক উদৃযোগলক্ষণ-_অর্থাৎ সমুদয় অভীষ্টরূপ অরুরাজিকে 1 


ছেদন করেন, তাঁহারই : জ্ঞানর্ূপবীজের উৎপত্তি ক্ষেত্রস্বরূপ 
হৃদয়ে প্রকাশ পায়,_-অর্থাৎ নির্মল হয়। প্রথমে সংসারের | 
প্রতি বৈরাগ্য রাখিয়া সাধুসঙ্গ ও জচ্ছান্ত্ের আলোচনা করিয়া : 
ততদর্থের দৃঢ় চিন্তাপুর্ববক ভোগসযুদয় পরিত্যাগ করত বাসনা- 
বিহীন হইয়! বিবেকী পরমপদ প্রাপ্ত হন। ২৩--৫৩। 


সপ্তচত্বারিংশ অর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥ 


অকচত্বারিৎশ সর্গ । 


বশিষ্ট কহিলেন,_হে রাম! সাধু ব্যক্তির অন্তরে প্রথমে ... 
সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে পর তিনি সাধুসমাগম + 
লাভ করিয়া নিজ বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রের অভিপ্রায় অবগত হন ও : 
ভোগের প্রতি নিঃস্পৃহ হইয়া অজ্জনপদবীতে অধিরোহণ করেন। ( 
তখন তীহার হৃদয় স্বপ্রকাশ হইয়া পরম পদের অভিমুখ হয় 









তিনি-ধনরত্বাদি বস্তসকলের অন্ধকারের. স্তায় তুচ্ছ বিবেচনায়  সর্তবস্বরূপী হইয়া -সর্ধস্থানে আছেন এবং ভিনি র্বান্তববর্ত 


বাসনা করেন না, প্রত্যুত যেমন উচ্ছিষ্ট ও. শুষ্ক পত্রীদিকে “গৃহ 
হইতে নিরাকরণ করে, তেমনি অর্থের স্জমা ত্রেই পরিত্যাগ 
করেন। হে রাম! ভারবাহী পথিক যেমন ক্রমশঃ শ্রান্ত ও অসমর্থ 
হইয়া! ভার দ্রব্যের এক একটীকে আত্মশক্তি ও দ্রব্যের গৌরব 
অনুসারে পরিত্যাগ করে, তেমনি বিবেকী ব্যক্তিও  স্্রীপুত্রাদি 
স্বজনরূপ ইন্দরিয়-ভোগ্যদিগকে ভারভূত বিবেচনা করেন: ও 
বথাকালে শক্ঞনুসারে ক্রমিক তাহাদের সঙ্গত্যাগ করেন।' তদীয় 
চিত্ত শান্তিময় বলিয়া ভোগমাত্রেরই অন্ুগ্ব করেন না। অধিক 
কি বিবেকীরা নির্জনে, ধিগন্তরে, -সঠোবরে, অরণ্যে, উদ্যানে, 
পুণ্যতীর্থে, নিজ্গৃছে;হুহজ্জনের ক্রীড়াসভায়, অরণ্যভোজে কিংবা 
শাস্ত্রীয় তর্কাদির বিচারে: এ সমুবরের কিছুতেই: স্থিরভাবে 
অবস্থান করেন না। সেই বিজ্ঞানবাদী জ্ঞানী ব্যক্তি তখন 
শমদমাদি গুণোপেত হইয়। মৌনভাবে আত্মাতেই স্কুর্ভি পাইয়া 
সেই দেহেন্দিয়াদির অধিষ্ঠাতা ব্্গান্বররপেরই অন্বেষণ করিয়া 
থাকেন। এই প্রকার অনেষণের অভ্যাসবশে সহজেই বিবেকী 
ব্যক্তি পরমপদে বিশ্রাম করেন। হে রাম! আত্মবোধ ব্যতীত 
অপর কোন অর্থেরই বোধ নাই: ঝা কিছুই নাই, 'এই 
প্রকার স্বীপ্ন অনুভবশালী পরমপদ্র অন্তরেই অবস্থিত বলিয়া 
পত্তিতেরা নির্দেশ করেন। অকল: বন্তজাতের অত্দজ্ঞানের 


চে যাহা আত্যত্তিক সম্বন্ধে পরিণত. থাকায় যাহার বোধতা 
বা শৃষ্ঠত! নাই, তাহাকেই পরমপদ জানিবে। যেমন অচেতন 
রস্তরের ক্ষীর প্রত্রত হয় না, তেমনি যাহারা ্বসংবিদ্‌ মাত্রে 
বিশ্রাম করেন, সেই মনঃশুন্স সঙ্জনদিগের কদাচ. বিষয়ভাব 
বিদ্বিত হয় না, তখন সেই আত্মপরায়ণ সাধু বিষয়নিরোধী পদে 
উপস্থিত হইয়া মনোবিহীন মৌনতাব ধারণপূরব্রক চিত্র লিখিতের 
সায় স্বভাবেই অবস্থান করেন এবং সেই. আত্মতত্বজ্ঞের মন 
র্া্সম্পনন হইয়া অর্থাবহীন অতিমৃহৎ, হইলেও পরমাণু 
তুদ্য ও পূর্ণ হইলেও শৃষ্তস্বরূপ হইয়া থাকে; এভস্ঠ তিনি 
তখন মনঃশুস্ত হন। বিশেষ তাহার তুমি, আমি, দিক ও. কাল 
প্রভৃতির জ্ঞান চিন্মাত্ররূপে থাঁকিলেও তীহাতে স্বন্বরপে অবস্থান 
করে না! বণির্াই দীপ যেমন অন্ধকার দূর করে. তেমনি তিনি 
ওন্বসত্ব স্বরূপে থাকিয়া আস্তরিক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে ও 
বাহ রাগদ্বেষ ভয়াদিকে দূর করিয়া থাকেন। ১--১৭। 
অতএব যাহাতে রজোগ্ণ স্পর্শ করিতে পারে না ও যেখানে তমঃ- 
প্রকাশের নিতান্ত অসম্ভব, ঘিনি সত্বগুণ্রের পরে" অবস্থিত, সেই 
রিগুণাতীত বরক্ষত্বরূপী নরকে প্রণাম করিবে এবং ভেদবুদ্ধির 


প্র লয়সহকারে যাহার চিত. তিরোহিত' হয় সেই জ্ঞানবানের 


তাৎকালিক অবস্থা বাক্যের দ্বার বর্ণনা হয় না । হে স্মতিমন্‌! 
 পরমেশ্বরকে দিবারাত্র তক্তিযোগে আরাধনা করিলে তিনি 
প্রমন্ন হইয়া ভক্তকে এই প্রকার নির্ববাণপঘ প্রদান করিয়া 
থাকেন। রা মচন্্র: কহিলেন/_হে মুনিবর ! আপনি সমুদয় 


তত্তজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট) শ্চুতরা আপনার অবিদিত কিছুই | 


নাই; এক্ষণে, বলুন, ঈশ্বর কে. এবং - কিরূপেই বা ভক্তিযোগে 
তাহাকে প্রসন্ন করা যায়। রশিষ্ঠ কছিলেন,_-হে বুদ্ধিমন্‌! ঈশ্বর 
তোমার সম্িধানেই আছেন ও. তাহাকে সুখেই পাওয়া 'যায়। 
| হেরাম। নিজ মহা. জ্ঞান্ময় আত্মাই পরমেশ্বররপে কথিত 
(হন। সেই পরমেশ্বর হইজেই সয় উ তাহাতেই সকল ও তিনিই 


সর্বময়, এক্ষণে সেই সর্বন্বরূপ বিভুকে নমস্কার করি। ১৮--২৩। 
বাযুহইতে গমনাদি “শক্তির ন্যায় রতি :কারণ-পুরুষ হইতেই 
এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিকারাদি ' শ্রকীশ পাইভেছে এবং স্থাবর জঙ্গম 


অখিল সংসার অভিমত প্রদানে তাছারই নিরন্তর পুজা করিয়া 


থাকে। "তিনি ভক্ত কর্তৃক.বহুজন্ম ভক্তি সহকারে পুজিত হইয়াই 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই চিন্ময়. মহাপ্রভু প্রমাত্মা, জীবের 
পূর্বমকৃতবলে প্রসন্ন হইয়া তত্বজ্ঞান সম্পাদনের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ 
পবিত্র দূতকে শীঘ্র প্রেরণ করেন৷. রাম কহিলেন,--হে মুনে! 
পরম প্র পুণ্যাত্ম! ভক্তের নিকট কাহাকে দূত করিয়া! প্রেরণ 
করেন এবং সেই দূত কিরূপেই বা তত্বের উদ্বোধন করিয়া থাকেন, 
তাহ! আমাকে বলুন 1 বশিষ্ঠ কহিলেন,-হে বৎস! . পরমাত্থা 
বিবেক নামক দূতকেই পাঠাইয়| থাকেন, সেই. বিবেকই আকাশে 
চক্রের স্টায় জীবের হৃদয়রূপ গুহামধ্যে আসিয়৷ পরমানন্দে অবস্থান 
করেন। ২৪--২৯। বিবেকই বাদনাবদ্ধ জীবকে ভ্রুম্শঃ বুঝাইসা 
থাকেন এবং এই চুরুত্তর ভবসাগর হইতে অবিবেকীকে উত্তারিত 
করেন। প্র প্রদিদ্ধ জ্ঞানাত্বাই অন্তরাত্মা, উনিই পরম ও 
পরমেশ্বর, ইহীরই বেদসম্মত নামান্তর. ওঁকার। দেব, দানব, 
নাগ ও মনুষ্যগণ, জপ, হোম, তপস্তা, দান, ব্দেপাঠ ও যজ্ঞ 
প্রভৃতি সৎকার্ধের অনুষ্ঠান করিয়া নিরন্তর তাহাকেই প্রসন্ন করি- 
তেছে। হার. বৈশ্বানররূপের মস্তক স্বর্গ, চরণদয় পৃথিবী, 
রোমাবলি নক্ষব্রনিচয়, অস্থিনিচয় জীবসগ্ৰ ও হৃদয় আকাশম্বরূপ 


হইয়াছে । পরমেখর চিদাত্বা বলিয়াই সর্বস্থানে সর্বদা যাই. 


তেছেন, জাগ্রৎ আছেন ও নিরীক্ষণ করিতেছেন ; গুতরীৎ বিশ্ব- 
রূপের হস্তপদ চক্ষু কর্ণাদি সর্ধ্বদিকে সর্বদা সকার্যতৎ্পর 
হইয়া রহিয়াছে। বিভু বিবেকদতকে উদ্বোধিত করিষ্কা জীবের 
চিত্তরূপ পিশীচকে ধ্বংস করেন, অতঃপর জীবকে অনির্বটনীয় 
আত্মপদষীতে উপনীত করেন। ৩০-_-৩৫। অতএব আত্মা নিজ 
শক্তিতে সমুদয় বিকল্প ও বিকার সমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া ব্বযৎই 
প্রসন্ন হউন, কারণ" এই' কামক্রোধাদিরূপ মেঘনিচয়ে আচ্ছন্ন 
সংসাররূপ রাত্রির অজ্ঞান্রূপ অন্ধকারে. মনোরূপ হুষ্টপিশাচ 
সদা ভ্রমণ করিতেছে, উহাতে নিজ জ্ঞানময় আত্মাই পূর্ণচন্জ 
স্বরূপে 'বিদ্যমান। এই জংসাররূপ হুবন্তসাগর বাসনারূপ 
তরক্ধে সমারুল, মনোরূপ প্রচণ্ড বায়ুতে আলোড়িত, মরণরূপ 
অগাধ আবর্তে ঘূর্ণমান, ইল্লিয়রূপ ছুষ্টগণের আশ্রয় ও জড়রূপ 
অনন্ত জলের আধার ;. ইছার পারে যাইবার সাধন, বিবেকই 
একমাত্র প্রধান নৌক!। পরমাত্বা প্রথমে অভিমত পুজনাদি 
পাই! প্রসন্নতা লাভ করিলে: এ সংসারে বিবেকরূণ দৃতকে 
পরামশী করিয়া প্রেরণ করেন, পরে আৎসঙ্গ শাস্্রচ্চাদি 
দ্বারা তত্জ্ঞান জন্মাইয়া জীবকে দির অয় পরমগদে আনয়ন 
করেন 1 ভাগ রঃ 


অষ্টচতত রি ্ সমাপ্ত ॥৪৮॥ 


একোনপক্চাশ রর রী 
.. শি কহিলেন,-_হে বাম! হারা বাসনা পরিত্যাগ পুর্ববক 


| টবের করিয়াছেন, সেই মহতদিগের. অসামান্ত মহতৃই 


জন্মিয়া থাকে। সেই মহত্দিগের ওদার্চবতী গাভীধযশালিনী 





০৫ 
পপ পাতাটি টিপা শশিপিশাশ্পীোিিাগাািিস্পস্পাশীপীপাপপটি শাশাশা পশিটীিশিিাটিতিত শিপ শিপন পিপল শিাশাপ্পাপাশাটা পাহাদার শি শীশীঁীশালীশিতিটি 


৬৩৩ 


মহতী বুদ্ধিকে চতুর্দশ ভূবনের সম্পদৃও জন্থরা প্রলোভন দেখাইতে, 


পারে না। এবং দৃষ্ঠমান সংসার চিত্তের ভ্রমযাত্র এই বিশ্বাস হৃদয়ে 
বদ্ধমূল হইলেই বাহ্‌ ও অন্তপ্চারী চক্ষু, কর্ণ, মনপ্রভৃতি ইসি" 
গ্রামরূপ হিতশ্রজন্ত ও তন্থুলীভূত “অজ্ঞান দুরিত হইয়া থাকে 
বিশেষ আকাশে চত্দ্রযুগলের স্তায়, মরুভূমিতে সলিলের স্থায়, 
এব অন্তরীক্ষে গম্বব্বনগরাদির স্ায় এই জগৎই ষদ্দি নিতান্ত 
ভরমাত্বক বলিয়া! প্রকাশ পাইল, তখন আর বাসন! কিরূপে 
কোথায় থাকিবে, এবং বাসন] যদি না থাকিল, তবে এক 
আকাশই অবশিষ্ট রহিল, কিন্তু এই বাসনাশুন্তা! অবস্থা। মনের সততা 
না থাকিলেই হইয়াখাকে। এ দশাকে বিবেকী- কিছুতেই: ত্যাগ 
করিতে পারেন ন1।১--৫। জাগ্রদাদি এই অবস্থাত্রয়ই অতি 
প্রসিদ্ধ, পুনশ্চ থে অবস্থা এই তিন অবস্থায় অসংপৃষ্টা-__অর্থাৎ 
বাহব্যবহারে বাধ থাঁকিলেও বাহাব্যবহারকারিণী সেই অবস্থাকেই 
পরম! কহে। হেরাম! এ পরমাবস্থাপন্নের নিকট বিচিত্র বত্ব- 
রাজির প্রভাপুণ্জের স্তায়, বহুরূপ এই জগৎ আত্মা, ঘন, ঝা পার্থিব 
কিছুই অনুভূত হস না; কেবল চি্দাভীসমাত্র লক্ষিত হয়। যেমূন 
আকাশে বিচিত্র রত্বনিচয়ের কিরণজাল লক্ষিত হয়, তেমনি এ 
জগতের রূপদর্শন শন্ঘমাত্র; এ সংসারে ভৃতপ্রপঞ্চ, জগৎ কিছুই 
সত্য নহে, কেবল ইহা ব্রক্মসংজ্ঞক মহারত্ের প্রভাপুপ্তীই প্রকাশ 
পাইতেছে এবং স্থস্িব্যাপার না থাকায় নানাত্ব নাই ও প্রলয় নাই, 
হুতরাং বিনাশ অসম্ভব, কেবল 'রূপবিহীন কল্পনাময় তু্যাংশু- 
জালই ঘনীভূত হই প্রতিভাসিত হইতেছে; সন্কলশরীরের 
ঘনীভূত পিগুভাব নাই, তাহাতেই কঙ্পনাকৃত আকাশে অদ্ুতাদির 
্ায় মানপরাঙ্যে কেবল শৃষ্ঠতবেরই অবগতি হইয়! থাকে। 
এই সকল কারণে শৃন্ঠতই যদি কৌন বস্ত ন| হইল; তবে তাদৃশ 
আধা;র রাগবেধাদিভাবের অবস্থান কোনমতেই সন্তবে না| । কৌন, 
পক্ষী কি কক্সনামরর ভাবী ঘাকাশর্ক্ষে বিশ্রাম করিতে পারে? 


৬--১২। এইব্ূপেই চরঃচরের পিগুভ্তব নাই, অথচ শৃন্ত তাও 


নাই; সুতরাং যে এক সংই তখন অবশিষ্ট আছেন, তীহার কোন- 
রূপে বিচলন নাই। সম্যগ্জ্ঞান্ঝানের ভাসমান নানাত্ব সন্মাত্রে 
লীন থাকে বলিয়া, নানাবূপ হইলে নানাভিন্নের স্তায়' অবস্থান 
করেন,_-যেমন হুব্র্ণপিণ্ডের মধ্যে - কটককেমুরাদি নানা আকার 
নিহিত থাকে।.হে-রাম ! সাধারণের বুদ্ধি সর্দ! উত্তম1ধম-বিষয়ে 
ধাবমান হয় বলিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না; সরা 
তাদৃশ বুদ্ধি এই অত্যন্বর্ূপের আশা ধাবিত হইত. ক্েশই' 
কেবল পাইয়। থাকে, তবে উহার প্রাপ্তির উপায় একমাত্র অভ্যাস. 


_. যোগ । ..যে অধিকারী ব্যক্তি এই ভূ ত-তবিধ্যদ-বর্তষান: জগতের 


উৎপত্তিকে বিশেষ বিচারণ! দ্বার স্থুল ও হৃক্ষগ্রপর্চে বিরহিত 
সম্াত্র অখণ্ড বৌধন্বরূপে অবগত হন, তাহাকেই “তত্ক্ঞ বলিয়া 
নির্দেশ করেন ও মেই--দ্বৈতভা বশুন্ত শান্তিপূর্ণ আত্মজ্জের নিকট 
এই সংসারপ্রপঞ্চ থাকে না । ১৩--১৫। ছে বাম! সৎপুরুষের 
নিকট ছিত কথার নায় এই সমুদয় উপদেশবাক্য তত্জ্ঞের স্বতঃই 


অনুভূত হয় বলিয়৷ এ সকল তীহারাই- বিশেষণ তীহীর নিকট 


ভূতপ্রপঞ্চের গিগুতা নাই ও-প্রত্যক্ষতাদির শুন্ততাও নাই; সুতরাং 
এতদুভয়াত্রত্বি মনও নাই । কেবল সন্মাত্র পারমার্থিকরূপে অবশিষ্ট 
ঘাছে এবং অন্তরে চেতন এই পরমাত্মায় চেত্যবিষয়ে উন্মুখতাই 


'চৈতন্ত--অর্থাৎ সংসীরভাবের জ্ঞান, কিন্তু শঁ জ্ঞানের প্রকাশ 





 প্রলয়পবন 
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জ্ঞান উদ্দিত হইলে প্রথমে বাহুভাব প্রাপ্ত হইয়া স্থূলতা পান; 
বেমন সলিল অতি শীতল হইলে জড়তারশতই স্থুল করকাদির 
আকার ধারণ করে। চিদাত্ম। নিজ অজ্ঞানের.সহিত মিলিত হইলেই, 7 
বপ্ান্ভৃত বিষয়ের স্তায় স্থুলভাবপ্রাপ্ত হন; তখনই ছিত্ত তাহার ই 
জ্ঞাপক হইয় স্বদেশের অবতারণ| করিয়। থাকে ।. কিন্ত এী সকল ক 
অবস্থাতেও চিন্তার বস্ততঃ রূপান্তর. হয় না, তবে যেকিছু ক্র 
পার্থক্য লক্ষিত হয়; তাহা কেবল .বিভিন্শবে কল্সিতমাত্র। হে 
রাম! স্বপ্রদর্শন হইলে মন যেমন অন্তর্তাবে ও বহির্ভবে জড়িত 


হইয়! বিকৃত হয়, বোধাত্মার কিন্তু 'তব্বপ অগ্তরে :3-.বাহিরে বস্ত সরু 


দর্শনে যুদ্ধতা হইলেও বিকৃতি হয় না। কারণ. বোঁধাত্থা! আকাশ 
বলিয়] তদীয়.আকারও আকাশ এবং কালাদির: স্তায় কাচ বিকৃত 
হয় না। সুতরাং স্বপ্নের মত এ আকাশেরও অর্থন্বর্ূপে, পরিণতি 
নাই, রূপ বাহাবিষয় কাচ বোধবশে অন্তর্তাবকে প্রীপ্ত হন। 
যেহেতু রৌধত্ব কখনই অত্যন্ত বিসদুশ জড়রূপ পাইতে 
পারে না। রোধাত্ম! কখন্ই ষ্ঠাদশাগন হয় না, যদিও তদবস্থায় 
উপনীত হন, তথাপি পুর্ব্বৎ অবিকৃতই থাকে .না বা কিছুমাত্র 
অন্যরূপও হুয় না.; একমাত্র বিশুদ্ধজ্ঞানে পরিণত আত্মা অম্যক্‌ - 
প্রকাশমান হইলে, বৌধ ও অবোধ এই. উভয়ার্থক বে্রবাক্যেরও 
বিলোপ হই! থাকে এবং আতিঝাহিক-শরীরী মনেরও শ্বীয় চুদ 
ভাবনাবশেই মহাভূতান্তর্তাবে অবস্থিতির জ্ঞান হয়৷ কিন্তু যেমন 
নটেরা শ্বরূপে খিথ্যাকল্পিত পিশাচতার প্রকাশ করে, তেমনি 

আকাশনিম্ল আতিবাহিক চিত্তও তখন মিথ্যা আবিতৌতিকতার 


কল্পনা করিয়া! থাকে । ১৬--২৮। হেরাম ! যেমন আমি উন্ুত্ত 


নহি, এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে উন্মত্তের উন্মত্ততা! দূর হয়, তেমনি 
অভ্রমনের অভ্যাসেই ভ্রান্তি স্ম্যক্‌ প্রিজ্ঞাতা হইলেই উহার 
উপশম ইই্ধা থাকে, ভান্তির সব-স্বরূপে সম্যক্‌ জ্ঞান হইলে 


বাসনারও উচ্ছেদ হয়। স্বপ্নকে স্বপ্নকালে স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলে | 


কাহারও'কি কোনরপ ভাঁবনা থাকিতে পারে ?. শ বাসনার ক্ষয়ে 


. সংসারভাবেরও উপশম হয়, কারণ বাসনাকে দুষ্ট যক্ষিণী বিবেচনায় 


পণ্ডিতের উহার উচ্ছেদে যত্ববান্‌ হন এবং; পুরুষের অজ্ঞানজনিত 
উন্মতা যেমন অভ্যাসবশেই দৃটীকুতা হয়, তেমনি জ্ীনাভ্যাদে 


দেহকে তত্বজ্ঞের। জ্ঞানাভ্যামের অনুগ্রহে আধিভৌতিকতায় উপ- 7 
স্থাপিত করেন, তেমনি. আতিবাহিক দেহই. জীব্বরূপতালাভ: : 
করিয়। দৃঢ় জ্ঞানাভ্যামে ব্র্গারপ্যে উপনীত হয়। হে রঘুনাথ! - 
প্রথমে জগৎকারণ পরমেশ্বরের ্বরূপ বোধের একতা! বুঝিয়)' তৎ- 


কাল্পর্যান্ত অধস্তীদ্বয়ভাব অবগত হইবে, যাবৎকাল অখগুরুতির 


সম্যক্পরিণতি না বুঝিবে। চিত্তের বাহ্‌ ও অভ্যন্তর উপশীস্ত 

হইলে স্বত্বরূপত। প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব সেই আকাশো* 
পম নুশীষ্স সবন্বরূপকে অবলম্বনপুর্বব ক ' শান্তিময় 'হও। জ্ঞানী: 
ব্যক্তি জ্ঞানযন্ডে ব্রতী হইয়া সংদার " জয় করিয়া অর্ধত্যাগরূপ 


কৃষ্টে অবস্থান করেন। যদি তণ্তীঙ্গার বর্ধণ হইতে থাকে, 'কি : 


করিয়।৷ অসাধারণ অবস্থানে অবস্থিতি করেন।২৯--৪০ ।!হে রাঘব! 


পর উন্নত্ততার কালে উপশম হইয়া থাকে । যেন, আতিবাহিক- 


দক্ষিণী প্রনীনপুর্ব্বক বঙ্ঞান্তে ধ্যান ঘূপ নিখাত করত সর্বোৎ [| 


কংবা ভূতল কম্পিত হয়, তথাপি সেই "গু 
জ্ঞানী আত্মাতেই শাগ্তিলাভ করেন; কদাচ আত্মক্চ্যিত হন না। ক্র 
জী মানস তখন বাদনাশূন্ত হয় ও তিনি প্রাণাদির সম্যক লিরোধ), 





নিতান্ত অনর্থকর ও অপ্রকাশই কল্যাণকর হইয় থাকে। কারণ &' বাহাব্ষিগ়ে নিতান্ত বাসনাশ্ট হইলে/চিতত যেরূপ সহজে উপশ্ত 1 








নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


হয়, শান্্রলোচনা, গুরূপদেশ্ব, তপস্তা ও দ্রমপ্রভৃতি উপায়ে সেরূপ 
শান্তিসাধন হয় না। জ্ঞানীর নিকট সম্প্‌ সমুদায় একান্ত বিপদৃ, 
এইরূপ ভাবনা হইলে মনোরপ তৃণরাশিতে সর্বববিষয়ে নিঃম্পৃহতা- 
লক্ষণ অগ্ি সর্বত্যাগরূপ অনিলসম্পর্কে প্রবাহিত হয় এবং তখন 


আন্তরিক বাহিক অজ্ঞানলক্ষণ যে মোহান্বকার, ব্রহ্ষাণ্ডের, 


ভুতভৌতিকরূপলক্ষণ যে পিগুভাব ও চক্ষুরাদি ইন্জিয়ে যে 
শবাথজ্ঞান, এ সমুদয় এই চিদাস্বাই অদয়রূপে স্ফৃত্তি গাইতেছে 
বলিয়া বিবেচিত হয়। যেমন মণি স্বদেহে বিদ্বিত বস্ত আত্ম- 
স্বরূপেই প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি চিদাত্মাও শর সকল 
প্রতিবিষ্ব ধরিতেছেন মাত্র; বস্ততঃ উহারা তাহা হইতে পক 
নহে। ৪১--৪৭। যেমন ধূম আকাশে মেঘাকারে লক্ষিত হয 
তেমনি অখণ্ডা চিতিই দেব-দানব-নাগ-মনুষ্য-গৃহ-পর্ব্ত-গহ্ররাদি 
নানা মূর্তরূপে প্রস্থতা হইতেছে এবং এই জড় ব্রহ্ধাগডভা্ডে 
সমুদয় বন্তই চিদ্বিবর্তের নদী্বরূপিনী, উহ প্রাণ সম্পর্কে সরস । 
এ নদীতে চিদাকাশরপ সলিলে জীবসজ্যরূপ শফরী মতস্তগ্ণ 
বিচরণ করত সর্বদা অজ্ঞানরূপ জাল দ্বার! বন্ধ হইতেছে ও সেই 
হেতুকই নিজের স্বস্বরূপে অবস্থিতি বিস্মৃত হইয়াছে । পর চিৎই 
ষরপলক্ষণ আকাশের প্রাণে ঘনবূপে ঘনীভূত মেঘের মত 
থাকিয়া পৃথিব্যাদি নানা আকারে আপনাতেই বিলাস পাইতেছে। 
হে রাম! বাসনা ব্যতীত অপর সমুদয় অংশেই সমস্ত জীব 
তুল্য স্বভাবসম্পন্ন, কেধল বাসনার বৈচিত্র্য বশতই শুল্ক পত্রের 
তায় উঠিয়া! বিবিধ ্র্গ-নরকাদিতে পড়িয়া থাকে ও সকলেই 
জড় বলিয়া, বংশীধ্বনি যেমন অঙ্কুলিনিবেশবিশেষে বিশিষ্টধ্বনি 
প্রকাশ করে, তেমনি বাসনাধীন বলিয়া পৃথক্রূপে প্রতীত হয়। 
হে রাঘব! তুমি প্রথমে শ্রবণমননাদি সাধনচতুষ্টয়ে সম্পন্ন হইয়া 
(ধ্যানের বিদ্ভৃত আলগ্তকে) প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে-_দুর 


করত বামনাজাললক্ষণ সংসারবূপ হুদ পিগ্তরকে অতিশীপ্র 


তত্তসাক্ষাৎকার রূপ উপায়ে ভাঙ্গিয়া পুর্ণানন্দময় ব্হ্বাধরূপে. উদ্দিত 
হও, কদাচ সংসারী অঙ্জের স্তান্প হুইবে না। ৪৮-__৫৩। 


_ একোনপঞ্চাশৎ সর্গ সমাপ্ত। 


1 পপ আট» 


' পঞ্ষাশন্চ সর্গ 1: * 

'বশিষ্ট কছিলেন”_হে রাম! এই যে জমুদ্রয় দেব দান্ব 
নাগ-গন্বর্ব-মনুষ্যাদিলক্ষণ জীব লুক্ষিত হইতেছে, . ইহাদের 
মধ্যে কাহার স্বপ্র-জাগর, কাহার ব| সঙ্বল্লজাগর, কেহবা 
কেবল জাগরমাণ্ অপর কেহ চির জাগ্রতে অবস্থিত, অন্ত 
সকল ঘন-জাগ্রতে অবস্থিত, কেহবা জাগ্রতবপ্ন এবং কাহারা 
বা ক্ষীণজাগর। এই জীবের সপ্তবিধ ভেদই, নির্দেশ আছে! 
- ঝা কহিলেন্/_হে প্রভে৷ ! সাগররভেদে ক্ষীরাদ্যাকার সলিলের 
্তায় এই সপ্তবিধ জীবের যেরূপ পার্থক্য আছে, তাহা ,আমার 
সম্যগৃত্ঞানের নিমিত্ত বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কছহিলেন,_হে রাম! 
কোন্‌ পুরাতন কলে কোন ভুবনে যে কতকপ্ুলি জীব জীবদ্দশাতে 
_নিজ্রিত থাকিয়া স্বপ্রাবলোকন. করিতেছিল, . তাহাদের নিকট 
এই জগত স্বপ্নভাবে প্রীত হয়, সেই. জীবগণকেই স্বপ্নজাগর 


সংজ্ঞায় নির্দিষ্টি জানিবে। 'অথবা! কোথায় সুগ্তজীবগণের স্বয়ং |. 


উদিত যে ্বপ্রপ্রপঞ্চ যখনই আমাদের গৌর হইবে, তখন 


৬৩৫ 


আমরা তীহাদের স্বপ্র-মনুষ্য হইব ও তীহাদের চিরত্তন বলিয়া 
ভাগ্রভাবকে প্রাপ্ত, হুতরাং তাহারা স্বপ্রজাগর জীব। আমরা 
যে তাহাদের স্বপ্ননর, তাহার কারণ, সর্বব্যাপী পরমাত্মা। সর্বদা 
সর্বস্থানে সর্বন্বরপে আছেন বলিয়াই ন্বপ্রবান্দিগের অন্তঃকরণে, 
বাসন! স্বরূপে আমরা আছি. ১৯1 রাম কহিলেন” ছে 
দেব! তীহারা যেসকল কল্পে জন্মিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি সে 
কল্পের কল্পনাক্ষয় হইয়াছে, তবে কেমনে বর্তমান কল্গে তাহাদের 
অবস্থান হইতে পারে! বশিষ্ঠ কহিলেন,__হে রাম! যেমন স্বপ্ন 
ভ্রমের পর লোকে নিদ্রাশূন্তত| পাইয়া থাকে, তেমনি জীব সঙ্কল- 
বশে সংস্কারানুসারে অন্য দেহকে আশ্রয় করি! থাকেন এবং 
সেইমত কল্সিত অপর কল্পের জগৎকেও দেখিয়া থাকেন। কারণ, 
কল্পনাময় আকাশ নিত্য বাধাশূন্ত ও সুগম আছে। সেই স্বপ্নজাগর 
জীবগণকে : সপ্ব্লময় জগলক্ষণ পরিপক উহুন্বরের কীটন্বরূপ 
জানিবে, এক্ষণে স্ধল্স-জাগরের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
কোন পুরাতন কল্পে কোন জগতে কৌন স্থানে সম্ক্পরায়ণেরা 
নিদ্রাবিহীন হইয়া! অবস্থান করিতেন। ১০_-১৪. অথবা ধাহার! 


ধ্যান হইতে বিচলিত হইয়া মনোরাজ্যের অধীন হন্‌ ও পুরব্বাব- 


স্থানের অনুধ্যান বিলুপ্ত হওয়ায় সঙ্গক্পের বৃদ্ধি করেন এবং 
ধাহাদের সম্কল্ই চির জাগরের অভিমানবন্ত হওয়ীয় সমুদয় 
মানসব্যপার সম্কলেই অস্তমিত হয, ত্াহারাই সম্ধল জাগর 
জীব। তাঁহারা স্বসঙ্কলের বিরাম হইলে প্রাক্তন ব্যবহারকেই 
আশ্রয় করিয়! থাকেন, তাহাদের দৃষ্টিতে এই আমরা সকলে 
সঙকলপের স্তায় উৎপনন বলিয়। সঙ্বলপপুরুষরূপে প্রতীত হই। 
ইহািগকেই সঙ্কল্পজাগর বলে, ইহার! সন্লেই শয়ান আছেন 
এবং দৃণ্ঠমান অম্মদাদি লোকসমুদয় ইহাদেরই সঞ্ধল্পম় জীবনে 
প্রবেশ করিয়াছি জানিবে। এক্ষণে কেবল জাগরদিগের কথা বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। তাঁহার! প্রথমে পরমাত্া ব্রহ্ম হইতে এই 


কল্পে শরীর লাত করিয়াছেন ও তাহাদের পুর্ব কোনরূপ উত্পত্বি- : 


বিকাশ নাই বলিয়। তৎন্বরূপ স্বপ্ন শৃগ্ঠ ; সুতরাং তাহারাই কেবল 
জীগর। ১৯--২১। . ইহাদেরই আবার উত্তরোত্তর জন্মে হ্প্ন- 
জাগররূপ কার্চের নিদান তুযুপ্তিতে সঞ্চরণ করিয়৷ উৎকর্ধলাত 
করিলে চিরজাগর সংজ্ঞায় . অভিহিতহন এবং সেই চির- 
জাগরেরাই নিজ দুরতৃষ্টা্ুারে. জাগ্রদ্শাতে অজ্ঞীনাবৃত হইয়! 
জড়ভাব্‌ আশ্রয় করিলে ঘন জাগ্রৎসহজ্ঞয় নির্দিষ্ট পঞ্চম বদ্ধাজীব | 
ধাহারা শাল্জালোচন৷ ও সাধু সঙ্গাদি উপায়ে সম্যক প্রবুদ্ধ হইয়া 
জাগ্রভীবকে স্বপ্পের-মত দর্শন করেন, সেই বিলক্ষণ জীবেরাই 
জাগ্রৎস্বপ্ন হন এব ধাহারা সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তম 
ভূমিকায় অধিরঢ় হইয়া পরমপদে বিশ্রাম করেন, তীহাদিগকে 
ক্ষীণ জাগ্রজ্জীব কছে। হে রাম! এই তোমাকে জীবগণের 
সমুদ্রের মত অপ্তবিধ ভের বলিলাম, তুমি ইহা সম্যক অবধারণ 
করিয়া উত্তরোত্তর কল্যাণ লাত কর। হে রাম! তুমি জগতের 
বন্তবিচারলক্ষণ ভ্রম পরিত্যাগ. কর, কারণ এক্ষণে: বিলক্ষণ 


'জ্ঞানর্ূপ ঘনভাব. তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে ১ অতএব তুমিই : 


শৃন্যত্বে ও অশুন্ঠতবে বিবর্তিত সন্াত্র আদি মুক্ত শরীর, লাভ . 


করিয়াছ। ২২-২৫। : 
পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০1 : - 


1 


1 








একপঞ্চাশ সর্গ। 


: শ্রীরাম কহিলেন,-_-হে ব্রহ্মন্‌! আকাশে বৃক্ষের মৃত কেমনে 
সেই পরমব্রদ্ধ হইতে অহেতুক কেবল জাগরভাবের বিকাশ হয়, 
তাহা বলুন1 বশিষ্ট বলিলেন, হে' মহামতে! কোন কার্যেরই 
কারণ ব্যতীত উৎপত্তি হয় না; সুতরাং এ সংসারে কেবল জাগর 
ভাবের সন্তব হয় না, তাহার অদস্তব বশতই অন্ত সমুদয় জীব- 
স্কুল সংসারভাবও কারণের. অভাবে হইতে পারে না। এই 
ানতৃশ্তজালে কিছুই জন্মাইতেছে ন! ও কিছুই বিনষ্ট হইতেছে 
না,তবে উপদেশ্টের প্রতি উপদেশের জন্তই শব্দাদির আড়ম্বর 
হইতেছে জানিবে। রাম: কহিলেন,_হে দেব! মনোবুদধি 

প্রভৃতির সম্পর্কে চেতন করিয়া কোন্‌ পুরুষ এই মুর্ভ শরীর 
সম্পাদন করিতেছে এবং কেব! স্েহান্ুরাগাদি বন্ধন দ্বারা জীব- 
গণকে মোহিত করিতেছে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে 
রাম! কেহ কখনই এই শরীর বিধান করে না ও কেহই কখন 
প্রীণিগণকে মোহিত করিতেছে না; তবে একমাত্র সলিল যেমন 
তরঙগাবর্তীদি নানা আকারে দৃষ্ট হয়, তেমনি অনাদি অনন্ত 
'বোধাত্বাই আত্মার অবস্থিত হইঘ্া। নানা বস্তর আকারে লক্ষিত 
হুন এবং বাহ বলিয়া বিশিষ্ট বস্ত কিছু নাই, সেই. অনন্ত 
বোধাত্মাই বাহু বস্তরূণে ক্ফুরিত হইতেছেন, যেমন ভূমধ্যবর্ত 
বীজ বাহিরে বিশালবৃক্ষের আকারে উত্পন্ন হয়, তেমনি আন্তরিক 
বোধহৃদয়ই বাসৃবন্থর আকারে লক্ষিত হইতেছে। হে রঘুনাথ! 
অথবা, যেমন স্তভ্তের মধ্যে খোদিত বিশাল পুক্তলিকাদি স্তপ্ত 
হইতে পুথ নহে, তেমনি এই অখিল অংসার বোধাত্মার- 


মধ্যেই তত্স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে এবং বাস্তব, অনুসন্ধান, 


করিলে রী বোধাত্বার বাহ্‌ অভ্যত্তর কিছুই নাই, উহা দেশ 
কালানুসারে অনন্ত; পুষ্পাদির আমোদের স্তায় উহাতেই বাহ 
' ও আন্তর উভযববিধ জগতের কল্পনা করিবে। তবে যে ব্রহ্ধ- 
লোকা্দি দূরবন্তাঁরপে প্রসিদ্ধ আছে, উহা কেবল বাসনাবশেই 
প্ররূপ টিয়া থাকে; সুতরাং বাঁসনাক্ষয় হইলে পণ্ডিতদিগের 
কোন বাসনাই দূরবর্তী লোকাদিতে গমন করে না, তখন সমগ্র 
জগৎই স্বস্বরূপে নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া থাকে। যদিও এক 
বোধাত্মাই দেশ-কালাদি প্রতিপাদ্য বলিয়া দেশ, কাল, ক্রিয়া, 
(লোক, রূপ, চিত্ত ও আত্মা এ সমুদয় শ্বতথগ্রাহক শব্দার্থে বিহীন 
হুন, তথাপি কোন পদার্থই শুন্য নহে। ১--১২। হে রাঘব! 
শুন্ট নহে বলিয়াই এ সমুদয় পদে দৃষটাদর্শনবিহীন পদবিদূ দষ্টা- 
দিগেরই জ্ঞানের প্রসার হইফ়্া থাকে। সাধারণ ব্যক্তির উহা! হয় 
না, কারণ ধাহারা অস্থির অহৎভাবরূপ গভীর গর্তে নিপতিত 
আছেন, তীহারা কখনই সেই অখগডালোক দেখিতে সমর্থ হন 
না। হেরাম! এই বিশ্ব সষ্টিতে চতুর্দশ প্রকার অনন্ত ভূতগ্রাম- 
রূপ ঘুণরাশি রহিয়াছে, ইহা! রী নিকট স্বদেহের অবয়বের 
সায় প্রতীত হইয়া! থাকে তাহারা অন্ত কিছু দেখেন না। হে রাম! 


কারণের অভাব হেতুক স্থষ্টির উদয় নাই, বিরামও নাই অথবা 


ব্যবহার-দর্শনে যাদৃশ কারণ হইবে, কার্ধ্যও তদ্রুপ হইন্কা থাকে 
যেমন সহজ প্রশান্ত সাগরের মধ্যে তরক্জাবর্তীদি আছে, তেমনি 
অচঞ্চল ব্রন্ধে 'জগৎচিত্ত প্রভৃতি পদার্থ সমুদয় রহিয়াছে এবং 


যেমন অন্তর্গত নানা ভাগাদি হইলেও মৃৎপিণ্ড একই ও অন্তরে 


কটককেযুরাদির রূপ সম্পন্ন হইলেও স্থবর্ণপিও একই, তেমনি 


যৌগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ 





অমল ব্রচ্ধ বিশ্বাধার হইয়াও কেবল অখণ্ড। যেমন পিগাবস্থায় সত 
ঘট পিগুরূপী ও ঘটাবস্থায় পিওও ঘটরূপী হয়, তেমনি এই কু 
সামান্য এক ব্তর দৃষ্টিতে এই প্রপঞ্চেরও ন্বপ্নুকীলে জাগ্রদবস্থা ও 
্বপ্ন এবং জাগ্রৎকালে স্বপ্নাবস্থাও জাগর; এইবূপেই অত্তববিদের৷ 
জগৎকে বুঝিয়! থাকেনা জাগ্রৎকালেও জাগ্রৎ চিত্তমাত্র- 
রূপে বিবেচিত হইলে মৃগ্তৃষ্ণা-সলিলের স্যার অবস্থান করে ও 
বিচারবলে উহাকে 'আয়ত করিলে স্বপ্রতুল্যতা পাইয়া থাকে। 
বর্ধাকাল অতীত হইলে মেঘেরা যেমন ঘন তুধারভাব বিমোচন 
করে, তেমনি তত্বজ্ঞের নিকট সম্যগ্‌ জ্ঞানের প্রকাশ থাকায় ও 
ভূতসজ্বও জ্ঞানীর দেহাতিমানের সহিত মূর্ততভাব পরিবর্জীন ৭ 
করেন এবং মেঘ যেমন ঝারিমোচন করিতে থাকিয়া শেষ | 
আকাশত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সত্যের যাথার্াজ্ঞান হইলে জ্ঞানীর 
নিকট এই পিশ্তিত জগৎ অহঙ্কারের সহিত ক্রমশ উপশান্ত 
হইয়া! থাকে। তখন জ্ঞানীর নিকট দৃশ্ঠতা শরতের মেঘের মৃত 
ছিন্নভিন্ন হই ক্রমশ মৃগতৃষণা-সলিলের সায় মিথ্যাভূত হয়, 
তাহাতেই জ্ঞানধোগে উহা! দূরোৎ্সারিত হয়। ১৩-২৪। 
হে রাম! প্রজ্লিত অগ্সিতে নুবর্ণ, ম্বৃত কিংবা. কাষ্ঠ নিহিত 
হইলে অগ্ির সহিতই যেমন একরূপতা লাভ করে, তেমনি 
বিশিষ্ট জ্ঞানের উদয়ে সংসার ও চিন্ত এ লাধের সহিতই 
সরূপত প্রাপ্ত হয়৷ যেখনন শিউর শৈশৰ অতীত হইলে বাহ্‌; 
বিষয়ের জ্ঞানের উদয়ে গৃহমধ্যেও পুর্বাীনূভূত পিশাচভয় বিদূরিত 
হয়, তেমনি এই ভ্রিভুবনে তত্বজ্ঞানের প্রকাশে মূর্তীদদি রা 
কল্পনাও ক্রমশ ক্ষয় গাইস্না থাকে। বস্তত অনন্ত নিরাকা 
বোধাত্মার নিকট জগৎ, চিত্ত ও তন্মুলক অত্ঞান এই. ট্ 
অকারণই প্রতিভাত হইয়া থাকে; সুতরাং এরূপ বোধে' পিগু- 
গ্রহের সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষজ্ঞ এই জগৎ চিত্তের, স্তায়ই 
বোধাত্মায় অবোধ হুইতে প্রকাশ পাইয়! থকে, সেই অবোধ 
যদি সম্যক্‌ বোধসম্পর্কে বিদুরিত হয়, তবে তখন কিরূপে পিণ্ড 


কল্পনার অস্তিত্ব থাকিবে? হে রাম! নুব্্ণ যেমন অগ্নি. |] 


সম্পর্কে গলিত হইলে পাতিশয় কোমলতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি 
জাগ্রৎই স্বপ্নের অবরোধে মু্তীদ্যাকার কল্পনারপ স্ুলপ্রপঞ্চ : 
পরিত্যাগ করিয়া! থাকে। এইরূপে জাগরাবস্থ। বিচারবলে ্বপ্ন- 
দশার স্তায় তুচ্ছবোধে অবজ্ঞাত হইয়! থাকিলে ভোগানুরাগাদি 
শরৎকালাবসানে সলিলের শ্তায় নিতান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এবং 
এই দৃশ্ত সম্পৎসমুদয় স্বপ্রের স্তায় পরিজ্ঞাত হইলে নিতান্ত 
হেয়ত্ব লাভ করে; তখন উহারা বর্তমান থাকিয়াও বিবেকীকে 
নিজান্বাদনের জন্য বাধ্য করিতে পারে না; কারণ আত্মনু-- 
তৃপ্ত জ্পনী ব্যক্তি বিষ্াস্বাদনের বহুদূরে অবস্থিত আছেনঃ যদি 
অহারাও বিষযান্থাদনে অভিুখ হন, তাহা হুইলে জাগ্রতে ও 
সুনৃপ্তে একত। সম্ভবে এবং ভ্রান্ত ও জ্ঞানীতে কোন প্রভেদই 
থাকে না, ভ্রমলক্ষণ এই সংসার চিন্তূপে পরিণত হইয়া 
বপ্রত্বরপে অবস্থান করিলে হাস্ত-রোদনাদি পদার্থ হইতে 
সত্যতাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ, হে মতিমন্! 
মৃগতৃষণ-সলিলের ন্তায় একান্ত মিথ্যাভূত এই দৃশ্তজাত কোন 
মতেই বিবেকীর আত্বাদন-বস্ত হইতে পারে না। হে রঘুনাথ! 
শান্তমতি জ্ঞানী ব্যক্তির জগতের প্রতি সত্যজ্ঞানের অভাব হইলে 
তিনি জগৎকে গবাক্ষবিবরে নিপতিত দীপকিরণঞালের স্তায় 
নিরাকার আকাশ শ্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। ইজি 





কী বলিদেন্যহে রাম! . 





নির্ববাঁণপ্রকরণ উত্তরভাগ। উদ 


চিত্ত ভ্রমাতঝ্বক অক্চন্দনাদর ভ্রান্তময়ী আস্বাদন কল্পনাকে 
জীগরপুরুষ পরমার্থতঃ শুন্ঠরূপে বুঝিক়্াই তাহ! হইতে নিবৃত্ত 
হন, বিশেষ যাহাতে কোনরূপ বস্তুত নাই; তদ্িষয়ে' গ্রাহতা 
কোনরূপেই সম্ভবে না, কেহ কি, স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলে স্বপদৃষট- 
কনকের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়? এই দৃণ্ত স্বপ্রের স্থায় 
অকিঞ্চনরূপে পরিজ্ঞাত হইলে, কখনই ইহাতে অনুরাগ থাকে 
না, বিশেষ দরষ্টার দৃশ্ঠ-দশারূপ দোষের -মূলগ্রন্থির বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়; হুতরাং কৃতী ব্যক্তির অহঙ্কার ও মনন বিলুপ্ত হয় ও স্বজ- 
নাদিতে স্নেহ থাঁক না, সেই জ্সানবান্‌, রাগ ও আয়াশে বিরহিত 
হুইয়া অবস্থান করত শান্তি লাভ করেম। ২৫-_৪০। হে.রাম! 
যেমন শিখার অভাব হুইলে দীপের কিরণ থাকে না, তেমনি 
অনুরাগ বন্ধন ক্রুটত হইলে বাসনারও লোপ হইয়! থাকে এবং 
অজ্ঞানদশায় গন্ব্বনগরের ্ায় ভ্রান্তিবূপ এই নিখিল সংসার 
জ্ঞানোদয়ে দীপের আংশুমালার স্তায় প্রকাশম্বভাঁব শুন্য আকাশ 
মাত্র লক্ষিত হইস্বা থাকে। তত্বজ্ঞপুরুষ আত্মাকে দেখেন না, 
আকাশ অথবা! শৃন্তও দেখেন না, কারণ তিনি চরমোন্নতিতে _ অর্থাণ 
সপ্তমভূঘিকাষণ থাকিয়৷ কেবল দেই পরমপন দর্শন.করেন। যেখানে 
আত্মা নাই. ধাহা শুন্ঠ নহে, জগৎ কল্পনাও নহে ও যে স্থানে চিত্ত 
বা দৃণ্ঠ-দর্শনবুদ্ধি যায না, কেবল সমুদয় যথাবৎ. অবস্থিত আছে । 
এবং অজ্ঞের নিকটই এই ভুম্যাদি মূর্তিমৎ বলিষ়। বিবেচিত হয় ; 
কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানোদরে ভূম্যাদির আকার শুন্ঠ দ্বরূপত। পাইয়া 
বিদ্যমান হইফ্াও থাকে না। ৪৯_-৪৫।, ছে. রাম।. যিনি 
অথগ্ডোপাধি হইয়া! আকাশের ন্ায় নির্মল হন, সেই পুরুষ 
নিঃস্গরূপে অবিদ্যমান হইয়া! সর্বদাই বিদ্যমান আছেন এবং 
সেই নিত্য মৌনীর মানস অস্তগত হওয়ায় তিনি" কর্মবন্ধন উচ্ছেদ 
করত সংসারসাগরের পারে নিত্য অবস্থান করেন। হে রঘুনাথ! 
_ স্বেদজাদি চতুরবিরবধ শরীর, তদাধার ভুবন, তদাধার গগন, পর্ববত- 


নিচয় ও অন্তান্ত সাধন সমুদয়, এই সকল, দৃশ্ত বস্তর একমাত্র 


জ্ঞানই মূল উপাদান কারণ) অতএব জ্ঞানসম্পর্কে এ. মূলা- 


জ্ঞানের উপশম হইলে এই দৃ্ঠজাত বিদ্যমান হইয়াও. অসদ্রূপতা: 


প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীর হৃদয়. এই প্রণালীতে বিকল্পরিহীন থাকায় 
শানতযুক্ত হয় ও সেই বিদ্বান তখন, ্বস্রূপে থাকিয়া আত্মানন্দে 
গরিতৃপ্ত হন এবং নির্কধ হয় অবস্থান করেন. ৪৬৪৯. 


পা একপঞ্চাশ রম সাপ ॥ ৫১, 


পপ 


 হিঙ্কাপ রগ বা 


রাম কহিলেন্,_হে মুনে! এ বোধাস্া অর্থাৎ কুট পি, ূ 


থে প্রকারে জগদ্রপে প্রতিভাত হন, আপনি এ. উভয়ের পার্থক্য 
থগ্ডন্র দ্বারা আমাকে উহা সবিস্তারে বুঝাইয়া বলুন।-. বশিষ্ট 


' সিদ্ধ। কিন্তু বিধান ব্যক্তি পূর্বাপর শাস্্াহ্মমত বন্তরই- দর্শন, 


৷ করিয়া থাকেন; কিন্ত যাহা দৃ্টিবিষয় হইলেও .শান্্রনিষিদ্ধ, তাহা, 


 ভোগ্য রবিয়া দর্শন করেন না ও. হার অন্পাদনও করেন না।, 





মূলস্কবপতরপল্পবাদি নানাকারে . ঘটিত 
পাদপের শ্ঠায় অজ্ঞ. আত্মারও যে.জগজ্রপ হয়, উহা দর্শনসম্পর্ক-] 
থাকিলেই আছে, স্ষচিত্ে এই প্রকারই প্রদিদ্ধ, অন্তরূপ লহে. ও. 
যাহা দৃষ্টবহি্ভূত, তাহা অল্পমতির, ম্মরণপথাতীত বলিয়। অপ্র-. 


সুতরাং আমি শাস্ত্রীয় দৃষ্টির অন্ুসারেই যাহা বলিতেছি, তু 
শান্্নিরত ও শুদ্ধচিন্ত হইয়! আমার সেই কর্ণহুখকর উপদেশ- 
সকল শ্রবণ কর।.. হে রাম! মরুদেশে কল্পিত নদীতে সলিলের 
তায় জগতের বাস্তবিকতা নাই বলিয়াই এই দৃশ্ত সমুদয়রূপ ভ্রম 
অধ্ধিদ্যাসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। হে রাম! শাস্ত্রোপদেশের জন্যই 


(আমার অনুরোধে সেই অবিদ্যাকে মুহূর্তের জন্য সত্যবিশ্বাসে 


অব্লম্বন করিয়া আমার বাকা শ্রব্ণ কর। যখন তোমার মহুপদদি্ট 
ফলের সিদ্ধি হইবে, তখন এই অবিদ্যা কোথা হইতে, কেনই বা 
হইতেছে, তদ্বিময়ক সন্দেহ থাকিবে না!) প্রত্যুত অবিদ্যা, কিছুই . 
নহে ও উহীর সত্তা নাই, এবংবিধ নেই বিকাশ. হইবে। 
হে রাম! এই স্থবিরজঙ্গমাত্মক যে.কিছু সংসার দেখ! যাইতেছে, 
এ. সমুদয় মহাপ্রলক্নকালে. জর্কপ্রকারেই: বিনষ্ট হইয্বা 
থাকে) সুতরাং যেমন ঘটমধ্যস্থিত সলিলের বিন্দুপরিমাণে 
পৃথকৃক্রণ হইলে ক্ষয় হইয়া থাকে, তেমনি এই জগতেরও 
ভূম্যাদিরূপ অবয়বের বিশ্লেষণ করিলে অবগ্ঠাই ধ্বংস হইয়া যায়। 
যেমন শীখাদি অবয়বের নাশে বৃক্ষ নাশ হয়, তেমনি, এবস্রকার, 
বস্তর ক্ষয় হইলে জগদবয়বী রক্ষেরই অনন্তত্ব.ও অস্তিত্ব 
খণ্ডিত হইয়৷ যায়ও তীহার সম্ভব পর্যন্ত বিদুরিত হয়, ইহা! 
দেখিয়! চার্বাকের স্তায় আমরা ম্দশক্তিকে মদিরাবয়বের ন্তার 
জ্ঞানকেই বর্ষের অবয়ব বলিতে পারি: না; যেহেতু মাদৃশ 
আস্তিক জনের মৃতে বিজ্ঞানাধীন দেহ স্বাপ্নদেহের-ন্তায় কদাচ 
সত্য, হইতে পারে না। ১--১১। তবে জগতের নাশেও যে 


ভগদবয়বী বরদ্ষের অস্তিত্ব থাকে তাহার -কারণ এই যে, দৃশ্ত শোতা 


যে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইয়াও বিলীন হইতেছে, সে কেবল 
অনির্ব্চনীয়া৷ অবিদ্যার কার্য, আর যে যাইতেছে, সে যে আবার 
ফিরিতেছে, ইহাও বলা যায় না। তদ্দপে অন্তই আসিতেছে» 
ইহাই স্থির)... যেহেতু আমর! অনুভবের অনুগামী এবং. সেই 
ত্রভাব প্রলয়ে আকাশরূপ. ছিল, এ বাক্য নিতান্ত অসৎ। 
ধদি আকাশেই ছিল, তবে তাহার আবার নাশ কিণ. তবে এ 


বিষয়ে, জগদাদি কাধ্য ও অবিদ্যারূপ্‌ কারণের একতা দেখিয়া 


আমাদের সিদ্ধান্তে উভয়ের স্থারপ্যই স্থির বিশেষতঃ সকল, 
দর্শনের সিদ্ধান্তে উভয়ের পার্থক্য নাই) সুতরাৎ .পরমার্থসরূপ 


1 বস্তুতে আমাদের বিবাদ নিপ্রগ্নোজন জানিবে। হে রাম! থে 
1 কিছু দেখা বায়, এ সকল অনাদি অনন্ত শাস্ত বৌধস্বরূপ চিন 
| আকাশ, ইহাই অন্তৃতিপ্রমাণে স্থির হইতেছে ; এক্ষণে যেরূপ 


এই সমুদয় ইন্দরিয়গোচর হইলেও অনুভূত হয়না ও য়েরূপে 
ইহাই ব্রহ্মাভেদে সিদ্ধ হয়, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি। হে বাম! 
মৃহাপ্রলয়সময়ে ক্ষুদ্র তৃণাবধি মহাদেব ' পধ্যন্ত সমুদ্ন দৃশ্ঠ- 


'বস্ত বিনষ্ট হয় বলিয়া বুদ্ধির ব1 মনের কোনরূপ কার্যই থাকে 


না। . সেই অনাদ্িকালে আকাশেরও উপশম হইলে ক্রমশ বায়ু 
তেজ; সলিল ও অন্ধকার একাস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এইরূপে সমুদয়: 


 শব্দবিষয়ই সাতিশয় বিনষ্ট হইলে. তখন একমাত্র সচ্ছবপ্রৃতি- 
পাদ্য.নিরামস শান্ত বোধাত্বাই অবশিষ্ট থাকেন, তাহার আদি ও. 
ধ্রংসূ না, থাকায় 'তিনি চিরন্তন অব্যয়. এবং ইন্দরিয়গোচর বা' . 
বাক্য বারা প্রকাণ্ঠ নহেন বলিয়া তীহার কোন নাম নাই। তিনি 

'সর্ববভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও স্বয়ং শুন্ত এবং উবাই সদমতনির্দে্ঠা 
4:পরম.পদ।- সুতরাধ উহা! বায়ু, "আকাশ, বুদ্ধি, মন ঝা পুন্ত 


এ সকলের কিছুই. নহেন; তবে সর্বা্বরূপ অন্য চিন্ময় আকাশ, 








৬৩৮ 


মাত্র। ধিনি তাহাকে সম্যক্‌- জানিয়া ত২পদে অবস্থিত হইয়াও 
তদ্বিহীন হন, তিনি তাহাকে সম্যক্‌ অনুভব করিয়া থাকেন, অপর 
সাধারণের! কেবল শাস্ত দ্বারা তাঁহার. বর্ণন মনে করিয়া থাকেন। 
যে উহ! কাল, মন, আত্মা, সৎ, অসৎ, দেশ ও দিক্‌ এ সমুদয়ের 
কিছু নহে, কিংব! কালদেশ্রে মধ্যবর্তী বা. অন্তঃপাতী নহে, 
তবে হবাহারা জ্ঞানের উচ্চসীমায় আছেন ও সংসারভাব উপশম 
হওয়ায় ধাহারা সংসারপারে গিয়াছেন, সেই চিনসপ্ন পুরুষরাই 
ইছাকে কোন প্রকার অনির্বচন)র় অবত্বনস গোচর ব্বচ্ছভাব- 
রূপেই অবগত হন। হে রামচন্ত্র! শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা এ 
বোধাত্বায় যে ভাব সমুধয় নিষিদ্ধ হইয়াছে, আমি নিওবুদ্ধিবলে 
সাগরে তরলের স্তায় সে সময়ের নির্ধারণ করিয়াছি এবং 
উচ্চস্তত্তে খোদিত না হইলেও নানাবিধ কৃত্রিম পুভ্তলিকা যেরূপ 


সর্ধস্থানেই থাকে, তেমনি সেই বৌধাত্মবায় সমুদয় জগতাবহ  সর্ব্বদ। 
সর্বত্র বিদ্যমান আছে, এইরূপে জগছ্যাপার সমুদয় তাহাতে 
থাকিলেও তথায় জ্ঞানদশায় থাকে না; সুতরাং আত্মা সর্বন্বরূপ 
হইয়াও সর্বন্বরূপ নহেন। যোগিজনের! বোধাত্মাকে সর্ব্বভাব- 
বিহীন দেথিয়াও স্বেচ্ছাবশেই তথায় সর্কভাবের পরিণাম দর্শন 
করিয়া থাকেন। ১২_-৩৫। এবং সেই সর্ব্্বরূপ পদ্দ সর্ববভাবে 
পরিপূর্ণ অথচ সর্ধার্থবিহীনরূপে লক্ষিত হয়। হে বুদ্ধিমন্‌! যে 
পর্যন্ত সমাধিকাল না হইবে, তাবৎ তোমার স্বভাবে শাস্তিলক্ষণ 
সম্যগৃজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না; কারণ তোমার আত্ম-সন্দেহই 
তখন জ্ঞানোৎপন্ভির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। হে রাম! যে 
ব্ক্তি দৃষ্ঠ সমুদয়ের আভাসে বিহীন চরম সাক্ষাৎকারকে প্রাপ্ত 
হুন, সেই বিমলচিত্ত শান্তিময় পরুষই অনির্কচনীয় ব্রহ্মভাবকে 
অবলোকন করিয়া থাকেন। এবংবিধ ব্রহ্ত্বরূপেও যে, তুমি আমি 
ইত্যাকার টত্রকালীন জগদৃত্রম রেখা যায়, সে কেবল এক সুব্্ণ- 
পিগুমধ্যে অনেক রৌপা খণ্ডের স্তায় কাল্পনার সাহায্যেই উৎপন্ন 
হুইয়া খাকে, কিন্তু হেমপিণ্ডে যেমন কল্পপ্িতার কল্সিত রৌপ্য 


_ভাঁগাদি সদ্রপে লাভ হয় সেই মত. পারমার্থিক সদ্রপী ব্রহ্ম 


হইতে এই ক্িত জগতের পার্থক্য লাভ করা যায় না । ৩৬-_৪০। 
হেবাম! সেই বৌধাত্থা জগৎ হইতে নিতান্ত পুরগ্ভৃত রলিয়াই 
তিনি জগদ্ৈতভাব সম্পন্ন আছেন; সুতরাং দ্েশাদিশব্দের 
নিমিভীভূত- 'জাতিগুণক্রিয়াদির সম্পর্ক-বিহীন দেশকালক্রিয়ার 


স্বরূপ সমুদয় তাহাতে পূর্ব্ববৎ থাকিলেও কাধ্যত সে সমস্ত কিছুই 


নাই এবং চিত্রকর যেমন চিত্রমধ্যে মিথ্যা: তরজসন্কুল! তরজিনীকে, 
চিত্রিত. করে, সেই মত কল্পফ্িতাও ব্রদ্মে জগতের কল্পনা করে 


. মাত্র ও মৃত্তিকাপিণ্ডে যেমন কলসিষ্যমাণ ভাগুরাশি নিহিত থাকে, 


তেমনি পরত্রহ্মেও এই জগভাব নিহিত রহিয়াছে; হুতরাং আংসার 


তথায় না থাকিলেও রহিয়াছে_ও তাহা হইতে পৃথক না হইলেও | করে 
স্পষ্ট জ্ঞানীর যে শান্তিময় অচঞ্চল চিত্বরপ, তাহাই তৎপদের 


স্বভাবতঃ তাহ! হইতে নিত্য বিভিন্ন কেবল একমাত্র নিত্য, নির্মল 


প্রশান্ত আত্মা তত্বজ্ঞান সম্পর্কে প্রশান্ত স্বশ্বরূপে অবস্থান. করি-: 


তেছেন।..এবং এই ত্রিভ্বনরূপ কৃত্রিম পুত্ুলিকী- -সমূদ় 
বরহ্মবূপ দ্রারুতে অনুতবকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে; অথবা 
অধিকারী আত্মায় এই --ষ্টিব্যাপার সমুদয় তরজেরস্তায় দীপ্তি- 
পাইয়।থাকে। হে রাম!. সাতিশয় আনন্দ জলে পরিপূর্ণ চিন্ময়": 


_: অরোবরে চিনৃঘন নিঃহত অমুতবুির তুল্য এই স্পট দর্শন বিভাগ-' 


বিহীন ও অবিরারী আত্মাতে .বিভাগাবস্থায়ও- বিকৃত : ইইয়াও 


প্রকাশে প্রকাশমান হইয়াছে। :এই সংসারমগ্ডল প্রতেক | 





যোপবা শিষ্ঠ-রাঁমায়ণ । 


পরমাণুতে দৃঢব্যাপারে সম্পৃক্ত থাকিলেও তথায় কিছুই কোনরূপে ৰ 


দীপ্তি পায় না। হে রঘুনাথ! সেই অশরীরী আত্মার অঙ্গ উঠে 


বলিয়৷ যে কাল আকাশ বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে বর্ণনা করা চু 
হইয়াছে, উহ! নিতান্ত মিথ্যাত্বেরই আরোপ হইয়াছে। কারণ, - 


উহাদেরও কোন অবয়ব নাই এবং সেই অবিনাশী আত্মতন্ব, - 


সমুদয় ভাবের বিকারে বিহীন হুইলেও শ্রুতিগণ তাহাকেই সর্ব- 
স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ৪১--৪৯। 


[দঘপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ হে ॥ 


পপ 
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রাম কছিলেন্”_হে দেব! জমুদরয় স্মৃতিবিষয়ে যেরূপে তদীয় 
ভাব রহিয়াছে এবং যে প্রকারে কালে কালতা, আকাশে 
আকাশত্, জড়ে ভড়ত্ব, বা়ুতে বাযুত্ব, ভূতভবিষ্য দ্বিষয়ে তত্তভীব, 

স্পন্দন্বরপে স্পন্বভাক, মুত্শ্বরূপে তগ্ভাব, পৃথঘ্িষয়ে পৃথগ্ভাব, 


অন্তবিহীন অনন্ততা, অধিক কি যেরপে এই দৃশ্ত বস্তুতে 


দৃশ্ঠতা ও হৃষ্টিমাত্রেই স্ৃষ্টিতৃ বৃহিয্াছে, হে বাম্সিবর! 
আপনি এই সমুদয় বন্তর অসাধারণ ভাব সকলের অব- 
স্থানের বিষয় স্ছুপায় ক্রমে নিশি করুন; যেরূপ পুর্ববাপর- 
সহিত বর্ণন করিলে কুদ্রমতিরাও সহজে বুঝিতে পারে। বশিষ্ট 
বলিলেন, হে রাম! তুমি যাহ! জিজ্ঞামা' করিলে, তাহা আর 
কিছুই নহে, কেবল অনন্ত চিদাকাশ রি বিনাশ পাইতেছেন, 
সেই চিন্রুপী অজ্ঞেয় শাস্তিমন্র আত্মা অদ্বযভাবে অবস্থিত; 
তাহাতেই বন্তর ভাবের অধ্যাস হইতেছে। ১--৫। হে রাঘব! 
ম্হাগ্রলয়-সময়ে বরহ্ধী বিষ ও মহেশ্বর প্রভৃতির সহিত নাম সকল 
ও রূপসমুদয় তিরোভূত হয়, তখন যে শুদ্ধসত্্ অবশিষ্ট থাকেন, 
উহ্থাই পদার্থনিচয়ের ভাব এবং মায়া মোহ ও ভম প্রস্ততি যে 


সমুদয় স্থষ্টির কারণরূপে নির্ণীত, সে সকল কিছুই সেই সদাস্মায় 
'নাই, ুতরাৎ তাহার লয় হয় না; সেই নিত্য শান্ত সুনিল 
আদ্যন্ত-বিরহিত সম্মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন । যখন তিনি চিনময়বপু, 


ধারণ করেন, তখন এ কথ! ব্ল! যাঁয় না যে, তিনি নাই, আর যখন 
তিনি নিম্লরূপে প্রতীত হন, তখন আছেন এ বথা বলাও 


নিতান্ত অযুক্ত. এবং আত্মমংবিদু নিম্ষমধ্যে. শতযোজন প্রাপ্ত 
'হুইলে তাৎকালিক তাহার. যে রূপ্'সেই নিবিষয়র্ূপই তত্প্রাদের 


জানিবে। এই প্রকার যাহার বাহ ও অভ্যন্তর বাসনাজাল. ও 

বিষয়যোহ বিদুরিত হইয়াছে, সেই. যোগিবর অর্ধরাত্রে জাগ- 

রিত হস্ত নিশ্চিন্ত মনে সমাধিতে অবস্থান করিয়া! যে রূপ অনুভব 
করেন, তাহাই তৎপদের রূপ জানিরে এবং সুখে বা ছুঃধে অসং- 


স্বরূপ, অথব৷ তৃণপ্ন্ম তরুলতা প্রভৃতির উৎপত্তিবিষয়ে তদনুগ্ত যে 


সাধারণ সভার বিকাশ হয়, তাহাই: তৎপদের স্বরূপ ও বন্ত- মাত্রে- 
রই ভাব। সেই সাধারণ সন্তীস্বরূপে এই ঘটপটাদির আকারে 
জগঞ্রুপ সথব্যকত দেখা যাইলেও উহ! যে 'আগ্স্তক বলিয়া. কারণ- 


যুভের স্তায় ও নানা আঁকারে ভীষণের স্থায়প্রতিভাসিত হইতেছে, 
এ সমূই, মিথ্যা তরাৎ কারণের অভাবেই এ সমুদয় কিছু উতর 
হয় নাই'ও কোনরপে উহার সত্তা! নাই। যেহেতু খাহীর, কারণ 
নাই, তাহার সতত! অনিশ্চিত। এ বিষয় সকলে নিত্য স্ব প্রতযক্ষাদি 
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দ্বারা অনুভব করিতেছে; হুতরাং ইহাকে লুকাইবার শক্তি কাহারও 
নাই, আর শুষ্ঠও জগতের কারণ হইতে পারে না; যেহেতু শুগ্ঠের 
আদি অন্ত না থাকায় সর্বত্র সর্বববস্তর সত্তা সিদ্ধ হইত এবং 


র্ষের মূর্তি নাই বলিয়া তিনিও এই ঘূর্তিমৎ অব্র্ত্বরূপ জগতের 


কারণ কোনমতেই হইতে পারেন. না । সুতরাৎ নিরাকার ব্রন্ে 
যে জগঞ্রুপ প্রতিভাত 'হইতেছে উহাও ব্রহ্ধ। সেই চিদ্দাকাশ 
্বয়ংই দৃষ্ঠরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তবে জগতের চিদ্বরক্ম- 
ভাব হইতে যে পৃথক দৃশ্ত্ব লক্ষিত হয়, উহ নিতান্ত ত্রমাত্বক) 
এই কারণে সর্ববস্তই সেই অনাময়.অজ অয় বর্গ ব্যতীত অপর 
কিছু নহে। এস্থলে শ্রুতি বলেন,_-পূর্ণ হইতেই পূর্ণের বিকাশ 
হইয়াছে; পুর্ণেতেই পূর্ণ বিরাজ করেন ও পুর্ণপহ্ধ পুর্ণেতেই 
উদয় পাইঞ্ পুর্ণবচ্মরূপে অবস্থিত আছেন হে রাম! যাহার 
ক্ষয়োদয় নাই, ধিনি নিরাকার স্বচ্ছ শান্ত ও অদ্য চিদাকাশস্বরপ 
হইয়া সদসৎ উভয়েতেই একরূপে উদ্দিত আছেন ও যাহা সর্বদা 
সর্ধন্বরূপ, সেই. উত্তম জ্ঞানময় ব্রদ্ধাই অবশিষ্ট ; উহাই আদি ও 
উহ্াই নির্বাণ, এ ভিন্ন বন্তভাবাদি কিছুই নহে। ৬--২১। 
ত্রিপঞ্ণাশ সর্গ সযাণ্ড ॥ ৫৩। 





চতুঃপঞ্চাশ সর্গ। . 

বশিষ্ঠ কহিলেন,-হে রাম. -এই জগৎ আকাশের স্ঠায় 
বিমল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তথায় বস্তুর ভাবাস্বক ব্রচ্গই অবস্থান 
করিতেছেন বলিয়! ঘটপটাদি বন্তম্বরূপ চিদ্ধাকাশই আকাশে দীপ্তি 
পাইতেছেন 7. হুতরাৎ জগৎ শব্দের যে অর্থ 'অবহাও কাধ্য-কারণ- 
বিহীন অজ স্বরূপ;-তুমি আমি জগৎ ইত্যাদি শবের অর্থন্বরূপ 
শান্ত ব্রন ব্রক্মেতেই অপৃথক্‌ ভাসমান হইয়! অবস্থিত আছেন, কিন্তু 
পৃথক্রূপে, নাই; আর সমুদ্র পর্বত মেঘ তরন্ধ প্রভৃতি যে কিছু দৃষ্ঠ 
তৎসমুদয়াত্বক জগৎ অচল দারুর স্তায় ব্রন্মরূপেই রহিয়াছে । হে 
রঘুনাথ! ভ্টা ব্যক্তি স্বরূপে থাকিয়া প্রকৃতির বশেই দৃস্তের দুষ্ট 
হইতেছেন, প্রীরূপ কর্তাও কর্তৃত্ব পাইতেছেন, কিন্তু কার্যকারণের 
অভাবব্শতই জ্ঞত, কর্তৃত্, জড়ত্ব, ভোতৃত্ব, পুন, বস্তত্ব এ সমুদয় 
জগতে নাই,কেবল: সত্য. চিদ্ঘন অনাদি অনন্ত-সর্বব্বরপ -শাস্ত-ও 
বিধি-নিষেধে একরূপ অথয় বরদ্মই বিস্তৃত আছেন; . সুতরাং জীরন- 
মরণ, সত্য মিথ্যা, শুভ অস্ত এ সগ্নদয়ের জ্ঞান আকাশনদীর, 
ত্র্গসন্থুল সলিলের স্তায় নিতান্ত :ভ্রমাত্বুক:;: কেবল - এক, ব্রহ্ধই 


ঠা _ সর্ধন্বরূপ জানিবে। ১৭1 যেমন জীব স্বপ্নকালে- ব্যারহারিক- 


পুরাদিতে অসংসপৃষ্ট থাকিয়া প্রাতিভাসিক -গৃহক্ষেত্রাদিগত হয়, 


তেমনি এক ব্রহ্গই -জীবভাবে বিভক্ত হইয়া, দৃগ্ততা ও দর্শকত্ব প্রাপ্ত 


হন, ইহা কলপনামাত্র ; এই থে জগৎ শ্বপ্রানতৃত গৃহাদির স্তায় 


বু চিদকাশে রহিয়াছে, উহা অন কিছুই হে, কেবল নিপরপঞ্ণ ক্ষই 


জীবাস্বার মহিত বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া! জগত্াবে রিরাজ কৰিতেছেন.;- 


হুতরাং এই সর্বন্থরূপ জগদ্রপ. প্রথমে 'যেরূপে:দৃশ্ঘবিহীন ছিল, 
এখনও তাদৃশ গজীপে আছে জানিবে।-যেমন:যে ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল 
দারা,চন্দ্রকে দেখিতেছে. আহার নিকট চন্দ্রের: একস্থান হইতে: 


অন্তস্থানে.গমনের ব্যবহিত স্থান নির্ধিষ্টি হয় না, তেমনি প্রমাতার 


নিকট 'জগতেরও 'পরিচ্ছেদ. নাই ....মেমন': আবর্ততরজঞাদি 
চু আকারে: সলিলই ।লক্ষিত হয়; তেমনি. -চিদ্াকাশে- জগজ্রপও, 








৬৩৭৯ 


চিদ্বাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে: এবং যাহ! প্রকাশ পায় ও 
প্রকাশমান আছে অর্থাৎ কাধ্যরূপও যাহ। উদয় হয় না ও যাহা 
উদ্দিত নাই অর্থাৎ, কাররণরূপ ; এতদুভন্ন অর্থাৎ ব্রচ্ম ও দৃশ্তজাত 
অধিকারীর নিকট ভিন্ন'নহে ) সুতরাৎ এই: সষ্টিব্যাপারের কারণ 
শশশৃঙগের স্তায় অলীক , সেই কারণে বিশেষ যত্বপূরব্বক অনুসন্ধান 
করিলেও কিছুই কারণ পাওয়া যায় া। হে রাম! যাহার কারণ 
নাই, তাহার বিকাশ নিতান্ত-ভ্রমাত্মক স্বীকার রূরিতে হইবে ও 
মিথ্যান্রমের সত্য-স্বরূপতা কিছুতেই বলা যায় না, বিশেষ কারণ 
ব্যতীত কৌন কার্ধ্যই থাকিতে পারে না। এ সে কাধ্য অপুত্রকের 
সংপুত্রদর্শনের স্তায় ভ্রমমাত্র উহাতে সব্রপত্ব_ নাই । ৮--১৫। 
বিশেষ যাহ! কারণবিহীন হইয়া! বিরাজ করে, তাহা সর্নবপ্রকারে 
সন্কল্িত গ্ব্বনগরাদির স্তায় দ্রষ্টার স্বভাব ( অর্থাৎ স্বরপশূন্য 
চিদুই ) বিলাস পাইয়া থাকে এবং ইহাও নির্ীত আছে যে, 
বোধাত্মাই বস্তত্বরূপে বিলসিত হন, কিন্তু তিনি চিদাকাশ হইতেও 
অতিহুম্ম এ বিষয়ে স্পরদৃষ্ট :সনবল্সময় পর্ব্রতই দৃষ্টান্ত স্বরূপে 
অন্থভুত আছে। বাম কহিলেন, হে মুনিবর! যেমন ক্ষত 
বীজের মধ্যে ভাবী বিশালবৃক্ষ নিহিত থাকে, তেমনি কু্ত 
পরমাগুতে এই বিশাল জড়ম্থষ্টি কেন থাকিবে না তাহা বলুন! 
বশিষ্ট কহিলেন, হে বধুনাথ! যথাধ্ধ বীজ আছে, তথায় ভাবী 
বিশাল শ্রাখাপ্পবোপেত পাদপ নিহিত ধ্জককে সত্য, কিন্তু উহা 
তুমিজলাদিরূপ সহকারী কারণবলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে 
জানিবে। কিন্তু মহাপ্রলয়ে সর্ব্ব বস্তর ধ্বংদ হইলে এই জগৎ" 
সুষ্টির কারণীভূত কোনরূপ সাঁকার বীজের সম্ভাবনা হস্স না ও 
তাহা হইতে জগছৃৎপত্তিবিষয়ে কোন সহকারী কারণও থাকে 
না; আর পরব্রন্ধকে অগৎকারণও বলিতে পার না; যেহেতু 
তাহার আবার আকারকল্পনা কোথায়? কারণ হাতে পরমাণু- 
সম্পর্কও নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং তীহাতে জগ২কারণতা থাকিল 
না। হেরাম! এই সকল কারণেই সত্যাসত্যস্বরূপ জগতের - 
কারণাত্মক বীজের নিতান্ত অসম্ভব হেতু কেহই কোথাও 
কোনরূপ জগ্গতসত্ত। প্রাপ্ত হয় না।... রিশেষ্ত দ্র পরমাণুর 
মধ্যে বিশাল সংঘার আছে. এরূপ বলাও নিতান্ত ্ঙ্গত। যেমন 
ক্ষুদ্র সর্ধপকণীর. মৃধ্যে প্রকাণ্ড সুমেক আছে, বলিয়া - অজ্ঞেরা 
অসস্তবই কল্পন! করে।-১৬-:২৪। বীজ থাকিলেই কাধ্যকারণ- 
ব্যাপার ঘটিতে পারে, কিন্ত. জগতের আকার. নাই বলিয়া বীজেরও 
অসম্ভব, তুতরাং জঙ্টজনকরপ কার্ধ্যকারণভাবও নাই )- অতএব 
যাহা পরমপদার্থ সেই ব্রহ্মই.. জগতে পর্যবসিত হইতেছেন ; 
হুতরাৎ এ ক্ষেত্রে কিছুই বিকাশ; পাইতেছে. না|. ও কিছু ধ্বংস 
পাইিতেছে, না। -তৃবে যে কিছু দেখা যায়, ত্সমূদরয় চিদাকাশ ; 
উই চিদাকাশে.তরান্ত উগন্রূপে লক্ষিত হয় ও. অশ্তদ্ধে অশুদ্ধের 
হায় শুদ্ধে শুদ্বোর হ্যায়” দেধাযায় এবৎ/-বায়ুতে স্পন্দনের ষ্টায় 
তদীয় আকাশরপ প্রতিভাসিত হইতেছে, সুতরাধ এ বিষয় .কোন 
প্রকার স্ৃষ্টিশব্দের, ব্বিষ্ কল্পনা. থাকে না।.. এবং যেমন আকাশে 


শুন্তত! ও সলিলে ড্রত্ব আছে, তেমনি আত্মাতে, খ্ববিবর্তরপী 
বিশুদ্ধ পার্থক্যই :স্ষ্টিভাবে : সমবেত আছে, রাস্তবিক ভিন্নতা 
'নাই;- সুতরাং আল্টাদিগের নিকট তাসমান ব্রহ্মই জগদ্রপে 


বিতত, আছেন) উহার আদি: অস্ত নাই বলিয়া-& নিত্য সত্যন্বরূপ 
বন্ধের, উদয় নাই: ও য্ও- হয্স: না? যেমন প্রমাতার দেহ 
্ণামধ্যে.. দেশীস্তরগমূনবিষয়ে শূন্তাতুক রল্যা! বারংবার নির্গত 


০ শীত ১টি শশী শশী টিপ শীশীশী টিপিপি 











৬৪০. 


হইয়াছে, তেমনি এই জগৎও আকাশন্বরূপে অবস্থিত আছে 
এবং বায়ুতে স্পন্দন, জলে দ্রবত্ব ও আকাশে শুন্যতা] স্বধর্মম 
বলিয়া সমবেত আছে, তেমনি এই জগৎও বন্তত্তরসম্পর্কশূন্য 
হইয়া আত্মাতেই অভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইভেছে। হে. 
* রাম! এই অজ পরমার্থভ্বভাবে অরস্থিত সংবিন্ভ ) যদিও 
উহার অস্তোদয় নাই ও হুতধ্যসম্পর্কবিহীন বলিয়া উহা -শৃন্তনভ 
সজ্ঞার যোগ্য, তথাপি আশনভ নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ। : কীরণ সর্ব“ 
দৃশ্যটজাতের চিত্ভাব তাদৃশ আকাশের অন্গ কিরূপে হইতে 
পারে? সুতরাং তুমিওটুসমুদর় দৃপ্ত পরিত্যাগ করিয়া চিদ্াকাশ- 


স্বরূপে অবস্থান কর । ২৫--৩৩। 
চতুঃপঞ্কাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪। 


স্িপী্ 


পঞ্চপক্ধাশ অর্গ। 

বণিঠ কহিলেন্৮_হে রাম! যদি জগতের ব্রঙ্গা্বৈতই 
প্রতিপন্ন হইল; হুতরাং কারণ ব্যতীত স্থষ্টব্যাপারে ভাব ও 
অভীবের স্বীকার ও পরিত্যাগরপ স্কুল শুঙ্ষ্ম চরাঁচর বিশ্ব পূর্ব 
হইতেই উৎপন্ন হয় নাই জানিবে। বিশেষ এ.কথা বারবার 


বলা হইয়াছে যে, মূর্ভিমান্‌ বৃক্ষাদির কারণীভূত বীজের শ্ঠায় 
কখনই নিরাকার আত্ম সষ্টিব্যাপারের কারণ হইতে পারেন না।, 


তরাৎ অন্গুতবসম্পনন তত্ব্রানী কসনাময় সংসারকে চিতস্বতাব- 
কু পেই অবগত হইয়া স্তন স্বাত্মায় অবস্থান করেন৷ এবং যিনি 
যাদৃশ ভাবনা করেন, তিনি তদনুরূপ তৎফল পাইয়া থাকেন। যেমন 
মদিরাসম্পর্কে ক্ষুব্ধ আত্ম! তদহুসারে মন্ততাই প্রাপ্ত হয়, তেমনি 
অজ্ঞ আত্ম! চিদ্ধাতার স্বভাব ভাবনান্ুরূপ সৃষ্টিব্যাপারেরই অনুশ্বত 
হইয়া! থাকেন হে রাম! সেইরূপ যখন, দেখিতে, সমুদয় 
উৎপত্তি শুট বলিয়া কিছুই নাই, তখন একমাত্র সদসতে তুল্য ও 
শীন্ত ব্রহ্থাকেই অবগত হও এবং সলিলে অলিলদ্রবের স্যায় 
চিদ্াকাশেই যে চিদ্বাকাশ রহিষ়্াছে ও সেই চিন্ময়তা নিবন্ধন 
যে জগ বিলাম পাইতেছে, সেই কা 
জগদীকারে করিয়াছেন বলিয়। প্রবাদ আছে। বন্তত রী জগৎ 











পাইতেছে, সেই কারণেই অন্ধ আপনাকে 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


ভিন্ন সন্তার-ত্রীকার নাই। আর ছুঃখ ও ুখরূপেই অবস্থিত একূপে: সু 


৷ এতদুভয়ের স্থিতিরপিণী সভাও -্হখাত্মিকা! বুঝিয়া-যাহার চিত, সত 
_চিরবিশ্রাম অনুভব করে, তিনিই শীতলাত্তঃকরণ বলিয়া অভিহিত- সর 


হন এবং তখন তীহার অমুদয় দৃশ্ঠাদর্শন বিদ্রিত'হওয়ায় যে. ও 
সংহিদ্‌ প্রকাশ পায়, তিনি সেই সংবিদৃময় হন বলিয়া মুক্তসংজ্ঞায়, ৭ 
অভিহিত হইয়া থাকেন। বিশেষ সমুদয় দৃষ্ঠের' অত্যন্তাভীব, 
থাকায় যে কোনরূপ পর-সত্তাবলে সৃষ্টিব্যাপাবের অস্তিত্ব -বা 
অভাব থাকিলেও "যে: দৃশ্তজাতের জ্ঞান নির্বিষয় “হয়, তাহাই 
তাহার মুক্তত্রে সাধক। ছে রাঘব! যাহা চৈত্য নহে, তাহা 


7 চিতিক্রিয়র রূপ হইতে পারে না; সুতরাৎ তত্বজ্ঞেরা চিতিভাবের, 


সহিত একতা প্রাপ্ত হইযা। ব্যবহারে. শান্ত থাকেন ও চিদ্রুপ- 


; কাচের .বারত্বার.যে বিলাস; উহাই জগৎসংজ্ঞায় কথিত হয়।.. 
1 কারণ অতি বিমল পরমাকাশে বন্ধন -ঝ মুক্তিব্র সম্পর্ক কোন, 


রূপেই থাকা সন্তব নহে; এবং চিদাকাশের স্পন্দন ঝ৷ সন্ল্পই 
জগতের স্বরূপ,..উহা। পুথিব্যাদি পৃথক, ভূতিময় কখনই নহে। 
এ স্থানে দেশ কাল দ্রঝ ক্রিয়া আকাশ এ সকল কিছুই নাই। 
তবে প্রতিভাসমাত্রে সমুদয় সতের শ্ঠায় বিলসিত হইলেও 
বাস্তবানুসন্ধানে নিতাত্ত অসৎ, ইহা! কেবল পরমার্ঘত চিদ্ঘনই 
দীপ্তি পাইতেছে ও ইহা শূন্য না হইলেও শুন্ত ও আকাশ 
হইতে সমধিক হুনির্ম্ল এবং ইহার আকার দৃষ্ট হইলেও 
আকারবিহীন ও অসৎ হইলেও অতি দীপ্তিসম্পন্ন এবং অতি 
শুদ্ধ একমাত্র, চিতস্বরূপ। হে রাম! চিদাকাশের কলুষ 
যে রূপ তাহাই জগৎ ও অফলুষ স্বচ্ছ যে রূপ তাহাই. যে পূর্বোক্ত 
নির্কাণরূপে সংজ্কিত-আছে, উহা সর্ধত্রই প্রস্থত হইয়াছে এবং 
আকাশে শুনততের স্তায়- সাগরে 'দ্রবত্ের ন্টায় এ জগ্। ভিন্ন 
নহে,এক'জানিবে।, ১২২৪৭: 7 21550 55। 
২. ০০০ ০৮ পর্পঞ্চশ অর্গ সমাপ্ত 14৫৫0: 7 





বপাবস্থার ন্যায় অনুভূত হইতেছে, কিংবা কাচাবুত চক্ষু দৃষ্টিতে |. 'বশিষ্ঠ বলিলেন,+-হে-রাম ! যেমন আকাশে শৃতত বচ্ছতীর 


আকাশের বৈরূপ্যের স্ঠায়ই স্ষ্টিত্বরূপে 'ভাবিত চিদাকাশে এই 
বিচিত্র আদিযুক্ত জগৎ বিলাস পাইতেছে ; ভুতরাৎ এই জগৎ, 
অজ্ঞের নিকট কাচাবরণে দর্শন বা স্বপ্রান্থভবের স্তায় প্রতিতাদিত 
হইতেছে) বস্তুত চির্বাকাশই কেবল অবস্থান করিতেছে জানিবে। 


হে রাম! সষ্ট্যারস্তকালে যেরূপ নদীর তরঙ্গনিচয় প্রবাহিত 


ছিল, লিও দেই ভাবে আছে, এই প্রকার সম পর 
রচনাই দৃষ্টি-বিষয়িশী ; আরও যেমন নদীর তরঙ্গশোভ! জলসার 
অতিরক্ত - নহে, তেমনি জগতেরও চিদাকাশে চিদ্বীজদন্তার' 


অতিরিক্ত কোনই হৃষ্টিব্যাপার নাই । ৯--১১। আর মৃত্যু- 


হানিকর হয় না,'-তদ্রূপ চিন্ময় আকাশে সর্বদা সর্ধস্বরপ ব্রহ্ধ 
হচ্ছতাবেই: 'রহিয়াছেন।: দৃষ্টত্রী তাহার স্বচ্ছতা-দুর করিতে 


পারে না। যেখানে চিতশক্তি, তথাই সৃষ্টব্যাপার থাকিলেও পদার্থ-. 


সমুদয় চিন্ময় বলিয়াই কুত্রাপি চিত্তাবের সম্ভীবনা' নাই। যেমন, 
্প্রদশীয়,'শৈলাদি. পদার্থপমুদরয় -চিদাকারেই দুষ্ট: হয়; “তেমনি: 


জাগিরণকালেও পদার্থের প্রকাশ অয় চিন্ময় পরাকাশূপেই অনু : | 
ভূত হইতেছে জানিবে! হে রাম! এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভ্রান্তিরোগের : 


ওষধিরূপ পাষাণোপাখ্যান তোমান্ন বলিতেছি, পুর 'আমিই এই. 
যে ভাবে প্রক্ৃতিচিত্র দেখিয়াছিলাম ' শ্রবণ 'কর।-_একদা আমি. 


'-সর্বরতত্ব অবগত হইয্া পুর্ণকাম ছিন্বাম, তখন. আয়ার এই ভ্রম 
'সন্কুল লোকব্যবহার পরিত্যাগ. করিবার বাপনা - হওয়ায়, চির. 
। বিশ্রামের “জন্ত:নির্ঞনাভিলাতষ কৌন দেবালয়ে বসিয়া "সংসারভাব: | 
1 পরিত্যাগপুরবর্বক: ধ্যানে: তন্ময় হইয়া; বক্ষ্যমাণ চিন্তা করিতে: 
 থাকিলাম।-_দেখিতেছি যে; এই সাংসারিক-ব্যাপার-নিতাত্তই' 
; ন্থর প্তএই আপাত “মনৌরমা'লোকস্থিতিরও পরিধাম-নিতান্তই: : 
 ভুঃধকরণ; কাহারও পক্ষে কৌন'দেশে বা কালে “কোন:উপাক়েই” 




















উহা স্থখকর নহে। বিশেষত এই দৃষঠদর্শনে ষ্টার ইষ্টানি্ 
উ্য়াত্মবক ফল উৎপন্ন হয় ও তুরন্তবেগে খিন্নত। হয় বলিয়া, 
উদ্বেগও উৎপাদ্দন করিয়া থাকে। তবে আর কি দেখিতেছি? 
তুমি ও আমিই ঝা কে? সমুদয়ই সেই অনাদি চিদাকাশরপ 
সংসার চিন্ময় আত্মাতেই অবস্থিত আছে। ১--৯। সুতরাং 
এই সিদ্ধ-বিদ্যাধর-দৈত্য-দানবগণে নিতান্ত দুর্গম স্থান পরিত্যাগ- 
পূর্বক এ অপেক্ষা কোন উত্তম স্থানে, এই নিজদেহ অন্ত্ধানাদি 
উপায়ে গোপনভাবে রাখিয়া আমি সর্ধভূতের অধৃষ্ঠ থাকিয়াই 
সম স্তনির্মবল শান্তিময় পরমপদে নির্বিিল্পক সমাধির সাহায্যে 
গমন করিয়া, বেদনাশূন্ঠ হইয়। অবস্থান করিব। এক্ষণে সেরূপ 
সাতিশয় শ্ন্টপ্রদেশ কোথায় গাইব) যেখানে যাইলে পঞ্চতৃতের 
সম্পর্কজনিত বেদনা অনুতব করিতে হইবে না। পর্বত সমাধি- 
স্থান হইবে না; কারণ, শব্কারী কানন, সলিল,মেঘ ও প্রাণিসজ্ে 
সমাকুল বলিগ্ন নিতান্ত চঞ্চল। গিরিগণ অন্যকেও চঞ্চল করিয়া 
থাকেন, হুতরাং তাহারা আমার প্রতিকূল বলিয়! শত্রু; এপ 
পর্বতের উপত্যকা প্রদেশ কিরাতপ্রভৃতি নীচলোকে বেষ্টিত 
বলিয়াও সমাধির প্রতিকুল ও জনপদ মাত্রেই বিষনূপ সর্পে 
স্কুল। হুতরাৎ আমার পক্ষে বিষময় হুইয়াছে। ১০_-৯৫। 
যেমন নগরসমুদয় সংক্ষোভকারী নাগরিকজনে পুর্ণ থাকায় 
আমার ত্যাজ্য আছে, তেমনি সাগরের অভ্যন্তর স্থানও অসংখ্য 
জলচর জীবে পরিপূর্ণ আছে বলিয়। প্রতিকূল হইতেছে । এরূপ 
সমুদ্রের তীরভূমি বা লোকপালদ্বিগের আবাসস্থান এবং পাতালগর্ভ 
ও গিরিশূঙ্সসমূদয় অসংখ্যপ্রানিসঙ্কুল বলিয়া আমি পরিত্যাগ 
করিতেছি । যদিচ..গ্রিরিগুছা নির্জন বটে, তথাপি উহাতে সিংহ- 
সর্পাদি বাস করে এবং তত্রত্য লতীসমুপয় বাযুংনিনাদচ্ছলে 
গান করে ও পু্পবিকাশরূপ হস্ত প্রকাশ করিয়া পল্লবরূপ কর" 
বিস্তারে অবিরত নৃত্য করিতে থাকে বলিয়া সমাধির প্রতিকূল 
এবং যদিও দক্ষিণীপথে সরোবরসমুদ্রয় সমাধিস্থান বলিয়। 
কথিত হয়, তথাপি তথায় মৎস্তাদির আঘাতে ও স্মানকারী মুনি- 
 দিগ্লের করস্পর্শে কমলসমুদয় নিতান্ত. চঞ্চল হইলে জলের আব্্ত 
উপস্থিত হইয়া! সমাধির বিদ্বুকর শব্দের উৎপত্তি হয়, তখন আমি 
| মৌনী থাকিব হুতরাং তাহার নিবারণে অসক্ত হওয়ায় স্থান 

আমার কোনমতেই মনোমত নহে। ১৬--১৯। নিরবভুমিও 


বাযুরবচ্ছলে: শব্দ করে বলিয়া আমার সমাধির যোগ্য নহে; 
হুতরাৎ আকাশ সর্বিধ বিক্ষেপক-কারপশন্ত বলিয়া উহারই হুদুর 
কোন প্রদেশে অ:মি নুখপ্রদ যোগোপায় অবলম্বন করিয়! অবস্থান 
করিব; উচ্থারই কৌন. এক কোণে কল্পনার সাহায্যে কুটার রচনা 
করিয়া তাহারই মধ্যে বজ্রের মত হুদৃঢ় হইয়! বাসন! পরিহারপূর্ববক 
বাস করিব। হে রাঘব! আমি এই প্রকার চিন্তা করিয়া সুনির্মীল 
আকাশেই. গমন করিলাম। তথায় যাইয়। দেখি যে, সমুদ্র 
[ স্থানই সহস্র সহজ্র বিক্ষেপ-কারণজালে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে) 
কোন স্থানে সিদ্ধগণ ভ্রমণ করিতেছে; কোথায় মেঘজীল গর্জন 
করিতেছে; কোন স্থান বা. বিদ্যাধরদিগের আবাস; কৌথায় বা 
| যক্ষেরা গৃহনির্্াণ করিয়াছে; কোন স্থানে শ্রেষ্টপুর রহিয়াছে; 
|. কৌন স্থানে যুদ্ধ হইতেছে; কোনস্থানে বৃষ্টি হইতেছে; কোথায় বা 
 যোগিনীগণ উন্নত হইয়াছে ; কোন স্থানে ঝা- দৈত্যালয়ের সমীপে 


1নব্বাণ -প্রকরশ-ডওরতাম | 





বাযুসকপর্কে উডটীয়মান তৃণরাজি ও ধুলিনিচয়ে স্ধুলা হইয়া 


 দেবালয়সংযুক্ত - গন্ধর্ধনগর বহিয়াছে ১ কোথাও বা গ্রহগণ 


তক 


ভ্রমিতেছে, কোন স্থান ঝ৷ নক্ষত্রমালায় সমাকুল আছে; কোন 
স্থানে খেচরেরা বিচরণ করিতেছে, কৌন স্থানে পবনদেব 
কুপিত হইয়! প্রব্লভাবে প্রবাত. হইতেছেন ; কৌন স্থান নানা 
উৎপাতজালে সন্তু আছে এবং কোন স্থান €মঘমণ্ডপে বিরাজিত 
রহিয়াছে ; কোন স্থানে বা অদৃষটপুর্ব্ব পিশাচের! বিচরণ করিতেছে 
কোনস্থানে বিবিধ অগংখ্য নগরসমুদয় ।নিবেশিত আছে; কোন্‌ 
স্থানে বা হৃর্যের রথ রহিয়াছে, কোন স্থান চক্দরীদি গ্রহদিগের রথে 
আক্রান্ত আছে, কোন স্থানে অসন্থ তু্যসন্তীপে জীবগণ মরিতেছে, 
কোথাও বা সুশীতল চন্দরকিরণ বিলাস পাইতেছে ; কোন স্থান 
ভূতপ্রেতাদি দেবযোনিবিশেষে আকুল থাকায় ভীষণ হইয়াছে ; 
কোন স্থান বা ভয়ানক অগ্থিসম্পর্কে হুর্গম হইয়াছে ; কৌথাও 
বেতালের৷ নৃত্য করিতেছে; কোথাও ৰা পক্ষিরাজ গরুড় বিরাজ 
করিতেছে; কোন স্থানে মহাপ্রলয়কালীন বারিদগণ ও কোথাও 
প্রলয়কালীন বায়ু রহিয়াছে। আমি এই সমুদয় অতিক্রম 
করিয়া ক্রমশ অতি দূরে উপস্থিত হইলাম ও তথায় অতিবিস্তৃত 
শুন্ঠমূয় নির্জন স্থান পাইলাম। সেই স্থানে মন্দ মন্দ বানু 
বহিতেছে এবং স্বপ্নেও নে স্থানে কোন প্রাণীরই সমাগম 


সম্তবে না ও কোনরূপ শুভ বা অণ্ভ চিহ্ন তথায় নাই দেখিয়া! 


সেই স্থানটা সংসারের নিতান্ত অগম্য বলিয়াই বুঝিলাম।২*__৩২ 
তখন আমি তথায় এক অতি বিস্তৃত কুটার কল্সনায় নির্মাণ 
করিলাম; উহা! কমল-কলিকার আবরণে এমনই হুন্দর হইল 
যে, দেখিবামাত্র বিবেচনা হয়, যেন পুর্ণচন্রের মধ্যভাগ ঘুণ- 
কাটে ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছে ; উহাতে কহুলার, কুমুদ ও মন্দার 
প্রভৃতি পুষ্পের কলিকাসমুদয় নিতান্ত শোভা পাইতে লাগিল। 


তখন আমি মনে মনে ও প্রদেশকে সমস্ত প্রাণীর অগম্য বিবেচনা . 


করিয়া, সেই স্থানেই পদ্মাসন করিয়া! অত্যন্ত মৌনভাব ধারণপুরব্বক 
শতবরধান্তে পুনরায় আত্মার অভ্যু্থান স্থির রাথিয়৷ নিদ্রানুখা 

সক্তের স্তায়, শান্তাচন্তে নিব্বিকল্প সমাধিতে বসিলাম। তখন 

আমি আকাশে খোদিতের ন্তায়ই, নির্মল আকাশে সমভাবে 
থাকিলাম। হেরাম! চিত্ত বহক্ষণ যাহার অনুসন্ধান করে, 
তংক্ষণেই তাহা দেখিয়া থাকে; ভুতরাৎ সমাধির পূর্বক্ষণে যে. 
শতবর্ধ সমাধিকালরূপে নির্ণয় করিয়াছিলাম, সেই শতবর্ষ আমার | 
হৃদয়ে বৌধবীঞজ নিশ্বীসবায়ুর ন্তায় বিস্তৃত খাকিয়াও আচ্ছন্ন 
ছিল, এক্ষণে হৃুদয়ক্ষেত্রে তাহার বিকাশের কাল আসিল। সেই 
বোধবীজ প্ররবুদ্ধ হইলেন এবং শীতসম্পর্কে শুষ্যমাণ পাদপের 
বসন্তাগমে রসোদয়ের স্তায় তীহারও তখন যাবদেদনার অনুভব | 
হইতে লাগিল। ৩৩-_৪০। সেই শতবর্ধকাল আমার নিকট 
নিমেষের মত অতীত হইয়াছে । তাহার কারণ একাগ্রচিন্ত ব্যক্তির 

পক্ষে নুদীর্ঘ সময়ও অল্পক্ষণের স্তায় প্রতীত হইয়া, থাকে। 

অনন্তর বৃক্ষের বসন্তসমাগমজন্ত আন্তরিক আনন্দরম বাহিরে 
পুষ্পরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রপ আমার বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দিয়কাধ্য- . 
সমুদয় বাহু বিকাশকে প্রাপ্ত, হইল এবং তখন আমাতে প্র-ণানটি 
বায়ুপঞ্চকের ও : ইদ্রিয়-নিচয়্ের অমাগমে আমি  জীবনকেও। 


পাইলাম ) তদদর্শনে ইচ্ছারিনী পিশাচী কর্তৃক গাটুরূপে আলিজিত 4 


অহ্স্কাররূণ পিশীচ কোথা হইতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ 
করিতে লাগিল।. .যেমন অত্যু্নত বৃদ্ধকে প্রবল বায়ু কোথা হইতে. 
অতর্কিতভাবে আসিয়াই অবনমিত করিয়া থাকে। ৪১--৪৩.) 
ফ্ট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥ 


৪১ 


৯ 


৬৪২. 


সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। 


রাম কহিলেন,--হে দেব! আপনার জ্ঞানের মূলীভূত নির্বা- 
ণের উদয় হইলেও তখন কি প্রকাবে আপনাকে সেই অহস্কার্প 
পিশাচ আক্রমণ করিল, 'এ ব্ষয় আমার সন্দেহ নিরাকরণের 
জন্ঠ যথাযথ বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,--হে রাম ! কি জ্ঞণী কি অজ্ঞ 
কাহারই দেহ অহঙ্কার ব্যতীত থাকিতে পারে না। কারণ আধেয় 
বন্তর কখনই আধারবিরহিত হইয়া! অবস্থান সম্ভবে না, এ বিষয়ে 
যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। 
যাহ! শ্রবণ করিলে তোমার অহস্কারপিশাচ শান্তি পাইবে; এই 
অহংভাবরূপ পিশাচ অবিদ্যমান হইলেও অজ্ঞানরূপ বালক 
অন্তরে উহার কল্পনা করিয়াছে, সেই অজ্ঞানবশেই উহা হৃদয়ে 
বাস করে; কিন্তু যেমন দীপসম্পন্ন পুরুষের নিকট অন্ধকারের 
স্বরূপ থাকে না, তদ্বৎ জ্ঞানীর নিকট এ অঙ্ঞানই নাই; কারণ 
সম্যক অনুসন্ধানে যাহাকে পাওয়া ধায় না, তাহার অগ্তিতু 
কোথায়? এই অজ্ঞতারূপিনী পিশাচীকে যতই বিচার করিয়া 
দেখিতে যাইবে, ক্রমশই উহার লয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে 
পাইবে না। যেমন রাত্রিতে আকারবিহীন| যক্ষী প্রভৃতির 
বিলাস হয়, তেমনি প্রথমে অবিদ্যার বিলাস হইলেই নিতা! 
অজ্ঞতার উৎপত্তি হুইয়! থাকে। যেমন দ্বিতীন়্ চন্দ্র থাকিলেই 
দ্বিতীয় কলঙ্ক মৃগ থাকিতে পারে শঁ অবিদ্যা আবার হৃষ্টিব্যাপার 
থাকিলেই সন্ভুতা হুইয়্। থাকে, নচেৎ কোথাও হয় না। এই 
সষ্টিব্যাপারও অজ্ঞজনের বিদিত হইলেও অন্ুৎপন্ন বলিম্বা 
উহার অস্তিত্ব নাই ও আকাশপাদপের ্তায় কারণাভাব- 
্েযুক্তই পুর্ব ইহা জন্মায় নাই। যখন শৃন্ঠরূপা আদিতপ্টি 
পরমাকাশের মধ্যে রহিয়াছে, তখন ক্ষিত্যাদির জ্ঞানবিষয়ে আর 
কারণ কিরূপে সম্ভবে ? বিশেষতঃ মনোরূপ ষষেক্জিয় নিরাকার, 
সুতরাং উহ্থা কখনই সাকার ঘটপটাদির কারণ হইতে পারে না। 
হে রঘুনাথ! কারণরূপ বীজ হইতে অন্ধুরের জন্ম নিশ্চিত আছে; 
কিন্তু যেখানে বীজ নাই, তথায় কেমনে. অঙ্কুর থাকিতে পারে? 
যেহেতু কারণ ব্যতীত কখনই কোনরূপ কার্য জন্মাইতে পারে না। 
রে কি কখন আকাশে প্রকাশমান বুক্ষ দেখিতে পায়? তবে 
আকাশে কল্পনাবশে যে বৃষ্ষা্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে 

জি বস্তভাব না থাকায় সম্বল্প ভিন্ন উহা কিছু নহে, তেমনি 
ষ্িব্যাপারে যে অব্যাহতা সৃষ্টির অনুভব হইয়া থাকে, 
তাহা আকাশে শৃন্ঠ বুক্ষাদির স্তায় স্বপ্নময় জানিবে এবং এ 
স্ষ্িস্বরূপে যে অবিকৃত চিদাকাশ আত্মাতে বিলা পাইতেছে, 
উহা চিন্ময় বলিয়া ঈশ্বরেরই ম্বভাব। আমরা প্রত্যহ স্বপ্রে 
যে পর্ববতনগর প্রভৃতির অনুভব করিয়৷ থাকি এ বিষয়ে সেই 
প্রস্থ্টিই অবিকল দৃষ্টান্ত হয়। যেমন চিতস্বভাব স্বপ্ে স্পিব্যাপার 
উপস্থিত হইয়া অস্ষ্ঠিতে শির শ্ঠায় প্রতিভাত হয়, তেমনি 
স্থষ্টির পুর্ব্বে যেমন মহাকাশে তজ্জেয় শুদ্ধ এক অব্যয় অজ 
প্রতিভাসিত হন, তেমনি হৃষ্টিকালেও আমাদিগের নিকট ভাদৃশ 
স্থষ্টিরিই উপস্থিতি হইরা থাকে । কিন্তু বংস! এ ব্যপারে সৃষ্টি নাই 
ও পৃথিব্যাদির সম্পর্কও নাই, সমুদয় সেই শান্ত নিরাধার রহ্ধই 
ব্রদ্মেতে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই সর্বশক্তিম্বরগী ব্রহ্ম 
যাদৃশ সুনির্খুল রূপ বিস্তার করেন, তাহা সেই প্রকারই হইয়া! 


থাকে। ১--৯৯। যেমন জীবের স্বপ্রানুভৃত গৃহনগরাদি চিগ্মাত্রের, 


যোগবাশন্ত-রামায়ণ 


বিজ স্তণ ভিন্ন কিছুই নহে, তেমনি আদি সটিকালে হ্ঠিব্যাপারও সত 
আর কিছু নহে এবং সচ্ছ চিদাকাশেষে এআ * 
*চিদাকাশ আছে, উহাই ব্রদ্ষের স্ভাবরূপ সৃষ্টি-ব্যাপার, এরপ স্থির সু 

থাকিতে 'কোথায় সৃষ্টি, কৌথীয় বিদ্যা, কোথায় বা অজ্ঞতা ও খর 
অহঙ্কারাদিই বা কোথায় থাকিবে? সদমূরই. সেই শান্তিপূর্ণ ঘন জর 


শুদ্ধচিন্মাত্রেরই বিলাস, 


ব্রহ্ম রূপ । হেরাম! এই তোমাঁকে অহংভাবের শান্তির কথা 
বলিলাম; অহংভাব সম্যক্‌ নিরীক্ষিত হইলে কল্পিত পিশাচের 

শায়ই লয় পাইয়া থাকে। আমি যখনই এই অহৎভাবকে সম্যক 
জানতে পারিলাম, তখন উহ! আমাতে থাকিলেও শরতকালীন 
মেঘের মত নিষ্বলাবস্থান হইয়াছিল ।২০__২৭। যেমন চিত্রিত 


অগ্নিদাহ, দাহ বস্তুতে স্বকার্ধ্যকারী হয় না, তেমনি অহংভাব. ও 


সুষ্িব্/পার সম্যগ্‌ জ্ঞাত হুইলে নিস্ফলই হইয়া থাকে। হে 
রাঘব! যখন সমাধিকালে অহঙ্কারের ত্যাগে ও ব্যব্হারকালে 


তদ্বিষয়ে অনুরাগে আমার সম্ভাব আছে, তখন আমি আকাশের 


্টায় সৃষ্টিব্যাপারে ও তভ্ভিন্ন বিবয়ে এক ভাবেই রহিয়াছি জানিবে। 
বিশেষত আমি অহস্কারের কেহ নহি ও অহস্কারও আমার কিছুই 
নহে; সুতরাং এই প্রপঞ্চকে সাতিশয় ঘন চিদাকার বলিয়াই 
জানিবে। যেমন আমার তেমনি অগ্ঠান্ত জ্ঞানীদিগেরও এ বিষয়ে 


চিত্রিত অগ্নিতে অগ্নিবোধের শ্টায় কদাচ এ প্রকার অজ্ঞানজন্ত। - এ 


ভ্রম নাই। আমি নাই, অন্য কেহ নাই, অধিক কি সমুদয়ই নাই, ' : 


এরপ সিদ্ধান্ত হইলে তুমি প্রকৃত ব্যব্হ'রী হইয়৷ শিলার স্তায় 
মৌনী হইস্া অবস্থান কর। হেরাম! তুমি আকাশকোষের 
্টায় শুভ্রবপু হইয়া শিলার শ্ত।য় সর্ব্বভাব দূর কত্রিয়া চিরকাল অব- 
স্থান কর। আজি টিকালে ও হুষ্টির পূর্ববকালেও সমস্তই চিন্বয় 
রহিয়াছে, কোন প্রকার দৃষ্ঠই নাই, জুতরাৎ সমুদযকে বর্ঘস্বরূপে 
মঙ্গলময় বলিয়া অবগত হও ।২৮--৩৩ ॥ 


সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ | 
অফ্টপঞ্চাশ অর্গ |. 


রাম কহিলেন/_হে ভগবন্! আপনি আমার কল্যাণের 
জন্যই অতি বিমল বিস্তৃত উদার যে ভূয়োদর্শনের বথা বলিলেন, 
তাহা অতি বিম্ময়জনক হইয়াছে । সমুদয় পদার্থ সর্বদা সর্নস্থানে 


সর্বপ্রকারে আত্মান্ুভাবে সম সদ্রপে অবস্থিত আছে সত্য, কিন্তু 


প্রভে৷ ! আমার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, পাষাণাখ্যান 
বলিয়া যে পুর্ব ব্যাপারের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কেমনে ঘটিল, 


সে বিষয়ে আমার সংশয় দূর করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন্৮_হে . 


রাম! জর্ববপদার্থ সর্বদা সর্বস্থানে বহিষ়াছে, ইহাই. সমর্থন 
করিবার জন্ত আমি তোমাকে পাঁষাণীখ্যান দৃষ্ান্তস্বরূপে বলিতেছ্ি 
শ্রবণ কর। অতিথন নিশ্ছিদ্র পাষাণের অত্যন্্বেও তরচ্মের 
অধিষ্ঠান থাকায় সমস্ত জগতের সংস্থান সম্ভব হইতেছে, এই 


1 বিষয়ই প্রস্তত থাম দেখাইতেছি, অথবা! আকাশের স্তার নিতান্ত 
শুন্ত যহদাকার চিদাকাশে সমুদয় সৃষ্টি রহিয়াছে, ইহাই প্রস্তুত 


প্রসন্ধে 'বলিতেছি এবং গুন্ম লতা৷ বীজাদির ও প্রাণী বায়ু সলিল 


ও তেজঃ প্রভৃতির অস্তরেও সমু সৃষ্টিব্যাপার বহিয়াছে, ] 
ইহাই প্রস্তত বর্ণনা দ্বারা দেখাইতেছি। রাম কহিপেন,-হে ' 


মহাশয়! যদি ঘটপটাদির মধ্যেও কৃষ্টিব্যাপার রহিয়াছে বলিতে” 
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হেন, তবে কেন এ সৃষ্টিপমুদয় শুদ্ধ চিদ্াক কাশে দেখ! 
ব্যাইবে না, তাহা বলুন। ১_-৮ ॥ বশিষ্ঠ কহিলেন, _হে রাম! 
আমি তোমার নিকট সত্তম্বরূপেই উহা বর্ণন! করিলাম । যে সষ্টি 
দেখা যাইতেছে, তাহা চি্বাকাশ, চিদাকাশেই অবস্থিত আছে। 
সুজ বাস্তব দর্শনে এ স্ষ্টি প্রথমে হয় নাই, আজিও বর্তমান নহে, তবে 
আআ যেছৃগ্ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বক্গম্বরূপ ব্রহ্মেতেই অবস্থিত 
জানিবে; কিন্তু আরোপিত দৃষ্টিতে এমন অণুপরিমাণ ভূমিও নাই 
যাহা ্টিযাপারে পূর্ণ নহে-_-অথচ কোথাও সৃষ্টি নাই, সকলই 
চিদাকাশরপী ব্রহ্ম; এরূপ তেজের অণুপরিমাণও হৃষ্টিব্যাপারে 
পুর্ণ থাকিলেও কোথাও স্্টিসম্পর্ক নাই, সকলই সেই চিদাকাশ 
8 অ্ষদবরূপ। এ প্রকার বাযুরও অগুপরিমাণ আকার ও - স্টি- 
স্তর বাঁপারে পূর্ণ থাকিলেও কোথাও স্থষ্টি নাই, সকলই গেই চিদাকাশ 
ব্রহ্ম এব অণুপরিমাণ আকাশও নাই। যাহ স্থষ্টিব্যাপারে পূর্ণ 
নহে”_অথচ কোথাও স্ষ্টিসম্পর্ক নাই,সকলই সেই চি্াকাশরূপ 
| বন্ধ এবং এরূপ পঞ্চ মহাভৃতই নাই, যাহা! স্ষটিতে ব্যাপ্ত নহে,_ 
ঢু অথচ কুত্রাপি হৃষ্টিসমাবেশ নাই, কেবল দেই চিদাকাশ ত্রহ্ধ 
ভিন্ন আর কিছুই নছে। ৯--১৫। এবং পর্বত সমুদয়ের এমন 


























. টু কুদ্রাপি সষটিব্পার নাই, সময়ই সেই চি্দাকাশ বর, রূপ 


| বদের অন্মানও হৃষ্টিবিহীন না হইলেও কোথাও সষ্টি সম্পর্ক | 


নাই, সকলই চিদাকাশ ব্রহ্ম এবং স্থজনব্যাপারের এমন অগুভাগ 
নাই, যাহা সর্বদা বঙ্ম্বরপ নহে; সুতরাং ত্রহ্ধ ও সৃষ্টি এই উভয় 
কথাষ ভিন্ন মাত্র, বাস্তবিক উভয়ের পার্থক্য নাই। হেরাম! 
৭ হষ্টিসমুদয় পরম ত্রহ্ধ ও পরম ব্রক্ই স্ষ্টির কার্য, যেমন হৃর্ধের 
[ও অগ্নির সম্তাপ একই, তেমনি এতদুভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 
| তবে এই স্ষ্টি ও ইহা ব্রহ্ম, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ না থাকিলেও 
নব যেভিন্রূপে প্রতীতি হইতেছে, সে কেবল কুঠারাহত কাষ্ঠের 
| উত্তরোত্তর জায়মান শের স্তায় ভিননার্থবিহীন হইয়াও অবাস্তব 


কেমনে কাহার স্ঠায় দীপ্তি পাইবে ৭ ১৬_২১। হে বাম! 
অতএব তত্জ্ঞের ব্যবহারকালেও এই তৃষ্ঠজাত অনাদি অনন্ত 
সু শান্তিময় স্বচ্ছ আকাশরূপেই প্রতীত হয়; 
| আমি, পর্ববতনিচয়, দেব, দানব প্রভৃতি সমুদয় দৃণ্ঠজাতকে 


| স্দৃষটব্যবহারসমূদরয় জাগরকালে স্বৃতিবিষয হইঘ্াও ন্বব্বরূপই 
অবশিষ্ট থাকে, তেমনি তুমি এই জগদ্য।পারকে আত্বঘরূপে দর্শন 
॥ 4 কর।২২২৩। | 


_ অষ্টপঞ্শ রি সমাপ্ত ॥ ৫৮ | 





একোনষষ্টিতম সর্গ | 


ঘটগাছিল, তাহা বলুন।. বশিষ্ঠ কহিলেন,-হে বাম! আমি 
ট শ সমাধিতদে ্রবুদ্ধ হইয়া তথায় অম্পষ্ট াক্যযু মনোহর 


নির্বাণ প্রকরণ উত্তরভাঁগ ৷ 


. 'অপুপরিমাণ ভাগ নাই, যাহা সৃষ্টিসম্পর্কে ঘন না আছে._-অথচ' 


| পুথক্‌ বিলাস পাইতেছে মাত্র। অজ্ঞের ব্যবহারে এতছুভয়ের. 
দ্বৈতভাব থাকিলেও ও ব্রহ্ম ও সথষ্টিশবের অর্থ কেমনে প্রকাশ 
পাইবে ও জ্ঞানীর নিকট উভয়ের একতা থাকার এ শব্দার্থ 


সুতরাং এই তুমি, ]. 
ব্যাপিয়া অনন্ত সর্বব্যাপী হইলাম ও নিজের আধার না থাকিলেও 


| চিদাকাশমন্ন নির্ববাণ বলিয়া! অবগত হও, এবৎ যেমন: জীবের চিত্তে: 


রাম কহিলেন, _হে:প্রভো! আপনি আকাশকোণে সন্বল্স- 
ময় কুটীরমধ্যে শত বদর পরে সমাধি হইতে বিরত হইলে কি. 





৬৪৩ 


শবমাত্র শ্রবণ ই কিন্তু সেই বাক্যের অর্থ বুর্ধিতে 
পারিলাম না) তথাপি সেই শব্ধের কোমলতা! ও মধুরতা শ্রাবণে 
ইহা প্রতীতি হইল যে, উহা স্ত্ীকগঠনিঃস্থত ও তন্নিবন্ধনই 
'অনুচ্চ বলিয়া দূর হইতে শুনা যাইতেছে না। এবং ভ্রমর- 
রবের স্তার় মনোহর ও বীণাধ্বনির স্তায় অন্ুরাগসম্পাদর এ 
শব্দ বালকের রোদনের হ্তায় নহে ও যুবার অধ্যয়নের মতও 
নহে বলিয়া বোধ হইল। আমি মেই শব্দ শ্রবণ করিয়া 
আশ্চর্্যাবিত হইয়াই শবনাসারে দশদিক্‌ অবলোকন করত এই 
প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম।_ সিদ্দিবিদ্যাধরদিগের জঞ্চার- 
বিহীন লক্ষ-যোজন শৃনট স্থান অতিক্রম করিয়্াই আকাশের এই 
ভাগ অবস্থান করিতেছে ; সুতরাং সর্বথা শুন্ঠময় এস্থানে ঈদবশ 
শব্দের কিন্ূপে সম্ভব হইত পারে, আমি বিশেষ অনুপন্ধান 
করিয়াও শের কারণ দেখিতেছি না। আমার পুরোবর্তী আকাশ 
অনন্ত অতি নির্মল ও নিতান্ত শূন্ত ; সুতরাং এখানে (বিশেষ যত্ব- 

পূর্বক দেখিয়াও প্রাণীর সমাগম জঅভ্তব বলিয়া দেখিতেছি না।. 
যখন আমি এইরূপ বারংবার চিন্তাপুর্বর্বক বেবিয়াও শব্দকারীকে 
দেখিতে পাইলাম না, তখন কক্ষ্যমাণ চিন্তা করিতে থাকিলাম, 

যে, _আমি প্রথমে উপাধিত্যাগ্রকালে আকাশ হইয়া যে আকাশের 
সহিত একতা পাইয়াছি, সেই কারণে আমিই আকাশমধ্যে 
বর্তমান আকাশগুণ শব্ধ ও শব্দার্থকে করিতেছি ।. ১--১০। এক্ষণে 
আমি বর্তমান দ্বেহাকাশকে পুনরায় সমাধিবলে এই স্থানে রাখিয়া 

জলবিন্দু যেমন অধিক জলের সহিত একতা পাইয়া থাকে, তেমনি . 
চিদাকাশবপু হইয়া আকাশের সহিত একতা প্রাপ্ত হইব। 


আমি ইহা! চিন্তা করিয়া পদ্থাসনে অবস্থিত হইয়া পুনরায় দেহ 


ত্যাগ করিবার বাসনার সমাধি করিবার জন্য নয়নযুগল মুদ্রিত 
করিলাম ও তখন ইন্রিয়সম্বদ্ধি বাছবিষষসম্পর্ককে ইল্জিয়- 
নিরোধ দ্বার! ও অন্তঃকরণবিষয়কক মন্তব্যাদিকে মননাদি উপায় 
দ্বার পরিত্যাগ করিয়া সংবিন্ময় ও স্পন্দময় চিত্তাকাশ হইলাম । 
ক্রমশ তাহাও ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিতত্বপদে উপনীত হইলাম, তাহাও 
ত্যাগ করিয়! বাস্তব চিদাকাশে অৰস্থানপুর্ধক জগদাকার প্রাতি- 
বিশ্বের একটী দর্পস্বরূপ হইলাম এবং সামান্য সলিল যেমন 


; অযুদ্রমলিলের সহিত ও গন্ধ গন্ধের সহিত মিলিত হয়, তেমনি 


আমিও তখন সেই স্বভাবের সহিত আকাশরূপেই উপনীত 
হইলাম। ১১--১৫। তখন আমি নিরাকার হইয়াও মহাকাশ 


আমি সমস্ত জগতের আধার হইলাম। আমি সেই স্থানে অসংখ্য 
'ব্রেলোক্য, বহুশত সংসার ও লক্ষাধিক অগণিত ব্রহ্গাণ্ড দেখিতে 
পাইলাম; কিন্ত এ সমুদয় পরস্পর দর্শনে আকাশরূপ শুষ্ঠা। 
ভিন কিছুই নছে। এবং সেই জগৎসমুদয়. পরস্পর এক সময়ে 


 প্রসথপ্ত ব্যক্তিদিণের সবপ্রহ্থরূপের সায় ব্যবহারদর্ুনে মহাব্যাপার . 
- [ হইলেও অপর দৃষ্টিতে অসম্প ক্ত বলিয়া শুন্য অথচ অশুন্ত এবধ . 
| উহারা জন্মাইতেছে, লক» পাইতেছে; বারবার -বর্ধিত হইতেছে 


এবং অতীত, বর্তমান ও তবিষ্যৎ কালত্রয়ে সরব্বদ] উহাদের অভ্তব : 
হইতেছে এবং বহুতর চিত্র ভিত্তিতে থাকিলেও 'ভিত্তিক্ূপ আধার- 
বিহীন হুইয়। আছে,-যেন 'জনসমুদ্ষ মনঃসন্ধলে বহতর রাজ্য 
নির্মাণ করিয়াছে এবং কতকগুলি 'নিরাববম্বরূপ 'হইয়াও একটা- 
মাত্র আবরণে সংযুক্ত রহিষ্বছে ও পাঁচটা তন্াত্ররূপ আৰরণে 
সঙ্গত ও ছয়টা একটা আবরণে জড়িত আছে ।,১৬-২২ ।হে 








৬৪৪ 
রাম। পঞ্ষীকৃতের পাঁচ ও অপক্ষীকৃতের পাঁচ এই দর্*টী আবরণ 
চিত্ত; ইহার সহিত তন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ব ও প্রকৃতি এই চারিটা 
মিশিয়া সাংখ্য কল্পনায় যোড়শাবরণ হইয়াছে ইহারা তন্গণনায় 
চতুর্দ্ংশতি প্রকার আবরণ হইয়াছে। ও কাহার মতে ছত্রিশ 
প্রকার. আকাশকল্প আবরণে আবৃত আছে। এই জমুদয় 
অসংখ্য জীবসন্কুল পঞ্চভূতময় হইয়াও শৃল্তত্বরূপ ও কতকগুলি 
পৃথিব্যাদিভূত্চতু্য়ৌপেত, অন্ত. কতকগুলি পুথিব্যাি তিন 
ভূতে আবৃত ও কতক বা পৃথিব্যাদিভূতদ্বয়োপেত । এইরূপে 
দি ও কালকে লইক়া সপ্ত মহাভূতই একস্বভীবসম্পনন হইলেও 
কোন স্থানে ভবদ্বিধজনের অনুভবক্ষেত্রে উহার মধ্যস্থিত জীবাদির 


হুক্মতাঁ পরিণাম ও বৈচিত্র্য প্রভৃতি ভেদ নিতান্ত দুর্জেয়। 


উর সমুদয় ুর্ধ্য প্রভৃতি প্রকাশকবস্তবিহীন বলিয়া নিত্যান্ধকার- 
মধ এবং প্রলয়েরও ুযুপ্তর তায় সতত একমাত্র হিরগ্যগর্ভ- 
দেব কর্তৃক নিত্য অধিষ্ঠিত হইলেও কোথাও বিশিষ্ট প্রজাগতি- 
গণের অংশদেব্গণের নানাবিধ আশ্চর্ধ্যব্যাপারে পরিপূর্ণ 
এবং শান্ত্রসম্পর্কবিহীন হইলেও কোথাও বৈরাগ্যপ্রতিপাদক 
শাস্ত্রে পরিপূর্ণ ও কুদ্র কীটের মত ব্যব্হারশীল দ্রের্তা প্রভৃতি 
গ্রাণিগ্ণে সন্ধুল বৃহিয়াছে। ২৩--২৮। কৌন স্থানে বা কলি- 
প্রবেশে বেদ বিলুপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণাদির পরম্পরাক্রমে সঞ্েতিত 
আচারমাত্র রহিয়াছে , কোনস্থান প্রজ্জলিত অগ্রিমস্র ; কোন স্থান 
বাস্বতই নিত্য প্রকাশমান। এ চিবাকাশের কৌন স্থান এক- 
মাপ্ত জলে পরিপূর্ণ; কোন স্থান ব!. একমাত্র পবনে পুরি 
আছে এবং উহ্বার কোন ভাগ নিশ্চল; কোন ভাগ বা নিরন্তর 
অস্থির; কোন স্থান প্রকাশ পাইঞ্জা বাড়িতেছে ; অর্বাহুন্দর 
কৌন স্থানের চতুর্দিক্‌ সর্বধভোগ্যে পরিপূর্ণ হইলেও উহা অন্তর 
ধাবমান হইতেছে। প্র চিদাকাশের কোন স্থান কেবল, দেবতা- 
দিগ্রে স্থষ্টিতে পুর্ণ; কোথায় কেবল মনুষ্য ; কৌন স্থান কেবল 
দ্বানবগণে পরিপূর্ণ; কোন ভাগ বা! কীটগণে নিবিড় হইয়াছে এবং 
সেই চিৎকৌষে কদলীদলের ঘন্ভাবের ন্তায় পরমাণুতেও 
অন্তরের অন্তর তাহার অন্তর জন্বিয়াছে ও জন্মিতেছে এবং যেমন 
সৈনিকদিগের স্বপ্রসমুদস়্ পরস্পরের দুষ্ট নহে, তেমনি এ মহাভৃত- 
সমুদয় থাকিয়াও পরস্পরের ছৃষ্টিবছির্ভীত ও পরম্পরের অনুভবের 
বিষয় নহে এবং উহার নানারূপ হইলেও নুনির্মলন অনন্ত আকাশ- 
স্বরূপ ওপরস্পর তুল্যাবস্থানে থাকিয়াও পৃথক্‌ পৃথক. ব্যবহার- 
শালী হইতেছে। ২৯--৩৫। এবং কতকগুলিতে পুথক্‌ শাস্ত্রে 
৷ অনুশীলন দৃষ্ট হইতেছে ও" কৌন কোন..স্থান পরস্পর 
ভিন্ন হইলেও পরস্পরে ব্ড়ই মিশ্রিতের স্তায় সমিহিত আছে 
এবং একস্থানবাসীবা। মৃত্যুর পর অপরত্র যাইতেছে বলিয়৷ 
পরস্পর পরস্পরের পরলোক ও পরস্পরের নিকট অন্তর্থনিশ্তি 
যুক্ত থাকায় সকলই: সিদ্ধনগরের স্তায় হইয়াছে। প্রত্যেক 
স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন মহাভুত ও ভিন্ন ভিন্ন পব্ধত রহিয়াছে, 
এবং অমুদর় স্থান- পুরোব্ী হইলেও ভবাদৃশ ব্যক্তির চেষ্টা ও 
ধত্রের অবিষর্ বলিয়াই মীদুশ জনের বথায় উহাদিগকে নিতান্ত 
অসম জীনিবে, এব কতকস্থান মোক্ষমাআজ্োর লকমীদেবীর 
কুগুলোপম শ্বচ্ছাকাশে কিরণজালের স্তায় শোভ। 1 পাইতেছে। 
কোন স্থানে চিৎ হুর্যমণডলের সৃক্ষ অণুর স্থাক় দীন্তি পাইতেছে। 
কতকপুলি স্থান সেই পুর্করূপেই উৎপন্ন হইতেছে এবং কতক 
স্থান পরস্পরত্ব নিবন্ধন বিসদৃশ হইলেও সদুশের সায় আছে ও 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 





আকাশের বর্ণের মত ইহারা থাকিলেও নিত মিথ্যাময় 


উদ্ভাসিত ও বাঁসনারূপ বায়ু কর্তৃক বিচালিত হইত নিজ নিজ 11 

















































তন্মধ্যে কতকগুলি কিছুকাল স্ৃশ থাকিয়া পৃথক্রূপ হইতেছে 
কিংবা উহ্ারা পরমার্থবস্তস্বরূপ বিশাল পাঁদপের অনন্ত ফলন 
বলিয়াই উহাদের পরস্পর ভেদকল্পনা হইতেছে । উহাদের 
কতকগুলি কিছুকালগ্থায়ী ও কতক বা দীর্ঘকাল থাকে। কতক 
গুলি কাল, দেশ, ও স্বভাবের নিগ্নমে থাকিয়া বহপরিমা 
হইতেছে। কতকগুলির বা তাদৃশ নিম খাকিয়াও ব্হল পরিমাণ 
হইয়াছে এবং কতকগুলি স্থানে হত্যাদি না থাকায় কালনিরণ 
হইতেছে না, উহার। যৃস্থাক্রমে জন্মাইয়! বৃদ্ধি পাইয়াছে ওক 
অতি স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছে। শী অমুদয় শৃন্যাকার, ই 
পরমাকাশে কবে জন্মিয়াছে, তাহার কোনরূপ নিরূপণ নাই 
এবং আকাশ হৃর্ধ ও সুমের প্রভৃতি পর্বতমালায় . পরিপুৎ 
এই মস্ত স্থান চিতুবিজ্মঘ্ুকর চিণাকাশে স্বপ্রসমূহের শোভা 
পাইতেছে এবং এই পুথিব্যাদি বস্তর এবন্বিধ অনুতব নিতান্ত 
ভরমাত্বক ও ইহাদের প্রকাশবিষয়ে কোন কারণও নাই ; সুতরাং 
এই সমুদ্রয় জগৎ অধিষ্ঠান স্বরূপে থাকিলেও বাস্তবরূপে বিদ্যমান 
নহে এবং যদিও ইহারা অন্ুভূতিজ্ঞানে সত্যরূপে প্রতীত 
হইতেছে, তথাপি ম্রীচিকাসলিলের স্তায় ও চন্দ্দ্য়ের ও 


হে রাম! সমুদয় জগত: চিদবাকাশে . কল্পনাবলে বহু পরিমাণে, & 


ব্যবারেই ভরত হইতেছে ব্রকষববরূপ উদ্ম্বর বুকে (ডুমুর সত 
গাছে) দেব দানব নাগ ও মনুষ্েরা মশকের তুল্য হইয়াছে ও 3 
ভোগনুখাদি রসপূর্ণ তীর ফলম্বব্ূপ এই ত্রক্ষাণড অমুদয় চিন্ময় ও 
পবনে ঘুর্ণিত হইতেছে অথবা স্থষ্টিসম্পাক  জ্ঞাতন্বতাব কেবল 
চিন্তত্ব লক্ষণ বালকেরই কল্পনাময় এই সমুদয় নগরের আকাশে ৭ 
উৎপত্তি হইয়াছে. যেমন পঞ্ষময় ক্রীড়নদব্য হকিরণসম্পর্কে নু 
প্রকাশিত হয়, তেমনি এ সুদ়ও তুমি, আমি, সে, এই এবিধ, 
অভিমান-বুদ্ধিতেই এবন্িধ সুদৃঢ়কূপে উদ্ভাসিত হইতেছে, কিংবা নু 
যেমন বসন্তকালীন বসসম্পর্কে কাননসমুদ্য়্ বিবিধ কট্কষায়, 
ফলসমূছে পূর্ণ হক, তেমন নিত্য তৃপ্তিশীলিনী অস্ুরাগবতী. | 
অবন্স্তাবিঘটনাই . ইহাদিগকে এইক্ূপে প্রকাশ করিতেছে। 
এবং হৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যাদির আলোচনায় জানা যায় যে, ৃ 
ইহাদের ব্রন্মখরূপ কর্তী আছেন অথচ অনাদ্িছ্র পরিচায়ক. ই 
শ্তিদর্শনে ইহাদের কেহ কর্তী নাই বলিয়৷ ইহারা চিদাকাশে 
স্বতই এইরূপে উৎপন ইহাই স্থির হয় 1৩৬--৫৪। এই জগ্রৎ" 
সমুদয় অবাস্তবরূপে . প্রকাশমান হইলেও পরমপদার্ঘস্বরণ 
নুতরাৎ ইহারা লাভের বস্ত হইলেও তাহা নহে ও বিদ্যমান, 
থাকিলেও নহে এবং যাহাতে চতুর্দশ ভূবন, দশবিধ দেবযোনি ও. & 
এক মনুষ্যজাতি বিলাস করিতেছে, সেই জগৎসমুদগের | 
অভ্যন্তরেও তাদুশ জগদাকার রহিয়াছে। বাহিরে অন্ান্ত প্রকার 
ৃষ্ট হইতেছে এবং ইহারা ্বর্গ, নরক, পাতাল, বন্ধু ও মিত্রাদির 
স্পর্কে নানাচেষ্টাময় হইলেও বাস্তবিক ন্ট ব্যতীত কিছুই 
নহে। যেমন ক্ষীরসাগরের সলিলের স্লেহ অর্থাৎ দ্রবীভূতই সার | 
ও তরঙ্গত্গিতে অন্তরে ও ঝহিরে  পুনঃপুন ফুটিত করিয়া 
ধাকে, তেমনি এই জগংসমুদয়ও আনন্বরপলাগরে পুলকিত 
বারংবার প্রকাশ ও লয় দ্বার আপনাদের নশ্বরত খ্যাপন করি- 
তেছে এবং হুরধ্যকিরণের স্তায় আভাসমাত্ররূপী জগৎসমুদয় বায়ু 
স্পন্বনের মত স্বতাবতই উৎপন্ন হইক্সাছে। এবং স্বপ্নে সুপ্ত] 
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সু “দিগের অসন্রপদর্শনের স্তায় বুদ্ধি, অহগ্কার ও চিত্তরূপ পত্রে 
নর স্কুল কল্পনাময় বৃক্ষতঘরূপ এই জগসমুদ্রয় সাধারণের নিকটও 


সত্যন্বরপে বর্তমান নাই। এখানে বেদপুরাণাদি প্রসিদ্ধ কর্মের 
নিশ্চিত ফলের কল্পনারূপ নিদ্রাবেশে গাটনিদ্রিতি থাকিয়া 
সকলেই মৃতের ন্যায় হইয়া! শবপ্রা় আছে। 
নিবিড় পরব্রন্মত্রূপ হূর্গম কাননে চিদ্রুপ গন্বর্ব কর্তৃক নির্মিত 


' গৃহের স্তায় এই জগতসমুদয় হৃর্ধ্যক্ূপ দীপসম্পর্কে সমুজ্ঘবল 


রহিয়্ছে। হে রাম! আমি দেই সমাধিসময়ে অনন্ত 
 চিদাকাশে অকারণোত্পন্ন ও অকারণেই বিনশ্বর জগৎসমুদয়কে 
অন্ধকারাকৃত চক্ষুর নিকট মিথ্যাভূীত কেশরাজিদর্শনের স্তায় ভ্রান্তি- 


৷ বলে দেখিয়াছিলাম। ৫৫৬৩ 


একোন্বষ্িতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥ 


যষ্টিতম সর্থ। 


বশিষ্ট কাহলেন,_হে রাম! অনন্তর আমি পূর্বোক্ত 
'শব্দের কারণ অন্বেষণ করত চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া ব্ছ সমস্ত 


ব্যাণির। অনীম চিদাকাশরূপ প্রাপ্ত হইলাম, তখন আমি সেই 


শব্দকে বীগাব্বনির স্তায় শুনিলাম, ক্রমশ উহার বর্ণপদ সুব্যক্ত 
'হইল; পরে ওঁ শব্দ আধ্যাচ্ছন্দের আকারে পঠিত হইতেছে 
বলিয়া রোধ হইল । আমি :শবানুসারে তত্প্রদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়। দেখিলাম, এক নারী প্রভাজাল বিস্তারে আকাশকে 


উদ্ভাসিত করিয়া আমার পার্থ স্থিবভাবে রহিয়াছে, বাযুসম্পর্কে 


তাহার মাল্য ও বমন কম্পিত হইতেছে, নয়নযুগলে কুস্তল আসিয়া! 


পড়িয়াছে ও কেশবন্ধন শিথিল হইয়াছে ৷: দেঁখিলেই বোধ হয়, 


সাক্ষাৎ লক্ষী আপিয়াছেন এবং কাঞ্চনের স্তায় গৌরবর্ণা নব- 
যৌবনমন্পর্ন৷ সেই নারীর বনদেবীর স্তায় হন্দর সর্ব্বাবয়ব হুইতে 
অনাধারণ সৌরভ ছুটিতেছে।- তাহার পুর্ণচন্ের স্থায় বদন 


যৌবন নমাগমে বিশে প্রহু হইয়া পুপ্পরাশির প হাস্তকে 'ধারণ 


করিয়াছে এবং চন্ের স্তায় 'কান্তিশালিনী দেই আকাশবাসিনী 
ুন্দরী মুক্তাহারসম্পর্কে নিতান্ত কমনীয়! হইয়াছে। তখন সেই 
হুন্দরী আমার অনুসরণ করত পার্খে আসিয়া মৃছু মৃদু হান্ত- 
সংযোগে মধুরত্বরে এই আর্ধাটী পাঠ করিল।_-হে মুনিবর! 
আপনার 'চৈতন্ত খলদিগের স্তার রাগদ্েষাদি দোষে দুষিত নহে 


এবং সংসাররূপ সাগরে ভাসমান ব্যক্তিদিগের আপনিই একমাত্র 


তটজাত বৃক্ষত্বরূপ অব্লম্বন বস্তু; হুতরাৎ আমি 'আপনাকেই 


বারংবার প্রণাম করিতেছি | ১_-৯। আঘি তখন স্ইে বাক্য 


শ্রবণ করিয়া দেখিলাম যে, একটী স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাতে 
আমার প্রষ্বোজন নাই ভাবিয়1 তাহাকে আদর না করিয়াই 
গ্রমনে উদ্যত হইলাম। অনন্তর জগংস্বরূপিনী মায়াকে দেখিয়া 


নিতান্ত বিজ্মত হইক্মাই তাকেও আদর না করিষ়্া চিদা- 
.কাশে বিহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম এবৎ-আমি তখন 
জজ্জনিত চিন্তাকে বিশেষূপে পরিত্যাগপূর্বক আকাশস্থিত! 


জগন্মায়াকে সম্যক অনুভবের জন্ত চিদ্বাকাশত্বরূপ হইলাম | 


তখন দেখিলাম, সেই সমুদয় তয়াবহ জগৎ শুন্ঠ আকাশে অবস্থান 
 করিতেছে। যেমন স্বপ্পে কল্প নাও বাক্যে অবস্থান করে ও জগৎ ্‌ 
| সম শৃন্তত্বরূপ বলিয়াই কখনও কিছু দেখে, বস্তুত কিকিৎ দেখে : রাম! কাহারই নাম বা রূপ নাই, সকল পাধাণের স্ায় 


নির্বব1ণ-প্রকরখ-উত্তরভাগ। 


এবং অতি. 








৬৪৮ 


ন1ও কিছু শ্রব্ণও করে না; সুতরাং কল্পে, ম্হাকলেও হুষ্টি- . 
বিষয়ে উহাদের সকলেরই একভাব এবং যে কল্সান্তকালে পুক্ষরা- 
বর্ত প্রভৃতি মেঘগণ উন্মন্ত হইয়! বর্ষণ .করে, উৎপাতবায়ু প্রবল- 
ভাবে বহিতে থাকে ও স্বভাঁবতঃ বিদীর্ণ হিমালয়ের ঘোররব ব্রহ্ম" 
মণ্ডপকেও বিকম্পিত করে ও প্রহ্ছলিত অগ্নির সম্পর্কে কুব্রোবাম্‌ 
প্যযত্ত ধ্বনিত হয় এবং যে সময়ে দ্বাদশ কন্দূকের ্তায় দ্বাদশহৃধ্য 
অকাশে ভ্রমণ করেন ও পতনোনুখ দেবালয়ের-ভীষ্ণ পতনশব্দ 
দিআুমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে, অমুদর় পর্বতের মধ্যবেশ ক্রেটিত হইয়। 
ঘোররবে পতিত হয় এবং যখন প্রলয়াগ্সির সম্পর্কে দহমান 
বংশাদির ক্ফোটনহেতৃক' অব্যক্ত পটপটাশব্দ হইয়া! থাকে ও 
আকাশরূপ সমুদ্র তখন আত্মার স্বরূপ ভ্রম্বশতই ক্ষুত্ধ দেবগণরূপ 
যাদোগণে নিতান্ত ক্ষোভিত হইয়া থাকে এবং দেব, দ্বান্ব,_ নাগ ও 
মনুষ্য ইহাদের গৃহের ভীষণ রোদনশবে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইফ্া 
থাকে, সপ্তসমুদ্রের স্বর্গ পর্যন্ত প্রহ্ুত সলিলপ্রবাহে হৃধ্যের ও 
চন্দ্রের মণ্ডল পুরিত হয়, এতাদৃশ কল্পান্তকালকে এই জগৎসমুদ্য় 
পরস্পরে সম্যক্‌ বুর্িতে পারেনা; যেমন এক গৃহে নিদ্রিত বছু- 
জনের! স্বপ্নকালীন রণবেগকে বুঝিতে পারেন! | হে রাম! 
আমি তখন সেই সমুদ্ধয় জগতে সহস্র রুদ্র, শতকোটি ব্রহ্মা, লক্ষ 
বিষ ও অসংখ্য কল্প দেখিলাম এবং উহার কোন স্থান হুধ্য- 
বিহীন বলিয়া তথায় দ্িবারাত্রির বিভাগ নাই ও কল্প যুগব্ধ 
ইহাদেরও সীম! নাই; সুতরাং তথাকার ক্ষয় ও উদয় যুক্তি দ্বার! 
নির্ণধ্ হয় না। ১০--২২। চিৎশভিতেই সমুদয় রহিয়াছে; তাহা 
হইতেই সকল হইয়াছে, সমুদযই চিন্ময় ও সমুদয় হইতেই চিতের 
প্রকাশ এবং চিৎই সৎ ও সর্ধন্বরূপিনী; ইহাই আমি তথায় 
দেখিলাম। হেরাম! তুমি ঘটপটাদি থে কিছু চিন্ত। করিয়া 
বাক্য দ্বার নির্দেশ করিবে, তখন সেই তোমার কখনীয় নাম 
রূপাত্মক চিতস্বরূপেরই উদয় হয় ও তত্তদস্তর নামরূপ ব্লখন 
আকাশ হইতেও শৃন্টরূপেও অবগত হয়, তখন সেই নামরূপ 


 কথনাত্মবক চিতেরই নাশ হইতেছে জানিবে। এরূপ আকাশ শব্দ- 
রূগী- বলিয়া! নামরূপ কল্সনায় নির্দিষ্ট জগৎ শবে আকাশই 


পরিষুট হইতেছে, ক্রমশঃ সেই শবদাত্মা আকাশ দির্দীকাশে 


পরিণত হইতেছে। হে রঘুনাথ! আমি তখন সমুদ্র দৃষ্ঠ- 


দর্শনকে আকাশসন্ভৃত বৃক্ষের মগ্তীরীর শ্থায় ভ্রমমাত্র বুঝি! 
অবশিষ্ট চিদাকাশই আনন্দময় জানিয়া তথায় অনুভব 
করিলাম ।২৩--২৬। আমি তখন পরম পুরুষ সাক্ষাৎকাররূপ 
অনন্ত চিদ্বাকাশে অসীম হইয়া তৎঘ্বারূপ্য লাভ করত সেই 
সমাধিদণায় এবসপ্রকার স্কল্পাভীব অনুভব কৰিলাম যে, ব্রশ্মাণ্ডে 
সমুদয় তন্তর্গত দশদিক তান্তর্গত দেশ কাল দ্রব্য ক্রিয়া এ 
সকলই সেই ব্রদ্মলক্ষণ চিদাকাঁশেই অবস্থিত আছে এবং 
মেই সন্কলিত সংসারসমুদয়ে, আমার সায় জ্ঞানবান্‌ ও বশিষ্ট- 
নামক বহুতরই ত্রহ্পুত্ মুনিশরে্টদ্িগকে দেখিলাম এবং দ্বাদণ্তুতি- 
সংখ্যক শ্রীরামাবতার-সহিত ত্রেতাধুগ্রের ভে ও. শত অত্যযুগ 
শত দ্বাপরধুগ দেখিলাম, পৃথক পথক্‌ বাসনার প্রকাশেই এই 
সমুদয় দৃষ্ট হইল; কিন্তু ত্বদৃষ্টিতে ব্রহ্ম রূপ চিদাকাশ ব্যতীত 
কিছুই দেখিতে পাইলাম না; জুতরাঁৎ জগৎ, ব্র্মাতে নাই 


ও কথাই রহিয়াছে। এ কেবল দৃষ্টিভেদেই অস্থুভব হয়। কারণ 
সমুদয় দৃষ্ঠই দেই অনাদি অনন্ত অজ ব্র্মেরই পদ। হে 








৬৪৬ 


নিল মৌনশালী; জুতরাৎ বে কিছু দীপ্তিমৎ. হইতেছে, 
সকলই সেই ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। তবে স্বপ্লানুভ বিষয়ের 
হায় নিরাকারা চিত্শক্তিই বাস্তব চেত্য ব্যতিরেকেও আত্ম- 
সত্তাকেই নিরাকার আকাশে কল্পনাময় চেত্য জগদ্রপে প্রতি 
ভাঁসিত করিতেছেন। ২৭--৩৪ | হে বাম! আলোক যেমন 
প্রকাশ করে, অথচ নিজের অতিরিক্ত কোন প্রকাশ না থাকায় 
প্রকাশ করে না, তেমনি সমুদয় ব্রঙ্্বরূপ. হইয়াও তদ্দিতর 
প্রকাশস্বরূপ হুইতেছে। 


যেমন পেচকের অন্ধকারেই 
দেখিয়া থাকে, আলোকে দেখিতে পায় না, !তেমনি তাঁহা- 
দিগের বিপরীত দর্শনাদি ব্যধ্যহার হইতেছে জানিবে ' এবং 
কেহ পুণ্য করিয়াও স্বর্গ হইতে ভষ্ট হইতেছে, কেহ বা পাঁপ 
করিয়াও স্বর্গে যাইতেছে, কেহ বাঁ বিষপানেও জীবিত আছে 
অথচ কেহ অমৃতপান করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ 
বিষয়ে যিনি হিতাহিত বলিয়া যেমন বুঝিতেছেন ও যাহার 
জ্ঞানে যেরূপ স্বতই প্রকাশ রি তাহার নিকট সৎ বা 
অসৎ সেইরূপেই অধৃষ্টবশে শীগ্ত ব্যক্ত হইতেছে । এই সংসার 
রূপ কানন চিদ্বাকাশে নানাপাদপশোভিত হইয়া! ঘুরিতেছে; 
ইহাতে তিলসমুদয়, বন্ত্র-নিষ্পেষিত হইয়া তৈল ক্ষরণ করিতেছে 
ও কাষ্ঠে প্রস্তরে ভিত্তিতে চঞ্চল পুক্তলিকারা বেবনারীদের সহিত' 
গান করিতেছে ও আলাপ করিতেছে এবং জীবগণ বিস্তৃত বস- 
নেরন্ায় উন্নত মেঘকে পরিধান করিতেছে ও বরঙ্গাণ্ড ভেদে 
বৃক্ষদমূদয়ে প্রত্যেক বৎসর নূতন নূতন ফল উৎপন্ন হইতেছে। 
৩৫--৪৩। এবং কতিবিধ প্রাণীদের অবয়বসমুদয় অযথাস্থানে 
নিবিষ্ট রহিয়াছে ও তাহার! মস্তক দ্বার! ভূতলে গমনাগমন করি- 
তেছে; কোন ব্রহ্মাণ্ডে বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ ধর্মীচার দেখা যাই- 
তেছে। কোন কোন অধোলোক পশ্বাদি জীবমাত্রে পরিপুর্ণ আছে, 
কোন কোন জগতের কাম-ব্ষয়ে কোনরূপ অভিজ্ঞতা ন1 থাকায় 
কেহই ভ্ত্রীজন হইতে জন্মাইতেছে না বলিয়৷ তত্রত্য প্রাণীদের 
হৃদয় পাষাণের হায় নিতান্ত রসবিহীন। কৌন স্থান সর্পবহুল 
ও তথাকার লোক .লোষ্টরে ও রত্বে তুল্য বুদ্ধি রাখায় ধনার্দির ব্যব- 
হার জানে না; নুতরাৎ তাহাদের লোভ বা গর্র্ব কিছুই নাই । 
কৌথাও অহতভাবের তাদাত্যে সর্ধদেছেতেই এক আত্মার দর্শন 
হইতেছে, পৃথক আত্মাকে পাইতেছে না; হৃতরাৎ সেই জগগং 
ব্বেদ্জাদি তেদে বহুবিধপ্রাণিসঙ্ুল. হইলেও; একবিধ জীবেই 
ব্যাপ্ত আছে। যেমন নখ-কেশাদি ছিদ্যমান হইলেও একই, তেমনি 
জীব পৃথগাধারে থাকিয়াও সর্ববভূতে আপনার মৃত বুঝিয্াই পু 
জীবেরও একাত্াবধারণ করিস্কা থাকেন। কোথাও বা বাসনা না 
থাকায় অনন্ত অপার শুন্ঠ মাত্রই আছে, তবে'তথায় চিৎশক্তিই 


সংস্কারব্ষয়ের আবির্ভাব করিয়! সেই শৃন্ঠরূপের অবসানে পুন- 


রাঁয় জ্গব্রপ পাইতেছেন। ৪৪--৫০। এবং ব্রহ্মভাবদরশাঁদের 
নিকট এই সমুদ্র ব্রহ্ধাণ্ড নিতান্ত অলীকের ্তায় প্রতীত হইয়া 
থাকে বলিয়া তদিতর দৃষ্টিতে সমস্ত প্রানিদজ্য কার্ঠ-নির্দিত 
যন্ত্রের ন্যায় চেতনরূপেই 'লক্ষিত হয়। কেন জগতে নক্ষত্রাদি 
জ্যোতিঃপদার্থের মণ্ডল না থাকায় সময়-নিরূপণ  দুর্খট হইতেছে 
ও কোন স্থানে জীবের শ্রবণশক্তি না থাঁকায় পরস্পর পশুদের 
যার হস্তপদাদির অদ্েতেই সমস্ত ব্যবহার নির্বাহ হইতেছে। 





যোগবাশভ -বামায়ণ । 


জগৎসমুদয় চিদাকীশশ্বরূপ হওয়ায় 
কোন ত্রহ্মাণ্ডে তদ্বাসিলোকের! সন্তাপকর চন্্বিন্ব ও হুশীতল 
হুর্্যসমুদয়কে দেখিয়া থাকেন। 


সর্ববকার্ক্ষম বস্তজাতে পরিপূর্ন রহিয়াছে! ছে বাম! সেই: 


। সম্পন্ন মূদীয় মানসের কল্পনায় তখন এইরূপে বিলাস পাইতে: ও 





 জীবেরা জলে জলবেগের ন্যায় চিদাকাশে চিৎ্স্ভাবসম্পন্ন হইয়া 


কেমনে পুনরায় স্থ্টিব্াপার হইয়া থাকে, তাহা বনুন। বশিষ্ঠ 


. কহেন, সেই চিন্ময় ব্রহ্ধই. থাকেন, তাহাকে কোনরূপে নির্দেশ 


এরূপ কোন স্থানের জীবদিগের দর্শনৈত্ডিয় না থাকায় চা 

জ্ঞানের অভাব আছে : লুতরাং তাহাদিগের নিকট হরধ্যার্দি তেজ 
পদার্থ নিতান্ত নিক্ষল হইতেছে। এবং কোথাও বা স্রাণশক্তি 
বিহীন জীবগণের নিকট বস্তর সৌরভ বৃথা হইতেছে ও বে 
কোন জীবের বাকৃশক্তি না থাকায় উহার পরস্পর মুক হইয়া 
সন্ধেতে কার্য নির্বাহ করিতেছে ; কাহাদিগের ব! ত্বগিক্রিয় না 
থাকায় প্রস্তরের ন্যায় ্রণশিক্তিবিহীন হুয়া! রহিয়াছে। কত 
গুলি স্থান মনোরাজ্যের বিলাস বলিয়াই বুঝিলাম এবং কৌন. 
কোন লোকের জীবেরা ব্যবহারক্ষেত্রে থাকিলেও পিশাচাদির স্ 
ইন্দিয়ের অগোচর হইতেছে ; কোন স্থান একত্র রাশীকৃত মৃত্তিকা 
ময়ূপে দৃষ্ট হইল, কতক জলময় ও কতক ব! অগ্নিপূর্ণ দেখিলাম।- 
প্ররূপ কোন ব্রঙ্মাণ্ড বায়ুপুর্ণ; কোন স্থান বা! সর্ধপ্রকার ও, 








































চিদাকীশে জগৎসমুদষ চিদাকাশময়ু হইলেও বিশিষ্ট সিদ্ধি" 


লাণিল। ৫১--৫৮। যে ব্রহ্মাণ্ড কেবল মৃত্তিকান্তুপে পরিপূর্ণ 
বলিলাম, তাহাতে দেহিগণ ভূগর্ভমধ্যে ভেকদিগের শ্তায় অবস্থান 
করিতেছে ও একমাত্র সলিলে পুরিত জগতের পর্বত অরণ্য 
প্রভৃতি স্থানে চঞ্চল জলচরের স্তায় প্রানিগণ নিয়ত ভ্রমণ করি- 
তেছে এবং যাহা কেবল অগ্নিতে পরিপূর্ণ আছে, তথাকার জীবেরা 
জলবিহীন হুইয়৷ অগ্নিময় অঙ্গারের স্তায় দীপ্তি পাইতেছে এবং. 
যে.প্রদেশ বায়ুযাত্রে পুর্ণ আছে, তথাকার জীবেরাও বাধুময় সমু5- 
দয় অবয়ব ধারণ করত অর্জুননামক বায়ুযোগের ন্যায় বিরাজ 
করিতেছে । যে আকাশই ব্রহ্গাণ্ডের স্বরূপ, তথায় প্রাণিগণ 
আকাশরগী হইয়াও স্থটিব্যাপারে দর্ণনগোচর হইস্বা ' অবস্থান 
করিতেছে । হেবাম! সেই চিদ্াকাশের দিজ্যগুলে যে সকল 
পাতালাভিমুখী অন্বরস্থিত ও চঞ্চল ও হুস্থির জগৎ রহিয়াছে; 
সেই সমুদয় ( চিৎসমু্রের বুদ দত্বরূপ ) বিবিধ বরহ্ধাণ্ডে এরূপ: 
কিছুই নাই, যাহা তখন আমার দর্শনগোচর হয় নাই ।৫৯_-৬৪।, 


যষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ 


_ একবষ্টিতম সর্গ। 
বনি কহিলেন, হে রঘুনাথ! এই যে সকল প্রাণসহজ্ঞক 


চা 


বাসনাসম্পর্কে উত্তাসিত হইতেছে, ইহারাই সঙ্ল্লাদির সম্পর্কে 
মন নামে নির্দিষ্ট হইয়া খাকে। আমাদিগের সেই আকাশের স্তায় 
বিশদ চিত্ত সমুদয়ই স্বান্তর্গত বাসনার বিকাশে অনন্ত জগব্রেপে 
পরিণত হুইয়াছে। বাম কহিলেন, হে দেব! মহাপ্রলয়াৰ- 
সানে সর্ববভূতের মোক্ষ হইলে সংসারবীজ অজ্ঞানাদি না থাকার 


কহিলেন, হে রঘুনাথ! মহাপ্রলয়শেষে ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, 
আকাশ প্রভৃতি পঞ্চতৃতের ধ্বংস হইলে ব্রহ্মা হইতে সামান্ত, 
কীট পর্যন্ত জীবজগৎ মুক্ত হয়, তখন-যেরূপে এই জগতের 
অনুভব হয়, তাহ! শ্রব্ণ কর। তখন যাহাকে মুনির! ব্রহষাচিন্াত্র, 


করী যায় না। এই জগৎ তাঁহারই হৃদয় বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন 













































নহে। সেই প্রমত্রঙ্গ নিজ ভদয়কে কৌতুকবশে বন্ধদৃষ্টিতে 
জগদ্রপে অনুভব করেন, মুক্তদৃষ্টিতে তাঁদূশ অনুভব হয় না। 
আমরাও বাস্তবরূপে এ জগতের কোনরূপ- সত্তার অনুভব করি 
না, হুতরাং 'এ ভগতের নাশ কোথায় ৭ কেমনেই বা উৎপন্ন 
হইবে? এইরূপে যদি পরম কারণের নিত্যত্ব স্থির হইল, তখন 
তদীয় হৃদয়ভূত জগৎও অবিনাশী |: তবে যে মহাকল্প প্রভৃতি 
উহারা তাহারই অবয়বমাত্র। ত্ররূপে অবিনাশী কল্পতেদ, 


কলাবসানে স্থ্টিভেদরূপ বস্তও উত্তমরূপে পর্ধযালোচিত হইলে 
পাওয়া যায় না।১-_১০। হে রাম! পু বাক্তকারণে কখনই কাছার 
কিছুই বিনষ্ট হয় না ও উৎপন্ন হয় না। সেই একমাত্র শাশ্বত 
্রহ্মই দৃশ্তরূপে অবস্থিত আছেন। এবং চরমবিশীল আকাশে 
ও অতিক্ষুদ্র পরমাণুর সহজ্র ভাগে যে শুদ্ধচিন্মাত্রের সন্তা আছে 
এই জগৎ সেই মহাঁচিতির শরীরত্বরূপ ; সুতরাং সেই সম্ভার 
নাশ*না হইলে কেমনে জগতের নাশ সম্ভব? এ সত্তারও 
কখন বিনাশ নাই; যেমন স্বপ্রদশায় সংবিদের হ্বদয় জগদ্রূপে 
ভাসমান হয়, তেমনি চিদ্বাকাশই আদি স্থষটিস্পর্কে প্রকাশ 
পাইতেছেন, যেহেতু স্থটিব্যাপার চিদাকাশের অবয়ব। উহার 
ক্ষয়োদয় যেরূপ তাহ! বলিলাম, সকলই সেই চিদাকাশ ; সুতরাং 
ই কাহার ধ্বংস ও কাহার বা প্রকাশ ষ্ভবে না। এবং এই 
পরমার্থ সংবিদ্‌কে ছেদন, দহন ও শোষণ করা যায় না, উহ্থা 
অজ্ঞদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না, উহ্বার হুদয় ঘেরপে দেখা 
যাইতেছে, উহ ্ররূপই ; যখন & সংবিদের নাশ নাই, তখন 
তদন্তগগত জগদাদির অনুভবও জন্মইতেছে না, নষ্ট' হইতেছে না; 
তবে কেবল স্মরণ ও বিম্বরণরূপ স্বভাব্বশেই অনুভব ও অননু ভব- 
রূপ সুখ-দুঃখের কল্পনা করিতেছেন। ১১-১৫। কারণ যে যে 
বন্ত যৎস্বরূপ হয়, সেই সেই বস্ত্র তাহার বিনাশ ব্যতীত বিনষ্ট 
হয় না; সুতরাং সমুদয় দৃ্ঠ বরদ্্বরূপ ও ব্রন্বর শ্ঠায়ই নিত্য 
বলিয়া অবিনাণী জানিবে। এবং মহাপ্রলয়াদি সমস্ত সেই 
(. মহাকালরূপ ব্রদ্মেরই অবয়ব! বিশেষত সেই চিন্মন্র পরমাকাশে 
উৎপত্তি ও বিনাশ কিরূপে জন্তবে ? কেমনেই ঝা! সেই নিরাকার 
আকাশে প্রলয়াদি ভাবের বিকার সম্ভব হইবে? সুতরাং এই 
মছাপ্রলয়া্দি ভাবসমুদয়াত্বক জগতসমুদ্রয় সংবিদ্রপ ব্রদ্ধেতে 
র্ষষরূপেই অবস্থিত আছে মানসসন্বর্প হইতে উৎপন্ন 
যক্ষাদিও যেমন, তেমনি সম্থকসসভীত_ জগৎ নিরাকার নির্মল 
॥ চিত্র কিছুই নহে এবং যেমন বৃ্ষরূপ' দেহীর শাখা পল্পব ফল 
] পুণ্প প্রভৃতি অবরব, তেমনি আকাশ বিশদ অনির্দে্ঠ, পরমার্থভুত 
1 ত্রঙ্গেরও প্রলয়, মহাপ্রলয়, নাশ, উৎপত্তি, ভাব, অভাব, সুখ, 
হুঃখ, জনন, মরণ, সাকার-নিরাকারত্ব প্রভৃতি অংশভূত: অবয়বই 
জানিবে।- যেমন এই র্রূপ অবয়বী অবিনাশী তেমনি উহার 
অবয়বেরও নাশ নাই, কৌনরপে ব্যক্তও হন ন!। এই অবরবাবয়বী- 
ভুত দৃণ্ঠসমুদয়ও ব্র্ধ, স্বরপত এক বলিয়! উভয়ের কখনই কোন- 
রূপে পার্থক্য নাই। ৯৬--২০। যেমন বৃক্ষের, সাই বৃক্ষের মূল, 
তেমনি পরমার্থভূত ব্রদ্ষেরও অংবিদ্ই মুল; হুতরাৎ উভয়ের 
কথকিৎ স্বারপ্য থাকায় শী পরমার্থপাদপের কোনস্থানে সৃষ্টির 
্ত্ত অর্থাৎ মধ্যকাষ্, কোথাও লোকান্তররূপ স্থুল স্কন্ধ, তথায় 
1 জুীপাদিরব্যবস্থারপ শাখা, নদী-পর্বতাদি পদার্থরূপ পল্পব, চ- 
এ হুত্যাদির প্রকাশরূপ পুণ্প,অন্ধকারবূপ হরিতবর্দ পত্রাঝলির শ্ঠামতা, 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 





সষ্টিবিকাসাদ্িরূপ অবয়বে জড়িত আছে; হুতরা পুনঃপুনঃ 


৬৪৭ 


অকাশরূপ কোটর, প্রলয়রূপ গুশ্প, কোথাও বা মহা প্রলয়ন্ূপ গুল্ম, 


কোন স্থানে, বা'হরিহরাদি দেবতালক্ষণ গুস্ছ, কোথাও বা জাত্য- 
স্বরূপ তক 'এব্রকারে নিরাকার চিদ্ধাকাশই আকারভেদে 
সংবিদ্রপ ব্র্ধে বর্ধসদূশ ভাব হইতে ভিন্ন না হুইয়াই অবস্থান 
করিতেছেন; সুতরাং এখানে ভাবী পদার্থ, এখানে অতীত ও. 
বর্তমান পদার্থ, এই সৃষ্টি, এই ধ্বংস এ সমস্তই স্বীয়ভাবরূপ 
আত্মস্বরূপ, দেই ব্রহ্মাই অচলভাবে অবস্থিত আছেন। অতএব. 
ট্রতাদবশ পরমন্রক্ষলক্ষণ চিদাকাশে চক্দ্রমগ্ডলে বিমলতার স্তায় 
্থা্টলয়াি স্বরূপ কোন প্রকার রঞ্নভাব নাই; কারণ বিমল 
পরমাকাশে ভাব বা অভাবের প্রসর কোথায় ৭ কোথায় বা তাহার 
আদি, অন্ত ও মধ্যের কল্পনা, আর কেমনেই ঝ তাহাতে লোক-. 
বিশেষের বিলাস সম্তভবে। :২১--২৯। তবে যে তদ্িষয়ে ভ্রমরূপ 
একটী দৌষ রহিয়'ছে, উহা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে সম্যক্‌ দৃষ্ট হইলেই 
উপশমিত হইয়া থাকে । যেমন অধ্ধি ধাহ হইতে প্রজ্্বলিত হয়, 
সেই বাসর সম্পর্কেই নির্বাণ হইম্া থাকে; তদ্রুপ অজ্ঞান দৃষ্ত- 
দর্শনে জন্মিয়৷ সেই দৃশ্টেরই অবাস্তব রূপদর্শনে বিনষ্ট হয়। 
বিশেষতঃ অজ্ঞান স্বস্বরূপে সম্যক্‌ জ্ঞাত হইলে “ছিলনা” বলিগ্বাই: 
পরিজ্ঞাত হয় তখন বন্ধ ও মুক্তি উভয়ে অসংস্পৃষ্ট একমাত্র ব্্মই 
জ্ঞাত হন। হেরাম! আমি মুক্তিবিষয়ে পুর্ববোক্তপ্রকার জ্ঞানাদি 
উপায় আত্মবোধানুসারেই কহিলাম। সর্বদা বিচারশীল অধিকারীই, 
এই সমুদয় উপায় লাভ করেন, সে বিষরে সন্দেহ নাই। তখন 
চিনি এই অনাদি জগৎ কন হয় নাই, তবে ব্রহ্মলক্ষণ স্ব-স্বরূপ 
বন্তই প্রতিভাত হুইঠেছে” এইরূপ দেখিয়া! বিচারবতী দৃষ্টিতে 
অণিমা দি অষ্টগ্ুণশালী ঈশ্বরভাবকেও তৃনের মত বিবেচনা করিয়া 
“আমিই আনন্বময ব্রহ্ম” ইহা নিশ্চয় করত আত্মাতেই ূরবকাম 
হইয়। অবস্থান করেন। ৩০-_৩৫। 


একফষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥ 
্‌ দিষষ্টিতম সর্গ। 
| রাম কহিলেন,_হে মুনিবর ! আপনি কি অসীম চিদ্বাকাশ- 
স্বরূপ হইয়। এই সমুদয় দেখিয়াছিলেন, অথবা চিদাকাশের .এক 


ভাগে পক্ষীর যত ভ্রমণ করিতে থাকিয়াই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, 


ভাহা বলুল। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! আমি তখন অনন্ত 
সর্বাব্যাপক চিদাকাশ স্বরূপ হইয়াছিলাম। আমার সেই পূরণাবস্থ যর 
কোনরূপ গমনাগমনই টিতে পারে না, তখন আমি বহস্থানে 
থাকিয়াও কোনরপ গতিশক্তিমান্‌ হই নাই; হৃতবাং এই আমি, 
এই ' আমাতেই ' তখন জমুদ্বয় দেখিয়াছিলাম এবং যেমন 


 দেহাত্বরূগী হুইয়া। মন্তকাবধি চরণ পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকি, তেমনি 


তখন চিম্ময়দেহে নয়নেক্সিয়হীন হইলেও আমি চিন্ময় নয়নেই 


উহা ধেথিগ্সছিলাম। সেই সমাধিকালে আকারবিহীন হইফ়! 
শুদ্ধ বিমল চিদাকাশত্বরূপে অবস্থিত ছিলাম, তখন জগৎ্সমুদস্ 
তদ্রপে অবয়ব হুইয়াছিল, যাহাতে বাস্তবিকত। নাঁ হইলেও 


বাস্তবিকতার নাশ হয়' নাই ৷ ৯--৫। এ বিষয়ে তোমার সব্রষ্ট 


জগগ্ধযাপারই প্রমাণস্বরূপ,-_অর্থাৎ যেমন স্বপ্নে যে দৃষ্ঠের অনুভব 
হস, উহা কিছুই নহে, ম্লই শৃন্ঠ, এইরূপ আমার ঢৃষটমাত্রই 


আকাশ এবং বৃক্ষ ; অর্থাৎ বৃক্ষদেহী জীব যেমন নিজ 





শু ৩1৮ 


পত্র-পুষ্প-ফলাদি অবলোকন করে, আমিও তেমনি আত্মুজ্ঞনময়- | 


নেত্রে সমস্ত দেখিলাম, কিংবা অসীমসাগর যেমন সমুদয্ধ জলচর- 
দ্রিগকে ও তরজবুদৃবুদু ফেনসমুদয়কে স্বম্বরূপেই অব্গত হয়, 
আমিও তন্রপেই জ্ঞাত হইলাম এবং অবধুরী মাত্রেই যেমন 
অব্ধবসমুদয়কে স্ব্বরূপে জানিয়৷ থাকে, আমিও তখন স্থষ্টি- 
সমুদয়কে আমারই বলিয়! বুঝলাম।: হে বুঘুনাথ! এখনও 
আমি জ্ঞানময় হইয়াই সেই স্থষ্টিসমুদয়কে দেছে, আকাশে, 
জলে, স্থলে সর্জত্রই পুর্নবৎ দেখিতেছি এবং জ্ঞানময় হইয়াই 
আমি পুরোবস্তা বিশ্বের অভ্যন্তর ও বহির্দেশকে জগদ্যাপারে 
পূর্ণ আঁছে বলিয়াই বুঝিতেছি। যেমন জলাধিষ্ঠাতা দেব 
ব্রপনভাবকে, হিমাধিষ্ঠাতা শীতলতাকে, পবনাধিষ্ঠটাতা স্পন্দনকে 
_ আগনার বলিয়াই বুঝিতেছেন, তেমনি শুদ্ধ বোধময় আত্মা 
সমুদর়কে আত্মন্বরূপেই জানিতেছেন। অধিক কি ব্লিব, 
ধিনি বিবেকী হুইয়! বিশুদ্ধ কানের সহিত একতা পাইয়া" 
ছেন, তীহাদের সহিত আমারও একতা হইয়াছে; কারণ 
আমি তাদুশ আস্মাকেই অনুভব করিতেছি। এবং উহ্বাদিগের 
সম্যণ্দর্শন হইয়াছে ও উারা বিজ্ঞানের সহিত স্বারূপ্য 
প্াইয়াছেন বলিয়া জ্ঞাত, জ্ঞেয় ও বিষয় জ্ঞান এই বিষয়তরয়াত্মিক 
বুদ্ধি তাহাদের কে'নরূপেই হয় না। দিব্যদর্শন পর্ব্বতবাপী 
ব্যক্তিকে কোটিযোজনান্তরের অন্তর্গত ও বহি দিব্য 
ভৌম্যাদি ভাবসমুদয়কে সহজেই বুঝাইগা থাকেন, আমি 
তখন তাহাই বুঝিয়াছিলাম এবং ভূমগুলে তৎস্বরূপাভিমানী 
ব্যক্তি যেমন ধাতুরসাঁদি নানাভাঁৰ অব্গত হয়, আমিও তেমনি 
অন্ঠের অগোচর আত্মভাবকে বুরঝিয়াছিলাম। বাম কহিলেন, 
হে দ্বেব! কমললোচন! আপন স্ববর্ণিত দশায়” উপনীত 
হুইলে সেই আর্ধ্যা-শ্লোকপাঠিনী রমণী তখন কি করিয়াছিল, 
তাহা বলুদ। বশিষ্ঠ কহিলেন,_ছে রাম! তখন সেই রমণী 
আর্ধ্যা পাঠ করত নিতান্ত বিনয়সহুকারে আমার নিকট আকাশে 
আকাশবপু হইয়! অবস্থান করিল। তখন আমি যেরূপ আকাশ- 
দেহী, নে নারী তেমনি অকাশবপু হইয়াছিল ; আমি সমাধির 
পুর্বে আর কখন তাহাকে দেখি নাই, তথায় আমি আকাশবপু, 
রমনী আঁকাশদেহা ও চিদাকীশস্বরূপ জগজ্জীল, ইহাই অবস্থিত 
ছিল। ৬_-২০। রাম কহিলেন, হে. মহাশয় ! যদি দেহাবয়ব 
ভিহ্বা তালু প্রভৃতির ঘত্রে প্রাণবাযু হইতে উচ্চরিত বর্ণই বাক্য- 
প্রকাশ করে, তবে কেমনে দেই আকাশময়ী নারীর বাক্যোচ্চ রণ 
সন্ভবিল, জার কেমনেই ব! আত্মরূপী-হুইলেও আপনার:রূপ দর্শন- 
ব্যাপার ঘটিল ? এ বিষয় নিশ্চিত তথ্য আমার নিকট বর্ণন করুন। 
বাশষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! রূপদর্শন ও শকৌচ্চারণাদি ব্যাপার 
যেমন স্বপ্নে প্রতীত হয়, তেমনি সেই চিদাকাশে তত্তদ্যবহার 
খটয়াছিল ; কিন্তু তাঁৎকালিক দৃপ্ত পরমার্থত আকাশন্বরূপেই 
ছিল। সেই মদেগাচর তাৎকালিক দৃশ্ঠই যে কেবল আকাশ 
স্বরূপ তাহা নহে, সমুদয় এই ভান্তিকল্পিত. জগজ্জাল সুনির্ম্ল 
আঁকাশমাত্র। হে রঘুনাথ! চিংস্বভাবের চিন্ময় দেহ জগদ্বাপনায় 
জমাচ্ছন্ন থাকিলেও জ্েষসম্পর্কে বিহীন ও পরমার্থরূপ- মহাঁ- 
ধাতুসম্পন্ন হঃয়াই নিশ্চিত বিলাদ পাইতেছে ও চিন্্নদেহে 


ইস্জরিয়-নিচয়ের অস্তিতৃব্ষিষ্বেও ভখাত্বক জ্ঞান আছে; সৃতরাৎ | 


স্বপ্নে যেমন দোদির অবস্থান, আমার চিৎশরীরও তাদৃশ 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


জানিবে। যেমন স্বপ্নে অসদ্বস্ত সদ্রপে ও সঘন্ত অসন্ধপে 


জ্ত হয় ও স্বপ্নে আকাশই ভূমিতে কর্ষণাদি পথে গমন 
ব্যবহারের বিষয় হয, তেমনি তুমি, আমি, সে এই, সমুদ্র 
চিদাকাশ। এবং স্বরে যেমন মান্বদিগের যুদ্ধ-কৌলাহল! 
ব্যাপার মিথ্যাপ্ধূপ হইলেইও অনুভূত হয, তেমনি আমার 
সমাধিকালে রূপদর্শনাদি ব্যাপার হইয়াছিল । যদি ব্ল যে স্ব 
দশায় দৃশ্টাদর্শনাদি-ব্যাপার কিরূপ কারণ হইতে ঘটিতে; 
তোমার এবংবিধ বাক্য নিতান্ত অনুচিত ; যেহেতু এ বিষে স্বানুভব 
ব্যতীত কারণান্গর নাই। শ্রীরূপ এই জগৎস্বদ্দর্শনও- 
অবিদ্যাচ্ছন্ন চিদাত্বার স্বভাব্মাত্র। জিজ্ঞাসা করিবে যে, শপ 
কেন দেখা যায়, তাহার প্রতি এই উত্তরই নিশ্চিত যে, 
তুমি দেখিতেছ, ইহাই শ্বপ্নদর্শনের কারণ । শ্রযুণ্তির স্ায় ও 
প্রলয়ের পরে প্রথম সৃষ্টি আরম করিধা স্বপ্দৃষ্ট জীবের স্যার 
কল্পনাময়. বিরাট আত্মাই পরস্পরাপেক্সী হইয়া! চিদাকাশে সর 
বিলাস পাইতেছেন। হে রাম ! আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্তই এ 
্বপ্রশব্দ দ্বারা তুলনায় জগতের ব্যবহার করিতেছি মাত্র, বস্তুতঃ 
এই দৃষ্ঠ সৎ নহে, অসৎ নহে, স্বপ্বও নহে, কেবল ব্রহ্ষমাত্র। 3 
হে রাঘব! আমি তখন গ্লোকপঠিনী কান্তাকে তীয় অভিপ্রায় 

জানিবার বাসনায় জিজ্ঞামা করিগাম, এ বিষয়ে তুমি বিশ্মিত 
হইও না। স্বপ্নে যেমন স্বপ্দৃষ্ট ব্যক্তিদের সহিত ব্যবহার হইয়া , 
থাকে, আমার তখন সেই রমণীর সহিত তদ্রপ প্রশ্মা্ধি . 
ব্যবহার ঘটিয়াছিল। হেরাম! থেমন স্বপ্নগত ব্যবহারসমুদয় 
শুদ্ধ আকাশ, তেমনি আমার সম।ধিকালীক প্রশ্নকে, আমাকে ও 
এই জগৎকে আকাশরূপেই অবগত হও এবং স্বগ্রজগতের রূপের 
হায় এই জগৎ আকাশমাত্র ও জাগরদশর স্তায় স্ষ্টির আদিতেও 
জগতের উৎপত্তি স্বপ্রমাত্র। এই জগদ্যাপার স্বপ্ই বল কিংবা 
উহা কিছুই নহে, কেবল নির্দল বোধলক্ষণ সন্মাত্র রহিয়াছে, 
তবে স্বপ্নের দ্রষ্টা তোমর! আকারসম্পন্ন হইয়া আছ; কিন্তু এই 
জগৎ স্বপ্সের দ্রষ্টাী একমাত্র চি্বাকীণই জানিবে ; যেমন এ ক্ষেত্রের 
ষ্টা অমল আকাশ, দৃণ্ঠও - তেমনি এই স্বপ্নরূপ জগতে অমূল 
আকাশই জগতস্বরূপে আছে । এবং চিদবাকাশের নিরাকার হৃদরে 
ে স্বপ্ স্বভাবতঃ ্ত্তি পাইতেছে, তাহার আবার জন্ম কোথায়? 
হৃতরাৎ কেমনেই বা তাহার আকার ঘটিতে পারে, যখন দেহ 
হইলেও তোমাদিগের স্বপ্রজগৎ নিম্ীল আকাশ ভিন্ন কিছুই 
নহে, তখন নিরাকার চিদাকাশরগী ব্রন্ষের ৃষ্টিরূপ স্বপ্ন কেন | 
আকাশ না৷ হইবে; হুতরাং চিদাকাশের কোনরূপ কারণ নাই; 
কৌন আধারও নাই এবং ইনি জগং-স্বপ্নকে প্রণয়ন করিয়া 
অকুতের স্তায় দেখিয়া থাকেন। হিবণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্গরূপ ব্রাহ্মণ 
অতিকোমলা চিদাকাশরূপিণী মৃত্তিক৷ দ্বারা ইন্জিয়ছিত্রূপ গবাক্ষ- 
সম্পন্ন দেহাদিরূপ গৃহ নির্বাণ করিষাও করেন নাই। হে রাম! 
তুমি এস্ংসারে কর্তৃত্ব নাই, ভোক্তৃত্ব নাই, জগজ্জাল নাই, 
কিছুই নাই, এই প্রকারে সমুদয় পরিহারপুরর্বক জ্ঞানী হইয়া. ! 
অন্তরে পাষাণের মত মৌন থাকিয়া বাহিরে, প্রবহানুসারে বিচরণ 
কর, তাহা হইলে প্রারদ্ধ ক্ষয়ে এ দেহ থাকুক বান! থাকুক, 
তাহাতে তমার কোন ক্ষতি ঝা বৃদ্ধি হইবে না। ২১৪৬ 

































দবষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২॥ 





নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ। 

রাম বলিলেন,মুনিবর! . আপনার দেহ কলসনামাত্রে 
পরিণত, সুতরাং অবস্রবািবিহীন,। এ অবস্থাক্র সেই রমণীর 
সহিত আপনার 'দৈহিক সম্বন্ধ কিরূপে হইল? আর দেহ বাতীত 
ক চট তপ প্রভৃতি রর্ণ ই বা উচ্চারিত হইল কিরূপেণ বশিষ্ঠ 
_ বলিলেন, বর্ণোচ্চারণে দেহ কারণ নহে, শবদেহ কোন প্রকারেই 
শব উচ্চারণে সমর্থ নছে, ইহা ত সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই- 
রূপ-বর্ণ উচ্চারণ কেই করে লা, বর্ণের . উৎপত্তি নাই, 
ইসা তত্বজ্ঞানিগণের মত। বর্ণোচ্চারণ যদি সত্য-সত্যই হইত, 
তবে স্বপ্রাবস্থায় যে বর্ণ উচ্চারণ হয়, স্বপ্রদ্রষ্টার অর্থবোধও 
হয়_ নুপ্তব্যক্তির পাশ্বস্থ জাঞ্ধৎ ব্যক্তি তাহা শুনিতে পায় না 
কেন ? অতএব স্বপ্নে যেমন কিছুই থাকে না, একমাত্র জ্ঞানই 
কেবল সত্য বিদ্যমান আর সবই মিথা ভ্রান্তি, : তেমনি পরম 
আকাশেও একমাত্র চিদীকাশই প্রদীপ্ত রহিষ্নাছেন; আকাশে 
চিদ্বাকাশের বিকাশই .কেবল. স্বভাবসিদ্ধ ; ুতরাৎ যাহার চক্ষে 
তিমির রোগ হইয়াছে, তাহার 'নিকটে চক্রের. যেমন কৃষ্ণ- 
বর্ণতা অনুভূত হয়, সাধারণ মুড লোকের নিকটে আকাশের 
নীলিমামূর্তি যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, পাষাণে গান করিতেছে 
-জ্র্তিক্রমে স্থলবিশেষে ইহা যেরূপে পুতীত হু, সেইরূপ 
চিদাকাশই প্রাতিভাসিক (ভ্রান্তিপ্রতীয়মান ) অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া, 
বিভিন্ন ভার প্রাপ্ত হওত প্রতিভাত. হইতে থাকে; স্বপ্রে শরীরে 
যে শব্দাদি বিষয়জ্ঞান, .তাহাও এই চিদাকাশ ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। আকাশের যে সাকাররপে প্রকাশ, তাহা যেমন 
আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ স্বপ্নে .যে চিদ্দাকাশপ্রকাশ 
জগদাফার ধারণ করে, তুমি সেই জগদাকারকে প্র চিদাকাশ 
বলিয়াই বুঝিবে। অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রৎ. যখন এক বলিয়াই 
সিদ্ধান্ত করা হইল, তখন সম্মুখে যেবন্ত দৃষ্ট হইতেছে, এবং 
সমাধি অবস্থায় যাহা দুষ্ট হয়; তত্সয্তই সেই একমাত্র 
চিদাকাশ। এইজন্ত এই জগৎ সত্যবৎ স্থিরবৎ প্রতীয়মান হয়, 
(্দাকাশের সত্যতায় ইহার সত্যতা ). পরন্ত ইহা. সেই চিং- 
স্বরূপ ব্রদ্মরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাকে! রাম জিজ্ঞাসি- 
লেন,_-“ভগবন্! এই.জগং যদি স্বপ্লুই হয়, তবে ইহা জাগ্রৎ 
হুইল কিরূপে? :-স্বপ্র, মিথ্যা, জাগ্রৎ, সত্য ; যাহা একেবারে 
মিথ্যা, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? ইহা! আমাকে বুঝ।ইয়া দিন। 
বশিষ্ঠ-কহিলেন,__রাম ! জগৎ.কিরূপে স্বপ্নময় হইল, তাহা 
বলিতেছি শ্রবণ .কর। ্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ যেমন স্বপরদরষ্টার, আত্মা 
হুইতে ভিন্ন নহে, সত্যও নহে স্থায়ী, নহে .( স্বপ্নঙ্গে আর 
থাকে.না বলিয়া ), সেইরূপ এই জগৎও আত্মা. হুইতে ভিন্ন নহে; 
পৃকূরূপে ইহা সত্যও নহে এবং স্থিরও নহে। এইরূপ বীজ- 
রাশির অভ্যন্তরে বীজের ন্তা্র. আকাশমধ্যে সমান অন মান 
আরও. জগৎ অনুভূত হইয়াছে। . আরও: দেখা নিয়াছে . যে, 
প্রত্যেক জগতের ভিতরেই বিবিধ প্রকার জগং সকল পরস্পর 
অদৃষ্ঠভাবে অবস্থিত. করিতেছে। ১১০1. সেই সকল জগৎ 
পরস্পর কেহ কাহাকেও দ্রেখিতে পায় না; কুলের (শোলার ) 
মধ্যে. রাশীকৃত বীজ হইতে যেমন ছুই. একটা বীজ. ভিতর হইতেই 
গলিয়া পড়ে, মেইরূপ এ জগতসকল যে জগতের ভিতরে দৃষ্ট 


৬৪৭৯ 


বিগলিত হইলেও উহারা ঠেতনম্বরূপ বলিয়া উত্তপ্ত স্থালীতে 
নিপতিত জববিন্দুর স্তায় একবারে শুন্ত হইয়াছে; আমাদের 
তায় পরস্পর কাহাকে কেহই জানিতে সমর্থ হয় না; অজ্ঞানাবৃত 
চেতনরূপী বলিয়া এ সকল জগৎ জর্ধদ্া যেন নুপ্ত থাকিয়া 
কেবল স্বপ্নই দেখিতে থাকে । এই জগতে জীবসকল রাত্রি- 
কালে হৃপ্ত হইয়া স্প্রময় আর এক জগতে অবস্থিতি করত দিন 
কল্পনা করিয়া দিনের কাধ্য সম্পন্ন করিতে থাকে। দৈত্যশণ 
দেবগণ কর্তৃক নিহত হইয়! স্প্নজগতেই অবস্থিতি করিয়া থাকে, 
ইহা! অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা উপায় নাই। 
কেননা, তাহারা তন্তজ্ঞান লাভ না করিয়াই হঠাৎ নিহত হ্ষ, 
এজন্ মুক্তিও পায়ু না; জড়ভাবও প্রাপ্ত হইতে পারে না 
(থেহেতু - তাহারা চিদ্বাভাসরূগী)। এবং আহাদের জাগ্রত 
অবস্থায় দৃশ্ঠ-দেহও থাকে না; হ্ুতরাৎ ্বপ্রজগৎ ব্যতীত 
আর কোথায় তাহাদের অবস্থিতি হইতে পারে বল? অধিক কি, 
সকল জীবই সুপ্ত বাসনারূপে স্বপ্র-জগতেই অবস্থিত; অন্তের 
দ্বারা নিহত হইয়! তাহারাও ও অনুরাদির,স্তায় স্বপ্নজগতেই : 
অবস্থিতি করে। কারণ তাহারাও জ্ঞানাভাবে অহসা মুক্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না, হঠাৎ মৃত্যু হইলে শরীর না থাকীয়, 
জাগ্রৎ জগতে অবস্থিতিও সম্ভবে না; হুতরাৎ বাসনাময় চৈতন্ত- 
স্বরূপে তাহারা স্বপ্রজগৎ ব্যতীত আর কোথায় থাকিবে বল? 


 াক্ষসেরাও এইরূপ দেবগণ কর্তৃক নিহত হইলে স্বপ্রজগতে গিয়া 


অবস্থান করে। হে রাম! এইরূপে যাহারা নিহত হয়, 
তাহারা নিতান্তই অজ্ঞ, মুক্তিলাভ তাহাদের ভাগ্যে কদাপি 
ঘটে না; সচেতন বলিয়া তাহার! পাষাণের স্তাত্ক জড়ভাবে অব- 
স্থিতি করিতে পাৰে না; অতএব স্বপ্ন জগতে অবস্থিত ব্যতীত. 
অর্থ স্বপ্নকক্পনার স্তায় জগ কল্পনা করিয়া সেই কলিত 
জগতে অবস্থিতি ব্যতীত আর কি করিবে বল? সাগর, পৃথিবী 
ও পর্কতাঁদি-সমৰ্িত এই দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ আমরা যেমন চিরকাল অত্য-. 
রূপে অনুভব করিয়া. আসিতেছি, এ অহুরাদিগণও সেইরূপ 
কঙ্সিত স্বপরদৃশ্ঠ অনুভব করিয়া থাকে। আমাদের জগতের 
ষটি-স্থিতি-প্রলয়-ব্যবস্থা যেরূপ পরিপাটীতে হইয়া! থাকে, 
উহাদের কল্পিত ্বগ্রজগতেও :ঠিক্‌ সেইরূপই হইয়া থাকে। 
আম্‌র! যে জগৎ দর্শন করিতেছি; . সেই জগৎ. ও আমাদিগকে 
যদ্ধিউহারা দর্শন করে, তাহা হইলে আমাদের এই জগৎ 
তাহাদের নিকটে ও আমরা তাহাদের নিকটে স্বপরপুরুষ বলিয়া 
প্রতীয়মান হই। স্বপ্রপুরুষ নিজের অন্ুভবেও যেরূপ প্রতীত 
হয়, অন্তের অনুতবেও ঠিক সেইবূই প্রতীত. হুইন্ধ। থাকে; 
হুতরাং অনুভববলে তাহা সত্য হওয়া বিচিত্র নহে, সত্য 
হইবার কথা; কারণ, . সত্যতার কারণ যে অধিষ্টান- চৈতগ্, 


তাহা সর্ধগাধী- সকলেই. “সমভাবে 'অবস্থিত। ১১--২৪। 


| অতথ্রব সেই সমস্ত স্বপ্রপুরুষ যেমন সত্য, সেইরূপ প্রতিথপ্রে 


আমরা যে সকল পুরুষ -দর্শন করিতেছি, তাহাও সত্য ) তুমি 
স্বপ্নে যে সকল পুরুষ দর্শন. করিতেছ, তাহাও সত্য ; কারণ 
সর্ববময় ব্রহ্ম সর্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্ধ- 
সত্তায় সকলেরই সত্তা হইতে পারে৷ জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ধে 
পদার্থ- অনৃষ্ঠ হইয়া গেল ; ইহা যেমন অন্নুভব হয়, সেইরূপ 
্বপ্নকালে তৎসমুদয়ের সন্তা অনুভব . হইয়া থাকে; অতএব 


হয়, সেই স্থান হইতেই বিগলিত (অস্ত ) হইয়া যায়। অনুভববলেও তাহার সত্যত! অপরিহধ্য হইয়া! উঠে। ত্রচ্মসতা 
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স্বীকার করিলে ত কে'ন কথাই নাই, কেননা, সমস্তই তাহাতে 
সত্য হইতে পারে। সমস্ত জগৎই যখন আকাশেরই কার্য, 
তখন সমস্তই আকাশ, স্দ্মময় আকাশ সর্ব সর্মত্রই বিরাজ 
করিতেছে; কুত্রাপি তাহার ক্ষয় নাই। সেই আকাশই অনাদি 
অনন্ত নিরবকাশ পূর্ণ পর্রন্ম, তাহার ক্ষয় ব৷ উদয় কিছুই নাই। 
সেই পরমাকাশরূপী পরত্রন্মে অসংখ্যচিন, সেই অসংখ্যচিত্তে 
অসংখ্য জগৎ । সেই অসংখ্য জগতের প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক 
হুক্ম আকাশভাগে প্রত্যেক লোকে, প্রত্যেক দ্বীপে, প্রত্যেক 
পর্বতে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক গৃছে, প্রতিষুগে, প্রতিবর্ধে যত- 
জীব মরিয়। মুক্তিলাত করিতে সমর্থ হয় না, সেই তত জীবেরই 
প্রত্যেক একটী একটা স্বপ্রসংসার পুথকৃভাবে কল্সিত হইয়৷ 
থাকে। ২৫_-৩২। সেই সমস্ত সংসারের (জগতের) প্রত্যেকের 
ভিতরে আবার অসংখ্য মানব, সেই মানবদিগের প্রত্যেকের মনের 
ভিতরে আবার জগৎ বুহিয়াছে, সেই জগতের ভিতরে আবার 
মনুষ্য, সেই মনুষ্যের মনে আবার জগৎ, এইরূপ এই দৃপ্ত জগস্ময় 
্রান্তির অবধি নাই। ধিনি ব্রক্মবিদি তিনি ত ইহার অবধি 
একেবারেই পাইবেন না, কারণ তিনি জানেন, সমস্তই ব্রহ্ম । 
হে রাম! জলে, স্থলে, আকাশে, পাঁষাণে, ভিত্তিতে সর্বত্রই যে 
চিতস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই আমাদের এই সমস্ত বিশ্ব 
বা জগ | এই জন্ত সর্বত্রই কত যে জগৎ প্রতীয়মান হয়, 


তাহার সংখ্যা. করা যায় না। যিনি তন্ববি, তীহার নিকটে, 


সমস্তই এক ব্রহ্ম; যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের মনেই কেবল এই 
দৃশ্ঠ অগত্প্রপঞ্চ | ৩৩--৩৫। 


্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩। 


. চতুঃযস্থিতম সর্গ। 


বশিঠ কহিলেন,__“তাহার পরে সেই কামিনী উৎপলের স্ঠায় 
কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া ভূর্দগালিত মালতী-মালার স্তায় চঞ্চলনযনে 
আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলে আমি তীহাকে জিজ্ঞাসি- 
লাম,_হে কমলোদরসদূশি ! তুমি কে? তুমি আমার নিকটে 
কি জন্ত আপিয়াছ? তুমি কাহার ( কন্তা বা ভাধ্যা)? আমার 
নিকটে কি প্রার্থনা করিতেছ ? 
বিদ্যাধরী কহিলেন, মুনিবর! আমি যখন বিপন্ন হইয়া আপনার 
করুণা লাভের জন্ত আসিয়াছি, তখন আপনি আমাকে অশঙ্কিত- 
ভাবে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; আমিও আমার 
সমুদয় বৃত্তান্ত 'আপনার নিকটে নিঃশঙ্কতাবে বলিতেছি শ্রবণ 


. করুন। পরমাকাশের কোন এক কৌণে আপনাদের জগৎ নামে 


একটা গৃহ আছে; সেই গৃহটীর তিনটা প্রকোষ্ট ব্বর্গ, মত্ত্য ও 
গাতল। বিধাতা হিরণ্যগর্ত সেই.গৃছে মায়াবলে কল্পনানায়ী 
এক কুমারী জন করিয়াছেন। এ গৃহের বলয়াকারে দ্বীপ ও 
সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত পাটলবর্ণ ভূভাগ জগৎ-লক্ষমীর যেন কর- 


প্রকোষ্ঠব প্রতীয়মান হইতেছে। ১-৫। সপ্ত দ্বীপ ও 


সাগরের বাহিরে চারিদিকে দশসহ্ত্র যৌজন ব্যাপিয়া এক 
প্রকাণ্ড হুবর্ণময়ী ভূমি আছে। সেই ভূমি দিবারাত্রি সমভাবে 
স্বতই উজ্ভ্বল তেজে তাস্বর হইতেছে। লোকের সম্বল 
প্রদীন করে ত্র ভূমির উপরিভাগ চিন্তামণি দ্বারা গ্রথিত ; উহা 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ | 











মনোহর খধিদ্িগের আশ্রম। 





তোমার বাসস্থান কোথায় %. 


আকাশের তায় নির্মল, রজেভাগ উহ্ছাতে কিছুমত্র নাই। ্রঁ-. 
ভুমি নিজকান্তি ঘ্বারা অস্ঠান্য লোক স্বর্গ প্রভৃতিকে পরাজয় 
করিয়া ব্রাজ করিতেছে । দেব্গণ ও সিদ্ধগণ অপ্দরাদিগের 
মমভিব্যাহারে ই স্থানে বিহার করিয়া থাকেন। এ ভূমিতে, 
সঙ্কল্সমাত্রেই সকল প্রকার ভোগবাসনা চরিতার্থ করা যায়। প্র 
ভূভাগের বহিঃপ্রান্তে লোকালোক নামে এক পর্বত; জগৎ্লক্্ীর ঈর্র 
প্রকোষ্টবৎ প্রতীয়মান এ ভূভাগের ব্লষের স্তান্ধ প্রতীয়মান উর 
হইতেছে ।: পর লোকালোক পর্বতের অর্দভাগ মুর্খলোকের জ 
হবদয়ের হ্যায় সর্দ| গাঢ় তম!( অজ্ঞান পক্ষান্তরে অন্ধকার ) দ্বার 
পরিব্যাপ্ত। অপর অর্থভাগ সাত্বিক লোকদিগের চিত্তের স্তায়: 
সর্ব! প্রকাশময়। এ পর্বতের কোন অংশ সাধুসমাগমের: 
স্তায় আহ্লাদজনক, কোন অংশ মূর্থসমাগমের স্ঠায় উদ্বেগকর। 
৬--১২। বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিত্তে যেমন সকল বিষয় স্পষ্ট: 
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্র পর্বতের কোন স্থান আলোকময 
বলিয়া তথাকার সকল বন্ত প্রকাশিত হইতে থাকে। কোন: 
স্থান মূর্থ বেদঞ্ঞ পণ্ডিতের চিত্তের ন্যায় অতি গভীর । কোন 
স্থানে চন্দ্রের কিরণ একেবারে প্রবেশ করে না, কোথাও হুর্যের 
কিরণ একেবারে যায় না। কোন স্থান লোকে পরিপূর্ণ, কোথাও 
কিছুই নাই-_চতুদ্দিক্‌শৃন্ঠ। কোন স্থানে দেবপুরী, কৌন স্থানে 
দৈত্যপুরী, কোন স্থান পাতালের স্তায় অতি গভীর, কোন স্থানে - 
উন্নত পর্বত-শূর্গ, দেখিলে বোধ হয় লোকালোক পর্ধবত যেন গ্রীবা 
উত্তোলিত করিয়া াড়াইয়া আছে ; কোথাও কেব্ল গর্ত, সেই 
গর্ভুমধ্যে শকুনি-পেচকাদি পক্ষিগণ বাস করে; কোথাও মনোহর 
সানুদেশ ; কোথায় বা উন্নত শুদ্ধ উঠিয়া বিধাতার পুরী স্পর্শ 
করিয়াছে। কোথাও বা শৃন্ঠ মহারণ্য; সেই মহারণ্যে কেবল 
সতত প্রলয়বায়ু বহিতেছে। কোন স্থানে রমণীয় কুহুমকানন, 
তথায় বিদ্যাধীরগণ গান করিয়া! থাকে। কোন স্কানে পাতালের 
নায় গভীর গুহা, সেই গুহামধ্যে কুস্তাড নামে এক প্রকার 
ভর্ক্কর পিচাশ বাস করে। কোথাও বা নন্দনকাননের তুল্য 
কোথাও বা মেঘমালা সর্বদা 
অবস্থিত থাকিয়। উন্মত্তভীবে গর্জন করে। কোথাও ব। মেঘমাল ? 
অত্যন্ত বিরল; কোন স্থানে কেবল গুহাময়। সেইজন্য অতিভীষ্ণ। . 
কোন স্থানে লোকগণ জনগদধবংস উপস্থিত. হওয়ায় স্ব স্ব স্থান . 

ত্যাগ করিয়া বনের মধ্যে আসিয়া! ভূত-প্রেতের বাসা ভাঙ্গিয়া 
দিতেছে । কোন স্থানে অধিবাসী জনগণের সৌজন্যে দেবগণও 
পরাজিত. ১৩--২০। কৌন স্থানে সর্বদা প্রবলবেগে এত বায়ু 
বহিতেছে যে, তথায় স্থাবর-জঙ্গম কোন জীবই তি্গিতে পারে না । 
কৌথাও স্থাবর-জঙ্গম জীব্জাতি উপদ্রবশূগ্ত হইয়া চিরস্থায়ী হইয়া 
রহিয়ছে। কোথাও ভীষণ মরুভূমি ; ভে! ভে! শব্দে কেবল প্রচণ্ড 
বায়ুবহিতেছে। কৌথাও কমল-কাননে সারসপক্ষীরা সুমধুর 
কুজন করিতেছে । কোথাও জলতরঙ্গের ম্খেগর্জনের ঘর্ঘরধ্বনি 
কর্ণ বিবর আপুরিত করিতেছে। কোথাও অপ্দরোবৃন্দ মত হুইয়া 
দোলায় দোছুল্যমান হইতেছে, তাহ! দেখিয়া দর্শকর্‌নের ম্মর- 
বিকার উপস্থিত হইতেছে! ' শ্রী পর্বজ্রে কোন কোন দিক 
কুস্তাণ্ড পিশাচাদিতে পরিপুর্ণ। : কোথাও"বা নদীর তীরে বসিয়া .. 
সিদ্ধগণ বিদ্যাধরী সমভিব্যাহারে নৃত্য ও গীত করিতেছে । : 
কোথাও বা! জলবর্ষা মেঘনিচয়ের প্রবল বারিধারা নদীপ্রধাহরূপ 
বাহু বিস্তার করিস! লুন্িত হইতেছে । কোথাও বা সদাগতি বাফু. 


















।ববাশ-করশ-৬ওর হাশ। 


নানা স্থান হইতে বিবিধ মেঘরূপ বন্ত্র আনিয়া! রাশীকৃত করিতে- 
ছেন। কোথাও বা কমলিনী মুদ্রিত কমলের ভ্রমর রুদ্ধ হই 
থাকার ভূঙ্গনেত্র মুদ্দিত করিয়া, যেন ধ্যান করিতেছেন। কোথাও 
বা শ্বর্গকামিনী অপ্দরোগণ ও সিদ্ধকামিনী তঘুলচর্বণ করত 
ব্দনের শোভা বিস্তার করিতেছে। ২১২৬ । শ্রী লোকালোক 
পর্বতের অর্ধভাগে তুর্ধযদেব তাপ দিয়। থাকেন, এবং তথায় 
জনগণ্রে ব্যবহার সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়; অপর ভাগে ঘোর 
নৈশ অন্ধকার; লোকসমাগম একেবারে নাই, কেবল নিশ!চর- 
দল মন্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, কোথাও সর্বদা বিপ্লিব-বিপত্ভিতে 
লোকধ্বংস হইতেছে। কোথাও বা সমৃদ্ধিসম্পন্ন সৌবাজ্য, 
লোকগণ তাহাতে উন্নত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্ৰে ক'লাতিপাত করি- 
তেছে। কোনস্থান একেবারে শুন্ঠ; কোন স্থান বা বহু লোকের 
'আবাস্ভুমি। কোথাও গভীর গুহা, কোন স্থান পাতাঁলের 
স্তায় অতিভীষণ। কোথাও বৃহৎ কল্পবুক্ষ। কোথাও বা জল 
একেবারে নাই, প্রানিগণ জলাভাবে হাহাকার করিতেছে। 
কোথাও বড় বড় হস্তী বাস করিতেছে; কোথাও মত্ত সিংহ 
অবস্থান করিতেছে। ২৭-_:৩০। কোথাও জনপ্রাণী নাই, অথচ 
প্রচুর বৃক্ষলতাদি রহিয়াছে; কোথাও উন্মন্ত নিশাচরকুল বিরাজ 
করিতেছে । কোথাও করঞবন, কোথাও বা ঘন ঘন তালতরুর 
বন। কোথাও আকাশের স্তায় শচ্ছতোয় সরৌবর ; কোথাও 
বা দীর্ঘ মরুভুমি।: কোথাও কেবল ধুলি উড়িতেছে; লতাপত্রাদি 
কিছুই নাই; কোথাও বা সকল খতুর শ্রী শোভা পাইতেছে। 
সেই লোকালোক পর্র্বতের শিখরদেশে আকাশের স্চায় নির্খবল বতু- 
ময় যে সকল শিলা আছে, সেই সমস্ত শিলাই এক একট হ্ুনদ্ 
. পর্বত, সেই সকল শিলাখগ্ডের উপরে কল্পান্ত মেখনিচয় সুস্থির 
তাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ছৃষ্ের স্তায় স্বচ্ছ সলিলের 
সায় ও হুর্যের স্তায় শুভ্রবর্ণ সেই সমস্ত শিলাখণের উপরে 
সিংহ-ব্যাস্রাদি হিংভ্রজন্তগণ পুক্র-পৌত্র লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস 
করিয়া খকে। সেই শিলাখগুগুলির. উত্তরদিকে পুর্ব্দিক্‌- 
স্থিত এক শিলাখণ্ডের মধ্যে আমি বাস করি।- আমি যাহার 
ভিতরে বাদ করি, তাহা বজ্র স্তায় . কঠিনত্বক একটী 
আধারণ যন্ত্র; বিধাতা আমাকে তাহার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। হে মুনিবর! আরম সেই. শিলাখণ্ডে রুদ্ধ থাকিয়। 
বহসংখ্যক-যুগ্গ অতিবাহিত করিয়াছি ৩১--৩৬।. সেই 
_শিলাথণ্ডে বন্ধ আমি যে কেবল আছি ভাহা নহে, আমার 
স্বামীও সেই শিলাখণ্ডে জায়ংকালে,কমলমুকুলে ষট্পদ যেমন বন্ধ 


হইয়া থাকে, সেইরূপ বন্ধ হইঘ্বা আছেন। আমি সেই স্বামীর 


সহিত সেই সংকীর্ণ শিলাগহ্বরে থাকিয়া বহুকাল অতিবাহিত 
করিয়াছি ) অদ্যাপি নিজের একটী মাত্র দোষে (কামনা-দোষে) 
মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমরা উভয়ে মমতাগ্রস্ত 
হইয়া চিরদিন অবস্থান করিতেছি, সেই পাষাণসঘ্ধটে কেবল 
আমরা ছুই জনেই যে বদ্ধ আছি তাহ! নহে, আমাদের অমস্ত 
পরিজনও সেই স্থানে বদ্ধ রহিষ়্াছে। ৩৭--৪০। সেই পুরাণ- 
পুরুষ আমার পতি দ্িজন্ম! সেই. স্থানে বদ্ধ রহিয়াছেন, এবকস্থান 
হইতে এক অঙ্গুলিও নড়েন না, সেই স্থানে থাকিয়াই শতযুগ 


জীবিত রহিয়াছেন। আমার পতি আবাল্য ব্রহ্মচারী, সর্বদা 


ব্দপাঠে রত হইয়!. একাকী নির্জনে .. অলসের স্তায় বসিয়া 
আছেন। তিনি অতি সরলপ্রন্কৃতি ; ইন্জিয়চাপল্য' তাহার কিছু 





২০৩০০ 


মাত্র নাই। হে দেববিদৃদিগের শ্রেষ্ট! আমি তীহারই ভার্ধ্যা 
হইলেও ঘোর বিষয়াসক্তা। আমি নিমেষকালও তীহার অভাবে 
জীবন ধারণ করিতে পারি না। হে ব্রহ্মন্! আমি তীহার ভার্ধা, 
আমাকে তিনি কিরূপে সৃজন করিলেন এবং আমাদের উভয্বের 
এই অকৃত্রিম স্নেহ কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তাহা বলিতেছি 
শ্রবণ করুন। ৪১_-৪৫। আমার স্বামী শৈশবকালে যখন কিঞ্চিৎ 
জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তখন এক দিন নির্দমীল আত্মুতবনে অবস্থ'ন 
করিয়। মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, “আমি যেরূপ স্বাধ্যায়শীল, 
আমার তদনুরূপ ভারা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ?%” হে কমল- 
লোচন! সেই বিধাত৷ এইরূপ চিন্তা করিয়াই, চন্দ যেমন নির্মল- 
জ্যোৎস্া প্রসব করে ; সেইব্বপ মনে মনে অনিন্্যা্সী এক কামিনী 
সুষ্টি করিলেন; দেই কামিনী ত্রীহার মীনসী; মন্দার কুহুম 
সেই কামিনীর কবরীতে। হে বধিপ্রবর ! আমিই সেই কামিনী। 
তাহার পরে আমি বসম্তকালে পৃষ্পম্ীরীর ন্যায় দিনদিন বৃদধিপ্রাপ্ত 
হইতে লাগিলাম। আমি আকাশের স্ায় সহজ-অন্বরপরিহিত। 
(আকাশ পক্ষে অন্বর্পরিহিত আকাশময়; পক্ষান্তরে অন্বর বস্ত্র) 
নির্ল নেত্রতারকা পুর্ণে্দুমুখী হুন্দরী হুইয়! ক্রমে ত্রেমে লোক' 
মনোহারিণী হইয়া! উঠিলাম। আমার পঞ্োধর-যুল পুষ্পকলি- 
কার স্তায় উন্নত হইয়া উঠিল; করপল্লব-শোভিনী ও সমগ্রপ্ডণ- 
শীলিনী হইয়া আমি উদ্যানের নবলতার ন্তাঞ্ধ শোভা পাইতে 
লাগিলাম। আমার নয়নযুগল হরিণী-নয়নের স্তায় ুশ্রী:হইল। 
ক্রেমে আমি যৌবনে পদার্পণ করিয়া নিখিল লে'কের কন্দর্সোনসাদ- 
কারিনী হুইয়া মনোহরণ করিতে লাগিলাম। আমি হা'ৰ ভাব 
বিলাস ও সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করত সর্বদা নীতবাদ্যে আসক্ত 
হইয়া পড়িলাম ) ক্রমে তাহাতে এতই আসক্ত হইলাম কিছুতেই 
তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি নিজে 
সৌভাগ্যবতী-; তথাপি আমাকে ধিনি কল্পনায় নির্মাণ করিয়াছেন, 
তিনি সমদর্শী) সেইজন্য আমিও সর্বব্ত সমরৃষ্টি হইলাম । কি 
সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য, সবই একরূপ দেখিতেছিলাম। আমি মোহ- 
জালে জড়িত হইতাম না, এই জন্ত কি সম্পদ, কি আপছ্‌ উভয় 
দরশাতেই অধিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছি । আমি কেবল স্বামীর 
গৃহই রক্ষণ করিতেছি, এমন.নহে; এই নিখিল ত্রৈলোক্যরূপ 
গৃহই আমাতে ধারিত বহিয়্াছে | ৪৬_-৫৪। আমি তাহার 
কুলরক্ষিণী ভারধ্যা ; আম হইতেই তাহার রক্ষা হয়; আমি তীহার 
পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করি। এবং ত্রেলোক্যরপ গৃহের সমস্ত 
আপবাৰ আমি একাই বহনকরি। তাহার পরে ক্রমে আমি 
ুরণযুবতি হইয়া! পড়িলাম। আমার স্তনযুগল অত্যুন্নত হইল। 
ফলপুষ্পশোতিনী গুলুচ্ছলতার ্তায় শোভা পাইতে লাগিলাম। 
আমার পতি সর্বদা স্বাধ্যায় ও তগস্তায়, রত ও দীর্ঘনুত্রী ) এই 
কারণে এবং আরও নিগুট কোন কারণ বশত অদ্যাপি আমাকে 
বিবাহ করিয়া! উঠিতে পারেন নাই। আমার ইচ্ছা,_তীহার সহিত 
যৌবনের ভোগবিলাস চরিতার্থ করি; কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহ! 
ঘটে না, এই জন্ত আমি অনলোপরি নিপতিত নলিনীর স্তায় তাহার 
বিরছে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। : শীতলবাতাস-সঞ্চালিত কমল- 
দলের উপরে বসিয়া আমি জ্বলন্ত অঙ্গারে উপবেশন্জনিত রেশ. 
অনুভব করি; আমার অঞ্গ যেন দগ্ধ হইয়া -যায়। নানাজাতীয় 


কুনুমনিচয়ে পরিপূর্ণ উদ্যানভূমি আমার নিকটে উত্তপ্ত সৈকত- 


ভূমি অথবা মরুভূমি বলিয়া! মনে হয় | ৫৫--৬০। চারিদিকে 











৬৫২ 


কমল, কন্ুনার ফুটিরাছে; মন্দ মন্দ মারুত-সঞ্চালনে তরক্মমাল। 
খেলিতেছে ; সারসপক্ষী মনোহর কুজন করিতেছে ) এমন. রমশীয় 
সরোবর আমার নিকটে নীরস (শুক্ষ মরুভ্মি ) বলিয়। মনে 
'হয়। আমি মন্দার, পদ্ধ ও কুমুদ-কুহ্ুমের মাল্য গলে পরিষ়া 
মনে করি, যেন কন্টকের উপরে পতিত হইয়াছি ; 


রণার্থ কমল, কমলার, কুমদ ও কদলীপত্র দ্বার| শধ্যা-রচনা করি) 
কিন্ত আমার গাত্রস্পর্শ হইতে হইতেই সে পীত্রল সরস-শয্য। 
শুক্ষ মর্মর হইয়া একেবারে ভম্ম হইয়! যায়। কোন রমণীয় বিচিত্র 
মনোহর বন্ত দেখি:ল আমার মনে দাকণ যন্ত্রণা হয়; তখন 
আমার নয়ুন-যুগলল অশ্রুজলে আগ্ুুভ হইয়া উঠে। ৬১--৬১। 
আমার নয়নযুগ্রল হইতে দরদরিতধারে বিগলিত উত্তপ্ত বাম্পবিন্দ 
গলার কমল ও উতপলের মালার উপরে গড়িয়! উত্বাপনিবন্ধন 
কমল-উত্পল শুষ্ক করিয়া পরে নিজেও শুক্ব হইয়া যায়। যখন 
সন্তাপ ঝাড়িত্বা উঠে, তখন উদ্যানমধ্যে গিয়া খ্দলী-কাণ্ডের 
উপরে পল্পবনির্দিত দোলায় দোছুল্যমান হইয়া! লজ্জায় মুখ টাকিয়া 
রোদন করিতে থাকি। তুষারণিকরে আকীর্ণ কদলী-দল-নির্শত- 
ভবন আমার নিকটে অতি-উত্তপ্ত খদির-কাঠ্ঠের জলন্ত অর্জারের 
্তায় ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। পদ্িনীনালে সারদ-সারসী 
ক্রীড় করিতেছে দেখিলে আমার মনে সাতিশয় কষ্ট হয়; তখন 
আমি অবনতমুখে আপনার যৌবনের নিন্দা করিতে থাকি। 
রমণীর বন্ধ দেখিলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হুয় ; তখন আর ন। 
কীদিয়া থাকিতে পারি না; অর্ধ-রমণীয় বন্ত ধখন আমার নয়ন- 
গেচরে পতিত হয়, তখন একরূপ ভাল থাকি; শোক বাহ্র্ষ 
কিছু হয় না। মন্দ বন্ত দেখিলেই আমার মনে আনন্দ হয়। 
কষ্টের সমক্প আমি মুচ্ছাকেই পরমাদরে আহ্বান করিতে থাকি ; 

কারণ মুর্চাবস্থায় আমার শৌক-দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে 
হয় না। মন্দার, কুন্ব ও কুমুদ কু্ুম রি আমার মনে 
হুইত, যেন কামানলদগ্ধ বিরহীদিগের গান্রভম্ম ইতস্ততঃ বিকীর্ণ 
হইয়া রহিয়াছে। আমি এইরূপ কনার, কুমুর, কুন্দ, উৎপল, 
মৃণাল, মালতী ও কদলীগত্রনির্রিত শীতল-শয্যাকে উত্তপ্তগাত্র- 
সংস্পর্শে বিশুদ্ধ করত নূতন যৌবনকাল বাই অতিবাহিত 
করিয়াছি । ৬৬__-৭১ .. 


চতুষষ্টিতম কর্ণ সমাপ্ত॥ ৬৪॥ 


পা 
স্পা (৮ 


পঞ্চযষ্টিতম অর্গ । 


 বিদ্যাধরী কহিলেন,__“অনন্তর কিয়ৎ্কাল অতীত হইলে 


শরৎকালের অরম্ানে পল্পৰ যেমন নীরস হইয়ী খায়, সেইরূপ 


আমার সে অনুরাগ (ভোগবাসনা) ক্রমে বৈরাগ্যে পরিণত 
হইল। আমার বৃদ্ধ স্বামী সরলচিত্ত নির্জনে এক'কী থাকিতেই 
তিনি ভাল বাসেন। তিনি আমার প্রতি গ্ষেহশুন্য ,অরসিক 
হয়৷ মৌনাবলম্বন করিয়া! আছেন। মনে 'হয়, আমীর জীবন 
বৃথা। (ঝাঁচিয়া থাকায় আমার কোন ফল নাই। ) যাহার স্বামী 
এবূপ অরদিক, তাহার সে স্বামী থাকা অপেক্ষা বিধব! হওয়া 
ভাল, মরিয়। যংওয়া ভাল, ব্যাধিগ্রস্ত বা অন্ত কোন প্রকারে 
বিপন্ন হইর! থাক'ও সহশ্রপুণে ভাল। যদি রমশীর যুবা স্বামী 


যোপবাশিষ্ঠ-রাঁমায়ণ । 


গাঁত্রে যেন্‌, 
কে জলন্ত অঙ্গার বিদ্ধ করিয়া দিতেছে । আমি গাত্রজাল! নিবা- 








হয়, আপনি তাহার জন্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া আমাদের আত্ম- 


রদিক ও মধুরব্যবহারী হত, তবে সে রমণীর মৌভাগ্য অক্ষত 
থাকে, জন্মও সার্থক হয়। যাহার স্বামী অরসিক, মে অতি 
দর্ভাগাব্তী, যাহার বুদ্ধি সংস্কারাপন্ন নহে, তাহার বুদ্ধি ব্থা। 
দি লেকের ভোগ্য যে সম্পদূ, তাহা বিফল এবং যাহার জাতিকুল 
লজ্জা বেগ্ঠা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে, দেই অধন্ত পুরুষ বৃথা 
(তাহাকে রি 1১_৫। সাধুর হস্তে নিপতিত যে সম্পদ, , 
সেই সম্পদই জম্পদৃ; শম্দমাদিগুণসম্পন্ন ও জরলবুদ্ধিই বুদ্ধি) 
সমদশশিতাই সাধুতা; সেইরূপ স্বামী যে রম্তীর অনুগত, সেই 
রমনীই সৌভাগাবতী। দম্পতিমুগল পরস্পর অন্ুরক্ত হইলে. 
কি আধি, কি ব্যাধি, কিআপঘ্‌ কি ঈতিভয় কিছুতেই তাহাদের 
মনে ক্লেশের উদর হয় না; সকল রকম ক্লেশেই তাহারা মনের 
আনন্দে কালাতিপাত করে। যাহাদের স্বামী নাই, অথবা! 
যাহাদের স্বামী মন্দ্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ পত্বীর উপর বিরক্ত, সেই 
অভাগ্যবতী নারীদিগের নিকটে প্রকল্প কুম্থম-কানন এমন, 
কি নন্দনকাননও মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়। গতি মন্দ 
হইলে তাহাকে ত্যাগ করাও. রমণীর কর্তব্য নহে; কারণ 
শান্ে আছে, জগতের সকল বস্তই মনের অনুকূল না হইলে 
(গ্ণহীন হইলে ) পরিত্যক্ত হইতে পারে) কিন্তু রমণী কিছু- 
তেই পতি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ছে মুনিবর ! আমি এই 
জন্যই এ যাবৎ এত ছুঃখভোগ করিয়া আসিলাম ; পতি বিবক্ত 
হইলেও তীহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই, আমার দুর্ভাগ্য কভ- 
দূর, তাহা আপনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন । তুষারপীতে 
ননিনীর রদ যেমন ক্রমে ভ্রমে শুদ্ধ হইয়! যাধ, দেইরূপ 
অ'মার অনুরাগ পতিসঙ্গ-অতাবে ক্রমে ক্রেমে বৈরাগো পরিণত 
হইয়াছে। এক্ষণে আমার বৈরাগ্যবাসনা হইয়াছে, তথাপি 
বিষয়ান্রাগ সম্পূর্ণরূপে অপস্থত হয় নাই, এই ভন্ত হে 
মুনে! এক্ষণে আপনকার উপদেশ অনুসারে বিষয়ানুরাগশুন্ত: 
হুইয়। নির্ধ্ধাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করি। .৬-১২। যাহারা 
সংসারভোগবাসনা। চরিতার্থ করিতে - পারে নাই, পরন্ত মুক্তি- 
পথেরও পথিক. হইতে পারে নাই, তথাবিধ জীবগর্ণ মৃত্যু- 
প্রবাহে ভাসমান; তাহাদের জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। 
রাজ! যেমন অপর রাঙ্গার সাহায্যে শক্ররাজাকে জয় করিতে . 
চেষ্টা করে, সেইরূপ আমার স্বামী এক্ষণে দিবারাত্র কিসে 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষষে যত্রবান্‌ হুইর়া একমাত্র মন্রে 
নাহায্যেই মনকে জয় করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট আছেন। হে 
্হ্মন্! . আমার সেই স্বামী ও আমার যাহাতে অজ্ঞান নাশ 



















জ্ঞান করিয়৷ দিন; আমরা আত্মাকে ভুলিয়া আছি, আপনি 
স্মরণ করাইয়| দ্রিন। ১৩--১৫।: যে জম হুইতেই আমার 
স্বামী আমার. অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া আত্ম-নির্ভর করিয়া অব- 
স্থিতি করিতেছেন, আমারও সেই সময় হইতে এই জগৎ নীরস 
বলিয্াা বোধ হইয়াছে। সেই অবধি আমি সংসারবাসনার আবেগ 
পরিত্যাগ করিয়। আকাশসঞ্চরণ হেতু তীব্র খেচরী-বিদ্যা অব- 
লম্বন করিয়া অবস্থান করিতেস্ছি। সেই খেচরী-বিদ্যাবলে আমি 
আকাশপথে . ভ্রমণ করিতে শিথিয়ছি। আকাশবিহারশক্তি 
আমার এক্ষণে বেশ অভ্যস্ত হুইয়াছে। এই শক্তিবলে আমি 
দিদ্ধগণের সহিত রথীবার্তী কছিতে সমর্থ হই। তাহার 
পরে আমি ভাবনাবলে আপনার আবাসভূমি ব্রহ্মাণ্ডের পুর্বাপ্র 











































০:০7: হাতি এ 


.সমস্তই নিরীক্ষণ করত হৃদয়ে তাদৃশভাবন। সুদৃঢ় করিলাম ; 


 সীনা বিদ্যাধরীর এই বথা শ্রবণ করিয়া, সেই আকাশেই কপ্গিত 


মির্ববাণ- প্রকরণ-উত্তরভাগ | ৬৪ 

































চঞ্চল ভঙ্গযুক্ত দিব্সরূপ কমলনকল সকল সময়ে সকল স্থানে 
বিকসিত হইতেছে। সেখানেও চন্দ্র চক্্রিকারূপ চন্দন ছার 
চতুদ্দিক্‌ লেপন করিয়া! রজনী ও রোহিনীদেবীর হৃদয়স্থিত তম 
( রজনীপক্ষে তম-_অন্ধকার, রোহিণী পক্ষে তম- শোক) দুর 
করিত্েছেন। সেখানেও আকাশে দিজ্বগুলবূপ বর্তিকা হইতে 
নীহাররূপ ক্লেহক্ষয়কারী কুরধ্যরপে প্রদীপ বারুযন্তর দ্বারা সঞ্গলিত 
ছইয়াই ভূুতল ও গগন্রূপগৃহে আলোক দান দ্বারা) শোভা 
করিয়া আছেন। ৬_-১০। সেখানেও দ্যাবাভূমি ( আকাশ ও 
ভূত) ঘরটযস্ত্ের স্ত।ষ প্রতীয়মান হইতেছে । আকাশে সর্বদা 
ভ্রমিত গ্রহনক্ষত্রচক্র ঘ্রটযন্ত্রের উপরিতন ঘুর্ণিত পাষাণখগুবৎ 
শোভা পাইতেছে। শ্রধন্ত্র বারুরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ! ব্রহ্মা 
যন্ত্র স্চললবলে নির্মাণ করিয়াছেন। ফ্রুবনক্ষত্র এ খরটযন্ত্ের 
মধ্যবর্তী বীলক (খোঁটা)। এ ঘরটনত্রস্ষ্টিকাল হইতে আর্ত 
করিয়। নিয়তি দ্বারা ঘুর্ণিতি হইতেছে; এ যন্ত্রে ভূতসমূহরূপ 
( তগুল পিষ্ট হইতেছে। দ্যাবাপৃথিবীর কপাটরগী জলধরের 
গর্জন এ ঘরটযন্ত্ের ঘর্ঘরধ্বনি। দে জগতেও ভুমগ্ডল সাগর, 
দ্বীপ ও পর্বতমালায় আবীর্ণ, আকাশ বিমানরূপ নগরীতে 
পূর্ণ । পাতালপ্রদেশ দৈত্য দানব ও নাগগণে পরিপূর্ণ । সেখানেও 
নীলবর্ণ ভূমণ্ডল চপল! '্রৈলোক্যলক্ষীর মণিময কুগুলের স্তায় 
শোভিত হইতেছে। সেখানেও স্থাবর-জসম সমস্ত জীবজাতি 
বুদ্ধিবৃ্তিশৃন্ত বাহ বাযুস্পন্দের স্তায় অন্তরে হুম্ম প্রাণরূপ স্পন্দ- 
সংব্দি লইয়া জন্মগহণ করিতেছে। পেখনেও ধধিগণ স্ব স্ব কর্ম 
করিতেছেন। পুথিবী ঘখাস্থানে সলিলে পুর্ণ রহিয়াছে, সমীরণ 
বানরের চপলতা করিতেছেন। আকাশ অবকাঁশযুক্ত (ফাঁকা) 
রহিয়াছে । তেজ আপনার দীপ্তিক্রিয়া। সম্পাদন করিতেছে। 
সে জগতেও খেচর, ভূঁচর, জলচর, বন্ঠর, প্রাণিগণ জাত ও মৃত 
হইতেছে । পশুপাঁলক যেমন সযত্বে পশুপালন করে, সেইরূপ 
সেখানেও কাল-কল্গ-যুগ ও বসরাদি নিজ বাহু-নিচয়ের বলে 
নুরানুর-গন্বর্বাদি গ্রজাবর্গের পালন করিতেছেন। দেই সমস্ত 
প্রজীবর্ও অনন্ত অগাধ গতীর কালমাগরে আবর্তের স্তা 
আপনার ত মুক্তি রহিয়াছে দেখিতেছি এবং আপনি যে পাধাণ- বারবার উঠত লি বি 
বিবরের কথ। বলিলেন, ভাহাতে ত সুম্্র কেশীগ্রও থাকিতে পারে জীবরূপ ধুলিরাশি বাযুমঞ্চলিত হইয়া শরৎকালের স্তায় অব্যাকৃত 
এমন স্থান নাই, অতএব সেই শিলামধ্যে আপনি থাকেন, ( অধিঠানভূত নির্বিকারচিৎ) আকাশে বিলীন: হইতেছে। 
দন ধার লারা বা বেন কির? এব: কি ১১২০ উচ্চনক্ষত্রচয়রূপ ভূষ্ণধারিণী অন্বরবসনা ন্বর্গদেবী 
জনই বা দেই স্থানে অবস্থিতি করেন, ভাহা আমাকে বলুন। | চত্র্ধের কিরণ চাদর 99555 
বিদ্যাধরী কহিলেন, _মুনিবর ! "আপনাদের এই জগৎ যেরূপ 
বৃহৎ, সেই শিলামধ্যে আমাদের তদ্রুপ বিশাল জগৎ রহিয়াছে ; 


তাহাও একটা বৃহৎ সংসার। সেখানেও পাতাল আছে, পাতালে 
নাগনিচয় আছে, পৃথিবী আছে, পর্বত আছে, জল আছে। 
আকাশে বায়ু বহিতেছে। অগাধমলিল সাগর শোভা পাই- 
তেছে। প্রজবর্গও তথায় গতিবিধি করিতেছে । ভূতগণ সর্বদা 
ভর্মিতেছে ও মরিতেছে; বায়ু বহিতেছে, জলতরক্ক ছুটিতেছে ; 
আকাশে দেবগণ বিরাজ করিতেছেন।, বৃক্ষ আছে, আকাশে 
গ্রহনক্ষত্রের উদয় আছে; রীজগণ পৃথিবী পালন করিতেছেন। 
নদীসকল যেমন আসমুদ্রগীমিনী, সেইরূপ সেখানে দেব, দ্বানব, ব অনুম 
মান্বদিগের আটার-ব্যবহার আকল (জগতের অবস্থিতি পরত) : মহাসাগর ও ্ীপনিচয়ও পরিবর্তিত হইতেছে 1২১২৫ 
চলিয়াছে। ১_-৭। সেখানকার ভূর্লোকরূপ সরৌধরের মেধরাপ :  ফযক্টি সর্গজমাপ্ত ৬৬ ॥ 


ক্রমে সে ভাবনাশক্তিও আমার সিদ্ধ হইয়াছো। অর্থাৎ এক্ষণে 
আমি ভাবনাবলে করস্থ আম্লকীফলের ন্তায় স্মস্ত জগৎ 
দেখিতে পাইতেছি। তৎপরে জগতের মধ্যভাগ সমস্ত দর্শন 
করিয়া তাহার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, লোকা- 
লোক পর্বতের বৃহৎ শিল! রহিয়াছে, নে শিলার বথ পূর্বে বলি- 
্লছি। ১৬--২০। হেমুনে! এত দিনের মধ্যে আমাদের উভ- 
যের কাহারই বরঙ্গাণ্ডের পারদর্শনেচ্ছ! হয় নাই, অদ্য ইচ্ছা 
হইযাছে। আমার স্বামী কেবল বেদার্থের চিন্তাতেই মগ্গ; 
তীহার কৌন বিষয়ে' ইচ্ছা নাই, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোন 
ঘটনাই তিনি অবগত নহেন। সেই কারণে আমার স্বামী বিদ্বান 
হইয়াও পরমপদ লাভ করিতে পারেন নাই। আজ আমর৷ ছুই 
জনেই যত্রু করিয়া পরমপদ লাভ করিবার বাসন! করিয়াছি। হে 
ব্রহ্ম! আমার প্রার্থনা, যাহাতে পরমপদ লাভ করিতে পারি; 
অতএব আপনাকে আজ আমার প্রার্থনা সফল করিতে হইবে। 
মহতের নিকট অর্থা হইয়। 'আসিয়! কেহই কখনও বিফলমনো- 
রথ হইয়া ফিরিযবা! যায় না। হেমান্দ! আমি সিদ্ধগণের মধ্যে 
অনেক স্থানে অনুন্ধান করিয়। দ্রেখিয়ছি, আমাদের অজ্ঞান 
দুর করিতে সম্থ আপনা ব্যতীত আর কেহই নাই। হেকষন্‌! 
হে করুণাসিন্ধো! সাধুগণ বিনা কীরণেই (উপকারের আশা! 
ন৷ করিয়াই ) অধিগণের বাঞ্া পুরণ করিয়া থাকেন। আমি আপ- 
নার শরণ'গত ; আমাকে উপেক্ষা করা আপনার উচিত হুয় না| 
আপনিই আম]কে প্রতাখ্য।ন করিবেন না। ২১-২৬। 


পক্চঘাষ্টতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫॥ 


ষট্যষ্টিতম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,__“সেই ব্রক্মীগুগগনে কিত আসনে অমা- 


আসনে উপবেশনপু্র্বক তীহাকে জিজ্ঞীম! করিলাম,_হে বালে! 


মেঘাড়ম্বরাদিজনিত ক্লেশ স্বস্থানে থাকিয়াই সহ করত যেন, 
টবাত্যাপ্রভৃতি উপদ্রব হইতেছে) : জ্যোতির্কিদূগণ সে সমস্ত 


যেমন কর্সথষ্টি হইতে আরম্ত করিয়া ভূতসমূহ গ্রাস করিতেছেন, 
সেইরূপ বাড়বান্লও সেখানে গ্রচ্ছলিত হুইয়া সণ্তসাগরের জল 


ঠায় পাতালবামিগণ পাঁতালে, গগনচারিগ্ণ গগনে, ভূতলবাদিগণ 


প্রবোধিত করিতেছেন । - অতি অহিষু দিক্সকল, বাত্যা, ভূকম্প, ' 


্ততিত হইয়াছে । সেখানেও, ভূকম্প, উন্কাপাত, অনাবৃষ্টি, 


'উপদ্রবের সচন। পূর্বেই লোকদিগকে বলিয়! দিতেছেন। কাল 


গান করিয়া ফেলিতেছে। সে জগতেও ঠিক্‌ তোমাদের জগতের .. 


ভূতলে অবস্থিত 'করিতেছে। বায়ুর গতি অনুসারে পর্বত, 


রি ১ স্পমসসররররররজ 








৬৫৪ 


সপ্তষষ্টিতম অর্গ। 

বিদ্যাধরী কহিলেন্__ছে মুনে! আপনি অনুগ্রহ করিয়া 
একবার আমাদের অনতে আন্বন। আমি জানি, মহতেরা অদ্ভূত 
ঘটন| দেখিবার নিমিস্ত কৌতুহলী হুইয্বা থাকেন ( সেই জন্যই 
আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি শিলামধ্যে আমাদের জগৎ, 
কিরূপে রহিয়াছে, তাহা একবার প্রত্যক্ষ করুন) ৮ সেই 
বিদ্যাধরী আমাকে এই কথা বলিলে পর, নিরাকার গন্ধকণ! যেমন 
বাত্যার স্জে সম্গে অলক্ষিতভাবে শৃত্যে উঠে, সেইরূপ আমি 
শুন্ঠরূপে সেই শুগ্তরূপিণী বিদ্যাধরীর সহিত আকাশে চপিতে 
লাগিলাম। অনন্তর আমি তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে যাইতে 
সুমধুর আকাশপথ অতিক্রম করিয়া নতশ্চারী দেবাদি জীবের 


আবাপ-ভূমিতে উপনীত হইলাম। সে স্থান অতিক্রম করিয়া; 


অনেকক্ষণের পরে শ্বেতমেঘমণ্ডিত লোকালোক পর্বতের 
শিখরাকাশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাছার পরে সেই. বিদ্যা- 
রী উত্তরদিকের পূর্ববাথশে অবস্থিত চম্থবৎ শুভ্র মেঘম্ণ্ডল হইতে 
নির্গত হইয়া আমাকে সেই তত্তকাঞ্চনকাল্পত উন্নত শিলার 
নিকটে লইয়া গেলেন। ১--৫। সেরখীনে নিয়া দেখিলাম, 


_রৌপ্যময় শুভ্র পাঁষাণই কেবল অনলাক্রান্ত , পর্কততটের স্ঠায় 


শোভ। পাইতেছে ; আর কিছুই সেখানে নাই। (সেই বিদ্যাধরী 
কথিত) জগৎও সেখানে দেখিতে পাইলাম । তখন আমি সেই 
রমণীকে জিজ্ঞাসিল।ঘ,-_“আপনি যে জগতের কথা বলিয়া! 
ছিলেন, তাহা! কোথায়? আপনি যে হৃর্ধয, অগ্নি, রুদ্দ ও নক্ষত্রাদির 
কথা বলিয়াছিলেন তাহ! কোথায়? সপ্তলোকই বা কোথান্ন? 
সমুদ্র, আকাশ ও দিকৃসমুদ্রায় কোথায়? প্রাণিবর্গের অন্মমৃত্যু 
কোথায়? প্রকাণ্ড মেঘাড়ম্বরই বা কোথায়? নক্ষত্রন্চয়মণ্ডিত 
আকাশই বা এখানে কোথায় ? পর্কতশ্রেণী কোথায় ? মহাসাগর- 
"শ্রেণী কৈ? সপ্তদ্বীপ.কোথায় ৭ তত্তকাঞ্চনময়ী অবনি কোথায়? 
কালের ক্রিয়াই বা! কোথায় ? ভূত ও জগৎত্রমই বা কৌধাক্ন? 
বিদ্যাধর, গ্ববর্ষ, দেব, দানব, নর, যুনি, খষি, রাজা প্রভৃতিরাই 
বা কোথায়? সুনীতি, ছুনীতি; পুণ্য, পাপ; স্বর্গ নরক; এ 
স্মস্তই ব৷ কোথায়? দিবা, রাত্রি, প্রহর, মুহুর্ত, প্রভৃতি কাল- 
বিভাগই বা এখানে কৈ দেব-দানবের শত্রুতা, ও অন্যান্ট 


জীবগণের ভালবাসা ও বিদ্বেষ এখানে কোথায়? আপনি যাহ! 


যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, কৈ তাহার ত কিছুই এখানে দেখিতে 


] | পাইতেছি ন।৬-৯০। আমার এই কথা শুনিয়া সেই. ভ্‌স- 


'লোচনা বরবণিনী বিশ্মিতভাবে সেই শিলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
আমাকে কহিলেন, ছে মুনে! আমি আপনার নিকট যাহা যাহা 


বলিয়াছিলাম, তৎসমস্তই আমি দর্পনপ্রতিবিস্বের ত্যায় দৃষ্টিগোচর 


করিতেছি। এখনও যে আমি ইহা দেখিতে পাইতেছি, তাহার 


কারণ নিত্য অনুভব ; আপনি আর ত ইহা অনুভব করেন নাই ;- 
' আপনার হুদয়পটে এই জগতের ছায়া ত আর অদ্িত নাই, এই 
. কারণেই আপনি ইহা একেবারেই দেখিতে পাইলেন না। আর 
'. এএক কথ আমরা অনেক দিন হইতে অদ্বৈত বিষয়ের আলোচনায় 
 ব্যাপৃত আছি; এই জন্ বাসথার্থ গ্রহক্ষম আতিবাহিক দেহ 


আমরা ভুলিয়া গিয়াছি; এ জগৎ আমার নিজের ; ইহা আমার 


অনেকদিনের অত্যন্ত ; তথাপি আমার কাছেই ইহা আকাশে 


"পরিণত হইয়াছে ; আমিই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। পূর্বে 


















যোগবশিষ্ঠ-রামায়ণ | 


। এই জগহ আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম ; সেইজন্যই যাহা হউক ৮ 
আদর্শপ্রতিবিদ্বের স্টায় অদ্কুটভাবেও দর্শন করিতে পাইতেছি) 
আপনি একেবারেই দেখেন নাই; সুতরাং আজ দেখিবেন, 


কিরূপে? প্রভো! অনেকক্ষণ বৃথা কথাবার্তায় কীলাতিপাত করি- ও 


যাছি; ষেই কারণে বিশুদ্ধ আতিবাহিক স্বরূপের সহিত দেহাত্ব। 
যাহাতে অনন্ত বিশুদ্ধভাব বিরাজিত, তাহ ভুলিয়া গিয়াছি। 
বিশুদ্ধ চিদবাকাশের বারবার আস্বাদন করিয়! অন্তরে যে একটা 
অভ্যাস. হদৃড় সংস্কার ) উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে, অন্তঃকরণও ঠিক্‌ 
তময় হইয়া যায়; ইহা আবালবৃদ্ধ সকলেরই হইয়া থাকে। 
অভ্যাসবলে সিদ্ধ হয় না, এমন কার্ধ্যই নাই । ধাহার অভ্যাস 
নাই, তাহার এক অবিচার সৎশান্ত্র শ্রবণ বা তদর্থভাবনা সবই 
বুখা। ১১--২১। আমি আপনার জগতের অনুভবরূপ ভমে 
পতিত থাকিলেও আপনার জগতে নিয়া আপনার সহিত কথোপ- 
কখনরূপ ভ্রম আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে; অর্থাৎ আপনার সহিত 
কথোপকথন অনেকক্ষণ আচরিত হওয়ায় এক্ষণে তাহাই আমার 
হৃদয়ে সংস্কাররূণে জীগরূক হইতেছে, এই জন্তই আমার নিজ 
জাতের অনুভব-সংস্কার তিরোহিতপ্রায় হইয়াছে। তাহার 
কারণ অতীত ঘটন্| ও বর্তমান ঘটন| এতহ্ভয়ের মধ্যে বর্তমান 
ঘটনারই প্রভাব অধিক! হে মুন! যাহারা আপন আপন 
অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহার. অভিজ্ঞ লোকদিগের 
উপবিষ্ট উপায়ে দেই কার্যের জন্য বারবার চেষ্টা না করিলে 
কিছুতেই তাহার ফললাভ করিতে পাবে না। (এক কথার কেহই 
কৌন কার্য সাধন করিতে পারে না!) এই ষে আমার আমি 
ইত্যাকার অজ্ঞানভ্রান্তি হৃদয়ে দৃঢরূপ গ্রথিত ছিল, জ্ঞান- 
চ্চায় তাহ! এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; অভ্যাসের মহিমা 
কতদূর, তাহা! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন ২২--২৪। 
আমি আপনার শিষ্যতুল্যা অবলা নারীজাতি হইয়্াও এই শিলার 
উপরে জগৎ দেখিতে. পাইতেছি; আর আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও 
দেখিতে পাইতেছেন না; ইহার কারণ কেবল অভ্যাসই .জানি- 
বেন। অভ্যাসবলে অক্ঞ বিজ্ঞ হয়, পর্বত চূর্ণ করিতে পারা 
যায়; বাণ দ্বার! হদূরস্থিত লক্ষ্যও বিদ্ধ করিতে পারা যা, সবই 
অভ্যাসেরই মহিমা! জানিবেন। মিথ্যাঙ্ঞানরূপিণী বিশ্টিকা থে 
এইবূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সত্যরূপে হুদ হইয়া যায়) তাহা ও 
বিচারের অভ্যাসে (বারংবার তত্ব বিচার করিতে করিতে) বিলয় 
প্রাপ্ত হইয়! যায়। হে মুনে! অভাসগুণেই কটুদ্রব্য মিষ্ট 
লাগিয়া থাকে। বে'ধ হয়, দেখিষাও থাকিবেন যে, কাহারও নিশ্ব 
ভাল ভাগে, কাহারও মধু ভাল লাগে (অভ্যাসের গুণে )। 
সর্বদা নিকটে থাকারূপ অভ্যাসের গুণে অনাত্্ীয়ও আত্মীয় বন্ধু 
হইস যায়, আবার সর্বদা দূরে থাকারূপ অভ্যাসবলে আপনার 
্রিবন্ধুর প্রতিও ভালবাস! কমিয়া যায়। বিশুদ্ধ চিদাকাশ যে 
আতিবাহিক দেহ বলিয়! জ্ঞান হইতে হইতে ভ্রুমে আধিভৌতিক 
বলিয়া ধারণা হু হইয়া! যায়, তাহাও অভ্যাসের গুণে জানি- 
বেন। ২৫--৩০। এ আধিভৌতিক 'দেহই আবার ধারণা 
অভ্যাসের গুণে পক্ষীর স্তায় আকাশে উঠিক্। থাকে; অভ্যাসের 
কি ডু মহিমা, তাহা একবার বিচার করিয়া! দেখুন! পুণ্টও 
বিফল হইয়া যায়, অষ্টবিধ যোগসিদ্ধিও বিফল হইতে পারে; 
ভাখাও বিফল-(বিপরীত) হইয়া থাকে; কিন্তু অভ্যাস কখনই : 





. বিফল হয় না। অভ্যাসের এমনই গুণ যে, (অভ্যাসবলে ) 













































দুঃসাধ্য কার্ধ্যও সাধিত হয়, শক্রুও মিত্র. হইয়া যায়; বিষও 
অমৃত হইয্র' উঠে। ঘি অভীষ্ট কার্যে অভ্যাস ত্যাগ করেন, 
তিনি, অধম। বন্ধ্যার যেমন সন্তান হয় না, সেইরূপ তিনি 
কখনই কা্্যসিদ্ধ করিতে পারেন না৷ ৩১_:৩৪। বারতবার 
_ অভ্যাসে যে সমস্ত 'লৌকিক সৎ. কর্ম আপনার অভিমত প্রিয় 
বলিয়! বোধ হইস়্াছে, সে সমুদয় কর্মও সহসা! পরিত্যাগ করা 
উচিত হয় না। তবে পুনঃপুনঃ বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া সেই অমস্ত 
কর্মের প্রতি আস্থাশুন্ত হইয়! যোগিগণ যেমন মৃত্য পর্যন্ত আপ- 
নার জীবন রক্ষা করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তবে যোগ দারা 
জীবন পরিহ্যাগ করে; সেইরূপ ক্রমে যুক্তিপূর্্বক তাহা পরি- 
তাগ করিবে। যে ব্যক্তি অভীষ্ট তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পুনঃ পুনঃ 


যত্বু করিয়া, কেবল অন্নিষ্ট প্রাপ্ত হয় ;__ ঘোর নরকে পতিত হয়। 
ধাহারা আত্মবিচারবিষয়ে অভ্যাস পরিত্যাগ করেন না, তীহী- 
রাই সংসারকে অসার বলিয়া বুঝিতে পারিয়া গভীর মায়া-নদী 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন ৩৫--৩৭। অন্ধকার রাত্রিতে 
যে ঘট দেখিতে ইচ্ছুক, প্রদীপের আলোকই . তাহাকে নির্বি্ে 
ঘট দেখাইতে পারে, সেইরূপ অভ্যাসই অভিমত বস্ত প্রকাশ 
করিয়া নির্বিিদ্বে প্রান করিয়া থাকে।  কর্সবৃক্ষ যেমন যাচকের 
মনোমৃত ফল দান করে, চিন্তাম্নণি যেমন' অভীষ্ট ফল বিতরণ 
করে, শরৎকাল যেমন শস্তফল প্রদান করে, অভ্যাসও তব্রপ 


পুনপুনঃ দৃঢ় অভ্যাসরূপ সূর্ধ্য জনগণের অন্তঃকরণ এইরূপভাবেই 
আলোকিত করে যে, তাহাদিগকে. কখনই আর দেহ:ভূমিতে 
ইন্দরিয়নাম়ী মোহনিদ্রাদার়িনী রজনীর মুখ দেখিতে হয় না। 
একমাত্র অভ্যাস্রূপ ুর্্যই সকল: জীবের হৃদয়ে সকল প্রকার 
বন্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ অভ্যাস ব্যতীত কোন 
কর্মৃই দিদ্ধ হয় না।) এই যে চতুর্দশ প্রকার 'জীবজাতি; 
ইহাদের মধ্যে কেহই অন্তাস ব্যতিরেকে কোন কর্্মই দিন 
করিতে সমর্থ হয় না।- . এক কার্ধয পুনঃপুনঃ করাঁকেই অভ্যাস 
বলে; সেই অভ্যাসই পুকুষার্থ ; সেই অভ্যাস ব্যতীত অভীষ্ট- 

্ধাসিদ্ধির আর কোন উপায় নাই। নিজের বিবেক-বুদ্ধিতে 
যাহা অভিমত বলিয়া বোধ হইবে, তাহা সাধন করিতে 
হইলে দৃঢঅভ্যাসনায়ক ত্র করিতেই হইবে) নতুবা কিছুতেই 


সর্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিয়। থাকে। ৪৯৪৫ [ও 


মম ররর 


অষ্টম রগ | 


ূ বিনা কহিলেন পমুনিবর! এক্ষণে "আমাদের' ফিস 
সুদ অভ্যাস না 'করিলে দেহাদিতে.. আধিভৌতিক'বুদ্ধি নিবৃত্ত 
হইবে না, আতিবাহিকভাবও সমুদিত হইবে ন!; তাহা না-হই:। 

বলেও সাক্ষীরূপে অপরজগতের প্রত্যক্ষ দর্শন করা যাইতে পারিবে 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উভ্রভাগ | 


যত্ব নাকরে; সে নরাধম। সে অনিষ্ট কার্ধের জন্য পুনঃপুনঃ, 


অভীষ্ট ফল দান করিষা থাকে৷ “অভীষ্ট বস্ত্র ( আত্মজ্ঞানের) 


বতীষ্টনিদ্ধি হইবে না। জিতেন্দিয় পুরুষের হৃদয়ে অনার ্‌ 
সতত উদ্দিত থাকিলে এমন কোন ক্ু্যুই নাই, যাহা সে সিদ্ধ 
করিতে পারে না। একমাত্র অভ্যাসের প্তণেই ভীরু লোক ঘোর ৃ 
সাহমী হইঞ্সা হিতঅজন্ত-সমাকীর্ণ ঘোর কাননে, পর্ববতগুহায়: 

ৰ | সুলীভূত অজ্ঞাননিদ্রার উচ্ছেদ হইলেই বোধ. হয়, তাহাকেই 


সপ্তম সর্গ সমাপ্ত । ৬৭: :... | প্রকৃত জাগ্রত বলা উচিত) সে জাগ্রসতাব মহামোহগ্রস্ত র্যক্তি- 


৬৫ 


না; অতএব আমর! এক্ষণে সমাধিরূপ ধারণাবলে প্রাচীন .আতি- 
বাহিকভাবের অভ্যাস করি :. তাহা হইলে পরে. শিলার অন্তর্গত 
জগৎ প্রকাশ হইবে। বশিষ্ঠ কছিলেন, বিদ্যাধরীর ঈদৃশ বাক্য' 
যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, আমি সেই সেই পর্বতের অধিত্যকা- 
প্রদেশে পদ্মাসনে সমাসীন হইঞকা সমাধি করিতে লাগিলাম। তখন 
আমি নিখিল বাস্থার্থের ভাবন! পরিত্যাগ করিয়া: একমাত্র চিৎ- 
স্বরূপে ভাবিত হইতে লাগিলাম। সেই ভাবনাবলে ত্রমে আমি 
পুর্বকিত আধিভৌতিক-ভাবনাজনিত আধিভৌতিক-সংস্কাররূপ 

মূলা পরিত্যাগ করিলাম ।. . অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইলে 
পি যেমন নির্মুলভাব ধারণ করে, সেইব্প্র আমি চিদাকাশ- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়! পরাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইলাম। তাছার পরে সেই 
চিন্ময়ী ভাবন। সত্যরূপে ুদূঢ়ভাবে অভ্যন্ত হওয়াতে আমার 
দেহের উপরে আধিতৌতিক ভ্রম একেবারে অস্তমিত হইল, 
তধন আমারি ভাবনাস্থলে কেবল ন্বচ্ছ মহাচিদ্বীকাশভাব উদ্দিত 
হুইল ; সেই মহাচিদাকাশভাবে অস্ত উদয় কিছুই লক্ষিত 
হইল না। এ ভাব সর্ধদা স্বপ্রকাশরূপে - প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। অনন্তর নিজ সাক্ষীম্বরূপের নির্মল তেজে দেখিলাম, 
সম্মুখে আকাশ ও শিল! কিছুই নাই। কেবল পরমতত্ই 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে । তখন বুঝিলাম, সেই পরমার্থবন পরম- 
তত্বই আমার আত্মা; সেই আত্মাই পাষাণময়ী ভাবনায় পাষাণ 
দর্শন করিয়াছে। স্বপ্নকালে যেমন গৃহমধ্যে বৃৎশিলা রহিয়াছে 
বলিয়া দেখা যায়, (স্বপ্রকালে আত্মা যেমন শিলাভাৰ ধারণ 
করে) সেইবপ সেই বিশুদ্ধ নির্মল চিদাকাশই প্ী শিলা- 
ভাবে পরিণত হইয়াছিল। এইযে শিলাভাব দর্শন, ইহা স্বপ্ন; 
যদি বল, ইহাকে জাগ্রৎ অবস্থার ব্যবহার বলিয়া বোধ হয় 
কিরূপে ? তাহার উত্তরে বলিতেছি শ্রবণ কর; বোধ হয় দেখিয়া 


“থাকিবে যে, স্বপ্নেও লেকে অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে,__ 


এখন আমি প্রবুদ্ধ বহিয়াছি, এইরূপ বোধ করিয়া, নিজে 
অন্য সুপ্ত পুরুষের স্বপ্রৃষ্ট পুরুষ হইয়াছি, এই স্বপ্ন. দেখিয়া 
নিজে প্রবুদ্ধ আছি, যাহ! দেখিতেছি, -করিতেছি_ ইহ! আমার 
জাগ্রৎ অবস্থার কার্য, এই বলিয়া মনে করে; সেইরূপ: প্র 
শিলাভাব্দর্শনরপ স্বপ্নও দীর্ঘকালব্যাপী হইলে জাগ্রৎ বলিয়া 
বোধ হয়। ১--১০। তৃপ্ত হইয়া ক্বগন দেখিতে দেখিতে বাছাগের 


| মস্তক কর্তিত হয়-_অর্থাৎ নিহস্ত হয়, 'তাহাদের সেই -ন্বপ্রেই 


জাগ্রৎসংসারের কার্য হইয়া যায়; কারণ আর জাগরিত হইতে 
পারে না; স্বপ্ন দিতে দেখিতে মৃত্যুযন্ত্রণ। - অনুভব করিয়া 
প্রাণত্যাগ করে; হৃতরাৎ সে: স্থলে স্বপ্পই তাহাদের --জাগ্রভাবে 
পর্যবসিত হয়; ইহা অবন্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। ৃশ্াপ্রপঞ্চের 


1 দিগের ভাগ্যে বহু আয্মামে ,ঝনেককালের পরেঘটিয়া..থাকে। 
| বর্ষত্ ব্যতিরেকে অক্ষয় রন্ত 'যখন আর. কিছুই 'নাই, তাধন 

॥ তোমরা যাহা কিছু দেখ, সমস্তই সেই রিশুদধ ত্রহ্মাকাশ; আমিও 
| সেই বিশুদ্ধ চিদ্ধন, বরদ্মাকাশকেই -শিলাকারে দর্শন করিয়া- 
ছিলাম। স্লেখানে-পৃথ্যাদি ল্লামে বাস্তব কোন: পদার্থ ই-- দর্শন 


করিতে পারি-নাই। : ক্ষিত্যাি, ভূতের সৃষ্টি পুর্বে পারষার্থিক যে 
; আকার .;ছিল,.. তত্ববিদূগণ ধ্যান দারা াহাই;-.লাভ করেন। 
গর্বের, যে আবার, “তাহাই অধিল ভুতের গারমার্থিক- 





৬৫৬ দবা লন ব11-0৩- 
আকার, সেই আকারই ক্রমশঃ মনৌরাজ্য ও সঙ্ক্ নামে 
পর্যবসিত হইয়া মূঢ় লোকদিগের নিকটে জগৎ বলিয়া 
অভিহিত হয়। মাধাশবলিত ব্রন্মের জগৎ-সংস্কার-সম্বলিত যে 
সভা, তাহাকেই আতিবাহিক দ্েছ বলে। বাস্তবিক তাহা পর- 
্হ্মই, পরত্রহ্ধ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। নিত্য প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ 
চিদশই শ্ আতিবাহিক দেহস্বরূপে প্রকাশিত হয়। ১১--১৬। 
বঙ্গের যে সম্ভী আতিবাহিক দেহ বলিয়া উল্লেখ করিলাম, এ সত্তা 
সৃষ্টির পুর্ন্রে চিদাভাসাত্মক জীবের প্রথম আতিবানিক দেহ; 
উহা গুথম সমস্টিকরপে অবস্থিত থাকে; হিরণ্যগর্ভ এঁ দেহের 
নীমান্তর  আতিবাহিক দেহ দুর্বর্ধিবণতঃ সমষ্টিভাব কিশ্ৃত 
হইয়া ব্যষ্টিভাবে পরিণত হইলে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ মন নাম 
ধারণ করে। সমষ্টিভাবে উহ কেন্ল যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষ 
বযট্টিভাবে উহ! সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়; ফলতঃ উহা! একই চিৎ 
স্বরূপ, বথাই কেবল বিভিন্নভাঁৰ ধারণ করিয়াছে | ১৭-২০। 
এই এক্ষণে যাহা প্রত্যক্ষ কর যাইতেছে, সর্বসাধারণের হইলেও 
উহা বাস্তবিক সিথ্য। । হে বাম! যোগীদিগের যাহা! প্রত্যক্ষ হয়) 
তাহাই ঠিক প্রত্যক্ষ, তাহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বলিয়।৷ জানিও। 
কি আশ্শ্ঘ্য মায়"! যাহা প্রথমে প্রত্যক্ষ ছিল, সন্গ্রতি তাহা 
একেবারে পরোক্ষ হইয়া গিয়াছে ! যাহা কোন কালে প্রত্যক্ষ 
হয় নাই (একেবারে মিথ্যা) তাহাই আজ প্রত্যক্ষ হইয়৷ 
উঠিয়াছে। এ কেবলই মায়ার খেলা। আতিবাহিক দেহ. 
যাহ! প্রথমে উ্থিত হইব প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকেই তুমি 
সত্য ও সর্ধঝাপী বলিয়া জাদিও। আর এই আধিতৌতিক দেহ, 
ইহা কেবল মায়া। হুবর্ণে বলয়চাব অন্থুভূত হইলেও তাহা 
যেমন নাই, ' সেইরূপ আতিবাহিকে আধিতৌতিকতাব কিছুই 
নাই, বিচান্রশক্তি-_বিবেকশক্তি না থাকাতেই জীব ভ্রান্তিকে 
অভ্রান্তি ও অস্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া বোধ করে। কি আশ্্ধ্য 
মোহ! বিচার করিয়া দেখিঞে আধিভৌতিক দেহ কুত্রাপি পাওয়া 
যায় না; প্রস্ত আতিবাহিক দ্রেহ কি.হইলোকে কি পরলোকে 
সর্বত্রই অক্ষয় রহিয়াছে।. মরুভূমিতে যেমন মিথ্য। বারিবুদ্ধি 
হইয়া থাকে, সেইরূপ আতিবাহিক, দেহে বুথ! আধিভৌতিক 
ভাঁবনা দৃঢ় হইয়া উঠিঘ়াছে। ২১--২৫। : স্থাগুতে যেমন পুক্ুষ- 
ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ আতিবাহিক দেহে আধিতৌতিক জ্ঞান দেহ- 
দর্শন্জনিত ভ্রান্তিমাত্র।' ভ্রান্তিবর্শে-গুক্তিকায় যেমন রৌপ্যভাবের | 
জ্ঞান, ম্রীচিকায় জলজ্ঞীন ও চন্দে দিত্বজ্ঞন হয়, সেইরূপ 
আতিবাহিক দ্েহে' আধিভৌতিক জ্ঞান কায়াবশেই হইয়! খাকে। 
জীবের অবিবৈকজনিত মোহের এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যাহা 
মিথ্যা, তাহাই সত্য হইঝ্া..উঠিযাছে; যাহা সত্য, তাহ! মিথ্যা হই- 
স্বছে। যোনীদিগ্ের প্রত্যক্ষ ( চিতপ্রকাশ ) ও মানসম্পন্ন ইহা- 


নর ৩৪ 


কেই সত্য বলিয়। স্বীকার কর; মাত্র এই প্রকাশ ও স্পন্দদ্বারা উভয়. 


লোকের ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারিবে । .যে ব্যক্তি প্রথম, প্রত্যক্ষ 
|. (আোগপ্রত্তক্ষ): পরিত্যাগ করিয়া অসত্য বিষয়কে সত্যরূপে 
প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি নিজের মোহচস্ষু দ্বারা 


পরত্যক্ষীকৃত মরীচিকা-সলিল পান, করিয়া, সুখে অবস্থিতি করে।. 


1 তত্বিদুগণ ভোগহুথকে দুঃখ'বলিয়াই জানেন; এই সুখ যে ক্ষণ- 
বিনাশী, তাহা তাহার! অনুভব করিয়া থাকেন! . এবং যে সুখ 
কৃত্রিম, বহার আদি ও: অন্ত নাই,-তাহাকেই প্রকৃত সখ 
বলিয়া জ্ঞান বরেন। অতএব প্রকৃত প্রত্যক্ষ কি.তাহা বিচার 





শক্ত ৭ 










করিষা দেখ। যাহা সর্কপ্রথমে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেই সাক্ষী 
স্বরূপ চিৎসন্তাকেই প্রত্যক্ষরপে দর্শন কর। যাহাতে লোকত্রষের 
অনুভব হয়, সেই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া য়ে ব্যক্তি মায় 
হি প্রত্যক্ষ স্বীকার করে, সে অতি মূঢ়। ২৬--৩৪1 অতএ 












নিখিলভূতের আতিবাহিক আকারই সত্য ) তাহাতে আবিভৌ এ 
জ্ঞান পিশাচদর্শনের স্তায় অলীক যাহা মিথ্যা সঙ্গম, আহা উরি এ 
প্রত্যক্ষ ও সত্য হইবে কিরূপে? যাহা নিজেই মিথ্যা, তাহা রি 
কার্ধ্যকারীই বা হইবে কিরূপে ? যেখানে প্রত্যক্ষই অসৎ, সেখানে ব্রা কা? 
সত্যই বা৷ কিরূপ হইবে? অসিদ্ধ বস্ত দ্বারা সাধিত বস্ত কোথায় রে 
সত্য হইতে পারে ? আধভৌতিকের প্রত্যক্ষ যখন অসিদ্ধ হইল, ্ 
তখন অনুমানাদি কিরূপে যথার্থ হইবে? যেখানে হস্তী গতায়াত 
করে, সেখানে যে মেঘ গতায়াত করিবে, তাহার আর কথা কি? রে 
অতএব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ দৃগ্তবন্ত কুত্রাপি নাই। 'যাহা রহিয়াছে, মন্ত্র 
তাহ! সেই চিদৃঘন ব্রহ্ম । স্বপ্নকালে স্বগ্রদ্রষ্টার গৃহের আকাশেই এ 
যেমন পর্বত প্রতীত হয়, অপরের গৃহাক'শে তাহা হয় না, রে 
সেইরূপ আমরা শিলাভাবনাবিশিষ্ট হওয়াতে আমাদের চিংই র্‌ 
শিলা হইগ্লাছিল। আমাদের আত্মা তখন “এই পর্বত, এই 
আকাণ, এই জগৎ? এইরূপ ভাবনাময় হইয়াছিল বলিয়াই আকাশ ২ 
তখন তদৃশ বিচিত্রভাব ধারণ করিয়াছিল। যিনি প্রবুদ্ব,তিনিই ই 
ইহা! বুঝিতে পারেন, ঘিনি প্রবুদ্ধ নন, তিনি কখনই তাহ! ্ 
বুঝিতে পারেন না। যে কথা শ্রবণ করে, সে-ই তাহার অর্থ রি 
বুঝে, যে শ্রবণ করে নাই, সে বুঝিবে কিরপে? অপ্রবুদ্ধ 1 ৭ 
ব্যক্তির নিকটে এই ভান্তি স্ত্য হইয়! উঠিয়াছে! বৃক্ষ পর্ধত 3 উ 
এক স্থানে স্থিরভাবে দপ্ডামান থাকিলেও উন্মত্ত ব্যভির নিকটে | উ 
বৃক্ষ পর্বত নৃত্য করিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। যাহারা যোগী- নু 
দবিগের প্রত্যক্ষ পুর্ণানন্দস্বরপ বুঝিতে পারিয়াও অন্য তুচ্ছ ধী 
ক্ষুরাদিপ্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে) তাহারা হ 
তণের সায় অসার; সেই শঠদিগের দ্বারা কোনই প্রয়োজন 
নাই। ৩৫৪৩ ২... ৰ রর 
'অষ্টষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥ 
: ১ | বৰ 
রর একোনসগ্ডতিতম সর্গ. -.. . রঃ 
- বশিষ্ঠ কহিলেন,_-“জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিলে, হগংসকল হ 
যাহার অঙ্গবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই অধৃশ্ঠ-হুধ্যাদি ভ্যোতিঃ- 
পদার্থেরও অবিষয়, নিরাময় ত্রদ্ধই এ শিলাদিরূপ দৃশ্ঠরূপে 
প্রতীয়মান হয়। সেই মহাকাশ ব্রহ্ধরূপ মহাদর্পণে শৈল নদী 
পর্বত প্রভৃতি নিখিল ভ্রম প্রতিবিস্বেরস্তায্ প্রতীয়মান হইয়া ব 
থাকে। সেই যথেচ্ছ-ব্যবহারিণী ঝ্দ্যাধরী সেই: শিলামধ্যবা 
জগতে প্রবেশ করিলেন; সম্ধল্পরূপে আমিও তাহার সমভি- . | 1 
ব্যাহারে সেই জগতে প্রবিষ্ট হইলাম। সেই পরমত্ুন্দরী বিদ্যা- 5 
ধরী ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার সম্মুখে উপবেশনপুর্ব্বক ত 
আমাকে কছিলেন”-“হে মু্নবর ! ইনি আমার স্বামী; বিবাহ ₹ 
করিবার জন্তই. আমাকে ইনি সম্বপ্পবলে স্বজন করেন) এ যাবৎ 
ইনি আমাকে ভরণ-পৌষণ করিয়া .আসি্তেছেন। ইনি নিজেও 3 


জাগ্রত পুরাণ-পুরুষ্‌; আমিও এক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়াছি; এই 
জন্ত ইনি আর আমাকে বিবাহ করিলেন ন1). দেই জন্য আমি 





নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


বৈরাগ্য অ লম্বন করিয়াছি) ইনিও বৈর্লাগ্য অবলম্বন' করিয়া, 
যেখানে ডরষ্ভাব, দৃণ্ততাব ও শুন্তভাব কিছুই নাই; সেই পরম- 


. | পদে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।” থে জময়ে দেই 


রমণী আমাকে এই কথা রলিতেছেন, সেই সময়ে জগতে 
মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে; তাহার পর সেই 
রমণী আবার বলিলেন,_ন্গ্রতি ইনি ধ্যানমগ্র হহীয়াছেন, 
কাষ্ট-পাষাণ'দির স্তায় নিশ্চলতাবে অবস্থান করিতেছেন। ১.-৮। 
অতএব হে মুনীশ্বর ! তন্বোপদেশ দ্বারা ইহাকে এব আমাকে 
বোধিত করিয়া সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মুলীভূত ব্রহ্নন:যক পরমপথে 
উপনীত করুন। বিদ্যাধরী আমাকে এই কথা বলি্মা সেই 
ধ্যানমগ্র ব্রহ্মাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত তাহাকে উদ্দেশ করিয়া 
কহিতে লাণিলেন,_“নাথ ! এই মুনিবর অদ্য আমাদের গৃহে 
উপস্থিত হইয়াছেন; এই মুনি আর এক জগদৃগৃহের ব্রহ্মার 
তনয়; সংগ্রতি ইনি আমাদের গৃহাগত অতিথি। গৃহস্থ ঝ্/ক্তির 
যেরূপ অতিথি-সৎকার করিতে হয়, ইহারও এেইরূপ আতিথ্য 
করুন। পাদ্যার্ঘয দিয়! এই মুনিপুজ্পবের পুজা করুন। ভবাদৃশ 
মহাত্বগণই 'সাধুদিগের অর্চনা করিয়া স্থকৃত অর্জনের ভন্ত 
ইচ্ছুক হইয্ব থাকেন। সেই বিদ্যাধরীর এই কথার পরে সেই 
মহামতি ব্রহ্মা, জলময় সাগরে যেমন আবর্ত উঠে, সেইরূপ 
নিজ জ্ঞনময়-স্বরূপ হইতে প্রবুদ্ধ হুইয়। উঠিলেন। শিশির- 
খতুর অবসানে ব্সন্তঝতু যেমন ভূমণগ্ডুলে ন্ুুকুমরূপ নেত্র 
উন্মীলিত করে, সেইরূপ সেই নয়ন ব্রহ্মা ধীরে ধীরে নয়নযুগ্ণল 
উন্মীলিত করিলেন। -বসস্তক'লের নূতন লতাপল্লৰ যেমন আপ- 
নাতে নৃতন রসের সার করে, সেইরূপ তদীয় অঙ্গসকল 
ধীরে ধীরে বাহাচেতনা প্রকাশ করিল,_অর্থাৎসর্ববা্ স্পন্দিত 
হইল। ১১_-২০। প্রভাত হইলে হংসাদি বিহঙ্গগণ যেমন 
প্রফুল্লকমল-সরোবরে গিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই সময়ে 
দেব, গনবরর্ব ও অপ্রাগণ চতুর্দিক্‌ হইতে সেই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। অনন্তর বিধাতা সম্মুখে আমাকেও এ বিলা- 
সিনীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া প্রণব - উচ্চারগপুর্বক হুমধুরম্বরে 
কহিতে লাগিলেন,__হে জ্ঞানরূগ হ্ধার মহাসাগর? আপনি 
সংসাররূপ অসার পদার্থের সারভূত আত্মাকে করস্থিত আমলকী- 
ফলের স্তায় দর্শন করিয়াছেন; হে মুন! আপনার. মঙ্গল 
হুউক। আপনি বদর হইতে-আগমন করিষ্বাছেন; আপনার 
পরিশ্রম হইয়াছে): অতএব এই আসন; ইহাতে উপবেশন 
করিয়া শান্তিদূর করুন।-_এই বলিয়া তিনি. দৃষ্টিপাত দ্বার! আমাকে 
আস্ন দেখাইয়া দিলেন ;. আমি «হে ভগবন্! আপনাকে অভি- 


বান করি” এই বলিয়া সেই : মণিময় গী্টাসনে- উপবেশন ']' 


করিলাম ।+১৩-২৮অনন্তরসেই অমীগ দেব, গন মুনি ও 
বিদ্যাধরগণ সকলেই 'ভীহাকে যথাযোগ্য স্তব স্তুতি, প্রণতি ও 
পুজা করিলেন,_তৎপরে যুহূর্তকালমধ্যে সকলের :প্রণামব্যাপার 
শেষ হইলে আমি সেই ব্রহ্ধীকে জিজ্ঞীফিলাম,-«হে ভূত ভবিষ্যৎ 
জগতপ্রপঞ্চের ঈশ্বর! : এই: রমনী আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া 
আগ্রহ্সহকারে আমীকে যে জ্ঞীনগর্ত উপদেশ দিতে বলিলেন, 


ইহার কারণ কি/দৈর্ব! আপনি 'ভৃতেশ্বর, আগনি নিধিল-: 
জ্ঞানের পারগ) আপনার 'উপদেশের আবন্কতাই দেখি না; 


| হে জগৎপতে ! তবে ইনি: কি জন মূঢ ব্যক্তির" সায় আমাকে 








এইরূপ উপদেশ 'দিতে বলিলেন? হে দেব! : আপনি ইহাকৈ 


৬৫ 


বিবাহ এরিবার জন্ত উ২পন কুয়া ।ববাহ করিলেন না কেন? 
ইইকে এইরূপ দুর্নখিতা করিলেন কি জগ্ঃ ৭ তাহার আনুপুরর্বিক 


বিবরণ খীর্তন করিয়া! শামার সন্দেহ ভগ্ন করুন৷” আমার; 


ঈদৃশ প্রন্ম শ্রবণ কগিয। অন্ত ৬গতের ব্রহ্মা আমাকে ক'হতে 
লাগিলেন। হে মুনে! শরণ করুণ, আপনার নিকট আমুল 
সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করিতেছি ; কারণ সাধু ব্যক্তির নিকটে 
কোন কথাই গোপন রাখা কর্তব্য নহে”_সব কথাই খুঁলযা 
বলিতে হয়। জন্মজরা/বহীন কোন এক স্ঘস্ত সর্বদা বিদ্যমান 
রহিয়াছে; আমি সর্বদা একভাবে বিদ্যমান সেই সদস্ত--অর্থাৎ 
চ:প্রকাশ হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকি। আমি আক।শরপে 
সর্দাদা আত্মাতেই অবস্থিত। ভাবী হৃ্টিতে আমার নাম স্ব 


হবে যথার্থ কখ। বলিতে হইলে আমি জাত নহি, আমি কিছুই. 


দেখিতেছি না, আমি অন বৃত-টিদ/কাশরূপী হইয়। চিদ্বাকাশেই 
অবস্থিত ক্করিতেছি। এইযে আপনি আমার অগ্রে অবস্থিতি 
করিতেছেন, আমি আপনার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছি, গরস্পর্র 
কখোপথকন করিতেছি, এ সমস্তই তরজে তরঙ্গে আহত, 
হইয়া! শব হইতেছে বলিয়া বোধ করিতেছি । ফলত এ সকলই 
সেই অজ অর শীল্ত্রহ্ধা। ২১--৩০। কালক্রমে স্বরূপবিস্মৃত 
হইয়া আমার বখন মালিন্ত উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্র হইতে 
তরহ্গভাবের স্তায় চিদাকাশরূপী আমার অন্তরে আমি” 'আমারু” 
ইত্যাকার ঝাসদার উদয় হয়, সেই বাসন! এই কুমারী) তুমি 
বা অপর বক্তির নিকটে পৃথক্রূপে প্রতীয়মান হইলে আমার 
কাছে তাহা আপনার চৈত্ন্ত্বরূণ হইতে পৃথক বলিয়া মনে 
হয় না। অপরের.চক্ষে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও আমাৰ 
নিকটে এই বাসনা 'অন্থুৎপন্ন বলি়াই বোধ হয়। আমি জানি, 
আমি অরিনশখর সত্তাস্বরূপ ) আম.র ক্ষ ঝা উদয় নাই। আমি 
আত্মা, আমি নিজন্বক্ূপ হইতে অবিচ্যুত হইয়৷ আত্মাতেই 
অবস্থিতি করিতেছি । আমি নিজন্বরপেই পরমানন্দে বিভোর 
হইয়া স্মাছি,' আমি-নিজেই প্রভু ।, আমার উপরে প্রভু কেহই: 
নাই “আমি” ইত্যাকার ভ্রান্তিরূপিনী যে বাসনা, যাহা জগন্রপে 
পধ্যবসিত : হয়, সেই বাসনা, হইতেই এই রমণীর উত্পন্তি। 
এই রমণী রী বাস্নারই আধিষ্াত্রী দেবতা; 'এ আমার গৃহিণীও 
নহে বা গৃহিনী. করিবার জন্ত'ইহাকে আমি স্বজনও করি নাই। 
এ নিজেই বাধনার 'আবেশবশে « আমি ব্রহ্মার গৃহিণী” এইরূপ 
ভাবনা করিয়া নিজের দোষে: বৃথা হুহখপ্রাপ্ত হইতেছে ; কারণ 
নিজেই এ বাসনার মধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ৩১-_৩৬। 
... একোনসপ্ততিতম সর্গ মমাপ্ত॥ ৬৯৪ 





.. সপ্ততিতম সর্গ | 


অস্ত জগতের-ব্রদ্ধা কহিলেন,_-“এক্ষণে আমার : স্ক্সকলিত 
আয়ুর পরিমাণ শেষ- হওয়ায় আমি চিদ্বিবর্ত চিন্তাকীশন্বক্ূপ 
হইতে: অন্ত (নির্বিকার আনন্দময় ত্রহ্মরূপ ) আকাশব্বরূপ, 


গ্রহণ করিতেছি ') এইজন্য এই জগতে মহীপ্রলয়: উপস্থিত 

হইয়াছে।.-হৈষুনীজ্দ্র! এই . মহাপ্রলয়ের - সময় উপস্থিত 

হইয়াছে দেখিয়া ইহাকে আমি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই- 

যাছি ; ' সেই জন্তই এ এইরূপ বিরসভাব ধারণ করিয়াছে। 
| টং 











৬৫৮ 


€ এই রম্ণীও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে শ্বারস্ত করিয়াছে )। আমি 
ষধ্নই এই চিত্াকাঁশভাব পরিত্যাগ করিয়া আর্ধ্য ব্রহ্মীকাশ হই, 


. তখনই মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় ; এবং বাসনারও ক্ষয় হইয়া 


যায়। সেই জন্তই এই বাসনাদেবী বিরসভাব প্রাপ্ত হইয্জ 
মদীয় পথের অনুসরণ করিতেছে। কোন্‌ উদারমতি না 
নির্মাতার অনুসরণ করিবে? (বুদ্ধিমান্মাত্রেই জনকের পদাঞ্ক 
অনুসরণ করিয়া থাকেন)। অদ্য কলিষুগের শেষ ;__চতুর্ুগের আজ 
পরিবর্তন হইবে। মনু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও অপরাপর প্রজাগণ 
সকলেরই আজ অন্তদ্রিন। অন্যই এই জগত্প্রপঞ্চের অবসান; 
অধ্যই মহাপ্রলয়, অদ্যই আমার বাসনাশেষ, অব্ই আমার 
আকাশদেহের অবসান হইবে। হে প্রহ্মন্‌! এই জন্তই এই 
'বামনাদেবী ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন। কমলাকর শুষ্ক হইর্ধা গেলে 
€(কমলের অভাবে ) গন্ধকণ! আর কোথায় থাকিবে বল? যেমন 
জড় সাগর হইতে চঞ্চল তরজমালা উদিত হয়, সেইরূপ জড় এই 
বাদনা হইতেই বিনা কারণে বৃথাই ইচ্ছ। উদ্দিত হইয়া থাকে। 
দেহাভিমানবতী এই বাসনার শ্বতঃই আত্মদর্শনের ইচ্ছা হইয়া 
থাকে। এই বাধন! দেবী ধ্যানধারণার অভ্যাসযোগে আত্মতন্ব 
দেখিতে দেখিতে চতুরবর্গ সাধন্তৎ্পর প্রজাবর্গে পরিপূর্ণ ভবদীয় 
ব্হ্ষাণ্ড দর্শন করিয়াছে। এই বাসনা আকাশে সঞ্চরণ করিতে 
করিতে পর্বতের উপরে শিলা সন্দর্শন করিয়াছে ; নিজ ব্রদ্মাণ্ডের 
আধাররূপে ত্র শিলার দর্শন করিয়াছে; আমরা কিন্তু এ শিলাকে 
আকাশরূপেই দেখিতেছি। যেখানেই এই আকাশ, সেইখানেই 
জগৎ, সেইখানেই পর্কত। এই যে আমাদের ব্রহ্ধাগুনিচয়, 
ইহার মধ্যে আরও অনেক জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে ভেদজ্ঞানে 
(ব্যুখান দশায় থাকায়) আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। যখন 
আমরা সমাধিবলে জ্ঞানময় হই, তখনই যোগৃষ্টিতে সেই সকল 
জগ্গৎ দেখিতে পাই। ঘটে, পটে, অনিলে, অনলে, জলে, স্থলে, 
িলায় সর্বত্রই অসংখ্য জগৎ রৃহিয়াছে। এই যে জগত, ইহা 
বৃথা ভ্রান্তিমাত্র ) ইহা স্বপ্রদৃষ্ট নগরীর স্তায় যেখানে সেখানে 
হইতে পারে? এই জগন্মায়াও মিথ্যা, শী মিথ্যা ভ্রম কোথায় 
থাকিতে পারে। যদি থাকে ত একমাত্র অধিষ্ঠান-চৈতন্তই 
আছে, নতুবা কিছুই নাই। এই জগছূত্রান্তি যাহারা বুঝিতে 
পারিয়া চ্দিকাশের সহিত একতাগ্রাপ্ত জ্ঞান করিয়াছে, আহার! 
আর ভ্রমে পতিত হয়না) ততিম্ন আর সকলেই ভ্রমান্ধ। হে 
সুনে! এই বাসনাদেবী নিজ বৈরাগ্যহেতুক আপনার অভি" 
লধিত সিদ্ধি করিবার জন্য ধ্যান? ধারণার্ি প্রভাববলে, আপনার 
নিকটে উপস্থিত হইয়। আপনি অন্তহিত, থাকিলেও আপনাকে 
দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে।. গুরূপদেশ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান 
লাভ করা যায় না বলিয়া এ তোমার কাছে গিয়াছিল। এই 
বাসনাই এইরূপ অঙ্ঞজনের নিকটে মায়ার ন্তায় মায়িক উপরাধির 
অনুসরণ করত জীবের চিৎশক্তিরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। 
-্জ্ঞদিগের নিকটে ইহা ব্রহ্মশক্তি অনাদি অনন্ত. ব্রহ্মচৈত্ন্তরূপে 
' কাশ পাইতেছে। তত্বজ্ঞ জানেন, এই জগতে কৌন কার্ধ্যই 
হুইতেছে না ঝা কৌন কাধ্যই নষ্ট হইতেছে না। একমাত্র 
(িতিই ভ্রব্য, কাল, ক্রিয়ারূপে প্রকাশ. পাইতেছেন। .দেশ, 
ঝাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি. সমস্তই. আপনি উত্ত 
চিদ্রপ শিলার অবয়ব বলি! জানিবেন। এজগ্ ইহার অস্ত উদয় 
মাই . সর্বদাই একভাবে বিরূজ করিতেছে! ১--২৭ ॥ 
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এই চৈতন্তই শিলাকারে অবস্থিতি করিতেছে। স্পন্দ যেমন 
বায়ুর অঙ্গ, সেইরূপ জগংসমূহ এই চৈতন্যের অঙ্গ এই 
বিজ্ঞান্ঘন আত্মাকেই মুঢ্ুলোকে জগৎ বলিয়া, বুঝিা থাকে। 
এ চৈতন্য অনাদি অনন্ত হইলেও সাদি ও শান্ত হইয়৷ পরচ্ছিন্ন 
ভাব ধারণ করেন। এই ৈতন্তশিলা৷ অনাদি অনন্ত হইয়াও 
ভরান্তিজ্ঞানে সাদি ও সান্ত হইয়া! থাকেন। নিরাকার হইলেও - 
সাকার হইয়া থাকেন,-_-জগৎ ইহার অঙ্গ হইয়। পড়ে। স্বপ্নকালে : 
চৈচ্ঞ্যই যেমন নিজ আকাশময় বধপকে নগর-গৃহাদ্ি রূপে জ্ঞান 
করে, সেইরূপ চৈতন্তই নিজধরূপকে পাষাণ ও “জগৎ বলিয়া উর 
জ্ঞান করেন। বাস্তবপক্ষে এই চিদ্দাকাশই কেবল সর্বত্র 
একভাবে বিরাজম'ন, ইহাতে নদীও বঠিতেছে ন' চক্রের ন্যায় উষ্ 
কিছুই পরিবর্তিত হইতেছে না, কোন বস্তরই বিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে, 1 
না,--সবই চিদাকাশ। জলমধ্যে পুথকৃভাবে জল থাকা যেমন : 
সম্তবে না, সেইরূপ এই চিদ্বাকাশে জগৎ ও প্রলয়াদি কিছুই 
পৃথক্রপে অস্তাবিত হয় না। হৃতরাং অধ্যারোপ-দৃষ্টিতে 
(ভ্রমচক্ষে ) সর্বত্রই অনন্ত অসংখ্য জগৎ রহিয়াছে । অপবাদ- 
দৃষ্টিতে (যথার্থ জ্ঞাননেত্রে) একমাত্র সর্বময় শাস্ত চৈতগ্ঠই 
সর্বত্র বিরাজমান, ইহাতে জগৎ কোথাও নাই। মহাকাশমধ্যে 
যেমন ঘটাকাশাদি মহাকাশের অত্তাক্স বিদ্যমান রহিয়াছে, পৃথক্‌ 
স্তায় নহে, সেইরূপ জগৎসকল শৃত্তস্বরপ হইলেও চিৎসন্তয় 
সত্য.হইতে পারে। হে মুনি বশিষ্ট ! এক্ষণে তুমি স্বীধ জগতে 
গমন করিয়া নিজ কল্লিত সমাধি-আসনে উপবেশন করিয়া 
শান্তি লাভ কর। মৎ্কল্পসিত এই জগৎস্কল এক্ষণে পরমপদে 
লীন হউক; আমরা এক্ষণে অনন্ত ব্রহ্মপদে গমন করি ।২১--২৮। 


 সপ্তুতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥ 
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বশিষ্ঠ কহিলেন,-_“ভগবান্‌ ব্রহ্মা! এই বলিয়া নিথিল ব্রহ্গ- 
লোকবাদ্জনের সহিত পদ্মাসনে আমীন একান্তে সমাধিমগ্ধ 
হইলেন। প্রণবের শেষার্দ অর্ধমাত্রাত্মবক যে নাদবিন্দ, তাহার 
শাস্তাখ্য অংশে চিত্তবিলয় করিয়া তিনি বাসনা দমন করিলেন; 
বাসনা শাস্তি করিয়া বাহাজ্ঞানশুন্ট হইয়া চিত্রিত পুভ্তলিকার স্তায় 
নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; বাসনাদেবীও তাহার 
টায় ধ্যানমগ্র হইয়। নিজের কোন অংশ (স্মৃতির বীজাদি) আর 
অবশিষ্ট না রাখিয়! শান্ত আকাশময় হইলেন। এইরপে লোক- 
পিতামহ সঙ্বল্পরিবর্জিত হইয়া! ক্রমে ক্ষীণভাব ধারণ করিলে 
আমি সর্ব্গামী অনন্ত চিদাকাশরূপে অবস্থিতি করিয়া দেখিঙ্াম, 
ক্ষণকাল-মধ্যেই তাঁহার সমস্ত কল্পনা বিশু্ষ হইতে আরম্ত করিল। 
সাগর, পর্ব্বত ও দ্বীপমালাসমৃদ্বিত পৃথিবী এবং পৃথিবীর তুণ- 
গুস্মাদি-উৎপা দকা শক্তি সমস্তই ভ্রেমে ক্রমে অস্তমিত হইতে 
লাগিল। সেই পৃথিবী বিরাট্দেহ সেই ব্রহ্মার শরীরের একাংশ 
মাত্র। এইজন্তা চৈতন্য লোপে দেহীর দেহের যাদৃশ অবস্থা, হয়, 
্র্গার চৈতন্য বিলুপ্ত হওয়ায় সেই পৃথিরীও তদ্রপ চেতনাশুন্ত 
ও অতিজীর্ণ হইয়া! বিকৃতভাব ধারণ- করিল। হেমন্তকালের 
অবসানে বৃক্ষলতা যেরূপ বিশুক্ব-হতণ্রী: হইয়া যায়, সেই পৃথিবীও 
খন ততরপ হত্রী হইয় গেল। ১৮1 চৈত্তন্ঘলোপ হইলে 
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'্আমাদের অঙ্গনকল যেমন বিরদভাব ধারণ করে, সেইরূপ বিরিঝির 
চৈতগ্ত বিলুপ্ত হইতে আরম্ত হওয়ায় ধরাতিলী হতণ্রী। হইতে 
লাগিল, চারিদিকে যুগপৎ নানা উপদ্রব হইতে আরম্ত হইল। 
1 পাপানলে দগ্ধ হইয়া মানবগণ নরকের দিকে ধাবিত হইতে 
1 লাগিল। পৃথিবী দুর্ভিক্ষ, আকম্মিক দন্যু-তস্করের উপদ্রব, রাজার 
স্ব অত্যাচার, রোগ, শোক ও দৈত্য দারিদ্র্যাদি বিপত্ভিতে পরিপূর্ণ 
স্ব হইল। কামিনীগণ দুশ্চরিত্র! হইয়া উঠিল, মানবগণ উচ্ছৃঙ্খল 
হইয়া কুকর্পরায়ণ হইল। ৯_-১১। নুর্ধ্যদেব ধুলি ও নীহারিকা 
আচ্ছন্ন হইয়া ধুষরবর্ণ ধারণ করিলেন । লোককল রোগ, শোক ও' 
শীতাতপাদি ক্রেশে মহাব্যাকুল হইয়া পড়িল। অগ্নিকাণ্ডে, জল 
প্লাবনে ও যুদ্ধে দেশরাষ্ উৎসন্ন হইয়া গেল। একেবারে বৃষ্টিবনধ 
হওয়ায় অন্নকষ্টে জনগণ পাপকর্দ্ম করিতে লাগিল। আকন্মিক 
' প্রবল ব্যাতাদি-উৎপাতে পর্কত, নগর প্রভৃতি সব বিধ্বস্ত হইয়] 
গ্রেল। কোথাও বা কেহ পুপ্রবিয়োগ হইয়াছে বলিয়া রোদন 
করিতে লাণিল, কেহ বা অনুষ্ঠানাপন বেদক্ঞ ত্রাঙ্মণের মৃত্যুতে 
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প্রীণবিয়োগ হওয়ায় জনগণ কাতর হইয়া রোদন করিতে আবন্ত 
করিল । জলাভাবে মানবগণ যেখানে সেখানে নির্ভে কুপখনন 
করিতে লাগিল; জাঁতিবিচার না করিয়া রাজ৷ ও অপরাপর 
জন্গণ ধাহার তাঁহার কন্তা বিবাহ. করিতে লাগিল, তাহাতে 
বরণরপ্কর হইতে লাগিল ;__দিশুদ্ধ বর্ণ প্রায় রহিল না। জনগণের 
মধ্যে কেহ কেহ এন্নবিক্রয় করিয়া জীবিকানির্কবাহ করিতে লাগিল ; 
কেহ কেহ চতুষ্পথে দেবতা প্রতিমা স্থাপন করিয়৷ তাহা দ্বারা 
উপার্জিত অর্থে জীবিকানির্বাহ করিতে লানিল। কামিনীগণ 
বেগ্ঠাবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে আরম্ত করিল। আপনার 
জীবিকার জন্তই প্রজাবর্গের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিল, 
স্তর লোকের জীবন কেবল ছুঃখমর় হইয়! উঠিল। নিখিল প্রজা কেবল 
এ ক্রেশই ভোগ করিতে লাগিল; নারীগণের কেবল অধর্থের দিকেই 
] নতি হইল। লোকেস্বরগণ স্থরাসেবী হইয়৷ ঘোর অত্যাচারী 
ঠ' হইল। চতুর্দিক কেবল অধান্মিক লোকে পরিপূর্ণ হইল; 
| বেদাদিশাজ্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! জনগণ কেবল কুশাসত্র শিক্ষা করিতে 
'লাগিল। ছুষ্ট-লোকের উন্নতি ও সাধুংলোকের অবনতি হইতে 
লাগিল। ভূপালগণ অসাধু হইয়। পড়িল, পণ্ডিতগণ তাহাদের 
'নিকটে অবজ্ঞার পাত্র হইলেন। 


টু পুর্থহইল। জনগণ হ্বধর্ত্যাগ - করিয়া পরধন্থাগ্রহণ করিতে 
| আাগিল। পাহগুগণ ত্রাহ্মণের প্রতি উৎপীড়ন অত্যাটার করিতে 
| আরভ করিল। ঘোর পামরগণ সর্বদা কেবল ছুর্বলের পীড়ন 
করিতে লাগিল। ১২-২০। দেব, দ্বিজের 'অধিষ্ঠিত গ্রাম ও 
পুরী সকল.দহ্যদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একেবারে উৎস 


'হইঞ্, পরিশেষে অশেষ যন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন লোক- 
'সকল ঘোর অলস হুইয পড়িল ।- সকল প্রকার: বিপত্তি আসিয় 

ক্রমে সব উৎমন্ন করিয়া ফেলিল। পুর ও গ্রামসকল, ভম্মাবশেষ 
| 'জর্ধবত্র নতোমগ্ডলে সশবে ভম্মময় বাত্যা বহিতে লাগিল। হত. 


| লাগিল অশ্নাভাবে প্রান্ম সকলেই চৌধাতি আরম্ত করিল। 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 





রোদন করিতে লাগিল, কোথাও ব! মুনি খষি প্রভৃতি হিতৈষী সাধুর 








(পৃথিবী, কেবল লোভ; দ্বেষ, 
বিষয়ান্ুরাগ, ক্রোধ, কাণ্ডাকাগুজ্ঞান লোপ ইত্যাদি অনর্থে পরি-, 


ইয়া গেল ।' বিবেকহীন ' মানবগণ আপাতমধুৰ কার্য প্রবৃত উত্ুঙ্গ ' তরজমালার সহিত" আকাশে 


হই গ্রেল; জনাকীর্ণ নগর একেবারে জনশৃন্ঠ হইয়া গেল। 


(“ভাগ্য প্রজাগণ বিপন্ন হুইয়া গগনভেদী হাহাকার রব করিতে | 


৬৫৯ 


লোক পীড়ন করিয়া স্বীয় উদয় পুরণ করিতে আরম্ভ করিল। 
সমস্তদেশ শুদ্ধ হইয়া গেল। বসন্তাদি খতুর শোভা: কুত্রাপি 
আর লক্ষিত হইল না। 


আসম, সকলেরই আগমমৃত্যু, অনেকে তখনই মৃত্যুমুখে পতিত 
হুইল। বিধাতা জলভাগ হইতে নিজ সংবিৎ সংহার করিয়। 
লইলেন, একারণে সাগরসকল মহাক্ষৃতিত হইয়া উদ্বেল হইয়া 
উঠিল। সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া তীরে উঠিতে লাগিল; উত্তাল 
তরঙগমাল৷ আন্দোলিত করিয়া উন্মন্তের ন্যায় 'ঘনগঞ্জন করিতে 
করিতে সাগর সকল তীরস্থিত বনরাজি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়! ফেলিল। 
২১__২৮। উত্তাল তরঙ্গম]লা তীরে উঠিয়া আবর্তের স্থায় উদর্ভিত 
হইতে লাগিল। উতুঙ্ তরহ্গসকল উদ্ধাদিকে উ্থিত হইয়া নভো.- 
মণ্ডল আক্রম্ণপুর্বক বড় বড় মেঘের স্ায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল, উত্তাল তরঙ্গ ও আবর্তের উচ্চ শব্দ গিরিগুহায় গিয়া 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে ঘন ঘন বারিবিন্দবর্া 
মেঘনিচয়ে পর্ববতসকল আবৃত করিয়৷ ফেলিল। মকরাদি দুর্দান্ত 
জলজন্তগণ বেগচলিত তরঙ্গমালার উপরে বীরদর্পে পর্ধ্যটন 
করিতে লাগিল। তরঙগমালার উপরে ভাসমান মকরাি জলজন্ত- 


গণ গভীর অরণ্যমধ্যে বিশাল বৃক্ষরাজির স্তায় লক্ষিত হইতে: 


লাগিল! সিংহের গুহামধ্যে সমুদ্রের জলপ্রবাহ প্রবেশ করায় 
সিংহগণ বহির্গত হইয়া সন্মুখাগত কুস্তীরাদি জলজন্তর সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিল। ত্র্জবেগে আকাশের উপরে উৎক্ষিপ্ত 
রাজি নকষত্ন্চিের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। উৎক্ষিপ্ত 
তরঙ্গমালার সঙ্গে মকরাদি জলজন্ত্গণ আকাশে উত্থিত হইয়া 
সম্মখবর্তী মেঘের উপরে উঠিয়া! খেলা করিতে লাগিল। 


| উচ্ছল ঝটিকাপ্ সমুদ্রের তরঙ্গমালার পরস্পর আঘাতে ঘোর 


শব্দ হইতে ল।গিল। .জলমগ্র হস্তী সকল বিষম তরঙ্গাঘাতে 
মগরোন্মগ্র হইয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল ) বড় বড় উন্থি 
সকল প্রবল বায়ুবেগে অত্যুচ্চ গগনে উত্থিত হইস্ঝা হূধ্যদেবকে 
ধৌত করিয়া দিতে তী উচ্ছলিত সমুদ্রের খরত্রোতে 
সম্সিহিত পর্ববতনকল চুর্ণিত হইফ়্া গেল? ২৯--৩৪। জমুদ্র সকল 


তরজরূপ কর দ্বারা তটস্থ পর্ধতসকল অপহরণ করিতে লাগিল। . 


সমুদ্রের জলপ্রবাহ উন্নত হইয়1 গর্জন করিতে করিতে গিরি- 


গুহারপ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে, লাঁনিল। ভূপালগণ যেমন 


শক্রপুরী আক্রমণ করিয়া শত্রু নিপাত .করে,- সেইরূপ সাগরের 
উত্তাল-তরঙ্গায্িত -জলপ্রবাহ তীরসন্নিছিত কানন আক্রমণে 
দাবানল প্রশমিত করিয়া দিল । :উত্তীলতরক্গমাল! গতীর-গর্জন 


করিতে করিতে আঁকাশে উখ্থিত হইক়্া নতশ্চরগণের গৃহে প্রবেশ 


করিয়া তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে লাগিল! 
তীরসন্সিহিত কাননের বৃক্ষলতাদি -ত্োতোবেগে উদ্মুলিত হইয়া, 
উঠিয়া, 'আকাশকেও 
০ করিয়া তুলিল। উত্তাল: তরঙ্গমালা উদ্ধে উত্থিত 
হইয়। পক্ষবান্‌ পর্বতের স্ায় আকাশ আচ্ছন্ন করিল।, উর্ধে 


'উখ্িত বৃহৎ বৃহ তরঙ্মাল! মহাশবকারী বায়ু দ্বারা ছিন্নভিন্ন 
(হইয়া অচলের স্টায় চালিত হইতে লাগিল । : 'গৈরিকাদি ধাতুর 
প্রভীয় তীরের শোভাবর্ধনকারী তীর্থ বৃহৎ বৃহৎ পর্বত হইতে 


তরঙ্গাঘাতে-বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড খমিয়৷ জলে: পড়ায় তীষণ শব্দ 


হইতে লাগিল। ' ভীষণ আবর্তে -পতিত, মকরাদি জলজত্তগণ্‌ 


ব্রহ্মা বাহা-চৈতন্য উপসংহার করিষা 
| সমাধিমগ্ন হইলে পৃথিবীতে উক্তপ্রকার দুরবস্থা ঘটিল। : মহপ্রলয় 


৬৬০ 


ূ তরঙ্গাঘাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তীর হইতে 
| নিপতিত পর্বতসকল অতল জলধিতলে নিমগ্ধ হইয়া গেল। 
৩৫--৩৯1 জলপতিত পর্বতের গুহামধ্যে অনিযুত তরঙগসংঘর্ষ 

হইতে থাকায় গুহামধ্যে স্ফটিকাদি মণি বহির্গত হইয়া সাগরের 
সহান্তব্দনের দত্তের স্তাক্স প্রতীত হইতে লাগিল। তরঙ্গাহত 
জলজন্তসকল নিমগ্ন” পর্বতের দীর্ঘশৃঙ্দ ও গুহাবিবর আশ্রয় 

| করিয়া সুস্থির হইতে লাগিল। সমুদ্রের কচ্ছপ সকল তীর- 
সন্িহিত জলপ্রবাহে পতিত পাদ্পনিচয়ের শাখাকুপ্তমধ্যে নিলীন 
ৰ হইয়া! অবস্থিতি করিতে লাগিল। যমের মহিষ, .ইল্রের রাত 
]' ও দিগ্গজগণ সমুদ্রগর্ভে পর্দ্ঘতপতনশব্দে তয়বিহ্বল- ও উতৎকর্ণ 
র হইয়া শুনিতে লাগিল। জল পতিত হইয়া! মগ্র-উন্মগ্ন পর্ব্বতের 
উপরে মৎস্য উঠিয়া খেল| করিতে লাগিল। ছিন্নভিন্ন হই 
রঃ বিপর্যস্ত কাননের মধ্যে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়৷ সে স্থান 
| অতি শীতল করিয়া তুলিল। সমুদ্রগর্ভে বাড়বানল প্রজ্জলিত 
: হইয়া উঠিল। কাননের বৃক্ষনিচয় সাগরসলিলে গিয়া পতিত 
হওয়ায় ইন্ধনাভ'বে দাবানল নির্বাণ হইয়া গেল। জলমগ্ন 
] পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া জলহস্তী সকল স্থলহস্তীর সহিত যুদ্ধ 
| বাধাইয়া দিল। সমুদ্র সকল সে সময়ে তরঙ্গান্দোলিত জলমগ্থ 
| পর্কতিসমূহের সঙ্র্ধণে উচ্ছলিত হইয়। উত্তালতরক্গতঙ্গী করত 
| যেন নৃত্য করিতে লাগিল।.৪০_-৪৫। বিশীল পর্বতের উচ্চ 
ৃ শিখরে যে সকল বনভূমি আছে, সেইখানে গিয়া প্রাণিগণ আশ্রয়- 

| গ্রহণ করিল। উত্তাল তরন্বমালা জলে ভাসমান মুত হস্তীর 
ৃ দেহরূপ বাদ্যবাদিত করিয়া পাভলমূধ্যে অহ্ুরগণের স্তায় উদ্ভট- 
ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তৎ্পরে সেই বিক্ষুব্ধ সাগরে 
পতিত হইয়া দিগ্গজনিচয় শুণ্ড উত্তোলনপুরর্বক গগন-ভেদী 
ংহিত ধ্বনি করিতে লাগিল।: তাহাদের সেই অতি গভীর 
চীৎকারশব্দে পাত'লরূপ তালু বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দিগৃগজ- 
সকল পৃথিবীধারণরপ কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া. সাগরে পতিত 
হুইলে পৃথিবীর হুমের প্রভৃতি পর্বতরপ স্তস্তসকল উচ্চলিত 
হুইল; ক্ষণকালমধ্যে .. পৃথিবীও : স্বস্থানচ্যুত হইয়া বসিয়া 
পড়িল; চারিদিক হইতে জমুদ্রপ্রবাহ পৃথিবীর . উপরে উঠিতে 
লাগিল। তখন.পৃথিবী দেই. সাগরোপরি শৈবাল-লতার স্তায় 
ভাদিতে লাগিল .নভোমণ্ডলে তখন .পুক্করাবর্তকাদি প্রলয় 
মেঘ গভীর গর্জন করিয়া উঠিল; সেই. গর্জনধরনি চতুর্দিকে 
প্রত্ধ্বিনিত হওয়ায় আকাশ যেন: বিদীর্ণ হইয়া! গেল.। আকাশ 
হইতে আবর্তীকারে - ধূযকেতু ' পতিত .হুইতে . লাগিল। সেই 
১: ধূমকেতু সকল জুবর্ণ বন্বময়, খিতে ঠিক্‌ সিন্ুরলিগ্ত ভূজঙ্গের 
_ স্টায় প্রতীয়মান .হইতে..লানিল;...সেই ধূমকেতুর স্ঠায় আরও 


এইরপে উপেক্ষিত হইয়া পৃথ্যাদি ভূতমকল ও অনুরাদি ভূতপকরী 
সাতিশয় বিক্ষোভিত'হইল। ..চন্র হূ্ধা, বায়ু, ইল্ত, অগ্নি-ও.. যয 
ইহাদের প্রভাব ব্রদ্ধলোকে-গিয়া ব্ন্ধীর শরীরে মিলিত হুইল । 


হইলেন।. ভীষণ ভূমিকম্গ-উপস্থিত -হ্ওয়ায়.বৃক্ষপকল- কট কট- 
শব্দে মিগতিত হইয়া ধ্রাশীয়ী হইতে ,লাগিল! ..পর্ব্ত্সকল 
ভূমিতে অধিষটান, করিয়া দোলায় অধিরোহণজনিত - আন্দোলন 


______ পাকা শশী পাটি ীিশালশিটিশী্পীটাীীািীশীশীশাশিিশাশাশীা শাাটিাস্পি 





যৌগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 





বিবিধ. উৎ্পাতন্লিচয় উজ্জ্বল শিখ! বিস্তারপুর্ব্ক “চতুদ্িকু দগ্ধ, 
করিয়া আকাশ হইতে,“দ্রিক -হুইতে: ও-ভূমি হইতে উ্িত, 
হইতে-লাগিল। ৪৬:-৫১। বিধাতা কর্তৃক অম্ল সংস্থার করিয়া, 


.ঘে বা নিরকার স্গলময় 3 আর এই-জগৎ স্বাকার। এই জন্তই 
এইভন্য & চল্জাদি দেবগণ, পরস্পর“ কোলাহল .করত .পতনোনুখ 






























অনুভব করিতে লাগিল। ভূমিকম্পে কৈলাস, মেরু, মন্দর, প্রত 
বড় বড়: পর্ববতসকল স্থানচ্যুত হইয়া গেল। কল্পবুক্ষ হই 
রক্তবর্ণ পুপ্প-স্তবক বর্ষণ হইতে লাগিল। পর্বত, অমুদ্, নগর 
কানন প্রভৃতি মমস্তই জীর্ণ-শীর্ণ ও প্রচণ্ড উত্পাতবাত্যায্র আহ 
জন্গণের কোলাহলে পরিপূর্ণ মহাদেবের নেত্রাললে নিপতি 
ব্রিপুরাহুরের ঠায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ৫২_-৫৬। 


একদপগ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১॥ 


দ্বিসপ্ততিতম সর্গ | 


৯৯ পাই এ এত এছ লে 


ব্শিষ্ঠ কহিলেন,_-“বিরাট্দেহ ত্র্গা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতে 
(আপনার হৃদয়ে উপসংহার কবিতে ) আবম্ত করিলে বাতম্বন্ধে - 
অবস্থিত বায়ু (প্রবহবাযু) গ্রহনক্ষত্রা্দি ধারণরপ স্থিতি পরিত্যা্ 3 
করিল। কারণ সেই বাতস্ন্বরূপে অবস্থিত প্রব্হাদ্রি বায়ুই ক 
ভূর প্রাণ) সেই প্রাণবামু যখন, তিনি আকরধ্ণ করিয়া লইলেন, ' | 
তখন কাহার সাধ্য গ্রহনক্ষত্রাদি ধারণ করিয়া রাখে। বঙ্গীর' 
প্রাণবায়ু  বাতন্ধ ব্র্মা-ক্ৃক আকুষ্ট হইলে গ্রহনক্ষত্রাদি ধারণা 
শক্তি পরিত্যাগপুর্ববক সমতপ্রাপ্ত হইয়া বিক্ষোভিত ও বিপর্যস্ত 
হইয়া! গেল। ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে জলন্ত অঙ্গাবরাশি- 
যেমূন উপরে উথ্িত হইয়া আবার নিয়ে পড়িতে থাকে, সেইরপ 
আকাশের নক্ষত্রনিচয় আধাবশূন্ঠ হইয়া বৃক্ষ হইতে পুষ্পনিকরের 
্ায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে পবনাধার প্রশান্ত 
হইলে জমৎক্ষেত্রে উৎপন্ন স্ুকৃতরূপ ফলের ভোগ$ুমি বিমানসকল: 
কালক্রমে কর্মক্ষয় হওয়াতে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। 
১৫1 ব্রহ্মার সন্কলরূপ ইন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ত হইলে .. 
প্রদীপ্ত বহ্িশিখার স্তায় খেচরদিগের গতি প্রশমিত হইয়া. গেল। 
তহারা ( খেচরেরা ) আপনাদের শক্তিলোপ হওয়ান্স সেই প্রলয় 
সমীরণে আকাশপ্রদেশে তুলারাশির স্থায় ঘুরিতে ঘৃরিতে নিঃশব্দে 
ভূপতিত হইতে লাগিল। ভূমিকম্পে বিধূনিত হইয়া! হুমেরশূন্ 
ও ইল্জাদি-দেবগণের আবাসভূমি ও. কক্গরক্ষপমস্তই ভূপতিত, 
হইতে লাগিল। ৬৮1, বাম কহিলেন, “ক্রদ্ষন! আপনার 
উপদেশে বুঝিলাম, ব্রহ্ম! চিৎসন্ব্াত্বক মনঃম্বরূপ হইযাই বরঙ্গাগড- 
শরীরে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন) কিন্তু ইহাতে আমার মনে মহান্‌ 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ।- এই যে-ভূর্লোকাদি আমাদের প্রত্যক্ষ-- 
গোচর রহিয়াছে, ইহা ক্রি উক্ত সহলপরূগী চতুন্দুখ বন্ধের অঙ্গ 1: 
আমার ত. বোধহয়, অঙ্গ. হইতে. পারে-না, কারণ ব্রহ্ম অমূর্ভ . 
মনোময় ; এই তূর্লোকাদি  মূর্ভিমান্‌... মুর্ভিহীনের, অঙ্গ - কিছু, 
মুর্তিমান্‌ হরতে পারে না, যদি অঙ্গ হয় ত কোন্‌ অঙ্গ? স্বর্গই ঝা 
কোন্‌ অঙ্গ? পাতালই বা কৌনু অঙ্গ ?..এবুঙ.রিজূপেই :বা ইহা 
সঞ্কলমনরক্কার অন্গহইল? আর;এক কথা,য়দি তিনি-বিরাীদেহ 
হন, তাহা হইলে তঁহারই শরীরভূত এই ক্রাঙ্মণ্ডের এক. কোণে: 
সত্যলোকে তিনি.কিরূপে থাঁকিলেন ৫ আমার ত -ধারণা ;হইম্বাছে 
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এইরূপে-সন্দিহান হইয়াছি। যদি, ইহা অন্যকোন প্রকার হয়, : 
তাহা হইলে আপনি তাহা আমার... নিকটে কীর্তন করুন। | 
৯১১7 রশিষ্ঠ. কহিলেন: প্রথমে.ত ইহা।সৎও-ছিলনা,অস$ও: 
ছিল না; ছিলেন. কেবল একমাত্র সর্বব্যাপী নিরাময় চিত্রী 


ক | 


1 
1 

না 

| 
নন. 
| 


ঘ্ 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


_পরমাকাশ। সেই পরমাকাশই শ্বীর আকাশভাবকে এই দৃষ্ঠবূপে 
ভাবনা! করেন তিনি চিন্মযত্বনিবদ্ধন আপনার স্বরূপত্যাগ ন| 
করিয়াই ( সর্বদা! আপনার স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই ) চেতন হন। 
“হে রাম! তুমি জানিবে, সেই চেতনই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া 
জীব ও মনোরপে পরিণত হন। এইব্ূপে সমস্তই যখন চিদাকাশে 
অভ্যাসবশতঃ উৎপন্ন , তখন সাকার কিছুই হইতে পারে না। 
'সেই বিশুদ্ধ চিদীকাশ এখনও সেই পূর্বের সভার আপনার স্বরূপেই 
অবস্থিতি করিতেছেন। এই যে দৃশ্ঠ-প্রপঞ্চ প্রতিভাত হইতেছে 
ইহা উক্ত শান্তিমন্» চিদদাকাশ হইতে ভিন্ন নহে । ১২--১৫। 
অনন্তর দেই নিশ্চল অক্ষয় আকাশই সঙ্থল্পাত্বক হইয়! 'অহং 
ভাবনা করত মনোরূপ ধারণ করে। দেই সম্ধলময় চিদ্বাভীস 
“আফি' ইত্যাকারে ভাবিত হইয়া, সর্বদা আকাশে আকাশরূপে 
অবস্থিতি করিয়াও ক্রমে মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চ অনুভব করিতে 
থান্ে। ভাবনাবলে সেই আকাঁশ-আকার দর্শন করে, সুতরাং 
সে আকারও সঙ্বল্পাত্মক শুন্যই জানিবে। তুমি যেমন শুন্টকেই 
সন্কল্পবসে নগররূপে ভাবনা কর, সেইরূপ অজ চিদাকাশ 
1 আকাশে আকাশকেই দ্রেহদর্শন করেন, দেহ বলিয়া অন্ুব 
| করেন। চৈতন্ত নির্মলম্বরূপ বলিয়া যতদ্দিন তাহার এইরূপ 
ভাবন! থাকে, ততদিন দেহারি অন্ুতব করিয়৷ আবার সেচ্ছাক্রমে 
ভাবনার বিলয় করিয়া আপনা আপনি লক়প্রাপ্ত হন। ১৬-_২০। 
যখন আমাদের স্তার তত্বজ্ঞান হইবে, তখন তুমি এই সংসারকে 


1 শুষ্ঠ সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে। যথার্থ-তন্ব পরিজ্ঞাত হইলে | 


বাম'! শান্ত হইয়া যায়। অহস্কারশূন্ত অদ্বৈত পরপ্রহ্ম মোক্ষরূপে 
অবশিষ্ট হইয়া যার়। হে রাম! এইরূপে ধিনিই ব্রদ্ধা, তিনিই 
| জগৎ হইতেছেন। হেরাম! এই জগৎ এইরূপে বিরা্দেহে 
্রক্মার দেহ. হইয়াছে। সম্বক্পময় চিদাকাশের ঘে ভ্রান্তি, তাহাই 
₹ জগৎ, তাহাই ব্রহ্মা বলিয়া! কথিত হয়। অঙ্কল্পম্যু যাহ! কিছু 
দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিদ্াকাশ। বন্ততঃ ইহাতেই জগত, তুমি 
আমি কিছুই নাই।২১-_২৫। নির্মল চিন্ময় মাকাশে কিরূপেই বা 
জগৎ থাকিবে ৭ কিরূপেই ব! উৎপন্ন হইবে? এ বিষয়ে মহকারী 
কারণই বা কে হইবে? অতএব যাহাকে জগৎ বলিয়া দ্েখিতেছ, 
তাহা অলীক, যাহা আস্বার্দন করিতেছ, যাহা তোমার রূচিকর 
সব বোধ হইতেছে, যাহা দেখিতে, সমস্তই অলীক, অমস্তই শৃন্ত 
বস্তুতঃ চৈতগ্ই নিজে অজ্জলৌকদিগের নিকটে 'জগদাদিরূপে 
আন্বাদ্যমান হইতেছেন।, বানু যেমন স্পন্দরূপে অনুভূত হয়, 
|ু সেই আত্ম! এই দ্বৈতবূপে অনুভূত হইতেছেন। দ্বৈতভাব বর্জন 
| করিলে এই প্রপঞ্চকে কিছু (সত্য) বন্ত- বলা যাইতে পাবে? দ্বৈত" 
| বর্জন না করিলে_দ্বৈতভাব স্বীকার করিলে ইহা কিছুই নহে। 








৬৬৯ 


হয়; য$দিন তাহা ন| হত, ততদিন এই দৃষ্প্রপঞ্চ হৃদযপটে 
হুদূঢ়রূপে অস্থিত থাকে । সেই বর্্বরূপের অজ্ঞানই এই দৃষ্ঠ- 
বিস্তারের কারণ! ৩১1৩২ | | টা 


দিসগ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২॥ 
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, বাম কহিলেন,-হে ত্রহ্মন! আপনার উপদেশে আমি 
এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, বন্ধন, মুক্তি ও জগৎ এ সকল 
প্রতেদশুন্ত নহে, সংও নহে (আত্মসভায় অসৎ নহে+' এবং 
পূর্থক্‌ সম্ভান্বীকারে সৎও নহে ) এবং সকলের আদি যে আত্ম। 
তিনি অনির্কচনীয় বন্ত, তাহার অন্তও নাই, উদয়ও নাই। 
তথাপি হে মুনিবর! আর একবার আমার নিকটে ও বিষয় 
কীর্তন করুন । আপনার অমুতোপম উপদেশ-বাক্য বারবার 
শুনিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। হে বিভো। 
এই যে স্ষ্ট্যাদি-ব্যাপার দর্শন এবং শুন্ঠতাদি জ্ঞান এ সকলের 
কিছুই সভ্যও নহে, অসত্যও নহে। যাহা সত্য, তাহ! আমি 
বুঝিতে পারিয্বাছি, তথাপি আর একবার আপনি সৃষ্টির অনুভব 
কি প্রকার, তাহা বর্ণন করিয়! আমার উক্ত প্রকার বোধ সুদ 
করিয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই দেশ-কাল-ক্রিয়াদি- 
বিশিষ্ট স্থাব্র-জঙ্গমাত্মক যাহ? কিছুই দৃষ্ট হইতেছে, ইহার নাশ-_. 
মহানাশ অথবা ব্রঙ্গা, বিষণ, মহেশ্বর, ইন্জ, চন্দ্র প্রভৃতির শেষ 
অবস্থাবিপর্ধযয়-_মহাপ্রলয় নামে অভিহিত “হয়; এই মহাপ্রলয় 
হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই শান্ত অতিনির্্ল অজ 
অনাদি ব্রহ্ম, সে ব্রহ্ম বাক্যের, অগোচর ; সুতরাং তাহার স্বরূপ 
বুঝাইয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভবে৭ সুমেকু-পব্বত ঘেমন সর্ষপের 
কাছে অতিস্তুল, সেইরূপ শুন্ঠ আকাশ তাহার নিকটে অতিষ্থুল। 


আমরা ত্রসরেণুকে যেরূপ পর্বত অপেক্ষ! হৃক্ম বলিয়া বিব্চেন! 


করি, সেইরূপ এই বিশাল ব্হ্ধাণ্ড .ধাহা' অপেক্ষা অতিন্তপ, 
মহাপ্রলয়ের পরে সেই অনুভবরূগী আন্যশান্ত পরমাকাশে 
থাকিয়! দিক বা কাল দ্বারা 'অপরিচ্ছিন্ন সন্কল্পশুন্ত মহান চিদাকাশ 
স্বপ্নের স্তায় অতীত-জগতের একটা হুদুট সংস্কার পরমাণুতাৰ 
যেন অনুভব করিতে থাকেন। শ্বপ্রের স্তায় আপনার অভ্যন্তরে . 
প্র অসত্য পরমাণুভাব পর্ধ্যালোচন! করিয়া ব্রহ্মী-শব্দের বিশাল. 


.চিদ্রুপ অর্থ ভাবনা করেন। প্র চিতম্বরপই চিননযত্বনিব্নধন 


অন্তরে আপনার 'চিদণুত্ব ভাবনা ' করেন। তাহার পরে ষেই 
ভাবনা করিতে করিতে তিনি ডষ্ঠীর স্তায হুইক়্া পড়েন। লোকে 
স্বপ্নে যেমন আপনাকে নিজেই মৃত দর্শন করে, সেইরূপ ও অগু- 


আগা ক হেল 


| ফলতঃ তুমি অচ্ছ. নিরামক় শুন্য চিদ্দাকাশকেই জগৎ বলিয়া 
| জানিও। হে রাঘব! আমার স্তায় তুমিও যথাথ-( চৈতন্য ) জ্ঞানে 
2 সং; অযথার্- দেহাদি) জ্ঞানে অসৎ । তোমাতে কোন প্রকার 
সর বিশেষত্ব. নাই, অতএব তুমি এমকল দেহাঁদির প্রতি মমতাশুন্ঠ 
বর হইয়া! অবস্থান কর। ২৬__৩০। তুমি বাসনাবিবর্জিত শান্তমনা, 


প্রমাণ চৈতন্য আপনাতে আপনিই দ্রষ্টা হন। তাহার পরে প্র 
চিৎস্বরূপে এক হইলেও আপনাতে দ্িতব দর্শন করিয়া আপনাতেই 
ৃণ্ত ও দ্রষ্টা উভয়রাপ হইয়৷ অবস্থিতি করেন। উক্ত চৈতন্তএ 
শুন্ঠ--অত্যন্ত নিরাকার হইলেও" আপনীর অপুপ্রমাথ শরীর দর্শন .. 


ক্রশ্র 


৯৯ 


ভি নু 





চাঞচল্যশুন্ঠ 'ও মৌনী হইয়া! কেবল উপস্থিত আবগ্ঠকীয় নিজকর্ম 
সম্পাদন কর, অথবা তাহা করিও না। যদ্দি কর ত একেবারেই 
আসক্ত হইও ন!। ঘিনি অনাদি নিত্যঙ্ঞানম্বরূপ, তিনিই দৃশ্ঠরপে 
প্রতীয়মান হন; তিন দৃপ্ত বলিয়া আর কৌন বস্তই নাই। সেই 
। অনাদি নিত্য বস্তুর যথার্থপরপ জ্ঞান হইলে ইহা! স্পষ্টই বোধ, 


' করিয়া দৃষ্ঠরূপে উদ্দিত হন; এবং সেই দৃষ্ত লুক্ষ শরীরের দ্রষ্টাও 
(হইয়া উঠেন। তাহার পরে অধুপ্রমাণ স্বীয় রূপকে .প্রকাশমন্র 
দর্শন করিয়া সেই অনুভব-বলে অঙ্কুরভাবপ্রাপ্ত বীজের ন্যায় 
| উচ্ছুন্ভাব (দ্ষীতভাব) অনুভব করিতে থাকেন। ১১৭ 


সেই সন্ধে সঙ্গেই তখন দেশ; কাল, ক্রিয়া, দব্য, জর্টা ও দর্শন 


সস উিতপাপপাতি 
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অব্যক্তত্বর্ূপ প্রকাশিত হয় না, সে সময়ে বাক্যাদি ব্যবহার 


| আবির্ভূত না হওয়ায় শর দেশাদি অব্যক্ত অর্থাৎ নাম-বিবর্ভিিত 


হইব অবস্থান করে। এ অনুপ্রমাণ চৈতন্ত যে স্থানে প্রকাশ 
হপ্ু, তাহাকে দেশ বলে; যে ক্ষণে প্রকাশ পার, তাহাকে কাল 
বলে; এ প্রকাশকে ক্রিয়া বলে। এ প্রকাশ দ্বারা যাহা উপলব্ধ 
হয়, তাহাকে দ্রব্য বলে; এ উপলব্ধির কর্তা যে তাহাকে 
দুষ্টা বলে, এবং এ উপলদ্ধিকে দর্শন বলে। দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াদি 
কল্পনার আধার বলিয়া প্র উপলব্ধ-ব্ষয়কে দ্রব্য বলা হয়। 
এইরূপে আকাশেই আকাশরূপী অসত্য বেশকালাদি পরিচ্ছিন্ন 
অথবা অনন্ত উচ্চুনভাবে (উপচয় ) ক্রমে উদিত হইয়। থাকে। 
শঁ তুম চৈতন্যরূপী জীবের প্রকাশ যে ছিদ্রে দ্বারা দেখা যায়, 
সেই ছিদ্র দেহবর্তী হইলে চক্ষু হয়। এইরপে পাঁচটা ইন্জিয়ের 
উৎপত্তি ই ইন্জরিয়পঞ্চকের বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমে যে বিষয়টা 
উৎপন্ন হয়, এবং যতক্ষণ তাহার নাম না হয়, ততক্ষণ তাহা 


_ আআন্রনামে অভিহিত হয়; সেই বিষয়টা আকাশরূপী,__অর্থাৎ 


অতিহক্্ম। এইরূপ উক্ত চিদণুর প্রকাশরূপ আকাশই ক্রমে 
্বনীতৃত হইয়া পরিপুষ্ট দেহ হয়। সেই দেহ (আতিবাছিক দেহ) 
রূপাদির অনুসন্ধান করিয়! ইন্জিয়পঞ্কক অনুভব করে । উত্ভ 
চিদ্ণু এইরপে দৃশ্ঠশব্যাদির বারংবার অনুভব করিয়া পরিপুষ্ট ; 
হয়, সেই পরিপুষ্ট অবস্থাকে গৃহীত বিষয়ুসকলের সরণীবস্থায় 
জ্ঞান ( চিত্ত) বলা হয়; নিশ্চয়কর অবস্থাকে বুদ্ধি বল! হয় এবং 
সঙ্বল্পবিকল্প দশায় তাহাকে মন বলা হয়। পরে সেই মনঃ 
অংস্কারপদে আরঢ় হইয়া আপনা আপনিই আপনার দেশকাল- 
কৃত পরিচ্ছেদ স্বীকার করে। উক্ত চি্রণুর শব্দাদি-বিষয়জ্ঞান 
প্রথম যখন উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্তী জ্ঞানের সময়ে সেই 
অতীত জ্ঞানসমস্ত পুর্ব নামে অভিহিত হয়। তাহার পরে জ্ঞানে 
তাহাউর্ধনামে অভিহিত হয়। উক্ত চিদণু এইরূপ ক্রমে দিক" 
সকলের নাম কল্পন! করিয়া 'থাকে। উক্ত চিদণু আকাণের স্ঠায় 
বিশদ হইলেও নিজেই দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও শব্দের 
অর্থজ্ঞানরূপে প্রকাশিত, হইয়া! থাকে। এ আকাশরূপী চিদণু 
আপনার আকাশম্বরূপেই উত্তরূপ অন্ুন্ব করিতে করিতে 
আত্িবাহিক দেহ হইঞ পড়ে! ১৮--৩০। আতিবাহিক দেহ 
হইয়া! উক্ত চিদণু বহুকাল ভাবন! করিতে করিতে আপনাকে 
_ আধিভৌতিক বলিয়া নিশ্চয় করে। এইরূপে নির্মল আকাশে 
আকাশই ঈদৃশ বিভ্রমের স্থষ্টি করিয়াছে, ফলত ইহা মরীচিকা- 
নদীর সলিলের স্ায়, অত্যন্ত অসৎ। তৎপরে আকাশময় এ 
চিদণু আপনার শরীরের, কোথাও মস্তক কলনা করে, কোখাও 
চরণ কল্পনা করে, কোথাও বক্ষঃকল্পনা করে; এইরূপে সমুদয় 
অবয়ব কল্পনা করিয়া তাব, অভাব, আদান, বিসর্জন, ইত্যাদি 
ভেদজ্ঞানের আধার্বরূপ দেশকালাদি দ্বারা -নিযন্ত্রিত পরিপুষ্ট 
আকার কল্পন! ছার! নিশ্চয় করিয়া লয়। দ্রমে তাহার সেই 
আকার ইন্জিকবর্গ “ছার পরিচালিত হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত 
হয়। অনন্তর সেই চিদণু, আত্মকলিত হস্তপদাদিমান্্‌ আকৃতি 
প্রত্যক্ষ করে।  এইরূপে উক্ত-চিদণু বর্গ! হয়) বিষ হয়, মহাদেব 
হয়, কৃমি হয়; অথচ কিছুই, হয়.ন1--যেমন তেমনই খাকে) 
শুন শুন্তেই বিদ্যমান থাকে জ্ঞান জ্ঞানই. বিদ্যমান থাকে। 
শ্যে ব্যগ্টিভূত কল্পিত চিদ্ণু১ উহার অমষ্টিভিত চিদণু-ধিনি 
্হ্ধা, তিনি ব্যগ্টিভূত শরীরের আধার; ত্রৈলোক্যন্ূপ লতার 





বীজ;. তিনিই মুক্তি্ধারে সুষ্টিরূপ অর্গল (খিল) প্রদান করিয়া, 
থাকেন। তিনিই সংসাররূপ বারিধারার মেঘন্বরপ) তি 

নিথিল কার্যের কারণ) কালক্রিয়া প্রভৃতির নেতা, তিনিই, 
সকলের আদি পুরুষ। তিনি বাস্তবিকই উৎপন্ন নহেন, তথাপি 
উৎপন্ন বলি প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাহার ভৌতিক-দেহ 
নাই, তীহার শরীরে অস্থিও নাই; কেহই তাঁহাকে মুষ্টিমধ্য 
গ্রহণ করিতে পারে না। হৃপ্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্রকালে মেখ- 
গর্জন, সাগরগর্জন, নিংহগর্জান প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিত 


হইলেও বাস্তবপক্ষে নিঃশব্দ হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ: ও 
তিনি এই বিরা্ট্বপুঃ হইয়া স্বীয় প্রপঞ্চহীন সুক্ম শরীরে সত 


অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন জাগরিত ব্যক্তির নিকটে স্বপ্ধ 


ৃষ্ট যোদ্ধাদিগের কোলাহল স্মৃতিপথে উদ্দিত হইতে থাকায় স্ত্রী 


অসৎও বোধ হয় ন!, সং বলিগাও বোধ হয় না; সেইরূপ এই ; 


জগতপ্রপঞ্জ তাঁহার নিকটে ও নহে, অসৎও নহে । ৩১--৪৩। , 


তিনি বলক্ষযোজন-পরিমিত বিশালদেহ হইলেও তীহার লোম- 
মধ্যে ত্রিজগ্নৎ অবস্থিতি করিলেও তিনি পরমাখুর মধ্যে প্রতিভাত 


হন। এ অজ ব্রহ্মা কুলপর্ববত রূপগুণ দ্বারা বদ্ধ জগৎসনুহাত্বক 


হইলেও আবার এত সুক্ষ যে, বটবীজপ্রমাণ সুক্ষ ছিদ্ও পূর্ণ 
করিতে পারেন না! তিনি শতকোটি জগতরূপে বিস্তীর্ণ হইলেও 
যে অুপ্রমাণ, সেই অপুপ্রমাণই রহিয়াছেন | বস্তুতঃ তিনি 
বপ্দৃষ্ট পর্বতের ন্ঠায় কৌন স্থান পরিব্যগ্ড করিয়া! অবস্থিত 
নহেন। উহাকেই শবয়ন্তু বল! হয়, ইনিই বিরাট বলিয়া কথিত 
হন, প্রক্রক্ষাই ত্রহ্মাগুরূুগী ও জগতশরীর বলিয়। কথিত হন; 
অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি আকাশময়। তীহাকেই সনতিন বলে, 
তাহাকেই রুদ্র বলে, তিনিই ইন্দ্র, উপেন্্র, ঝাছু মেঘ প্রভৃতি 
দেহ ধাঁরণ করিয়া থাকেন। প্রথমে তিনি অণুপ্রমাণ স্ক্মা 
চৈতন্ত, তাছার পরে তেজোময় চিতম্বরূপ হইয়াছিলেন; পরে. . 
তিনি ক্রমে এই বিরাট দেহ ধারণ করিয়া “এই ব্রক্মাই আমি” 
ইত্যাকার অনুভব করিতে থাকেন। সেই ত্রন্ধা স্পন্দম্ুল 


করিয়া স্পন্ৰ অনুভব করিয়া! থাকেন। তীহার সেই অন্ুভূষমান, 


স্পন্ন বায়ু নামে বিখ্যাত. হইয়! ক্রমে বাতস্দ্ধ অর্থাৎ আবহ 
প্রভৃতি সপ্তপ্রকার ঝাুচক্রতূপে অবস্থিতি করিতেছে । এ বাত- 
্ন্ধই তাহার প্রাণ ও অপানবাযুর স্পন্দ। উহা। তিনি য্কলবলে 
প্রথমে স্পন্দরূপেই অনুতব. করেন।  বালকে যেমন পিশাচ, 
কল্পনা করে, (কল্পনাবলে পিশীচ দর্শন করে) সেইরূপ. তিনি 
চিত্তে যে অসত্য তেজঃকণ| কল্পনা করেন, তাহাই এই আকাশের 
হধ্য-চন্-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষষমণ্ডল হইয়াছে । তাহার জঠর 
হইতে যে প্রাণ-অপান বায বহিতেছে, সেই বায়ুর গতায়াতরপ, 
দৌলাই শ্রী বাতন্কন্ধ নাম ধরণ করিয়াছে। জগৎ এ ব্রক্ষার 
বিশাল বক্ষস্থল। প্রত্যেক জীবগত. বাসনায় যে ব্যগ্টিভিত 
শরীরের স্থষ্টি হইয়াছে এবং প্রলয়কাল পথ্যন্ত যাহ! হইতেছে, 
এ সকলেরই আদি বীজ এ ত্রক্ধা। ৪৪-_৫৪। এ ব্রঙ্গাই 
নিখিল বাষ্টিভূত জীবের বাসনাম্বরূপ; এইজন্য তীহা হইতে 
বাসনাময় বাষ্টিদেহসকলও উৎপন্ন হইয়া তঁহারই অন্তরে 
অবস্থিতি করিতেছে। দেই আদিবীজের চৈতগ্ত. আর্দি বীজেও. 
যেমন ছিপ, অদ্যাপি প্রত্যেক জীবেও সেইবূপ  অরস্থিতি; 
করিতেছে). সেই হিবণ্যগর্ভের -বাস্ছিত চৈতত্তই সর্বত্ত একভাবে 
বিরাজ করিতেছে চন্দ্র সেই ব্রঙ্গার শরেম্মা, সুধ্য. তাহার পিত্ত, 
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।নব্বা নত ক সস-ততগ্ তন ॥ স্স্স্প 


বায়ু তীহার বায়ু, গ্রহনক্ষত্র, তীহার- নিঠীবন শ্লেম্মবিলদু, 
পর্বাতসমূহ তাহার অস্থি, মেঘপমুহ তাহার মেদৌমাংস 
রহ্মাগ্ডকটাহের উদ্ধাকপালখণ্ড তীহার মস্তক, অধোবর্তী কপাল- 
খণ্ড তাহার চরণ, এই ব্রঙ্গাণ্ডের যে আবরণ আছে, বনু দুরে 
আছে বলিয়া আমরা তাহা. দেখিতে পাই না, সেই আবরণ 
তাহার“চণ্ম । হে রাম ! তুমি এই জগৎকে. সঙ্বলসময় এ 
বিরাটদেহ ব্ুহ্ারই .কল্পনাত্মক শরীর বলিয়া জানিবে। অতএব 
আকাশ, পর্বত, পৃথিবী, সাগর প্রভৃতি সমস্তই চিদাকাশ, অতএব 
সবই শান্ত। ৫৫৫৯1, 


ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সাপ্ত ॥ ৭৩ ॥ - 





চতুঃসপ্ততিতম 'সর্গ॥ 

বশিষ্ট কহিলেন হে রাম! সেই পাষাণের মধ্যে ব্রহ্ধার 
কল্পনায় যে জগৎ দেথিয়াছিলাম, সেই জগদ্রপ ব্রচ্মশরীরের 
অঙ্গ-সমিবেশবৈচিত্রয কি প্রকার রা তি কিরপ ব্যবস্থায় কোনটা 
তাহার কোন্‌ অঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। পরম যে চিদাকাশ, টা &ঁ বিরাট্রূপ ক্ষার 
শরীর; এ শরীরের আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই ; এই 
জগহ্রপ শরীর তীহার এ চিদ্বাকাশ শরীরের কাছে তি লু। 


কারণ এই ব্রহ্মাই আপনার 'কল্পনাসম্ভৃত ব্রহ্ষাণ্ড শরীরের বাহিরে 
1  সম্বলন্ট্রন অবস্থায় সাক্ষী চিদীকাশরপে অবস্থান করিয়া আপনার 


কল্সনাত্বক ব্রদ্ধাণ্ড দর্শন করিয়া থাকেন। পরমার্থ-দৃষ্টিতে অহ! 
আকাশস্বরূপই ৷ এই ব্রন্ধা প্রথমে তৈজসাকার হইয়! পরিপুষ্ট 
হত আপনার সন্বল্পময় তৈজস অগ্ডকে পক্ষী অণ্ডের স্তায 
ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। এ অণ্ডের দুস্থ আকাশময় এক 
ভাগকে তিনি উদ্দ্ভাগ বলিয়া মনে করেন, নিয়বন্তী পৃথিবীরূপ 

ভাগকে তিনি অধোভাগ বলিয়া মনে করেন; এ ছুই ভাগই 
তাহার আত্মন্বরূপ, পৃথক্‌ নহে। ১৫। তন্মধ্যে উর্দাস্থিত 
্রহ্মাগুভাগ. ইহার মস্তক, অমধোবর্ভী-ভাগ ইহার চরণ; এবং 
মধ্যতভাগ (আকাশ) ইহার নিতম্ব! দৃরাবশিষ্ট এ উ্ধ ও 
অধোভাগদয়ের মধ্যভাগকে লোকে, অতিবিস্তৃত অনস্ত শ্ঠামবর্ণ 
আকাশরূপৈ দর্শন করিয়া! থাকে। : স্বর্থ ইহার তালুদেশ ; 
নক্ষত্রনিচয় ইহার কুধিরবিন্দু।' দেব, দানব ও নরগণ ইহার 
দেহস্থিত বুদ্ধি ও প্রাণবাযুর ক্র দ্র বৃত্তি (স্পন্দ )। ভূত, 


প্রেত ও পিশাচ উহার দেহমধ্যবর্তীঁ কৃমি,  হুর্ধ্যলোক, চত্্র-: 


লোক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্ভাগ উহার দেহস্থিত ছিদ্র। 


র্ধাণ্ডের অধোবর্তী খণ্ডের তলদেশ ইহার পাদতল। পৃথিবীর 


অধোবন্তাঁ পাতালবিবর ইহার জান্ুবিবর। জলপ্রবাহে চঞ্চলায়মান, 
সমুদ্র ও দীপরূপ কার্ধীসথত্রে পরিবেষ্টিত ভূমগুল উহার শরীরের 
মধ্যবর্তী জঘন ও ন্তিম্বমণ্ডল। কলকল শব্দে জলবাহিনী নদী- 
সকল উহার দেহমধ্যবর্তাঁ শিরা, সেই নদী-সকলের জল এ 
শিরাসকলের মধ্যবর্তী রস। জন্ুীপ উহার হত্পদ্ন, সুমের 
প্র হৃৎপদ্মের কর্ণিকা। 'শুন্ধ দিকৃসকল উহার উদর । পর্বত 
সকল উহার শরীরমধ্যবভী যকৃ ও প্রীহাদি। বন ত্রখণ্ডের টায় 
প্রতীয়মান কোমল ন্ন্ধ মেঘসকল উহ্নার মেদোমাংস। চন্ত্র- 
সুর্য উহীর লোচনদয়, ব্রহ্মলোক উহার মুখ, সোমরম রি 


শুক্র, হিমালয় পর্বত উহার শ্রেম্মা, অগ্নিলোক ও বাড়বানল 
উহীর পিত্ত । বাতস্বন্ধ নামে প্রসিদ্ধ আব€, নিবহু প্রস্তুতি মহা- 
বায়ুসকল উহার হৃদয়ের প্রাণ-আপনাদ্ি বানু। ৬--১৫। কক্স- 
বৃক্ষের বন ও ততভিনন অন্তান্ত কানন ও উপবনসকল এবং সর্পপমূহ 
উহীর- শরীরের রোমাবলী, উর্ধবর্ভী সমস্ত ব্রহ্মাও-খণ্ড ইহার 
বিশাল মন্তক। ব্রহ্ধাণ্ডের উদ্ধখণ্ডের মধ্য হইতে যে, প্রদীপ্ত 


জ্যোতি নির্গত হুইতেছিল, তাহাই উহার মন্ত্রকের শিখা। ইনি 


নিজেই মন, এইজন্য ইহার আর স্বতন্ত মনের কল্পনা করিবার 
আবশ্তটকত৷ নাই! ইনি নিজেই কলিত মুন. সেই মনঃই 
এই সমস্ত ভোগ করিতেছে; নতুবা আত্মা কোথায় কাহার 
ভোক্তা হইয়াছে বল দেখি ইনি নিজেই ইক্জিয়বর্গ, 
তদ্তিন্ন ইহার পৃথক ইঞ্জিয় কিছুই নাই। কারণ ইজিয়গণও 
তাহার কলপনামাত্র; মনও যাহা, ইন্দিয়ও তাহা, অবয়ব ও 
অবয়বীর সায় ইক্জিয় ও মনের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, উহ 
একই। স্বপ্নেও ত দেখিয়াছ যে, একমাত্র মনঃই সমস্ত ইন্জিয়ের 
কার্ধ্য করিতেছে। স্বপ্নকালে বাহ্‌ইন্িয় সকল নিক্ক্িয-অবস্থায় 
থাকে, একা মন্ঃই সমস্ত ইন্দিয়রূপ ধারণ করিয়া কল্পিত বন্ত 
দর্শন করে । ১৬__২০। জগতের যাবতীয় লোকের কার্ধ্য,-সমস্তই 
তাহার কাধ্য ; কারণ তাঁহার অন্বল্সই ব্যষ্টিভূত। সমস্ত পুরুষের 
বেশ্রে সর্ববপ্রকার কাধ্য সম্পাদন করিতেছে । তাই বলিয়৷ আমাদের 
জন্ম-মৃত্যুতে যে তাহার জন্ম-মৃত্যু হইবে তাহা নহে; জীব- 
সমষ্টিভৃত জগতের জন্মমৃত্যুই উহার জন্মমৃত্যু বলিয়া: জানিবে, 
তগ্ভিন্ন ইহার অন্ত আর জন্ম-মৃত্যু নাই। কারণ এই জীবসমষ্টিরপ 
জগৎও আমাদের সঙ্্পরূপী সেই ব্রদ্ধা ১, তিনি ব্যতীত ইহাতে 


আর কিছুই নাই। তাহার স্তাতেই জগতের সন্তা, তাহার. 


মৃত্যুতেই জগতের মৃত্যু। বাযুও তীয় স্পন্দের সন্ত! যেমন 
এক, জগ্‌ৎ ও ব্রহ্ধার সত্তাও তদ্রপ একই । জগৎ যাহা, সেই 
বিরাট ব্রহ্মাও তাহা, ধিনি বিরাট্‌, তিনিই জগৎ। জগণ্, ব্রহ্ষা ও 
বিরাই )_এই তিন“শব্দ একার্থক, ইহ! বিশুদ্ধ চিদাকাশেরই 
সম্ধল। ২১_-২৫। রাম'কহিলেন,--“হে ব্রহ্ম! সেই বিরাট 
র্মা আকাশরূপী হইয়াও সন্বল্বশে সাকার হইতে পারেন, ইহা 
এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই ব্রহ্মা আপনার দেহেরু 
মধ্যে ব্রহ্মলৌকে কিরূপ থাকিলেন, ইহা 'এক্ষণেও বুঝিয়৷ উঠিতে 
পারি নাই। আপনি এই বিষ্প আমাকে আর একঝ৷র বুঝাইয়া 
দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,__রাম! ধ্যান করিবার সময় তুমি যেমন 
আপনার দেহমধ্যে অবস্থিতি কর, আমাদের সঙ্কল্সগ্ূগী পিতামহও 
সেইরূপ দ্েহমধ্যে অবস্থিতি করেন। ধাহারা বিবেকী পুরুষ, 
তাহারা স্পষ্ট অন্থভবই করিয়া থাকেন যে, দ্রেহের-শুলবীরের) 
মধ্যে এই দেহের প্রতিবিন্ের স্তায় আর একটা দেহ অবস্থিতি 
করে (সে দেহ অতিবাহিক )। অতএব যখন তুমিও নিজদেহের 


মধ্যে অবস্থিতি করিতে পার, তখন আমাদের সিং স্লমস্ 


ব্রহ্ম! নিজদেহ মধ্যে 'অবস্থিতি করিতে পারিবেন না কেন? স্থাবর 
জীবও যখন আপনার বীজ দেহমধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হস্ত, 
তখন ব্রহ্ধা ত কল্পনাত্মক চৈতন্ত আপনার দেহে থাকিবেন, তাহাব্ 
আশ্চর্য কি? ২৬--৩০। ভুতরাৎ ব্রহ্ধা ব্রহ্মা্কারে সাকারই 
হউন, আর আকাশরূপে নিরাকারই হউন, তিনি অন্তরে ঝাহিরে 
সর্বত্রই বিরাজমান আছেন। তিনি বাহিরে বিরাট্-ব্রশ্মাগুরূপে 


অন্তরে (ক্রহ্ষাণ্ডের ভিতরে) “আমি” “তুমি” ইত্যাদি ব্যস্টি- : 


ঠ 














৬৬৪ 


সমষ্টি ভৌতিকরূপে, এবং আত্মার (স্বরূপে) আস্মারাম হুইল, 
কাঠের স্তার় মৌনী ও পাষাণের স্তায্ জড়ভাবে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। কেবল যে ব্রদ্মাই এইরূপে অবস্থৃতি করিতেছেন, তাহা 
নহে, তত্তববিদ্‌ মাত্রেই «ইরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, - তন্তববিদ 
অপরের অপরাধ এতই সহ্া করেন যে, যদি কেহ তাহাকে বন্ধন 


. করিষা আবার ছাড়িয়! দেয়, তাহ! হইলে তিনি কাষ্টপুত্তলিকার 


তায় নিশ্চলভাবেই অবস্থিতি করেন, তাহাতে কিছুমাত্র কুপিত হন 
না। জলপ্রবাহের হ্যায় যদি তাহাকে কেছ নিরুদ্ধ করে, বা অঙ্গ 
কর্তন করিয়া দে, তাহা হইলেও তিনি যেরূপভাবে অবস্থিত, 
সেইরূপ ভাবেই থাকেন। তিনি বিবিধ কাধ্যজালে জড়িত হইলেও 
অন্তরে পাষাণের ন্ঠায় অটল ও নুস্থির হইয়া অবস্থিতি করেন। 
হর কধ বা বিষাদাদি দ্বারা কিছুমাত্র বিকৃত হন না। ৩১_-৩৩। 


চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥ 


স্পা 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,--“অনন্তর রক্ষা ধ্যানমগ্র হইলে, আমি ব্রহ্ম. 


লোকের সম্মুখে অবস্থান-পুর্রক চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত. করিয়া দেখি-: 


লাম, পশ্চাৎ্ভ'গে মধ্যাহ্নকালীন নুর্যের হ্টায় প্রখরতেজাঃ, অ'র 
একটা হৃর্ধ্য উদ্দিত হইয়াছেন। বোধ হইল যেন, দিউমগুলে 
দিগদাহ উপস্থিত হইছে, পর্রতস্থ অরণ্যে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে, 
আকাশে যেন বহিিলে'ক আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছে। সাগরে 
যেন বাঁড়বাগ্সি জলিয়। উঠিয়াছে। তাহার পরে আবার দেখিলাম, 


 নৈর্ধিতকোণে এক জলন্ত হুর্ধ্য উদ্দিত হইয়াছেন। ভ্রেমে দেখিলাম, 


দরক্ষিণদিকে নুর্ঘয, অগ্নিকোণে হৃরধ্য, পুর্বদিকে হুধ্য, ঈশানকোণে 
হুধ্য, উত্তরদিকে কুরধ্য, বায়ুকোণে স্ব, পশ্চিমদিকে হ্রধ্য ; এইবূপ 


জকলদিকে তৃর্ধ্য দেখিয়া আমি সাতিশয়. বিশ্ময়াপন্ন হইলাম । | 


তাহার পরে, এইরূপ চর্দৈবের বিষষ্ধ বিচার করিয়া দেখিতেছি, 
এমত সময়ে সমুদ্র হইতে বাড়বানলের স্াষ ভূতল হইতে এক 
র্ধ্য উঠিলেন। ১--৩। তাহার পর দিক্গমূহের' অন্তরালদেশেও 
শ্রী সমস্ত সূর্যের প্রতিবিশ্বের স্তায় আরও তিনটীঃ হুর্ধ্য উদ্দিত 
হুইলেন।  নুর্য সকলের মধ্যস্থলে উদ্দিত, এ ত্ধ্ত্রয় ব্রহ্মা, 


বিজু, শিব এই ত্রিতয-্বক রুদ্রেরই আকুতি। সেই কুর্্যসমূহাত্বক 


কুদ্রশরীরের তিন্টী লোচন) এ তেজোমু্তি দ্বাদশটা হৃধ্যরপে 
উদিত হইয়াছে। দাবানলে যেমন শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ হইতে থাকে, 


২. সেইরূপ সেই দ্বাদশ দিবাকর চতুদিক্‌ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। 


অমস্ত ভগতের রসভাগ একেবারে শুষ্ক হইয়! যাওয়ায়, দারুণ গ্রীস 
উপস্থিত হইল। অগ্ধি নাই, অঙ্গার নাই,' অথচ ঝাঁটিতি অগ্নিদাহ 
হইতে লাগিল। হে পদ্মপলাশলোচন ! : সেই অগ্নিশুন্ত অথি- 


দ্বাহে (কুর্ধ্যঞ্রিণসন্তাপে ) আমার অঙ্গ. অত্যন্ত ব্যথিত হইতে 


লাগিল, বোধ হইল যেন দাবানল দারা দগ্ধ হইয়া গেল। পরে 
সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সবেগে নিক্ষিপ্ত কন্দুকের স্ঠায় একেবারে 
দুরবর্ভী (উর্ঘ ) আকাশে গিয়া উঠিলাম। দূরতর আকাশে 
উঠিয়া 'দ্বেখিলাম, প্রচণ্ডতেজাঃ দ্বাদশ ভূর্ধ্য একেবারে দর্শদিকে 
উদ্দিত হইয়া ঘোরতর তাপ প্রদান করিতেছেন। ৭-_-১২। 


'. দিজ্বগ্ুলব্যাপী বহ্ছিশিখার স্তায় আকাশের নক্ষত্রনিচয় পিশীভূত 
হুইয্া যেন্‌ জলিয়া উঠিয়াছে। সপ্তসাগর ভীষণ গর্জন করি- ' 


যোগবাশন্তঠ-রামায়ণ | 


তেছে, সমস্ত জগত, ও সমস্ত পুরী যেন শিখাসমধিত অঙ্গারে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া! উঠিয়াছে। বহনশিখারূপ রক্তবর্ণ পটপমুছে : 
দিকৃসকল সিন্দুরায়মান হইয়৷ উঠিয়াছে । প্রজলিত দিক্পাল- 

ভবনে বিছ্যুৎপুপ্ত পটের ্তাত়ছ শোভা পাইতেছে। ১৩১৫ 
গৃহসমূহ কটকট চটচট শবে বহি-দক্ধ হইতেছে । ভূতল ক 
হইতে উথ্থিত শিলার ন্তায় ঘন দণ্ডাকার ধূম্পটলে এই জগজ্রপ 4 
গৃহ যেন সহত্র,সহঅ কাচময় স্তত্তে শোভিত হইতেছে, দহমান : 
প্রাণিসমুহের গ্ুগনভেদী উচ্চ চীৎকারে চতুদ্দিক অতি ভীষণ 
হইয়া উঠিয়াছে। চতুদ্দিক হইতে দহমান প্রাণিবর্গ ও গৃহ, 
ক্ষ প্রস্তরা'দ পতিত হওয়ায় অধোবন্ভী পদার্থনিচয় চটচট শব্ষে ই 
্ষুটিত হইয়া যাইতেছে। যে খানেই দৃষ্টিপাত করি, দেখি 
দহ্মান জন্গণ ছুটাছুটি করিতেছে। উর্ধাদ্েশ হইতে নক্ষত্র 
নিচয়ের নিপাত-জনিত আঘাতে ধরাতলস্থিত ত্বনিকর চুর্ণিত হইয়া! 
যাইতেছে, চতুর্দিবে, রাশি রাশি মৃত-প্রাণী পড়িয়া চটচট শব্দে 
বহ্ছি দ্বার! দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের পুতিগন্ধে তত্ততস্থান একেবারে 
বাসের অযোগ্য হইয়! উঠিয়াছে। মৃহাপাগরের জলও উত্তপ্ত 
হইয়া উঠিক্াছে, জলচর জন্তসকল কিয়ংক্ষণ ছটফট করিয়া জালা 
জুড়াইতেছে। সর্বদিগ্ব্যাপী বহিহদাহে পুরীসমূহের মধ্যস্থ লোক- 
সমূহের চীৎকার একেবারে শীস্ত হইয়! যাইতেছে। ১৬ ২০। 
দিগন্তরকত্তী পর্বরতসমূহ দগ্ধ হইয়া! নিপতিত দিগ্গজের দন্তরূপ 
্তস্তের সাহাধ্যে ধৃত হইতেছে,-_অর্থাৎ বহিদাহে বিশীর্ণ হইলেও 
সমুদ্রমগ্ন হইতেছে না। পর্বতের গুহ! হইতে কুগুলাকারে 
ধূম্রাশি নির্গত হুইতেছে। পতিত পর্বতের ভারে পুরীমকল 
একেবারে পিসিয়া যাইতেছে । বড় বড় পান্জত্য হস্তী পচপচ 
শব্দে দ্ধ হইতেছে । তাপতপ্ত প্রাণিসমূহের সমিপাতে সাগর ও 
পর্র্বতসমূহ যেন জরাক্রান্ত হইয়া! পড়িতেছে। দহৃমান বিদ্যাধর- 
কাখিনীগ্ণণ বিদীর্লহৃদয় হুইয়! নিপতিত হইতেছে । বহিচ-দগ্ধ 
কোন কোন অমর যোগিগণ রোদন ও চীতকারে পরিশ্ান্ত হইয়া 
্হ্মরন্ধরভেদপুর্ববক মস্তকপথ দিয় নিঃস্থত হইতেছে । পাতাল- 
মধ্যেও বহ্ছিরাশি জবলিত হইয়া ভূতল পর্যন্ত উত্তপ্ত করিষ৷ 
তুলিতেছে। শুষ্ক সাগরমধ্যে নর প্রভৃতি ভীষণ জগজঞন্তনিচর 
বহ্িতাপে একেবারে সিদ্ধ হৃইয়। যাইতেছে, তাহাদের রূপেরও 
মন্পূর্ণ পরিবর্তৃন হইতেছে । বাঁড়রানল .জলরূপ ইন্ধনের অভাবে 
সহজভাবে বিভক্ত হইয়া উড়িয়া যাইতেছে । দ্বাদশ হৃষ্যের 
প্রথর শিখাপুঞ্জে নৃত্য করিতে করিতে গগনচারিণী অপ্নরাদিগকেও 
আক্রমণ করিতেছে। তাহার পরে দেখিলাম, প্রলগ়ানল উজ্জ্বল 
শিখারূপ রক্তবস্ত্রধারী তরশস্ফুলিঙ্গরূপ মালাপরিহিত হইয়া নটের 
ঠায় নৃত্য করিতে করিতে এবং উদ্দাম যোদ্ধার স্তায় বিকট 
চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাণিল। 
উদগত শিখাসমূহ উহার উ্থথ বায়ুর স্তায় এবং ধূম্পটল কেশ- 
কলাপের সায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । এ নট জগত্রূপ 
জীর্ণভবনে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ২৪--২৭। সমস্ত 
বন, জঙ্গল, দ্বীপ, মণ্ডল, জল, স্থল, পুরী, নগরী, জলিতে লাগিল । 
পাতালদি-ভুবিবর, ভূমির উদ্ধী মহাকাশ, দশ দিক্‌, এমন কি 
বর্গ পর্যন্ত সকল স্থানই অগ্থিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। পুরী, 
সৌধ, রমণীয় বাণিজ্য স্থান একেবারে শুষ্ঠ হইয়া গেল। জাগর, 
পর্বত, শৃঙ্গ ও পর্বতশূর্গবাী সিদ্বাণ পর্যন্ত বহি-দ্ক হইয়া 
লয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। ২৮-:৩০। নদ, নদী, সরোবর, দেব, 








1শব্বাণ-প্রকরণ-ডওরভাঙগ । 


1 দৈত্য, নর, উরগ, ও দিক্সমুদয় বহ্ছিশিখায় শন্শন্‌- শবে দগ্ধ 
দু হইতে লাগিল। বহিশিখারপ উজভ্বল-কেশধারিণী দিকৃস?ল 
ভম্‌ ভম্‌ ইত্যাকার ভীষণ শব্দে ইতস্ততঃ ভ্ান্চিয় নিক্ষেপ করত 
খুলি-ক্রীড়ারতা কুরাক্ষমীর স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
গুহাময় স্থানসমূহের গুহামুখ হইতে বহ্িশিখা নির্গত হইতে 
লাগিল; তত সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া রক্ততাবাপন্ন গুহোদরব্তীঁ 
জন্তসকলও বাহির হইতে লাগিল । কাঁলানল-দাহে হতণ্রী সেই 
সেই দিক্সকল, সদ্যোনিঃস্থত বক্তের স্তায় লোছিত বর্ণ বন্চিশিখায় 
স্থলপদ্বের মধ্যগত শোভাধারণ করিল | ৩১--৩৪। জগদ্াপী 
বহ্িশিখাসমূহ ধকৃধক্‌ শব্দে রকতবস্্ের স্তায় চতুর্দিক্‌ আচ্ছাদন 
করিয়া ফেলিল;_-বোধ হুইল যেন নভোমগ্ডল সান্ধ্য জলদপটলে 
আবৃত হইল। বিকশিত কিংশুককানন যেন উড়িয়া আকাখদেশ 
আবৃত করিয়া ফেলিল, আর মনে হইতে লাগিল, যেন বাড়বানল 
সমুদ্রের উপরে উখিত হইয়া চতুর্দিকু আছন্ন করিল; যেন 
অশোককানন বিকদিত হইল, যেন সমস্ত জগন্মগুল স্থলপন্নময় 
হইয়া উঠিল। জগ যেন ঝালমুর্ধের কিরণপুণ্ে, আবৃত হইয়! 
'উঠিল। কাননমধ্যে হুতাশন নানাবর্ণের জলন্ত শিখাসমূহ ও 
ধূমপটল রূপ বেশবিস্তাস করিয়া যুব! পুরুষের স্তায় উদ্ধতভাবে 
'বিচরণ করিতে লাগিল। অনগ্ঘ দেব সহত্র ফণ'মণি বিস্তার করিয়া 
উঠিয়্াছেন বলি! বোধ হইতে লাগিল। সুর্যের উদরয়াস্ত না 
হউক, বিদ্ধ্পর্বতের এই প্রকার ইচ্ছা! তখন ফলবতী হইল। 
দক্ষিণদিকৃস্থিত সহাপর্্বতের উপরিস্থ কানন. বহিগশিখায় দ্ধ 
হুইল। বৃক্ষশাখা বহিদগ্গ হইয়! অর্গারব প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। জহাপর্কতে হুতাশনের এত উপদ্রব যে, স্ তখন 
অসছা হইয়া উঠিল। সমস্ত নভোন্গুল অগ্নিময়। মধ্যে মধ্যে 
ধূমরূপ ভ্রমরনিচয়্ের কালিমা ও বহিশিখাসমূহরূপ রক্তকমল 
_ লক্ষিত হওয়ায় আকাশ যেন সভ্রমরকমল অরোবরের স্তায় প্রতীয়-. 
মান হইতে লাগিল। বহিশিখারূপ জ্বালামালায় সুশোভিত ধূমরূপ 
কেশশালিনী মৃত্যুরূপ নর্ভৃকীগণ পর্বতের গুহায়, পর্বতের শুষ্ধে, 
আকাশে সর্বত্রই নৃত্য করিতে লাগিল। পৃথিবীর তলদেশে 
অগ্নি জবলিতেছে, উপরে .প্রাণিসমূহ তপ্ত ধান্ডের তায় কুটি 
এদিক ওদিক্‌ পড়িয়া! যাইতেছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন, পৃথিবী 
একথানি রষরপাত্র (ভাজাখোল! )। সেই প্রলয়দময়ে আরও 
বোধ হুইল, এই পুৃথিবীথানি যেন বক্ষে করাধাতপূর্বক রোদর্” 
কারিণী জগন্রুপিণী লক্মীর প্রকোঠসংলগ্ন নান! বর্ণের মণি দারা 
শোভিত কম্বণশ্রেণী। তখন হতাশনম্দপ্ধ শৈলসকল চটচট শবে, 
বৃক্ষমকল কট কট রবে, দেশসকল .হল হল রবে তস্মসাৎ হইতে 


লানিস । ৩৫--৪৪। ছুতাশনঘন্ধ - সাগ্রসকল, ফেন্রাশি বমন 


করত হুধ্যপ্রতিবিদ্বিত নিজ মুখে তরক্নরূপ করের আঘাত করিয়া 
যেন রোদন করিতে লাগিল । যেমন মূর্খ লোকের! যাহার প্রতি 
রাগিযাছে, তাহাকে মারিবার উপায় কিছুই না পাইলে মৃতিকা 
শিলাদি দংশন করে, ঘেইরূপ সাগর সকল দগ্ধ হইয়। জলশৃন্ট 
সমতল প্রদেশে পরিণত হওয়ায়, ( অভ্যস্তরস্থ পর্ববতাদি সমস্ত 
তম্মসাৎ হইয়া যাওয়ায়) বোধ হইল, যেন পর্ববতাদি গ্রাস করিয়া 
ফেলিয়াছে। সমস্ত সাগর শুন্ঠময় হই যাওয়ায় বোধ হইতে 
লাগিল, যেন সাগর আকাশমমূহ গ্রাস করিয়া' ফেলিগছে। 
সাগরপমূহের মধ্যবর্তী গুহাসমূহ হইতে নির্গত গুহ গুহ ইত্যাকার 
শব্দকে পবনদেব যেন অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 





৩৩৭ 


অন্তরীক্ষ হইতে লোকপাঁলগণের পুরী বহ্তদ্ধ হইয়া পড়িতে 
লাগিল; তাহার উত্তপ্ত অঙ্গাররাশিতে পরিপূর্ন দিত্বগুল ও তত্রস্থ 
পর্বতশিখর একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। মুমেকপর্বতের 
সুবর্ণস্কল অগ্নির উত্তাপে গলিয়া গেল, সেই গলিতনুবণে 
তত্রত্য বৃক্ষ, গুহা, প্রত্যন্তপর্রূত অমস্তই পূর্ণ হইয়া গেল; আতপে 
বরফের স্তায় গলিতন্থবর্ণে সুমেরু অতি. কমনীয় শোভা ধারণ 
করিল । তুষারময় হিমাচলও অনলসম্পর্কে ক্ষণকালমধ্যে ছুর্জানের 
নিকট হইতে শীতলাস্তকরণ বিশ্ুদধহ্দয় সাধুর স্টায় দ্রুত ( পলা" 
ধিত পক্ষে গলিত) হইল। হিমাচল ঠিক গলিত লাক্ষার 
টায় হইয়। গেল। সেই বিষম বিগতিতেও ম্লয়াচল নির্মূল 
সৌরভ বিস্তার করিতেছিল। মহাত্বার| বিপদের সময়ে নিজ 
অসামান্ত গ্রণরাশি পরিত্যাগ করেন নাঁ। মহাত্মা ব্যক্তি যেমন 
মৃত্যুমুখে :পতনোসুখ হইলেও লোকের অন্তষ্টিসাধন করিয়া 


থাকেন, কদাপি কাহারও ছুঃখের হেতু হন না, 1, সেইরূপ মলম 


পর্ববতস্থ চন দ্ হুইগ্নাও সৌরতদানে জীবগণের আনন্দ- 
প্রদ হইয়াছিল। উত্তম বন্ত কদাপি অবস্ত হইয়া যায় না 
(খারাপ হয় না), যেহেতু জুবর্ণ প্রলয়কালানলে দগ্ধ হইয়াও 
নষ্ট হয় নাই, যেমন 'তেমনিই ছিল। সেই প্রলগ্ানলে নুবর্ণের 
ও আকাশের কিছুই নষ্ট হয় নাই। ৪৫৫৪1 সমস্ত বন্ত 
নষ্ট হইলেও মুবর্ণ ও. আকাশের নাশ হয় নাই বলিয়া সুবর্ণ 
ও আকাশ অতি শ্লাঘনীয় পদার্থ হইয্াছিল। আকাশের নাশ না 
হওয়ার কারণ আকাশ বিভু,-অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা 1 অধিক- 
স্থান-ব্যাপী; যেখানে কোন বস্ত নাই বাঁ থাকিতে পারে না, 
সেখানেও আকাশ । হুবর্ণের কোনরূপ মলাদি, দোষ নাই, 
শোধিত বলিয়া সুবর্ণ অক্ষয়। এই জন্তই রঃ ও তমোগুণকে 


নিকট বলে এবং সত্বগুণকে বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ট বলে। ধূমীচ্ছন্ন 


শিখা-সন্তারে উজ্ভ্রল বহিচূপ মেঘ, সাগর ও পর্বত দগ্ধ করিয়! 
বায়ু্চালিত কাননের স্তার বিধ্বস্তভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্গার বর্ষণ 
করিতে লাগিল। 
শুকবপ্রায় পত্রের স্তায় হইয়! গিয়া পরে একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল, 
সজল ম্মা'ল! পর্যন্ত প্রলয়ানলে দগ্ধ হইস্ক! গেল! তত্জ্ঞানীর 
দোষের স্টায় কোথাও কিছুমাত্র ভম্মও দেখা! গেল না। নিরবতা 
ভীষণ বহি জ্বলিত হইয়া উঠিতে না. উঠিতেই কুদ্রদেব কুপিত 
হুইপ ন্বনানন দ্বারা কৈলাসপর্ব্বত দগ্ধ করিয়। ফেলিতে লাগি- 
লেন। বৃক্ষ ও বড় বড় শিলাসমূহ দগ্ধ হইয়া চটচট শব্দে ফাটিয়া 
যাইতে লাগিল । দেখিয়া বোধ হইল যেন পর্বতপকল ক্ষুদ্র শিলা- 


খণ্ড লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পর্বতোপরি ভীষণ 
বহ্িম্নালা সশব্দে আলোড়িত হইয়৷ দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষে পর্বতের 
শিরোভূষণবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। ৫৫--৬১। বোধ হইতে 


লাগিল, অন্তরীক্ষে যেন রক্তকমলকানন বিকগিত হইয়। উঠিয়াছে ; 
সেই সময়ে জগৎ একেবারে শৃন্ হইয়া গেল, সে জগৎ যেন 
আর নাই ; তাহা কেবল লোকের স্মৃতিগোচর রহিল। এই জগৎ 
যে অসার,_মূর্থ লোকের! শ্ ভীষণ প্রলয়ানল দেখিয়া তাহা 
প্রত্যক্ষ বুঝিল! ভীষণ তাপময় বহি এইরূপে লোকব্ধ্বিংষ 
করিয়া জগতের সা লোপ করিতে আরম্ভ করিলে তখন বাস্ত- 
বিকই জগৎ অসং বলিয়! সাধারণের মনে ধারনা হইল। বন্ত্রপাতে 


প্রানিপকল উৎপীড়িত হইতে লাগিল, সেই প্রলয়-সময়ের ভীষণ 


বারু চতুদ্দিকে বড় বড় অঙ্গার বর্ষণ করায় নিয়স্থল গুল্সময় বলিয়া 


৬ 


: প্রপয়ানলের উন্তাপে চতুর্থ জীবজাতি 


রর 
লি উপ ০৩৮ ০৯০ 


এ টি পিপি রর 





০ ৬৭। 2516 0৩/ ম।স্থাখি । 


বোধ হইতে লাগিল। দেবগণ পধ্যন্ত সেই ভীষণ বায়ুবেগে 
বিদলিত হইয়া গেলেন। বোধ হইল, বহ্িমধ্য হইতে যেন সেই 
ভীষণ বানু উথিত হইয়া সমস্ত গ্রাম করিতে লাগিল। অনল- 
সংলগ্ন বৃক্ষদকল দগ্ধ হইয়া সশব্দে বিদীর্ণ হইতে লাণিল। প্রচণ্ড 
বায়ু অন্তরীক্ষে সেই ভম্মরাশি বিকীরণ করিয়া আকাশকে মেঘময় 
করিয়া তুলিল। আকাশে অঙ্গাররাশি উড়িতে লাগিল, তৎকালে 
এমন কোন স্থান ছিঙ্গ না, (খানে অঙ্গারময় গৌরবর্ণ জাল! 
দেখা যায় নাই।, মধ্যে মধ্যে পর্তশৃ্গেরস্ায় স্ুপাকার বস্ছিপূঞ্জ 
তদুপরি কজ্ঞলযুক্ত শিখাপুজে শ্টামরক্তবর্ণ হইয়া শোভা পাইতে 
লগিল। সেই প্রচণ্ড বামুর এত বেগ যে, ক্ষণকালমধ্যে সেই 
বায়ুর বেগে সকল স্থানে একেবারে বহ্ছি ছড়াইয়া৷ পড়িল, এইরূপে 
প্রচ অগ্নির সহিত প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। ৬২--৬৫।, 


পঞ্কমপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥ 





ষট্সপ্ততিতম অর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-_“তৎ্পরে পর্ব্তসমূহ বিকম্পিত করিয়া 
কল্পান্তবায়ু বহিতে লাগিল। নভোমার্গে সাগরকল্লোল প্রবলবেগে 
উথ্থিত হইয়া আবর্তীকারে আলোড়িত হইতে লাগিল । সমুদ্রের 
জল উপরে উদিত হওয়ায় সুদ শৃন্ত হইয্পা। গেল, এতদিন সমুদ্র 
যে ধনে ধনী ছিল, তংকালে মেই সলিলধনে বঞ্চিত হইল; সমস্ত 
_ জলময় হইয়া পৃথিবীর জলাভাব রেশ একেবারে বিদুরিত হইল। 
দেখিলাম, ভূম্গুল অরাজক, জনপ্রাণিশূন্ত এবং প্রচণ্ড কালানলে 
সমস্ত ভর্জি্জিত হইয় গিয়াছে। কালবশে. রূসাতিলও একেবারে 
রসাতলে গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই। ১-৫। 
বর্গের চিহনমাত্রও নাই, সমস্ত স্থষ্টি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, 
সমস্ত জগ২ সৌরালোকময় হইয়াছে, দিজ্বগুল যেন শোক- 
সাগরে মগ্ন। এমন সময়ে পুক্ষর, আবর্তঁক প্রভৃতি মেঘমালা 
বলোন্সত্ত দানব্দলের শ্ঠ'য় সবেগে নভোম্‌গল আক্রমণ করিয়া 
অতিগভীর গর্জন করিতে লাগিল। সেই গভীর গর্জন শুনিয়া 
বোধ হইতে লাগিল, ব্রদ্ধা আপনার অন্তর্ভিভ্ি ভেদ করিলেন, 
সেই জন্তই এইরূপ বিকট শব্দ হইল। উচ্ছলিত সাগর- 
মালা পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়। যেরূপ গর্জন করে, সেইরূপ 
ঘোর গর্জন হইতে লাগিল। মর্ত্লোকে পুৰীমধ্যে সাগরে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া সেই মেঘধ্বনি ভীষণ হইয়া উঠিল। 
দহমান কুলপর্র্বতসমূহের ঘে'র চটপটশবের সহিত মিশায়! এ 
শব্দ আরও ভয়ানক হইস্বা পড়িল। ৬-১০। এ শব ব্রহ্ষাণ্ড- 
স্বরূপ শঙ্খের মধ্যপ্রদেশ পরিপূর্ণ করিয়৷ তাহার ভিত্তিপ্রদেশ 
প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে ঘনীভূত হই! প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। ন্বর্গ, মত্ত্য ও বসাতলের প্রতিধ্বনির সহিত মিশিয়া, 
যেন শাখাসমদ্িত হইয়! ( আরও বাড়িয়া) উিত হইতে লাগিল। 
সেই ভীষণ শব্দ সমস্ত দ্রিগভিত্তিতে 'প্রতিহত হইয়৷ তত্তস্থান 
! আকর্ষণ করিতে লাগিল। এ শব্দ, সপ্ত সাগরের সম্মিলনে 
৷ যে অপুর্র্ব এক পানীয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পান করিবার 
 জন্তব্যগ্র হইম্বাই যেন চতুদ্দিকে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইল। 


1 মনে হইতে লাগিল,_মহাপ্রলয়রূপ দেবরাজ যেন দিথিজয় 


করিতে বহির্গত হইয়াছেন, তঁহারই প্ররাবত-হস্তী যেন গর্জন 


/ 


করিতেছে । আরও মনে হইতে লাগিল, মেখরূপ সাগরসকল 
এঁ মহাপ্রলয়ে আলোডিত হইয়া যুগপৎ ঘোর নিনাদ করিতে 
লাগিল। আরও মনে হইতে লাগিল মহাপ্রলয়ে বিক্ুদ্ধ ক্ষীরৌদ-. 


সাগরের আলোড়নে এই মহান শব্দ উ্িত হইয়াছে; অথবা. 


রহগাপ্রূপ ঘটাযন্ত্রে ফোয়ারা ছুটিয়াছে। তাহারই জলধারা নির্গ- 


মনে এই শব হইতেছে । আমি খ্ররূপ্‌ গর্জন অবনপুরর্বক মেঘ-. 


মালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। মনে করিলাম, এই সর্কব্যাপী, 
প্রলয়ানলে মেঘ আসিল কিরূপে ; তাঁহার পরে চতুর্দিকে ভ.লরূপে 
দৃষ্টিপাত করিয়৷ দেখিলাম, কোন দিকেই মেঘ নাই, আকাশে 
কেবল অঙ্গারবৃষ্টি হইতেছে; আকাশময় কেবল ভীষণ অগ্নি। 
সেই অগ্নির উত্তাপে শতকোটি-যোজন-দুরস্থিত পদার্থসমুহও 
তম্ম হইয়া যাইতেছে। তাহার পরক্ষণেই কিছু দুরে গিয়! অনুভব 
করিলাম, উর্ধীদ্কের বায়ু শীতল, নীচের বাহু অগ্নির স্ঠায় উত্তপ্ত। 
যে স্থানের বায়ু শীতল সেই স্থানে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রলষ় 
মেঘসকল অবস্থান করিতেছে, সে সমস্ত মেঘে কিছুমাত্র অগ্নি 
তাপ লাগিতেছে না, সে সমস্ত মেঘ নিশ্নবর্তী লোকের দৃষ্টিগোটর 


হইতেছে না। তাহার পর পশ্চিম দিক্‌ হইতে ভীষণ কল্পবায়ু 


বহিতে লাগিল, হুমেরু, হিমীলক্, বিন্ব্যাচল এভূতি. বড় বড় পর্বত 
সেই বায়ুতে তৃণের স্তায় তুরিতে লাগিল। ৯১--১৫। সেই 
প্রবল বাঁতামে বহ্িজালারূপ পর্বতসকল অগ্নিকোণের দিকে 
তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া পড়িল। দেই বহ্িজ্বালারূপ পর্বতের পাশ্বে 
অঙ্গাররূপ পক্ষী উড়িতে লাগিল; তাহার মধ্যে জলস্ত কাষ্টসমূহ 
অরণ্যের স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অঙ্গাররূপ মেঘমালা 
সান্ধ্যমেথের স্তায় এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। আকাশে 
ভম্মরাশিরপে মেঘ ও বাযুশোভিত অঙ্গারের ঘুলি উড্ীন 
হইতে লাগিল। অগ্বিকোণ হইতে জ্বলন্ত অর্জার ব্হন 
করিয়া প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল; বোধ হুইল, থেন পক্ষবান্‌ 
ন্বর্ণাচল (নুমেরু ) আগিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। ধরামণ্ডল 
ও পর্বতনিচয় অঙ্গার-রাশিতে পূর্ণ হইয়া গেল। দ্বাদশ হুধ্যের 
তেজ এককালে যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ১৬-২০। কোন 
সাগরেই জল নাই, কেবল অগ্নি) যদি কোথাও জল মিলে, তাহাও 
অগ্নিময় অতি উত্তপ্ত। বনে বৃক্ষপত্র একেবারে নাই, মব ভ্ম 
হইযছে; বৃক্ষদকল আগ্তনে দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। 


ব্রহ্ষলোকে অবস্থিত ব্রহ্মা, ব্রশ্মীর পুরী, তত্রত্য অন্তান্ট দেবগণ 


বালক, বৃদ্ধ ও অর্গনীগিণ সমস্তই অগ্নিদগ্ধ হইয়া আকাশে আসিয়া 
পড়িতে লাগিল। 'পরব্র্গরূপ অপাষাণ সরোবরে উৎপন প্রলয়া- 
ন্লরূপিণী পদ্বিনী অঙ্গাবরূপ বীজ, স্কুলিঙ্বরূপকেশর ও জালারূপ 
পল্পবসমন্ধিত হ্‌ইস্কা অপুর্ব শোভা ধারণ করিল। ২১২৫ 
বড় বড় হস্তী, বড় বড় বৃক্ষ বাযুদ্বারা আহত হইয়া বিস্তৃত অঙ্গার- 
কর্দমে পতিত হইন্থা পাতীল পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইতে লাগিল। এমন 
সময়ে কজ্জলশ্টামল প্রলয় মেঘমালা ভীষণ গর্জন করিতে করিতে 


জলবাহী উদ্রসৈন্ের স্ায় ভূতলনিকটবত্তাঁ নভোমগ্ডলে তলক্ষ্য- 


গৃতিতে সহসা আসিয়৷ উপস্থিত হইল। সেই মেঘমালার মধ্যে 
বল্গান্ত-বহ্ছির সভায় জাজল্যমান বিদ্যুৎপুঞ্ী পর্বতের স্তায় স্থিরভাবে 
অবস্থিত হইয়! বিরাজ ক্ধরিতে লাগিল। '&ঁ মেখমালার এক 
কোণেই সপ্ত সাগরের জল অসঙ্কোচে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে 
চতুর্দিক্‌ ভিত্তির স্তায় রাশীভূত নীহারপুণ্জে আচ্ছন্ন হইস্জ! গেল। 
সেই মেঘমালার গভীর গর্জনে ব্রহ্ধাণ্ডের হদৃঢ ভিত্তি যেন বিদীর্ণ 
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হইয়৷ যাইতে লাগিল। নেই মেঘমালা গোলাকার মগ্ডলে দ্বাদশ 
ু্ধ্য, বেষ্টন করিয়া তড়িংসহচর হইয়া! গভীর গর্জন করিতে 
করিতে আকাশে উদিত হইল। ঈদৃশ ঘোর প্রলয়দশায় সমুদ্র 
সকল বিক্ষুব্ধ হুইয়া- গেল। বোধ হইল, শীতলকিরণ নিশানাথ 
পুর্ব্বের ভীষণ উত্তাপে দ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগপুর্র্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করির়া পুর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ শীতলতায় অন্য এক আকার ধারণ করি- 
য়াছেন। ২৬--৩০। এ মেঘমালা হুবর্ণসদৃশ তড়িৎগুণ ছারা নিজ 
জলসমূহ স্তম্ভিত করিয়া কাষ্টের স্তায় নিশ্চল করিতে লাগিল। 
দেখিয়া বোধ হইল যেন তুষার-সমাচ্ছন্ন হিমাচল পর্বত আপনার 
উদরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ব্রঙ্ষাশুবিদারুণকারী কঠিন বজ্ত- 
_ নিনাদে নভোমগুলকে তুমুল করিয়া ফেলিতেছে। আকাশ হইতে 
_ চতুর্দিকে রাশি বাশি তুষার বর্ষণ হইতে লাগিপ, বনমধ্যে বিছ্যু- 
তের আলোক প্রবিষ্ট হওয়াম্ব বোধ হইতে লাগিল, বনমধ্যে ষেন 
, অগ্নি জলিয়া উঠি়াছে; মেঘসমুহের গভীর গড়গড় শবে বর্ধাপ্ড- 
মণ্ডল যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দিকে ঝামূঝমূ শবে বৃষ্টি 
হইতে লাগিল ; শীতল তুষার-ধারায় আকাশমগুল যেন প্রাচীরময় 
 হইঞ্জাগেল। সি সুল স্থুল জলধার! ্বগমন্ত্যরূপ মওডপের 

বৈদ্ধ্যমণিময় স্তস্ত বলিষবা প্রতীয়মান হইতে লাগিন ; মেই স্থুল- 
জলধারার আঘাতে ধরামগ্ডল যেন, শৈলদ্বার৷ প্রহার করিলে যে 
বেদনা হ্য়,সেই বেদনাই অনুভব করিতে লাগিল । জ্বলন্ত অঙ্গার- 
সমূহে জলধার! পড়িম্া চটপট শব্দ হইতে লাগিল। ভীষণ 
মেঘগর্জনে লোকসকল মুচ্ছিত, পতিত ও ভ়মন্ত্স্ত হইয়া 
হাহাকার করিতে লাগিল। বৃষ্টিদেবী অনল-সন্তাপিত পৃথিবীর 
জ্বালা দেখিয়া অর্জারমন্্ জগদূরূপ গৃহে উপস্থিত হইয়া! যেন 
বাপপবর্ষণ-ব্যপদেপে পৃথিবীকে প্রত্যুদগম করিল তখনও 
জলপ্লাবিত নভোমগ্ডলের মধ্যে মধ্যে বহ্িশিখা জলিতে থাকায় 
আকাশমগ্ডল স্থলকম্ল-শৌভিত কাননের স্তান্ম শোভা পাইতে 
লাগিল। সেই বহ্ছিশ্রিখার উপরিভাগে- শীতল সলিলশীকররূপ । স 
পক্ষ প্রসারিত করিয়া জলধরনিচয় স্থলকমলে ভ্রমরপডিক্তর স্তায় 
প্রতীয়মান- হইতে লানিল।. তৎকালে চট্টপট্শব্ে দিত্বগুল- 
পুরণকারী সেই ভীষণ মেঘ ও বহিালার সম্মিলন ভুূর্ব্বারণীয় 
শক্রুমমূহের ব্ষময় অস্ত্রনিচয়ের পরস্পর কাট।কাটি ও ঝান্‌ 
ঝানানিতে অতি ভীষণ প্রবল সংগ্রামের শ্ায় অতি তয়ঙ্কর হ্ইয়। 
উঠিল। ৩৬--৩১। 


ষটসপ্তুতিতম রস সমাপ্ত ॥ ৭৬ 





,. সপ্তসপ্ততিতম সর্গ। 
বণিষ্ঠ কহিলেন,-অনন্তর ক্ষিতি) অপৃ; তেজ ও বায়ু এই 
ভূত্চতুটয়ের দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হইলে ব্রেলোক্যের যাদুশ 
অবস্থা ঘটিল, ক্রমে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করে। আকাশে মেঘ- 
পটল ভম্মলিপ্ত হইয়া উ্টীয়মান তমাল-কাননের স্তায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল! ধ্মরাশি মহাসাগরের মহাবর্তে পড়িয়. ঘুরিতে 
লাগিল। আর্জ বস্তর উপরে দেই সুনীল ধুমায়মান বহিশিবা 
টিম্টিম শব্দে জলিতে লাগিল। সকল জগৎ বৃমময়' মেঘে 


পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই সম্যকার ছযৃছম্‌ ইত্যাকার দীর্ঘশবদ 
যেন বৃষ্টিধারার জয়ঘোষ্ণকারী পটহধ্বনি বলিয়া মনে হুইতে 
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লাগিল। ভম্মমাথা, মেধমালায় আকাশ ধূসরবর্ণ হইয়া গেল। 
চতুদ্দিকে বৃহতকায় মেঘকল উড়িতে লাগিল। ভয়ঙ্কর মেখ- 
মালা যেন বাণ্প ব্যপদেশে জলবিন্দু উদগীরণ করিতে লাগিল। 
শন্শন্‌ শব্দে বাঁযু উঠিয়া ব্রহ্গাগ্তিত্তিতে ' গিয়া প্রতিহত 
হইতে লাগিল। এবং সেই বাধুভরে উদ্ধাদ্দিকে উড্ডান বহি- 
জ্বালায় লোকপালগণের পুরীসকল দগ্ধ হইয়া গেল। জল, 
বারু ও অগ্থির দারুণ সঙ্ঘর্ষে -বিদীর্ধ্যমান পাঁষাণখণ্ডের টগ্ষার- 
ধ্বনিতে লোকের কর্ণবিবর বধির হুইযা! উঠিল। আক'শের 
স্তমদণ্ডের স্তায় স্থুলস্থুল জলধারার বর্ষণে প্রলয়বহি আলোড়িত 
হইয়! ছয্ছমূ শব হইতে লাগিল। গঙ্গা যাহাদের দ্র তর্গ- 
স্বরূপ, সেই বিশালকায় নদীসমূহই যেন ভীষণ মেঘরূপে আকাশে 
উঠিয়া সমস্ত জগহকে জলগ্লাবিত একার্ণবাকার করিয়৷ ফেলিল। 
দেদীস্যমান দ্বাদশ আদিত্য & কল্লান্ত মেধমালার উপরে জলিতে 
থাকায়, তমালপত্রের উপরে কুটন্ত কুম্মগ্ুচ্ছ রহিয়াছে বলিয়! 
বোধ হইতে লাণিল.। পর্বত, দ্বীপ, নগর প্রভৃতি উচ্চতর স্থান- 
সকল প্রবহমাপ গিরিসদীসমূহে প্লাবিত .হইয়া গেল। প্রন্য়- 
কাল্লের বিষম বাত্যায়, ও দারুণ বর্ধাতে পর্বতসকল-চূর্ণ বভুর্ণ 


হইক্স গেল। পরস্পর আহত হইয়া আবর্তীকারে পতিত 
বিপর্যস্ত গ্রহনক্ষত্রগণ আকাশে উড্ভীয়মান অঙ্গাররাঁশিকে 


আরও দ্বিগুণ করিয়া তুপিল। ১--১৯। চতুর্দিকে প্রবাহিত 
প্রচণ্ড সমীরণে আহত জলমগ্ন পর্বতের স্ায় বিশাল -তরঙগমালার 
সজ্বর্ধণে জলমধ্যবর্তী পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল । ঘন 
ঘন: বিনুযুক্ত বাস্পব্ষী বিশাল বল্পাত্ত জলধরে হৃর্ধ্যের কিরণ 
পর্ধযস্ত আচ্ছন্ন করিয়৷ চতুদ্দিক্‌ অন্ধকার করিয়া তুলিল। 
চতুদ্দিকের সেই নিবিড় অন্ধক'রে পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়! 
গেল। ভূমগুল বিশীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড হইয্স। গেল। পুথিবীর 
চতুঃগার্থ ভাঙ্িয় সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়। গেল, তীরশ্থিত শৈল- 
সমূহ সেই সঙ্গে সাগরে পতিত হইয়া বিলুঠিত হইতে লাগিল) 
তাহাতে সাগর ভীষণ আকার ধারণ করিল।, সেই সময়ে জল 
তুলিয়া লইবার জন্ত যে সকল মেঘমালা সাগরে আমিয়৷ জল- 
সংলগ্ন হইয়া জল লইতেছিল। তাহার! তরঙ্গাথাতে উৎক্ষিপ্ত 
খণ্ড খণ্ড শিলার আঘাতে চূর্ণ কির্ণ হইয়া! গেল। জলস্থিত 
মেঘমালা হইতে উত্থিত বন্তুধ্বনির সহিত - মিশ্রিত হইয়! সেই 
সাগরের তরম্ধ্বনি আরও ভীষণ হত্ুয়াতে দিকৃতট যেন. ভাঙ্গিয়। 
পড়িতে লাগিল। প্রলয়মেঘমালারূপ কল্পপাদপের শাখাবাহবর 


আস্কালন-জনিত ঘোরনিনাদে তাহার কটু-টক্কার শবে ব্রহ্ষাণ্ড* - 
লাগিল। স্বর্গ ৫ 
মত্ত্য, পাতাল খণ্ড খণ্ড হইয়া একত্র মিশিয়া গেল, মিশ্রিত সেই 
খণ্ুসকল মরুভূমির পর শুক্ষ নীরম হইয়া আকাশে উড়িম্বী 


ভিত্তির মধ্যপ্রদেশ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে 


আকাশদেশ আবৃত করিয়া ফেলিল। বায়ুবেগে চালিত হইয় 
পরস্পরে অঙ্দর্ষপ্রাপ্ত দেবদানবগণ পরস্পরকে প্রহার করিবার 

ভন্ত অস্ত্র ঘুরাইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে কেহ সেই প্রলয়ানলে 
একেবারে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কেহ অর্ধমূত হইল, 
কেহ বা দগ্ধশরীর হইয়া পলাইয়া গেল। কঙ্লান্ত বাতরেশে 
উদ্ভীয়মান ভন্মরাশি অর্জুনবাতরোগগ্রস্ত (১) রোগীর স্থান 
আকাশে ঘুরিয় বেড়াইতে লাগিল, ছিন-ভিন্ রাণিগণ ই 


3) একরূপ উ হট বাযুরোগ। 











৬৬৮ 


ভল্মের মধ্যে গলিত জীর্ণ প'ত্রর সায় উড়িতে লাগিল। ১৩--২০। 
উদধাস্থিত লোকালয়সকল অন্তরীক্ষে উহ্মান শিলাসমুহের আদ্বাতে 
ভগ্ন ওচুর্ণ হইয়া ভীষণ শব্দসহকারে নিম্নে নিপতিত হইতে 
লাগিল। কোথাও ঝ চতুদ্দিক হইতে প্রবল বায়ু আসিয়া মিলিত 
হইয়া গভীর ভয়ঞ্কর শব্দে গিরিশুহায় প্রবেশ করিতে লাগিল। 
কৌথাও বা বায়ুবেগে উৎপাটিত. লোকপালগণের পুরীসমূহ 
আবর্তীকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিন। প্রবল ঝটিকা 
অন্রদিগের স্তায় কর্কশ শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল, উর্ধে 
উটীয়মান বনসমূহ বায়ুবেগে গৃহের গৰাক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। দেব-দানবগণ, নাগগণ, ছাদশ সত্য, ও অগ্নিদদ্থ 
পুর'সকল আকাশে মশকশ্রেণীর স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল্ধ। 
তখন দেখাগেল, প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে ভাগ্গয়৷ চুরিয়া পর্বতের 
বিশালতা কমিয়া গিয়াছে, দেবালযুকল ভগ্ন হইয়াছে, উপরে 
জল, নীচে অনল; উপরে অধোমুখপ্রবাহী জলপ্রবাহের ঘোর 
গম্ভীর শব. হইতেছে। ঘোর বারিবর্ধণে ও ভগ্ন পর্ববতের 
নিপাতনে দিকৃপালপুরী একেবারে চূর্নিত হইয়া যাইতেছে, দেব- 
ঘানব, সিদ্ধ, গন্ববর্বদিগের গৃহ সকল পড়িয়া যাইতেছে! পর্বত 





গিযাছে। প্রবল ঝটিকাঁবাদু ধূরের স্তায় পদার্থপযুঙ্কে একেবারে 
অসার করিয়া ফেলিতেছে। তৎপরে। দেবাদানবদিগের রত্রময় অপার 
গৃহমকল গলিত-ভিতি হইয়া ন্রত্রসাগর সলিলের স্ঠায় বত 
ঝন্বন্‌ শবে পুর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতে লানিল। উর্দাস্থিত 
সপ্তলোক হইতে জলসমূহ অধোদেশে পতিত হইতে লাগিল; 
সেই সপ্তুলোক হইতে নিপতিত গৃহ ও জনসমুহে গগনতল 
সমাকীর্ণ হইয়া গেল। উদ্ধা হইতে নিগতিত দেবগণ আগরের 
্তায় আবর্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিলেন। উর্া হইতে 
অর্ধাদগ্ধ বিশীণ পদার্থনিচ় প্রবল বায়ু বরা সঞ্চালিত হইয়া 
ইতস্ততঃ উ্ীন হইতে লাগিল। ২২-৩০। জুবমিস্ বৈদ্য 
মণিমঃ স্টিক মণিময় দেবালয়সকল: উদ্ব হইতে ঝান্‌ ঝান্‌ শবে 
পতিত হইতে লাগিল। ভম্মধূমময় মেঘমকল উপরে উঠিতে 
লানিল; চতুদ্দিকে বারিধারার প্রবাহ ছুটিল,_তরঙগমালা উঠিতে 
লাণিল। ভূতল ও পর্ববতনিচয় সেই জলে ভুবিয়া গেল। 
বৃহদাকার পর্বতসমূহ জলত্রোতে ভাঙ্গিগা গিয়! সাগরপতিত 
 পর্ণনিচয়ের স্তায় খণ্ড খণ্ড হইয়৷ ঘু্িত হইতে লাগিল। 
হতাবশিষ্ট দেবগণ আকুল হইয়া রোদন করিতে. লাগিলেন। 
কোথাও বা মুমূর্ধ, প্রাণিগণ ছটফট করিতে লাগিল। শত শত 
1: ধুমকেতু আকাশে উদ্দিত হইয়া! ঘুণিত হইতে, লাগিল। সেই 
:. সময়ে জগৎ একেবারে ভীষণ দৃষ্ঠ হইয়া উঠিল। ৩১৩৪৭ দুর 
. হুইতে জীর্ণপর্ণের স্তায় প্রতীয়মান মৃত ও অর্দম্ত জনসমূহ 
বায়্চালিত হইয়া আকাশে উিত হওয়াতে আকাশতল অবকাশ- 
শুট (সন্বীর্ণ) হইস্কা গেল। গিরিশৃ-্গর স্তায় স্ুল জঙ্গারা 
সমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। ভূতলে শত শত নদী বহিতে 
লাগিল, গৃহ ও পর্বতসকল সেই নবজাত নদীসমূহে ভাসিতে 
লাগিল। পুর্বে যে ঘোর হুতাশন সহত্র শাখা বিস্তারপুর্ক্বক শম- 
শম শবে জলিতে ছিল, এ দারুণ বর্ধাতে আহা একেবারে প্রশাস্ত 
হইত্বা গেল। বড় বড় পর্বরতসমূহের উপর দিয়া খরতরবেগে 
সাগরভ্রোত বহিতে লাগিল। নদীত্রোতে নিপতিত তৃণরাশি যেমন 
খগখওড হইয়া অদৃশ্ঠ হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ভীষণ সঙ্র্ষে জগৎ 





প্র 
হিট বিপাশা পয তাহাতস হ পারাপার 


যোগবাশষ্ঠ- রামায়ন. 


_বিকীর্ণ হইতে লাগিলেন । জগতের অস্তিত্ব লোৌপ-হইয়! গেল, 


সকল অগ্নিবাহে অঙ্গারে পরিণত হইয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া, 



















একেবারে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া একার্ণবাকার হুইঘ্বা গেল? যে জগ 
চিদ্বাকাশের তেজে ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জগতের 
ঈরৃশ দারুণ প্রলয়ে একেবারে লয় হওয়া বড আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। ৩৫--৩৮। দারুণ বর্ধীয় অগ্নি প্রশান্ত হওয়ায় চতুর্দিকে 
ভম্ম উড়িতে লাগিল, সেই ভম্মের সহিত দেবগণও চতুর্দিকে 


রঃ 


জগৎ তখন ভূতপূর্র্ব পদার্থ হইয়া গেল, জগতের ব্যাপার তখন 
কার .হতাবশিষ্ট জীবগণের কেবলমাত্র স্বৃতিপথে বিরাজ করিতে 
লাগিল। চতুর্দিকে শুন্টময়-প্রবল ব্যাতয় অনবরত কেবল একটা 
সা শব্দ হইতে লাগিল; জগতের লোপ হওয়ায় স্ব শান্তিময় 7 
হইয়! গেল। সপ্যসত্যই এবারে সৃষ্টি লোপ হইয়া গেল, রহিলেন ..এ. 
কেবল একমাত্র পরমাত্ম। ; তততিন্ হুষ্টিনামক কোন পদার্থ আছে 
বলিয়৷ আর বোধ হইল ন|। বাস্তবিকও সষ্টিনামক কোন পদার্থই 
নাই; পবনই কেবল এই বিপর্ধাস ঘটাইতেছেন, বীজরাশির 
্টায় তিনিই কোথা হইতে এই জগৎনামূক একট! অলীক পদার্থ 
উড়াইয়া আনিয়া! ফেলিতেছেন; আবার যখন ইচ্ছা হইতেছে, 
তখনই আবার কোথায় বিলীন করিতেছেন। তাহার পরে অন্ত- 
রীক্ষস্থিত জলন্ত অন্গারসমূহ চূর্ণ ঝিচুণ হইয়া! ভুবনচুর্ণের যায 
প্রতীয়মান হওয়ায় আকাশমণ্ডল স্বর্মকুটারময় হইয়া গেল। 
এদিকে ভূমগ্ডলরূপ বিশালখণ্ড অন্থান্ত দ্বীপও সাগরের সহিত 
স্থানরষ্ট হইয়! সণ্তম পাতালে গিয়া পতিত হইল ; অন্য পাতাল- 
সমূহও সেই স্থানে পড়িয়। নুঠিত হইতে লাগিল। আকাশ 
হইতে আর্ত করিয়া সপ্তম পাতাল পধ্যন্ত সমুদয় ভূ গল পর্ব্রতাদি 
একারবাকার হইয়। প্রলয়কালীন থোর ব্যাত্যার আকুল হইয়! 
গেল। যেমন ক্রোধ মূর্খচিভে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ 
তরঙ্গমালাসস্কুল সহজ সহত্র নদীপ্রবাহে সেই একার্ণব ক্রমশঃ 
বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সেই ভীষণ প্রলয্ষের বারিধারা প্রথমে 
মুষলের শ্তায়, তাহার পরে এক একটা থামের স্তায়, আহার পরে 
এক একট তলবৃক্ষের ন্যায়, তাহার পরে নদীপ্রবাছের স্যায় 
নিগতিত হইতে লাগিল ; দেই সময়ে ভীষণ মেঘমাল। সপ্তদ্বীপসহ 
সমুদয় ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। যেমন 
শাস্্রালোচনা ও সজ্জনপৎসর্গে আপদ্‌ বিদূরিত হইয়া! যায়, মেইরূপ 
সেই ঘোর বারিবধে দাহকারী সেই বঙ্ছি প্রশান্ত হইয়া গেল। 
উ্ঘ ও অধোবর্তী পদার্থনম্ুহ পরিবর্তিত (উদ্দোর বন্ত নিম়ে, 
নিয়ের বন্ত উদ্ধো উঠিতে লাগিল ) হইতে লাগিল। চূর্ণিত শৈল- 
খণ্ড পরস্পর আহত হইয়! খন্‌ খন্‌ শব্দে জলমগ্র হইগ্জা খেল; 
ুষ্ট বালকের ক্রীড়াসামগ্রী হইলে পর বিশ্বকলের যেরূপ দশা 
হয়, এই ব্রদ্ধাণ্ডের অবস্থাও তখন ঠিক সেইরূপ হইল।৩৯--৪৯ . 


অপ্তমগ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭॥ 





অফ্টসপ্ততিতম সর্গ। 
বশিষ্ট কহিলেন, এইরূপ প্রবল ঝঁড়-বৃষ্টিসময়ে বড় বড় 
বরফরা!শ পতনে ধরাতল চুর্ণ-কিচুর্ণ হুইয়া গেল। কলিকালের 
ভূগতির স্তায় জলের বেগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল) আকাশ-গঙ্গার 
প্রবাহে ও বৃষ্টিজলধারা প্রবাহে সেই একার্ণব ক্রমশঃ স্ফীত হই 
উঠিল; সেই একার্ণবের উপর দিয়া সহ সহজ নদী প্রবাহিত 





নির্কাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


হইতে লাগিল ; মেরু মন্দরাদি পর্বত সেই জলমধ্যে পতিত হইয়া 
মঙ্োন্ম্ হইতে লাগিল। মূর্খ অধিপতির স্তায় সেই একার্ণৰ 
ভ্রমে এত স্ফীত হইয়া উঠিগ যে, .€সই জলপ্রবাছে ভাসমান 
পর্রবতনিচয়ের - শৃর্খসকল হুধ্যম্ণ্ুলে গিয়া ঠেকিল। ১-৪। 
জলমগ্ন মেরু, মন্দর, কৈলা, বি্ধ্য প্রভৃতি বড় বড় পর্বতনকল 
সেই একার্ণবের জলজন্ত বলিয়া! বোর হুইতে লাগিল। অনন্তাদি 
নাগরাজগণ গলিতহুমির কর্দমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কর্দমমগ্ন 
মৃণলের স্থাগ প্রতীয়মান হইতে লাগিল । জলোপরি ভাসমান 


অর্দদ্ধ বৃক্ষপকল শৈবালবনের স্তায় অনুমিত হইতে লাগিল।' 


দগ্ধ জগতের . তম্মরাশিতে সেই একার্ণৰ কর্দমকলুষিত হইয়! 
গেল। উদীয়মান ছাদশটী ভাস্কর সেই একার্ণবে পদ্দের স্তায় 
প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । নতোমগ্ডল সেই ৃুর্ধকমলের 
নালের সায় এবং কিরণপুঞ্জ উহার মৃণীলের স্তায় হইতে লাগিল। 
জলপ্রবাহে উন্নপ্ন হইয়া ভাসমান পর্বতের প্রান্তদেশে অবস্থিত 
মেঘমালা উন্ন্ত হইয়া গর্জন করিতে লাগিল। ইঞ্জ, চক্র, বায় 
প্রভৃতি দেবগণ ও পুরুপত্তন-নিচয় উদ্ধী হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে 
সেই একার্ণবপ্রবাহে আসিয়া পড়িতে লাগিল । এক জমে 
ধাহারা জগতের মধ্যে প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন, সেই দেবদানব- 
গণ তখন মেই জলপ্রবাহে কাষ্ঠব ভামিতে লাগিলেন। . ক্রেমে 
ত্রমে সেই জলপ্রবাহ স্ফীত হইয়। উপরে উঠিয়া কুর্্যমগুল 
স্পর্শ কিল। গভীর গর্জনকারী জলধরবৃন্দের অতিস্থুল বারি. 
ধারা-পতনে দেই প্রবাহে যে সমস্ত হুদীর্ঘ বৃদ্ধ উঠিতে লাখিল, 
দর্শক্বৃন্ৰের চক্ষে সেই বুদ্ধদস্কল. জলে -ভাসমান পর্বত 
বলিয়! ভ্রম হইতে লাগিল। ৫--১০।. কঙ্লান্তসময়ের মেই 
বারিদমাল! এদিক্‌ ওদিক ঘুরিয়। ঘুরিয়,প্রবাহোপরি ভ্রমমাঁণ, মেই 
বুদ্‌বুদের উপরে বসিয়া বিশ্রাম. করিতে লাগিল। তাহ দেখিয়া 
বোধ হইতে লাণিল, সেই একা৭ব সেই সমেঘ বুদৃবৃদবরূপ নেত্র- 
দ্বারা সন্নিহিত অপর মেঘনকলকে নিরীক্ষণ .করিতেছে। সেই 
মহাপ্রবাহের ভীষণ নিনাদে গণনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, 


আকাশের- সহিত: কুলাচিলনিচয় - সেই. প্রবাহে নিমগ্র হইতে 

লাগিল।-সেই উন্মগ্ন কুলপর্বত-সকলের উপরে প্রচ বায়ুবেগে; 
জলরাশি উত্থিত হওয়ায় তঙসমুদরয় একেবারে - ভূবিয়া. গেল। 
সেই প্রবাহের মহাঁজোতঃ' ঘর্ঘরধ্বনিতে. আরও. তুমুল হইয়া! 
উঠিল.। :সেই -একার্ণবপ্রবাহে, খণ্ডখণ্ড ভাবাপন্ন. এই ত্রহ্ধাও 


পরিবন্তিত:ও উদ্বত্তিত হইতে থাঁকায় -লক্ষযোজন স্থান বক্রুতাবে 


বিস্তৃত ওদিকে উত্তত হইতে” লাগিল! .. পর্ব্বতপকল সেই 
উত্তুল' তরঙ্মালার তৃণের সয় দুর্ণিত হইতে থাকায় আদিত্য- 


মণ্ডল উহার শিলাস্জ্ধণে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিলেন ।.. একার্ণবে 


নিমগ্র পর্ববতসমূহকে দেখিয়া মনে হইতে জামিল, মেইঃএকা.. 
প্রবাহরূপ ব্যাধ যেন, লাগব, কুলায়হ্িত, পরবর্বতসমূহ এরূপ, 
ড্রোণীকারদিগকে (দীড়কাক গুলিকে ) জলরূপঃজালে আর করি- 


তেছে।, সেই. জলপ্ররাহে . মৃত: অর্ধমূত: অসংখ্য প্রাণী মগ্ধ ও 
উত্মগ্ন হইতে. লাগিল, উত্তীল, তরঙ্গমালায় সেই প্রাণিনিচয় 
মকরাদি- জলজন্তর্তায়গ্রতীয়মানগহইতে:ল্লাগ্সিল। উর হইতে 
নিপতিত মৃতাব্িষ্ট (ভীবিত )..(রণীণ-অলপ্রবাহে.. সম্তরণপূর্ক্ক 
পরিশ্রান্ত হইয়।উ্মগ্ধ ফরেনময় পর্ববতের... শিখবে উত্ঠিমা অবস্থান! 
করত: মশবরের--ায়: প্রতীয়মান হই -লাগিেন। ৯৮ 
ইদদানীস্তন..আরাশ যেরূপ বিস্তৃত দেয়া যাইতেছে, কোলে, 









একার্ণৰ ইন্দ্রের, সহঅলোচন ধারণের গ্তায় সেইরূপ বিস্তৃত 
অসংখ্য বুদ্ধ ধারণ করিল। দুর হইতে দেখিয়া বোধ হইতে, 
লাগিল,“সেই জলপ্রবাহ্‌ যেন শরদাকাশের ্ঠায় বিশাল বুগদ- 
রূপ নয়ন দ্বারা নদীর ন্যায় ধারাবাহী জগগ্যাগী মেঘমাল! 
নিরীক্ষণ করিতেছে । সেই একার্ণৰ পক্ষবান্‌ পর্তের স্তায় 
উশ্িত উত্তাল তরক্গমালারপ রাহ দিয়া পুক্ষরাবর্তকাদি মেখ- 
সকলকে যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিল। সেই একার্ণৰ এই 
ব্রেলোক্য গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হওত অদ্রিরপবলধুধারী উত্তাল 
ওরঙ্গমালারূপ বাহমগ্ডল বিস্তার করিয়া ঘর্ঘরন্বরে যেন গান 
করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই একার্ণব প্রবাহের- 
উপরে নদীর স্তায় ধারাবর্া মেঘমালা, মধ্যস্থলে দগ্ধ পর্রতনিচ় 
অধোদেশে পক্কমধ্যে ভূমণ্ডলধারী অনন্তাদি তুগুন্গণ অ্স্থতি 
করিতে লাগিল। জলধারারূপ নদী গল্জাপ্রবাহ অনবরত 
নিপতিত হইতে থাকায় পর্কতশৃঙ্গরূপ ফেনবুদবুদু কখন মগ্র, 
কখন উন্মগ্র হইয়া ভাসিতে লাগিল। ১৯--২৪। স্বর্গপুরী 
বিখপ্তিত হইয়া সেই জলপ্রবাহে ভাসিতে থাকায় স্বর্গবাসী ন্ভ- 
শ্চরগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল । বিদ্যাধরীগণ সেই জলগ্রবাহে; 
পদ্ধিনীর স্তায় ভাগিতে লাগিল। চূর্ণ-বিচূর্ণ ত্রেলোক্যমণ্ডল মেই 
একার্ণবের পর প্রবাহে ঘর্থর শব্দে ভাসিতে লাগিল। হায়! হায়! 
সে সময়ে সকলেই তরক্মাপায় আপ্নুত কাহাকেও রক্ষা করে 
এমন কেহুই ছিল না। সেই কালের করালগ্রা হইতে কে 
কাহাকে পরিত্রাণ করে? সে সময়ে আকাশও ছিল না, দিনাস্তও 
ছিল না, উদ্ধা .ছিল না সুষ্টি ছিল না, কোন প্রাণীই ছিল না 
ছিল কেবল জল,--সবই জলময় জলাকার । ২৫__-২৮। 


অষ্টগ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥ 


০ 


. একোনাশীতিতম সর্গ। 


করিয়া প্রভাতকালে নৃুধ্যপ্রভার স্তায় প্রকাশময় ব্রহ্মলোকে 
দৃষ্টিপাত করিলাম । দেখিলাম, সেখানে ত্রহ্ধাপ্রধান.পরিজনবর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া-সমাধিমগ্র রহিয়াছেন, দেখিলে বোধ হয়, ধেন 
পাষণময়ী একটা মুত্তি বিরাজ করিতেছে! দ্রেবগণ, মুনিগণ, 
শুক্র, বৃহস্পতি, ইন্জ, চন্দ্র, বরুণ,যম, অনিল, অনল ও অন্ঠান্ত 
দেবগণ আত্মধ্যাননিরিত হইয়া তাহার চতুগ্ার্থে অবস্থান 


ধ্যান-পরায়ণ -হইয| চিত্র-লিখিতের-হ্তার নিশ্চলভাবে অরস্থিতি. 


করিতেছেন।' সকলেই পদ্বাসনে যেন; নিজীব হইয়া অনস্থান 
:করিতেছেন। তাহারু-পরে দেখিলাম, জেট ছাদরশটী ভূধ্য যেই 


স্থানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হুইয়! তাহারাও তাহাদের 
তায় পদ্মাসনে আসীন হইয়! খ্যান্যগ্ধ, হইলেন। : সপ্তোথিত 


'রযক্তি যেমন.-স্বপ্রীবস্থায়.দৃষ্টবস্ত আর দেখিতে পায়. নাট-:সেই 
ব্লপ তাহার পরে..সেই -ক্মলযোনিকে ,আর দেখিটিত পাইলাম 
না) তত্জ্ঞানীর, বাসনার স্তায় ব্রহ্মার সেই লোকজনকেও 'আর. 
. দেখিতে পাইলাম, না তখন-্দ্ধার সেই, সঙ্রঘিদ্ধ নগর'অরণ্যের 
্তার শুম্ঠ হইয়।-কণিল। . রেবূগ*আকম্মিক বিদীবে হঠীৎ, নগর: 
স্কল বিধ্বস্ত হইয়া, গেল, .. সেইরূপ সেই .ব্ক্মনগরও বিধ্বস্ত. 


৬৬৯ 


. বশিষ্ঠ কহিলেন/-« অনস্তর আমি আকাশমগুলে অবস্থান 


করিতেছেন। . সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্বদিগের.. অিপতিগণ, সকলেই |. 


৬৭০ | যোগব।শিষ্ঠ-রামায়ণ। 


' হইল। ক্রমে ক্রমে সেই মুনি, ঝষি, দেধ, গন্ববর্ব, বিদ্যাধর 
প্রভৃতি সকলেই অুগ্ঠ হইয়া, গেলেন । তাহার পরে আমি 
আকাশে অবস্থান করিয়াই অবহিতচিত্তে জানিতে পারিলাম 
যে, তাহারা , সকলেই ব্রন্ধার গায় নির্বাণপ্রাপ্ত: হইয়া- 
ছেন। বাসনাক্ষয় হওয়ায় তাঁহারা আত্মন্বরূপে- পরিণত হইয়! 
প্রবুদ্ধ (জাগরিত)' ব্যক্তির নিকট: স্বপরদৃষ্ট বন্তর হ্যায় অধৃশ্ঠ 
হইয়াছেন। এই. যে দ্রেহ, ইহা আকাশাত্মক, বাঁসনাবলে ইহা 
পরিস্কুট (দৃণ্ঠ ) হয়; বাসনার ক্ষয়ে ইহ! জাগরিত ব্যক্তির নিকট 
স্বপ্রের সায় আর প্রকাশিত হয় না। যেমন ্পরবস্থার় আকাশে 
দেহ দর্শন হয়, নেইরূপ আকাশেই বাসনাবশে এই দেহের 
আবির্ভাব হয়; বাঁসনাবিলয়রূপ জগ্রদবস্থায় আর ইহার কিছুই 
দুষ্ট হয় না। বাসনার ক্ষয় হইলে জাগ্রন্বশাতেও কি আতিবাহিক 
'কিআধিভৌভিক কোন দ্রেহই আর লক্ষিত হয় নাঁ। ১--১৫। 
এই দেহদর্ণন বিষয়ে স্বপ্রদর্শশই দৃষ্টান্ত; আবাল বৃদ্ধ বনিতা 
সকলেরই ইহা! অনুভবসিদ্ধ; শীন্েও ইহাই ম্মৃত হইয়াছে । 
যে শঠ নিজে -এইরূপে- অনুভব করিয়াও গোপন করে স্বপ্ন- 
দৃষ্ট বন্ত প্রভৃতিকেও সত্য বলিতে চায় দে ব্যক্তির কথ! 
ছাড়িয়া দাও, তাহাকে কোন উপদেশ দিতে নাই, সে ব্যক্তি 
ছল-সুপ্ত, তাহাকে কে জাগরিত করিতে পারিবে? যদি বল, 
এই দ্রেহ পিতাম।তাদি কর্তৃক উৎপাদিত, পিতামাতার দেহ 
হইতে উৎপন্ন । স্বপ্ন দ্রেহ ত সেরূপ নহে; স্বপ্রদেহ এক- 
ঝারেই মিথ্যা । তাহার উত্তরে আমি বলি, সৎকর্ম দ্বারা যে 
স্বর্গ দেহ লাভ করা যায়, তাহার ত উৎপাদক কেহ নাই; 
দে দেহ স্বয়ংই উৎপন্ন হয়; তোমার মতে তাহাও মিথ্যা; 
€তোমার মতে তাহা হইলে পরলোক নাই, ফলতঃ তাহা বলিলে 
তুমি নাস্তিক হুইয়া পড়। পিতামাতা কর্তৃক উৎপাদিত দেহ 
ব্যতীত আর দেহ নাই, ইহা স্বীকার করিলে পূর্বকলের 
অবসানে সমুদয় দেহের ক্ষয় হইয়া গেলে পরবস্থী' কক্সের 
প্রারভ্তে আতিবাহিক দেহ সমষ্ট্যাত্বক হিরণ্যগর্ভেরও অসভা 

 হুইয়া ' পড়িত ; 'কেননা, 


বর্তমান কল্প সর্বদাই রহিয়াছে, : সকলেই ইহা" দেখিতেছে। 
স্থুল পদার্থমাত্রই ন্বর ;: তাহার অবয্ব আছে, অবয়বে 
সংযোগ বিয়োগ হঃ সেই সংযোগ বিয়েগ- হইতেই স্থুল জগতের 
নাশ অস্্স্তাবী ; অতএব ধীহারা বলেন জগৎ, চিরকালই জমান, 
কখনই তাহার বিনাশ হয়না, তাহাদের মত যুক্তিযুক্ত নহে। আর! 
এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি বল, জগতের ত নাশ নাই, 
 পররস্ত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত্চতুষ্ট় হইতেই জড় জীবময়্ জগৎ, 
: জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতিও দেহেরই গুগ। পৃথিব্যাদির" পরস্পর সংযোগ 


_এফলেই-জ্ঞানের উদয়; গুড়: “তুল: প্রভৃ তির যোগে যৈমন: 


আদকতা শক্তি: রাসায়নিকসংযোংগর ফল, জ্ঞানও ঠিক তদ্রপ। 
তবে তাহার উত্তরে বলি; এইরূপ হইলে বেদ, পুরাণ, ধর্মশীস্ত ও 


স্ইতিহাসে বণিত প্রলয়বার্তী মিথ্য। হওয়াতে শান্ত মিথ্যাবাদী হইয়া 
-পড়েন। -হে 'মহামতে " শীন্ত্রকেই যদি অপ্রমাণ বলিয়া মনে 
কর, তবে শাস্ত্র হইতে অনেকগুণে নিকৃষ্ট: তোমাদের বাক্যে 
প্রামাণ্য জ্ঞান “ বন্ধ্যা শত পুত্র প্রসব” করিতেছে” এইরূপ বাক্যে 
প্রামাণ্য জ্ঞানের স্টায় নিতান্ত অসম্ভব ও উপহাসাস্প্র নহে 'কি?, 
“আর কোন বুদ্ধিমান লোকই: বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য: লোপ: 





হিরণ্যগর্ভের কেহ 'উত্পাদক নাই, 
হিরণ্যগর্ভের অসত্ত স্বীকার করিলে বর্তমান কল্পও হইত না, অথচ' 


করিতে ইচ্ছাকরেন না, কেননা, তাহা হইলে ধর্ম, সমাজ প্রভৃতির 
বিশৃঙ্খলায় জগৎ উতসন্ন হয়, এতভিম্ন তোমার মতের বিপক্ষে 
অনেক যুক্তি আছে, তাহা এক্ষণে থাক; অপর আর একটা দোঁষ 

দিতেছি শ্রবণ কর। জ্ঞান যদি মাদকতাশক্তির সায় জড় বন্ত- 
সংযোগের ফল হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির পিশীচদেহ প্রাপ্তি 
অসম্ভব হয়, অথচ মৃত্যুর স্থান হইতে দৃরতর দেশেও এইরূপ 
পিশাচভাব উপলব্ধি-গোচর হইয়া থাকে । ১৬-₹২৫। : প্রত্যক্ষ 
একমাত্র প্রমাণ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি 


সম্ভব এবং এতিহ্থ প্রমাণই নহে, ইহাই চার্কাকের মৃত, এ মতে 


সুতরাং পিশাচাদির প্রত্যক্ষ ভ্রমমাত্র ৷ যখন পিশাচদিগকে চক্ষে দেখা 
যায় না, তখন ভ্রমভিন্ন আর কি বলিব? আর এক কথা এই যে, 


পিশাচের ক্রিয়া! দেহের উপরেই হইয়া থাকে, তাহা যে সান্নিপাতিক 


বিকারের কার্য নহে, ইহা কে বলিল? চাব্বাকের এই কথার 
উত্তরে আমরা বলি, হে চার্ধাক! প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ ন থ'কিলে 


এইরূপ কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু তাহা ত নয়) প্রত্াক্ষ ভিনও 


যে প্রমাণ আছে, অন্ুমানাদিও থে প্রমাণ, নতুবা তোমার সকল 
কথাই অপ্রমাণ হইয়া উঠে তুমি যাহা বলিতেছ, লোকে তাহ। 
বিশ্বাস করিবেন কেন? তোমার কথা! যে বিশ্বাসযোগ্য এ বিষয় কি 
কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? কথার অর্থ লোকে বুঝে, অর্থজ্ঞান 
প্রত্যক্ষ নহে, সেই অর্থজ্ঞানকে অভ্রান্ত বলিতে হইলে - অনুমানা- 
দিকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে হয়, অতএব তোমাকেও 
অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, অনুমানাদিও প্রমাণ, এমন 
যদি হইল, তবে" পরলোক, স্বর্গ, নরক, সত্যরপে সিদ্ধ না 
হইবে কেন? আর পর-দেহস্থিতপিশাচের সত্যতা ষর্দি অন্বীকার 
কর, তবে মাদক দ্রব্যের মত্ততাশক্তিতেই বা বিশ্বাস কর কেন? 
তাহ'ও ত গরকীয় দেহের বিকার দর্শনে স্থির করিতে হয়।, 
পিশাচগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি এমনগঅনেক অমানুষিক কার্ধ্য করে 
যে, তদর্শনে-_পরের মত্ততাদর্শনে মাদক ডব্যের মাদকতাশক্তির 
্টায় পিশাচের অস্তিত্ব তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইল; সুতরাং 
সৃত-ব্যক্তির যে পরলোক আছে, তাহা বিশ্বাস না করিবে. কেন? 
যদি কাকতালীয় স্তায়ে আকম্মিক পিশাচবেশে 'পরের "কার্ধ্য দ্বারা 
পিশাচের অস্তিত্ব স্থির.করিলে, তবে শাস্ত্রমূলক পরলোকের সত্য- 
'তায় সন্দেহ কেন ৭ জীব অন্তরে যেরূপ অনুভব করে): বাহিরেও 
সেইরূপ দেখিয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত রজ্জু সর্প; প্রথমে মনে 
মর্পের উদয়, তার পর বাহিরে রজ্জুতে সত্য সর্পভ্রম; যখন 


রজ্জুতে সর্পের অভাব জ্ঞান হয়, তখন র্পের অসত্যত! অনুভূত 
হয়, তবেই দেখ, পদার্থের অস্তিত্বই বল .'আর তাহার অভাবই বল; ' 


ছুইই অন্ুুভবমূলক) -পরলোকের ' “অস্তিত্ব যখন  অনুমানমু্গক, 
তখন তাহার অপলাগ করিবার যো৷ নাই. পুরলোকের স্বপক্ষে 
'বেদ সাক্ষী; মৃত ব্যক্তির পরলোক “আছে. এ,জ্ঞান জীবিতীবস্থায় 
বেদাদি শান্তর হইতৈ উদ্ভুত; সৃত্যুরঃ পরেও সে 'জ্ঞানৈর. স্কার 
থাকে, এক্ষণে বল দেখি জীবিতাবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত, 


মৃত্যু কি তাহাকে অসত্য বলিয়া: উড়াইয়া দিতে পারে ? তাই : 
' যদিপারৈ; তবে জীবিতাবস্থায়যাহা। “অসত্য বলিয়া অনুভূত; মৃত্যু 


তাহাকে সত্য: বলিয়া স্থির/করিয়া দিতেই বা না পারিবে কেন? 


অতএব হে. রাম! 'জ্ঞানম্বরূপ পরমাস্া স্বতঃই 'নিত্যসিদ্ধ স্বীক্ষ 


জ্ঞানশক্তি প্রথমে অনুভব: করেন, 'অনন্তর: বাসনার - মুলীভূত 


আতিবাহিক দেহ অনুভব 'করিয়! দেহাদি মের বশবর্তী. হ্ন। 








নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাঁগ । 


সই বাসনাক্ষয়ে ভু, দৃশ্ঠ, এবং দর্শনরূপ ত্রিপুটা ব্যাধি দুর হয়; 
আরসেই বাসনা থাকিলেই সংসারনায়ী পিশাচীর আবি. 
ভাব হইয়া থাকে । - প্রথমে ব্রদ্ষের জগৎ অন্বন্ধে পর্য্যা- 
লোচনা হইগ্া থাকে, পরে সেই পর্যালোচনার মূলীভূত যে ঝাসনা, 


ভাহাই জগন্রপে প্রকাশ পার, অতএব. ঝাসনাশাসিকেই: নির্বাণ: 


বলিয়া জানিবে, আর বাসনার অস্তিত্বকেই সংসার বলিয়া জানিবে ; 
সেই বাদনা গ্রলয়ে বা পূর্ব স্ষ্টিতে ব্রঙ্গ হইতে যে উৎপন্ন, তাঁহ। 
নহে, কেনন! নির্লেপ পরব্রক্ষে বাসনাসন্বন্ধ অপম্ভব, অতএব 
বাঁস্নার অভ্যাস সম্বন্ধ পরর্্গে স্বীকার করিতে হয়। আর সেই 
বাসনা__যতদিন জ্ঞানোদয় ন| হয়, ততদিন কারণান্তরে উৎপন্ন 
বলিয়া মানিতে হয়; পৰিশেষে বাসনার পর্যব্সান্ও ব্রহ্মেতেই 
জানিবে। এই পর্যন্ত যে জ্ঞান, তাহাকেই পণ্ডিতের] নির্ববাণ- 
মুক্তির মূল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন । হে রাঘব! এ বিষয়ের 
অপরিজ্ঞানই স্ংসারবন্ধন জানিবে। এই বিজ্ঞানঘন আত্মাই 
জ্ঞান ও অঙ্গনের খ্বরূপ, ইনি নিজেই জ্ঞান্রূপে স্কুরিত হন, 
আবার নিজেই অঙ্জীনভাঁবে তিরোহিত থাকেন। চৈতন্তাংশ 
মাত্র নির্ণঘ্বরূপ আত্মার বন্ধ-মোক্ষজ্ঞানই ক্লেশ; কিন্তু মোক্ষ- 
সাধনে পরিশ্রম ত একেবারেই নাই, 'কেননা আপনাকে চিনিতে 
পারিলেই মুক্তি, চৈতন্যরূপ আত্মার বিষয়জ্ঞান হইলেই বন্ধন, 
এবং তাহা! একেবারে বিনষ্ট হইলেই মুক্তি; এই যে অসত্য- 
জগত সৃত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মুলও ত সেই বিষ 
জ্ঞান। ম্বপ্রকাশ চৈতন্ত নুষুপ্ত অর্থাৎ বিষয়গ্রহণে বিরত হইলেই 
মুক্তিনাষে অভিহিত হন, তিনি প্রবুদ্ধ হইলেই বন্ধপদবাচ্য হন; 
এই বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে যাহ! তোমার অভীষ্ট তৎসম্পাদনে 
যত্বঝান হও। হে নির্মলাশয় রাম! অনন্ত অনাদি নির্মল এক- 
মাত্র জ্ঞানম্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রক্ষরূপে বাসনা, যন্ত্রণা, শঙ্ষা, ্ীক্য ও 
শুন্যভাব পরিবর্জীন করত শান্তিতে অবস্থান কর। ২৬--৪২। 


_ একোনাশীভিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥ 


০০০০ 


অশীতিতম সর্গ । ৰ 

বশিষ্ট কছিলেন,_-“এইরপে ব্রদ্মলোকবাসী সেই সকল দেব- 
শাঁণ বর্তিকার ক্ষয়ে প্রদীপের স্তায়- ধীরে ধীরে নির্বাণপ্রাপ্ত 
হইয়। অদৃষ্ঠ হইয়া! গেলেন। ব্ুঙ্ধা বরহ্গভাব-(আত্মাতে লয় ) 
প্রাপ্ত হইলে .পর দেই দ্বাদশ আদিত্য অগ্নির স্তার. জলন্ত কিরণ- 
পুর্জে জগথকে যেরূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রদ্ধলোকও 
বন্ধ করিলেন। ব্রহ্মলোক দ্ধ করিয়া! তীভারাও ব্রদ্ধার: স্টার 
ধ্যানমগ্ন: হইলেন. এবং :বর্তিকা, ও -তৈল-পুড়িয়। গেলে প্রদীপের 
যায় ক্রমে ক্রমে নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মলোকও 
একার্ণব হইয়া! গেল, রাত্রিকালে প্রগাঢ় অন্ধকার যেমন ভূমণ্ডল 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ;. তরঙ্গ মালায় হুভীষণ সেই একার্ণরও সেই- 
বরপ ব্রহ্মলোককে জলপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। .১--৪। ব্রহ্মলৌক 
পর্যন্ত সমস্ত জগৎ জনগ্লাবিত হইয়া হুপক রম দ্রাক্ষাফলের 
তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই কক্লান্তের মেঘমালা, 
একার্ণবের উত্তাল তরঙ্ঈমালা, জলে ভাদমান পর্ববতগ্রেণী ও মৃত, 
| 'দেব্শরীরের সঙ্বর্ধণে বিশীর্ঘ ও চুর্ণিত হুইগ্া সেই একার্ণবসলিলে 
। বিলীন হইয়া থেল। ও সময়ে আমি আকাশের দিকে দৃষ্টি 








৬৭১ 


পাত করিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কঙ্গান্তমেঘের স্ঠায় অনন্তনভোব্যাগ। 
ভয়ানক এক .মূর্তি নয়নগোচর করিপাম; তথাবিধ ভীষণমূর্তি 
সন্দর্শন করিয়া কিঞিৎ ভীতও হইলাম) দেখিয়া মনে হুইল, 
আকপ্পসঞ্চিত সমস্ত নৈশ অন্ধকার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়। আগিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । বোধ হইতে লাগিল, সেই উজ্জ্বল স্যামবর্ণ 
ুত্তিটা এক লক্ষ বালকুর্ধ্ের কিরণের শ্ঠায় দেদীপ্যমান হইতেছে 
সেই মূর্তির মুখমণ্ডল আদিত্যত্রয়ের স্তায়, উজ্জ্বল তিনটা নয়নে 
আরও ভীষণদর্শন হইয়াছে; সেই লোচনত্রয় হইতে সর্বদা যেন 

বহিহশিখা৷ উদগীর্ন হইতেছে, দুর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন 


বিছ্ুৎ স্িপপ্রভা (অচঞ্চলা) হইয়া। প্রকাশ পাইতেছে। ক্রেমে 


দেখিলাম, গেই মূর্তির তিনটা নয়ন, পীচটী বদন, দরশটী বাহু এবং 
হস্তে শুলমন্ত্র শোভা পাইতেছে। সেই আকৃতি অনন্ত 
আকাশের অপেক্ষাও বিস্তৃত বলিয়ামনে হইতে লাগিল। দেখিয়া 
ভাবিলাম, চিন্ময় আত্মাই বুঝি ছনষ্টাম মূর্তি পরিগ্রহ “কিয়া 
অবস্থিতি করিতেছেন। ৫--১৯। সেই কৃষ্কবর্ণ মুর্তিটী একারণবে 
পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বহিরাকাশ পধ্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে 
লাগিল; দেখিয়৷ বোধ হইল, আকাশ যেন হস্তপদাদি-সংযুক্ত 
হইয়৷ শোভ। পাইতে লাগিল । তাহার নাসাবিবর-নিঃস্ত স্মীরথে 
সেই বিশাগ অনন্ত একার্ণৰ আলোড়িত হইব তরঙ্গাধিত হইয়া 
উঠিল। তাহ! দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, অমৃতমন্থনকালে 
নারায়ণ যেন ভূজ দ্বারা ক্ষীরোদ-সাগরকে আলোড়িত করিলেন । 
মনে হইতে লাগিল, সেই মহাপ্রলয়ের জলরাশি যেন পুরুষমূর্তি 
ধারণ করিয়া উিত হইল; নিখিল অহঞ্কার যেন একত্র সমটি- 
ভুত হইয়া কারণশুন্য সেই কম্্ মুক্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত 
হইল; বৃহদাকার কুলাচলসমুহ ঘেন সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত 
করিয়। পক্ষ বিস্তারপুর্ব্বক উড়িবার উপক্রম করিল। ১২--.১৫.। 
আমি দেই মূত্র ত্রিন্য়ন ও ত্রিশুল দেখিয়া দূর হইতেই মহেশের 
রুদ্রেদেবের মুর্তি বলিয়া স্থির করিয়! নমস্কার করিলাম । রাম. কহি- 
লেন_“ভগবন্‌! কুদ্রদেবের মূর্তি ওরূপ রৃষ্কব্্ণ ও বিশাল কেন? 
তাঁহার পাঁচ মুখ কেন? বাহুই ঝা কিজন্য দ্রশটী? তাহার নয়ন ' 
তিনটী কেন? তাহার আকৃতি এন্ধূপ ভীষণ হইল কেন? হে 


[ম্নে! তিনি কাহার আদেশে কি প্রয়োজনে একাকী আবির্ভূত 


হইলেন? তখন কি কাধ্যই ব৷ করিলেন ? তাহার পশ্চাতে যে ছায়া 
দেখিতে পাইলেন, তাহাই বা কাহার? তাহা আমাকে বলুন। 
বশিষ্ট কহিলেন,_“হে কাকুৎস্থ ! অহঙ্কার হইতেই যেন ক রুদ্র 


নামা দীর্ঘ মূর্তি উিত হইয়াছেন, বিষম অভিমানাত্বক প্র রুদ্র- : 


দেবকে দূর হইতে আমি আকাশের স্তায় নির্শল আকাশ বলিয়া, 
বোধ করিতে লানিলাম। আকাশের স্তায় উজ্ভ্বলবর্ণ সেই ভগবান 
কমি চিদাকাশময় রলিয়া৷ আকাশস্মা নামে অভিহিত হই 
থাকেন। তিনি সর্বগামী সব্ধত্ুতের. আত্মন্বরূপে ধিরাঙ্জ করি- 


.তেছেন, সেই সমষ্টিত অহঙ্কারী রুদ্রদেবের শরীরসংলগ্ 
পঞ্চ ইন্জরিয়কে তত্বিদৃগণ তাহার পাঁচ মুখ বলিয়া নির্দেশ করেন। 


পক্চকর্থেজিয় তাহার দক্ষিণদিগের পীচটা, হস্ত, পচ প্রকার 
বিষয় তাহার বামদিকের আর পীচী বাহুরূপে শৌভা পাইতে : 
লাগিল, এইরূপ দেখিয়া! বুঝিলাম, তাঁহার দশ. খানি হস্ত। 
১৬-২২। শী মুর্তি চতুর্বধ জীবজাতির সহিত মায়াসম্বলিত 
্রন্মভাবপ্রাপ্ত . চতুর্নুখ রক্ষা কর্তৃক যখন পরিত্যক্ত হয়, তখন, 
এ রুদ্রমূত্তি আকাশমান্ে পর্যবসিত হইয়া! কারণন্বরূপে অবস্থিতি 


৬০২, 


করেন। সেই রুদ্র সমুদয় কার্যের বিলয়ে অবশিষ্ট কারণের 
একাংশরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; আম যে তাহার আকৃতি 
বর্ণন করিলাম যথাথপক্ষে উহা মিথ্যা; তবে ভ্রান্তিবশে রূপ 
আকারবান্‌ দুষ্ট হইয়। থাকেন মাত্র। বায়ু যেমন সর্বদা সর্বত্রই 
অবস্থিত, সেইবপ প্র সর্বশক্তিমান্‌ রুদ্র অনন্ত চিদাকাশে, ভূতা- 
কাশে ও সকল ভূতের শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন । ২৩--২৫। 
তৎকালে তিনি নিজন্বরূপ হইতে নিখিল ভূতভাব তিরোহিত 
হওয়ায় আকাশম্বরূপ হইয়া ক্ষণকালের জন্য সমস্ত ধিনুন্ধ 
করিয়া ক্রমে একেবারে ক্ষীণ হইয়৷ শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
সত্ব, রজঃ তম$ এই গুণত্রয় ; ভূত, ভব্যাৎ, বর্তমান কালত্রয়; 
চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, প্রণবের অক্ষরত্রয় এবং বেদত্রয় (তিন বে) 
তখন প্র রুদ্রদেবের নয়নত্রয়রূপে পরিণত হইস্কাছিল, তিনি তৎ- 
কালে এই 'ন্ৈল্যেক্যকে ত্রিশৃলে করিয়া, করে ধারণ করিয়াছিলেন। 
২৬--২৮। যখন নিখিল ভূতে তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, 
তখন তিনিই সর্বভূতের দেহস্বরূপে অবস্থিত বলিতে হইবে। (১) 
তিনি নিজসুষ্ট নিথিলসত্বের উপলবিস্বরূপ, তাহার এই স্থষ্টিকরণে 
প্রত্নোজন-_তীহার স্বভাবই ; নিজন্বভাববশতঃই ভিনি নৃত্য কৰেন, 
তিনি বাক্য ও মনের অগোচর চিদাকাশ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্ষ্ট 
করেন। আবার যখন তৎকর্তৃক গ্রলয়ের জন্য চালিত হন, তখন 
সমুদয় জগৎ, গ্রাস করিয়৷ শিবরূপে অবস্থান করেন। ক্রমে সেই 
শিবরূপও পরিত্যাগ করিয়া অ'নন্দন্বরূপে প্রতিষ্ঠাবূপ পরখ! শান্তি 
প্রাপ্ত হন। সর্নবশক্তিমান্‌ এ রুদ্র নির্মল আকাশরূগী বলিয়া কৃষ্ণ। 
উনি এই জগৎনির্দ্াণের পরে, আবার ইচ্ছা হইলে একেবারে 
সমুদয় একার্ণবাকার করিয়া সমস্ত গান করিয়া! ফেলেন; সমুদয় 
পান করিয়া যাহাতে আর আসিতে না হয়, এইরূপ ভাবে একে- 
বারে শান্ত লাভ করেন। তাহার পরে দেখিলাম,--তিনি নিঃশ্বাস- 
বায়ু দ্বার! সেই মহাণণৰ আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন; অনন্তর 
নিশ্বাসবায়ু ছারা আকৃষ্ট হইয়া, দেই মহাসাগর বাড়বানলের শ্তায় 


বহ্ঃশিখাপুগ্তপরিব্যাপ্ত তদীয় বিস্ষারিত বদনে প্রবিষ্ট হইল।. 


জগতের :অবস্থিতিদশায় জমুদ্রে যে বাড়বানল দেখিতে পাও 
_ তহাও তিনি; সেই অহঙ্কারাত্বক কুদ্রই বাড়বানল হইক্সা, যত* 
দিন জগৎ থাকে, ততদিন সাগরে নিত্য নিত্য বর্ধমান সলিল 
পান করিয়। থাকেন, পরস্ত প্রলয্কের সময় উপস্থিত হইলে একে- 
বারে সমুদয় পান করিয়া ফেলেন। আর কিছুই অবশেষে রাখেন 
না। উচ্চভুমিস্থ সলিল যেমন অনায়াসে (কোন. প্রকার বাধাপ্রাপ্ত 
নাইয়া) গর্ভমধ্যে পিষ্ট হয়, সর্প যেমন অনায়াসে গত্তমধ্যে 
প্রবেশ করে, প্রাণবায়ু যেমন অনায়াসে মুখমধ্যে প্রবেশ করে, 
দেইরূপ সেই একার্ণবের জলরাশি, সমন্তই সবেগে তীহার 


মুখমধ্যে প্রবেশ 'করিল। সাধুস্ যেমন দৌষপমূহ নষ্ট 'করে, 


সুর্য যেমন অন্ধকার দুর করেন, সেইরূপ সেই কৃষ্ণকায় রুদ্রদেব 
যে সেই জলরাশি পান করিয়া ফেলিনেন ৷ পাতাল হইতে 


সময়ে আকাশের ন্যায় নির্মল ৩ চারিটা পদার্থ কেবল 





৯ অহস্কারাত্মক কদ্রদেবের, বর ধ্যানেই সকলের: দেহাত্মাভিমান, 
এই জন্য তীহাকে সকলের দেহরূপী বল! হইয়াছে ] | 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


বলিতে ছ শ্রব্ণ কর। পদাচতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী পদার্থ ই. 
কুদ্রদেব, উনি আধারশৃহ্য হইয়। আকাশে অবস্থিতি করিতে- 


ছিলেন, উহার শরীর নীলবর্ণ আকাশের হ্ঠ'য়। ৩৫--৩৯। উনি 
আকাশে স্পন্দহীন সৌরভকণার ন্তায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
দ্বিতীয় পদার্থ ্রহ্গাগুগৃহের একাংশ,__ দেখিতে পুথ্যাকাশের স্তা়; 


এ পদার্থ (দ্বিতীয় পদার্থ) বহ দূরে সপ্তপাতালেরও নিষব প্রদেশে, 
অবস্থি। পর্ববতাদি-সমদ্িত পাতাল ভূতলও আকাশের পদ্ধময়, : 


পাখিবাংশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, ওঁ পদাথটা প্রথম পদার্থ অপেক্ষা 
স্থুল। তৃতীয় পদার্থ উদ্ধাব্তা ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ, এ তৃতীয় পদার্থ 
বহু দুরে 5 দৃষ্টিশক্তি ততদূর পর্যত্ত রাত হয় না? 
এ কারণে আমি তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারি নাই, কেবল 
আকাশের স্তায় ,নীলবর্ণ দেখা গিয়াছিল। ত্রন্মীণ্ডের দৃব- 
বিশ্িষ্ট যে অধখণ্ড ও উর্াখণ্ড, যাহাকে আমি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পদার্থ ঝলিয়া নির্দেশ করিয়াছি; তাহার মধ্যবর্তী যে 
অনাদি অনন্ত ব্রদ্ষের সার নির্মল বিস্তৃত আকাশ, তাহাকেই 
আমি চতুর্থ পদার্থ বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম । এই চারি পদার্থ 
ভিন্ন, আর কোন পদার্থই তখন ছিল ন|। ৪০--৪৫। রাম 


কহিলেন,-_-“হে ত্রদ্মন্। ত্র ব্রহ্ষাণ্ড-কটাহের/ ১) বাহিরে কি 


ছিল৭ তর ব্রহ্ষাণ্ড কটাহের বাহিরে কতগুলি কি কি. আবরণ 
ছিল, তাহ! আমাকে বলুন? বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্মাগুধ- 
দবয়ের বাহিরে ছিল দশগুণ জল | সেহ জল অনন্ত, উহা ত্রহ্ধীু- 
খণ্ডের সন্ধিস্থলের আকাশের বাহিরে বিস্তৃত হুইয়া অবস্থিত। 
এ জন্ত উহা! বিশিষ্ট ব্রহ্ধাগখর্পরদ্ধয়ের ভিতরে আমিতে পারিল 
না। সেই দশগুণ জলের বাহিরে, বহ্িজ্বালাময় দশগুণ তেজ, 
তাহার পরে দশগুণ নির্খবীল বায়; তাহার পরে দশগুণ নির্মল 
আকাশ, তাহার পরে অনস্ত স্বচ্ছ ব্রহ্ধীকীশ। অপরাপর সন্ত্র- 
দায়ের মতে ত্রহ্গাণ্ডের পরে মায়াশবল ব্রহ্ষের স্বরূপাকাশে যে 
অন্তান্ত প্রকার আবরণ কল্পনা, তাহা ভরতিসম্মত নহে বলিয়া আমর! 
স্বীকার করি না।' ৪৬--৫০। রাম কহিলেন,_“হে মুনিবর! 
্রঙ্ষাগখর্পরের উপরে ও নিয়ে যে বিস্তৃত জলাদি রহিয়াছে, 
উহার ধারণকর্তী কেণ কোন্‌ আধারে & স্মস্ত পদার্থ অবস্থিত 
করিতেছে? তাহা আমাকে বলুন । বশিষ্ট কহিলেন-_ পার্থিব পদার্থের 
অংশভূত সর ব্রহ্গাণ্ডধ্ড যেরূপ ভাবে পদ্মপত্রের শ্তায় অবস্থিত ; 
তথ্বহিঃস্িত জলাদিও ঠিক এরূপ, ব| উহাকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থিতি করিতেছিল। বানরশাবক যেমন, মাতার উদরদেশ 
দূঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকিয়া, মাতার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ প্রদান 
কৰে, ত্র জলাদিও সেইরূপ, পু ব্রহ্গাগুধর্পর অবলম্বন করিয়া 


অবস্থিতি টিটি ভি রা যেমন, ছলের দিকে | 


বিশাল ডি? অনুগামী ( আশ্রিত ) াহিকে জলাদি 
পা প্র ব্রহ্গাণ্ডের অবয়বের স্তায়, এ ত্রদ্ধাগুকে অবলম্বন 
, | করিয়া ধরিয়া ) থাকায়, সব স্ স্থানচ্যুত হয় নাই।  ৫১--৫৪। 
রাম কহিলেন, ত্রপ্ধন! কথিত ব্র্ষাধর্পরছয়ই বা কিরূপে 


অবুথততি করিতেছে 2 ্ী রহধাগধর্পরের আকার কিরূপ ৭কেই | 
ই হইয়াছিল, থে. রদুননদন! দেই পদার্থ কিকি। তাহা ৰ 





. হে রহ্ধাও একটা গোল-ডিন্বের স্ায়; ডিম্বের ভিতরের রস- 
মাংস বাঁছির হইয়া গেলে যেমন হুইখানি খোলা, সেইরূপ 


হইয়াছিল । 
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নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


 বাত্রখর্পর ধরিয়া রহিয়াছে? কেনই বা উহ নষ্ট হয়না? 
| তাহা আমাকে বলুন । বশিষ্ট কহিলেন,_-রাম্‌ ! এই'যে 
| জগৎ দেখিতেছ, ইহা! স্বপ্রৃষ্ট পুরীর স্তায় অলীক) এ জন্য 
ইহার ধারক কেছ না থাকিলেও ইহা বত হয়, ইহা পতনোনুখ 
হইলেও অপতিত রহিয়া থাকে; নিরাকার হইলেও সাকার 
হয়| ইহী মূলেই যখন মিথ্যা) তখন ইহার গতিতই বা 
কি হইবে আর ধৃতই বা কি হইবে? জ্ঞানময় ব্রাগীর স্কুরণই 
ঈদৃশভাবে অবস্থিত । আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ, আকাশে 
যেমন শৃন্টতা, -পবনে ধেমন স্পন্র, তেমনি চিদ্বাকাশে এই 
জগৎ। চিন্ময়' পরমাত্ায়, এই ব্রঙ্গাণ্ড একটা: সঙ্কজিত নগর। 
ইহা! আর কিছুই নহে, আকীশে আকশি, আকারশ্ন্, হইলেও 
নিয়ত আকারবান্‌ লক্ষিত হয়, যদি বোধ করা যায়, ইহা পড়ি- 
তেছে, তাহা হইলে বৌধ হইবে সর্ব্বদাই ইহা পড়িয়া যাইতেছে, 
1 ইহা, স্থিতিশীল নহে। যদি গতিশীল জ্ঞান করাযায় ত বোধ- 

| হইবে, ইহ! সর্ব্বাদাই গতিমান্। যদি ইহাকে স্থিতিশীল 
জ্ঞান করা যায়ত বোধ হইবে, ই রাত্রিদিনই একভাবে 
অবস্থিতি করিতেছে ; যদি বৌধ করা যায়, ইহা উর্দ্ধে উঠিতেছে, 
তাহা হইলে বোধ হইবে, ইহা উদ্ধা্িকেই উত্থিত হইতেছে! 
যদি ইহার বিনাশজ্ঞান করা যায় ত বোঁধ হইবে, ইহা বিনষ্ট 
হইতেছে) যদি উত্পন্ন হইতেছে জ্ঞান করা যায় ত বোধ হইবে, 


ৃ ইহা আকাশে সর্বদাই উৎপন্ন হইতেছ্ছে; যেরূপ জ্ঞান করিবে, 


সেইরূপই হইবে। শরদাকাশে মিথ্যা-দৃষ্টিতে উদ্দিত মুক্তানিকর 
যেমন ভ্রান্তিবশে সত্য বলিগ্লা বোধ হয়, সেইরূপ আকাশে 
্রান্তিবলে কত যে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা] 
করিতে পারে ? ৫৫৬৩1 ঃ 


অশীতিতম অর্গ সমাপ্ত ॥৮০॥ 





্‌ একাশীতিতম সর্গ। 


_বণিষ্ঠ কহিলেন, _ছে রাঘব! তাহার পরে দেখিল!ম, সেই 
মহাকাশে বিশালদেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরন্ত 
করিয়ছেন। তীহাকে দেখিয়া” বোধ, হইল যেন, দরশদিধ্যাগী 
দ্নগ্যাম বিশাল আকাশ মূর্তিমান্‌ হইয়া স্বীয় সর্ধব্যাপিত্‌ ত্যাগ 
করিয়াছে । চন্দ্র, হূরধ্য, ও বহি তীহার নয়ন, দিকৃপমূহ তাহার 
বসন, তীছাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল. শ্টাম্লকান্তিপুজী স্তস্ত 
ঘনপ্রভা বিস্তার -করিতেছে। তীহার ছূষ্টিত্রয় বাঁড়বানলের ন্যায় 
জবিতে লাগিল। তাঁহার বিলোল বাহ্ষুগ্লল তরঙ্গমালার স্ঠায় 
উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; তঁহাকে তদবন্থ দেখিয়া বোধ হইল,. 
সেই একার্ণৰ হইতে জলরাশি মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া উথিত হই- 
যাছে। ১_-৪। দেখিতে দেখিতে তাহার শরীর হইতে ছায়ার 
্তায় এক মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে নির্গত হইল) প্রথমে সেই 
ূর্ভিটা ছায়া ধারণা হওয়াতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল? 
এখন আকাশে কেবল গাঢ় অন্ধকার ;--সমস্ত হুর্য এককালে 
নযপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এ অন্ধকারে ছায়া আসিল কৌথ হইতে? 
তাহার পরে ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম_- ছায়া 
নহে, একটি ভ্রিলোচনা রমনীমূর্তি তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতে- 
 ছেন'। সেই রমণী কৃষ্ণা, কৃশী, তীহার সর্্ার্সে শিরা পরিব্যান্ত। ' 
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তাহার বিশাল দেহ জীর্ণ; তাহার ব্দনমণ্ডল হইতে স্তত বহি- 
জালা নির্গত হইতেছিল। তিনি বাঁসন্ত বন্রা্ির স্তায় পুষ্পপল্পব- 
রমণীয় শেখর ধারণ করিয়াছিলেন দেখিয়া বোধ হইল, অঞ্জনের 
যায় গঢ় এই অন্ধকারে শ্ামল। কৃষ্ণ বিভাবরী যেন আকৃতি পরি- 
গ্রহ করিয়া শোভ! পাইতেছেন। অন্ধকারলক্ষ্মী যেন দেহ ধারণ 
করিষাছেন ; আকাশের নীলকান্তি যেন সাকার হইয়াছে । করাল- 
মুখী অতি দীর্ঘাঙ্গী এ রমণী থেন আকাশ পরিমাণ করিবার জন্ত 
উদ্ধে উঠিযাছেন। হার দীর্ঘবাহু ও দীর্ঘ জানু দেখিয়া বোধ 
হহল যেন, দিজ্মগুলের পরিমাণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত &ঁ রমণী 
দঁড়াইয়! উঠিয়াছেন। তীহার আকার এত কৃশ যে, দেখিলে 
বোধ হয়, যেন বহুকাল উপবাস করিয়া আছেন। কজ্জলশ্ঠামল 
তদীয় বিশাল দেহ বাযুজনিত মেঘমালার ্তায় নত হইয়! 
পড়িল। ৫--১১। তিনি এত কৃশা যে,স্থির হইয়। দাড়াইয় 
থাকিতে অসমথাঁ) এই জন্ত যেন বিধাতা দীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু 
দ্বারা তাহার পতনোন্দুখ বিশীর্ণ দেহ একত্র গ্রথিত করিয়া ব্াখিয়া- 
ছেন। তীহার আকৃতি এত দীর্ঘ লম্বমান, যে তাহার মস্তক ও 


চরণ-নখ, দেখিবার জন্য আমাকে একবার অতি উর্ধে, একবার. 


অতি নিয়ে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কৃষ্ট পাইতে হইয়াছিল । 
তাহার মস্তক হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শির1.ও অন্রতন্রী দ্বার! 
গ্রথিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকবীর স্তায় মূল হইতে শাখাপর্যন্ত 
তাহার সমস্ত শরীর সুত্র ছারা বিজড়িত। ১২--১৪। ৃর্্যাদি দেব 
ও দ্রানবগণের বিবিধ বর্ণের মস্তক কমলমাল! দ্বারা মালাগ্রন্থন 
করিয়া সেই মালা কণ্ঠে .ধারণ করিয়াছেন। তীহার বন্রাঞ্চলে 
বাযুদন্ুক্ষিত উজ্জ্লশিখাদম্পনন বহ্ছির আংযোগে সমুজ্বল 
হইয়াছিল। তাহার লম্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল; নরমুণ্ড 
দ্বার! তিনি কুণ্ডল নির্্মীণ করিয়াছিলেন। তাহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল 
তনয় বিশ্ুক্ দীর্ঘ অলাবু ফলের মত লম্বমান উরু পর্য্যস্ত ঝুলিয়! 


পড়িয়াছিল। তাঁহার খ্বাঙ্গমগ্ডলে কার্তিকেয়ের মযূরপুচ্ছে ও' 


ব্রহ্মার কেশজালে বিশোভিত ইন্্রাদিদেব্গণের মস্তক ঝুলিতেছিল, 
তাহার দত্তপংক্তিরূপ চন্্শ্রেণী হইতে নির্ম্লকিরণপুগ্তী বিনিঃ- 
সত হুইতেছিল। তাঁহাকে. দেখিয়। আমার মনে হইতেছিল, যেন 
অন্ধকার সাগরের একটা উ্ধারেখা উঠিয়াছে । তিনি শুষ্ক অলাবু- 
বল্লীর স্ঠায় আকাশ ভর (আশ্রয্প) করিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত 


অঙ্গ বিলোল, বায়ুভয়ে পট পট শব্দ করিতেছিল। বিশাল 
তরলের স্তায় বায়ু উতক্ষেপ করিয়া শ্তাম প্রভা বিস্তারপুর্ববক 


নৃত্য করিতেছিলেন, মনে হইতে লাগিল,ষেন একার্ণবের তরঙ্গমালা 


উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৫__২০। দেখিলাম, তিনি কখন একবাহ .. 


হইতেছেন, কখন. বনবাহু হইতেছেন, কখন অনন্ত বিশাল 'বাহু 
উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন; তাহার বাহুসমূহের উৎ- 
ক্ষেপণে এই জগতরূপ বৃত্যমণ্ডপ কীপিয়া উঠিতেছে। কখন 
তিনি একমুখী, কখন বহুমুখী, ' কখন বা অনন্ত ভয়দ্কর মুখ 
দেখাইতেছেন, কখন ঝ৷ একেবারে মুখবিহীনা হইতেছেন। কখন 
একপদে অবস্থান করিতেছেন, কখন বহুপদ বাহির করিতেছেন, 
কখন অনন্তপদা হইতেছেন, কখন ব1 একেবারে পদশূন্তা হইতে- 
ছেন। এই অমস্ত ব্যাপার দেখিয়। আমি তাহাকে কালরাত্রি বলিয়া 


অনুমান করিলাম্ম ; মনে মনে বলিতে লাগিলাম, সাধুগ্রণ ইহাকেই. 


ভগবতী কালী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । ২১--২৪। অরঘট্ট 


যন্ত্রের সমমুখবন্তা কাণ্ঠের গর্ভত্রয় বহ্ছিশিখায় পূর্ণ হইলে ভীহার, - 


৪৩ 
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নয়নত্রয়ের সমান হইতে পাঁবে। তীহার ললাটদেশ দেখিতে 
ঠিক মধ্যস্থলে অলস্তবহ্িযুক্ত ইন্দ্রনীলমণিময় পর্বতের তুল্য । 
তাহার বিশীল গণুদ্ধয় লোকীলোক পর্বতের ইন্্রনীলমণিময় 
মধ্যে সগর্ত প্রদেশের স্তায় মধ্যভাগে নিমগ্ধ। বাতস্বদ্ধরূপ প্রবহ 
নামক স্থিরবাযুরূপ সুত্রে গ্রধিতত তরকানিচয় তাহার মুক্ত" 
হার।.২৫২৬। নৃত্যকালে তিনি বাহুলতা উৎক্ষেপ করিতে- 
ছিলেন, এজন্য করস্থ পুপ্পনিচয় আকাশমার্গে বিকীর্ণ এবং কর- 
সঞ্চালনে বিনিঃস্থত নখকিরণের স্তায় শুভ্র মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ 
প্রসারিত হওয়,.ত আকাশে যেন শতচন্্র উদ্দিত হইতেছে 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কল্স-মেঘের স্তায় ভ্রাম্যমাণ 


তদীয় বাহুমণ্ডল নখগ্রভ! বিস্তার করিয়া দিজ্বগুল আক্রমণ 


করিতে লাগিল। বুষ্তবর্ণ ভীষণ বাহ্বুক্ষের ছারা নিখিল 
আঁকাঁশ কীননময় করিয়া তুলিতেছেন। নখপ্রভা এ বাহ্বৃক্ষের 

পুষ্প, অঙ্গুলিনিচয় উহার লতাজাল। বিলোল ভঙ্যাসমুহ 

দ্বারা তিনি দগ্ধ খভ্ভরাদি মহাবনে বেষ্টিত তমাল-তালবৃক্ষপ্রমাণ 

উন্নত ভূমিখণ্ডের অনুকরণ করিতেছেন। অনন্ত মহাকাশে 
ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কেশকলাপে তিনি আকাশমধ্যে অন্ধকার- 
হস্তীর সঞ্চরণ করাইয়া দিতেছেন। তীহার প্রবল নিঃশ্বাস্পবনে 
হুমেরু পর্বত সকল উৎপাটিত হুইয়! যায়। সেই নিঃখাসবাধুর 

শবে চতুর্দিক্‌ উদৃঘোষ্তি হইতেছে। তীহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস- 

বাযুর শব্দ ঠিক হুকষ্ঠ নটের উচ্চ গীতধ্বনির স্তা্স বোধ হইতে 
লাগিল। ক্রমে নৃত্য করিতে করিতে তাহার শরীর বর্ধিত হইয়! 
উঠিল। আমি সেই অনন্তগগনে অবস্থিত হইয়৷ এক দৃষ্টিতে 
দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম মলয়, কৈলাস, মেরু, মন্রর, সঙ 
প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী মালার স্তায় তাঁহার গলদেশে দোছুল্যমান 
হইতে লাগিল । প্রলয়কালের জগদ্ধযাগী ম্ঘেমালা তীহার পরিধে 

বসতে স্তায় শোভ। পাইতে লাগিল। তদীয় অন্তরে এই ব্রিজগ- 
দর্পণের সায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ২৭--৩৭। আহার এক 

কর্ণে হিমীলয়বপর্র্বত রৌপ্যকুগুলের সায় আর এক কর্ণে সুমের- 
পর্বত স্বর্ণকুগুলের স্তায় ভুলিতে লাগিল। এই বিশাল ্র্াণ্ডের 
গ্রানিকোলাহল তাঁহার মেখলার ঝঞ্কারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল । কুলপর্বত সকল তীহার গলে দোহ্ল্যমান পু্পমালা, 
পর্বতের শৃঙ্জ ও তছুপরিস্থ বন সাগরাদি এ মালার মধ্যস্থিত 
স্তবকের স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । জীর্ণ নগর ও কাননাদি উ 
মালার মধ্যস্থ কোমল পল্পবের শ্রাস়্ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
দেখিলাম, তাহার অঙ্গেই পুর, নগর, খত, মাস, দিন, রাত্রি প্রভৃতি 
|  জমস্ত জগতের পদা্থনিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি 
নদীসকল £ তাহার গলে যুক্তাহারের স্তায় ঝুলিতেছে। ধর্ম 
অধর তাহার কর্ণযুগলের অলঙ্কার-ও চারি বেদ তাহার চারিটি 
স্তনরূপে প্রতীত হুইতেছে। সেই স্তনচতুষটয় হইতে অর্ববদা 
: ধর্মবরূপ ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছে । থক, যজুঃ সাম, অথর্ব, এই 
চারিটী ব্দেবিভাঞ্ উক্ত পয়োধ্রচতুষ্টয়ের অগ্র (চুচুক) শোভ। 
| ধারণ করিতেছে। ৩৮৪২ 1 তিনি ত্রিশূল, পটিশ,. প্রাস, শক্তি, 
|. শর মুষ্টি, তোমব, প্রভৃতি অস্ত্নিচয়ের মাল্য করিয়া গলদেশে 
। ধারণ করিতেছেন, সেই অক্তরমাল্য হইতে আরও ভুরি ভূরি অস্ত 
নির্গত হইতেছে। দেবাদি চতুর্দশ প্রকার প্রাণী তীহার শরীরস্থিত 
লোমাবলীর স্তায় প্রকাশ পাইতেছে। আহার দ্েহমধ্যে অবস্থিত 

নগর, গ্রাম, গিরি গ্রভৃতিও যেন পুনরায় জন্মলাতে আনন্দিত হইয়৷ 


হইতেছে। 


শাহ 






তাহার মঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। এইরূপ স্থাবর-জ্গমাত্মক- 
সমস্ত জগৎ তখন তীহার শরীররূপ লোকান্তরে অবস্থান করত 
জ্গম (স্পন্দশীল ) হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সেই ভগব্তী 
কালীরূপিনী ময়ূরী সমস্ত জগৎরূপ বিষধর ভূজঙগ সকল গ্রাস করিয়া ক্র 
পরিতৃপ্ত ও আনন্দে মত্ত হইব নৃত্য করিতে লাগ্সিলেন। তীহার 3 
অনন্ত. বিশাল শরীরে অবস্থিত জগৎও পূর্বরকল্পীয় জগতের হ্যায় এ 
হইয়াই দর্পণে বাহ বস্তুর প্রতিবিশ্বের স্তায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। ৪৩--৪৮। ঝাস্তবিক কালী যেনৃত্য করিতেছিলেন, ৭ 
তাহ। নহে, শৈলকাননাদিসমরেত সেই পুর্ব্বতনূ জগৎই মহা- 
প্রলের ( লয়ের ) পরে বিবিধ বিশাল আকৃতি ধারণ করিয়া নৃত্য 
করিতেছিল । আমি বক্ষণ ধরিয়া তদী দেহদর্পণে সেই 
জগতের নৃত্য দেখিতে লীগিলাম ; দেখিলাম, সেই পুর্ব জগ্রৎই 
অবিকল অক্ষতভাবে যেন অবস্থিতি করিতেছে । ৪৯৫০ । তাহার 
শরীরে য়ে সকল জগ* নৃত্য করিতেছিল, হৃত্যবেগে দেই 1. 
সকল জগতের তারকানিকর বিচলিত হইতে মি রা 

সমূহ ঘুরিতে লাগিল; দ্রেব-দানবগণ ম্শকনিকরের বায়ু 

ভরে ইতস্ততঃ চালিত হইতে লাগ্িলেন। রণক্ষেত্রে বিপক্ষের 
প্রতি নিক্ষিপ্ত চক্রান্তের স্তায় ঘূর্ণায়মান দ্বীপ ও সাগরে আকাশ- : : 
মণ্ডল আবৃত হইয়া গেল। পর্ব্বতনিচয় তখন বায়ুবেগে 

উপরে তরজগসমীরণে তৃণের স্তাষ উভডীয়মান হইতে লাগিল। . 
ঝাযুবেগে আকাশে নীলবর্ণ মেঘমকল জান্দোলিত হওয়াতে 
আকাশে একটা ঘৃম্ঘুম শব্দ হইতে লাগিল। ভূতলে কাষ্ট 
অস্থি প্রভৃতি পদার্থজাল পরস্পর সঙ্বট্িত হওয়াতে তৎ্সমুদয়ের 
সন্ধিস্থলের বিশ্লেষ হইয়া পটপট শব্দ হইতে লাণিল। পরস্পর" 
সূজর্ধে জগতের পধার্থানিচয় দর্পণের ন্যায় মিলিত অমিলিত 
দ্বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইক মূর্তিমৃতী বিভীষিকার স্তায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল । ৫১--৫৫। হুমেরু পর্বত, €খঘ-বসনে কল্পবৃক্ষ- 
রূপ শরীর আবুত করিয়! উচ্চ কুলাচলক্লপ বিশাল বাহু উত্তোলন 
পুর্র্বক নৃত্য করিতে লাগিল। তাদৃশ অবস্থাতেও সমুদ্রসকল 
তীরের অনতিক্রেমরূপ মধ্যদা ত্যাগ করিতে পারে নাই (অথ, 
তীরের উপরে উঠে নাই )। বৃক্ষদকল ভুতল হইতে আকাশে 
আবার আকাশ হইতে ভূতলে পতিত ও উতপতিত হইতে 
লাগিল । দেখিলাম, পুরসকল ,অধোদেশে ঘর্ঘরশবে লুঠিত 
গৃহ অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্তই লুঠ্িত হুই- 
তেছে। সেই ভগব্তী কালরাত্রি নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে উহার হস্তস্চালনজন্ত নখ্রভ! 
নিঃহত হইতে লাগিল, স্ইে নখপ্রভার মধ্যে দিন, রাত্রি, চন্দ্র 
কাঞ্চনহুত্রের ্যাযুও নুধ্য প্রভৃতি পদার্থসকল হুর্বহত্রের স্তর 
প্রতিভ।ত হইতে লাগিল। সেই সময়ে মেঘ হইতে নিপতিত 
জলধারা, সেই নীলমেঘবসনপরিধার্রিনী নীহারহারব্তী ভগরতী 
কালরাত্রির ঘন্মবিন্দুরূপে শৌভা! পাইতে লাগিল । অনন্ত আকাশ 
তাহার লম্বমান কেশপাশ, পাতাল তাহার চরণযুগল, ভূমণ্ডল 
তাহার উদর এবং দিক্চতুষ্ট় তীহার বাহু বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল। ৫৬--৬০। - সাগরমধ্যব্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ সকল 
তীহার _ভ্রিবলি, পরববতসমুদয় তাহার পার্শখদেশ; আকাশরূপ 
অদ্টালিকায় দোলাধ্রিত প্রবহাদি বায়ু ও প্রাণ আপন প্রভৃতি 
বায়ুসকল তাহার দোল।। তাহার নৃত্যকালে আরও দেখিলাম, 
হিষালয়, হুমেরু, সুাগ্রভৃতি পর্বতনিচয় তাহার শরীরে আন্দে 
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প্রভৃতি অন্ান্ত ্ানসকল ও থ স্ব আধার ছাড়িয়া অপর স্থানে 
পতিত হইব, ঘুর্নিত হইতে লাগিল। অগ্াঁধজলসক্চারী মতস্তের 
দল জলাশয়-সমভিব্যাহারে মরুভূমিতে নীত হইয়! সমুদ্রে যেমন 
্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে, টি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে 
লাগিল। নগরসকল ভূতলে যেমন স্থির হইয্বা! থাকে, আকাশে 


- লিত হইতেছে; পর্বতরূপ মঞ্তবাযুক্ত যে সমস্ত জগজ্রপ মাল্য তিনি 
খু পরিধান করিয়াছিলেন, নৃত্যকালে সেই সমস্ত মাল্য আন্দোলিত 
| হওয়ায় মনে হইল, নৃত্যচ্ছলে আবার বুঝি তিনি জগৎপ্রলয় 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার . শরীর, দেব-দানবগন্ধরবব- 
নাগাদি -জীবগণরূপ রোমসমূহে আকীর্ণ; দেই বিণাল শরীর 
নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে না. পারাতেই যেন চক্রের স্তায় 
ঘুরিতেছে। ৬১--৬৫। তিনি কর্মফল বিভব, কর্মের অনুষ্ঠানের 
হেতু জ্ঞান ও কর্ম যত্ত এই তিন শুত্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ 
| করিতেছেন। আকাশমগুলে নৃত্য করিতে, করিতে তিনি ঘনঘোর 
8 স্বরে বেদঘোঁষণা! করিতেছেন । তাহার সেই নৃত্যক্রিয়ায় জগতের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটিলেও ভূতল আকাশে ও আকাশ 
ভুতলে প্রতিবিস্থিত হওয়াস্ পরস্পর সমান হইয়া! যাইতেছে ; সেই 
জন্য আকাশকে ভূতল এবং ভূতলকে আকাশ বলিয়া! প্রতীতি 
টু হইয়াছিল। হার বিশীল নাসিকাবিবর হইতে অতিবেগে 
: & বিকটরবে নিঃশ্বাস-বাঁযু বহিতে লাগিল। নৃত্যকালে তীহার 
২ | ঘূর্ণায়মান বাহুচতুষ্্স বহ-বাহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
| সেই বাহুচতুষ্ট় বাতোক্ষিপ্ত পল্পবরাশির আকাশদেশ ব্যাপিয়া 
|] ফেলিল, আমার ধীর দৃষ্টিও সে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যের ন্যায়, 
| তাহার অগস্থিত জগত্রূপ বস্তার সহিত ঘুর্ণিত ও পবিশ্রান্ত হইয়া 
. | অবসন্ন হইয়া পড়িরাছিল,__অর্থাৎ আমি স্থির দৃষ্টিতে তাহার নৃত্য 
| দর্শন করিতে করিতে ক্রমে অসমর্থ হইয়! পড়িয়াছিলীম। নৃত্যনি- 
1 ব্ধন তীহার দেহ পরিবপ্তিত হইতে থাকায় দেহসংলগ্ন শৈলসকল 
যন্ত্রের স্া় ঘুরিতে লাগিল। গগনচরগণ পড়িয়া! গেল, স্বর্গের 
| দেবালয়সকল ভূমিতে গড়িয়া লুঠিত হইতে লাগিল। হুমের 
1 ও মলয়পর্ববত ধায়ুবিকম্পিত পত্রের ন্যায় কীপিতে লাগিল। 
| হিমালয়-পর্ববত তুষার-বিনুর স্তায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 
1 পৃথিবীর অন্ঠান্য ব্স্তঘকল গজভগ্ন মৃণালদণ্ডের স্তায় খণ্ড খণ্ড 
হইয়া! গেল। শ্ীহার নৃত্যকালে বিদ্য ও সম-পর্বত রাজহংসের: 
্তায় আকাশে উড়িতে উড়িতে বিদ্যাধরদিগের সায় পৃথিবীর অপর | ৮৯ 
প্রান্তে গিয়া পড়িল। তীছার দেহসরোবরে দ্বীপসকল তৃপের, প্রভৃতি দেবগণ ও অনুরগণ পরস্পর বিভক্ত. হুইয়া বাতাবধৃত 
ায়, সমুদ্রসকল বলয়ের সায়, দেবগৃহসকল কমলের . স্যার | মশকের স্তার, তড়িতের বিলাসের স্তায় অস্থিরভাবে গতায়াত 
| প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নীলিম-আভায় নির্দূল আকাশের-| করিতে লাগিলেন। জগতের হুস্থদশাতে স্থষ্টি, সংহার, সুখ, ভুহখ, 
তায়, স্পৃষ্' কজ্জলময় নগরের-স্তায় এবং একত্র বাশীভূত | উৎপভ্ভি, নাশ, চেষ্টা, অচেষ্টা, নিষেধ, বিধি, জন্মমত্ু প্রভৃতি 
'| সমগ্র হূর্যের মিশ্রিত প্রভাপুঞ্জের স্তায় প্রতীত্বমান তদীয় বিশার-। তাবসকল পরস্পর বিরোধী বলিয়া সর্বদা পৃথগ্ভাবেই বিদ্যমান 
| জজ্ঞ শরীরে বব্ণগিরি হুমেরুর-অন্তপাতী স্‌, বিন্ধয এবং কৈলাস-] থাকে; কিন্তু বিপত্ভিনময়ে সবই পরম্পর বিরোধ ত্যাগ করিয়া 
1 মলম, মহেন্দ্র, ক্রোধ মন্দর, গোকর্ণ, রিদ্যাধর নগরাদি ও সমগ্র | একত্র সম্বন্ধ (মিলিত) হইয়া অবস্থান করিতে লাগ্লি। তৎকালে 
| বহুমতী যেন জঙ্গম-তাবাপন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ. করিল । | তাঁহার শরীররূপ চিদাকাশে কত যে শৃণ্তময় মিথ্যা হুষ্ট স্থিতি, 




























উঠিয়! স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাণিল, প্রবল বাত্যায় 


লাগিল। আকাশ হইতে নক্ষত্রনিকর রত্বনিকরের স্তায় ভূমগুলে 
পতিত হুইয়া সহস্র স্হত্র দীপমালার সায় ঘুরিতে লানিন। তাহা 


পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন। দেখিলাম, সেই ভগবতীর দেকচিই- 
স্থষ্টি, সংহার, দিবারাত্রি. বিভাগ সমস্তই রজতবিদুর ্তায় উল্লসিত 
হইতেছে । শুরুকৃষণ-পক্ষগুলি তাহার শরীরে শুক্ুকৃষ্ণ মনিয় 
দর্পণ-মালার স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। ৭৬--৮০। আরও 
দেখিলাম, চন্রহুর্যমগ্ডল তীহার শরীরের রত্বাভরণ-্থানীয় হইয়া- 
ছেন। নক্ষত্রনিচয় কঠদেশের হুরম্য বত্বহার হইয়াছে। স্বচ্ছ 
অন্বর ( আকাশ ) তাঁহার পরিধেয় নির্মল অন্বর (বস্ত্র) হইয়াছে 
সেই অন্বরের মধ্যে মধ্যে জাজল্যমান বিছ্যুতাগ্সি তাঁহার পরিধেয় 
বসনের উজ্জ্বল রেখার স্তায় প্রতীয়মান 'হইতেছে। তীহার নৃত্য- 

রূপ কঙ্সন্তসময়ে জগন্রয় সশব্দে বিলু্ঠিত হওয়ায় বোধ হইতে 
লাগিল, তাহার চন্দর-হুধ্যরূপ মণিময় ভূষণনিচয়ের ঝঞ্কারধ্বনি 
হইতেছে এবৎ উক্ত ভূষণনিচয়ের কান্তি ই বাঞ্কারের সহিত উর 
ও অধোদেশে প্রস্থত হইতেছে । সেই সময়ে দ্িবসরণমত্ত যোদ্ধার 
খ্জাকাস্তির স্তায স্তামবর্ণ হইয়৷ গেল। হৃধ্যদেবের অধঃপতনে 
তেজঃপুঞ্জ অন্তহিত হইয়া গেল। অধিষ্ঠানব্রহ্ধটৈতন্ডের স্থিরতা- 

নিবন্ধন নুস্থির থাকিলেও জনগণ তৎকালে ইতস্ততঃ লুণ্িত হইয়া 

কৌলাহল করিতে লাগিল, দেখিলাম চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার । 

৮৯৮৩ সেই সময়ে ব্রঙ্জা ইন্দ্র, বিষু। শিব, বহি, রবি, চক্র 


























করিল, পর্বতও অত্যুচ্চ গগনে উঠিষ! নৃত্য করিতে লাগিল ; | লাগিল, তাহার ইয়া করা যায় না। ৮৪--৮৬। তাহার শরীরে 
] াকাশ চন্দ্র-হুর্ধের সহিত ভূমণগ্ডলের অধঃপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া | উৎপত্তি, শাস্তি, মৃত্যু, উৎসব, যুদ্ধ; সাম, অনুরাগ, বিদ্বেষ ও ভয়, 
[কোথায় যে অদৃগ্ঠ হইয়া! গেল, তাহা বুঝিতে পারা গেল ন|। | বিশ্বাস প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধন্মসকল একাধারে বত্বনিচয়ের "যায় প্রতি- 
| হার পরে দেখিলাম, আকাশে যে স্থানে চন্য অবস্থিতি | ভাত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরের মধ্যে বিরুদ্ধ স্্িপরম্পরাও 
|... করেন, সেইস্থানে পাহাড়-পর্বতসহ বন্জাল উঠিয়া নৃত্য করি- 
[. সু তেছে। এইরপে বিপর্যস্ত 'হইয়া জগৎ, সাগরআোতে নিপতিত ] শরীর পরমারথ-দৃষ্টিতে চিদাকাশময় ; অপরমার্থ ছুষ্টিতেই তুদীয় . 
ইণেব সায়, নৃত্যবেগে দিকৃপ্রান্তে গিয়! ঘুরিতে লাগিল। প্রবল | শরীরের অধ্যাত্বশাস্ত্রের অনভিমত স্বভাবতই উৎপন্ন মাঁয়ারপ 
বায়ুবেগে তৃণরাশি যেমন স্বস্থান হইতে নানাস্থানে_নীত হইয়। | আধরণের অনুভূয়মান জগতৈর উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার তিথির. 
ূ রি থাকে, সেইরূপ কালরাত্রির নৃত্যকালে পর্বত আকাশে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির “দৃষ্টিতে আকাশে কেশগুচ্ছের স্ায় স্কুরিত 
তয় সাগর সকল দিক্প্রান্তে গিয়ঃ নদী, মা পুরনগর হইতে লাগিল। নিশ্চল অধিষটান-সভায় অবস্থিত এই জগৎ 


প্‌ 


-উঠিয়াও সেইরূপ স্থিরভাবে রহিল। পর্ববতসকলও আকাশে 


আন্দোলিত "হইয়া পর্বতের উপরে গিয়। অবস্থিতি করিতে. 


দেখিয়া! বোধ হইল যেন, দেব-গন্বর্ষগণ আনন্দে পরম্পরের উপরে . 


[৬৬৭৫ অমুদ্র পর্মতের উপরে উঠিয়া! নৃত্য করিতে আরম্ত | সংহার, বিপৎঃ সম্পৎ, পৃ ইত্যাদি ভ্রান্তি প্রতীয়মান হইতে 


যে কত দেখা গিয়াছিল, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না। তীয় 











৬৭৩ _. যোগবাশিষ্ট-রাঁমায়ণ । 


বাস্তবিক চঞ্চল না হইলেও দর্পনিপ্রতিবিন্বে অচল পর্ব্বতের স্তায় 
চঞ্চল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তীহার নৃত্যের আবেশে মায়ার অভ্যন্তরে 
উৎপন্ন জগৎসকল বালকসম্কলিত স্থষ্টির স্তায় প্রতিক্ষণে এক স্থিতি 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তবিধ স্থিতি গ্রহণ করিতে লাগিল। ৮৭--৯০। 
দেখিলাম, তাহার শরীরমধ্যে কখনও ক্রিরা-শক্তি দ্বার! জগৎরূপ 
মুদগররাশি একত্র সংগৃহীত হইতেছে, আবার পরক্ষণেই তৎসমু 
দয় আপনিই বিশীর্নণ হইস্কা গড়িতেছে। ক্রিয্শক্তিরূপিনী এ 
দেবী কখন লক্ষিত হন, আবার কখনও বা! কিছুই লক্ষিত হন 
না। কখন তাহাকে অস্গুষ্টপ্রমাথ দেখ! "যায়, কখন বা তিনি 
আকাশব্যাপিনী অনন্তমুর্তিতে লক্ষিত হইয়া থাকেন। সেই 
ভগবতী কালরাত্রিই আমাদের জগত্মধী সংবিৎ-শক্তি। তিনি 
অনস্ভ। বিশুদ্ধপরমাকাশরূপিনী। ৯১--৯৩। সেই দেবীই কাল- 
রয়ে অবস্থিত জগন্রয়ের অন্তর্গত চিৎস্বরূপা । এই জন্ত প্রাক্তন 
বাঁসনাহুসারে পুরুষের মনে যে সংসারজাল উদ্দিত হয়। এ 
ভগ্রবতীই তাহার উপাদান হন। চিতির ঈদৃশ পরিবর্তন বড়ই 
অদ্ভুত। শ্রী দেবীই অবিদ্যাবৃত চিত্বরূপা, এভন্ঠ উনিই নিখিল 
সংসারের চিত্ররূপে দেবীপ্যমান হইয়া থাকেন। যখন বিদ্যাবলে 
উহ্ীর অবিদ্যামালিস্ঠ বিদুরিত হয়, তখন উনি প্রশান্ত আকাশ- 
রূপেই পর্যবসিত হইয় থাকেন। এইরূপ ও দেবী সংসারি-দৃ্টি ও 
মুক্ত যোীর দৃষ্টি উভয়ের গম্য অবিদ্যাকরান্ত বিদ্যাক্রন্ত ছ্িবিধ 
আকীরই ধারণ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বিচারদৃষ্টিতে 
দেখিলে বৌধ হইবে, তিনি অনন্ত অনাদি চিদাকারই কেবল 
ধারণ করিতেছেন। দেবীর অনন্ত চিন্ময় শরীরে এই দৃষ্টপ্রপঞ্চ 
স্টিক পিলার উপরে পদ্ঘ-চক্তরাদি রেখার স্তায় প্রতীয়মান 
হয়, ফলতঃ সমুদ্রের তরগমালার হ্যায় এ সমস্ত দৃশ্য আকাশরূপিণী 
দেবীর আকাশরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে। এইবূপে বিশাল- 
শরীর! ভৈরবী দেবী অনন্ত আকাশ পরিব্াপ্ত করিয়া দেই 
উভৈরবাঁকৃতি কল্সান্তরুদ্রের পুরোতাঁগে অবস্থানপুধ্বক হৃত্য করিতে 


' লাগিলেন। সেই ক্সান্তরুদ্রের ললাটস্থিত বহিতে বনভূমি দগ্ধ 


হইয়া স্থানুমাত্রীবশেষ হইয়া গেল। নৃত্যাবেশে মেই দেবী 
প্রলয্বের প্রবল ব্যাতায় বিধুনিত অরণ্যশ্রেণীর স্ায় আন্দোলিত 
হইতে লাগিলেন। কুদ্দাল, উদুখল, চ্মমাসন, ফল, কুস্ত, মুল, 
উদ্কেশ (কূপ হইতে জল তুলিবার পাত্র ). ও স্থালী এই সমস্ত 
ব্ত তাঁহার মাল্যমধ্যে গ্রথিত। তিনি ঈদৃশ মাল! ধারণ করিয়া 

ত্য করিতে লাগিলেন। তিনি এবংবিধ মাল্য হইতে কুন্ুমনিকর 
চতুদিকে বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্ধত নৃত্যব্যাপারে 
সেই কুমুমনিকর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ৯৪--১০০। দ্বেখিলা ম, 
নৃত্য করিতে করিতে তিনি আকাশের, স্তায় ভীষণদেহ সেই 
রুদ্্দেবের অর্চনা! করিতেছেন, কুদ্রদেবও তাহার ন্যায় বিশাল- 
শরীরে নৃত্য করিতেছেন।: হে শ্রোতৃবর্গ! মন্তকে গরুড়-পক্ষ- 


নির্থিত শিখায় বিভূরিতা, গলদেশে মুণ্ডমালাধারিণী ভগবতী হস্তে 
 যম-মহিষের বিশাল শৃঙ্গ লইয়! পরমানন্দে “ভিস্বং ভিম্বৎ হুভিম্বৎ 


পচ পচ ঝাম্য ঝাম্য? !ইত্যাকার তাল-শবে নৃত্য করিতেছেন; 

এবতমধ্যে মধ্যে সেই কালভৈরবের. নৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত 

করিতেছেন। হে শ্রোত্বর্গ! সেই কালরাত্রি কর্ৃক বন্দ্যমান 

সেই কাঁলরুদ্র তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১০১১০২! 
একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১) 


আগ 


ব্রদত্তা হইতে অতিরিক্ত রূপ হইতেই পারে না) তবে তিনি: 













দ্যশীতিতম অর্গ। 
রাম জিজ্ঞাসিলেন্ট-_ভগবন্! আপনি পুর্ববে যেরূপ প্রল... 
যনের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ত বুঝিলাম, সমস্তই নষ্ট: 


হুইয়া গিয়াছে, কিছুই নাই, তবে আবার সেই ভগবতী কোথা: ক্ষ 
হইতে আয়া কোথায় কিরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন? আৰ খু ব্য 
শুর্প, ফল, কলসাদি বন্ড ত কিছুই নাই, তবে তিনি তং, সত্ব অং 
সমুদয়ের মাল্য কোথায় পাইলেন? ত্রিজগৎ লয় প্রাপ্ত হইল. নিং 
এই কথাই ত আমাকে বলিলেন, আবার ভগব্তী কালীর দেহে ও 
তাহা কোথা হইতে আদিল ? সমস্তই যখন নির্বাণ, কিছুই নাই 7 গম 
তখন তিনিই ব! কোথা হইতে আসিয়া নৃত্য করিলেন ? ইহার গ্‌ঢ এ ধারে 
রহস্য আমাকে ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ কছিলেন,_ঘিনি নৃত্য করিতে, 1 গে 
ছেন বলিলাম, উনি না! পুরুষ, না.স্্রী, তাহার নৃত্যও বাস্তবিক : সু 


কিছুই নহে, তীহারাও কিছুই নহেন, এ অবস্থায় তীছাদের আকু- : 
তির বিষয় যাহা বর্ন করিলাম, তাহাও কিছুই নহে। নিথিল' 
কারণের কারণ অনাদি অনন্ত যে চিদাকাশ, সেই বিশাল প্রকাশ 
ময় শিবরূপী চিদাকাশই ভৈরবাকারে লক্ষিত হইতেছে । জগ, । 
তের লয়ের পরে সেই পরমাকাশরণী চিদাকাশই এ্ররূপে অব- 
স্থিত রহিয়াছেন। যেমন নিরাকার সুবর্ণ দেখা যায় না, সেইরূপ 
উক্ত পরমাকাশ চেতনম্বরূপ বলিয়া উক্তবিধ স্বতাৰ (কালী ও 
কদমুর্তি) ব্যতীত থাকিতে পারে না, অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত খুঁবথা 
চিদাকাশের আকার স্বীকার করা হইয়াছে, সে আকার ইঁ ]ইনিং 
কালী ও রুত্রমূর্তি। ১-৬। হে সুধীবর! বল দেখি, চেজ |গ্রবর 
ব্যতিরেকে কেব্ল চৈতন্য থাকিতে পারে কি? তিক্ততাশু্ | বস্তা 
মরিচ কি কোথাও দেখিয়াছ? বলয়ার্দি আকুতি ব্যতিরেকে হুবর্ণ |াত 
থাকিতে পারে কি না, ইহ! একবার আলোচনা করিয়া! দেখ দেখি? [পে 
নিজন্বরূপবিহীন পদার্থ কিরূপেই বা জম্ভবে? মাধুর্ধ্যবিহীন |ছলা 
ইক্ষুরস কিন্ধূপে অন্তবে বল? মাধুধ্যশূন্ত যে ইক্ষুরস তাহা ইন্ু- সং 
বসই নহে। অচেতন (চেতন শুন্ট ) যে চৈতন্য তাহাকে চৈতন্যই ]জানি 
বলা যাইতে পারে না। অথচ চিদাকাশের নাশ ইহাও সম্তব-|ঘাকা 


পর নহে। ৭--১০। চিন্ময় ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন জগতের উ]8 ৫ 











আকাশ, ভু; দিক, নাশ, উৎপত্তি, নাম, শুন্য, জন্ম, মৃত্যু মায় 

মোহ, মান্দয, বস্ত, অবস্ত, বিবেক, বন্ধ, মোন, শুভ, অণু, বিদ্যা 
অবিদ্যা, বিদেহতা, দেহবস্তা, ক্ষণ, চির, ' চাঞ্চল্য, স্রধ্য তুমি/রছিন, 
আমি, অপর, সৎ, অসৎ, মূর্খতা, পাণ্ডিত্য, দেশ, কাল, ক্রিয়া] 


অপৃ, তেজ, বায়ু, অগ্ধি, আকাশ ইত্যাদিরপে বিস্তৃত হইয়া থাকে 
এই অমগ্র দৃ্ত প্রপকই শী বিশুদ্ধ নিরাময় চিদাকাশ; নু 


সমুদয় প্রপঞ্চ নিল আকাশমাত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই 
্বপ্নাদি এ বিষয়ের অখণ্ড দৃষটান্ত। আমি ধাহাকে চিন্ময় পরম! 
কাশ বলিষ়াছি, তিনিই এই শিব; তিনিই সনাতন। তির 




























| হরি হইয়া! থাকেন; তিনিই চন্দ্র, তৃরধ্য, ইল, ব্রুণ, যম, কুবের 
| ও অনল হইয়। খাকেন। ত্ডিনিই বামু, তিনিই মেধ, তিনিই 
সাগর; কল্য যে বস্ত ছিল বা ছিল না, তাহাও তিনি। ফলতঃ 
সত বাহা কিছু স্কুরিত হয়, তৎ সমুদয়ই তিনি,__নেই চিন্ময় আকাশের 
দ্র অগুকণা। বুথা ভাবনাবলেই তিনি ঈদৃশ বিবিধ সংজ্ঞায় 
ব্যবহ্ছত হন। স্বভাবমাত্রবোধে তিনি যাহা, তাহাই থাকেন। 
| অজ্জুষ্টিতে তিনি জড় জগত্রূপে অবস্থিত) তন্ষ্টিতে তিনি 
7 নিজ বোধস্বরূপে অবস্থিত; অতএব জানিয়! রাখ, সবই শান্ত; 
1 দিত একত্ব কিছুই নাই। জীব যে পর্যন্ত পরস্বতাৰ জানিতে 
স্ট সমর্থ হয় না, সেই পর্যন্তই সংসারসমুদ্রের তরঙ্গমালায় আপ্লুত 
সর থাকে; যখন জানিতে পারে, তখন তন্ময় হইয়া সেই নিরাময় 
পদে প্রতিষ্ঠিত হয়; তত্ৃজ্ঞান হইলে তখন আর তাহার তরঙ্গ, 
সমুদ্র, এভাব থাকে না, একার্ধ্ে সব প্রশান্ত হইয়া যায়৷ তখন 
থাকে কেবল একমাত্র সেই অনন্ত চিদ্বাকাশ। ১৯-_২৬। 


_দ্বযশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥ 


নল কী ত্ত কি তল 
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ত্র্যশীতিতম সর্গ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__«এই যে তোমাকে চিন্মাত্র পরম আকাশের 
কথা বলিলাম, ইহাকেই আমি এ শিৰ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছি, 
ইনিই তৎকালে কুদ্র হইয়া! নৃত্য করিয়াছিলেন। হে তত্বজ্ঞ- 
|গ্রবর! তীহার যে সেই আক্কৃতির কথা! বলিগ্াছি; তাহা 
বাস্তবিক আকৃতি নহে, চিদৃঘন আকাশই তার্দশ আকারে প্রতি" 
] ভাত হন মাত্র। আমি তখন শান্ত আকাশকেই সেই আকৃতি- 
বরণে দর্শন করিয়াছি। আমি বলিয্মাই তাহা জানিতে পারিয়া- 
ছিলাম, অন্ত হইলে কিছুই দেখিতে পাইত না। সেই 
ক্ষ) ক্সাত্ত, সেই রুদ্র, সেই ভৈরবী, সমস্তই মায়া, ইহা আমি বেশ 
| জানিতে পারিয়াছিলাম।১--৫। পরম শুন্য চিদ্বাকাশই তার্বশ 
* | ঘাকারসন্িবেশে .লক্ষিত হইয়াছিলেন; সেই চিদ্াকাশই 
উক্ত তৈরৰ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আমি তখন কক্পনা- 
তনি টিতে যাহা! দেখিয়াছিলাম, তাহা কলনাপৃষ্টি অর্থাত বাচ্যবাচক 
ই নু্দ্ধ কল্পন। ব্যতীত বর্ণনা করা যায় ন/ এই 'জন্তই আমি 
জিন রঘেরপ দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ (কক্সনার অস্থুরূপ ) ব্ণন! 
'সইুকরিয়া বলিলাম । হে রাম! এই জগতে চিরাভ্যাসবশে যে 
র। ধুম আবিভৌতিক প্রপঞ্চ , কল্সনাময় জড় হইয়াছে, 
য় [ুঘ্হাতে লোকের ক্ষণকালমধ্যেই সত্যতাভ্রম হয়; কিন্তু. এ ভ্রম 
যা, গ্রাহাতে সত্র অপস্থত হয়, তাহা! কর! উচিত। তিনি ভৈরবী 
মি, হেন, ভৈরবও  নহেন, কল্লান্তও নহেন, ফলত তৎসমুদয়ই 
টা চসতিমাত্র, কেবল চিদ্বাকাশই প্রতিভাপমান বহিয়াছেন। ৬_৮। 
চিদ্দাকাশ হইতে ্বপরনৃষ্ট পুরীর শ্তায়, সন্কক্সকৃত' সংগ্রামবেগের 
রায়, কেব্লমাত্র বাক্যজালে রসানুভবের ন্যায় এবৎ' মনঃকল্সিত 
জ্যবিলাসের ন্যায় এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি। স্বপ্নে যেমন নগরী 
হয়, নির্মল আকাশে যেমন ভরে মৃর্তিদর্শন হয় এবং সুনীল 
ঘকাশে যেমন কেশগুস্ছ দেখা যাক, তেমনি চিদ্ঘন আত্মাতে 
চি অথাৎ চিতির ইতর জড় বস্তর প্রতীতি হয়। চিন্ানর স্বচ্ছ 
[কাশ আপনম্বরূপেই আপনি প্রদীপ্ত রহিয়াছেন। এই থে 
ভি ঘপক প্রতিভাত হইতোছ, বুঝিবে ইহা! আত্মাই জগন্রপে 
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প্রতিভাত হইতেছেন। চিদাকাশে যেমন স্ব আত্ম! বেদীপ্য- 
মান বহিয়াছেন, সেইরূপ পটেও তিনি দীপ্তিমান্‌' আছেন। 
৯--১১।  গ্রলয়কালের সেই ভীষণ বহর নর্তনেও তিনি 
আছেন। হে রাম ! শিব ও শিবার আকৃতি নিরাকার, তাহ। 
তোমার নিকট বর্ণনা! করিলাম । (বোধ হয়, তাহ! বুঝিয়াছ।) 
এক্ষণে তাহার নৃত্য কি? তাহার তন্বনিরপণ করিব, শ্রবণ 
কর। যেমন শুক্তিকাদিতে ভ্রান্তি হইলে, _শুক্তিকাদির যথার্থ 
জ্ঞান, তিরোহিত হুইলে শুক্তিকাদি অন্ত একটা বস্ত ( রজ- 
তাদি) বলিয়া বোধ হইয়াই থাকে, তাহা! কিছুই নহে। অবস্ত 
এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্তিতে হয় না, সেইরূপ চেতনাপদার্থের 





হইতেছে স্পন্দ ; বর্ণ যেমন আপনার আকৃতিসজ্ঘটনমাহাত্ত্য 
রূপ্যকরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মা আপনার 
স্পন্বস্বভাববশে রুদ্ররূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন। ১০--১৫। 
যাহা চেতন, তাহা! ব্বভাবগুণে অবশ্তই স্পন্দধন্মী হইবে, কারণ 
স্বভাব হইতেই বন্তর আক্কৃতিসনিবেশ। চিদুঘন ্ শিব আত্মার 
যেস্পন্দ, তাহাই আমাদের নিকট নিজ বাস্নার আবেশবশে 
নৃত্যরূপে বিরাজ করে। অতএব কঙ্সান্তসময়ের ভীষণাকৃতি রুদ্র- 
দেব যে নৃত্য করেন, তাহাকে চিদ্রঘনের নিজ স্পন্দ বলিয়! 
জানিও। রাম কহিলেন,_“ত্ৃষ্টিতে দেখিলে এই দৃষ্ঠপ্রপক্ের 
ত স্ভ্াই থাকে না, সে মতে আমার জিজ্ঞান্ত কিছুই নাই; 
তবে অতত্বদরশীর দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি_-এই যে প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান দৃগ্াপ্রপঞ্চ, কল্সাস্তসময়ে 
ইহ" সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া! যায়, কিছুই থাকে না; ?সে বল্পাস্ত 
হওয়ার পরে মহাশৃন্ত এই পরমাকাশে জ্ঞান, জেয, জ্ঞাতা 
এই ত্রিপুটাভাব একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হয়; তখন চিদ্ঘন 
চেতনের চেত্যান্ুুভব কিরূপে অসন্তব হয়, অর্থাৎ তৎকালে রুদ্র ও 
ভগবতী কালরাত্রির নৃত্য কিরূপে সম্ভবে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া 
দিন। বশিষ্ট কহিলেন,_এরাম! যদি তোমার সংশয় হইয়া 
থাকে, দ্বৈত-শ্রক্যের সন্দেহসাগর নিবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইয়া 
থাকে ত শ্রবণ কর। এই যে চিন্মাত্র আকাশ, ইহাতে চেত্যতাবে 
কিছুই নাই। তিনি কখনই কোন বিষিষ্বের অনুভব করিতেছেন 
না, সর্বদাই পাষাণের স্তায় অচল অটল বিজ্ঞানঘন আকাশরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। যাহ! কিছু অনুভব করিতেছ, শী সমস্তই 


“চিতির স্বভাব, চিতির স্বভাবই শর কালরাব্রিনৃত্যরূপে প্রথিত হই- 


তেছে ; অথচ প্রশান্ত চিৎস্বভাব আপন সর্তীতেই অবস্থিত, তাহার 
অণুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। যেমন স্বপ্রকালে চিংই পুরনগরাদির স্তায় 
অন্তরে প্রকাশমান হয়, অথচ তাহা বাস্তবিক পুরন্গরাদি নয়, তাহ! 
বিজ্ঞানময় আকাশই, সেইরূপ চিন্ময় আত্মা! সথষ্িপ্রীরভ্ত হইতে 
আপনাতে জ্রেয়প্রপঞ্চ অনুভব করতঃ নিজে প্রকাশমঞ্্ হইম্বাই 
থাকেন, তাঁহার নিজ স্বরূপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না, উল্ত 
চিৎ আপন স্বভাবরূপ আকাশব্বিরে নিজে প্রকাশিত হইয়া নিজ 
কল্পনায় আপনাতে ক্ষণ, কক্স, জগৎ  ইত্যাকার ভ্রম ধারণ করিয়া: 


থাকেন ১৬২৬ চিদাকাশ আপনার অন্তরে স্বয়ং ক্ষুরিত- 


প্রভাময় হইয়৷ স্বতাবাকাশে “আমি তুমি” ইত্যাকার কল্সনা করিয়া 


থাকেন।, অতএব প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতও নাই, একতাও নাই, .. 


ৃন্ঠতাও নাই, চেতন, অচেতন, মৌন প্রভৃতি কিছুই নাই। 
কোথাও কেহই. চেত্যরূপে কিছুরই অনুভব করিতেছেন না; 


রা 


চেতনও স্পন্দ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে ন1। তাহার. স্বভাবই 


















৬৭৮ যোগবা শিষ্ট-রামীয়ণ 


অতএব অন্ৃতবকর্তাও কেহই নাই, কেবল মৌনই অবশিষ্ট 
থাকিতেছে। নির্কিকল্প সমাধিই অকল শান্ত্রের সিদ্ধান্ত, নির্বরব- 
কল্প সমাধিও পাষাণের স্তায় নিশ্চলীভাব, অতএব তুষষীস্তাবে 
নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। হে রাম! তুমিও ঈশ্বরের অলৌকিক 
দৃষ্টিতে অভ্যাসক্রমে যথাপ্রাপ্ত নিজ রাজ্যপালনাদি কার্ধ্য করত 
পরম দৃষ্টিতে নিশ্চল মদ-মান-মোহ্পরিশুন্ত হইয়! শরীর-জীবা- 
ভিমান পরিত্যাগপুর্বক আকাশের ্তায় বিশদ শাস্তভাবে 
অবস্থান কর। ২৭---৩১। 


ভ্শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩॥ 





চতুরশীতিতম সর্গ। 


রাম কহিলেন,-_“হে মুনিবর ! তগবতী কালী নৃত্য করেন 
কি নিমিত্ত? আর তিনি এরূপ শুর্প, ফল, কুদ্দাল মুধলাদির মাল্য 
ধারণ করেন কেন? ইহা বলুন। বশিষ্ঠ কছিলেন, দেই ভৈরব, 
ধীাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাঁহার যে মনো- 
মন্ত্রী স্পন্দশক্তি ীহাকেই তুমি শ মায়া (কালী) বলিয়া 
জানিবে, মায়া তাহা হইতে অভিন্ন; পবন ও পব্স্পন্দ 
যেমন একই পদার্থ, উষ্ণত! ও অনল যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ 
চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দশভিও (এর মায়াও ) সর্ক্দা এক, 
কাচ পৃথক্‌ নহে। স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উক্ণতা 
দারা যেমন বহ্ছির অন্গুমান হয়, সেইরূপ এ শিবনামক নিল শান্ত 
চিদাস্বাও এ স্পন্দশক্তি মায়া বারা লক্ষিত হন; অন্ঠ কোন 
উপায়ে নহে। এ শান্ত শিব চিন্মাত্রকেই তত্বজ্ঞানীরা অবাজ্মুলস- 
গোচর তরহ্ধ বলিয়া জানেন। স্পন্দশক্তি তীহার ইচ্ছা; & ইচ্ছা- 
রূপিনী স্পন্দশক্তিই দৃষ্টপ্রকাশ করিয়া থাকে; সাকারমানববের 
ইচ্ছ! যেমন কক্সনানগর নির্মাণ করে, সেইরূপ ও নিরাকার 
শিবের ইচ্ছা এই দৃশঠাপ্রপঞ্চ নির্বাণ করিতেছে। প্র ইচ্ছারূপিনী 
স্পন্দশক্তি জীবাধাঁদিগের জীব্নরূণে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্ 
নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া প্রকৃতি নামে দৃষ্ঠা- 
ভাসে অনুভূত উত্পঞ্ভি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া ক্রিয়া 


নামে অভিহিত হন। এ মায়া বাড়বাগ্িঙালার স্তায় দৃষ্ঠমান, 


আদিত্যমগুলতাপে শুদ্ধ হইস্সা যান বলিয়া শুষ্ক নামে অভিহিত 


হন। উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ বলিয়া তিনি 


চণ্তিকা নামে অভিহিত হন। এবমাত্র জয়ের অধিষ্টান ( সর্বত্র 
জয়লাভ করেন বলিয়া ) ইহার নাম জর) সর্ববসিদ্ধির আশ্রয় 
বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধা; সর্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়! ইহার 
নাম বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া বলে। ইহাকে কেহ পরাজয় করিতে 
পারে না বলিয়া ইহার নাম অপরাজিতা; ইহার মহিমা কেহ গ্রহণ 
করিতে (বর্ণন করিতে ) পারে না বলিয়। ইহার নাম হূর্গা। প্রণবের 
সারাংশশক্তিও ইনি, এইজন্ত ইহার নাম উমা (উ, ম, অ)। 
গ্ক অর্থাৎ ' ইহার নামজপকারীদিগের ইনিই পরমার্থখবরূপ, 
এজন্ত ইহার নাম গায়ন্রী; অর্ধরজগতের প্রসব করেন বলিয়া 
ইহার নাম সাবিত্রী; বর্গ মোকষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞান- 
ভূষ্টিধারা ইই। হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইহার নাম সরত্বতী। ইনি 


__গৌরাহ্গী বলিয়া গৌরী নামে অভিহিতা) ঘখন শিব-শরীরে 


অনুযন্গিণী হন, তখনই গৌরী নামে অভিছিত হন, ইনি সুপ্ত 


 ইন্দুকলা বলিপ্লাও ইহার নাম উমা । উক্ত কাল ও কালী আকাশ- 


সৃষ্টি স্থিতি, জরা? মৃত্যু প্রভৃতিরূপে পর্যবসিত হয়। এ দেবী 

















ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে আকারাদি মাত্রা, সু 
ত্রিতযশূচ্ঠ শব্দ-বরহ্ষনামক প্রণবের নাদভাগের সর্বদা উচ্চারণ_৯ 
ইহা দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং হ্দয়-পদ্ধের অস্ুষ্টপ্রমাণ ছিদ্ধে খু 
লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহরনামক শিবের মন্তকের ভূষণ কিুরপা ও 


্বরূপা বলিয়! উহাদের বর্ণ কাল। তীহারা সর্গ স্কলমধ়ী দৃষ্টিতে ঝর 
আকাশকেই মাংসময় শ্ঠামবর্ণ শরীররূপ দেখিয়াছিলেন; স্টাহারাও উর * 
প্রকৃতপক্ষে আপনাদের আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। রঃ 
আকাশ ধেম্ন আকাশেই অবস্থিত, তাহ!র আর ভিন্ন আধার নাই, 
সেইরূপ তীহাদের কঙ্গিত শরীরও আকাশেই অবস্থিত। ১৯৫। শত্রু 
আকাশের যেমন কোন মুত্তি নাই, সেইরূপ তাহাদের কোন সৃতি ও 
নাই; তাহার! ঠিক আকাশের স্তায়ই স্বচ্ছ ; দেখিলে বোধ হয়, ২ 
আকাশের যেন ছুইটী অগ্রজ । এক্ষণে তাহাবের হস্ত, পদ, মস্তক, ; 
মুখ প্রভৃতির বিভিন্তা বা বহুবিধ প্রকার হুল, শূর্প প্রভৃতির : 
মালা ধারণ কিরূপ, তাহা! বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই পরিস্পন্দ- 
রূপি ভগবতী কালী অনাদি অনন্ত চিতিশক্তিরূপিনী হইলেও 
নিজ ইচ্ছাতেই সমস্ত বেদো্ত ক্রিন্বাস্বরূপ হন; এইজন্য "নান | 
করিবে, দান করিবে, হোম্‌ করিবে” - ইত্যাধি বেদবাক্যবিহিত | 
ন্ানদানাদিক্রিয়াই ইহার শরীর) এই কারণে ইহার বিবিধ | 
অভিনয় সহিত নৃত্য ব্রহ্মার কর্মফলম্বরূপ এবং নিখিল প্রাণীর : 


ক্রিয়ারপিণী, ক্রিয়াও নিরবয়বা হয় না, এই কারণে (ক্রিয়াত্ব বজায় | 
রাখিবার জগ্ঠ) আপনার শরীরমধ্যে হস্ত-পদা্দি অবয়ব ধারণ 
করেন এবং তৎসমুদ্য় অবরব স্বন্দিত করিয়া ক্রিয্বারূপে প্রকাশ 
করেন। ব্রহ্মাণ্ডের ধারণকারিণী কালীরূপিণী কমলিনী আপনার 
অঙ্গভূত এই তৃণতপ্রপঞ্চ হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। অথচ এ . 
চিন্ময়ী দেবীর আক্কৃতিনির্দেশ কুত্রাপি হইতে পারে না। বিচার : 
করিয়! দেখিলে শিবত্ব ব্যতিরিক্ত আর কিছুই তাহাতে দৃষ্ট হইবে | 
না। হেরাম! আকাশের অঙ্গ যেমন শৃম্ততা, বায়ুর অজ যেমন 
স্পন্দন, চ্িকার অজ যেমন কুমুববিকীস, সেইরূপ চিতির অঙ্গ 
এই দৃশ্প্রপণ্চ ; এই দৃশ্ঠপ্রপঞ্চও চিতির ক্রিয়া অর্থাৎ স্পন্দ |. 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলত মেই চিতিকে নিক্তি়, নির্্ল, , 
শান্ত, অব্যয়, শিব বলিয়া জানিও। তীহাতে কিক্িন্াত্র স্পন্দধর্্ব ! 
অথবা নিশলতা-ধর্ দুয়ের কিছুই নাই ; তবে তীহার যে ক্রিয়া: 
রূপতা, তাহ! কেবল অঞ্ঞান্দশায় জানিবে। ১৬--২৫। যখন 
প্রকৃত বোধ হওয়ায় ক্রিাস্বভাব হইতে ব্য হইয়া বাস্তব- 
স্বভাবে অবস্থান করেন, তখন উক্ত চিতিকে শিব বলা হয়! ৰ 
যখন কুটস্থ, চৈতন্তের চিতিশক্তিরূপিনী বেবীর অবিদ্যাবশে . 
প্রতিকূল স্পন্দ জড়ভাবে অবস্থিত হয়; তখন সেই অবস্থাকেই | 
ক্রিয়া বা ভগবতী কালী বল! হয়। লোকসমৃহসন্তুল এই সৃষ্টি; 
সকল, এ. কল্পিত্দেহধারিণী বিশীলমুর্তি চিতিশভিরিপিণী |. 
দেবী কালীরই অঙ্গ। সপ্তদীপ-স্মদ্বিত৷ পৃর্থী, খনস্থলী ও | 
উপত্যকাভূমি-সমদ্বিত পর্ব্বতসমূহ, অঙ্গ ও উপাঙ্গযুক্ত বেত্রয | 
আীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা, যাহাতে বিধি ও নিষ্ধোর্থ বিদ্যমান, | 
যাহা শুভাগুভ বরের নির্দেশক, যাহাতে পুরোডাশ প্রতি 
[ হোচনর বিষয় উল্লিধিত, যাহা রাজা, উদৃখল, বৃসী (চন্্মীসন)) | 
শৃর্দ ও যুপবাষ্ঠ প্রস্থতি ছারা উপলক্ষিত, এবডুত দ্ষিণাি | 
প্রভৃতি হোমবিষ়ক যজ্ঞসকল, ভীষণ অস্ত্রপকলের আকবর 






শুল, শক্তি, শর, ভূষুণ্ডী, গদা, গ্রাম (তীক্ষাগ্র অন্ত্রবিশেষ ) 
অশ্ব, হস্তী ও যোদ্ধবর্গ দ্বার! ভীষণ ও উজ্জ্বল রণস্থল; সুগন্ধ 
প্রভৃতি চতুর্দশ লোকের জীবগণ (১); চতুর্দশ মহাসমুদ্র, দ্বীপ, 
স্তর ভূবন ও লোক,_-এই সকলই সেই ভগব্তী কালীর অঙ্গ । রাম 
॥ . ভিজ্ঞাসিলেন,_“ভগবন্! প্রলয়কালেও রুদ্র-কালীন্ধপিণী চিতির 
সমক্ষে যে অতীত ও ভবিষ্যৎ স্থষ্টিসমূহ ছিল; এই যে আপনি 
বর্ণন করিলেন, তাহাতে গামি জিজ্ঞাসা করি, তত্কালে * 
রঃ হুষ্টিসমূহ ছিল, তাহা কার্যকরণসমর্থ সংস্বভাবে ছিল, না৮_ 
৯ মিথ্যা মরীচিকার স্তায প্রতীয়মান হইরাছিল? বশিষ্ঠ কহি- 
পু লেন,_ণ্রাম! সত্যসক্ষলবতী চিৎশক্তি দ্বারা বজ্ত সম্কলিত 
হয়; সূত্যসক্বললা চিতি দ্বারা তাহা সত্যরূপেই প্রতীপ্রমান হয় 
(সত্য বলিয়াই বোধ হয়;)চিতিম্ন দেখিতে গেলে তাহা 
একান্ত মিথ্য1 বলিয়৷ বৌধ হয়; নিথিল বস্তই এইরূপ চিতির 
সত্তাতেই বলিয়৷ বোধ হইয়া থাকে। যেমন দর্পনপতিত মুখ- 
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বলিয়া বোধ হয়, এই বাহ্প্রপঞ্চ তদ্রপ চিতির সত্তাতে সত্য 
বিরা বোধ হয়। চিৎস্বরূপের প্রকৃতম্বরূপ অজ্ঞাত থাকাতেই 
তাহাতে এই দৃশ্ঠপ্রপর সন্কল্পনগরের ন্ায় সত্য বলিয়া বোধ 
হয়। আবার ফ্খন ঘুঢধ্যান্বলে চিতি বিশুদ্ধ হন, তখন আর 
বাহপ্রপঞ্চ অত্য বলিয়া বোধ হুয় না। আমার ধারণা দর্পণে 
্বপনকালে, বা সম্ধলে যেখানেই যাহা প্রতীয়মান হইয়! 
কার্যকারী, হইবে, তাহাকেই সত্য বল! উচিত। কেননা, 
ত্সমস্তই কার্ধ্যকারী ত হইয়া থাকে। যদি বল দর্পণাদি- 
প্রতিবিশ্বিত বস্তু কার্যকারী হয় কৈ? তাহাতে তআর জলাদি 
] আহরণ করা যায় না? তাহার উত্তরে বলি,_-দর্পণের ভিতরে বে 
: বস্ত রহিয়াছে, তাহ! দ্বার! বাহিরের কার্য কিরূপে হইবে? 
তুমি যদি বিদেশে থাক, .তা। হইলে তুমি বাটার কোন কাঠ 
করিতে পার কি? যদি পার, তাহা হইলে তোমারও দেশান্তরে 
সন্ত মিথ্যা, তাহার কোন সন্দেহ নাই ।২৬_৩৮। যেমন ব 
দেশের গ্রাম, সেই দেশেরই আহা কাধ্যকারী হয়, সেইরূপ 
| দর্পন-খতিবিস্বাদিও দর্পণাির কার্যকারী -হইবে। স্বপ্নে, দৃষ্ট 
 নগরাদি স্বপ্নকালে যে ভ্রষ্টার কাধ্য জাধন করিবে, তাহার সন্দেহ 
নাই। এইরূপ সকলেরই তত্তৎ কালবিশেষে তত্তদ্ভাবাপন্ 
বন্তর দ্বারা কার্য জাধন হইয়া থাকে। যাহা নিজের যরার্থ 
কাধ্যকারী হইবে, তা নিজের নিকটে অবস্ঠই. সত্য বলিয়া 
₹ &্ বোধ হইবে; কিন্তু অন্যের নিকট তাহা বোধ হইবে না, 
অন্তে তাহ! অসত্য বোধ করিতে পারে; অতএব চিৎশক্তির 
অভ্যন্তরে অবস্থিত অমুদয় সথষ্ট- পরম্পরাকে যে আত্মা-অর্থৎ 
[ই আপনার বলিক্জ, জানিতে পারে, তাহার .নিকটে তাহা সত্য 
 বলিয়!: বোধ হয়; যে সেইরূপ জ্ঞান করে না, তাহার নিকট 
&. এই সমুদয় ্রপঞ্ণ কিছুই নয়। এইরূপে ভূভ ভবিষ্যৎ বর্তমান 
এই তিন কালেই অবস্থিতিশীল এই সন্কল্পকর্সিত সত্য বলিতেই 
প্রি হইবে, তাহা না বলিলে আত্ম'কে সর্বময় বলা যায় না.) কেন 
(না, (তাহা হইলে) সবই যখন অসত্য--একেবারে নাই) 
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০৯ মূলের ণজাতয়” এই পাঠেকু, পরি বর্তে " “জাত” এই 
ছু গাঠ হইবে। 





নির্বাণ-প্রকর্ণ-উত্তরভাঁগ | 


প্রতিষিষ্ব, অন্ুধস্থিত মুখের সন্ভাতে ঠিক্‌ মুখের ্তায় সত্য, 


. আত্মাতে আবার র্ক্ময়তা৷ কৌথা হইতে আসিবে। যেমন অন | 
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দেশের গ্রামপর্কতাদি চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ না করিয়া লোকের কর্থায়ই 
সকলের সত্য বলিয়৷ বোধ হয়, তাহার! গিয়াও দেখিলে সত্য 
বলিয়া বোধ করিতে পারে; ; সেইরূপ ঘিনি যোগসিদ্ধ আতর, 
তিনি আবার যখন হষ্টিভাবাপন হইয়া চিন্তা করেন, তখন তিনিও 
সেই শুষ্িপিরম্পরাকে সত্য বলিয়! বোধ করিতে থাকেন। যেমন 
কোন ব্যক্তি গাঢ়নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতে থাকিলে যদি কেহ 
তাহাকে নড়াইয়া৷ দেয়, তাহা হইলে তাহার স্বপৃষ্টি নগরাদি 
নড়ে না বটে, কিন্তু তাহার বোধ হয় যেন “নড়িল” সেইরূপ 
ুষ্টিভাবাপপ্ন চিতিশভ্তি, হৃষ্টিভাব হইতে চালিত (ব্চ্যিত) 
হইলে তখন তাহার নিকট এই জগ্গংও চলিত ( বিনষ্ট ) হইল 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু দর্পণপ্রতিবিন্বের স্ায় তাহা বাস্তবিক 
চলিত হয় না, কেননা৷ এই ত্রৈলোক্যরূপ বিরাট ব্যাপারটা সম্ত 
বলিয়া বোধ হইদেও বাস্তবিক কিছুই নহে, ভ্রমমাত্র। যাহা 
ভ্রান্তি ভিন আর কিছুই নয়, তাহার আবার চলনই ঝাকি? 
আর অচলনই বা কি তাহা বল দেখি। যেমন স্বপরদৃষ্ট নগরী 
কখন সত্য বলিয়া বোধ হয়, কখন বোধ হত্ব কিছুই নহে, 
কখন বোধ হয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়। দিক্সাছে, কখন বোধ হয় 
রহিয়াছে,_অথচ তাহা! সব সময়েই কেবল ভ্রান্তি। এই 
পরিদৃষ্ঠমান ছৃগ্ঠাপ্রপঞ্চও সেইরূপ জানিবে। হে রাম! তুমি 
এই: দৃষ্প্রপঞ্চকে অবাস্তব শস্তি বলিয়া জানিও। কল্পনায় 
ৃষ্টবস্ত, আশাকৃত মনে মনে রাজ্য, স্বপ্ন অবস্থায় কথোপকথন 
এবং ভরানতিৃষ্ট বন্র অনুভব যেরূপ, এই ত্রেলোক্যকেও সেইরূপ 
অস্থতৰ করিবে। চিতির ভিতরে "আমি, “জগৎ ঈদৃশভাবে 
একেবারেই নাই; ফলতঃ “আকাশ-কুশ” কথা যেমন ভ্রান্তিমূলক, 


এই জগৎ ও আমিও ভ্রান্তি; ভাল করিয়া! জানিতে পারিলে এই 


্রাস্তি আর থাকে না। ৩৯--৫০। 
চতুত্রশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥ 


পঞ্চাঙ্গীতিত সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,-- --এইরূপে সেই দেবী পরিষপন্নম দীর্ঘ 
বাহুমণ্ডল দ্বার আকাশ নিবিড় কাননময় করিয়। নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। উহার তত্ব অবগত হুইলে বুঝিতে পারিবে, উনি 
সেই চিতিশক্তিই ক্রিয়ারূপে নৃত্য করিতেছেন । শুর্প, কুদ'ল, 
শর, শক্তি, গদা, গ্রাস, মুল প্রভৃতি অস্ত্র, শিলাদি পদার্থ, ভাব- 


অভাব পদার্থ, কাল, কল্পাদি ক্রম, এই সমস্ত উহার অলঙ্কার। 


কল্পনা যেমন হুদয়মধ্যে এক নগরী আনিয়! উপস্থিত করে, 
সেইরূপ উক্ত চিতির স্পন্দই আপনাতে এই জগৎ ধারণ করি- 
তেছেও অথবা কল্পনাই যেমন পুরী, সেইরূপ সেই চিতিই জগৎ 
হইতেছেন। , পবনের যেমন স্পন্দ, তেমনি এই স্পন্দই শিবময় 
চিতির ইচ্ছায়; বাযুর স্পন্ব যেমন কখনও কখনও প্রশান্ত হইয়া 
যায়, একেবারে থাকেনা, সেইরূপ এ শিবময় আত্মার ইচ্ছারও 


'কখনও কখনও প্রশান্ত হইয়া থাকে। ১--৫1 যেমন মুর্তিহীন 


পবনস্পন্দ আকাশে মূর্তিম।ন্‌ শব্দাড়নর বিস্তার করে; সেইরূপ এ. 
শিবময় আত্মার ইচ্ছ। মুর্তিমতী না হইলেও মুততিমান্‌ জগতের 
নিশ্বাণ করিতেছে। অনন্তর ঘেই দেবী নৃত্য করিতে ,করিতে 
কাকতালীপ্-ন্ায়ে সন্ত্রমবশে আকাশের ভার অস্তিকস্থ আবরণ 


৫ 





৬৮০ 


উন্মোচন করিয়া! নিকটস্থ শিবের অন্ধ স্পর্শ করিয়া ফেপিলেন। 
তরঙ্গলেখা যেমন নৃত্য করিতে করিতে (বহিতে বহিতে ) আত্ম- 
নাশের ভন্তই . বাঁড়ধান্সিতে গিয়া সংলগ্ন হয়? ( বাড়বানলে 
লাগিবামাত্রই বিলীন হইয়া যায়), সেই তিনিও আত্মনাশের জন্যই 
সেই শিবকে স্পর্শন করিলেন) কেননা পরম কারণ সেই শিবকে 
স্পর্শ করিবামীত্রই তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়! প্রকৃতিস্থ হইতে 
(স্বশ্বভাবে প্র শিব-আত্মভাবে পরিণত হইতে ) আরম্ভ করিলেন । 
তিনি সেই অনস্ত আকার পরিত্যাগ করিয়া পর্বত-প্রমাণ হইলেন, 
পর্কতপ্রমাণ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া নগ্রপ্রমাণ হইলেন। 
পরে নগরপ্রমাণ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, লতাপ্রমাণ হইলেন; 
এইরূপে সেই লতাপ্রমাণ-ভাব হইতে আকাশভাবে পরিণত ; 
আকাশভাবে পরিণত হইয়াই, শান্তবেগা হইয়া! নদী যেমন মহার্ণবে 
প্রবেশ করে, তদ্রপ সেই শিবের আকারে গিয়। মিশিলেন। তখন 
শিব একই হইয়া পড়িলেন, শিব তীহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 
হইয়া গেলেন ১ তখন সেই মহাকাশে একমাত্র সংহারকর্তা শিবই 
বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৬_-৯২। রাম কহিলেন,-_ভগবন্‌ ! 
শিবের সংস্পর্শমাত্রেই সেই পরমেশ্বরী শিবা কি কারণে শান্ত 
হইয়! গেলেন, তাহা আমাকে বদুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম ! 
তিনিই পরমেশ্বরী প্রকৃতি, তীহাকেই লোকে শিবেচ্ছ। বলিয়া 


থাকে; অনৃত্িমা স্পন্দশক্তিই জগন্মায়া নামে বিখ্যাতা। আর. 


মেই আত্মাকেই প্রকৃতি হইতে পৃথক পবিত্র পুরুষ বলে) 
শারদাকাশের নির্মল শান্ত এ পুরুষই শিবরূপ ধারণ করিয়া 
থাকেন। এ পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপিনী চিৎশক্তি স্পন্দমরী হইয়া 
ভ্মময়ী হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন) যতক্ষণ পর্যন্ত নিত্য- 
তৃপ্ত অনাময় অনাদি অনন্ত অদ্ধয় অজর শিবকে দেখিতে না পান, 


“ততক্ষণ পর্যন্তই ভ্রমণ করেন। জ্ঞান কেবল তীহার ধর্ম; এইজন্ত 


জ্ঞানময়ী এ দেবী কাকতালীয়ন্ঠায়ে জ্ঞানময় দেবের স্পর্শ পাইলেই 
তন্ময়ী হইয়া যান। নদী যেমন সমুদ্ডে পড়িলে সমুদ্রভাবাপন্ন হইয়। 
যায়, নদীর আর পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ পর প্রকৃতি (উক্ত 
জ্ঞানময়ী দেবী ) পুরুষের ( জ্জনময় আত্মার ) স্পর্শ পাইয়া তন্ময় 
হইয়া নিজ প্র চতিভাব পরিত্যাগ করেন। সমুদ্র যেমন জলময়, 
সেইরূপ নদীও জলভিন্ন আর কিছুই নহে; এইজন্য সমুদ্ডে মিশিলে 
নদীও সেই অমুদ্র হইয়া যায়; নদী যখন সমু গিয়া পড়ে, তখন 
সেই সমুদ্রেই বিলীন হইসা যায়। ১৩-_২০। লৌহের তীক্ষধার 
যেমন যে প্রস্তরঘর্ষণে উৎপন্ন হয়, আবার সেই প্রস্তরে আঘাত 
লাগিলে কুষ্ঠিত হইয়া যায় (নষ্ট হয়), 'সেইরূপ শিবের ইচ্ছা শিব- 
চিন্ময় হইতে উৎপন্ন হইয়া! আবার সেই দেহকে প্রাপ্ত হইলে 
বিলীন হইয়া যায়। বৃষ্ষাদির ছায়ায় উপবিষ্ট পুরুষের ছাতক! যেমন 
বৃক্ষের ছায়াতে, প্রবিষ্ট হয় (মিশিয়া যায়), সেইরূপ প্রকৃতি 
পুরুষের ছায়৷ প্রাপ্ত হইলে তীহাতেই বিলীন হইয়! যায়। চিৎ 


আপনার পুরুষনামক সনাতন্ভাব জানিতে পারিলে আর সংসারে 


ঘুরিয়া বেড়ায় না, তন্ময় ভাবাপন্ন হইয়া! যায়। চোরের নিকট 
সাধুর বাম ততর্দিন সম্ভবে, যতদিন: না সাঁধু তাহাকে চোর 
বলিয়া জানিতে পারেন, চোর বলিয়া জানিতে পারিলে আর 
তাহার নিকটে অবস্থান করেন না। চিতিও তদ্রপ যতদিন 
না স্বীয় পরশ্বভাব জানিতে পারেন, ততদিনই এই অসত 
বৈ প্রপঞ্চে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে ঘুরিয়! বেড়ান; যখন নিজ 
স্বরূপ দেখিতে পান, তখন তন্ময় হইয়া অবস্থান করেন। 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়". 




































চৈতন্তামাত্রই নির্বাণ শান্ত আনন্দস্বরূপ, এইজন্ত অজ 
চৈতন্তও শ্বীয় কৃটস্ভাব প্রাপ্ত হইলে নদী যেমন সমুদ্রে 
মিশিয়া সমুদ্রভাবাপন্ন হয়, সেইরূপ সেই কুটস্থভাব প্রাপ্ত 
যে পর্য্যন্ত মোহবশতঃ চিতি আপনম্বরূপ দেখিতে পান না, 
পর্ধ্যস্তই অনন্ত জন্মদশাগ্রস্ত বিষয়-সংসারে আসিয়া উপস্থিত হন, 
নিজস্বরূপ দ্রেখিতে পাইলে, ভূঙ্গ যেমন মধু পাইলে তাহাতে বস্যি 
আনন্দে বিভোর হইয়া মধুর হইয়া! মধুপান করিতে থাকে, সেইরূপ 
পরমানন্দে সেই নিজন্বরূপে নিমগ্র হইয়া পড়েন। হে রাম! 
যাহাতে জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ঘনীভূত হুঃখ অকল প্রশান্ত হয়, সেই 
আত্ম-তত্ব্ প্রাপ্ত হইয়া কে তাহাকে ত্যাগ করে, রসায়নের 
আস্বাদ একবার পাইলে কে তাহ! ত্যাগ করিতে পারে ৭ ২১--২৮। 


পককাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত। 


ষড়শীতিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_“্রাম! সেই রুদ্র যেরূপে মহাকাশে 
অবস্থিতি করিয়াছেন, তাহা বুলিতেছি শ্রবণ কর । এ ক্ষুদ্র দেহ- 
্রা্তি পরিত্যাগ করিয়া পরে উপশীস্ত হইয্াযান। আমি তখন 
দেখিতে লাগিলাম, সেই রুদ্র ও ব্রঙ্গাণ্ডের খণ্ডদ্বয় ( দুই খানি 
ভগ্ন খর্পর 7 চিত্রার্পিতের স্ঠায় নিষ্পন্দ হুইয়! অবস্থিতি করিতে 
লাঁগিলেন। অনন্তর এক যুহুর্তমধ্যে সেই রুদ্র আকাশমধ্যে 
শু্ধ্যরূপ নয়ন দ্বার! হব্গমন্ত্য নিরীক্ষণের স্তায়, সেই ব্রদ্মাণ্ড-খগ্ডদয় 
(ব্রহ্ধাণ্ডের খর্পর ছুই খানি) নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহার পরে মুহূর্তকালমধ্যেই নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা সেই খণ্ডদবয় 
আকর্ষণ করিয়! লইয়৷ পাতালের স্তর গভীর মুখের ভিতরে নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন সেই অনন্ত আকাশে তিনি একাই অবস্থান 
করিতে লানিলেন, ব্রহ্ধাণ্ডের সেই দুই বিশাল খণ্ড উদরস্থ করিয়া- 
ছেন। তৎপরে মুহুত্তকালমধ্যে তিনি আকাশের স্ায় লঘু 
হইয়া গেলেন। তাহার পরে যষ্টি প্রমাগ হইলেন। তাহার পরে 
দেখিলাম প্রাদেশ প্রমাণ হইলেন, ক্রমে প্রাদেশ প্রমাণ হইতে 
সুক্ষ কাচখণ্ডের স্তায় হইলেন, তাহার পরে আমি আকাশ হইতে .. 
দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলাম, তিনি অণু অগুর পর পরমাণু হইয়া একে- 
বারে অদৃষ্ঠ হইয়৷ গেলেন; দেখিলাম, তিনি শরতকালের মেঘ- 
খণ্ডের হ্তায় একেবারে বিলীন হইয়া গেলেন। এত বড় যে: 
বিকট আকৃতি, দেখিতে দেখিতে আমার সমক্ষে তাহা একেবারে 
কোথায় গেল। ক্ষুধার্ত হরিণ যেমন বৃক্ষতলপতিত কষ ক্ষুদ্র 
পত্র পধ্যন্তও ভোজনকরিয়া ফেলে, মেইরূপ তিনি আবরণের 
সহিত ব্রহ্ধীগডখণ্ড ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন, আকাশ নির্মল শান্ত. 


(কেবল ব্রঙ্থভাবে পর্ধাবধিত হইয়া গ্রেল। এইরপে দেরিলাম, - |. 
শিলাধগ্মধ্যে দর্পনপ্রতিবিষ্বের স্ঠায় সেই জগৎ মহাত্ান্তির 


মহাপ্রলয় হইয়া গিয়া তাহা৷ অনাদি অনন্ত সন্দিদাকীশে পরিণত 
হইয়! গ্রেল। পপ্ীস্থ লোক যেমন রাজবাড়ীতে উপস্থিত - : 
হুইম্ু চারিদিকে দেখিয়া বিশ্মিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, 
সেইরূপ তখন আমি সেই নারীঘুর্তি (ব্ব্যাধরীকে )সেই পাষাণ" 
মুর্তি ' ও সেই বিলাস মনে মনে ম্মরণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত 
হইলাম। ১--১৩। তাহার পরে আর এক স্থানে দৃষ্টিপাত 
করিয়া ' দেখিলাম, সেই কলধৌতময়ী শিলা, ভগবতী কালীর | 
















 গীর্ভবিনাশে উদ্যত হইয়াছেন। ২৬--৩১। 
বর্ধর্দনে মালিন্ত প্রবেশ করে নাই, মানবগণ সকলেই তত্ব-. 


অঙ্গে সুষ্টিনিচয়ের তায় প্রতীয়মান হইতেছে; জ্ঞাননেত্রে বা 
দিব্যচক্ষুতে দেখিলে তাহা কিছুই প্রতীয়মান হইবে না। চর্ম 
চক্ষুতে দেখিলে সর্বত্রই সব দেখা যাইতে পারে? সেই শিলাও 
দুর হইতে চর চক্ষুতে দেখিলে একমাত্র শিল? বলিয়া বোধ হইবে, 
ৃষ্টিপ্রভৃতি কিছুই প্রতীয়মান হইবে না। দেখিলাম, সান্ধ্যমেঘের 
ায় রমণীয় কলধৌতময় কেবল নিবিড় শিলা! অবস্থান করিতেছে। 
তাহার পরে আমি বিশ্মিত হইয়া! বিচার করিয়া দেখিলাম, যেই 
শিলার আর এক ভাগ জগতের ন্তায় প্রতীষমান হইতেছে। দুর 
হইতে শুষ্ঠ প্রদেশে যেমন বিবিধ বঙ্গে রঞ্জিত বিচিত্র পদার্থসমূহ 
(ভ্রমে) প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আমি আর একটা বমণীয় স্থান 
নিরীক্ষণ করিলাম, তাহাতেও স্ষ্টিব্যাপার জগৎ বিদ্যমান রহি- 
য়াছে। এইরূপে আমি সেই শিলার যেষে তাঁগ দৃষ্টিগোচর 
করিলাম, তাহাই দর্পনপ্রতিবিশ্বের স্তায় নির্মূল জগদ্রেপে প্রত্যক্ষ 
করিতে লাগিলাম। তাহার পরে আমি কৌতুহলপরবশ হইয়া 
সেই পর্বতের সমুদঘু শিলা, অন্তান্ট ভূমিভাগ ও তৃণ-গুন্সাদি সমু 
য় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, সর্বত্রই 
সেইরূপ অনেক জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে । ঈদৃশ জগত্সমূহ 
কেবল বাসনাক্রাপ্ত জ্ঞাননেত্রেই দৃষ্ট হয়, আমিও সেইরূপে সেই- 
খানে অনেক জগৎ নিরীক্ষণ করিলাম । ১৪--২২। কোথাও 
দেখিলাম, কেব্ল মাত্র সুষ্টি হইয়াছে, প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়া চন্দ 
রধ্য-গ্রহনক্ষত্র, দিন, রাত্রি, খতু ও বদর কল্পনা করিতেছেন। 
কোথাও কোথাও দেখিলাম, ভূপৃষ্ঠে জন্গণ ব্মতি করিতে আরম 
করিয়াছে। কোথাও দেখিলাম, সাগর খনন অধ্যাপি হয় নাই। 
কোথাও দেখিলাম, দৈত্যগণ মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, দেব্গণের 
জন্ম হয় নাই। ২৩--২৫। কোথাও দেখিলাম, সত্যযুগের আচার- 
বান্‌ কেবল সাধুই অবস্থান করিতেছেন । কোথাও বা কলিধুগা- 
চারে ব্যাপুত কেবল তুর্জন্গণ অবস্থান করিতেছে । আবার 
কোথাও অহুরগণের তুমুল সংগ্রাম আস্ত হইয়াছে। কোথাও বা 
অদ্রিশ্রেণী সমগ্র ভূমিই ব্য।পিয়া ফেলিয়াছে ; কোথাও বা! কোন 
জগতের স্জন কার্ধ্য সম্পন্ন হয় নাই, কেবল ব্রন্জার উৎপত্তি হই- 


যাছে; কোথাও দেখিলাম তত্রত্য মানবগণ জরা-মৃতুঃবিহীন। 


কোথাও ঝ চন্দ্রের সবজনাভাবে হরমৌলি চন্্রকলাশুগ্চ রহিয়াছে; 
আবার দেখিলাম, কোথাও তখন ক্ষীরসমুদ্দের মন্থনকার্ধ্য সম্পন্ন 
না হওয়াতে তত্রত দেবগণ মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছেন; 
তখনও অমৃত, উচ্চৈশ্রব। অশ্খ, এরাবত হস্তী, ধর্বন্তরি বৈদ্য, 
কামধেনু, লক্ষ্মী ও কাল্নকুট বিষও উৎপন্ন হয় নাই এবং তথায় 
শুন্রাচার্ধ্য মৃতসপ্তীবনী নামে মহাবিদ্যার্ভনে তপস্তামগ্ন থাকায় 
'দেবগণ উৎকা ঠত হইয়া তীহার তপগ্ঠাভক্গে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। 
কোথাও দ্বেখিলাম, ইন্দ্র দিতির গর্ডে প্রবেশ করিষা! আহার 
দেখিলাম, কোথাও 


জ্ঞানী। কোথাও বা. পদার্থপমুহের পূর্ববাবস্থার পরিবর্তন 
হইতেছে । দেখিলাম, কোন জগতে বেদশাস্ত্ের রীতিমত 
চর্চা হইতেছে ; সকলেই বেদোক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। 


(কোনও জগৎ যেন মহীপ্রলয় আদিতেছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিপধ্যস্ত- 
 হুইতেছে। কোন জগতে দেখিলাম, দৈত্যগণ দেবপুরী লুঠন 
করিতেছে । কোন জগতের নন্দন*কাঁননে গন্ধব্রবকিন্নরগণ গান 
করিতেছে। কোন জগতে মিলিত হইয়া সমুদ্রমস্থন করিবার 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ্‌ । 


৯০৮ ৩ 


জন্ত দেব্গণ অন্থ্রগণের সহিত সৌছার্দ স্থাপন করিতেছেন। 
মহাবিখ্বময় মায়াশবল চিরাত্বায় আমি এই রকম অনেক ভূত 
ভবিষ্যৎ. বর্তমান জগৎ-আড়ম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম; কোন 
জগতে দেখিলাম, মহাপ্রলয়ের উপক্রম হইয়াছে, পুক্ষরাবর্তকাি 
মেঘসকল আকশে আসিয়া উঠিতেছে। এক জগতে দেখিলাম, 
নিখিলপ্রাণী প্রশাস্তভাবে অবস্থান করিতেছে'। আর এক জগতে 
দেখা! গেল, নিখিল সুরানুর-নর সকলেই 'বিক্ষুন্ণ, দেখিলে বোধ 
হয় যেন, ছোটি খাটি এক প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। কোন এক 
ভগতে দেখিলাম, হৃধ্য নাই, সব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছনন। আর 
এক জগৎ দেখিলাম, সমুদয় স্থান বৃহিশিখায় পরিব্যাপ্ত, কোথাও 
অন্ধকার নাই,-অতি উজ্ভ্বল। আর এক স্থানে দেখিলাম, জগৎ 
হয় নাই, হইবার উপক্রম হইস্সাছে; পদ্নালে মধুকৈটভ দৈত্য 
শুইয়া আছে। আর একস্থানে দেখিলাম, পদ্কোটরে কমলযোনি 
শুইয়া আছেন। আর একস্থান দেখিলাম,সব একীর্ণঝাকার,_ কিছুই 


নাই ; কৃষ্ণ জলে ভাসমান বৃক্ষের পত্রের উপরে অবস্থিতি করিতে. 


ছেন। আর এক জগতে দেখিলাম, কল্পরাত্রি উপস্থিত; সর্বব- 
দিক্‌ আলোবশুন্য গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন । ৩২--৪০। আর এক 
স্থানে দেখিলাম, শিলার উদরের স্ঠায় নিঃস্পন্দ বিশাল আকাশই 
রহিয়াছে; সুষুপ্ত ব্যক্তির জঠরের ন্যায় অজ্ঞাত নুঘুপ্ত ব্যক্তির স্তায় 
কিছুই জানা যাইতেছে না। আর এক জগতে দেখিলাম, পক্ষ- 


বান্‌ পর্ববতসমূহ কাকের ন্যায় আকাশে উড্িয্া বেড়াইতেছে ;. 


আর এক জগতে দেখিলাম, বজাঘাতে পর্বতসমূহ চূর্ণবিচর্ণ হইয়া 
যাইতেছে। দেখিলাম, এক জগতের সাগরশ্রেণী জলোচ্ছাসে 
উন্মত্ত হুইয়! উত্তাল তরক্গমালাদ্বারা তীর্থ পর্বত ও তীরভূমি 
আতুসাৎ করিতেছে । কোন জগ্গতে দেবতাদিগের সহিত ত্রিপুরা- 
হুর, বুত্রানুর, অন্ধকাহর ও বলি দানবের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। 
কোন জগতে দিগ্গজমকল উন্মত্ত হওয়াতে বনুন্ধর! কম্পা্বিত 
হইয়াছে । কোন জগতের গ্রলয়কাল উপস্থিত হওয়ায় মেদিনী 
বাসুকির মন্তকচ্যুত হই! জলে লুষ্ঠেত হইতেছে। আরও দেখি- 
লাম, কৌন জগতে রাম শৈশব অবস্থায় রাব্ণ-রাক্ষপকে ব্ধ 
করিলেন। কোন জগতে ঝাক্ষদ সীতাহরণ করিয়া রামচন্রকে 
বঞ্চিত কৰিল। সীতাকে হরণকালে রাধণের মস্তকদেশ নুমেরু- 
পর্বতের উপরে এবং চবরণদয়মৃত্তিকাতে স্থাপন করিয়' বিশাল 
দেহে অবস্থান করিতেছিল। . দেখিলাম, কোন জগতের স্বর্গপুরে 
কালনেমি নামক অনুর রাজ্য করিতেছে): দেব্গণকে তাড়াইয়া 
দিযু! অসথরগণ তথায় স্বন্ছন্ৰে বিচরণ করিতেছে । কোন জগতের 
্বর্মলোকে বেব্গণ অন্্রকুল বিতাড়িত করিয়া রাজ্য পালন করি- 
তেছে। দেখিলাম, কোনও জগতে ভারতযুদ্ধ হইতেছে, কুষ্ণ- 
সারথি অর্জনপ্রমুখ পাগুবগণ ও কৌর্বগণ পরস্পর অক্ষৌহিনী 
সৈশ্থ নিহত করিয়া ফেলিয়াছে। রাম  কহিলেন,_ভগবন্! 
একটা কথ! জিজ্ঞাস! করি, তাহার অগ্রে মীমাংসা করিয়া দ্বিন। 
আমি পুর্র্বকল্পে উৎপন্ন হইয়াছিলাম কেন? হইয্বাছিলাম যদি, ত 
এইরূপ আঁকারেই কেন হইলাম ? তাহা আমাকে বনলুন। 


৪১--৫০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম ! সমুদস্ব পরদার্থই পুনঃ- 


পুনঃ বিবর্তিত হইতেছে । কলসীপুর্ণ মাষকলায় যেমন কলসী 
ঘুরিতে থাকিলে, এক-পার্খের মাষকলায় অপরপার্থে পরিবর্তিত 
হয়, এই নিখিল জগৎ তদ্ধেপ পরিবর্তিত হইতেছে। কোন 


কৌন পদার্থ সমুদ্রতরঙ্সের ্ঠায় বার বার ক্ষুরিত হইতেছে; 


২ শতশত শিশিতত লাজ 


৬চহ, 


“তুমি” «আমি” এই সমুদ্র জনগণ সকলেই বার বার গতায়াত 
করিতেছি । তথাঁচ জ্ঞাননেত্রে দেখিলে বোধ হইবে, এ সকল 
কিছুই নয়; সমুদ্র হইতে তরঙ্গের শ্াায় কিছুই পরব্রক্ষ হইতে 
বিভিন্ন নহে। কিছুই উৎপন্ন হইতেছে না, ভ্র'স্তিবশেই উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায়। স্ংসারভ্রঃম দেখা যায়, অনন্ত জীব আসি- 
তেছে ও যাইতেছে। পূর্বে যাহ! একবার গিয়াছে, ঠিক তাহাই 


____শ শী শিলা 


রি 


ইহাতে কোন কোন প্রাণী পূর্বের স্তায় বিদ্যাবুদ্ধি, বনুবর্গ, ধন. 
সম্পি-সম্বলিত হইয়াই বার বার জন্ম গ্রহণ করে। কাহার 
কাহারও বা! পুর্ব্দেহের সহিত অর্ধেক সাদৃণ্ঠ থাকে, কাহারও বা 
_ উতুর্থাংশের একাংশ সাঘৃশ্ত থাকে।' কাহারও ব! পূর্যাদৃ্ঠ 
একেবারেই থাকে না ১ সম্পূর্ণ বিসদৃশ হইস্া জন্গ্রহণ করে। 
কাল*শে কেহ কেহ সমান ও কেহ কেহ বিভিন্ন ভাবাপনন হইয়া 
জন্মগ্রহণ করে। সাগরে যেন চক্রাকারে জলপ্রঝাহ বছিতে থাকে, 
এই সংসারসাগরেও তেমনি জীবসলিলের প্রবাহ বহিতেছে; 
কখন উপর দিকে ছুটিতেছে, কখন নীচের দিকে ছুটিতেছে, 
কখন সমান ভাবে চলিতেছে, কখন ঝ! একরূপে যাইতে যাইতে 
অন্ঠরূপ হুইম্বা যাইতেছে। কখন পরস্পর সজ্বর্ষে আহত 
1 হইয়া চলিয়াছে; অঙ্ংখ্য চলিয়াছে, সংখ্যা করে কাহার 
সাধ্য । ৫১--৫৯। 





ূ ধড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥৮৬॥ 
সপ্তাশীতিতম অর্গ | 


বাশগ্ঠ কহলেন,_-“স্ই শিলাদির উপরে বিচিত্র স্ষ্টি দর্শন 
ক।এবার পর আমি চিদাকাশ দেহ সর্বখ/।পী অনন্ত নিরামবধ 


হইলেও আপনার শরীঞজেই আবার দেখিলাম, কুম্থুলের মধ্যে-- 


| জলদিক্ত ধান্তবীজের মধ্যে যেমন অস্ধুর দেখা যায়, সেইরূপ আমার 
নিজ শরীরেই অগ্কুরিত স্থষ্টি বিদ্যমান বৃহ্যাছে ; ইছা যে আমি 
কেব্ল নূতন দেখিলাম আহা নহে, জলসেকে স্ফীত.-বীজমাত্রেরই 
ভিতরে যেষন অন্কুর থাকে, সেইরূগ সাকার-নিরাকার, চেতন- 


অচেতন সকল বন্তত্ইে জগৎ রহিষ্কাছে। সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নে 


চিন্ময় পুরুষের চৈতগ্যে যেমন শ্বপ্রতৃ্ঠঘকল উদিত হয়, স্বপ্ন- 
ভঙ্গের পর আবার মেই চৈতন্যেই যেমন” জাগ্রংপ্রপঞ্চ দৃপ্ত হয়, 
সেইরূপ হৃদয় মৃধ্যেই অনুভূতি আত্মচৈতন্তেই এই দৃগ্- 
প্রপঞ্চের (জগতের-) উদর হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে মেই 
প্রতীব্মান -প্রপঞ্চ আকাশম্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে।” -১--৫। 
বাম জিজ্ঞাস! করিলেন,--হে পরমাকাশরূপিন্! আপনি যথন চিদা- 
কাশ, তখন আপনাতে স্থ্টি িরূপে হইল ?.তাহা। আমাকে পুনরায় 
স্পষ্ট করিয়। বলুন; আমার হৃদয়ের সন্দেহ দূর করুন। বশিষ্ঠ 
কহিলেন রাম! 
ষ্টিকর্ৃত্ব আপনাতে কল্পনা করিয়া )-্প্রপুরীর স্তায় অসৎ এই 
জগৎকে আপনার শরীরমধ্যে সত্যরূপে অনুতৰ করিয়নাছিলাম। সেই 
মহাপ্রলয় ব্যাপার দর্শন করার পরে আমি আকাশরপে অবস্থান 


করিয়াই আপনার শরীরের একাংশে জ্ঞানমৃষ্টি উন্মীলিত করিলাম। . 


আমার নির্ জ্ঞানবৃষ্টি যখনই উদীনিত হইল, তখনই আমি 


যোগবা।শশ বামায়ণ। 


আবার আঁদিতেছে অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়৷ আসিতেছে। 
তুমি নিখিল ভূতকে 'জগত্রূপসাগরের কণা বলিয়। জানিও। 








আমি তখন যে স্বয়্তু হইয়া! (অর্থাৎ ব্রহ্মার. 




















সেই স্থানে আকাশভাব দর্শন করিলাম। হে রাম! স্বপ্রাবস্থাতে 
যে সকল পদার্থ দর্শন কর, ভাঁহ! যেমন তোমার আবত্মচৈতন্তেই 
অনুতব করিয়া থাক, তাহার আধার যেমন তোমার আত্মচৈত্ন্ত 
আমি তৎ্কালে যে জগদ্দর্নি করিস্জাছলান, তাহার আধারও 
আত্মুচৈতন্য জানিবে । ৬--১০। আঁকাশই আপনাতে স্পন্দ 
পর্য্যালোচন। করিয়া চিন্তরূপ ধারণ করে। তাহার পরে সেই 
আকাশ “আমি” ইত্যাকার জ্ঞান অহঙ্কার নাম ধারণ করে; সেই 
আকাশ আরও ঘনীভূত হইলে বুদ্ধিনামে অভিহিত হয়, সেই 
বুদ্ধি আরও ঘনীভূত হইলে মনোনাম ধারণ করে; তাহার পরে 
সেই মন আপনাঁতে শব্দতন্মাত্র ও অন্তান্ত তন্মাত্র অনুভব করিয়। 
থাকে; ক্রমে অদৃশ অনুভবে পরিপুষ্ট হইয়৷ পঞ্চ ইন্দিয়রূপে 
পরিণত হয়। এইরূপে ইঞ্জিয়গণের উৎপত্তি হয়। ভুষুণ্তদশা 
হইতে স্বপ্রদশাতে উপনীত হইলে লোক যেমন কঙ্গিত দৃগ্ত- 
বস্তর দর্শন করিয়া থাকে, স্থষ্টির প্রারস্তেও সেইরূপ নিমেষমধ্যেই 
এই ছুঃখকর জগতের এককালেই উদয় হইয়া থাকে; ফলে 
এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ আকাশাদি ক্রমে জগতের 
উৎপন্তিল, কেহ বলে তাহা নয় ;_-একবারেই সংপুর্ণ জগতের 
উৎপন্তি। যাহা হউক, আমি: কল্পনাবলে তখন নির্মল 
চিদ্বাকাশকেই সেই সুক্ম পরমাণুকণার মধ্যে জগদ্রেপে অনুভূত 
করিয়াছিলাম। ৯১--১৫। যেমন নির্নীল গগনে স্বভাবতই 
সর্বদা! বাষু বহিতেছে, সেইরূপ চিত্তের স্বতাবই এই যে 
সর্ধত্রই আকার দর্শন 'করে। পরম চিৎশক্তি আপনাতে 
যাদৃশ রূপের জ্ঞান করে, বহুযত্রেও তাহার আর অন্তথা করিতে 
পারা যায় না। তাহার, পরে আমি (অপরিছিন্ন - হইলেও ) 
যখনই চিন্মসূত। নিব্ষ্ষন (পরিছিন্ন) অগুরাপ হইয্বাছি, জ্ঞান 
করিলাম, তখনই ভাবনাবলে সেইরূপই হইল'ম।. তাহার পরে 
আমি আপনার রূপকে তুক্ম তেজঃকণারপে ভাবনা করিলাম ১ : 
তখনই যেন স্থুল হইয়৷ পড়িলাম। তাঁহার পরে যখন আমার 
দেই স্থুলরপ সম/ক্র:প দর্শন করিবার ভন্ত প্রবৃত্ত হইলাম, 
তখনই তাহা দর্শন করিতে লাগিলাম। ১৬--২০। হে রধুবশ- 
ধুরন্ধর! সেই সময়ে যাহা কিছু হইয়াছিল, তোমাদিগের দারা 


সে সকলের যে যে নাম কল্িত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 


আঘি যে ছিদ্র দিয়! দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে চক্ষু বলে; যাহা 
দেখিলাম, তাহাকে দৃপ্ত বলে; উভয়ের সংযোগে যাহা 1 উৎপন্ন 
হুইল, তাহাকে দর্শন বলে। যখন আমি দেখিলাম, তাহাকে 
কাল বলে; যেরূপ দেখিলাম, তাহাকে ক্রম বা প্রৌট (প্রবল) 
নিয়তি বলে, যাহার উপরে দেখিলাম, তাহাকে আকাশ বলে? 
যেখানে অবস্থান করিতে ছিলাম, তাহাকে দেশ বলে। তখন 
ক্রমে আমার উক্তপ্রকার কল্পনা গাঢ় হইয়াছিল। তখন আমার 
কেবলমাত্র $উতন্তের উদ্দেষ হওয়ায় আমি তন্মাত্র কারণরূপে 
'অবস্থান করিতেছিলাম। তাহার পরে “আমি দেখিতেছি” ইত্যাকার 
বৌধও অল্পমাত্রায় উদিত হইল। তৎপরে আমি ছিড্দয় দ্বার! 
যাহা দেখিলাম, তাহা আকাশ হইতে বিভিন্ন একটা মূর্ভিমান্‌ 
পদার্থ হইল; আমি যে ছিদ্র-যুগল দ্বারা দেখিলাম, আহা এই 
নয়ন্দয়। অনন্তর আমার “কিছু শুনিতেছি” ইত্যাকার জ্ঞানের 
উদয় হওয়ায় আমি একটা ঝঙ্কার শুনিলাম, সেই ঝঙ্কারশব 
শজ্বধ্বনীর স্তায় আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইল । যে ছিদ্র দ্বারা. 
আমি সেই শব শুন্লাম, *তাহা। এই শ্রবণবিবর ; তাহার পরে 


৪ 











আমার কিঞ্চিৎ স্পর্শতজান হইতে লাগিল; যাহা ছারা আমি স্পর্শ 


করিলাম, তাহাকে তক বলো তখকালে আমি অনুতব করিতে 


লাগিলাম, যেন কোন পদার্থ আসিয়া অম্পর্শ করিল, যাহা দ্বারা 
আমার অনম্পৃষ্ট হইল, তাহা সত্যসহ্্রূগী বারুনামে অভিছিত। 
২১--৩০। ইশ অনুভব করিতে থাকিলে আমাতে স্পর্শতক্মাত্ 
আগিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরে আমাতে যে আস্বাদসংবিদ্‌ 
হইল, সেই আহ্বাদ-সংবিদ্দ ছারা রসেক্িয়ের আঙ্ধাদ করিলে 
আকাশাত্মক আমার আস্্রাণসঞ্কল্পে আকৃষ্ট প্রাণ হইতে ভ্রাণতন্মাত্র 
উদ্দিত হইল। এইরূপে আমার ষমস্তই হইল-__অথচ কিছুই 
হইল না। এইরূপে পঞ্চ ইন্জিয় তন্মাত্র আমাতে অবস্থিতি করিলে 
ক্রমে তৎসমুদয়ের অনুভববলে শব, স্পর্শ রূপ, রস, উদ্দিত 
হইল। এ শব্দাদির বাস্তবিক কোন আকার না থাকিলেও ভ্ান্তি- 
বশে সেইরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। এইবগ্গ ভাবনা করত 
আমি যাহা আশ্রয় করিয়া রহিলাম, তাহাকে তোমরা এখন, 
অহঙ্কার বলিয় নির্দেশ করিয়! থাক। ৩১_-৩৫। শ্রী অহঙ্কার 
ঘনীভূত হইলে বুদ্ধিনামে অভিহিত হয়। সেই বুদ্ধি ঘনীভূত 
হইলে তাহাকে মনবলে। এইরূপে অস্তঃকরণতাব প্রাপ্ত হইয়া 
আমি চিদাকাশ্রূপী আতিবাহিক দেহে অবস্থান করিতে লানি- 
লাঁম, ফলত আমি শুন্াকৃতি আমাতে & অহভীবাদি কিছুই 
নাই ; আমি কেবল আকাশরগী । আমি কিত কৌন 
পদার্থের বোধ করি না। অনন্তর এইরূপ ভাবনাবিশিষ্ট হইয়া 
_ কিয়ুৎকাল অবস্থান করিতে করিতে আমার «আমি দেহী” 
ইত্যাকার জ্ঞান হইতে লাগিল; স্বপ্নকালে উ্টীন হইয়া পুরুষ 
যেমন শব্ধ করিতে থাকে, সেইরূপ আমি শৃত্তন্বরূপ হইলেও এ 
'অহৎজ্ঞান বলে শব্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ৩৬--৪০। 
আমি সেই শৈশব অবস্থাতেই. “ও? এইরূপ. যে শব্দ করিলাম, 
তআহাই ওয্কার বা প্রণবরূপে প্রসিদ্ধ হইল। তাহার পরে স্বপ্- 


প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; তোমরা! তাহাকে বাক্য বলিয়াই জান। 


এইরূপে আমি স্থষ্িকর্তা জগদৃণ্ডু চতুরদুখ ব্র্ধা হইয়! পড়িলাম। 


তাহার পরে মনোময় হইন্নাই আমি সৃষ্টি কল্পনা করিলাম। 
এইরপে আমি একটী উৎপন্ন বস্ত হইলাম-_অথচ আমি জন্ম গ্রহণ 
করিলাম না। ব্রহ্গাণ্ড দেখিলাম, কিন্ত ব্রচ্দাণ্ডের অস্ত দেখিতে 
গাইলাম না! এইরূপে আমার মনোময় জগৎ উৎপন্ন হইল 
বটে, বাস্তবপক্ষে কিন্তু কিছুই হইল লা; যে সকল শুন্ঠ আকাশ, 
তাহাই রহিল। যাহা রহিল, তাহা একমাত্র: জ্ঞানাত্বক কেবল 
. আকাশ,__ইহাতে পুথ্যা্ি তাৰ একেবারেই নাই। ৪১৪৬ 
আত্মচৈতন্যে 'চৈতন্তই এই জগজ্রুপ মরীচিকাদলিলের আকারে 
স্কুরিত হইতে লাগিল। বহিরাকাশেও, কোনই বাহ্বস্ত নাই; 
অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একমাত্র আকাশ। মরুভূুষিতে যেমন 
সলিল ন! থাকিলেও ভ্রমাত্বক জ্ঞানে আছে বলিয়া! বোধ হয়; 
স্পষ্ট যেন দৃষ্টিগোচর হয়। এ সংবিদ্‌ ও (আত্মচৈতন্যও ) বিনা- 
কারণে ক্ুন্ধ হইয়া আপনাতে শ্রীরূপ দীর্ঘজগদ্ভ্রম অনুতব 
করে। পরত্রষ্ষে বাস্তবিক জগৎ নাই। আবিদ ভ্রান্তিবশে 
প্রূপ দর্শন করিয়া থাকে। সংবিৎস্বভাব অজ্ঞানাবৃত হইলেই. 
_ ঈদশ ভ্রান্তি উৎপন্ন হুইস্বা থাকে। হদপ্মধ্যেই সন্কলিত মনো- 


রাজ্যের ন্যায় স্বপৃষ্ট পুরাদির ন্তায় অসৎ এই জগত, বিশাল, 


আকারে প্রতিভাত হইতে থাকে ৪৭_-৫০। পার্থ সপ্- 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


২৬ক 


ব্যক্তি কি খ্বপ্র দেখিতেছে, তাহা যেমন তাহার মনের মধ্যে 
প্রবেশ (১) না করিলে জানিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই 
জগৎকল্পনার আধার চিদ্রপ শিলার মধ্যে প্রবেশ না করিতে 
পারিলে-_অর্থাৎ চৈতন্তের স্বরূপ অবগত হইতে না গারিলে, এই 


জগৎ যে কি বন্ত, তাহাও জানা যায় না। দর্পনিপ্রতিবিন্বের ষ্ঠায় 


বাহির হইতে দেখিলে ইহার কিছুই দ্বেখা হইবে না, অলীক 
বলিয়া বোধ হইবে। এই চর্মচক্ষু দ্বারা যদি দেখা যায়, তাহা 
হইলে ইহার কিছুই দেখা যাইবে না,__দেখা যাইবে কেবল 
বাহিরের লোকালোক পর্বত; সেই লোকালোক পর্বতের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্রহ্ধাণ্ডের কিছুই দেখা যাইবে না। যদি 
অতিবাহিক দেহে জ্ঞাননেত্রে দেখা যায়, তাহা হইলে দেখ! 
যাইবে,_এই সৃষ্টি নির্মল পরমাত্্াই। জ্ঞানচচ্কুতে দেখিলে 
সর্বত্রই স্ষ্টির নির্মাণ উপশমই লক্ষ্য হইবে। দেখা যাইবে 
কেবল ত্রদ্ম, তত্ভিন আর কিছুই লক্ষ্য হইবে না। ৫১--৫৫। 
বিশুদ্ধ মল শূন্য বুদ্ধিতে যাহা! দেখা! যায়, তাহাকে যুক্তি বিচার 
বলে বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে যে দর্শন, সেই দর্শন মহাদেবের তিন চক্ষুতে 
অথবা ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুতেও হইতে পারে না। যোগীদিগের 
দৃষ্টিতে আকাশ যেমন ৃষ্টি পরিব্যাপ্ত বলিক্া৷ বোধ হয়, সেইব্প 


আমারও তখন মনে হুইতে লাগিল যে, এই পৃথিবীই স্ষ্টি.পরি- 


ব্যাপ্ত, পৃথিবীতেই স্ৃষ্তি বোধ করিতে লাগিলাম; তখন আমি 
পৃথিবী ভাবিতে ভাবিতে পুথিবীরূপ ধারণ করিয়া ফেলিলাম! 
চিদাকাশ দেহ ত্যাগ না করিয়াই আমি অচিরকালমধ্যে যেন 
সম্রাট হইয়া পড়িলাম। পৃথিবীভাবনার আমি বুদ্ধিতে পার্থি- 
বাভিমানী জীবের সমান হইয়া! আপনাকে পর্রতদ্বীপাদি দেহময় 
বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। ৫৬--৫৯। ক্রমে আমি 
ভুমগুল হইয়া! গেলাম ) বিবিধ কানন আমার শরীরের রোমের হয় 


. প্রতিভাত হইতে লাগিল ৷ বিবিধ নমর আমার অলঙ্কারের ন্তায় 
মনুষ্যের স্ায় যাহা কিছু বলিলাম, তাহা৷ পরে বাক্য বলি:'। 


বৌধ হইতে লাণিল, আমি বিবিধ বত্বরাশিতে পরিবেষ্টিত হই- 
লাম। গ্রাম নিশ্নভমি আমার অঙ্গুলিপর্বের স্তায় বধ হইতে 
লাগিল। পাতালবিবর আমার উদ্বরের শ্ঠান্র প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। কুলপর্বত আমার বাহু, সেই বাহু সাগররূপ বলয়ে 
আশ্রিষ্ট। তৃপুচ্ছ আমার শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম। গিরিখণড 
আমার শরীরস্থ গুন্ম। আমার এই পার্থিবশরীর দিগ্গজের 
গণুস্থলের উপরে অনস্ত দেবের সহস্র )ফনীর উপরে অবস্থিতি 
করিতেছিল। হস্তী-সৈম্ত-সমদ্বিত মহীপালগণ যুদ্ধ করিয়া আমার 
এই পার্থিব-শরীর অপহরণ করিয়া লই! থাকে, মাংসাশী প্রাণিগণ 
আমার অঙ্গ ভৌজন করিয়া থাকে। ক্রমে আমার সেই শরীর 


বাড়িতে লাগ্লি। ৬০__৬৩। হিমালয় ও বিন্ব্য-পর্ব্বত,আমার 


বিশীল স্বন্ধের স্ঠায় প্রতীয়ম:ন হইতে লাগিল। সুমেকুপর্কত 


সুদীর্ঘ গ্রবার স্তায় বোধ হইতে .লাগিল। গল্াদিনদী আমার, 


ুক্তাহারত্বরূপ হইল. গুহা, গহন, কচ্ছািসমন্িত সাগর 
দর্পণিমণ্ডলের ন্যায় প্রতীঘ্ুমান হইতে লাগিল । মরুভুমি ও 
উষ্রক্ষেত্র আমার ধব্ল বসনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
আমার শরীর ভূতপূর্বব মহাসাগরে পরিপূর্ণ ছিল, তখন যেন সেই 
মহাসাগরের সলিল হইতে ধৌত হুইয়া নির্গত হইল আমার 








(১) ধাহার! ধ্পরশরীরপ্রবেশবিদ্যা” শিথিয়াছেন; তীহারাই 
মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারেন! 





2িত 








ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 


৬৮৪ 


শরীর কুহ্ম-কাননে অলস্কৃত চন্দনবৎ রজোরাশিতে অলক্কৃত। 
কৃষকেরা আমার শরীর নিত্য কর্ষণ করে, উহা কখন শীতল 
অনিলে বীজিত, কখন উত্তপ্ত তপনে তাপিত্ এবং কখন বর্ধা- 
সলিলে পিক্ত হইয়া থাকে । ৬৪-_-৬৭। উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তর 
এই শরীরের বক্ষঃস্থল, পদ্বাকর এই শরীরের চক্ষু শ্বেত, সুনীল 
মেঘমাল1 উহার মস্তকস্কিত উদ্ভীষ। দশদিকের মধ্যভাগ 
উহার থাকিৰার গৃহ। লোকালোক পর্বতের অমীপে যে 
বিশাল খাত আছে, দেই মহাখাত এই শরীরের উভ্তমানগ, 
তাহ দ্রেখিতে অতি ভীষ্ণ। অনন্ত ভূতসধুছের স্পন্দ উহার 
চৈতন্য ; উহার ভিতরে বাহিরে বিবিধ প্রাণিগণ পুথক্‌ পৃথক 
ইছার বাহিরে দেব, দানব, গন্ধর্বব- 
গণ, অভ্যন্তরে অপরাপর প্রাণিকীটগণ অবস্থিতি করিতেছে। 
ইহার পাতালরূপ ইন্দ্রিয়বিবরে অসুর ও নাগগণরূপ কৃমি বাস 
করিতেছে উহার সপ্তসাগর কোণে নানাজাতি জলচরগণ অবস্থান 
করিতেছে। আমার ঈরশ শরীরমধ্যে নানাবিধ জন্তর আবাস 
ভূমি নদ, নদী, সমুদ্র, দিক, শৈল, দ্বীপ, জঙ্গল প্রভৃতি প্রদেশ 
অবস্থিত, ইহার অভ্যন্তর্ভাগে বিবিধ পর্ধত ও বিব্ধি 
জনগণ অবস্থিত। নদী, -লতা, শত্রগণ ও কমলসরোবরে ইহা! 
পরিব্যাপ্ত। ৬৮--৭২। 


সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥ 


০পস্আ 


অষ্টাশীতিতম সর্ণ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__“হে মনুবংশতিলক! আমি এইরূপে এক 
ভুমগুলন্বরূপ হইয়৷ আপনার শরীরে নদ-নদী প্রভৃতি পদার্থনকল 
জ্ঞানগেচর করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কৌথাও রমণীগণ 
আত্মীয়জনের মরণে উট্চ্চঃঙ্করে রোদন করিতেছে। কোথাও 
যৌবনম্দমন্ত রমণীকুল আনন্দে মহা উৎসব করিতেছে। কোথাও 
জনগণ দারুণ দুর্ভিক্ষে অনাহার-কিষ্ট হইয়া হাহাকার করিতোছ 
প্রবলে দুর্ববলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে । কোথাও বনুদ্বরা 
ধন-্ধান্যে পরিপূর্ণা। বানরমকল পরম্পর সৌহার্দগৃত্রে আবদ্ধ 
হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । কোথা চিতানলে শবরাশি দষ্ধ হই- 
তেছে, কোথাও গ্রামনগর জলপ্লাবনে ভাপিয়া! যাইতেছে ৷ কোথাও 
তরলমতি (ছুষ্টপ্রকৃতি ) সামন্তগণ পরম্য লুঠন করিয়া লইতেছে। 
কোথাও রা রাক্ষম ও পিশাচগণ দৌরাত্ব্য করিতেছে । কোথাও 


- জলে পরিপূর্ণ জলাশয়ের তীবোখিত সলিল দ্বারা ঘিক্ত শগতকষেত্রের 
“ শশ্তরাশি বদ্ধিত হইতেছে । কোথাও গিরিকন্দর হইতে সবেণে 


উ্িত ঝাপটা! বাতাসে অুরব্ভাঁ মেঘকল অপদারিত হই- 
তেছে। কোথাও বা জনগণ হুখের সংবাদ পাইয়া আনন্বে রোমা- 
কিত হইতেছে? জলপ্রবাহে উত্তাল ত তরঙ্গমাল! খেলিতে থাকায় 
জল উদ্নতোন্নত পরিদৃন্ঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে প্রদেশে 


.. শিলাখগ্ড শৃষ্বের ন্যায় পতিত থাকা তাহা ভীবণ দর্শনীয় হই. 
যাছে। কোথাও বা নগরবাসী জন্গণের স্গঞ্ৰ পদ্রবিক্ষেপে 


ধরণী কম্পিত হইতেছে । কোথাও সংগ্রামস্থলে . সামস্তগণ 


দ্ধকরিষ্ট সৈন্যগণের সংহার-সাধন করিতেছে। কোথাও বা 
নিশ্চিন্ত সামন্তগণ শান্তভাবে সুখে অবস্থান করিতেছে ১-৯। 
কোথাও শুন্য গহন, দুর হইতে কেবল বাতাসের সী 





বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; 





যোগব্শষ্ঠ-রামায়ণ। 


শুনা যাইতেছে। কোথাও কৃষকেরা জঙ্গলের শস্ত কাটিয়া 
লইয়া গিয়াছে; কোথাও বা শশ্ত বপন করিতেছে ৷. কোথাও 
শশ্পূর্ণকেত্র হুশোভিত হইতেছে ; কোন প্রদেশে বা হংস-সারস-. 
পক্ষীতে বেষ্টিত সরোবর কমল-কুহুম বিকসিত হইয়া শোভা 
পাইতেছে। কোথাও মরুভূমি, সেই মরুভূমিতে ধূলিধুসর- 
বাত্যায় গগনোপরি ধূলিরাশি উখিত হইতেছে, সেই উভীন ধুলি- 
রাশি স্তত্তের স্টায় প্রতীয়মান হইতেছে । কোথাও ঘর্ঘরশবে 
ন্বনদীপ্রবাহ ছুটিয়াছে, কৌথাও কৃষকগণ কর্তৃক জলঘারা সিক্ত 
উপ্তবীজ হইতে অক্কুরের উগ্দম হইতেছে । কৌথাও বিষম- 
সম্কটে পতিত অধম মানব__“হে দেব বশিষ্ঠ ! আমাকে রক্ষা 
করুন” বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কোথাও বট প্রত্ৃতি বড় বড় 
বৃক্দকল ভূতল-সংলগ্ন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘনশাা বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছে। কোথাও বা বৃক্ষপকল সুলদেশ ও শিখরদেশ পর্যন্ত 
সর্বাদ্ধে শাখা ধারণ করিতেছে। কৌথাও সাগরতীরে ঘন. 
সনিবিষ্ট পর্বতশিলার ন্যায় নিবিড় বৃক্ষনকল দিগন্ত ব্যাপিয়া 
অবস্থিতি করিয়া! সমুদ্রতরঙ্গে আহত হইয়া সঞ্চালিত হইতেছে 
১০--১৫। কোথাও ঘনসনিবিষ্ট বৃক্ষলমূহ দ্বারা ভূতলে হুরধ্য- 
কিরণ প্রবেশ নিরুদ্ধ হওয়ায় সুর্ধ্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ই বৃক্ষসমূহের 
পত্ররস আকর্ষণ করিয়। লইতেছেন, তাহাতে শুক্ষ পল্লবগণ সঙ্কু- 
চিত হইয়া! যাইতেছে । কোথাও গিরিশৃলবাসী মাতঙ্গের দত্তরূপ 
অশনির আঘাতে বৃক্ষদকল ভূতলশারী হইতেছে। কৌথাও 
সমাধিমগ্র যোগিগ্রণ নিমী'লতনস্ননে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন, 
তাহাদের সেই পরমানন্দে আমিও পরমানন্র বোধ করিলাম; 
আমার শরীরও রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল। আরও আমার বৌধ 
হইতে লাগিল, কোথাও মশক, মক্ষিক, যুকা ( উকুন) রহিয়াছে, 
কোথাও কুনুমকোরকশায়ী ভূঙ্গনিকরের শক্রু (ক্ষরিত মদের 
উপরে বসিয়। উপদ্রব করে বলিয়! ) হস্তিগণ বপ্রক্রীড়া করিতেছে । 
১৬_-১৯। কোন স্থান অতিশীতল দারুণশীতে গাত্রচন্্ব শিথিল 
ও জীর্ণ হইয়া যায়). জল পাষাণ হইয়। গিগাছে; কোথাও বা. 
প্রচণ্ড বারু বহিতেছে। কোথাও ক্ষত অঙ্গে পোকা পড়িয়াছে 
কোথাও বৃক্ষমূলাদি উন্নত হইয়া 
রহিয়াছে, কোথাও বা মনে হইল জনে ডুবিতেছে। কোথাও 
বা বৃষ্টি গড়ায় নিজের অন্দে জল পড়িতেছে অনুভব করিয়া শৈত্য- 
যোগে রোমাঞ্চিত .হইতে লাগিলাম, তাহাতে কি্চিৎ সুখও 
অনুভব করিলাম! কোথাও বা বৃষ্টিজলে অন্কুরোদগম হইয়া 
উঠিল। কোথাও মুছুমন্দ পবন-সধশলিত নলিনীবলে আচ্ছন্ন 
সরোবর আমার গাত্রে সংলগ্ন থাকায় সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইতে 
লাগিলাম। ২০--২৩। 
অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ।' 


০০০ 


_একোননবতিতম সর্গ | 
রাম জিজ্ঞাসিলেন,_*গুরুদেব! আপনি জগৎ দর্শন করি- 
বার উদ্যত হইয়া পৃথিবীজ্ঞানে যে ভূর্লোক হইজেন, উহা কি 
আমাদের সত্য দৃশ্ঠমান ভূর্লোক? নাঁ আপনার মনঃকল্সিত % 
বশিষ্ঠ কহিলেন,-হে রাম! যদ্দি কল্পনারষ্টিতে জিজ্ঞাস! কর, 





সা শব তাহা হইলেও ত এই মৃ-পাষাণময় পরিদৃশ্ঠমান ভূঙল সত্য হয় 


পে 








নির্বধাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ। 


না, কেনন! ইহা ত মন্ঃকল্সনাসম্তৃত ; তত্বষ্টিতে জিজ্ঞাসা 
কর, তাহা হইলে তোমার এই পরিদৃন্টমান ভূতলও কিছুই 
নহে; আমি যে ভুতল হইলাম, তাহাও নহে; বস্ততঃ 
আমি যাহা, তাহাই আছি মন:কল্পনাসন্ভৃত নহে। ঈদৃশ ভূমগ্ডল 
কুত্রাপি নাই; যাহা দেধিতেছ, ইহাও মনঃকল্পনা-সন্ভৃত। 
যাহাকে সৎ কিংবা যাহাকে অসৎ বলিয়া জানিতেছ, তাহাও 
তোমার মনোময়, আমি ত বিশুদ্ধ চিদাকাশ ; সেই চিাকাশরূগী 
বিশুদ্ধ পরমাত্বা আমার যে চৈতন্স্র্তি, তা অহাই সম্ধল ; তাহাই 
মন, তাহাই ভূমগ্ডল, তাহাই পিতামহ ব্রহ্মা; চিদাকাশে 
চিত্তাকাশ স্রকরিত পুরীর সা প্রকাশিত হইতেছে। অতএব 
তুমি জানিও, আমার সন্ধক্পই মনঃ, সেই মনই ধারণাভ্যাস- 
পরিপুষ্ট হইয়া বিশাল ভূমণ্ডলাকারে পরিণত হইয়াছে 
বাস্তবিক ইহা ভূমগ্ডল নহে, ইহা সেই মনঃ--মনোময় পদার্থ, 
চিদ্াকাশের বিকাস, চৈতন্তের ক্কুর্ভি; প্রকৃত পক্ষে, ইহাতে 
চেত্যভাব কিছুই নাই। সেই মানসকল্পনা সর্বদা, আকাশরপে 
(অমূর্তরূপে ) অবস্থিত) তবে যখন ইহাতে ইদপ্প্রতর (এই 
পৃথিবী ইত্যাকার জ্ঞান জমুদিত) হয়, তখন ইহা মানসভাব 
পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত স্ুলভাব ধারণ করে। তখন চিদাকাশেই 
এই স্থির কঠিন বিশাল ভূমগ্ডল ইত্যাকার জ্ঞান অভ্যাসবশে 
সুদ হইয়া যাঁয়। টি শ্রুতিতে . প্রদর্শিত যে ন্যায়, 
তরনুসারে দেখিলে বোধ হইবে এই ভূমগ্ডল কিছুই নহে, ইহা 
মনোময় সৃষ্টির সুক্ষ স্বরূপমাত্র। স্বপ্নকালে আত্মটৈতন্তই যেমন 
পুরাকারে প্রতিভাত হয়, স্ষ্টিকালে চিতই তদ্রুপ এই জগৎ- 
আকারে অবস্থান করিতেছে । ৭_-১১। এই যে দৃশ্ত ভূতলাদি 
জগলয়, ইহাকে তুমি চৈতন্যরূপ বালকের মনোরাজ্য বলিয়া 
জানিও। চিদ্রপ আত্মার সন্বল্প চিদ্রপ হইতে অন্য নহে, এই 
জগহও এ সস্বল্প হইতে পৃথক নহে। অথচ এই জগত না সত্য- 
আত্ম, ন৷ জড়পিগুময় না উজ্ভ্বল। যতদিন সম্যক্জ্ঞান 
লব্ধ না হয়, ততদিনই এই দৃষ্ঠবস্তর অস্তিত্ব, এখন সম্যক জ্ঞান 
লাভ করা যায়, তখন ইহার কিছুই থাকে না। আমি এতদিন 
থে উপদেশ করিয়া আসিতেছি, এই উপদেশ ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিলেই তোথার সম্যক্‌ জ্ঞান হইবে।. আবার সংক্ষেপে 
বলিতেছি শ্রবণ কর;--এই প্রশান্ত সর্বময় চৈতন্য আপনিই 
আপনাতে স্ফুরিত হইতেছেন; ইহাতে ভূমগ্ডলরূপ, দৃষ্ঠরূপ, 
দ্বিক একত্ব কিছুই নাই। বৈধূরধ্যা্ি মণি যেমন শুরু-পীতাদি 
কান্তির উৎপাদনে কোন যত্র না করিলেও. তাহার আপন 
হইতেই প্র শুরুপীতাদি বর্ণ উদ্দিত হয়, .চিদাকাশ হইতেও 
সেইরূপ ছগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চিদ্বাত্বা কিছুই 
করেন না, নিজের স্বরূপও পরি ত্যাগ করেন না, সুতরাং মনঃ- 
কল্পিত পদার্থও কিছুই নাই; এই যে তুমুল, ইহাও কিছুই 
নহে। এ চিদাকাশই সর্বদা ভূমগ্ডলের স্তায় প্রতীয়মান 

হইয়! থাকেন। 
'আস্মাতেই অবস্থিত। এ চিদাকাশের -স্বভাবমাত্রের ফ্ুরণ 
যে প্রকার, সেই প্রকারই আছে , তবে ক্ষণে ক্ষণে অন্তহিত 


হওয়ায় এই অত্যচ্ছ আকাশই জগ্রপে দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই. 


_ ভুমগ্ডল এবং আমার তৎকালের ধারণীকরিত ভূমগ্ডল ছুইই 


মহাচিতির স্বরূপ, ইহা তোমারই শ্বপদৃষট পুরীর ন্টার' ওগত্দপে 


প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তোমাদের এই ভূমণ্ডলও আকাশু- 
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স্বরূপ, এবং আমার সেই ভূমগ্ডলও আকাশশ্বরূপ। অজ্জানোপ- ... 


হিত আত্মার জ্ঞানেই এই জগদৃভাবের ক্ষুরণ; প্রকৃত জ্ঞান 
লাভ হইলে এই ভূমণ্ডল বা. আমার ধারণাস্থ সেই ভূমস্তল, 
কিছুই থাকে না। কালত্রয়ভাবী “ন্রিলোক্যবর্া দিযে; 
টে বা স্বপ্রন্ধল মনোরাজ্য দশাতেই হইয়া 1থাকে। . হে রাম! 

ত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যত ভূমণ্ডল, -সমস্তই সত্তাসমান্ত, চিৎ্সত্তা 
াীত আর কিছুই নহে । আমিই সেই ভূমণুল এবং তাহাদের 
অন্তর্গত যে ভূমণ্ডল, তাহাও আমি। এই জন্তই আমি সেই 
ভুমগ্ডলসকল দেখিয়াছি-_-অনুভব করিয়াছি । হে রাম! এই 


'পরমাত্মাই অজ্ঞান্দশীয় আপনার বিশুদ্ধ স্বভাব পরিত্যাগ না 


করিয়াই যথাস্থিত এই জগৎকে সদ্রপ করিয়া ধারণ করেন। 
তত্তুজ্ঞন লাভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কিছুই ধারণ 
করিতেছেন না। ১২২৫1 


একৌননবতিতষ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯॥ 


নবতিতম সর্গ | 


রাম জিজ্ঞাপিলেন,-করক্ষন্‌ ! আপনি যে সমস্ত জগতের বথ। 
বলিলেন, উহাদের ভিতরে আরও জগৎ দেখিয়াছেন কি না, তাহা 
আমাকে বলুন।” বশিষ্ঠ কছিলেন,_“হে রাম! আমি পরমাত্ম- 
রূগী হইলেও ভূমগুল ধারণায় জাগ্রদৃভূমণ্ডলরূপী৷ ও স্বপ্নভুমণ্ডল- 
রূগী হইয়া হৃদয়মধ্যে হুক্ৃষ্টিতে অনুভব করিতে লণিলাম-- 
রাই জগতসমূহ অবস্থিতি করিতেছে; দৃষ্তপ্রপঞ্চ শাসন 
হইলেও দৈতত্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে । সর্বত্র অসংখ্য জগৎ 
রহিয়াছে, সর্বত্রই ব্রহ্ম অবস্থিত রহিয়াছেন; এই নিখিল বাহ্‌ 
আড়ম্বর, সবই শুন্য শান্ত পরব্রহ্ম। এই পথ্য স্থল পার্থ 
সর্ক্রই রহিয়াছে, অথচ তাহা কিছুই নহে; -সমস্তই চিদাকাশ 
বন্ততঃ এই জগতুপ্রপঞ্চ স্বপ্রপুরীর শ্তায় অবগত বস্ত। ১-:৫। 
যাহাতে নানা, অনানা, নাস্তিত্ব, অস্তিত্ব ও আমি কিছুই নাই, 
তাহাতে এই জগৎ্প্রপর্চ কোথা হইতে আসিবে? “আমি” 
ইত্যাদি দৃত্প্রপঞ্চ (ভ্রান্তিবশে ) সত্যরূপে অনুভূত হইলেও 
ব্স্ততঃ ইহা নাই, যদি আছে বলিয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা! 
হইলে একমাত্র অনাময় অজ ব্রহ্দই আছেন, ইহ স্বীকার করা 
উচিত; সির পূর্বের যখন চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; 
তখন (স্থষ্টির পরে ) চিদ্বাকাশে প্রতীয়মান এই জগৎকে স্বপ্ন- 


অস্তিত্ব নাই, তখন ইহাকে নাস্তিও বলা যাইতে পারে না) 
কেননা যাহার অভাব হইবে, আগে বা পরে তাহার অস্তিত্ব মানিয়। 
লইতে হয়। আমি পৃথিবীব্ূপ ধারণ করিয়া যেমন সেই জগৎ- 


| নিশ্চয় দর্শন করিরাছিলাম। জলরূপ' ধারণ করিয়াও সেইরূপ 
এই যে অনন্ত অমল অচল আকাঁশ, ইহা 


জলদর্শন করি্াছিলাম। অজড় হইলেও জনধারণায় (জঙ* : 
ভাবনায়) জড় জলম্বরূপ হইয়া সমুদ্রের ভিতরে গিয়৷ অনেক, 


কাল গুলগুলশব্দ করিয়াছি । তোমাদের গাত্রে যেমন অলক্ষিত- 


তাবে ক্ষুদ্র কীট উঠিলে তোমরা তহা জানিতে পার না, জলরূপী 
আমি সেইরূপ অলক্ষিতভাবে মৃদুমন্দগতিতে তৃণ, বৃক্ষ, লতা, গুন 
প্রভৃতির অন্তরে স্তম্তে আরোহুণ করিয়াছি। কর্ণাহি (কেন), যেমন 
অলক্ষিতভাবে আস্তে আস্তে কর্ণের ভিতরে প্রবেশ করে, সেইবূ? 


টু 


পুরীর তার অলীক ব্লাই উচিত। ইহার কোন কালেই যখন র্‌ 
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জলরূগী আমিও মূদুগতিতে তৃণলতাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
তৎ্সমুদঘ্ের ভিতরে বলফাকার ছিদ্র করিয়া! দেই । ৬_-১২। 
জলরূগী আমি লতা ও তমাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষের পল্পবে ও ফলে 


|  রমরূপে অবস্থান করিয়া কালক্রমে পরিপুষ্ট সেই সেই পল্লবাদি 


আকারে থাকিয়। ত২সমুদয়ের রেখ! রচনা করিয়া দিয়াছি। আমি 
জলরূপে জলপানকলে প্রানিদিশের মুখমার্গ দিয়া হুদয়মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। বসন্তা্ি খতুভেদে তাহাদের ধাতু-বৈষম্য করিয়া 


শরীরে সু্ধির করিয়া রাখিয়াছি, কখন বিষম করিয়া দিয়াছি, 
জঠরানল দ্বারা কতক পরিপক করিয়া! দিয়াছি, কতক ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়। দিযাছি। আমি হিমকণারূপে অধিন্ন হইয়। সকল স্থানে 
সকল দ্বিকে এক কালে পল্লব্শধ্যায় শয়ন করিয়াছি। ১৩--১৫। 
আমি নব, নদী ভু প্রভৃতি জলাশয়ের ভিতরে জলরূপে অনবরত 
প্রবাহিত, কচিৎ কখন কখন সেতুহ্থহৃদের প্রাসাদে বিশ্রামও 
করিয়'ছি। আমি টৈতন্তরূপ দ্বার অচৈতন্ত জড় অংশকে বিষয় 
ট করত কেবল সেই বিষয়াংশরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃত চিৎ- 
' .. স্বরূপের সন্ধান লই নাই, জড় হইয়া কেবল জড়াশয়েই (জলা- 
শয়েই) ভ্রঘণ করিয়! বেড়াইক়্াছি। আমি জলপ্রবাহরূপে পর্ববত- 
শিখর হইতে পাপকারীর হ্যায় শ্বভ্রদেশে পতিত হইয়া শতধা 


া 
ূ 
1 বিচুর্ণিত হইয্বাছি। আমি আর্দরকাষ্ঠ হইতে ধূমরূপে নির্গত হইয়া 
? 
] 


গ্গন্সাগরে নুনীলবর্ণ নক্ষত্ররূপ মণির অভ্যন্তরগত বত্বকণা হইয়া 
অবস্থান করিয়াছি। আমি মেধরূপে ঘনকজ্জলের স্তায় নীলব্্ণ 
হইয়া অনন্তনাগের শরীরে ভগবান্‌ নারায়ণের স্তায় বিছ্যুৎ- 
কান্তার সহিত মেঘমগ্ডলে অবস্থান করিয়াছি । ১৬--২০। ব্রহ্ম 
ঘেমন সর্ধন্বরূপে সকল পদার্থের অন্তরেই অবস্থান করিতেছেন, 
সেইরূপ আমি পরমাণুময় স্ষ্টিতে প্রিগাকার. নিখিল পদার্থের 

_ ভিতরেই অলক্ষিততাবে অবস্থান করিয়াছি । মধুরাদিরমরূপে 
আমি জিহ্বান্সপ অণুর সিত মিলিত হইয়া সর্তদোভ্তম রসাস্থাদ 

| অনুভব করিয্াছি। সে অনুভব আত্মার বা দেহের নহে, সে 
ূ অনুভব কেবল জ্ঞানের। আর যে চেত্য বিষয়, তাহা আমি 
(অধিষ্ঠান চৈতন্য) আত্মাদকারী পুরুষদেহ অথবা অন্য কৌন 
জীবকর্তৃকই আত্বারিত হয় না, কেন না, তাহাতে মুখের 
লেশমাত্রও নাই; এজন্য তাহা আত্বাদনের অযোগ্য ; চিতি 


৷ : খ্বতুর রসব্ূপ হইয়। বিবিধ সুগদ্ধি কুম্মরস উপভোগ করি- 
| য়াছি, এবং ভ্রমরকে উচ্ছিষ্ট . প্রদান করিয়াছি। 

আমি জড় হইলেও বস্তুতঃ জড় চেতন) এই চঢেতনন্বরূপে 
আমি নিথিল প্রানীর অঙ্গে অবস্থান করিয়াছি। আমি জলকণী- 
রূপে বায়ুরথে আরোহণ করিয়া সৌরভকণার স্তায় বিমল আকাশ- 
| পথে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইয়াছি। ২১--২৫। হে রাম! আমি 
' ঘেই অবস্থায় প্রত্যেক পর্মাগুতে জগৎ আছে বলিয়। অনুভব 
করিয়াছি। আমি অজড় হইলেও সেই সময়ে জলভাবনায় জড় 
হইয়া নিখিল পদার্থের অভ্যন্তরে জ্ঞাত-অজ্ঞাতরূপে অবস্থান 
করিয়্াছি। আমি সেই জ্ময়ে কদলীপত্রের স্ায় উৎপত্তি-বিনাশ- 





৷ উপদেশের ভাপধ্য এই যে, জগৎ ঝ! অজগৎ, সাকার বা নিরাকার 


যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিদ্াকাশ; সেই চিদ্াকাশ 
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দিয়াছি; ধাতু, পিত্ত ও কফনামক ধাতুত্রয় কখন তাহাদের 





কেবল জীবদিগের মোহ উৎপাদনের জন্তই অন্তরে শর. 
চেত্যকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি সকল দিকেই সকল 


কল্গনায় 


ূ শীল লক্ষ লক্ষ জগৎ দৃষ্টিগৌচর করিয়াছি । আমার এই সমস্ত 


যোঁগবাশিষ্ঠ- রামায়ণ |. 


আকাশ অপেক্ষাও, অধিক নির্মুল। তুমিও কিছুই নও, ই 


ৃশাপ্রপঞ্চও কিছুই নয়; যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, 
তৎসমস্তই একমাত্র পরম বোধস্বরূপ। সেই পরম বোধ 
এই দৃপ্ত স্বরূপও নহে, অধৃষ্ন্বরূপও নহে তুমি অনন্ত 
চি্বাকাশরূপেই বিকাশপ্রাপ্ত হও । ২৩-_৩১। 


নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ | 





একনবতিতম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_“তাহার পরে আমি উজ্জ্বল তেজোভাব- 
নায় চক্র, হুর্য, নক্ষত্র প্রন্থতি বিচিত্র অবসুবে অন্বিত তেজঃ 
হইলাম। আমি সর্বদা সত্প্রধান হইয়া প্রকাশরূপে সমস্ত 
জগৎ ব্যাপিয়। অহস্থান করিতে লানিলাম; অন্ধকার-নিচয় তখন 
সেই নিখিল দৃষ্প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া চোরের ন্ার় পলায়ন 
করিলে আমি প্রবলপ্রতাপ রাজার স্া শেতা পাইতে লাগি- 
'লাম। রাজা যেমন বিবিধ বেশভুষায় পরিশোভিত চর দ্বারা 
পৃথিবীর প্রত্যেক বাড়ীর সমস্ত ঘটনা সর্বদা প্রত্যক্ষ বাখেন, 
সেইরূপ আমি বর্তিকাশত-বিশোভিত হ্িগ্ধ প্রদীপাদির সাহায্যে 
তেজৌরপে নিখিল জগৎ প্রত্যক্ষ করিলাম। সমস্ত জগৎ দর্শন 
করিয়া হুষিত (পুলকিত, পক্ষে আনন্দিত) চন্্র-হুধ্যাদির 
কিরণরূপ মীর রোমের উপরে আকাশরূপ নীলবসন উদগত 
হইয়া ( উঠিয়া! ) রহিল; আমার গাত্রে দূ়সংলগ্র হইয়া! থাকিতে 
পারিল না। অন্ধকার সমস্ত রূপাদির দর্শন রোধ করে, এইজক্ট। 
সেই তেজঃকভক অদ্ধকার দুরে নিক্ষিপ্ত হইল। সমুদয় জগৎ 
তেজোমক্স হইয়া সাতিশয় আলোকিত হইল। সেই তেজঃ 
অন্ধকারবূপ তমালবৃক্ষের ছেদনকারী কুঠারম্বরূপ ; পরম শুদ্ধিকর 
দ্রব্য; তুবর্ণ, মণি, মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতিরপ তেজোময় মানবের 
জীবনস্বরূপ। এ তেজ জ্যোন্নাদেবীর উৎসঙ্গশায়ী শুরু-কৃষণ 
শ্বেত-পীতাদি বর্ণরূপ পুত্রের উৎপাদক পিতা। ক তেজ 
পৃথিবীর প্রতি সাতিশয় স্বেহকারী ; যেহেতু শী তেজ পৃথিবীকে 
অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করে; (ভাবার্থ এই, অগ্নি সব একবারে 
দগ্ধ (ভম্মসাৎ) করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীকে 
একেবারে ভম্ম করিতে -পারে না।) এ তেজ সাতিশয় প্রীত 
হইয়া প্রত্যেক গৃহে প্রদীপরপ পুত্র স্থাপিত করিল ॥ অন্ধকারময় 
পাতাল মধ্যেও শী তেজ অল্প অলপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভূতগণে 
আকীর্ণ ধুলিমন্ধ ভূতলে অর্ধ দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্র তেজ 
সত্বপ্ুণাত্বক ব্যক্তির মহাপ্রকাশরূপে, দেবগৃহের নিত্যতারপে (৯) 
জগত্রূপ জীর্ণভবনের প্রদীপরূপে জল ও অন্ধকারের অন্ত- 
গ্রণী (২) মহান্‌ কুপরূপে, দিগ্বধূদিগের নির্মল দর্পনরূপে 
নিশারূপ তুষারের বায়ুক্ধূপে, চন্্র-হূরধাস্বহ্ির জত্তুরূপে, ৩) এবং 
আরাশের কুস্ুমলেপনরূপে অবস্থান করিতে. লাগিল। ১_-১১। 





(১) তেজই দেবতবনের অনষ্থর উপাদান। 
০) অন্তগ্রণসী_-জল ও অন্ধকারকে গ্রাস করিয়! ভিতরে 


রাখিয়া দেয়, যে কূপের ভিতরে জল ও অন্ধকার স্থিরভাবে থাকে, 


এইজন্য বোধ হয় যেন, কৃপ তাহা গ্রাস করিয়া রাখবে | 
০)সত্ব জীবন-সর্বন্ব ৷ 


৮ 





নির্ববাণ-প্রকরণ'উত্তুরভাঁগ | 


শর তেজ দ্িবসরূপ শস্তের ক্ষেত্রত্বরূপ, অগ্ধকারে আ বত রূপরাশির 
প্রকাশক বলিয়া যেন তাহার মুগ্তিমান অনুগ্রহস্বরূপ আকাশরূপ 


বৃহৎ কাচপাত্রের প্রক্ষালনকারী সলিলম্বূপ। প্র তেজঃ 
নিখিল পদার্থের সত্তা প্রদান করে রি প্রকাশ করে বলিয়া 
চিনমাত্ররূপ পদার্থের যেন অহোদর ভ্রাতা। ক্রিয়ারূপিণী | 


_. পদ্ধিনীর (১) (প্রকাশক ) ভানুস্বরূপ, ভূতের জীবনন্বরূপ। 
হী তেজঃ চৈতন্ের স্তায় চাক্ষুষ-রূপ প্রত্যক্ষ ও মানসিক 
প্রত্যক্ষের হেডু । ১২--১৪। 
খাতের মধ্যবর্তী মহাসাগরের স্তায়প্রতীয়ম'ন হইতে লাগিল। 
আকাশতলস্থিত অসংখ্য নক্ষত্র সেই মহাসাগরের মণিনিচয়্ূপে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিন, ধতু, বর, রূপ, স্ফীত 
বাড়বানলাদি জনিত বিক্ষোভে শী মহাসাগর সর্বদা ফেনিল 
হইন্ডে থাকিল। চন্ত্র-নুর্ধযাদিরূপ তীয় উর্থ্িমালার মধ্যে 


ধুলিনিকর নিপতিত হওয়ায় উক্ত মহাসাগর জল বিনা পঞ্ধিল 
ইক! উঠিল। সেই তেজ এইরূপে অক্ষয় মহাসাগররূপে 
প্রতীয়মান হইতে লাগ্িল। সেই তেজই হুবর্ণাদির বর্ণ, মনুষ্যাদি 


_ জীবের বল, বন্বাির চাকচিব্য ও বর্ধাদির প্রকাশ বলিয় প্রতীয়মান 

হুইতে লাণিল। শী তেজ জ্যোন্নাদেবীর লাঙনানেব্রশোভী চন্র- 
মুখের ক্ষরিত স্নেহহুধা ও হাস্তরূপে স্কুরিত হইতে থাকিল। 
'তেজ কামিনীগণের কপৌল-নয়নার্দি উজ্ভ্রলকারী সহজ বিলাস- 


স্বরূপ হইয়া স্পর্মাসহকারে প্রকাশ পাইয়াছিল.। অগিচ আমি 


উক্তরূপ তেজোরূপ হইয্া, যাহার! ত্রিভুবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করে, 
. খাহাদের চপেটাধাতে প্রবল শক্রু নিহত হয়, তাদুশ বীরপুঙ্গব- 
দিগের মস্তকে বজ্তপ্রহাররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলাম। সিংহাদি 
বলবান্‌ জন্তদ্িগের চিন্তে বলস্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিলাম। 
১৫--২০। কঠিন কবচভেদী খড়ীসমূহের প্রহারজনিত টক্কার- 
শব্জে যাহার! দিড্মগুল প্রতিধ্রনিত করিয়া তুলে, তাদৃশ উদ্ধত 
যোদ্ধাবর্গের আমি উদ্ভট গতিরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগি- 
লাম। তেজম্যরূপ হইয়৷ আমি দেবগণের দেবতু, দানবগণের 
দানবন্ত, স্থাবরাদির ওঁ্ত্য ও নিধিলভূতের ব্লরপে প্রকাশ 
'পাইতে লাগিলাম। হে পদ্মপলাশলোচন বাম! অনন্তর আমি 
সেই ভাবনা-কল্সিত জগতের আকাশকোষে, তোমাদের যেমন 
মরুস্থলীতে জলভ্রম উৎপাদন করে, সেইরূপ জলত্রমকর মরুভূমির 
তায় দীপ্যমান হইয়া! অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলাম ) ুরধ্যদেব 
দৃশদিকে প্রসারিত কিরণজাল (কিরণরূপ পাশ দ্বারা) জগত্রপ 
পক্ষী ধরিতেছেন; পর্ববতমমূহ. এ জগ্নৎপক্ষীর অন্গবৎ. প্রতীয়মান 
হইতেছে ? ভু 
| কুমুদিনী বি ক্র (বন্ধনহেতু) অন্ধকার সাগরে বরহ্ধাওরূপগৃহের 
প্রদীপ; দিনরূপ ফলনিচয়ের বৃক্ষ । অনন্তর ভাবন/বলে আমি চক্র 
হইলাম, যে চক্র অমৃতের হুদ, আকাশের বদন, নিশাব্ূপি্ী অভি- 
সারিকা কামিনীর হাগ্ত, রজনীচরদিগের স্র্তি; জগতে . যত কিছু 
সুন্দর বন্ত আছে, সকলেরই উপরমাস্থল, রজনী, রোহিণী ও 
” স্ কুমুদিনীর প্রিয় স্বামী এবং নিথিল লোকের মুখ ও চক্ষুর 
স্তর আহাদকারী পরম প্রিয় হইয়া “বিরাজ করেন। তাহার পরে 





|. 0১) অন্ধকারে কেহ কোন কাজ করে না, হুর্ঠের আলোকেই 
| লোকে কাজ করে ; এই উ আলোক (ভেনই) বাধ 
দিকাপুন। এ 











সেই তেজঃ প্র বিশাল ত্রদ্ধাণ্তরূপ 


ভাগ অল্পই দেখা যাইজেছে। প্র হৃধ্য-ন্্র কামিনী 
লইফ্ছি। ৩৭_-৪৯। কখনও বা আমি কণ্্কারতবনে লৌহ- 


৬৮৭ 


আমি আমাকে নক্ষত্রনিচয়রূপে ভাবন! করিতে লাগিলাম। যে 

নকষত্রনিচয় আকাশরূপ লতার কুহ্নমনিকর ও ন্বর্গের মশকসমূহ 

হইয়! শোভ। পাইতে থাকে ২১-_২৮। তৎপরে আমি ভাবনা- 

বলে রত্ব হইলাম, যে বত্ব বিপনিতে বণিকৃদিগের তুলাদণ্ডের 

শোভা সম্পার্ঘন করিয়া থাকে; যাহা সমুদ্রকর্ৃক তরমহস্ত দ্বারা 

আন্দোলিত হয়। তৎপরে ভাবনাকালে আমি সমুদ্রের জলপায়ী 

বাড়বানল হইয়া আমা হইতে ভীত ক্ষু্ঞ ক্ষুদ্র শফরী প্রভৃতি 

মতস্তের পরিভ্রমণকৌতুক দেখিতে লাগিলাম । তাহার পরে 

রা ব্জান্মি ও পর্বতের দাবাগ্সি হইয়। আমি নিজ শরীরে : 
জালা ( শিখাপ্রকাশ ) অনুভব করিতে লাগিলাম। তৎপরে 

তাবনাবলে সামান্য, অগ্থি হুইপ 'কাষ্টনিচয়দাহকারী কাষ্টফাটন 

দ্বারা কঠিন শবকারী সর্কতুঃপ্রাস'রী বহ্ছি্গগন অনুভব করিতে ১ 

লাগিলাম। যজ্ঞের অনল হইয়া আমি আমার শরীরে দ্বৃতদাহ 

অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি অনলভাব প্রাপ্ত হইয়া, কত 

ধনাগার দগ্ধ করিয়া দিয়াছি, ধনাগার একত্র বহ বাচালমূর্ধের বাদ- 

বিতণায় প্রকৃত পণ্ডিতের পাঁতিত্য যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, 

সেইরূপ ধনাগারে দাহসময়ে মদীয় তেজঃ মণিমাণিক্যাদির 

উজ্জল কান্তিকেও পরাভূত করিয়া দিত । ভাবনাবলে আমি মুক্তার 

হার হইয়া দেব-দানব রকামিনীগণের স্তনমগ্ডলে বিশ্রাম. 

করিয়াছি। ভাবনাবলে খদ্যোত* হইয়া আমি মার্গপঞ্চারী জন- 

গণের পদতলে পড়িয়া চুণিত হইয়াছি;' আবার কখনও কামিনী 

মুখে তিলক হইয়াছি। রাম! দেখ উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কিরূপ 

অস্থিরত!। সমুদ্রে যেমন শফরী মত্স্ত লাফাইয়া বেড়ার, সেইরূপ 

আমি কখন বা বিচ্যুৎ হইস্স। মেঘের উপরে উর্ড়াইয্াছি। কখনও 

ব! চম্পককলিকার স্থায় হুন্দর হুকোমূল: অন্তঃপুরের দীপকলিকা 

হইয়া কামিনীদিগের হুরতক্রীড়া অবলোকন করিষাছি। ২৯-_-৩৬। 

কখন বাসেই দীণকলিকার বন্তিকায় কজ্জলপাত হওয়ায় হীন- 

প্রভ হইয়া আমি কচ্ছপের স্তায় সঙ্টচিতগাত্র হইয়৷ অবস্থান 

করিয়াছি। কোন সময়ে আমি প্রলগ্কের মহাবহ্ি হইয়া নিখিল 

জগতে ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া! পড়িলে মেঘের বিহ্যোতের 


ম্তায় কজ্জলবৎ শ্ঠামব্্ণ আকাশে লীন হইয়াছি। কোনও সময়ে 


আমি বাড়বানল হইস়্া আকল্প পর্যন্ত সমুদয় জলপান করিয়া! 
যখন দেখি সমস্ত জগৎ ও জলরাশি আকাশের স্তায় শৃন্ত হইয়া 
গিয়াছে, . তখন আকাশে নৃত্য করিতে আরভ্ত করিয়াছি। হে 
দ়াদিগুণরাশির আধার! কখন্ও.বা অঙ্গার-দত্ত, জালা-বাহু, 
বিলোল ধুম কুস্তল ঈ্দৃশ প্রখর. অগ্থিরূপে সমস্ত জন্ত গ্রাস করিয়। 
সমুদয় জল শু করিয়া কাষ্ঠাদি নিথিল পদার্থ ম্‌দীয় খাদ্য করিয়া 


বূে অবতীর্ণ হই কর্মুকারের লৌহমুদগর ও পাষাণ দ্বারা 
আহত বহিবণা উদার করিয়াছি। আবার কখনও বহমূল্যের 
মণি হইয়! বৃহৎ প্রস্তরথণ্ডের ভিতরে অবস্থান করিয়া নিথিল- 
প্রাণীর অদৃষ্ঠ হইয়। শতযুগ অতিবাহিত করিয়াছি। রাম ভিজ্ঞাসা- 
লেন,_হে মানদ ! ঝর গ্রবর! আপনি যে সময়ের কথা বলিতে- 


 ছেন, মেই সময়ে আপনি, হুখ ব! ছুঃখ অনুভব : করিয়াছিলেন, 


তাহা আমাকে বলুন, বলিয়া আমার জ্ঞান বদ্ধিত করুন৷» 
৪২--৪৪।  বশিষ্ঠ কছিলেন,_মূনুষ্য যেমন নি্রিত হই, 
সচেতন হইযাও জড় হয়, চিদাকাশও সেইরূপ দৃষ্ঠভাবাপন্ন 
হইলে আপনাকে জড়ভাবাপন জ্ঞান করেন। যখন চিদাকাশ 


রায়ে রিনি রিতা লিউ 


সস তহ পকাজাগাপপাাবাগাবাশলহাতিিালা। 





৬ 


বর্ষ আপনাকে পুথ্যাদির স্তায় জ্ঞান করেন, তখন তিনি সুপ্ত 
হইয়৷ জড় ব্যক্তির স্তায় অবস্থান করেন, অন্তথা তিনি যাহা 
তাহাই থাকেন ! তাহার আকাশ-পৃথ্যাদিরূপ প্রকৃতপক্ষে সৎ 
নহে-_অসৎ। রঙ্গ দ্রষ্া ও দৃষ্টের প্রতিভাত হইলেও সর্বদা 
অবিকৃতভাবেই অবস্থিত। যাহার ঈদুশ সত্জ্ঞান হইয়াছে, 
তাহার নিকট এ সমস্তই এক) অঙহার নিকট গঞ্চভুত বা জা 
দৃশ্য ভ্রান্তি কিছুই নাই। (আম্মার ঈদৃশ সত্যজ্ঞান থাকার, 
ভেদ জ্ঞীন না হওয়ায় সে সময়ে কৌন ছুঃখেরই অনুভব 
হয় নাই) আমি তখন বিশুদ্ধ ব্রহ্মরপে থাকিয়াই এ সমস্ত 
করিয়াছিলাম। (ভাবনাৰলে পৃথিব্য। দি হইয়াছিলাষ )। ব্রহ্মরূপে 
অবস্থিত না হইতে পারিলে ভাবনাবলে এ অমস্ত করিতে পারা 
যায় না। যখন সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ন্রানয় 
আত্মাই এত নিখিল দৃপ্রূপে পরিণত হইতেছেন, তখন বুঝিতে 
হইবে, আমি তৎকালে ব্রক্মপদে অবস্থান করিয়া আত্মাকেই দর্শন 
করিয়াছিলাম। ৪৫_-৫০। যদি আমি পঞ্চভূতভাবনায় জড়ই 
হইয়। যাই, যদি আমার চৈতন্য না থাকে, তাহা! হইলে 
আমি এইরূপ (পৃথিব্যাদি) হইয়াছিলাম বলিয়া অনুভব করিতে 
পারিতাম না। সুষুপ্তিকালে আমি নিত্রিত হইলাম ইত্যাকার 
জ্ঞান বিদ্যমান থাকাতে সুপ্ত ব্যক্তি চেতন হইলেও নিদ্রাজনিত 
অজ্ঞানরূপ. জড়তা! প্রাপ্ত হইগ্রা থাকে বটে, কিন্তু স্বপ্রকাশ 
অনর্ববচীয় কোন এক বন্তর অনুভব দে জময়ে থাকেই। (তাহা 
না থাকিলে সুযুপ্তিকাঁলে অননুভূত নিদ্রা অজ্ঞানাদির পরে ম্মরণ 
হইবে কিরূপে ?)। যে ব্যক্তি জ্ঞানোদয় হওয়ায় প্রবু্ধ, তাহার 
এক আধিভৌতিক দেহ শান্ত হইয়া যায়; ক্রমে তাহার জ্ঞান্ময় 
আতিবাহিক দেহ উদ্দিত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানসয় আতি- 
বাঁিক দেহকে যোনী ইচ্ছামত কখন তুক্ম কখন বা বিশাল 
করিতে পারেন; তাদূশ আতিবাহিক দেহদশার যোগী জীব. 
নুক্তরূপে অবস্থান করেন । ৫১৫৫ । রী জ্ঞানময় দেহে অতি- 
ুর্ভেদ্য কঠোর শিলামধ্যে প্রবেশ, করিয়া আবার তথা হইতে 
ঝটিতি নির্গত হওয়! যায়; প্র জ্ঞানদেহ আকাশ পাতাল সর্বত্রই 
_গ্রতাগত করিতে পারে। হে রাম! আমি দেই সময়ে জ্ঞানময় 
দেহে শ্রী সমস্ত করিয়াছিলীম, অনন্তর চিদাকাশমত়্ দেহে 
ই সমস্ত কথিত ঘটনা অনুভব. করিয়/ছিলাম। তথাবিধ চিন্ময় 
শরীরে আকাশ-পাতাল, পাষাণ এমন কি বজ্রের উপরও গতায়াত 
করিলে কোনরূপ বিদ্ধ হইবার সন্তাবন! নাই। জ্ঞানময় শরীরে 
সেই চিদাকাশ জড় অজড় সকল পদার্থেই সমভাবে অবস্থিত। 
( ঈদৃশ জ্ঞানশরীরে ছুঃখ পাইবার ত কোন সস্ভাবনাই নাই, কেন 
ন। চিদ্াত্বার ঈনৃশ গতায়াত আপনার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে) 
যে ব্যক্তি আপনার ইচ্ছান্ধ ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার কি 
যকান ক্রেশ হয়? যদি ক্লেশ অনুভব হইবে, তবে বেড়াইবে 
কেন? বুধগণ কেবল জ্জনকেই অক্ষয় আতিবাহিক দেহ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হে রাম! তুমিও এক্ষণে সেই 
জ্ঞান্ময় আতিবাহিক দেহেরই অনুভব করিতেছ। ৫৬--৬০। 
তন্ববিদৃগণ ইচ্ছা করিলেই “আমি একমাত্র চিং” ইত্যাকার ভাব- 


না হৃধ্যাদি অখিল জগৎ অস্তমিত করিয়! আত্মন্বরূপে সৎ ও | 


জগদ্রপে অসৎ হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন। ৬১৬৫ । 
যেমন জীগ্রৎ পুরুষে যে জগৎকে বিদ্যমান বলিয়া প্রত্যক্ষ করি- 
তেছে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাহা অবিদ্যমান হয় এবং ন্বপ্রাবস্থায় 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 



















সত্যরূপে প্রভীবমান যে জগৎ, তাহা যেমন জীগ্রদ্দশায় অলাক: ; 
হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞরূষ্টিতে সত্যরূপে প্রতীয়মান এই জগৎ - 
জ্ঞানীর নিকটে .অলীক বলিয়া! বোধ হয়, যেমন. কোন ব্যক্তি 
মনোরাজ্যে কল্গিত অঙ্গার নদীর জলত্ত শিখাময় তরঙ্গ কল্পনা . 
কারীর গ্াত্রে সংলগ্ন হইলে তাহার কোন রেশ বোধ হয় না, 
পরস্ত রা হয়, সেইরূপ আপনার ইচ্ছায় পাষাণীদি 
ভাবপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত চিদাকাশ কোনই ক্লেশ অনুভব করেন 
না। হেরাম! তত্পরে আমি বহ্িভাবনাঘ্ধ বাহু হ্ইয়। 
কজ্জলরূগ ভ্রমর নিচয়ে সুশোভিত বহিত্জালা কিংশুককুন্ম 
বিকসিত করিয়া সমস্ত কানন বহ্িময় করিয্াছিলাম। হে 
রঘুনন্বন! আমি এইরপে গ্রদীপ্ত খল সম্পদের স্তায় চঞ্চল বহি 
জালারপে উদ্দিত হইয়! ক্ষণকালমধ্যে হঠাৎ একেবারে সেভাৰ 
হইতে তিরোহিত হুইলাম। হে রাম ! আমি বহ্ছিরূপ খারণ করিয় 
প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এইরূপে অনেক জগৎ দেখিয়াছি; 
আমার দুষ্ট সেই ঘকল জগৎ ও তোমাদের এই জগৎ চিদাকাশ 
হইতে ভিন্ন নহে। এ বিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট পুরী পব্ধতাদিই 


সাধু দৃষ্টান্ত। ৬৬--৭০। 
একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥ 


দ্বিনবতিতম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_“অনন্তর আমি জগৎ দেখিবার কৌতুহল 
বশতঃ ধীর্ভাবে বায়বী ধারণা করিয়া বারু ভাবনা করিয়। অনন্ত 
বাঘু হইয়! পড়িলাম। আমি যে বায়ু হইলাম, দে, বায়ু 
লতাকামিনীর নৃত্যশিক্ষক ; কমল, উৎপল, কুন্দ প্রভৃতি কুসুমের 
সৌরভকণাবাহী অবলীলাক্রমে নীহারবিন্দুহরণে তৎপর । হুরত- 
কান্ত সর্বাঙ্গের ক্ষুর্তি সম্পাদনে গটু। সেবায় তৃপ, গুল, 
লতা! প্রভৃতিকে শৃত্য শিক্ষা দেওয়াতে বিশেষ পর্ডিত। লতী, 
ওষধি ও কুনুমাদির সৌরভে আমোদিত। যখন গুভসময় 
উপস্থিত হয়, তখন বায়ু প্রশান্ত শীতল নুগন্ধি হয়, আবার যখন 
উৎপাতকাল প্রলয় উপস্থিত, তখন ভীষণ আকার ধারণ 
করিতে লাগিল। পর্ববতসমুহ তাহাতে তৃণের স্তায় ' ভাঁসিতে 
থাকিল। এ বায়ু নন্দনকাননের পারিজাতাদি কুহ্ছমের মকরন্দ- 
পরাগে অরুণবর্ণ। আবার এ বায়ুই নরকের জঙ্গাররাশিসম্ধিত 
ভীষণ নীহারসমিপাতে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল ।১--৫। 
সাগরে & বায়ু যৃছ্মন্দ তরজসধলন করিয়াছিল; এ বায়ুই 
আকাশের মেঘ সরাইয়া চন্ররূপ দর্গণকে আস্তে আস্তে মুছাইয়া 
দিয়াছিল। এ বায়ু নক্ষত্রচক্রুরূপ সৈম্তের বেগগামী রথ। এ 
বাধুই ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ আকাশধান বহন করিয়া থাকে। প্র বায়ু 
মনের স্তায় বেগগামী, যেন মনের একটা সহোদর। আমি এ 
বাযূরূগী হইয়৷ নিরাকার হইলেও সর্কাক্গপম্পন্ন এবং নন্দন- 
কাননের চন্দনতরুকে কম্পিত করিতাম। বায়েতে ভাসমান 
তুষারবিদুজালে আমার বৃদ্ধদশার পক গাত্রলোম হইয়াছিল; 
উহার সৌরভ আমার যৌবনমদ্ব হইয়াছিল! যুনির মৃদুতাধর্ 
আমার শৈশব হইয়াছিল। আমি নন্দনকাননে ত্র বায়ু্ূপে.. 
সৌরভ বহনপুর্র্বক মধ্ুরভাবে সঞ্চরণ করিতাম। কুবেরের 
চৈত্ররথ কানন হইতে বাহিক্া আনিতাম । কাস্তার রতিশ্রম দুর 


পথ এলে 1134118815৭ এছ হত. 








বছক্ষণ ধরিয়া -গঙ্গার তরঙ্গমাল। 


উি% করিতাম। 
পরিশ্রান্ু-..হইয়৷ পুড়িতুঁয়। 
জানতাম, মঅথ লোরের, বৃহ পরিশ্রম, দূর. করিম ।.. সবারুং 
রি রূপে, আয়ি.. ঝিলোর... পল্লবহতা, অলিনযন! পুগ্পতারে, অবঃ 


আন্দোলিত করিয়া 
পরিশ্রম কাহাকে বলে,.তাহ! 


ন্তা. লতাকা [মিনীদি দগকে, স্পর্শ. করিয়া, চপল. করিয়া দিয়াছি। 
আমি চক্দ্রমগুলের, না আস্বাদন. করিব মেদ্বশধ্যায় ।শুয়ন 
করিয়াছি) 





































_ তরঙ্গ হইয়াছি) .ধুলিরাশি উড়াইয়াছি,, অন্ত হস্তীরঃমদগনষ প্রদান: 
করিয়া ত্দীয় রি অপর. গজকে,. ক্রোধে উন্মত করিয়াছি. 


মেঘরপ.গ্রো-সহ্ষাদি পশু, পালন. করিয়াছি।. সলিলবিন্ুরূপ : 
মুক্তার হৃত্ররূপে অবস্থান করিয়াছি; ধুলিবিনাশী .জলবিনুকে শু 
করিয়া দিয়া অহার, প্রতি শক্রুতচররগ করিঝ্রাছি। . আম. আকাশ- 


1 প্রত্তজগূলক এবং, - প্রানীদিগের শরীর, নাড়ীরপ: প্রথালীক্ধ্যে 
_ ষলিল্পরপে অবস্থান: করিয়াছি ।.. মর্মস্থলের রর্বকারদিগের আমি: 
] একমাত্র আত্মার; (নিখিল-ভুতের-- প্রাণমরূপ.),হ্দয়প । 
৯ গুহাবাসী পিহহ্ষরূপ এবং অগ্থির্‌ বন্পবিখঅর্থাৎ অগ্থি দেবি-। 
লেই কোন দুর্বল কোনুটা: বলবা তাহা বুরিতে পারি। যাহ ধুকে ' 
ুরব্বল দেখি, তাহাকে নির্বাণ: করিয়া, দিই). যাহাে প্রবল দেখি, : 
তাহাকে আরও বাড়াইঞ়! দিই আমি সর্বদাই পথিক-(সঞ্চরণ, : 
শীল)। আমি বায়ুকপে, মৌরভরপ রতর.লুণঠন_ করিয়াছি. 
আকাশযানরূপ-. নগর ধারণ করিয়৷ রাখিয়াছি; অপরণ অন্ধকারের 
চন হইয়াছি; শৈত্যরপ চলের.উৎপ্তি, স্থান, ক্লীরসাগর হই, 
ছি; অর্থ আম্মি, সকলকে শী রুরিষ্া দিয়াছি। প্রাণও 
অঙ্গার মুক্ষ রঙ বারী | প্রাথিদিগের দ্েহযন্ত চালিত, 


দিয়াছি,, (কোন -্বীপ..বা. যানি জমাট বাঁধিয়া বাড়ায় রাগ: 


আলরন্তরপে সপন্বরূপ প দর, আলান (ক বন রা হইযাছি+। 
তিলে হল হইয়াছি। . গঙ্গাপ্রবাহ-যেষন-রিবিধ বর্রূপ আজ : 
| যালাকে ধুলিমিশ্রিত কুরিষ..এক. করিয়া দেয়) সেইপ : “আমি 
_ প্রলয়বাত্যারপে.; ণরালয়ন্ডেই. নিরিনবপর্ত্‌ উৎাটিত, করি: 
একত্র রাশীকৃতু,করিয়াছি ৷. ১০-২২, আমি, ুয়)মেধ,, বুলি । 
জলের আলোড়ারু'রী,প্রবল ।রাযু হইয়াছি)-আকাশগন্গপ্রধাহ 1 
যাঙ্ার মক্রন্দ,, সেই আকাশরূ?,উৎপন্রেয় আমি ভ্রমর, হইস্বাছিং।: ্ 
আমার বাত্যাকসপ শরীর ছারা বেষটন হইতে-মুক্ু- জীর্নপন্রসমুহ্যক, 
আমি মন্দ মন্দরভারে রিনিপ্ত করিয়াছি-_অর্থাৎ জগ্রেবাতযাময় 
| শরীরে জীর্ঘপত্র-উপরে--ভুলিয়, আবার :আস্তে,আস্তোড়িবা। 
দয়াছি। স্পন্রপ্র 'কমলরানন্ের, রিরঃসরাী স্থাটী হইয়াছি, শব-. 
রূগ বৃষ্টির আমি মেন:হইয়াছি।: আছি কাদুরাগ, আকাশ-কা্নীসে 
মাত, শরীরকণ- গৃহে মনা শরবধরী সবটা, ধুলিকাদ্ 
বনশরেমীরূপ-িকারও 'আদিক্নে সীয়ক: হইয়াছিন+জআমি-হিয় 
ওস্বতাদির ধরিীকরিদকরদমাদির/সধশৌষাচ মেবারিরণ ধারণ; 
। তৃনাদির স্পন্দন, , সৌরভের আহরণ, 'শৈত্য-সম্প|দন, ইত্যাদি 


নির্ববাণ প্র করণ-উত্তরভাগ । 






কমলকানন, ব্ধূনিত : করিয়াহি, রি কামুকদিগের 
বৃতিশ্রম অপনীত করিয়াছি। আমি (বায়ু হইয়!). 'আকাশগামী 


বিছ্যুংরূপ গ্গদিগ্লের, বংশী, লইঞ্স হার শব্দ করিয়া আমি-: 


কুহুমের সীরভ,, হি নধিলশবের, সহোদর . নিথিলপ্রানীর অঙ্গ . 


1. করিসাছি; [লি শি, মুডে রাতে, কোন, কো নন দ্বীপ ভা ক 


৬৮৯ 


| বিবিধ কর্ম ব্যাপৃত থাকি প্রলযকাল পরা কষণকালের জনও 


বিশ্রাম লাভ করিতে পাঁরি নাই | তেজঃ যেমন রসাকর্ষণ করে, 
গ্নেইরূপ তেজের সহোদর আতর স্তায়' বসাকধ্ণে ব্যস্ত 'হহভাম। 


॥ আমি হরগগ্রহণাদি ক্রি কর্তা হস্তাঁদি অবয়বৈর টানা করিয়া 


দিতাম । আমি নাড়ীপথ দা শরীরদগরে মিছে গতায়াত- কারি, 


: তাম। অনরসমর দেহভাগ্ডে আমি প্রাণি ও' অপানাদিরপে পরিণত 
হইয়া আধুরূগ মণির রক্ষণ ও ব্যয়ে যথেচ্ছব্যবহারী' মহাববিকু 


(বড় মহাঞ্জন ) হইতাম। শরীরনগ্নরী কখন ভাঙ্গিতাম, কথন 
বা নির্্মীণ করিতাম। অন্নরপ, মল, দেহের হক্্তর সারতীগ,-- 
রক্তমজ্জাদি ও ও বাতপিত্ত, ক ধাতুকে পৃথক করিবার কৌশল্‌ও 
বেশ শিিয়াছিলাম। আমি বাযুভীব, প্রাপ্ত হইয়াও প্রত্যেক 
অনুতে বহু জগ দর্দন করিয়াছি; সেই সমস্ত ৷ জগতেও আঁবার 


[ পৃথিবাদি রূপ .প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ আমীর. অনন্ত বিশাল 


চিদাকাশরূপ চিরদিন একভাবে বিরাজমান, তাহার অন্তথ কোন 
কালেও ইয়,নাই। কলপনাদৃষ্টিতে দেখিলে | দেখা যাইবে, প্রত্যেক 
পরাণুতেই কৃষ্টিপরম্পরা ঈলিতেছে;. পরমার্থ দিতে দেখিলে 
বোধ হইবে? বাস্তবিক কিছুই. নাই) শু্াকারে থাকিবেই বা 
কিরূপে $: প্রত্যেক ০ থে সকল জং, দেখিয়াছি, 
হাতেও উল, সৃত, যু, অগ্ি; ই, যম, গা, বিষ, গর, 
বিদ্যাধর, নাগ, সাগর, গিরি, ্ীপ, মহাসাগর, দিগন্তর, [লোকাস্তর, 
লৌকপতি, ক্রিয়া, কাল, বলা) শবর্গ, ম্ত্য, পাতাল, ভাব, 
অতীব, জরা, মৃত্যু ভূত সরমস্তই থাকো? হে রাম! আমি 


করিষ্াছি। ২৩-৩৫। আমি প্রাণ সমুহ 'মৃত্তিক? জল, বায়ু, 
ও তেজের সমটিরপ বৃক্ষের' শরীরে' বাস করতঃ ফুঈদৈশ দ্বারা 
ভুমি পান করিয়াছি? অনুভব করিয়াছি 
তর" শৈত্য গুরুতাদি গুণী তুমাধশধ্যার না চলমতলে 
শয়ীন ইইয পার্থ পরিবর্তন করিয়াছি চতুর্দিকে সবল খডুতে 
ননমধো থাকি আমি বিধ্ধি সুগন্ধি কুইমরস গান করি 
ছি গীতাবশিষ্ট বস মর্কেও িযার্ছি।' আইপি. প্রাণে 
| আস্ত বিস্তৃত উন্নত “শুভ্র, কৌমল নব্নীতম় ভুরিসশ ম্ধ- 
| মালায় শয়ীন হইয়া! আমি কীমবাসনা' না ধবর্কিলেও 
| শিরীষইজমের স্তীয় কোমল 'জুর্মীল কেশগ্তচ্ছে- বিশোতী: হর 
সুদী ও গনরব-ুন্রীবিগের একেবা। রী কুভাব পরিধজিত 
ইয়া অবস্থান করিয়াছি! ৩৬4৪০)  কুমুদ কহুনার' কর্মুল 
প্রভৃতি জলজ কুঁইমশোভিত 'গর্রীসরীধরৈ গিয়া” ভীত কলহংসীর 
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'শিরার টায়; 'জীবগমৃকে টে রোগীর, পৰরতসমূইকে অস্থি গাঁয 
স্বীয় অঙ্গে খারিণ করিয়াছি: তে বে সমস্ত পাত হ্যা 
হ্যাছে? দেই রা রবি দীপন ও আমীর 
'অতীত্ত সিদ্ধ বিযার রতি সচেতন শি আমীর শরীরে 
উকুনও মশকের নায় অবস্থিতি করিয়াছে শু, কৃ, গীতি, 
হরিত রক্তবর্ণের আকারখারীয 'র্্য ভর্তি বন্তনিচয় আমার 


অনুগ্রহেই অবস্থিতি লাভ.. করিয়াছিল। ৪১--৪৫।. সপ্তদ্বীপ 


সপ্ত সমুদ্র আমার বাহপ্রকোষ্ঠে বলয়ের স্তায় সনিবেশিত হইয়া" 
ছিল।. আমি অৃশ্তভাবে ন্দ্যাধররমণীদের অঙগঘ্টি স্পর্শ কৰিষঝ়া 


তাহাদের আনন্দ-জনিত রোমাঞ্চ উত্পাদন করিয়া দিয়াছি। 
৪8৪ 


এইরূগে তৈলোক্যরপ কমলের মধ্যে কথিত' পৃ্চভতপে বিহার 


॥ পূর্ণ চন্দন, দ্রবের 





বড ক ৭» 


নদীরূপ শিরামমদ্িত, সলিলরূপ মজ্জানমখিত, সচ্ছিদ্র জগৎ 
সকল আমার ' শরীরের অস্থিরূপে. উৎপন্ন হইয়াছিল। গ্রগন- 
সঞ্চারী অসংখ্য এরাব্ত প্রভৃতি গজ উড়ুম্বরের ভিতরে মশকের 
নায় আমার. ুদয়ে অরস্থিতি করিয়াছে। হে রাম! আমি 
বহধাগ্ুরূপ ধারণ করিয়াছিলায়'. নিথিল পাতাল আমার চরণ 


হইয়াছিল, ভূতল হইয়াছিল উদর, আকাশ মস্তক। তথাপি। 
আমি পরাধুাব পরিত্যাগ করি নাই। ৪৬--৫০। আমি 
সর্বদিকে সর্বদা সর্বরূপে সকল কার্ধ্য করিলেও অসর্ক ও: 


ৃন্যরূপে অবস্থিত ছিলাম। আমি কিকিত্ব, অকিকিত্ত, সাকরত, 


নিরাকারত্ব, জড়ত্ব, চেতনত্ব সমস্তই অনুভব: করিয়াছি। সাগরের, 


মধ্যে মৈনাকের হার অন্ঠান্ত পর্ধতসকল গিয়া অন্তজীর্ণ হইলে 
সাগরের মধ্যবর্তী তততৎস্থানমকল যেমন এক একী জগতের হ্ঠায় 


বোধ হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ ব্হ সৃষ্টি ( জগৎ) প্রত্যক্ষগোচর . 


করিষ্কাছি। দর্পণ যেমন আপনার মধ্যে প্রতিবিশ্বপুরী ধারণ 
করে, সেইরূপ আমিও আমার শরীরে প্রকট অপ্রকট অনেক 
জগৎ ধারণ করিয়াছি । স্বপ্রকালে চৈতন্য যেমন বিবিধ বস্তর 
স্বজন করে, সেইরূপ আমি আকাশরূপে অবস্থান করিয়াও 
আপনাতে এইরূপ মায়াবশে জল, বায়ু, অগ্নি ও ভূমির স্থজন 
করিগ্লছি। ৫১--৫৫। সে সময়ে আকাশমধ্যে প্রত্যেক পর- 
মাগুতে আমি অসংখ্য জগৎ, দৃষ্টিগোচর করিয়াছি । স্বগরদৃষটপুরীর 
মধ্যে যেমন আবার স্বপ্ন, পেই স্বপ্নের মধ্যে যেমন আবার স্বপ্ন ; 
সেইরূপ পরমাণুর মধ্যে যে জগৎ দেখিলাম, সেই ৃষটজগতের 
মধ্যবর্তী পরমাণুর মধ্যেও আবার জঙগ্দর্শন করিতে লাগিলাম। 
আমি নিজেই ্বীপকুগুলসম্বিত ভূমণ্ডল হইয়াছি; অথচ সর্ক- 


রর কিছুই পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান কৰি নাই; সবই আমার 


কাংশে হইয়্াছিল। আমি পুরুষাদি শরীর ধারণ করিয়াই তৃণ- 
পানি অঙ্কুর উৎপাদন করিয়। ভূতল হইতে রসাকর্ষণ করিয়াছি । 


যখন জামি নিথিল দ্বৈতভাবের হার জ্ঞানকাল প্রাপ্ত হইয়া 


বিশুদ্ধ হইস্াছি, তখন আমাতে এই.যে লক্ষ লক্ষ জগৎ--ইহার 
কিছুই ছিল না বা থাকেও না|! ৫৬৬০) চিতির মধ্যে যে 
সকল আত্মচমত্কুতি বিদ্যমীন থাকিয়া আপনা হইতেই . আপনার 
স্তান্ততিরূপ চম্তকারভাব জগতে আরোপিত করিয়! প্রকাশ 


করে; তাহাই এই হুষ্টিরূসে পরিণত হয়৷ এই যে এত কষ্ট, 
অনুভব করিয়াছি, ফলে ইহা কিছুই নয়; পরমার্থ- চিৎ )-টমৎ-. 
কার ব্যতীত আর কিছুই ইহার মধ্যে নাই ॥ অধ্যারোপে আত্মাই 
বিশ্বরাপ ও সর্ব্কর্ভী, অপবাদে [তিনি বিশু বোধরূপ.; ফলে যাহা 
কিছু দেখিতে, সবই ব্রদ্ময়। প্রবু্ব্যভির পক্ষে সর্বময় 
.আত্মাই সর্বত্র সর্বের আশ্রয়. সর্বগামী;-অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির, 
নিকটে তিনি যে.কি, তাহা আমি জানিই না। আকাশগর্ডের তায় 


স্বচ্ছ চিদাস্মায় এই ঘে সম পরম্পরা দীপ্যমান হইতেছে, ইহা 


তাপের অন্তরে উত্মার স্তায় পৃথক জ্ঞান করিবে) ফলে ইহাতে, 


পার্থক্য কিছুই দেখা যায় না,. বা নাই.; আছে কেবল একমাত্র 
অনন্ত সৎ ৬৯--৬৫। : 


শিরা রম সমাপ ॥ ৯২. 


শশী 


উক্তবিধ কৌতুক দর্শন হইতে বিরত হইয়া আমি আমার. প্রা ্‌ 













 ভ্রিনবতিতম সর্গ। 
ব্শিষ্ট কহিলেন,+'এইরূপে ভাবনাবলে জগৎদর্শনের : পরেও 


সমাবিস্থান সেই আকাশ মধ্যবর্তী কুটারমধ্যে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম; সেই কুটীরমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার নি্শরীর 
কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। কেব্ল দ্বেখিলাম, সম্মুখে অপর 
একটী সিদ্ধ সমাধিমগ্ন অভীষ্ট পদ-প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলভাবে 
সমাসীন রহিয়াছেন। বীরামনে উপবেশন করিয়া মমাধিবশে 
নিশ্চল শান্তভাবে উপবেশন করিতেছেন; অচিরোদ্িত বাল- 
হুর্যের ্ায় দগ্ধকাষ্ঠ (সবকাষ্ঠ পুড়িয়া গিয়াছে এমন ) অনলের 


এবং গ্রীবা সরলভাবে অবস্থিত হইলেও শঙ্ের স্তাত় বন্ধুরভাবাপন্ন। 
তীহার মন বাহ বিষয় হইতে অতীত উদার পরম বস্তুতে সংলগ্ন । 


ভাবে অবস্থিত। পাণিগযুল হইতে কাস্তিচ্ছটা স্কুরিত হইতেছে, 
বোধ হইতেছে যেন, হৃদয়পদ্ হইতে তেজ বাহিরে আসিয়া নির্গত 


যাছে, নয়নযুগল অর্ধনিলীমিত ;--এই জন্য, বাহ বন্তর দর্শনশাক্ত 
বিলুপ্ত হইয়াছে; দেখিতে ঠিক রাত্রিকালে সরোজনেত্র- নিমীলিত 


কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই ; উৎপাতশূন্ত আকাশের স্তায প্রশান্ত অন্ত 
করণকে ধীরভাবে হুস্থির রাখিয়/ছেন ৷ নিজের শরীর দেখিতে না 
পাইয়া ঈদৃশ মুনিকে সম্মুখে দেখিয়া আমি অবহিতচিত্তে ভাবিতে 
লাগিলাম। পুর্বে আমি যেমন বিচার করিয়! বিশ্রামলাভের 
আশায় তগপ্তা। করিয়াছিজাম, এখানেও দেখিতেছি, সেইরূপ 
তপশ্তা করিবার জন্ত কোন মহাসিদ্ধ অবস্থান করিতেছেন। 
আমার বোধ হয়, এই ঝক্তি “আমি সমাধিযোগ্য নিজস্থান 


স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ১-_১২। তাহার পরে আমি যখন' মনে 
করিলাম, আমার এই স্থানটি কিছুই নয় মিথ্যা; তখনই আমার 


সেইস্থান নষ্ট হওয়ায় সেই. সমাধিমগ্ন মহাসিদ্ধ আধারাভাবে 
নিন্নতলে- পড়িতে লাগিলেন। আমার সন্ধপ ক্ষয় হওয়ায় সেই 


জলধারার ন্তাস্ নিম্নে পড়িতে লাগিলেন।, যেন প্রলয়কালে চন্দ- 


'মণ্ডল খসিয়া পড়িতে লাগিল; আকাশ হইতে মেঘ যেন নিম্জে 


পড়িতে লাগিল। ক্রমে সেই ব্রাহ্ম নষ্টপৃণ্য. বৈমানিকের স্তায়, 
ছিন্নমূল পাদপের স্তায় -ও আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের 
্া় ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ঘ্তক্ষণ আমি এখানে, এই 


| কুটীও ততক্ষণ এইখানে থাক্‌, ইত্যাকার মদীয় সত্যকক্পনা যাই : 
ৃ শান্ত হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে কুটীক্ষয় ও সেই ব্রাহ্মণের অধঃপতন 
'] হইতে লাগিল। তাহার পরে আমি  ব্রাহ্মণকে মিষ্ট কথায় 


আপ্যারিত করিযার: 'ছন্ত সি নং বন্ষণের স্গ আতিবাহিক 





টায় অনুগ্র ও নিশ্চগভাবে অবস্থান করিতেছেন। বীরাসনে 
উপবেশন করাতে তাহার অণ্ড-কৌষটীসংশ্িষ্ট পায়ের হই শত 
গোড়ালির মধ্যভাগে অবস্থিত। বিশাল স্বন্ধযুগল ঈষৎ আনমিত 'বু 


১১৭৮ পি এ এ রা এট ক এখী ও ছি তি িঞে তিথি ০৬ 8072 


মুখমণ্ডল প্রসন; মন্তক উন্নত; পানিযুগল নাভিসম্সিকটে উত্তীন দা 
হইতেছে । গক্ষগ্ডলি (চোকের পাতা) পরস্পর যুক্ত হইয়া রহি- * 


নিবাত নিষ্ষম্প সুপ্ত সরোবরের স্তায় হইয়াছেন! অস্তঃকরণে 


পাইব কি? এই ভাবিয়া ভাবিয়া সেই সত্য ভাবনাবলে এই ' 


সেসঙ্কল্প ক্ষয় হইয়া গেল; সন্কলপক্ষয় হওয়ায় সেই মহাসিদ্ধের ; 
স্থানও গেল, থাকিল কেবল একমাত্র আকাশ। শ্বপ্রসংস্কল্পের : 
নিরৃতি হইলে স্বপ্রকল্পিত পুরী যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ 


স্থান যেমন নষ্ট হইল সেই ধ্যানমগ্ন ত্রাহ্মণও অমনি মেঘ হইতে - 





































দেহে আকাশ হইতে ভূতলে গমন করিলাম। সেই ব্রাহ্মণ, প্রবহ- 
নামক বাযুযানের মধ্যপ্রবিষ্ট জল যেমন 'আবর্তের স্টায় ঘুরিতে 
থাকে, সেইরূপ, ঘুরিতে ঘুরিতে সপ্তত্ীপ ও সমুদ্রের পরপারে 
দেব্তাদিগের এক ক্রীড়াভূমিতে গিয়া পড়িল। তাহার প্রাণ ও 
অপানবাযু তখন উর্দগামী ছিল_ বিয়া আকাশ হইতে পড়িতে 
পড়িতে পদ্মান, বন্বনপূ্বক ভূভলে পতিত হইল।' সেইক্প 
বিক্ষোভপ্রাপ্ত হইয়া সে প্রবুদ্ধ হইল না, অচেতন পাষাপের 
তায় অচল হইয়া তুলার শ্ঠায লঘু বা পাষাণের শ্ঠায় ভারবান্‌ 
হইয়া রছিল। আমি তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য দেইক্পপ 
 সত্যমক্বলপবলে আকাশের মেখ হইন্বা জলবর্ষণ ও গর্জন করিতে 


আমি সেই শিলাবুষ্টি বজ্রপাত করিলে, বর্ষাকালে ময়ূর যেমন 
জাগিয়া উঠে, সেইরূপ সেই মুনি প্রবুদ্ধ হইল. তাহার অলস 
উৎফুল্ল হইল, নয়নযুগল উন্মীলিত হইল। জলধারায় পরিব্যাপ্ত 
সেই মুনি বর্ষাকালে. কমলাকরের টায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। ১৩--২৫। ' তাহার আত্মসাক্ষাৎকরী মনোবৃতত প্রশান্ত 


জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে মুনিবর ! তুমি কোথায় বৃহিয়াছ, কি 
করিভ্ছে? তুমি কে? তুমি এই ধে এ দূর হই ইতে পৃড়িলে, 


সেই মুনি আমার. দিকে দৃ্টিপাতপুর্ব্বক নিজের পুর্বর্তন অ 

স্মরণ করিয়া, চীতক যেমন জদ্ধরের নিকট মধুর শব 
করে, সেইরূপ মধুহ্বরে আমাকে -কহিল, “মুহাশয়! আপনি 
ক্ষণকাল প্রতীক্ষা, করুন; আমি অগ্গে আমার সমুদয় ঘটনা 
স্মরণ করিয়া লই; তাহার পরে আমার, যাহা যাহা ঘটিয়াছে 
তথ্সমুদয় বলিতেছি” এই বলিয়া সেই. মুনি চিন্তা করিয়া 
তৎক্ষণাৎ দিনের ঘটনা যেমন সেই দিনের সন্ধ্যার সময়ে চিন্তা 
করিয়া দেখিলে সবই স্থৃতিপথে উদদিত: হয়, সেইরূপ সমস্ত 


আহ্লাদনকাঁরী সুখকর 'অনিন্দ্যবচনে কহিল, 


০1 ঙ্গী ৩৮ তম স্্ভম পরিএ এম নিলি তত তি 2 শি টনি 
+ ন্‌ এ 


অগাধ আবর্তে গিয়া পড়িয়াছি) 
লানগিলীম,_“আামি এক্ষণে” আর 'উদ্দেগ না' করিয়া কেবল 


2/শ্ত্রা জম্ম 


রসাদিতে আর টন সজ্জা খাকি ? 


ৃ্তপ্রপকে, আর, “কেন, থাকি ?' ২৬ ০৩৮1 
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লাগিলাম। যে স্থানে সেই মুনি পড়িয়া তগন্তা করিতে ছিল, 


হইলে পরমার্থ হইতে ক্ছ্যিতপ্রবৃদ্ধ সেই মুনিকে সরলভীবে. 


তা বুঝিতে পারিলে না কেন? আমি এই কথা, বলিলে পর 


স্মরণ করিয়া জানিল। তীহার পরে' চঞ্ুকিরণের ্তায় শীতল 
ছে ্রগন্‌! 
শক্ষণে আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, আপনাকে নমস্কার 
করি। প্রথমে" দেখিয়াইত আপনাকে নমস্কার করি নাই, 
ভক্ঞন্ত.যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা! করুন ক্ষমাই ত. 
| সাধুগণের, স্বভাব! হে মুনে! 'ষট্পদ্ যেমন মখুলোভে পদ্বে। 
%. পদ্দে ঘুরিয় রয় বেড়ায়, আমিও. সেইরূপ ভোগমুখযোহে মৌহিত 
1 হইয়া অনেক দিন " দেবকাননে, মণ করিয়া বেড়াইয়াছি। 
| তহারপরে যখন বুঝিলাম্‌ যে, আমি এই দৃষ্ঠকপ নদীর কিনারায় 
|] আমোদে সাঁতার দিতে দিতে: ত্রছ্মালার সঞ্জে একেবারে 
তখন উদ্বিগ্ন হইয়া ভাঁবিতে 





চিদ্াকাশে রা করিতে থাকি) তাহা হইলে আর, কোন 





৭ প্পা পিক পাত ৪ 


রি করিয়া তুলে। মন্দবুদ্ধি না হইলে আর কে রিং 
| বিষযািতে মজিবে ৭ জরারূপিণী দ্ধ ব্কী জীবনব্লপ জম্বালমধ্যে 
ুদধিরপ শফরী মস্ত ধরিবার জন্ত শরীরে আগিয়া আশিয় 
লন্ব; এহেন শরীর ত ক্ষণভঙগুর সাগরের জলবুদৃবুদের ন্তায় 

দেখিতে দখিতেই অৃষ্ঠ .হয়। দুর. হইতে দেবিতে দেখিতেই 
দীপশিখার ই টা নির্বাণ হইয়া যায় । হায়! হায়! এই উত্তপ্ত 
জীব্ননদী ব্উই ভীষণ, ইহাতে উতভীল তরজমালা ওঁ আব 
খেলিতেছে। জন্ম মৃত্যু ইহার ছুই: পারের বিশাল তট। 
নুখ ছুঃখ ইহার তরজ্জ। যৌবনবিলাস ইহার পক্ষ; বার্ধক্য 
ধবলিমা ইহার ফেনপুগ্জ। কাততালীয়স্ঠায়ে কখন কখন হুধ এই 
নদীর বুদ্বুদের গায় দেখা যায়। লোকব্যবহার ইহার খরত্রোত। 
অজ্ঞদিগের প্রলাপবাক্য ইহার. জলকলকল শব্দ। রাগ-দ্েষরূপ 
মে ইহার জল শোষণ করিয়া লয়! ভূলে এই নদী খরতোতে 
প্রবাহিত লোভ মোহ ইহার ভীষণ আবর্তের আলোড়ন। দুর 
হইতে শক শুনিয়া এই নদীকে শীতল বলিয়া বোধ হয়) কিন্ত 
প্রত পক্ষে তাহা নহে, বাস্তবিক ইহা অতি উত্তপ্ত। আত্মীয় 
হঁজন্রে সঙ্গে সম্মিলন ও রীশবর্য' সংসারন্দীর জলের স্তায় এক 
চুলিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। যে সমস্ত পদার্থ আসিয়! 
টিম ঘায়, সেই ডঃ পদাথে প্রয়েজন কি? আর জা যে 


হইবে? ? কারণ টু ত স্থারী নহে; ক্ষণকাল. পরেই কোথায় 
চলিয়া যাইবে। অন্য সকল নদীর 'জল চলিয়া গেলে আবার 
আসে। কিন্তু দেহনদীর জল- -বারু একবার গত হইলে আর আসে 
না। এই সংসারসাগরের নিথিল পদার্থই কুলালচন্রে আর 
ঘটাদির ত্ঠায প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। চতুর ইন্জরিয়প 
চৌর বিষম বিষয়রূপ শত্রু চারিদিকে পরিভ্রমণ ভে বিবেক 
সর্ব রা সা লইতেছে ৷ অতএব জাগিয়। খাকি, নিদ্রিত 
থাকিব না; তাহা হইলে যথাসর্বর্ষ অপহরণ করিয়া লইবে। 
আমু খণ্ড খণ্ড হর | পুনঃপুনঃ গলিত হইয়া! যাইতেছে ; দ্বিন 
সকলও কালকর্তৃক। বিনাশিত হইতৈছে, কেহই তাহা জানিতে 
পারিতেছে না৷, কিআশ্্য! আজ আমার এই হইল, এই 
বছিল, এই গেল, ইহ! আমার, ইত্যাকার ভাবনায় আকুল হওয়ায়, 
আহুক্ষয় হইতেছে, মৃত্যু 'আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ইহ! কেহই 
জানিতে পারিতেছে না! যথেষ্ট বিষয় 'ভোগ করিয়াছি; অনন্ত 
বনভূমিতে ভ্রমণ, করিয়া ছি, সখ ছুঃখ অনেক দেবিয়াছি, এই 
সংসারে সাধনীয় আর আমার কোন কারধ্যই নাই। বারবার হুখ 
ছু অন্ত করিয়া বারধার বিবর্তিত হইয়া, সংসারের নিখিল বসত 
করিতেছি। _লিবিল ভোগ্য বসত উপভোগ করিয়াছি, সংসারের 
নিথিল বস্তর অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া ছি, কুত্রাপি বিশ্রান্তি প্রাপ্ত 
হ্ই নাই। ৩৯--৫৫। আমি সুমেরর উত্ু্গ শিখরে নন্দন- 


কাননে লোকপালগণের পুরীতে বিহার করিয়াছি, কৌথাও চির- 
স্থায়ী কোন বন্ধই পাই নাই। ' সকল স্থানৈই কাম বৃক্ষ, মাংস 
আই ত একমাত্র 
চিদাকাশ বা চৈতন্য) সতএব মটমতির হায় অসদাকার এই! 
শবম্পর্শ দি 
বিষয়, 'বিষের ঠায় ভয়ানক; রমনীগণ কেবল, কাম মোহ, 
ৃ ইন করে অনা অনুর পরবে সময়ে সয়ে 


ময় জীব, মুখর পৃথিবী, দুঃখ ও অনিত্যতা বিদ্যমান) সমস্ত দেখিয়া 
শুনিয়। কিরূপে আশ্বস্ত হইয়া! থাকি বলুন।' ধন বলুন, মিত্র বলুন, 
হ্খ বলুন বা বান্ধব বলুন কালের করালগ্রাসে. নিপতিত জীবকে 
কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ? নছে। .ধুলিরাশির , তায় অস্থায়ী জীব 
গিরি কন্দরে, প্রবিষ্ট, মেদ, সলিল, জন প্রতিষণেই, নী, ৪ 


পা শ্্পপীীশিপিশলীপীশাাট শী টিটি 











৬৭২. 


অসার শু হইয়া রিলয়প্রাপ্ত হইতেছে | আমি কাকে মনোরম 
বলিয়া জ্ঞান..করি, না) ঁ. আমার. নিকট, অতি বিরম্‌ বলিয়া 
বোধ হয়; আবি জানি, এই জীবন যৌবনযন্তা কামিনীর অপুষ্ 
দৃষ্টির তার চঞ্চল, ্ষণসথাী । ৫৬--৬০। । ।হে..সুনে!-ক্রুর কৃতান্ত 


আন্যই ব! কল্যই মস্তক, 'আপরভীর, নিক্ষেপ, করিব্নে;-ত্াহথার 
অন্তথ নাই; নত আশ্বন্ত হইয়া ই থাকি কিরূপে? শ্রীর 
জী্ঘপত্রেরস্তায ক্ষণতরংশী.) জীবন ক্ষণস্থায়ী; এই সমস্ত ্ত ফেথ্গা 


শুনিয়া বুদ্ধি অস্থির হইয়া উঠিয়ে; মধুরাদি ফ্ড্রস. আমার 
নিকট নীরম বলিয়া বোধ, হইতেছে এতাবৎকাল নীরস বিষ 
ভোগে কালাতিপাত্‌ করিয়া আসিয়ান, অপুর্ব পুরুষার্থ কিছুই 


সাধন করিতে পারি, নাইও দে. বিষুয়ে কিছুই চেষ্টা করি.নাই। 


এক্ষণে আমার সে মোহ্‌ কিকিৎ মন্দীভুত হইয়াছে; দেহের প্রতি 
বিষয়তোগের . প্রতি আমার আর. আস্থা নাই;.. এক্ষণে, আমার 
ধারণা হইয়াছে যে, বিষয়ের প্রতি, অনুস্থাই ২ উত্তম অবস্থা ; জীবন 






ও বিষয়ের প্রতি আস্থাই অতি নিন্দনীয়. মন্দ অবস্থা । ৬১৬৪ 


সর্বদাই মনে করা উদিত যে, মোহরারিনী, বিপদ এই আসে, এই 


আসে, এইরূপ মূনে করিয়া! ক্দাচ... আর সংযারে আদক্ত হওয়া 
উচিত্রনহে। নিমোনত ভূমিতে. জল "যেন, ইতভ্ততঃ. বিকীর্ণ 
হইয়! পড়ে; সেইরূপু-মানবগণ নিত্য অনিত্য, বিহিত নিষিদ্ধ কর, 


দ্বারা, ইতস্ততঃ ১ব্থাই। চালিত হইতেছে ।, বিষয়ূপ বিষময়, সমীরণ 


চিত্তরূপ কুহুম় হইতে বিবেকরপ্‌ সৌরভ অপহরণ করিয়া তহাতে : 


মোহবিষ ঢালিয়!. জগৎকে কেব্ল্‌ ুক্ডিত কৰি রতেছে। যেমন 
সদ্বস্ত কোন আব বরণ দ্বারা. আবৃত থাকিলে. অসৎ নাই বলিয় 


বোধ হয়, সেইরূপ ব্ষয়রূপ অলীক. পদার্থ সৎ. বলিয়া ধারণা 
করার সৎ ভুইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতুপক্ষে ইহা, সৎ নহে--অসৎ।, 
সমুদ্র নদীগণ.. যেন. উভয় তুটভূমিতে নিজ অঙ্গ হেলাইববা 
ভুলাইয়। গমন করিতে করিতে সাগরে গিয়া, পড়ে, তেমনি মৌহমূধ। 


জনগণ মুদমন্ত হইয়া, অনু করিতে করিতে বিষয়ের 'দ্বিকে 
ধারিত হইতেছে |. চিত্তরূপ বণ একবার নিক্ষেপ করিলেই বিষয় 
রূপ লক্ষ্যে গিয়া পড়েও অথচ ..কতদ্ব. ব্যক্তি' সৌহার্দের, স্পর্শ 


করে.না। .কি উপকারী, কি.অগ্ুপকীরী, কাহারও. সহিত স্ব: 
করে না», সেইরূপ, চিন্তবাণ রিষয্ের, প্রতি নিক্ষিপ্ত হইলে আর. 


কপ বিবেক বৈরাগযাদি, ্জ জর গু ছা ) করে না) 





বলিয়া সানির, তাহারা ন্্রি নহে শক বদরুল বন্ধ 
বিশেষ, তাহাদের মায়ায়. আবু হইয়া কেবল . বধ থাকিতে হুয়, 


অর্থ_যত অনর্থের মুল।. .যাহাকে, সুখ, ব্লিয়া জ্ঞান করিয়াছি, ৃ 


তাহা প্রকৃত ম্বখ নূহেবিষ্ম্‌ ঢুঃখ,; সরি ব্ষ্মি আপদ্‌ -স্বরূপন। 


বিহয়ভোগ্ন, সংসারে. একটা, মহারোগ: ুশ্িবিত্ত ব্যাধি; এই. 


বহ়ভৌগবাসনারযাধি একবার যাহীকে: আক্রমণ ক্রে; তাহাকে 
রক্ষা কর বড়ই, কঠিন।.. ব্বিয়ে রতিকে আোমভিকে), আমি 
এক্ষণে মুহা অনুতি. (উদ্বেগ) বলিয়া বুঝিয়াছি। নিথিল, স্পন্দই 


 বিপদৃতবরূপ,. সুখ ক্ব্ ছুঃখেরই কারণ, জীবন ত ম্রণেই | 
ৃ্যবসিত হয়; অহ! কি অভুত্‌ মায়ার বিলাষু। লোকুসকল 
কালপরিবর্ন, ইষ্ট অনিষ্ট, হুখ্‌, দুখে প্রিয়বিচ্ছেদ ক্লেশ দেখিয়া |. 


শুনি নিজে অনুতব করিয়া জী হইস্ঈ! “যাইতেছে? ৭১--৭৪। 


যোগবাশষ্ঠ-বামায়ুণ। 


স্ম্পদ্‌- ্রভৃতিতে অন্রক্ত হইবে, .কাম্‌.ও. ব্য, সত্য সত্যই 
যদি মূণীয় হয়, তথাপি তাহাতে আসুক্ত হওয়া | উচিত ন্য়; ক্ষু- 
দিন তাহা ভোগ্‌ করা যাইবে? কারণ জীবন যৌবনয়জ, কামিনীর 
কষ্টাক্ষপাতের যায়, ক্ষণভঙ্গুর। যাহাকস। আপাতরমীয় বিষয়সযূহে ক 
জিয়া, থাকে, তাহাদিগকে, পরিশেষে, পরিণামব্রিস ঘোরনরকে 
বাস করিতে হয়। ৭৫--৮০।... অর্থ অভব্যদিগেরই সেব্য ; আমি 
উহীকে. 'কোনবূগেই তুষ্টির, কারণ, 'বলি না, কারণ একে, ত' 
উহাকে, সংগ্রহ, করিতে কৃত, থে শীতাতপাি ক্লে সুহিতে 
হয়, তহা।বলা যাষু না ...যুদি চ. ক্টকৃষ্টে সংগৃহীত হয়, অমনি 


থাকিতে প্রারে না। ৩ :ক্ষণভঙকুর লক্ষী 'আপাতৃত্ মুধুর বলিয়া রোধ 
হয, কিন্ত পরক্ষণেই আবার. অসহ্য, ছ্খ প্রধান করে, আগাত্যাত্ 
লোককে কেবল, বিমোহিত করে মাত্র। অর্থ অসাধ্সংসর্গের নায় 





ব্ষিয়ভোগুকে বিষধর ্্প ব্লা যাইতে, পারে; যেহেতু উহান্পরশ, ক্র 
মাত্রেই লোককে দংশন. করে, দেখিতে, গেলে, অনৃশ্ঠ, হইয়াযায়। 
অনায়াসদাধ্য পরমপনের প্রাপ্ত চেষ্টা না করিয়া পরিণৃমে ব্র্ষ স্ব 
দারুণ কষ্ট চেষ্টাতেই লোকে আক করিয়া ফেলিতেছে 1 উপ. 
বাসাদি দবারাকৃশ করিয়া যেমন, বৃ্ঠহস্তীকে, বৃ্ন করায়, সেই" 
রূপ ভোগের: আশা বদ্ধ তৃষণতুর ব্যিদিগের পদে পৃ 
হইয়া থাকে। স্স্প এবং কামিনী, তরঙ্গের স্টার ক্বণ্ভুর, কোন্‌ | 





পৃণ্ডিত ব্যক্তি সরগরণার ছত্রের সায়, আপাতত শীতৃলচ্ছায় মে 


আবার ক্ষণকীলমূধ্যেই ন্ট হইয়া যায়; কোথাও স্থির হইব 


আগাতমধুর, পরিপ্বামে বিষম বিপাকে ফেলিয়া! দেয়; পর্যালোচ- 


নায় উহা অতি জন্য বলিয্াই প্রতীয়মান হয়।, ধোন শরৎ- 
কালের মেখচ্ছায়ার ঠায়, ক্ষণধবৎ সী, ভোগ্য বিষয়সকল আপাত- 
মাত্র মধুর বলিয়া! ধোধ হয়; কিন্ত পরিণামে. বিবমূ ব্যথাদায়ক। 
এমন কোন, মহাস্থাই নাই, ধাহাকে, কৃতান্তের হস্তে. পড়িতে না 


হয়, কত্ত; কি মুহূৎ. কি, ক্ষুদ্র, 'সুহুলকে: করাল্করলে তুলিয়া 
লাইক] থকে... দ্হীতিগের আত, বক্শাখাগ্রলগ, রি টায় 

অতি অন্রণস্থায় রী 1৮১৫1. বার্দীক্যদশাগ্রস্ত জীবের কেশ দত 
সবইজীর্ হয়. কেবল এক তৃষণৃই -জীর্ণ হয় না, পরত ৃদ্িপ্রাপ্ত 
হইতে. থাকে! জদীমভোগরাশিতে - তিন, সয়. বেহ- 
কামুনে, একমাত্র তৃষ্ণারূপিনী, বিষযপ্ররীই দিন. দিন..বৃ্িপ্রাণ্ত 
হুইতে থাকে. শৈশব যৌরনের স্থায় চুলিরা যা, যৌবন..ও 
'শৈশরকালের, স্তায়. চলিষা! যায়; দবংসিত্] বিষয় শৈশব, ও 
মৌন দুই পরস্পর পরস্পূরের 'উপমান্রপু? 1 অঞ্জুলিত্ত জল 





| যেমন অঙুলির ফাক দিয়া রাঁথিতে রাখিতে. পলাইয়া যায়, সেই- 
নদীআোত যেমন যে. 


ব্পু জীবনও আশু. গলিত হইয়া. থুকে।,. 
দ্বিকে চলিয়া যায়, সেইদরিক হইতে, তাহাকে, গ্রুতিনিবৃত করা যায় 
না, সেইরূপ জীবনও চবিয়া গেলে, আর ফিরে না। ঝাপটাবাতা- 


সের শ্তায়দেহ হঠাৎ কোথা হইতে আলিয়া উপস্থিত হয়) কিন্ত 


অচিরেই আবার তরঙ্গ, মেঘ ও. প্রদীপের হার, দেখিতে, দেখিতে 
ব্ল্নি হইয়া যায়। ৬ ৯১।. যাহা, পুর্বে, রমণীয় বলিয়া অনুভব 
করিয়াছি, তাহাতে, আবার জরমণীয়ত, প্রত্যক্ষ করিয়াছি; যাহা 
স্থির বলিষব। ুরিযাছি,. তাহাই আবুর অহথিরি, হইযু| নিয়াছে। 


যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, ,তাহাতেই. আবার অসভ্যতা প্রত : 


করিয়াছি; এই. সমস্ত কারণে আমি সাংসারিক. সরল বিয়েই 


তশৃন্. হইয়াছি।.. মন স্তভারাপনন হইলে, .তাস্মনিস্ান্তিতত 
যে হুখ, সে সুখ, স্বর্গ, মর্ভু, গতালের কোন ভোগ্যাবস্থতেই নাই। |. 
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রত কুম্থমিত লতা যেমন ভ্রমরকে. মাকৃষ্ট করিতে পারে না 
বা মুক্তিলাভেও: ইচ্ছা, নাই; আমি একান্তে, চিরবিশরাম লাভ 


হইয়াছিলায়।_ আসিতে আনিতে, আপনার ক্গিত কুটা দেখিতে 
পাইলাম ; তখন বুষিতে পারি নাই ৫ যে, উহ] শঁপনার কল্সিত 


আমার বিষয় আপনা [কে সমস্তই বলিলাম, আপনার যাহ! কর্তব্য 
অবহিত হইয়া, বিচার করিয়। না. দেখেন, সে পর্য্যন্ত ত্রেকালিক 


্ধাপ্রভৃতিও ধ্যানদুষ্টিতে. পর্ধ্যালোৌচনা না৷ করিয়া আগাতদিতে 
সবিশেষ ঘটনা জানিতে ষমর্থ হন না। আমরা তকোন ছার, 


অতএব আপনাকে ; জানিতে না পারায়, আমার যে চি 


হুইয়াছে, তা ক্ষ ক্ষমা করুন। ৯৯7৯৩: 


নবি তিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩॥ .. 


| তি র্ম। ] 


বশিষ্ রূহিলেন, _ অনন্তর. সগ্তসা রবেটিত সপ্তদীপের বা ছিরে 
অবদ্থিত আকাশের স্টার বিস্তীর্ম সেই. হুব্ন স্থানে অবস্থান 
করিয়া! আমি সেই লিন্ধকে বন্ধুত্ব -সহকারে.. মিষ্টবাক্যে বলিলাম 
হে মহাতপখিন্! দে সময্বে.যে কেবল আপনিই বিচার করিয়া 


» সি চিঠি |র্তা ডা 


রা যাইতে হইত না; আমি সত্য খঙ্স্স বলে সেই:্কলিত কুটীকে 
তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে' তাহাতে স্থির হইয়া থাকিতে গারিতেন ) 
করি; আপনার আপন স্থানে থাকাই অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান উপ্রায় । 
্ নিক্ষিপ্ত পাসাণখণ্ডের স্তায় নক্ষত্রবেগে সেই স্থান হইতে যুগপৎ 
স্পরকে প্রণাম করিয়া' বিদায় গ্রহণ করিলাম. "তিনি: আপনার 


| সমস্তই তোমার নিকট বলিলাম। -তুমি সংসারে কি: অস্ত 
নি 'বৈচিত্র্য, তাহা, একবার পর্যালোচন! করিয়া! দেখ? ১৫) 


নির্ববাগ-প্রুকরণ-উত্তরভাগ । 


রা ্‌ ঠা নিখিল বিয়য়ের ভোক্তা পচা ইন্জি় একত্রিত হইলেও . 
দীর্বকালের প্র অদ্য, অহা হইছি! আমার নিতে 
করিবার জন্য, আপনার স্ঠায় এরই পরমুকাশে আসিয়া উপস্থিত 
কুচ, আপনি ধানে আ্নমিতেছেন।. আঙ্, সুব বুঝিতে প্'রিয়াছি 
তখন আমি, অনুমান বুবিয়াছিলাম,_-কোন দিদধপুরুষ এ কটাতে র 
ছিল; দেহত্যাগ. করিয়া িরকাণপ্রাপ্ত হইল। হে তগবন! এই 

ত আমার. ঘটন!, আমি এফণে, এইস্থানে, রূহিয়াছি; র্‌ এক্ষণে । 


হয়, তাহা করুন। হে মুনে! ভবাদুশ. সিনধপুকুষগণও যে পর্যন্ত. 


ঘটনার আমূল কিছুই জানিতে পারেন নাঁ। এমন কি, কমণযোনি, 


1 মনের স্তায় কেরল, স্বীয় অন্ুতৰ বারা বাবহারপরাণ ছিলাম 


দেখেননাই, এমন নঃহ, আমিও. বিচার করিয়। দেখি নাই... 
নিখিল বিষয়েতেই ভালরূপে: প্রণিধান,না . করিলে ভূতভবিষ্যৎধ, 
ঘটন। কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না সেই. অমস্বকার-ঘটনায় 
টি আপনার নিট আকারাধী |. আমি ঘ্দি মোসমযে, রেজানিতে: 


নু রা আর করিয়াছেন, সাহা! হুইলে, আপনাকে থর নি 
ক্ষণকালমধ্যেই নিজের আতি 
অনায়সে স্থির করি যা. রাখিতাম ১. নষ্ট করিতাম়ন|।. ঘাপনিও 
এক্ষণে গাত্রোখান.করুন। আহন -আমর! সিদ্ধলোকে গিয়! অবস্থান 
এইরপ্র দিদ্ধান্ত করিয়! -আমর! ক্ষেপণীযন্ত্ হইতে . উদ্ির্টক. 
আকাশেরব্রিকে ছুটিলাম।: তাহারপরে, আমরা: উতয়েপর+ং 


ও খশ্তবাস্থানে গ্রমন করিলেন; 'আমিও আমার. অভিমত স্থানে সমন] 
। করিলাম । হেরাধব! এই পাষাণোপাখ্যান ও.. সিদ্ধের বৃত্তান্ত 





৬৯৩. 


রাম জিজ্ঞামিলেন,__“ভগবন্‌! আপনার .সঙ্ল্সিত পুরী ও আপ- 
নারদ তখন ত পৃথিবীতে... বিলীন. হইয়া! পরম্গু হইয়া গেল, 


মি; তাহীর.পরে, সিদ্ধলোকে. ভ্রমণ করিলেন কোন্‌ শরীরে, তাহা 
আমাকে ব্ুন।, বশিষ্ঠ কৃহিলেন, হা এতন্ণের পরে, মনে, 


হইয়াছে; তাহার পরে এই জগ্দগৃহে সেই গির্ধলোকে লৌক- 


পাসের পুরীতে বিচর্প করিতে করিতে আমার ধে সমস্ত | 
ব্যাপার ঘটিসাছিল, এক্ষণে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহার 


পৰে দেই সিদ্ধলোক হইতে বৃহিগত হইয়া আমি ইশরপূরীতে 


উপস্থিত হইলাম, সেসময় আমার ভৌতিক দেহ ছিল না; আমি 


আততিবাহিক. দেহে অবস্থান, করিতেছিলাম ॥. এজন্য আমাকে 


তথাকার কেহই, দেখিতে: পায় নাই।: আমি 'তখন না আধার, 


না আধের, কেবল যাত্র ভিরাকাশূপে অবস্থিতি করিতেছিলীম। 


আমি কিছুরই. গৃহীত ছিলাম না বা .তবাদৃশ, স্লদশীদিগ্রে 


গ্রাহও ছিলাম. না।:. হে রাম!, আমি তধন. আঁকাশাকৃতি 


ছিলাম. কুত্াপি দেশকালের, সহিত. সম্ধ' 'ছিলনা। কেন্ল * 
মনঃসৃ্করূপে অবস্থান কৃরিতেছিলাম। আমাতে পৃরথাদিভাব কিছুই 


ছিল না। আমি সঙ্থল্পমূ়, একটা ' পু. হইয়াছিলাম ; 
তখন কোন বস্তরই পর্ণ করি নাই: বলিয়া | কাহারও বোধক 
হই নাই। পদার্থনিচনবের দ্বারা আবদ্ধও হই নাই। স্বপ্ুকালীন 


টা বন ষ্টা তারা স্পষ্টই বুিতে পারিবে; অর্বিক করিয়া 
আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, তবে যা হারা, ্বপ্নকালের অহু- 


| ভবকে অপলাপ করে, শ্বীকার করে না, অহাদের কথায়" কাজ 


নাই; তাহারা অতিমূর্থ। | গৃহমধ্যে নিদ্রিত পুরুষ যেমন স্বপ্নে 
নানাস্থানে বিচরণ করে, সেইরূপ আমি তখন স্বগ্বাসীদিগের 
সমমখবর্তা হইলেও তাঁহার! আমাকে দেখিতে পান নাই। 'আঁমি 


অপর সকলকে স্থুলপার্থির -দেহধারী দেবিয়াছিলাম; আমি 


আতিবাহিক দেহধারী বলিয়া আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই | 


রাম কহিলেন, “আপনি দেহশুন্ঠ আঁকাশু শরীর বলিয়া যি 


কাহারও দৃষ্টিগোচর 'নহেন, তাহ হইলে সেই স্বর প্রদেশে 


মেই সিদ্ধ আপনাকে ক্রিরূপে দর্শন করিলেন” 'বশিষ্ট কহিলেন, ্‌ 
মাদৃশ যোগী ব্যক্তি সত্যসম্বল্ররলে সুবই কৃরিতে পারেন; 7 দৃগ্ 


কারও দৃষ্ঠ করিতে পারেন, সঙ্ষলপ..ব্যতিরোকে কিছুই, করিতে 
পারেন না। বিমনাস্ম নী পুরুষ লৌকিক ব্যবহারে মধ হইলে 
তিবাছিক. দেহ ভুলিয়া গিয়া থাকেন। 
“এই ব্যক্তি আমকে দেখুক”, এইব্ূপ সঙ্ধল করিয়াছিলাম ব্লি- 
যাইসেই সিদ্ধ আমাকে দর্শন,-কুরিয়াছিল ! 


তিরোহিত হইয়াছে» .তিনি সত্যসন্স ,অর্থাৎ যাহা: মু করি- 


বেন, তাহাই -করিতে। গারেন। ঘাহার. ভেদ -জবান তিরোহিত, 
হয়নাই, পর্ব দটাভূত হইয়! রহিয়াছে, তিনি; সন্ব্পবলে কিছুই. 
করিতে খারেন না। . ত্রে.যদি এইরূধ..ষে. একজন ঘিদ্ধ যোগী 
অপর. একজন, সন্িহিত যোগীকে রক্ষা, করিগ সঙ্গ করিতেছেন 
যন, «আমি-ইষ্জাকো দেখি” কিন্তু অপ্নুর যোগী সঙ্কল করিতেছেন, 
যে. নি আম্মাকে লিখিডে যেন না. "পারেন, নে এইরূপ বিরুদ্ধ, 


নু ৬. 


উহার হই দি বে 1 ৯৯4২৩৭, এসি মি মৈশতদিগের 


মধ্যে ও লোকপানদিগের আলয়ে বিচরণ করতঃ না ব্যবহারে 


যাহার ভেদ. জ্ঞান | 








৬৯৪. 


জড়িত হওয়ায় নিজের আভিবাহিক ভাব বিস্মৃত হইক্া" গিয়া-. 


ছিলাম। আমি সেই মহাকাশে অপরের সঙ্গে ইচ্ছামত যখন 


তখন ব্যবহারে (সাক্ষাংকার ও কখোপকথনাদি ব্যবহারে ) প্রকৃত 
হইয়াছিলাম,,. কিন্ত আমাকে কেহই যখন 'তখন ইচ্ছামাত্রই 


দেখিতে সমর্থ হয়নাই। হে অনঘ! ৃপ্পুরুষ স্বপ্নে চীৎকার 


করিলেও অপরে যেমন তাহার পে চীৎকার শুনিতে পায় না. 
. _সেইরূপ সেই. হ্রুলোকে উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করিলেও আমার 


চীৎকার. শব্দ. কেহই শুনিতে পায় নাই। সে সময়ে কেহ 
পড়িয়া যাইতেছে, দেখিক্না। আমি তাহাকে ধরিতে ধাইলাম, কিন্ত 
ধরিলাম্‌ না, তাহার, কারণ, ধারণোপযোগী হস্তাদি তআ [মার ছিল 


না, আমি মনের সঙ্কল্সূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম। ছে রঘু" 
নন্দন | অধিক কি বলিব, আমি দে. সময়ে সেই হুরলোকের | থি 


পিশাচ হইয়া পড়িলাম ; দেখালযের পিশাচ ধর্ম আপনাতে ত অনু- 


ভব্‌ করিতে লাগিল[ম ! (পিশাচের যেমন অদৃষ্ঠভাবে বেড়ায়, 


তাহার কার্ধ্য বা আকৃতি অপরে. দেখিতে পায় না, আমিও ঠিক 
হাই হইলাম) )।২৪_২৮। 
আপনি যে দেবলোকের কথ। বলিলেন, তাহা কিরূপ? দে 
পিশাচের আকৃতি, জাতি, আচাব-ব্যবহার কিব্ধপ? তাহারা 
কোথায়. থাকে? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, _ 
“দেবলোকে..যাদশ পিশাচ অবস্থিতি করে, তাহাদের বিষয় 
তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রসক্ক্রমে যখন পিশাচের কথ! 


উঠিষাছে, তখন তোমাকে না বলিয়৷ থাকিতে পারিতেছি না, 


প্রম্গক্রমে যে কথার অবতারণ! হয়; তাহা না বলিলে অসভ্যত! 
প্রকাশ হয়। কোন কোন্‌ পিশাচ আকাশের ন্ায়, কৌন কোন 
পিশা [চের দেহ. অতিমুক্ষ্ মনোময়) তহারাও ্বপ্রের স্ঠায় মন্র 


 কল্পনাবলে হস্তুপদাদিমান্‌ হইব্বা তোমার স্তায় আকৃতি সন্দর্শন 


করি থাকে। রং প্িশীচেরা মনুষ্যশরীরে মনুষ্যদিগের চিত্ত- 
ভ্রমরগী ভয়প্রদ, প্রতিবিষ্বরূপে প্রবেশ করিধা তাহাদের চিত্ত 


আক্রমণ করতঃ অহাদের ছুঃ দায়ী বামন! উদ্বোধিত করিয়া দিয়া 


ধাকে। । যাহাদের সত্ববল অল্প, তাদৃশ অধম মানবগণকেই উহারা 


ও নিহত, কবে, শরীরের মাংস ভোজন করে, রক্ত: পান করে, বল 


ক্ষয় করে; এইরূপে চিত্ত আক্রমণ করিয়াই উদ্ারা জীবহিৎস! 


করিয়া থাকে।. উহাদের মধ্যে কোন কৌন পিশাচ আকা:শর 
টায় কোন কোন পিশাচ নীহারিকার সদৃশ ; কৌন কোন পিশাচ 


স্বপ্ন মানবের গায়, উহারা কল্পনায় আকার ধারণ করিলেও 


প্রকৃতপক্ষে আকাশময়। কোন, কেনি পিশাচ দেখিতে মেধ-. 
“কোন কোন .পিশাচের দেহ বায়ু। কোন কোন: 
পিশাচ যে পুরুষকে আক্রমণ করে, তাহার নি দেহ 


খণ্ডের ন্যায়; 


উহারা আকাশের শর শৃষ্াকততি হইলেও আপন আপন আক্কৃতি 
নিজে- অনুভর করিয়া 'থাকে। 
দুধ আহাঁও অনুভব, করিয়া" থাকে। 
পাঁন অনাদি ভোজন এবং কাহাকেও' আক্রমণ করিতে "পারে 
না । ২৯-_-৩৭। 


ধৈর্ঘয ও ধন্মুবলে উহী্দিগকে বশীভূত করা যাইতে: পারে। যৌগ 
বলে, যন্ত্রবলে, বা মন্ত্রবলে উহাদিগকে কেহ কেহ দেখিতেও 





বাম কহিলেন, হে ভগবনূ! 


শীতাতপাদি নিমিত্ত যে জুখ 
 উহারা- বাহ জলাদি 


উহাদের ইচ্ছা, দ্বেষ, তয়, ক্রোধ লোভ, 
মোহ প্রভৃতি সমস্তই আছে। মন্ত্রবলে ওঁষধপ্তণে, তপোবলে, 


ঘোগবা!শিষ্ঠ রামায়ণ । 














ৰ 


যেমন কল্পনার আকাশে নগর দর্শন করে, সেইরূপ উক্ত মন 


রর বিরিকিভাবাপন্ন হইয়া! আপনার কলিত বিষয়কে সন্রপ 
অনুভব করেন, সাক্ষাৎ দেখেন। যাহাঞ্জে জীব বলিলাম, সেই 
জীবও ত সেই সত্যচিন্ময় জ্ঞানশক্তিও তাহার বিদ্যমান আছে, 


পায়, ধরি বুতেও কেহ কেহ পারে। উহার! দেবযোনিবিং 
এইজন্য দেবতাদের ধর্মুও  উহ্ছাদ্িগের দেখা গিয়া 
অর্থাৎ ইচ্ছামত উহার যাহা তাহা | হইতে: পারে। উহ 
দের মধ্যে কেহ. মনুষ্যের গ্তায় প্রীসম্পৰ, $েছ কেহ. 
সের হা, কেছ কেহ শৃগাল কুকুরের শ্তায়। উহারা গ্রামে 

জঙ্গলে, জলাশয়ে, ঝিষঠাগারে, পথে, 'নরকের সান অপবিত্র 


স্থানেই বাদ করে। ইহাদের আকার ও বাসস্থাংনর গরিচয় তও 


ভেমাকে দিলাম, ইহাদের আচার ব্যবরও বলিলাম । এক্ষণে 
ইহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে তাহাবলিব। ' প্রথমে মায়, 
শবল ব্রদ্ষের জীবভাবপ্রান্তি ও ম্নঃ আদি উপাধির স্থষ্টি বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। হে রাম! চেত্যভাবশূন্ত চিন্ময় সর্বরশকিমান্‌ বর্গ 
ধিনি: স্বভাবে অবস্থিত) তিনি চেত্য সন্কক্প করতঃ পুরুষের যাক 


জ্ঞানরূপে অবস্থিত হইলে জীব' নামে অ ভিছিত হন; সেই জীব ' ্ 


ক্রমশঃ অন্ভিমানে পরিপুষ্ট হইয়া অহঙ্কার নাম্‌ ধারণ করেন। 
মেই অহষ্থার ভ্রুমশঃ পরিপুষ্ট হইস্জ। উঠিলে তন্ববিদ্গণ তাহাকে 
মনঃসংজ্ঞ প্রদান করেন। মেই মনোরপী জীবকেই সমষ্টিরপে 
বর্ধ বলা হইয়া থাকে। সেই ব্রঙ্গ সঙ্ঘলল গগনবরূপ। আকার- 
শুন্ঠ অসত্য যনঃই এই অসত্য জগতের বীজ।  এইরগে 
সিদ্ধান্ত কর! গেল যে,  মনঃই ব্রদ্ধা, তিনি দেহবান্‌ হইলেও 
নির্মল আকাশ্বরূপ। তিনি সং হইলেও যথার্থ পক্ষে স্বপ্ন 
মানবের স্তায় অনীক। ৩৮--৪৬। তাহার পািবাদি মূর্তি 

নাই,তিনি আতিবাহিক দেহবিশিষ্ট । আকাশে সঙ্কলিত পুরুষের 
আবার পৃথ্যদি আকার কোথা হইত্তে অভ্তবেণ তোমার মন 


আপনাতে বিরিকিভাব কল্পনা. করিয়! দেখিয়। থাকে। এইরূপ 


সুতরাং তাহার দর্শনশক্তি না থাকিবে কেন। সেই শুষ্ঠ নিরাকার 
মনোরপী ব্রদ্ধা মাকাশে - অথবা ব্রদ্ষে শুন্তকে যে ব্রহ্ধাণ্ 
আকারে দর্শন করেন, তাহাই জগ্ৎ।, 
বহুদিনের সত্যভাবনায় ঘনীভূত পরিপুষ্ট হইয়।. হুদীর্ঘ স্বপ্রের 
তায় অতি-হুন্দর হইয়া উঠে।. আতিবাহিক : দেহ ব্রক্মাঃ 
তাদুশ চিবভাবলায় “অনন্ত চিন ত্রন্মই বছ সুষ্টিরপে অনুভূত 
হয়। দৃঢ়ভাবনায় পরিপুষ্ট হইয়া তাহার শর আতিবাহিক দেহ 
ক্রমে আধিতৌতিক ভাব ধারণ বরে। : আধিভৌতিক তাক 


ধারণ করিলে ক্রুমে বিভিনন..প্রকারে সমুজ্কবল. জগৎ জগত্রপে 


পরিণত হয়।: ব্রহ্ধা--চৈতন্তরূপী,সেই, বজ্ধা, সর্বদাই অজাত 


অবস্থায় অবস্থিত (কখনও জাত নহে") শুন্তত্ব ও আকাশের স্তায় 
দিগকে ধরিতে পার। যায় না, , উহার কাহাকে ধরতে পারে না, 


অত্যন্ত অভিন্ন,পবন.ও" প্বনষ্পন্দের তায়, অভিন্নরূপে অবস্থিত 


'মেই জীবও জগ্মথকে (পাঁধিবাদ ) ভূতময় জ্ঞান করেন; তীহার 


যে. ভূতময় . জ্ঞান আন্তব নহে, সম্পূর্ণ : মিথ্যা. তুমি- 'যেমন 


'অন্ল্পময় পুরুষ অসত্য হইলেও: তাহাকে পার্থিবাদি-ভূতময় সত্য 
পুরুষের স্তায় দেখিয়া -খাক, -উহাও তন্রপ:*জানিবে। সেই 


বরঙ্গা ব্রহ্গাপ্ডায্বক নিজ শরীরের, জ্ুব-কাঠিন্ঠাদি" বিভিন্ন, অংশকে 


গুল, পৃথিবী প্রভৃতি পঁচ সংজ্ঞাপ্রঘান :করিয়াছেনঠ:এ পঞ্চবিধ ' | 


ভাগ চিতি-দ্বারা পরিপৃষ্ট হইলেই জগব। “যেমন: অসত্যসন্ধলও- 


তদগতভাবে ভাবায় তোমার. নিকট কখন বখন সত্য 'বলিয়; 


থাকে ও 


৪০, ৪ ও ৮ জি ০০ ০০128: লি. 


তীহার তার্বশ ধারণা 













নির্ববাণ-প্রকরণ উ্তরভাগ | 


বোধ হয়; সেইরূপ ও ব্রহ্মা আত্মসন্বল্পকে সত্য বলিয়৷ *অন্থভব 
করিয়াছিলেন। তিনি নিজে চিন্ময় আকাশম্বরূপ, তাহার সে 
সন্করও চিদ্ধাকাশ' হুতরাং নিধিল জগ২ ও তাহার উৎপত্তি 
বিনাশকে স্বপ্ন ব্যতীত আর কি ব্ল। যাইতে গ্রারে? তোমার 
প্র মন যেমন সত্য, এবং তোমার.মনের বৃত্তি সকল যেমন সত্য ; 
উক্ত ব্রদ্ধার নির্মিত চক্র প্রভৃতিও সেইরূপ সত্য বলিয়া 
জানিবে। ৪৭-_-৬০। ..সিদ্ধান্তে যখন এইবূপই প্রতিপন্ন হইল, 
কখন এই জগ্প্রপঞ্চকে মনোরাজ্য ভিন্ন আর, কি বল! যাইতে 
পারে; সে মনোরাজ্যও আর কিছুই নহে, চৈতন্যে শুন্য নিরালপ্বন 
আকাশের, স্বয়ৎপ্রকাশ। স্বপ্নপুরীও যেমন আকাশ; সন্লষ্ট 
পর্ধতও যেমন আকাশ; উক্ত ব্রন্ধীর কল্পিত জগৎও তক্রা 


নিরাকার স্বচ্ছ আকাশই 1 নির্মল চিদাকাশই এইরূপ জগদা-. 


কারে প্রতিভাত হইতেছে ; ফলতঃ এই জগতের উ-পত্তি, স্থিতি- 
ও বিনাশও মিথ্যা ভ্রান্তিমাত্র। হে অন! এইবূপে তত্বানু- 
সন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই চিদাকাশ তুমি, আমি 
বা জগৎ কাহারই কিছুই জাত ব| বিনষ্ট হইতেছে না ।. “অতএব 
অনর্থের হেতু বথা রাগদ্ধেষ- ভখাদি কি-জন্ত তোমার মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইল, তাহা বল। হেরাম! বাস্তবিকই স্ষ্টির কারণ, 
ষ্টি বা স্থগ্টির অভাব কিছুই নাই। আছে কেবল একমাত্র 
সর্বদা 'প্রকাশময় চিদাকাশ) তাহাই ঈদৃশভাবে, প্রকাশিত 
হইতেছে । অনন্ত বিশালশৃন্য চৈতগ্তজলপূর্ণ চিদাকাশক্ষেত্র 
অজ্ঞানকক্সনারূপ কর্দমে পদ্ধিল হইলে তাহাতে আকাশরূপ বীজ 
হইতেই নির্দ্ল ডূতনথষ্টিকপ শিলাসমুহের উৎপত্তি হইতেছে, 
হইবে ও হইয়াছে । অথচ. ( কল্পনাপক্ষের নিরাসে ক্ষেত্রও 
কোথাও নাই, বপন.করাও কিছুই কোথাও হইতেছে না বীজও 


কুত্রাপি নাই )। চিদ্বাকাশই সরব্বদী একভাবেই অবস্থিতি করি- 


তেছে। কল্পনাপগ্থময় এ চিদাকাশক্ষেত্রে যে সকল ভূতরূপ 
শিলা উৎপনন হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুলি উজ্জবলকাস্তি 
ত্বরণ, তাহার! প্রবুদ্ধমতি দেবতা ও থধিজাতি। তাহাদের 
মধ্যে যে সকল প্রস্তবে অর্থ উজ্জ্বল, তাহারা.নর হস্তী প্রভৃতি 
জাতীয়। যেগুলি ধুলিমাখা ও মলিন, :তাহারা কৃমি ও স্থাবর- 
জাতীয়। যেগুলি দেখিতে বৃহ উজ্জ্বলতা কিছুই নাই, শৃন্তাকার 
জীর্ণ ক্ষত অর্দনূর্তি- বা মূর্তিহীন/ তাহারাই পিশাটজাতীয়। 
সঙ্ল্পকর্তার ইচ্ছাও সকল সময়ে স্বাধীন নহে; সৃষ্ট জীবগণের 
্রান্তন কর্মাুসারেই হইস্া থাকে; এইভন্য ব্রহ্মার হচ্ছ ্ 


| মানব দেব পিশাচাদি উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার জীবের 


স্জন করিয়াছিল নতুবা ইচ্ছা! করিলে তিনি কেবল উত্তম 
জীবেরই স্থষ্টি করিতে. পারিতেন। কথিত সমস্ত ভূতই চিদা- 

কাশরূপী আতিবাহিক দেহে অবস্থিত পৃষ্ঠা কিছুমাত্র 
উহাতে নাই। দীর্ঘকালের অনুভবে স্বপ্ন যেমন, সময়ে সময়ে 
ভাগরদ্শা প্রাপ্ত হয়, স্বেইরূপ উক্ত আতিবাহিক দেহী ভূতগণ 
চিরস্তন অভ্যাসবলে আধিভৌতিক ভাবনাপ্রাপ্ত হয়। শর পিশা- 
চা্দি অধম ভূতজাতি আধিভৌতিক 'ভাবাপন্ন হইয়। আপন মনে 
সন্তোষ সহকারে সংসারে বিহীর করিয়া থাকে, অপর উত্তম 
জীবের নিকট তাহাদের অবস্থ। কষ্টপ্রদ কুৎসিত বলিয়া বিবেচিত 
হইলেও তাহাদের নিকট উম বলিয়া বোধ হয়, এইজন্য তাহার! 
উহাতে অন্তষ্ট থাকে। এক গ্রামবাসী ব্যক্তিগণ যেমন পরস্পর 
| মিলিত হইগ্না আহার ব্যবহার করে, একজনের স্বপ্রে প্রতীয়মান 





৬৯৫ 


লোকসমূহ যেমন মিলিত হইয়া কার্য ব্যবহার করে; সেইরূপ 


উহাদের মধ্যেও কোন কোন পিশাচ পরস্পর মিলিত হইয়া 
আহার বিহার দেখা সাক্ষাৎ তত্বীবধারণ. প্রভৃতি কর্ম করিয়া 
থাকে । কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বপ্ন লোকের স্তায় নানাস্থানে 
দুরদেশে অবস্থিত, এডন্য পরস্পর দেখ! 
৬১--৭৮। জগতে পিশাচ প্রভৃতি কুৎসি জাতিও যেমন অনেক 
আছে, তেমনি কুস্থা্ড, ষক্ষ, প্রেত প্রভৃতি জাতিও যথেষ্ট আছে। 


যেখানেই নিম্ভূমি, সেইথানেই জল থাকে; সেইরূপ যেখানেই 


এই পিশাচজাতি সেইখাঁনেই সঙ্গে সঙ্গে তমঃ অবস্থিত থাকে । 


মধ্যাহ্ৃকালে- প্রখর রৌদ্রের সময় প্রাঙ্গণে যদি. পিশাচি আগিয়া, 


উপস্থিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অন্ধকারও সেইস্থানে 
আসিয়া উগস্থিত হয় ; দে অন্ধকার হৃর্ধাদেবের অবিনাশ্ত ; অপর. 
কেহ তাহ দেখিতে পায়না ; কেবল সেই পিশাচেই তা 
দেখিতে পায়! দেখ একবার কি অদ্ভুত মায়া! চত্্রমণ্ডল, হৃরধ্য. 
মণ্ডল ও অগ্থি যেমন তেজোময় গেইরপ প্র পিশাচাদির মও্ডল 
(আবাস) তেজোময়। 
দেখে; অন্ধকার যেমন আলোক প্রাপ্ত হয়; উক্ত পিশাচগণও 


আলোকে অন্ধকার দেখে; অন্ধকাণেই প্রবল হইয়া উঠে। হে. 


রাম.! আমি সেই ুরপুরে পিশাচের স্ত ষ্ব হইয়া বিচরণ ' করিতে. 
লানিলাম, এই কথার প্রসঙ্গে তুমি আমাকে যে গিশাচজাতির 
কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, তোমাকে ' তাহা সমস্তই বলিলাম 7 
এক্ষণে আমার নিজের কথা ব্লিতেছি শ্রবণ কর । ৭৯--৮৫। ' 


তুর্নধতিতমসর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ 





পঞ্চনবতিতম সর্গ | 
: বশিষ্ট কছিলেন,_“অনন্তর আমি সেই আকাশে পঞ্চভূত, 
বিবর্জিত চিদীকাশ শরীরে পিশাচের স্ঠায় বিচরণ করিতে লাগি 
লাম সেই সময়ে চন্দ্র, নুধ্য, ইন্দ্র, হরি, হর, সিদ্ধ, নধর, 
কিন্নর, অপ্দরো পণ_কেহই আমাকে দেখিতে পাইলেন 'না। 
আমি তাহাদের আক্রমণ করিলেও তাহারা আমাকে আক্রমণ 


করিতে পারিলেন না। আমার কথাও কেহ শুনিতে পাইলেন না।' 
' এইরূপে আমি অপরের নিকটে বিক্রীত সাধুর স্টায় কিংকর্তব্য-. 


বিমূঢ় হইয়! বিচরণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে আমি চিন্তা 
করিলাম,_-আমি সতাসন্কলস, আমার সত্যসক্কল্তাবলে এই 


সাক্ষাৎও প্রাপ্ত হয় না। 


পেচকজ্জাতি আলোকে যেমন অন্ধকার 


দেব্গণ আমাকে দর্শন করুন। ৮ আমার ঈদৃশ ভাবনার পরক্ষণই তা 


গেই দৈবগণ সকলেই আমাকে দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্স- 


জলঙীড়ায় প্রদর্ণিত বৃক্ষের ন্যায় হঠাৎ আমি তাহাদের সম্মুখে 
আবির্ভূত হইলাম। তৎপরে সেই: দেবভবনে আমি একজন 
লোকব্যবহারসম্পন্ন. পুরুষ হইয়া নিঃশগ্কভাবে অবস্থিতি করিতে 


লাগিলাম। ১-৭। ধাহারা প্রথমে আমাকে চতুর হইতে উখ্িত, 


দেখিলেন। তাগরা আমার পূর্বাপর ঘটনা! কিছুই জানেন লী; 

পরন্ত তীঁহারা আমাকে পুথিবীসস্ূত বশিষ্ঠ বলিয়া সিদ্ান্ত 
করিলেন। গগনচর যে সমস্ত ব্যক্তিগণ আমাকে আকাশে অুর্ধ্য- 
রশ্মি হইতে দর্শন" করিলেন, তীহারা আমাকে' তৈজস রাশি 
সিদ্ধান্ত করিলেন । গণনর দিদ্বগণ দেখিলেন, "আমি বায়ু হইতে 
উৎপন্ন হইতেছি, তীহাবের সিদ্ধান্তে বারুসস্তৃত (ঝাযুযক্র) বশিষ্ট 














বলিয়া স্থিরীকৃত হইলাম। যে সমুদয় ুনীখরগণ আমাকে জল 


হইতে দর্শন করিলেন, তাহার আমাকে জলময় স্থির করিলেন। 
সেই, সময় হইতে আমি কোথাও পার্থিব, কোথাও জলময়, 
কোথাও তেজোময়, কোথাও বায়ুময় বলিয়া বিখ্যাত হইলাম। 
অনন্তর কালক্রমে আর্মার সেই আতিবাহিক দেহেই আধিভৌতিক 
ভাবসিদ্ধ হইব গেল। ৮_-১২। ফলত কি আতিবাহিক, কি 
আধিভৌতিক ছইই এক আকাশ, ছুইই এক বস্ত; একমাত্র 
চিতিই এই দ্বিবিধভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । কোন কোন 
স্থলে আকাশাদি ভূতরূপে অবস্থিত হইলেও. আমি পরম চিদা. 
কাশরপে উর, 'আমার কোনরূপই আকার নাই, তবে 
তোমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্ত. সাকার হইয়া থাকি। ব্যবহারী 
জীবনুক্তও যেমন প্রকাশত্বরূপ, বিদেহমুক্তও তেমন ব্রহ্মাকাশ 
স্বরপ। ফলকথা সেইরূপ ভৌতিক ব্যবহারেও আমার ব্রহ্মভাব 
অব্যাহতই ছিল; আমাতে উত্ত ব্রহ্ভাবের অন্থপ্রকার একান্ত 
অমম্তব, তোমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্তই আমি (ক্রদ্ধ) 
আমি ( বশিষ্ট) হই। অজ্ঞব্যক্তির যেমন অজাতনিরাকার স্বপ্ন 
মানবে আধি থিতৌভিকতাবুদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদেরও সেইরূপ 
আধিভৌতিববুদ্ধি হইয্। থাকে, (আমি ভূতময় ইত্যাকার বুদ্ধি 
হইয়া খকে)। এইবপ ্ধাদিশরীরও অপরের চক্ষে আধি- 
ভৌতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বসব দৃষ্টিতে তাহারা জাত নহে) 
(অজ্ঞাতবশতঃ কাহারও কাহারও জন্সভ্রম হয় মাত্র )। ১৩--১৮। 
সেই আকাশবশিষ্ঠ আজ তোমাদের নিকটে, তোমাদের বুদ্ধির 
অন্বর্তাঁ ভৌতিক শরীরপ্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে । বয় 
্রদ্মার নিখিল স্থষ্টিই পর্ধ্যালোচনায় মনোমাত্র বলিয়াই সিদ্ধান্তিত 
হয়। এই আমি তুমি প্রভৃতি স্থষ্টি, অজ্ঞানদোষেই বালকের 
বেতালের স্থায়, তোমাদের নিকটে বজ্রের অচল অটল, 
নশ্বর, কঠিন বলিয়৷ বোধ হইয়াছে। : তত্বজ্ঞানলাভ করিলে, 
বাসন [্দীণ হইলে, অন্পক'লমধ্যেই ইহা চিরপ্রবাসী বন্ধুর প্রতি 


স্নেহের হ্ঠায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ববপ্ে দৃষ্টনিধির প্রতি উপাদেয়তা-. 


বুদ্ধি যেমন স্বপ্নভঙ্গ হইলে আর থাকে না। সেইরূপ মোহ উপ- 


শান্ত ' হইলেই, এই অহঙ্কারাদি স্থুলভাবও উপশাস্ত হইয়া যায়। 


মরুভূমিতে জলবুদ্ধি যেমন, যে মরুভূমি বলয়! জানিতে পারে, 
তাহার নিকট থাকে ন সেইরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, এই নিখিল 
ষ্ঠ নিবৃত্ত হইয়া বায়।  ১১--২৪। এই মহারামায়ণের ষুশ 
শান্জ্ের আলোচনামাত্রেই এই ত্বজ্ান প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই 
তন্জ্ঞান লাভ ত অতি সহজ । সংসার-বাসনাবশে যাহার বুৰি 
অভাবনপ্ন (যাহা, বাস্তবিক .নাই তাদৃশ ), দেছাদিতে আসক্ত 


মোক্ষবিবয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; সে ব্যক্তি অপবিত্র কুকুর বা! 


সমান, কীটস্বরূপ জানিবে। হে রাম! তুমি একবার বিচার করিয়। 
দ্েখ-ষে, জীববুক্ত ব্যন্তি কিরূপ ভোগ্যবস্তর উপভোগ করেন; 
আর যুর্থব্যক্তিই বা কিরণ ভোগ্য উপভোগ কবে। র্ঘলোক 
যাহা! অপবিত্র, আহাই ভোগ করে, জীবনুক্ত ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিদানন্দ 
উপ্ভেগ করিয়া থাকেন যাহার অজ্ঞ, তাহাদের ভোগ্যবস্ততে 
অগ্থির শ্তায় প্রথর তৃষণদি সন্তাপের উদ হয়, আর ধীহারা এই 
ম্হারামায়ণের সদৃশ শান্তর চর্চা, করিয়৷ থাকেন, তাহাদের সে 
সন্তাপ থাকে না; তীহাদের অন্তঃকরণ শীতল হয়। চিত্তের 
শীতলতাই মোক্ষ, চিত্তের সন্তাপই বন্ধন। জন্গণের কি অদ্ভুত 
মোহ, যেহেতু হাদের অনায়াসে ইহা বুঝিবার শক্তি থাকিলেও, 





যোগবা।শষ্ট-বামাম়ুণ ! 





স্মষ্টিরূপ স্বতস্ভাবপরাপ্তি, কি স্থুল দৃশ্ঠভাবপ্রাপ্তি, সকল 


 মেইব্সপ কৌন পার্থক্য নাই। ফলতঃ একমাত্র চৈতন্তই সত্য, : 
স্ষ্িপ্রপঞ্চ অলীক) হুবর্ণ ই যথার্থ, অন্ুরীত়্ক একটা আরোপিত 
 ভীন্তিমাত্র। 





তাহা বুঝিয়া অন্তঃকরণের শীতলতা লাভ করিতে চেষ্টা করে না। 
এই যে জনগণ স্বভাবদৌষে বিষযাকৃষ্ট হইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি 
করিয়া ধনসম্প্তি অর্জনে যত্ব করিতৈছে, যদি ইহারা এই 
মোক্ষশাস্্র সর যোগর শিষ্ঠের ম্দুগ্রহণ করিয়া তন্বজ্ঞানলাভ করিতে 
পারে, তাহা, হইলে আর শ্রীরূপ মারামারি কাট|কাটি করিয়া মরে শ্রী. 
না, চিরদিনের তরে হুখশান্তি লাভ করিয়া নিশ্চন্তভাবে- 
কালাতিপাত করিতে পারে। বান্মীকি কহিলেন ৮ মুনিবর বশির 
এই.পথ্যত্ত কথাশের হইলেই দিবাবসান হইল; হুধ্যেব সাং 
রি সমাধ.নার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন। মভাস্থ সকলে 
য়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া পরস্পর অভিবাদন করিয়া, সায়ং এ 
তে সমাধানার্থ গাত্রোখান করিলেন ৷ বীত্রিকাল অতিবাহিত * 
করিয়। পরদিন প্রভাতে আবার ্ৃর্যকিরণের সহিত স্ভাষ় " 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ২৫__৩১। 


প্চনবতিত তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫॥ 


















ষণ্নবতিতম সর্গ। 

বশিষ্ঠ কহিলেন,_-“হে কর্তব্যতৎ্পর! কর্ভব্যবিজ্ঞ! তোমার 
নিকটে পাষাণৌপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে কীর্তন করিলাম়। এই উপা- : | 
খ্যানের মর্মার্থ অবগত হইলে সমস্তই চিন্ময় বলিয়! দৃঢ় প্রতীতি - 
হয়, এই স্ৃষ্টিপ্রপঞ্চ তখন চিদা গশে অবস্থিত হইবে । কোন্‌ 
কালেই. কোথাও কিছুই নাই, আনন্দ ব্রশ্গে ব্রহ্থই কেবল যথা- 
স্থিতভাবে অর্বস্থিত। উক্ত ব্রর্থকে চিন্মাত্র বলিয়া জানিও, এ 
চৈতন্তই স্বপ্রদর্শনকালে নগর হইফ্ক! থাকে; পরন্ত উহ] নিজ 
স্বরূপ হইতে. কখনই পৃথক্‌ হয় না। ্ চিদাকাশ ্রদ্ম কি জীব- 


অবস্থাতেই নিজ্রূপ পরিত্যাগ করেন না) নিজে যে আজ চিদা- 
কাশ, তাহা থাকেনই, অণুমাত্রও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কি 
্বয়ভু, কি জগৎ কি স্বপ্নপুরী এ সকল কিছুই নাই। পরমার্থ- ' 
দৃষ্টিতে একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্ধই বিরাজ করিতেছেন। ১_-৫। 
অধণ্ডভাবে অবস্থিত চৈত্য্যই সৃষ্টি প্রীরস্ত হইতে মহাপ্রলয় 
পর্য্যন্ত তোমার স্বপ্সে অনুভূয়মান নগরীর স্তায় জগন্রপে অবস্থিত 
করিয়া থাকে। সুবর্ণ ও হবপরস্তরের, স্বপ্নন্গর ও চেতন্রে 
যেমন পার্থক্য একেবারেই সন্তবে না, চৈতন্ত ও স্প্টিপ্রপঞ্চেরও" 


স্বপ্নে যে পর্তের প্রত্বীতি হয়, তাগতেও এক- 
মাত্র টৈতন্ই সত্যরূপে বিদ্যমান থাকে; পর্বতভাব তাহাতে 
কিছুমাত্র নাই। নির্বিকার, চৈতৃন্ঠ যেমন স্বপ্নে শৈলের স্তায় 
প্রতীয়মান, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্ধই সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হন; 
অন্ত কিছুই নহে। এই যে অনন্ত অজ অক্ষয় চির্দাকাশ, সুহত্র 
কজেও ইহার ক্ষয় বা উদ্নয় নাই। চিদ্াকাশই পুরুষ, তুমিও 
চিদ্বাকাশ ; আমিও অজয় চিদাকাশ.; এই ত্রিজগৎও চিদাকাশ, 
চিদ্বাকাশ পরিত্যাগ করিলে এই শরীর শব নিব হইয়া যায়." 
এ চিদাকাশকে দগ্ধ করা যায় না, ছিন্ন করা যায না; চিদাকাশ 
কখনও নষ্ট হয় না। ৬_-১২। অতএব সমস্তই যখন, য়, তখন 
কিছুই মরে না, কিছুই জন্মে না; কেবল চিশপ্রকাশই. জগৎ 











নিববাণ-প্রকরণ-ডত্তর ভাগ। 


ইত্যাকারে অনুভূত হয় মাত্র চিন পুরুষের. ( আত্মার ) মৃত্যুই 
যদি হইত, তাহা হইলে পিতার, মৃতুতে পুত্রেরও নিশ্চিতই মৃত্যুই 
হইত, .কৌরণ পুত্র পিতার আত্ম). শ্রুতিতে আত্মাকে এক ব্ল| 
হুইস্বাছে; হুতরাৎ আত্মার মৃত্যু হয় বিলে একজনের মৃত্যুতে 
সকল লোকই মরিয়া যাইত, ভূম গুল একেবারে শৃচ্ঠ হইয়া ই | 
হে বাম! অদ্যাপি কাহারও ত চৈতন্তকে মারিতে। দেখা যায় 


নাই; ভূমিও ত শৃন্ত থাকে নাই চিন্ময় পুরুষ অক্ষয় অবিনাশই 


দেখিয়া আসা যাইতেছে। উক্ত অবিনশ্বর চিন্মাত্রই আমি, 
আমার এ শরীরাদি আমি নাই” এইরূপ ত্বানুমন্ধান করিতে 
পারিলে আবার জন্ম মৃত্যু কোথাম্ব ? যাহারা “নির্মল টৈত্ন্যই 
আমি, ইত্যাকার আত্ম-অন্তবকে নষ্ট অর্থাৎ কুতর্ক করিয়া খণ্ডন 
করে, তাহারা আত্মঘাতী, তাহারা .বিপদ্সাগরে মগ্ধ হয়। 


আমি আকাশ অপেক্ষ! নির্মল অনন্ত নির্বিকার ন্ত্যি চৈতন্ত-. 


স্বরূপ, আমার জীবনই বা কি মরণই ব। কি? হুখই ঝ| কি? 
ছুখই বা কি? আমি চিদবাকাশৃশ্বরূপ, আমার আবার শরীরাদি 


'.- কি? ইত্যাকার তববজ্ঞানীর -“অন্ুভবকে থে ব্যক্তি-অপলাপ 


করে, সে আত্মঘাতী, তাহাকে. ধি ক: ১৩২০1. পআমি 
নির্মল চিদ্বাকাশ” ইত্যাকার স্পষ্ট অনুভব যাহার. হৃদয় 
হইতে অস্তমিত, সেই মুঢুজীবকে পণ্ডিতগণ শব বলিয়া জ্ঞান 
করেন।.“আমি জ্ঞানম্বরূপ, আমার আবার দেহই বা. কি? 
: ইন্রিয়ই বা কি? এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়!-যে আত্মসাক্ষৎকার 
করিয়াছে, সেই নির্মলাত্মা ব্যক্তিকে বিপদে কিছুই করিতে পারে 
ন!। যেব্যক্তি বিশুদ্ধ চিন্ময় আত্মাকে ঢৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়। 
স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, কঠিন পাথাণে যেমন বাণবিদ্ধ হয় না, 
সেইরূপ মনোবেদন! আদিয়া তাহকে বিদ্ধ: অর্থাৎ আক্রমণ 
করিতে পারেনা । যাহার--নিজের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া 
শরীরের প্রতি আস্থা করে, শরীরকে 'আত্মবোধে পালন করে, 


বন্ততই তাহার সুবর্ণ ফেলিয়া দিয়া ভম্ম কুড়াইয়! লয়। “এই | 
দেহই আমি” ইত্যাকার ভাবনা বল, বুদ্ধি, তেজ; সবই নষ্ট: 


হয় ; আমি চৈতন্য ইত্যাকার ভাবনায় ই সমস্ত আবার 


পুন্রুদিত হইব! থাকে।.২১_-২৫। আমি বিশুদ্ধ চিদাকাশ | 
আমার আবার জন্ম মৃত্যু কি?্‌: এইরূপ তত্ৃজ্ঞান হইলে লোভ | 





০৯০) 5 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে মৃহামূড় জনগণ! তোমরা চৈতন্ত_ 


চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছু কি কৌথাও পাইয়াছ? ঘদি পাইয়া 
থাক তবল? আমি বোঁধ' করিতেছি, কিছুই প্রাপ্ত হও নাই, 
বৃথাই' আক্মার. অপলাপ করিতেছ। ২৬--৩৪ | চৈতন্ত যদি 
মৃত হয়, তাহা হইলে ত সকল লোক প্রত্যহই মরিয়া যায়; 
চৈতন্য 'মরিলে তোমারাও কি 'মর' না চৈতন্তের মৃত্যু 
স্বীকার করিলে; তোমাদিগ্র নিত্য মৃত্যু শ্বীকার করিতে হয়। 
চৈতন্য সবই ত এক; মৃত্যু প্রতিদিনই কোথাও ' না কোথাও 
হইতেছে। অতএব বাস্তবিক কিছুই মৃত হইতেছে না, কিছুই 
জীবিত হইতেছে না, “আমি জীবিত, আমি মৃত” ইহা চৈতন্য 
অনুভব করিতেছেন মাত্র। বাস্তবিক তিনি মৃত বা জীবিত ' ' 
হইতেছেন না। চৈতগ্ যাহ! অনুভব করেন, তাহাই ঝঁটতি ২. 
দর্শন করেন, আবালবৃদ্ধ সকলেরই ইহা অনুভবসিদ্ধ ) পরস্ত 
চৈতন্ত নিজে কুত্রাপি বিনষ্ট হইতেছেন না। তিনি সংসার 


বে্ধন) দেখিতেছেন, যুক্তিও দেখিতেছেন, সুখ ছুঃখও জানিতে- 


ছেন; কিন্তু নিজজ্ঞানশ্বরূপ হইতে কদীপি বিচ্যুত হইতেছেন না! 
তিনি যখন নিগশ্বরূপ অজ্জাত হন, তখনই নিজে মোহনাম ধারণ 
করেন) যখন ন্জ্বরূপ পরিজ্ঞাত হন, তখন মুক্তিনামে অভিহিত 
হন। জঅমস্তই যখন আক.শবৎ স্বচ্ছ চৈতন্য, তখন অস্তোদয় 
কাহারও যে নাই, ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 


, এই চিদাকাশময় জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা সত্য হইতে 


পারে না। আঝার এমন কিছুই নাই যাহা মিথ্যা হইতে পারে; 
সত্য মিথ্য। ইহ। ভাবনাবলেই' হইয়। থাকে। যে যাহা যেরূপে 
ভাবন| করিবে, তাহার নিকটে' তাহ সেইরূপই হইবে। চিদাতা 
ধেরূপে যাহা: ভাবন। করেন, তাহা তদ্রপেই অনুতব করিয়া 
থাকেন, ইহা সকলেরই অনুভ্ভবসিদ্ধ। যেমন অমৃতজ্ঞানে বিষ, 
অমৃত হয়, বিষজ্ঞানে অমৃতও বিষ হয়, সেইরূপ জগত্য সমস্ত 
পদার্থ ই দেশকাল-পাত্রভেদে ভাবনার অনুসারে বিভিন্ন হইয়া 
থাকে, অতএব ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারী নহে,,এমন 
কোন বস্তই জগ্রতে নাই ।. ৩৫--৪২। . 

ষ্াবতিতম স্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ 


/ 


হল 


মোহাদি আর কোথায় থাকিবে ষেব্যক্তি: চিদাকাশ পরিত্যাগ | 


করিয়। বেহকেই সারাস্মা বলিয়া জ্ঞান করে, সেই সুঢ় ব্যক্তিকেই 
লোভ মোহাদির আধার বলা যাইতে পারে। 
ছিন্ন হই না,' দগ্ধ হই নাট আমি রজের ত্তাক় কঠিনচি তস্বরূপ) 

আমি দেহধারী ইত্যাকার ধারণা যাহার বলবতী হইয়াছে, মৃত্যু 
তাহার নিকট তৃণ বলিয়া বোধ হয়। কি আশ্চর্য্য! জ্ঞানী পণ্ডিত. 
: দিগের মোহ দেখা যায়। যেহেতু তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই 
শরীর খণ্ডের নাশে নষ্ট হইলাম.বলিয়া ভীত হইয়া থাকেন । আমি 


চিদাকাশই: এইরূপ সত্য ধারণা সুদৃ হইলে বন্তরপাত, প্রলয়ানল- 


দাহ পুস্পৰৃষ্টির ন্যায়, প্রতীয়মান হয়। আত্ম। নষ্ট হইলেও, “আমি. | 
অমর “চৈতন্য নহি, আমি দেহ, 'আমি “বিনষ্ট হইলাম”, এইব্ূপ 


চিন্ত।করিয়। যে রোদন করে, :বিবেকীদিগের দৃষ্টিতে তাহা নটের | 


রোদনবৎ পরিহাস ক্রীড়াবৎ প্রতীয়মান হুই্সা থাকে। «এই | 
চৈতন্ত আমি ; দেহাদি আমি নহি” যাহার, অন্তরে উঈদৃশ নিশ্চয় 
হুইগ্াছেচ সে. কখনই মোহমগ্ন. হয় না। আমি চিদ্বাকাশস্বরূপ, | 


“আমি কিছুতেই 


 উভরের দর্শন ত আর এককালে হইবে না; 
মাত্র হইবে ; যখন..রজ্জু দর্শন হইবে (রজ্জ বিয়া জ্ঞান হইবে, ) 


চি... ও সপ্তনবতিতম সর্ম। এ 


 বনিষ্ঠ কহিলেন, হে বাম! পরমাস্থার ্বপ্রভৃত এই , 
জগৎকে পরমার্থ সত্য ব্রঙ্জীকাশরূপে জ্ঞান করিলে এই সমস্ত 
জগৎপ্রপকই ব্রহ্ম; সুতরাং সকলেই এই জঙগ্গৎকে সত্যরূপে 
অন্ভৰ করিতে পারে। যদি বল, বরহ্মরূপে ইহার, সত্যতা হইতে 
পারে; কিন্ত মপ্রতীতিপে ইহার সত্যতা হয় কিরূপে ? কারণ 
রজুপর্জতিছলে রও বজ্জুইত সত্য ;সেই রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্প ত 
আর অত্য নয়, তাহার উন বলি; রজ্সপথলে সর্প সত্য না 
(হইতে পারে, কারণ . রজুও _দৃ্টবনত. সর্পও ৃষ্ঠবন্ত ; কিন্ত 
দর্শন একটিরই 


তখন আর রপদশন অর্থাৎ সর্পজ্ঞান হইবে না; এভন্ত উহাকে 


মিথ্যা বলিতে পারে; কিন্তু জগদৃত্রম স্থলে রই কেবল ষ্ঠ 
দেখা যায়; মহাচিতি ত আর দৃশ্য নয়; তবে মহাচিতি ও দৃষ্ঠ 
| খামার বিনাশ নাই ১এই জগৎ কেবল চিদাকাশেই পরিপু্, এ ০৪ কারণ বলিয়া এ কার্য দ্বারা. উহার সত্তার অনুমান 





, রে উঠে না। 


৬ লগ 


। হইতেছে) এইজন্ত চাক্ষুষপ্রত্য্ষ মহাচিতির কার্য এই জগব্‌- 


ভ্রমকে ত্য বলাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে) স্থুলকথা! এই যে, 
আপন আপন অনুভবের উপর নি করিয়া | সত্য ও মিথ্যার 
ব্যবহার হইয়া! থাকে; এইবূপে অনুভবের উপর নির্ভর 


. করিয়া জগদৃত্রমূকে সত্য বলিলে পরমার্থ সত্য বস্ত অ.স্বাকেও 


অসত্য বল! যাইতে পারে) বন্ধদরশায় নিখিল দ্ৃষ্াপ্রপঞ্চের 
বিনাশরূপ মোন হয়না, মোক্ষ না হইলেও. আবার আত্মার প্রতীত 
সম্ভব হয়না) মোক্ষ হইলেও প্রতীতি কর্তা জীবের অভাব হও যর 

আর অনুভব (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ) কি বন্ধ, কি মোক্ষ কোন কলেই 
এই সমস্ত কারণে পরমার্থ সত্য বস্তুকে শুর্ঠ 
বলাও যুক্ত হইয়া পড়ে। এইরপে ন্ব স্ব অনুভব অনুসারে 
সত্য অপত্য নিরূপ। করিলে মকল সঞ্জদ্ায়ের মতই সত্য হইতে 
পারে কপিল মুনির ম “হুখছুঃখসুল এই জগৎ, গুণত্ররের 
সাম্যাবন্থারূপ প্রক্নীতি হইতে মহৎ অহঙ্কার ইত্যাদিত্রমে 


আবির্ভূত । পুরুষ চৈতগ্্বরপ, গ্ঠাহার কোনরূপ কৃত নাই, 


তিনি.সাঙ্গি-স্বরূণ ? কপিলমুনির এই মতও তাহার অন্ুতব. 
অনুষারে সত্য হইতে পারে । .. “জগ প্রদ্ধেরই বিবন্ত” ইত্যকার 
বেদান্তী সম্প্রদায়ের মতও সত্য । কারণ পর্্টালে চনায় এইরূপই 
অনুভব গিক্ধাস্ত হইয়া যায়। আর এক সম্পদ ।য়ের মতে পরমাণু 
সমস্টিই জগৎ এইবূপ কল্পনাও তাহাদের অনুভবে সত্য । ১-৬। 
এই জগৎ কি ইহলোকে কি পরলোকে যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা 
সেইরূ1ই ; ইহান। সং, ন! অসৎ. ইত্যাকার দৃষ্ট সৃষ্টিবাদীর 
কল্পনা তীহাদের্‌ অন্থভবে সত্য । আর যাহার! (চার্ববাকেরা ) বলে 
“এই বা প্রত্যক্ষগোচর পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টরই' সত্য, এ ভিন্ন 
আর কিছুই, নাই।» তাহারাও বদ করণ তাহারা আগন 
রা ইন্জিয়াতীত, কোন বস্তই, প্রাপ্ত হয় না। প্রতিক্ষণেই 
8 দেখিয়। যাহার। বলে সমস্তই ক্ষিক 
ভঙ্গুর ; মেই ক্ষণিকবাদীপ্িগের মতও সত্য; সত্য হওয়া 
ক নহে, কারণ দেই পরমপদ্ সর্বশক্তিমান, তীহাতে 
সবই সন্ভবে।. যেমন ঘটের মধ্যে অবরুদ্ধ চটক পক্ষী ঘটের 
মুখের আচ্ছাদন খুলিয়৷ দিলে বাহিরে উড়িয়া যায়, সেইরূপ 
দেহমধ্যে পরিচ্ছিত্ন জীবু কর্মন্ূপ ' আববণের অপসারণ ক্ষয়ে 
উড়ি! গরলোকে যায়,-ইত্যাকার অহৃতদিন্রে কল্পনাও অণয।* 
এইব্গ মেচ্ছ যবনদ্িগের মতে ঈশ্বরের উৎপাদিত দেহাকার 
জীব, এ, 'জীব যে মৃত্যুর পরে যেস্থলে দেহ নিখাত.করা যায় সেই- 


. খানেই থাকে; তাহার পরে ঈশ্বর তহাদের আপন ইচ্ছামত 


মোচন, উচ্ছেদসাধন, বর্গ নরকে প্রেরণ করিয়া থাকেন”, ইত্যাকার 
কল্পনাও তাহাদের. অনুভবে অত্য. হইতে, পারে ] ৭১০ । জন্ম 
তা, সুখ, গরল প্রভৃতি পদার্থ" পরস্পর বিরুদ্ধ ও, ভিন্নকালজাত 
হইলেও যাহারা সর্ব সমহৃষ্টি, একমাত্র সত্যবস্ততেই ৃষ্টকারী 
(সবই: সত্য দেখে রা, তবজিগের নিকট সান সর্বদা 
ইরা ও সর্বময় 1 যাহারা বাবদ রহ এই সমস্ত 
জগৎ স্বভাব হইতেই স্বয়ংই উৎপন্ন এবং ক্বতাব্তঃই (শ্বয়ংই ) 
বিনষ্ট হয, ইহার উৎপত্তি বিনাশের কর্তা আর কেহই নাই, 
এইরূপ মত প্রচার করিয়া থাকে, তা্ৃশ স্বভাববাদী চার্বাক- 
দিগের মতও যুক্তিযুক্ত । ঘট পটাদির্‌ সচেতন কর্তা দেখ যাক 


বটে, কিন্ত সকল বস্তর কর্ত/ত দেখ৷ যাঁয় না, অকালবৃষ্টি, হুক্ষেত্রে 








যোগব্বশিষ্ট-রামায়ণ । 


কৃষকের সাহাধ্য ব্যতিরেকেই শঙ্তাদির উৎপত্তি, ইত্যাদি কার্যে 
কর্তী অন্বেষণ করিয়াও ত পাওয়া যায় না। যাহার! বলে এক্ষিতি. 
অন্কর প্রভৃতি যাবতীয় কার্ডের কর্তা এক” তাহাদের মতও সত্য, 
কারণ তাহারাও তাদুশ মত সত্যঙ্ঞানে সর্ব্কর্তী ঈশ্বরের উপাসন। :. 
কক্দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকে৷ যাহারা আস্তিক, তাহারা . 

ইহলোক ও পরলোক ছুইই মানে, এইভগ্ত পরলোক্রা্ধী হইয়া 
তাহারা থে তীর্থলানাদি করে, াহাও নিক্ষুল হয় না, অতঞরব' 


তাহাদের তদৃশ তাবনাও সত্য) সমস্তই শৃষ্ঠ ইত্যাকার বৌদ্বমতও-" 


সত্য ; কেন ন! তাহার1ও বিচার করিয়া দেখিয়! কিছুই না পাইয়াই 
ত সব শুন্ত বলিয়াছে। হে রাম! আমি এই যে সকল সশ্্রদায়ের 


মতকেই সত্য বলিয়াছি; তাহার প্রধান যুক্তি এই যে, চিতি .. তত 


কলবৃক্ষের' স্থায়”_চিন্তামণির ্তায়, আপনার যাহ! ঈপ্নিত, তাহাই 


৷ ঝটিতি সম্পাদন করিতে পারে। অথচ চিতি নিজে আকাশমী। 


যাহারা বলে এই এ জগৎ শুন্তও নয়, অশুস্তও নয়, তাহাদের 
মৃতও অসত্য নহে। কারণ সর্ধশক্তিমান্‌ ব্রদ্মার মায়া অতি” 

ভুত অনির্বচনীয় ; দেই মায়া শক্তি শৃন্যও নহে অশূন্ঠও নহে। 
টস রঙ্গের বিচিত্র মায়াবলে থে যেরূপ অনুভবের উপর 
নির্ভর করিয়। কার্য করে, সেই তাহ! হইতেই ফললাভ করে ।, 
যদি মুঢ়তা বশতঃ চেষ্টা হইতে [বরত না হয় (১) তাহাই বলিয়া 
যে সে লোকের সিদ্ধান্তে কাধ্যে প্রবৃত্ত হওয়াও ভাল নহে; 
বুদ্ধিমান লোকে পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া যেরূপ 


সিদ্ধান্তে উপনীত হুইক্সা থাকেন, তাহাই গ্রহণীয়। তদহুসারেই- 


কার্য করা উচিত। ঘিনি ভালরূপে শান্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সদাচাবু , 
প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত, সেইরূপ পশ্তিতেরই 
আশ্রয়ে থাকা উচিত | ১১--২০। যিনি শস্থ্রীর্থ লইয়া বাদ- 
বিতগ্ডাকারী শাস্ত্রের মর্্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে শাস্রার্থের, মধ. 
বুঝাইয়া দ্িয়। আনন্দ উৎপাদন করেন ও নিজে শাস্স্রনিষিদধ 
গহিত আচরণ করে না, তিনিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তীহার সংসর্গে 
থাক| উচিত। জল যেমন নিম্নিকেই ধাবিত হয়, স্ইেূপ 


সকল জীবই নিজ নিজ অভিলযিত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। 


অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন পথে ধাবিত হইন্বা আপন 'আপন রুচি ও 
সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই: সেই পথকে হিতকর ও যথার্থ বলিয়া 
জ্ঞান করে ; সেই ঞমস্ত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে. কোন উপায়ে 
প্র৭ পুরুষার্থ লাত হয়, তাহ! জানিবার জন্ত সংশাস্ত্র ও গুরুর 
আশ্রয় করিতে হয়।: সৎসারসাগরের তরঙ্মালায় -ভাসিয়া 

ভািয়া জনগণ তৃণাগ্রসংলগ্ষ জলবিনুর স্তায় অলক্ষিত ভাবে : 
দিবদসকল অতিবাহিত করিতেছে । রাম জিজ্ঞাসিলেন,__ 
ভগবন্! আপনি যেরূপ পণ্ডিতের. কথা বলিলেন, সেরূপ পণ্ডিত 
এখন ত অতি দুর্লভ; এখন সকলের ভোগ-তৃষগ ব্রহ্মাকাশের : 
জগদ্রপরৃক্ষে . শাখা গ্রশাখা। বিস্তার :করিয়। লতার হ্যায় বর্ধিত 
হইয়া! উঠিরাছে। এখন, পুর্ববাগর বিচারে আর. 'অসারের পার্থক্য 


বুঝি প্রক্ুত পরমার্থ বুঝি লয়” এমন লোক আছে কি? 


বৃশষ্ঠ কহিলেন, রাম! সেরপপ পণ্ডিত লোক. যে 'অতি ছুর্লভ, 
তাহার সন্দেহ কি? তবে একেবারে য়ে পাওয়া যায় না টি 








(৯) অৎপধ্য এই-_যতদিন আত্মজ্ঞীন ন। হয়; ) ই ৃ 
কথিত বিভিন: মৃত সকল সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করা যাইতে পারে. 
আত্মজ্ঞান হইলে বোধ হইবে আতুই সত্য, আর'সব মিথ্যা: | 








নির্ববাণপ্রকরণ উত্তরভাঁগ। 


নহে; দেব, গন্ধব্ব, মনুষাদি জাতির ভিতরে ছুঃ'এক জনকে 
সেরূপ পণ্ডিতপদবাচ্য করা যাইতে পারে। হুরধ্যদেবের সায় 
তেজোময় তাদৃশ মহাত্মা হু'এক' জন আ'ছন বলিয়াই ভোহাবের 
জ্ঞানালোকেই ) দ্বিন চলিতেছে। তাদৃশ ছু'একজন মহাত্মা 
ছাড়া আর সকলেই মোহস! গরে তৃণ্র স্ঠায় ভাসিতেছে। 
দেবাদি সকল' জাভিতেই ৷ মোহমগ্ধ অজ্ঞেরই সংখ্যা অধিক। 
ব্বর্গে দেবতাদের মধ্যেও এমন সব অজ্ঞ আছে; যাহাদের 
কিছুমাত্র আত্মঙ্ঞান নই; দাবানলে পর্ধতস্থ বৃক্ষরাজির ন্যায় 
কেবল ভোগবহিতেই প্রজ্ছবলিত হইতে.ছ। দৈত্য জাতির 
মধ্যেও এমন সকল 'অজ্ঞ আছে, যাহাদের কোন: কাগুজ্ঞান 
' নাই, উদ্ধীত ঘোর অত্যাচারী, তাহারা আননবিহীন বন্তগজের স্তায় 
জগতের ঘোর অত্যাচার করিবার জঙ্ত উৎপন্ন ;) দেব্তাগণ 
তাহ।দিগকে নিহত কৰিবার জন্ত। নারায়ণ- কূপ গু পা. 
করিয়া থাকেন। অজ্ঞগন্বর্বগণে বিবেকের গন্ধও দেখ] যায় না, 
তাহারা হরিণের স্তায় কেবল গানরসে মত্ত হইয়া' বেড়ায়। 


1. বিধ্যাধরগণ আপনাদিগটৈ ' বিদ্যার আধার বলিধা জ্ঞান করেন; 


সেই গর্ধে বিমোহিত হইয়' তত্ববিদ্যার আলোচনায় হতাদর, 
: তীহারা কেবল ভোগবিদ্যাতেই রত থকেন। অজ্ঞ যক্ষদকল 
অত্যাচরে ভূমগুল বিক্ষুব্ধ করতঃ নিজেরা চিরকালই অক্ষত 
থাকিব ভাঁবিয়। অসহায় বালক, বৃদ্ধ, আতুর ব্যক্তির নিকটেই 

আধিপত্য দেখাইয়া খাকে। ছে রাম! শিংহ যেমন মদমন্ত 
হম্তী ব্ধ করে, সেইরূপ, তুমিও অনেক উদ্ধত রাক্ষস ব্ধ 
করিয়াছ এবং পরেও অনেক রাক্ষম' বধ করিবে। অগ্থিতে 
্রক্ষিপ্ত ঘৃতাহুতি যেমন ধম বহ্িশিখায় দগ্ধ হয়, সেইরূপ 
পিশাচগণ কেবল প্রাণিভোজন চিন্তায় দগ্ধ হইতে থাকে; 
তাদুশ অজ্ঞজীবের বিবেক লীভের আশা একেবারেই নাই: 
নাগসমূহ : হৃণীলের স্তাঁ় ভূগর্ভে নিমগ্র হইয়া বৃক্ষলে। 


্ায় জড়ভাবেই কাল অতিবাহিত করে। বিবরবাণী ক্ষুদ্র কী: 


স্থায় বিবরই যাঁহাদের আশ্রয়, (পাতালবাসী) দেই. অঙ্গুঃ- 
দিগের বিবেকপীভের ত কথাই হইতে পারেন! । মত্ঠলোকবাসী 
মানবগণের কথা আর কি বলিব; তাহার। পিগীলিকার স্ার় 
সামান্য আহার করিবার জঙ্ঠ বাত্রিদিন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়। 
এইরূপ সমস্ত জীব জাতিই বা হ্রাশায় ব্যগ্র হইয়া উন্মতের বৃথায় 
ঘুরিয়! বেড়ার'। . এইরূপেই তাহারা দ্বিনপাত-.করে। ২১--৩৭। 
অগ্থাধ জলে নিমগ্র ব্যক্তির" গাত্রে যেমন ধুলি লাগে না, সেইব্ূপ 
নিশি বিবেক প্রায় কোন লোককেই স্পর্শ করিতে পায়না থেমন, 
কৃষকদিগের শূর্পবাতাসে' অসার থান্ত সকল ধান্ঠীধার হইতে 
অপসারিত হয়, সেইন্ধপ দেহাত্বাভিমানরূপ বাুদ্বারা চালিত 
| নি জীবগণ অক্রোধাদি নিয়ম. পরিত্যাগপূর্র্বক “ক্রোধাদিরিপুর 
ত হইয়া, পড়ে। তান্ত্রিক যোগিনীগণ হুরারক্তমাৎসাদিরূপ ' 
রন পন্থলে নিপতিত হইয়া অপবিত্র (রক্ত মাঁৎসাদি 
ভোজন করিয়া ) পিশাচের-্তায় জীবনাতিপাত করে ।৩৮--৪০.1 
কেবল ত্রহ্গা বিষ, মহেশ্বর, ইন্দ, উত্, কুবের, বরুণ, যম, 
চন্য, বৃহস্পতি, শুক্র, অগ্নি প্রভৃতি. দেবগণ দক্ষ, কণ্ঠগ প্রভৃতি 
প্রজাপতিগণ, এনার্দ সনকাদি খঁধিগণ, কার্তিকের প্রস্ুতি দেব- 
কুমারগণ ; দৈত্যজাতির- মধ্যে (হিরপ্যাক্ষ, বলি, প্রহলাদ, ময়, 
 বৃত্র, অন্ধ, 'নুচি, কেশিপুত্র, মুর, প্রভৃতি দৈতাগণ বিভীবণ, 
 ইন্জরজি,প্রহস্ত, প্রভৃতি রাক্ষ্গণ ) নাগ জাতির মধ্যে শেষ, তক্ষক 








৬ 


নন 


কর্কোটক, মহাপদ প্রসুঁতি নাগগণ মুক্তপ্ভাব বিবেকীজীবন্ুক্ত 
বলিয়। বিখ্যাত।. ব্রচ্মলোকে, বিষ্মলোকে, ইন্লোকে, এইরূপ 
আরও জীবনুক্ত মহাত্মা আছেন। হে রদৃত্ম ! সিদ্ধ সাধ্য লোকে 
মন্ষ্যলোকের মধ্যে জীবনুক্ত রাজা, ত্রাঙ্ষণ ও. মুনি আরও 
ছু একজন আছেন; কিন্তু তাহা অতি বিরল। হে রাম! চতুর্দিকে 
যথেষ্ট জীব বাঁ করে বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে তবজ্ঞানস্ষ্পন্ন 
জীব অতি' বিরল। ফলপল্পবযুক্ত বৃক্ষ অনেক আছে বটে ; 
কিন্তু কলসবৃক্ষ খুব কমই থাকে। ৪১--৫০। . 


সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭| 





রর _ অষ্টনবতিতম রগ ॥ 


বশিষ্ঠ কহিলেন _াহারা বিবেকবলে সংসার-বিরকত হইয়া 
পরমপদে' বিশ্রান্তিলাভ [ভি করিয়াছেন, তাহাদের লোভ মোহাদি 
রিপুসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা কুপিত হন না» হৃষ্ট হন না; 
কোন বিষয়ে আসক্ত হননা, তোগ্যবন্তর সঞ্চয় করেন না) কোন 
লোকের নিকট ভয় প্রাণ্ড হননা, বা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না। 
নাস্তিক্যবুদ্ধিতে কোন নিষিদ্ধ কর্মেরও অনুষ্ঠান করেন না, আস্তিক 
বুদ্ধিতে অতি. ক্লেশসাধ্য কোন কর্মেও ব্যাপৃত হুননা। অর্থ 
উদ্বাসীনভাবেই অবস্থান করেন, তাহাদের ব্যবহার" অতি মধুর ; 
সকলেরই সহিত কোম্ল মধুরভাবে আলাপ করেন । চন্দ্রকিরণের 
তার শীতল আহ্লাদকর তাদুশ মহাত্মার সংসর্গে মনের বড়ই 
আনন্দ হয়। তাঁহাদের সংসর্গে কোন্‌ উদ্বেগের আশঙ্কা নাই; 
কোন: কর্মে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তীহার। নুচতুর বন্ধুর স্তায় 
ক্ষণকাল মধ্যেই কর্তব্য অবধারণ করিয়। দিয়াষ্ঈখীকেন। বাহিরে 
তাহারা সমস্ত লোকব্যবহার পালন করেন, অন্তরে সর্ব! শীতঙ- 
শান্ত ভাবে অবস্থান করেন। ১--৫। তাহারা শান্্ার্থের অভিজ্ঞ, 
শান্ত্রাথের রসাস্বাদনে লোলুপ, পূর্বাপর লোকবৃত্তান্ত জানিয়াড্ছন, 
কোন্টী হেয়, কোন্টী উপাদেয়, তদ্বিষয়ে অভিগ্ঞ; বথাপ্রাপ্ত 
কর্মের অনুবর্তা, ইচ্ছায় কোন কর্ধুইি করেন না। শা বিরুদ্ধ কোন 


.কর্মুই করেন না, সদাচারে সুরসিক। উৎযুল্প পদ্ম যেমন সৌরভ ও. 


রস্দানে ভ্রমরকে অভিনন্দিত করে, সেইরূপ তাহারা সর্বদাই 
আনন্দে উৎফুল্ল থাকিয়া সমাগত ব্যক্তিকে উপদেশ দ্বারা জ্ঞান- 

দানে আশ্রয়-দানে.অননদানে আপ্যায়িত করেন । . গুণগ্রামে লোক- 
সমূহকে বাধ্য রাখেন, লোকসমূহের সন্তাপ দূর করেন! তাহারা 
শীতল স্থানের স্তায় ন্িগ্ধ। বর্ধাকালের মেখের স্ঠায় তাহারা রাজ্য- 


বিপৰ ও দেশবিপ্লীবের হেতুভুত- দুর্ভিক্ষ. মহামারী প্রভৃতি বিপদ 


তপোবলে নিবারণ করিয়া দেন। পর্বতের ম্যায় ভূকম্প. “নিবারণ 


করিয়। দেন, বিপদের সময়ে উৎসাহিত করেন; সম্পদের সময়ে 
,হুখী করেন। ৬--১০। তাহারা চক্্মগুলের ত্তায় হুমিপ্ক, পতি- 
 ব্রতা“রমণীর স্তায় মাধুর্য প্রেমাদিগুণের- আকর।' 'তাদৃশ সাধুগণ 
বসন্ত খতুর হ্যাক: যশঃকুছুমে টচতুর্দিক সুশোভিত, (নির্খবীল) 


করেন।- পুক্বোকিলের স্তীয় মধুর আলাপ করেন, হারা ভাবী. 
সংফলের হেতু (অর্থাৎ বসন্তকালে যেমন নানা তরুলতী কুস- 
মিত হুইয়! ভাবী ফলের খুত্রপাতি করে, সেইরূপ সাধুগণ: তপো* 
ধলেই-হউক উপদেশ-দানেই হউক, লোককে সুফল প্রদান 
করেন)। তীহারা তটস্থপর্ব্বতের স্তায়, মোহ্রূপ জলজন্তর আকর 





ছুঃখরূপ আবরণ: ক্রোধরূপ পৃব্নহিলোলে তীরবর্তী 
জলাশয়-মুহের. আলোডুনক্ারী, ( উদ্বেকর ) লোকচি্রপ 
সা 'নিরুদ্ধ, করিতে ( 
অর্থৎ'উ 
ুদ্ধিভংশ ঘটিলে, বিষম সঙ্ঘট ও. দারুণ, বিপন্তি, হইলে, 
আাধুগণই' গৃতি। স্ংসারপথে বিচরণ করিয়া পরিসর, 'জীরকে, 
কথিত ্র সমস্ত লক্ষণ দ্বার! অবগত হুইয়! বিশ্রাম, লাভের নিমিত 
তাদশ মহাত্মা সাধুর আশ্রয়ে অবস্থান করিতে হয়) কারণ্চ 
- সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না, অত্যন্ত বিষম সংমার 
-, সাগর উক্ত স] রদ ব্যতীত অস্ঠ'কোন পোঁউতর সাহায্যে “বিচার 
করিয়। আর কি হইবে যাহা হইবার তাহা হইবে” এইরূপ ধারণ 
করিয়া গর্ভমধ্যগত কীটের ন্যায় অনবহিত হইয়! থাকা কৌনক্রমে 
সঙ্গত নহে। সাধুর ' খে সমস্ত সদৃপ্ুণের কথা তোমার নিকটে 
নির্দেশ করিলাম, উহার একটা গুণও যাহার.আছে; অন্ঠ কর 
পরিহার করিয়া তাহার আশ্রয়ে থাক] উচিত; সাবুর্‌. সম্পূর্ণ 
গুণ তাহাতে নাই, কিছুতেই তাহার অনাদর কর! উচিত নয়। 
বালাকাল হইতেই যাহাতে গুণদোষ বিচার করিবার ক্ষমতা হয়, 
তাহার জন্ত যথাসম্ভব শান্রচর্চা ও সজ্জন সহবাস করিয়া, বুদ্ধবৃততি 





করিয়। সর্বদা সাধুজনের সেবা করিবে; বিষয়াসক্ত বৌরমোহ- 
গ্রস্ত পরিজনের বঙ্গ ক্রমে ক্রমে একবারে ত্যাগ .করিবে। কারণ 
তাদুশ মোহগ্রস্ত লোকের, সংসর্ণে -রমতীয় বন্ত অরমণীয় হইয়া 
ধায় স্থায়ী বস্ত অস্থারী হইয় যায) সাধুও অসাধু হইম্! যায় 
আমি ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষও করিয়াছি। সাধুর দৃষ্টভাব প্রাপ্তি 
( অসানুহওয়া).. বিষয় .অনর্থকর। এমন কি, দেশ শুদ্ধ লোকের 


২ শশীশিতীশ শিপ িপাপিপপসপপসপিসপাশীপীিশিপাতি 


বিপত্তি হইতে দেখা গ্রিয়া 'খাকে। অতএব সর্ব কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল সা সসর্গে বাস করিবে; মলাধুসংসর্গে কোন 
অনিষ্টের মাশক্কা নাই, অথচ: উভয় লোকের হিত সাধন হয়। 


সেব। করিবে। সাধুবিগের শমদমাদি গুণরূপ  পুপ্পপরাগ, 
যাহারা তাহাদের সসীপগত হয়; তাহাদিগকে . স্পর্শ কে 
অর্থাৎ সাধু-সংসর্গে থাকিতে. সাধুর গুলা কর! অনায়ামেই. 
হা থাকে 1১১২৪, 


এ ৪ অউনবতিন 9 
৬ নবনবৃতিতম সর্গ। 


আম কহিলেন, _ ন্ভিগরন্! আমরা মনুয্যজাতি, আমাদের 

ব্ছিক আমুম্মিক ছুঃখনাশের জন্য শাস্ত্র সতনন্র, মন্ত্র ওয়রি 

. তপসতা তীব্র প্রভৃতি যথেষ্ট. উপায় আছে). কীট. পতন 
1". প্রতি, তির্ঘ্যগ্‌ ও. স্থারর . জাতির দুঃখ: নাশের উপায় কি? 
৷ আর ছুঃখনাশ না.হুইলেই ঝ| তাহারা বিরূপে জীবিত থাকে, 
:.. তাহা আমাকে বলুরী. বশিষ্ট কহিলেন, এই জগতে, স্থাবর জঙ্গম 
নিখিল ভূতই স্ব স্ব ভোগে|চিত. সুখে পরিত্প্ত হইয়া অরস্থিতি 
টি ... সামাস্ত অপুপরম্থাণ কীট প্রত্নীদিরও, আমাদের স্তার 
“তোগবানা বিদ্যমান রহিত্বাছে, তবে আমাদের ভোগৰাসনাস 








যাহাতে বেল[তিক্রম..না করে... 
্কু্খল ন| হয় তাহা, (করিতে), সমর্থ হইয়া 1 থুকেন।, 





ডন্তেজিক করা আবস্ঠক। সামান্ত দোষ. থাকিলেও তাহা উপেক্ষা, 








অনর্ধ হইতে পারে পদে কালবশে জদৃশ অসাধু মঙ্গেই বিষম, 


কখনই সাধুষর্গ হইতে বিচ্যুত হইবে না!) বিনীততাবে সাধুজনের.. 


যোগবাশিক্ট “রামায়ণ । 


'ভোগবাসনা চরিতাথ করিঝার নিমিত্ত যত্্বান হইতেছে; দেখ 


ৃ সামান্ত আহার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা, দেখিয়াপবোধ হয় 
যে, আমাদের একদিনেও তাহাদের-ষে অভাষ্টিদ্ধির সময় সঙ্গুলন 


] 


বোধ হয়। তিমি নামে এদরেগুপ্রমাণ:একগ্রকার ক্ষুদ্র কীট 


'দ্েশাস্তরে.বিক্রীত মানব যেমন আত্মীয় স্বজন ও -রক্ষাকর্তার 


প্রতীকার করিতে বা কাহাণেও নিজ-ছুঃখ, :জানাইতে সমর্থ হয় 


সুক্মাদেহ, কীটাদিও সেইরূপ নিজ ন্জি ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছে), 


থাকে, 


আস্থা, অতিঅল্প, এজস্ভ. আমাদের পরমার্থ লা বিদ্ুও অল্স 
কীট পত্জাদির.. ভে গাস্থা বড় ব্ছী, এজন্য. তাহাবের পরমার্থ, 
সারনে বিদ্ব প্রচুর ।. বিরাট্দ্েহ ছির্য্ডও যেমন .আপন. 
অধিকার নির্বাহের জন্ত স্বীয় ভোগে, প্রবৃত্ত হন, কেশাগ্রের- তায়, 


তাহার! কেশুগ্টির ছিজেরস্ঠায় অতি ক্ষুদ্র স্থানেই আগুন. আপন, 


মি: 


একবার অহন্কারের প্রভাব কতদূর, ক্র গণ্নবিহারী কৃত ক্ষুদ্র মুর 
কাঁট নিরাধার আকাশে জন্মিতেছে ও মরিতেছে ; তাহাদের শৃষ্- 
প্রদেশে অবস্থান। ন্ষণকালের নিমিত্তও তাহাদের চেষ্টার বিচ্ছেদ 
হয় না,  র্বাাই আহার! আপন ভোগসিদ্ির, প্রয়াস গাইতেছে। 
সামান্ট পিপীলিকা নিজ নিজ আত্মবরগের সমভিব্যাহারে , 


হয় না, রূপ কার্যে আমাদের দিবস, তাহাদের এক ক্ষণের স্তাত় 


আছে, দেখা যায়, তাহারা গ্রুড়ের স্টায় ক্রতগতিতে আকাশে 
গতাগত করিয়া! বেড়ায়, তাহা! তাহাদের ভোগবাঘনায় পরিতৃপ্তির 
জন্যই বলিতে হইবে।, জগদ্বাসী মান্বগণ যেমন “মামি এই 

আমার গৃহ, এই আমার পুত্র পরিবার” এইরূপ আমার আমার 
কল্পনার দবিনপাত করে, সামান্য কৃমিকীটও দেইরূপ করি 
থাকে৷, ক্ষতস্থানের উপরে যে সমস্ত হুন্্র খুদ্র কীট জয়ে, 
তাহার/ও আমাদের স্তায় দেশ, কাল, বিবেচনা 'করিয়া এই আমার 

বামস্থান, এই সময় এই করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান করিখ কাধে 
বযগ্র হই জীবনাতিপাত করিয়া থাকে । ৭_৯০। স্থাবর বৃক্ষমক- 
লেরও কিঞ্চিৎ বৌধ এবং, জীবনীশক্তি আছে। পাযাণ|দির তাহা 
একেবারেই নাই, তাহার! একেবারে অচেতন' কৃষি কীটাদি জন্তু 
মনুষ্যের স্তায় নিজ নিজ কাধ্যকরণে শক্তিমম্পন্ন, তাহাদের 
মনুষ্যের স্তান়্ স্বপ্প ও জাগরণ আছে; জাগ্রন্বশায় কার্য করে,, 
বগরদশায় নিশ্চে্ট হইয়া থাকে। এই কীটাদি জন্তর যত্গণ শরীর: 
স্থিতি, ততক্ষণই হুখ; আমাদের. স্তায় শরীরনাশে তাহারা ছুঃখ 
অনুভব করিয়া খাকে। আমাদের স্তায়ু হারা যর্তদন জীবিত 
ততদিনই: সুখী । দীপান্তরে নির্বাসিত. ব্যক্তি মন. 
তথায় উপস্থিত .হইবামাত্র, বিস্মিত. হইয়া..তথাকার বস্তসকল 
উদ্দামীনভাবে. দর্শন করে, : ভয়ে ভয়ে. চারিদিকে কেবল, 
দেখিতে থাকে ; যতক্ষণ ন! কাহারও সহিত পরিচয় হয়, ততক্ষণ 
নিজস্ব করিতে পারে না। পণ্ড. পল্ী প্রভৃতি তির্্যগ্জাতিও 
আমাদের -ভোগ্য দ্রব্যসকল সেইরূপ দেখিতে থাকে। :এই. 
সং্দারে আমাদেরও. যেমন নখ ছুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়, 
উহাদ্রেরও সেইরূপ হুখ.ছ্হখ দুইই, ভোগ করিতে. হয়, তবে 
আমাদের ভাল মন্দ চিচারশক্তি আছে, উহাদের, তাহ! নাই। 

























কাছে নিজের .ছুঃখ দূর করিতে বা'ন্ছিজির অবস্থা কাহাকেও. 
বলিতে পারে না, সেইরূপ বলীবর্দ গ্রভৃতি.পণুগণ কৃষকগণক্র্ৃক 
নামারন্কে রঙ্জু দ্বারা আকৃষ্ট. হইলে নিজেরা .তাহার. কোন 


না, পরদেশে বিক্রীত মানবের স্ঠায় ঠিক. পশুজাতি।: কোমল-্রুক 
আমাদের যেমন নিদ্রাবস্থাত্ে শীত প্রীস্মাদি ও মশা ছার- 











] অনুভব, হয়ই [না কারু, কাহার যাত্র, চিন্াকা 





ি্বাধ-পরকরবউ্রভাগ | 


পোঁকাদি, দংশন: ক্ৈশ্‌ অনু হর বৃক্ষ -কীট: পতদানিরও, 


সেইরূপ, ছুখানুভব হইয়া 1 খুকে। বেশবিপ্নব উপস্থিত হইলে 


আমরা যেমন কণটুকাকীর্ঘ'ৰ বন, খাত, উ্তগ্রবালুক! প্রভৃতি শঙ্কা ্‌ 
স্ুল স্থান, থান না ক্রিয় বিশৃঙ্লগতিতে, যে দিকে তুর যাওয়া. 


যায দেই দি ৰকেই পলালয়ুন করি, পলায়ন করিবার গ্রথ অপথ 
বিবেচনা. করিবার : অবসর গাই না) অর্প-? পথ্যাদিও সেইব্ল্প 
ভয়াকুল হইলে পথ অথ লক্ষ্য ন] করিয়া উচ্ছৃঙ্খল-সতিতে 


শি 


গমূন করে। এই, বাহবিক্ষেপবিযুক্ত. সামান্য কীটও যে, দেবরাজ 
ইল্ও সে,_অর্থাৎ -্বরূপানন.উভয়েরই স্মান।...বাহাব্বিষেও 


আহার, নিদ্র! ও মৈথুন-হুখ. ইন্দেরও যেরূপ, কীটেরও, তদ্রপ। 
কিন্ত বৃহৰি। ক্ষেণ .বিকল্প, অতিক্রম. করিধার আশক্তি উভয়ের 


স্মান। ১১-০৯৮৭ আহার, নি, তয়, মৈথুন) আসক্তি, দে 
জনিত ত জুখশছুঙখ, জনধৃত্ুরেশ দেবরাজ ইন্দেরও যেমন, আমান্ঠ ৃ 


তিগ্গূজাতিরও তেম্নিও, কিছুমাত্র পার্থকা নাই। শান্বোধ্য 
পুপ্যধাপ ব্রহ্গতত্রাদি ১$ অতীত ভবিষ্যৎ, ঘটনার, জ্ঞান, ছাড়। 
অন্ত জ্ঞান: শৃখল, সর্প, কুল প্রভৃতি জীব ও ন্য্য 
একবূপ। পাথানাদি, স্থারর জীবদকল ুুপতিদশার, অবস্থিত 


অরস্থিত, পাপের সু নিজে. অনুভব, করি] থাকে। হিমালয় 


সচমুরু প্রতিং, তবু পুর্তসকল... অখগ্ডিত :চিদাকাশের 
 সমাধিতেই - অবস্থান, করিতেছে). এইরূপ 


অন্তর করত, . রর 
পর্যালোচনা বুঝিতে. গর! যে. বৃক্ষা্দি জীবের, দৃষ্টিতে এই 
জগতরল্সনা অনুভুত হয়'নতআহার. কারণ তাহারা, গানিডিত; 

অনুর শ্তি..তহাদের, কিছুমাত্র 





জাতির নো ধাহারা৷ তত, তাহাদের, সৃষ্টিতে, ত. জগংকলনার 


করিয়া থুঁকেন।, কে; কতিগর, অজ্ঞ, মীব, রাই, ই 
জগজরুলনার...ন্ভুভব ভব, বটে ৰ্ত্ি তু দ্বারা জগত্সন্্ 


যথাথুরপে, প্রমানিত করায়াইতে পরে, না, মর পর্বতুীর ৰ 


সভা, রক্ষাবির. সত জগতের. "মু, সমৃস্তই...একমাত্র অথও 
* চিদাক্শ। ইহাতে দ্ত্তাব কিছুই নাই। ৯৭ 








আত হা 


থাকে ন। 


জি, সভা) ১: 


যেমন ছিল, এখ্নও..তমি-রহিয়াছে,, পরেও যেইবূপ থাকিবে! 


আত্মতুররত্ব, জগত, শু, মৌনিত, মৌন্ত, কিছুই ইহাতে 
নাই। কমি যেরূপ মাছ, সেইর্পই থাক্‌ ;:আমিওযেপ আছি। 
মেররপই খকি.; *ঝার?, শান্ত প্ররমাকাশে, হুধে বাংঅনুখ, কিছুই । 


নাই। .বল্প.. দেখি. ্বপ্পাবসথা এর. নগর: বন... কিয়া, র্‌ 
তাহাতে পরমাককাশতব, ছাড় আার্,ক্ি অ রা আছে?এ্ুয়ার, 


প্ননগর- নির্মল, ময়. প্রমাকাশই।.. অনা, টা 
.আর..এ রানি: 


জন্মায় থাকে? গরমাকাররপ. জাত হইলে: 


| খাবে ন//:এই জগ. পুরিত্বাত হইলে যখন, ইনার নি 
| সত্যতার উপলব্ধি হয় লা, তখন ইহার প্রতি এত আগ্রহ কেন? 







নাই। পর্বতাদি. ভীবজাত্তির: 
দৃষ্টিতে জগংব্লন! অনুভূত হয়না, করণ শরহারা নিজ. সভামু্রই 
অনুত্রর.করে» আুন্য কিছু অনুভব, করিতে প্নাও, জমজ 


1 হইলে; চলমান 
২৩। । কোমর: বুপর, হয় 
নিজ তৃত্ব পরিজ্্াত না হওয়া -যায়, ,ততকগুই - এই জাত; বিজি. 


শ ০৯১ 


যা পুত্রের প্রতি আবার স্নেহ কি€ ৭ বের সময়ে এই জগৎ- 
পন প্রত্যেক পরমাগুতেই হইতে পারে ? জাগ্রদশায় ইহার . 


কিছুই খাকে না, সুতরাং ইহার, প্রতি আবার আস্থা কি? যদি 


আপত্তি কর যে, প্রবোধকালে, এই. 'জগৃতস্প্ন অসৎ হউক, স্বপ্ন- 
কাদে, সত্য হইতে ক্ষতি ডি 1. . উহার, উত্তরে বলি,, সপন ও 


০ 


আব্ুর্ধ এই, নও ও. প্রবোধ 


ধর দ যখন মিথ, তখন বপ্রদৃশীয় মৃত্য ও প্রবোধ- 


কালে, মিথ্যা আবার কি? - সবই সমান একমাত্র চিদাকাশ। 
যেষন তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগিয়া, তর .ভাসিয় 
জলের কোনই, ক্ষতি হয় না. সেইরূপ, দেহে. দেহে আঘাত 
লানিয়! দেই নষ্ট, হইলে, অর্থাৎ, শক্র দারা দেহ নষ্ট হইলে) 
চিদীত্বার কোনই" ক্ষতিই 'নাই। ২৪-_৩৫। চিদাকাশে “আমি” 
ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞানেই' দেহ, ই: ভ্রমজ্ঞনরপ দেহের বিনাশে 
চিতির কি নষ্ট হইবে?  প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকটে এই জগৎ 


বই | চিবাকশেরই স্বপ্ন) ইহাতে বাস্তবিক পৃথ্যাদিভূত কিছুই 
রি; নাই; তুতরাং এই জগতকে তুমি, স্বপ্ন 'বলিয়াই স্থির কর। 
সন্তা.ও নিজের, সভার ত্র অনুভব, করিয়া, থাকে লা তটুপরি 


স্থ্টপরারভে পূর্ব পূর্ব বাসনাক্রান্ত চিৎ স্বন্ব »ংস্কার বামন৷ 
অনুসারে পৃথ্যাদিবন্তর জ্ঞান করিয়া -থাকে,... সে.জ্ঞান.রের সভায় 


শিরা, পুথ্যাদিবন্ত ও.. সপপদার্থ, হাতে, সত্তাতআন্রান্তি বল 


কলসনার্যতীত ক্র ঝিছুই বলা যাইতে পাবে না। এই যে-অলাদি 
প্রবাহ জগংম্্র চলিয়াছে, ইহা সমপূর্ণরূগে অস্ত হউহেও মু 
ব্যুভিগণ ইহাকে ত্য বলিয়! রুঝিয়াছে।- এজুণৃৎ স্বরণ ভ্রম 
মিথ্যা হইলেও অন্দিগের: চক্ষে. অত্যন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। 
যা. যার্থ, সত্য. তাহা.সতি নির্র,,তাহ . জড়তা ..কলুষিত 
নহে। ) ৩ - 894 বন্ততই, রিসৃত চির রিদ্যমান, পহিষ্াছেন: ] 
পৃথ্য [দিনামক সত্য- বন্ধ কোন... কালই -যধন.-ছিলানা; তখন 


: তহার..্মরণরর্তী,র. .বিম্মরনর্ত। এরিরপ। ,হই্র ২ :.-বিুদ্ধ 


চিজ্দরূপ, অন্রুরিজ্ঞাত, থাকাতেই, জগতের! উপ্রে আত্যঅজ্ঞান 
টটাড়ত তি হয়) গ্ননভিংস্বরূপের জ্বীন. হ- তন, এই জাভিরূণ 
ক্পাট্র. উদ টন. উন্মোচন) হইয়। যজ 6০. আজানের, বার 
রিবন . জিজার। পধ্যাদির সা 
খন জঙ্গী রা/ৃষ্ত সমন্তই 
বাগ র্ থাকলেই র্ধে, পর্কিরিনব 





একমাত্র শ্রিব হইয়া যায়. 


ূ [ পুডেকিতু এই: জু, চিরে স্বতই.পর্তিরিতবাপে পতিত হয 
খায়াণের শু কঠিন সং চিদাকাশই অজ্ঞ লোকের : 
নিকটে, বরের য় জপ -রৈচিত্যবপে, কলি হয় চিনা: 

কাশের কিছুই পরিবর্তন, হইতেছে না. চিদাকাশু সির ? পূর্বেও: 


যেহেতু ইহাতে আর. কোন বাহ বন্ত-নাই। দর্পণেরপ্রতিবিতবদষেমন 
উরবাটিত,করিমা/দেখিতে,গেলে কিছুই, থাকেন, চিরাকাখনত 
গ্রতিবি্ব এই বিশ্ব সেইরূপ, (দখিতে গেলে কিছুই খাকে লা 
৪৯০৪৫ শাস্ীয বিচারে প্রাণ করিয়া (দরধিতে-গেলে“একমাত্র 
চিই পরমার্থু্মাতয-.. বলিয়া প্রতিষ্রন্ন-হয়এ: সতভিনাএই: বেন 


প্র্ীতিস্গৎইহা'কোন, কালেই, হয়নাই রং সং 


হইবে, কিরূপে ? তবে, য়ে হাতে আমাদের; ব্যবহার চলিতেছে, 
তালু ঝুরণএই যে, অমন কাঁ্ও- €কানকোন' স্থলে- প্রকৃত 
ই | বায়ানারটরইয়। থাকে;__বেমন্বপ্ে-কামিনীসম্ো?) তাহা বাত 
বির মিথ্যা হইলেও প্রত্কি্রিযুধা্ শুরুররগদির হেতু! হয়ত 
ইহনক্সামি, উপ ইহা প্রতীতিমারু) এই এজীতির 
পুরণ রুথিত আত্ম - প্রকাশন ব্যতীত, 'অভ্রিছুজলতে 
তুমি” আমি? দৃ্ঠদশা বাস্তবিক, কিছুই নছে। হে রাম! কথিত, 


গেলে ..... 





পপ সাপ তা ক অপ পা পালা সস মান 





০, 


'জ্ানযুক্তিতে তুমি চৈত্্বরূপ ) তখন তুমি মরিয়া আবার উৎপন 


হইলেও (এক .দেহনাশের পর  দেহান্তর উৎপন্ন হইলেও) 
তোমার কোনই ক্ষতি নাই). যদি একেবারেই মুক্তিলাভ কর; 
তাহ! হইলে ত এ৫বারেই শান্তি। ফল. কথা, কোন পক্ষেই 
তোমীর হুঃখের কোন ,কারণই নাই। তবে যে মুর্খলোকে জন্ম- 
মৃত্যুতে দুঃখ অনুভব করে, তাহার কারণ তাহারা বাই জানে, আমরা 
তাহার কিছুই জানি না ( দেখিনা )। যে ব্যক্তি মরীচিকামলিলের 
মত্ত হয়, সেই জনে, মরীচিকানদীর তরম্গমালার আন্দোলন 
কিরূপ। তন্বব্দূ জানেন, চিনাকাশই অন্তরে বাহিরে চিদাকাশ 
হইয়া, 'তুমি? “আমি, ভগ ইত্যাদি সর্বাত্মক হইয়া একরূপেই 
স্কুরিত হইতেছেন। চচিদাকাশময় আত্মইি যেমন সঙচ্লকলিত 
'শাখাপত্রফলপুপ্পময় দেহবৃক্ষ হইয়া! মনোরাজ্যে স্কুরিত হয়, 
তুমি “ঘাম জগৎ ইত্যানিভাবও তদ্রুপ জানিবে। ৪৬--৫১। 


নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥ 


সপ 


শততম সর্গ। 


রাম কহিলেন,--“ব্রদ্ধন্‌!. আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, 
শুনিয়। আপনি তাহার মীমাংসা করিয়। দ্িন। তাহারা বলে, 
যতদিন বাঁচিবে, হুখে-স্যচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে; মৃত্যু ত 
আর কেহ চক্ষে দেখিতে পায় না, হুতরাৎ তাহা ভাবিয়া! আর 
কষ্ট পাওয়া কেন? মৃত্যু হইলেই সব: ফুরাইল; আর যে 
আসিতে হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। দেহ ভম্মীভূত হইয়। 


গেলে আবার তাহা কোথ| হইতে আসিবে; এইরূপ যাহাদের মত. 


তাহাদের ছূংখ-শাস্তির উপায় কি? আর তাহাদের এই মত ত 
সমগ্র আন্তিক-সমাজের বিরোধী, কিন্ত আপনি ইহাকে স সত্য 
বলিলেন কিরূপে?। বশিঠঠ কহিলেন, “এরূপ মত সত্য হওয়া 
আশ্চর্য নহে, কেননা সংবিৎ অন্তরে যেরূপ নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে, 
অনুভবও ঠিক সেইরপই করিবে; ইহ! সর্ধব্রই প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে। ফলে; এই বহিরাকাশ যেমন: সর্ববণামী ও শান্ত, চিদা- 


কাশও সেইরূপ সর্বগামী ; চার্ববাকাদি-কল্সিত দেহাত্মবাদদ্ৈত ও 


বেদান্তী পণ্ডিতদিগের অনুভব্সিদ্ধ উক্যণ্ড- নেই চিাকাশ, 


তত্যতিরিক্ত আর কিছুই সম্ভবপর হইতে পারে না। সৃষ্টির পুর্ব 


অবস্থায় অদ্বিতীয় ব্রহ্গরূপ- মহাপ্রলয়ুদরশাতেও উক্ত চিদ্বাকাশ 


ব্যতীত-.আর-কিছুই ছিল: ন/; তাহরি কারণ' এই,“ চিাকাশের : 
' . কোন কারণ নাই, চিদাকাশ বিশাল: বরহবরূপে সর্ববকালেই : 
অবস্থিত. তবে যাহারা এ সমস্ত মানে না, বেদশাস্ত্রের অব-. 


মাননা- করে, .ম্হাপ্রলয়াদির বিষয় ন্বীকারই 'করে না, তাহারা 
অতিমুঢ় ;:সেই অমস্ত শাস্্জ্ঞানবিহীন  অভিমুঢুদিগকে আমরা 
মৃত বলিয়৷ জ্ঞান করি; তাহাদিগকে "কোন উপদেশ দ্বিতে ইচ্ছ! 
করিনা; তাহারা উপদেশের যোগাও নহে ১.-৫। যাহাদের 
মন নিখিল ইন্জিয়াদির ব্যবহারে নিয়োগকারী প্রত্যগাত্ম চৈতগ্ত- 
ভাবাপন “সমত্তই ব্রহ্মা” ইত্যাকার অর্বশান্্রসন্মত ধারণায় 
পুর্ণকাম ও কৃতার্থ হয়, . অহাদিগকে উপদেশ দেওয়ায় 'আমন্া 
আবশ্তক বৌধ করি না। মনোমধ্যে সর্বদা যাদৃশ অনুভবের 
উর হয়, পুরুষ ঠিক বি, হইয়া! থা খাকে। দেহ থাক বা 


চি 
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নাখা কুক, তাহাতে কোন ন ক্ষতি নাই__অর্থা চ্ চার্্বাকের অভিমত এ | 


দেহাত্মবাদ বিষয়ে তাদুশ দু নিশ্য়াত্মক.. অনুতবই কারণ; দেহ: 
কারণ নহে । এই ভন্ঠই আত্মা আনন্দমনর হইলেও তাদৃশ দু, - 
নিশ্চয়াত্মক অনুভববলে পুরুষ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে): জীব, 
দূভাবানাবলে তন্ময় হওয়াতেই আত্মন্ষভাবের বিরোধী ছুঃখাদি - 
জ্ঞান হইয়া থাকে।. রুশ দেহাত্মবঝাদীদিগেরও উদ্ধার সিদ্ধি 
হইতে পারে, যদি তাহারা এই দুঃখময় জৎকে নিরতিশয় আন্ন্- 
মত্ত চিদ্রেপে ভাবনা! করিতে পারে। কুটস্থ অদ্বয় কাশ ভীবনা_ 
করিতে করিতে তাহারা যখন চিদ্াাকাশ হয়] যাইবে, তখন ই 
অহাদের আর দুঃখান্ুভব হইবে কিরূপে ? তাহারা ত তখন 
আনন্দময়ই হইয়। যাইবে। ধাহারা একাগ্রভাবনায় একমাত্র 
চিদাকাশকে দৃঢ়-নিশ্চয়ে অনুভব করিতেছেন, আকাশে বুলি. ও 
জালের স্তায় তাঁহাদিগেতে নুখ দুঃখ কিছুই সংলগ্ন হয় না। অনুভব : 
সত্য হউক বা মিথ্যা) হউক না কেন, আপাতত; একটা নিশয় ত 
সত্য মিথ্য। ছুইয়েরই অনুভবের. কারণ হইন্ থাকে। নিজের 
অনুভবের বিরুদ্ধ অবলম্বন করিয়া অনু: আপনার 'করা ত 
যুক্তিযুক্ত হয় না। যে, যে পথে ঘাউক: ন|” কেন, অনুভব 
সকলেরই হইয়া! থাকে | চার্ব্বাকদিগের অভিমত. দ্রেছ, : 
সাংখ্যমতনুমোদিত পুরুষ, 'মীমাংসকদিগের অভিমত ভোক্তা 
জীব উক্ত অনুভব হইতে পূরন করিতে গেলে কিছুই থাকে না, 
এইজন্য অনুভবই সকলের কল্সনাস্থল, অন্ভুভবই সব; অনুভব 
( চৈভ্য্যই ) এই জগ অনুভব করিতেছে । ৬_-১৩৭ যে অনুভব 
দ্বারা জগতের সস্তা স্থিরীকৃত হয়, সে অনুভব সত্যই হউক আর 
মিথ্যাই হউক, সেই অনুভব দ্বারাই স্বপ্নে, আকাশে, পাতালে, 
জলে, স্বর্গে সর্বত্রই নিজকল্পনার অনুরূপ দেহেরও প্রতীতি 
হইব থাকে। সেই জ্ঞান সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, 
ফলে পুরুষ সেই জ্ঞানমাত্রত্বরপ ; সেই জ্ঞানের নিশ্চয়তা 
হইয়! গেলে, তাহা (কল্পিত বন্ত) সত্য বলিয়াই' নিশ্চয় হয 
এই অনুভবের নিশ্টয়তার উপর নির্ভর করিয়াই 'আমি সকল 


মৃতকে জত্য' বলিয়াছি ; একমাত্র অন্থু্ব' জ্ঞানকেই আমি 


নিখিল সিদ্ধান্তের সার. বলিয়! মনে করি। “ চৈতন্ঠে যে অবিদ্যা 
আছে; সেই অবিদ্যা--অ্গা অত্ঞানই ভিন্ন: ভিন্ন দায়ের 
'ভিন্ন ভিন্ন অনুভবরূপে পরিণত হয়। ধখন : উহা বিদ্যা) 

বিশুদ্ধ তন্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তধন উহ বিশুদ্ধ চাকার: 
হইয়া মোক্ষফলের পাত্র হয়। পৰিব্র দেশে পবিত্রকালে জান-. 
দানাি ক্রিয়া, -মণিমন্ত্ধারি ও কর্মশাস্ম-প্রতিপাঁদিত 'যাগাদি- 
রূপ ক্রিয়ার উক্ত অবিদ্যার খনীভাব ভ্রীসপ্রাপ্ত হইলে, যে 
বিশুদ্ধ সংবিদের উদর “ইয়, তাহ! কদীপি বিনষ্ট হয় না: এ 
'অবিদ্য। ক্ষীণ হইয়া ক্ষণকীলমধ্যে' আবার যদি শার্ত হই 
পড়ে, তাহাঁ, হইলে: চিন্ময় জীবের ছুঃখশীস্তি -আর. কৌন 
প্রকারেই হয় না।: চনুষ্যদিগের অবিদ্যাক্রান্ত চৈত্তই 'জীব, 
মেই জীব দৃঢ-ভাবনাবলে হুস্থ হইলে হুথী” বাছৃখী হইয়া 
পড়ে, ইহা নিশ্চয়ই । যদি প্রত্যক আব্মিচৈতন্ঠ ততৃতট জ্ঞাত 
হইলে সংসারবন্ধন বিছিন হইয়া যায়, তত্জ্ঞদিগের তাদুশ বিশুদ্ধ - 
চৈতন্তের জ্ঞানই সংসার-উচ্ছেদের একমাত্র: উপার়। ইজ্ঞান 
নাহইলে পুরুষের পা যাপের ্তায়' জড়ভাব ওঁ অন্ধ রী চিরকালই 
থাকিয়া যায়। ১৪--২১। পুরুষ -্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈততন্বরূপ ' 
হইয়াও, নিদ্রা সময়ে যেমন কেবল জড়তার অজ্ানের ) অনুভব 
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হয়, সেইরূপ উক্ত. নিজান্বরূপের অজ্ঞান বশতঃই এই বাহা- 
প্রপঞ্চের উপলব্ধি করে, কাজেই যতদিন . তাহার .নিজস্বরূপের 


'বিকাশ না হয়, ততদিন তাহার উক্ত অজ্ঞান-অন্ধতাই অবশেষ 


হইয়া খেকে, আর কিছুই থাকে না। কারণ অজ্ঞান ভিন্ন. আর 
কিছুই তখন সম্বল নাই।. রাম জিঙ্ঞাপিলেন, _-ভগবন্‌ ! 


৷ ঘেব্যক্তি “এই সংসার অনন্ত, ইহার কদাপি ক্ষ নাই, ইহা 


সর্বদাই সত্য” এইবূপ ভাবনাবলে জগতের উপরে নশ্বত্ব-বুদ্ি 
একেবারে ত্যাগ করিয়াছে ; এই জগৎ যে বিজ্ঞানঘন চৈতন্- 


স্বরূপ, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, যথাস্থিত এই জগ্রৎকেই 


কেবল দেখিতেছে, তাদ্বশ মোহান্ধ জীবের ছঃখনাশের উপায় কি, 
তাহ! আমাকে বলুন। হে ব্রঙ্গন্! আমার এই বিষয়ে মহান্‌ 
সন্দেহ ব্রহিয়াছে, আপনি আমার এ সন্দেহ ভঙ্ান করিয়। দিয়া 
আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,--“হে রাম! এইরূপ 
নাস্তিক মানবের কথা পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে, ইহাদের বিষয়ে 
কিছুই বক্তব্য নাই ; ইহার! ঘোর পাষণ্ড, ইহাদের কথাই তুলিতে 
নাই, তবে অনেক আয়ামে ইহাদের মতিগতির পরিবর্তন যদি 


(ঘটে, তবে ইহাদের উদ্ধার না৷ হইবে এমন নহে; ইহাদরিগকে গথে 


আনিবার উপায় আছে, সে উপায় _বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে 
পুরুষত্রেষ্ ! ! তুমি যে মানবের ছুঃখনাশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে 
কি নেহাতিরিজ চৈতন্তকে আত্ম! বলেঃ না! আততিবাহিক দেহকে 


আত্মা বলে, ন৷ স্ুলদেহকে আত্মা বলে, অথবা! বিশুদ্ধ সংবিৎকে 


আত্মরূপে দর্শন করে, কিংবা অজ্ঞানারৃত চিৎকে আত্মা বলে, না 
সংবিদের কথ! একেবারেই উড়াইয়া দেয়? যদি দেহাতিরিভ 
'চৈতত্তকে আত্মা বলিয়া দেখে, তাহা! হইলে ত ঘে নিজেই 
চৈতন্ত, নিজেকেই চৈতন্তরূপে অনুভব করিতে গারিবে। 
তাহার কারণ, মৃত্যুর পরে সে দেহাদি- উপাধির লয়ে পরমাত্মার 
সহিত এক হইয়া যাইবে, সে সময়ে অন্ততঃ অনুভব হইবেই। 
যদি বিনাশী অন্ন-রমমক় শরীরকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা 
হইলে আপনার বিনাশ-আশঙ্কায়. ছুঃখ হইবেই; অবিনাণী 
চৈতন্তকে আত্ম! বলিলে আর তাহা হইবে না, এইরগে বুর্বাইতে 
গারিলে তাদৃশ নাস্তিকও. আত্মজ্ঞান লাভ করিতে গারিবে। 


যদি স্-শরীরকে আত্মা, বলিয়! জ্ঞান করে, ( আমার' বোধ হয়, 


স্ুল শরীরের বিনাশ হয়, এইরূপ বিচার না করিয়াই রূপ জ্ঞান 
করে, ) তাহা হইলে তাহাকে বুঝাইতে হইবে ঘে, স্থুল-শরীরমাত্রই 
সাবয়ব; যাহার অবয়ব আছে; তাহার বিনাশ 'অশস্ঠস্তাবী ; কিন্ত 


| আত্মার ত বিনাশ নাই। এইরূপ বুৰিতে পারিলে, দেহ হইতে 
| যেভি্র আত্মা, আছে, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিবে। তুমি 
যাহার কৃথা, 1 বলিলে যে যদি বিশুদ্ধ চৈতন্তকে আত্মা বলিয়া' জ্ঞান: 


করে, তাহ! হইলে. সে ত জীবনুক্ত, সর্বদা লীলাচ্ছলে জগদ্‌- 
দর্শন করিলে মৃত্যুর পরে বিদেহমুক্তি লাত করিবে, সংসার 


আর দ্খিবে না 1 আর যদি সে অজ্ঞানাবৃত চতন্তকে আত্মা 
বলে, তাহা হইলে সে চিরদিন সংসারী হইয়াই থাকিবে, কারণ, 


অজ্ঞানাবৃত চৈতন্ত জঞানদবর! ধৌত ন| হইলে ত আর সংসার 


 ঝিসুক্তি হইবে না; তবে, সংসারে বিচরণ করিতে করিতে 'যাঁদি 
কখনও হার জ্ঞানোদয় হয়, তাহা. হইলে তাহার মুক্তি হইতে. 


পারে। তোমার কথিত ব্যক্তি বি সুংবিৎ নাই রলিয়াই মনে 


| করে বল, তাহ! হইলে সে' ত মানুষ নহে) সে ই 
পাধনদির তার জড় গদাধ ৷ ২২--৩১। তাদৃশ মূর্খ মৃত্যু ত্য 


সেইরূপ ধারণীতেই .কালাতিপাত করিয়া দেহাবসানের পর একে- 
বারে সুষুণ্তকল হইয়া যায়; হুখ- দুঃখ কিছুই জ্ঞান থাকে না। 
তাহার পরোক্ষ সেই মৃত্যুই তখন শ্রেয়ঃ। যাহারা শৃন্যবাদী, আত্মা 
নাই, এইরপ নিশ্চয় যাহাদের হুদ, তাহাদের বিশুদ্ধ চৈতন্তলাতের 
সম্ভাবনা নাই ; তাহার! শরীরের অবসানে জড়ভাবাপন্ন হইয়। 
ুর্ভেদ্য অন্ধতমসে আবৃত অনুরধ্যনামক লোকে অবস্থান করে। 
যাহার, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী, তাহারা জগৎকে স্বপ্রের স্তায় ক্ষবণিক- 
জ্ঞানময় জ্ঞান করে; এই ভগৎ অপরের নিকটে যেরূপ হুখ- 
দুখকর , তাহাদের নিকটেও ঠিক্‌ সেইরূপই হইয়! থাকে। যাহার! 
জগতকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করে, তাহ!রও . যেমন হুখ-দুঃখ ভোগ 


করে, ক্ষনিক বিজঞানবাদীরাও সেমস্তই ক্ষণভঙ্ুর; প্রতিক্ষণেই 


সকল বন্তর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে, এইরূপ ধারণা যাহাদের ) 
সেইরূপ, হখ-ছুখ ভোগ করিয়া থাকে। স্থিরতা বা অস্থিরৃতা- 
জ্ঞানে হুখ-ছুঃখের তারতম্য কিছুই হয় ন!। তত্বজ্ঞানী মহতেরা 
এই পৃথিব্যাদি. ভূতসমূহ ক্ষণিক কি অক্ষণিক তাহার বিচার 
আদৌ করেন না, তাহা করা নিপ্রয়োজন ভাবেন; তাহার 
জানেন, অজ্ঞানাবৃত অনন্ত চৈতন্তই এই ৃথব্যাদি ভুতরপে 
প্রতিভাত হইতেছে । চৈতন্য কিছুতেই -ক্ষণিক হইতে পারে 
না। ধাহারা ভ্রান্তযুক্তিবলে চৈতগ্টকে ক্ষণিক করিয়া চতন্ত 
হইতে পৃথক জগতের অঙ্গীকার করে, তাহার মুর্খ, তাহাদের 
সহিত আলাপ করিতে. নাই। ধীাহারা চৈতন্য হইতে শরীরের 
উৎপত্তি শ্বীকার. করেন, তাহারা! প্রকত জ্ঞানী; তথাবিধ সাধুগণ 
সকলের বন্দনীয়। যাহারা বলে, শরীর হইতে চৈতন্য, তাহার! 
পুরুষাধম, তাহাদের কথায় কাজ নাই। জীবের বীজ চৈতন্ত- 
স্বরূপ, সেই চৈতন্তস্থরূপ বীজসমুহ হিরণ্যগর্ত আকাশে উউটীয়মান 

মশকাদির স্যায় ভাণ্ডাদিতে -পুর্য্যমাণ জলের. বিন্দুনিচস়্ের 'ন্তায় 
উর্দ্ধে অধোদেশে অন্তরালদেশে : সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতে 
থাকে। : সৃষ্টপ্রারন্তে হিরণ্যগর্ভরূগী চিদাভাস আপনাকে বীজ- 


'সমূহরূপী আত্মাকে ) বিভিন্ন ব্যেষ্টিভূত ) কর্তীবূপে জ্ঞান করেন) 
ক্রমে তদভাবে ভাবিত হইয়া ্বীয় হুদয়মধ্যে নিজেই বিভিন্ন কতৃ- 
স্বরূপ অনুভব করিয়া! 'বিকীর্ণ হইয়া" সংসাররপে পরিণত হন। 
৩২৪০) 
ঝটিতি তাহাই; প্রাপ্ত হয়, ইহা আবালবৃদ্ধ সর্ধত্রই অব্যাহত, 
কুরাপি ইহার ব্যভিচার নাই॥ আকাশে যেমন ঘৃম, মহাসাগরে 


- সেইঅবধি' টিতন্তরূপী জীব যেরূপ 'অনুভব করে 


যেমন জল, বিচিত্র আবর্তাকারে“ঘুর্মিত হইতে 'থাকে, চিদীকীশে 
এই সংসারও' দেইরপ' বিচিত্র "গতিতে পরিবর্তিত হইতেছে । 


স্বপ্নকালে চিদীকাশই যেমন' হুপ্তমানবের নিকটে পুরী হয়, 


সেইরূপ এ চিদাকাশই সির আদি হইতে জগৎ হইয়া রহিয়াছে 
স্বপ্নকালে নগরাদি' নির্মাণের 'যেমন' অন্ত কোন সহকারী কারণ, 


নাই, : 'সেইরূপ: ুষ্টপ্রারত্তে এই জগৎ পৃথিব্যাদি ভূতের 


সাহাধ্য ব্যতিরেকেই: উৎপন্ন হইয়াছে।- স্বপ্দর্শনের সম্পূর্ণ 


বিকাশ যতক্ষণ নাহয় েতক্গণ স্বপরদর্শন হুস্পষ্ট না হইতে থাকে), 
'ততন্গণ স্বপ্রনগরের অবয়ব সকল 'অপরিপুষ্ট থাকে; স্প্বদর্শন 
যখন” ভালরূপে হইতে থাকে, তখন যেমন ্বপ্নন্গর- সব্বাঙ্গ- 
নি উঠে) - জগত্রপ্বপ্ননগরের পদার্থনিচয়ও "সেই 


ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়াছে। ৪১৪৫। ফলতঃ নিখিল 
লোকে চিদাকাশ, ইহাতে দৈত্য একত্‌ কিছুই নাই। আকাশে 


৩২022 





৮ টললিিশাশালশী 


হাসা ইল লীলা হাল 





.. কিছুই: সার বনিয় ্বীকার, করা, উচিত নহে(১)৮ হে রুম !- এই 


. (্রথিতেছি স্বই-সমান?. চিদীরাশক্রমারিনে ্ 


নর, নাগ; প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গসীস্বক্‌- ভীর-অভীবদকল€ পদার্থ: 





৭95 


শীতল, অতএব আহ্াদকারিণী চিজ্রুপিনী চত্জিকা চতুর্দিকে 
চৈতন্ঠালোক, বিকিরণ করিতেছে? তদীয়' চৈতন্তালোকেই' 'এই 
জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। সিপরারন্ত হইতে প্রলম্ পর্যন্ত. 
এখাবৎ শৃল্স্বভাব চিদাকাশেই 'থষ্টিদর্শন হইতেছে; ফলত তাহা 
চিদাকাশ ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন কৌন পদার্থ নহে, "তরঙ্মীকাশই 
পরিচ্ছিন্ন জগদ্রূপে প্সের স্ঠাঁ উদ্দিত হইতেছে; 'অপরিচ্ছি- ] ব 
রূপে বিলীন হইয়া অস্তমিতও' হইতেছে। 'অতি-্রসিদ্ধ সেই. 
চৈতগ্তরূপ সদস্ত 'যে-প্র্ার অনুভব, বীরিবেনঃ ক্ষণকীলমধ্যে 
তাহাই হইবেন, তদৃভিনন আর কিছুই নাই; যাহা আছে, তাহা 
সমস্তই বিশুদ্ধ চৈতন্ত ; ইহাতে আ'র কিছুই নাই। পরমপদে 
প্রতিঠিত বিশুদ্ধ দয় শান্ত “চৈতষ্টরগী সাধুগন আঁকাশের স্ঠায় 








. নির্মল এবং চৈতন্ত হইতে পৃরথক্রূপে অসৎ ইইলেও 'চিতস্বরূপে 


সর্বদা সৎ হইয়া রহিয়াছেন। সেই সাধু উর্ঈ-দৌষবিবর্ভিত 
মানমোহশৃন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কার্যের অনুষ্ঠান, করত নিরাময় 
হইস্ব! কাষ্টপুন্ুলিকার স্ঠায় অবুষ্ধদু্বক লোকব্যবহারপরপ্পরা 
নির্বাহ করিতেছেন। ৪৬৫১1, ও 


শততম, সমাপ্ত & রি ০... 18. 


পুন 


তা 
পপি পাপী 


একাধিক তম লগ " 


 বশিঠ কছিলের; একমত চৈভই পুরু, ছতাই এই জগৎ 
ও পুরুষরূণে অবস্থিতি করিতেছেন; উক্ত 'চৈভন্ত. হইতে পৃথক ; 
করিলে আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া ফালা । সেই 'চৈতন্থও আর 
কিছুই. নহে, 'শিশুদ্ধ. আকাশই... শর « চৈত্গ্, এই ভরষ্ুভীবও এ 
চৈতন্ময, :এই জগও উত্ত “চৈকক্যময়; অতএব ইহাতে 
উপাদেয় জ্ঞান.কিরূপে হইবে এ -যে-ব্য্তি' বুহস্পতি-মন্তাবলম্বী- 
অর্থাৎ, ক্ষ বিজ্ঞানবাদী, তীর . মতে: ক্ষণিক. বিজ্ঞান ব্যতীত, 
আর কিছুই নাই; সতরাধ তাহার মতে: "জমি... বা বিদ্বেষের, 
বিষয়েও ত. কিছুই, দ্বেখি:নাও তাহাকে চৈজ্ঞ-ব্যতীত অপর. 


যে.জগ্রনামক প্র, ইহা, ত -চিদারাশময়। ইহাতে ইষ্নঅনিষ্ট 
অনুরাগ বা দেষেরর বিষয়. কি আটে. রন.) :আমি-'ত. 
আপনাকেইহা। 
হেব, ইহ উপাদেয়, এইরপ্ জ্ঞান, ব্লরিতেছেন ৮আমি কিন্ত নিল 
চিদাকাশে -নির্ল চিদাকাশিই বুহিয়াজেট, দেখিভেছি:).. হেয় 
উপাদেয় জ্ঞানের.-বিষয়্‌.. ত ইহাতেকিছুই; নাই ।:১-7৫৭.সুর)] 








একমাত্র অংরিৎ; অংবিৎসাগরেক-তরজমা্ার ঠায়. ভেদ্ৰশীর |. 
নিকটে পৃথরু বলিয়া প্রীত; হইতেছে.“ আমিও:ই সংবিকাকাশ, 
আমর! কই: মৃত হই, নাত-সংরিৎ- কি রখন:মরিয়া থাকে? 
সংধিবের. সংবেদ্যও;কিছুই . নাই ১. -অংরিফূংনিজেই অধবোদ্য | 


হইয়া থাকেন।. “হে, বিশালাক! কই জগ সবি. (জ্ঞান) |. 


টি দিত. এ কোথায়, আছে বিচ্যর করিয়া |. 


৯ রা / অনুরদিতীর, [টি রুহ্-] 
তিও বৌদবশান্্ প্রণয়ন করিমের ইহা ম্পুরাণে উল্লিখিত 
হুইয়াছে। 


কখনই নাশ নীই।' 
ৃ বিফল 


' আহাতে। [ব্যাদের কোনই কারণ নাই) 
একটা পীড়া, তাহা আর থাকে 'না। 





(ফোগবাশগ্ঠ-বামায়ণ । 


দেখ, কৌথা [ও পাইবে.না। উক্ত, সংধিদ্বাতীত আর" ' মি 
বন্ত কি আছে বল দেখি; আর' বল: দেখি, সেই" সবি 
যদি মৃত হয়, তাহা হইলে অদ্য আমরা! জীবিত: আছি 
কিরূপে?' সৌগত, 'লোকায়তিক: প্রভৃতি স্তর উ 
রা ছাড়িয়া আর কি স্বীকার করিত: থাকে ৭ তীহা 
ফলে, তাহাদিগকেও সংবিদাকাশ স্বীকার কৃরিতেই : 
হই টা এই ই'অংবিদাকাশকেই কেহ ব্রদ্ধ বলে, কেহ জ্ঞান বলে, 
কেহ শুন্ঠ বলে, কেহ গুড়ততুঁলসংযোগে মত্ততাশক্তির তীয় - 
পীর্থের শক্তি বলে, 'কেহ পুরুষ বলে, কেছ চিদাকীশ বল, 
কেহ শিব আত্মাবলে। এইরূপ ভিন্ন ভিন সম্প্রদায় কক উহী 
ভিন্ন ভিরূপে উক্ত হইলেও চিতই থাকে, কালই আহার 
অন্তয়াভাব প্রাপ্ত হয় না। সেই চিৎ্'নিজে আপনাকে একবারেই 





জানিতেছেন।. ৬--১৩! আমার অঞ্মকল বিচুর্ণিতই হইয়া 


যাক, টা হুমৈকুর, নায় দৃঢ় হইত থাকুক,  যাহীই হউক, 
আমার তাহাতে কোনই, ক্ষতি নাই; আমি চিদাকাশ শরীর। 


পা পিতামহ, রত সকলেই মরিয়া [ছেন, কু চিৎ মরেন নাই; 
যদি মরিতেন আহা হইবে, আমীদেরও : 


মারিয়া যাইতে তন; 
 চিদাকশ 
আঁকাশের 





তাহা 1 হইলে আমাদেরও আর. জন্ম, হইত, না)" 
অক্ষয়; তিনি মরেনও না, জন্মও গ্রহণ করেন, নী. 








ক্ষযই বাকি হইবে বল? ; 'অগেদে প্রকাশিত শর চিং অবিনাশী, 


গার উদ়াস্ত কিছুই নাই ; তিনি আপনাতেইকেবলরূপে 
অবস্থান. করিতেছেন: : চিদ্াকাশরপ .স্ফটিকাচল আপনাতে 
জগৃদুভার ধারণ করিয়া, আবার, আপুনিই তাহাকে দ্ধ করিতেছেন, 
তাঁহার আদি. নাই, অন্ত ন্ট, অবধি নাই, তিনি, হক্ছভাবে 
আপনাতেই অবস্থিত . রিতে হছেন। ১৪--৯৮। রাত্রিকালে 


অন্ধুকারে যেমন, মেঘমগ্ডলের স্টার, একটী জগতের, আবরণ 


প্রতিভাত হইতে থাকে, প্রতীত হইলে সেই, অর্থকারকৃত 
'আব্রণ যেমন দেখিতে দেখিতেই নষ্ট হইয়া, যায়, মেইরপ এই, 
'বিশ্বও আত্মাতে উদ্তি হইয়া 'আবার, দেখিতে দেখিতে, বিলীন 


| হইয়া, যায়। সমুদ্র যেমন, নিজেই আবর্ত-তরদীদি.ভাব ধারণ 


করিয়া থাকেন। ত্র পুরুষ, চিন্তে আকাশের, টায়, তু তুহারও 
অতএব, নষ্ট হইলাম বলিয়া. শোক করা 
, তবে সপ .পাররিবর্তন আছে; পন রন ত 
ত মহোসব;, কেনলা' জীবে পরিবর্ত 





খের 'কথী, ৫ 


করিয়া নৃতন রঃ পাওয়া যাইডেছে। হে গন পা 
তোমাদের আনন্দের, বিষয়, তাহার জগ্ত শোক. কর কেন ?-আর 
মরিয়া যদি আর নাঁ জন্মিতে হয় তাহাও ত-মহা অভ্যুদয়, 


ভাব- অভাবনিবন্ধন যে 
অতএব সুখন্ছুখ যখন 
কিছুতেই নই, তি" ন্‌ জীবন গু. মরণ একই কথ! ফলতঃ 


| অহাও নাই, কেবল চিদাকাশই, এইবূপে, বিবর্তিত. হইতেছেন। 


১৯২৪ মৃত ব্যক্তির, য্দিংদেহ..লাত হ্য় তবে আহা, ত 
(একটা! নূতন উৎসব বলিতে হইবে! কারণ, মৃতু ত ত..দ্েহ- 
নাশকেই বলা হইয়াছে, প্লে মরণ ত পরম হুখ, অত্যন্ত; নাশই 


|. মৃত্যু হয়ত অহা. হইলে আরও ভাল; কারগ, তাহাতে 
মুংসরিরপ,রোগ একেবারে, আরোগ্য হইল যায আর. যদি 


নু দহ শীত হ হয, তাপ হইলে তাহ ও এ টা. মুহ্বোইসর) 


তাগ পু্ৈই বলিষধাছি, সুতরাং মৃতাতে ৩ উরক কারণ নাই? তবে. 





রর 

| 

) 

1 
৯. 

রঃ 

রর 


বুন্ত75 বক্র পল চা শির পি তি 





1শব্বাণ-প্রুকরণ-ডত্তরভাগ । 


যদি কুকর্মনকারীরা মৃত্যুর পরে নরকমন্ত্রণা ভোগ করে” এই তত 


হইয়। থাকে, তাহা! হইলে, সে ভয় ত তোমাদের ইহলোকেও 


আছে? কেবল মৃত্যুর পরে কেন? ইহলোকেও যাহার! কুকর্ম 


করে, রাজা তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিয়! থাকেন; সে ভয় যদি 
থাকে, তাহা হইলে কুক করিও না। উভয় লোকেরই মন্ত্র 
হইবে। মরিব মরিব নিশ্চয়ই মরিব, এইরূপ রলিয়া বেড়াইতেছ ; 
কৈ জন্মগ্রহণ করিব জন্মগ্রহণ করিব, (মৃত্যুর পরে নূতন দেহ 
ধারণ করিব ) ইহ? বলিতেছ না, ইহা দ্েখিতেছ না; মৃত্যুর পরে 
আবার নৃতন হইবে ইহাও ত দেখা উচিত, তাহাতেও আনন্দের 
বিষয় আছে। ২৫--২৮। বস্তঃ জন্মমৃত্যু কোথায়? জন্মমৃত্যুর 
আধারই ক! কোথায় ? সর্ধত্রই ত চিদাকাশ, আকাশ আকাশই 
রহিয়াছে । “হে রাম! তুমি ওঁ চিদ্াকাশরপী, অতএব এই 
সংসারের প্রতি মমতাশৃন্ঠ হুইয়৷ পানাহার-শয়ন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ 
কর। .সাধু ব্যক্তি সবদা দেশ-কাল-নিয়মানুসারে আপনার 
কর্তব্য পবিত্র নিত্যকর্মদকল সম্পাদন করিয়া থাকেন। উপস্থিত 
পবিত্র ভোগ্যবস্ত নির্ভষ্বে. ভোগ করিয়া থাকেন। দেশকালবশে 
মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত দুর্ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়, অবজ্ঞা 


. সহকারে সে সকলের প্রতি দৃক্পাত না করিয়। শ্বচ্ছন্দে “অবস্থান 


করেন। মৃত্যুতেও ছুঃখবোধ করেন না, মরণেও হুখবোধ করেন 
না, সুখের বাসনা বা দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ কিছুই করেন না; 
সব! বাসনাশ্ত্য হইয়া অবস্থান করেন। তত্বজ্ঞানী সাধু ব্যক্তি 
জন্মমৃত্যুবূপ জীর্ণতৃণকে তুচ্ছরূপে গণ্য করত ইচ্ছাবিবজিরত 
বাসনানির্তক্ত হইয়। তন্বজ্ঞ হইলেও অজ্দের ন্যায় নির্ভয়ে ও 
অচলের স্তায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়া খাকেন। ২৯--৩3। 


একাধিকসততম সর্গ। ১০১1 


দ্যধিকশততম সর্গ | 


বলাম জিজ্জাসিলেন, “রন্ধন! অনাদি অনন্ত পরম বন্ত 
পরিজ্ঞাত হইর! জ্ঞানী পুরুষপ্রবর কিরূপ হইয়া থাকেন, তাহা 
আমার নিকট বর্ণন করুন৷ বশিষ্ট কহিলেন,--“জ্বাতজ্ঞেয় পুরুষ- 
প্রবর ক্রিপ হইয়া থাকেন, যাবতজীবন- কিরূপ. আচারে: থাকেন, 
তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। : তাদবশ জ্ঞানী নির্জন বনমধ্যে 
অবস্থান করিয়াও. জনপূর্ণ হুরম্যতবনে : রহিয়াছেন: বলিয়া মনে 


| করেন; বনে থাকিরা তিনি. প্রাধাণকে মিত্র জ্ঞান করেন। . বন-. 
| বক্ষকে বন্ধু জ্ঞান করেন; অরণ্যব(সী যুগশাবকগণকে স্বজন বলিযব 
| জ্ঞান করেন। শৃল্তস্থান তাহার নিকট জনানীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, 


বিপদ অতিসম্প্্‌ বলিয়া বোধ হয় ; ব্ধবন্ধনাদি বিপদ. উপস্থিত 
হুইলে, তিনি মহোৎসব উপ্স্থিত:হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। 
ফলত তিনি মহারাজ্যে থাকিয়া, যেরূপ, মৃহারণ্যে 'থাকিলেও 
সেইরূপ, কিছুতেই তাঁহার 'ভাবাস্তর নাই : তাহার অসমাধিও 
মহামমাধি, ছুঃখই মহাম্ুখট ব্যবহারদশায় -খাকাই 'মৌনাবলম্বন; 


সর তাহার কর্ম নিষ্্ুতা। ৯৫) . তিনি াগ্রৎ হ্ইযাই সরযুততিসথ 
সর শীবিত থাকিয়াই মৃতোধম, তিনি, সমু, লোকব্যরহার -যৃম্পাদন | এইরূপ তত্বজ্ঞানীর তাৰ দেখায়।” বশিষ্ঠ কহিলেন্ট-_এহে রাম ঢু 


| করিলেও (রাসুবপক্ষে ):কিছুই:করেন না।..তিনি রসিক হইলেও 


 আুরষিক, বন্ধুবৎস্ল হইলেও নেম অতিশয়, দয়ালু হইলেও 
রর ্‌ ৃ 


দর তৃষ্ততুর: হইলেও..ব্তিষ/: সকলে, উহার সাধুব্যবহার 


৭০৫ 


দেখিয়া প্রশংন! করিতেছে, কিন্তু তিনি মনে করিতেছেন, আমি 
কিছুই করিতেছি না; নিশ্চেষ্ট হইয়া আছি। তিনি শোকভয়- 
ক্লেশশুন্তঠ হইলেও (অজ্ঞদিগের ছুঃখে অনুশোচন। করায় ) 
শোকাতুর বলিঝা! লক্ষিত হন। তীহাকে দেখিয়! কেহ ভয় করে 
না, তিনিও কাহাকে দেখিয়া ভর করেন না। কিন্তু তিনি 
সংসারের রস আস্বাদন করিয়াও ( সংসারকে ) বড়ই ভয় করেন। 
তি'ন প্রাপ্তবিষয়ের অভিনন্দন করেন না, অপ্রাপ্ত বিষয়ের বাস্াও: 
করেন না; কেবল অনুভ্ত্নমান ( বথাপ্রাপ্ত বর্তমান বিষয়ে ) হ্ষ-. | 
বিষাদশৃন্ঠ হইয়া অবস্থান করেন। ৫--১০। তিনি হুখ-ছুঃখের 
“নিকট অপরাজিত থাকিয়া, অর্থাৎ হুখছুতখ সম্ভাবে সহ করিয়।) 
ছুঃখীর ছুঃখে ছুঃবী, থর হখে সখী হইয়া, সকল অবস্থাতেই 
একভ'বে কালাতিপাত করেন। তিনি পুণ্যকম্ম ব্যতীত আর 
কোন কন্ম করিতে ভাল বাসেন ন1) কারণ অশাস্তীয় (পাপ) কন 
হইতে বিরত থাকাই মহতের- স্বভাব। তিন কুত্রাপি রসিকতা ৷ 
অব্লম্বন করেন না, কোথাও. অরসিকতাও করেন না। উপযাচক 
হইয়া কোন কার্য করিতে যান না, তিনি বীতরাগ হইয়াও সরাগ_- 
অর্থাৎ আসক্তভাব দেখাইয়া থাকেন। তিনি সাংসারিক হুখে ও 
ছঃখে অশ্পৃষ্ট থাকিয়া, কেবল শাস্ত্ানুমোদিত কার্য করিয়া থাকেন। 
তাহাতেও হ্র্ধ বা বিষাদ্ভাব কিছুই প্রকাশ করেন না। তিনি 
কখন্ত্ু কখন সংসারনাটকের অভিনয় প্রদর্শনব্যপদেশে ছুঃবিত ঝ। 
হুখিত লক্ষিত হন বটে, কিন্তু তাহ! আন্তরিক নহে, সাথ করিয়া 
সংসারীর অনুকরণ করেন মাত্র; ফলে তিনি একই স্বভাবে : 
অবাস্থত। ১১--৯৫।. তত্ু্দশীরা, মিথ্যা পুত্র-পরিবারাদি ও 
অগ্ঠান্ত তাহার ধ্যবস্থিয়মাণ ভ্রব্য|দি সমুদয় জলবুদদের স্তায় (ক্ষণ- 
স্থায়ী) জ্ঞান করিয়া, সে সকলের প্রতি স্েহ বা আসক্তি কিছুই 
দেখান না। তত্ববিৎ এইরপে (প্রকৃতপক্ষে ) অন্তরের স্সেহশুন্ট 
হইলেও, বাহিরে গাঢ় স্নেহে আর্র্হদয়.. ব্যক্তির স্ঠায় বাৎসল্য- 
ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। যাহারা অজ্ঞ, তাহারা আত্মার দৈহিক, 
সত্তা স্বীকার করা রূপ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ( কামাদিসন্তাপ নিবা-. 
বণার্থ) একেবারে বিষয়ের অভ্যন্তরে অবগাহন করে। কিন্তু 
উত্তপ্ত বৈতরণী নদীর প্রবাহমধ্যস্থ নারকিগণ যেমন “জলের উপরে 
উন্নগ্নব্ধন হইয়!. কিকিৎ বায়ুস্পর্শ করে, সেইরূপ তাহারাও 
বিষয়ের কিকিল্মাত্র অংশ বৃষ স্পর্শ করিয়া থাকে। সম্পূর্ণবূপে 
বিষয়ভোগ করিয়া বিশ্রান্তিলাভ তাহাদের. ভাগ্যে একেবারেই 
ঘটে না। তন্বজ্ঞানী বাহিরে সকল ব্যবহার সম্পাদন করিলেও. 
অন্তরে সর্বদা! শীতলভাব ধারণ করায়, অন্তরে সর্বদা বাহাবস্তর- 
প্রতি আসক্িশৃন্ঠ হইয়াও বাহিরে আসক্তের শ্চায় প্রতীয়মান হুন। 
রাম কহিলেন, «ছে. মুনিনায়ক! আপনি যে তন্ববিদের লক্ষণ 
বলিলেন,-_ ইহা কি যথার্থ না,..দা্তিকাদির কলিত অসত্য ; ইহার 
নিরূপণ করিবার উপায় :কি? কারণ অজ্ঞ দাস্তিকও আপনাতে. 
এরূপভাব € ভবৎকথ্ধিত: জীবনুক্ত লক্ষণ), - বাসথক্রিয়৷ দ্বারা 
দেখাইতে পারে। ১৬--২০। হে মুনে! এমন দেখাও গিয়াছে 
ফট ভগ্ডেরা আপনাকে একটা তপস্বিরূপে খাঁড়া করিবার জন্ত 
অবিশুদ্ধচিভ না. হইলেও, অশ্বের তায় ব্রহ্বচরধ্য অবলম্বন করিয়া 





আমি. তোমার নিকট - ততজ্ঞানীর যে স্বরূপ নির্দেশ-করিলাম, ইহা? 
ধখার্ঘই হউক, আর কল্িত '( ভগ্ডামিকৃত) হুউক,.এইরূপ-. 

_ভাবই-যে 'সর্বথা শ্রেষ্ট, তাহার 'সন্দেই নাই। ভণ্ডামিকরিয়া। 
: ৪৫ 
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 শ্রর্ূপভীব প্রদর্শন করাও হাল, কেননা হয় ত, দ্রুমে তাহা অভ্যাস 


দ্বারা স্বভাবে ট্াড়াইতে পারে; ফলে আমি তোমাকে যে লক্ষণ 
নির্দেশ করিলাম, উহা তত্বিদ্বিগের স্বতাব-অনুভবের উপর 
নির্ভর করিয়া যাহ। ঠিক হয়, তাহাই বলিগ্জাছি ( ভগ্ডামির কথা 
বলি নাই )। তত্ুজ্ঞানীরা সংসারে আসক্তি শূন্য, এজন্য ত্রিয়াফলেও 
আগ্রহশৃন্ত হইলেও (স্থানে স্থানে 'বথাপ্রাপ্ত, ব্যবহারের অনুরোধে 
ংসারাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন। তাহার! স্বতাব্তঃই 
দ়হছদয়, তাহ'র! সাংসারিক নুখস্বচ্ছন্বতয় হাস্তশৃন্ত হইলেও 
অজ্ঞজনের ব্যবহারে হান্ত করিয়! থাকেন। ইহারা চিন্তরূপ দর্পণে 


.. প্রতিফলিত সমুদয় দৃণ্ঘবস্তই স্বপ্নে হস্তগত নুবর্ণের ্তায়, খিখ্য। 


কল্পনার দু, সবম্য অট্টাপিকার স্তায় অসং বলিয়া জ্ঞান করেন। 
যেমন চন্দনতরুর সৌরভ লোকে দূর হইতেই আস্্রাণ দ্বারা 
জানিতে পারে, সেইরূপ ইহাদের অন্তঃশীলত| দূর হইতে 
দ্েখিলেই অনুমনি করা যায়। ধাহারা জ্ঞাত, ক্ষেক়্, পবিত্রাশয়, 
তাদুশ তন্তবিদগণ ত তীহাদের দেবিবামাত্র জানিতে পারিবেই ; 


যেমন সর্পের পদ, সর্পেই জানে। (সাপের পা অগ্তে দেখিতে : 


পা না, কিন্তু দাপে দেখিতে পায় )। ২১২৬ | দাত্তিকেরা 
আপনার তাদৃশ ভাব লোকের কাছে দেখাইয়া বেড়ায়, কিন্ত 
প্রকৃততত্বজ্ঞানী মহাত্মারা তাহা করেন না, তীহারা তাহা গোপন 
করিয়া রাখেন ( তীহারা৷ নিজের মহত্ব প্রকাশ করিতে হুচ্ছা 
করেন ন1); যে দ্রব্য গ্রামের সাঁধারণ লোকের ক্রু করিবার সাধ্য 


নাই, সেই অমূল্য চিন্তামণি কি কখন দোকানদারের! দোকানে 


পাতাইয়া রাখে ? তত্বজ্ঞানীদিগের আপন গুণ গোপন করিয়া 
রাখার তাৎপর্ধ্য এই যে, তীহার! দাস্তিকের মত অপরের নিকট 


. খ্যাতিমান প্রভৃতির আশ রাখেন ন!; তাহার কারণ তাহাদের 


বিষয্ুবাসনা নাই। রাম! তঁহারা অপরের, অবজ্ঞা, অপুজ 
ও নিজের দারিদ্যদশীয়. যেমন নুখী হন, মৃহাপম্পত্তি লাভ বা 
লোকের নিকট মহাসম্মানাদিতেও তেমন নুখী হন না । তহা- 
দিগের শ্বানুতবরূপ যে জ্ঞাতজ্ঞেয়তা তাহা অপরকে দেখাইতে 
চান না; এমন কি তন্ববিৎ নিজেও তাহা দেখিতে পান না। 
অপরে আখার'গুণ জানুক, আমার পুজা করুক, এক্ূপ ইচ্ছা 
অহস্কারীদিগেরই হইয়া থাকে, মুক্তচেতা ধোনীদিগের নহে। 


হে রাঘব! আকাশগমনাদি ফলসাঁধন (থেচরী প্রভৃতি, সিদ্ধি), 


মন্ত্রৌধধিবলে অজ্ঞলোকেও করিতে পারে। কি প্রবুদ্ধ কি 


অজ্ঞ, যে যেরূপ আয্মাস করিতে পারে, সে অবগ্তই সেইরূপ 


ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে । চন্দনের সৌরভ যেমন চন্দন- 
বাষ্ঠের সহিত নিজ সম্বস্ক, সেইরূপ স্পন্দনের অর্থাৎ বিহিত 
নিষিদ্ধ কর্মের ফল সকলেরই হৃদয়ে (অপূর্ব্ববূপে ) বিদ্যমান 
থাকে; কালে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।  দৃগ্ঠবস্ততে যাহার 
বআহস্তাব, বাসনা, দ্বৈততাব এবং বাস্তববৃদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই 
আকাশ-গমনাদি ক্রিয়াফল সাধন করিতে পাবে। ২৭_-৩৫। 
খিনি জান্নে এসকল কিছুই নয়, ভ্রান্তি বা শৃন্ট, সেই বাঁসনাশূ্ঠ 
তত্বজ্ঞানী কিরূপে ক্রিয়াফল সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। 
তিনি কোন কার্য করা.বা না করা-_কিছুতেই প্রয়োজন দেখেন 
না। তিনি নিখিল ভূতের কৌন ভূতের সহিতই সম্পর্ক রাখেন 


নাঃ তত্বজ্ঞানীর উদ্ধার মন যাহাতে লুব্ধ হয়, এমন কৌন বস্তা, 


কি পৃথিবী, কি স্বর্গ ক দেবগ্দের নিকটে কোন স্থানেই 
দ্রেখিতে পাওয়| যায় না। যাহার নিকটে এই অমগ্র জগংই 





নির্মিত রমণীয় দেব্তাদিগের কু্তীকাননেও তত মুখ হইতে 


চক্রমণ্ডল, .সৌরতশালী কুহ্মকাননের বস, তিনিই রাগাদি 


যোগবা শান 




















তৃণ বা ধুলিস্বরূপ (হেয়); তাহার, নিকটে কোন্‌ বন্থ আদরের 
হইবে? যিনি এগতের সকল কার্য (লৌকিক ক্রিয়া সকল), 
নির্বাহ করিয়াছেন, সেই পরিপুর্ণমন! মু যথাস্থিততীবেই অব. 
স্থান করেন, যথাপ্রাপ্ত কর্ম্বেরই যথাযথ অনুসরণ করিয়া, থাকেন। 
তাহার অন্তঃকরণ সর্বদা শীতল, মন সন্বতাবপনন, :আকার 
পরিপূর্ণ সাগরের সায় পুণভাবাপন্ন, আশয় গভীর-__ অথচ প্রকট ।...: 
তিনি সর্বদাই মৌনী থাকেন।.৩৬_-৪১। অমুতপূর্ণ হ্রদের যায়, 
পুর্চি্ের স্তাক্স। তিনি সর্বদাই আপন'তে আনন্দ ধারণ করেন: : 
শ্রবং অন্তেরও আনন্দ উৎপাদন করেন। কারণ জ্ঞানীলোকে : 
যেরূপ অপরের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে, পারিজাতমপ্তরী : 
পারে না। বিবেকী তত্বজ্ঞানী (সারাংশ্রগ্রহণে) নিদাথের 
দ্বারা অক্ষত বা অদুষিত উদ্ধার আশয়কেই সাররূপে গ্রহণ 
করেন। এই ইন্জীলময় অসত্য বিশ্ব, ইহা ভ্রান্তিমাত্র; 
এইরপ দুঢধারণা হওয়ায় তত্ৃত্ঞানীর হৃদয় হইতে বিশ্ব-বিষয়ক- 
সঞ্চল দিন দিন অপশ্থত হইতে থাকে। ৪২__৪৫। তত্বব্জানী, - 
অবজ্ঞাসহকারে দেখেন বলিয়া, তাহার নিকট নিজ দেহগত 
শীতাতপাদি কেশ অপরের শরীরস্থ বলিয়া! বোধ করেন, অর্থাৎ *1]: 
নিজে কিছুই তাহা অনুভব করিতে পান না। সংসারবিষয়ে -; 
বিরক্ত তত্ববিৎ করুণ উদ্ধার লতাবৃত্তিতে (লতা যেম এক. 
মাত্র বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই বৃক্ষ হইতে যেজল পাঞ্, 
ত'হাতেই সন্তপষ্ট থাকে, সেইরূপ ) জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি 
সাধারণ লোকের স্থায় বথাপ্রাপ্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিলেও চরাচর 
নিখিস ভূতের উপরে অবস্থিত। তিনি বুদ্ধিকূপ প্রাসাদে 
আরোহণ করিয়াছেন, এজন্য তাহার পক্ষে অনুশোচনার বিষয় 
কিছুই নাই; তিনিই কেবল লোকের জন্য অনুশোচনা করেন, এ 
শৈলস্থ ব্যক্তি ভূতলস্থ ব্যক্তিবর্গকে যেরূপ দর্শন করে, তিনিও 
সকল লোককে সেইরূপ (আপন অপেক্ষা অনেক অধোবর্তী ) 

দেখিয়া থাকেন। তিনি: সংসারভ্রমবূপ সাগরের পরপারে ..& 
উপস্থিত হইয়া! তরদ্গাঘাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন; পরম বিশ্রান্তি | 
লাভ করিয়াছেন ৪৬--৫০। তিনি শান্ত-যনে জগতের পুর্ব- “ছু 
তন (অজ্ঞদণায় যেরূপ ব্যবহার করিগছিলেন, তাহা) অবস্থা 
সন্দর্শন করিয়! উপহাস করেন। তিনি ভ্রমান্ধ . জনবর্গকেও « 
অন্তরে উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি দিগ্ভ্রমের সে উপমিত 
অসতী এই সংসারবুৃষ্টি পুর্বে আমাকে মোহিত করিয়াছিল, এই 
ভাবিয়া অন্তরে বিল্বয়াপন্ন হন। “অষ্টগুণ শশ্বর্য এক্ষণে আমার 
নিকটে তৃণোপম” এইরূপ জ্ঞান করিয়া বা রশ্বর্যের প্রতি 
উপহাস করিলেও উপশান্তবৃত্তি বলিয়া আঅভ্তরে কিছুমাত্র গর্র্ভাব : 
ধারণ করেন না। ইহীদের অবস্থিতির একট নিয়ম নাই। 

বাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপতাবেই কালযাপর্ন করেন? 
কেহ ভিক্ষুকের বেশে, কেহ নির্জন তপস্বীর বেশে, কেহ মৌন- 
ব্রতধারী হইয়া, কেহ ধ্যান-পরায়ণ হইয়া, কেহ পপ্তিতের-বেশে, 
কেহ শ্রুতিম্বৃতির শ্রোতারূপে, কেহ. রাঁজবেশে; কেহ. ব্রাহ্মণ: 
বেশে, কেছ অজ্ঞবেশে অবস্থান করেন; কেহ বা1ুটিকাদি সিদ্ধ 
ব্যক্তির ন্যায় আকাশগামী হইয়া, কেহ বা শিল্পব্দীনিপুণ হইয়া, 
কেহ পামর বেশে, কেহ বা. শ্রোতরিয় ব্রাহ্মণের দরেশে অবস্থান: | 
করেন, কেহ বা আচারভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছাচরণ করিয়া থাকেন। শু 
































































“কেহ বা উন্মত্ের সায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কেহ বা পরিব্রাজকের 
বেশে বিচরণ করেন। ৫১-৫৫। পুরুষ. শরীরাদিও নহেন, 
ও চিত্তা্দি কোন পদার্থই নহেন, তিনি চৈতন্তরূগী, কদাপি 

, তহার নাশ নাই। তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহা, অকেদ্ট, অশোধ্য, 
নিত্য পদার্থ; তিনি সর্বগত স্থাুর ন্যায়, অচল সনাতন বস্ত। 
'যেব্যক্তি এইরূপ বোধে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেখানে যেরূপ- 
ভাবে ইচ্ছা, সেইরূপ ভাবে থাকিতে পারেন, তীঁহার অবস্থিতির 
«কোন নিয়মই নাই। তিনি পাতালে প্রবেশ করুন, আকাশ 
লঙ্ঘন করিয়া গমূন করুন, দিজ্বগুলে ভ্রমণ করুন অথবা শিলা- 
সংপিষ্ট হউন ন! কেন, কিছুতেই তাঁহার অগ্ঠথ। ভাব নাই; তিনি 


“কোষের স্তায় শান্ত শিব অজ নিত্যবস্ত। ৫৬--৬০। 
দ্যপ্রিকশততম সর্গ সমাপ্ত | ১০২ ॥ 


পা. 





ত্ধিকশততম সগ'। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,“ যে -চতন্রূপী পুরুষের কথা বলিলাম” 
উনি প্রত্যগাত্মার প্রকাশরূপে বি্ষয়ের প্রকীশরূপে সকলেতেই 
(ভাষমান হুইতেছেন। উত্ত অনাদি অনন্ত চিতির কিরূপে নাশ 
হুইতে পারে? আমি এ চিন্মাত্রকেই পুরুষশব্দে নির্দেশ করিয়াছি, 


তাহা হইলে আর জন্ম (স্থষ্টি) হইতে পারে ন!; (হ্ৃষ্টির একজন 
ত জাক্ষী চাই)? যদি বল একটী চৈতত্তের জন্ম হয়, তাহার 
কু পরেৃষ্টি হয়, তাহাও বলিতে পার না। কেননা চিৎ একটা 
ঞ& ব্যতীত ত্বিতীয় চিৎ আর নাই, চিতির ভিন্নতা কেহই স্বীকার 
টু করেনা; চিতিজ্ঞান বা অনুভব পদার্থ সকলেরই এক। হিম 
শীতল, অগ্নি উষ্ণ, জল মধুর, ইহ! সকলেই স্বীকার করে, তেমনি 
বিশুদ্ধ চিন্মাত্রের একতা সকলেই স্বীকার করিয়া, থাকে । ইহার 
আবার ভিন্নতা কি' প্রকার? যদ্দি শরীরের নাশে চিন্মাত্রেরও নাশ 
হইয়া যায়, এই বল (৯ তাহা হইলে ত আনন্দের বিষয়, 
সংসার-ক্ষয়রূপ যে মরণ, তাহাতে হুঃখের বিষয় কি? ফলত 
শরীরের নাশে চিদাকাশের নাশ হয় না; কেননা শরীর নষ্ট 
হইয়া! গেলে শরীরাধিঠাতার পিশীচভাবপ্রাপড তীয় বন্ধ 
1... অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । ১--.৫। শরীর নাশে চিতির 
| নাশ, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা। কারণ, মৃত্যুর পরে শরীর 
যতক্ষণ অথ থাকে, ততক্ষণ শব স্পন্দিত হয় না কেন? 
তবেই বল, চৈতন্ঠ থাকে না বপিয়াই স্পন্দিত হয় না; যদি 





্ (৯ তাৎপর্য, চার্বাক বৈশেষিকাদির মতে হুখছুঃখের 
সু অনুভবরূপ বিশেষজ্ঞীন ব্যতীত, আর স্বতন্ত্র চিম্মাত্র বা চিৎসামান্ 
স্তর শ্বীকার করে না। তাহাদের মতে এ বিশেষ জ্ঞানের প্রতি অব 

 চ্ছেদকতা সম্বন্ধে শরীর কারণ, সুতরাং তাহারা জ্ঞানের কারণীভূত 
ইষ্ট শরীর নাশে আর জ্ঞানের অস্তিত্ব শ্বীকার করেনা; সেইমত 


বিষয়) কারণ সুখচছ্যখজ্ঞানকেই আমরা সংসার , বলি; সে হুখ- 


মুক্তি অপেক্ষা আনন্দের বিষ্য় কি? 


অজর ৈতন্তরূগী, কুত্রাপি তার বিনাশ নাই। তিনি আকাশ-: 


স্বীকার করিলেও মৃত্যুতে ছুঃখের কারণ নাই; বরং আনন্দের 


 ছুখনজান যদি মৃত্যুতেই লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সহজেই 


নির্কাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


উক্ত পুরুষের কদাপি বিনাশ নাই। যদি বল তাহার বিনাশ আছে, : তির টি 
রি ছে চা তুরীকেই ৃশ্ঠইত্যাকার জাগ্রত স্বপ্রবেধে বোধ কায থাকে; 





৭০৭ 


বল, পিশাচ দর্শন ধর্মই নিকৃষ্ট জীবের; তাহাতে বলি, যদি 
তাহাই হয়, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জীব সর্বদাই পিশাচ 
দেখে না কেন? বন্ধুর মৃত্যুর পরে দেখে কেন। যদি বল, 
জীবধ্মমাত্রই যে পিশাচ দর্শন করা, তাহা নহে, বন্ধুমরণ 
জ্ঞানবিশিষ্ঠ যে জীব, তাহারই পিশাচ দর্শন হয়, তাহাও 
বলিতে পার না। কেন না, দেশান্তরে বন্ধু মরিয়াছে, এ কথা 
যদি কেহ মিথ্যা করিয়া বলে, সে স্থলেও তাহার বন্ধুর মরণজ্ঞান 
হইয়াছে, সে হলেও ত পিশাচ দর্শন হইতে পারে, তাহা হয় না 
কেন? অতএব এই চৈতন্য সর্বময় ; এই চিৎ ব্তরুত পরিচ্ছিন্ন- 
ভাবে [নয়ন্ত্রিত নহে;--ফলতঃ তিনি ( চৈতন্) যথায় যে যে 
বন্ত জ্জন করেন, তাহাতে আত্মকেই জেই সেই বন্তত্বরূপে 
জ্ঞান করেন ; (নতুবা জ্ঞেয় বন্ত পৃথক নছে)। ৭--১০। অবা- 
ধিত একাকারে ঘনীভূত, চিৎ ( সঞ্ল্পবশে ) যে প্রকার হইয়া! 
প্ড়েন, অনুুভবও ঠিক তত্তত্প্রকারে হইয়া, থাকে । তীহার 
স্বভাবই স্থষ্টি বিষয়ে কারণ, তদৃভিন্ন আর কোনই কারণ দেখ! 


'যাক্সনা। যদি বল, তন্ভিন্ন অন্য কারণ আছে, তাহা! হইলে 


বল, সে কারণ কি? ও কি প্রকার কি রূপেই ব! হইল? ফলতঃ 
এই জগদাকার বিকল্প কল্পনা; ইহাও সৃষ্টির পূর্ব্বে উৎপন্ন বা. 


বিদ্যমান ছিল না; কেবল চিদাকাশই এতদাকারে আভাসমান 


হইতেছে । কথিত এই দৃপ্ত আকারে যাহা বদ্ধ হইতেছে, তাহ! 
চৈতন্তেরই বিবর্ত; বন্ততঃ « দৃষ্ঠ” ইত্যাকার বোধ না থ|কিলে 
দৃষ্ঠভাবও থাকিতে পারে না ।__অর্থাৎ চিদাকাশ নিজ চমৎকার 


ুধুপ্তিকালে সে বোধ (দৃষ্ঠ বোধ ) থাকে না বলিয়া, উতত দৃ্ঠ 
তত্কালে বুদ্ধ হয় না। ১১--১৫। অতএব উক্ত. 'বোধ ও অবোধ. 
ইহা চিদ্বাকাশেরই স্বরূপ ; চি্বাকাশরূপে তাহা একই ; এ বিষয়ে 
কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল কথার । অতএব দৃশ্তভাব 
নাই। তন্বজ্ঞানীদিগের (তত্বজ্ঞানের আগে) যে দৃশ্ঠতাব, তাহ! 
আর কিছুই নহে, তাহা অবিচারণা, ইহাই জানিও। সেই 
অবিচারণা তাহাদের এক্ষণে বিচারবলে বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব 
কোথায় তাহা দৃশ্ত হইবে। ' এই আত্মজ্ঞান-বিচার-বিষয়ে বুদ্ধির . 
যে চেষ্টা, সেই চেষ্টাতেই আত্মজ্ঞানের পরম অভ্যাস হয়; 

সেই অভ্যাসবলেই উভয়-লোকের সিদ্ধি হইয়া থাকে। হে সাবো! 

তোমাদের অবিদ্যার উপশম হইয়া গেলেও অভ্যাস ব্যতিরেকে. 
তাহা দৃঢ়রূপে সিদ্ধ (জীবনুক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত) হইতে পারিবে 
না। শমদমাদি সাধনসম্পন্ন পুরুষ আলঙ্কাদি উদ্দেগ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রতিদিন প্রতিক্ষণে উভয্প লোকহিতকর এই অধ্যাস্বশাস্ত্ 
বিচার করুকা। ১৬:২০) বহুসৌভাগ্যশালী 'তোমরা যদি 
মিলিয়। মিশিয্লা আত্মজ্ঞান বিচার অভ্যাস না করিতে পার, 

তাহা হইলে এই আত্মজ্ঞান -বিজ্ঞাত হইলেও অবিজ্ঞাত হ্যা 
যায়। যে, যে বিষয়ের প্রার্থনা করে এবং তাহার নিমিত যতুবান্‌ . 
হয়, সে অবস্ই তাহা প্রাপ্ত হয়, নতুবা! পরিশ্রাস্ত হইয়া না 

পাইলে ) নিবৃত্ত হয়। অতএব তোমরা অসং-শান্ত্রের চর্চ। 
হইতে বিরত হও, সংশান্ত্ের চর্চা কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই 

সংগ্রাম হইতে জয়লক্ষমীর স্তায শান্তি প্রাপ্ত হইবে। এই মনো- . 
রূপিনী নদী বিবেক ও অবিবেক ছুই দিকেই বহিতেছে; বততপূর্ববক 

যেদিকে বহন নিয়মিত করিয়া দেওয়া হইবে, সেই দিকেই 


. স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়া খাকিবে। এই থে অধ্া্্ শীস্ত যাহ? বুলি- 


রি 
সি 
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তেহি, ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই হয় নাই ; হইবেও | 


না। অতএব পরম, বোধ লাভ করিবার জন্য এই শানত্রই বিচার 
কর। ২১_-২৫। ' নিজে বিচার করিয়া দেখিলেই সংসীরমার্গের 
পরিশ্রমনাশী পরম বোধ অনুভব করিয়া দেখ! যায়; নতুবা বর 
বা শাপের স্তা় এ বোধ সহসা উৎপন্ন হয়. না। তোমার 
পিতা, মাতা বা তোমার যে পুণ্য কর্ম, তোমাদের যে কল্যাণ- 
সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, এই অধ্যাত্বশান্ত্রের আলোচনায় 

তাহা সাধিত হইতে পারে৷ হে সাধো! সংসারবন্ধনময়ী এই 
দীর্ঘ বিহুচিকা, ইহা বড় বিষম; আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ইহা 


০. কৌনরূপেই শাস্ত হয় ন!। “আমি” ইত্যাকার মহামোহময়ী 


মিথ্যা মায়। হইতে যে দারুণ শোচনীয় দশ! উপস্থিত হয়; 
শান্ত্রার্থভোবন! দ্বার।৷ ( শাস্ত্রে যাহ! বলে তাহা করিয়া) সে 
শোচনীন়্ দশা হইতে সবুর মুক্ত হও। হে সাধুগণ ! ক্ষুধিত সর্প 
যেমন নীরস বায়ু ভক্ষণ করে, সেইরূপ তোমর! আপাতমধুর শুন্ত 
বিষয় কল আস্বাদন করিয়া! আকাশরূপিনী সংসার-মায়ায় আবদ্ধ 
হইও না। ২৬--5০। কি কষ্ট! এই দিন সকল তোমাদের 
অজ্ঞাতসারেই চলিয়া'-যাইতেছে ; অতএব এক্ষণ হইতে যতদিন 
মৃত্যু না হয়, ততদিন শুভকর্ধে থাকিস তাহার প্রতীক্ষা কর। 
হে সংসারভীক সাধুগ্ণণ! ততদিন শাস্ত্রালোচনাদি উপায়ে আশ্বস্ত 
হইবার সুবিধা আছে; মৃত্যুকাল আগিয়৷ পড়িলে আর কিছুই 
করিতে পারিবে না। মৃত্যু আদিয়া পড়িলে কষ্টের অবশেষে 
পড়িবে ১ তখন তোমাকে নিজ অন্গকর্তনকেশ গাত্রে চন্দনলেপন- 
বৎ অনায়াসে সা করিতে হইবে । গাঢ় ভ্রমান্ধ মূর্খ লোকেরা প্রাণ 
দিয়াও ধন-মানাদি ভ্রুয় করিতে: যাষ ( যুদ্ধাদিস্থুলে ), তাঁহার! 
(নিতান্ত মুউ়তাবণতঃই ) শাস্ত্োক্ত বিবেক-বৈরাগ্যাদির অভ্যাসে 
তত্ববোধবতী পবিত্র বুদ্ধি দ্বার! (অনায়াসল্পভ্য ) অজর পদক্রেয় 
করে না। যাহারা চেষ্টা করিলে চিদ্বাকাশে পদক্ষেপ করতে 
পারে, তাহারা কি জন্য নিজ মস্তকোপরি অজ্ঞানশত্রর পদক্ষেপ 
সা করে। ৩১_-৩৫। হে জনগণ ! তোমরা মান, মোহ 
পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় বিবেক অবলম্বপূর্র্বক মুক্তিমার্গের পথিক 
হও, অধম! সংসারগতি প্রাপ্ত হইও না। বিবেকবলে স্বাজ্ববোধ 
লাভ করিতে পারিলেই সমস্ত বিপদ্রের সমূলে বিনাশ সাধিত হয় । 
এই দ্রেখ, আমি তোমাদের জন্যই রাত্রিদিন বৰিয়! মরিতেছি ; 


একবার দয়া করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া 
. দেহাদি পরিচ্ছম আত্মভীব. পরিত্যাগপুর্বক ব্রক্ষভাব প্রাপ্ত হও। 
যে মূঢ়-এখনি মৃত্যুূপ আপদের চিকিৎসা করিতে গ্ারিল না; 


সে মৃত্যু উপস্থিত হইলে, কি করিবে, . তিলের দ্বারাও যেমন 
'তৈলা্থী .লোকের অভিলষ্ধিত বিষয় পুরণ হয়, সেইরূপ, এই 
গ্রন্থের দ্বারা আত্ম জ্ানার্থার, অভিলাষ. পুর্ণ হইয়! থাকে; এই 
গ্রন্থ অপেক্ষ! (যোগুবাশিষ্ট) আত্মজ্ঞানের. উপোযোগী- গ্রন্থ আর 
নাই।- প্রদ্ীপ--যেমন, বন্ত প্রকাশ করিয়া-দেয়, সেইরূপ এই 
শানু আস্মজ্ঞান-'বিকাশ করিয়া দেয়। ' এই শান্ত; পিতীর স্তায় 


লোককে জ্ঞান শিক্ষা প্রধান করে, কাস্তার স্তায় মনোবগ্ন করিতে 


গারে। ৩৬--৪০।: -আত্মরূপ জ্ঞান নিত্য -.স্রাপ্ত হইলেও 
মোহ বশতঃ আচ্ছন্ন; অতএব. অপ্রাপ্ত: থাকাতে -শাস্তান্তরের 


সহায্যে পাওয়া যাইতেছে লা, এই: গ্রন্থের. সাহাযো সেই, হুর্রদোধ : 


জ্ঞান অনায়াসে লব্ধ হয়৷... তত্বজ্কীনের উপযোগী যত. উৎকৃষ্ট | প 
গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই: গ্রস্থই সর্বোৎকৃষ্ট ; 


রঙ 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 











হয়, ততদিন এই সংসার-ভাবনা ক্ষীণভাব, ধারণ করিবে না। হে 


এই গ্রন্থের সাহায্যে ' 


সহজে আত্মজ্ঞান' লাভ করা যায়; অথচ ইহা! নীরস নহে, বেশ 
চুরস (মধুর)। ইহাতে অতিরঞ্জিত বিষয় কিছুই নাই, যাহা আছে), 
তাহা তত্তজ্ঞানি-সন্গ্রদায়ের মধ্যে যাহা যাহা টিয়া থাকে, ঠিক. 
তাহাই যথাযথ ভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে। যেব্যক্তি চিত্ত. 
বিনোদনচ্ছলে এই গ্রন্থের অন্তর্গত বিচিত্র উপাখ্যান্ভাগ: বুঝিধবা, : 
পাঠ করে, সে পরমাত্জ্ঞান লাভ করে, এ বিষয়ে কৌন. সংশয় 
নাই। সর্ধশাস্ত্রঙ্ঞ পণ্ডিতগণ অদ্যাপি যে তত্ববৌধ লাভ, 
করিতে সমর্থ হন নাই, সে তত্ববোধ এই গ্রন্থের ম্ধ্বা্থবিটারে 
সুব্ণাকরস্থিত সৈকতভূমির ক্ষালনে হুবর্ণ-লাভের হ্যায় অবশ্যই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদ্দি বল, এই গ্রন্থের রচয়িতা যেরপে - 
জ্ঞানোপার্জন করিয়াছে, আমরাও সেইরূপে করিব, এই 
গ্রন্থের সাহায্যে প্রয়োজন কি? তাহাতে বলা যায় এই, যখন- 
যুক্তিসহত্পুণ এই শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানোদয় স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে-_অর্থাৎ ইহার সাহায্যে জ্ঞানলাভ অপরে করিয়াছে 
এবং করিবার সম্ভাবনাও আছে, তখন এতৎ-শান্ত্কর্তার জ্ঞান 
কিসে হইল? তাহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? সে পথে 
যাইবার আবন্তক কি? ইহারই মর্ধার্থ বুঝিয়া তদনুসারে কার্ড 
কর না কেন? ৪১-৪৫। যাহারা অজ্ঞান, দ্বেষ বা মোহ 
ব্শতঃ বিচার না করিয্বা এতংশাস্ত্রের অবজ্ঞা করে, তাহারা 
আত্মহত্যাকারী, তাহারা আত্মগ্জান লাভ করিতে পারে না 
তার্বশ ব্যক্তির সংসর্গে থাকা কদাচ উচিত নহে। হে রাম! 
এই শ্রোতৃবর্গ কিরূপ গুণসম্পন্ন, তুমি কিরূপ  গুণমন্প্ন এবং 
[মিই বা কিরূপ গুণসম্পন্ন, তাহা সমস্তই আমি বুঝি, 
(অর্থাৎ, তত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তির সংসর্গে খাকা উচিত নয়; 
এই*শ্রোতৃবর্গ এখনও তত্বজ্ঞান লাভ করে নাই; হুতরাৎ আমার 
এ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, আহা বুঝি), তথাপি তোমাদের প্রতি - 
কপাবশতঃ আমি তোমাদিগকে উপদেশ দ্রিতেই আসিয়াছি। 
আমার স্বভাবই এই রকম (তোমাদের হিতের চেষ্টা করাই : | 
আমার স্বতাব)। অথবা আমি যে তোমাদের নিকটে আসিয়াছি, ' 
সে. আমি আর কিছুই নহি; দে আমি তোমাদেরই বিশুদ্ধ 
সম্থিৎ আত্মা, তোমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্ প্রবৃত্ত হইতেছি। 
তাহা ছাড়1-আমি আর কিছুই নহি; আমি ন! নর, না গন্ধ, 
ন! দেব, না বাক্ষদ। আমি তোমাদেরই জ্ঞানম্বরূপ; তোমরাও 
বিশুদ্ধসন্িতরূপ ) তোমাদেরই বিশুদ্ধ নির্মল আত্মজ্ঞান- 
তোমাদের পুণ্যবলে এই বশিষ্ট-রূপে অবস্থান. করিতেছি; তত্র 
আমি অন্ত কিছুই নহি। অতএব আমি তোমাদেরই পরম 
প্রেমাম্পদ আত্মা, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ; যে পর্যন্ত 
তোমাদের মলিন মৃত্যুদিন আসিয়া উপস্থিত না হর, তন্মধ্যে 
বাহবস্তর প্রতি ব্বোগ্যরূপ সার সঞ্চয় কর। ৪৬-.৫০ ॥ যেব্যক্তি 
এই স্থানেই ওঁ থাকিতে নরকব্যাধির চিকিৎসা করিয়া উঠিতে | 
পারিল না;.ষে ওশ্রধবিহীন স্থানে . পীড়িত হইয়া গিয়াই. ব! 
কি করিবে? যতদিন সমুদয় বাহ বন্ততে বৈরাগ্য উপস্থিত ন! 





















মহাবুদ্ধে বামন! ক্ষীণ না করিতে পারিলে টি উদ্ধারের 
আর কোনই উপায় 'নাই, কাচ 'পাইরে না।. যদি এই বাহ ! 
বন্তমকল যথার্থ সত্য. হইত, তাহা হইলে: নি বায়না রাধিতে- 

পাবিতে, কিন্তু ইহা তি -সত্যু নহে) ইহ! শশশৃর্গাদির সায়, | 
অলীক অবিচারব্শভ্ই এই বাহু বহ্থসকল সত্য ও. মনোহর 


|; সম্তবে ? 





নির্ববাণ-প্রকব্রণউন্তরভাগ। 


-হইয়। উঠিয়াছে; বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে ইহার কিছুমাত্র সভা 


উপলব্ধি হইবে না, অলীক হইয়া যাইবে; প্রমাণিমহকারে বিচার 
করিয়। দেখিলে এই জগদৃভাব বাস্তবিক নাই বলিয়া প্রতিপন্ন 
হুইবে। যদি উহার অন্তা স্বীকার কর, তবে কিরূপ উহার স্বরূপ? 
বল দেখি। আমরা ত দেখিতেছি, এই নিখিল জগদৃভাব আদৌ 
উৎপন্ন নহে, তাহার কারণ, ইহার উৎপত্তির কারণীভাব। যাহা 
কিছু প্রতিভাত হইতেছে, সমস্ত সেই এক মাত্র পরমপদ। সেই 
_পরমপদ নিখিল ইন্জিয়ের অতীত, মনোনধপ ষ্ঠ ইন্দিয়েরও 
অতীত। অতএব তিনি ইহার কারণ হইতে পারেন না; মনোরূপ 
ষ্ঠ ইক্জিয়ও এই ভাঁবসকলের কারণ নহে, কেননা এ ভাবসকলও 
মনোরূপ ব্ঠ ইন্জরিরাত্মক, আর সেই আত্মবন্ত অনাখ্য, তাঁহার 
কোন আখ্যা বা নাম নাই; এই ভাবসমূহ বিবিধ আখ্যার় 
আধখ্যাত; হুতরাৎ আখ্যাুক্তের কারণ কিছু আখ্যাহীন বস্ত 
:হুইতে পারে না; কাধ্য কারণে সাদৃগ্ত থাকা চাই, কারণ একরূপ 
কার্য অন্তরূপ হুইতে পারে না । বস্তুতে অবস্তুতা, আকাশে 
আকাশভিন্নতা হইতে পারে কি? সাকার বস্তর কারণ সাকারই 
হইতে পারে, যেমন বটবীজ | নতুব! নিরাকার হইতে 
উৎপন্ন বস্ত কিরূপে সাকার হইবে | : যাহাতে কিকিম্মাত্রও 
আকৃতিবিশিষ্ট বীজ নাই, তাহা হইতে সাকার বিশ্বের 
উতপত্তি, ইহ! বলা নিতান্ত অন্ঙ্গত। ৫১__৬০। সেই পরমপদে 
কার্ধাকারণভাব প্রস্ততি কিছুই নাই। তবে যে লোকে তাহার 
নাম কল্পন। করে, তাহ! মূর্থতানিবন্ধন বাগালতামাত্র। সহ- 
. কারী ও নিমিত্ত কারণ না থাকিলে কেবল সমবায়ী কারণে 
যে কোন প্রকারে কার্য নির্দঘাহই হয় ন|) ইহা বালকেরাও 
বুঝিষ্বা থকে। জগতের জ্ঞান ম্বরূপ বলিয়াও চিতি জগতের 
কারণ হইতে পারে-ন| (ঘটজ্ঞান কি কখন ঘটের কারণ হয় ৭). 
ফলজ চৈতন্যে তদিতর জগৎ থাকিতেই পারে না; বল দেখি, 
আতপে কি ছায়া থাকে? কেহ কেহ বলে পরমাণুষম্্ একত্র 
হইয়া জগৎ হয়; তাহাও যথার্থ নহে। কারণ পরমাণু অতি হুক্ম 
অতীন্দিয়; তাহ! হইতে ইল্লিয়গ্রাহথ বস্তর উৎপত্তি কিরূপে 
অজ্ঞানবশতঃ : আকাশে ধন্ুরাকারে প্রতীয়মান 
কান্তিকে লোকে শশশূঙ্গ বলিয়৷ থাকে; উক্ত শশশৃঙ্গ যেমন 
অলীক, এই জগ্গংও সেইরূপ অলীক । আর যদি পরমাণু- 
'সমূৃহই মিলিত হইস্সা জগৎ নিশ্বীণ করিত, তাহা হইলে এ 
পরম ুমকল আবার যদৃচ্ছান্রমে . যখন তখন আকাশে- 
' বিশীর্ণ হইয়া যাইত; এবং এই. জর্গতের অন্গভূত তুম্ক্ন ধুলিকণা 
প্রতিদেশে, প্রতিগ্রহে, প্রতিদিন, একটু একটু করিয়৷ উঠিতে 
থাকিলে তাহা কোন স্থানে রাশীকৃত হইয়া হয়ত সুপাকার হইয়া 
যাইত, কোন স্থানে ব1 ধুসি উড়িয়া উড়িয়া! খাত হইয় যাইত । 
সমান কষ্টুনই থাকিত না। নিরব পরমাণুও কুত্রাপি দুষ্ট হয় না, 

স্বীকার করিলেও তাহা! ভ্রব্য হইতে পারে না, কেনন! সংযো- 


গাহৃতা! তাহাতে না, দ্রব্য মাত্রই সংযোগ ; অবয়বহীনের সংযোগ 


 অন্তবে না, কারণ সংযোগ একদেশবৃতি। অপিচ অতীন্দিয় পর- 
মাগুসকলের সংযোগে যে জগত্রচনা, ইহার কর্তীকে? সংসারী 
না অসংসারী? সংসারী বলিতে পার না, কেন না তাহার সে 
সামর্থ নাই, অসংসারী ঈশ্বরের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই । 
রা নিত্যমুক্ত, কিজন্য তিনি জগৎ রচনা 'করিবেন, তবে 
পরমাণু নিজে কর্তী, ইহাও বলিতে পার না। কেমনা পরমাণু 





৭০০১ 
জড়পদার্ঘ, জড়পদার্থের ঈদৃশ সামথ্য সম্তবে না। ফলতঃ হে 
রাম! বুদ্ধিপূর্বক কাহারই একার্ধ্য করা সম্ভবে না; এমন কে 


উন্মত্ত আছে যে, বুদ্ধিপূর্কক (জানিয়! শুনিয় ) বৃথা কার্ধ্য করিবে ? 

বাযু দ্বারাও একাধ্য করা সম্ভবে না; কারণ বাদু জড়-_তাহারও 
বুদ্ধিপুর্রবক চেষ্টা ন:ই। বদ্িূরবক চেষ্টা ব্যতীরেকেও পরমাণু 

ংখোগ হইতে পারে ন, এততিন্ন অন্ত কর্তাও আর দেখি না । 
৬১--৭০। আমরা সকলেই একমাত্র চিদাত্মা, যাহা কিছু দেখ- 
(তছ, জমস্তই চিদাকাশ ; তথাপি স্বপদে যেমন তোমরা লোক-জন 
নিরীক্ষণ করিয়। থাক, সেইরূপ এই স+ল ভিন্ন দেখিজেছ, স্বপ্ন- 


মানবের স্তায় পৃথক একটা 1 বন্তরূপে প্রতীয়মান হইেছি। 'বাস্ত- .... 


বিক বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে না, ব্দি,মানও নহে, একমাত্র নির্মল 
চিদাকাশই আপনাতে আপনি প্রকাশমান হইতেছে । বাধুতে 
যেমন স্পন্দ, জলে যেমন দ্রবত্ব, আকাশে যেমন শৃন্ততা, সেইরূপ 
একমাত্র চ্দাকশেই এই বিশ্বাকাশ বিশ্রস্ত রহিয়াছে। 
নিমেষমধ্যে এক দেশ হইতে অতিদুর দেশ স্তরে যাইতে হইলে, 
মধ্যে সংবিদের যে আকার প্রতীস্বমান হয়, তাহাকেই স্দা- 
কাশের শরীর বলিয়া জানিও। . বস্ততঃ চিদ্বাকাশই সকল পদ খের 
স্বরূপ, সকল পদার্থই চিদাকাশময়, অতএব এই বিশ্ব আকাশ- 
রাগী । ৭১_-৭৫। এ চিদাকাশ প্রকৃত স্বভাব হইতে বিভিন্ন 
না হইয়া যে বিবর্তিত হইতেছে, সেই বিবর্তিতই জগৎ। অতএব 
জগৎ ও চিদ্া$াশের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। উভয়ের রূপ, 
পবন ও তদীয় স্পন্দেরই রূপের স্তায় একই, কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। 
মনোমধ্যে এক দেশের অনুভবের পর অন্ত দেশের অনুভবের 
উদয়ের মধ্যে জ্ঞীনের যে আকার ভাসমান হয় সেই আকার 
যাহাতে কোনরূপ বিশেষ নই; তাহীকেই চিতির মুখ্য স্বরূপ 
বলিয়া জানিও। তাহাই নিখিল. ভূংতর স্বতাব; পণ্ডিতগণ 
যাহাতেই অবস্থিত, হরিহরাদি প্রধান যোনিগণ সর্বদা তীহারই 
ধ্যান করিতেছেন; সেই নিত্য ধ্যনময় চিতিম্বরূপ হইতে তাঁহারা 
অনুমাত্র বিচলিত হন না।. এই বিশ্ব চিদ্র্পূণর প্রতি- 
বিশ্বিত আকাশই এই বিশ্বের ও প্রকাশ ও উক্ত চিদর্পণ্র প্রকাশ 
আতামাত্র জনিবে, ফলঙঃ তত্বজ্ঞনীর! জানেন, এই জগতের 


কোনই আঁকার নাই। ইহা অব্যয় চিৎক্বভীবই, তিন অন্ত কিছুই 


নহে। ৭৬--৮০। ফলতঃ কিছুই জঙ্মিতেছে ন। 'বা মরিতেছে 
না, অথব! হই আবার কুত্রাপি পুনঃ হইতেছে না। শুন তা যেমন 
অকাশ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই জগংও চিদ্বাকাশ হুইতে 


অন্য নহে। বিশ্ব বাস্তবিক নাই, ছিলও না, পরেও হইতেছে না; 


যাহা কিছু আভাসমান হইতেছে; তা আর কিছুই নহে, 
চিদাকাশই পরমাস্মায় প্রতিভাত হইতেছে। এ চিন্মাত্র স্বপ্সে 
যেমন নগরীভাব ঘারণ করেন * সেইরূপ এই জাগ্রৎনামক স্বপ্সেগ 
জণদৃভ.ব ধারণ করিয়ুছেন। স্যপ্টির আদিতে এই বাহবন্ত সকলের 
সন্ত ছিল না, সুতরাং শরীর কোথায়? এ শরীর চিদাকাশের স্বপ্র» 
তত্ভিন আর কিছুই নহে। ্বয়্ু” নামক শরীর, উক্ত মহাচিতির 
প্রথম স্বপ্ন, তাহার পরে এক স্বপ্র হইতে, স্বপ্রান্তরের স্তায় সৈই 
বযূশরীর হইতেই আমরা উ্িত হইয়াছি। ৮১-:৮৫। আমরা 
গলগণ্ডের উপরে উৎপন্ন বিক্ফোটকন্বরূপ; আমাদের ভ্রম ঝড় 
বেশী, আমাদের চিত্ত সাতিশয় চেষ্টাতেও হঠাৎ, পরক্র্ষে লগ্ন 
হইতেছে না। (গলগণ্ড, বিস্ষোটকের তায় ) বরদ্মই' অসত্য পুরুষ 

হইয়! তদ্রপ সত্যের স্তায় অনুভূত হন; যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম এই 


7 কাপ াহারারা! 





2১৩ 


জীবভাব ধারণ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই এই অলীক জগৎ | 
বিশাল বিস্তৃত হইয়। রহিয়াছে । আবঙ্গ-স্তন্-পর্য্যন্ত এই জ-, 


বা 


যোগবাশষ্ঠ-বামায়ণ। 


নিরাকার আকাশ হইতে এই মুর্তি 


( পৃথিব্যস্ত আকার ) কিক 
উত্পন্ন হইল? যদি বল, 


“অনুভববলে কল্পনা করিলাম 


. মিথ্যা; স্বপ্নে প্রতীয়মান মিথ্যাবস্ত্ যেমন স্বপ্নতঙ্গে বিলীন হইয়া! | অনুভবাত্িক ভগব্তী জ্ঞপ্তিদেবীই আমাদের সমুদয় বিরোধ্ভর্ঈ- 


যায়, সেইরূপ এই জগ২ও আশুবিনাগী। 
সবপ্পে জগদৃভাব প্রাপ্ত হইয়া [স্বপ্ন ভক্ষে ) বিনষ্ট হন, সেইব্ধপ 
জাগ্রৎ-নামক স্বপ্ধে জগদৃভাব প্রাপ্ত না হইয়াই তদৃতাৰে প্রকটিত 
হইতেছেন। আত্মচৈতন্ত যেমন স্বপ্সে মিথ্যা নগরাদিরূপে উদ্দিত 
হয়, সেইরূপ মিথ্যা এই জগৎ অলীক ( মিথ্যা ) হইলেও 
অনুড্ভত এ"ৎ সত্যের স্টাষ় অবস্থিত হইতেছে ৮৬--৯০। 
উত্ত চৈতন্ত পরমাণুর স্তায় আকাশ অপেক্ষ] হুম্ম হঈলেও 
(নির্কার হইলেও) জগতভাঁব প্রাপ্ত হইয়া যেন সাকার হইয়! 
উঠিয়াছেন। ফলত: আকাশ অপেক্ষা তুন্সতারপ ধর্ম তাহাতে 
নাই তবে যে তাহাকে আকাশ অপেক্ষা শুক্মা বলা হইয়াছে, 
ইহা কেবল “জগতের স্থুল আকার তীহাতে থাকিতে পারে না” 
ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত। “ষ্টকাদি হইতে বাড়ীর উৎপত্তির 
যায়” জগৎ হইতে জগতর উৎপত্তিও বলা যাইতে পাবে 
না; কেন না, স্াষ্টির অগ্রে জগদাদি কিছুই ছিল না; হুতরাৎ জগৎ 
হইতে জগত, ইহাও হইতে পারে না। কিঞ্ স্বাপ্র যেমন 
ইষ্টকাদি ব্যতিরেকেও পুরাদিনির্মাণ হয়, সেইরূপ জাগ্রংনামক 


স্বপ্নে চিদাকাশে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন শুন্ত ও অকাশের' 


কোন ভেদ নাই, ঘেইবপ স্বপরনৃষ্ট পর্বত ও চিদাকাঁশের 
কোনই ভেদ নাই। চিদাকাশও যাহা, স্বপ্রপুরীও তাহা, 
উভয়ের যেমন কোন পার্থক্য নাই; স্পন্দ-অস্পন্দরূগী বায়ু যেমন 
ঠিক আকাশের ন্তায, (আকাশ হইতে ভিন্ন নহে), সেইবূপ 
চিদাকাশই এই জগদাকারে লক্ষিত হইতেছে; সবই শৃঙ্ঠ) 
সবই আলম্বনশুষ্ঠ চিৎবুর্ধোরই প্রভা ৷ ৯৯_-৯৫। (তিদৃষ্টিতে ) 
এই জগদাদি সমস্তই শীন্ত__অস্ত উদয় কিছুই নাই; আছেন 
কেবল পাষাণের স্তায় দৃঢ় অমল অনন্ত অনাময় চিদ্বিকাস। 
তাহাতে এই বাহা ভাব সকল কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন 
হইবে? ভাববুদ্ধিই বা কোথায়? দৈত্যই বা কোথায়ণ একতৃই 
বা কোথায়? ভাবই বা কোথায়? ভাবনাই বা! কোথ'য় ? ফলত 
কিছুই নাই। হে রাম! তুমি ব্যবহারী হইলেও একত্ব- 
দিতু-সংখ্যাননির্ুক্ত নিত্য উদ্দিত নির্বিকার অন্তরে অতিষীতল 


নিরাময় বিশুদ্ধ বোধের সহিত একতাপ্রাপ্ড হইয়া নির্ববাণ- 


ভাবে অবস্থিত হও;  দেখিবে, : বাস্তবিকই ' এ সকল ভা'ব 
' নাই (অলীক )। ৯৬--১০০। ৮ ” 


ভ্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩॥ 





চতুরধিকশততম সর্গ। 
বশিষ্ট কহিলেন,-“শব হম্মাত্র আকাশ, স্পর্শতক্মাত্র বায়ু, 
* এতদুভবের সাতিশয় সংঘর্ষে উৎপন্ন যে রূপতন্মাত্র, অহ!কে তেজ 
বলা হয়; এ তেজের শান্তি অর্থাৎ উষ্ণতা, রুক্ষতার উপশমদ্ধারা 
- শৈত্য জুবত্বপ্রাপ্তি, তাহাকে রসতন্মাত্র বা জল বলা হয়। এই 
সকলের. সম্মিলনে যে গন্ধতন্মাত্র উদ্দত হয়, তাহাকে পৃথিবী বলা 
হয়; .এইরূপে চৈতন্ত হইতেই জগদাকারের ভাগ হইতেছে; 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, আকাশের ত মুক্তি নাই, অতএব 


নে 


চিদাকাশই যেমন: করিয়া দিতেছে ; 


অন্ুতৰবলেই নীরূপ আকাশ হই 
বাস দিত্রমে রূপাদির উৎপত্তি” তাহা হইলে বলি, যদি বদর 
গমপ করিয়া শেষে জ্ঞপ্তিদেবীরই (€ অনুভবেরই ) শরণাপন্ন 
হইতে হয়। তাহা হইলে এ জ্ঞপ্তিদেবী স্বপসন্তরমের স্তায় 
জগদাকারে বিবর্তিত হইতেছেন, ইহা বলিতে দোষ কি? নিধি 
দৌষনির্নুকত নির্মল ব্রদ্মেই এই সকল বিবর্ত এইরপ সিদ্ধান্ত 
করাই ত ভাল হয়। অতিনির্মলা জ্ঞপ্তিই আবন্ধরপে প্রতি- 
ভাত হইতেছেন; ঈরশতাণই জগৎ; পরমার্থ মুক্তিতে সমস্তই 
একমাত্র ব্রদ্ম ) ইহাই সিদ্ধান্তের গুড় রহস্ত! বাস্তবিকই আকাশ- : 
নগরীবৎ পঞ্চডত কুত্রাপি নাই; উহা একান্ত অসৎ; তবেষে 
অনুভূত হইতেছে; এ অনুভব স্বপ্ন্দশার স্তায় অনুভব বলিতে 
হ₹ইবে। ১-৫। নির্মল স্বভাবই জাগ্রৎ অবস্থাতেই স্বপ্র-পুরীর . 
ঠায় জগতের স্তায় প্রতিভাত হুইতেছে ; বন্ততঃ তাহা আকাশ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে (১$। একমাত্র চিদ্রাকাশই আমি, এবং 
জগৎ আকারে অবস্থিতি করিতেছে ; হৃতরাৎ “আমি ও জগৎ” 
ইহ! এক শিলাঘন আকাশই ; তত্ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। 
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সমন্তই একমাত্র নিরাকার 
আকাশ, সমভাবে অবস্থান করিতেছে; .এত পরিবর্তন অনুভূত 
হুইলেও চিদ্বাকাশ সমতাবেই বিরাজ করিতেছে। নির্মল আত্ম- 
স্বভাব জ্ঞাত হইতে পারিলে, দুঃখবর্জিত যে হুখমর অবস্থা 
হয়, তাহাই মোক্ষ) তাদৃশ মোক্ষ (দ্রেহ থাক্‌, বা যাক--সব 
সময়েই ) সমান; তুমি ঈরূশ গোক্ষ__অর্থাণ পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ 
কর এবৎ তাহাতেই চরিতার্থ হইস্বা থাক। ৬-_-৯। 


চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥ 


পঞ্চাধিকশততম সর্গ । | 
বণিঠ কহিলেন,_-“চৈতন্তন্বভাৰ আত্মা স্বতঃ নিজ স্বভাবকে, 


| স্বপ্নের শ্টায় জগবাকারে অনুভব করিতে থাকেন ; ফলতঃ কল্পন- 


নামক এই জগৎ ভীহা'হইতে ভিন্ন পুথক্‌ বস্ত নহে। এই জাগ্রৎ, 
দশা জগভাবে ভাবিত থাকিয়াই হুষুপ্ত-__অর্থাৎ অজ্ঞান, ইহার 
মূলভাগ শিলার স্তায় কঠিন, অথিষ্ঠানাংশে ইহা শৃন্ঠ আকাশ। 
ইহ। ঠিক স্তপ্ৃষ্ট একটী উজ্ভ্ুল পুরী) এই জঙ্গৎ কিছুই ন] 
হইলেও স্বগৃষ্ট বস্তর স্টার সৎ হইয়া! দঁড়াইয়াছে। ্বপরদৃষ্ট জগৎ 
যেমন অলীক; সেইরূপ জাগ্রৎ-দুশায় প্রতীয়মান এই , জগ 
অলীক জানিবে; ইহাতে অণুযাত্র সত্যাংশ নাই ।. কি জাগ্রৎ্ 
কি স্বপ্ন-কোন দশীতেই জগৎ শব্দার্থ সম্ভবপর নহে; বস্ততঃ 
চিদাকাশের ভাবই জগদ্রপে প্রতীয়মান হইতেছে | ১--৫। 


বয়স চিদাকাশই তমোরৃত আত্মাকাশে পর্বতাদিরগ ধারণ করিয়া 


অপূর্ব্ব ' আত্মবিবর্ত তমগনকেই জাগ্রত্যপ্পে জগত্রপে জ্ঞান 
করিতেছেন। এই জগৎ কিছুই নহে, চিতির রূপও কিছুই নাই। 








অশুদ্ধ; “বস্তত্ত খষ” এইরূপ পাঠ হইবে। ্‌ 












নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । | ১১ 


এই যে চিগাবাশ ও জগৎ ইহা! বৃখাই আভাসমান হইতেছে; হইতে স্বপান্তরে উপস্থিত হইলে পুর্বস্বপ্নও জাগ্রতের শ্ঠায় সত্য 


ভাগ্রদ্রশীয় আভাসমান এই ত্রৈলোক্য স্বপ্নদবশায় যেমন কিছুই 
থাকে না, শুন্য হইয়! যায়, সেইরূপ জাগ্রদশ।তেও নিরাকার 
হুইপ রহিয়াছে; কিছুই ইহার স্বরূপ নাই। হে মহামতে! 
নানা-নির্মীণ-শালা স্বপ্রাবস্থায় আরম্তসকল অনারস্ত ও অসত্, 
সৎ হইয়া যায়। যাহা আকাশ নহে, তাহাই অনন্ত বিশাল 
আকাশরূপে পরিণত হয়। আকাশ বিবিধ পুরীসম্পন্ন পর্ববত- 
শ্রেণীরূপে পরিণত হব: ৬- ১০। -অপিচ স্বপ্রীবস্থায় মেঘগর্জীন, 
সাগরের কলকলনিনাদ মৌন হইয়া যায়; এমন কি পার্থ নিদ্রিত 
ব্যক্তি জাগরিত হইয়াও তাহা জানিতে পারে না, মেঘগর্জনাদি 
হইয়াছিল কি না, কেহ না বলিলে আপনি কিছুতেই জানিতে 
পারেনা। অজাত বন্ধ্যাসস্তান স্বপ্রাবস্থায় হইয়া! থাকে (শ্বপ্রে 
এমনও দেখা যায় যে, কোন বন্ধ্যানারীর সন্তান হইল) এইরূপ 
মরিয়া জন্মিলেও পুরুধ আখ্নার মবণ বিস্মৃত হওয়ায় মনে করে, 
আমি জাত হই নাই, আমি সেই, একই আছি। স্বপ্নকালে 
শয়নস্থান যেমন অনুভূত হয় (আমি কিসের উপর শুইয়! 
আছি, তাহ! বোঁধ হয়না)? সেইরূপ সংও অসৎ হইয়] যায়। 
রাত্রি, দিন হইয়া যায়, দিন, রাত্রি হইয়া যায় যাহা অসম্ভব, তাহা 
সম্ভব হয়; এইরপ স্বপ্রদ্শায় সব বিপরীত হইয়া! যায়। এমন 
কি অতি অসম্ভব যে নিজ মৃত্যু দর্শন, স্বপ্নে ভাহাও সন্তব হইয়া 


যায়। আকাশে জগতের ভাণবৎ অপম্তবও সম্ভব হইয়া যায়। ; 


যাহারা দিধাতে নিদ্রা যায় (পেচক ), তাহাদের নিকট আলোকই । 
। কিছুই থাকে না। এই নিখিল বন্ত স্প্নাবস্থাতেও যেমন, জাগ্রৎ 


অন্ধকার, অন্ধকারই মহান আলোক! স্বপ্নকালে যখন গর্ত-পত- 
নাদির অনুভব হয় (আমি গত্তে পড়িতেছি অনুভব করে ) তখন 
পৃথিবীই তাহার নিকট গর্ত-আকাশ বোধ হয়। ১১--১৬। স্বপ্রে 
যেমন জগতের স্ঠায় কেবল অসত্য-বিষয়ই প্রতিভাত হয়, জাগ্রংও 
সেইরপে প্রতিভাত হইতেছে; এ বিষে অধুমাত্রও প্রভেদ 
নাই । “ যেমন পুর্ববদিনের হৃরধ্য ও অদ্যকীর. হূর্ধ্য ভিন্ন নহে, 
একই, যেমন ছুইটি মনুষ্য (দখিতে একই ( উভয়েরই: হস্ত- 


পদাদি একরপ ), সেইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন একই; ইহাতে 


অণুমাত্রও পার্থক্য নাই। রাম কহিলেন, আপন্ন যে জাগ্রৎ 
ও স্বপ্নকে একরূপ বলিলেন, কিন্তু আমার ত উহা! ভিন্নই বোধ 
হইতেছে; কারণ স্বপ্নে যাহা অনুভূত হয়, পরক্ষণেই স্বপ্রভগে 
তাহার বাধ হইয় যায়, নুতরাৎ তাহা অলীক ) এবিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু জাগ্রন্বশায় অনুভূত বিষয়ের বাধ কখন হয় না, 
অতএব: তাহ! জাগ্রতের জমান হয় ক্ষিরূপে ?: বশিষ্ট. কহিলেন, 


হে রাঘব! হব সবপ্নজগতে স্বপৃষ্ট বহুজনের সহিত মৃত্যুপ্রাপ্ত, 


হইয়া থাকে।  স্বপ্নজগতে মৃত হইলে স্বপ্নজন্তর বিরহে দুঃখিত 
হয়; তাহার পরে প্রবুদ্ধ হ লে তাহাকে নিদ্রামুক্ত বলা হয়। 
জষ্টা এইরপে স্বপ্নগগতে দির্াঁরাত্রির বিপর্যয়ে কত সুখ ছুঃখ 
দশীর অনুভব করিয় মৃত হয়। তাহার পরে নিদ্রাঙ্গে মে জগৎ 


 হুইতে মুক্ত হয়। তখন আহার জ্ঞান হয় যে, এ: ন্বপ্রজগৎ 


সত্য নহে। ১৭-_২৫। এইবপে সবপরজঞ্ট। স্বপ্নময় সংসারে যেমন 
ৃত্য্রাপ্ত হইলু, সেইরূপ অন্ত জাগ্রতস্প্র দেখিবার জন্ 


আবার জন্মগ্রহণ করে; তারপরে ভাগ্রৎ্টা জাগ্র২সংনারে মৃত | 


হইয়া আবার অন্ত জাগ্রন্য় -স্বপ্ন দেখিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। 
জীগ্রৎ অবস্থায়" মরিয়া . অন্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণপূর্ববক পুর্ব 


| জাগ্রদ্শীয়” দৃষ্ট-বিষয় সত্য বলিয়া মনে করে, সেইরূপ এক স্বপ্ 





বলিয়া বোধ করে। মুগধবুদ্ধি-মানব এইবপে স্বপ্নে জাগ্রৎবুদধি 
স্থাপন করিয়৷ তাহাতেও আবার স্বপ্ান্তর সন্দর্শন করে। পুনঃ 
প্রান্তর থটিলে সে স্বপ্রকেও জাগ্রংরূপে অনুভব করে। এইরূপে 
জাগ্রৎ, স্বপ্ন উভর অবস্থায় জীব বাস্তবিকই মৃত বা জাত হইতেছে 
না। কেবল তন্তৎ দেহাভিমানের তাাগ ও গ্রহণে মৃত ও জাতরূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে । স্বপ্ুদষ্টা স্বপ্ধে মৃত হইলে-_-অর্থাৎ, স্বপ্নভঙ্গ 
হুইলে তাহাকে প্রবুদ্ধ বল! হয় ; আর জাগ্রৎ-অবস্থায় মৃত হইলে__ 
্বপ্নে তাহাকে প্রবুদ্ধ বলা! হয়; এইরূপে জাগ্রৎ প্র উভক্পেরই 


সমতা! রহিয়াছে (১)! এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্রান্তরে উপনীত হইলে ..... 


দ্বিতীয় সবপ্রপুর্ব্বাপেক্ষা বর্তমান বলিয়া তাহা প্রক্ষ্ট দর্শন এবং 
জাগ্রশবে অভিহিত কর! হয়; এইবূপে জাগ্রৎ অবস্থার মৃত্যুর 
পর বপ্পে 'জাগ্রতের মধ্যে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির পুর্ব্ব জাগ্রতের স্বপ্ন 
অবশ্যই হইয়৷ থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ছুইই পূর্বতন ঘটনার 
বীর্তনাত্মক (অর্থাৎ যে ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রায়ই তাহারই 
আলোচনায় (২)। এবং পরস্পর উপমান উপমেয়ন্ভাবাত্বক। 
২৬_-৩৫। এইরূপে স্বপ্ন জাগ্রতের স্টায়, জাগ্রৎ ও স্বপের স্তায় 
হইয়া! থাকে; ফলতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুইটীই অসৎ মিথ্যা; 
একমাত্র চিদ্বাকাশই সত্য বিকাসমান রহিয়াছে । স্থাবর-জঙ্গমী সবক 
নিথিল ভূতগণের মধ্যে চিনবাত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই উপলব্ধি 
হয় না। সুগম ভাণ্ড যেমন মৃত্ভিকাশুন্ত হইলে কিছুই থাকে না, 
সেইরূপ চিদ্বৈচত্র্াত্বক কাঠ্ঠ-পাধাণাদি চিংশুন্য হইলে 


অবস্থাতেও তেমনি দুষ্ট হয়, জাগ্রতে যেরূপ পাষাণ দেখিয়! 
থাক শ্বশ্মে কখনকি তাহ'র অগথ। বেখিয়াছ? হে প্রাজ্ঞ! 
এই বিষন্বে তুমি বিদ্বানের সহিত যুক্তি করিয়া একবার বিচার 
করি দেখ যে, চি্ৈচিত্র্য পরিত্যাগ করিলে এই বন্তসকলের 


| কিথাকে! চিদ্তিম ইহাকে কি বলিয়া নির্দেশ করিতে পার। 


বিচারে অবশ্ঠাই প্রতিপন্ন করিবে যে, চিতই কেবল থাকে, আর 
কিছুই নাই, স্বপ্নে যাদবশ আকার দেখ, জাগ্রতেও ঠিক্ক সেইরূপ 
ব| তাই অখণ্ড দেখিতে পাও। অতএব চিন্ময় ব্রহ্মই 
জগদাকারে .বিভক্ত হইয়াছেন); ইহা অধ্যারোপে, অপবাদে 
জানা যার যে, সমস্তই চিনা ব্রহ্ম । মৃশ্ময় ভাণ্ড যেমন মৃ্তিকাশুন্ত 
পাওয়া যায় না, স্ইেরাগ চিন্ময় চেত্য চিৎশুন্ত পাওয়া যয় না। 
পাষাণময় ভাও্ড যেমন পাঁষাণশৃন্ত পাওয়! যায় না,সেইরপ চিন্ময়চেত্য 
চিৎশৃন্ত পাওয়া যায় না। দ্রবরূপ জল যেমন দ্রবশূন্ত পাওয়। যায় 
না, সেইরূপ চিন্ময় চেত্য চিডি্ন পাওয়া যায় না। ৩৬--৪০। উষ্ণ» 
রূপ বহ্ছি যেমন উষ্ণাশুন্ত পাওয়৷ যায় না, চিন্ময় এই চেত্য জগ, 
চিৎশুন্ত হইলে কিছুই থাকে ন!। . স্পন্দময় বায়ু যেমন স্পন্দতিনন 
গাওয়া যায় না, সেইরূপ চিন্ময় চেত্য চিত্তিম পাওয়া যায় না। যে 
বসত সৃগ্ময় সে বস্ত তথ্যতীত কিরপে লব্ধ হইবে, অশৃন্ঠ আকাশ 
কৌধায় পাওয়া যায়? মূর্ভিহীন পৃথিবী কোথায় পাওয়া যায়। 
এই ঘটগটাদি নিখিল পদর্থ ই চিদ্াকাশময় ) সুতরাং কি শ্বপ্র- 





0) স্প্ীবসথায় ৃত্যু সবাপ্ন-শরীরত্যাগ, জাগ্রৎ্ অবস্থায্র মৃত্যু 
জাগ্রৎ-শরীবত্যাগ--অর্থাৎ স্বপ্ন । ১ 4 
.. ৫) ৩১ গ্লোঝের ১ম চরণের পাঠে, টীকাকার বলেন, 


 পইতীহাসনসয়াদেব ইতি পাঠঃ সাধু” 


______ মমতাজের 


৭১২, 


ূ 

|. জগদাদি যাহা কিছু প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা পরমাস্মার 

ী কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, সকল অবস্থাতেই নিথিলি পদার্থ স্ফাকাশা সবক 

প্রতিপন্ন হইবে । হে হ্ুভগ ! এই নগরপর্ত্বতাদি নিখিল পদার্থ 

| স্বপ্নেও যেমন চিদবাকাশ, জাগ্রতেও সেইকপ চিদীকাশমগর। স্বপ্ন ও 

| জাগ্রৎ, এ কল্পনাদয় প্রশান্ত হইলে একমাত্র চিতই পরিশিষ্ট 
থাকেন। ইহাতে বিবাদের বিষয় কিছুই থাকে না। ৪১--৪৫। 

ৰ পর্াধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫৪ 

| 

1 

| 





যড়ধিকশততম সর্গ ৷ 
টা বাম কহিলেন,__“হে ব্রহ্মন্‌! আপনি যে চিদ্বাকাশের কথা 
বলিলেন এবং যাহ] পবব্রহ্ম হয়, এ চিদ্বাকাশ কি প্রকার, তাহ! 
[/ . আবার বলুন ; আপনার অমৃতময় উপদেশবাক্য ঝারতবার শুনিয়াও 
1 পরিত্প্ত হইতে পারিতেছি না। বশিষ্ঠ কহিলেন,_-যেমন যম্জ 
] সন্তানদয়ের নাম লোকব্যবহারার্থ ভিন্ন ছুইটী রাখা হয়, সেইরূপ 
অত চিন্ময় স্কটিক-শিলালের প্রতিবিন্বপ্রায় এই স্বপ্ন ও 


যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ এই জাগ্রৎ ও স্বপ্ন একই পদার্থ, 
ইহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই | এই ঢুইটাই একমাত্র নির্খবল 
চিদাকাশ। নিমেষমধ্যে একদেশ হইতে অন্য দুরদেশে গমন- 
কালীন-সন্িদের যে আকার প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই চিদাকাশ 
বল! হয়। যুল-দেশ দ্বার' পাথিব রদ আকর্ষণকারী সেইরূপ 
+ পাপের যাদশ হ্থাসবৃদ্ধিশূন্ত ( আহ্বনাদ ) ভাব হয়; চিদাকাশও 
স্বচ্ছভাবাপন্ন জানিবা। যাহার নিখিল ইচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, 
তাদুশ শান্তস্তোঃ পুরুষের থে প্রকার ভাঁব হয়, চিদাকাশও সেই- 
॥ রূপ জান্ও। ১-৫। দিদার প্রারস্তে বিষয়সমূহ হইতে বিরত 
7. মনের যে স্বস্থভাব, তাহাকেই চিদ্াকাশ বলে। বর্ষা বা.শরংকালে 
বৃদ্িপ্রাপ্ত লতাগুল্মাদির যে : আনন্দভাব, তাহাকেই চিদাকাশ 
বলে। বাহারূপের মননশৃন্ঠ নির্মনা হইয়া জীবিত পুরুষের 
_ শীরদাকাশের স্তায় যে বিশ্দভাব, তাহাই চিদ্াকাশ। পর্বত, 
শিলাকা্ঠ প্রভৃতির যে নিক্ক্িয়ভাষে অবস্থিতি, সেই স্বাভাবিক 
অবস্থিতি যদি সচেতন জীবের সন্তারূপে পরিণত হয়, সেই 
স্বরপ প্লিতকে চিদাকাশ বলা হয়। ৬-_২০। দ্রষ্টা দৃষ্ঠ ও দর্শন 
এই তিনটী যাহা হইতে উদ্দিত হইয়া আবার ধাহাতেই লীন 
হইতেছে, তীহ'কেই তুমি অনাময় চিদাকাশ বলিয়া জানিও। 
এই নিখিল বিচিত্র পদার্থের সন্ুতব ধাহা হইতে উদিত হইয়া 
ধাছাতেই পরিণত হইয়া যাইতেছে; তাঁহাকেই চিদাকাশ বল! 
হয়। যাহাতে সমুদয়, ধাহাঁ হইতে সমুদয়; যিনি সমুদয় 
এবং সমুদয় হইতে ধিনি, সেই সদা অর্ধময় দেবকে চিদাকাশ 
বলা হয়। যিনি সমনামে স্বর্গে, মত্ত্যে, সকলের, অন্তরে 
বাছিরে সর্বত্র বিভাত হুইতেছেন, সেই প্রকাশময় দেবকে 
চিদ্বাকাশ বল! হয়। নুদৃঢনৃত্রে মাল্যের স্তায় যে নিত্যবস্ততে 
এই স্দসদাত্মক বিশ্ব গ্রধিত রহিয়াছে এবং এই বিশ্ব ধাহার 
অঙ্গ, তাহাকে চিদ্াকাশ বল|. হয়। এই নিখিল. সবি 
স্থতি, লয়, ক্রিয়া ধাহা' হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং 
স্হাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে, এবং এই নিথিল প্রপঞ্চ যন্বগ্ন, 
তীহাকেই ,চিদাকাশ বলা হয়। বিক্ষেপশক্তিবশে অুযুপ্তি- 
প্রলয়রূপ নিদ্রার অবগাঁনে ধাহা হইতে এই জাগ্রৎ-্বপ্ররূগী বিশ্ব 
আঁবি39ূঁত হয়) এবং বিক্ষেপশক্তির শান্তিতে তিরোহিত হইয়া 











সদ 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ | 


ঘটিলে এই জগৎসক্জার উদয় হয়, 


1. জাগ্রৎ নামদ্বয়ও ভিন্ন কর। হইগ়াছে। বস্তুতঃ পাত্র স্থত ছুগ্ধ' 


অভাব, তখন ড্টত্ব কিরূপে হইবে? রাম কহিলেন”_হে 





' যথার্থ হয়, তাহা! হইলে জগ্টাও ঢৃণ্টের: প্রতীতি হত্ব কেন? 


যাষ, তাহাকে চিদাকাশ বলা হয়। যাহার উন্মেষ (প্রকাশ. 
হইলে এই জগৎসন্তার লয় হয় এবং ধাহার নিমেষে (তিরোধান) 
ূ আপনার অন্তরে "আপনি 
অবস্থিত স্বানুতবাত্মক সেই দেবকে চিদাকীশ. বলিয়া জানিও। 
“ইহা তিনি নহেন, ইহা তিনি নহেন” ইত্যাকার বিচারে যখন 
সমস্তই কিছুই না হইয়া পড়ে, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা" 
কেই চিদ্াকাশ বল! হয়। এক দেশ হইতে মনের অন্য দেশ গমন 
হইলে সেই সময়ের মধ্যে সংবিদ্রে যে আকার লক্ষিত হয, মেই এ 
অর্ধনিমেষমধ্যে লক্ষিত সন্বিদাকারকে চিন্াত্র শরীর ব্লা হয়।. 
১১--২০। এই বিশ্ব যেরূপে যে প্রকারে অবস্থিত থাকুক না 
কেন, ইহা! সর্বদাই তন্ময়_ অর্থাৎ চিন্ময় । রূপ, আলোক ও 
মনোভাবে ভাবিত খাকিলেও ইহা প্র চিঘাকারম্য। কিন্তু এই 
বিচিত্র বিশ্ব: চিদাকাশের ঈষছুন্সেষেই অন্য রূপ না হইলেও যেন 
অন্তভাব ধারণ' করে, তখন নির্দ্বল সত্য চিদাাকাশই অবশিষ্ট 
থাকে। এই জগতের ভিন্নতাত্রান্তি বাগনাবশেই হয়। অতএব 
তুমি বাসনা, পরিত্যাগপুরব্বক ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহবস্তর দ্ষ্টা। হইয়াও 
নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ চিদ্রেকঘন হইবে, অতএব তুমি বাসনানির্ক্ত 
হইয়া তাদৃশ শ্থযুপ্তিদশীয় অবস্থান কর। তুমি নির্বাসন ও 
শান্তচিত্ত হইয়া গমন, আহরণ ব! কথোপকথন ষাহা ইচ্ছা! তাহাই 
কর, তাহাতে তোমার কোনই ক্ষতি হইবে না; তুমি সর্বদা 
চিদ্বেকঘন মৌনী হইয়া পাষাণের ন্তায় অচলভাবে অবস্থান 
করিবে। তুমি সম্মুখে ষে দৃশ্ঠ দর্শন করিতেছ, বাস্তবিক ইহা 
মরীচিকা-সলিলের স্টায় দ্বিতীয় চন্দের স্তায় একান্ত অসম্ভব । 
কারণ নাই বলিয়! ইহা প্রথমেই উৎপন্ন নহে, কারণ ব্যতিরেকে 
কার্ধ্য ত কখনই হইতে পারে না । ২১--২৬। যাহা কিছু দুষ্ট 
হইতেছে, সমস্তই সেই অকারণ ত্রন্মেরই বিবর্ত। ফলতঃ সেই 
্রন্ধ যথাস্থিতভাবেই আছেন, তাহার অন্তথাভাব নাই; তবে যে এই 
সমুদয় লক্ষিত হইতেছে, ইহা বাস্তবিক নহে; জাস্তিবশে কেবল 
উৎপন্ন বলিয়৷ লক্ষিত হইতেছে । ফলত ইহা যথাস্থিতভাবে 
একরূপেই অবস্থান করিতেছে ; যেমন চক্্রমগুল এক হইলেও 
্রান্তিব্শত ছুই বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ইহাও একমাত্র চিদ্বা- 
কাশরূপী হইলেও ভ্রমন্রমে তডিনিরপে লক্ষিত হইতেছে। 
ইহাতে থে ইদংপ্রত্যয় “এই জগং বলিয়া জ্ঞান রঃ হইতেছে, 
ইহা ঠিক স্বপরৃষ্ট রমণীর স্তায় অলীক, তথাপি (ব্বপরদৃষ্ট রমণীর 
্টায়) কার্ধ্যকর হইতেছে; অতএব প্রকৃতপক্ষে দৃণ্ঠ উৎপন্ন 
হয় নাই, হইতেছে না, হইবেও-না। নষ্ট হইতেছে, না, যাহ) 
একেবারেই নাই, তাহার আবার কি নষ্ট হইবে। ২৭--৩০। 
ফলতঃ সেই পরম শান্ত চিদ্বাকাশই স্বরূপ হইতে অচ্যুত হইয়া 
্বস্থভাবে স্বরূপে অবস্থান করিয়া যেন অগন্রূপে (ভ্রান্ত চক্ষে 
জগদ্রূপে ) উদ্দিত হইতেছে । সম্মুখে যাহা! দ্রেখা যা তেছে, এই 
দৃশ্য বাস্তবিক সৎ নহে, ইহার দ্রষ্টাও নাই, দৃষ্টার্থেরই যখন 





































বাগ্িপ্রবর! হে ব্রহ্গন্! আপনি যাহা বলিলেন, যদি তাহা 


আর সমুখেই বা এ কি প্রতিভাত হইতেছে? ইছা আমার নিকট 
আবার বলুন। বশিষ্ট কহিলেন,__““কারণের অভাব হেতু এই অসত্য. 
দৃপ্ত একেবারে অসম্ভবী, তবে যে ইহাকে দৃশ্ঠ বলিয়৷ নির্দেশ কর, 
তহাও প্রৌটোন্তি, স্বতঃসম্বী'নহে। . এই যে ক্র ভ্মাত্বক 


্ে 








নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


1. পরমনধূপ বায় জানিও। স্বপ্টে যেমন আত্মসৈতন্তেই আকাশ- 
শব কানন অবস্থান করে_-অর্থাৎ প্রতীয়মান হ্যু; দেইরূপ চিন্মাত্রই 


আপনাতে জগন্দরপে প্রতিভাত হয়। ৩১_-৩৫। স্থষ্টির আদি 
হইতে এপর্যন্ত কুত্রাপি জগতের কোনই উপাদান কারণ দেখা- 
যাইতেছে না, কেবল ব্রন্ধই এইরূণে প্রতিভাত হইতেছেন। 
আত্মাতে আপনা আপনি যে চিদাকাশের স্কুরণ হইতেছে ইহাই 
জগদাকার ধারণ করিতেছে । যেমন ভাবের ভাবত, শুন্তের 
শূন্যত্ব ও যে আকারধানের আকারবত্ব, গেইবূপ চিদ্রাকাশের 
জগৎ; তুমি জানিও, সৈদ্ধববৎ একরসীভূত পরমার্থঘন চিদ- 
কাশই মায়াবশে সবয়ৎ এইরূপ ত্রিপুটী (দ্রষ্টা, দৃশ্ঠ ও দর্শন ) 
হইয়া অবস্থ'ন করিতেছে । ৩৬--৪০1 বস্ততঃ (মায়াত্যাগ 
করিলে ) ছ্ষ়নের অভাব হুইয়! যায়, দ্বিতীয় প্রতীতি আর থাকে না, 
তখন তাহা! সৎ কি অপৎ তাহা কেহই বুঝিতে পারে না! অনি- 
দেন্ট একমাত্র পরম বস্তই বিদ্যমান থাকে। রাম কহিলেন, 
বর্মন! যদি এইরূপই হয়, তাঁহা হইলে এই কার্ধ্যকরণাদি ভেদ 
কিরূপে হইল? কিরূপেই বা সত্য হইয়া উঠিল? বশিষ্ঠ কহি- 
লেন, চৈতন্যময় স্বাত্বরূপী ঈশ্বর প্রাণীদিগের কর্ত্ম বা বাসনার 


1] উদ্বোধনানুসারে সত্য সঙ্ধপ্পতাবলে যেরূপ ভাবনা করেন, তুমিও 


সেইবূপই দেখিয়া থাক, সেইরূপই অনুভব করিয়া থাক। 
এই যে কার্ধ্যকরণভাব, (যাহর বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা, করিলে ) 
ইহাও সেই চিদাকাশ ; ঘটের উপাদান যেমন মৃত্তিকা, ইহার 
উপাদানও তেমনি চিদীকাশ। মোহ ইহার নিমিত্ত কারণ। এই 
চিদাকাশ যধন আস্বাকাশে পরিজ্জাত হন, তখন আর মোহমগ্ধ 
| থাকেন না। লোক যেমন নিদ্রিত ইলে মোহমগ্ন হয়, আবার্‌ 
' নিদ্রাভঙ্গে মোছুত্যাগ করে, ইনিও সেইরূপ প্রবুদ্ধ হইলে মোহ- 
ত্যাগ করেম। এবিষফে ইহার নিকটে অনুযোগই রা করে কে 
যে, “আপ্রনি এইরূপ মোহমগ্ন হন কেন ?” একভাব, হইতে অন্ঠ- 
ভাব প্রাপ্তির মধ্যপমন্ষে সন্থিদের যে আকার থাকে, তাগাকে 
চিদাকাশ বলা হয়, সেই চিদাকাশই নিখিল বস্তরূপে বিভাৰিত 
হন(১)। ৪১--৪৫। ঈত্বর যেমন জীবভাবের কল্পনা করি- 
লেন, এইরূপ এই জীবও আপনার অবিদ্যাবলে কার্ধ্য করণাদি- 
ভাবের .কর্পনা করিয়াছে, এ কক্পনাকারী আত্মার প্রতি কে 
অনুযোগ করিবে যে, তুমি এইরূপ কর কেন এ বিষয়ের কর্তা, 
ষ্টী বা ভোক্তা যদি অপরে কেহ হইত, তাহ! হইলে এই দৃষ্ঠ 
কেন কি প্রকারে উৎপন্ন হইল৭ তাহার অন্ুণোগ করা! যাইত; 
ফলে তাহা ত নয়, আত্ম!ই এতৎ সমুদয়ের কল্পনাকারী। প্রকৃত- 
পক্ষে যেখানে স্বপ্নে আভাগশুন্ঠ বিশুদ্ধ এক হইয়্াই ও অনেক, 
স্বরূপ চিদাকাশই বিরাজমান, অন্ঠ কিছুই' নাই; সে স্থলে কৌধান্প 
অনুযোগ করা যাইবে? স্বয়স্ু ব্রহ্মা হইতে আর্ত করিয়া যাব- 
তীয় সথষ্টি সমস্তই চিন্মাত্র প্রতীয়মান হইতেছে; ইহার, তত্বানু- 
সন্ধান করিতে যাইলে ইহা ততক্ষণাৎ ব্রদ্ধ হইয়া যায়।, অপরি- 
জ্ঞাত থাকিলে ইহা ভ্রান্তি, মায়া, জগ, বিদ্যা দৃশ্ঠ. ইত্যাদি নামে 
বর্ণিত হয়। ৪৬--৫০ | বালক যেমন মিথ্যা বেতালকে সত্য 
বলিয়া জ্ঞান করে, সেইরূপ চিৎস্বভাব চিদাকাশ হইতে অপৃথক্‌ 
হইলেও চিদ্বাকাশের প্রুকাশে তাহা পক দৃষ্ঠ পিশীচরূপে অনু- 


(১) টীকাকারমতে মূলের পাঠ “সর্বং্বস্ত্িতি নেতরৎ” 
আমরাও তাহারই অনুসরণ করিলাম, মূলের পাঠ অসংলগ্র। 


; নিশ্চে্ট; তাহার কোন সন্দেহ নাই। 


৭৯৩ 


ভূত হয়। স্বপ্নে যেমন মিথ্যা পুরী পর্মতাদদি সত্যরূপে অনুভূত 
হয়, স্ইেরূপ এই জগদৃভাব অসভ্য হইলেও চিদাকাশ দ্বারা সত্য 
সাবয়ব্ূপে অনুভূত হযু। চিৎ শ্বপ্রে যেমন পর্বত-নগরাদির 
অনুভব করেন, সেইরূপ 'আক'শে আমি পর্বত, আমি সমুদ্র, 
আমি বিরাট, আমি কুদ্র ইত্যাকার অন্ুতব করিয়া! থাকেন। 
মূর্ত কোন কারণ না থাকায় বাস্তবিক কোন কার্ধ্যই উৎপন্ন হুই- 
তেছে না । ফলতঃ মহাপ্রলয়কপ চিদ্াকাশে চিংই এইবরূপে 
বিনা কারণে চিদাত্মা় এই অববশুন্ত চিন্মন্ব আকাশকে 
জগন্্রপে অনুভব করিতেছে । ৫১৫৫1 দর্পণ যেমন 
আপনার '্ভ্যন্তরে বিবিধ চেতনমুর্ত (প্রতিবিম্ব) ধারণ 
করিলেও আপনার জড়ত্ব ঘুচইতে: পারে না, আর্পা 

যে জড়, সেই জড়ই থাকে, সেইরূপ নিখিল জন্তই বিচারাভাঁবে 
আপনার স্বরূপ নিরূপণ করিতে না পারায় জড় হইয়া বৃথা জীর্ণ 
হইয়া যায়। তবে যে বিচার করিতে সমর্থ চিনুন প্রত্যগাত্মা 
তাহার করস্থ। অতএব তত্দৃব্তিন্ন স্বরূপ পরিত্যাগ করিষা 
জগৎকে মাত্র চিদাকাশকূপে ভাঁবনা করিয়া চিদ্েকষন হইয়া 
পাষাণের সায় অচলভাবে 'অবস্থান করিবে! মায়িক দেহাদির 
প্রতি আস্থ। করা একেবারে উচিত নয়। জল যেমন আপনাকে 
ঘুর্ণাদি ব্যাপারে স্পন্দিত করিয়া আবর্ত-তরঙ্জাদিরূপে 
অবস্থান করে, এই চিৎ সেইরূপ আপনাতে চেতনক্ৃত্বাি 
ব্যাপার কল্পন! করিয়া জগব্রপে মবস্থান করেন। কগরৃক্ষ এবং 
চিন্তামণি যেমন ভাবনামত অভীষ্ট পুরণ করি দেত্ব, এই. 
চিৎও অন্তরে যেরূপ ভাবন1 ভয়, ক্ষণকালমধ্যে আহার পুরণ 
করেন। আকাশ-বূপিনী চিতি চিগ্নামণির স্ঠায় কল্পরৃক্ষের স্ায় 
ঝটিত আন্নার অভীষ্ট সম্পাদন করেন। মুনের এক দেশ 
হইতে দেশান্তরে গমনকালে মধ্যে চিতির যাদৃশ আকার অবশিষ্ট 
থাকে, এই দৃশ্তও তদাকারময্ন। সুতরাং দ্বিত্, একত্ব-ভ্রান্তি 
কৌথায় ? অনন্ত উজ্জ্বল নির্খুল চিৎকান্তিই আকাশের নীলিমার 
তায় শৃন্তমরী হইলেও জগদ্রপে প্রতীয়মান হয়। ফলিতার্ 
এই যে, সহকারী কারণের অভাবনিবন্ধন, চিতির বিমদৃশ অর্থাথ 
জড় কাধ্যের অন্ুতবই হইতে পারে না, তবে যে এই দৃশ্ট দেখা 
যায়, ইহা '্আদ্যা চিই সবপ্রের স্ায় দৃষ্ঠ হইতেছেন:। ৫৬--৬৩। 


ফড়ধিকশততম সর্গ সমাণ্ড । :০৬॥ 





সপ্তাধিকশততম সর্গ 


বশিষ্ট কহিলেন,__ “এই বিশ্ব চেত্য নহে, চিন্ময়; চতুর্দিকে 
আর কিছুই. নাই, কেবল চিদাকাশই প্রতিভাত: হইতেছে। 
চেতরিতা, চেতা, চেতন (জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান) এ সকলই 
(ত্রিপুটী চিন্ময় সমস্তই ) বিশুদ্ধ চিতস্বরূপ। অতএব জীবিত 
থাকিলে সকলে মৃত-২অর্থাৎ নাই। আমি, তুমি, উনি সকলেই 
জীবিত থাকিয়াও. মৃত। ব্যবহারদশায় অবস্থিত হইয়াও 
(ব্যাপারবান্‌, হুইয়াও) সকলে কাঠ-পাষাণবৎ নিরব্যাপার__ 
অথবা স্থাবর-জজমাত্মক . 
সকল পদার্থই আকাশের স্ায় মুদ্তিহীন (নিরাকার )।. এই 
যাহা কিছু-বিস্তৃতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, সমস্তই , আকাশের, 


কাচের ও কেশের নীলিমার ন্তায় ; ফলতঃ তাহা কিছুই নহে 





৭১৪ 


জানিবে; চিদ্বাকাশেই বা! কিরূপে কি বস্ত থাকা অন্বে। 
ফলতঃ যা প্রতীপ্মান হয়, তাহ! আকাশে প্রতীম্বমীন কেশগুচ্ছ, 
নদী, ধুম বা মুক্তাধির শ্ায় অলীক জানিবে। যাহা প্রতীম্মান 
হইতেছে, তাই। প্রকৃতপক্ষে আকীশই) ইহাতে অন্ত কিছুরই 
বাস্তব অনুভব হইতেছে না। ১-_৫। যাহা অনুভূত হইতেছে, 
তাহা জগন্নামক চিদ্বাকাশ তাহাও শুন্ট ; ইন্থাতে আস্থা করি- 
বার বিষয়ই বা কি আছে। ভ্রান্তবশে. আকাশে উদীয়মান এই 
যে পৃথ্যাদি, ইহা ত চিৎ শক্তির ( অজ্ঞানাবৃত চৈতন্তের ) কল্পনা, 
১. বাস্তবপক্ষে ইহা শূন্/ নিরর্থক কিছুই নহে। হে বালকবৃন্দ! 
। .. তোমরা এই নিরর্থক মিথ্য। বিষয় লইয়া “আমি আমার” করিয়া 
... আস্বাস্থাপন করিত্ছে কেন? তাহা বল। অহো বুঝিতে পারি- 
1) য়াছ। তোমরা অন্যাপি ঝলক আছ, তাই এরূপ আস্থ। 
| করিতেছ, বালকের সন্কলিত বিষয় লইয়া ঝলকেই ক্রীড়া 
করে। ওহে যুঢুগন ! এই পুথ্যাদি অসৎ বন্ত লইয়া থাকিলে 
তোমাদের জীবন বৃথাই অতিবাহিত হইবে । আকাশক্ষালনের 





্তায় বৃথা অগস্তব কর্থবে কালক্ষেপ করিবে, প্রকৃত বিষয়ের কিছুই. 


জানিতে পারিবে না। সহকারী প্রভৃতি কারণের অভাব হেতু 
যাহা কখন উৎপন্ন হয় না, আজ তাহ! কিরুপে উৎপন্ন হইবে। 
৬--১০। যাহা অজাত অসত্য বস্ত আকাশকে লইয়া কার্য 
করে, সেই মৃতের! অঙ্জাত অথবা জন্মের পর মৃত সন্তানের 
প্রতিপালন করে ;_ অর্থাৎ অতি অসম্ভব কার্য করে। এই 
ূ পৃধ্যাদি কি? কোথা হইতে কাহার ছ্বার। কি প্রকারে উৎপন্ন 

হইল? ফলতঃ ইহু কিছুই নয়, একমাত্র চিদাকাশ আপনিই 
৷ আপনাতে *ইবূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যহারা কার্ধ্য, কারণ, 

কাল ইত্য,দি ক্সনায়'আকুলচিত্ত, দেই বাঁলকদিগের নিকটে 
| এই পুথ্যাদি সত্য হইয়। পাড়ায়; তারৃশ অজ্ঞ রালকের আমাদের 
| কোন প্রয়োজন নাই। বষ্সে দুষ্ট পৃথ্যাদিশৃন্ত জগৎ আর জাগ্রৎ 
| আবস্থর পৃথ্যাদিম জগৎ সমস্তই চিদাকাশাত্মক) শ্বপ্রদশার 
|  স্তায় চিন্মণই আকাশ হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হন। আত্ম নুভব 
(নিজের অনুভবই ) যাহার অস্তিত্ব অহমাঁগ করিতেছে সেই 
চিদ্নাকাশের আকারশৃন্য অবয়ব, "তাহাই এই পুণ্যাদি-স্বরপে 
বেদ্য নামে (দৃগ্তবস্তরপে ) প্রতী্মু : হইতেছে ১৯:১৫ 


সঞ্থাধিকশ তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥ 








অক্টাখিক গততর্ম সর্গ | 


| বাম কহিলেন,__হে মুনে! এই চিদ্বাকাশের স্বপ্ননগরী- 
রূপিণী অবিদ্যা শৃন্যরূপিলী হইলেও থে পুরুষের নিকটে অশুন্তরপে 
বিদ্যমান থাকে, এ অবিদ্যার স্বরূপ কি? পরিমাণ কত? কত 
কালই বা তাহার নিকট এইরূপভাবে থাকে? ইহা আমার 
নিকটে পুনরপি কীর্তন করুন। বশিষ্ট কহিলেন,_রাম! 
_ পরব্রশ্ধের যেমন দেশতঃ বাঁ কালতঃ পরিচ্ছেদ নাই, 
সেইরূপ যাহাদের নিকটে এই অবিদ্য! বিদ্যমান রহিয়াছে, 
সেই অজ্ঞের ইহাকে দেশতঃ কালতঃ অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই 
জানে; তাহার! জানে, অবিদ্যা অন[দি অনন্ত এই বিষয়ে একটা 
উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রব্ণ কর। চিদ্বাকাশের এক 
কোণের কোন এক প্রদেশে এই জগতেরই স্তায় একটী ত্রিজগৎ 


৯ 


 যোগবাশিষ্ঠট-রামায়ণ। 


|'ঠিক এই জগতের ব্যবস্থামত অবস্থিত আছে। তাহার মধ্যে :যে 





দিক্‌ হইতে শত্রু 'আসিয় সবলে তাহাকে কৃতান্ত-ভবনের অতিথি 


এমন সময়ে আর একটা চর প্রলয়কালের জলপ্রবাহের মৃত অতি 


জন্ুদ্বীপাখ্য ভূভাগ, তাছার উপরি তাহার অল্কারম্বর্ূপে অবস্থিত; 
নানাজীবনিচয়পুর্ণ এক সমতল ' ভূভাগে ততমিতি নামী এক, 
পুরী আছে। ১_:৫। দেই পুরীতে বিপশ্চিৎ নামে এক র 
বাস করে; নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহার নাম বিপশ্চিৎ. 
সর্ধশাস্ত্রে বিশারদ বলিয়া তিনি হুসভ্য, সভায়. উপস্থিত হইলে 
সমধিক শোভা ধারণ বরেন (লোকে তাহাকে বড়ই সম্মান 
করে )১। অভামধ্যে তিনি সকমল-সরোবরে বাঁজহংসের 
য় নক্ষব্রচক্রের মধ্যভাগে চন্দ্রের স্যায় ও শৈল-সমুহের মধ্যে 
সুমেরুর সান শোভিত হুন। তিনি এতগুণসম্পন্ন যে, কবিরা 
ভাহার গুণব্ণন করিতে গিয়া তাহার অনন্ত গুণ বর্ণন করিতে এ 
অসমর্থ হইয়া বিরত হয়েন; তথাপি তিনি কবিগণের অন্মান ও 
রক্ষণ ও যশোবর্ধান করেন বলিয়া কবিরা তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করেন না; যথা সাধ্য তাহার গুণ্বর্ণন করিয়া থাকেন। যেমন 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিকসিত চতুর্দিক্‌্-সমুজ্ভবলকীরী কমল 
হইতে প্রতাপজনিত শ্রী-_অর্থাৎ সৌরাতপসম্পর্ক-জনিত শোভ। 
সমুদ্িত হইয়া থাকে, সেইরূপ দিন দ্বিন বিকীশপ্রাপ্ত প্রতাপ- 
বলে চতুর্দিক্-উজ্ভ্লকারী সেই রাজার প্রতগজনিত পরী অর্থাৎ 
সম্প, সর্বদাই সমুদ্রিত থাকে। ত্রা্ষণদিগের হিতকারী সেই | 
মানী নরপতি একমাত্র বহিকেই দেবতীজ্ঞানে ভত্তিপুরববক . | 
পুজা করিতেন, অন্ত কৌন দেবতা! মানিতেন না। ৬--১০। 
যেমন চারিদিকে চারিটী মহাসাগর, সেইরূপ তাহার মন্তরিব্গের 
মধ্যে চারিজন প্রধান মন্ত্রী; সেই প্রধান মন্ত্রগণ সর্বদা মহা" 
সাগরের ন্যায় মত্ত, মকরব্যুহ ও আবর্ত-চক্র-্যুহ অমান্বিত, 
গজবাজিগণে বেষ্টিত, সৈম্ঠতরঙ্গে ভীষণ, রণক্ষেত্রে অচল সৈন্য- 
সামন্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মর্ধ্যাদা-রক্ষণে নির্ত অর্থাৎ 
কদাপি অন্তা যুদ্ধ করেন না, লোকের সম্মান রক্ষণ করিয়া থাকেন। 
এতাদুশ মন্রিব্গবেষ্টিত ন্রপতি অখিল দিত্বগুলের ( দিজগুলসথ 
লোকের ) আশ্রয় এবং হুমদর্শনচক্রের স্তায় শক্রণণের অজেয় 
ও নিজে সকল বিজয়ী ছিলেন। একটা পূর্ববদিক হইতে একটী 
চতুর চর আসিয়৷ কালন্রোতের স্ভাধ দ্রুত ও বিকটশ্বরে কহিল” 
“হে দেব! ভাপনি পৃথিবীরূপিনী গাভিকে নিজ ভুঁজপাদপে বন্ধন 
করিয়। রাখিয়াছেন, আপনি ভগবান্‌ বির গ্তায় লোক-বিজেতা। 
এক্ষণে আমি যাহ] বলিতেছি, তাহ। শ্রবণ করিয়] যাহ! কর্তব্য হয় 
করুন। ১৯_:১৫ । আর্পনি পূর্বরদিক্‌ রক্ষা করিবার জন্য থে 
মন্ত্রীকে নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি জররোগে মরিয়াছেন; আমার 
বোধ হয়, শক্রবিজিয়ী আপনাকর্ক দিপ্বিজয়ার্থ নিযুক্ত হইয়া 
তিনি যমরাজকে জয় করিবার নিমিত্ত যমলোকে গমন 
করিয়াছেন। তীহার মৃত্যুর 'পর আপনার দক্গিণাপথে নিযুক্ত 
মন্ত্রী পুরব্র-দক্ষিণদিক্‌ জয় করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূর্ব-দক্গিণ- 





















করিয়াছে। দক্ষিণদিকৃস্থ মন্ত্রীর মৃত্যুর পরে পশ্চিমদিকের নিযুক্ত 
মন্ত্রী সদলবলে যেমন পুর্কবদক্ষিণদিক আক্রমণ করিতে 
যাইবেন, অমনি পূর্ববদিকের শক্রুগণ দক্ষিণদিকের শক্রগণের 
সহিত মিলিত হইয়! পথিমধ্যেই যুদ্ধ করিয়া -ট্টাহাক্কে নিহত 
করিয়াছে।” ব্শিষ্ট কহিলেন৮-সেই চত্র এইবূপ বলিতেছে, 


তুরায় সেই স্থানে আসিয়া কহিল “দেব! আপনার উত্তরদিকের 
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সেনাপতি শত্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়। সেতুভঙ্জে জলপ্রবাহের 
্তায় অতিবেশৌ সবলে এই দিকে আদি বশি্ঠ কহি- 
লেন,__দুতবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কালক্ষেপ করা উচিত নহে 
ভাবিয়া মেই শোভন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়! কহিলেন,_-ওহে 
. কর্মচারিগণ ! রাজগণ, সামন্তগণ ও মন্ত্রিগণকে যুদ্ধে সজ্জিত করিয়া 
আনয়ন কর। অস্ত্রগৃহের দ্বার উদঘাটন কর) ভীষণ অস্ত্রসমূহ 
তথা হইতে আনয়ন করিয়া! আমাকে দাও ; যোদ্ধাবর্গ সকলে গাত্রে 
বন্দু পরিধান কর; পদীতিগণ আসিয়! উপস্থিত হউক, কতগুলি 
সৈম্ত আছে, তাহা গণনা করিয়া তাহাদিগকে সজ্জিত কর, 
সৈম্তাধ্যক্ষগণকে সজ্জিত হইতে বল। ফুদ্ধের উদ্যোগ কর) 
চতুদ্দিকে দু প্রেরণ কর। ১৬--২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,__বরাজা 
ক্রুদ্ধ হইয়া তুরিতস্বরে এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময় 
প্রতীহারী সগন্ত্রমে আগমন করিয়া প্রণত হইয়া! কহিল,_-“দেব 
আপনি উত্তর্দিকে যে সেনাপতিকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি 
আমিষ ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়া! পদ যেমন 
সুধ্যদর্শনের আকাজ্্র। করে, সেইরূপ দেব-দেবের দর্শন'আকাত্কা 
করিতেছেন” বাজা কহিলেন, “অবিলম্বে গমন করিয়! ইহাকে 
লইয়া আইস; চতুর্দিকে কি কি ব্যাপার ঘটিল, তাহা ইার 
নিকট শ্রবণ করিয়! জানিতে পারিব ৮ বশিষ্ঠ কহিলেন, _রাজার 
এই আদেশ পাইয়া প্রতিহারী উত্তরদিকের গেনাপত্তিকে ঝঁটিতি 
রাজনমীপে উপস্থিত করিল; 
প্রণাম করিল। রাজা দেখিলেন,_-“তাহার সর্ব ক্ষত বিক্ষত ; 
সকল অঙ্গ শরধিন্ধ রহিয়াছে, মুখে রক্ত উঠিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস 
বহিতেছে। তৎপরে দেনাপতি ধৈর্ধ্যবলে আপন গাত্রবেদনা 
সহ্য করিয়া (অর্থাৎ গাত্রবেদনাজনিত আক্রন্দন থামাইয়া) দীর্ঘ 
উদচ্ভাদ পরিত্যাগ করত প্রণাম করিয়া তবরিতন্বরে কহিল,_ 
দেব! তিন দিকের অধ্যক্ষই বহ-ফৈন্ত সমভিব্যাহারে যেন 
যমরাজকে জগ্ন করিবার নিমিত্ত এককালে যমপুরীতে গমন 


করিয়াছে । আমি একাকী তাহাদের স্থানসকল: রক্ষা করিতে | 


পারিলাম না; আর এ দেখুন, বহ শক্র-ভূপতি আমাকে বলপুর্ব্বক 
আক্রমণ করিবার জন্য আমার' সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । আপনার রাজামধ্যে অসংখ্য শত্রসৈহ্ঠ 


আসিয়া উপস্থিত হইয়'ছে। এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে নিরস্ত 


করিয়া দিন। আপনার নিকট দুর্জেয় ত কিছুই নাই। বশিষ্ট 
কহিলেন,_ফুদ্ধে' ক্ষতবিক্ষতার্স কাতর সেই বলাধ্যক্ষ এইরূপ 


বলিতেছে, এমত সময়ে আর একটী পুরুষ হঠাৎ, উপস্থিত হইয়া 


কহিল-__“হে নরেশ্বর ! এ দেখুন অসংখ্য, লোক আপনার রাষ্ট্র 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তমস্তকাদি-সব্ালনে সামান্য বাযুবেগে অশ্বখ- 
পত্রের স্তায় কুর ফুর করিতেছে। আপনার রাজধানীর চতুর্দিকে 
অসংখ্য. শত্রুসৈন্ত আসিয়া, আক্রমণ করিয়াছে। রাজপুরীর 
বাহিরের স্থানসকল. লোকালোকাচলের তটদেশের ন্যায় বিপুল 


'শক্রুসৈন্তে আকীর্ণ হইয়াছে ; আহাদিগের চক্রে, গদা, কুস্ত প্রভৃতি: 
আলোকিত। এ দেখুন, বাহিরে অস্ত্র: 


অস্ত্রের প্রভায় চতুর্দিক 
পতাকা ও যোদ্ধবর্গে পরিপূর্ণ রথ. সকল উভীয়মান ত্রিপুরসমূহের 
টায় অন্তরীক্ষে ধাবমান হইতেছে। এ, দেখুন, হস্তিবুন্দ শুওদও 
উন্মীলিত করত আকাশে যেন -মাংস-বৃক্ষের বন করিয়া তুলি- 
তেছে; আর. বর্ধাকালে :ম্বেবৃন্দের -ন্তায় গভীর বুংহতিধ্বনি 
| করিতেছে ।  অনমতল  ভূভাগে অশ্থগণ 


সেনাপতি উপস্থিত হইয়া রাজাকে . 





বিচরণ করত প্রবল বায়ুবেগে কলকল্লোলনিনাদী সাগরের স্তার় 
গভীর হ্র্ষারৰ করিতেছে । ফেন-উদ্দিরণকারী আবর্তের ন্যাতব 
মণ্ডলাকার গতিবিশিষ্ট অশ্বগণ লবণসমুদ্রের তরঙ্গবৎ গভীর শব্দ 
করিতেছে। ২৬--৪০। আকাশের সায় নির্মল কাস্তিবিশিষ্ট বধ 
ও অস্ত্রজীলে সুসজ্জিত সৈশ্ভগণ চতুদিকে প্রলয়কালীন সাগর- 
প্রবাহের স্তায় ক্রমে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। ইহাদিগের অস্ত্র 
শস্ত্ ও মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারনিচয়ের কাস্তপুঞ্জ খেন আপনার 
প্রতাপানলের শিখার স্তায় দীপ্তি পাইতেছে। মংস্তামকরব্যুহ- 
সমগ্িত চক্রাবর্তীকার গতিবিশিষ্ট সৈশ্তমকল সাগরতরঙ্গের গায় 
ক্রেমে যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! উঠিতেছে। ইহাদের কুন্তপ্রভৃতি 
অস্ত্রজাল পরস্পর সংঘর্ষে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঝিকিমিকি ও 
ঝন্ঝন্‌ করত যেন ক্রোধে জলিত হইযা। হুঙ্কার ছাড়িতেছে। হে 
দেব! আমার প্রভু (আপনার রাষ্ট্রসীমারক্ষক বলাধ্যক্ষ ) আমাকে 
আপনার নিকট এই ব্যাপার জানাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, 
তিনি এক্ষণে রাষ্ট্রসীমা হইতে যুদ্ধ করিবার ভন্য সৈশ্ঠদলের 
সম্মুখীন হইয়াছেন। হে দ্রেব! আমিও অন্ত্রশত্্াদি লইয়৷ 
তাহার নিকট গমন করি। আমি আপনার নিকট সমস্তই 
জীনাইলম; এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহা আপনিই জানেন। 
৪১-_৪৫। নৃশিষ্ঠ কহিলেন,__-“এই বলিয়া সেই পুরুষ র।জাকে 
প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল; বোধ হইল যেন সাগর» 
তরঙ্গ কিয়ংক্ষণ গুলু গুলু রব করিয়! শান্ত হইল।. তখন রাজ- 
গৃহে কি রাজা, কি মন্ত্রী, কি যোদ্ধা, কি ভূত্য, কি হস্তী, কি অশ্ব, 
ঘকলেই ভয়-সন্তান্ত ; দলে দলে সৈত্তগণ অস্ত্রশস্ত্র লস সজ্জিত 
হইতে লানিল তৎকালে রাজভবন প্রবল মারুত-চালিত মৃহা- 
কাননের স্তারু প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৪৬-_৪৮ ॥ 


অষ্টাবিকশততম অর্গ সমাপ্ত 0১৮ ॥ 


নবাধিকশততম সর্গ। 


বশিঠ কহিলেন, _দৈত্যগণ নভোমগ্ডল আক্রমণ করিলে 
গ্রগনচারী মুনিগণ যেমন ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হন, সেইরূপ এই 
ব্যাপার শুনিয়া মন্ত্রিগণ রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
মন্ত্রিগণ কহিলেন,_“হে দেব! আমরা বিচার করিয়া দেখি- 
লাম, এই শব্রগণকে সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে দমন 
করা যাইবে না। ইহাদের উপরে দণুপ্রয়োগ করাই আবশ্যক 
হইয়াছে। ইহাদের সহিত জন্ভাব করা বা নিজপক্ষীয় লোক 


দ্িগকে ইহাঁদের অভ্যন্তরে “শরণাগত হ্ইলা 1ম” এই ছলে ভাবে 
সতরাং - 


করাইয়া প্রচ্ছন্নভীবে বিনাশের চেষ্টা কখনই করা হয় না; 
এক্ষণেও সেরূপ উপায় অবলম্বন করা কখনই বিধের নহে। 
পাপাচারী ধনাট্য নানাদেশীয় বহুশক্রু মিলিত হই বন্ধ পায় 


আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে; হৃতরৎ সামাদ্ি উপায়ে কোন 


কাজই: হইবে না।' অতএব এক্ষণে সাহসের উপর ভর দিয়! 


রণক্ষেত্রে অবতরণ ব্যতীত আর কোন প্রতীকার দেখি না; 


অতএব শীগ্রই বরণের উদ্‌যোগ করা হউক । ১--৫। বীরদ্িগকে, 
যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হউক, অভীষ্ট দেবতার পুজা করিয়া সামন্ত- 
বর্গকে আহ্বান করা. হউক, রুণছুন্দৃতি 


বাদিত করা হউক, 
অসম গতিতে যোদ্ববর্গ হৃসজ্জিত হইয়া রণভুমিতে গমন করুক । গুলয়মেখের 


পা 


এ খআসাসাপিপ লিল 


. প্রবল শক্রুবর্গকে চব্রণতলে বিদ্লিত করিয়াছি 


হস্তগত করিয়াছি. 
'শৃখলে আবদ্ধ করিয্মাছি। ভ্রাসবৃদ্ধিবিবর্জিদিত অখপ্ডিত ধর্ম, অর্থ, 





৯৬ 


্টায় গাঢ় কালবর্ণ মত্ত গঞ্সৈন্যে চতুদ্দিক আচ্ছন্ন করুক। 
ধনুক সকল আস্ফালিত হউক, জ্যানিনাদে গগন ফাটিয়া যাউক, 
চতুদ্দিক্‌ অর্ধমগুলাকার ধনুকে মেঘের ন্যা শ্টামব্থ হইয়া 
উঠূক। বীরগণরূপ মেঘজাল জ্যা-রূপ ব্ছ্যিতের আলোকে 
চতুদ্দিক্‌ আলোকিত করিয়া গৃতীরগর্জন করত নারাচ-অস্বরূপ 
বারিধারা বর্ষণ করিতে থাকুক। রাজা কহিলেন, শীঘ্র সকলে 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্র! কর, উপস্থিত সময়ে যাহ! যাহা, কর্তব্য, তাহা 
সকলে সম্পাদন কর। আমি ন্গানান্তে অগিদেবের পুজ! করিয়া 


 ব্লণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি । ৬--১০প এই বলিয়৷ নরপতি মনে 


মনে যেন কোন মহত্কার্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষণকাল- 
'মধ্যে ঘটে করিয়া গঙ্গাজলে স্বান করিয়া লইলেন, স্বানান্তে তিনি 
বর্!সলিলসিক্ত নৃতন উদ্যানের স্ায়্ শোভিত হইলেন। অনন্তর 


রাজা অগ্নিগৃহে প্রবেশপুর্্বক ভক্তিনহকারে যথাবিধি অথিদেবের 


পুজা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । “আমি অনায়ামে 
বিবিধ ভোগবিলাসে কাল কাটাইলাম, শ্রজাবর্গকে অভয় 
দিলাম; আসমুদ্রপুথিবী শাসিত করিলাম ; ভূমণ্ডল আক্রমণকারী 
( তাহাদের 
মাথায় পা দিয়াছি); আমার শাঁসনে দশদিকৃস্থিত লোক ফল- 
ভরে লতীর স্তায় নত হইয়। আছে । প্রজাহ্দয়রূপ চন্দ্রমগ্ডলে 
ধবল যশঃ অস্কিত করিয়া দিয়াছি (প্রজাগ্রণ সর্ধ্বদী আমার 
যশোগান যশোধ্যান করিতেছে ), ভূতলে কীর্তিরূপিণী ব্রিপথ- 
গাঁমিনী গঙ্গা সংস্থাপিত করিয়াছি । হুহত্ মিত্র, বন্ধু ও অপর।পর 
সাধুজনকে কোষাগাবের স্তায় রত্বরাশিতে, ভরিত করিয়াছি । 
দিপ্বজয় করিয়া সমুদ্রতীরে বদিয়। নারিকেল ফলের রসমধু পান 
করিয়াছি। ভেকের কণত্বকের স্তায় শক্রবর্গের প্রাণ কীপাইয়া 
তুলিয়াছি। দ্বীপান্তরস্থ কুলাচলসমূহ মদীয় শাসনমুদ্রাক্স অস্কিত 
হুইয়াছে। দিকৃপ্রান্তের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে দিদ্ধিসেনাগণের 
সহিত বিহার করিয়াছি; অনেক সময্বে লোকালোক পর্জতের 
শিখরে মেঘের স্তায় বিশ্রাম করিয়াছি। তখন বোধ হইয়াছে, 


যেন একান্ত সমাহিত জ্ঞানপুর্ণ বৃদ্ধিতে পররন্ষে বিশ্রীম করি" 


তেছি। প্রজাবর্গের হিতকারী হুইয়! অক্ষততাবে কত রাজ্য 
ুর্বিনীত রাক্ষসদিগকে খন-( কঠিন) 


কামের সেবায় ( সমান্তাবে সম্পূর্ণরূপে ধর্মাদি ত্রিবর্গ সেবা 
করিষ্ব! ) ব্য়ঃক্রম অতিবাহিত করিয়াছি । এক্ষণে আমি শ্বেতব্ণ 


_ষশঃপান করিয়াই যেন জরাধব্ল হইয়া! পড়িয়াছি ; এক্ষণে আমার 
কেশকলাগে শপ্পোগরি হিমবিন্দুর ন্তাযু ধবলিমা। আসিয়া! উপস্থিত 


হুইস্াছে। নিখিল তোগব(সনার হ্থাসকারী বার্দক্য আসিয়া 
(উপস্থিত হইয়াছে। তাহার উপরে আবার চতুদ্দিক হইতে 
প্রবলশক্রবর্গ আসিয়া 


ভয়প্রদ এই অগ্নিদেবকে আমার মস্তকাহুতি প্রদান করি। 
তৎপরে রাজা অগ্নিকে সন্তবোধন করিয়া বলিলেন,_-“হে দেব ! 
কৃশানো! পুর্বে যেমন আপনাতে যজ্ীয্ন পুরোভাগ আহুতি 
প্রদ্ধান করিয়াছি, তেমনি এক্ষণে আমার এই মস্তক আহুতি 
প্রধান করিতেছি) হে দেবেশ! যদি আমার এই কর্ণ সন্তুষ্ট 
হুইম্বা থাকেন, তাহা হইলে, হে ভগবন্! আপনি (বর প্রদান 
করুন যে) আপনার কুণ্ড হইতে নারায়ণভুজের স্তায় সুন্দর ও 


যোগবাশিষ্ট-রামঃয়ণ । 





হইল। ৩৬--৩৮। 


রূণপ্রার্থনা৷ করিতেছে'। বিজয়লাভও 
এক্ষণে সন্দেহের বিষয়, অতএব আমি এক্ষণে উদ্যমসহকারে 


. মেঘের স্তায় উখিত হইয়া নভোমগ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শরজাল- 





বলবান্‌ আমার দেহ চতুষটয় উদ্থিত হউক । আমি সেই দেহ 
চতুষটয়ে চতুর্দিকে গমন করিয়া নির্ষিঘ্বে শত্রবর্গ নিপাত করি 
হে বিভো! আপনার দর্শন লাভের জন্ত আমি আপনাকে 
স্মরণ করিতেছি ) আপনি আমাকে দেখা দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন-- 
সেই মহীপাল এই বলিয়া খড়গ .লইয়। বালকে যেমন: 
অবলীলাক্রমে কমল দ্বিখণ্ড করে, সেইরূপ আপনার মস্তক 
ছবিও করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরে ছিন্নমস্তক যেমন 
অগ্নিতে আহুতি দ্রিবেন, অমনি আপনার শরীরসহ আগ্নিতে গিয়। 
পড়িলেন। অনন্তর বহ্ছি তাহার আহুত সেই দেহ ভোজন করিয়া! স্তর 
চতুর প্রদ্ধান করিলেন, মহৎ ব্যক্তিরা যাহা লইয়! থাকেন, 
তাহা সদ্য বাঁড়িয়। থাকে, (মহত্ের ্বভাবই এই যে অপরের 
দ্রব্য লইয্বা তাহা বাঁড়াইয়া দিয়! থাকেন )। ৯১-_৩০। অনন্তর 
রাজ! তেজঃপু্জে জাজল্যমান চারি মুর্ভিতে সাগর হুইতে নারায়- 
ণের স্তায় অগ্নি হইতে উত্থিত হইলেন। উজ্বলকাস্তি তদী় 
দেহচতুষ্টয় অপুর্ব শোভাধারণ করিল; সেই দেহের সঙ্গে সঙ্কে 
পরিহিত বসন,ঞ্উত্তম শিরোভূষণ ও অস্ম লইয়া উঠিলেন। দেহের 
সঙ্গে সঙ্গেই বর্ম, শিরস্ত্রাণ, শিরোবত্ব, কটক, অঙ্গদ, হার, কুগুল 
প্রভৃতি ভূষণসম্ভার উিত হইল। চারিটী দেহই ঠিক একরূপ, 
এক অবয়বসম্পন্ন . এবং চারিটী দ্রেহই উচ্চৈঃশ্রবার শ্লায় 
চপল চারিটা হয-রত্রে আরূঢ়। চারিটা মূর্তিই জুব্ময় তুণীরে 
নুবর্ণময় শর ধারণ করিতেছেন ) সকলের ধনুব্র্বাণ ঠিক এক 
রকম। সকলেই মহাশয়। ৩১--৩৫। এ মুর্তিচতুষ্য়ের ॥ 7 
আর একটী অসাধারণ গুণ এই যে, তীহারা কি নরযান, | 
কি অশ্ব, কি হস্তী) কি রথ যাহাতেই আরোহণ করেন, | 
তাহাদের অধিষ্ঠিত সেই বাহন, শত্রুরা কিছুতেই নষ্ট করিতে হ 
পারে না। অগ্নি হইতে দেহচতুষ্ট় উিত হওয়াতে বোধ ও 
হয় যেন, বাড়বানল চতুঃসাগর পান করিয়া তাহা ধারণ- | 
পুর্বক পুকুষাকারে পরিণত করিয়াছিল, পরে অগ্িকুণ্ডে 
আনিয়৷ তাহা প্রক্ষেপ করিল। চারিটা অখরত্রে আরূট় সেই কুহুম- | 
মালাশোভী মুর্তিচতুষ্টয় ইন্দুকিরণোপম তুহাস্তে চতুর্দিক উদ্‌ৃ- 

ভাসিত করত আহত সেই অনল হইতে যেন চারিটা বিজুমুত্তি 

চারিটা মুর্তিমান সাগর অথবা যেন মূর্তিম্বান চতুর্বেধ উিত 


ন্বাধিকণততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯॥ 


দশীধিকশততম সর্গ । 
_ বশিষ্ট কছিলেন,_এদিতে নগরের নিকটের চতুর্দিকে শত্র- 
গণের সহিত দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, গ্রাম নগর লুন্টিত 


হইতে লাগিল, প্রজী?ুল মহাত্যাকুল হইয়া উঠিল, শক্রকৃত 
অগ্নিদাহে প্রজাদের গৃহসস্কল-প্রজ্ঘলিত হইতে লাল, ধুমপটল 


রূপ মহাধূমে আদিত্যমগুল আঙ্ছন্ন হওয়ায় চতুর্দিকে ঘোর অন্ধ- 
কার হইল, স্ৃর্তমণ্ডল ক্রমে অনৃশ্য হইয়া! গেল। বহ্ছিদ্ধাহই- . : 
জনিত দারুণ উত্তুপে বনের 'লতাপত্র দি সব উত্তপ্ত হইয়! উঠিল; 
আগ্েয়ান্ের লাক'র অর্গীর, শুল, - খুসল, পাষাণ প্রভৃতিতে 
আকাশদেশ পরিপূর্ণ হইয়৷ গেল। প্রঙ্ছলিত বহ্ছির প্রতিবিন্ব 















শব্বাণ-প্রকরণ-্ডও্রভাগ । ৭১৭ 


পড়ায় নিক্ষিপ্ত স্বচ্ছ অন্তরসমূছের কান্তি 'আরও সমধিক উজ্জ্বল 
হইয়! উঠিল। ফুদ্ধামৃত মহীধরগণ স্বর্গে গমন করিয়া অপ্রো- 
দ্রিগের অধরন্ধা পান করিতে লাগিল । ১--৫। যুদ্ধলোলুপ 
বীরণণ ম্দমন্ত হস্তিনিনাদ শ্রব্ণ করিয়া সৃষ্ট হইতে লীগিল। 
চতুদ্দিক হইতে ভুযুণতী, প্রাস, শূল, তোমর প্রভৃতি অস্জাল 


- বৃষ্টি হইতে লাগিল। দুর্বল বীরগণ প্রবল মহাবীরের হুস্কারধ্বনি 


শ্রবণ করিয়৷ হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় মরিয়া! যাইতে লাগিল। ধুলি" 
পটলরূপ শুভ্র মে উঠিয়া স্বর্গপথ রোধ করিয়া দিল। আহত 
সামস্তগণ মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া! চীংকার করিতে করিতে 
পলাইতে- লাগিল চতুর্দিক্‌ হইতে বজ্জাগ্রি নিপতিত হইব 
প্রজীকুল বিনঃ্ করিতে আরভ করিল। অগ্নিদগ্ধ গৃহসকল 
ভূপতিত হইতে থাকিলে তথা হইতে অগ্রিকণবধী ধূম্জাল মেঘের 
্তায় নির্গত হইতে লান্লি। অসংখ্য শরধারারূপ মেঘ উথ্থিত 
হইয়া বিপক্ষপক্ষের মৃত্যু ঘটাইয়া, দিয়া স্বপক্ষের আনন্দ উৎ- 
পাঁদন করিতে লাগিল। তুরঙ্গসকল তরজের স্তায় চলিত হইয়া 


সাগরতরঙ্গকেও পরাজিত করিল। হস্তিদন্তের পরস্পর সক্জবর্ধণ- 


জনিত বিকট উচ্চ নিনাদে সেই স্থান অতি কর্কশ হইয়া, উঠিল। 
৬--১০| বড় বড় যোদ্ধগণ হুর্গের পার্শ্ববর্তী কুটারের ভিত্তিতে 
কণ্টকের স্তায় শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। বহ্ছিদগ্ধ অতএব চটচটায় 
মান এবং সক্কোচভীবাপন গৃহসমূহের শিখরদেশে বহ্িশিখা 
প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। যোদ্ববর্গের নিক্ষিপ্ত পটিশ অস্ত্র সকল 
হুহুদ্ধীরে পথিমধ্যে গতীয়াত করত. লোক চলাচল বন্ধ করিয়া 
দিল। উপরি উত্থাপিত ধ্বজ পটসমুহ পার্খবত্তাঁ অট্টালিকা 
ছাদে সংলগ্ন হইয়া বায়ুতরে পট পট শব্দ করিতে লাগিল। 
হস্তীদিগের দত্তকান্তিবিকামে অস্ত্রসমূহের পাষাণের উপরি 
সঙ্জর্ধণে এবং বীরবর্গের উচ্চ হস্কারে বোধ হইতে লাগিল যেন, 


দিকৃহস্তিগণ দ্ধকরপোৎমাহে, উৎসাহিত হইয়া সংগ্রামস্থলে 


জাসিয়া উপস্থিত ছা আকাশরূপ মহাসাগর প্রবাহিত 
শরনদীনযুছে পরিপূর্ণ হই ল। চত্রু কুস্ত ও তরবারিসমূহ তথায় 
মকরের ন্তায় বিচলিত হইতে লাগিল। উচ্চনিনাদী যোধবর্গের 
গাত্রদজ্ঘর্ষণহেতু গাত্রসংলগ্র বর্ধনিচয়ের ঝান্‌ ঝান্‌ ওবে অমুদয় 
দ্বীপমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়। গেল।.১১_-১৫। রক্তাক্ত শরসমুহ 
ভূতলে নিপতিত, তাহাতে আবার. দেই আর্ডরথান পদদলিত হও- 
যাক্স কর্দমময় হইয়া গেল। স্থানে স্থানে রক্তনদীর প্রবাহ ছুটিতে 
লাগিল, তাহাতে হস্তী ,ও-রথসকল ভাসিতে , লাগিল প্র, 
পটিশ প্রভৃতি অস্তরনিচ় পক্ষিরাজ গরুড়ের স্তায় পতিত উৎপতিত 
হইতে লাগিল। এ পক্ষের অন্্রূুপ.জলজন্তয়কল.অপর পক্ষের 
বাণরূপ তরঙ্গাঘাতে ভগ্ন: হইয়া গেল।. .ছেতি-অন্তরসমূহের পর- 
স্পর - সজ্বর্ধনে. বহিশিখাউখ্িত হইয়া, আকাশদেশ : উজ্জ্বল 
করিয়া- তুলিল। যুদ্ধনিহত্‌ বীরগণ আপনার বার্ধক্যভাব পরি- 
ত্যাগপুরব্ক স্থির 'যৌবন -দেবভাব প্রাপ্ত, হইয়া স্বর্গে উঠিতে 


লাগিল। আকাশে-.উভ্ভীয়মান পাতুবর্ণ.ধুলিজীলরূপ মেঘের 
উপরৈ উজ্ভবল চত্রান্্ররপ বিছ্যৎ খেলিতে লাগিল: হেতি-অস্্র- 


সমূহে. পরিব্যাপ্ত, নভোমগুলে -এক...বিনু স্থান থাকিল.না'; তন্ত্র 


সমূহে--পৃরিপূ্ণ ুদ্ধভুমিও পরম্পর. যুদ্ধ. করণের অনুপযুক্ত হইয়া 


উঠিল।.. শরবর্ধী প্রবল যোদাবর্গের গর্ব আক্তোশ্শে ক্রুদ্ধ প্রতি 
যোদ্ধারা: বিকট চীৎকারে য্বেই স্থান: ভীষণ, করিয়া টি |. কোন 
কোন. স্থানে: শবটভেনীর, সবে রখচক্র পিষিয়া 1 যাওয়ায় রথ- 





যুদ্ধকৌশল দেখাইতে 


করিতে লাগিল।- 





সকল গতিহীন হইয়! ভূম্তিলে বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
কোথাও কবন্ধ নৃত্য করিতেছে, কৌথাও বেতাল বেড়াইতেছে, 
কোথাও শত্রদূল আস্ফালন করিতেছে কোথায় বা বেতোল 
আসিয়া শবদেছের হৃদয়পদ্ম হইতে 'মাংঘ তুলিয়া লইয়া যাই- 


' তেছে; এই সমস্ত ব্যাপারে সেই রণভূমি একেবারে ছুরবগাহ হুইয়! 


উঠিল 1 ১৬- ২০ । 


বীরগণ শব্রেবর্গের শিরার্ধ মস্তক, হস্ত, নখ, 
উরু, শীর্ণ করিয়! দিতেছে। কবন্ধদিগের বাহুতরু গগন্প্রদেশে 
ুর্িত হইতে থাকায় পেই গগদযেন অরণ্য বলিয়! বোধ হইতে 
লগিল। ব্তলগণ শব্রাশি দেখিতে গাইয়া আনন্দে হল্ফ- 
প্রধান করিয়। মুখ নাড়িতে নাড়িতে আপন পেটিকা মধ্যে ( পেটি-. 
যার ভিতর ) শবরাশি পুরিতে লাগিল । স্থানে স্থানে বর্মধারী ভীম 
যোদ্ধাগণ সগর্ষের ভ্রভঙ্জি করিতে লাগিল। শুরগণ-“নয় মারিব" 
“না হয় মরিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
যাহারা প্রহার করিতে বা অপরের প্রহার সঙ করিতে অসমর্থ, 
তাঁদের যৎপ-রানাস্তি নিন্দা করিতে লাগিল। কোন কোন শ্র- 
বীর ও মত্তহস্তীর মদবারি (মদগর্ব পক্ষান্তারে হস্তীর গাত্রক্ষরিত 
নির্ধাস) বিগুষ্ক হইয়া গেল (যুদ্ধ করিয়া বিষন্ন হইয়া পড়িল); 
কোন কোন বীর অসংখ্য সৈন্য সংক্ষয় করিয়া কতন্তে৫ আনন্দবর্দান, 
করিতে লাগিল। যাহারা মুখে আত্মস্সা্থা করিতেছে না, অথচ 
া্থে শৌধ্যপ্রকাশ করিতেছে, এতাদুশ মহাবীরগণের জয়ঘোষণা 
হইতে লাগিল। আর যাহার ভয়ে পলাগ্জন করিতে লাগিল, 
অপরে সেই ছুর্ববলদিগের অশৌধ্যের কথা তাহাদের প্রভুর কাছে 
বলিয়৷ দিতে লাগিল। যাহার! প্রভূত বাহুবলশালী এবং কুর্ববল 
লোকের আশ্রয় ; সেই গুণবান্‌ বীরগণের বাহুবল সম্যক্‌ দর্শিতি 
হওয়াতে তাহারা অতিশয় গ্রীতিলাভ করিতে লাগিল ' গজাবোহী 
ও রথারোহীদিগের- পরস্পর যুদ্ধ গজাবোহীদিগের গজের 
গগ্ুদেশ রথারোহীদিগের শরাধাতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল.) 
এমন কি, নিখিল মত্ত গন্ধহস্তীর মদঝারি একেবারে অক্ষ হইয়। 
গেল। প্রহারভীত মন্তহস্তিগণ আরোহীকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়াই 
জলম্ধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিলে আরোহিগন আরসপক্ষীর শ্তায় 
চীৎকার করিয়া তাহাদের পুষ্ঠদেশ পরিত্যাগপুর্ধক পলায়ন, 
করিতে লাগিল। কোন কোন যুদ্ধনিপুণ বীর বৃদ্ধ হইয়াও আপনার 
ক্রুটি করিল না। কোন কোন স্থলে প্রবল 
বীরগণ অসংখ্য সে মৃতপ্রার করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি 
সেই মৃতপ্রায় মানব্গণ তাহাদের আগম্ন সন্তাবনা করিয়া পলায়ন- 
পর হওয়ায় পরস্পর পদাঘাতে পিষিয়! যাইতে জাগিল। অভি- 
মানরূপ উন্মাদবায়ুতে উন্মত্ত বীরগণ পৃদান্ত ভীকুদিগকেও প্রহার 
. সেইস্থানটা যেন. প্রাণবিক্রয়ের, দোকান হইয়া 
ব্তরধগুস্বদ্ধ পতাকাসমূহ জঙ্গম বাহবৃক্ষের সভার 


উঠিল। 


প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।: সেই. সমস্ত পতাকা রক্তপ্রবাহে 
লোহিতবর্ণ হওয়ায় ব্রেলোক্যলক্্মীর প্রবালভূষণের শ্ায় প্রতীয়- 
মান. হইতে লাগিল । মন্থনকালে মন্দরাদি সঞ্চালনে.ফেনায়মান: 


ক্ষীরোদসলিলের ন্যায় হুন্দর ছত্রসমূহে আচ্ছাদিত ,হতিঅস্ত্র- 
সমূহ গগনাঙ্গণে ঠিক কুহুমরাশির স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
দ্রেব, গন্ধবর্ধ ও: প্রমথগণ. আকাশমার্গে অবস্থান করিয়া যুদ্রক্ষেত্রে, 


প্ররূল বীরগ্ণণের ুদ্ধকৌশলের প্রশংসা করিতে লা! গিল। যোধগণ 


গ্গনচারী - গ্রনধর্রবাদিরগাত্রপ্রভাক্ঈ-ও, হেতিগ্রভৃতি.অস্ত্ের প্রভার 
ঠিক বলরামের তায় শ্বেতবর্ণ ও আনন্দোন্মত্ত. হইল। যুদ্ক্ষেত্রে 


এট 


অসংখ্য বাক্ষম আসিয়া অর্ধমূৃত যোধগণকে মারিয়া ফেলিয়া 
নিঃশব্দে ভোজন করিয়া নিজ উদরপুর্ভির পরত অবশিষ্ট যাহা! 
থাকিতেছে, তাহা লইয়া.গিরা পর্্তকন্মররূপ গৃহব'সী বিষবৃক্ষ- 
প্রায় অন্তান্ত আত্মরীয়বর্গকে আহার করাইতে লাগিল । কুন্তধারী 
বীরগণ নিশিত কুন্তাস্্ দ্বারা বিপক্ষদিগের মস্তক ও হস্ত ছেদন 
করিয়া ছিন্ন মস্তকাদি দ্বারা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। কোন কোন 
বীর ক্ষেপণীচক্রে দ্বার৷ অসংখ্য পাষাণধণ্ড নিক্ষেপ করিয়! চতুদ্দিক্‌ 
ভীষণ করিয়া তুলিল। যোধগণের ভুজাম্কালনের চটাচট 
শব্দে বোধ হইতে লাগিল যেন, বড় বড় বৃক্ষ বহিদ্ধ হইয়া 
1 :, চটাচট শব্দে স্ফুটিত হইয় যাইতেছে । যাহাদের স্বামী যুদ্ধে 
.. প্রাণত্যাগ করিতেছে, সেই বিধবা রমশীদিগের করণ ক্রন্দন 

ধ্বনিতে নগর-মন্দির তুমুল হইয়! উঠিল ।২১--৩% নিক্ষিপ্ত শাণিত 

অস্তসম্ছ আকাশে উডডীয়মান হইয়া প্রজ্বলিত অনলের সায় 

শোভা পাইতে লাঁগিল। গ্রজাবর্গ ভয়ে ধন জন, গৃহ, সব 
_ পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্লায়ন করিতে লাগিল। চারিদিকে 

হেতিঅন্ত উৎক্ষিণ্ত হওয়ায় দর্শকবৃন্দ ভয়ে সে স্থান ত্যাগ 

করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। জর্প যেমন গরুড়ের সম্মিকটে 
'আঁসে না, সেইরূপ ভীরুগণ একেবারে জে স্থানে আগমন কর! 
| ত্যাগ করিল। হৃতীবণিষ্ট যে সকল যোধগণ তথায় ছিল, 
1 তাহাদিগকে হস্তিগণ গণ্ডের ভিতর. ফেলিয়া দত্ত ছারা 
পেষিত করিতে লানিল; সে সময়ে হস্তিগণ্ড-বোধ হইতে 
। লাগিল যেন, যমরাজের মন্ুষ্যন্ূপ ড্রাক্ষাফল পেষণ করিবার যন্ত। 
কোন কোন বীর পাষাণধন্ত্র নিক্ষেপ করিয়। বিপক্ষনিক্ষিপ্ত 
নভোগত অস্্রজাল পিষ্ট করিয়া দিতে লাগিল ৷ যোধগণের 
॥ সিংহনাদে হস্তিযুখও বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে 
র গিরিগুহা পর্ধান্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সেই. সমস্ত 
।  ভীৎকার শব্দ গিরিগুহায় প্রতিধ্বনি হইয়া আরও ভীষণ হইয়া 
| উঠিল ।, যোধগণ এত কঙ্ে অর্জর্জিত প্রাণিসর্বত্য ব্যয় করিয়৷ 
| বুদ্ধ করিতে লাগিল। হেতিমন্ত্রে আগ্গেয়ান্ত্রে যোধগণ ভর্জিিত- 
প্রায় হইয়া গেল; দন্দযুদ্ধ ৭ অন্তান্ত বহুবিধ যুদ্ধে অসংখ্য 
জীবক্ষয্ হইতে লাগিল।  হতাবশিষ্ট সাধুপ্রকৃতি যোধগণ, 
|]. যাহারা, কৈলাস-পর্বতের স্তায় বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের আধার (১) 
| তাহারা গ্রভুর হিতার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহারা 
_.. সবুদধক্ষেত্রে মরণকে জীবন বলিয়া! বোধ করে, জীবিত থাকাকে 
|. অরিয়া যাওয়া বোধ করে? যাহার! মৃত্যুরও মৃত্যু, দেই সমস্ত 
উদ্বার-চেতা৷ যোধগণ মরিয়া হইয়া যুর্ধ করিতে লাগিল। সরস 
1. ক্ষীর যেমন কমলবন তার্গিয়া সরোবরে উদ্দীমভাবে বিহার 
1 করে, সেইরূপ প্রবল-পরাক্রান্ত যোধগণ বড় বড় হস্তীকে 








সপাষাণযন্ত্রের নিক্ষেপ শব্দে, জদ্যশ্ছিনন আকাশে উভভীয়মান 
মস্তকরাশির ফুৎকার শব্দে, শরধারাব্ষাঁ 'সৈম্ঘগণের সিংহনাদে 
আকাশে ভ্রাম্যমাণ অস্ত্রশস্ত্র ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির 




















যোগবাশিষ্ঠ-রামায়*:: 





(কুম্মাগুবৎ ) কর্তন করিয়! 'বীরদর্পে শোভিত হইতে লাগিল। 


যাইতেছে, বড় বড় হস্তিসকল কখন নন্ত, কখন উন্নত হইতেছে। 





(৯ যোধপক্ষে বিশুদ্ধ--প্রভুকে যাহারা বঞ্চনা করে না, 
ঈশ্বরের আধার, হদয়ে__অর্থাৎ যাহারা প্রভূগতপ্রাণ ; সর্বদা 
প্রভৃকেই ধ্যান করে, কৈলাস পক্ষে বিশুদ্ধ পবিত্র, ঈঙ্ঘরের 

৷ , “মহাদেবের আধার আলয়। ৃ 
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নি 


ঘোরতর চীৎকার শব্দে তথাকার জনগণের কর্ণব্বির একেৰা 
বধির হইয়া গেল; বৌঁধ হইল, কে ধেন সকলের কর্ণবিং 
পাষাণখণ্ড দিয়া বুজ। ইয়া দিয়াছে । ৩৮-_-৪৭। 


দরশধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥ 


একাদশাধিক শততম সর্গ । 








বশিষ্ট কছিলেন,-“এইরপে প্রলয়কালের স্যার ভীষণ সংগ্রাম 
চলিতে লাগিল। সমরাঙ্গণে সৈম্ভগণ পতিত উৎপতিত হইতে 
লাগিল। ভেরী, তুরী ও মহাশঙ্খের ধ্বনি ও খড়োঁর কচাকচ "২ 
শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উদ্দে উথিত হইতে লাগিল, ধন্থুকের 
জ্যাশব্দ বীরবৃন্দের উচ্চ হঙ্কারের স্তায় তৎসঙ্গে উখিত হইতে স্তু 
লাগিল, যোধগৰ কটকট শব্দে বিপক্ষদিগের বর্দতেদ করিতে 
লাগিলি। তাহাদের সে কঠোরতর আস্ফালন দেখিলে মনে. 
ভীতির সঞ্চার হয়। বিপশ্চিৎপক্ষীপ্ন সেনাগণ রণে আহত 
হইয়া ছিন্ন লতার স্ঠায়ু মুঙ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন 
সময়ে বিপম্চিৎ ওদিকে যুদ্ধে যাত্রী করিলেন; তার প্রয়াণ- 
ুন্দুভি বিকটনিনাদে চতুর্দিক্‌ পরিপূর্ণ করিল। চারিপ্রস্থ ছুন্ুভি 
বাজিক়্া উঠিল, সে ছুন্দুভিনিনাদ্র এত ভীষণ হইল যে, সব্ধত্র 
প্রলয়-মেধ্মালার গভীর নিনার্দের সহিত তাহার তুলনা করা 
যাইতে পারে। ১--৫। বোধ হইল যেন, এককালে সমুদয় 
কুলপর্্বত বিদীর্ণ হইয়! যাইতে লাগিল। সেই ছুন্ুতির চটচট। 
শব চতুদ্দিক্‌ স্তত্ভিত করিয়া ফেলিল। মহীপতি বিপশ্চিৎ লোঁক- 
পাগলগণের স্তায় নারায়ণের বাহুচতুষ্টয়ের হ্যায় চারি মুর্ভিতে 
চতুদ্দিক্‌ হইতে বহির্গত হইলেন। . তিনি চতুরক্গ সৈল্ঠ পরিবেষ্টিত 
হইয়া অট্ালিকামণ্ডল হইতে অতিকষ্টে বাহিরে নির্গত হইলেন। 
বাহিরে নির্গত হইয়া দেখিলেন-_আপনার সৈন্য শৃন্ঠ, নাই 
বলিলেই হয়; প্রবল শত্রমণ্ডল ভয়ানক যুদ্ধে উদ্ধত অর্ণবের স্তায় 
ভীষণ গ্রর্জন করিতেছে। শক্রগণ-_কেহ কেছ মকরব্াহ, কেহ 
হস্তিব্যহ, কেহ অশ্বব্যুহ, কেহ চক্রব্যুহ, কেহ. ব' আবর্তব্যহ করিয়া 
যুদ্ধ করিতেছে; শরধারা বর্ষণ করিয়া চতুদ্দিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া : 
দিতেছে। আরও দেখিলেন, সেই সৈশ্ঠসাগরের মধ্যভাগ তরজা- 
ঘিত, রথসমূহ আবর্তের শ্তায় চলিয়াছে, ছত্রপমূহ ফেনরাজির, 
তায় শোভা পাইতেছে। অশ্বের হ্রেষোরব যেন অমুদ্রজ্তর 
চী-কারধ্বনি বলিয়া বোধ হইতেছে। হেতিঅস্ত্রসমুহ সেই 
সমুদ্রের জলধারা বলিয়া অনুমিত হইতেছে । চঞ্চল মাতঙ্গ ও 
তুরঙ্গনিচয় তরঙগমালার স্টায় ছুটিতেছে ; অস্ত্ররূপ সলিলে পাপি্ঠ 
শ্েচ্ছের! কৃষ্ণসর্পের ন্ায় ভা্সিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে 
ড্রবিড়দেশীয় যোধগণ গুলুগুলুরবে কথাবার্তী কহিতেছে। -৬--১৩। 
সেখানে পর্ববতগুহা-বিদারণকারী প্রলয় বাত্যা ঘৃম্ঘুমূ শব্দে বহিয়া : 


সেই সকল হাতীর আকার দেখিলে অনুমান হয় যে,-ইহারা 
ইচ্ছা করিলে, বড় বড় পর্ববতকেও. ডূবাইতে ও উঠাইতে সমর্থ 
হয়। তথায় সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ বিপক্ষ- 
নিক্ষিপ্ত সর্ববতসমূহকেও অবলীলাক্রমে একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
দিতেছে । তথাকার অগণ্য 'সৈশ্রাশি বরতঙ্গায়মান জলরাশির 


স্তায় প্রতীয়মান. হইতেছে । সেই ভীষণ রণস্থল.যেন অসময়ে 


প্রলয়ঙ্কালিক অবস্থার স্তায় হইয়! উঠিয়াছে; একম ত্র রক্তের 
মহাসাগর দ্বযাবাপৃথিবীর অভ্যত্তরভাগ আক্রমণ করিয়া! চলিয়াছে। 


_ উজ্জল অন্্রসসূহ চতুর্দিকে রত্বরাজির সভা উখিত হইয়| 


সংগ্রাম-মধ্যভূমি আবৃত করিতেছে, চলিত সৈম্বযহমধ্যে 


'. স্বর পাষাণ চলিত ও ক্ষেপণ-পাষাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। যোধ- 





|, বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষৰ মেঘগর্জন হইতেছে। অন্তর" 
. অম্পুহর শিল।ঘাতজনিত শব্দ ধেন গ্িরিনদীতীরজ'ত কুহুমের 





চতুর্দিকে ছড়াইয়। পড়িল। প্রচণ্ড মারুতের বেগে এবং বজ্র ও 


গণের গাত্রস্থ বন্ধ ও বত্বের প্রভাপুগ্জ মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে 
নিক সান্ধ্যজলদের স্তায় প্রতীয়মান হইতেছে ; কোথাও বা ধুলিকূপ 
মেঘজীলে অন্ত্রঘলিল পান করিয়া ফেলিতেছে,--মর্থাৎ নিক্ষিপ্ত 
অন্ত্রদমুহ ঢাকিষ। ফেলিতেছে। এইরূপ সংগ্রামাগর অবলোকন 
করিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন, “আমি এই পাগবের অগস্ত্যমুনি 


 হুইয়। (এই সংগ্রামসাগর পান করিয়! ফেলি )” এই স্থির করিযা 


তিনি সেই রণ ফাগর পান করিব র জন্য বায়ব্য অস্তরম্মরণ করি- 
লেন; ত্রিপুরবধের সময়ে ভগবান্‌ পিনাকপাণি যেমন কুণ্কে 
পর্ধতরূপ ধনুতে শরদন্ধান করিয়াছিলেন; সেইরূপ তিনি 
চতুর্দিক্ব্যাপী সেই বাযব্যান্ক ধুতে যোজনা করিলেন। ১৪--২০ 
সেই রণসাগর প্রশান্ত করিয়া আত্মীয় সৈন্য রক্ষ'র নিমিত্ত তিনি 
অগিদেবকে, নমস্কার ও তনীয়মন্ত্রপ করিয়া সেই ভীবণ বাধব্যান্ত্ 
ত্যাগ করিলেন। তৎপরক্ষণেই শক্ররূপ আতগ নিবারণীর্থ 
সেই বায়ব্য অস্ত্রের সাহায্য করিতে মহান্্র মেঘাস্্ ত্যাগ 
করিলেন: চতুর্দিকে দুইটী ছুইটী করিয়া অস্ত্রধারী, অতএব 
অষ্টমূর্তি তদীর ভীষণ ধনুঃ হইতে দিজ্বগুলব্য/পী অস্তনদী 
প্রবাহিত হইতে লাগ্সিল। মুর্তিচতুষ্টয়ধারী তাঁহার সেই ধনুক 
হুইতে বণ, ত্রিশুল, শক্তি, ভূষুণ্ডি, মুদ্রগর, প্রাষ, তোমর, চক্র 
পরগু, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের নদী বহিতে লাগিল। 
প্রচণ্ড বায়ু বহিয়। জনগণের হৃদয়ে প্রলয়কালের আশঙ্কা উৎপাদন 
করিয়া দিতে লাগিল। চতুর্দিকৃ হইতে বজ্র, বিদ্যুৎ, ও জলধারার 
নদী বহিতে লাগিল। খড়গ বর্ষণ হইতে লাগিল। সেই 
মহাবামুভরে বৃদধিপ্রাপ্ত বড় বড় সর্পও সেই সঙ্গে নির্গত হইতে 
লাগিল ; সেই সমুদ্র ভীষণ সর্প দেখিলে বোধ হয় যেন; ইহারা 
বড় বড় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অগ্থবৃষ্টিবেগে 
সেই শক্রসৈশ্ঠসাগর ক্ষণকাল মধ্যে ধুলিরাশির ন্যাপ. হইস্কা 


সলিলান্ত্রের বর্ষণে সেই . সৈম্তসকল সেতুভগ্ধ জলপ্রবাহের 
তার ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগ্িল। ২১--৩০। সেই চতুরঙ্গ শক্র- 
সৈন্ঘ, বিপন্চিৎ বাজার অস্ত্রবেগে গ্ররাহত হইয়া বর্ষাকালীন 
নিরিনদী প্রবাহের স্টার চতুর্দিকে ছুটিয়৷ যাইতে লাগিল। বৃহৎ 
বৃহৎ ধ্বজপতাকাসমূহ বাযুবেগে ছিন্ন হইয়৷ ছিন্ন পাপের স্ায় 
সেই সৈস্তপ্রবাহে ভাসিতে লাগিল । চঞ্চল অসিলতাবন মণীচ- 
পুপ্পের স্তায় বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় পরম শোভ৷ ধারণ করিল। 
যাহার! পলায়ন করিতে অসমর্থ, তাহারা তথা পাষাণখণ্ডের ্তায় 
ভূম্দন্তিত হইতে লাগিল, তাহাদের রক্তে সেই স্থান. অতিভীষণ 
হইয়া উঠিল। সেইস্থানে অন্ত্রাহত হইয়া যাহারা মুচ্চিত হইক্সা 
পড়িয়াছে, তাহাদের ঘোর ঘুরঘৃরাশব্ব শুনিয়া, ভয়ে অন্যান্ত 
ভীরুজনের হৃদয় যেন রিদীর্ণ হইয়৷ যাইতে লাগিল। .সেই 
সৈষ্ঠমাগরে ভাসমান বৃহ্দাকার হস্তিসমূহের দস্তবিধর্ষণশন্দে 
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৭১৯ 


উপরে ভ্রমরকুলের ঝঞ্কার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তুর-নিচন় 
ঠিক নদীতরঙ্ের স্যাম শব্দ করিতে লাগিল 1 শিলাহত যোধগণ 
ও রথাদি সমূহের চীৎকার ধ্বনি ঠিক বর্ধাকালের ভেক বিহগাদির 
চীৎকারের মত প্রতীয়মান হইতে লাণিল। স্থানে স্থানে মৃত 
পাতি, তস্তী, অর্খ, রথ, শিলা প্রভৃতি রাশীভূত হইয়া পড়িয়া 
থাকাতে সেস্থান অতি ছুর্গম হইয়া উঠিল । ধনুকের কটুটস্কারে, 
আহত লোকগণের চীৎ্কারে, অশগজাদির ক্রেস্কারে এবং মরি 
লাম, মরিলাম ইত্য/কার করুণ আক্রন্দনে সেই সংগ্রামভূমি ভীষণ 


' হইয়া! উঠিল। স্থানে স্থানে পলায়মান সৈশ্যসাগরের মধ্য ণগরূপ 


মহাবর্ত হইতে গুলুগ্তনুধ্বনি উিত হইতে লাগিল। নভোমগ্ডলে 
রক্তবিন্দু নীহারের শ্টায় পতিত হওয়াতে আকাশ যেন সান্ধাযেঘ- 

বিতানে মণ্ডিত বোধ হইতে লাণিল। আকাশমার্গে নতভাবে 

চলিত অস্বৃন্দ ঠিক জলভারন্ত ম্েবন্দের স্থায় প্রতীয়মান হইতে 

লাগিল। সৈন্যগণ স্থানে স্থানে রক্তপঞ্ধিল ভূভাগের উপরে বালু- 

কাদি প্রদান করিয়া পথ করিতে লাগিল। কুস্ত, শূল, গদা, প্রাস, 

প্রভৃতি অস্ত্রধারী নৈম্তগণ বেগে পলায়ন . করিতে লাগিল ; বোধ 

হইল যেন, তালবৃক্ষের বন চলিয়াছে। ভীরুজনগণ হরিণীশিশুর 

তায় করুণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ৩১--৪০। মৃত 

হস্তী অশ্ব ও যোধগণ স্থানে স্থানে জীর্ণ পর্ণরাশির সায় পড়িয়া 

রছিল। অস্তরক্ষত দেহসমুছ হইতে নির্গত বা, মাংসরূপ . 
পক্ষে স্থানে স্থানে কর্দম হইয়৷ গেল। মৃতকষ্কালসমূহের অস্থি 
সমূহ চুরণাকৃত ও অস্থাদি খুরে পিষ্ট হইয়া বালুকারাশির স্তায় 
প্রতীতুমান হইতে লাগিল। সেই সংগ্রামসাগরে ভাসমান শিলা- 
পুষ্ঠ ও কষ্ঠরাশির পরস্পর সঙ্র্ণে কটৎ কটং ইত্যাকার 
শব্দ নির্গত হুইতে লাগিল। প্রল্য়কালের স্তা় মেঘগর্জন, 
প্রলয়ুকালের সায় বায়ুর বহন, গ্রলয়কালের স্তায় জলধারা. বর্ণ এবং 
প্রলয্নকালের মত ভীষণ ব্জনিনাদ হুইতে লাগিল। সমস্ত সংগ্রাম- 
ভূমি কর্দিমময়, জলময় হইয়া গেল; চতুদ্দিকে শীতল জলধারা 
বিকীর্ণ হইতে লাণ্িল। সমগ্র নগরে গ্রামে, গৃহে, বহি বলিতে 
লাগিল; হৃস্তী,. অশ্ব, পদাতি ও অন্তান্ত জনগণ ভয়ে ঘোরতর 
চীৎকার করিতে লাগিল। ভূতলে রথের ঘড়বড়ানি ও আকাশে 
মেঘের গভীরগঞ্জনে বিপন্চিতের চারিটা মুর্তির চারিটা ধনুকের 
উচ্চটস্কারে চতুর্দিক্‌ ভীষণ হইয়া উঠিল । ৪১-_-৪৬। মেঘমালা 
পরস্পর সজ্বর্ধপ্রাপ্ত' হইয়া গভীর গর্জন করিতে লাগিল, বিছ্যুৎ- 
পুঞ্জে লোকের চন্ষু ঝলসিষা যাইতে লাগিল ৷ চতুর্দিক্‌ হইতে 
শর, শত, গদা, প্রাদ ও .ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের বৃষ্টি হইতে 
লাগিল। . বিপশ্চিতের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রামে প্রবল পরাক্রান্ত 
বিপক্ষ ভূপতিদিগের অসংখ্য সৈন্ঠ কেহ কেহ পলায়ন করিল, 
কেহ কেহ. মশকরাশির ন্তাক্স বিনষ্ট, হইয়া গেল। বিপক্ষভুপাত্র 
সৈন্যসকল উদ্দাম বহিসংযুক্ত বনের তায় ভীষণ অস্ত্রসমূহের 
আঘাতে বিছ্যতানলের লোকবিধ্বংসকারী বজ্রপতনে অতিশয় 
আকুল হুইয়া বাড়বানলের দহমীন জলজন্তর স্থায় প্রতীয়ম।ন্‌ 
হুইতে লাগিল । ৯৭-_-৪৯।' র 


একাদশীধিকশততমসর্ন সমাপ্ত ॥ ১১১। 








পিতা হসহ্গদলোপান্পলে 


৭২০ 


দ্বাদশাধিকশততম সর্গ । 


ব্শিঠ কহিলেন,_রমণীয় হাররূপ সর্পজালে বেষ্টিত চেদী- 
দেশীয় যোধগণরূপ চন্দনকাঁনন পরশু-অস্্দ্ব রা ছিন্নাঙ্ হইয়! 
দক্ষিণমাগরের জলে গিয়া পড়িতে লাগিল। পারনীক দেশীয় 
যোধগণ অস্তরগ্রবাহে পত্রের স্তায় ভাসিতে ভামিতে মোহবশতঃ 


পরস্পরকে প্রহার করিয়া বঞ্জুলাবনে গিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। 


দ্রদদেশীয় যোদ্ধারা এইরূপ যুদ্ধে প্রহার খাইয়া দর্দর পর্ব 
তের ছুবন্তদরীবিবরে পলায়ন করিল; ভয়ে তাহ।দের হৃদয়ের 
ভিতর যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শর, প্রাস, অপি, ও 
পর্শ ধারায় বিচুর্ণিত পাষাণ বর্ম ারিরপ নীহ্বরবিন্দবাহী সমীরণ 
প্রবাহিত হইতে লাগিল ; বিছ্যুতবেষ্টিত বারুণীন্তর-বিনি্গত মেধ- 
সকল আকাশে উড়িতে লাগিল॥ সেই সময়ে হস্তিসকল পরস্পর 
প্রহারে ভগ্গদন্ত রক্তাক্তদেহ যমরাজের উদ্বরপুরণকারী রাশি রাশি 
গ্রাসপিণ্ডের ন্তায় গ্রতীয়মান হইতে লাগিল। ১--৫। দরদ- 
দেশীয় কতকগুলি সৈন্য ভীষণ তোমর অস্ত্রে বিতাড়িত হইয়া 
প্রাণরক্ষার্থ রৈবতক পর্ন্দতমধ্যে লুক্কাধ্বিত হইয়াছিল; কিন্ত রাত্রি- 
কাল উপস্থিত হইলে তথায় আর তাহাদের অবস্থান করিতে হইল 
না, মায়াবিনী গিশাচীগণ আসিয়া তাহাদের অর্বিকর্তনপূর্ব্ক 
ভাগ করিয়া খাইয়া! ফেলিল।. দরশীর্ণদেশীয় বীরগণ জীর্ণ জজলমধ্যে 
তমালতালীবনে- পলায়ন করিল বটে, কিন্তু তথায়. .অধিকক্ষণ 
থকিতে হইল নাঁ, অমনি সিংহ আসিয়া গলদেশে পদার্পণপুর্বক 
চড়িয়া মারিয়। ফেলিল। যবনেরাঁ পশ্চিমসমুদ্রের তীরস্থ নারি- 
কেল বনে পলায়ন করিলে সমুদ্র হইতে মকরসমুহ উঠিয়া তাহা- 
দ্রিগকে গিলিয়! খাইয়া ফেলিল। শকদ্বেশীয্ব যোদ্ধগণ একনিমেষ্ও 
কৃষ্ণবর্ণ নারাচ-অস্ত্রের আঘাত সহ. করিতে পারিল না, তাহারা 
নারাচদ্বারা আহত হইযী। বজ্্রীহত কম্লকাননের স্তায় ক্ষণকাল 
মধ্যেই চূর্ণ বিচুর্ণ হই প্রাণত্যাগ করিল। শ্রবণীনক্ষত্রের সায় 
বিশাল শৃগত্রয়শোভী মহেন্দ্াচল আকাশপথে পলায়মান নীলবরণ 
ঘোধগণে পরিপূর্ণ হইয়া মেঘজালবেষ্টিতের স্ঠায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল । ৬-:১০। নানান্বর্ণালঙ্কারভূষিত ত্জণ দেশীয় সেনাগণ 
রূণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করত পথম চোর কর্তৃক অপহৃতদর্ধবন্ 
হইয়! এমন কি বস্ত্র পর্যন্ত পরিশূন্ত হইয়া পরিশেষে বিজনকারনে 
রাক্ষদের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই অময়ে সংগ্রাম- 
ভূমি অগ্িময় অন্ত্রজীলে নক্ষত্রজালে আকাশের স্তায় শোভিত 
হইয়া উঠিয়াছিল।:. মেই সময়ে অন্তরীক্ষপ্রদেশ ভুূমগডুলে 
মেঘের প্রতিখ্বনিব্যপদেশে যেন স্্ঘ বাদ্য করিয়া বিপশ্চিতের 
বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল? যেমন মংস্তের বিহাস্থল 
'শৈবলপল্পল জলহীন. হইলে মত্স্ত ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করে, 
সেইরূপ দ্বীপান্তরবামী অনেক বীরপু্গবচক্রাস্তের আঘাতে জর্জজর 
হইয়া..প্রাণত্যাগ করিল. : যবদ্বীপবাসী যোধগণ অস্ত্রাহত হইয়া 
তথা, হইতে পলায়ন করিয়া সহথপর্ববতে গুগ্তভাবে-অপ্তরাত্রি অব- 
স্থান করিয়া চিৎস| ছারা সুস্থ হইগ্াীরে ধীরে স্থানে প্রস্থান 
করিল। গান্ধারদেশীয় রীরপু্রগণ প্রাণভয়ে গন্ধমাদন পর্বতের 
পুন্নাগ বনমধ্যে পলাধ়নপুরর্বক বি দ্যাধরকুমারীদিগের আশ্রয়ে প্রাণ 
রক্ষা করিল। এদিকে বিপশ্চিৎ কর্তৃক পরিত্যক্ত চক্রান্তসমূহ 
অনুকূল বায়ুভরে সবেগে গমন করিয়া ইূন, চীন ও কিরাতদেশীয়- 
দিগের মন্তকমগ্ুল কমলনিকরের স্তায় খণ্ড করিয়া! ফেলিল। 


যোগবা।শন্ত-পামাশ। 





নিলীগদেশীয় যৌধগণ বিপশ্চিতের ভয়ে পলায়ন করিয়া পদ্নাক্কে 
কণ্টকের স্থায় বুকে বক্ষে বৃক্ষময় হইয়া (মিশিয়া গিয়া ) অবস্থান 
করিতে. লাগিল । বিপশ্চিত্রে দূরগামী শরনিপাতে চতুর্থ 
মৃগপক্ষীর বিহারভূমি শৈলকানন পর্যন্ত বিশ্বব্ধ হইয়া! গেল। 
কণ্টকের স্ঠায়, কর্কশ কণ্টকদেশীয় যোধগণ, ভরে দহ্যদিগের 
আবাসভূমি অতি নিভৃত করপ্রগহনে গিয়া পলাপ্বনপূর্বক প্রার্ণ : 
রক্ষা করিতে লাগিল। ভীত পারমীকগণ গুলয়কালে প্রচণ্ড 
বাযুনিপতিত নক্ষত্ররাজির স্টাঘ সবেগে ছুঁটিয়া৷ গিয়া সন্তরণ দ্বারা - 
সমুদ্র পার হইতে লাগিল । প্রলয়কালের স্তায় প্রচণ্ড পবনও 
সেই. সময়ে শিলাসমুহের উৎপাটনে পর্ববতসমূহ পর্যন্ত বিধ্বস্ত, - 
চতুদ্দিকের বনভূমি চুর্ণ-বিচূরণ, সাগরসমুহকে উদ্বেল করত বহিতে স্তর 
লাগিল। ১৯০২২ দশ দিক্‌ প্রচণ্ড বাযুবিক্ষিপ্ত অন্ত্রজলে ও 
ধারাসারে পক্কিল জলময় হইয়া ধেন অদৃষ্ঠ হইয়। গেল। শব্দকারী 
বারুবেগে ছপ ছপ শবে নীহারপাত হইঠে লাগিল ; বোধ হইল 3 
যেন, সমুদ্রপ্রবাহ আসিয়া ভূতলে উঠিতেছে। দূরদেশস্থিত রখা- 
রেহিগণ প্রবল বাতাহুত হত তরজের স্ঠায় টাকার করত পদ্ম 
হইতে ষট্পদের স্তায় রথ হইতে সরোবর সলিলে পড়িতে লাগিল। 
সেই রখারোহীদিগের পদাতিসৈন্ঠ অস্ত্রশস্ত্র থাকিতেও বিপশ্চিতের 
চক্তরাস্ত্রের আঘ।তে এমনি কাতর হইয়া পড়িল যে, জলধারাপতনে 
ধুলিজাপের স্তায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। কেবল অশ্রুঁ- 
ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। হনদেশীয় বীরগণ ভয়ে উত্তরসাগরের 
সৈকতময়প্রদেশে আমস্তক নিমগ্র ও পক্ষ-কর্দমে রিন্ন হইয় 
পদ্ধনিমগ্ লৌহশুলের স্তায় কর্দিমাক্তকলেবরে মলিনভাবে অবস্থান 
করিতে লাগিল। বিপশ্চিৎ রাজা শকদেশীয় যোদ্ধাদিগকে পুর্ব্- 
সাগরের তীরস্থিত এলাবনে লইয়া, একদিন বন্ধ করিয়া রাখিস 
পরে দয়! করিয়া ছাড়িয়া দিলেন; একারণে আর তাহাদিগকে 
যমের বাড়ীতে যাইতে হইল ন|। মদ্রদেশীয় ভটগণ মহেন্্রপর্ববতের, 
উন্নত শিখরে গিয়া তথা হইতে পতিত হইলে তথাকার মুনিগণ 
আসিয়! তাহাদিগকে আশ্রম্যূগের স্ঠায় সান্তনা ( হুস্থ ) করিতে 
লাগিলেন। কর্তকগুলি যোদ্ধা স্হাপর্বতে আরোহণ করিয়। 
দৈবাৎ তাহার, শিখরমধ্যে হুরবিলশামক এক ভীষণ গর্তে 
প্রবেশ - করিয়া (তত্রত্য মুকাম্বিকানানী দেবীর ন্কট প্রার্থনা 


করিয়া? দুইটা: বর লাভ করিল; ভাগ্য সুপ্রসন হইলে কাক- . রা] 


তালীয় স্ঠায় কচিৎ'অনর্থ হইতেও ইঞ্উলাভ: ঘটিয়া থকে। দশার্₹ 
দেশীয় বীরগ্ণ দর্দূপ্ববতের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়। না জানিতে 
পারি -বিষফল খাইয়া সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিল। হৈহর- 
দেশীষ যোধগণ হিমা+য়ে গ্রমনপূর্র্বক বিশল্যকরণী' খাইয়। 
কাকতালীয় :যোগে বিদ্যাধর হইয়া বাড়ীতে গমন করিল। 
ব্জদেশীষ় বীরেরা' পুষ্টদেশে শনান কুসুমের মালা ধারণ করিয়া 
কেবল ধনু লইয়া ( বাণ সকল ফুরাইয়া গিয়াছে) আপন গৃহে গিয়। 
প্রবেশ করিল, তদবধি তাহারা আর বাহিরে নির্গত'হইল না। 
লিশাটের সায় একেবারে: অদৃষ্ঠ - হইয়া গেল । অনদেশীর, 
ভটগণ (সৌভাগ্য্রমে এমন এক বন্ঠফল ভৌজন'করিল যে, 
তাহাতে বিদ্যার পদ. প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি খর্থে বিদ্যাধরগণের 
সহিত: 'ভ্রীড়ী করিতেছে: পারমীকগণ: - তালীতমাঁলবনে 


প্রবেশ করিবামাত্রই শত্রুগণের দ্বারা টুণিতাঙ্ হইয়া মোহপ্রাপ্ত 
হইল) সেই মোহপ্রান্তির' পর হইতে তাহীরা'-বিমানটারীর তায় 


সর্কদ। “ঘুরিতেছেগমনে করিতে লাগিল ২৩:-৩৫। হে রাম"! 





পু (রর ্স__ 










[নববাপ-অক্ষম্স-৬ওএভাগ। 


কলিঙ্দিগের চতুরগসৈন্ঠ পথিমধ্যে অজদেশীয়দিগের দ্বারা আহত 
হইয়া বেগে ছটা তঙনূদেশীয়দিগের বাটার অন্থনে গিয়া প্রবি্ 
হইল। সান্থদেশীযগণ যাইতে যাইতে শক্রগণ আমিয়! পথিমধ্যে 
আক্রমণ করিলে আগন্মারিগ্নের প্রভুর সহিত শর-নামক এক 
পরর্রতের মধ্যবর্তী এক জলাশয়ে. গিয়। প্ররেশপূর্ব্রক, তয়ে 
পাষাপ-প্রতিমার স্তায় নিশ্চল হইয়৷ রহিল । এইরূপে অসংখ্য 
মান্ৰ চতুদ্দিকে পলাফন করত উত্ভাল্তরক্ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লামলি। এইবূপে ভীষ্থ সৈন্গ 
সাগর, নদী, পর্বত, অটবী, ক্ষেত্র, নদীতট, প্রপাত, নগর, দেশ, 
গ্রাম, কপ, তড়াগ, পর্বত, গুহা, ল্লোকালয় প্রভৃতি কত স্থানে যে 
পলায়ন করিতে লাগিল, কাহার সাধ্য, তাহার সংখ্যা করিয়া 
উঠে । ৩৬--৩৯। ্‌ 


দ্বাদশাধিকশততম রগ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥ 





ত্রয়োদপাধিকশততম সর্গ। 

বশিষ্ট কহিলেন্‌_-“সেই চারিজন বিপশ্চিতও এইরূপে পলায়- 
মান শব্রেসৈন্তদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, অনুধাবন করিতে করিতে 
বদুরে নিধা পড়িলেন। সকলেই (বিপশ্চিতের চারিটা মত্তিই) 
এইবনপ সর্বশক্তিময়; সকলের হাদয়ে অবস্থিত চিন্ময় ঈখরের 
নিয়োগ অনুসারেই একরূপ আশয়ে দিথিজয় করিতে লাঁগিলেন। 

তাহারা সমুদ্রের তীর পধ্যন্ত নদী প্রবাহের ন্তায় বিপক্ষবলের অন্ু- 
গমন করিলেন। সমুদ্রের তীরে গিয়াই এতদূর অবিশ্রান্তভীবে গমন 
করিয়া আসায় তঁহারাও পরিস্রান্ত হইয়। পড়িলেন স্বকীয় এবং 
প্রকীয্প সৈশ্/সামত্তও সমস্ত কুন্দীর (কষুন্দ বপ্পলিলানদীর ) 
জলের স্ায় ক্ষীণ হইয়া আসিল (নদ্রী পক্ষে ক্ষীণ, কমিয়া 
যাওয়া, সৈশ্ঠপামস্তপক্ষে ক্ষীণ ছুর্দঘপ, ফ'লতার্থ পরিশ্রান্ত )! এত 
দূর বেগে দৌড়িয়া৷ আসাতে স্বকীয় এবং পরকীয় সৈল্তসমূহ 
ুু্ুর পাপপুণ্যের স্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়ছে দেখিয়া এবং 
আপনাদিগের কৃতকৃত্য অন্্রসমূহ দাহ বস্তর অভাবে বহ্িজ্বালার 


সত্ব হার নিজেই শান্ততাব প্রাপ্ত হইয়াছে বিব্চন! করিয়া বিপক্ষ- 


বিগের প্রতি আক্রমণ হইতে বিরত হইলেন। ১--৫। _বিহ্গগণ 


যেমন দিন বেলায় চড়িয়া' বেড়ায়, ্বিবাবসান হইলে আপন 
আপন কুলায়ে আসিয়! নিদ্রা যায়, সেইরূপ তীহাদের অন্ত্রমূহ, 


রা 'রখ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির উপরে আপন [আপন তুনীরাদিতে নিদ্রিত- 


অর্থাৎ নিশ্চে্ট হইয়া রহিল। : তরঙ্গ যেমন জলে, নীহার যেমন 
_ জলদে, জলদ যেমন বায়ুতে এবং সৌরত যেমন আকাশে বিলীন 
হইয়৷ থাকে, সেইরূপ অন্থসমূহ স্ব স্ব আধারে বিলীন হইয়া 
বহিল। তখন আঁকাশরপ অনন্ত জলথি নির্দুল ৃ্ঠতারূপ 
জলময় ও প্রশান্ত হইয়! গ্লে; নিক্ষিপ্ত অন্ত্রূপ জলচর জন্ত- 
স্কল তখন শাস্তুভাব ধারণ করিয়া জলধারা ব্রণ জনিত গদ্ধতলে 
লীন হইয়া রহিল |. আকাশসাগরে আর নারাচ- নীহার বর্ষণ 
নাই; শতশত চকরাবর্তের বিকর্তুন নাই; কেবল নির্শ্ল 
সৌম্যতাব বিরাজযান। মেবসংর্ত, উতীল তরন্ধে জলধারা র্ধণ। 
কিছুই নাই; নক্ষত্ররপ রতুরাজি অন্তরে লীন হইয়া রহিয়াছে). 
2 র্যরূপ বাড়ঝাগ্ি আকাশসাগরের এক কোনে অবস্থান করিতে 





ও 


রজোবিরহিত ( আকাশপক্ে ধুলিশৃন্ট, মনঃপক্ষে রজোগুণ শুষ্ট ) 
প্রকাশ-গমভীর কাস্তিযুক্ত বিশাল স্বাভাবিক অবস্থ। ধারণ করিল। 
তাহার পরে তাঁহারা রিস্তীর্ঘ নির্মলাকৃতি অধিলদিকুতটব্যাপী, 
আকাশের ছেট ছোট ভাইগুলির সায় সমুডশ্রেণী দেখিতে 
লাগিলেন। সাগরশ্রেণী কল্লোলমলার গুলু গুলু গর্জন আকুল, 
নীহারবিন্দুবাহী জলদমালা বিচরণ, করিতে থাকায় সেই সাগরশ্রেণ 
অতি হুন্দর দর্শনীয় হইব! উঠিয়াছে ; সেই সাগরশ্রেণী যেন 
ব্যাধিতাপে তাপিত হওয়াতেই, ভূতলে নিজদেহ প্রসারণ ক্রি: 
তেছে) শ্বসনবায়ুতে কাত্র হইতেছে, .দেহস্পন্দিত থাকায় ধৈন 
বারংবার পার্শ্ব্পরিবর্তন করিতেছে, তরঙ্গরূপ মহাবাহর উৎক্ষেপ 
করিতেছে! ১১--১৫। সেই সাগরশ্রেণী সংসারের তায বিস্তৃত 
আবর্তরূপ দশ্াপরিবর্তনে বিসংটুল, কল্লোলমালায় কুটিল ভাবাপন্ন 
এবং জড় হইলেও স্পন্দম্য। . আহাদের তটস্থিত' রত্ররাশির 
কিরণপুণ্জে উদ্য়কালীন হুধ্্যদেবের. কাস্তপুপ্র আরও বন্ধিত হনব; 
তীরপতিত শঙ্খরশির ভিতরে বায়ু প্রবেশহেতু শব্দ হয়, যেন তাহা 
ত্জন গর্জন করিতেছে । উত্তালতরক্নমালার . মেঘবৎ গৃভীর 
গর্জনে নভোমণ্ডল পর্য্যস্ত ভীষণ হইতেছে । প্রবালবুক্ষমমূহ 
ও কার আবর্তমগ্ডলে পতিত হইয়া ঘুরিতেছে ৷ সাগরের 
ভিতর হইতে মকরসমুখের গভীর গল্ন উখিত হইতেছে। 
ব্ড় বড় মতন্তের পুচ্ছাঘাতে অনেক তরণী জলমগ্র হইয়া যাই- 
তেছে; ত্রত্য আরোহিগণ সেই সঙ্গে করুণ চীৎকার করিতেছে। 
মকর কর্ন প্রভৃতি জলন্ত গ্রীবা উত্তোলনপর্বরক সেই সমস্ত 
জলমগ্ন আরো হীিগকে ভক্ষণ করিতেছে । বিমল তরঞ্জমালার 
উপরে হৃর্যের ও তদীয় অশ্বের প্রতিবিশ্ব পড়ায় তরঙ্গমালা যেন 
আকাশের তায় প্রতীয়মান হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রবল বাত্যা 
উঠি বড় বড় মৃহাজ্নী নৌকা জলসাৎ করিয়া দ্রিতেছে। 
তরন্ধের উপরে ভাসমান .মণ্রতবসমূহ তরঙ্গাঘাে তীরে নিয়া 
উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, উৎ অক্ষেপকালে রত্রাশির ঝন্বন্‌ শব্ষ উিত 
হইতেছে। স্থানে স্থানে রশ্রি-বিকিরণকারী মণি, শিমাণিক্যসমূহ 
ভাসিয়। উঠিতেছে এবং আবার ডুব যাইতেছে । কোথাও 
বা ফেনময় আবর্তৃবিবর্তে মকরসমূহ ভাসিয়া উঠিতেছে; কোথাও 
বা জলমগ্ন করিসমূহের শুগুগুলি উপরে উন্নত হয়া উঠিয়া 
ঠিক বংশবনের স্চায় প্রতীয়মান হইতেছে। বরীদিগের পুচ্ছ- 
সমূহ ত্রজমালার উপরে লতার স্তায় প্রতীন্মান হইতেছে। 
তাহাদের নীলবর্ণ ৃষ্টদেশরপ ভূ্-নিচকে ফেনপুজ বুহছমের টায় 
সংলগ্ন থাকায় বোধ হইতেছে যেন, মাধবের (বসস্তকালের ) 
আবির্ভাব হইয্াছে ; কোথাও ( শ্বেতদ্বীপাদিতে ) জলের ভিতরে 
মাধব (কৃষ্ণ ) মিজ পরিচ্ছদ ধারণপুর্্বক বিশ্রাম করিতেছেন। 


কোথাও অসংখ্য দৈত্য বাস রু্িতেছে, কোথাও বা দেববৃন্দ বাস 
কৰিতেছেন। কোথাও বা ফেনপুঞ্জরূপ তারানিকরমণ্তিত তরক্ব- 


মাল1 তারাশোভিত গগনমগ্ডলকে উগহাস করিতেছে। ১৬--২৫। 
কোথাও বা পক্ষবান্‌ পর্বতবন্দ, পক্ষকর্তৃনভয়ে ভীত হইয়া জল- 
ম্‌ধ্যে গরবেশপুর্্রক সহামধ্যে মশ্রকের গায় অবস্থান ক্রি রতেছে। 
বৃহৎ বৃহৎ তর্মালার আঘাতে তীর্থ পর্বতঘকল অতি খর্ব্ব 
হইয্! যাইতেছে। বহু সামুদ্ররতেরে রশিসমূহ উ্িত: হইয়া 


আকাশক্ষেত্রের অঙ্ুরের শ্তার প্রতী়মুন হইতেছে। কোথাও . 


বা সৈকত্রাশির বিজ্ঞ শুভিম্ধনির্গত ুক্তারাশি পড়িয়া 
. বুিয়াছে। কোন কোন স্থলে সমুদ্রসুকল তন্তবায়ের তি 


৪৬ 


রা 








৭১২২, 


বস্ত্ের স্তায় প্রতীয়মান হইতেছে ; বিবিধ রত্রের কিরণমাল এ 
বন্ত্ের কৌশেয় হুত্রের গ্ঠার বোধ হইতেছে; নদী সকল তুরী- 
প্রবেন্ঠমান তন্তর স্তাস্ক প্রতীয়ধান , হইতেছে; দিকৃসমূহ এ 
স্তরের দশা বলিয়া বোধ হইতেছে। কোথাও বা মুক্তা শুক্তিমমূহে 
বিশোভিত ইন্রনীলমণিময় তটসকল শত্চন্দের স্ায় শোভামান 
ন্খপংক্তির তাক প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও বা কুস্থমিত 
তীরস্থ তাঁলীবন তরঙ্গের উপরে প্রতিন্িত হওরায় বতুরাজির 
ৃ কিবরণজাল বলিয়! ভ্রম হইতেছে । ২৬৩০1 কোথ ও বা জলজন্ত- 
গণ এলাবন হইতে এলাদি ফল লইবার জন্ত তীরে উঠিতেছে। 
।., কোথাও ঝা তীরস্থ আস, কদন্ব, প্রভৃতি বৃক্ষবাসী গক্ষিমকলের 
.... প্রতিবিদ্ব জলে পতিত হওয়ায় জলজন্তগণ বাস্তবত্রমে তাহা 
215 খাইতে আসিয়া! প্রতারিত হইতেছে । কোথাও জলভস্তগণ 

ূ খেচর কোন বৃহৎ জন্তর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ 
ধাবিত হইয়া সেতুভঙ্গবৎ বিকট শব উৎপাদন করিতেছে । আকা- 
শের স্তায় নিশ্িল চারিদিকের চারিটী সাগর জদয়মধ্যে জগলয়ের 
প্রতিবিম্ব ধারণ করায় উদ্রমধ্যে জগজরকরধারী মূর্তিহীন নারাণ- 
চতুষ্টবের সায় প্রতীয়মান হইতেছে। অতি গাভী, নির্মলত। 
ও বিস্তারগুণে বোধ হইতেছে যেন, সাগরচতুষটয় হুদয়মধ্যে 
আকাশ ধারণ করিষা রহিষ়াছে। পদ্ম যেমন আপন কোষমধ্যে 
ভ্রমরধারণ করে, সেইরূপ শর সাগরচতুষ্ট় আপনার হৃদযমধ্যে 
আকাশশুদ্ধ জনচর বিহঙ্গদিগের প্রতিবি্ব ধারণ করিতেছে । 
| এ সমুদ্রপকলের অন্তর্গত গিরিকন্দরে বাযুর প্রবেশ নির্গমরূপ 








| উহার মধ্যে প্রলয়কালে মেঘমা'ল! লুক্কাফ়িত থাকে। সমুদ্রের 
|. কোন কোন স্থান জলমধ্যবন্তী পর্বতের গুহামধ্য হইতে 
ূ আবর্ত-নিচয়ের গভীর গুনুগুলু ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় বস্রের 
| স্তায় ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আরও বোধ হইতেছে, 
ূ যেন বাড়বান্লও . অগস্ত্য-মুনিকে . গ্রাস রুরিয়া ফেলিতেছে। 
জলরূপ কানন যেন আকাশে উঠিঘ্বাছে; বহু জলকণা এ কাননের 
পুষ্প, তরঙ্গসমূহ উহার তরু, লহরী উহার মগ্জরী। উড্ভীয়মান 
_. মহ্াদি প্রাণিসমদিত তুরঙ্গমাল! যেন আকাশে উঠিয়াই 
আকাশ খণ্ড খণ্ড বলিয়া তাহাতে থাকিতে ন! পারিয়া আবার 
অধঃপতিত হইতেছে । প্র বিপশ্চিৎ* সন্ত এই বর্ণিতপ্রকার 
সাগরের তীরে উপস্থিত হইয়া! দীর্ঘতীর-ভুমিস্থিত গগনস্পশী 

৷ 
ৰ 


'শৈলশিখরে এলা, লব, বকুল, আম্লরী, তমাল, ছিন্তাল, তাল-. 
বনের ভ্রমরতুল্য শ্তাম শোভা সন্দর্শন রূরিতে লাগিল। ৩৯--৪৯। 


ভ্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত । ১১৩। | 





চতুর্দশীধিকশততম সর্গ। 


গণ) বিপশ্চিৎ রাজাকে সেই জেই বিচিত্র বন, বৃক্ষ, সাগর, 


| 
| . বশিষ্ট কছিলেন,__“অনন্তর পার্খবর্তী লোকেরা [মত্র গ্রভৃতি, 
| 'শৈল, মেঘ প্রভৃতি রমণীয় বিষয় দ্েখাইতে লাগিল। দেব! 


দেখুন, এই পর্বতের ণিখরভূমি কেমন. উচ্চ, যেন গগনভেগ 
করিয়। উঠিয়াহে ; এই পর্বতমধ্যদেশ হইতে ক্রমে স্তরে স্তরে 


প্রস্তরদমূহে উন্নত হইয়াছে। এই দেখুন, বলশ্রেনীমধ্যে কেমন 


1... বুল, নারিকেল, প্রগতি ভরতে রহিয়াছে বিবি 


যোগবাশচ্-রামায়ণ। 





উদগারে কন্দরে অনন্ত গাভীধ্ব অনুমিত হওয়াতে বোধ হয়, 





গ্রহণ করিতে গেলে অপ্রাপ্য অপৎ তরগের স্তায় চঞ্চল, শান্ত 














































সৌরভবাহী মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হুইতেছে। প্র দেখু 
সমুদ্রতরঙ্গরূপ দাত্রদ্ারা তীর-স্থিত পর্ব্বতের উপত্যকা, শিলাসঃ 
এবং মূল-পধ্যন্ত ফলপল্লবে পরিব্যাপ্ত বনসমূহ ছেদন করিয 
দিতেছে। আর এ দেখুন, বালক যেমন নিজ গৃহ-মধ্যবর্তী বৃষ 
বাতাস দিয়! চালিত করে, সেইরূপ সমুদ্র, পবনকম্পিত তরুলতা 
বাহু প্রভৃতির অভিনয়ে নৃত্যকারী পর্ব্বতসমুহের অধিত্যক 
বিশ্ান্ত মেঘসমূহ বিধূনিত করিতেছে শর সাগরতটন্থ' বৃক্ষদকল 
পুণিমার সাগরের জলবৃদ্ধিতে সেই জলপ্রবাহের সহিত আগত: 
শঙ্ঘসমূহ অদ্যাপি শাখায় সংলগ্ন থাকাতে বোধ হইতেছে: যেন 
চক্রবিন্বের স্থায় হুধাময় ফলদমুহশোভী কল্পতকুসকল শোভা 
পাইতেছে। এ দেখুন, তরুগ্রণ লতারমলীসমন্বিত হইয়া ব্তপন্নব 
পালিতে রত্বপুষ্পরাশি লইয়া যেন আপনাকে পুজা করিতেছে 1 ও 
এ দেখুন, ধর্ষবান্‌ পর্বত ঠিক খক্ষের (ভল্ুকের ) শ্তায় ঘুরঘর ২ 
ধ্বনি করিতেছে; উহার পাষাণদশন গুহামুখ, তরজ্ের সঙ্গে এ 
কোন সমুদ্র জন্ত মকরাদি উপরে উঠিলে তাহা গ্রাম করিয়া ; 
ফেলে,_-অর্থাৎ মকরাদি জলজন্ত তীরস্থিত. এ পর্বতের গুহামুখে 

উ্তি তরন্ের সঙ্গে উঠিয়া শর গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। 
এই মহেন্ত্র পর্বত, উপরে গর্জনকারী মেঘপমূহকে গভীর : 
গর্জন দ্বার তিরঞ্কার করিতেছে; বোধ হুইতেছে যেন কোন 
বলবান্‌ যোদ্ধা তাহার বিপক্ষবর্গকে লক্ষ্য করিয়া ঘোর তর্জন- 
গর্জন করিতেছে। এ দেখুন, চন্দন-চচ্চিত শ্রীমান্‌ মলয়পর্ব্ত- 
রূপ যোন্ধা-প্রতিযোদ্ধী সমুদ্রের তর্গ-ভূজাম্ফালন পরাভব করি. 
বার জন্ঠই যেন উদ্যত হইতেছে । ১_-১০। চারিদিকে রৃত্বযুক্ত 
তরঙ্গমালায় শোভিত এই সাগরকে গগনবিহারী জনগণ ধরিত্রী- 
দেবীর রত্ববলয় বলিয়া মনে করে। এ বনপমুহপূর্ণ কষদ্দ্র ক্ষুদ্র 
পর্ববতগুলি বাযুবেগে সর্পের স্তায্ উন্নত-নতভাবে স্পন্দিত হই- 
তেছে। অর্পের মস্তকে যেমন রত্ব আছে, এ পর্তগ্তলির 
শিখরেও তেমন রত্ব আছে ; সর্পের স্তায় এ পর্বতগ্তলিও 
বারুভুক্‌;--(সর্ব্বদা বায়ুচালিত )। তরঙ্গরূপ শূঙ্গের উপরে 
ভামমান মকর ও জলহস্তিসমূহ , উচ্ভুলিত তরঙগরূপ শৃঙ্গ ধরিবার 
ভন্ঠ মুখ বহিষ্কত করিয়! ধাবিত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, 
জলবর্ষা মেঘের. পণচাৎ পশ্চাৎ, মেঘমালা দৌড়িয়াছে। আর 
এ দেখুন, আর একটা হস্তী অগ্রাধ জলমধ্যে 'দৈবাৎ পতিত 
হইয়া বিলুষ্িত হইতেছে; একেবারে জলমগ্র হইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়া আর. মস্তক উত্তোলন করিতে না পারিস, শুণ্ উন্নত 
করিষ মরিয়া যাইতেছে । এই সার্গরসমূহ যেমন জলপুর্ণ, মধ্যে 
মধ্যে পর্ববত থাকায় বিষম এবং নানাবিধ জত্তপূর্ণ দেখিতেছেন, ... 
অন্ঠান্ত ছ্বীপপুপ্তও এইরূপ জানিবেন। ব্রহ্ম যেমন আপনার! 
অভ্যন্তরে আপনা হইতে অপৃথক্‌ হইলেও যেন পৃথক্‌ গ্রহণ 
করিতে গেলে অসদ্রুপ প্রাপ্ত তরঙ্গের স্তায় জড় পরিদৃশ্ঠমান 
শান্ত হইলেও অনন্ত জগংসমূহ ধারণ করেন, সেইরূপ এই 
সাগর: আপনা হইতে পুথক্‌ হইলেও পৃথক্রপে প্রতীয়মান 


হইলেও অনন্ত পরিবৃষ্ঠমান আবর্তমালা ধারণ করিতেছে। 
এই যে সাগর দেখিতেছেন, ইহাতে পূর্বের সে সমস্ত সারবস্ত 
আর কিছুই নাই, মন্থনকালে দেবাহুরগণ অমস্তই অপহরণ 
করিয়। লইয়াছে, কেবল অস্ুরদিগ্ের নিকট হুইতে ইল্ের স্তায় 
দৈব্তাদ্দিগের নিকট হইতে কতকগুলি তৃর্যকান্তমণি গোপন... 
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করিয়া রািয়াছিল ; তাহাই স্তরে ধারণ করিতেছে । সেই 


_ অণিসকল তেজোময় (হুধ্য) বলিয়া পাতালতল হইতে স্পষ্ট: 


ৃষ্ট. হয়, কিন্ত এই সাগর উক্ত মনিপমূহ প্রতিবিশ্বচ্ছলে 
লোকের নিকট অপত্য এই প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়া অন্তরে 
গোপনে ধারণ করিতেছে ; অসত্যপ্রতীতি জন্মাইবার হেতু পাছে 
ককেহ চুরি করিয়া লয়। সেই মণিসকলের মধ্যে প্রতিদিন একটা 
_ একটা করিয়া পশ্চিম নাগরে নিক্ষেপ করিয়। রাখা হয়, মামার 
বোধ হয়, তাহাই প্রতিদিন পুর্ব্পাগর দিয়া আকাশে উত্থিত 
হওয়ার দিন হয় (৯ । ১১--২০। যেমন কোন উৎমব হইলে 
চারিদিক হইতে কল কল শব্দে নানালোক সমাগম হয়, 
সেইরূপ, এই সাগরে নানাদিকৃ ও নানাদেশ হইতে জলরাশি 
আসিয়া কল কল শবে মিলিত হইতেছে ! আমাদের বোধ হয়, 
যুন্ধোৎসাহীদিগের মধ্যে জলচর জন্তই শ্রেষ্ট, কেননা, সাগরদয়ের 
মিলনস্থলে আতোছঞ্চের প্রতিকূল জলজন্তগণ গমনহেতু ভ্রোতো- 


বেগে পরস্পর আহত হওয়ায় তাহাদের যুদ্ধ কখনই নিবৃত্ত হয় 


এ দেখুন, যে মকল্‌ তিমিপ্রভৃতি মত্গ্রগণ, তরঙ্গের উপরে 
আবর্তভ্রম-সহকারে নৃত্য, করতঃ পরিস্রান্ত হইয়৷ পড়িতেছে, 
পবনদেব উহাদিগকে জলবিন্দুরূপ মুক্তা পারিতোধিক প্রদান 
করতঃ এই দিকে আসিতেছেন। এ দেখুন, নদীরপ মুক্তাহারের 
মধ্যস্থিত মেঘরপ নায়কমণি সাগরের কগদেশে লম্বমান হইয়া 
(পরস্পরের আঘাতে) খন্‌ খন শব্দ করিতেছে। এ দেখুন, 
দিন্ধ, সাধ্য প্রভৃতি দেবযোনিগণ গুহারূপগৃহে সমুদ্রজল প্রবেশ 
রায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া মহেন্ত্পর্ববতের উদ্ধীবন্তী বামুভরে 
সত ভ1 শব্দকারীর উন্মুক্ত তটপ্রদেশে গিয়া হুখে বাস করিতেছে। 
শ মন্ররপর্ধত নিজ কন্দর হইতে উখিত বায়ুবেগে কম্পিত 
স্ব বমাভোগ হইয়া আকাশের উপরে. পুষ্পরূপ মেঘ বিস্তর 
স্ত্রী করিতেছে (চারিদিকে পুষ্পাকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন 
স্তর মেঘ উঠিয়াছে ), বিছ্যুত্রূপ চঞ্চলনয়নশালী মেঘরূপ হরিণকুল 
আত, কদশ্ববৃক্ষে পরিপূর্ণ গন্মমাদনপর্ববতের কন্দরে প্রবেশ 
করিতেছে । হিমালয় কন্দর হইতে নির্গত মৃহ্‌ মৃদু বায়ু লতা- 
ক সমুহছকে নর্তিত করত উপরিস্থ মেঘমালা ও সাগরের তরজমাল! 
বস্ত্র ভেদ করিয়া চলিয়াছে। আত ও কদস্বকুস্থমের স্পর্শে হথুরভিত 
উ গন্ধমাদনপর্ব্বতেত্র -ঝাযু  সমুদ্রকল্লোল আলোড়িত করিয়! 
সু চলিয়াছে। (বায়ু), অলকাপুরীর অলবকস্থানীয় -জলদজালকে 
বিধূনিত এবং বনভূমির আকাশমার্গে পুষ্পমেঘ বিস্তার করিয়! 





১১ টীকাকারস্ত “পুনঃ কীনূশো বায়ুরিতি” পূর্ববপ্লোকাদপুযু- 

পরিতনক্োকস্থবায়পদমাকৃষ্য কষ্টকল্পনয়া ব্যাখ্যাতবান্‌ “ান্কারিণ্য 
অবতিকারিণীঃ। বিভক্তিব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ভূ; প্রাপ্য তত্রারুচয। 
গুহাগেহেযু, রত্যর্থৎ পরাবৃতাণবাধ্বনাম্‌ সিদ্ধানাং সাধ্যানাঞচ 
উর বতিএরমাপনোদেন সুহ্খাবহঃ” ইতি; অস্মাভিস্ত তদসমীচীনং 
্ম্তমানৈঃ “গুহাশেহপরাবৃতার্মবাধ্বনাৎ গুহাগ্েছে পরাবৃতঃ জাত; 
গত, অর্ণবাধ্বা সুমুদ্রজলপ্রবেশমার্গঃ যেষাম্‌ তখোকরানাং শুহা- 
বপগৃহে সমুদ্রজলপ্রবেশবৎ তদ্বিজহতাৎ সিদ্ধসাধ্যানাং মহে- 
্ান্ডেঃ ভাঞ্কারিণ্য বায়ুৰ্শা আরণিতাঃ রমণীয়াঃ। উপরিতন- 
ইবঃ হুম্থাবহঃ অতিগ্রীতিকারিণ্যে। ভবাস্ত' ইতি যাবৎ মুহুখমূ 
[খাবহতীতি বিজন্তন্ত সুহথখাবহ ইত্যস্ত পরথমাবহরচনরপম্ 
ইিভবর্থে নিরূপিতঃ। | 














রা দিকে আমিতেছে। মহারাজ! কুন্দ ও মন্দারকুহমের মধু 

ভ মন্থর অত্রত্য বায়ু কিরূপ তুষারকণবাহী শীতল, তাহা, 
পা হী দেখুন | এ দেখুন নিক বৃক্ষে বেষিত মল্লিকাদি 
লতীসমুহ নাচাইয়া তদীয় সৌরভে হুরভিত মৃদু-মন্ন-বায়ু 
পারসীক নগরীর দিকে বহিয়া যাইতেছে। মহাদেবের কুম্থুমিত 
প্রমদ-কাননের কুম্ুমকপূর্ব-সৌরভে আমোদিত জলদজাল বিক- 
ম্পিত করিয়া, কৈলাস পর্বতের কমলাকর বিধূনিত করিক্পা কেমন 
হুমধুর বাতাম বহিতেছে। বড় রড় হস্তীর কুস্তনির্গতমদে মন্থর- 
মূত্তি, এই বিষ্ব্য কন্দরের বায়ু কেমন সুকৃ শুক শবে বহিয়া 


যাইতেছে । এই ম্লয়পর্ব্বতের বনশ্রেমী নগরীর স্তায় প্রতীয়মান 


হইতেছে; এই ব্নমধ্যে ব্যাধগণ সপরিবারে বাস করে; ইহার! 
বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়! লজ্জা নিবারণ করে; এই বনে ব্যাধের 
কৃপায় মূগপক্ষী বড় একটা নাই ; চতুর্দিকে নারাচ অস্ত্র বিকীর্ণ 
রহিয়াছে। মহারাজ! সাগর, নদী, পর্বত, কানন ও মেঘজালে 
পূর্ণ এই দিকৃপ্রান্ত হধ্যরশ্মিরপ্িত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, 
আপনার অসীম প্রতাপসন্দর্শনে আনন্দে হাস্ত করিতেছে । 
এই প্রদেশের শৈলপার্খস্থ  বনবীথিতে বিদ্যাধরমিথুনের 
বিহার-শয্যার ছুই গার্খ্ব অলক্তচিহ্নিত দেখিয়া অনুমান হই- 
তেছে যে, হুন্দরী কামিনীগণ এই স্থানে দিতি ব্যবহার 
করিয়াছে। ২১৩৭ 


চতুর্দশীধিকশততম রগ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥ 


পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ 


পার্খববর্তী জনগণ কহিল,-_হে উত্তমাশয়! এ দেখুন, 
পর্বতের উপরে কিন্নরগণ ক্রীড়ামক্ত ন্ব স্ব বনিতা সমভিব্যাহারে 
পরমানন্ৰে বিহার করত দিনাত্যয় কখন হইয়া যাইতেছে, তাহ! 
জানিতে পারিতেছে না; উহারা মধ্যে মধ্যে কেমন মধুর গান 
গাইতেছে এবং প্রিয়তমাদিগের নিকট শ্রবণও করিতেছে। 
এঁ শ্বেতবর্ণ মেঘবসনে আবৃত হিমালয়, মলয়, বিদ্ধ, সহ, 
ক্রৌঞ্চ মহেন্জ, দর্দ্র, মন্দর, মধুপ্রভৃতি গিরিশ্রেণী বদূর হইতে 
দর্শকবৃন্দের নিকট. শুষ্ধ পাতুবর্ণ পত্রে আচ্ছাদিত লোষ্টসমুহের 


স্তায় প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রেণীবদ্ধতাবে অবস্থিত শ কুল- 


পর্ববতসমূহের অন্তরাল পথ (মাঝের ফাক) দূর হইতে দেখিতে 
না পাওয়াক্প অর্থাৎ সংলগ্ন বোধ হওয়ায়) ঠিক যেন বড় একটা 
পুরীর প্রাচীর বলিয়া অনুমান হইতেছে । আর দেখুন নদী 
সকল সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতেছে; প্রবেশকালে বিশীর্ঘভাব 
প্রাপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, বস্ত্রের মধ্যে হুম্মহ্ত্র [নির্মিত 


সাদা পাড় বসান রা্খছে। হে বাজন্! পর্বতের উপরিভাগে 


দৃষ্টি করিয়া! দেখুন, দশদ্িক্‌. কেমন শোভা পাইতেছে; চারি-. 
দিকে মেঘজাল আবৃত) তাহাতে গাটু শ্ঠামব্ণ হইয়! গিয়াছে, 
পক্ষী সকল কলরব করিতেছে, লতাব্চ্যিত পুণ্পসমূহে পরি- 
শোভিত, রমণীয় বনশ্রেণী এ দিকৃশ্রেণীর বাহলতার শ্ঠায় প্রতীয়মান 
হইতেছে; পক্ষীর কলরব উহার আলাপত্বরূপ হইতেছে, বোধ 
হইতেছে, যেন সুন্দরী দিকৃরমণীগণ নিজপৌন্দর্যে আপনার অন্তঃ- 


 পুর-রমনীবর্গকে উপহাস করিতেছে। সাগরের তীরস্থিত তমাল, 
। তালী, বুল প্রভৃতি বুক্ষান্চয়ে' ধীর বিভিন্ন পর্বতশুজন্তি 
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৭২৪ 


কানন দূর হইতে একাকার বোধ হইতেছে; এ কানন তীরাভি- 
মুখী বিলৌল জলধিতরঙ্গে আহত হওয়ায় তীরসংলগ্ন ঘন 


'শৈবালরাণির তায় প্রতীয্বমান হইতেছে। এ সমুদ্রের একদিকে 


কেশব শয়ন করিয়া আছেন, অপরদিকে তীহার শক্রবর্গ বাস 
করিতেছে) অন্যদিকে পক্ষবান্‌ পর্বতনিচয় পক্ষচ্ছেদভয়ে তাহার 
শরণাগত হয় একদিকে অবস্থান করিতেছে ; এদিকে বাড়বা- 
নল, আবার আর একদিকে পুদ্ষরসংবর্তক প্রভৃতি মেঘসমূহ 


যোগবা শিষ্ট-রামীয়ণ । 


'সুন্দরীদিগের পত্রকূপ পানিতলে নানাবিধ কুহুমরাজি শোভা পাই. 
তেছে। উহারা সকলেই যেন বসন্তোৎ্সবের বাহার দিয়। বাহির- 





আসিয়৷ জল লইতেছে। এই সি্ধুর কি অভ্ুত ক্ষমতা! 

একেবারে এত ভার সহ করিতেছে! (যে বিপশ্চিৎ উদ্ধরদিকে 
গিয়ছিলেন, তীহাকে কেহ হুমেরুপর্্রতের জনকুনদীতট দেখাই- 
তেছে)। রাজন্‌! এই জদ্কুনদীতট সৃত্যকিরণ পরিব্যাপ্ হইয়া 
কেমন শোভা! পাইতেছে, এই জমথুনদীর তটস্থিত যত গ্রাম 
অরণা, পুরী, গিরি, তরু, স্থাধু (মুড়াগাছ ), দেশ আছে, সমস্তই 
হুবরণময়। সকল স্থান হইঠে চতুদদিকে কান্তিপুপ্ী টিয়া 
বাহির হওয়াম্ধ বোধ হইতেছে যেন, নভোমণ্ডল অনলশিখায় 
পরিব্যপ্ হইতেছে। হে ভুগতে! ঈদৃশ রমণীয় স্থান দেব- 
গণেরই .ভোগ্য, মানবের নহে। এই সুমেরু পর্বতের হৃর্ধ্য- 


. পথগামী অধিত্যকামকল মেঘসদৃশ কদন্বকাননে আকীর্ণ থাকায় 


কেমন শোভা পাইতেছে। এই 'অধিত্যকা সকল আপনার যেন 
নুর্যপথরোধকারী আকাশস্থিত মেঘজাল বলিয়! ভ্রম হয় না। 
পৃথিবীর স্তায় ইহাও একটা স্থলপ্রদেশ বলিয়া জানিবেন। 
(দক্ষিণ দিকৃগত বিপশ্চিৎকে মলয়পর্বত দেখাইয়া কেহ 
বলিতেছে) এই যে সনুধে একটী পর্বত দেখা যাইতেছে, 
ইহার নাম মলয়, এই পর্বতস্থিত রমণীয় লবলীলতায় জড়িত 
চন্দতরুর তীব্র সৌরভে অন্রত্য অপরাপর তরুগণও চন্দন 
হইয়া যায়; এবং দ্রেব, অনুর, মান্ব-_ত্রিবিধ জাতিতেই তাহার 
তিলক করিয়া! থাকে। এই চন্দনের সৌরভেই মহাদেবের 
নৃত্যকালীন স্বেদরবিনু কামিনীর রতিএ্রমজাত খর্মবিনদুর স্তায় 


উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে প্রভো! এই স্থানে শৈল, সাগর, 





শীতল হইয়া যাঁর়। এই পর্বতের সমুদ্দতর্গ-বিধোঁত সুবর্সয় 
তটগ্রদেশে এই চন্দনবৃক্ষদকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ; বৃহৎ র্প 
এই চন্দনবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া রহিয়ছে। এই পর্বতের নিখিল 
শিলাভট বিদ্যাধরীদিগ্রের মুখকমলের কাত্তিপু্জে যেন ভুব্র্ময় 
হইয়াছে! প্র ক্রৌঞ্চপর্করতের উপরিভাগে বংশস্তত্তের (বাঁশ 
ঝাঁড়ের) কেমন কচকচ শব্দ হইতেছে) তাহার উপরে আবার 
অন্তান্ট নদী গহ্বর শিল! কুপ্ত প্রভৃতির শব্দ হইতেছে, এই 
শব্দসমন্বিত এ বংশধ্বনি তানলয়-সয়েত গীতধ্বনি শ্রবণ করত 
মুকুলবাসী ভ্রমরগণ নিঃশবেদ অবস্থান করিতেছে। এই পর্বতের, 
উপরে নৃত্যকারী মযূরদিগের কেকারবে ভীত -হইয়া বড় বড় 
অজগর সর্প পুরাতন বৃক্ষদকলে জড়িত থাকিয়াই ঘুরিতেছে। 
হে'রাছনৃ! এ শুন, ক্রৌঞ্চপর্র্বতের তটদেশে, কোমল কনক- 
লতানিন্মিিত কুগ্তীমধ্যে কান্তের সহিত ক্রীড়ারত রম্ধীগণ্রে কেমন 
মধুর বলয়শিজিত (বালার বন্ঝনাদি শব্দ) হইতেছে; অনুবক্ত 
কামিগণ এ বলয় শব্দকে কর্ণের হুধা জ্ঞান করে। এ দেখুন, 
সাগরোগ্িত জলকণ! হস্তিশুগুক্ষরিত মদধারার সহিত মিশ্রিত 
হইয়া পরে, আবার বিলোলতরঙ্দ রূপ ভরমরবুন্দ ছারা চর্বর্ত ও 
বিরুক্ভীরুত হইয়া যেন রোদন করিতেছে” অর্থ ঞ্সুন্‌ সন শবে, 
তরজ উঠিয়া আবার গড়িতেছে । ১--১০। এ দেখুন, মহারাজ! 
অযৃত-মথনোড্ুত নবনীতের স্তা তায় কোমল তারাহুন্ৰরী গরিবে ট্টিত 


_তড়াগের শফরী' মতস্তের স্তায় €শোভা পাইতেছে। 































নির্দলাত্ব! চন্দ্র ক্ষীরসাগরে প্রতিবিশ্ব-পাঁতচ্ছলে যেন পিতৃক্রোড়ে; 
ক্রীড়া করিতেছে প্ দেখুন, মলয়পর্বতের নির্খুল সানুদেশে 

অভিনব লর্তী-হুন্দরীগণ মন্ত কোকিলের কলকুজনচ্ছলে কা 
করত নৃত্য করিতেছে; এ যে বিলোল ভূঙ্গমালা দেখিতেছেন: 
উহা ভূ্মালা নহে, উহা লতানুন্দরীর নয়নপংক্তি; এ লতা, 


হইয়াছে। পর্বতের উপরে বাশের ছিদ্ডে, সমুদ্রমধ্যে জলা 
শুক্তির (ঝিনুকের ) মধ্যে ম্বাতীনক্ষত্রের দিনে যে সকল বর্ধী 
নিপতিত হয়, তাহা মুক্তা হইয়া থাকে এবং এখানকার গন্ধহস্তীর 
ুক্েও মুক্তা হইয়৷ থাকে; এইরপে এইখানে তিন প্রকার যুক্ত 


কানন, ভেক, শিলা ও গজ হইতে নানাবিধ মণিও উৎপন্ন হইয় 
থাকে; এই সমস্ত মণি বারা তাপশান্তি, শক্রুদিগের উচ্চাটন, 
মারণ, জর, ভয় ও ভ্রান্তির উৎপাদন এবং দুরগমনশক্তি, আকাশ ও 
গমনশ্ভি, ভুতভবিষ্যৎ দর্শনশক্তি, ব্যাবিছুতিক্ষাদি বিনাশশ্তি নর 
প্রভৃতি নানাকাধ্য সাধিত হইয়া থাকে! চক্রোদগ্পে এই স্থানের" ,; 
পুরীসকল ছ্ারগবাক্ষবিব্ররূপ মুখ দ্বারা, মন্দর পর্বত নিজ কন্দর- 
সমুদ্ভূত বেণুছিদ্র দ্বারা অমৃতসিক্ধু শরশান্ষদেবের যেন স্তুতি করিয়া 1] ' 
থাকে। এই হিমাচল হইতে যখন মেঘমালা উঠিতে থাকে; 
তখন অনসবুদ্ধি সিদ্ধীরমনীগণ, বায়ুতে গিরিশৃঙ্গ উড়াইস়্া লইয়া - 
যাইতেছে ক্ষি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উনুখনয়নে চকিত ভাঁবে 
মেঘগতি নিরীক্ষণ করিতে থাকে । হে রাজন্! এঁ দেখুন, মহেত্্- 
পর্বতের তটদেশে কেমন কুস্থুম ফুটিয়া' আছে বিদ্যাধরগণ ও 
মনোহর শিলাতলে উপবেশন করিয়! রহিয়াছে; গঙ্গাতরন্ধের 
শীতল জলকণ! আসিয়া স্থান কেমন শীতল করিয়া দিতেছে । 
১১--২০। এই সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রের বিশাল বনরাজি, কুননুমকাঁনন, 
উপবন, নগ্নর, জগৎপবন পুণ্যসলিল মন্দর্শন করিলে ভূর্ভাগ্য 
একেবারে ভয়ে পলায়ন করে_-অর্থাৎ সমস্ত পাপদুর হয্ব। এই 
স্থানের পর্ববতশৃহ্স্থ পরিত্র সাধুজনের আবাসভুমি, মেঘমণ্ডিত 
হিমালয় কন্দর, তব্রস্থ কুপ্জী এবং আকাশের স্ঠার নির্খীল সলিল 
সেতুবন্ধাদি পুণ্যতীর্থ দর্শন করিলে গুরুতর পাপমকল বিদুরিত 
হয়। হেনৃগ! মলয়পর্রতে রমণীয় চন্দনকানন, বিদব্যপর্ব্বতে 
মদমত্ত হস্তী, কৈলাসপবর্বতে উৎকৃষ্ট সুবর্ণ, মহেত্দ্রপর্বতে 
চন্দ্র নামক ধাতুবিশেষ ও হিমালয়ে অতি উপাদেয় রত্রসমূদ্র় 
থাকিতেও ভাগ্যহীন মানব তাহা। দেখিতে না পাইয়া অন্ধ : 
মুষিকের ন্যায় জীর্ণগৃহেই বুথ অবসন্ন হযু। - জলদরূপ তিমিরে 
আর্ত দিক সকল প্রলঙ্নকালে জগং যেন জলময় এক তড়াগ- 
ভাবাপন হইয়া শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে চল তড়িৎ ক্র 
চতুর্দিকে 
শীতল নীহার-ধারাবর্ষী মেঘমালাকে মাতাইয়। সশব্দ বা 
বহিতেছে; এর শীতল বাতাসে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া যাই- 
তেছে। ২১২৫1 উঃ.কি শীতল বায়ু চতুর্রিকে পুষ্প, গল্পব 
বিকীরণ করিয়। হুনীল জলদমালার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। ৃ 
কুহ্মরানন হইতে স্রিত হওয়ায়. অতি সৌগন্ধ্য বিস্তার : 
করিতেছে চতুর্দিকে শীতল জলবিদু বিকীরণ রুরায় এই'রায়ু 
্রীনস্তপ্ত এ নিকট অতি মনোহর বোধ হইজেছে। 
এই বায়ু, সুরত- পীড়িত কামিনীর নিশবাসযোগে বৃদিপ্রাপ্ত হই 
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এতেছে এবং স্বর্গন্ষ্ট জীবের প্রাক্তন-বাস্নার অবশিষ্ট অংশ 
প্রাপ্তির স্থায় কিকিৎ ঘৌগন্ধযও প্রাপ্ত হইতেছে। মৃদুমন্ৰ বায়ু 
 কুবলরকানন বিকদিত করিয়া, উপবন কীপাইয়া কেমন বিয়া 
যাইতে; এই বায়ুসঞ্চালনে মেঘবসন ছিন ভিন্ন হইয়। যাই ইিতেছে,। 
কুহ্মসকল বৃন্চ্যুত হইতৈছে। যেমন বিচিত্র কুহুম-রাশি 
-বিকীর্ণ রাজভবুনপ্রাঙ্গণে, ভূত্যগণ, পতিত কুহুম্রাশি যাহাতে 
পদদলিত না হয়, এইবূপভাবে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে, দেই- 
রূপ আকাশ-প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্ধ্য মেঘগুলি যাহাতে ছিন্ন 
ভিন্ন না হয়, এইরূপভাবে বায়ু ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে।, 
পর্ববতশিখরবায় কোথাও কুম্ুমগন্ধ, কৌথাও কমলগন্ধ বিস্তার, 
করিতেছে, কোথাও সুন্দর বকুলফুল বর্ষণ করিতেছে, কোথাও 
অপরাপর নানা জাতীয় কুহুম ছড়াইতেছে, কোথাও হিমমংযোগে 
পওুবর্ণ কোথাও বা গৈরিকাদি বিভিন্ন ধাতু দ্রব্য সংযোগে 
হরিত, গীত ও শ্টামলবর্ণ হইতেছে এবং কামুক্দিগের সুরত- 
জন্তি ঘন বিদুরিত করিয়া দিতেছে । ২৬-৩০। কোথাও বা 
হুরধ্যদেব, কিছ্রের স্ঠায় আজ্ঞাকারী করসম্পর্কে দহমান সুরধ্য 
কান্ত মণি হইতে আঙ্গারনিচয় বিকিরণ করিতেছেন। বোধ হই- 
তেছে যেন মুর্খ-সহবাসে থাকাতেই হুর্ঘাদেব ঈদৃশ মলিন কর্ম 
। € অঙ্গারবর্ষণ ) করিতেছেন কোথাও বা যুবতি পুরুষরূপ রঘা-. 
ঘণ সম্তোগে পরিতৃপ্ত না হওয়াতে কার্ধ্যান্তর- ব্যপদেশে গমনো- 
দাত সম্ভোগতৃপ্ত পুরুষের বিদায় প্রর্থনা-বাক্য বিষবং অস্হনীয় 
জ্ঞান করিতেছে । কমলস্ংস্পর্শে হুগন্ধি, চত্্রকিরণসম্পর্কে 
_জুণীতল মৃদুমন্দ বন-বাঁয়ু বিরহিণীদিগের নিকট অগ্নিময় উত্তপ্ত 
বোধ হইতেছে । রাজন! এ দেখুন, পূর্ব্ব সাগরের নিম্তটে 
'কাংস্তকটকধারিণী অপরিষ্কারপর্ণ-বসনপরিহিতা যৌবনমদোম্মা- 
দিনী শব্রকামিনীগণ কিরূপ ভঙ্গীতে সঞ্চরণ করিতেছে। 


সস্তোগনিরত হইয়া পাছে: সুখনিশা ফুরাইয়! যায়, এই আশ- 
স্কা চন্দনলতা.যেমন আপনার অঙ্গে সর্গালিঙ্গন, কদাপি. ত্যাগ: 
করে না, সেইরূপ কান্তকে ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিতেছে 
না? ৩১-৩৫। শ্রী 'দখুন, আর এক নারী প্রভাত তুমধ্যনিনাদ- 
ব্যপদেশে যেন দ্িবস কর্তৃক তঞ্িত, হওয়াতেই স্বামীর বক্ষে 
উপরে লীন হইয়। রহিয়াছে, ভয়ে উঠিতেছে না, বোধ হইতেছে 
যেন, তাহার হৃদয় রিদীর্ণ হইয়া! গিয়াছে।. দক্ষিণসাগরের তা 
স্থিত বনশ্রেণীমধ্যে কিৎশুক কুহুম, বিকদিত হওয়ায় বোধ হুই- 


যেন উহা সাগর কক জল ত্র্গ দ্বারা সিক্ত হইতেছে... বাতা- 
খাতে শী. কিংশুকতর হইতে. 'কুহ্ছমনিকর যেন জলস্ত অজারের 
 স্তায় নিপতিত হইতেছে। শী. কানন, হইতে কুষ্ষবর্ণ মেঘগুলি 
| যেন ধূমের স্ঠায় নিঃস্ছত হইতেছে, কৃষ্বর্ণ ভূঙ্গপক্ষিগণ, যেন 
| নির্বাণ অঙ্গারের স্তায় :ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া ভি ত্র 
দেখু, উত্তরদিবের গিরিশৃঙ্গে বনভূমি ব বাস্তবিকই বহিসংয্েগে 
। জলিত ছইয়! উঠিস্াছে,. পবন দেব আবার তাহা দূর .হইতে 
 স্গলিত করিয়া দ্রিতেছেন। দেখুন, মহারাজ! তৌর- 
| পর্বতের তটদ্েশে ম্থরুগতি ম্খচক্রের গম্ভীর গর্জন, শুনিয়া 
/ অমুরনিচ নৃত্য করিতেছে ফল, পুপ্পসমদিত কানন ভূমি বর্ষা 


৬--৪০। প্র দেখুন, সূরধ্যদেবের রথ অস্তাচলেরে বিষম ব্বরময় 


নির্বাণ--গ্রকরণ-ডত্তরভাগ । 





প্র দেখুন, একটী ক'মিনী প্রাণকান্তের সহিত.নব নব অনুরাগে, 


েছে, যেন.বনভাগ জলিয়' উঠিতেছে, এবং জলিত হওয়াতেই | 


| ও বাত্যার বিধুনিত হওয়ায়. তুমুল বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। . 


পব৫ 


শৃ্গ্রে আহত হওয়ায় উহার সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে । 
চক্র-কুবরাদির উচ্চ শব্দ হইতেছে, পরিশেষে রখ নিয়দেশে 
পতিত হইয়া যাইতেছে । জগংরূপ গৃহের প্রাচীরত্বরূপ এ 
উদয়গিরিশিখরে চন্দরম! ভেরুক নামক একরূপ বৃক্ষের কুহমের 
টায় প্রতীয়মান হইতেছে ) বোধ হইতেছে যেন, ম্্বলময় ভেরুক- 
কুহুম অমঙ্গলম মালিহভয়ে ভীতি হইয়া তম্িরাকরণার্থচতুদ্দিকে 
প্রভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তথাপি বিধির বশে কলগ্করূপ 
ভ্রমর আসিয়া উহার উপরে বসিয়াছে; এই জগতে এমন কোন 
রমণীয় বন্ত নাই, হত বিধাতা ঘাহা1! কলছ্ষিত করেন নাই। এই 
গগনসাগরের চন্দ্রালৌক ধেন সন্ধ্যা-সময়ে নৃত্যকারী ব্রৈলোক্য- 
সংহারী রুদ্রদেবের অট্হাস, কিংবা জগরূপ গৃহের হুধাধবতা 

অথবা ক্ষীরসাগরের সলিলরাশি বলিয়া বোধ হইতেছে। এ 
দেখুন, সন্ধ্যারপ গৈরিকাদি ধাতুরাগে বিশোভিত প্রদোষরূপ 
মন্দরাচলের দ্বার মথ্যমান চজরূপ সাগরের ছুগ্ধ-তঃজময় প্রভা" 


'পটলে দিয্বগুল যেন গল্গাপ্রবাহে পরিপূর্ণ হুইয়! যাইতেছে। হে 


অলোক-সামান্ত-গুণ-ভূষিত মহারাজ ! &ঁ দেখুন, গুহকগণ রীত্রি- 


কালে বেতাল-শিশু অমভিব্যাহারে শাস্তি-সসতযয়নার্ণি মান্গলিক- 


কার্্য-বিবজ্িত ভবদীয় হনদেশীয় শক্রনগর গ্রাস করিবার জন্ট 
সেইদিকে গমন করি৷ রতেছে। ৪১--৪৫। যতক্ষণ বধুব্ন্চন্দ্রমা 
গৃহের বহির্ভূত না হয়, ততক্ষণই গগনে পূর্ণ চন্দ্রের শোভা ; 
প্রা্নণীকাশে কামিনীর মুখচক্র উদিত হইলে চক্র আর শুভ্র- 
মেধথণ্ডের পার্থক্য কি?-_ অর্থাৎ শুভ্রমেঘখণ্ডের স্ার চন্দ তুচ্ছ 
রস্ত হইয়া যায়। এ দেখুন, বিশাল তুষারময় হিমাচলশূক্গ চন্দ্র 
কিরণরূপ নব্বস্্ব পরিধান করিয়াছে, গঙ্গাপ্রবাহে উহার শিলাতল 
্রক্ষালিত হইতেছে) শ শৃক্জোপরি সঞ্জাত দীর্ঘ দীর্ঘ লতাগুলি 
উহার জটার স্তায় প্রতীয়মান হুইতেছে। এ দেখুন, মন্দর- 
পর্ববতের মন্দারকান্নে অপ্নরাগণ দোলায় বসিয়া গান করিতেছে, 
পবনদেব উহাদের গীতধ্বনি দুরে প্রসারিত .করিয়া দিতেছেন। ঞঁ 
মন্দরপর্কতের স্থানে স্থানে বিবিধ, মণির কিরণপুণ্ বিবিধ চিত্রের 
সায় প্রতীয়মান হইত্েছে।, এ পর্বত. এত. উচ্চ যে, বোধ হই 
তেছে উহা যেন আকাশের উপরেই রহিয়াছে। বিকসিত পুষ্প- 
রাশি সমাচ্ছন্ন শিলীক্জ, ত্রনিচয়রূপ সপুষ্প  অর্ধ্যপ্র ধারণ 
করিয়া ক্র যে বিশাল পর্ববতশেণী বহিয়াছে,। উহার মেঘগর্জন 


গভীর তটদেশ, ঠিক, নত্রনিচ়ে সমাকীর্ণ আকা শের. শোঁতা 


ধারণ করিতেছে। ৷ এইদিকে দেখুন, কৈলাসগ্রিরি কেমন, শোভা 
পাইতেছে, এই কৈলাস রির শুভ্র কান্তিপু্ী চতুর্দিকের আকাশ- 
মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নভোমগুল, শড্ভুতনয় কার্তিকেয়ের অুধা- 


ধব্লিত ভরীড়াভধন্বৎ প্রতীয়মান হইতেছে । তদুপরি চত্রমা যেন 


ক্লীরপাগরের মধ্যে রৃহিয়াছেন বোধ হইতেছে।.. ৪৬৫০1 


্ দেখুন মহারাজ! ছি শান্মনীবক্ষকাণ্ড ও মুখর ভিত্তি প্রভৃতি 
নিম স্থানগকল, পরম্পূর, দরবর্তী হইলেও; বৃষ্টিজলপাত হ্তে 
বৃক্ষকাণ্ড ও নথ ভিত্তি ্রভৃতিতে তৃণাদি অস্কুরিত হইয়া বায় 
সম্পর্কে পরস্পর মিলিত হওয়ায় বৌধ হইতেছে যেন, দেবরাজ 
_কৌতুকপরবশ, হুইয়া, উহাদিগকে, সংযুক্ত . করিয়া দিতেছেন; 
শী নর থে আপন, আগুন নিখা নি, করিয়া 











সত পাত পা 
্ টিন 
্ঁ 4 


534০০ পাস 


্এহলুল 


লহ 






০০০০০ সিট ৮8 


হইতেছে 
যুক্ত আরোগ্য ও পরের নিমিত্ত ধর্মযুদ্ধ এই কয়টাই জীবনের 


বিবরে সৌরভ লেপন করিয়া দিতেছে । যাহাতে কুহুমকে'রক 
বিকাপোন্ুখ, তারুশ বনস্থুলীতে, শপ্পগ্ঠামল হুচ্ছায় ভঙগলমধ্যে 
এবং ফলবান্‌ বৃক্ষমমূহসমীকীর্ণ গ্রামমধ্যে লক্ষমীদেবী বাঁস 
করিবার জন্য স্বয়ং গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন এই গ্রামের 
ভবনমধ্যে বাতীয়নপথ দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ঠ কোশাতিকী লতায় 
আবৃত .সৌধের মধ্যে নিপতিত কোশাতকী কুকুমকিস্র্কবাহী 
বায়ু দ্বার আস্তন্ফপ্রমাণ মুকুলনিচয়্ বিকীর্ণ বাহয়াছে। তাহীতে 
এই গ্রামটী ঠিক বনদেবতার নগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । 
এই পর্কৃতসমূছের উপরে রমনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল গ্রাম 
রহিয়াছে, খর গ্রামগুলির মধ্যে কুহুমপূর্ণ চম্পক বৃক্ষের শাখায় 
দোলা নির্মাণ করিয়া রমণীগণ ক্রৌড়া করিতেছে, নির্বার হইতে 
ঝথু ঝা শবে জল নির্গত হইতেছে, চতুঃপার্থে বিশাল তালবৃক্ষ 
সকল খাড়া হইয়া! রহিয়াছে; বিকসিত লতামঞ্জারী ছারা অলঙ্কৃত 
লতাগৃহমধ্যে মমুরেরা আনন্দে উল্লাস করিতেছে, চারি গার্থের 
উন্নত তালবৃক্ষে মেঘমালা বিলম্বিত বুহিয়াছে। প্র গ্রামের 
শশ্পশ্যামল বনস্থলী স্থানে স্থানে বাযুচঞ্চল পল্লবপত্রশালী লতা- 
মণ্ডপে আবীর্ণ, স্থানে স্থানে কু্ধুট, চক্রবাক, লাবক প্রভৃতি 
বিহসমকুল অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে, কোথাও বা! শব্র-শীমন্তিনী ঃণ 
গান করিতেছে, কোথাও বা গোপসন্তানগণ স্বচ্ছন্দে গোবংস 
রক্ষ। করিতেছে, কোথাও ঝ৷ ক্ষীর, দধি, মধু, দত প্রভৃতি পুষ্টিকর 
খাদ্য আহার করিয়া তুপুষ্ট শিশুগণ ক্রীড়া! করিতেছে । এতাদৃশ 
রমণীয় গিরিগ্রামসকল বিধাতার অমৃতপূর্ণ বিশ্রামমন্ৰির বিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে । ৫০--৫৬। 


পঞ্চদরশীধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥ 


ষোঁড়শাঁধিকশততম সর্গ ৷ 


অনুচরেরা কহিল,_হে মহাশয়! অবলোবন করুন, এখানে 
এই সকল যুদ্ধব্যাপূত রাজগণের সেনানিচয় কেমন যুগ্গোন্ব্ত 
হুইয়াছে ও তাহাদের পরস্পর অস্ত্রপ্রহারের তুমুল শব গগন- 
স্পর্শী হইতেছে; এবং এই রণক্ষেত্রে যে সকল বীরের! 
প্রতিপক্ষ বীরের প্রহারে প্রাণ হারাইতেছেন, অপ্ররাগণ সেই 
র্ভেই তাহাদিগকে বিমানে লইয়া! ্বর্গাভিমুখে ধাবমান 
হইতেছে। আর এই যে পরস্পর বিজিগীযু, যোন্গণের তুমুল 
সংগ্রাম দেখিতেছেন, এই যুদ্ধ জীবের যৌবনকালীন স্ুরত- 
ক্রীড়ার স্তায় নিতীত্ত ধর্মাসম্মত” হওয়ায় সমধিক . প্রশংসনীর 
যেহেতু সংসারে সছুপায়ে অর্জিত সম্পদ, সম্পদৃ- 


সার্থক্যসম্পাক শ্রেঠ ফল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। যেবীর 
যুদ্ধকালে প্রতিযোদ্ধাকে . সম্মুখে পাইয়া সর্বপ্রকারে স্বযোগ্য 
বুঝিয্বাই ধর্মানুসারে (অর্থাৎ খর্জীর সহিত খঙ্জা দ্বারা) তাহার 
সহিত যুদ্ধ করেন, তিনিই কার্যত ন্বর্গবাসী দেবতা বলিয়া 


সম্মানিতহন ।১--৫। হে মহাশয়! এই রণস্থল অশ্বাদির 


খুরোখাপিত ধুলিপটলে অস্তরীক্ষ আবৃত হওয়ায় নিশাগম প্রতীত 
হইতেছে। দেবী জয়লক্্মী স্বয়ন্থরোচিত সময় বুঝিয়াই বীরের 


অস্রি রূপ নীলকমল করে ধারণ করত শী পুরোবর্তী সমুদ্যত, 


শরাদ্যস্্রূপ ভূষণে বিভূষিত সাহসী বীৰ্বকে কেমন সুখে বরণ 
































করিবার জন্ত উজ করিতেছেন, তাহা! একবার অবলো 
করুন। আরও দেখুন, এই সমুদয় বীরের। রণভূমিতে শর, .শত্তি 
গদা, ভূঘুণড, শুল, অসি, কুন্ত, তে'মর, চক্র, প্রভৃতি অশ্থজারে 
পরিবৃত থাকিয়া গুফ তৃণগুল্মাৃত পর্বরতশূঙ্গে দাবানলেব, থা: 
বিচরণ করায় শক্রুগণের নিকট সংগ্রামসমুদ্রে ভাঘমান বিষ্ধ্র 
ফণিগণের স্তায় বিবেচিত হইতেছেন। হে মহাশয়! এক্স 
একঝ/র আকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, যেমন উহা! কে 
দিকে সজল জলধরন্রপ হুনীল সা,বে পরপূর্থ হইয়াছে, 
দিকে চঞ্চল ত.রকযরাজি উহার স্থুল মুক্তাহারের স্থান পাইয়াছে।, 
কোনদিকে বাঁ মাত্র নীলবর্ণ থাকাঘ্ধ সজল জলদোপম শ্যামল; 
অন্ধকারের মহিত উপমিত হইতেছে, অঙ্চদিকে চন্্রকিরণে: 
পরিব্যাপ্ত থাকায় আকাশের কি অনির্ক্ষচনীয় সৌন্দধ্যই হই 
যাছে, তাহা বর্ণনাতীত। যে আকাশে হুরাহবরুদিগের নি 
বিছারাশ্রয় বিম ন অমুদ্বয়ই তারারূপে পরিগণিত হইতেছে এবং 
অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র-নচয়ের ও সর্ষোমনত চন্দ্নুূরধ্যাদি গ্রহগণেরও 
যে আকাশই নিত্য বিশ্রামস্থান, সেই সর্ব! পরিপূর্ণ থাকিলেও 
অ'কাশে অজ্ঞিগের শুন্য বলিয়া জ্ঞান আক্তিও লুপ্ত হয় নাই): 
ইহাতে বুঝিলাম, যখন আকাশ অসীম হইয়াও অজ্ঞরদিগের প্রদণ্ত 
অপবাদ মার্জনা করিতে অপারক, তখন সংসারে আর কেহই 
অজ্ঞদিগের প্রদত্ত দোকাপবাদ্ধ খণ্ডাইতে পারে না। এই শ্ক 
আকাশে অনিরত মেঘসংঘর্ষ, .প্রলয়বহ্িস্পর্শ, পর্বৃতপক্ষাথত, সু 
নক্ষত্রসভ্সম্পর্ক, ও সুরাহরের সংগ্রাম সম্দরে সম্পাদিত সী 
সংক্ষোভ বহুবার হইলেও এ মহদাকাশ কিছুমাত্র স্বভাবচ্যুত -২ 
হয় নাই; ইহাতে জানিলাম যে, মহদাশয় গুণী ব্যগ্ডির মহিধারগ দু 
অন্ত পাওয়া ধায় নী । ছে সাধুবর! আকাশ ! তুমি নিরন্তর 
তেজোময় তৃধ্য, চর ও বিঝুকে এবং নিরন্তর দীপ্যমান বিছ্যদাদি' 
স্বপরজনকে নিজ অন্কমধ্যে ভ্রমণ করাইয়াও যে নীল-লক্ষণ 
আস্ুরিক অন্ধকারকে (ত্যাগ কর নাই, ইহা অপেক্ষা আশ্চধ্য দু 
কিআছে। ৬_-১১.। আকাশ! মাগিন্টাদি নানাদোষে দূষিত সস 
হইলেও সর্বদা, একরপী থাকায় নির্বিকার 'তত্বজ্ঞানীর সর্ব্ব বিষয় পু 
শুন্ততব লক্ষণ সুখের স্ায় তোমারও শুষ্ঠতারূগ অপাধারণ গুণ সত 
রহিয়াছে। হে উদারমতে আকাশ! ,তুমি প্রলয়কালীন গেঘবৃ্দ, - 
পাদপনিচয় ও লতা প্রভৃতির অবকাশ প্রদানপুর্ধবক উন্নতি বিধান | 
করিতেছ এবং চন্দ্র হুধ্য মে কিন্নর দ্েব্তা ও দানবদিগকে * ; 
তুমিই ধারণ করিতে, নির্মল স্বত'বসম্পন্ন বলিয়। তোমার সকল | 
 কর্মুহি অতি রমণীয়; কিন্তু সুর্ধ্য প্রভৃতি তেজম্বীদিগকে আশ | 
দিয়া তুমি যে জগতের সন্তাঁপক হইয়াছ, ইহা আমাদিশের নিতান্ত 
খেদকর হইতেছে জানিবে। হে আকাশ! তুমি অতি নির্মল. 
ও ভাম্বর এবং স্বয়ং উন্নত বলিয়। দেবত!দিশেরও উৎকৃষ্ট আধার ॥ 
হইয়ছ, কিন্তু এই শিলাবর্ধী মেখযে তোমাকে আশ্রক্জ করিয়া 
সাধারণকে গীড়। দেয়, এই দোষেই তুমি অতি তপকৃষ্ট হইতেছ। | 
হে আকাশ! তোমাতে স্বর্ণের গুণ খাকায় উহার স্তায় তোমারও | 
নিকষ-পাষাণেই ঘর্ষণ নিতীত্ত উচিত হয়, অগ্ঠ কিছুই পরীক্ষাস্থান 
নাই; যেহেতু তুমি শুন্ত হইলেও মেঘবৃন্দ, নকষত্র-নিচয়, বিমান 7 
সমূহ, চগ্র, হুষ্য ও বায়কে বহন করিতেছ ; অথচ গু্লোজনবিহীন 
হইতে না; হুতরাৎ তোমারও গুণপরীক্ষা স্থন উচিত হই" দু 
তেছে। হে আকাশ! তুমি দিবসে অতি ভাশ্বরব্ণ ধারণ কর, সন্ধা 
সময়ে রক্তবপুঃ হইয়া থাক, রাব্রিকালে কু্কান্তি হও অৰঁট ॥ 






































(শববান-ল ক ব্শ-ভওরতাগ । 


কখনই কোন সদ্বস্ত বহন কর না বলিয়াই তুমি অথিল পদার্থেই 


অসংস্পৃষ্ট আছ; স্তরাং তত্বজ্ঞের ব্যবহারের স্তায় তোমারও 
মায়া কেহই বুঝিতে প'রে না। যেমন তত্বজ্ঞানী 'সর্বশূন 
হইয়াও সময় কার্যই সাধন করেন, তেমনি আকাএ! তুমি 
অন্তঃশৃগ্ত হইলেও সমুদয় উন্নত বস্তর উন্নতির কারণ হইতে ছ। 
এই আকাশপথে পথিকের শ্রমনাশক তৃণ বা৷ সলিল নাই. গ্রাম 
তো নাই; রাজগৃহ ঝা নগরেরও কোন সম্ভাবন! নাই। নিবিড় 
পল্লবন্ুল পাদপও নাই, একটী পানীঘ্বশীলাও নাই ; তথাপি 


 হুর্াদে প্রত্যহ ্ঁ পথে যে একই ভাবে ভ্রমণ করিয়া! থাকেন, 


তাহার ক'রণ সত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মারী যাহা করিতে উদ্যত হন, 
তাহা নিজ-সামথ্যে অবশ্টই সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই স্থানে 
দিবস হুর্ধের আলোকরূপ নূতন শুভ্র বন্ধু দ্বারা আপনাকে ভূষিত 
করিতেছে, রাত্রি অন্ধকাররূপ বসনে আবু হইতেছে, চক্দ্রমা 
নিজ কিরণরূপ কর্পুররাশি দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিতেছে । 
অস্তরীক্ষ নিশাকালীন নক্ষত্ররুদরূপ পুষ্পনিয়ে আপনাকে 


 অলক্কৃত করিতেছে, খতুগণ জলধরের ও তুষারের সলিলরূপ 


পুষ্পর/শি দ্বরা আপনাদিগকে ভূষিত করিতেছে ও ইহার! সকলে 
মিলিয়৷ কালের অংশরগী ত্রিভূবননাথ নুর্ধ্য ও চন্দ্রের ক্রীড়াস্থান 
এই আকাশকে ভূষিত করিতেছেন । ১২--২০।, ধুম, মেঘ, 
ধূলি, অন্ধকার, ু্ধ্য চন্দ্র, সন্ধ্যা, নক্ষত্র, বিমান, গরুড়, পর্ব, 
দেবতা ও দানবদিগের নিষুত সম্পর্কেও এই আকাশ কিছুমাত্র 
বিকৃত হয় না ও পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করে না; যেহেতু মহাশয় 


 দ্বিগের অবস্থান নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়া থাকে! এই ত্রিভূবন 


একটা পুরাতন গৃহ ১ দিকৃসমুদয় ইহার ভিত্তি, অন্তরীক্ষ ইহার 
উপরিতন ভবন, ( ছাতি) পৃথিবী নিম্নতল-স্বরূপিণী বিশালনগর ও 
পর্ববতনিচয় ইহার ভাগাদি গৃহসামগ্রীর স্থান পাইয়াছে এবং 
বিদ্যাধর ও নাগ দৈত্যাদি সকলে পর গৃহের জালকারী উর্ণনাভি 
কীটম্বরপ হইয়াছে ও ভূরাদি চতুর্দশ লোকলক্ষণ পিপীলিকা 
সমুদয়ে- পরিপূর্ণ আছে, এইপ্রকার সংসাররূপ গৃছে কাল ও 
ক্রিয়া এই দম্পতী রম্য উদ্যানে ভোগিদম্পতীর স্তায় বহুকাল 
বাস করিতেছেন। কিন্ত প্রত্যহ এই গৃহের ধ্বংসাশক্কা থাকিলেও 
যে নষ্ট হইতেছে না অর্থাৎ (প্রবাহরূপে বহিয়াছে) ইহা বড়ই 
আশ্চর্য ই্রজাল ব্যাপার বলিতে হইবে । . আমি বিবেচনা করি, 
এই ছগাকাশই বৃক্ষা্দি উন্নত বন্ত সমুদয়ের অধিক উন্নতিকে রোধ 
করিতেছে, যদিগ উহাতে নিরোধকর ব্যাপার নাই সত্য) 

তথাপি মহদ্যক্তির৷ কিছু না করিলেও মহিমাবলে কর্তী হইয়া 
থাকেন। এবং থে আকাশে লক্ষ লক্ষ জগৎ উৎপন্ন হইতেছে ও 


| লয় পাইতেছে, তাহাকে আবার শৃন্ বলিয়া যে নির্দেশ করে, 


পেই পাণ্ডিত্াকে শতধিকূ। যেহেতু সংসার সমুদ্র আকাশেই 
লয় পাইতেছে ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে) সুতরাং 


যাহারা আকাশকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্রূপে নির্দেশ করে, তাহারা 


নিতান্ত উন্মন্ত।- এবং যে আকাশে অগ্িষ্কুলিনের স্থায় সষ্টিব্যাপার 
সমুদয় নিয়ত গমনাগমন কুরিতেছে ও উতৎপতিত নিপতিত হ্‌ই- 
তেছে, সেই মাদিমধ্যবিহীন কেবল আকাশকেই এই..ব্যাপারের 
কারণরূপেই বিবেচনা করি, ইহার ঈশ্বর-নামক অন্ঠ কারণ নাই। 


-.. ঘিনি ব্রিভুবনের যাবৎ, শ্রেষ্ঠ বন্তর আধার হইয়া নিজার্সে সমুদয় 
 বস্ত ধারণ করিয়াছেন ও যাহাতেই এই জগদৃত্রমের উদয় ও অস্ত 





০ 


আমি জানিতেছি। এবং এই পুরোবর্তী গিরিশৃঙ্দে বনভূমিতে 
মনোরম পাদপশ্রেণী-মধ্যে কামী হইয়া বনচর হুন্দর গান করি- 


তেছে এবং উহার অধোভাগে -বিয়োগী পথিক শী গান শ্রবণ 


করিয়া নিতান্ত রসচঞ্চল হুইয়! গায়কের প্রতি বারংবার দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছে ; আরও আশ্চর্যের বিষয় দেখুন, এ উচ্চশৃঙ্গের 
উন্নত বনরাজিকপ্ে বিয়োগিনী বিদ্যাধরী প্রিয়তমের উদ্দেশে 
উৎকষ্ঠিতা হইয়া অস্কুট সুমধুর যে গান করিতেছে, উহার অধোঁ- 
ভাগে ভ্রমণকারী পথিক সেই গান শ্রবণ করিয়া ঘোলায় দোদুল্য- 
মানের স্তায় চ্চলবুদ্ধি হইয়া! সম্মুখে গমন করিতেছে না ও অন্ু- 
চবেরাও তাহাকে যাইতে বলিতেছে না। ২৬--৩০। শ্রী গিরি- 
শিখরে তরুতলে বসিয়া সেই বিয়োগিনী বিদ্যাধরী কাতরতা 
বশত নয়নধারি মোচন করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে বক্ষ্যমাণ 
বাক্যে গান করিতেছে, হে নাথ! আমি তোমার অন্কশায়িনী 
হইয়া তোমার সহাস্মুখের চুম্বনরূপ মহৌবধি কতবার যে আস্বা- 
দন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাই কেবল স্মরণ করিয়া এই সংবৎসর- 
কাল অতিবাহন করিলাম, এক্ষণে জদ্রয় হও। এর বিদ্যাধরীব্র 


পুর্ব্তিম যুবা পতি নিজ অপর'ধেই কোন মুনির অভিশাপে দ্বাদশ- 


বর্ষের জগ্য বৃক্ষদশা পাইয়াছে। বিদ্যাধরী সেই বৃক্ষের তলে 
থাকিয় এবূপে ব'সর গণন1 করতঃ বৃক্ষকে নিজ পতি বিবেচনায় 
গাঢ়ালি্নাদি সহকারে গান করিতেছে । হে মহারাজ! আমি 
পথিমধ্যে পথিকিগের মুখে ইহাও শুনিলাম যে, সেই মুনিবর 
বিদ্যাধরকে আমার দর্শনমাত্রই শপের অন্তকাল বলিয়াছেন। 
অনন্তর আমি তথায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষকে দেখিবামাত্র সেই 
বৃক্ষরূগী বিদ্যাধর যেন বুক্ষভাব পরিত্যাগপুর্বক শাখাচ্ছলে ঝছু 
বিস্তার করিষ! পুষ্পপ্রকাঁশস্ছলে হাদিয়া কঠভাগে প্রণয়িনী 
বিদ্যাধরীকে আলিঙ্গন করিতেছে, দেখ, আরও দেখ, পর্বতের 
শৃঙ্গরূপ গজদিগের পাদপরাজিরূপ রোমরাজিতে ত্র কুহুমরাশি 
কেমন বসন্তকালীন হিমের স্তাক্স শোভমান আকাশপতিত নক্ষত্র 
নিকরের স্তায় বিরাজ করিতেছে । এ দিকে দেখ, কাবেরী নদী 
কেমন -কুহ্ুমরাশিরূপ শুভ্রবসন পরিধান করিষ্বা শোভা পাই- 


তেছে এবং মৃতস্তাদি জলজন্তদিগের সবেগ উল্লম্ষনে ইহার যে 


তরঙ্গ উঠিতেছে, হাতে মৃগীদের সানন্দক্রীড়নে নদী নিতান্ত 
প্রবেশ! হইয়াছে ও উহার কুদ ও সন্নিহিত অন্প সলিল-ুক্ত 
স্থানসমুদয়ে অসংখ্য মৃগ বিশ্বস্তমনে বিচরণ করিতেছে 1 ৩১-৩৫। 


হে মহারাজ! এদিকে দেখ, সুবেল পর্বতের মধ্যপ্রদেশে সমু : 


জ্জবলকান্তি সুবরণময্ী ভূমি হৃরধ্যকিরণসম্পর্কে কেমন শোভাধারণ 
করিতেছে, যেন সমুদ্রের তরঈরাশিতে ইতস্তত বিস্তারী বাড়বা- 
নলের অসংখ্যস্কুলি্ প্রকাশ পাইতেছে। এবং এদিকে খোষ- 
পল্ীস্থিত গৃহসমুদ়ের অপূর্ব্ব শোভা একবার অবলোকন কর, 


প্র সমস্ত গৃহ পর্বতের -সমিহিত বলিয়। বিশাল. 'মেধনিচয়ে সতত 


আবৃত ও উহাদের সীমা-স্থানে নবরোপিত তরুসমূহ কুহুমবিকাশে 
নিতান্ত শোভমান আছে এবং গৃহের উপরিভাগ পলাশ বৃক্ষের 
শাখাপল্পবে আচ্ছাদিত আছে। পুরোবর্তাঁ পর্ব্বতসন্িহিত গ্রাম- 
সমুদয়ও' বড়ই শোভা পাইতেছে ; কারণ উহাদের পুণ্পো- 
দ্যানলকল পুষ্পবিকীশে অতিশুভ্র হইয়াছে । পারিজাত বৃক্ষরূপ 
অসংখ্য পৃষ্পাধার (সাজি) বিরাঞ্জ পাইতেছে, উহার জলপ্রায় 
স্থানসমুদয়ে শিখীরা নৃত্য করিয়া থাকে বলিয়া জলপ্রপাতের শব্- 


হইতেছে, সেই. চিন্ময় ব্যোমলক্ষণ পরম বর্ণে আমাকেই ' রূপ বাদ্যধ্বনি গুহাকে শব্বিত করিয়া সেই নৃত্যের অনুসরণ 





৭২৮ 


করিতেছে ও গায়কেরা তই সকল স্থানে ্গ বিবেচনায় সানন্দে 
গান করিয়া | অপুর্ব সুখের, অনুভৰ করিতেছে। এই সকল 
পার্বত্য গ্ামসমুদয়ে কাোন্ম ঘোষদম্পতীরা বিকসিত পুণ্পের 
অভ্যন্তরে মধুপা নমত্ত কৃজনকারী মধুপগণ-কর্তৃক অবলোকিত 
হইয়া ক্রীড়া করতঃ যেরূপ আনন্দ পাইিতেছে, মি বিবেচনা করি, 
নন্দনকাননে ক্রীড়া করিয়া দেবতাদিগেরও তাদৃশ আমোদ হয় না। 
এবং অন্রত্য .কাননসমুদয়ের লতাসকল ভূঙ্গদিগের ক্রীড়াসাধন 
দৌলাস্থানীয় হইতেছে দেখিয়া! ব্যাধবনিতাঁগণ সানন্দে গান করি- 
তেছে। মুগীগণ সেই গ্রানে মুন হইয়া উহাদের হুন্দর নয়নে নিজ- 
নয়ন মিশীইয়্া আছে; ইহ! দেখিয়া ব্যাধের! সেই যুদ্ধ হরিলীদিগকে 
নিজ-রম্রীদের নয়ন শৌভাপহারিনী ুর্ধিয়।৷ কেমন শত্রর স্তায় 
অরা'রণ বিনাশ করিতেছে অবলোকন কর। ৩৬--৪০। এই গ্রাম 
সমূদ্রয়ে নান৷ জাতীয় পুপ্পের আমোদে নিতান্ত, হুরতি বাু মু 

মৃছু লতানিচয় কম্পিত করিয়। পথিকদিগের ্রান্তি দূর করতঃ অঙ্গ 
'সকল শীতল করিতেছে ও তরস্সম্পকে জলবিন্দ সম্পৃক্ত হইয়া 
প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতে গ্রামসকল সৌরভ্য শৈত্য প্রভৃতিগুণে 
চলদরাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতেছে। এবং অত্রত্য নির্ঝর টা 
জলরাশি শব্দিত হইতেছে, অত্যু্ত তাল তরুসকল বিরাঁজ করি 
তেছে, বিকসিত কুহুমাকীর্ণ লতাসমুদয় শোভা পাইতেছে, অন্ত- 
রীক্ষ ইহাদের চন্দ্রাতপন্বরূপ হইয়াছে এবং সীমান্তে জলদগণ 
নিতাত্ত লম্বমান আছে; হুতরাং এই: অতিরমণীয় গ্রামসমুদয় চন্- 
লোকস্থিত উদ্যানের স্তায় শোভমান হইয়া নানাগুণে ব্রহ্ধ- 
লোকের স্থানকেও পরাজয় করিতেছে। এবং ইহারা ময়্রগণের 
কোমল পুচ্ছখণ্ডের সম্পর্কে চন্্রকান্তমণিময়ের স্তায় বিরাজ করি- 
তেছে। এ পুচ্ছ সকলকে বিছ্ুদৃযুক্ত জলধরদিগের ঘর্ধর নিলাদ- 


_ শ্রবণ নর্তনকারী ময়রেরা নব তাণুবকালে. ইতস্তত বিক্ষেপ করিয়া 


ছিল। যাহাদের একপার্থে হুন্দর চত্্র-মগ্ডলরূপ ভূষণ বুহি- 


যাছে, অপর পার্থ জলভারাক্রান্ত শ্টামল মেঘরূপ গ্রজেরা বিশ্রাম, 


করিতেছে, সেই সকল গিরিতটে বর্তমান গ্রামসমূহের যে 
শোভা হইয়াছে, উহা নানাগুণসম্পনন ব্রহ্মলোকেও, নিতান্ত ছুলত || 
জানিবে। এই গিরিগ্হবরসমুদ্রয় অতিহ্রভি নন্দনবনের ্টায় । 
রমনী; অত্রত্য কুগুনিচয় কল্পপাদপসমূহকেও পরাভূত করি- 
তেছে এব মধুপ্সম্ুল বিকসিত নিশ্ব বৃষসমুদয়ে পরব আছে; 


স্থতরাৎ এই স্কল স্থানে আমার থাকিতে বাসনা হয়। এই | 


পার্বত্য  গ্রামসমুদরয়  ম্গীদের কর্ণহখকর নিনাদে রমণীয় ও 
মনোজ্ঞ হারীতপক্ষিসন্তু থাকায় কামগৃহে ভীবের যাঢুশ প্রীতি 


. হয়, এখানে মানবদিগের তাদৃশ অনুরাগই দেখা যুইতেছে। 


এক এই গ্রামসমুদয়ের গহররে পর্বত হুইতে স্ফাটকমণিময় 
স্তম্ভের স্থায় হুদৃস্ঠ নির্বর. সলিল পড়িতেছে. দেখিয়া | ময়ুরীরা 


কেমন: পরমানন্দে নৃত্য: করিতেছে ও উহাদের, নৃত্য . দেখিয়া 
পুঙ্পভারাবনতা . লতারাও বিলাসিনী হুইয়াই নির্বর অনি- 
হিত কুগ্জে থাকিয়া কেমন বাযুকম্পনচ্ছলে নৃত্য করিতেছে। 
এই. গ্রামসমুদ্রয়ের উপবনতরুনিচয়ে হরিতাল পক্ষীর! হুখে 
ঝস করিতেছে। অন্রত্য বাগীসমূদ় হংসসারসাদির মধুর শবে 
শত হইতেছে ; আমি বিবেচনা করি, পর্ববতগুহা-সমিহিত এই 


গ্রামকে কামদেব নিজরসের বিস্তারপূর্ণক পরমানন্দে বাস 
 করিতেছেন।... হে মেঘ! ..তোমার চরিত্র মৃহতের স্যায় অত্যুদার 


ঘৌগবাঁশিষ্ঠ-রামায়ণ। 





নাশিনী, উন্নত ও গভীরা। হে জলধর! তুমি, পর্ববতদ্ি 
মন্তকের ভূষণ ও ভূমির প্রধান সম্পত্তিরপ সলিলেরও তুমি 
একমাত্র আশ্রন্স ) এবন্থিধ অসংখ্যপ্তণশালী হইগাও যে পরমা ৃ 
বর্ষণয়ময়ে উক্ত ও পল্লাদি নিরর্থকস্থানেও সুক্ষেত্রের ৪ 


জলাদি প্রান করিয়া থাক, ইহাতেই মহতেরা তোমার সদসঘিচার- 
শন্তত৷ দেখিয়া! অন্তরে বড়ই ছু প্রাপ্ত হন। ছে জলধর! তুমি | 


প্রত্যহ গঙ্গাদিতীর্থপমূহের সলিলে স্নান করিয়া! থাক ও পর্ববতাদি 


রূপ উচ্চস্থানে বসিয়া সকলকে জলদান করিয়া থাক ও ব্নভুমিতে 
মৌনব্রত ধরিয়া বাস কর এবং বর্ষার অতিশয় দানের, পর শরৎ... 
'অময়ে সর্ববন্থহীন হইলেও তোমার দেহের অপূর্ণ কান্তি দেখা এ 


যায় সত্য; কিন্ত তখন তুমি যে দানের জন্ত উঠিয়াও বজপ্রকাশ 


পুরুঃসর কটধবনি করিয়া! থাক, এই ক্ষুদ্রজন ব্যবহার তোমার পক্ষে 
নিতান্ত অনুচিত হইতেছে। সংসারে উত্তম বন্তও ছু্টস্থানে 3 
পড়িলে মন্দ হইয়া থাকেইরনপ অপকৃষ্টবস্ত উত্তম আশ্রয়ে থাকিলে ; 


উত্তমই হয়, নুতরাং আজি নির্মল শুত্রপলিলে মেঘরূগ মন্দ 


আধারে যাইয়া কৃষ্ণকান্তির স্তায় লক্ষিত হইতেছে | এ মেঘেরা - 
জলবর্ষণ করিলেই সেই জলে তূভাগ পরিপূর্ণ হয় ও তাহাতেই 


ভূমিতে মান শশ্তসমুদয় সরস ও পরিশোধিত হয়, যেমন ধনী ধন- 
দানে দরিদ্রবন্ধুকে পোষণ করে। এমণে মৃর্ঘদিগের বর্ণনা করি- 
তেছে। দূর্খাদিগের এই যে সকল নিছুণতা অস্থিরতা অপবিভ্রভীব 


স্ব্বদা ভ্রমণকারিতা ও নিন্নীষুতা্দি দোষ দেখা যায়, আমি - 


এখনও জানিতে পারি নাই যে, মূর্থেরা শী দোষ অমুদয় কুকুর- 


দিগের নিকটে গ্রহণ করিয়াছে কিংবা! উহারাই মুর্খ দিগের নিকট 
হইতে শিখিয়াছে। ৪১--৪৫। প্র সকল কুক্রপদৃশ মুর্থেরা বৃতর - 


দৌষে দুষিত থাকিলেও শৌর্ধ্য সন্তোষ ও ভক্তি প্রস্ততি করেকটা 
গুণের আধার বলিয়াই কোন কোন ব্যক্তির আদরনীয় হইয়া 
৷ থাকে। যাহারা উন্মত্ত ও ক্রোধবশে কৃপাদিতে পতনে নুখ, 


 মদিবাদিপানে মত ভুতাবেশে সভত ধাবমান ও তন্বজ্ঞানবশে | 
৷ চরমদশায় উপনীত, সেই ব্যক্তিিগকে নিতান্তভোগী বিষয্লম্পট 
মূর্থেরা যে তৃণের মৃত বিবেচনা করে, হে কুত্রতুণ! তুমিই এ 


বিষয় বিশেষ পর্ধ্যবেক্ষণপূর্বর্বক বিচার কর যে,  মূর্থের ত্র বিবে- 
চনা স্বাভাবিক অথব মূর্খতা নিবন্ধন, প্রথমকলে উহারা কুকুরতুল্য ; 


দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইলে উন্মাদ হইতেও তুচ্ছ জানিবে। সিংহের 


ও কুকুরের পশুভাব সমান হইলেও মেঘ গর্জনাদি ন্ট কোলা- 


৷ হল সিংহের মুদ্রিতনয়নে অবজ্ঞা করে; কুকুরেবা কিন্ত ভয়ে নয়ন 
| মেলিয়! শুনিয়। থাকে বলিয়া উভয়ে পার্থক্য আছে; পণ্ডিতে ও 


মূর্ে তদ্রপ ₹ জানবে; হে কুকুর! তুমি সর্বদা অপবিত্র! তুমি 


অকারণ সমস্ত সময়. প্থত্রমণে অতিবাহন করিয়া! থাক। আমি. 


রথের স্তায় তোমার চিতবত্তি দেখিয়া বিবেটন! করি যে, তোমাকে 
কোন মূর্থই নিত্যাশুডিতাদি নিভগুণরাশির অভ্যাস শিখাইয়াছে। 


; অনুক্ষণ সতূশ অসদুশ ভগণ্যাপারের নির্মাতা বিধাতা একত্র এক- 
জাতীয় বহবিষয় দেখিবার জঙ্তই নিজদুহিতা দেবগুনীর ' পুত্রভুত 
এই কুকুরের সবনির্িত গর্ভমধ্যে বাস, বিছা পুযাদি ত্যত্য বস্তর 


ভোজন, অতি ্রকান্ঠ রাজপথে মৈথুনেচ্ছ! এবং সকলের নিন্দনীয় 
এই. কুৎসিত দেহ প্রদান করিয়াছেন। কোন সময় কুকুরকে 


'কেহু জিজ্ঞাসা করে, তোমা অপেক্ষা অধম কৈ, তখন কুকুর 
সেই প্রশ্নকারীকে সহান্তমুখে বলিয়াছিল, যে আমার অপেক্ষা : 
ও স্বয়ং জগৎপালক বলিয়া মহাশয় তোমার আকৃতি আতপ- অজ্ঞানকে, অপবিত্র দেহকে ও বিচারকতাকে বে যে আশ্রয় করি- ঃ 
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ঝ্াছে, সেই আমা. হইতে অধিক অধম; কিন্তু বিক্রম, ভক্তি ও 
ধর্ধ্য এই গুণরাশি মূর্থ ব্যক্তিতে বহ অন্ুসন্ধানেও মিলে না, 
হুতরাৎ আমা অপেক্ষা মূর্ঘও অধম।৫৫--৬০। কুকুর সর্বদা বিউটাদি 
অতিজন্য বস্ত নিতান্ত পৃহাবান হইয়া তক্ষণ করে; জীবিত 
নকুল ইন্দূরাদ্ি পাইলে বিনা দোষেই' তাহাদের ভোজন করে ও 
ুর্বল ছাগাবিকেও নিরপরাধেই কামড়াইয়া থাকে। যে সময়ে 
কুকুরীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সকলেই লোষ্টরনিক্ষেপে 
তাড়না করে; দেখিতেছি ব্ধাতা এ যে কুকুরাকার ক্ষুদ্র জীবের 
সি করিয়াছেন, উহা! আজীবন কৌতুকেই কাল কাটাইতেছে। 
অতঃপর কাক-নির্মাল্য ভক্ষণাণায় শিবলিঙ্গোপরি বসিয়া শব্দ 

কাঁরতে থাকিলে কোন ভাবুক তদীয় শব্দের তাৎপর্য বলিতেছেন। 
এই কাক, বিসর্তিিত শিবলিষ্ধের উপরে থা [কিয়া আপনাকে এই 
বলিয়া দেখাইতেছে যে, আজি আমি পাপসমুদরয়ের মধ্যে শিবদ্রব্য 
ভক্ষণরূপ চরম পাপে আসক্ত হইয়াছি, তোমর! অবলোকন কর। 
হে কুৎসিত কাক! তুমি কটুনিনাদে হংসসারসাদির কর্ণহুখ- 
কর ধ্বনিকে গ্রাস করিয়া এই সরোবরের কর্মে ভ্রমণ করতঃ 
্রমরপ্ুঞ্নকে যে অন্তর্থিত করিতেছ, মুতুরাৎ তুমি আমার শিরো- 
ব্দেনাকর বলিয়া শল্যন্বরূপ হইতেছ। দেখ মিত্রবর! এই কাক 
মুণালখণ্ড ছাড়িয়া দ্বণিত বিষটাদি যে ভক্ষণ করে, তাহাতে বিস্মিত 
হইও না, ক'রণ যাহার যেরূপ অভ্যান হয়, সে তদনুরূপই ব্যবহার 
করে, ভাহাতে আশ্চর্য নাই। বিবিধ পুষ্পের গৰাগে কাকের 
শরীর ধবল হওয়ায় উহ প্রথমে হংসের স্টায়, বিবেচিত হইস়া- 
ছিল; পরে যখন দেখি, এঁ কাক, গ্রলিত কৃমিকুল খাইতেছে, তখন 
বুধিলাম, উহা হংম নহে কাকই। বিশেষতঃ যখন কাক নিজের 
সদৃশ পক্ষ ও রূগসম্পন্ন কোকিলের সহিত মিলিত হয়, তখন 
যদি শব্দ না করে, তবে কোনরূপেই উহাকে কাক বলিয়া বুৰা৷ 
যায় না। নিশীথকালে সযুদয় লোক দিদ্রিত হইলে চতুপ্পথের 
উন্নতপাদণে আরাঢ় চৌরের শ্রায়্ শী কাক কাননমধ্যে পুরাতন 
মৃতিকাত্ভুগে বিয়া আহারাবেবী হইয়া চতুদদিকে অবলোকন 
করিয়া থাকে । এই কাকের দেহ সারসখণ্ডিত পদ্ের মধুসম্পৃক্ত 
হওয়ায় বড়ই হুন্দর হইয়াছে এবং প্র কাক ধুলিধূসরিতস্বন্ধ হইয়া 
কেমন বিহার করিতেছে দেখ। হে মহারাজ! দেখুন একবার 
যাহার মুখ শিলা প্রহারের উপযুক্ত, সেই হুষ্ট কাক আজি এই 
পুরোবর্তী-সরোবরে পদ্মদলমধ্যে রাজহৎসদিগের সহিত উপবেশন 
করিয়া নানাভঙ্গীতে রাজহৎসদিগের অনুকরণ করিতেছে, এ 
অপেক্ষা কষ্টকর আর কি আছে? হে কাক! তুমি কর্কশ 


খ্বনিষ্ঈপ ক্রক্চে (করাতে ) চিহ্নিত থাক, তোমার মনেই সর্ববদ। 


শঙ্ষিতভাব ব কোথায় গেল আর কেন বুথা এই কৌকিল- শিশুকে 


'আত্মজ বিবেটনায় পোষণ করিতেছ, তুয়ি কি বুঝিতে পার ন! যে, 


তুমি প্র কার্যে নিতান্ত উপহাসাস্পদই' হইবে। হে ষট- কাক! 


ভুমি পদ্ববনে কলঙ্ের ঠায় যে কর্কশ শব করিতেছ, উহ 'আমার 


বড়ই অস্হ হইতেছে; ভুতরাৎ তোমার শব্দ শুনিয়া যাহার 
চৈতন্য লৌপ না হয়, তাকেই তুমি নিজ কঠোর শ্ররূপ ক্রকচ 
বারা বিবারণ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই পুরোবন্তাঁ জলাশয়ে 
বহুতর হিং জ্ত বিচরণ করে, বক-কাকাদি স্ততই অবস্থান 
করিতেছে, এক্ষণে পেচকেরা যদি এখানে আসিয়া কাকদিগরের 


সহিত মিলিত হয়, তবেই সভার পূর্ণতা. হইবে বিবেচনা করি। | যায়, সেই দিকই' তাহার মহিমা বিস্তার করি! থাকে। ৭৫--৮৯ | 


যদিও কোকিল কাকের দলে খিলিত থাকিলে সমানরূপ বলিয়া 





নিজরূপ জ্ঞাত হয় ন, তথাপি সভায্ন পণ্ডিতের স্থায় এ কৌকিল 
কথা কহিলেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। আর কোমলা! কুহমশালিনী 
লতা কোফিলকৃত নিজ কোমল পুষ্পাদির দ্বলন অনায়াদে সহিতে 
পারে; কিন্তু বক কাক শূগাল কুকুটাদির স্পর্শকেও সহে ন৮ 
যেমন সাধুর অপরাধ অনায়াসে সহা যায়, খলের ব্যবহার কিছুতেই 
সহ! যায় না। ৩১--৭৪ | হে কোকিল! 'তোমার মধুৰরব 
দম্পতীর প্রণয়কলহ দূরীকরণে নিপুণ হইলেও কেছই তোমার 
শব শুনিতেছে না) যেহেতু & কুপ্জমধ্যে কাকের! পেচকদিগের 
সহিত সব্ব্দী বিবাদ করিতে থাকিয়া যে ঘোর শব্দ করিতেছে, 


তাহাতেই শ্রোতাদিগের কর্ণ বধির হইতেছে,__যেমন সূর্খদিগের .... 
আরও ... 


বিবাদক্ষেত্রে সাধুর মধুর বাক্য কেহ শুনিতে পারে না। 


দেখ, এ কোকিল-শিশু সাদরে নিজশব্দ শ্রোতাদ্িগের নিকট 


কোমল বাক্য দ্বারা অতি চমৎকাররূপে মনৌরগ্ন করিতে যেমন্‌ 
উদ্যোগী হইতেছে, সেই সময়েই হঠাৎ এই ছুষ্ট কাক আসিয়া 


যে, এই আমার পুত্র আমি পোষণ করিয়াছি আমি বাঁচাইয়াছি,, 


এইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া সমুদয় শোতাদের উত্সাহ তঙ্গ 
করিতেছে, ইহা অতি ছুষ্টের কার্য, হে কোকিল! তুমি কেন 
এত আনন্দে বারংবার অতিত্রত শব্দ করিতেছ, শী শব্ধ সমূহকে 
রসনামধ্যে পুনরায় প্রবেশ কন্নাও। তোমার এরূপ ভ্রম যেন আর 
নাহয়; কারণ এ সময বিবিধ পুষ্পসক্জুল খতুরাজ বসন্তের 
রাজ্য নহে, ইহা হেমন্ত খতুর প্রকাশ, তাহাতেই হিমরাজি 
সম্পর্কে বৃক্ষসমূদয় শুষ্ক হইয়াছে জানিবে। ভুতরাং তোমার 
বাক্য এ সময় নিষ্ল হইতেছে; নবৌদগত কোমলাক্কুরসম্পন্ন 
চৈত্রমাসে কোন বিরহিণী বলিতেছে যে, হে নিত্যনুন্নর শবদায়- 
মান কোকিল! এই চৈত্রমাস কাহার, এই আমার প্রন্নে তুমি 
যে মনি মধুকে পাদপশিখরে বসিয়া তোমার তোমার বলিয়া শব্দ 
করিত্ছে, 'এ প্রকার ছৃর্খপ্রদ মিথ্যা বাক্য তুমি কছার নিকট 
শিক্ষা করিয়াছ, উহ! তোমার নিতান্ত ভ্রম; কারণ মধুমাম মার্শ 
বিরহিণীর নহে, ত্বাদৃশ প্রিয়ামহগর ্যক্তিরই জানিবে। হে 
মহারাজ! কোকিল কাকদিগের অহিত মিশিয়া নিঃশব্দে 
অবস্থান করে, উহার বর্ণ ও পক্ষাদি-সঞ্চালন কাকদিগের 
মমান হইলেও এ কমনীয়-মূর্তি কৌকিলকে দূর হইতেও জনা 
যায়। যেমন মূর্খ-সমাজে পণ্ডিতকে সহজেই অবগত হওয়া! যায় 
কারণ যাহাদের আকারদর্শনে কার্য অনুমান হয়) সেই সকল 
উৎকৃষ্ট ব্যক্তিরা সমানরূপ ব্যক্তি.দর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও 
ন্জি মহিমায় বিখ্যাত হইধ়] থীকেন। হে ভাতঃ!. কোকিল! 


এই যে উন্নততরুনিচয়ের কোটরমধ্যে থাকিয়া! কাকের! শব্দ... 


করিতেছে, ইহাদিগকে দেখিয়। তুমি কেন শব্দ করিতে; সম্প্রতি 
শীতের সময়; বসন্ত তু আসে ই এক্ষণে তোমার শব্দে কোন 
কোটরে সুখে নি শৈবে অবস্থান কর। হে মহাশয়! এই ডে 
অধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য এই যে, কোকিলশাবক মাত! কাকীকে ত্যাগ 
করিয়৷ যাইতেছে, দ্বিতীয় সেই কাঁকীই উহাকে চধচুচরণ দ্বার! স্পর্শ 


. করিতেছে, এইব্ূপে আমি যেমন চিন্তাকুল হইতেছি, সেই: ক্ষণেই 
৷ ৯ কোরিল-শিশু উৎসাহ করিয়া মাতার স্তায় ঝাড়িতে উদ্যোগী 


হইতেছে, ইহাতেই জানিলাম যে, ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি যে দিকেই 


ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ।-১১৩। 
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সপ্তদশীধিকশতগম সর্গ। 


_ সঙ্চরেরা কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! পুরোবন্তাঁ পর্র্ত- 
তটে বিচিত্র-সরৌবর দর্শন করুন, উহাতে পদ্-কুমুদ প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় পুষ্পে বিবিধ পক্ষিরা মধুর শব্দ করিতেছে ; দেখিলে 
নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের প্রতিবিশ্ব বলিয়াই বিবেচনা হয়, 
বিশেষতঃ অতি রমণীয় শ্রী সরোবর দর্শকের কামোদ্দীপক 
বলিয়াই কালের প্রধানভৃত্যের স্তাপ় বিরাজ করিতেছে! উহাতে 
১. বিকসিত নানাজাতীয় পদ্রসমুহের কৌষমধ্যে রাজহৎস সমুদয় 
| ,২ অতি হুন্দরতাবে অবস্থিত আছে ও উহা ইন্্রনীলমণিময় 
৷ গীঠের স্তায় শোভমান ভ্রমরপংক্তি ও ব্রাহ্মণের! বিরাজ 
_ করিতেছেন বলিষ়। মত্ত্যলোকে প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বিতীবগৃহের 
[1 স্তায় শোভা পাইতেছে। এই সরোবর নিজ বিন্দু বিক্ষেপে চতুর্দিক 

_ হিমযুক্ত করিয়াছে, প্রফুল্ল কমলের পরাগসম্পর্কে স্বয়ং গৌরবর্ণ ও 

সর্বদা মধুলাভে আনন্দিত মধুকরদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের হৃষধুর 

গানে মুখরিত আছে। এই সরোবরের কোন ভাগে বিশাল তরঙ্গ 
নিচয় বিলাস পাইতেছে, কোথাও বা মদমত্ত হওয়ায় পরস্পর 
বিদ্বেষী ভ্রমরেবা নিরন্তর ঝঙ্কার করিতেছে, কোন স্থানে বা অতি- 
গভীর স্বচ্ছ সলিল থাকায় নিদ্রিতের স্তা়' আছে, কোথাও ঝ! পদ্ব- 
কুমুদাদি পুণ্পসদুদয়ে সমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে । এই সরোবর মুক্তা 
সবৃশ জল-বিন্দু দ্বারা সাধারণের তাপ দূর করিতেছে ও সিংহ 
উহার তীরে আসিয়৷ জলে নিজ প্রতিবিষ্ব দেখিয়া! অন্য সিংহের 
উপস্থিতি বোধে জলপাঁনে বিরত আছে এবং উহার তরঙগ-সম্পর্কে 
জলপ্রায় দেশসমুদয় ধৌত হইয়াছে, উহার বিস্তৃত কচ্ছ দর্শনে 
উহাকে ভূতলে অন্তরীক্ষেতর স্টায় বিবেচন| হইতেছে। .এই সরো- 
বরের মধ্যভাগ পবনোখপিত পদ্বপরাগসম্পর্কে বিদ্যুদ্বিলসিতের 
তায় শোগ1 পাইতেছে এবং উহার কেন স্থান জলবিন্দুময়, কোন 
স্থান অন্ধকারময় হওয়ায় অন্ধ্যাকালীন আকাশের স্তার চতুর্দিকে 
শ্রকাশ পাইতেছে। মুণালরূপ গ্রাসবস্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার 
ভারে. অবনত হওয়ায় যেন একত্র সঞ্চিত চন্্রবিন্বের স্তায় 
শোভমান হৎস শ্রেণীতে পরিবাপ্ত এই সরোবর বায়ু বিচ্ছিন্ন 

খণ্ডধণ্ড মেঘযুক্ত শারদাকাশের স্ঠায় দীপ্তি পাইতেছে। ১-_৭। 

এবং মধুরসাগ্নুত বায়ুর সম্পর্কে তর্নিচয় স্জল পন্বস্থানকে আহত 

করায় পটপটা শব্দ হইতেছে এবং সেই ধ্বনি শ্রবণে ক্ষুভিত 
বিহগকুলের স্পর্শে তীরতরু হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে।: 
তাহাতে বিবেচন! হর যেন, .তরম্বেরা লরোবরের বন্ত্রবয়ন কার্ষ্যে 
নিযুক্ত রহিয়াছে। - এবং এই সরোবর রাজার মত শোভা পাই- 
_তেছে, যেহেতু চঞ্চল কমলরূপ তালবৃস্ত উহার ব্যজন হইতেছে, 
মনোহর ফেন। উহার চামর-কার্্য করিতেছে । এবং মনোহর 
৷ বর্ভুলাকৃতি বলিয়। সদৃতৃত ওঁ সরোব্রকে ভ্রমর ঝৌকিলাদিরূপ 
৷ বন্দীরা স্ব করিতেছে-ও উহ। পদ্থলতারূপ হুন্দ্রীজনে সতত বেষ্টিত 
| আছে এবং ইহার নিকটে ভমররূপ শ্রেষ্ঠ পাত্রদিগের সুন্দর গীত, 
1. হইতেছে, উহা গদ্ধরেণুর ( রণ ) অর্থাৎ বিমর্দনকাপ ( রণে ) অর্থাৎ 
, যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত থাকায় গীতবর্ণ সলিল হইয়াছে । কর্পুররাশির মত 
ধ'ল পুষ্পধণ্ডে ভূষিত; হৃতরাৎ ইহ। এই জল হাগের ভূষণস্বরূপ 

1... হুইয়াছে। এই সরোবর সংসঙ্গমের স্তায় শোভা পাইতেছে ? 
| কারণ সাধুসর্দে হৃদয় কমল বিমল হইয়া আহ্নাদিত হয় ও স্বাছু 
1. বসে আগ্কুত হয়, ইহাও নিজ মধ্যভাগে সাঁধারণে আহ্বাদকর 























যোগবাশল্ত-রামায়ণ। 


প্রতিবিস্বরপে গ্রহণ করিয়া ব্রদ্মের সাক্ষাৎকারপ প্রতিবিন্বগ্াহঃ 


সহাস্ত আননের শোভার সহিতই তুলনা না হইয়া খাকে। যে 


পদ্ম সমুদ়কে ধারণ করিতেছে ও হুষিষ্ট স্িলে ব্যাপ্ত রহিয়াছে: 
হে সৌম্য! এই সরোবর মকুদেশের স্থায় নির্জল শরদাকাশকে 


















































জ্ঞানীদিগের মানসের স্ঠায় শোভা পাইতেছে । ৮__২৯৭ 
এই সারস-স্কুল সরোবর হেমন্ত সময়ে হিমাব্ত থাকিবে বলিয়! 
কিঞ্চিতমাত্র লক্ষ্য হইবে ও হহার শ্ঠামলতা দূর হইবে। তখন 
হিমাবৃত মেঘের মত দেখা যাইবে, যেমন দ্য সমু ব্রক্ষের কোন- 
রূপ বিকার নহে, সকলই ব্রদ্ধান্বরূপ ; তেমনি ইহার জলে তর 
প্রভৃতি পৃথক্‌ কিছুই নহে, সমুদবয়ই একমাত্র জল। হে মহারাজ! - 
সলিল যাহার্দিগকে বহন করিতেছে ও উহ্বাই যাহাঁদের চক্র : 
আবর্ত প্রভৃতি আকার কল্পনা করিতেছে, সেই জলাশয়সমুদয়ের 
আবার তরঙ্গাদি পৃথক্রূপে নির্ধারণ নিতান্ত ভাশ্চধ্যকর জানি- 
বেন । যেমন কুপঝ।পী সরোবর সমুদ্র ইহাদের বস্ত পার্থক্য নাই, 
কেবল আকার ভেদ মাত্র; তেমনি সংসারে স্্রীপুরুষাদি জীব 
সমুদয়ের আকার ভেদ থাঁকিলেও বস্তত পার্থক্য নাই। যেমন 
বারংবার নানাযোনি ভ্রমণে নিতান্ত জীর্ন জীবের চিত্তের অসংখ্য 
ইচ্ছাদ্বেষাদি ভাবের পরিবর্তন কেহই নির্ধারণ করিতে পারে 
না, তেমনি নানা পুষ্পলতাদির নিরম্তর সম্পর্কে জীর্ণ দশীপন্ন 
এই সরোববের বগল কমলনিচয়কেও কেহই সংখ্যা করিতে 
পারিতেছে না।. হে মহারাজ! মুর্খনমাগমের স্তায় জল 
সমবন্ধের বড়ই আশ্চরধ্যকর বিলাদ দেখিতেছি। যেহেতু এই পর্ন 
্বযুং অশেষ গুণালয় ব্লিয়! প্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞ্টত দোষ 
গোপনের স্ায় নিজ লৌরভ্যাদি গুণবৃন্দকে অন্তরে মুকুলাবস্থায় 
কঠতাগে গোপন করিষ্ঝ। বাহিরে সাধারণের নিকট নিন্বনীয় 
কণ্টক বাশিকে প্রকাশ করিতেছে । বিশেষত পদ্বদিগের গুণ 
অসংখ্য হইলেও মূর্ধের তায় ছিদ্রযুক্ত, অতিহ্ক্ষ, সতত গোপিত 
ও সারশূন্য ; হুতরাং উহার! নিতান্ত উপেক্ষার পাত্র। যাহার : 
বংশের মুখ্যপাত্র, তাহাদিগের স্তায় অশেষগুণাকর ও ঘৌরভ্য- 
শালী এই কুলসনিহিত পদ্র্দিগের. অমুদয় প্রভাব বর্ণন করিতে 
সহত্রমুখ বাহুকিও সক্ষম হন না। বিশেষত তগবান্‌ নারায়ণের 
বন্ষঃস্থলস্থিতা ভগব্তী কমলা নিজের শোভা বৃদ্ধির জন্য যে 
কম্লকে ধারণ করিয়া! খাঁকেন, মই: কমলের এ অপেক্ষা অন্ত 
প্রশংসার নিতান্ত নিপ্রয়োজন। হে মহীরাজ! এই সরোবরস্থিত 
কমল ও কুমুদের আন্তরিক যথাক্রমে চন্্র ও সুর্যের প্রতি দ্বেষ- 
ভাব তুল্য হইলেও উপরের আকারগত পার্থক্য দর্শনেই পৃথক 
বলির! স্হজে প্রতীতি হইতেছে । এই পুরোবস্তাঁ প্রকল্প কমল- 
কাননের অপুর্ব্ব শোভ। বিকসিত কীননের সহিত বা সরোবরের 
মহিত কিংব! নক্ষত্রতারাসক্কুল আকাশের সহিত কিংবা অসংখ্য 
চঞ্জের সহিতও তুল্যা হয় না, একমাত্র নৃত্যকারিণীদের 


সমস্ত ভ্রমর একাগ্রমনে কুঙ্ুম্রসের আস্বাদন করিয় দীর্ঘ 
আমু অতিবাহিত করে; সেই ভ্রমরগণই পরম সৌভাগ্যশালী 
যে সমস্ত ভ্রমর রসাল পুষ্পের দৌরত ও অন্কুবরস আস্বাদন 
করিয়া! বেড়ায়, তাহারাই ধন্ত প্রশংসনীয়, ততিম্ন অপর মধুকরগণ 
কেবল জাতির সংখ্যাবর্ধিনকারী মাত্র। যে সকল মধুকর মধু 
মদে মন্ত হইয়া কমংলর উপরে গ্ুঞ্ন করিয়া বেড়াইতেছে, 
দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা যেন অন্ত মধুরসান্বাদে পরিতুষ্ট 
অপর ভূঙ্গগণকে উপহাস করিতেছে। (অর্থাৎ তাহাদিগের 





[নব্বাণ-প্রকরণ-ভত্তরভাগ | 


নিকটে আমরাই বড় বলিয়া গর্ব করিতেছে )যে ভ্রমর এখন 
শশিগর্ডের স্তায় কোমল কমলোদবে উল্লাসসহকারে হ্বচ্ছন্দরভাবে 
শয়ন উপবেশন করিয়া গুঞ্জন করিল? হায়! সেই ভ্রমর শিশিরধতু 
উপস্থিত হইলে নীরস বৃক্ষকুহ্মে গিয়া মধুর আশায় বিচরণ 
করিবে। এ দেখুন, অপ্রস্ফুটিত মল্লিকা-মুকুলের অগ্রে যে মধুকর 
বসিয়া আছে; উহাকে সংহর্তা রুদ্রদ্েব যেন শুলোপরি আর্ঢ় 
করিয়! রাধিয়াছেন বলিয়া বেধ হইতেছে । ২৯--২৮। কেহ 
ভূঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে_হে ভূ্গ! তুমি নিখিল 
শৈলস্ব লতাভবনে ভ্রমণ বরতঃ সর্বদা পুষ্পমধু আস্বাদন করিয়। 


বেড়াইতেছ ।. তথাপি তোমার আশা মিটিতেছে না, তুমি কেন 
এপ দুরাশাগ্রস্ত হইলে ; অথবা! বোধ হয়, ঘুবিয়! ঘুরিয়া এখনও 


তোমার মনের মত জিনিষ পাও নাই। তাই.এত ঘুরিতেছ, 
আর কেহ বলিতেছে, হে কমলরসাস্বাদমিপুণ মধুকর! তুমি 
সরোবরে যাও, বদরীকুঞ্জে ঘুরিয়া কমলরসপুষ্ট নিজশরীরকে 
.কেন বৃথা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছ। যেমন পণ্ডিত ব্যক্তি 
আপনার উপযুক্ত অনুকূল ধনাঢ্য সমাজ না পাইলে বিদ্বান 
ব্যক্তির সংসর্গে থাকিবার আশায়' অগ্ত্য! প্রতিকূল ধনা্যের 
স্গিধানে গিয়া অবস্থিতি করেন। .স্ইেরূপ হে অধুকর! তুমি 
হেমন্ত বা শিশির কালে যখন কমল-সংসর্গ না পাইবে, তখন 
অগত্যা অতসীপুণ্পে, কুবলয়-বনে, বা বিকসিত তমালকুন্ুমে গিয়া 
কালযাপন করিবে। হংসশ্রেণী দেখিয়া কোন ভাবুক অন্ুচর 
রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিভেছ্ছে, হে রাজন্‌! এ দেখুন, হৎস- 
শ্রেণী সামগানের স্ত'য় মধুর কুজন করিতে করিতে সুন্দর লতা- 
পঙ্ক্তির সমিধানে চলিয়াছে, রুমূলকি্ন্ক ভোজন করিয়া উহী- 
দের গাত্রকান্তিও ঠিক কমলকিষ্ন্কের স্তায় দর্শনীয়া হইয়াছে। (১) 
এ দেখুন, কোন হংস শরিপ্ুতমা পত্রী হৎসীকে হারাইয়া! আকাশে 
তাহার অনুসন্ধান কগিতে করিতে কমলদলে অবস্থিত প্রিয়তমার 
প্রতিবিন্ধ দেখিয়া! গাছে প্রিয়তমা জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায, এই 
আশব্কায় দুঃখে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। মহারাজ! এইরূপ 
সত্তা যেন কোন পুরুষের না হয়, দেখুন, ্ সণ হংস পাছে 
প্রিয়তম! ডুবিয়া মরে, এই আশঙ্কায় মুচ্ছিত হইয়! নিজেই গুলে 
ডুবিয়। মরিয়া গেল। ২৯--৩৪। অপর কেহ বলিতেছেন, রাজন্‌ ! 
ধ্ দেখুন, রাহহংম অবলীলাক্রমে যে.কল কুজন করিল, বক তাহা 
শতবর্ষেও শিক্ষা! করিয়া, উঠিতে পারে না.। জন্ম, স্থান, আকার, 


জাতি, আহার, ব্যবহার সব সমান. হইলেও রাজহংমে ও হংসে 


পার্থক্য অনেক। এ দেখুন, শুরুপক্ষ কুমুদ-কুহুমের সায় শ্বেতবর্ 
হংস.: শুক্ুপক্ষের উচিত. (পূর্ণ) কুমুদবিকাসী চন্দের স্ায় 
লোকের মনোরঞ্জন করিতেছে । এ দ্রেখুন, সরোবরে কমলনাল 
জল ছাড়া হইয়া উপরে উঠিতেছে।  কমলনিচয় প্রস্ফুটিত 
রহিয়াছে, এই : কমলিনীনিচয়ের . নানারূপ কদলীস্তত্তসঙ্কুল 
কমল-সরোবরে যে সমস্ত. হৎম ক্রীড়া করিতেছে, 'কোন্‌ পক্ষী 
উহাদের সহিত শোভায় তুলনীয় হইতে পারে (২)৭ . দেখুন, 


0১) ভগঝান্‌ নারায়ণের নাভিকমলের কিগ্রস্কভোজী য় 
_ লক্ষমীকর্তৃক প্রতিপালিত ব্রহ্মার বাহন হংসশ্রেণী সর্ধদা ব্রহ্মার 


কাছে থাকিয়া সামগান করিতে- করিতে হন্দর লত'পৎক্তির স্তা্স. 


চলিয়াছে।' - ও 
(২) গার্থ-যোগবলে যাহাদের হৃদয়-পদ্ধিনীর লাল উত্বীকৃত, 


চা 


সরসী রূপিনী রমণী চারুহংসকযুগলে € হৎসক নূপুর, সরোবর 
পক্ষে হস) কেমন শোভা পাইতেছে; উড্ডীয়মান ভ্রমর উহার 
বিলোল অলকাবলী; সারসপক্ষীর কুজন উহার নুপুরধ্রনি? 
আবর্ত উহার নাভী ) চঞ্চল তরঙ্গ উহার নয়ন বিশীণ সলিলবিন্দু ' 
উহার হারস্থ মুক্তা, শী সরসীরমণী কুমুদ, কহুলার উৎপলাদি 
কুম্থমে বিভূষ্তা। কেহ হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। 
হে হস! তুমি মদৃণ্ড (জলকাক ) বক, কাকরপহিৎঅ্ক পক্গিপূর্ণ 
সরোবরে সর্বদা একাকী বাস করিও না) দা বিপদে পতিত 
হুইয়াও কেহ এরূপ ছূর্জনের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করে ... 





(হংপের সহিত বাস করাই জর্ববতোভাবে শ্রেয়ঃ) এই যে... 


ভূঙ্গ এক্ষণে বড় বড় হস্তীর মন্তকে পদার্পণ করিতেছে, কেবল 


পদ্বাকরেই বাস করিতেছে, পরমানন্দে কহলার, উৎপল. কুন্দঃ 
চম্পকাদি বিবিধ কুস্থুমের রসাস্বাদ করিয়া নিজ সৌভাগ্যের 
পরিচয় দিতেছে ।. এই ভ্রমর দৈববশে শীতকাল উপস্থিত হইলে 
নীরস লো ও তৃণ আস্বাদন করিয়! করিয়া! জীর্ণ শীর্ণ বকের স্তার 
বিচরণ করিবে ;- হায় কি আশ্যধ্য! বিপদে পড়িলে মহৎ, 
ব্যক্তিরান্ত অতিদীন ব্যক্তির ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন।. ছে 
রাজন! হংসপক্ষসধ্জালনে বিধৃত পদ্বনালরূপ গহনে প্রবেশ 
করি, আমি কমলোদরে অবস্থিত হংস শিশুর উচ্চস্বরে 





কুজন শুনিয়া মনে করিলাম,--“হুৎসশিশু বুঝি পিতাকে বলি- 
তেছে যে, ছে পিতঃ! এ দেখুন, পদ্ধিনী কেমন যুক্তাবৃষ্টির 
যায় নারিবিনদূবর্ষণ করিতেছে, মধ্যাহ্ুকালেও আমার মস্তকোপরি 
তুষারবিন্দু রহিয়াছে; আতপে শুষ্ক হইব যায় নাহ। হে রাজন! 
এই সরোবরে চন্দ্রের স্তায় নির্দীলসলিলে নিঃশব্দে যে হস; 
বিচরণ করিতেছে; শ্রী হংসের পক্ষপুটাঘাতে পদ্দিনীনাল 
বিকম্পিত হওয়ায় &ঁ পদ্বিনীর ব্রহ্মীর কম্লাসনের স্তায় হুন্দর 
প্রফুল্ল কমল হইতে যে মধুময় জলবন্দু ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হই- 
তেছে; জলচর বিহঙ্গ-মীনাদিগ্রণ তাহ! তখনই পান করিয়া 
ফেলিতেছে। ৩৫-৪৫। 
সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭॥ 


শি 


অফ্টাদশাধিকশততম অর্গ | 

সহচর সহচরীগণ যথাক্রমে বলিতে লাগিল। মহারাজ! . 
দেখুন, এই নির্ণ বকপক্গীর একটামাত্র গুণ এই যেইহারা 
লোককে পপ্রাবৃট্‌” *প্রাবুট্‌” এই কথা বলিয়া বর্ষাকাল স্মরণ করা- 
ইয়া দেয়। কেহ বককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, হে 
বক! তুমি দেখিতে ঠিক হংসের মত; অতএব তুমি মদৃণ্র 
সহিত সদৃভাব, নৃশংস ব্যবহার ও কর্কশ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া 
স্পষ্টই হংস হও্ড। আর কেহ বলিতেছে, হে হুচতুর ! যে" 


সকল ম্স্ত-বধদক্ষ মদৃণ্ত, যেখানে মত্ত্/দি জলচর প্রাণী অধিক 


আছে; তাদৃশ জলের মধ্যে পুনঃপুনঃ অবগাহন. করিয়৷ চু দ্বারা 


প্রাণীয়ামের অভ্যাসে হুদয়পদ্ধিনী বিকসিত। এবং হৃৎপদ্ত্রয় . 
কদলীবৃক্ষের স্তাত স্তত্তপূর্ণ হইয়াছে; তা্ুশ হদয় পদরূপবনে 
ক্রিতাপশুস্ঠ হইয়া পরমানন্ৰে অবস্থিত পরমহৎসদিগের জীবনুক্তি- 
হুখ্রূপ সাজা দ্বেবতাদিগের মধ্যেই বা কে প্রাপ্ত হয়? 


নি 


না; তোমার অমান্বয়ন্ক, সমানস্বভাব, সমানভাষী আত্্মীয়বর্গের 








তা 





৭ ২. 


প্রচুর মহস্ত ধরিয়া তক্ষণ করিয়াছিল; আজ সেই মদৃপ্তনিচয় 
দৈব্বশতঃ মৃত তিমি মতস্ত খাইতে গিয়া গলা চিরিয়া যাওয়ার 
ক্ষুধায় কাতর 'হইয়াওঁ তীরে নিন্চেষ্ হইয়া বদিয়া আছে; 
টা অনায়াপলত্য মহ ধরিতে সমর্থ হইতেছে 
না। এ দ্রিকে তাহাদের চরণও ভগ্ন হইয়াছে।: দুর্জীন 
বাভিরা “আপনার স্বার্থ সাধনের জন্ত কিরূপে লোকহিৎস! 
করিতে হয়? সে বিষয়ে মদৃপ্তই মদৃপুরু, ( আমীর গুরু )৮ 
এই বলিয়া! মদৃগুর প্রশংসা করিতেছে। ১--৫। এই বকপক্ষী 


৯. উত্ৃগ্রীৰ হইয়া নির্মল মনোহর পক্ষ বিস্তার করিয়। বদিয়া আছে, 
.. দূর হইতে দেখিয়া ইহাকে লোকে হংস বলিয়্াই মনে করিতেছে 
; * যখন এই পক্ষী অল্পজল হহতে শফরী ধরিয়। লইয্। উড়িবে, 
.১.* তখনই ইহাকে লেকে বক বলিয়৷ জানিতে পারিবে। এই সরো- 


বরের তটস্থিত বনিতাগণ, এতাবৎ মতস্ত ধরিবার জন ব্যস্ত ও সবর 
বকদিগকে নিশ্চল মৌনব্রত দেখিয়া রাত্রিভাগে কুকর্মবকারী, 


দিবাভাগে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুনিবত্ধারী ধূর্তদিগের চরিত্র স্মরণ করিয়া 


বিস্মিত হুইতেছে। কোন পথিকবধূ স্বীয় কান্তকে জল হইতে 
পদ্বপুষ্প-চয়নকারিণী গ্রাম্য কামিনীদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
দেখিয়া কহিলেন,_“হে কান্ত! এই যে বমণীগণ কম্লচয়ন 
করিয়া লইয়া যাইতেছে, তৃমি ঘি ইহাদিগের সহিত যাইতে ইচ্ছা 
কর, তাহা হইলে আমি আর তোমার প্রিয়া নই; সুতরাং আমি 
আর থাকিয়! কি করিব, আমি যাই 1” হে নরদেব! প্র দেখুন, 
পৃথিক কুপিতা কা কান্তার এবংবিধ কথা শ্রবণ কারা, আহাকে প্রসন্ন 
করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে কুহুমলতাবৃত কেলিবনে বিশ্রামার্থ 
প্রার্থনা করিতেছে; দেখুন, মহারাজ! এক ব্রবর্ণিনী হাব- 
ভাব সকোপদৃষ্টি ও হাস্তপ্রদরশনপু্বক পথিককে কি বলিতেছে। 
বক, মদৃপ্ প্রভৃতি হিং জলচর প্রাণীদিগের মূর্খপণ্ডিতদিগের 
্টায় কাহারও সহিত কাহারও সপ্তাব নাই। খঞ্জন পক্ষীর চণ্চুর 
অগ্রে দূর্ভীগ্যপতাকার স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, কিট কিট করি- 
তেছে। পল্ললের তীরন্থিত বক্ষে বি দয়া চঞ্চল বক পক্ষী যেমন 
কুজন করিয়া উঠিল, . অমনি শফরী  কর্দমকলুষিত অল্পজলে 
ভয়ে স্বামীর বক্ষে নিপতিত হইব প্রাণত্যাগ করিয়া বকের গ্রাস 
হইতে নিজ দেহ রক্ষ। করিল। যখন প্রাণহাঁনিকর মহাবিপত্তি 
উপস্থিত হঃ, তখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত আর উপায় কি? 


:- বক, অজগর, মদৃগ্ত প্রভৃতি মাংসাশী অন্ত্রগণ- যে. সমস্ত. প্রাণীকে 


চর্ববগন! করিয়াই, গিলিয়া ফেলিতেছে, সেই প্রানিগণ উহাদিগের 


উদরে যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।” আসন্নচর মদৃণ্ড. বক, 


বিড়াল, গৃপ্র ও সর্প দেখিলে জলচর মতস্তাদি প্রাণীদিগের 
মনে ষবে ভয়ের সঞ্চার. হয়, সে ভয়ের নিকটে বস্রপাত-ভয়ও 
নতি তি তুচ্ছ; ইহ।আমাকে কোন জাতিম্মর গরণ্ডিত মতস্ত জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া, নিজে অনুভব করিষা। বলিয়াছিলেন। কেহ 
কাহাকে বলিতেছে, এঁ দেখ, সরেবরের. -তীরস্থ' বৃক্ষের তলে 
কুহমাবীর্ণ স্থলে যে সকল হরিণ উপবিষ্ট থাকিয়া চতুর্দিকে উৎপল- 
'কেতকাদি কুমুম বিকীরণ করিতেছে, তুমি এখন ভূঙ্গের শোভা 
দর্শন রাখিয়া, দি তোমার প্রিয়জনকে শ্রী হবিণশোভা: দর্শন 
করাও। মরুর) উন্নত-হৃদয়, বলিঘ্! ইন্দের নিকটে জল প্রার্থন৷ 
করিতেছে ১ মহাত্মা ইন্ও ময়ুরের প্রার্থনা: পূরণ করিতে বসি 


একেবারে নিখিল মহীকে : লপুর্ণ করিতেছেন,. এই মযুরনিচয় 


জলধরের স্তনপারী শাব্‌কের স্ঠায় পণ্চাৎ পশ্চৎ অনুসরণ করি- 


যোগবাশষ্ঠ-রামায়ণ। 


সজ্জনের চিত্তের ন্যায় নিন্দুল অগাধ সরোবর পবিত্যাথ করিয়া 


তেছে, মলিনের প 'মূলিনই হইয়াছে; জলধর মলিন, মযূবও এ 
মরকতমণি-স্ঠাষল) হুতরাৎ মযুৰুকে তাছার পুত্র বলিয়া বোধ: এ 
হইবারই কথা। কোন পথিক হুরিণ দেখিয়া দরয়িতার নম 
চিন্তা করত কাষ্টপুত্তলিকার স্তায় 'নশ্চল হই রহিয়াছে, বাহ. 
পদার্থের দিকে তাহার একেবারে ..দৃষ্টি নাই। মরুর এদিকে 
ভূতল হইতে জল পর্যন্তও গ্রহণ করিতেছে না, কিন্তু সর্পগুলিকে 
ব্পুরর্বক ধরিয়া ভোজন করিতেছে, ইহাতে সর্পের দৌবাস্য 
কি ময়ুরের দৌরাত্ম্য, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। মুন 
সরোবরের নিকট নত হইয়া ভল লইতে হয়, এই আশঙ্কায় 


ম্খেন্ঃহত সলিল পান করিতেছে । ৬-_২০। মহারাজ! এ 
দেখুন, মযুর্ুগণ পুচ্ছরূপ মেঘজাল বিস্তার করিয়া পুচ্ছকান্তিরূপ 
চত্্র বিকম্পিত করিয়া বর্ধাধতুর পুত্রের, স্তায় নৃত্য করিতেছে। 
এইস্থানে সমুদ্রই তরঙগমাল!  সঞ্চালনে -তীরোপরি মুক্তাজাল 
উৎক্ষিপ্ত করিয়া চঞ্চলপুচ্ছ মযুরদিগকে নৃত্য করাইতেছে।-_অর্থাৎ 
তরঙ্গমাল। ও তীরোৎক্ষিপ্ত মুক্তাজাল সব্দর্শন করিয়া তন্রত্য বন- 
মযুরগণ পুচ্ছতরঙ্গ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে. চকিত 
চাতক! তুমি কেন এরূপ নিদাঘসন্তপ্ত হইয়া শুষ্ক কোটরে অভি- 
মান করিয়া বসিয়া আছ, উঠ, তৃণান্জুর ভক্ষণ কর, পল্পলে গিয়া 
জলপান কর, কদলীকাননে গিয়া বিশ্রাম কর। কেহ ময়ুরকে 
সম্বোধন করিয়! বলিতেছে,__হে মধুর | এঁ যে আকাশে একটা 
পদার্থ উঠিতেছে দেখিতে, উহাকে সমুদ্র-সলিজপুর্ণ জলধর 
ব্লিয়া মনে করিও না; উহাকে এই দাবান্লদগ্ধ-কানন হইতে 
উখিত ধূমরাশি বলিয়! জানিও না। যে মেঘ শরৎকালেও ময়ূরকে 
জলদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, সে মেঘে বর্ধাকালেও 
সরোবরও পুরণ করিতে সমর্থ হয় না, ইহা কখনই অন্তবপ্র নহে; 
ক্ষুদ্র লৌকেই এইরূপ করিয়া থাকে। ২১--২৫। ফলতুঃ 
উদ্বারচরিত্র মেঘের দৈবাৎ জলদানে বিমুখত| দ্েখিয়। ভুজ্জনে 
পরিহাস করিলে জজ্জন তাহাতে : ভুঃখিত- হন, এইরূপ চিন্তা 
করিষ়া মমুর তৃগতুর থাকিয়াই সমস্ত সময় অতিবাহিত 
করিতেছে। পূর্বে মেখের স্ফরটিকনির্মল সলিল পান করিয়াছে 
বলিয়া মধুর তৃষণয় কাতর হইয়াও অগ্ঠ জল পান করিতে ইচ্ছা 
করে না। কেবল জলধরের স্মরণ করিয়া প্রাণধারণ করে, 
একেবারে মরিয়া যায় না; যাহার গুণবানের নিকটে আশা! 
করে, তাহাদের পরিশ্রম' বা কষ্টও হুখজনক,--অর্থাৎ তাহার| ভাবী 
নিশ্চিত আশীয় জীবিত থাকে মূর্থ লোকগণ যেমন গল্প করিয়া 
দিন কাটায়, সেইরূপ এই বধাকালে পথিমধ্যে পথিকগণ পরস্পর 
কর্থীবার্তীয় পথশ্রম দূর করিতেছে । রাজন! এ দেখুন, কতক- 
গুলি বালিকা সরোবর হইতে কমল, উৎপল, কুমুদ, মৃণাল, 
পদ্রপত্র ও শীতদ লিল লইয়া, যাইতেছে, আহা দ্রেখিয়া কোন 
পৃথিক জিজ্ঞাসা করিতেছে, তোমরা কিজন্ত ইহ। লইক্সা যাইতেছ ? 
তাহারা উত্তর দিতেছে, হে পথিক !  শামর। বিরহজরতপ্তা কৌন 
রমণীর সী; ভাহার...বিরহজ্বরের চিকিৎসার জন্তই এ সমস্ত 
লইয়া যাইতেছি। সেই ঝ|লিকাদিগের-উক্ত. বাক্য. শ্রবণ করিয়া 
পথিকদিগের স্ব স্ব অনুরক্তা স্তনভারাবন্তা. বিলাসবতী কান্তাগণ 
স্বৃতিপথে উদ্দিত হইল । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতে 
লাণিস, হায়! আমাদের সেই. কান্তাও এই. বর্ষাকালে 
“্বনগ্ঠামল আকাশ ও অন্ধকারারৃত গহন দর্শন করিয়া বিরহানল 


























উদ্দী হওয়ায় নিশ্চয়ই এইরূপে সখীগণ দ্বারা সেবিত হইতেছে 


-.. এবং বিলাপ করিতেছে। হায় হার! কি শীতল বারু মধুকরপূর্ণ | 


কম্লরূপ পাত্রে করিয়া! নলিনীর ম্ধু পান করত যেন মত্ত হইয়া 
আসিতেছে; তীরস্থিত পাদপরাজির পল্পব্দলের নৃত্যের সহিত 
মৃদু মূছ শব করিতে করিতে আমাদের দিকে বহিতেছে; মৃছ- 
গভীর সী সী শবে যেন নিজের শৈত্য মান্দ্য ও সৌরতগুণ 
কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। ২৬--৩২। 
অষ্টাদশাধিকশ্ততম র্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ | 


একোনবিংশাধিকশততম সর্গ। 


স্চরস্ণ কহিল,_মহারাজ! ও দেখুন, এক পথিক বহু- 
দিনের পর প্রিয়াকে পাইগ প্রিয়ার নিকটে নিজের বিরহকালীন 
অবস্থা কীর্তন করিতেছে, পথিক বলিতেছে, হে পরিয়ে! তোমার 
বিরহ অবস্থায় আমার এক আশ্চথ্য ঘটনা আজি তোমার নিকটে 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একদিন তোয়ার, নিকটে, দূত 
পাঠাইবার নিমিত্ত “কাহাকে দূত করিয়া পাঠাই” ভাহা চিন্তা 
করিতে করিতে বলিয়াছিলাম। এই . প্রলয়কাললম বিরহ- 
সমক্ষে, মতপ্রয়ার নিকট বার্তা প্রদ্ধান করিবার জন্য আমার 

[ছে গমন করে, এমন কে আছে? অথবা এরূপ ব্যক্তিই 
জগতে " চুল্লর্ভ, ধিনি সরলতার সহিত পরছুঃখ শান্তির জন্য 
নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন । আ,__এই পর্বতশিখরে মদনাশ্থের 
্ায় দ্রুগ'মী, পুরোপকার-রসজ্্ মেঘ, বিদ্যুৎকান্তা 1 কর্তৃক 

আলিজিত ভইফ়্া অবস্থান করিতেছে । হে ভ্াত্ঃ! নভঃস্ধরিন্‌ 
মে! তুমি ্বীপ্ধ উচিত পুণণালী অস্ত্র, মহেন্দচপ গ্রহণ করিয়া 
হা গমনানন্তর প্রথমতঃ স্বধারাসিক্ত মন্দ বায়ু দ্বারা 

তাহাকে আঙসিত কর, মুহূর্তের জন্য দয়াপরবশ হইয়া ধীর 
শবে বার্তী প্রদান করিও । যেহেতু যদ্ধিরহে অবিরল, বাপ্পসন্ততি- 
পূ্ণনয়না, বালমুণাল-কোমল-তন্ু তবী, গ়েই বালিকা তোম'র 
কঠোর শব শ্রবণ সহ্য করিতে পারিবে না। হে পয্বোধর! 
আমি হৃদাকাশে চিত্ততুলিক৷ দ্বারা সেই. হুন্দবীর আ আকৃতি লেখন 
করিয়া! আলির্গন করয়াছিলাম; কিন্তু জানিনা এক্ষণে তথা হইতে 
আমার প্রিষ্বা কোথায় পলায়ন, করিয়াছে । হা প্রিয়ে! ম্বকে 
এইরূপ বলিতে বলিতে তোমার, চিন্তাবশতঃ আমার মতি অত্যন্ত 
অস্থির হইয়াছিল এবং মনঃ প্রসর অন্তঃপ্রবিষ্ হওয়ায়, পূর্বাপর 
সম্ধানসম্পন আমার সেই স্মৃতিও নষ্ট হইয়াছিল। এবং আমার 
শরীর তৎকালে কাষ্টকুডেডর মত, নিস্পন্দ হইয়াছিল । হায়। 
ুবিসহ বিবহযস্ত্র। কি ছুঃখজনক, এ জগতে. কেহই তাহা সহ্য 
কৰিতে পারে ন|। ১৫। তদনত্তর আমকে তদবস্থায় পতিত 
দেখিয়া পানুসকল সেই স্থলে মিলিত হইলে মার্গণামিনী পথিক- 
বনিতী স্বীয় বক্ষঃ স্থলে করাঘাত্পুর্বক, “হা কষ্ট* পুথির মৃত 
হইল বলিয়া হাহাকার শবে ক্রুনদন,করিয়াছিল। সেই পথিক- 
মণ্ডলের মৃধ্যে কেহু কেহ মে্বকেও তিরৃস্কার- .ররিয়াছিল। 


জানর সেট রন পার, শর সুতি করিয়া ক্রন্দন: 


করিতে ক্রিতে শবোচিত. গন্ধ, পুষ্প, মাল্য প্রসৃতি 'রুচনা 
করিতে লাগিল এবং কাষ্ট.সঞ্চ়পু্ব্বক আসাকে দগ্ধ করিবার জঙ্গ 
অতি তঙ্কর, জলচ্চিতসকলের গটি পট শবে শঙ্বায়মান 


নিরব ণ-গ্রকরণ-উত্রভাগ | 





০৩৩. 


রৌদ্রভাবপ্রকাশক শ্বাশানে উপস্থিত করিয়াছিল । হে কমল- 
বনে! আমি সেই. শ্বশানে, রোরুদ্যমান, কতিপয় পান্থকতূর্ক 
চিতাশয়নে নিক্ষিপ্ত হুইয়াছিলাম।. পরে তত্রস্থ জনসমূহের স্তায় 
লেখাবিশিষ্ট, ধূোদগারজটিল, মতমৃত্যুর মস্তকস্থিত প্রসিদ্ধ 
চুড়ামণির শ্ঠায় অগ্থিরূপ স্বর্ণের কণামাত্র থষ্টিগোচর হইলে, 
কুব্লগ্বলতাবং কোমলা মৃদধী, উণ, কবর দৈরধ্যসঙ্কোচ হেতুক 
কুজা, ধূঘলেখা, নকুদ্ভীতা বালমপীঁরি স্তায় আমার কণ্ঠ ও নাসা- 

ছিত্ররূপ ক্ষন মহীরন্ধে প্রবেশ করিয়াছিল । হে প্রিয়ে! যেমন 
ব্রকায় অজ, দুঢ়পতিত কু্তশ্রেণী কর্তৃক ছ্রি হয় না, আমিও 


রিনি 





সেইরূপ তোমার আকাররূপ অম্ৃতাচ্ছাদিত হইয়! সেই ধূষলেখায় :. 
পীড়িত হই নাই। আর ধূমের বধ! কি, হৃদয়-গৃহস্থিত তোমার ... 
ূর্তিরূপ মদনতরজিণীতে অবগাহননিবন্ধন আমাকে সেই মী 


চ্ছেদী দারুণ অগ্বিরাশিও কিছুমাত্র তাপ দিতে পারে নাই। 
হে তদ্বি! আমি মেই ফুচ্হাকালে তোমার সহিত, হুচির কাল 
ব্যাপিয়৷ এক অনির্বচনীয় লীলাচ্চল আনন্দ অনুভব করিয়া 
ছিলাম, অমৃত হুদ বারংবার উন্মজ্জন দ্বারা অনুভূত সেই সুখের 
সহিত তুলনা করিলে এই বিশাল রাজ্যঙগথকেও মর্ম গীড়ার 
্টায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। হে প্রিয়ে! তৎকালানভূত তোমার 
সেই সম্মিত মধুর বচন, সেই কটাক্ষ, সেই মনি একারলী, 
নখক্ষতাদিচেষ্টা, সেই রতিকালীন মধুরশব, সেই চালনাবেগ 
হেতুক চিত্তধিক্ষেপ সকল স্মরণ করিয়া অদ্যাপি আমার অন্তঃ- 
করণ অমৃতরসাহলাদে নিমগ্র হইতেছে। ৬--১৪। হে বালে! 
তদনন্তর তোমার সঙ্গমে সুরতম্খ-রসায়ন দ্বারা অত্যন্ত তৃত্তি- 
নিবন্ধন শ্রমার্ত হইয়। আমি শরৎকালীন সুশীতল নির্মল চক্টিকা- 
সম্পন্ন শশান্বিন্বের-স্তায় কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। 
ইত্যবসরে, আমি পঞ্ধচন্দ্রন লীতল-দীর্ঘ শশান্কধণ্ড হইতে উৎপন্ন 
অশনির স্তায় অসম্ভাব্য ও ক্ষীরাদ্ধিস্থিত বড়বানলের হ্যায় নিজ 
শয্যায় ভীষণ চিতাগ্সি নিরীক্ষণ করিলাম। 


উচ্চারণপূর্ববক, গাঁটাবর্তে মুক্ত হইয়া পতিতা হইল। তনস্তর 
সেই হুন্দূরীকে তদবস্তাপন্না দেখিয়া তাহার. স্বামী তাহাকে 
শীতল নলিনদল-তালবৃন্ত দ্বার৷ আশ্বস্তা করিয়। -কঠদেশ ধারণ- 


পূর্বক এই মন্দরগিরিতে অবস্থান করিয়াছিলেন।: পুনর্্বার সেই : 
ব্যক্তি, ্বপ্রিষার চিবুক ধারণ করিগ্লা যে বথা শেষ প্রকাশ 


করিয়াছিল, তাহ! শ্রবণ করুন। হে প্রিয়ে। আমি, কিঞ্চিৎ 
শ্রমযুক্ত হইয়া, যাবৎ এহাহা! অগ্নি” এই কথা মাত্র বলিয্মাছিলাম ; 


সেই সমরের মধ্যে -সেই গ্র্থষ্ট পান্থগণ ঝঁটিতি খরতর শবে 
সেই “চিতা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তবনত্তর (নই পান্থগণ. ! 
আমার .পুনজ্জীবনে হষ্ট . হইয়া, আনন্দে চঞ্চল 'তালবাদ্যের . 
৷ সহিত আম্মাকে চিত হুইতে উত্তোলন করিল, আমারঅন্বে : 
মাঙ্গলিক .ত্রুমপ্তরী প্রথানপুর্র্বক গাঢ়ালিঙ্গন করিয়াছিল, ও 
সকলে আনন্দের সহিত, কলশবে গর্জন হস্ত, নৃত্য ও. উল্লক্ষন ' 
বারা সেই স্থান পরিপূর্ণ করিল। অনন্তর, . আমি স্বংহারকারী : 


রুদ্রের শ্রীররৎ _বিষমবিনায়কগণাভিমত, . ভন্ম, অুছি:ও শব- 


পারপূর্ণ শশিধবল কপালসন্থীর্ণ, সেই+ শ্বাখান সনদর্শন করিলাম। ৃ 
১৫__২২। যে সকল বায়ু পাৎগুবিকীরপপুরব্বক, পার্থ “বনরাজি 
স্কলের হরিৎকাস্তি নঞ্ করিয়াছে .ও :যে রাযুর জু লন্:দ্বারা। 


রষ্কালগন্ষ সকল. পর্ন্বত পরিব্যাপ্ত হইছে, যে বায ভিত, 


জল রে পা ত শা 1 


সহচ্গণ কহিতেছে, 
স্বামীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই মুগ্জারমণী হাহাধ্বনি . 








_.. নুপতির স্তায় বিহার করিতেছে। 


নীহার সকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং যে সকল 
বায়ু সকলের কেশ বিধুননপুর্র্ক আকাশকোষস্থ শশি- 
গলিত শরাকার ধারণ করিয়'ছে এবং শঙ্করের ভূষণযোগ্য অস্থি- | ঘ 
সকলের অভিঘাত শব্দ কর্তৃক যে সকল বায়ু ঘেরারব প্রাপ্ত 


হইতেছে । দেই সকল প্রবল ভীষণ বায়ু সেই শ্বাশীনে অনবরত 


প্রবাহিত হইতেছিল। আর সেই শ্বাশানভূমিতে জলদনলসংযুক্ত 


চিতা হইতে প্রবাহকূপে নির্গত ধূম ক্ফুলিলযুক্ত পবন কর্তৃক, 


বৃক্ষ মকলের পত্র সকল শুষ্ক হওয়ায়, সেই স্থান অদ্নি, পবন ও 
ভাস্করের পুত্র সকলের রমণগৃছের অনুকরণ করিতেছে । যে 
স্থান প্রমত্ত শিববয়স প্রভৃতির শব্দে অতি ভীষণ আর অর্দাদগ্ধ 
কঙ্কালসম্পন্ন শবপরিপূর্ণহওয়ায়, যে স্থান অতিশয় ছুর্গন্ধময় 
হইয়াছে, আরও দাহনার্থ আনীত শবসমুহের বন্ধুগণের ক্রন্দন 
শব্দে যে স্থানের দিগন্ত সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং পক্ষি- 
সকল করুক অবকষ্ট অন্তরতন্্ নিবন্ধ লতাজীল, যে স্থলে ভয়ক্কর 
আকাশ ধরণ করিয়াছে, আমি সেই - ভীষণ শশান সন্দর্শন 
করিলাম। সেই শ্শানের কোনও স্থান চতাসঞালিত শিখা 
কর্তৃক বিস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন স্থানে মহাকেশ- 
সমূহ মহামেঘেয় স্তায় দেখাইতেছে+ কোন স্থান রাত্রিকালীন অস্ত 
'শৈলবৎ পৃথিবীর বিতানরূপ অবস্থিত রহিয়াছে । ২৩--২৭। 
একৌোন্বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাণ্ড ॥ ১১৯ ॥ 


বিংশত্যধিক শততম সর্গ। 


সহচরগণ্‌ কহিল --হে কম্ললোচন! এই মহৎ মিথুন এই- 
রূপ আলাপানন্তর উত্তমাঁপব পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই 
স্থানে পুণ্পকেশবভূষিত বিব্ধি বায়ুসকল, কদলী ও কদ্দলী বৃক্ষ- 
সকলের স্বচ্ছ পুণ্পগুচ্ছসমূছের বিকাস করণানন্তর প্রবাহিত 
হইতেছে । আরও এ বায়ুমকল, কান্ত বিক্ষিপ্ত ললনালকের 
বিলাসক হইয়া বিবিধ আমোদপরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং ( ললনা- 
গণের ) ঘ্মবিন্দুমকলের শোধনপুর্ববক প্রবাহিত হইতেছে। 
দেখুন, লব্ণার্ণবস্থ বায়ুমকল কুলাচলসকলের গুহাগৃহে প্রবেশ 
করিয়! ভ্রমণ হ্তুক উদ্যত সিংহসমূহের হ্যায়, অহুরসত্রত্তে 


_ মেরু-শেখর আক্রমণপুর্বক প্রবাহিত হইতেছে ।, তমাল ও 


তাল বৃক্ষদকলে তরল শিশুবং দৌলায়মান 'জলকল্লোলোখিত 
যে সকল বায়ু বৃক্ষাগ্রসকলে অবলম্বন করিয়াছে, চঞ্চল নব 
লতোপ্পীর্ণ পুষ্পধুলি কর্তৃক ধূসরবর্ণ সেই র্‌ মারুত উদ্যানে 
আর এই ব্খশবন বিশ্রান্ত 
বন বাস, হস্তিনা নগরস্থ স্ত্রীলোক দ্বারা শিক্ষিত হইয়াই ধেন গান 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । কর্ণিকার বৃক্ষসকল  পবনকে তির- 


স্কার' করিয়াছিল বলিয়াই যেন ভ্রমর সকল দুর হইতে তাহাকে 


পরিত্যাগ করিতেছে ৷ আর এই তালবৃক্ষ স্তম্বের ন্যায় অবস্থিত 
বলিয়া যাচকগণকে ফল ও পল্লব প্রানে অক্ষম হইয়াছে । (সেই 
হেতুক ইহার এই ও্ত্য বৃথা) কেননা, উন্নত আকৃতি হইলেও 
যাচকাভিলাষপুরণে সেই উচ্চতা নিস্কুল হুইব্বা থাকে। 
বাজনৃ! -নির্শুণ জড়াত্বসকলের, কেবল রাগই শোভার জন্ 
হইয়া থাকে। দেখুন, প্র কিংশুক বৃক্ষ কেবল রাগের দ্বারা নৃপ- 


তির মত শোভিত হইতেছে। এ বৃক্ষের পুর্পসকল আগুচ্ছ 








ছে 


 যোগবশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


কর্ণিকার বিশিষ্ট হইলেও ইহা সকলের বিকার-ভাজন 
শ্ পুষ্প সকল নির্গন্ধ) সুতরাং নির্ণ জন্তর স্তার ইহার 
ছার] কোন প্রয্মোজন সাধিত হয় না। ১--১১। 
এই অসিত তমালবৃক্ষে বিলোল-মগ্তরীনকল তড়িদাকাৰে 
শোভিত হওয়ায় চাগ্কদিগের বৃথা অন্ুদত্রান্তি উৎপাদন করি-. 
তেছে। এই উন্নত বংশ সকল পত্রভূষিত ও ছু্তেদয শ্রেণীবিশিষ্ট 
হইয়, স্বকান্তি দ্বার! পর্বত সকলকে আৰৃত করায়, গুণবিশিষ্ট 
মহদ্ংশের স্তায় অবস্থিত রহিয়াছে! হেমসানুরূপ আসনো পৰিষ্ট 
বাতব্যাধিগ্রস্ত, উগ্র অন্বুদ সকল, হরির স্ায় ও়িদাচ্ছাদ্দিত 
অন্বর ধারণ কবিতেছে। আর যে সকল কিংশুকের প্রবেশ ও 
নির্থমে ব্যাগ্র পক্ষিকলের ন্যায়, ভ্রমরলক্ষন বাণস্কল উপবিষ্ট 
রহিয়াছে, মেই কিংশুক যোদ্ধার স্ায় রক্তাক্ত কলেবর হইয়! 
অবস্থিত বৃহিয়াছে। মন্বারমন্ীর কর্তৃক অরুণিত অস্তোদসম্পন্ন 
মহেন্র পর্বতের মূস্তকে, প্রমত্ত কামী গন্ধব্ব সুপ্ত রহিয়াছে । হে 
রাজন! দেখুন, এই পান্থ সিদ্ধব্দ্যাধরদকল কল্পত্রম তরুচ্ছায়ায় 
বিশ্রাম করণীস্তর বীণ! প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা মধুন্ত্ষরে গান করি- 
তেছে। দেখুন, প্র কল্পবৃক্ষবনে প্রতিপল্লবে বিশ্রান্ত, হুর-মুন্দরী 
সকল গীত ও"'হান্ত করিতেছে । - এই মৃদুমন্দির মন্দঝে সেই 
উদার মুনি মন্দপালের বাস, যে মু'নর সেই প্রসিদ্ধ পঞ্ষিণী 
ভাধ্যা হইয়া ছিল। . আরও সর্বধতুতে কুন্থুমফলদায়ী বৃক্ষ- 
সম্পন্ন মুনিসকলের আশ্রমশ্রেণী দর্শন করুন) যে স্থলে সিংহ, 
হস্তী, নকুল, সর্প প্রভৃতি পরস্পরবিরোধা জন্তসকল ব্বভাবসিদ্ধ 
দেষ ত্যাগ করিয়৷ হুপ্রণয়ে বাস করিতেছে। - সমুদ্রতটস্থ 
বিদ্রমদ্রম সংযুক্ত লতাসকলের পল্পবস্থ জলবিন্দুজকলে শুর্ধ্যদেব' 
প্রতিবিন্বিত হওয়ায় সেই লতাসকল অতিশয়র্ূপে শোভিত 
হইয়াছে । যেমন বিলাসিগণের বক্ষঃহথলে তকুণীসকল সবিলাসে 
বিচরণ করে, সেইরূপ রত্বমাণিক্য সকলের. আকর স্থানে তর 
সকল, আবর্তমাল! দ্বারা পুনঃপুনঃ ক্রীড়। করিতেছে । ১২ -২২। 
হে রাজন! নাগলোকস্থ স্ত্রী সকলের গমনাগয়ন হেতুক 
উৎপন্ন, দিব্যভূষণ-ঝন্কারশব্দ শ্রুত হইতেছে, শ্রবণ করুন। 
এই স্থান সকল করিগণডবিভ্রষ্ট মদোন্মস্ত ভরমরীর শব্দ পরিপূর্ণ 
বলিব, : ্ররাবতের স্লানভূমি বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে। 
চক্রের স্াসকারী পয়োনিধির কৃষ্ণন্ত রেখারূপ কৃষ্ণপক্ষে গডিক্ত 
সকল, বেলাতটে নিবাসভূমির স্তায়, দেখ! যাইতেছে। এই 
বনরূপা রম্ণীই ধন্ঠা। রর পরিমল গন্কই নিশ্বাসের স্বরূপ, 
ছায়াই শীতলাগের স্বরূপ, আর একান্ত দরশিত কুন্ম নয়নন্বরূপ, 
এবং এই রমণী নানাকুহুম শৌভাসম্পন্ন আর তাহার ব্নবিস্তাস' 
সকল ইহাদের বস্তরত্বরূপ, নির্বার সকল অমলহাশ্তের স্বরূপ 
এবহ আস্তীর9৭ণ পু্পসকশ আস্তরণধরূপ হইয়াছে। উদ্বারবুদ্ধি 
মনুষ্য সকল নন্দনবনে যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হন, এই নিঃশব্দ 
শুদ্ধ বনভূমিতেও তীহারা সেইরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। ২৩--২৯। রম্য বনভূমি সকল, মুনিদিগের বিষয়বিরক্তি 
চিত্ত ও বিষয়ার্থিগণের তুরক্তচিত্ত এ. উভয়কেই হরণ করিতে 
পারে। অনুধিতটস্থ যে সকল, পর্বতের : বপ্রসকল, সলিল 
কর্তৃক ধৌত হইয়াছে, সেই সকল পর্বতের পাদপরর্বত 
সকল নৃপুরবৎ রত্রপকল কর্তৃক শোভিত হইয়া! শব্দিত হই- 
তেছে। পুন্রাগ নগবিশ্রান্ত জি -হেমচুড় পক্ষিমকল 
নভোমগুলে দেবতা সকলের স্তায়, শোভিত: হইতেছে । 














নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


আরও দেখুন, ভ্রমর এবং মেঘরূপ ধূমসম্পন্ন ফুল্লচল্পক- মে 
পর্বত জলিত বস্তুর স্তায় বামুতরে কম্পিত হইতেছে । লোল৷ 
কোকিলা, করবীরের উর্দশাখারপ দোলাকম্পক টা 
আলিঙ্গন করিত্বা গীতালাপ করাইতেছে, লবণসিম্কুর তটভূমি 
সকল উপায়নপাণি রাজসকলের. কলকলশবের পরিপূর্ণ হইয়াছে, 
দর্শন করুন। হে রাজন! লব্ণজলনিধির পুর্ব, পশ্চিম, 
উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌ হইতে বণভূমিতে আগত নৃপতিসকলকে 
পরাজিত করিয়! স্বশে আনয়ন করুন। মণ্ডল সকলের 
প্রতিদিকে, - রক্ষার নিমিত্ত ক্ষান্তিপর্বক অস্ত্র, ও চিরকাল 
অতুল বিক্রমের সহিত শান্তিপুর্বক শাসন ইন বিস্তার 
করুন| ৩০৩৫ 
বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০॥ 





একবিৎশত্যধিকশততম সর্গ 


ব্শিষ্ঠ কহিলেন, নগর, এই সকল বিপশ্চিৎ অর্ণবতট 
ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া, এই অখিল রাজ্য প্রয়োজনসম্পন্ 
করিয়াছিলেন। গে সময়ে তাহারা এই স্থানেই যথাক্রমে 
বাসভুমি করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ও অক্ষতমণ্ুল 
মর্ধ্যৰ। সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাহাদের অখণ্ড 
প্রতাপবর্ণনা করিবার জন্যই যেন, হুধ্যদেৰ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া পাতালে গমন করিলেন। তদনন্তর মেঘলেখার 
্তায় শ্টামা-যামিনীর বিস্তার দর্শন করিয়া তাহার! অহর্ব্যাপার 
সমাপন করিয়া নিজ শয়নে শয়ন করিয়াছিলেন। তীহারা 
নদীপ্রবাহসমুহের হ্যায় সমুদ্র পধ্যন্ত আগত হইয়া! বিশ্ময়া- 
পন্নচিন্তে নিমোক্তরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। অহো! আমরা 
দেবদেব বহ্ছির প্রসাদে ও স্বকীয় দ্রিব্যবাহনসকলের সাহায্যে ও 
যত্বে এতদূর পর্যন্ত আগত হইয়াছি। এই আয়তাদৃশ্ শ্রী 
কি পরিমাণ বিস্তীর্ণ! এই 1দকে সমুদ্রপকল, তৎপরে দ্বীপভূমি | 
ও তদনন্তর সর্বসমুদ্রাধিপতি অন্থুধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই 
দিকে দ্বীপ, তদনন্তর অশ্ুনিধি কি অস্তুসীমায় অবস্থিত, না তৎ- 
পরেও আবার আছে। এতাদুক্‌ মায়া কি পরিমাণে ও কিরূপ ইহা 
বলিতে পারা যায় না। অতএব আমরা. দেবহতাশনকে প্রাথন! 
করি, তীছার প্রসাদে অক্রেশে : দিক্ঘকলের সীমাভাগও. দর্শন 
করিতে পারিব। এই চিন্তা করিয়! তাহার! সকলে মিলিত হুইয়া 
বথাস্থানে উপবেশনপুর্বক সমস্বরে 'ভগবান্‌ হুতাশনকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন অনন্তর ভগবান্‌ ুর্ভিমান অনি রী ৃ্টিগোচর হইয়,_ 
হে পুত্র সকল! অভীষ্ট বর প্রার্থন! কর,? এই কথা বলিয়াছিপেন। 
বিপশ্চিত্সকল কহিলেন, হে সুরের! আমরা এই স্ুলদেহ, 
মন্ত্রদেহে ও মনের অগম্য ও পঞ্চভৃতাত্বক দৃশ্ঠের অন্ত যহাতে 
গমন করিতে পারি ও প্রত্যক্ষযোগ্য, অনুমানযোগ্য ও শ্রুতিযোগ্য 


বিষয় সকল যাহাতে দর্শন করিতে পারি; আমাদিগকে সেই উত্তম-. 


রূপ বর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। আর যে সকল পদ্থা 


যোগ্িগম্য ও যে সকল স্থান কেবল মনোমাত্দৃণ্ঠ, আমারা স্কুল- 


দেহেই যাহাতে সেই সকল স্থানে গমন করিতে পারি, তাহা 
করুন। অরও যৌগগম্য মার্গমগন . কালে মৃত্যু আমাদিগকে 


আক্রমণ ন| করে, তাহাও করুন। আর দক্ষিণদিকের সুলশরীরা-, 


-কৰিয়াছিলেন। : 


৭৩৫ 


গম্য মার্গে আমদের মূনই গমন করুক। বশিঠঠ কহিলেন,_- 
টা তথাস্ত বলি সত্তর ওরবরূপ সমুদ্রগমন করিবার জন্য তথা 
হইতে প্রস্থান করিলেন; অগ্নি গমন করিলে রজনী উপস্থিত 
হইল, কিয়ৎকাগ পরে সেই রজনীও অতিবাহিত হইল, তদনন্তর : 
হ্ধধ্যদেব উদ্দিত হইলেন এবং তীহাদেরও ধীরার্ণ লঙ্ঘনেচ্ছা| 
উপস্থিত হইল.। ১--১৭| 
একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥ 


দ্বাবিংশভ্যধিকশততম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_ীহারা প্রভাতে পৃথিবীর যথাশাস্ত্র 
সমস্ত ব্যবস্থ! করিয়।৷ আবিষ্ট দেহের হ্টায় সানগুরাগে মন্্রিমুখ্য- 
গণকর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া স্বকল্প হইতে বিরত হইলেন। 
তত্পরে শোকাশ্রবদনে রোরুদ্যমান পরিবার সকলকে নিবারণ 
করির়।, ন্নেহহীনতা বশতঃ অভিম ন, মাৎসধ্য, লোভ, ইচ্ছা, 
অভিভব প্রভৃতি পরিত্যাগপুর্রবক “আমরা দিগন্ত দর্শন করি! 
সযুদ্রপার দর্শন হইলে ফিরিয়া আমিব” এই কথা বলিতে 
বলিতে স্বীয় স্বীয় মন্ত্রশক্তি দ্বারা উত্তমাঙ্গতা প্রাপ্ত হইলেন ও . 
পাদচারণ দ্বারাই সমুদ্রে প্রণিষ্ট হইলেন। গেই বিপশ্চিৎসকল 
প্রতিদ্িকে সমুদ্র-প্রবেশকারী কতিপর ভূত্য কর্তৃক অনুগম্যমান 
হইয়া পদ দ্বার! সমুদ্রলে গমন করিতে আবরন্ত করিলেন। 
তীহারা ত্রগ্গজলে ও জলম্ধ্যে পাদবিন্তাসপুর্ধক জলমধ্যে চারি 
চারি জন এটৈকতারূপে অবস্থিত ও বিমুক্ত হইয়া গমন করিয়া- 
ছিলেন। তটস্থিত ভূত্যগণ তাহাদিগকে সেই সমগ্ব পর্য্যন্ত দর্শন 
করিতেছিল, যাবৎ তাহারা পাদচারণে সমুদ্রপ্রবেশ করিয়ছিলেন। 
দেখিতে দেখিতে তীহার! শরন্মেঘের শ্ঠায় অনৃ্ঠত। প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন । গমনরুতনিশ্চয় হস্তিপক কর্তৃক প্রেরিত হইয়! যেমন 
গজসকল দ্রুত গমন করে, সেইরূপ তীহারাও সমুদ্রে পদ- 
চালন পূর্বক সেই পথে গমন করিয়াছিলেন। আরোহণ ও 
অবরোহণ নিবন্ধন পর্ধত সমান উন্নতাবনত বারিতরক্দ সকলের 
শোভা হরণ করায় সে সময় তাহার! ভগবৎ মুভ্তির মত বিরাজিত 


.হুইয়াছিলেন। তারা চিরচঞ্চল অভ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট ছত্রের 


হ্যায় শোভমান আবর্তস্কল মধ্যে তৃণমগ্ডলের তায় অনেকক্ষণ 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । ১--৯। মন্ত্রলপ্রভাবে ছুর্জন় শান্ত্রপাণি 
সেই বিপশ্চিৎসকল কোনও স্থানে প্রমত্ত মকরপ্রস্ত হইয়াও 
পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হইস়্াছিলেন। তীহারা জল-কল্লোলবিশ্ান্ত 
বামুচালিত হইয়া, ক্ষণকালের মধ্যে শত শত যোজন গমন 
তাহারা জলকল্লোলরূপ মাতর্দে আরোহণ 
করিয়া নিজ রাজ্যস্থ হস্তিসকলের পৃষ্টে আরোহণ-্রী প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। উর্মিরূপ শিলাপট্র. সকলের বিদারণ ও অভিকরণ 
বিষয়ে পটুতা হেতুক জলান্তোদ হইতে তাহাদের নিক্রামণ 
মরুদ্বীপিত বিছ্যু্ীপ্তির ন্যায় বোধ হইয়াছিল। তরল 
মাতনববৎ উর্ন্মালা বিঘটটিত হুইয়া তাহারা বেলাতটসমূহের 
যায় স্বীয় ধৈর্য পরিত্যাগ করেন নাই।. মহত্তরক্স্থিত মুক্তা- 
মণিক্য মকলে তীহাদের মুর্তিসকল প্রতিবিস্থিত হওয়ায়, একটা 
হইয়াও তাঁহারা পুরুষকারচয়বৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। 
তীহারা শ্বেত ফেনপিও কলের মধ্যে জানার ৪ শ্বেতপদ্ধ- 








স্থিত রাজহৎসের স্ঠায় প্রীসম্পন্ন হইঝ্লাছিলেন। ঘন বিহযাতের 
যা ভীষণ ব্লোবলনভৃভ্ভিত অর্ণবের গভীর নিশ্বাসে সেই পর্বত 
সমান বিপশ্চিৎসকল কিিন্াত্র জয়প্রাপ্ত হয় নাই। অভ্রলিহ 
জলমন্ পর্কতেন্র সকলের পতন ও ইৎপাতন হেতুক তাহার! কখন 
পাতাল ও কখন নুধ্যমণ্ডল গমন করিয়াছিলেন। আশঙ্কিতরূপে 
উৎ্পাঁতিত ঝারিপ্রবাহপতনরূপ পটদ্বারা আবৃত হইক্স। তাঁহার 
উৎ্পাত নিবন্ধন নিপতিত মেঘ-বিতান্বৃতের স্যার লক্ষিত 
হইয়াছিলেন। অভ্ররূপ কর্তৃক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত 
অংশুজালসম্পন্ন মাণিক্য-মুক্তাসমূহ কর্তৃক ও অন্তরালস্থ সলিল- 
ময় তরঙ্গদকলের শুত্রজলবিন্দু দ্বার তাহাদের শরীরকান্তি পুপ্পের ; 

তায় ভূষিত হইয়াছিল। নক্র-কুলীর-কর্কটাদিব্যাপ্ত আবর্তঘধ্যে 


যোগরাশিষ্ট-্রামায়ণ । 


বিপশ্চিৎ, অনেক মহৎ ও ক্ষুদ্রনদী উত্তীর্ণ হইয়া, যহার্ণবস্থ 
হুবভিমিতে, সিঙ্গপাশে শিলাকার প্রাপ্ত হইযাছিলেন। রঃ 
অনন্তর, তিনি শ বংসর পরে অগ্গির প্রসাদে স্বেই সিদ্ধ কতৃক. 
মুক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়্াছিলেন। পুর্ব বিপশ্চিৎ, 
অষ্ট বসর কাল নালিকের নিবাসিগণের অধিপতি হুইযাছিলেন। : 
অন্তর কোনও সময়ে পূর্ব্ষ স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আর তিনি. মেরুর উত্তর কলবৃক্ষ বনে অপ্মরোগণের অহিত * 
দশ ব্ত্মর কাজ বাস করিয়াছিলেন। ক 
ব্ণীকরণ বিষয়ে তত্ববিৎ পশ্চিম বিপশ্চিৎ পক্ষিকুলায়ে এক সু 
পদ্সিণীর সহিত দশ বর্ধকাল ঝাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর, 
| মন্দরী নামী কিন্নরী মন্দরাদরির মৃছলতাবিশিষ্ট, মন্দীর তর 





সমস্তাৎ বিভ্রান্ত, মকরসমুদায় তাহাদের সহচর স্বরূপ হইয়াছিল। | নির্মিত গৃহে সেই পশ্চিম বিপশ্চিখকে একদিন সেব। করিয়াছিল। 


এইরূপে তাহারা সমুদ্রে গযন করিয়াছিলেন । ১০_-২০। | 
দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥ 





ব্রয়োবিৎশত্যধি *শততম সর্গ | 


বশিষ্ঠ কহিলেন,_সেই সমুদ্রগামী বিপশ্চিংসকল এইরূপে |. 
 পাদচারণ দ্বারা, দৃশ্টরূপ! অবিদ্যা ন্বারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 


তাহার! সমুদ্র হইতে দ্বীপ, দ্বীপ হইতে জমুদ্র, গিরিবন সকল 


ছেদ-তেদশৃষ্ঠ হইয়া, লঘৃতাহেতুক লঙ্ঘন করিগছিলেন। তদনস্তর, 


পশ্চিমদিগন্ত দর্শনপ্রত বিপশ্চিং অমরাভিমানী, বিষ্ুমীন- 
কুলোভব, বিতস্তানদীর বাহনব্ূপ অতিবেগশালী কোনও মীনকৃক 
ভক্ষিত হৃইগ্জাছিলেন। সেই বিপন্চিৎ ক্ষীরোদগমন করিয়া 
তাহাকে গ্রাদ করিয়াছিল। কিন্তু জীর্ণ করিতে পারে নাই, সেই 
হেতুক সে ক্ষীরোদ পরিত্যাগপুরর্ক ছুরদিগন্ত গমন করিয্াছিল। 
আর দ্বিতীয় বিপশ্চিৎ, ইচ্ষু বসার্বস্থিত যক্ষনগরে বশীকরণপটু 
কৌনও এক যক্ষিণী কর্তৃক বশীভূত হইয়| কামুকতা৷ প্রাপ্ত হইগ্স 
ছিলেন। তৃতীয় বিপশ্চিৎ, গমন প্রকৃত হইয়া, গঞ্ার 
সহঅমুখের ভিজ দর্শনকালে গ্রাসার্থ আগত কোনও মকরকে, 
বলপুর্বক ধারণ করিয়া তাহার উদ্ধাদের জন্ত গঙ্জার় আনয়ন 
করিলেন ও সেইস্থানে তাহাকে বিদারণ করিলেন । সেই সময়ে 
তিনি সেই মকরকে গঙ্গায় পরাবর্তিত করিয়া কা্কুজনগরে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । আর চতুর্থ বিপশ্চিৎ, উত্তর 
কুরুদেশে দেবীর সহিত ক্রীড়মান রে আরাধনা: করিয়া 
অণিমাদি প্রধ্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি সেই খ্র্র্ধ্য 
প্রাপ্তির বলে দিগন্তপ্রহ্তত মরণ বিষয়ে ভশূন্ঠ হইয়াছিলেন।, 
এবং সেই প্র্্যবলে তিনি মকর প্রভৃতি কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াও 
পুনঃপুনঃ শবদেহ প্রাপ্ত অনেক দ্বীপান্তরস্থিত কুলাকুল সকল: 
অতিক্রম করিয়াছিলেন। সেই পশ্চিম বিপশ্চিৎকে হেমচুড়। 
গরুড়পন্ষী স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া! 'কুশীপে লইয়া 
গিয়াছিল ও সেই সময়ে তিনি স্বর্মন় কুশের স্তার় কান্তি- 
প্রাপ্ত হইয়া শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেই পুর্ব 
বিপশ্চিৎ ক্রৌ্চঘবীপের কোনও বনস্থ রাক্ষস কর্তৃ কর্তৃক ভক্ষিত: 
হইয়া তাহার জ্যান্ত বিদারণপূর্ব্বক পুনরপি বহর হইয়া" 
ছিলেন। আর দক্ষিণ বিপশ্চিৎ, শাকদ্বীপে দক্ষের শাপে যক্ষতা- 
প্রাপ্ত হইয়া, শতবর্ষের পর মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন? উত্তর" 


[ বেলাভুমিতে গমন করিয়া 


'চিৎপদার্থ সকল পরস্পর প্রতিবিস্থিত. হুইয়া৷ থাকে। 


আর পুর্ব বিপশ্চিৎ, নারিকেল বন হইতে ক্ষীরোদসমুক্রের 
অভ্রস্থ কল্পবৃক্ষবনাবলিনিবাসিনী 
নন্দনদেবতা অগ্সরোগণের সহিত, কামাকুলিত ভাবে ব্হার 
করিয়াছিলেন। ৯-১৮। | 


্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৩ 





- চতুর্বিবিংশত্যধিকশততম অর্গ। 
.. রামচন্দ্র কহিলেন,_হে ত্রদ্মন্! এক চৈতন্তবিশিষ্ট, এ শরীর 
বিশিষ্ট সেই বিপশ্চিৎচতুষ্ট় পরস্পর একাত্মা হুইম্বাও কি জন্ত 
নানেচ্ছাসম্পন্ন হইয়াছিলেন।--অথাৎ জীবাভেন্ে ইচ্ছাভেদ 
কিরূপ সম্ভব হয়? বশিষ্ঠ কহিলেন,-একমাত্র সন্থিতরূপ 
ঘনাকাশ, অবহুসর্কগ হইলেও শ্বয়ংই. বিবিধত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
যেমন আত্মা হুপ্ত হইলে অবিদ্যাবশতঃ চিত্ত বিবিবত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ 


থাকে অর্থাৎ, এক জীবের অবিদ্যাবশতঃ স্বপ্ধে যেরূপ নানা- 


দেহাদি কল্পনা হয় ও সেই কঙ্গিতদেহে শত্রমিত্র উদ্বামীনভাব 
কল্সনানিবন্ধন নানেচ্ছা দেখা যায়, সেইরূপ স্ষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাভিন 
জীর জাগরিত থাকিলেও তআঁদৃশকর্মসত্বে সমস্তই অন্তব হইতে 
পারে' যেমন দর্পণোদরাকাশে গিরি-নদ্যাদ্ি সহিত নির্মল 


মহাকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ. -সন্থিদূধনের স্বচ্ছতা 
হেতু নানাত্বতারস্ঠায প্রতীয়মান আত্মা স্বকীয় আস্ময় গ্রতিবিদ্থিত 


হইয়া থাকে, যেমন একজাতীয় লৌহ্ময় আদর্শপকল পরম্পর 
প্রতিবিদ্বিত হয়, সেইরূপ মাযোপাধির বৈচিত্র্য বশতঃ পারমার্থিক 
যেয়ে 
ভোগ্যপদার্থ যে সময়ে যে. চিত্রে-_অর্থাৎ, অন্তঃক্রণোপহিত 
'চৈতন্টের অনিকৃষ্ট হয়, তখন, সেই বন্ত দ্বারা সেই চিহই স্বীক 


ভোগ কাধ্য সম্গাদন করিয়া! থাকেন, ইহা চিদ্যনের স্বভাবসিদ্ধ-_ 


অর্থাৎ যদি কোনও কম্ত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্ব নাহত্, তুবে ভোগই 
সম্পন্ন হয় না। যদি নানাত্মমাত্র নিষিদ্ধ হয়, তবে নিয়ত একরূপই 


হইয়া থাকে, আর..অনানাত্ব ধর্মমনিষেধ ছেতুক, নানাত্বের সর্ভব 
হুইতে পারে না। সুতরাং বস্তুতঃ নান! না. হইলে ব্যাবহারিক 


রশতঃ নানা. বলিয়া! প্রতিরুয়ান হয়, অতএব ব্যাবহারিক ও পারয়া- 


ধিকতেনে বন্তর 'উভয়াত্মকত| বিরুদ্ধ নহে। এই হেতুক গ্লেই -.. 


রিপশ্চিং সকলের 'মধ্যে যে যে বন্ত যাহার সমান্ভাবে |. 
পুরোগত হইয়াছিল, তিনি তখন মরেই সেই বিতর দ্বারা বিয্ন্। |. 


ব্হ্জি সকলের 








































_ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আসক্তচিভ্ত  হইয়াছিলেন। এইরূপ 
. এক দেশস্থ যোগিগণ সমস্তাৎ, ব্যাপিয়। সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন 
| এবং কালব্রয়ের সকল বিষয়ই অনুভব করেন। সেই বিপশ্চিৎ- 
গণও তদ্রেপ হইয়া! উক্ত কার্ধ্য সম্পাদনের সমর্থ হইয্াছিলেন। 
যেমন ঘন্মীর্তগণের রেশনাশক ম্ঘে মহত্বহেতুক, নানানগরে 
গিরি প্রভৃতি ব্যাপিয়া অবস্থানপুর্ধ্বক স্বকীয় অংশের দ্বারা 
সমকালে সৌধক্ষালন পুটভেদন জলবর্দান শল্তবর্ধন প্রভৃতি পৃথক 
পৃথক ক্রিয়৷ করে ও তদদভিমানী জীবও “আমীকর্তৃক সুদায় 
অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিল্না” অনুভব করে, সেইরূপ এস্লেও 
উপপন্তি হইতে পারে। অণিষাদি শবধ্যশালী ব্যক্তিগণ, সমকালে 
অসংখ্য জগজ্জাত কর্মনকল সম্পাদন ও অনুভব ক্রিয়া থাকেন। 
দেখ, একমাত্র ভগবান্‌ বিষণ, স্বীয় বাহততুষ্টম্ব ও শরীর দ্বারা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ কর্ধসম্পাদনপূর্ব্বক জগৎ পালন ও বরার্গনা-লভ্তোগ 
করিয়া থাকেন। বহুব্ব্যক্তি যে সময় দুই বাহু দ্বারা অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সম্ভবন! হইলে মিলিত সকল বাহু দ্বার! 
সতত সংগ্রাম করেন। - সেইরূপ দেই বিপশ্চিৎ সকল অংবিন্ময় 
হইয়াও সেইরূপ সর্বদিকে অবস্থিত হুইয়া সেই সেই পৃথক 
পৃথক্‌ ব্যবহার সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহারা ভূমিশয্যায় 
শযুন, দ্বীপান্তরে 'ভোজন, ব্নরাজিমধ্যে বিহার ও. মরুভূমিতে 
বিচরণ করিয়াছিলেন। আরও গিরি. সকলে বাস, সাগর কুক্ষিতে 
ভ্রমণ, দ্বীপরাজি সকলে বিশ্রাম ও মেবসমূছে লয় প্রাপ্ত হইয়া- 
ছ্িলেন। তাহারা অর্ণবম!লা, বাত্যা, ও জলবীচি সকলের 
উপরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবৎ পর্বত ও সমুদ্রের তটস্থ 
নগরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।- পূর্ব বিপন্চিৎ, যক্ষসম্মোহিত হইয়া | ভু 
শীকদ্বীপো্ধর, গিরিতটে সপ্তবর্ধকাল বাস করিগাছিলেন। এই 
ব্যক্তি সাতিশয় পাষাণান্ধু পানলান্তর পাধাণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত- 
জাত্য ভূমির মধ্যে সপ্তুসম .. বর্মকাল যাপন করিয়াছিলেন। 
পশ্চিম বিপশ্চিৎ, শাকদীপন্থ অভ্ত-শ্িরিশিখরস্থ অভ্র-গুহাগৃহে, 
পিশাচাপ্নরা কর্তৃক একমাস কামুকত। প্রাপ্ত হইয়া বাস করিয়া" 
ছিলেন। তৎপর, তিনি শীস্তভয়াধ্য বর্ষে ভূমিতেদক কোন 
মুনির শাপে হরীতকী বৃক্ষাকার প্রাপ্ত- হইয়৷ অন্তর্ধানাবস্থায় 
অবস্থান করিয়াছিলেন। পুর্ব বিপশ্চিং১. এই বৈব্তকশৈলে 
শিশির নামক বর্ষে ক্ষ বশীভূত 
হইম্বাছিলেন। তিনি এই পিশীচমায়। শেষ পর্যন্ত এই 
 কাঞ্চনদরীস্থ ভেকের আকার: প্রাপ্ত হইয়া দশ বসরকাল -বাঁস 
করিয়াছিলেন । তিনি হিমাদ্রির উত্তর. তটস্থ কৌমার বর্ধপ্রাপ্ত 
হইয়া শাকদবীপস্থ অন্ধ মণ্ডুকাকার হইয়া এক বৎসর কাল বাস 
করিয়াছিলেন ।.. পশ্চিম বিপণ্চিৎ . মরীচকবর্ষে বিদ্যাধর- 
মায়ামোহিত হইয়াবিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হুইয্ব। বাস করিয়াছিলেন। 
আর হুরতরিষ্ট মহাদেবের শোভাতিশয় সহকারে. চঞ্চল অঙ্গ 
লেখার ক্রমোদ়ুত শীকরসংস্পৃষ্ট এলালতা সঞ্চরণনিবন্ধন - অতি 
সুরভি, £ব্লোবনস্থ সমীরণই. সেই কালে, আহার আশ্রয়ন্বরূপ 
৯ ১১২৪]. ৃ 


শতাধিক ধক শততম সা সমাপ্ত ] না ॥ 





নির্বাণ--প্রকরণ-উত্তরভাগ । 











হইয়া দশরাত্রি. সিংহাকার প্রাপ্ত. 


৭৩৭ 


পঞ্চবিৎশত্যধিকশততম সর্গ। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__শাস্ত ভন্বখ্যবর্ষে প্রাপুক্ত জলধার মহা: 
পর্বতে হরীতকী বনে হ্রীতকী বৃক্ষাকার প্রাপ্ত সেই পুর্বববিপশ্চিৎ 
কর্তরী যন্ত্র স্শ ভূমিমধ্যগৃত, শিলাস্দ্ধি পানীয় পান করিতে 
করিতে, শাকথীপে. অবস্থান করিয্াছিলেন। তদনন্তর পাশ্চাত্য 
বিপশ্চিৎ তদ্রত্তন্ত শ্রবণান্তর সেই স্থলে আগমনপুর্বক, শাপপ্রদ 
ষুনিকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ও নিজ বিদ্যারূপ ক্রকচ কর্তৃক 
তদীয় বৃক্ষত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিলেন; এবং 
পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎ শিশিরাখ্য বর্ধে পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
পরে দক্ষিণ বিপশ্চিৎ গোমাংসাদি প্রয়োগ দ্বারা শাপপ্রদ পিশা- 
চকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তিদান করিয় [ছিলেন। 
পুনরায় পশ্চিম বিপশ্চিৎ অস্তাচলপারস্থ, শিখবর্ষে, এক বৎসর 
কাল গৌরূপিণী পিশাচী কর্তৃক বৃষ্ষাকার প্রাপ্ত হইলে দক্ষিণ 
বিপশ্চিৎ তাহাকে মুক্ত করিয়! দিলেন। এই স্থানেই ক্ষেমক- 
বর্ষে, আশ্বিকের গিরিস্থ-বৃক্ষে, দক্ষিণ বিপশ্চিৎ যক্ষতা প্রা 
হয়া পুনরায় সেই ধক্ষ কর্তৃকই মুক্ত হইয়াছিলেন। এই 
স্থানের বৃষকবর্ষে কেশরাখ্য পর্বতে পুর্ব বিপন্চিৎ সিংহাকার 
প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম বিপশ্চিৎ কর্তৃক যুক্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
কহিলেন,_-হে ভগবন্‌! যোগিগণ একদেশস্থ হইয়াও কালত্রয়ে 
সর্বত্র ব্যাপিয়! কিরূপে .সকল্‌, কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। 
তাহা আমার বোধের জন্য সবিস্তার বর্ন করুন। ১৭1 
বশি্ঠ কহিলেন)_হে রাম! এই জগতে অপ্রবুদ্ধগণের চক্ষে যখন 
ভূতভৌতিকাদি স্থুলবন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রবুদ্ধগণের 
চক্ষে মনোমীত্র বস্ত, সর্বত্র সর্কার্থক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, তাহাতে 
টি কি? দৃশ্ঠের নাশে ভাববোধে সর্গাস্গস্থলে ও প্রলয়কালে 

তত্তবিৎ যোনিগণের চক্ষে চিন্মাত্র বিদ্যমানতা স! মান্য ব্যতিরেকে 
অনাত্ম্বরপ জগৎ প্রতিভা্িত হয় না।-__অর্থাৎ তাহারা সমুদায়ই 
চৈতন্তময় অবলোকন করিয়া থাকেন। নিরন্তর চিন্মাত্র সত্তা 
সামান্ে অবস্থিত, সর্বেবর ব্যক্তির পক্ষে, এই জগৎ সর্বদা 
স্বত্ব ও সর্বাত্বত্ব বোধ হইগ্লা থাকে। সর্বদা সর্বাস্বা ব্যক্তি 
যেখানে যেরূপে যে সময়ে প্রকাশপ্রাপ্ত হন, হে. রাম! বল, 
কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ সময়ে কোথায় কি প্রকার তীহাদের 
সেই. প্রকাশের বাধ.. করিতে পারে। হে রাম! . অতীত, 
বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্কুল ও অপুপ্রপঞ্চ তত্তৎকালে তত্তৎুস্থানে 
প্রকাশিত আছে। কিন্ত সে.সকল কি আমাদের . সর্ববাত্বায় 
বর্তমান নাই। সেইরূপ, দূর, অদূর, নিমেষ, কল্প ও দেই. 
অতীতাদি. প্রপঞ্চমকল - জত্তাসামান্তত্বরূপ পরিত্যাগ করেন। 
দ্রেখ, অজাত, অনিষ্ট যথাস্থানস্থিত মায়া প্রপঞ্চমকল, সেই সর্বাত্ম 
্বরূপেই অবস্থান করিতেছে।.. সেই দত এই জগন্রয় বিজ্ঞান ও 
ঘনস্বরূপ্‌ ; সর্বাত্মা ব্রহ্ম আকাশত্‌ বাসনা করিয়া-_অর্থাৎ নিজসত্ত 
দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করিয়া, আকাশস্থিত হইয়াছেন। 


মায়াশবল জগদাস্বা, এই জগতে ্ভাবাপর হইয়া জগৎ-. 


রূপে উদদিত হইয়াছেন। তিনি এই বিখবের আত্মা, দৃক ও. 


' | বপুহস্বরূপ ; এ নিমিত্ত কৌনও. স্থানে কোনব্যক্তি দ্বারা তীহার 


জ্ঞান নিরোধ হইতে পারে না । ৮--১৬। হে তৰজ্র! সাধ্য ও 

আঁসাধ্যরূগী ব্যক্তির কি অসাধ্য আছে, বল;-_অর্থাৎ কিছুই 

অসাধ্য নাই। সেই হেতুঃ এক ঈশ্বর চৈতন্ঠের উপাধির নানা 
৪৭. 











৭ ৮ 


বশতঃ একভীবাপন্ন চিতের প্রভাবে সেই বিপশ্চিৎ সকলের সকল 
বিষয়ে সর্ধার্থ সিদ্ধি হইয়াছিল। প্রবৌধানুগামিনী পরম্পদাপ্রাপ্ত 
ঈশ্বর চিতি এক হইলেও, তাহাতে সকল বিষয়ে সর্বকাধ্যে 


সংযোগ হইতে পারে ।-_ অর্থাৎ বোধশবল আত্মরূপে কিছুই অসাধ্য 


_নাই। পরম বোধপ্রাপ্ত ঈশ্বরচিতির পদার্থাকুলতা যুক্তই বটে। 
কিঞ্িৎ, বৌধপ্রবিষ্ট সেই চিতির সে সিদ্ধতাও উচিত, এইরূপে 
সেই বিপশ্চিৎসকল সর্ব্বদিক্‌ গত হইয়াও, সকলেই প্রম্পরের 
ব্যাপারমকল অবগত হ্ইয়াছিলেন ও পরস্পর দর্শন, অনুভব, 
সম্কটে চিকিৎসা প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি বোধা- 
কাশ স্ববীয্প রূপ হইতে বিচ্যুত হয়, তবে যথাস্থিত ভাবে সৃস্থিত 
ব্যক্তি অন্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রামচন্দ্র কহিলেন,_ছে 
ব্রদ্ধন! দিকৃসকলের সধ্যে সেই বিপশ্চিৎসকল প্রবুদ্ধ হইয়াও, 
কেন সিংহ-বৃষাদিরূপ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, তাহ? মদ্বোধের জন্য 
যথাযথ বর্মন করুন। বশিষ্ট কহিলেন, হে রাম! আমি প্রসজ- 
ক্রমে, বিপশ্চিৎসকলের প্রবুদধত্ব কীর্তন করিয়াছি; কিন্তু বাস্ত- 
বিক তীহার। প্রবুদ্ধ ছিলেন ন1। হে মহাবাহে!! সেই বিপশ্চিৎ- 
সকল নিপুণরূপে প্রবুদ্ধ হন নাই, তীহার৷ বৌধরোধ দর্শনথয়ের 
মধ্যে দোলাগ্নিতভীবে অবস্থিত ছিলেন; মোক্ষ্চহ ও বদ্ধচিহ্ন 
উভয়ই ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই নিত্যধর্ম্র প্রবুদ্ধ তীহা- 
দের দোলাপ্তিত চিত্ততা বশতঃ ধারণা ছারা যোগিত্ব প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন ? কিন্তু ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন্‌ নাই। ১৭_-২৬। তাঁহারা 
ধারণা দ্বারা যোগিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিদ্যাবিহীন 
প্রকৃত যোগিত্ব প্রাপ্ত হন নাই! হে নলিননয়ন রাম! সেই 
ঘোগিগণ কি কখন অবিধ্য! দর্শন করেন? ইহীরা কেবল 
ধারণাযেনী ; অগ্নির ববে, সিদ্ধিপ্রাণ্ড হইযাছিলেন্, কিন্তু অবিদ্যা- 
সংসক্ত ছিলেন বলিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। 
হেরাম! জীবনুক্ত প্রানণিমকলের অপর প্রকার শ্রবণকারী 
সমাধির পর বুখ্যানকালেই তীহাদের পদার্থাস্তরের জ্ঞান হয়, 
আর চেতোধর্ঘ্ মোক্ষ, সর্ব! তাহাদের সমাহিতচিত্তে অবস্থান 
করে; কিন্ত মেই মোক্ষ দেহতাবাপন্ন ব্যুখানকালে অবস্থিত হয় 
না। দেহভাবাণন্ন ব্যবহারে জীবনুক্ত শরীর কখনও নিবর্তিত 
হয় না। .( এই নিমিত্ত বুযুখানে পদার্থান্তর জ্ঞান হয়); কিন্ত 
তাহাদের সেই নির্মুক্তচিত্ত পুনরায় আর বদ্ধ হয় না। দেখ, 
বৃস্চ্যুত ফলকে পুনরায় কে বদ্ধ করিতে পারে। জীবমুক্ত ব্যক্তি- 
গণের দেহ, দেহ ধর্মারা গৃহীত হব, কিন্তু তীহাদের চিত্ত 
পর্ব্বতবৎ নিশ্চল হইয়। অবস্থান করে! মোক্ষ, ধারণাদিব স্তায় 
পরজ্ঞেয় নহে; অধ্বাদি আস্বাদ সৌধ্যেরস্তায়, কেবল আত্ম- 
সংবেদ্য। স্বান্ুভূতি প্রদ আত্মা, মনোধন্ম সুখ-ছুঃখাদি সংযুক্ত 
হইয়া, সবঘ বনধান্ুভৃতিমান্‌ হন ও সেই মনের মুক্তিতে মুক্তিমান্‌ 
বলিয়া উক্ত হইয়! থাকেন অস্তঃশীতলচিত্ত ব্যক্তিই মুক্তিমান্‌ 


বলিয়া উক্ত হন; সন্তপুচিত্তেই বন্ধ অবস্থান করে। ২৭--৩৫।. 


শরীর খণ্ডশঃ ছেদ করিলে অথব৷ রাজ্যে নিয়োজিত সেই বন্ধ দেখা 
যায় না-_অর্থাৎ বন্ধ চিত্তগত, দেহগত নহে! এই জগতে জীবনুত্- 
মতি ক্রন্দন বা হাস্ত করিলে দেতপ্রযুক্ত হুখছূখ তীহাদের 
অন্তর্গত হয় না। অবচ্ছেদক সম্বদ্ধে দেহে হুখছুঃখাদি গ্রহণ 
করিয়াও, মনুষ্য সকলের, আমি সুখী, আমি. ছুঃখী, এইরূপ 
. স্বকীয় আত্মার পর্যবসিত হয় বলিয়া উক্ত ব্যাপারসমূহ, সেই 
াত্বাতে এরূপ কল্পিত হইয়া থাকে, দেহাদিতে হয় না। .অতএব 


খাবা নাসিন | 


নিরিচ্ছ ও জীবনুস্ত হইক়্াও স্বকীরদেহ নিরোধ করিতে না 1 


আত্মার অধ্যাস না জানিয়া, দ্েহাদিতে আত্মাভিমান বশভ, 
রূপান্তর গত চার্কাক্, নৈয়ায়িক, সাঙ্খা, বৌদ্ধ, কণীদ প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ, বেদান্তিগণ কর্তৃক পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
জীবমুক্তগণের দেহাঁদি কখন স্বভীব বশতঃ হয় না, তাহাদের উক্ত 
দেহাদি মৃত হইয়াও মৃত হয় না এবং ক্রন্দন করিলেও .ক্রন্দন ও 
করে না। জীবুক্ত মহোদর় হাস্ত করিলেও হাস্ত করেন না, সেই এ 
তত্বদর্শিঘকল বীতরাগ হইয়াও সরাগ, অকোপ হইলেও ক্রুদ্ধ সু 
হইয়া থাকেন, মোহশুন্ত হইয়াও মুগ্ধ হইয়া! থাকেন। যেমন সর 
নভোমার্গ হইতে দর্পণ অত্যন্ত দুরে অবস্থান করে, সেইরূপ 
তাহাদের নিকট «এই ভুখ এই ছুঃখ” ইত্যারিরূপ কল্পনা দূরে 
অবস্থান করে। ঈাহাদের জগদাত্মা জগংস্বরূপ ও অজ্ঞানবিহীন, 
এবং সর্মত্র একরস ব্রশগমাত্রে বিদ্যামান, সেই সকল জীবমুক্তের 
নুখছুঃখের : অস্তিতা আকাশবিটপি-বিটপের : স্ায় অগভব। 
৩৬--৪৩। জয়া্িত জীবনুক্তমকল অশোক হইয়াও শোক 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই তত্দর্শিন্ণ্রে কেবল অচ্ফিন, অদ্িতীব 
আত্মভাবমাত্র দেখিতে পাওয়! যায় । মহাদেব, স্বীয় নখ-প্রহারে 
প্রজাপৃতি বহ্ষাৰ অন্ধুজের স্যার মনোহর, উচ্চৈঃ্বরে সাম্গান- 
শীল একটা মস্তক, অবলীলাক্রুমে ছেদন করিয়াছিলেন। আর 
বরন্ধা সেই মস্তকের পুনর্ধোজনক্ষম হইয্বাও তাহার আর 
উৎপাদন করেন নাই। প্রজাপতি ব্রহ্মা, আকাশবৎ মিথ্যাভূত 
অজয় মস্তুকের প্রয়োজনশূন্থতা দেখিয়াই তদ্ধিষয়ে বিরত হইয়া 
ছিলেন। যে বিষয় যে প্রকারে সম্পন্ন হয়, তাহা! সেই প্রকারেই 
সম্পন্ন হউক, ইতর সাধনে প্রয়োজন কি? যেমন দুগ্ধ সমুদ্র-হুপ্ 
অমুতকল! ধারণ করে, সেইরূপ মহাদেব অনুগৃহীত মদন হইতে 
হরিণশাবাক্ষী দুর্গাকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করেন ও নিগৃহীত মদন 
হইতে সমাধিকালীন অশ্রু ধারণ করেন । এই উত্তমাশয় মহাদেব 
সমর্থ হইলেও রাগিত। পরিত্যাগ করেন নাই। মদনদন-সময়ে 
তাহাতে নারীগত গুণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । (ইহারা জীবনুক্ত ; 
সুতরাং উক্ত জীবনুক্তির ব্যাপারসকল অনধ্যাসভাবে সম্পাদন 
করেন) জীববু্ত ব্যক্তির ইহকালে কৃত ও অকৃত বিষয়ে কোনও 
প্রয়োজন নাই। আরও সব্ধপ্রাণিগণ মধ্যেও তাহাদের কোনও 
রূপ প্রয়োজন লাভ নাই। এই জীবনুক্তগণ, রাণিত৷ ও অরাগিত 
এই ছুই বিষয়েই কোনরূপ প্রয়োজন বোধ করেন না। যাহা যে 
প্রকারে সম্পন্ন হয়, সে বিষয় সে প্রকারই সম্পন্ন করেন। 'জনার্দন 
জীবনুত্ত, স্বশ্ুৎ কাধ্য করেন, অপরকে কাধ্য সম্পাদন করান। 
লীলাসম্বরণের জন্ত অপরের নিকট মৃত হন ও অজভ্র জন্মগ্রহণ 
ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জীবনুক্ত সমর্থ হইলেও 
প্রাণিকম্মবশোপগত আজব ও জবীভাব. ত্যাগ করেন না। আর 
এই অকল বিষয়ত্য।গ করিলেই বা! তীহার ক্ষতি বৃদ্ধিকি? সেই 
হেতু নিরস্তবাসন হইয়া! অবস্থান করেন। দেখ, ভগবান্‌ শুদ্ধ 
চিন্াত্ররপত্ৃক্‌ হরি ইচ্ছাশূন্ত হইক়্াও অবস্থান করেন। হৃর্ধ্য- 
দেব, জগদৃগৃহের নতোঙ্গনে কালকন্দুকম্বরূপ হইয়া আপনাকে 
অজ্র নিত্য আন্দোলিত করিতেছেন। সেই আদিত্যদেব, 
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পারিয়৷ যথাস্থিতভাবে অবস্থিত আছেন। চন্দ্র কঙ্গান্তাবধি 
বৃথা অবিনশ্বর ক্ষয়রোগে আক্রাস্ত রহিয়াছেন। তিনি কেবল 
জীবনুক্ততাহেতুক যথাস্থিতভাবে অবস্থিত আছেন। জীবনুক্ত 
অগ্থিও ষথাস্থানাবস্থিত হইয়া যক্জীয় হব্য, শিববীর্ধ্য গ্রাস প্রভৃতি 





নির্ববাঁণ-প্রকরণ উত্তরভাগ। ৭৩৯ 


'খেদজাল বহন করিতেছেন। লোকগ্ুরু শুক্র ও বৃহস্পতি 
: জীবনুক্ত হইয়াও বহুশঃ বিজীগিষ! অবলম্বনপু্র্বক কৃপণবত অবস্থান 
করিতেছেন। মহামুনি জীবনুক্ত জনক রাজকার্ধ্য সম্পাদনপুর্ব্বক, 
এই জগতে অনেক উগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে জর্জরতাপ্রাপ্ত হইতেছেন। 
৪৪--৫৯। নল, মান্ধাতা, সাগর, দিলীপ ও নহুষ প্রভৃতি রাজগণ 
জীবন্ত হইয়াও আকুলিতের স্তায় বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন। 
অজ্ঞ ও পণ্ডিত এ উভয়ের ব্যবহার সমান; তবে বাসনা ও নির্ধ্বা- 
সনাই ইহাদের বন্ধমোক্ষের ক'রণ হইয়। থাকে! বলি, প্রহ্থলাদ, 
: নমুচি, বৃত্র ও অন্ধক প্রভৃতি অহ্রগণ জীবনুক্ত ও বীতরাগ 


তু হইয়ও, সরাগেরন্তায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতএব জীব- 


নুক্তের চিদ্বাকাশের প্রতি লক্ষ্যস্থাপনপুর্বক রাগদেষের ক্ষয়- 
উদয়ে অথবা সচ্চরিত্রত্ব ও অসচ্চরিত্রত্ব হইলেও আবির্ভূত স্বরূপ 
,মোক্ষের তদ্বিষয়ে কোনও সংশ্রৰ থাকে না। যে সকল জীবনুক্ত 
ব্রহ্মাকাশবৎ শুদ্ধ জ্ঞান দ্বার! জীবদকলকে (স্বগত চিদ্ধাভাসকে, 
অর ব্রহ্মাকাশ তুল্য করিয়া টা করেন, মেই সকল জীব্মুক্তের 


'ভেদবুদ্ধি কেন উদ হইবে। যেমন ভাস্বর-আভাসমাত্র ইন্রধনু | 


'আয্মতাকার হইয়া নানাবময় দেখা যায়, সেইরূপ এই দৃষ্ঠজগতও 
1 জীবনুক্তের ভ্রমমাত্র বলিয়! প্রতীতি হুইগ্া থাকে । যেমন নভো- 
_ অনস্থ শক্ররূপে মিথ্যা নান। ব্ণময় দেখ! যায়, সেইরূপ ব্রক্গাগুরূপ 
পরমাণুপকল মিথ্যা হইলেও প্রকাশ পাইতেছে। যেমন আকা- 
শের শৃষ্তত অজাত ও অনির্ হইলেও প্রকাশ পাইতেছে,' সেই- 
রূপ এই জগৎ অসৎ হইন্বাও সদর স্তন প্রতীয়মান হইতেছে। 
এই জগৎ আদ্স্তবিশিষ্ট হইলেও আত্বন্তবিহীন, অশূন্ত হইলেও 
শৃন্ত, জাত হইলেও অজাত ও অনষ্ট হইলেও বস্থতঃ নষ্টই। এই 
ভগতের জন্ম ও বিনাশ হউক, কিন্তু ইহা! হ্চির প্রকাশমান ্ষা- 
কাশ ব্যতীত অতিরিক্ত নহে; যেমন দারুমন্র শুণড হইতে তন্িম্মিত 


পুতলিকা অতিরিক্ত নহে। জমাধিকর্তৃক সমস্ত কলনোনুক্ত হইয়! 


নিদ্রাবিহীন আত্মতত্তে অবস্থিত হইলে যেরূপ একান্ত চিদাভাস 
4 তুষ্ট হয় আহাই জগতের স্বরূপ ) এব অসমাধিকালেও শাখাচন্্ 

 দর্শনকালে বুদ্ধিবৃত্তির শাখাবেণ হইতে চন্দরদেশ প্রাপ্তির মধ্যে 
1 নিবিষ্স্থান-প্রকাশিত চৈডন্তের খবরূপই ভগৎ। সেইরূপ 
নু চিদাত্বায় যে দ্বৈতবিশেষরূপ জক্য ও সামান্তরূপ এঁক্য প্রকাশ 
ক পায়, তাহা সেই চিদাকাশের স্বতাব্তঃ অভাব বলিয়া বিব্েনা 
করি, এবং কেবল তাহা শূন্য ইহাও নয়; যেহেতু পূর্ণানন্বৈকরসে 
শৃন্তত্ও থাকিতে পারে না। এই জগদাকাঁশ আত্মার স্বরূপ, অথব! 
আত্মাতে অবস্থিত-_যেমন ভরিব্যৎপুর দৃষ্ট লইলেও প্রকাশিত ও 
অপ্রকাশিত হইলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে অকাশকোষসদৃশ 
বিশুদ্ধাশয় রামচন্দ্র! এই যে দৃষ্তজাত শিলাঘনে র স্টায়, বরৰৃমবরূপ 
হইয়া মৌন রহিষ্বাছে, তাহার স্বকীয় আত্মাই জগৎ এই 
পর অভিধান বিধান করিয়া এই সকল জীববৃন্দ মোহিতের সায় 
টু অবহিত রহিয়াছে । অহো মায়ার কি আশ্চর্য প্রভাব 1 ৬০-_৭৪ 
| ্চবিংশত্যধিকশততম র্গ সমাপ্ত [১২৫॥ ্‌ 





. বড়াবিংশত্যধিকশতত তম রা |. 


| জজ কছিলেন,_-হে মুনিশ্রেঠ! সেই সকল বিপন্চিৎ 
সমুদ্র-বননপর্ব্বতবিশিষ্ট সেই দিগন্তে কি করিতে করিতে 
হন করিয়াছিলেন? বশিঠঠ কছিলেন/--ভাল-তমালমালা- 





পরম নির্বাণলাভ করিলেন। 


'বঁজ্য করিতেছেন। 


পরিপূর্ণ ্বীপ-সমুদ্র-বন প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া তাহারা কি করিয়া- 
হ্থিলেন, শ্রব্ণ কর। এক বিপশ্চিৎ ত্রৌন্চদীপন্থ পর্বতের পশ্চিম 


তটে কট কর্তৃক, অদ্রিতটে হস্তিদলিত মালায় স্তায় পিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় বিপশ্চিৎ, রাক্ষসক্তৃক শৃন্তদেশে নীত হইয়া. 


ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। ' তদত্তর তিনি বাড়বান্মিতে পতিত হইয়! 
ভ্মীভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয় বিপশ্চিৎকে বিদ্যাধরগণ ইন্্- 
সভায় লইয়া গিয়াছিল, তিনি সেস্থলে গমনানভ্তর ইলকে প্রণাম 
না করায়, তাহার শাপে ভম্মীভূত হইয়্াছিলেন। চতুর্থ বিপশ্চিৎ 
কুশদ্বীপ-গিরিতটে গমনকালে নদীত্টস্থিত এক মকর কর্তৃক 
খণ্ডখগুদেহ হইয়াছিলেন। এইরূপ যেমন কল্পাস্তকালে চত্ুঃপ্রকার 


.লৌোকপাল সকল বিনাশ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সেই আকুলাশযব 


চারিজন নৃপতি বিপশ্চিৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই 
বিপশ্চিৎগণের সংবিৎ প্রাক্তন সংস্কার বশত ব্যোমস্বরূপা হইয়া! 
পুর্ববৎ অবনীমণ্ডল দর্শন করিস্বাছিলেন। যে অবনীমণ্ডলের সপ্ত 
দ্বীপ ও সপ্তুসুদ্র বলরম্বরূপ হইয়াছে ও পত্ুনসকল ভূষণের স্তায় 
হইয়াছে । সুরশৈলের শিখরদেশ ধাহার আসনস্বরূপ, ও 
ব্রহ্ধলোক ধাহার শিরোমণির স্বরূপ, চক্র ও অর্কবিস্ব ধাহার 
নয়নস্বরূপ হইয়াছে, নক্ষত্রসকল বাহার মুক্তাকলাপস্বরূপ, 
চঞ্চলমেঘ ধাহার বসনম্বরূপ, এবৎ নুনাবন ধাহার অঙ্গবলম্বরূপ 
হইয়াছে, সেই চিদাত্বা সেই ভূমণ্ডল * দর্শন করিলেন। এইরূপে 
ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সকল বিপশ্চিতের সংবিৎ সেই চতুর্থ 
দেহকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। যেমন সর্গারভ্তকালে, চ্যলোক 
বিস্তৃত দ্রিকও সকলকে দর্শন করেন, সেই ব্যোমের স্তায় 
চি্বাস্মার, আকাশাত্মক বিপশ্চিৎ সকল, মানস- প্রতিভামাত্রে 
বিষয়ে প্রাতিভাসিক দেহের, আধিভৌতিক দেহজনিত স্থৌল্যভাব- 
সকল, অগ্রে দেখিতে পাইয়াছিল; সেই বিপশ্চিৎ চতুষ্টয এইরূপ 
নিশ্চিত দেহের অজ্ঞাত আত্মভাব হইলে পর এই দৃশ্ঠ-পৃথিব্যাদি 
রূপা, অবিদ্যাকি পরিম ৭, তাহ! জানিবার জন্ত- পুরপ্রকৃত হইল । 
তাহারা দৃণ্ত ও দর্শনের মধ্যে উতকীর্ণমণ্ডলরূপ অনুভবাকৃতি 
অবিদ্যার অবস্থিতি জানিবার জন্ত দ্বীপান্তরসকল ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। পশ্চিম বিপশ্চিৎ সপ্ত মহাসমুদ্রের সহিত অপ্তদ্বী 
উল্লজঘনপূর্ব্বক ঘনভুমিতে অনা্দনকে প্রাপ্ত হই়াছিলেন। তিনি 
সেই দ্রিগন্তরে সেই পুরুষ হইতে অনুপম জ্ঞানলাভ করিয়াও 
দেই অমাধানেই পঞ্চ বর্ীনত্তর স্বচিত্তে বত প্রাপ্ত হইলেন । 
তিনি দেহভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তে স্জাত্ররূপত৷ প্রাপ্তযনস্তর, 
যেমন তীহার প্রাণবাযু অপুর 
আকাশ প্রাপ্ত হইয্বাছিল। পুর্ব্ধ বিপশ্চিৎ, স্বীয় শরীরকে পার্ব্বণ- 
চক্্রমগুলপার্থস্থিত বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে, বহুদিনের 
পর দেহত্যাগপুর্র্কক চন্দ্রপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ 
বিপশ্চিৎ, শান্সলিদ্বীপে, সমস্ত শত্রমগ্ডল ধ্রৎসানস্তর, অদ্যাপি 
তিনি পরমাত্বতত্ব লাভ করিলেও বাহ 
ব্যাপারদকল বিস্মৃত হন. নাই। ১১-১৯। উত্তর বিপন্চিৎ, 
তরলাম্ষালিত  কল্লোলসম্পন্ন সপ্তম সমুদ্দের মধ্যে স্থিত 
এক মকরের গর্ভে সহস্র বর বাস করিস্সাছিলেন, তিনি 


'মকরের উদরে প্রবিষ্ট হইয়! তাহার মাংস্তক্ষণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া, সেই মকরশ্রেঠ মৃত. হইয্বাছিল।_ তত্পরে তিনিসেই .' 


মকরগর্ড হইতে অববিনি্গত মকরের শ্ঠায় বহির্গত হইয়াছিলেন। 
তদনত্তর হিমকল্প জলবিশিষ্ট, স্বাহুসমুদ্রের অবশষট অশীতি 
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যোজন উল্লজ্যনপুর্বক, বিশালোদরী ধনারণ্য সম্পন্ন দশসহত্র 
যোজনান্তরস্থিত। সুবর্ণনিন্মিতা দেবগম্য মহামহী প্রাপ্ত 
হইয়া লৌকালোক পর্বরতে গমন করিয়াছিলেন। যেমন অগ্নি- 
মধ্যস্থ কাষ্ঠ তৎক্ষণীৎ উত্তমান্মিতা লাভ করে, সেইরূপ তিনিও 
' সেই ভূমিতে উপস্থিত হইয়! দেব্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
প্রধান দেব্ত। হইত ভূমগ্ডলরূপ বৃক্ষের আলবালম্বরণ লোকা- 
লোক পর্বতে গমন করিয়াছিলেন। এই লোকালোক পর্বতের 
প্রথম্ভাগ পঞ্চাশখযোজন বিস্তৃত এবং সুর্ধালো কও ময্য- 
সকলের আচার-ব্যবহার কর্তৃক সম্পন্ন, ইতর নহে। সেই 
বিপশ্চিৎ লোকা লোক পর্বতের শিখরদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তারকা- 
মার্সে অবস্থিত হইলে, অধস্থিত জনসকলের উচ্চনক্ষত্র বলিয়া 
্রান্তি হইযাছিল। হে রাম! দেই মহাগিরির পরভাগ অন্ধকার 
পরিপূর্ণ আর চতুদ্দিকে পরিখাকার গর্ত বিশিষ্ট ও আকাশের 
যায় জনপ্রীণিশূন্তা এবং যোজনবিস্তৃত। ত্পরে শ্ই 
বর্ুলাকৃতি ভূর্নোক সমাপ্ত হইয়াছে, আর তৎপরহ্থান কেবল 
পরিখাবিশিষ্ট অন্ধকারময্র ও আকাশবত শুন্ত। হে রামচন্দ্র! 
সেইস্থলে ভ্রম্কজ্জল তমাল বৃক্ষের স্ায় নতোন্তরালে কেবল 
নীলবর্ণ অন্ধকারই রহিয়াছে। তথায় মহীও নাই, জঙ্গমা্ি 
প্রানিজাতও নাই, কোনরূপ আশ্রয়ও নাই এবং কখনও কোনও 
পদার্থ উৎপন্ন হয় না, ইহা ধোধ কর। ২০৩০ । 


ষড্বিংশত্যধিক্শততম সর্গ সমীণ্ড ॥ ১২৬1 





সপ্তবিৎশত্যধিকশততম অর্গ 


রামচন্দ্র কহিলেন,_-হে ভগবন্! এই পৃথিবী কিরূপে 
অবস্থিত আছে, কিরপে নক্ত্রসকল গমন করিতেছে? আর 
.লোৌকালৌক পর্ব্তই বা কি? ইহা আমাকে সবিশেষ বলুন। 
বশিষ্ঠ কহিলেন, যেমন বালকসকলের কল্পিত কন্দুক আকাশে 
অবস্থান করে, সেইরূপ চিন্া্র বালক কর্তৃক কল্সিত এই. ভুমি 
সেইরূপে অবস্থান করিতেছে। তিমিরক রৌগাক্রাস্ত-নয়ন- 
ব্যক্তির কেশস্থ চন্দািদর্শন যেরূপে নিষ্পন্ন. হয়, সেইরপ সৃষ্টি 
প্রথমে চিদাকাশেরও পৃথির্যাদি দর্শন সম্পন হইরাছিল।- যেমন 
কোনও সম্কল্লনগর কৌনও আধার কর্তৃক ধৃত বলিয়া, দুষ্ট হয় না, 
সেইরূপ চৈতন্তের উর্ধ্যন্ুভীব কোনও আধার, রর্ভৃক, ধৃত বলিয়া 
দেখা যায় না । চেতনা স্বভাবতঃ ৈজ্যাহেতৃক, যখন ষে প্রকারে 
যে পরিমাণ প্রকাশিত হয়, সেই মেই সময়ে চেতনাস্মক পদার্থও 
দেই সেই রূপে দেই পরিমাণ প্রকাশ পাইয়া থাকে৷ :তিমিরা- 
্রান্তনেত্রব্যক্তির অন্বরে কেশোপডুক যেক্াপ অনুভূত হয়, চিন্মাত্রে 
যে মহীগোলক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সেইবূপই অবস্থিত 


আছে। স্বর্গািকাঁলে যদ্ধি, চৈতন্ঠে সরি সকলের উর্দগগামিতা, | 


ও হুতাশনের অধোষুধত্ব কল্পিত হইত; তাহা বিপরীত প্রতীতি 
হইলেও ইদানীত্তন কালে মেইভাবে থাকিত; অগন্তর হইত ন ন্। 
অতএব বাদিগণের ভূমির অজ পতন, উদ্ধা চলন, ভ্রমণ, পতনাদি 
কলন! জিন চৈতন্য... সভা ছবার। অত্য..হইয়া থাকে, 
স্বরূপতঃ কিছুই সত্য নহে. সুতরাৎ বাদিগণের ্বন্ব বু্ারচ্ছিন 
-চৈতন্তভাণীনুসারে, বিরুদ্ধ নানাস্বকতাও দিয়া থাকে । ১৮-৮। 
মহ নিশ্চলভাণবিশিষ্ট বলিয়া স্তক ও যে সমস্ত প্রাণিগণের ই 





যোগবাশভ্ভ-বামায়ণ । 


দিবা-রাত্রি অপ্রতিহত, তাহাদের দৃষ্টিতে সর্বদাই প্রকাশরত 
এবং জাত্যন্বগণের দৃষ্টিতে সর্বদাই অপ্রকাশ ব্বরূপ হইযাবুদধ 
বচ্ছিন্ন চৈতন্য অবস্থান করিতেছে । সদন বাদিগণ্রে চিন্তা? 
ুসারে অবিখণ্ডিত তারাচক্র ও মহী স--অসতরুপে ভা পা, 
এই মহী লোকালোক পর্য্যন্ত ব্যপিয়া রহিয়াছে। তদন্ত 
নঞ্রেরপ গর্ভ আছে, সেই স্থান একার্দবাকার মহতমঃ ব্যাপ্ত কিন্ত 
লোকালোকের শূ্দ্বাস্তরালপ্রদেশে ঈষৎ! গৌরালোকের প্রব্শও 
আছে। নক্ষত্রচত্র অত্যন্ত দূরে আছে এবং মহা নিরিও করা আআ 
লাকার; তুতরাৎ রিস্ে তমঃ ও অধিত্যকা! পধাত্ত কৌন দেশে ... 

তেজও আছে, এই জন্যই ইহার লোকীলোক নাম হইয়াছে। 
লৌকালোক পর্বতের পারে স্থিত আকাশমগ্ডল হইতে দশদিকেই | 
মুদুরে খক্ষচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই মহান্বরে পাতাল 
হইতে লোপ ধ্চ্পুরহিযাছে। সর্কোদ্ধ গ্রব ব্যতিরিক্ত 
অন্ত সম্তই ভ্রমণ করিতেছে। এই নক্ষত্রমগ্ডল পাতাল সহিত 
সমুদয় ভূর্লোক প্রদক্ষিণ করিতেছে । সেই প্রদক্ষিণও চিৎকক্সন| 
হইতে অন্ত নহে। লোকালোক ওভূর্নেকের দিগুণ আকাশ :: 
পথের অনন্তর পন্ধ আখোট ফলের বীজ সারাবরণভাগের স্ায 

ন্ক্ত্রম্গুলে অবস্থান করিতেছে । বিত্বত্বক সদূশ স্থিতিযান্‌ দশ 
দিকে খন্ষচক্রের পু্টতা__অরথা অন্তর্দলবিস্তার ভূর্লোক দ্বিগুণ 
নতো হইতে দ্বিগুণ হইবে৷ এতাঘুশ সন্নিবেশবিশিষ্ট ব্রহ্গাগুবূপে 
যে জগতীস্থিতি. হইয়াছে ত তাহা শব্ল বরদ্দের সত্যসল্াত্মক 
যাদুশ কব্চকচন হয়, তাহাই। নক্ষত্রক্র হইতে দ্বিগুণ অন্যনতঃ 
আছে; তাহারও কৌন স্থান গ্রকাশীচ্য, কোন স্থান নিৰিড় 
তমোব্যাপ্ত। সেই নভঃগপ্রদেশ পর্যন্ত বর্ণ খর্পর রহিয়াছে, 
একটী উর্দে, অপরটী অধোভাগে, মধ্যম স্থানে গগন আছে। 
শতকোঁটিযোজননত বিশ্তীর্ণ বস্বদূত ও সংব্দেনম্য- অর্থাৎ কল্পনা- 
মাত্র্ূপ। পরমার্থভঃ ব্যোম বিকার পক্ীকৃতত ভতকাধধ্য, ভূত- 
ব্যোম চিদাকাশ্বই মহাগোলাকার নভোদেশে সমস্ত দিকেই 
সসরধ্য নকরজ্যোভির অবস্থান করিতেছে এ জ্যোতিশ্চক্রেত 1 
উর্ধাই বা কি অধঃই ঝা কি, যদি হয়, সমস্তই উদ্ধী, সমস্তই অধ, 

সমস্তই উত্তর, সমস্তই দক্ষিণ, অমস্তই পশ্চিম, সমস্তই 
পুর্রব। সমস্ত :বন্তর পতনউত্পতন, তির্ধ্যক্গমন, একত্রাবস্থান 
প্রভৃতি যাহ! ভাণ পায়, তাহা প্রত্যগাত্থার ক্ষুরণ__অর্থাৎ 
প্রতিভাণমান্র;. বন্ততঃ পতন বাঁ উৎপতন গমন বা আগমন 
অবস্থান কিছুই নয়। ৯_২৩। | 


পবপতা্ ধক শততম সমাপ্ত ॥১২৭] . ..... 













































 অন্টাধিংশতারিকশততম ্ ] 


বশিষ্ কহিলেন, -লোকালোক ও..জ্যোতিশ্ত্রাদি অসস্থান, 
অম্মদাদিযোগিগণের প্রত্যক্ষ আনুমানিক নহে। আমরাও 
যোগজ্জীনাত্যাস্জনিত : তন্ববোধরূপ সর্ববজগত্তত্ব সাক্ষাৎকার- : 
প্রধান আতিবাহিক শরীরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আধিভৌতিক-স রর 
অর্থাৎ স্থুলশরীরে 'নহে। অস্বৃষ্টি জগৎ স্বপ্নেই লোকালোকাদি | 
রুধিত.. হইয়াছে ;- অন্তত্র এনহে।  অস্মদষ্ভি্ন ত্রকষাণন্তরলক্ষণ 
জগৎ ্বপ্রেতেও সামান্ততঃ লোকালোকাদি . সংস্থান একই প্রকার; 
কুত্রচিও অন্ত প্রকারও .আছে। কিন্তু তাহা বলা নিস্প্রয়োজন? ] 
















কারণ, ধীমান্গণ অনুপযোগী কথা বলেন না। (হে পণ্ডিতগণ! 
সামাগ্ঠতঃ সকল ব্হ্ধাণ্ডের মধ্যেই সমুদয়দীপ ও সমুদ্রের উত্তরে 


মেরু ও দক্ষিণে লোকালোক আছে ।-এই প্রকারে অশেষ ভুতৌঘে 
ধাহাদের জিজ্ঞাসা, তাহাদের অনুমান দূরে থাকুক, অবান্তর 


বিশেষ তত্রত্য জন্তগণেরই প্রত্যক্ষ । সকলের “উত্তরে মেরু 
ও দ্রক্ষিণে লৌকালেকি, : ইহা' সপ্তদীপনিবাসিগণের পক্ষে; 
ব্রহ্মাণ্ড বহির্গতের পক্ষে নহে, ইহা নিশ্চয় । হে রামচন্র | এখন 


. প্ররুত শ্রবণ কর; ব্রহ্ষাণ্ড কপাটক_ অর্থাৎ প্রাগুভর্পরদ 


(প্রাপক শতকোরটিযোজন প্রমাণ) যে প্রমাণ তাহার বান্ছে 
দশগুণ জলাব্রণ অবস্থিত রহিয়াছে । যেমন :তৃণমণি স্বশক্তি 
প্রভাবে তৃণকে ধারণ করে) অথবা কল্পতর্ যেমন অথিগণের 
বাঞ্চিত বত্বাদি ধারণ করেন; সেইরূপ ব্রহ্মাডকপাট স্বকীয় 


_ আকর্ষণী শক্তিগ্রভাবে নিরাধার জলরাশিকে ধারণ করিয়া আছে। 


জলের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি না খাকিলেও সর্বত্র পার্থি- 
বাংশের বিদ্যমানতাহেতৃক মেঘনিম্ুক্ত জলকরকাদি সমুদ্রাদিতেও 
পড়ি থাকে । ব্রদ্ধাপ্তাবরণ জলরাশির বাহুদেশে আকাশসদৃশ 
নির্মল ও স্বান্তঃস্তব্বালোদরোপম নিরিন্ধন তেজোরাশি বিদ্যমান 
বহিষ্বাছে। ১--১০। . সেই তেজোরাশির বাহাদেশে বিস্তীর্ণ 
বাযুরাশি সংস্থিত রহিয়াছে ।: সেই বায়ুর বাহুদেশে দশগুণ 


পরিমিত নির্মল ব্যোম অবস্থান করিতেছে। : তাহার পর অনন্ত 


অবিদ্যোপহিত ব্রন্ধাকাশ বিদ্যমান বৃহিয়াছে।: সেই অনন্ত 
ক্ধাকাশে প্রকাশও নাই, তম্5ও নাই ; তাহ! মহাচিদ্ঘন অব্যয়; 
সেই আদিমধ্যান্তশৃন্ত সর্কাতন্বরূপ লৌহবনিঙ্ছি্র নিরববণরগী 
মহাচিৎসংজ্ঞক ব্রন্মমহান্থর মধ্যে পূর্বোক্ত ব্রক্মাণ্ডের দুরে লক্ষ 
লক্ষ ্রদধাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় পুনঃপুনঃ হইতেছে। বন্ততঃ সর্বদা 
অবিকারী সেই, বরহ্মমহান্বরে কিছুই হইতেছে না সেই ত্রদ্ধই 
ক্ষেল অবিদ্যা কর্তৃক জগদাকীরে কঙ্গিত হইতেছে মাত্র। 
এই তোমার নিকট দৃষ্টের অন্ুভবক্রম কথিত হইল। এখন 


ধ্লোকালোকপর্র্তে বিপশ্চিতের কি ঘটনা! ৫০৪ শ্রব্ণ কর। 
'সেই বিপশ্চিৎ ূ্বাতাদিগনতদর্শনোদূষে 
প্রেরিত হইয়া লোৌকালোক.পর্ববতের নি হইতে পূর্বোক্ত | 


সংস্কারজনিত নিশয় 


তমৌবিবরে পতিত হইল, তদনত্তর পর্কতশিখর প্রমাণবিহগ কর্তুক 
তাহার স্বকীয় দ্েবশরীর বিবর্তনপূর্বরক ভক্ষিত হইল।' তদনন্তর 
সবচিন্তিতদিগন্ত দর্শনে তাহার মনোমক্স দেহ প্রবৃত হইল। সেই 
দেশের পুণ্য ত্বহেতুক তাহার আতিবাহিকদেহে আধিভৌতিকতাবোধ 
অর্থত্ি স্থুলদেহ-গোচর সংস্কারের উদ্বোধ হইল ন1; কিন্ত 
তাবনমাত্র প্রবোধশালী বি পশ্চিৎ, দেহত্রয়াতিরিক্ত শুদ্ধ চিনমাতরাত্ম- 
গগোচর বোধও পাইল না। এইরূপে তাহার দিগন্তদর্শন লক্ষণ 


 কার্ধ্য অসিতে পধ্যবধান দেখিয়াও স্বকীয় উপসর্পস্বভাব প্র: 


তির অনুকূল হইল-_অর্থাৎ তৎকারধ্য হইতে তখনও নিবৃত্ত হইল 
না। ১১--২০। রামচন্ত্র কহিলেন,-হে মহর্ধে,! দেহশন্ চিত্তের 
প্রসার কি প্রকারে হইতে পারে, আর তাহার পুর্ব দেহ হইতে 


আতিবাহিক দেহের বিশেষই বাকি প্রকার? বশিষ্ঠ কহিলেন. 
| কি জাগ্রদাবস্থায, কি ্বপা বসার বদ্ধ পুর্ব্বেষে ভাবে ৃষ্ট হইয়া- 
ছিলেন): সম্প্রতি দৃষ্ট হইতেছেন ও পরে দৃষ্ট হইবেন, ব্রহ্ধ 
| সেই ভাবেই নিত্য ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। .. ছিল, 


যেমন সঙ্বলপময়পথে অন্তঃপুরবাসীর মন প্রন্থত হয়; সেইরূপ 
বিপক্চিতেরও মন সঙ্ধল্সপথে প্রস্থত .হইয়াছিল। ভ্রমাবস্থায় 
অনোরাজ্যে, ্বপ্াবস্থায় মিথ্যাজ্ঞানে এবং কথাশ্রবণে যে প্রকারে 
মনের প্রসার হয়, সেই প্রকারে অহারও মন প্রত হইয়াছিল। 


| যে দেহেতে ভ্রম স্বপন প্রভৃতি হর, তাহাকেই আতিবাহিক দেহ 





নির্বাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । ৰ ৭৪১ 


কছে। কালপ্রভাবে আতিবাহিক ভি বিস্মৃত হইলে 
আধিভৌতিক বুদ্ধির উদয় হয়। ব্েমন রজ্জ- -সর্পভ্রমে বিচার 
করিলে বজ্জবমাত্র 


দেহই অবশিষ্ট থাকে, এই আতিবাঁহিক দেহও নিপুণভাবে বিচার 
কর, দেখিবে ইহাও চিন্সাত্র ব্যতিরেকে কিছুই নহে ৷ দেশ হইতে 
দেশান্তর প্রাপ্তি হইলে অন্তরালেও এই চিন্তাত্র অনভ্ত একরপী 
সংবিদেরই.রূপ। সুতরাং কোথায়ই ঝা দ্বৈত, কোথায়ই বা! 
দেশ, কোথায় বা বাগাদি থাকিবে বল? সমস্তই আদ্যত্তহীন 
নিত্যবোধাত্বক শিবন্বরূপ। নির্গত মনমননই নির্মল উত্তম বোধ, 
আতিবাহিক দেহাভিমানী বিপশ্চিৎ তাদ্বশ বোধ পাইল না। 
প্রত্যুত তদ্দিপরীত আতিবাহিকদেহমাত্রাত্ববৌধবান্‌_ হইল। 
এইজন্ত গর্ভবাসোপম তমপ্রদেশে গমনকারি মনকে দেখিয়াছিল। 
তদন্তে কোটিযোজনবিস্তীর্ণ হেমময় ্রহ্ধাণ্ডের কপটিসদৃশ বন্তুসার- 
খণ্ডভূতল অর্থত্ সম্পুটবিভাগ সন্ধিভূত স্থান দেখিল। তদুত্তর 
্রহ্মাণ্কপাটি হইতে অষ্টগুণ সনিজ্রাশি প্রাপ্ত হইল। আর 
সেই সলিলরাশি কপটি-ভুমির তুল্য বলিয়া! দ্বীপান্তে অর্ণবপৃষ্ঠের 
যায় স্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ নিরাধার জলের অবস্থান সম্ভাবন। 
হয় না বলিয়া! অগ্তকপাল খণ্ডকে আশ্রয় কারয়৷ আহারই স্তায় 
বিভক্তভাবে স্থিত রহিয়াছে । সেই জলরাশি অতিক্রম করিয়া 
অর্কগণ ভীষণ গ্রলযাগ্ি ঘন জলাপিগ্ড কোটরসদৃশ ভাঙ্বর 
তৈজসাবরণ' প্রাপ্ত হইল। দাহশোকাদি মুক্ত মনোময় শরীর 
দ্বারা মেই তৈজপাবরণ উত্তীর্ণ হইহ্া পূর্বববাসিত বাঁযাবরণে বহন্‌ 
অনুভব করিল; .সেই বাধাব্রণে উহ্থমান হুইয়া আতিবাহিক 
আত্মাকেই জানিয়াছিল 3 চি্তমাত্রাত্ব নিজের যেন কিছু উহ্মান 


হইতেছে, ইহাও জানিয়াছিল। এইপ্রকার বোধের দ্বার! সেই 


দীরাত্মা বিপন্চিৎ অনিল সাগর তীর্ন হইয়াছিল । তদনস্তর 


৷ অনিলার্ণয হইতে দশগুণ বিস্তীর্ণ ব্যোমমগুল পাইয়/ছিল। অনন্তর 


ব্যোমমগুলকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত অবিদ্যাশবল ব্রহ্দাকাশ 


প্রাপ্ত হইল; যাহ হা হইতে স্মস্তের উৎপত্তি হয় ও যাহা হইতে 


সমস্তস্থিত ও যাহা অনির্ববচনীয়, সেই ব্রহ্জাকাশে মনে" ময় শরীর 
দ্বারা ভ্রমণ করিতে করিতে দূর প্রদেশে গমন করিল। সংস্কার 
বশত? সেই বিপশ্চিতকর্তৃক ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ুও জগৎ দৃষ্ট 
হইল; পুনর্বার সংসাররচনা পুনর্ার স্বর্গ, পুনর্ব্বার দিক্পমুদ় 
পুনরর্বার মহীধর সমুদয়, পুনবর্বার ব্যোম,পুনবর্বার মনুষ্য সমুদয় দৃষ্টি 
হুইল; পুনরবার পৃচমহাতত পর্য্যন্ত ব্রক্নির্ঘন, তাহাতে জগৎ 
আমু, পুন্্বার বর্গ দিক্‌ সমুদ্, পুনর্বার অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্মাকাশঃ 
পুনর্ধ্বার বর্গ, পুনরন্য অব্যবস্থিত পদার্থ দেখিল। ২১৪০ । 
এইবপে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াও অন্যাপি সংস্থিত রহিয়াছে। 
তাহার জগতের চিরাভ্যস্ত সত্যতা নিশ্চয় হেতু অন্যাপি বিরতি 


| লাভ হ্য় নাই। এই কারণেই অবিদ্যার অন্ত নাই। সত্যন্থভাব 


অবিদ্যা ব্র্নই বটে। বস্থাতঃ অবিক্রিয়-স্বভাব ত্রন্মে অবিদ্য! নাই । 
এই বৃষ্ঠ পদার্থ ই অবিদ্যা। ূক্ষভাবই আত্ম! প্রকাশপ্বভাব ; 


আছে ও থাকিবে ইত্যাদি ক্রমযুক্ত জগতের প্রতিভা, নিমীলিত- 
লোঁচনদয় 'সন্বন্ধে তৈমিরিক চক্রের -ন্তার আভাত হইতেছে, 


মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ - আথিভৌতিক দেহও, 
বিচারানত্তর আঁধিভৌতিক ভর্ম অন্তহিত হইলে আতিবাহিক. 
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৭৪২, 


সেই ভাণ চিন্ম়া্মৃ্টিতে সৎ নহে, অজঞৃষ্টিতে অসদাকৃতিও 
নহে ; অতএব উভয় দৃষ্টি প্রামাণ্যে সং-অৎ-বিলক্ষণ অর্থাৎ 
অনির্বচনীয় হইল। হেরাপব! বনমধ্যে রঙ্কুনামক মৃগ বিশেষের 
্টাপ্প সেই বিপশ্চিৎ অঙংবিদিত পরমতন্ুনিবন্ধন তনুতর বৈশ্বান 
রোদরমধে! পুর্ধবৃষ্টও তৎসদৃশ অন্তবিধ জগতে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ 
করিতেছে । ৪২--+৪৬। 

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমসর্গ সমাণ্ড ॥ ১২৮ ॥ 


একোন্ত্রিংৎশদধিক শততমসর্গ | 


রামচন্দ্র কহিলেন,_হে মুনিশ্রেষ্ট ! এক বিপশ্চিৎ বিষু্রসাদে 

মুক্তিলাভ করিয়াছে ও অপর অবিদ্যাবশবর্তা হইঘ্া পুনঃপুনঃ 

ভ্রমণ করিতেছে,_-ইহাও শুনিলাম ; এক্ষণে চন্দ্রলোকে শীল্মলি- 

দ্বীপরাজ্যে ভোগে নিবদ্ধ বিপশ্চিত্ঘয়ের দ্রিগন্ত-দর্শনরূপে দেববর- 

সম্বন্ধে কি হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুল। বশিষ্ট কহিলেন,_. 

অহা'র মধ্যে একজন অর্থাৎ দক্ষিণ বিপশ্চিৎ চিরাভ্যস্ত বাসন! 

বিবশীকৃত হইয়! নানাদেছে দ্বীপসমূহে ভ্রমণরূপ উত্তর বিপশ্চিতের 

পদবীলাভ করিয়াছিল। উত্তর বিপশ্চিতের ন্তায়ুই ব্রহ্মাগ্ডাবরণ 

|... ত্যাগ করিয়া পরমাকাশ-কোটবরৈ অনভ্তসংসার দেখিতে দেখিতে 

! _. অন্যাপি সংস্থিত রহিয়াছে । দ্বিতীয় অর্থাৎ পুর্বববিপশ্চিৎ 

চন্দ্রসমিধিতে অভ্যস্ত চক্্ুগনেহাতিশয়লক্ষণ স্গনিবন্ধন ভ্রমণযুক্ত 

দেহোপলক্ষিত মৃগ হইয়া অদ্য শৈলে অবস্থিতি করিতেছে । 

রামচন্দ্র কছিলেন, হে বরক্গন্‌! বিপন্চিৎ চতুষ্টয়ের সদা একই 

বাঁসনা উদিত হইয়াছিল। কেন তাহারা হীনোত্তম-ফললাভ 

করিল ৭ বশিষ্ঠ কহিলেন, জন্তগণের, স্বকীর অভ্যস্ত বাসনা 

দেশ-কাল-ক্রিয়া-বশতঃ কমল হইলে অন্থত্ব প্রাপ্ত হয় ও সেই 

| বাসন দুটীভূত, হইলে অন্ততাপ্রাপ্ত হয় না। এই দেশকাল- 

ক্রিয়াদির একতা. ও বাসনার একতা_এই উভয়ের মধ্যে যে 

বলবতী হয়,সেই জয়লাভ করে। এই বিভাগ হেতুক বিপশ্চিৎ 

চতুষ্টয় ভিননরূপে সমবস্থিত হইয়াছিল । দুইজন অবিদ্যাকষ্ট হইয়া- 

] ছিল। একজন মুক্ত হইয়াছিল; আর একজন মৃগ হইয়াছিল । 

সেই ভ্রান্তি-বুদ্ধি-বিশিষ্ট তিন্জন. অদ্যাপি অবিদ্যার অন্তলাভ 
[ 
ূ 
| 





করে নাই। ভরান্তিষহতের দ্বার! বর্ধিতা এই অবিদা অনন্তা। 
যেমন হুর্ধোদয়ে তিমিরপ্রী নিঃশেষ নষ্ট হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানা- 
ূ লোক, আগত হইলে অবিদ্যা ক্ষিপ্রই, উপশমিত হয়৷. ১১০ । 
1. ইদানীং পশ্চিম বিপশ্চিতের স্ববাসনাকল্গিত জগতে যে ঘটনা ঘটিয়া 
1. ছিল, তান শ্রবণ কর; সংস্মৃতিভ্রমে সেই স্বাদ্দধিপরপারস্থ কাঞ্চনী 
ভূমিতে ব্রহ্ম মহাব্যোমাধ্যস্ত দৃষ্ঠমগুলে বস্তুতঃ ব্র্বরূপে দৃণ্ঠতা 
প্রাপ্ত হইলে দেই পশ্চিম বিপশ্চিৎ শমদম-ভগবন্তক্তিপ্রভৃতি- 
গুণৌঘসঙ্গতিবশতঃ জীবনুক্তগণের মধ্যে গণ্য হইয়। দৃণ্তজড়বন্ত 
সমূহ যথাবৎ জানিয়৷ ব্রদ্মত্ব লাত - করিল। মৃগতৃষণ-জলের ন্যায় 
অবিদ্যা ও সেই দেহ পরিজ্ঞান হেতুক বাধ প্রাপ্ত হইল; যেহেতু 
তাহারা .রাগতন্ত্রিত।. এই তোমার নিকট বিপশ্চিৎ চেষ্টিত 
সমুদয় সপষ্টরূপে কথিত হইল । এই অবিদ্যা ব্রদ্ধের স্তায় অনস্তা 
:- যেহেতুক অবিদ্যাব্র্মমনরী। যে স্থানে লক্ষ লক্ষবর্ষ অতিবাহিত হয়, 
।. . সেই সেই স্থানে অবিদ্যা চৈতত্স্বভাবের কিছু লক্ষিত হইয়াই 
থাকে। সেই ব্রহ্ম অপরিজ্ঞাত হইলেই মিথ্যা অবিদ্যা বলিয়৷ 


যোগপবাশিষ্উ-রামায়ণ | 





কথিত হন। আ'র পরিজ্ঞাত হইলেই শান্তব্রচ্ধ বলিয়।৷ কথিত হন 
এই ভেদ, ভেদেই নয যেহেতুর্ক ভেদই অবিদ্যাময়। আর সেই 
্রহ্ধই চিদাভাস, আর ভিন্্তাও বিদ্রাপ অর্থাৎ চিদ্‌-অতিরিক্ত ;. 
এই ব্রহ্ধাগ্ডমগ্লের ত্রমত্বজ্ঞানশৃন্ত বিপশ্চিৎ শতযুগেও অবিদ্যার' 
অন্তলাভ করিতে পারে না। ১১--১৯। রামচন্দ্র কহিলেন), 
সেই বিপশ্চিং ব্রহ্মাকপাট কি পাইয়াছিলেন? হে ব্দতাম্বর! 
আপনিই ত বলিয়াছেন, সে ব্রহ্ধীগুকপাট ভেদ করিয়া বহির্গত.. 
হইয়াছিল। বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ক্বকালে বিরিকি উৎপন্ন হইস্জাই 
প্রবিদারিত ব্রক্ষী্ুমণ্ডলকে ছুই হস্তের দ্বার! উদ্ধী ও অধোদেশে 
বিভন্ত করিলেন; সেই হেতুক উর্ঘগ্তাগ ও অধোভাগ অত্যন্ত দুরে : 
থাকিল। জালাদি-আবরণ সেই ভাগদ্বয়ের স্তায় বিভক্ত হইয্জাই . 
ভাগদ্বয়কে আশ্রম করিয়। অবস্থান করিতেছে । তাহার নিজেই 
তাহাদের আধার। এই হুই অণ্ডকপাটের মধ্যে আকাশ) যাহা 
এই অপারাবার আনীল বলিয়া লক্ষিত হয়। জলাদি আবরণ 
তাহাতে লগ্নও হয় না, তাহাতে থ'কেও না। নির্মল শুন্ঠময় সেই 
আকাশ ইতর ভূতগ্রণের আধাররপে প্রলয় পধ্যস্ত কল্পিত হই-: 
যাছে। গৃহীত্রদীক্ষের স্তার় অবিদ্যার পরীক্ষার্থে বিপশ্চিৎ 
মোক্ষপর্্ন্ত সেই আকাশমার্গে ঝন্ষচক্রের স্তায় গমন করিয়াছিল। 
এই অনস্তরূপা অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত পদার্থ নহে; 
যেহেতুক অবিদ্যাই ত্রহ্মময়। অপরিজ্ঞাত হইলে তাহার অস্তিতা ও' 
পরিজ্ঞাত হইলে অস্তিতা থাকে না। এই হেতুকই বিপশ্চদৃগ্রণ 
পরান্বরে দুর হইতে দুরতর প্রদেশে অবিদ্যার জগত্রূপে ভ্রমণ 
করিতেছে কেহ মুক্ত হইয়াছে, কেহ মূগ হইয়াছে, কাহার! বা 
জন্মাস্তরীণ বহসংস্কার ব্শতঃ অদ্যাপি ভ্রমণ করিতেছে । ২০--২৯1, 
রামচন্দ্র কহিলেন,_-হে মুনে! যদি আপনার আমার প্রতি কৃপা 
হইয়া থাকে, তবে কি প্রকার জগতে কতদুরে কোথায় কোন 
জগতে সেই বিপশ্চিতগণ ভ্রমণ করিতেছে, বলুন। এসেই সংসার কি 
পরিমাণ পথে আছে, থে সংসারে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
মহদৃ-আশ্চর্ধ্য কথা আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। স্বপ্দৃষ্ট 
অপুর্কগ্রীম এইস্থান হইতে কতদুরে আছে, এই প্রশ্নের স্তায় 
রামের প্রন্মন যোজনসংখ্যাকখনের দ্বারা সমাধানের যোগ্য নয় 
বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন )_হে রাম! সেই বিপশ্চিত্ঘ় 
যে জগতে নুহিয়াছে, তাহা যত করিলেও আমাদের বুদ্ধির বিষয় 
হইবে না।. তৃতীয় বিপশ্চিৎ মৃগযোনি লাভ করি যে স্থানে অব- 
স্থিত রহিয়াছে, তন্তর্গত সংসারের সহিত সে ব্রহ্মা বুদ্ধিগোচরে 
আইসেনা। রাঁম কহিলেন,__বিপশ্চিৎ মৃগত্ব লাভ করিয়া যে 
জগতে রহিয়াছে, হে মহাবুদ্ধে ! সেই জগৎ কোথায়, তাহা আপনি 
আমাকে বলুন। বৈশিষ্ট কহিলেন,-পরমব্রদ্ধ মহান্বরে মৃগরগী 
বিপশ্চিৎ যে জগতে সংস্থিত রহিয়াছেন; তাহ! শ্রবণ কর। এই. 
ত্রিজগৎ, ইহাতেই প্র মৃগ স্থিত রহিয়াছে। এই সেই পরম বর্ষ 
মহাকাশ, ইহাতেই পুর্ব্ববিপশ্চিত্জন্মদেশ হইতে দূরে ব্যবস্থিত। 
রাম কহিলেন,_বিপশ্চিৎ . এই জগৎ হইতেই দেই গতিলাভ 
করিয়াছিল। আবার এই জগতেই মুগ. হইয়া জন্ময়াছে ; কি 
প্রকারে ইহার সামগ্ন্ত হইতে. পারে? ৩০__-৩৭।. বশিষ্ঠ 
কহিলেন,--যেমন অবয়বী অধিল অবয়বকে নিত্যই জানিতে 
পারে, সেইরূপ আমিও ব্্ধাত্মাতে অবস্থিত সমুদয় ব্রঙ্গাগুকেই 
জানি; যাহ! সম্্রতি অসজ্জাত, যাহা পুর্বকালে নিপ্নন ও সংহার 
সহিত বিচিত্র ও পরস্পর অবৃষ্ঠ এবং অভিন্নটৈতন্তে অবস্থিত 






























নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তর ভাগ। 


অধ্যাসহেতু পরস্পর প্রোত পুথিবীবিকারভূত প্টবস্তাদি স্বরূপে 
অবস্থিত, সে সমুদয়কেই আমি জানি । ব্রদ্ষাগুমধ্যে অন্য কৌন 
মার্গে অবস্থানকালে যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমুদয় এই বরক্ষাণ্ডে 
ঘটিলে যেরূপ হয়, সেইভাবেই আমি আপনাকে বলিয়াছি। 
. বিপশ্চিৎগন স্বস্ববাঁমনাকল্পিত অন্ান্তসংসারে তারদুশদেহের ছারা 
দিগস্তর ভ্রষণ করিয়াছিল । পুর্ব্ববিপশ্চিৎ অনন্ত অন্থবে তাবৎ" 
কালে অধিন্নধী থাকিয়া! কাকতালীয়যোগের ন্যায় ( অর্থাৎ 
কার্ধ্যকারণভাবগুন্টে ) ভূরি জগৎ ভ্রমণ করিয়া এই জগতেই 
কোন গিরিকন্দরে হরিণ হইয়া জঙ্গিয়াছে। সে দূরে বহুজগৎ ভ্রমণ 
করার পর যে সর্গে মুগ হয়, সে সর্গ এই ব্রহ্ষাকাশে কাকতালীয়- 
বত স্থিত রহিয়াছে । রাম কহিলেন, হে ত্রচ্মন! এরূপ যদি হয়, 
তবে 'কোন্‌ দিকে, কোন্‌ মণ্ডলে, কোন্‌ শৈলে, কোন্‌ বনে থাকিয়া 
 মুগকি করিতেছে ; কি প্রকারেই বা! শশ্তযুক্ত ভূমিস্থ দুর্ববা চরব্বণ 
করিতেছে? শিথিলজ্জানী মূগ কবেই বা তাহার সে প্রাক্তন 
জাতি স্মরণ করিবে । ৩৮:৪৫ বশিষ্ট কহিলেন, _ত্রিগর্তীধি- 
পতি তোমাকে যে ক্রীড়ামুগ দিয়াছেন, সে মৃগ এখন তোমার 
ক্রীড়ামৃগাগারে রহিষ্বছে, তাহাকেই তুমি বিপশ্চিৎ বলিয়া জীন। 
বান্মীকি কহিলেন; সভামধ্যে রামচন্দ্র এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া 
বিশ্ময়াধিত হইয়া বালকগণকে মুগ আনক্নের জন্য প্রেরণ 
করিলেন। অনন্তর পুষ্টিমান্‌ তুষ্টিমান্‌ মৃগ আনীত হইয়া বিস্তীর্ণ 
সভামধ্যে প্রবেশ করিল ও সমস্ত সত্যগণকর্তৃক দুষ্ট হইল। 
সেই মুগদেহ বিন্দু ছ্ারাঁয় তারারিন্দুজিত-গগনমণ্ডলকে বিডম্বিত 
করিতেছে । দৃষ্টিপাত-উৎপলাসারের দ্বারা যেন হুন্দরীগণকে 
পরিতর্জন করিতেছে । শোভাদর্শনে আদর ও অনাদরহুচক সভায় 
কটাক্ষ করিতেছে । যেন্‌ ষতাস্তভ্তাদিখচিত মরকত দীপ্তিতে 
হরিততৃণ ভ্রান্তিপ্রযুক্ত তাহ! আদান করিতে ধাবিত হইতেছে, 
এবং উদ্ধীকৃত-নয়নগ্রীব সেই মুগ বেগবশতঃ অস্থির ও অনিবার্য । 
অবস্থানের দ্বারা সভ্যগণকে দর্শনো২কায় ও আস্কন্দাশঙ্কীয় 
আকুল করিতেছে । তাদুশমৃগকে দর্শন করিয়৷ রাজা, মুনি ও মন্ত্র 







































ছে 


| সকলেই বিনয়াকুল হইলেন ' সমুদধ্ের অবলোকন লক্ষণ- 
নিবিড় উৎপলবর্ধণে নীলীকৃতের সায় স্থিত ও বতরীংশজালের দারা 
পরিস্কৃত দেই মৃগকে দেখিয়া অভভুত-রসা্বাদন্জনিত-বিম্ময়জ়ীকৃত 
সর্দলোকান্বিতা সেই 'সভা চিত্রলিখিত-কমলিনীপ্রায় ' হইয়া- 
ছিল | ৪৬-_৫৩। ১ টা 
একোনত্রিংশদধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৯।॥ 


ত্রিংশদধিকশততম সর্গ। 

এ বান্দীকি কহিতেছেন,_-অনস্তর রামচন্ত্র কহিলেন, হে 
এ মনে! কি উপায়ে এই বিপশ্চিতের প্রাক্তন দেহলাভ ও ব্তব 
পট আত্মাবির্ভাব হইয়! দুখান্ত হইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন, যে 
পুরুষের চিরোপাসিত দৈব্ত ছারা পুনঃপুনঃ অভিলফিত সিদ্ধি 
হইয়াহে। সেই পুরুষের সেই দৈবত ভিন্ন অভিলঘিত সিদ্ধি হয় না, 
হইলেও শৌভিত হয় না) শৌভিত হইলেও পরিণামে হুখদ 

হয় না, কথব্চিৎ শুখপ্রাপ্ত হইলেও পরলোকে কদাচ হিতকারিণী 
| হযনা। বিপশ্চিতের অগ্মিই শরণ-_ অর্থাৎ রক্ষিতা, কনক যেমন 





এবং অন্তান্ট সভাস্থলোক সমুদয়; আহা! | অনন্তমায়৷ এই বলিয়া 


৭৪৩. 


অগ্নিপ্রবেশে নির্শ্লতা লাভকরে, সেইরূপ এই মুগ অগ্সিপ্রবেশ. . 
করিষ। পুর্ব্বরূপ লাভ করিবে। আমি এই সমস্ত করিতেছি, 
তোমরা দেখ! আমি তোমাদিগকে দর্শন করাইতেছি, অধুনাই 
হরিণ অগ্রিপ্রবেশ করিতেছে। বাল্মীকি কহিলেন। শ্রেষ্টচেষ্টিত 


 বশিষ্টমুনি এই কথা বলিয়া যথান্ঠায়ে কমণ্ডলু জলে আঁচমন, 


করিয়া অনিন্ধন জ্ালাপুগ্ীময়াত্মবক বহ্িকে ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। হার ধ্যানহেতু সভামধ্য হইতে জ্বালাজাল 
সমুখিত হইল। সেই অগ্বি অঙ্গাররছিত ইন্ধন-বর্জিত ও 
্চ্ছ এবং বম্‌ বম্‌ শব্দকারী ধুমশূন্ত ও কজ্জল রহিত। সেই 
অগ্নি অতিযুঞ্ধ প্রদীপ্তকান্তি হেমমন্দিরের স্ঠায়, সুন্দর উৎফুল্ল 
কিংশুকাকীর জন্ধাম্ুদের শ্ঠায় উত্িত হঈতেছে। সেই 
প্রজলিত বহ্ছিদর্শন করিয়া সভ্যগণ 'দুরে অপন্ত হইলেন। 
কিন্তু ক্ষীণপাপ মৃগ প্রাগ্ভবীয় তক্তিভাবে অগ্নিকে দেখিক্সা 
হ্ধান্থিত হইল। এবং সেই বৃহ্িতদর্শনানন্তর তাহাতে প্রবেশ 
করিতে ইচ্ছা করিয়া অগ্বির পশ্চিমদিকে দুরে উৎপতিষু 


সিংহের স্তায় উপস্থিত হইল । ১--১০। ইহান্ধ মধ্যে মুনি-. 


পুনৰ বশিষ্ঠ ধ্যানে মৃগযিষয়ক বিচার করণীনন্তর বিলোকন ।দ্বারা 
তাহাকে ক্ষীণপাপ করিয়া বহিরকে বলিলেন, হে ভগ- 
বন্‌ হব্যবাহন ! ইহার প্রাক্তনী ভক্তি স্মরণ করিয়া করুণাপূর্ববক 
এই কমনীয় মৃগকে বিপশ্চিৎ করুনা মুনি এই কথা বলিতে 
বলিতে বেগনির্ুক্তবাণ যেমন লক্ষ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই 
মুগরাজ সভামধ্যে দূর হইতে ধাবিত হুইয়া অপ্থিতে প্রবেশ 
করিল। সেই মৃগ অগ্নিপ্রবিষ্ট হইলে আদর্শ প্রতিবিন্বের স্াষ 
সন্ধ্যাকালে মেধের স্তায় বিশ্রান্ত-শরীর স্পষ্ট দুষ্ট হইতে লাগিল । 
আকাশে অভ্রলবের ন্যায় &ঁ মৃগ দেখিতে দেখিতে নরত্ব লাভ 
করিল। অনন্তর বহি মধ্যে কনককান্তিমান্‌ কমনীক়াবয়ব জুন্দর 
পাবনাকার অর্কবিম্বে আদিত্যের স্তায়, চন্্রমণ্ডলে উড্ভ্পতির স্তায়,, 
মহাসাগর মধ্যে বরুণের স্ঠায়, অন্ধ্যাত্রে শশীর স্তায, চক্ষুঃ কশীনিকা 
কোষে মুকুবে সলিলে মণিতে প্রতিবিন্বের স্তায়, ভক্তিমান্‌ অর্কাভ 
পুরুষ দৃষ্ট হইল। অনন্তর স্তা মধ্য হইতে সেই বহ্ছি অন্বর- 
তলে সন্ধ্যাকালীন মেঘের স্টায়, বাতাহত প্রদীপের সায়, উপশ- 


মিতহইল। দেবালয় কুটার ভর্গ হইলে অন্মধ্যস্থ দেবপ্রতিমার 


নায় পাঠাভ্োলনাস্তর নটের স্তায় এক পুরুষ সেই স্থানে 
রহিয়াছেন। ১১_-২০। তিনি অক্ষমালাধারী শান্ত ও স্বর্ণ যক্ডোপ-. 
বীতবান ও অগ্থিশৌচবসনাচ্ছন্ন' অদ্য চন্দ্রের ্তায় উদ্দিত। 
তাহার বেশসম্বন্ধে সভ্যগণ কর্র্ক 'অহো ভা? উক্তি হেতুক ভাত্বা- 
নের স্তায় বিশালাভ সেইপুরুষ ভাসনামে শব্দিত হইলেন, সেই 
মুর্তিমান্ আভাদ স্ৃশ পুরুষ ভাসনামে খ্যাত হইবেন,_-এই কথ! 
স্ভাস্থ কতকগুলি লোকে বলিয়াছিল, সে জন্য তিনি ভাস বলিয়া 
কথিত হন। . অনন্তর. ধ্যানসংস্থিত সেই ভাসশব্দিত পুরুষ 
সেই স্থানে উপবেশন করিয়া প্রাক্তনাত্মবতাস্ত অশেষরূপে স্মরণ 
রবিতে লাগিলেন। -তৎকালে রাজসভাস্থজনসমূহ নিতান্ত 
বিমব়াবিষ্ট হইয়া, . নিস্পন্দভাবে. অবস্থান করিতেছে। সেই 
সময়ে ভাস মূহ্র্তকাল মধ্যে হ্ববৃতান্ত অক্ষত জানিয়া ধ্যান হইতে 
নিবৃত্ত হইলেন এবং উত্থিত হইয়া যথাক্রমে সভাসন্দর্শন করিলেন । 
অনন্তর হে জ্ঞানার্ক-প্রাণদ ত্রদ্থন! আপনাকে নমস্কার__এই বথ। 
বলিয়া সহর্ধে বশিষ্ঠ ঝষিকে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠও স্বকীয় 
হস্তদ্বয়ের দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করতঃ বলিলেন, হে রাজন্‌! : 








৭8৪ | . , যোৌগবাশিষ্ট-রাঁমায়ণ । 


তোমার চিরদৃশ্ঠমান অবিদ্যা ক্ষ হউক। ' অনন্তর রামের প্রতি 
“জয়োইস্ত” এই কথা বলিয়া নত হইলে রাজী দশরথ আসন হইতে 
কিঞ্িছুখিত হইয়া! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভোঃ. রাজন! 
আপনার স্বগত ? এই আসনে উপবেশন করুন। হে অনেক জন্ম 


সংভারভ্রান্ত ! এই স্থানে বিশ্রীম করুন! ২১--৩০। 'বালীকি. 


কহিলেন, রাজ! দশরথ পূর্বোক্ত বাক্য বলিলে ভাসনামধারী 
বিপশ্চিৎ বিশ্বীমিত্র প্রভৃতি মুনিগণকে প্রণাম করিয়া আসনে 
উপবেশন করিলেন। দ্শরথ কহিলেন; কি আশ্চধ্য ! আলান- 
বদ্ধ ব্যদস্তীর স্তায় বিপশ্চিৎ অবিদ্য। হেতুক বহুকাল দুঃখ অনুভব 
করিয়াছেন। আহা! তত্জ্ঞানহীনের কি বিষমগতি! অজ্ঞান 
নির্থল আকাশে সর্গাভম্বরসন্ত্রম দেখাইতেছে। কি'আশচর্ঘ্য ! 
বিততাত্ম'তে সন্তত এই জগৎসমুদয়ে বিপশ্চিৎ দীর্ঘকাল ভ্রান্ত 
হইয়াছেন। চিদাত্বৃত্তিষতাৰ বিভবশালী বন্ততঃ শুন্টাত্বমায়ার 
কি মহিমা! ইহাই আশ্চর্য, যে নিজে মহিমাশৃন্ত হইয়াও অন্বর- 
বৎ অসঙ্গ ব্রহ্মচিদ্ঘনে প্রাপ্ত. বিচিত্র জগদাকারে প্রকাশ 
পায়। ৩১--৩৫। 4 ঃ 


ত্িংশদধিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥ 





একক্রিংশদধিকশততম অর্গ। 


দ্রশরথ কহিলেন,._এই বিপশ্চিৎ অবিদ্যার উদ্দেশে যে কেশানু- 
তব করিয়াছে, সে সমুদয় আমি অবিপশ্চিতের চেষ্টা বলিয়৷ 
বিবেচনা করি, যেহেতু মিথ্যাবন্বস্ততে, অবগ্ঠই সাধন করিব 
ইত্যাকার বাছুরাগ্রহ ক্রেশপ্রদ হয়। বাল্দীকি কহিতেছেন, 
এই অবসরে রাজার পার্থ উপবিষ্ট মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রসঙ্গপতিত 
বাক্য বলিতে লাগিলেন; মহারাজ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, 


তাহা সত্য; অপ্রাপ্ততত্বজ্ঞান ব্যক্তিগণের : এই প্রকার বিলক্ষণ, 
 ভ্রান্তিরূপা বাসন! হইয়া থাকে! - অন্য সপ্তদশ লক্ষ বর্ষ হইল; 


বটধানারাজপুত্রগণ, .এই অবিদ্যাতেই 'অক্ষীণ-নিশ্চয় হেতুক 
ভ্রমণ করিতেছে । : যেমন প্রবহণ হইতে অরিৎ নিৰৃত্তা হয় না; 
সেইরূপ ভূমির অন্তাবলোবনার্থ প্রবৃত্-হইয়! অদ্যাপি অনুদ্বিগ্- 
ভাবে অনিবর্তিত রহিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ পাতালভূরাদি-লোক- 


: ঘটিত তুবনসমষ্টি আকাশে বর্তুলাকারে সংশ্থিত আছে; ইহা 


হিরণ্যগর্ভ-সপ্লপনিশ্চেতব্য -অস্তের নিরূপণীর্থ নহে। ইহাও 
বালসঞ্ধল তরুর ন্যায় অবস্থিত, আকাশে সংরুদ্ধ কন্দুকস্থ পিপী 
লিকাগণ যেমন দশদিকে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ ভূতগণ তাহার 
আধারভুবনে নিত্যকাল ভমণ করিতেছে। এই: ভুগ্পোলকের 
অধোভাগে ও উপরিভাগে যে যেখানে বাঁস করিতেছে, সে স্থানেই 
ভ্রমণ করিতেছে। অন্তরীক্ষবাহিনী . মন্দাকিনী প্রভৃতি সরিৎ ও 
চন্রার্কাদি ঝক্ষমণ্ডল অর্থাৎ জ্যোতিশচক্র বায়বন্ধন্বশতঃ দুর হইতে 


 ভূ্লোক আশ্রয় করিয়া পরস্পর অসংস্পর্শভাবে ভ্রমণ করিতেছে । 


সেই জ্যোতিশ্চক্রকে আবেষ্টন করিয়া ছ্যুলোক এই ভুবনেই 
ব্যবস্থিত বহিক্মছে। ১--১০। সমস্ত দ্রিকেই উদ্ধে আকাশ-ও 
অধোভীগে মহীতল রহিয়াছে । সেই মৃহীতলের  অধোদেশে 


যে সমস্ত পদার্থ সঞ্চরণ করে, তাহারা -তহাদের অবয়ব 


চিতৎপ্রদেশে সংযোগ, ঝরিয়! সঞ্চরণ করে। ষে আকাশে 


পরক্ষিগণ_ উৎপতনপুর্র্বক গমন করে, তাহাকেই উদ্ধী কহে। 





স্বচ্ছ আকাশ অবস্থান করে; স্বভাবনিষ্টগণই অব্যাকৃত আত্মো- 
ব্রহ্ম হইতে অব্যাবৃত্ত যাহা, তাহাই জগৎ, যে হেতু আতত জগৎ 


বুদ্ধি বশত; “জীবোহহঃ এই প্রকারে ঘানি লাভ করে, ইহাই 





হে রাজন! পুর্ব্বকালে 'সেই ভূগোলোকের এক দেশে কোন. 
স্থানে বটধানাভিধান দেশে বাতদধীশ্বর ক্ষজিয় বিদ্যমান ছিলেন। 
সেই বশে তিনটা রাজপুত্র - জন্মিয়াছিলেন। সেই. . বাজ... 
পুত্রগণ এই বিপশ্চিতের স্তায় “এই ভূম্যাি জগতের অন্ত 
কোথায়, তাহা, দেখিব” এইরূপ দৃঢ়সন্কল্প করিয়! নির্গমন করিয়া- 
ছিলেন। দ্বীপ সমুদ্রভেদে পুনঃপুনঃ বারি পুনঃপুনঃ ভূমি.ইত্যাদ্ি 
ক্রমে আক্রমণ ও মৃধ্যে মধ্যে মরণের দ্বারা নবনব শরীর লাভে 
তাহাদের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। ্বচ্ছকন্দুক 
সংলগ্ন কীটের স্ায় অনবরত ভ্রমণ করিয়া তীহারা ভূমির অজ. 3 
পাইলেন না। দেশান্তর মাত্র জানিতে প্রিলেন। ব্যোমস্থ- 
কন্দৃকভ্রান্তপিপীলিকার শ্রায় অব্যাপি সংস্থিত বুহিয়াছেন। হে 
রাজন! তীহাবা ধিন্নও হন নাই। এই ভূগোলোকের অধংস্থান 
বা পার্শগিত যে যে স্থান তীহারা পাইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই 
এই লোকের ন্তায় অনন্ত অধ ও-উদ্ধাদিক্সমূহ দেবিয়াছিলেন। : 
মহারাজ! আমরাও যদি এই স্থান .হইতে প্রাপ্তোব্যোগ হইয়। 
অন্তসম্প্রাপ্ত হইলাম না, তথাপি অতঃপর স্চবূণ করিব, ইহা 
তাহারা বলিয়াছেন, এই প্রকারে ব্রহ্ম স্ধল্সডন্বর, ইহা কিছুই নয় 
ইহা শ্বপরদৃশ্ঠের স্তায় অনন্ত । চিদ্দা্ি্ঠানে অজ্জান-কল্সিত সকলের 
চিন্মাত্ই তত্ব। সে সঙ্কল্পও ব্রন্ধারিষ্ঠানক, চিদ্রপই ব্রহ্ম 
কল্পনা ভিন্ন, শৃন্তত্বাকাশের স্তায় এ ছুইয়েরও ভেদ নাই। 
১১২০ জলপ্রবাহস্থ আবর্ততরঙ্ধ বুদৃবুদাদদি যেমন জল 
হইতে অতিরিক্ত নয়, সেইরূপ চিন্মাত্রকল্পিতও চিৎ হইতে অতি- 
রিক্ত নহে। তাহার সদৃশ বারি সদৃশ অন্তের অত্যস্তাসম্তব হেতু 
যাহ! যে প্রকারে আভাত হর, তাহা চিদাভই, অন্তাঁত নহে। এই 
নাম্রূপ প্রকটিত জগৎ সর্ণের আদিতে ছিল না, হৃতরা শুষ্ত; 
সেই শুষ্ত ব্রহ্মাকাশ, সেই ব্রদ্ধই স্বয়ৎ ইদানীং ভগণাকারে 
আভীত হইতেছেন। . এইরূপই প্রলয় সর্গ দৃষ্ট হইতেছে। সেই 
চিদ্রপ কামকর্মবাসনানুসারে যে ভাবে যে যে কল্পনাকে আলিঙ্গন 
করিবেন, আহাতে সেইরূপেই আসক্ত হন। জড় ও চিন্রেপের : 
অন্তোন্াধ্স্ত স্বসংসার যেমন পূর্বেও চিরকাল ছিল; সেইরূপ 
অগ্রেও চিরকাল থাকিবে। তাহ! দৃগ্ঠাত্বক একরপ ও অক্ষয়। 
সেই অজ অক্ষর়রূপ স্বয়ংপ্রকাশ ও অপ্রকাশের স্তায়ও আতা- 
পায়। সেই তুক্ষ্মচি্ধধ্যে তততদাকার বামনাবচ্ছিন্ জগদনুভবাণু 
মুদ্রায় অবস্থান করিতেছে,__যেমন শৈলোদরে শিলা ও আকাশে 


দূরে অবস্থান করে; নিরবদ্য পরম চৈতন্ে অবস্থান করে না 
যে হেতু তাহাতে ব্যাবত্্রূপাস্তর নাই। হে নিপুণাশযগ্রণ ! সেই 


্রদষতারূগী, ইহা পূর্বাপর পরামর্শপুর্বক কথিত হইল। জীব 
সেই পরমদ্দন হইতে স্বযুৎ বন্ততঃ অচ্যুত হইয়াও নানাত্ব- 


আশ্চধ্য! হে -বিপশ্চিদপরাখ্য ! হে ভাস! হে বাজন্‌! 
তুমি কি দৃগ্ঠ 'বেখিয়াছ? কোথায় বা ভ্রমণ করিয়াছিলে ? যদি 
স্মরণ থাকে সংক্ষেপ করিয়া বল। ২১৩০1 ভাজ কহিল»... 
আমি বহু দৃশ্ঠ- দেখিয়াছি; অধিব্নচিত্তে বহু ভ্রমণ করিয়াছি। 1 
বহধা অনুভূত ব্ছ বস্তু এখন আমার স্মরণও হইতেছে । হে : 
রাজন্‌ ! সুরে বিবিধ শরীরে অনন্তজগতে অব্যাকৃত আকাশে 
অনন্ত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছি। হে মহাত্মন! আমি কৃশাণু- | 








নির্ববাণ-প্রক্রণ-উত্তরভাগ। 


বরে দুঁটেকচিত্ত হইয়া বিচিত্র দেহে জক্মান্তরাবর্তে বিবর্তন ও 
অনন্ত দৃশ্ঠ অনুভব করিষাছি। আমি প্রতি ব্রদ্ধাণ্ডে প্রতি জগতে 
নানা দেহে ভ্রমণ করিয়া প্রাক্তন ঢু নিশ্চয় স্মরণ জন্ দৃশটাত্মক 
পুথিব্যাদি স্বরূপ অবিদ্যার অস্ত পরীক্ষণার্থ অতিশয় যত্ববান্‌ হইয্মা- 
ছিলাম। আমি সহশ্রবর্ধ বিটগী হইয়াছিলাম, তাহাতে বহি 
প্রবৃ্তশূন্ত ও বৃক্ষদেহাভিমানী জীবকর্তৃক সুথছুঃখ ভোগ করি-:. 
তাম। পূর্বাপর পরামর্শ হেতু চিত না থাঁকাধ় পুষ্পফালাদি জনন 
বিস্তারে কন্দবিশেষের সায় ভৌমরপকালাদিতন্ত্র 'হইয়াছিলা ম। 
শতবর্ষ ব্যাপিয়া আমি ম্ে্রুমুগ হইর়াছিলাম। তাহাতে আমার 
সুবর্ণ বর্ণ ও তরুপর্ণকর্ণ হইয়ছিল। দুর্বান্থুর আস্বাদনে ও গানে 
অত্যন্ত আসক্তি ছিল। বনজাভ যুণের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা 
কনিষ্ঠ অর্থাৎ অল্প দেহ ও অল্পবল; সুতরাং কাহাকেও হিৎস 
করিতাম না| (মেরু নির্গত করকাস্ত নিমিত্ত মরণ শ্রুদ্গ হইলে 
গিরিশিখর হইতে উ্পতন নিবন্ধন আত্মমৃত্যু হইলে ) ত্রৌন্চ! - 
লে কাঞ্চনকন্দরে শতার্ঘ সর শরভ 'হইয়াছিলাম। তাহাতে 
পাদাষ্টকবলিত আত্মপৃষ্ঠ ছিল। কিন্তু করক দপাঁ তনিবন্ধন অতি 
ক্েশকর আত্মমৃত্য ঘটয়াছিল। তাহার পর বিদ্যাধর 'যোনি 
লাভ করিয়া মলয় ও মন্দর পর্বতে মন্দারচন্দনকদন্বলতাগৃহে 
কালাগুকুত্রমলতাবলিত অনিলের সহিত বিদ্যাধরহুন্দরীগ*ণর 
মুরতধর্শ্বঁকলামূত পান করিম্মাছি, আর বিরিঞিবাহন 'হংস্রে 
পুত্রত্ব লাভ করিয়া পঞ্চদশশতবর্ধ মেরুপর্ধতে মন্দাকিনীর 
তীরান্তরে রমণ করতঃ হেযারবিন্দমকরন্দপিশঙ্গিতপয়ঃ পান 
করিয়াছি, আর শতবর্ষ ব্যাঁপিয়া ক্ষীরোদ বেলা বন গন্ধবাহন 
বিলোললীলালকবন্পরী মাধব্হন্দরীগণের শৌকজ্বরাপহারী গীত 
শ্রবণ করিয়াছি। .কালগ্ররগিরিতে মঞ্গুরিত করগুগুজাবনে জন্বুকতব 
লাভ করিয়া গজপিষ্ট হইয়া স্বদেহ সঞ্চুর্িতি হইলে অর্ধ মৃত 
অবস্থার নেই হস্তীকেই সিংহকর্তৃক হত হইতে দেখিলাম, 
দিদ্ধশীপবশতঃ সন্তানকপ্রকরহাসী সহুসান্দেশে ইন্দূমুখী শর 
হুইয়৷ কলদ্রমস্তবকগৃছে কৃতযুগার্ধে একাকিনী বাস করিয়াছিলাম। 
৩১_-৪১। তাহার পর. অদ্রীক্ছের সম্নিধানে জলপ্রায়দেশে 
প্রক্টকরবীরলতালয়ে সদা রমণশীল বালীক নামক. পক্ষিযোনি 
লাত করিয়া অশ্কচিত্তে . শতবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছি। পরে 
: ভার্ধ। পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে দূরস্থ জগতে মহেব্রপর্বতে অত্যন্ত 
শোকার্ত হইয়া! একাকী শেষ আমু. অতিবাহিত করিয়াছি । এই- 
রূপে জন্মঘর়ে দিদ্বশাপমোক্ষের অনন্তর সিদ্ধ হইয়া মহেল্নিরি | 
সাহদেশে সঙ্ছায় চন্দনবনাবলিতে লতাসমুহে পরিলম্বান স্ত্রী- 
গুণকে দেখিয়াছিলাম। . তাহারা যেন সেই. লতার ফলের সায়: 
পরিলম্বনাবিলাস আবলিত ছিল। : তাহাদিগকে সিদ্ধ পান্ছের ; 
দ্বারা অপহরণ করিলাম ও ভোগ করিলাম। অবিদ্যা-দর্শ নৈক-. 
বস্তলক্ষণ বিস্চিকা ও চিত, গানমূতি অবিবেকী. আমি এইরূপে 
অত্ত্ত নির্বেদ পাইয়া পর্ববতনিতম্বকদন্থকচ্ছে তাপস হইয়৷ 
দিনাতিবাহিত করি্মছিলাম। হে মুনে! অন্য. একটা. অতি 





সুদর্পণে প্রতিবিম্বিতের শ্টায় আকাশ-শৈলাদি সহিত দিক্‌ কাল ও 
প্রাণিগণযুক্ত ত্রিক্গগৎ প্রকাশ হইতেছে। ৪২--৪৬। অন্তর 
সেই বনিতাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম । হে বরণাত্রি? তুমি 
কে? তোমার এই শরীর ত্রিজগৎ ঘটিত কি? তাহার পর 
তিনি আমাকে বলিলেন, হে অজ! এই বস্তসমূছে সর্ববাবভাসিকা 
যে শুদ্বচিৎ তাহাই আমি। আর. এই মূত্তীমূত্তাত্বক মহাজগৎ 
আমার শরীর। হে অঙ্গ! যে প্রকারে আমি বিস্মবৈকশরীরা, 
সেই প্রকারে সমস্তই সেইরূপ, ইহা বিচিত্র নহে । জনগণ প্রতি 
বন্ত এই প্রকারে যখন জানিতে পাবে, তখন এ ভাব দর্শন করে 
না! আর যখন প্রতি বস্তর স্বভাব অবিদ্দিত থাকে, তখন এই 
ভাবে দর্শন করে; প্রাণিসমূদয় এই দেহান্তর্গত জগতে স্বদেহা- 
লয় তিত্তিভাগে অর্থ স্ব স্ব কর্ণশক্কুণি প্রদেশে নিত্যই অর্ক্ববেদ 
শব্দ শান্তাদি শব্দ সামান্তরূপ নাদাত্মক অনাহত ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া থাকে । সেই স্বতঃসিদ্ধ ধ্বনি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও 
শম্দমাদি জ্ঞান্সাধন অবশ্য অনুষ্ঠেয় ইত্যাদি সর্ববিধিগর্ত ও 
কলগী ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি সর্ব্ব নিষেধগর্ভও বটে। 
সেই ধ্বনি শ্রবণে তদন্তর্গতবিধিনিষেধশাস্ত্ের স্ায় তাহার বাচ্য- 
রূপ জগৎ্ও দেহে আছে, এইরূপ জন্তাবনা কর। সর্ধ্বপদার্থে 
অনুগতসত। যেবূপ শব্দ জায়ান্তম্বভাব অনাহত ধ্বনিও সেইরূপ । 
এই জগৎ প্রসিদ্ধতিভি অচল প্রভৃতি ব্রহ্মা যে হেতুক 
্বপ্লাদি, প্রপিদ্ধ মায়াবস্থার স্তায় এখনও তাহারা আমার অগ্রে 
বাক্য বলিতেছে। এইবূপে অত্যন্ত জড় বপিষ্! প্রসিদ্ধ যে 
ৃদ্ধযাদি তাহাতেও জগত্ঘটিত চেতনত্বের যদ্ধি অসমপ্তী না হয়, 
তবে চেতনপ্রায় তোমাদের শরীরে হ্ুতরাৎ অসমগ্স হইবে না? 
আঁমি কোনও দেশে কোনও কালে স্ত্রীবিহীন জগৎ গত হইয়াও 


 অন্ন্তকাম দৃষ্টি করিয়াছি । সেখানে ব্হতৃত্ত নির্গত হইতেছে ও 


ভূতে প্রবেশ করিতেছে । উৎপাভাদি নিমিভ্ত নিরপেক্ষ আকাশে 


 অন্র দেখিয়াছি। তাহাতে শস্ত্রসংঘটন ধ্বনিসদৃশ ঝন্‌ ঝান্‌ ধ্বনি 
হইতেছে। সেই মেঘ হইতে বৃষ্টির ছারা যে বিহ্যদাদি জলের 


সায় নিপতিত হয়, তাহার খণ্ডের দ্বারা মন্ুুষ্যের আযুধ হয়। 


আর এই জগতে যত গ্রাম গৃহাদি আছে, সমস্ত আকাশমার্গে 
গমন করিতেছে। দুরে দিগন্তে প্রবেশ করিতেছে ; মেইতোমা- 
দের গ্রাম এই স্থানেই আছে। কিন্তু সেই গ্রামই আমি অন্তর 


দেখিয়াছি, এই আশ্চধ্য; এই. জগতে ষত গ্রাম গৃহ আছে, 
আমি তিমিরাহ্যপহত্দৃষ্টি হইয়া দেখিতেছি। ৪৭--৫৩1 এই 
নরগণ এই অমরগণ এই অহিসমুদয় ইত্যাদি 'লোকত্রয়বাসির 
যে অবান্তর বিভাগ, সে' সম্‌স্তই শুগ্ভ; অতএব সকল ভূতই 
সমান। আকাশ হইতে. সমস্ত ভূত উত্পন্ন হইতেছে, আর 
কালেতে সেই আকাশেই সমস্ত ভূত লয় পাইবে। অনন্তর 
তারার্ক অন্ধকার. বষবংপ্রকাশীধিলভূতঙজ্বালোদরাভ .' দিনবাত্র 


মুক্ত অনির্ধচনীয় জগতের এক অধিপতিকে স্মারণ করিতেছি। 


আর অপুর্ব দৈত্যাহিনরাম রাঁদি ভূতসমুয় অপূর্ব দ্রমপত্তন- 


আশ্চর্য্য বন্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর) যাহা. অনন্ত-ব্রহ্ধাণ্ডের | ঈমুদ় অপূর্ব লোকাত্তরযুক্ত অনস্ত মহাজগৎ স্মরণ করিতেছি। 


দ্বারা সম্পুরিত, জলচরদমূহের স্তায় অশেষ. দিগস্তস্থিত, ভূতগণ 
যাহাতে আছে । আরঃসন্দিপ্ধতেজ, অন্রবাতাখ্য ম্হাভৃতত্রয়ের 
সন্তা যাহাতে আছে। জলে প্রতিবিম্ব ভূতাক্কৃতি মাত্র ভূমি আছে 
সেই ঈষৎ ব্টাৃত নাম রূগারস্থ ব্রক্মই অতি আশ্চধ্য ! আমি 


কোনও এক স্থানে একটী বনিতা দেখি়াছিলাম। তাহার শরীরে ' মন্দরগিরি ভ্রমিত হইয়াছিল, তদীয় রুম শৃহ্বের তীক্ষাগ্র- ।, 


বাছুল্যেনালং। এমন দিক্‌ নাই, যাহাতে আমার গতি হয় নাই। 
এমন দেশ নাই, যাহা, আমি দেখি নাই। এমন কৌতুক নাই, 
যাহা আমি অনুভব করি নাই। মদীয় অনুভবরূপ জর্ধনাক্ষী 
হইতে ভিন্নাধিষ্ঠান আর' কিছুই নাই। ক্ষীরসমুদ্রে মন্থনার্থ যে 


৯৮৫. 














৭৪8৬ 


নির্দলনে মেঘ গর্জনশদ্ধিত ভগ্বান্‌ উপেন্দ্ের ভুজাঙ্গদের সিঞ্জিত 
জনদমুহ কর্তৃক শ্রুত হইয়াছিল। সেই আশ্চর্যভূত শব 
স্মরণ করিতেছি । ৫৪--৫৮। 

. একত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥ 


দ্বাত্রিংশদধিকশততম সর্গ । 


ভা কহিলেন, _মন্দরপর্র্বত মৃছ্মন্দারপুঞ্মন্দিরে মন্দর! 


_ভিথা অপ্মরাকে আলিঙ্গন করিয়া সু ছিলাম, এমন সময়ে একটা 


সরিৎ স্বপ্রবাহপতিত তৃণের স্তায় আমাদিগকে ভামাইয়া লইয়! 
চলিল; তখন জলব্যাকুলা মেই অগ্দরাকে আশ্বাস প্রদানপুর্ববক 
জিজ্ঞাসা করিলাম, হে বালে! আমাদিগের এই আকম্মিক নদী 
প্রধাহে পতনের কারণ কি? তখন সেই ভম্ু-চপলনয়না অপ্দরা 
আমকে বপিন, হে কান্ত! এই প্রদেশে চন্দরোদয় হইলে চন্দ্রকান্ত 
শীলামস্ অদ্রিকটকের সন্তানভূত নদীমকল প্রত্রবণ 'জলের দ্বারা 
বর্ধিত হয়। যেমন নিশাগমে প্রিয়তম সমাগম হইলে বনিতা 
সকল কামমত্ত হয়ু। কিন্ত আমাদের নিদ্রাগমের পুর্বে তোমার 
সঙ্গমরসাবেশ বশত; এই কথা বলিতে আমি বিস্মৃত হইয়া- 
ছিলাম, এই কথা বলিয়ু! গঞ্গা-কনকপন্কজে স্থিত বিহগী যেমন 
আকাশে উজ্ডীন হয়, সেইরূপ সেই অন্সরা আমাকে লইয়া 
উডভীন হইল। আর সেই জলর্ন্ন আমি নির্মল মন্দরশূঙ্গে 
সাত ব্খসর দেই অগ্রার সহিত ঝাস করিয়াছিলাম। অন্ত 


, জন্মে জ্যোতিশ্চক্র বিবর্জিত কদলীত্বকের গ্ঠায় গর্ভের গর্ভে 


এক জাতীয় স্বপ্রকাশ জনাবৃত জগৎ দেখিয়াছিলাম। সে স্থানে 
দিগ্রিভাগ নাই, দিন রাত্রি নাই, শাস্ত্র নাই, বেদবাদ নাই, দৈত্যেও 
আদিত্যের ভেদ নাই। সেই জগ্গৎ আত্মার দ্বারা প্রকাশমান। 
অপর জন্মে সধুদ্রতটে মেঘস্পশাঁ পর্বতনিতম্ব-কদস্বকচ্ছে 
বিদ্যাধরামরবিহারবিমানভূমিতে অমর সোমনামে বিদ্যাধর 
হইয়া চতু্দশবর্ষ তন্বী হইঘ্বাছিলাম। অগ্নির বরপ্রভাবে এই 
জগতে অবিদাা দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়। কখন পবনের স্তার় 
সম্গিবেশ-বিশিষ্ট হন্দর জাতীয় অশ্ব এবং মেঘের স্তায় দেহ 
যাহাদের তথাবিধ জন এবং গজ হরিণ মৃগেজ বৃক্ষবলী ও ভন্ঠান্ত 
মৃগন্গপন্দ্ধত পন্নগপক্ষী সঙ্কুল অনন্ত কৌষগগনে উপস্থিত হইয়া 
গরুড়ের স্ঠায় বেশ্সে অগ্রে প্রশ্থুত হুইয়াছিলাম। সেই জগং 
হইতে পরিনি্গ্ত হইয়া মহার্ণৰ বিস্তৃত এক নভোদেশে পতিত 
হইলাম। ১--১১৯। দে স্থানে তদ্দেশনিবাসি নভোনক্ষত্রগণে 
বদ্ধ হইয়৷ দিন রাত্রি মাস খতু আদি সময় অনুভব করিয়াছিলাম 
এবং দিক্সমুদরয়ে গমনানুতৰ করিয়াছিলাম। পুর্বোক্তপ্রকারে 
আকাশে কোষপতনানুভবৈকবৃত্তি আমার পরিশ্রান্তি হওয়ায় 
অন্তঃকরণে নিদ্রা সাদিয়া উপস্থিত হইল । আমি তাদৃশ সুযুপ্ত 
শরীরে স্বপ্নাত্মক জাগ্রৎ অবস্থাতে স্বকীয় আত্মাতেই বিশ্বের উপ- 
লব্ধি করিয়াছিলাম। পুনর্ববার অক্ষীণবাত-বলবল্লীর দ্বারা ক্র 
পক্ষী যেমন পরিচালিত হয়, আমিও সেইরূপ দিগস্তভুবনাদি 
সংসার চঞ্চলতা-নিবন্ধন পরিচাল্যমান হইয়া পূর্ববসন্বলসিত, দৃশ্ঠ 


পরিচ্ছেদ লক্ষণ জগতগ্ুহাতে পতিত হইলাম। চক্ষুর যাবৎ. 
. পর্য্যন্ত, ব্ষিয় দর্শনাশ! প্রসুত হয়। তাবশুপ্রদেশ পধ্যন্ত আমি 


ক্ষণমাত্রেই গমন করিয়াছিলাম। পুনর্বধার সেই প্রকার দর্শন করিয়। 





যোগবধশিষ্ঠ-রামায়ণ | 


পুনঃপুনঃ দৃষ্ঠকে পাইয়াছিলাম। এই প্রকারে জীগ্রৎস্প্ীবসথায় 
ৃণ্যা ও তত্তিনীবস্থায় অর্ৃগ্ঠ এমন বিষয় উদ্দেশ করি! গম্য ও 
অগম্য দেশ বেগে লঙ্ঘন করিলেও বহুবর্ধ অতিবাহিত হইয়াছিল। 
যেমন বালক হৃদয়র্ড় পিশাচরি মিথ্যাত্‌ বুঝিতে পারে না; সেই 
রূপ দৃষ্টাখ্য অব্দ্যার অন্ত আমি পাইলাম না। যদিও আমি . 
ইহা সৎ নয়, ইহা সৎ নয় ইত্যাদি বিচারান্ুুভব করিয়াছি, তথাপি 
চিরাভ্যন্ত “দ্বৈত সংস্কার প্রবলতবশতঃ এইটা সত্য এইটী সত্য 
এইরূপ প্রীতি বিষয় দু্ৃষ্টি নিবর্তিত হয় নাই। ছুর্ষ্টি বিচারের 
দ্বারা নিরস্ত হইলেও প্রতিক্ষণেই দেশকাগভেদে ইষ্টানিষ্ট জন 
সমাগমে প্রসক্ত তুখ হুঃ্খের দ্বার! নদীজলের ন্তায় নূতন আসি- 
তেছে। আমি এক আশ্টর্য্য তালীতমালবকুলাতুলতু্জ উন্মাদ 
বাতজবসমনধিত, শৃঙ্গ স্মরণ করিতেছি। সেই শৃঙ্গ হুরধ্াদিশূনঠ 
হইয়াও স্বকীয় কান্তির দ্বারা ভাসমান হন। এই স্থাবর জঙ্গমী- 
ত্বক বিএবসংসার সেই শৃঙ্গের সানুস্থানীয়মাত্র অর্থাঞ্ সর্বাধিষ্টা 
্রহ্মই সেই স্থাশ্চধ্য শৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গ তত্বৰিদ্গণের মন হরণ 
করে; এবং স্বচ্ছ অদ্বিতীয় অথচ অসিত এবং অমস্ত বিকার- 
শঙ্কারহিত সেই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শুহ্ঠ-_অর্থাৎ দেশকাল ও বস্তুতঃ 
পরিচ্ছেদশূন্ত পদার্থ কোন চারু জগতে-_অর্থাৎ, ব্র্বিস্মগুলীতে 
অনুভব করিয়াছিলাম। আর অমর রাজলক্মীও তাহার তুলায় 
সমান নন। ১২--২০। | 


দবাত্রিংশদ্বধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥ 


ত্রয়স্ত্রিৎশদধিকশততম সর্গ | 


বিপশ্চিৎ কহিলেন; অন্থাত্র কোন অপুর্ব জগতে আমি এক 
আশ্চর্য পদার্থ দর্শন করিয়াছি শরব্ণ কর; যাহ! ব্রহ্মহত্যাদি 
ফলভুত রৌরবাদি নরকবৃত্ান্ত দশার সমান-_অর্থা অতি বীভৎস 
হইলেও বির বরপ্রভাবে অবিদ্যান্ধ আমার দ্বারা বলপুর্ধ্বকই 
অনুভূত হুইয়াছিল। আপনাদিগের অগম্য কোন আকাশে জলন্ত 
চন্দ নুর্ধ্যাদি সমবিত বিচিত্র জগৎ আছে। সেই জগত সন্নি 
বেশতঃ এই ব্রহ্ধাণ্ড সদৃশ হইলেও শূন্তত্ব হেতুক ইহা! হইতে অন্ত 
প্রকার। যেমন স্বপ্রকীলীন দুষ্ট নাগরাদি জাগ্রদবন্থাদুট নগ্র 
সৃশ হইলেও জাগ্রৎকালে তাহার অভাব হেতু অন্য প্রকার বলি- 
যাও মনে হয়। সেই জগতে নিবাসকালীন আমার হ্থদয়স্থ অর্থ 


অনুসন্ধানের জন্য যেমন দিজুখে দৃষ্টি নিহিত করিলাম, অমনি 


দেখিলাম, ধরাতে এক: অলিজালমলিন অচলপ্রতিমা মহতীচ্ছায়া 
অত্তর্থ ভ্রমণ করিতেছে। এই মহতীচ্ছায়াকর আশ্চর্য বন্ত কি. 
হইবে, ইহা! ভাবিতে ভাবিতে যেঁনন' জগতের উদ্ধভাগে দৃষ্টি 


প্রেরণ করিলাম, অবনি দ্রেখিলাম আকাশেও জদ্দরিপনিমাণ 


ুর্ণমাণ এক পুরুষাকৃতি পতিত হইতেছে। এই বিক্ষিপ্ত পর্বব- 
তের স্ায় পতমান গিরিতুল্য গুরু! আকাশপুর্রক. শরীর ব্রহ্মা ? 
না ব্রহ্ষাগুশরীর বিরাট ৭ যাহ? দার! পরমাস্বর-__অর্থাঁৎ প্রসিদ্ধ 
ৃর্ধ্য আচ্ছাদিত অধিলবাসরপ্তরী হইয়া প্রকাশ পাঁইতেছে না 
আমি এই প্রকার চিন্ত! করিতে করিতে কক্গান্তবাত পরিবর্তিত 
ব্রন্ধাপ্ডোর্ঘক পাতালাবপাতের ন্ঠায় ঘনঘোষযুক্তকেশে আকাশ 
হইতে বিবস্বান্‌ পতিত হইলেন; সেই অপরাবার দ্েহী ভীমরূপ 
পুরুষাকার বন্ত নিপতিত হইলেই ক্ষণমাত্রেই স্তদবীপা বহুমতী, 
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1নব্বাশ-শ্ কবএ-ভওবভাশ্লা ॥ শি 


পরিপূর্ণা হইয়া যাইবে; সুতরাঁৎ স্দীপভুবনের সহিত আমার 
অবশ্তই নাশ হইবে, এই বিবেচনা করিয়। ' অগ্নিতে প্রবিষ্ট 
হইলাম। . আমা কর্তৃক জক্মাস্তরশতাচ্চিত ভগবান জাতবেদা 
ইন্দুবৎ হুশীতল হইয়া. আমাকে- বলিলেন, ভয় নাই। 
১--৮। “আমিও বলিলাম, হে জয্দেব! আপনি প্রতি জন্মেই 
আমার পরম গতি, এখন অকালে কল্পান্ত উপস্থিত। প্রভে!! 
আমাকে রক্ষা করুন, এই কথা বিলে অগ্নি পুনরায় বলিলেন; 
হে অনঘ ! তোমার ভয় নাই, উত্ভিষ্ চল, আমরা অগ্সিলোকে 
যাই, এই কথা 'বলিয। তগবান অগ্থি তীহার স্ববাহন শুবপুষ্টে 
আমাকে আরোহণ করাইয়া সেই পতমান শব দেহের একদেশ 
দ্বাহ করিয়া-_অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া আকাশে উখ্থিত হইলেন। 
তদনভ্তর নভোদেশ পাইয়া ভয়প্রদ্দ ভূতসম্পাতমধ্যে পাত দেখিতে 
লাগিলীমা সেই মহাশব বেগে পতিত হইলে সান্তোধি-শৈল 
বনপত্তনজস্গলৌথা বনুধা চঞ্চলা. হইলেন। শ্রবস্তী নদীসমুদয় 
নিরুদ্ধোদকপ্রবাহ হওয়ায় গিরিনদীর কুলদয়ে মার্গান্তর দ্বারা 


_জলগ্লীবন হেতুক ভৃগুদয়্ জলপ্রপাতদয় হইল; সেই পতজ্জল- 


রাশি ভয়ন্করাকীর মন্যুষ্যাদি দেহকৃত ভূবিদারণ.ভন্ত বাপীকুপাদি- 
বিলক্ষণ গর্ত সকল করিল। (বিধুর দেহ বিভেদকর্তী,নীতিপাঠ 
থাকিলে বহুধাবিসংটুল স্বদেহ বিভেদদ্বারা! বপ্রাদি কর্তন করিল) 
পৃথিবী পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে এবং আকাশ শৈল ও 
অন্তান্ট ভূতগণের সহিত সমস্ত জগৎ, প্রলয়সন্ত্রম জন্য ভীত 
্রস্ত হইফা যেন উঠচচঃধ্বনি ও রোদন করিতে লাগিল।, পৃথিবী 
সেই পতিত শবের ধারণজনিত বিরাবরত্হঃ সংরততদ্বারা 
সমস্ত দিগন্তরকে ' তর্ভ্িিত করিলেন। আকাশ ও নাগারিবৃন্দ 
ভয়বিদ্রববলপ্রচণ্ডনির্ভিিতা-খিল শব্দ ঘৃৎ দুম ধ্বনি করিতে 
লাগিল। ৯--১৬। ভুধরদরী দু বিদীর্ণ হওয়ায় নির্ঘাত শব 
উৎপন্ন হইল। তাহাতে - শ্রোত্রহৃদয়াদি যেন বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল! “উৎপাত কর্তৃক ভীমজবে জালবদাকর্ষি যুগান্তপবন 
তরন্ধ প্রলয়ান্ুদখ্বনি দ্বারা খেন তর্জজন .করিতেছে বলিয়৷ বোধ 
হইল। বেগে সেই শব ভূঙলে পতিত হইলে পৃথিবী ধ্বনি 
করিতে লাগিল। ধ্বনি দিসে, যাওয়ায় শতগুণে অভিাত 
পাইল। তাহাতে কুলাচল উটপ্রদেশ ও হিমাচল শৃসমুদয় 
পাতলদেশে প্রবেশ করিল। সেই মেরুশৈল্‌ শিলাকৃতি -শবের 
পতন শৈলশৃঙ্গের দলনকর ও 'পৃথিবীর বিদবারণকর ও-জলরাশির 
ক্ষোভ-মকর অদ্রিগণের ভূতল জমীকরণ সাধন ও সর্বভূতের 
পীড়াকর ও প্রলয়ারথিকুদ্রগণের : ক্রীড়াকর: হইয়াছিল । ভানুর 
ভূতলে পতন দ্বীপপদ্ধতির আচ্ছাদন, _আব্দরগণের চুর্ীকিরণ, 
অবনীমণ্ডলের দূলন, দ্বিতীর “ভূগীঠের স্তায়: অপর বরহ্গাতোর্ছর 
টায় ঘুর্তাকারে পতিত শুন্তের: স্তায় নভণ্চরগণ দেখিয়াছিলেন। 
আমি দেখিলান, মাংসময় অচল পতিত. হইতেছে। তাহার 
একটা অঙ্গ অণ্তদ্ীপা পৃথিবীতে খরিবে শা, তাহা দেখিয়া.আপনার 
প্রসাদে সমুপস্থিত হইয্াছি। হৈ প্রভো! ভগবন্‌ বহে! একি! 

ংসময়দেহ কেন পতিত হইতেছে । তাহার সহিত আকাশ 
হইতে প্রসিদ্ধ হৃর্ধ্যই: বা ফেন- পতিত হইতেছেন | এই 


পতিত মাংসময় দেছের স্থান জপবর্ধত বশীনকুধি ভুপীঠে হইবে 


ন[। ১৭--২৫। : অগ্থি কহিলেন) 'হে-পুত্র! তুমি তরাশূন্ 
হইঝা ক্ষগমীন্ প্রতীক্ষা কর; যাঁবৎকাল এই গবন: দোষ 
সাকল্যে প্রপশমিত হয়; তাহার পর আমি তোমাকে বলিব। 


অনন্তর ভগবান্‌ বহি এইরূপ বলিলে দিকৃসমুদয় হইতে 
জগজ্জীলজাভীয় গগন্জ বস্ত্রভৃষণমাল্যাদিসম্পন্) নতশ্চরগণ 
সমাগত হুইলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, অন্দর, দৈত্য, গন্ধবর্ব, উরগ» 
কিন্নর, খধি, মুনি, ধক্ষ, পিতৃ-মাতৃ এবং অমরগণ প্রভৃতি ষেই 
নতশ্চরগণ সকলে ভভ্ভিময়শিরঃকার় হইয্বা শরণ্য। সর্বেশবরী 
দেবী কালরান্রিকে স্তব করিতে লাগিলেন। নতশ্চ্তগণ কহিলেন ১ 
যেদেবী মহাকক্সান্তে সংহৃত পদ্মযোনির. কপিল উরুজটামগুল 
খজার্গশৃঙ্গে বদ্ধ করেন; দৈত্যগণের মস্তক দ্বারা ধিনি বক্ষস্ছলে 
অরকৃবিধান করেন) সংহুতবৈনতেষ়ের পক্ষ দ্বারা যিনি শিরোহ্বতংস 
করেন। যে দেবী বিশ্বসংসার সংহার করিয়া! থাকেন, তিনি সাদ্রি- 
ভুগীঠভূত এই জগৎ সংহার করিতেছেন। জগত সংহার করি- 
লেও যিনি নিকষলন্ক অর্থ শুদ্ধ চিন্াত্রত্ভাবা। তিনি আমাদের 
অনুগ্রহের জন্য শরীর গ্রহ্ণপুর্র্বক অবন্ঠট-পলনীয় আমাদিগকে 
রক্ষা করুন| ২৬-৩০। 


- ত্রয়স্ত্িংশদধিকশততম সর্ণ সমাপ্ত ॥ ১৩৩ ॥ 
চতুন্্িংশদধিকশগুতম সর্গ। 


বিপশ্চিৎ কহিলেন,_যে কালে দেবগণ মহাদেব কালরাত্রিকে 
স্তব করিতেছিলেন সেইকালে আমি দেখিলাম, পুর্বরবর্ণিত সেই 


 পতনোমুখ পুরুষ অখিল ভূগীঠ আচ্ছাদন করিঞ। ফেলিয়াছেন ও 


উহা শবরূপ অর্থাৎ নিজীঁৰ। হে সৌম্য! শবের যে ভাগ দার! 
সপ্তদীপা পৃথিবী আক্ছু॥দতা রহিয়াছে; জাকল্যে অপরিমের 
সেই শবের পর্ব্বতোপম মহান্‌ কুক্ষিংজ্ঞক ভাগ আমাকর্তৃক দুষ্ট 
হুইয়াছিল। আমি বহর নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলাম; সেই 
শবের বাহু উরুশিরোদেশ লোকাঁলোক পর্বতের পরপারে পতিত 


এ 


হইয়াছে; সে স্থান মনুষ্যের, অগম্য। সেই ব্যোমবাসী নিদ্ধগণ 


সাদরে দেবীকে স্তব করিয়ছিলেন। তিনি ব্যোমপ্রদেশেই প্রক- 


টিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি সবয়ংশুক্কা অর্থাৎ নীরক্তা হইয়া- 
ছিলেন। প্রেতবৃন্দ তাহার অন্ুগমন করিতেছিল। মাতৃম্গডল- 
লানিতা কুস্তা্ড যঙ্ষ, বেতালজাল, তারকিতান্বরা শিরাল দীর্ঘ- 
দোর্দণ্ড ব্নীকৃতনভস্থল! সেই দেবী কীর্ণিগ্দাহরূপ দৃষ্টিপাত, দারা 
দিবাকরকে যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। যেন ব্যোমকোটরে 


ঝান্ঝান্ধ্রনি বিশিষ্ট ক্কুবননানায়ুধের ছারা পক্ষিগণকে শত খণ্ড 


করিতে লাগিলেন! দ্েহজ্ব'লা।ও নেত্রাি বিশিষ্ট শরীরাবয়ব 


'স্যুদয়ের দ্বারা তাহার দেহপ্রতা 'দীর্ঘ-বেণুবনাকারে কোটিযোজন 


বিসতীর্ঘ হইতেছে দত্তকাভীন্দুবিদ্যোতে  দিজুখসমুদয় ছুগ্ধী- 
ন্বপিতের স্তায় শুত্রবর্ণ হইজেছে। : তীঁহার কৃশ ও দীর্ঘ বিস্তীর্ণ 
শরীর ছার! ৬ন্বর যেন পাঝপুরিত হইতেছে । সন্ধ্যাকালীন 
অভ্রমালিকার ন্তায় তিনি লব্বাস্পদা প্রেতাসনসমারঢা হইস্ক 
পরম পদে অর্থাৎ পরমরক্ষে প্রাছু্ভূতা হইয়াছিলেন। ১--১০। 
সন্ধ্যাজলধরা অরুণের স্তায ক্কুরৎপ্রজল-রূপ্ধারিণী সেই মহানবী 
যেন গগনমহাসাগরে বাড়বাগি শ্রী ধারণ করিয়াছেন। শবশবাঙ্গ 
মুল কুত্তলতোমর মুদগর আসন উদুখল প্রতৃতি ছারা যেন চঞ্চল 
অজ বিক্ষেপ করিতেছেন। যেমন পার্বতীর নদী প্রাবুট্কালে, 
উপলখণ্ড সমুদয়্কে ঘর্থররবে অচলের ব্বদেহ বহন করিয়। থাকে, 
নেইরূপ সেই মহাদেবী কটুমটুশবে দত্তধ্বনি করতঃ জনশরীর- 





৭৪৮ 


মাল। গগনাঙ্ঈনে বহন করিতেছেন। দেবগণ কহিলেন,_হে 
দেবি! অস্থিকে! এই শব আমরা আপনাকে উপহার দ্রিতেছি, 
আপনি স্বপরিবারের সহিত ইহাকে শীঘ্র আহার করুন। হুরগণ 
এই কথা বলিলে, সর্তবপ্রাণ-শক্তিমযী দেবী প্রাণবাযু দ্বারা সেই 
দেহ হইতে রক্তসার আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, যেমন সন্ধ্যাকালীন 
মেঘ পর্বতের শুহাভন্তরে প্রবষ্ট হয়, সেইরূপ প্রাণবাযু দ্বারা 
আকৃষ্যমাণ রকতসমুদর তগব্তীর মুখে প্রবিষ্ট হইল । তিনি আকা- 
শস্থ থাকিয়ই প্রাণাকৃষ্ট সমুদয় রক্ত পান করিলেন। পুর্ববে তিনি 
শু ছিলেন, ইদানীৎ রক্তপানে তৃপ্তা হইয়! পীন! হইলেন। যেমন 
বর্ষাকালে তড়িততরললোঁচনা রক্তবর্ণা অভ্রমাল1 অবস্থান করে, 
সেইরূপ তিনি রক্তপরিগীনশরীরিণী হইয়া অবস্থান করিলেন। 
লম্বোদর! . বিষমাহিবিভূষণীরক্তাসবমদোন্ভ| সমস্তাযুধধারিণী 


ভগবতী শরীরার্দপুরিত আকাশ প্রদেশে নৃত্য আরন্ত করিলেন। 


লোকালোক-গিরিশিখরস্থিত অমরগণ তাহা নিরীক্ষণ কৰিতে 
লাগিলেন। ১১--২০। তদনন্তর যেমন মেঘসমুদয় মহাচল আব- 
রণ করে, সেইরূপ পিশীচকুস্তাওরপকাদি মহাগণ সমুদক্ষ শব 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। এ শব শৈলের কটিভাগ কুস্তাণ্ডগণ 
গ্রহণ করিল। উদররূপিকাবুন্ব ও যক্ষগণ দন্তবিক্ষত-পার্খ-পুষ্ঠ- 
ভাগ গ্রহণ করিল। আর সেই শবের তুজ উরু কন্ধরাদি অন্য 
অবয়বসমুদয় ব্রদ্ধাওড-খর্পরের পরপার অর্থাৎ. জলাদ্যাব্রণ-দেশে 
পড়িয়াছিল। সেইজন্য ভূতসমুদয় দূরে দিগন্তরে স্থিত সেই 


সমুদয় অবয়ব পায় নাই, তাহা কালে স্বয়ং কলিত হইয়াছিল। 


উ্তিকা আকাশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে ভূতগণ শবের জন্ 
ব্যাকুল হইলে দেব্গণ অদ্রিপুষ্ঠে অবস্থান করিলে তৎকাঁলে 
পিগাকারে ভক্ষ্যমাণ ও নীধ্বমান আম্‌ এবং ছূর্গন্ধি বসা মাংস 
প্রভৃতি ছারা ভূবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মাংস চর্ব্ণ সংবস্তে 
শবশবনূপ ধ্বনি হইতেছিল। . লতার সটান. শির! ও অস্থির খগ্ডনে 
আকাশে বৃহৎ কটকটা রব উত্থিত হইতেছিল।. ভূতসভ্বট 
বিশ্লেষবশতঃ ভীষণ নিঃঘ্ন হইতেছিল। আর হিমাবৎ বিজ্ধ্য- 
শৈলপ্রমাণ অস্থিময় অচলে ভুবন আবৃত হইতে. ছিল। দেবীর 
মুখানল-জালা পক্ষমাংসাক্ত ভূতল হইতেছিল। রক্তশীকর নীহার- 
বর্ষণে দিকৃসমুদরয় সিন্দুরিত হইতেছিল । অর্বতঃ প্রেক্ষক দেবগণ- 
কর্তৃক বরণবেষ্টিতের ্ঠায় দিন্তর হইয়/ছিল। অগ্তদীপা। বহন্ধরা 
রুধিৈকার্ণবীভূতা হইয়াছিল। ২১৩৮ অমন অচলমণ্ডল 
শিখরের সহিত অত্যন্ত অন্তর্থিত হইল । যেন দবিগন্গন। রক্ত" 


প্রভাভ্রসম্তার-বন্ধারৃতা হইলেন। নভস্থেল -দ্বেবী ও গণগণের 


বৃভ্তালোলভুজভ্রান্ত আয্ধচ্ছন্ন হইল। পুরপত্তনমণ্ডল স্মৃতি- 
পথারঢুমাত্র রহিল । স্থাবর-জঙ্গমাত্বুক জমুদ্য় জগৎ, অত্যন্ত 
সম্ভবরূপ-বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত-কুভ্তান্তরূপিকাদিগণের. অমাজরূপে 
পরিণত হইল । যে. ভূতগণ নৃত্যে প্রণক্ত. হইয়াছিল, তাহাদের 
অভিনয়করাকার নে বন্ধনার্থ আকাশে প্রসারিত জালকের 
স্তায় অন্য-জগং-র্চদ্রিত৷ বিধাতার মানম্ৃত্রের স্তায় তুমি হইতে 
সৌরমার্গ পত্যন্স্থিত - আতান-বিতানবন্ত অন্্ন্রলক্ষণ তন্ত্র. দারা 
পিশাচগণ-কর্তৃক ট্রলোক্য ধেন ভ্রিয়মাণ হইতে লাগিল . সেই 


শবের কুৎসিতা দ্বার! অনাক্রান্ত দিবসপ্তকের পধ্যস্তস্িত. লোকা- 
লোক গিরির মূর্ধাদেশে অবস্থিত, নুবুগণ, ভূতপূর্ববমহীগীগে স্থিত 
রক্ত দ্বারা অণবীকৃত জগৃৎ উদগত উপল্লবে আল্সত দেখিয়া! খি্নতর 


হইলেন । রাঁম কহিলেন ১হে ব্রহ্মন! যে শবের অত্যন্ত দীর্ঘ হস্ত- 
ফ্রি , 





ভ্রীড়াকো [বিদ-নাগরামর-গৃহপুক্ধরদবীপক!. . 


যোগবাশন্ত-রামায়ণ । 


পদাদি অবয়ব ত্রহ্ধাণ্ডের বাহিরেও পডিয়ছিল ; তাবৃশ: মহাধবের 


দ্বারা'লোকালোক পর্বত কেন আচ্ছাদিত হয় নাই । (বামখ্ই 
প্রশ্ন সর্বজ্ঞ বশিষ্টের নিকটই করিয়াছিলেন.।: ভাসের নিকট 


করেন নাই। কারণ তাহার দৃষ্টি লৌকালোক পর্যন্ত প্রহথত ছিল 


না। এই জন্তই বণিষ্ঠ উত্তর করিতেছেন )। ৩১--৩৮। বশিষ্ঠ 
কছিলেন, হে রাম! সেই -শবের উপরোপলক্ষিত মধ্য শরীর 
দ্বীপসপ্তকের মধ্যেই ছিল। 'মন্তক ও খুরৌপলক্ষিত পাদদসব 
এবং ভূজাদি অন্গসমুদয় ব্রন্ীণ্ডের বহির্গত হইয়াছিল; এই 
ভাসোক্তি সত্য ব্টে। শবের পাদদয় উরু মধ্য কটি পার্খয় ও 
শিরোহংশদয় মধ্য দ্বারা লোকালোকের . শৃঙ্গসমুহ আচ্ছন হয় 
নাই। হুতরাৎ লোকালোক উদ্র লক্ষিত হইয়াছিল। -তাপ- 
হেতুক অজল-জলদের ন্যায় হতুদ্ববান্তি, লৌকালোক"শৃর্গ- 
মস্তকে উপবিষ্ট দ্বেব্গণ লক্ষিত হইয়াছিলেন। মাতৃগণের নৃত্য- 
কালীন প্রসারিতাক্ষ অধেবন্রু পতিত শবভূতসমূহক্ৃক ভক্ষিত 
হইতে আরভ্ত হইল । অস্থকৃপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। মেদোগন্ধ 
বিভপ্তিত হইল। তদানী -ছুর্ঘখত দেবগণ প্রত্যেকেই বক্ষমাণ- 





রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন 1 হা' কষ্ট! পৃথিবী কোথায় গেল) 


জলরাশিই ৰ। কোথায় গেল; জলসজ্যাতই-বা৷ কোথা; ধরনী- 
ধরই ব| কোথায় ;. তাঘুক্‌-চন্দন-কদন্ব-মন্দার-বন্মণ্ডিত পুষ্প 
রসের মণ্ডপসদৃশ মলয় কোথায় :গেল। উচ্চ সুবর্ণ বিপুল 
হিমবনুমি শুরুবিষয়ে ক্রোধ করিয়াই... থেন কুধিরকর্ৃক স্বীয় 
কর্দম্ভাৰ প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রৌ্চদীপে ত্রৌঞ্চগিরিতে যে মহান্‌ 
কল্পক্রম ছিল, যাহার শাখাকান্তি ব্রচ্ষলে'কে বিস্তীর্ণ হুইয়া- 
ছিল, সেওচুর্ণ হুইয়াছে। হে..পারিজাতকোমলাচক্র মৃতগতে! 


ক্ষীরোদার্ণৰ! হে ন্বনীতভরিতশিখরিপ্রোভূতবেলাবনদধ্যর্ণব 
নালিকের প্রধান গিরিকে! যোগেশ্বরীসেবিতমধ্ররণ্ব! তোমরা 
এখন কোথায় ;. দেবস্ত্রী .এ দিকৃসমুদ্রয়ের দর্পণকার্ধ্যকারী 


স্কাটিকাদি রত্বশিলা এখন কৌথাপ্র ? ৩৯--৪৮। হে বিরিক্চি- 
হৎসনলিনী-নিবিডিতদিগ্জালবন |... কল্ক্রমকার্চনামাললতা-নির- 
গাধিক-সনবন্বন্ধাচলত্রৌরদীপ | .কদন্বকাননদবীবিশ্রা্ত-বিদ্যাধরী- 
তোমরা কোথায়; 
বদৃর-সমুদ্দের. উ্নগ্রতাপনিরোধক কুহুমচ্ছন্ মহীপবন 
সমুদয় : গোমেধদীপ -তদীযু, কলপরৃক্ষ: তত্রত্য কন্কলতু. তাহার 
দ্বার সুন্দর দরীসমুদর কনপরক্ধুনকথুকিত- -তৎপুক্কবের দ্বারা শুর 
ক্ৌক্চদীপ সহিত ত অচলমমূদয় এই সমুদ্র-পদাথের, ম্মরণ 
বারা সান্বগণের ্বর্গহখদ পুণোর ,উদয় হয়। মন্দানিলাবলিত- 
পল্পব্বালবলীসংযুক্ত-সত্তানবৃক্ষেরে ছারা . সমস্ত. দিগন্ত ভাসিত 
হইত, এমন সমুদ্র বনই.ধ্বস্ত হ্ইয়াছে। . কি কষ্ট! অস্ম- 
দ্বাদ্বি, .জন্সমূহ .কি . প্রকারে. চিত্সস্গাধান লাভ করিতেছে। 
জানি না৷ কোন্‌ সময়ে ইচ্ষুপাগরতীরে শিলীভূত শর্করাময় অচল- 
ভূষিত ভূমিতে প্রিদ্ধমাধুধ্য গুড়মোদক অমুদয় দেখিব এব্‌ৎ 
কবেই বা আর ভ্রীড়ার্থ শর্করা! পত্রিকা দেখিব; কবেই ব! তালী” 
তমালী-সবনাচলের কদস্বকম্্রম-শীতল-কনকালয়ে উপৃবিষ্ট হইয়া 
চন্দরনলিপ্ত. অপ্দরাগণের নৃত্য: ব্েখিব;, ন্ববৃক্ষের, গজপ্রমাণ 
অমৃত রসাম্পৰ জা্কুনদ. স্বর্ণের হেতুভূত প্রসিদ্ধ ফলস স্মৃতি 
মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে ? কি কষ্ট !. যে. ফলের রসাছু দারা দ্বীপ- 
সমুদ্রমেখল জন্ুদ্বীপরূপা মহী নদী প্রবাহিত করাইত; হুরা- 
সমুদ্রতীরে শিলীন্ধ নিরন্ধ মহীধ্গ্ুহাতে মধুযতামরহন্রীগণের 





নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | - ৭৪৯ 
নৃত্যগীত ম্মরণ করিয়া প্রতঃকালীন পদ্বের স্ায় অধুনাতন পৃথি- 
রীরন্তায় আমার, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে 1. ছে মিত্র! তুমি 
দেখ; রক্তময় রি অভিনব সমুদ্রের উপরিভাগে হৃর্ষ্যো- 
: দয়াস্তময় সন্নিহিত ভূমিতে  দিজ্ুখে সন্ধ্যারুণ হুবর্ণময় মেরু শৃর্গ - 
স্তোকোদিত, ইন স্তায় দীপ্তি পাইতেছে। . সাগরবারি- 
রাশিবলয়া দ্বীপসমুদায়ালন্কৃতা ভুঘিতা নদী জঙ্গল-কানন উগ্র 
নগর গ্রাম ব্রাহ্মণগ্রামান্থর।, তরুপলল.. ুরাদিভুণবতী মহী সম্প্রতি 
কোথায় গিয়াছে জানি না। ৪৯__৫৭। 


. চতুন্তিংশদধিকশততক সর্গ সমাপ্ত । ১৩৪॥ 


হুতাশন! এই যে শব দেখিলাম, এ পুর্বে কি ছিল, কি নিমিত্তই 
বা শব হইল, বলুন। বহি কহিলেন, হে রাজন্‌! 'ব্রেলোক্য 
ভাম্গুর অনন্ত অক্ষত শববৃত্তীন্ত আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, তুমি 
শ্রবণ. কর। অদ্বিতীয় অনন্ত নিরাকার চিন্ময় পরমব্যেম আছে । 
যে চিন্ময়াক'শে অসংখ্য জগৎ পরমাণু অধ্যস্ত হইয়াছে। 
সেই সর্ব্গতশুদ্ধ চিন্াত্র সর্ধাত্রক আকাশে কোন কারণবশতঃ 
স্হিজ্যমান-প্রানি-কম্মুবশতঃ) স্বয্ুখসংবেদনম্রী সংবিৎ উৎপন্ন 
হুইল। যেমন তুমি কোন পথিককে চিন্তা করিয়া হুপ্ত হইলে 
নিজেরই পান্থত৷ দেখিয়া থাক, সেইরূপ তিনি স্বসম্কল বশতঃ 
স্ববিষয় তৈজমপর-মাণুত্বান্থভব করিলেন। অজ্ঞানাবৃত চিত্তহেতুক 
সেই হুক্ষপদার্থ পন্ুজরজন্তল্য সম্ধলাত্বিকা অনুতা অন্ুুতব 

















পঞ্ত্রিৎশদধিকশততম জর্গ। 


বশিষ্ট কছিলেন,--মত্ত ভূতগণ কর্তৃক ভক্ষিত শবের কিকিৎ 
অবশিষ্ট থাকিতে লোকালোক গিরিস্থিত সেন্দর দেববুন্দ পুনরায় 
কহিলেন; -বিদ্যাধরামরবিমানস্থগর ভূমি আকাশে যেন উদ্চ 
করিবার জন্য ভূতগ্ণ কর্তৃক পবনচালিতামলীভ্ররঞ্জিতাকাশসশ 
মেদোমযান্জাল আ্তৃত হইয়াছে । দেখ, সপ্তদীপেই ভূতগণ 
কর্তৃক মেদোজাল বিসারিত হইয়াছে ।  মাংসভুক্ত হইয়াছে। 
রুধির গীত হইয়াছে । সব্প্রতি পৃ্থী কিকির্শনযোগা হইয়্াছে। 
সর্বপ্রানিপ্রমোদ্করী পৃর্থী ইদানীং মেদারপ-পটাব্তাধিলাঙ্গী 
হইয়া' রহিয়াছে, কি ছুঃখের বিষয়? বন সমুদরর মেদোময় শারদ 
মেঘ দ্বারা আবৃত হওয়ায় ধূুসর-কন্বল-সম্বীত বলিয়া বোধ হই - 
তেছে। সেই শরের অস্থিতে মহাদ্রিসকল সগ্জাত হইয়াছে । 
বোঁধ হইতেছে; হিমাদ্রিশিধরের তায় দিকৃতট আবরণ করিয়া 
রহিষান্ছে। ১--৫। বশিষ্ট কহিলেন, দেবগণ যখন এই সমুদয় 
আলাপ 'করিতেছিলেন; তখন ভূতগণ গীতাবশিষ্ট. মেদোজাল 
দ্বারা ধরাকে মেদোলিপ্ত করিয়া মত্তাবস্থায় আকাশে নৃত্য. করিতে 
লাগিল ; ভূতবৃন্ৰ নৃত্যাসক্ত হইলে তাহাদের - পীতাবশিষ্ট বক্ত, 
সঙথল্ প্রহুত একটা প্রবাহ দ্বারা দেবতারা এক সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই সমুন্রকেই দেবগন সস্বস্সপূ্বক, সুরার্ণব করি- 
লেন। : অদ্যাপিও সেই সাগর..মদিরার্ণৰ হইয়া আছে।... ভূত- 
গণ আকাশে নৃত্য করিয়া তত্রত্য সুরাপান, করতঃ -আনন্দ মন্ৰির 
আকাশে নৃত্য করিতে থাকিল; সেই -ভূতগণের, স্তায় ইদ্বানীস্তন 
ভূতগণও- অদ্যাপি যোগে শ্বরীগণের সহিত মধিরা্ণব হইতে মদিরা 
পান করে ও আকাশে নৃত্য করে; সেই ভুতগণক্ৃক. বিস্তৃত 
মেদোজাল ভূতলে শুক্ষ হইয়া থাকাতেই . মহী মেদিনীরপে প্রসিদ্ধ 
হইল। উক্তব্রমে শবদেহ ক্ষয় হইলে হুধ্যস্বস্থানে আরোপিত 
হইলেন, মেরু প্রভৃতি পর্ব্তও উদ্ধৃত হইলেন। : স্থৃতরাৎ দ্বিন- 
যামিনী ক্রমে প্রবৃত্ত হইল।- অনন্তর প্রজীপতি নূতন প্রজান্স্ত 
করিলেন এই ভুতলে সেই সুপ পুর্বের সায় হইল। ৬১২৭ 


পরিধি রগ সমাপ্ত। ॥ ২ ৯৩৫ ॥. . 








টং ফিবশভত স্ঁ । 


| ভষ স্‌ কছিলেন, হে, পৃথিবীপতে, শরথ । আমি অগ্ির বাহন, 


শুকের পক্ষকোণে অবস্থান .করিয়া_ সেই মহাদেব পাবককে 
ভিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম হে তগবন্‌! সর্বযজ্ঞেশ্বর র ্বাহাবি 





করিল। আর সেই ভাসমীনা অগুত। সোচ্ছুনতা ভাবন৷ করিয়া, 
স্বকীয় চক্ষুরাদীক্জিয় অনুভব করিলেন। অনন্তর তাহ! স্বতঃ 
শরীরে লগ্ন হইল অনুভব করিলেন। স্বপ্ন পুরের স্তায় চক্ষুরাদিও 
স্বভাববশতঃ অগ্রে শবস্পর্শা্দি গুণাধারাধেয়ুবৎ ভূত, মরজগৎ 


দেখিলেন। বেদনাদি বিষয়াস্ত অধ্যারোপরূপ কাধ্যকারণ সঙ্বাত 
মধ্যে,জাতিবিশেষবান্‌ অহ্রনাঁমে কোন প্রাণী ছিল । সে স্বভাবতঃ 
অত্যন্ত অভিমানী হইয্বাছিল। বিদরথপিত্রাদির শ্তায় তাহার ও 


অসত্য প্রতিভাসাত্ম পিতৃমাতৃপিতামহ ছিল। দর্পাঘিত হইয়া 
সে কোন মহামুনির হুখাস্পদ আশ্রয় ভগ্ন করিয়াছিল। তখন 
মুনি তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন। ৯--১২। তুমি মহাকায় হইয়! 

আমার আশ্রম নষ্ট করিয্বাছ, অতএব এদেহ ত্যাগপুর্ব্বক অভির 
মশক হও। যেমন বাড়বানল সমুদ্রজল দগ্ধ করে, সেইরূপ সেই 
শাপাণ্ধি তৎক্ষণাৎ অন্ুুরকে ভম্মবাৎ করিল। আনহুর চেতন 
তখন নিরাকার নিরাধার আকাশবলয়োপম হইয়াছিল। চিত্তমুপ্ত 
যুচ্ছিতের সায় হইয়াছিল। . অনন্তর সেই অব্যাকৃতরূপ চেতন 
ভতাকাশে মিলিত হইল।  ভূতাকাশও স্বাপদ্ধ বাঁযুর সহিত 
একত্ব লাভ করিল। দেহলাভ হইলে ভবিষ্/$তে যাহার প্রানি 
নাম হইবে, সেই চেতন- (বায়ু) বান্‌ আত্মা, অপক্কীকৃত পৃথিব্যাদি 
ভুতচতুষ্টয়ব্যাপ্ত হইল। যেমন আকাশে বয়্বীয় অণু স্বভাবতঃ 
স্পন্দিত হয়, সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র ব্যাপ্ত - চিন্মাত্রাণু স্বভাবতঃ 
স্পন্দনযুক্ত হইল। অনন্তর বর্ধাদিকাল প্রাচ্যবামু বর্ধাদি 
জলসহকারে ভূমিস্থ রীজ যেমন অস্কুরিত হয়, সেইরূপ সেই 
অন্লিস্থ চেতন: স্থুলভাবে প্রকটিত হইল। শুদ্ধ মুনির শাপ- 
বিষয়ক জ্ঞানবান্‌.ও..প্রাণীগুদ্িত ব্বকীয় মশকত্ব জ্ঞান্বান্‌ সেই 
অহরম্থব্িচিদাভাস . তৎসংস্কার বণতঃ মশকান্গ :পক্ষপাদাদি 


যুক্ত, হইয়া স্বয্ংই মশক হইল। -নিশ্বাসমাত্রে যে নিপতিত 


হইয়া উ্ীন হয়, এতাদশ' অল্প শরীরবিশিষ্ট স্বেদ্জ মশকের 
ছুই দিন মাত্র জীরিতকাল হইল। রাম কহিলেন” প্রভো! ' : 


জগতের সমন্ত প্রাণীরই কি যোল্যস্তর উৎপত্তি ন! অন্য প্রকারও 


আছে। ১৩--২৩। ..বশিষ্, কহিলেন, ব্রহ্মা তৃণ পধ্যন্তের ছুই 
প্রকারে অভ্তব হয়, এক ব্রহ্ম, অন্য -ভরান্তিজ ; সেই ছুই 
প্রকারই শ্রবণ কর। . পুর্বে যৌন্ন্ছতব_রঢদেহ তাদাত্ম্য দৃঢ 
্রানতিমূলক  তত্তভুততম্মাত্রে অত্যন্ত আসক্তি হওয়ায় তদাকারে 

প্রানীগণের যে সম্ভব হয়, তাহাকে ্রান্তিজ কছে। নিত্যমুক্ত 
্রন্ষের কদাচ জবত্রান্তি হয় না, সবরগাদিকালে তিনি ন্বয়ং জিব- 
ভাবে প্রকাশিত হন, তাহাকেই ব্রহ্মময্ সম্ভব কহে। উহা! যোনিজ 
নহে। হে রাম! সেই রম সম্ভব আজনমসি কপিলাদি | 








শষিগণ অনুভব করিতে পারেন। জ্ঞানহীন মশকের তাহা । 
সম্ভব নহে। সুতরাং মশক জগতভ্রান্তি বশতঃই উখিত হইয়াছিল, 
ব্রহ্মদম্তব তাহার হয় নাই। ইদানীং তাহার চেষ্টান্রুম এখণ 
কর। পৃথিবীতে ই্ষুগুন্মে বালতণ কাসমুগ্জে মশকগণ অব্যক্ত 
ধ্বনি করিয়া থাকে। সেই মশকও তাহার মথে অব্যক্তধ্বনি 
করতঃ ক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় পরযায়ুর অর্ধ একদিন সম্পূর্ণ 
ভোগ করিল। দ্বিতীয় দিনে মশিকা ভার্ধার সহিত স্বাদ্বলেদর 
দোলাতে বাললীলাত্র -« ধে'লণ আরত্ত করিল।. কিছুকাল পরে 
'দোলনশ্রমার্ভ হইয়া যেমন বিশ্রাম করিল, অমনি মশকদৃষ্টিতে 
পর্ববতপ্রা় হরিণপাধাগ্র দ্বারা চুণিত হইল। সে মরণকালে 
হুরিণানন ভাবিতে জবিতে খ্রাণত্যাগ : কারুয়াছিল। হুতরাং 


.মশকদেহ ক্রুমেতেই হরিণ হ্ইয়! ভি । পরে হরিণরূপে 


অরণ্যে বিহার করিতে করিতে আক ব্যাধকর্তৃক ধগুর দ্বারা হত 
হইল। তানীৎ ব্যাধাননগ-দৃষ্টি হইয়! দেহ ত্যাগ করায় জন্মাস্তরে 
ব্যাধ হইল। ব্যাধ হইযা ঝণ বিচরণ করিতে করিতে এক খুন্র 
কাননে উপস্থিত হইল । সেই স্থানে সে বিন করিল ও সৎসঙ্গ 
লাভহেতু মুনিকর্তৃক প্রঝোধিত হইল। হে ভ্রান্ত! দীর্ঘ ছুঃখের 
জন্ ধনু দ্বারা মৃগ সকলকে বধ করিতেছে, একি? ক্ষণতঙ্গুর 
জগতে মহাফল অহিংসা, অভক্পদানাদি শাস্্রমর্ধ্যদ1! কেন রক্ষা 
করিতেছ ন1৭ ব্যাধ কুলাচারপ্রাপ্ত জীবিকা মুগব্ধ তাহার ত্যাগে 
কি প্রকারে জীবন রগ্ছ। কর! হয় ও কি প্রকারে ভোগসিদ্ধি হয়। 
আয়ু বায়ুবিঘটিত অভ্রপটলস্থ চঞ্চল জলবিদ্দুর সায় ক্ষণভন্ুর, 
ভোগ সমুদয় মেখবিতান মধ্যে বিলসৎ-সৌদামিনীর স্তায় চঞ্চল। 
ভোগ্য যৌবনবিলাস .জলের বেগের স্তায় অস্থির। ভোগায়তন 
শরীর প্রতিক্ষণেই সম্তাবিত অপায়যুক্ত। হে পুত্র ! এই হেতুই 
গারলৌকিক তাব্যনর্থপেরম্পরা-লক্ষণ সংস্থতি ব্শতঃ ত্রস্ত 
হুইয়া অভয়দান ও অহিৎসাঁদি উপাধ়্ দ্বারা আত্যন্তিক, অন্্থ 
নিবৃত্তি উপলক্ষিত নিত্য নিরতিশয় আনন্দরূপ ি্বাপত্ ঙ 
সন্ধান কর। ২৪--৩৩। 


ষ্টত্রিংশদধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥ 





সপ্তত্রিংশদধিকশততম সর্গ | 


ব্যাথ কহিল,_হিৎসাদি ব্যবহার যদি ছুঃখের কারণ হয়, তাহা 
হুইলে ছুখেক্ষধের প্রতি কর্কশ নয়, মৃহ্ও নয়, এমন ব্যবহারক্রম 


_কিহ্হত্তে পারে? মুনি কছিলেন,_এখনি সায়কের সহিত ধনু 


পরিত্যাগ করিয়। মৌন আচার অর্থাৎ, যমনিয়ম বিচারাদ্যাচার 
পর এই আশ্রমে বাম কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই 


ব্যাধ ফু কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়৷ ধনু সায়ক পরিত্যাগপুর্বর্বক মুনি- 


সমাচার অযাচিতামন হইয়া মেই আশ্রমেই বাস করিল। ক্রমে 


রা অতীত হইলে, যেমন পুণ্পমুকুল পরিপাক বিকাশাদি 


ক্রমোদ্তবজনিত আমোদ নর-হৃদয়ে প্রবেশ করে, সেইবূপ সংসঙ্গ 
বশত, 
করিল। হে অরিন্দম দশরথ ! কোন সময়ে সেই ব্যাধ মুনিশরেষ্টের 
নিক) জিজ্ঞাসা. করিল, ভঙগবন্! প্রাণিগণের অন্তঃস্থিত স্বপ্ 
জাগ্রতের ন্যায় বাহিরে কেন দেখা, যায় বহিঃস্থিত প্রপঞ্ স্বপ্ন 
হইলে অন্ততঃ কেন দেখা যায়, প্রানীর অন্তত বপন কি উপায়েই 


শান্্প্রদিদ্ধ সারাসারবিবেকতা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


বাদেখা যায় এবং অন্তরে ও বাহিরে হত স্বপ্ন প্রচ কি 
প্রকারেই বা দেখা যায়, 
অন্তর্বহির্ডেদে হুইপ্রকার কেন দেখ যায় .মু্ন কহিলেন, ছে 
সাধো! যেমন অকম্মাৎ অন্বরে অভ্রের উদয় হয়, সেইব্ধপ আমার . 
চিত্তের প্রথমাবস্থায় এই পগ্সিতর্ক উপ হুইয়াছিল। তদদবধি 
আমি বদ্পদ্রাসনে দিৃকষার্থ পরকীয় প্রবেশানুকুল বহিঃুস্তক- 
ধারণপরায়ণ হইয়া সর্ধাত্বত্বরূপে প্রসিদ্ধ সংবিৎস্বরপে স্থির 
হইলাম। ঘেমন সায়ৎকালে রৰি স্বকীয় মগ্ডলকান্তি দ্বারা 
আতপকে প্রত্যাহুত করেন, সেইরূপ আমিও সংবিতদ্বরূপে স্থির 
হইয়া দুরবিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংবিৎ, দ্বারা স্বহৃদয়ে প্রত্যাহত করিয়া- 
ছিলাম। ১৮1 যেমন কুহ্ুম হইতে সৌরভ ঝাহ্ছে বহির্গত 
হয়, সেইরূপ প্রাণের সহিত জীবের বহির্গমনানুকুল যোগশাস্ত 


প্রসিদ্ধ প্রযত্বের দ্বারা জীবোপাধি চিত্তা্বিত প্রাণকে শরীরের. | 


বহির্দেশে নিঃসারিত করিয়াছিলাম। অনন্তর বাহ ব্যোমৃস্থ জীবো- 
পাধি চিত্তসন্থলিত প্রাণবায়ুকে আমার পুরোভাগে স্থিত কোন অন্তর 
প্রাণের সহিত মিলাইলাম। যেমন ভল্লুকগণ গর্তষধ্যে মুখ প্ররেশ 
করাইয়া! আকর্ষণলক্ষণ মুখ-বাযু দারা স্বকীয় চেষ্টানুসারে নিজের 
আহারভূত সর্পকে স্বমুখে প্রবেশ করাইয়া হিৎসা করতঃ ক্ষণ 
করে, সেইরূপ আমিও আমার. প্রাণবনিত যে জন্ত হইয়াছিল, 
তাহার প্রাণ অবলম্বনে তদীয় হৃদয়ে নীত হইলাম । অনন্তর তাহার 
হৃদয়ে তদীয় প্রাণাশ্বারোহণপুর্ধক প্রবিষ্ট হইয়া প্রীণদয়কে -অন্ু- 
সরণ করতঃ স্বকীয় বুদ্ধিবশতঃ সঙ্কটে পতিত হইলাম। যেমন 
অথিল বাহাদেশ স্ুুল-হৃক্ষ-বহুকুল্যা-পরিবৃত; সেইরূপ- সেস্থানও 
চতুর্দিকে সঞ্চরমাণ রসপূর্ণ ব্হ নাড়ীপরিবৃত। ভাপ্ডোপস্করণের 
তায় পার্্াস্থিরপ পঞ্তরে ল্লীহা যকৃৎ রক্তাদি পিগ্ডের দ্বারা জীবগৃহ- 
ভূত শরীর সঞ্কটময়। নিদাঘ-সন্তপ্ত উন্মিজালে অর্ণব যেরূপ ব্যাপ্ত . 
রে সেইরূপ জঠরাগ্সি-সম্তূত শলশলায় ধ্বনিবিশিষ্ট উষ্ণ অবস্নব 
ব্যাপ্ত। অন্বরত - সচিন্ত প্রাণবায়ুকতৃক নাসাগ্রপ্রদেশ হইতে 
জীবনার্থ বহিঃ্শৈত্যবিশিষ্ট চেতনাত্মক বায়ু উন্নীত হইতেছে। 
৯--১৬। সে স্থান রক্তকুট অন্নরস শ্লেন্মবসানিআবজনিত-পিচ্ছিল 


; গু ঘ্বনান্বকারময়ু এবং উষ্ণ ; সুতরাং নরকোপম সম্কটম্য় হইয়াছে । 


দবাসপ্ততি-সহত্র-নাড়ী মধ্যে কোন স্থানে উদয় ও কোন স্থানে 
অবয়বাশ্লেষ নিমিত্ত স্পষ্ট ও'অস্পষ্টরূপে প্রাণাদি মরুদণণ ক্রীড়া 
করিতেছে। তাহাতে সপ্তধাতুর স্থিতি ও অস্তের বৈষম্যহেতৃক 
আগামি রোগাদি হৃচনা হয়। : বিদীর্ঘ অপানাদি ছিদ্রমার্গে, বাত- 
নির্গমজনিত শব হইতেছে । .অর্ণববাড়বের স্তায় হৃদয় পছানাল- 
ছিদ্র-মধ্যে জটরাখি জলিতেছে। মিলিত বাসনায় পদার্থ দ্বারা 
নিরিতিতিত সবায়ু -ইন্দরিয়বন্ধজীব সাক্ষী আত্মন্বরূপে নির্মল ও- 
যেমন বাত্রিতে পুরীসমুদয় চোরকর্ৃক স্থান বিশেষে ক্ষুব্ধ ও অন্কুধ 
খাকে, সেইরূপ চিত্তবৃত্তিভেদে._ও প্রদেশভেদে কোথাও সৌমা, 
কোথাও ক্ষুন্ধ। গায়ৎ*বিদ্যাধরসদৃশ. £কোষ্টগত অন্নরস নাদ- 
পরাণ অর্ধমাত্র শীতিবিশিষ্ট সঞ্চরমাণ ব্তসমুহ আৰৃত। যেমন 
শ্রেষ্ঠ মানৰ বহুন্রাব্যবসম্বাথ নিরবকাশে নরবৃন্ব মধ্যে প্রবেশ 


করে, সেইরূপ বিশ্রমান্তর সেই জন্তর হৃদয়ে আমি প্রবেশ করিক্জা- 


ছিলাম। যেমন রাত্রিতে হৃধ্যদীন্তি ইন্দুমত্যে প্রবেশ করে, 
সেইরূপ আমিও হুদগ্াত্যন্তরে দুরস্থ তেজোধাতু: প্রাপ্ত হইয়া" 
ছিলাম । ১৭--২৩। ত্রি ভুবনের অস্তরভাণ হেতু যাহা আদর্শ ভূত 


আলোক্য বিয়ে দীগবৎ প্রকাশক সর্ব পদার্থের অত্তাপ্বক্ূপ 


প্রপঞ্চই যদি শবপ্ধ হুয়। তাহা হইলে : 





- পররমাত্বা জীব যাহাতে বাম করেন। যদ্যপি সর্বগতাত্বা জীব 


শরীর-মদ্যে আনখাগ্র-প্রবিষ্ট, তথাপি গুজোধাতুতেই তাহার 
বিশেষরূপে অবস্থান। যেমন সৃর্ধ্য-প্রকাশিত কুছমমধ্যে 
সর্বগ্ত সৌগন্ধ ও শৈত্য কিঞ্রন্কোপলক্ষিত মুখভাগেই আধিক্য 
অবস্থিতি করে। .সেই জীবাধার ওজোধাতু-মধ্যে অলক্ষিতরূপে 
প্রবিষ্ট হইলাম। সে স্থান চতুর্ধারে করণাভিমানী দেবগণকর্তৃক 
রক্ষিত হইতেছে । যেমন ঘটাদি প্রচ্ছাদিত-দীপ-জ্যোতিঃহুক্- 
বটচ্ছিদ্র-প্রবিষ্ট বায়ুর দ্বারা রক্ষিত হয়। তদনস্তর আমি সাক্ষাৎ 
জীবোপাধিভূত মনোময় বিজ্ঞানমন্ কৌষ সম্বলিত আনন্দময় 
কোষে প্রবিষ্ট হইলাম । সুগন্ধ যেমন বাযুতে ব্যাপ্ত হয়, হু্ধ্য- 
কিরণ যেমন চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করে, জল যেমন মৃৎ্পাত্রে প্রবেশ- 
করে, দ্বিতীয় ইন্দুসক্কাশ শুর্লাভ্রলবপেলব নবনীত-গুড়প্রখ্য 
ক্ষীরবুদ্‌বৃদ হুন্দর সেই স্থানে বিশ্রাম করতঃ স্বকীয় ওজৌধাতুর 
মধ্যে বসতির গ্তায় সুস্থ হুইয়া স্বকীয় স্বপ্রের স্ায় তদীয় স্বপ্নরূপ 
অথপ্তিত বিশ্ব দর্শন করিলাম ২৪--২৯। শৃর্ঘ্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, 
হুর, অনুর, মানব, পতন, আভোগ, লোকান্তর, ছ্বীপ, সাগর, 
অভ্তোধি, কাল, 'করণ, গ্রাম, কল্প, ক্ষণ, সমুদয় ধুর সহিত স্থাবর 
জ্মাত্বক বিশ্বরূপ স্বপ্র অনাদি প্রবাহ-স্থিত প্রসিদ্ধ জগতেরই 
তায় দেখিলাম। আমি জাগর অবস্থায় অতিশয় বাঁস করিলাম, 
যেহেতুক জাগ্রৎ অবসানে নিদ্রা আমিল না। অনিদ্র অবস্থায়ই 
কি স্বপ্ন দেখিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞাত হইলাম । 
এই সমস্তই চি্বাস্বার রশ্বরিক রূপ, তিনি আকাশাত্মক স্বাত্বাকে 
ঘট, পট, মঠ, জগৎ রাজীব যাদৃশ-নাম-কূপে বাপদেশ করেন, 
সে স্বয়ংই তত্তৎ্নামরপে প্রপিদ্ধ হয়। যে যে স্থানে চিদ্ধাতু 
অবস্থান করেন, সেই সেই স্থানে জগত্রূপেই নিজের শরীর তিনি 
দর্শন করেন। শুন্যতা আর থাকে না। ওহো পরিদৃশ্তমান 
জগতের তত্ব আজ এই প্রকারে বুঝিলাম। ইহাকেই লোকে 
স্বপ্ন বলিখা' থাকে, ইহা ত চিদ্বিবর্তিতমাত্র। স্বপ্নও চিদ্বিবর্ত, 
জাগ্রতও চিদ্বিবর্ত ; হুতরাৎ বস্তত স্বপ্ন জাগ্রৎ ছুই প্রকার নছে। 
জাগ্রৎকালে স্বপ্নও স্বপ্ন অর্থাৎ মিথ্যা, কিন্তু জাগরণও স্বগ্রকালে 
সবপ, ্প্নও স্বৃষ্টিতে জীগ্রতই বটে? জাগ্রৎও হবদৃষ্টিতে জাগ্রত 
বটে, এই প্রকারই দ্বিধা হইয়াছে । ৩*_-৩৮। মণ নামে 
কোন পদার্থ ই নাই। যেহেতুক পুরুষ চিন্মাত্র। হে মহাবুদ্ধে! 
অনেক শত শরীর মৃত হইলেও কোন পুরুষের কোন কালে কোন 
প্রকারে মৃত্যু সম্ভবে না। সেই চেতন আকাশাকারে অবস্থিত 
আছেন, তিনি দেহাকারে বিবর্তিত হন। তিনি অনন্ত অব্ভাগ- 
স্বভাব মূর্ত ও. অমূর্ভীকারে কল্পিত "হন মাত্র। (পূর্ব শ্লোকে 
শরীর শ্বীকার করিয়া! মরণ বলা হুইয়াছে। বস্ততঃ শরীরও নাই 
মরণ নাই। ) স্বতাবতঃ অমুর্ভ নিত্য অনন্ত প্রকাশস্বরূপ চিৎ- 
অথজ্জিত হুক্ষ্ পদার্থের সারই জগৎ, অর্থাৎ ভ্রান্তিবশতঃ অগত্রূপে 
কল্পিত হইতেছে । চিদ্াকাশ-মধ্যে জগৎ: ভ্রা্তযনুতবলক্ষণ অণু 


“ প্রকাশ হয়। ৩৯-৪৩। যথা অবয়বীতে বিচিত্র. অব়বাণু প্রকাশ 


পায়। জীব বাহুভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাধার 
সদয়ে অবস্থান করিলে-বাহ্সংস্কারানথুরোধিত্বকীন্রপই স্বপ্ন বর্গ, 
ইহাকে চিদ্দিবর্ত বলিয়া জানিতে হয়। আর যখন চি বাহোন্মুখ 
হয়, তখন ম্বকীয় রূপই জাগ্রৎশন্দিত হয়। যখন চিভ অস্তঃস্থ 
হয়'তখন এই জীবই স্বকীয় রূপকে স্বপ্ন দেখেন। একাত্মক জীবই 
বাহিরে ও ভিতরে স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু আকাশ, নদী, দিকৃসমুদয়- 
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রূপে প্রস্থত হন। যেমন তেজোরাশি সুধ্য স্ববিশ্ব-সংস্থ হইক়! 
দীন্তির দ্বারা একস্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ ভগদাত্ম 
জীব্ও বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। অন্তরে স্বপ্নও 
বাহিরে জাগ্রৎ এতছুতয় চিদাত্বক আমি ইত্যাকার যথার্থ জ্ঞান 


'হইলে ভূমিকাভেদ্পরিণামক্রমে ঝ[সনাসমুদর় ধ্বংস হইলে 


মুক্তি হয়। জীব অচ্ছেদ্য ও অদাহ্থ, 'দ্বৈতসম্বল্পবশতঃই অন্তথা 
বিবেচন৷ করতঃ শিশুর স্তায় মুগ্ধ হয়। স্বকীয়াত্মার অন্তর্ভগদ্রপে 
দর্শন স্বশ্ন ও বহির্জগন্রপে দর্শন জাগ্রৎ। অতএব স্বপ্ন জাগ্রুৎ 
উভন্বুই তীহার স্বরূপ এইরূপ জাগ্রৎ. দ্বপ্রের তত্ব চিন্তা করিতে 
করিতে তুযুণ্তির স্বরূপ জানিতে বু্ধি জন্মিল ও তদন্ুসারে হুযুণ্তির 
অংশ অনুসন্ধানে উদ্যত হইলাম। ৪৪--৫০। দৃষ্টিতে 
আমার কি ফল হইবে, নিশ্চিন্ত হইয়া চিরকাল তুফীস্তাবে 
অবস্থান করিব, এই প্রকার সমরূপা সংবিভ্তিই তুযুপ্তি, তদন্ত নয়। 
যেমন এই দেহে নখকেশাঁদ বিদিত ও অবিদিত, সেইরূপ সুযুপ্তিও 
চেতনাত্মাতে জড়ও নয় অথচ জড় এমন ভাবে স্ফুর্তি পায়। 
জাগ্রৎ শ্বপ্রভ্রমণে শ্রমার্ত হইয়্াছি, বিশেষ সংবিভিতে কি প্রয়ো.- 
জন; কিছুকাল শান্তভাবে থাকিব, এতাদুশ সম্কলজনিত গাটনি্রা- 
কারৈকপরিণামূই স্ুযুপ্তি। জাগ্রৎ পুরুষেও চিন্তা পরিত্যাগ 
দ্শাতে এঅদৃশ নিদ্রাঘনাত্মক সুপ্তি সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থান 
ঘনত। প্রাপ্ত হইলে নিদ্রাশব্দে কথিত হয়। ঈঘদ্বিক্ষেপাকারে 
কিব্িৎ শিথিল হইলে স্বপ্ন শব্দে কথিত হয়। এইরূপে সুপ্তি 
নিশ্চ় - করিয়া পরমবুদ্ধিবৃত্তিঘারা তুরীয় পদার্থাবেষণে প্রবৃত্ত 
হইলাম। সম্যক শুদ্ধবোধ ব্যতিরেকে তুরীয়ের পূর্ণরূপ লাভ 
হয় না। যেমন তম হইতে প্রকাশ লাভ হয় না। অম্যক বোধই 
তুৰীয় দর্শনের উপায়। পরিবুষ্তমান এই বিশ্ব সম্যক বোধে বিলীন 
হয়, স্বরূপে অবস্থিত হয়; সুতরাং আত্যন্তিক বিলীন হয় না। 
জগতের সহিত স্বপ্ন জাগরণ ও হুযুণ্তি.তুরীয়েতেই আছে; কিন্ত 
পরিবৃন্তমানরূপে নাই৷ কারণ হইতে স্বগৎ্ উৎপন্ন হয় নাই; 
কিন্তু সৎ অজ ব্রহ্ধাই পরিদৃশ্ঠমান*জগত্রূপে কল্পিত হইয়াছেন। 
এতাদৃশ নিত্যবোধই তুর্ধ্যতা। জন্ম ও ততকারণ সমষ্টির অয় 


ব্রদ্ধে সম্ভাবনা নাই। হুতরাৎ দ্বিতীয় ্বর্াত্বক দ্বৈত কিছুই 


জন্মে না; কিন্তু চিতেই জগ্দাকার চেতনাকর্তৃক হৃষ্টিসংবিৎ স্বয়ং 
গৃহীত হয়, যেমন অন্ু নিজেই দ্রব্তাকে গ্রহণ করে। ৫১--৬১। 


সপ্তত্রিংশদৃধিকশততম সর্গ সমাগ্ত। ১৩৭। 





অই্টত্রিংশদধিকশততম সর্গ। 

তান কহিলেন,_এইরূপে জাগ্রদাদি . তু্্যান্ত অবস্থাডত- 
বিচারের পর সেই প্রাণীর চিদাভাস লক্ষণ জীবের সহিত 
একীভূত হইতে প্রবৃভ হইলাম। যেমন পুম্পিত সহকারসন্থন্ষি- 
সৌরভ বায়ুর দ্বারা পদ্দ/করে নীত হইয়া পদ্দোস্তব বাযুস্থ দৌরভের 
সহিত মিলিত হয় । আমি যেমন চিদাভাসে প্রবেশনার্থ ওজোৌ- 
ধাতু পরিত্যাগ করিলাম, অমনি সমস্ত ইন্ডিয় সংবিৎ বহিহ্দূ 
ব্যাপারে ব্লপূর্ববক প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর আমি সেই বাহাপ্রবৃত্ত 
ইন্জিয়সংবিৎ ঃ অমুদয়কে অন্তঃগ্রবণ প্রধত্বসংবিতের দ্বারা ব্ল- 
ুর্ব্বক নিগ্রহ করিস অন্তরে প্রস্থত হইলাম ) যেমন তৈলবিন্দু জল- 
মধ্যে প্রস্থত হয়৷: যেমন আমি উপাধি ব্যাপ্তি দ্বারা তৎ্সংবিতে 











৭& ৯ 


সৎ হে 


পরিণত হইতে লাগিলাম ; অমনি তাহার ও আমার উভভ়্বাসনার 


অন্তঃপ্রতিভাসহেতৃক দ্িগুণিত বিশ্বনংসার দেখিতে লাগিলাম। 
দিক্‌ সময় দ্গুণিত হুইঝ়াছে। ৃরধযদ্য় তাগ দিতেছে। ভূমণ্ডল- 
বয় হইয়াছে । -ছুই' অন্তরীক্ষ -লোক দ্রেখা যাইতেছে, দর্পণ- 
গ্রতিবিম্বিত ব্দন প্রতিবি্বদ্ধয় যেরূপ দেখা যায়; চিৎ দ্বেগুণো- 
প্চিত জগৎণড সেইরূপ মিশ্রিত দেখা যাইতেছে । তিলদঘয়ে 
'তৈলের স্তায় বুদ্ধিকৌবস্থ চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছে। তহস্থন্ধ 
লিত উপাধিস্থ চিদ্ধাভাদ দয়ে দিগুশীভূত জগৎ নিঃসুত হইন্না 
প্রকাশ পাইতেছে। সংবিদ্িতয়কোষস্থ উভয় জগৎ মিশ্রিত 
হুইলেও, বাসনার অমিশ্রণ জন্ত ক্লীরজলের স্তায় প্রকাশ গাই- 
তেছে। নিমেষকাল-মধ্যে দর্শনমাত্রেই সেই প্রাণীর চিদাভাস 
সংবিৎ সংবিতের ছ্ারায় পরিচ্ছি্ন করত অর্থাৎ উপাধিদ্ধষের এক্য- 
সম্পাদন দ্বারা একীভূত করিলাম । - যেমন তু খত্ৃস্তরের সহিত 
এক হয়, অল্পজলাশয় বৃহৎ জলাশয়ের সহিত এক হয়, আমোদ- 
লেখা বায়ুর সহিত মিলিত হয়, ধূমলেখা মেঘের সহিত মিলিত 
হয়। শীভুই বাসনার একীকরণ দ্বারা সংবিদুয়ের আত্যন্তিক একতা 
সম্পাদিত হইলে পূর্ববানুভৃত দবিগুণীভূত: জগৎ এক হই 
গেল। ১--১* 1 ছুরি পুরুষের দৃষ্ট চন্দ মুষ্টি হইলে যেমন 
এক হয়। অনন্তর তচ্চিতিস্থ আমার শ্বকীয় বিবেক ত্যাগ না 
করায় সম্বল অল্লীভূত হইয়া তদীয় সঙ্গলানুসারিণী স্থিতি প্রাপ্ত 
হইল। আমিও তাহার চিত্তবৃ্তির দ্বারা তাহারই তোগ্য বাহ 
শব্দাদি বিষয় আলোচন করতঃ তাহার হৃদয় ত্যাগ ন! করিয়াই 
জাগ্রৎ ব্যবহার লক্ষণ দিনাচার অনুভব করিতে থাকিলাম। অন- 
স্তর সেই প্রাণী অন্ন জল উপভোগ করিয়া শ্রমযুক্ত হইয়া যদৃচ্ছা- 
ক্রমে সায়ংকালীন পছোর স্তায় নিদ্রাকুল হইল। সাঁয়ংকীলে রবি 
যেমন স্বকীয় রুচির উপসংহার করেন, সেইরূপ দিগৃনিকুপ্জে 
প্রথতরূপালোকক্রিয়াকর চিভ উপসংহৃত হইল। চিন্তোপ- 
সংহত হওয়ায় সমস্ত ইন্দিয়বুত্তিও চিত্তের সহিত ছন্ হইয়া 
হ্ুৎকোষে প্রবেশ করিল। যেয়ন বর্ম ক্ষ প্রবেশ করে। 

মুদ্রিত হইয়া 'হুদয়াকার হইল। . কিঞ্চিৎ মৃতের ন্তায় 
লোস্টরূপা লিপিকন্ীর্সিত : অর্থাৎ নির্ক্যাপার হইল। আমিও 
তচ্চিততানুবিধারিতৃহেতুক তদীয়  চিত্তবৃত্তির সহিত ইন্দরিয়- 
গোলক পরিত্যাগ করিয়া নাড়ীমার্গদারা তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ 
করিলাম? শধ্য! সদৃশ কোমল তেজৌহগুস্থ আনন্দময় কোষে 
বাহ্থান্ুভৰ সংহারপুর্র্ক ক্ষণকাল শুন্াত্বক নুধুপ্ত্যনভব করি- 
লাম। যে সময়ে সচ্ছিদ্র নাড়ী- সমুদয়ে অন্নপানবিকার নিরুদ্ধ 
সমান বায়ু বাহিরে নির্গমন করে না হুক্ষতর গতিতে অন্তরে 
সঞ্চরণ করে, সেই সময়ে :প্রাণ তদাত্বক অদ্বৈত সম্প্রসন্নাতব- 
মাত্রপর হইয়া হয়া ত্যন্তরে পুরীততি প্রবেশ করতঃ প্রত্যগাত্মরূপ 
পরমপুরুার্থ শ্বতাবহেতুক চিত্তকে : স্বায়ত্ত করেন। নিরতিশয় 


আন্্দরূপ স্বার্থসত্বারপ -হুযুপ্তিতে নিরভিশয় আনন্দ বপু শোভা 


গান: বিক্ষেপদোষলেশও থাকে না1 .১১৮২২। বাম কহি, 


লেন, ছে মহামুনে ! মন প্রাণায়াত্ত, হইয়াই. মননাদি . করেন। 


যদি সুযুপ্তিকালে প্রীণাসলাত্ত বঞ্িযাই মনন করেন: না? তাহা! 
হইলে গ্রাগ্রৎকাঁলেই বা কি প্রকারে মনন করেন? যেহেতুক 


প্রাণ হইতে পৃথক্কৃত মনের স্বরূপ নাই. প্রাণাবনিরধুক্ত মন ত 


কিছুই নহে'। অধিষ্ঠান সম্মাত্র হইতে পৃথক্‌ করিলে দেহ প্রাণাদি 


জগত্রপ কিছুই থাকে না। তাহার সহিত অপৃথক্‌ করণে তাহার 


চিন্মাত্র সন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। 
পরবরন্ধ প্রাথমিক মন্ঃ-শক্তিদ্বারা পুর্বসিদ্ধান্ুভবাহিত হইয়া! 





সভার বারা সকলই সত্তাবৎ হয়। ইহার ভিতর প্রাণ হইতে. 


পৃথক করিলে একমাত্র মন থাকে না। ইহাত অল আশঙ্কা 


এই অতিপ্রায়ে বশিষ্ঠ কহিলেন,-্বপ্রগিরির স্তায় মন কলপন! 
মাত্রই শরীর মন হইতে পৃংক্‌ করিলে এই স্বানুভূত নিজ দেহ 
থাকে না। টৈত্যর্থাভাবে পে চিত্তও থাকে না, ব্বর্গাদিকালে, 
কারণীভাবে দৃণ্ঠের উৎপত্তি হয় না। এই হেতুক এই পরিদৃত- 

মান সমুয়ই ব্রহ্া। ব্রহ্ম ও সর্বাত্ম, হুতরাৎ এই বিশ্বও যথাস্থিত 
আছে। ব্রক্গবিদ্গণের নিকট অন্তাশ্রয় চিত দেহাদি সমুদক্ক 
রম; অক্রহ্মবিত্গণের নিকট এই চিত্ত দেহাদি : যেরূপ, আমাদের 


নিকটে সেরূপ নহে। হে রাজঙ্ত্র! এই বিবিধাকার ভ্রিজগ, 
ব্রহ্চ মাত্র, তাহা ব্রন করিতেছি, শ্রবণ কর | ২৩--২৮1 


অমল অনন্ত আকাশরূপরূপী এক চিন্মাত্র পদার্থ আছে; তাহা 
সর্বদা অর্ধরূপাত্বক জগহংও নয়, দৃষ্ঠও নয়। আদিবিবর্জিত 
শুদ্ববুদ্ধরূপ ত্যাগ ন৷ করিয়া, সর্বজ্ঞ চিন্মাব্রক্তৃক মনস্তত্বই প্রথম, 
অধ্যারোপিত হইয়াছে। সেই মনের দ্বারা আত্মার যে অঞ্চরণ 
কঙ্সিত হইয়াছে, হে বেদ্যবিদাংবর ! তাহাকেই, প্রাণবায়ু বলিয়! 


আনিবে। এইরূপ প্রাণত। যেমন মন দ্বারা কল্সিত হইয়! অনুভূত 


হয়, সেইরূপ ইব্দেহাদি দিকৃকাল কলনাদিও মন্ংক্সিত হইয়া! 
অনুভূত হয়। এই প্রকারেই বিশ্ববরহ্গাণ্ড অথণ্তিত চিন্তমাত্র। 
চিভও চিন্মাত্র ; যেহেতু পরিদৃশ্ঠমীন সমুদয়ই ব্রহ্মকলিত) হুতরাং 
জগৎ নিরাকার, অনাদি, অনন্ত, অনামগ্ণ। অনাভাম, শান্ত, 


সর্ববশক্তিম্ৎ 


যেরূপ সঙ্কল্সিত হইয্লাছিলেন, সেইব্কপেই সর্বত্র স্বপ্রজাগরে ্বরূপ- 
ভুত জগৎ অনুভব করেন। সম্বল্লাত্মক মনই কাণ্ব্র্ম; তিনি 
যেরূপে ভূরাদি লোক ও অন্ঠান্য বিষয়সন্কল্প করেন, সেইরূপেই 
অনুভব করেন। ইহা এইরূপেই আবালিক প্রসিদ্ধ আছে। হে 
রাম! শুন্তাত্মক চেতনাত্বা পুরুষ প্রথমে চিত্তের দ্বারা প্রাণবান্‌ 
হইলেন, অনন্তর. দেহী হইলেন, অনন্তর গিরীকৃত হইলেন, 
অনন্তর ত্রিতুবনীকৃত হইলেন। এ অমস্তই স্বপ্রকালে ব্বদেহে 
কল্পিত পুরীমধ্যে সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। ২৯--৩৭। 


অষ্টত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৮॥ 
_ একোনচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ। 
-বশিষ্ঠ কহিলেন,_-চিভই জগতের কন্রা, তিনি থাহা যেরপে 
সঙ্কলিত করেন, তাহা সেইরূপ হয ; কোন বিষগ্প অলীরু, কোন, 


বিষয় ব্যাবহারিক, কোন বিষয় প্রাতিভামিক; চিত্তের সন্কল্পবশতঃই, 
হইয়! থাকে। প্রাণ ও চিন্ত সঙ্কল্পিত প্রাণই আমার গতি-_অর্থাৎ 


সর্কব্যবহারনির্বাহক প্রাণ ব্যতিরেকে আমি থাকিতে পারি না।.- 
এ সমুদয়ও কলিত, এই জন্যই চিত্তুকে প্রাণের অধীন . বল? 


হুইয়ছে। আমি কতিপর্ন কাল প্রাণ ব্যতিরেকে থাকিতেও পারি 


'নাঝ থাকিতে. পারি, ইহাও কল্িত। যে স্থানে মন সংযুক্ত 
প্রাণের দ্বারা শরীর কঙ্গিত হয়) সে স্থানে বিস্তীর্ণ যায়াপুরের 


তায ক্ষণকাল মধ্যে শরীরের উদয় হয়। এইরূপ প্রাণ দেহ 
ককপনানত্তর আমি. কৌনকালে যেন প্রাণ ও দেহশৃন্ঠ হই ন/স 
ইত্যাকার দু নিশ্চয় জীবের হয়, চিম্মত্রম্বভাৰ আত্মার জা 


পা 








নির্ববাণ-গ্রকরণ-উদ্তরভাগ । 


নিশ্চয় হয় না! সন্দেহজনিত -দোলাধ়িত চিত্ত ভুঃখ.লাভ করে। 
বিপরীত দৃঢ়নিশ্চয়ের যথার্থ নিশ্চয়. ব্যতিরেকে নিবৃত্তি হয়-না।- 
যাহার অহম্প্রত্যয আছে; তাহার ্রাস্তিজ্ঞান, নষ্ হয়না । .. আর্মব- 
বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত কোন -উপায়েই... ভন্তিজ্ঞান: নষ্ট-.হয় “ন।।. 
মোক্ষোপায়বিচিরণ -ব্যতিরেকে: :.তত্বজ্ছানও হয নী। ১--৯।.. 
' অতএব ঘত্বপূর্র্বক' মোক্ষোপায় বিচররগ কর।- 'অহংইদপ্তেতে দুই. 
প্রকার অবিদ্যা আছে; মোক্ষোপ,য় ব্যতিরিক্তি কোন কারণেই, 
ইহা নষ্ট হয় না। প্রাণই আমার জীবিত অর্থান্ পরম: প্রেম বিষয়, 


এই প্রকার দুটি অভ্যাস থাকায় প্রাণীধীন: হইস্া মন রহিয়াছে, 


এইরূপ দ্েছারীনতাও মনের আছে । নুস্থদেছে: প্রাণ স্থিরু- 
থাকিলে মন মনন. করিতে - পারে, কিন্তূ-“দেহ'ক্ষুর্বী হইলে: 
সেই ক্ষোভ প্রাণাগত কিক: মন- আত্মতত্ব-রিবেক দর্শন করিতে: 
পারেনা । যে সময়ে স্বকন্-ম্পন্দন-নিমিত্ত মন র্যপ্র- হন'-তখন 
চিত্তস্থিত ব্যগ্র মন আত্মজ্ঞান উন্মুখ -হয়. না। এই প্রা ও মন: 
পরম্পর রথ ও সারবিস্বরূপ।. -যেমন রথ ও সারথি পরস্পর: 
. অন্ুবর্তন করে। রথ ও .সারথি.কে কাহার অন্ুবর্তন ন! করিক়া 
থাকে। এইরূপ পরস্পর অনুবৃতিম্বভাব প্রাণ ও মন কর্তৃক 
পরমাত্মা আদি সর্গে সঞ্কলিত হন: সেই হেতু অদ্যাপি অবুধগণের 
নিয়তি নিবৃত্তি হয় না। পরমপদে অরূট় অর্থাৎ অব্যুৎপন্ন 
মনপ্রাণ শরীরীগণের দেশকাল ক্রিয়৷ দ্রব্য ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। 
প্রাণ ও মন যাবৎকাল সাম্যাবস্থায় স্বর করত' অবস্থান করেন, 
তীবৎফাল জীগ্রতাধ্য সমব্যবহার প্রবর্তিত হয়। যে সময় প্রাণ 


ইন্জিয় প্রবর্তনা হইতে উপরত হইয়া! বৈষম্য. ভজনা করেন, তখন | 


বিষম ব্যবহার অর্থাৎ, ্বপ্রা্য মীনস ব্যবহার” প্রবর্তিত হয়, মন 
শান্ত হইলে সর্বরবিক্ষেগ শান্তোপলক্ষিত: হুযুপ্তত। প্রবর্তিত হয়, যে 
সময় তুক্ত-অনররসাদি দ্বারা নাড়ীমীর্গ'রুদ্ব হয়, খন পিশ্ডিতঃপ্রাণ 
জড় অর্থাৎ মন্দ সঞ্চরণ হন। তখন মনের শাস্তি হয় ও-সুযুপ্তির 
উদয়হয়। নাভ়ীমার্গ অনাদিপূর্ণ: না থাকি ক্ষীণ হইলেও শ্রম- 
বশত প্রাণনিঃস্পন্ষ তাবে অবস্থিত করিলে ' তখনও নুষুপ্তির উদয় 
হয়। মূ্দনাদিজনিত নাড়ী সূহু হইলে এরং শরক্ষত 'বরণে রুধিরাদি 
পূর্ণ হইলে প্রাণ লীন "অবস্থায় 'অবস্থীনরিলৈ নিস্পনদ সষুস্ুর 
উদযব হয়। ৯--১৯। তাপস কছিলেন,২আমি খাহীর হয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম্; সৈ' আহীব-পরিতপ্ত হইয়া 'বাত্তিতেসহযৃপ্ত খন 
নিন হই়াছিল। : আমার চিন কাহার" চিক ১সহিত একতা 
প্রাপ্ত হওয়ায় আমি ত্যক্ববীতিনা হই স্হুনইযুপ্ত নি্ী অনুভব 
_. করিয্াছিলামা- অনন্তর সৈই প্রানীর উদরস্থ”অন্নাদি জীর্ন হইলে 

 ৈদর্সিক নাড়ী মী্ুট হইলেসপ্াণকস্পর্দখান হইল ।” সুরা 
ুষুপ্তও তনুতা পাইল ।৮-ভুধুপ্ত» তনুতানপ্াহলে হুদয়ৌৎপনের 
নায় ভাঞ্রাদি-যুক্ত উবনটমনদর্শন করিলাম)” সেই: ভুবনও,প্রলয়- 
কালীনপ্ুনধ অর্ণব-উতিত মহীজলরাশি পুরাণ :দেধিলাম।৮:সৈই 
জলরাঁশিও অধস্ত্যকত মুধল-প্রমাণি আরা বৃষ্টিবিশিষ্টণ ও: গিরিপ্রামাথ 
তরকপ্রবাইবিপিষ্ট: আর: সঞালিত” বনমীনা রাগি।*ইপসমূহমুক্ত 
পর্ববতব্যাপ্ত এবহী বৃক্ষ শ-পর্র্ধত উন্মনকারীঃ; রাস চ্বৎ 'বহিন্সিধী 
কর্তৃক দ্ধ ভ্রিললোকীরংআঁকাপহটীদেকঅবঘনহ্রদিগের আর. 
সম্পন্ন খণ্ডখরও কতৃর্কতপরিপূর্ণ ও “আমি সয় সেইলোসক্ষোনও : 
কোনস্থানে নর্থ কৌনও- গৃহে” নিঈনপত্থীক সহিত অররশ্থিত 
| হইবাছি, তাহাই'দৈথিতে” লীগিনী। ১ বৈধিলাম১আমি সঁপদীক 









সন্থস্ত-মবাদ্ধব ভাণ্ড এবং উপস্করণ-ও গৃহের সহিত সেই প্রন 


জনকর্তৃক প্রবাহিত, হইলাম সেই নগর: সেই গৃহ তৎকালে 
প্রলম্রারি ক্রু উহ্ামান হইক্লাছিল।” এবং বৃক্ষাকার তরঙ্গধকল- 
ব্ভৃক' লঙ্ঘিত. এবং বারিষকল কতৃক 'পরিপুরিত হইয়াছিল। 


সমুদ্রে তিরস্কার করিবার নজন্-প্রৃত্ত হইয়াছে । তত্রত্য ১লোক-. 


সক অতিশয় ক্ষুভিত-হুইয়াছিল। : এবং তথাকার জনের -পুন্- 
সরল: অপেক্ষিত, হয় নাই... নগর: ও- গৃহ-চঞ্চল আবর্তসস্পর্ন 
জল,প্রবৃত্তি কতৃক" প্রবাহিত হওয়ায় আঞুলিত হইয়াছিল । : এবং 
অতিভীষণাকারে পরিণত-হুইয় ছিল | ২০২--৩১। এবং তত্রস্থ 
নগরস্থগৃের- বিদীর্ণ ভিত্তিস্থ শিথিল: কাঠের শঙ্ু€ খিল ) সকল 


কাঠার-১শবে শব, করিতেছিল)। : এবং. সেই নগর-এবংগৃহের- 
হান ভত্রের গবাক্ষে অর্রনা সকলের. মুখ রুল অবস্থিত ছিল ।- 


আমি ত্তার প্রাপ্ত হুইয়া মেই সরুল: ক্ষণকাল দর্শনপূর্বকদীন- 
ভাবে যখন রোদন করিতে লালায়, ..সেই সকল- তরজমধয্থ 
বৃদ্ধ রালা:এবং অনা প্িপুর্ণ সেই ঘকল গৃহ শীলাগামী নির্বরের 
টায়. চারিভাগে বিদীর্ঘ হইয়া :শতধা বিভক্ত হইল ।. তদনত্তরু 
আমি সমস্ত কতা চিত্ত পতযন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণ- 
মাত্র-স্হায়হইয়। সেই. প্রলয় রারিতে প্রবহমাণ হইতে লাগিলাম। 
সেই -সমন্ব:আমি'-যোজন: হইতে যোজনাস্তর গমনসময়ে তরঙ্গ 
মালীর্ঁক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলায়।. আর প্রবাহস্থিত রৃক্ষে থপ্রলক়্ 
বহিশিধীর-মৃধ্যে গমন-বশতঃ আমার-দেহ অত্যন্ত. জর্জরিত 
হইয়াছিল “এবং সেই :স্থান্র/কাষ্ঠগকলের সজ্বর্ধণ কর্তৃক 
আমি.আ.ফালিত, হুইয়াছিলাম এবং আবর্তে ভ্রমণকালে প্রাতাল 
গনপুর্ববক বহকালের প্র. উত্থিত হইয়াছিলাম |... এবং চলাচল 
আগমাপায়ের,: দ্বার. উত্থিত:-অব্যক্ত গুরুশর: বিশিষ্ট..অবিক 
রুল্লোলসম্পন্ন-সেই.জলে;আ[মি.বারত্বার মগ্ধ»এরং উন্মগ্ন হই্মা- 
ছিলায়।9 কৌনও: সময়ে বা. পরস্পর ঘর্ষণে ভগ্ন শেল কতক 
গর্িল'অলিলেগগল্পবমগ্র বান্তণের ন্যায় মগ্র-হইয়া ২দবাৎ আগত 
কৌন: জলরাশি্কভূর পুনরায় উিত-$ হইকাছিলাম। . আমি 
যার! কেনগুঞস্'অদ্রিখণ্ডের সউপরি আরোহ্ণ/.করিয়! বিশ্রাম 
রুরিতেছিলাম,:অমনি: তংক্ষর্ণাৎ, কল্সন্রারিরাশি'আসিয়৷ আমার 


উপর." পতিত, এহইক্সাছিল।, অধিক'.কিংী রিরিধমধারী ..-কল্পোল 


জবারাশি-এমাশ্রয়:করিয়া' এমরান হুর লাই মে. আমি 


তাহাকে “অন্ুভকওরুরিঃ:নাই/৬ অর্থাৎ :তৎকীলে, অতি দুঃখিত 


আমাকে: সকল হুইখেইঃ আল্রামক্ক করিয়াছিল 1:১:৩২৮-৪১।:- হে 


তীমরসেক্ষণ! এআধিততৎকীনে সেই স্থলে তাররসরে যাবজ্জীবন 


অত্যন্ত চিত্তের রিষত"নিরন পুর্ববকালীন় রুল সমাধিমক়্ রূপ 
স্মরগ-করিয়াছিলায়তফ অছো৷ আমি ঘনত্ব খি'জগাতে: পুরে. এক 
তাপ ছিলাম 7: তদনত্তরণ্কান ভন্ঠত্্তি স্প্র-গীরিদর্ঘন করি- 
বার-নিমিত্ দহ রিট “হই এইইউজিন মতন করিতেছি 


ইর্মানন স্বি্রপ্ ওুঁটভাসস্পরযুক্তানম্থকীয় দৈছেকমিথ্যাজ্জান 


ছুঁতোঅবস্থদি বরিাছিলামগ* ওআরার্ধে সকাল প্র বিরঞ্লে 
পর্বত) নগরী উনি): পাদগটাজমর অহীর্জ)নর; নারী 
পরল বিবরতনকে অসি রুমী চিক-বারির সা মিধ্যা "বলিয়া 


৪৮. 


কি তত শশা 
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দর্শন করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি অদ্রিমিশ্রিত জলকলোল- 
কতৃক পর্র্বতপকলের বিঘটন! সকলকে বারংবার পরিদর্শন করণা- 
নন্তর এই জগতের-বিনাশ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলীম । :আঁশ্চ- 

ধ্যের বিষক্ যে এই-ত্রিনেত্র মহাদেবও অর্ণবমধ্যে জীর্ণ তৃণের 
তায় উহথমান হইতেছেন) তুতরাৎ দগ্ধ বিধাতার অশীধ্য কিছুই. 
নাই। . যেমন :প্রাতঃকীলে 'জলমধ্যে: শৃ্যের 'প্রভাসকল 'বিকী*- 

শিত পদ্মসকলকে: প্রদর্শন: করিয়াই থাকে, সেইরূপ গৃহসকল 
চতুঞ্গরকার ভিত্তি 'বিদারণপর্বক স্বমধ্যস্থ শোভা প্রদর্শন করাই- 
তেছে। আরআশ্চর্যের বিষয় তরঙগমগ্ডলের মধ্যে গন্ধ কিন্নর 
মনুষ্য অমর নাগ নারীপকল সমুল্লসিত হইতেছে, আরও 
অনেক ভ্রমর আবর্ত-কর্তৃক উপলক্ষিত পরাগধবল ভ্রমরপঁ 

কির স্বরূপ হারবাহিনী পরশোভিত প্রসিদ্ধা, নদী 'সকল অপর 
নদী হইতে সম্পূর্ণরূপ বিলক্ষণ। সেই হেতু এই তরঙ্গ-ক্রোড়ে 
আশ্র্ধ্যরূপে শোভিত: হইতৈছে। ৪২--৫৯। বিদ্যাধরীসক- 
লের ভূজলতাবলিত ইন্দুকান্তমণি সকলের কক্ষ্যা বিভাগের স্ঠায় 
ভাসমান মণ্জাল নির্মিতি গবাক্ষশোতাসম্পনন দেবাতুর-নাগ্র- 

লোকের মহাগৃহ সকলের ভিত্তিভগা সকল হুবর্ণানির্ষিত 'নৌকা 
জমূহের ন্তায় এই জলমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে । আর শীর্ধ্- 

মাণ মণিনিন্মিত গৃহগৃত এই প্রলয় জলভরে সংলগ্ন ইন্দ্র কুক্কুম- 
চিহ্নিত মত্ত হস্তিসকলের কুন্ের স্তায় বিশালতাবিশিষ্ট পৌল- 
মীর পয়োধরযুগলে বতিপ্রযুক্ত খেদ- বশতঃ শ্রান্ত হইয়া তদপ- 


নয়নের জন্তই যেন 'জল-ক্রীড়া-হ্ুখ উদ্দেশে তরম্দোল। সকল. 


সম্পন্ন করিতেছেন ।. হায়! অন্তরীক্ষ পর্যন্ত বারিবেষ্টনে আব- 
লিত হইয়াছে ' বায়ু কুহ্থমপ্রকরের 'স্তায় কম্পিত ন্ষত্রমণ্ডল 
বিক্ষিপ্ত করিতেছে । : বিবুধ বিমানসমুদয় বৃত্রসানু মেরুএ্রদেশে 
পতিত হইতেছে। উদ্যান কোটরপ্রবিষ্ট বায়ু, আক্ষত কুহম- 


বর্ষণ দ্বারা যেন মন্লাচরণ করিতেছে । আকাশে কষুন্ধাদ্রি ভীম- 


জলবীচি-শিখা-প্রেরিত মন্ত্রোৎক্ষিপ্ত হেম দৃষ্দন্বরূপ অনু ব্রদ্গ- 
লোকে “পত্রাবুত : কর্ণিকাস্থ ধানৈকনিষ্ঠ পরমেষ্ির আসনভূঙ 
অরোজ পর্যন্ত : পরাবর্তিত 'হইতেছে। এজ-বাজি-সৃগেন্দর-নাগ- 
ৃক্ষাদি-কানন-মহীতলশ্তুল্য - দেহ, অতিষন ঘুভ্ব,ম ঘোষজনিত 
ভয়ানক, কনকময় দেবার পততনরূপ বিদ্যুৎ বিশিষ্ট এই বীচিচয় 
মেখ্ডের -্ঠায় আকাশে ভ্রমণ করিতেছে। - অতসী কুহবমসদৃশ 
প্রীবিশিষ্ট প্রলয়ার্ণব বীচিমধ্যে যম-ও বারিপুরঃ বমান্তর দ্বারা নীত 


হইতেছেন বলিয়! লক্ষিত হইতেছে! নিধানাকর পর্বতগুহাগত . 


বারিপুর বাবর্তন! গুড়গুড়: শবাভিলক্ষ্যপুরণ লক্ষ নগ ও নগরের 
সহিত অখিল: লোকপাল:.ও নাগগণ- জল-নিমগ্র হইতেছে। 
৫২--৫৮। পাঁতীল ভূতল নভস্তল দিক্‌: তটসমুদর় .দুর্ার বারি 
বলনা পরিপুরিত হওয়ায় গ্রাম পল্তন বিমীন:ও নগের সহিত ইন্দ্র 
যম, ধক্ষ ও হুরাজরগণ মস্তের স্টার ভ্রমণ করিতেছেন। দোছুন- 
. কালে .গোবংসের* মাতৃজজ্ঘা ' যেমনবন্ধন-স্থান হয়, সেইরূপ 
|. উহ্মান: কুক্েরে:: অনুর তনু বন্ধনস্থান হইল। -অহে1! 


অন্ঠোন্ত বলনকারী দেবধানবগণের স্বস্ত্ীজন্ত “হুলাহলধ্বনি, র্যাপ্ত | 


বুড়বুড়। রব শ্রুত হইতেছে. - কোলাহলাকুল.দ্েব্দানর পুরী্ক 
বেগপাতিজন্নিত বিচুব্ধ পটলীবলিত্বব্ল ভাম্যঘাণ-- ঘন. জলদজাল 


হই সর্ধজনপ্রসিদ্ধ'তুর্ধ্য -আবর্তবৃত্তি পরিবর্তন: দ্বারা-নুন্দররূপে 
অধ প্রতি: সইজেছে। :এই..কুবের, যম, নারদ, বাসবাদি 











ঘোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ |: 


দেবগণ পয়োভ্রপটলজনিত বর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন।-: 
বরহ্ষেত্াদি পুরোখগ্ডকের দ্বারা সন্কটময় অন্নুসঙ্ঘটরনে কট্‌-: 


কুুনদর্শি- দেহাদিতে তে ত্ববিদগণ' রা জড়! 


(হুতরাং তাহীদের নেই দেহের  ছেদভেনাতিখতজনিত টি 


নাই..)| পৃথিবীতে অভিমুর্থ বলিয়া .প্রদিদ্ধ এই.. স্ীগণকে: 
ত্রণি করিতে. কেহই সমর্থ নন। ইহারা অর্দপরিপিষ্ট, হুইয়া- 
এই স্থানেই কষ্ট পাইতেছে। অভ্তুকের দ্শনে অভিচকযযাণ. 


এই জনসমূহ পরস্পর রক্ষণে সমর্থ নহে । পর্ব্বতবিদারী সর্পব, 


সূ্গণকারী বিপুল জলচরের কলোল হইতেছে। সেই কল্লোল- 


মধ্যে দেবপত্তনসমুদ্রয় নৌকার স্তায় স্বশরীর উন্নমিত করিয়া 


অনন্তর শীঘ্রই অধোম্গ্র হইতেছে । ভ্রিভূবন কালে নির্মূল 
হইয়া! বারিবিলোড়িত দ্বীপ  অদ্র্রীন্্র সুরাহ্থরোরগগণ নরনাগ্র- 
অগ্মর-চারণত্যাপ্ত হইয়াছে এবং ছিন্নমূল সরসিজব্যাপ্ত একার্ণবের 
্তায় হইয়াছে । কি কষ্ট, মহদৃবিভবসম্পম- জগন্নায়ক ইত্রাদি 
দ্েবগণ কোযায় গিখছেন । ৫৯--৬৭ 1. 


_ একোনচ্তরিংশদধিক শততমসর্গ সমাপ্ত | ৯৩৯॥ 


০ 


 চস্বারিংশদধিকশততম অর্গ | 

 ব্যাধ কহিলেন,__ভগবন্! : আপনার মত জ্তনযোগিদ্ধ 
ব্ক্তির পূর্বববর্ণিত বনু প্রকার প্রলয়জলপ্লবনাদি নানা ভ্রান্তিম্য় 
অবস্থায় অতীতানাগত সর্ববদর্শনোপান্স, ধ্যান্লক্ষণ যোগার্গ প্রয়োগ 
দারা সমস্ত ভ্রান্তির উপশম কেন না হইল"? মুনি কহিলেন, 
কল্লাস্তকালে অধিষ্ঠান চৈতন্টে. ভ্রান্তিরপ জগতের নানাপ্রকারে 
'নাশ হইয়া থাকে । কোন কল্সান্তে ক্রমিক নাশ হয়, কোন কল্সান্তে 
সপ্ত সমুদ্রের একধাভাবাদিলক্ষণ-বিকারহেতু যুগপৎ নাশ হয়। 


নিবেদন জন্ত নুরগণ - যেমন গমনেচ্ছা।- করেন, তখনই জলদ্বারা 
নীত হন। য়ে অবস্থায় হুরগণেরও প্রমাদ হয়, তখন আমাদের 
কথা কি বলিব । অথবা হে বিপিনাধীশ ব্যাধ! যে কল্পে এই কাল, 
অর্বৃন্ষশ অর্থাৎ. সর্বনাশক. হন, তখন. অবশ্স্তাবি যাহ! আছে, 
তাহা হইবেই, ক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে সর্বত্রই মহছ্যক্তিগণেরও 
ব্ল,বুদ্ধিও - তেজের বিপর্ধ্যাম হয়।, -অথবা হে ব্যাধ!. আমি 
তোমার নিকট যাহ! বণনা করিঝাছি, অমস্তই শ্বপুদৃষ্ট, স্বপ্নে কিছুই 
অসম্ভব নহে। -ব্যাধ. কহিল, হে.কল্যাণৈকবিদৃবিভে!! ভবদবর্ণিত 
বৃত্তান্ত যদি স্বপ্রোপম 'অসৎ হয়, তবে তাহার বর্ণনে কি প্রয়োজন ? 
মুনি কহিলেন, হে বুদ্ধিমন্ন! এ ব্যিয়ে তোমার বোধনাত্বক 
মহত কার্য আছে বর্ধিত প্রপঞ্চসদৃশ দৃশ্ঠমান প্রপকও ভ্রমাত্মবক 
জানিবে। পরিশিষ্ট সত্য. আমার নিকট. শ্রবণ কর। - অনন্তর মৃত 
 এবার9বমধ্যে" সেই জন্তুর ওজঃস্থিত: ভ্রান্ত আমি অপ্দে ভন্তবন্ত 
সন্দর্শন করিলাম .--বিচ্ুন্ধ বজ্ঞবিতস্: সপক্ষ গিরীআবন্দের টায় 
যাবংকাল -আবর্তূ-রল্লোলাদির- সহিত: ষেই-বাবি.কোন স্থানে 


নির্গত হইল ।. আমিও সেই:বারিরাশি-উহৃমান: ভুইয়া; 'দৈবরশ্তঃ 
বার যেন'জলমন ছুট কুড্যব্ন সংক্ষিত- হইতেছে হাক! : 


কোন ণিখববপ্রাস্তস্িভ তট'পাইলাম।- তখন সেই তটকে আশ্রয় 
করিস আমি: বাস করিলাম 1. ১৯০১২ ক্ষণকালের: মধ্যে 
'অশের .সলিলরাশি.নির্গত হইন্বা গ্েল।, রত 


যখন অকস্মাৎ বারিবিকার উপস্থিত হয়, তখন হিরণ্যগর্তের নিকট- 
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'কণাকার গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেবগণ কর্তৃক তারকিতাম্থর পাঁতালগগত 
'তরাগণ-কক -মণিময় উপরের স্তায়, জরং-তৃণসদূশ পরাবৃত্ 
অদ্রি-কর্ভৃক আবর্ভ-মধ্যে.প্রকটিত হেম্বীপোপম- গীর্বা-পুর- 
'অন্দির-র্যাপ্ভমৎ -ুরাঙ্গনালীন-নলিনী-জাল-মালিত, মধ্যোহ- 
মান কঙ্সাত্রনীল শৈবাল 'জালক বিহ্যুৎ গোরোচনান্তোদ নীল 
নীরজাতিশরিত ক্কুরৎ সীকর নীহার মেঘাদ্রিকৃত 'দিকৃতট, উল্লোল, 
বাঁচি-সন্দিদ্ধ বৃহৎ কল্পক্রমসমূহ সলিলরাশি, ক্ষণমধ্যে- কৌথায়' 
. চলিয়া গেল।. অনন্তর একার্ণৰ খাত শুক্ষ কোটর হইল। 
কোথায়ও সহাদ্রি গলিত হইতেছে । কোথাধ়ও: শীর্ণমন্দির 
পর্বত রহিয়াছে । কোথায়ও' বা পঞ্থনিমগ্ ইন্দু যম বাসব 
'তক্ষক পড়িয়া আছে। কোথাও বা পঞ্নিমগ্ধ অধশাখ 
কল্সদ্রম, : কোথাও বা কমলবৎকীর্ণ- লোকপাল-শিরঃকর, 
কোথায়ও বা পক্কজ-বিশ্রান্ত-রুধির-হুদ-পাটল, কোথায়ও ঝ'আকণ্ঠ-. 
নিমগ্র-কণতবিদ্যাধরীগ্ণণ ; কোথাও ব| স্বপ্রের ন্যায় মৃত হস্তিসদৃশ 
খমবাহন মহ্ষাবৃত, কোথাও বা অমরপর্বতপন্ন মহাকায় গরুড়, 
কোথায়ও বা ভূমিশপতিত .যমদগ্ডসদ্শ . জল-নিরোধক্ষম 
মহাসেতু | কোথাও বা! .. প্রন্থত-বিরিঞ্চিবাহন-হৎস-সমন্বিত- 
'পঞ্ধিল ভূমি, কোথায়ও অমরগণের দেহাদ্ধ' পঞ্চনিমগ্ধ বহিয়াছে। 
অনন্তর (কোন পর্বতের প্রাস্দেশ পাইয়া কোন মুনির আশ্রমে 
যখন বিগতশ্রম হইলাম, তখন অত্যন্ত নিদ্রা আলিয়া উপস্থিত 
হুইল। অনস্তর পুর্ব্বোক্ত বাসন/ধিত হইঞ়' নুযুপ্তোভ্র . কাল- 
প্রাপ্ত নিদ্ান্ত পাইল!ম। তখন স্বকীয় ওজোধাতুতে -স্থির হইয়া 
'তাদবশই বক্সান্ত দর্শন করিলাম ও দ্বিগুণ ঢুখে আকুল হুইলাম। 
প্রবুদ্ধ হইয়! সেই প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত সেই স্বপ্ন দর্শন করিলাম । 
দ্বিতীয় দিনে ভাস্করোদয় হেতু হুন্দর লোক, আকাশ, পৃথিবী, শৈল 
এবং ভূবন দেখিল।ম। যেমন বৃক্ষ হইতে. পত্রাদি উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ চিত্ত হইতে বর্গ, পৃথিবী, বায়, আকাশ, পর্ধবত, সরি, 
দিকৃসমুদয় উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই সমস্ত পদার্থ দেখিয়া 
ূর্ধবানুভূত বিষয়ে কিঞিৎ বিম্মৃতধী হওয়ায় দেই পদার্থ 
দ্বারা ব্যবহার করিত্তে প্রবৃত্ত হইলাম। ১৩-৩০। অব্য যোড়শ 
বর্ধ হইল জ্মিয়াছি, 'ইনিই আমার-পিতা, ইনিই আমার মাতা, 
এই. আমার গৃহ ইত্যাদি প্রকার অপুর্ব. ব্যবহার-প্রতিভার 
উদক্বহইল।- কৌন গ্রামে ত্রাঙ্গণের আশ্রম দেখিলাম, কোন; 
| পৃহে কেহ আমার.. বন্ধু হইযছিল, সেই .বন্ধুগণের' -সহিত 
 সেইগ্রাম্মন্দিরে বাস করত -জাগ্রদাদি' অবস্থা, অনুভব করিতে 
করিতে বহু অহোরাত্রি অতিবাহিত 'হইল-। আর সেই গ্রামাদিও 
থর রায় হইল । অন্তর কালবক্: আমার পরান বদি, 
নষ্ট হইল, পূর্বোক্ত মতস্ত্ব-প্রপ্ডির স্থায় গ্রাম; বাস্তব্যতা-সম্পন্ন 


দ্বারমাত্রে অনুরাগ থাকিল, -বাসনামাত্র সার, ধনমান্রকতৎপর 
সহইলাম, ধনের. ভিতর জীর্ণ গোমাত্র- থাকিল। গৃহা্নে নিপ্পা- | 
“পাদি.লতার দ্বারা-বৃতি. রোপণ করিলাম। - অথি) +ক্ষেত্রোপযুক্ত: 
ভূমি, পশ্বাদি,প্রাণীও কমগুলু উপার্জন করিলাম।৩১--৩৬' 
চলৎ কষুদরক্ষে বুদ্ধীবস্থ হইলাম/লোকাচারে সর্ব্বদা'রত,.থাকিলাম: 
গৃহপান্তগত, আনীল' শাদলস্থলীতে -উপবেশন' ররিতাম, পাক ও: 
-শাকায়ত আরাম. রচন। করত বাসর অতিবাহিত করিতাম? সিং, 


নির্ববাণ-প্রকরণ-ডত্তরভাগ । 







হইল। এই প্রকারে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ হইল, দেহযাত্রে আস্থাবদ্ধ (. 
হুইল,বিবেকভূমি দৃরীকৃত হইল। শরীরমাত্রে আত্মবুদ্ধি, হইল, 
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কর্তব্য. এইটী আমার নিষিদ্ধ এই প্রকার বিধিনিষেধ-রজ্জুতে 


বিবশীকুত হইয়াছিলাম। এই প্রকারে আমার জীবনের শতবর্ষ 


অতিবাহিত হইলে, দুর হইতে আত্মবান্‌ তাপস অতিথি, উপস্থিত 
হইলেন। তিনি পুজিত হইয়া স্গাপু্ব্বক আমার গৃহে বিশ্রাম 
করিলেন এবং রাত্রিতে আহারের অনন্তর শখ্যা-আরোহণপুর্ববক 


নানা কথার. অবতারণা করিলেন।  নানাবিধরসাশ্রয় নানা দিগেশ 
শৈল উ্বাঁ ব্যবহার মনোহর কোন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, পাঁর- 
ৃগ্তমীন সমস্ত বস্তই অনন্ত 'অবিকারী চিন্ময়; চিম্মাত্রই জগত্রূপে 
বি হইয়াছে। বন্ততঃ পূর্বেও যাহা! ছিল, এখনও তাহাই 
আছে। এই কথা শুনিয়া আমি বোধিত হইলাম ও বোধপক 
হইলে ধারণাবশতঃ পুর্বতান্ত স্মৃতিপথে উদ্দিত হইল, আত্- 
বৃান্ত স্মরণ হইল। যাহার উরে ছিলাম, তাহার বিরাটরূপ 
আশঙ্কা করিয়া, তথা! হইতে নির্গমনের উদ্যোগ করিলাম । 
যে প্রাণীর উদরে ভূমি, অন্ধি, অদ্রি.ও সরিদবৃত বিস্তীর্ণ 
ভুবনে ভ্রমণ করিয়া, নির্গমদ্বার পাইলাম না, তখন বন্থুজনাবৃত 
সেই স্থান পরিত্যাগ না করিয়া, বহিনির্গমনার্থ তাহার প্রাণ- 
পবনাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম: ৩৭-_৪৭। অত্রস্থ বিরাটের 
বাহুবিরাড়ন্তরোৎপন্ন আত্যন্তর সমু দরশনি করিব। এতাদশ 
সন্বলপুরর্বক. তদনুকুল তত্প্রাণ - অহভ্তাব ধারণাবন্ধ হইয়! 
স্থানে থাকিয়া কুহছম হইতে গন্ধের স্তায়. তাহার প্রাণ. 
পরনের সহিত নির্গমন করিলাম। পবনস্কনধ. অবলম্বনপূর্বক 
৷ তাহার মুখকোটর পাইয়া বাতলক্ষণ রথ রোহণপুর্বক .বহিনির্গত 
একটা পুরী দেখিলাম। বাহে কোন গিরিকন্দরে একটী মুনির 
আশ্রম আছে। সেই আশ্রম এখন শিষ্যকর্তৃক. পালিত হই- 
তেছে। সেই স্থানে আমার বেহ প্রাগনুভূতবৎ বদ্ধপদ্ধাসনে 
স্থিত রহিয়াছে। আমার অগ্রভাগে স্থিত মত্সংরক্ষণ কর্খু- 
পরারণ অস্তেবাসিগণের মূহূর্তমাত্র কাল অতীত হইল। . আমি 
যাহার হুদয়ে, সংগ্রবিষ্ট ছিলাম, সে অন্তেবাসীও কোন গ্রামে 
উৎ্সবলন্ধ অন্ন দারা তৃপ্ত হইয়া উত্তানভাবে শয়ন করিল? 
আমি দে আশ্চর্য দেখিয়া কাহাকে কিছু বলিলাম না। কৌতুক 





হৃদয়াত্যস্তরে, ওজঃপ্রদেশ--অথাৎ আনন্দময়াদি .কোষত্রয় যেমন, 


প্রতিপর্বতে 
প্রতিদিকে বনপড়িক্ত বলিতে. লাগিব । : জ্য্ত.বত্রভূতি দগ্ধ হইয়া 
কেবল স্মৃতিপথে, রহিল। সমস্ত সমুদ্র শুষ্ধ হইয়া গেল।. দিক 
সন্বর হইতে প্রচণ্ড বায়ু উিত-হইল। তুমুণল ভুপীকৃত 
অঙ্গারস্ূশ হইল । : প্রথম.পাতাল হইতে, অনভ্তর ভূতল ইইতে, 


পরে:দিক্‌ সমুদয় হইতে আলা বহির্গত হইতে থাকিল। ক্ষণ- 


ভি ত্দ, নদী ও সরোবরে  লানতংপর হইক্লছিলাম।: "এই আমার | কাল মধ্যে সমুদয় বিশ্ব এক জালামষ মণ্ডল হইল। স্যাতের - 
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বশ্তঃ পুনব্বার তাহার হৃদয়ে প্রবেশ: করিলাম-। . তাহার 










































হায় আরক্ত বর্ণ হইল।. সেই জালাময় সন্বমধ্যে হেমপদ্ব- 
কোষে এদৃভৃজের স্টায় আমি প্রবিষ্ট ছিলাম। কিন্তু শলভেরং 
সায়: প্রসক্ত দাহাদি বিকারছুঃখ্ পাই. নাই। অনিল ধারণীর- | হৃদয়ে মহার্ণক প্রভৃতি সস 'জঠরে বলবা, দক্ষ 
। দ্বারা অনিলাত্ম অর্থাৎ বাযুপ্রায়. আমি জবালাময়..মহা-অন্ুবাহে | কল্পানল; কি-প্রকারে যস্তব হয়? হুদকে সবর্গ,-মর্ত্য, আকা, বায়ু 
বিছ্যাতের ্তায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। . জাল।পরিস্পন্দে শরীর | পর্বত, শরীর, দিক্সমুদয় কি. প্রকারে সম্ভব হয় ?-উহার-স্বরগ। 
| বিলোল. হইতেছিল। স্থলাজ, খণ্ডে ভ্রমণকারী_ ই শ্রী | আমারে বলুন. মুনি-রুছিলেন, স্বষ্টির কারপ:সম্ভাব্না নাই; 
হইয়াছিল। ৫৯৬৫ রি ; কাহারও উৎপত্তি হয না, সুতরাৎ সর্গ' শৃ্দ-ও-অর্থ: অজ্ঞীন (বিষয়: 

] | ারিপদধিকশততম রর সমাপ্ত ১৪০॥ মাত্র বনতঃ সর্গ শকও অর্থে কিছুমাত্র তাৎপর্য নাই।”. জর্গ' 
শব্দও অর্থ পরমা ত্ববিযয় অজ্ঞান” হইলেই চিশুপ্রতিবিন্ব সমন্সিত, 
হওয়ার প্রসিদ্ধ হইয়াছে । হে শুভগণ! : তোমার অভিপ্রেত 
্বপ্রাদিংজগৎ-তন্্ (বোধ হইলে, -সূর্খ্তার শান্তি হয়। - অনাদি: 
অনন্ত পরমপদে থাকিয়া বসত সর্গ শব্দ অর্থ নাই, এই বা 
বলিয়াছি। ।মুঢ় জংবিষ্তিতে যে শব্দার্থ ভাল পায়, তাহা অত্যন্ত 
অসস্তব. সুতরাং আমি তাহা জানিনা! বোধমাত্র বন্ত অবস্তা 
কারে. আভাত হয়। ..তাহাতেই এই -পরিদৃশ্নীন বিশ্ব দেখাই-. 
তেছে।.- বন্ততঃ কোথায় বা শরীর, কোথায় রা হুদয়ঃ কোথায়, বা. 
স্বপ্ন, কোথায় বা. জলাঁদি, কোথায় বা বোধ, কৌথায় বা! অবোধ, : 
বিচ্ছিত্তি,কোথায় বা জন্ম, কোথায় বাঁ. মরণাদি.। ১১০ এক- 
মাত্র স্বচ্ছ চিন্মাত্র বস্তই আছেন। তাহা:অতি নুক্ষন, যাহ] হইতে, 
আকাশও-স্ুল বলিয়! গণ্য হয়। - যেমন অণুৰ নিকটে অদ্রি স্কুল, 
সেই সচ্চিদীকাশ, স্বভাবতঃ কিবিৎ সঙ্ধন্প করেন এবং “জগৎকে. 
শন্ঠ বলিয়া তত্তবিদৃগণ জীনিতে পারেন৷ যেমন স্বপ্রপুরে অদ্বিতীতব 
চিৎ ভাণ-পায়; বস্তুতঃ কোন পুরাদি থাকে -না, সেইরূপ আকীশে' 
চিনমাত্রই- জগব্রপে, ভাণ পায়, এই পদার্থ শ্াস্ত, অনাভীত ও. 
অন্ঠান্ত, ইহাতে অন্য.কিছুই নাই। : যেমন চক্ষু তিমিরৌপইত- 
হইলে আকাশে টক্রুকাদি দ্রেখা যায়, সেইরূপ, অজ্ঞান বশত 
চিৎপদদার্থে নানাকার দেখা. যায় আমাদিগের"'নিকট “অভাণণ ' 
নাই, প্রাতিভাসিকণ্ নাই, ব্যাবহারিকও লাই, শুন্তও নাই । অনা- 
কার অনাদি -অনন্তঅদ্বিতীয়-চিদ্বযোমই কেবল ভা -পাইতেছে:।, 
্বপণে যে. আকারণকের স্ঠায় ভাণ পাইতেছে,,সে কবল তিপুটাশনঠ 
শুদ্ধ দুষ্টা, এই নির্ণ্ হেতুকই জাগ্রদবন্থায় 'কারণভাব' পুর্ব “বলা 
হইয়াছে... জীগ্রদ্দশীতেও উদ্টাদর্শনাদি:ক্রিপু্টী নাই) নির্মল 
কৌন গণার্থ ভাণ-পায়, তাহার অনুভূতি. অত্যন্ত স্কুট হইলেও 
অনির্টনীয় ও. আদ্যন্তহীন এবং অদ্বিতীয়, 'ছত্যৈক বিবর্জিত ). 
যেমন এক কাল” প্রলয়/-ও অর্গ “উতয়াস্মক ১1 যথা বা' একই-বীজ- 
[২ এ হাছন সেই পবন দুঃসহ নে পট হইয্ছিল। তাহার নড টি পন পর্যন্ত ই অবস্থীন 
... : কুরে, সেইরূপ: বক্গাণু সর্বাত্মক হন 1-“যাহ। এক ব্যক্তির নিকট: 
৮ সমুদ্র ভঙমাবগিত ২ই়াছিল। 1১ কোথাও মধাতীে | অহৎ কত্ত বলিয়া বোঁধ হইভেছে;/াহীকেই ভস্াব্য্তি দর 
'*[ নত. বলিয়া -বিবে্টনা! 'করিতেছে। (ইহা স্থির সল্প উম 
পা দেখাইফেছি 1৯০৯১, -১ ২5 11 ভূমিতে দেখাগিয়াছে? --যেমন আত্মা চিনা স্বপ্নও জাতের 
11). ভি ভাপা সং সমাগু।+ ১৪১৭, ই নায় তায়াভাণ গ্রান) সেইরূপ: জাগ্রমন সবপ্রেড” ভাণ পরি? অপুমাত্র 
না. টি উহা লগিন আবি ইডি আও উদ 'অন্তথা” ভাগ হয়না; ।দৈইবপ” ইদ্ধানীৎ, 
ঃ টা অন্তত তেছে ন| ) অতএব আত্মা অদ্বিতীয় রি্দি়া- 

ূ : ফিরি পতম সা -. গ্রাচ্থ গ্রে ঃযেরগী ভাদশ সৌরভ অবস্থিতি কিরে) উাণজ। 
| মুনি ছিলেন: ৫ ইস (শরম কষ্টে ্মগ্যুঞ্অভা, [অনবের দ্বারা করিতেন্হফ১লেইরপ অনুরত চিনতে অনুর্ভ 


জন্ব-রি, ইহা নিণয়ের 'জন্ত পরকায় - .প্রবেশপুরব্ক পরের সপ্ত 
দেখিতেছিলেন। .. এখন: স্বগ্রতত্ব-নিরূপণ করিয়াছেন”... পরের : 
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একচ্ারিংপদধিকশততন সর্গ। 
(নি কহিলেন,--আমি স্স্থানে সর্রবতোদহন ব্যাপ্ত হইব 
দুঃ্খভাগী হই নাই। অগ্নিচ্যুত হইঘ্া ইছাকে স্বপ্ন জানিয়াই, 
দুধভাণী হই নাই, নব উও্ডীয়মান জালাজালমগুল অবলম্বন 
করিয়া" অলাতচক্রের স্তায়' অথিল নভঃ প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, 
ততৃবিদ্‌ অধিন্নধী' আমি অগ্ির তত্ব বিচার করিতে করিতে মারুৎ 
উপস্থিত হইলেন। নেই পবনে মেঘরবোপম, ' অতি গর্ভীর 
চীৎকার ধ্বনি হইতে লাগিল। দে বারু উহমান শিলা উল্মুর 
রূজঃ ভক্মাদি জগৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বৃহ ঘুজব: মাবেগবশত, 
অপ্তরণিত অন্ুদপ্রায় হইয়াছিল। এবং পরিবর্তৃমান দ্বাদশাদিত্যের 
সহিত-মিশ্রিত অলাতচক্রের স্ঠায় হইয়াছিল। জালালক্ষণ 
|| সন্ধ্যান্রদিবহ ছারা বৃহৎ অগ্রিময় শত শত নদী প্রবর্তিত হইতে-: 
| ছিল।' শৈলসমুদয় হইতে দ্িপ্তণ ভূখণ্ড দানবামর-পত্তন সমুদয় 
| অন্বরকু্ষিতে ভ্রান্ত ভূত কর্তৃক দ্বিগুণ গাত্রৌথ হইয়াছিল। 
অতিশয় দগ্ধ ও অর্ধ গতমান সরস্ত্ী কতৃক অগ্নিশিখালব দ্বিগুণ 
হইতিছিল । পতদর্জার লক্ষণ তদীয় জলধারাসমূদুয় ও অগ্থিবাণ 
লক্ষণ সীকরসমূদয় উন্নত দ্তের শ্তায় বোধ [ধ হইতিছিল। অলাত 
বিদ্ুৎ্বপৃত অর্গীরমগ্ুলীকে . কম্পিত করিতেছিল।  ধূমান্ধকারে 
উদ্ভীদিজুখয্লান ও আচ্ছাদিত হইতেছিল। ভূমি হইতে। ব্যোম, 
ওদিজুখ হইতৈ জালা-লক্ষণ সন্ধ্যাবারিদ নিত হইতেছিল।. 
যে'বারিদের দ্বার! দেবাদির সহিত সপ্তুলোক জালা-শৈল.সংপিপ্ত- 
মার হইস্বাছিলেন। সেই প্রাগ্ৰণিত প্রচণ্ড গরন, কালাগির: 
টা নৃত্যক্রীড় করিতে প্রকৃত হইয়াছিল। কোথাও উর্দূদেশে, 
হা অন্লকর্ণী কপিলবর্ণ ূ্ঘজাকারে পরিণত, 

ভাগে 
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দিই পরডিলায় এ৪২৫চন্টাও/ করিলাম ফে, পরের হাড়ে || জা অবস্থিতি. করিতেছে: সুসত প্রলানুভব, পুরুষের অনু রা 


বৃথা! দুরু ধরি এদেখিতেছি।.. -এ-সমত্ত পরিত্যাগ হলঃ পুরুষান্তর তৃষ্ঠ হইয়াংথাকে? ঃজমস্তু'মনন“ত্যাগি করিলে 
জগত দ পাইয়ঠং নিরুভি, লা! ভরুরিব।, বযাধ কিন, শের, ফে সুমি, অবশিষ্ট, থাকিবে :সেই- নিরাম বহিঃ 'অনভ্তআন্্ 


চি 












নির্ববাশ-প্রকরর্ণনউন্তরভাগ | 


নিরন্তরই সুস্থিভ রহিবেন। 'ব্যাধ কহিল,হে ভগবন্! “এই 
সংসারে -কাহাদিগের - প্রাক্তন. কর্ম থাকে? কাহাদিগের বা 
থাকেনা? রে বা মনন'ও.তাহার ত্যাগ কি প্রকারে 


জ্ঞানমত়্ দেহে সর্বাত্বরূপ সর্বদা অবস্থান করিতেছেন। জর্গাদিতে 


প্রাক্তন কর্ম কাহারও. থাকে না, সর্থাদিতে ব্রহ্মই সর্গরূপে |. -. 
'বিভৃত্তিত হন। যেমন বর্মরপে ব্র্ধাদি সর্গাদিতে প্রকাশ পান, 
'সেইরূপ অন্য শত সহস্র জীবও প্রকাশ পাঁয়। কিন্তু জীব, 


অজ্ঞানাবৃত হইয়া! স্বকীয় ত্রহ্ধত্ব জানিতে পারে না। প্রত্যুত 
আমি ্রহ্ম নই, এই প্রকারে বরঙ্গান্ঠতৃই বুঝিয়৷ থাকে) ' এই 
প্রকারে যে অসাত্বিক--অর্থাৎ কেবল সত পরিণাম বিলক্ষণ 
রজস্তমোমিশ্র সত পরিণাম-উদ্ভৃত জীব অচিদাখ্য এই দ্বৈতৈ সত্য 
বৃদ্ধিপূর্বক. তদ্বাসনা বাসিত হইব! পরলোক. গমন করে, তাহা- 
দিগেরই 'উত্তরকালে কর্মের সহিত. জন্ম দেখা যায়।: যেহেতু 


তাহারা স্বপনৎ অচিদ্েহাদি আত্মজ্ঞান বশত পরমার্থ বন্ত বিস্মৃত 


হুইয়া অবস্তকে আশ্রয় করে। যাহাদের কোন কালেও ত্রঙ্গানত্‌ 


বোধ হর নাই, সেই ব্রহ্ষা-বিষু-হরাদি নিরবদ্য-_অর্থা কর্মবন্ধ 


রহিত।-. সর্ববাত্মজ্ঞানের নির্মলত্ব. স্বাভাবিক ব্্ষত্বভারেই 'অব- 
স্থিত করেন৷ কৌথাও মলিন উপ।ধিতে জীবের হায় ভাণ 'পান। 


যে স্থানে জীবত্ব হইয়াছে, সেই স্থানেই অবিদ্য! অবস্থান করি- 


তেছে। সেস্থানে আত্মা সংসার. নাম রূপ ধারণ. করিয়াছে । 
কালেতে সবত্বংই আত্মক্বরূপ জ্ঞান হইলে ্বয়ংই স্বরূপাভিন্ন রহ্ধ- 
ভাব প্রাপ্ত হইবেন। যেমন জলের দ্রব্ব হেতুক অন্তরে আৰ 
“হয়, সেইরূপ অজ্ঞাত বরন্মের সর্ব ভরান্তিস্ষভাব হয়। পরথার্থত 
সর্গনাই। সগ্গই ব্রঙ্গভাণ ব্বপ্ুও নয, জাগরও নয়, ব্র্মের সর্গত| 
'বা অস্ত্র কর্ম কি প্রকারে সস্তবে। ২৪--৩৫। বস্ততঃ কর্মু 


“নাই, অবিদ্যা নাই, সর্গগ্ড নাই, সম্থেদন বশতঃ 'সমস্তই অসদ্রপে |.ন 
রা নাই।. যাহা -কারণ বলিয়। প্রতীতি হয়; তাছা'. কাল্গ- 


প্রতীতি হয়? ব্রঙ্ধই সর্গভৃতাত্ম। কর্মজন্ম ইত্যাদি কল্পনা স্বয়ং 


করেন ও তত্রপেই 'তাণ পান।. তিনি বিভু ও সত্যসন্্প, 


সুতরাং কল্পিতার্থের আশ্রর হন, সর্মাদিকালে কোন জীব্রেই কর্ম 
'অন্তাবনানাই। পশ্চাৎ অবিদ্যা। কল্পনা: হেতুক দেহাদি দ্বারা 
কর্ম সম্পাদন-করত.ভোগ করে। -বল -দেখি, জলারর্তের দেহই 


বাকি, কর্মৃহি বাকি ? - যেমন জলাবন্ত অনুমান, সেইরূপ. জগ 
মাত্র: সবপ ৃষ্ট নরগণের প্রান কম্ম থাকে 'না। সেইরূপ 


চিন্নাত্র জীবের আদি সর্গে শুদ্ধ সাত্তিক দেহে কর্ম 'সম্ভবে না 


মেহেতুক তাহাদিগের বর্গ বুদ্ধিই হয় না। স্বর্গে জরগবুদধি রূঢ় 
হুইলে কর্ম কল্পনা হয়। : পশ্চাৎ কর্মপাশে -রশীভূত, জীব. .ভ্রমণ 
করিতে থাকে সর্গ ইত স্বরূপতঃ অর্গনয়।... র্গাকারেই ধা 
বস্থান.করেন। হুতরাৎ কোথায়ই ঝ! কর্ম, কাহারই বা'কর্ম/কর্ের 
স্বরূপই ঝাকি হইবে! “স্বয়ং পরমাত্মার -অপরিজ্ঞানমাত্রই- কর্ম 
বন্ধের কারণ। “জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানরগ -বন্মবৃন্ধ -থাকে, 'ন।. 


যখমই- পণ্ডিতের বিজ্ঞান প্রবর্তিত হয়, তখনই বন্ধরূপ কর্ম নষ্ট 
'হয়॥ “ন্ব 


'াবৎ পণ্ডিতন্ব, 
শ্রার্তিত্যও তাহাকে বলে, যাহা হইলে পুনর্ধার. ষংসারচক্রে 





স্বরূপ ঘাহার স্ব! নাই, তাহার শাস্তির জন্ত কি কদর্থনা 
করিবে? পরমার্থ ব্যতিরেকে স্বরূপতঃ কিকিন্মাত্র ব্ঈ..নাই ৷. 
হয় না,. তাবৎকাঁলই .. মায়া ভবভয্বকুরী থাকে।, 
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পতিত হইতে হয় না, নতুঝ৷ শুদ্ধ তর্কাদিপাস্ডিত্য পাণ্ডিত্য নহে। . 
-অতএব অবিরত অমলাত্বক জ্ঞান দ্বার! পাস্তিত্যের প্রতি বত্ব 
রুরিবে। অন্তথ! উপার়ান্তরে ভয়ের শান্তি হয় না । ৩৬--৪৬। 
ইয়? ১৯-২৩। মুনি কহিলেন, ন্বর্গাদি কালে স্ব বরঙ্মাদি |.“ 
'দেব্গণ আবির্ভূত হন তাহাদের বিজ্ঞানমাত্র দেহ, জন্ম ও কন্ম | 
নাই এবং সংসার নাই, দ্বৈত নাই, দৈত কল্পনা .নাই।: বিশুদ্ধ |. 
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রি সর্গ1. 7. 
মুনি কহিলেন,_সকল ধর্ম্ণ ও ধর্ম্াবিরুদ্ধ লৌকিক ধর্ম এবং 


উদ্ভয়ের ফলভুত শ্রহিক আমুস্িক সুখের তারতম্য নির্ণয়ে 


সন্দেহগ্র্থি ভেদ দ্বারা শ্রোতৃমণের বুদ্ধিবিকাশন পণ্ডিতই সভা 


মণ্ডন। যেমন পুগুরীকের, বিকাসনে মার্ত নভোমগডল, গ্রতি- 
কৌবিবি আত্মজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যে গতি লাভ করে, শক্রন্রী 


তাহার 'নিকট জরতৃণের শ্ঠায় লঘূতর। পাতালে, ভূতলে এব 


বর্গে রমন হুথ ও প্ররথধ্য নাই, যাহা পাণ্ডিত)জনিত সুখ হইতে 
অতিরিক্ত হইতে গারে। মেষগুন্ঠ শরৎ পূর্ণচন্দে চক্ষুর স্যার, 
'সঙ্ছান্ত্র বিচারজনিত -জ্ঞানবান্‌ পণ্ডিতের পরমার্থ বস্তরূপা! দৃষ্টি 


স্বকীয় আস্মাতে প্রসন্ন হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্ধীদম্পন্ন হন ও 
ক্ষণমাত্রে অঙ্দাম কলিত 'সর্পত্বের হর - দেহাদিশুন্ত সমুদায়ে 
সততবদধি নিবৃত্ত হয় ব্রচ্মস্ত্/ত্ব জ্ঞান হইলে, ব্রদ্ধাস্বভাঁবে 
অবস্থিত. হন ; সেই ব্ষরূপে স্বভাবৈকাস্িকাদেহ ব্বর্সকষয়াদি 
সংজ্ঞাসত্যতী, বন্ততঃ এই স্বর্গ যে ্রদ্ধ নাই, তাহার ধর্ম ও বন্দ 
তদ্বোধক পদবাক্যাদি রূপাক্ষরমলিকাই: বা কি প্রকারে সম্ভব 
হইবে ৭ পৃথী প্রভৃতি ভূতের সম্ভাবনা থাকিলে কারণ থাকিত। 
কিন্তু যাহ স্বরূপত্ঃ নাই, তাহার কারণ কি প্রকারে জন্তবে ? 
ব্রদ্ষের প্রতিভাদকেই এই জগৎ বলিয়া থাকে। প্রাতিভাসিক 
বলিয্নাই পৃর্ধী প্রভৃতি মিথ্যাও তাহার কারণ নাই। যেমন স্বপ্র- 
রা ৃণ্ঠ নরগণের পিত্রাদি কারণ কাল্সনিক' হয়, বাস্তবিক থাকে 
 লেইরূপ জাগ্রতরূপে ও স্বপ্নে দৃষ্ঠসমুদায়ের বাস্তবিক . 


নিক। ১--১০। স্বপ্নকালীন পুরুষের পুংস্ত্যাদিভাবে যেমন প্রাক্তন 
কর্ম কারণ নহে, সেইরূপ জাগ্রত. স্বপ্নভাবে ভাস্মান দৃষ্ঠ- 
পদার্থেরও প্রাক্তন কর্ম কারণ। - জীবগণ সধুদায স্বর্গে ই পরস্পর 


'নিথিল স্ব্রার্থতর্শন করে।-এ ব্বর্গেও বাসন! অনুসীরে যে মিথ্যাতৃত | 
'সর্বব্যবহারসম্পন্ন” হয়) তাহাতে প্রাকর্ষ্বের সতত] ও বাসন! 


মুদ্ায়ই মিথ্যা। জীবগণ' ভূততৌতিকনষ্টির অন্তর 'দেহলাত 


করিলে সংসারে স্বপ্নপদার্থের স্তায়, স্ব স্ব সংব্দি অনুসারে 
'ভাণ পায়, সেই হেতুক স্বপ্ন পদার্থের স্যান্স সংবেদ্যংশে সৎ ও 
ইতর অংশে অসৎ। ন্বপ্নকীলেও- সংব্দনানসারে ভান. পা 
ও আত্মাতে ,আত্মাতে অবস্থান করে। : 


: জাগ্রধপদার্থের শা 
পরস্পর অর্থক্রিযা. সমর্থ হয়, যেমন তোমার স্বপ্ধে বাহ্া্থৈর 


অভাবে ভোজনাদি সন্বলসংবিদ 'পাঁবকাঁদি সবি ক্রেমে- অগ্রস্থ 
গ্রাসাদি বস্তনি্ঠ হয়, সৈইরূপেই তৃপ্তি ফল.পায়। এইরূপ 
জাগ্রৎ সন্ধলপ সংবিৎ ও. অর্থক্রিয়া' সমর্থ হয়, তাহার মধ্যে স্বপ্ন 
অ্ছুট ও ভাগ্রৎ স্ফুট। ভার হভাবস্ শুদ্ধ সংবিৎ স্ষুট বা অক্ফুট 
ঘে. প্রকারেই স্বয়ং ভাগ পান, .গনেই ভাণেরই: জাগ্রফ-ঝ.্বপ্ 
লৌকিক সংজ্ঞ হইয়। থাকে । স্বর্গের আদিতে দেহাস্তে যে-বেদন্‌ 
যে প্রকারে ভাণ পান, মোক্ষ পর্যন্ত প্রবাহরূপে সেই বেদন সেই- 
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রূপেই. থাকে, ইহাকেই স্বর্গ কহে। . জাগ্রৎ ও স্বপ্র অবস্থাতে যে 
যে পদার্থ. প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদেরও অমুর্ত তত্সংবির্দের সহিত 
পার্থক্য নাই, যেমন প্রকাশ ও আলোকের, ভিন্নতা নাই ৷ যেমন 
অগ্গি ও উষ্ণতায়, বাত ও স্পন্দনে, দ্রব ও জলে, শৈত্য ও অনিলে 
ভিন্নতা নাই। সমুদয় জগজ্জাত অপ্রতিঘ, শান্ত ও অসন্ময়? কিন্ত 
অধিষ্ঠান চিত্স্বরূপে. সন্ময়।  প্রতিযোগিভাবে অর্থ সংযুক্ত নহে। 
১১--২০। ব্রহ্ম জগদাত্মপ্রকারে উৎপন্ন ও প্রলয়াস্মপ্রকারে মুত) 
সুতরাং ছৃষ্থান্থুতবরূপী; কিন্তু পারমাথিক অজয্ব, শান্ত, অমল 
অদ্বিতীয় চিন্মাত্ররূপে সংস্থিত। যেমন নগরমধ্যে মৃত্তিকা-কুস্তাদি 
পদার্থের কার্য কারণভাব পুরুষ কর্তৃক কল্িত.হয়, সেইরূপ গগন- 
পবনাদি পদা্থেরও কাধ্যকারণভাব কল্পিত হয় ও তাহাই আছে। 
যেমন তোমার হৃদয়ে ব্বপ্নপুরীর কল্পনা, সেইরূপ ব্রন্মের হৃদয়ে এই 
বর্গ কল্পনা, যেমন স্বপ্নে কার্ধ্যকারণতা, সেইরূপ সেখানেও কার্ধয- 
কারণতা। সংবিৎ-ঘনোদয়ে ্বর্গাদিতে কাধ্যকারণতা যে প্রকারে 
কল্সিত, হয়, তাহা! এখনও আছে । তোমাকর্তৃক যেমন কল্পনাপুরী 
সন্ধলিত হয়, তোমার স্বকীয় সঙ্কপ্পপত্তনে স্বেচ্ছানুসারে কার্ধয- 
কারণরূপিণী ব্যবস্থা যেমন হুস্থাপিতা,. সেইরূপ চিৎ্কর্ুক ও 
সঙ্কল্পরূপী স্বর্গে কার্যকারণরূপিনী ব্যবস্থা সংস্থাপিতা! হয়। 
সন্বলসনগরও তদন্তর্গত ব্যবস্থা চিদ্বাকাশমাত্র কল্পিত স্বান্ুতবসিদ্ধ 
এই. দৃষ্টমান সর্গও হিরণ্যগর্ভ-সন্কল্পজনিত; সুতরাং সঙ্বপপসর্গেই 
অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। তোমার হৃদয় সন্বস্সপত্তনে - চিদী- 
দিত্যের স্বপ্রকাশলক্ষণ অবস্থা সদাই আছে। সেই অবস্থাও 
ই কাধ্যকারণআার্থজনিত স্বভাব মংসিদ্ধ, তাহ! হইতে অগুযাত্র 
অন্ত নহে। সর্গারত্তকালে হিরপ্যগর্ভহ্দয়স্থ চিৎপদ খে পৃথি- 
ব্যাি পদার্থে গন্ধকাঠিন্তাদি প্রকারে চিত্তের যে স্ফুরণ হইয়াছিল 
তাহা এখনও আছে । এবং পৃথিবীর গম্ধকাঠিগ্ত নিয়তি, জলের 
দ্রবত্ব নিয়তি, তেজঃ পদার্থের উক্:প্রকাশ নিয়তি, বাষুব স্পন্দ- 
সৌক্ষ্যনিয়তি, ইত্যাদ্িরপে অতীতানাগতাদি: কালরূপে এবং 
গ্রাচী-প্রতিচ্যাদি দেশরূপে. স্থিত,. তাহারাই তত্ততপ্রকার, অভিধ| 
হইয়াছে: চেতনাকাশ্: শৃচ্ঘতা যে- নামে -ও যে প্রকারে -সত্তি 
পাইযসছেন, সেই প্রকারে সেই বস্তুতেই কাঁধ্যকারণভাব আশ্রিত 
হইয়াছে।.. ভাবনারূগী৷ এই .চিত্চমৎকারমাত্র শ্বর্গাতে, পূর্বে 
স্বল্প প্রবর্তিত হয়-ও পশ্চাঁৎ অর্গাভিধা হয়। . যেমন পৰনের 


স্্রন্দসন্ত। পবনাতিরিক্ত শ্বরূগশূত্য ও পরবনানন্তা, সেইরূপ চিদকাঁশে, 


ত্রিজগন্দরপি-শুন্তাও অনন্যা, যেমন আকাশে নুষিরতা-ও নিবিড় 


এবং ..নীলব্্ণস্থিত ' আছে, সেইরূপ” চিতপদার্থে চৈতন্য. ও. 


নিবিড়তা এবং স্বর্গ উপস্থিত হয়,.-অর্থাৎ চিদধ্যনতাই ভ্রান্ত- 
দর্শিদের নিকট জগণদাকারে স্মর্তিমতী হন। এই জর্গপাধনাভ্যাস 
বশত ভ্রিবিধ 'পরিচ্ছেদ শৃন্ঠ চিন্মাত্র্যভাবে স্ুর্তি পাইলে বিদর্গ 
হয়। যেমন বজ্জভুজঙমে রজ্ভুরূগ পুণর্বার স্ফুর্তি পায়। মৃত 
ব্যক্তিও স্বপ্নরৎ পৃথক্‌ জগৎ, দর্শন করে, তাহাও তদন্ত পার- 
লৌকিক সমুদয় এবং ইহাও এতদন্য এ্ীহিক সমুদয় অমূর্ত চিদম্বর 
মাত্র-_অর্থাৎ ইহলোকের স্তায় পারলৌকিক সর্গও স্প্রোপমৃ। 
২১-৩৪।/ব্যাধ কহিল,-এই দেহপাতের পর অন্তদেহ কি প্রকার 
অম্পাদিত হয়, তাহার উপাদান কি, নিমিত্তই . বা কি, সহকারীই 


বা কি ঘুর্তদেহাবচ্ছেদে অনুষ্ঠিত. কন্ম অপ্রতিঘ নিত্য .মোক্ষাখ্য-, 


রূপ সম্পাদন করে; ইহা অসমঞ্জস হয়, কারণ জন্তামাত্রই অনিত্য। 


নি কহিলেন, ধর্ম অধর বাসনা কর্ম ত্মাজীব ইত্যাদি পর্ধ্যায় শর- 
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রাশি কক্গিত হয় মাত্র; বন্তঙঃ অর্থভেদ নাই। দৃশ্ট-দেহাদি প্রপধণ ও 
আছে। ইত্যাদি চিত্ত কল্পিত, চিদাীভাসরূী জীব কর্তৃক চিন্নভঃ- 
স্বরূপ আত্মাতেই ধর্্ম-ও অধন্্'এবং তাহার. ফলভূত মুখছুঃখাঁদি- 


নাম কৃত'হয়। সব্লপ ও স্বপ্নে ঘেমন অসৎকে সতবলিয়া জ্ঞান হয়, ' ও 


সেইরূপ সংবিদাত্মাও বিজাতীয় যনঃসংযোগ ধ্বংসের পর অসৎ- 


(কেই সৎ বলিয়া বোধ করেন। রস্ততঃ তিনি স্বপন চিৎপদার্থ? 


এই হেতুক শৃষ্তে শুন্ঠাতবক দেহ বলিয়াই জানেন! মুতের পর 
লোকবুদি স্বপ্ের স্তায়ই ভাণ পায়; তাহাকেই সে পরলোকের্‌, 
তায় দেখে । বস্ততঃ তাহাতে সত্যতা নাই। মৃতকে পুনর্কার- 
অন্য কেহ নির্মাণ করিলে কি প্রকারে স্মৃতি হইতে পারেণ আর. 
কি প্রকারেই বা সে এই ইত্যাকর প্রত্যভিজ্ঞান হর! পূর্বব- 
সিদ্ধ আত্মাশয়পুর্ববক জাঁতটৈতন্য শৃন্ঠমাত্র। মরিয়া জন্মলাভ: 
করে না; কিন্তু চিতই কেবল জন্সাদি বিক্রিয়াশ্ন্য । আত্মাতে 
এখানে এই প্রকারে জাত হইয়্াছি ইত্যাকীরক মিথ্যা কল্সন! 
করে। অভ্যস্ত স্বকীভাবই চিরকাঁল অনুভব করে. এবং তাহাতে, 
কুট প্রত্যপববান্‌ হয়। এবং বৃথা সত্য বলিয়া বিবেচনা করে? 
আকাশাত্মা আকাশেই স্বপ্ৰাভদৃন্ঠ অধ্যাস করত পুনঃপুনঃ স্বকীয় 
মরণ ও জন্ম এবং জগৎ অনুভব করে। ব্যষ্টিভাব অবলম্বন্পুর্বক-. 
জীগ্রৎ স্বসকালে স্বসন্িধিমাত্রে বিষ দর্শন করে ও স্বাধ্যস্থকাধ্য 
কারণকে বিবয়ে প্রবর্তিত করে এবং স্থযুপ্তি, প্রলয় ও মোক্ষাবস্থায 
সমুদয়, অভ্যবহরণ করে। ররমার্থতঃ কেহই কাহার অদনীয় 
নয়, কেহই: কাহার অত্তা নয়। ইত্যাকার কোটি কোটি জগ 


আছে, সেই অমুদয় পরিজ্ঞাত হইলে ব্রক্মও অপরিজ্ঞাত হইলে' 


ৃষ্মাত্র। ৩৫_-৪৬। বস্তুতঃ সেই সমস্ত জগতের ছার! কাহারও, 
কিছু আবৃত নয় ও সে জগৎ স্বরূপতঃ অপৎ। তাহার মধ্যে এক 


একটী জীব এই ছগৎ। একমাত্র অন্য নাই' বলিয়। জানেন। 
সেই জগ্নৎ-কোটি মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভুত ও চতুর্বিধ ভূতগ্রীম 


তন্তৎ জীবাভিম্ত হইয়াই অবস্থান করে, বিমদৃশ ভাবে অবস্থান, 
করে না। -আর সেই ভূতসমুদয়ও ব্যবহারৃষ্টিতে সত্য, পরমার্থ- 


দৃষ্টিতে ্রহ্মপদ। বিদিত-বেদ্যের দৃষ্টিতে ফাহা সং অজ্ঞের দৃষ্টিতে 


তাহা অসৎ। সংপ্রবুদ্ধের দৃষ্টিতে যাহা সং, অজ্ঞের দৃষ্টিতে, 
তাহা অসৎ. অথবা. চৈতন্থোর - যতপ্রকারে ভাণ' হয়, সমুদয়ই: 
অত্য; সুতিরাৎ 'সমগ্র- ভূতগ্রামও সদ্রপ।' জগতরূপ সত্য 
কিংবা অসত্য ইহা সত্যসম্িদের দ্বারাই 'নির্গয়ের-যোগ্য। সেই 

ভগবত স্থিদ সত্যই নিরূপণ করেন, তাহার বৈপরীত্য কেহই: 
করিতে পারে না, যে হেতু সেই..সেই .বিনির্ণেররূপ. প্রতিখাতাঁসহ 
সন্ধিদমাত্র বিনির্ণে় বস্তুতে তথাত্ব ও অতথাত্বের: কি কথা আছে? 
যে বন্তসমূই সম্বিদানুমারে ভাগ পায়, তাহাতে. একতব দিত্বের 

'কি কথা আছে. এই জ্ঞেয় সেই জ্ঞানমান্র. এই -প্রকাৰে জ্ঞান 
1জয়াভেদ বশত দৃশ্তমান অমুদয়ই জ্ঞানমাত্র হইতেছে, ইহা; 
দ্বারাই সর্ব দৃশ্টের গ্রাস হেতু চিৎ অদ্বৈতের দিদ্ধি-হইল। 

যদি জ্ঞপ্তি অসতী হইত, অহা'হইলে সেই জ্ঞান: এই. জেে়মাত্র 

এই প্রকারে দৃন্তে পরিশেষ হইত; কিন্তু তাহা। হয় না, যে হেতুক. 
জ্ঞপ্তি সত্যরূপা অন্ঠথা নির্জপ্তিজ্দেয়। সিদ্ধি হইতে “পারে না"? 
জ্ঞানই যদ্দি অর্থ হইল, তবে এই প্রপঞ্চ জ্তপ্তি হইতে, পৃ্কৃস্থিত 
নর, এই: প্রকারে, সমুদয় অর্থজ্ঞানাকারে "স্থিত খাকিলে র্ট 
অজ্ঞান হেতুক স্বকীয় জ্ঞপ্তি স্বভাব হইতে প্রচ্যুত হন? বস্তুতঃ 
জ্ঞপ্তিনষ্ই হয় না৷ বাহজ্ঞান, তাহাই জেয ) পৃথক জ্ঞেয়ের, 








নির্ববাণ-প্রকরণ-ডতন্তরভাগ । টি 


সম্ভাবনা নাই, অজ্ঞান জ্ঞানই জ্ঞেক্ 'অগদাত্ব। বিস্তার করেন। , বলিতে পার না, কেন না, এরূপ জ্ঞান কেব্ল ভথাবিবি 
৪৭--৫৫। পৃথগ্ভাবে অসংও জ্ঞপ্তিভাবে সৎ, এতাদৃশ সর্গ- | মৃত ব্যক্তি সন্বন্ধেই হইয়া থাকে, বিদেশগত . জীবিত ব্যক্তি 
দর্শনকারী তত্ববিদের দর্শনা সাধন চক্ষুবাদি সর্গ-ও রূপাদি (সম্বন্ধে ত কখন হইতে দেখাস্ুযায় না। ৬৬--৮৫। আর একটা * 

সর্গজ্প্তিব্যতিরিস্ত নহে। মূর্থের "জ্ঞানের বিষয়ীভূত সর্গ আমি | কথা বলি, যদি ভূততত্বজ্ঞদিগের তাদৃশ 'জ্ঞান,.ভ্রমই বলা যায়, 
_ জানি না। প্রবৌধবস্তের নিকট. যাহা এক চিন্মাত্র, তাহা | তাহা হইলে, উহ! জীবিত ও মৃত উভয় সম্বন্ধে -একরূপ 
চিজ্জড় ত্বজীবের অনেক জদ্বিত্তিতে সহত্র। আর.একই চিন্মাত্র | হওয়াই উচিত হয়। : কারণ, জীবিত সম্বন্ধে. যেরূপ অন্গুতব, 
্বপ্রে লক্ষাত্ভাবে অবস্থান করেন। পুনরায় স্ুযুণ্তিকালে সেই | মৃত সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ অনুভব. হইয়! থাকে। স্বপ্রের 
লক্ষাত্মুই একমাত্র হন। চিদাকাশে যাহ! স্বপ্ন সম্িতি, তাহাতেই 1 ্তায় এই জগ্গৎ প্রকাশ পাইতেছে, এইরূপ দিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ 
জগৎ, বলিয়া কথিত হয়, আর সুধুপ্তকে প্রলয় কছে। স্বপ্ন: অভ্রান্ত; কেন না এই বিষয়ে সমুদয় আধ্যশান্ত্রের একবাক্যতা 
সঙকল্সের স্তায় একই সন্বিৎ ভোগ্যাত্বরূপে নৃলক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। | দৃষ্ট হয়। চন্দরবিন্--অবলোকনকারী জনসমূহের দৃষ্টিনিচন্র যেমন 
সেইরূপ অর্থ শুন্ঠতুও প্রাপ্ত হন। সমুদয়ই অপ্রতি শুদ্ধ বেদন- | পরস্পর প্রতিধাতশৃন্য, সেইরূপ জগ্গকে সং ও অসত্রূপে অব- 
মাত্র, যে অবস্থায় যে প্রকারে ভাণ পান, তখন তৎসংজ্ঞা বিশিষ্ট | লোকনকারীদিগের মতও পরস্পর প্রতিবাতশুন্ত। চিৎশক্তি 
হুন। স্বর্গসিদ্ধির জন্য অর্গাদ্িকালে একই সম্থিৰ আকাশ, পবন, | কেবল সতবস্তুভেদের গ্রাহক, বিশুদ্ধ অনুভবস্বরূপে প্রকাশমান 
অগ্নি, অন্ু ও পুরী প্রভৃতি. .তবৎ পদার্থাকারে ভাণ পান, ; এবং স্বয়ং অর্থশৃন্__ অর্থাৎ উদাপীন হইয়াও সকল পদার্ঘবূপে 
যে হেতুক এক আকাশরূপ1 সম্িৰই পৃথিব্যাদি নামে ভাণ পান, স্ুরিত হয়। চীত্রূপ আকাশে যেমন সমুদয় জগৎ প্রতিঘাতশৃন্ত, 

ৃ 


শা শিিশা্াাশাশ শশী পাপী 


সেই হেতুকই জগৎ শৃন্ঠ। সম্বিৎ নশ্বর ও. অন্শ্বররূপে ভাগ ; নিক্রিয়, শান্ত, এক এবং অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত, আত্মার 
পান) বন্ততঃ সন্িদের নাশ নাই। যাহা নশ্বর, তাহাও অন্তে | অনুধ্যানে নিরত হইয়া সেইরূপ ভাবে অবস্থান কর। অচল 
বিষ্ট হইয়া সম্ষিদরূণে পরিণত হয়। তুমি মনে মনে পুর্ব বা; সংবিৎ যেমন মনকে স্থির করি প্রাহর্ভীত হইতে থাকে, .তেমনি 
পশ্চিম দ্রিকে চিরকালই গমন করিয়া থাক। আর তত্তহস্থানে ! কোন বন্ত সৎ, কোন বস্ত অসৎ এইরূপ জ্ঞানেরও শীঘ্র 
দৃষ্টি ও শ্রুত এবং অনুমিত অর্থ সমুদরয়কে জানিয়া থাক। সন্ধি প্রকাশ হইতে থাকে। শরীর, কর্ম, ছুঃখ এবং সণ ইহারা! অদৃষ্ 
রূপেই তোমার কোন স্থানে প্রতিঘাত হয় না/.অতৃএব :সংব্দি ; বশে যেরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপে হউরু বাথাক, তাহাতে 
সপ্রতিঘ নর । ৫৬_-৬৫। -যে ব্যক্তি দৃষ্ট এবং সঙ্কল্িত অর্থ এক- : কাহার কি ক্ষতি? এইরূপ সমুদ্র জগৎ সই হউক বা অসহ্ই 
হউক, ত্জন্ত তোমার হ্দষ়ে কোনরূপ সংভ্রম উৎ্পন হওয়া 
উচিত নয়। তুমি সম্যকৃ: প্রবোধ . প্রাপ্ত হইয়া, অতএব অকি- 
কিতৎকর ফললাভবিষয়ে যত্ব পারিত্যাগ কর। আর বৃথা পরিশ্রম 
করিও না। ৭৭-_-৮৩। | 


রা ্রি্সরিংশদধিকশততম সর্গ সমাস্ত ॥১৪৩॥ 


কালীন অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি যদি পরিশ্রান্ত হইয়া! ফিরিয়া 
না-আইসে, তাহা হইলে অবশ্ঠই তাহ) -প্রাপ্ত হয়। আমি: 
পুর্ব এবং পশ্চিম দিকে যাইব, ইহা! ভাবিয়! যে ব্যক্তি স্থির- 
নিশ্চয় হয়, সেই ব্যক্তিই সেই দিকে যাইয়। থাকে; অপর 
ব্যক্তি কিন্তু ইতরদিক্‌ ত্যাগ করিয়া যায় না। আমার দৃষ্ট এবং 
সন্কলিভ অর্থ সিদ্ধ. হইবে বলিয়া, যে ব্যক্তির সংবিৎ .অচলভাবে 
রহিয়াছে, তাহার ছুইটাই হস্চ,কিন্ত অন্ত. অচলসংবদের ছুইটা |. 
নষ্ট হইয়াযায় এবং দক্ষিণ দিকে অথবা উত্তর দিকে যাইব .বলিয়া |. ::- ': 25 3২২19 702  উ 00) 
যাহার সংবিৎ, স্থির হইয়াছে, ভাহারও ছুইটী হয়? কিন্তু অপর | . চতুশ্ত্বীরিংশদাধিকশততম,সগ | . 
অচলসংবিৎ. ব্যক্তির ঢুইটা নষ্ট -হয়.। আকাশে পুররূপ ধারণ] ..: মুনি বলিলেন, _সর্নপ্রকারে ভাব ও 'অভাবস্বরূপ, স্বপ্নজ্ঞানা- 
করিব এবং পৃথিবীতে পশুরূপ ধারণ করিব, এইরপ দৃঢ় মন্ল্পশালী : ত্বক নিত্য ও প্রতিবাতশুন্ত সমুদয় জগতে রদ্ধই ব! কে এবং মুক্তই 
ব্যক্তির ছুই হয় এবং দুই রিন্ট. হয়). প্রবোধ উ্পন্ন হইলে বাকে? আকাশে: দৃষ্টির ' আত যেমন : নানাবিধ পীন্ধর্বনগরাদি 
সকল বস্তাই'আকাশবও সর্বব্যাপী চিনমাত্র আস্মম্বরণে প্রতীয়মান । স্বরূপে স্কুরিত হয়, এই জগৎ সেইরূপ ইহা অন্বরত বিপরয় 
হয়। আর যে পর্ন প্রবোধ এনা জন্মে, সেই অবধি সেই এক"; ভজনা করিলেও অজ্ঞাননিবন্ধন স্থির বলিযা।প্রতীত হইয়। থাকে। 
বস্তাই নানা সংবিৎশীলী সহজ. সহত্র জড়টৈত্ মিশ্রিত জীব- ; যেমন কালবশে নগরাদির স্বরূপ পরিবর্তিত হইয়। থকে, . এই 
স্বরূপে প্রতীরমান হয়। জীবের শরীর 'অনষ্থরই হউক ধা | আর্ঘযাবর্তের যেমন.সময়ে সময়ে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিস্াছেও এই 
নগ্বরই হউক, উহার পক্ষে এই সংসার সর্বাবস্থায় প্র স্বরূপ । | জগৎ সেইরপ সর্বদাই পরিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। যে সময় ভূমি, 
শরীর নষ্ট হইলেও 'ীবাত্মা যে পৃথগৃভাবে অবস্থান করে ইহ জল, আকাশ এবং শৈলাবিপুর্ণ অসৎ জগৎ উৎপন্ন হয়, সেই সমস 
্রেচ্ছদেশে মৃত্যু হেতু পিশাচত৷ প্রাপ্ত: হইয়া আধ্য-ভূমিতে | হইতেই পণ্ডিতের ক্ষণ, লব, ক্রুটি প্রভৃতি অবসর দারা যুগ্রকল্াদির 
আগত শম্ত সেই ব্যক্তির 'জীবাত্বার: মুখে: স্মরণপুর্বাক পুর্র্বগৃহ- | ভেদ গণনা'করিয়াছেন। এই অশেষ জগত অসৎ .হইলেও স্বপ্নের 
ব্যাপারাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া ভূততত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ অঙু- | স্তাষ অন্থভূভ হয়৷ য্বালে. জগতের আস্তিত্্ঞান বিলুপ্ত হইবে, 
ভব করিয়াছেন। যাহারা য্নেচ্ছদেশে মৃত: এবং শ্ুশীনানলে | সেই সময় চিংকেই -সর্ববন্বরূপ বলিয়া! প্রতীত. হইবে। আমরা 
ভম্মসাৎ হইয়াছে, তাহারাণ্ -আগমনপুর্বক নিজ নিজ বৃত্তান্ত | যেমন এই একটী জগতের অনুভব করি, আকাশে এইরূপ “অপর- 
প্রখ্যাপন. করিয়া জীবাত্বার “অনশ্বরত্ব প্রতিপাদন' করে। যদি | বিধ মনুষ্যদিগেরগ্ শত সহআ্র জগত বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহার! 
বল, ভূতপিশাচাদধির কথা সকলই: কল্পনা. ভূততব্বজ্ঞ-ব্যক্তিদ্িগের পরস্পর পরস্পরকে “অনুভব করিতে পারে না? সরোবর, সমুদ্র 
পিশাচা দি দশনিকূপ একটা! ভ্রম জ্ঞান উৎপন্ন হয় মাত্র। এ কথা! এরং..কুপ প্রভৃতি জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপ অন্টুকাদি জলদ্ত 
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৭৬৩ 


ৃষ্ট হয়' কিন্তু প্র সকল জলজন্তগণ কখন নিজ নি আবাস-. 


স্থানের অতিবিক্ত 'জলাশয়ের স্ত বুঝিতে পারে না । : এক গৃহে 
শয়ন করত শত ব্যক্তি স্বপ্নে যেমন: শত প্রকীর নগর দর্শন করে, 


এক আকাশে -সেইরূপ অসংখ্য জগৎ: বিদ্যমান... উহার! স্ব স্ব. 


আশ্রিত ব্যক্তি দ্বারা অনুভূত হয় বলিয়া সৎ. এবৎ..অগর' দ্বারা 
অনুভূত হয়না বলিয়া অসৎ। বেরূপ . এক. গৃহে... শয়ান 

শত মনুষ্য দ্বারা স্বপ্নে -দৃষ্ট শত প্রকার 'নগর- শোভা পায়,, 
কিন্তু তাহাদের নাম প্র্লশিত হব না, সেইরূপ সৎ ও অসংরূপ 

জগ্গৎও আকাশে শোভা পায়।- আত্ম। চিৎ-_অর্থাৎ চেতনাশক্তি 
কেবল প্রকাশ স্বরূপ, দৃশ্ঠ-_অর্থাৎ. জগৎ আত্মার অবস্ববস্বরূপ এবং 
উহ্না হইতে.অভিন্ন, জগৎ রূপবান আত্মা রূপহীন ; জগৎ কারণের 
সহিত বর্তমান এবং আত্মার কোন কারণ নাই তং দৃষ্ঠাকারে 
পরিণত এবং চিদ্াভাস ব্যক্তি দ্বারা চিত্বভাব. প্রাপ্ত: বুদ্ধিরই 
জংস্কারাদি কথিত হইয়াছে ।.. বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রিপ্াশালিনী জড়ম্বরূপ 
দেহের কোন পৃথক সংস্কার হয় না।  স্কলিত: তীর্থের অনুভব 
বিষয়ে স্মৃতি অপুর্করূপে উদধদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন হয় পুরবজন্মাস্তরে 
অনুভূত সংস্কার বশেই নিজ মৃত্যু প্রভৃতির অনুভয়- হইয়।, থাকে । 
এই জাগ্রৎ সর্গাত্বক জগংও স্থষ্টির আদিতে নবপ্প্রতিভার শ্থায় 
বিজ্ভিত হয়। চি কেবল প্রকাশত্বরূপা এবং নির্মল, তাঁহার 
আর কোন নারীদি নাই। শাস্ত্রে ব্রহ্ধই জগতরূপে প্রকাশিত হন 

ইহা উক্ত হইয়াছে. এট উক্তি দ্বারা ইহা স্থির হইতেছে যে, এই 

জগৎ -নৃতনম্বরপে প্রতিভাত হয় না -_অর্থাৎ পূর্বেও প্রতিভাত 
ছিল, নুতরাৎ ইহা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিনন। সেই 

প্রমাখাই কারণ এবং কার্ধরূপে- উক্ত - হইক়্াছেন, তিনিই 
প্রথমে কারণরূপে বর্তমান থাকেন এবং পরিশেষে কাধ্য স্বরূপে 
পরিণত হন। কার্যের সংস্কার ধারাই কারণরূপে- কাধ্যসম্পাদন 

করে, এইজন্ঠ. সেই পরমাত্মাই কা্ধ্যান্ুকুল.যন্তরূপ. সংস্কারশ্বরূপে 
অভিহিত হন। ১--১৫। সেই স্বপ্রের আদিতে যে অপুর্ব্ব অর্থাৎ 
জাগ্রৎ পদার্থ বিলক্ষণ অর্থনৃষটান্তরূপে প্রতিভাত হয়, সেই সুক্ষ 
অর্থ ই সংস্কার, নামে উক্ত হয়, তত্ভিম আর কোন বান অর্থ চিত্তে 

বিদ্যমান নাই। সেই স্বপ্ন অবস্থায় দৃষ্ট সংস্কাররূপ বস্তু জাগ্রৎ 

অবস্থার অনৃষ্ট হয় বলিয়াই যে;-উহার . অভাব. জান! উচিত. নয়, 
কারণ উহ! চিশুকাশে চেতনার 'স্তায়. সর্বদাই বিদ্যমান. সেই 
'আকাশবৎ নিরাকার:আত্মাও“স্বপ্সে-সা্ষী-স্রূগ্নে: বিদ্যমান থাকে 
এবং জাগ্রৎ-অবস্থায় দৃষটপদার্থের স্ায় রিভূ স্তিত--হয়।...সেই 


বেদান্ত প্রসিদ্ধ অদ্বিতীয় সতস্বরূপ্র প্ররবহ্গ -পুর্বপ্রসি্ধদ্বৈতুভার-. 


ব্রিহিত হইয়া যথাস্থিত স্বস্ব ভাবে বর্ডুমান.হন...এইজস্;পণ্তিত- 


গণ পুকুযার্থসিদ্ধির .নিমিভ..শিষ্যদিগাকে:,এইরপ শিক্ষা! প্রদান 


করেন যে, পুর্ব্ব অজ্ঞাত পরমাত্মাই সংার2এরৎ বিজ্ঞাত, ব্রহ্নই 
মোক্ষ।-. স্বপ্রারস্থায় যে জাগ্রৎ-সংস্কার লঙ্ষিত হয়” উহা -জাগ্রদন- 
ভবকৃত. একটা ম্বপুরর্ব বন্ত,:এইজস্ 'তব্জ্ঞ প্রত্ডিতগ্নণ উহাকে 


অজাগ্রৎ- অথচ. জাগ্রদাভাস, বলিয়াই' নিরব ।« কিন্তু 
একথা ঠিক নহে, ..কারণ- বায়ুতে- যেমন. .নিসর্গতিও 'বেগ্নের সত্তা 
আছে, সেই -চিত্তে ভাব সকল স্বভাবন্ুুই ১ত্মরস্থিত।...তাহার! 
-. স্বপ্াবস্থায় নিজে নিজেই প্রবৃত্ত হয়, এ বিষয়ে আংস্কারের- কর্তৃতধ: 

_ “আবার শ্বীকার.করিব কেন ?;১৬--২০১/, আক .চিৎই; স্বপ্নে: লক্ষ 
স্বরূপে বর্তমান হয়,ন্যপ্নে লক্ষরূপ' হইয়াওক্ুযুণ্তি:অবস্থায়;'আরার. 


একই: স্বরণে কবস্থিত-হয়।:চি্তরপ, আকাঝে। যে: -ন্বগঙ্ঞাল, 


যোগবাশগ্ঠ-রাম্ায়ণ ॥ . 


তআহাকেই জাগ্রৎ: রল॥ হত! হুষুপ্তি প্রলয় নামে-উক্ত হইয়াছে: 
অতএব পরমাত্মাই যে. সদব্ত, এ বিষিয়ে সংশয় নাই। এক চিৎ. 


'রূপ আকাশ্‌;.নিজৌর স্বরূপ পরিত্যাগ: না করিয়াই য়ে স্বপ্নের সায় 


অনেকবিধ মাকাররূপ ধারণ, করে, উহ্ার-নামই জাগ্রৎ।, এইরূপ 
পরমাণুর: হুক্্বরূপ .চিতির; অভ্যন্তরে এই সমুদয় জগৎপদার্থ 
অবস্থিত, ধেবণ স্বপ্রীবস্থায়. অথবা দর্পণমধ্যে নদ নদী বনও 


“পর্বতাদি নানা বন্ত...প্রতিভাত হস্ক, মেইব্লপ চিতির মধ্যে জগৎও 
সেইরপ্র; ইছা স্বয়ং অপরিণীমিনী এবং পরিপূর্ণ : এই চিতি, 


আকাশের ন্যায় আতত-_-অর্থাৎ সর্বব্যাপী ৷. প্রমাণুব হুক 
অর্থ, ইন্জিয়ের অগোচর, ইহা -জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি, মধ্য ও 


'পরথন্তরহিত, ইহাই জগৎ নামে -অভিিত হয়। অতএব -এই 
অনন্ত সর্বর্যাগী চিদাকাশের সহিতই. জগতের তাণ অর্বতোভীবে 


সম্্ধ, সুতা এই জগৎ উহা৷ হইতে, ভিন্ন নধ। সমুদয় ভুবন 
চিত্বরূপ এবং তুমি, আমি প্রভৃতি নিখিল. জাগতিক পদার্থ 
চিৎ হইতে অভিন্ন, এইরূপ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে 
এই জগৎকে অজ এবং পরমাণুর উদৃরে প্রবিষ্ট অর্থাৎ অতি হুম 
বলিয়া! জান! যায়। অতএব আমি (আত্মা ) পরমাগুত্বরূপ এবং 
নিথিল জগদাকারে পরিণত। সর্বত্র, এমন.কি, পরমাণুৰ উদরেও 
অবস্থান করি। চিতিষ্বরপ আমি পরমাুবন্ত অতি সুক্ষ হইলেও 
আকাশের ্তায় নিখিল জগদ্যাপী 1. অতএব আমি সকল অব" 
স্থাতেই ত্রিভুবনের-দর্টা ঝা. াক্ষীশ্বরূপ। যেমন ছুই স্থানের জল 
একত্র করিলে উতন্ এক হইয়া যায়; সেইরপ ত্রহ্ষজ্ঞান পরমাণু 
রূপী চিৎ পদার্থ অহং পরিশুদ্ধ পরমাণুন্ধগী চিত্ষ্বরূপ ব্রহ্ম এই 
উত্যই একত্ব প্রাপ্ত হয়__মর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আমি তুমি 
ইত্য।ি সমুদয় পদার্থ একমাত্র ব্রহ্মসবরূপে প্রতিভাত হয়। ত২- 
কালে অঙ্কুর অবস্থায় অবস্থিত পদ্মের মধ্যে যেরূপ বীজ . অবস্থান 
করে, আমিও. সেই তেজোময় ব্রহ্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার 
অনুভবভূত ত্রিজগত্রূপে - অবস্থান. করি। ২১-:৩১। তথকালে 
আমি ত্রিজগত্রূপে- সেই: পরমাস্বার: অত্যন্তরেইী অবস্থান :করি, 
তাহার -বহিঃস্থিত কোন কোন পদার্থের সহিত আমার কোন 
কালেই সম্পর্ক থাকে-না। স্বপ্র-বা জাগ্রৎ, যে যে অবস্থায় যে যে 
বাহু বা আস্তরীণ দৃণ্ঠ: প্রতিভাত. হয় উ. মকল- স্বকীয় চিতির 
ভাগ ভিন্ন আর,কিছুই- নহে: ্বপ্নাবস্থায় জন্তর যে. আতত 
আনন্দময় জগৎ. প্রতিভাত হয়, উহা স্বপ্রাবস্থায় পরিণত অগুষ্বরূগ 
'চৈভ্মদ্ব আত্মারই সেইভাবে "প্রকাশ মাত্র। ব্যাধ বলিল, যদি 


এই জগৎ অকারণ হয়, তাহা হইলে উহার সত্তা কিরূপে হইল? 


(কারণ কখনই অকারণ শশশৃক্গাদির সত্তা দুষ্ট হয় না।). আর যদি 


উহা অকারণ,হয়; তবে --্বপ্রাবস্থা্র তৎ তৎ কারণের: অভাবেও 


শুষ্ট্যারিব্ষয়ক. জ্ঞানের উদর হয় কেন? মুনি বলিলেন, প্রথমে 


বিনা কারণেই -স্ষ্ি প্রবৃত্তি হইয়া .থাকে, কারণ তৎকালে স্্টিবূপে 


পরিণত চিদীকাশ ভিন্ন. আর কোনকারণই: বিদ্যমান থাকে, না 


'ইহসংসারে. কারণ ব্যতীত: ভাব, পদবার্থসমূহের অত্যন্ত অসম্ভব 


বলিয়। . কদা: - কোনরূপ: সসপ্রতিব: সর্গও ... সম্ভবপর: নহে। 


'্বভাবতঃ.ভাস্কর, চিন :ব্রদ্মই:এই -জগৎরূপে আভাত হন। 


তিনি আদি ও. অন্ত রহিত .হইলেও সুষ্ট্যাদরি নামে অভিহিত 
হন।: এই প্রকারে অকারণ বর্গ ্থষ্টিরপে-. পরিণত হইলে) এই 


মায়াময় জগৎ সেই নিত্য. পরমাস্থার অবয়বরূপে প্রতিভাতহইলে 
'বন্ততঃ এক ব্র্ধ- নানা অব্রন্ধরূপে বিজ্ঞাত হইলে; সেই কুটস্থ 








িটিটনিটাগিলানিজুখেণ ম্যাচ 


ইহা। বর'বর এইভাবে চলিয়া, 


নিরববাণ- প্রকরর-উত্তরভাগ্ন । ক ৫ 


:ন্নরাকার সাকাররূপে প্রকট হইলে, দেই চিন্ময়. রূপতৃ 'হেতুক 
ন্বপ্রকাশ নিরারার ব্রহ্মই. সাকার_-বস্তর. স্যার: প্রত্যক্ষ .গোচরত। : 
প্রাপ্ত হইয়া স্থাবর, জঙ্গম, দেব, ধষি ও মুনি. রূপে প্রকাশিত হন: 
. এবং যথাক্রমে নিষ়্তি, বিধি). নিষেধ, দেশ, কাল ও ক্রিয়াদির 
স্থষ্টি করেন। ৩৯:৪২)... 
স্থুল-হুঙ্ষরূপ স্থাবর-্গমাত্মক পদার্থনিচন় সর্বদাই ব্যভিচার 
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাব নির্থিল বস্তুর অন্ত না হয়, তাবৎ নিয়তি ' 


ভাব ও.অভাব রূপে জ্ঞাত ও.অজ্ঞাত 


কখনই ব্যভিচার প্রাপ্ত-হয়না। যে পর্য্ত্ত এতাদৃশ নিয়তি কল্সিত 
হইয়াছে, তদবধি যেমন :সৈকত হইতে তৈলোৎপন্তি অসম্ভব.) 
সেইরূপ কারণ ব্যতীত কার্ধযসমূহের উৎপত্তিও: অনস্তব বলিয়া 
নিণণীত হয়ছে! নিয়তি এবং নায়ক-_অর্থৎ কণ্টক ভোক্তা 


জীব ইনার ব্রন্গের ছুইটী, অংশ স্বরূপ . স্বয়ং ্রচ্ধ হইতে প্রবৃত্ত 


হইয়াছে যেরূপ এবটী হস্ত দ্বারা অপর হস্তকে নিয়মিত করা 
হয়, ব্রহ্ধও সেইরূপ ইহাদের একটী দ্বারা অপরকে নিয়মিত 


করেন। ধেমন জলে আবর্ত সকল আপনা আপনি উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ জীবের জাগ্রত্বপলাদিরপ ব্যাপারনিচয় কাকতালীয়ের 


স্তায় অবুদ্ধিপূর্বক এবং অনিচ্ছায় প্রবন্ত হয়। নিক্তির সমিবেশ-_: 
অর্থাৎ যোজক্‌ নিরম স্বরূপ, প্র নিয়তি ন! থাকিলে কার্ধ্যের প্রতি- 
খাত হইয়া পড়ে । ই নিষ্বতি ব্যতীত ব্রহ্ধও ক্ষণকালের জন্যও 
অবস্থান করিতে সমর্থ হন না এবং নিখিল পদার্থের ক্ষয় উপস্থিত 
হয়। এই হেতু সমু দৃষ্ঠপদার্থ সর্বব্দাই -্ব স্ব কারণের: সহিত 
বর্তমান। যে কাল হইতেই যাহার স্থষ্টিতে নিয়তির কঙ্গনা হই- 


যে, ঘেই কাল হইতেই নিরতি তাহার প্রতি প্রভুতা করিতেছে । 


ব্স্ট্ট স্বরূপ হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কারণ শুনঠনূপে প্রতীত 
হন। তাদ্বশ অজ্জের নিকট এই কার্্যকারণস্ন্ধজ্ঞান ভ্রম বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হয়।-৪৩-_-৪৯। জগৎ স্থানটি কাকতালীয়ের তায় হইলেও 
আনিত, ইহ!মেৰপ বরাবর চলিয়া! 
আসিতেছে 'না, এইরূপ" ধার্ণাকেই: নিয়তি বলা হয়। জন্ত- 


'পদীর্ঘনিউয়ের: পৌর্কপরথা্রম - “দেখিয়াই, "'উহাদিগকে -অবন্ঠ 
অকারণ বলিয়া স্বীকার-করিতে 'হয়। -জাগ্রতস্থপ্লাদি- জ্ঞান কখন 


অকারণ হওয়া সম্ভব নয়।“-্বপ্নে সমনস্ত-পৃথ্ঘবী-ব্যাপিয়... জলের 


সধক্ষোভ দেখিলে..বে প্রলয়ভ্রম: উৎপন হয়, তদ্িষয়ে কারণ. 
অরবণ ও অনুভব কর ॥ - বুদ্ধিমান্দিগের' নিখিল বন্ততেই-ব্হ্ম ও 
জগতপ্রপঞ্চের জীক্য সম্পাদক:-মুক্তিসকল:স্ফটিকয়রি ও?শুক্তির | 
| সকল : দর্শন: করেন। .কদন্বকুন্দ এবং 'মন্দারের চক্রবৎ ধব্ল 
'নির্রসমর্থ শাস্্রানুসারি যুক্তির বা রি রর রা ৃ 
নর - | পু্পস্থলী সকল দর্শন করেন। :নললিনীসমূহ £শোভিত পুষ্পবন- 
25: | রহুল,। মেশৃন্. স্বচ্ছ আকাশবৎ নীলান্বতব্শালী; কদলী, .কন্দলী, 
-:,০, | কুন্দ এবং কদন্ববৃক্ষে: পরিবেষ্টিত: গেখরএবং-ভচুরু: 'তরুগল্পবে 
২০ 1 সিগ্কাভ পর্ববতশ্রেণী: বান দোছুলাযান: শখাশালিনী$- অভ্র 
... | নৃত্যকারিনী খুবতী স্তুপ, কৃশাঙী মা্তীলত সমূহ হন্দর চামর 
- 7. ] ভুজসার চন্্রাতগসহত্রে - পরিশোতি 
নি 'বলিলেন,-এই: জীব--বহি্িত ইন্দিয়, সকল রা | 
'বাহ্প্র এব অস্তরস্থ ইত্জিয়সমূহ দার! 'আত্তরত্গ্নের অন্ুতর ' 
করেন।.. এবং উভয়স্থ অতি তীত্র সংবেগশালী, ইল্িয়নিচয় দারা 
উভয়ের অনুভব করেন)... ধৎকালে; ইন্জিয়সকল বহিঃসমাকুন-: 


স্বতই স্কুরিত হয়: অতএব সরুল প্রমাণের জীরিতমবূপ, 


হইয়াছে 1 :৫০---৫৩। 
চারিদিক জব সমাপ্ত ॥১ ৪ ॥. 


তাত হলি ছিহ 


« পেশি - 





পর্চচত্বারিংশদধিক শততম রগ রি ১১ 


ভাবেংঅ্স্থান করে, .তখন. সংক্িতার্থ-.সকল (কিক: অস্কুট) 


|, ভাবে অনুভূত হয়। . বৎকালে--ইন্জিয়সকল অর্থ, হ্ইসকা 


থাকে। তখন জগৎ অতি হৃক্ম বাসনাত্বরূপ. প্রাপ্ত হয় এবং 
জীবের ও তদ্বিয়ে অতি স্পষ্টরূশ অনুভব. হইয়া, থাকে। বাহ 
বা আভ্যন্তর কোন জগৎ কখন স্থুলরূগে অবস্থিত হয় না, জীব্র 
ওঝনের কারণ, ইঞ্িক্দিকের সুলতা, কনাহেতু যে-স্থুলজ্ঞন 
হব, তাহাতেই. জগতের সুলতা, প্রতীত হয়. জীবের নেত্রবরূপ-_- 
অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ... ইন্জিয় সকল যখন..অতয্ত বহিরুখতা 


প্রাপ্ত হয়, তন জীবভাবাপন্ন চিতি, স্থুলাকার ঝা জগতের 


অন্থুভব- করে। ১--৫। শ্রোত্র, তক, চক্ষু, নাপিকা, জিহ্বা 
এই : পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়, বাগাদি পরকরথিয়, প্রাণাদি পবা 
ঈহিতাত্বক-_অর্থাৎথ ইচ্ছা প্রধান অন্তঃকরণ এবং চিদ্াতাস ইহার! 
সম্মিলিত হইয়৷ জীতনামে অভিহিত হয়। আকাশব সর্ব্ব- 
ব্যাগী চিতিব আভাস জীব সর্বদ! সর্েিয় ব্যাপিয়া অবস্থান 
করায় কল সময়ই বাথ ও আভ্যন্তর সকলপ্রপ্ণার জগতের 
অনুভব করিতে সমর্থ হন। যৎকাঁলে জীব অতি সুক্ষ নাড়ীর 
অন্তর্গত হইয় স্র্রেম্মাত্বর অন্নরগ দ্বারা, আপুরিত হন, তখন 
দেই সেই সুক্ষ নাড়ীর অভ্যন্তরেই নানাবিধ বিচিত্র ভমের 
অনুভব করেন। তখন জীব বিবেচনা, করেন, নিজে যেন ক্ষীব- 
সমুদ্রে উদ্ডীন হইতেছেন, /আকাশে $ন্রের উদয় হইয়াছে, 
সরোবরসকল প্রফুক্লপদ্প, এবং কহুলারে পরিশোভিত হইয়াছে। 
এ্রীপরোবর সকল যেন. পুণ্পময় মেঘের - প্রতিনিধিরূপে শোভিত 
এবং ফট্পদসমূহে উপনীত বসম্তরাজের অন্তঃপুরসদৃশ জীবাকাশে 
উদ্দিত হইয়াছে ।. .৬--১০1 তিনি নানাবিধ ভক্ষভোজ্য অন্ন ও 
পেকবস্থসমূহে গৃহাঙ্গণের : . শোভাবর্ধক ক্রীড়ার, অঙগনাগণ 
দাবা অনুষ্ঠিত অজ্ঞানময় উৎসব সকল অবলোকন কবেন। তিনি 
আরও দেখেন, নানাবধ জলজপুণ্পে ভূষিত ফেনরূপ হাস্তযুক্ত, 
চঞ্চল, শফরীক্লপ, নেত্রশালিনী যৌবন মদমন্ত যুবতীর শ্ায় 
তরঙ্গিণীগণ. সবিলামে সরিৎপতির. উদ্দেশে গ্রমন 'করিতেছে। 
তিনি-আরও হিমালয়সদূশ, ধব্লশিখ্রবিশিষ্ট. অতিশয় . শীতল, 
অতএব যেন চন্্রময় কুিম পরম্পরায় নির্মিত, হুধাবধৌত যৌধ 
সকল অবলোকন করেন?: তিনি আর৪--শিশিরাসার, হ্মস্ত 
এবং :. র্ষাকালীন_ মেঘাচ্ছস্/ নীলনলিনা জতা ও ূ্বাদল- : 
শ্যামল. ক্ষেত্র সকল অবলোকন করেন। তিনি নানাবিধ পুষ্প 
দ্বারা আকীর্ঘরর্গ হরিণরূপ পথিকণের -বিশ্রান্তভূয়ি। সুনগিগ্ধ পত্র" 
যুক্ত. তরুগণের... ছা. দ্বারা . শীতল, নগরের উপ্বুন্ভূমি 


অকরন্দ দ্বারা ভাসমান অতএব -চিত্রবর্ণ আসনের স্তায়: শোভমান 


তি: উৎফুল্ল !স্েতনলিনীসদৃশ 
রাজসভা.. সকল,  লতাবলক্ের পি বিহ্ত/সে-.শোভিতাঙ্গী 

বি:লাল কুল্য। [জলবিহারি-জলপক্ষিগণের কাকলীপূর্ণ বনশ্রেণী সকল ' 
এবং: অ্জলদমালা-সমাচ্ছন্ন, পর্বতরাদি. বিরাজিত,- সীকর- 
নীহারূপ হারশালিণী দৃশদ্িক অবলোক .করেন। ১০-২১। 


ঘুখকালে জীব পূর্বোক্ত রীতিতে গিতৃময় রস. দ্বারা: 'আগ্রুত হয়, 
ডিন্খ তেজঃপ্রধান সুম্মস্বরূপে, ৬ পিতপ্রধান সুক্ষ শিরা মধ্যে 











৭৬২, যোগবাশিষ্ট-রামায়ুণ । 


বকষ্যমাণ দৃশ্ঠসকল অবলোকন করেন। পবনকম্পনে সংশুষষ 


কিংশুকত্রম সৃশ শোভমান এবং উজ্জ্বল পদ্রদল তুল্য নিক 
অগ্নিশিখাসমূহ ধূধু করিয়।৷ অলিতেছে। দিজুখ সকল সন্তপ্ 
বানুকারাশিতে জলসেক নিবন্ধন বাঞ্পদমূহে আচ্ছন্ন নদীরূপ 
শিরাজালে পরিবৃত এবং দাবানলনিকরের শিখা হইতে সমুখিত 
্টামবর্ণ ধূমরাশিতে শ্ঠামলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নিসদৃশ কর্কশ 
শাণিত চক্রধারের স্াগন তীক্ষপ্রতাসম্পনন প্রভামগ্লদকল জলাশয়ব- 
নিচয়কে দাবদাহ বিষয়ের দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত করিতেছে; 
ব্রৈলোক্যমণ্ডল অন্তরস্থিত উম্ম বরা স্বয়ং খিন্ন হইয়া অমুদ্র- 
দ্িগকে উষ্ণ করিয়াছে এবং বৃক্ষগুল্মলতাদির নিবিড়তার গহন 
অরণা সকল হইতে যেন ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছে, প্রবহমাণ 
মৃগতৃষ্ককার জলে সারসমকল সন্তরণ করিতেছে । বনস্থলী 
সকল বৃক্ষহীন হইয়া অদৃষটপূর্বের স্তায় লক্ষিত হইতেছে। দুর 
হইতে পথমধ্যস্থ স্গিগ্ধ ছায়াযুক্ত বৃক্ষকে অমৃতের মত অন্তাবনা 
করিয়া পথিক সবেগে গমন করত: উ-প্ত ধুলি ছার! ধুসরিত 
হইতেছে। ভূবন অগ্নি পরিবৃত্, উত্তপ্ত এবং উত্তাপে জর্জরিত 


কলেবর হইয়াছে, দিক্‌ ও আকাশ মণ্ডলের প্রদেশমকল ধুলিরাশি 


দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে । ২২_-৩০। চারিদিকেই গৃহ, গ্রাম, 
অর্ণব, পর্ধত, সাগর, বন এবং আকাশ অগ্নিময় আকার ধারণ 
করিস্বাছে, 
হইয়াছে; 
করিয়াছে; এবং বনভূমি সকল তৃণ, পত্র, লতানিকর, পদ্বরাশি 
এবং উম্ম বারা ব্যপ্ত হইয়াছে । অন্বরতল হবর্ময় হইয়াছ। 

ভূতল, দিত্যণ্তল এবং বহু সরোবরপূর্ণ হিমালস্বের প্রদেশ সকলও 
ও হইয়াছে। যৎ্কালে জীব পূর্বোক্ত গ্রেম্বা ও পিভ্তরস 
বিরহিত নাড়ীপ্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ু দ্বারা. আপুরিত হন, 
তৎকালে তাদৃশ সুক্্রূপ জীব দেই উল্লাস হৃক্ষ নাড়ীর মধ্যে 
বক্ষ্যমাণ দৃ্ঠ সকল অবলোকন করেন। বায়ু দ্বারা চেতনার 


: বিক্ষোভ হওয়ায় বনধাতল যেন অনৃষ্ট বলিয়। বোধ হয়। নগর, 


গ্রাম" শৈল্য/ অন্ধি- এবং বন-ভূমিনকলও অনষপুরন্বরপ 
ধারণ করে। আপনি যেন উড়িতেছে এবং সেই অঙ্গে শিলাসমুঙ 
এবং পার্ববত্যপ্রদেশ সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। সকল: স্থান 

যেন গভীর মেবগর্জনে পুরিত হইয়াছে এবং বিনাচক্রে ভ্রমণ. 
করিতেছে আপর্নি কখন ঘোড়ার উপর, কথন উষ্ট্রের উপর, 
কখন গরুড়ের উপর, কখন মেঘের উপর, কখন হৎসের উপর 


.. চড়িষ! বেড়াইতে বেড়াইতে অব্তরণ” করিতেছি । - এবং যক্ষ ও 


বিদ্যাধর প্রততির স্টায়-গমনাগরমন করিয়া  বেড়াইতেছি। 
সমুদ্রে যেমন বুদ মকল কীপিয়া উঠে সেইরূপ, পর্বত আকাশ, 


পৃথিবী, সমুনত বৃক্ষ গ্রাম, নগর, দিঘগুল: এবং ভয়্রস্ত প্রাণি 


গণের অনবরত কম্প হইতেছে। আপনাকে কখন অন্ধকৃপে, 
কখন বা বিপুল সঙ্কটে পতিত আর কখন বা অত্যুচ্চ নভঃপ্রদেশে 
বৃক্ষের অগ্রভাগে অমরা পর্বত শিখরে আরঢ় অবলোকন করে। 
যৎকালে ঝাতপিতশ্রেস্যুক্ত জীব বাধুবশপ্রাপ্ শ্লেম্মাদিরসভাগ 
দ্বারা আপুরিত হয়) তখন সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ - 


কল অবলোকন করে। ৩৯_-৪০। আকাশ হইতে পর্ববত-. 
বৃষ্টি হইতেছে, এবং শিলাবৃষ্টিগনিত 'সট নিবন্ধন বৃক্ষদকল 
্রস্ুটিত অট্টালিকা ঝা গিরিকটকের স্টার ভীষণ শব্দ. করত ভ্রম্ণ 
_ করিতেছে।. সিংহ,' রা এবং বর্ধাকালীন মেঘসমুছে পরিব্প্ত 


এবং আকাশে অগ্নিবর্ষ অনন্ত মেঘমালা উদ্দিত, 
শরৎ, গ্রী্ম এবং বসন্ত খতু হৃর্ধের উত্তাপকে প্রখর 





দিত্বধ্য ভাগে নি বিড় বনাবলীর ভ্রমণে উৎ্কট মেঘমালা জন 
বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। তালী, তমাল, [ছস্তালমাল! অলনে 
আবৃত সেই দিস্মধ্যতাগে দু-ঘু ভা-ভ1. . এবং ঘর্ষর ঘর্ষর শব 
হইতেছে । করী. সকল দলনসময়ে অনিবাধ্য "পরস্পরের 
সংঘটনে ঘটিত হইয়া সমুদ্রমন্থনসময়ে মুন্ছনকারী . মন্দর- 
পর্বতের স্তাপ্স গুরুণভীর শব্দ. করিতেছে । : পর্বত 

দ্বয়ের সংঘট্রসদৃশ ভীষণ রবশীলিনী, চক্রবাকাদি বিহ্গমের, : 
ক্রেকারবে কর্কশ নদীদকল মুক্তাসদৃশ সীকারসার দ্বারা ন্ভ- 





স্তলকে যেন পুষ্পমালায় ভূম্মিত করিতেছে । ৪১--৪৫। প্রলয়- নর 
কালে উদ্বেল মহার্ণৰ শিলাখপ্তপুর্ণ, জলরাশি দ্বারা অশ্বরতল. 4 


পরিপূর্ণ করিতেছে এবং প্রবাহে প্রবহমাণ বন ও মেঘমালা দ্বারী . 
বরহ্ধাণ্ড সংঘটিত করিতেছে । পরস্পর নিধৌত দশদিকের দর্শনে, 
দন্ত বাহির করিয় হাস্তকারীর স্তায় অবস্থিত, : দিগন্তপুরক চট্চটা- 
রবে প্রত কটক সকল স্ফুটিত হওয়ায় যেন টক্কাাতধ্বনি দ্বার! 
আকুলিত' আকাশপথে প্রবহমাণ বায়ুদ্ার। কম্পিত বনে বাতান্থু- 
সারিনী লতাসমূহে সঞ্কুলিত, সশবে স্বয়, আগত প্রস্তর চূর্ণ বারা 
'বিচিত্রবর্ণ পদ্রসমূহ বিশিষ্ট জগত্রয় যেন সমুদ্র মন্থনের পূর্বে 
পরস্পর বিমর্দনকারী দ্েবানুর বীরগণ্র গভীর গর্জানের মত: . 
ঘোরতর নিনাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। ত্রিধাতু পূর্ণ নাড়ীতে 

পূর্বোক্ত প্রকার কাষ্ঠ, পাষাণ এবং যৃত্তিকাযুক্ত বাযুদ্বার৷ স্বপ্নে 
জভ়ীকৃত জীব পরিগীড়িতভাবে.. অবস্থিতি করেন। ৪৬--৫০। 
ৃত্তিকার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কীটের স্ায়, শিলাত্তর্গত ভেকের ন্াষ 
গর্ভস্থ অপরিপক করণের স্তায়, ফলমধ্যস্থিত বীজের ন্যায়, বীজ 
মধ্যস্থিত অস্কুরের স্াত়, দ্রব্য-পিওহ্িত পরমানুর তায় এবং 
অশ্রা্ত স্তব কোৰস্থিত কাষ্ট পুভ্তনিকার, স্ত'য় যত্কালে এই জীব 
পুরীততী নাড়ীপঞ্তরে অবকাশাভাবে প্রাণবামুজনিত স্পন্দহীন, 
হইয়া অবস্থান করেন এবং, পরকুষ্টরূপে উন্নতি প্রাপ্ত পার্থসথিত 
গ্রন্থিরপ শিলাখণড. দ্বার! নিশ্সেষিত হুইয়া বিলমধ্যে আবদ্ধের 
টায় সর্বপ্রকার ব্যাপার শৃন্ত হইয়া স্থিত হুন, তৎ্কালে সেই 
নিবিড় তেজোমধ্যে অন্ধকুপের অভ্যন্তরসদৃশ গভীর গিরিগুহার 
উদর তুল্য শুযুপ্তির অন্ৃতব করেন। যৎকালে ভুক্ত-অন্ন পরিপাক 
প্রাপ্ত হয় এবং অন্নবস দ্বারা প্রবেশমার্গের নিরোধাভাবে পুনর্ব্বার 
অবকাশ উৎপন্ন হয়, তৎকালে 'জীব নির্গম বিষয়ে. বন্ব পিয়া 
এবং প্রাণ দ্বারা অববোধিত হইয়া! ব্বপ্রের- অনুভব 'করে। 


৫১৫৫1 যংকালে সেই অন্ধরম দেহে পরিণত হইস্ক জীবের 


সহিত এক নাঁডীপ্রদেশ হইতে অগ্থনাড়ীপ্রদেশে পতিত . হয়; 
তৎকালে পর্কতবর্ষণের অনুভব হয়। বহুতর জাঠীরাশ্িব্যাপ্ত 
বাতপিত্তারির.সংযোগে বাহিরে. এবং অন্তরে, ববিধ সনম অব- 
লোকন করে এবং অল্প জঠীবাদ্মি ব্যাপ্ত বাতপিত্ত সংযোগে অল্প 
সন্ত্রম অবলোকন করে। এই বাতপিত্তাদি দ্বারা চালিত জীব 
অন্নরসের দ্বারা বশীভূত হইয়! অন্তরে যেরূপ অবলোকন করে, ' 
বাহিরে ও উপরে মেইব্প জ্ঞান এবং প্রবৃত্তি হয়। বাতপিত্াদি 
বারা ্ুব্ অননরসের পরিমীণ অল হইলে অন্তর এবং বাহিরে অল্প 
্রাসতিজ্ঞান হয় এবং বাতপিত্তকফাদির সহিত অন্নরসের পরিমাণ 
সমান হইলে “ৃষ্টিবও সমতা! হয়। এই জীব কুপ্ধিত :বাতপিভাদি 
ছারা আবৃত হইলে ভূমি, অদ্রি এবং আকাশের কম্প অথবা অগবি- 
বাশি দ্বারা জলন - অবলোকন করে। ৫৬--৬*। নিজের আকাশ 
ভ্রমণ, চক্ঞোদয়, হিমাচল শ্রেণী, বৃষ্ষশৈলের গহন এবং জল এ 














নির্কাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


বাশি দ্বারা আকাশতলের আগ্নবন, অবলোকন করে। ৷ আরও 
অনুতব করে.যেন সমুদ্রে মজ্জন ও উন্মজ্জন করিতেছে, হুরলোকে 


হুরতমস্তোগ করিতেছে - এবং শৈল-শিখরস্থিত উপবনে 


 শুভ্রম্ধে নির্মিত পীঠোপরি উপবেশন করিতেছে । কখন-কখন 
বৃহৎ ত্রকচ দ্বারা নিষ্পেষণ এবং নরক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, 
কখন ব! অস্বরতলে তালী, তমাল. ও হিস্তাল বনের সর্চলন 
দর্শন হয়। কখন চক্রের মত ঘুরে ঘুরে পড়িতেছে, আর কখন 
বা ঝ্ক করে আকাশে উঠিতেছে এইরূপ বোধ হয়; শৃন্ে ও 
জন সম্মর্দ এবং স্থানে সমুদ্রমজ্জন অনুভূত হয়। নানাবিধ 
বিচিত্র ও বিপরীত ব্যবহার অনুভূত হয়, মহানিশায় দিবার স্তায় 
ুর্ধাদর্শন এবং দিবাভাগে রাত্রির স্তায় অন্ধকার দর্শন হয়। 
৬১--৬৫। আকাশতলে আদ্র. সহিত পৃথিবী, নিবিড় প্রাচীরা- 
ৃত স্থানে নিরাবরণ স্থল, গগনতলে কুড্যবন্ধ এবং শত্রুতে মিত্র- 
ভাব অনুভূত হস়্। স্বজনে পরত বুদ্ধি, হূর্জনে সুজন ভ্রম, 
গর্তে সমতলতা এবৎ সমতল ভূমিতে গর্ভ দর্শন হয়। উদশীতা- 
লাপে তুস্সিগ্ক, হুধাধৌত অতি বিচিত্র নবনীত নির্দিতের স্তায 
খেত স্টিক বা রজতময়্ অদ্রি সকল দৃষ্ট হয়্। পছ্ছে, ভ্রমরের 
যায় কদন্ধ, নীগ এবং ভন্বীর পত্রস্তবকে রচিত গৃহমধ্যে স্ত্রীগণের 
সহিত সুখ-বিশ্রাম অনুভূত হয়। শরীরস্থ রস-ধাতুর বৈষম্য 


নিবন্ধন ইন্জিয়বৃত্তিসকল অন্তরে নিদ্রা-নিমীলিত হুইপ, এই 


গকল্‌ ভ্রান্তি অবলোকন করে; জাগ্রদবস্থায় উন্মীলিত হইয়া 
বাহিরেও তাঢৃশ ভ্রম অনুভব করে। ৬৬--৭০ | ধাতুর বৈষম্য 
নিবন্ধন স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় এইরূপ নানীবিধ দর্শন এবং অনুভব 
হয়। ধাতুর অসমতা হেতু জীবমকল অন্তর এবং বাহিরে নানা- 
বিধ বিপরীত ও ভ'ষণ কার্যকলাপ দর্শন করে, ধাতুসকল সাম্য. 
বস্থায় অবস্থিত -হইলে, এই জীব স্বয্ 'তৈজস নাড়ীর অন্তর্গত 
হইয়া, এই লোকপ্রগঙ্গ অবিকৃত. ব্যবহারস্থিতির অনুভব করে। 
পুর গ্রাম, পত্তন ও অরণ্যমমূহ' এবং হন্দর বারি, বৃক্ষচ্ছায়া; দেশ, 


পথ ও গতাগতি যথাস্থিত অবলোকন করিয়া থাকে। হুখকর 


আতপযুক্ত রক, ই, নর এবং অহোাতে ভূষিত এই অস্ত 
বিশ্বগুল' যেন: সম্ভৃত 'বলিয়া'বিবেচিত হয়। চিত্ত দৃ- 
ব্তর উ্পলবিূপে পরিণত: হইলে, পবনে যেমন স্পন্দনের 
অনুভব হয়, সেইবপ অসৎ সতের ায় এবং ভিন অভির সার 
অনুভুত হয়। নিষ্পরপঞ্চ ব্হ্ধ' হইতেই সকল জগৎ উদিত হয, 


্রহ্ধ ভিন আর কৌন বন্তই নিশ্র্পঞ্চম্বরূপ নয়। অন্ঠবস্ত সং. 


বূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক সৎ নয় ।: অতগ্রব অনন্ত চিতির 
আকাশকল্প' শরীরে নানারূগ জগৎমাত্র প্রতিতাসরূপে বিভাত 
হইতেছে। ৭১_-৭৭। ই ভি 2 

২. পঞ্চচত্ারিশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৫॥ .. 





. :  ষ্টচত্বারিংশদধিকশৃততম সর্গ।. : 
ব্যাথ বলিল,--হে মুনিত্রেষ্ট! অনন্তর সেই ত্রান্তিরগী ওজের 
মধ্যে আপনি নামমাত্রে স্থিত হইলে, কিরূপ -স্বপরদর্শনাদি হইয়া- 


ছিল।- মুনি বলিলেন,--হে; ব্যাধ! আমি তেজোধাতুর, মধ্যে 


| নিষ্জ এবং তাহার জীব দ্বারা আমার নিজ দেহ মিশ্রিত হইলে গর 
৮ যেরূপ বপন দর্শনাদি হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। সেই ঘোর 





৭৬৬ 


প্রলয়সন্তরম উপস্থিত হইলে, প্রলয়কাণীন বায়ু দ্বারা অতি প্রকাণ্ড' 
শৈলেন্্র সকল তৃণের মত সঞ্চালিত. হইলে এবং আমি সেই 
তেজোধাতুর' মধ্যে, বর্তমান হইলে, কোথা হইতে সহস। পর্ববত- 
বর্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘের মত বিশাল পর্বততশিখর 


অকল গ্রাম ও পক্তনের সহিত উড়িয৷ আসিয়। পড়িতে লাগিল। 


যৎকালে আমি সেই ওজোধাতুর মধ্যে অতি হুক্ষারূপে. নিষর 
অহার জীবাত্বার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে 
তাদশ পর্ববতবর্ষণ অবলোকন করিয়াছিলাম। ১--৫। সেই সুক্ষ 
নাড়ীমধ্যস্থিত অন্নরসের অন্তর্গত অন্নলবরূপ উচ্চ শৈলসমূহে 
আমার দেহ পিশীরুত এবং আমি নিশ্েষ্ট হইলে পর, আমি 


অজ্ঞানরূপ অন্ধতা দ্বার সম্ঘলিত প্রগাট শুযুপ্ত অনুভূত করিয়া” 


ছিলাম। কিছুকাল এইরূপ হুষুপ্তির অনুভব করিয়া উষাকালে 
গদ্ধাকর 'যেম্ন প্রবোধোমুখ হয়, আমিও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ 
বোধোমুখ হইয়াছিলাম। যেরূপ অন্ধকারে দৃষ্টি দীর্ঘকাল নিমীলিত 
থাকিলে, তেজোময় চক্রীভাসরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ তৎকালে, 
সেই জযুস্তি স্বগ্রকালে পরিণত, হইয়াছিল): এইরপে যুপ্তির 
বিশ্রান্তি হইতে আমি স্বপ্ননিদ্রায় প্রবেশ করিলাম এবং সমুদ্র 
যেমন তরঙ্গ-সহজ্রে সন্ুল স্বীয় মুন্তি অবলে'কন করে, আমিও 
সেই ওজোমধ্যে সেইরূপ বিক্ষেপসহত্র অবলোকন করিয়াছিলাম। 
যেরূপ স্থির বায়ুর মধ্যে ্বতঃসিদ্ধ স্পন্দন সমিবিষ্ট, সেইরূল জগণ্ড 
আমার জ্ঞানময়কোষাত্বক হইয়! আমার অস্তরে উপস্থিত হইল। 
৬__১০। যেমন অগ্নি প্রভৃতিতে উষ্ণতা, জলী দিতে দ্রব্তা, মরিচ 
প্রভৃতিতে তীব্রাসথাদ স্বতঃপ্রবিষ্ট, চিদাকাশমব্যে জগৎও সেইরূপ । 
তৎকালে সুষুপ্তাত্বক দৃগ্ঠ হইতে বালপুত্রের স্তায় প্রহ্থত' জগতরূপ 
দৃশ্ত চিতির স্বভাবের সহিত একরূপে আতত হইয়াছিল। ব্যাধ 
বলিল, হে বদতাস্বর ! আপনি যে শ্ুপ্তাতবক দৃষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ 


করিলেন, সেই স্বযুপ্তদৃন্ঠ কিরূপ, তাহা আমাকে বলুন সেই. 
ুযপ্াত্বক দৃগ্ঠ ঝা বুণ্তি হইতে ভিন্নবিধ বস্ত উৎপন্ন হয়? অথবা 
অন্য একটা সুষুপ্তি উৎপন্ন হয়। মুনি বলিলেন, জাগ্রত অবস্থায়, 


ঘটাদিও-জগদাদি_ প্রতীত ও. স্ুরিত হয়, ইহা দ্ৈতবাদিগণের 


কঙ্গনাত্মক প্রলাপমাত্র। 'জাত এই. শব্দটা সৎ-_-অর্থাৎ বিদ/মান 


মাত্রের পর্যায়, যদি বল কেন, তাহাও বলিতেছি। জনি- জন) 


ধাতুর অর্থ যে প্রাহুর্ভাব, ইহা পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্পষ্ট- 
করিয়া বলিয়াছেন, «প্রাছুর্ভীব? এই কথাটীর প্রকৃতি ভূ ধাতু। 


ভূ ধাতুর অর্থসত্তা-_অর্থাৎথ বিদ্যমানতা; সুতরাং বিদ্যমীন বস্তই 


জাত বলিয়া, অভিহিত হয়, সৃষ্টিহইতে জাত এইরপ বাক্য দ্বারা 
প্িকেও প্রকারস্্রে সংবস্ত বল! হইতেছে অন্মৎসদৃশ পণ্ডিত-- 
| গণের দুটিতে কোন বস্তু উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না, সকল রস্থাই. 
শান্ত, সকল বস্তই অজ (জন্ম রহিত) এবং সকল বন্তই সৎ । 


রঙ্গ সর্বপ্রকার: সভ্তান্বরূপ, এবং: জগৎও সর্তসন্বাত্বক, এরূপ 


স্থলে ব্রহ্ষে বস্তদিগের ''অস্তি এই বিধানের এবং 'নাস্তি এই - 


নিষেধের অবকাশি কিরূপে হইতে পারে বল৭. এক্ষণে যদি 


জিজ্ঞাসা কর, তবে 'অস্তিঃ ও 'নাস্তি? ইহাদিগের ব্যবহারি কোথাফ.. 
হইবে ?.: ইহার উত্তরে এই কথা৷ বলিতেছি যে, মীয়ানামে যৈ. 
আছে, তাহাতেই “অস্তি' ও নান্তিব' ব্যবহার হইয়া খাকে। কারণ. 
আন লিগ ই ম়াশতিকেই বলি ভাগ ই 
'মায়ার প্রীবল্যহেতু ত্রন্্বরপ - সর্বশক্তি ঘটিত বলিয়াই তাহাদের 


জংস্কার ৷. ১১_-২০। খরমার্থতত্বজ্ঞ পণ্তিতদ্ধিগের নিকট জীগ্রৎ্, 





২০৯৯ 


পি 


স্বপ্ন, সুযুপ্তাদি যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ আছে, তাহার কিছুই নাই, 
“যেরূপ সুষ্টির আদিতে জগতের কোনরূপই থাকে না; সেইরূপ, 


অন্ুভবমাত্রে অবস্থিত স্বপ্পী এবং ঙ্কলসপ্রবাহের বস্তুতঃ কিছুই! 
নাই। প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব এই স্বপরৃষ্টির দর্শক হইতে পারেন, । 
'কিন্ত সৃষ্টির আদিতে__অর্থাত, প্রাণাদি উৎপত্তির ' পূর্বে গগন অপে-: 
এই জগতে: 


ক্ষাও নির্মল শুদ্ধ: চিন্মাত্রই' অবস্থিত, থাকেন। 
বাস্তবিক উদ্টা বা ভোক্তা কেহই নাই; কারণ এই জগতের সকল 
বন্ধই চিহস্বরূপ, যাহা কিছুই নয়, অথট কিছু এবং বাক্যের 
অগোচর হইয়াও স্বয়ং নির্বাক । 'স্থটির আদিতে কীরণের অভাব- 
হেতু সেই চিন্য়ে, স্বপ্ীবস্থার কঞ্সিত নারীর তায় যে বন্ত যেরূপে 
ক্ষুরিত হইয়াছিল, স্থষ্টির পর প্রলয় পর্যযত্ত সেই বন্ত সেইব্ূপেই 
বিদ্যমান থাকে! 
চিত্র . দেখিরা ভীত হয়; কিন্ত. প্রাপ্তবয়স্ক উহাতে ভীত 
ৃ রা না সেইরগ্র অজ্দেরা উক্তরূপ চেতনাত্বক দ্বৈত হইতে ভীত 

;. কিন্তু জ্ঞানীদিগের ভয় নয় না। বস্তুতঃ. .সেই. আদি, 
৫ ও অন্তরহিত, অদ্বিতীয় শুদ্ধস্থভাব প্রকাশ স্বরূপ অধিকারী 
'ভ্রহ্ধই মাধ়াবশে-যখন অনন্ত নান! স্বরূপে অবস্থিত, তখন এই 
অমুদূয় জগৎ অশান্তি দ্বারা পুর্ণ হইলেও, শান্তিময় 1 ২১--২৭। 


ষটচত্বারংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত । ১৪৬। .. 





সপতচ্ারিংপদবিকশতং তম রগ | 


মি কহিলেন,_ছে মহাবাছো ! আমার ুপ্তবস্থ পর্য্যবসিত 
হুইলে, স্বপ্ন বস্থায় এই দৃষ্ঠজগৎ সহসা যেন সাগর হুইতে 
নির্গত হইল, আকাশের অবয়ব হইতে খোদ্দিত হইল; অবনিতল 
হইতে উতকীর্ণ হইল, বৃক্ষ হইতে যেমন পুষ্প: নির্গত হয়, 
সেইরূপ চিত্ত হইতে বিকশিত অথবা দৃষ্টি হইতে নির্গত হইল; 
এইরূপ -আমার বোধ হইল। ইহা .পুর্ব্বে -বর্তমান..থাকিলেও 
তৎকালে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলমাত্র, অথবা প্রবইমাণ 


জলরাশি হইতে যেমন তরঙ্গমালা উত্থিত, ইহাও দৃষ্টির তথাবিধ 


তরঙগন্বরপ। ইহা যেন সহসা আকাশ হইতে পতিত: হইল, 


চতুদিক হুইতে নির্গত হইল,.পর্র্বতদিগের অবয়ব হইতে খোঁদিত, 


হুইল অথবা ভূমি হইতে উদ্সিত হইল ।...অথবা, আকাশে যেমন 
“মেঘ হয়, বৃক্ষ. হইতে: যেমন-ফল হয়-এবং ক্ষেত্র হইতে যেমন 
 শস্ত হয, সেইরূপ আমার হুদক্ হইতে নির্গত হইল+। ১-5৫.। 
“যেন আমারই. অবয়ব. হইতে -িষ্রান্ত হইল, অথবা আমারই 
 ইন্জিযগণ, দ্বার চতুদ্দিকে-উৎকীর্ণ হইল অথবা পট হুইতে.যেমন 


চিত্র প্রকটিত হয়, নি হইতে যেমন প্রতিম' নির্গত:হয়, 


-সেইবূপ..কোন.অনৃশ্স্থান হইতে আকাশপথে: উড়িয়া আসিয়া 
পড়িল, কিংবা, ইহলোকসক্তি পুণ্য- যেয়ন পরলোকে. উপস্থিত 


হয়, তৃদ্ধপ, আসিয়া উপস্থিত হইল. ।. সমুদ্রের. তরঙ্গের শ্ায় 


ইহা। ব্রঙ্নরূপ বৃক্ষের .একটী পুষ্প স্বরূপ বিকৃস্তি হইল অথবা 
চিত্তরপত্তত্তে খোদকারী, ব্যতিত. একটা পুত্তলিকা' খোদিত হইল। 
ইহা আকাশরাপ মৃত্তিকা, নর্্িত-অসংখ্যবুদ্য ছারা বেষ্টিত শুনতাম 
পত্তন, ইহাতে, মন .মাতঙ্গের 'স্যায় বিলাস, করিতেছে, জীবের 
জীবনই; মিধ্যা.। ..এই জগৎ শু্তোপরি, ভিততিগ্ন, বদশূন্ঠ একটা : 
আঅন্ুত চিতরনবরূপে 'বিরাজমান হ্‌ইযা অবিদ্যারূপ জালের 
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বালক যেমন শ্বকীত্ব অবস্থিত ্যাগ্াদির : 


| ুটীকত! অবিদযা বড়ই ছুরস্ত'; কারণ ইহা শীস্ত হইয়াও শান্ত হয় 


অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। .এই. জগৎ মহারজ্ঞ 
এবং স্থির হইলেও, দেশ ও কালের ইয়ত্তা বর্জিত, নানাবিধ 
বস্তুতে. পরিপূর্ণ হইলেও অদ্বৈত এবং নানান্বরপ হইলেও কিছুই 
নম। ৬১০।. এই জগৎ বলিয়া ইহাতে গন্বর্ষনগ্রের বৃত্ত 
প্রদিত' হ্য় এব মিথ্যা হইলেও জ্বাগর অবস্থাতে. ইহার স্ 
উপলব্ধি হ্য়। ইহা চিত্তের স্কুরমাত্র এবং অনারনধ হইলেও প্রি 
দেশ কাল ক্রিম ব্য. স্থষ্টি সংহার, স্থুত আরব বস্তর ন্যায় 
অবস্থিত! কদলীবক্ষের শরীরে যেমন খোলার ভিতর খোলা ৫ 
জড়িত, হইয়া অদ্ভুত .দৃণ্ উৎপন্ন হয়, সেইরাপ ইহাও সুর 3 
অনুরাদি উপলক্ষত, ভ্রেলোক্যের গর্ভ এবং তাহার গর্ভে জড়িত 
আকার. অতিবিচিত্ররূপে প্রতীরমান হয় এবং দাড়ি যেমন ভিন্ন 
ভিন্ন কোষ সহিত বীজ দ্বারা পরিপূর্ণ, ইহাও স্লেইরূুপ। অনন্তর 
আমি, নদী, শৈল, বন- “আদি পক আকীশস্থ নক্ষত্র ও মেঘ- 
মগ্ডলে স্কুল, শীত সমুদ্র গর্জন-রণ-বাদ্য এবং বেদরপাঠ ধ্বনিতে 
পরিপূর্ণ পবনের ঘর্ঘর শব্দে মুখরিত, এই সমুদয় দুষ্ঠমগ্ডল 
অবলোকন করিলাঁম্‌। এই, সকল দেখিতে দেখিতে আমার 
সেই প্রাক্তন আবাস ক্রমে দৃষ্টি গোচর হইল. ৯৯--১৫। 
ূর্ববানুভূত বয্বোবস্থাসম্পন্ন বন্ধুমকল, সেই সকল অপত্য, সেই 
ভাধ্যা, সেই গৃহ' সকলই অবিকল দৃষ্ট হইল। মহার্ণবে 
তরঙ্গ উত্থিত হইয়। তথ ব্যক্তিকে যেরূপ ভাঁসাইয়া, লইয়া 
যায়, সেরূপ. নেই পর্কৃজন্মের গ্রাম্য স্বজাতি দর্শনে উহারা 
বলুক প্রাক্তন বাসনাকে আকৃষ্ট করিল। অনন্তর আমি 
সেই অবস্থায় সেই বাসনার সম্পর্কে সুখী হইলাম, কারণ এ 
বাসনার সম্পর্কে পুর্ববজন্মের স্মৃতি সকল. একেবারেই বিস্মৃত 
হইলাম) দর্পণ যেরূপ সন্দথস্থ বস্তুর, প্রতিবিন্ব গ্রহণ করে, 
চিত্তরূপ আবূর্শও শ স্বতাবতঃ সেইরূপ। যেব্যক্তি সকল বন্ুকেই 
চিন্মাত্ গ্গনরূপে. জ্ঞান করে, :আহীর আর দ্বৈতজ্ঞান থকে নাঃ 
সে কেবল একাই..অবস্থান..করে;। ৯৬--২৯। যাহার নির্মল 

বোধশানিনী স্মৃতি বিন না হয়,তাহাকে. এই দতরূপ পিশাচ : 
অলপমাত্রও পীড়িত করি তে, পারে না।...ঘাহাদিগ্নের অভ্যাসযোগ 
এবং সাধু ও সংশাস্ত্-ন্মে : প্ররোধের উদয় হয়, সেই প্রবোধ 
প্রাপ্ত বুদ্ধি আপনার, উদয়কে কখন বিস্মৃত হয্বনা। আমার 
ত্দানীৎ সেই.প্রবোধপ্রাপ্ত বুদ্ধি আপ্রোটাবস্থায় ছিল; এই জন্ত 
উহা রান! ছারা হত হইয়াছিল; কিন্ত, এক্ষণে আর দুষ্ট বাসলা- 
নিচয় আমার এই. প্ররোধপ্রাপ্ত বুদ্ধি- বিলোপসাধনে; অম্থ 
নৃহে। , হে, ব্যাধ্‌! তুমি-ইহা' জানিও যে, তোমার বুদ্ধি সৎ" 
স্বর্জিিত অতএব অতি কষ্টেই এই ক্রেশকর দ্বৈতজ্ঞান হইতে, 
'শান্তিলাত করিবে। ব্যাধ বলিল,__হে মুনে.!. আপনি যাহা 
বলিলেন, তাহা সত্য, কারণ আপনার. ঈদৃশ পবিত্র প্রবোধ- 
বাক্যেও-আমার বুদ্ধি সংপদে বিশ্রাম করিডেছে না। নিজের , 
অনুভূত বিষয়েও ই এইরপর,কি এইরূপ নব এই সন্দেহজালের 
অদ্যাপি নিবৃত্ত . হইতেছে না। অহো! এই -অত্যাস দ্বার! 











না।: সশান্ত্র সাধুবিগের পদ্ধতিবিগররূপ- মনোহর অঙ্গদম্পন্ 
সত্তা -দ্বারা' যাহাদিগের বুদ্ধি -প্রবোধঞ্াপ্ত হইয়াছে, আছাদিগের 
অভ্যাস, বশই৪. এই জগছ্ত্য় নিরৃভি পায়, ততিন্ন উহার নিবৃত্তির 
নার কোন; উপায় নাই ইহাই আম্মারগনিশ্চয় ।২২--২৯1.. 

7২ সপ্তচ্তারিংশদবিকশ্রততম সর্গ সমাপ্ত ।:১৪৭। ::.. 
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নির্ব্বাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ। “৬. 
রা নর এ তায আত্মাকে. যে আতাসের; সহিত স্পন্দন করে, াঃ র্‌ 
'ব্যাধ বিএ, সা যদি ই হয়_ অর্থাৎ 


অবহা দর্শনে স্বপন অনুভুত হয়। অতএব ছে মহামতে! রি 
সকলই প্রময় হয়, হি হইলে, কোন ্প্থের সতত, এবং | ভাগ্রংকে স্বপ্ন এবং স্বপ্নকে জাগ্রৎ বলিয়া জানিও। এক অজই' 


এই ছুইরপে : পরিণত' ইইয়াছেন। অবিদ্যা বৃত্ত চিনা্রকূপ এক: 
। ব্যোমই জাগ্রৎ স্বপ্ু সুযুপ্তিনামক নামবূপভেদে বিত্ত হইয়াছে । 
এই সংসারে নিয়তি নামে কিছুই নাই, অনিয়তিনীমেও কিছুই 
নাই: ্বপ্নজ্ঞানে নিয়তি বাঁ নিয়তি কিরপে থাকিতে পারে। 
: যাবৎকাল ্বপ্ধে নানা বস্তর ভাণ হয়, আবহকাল বাহ বস্ত 
হইতে চিত্তের নিয়ন্তরণা হয়, অতএব ধিনি ন সেই বপ্রভাণেরও 
নিয়ম করিতে প্রবৃত্ত তাহাকেই মুনি বলা যায়্। হে.অজজ! 
বাতলেখার স্ঠায় অকারণ স্বচ্ন্দভাবে ্ুরণকারিণী সংবিদের 
নিয়ম কাহাকে বলৈ এবং কি প্রকার। ' অপিঠ আকারাদি 
যে ষং বিনে কারণরূপে, কল্পিত. হয়, তাহা! কারণ নয়, যেহেতু: 
থর প্রতি চিতির' অন্য আর কৌন কারণই নাই। তবেকি 
নিয়তি নাই; তাহা নহে, কারণ প্রত্যেক বন্য যাবৎকাল 'জ্ঞানে 
র্ুরিত হ্য়, তাব এক স্বরূপে পরস্কুরিত হয,  ভিন্নরূপে যে 
হয় না, তাহার, নামই: নিয়তি। স্বপ্পে যে কখন বখন সত্যতা 
এবং কখন কখন অসত্যতা ঘটিয়৷ থাকে, নিয়তির অভাবই 
উহার কারণ এবং উহাকেই, কাকতালীয় বলে.। ১১-_২৫। 
মৃন-মনতৌধের প্রভাবের সত্যত। স্বপ্নেও যেরপ দৃষ হয়, জগ্রৎ 
অবস্থাতেও সেইরূপ দুষ্ট হত্ব ; সুতরাং এ স্থলে নিয়তি অব্য 
স্বীকার্্য। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়ই চিতির তদৃশ বিকাশ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ অনুভব হয়, স্বপ্রে 
তংসদৃশ অনুভব হইয়া থাকে। নিদ্রাশন্ “আত্মীর যাহা ভাগ্রৎ 
অবস্থা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাহাকে কিরূপে 'জীগ্রাৎ বলা যাইতে পারে, 
এবং নজাগ্রথকেই বা কিরপে স্বপ্ন বল! যাইতে পাবে ।: যাহা খ্বপ্পু 
বঙগি়ী প্রসিদ্ধ: তআহীাকেই বা “কিরপে ্বপ্ “বলা যায়, ্বপ্ন এব, 
জাগ্র উন অবস্থীতেই একরপ -বরদ্দের বোধই-স্বরপ।: আত্মার 
কখন জগ্রত-আাদি কোন অবস্থাই হয় নাঃ সা চিতি রাত 

































এক" আমার রা বহরাছে।, মুনি বলিলেন, দেশ, 
কাল,ক্রিয়া এবং জব্য অনুসারে শাস্মাদি' প্রমাণ দ্বারা সফলা, 
বলি নি্দারিত যে বপজ্ঞীনি কাকতালীয়ের, ন্যায় ফলযুক্ত হয়, 
তাহাকেই স সত্য স্বপ্ন বলিয়ী. অভিহিত করা 'হইয়াছে। (১1 যে. 
পুজ্ঞান মধিমন্ত্রৌষধি প্রভৃতির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া পুরুষ 
বিশেষে নির্দিষ্ট ফলদায়িনী এবং : পুরুষবিশেষে বিফলাও হয় 
তাহা সত্য স্বপ্রনামে। অভিহিত হম্ব। লোকে সত্য স্বপ্পের 
যখন এইরপই প্রকুতি, তখন উহার সফলতার প্রতি কাকতালীয় 
্ায় ভিন্ন আর কিছুই 'কারণ নির্দেশ করা৷ যাইতৈ পারে 
না।: প্রাক্তন উপসিন/প্রভাবে ' আপনাতে ছিরনিশচযশালিনী, 
হিরিণ্যগঙ্ভাদির সংবিৎ, যেরূপ "নিশ্চয় আশ্রয় 'করে, প্রাক্তন 
উপাসনা ফল দারা স্বভাবতঃ প্রেরিত হই, উহা সেই, সেই: 
আকারে পরিণত হয়? - “যদি ক বল, হিরণ্যগর্ভাদির সংবিৎ যে নিশ্চয় 
করিল, উহ তাবশ অপর সিদ্ধপুরুষেব বিরুদ্ধ সত্যসন্বল্প দ্বারা 
ব্যাধাত প্রাপ্ত নাহয় কেন? ইহার উত্তরে আমি বলিব, দি 
মা সংবিতের "সেই: নিশয়কে -অপরে ব্যাহত করিতে | 
পারিত, তাহা হইলে সেই হ্ষ্টির-আঁদিতে “আমি জগতের সৃষ্টি 
করিব, ই তীহার যে নিশ্টয় “হইয়াছিল, তিনি' কর্থন সেই 
নিশচ়ানুগত ফলভাগী হইতে পাঁরিতেন'না-_-অর্থন্ জগতের সৃষ্টি 
করিতে সমর্থ হইতেন'নী |“ অন্তরে বাঁ বাহিরে, কোথাও বাস্তবিক 
কোন পদার্থ নাই; একমীত্র সংবিৎ'যেরূপ যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, 
জগদততর্গত "সেই সেই পদাথ্রূট্ে বিরাজমান ইইতেছে। এই: 
স্বপ্র-নত, অন্তরে এইরূপ নিশ্চনধ হইলে; স্থবিৎও: সেইরূপ: হইয়া 
থাকে এবং: সংশয় হইলে” সংশররাত্তিকা সংবিৎ:. হয় 'হপ্রের+ 
সত্যত কনা -বশতঃ অন্ত: উপায়ে: প্রাপ্ত ফলকেও স্বপ্র-দ্বারা"] 
সুচিত বলিয়া জ্ঞান হয় এই: ত্রিজগং-মধ্যে স্বকীয় সংবি€ দ্বারী” 
অতিশয় স্থিরীকৃত বন্ত-সমুদবায়ণ্ড কাল) দেশ এবং যন্্বলে বিলক্বে 
বা-ধিলস্ে - ব্যভিচারী: (হয়না:১425-। “স্টিক আদতে চিদী,, 
কাঁঃশই “অব্যভিচারীজহাঞ্': প্রতিভাত 1হয়: ট/অতপ্রবব্চিতিই) 
স্বেচ্ছানুষ়ারেবস্থর সর্জদবিস্তার করেন. .একমাত্র চিৎ্বরপ্প ভিন্ন], 
বরদ্মেরআর, নকলা প্রা :রূপই.ঃসুত্য ও অসত্য; নিরতএরং, প্মার'চাঃ অনুরিত হইলেও পকই গু নানারপে 
অনিষতুভারে অরস্থিতন: “এনে, এইরূপ ।জিজ্ঞাষা হইতে পারে ৃ ক দুর দির বর্ী“আবার কিন 
যে;একম়ান্র সং ক্মইসসর্কক্বরূপ ।'তডিনআর০কিছুই সনাই, হু ই সী ই রি ্ রস সার 
তখনঃসতাই বাকি আর 'অসত্যই- বারি? “অত্র এঅপ্তবুন | রা রি উন নী ক জিরা 
ব্যজিদিগের, 'নিরটই? নম্বপ্ন ;ক্ষৌন স্ুলে। সত্য এরখকথন” রখন, শরীর, উহা, সরব রঃ রা ডা রে 9 
অসত্যরপে প্রতীত: হয়: : প্রবন্ধ 'র্যক্তিদিগেরনিকটএঅসত্রঞ্চ টিপ রা রি দি উর 
বপন;রুখন স্জ রঙ্িয়প্রা্ীত হয় না? ভ্রয়জ্ঞানই-সাকার)হইয়া | চি ২ প-প্রাহকাদ ইইভেংফোনরপে প্রতি ঈন্দ 
জগ নামে:-প্রতিভাত হা, গর যখন :শলিজেই আপনাকে; ভর || রা টা ১ রি বি র্গাদিলেকি ইভ্রৌরী 
বলিয়াংপ্ুরিচ় ।বর্দিতৈছে, তিল 9তাহাটতিত টাআবারএকিরপ সনি সি না টির আঁদিতে নন 
হয: পারে! “চিতই চিপে পরিণত হইয়া সরিলে বুবু ৫ কি চিতকপে বান ছিল:তধন হ্রাভুই নাম 

১৯) হনে িষ্টারী দেরি হয় ০ জিনা ) অনুর মনের সীরাত ভন, সহিত 
রানি সময়ী ভিী-দবতীর, আরাধনা; উ র্যা বব ব্রত 


যা | সহ ইয়া মনের য় হইলেবিশন্” জামে অরহিভিহর? 
ভৃতি। ক হীবাইীএবং কিশমর শির্ধা তি ্ - সুতির ইহা? অবটীতিন ব্ঁ যি ৃ ওত নি মন 


অনস্তকীলি ঝাপ ধৈ সকল অনবরত. ীবয়োরিিফল: উত্থিত 
হইতেছেঃ আকাশপথে ্মণকারী একই মেঘ যেমন অন্ত-বলিয়া 
পতীকটর হর এবং 'দিগ্রমে একই” দিক্‌ »অন্যরাপে-বিদিত: হয়; 
'মেইরিপ তীহারাপ্ ভি 'ভিরপে : অতীত হইতেছে? শিলা- 
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৮ ইত) 01 অন্ুভাধিনী। এইহেতু যুগপৎ, প্রজাসমূহের উপর 
. শরকোনসধাশধিক শততম তর | আনি বং পর আধা শা উদিত হয কাই 
.ব্যাধ রলিল, হে.যুনে! আপনি প্রাণি-দেহে প্রলয়াদ নানাবিধ | বিরাটের অন্তগূতি যাবতীয় জীবের এক. প্রকার নিল্নতিই হইয়া 
অহ মহত্ ঘটনার, সুহিত নির্বাণ সংস্মৃতির অনুভব করিয়াছেন; | থাকে। হে সাধো! .. এমনও হইতে. পারে. যে, কাকতলীয় সটান. 
সংসারি-অবস্থার ভা্ধা ও বন্ধু প্রভৃতির সহিত মহবাসানত্তর কি. | দেই সকল প্রচাদের দৃষ্টকর্ম, যুগপৎ, ফলো হওয়া়যেপু 
ঘ়াছিল. তাহা বলুন। মুনি বলিলেন, হে বৃত্িজ্ঞা সাধো!.। এককালে কতকগুলি বৃক্ষের উপর বজ্রপাত “হয়, সেইরপ তাহাদের 
অনন্তর সেই প্রানীর হুদযরাজ্যমধ্যে যে অপুর বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল, | উপরও এককালে, দুতিক্ষাদি পতিত. হয়। যাহারা কর্মের 
তাহা শ্রবণ কর। আমি মেইরূপে ভত্রস্থ আত্মচমতকৃতি বিস্মৃত | কল্পনা করে, তাহাদের মতে .সংবিৎ নিকর্মের ফলতানিনী হয়, 
হইলে খতু এবং মংবৎসরাত্মক সময় বর্তৃমান হইয্লাছিল। আমি ; যে সবিৎ কর্ম কল্পনা হইতে উন্মুক্ত, তাহা কর্মুফুল ভাগিনী হয় 
ারধ্যানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া আত্মমননশূন্ঠ . হইলে. গৃহস্থাশ্রমে | না।. যাদৃশ যাদৃশ কঙ্গনা, অল্প বা. অধিক পরিমাণে সহেতুক.বা 
'ষোড়শবর্ধ অতীত হইল। এইরূপে গৃহস্থাশ্রমে সময় অতিবাহিত | অহেতু যে যে বিষয়ে উদ্দিত, সেই দেই. বিষয়ে সেই ভাবেই, 
করিতেছি, এমন সময় কোন দিন মাননীয় মহাবোধসম্পন্ন পণ্তিত- | অবস্থান করে। সেই স্বপ্নময় নগরে কারণ বা সহকারি-কারণীদি. 
শ্রেষ্ট উগ্রতপা! নামে এক মুনি অতিথিভাবে আমার গৃহে আগমন.. কিছুই নাই। অতএব মেই পরব্রদ্ধ অনাদি, অজর, চৈত্ত্বরপ 
করিয়াছিলেন । হে ব্যাধ! দেই মুনি মকৃতসংকারে তুষ্ট. হইয়া | এবং মঞ্জলময়। এই স্বপ্নময় ভ্রম, কখন অকারণ, কখন বা 
ভোজন ও শয়ন করিয়া বিশ্ান্ত হইলে আমি তাহাকে জন্সমূহের | সকারণরূপে -প্রতিভাত হয়, . যেহেতু উহা সদসদাতবক , অতএব, 
সুখ-দুঃখের ক্রম এইরূপ জিশ্ঞস! করিয়াছিলাম। হে ভগবন | উহা] শৃন্ঠ-_-অর্থাৎ মিখাভৃত । সকল প্রকার স্বপ্ন জ্ঞান কাঁকতলীফের 
আপনি প্রতৃতজ্ছানসম্পন্ন এবং জগতের গতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, এই | স্তাক় প্রকাশ পায়। উহাদের সহিত সমানরূপে প্রতীয়মানত্ব 
নিমিভ আপনার ক্রোধ দৃষ্ট হয় না৷ এবং হুখেও আসক্তি নাই।.; হেতু এই জাতিও উহাদের হইতে পৃথগ্ভূত নয়। যাহা 
শরৎকাঁলে ফলাকাজ্ীদিগের গৃহে যেবূপ শস্ত সকল আগত হয়, : সকারপরূপে -প্রপিদ্ধ, তাহাঁকেই সকারণ বলা যায়; এবং যাহা 
সেইরূপ কর্মপরাষণ ব্যক্তিরিগের শুভাশুভ কর্মপ্রভাবেই হুখ- | কারণ শুন্য লিগা প্রসিদ্ধ তাহাই অকারণ নামে থ্যাত। হ্প্নে 
হুঃখ আসিরা উপস্থিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, এই প্রজাগণ | যাহা কার্যকারণ ত্রুমে উীদত হয়, তৎ্সমুদ্রয়ই. চিতির তথাবিধ 
কল মিলিত হইয়া একমাসে কি অশ্ুভকর্ট্ের অনুষ্ঠান করে ; ভাণমাত্র এবং জাগ্রৎ নামে প্রসিদ্ধ মহৎ-_অর্থাৎ স্থুল প্রপক্চের 
যে, ইহাদের সকলেরই উপরে ছূর্ভিক্জাদি আধি এককালে আপিয়।.| স্বভাব ও চিতির ভাণমাত্র। এই হেতু ব্রহ্ধবিদূগণ ও অমুদয়কে 
উপস্থিত হয় সকল জনপমূহের উপরই ছুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি | শান্তশ্বভাব পরক্রদ্ধ বলিয়াই নির্দেশ করেন। ছে মহামতে! 
প্রভৃতি উৎপাত লমকালে পতিত হইতে দেখা যায়, তাহারা সক- তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছ, যদি সত্যন্বরূপ পরত্রহ্ধ সকল পদার্থের 
লেই কি সমান তুক্র্কারী? তিনি এই কথা শুনিয়া একবার ৷ কারণ, তাই। হইলে সমুদয় পদার্থ সত্য না হয় কেন এবং সকল 
চাহিয়! দেখিলেন, তাহার পর অগ্ঠমনক্ের স্যার উষদ্ধান্ত করত; পদারই ব্রদ্মের সহিত অভিন কেন? ইহার উত্তর বলিতেছি, 
অমৃতনিস্ন্দর সায় মনোহর গভীবার্থযুক্ত .বাক্য. বহিলেন। সেই-। শ্রব্ন কর। তুমি কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধার্থকে সত্য কারণ বলিয়া স্থির 
আগন্তক মুনি বলিলেন, হে: সাধো! চিদ্িবেকবিশিষ্ট অন্তঃ- | করিয়া, সত্যকারণ বন্ত সকল কীদৃর্-স্ভাবসম্পনন, আকাশ নামক 
করণে এই দৃশ্তের যে কারণ, ভাহ। সৎ বা অসৎ বলিয়। যে উত্তম-. পাদার্থের কারণই ঝা কি? ১--৩০। পৃথিবী প্রভৃতির পিণ্ডের 
রূপে জানিতেছ, তাহা কিরূপে জানিতেছ, তাহা. আমায় বল। | ঘনত্ব ষ্টির, কারণ কি? অবিদ্যার কারণ: কি এবং বয়ন 
সম্পূর্ণ আত্মাকে স্মরণ কর, তুমি কে? এই কোন্‌ স্থানে অবস্থান বরদ্দেরই 'কারণ কি? স্ষির আদিতে বায়ু তেজ এব সলিল 
ক্করিতেছে? আনি কোথায় রহিয়াছি, এই দৃষ্ঠ কি এবং ইহার. | যখন. কেব্ল জ্ঞানত্বরূপে বর্তমান ছিল, তখন উহীদের কারণ কি. 
মধ্যে সারই ঝা কি? এই সকল বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ।.] কেবল শুষ্ট না'আর কৌন পদার্থ? পঞচভুতদিগের পিওরপ গ্রহণ 
ইহা যে কেবল সবপরমান্র প্রতিভাত হইতেছে, তাহ! তুমি 'কেন | এবং দেহলাত বিষয়ে. কারণ কি? প্রথমতঃ সমুদয় সষ্ট পদার্থ 
জানিজ্ছে না ? যেহেতু আমি তোমার নিকট একটা সবগ্রন্র এবং | এইরূপেই প্রবৃভ হয়। অকাশে বরাশিচক্রাদির স্যার ভগ্ততে 
তুমিও সবপরদূ-পুরুষতুল্য ৷ এই জগৎ নিরাকার, ির্কচিনীয় অনাদি | সমুদয় পদার্থ চিরাভৰ প্রযুক্ত ভানতি দর্শনে এইরপেই প্রত হয় 
এবং অকম্পিত চিতিরূপ কাচের চারুচিক্যের সায়. অবস্থিত। | এবং এইরূপেই আবর্তিত হয়। ব্রন্ন এইরূপেই: হুষ্ি্বরপে 
'সর্বব্যাগী চিতির ইহাই..স্বরূপ যে, ইহা যখন যাহ! কক্পনা করে, | প্রবণ হইয়া পণ্চাৎ স্ববীয় রূপেরই : পৃিবী-আদি সংজ্ঞা করিষধা- 
তখন গেইরপেই পূরিণত হয়। কারণ কল্পনাকারীর নিকট সকল | ছেন। ৩১--৩৫। স্থষ্ি (হুষ্ট পদার্থ) সকল: বায়ুতে স্পন্দের 
বন্তই সকারণ, অকারণবাদীর. নিকট সকলই কারণশূন্ত। ..আমরা | স্তায় প্রথমে চিদাকাশে আভাসিত হয়। : অনন্তর আপনারাই 
যে প্রাণীয় ভদয়ে অবস্থিত, তিনি আয়াদের এবং.সমুদুয প্রজার | স্ব্য দেহের কারণ কল্পনা করে। 'প্রথয়ে যে যে বস্ত যাুশরূপে 
একটা বিশাল -বিরাটু. আত্ম! সেই বিরাট আবার আমাদের, |. কল্সিত ইয়, নিয়তি তাদৃশ :শরীরই ধারণ করে| মৈহেতু উহ: 
চিতির কল্পনাবশেই কল্পিত) ইনি-যেমন.আমাদের 'বিরাট আত্মা, | তত্তত্রূপে কল্পিত চিতিরই. নিজ শরীর. : চিতি প্রথমে যাদশ 
সেইরূপ অগ্ প্রজাদের, হুখ, ছুঃখ, সম্পণ,-.বিপদ-আদির কার্ণ। | যাদৃশ জ্ঞানাত্মকরপের স্বভারতঃ . আত্মস্বরূপে উদ্বোধ করিয়াছে, 
অপর. একটা বিরাট সামা ভবিষ্যতে হইতে পারে।... সেই-বিরা] সেই সকল অন্য|পি চিতিতেসেইরূপেই অবস্থিত আছে।. দেই 
আত্মার ধাতুর বিকৃতি অথবা তদীয় শরীরাব্মবের. বিষয়তাবে  চিতিই.আবার, অত্ঠথিধ উৎকৃষ্ট হাত রা উহাদিগকে অন 


্পন্দনাদি হেতু তপ্ত জনসমূহের : এককালে... বিশৃদ্ধলা প্রকারে পরিণত করিতেও, সমর্থ হয়. যে, বিষয়ে কারণ কল্িত, 






5. সি এ এবি? 


লু 









(এব গসদ ভক্তসজ 2. 


হয়, সেই বিষয়েই কারণের প্রধান্তাও দৃষ্ট হয় । জ্ঞানিপুরুষ 


যাহাতে কারণের কল্সন। করেন না, তাহার নামই অকারণ 


এই অজ্ঞ জগৎ প্রথমে বাত্যার আবর্তে স্তায় অজ্ঞাত হইয়াছিল 
এবং ইহা প্রথমে যাদৃশ অসতূপে অজ্ঞাত হইয়াছিল, অন্যাপি 
সেইরূপেই আছে? .কোন কৌন 'জীব এক সঙ্গে মিলিত হইয়া 
শুভ বা অশুভকর্থের অনুষ্ঠান করে, তাহার! এক সঙ্গেই কন্ম-সৃশ. 


ফল প্রাপ্ত, হয়। আবার গিরির শিখরস্থিত শিলা যেমন বিনা 


€দোষে বজ্রপাতে উৎগীড়িত হয়, সেইরূপ অপর সহস্র সহত্র জীব 
অসৎকক্খের অনুষ্ঠান না! করিয়াও অকারণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।৩৫--৪২ 


.. একোনপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত 1 ১৪৯|॥.. 
পঞ্চাশদধিকশততম অর্গ। 
মুনি. বলিলেন, _ তদানীং আমি দেই আগন্তক মুনি কর্তৃক 


উক্ত প্রকার যুক্তি ছারা সেই. প্রকারে বৌধিত হইয়াছিলাম,, 


যাহাতে আমার তন্বজ্ঞান লাভ হইয়াছুল_ অর্থাৎ . আর 
কিছুই অজ্জেয় ছিল না। আহার পর আমি আর তাঁহাকে 
পরিত্যাগ করি নাই। তিনি আমার বু প্রার্থনীক়; তিনি, পূর্বে 
মুতপ্রায় হইয়াছিলাম যে আমি, আমার সেই গৃহে বাস করিয়া” 
ছিলেন। যে মুনি কুক এই চকন্দ্রোদয় সদৃশ শুভ বাক্য উক্ত 
হইয়াছিল । দেখ, এক্ষণে সেই মুনিশ্রে্ট তোমার পার্থ অবস্থান 
করিতেছেন। জগতের পূর্ববাপরজ্ঞ, মূর্তিমান্‌ যজ্জাদি শুভকার্ধ্য- 
জনিত হুকৃতের স্তায়, আমার মোহবিনাশক এই যুনিই অপ্রাথিত মু 
হইগ্তা আমার নিকট এই সকল কথা: বলিয়াছিলেন। অগ্নি 
বলিলেন, সেই মুনির এইবথা শ্রবণ করিগ্। ব্যাথ তৎকালে সেই 
স্বপ্ন স্বর্গের উপদেষ্ট৷ মুনি, সত্য সত্যই কি আমার প্রত্যক্ষগোচর 
হইলেন? এই ভাবিয়া বিস্ময়ে "আকুল হুইল। ব্যাধ বলিল, হে 


| সুনে! ভবতাপাপহারী আপনি আজ আমার নিকট যাহা বলিলেন, 


তাহ। আমার হৃদয়ে. অতিশয় বিচিত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে । 
স্বপ্নে উপদেষ্টারপে কথিত মুনির জাগ্রৎ অবস্থার যে প্রত্যক্ষতা 


বলিতেছেন. এবং আমিও সেই প্রত্যক্ষতার অনুভব.করিতেছি। : 


ইহা আমার অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। হে মুনীর ! 
বালকের! যেমন ভূতযোনির, প্রত্যক্ষ করে, সেইরূপ সেই মহান্‌ 
বপ্রপুরুষ. নিপে। জাগ্রৎ অবস্থাও স্থিরীভূত হইলেন? এই 
অদ্ভুত ইতিরৃত্তের বিষয় আমার নিকট যথাক্রমে বর্ণনা করুন। কি 
কারণে এই স্বপ্রে পুরুষের দর্শন হইল এবং কাহীরই বা এ দর্শন 
ঘটিল, ইহা আমার নিকট অতি অদ্ভুত বলিয়া! বোধ হইতেছে। 
মুনি বগিলেন, হে মহাভাগ ! ইহার .পর আমার যে কিরপ বিচিত্র 
বন্ত.ঘটিয়াছিল, 'আমি তাহা! সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর ব্যস্ত 
হুইও না। ১--১০। সেই সময ইনিই আমার বোধের নিশি 
'মেই বৃত্তের বণনা করিয়াছিলেন এবং এই মহাপুরুষ ( সেই বাক 
আমিও শীন্ প্রবদ্ হইয়্াছিলাম।, 'মাধমাসের 'অবসসানে নির্মূল 
আকাশে যেমন স্বকীয়: _নির্মলভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার এই, বাক্যে 


আমারও . স্বকীয় পুর্ন স্বভাব স্মৃতিপথে আবু হইয়াছিল। 


অহ! তৎকালে' পুর্বরসং্ক্রের উদয় হওয়াতে, প্রথয়ে যেরূপ 
সনি, ছিলাম, দেইরপ মুনি. হইলাম, এবৎ.আয়ার হর কফ 


বিশবযরসে আর্কৃত হুল. পথশ্রমে ও কাতর -কর “পথিক 





[ স্পা ক 


ফলার্থী হইয়া ষেমন মৃগতৃষ্িকায় ধাবিত হয়, ). আমিও সেইরূপ, 


ভোগার্থা হইয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।: হায় কি কষ্ট! 
ব্লক যেমন, বেতাল.কর্তৃক প্রতারিত হয, ানতিমাত্র- স্বরূপ 
ষ্ঠ জগতের জ্ঞান ছারা আমি,.প্রাজ্ঞ. হইঘ্াও, ছলিত হই- 


যাছি।... কি আশ্চর্য [ সর্ববথা অরথশূন্ট এই. ্রদ্ছুরৎ: 'মিথ্যাজ্জান 


দ্বারা আমি এই এক কি. শোচনীয় পদবীতে. নীত হইয়াছি। 
অথবা এই যে. “সোহহং” সেই আমি. ইত্যাকার প্রত্যতিজ্ঞা 
হইতেছে; ইছাও ভরান্তমাত্র, সৎ নয়। অহা হইলেও অসতরপে 
য়ে বিড়ন্িত হইতেছে, ইহাও. কম বিচিত্রতীর  হ্ষয়. নহে। 
আমি বলিয়! কৌন পদার্থ নাই, আমার এই ভ্রান্তিও নাই, এই 
জগৎ নাই. এবং. এতদ্বিষয়ক ভ্রমও নাই। কিন্তু কিআশ্্ধ্য! 
সকলিই মিথ্যা হইয়াও সব্স্তর স্তান অবস্থিত রহিয়াছে। আমি 
এক্ষণে কি.করিব? আমার অস্তরে যে ব্ন্ধতেদকারী অন্ধুর (উদগত 
হইয়াছে, উহাও ছেদনীক্; অতএব উহাকেও পরিত্যাগ করি। এ 
কথা এখন থাকুক, এই অবিদ্যা ব্যর্থরূপা, আমার এই ভ্রান্তিময়ী 
অবিদ্যার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আমি অসন্রপা ভ্রান্তিকে 
পরিত্যাগ করিয়াছি। ১৫_-২০। এই মুনি এই .স্থানে আসিয়া! 
উপদেশ দিতেছেন, এইরূগ বোধ ভ্রান্তির বিলাসমাত্র।. দিবা- 
লোকে যেরূপ অন্রপুকু দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই উপদেশক মুনি 
এবং শিষ্যভৃত,. মদীয়্বরূপে .আভাত হইতেছেন । অতএব 
ধাহার নিকট হইতে আমার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেই মহাঁ- 
মুনির নিকট আমার বক্ষ্যমাণ অভিপ্রায় প্রকাশ করি। এই 
রূপচিন্তা করিয়া আমি মেই মুনিকে এই কথা! বলিলাম। হে 


মুনিশ্রেঠ! আমি সেই নিঙ্গ শরীরে গমন করি এবং যাহ! 


দেখিবার নিমিত্ত প্রবৃভ. হইয্মাছি, টা দর্শন করিতেও গমন 
করি। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই মুনিবর তখন হামিতে হাসিতে 


। আমায় বলিলেন, তোমার সে দেহদয় এক্ষণে €কাথায়? তাহারা 
এক্ষণে অতিদূরে গমন করিয়াছে । হে ইতিহাসজ্ঞ ! অথবা তুমি 


নিজে গমন করিয়া স্বচক্ষে বৃত্তান্ত অবলোকন কর। যাহা খটি- 
যাছে, তাহ! দর্শন কর, দেখিয়া নিজেই শেষে জানিতে পারিবে। 
২১_২৫। তিনি এই কথা বলিলে আমি সেই প্রাক্তন দেহের 
বিষ চিন্তা করিয়া ওৎকালে যে পাব, শ্ররীরকে আপনা! হইতে 
অভিন্ন বোধ ছিল, সেই সংবিৎ পরিত্যাপূর্্বক স্বকীয় জীবকে 
প্রাণ ছারা পবনস্ন্ধে সংযোজিত করিলাম ।. এবং ইাহাকে,হে 
মুনে! যে পথ্যন্ত আমি প্রাক্তন দ্রেহ অব.লাকন করিয়া না ফিরে 
আদি, সেই পথ্যস্ত আপনি এই স্থানে থাকিত্নে, এই. কথা 
বলিয়! বাযুমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। অনন্তর বাযুক্ূপ রথে আর 
হইয়া পুষ্পের সৌরভের স্ঠায় অতি তুরিত গতিতে অচিরকাল 
মধ্যে অনন্ত গগন ভ্রমণ. করিলাম চিরকাল এইরূপ ভ্রযণ করত 
যখন তাহার (যাহার উরে প্রবেশ করিয়াছিলাম ) গলার ছিদ্র 


বা নি্গমনাগ, অন্যকোন দ্বার দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহার 


সেইবাতাশয় মধ্যে, খাব্বা অতিশয় খে প্রাপ্ত, হইলাম. এবং 
পুনর্বার, নিজের বন্ন-তততম্বরূপ এই জগজ্জালে আমি পড়ি- 


লাম়।.২৬--৩০। .তখন আমার, সেই নিজের, গৃহে, আসিয়া 


সুখে ( সেই সর্দবোভম' মুনিকে। প্রাপ্ত হইলার এবং একীগ্রচিত্তে 
তাহাকে এই কথা ভিজ্ঞাম! রিলাম।: হে. ভূত: “ভবিষ্যৎ ননী- 
দিগের শ্রেষ্ঠ! আপনি উম জ্ঞানময চু ছারা সমৃস্তই অবলোকন 
করিতেছেন, অতএব আপনি আযার এই অজ্ঞান ভঙ্গ করুন। 








চল 
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৭৬৮ 


আমি যাহার দেহে: প্রবিষ্ট হইযাছিলাম, তাহার. এবং আমার 


শরীর এক্ষণে কোথায় গিষত ছে, কি হেতু আমি মেই উভয় শরীর" 


লীত করিতে পারিতেছি না: :আমি মাতা" হইতে স্থাবর পর্য্যত্ত' 
অতি'বিশাল সংসার মণ্ডল বহুকাল ধরয়! ভ্রমণ করিলাম, তথাপি 


কি নিন্ত ইহারনিমিন দারা প্রাপ্ত হইলাম 'না। আমাকর্তৃক 


এইরপে জিজ্ঞাসিত হইয়া. সেই “মহাশয় খুনি আমাকে বলিলেন: 
হে পদ্রাক্ষী! তুমি এ রহস্ত নিজে নি্গে কিরূপে জানিতে সমর্থ 
হইবে। ৩৯--৩৫। যো গিজন্ত একা্রচিত্ে ধ্দি এই সকল বিষয় 
স্বয়ং ধ্যান কর; তাণ্ী হইলেই 'করতলগত পদ্দের মত সমুদয় 
নিঃশেষ্বূপে জানিতে পারিবে । তথাপি তোমার যদি আমার কথা 
শুনিতে ইচ্ছা হইয়! থাকে, আহাতে আমি সমুদয় যখাষথ বন 
করিতেছি শ্রবণ কর। এই তুমি বলিয়া একটা স্বত্ত্-_অর্থাৎ বটি 
ভীব নাই, কিন্তু সকল জীবের তগস্তারূপ পদ্ধের হৃর্ধন্বরূপ (অর্থাৎ 
সকল প্রকার শকুতের ফলদাতা) কল্যাণরূপ কমলের আকর 
(অর্থাৎ সমুদয় হুখের আধার ) 'জ্ঞানময় পদ্বস্বরূপ হরির নাভি 
অর্থাৎ কর্নিকারভূত তুমিই. প্রকৃত-_অর্থাৎ তুমি জীব সমগ্টিভূত 
হিরণ্যগর্ভ স্বরূপ । সত্য বটে, কদাচিত্তুমি বস পন বনি, 
চছায় মনোরাজ্যূপ আলোঁচনে অবস্থিত হুইয়া সেই অবস্থায় পরি- 


পুষ্ট ব্যষ্টিভাৰ সংবিদ্‌ অপরের শরীর মধ্যে স্বপলাদি কৌতৃক'কিরূপ 


হয়, তাহ! দেখিবার জন্য অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলে। 


তৃমি যে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, সেই স্থানেই বিস্তীর্ণ ত্রিভুবন না 
আকাশ ও পৃথিবীর বিপুল 'অন্তরাল দর্শন করিয়াছিলে। 


৩৬--৪০। এইরূপ তুমি পরশরীরান্ত্গত স্বপন দর্শনে বহুকাল, 


মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে, সেই প্রাণীর দৈহ্‌ এবং তোমার আশ্রম 








ই বি 
দূরস্থিত উ ব্যভিগণঁক 2 মিনীষর্পে ঃ ইমান; এবং 
নিত বি ঠায় দেখা- 












১) 


10 বিনা? প্র ভালা 
টুর করিয়া, উলিতে আট করিয়া 





ই নী এ র 
নী ক রী ৫৬ ৃ 
ছিল এবং দম বি পরীর ৫ টেদেগিকে। মহল 


ব্যাস্ত ইইবাছিল' ২ ১৪১ 


ী-সর্পের হা িটনগতিতে পরমর্পদ- 








ব্যাপিয়া ্যর্ হইলে যেখানে তোমার দেহ; তুমি যাহার শরীর 





যোগ্সবঞ্জস্তশরামায়গ। 


কারী, কল্সাগ্সি সদৃশ: উ্থানকারী সেই রনবহ্ি..ছবারা খতোমার' 


আশ্রম দগ্ধ হইয়াছিল।- -ব্যাধ বলিল; হে সনে! মেইস্থানে সেই-- 
(রপ্গ'অগ্িদাহের প্রান্ত হেতু কি ৫ সেই বন.এবৎতত্্কঝটুগধ, টু 
সরূলে কেন এককালে নষ্ট-হইল 1. মুনিপ্বলিলেন; যেরপসনগপ-. সত 





কারী, পুরুষের. মনের -স্পন্দন ক্ষলাদির ক্ষয় এবধ. উদক্র-প্রতি- 


'হেতু-সেইবূপ ত্রিজৎ-সঙ্ললাক্রী : বিধাতার [চিরমনঃম্পন্দনই ব্রিজ-. 


গণ্:এবং এ মনের স্পন্দন:ত্রিজগতের ক্ষয়.,ও উদয়-রিষয়ে হেতু. 
যেরূপ হৃদয়ে. ভয়াদিজনিত ক্ষোভ. বা অক্ষোতের প্রতি স্পন্দই 


(হেতু. সেইরূপ সেই ত্রিজগতের-বনান্তে ক্ষোভ রা অক্ষোতের. 


প্রতি অচিরজাত স্পন্দই হেতু। এই. জগৎ বিধাতার একটা: 
সন্ধল্লনগর-_-অর্থাৎ মনোরাজ্য এবং তাঁহার মনের স্পন্দনই, 
প্রজাদিগের উপক্ধ, ক্ষয়, ক্ষোভ, বর্ষা এবং অবর্ধীদির কারণ। 
রঙ্াদিূপ মানস-ম্্থা. মনঃসমষ্তিও এই. জগতের হেতু, 
্রহ্মাদিরূপ মনঃ সমটিও অন্ঠ চিতরূপ অন্বরে কল্পিত, শান্ত স্বক্রপ 
অদ্বিতীয় চিতিরিপ আকাশে এইরূপ অবিশ্রান্তগতি ৷ পণ্ডিতেরা 
চিতির্প: আকাশে, চিতিরপ আকাশের শোভাই দর্শন করেন। 
রবের! যেরপ দন করে, তাহাই সত্য বিবেচনা করে, বাসতবিক- 


নত ময় ৫১৫৫ র্‌ 


7 পাশদবিবশততম রগ সমাগত ॥ ১৫০ র্‌ 





_ একপন্কাশধিকশভতম রগ | 

অন্ত সন (বলিলেন ৮-সেই অগ্নিতে নগর, গৃহ. এবং বৃক্ষ স সরল 
শু, তৃণ্রস্তা় ক্ষণকালের, মধ্যে ভম্বীভূত হইল। যখন, 
তোমার, আশ্রয়ে অতিশয় উত্তাপে বৃহত্.বুহৎ.শিল! অবধি ফাটিয়া! 
গ্রেল, কীজেই, 'তৌমাদিগের দুজনের সেই ছ্‌ই প্রনুপ্ত শরীর তত্ম- 
সাং হইল, . ওই অগ্নি, নু সিভি নিঃ শেষে দ্ধ করি 










বা টিতে রা ১ লা। 1 জা ২ অবস্থায় | 
রী যর্প অন্তহিত হয়, উহ্বারাও এক্ষণে 'সেইরপ হইয়াছে ] 


হা ০ দই বি ই যেমন ভব ও রাত 











টা অ হার | 
বিরাগ, করি- 












নক ২ ১5 ট 3 
দয়! বাহ রি ্ 







অবস্থায় সিতি ক্রিতেছ তু! ২ অত, ই একে আগ্রৎ 
ভাব, ্ হইগুছ], ০ বত টি ও টস তোমার 
টস রি ্ ৰ 


না বশ্থরপে” অিবনথনি ছিব, 


পে 
ল্রা, তু তুমি এ ঠা 


৮ ০ 'সেই' অর্বাৰ নী রা শাহচ্যে 





|. করিতেছ,তখন হরে: তু চিন করিতে উদ 





1নববাণ-প্র কিরণ 


নিমগ্ধ রহিয়াছে। যাহ! ঘটিয়াছিল,তাহা তোমার নিকট সম্পূর্ণ 
রূপে বর্নি করিলাম।. ইহা আমার অনুভূত; : তুমিও এই সদৃষ্ঠ 
ধ্যান দ্বারা দেখিতে পাইবে ।- আকাশে -যেব্রপ কাঞ্চনময় -আতপ 
ৃষ্ট হয়,“ সেইরূপ নিজ আবিরাবকারিণী শক্তির প্রাহূর্তাবে 
চঞ্চল: সেই আদিমধ্যরহিতঅনস্ত এবং অংবিদধন” সেই চিন্য 
আত্মা আপনাতেই নানারপে বি বি ৪ সিরপে ব্রিজ করিতে, 
: ছেন। ১১১৩1 ২ 7. 

০ . এবপব্শদিকশততম র্‌ সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥. 


হ চা ০৩ সি এমি ৯ চা চা 
স্্ ৭৯ 


ছিসককাশবাধিকশততম চিনি 


মুনি দি __ আমাকে এই. কথা বলিয়া সেই নি নিজ 
শয্যায় তুষ্ীতীরে৯ রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন, আমিও 
বিন্ময়নাগরে ভাসমান হইয়া রহিলাম।.. এইবূপে বহক্ষণ: অতীত 





হইলে আমি ভীহাকে. বলিলাম 1১. হে, সম্মুনে !. হে বিভো! | 


সডও্রভাগ । 


৪৬৯ 


কাজেই আমি তোমাদের সহিত এই স্থানে নিশ্চয় বাস রব 


হে সাধো! অনন্তর এই স্থানেই আমার কতিপয় বৎসর অতীত 
হইলে, ছুর্ভিক্ষে তোমার সমুদয় বন্ধুর বিনাশ হইবে। সেই কালেই 
রণৌন্মত্ত সিমাত্তস্থিত সামন্তদিগের পরস্পর বিগ্রহ নিবন্ধন 


'হতাবশিষ্ট গ্রামবামী নিখিল প্রানিবর্গ নিজ নিজ গৃহ হইতে 
"পলায়ন 'করিবে। 'তৎকালে -আমরা ছুজনে কিছু ছুঃখবোধ না 
করত চিরকাল ব্যাপিয়া পরস্পর' গরম্পরকে আশ্বাসিত্‌. করত 


তত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় শান্তভাবে, সমভাবে সকল বিষয়ে ম্পৃহ।- 
শৃন্য এবং তুল্য আচারবিশিষ্ট হইয়া আকাশমগ্ডলে চন্দ্র এবং 
ুর্্য যেমন অবস্থান করেন, সেইরূপ এই স্থানেই কোন একটী 
রঃ বনের মধ্যে বাস করিব। ১৯--১৫। কিছুকাল গত হইলে 
৷ এই অরপ্যেতেই শাল, তাল ও লতাজালে নিথিল ভূতল আচ্ছাদিত. 
'করিয়্া একটী উত্তম বন উৎপন্ন হইবে। সেই অভিনব বনের 

তালী ও তমালদল বায়ুতরে আন্দোলিত হইয়া দিম্বগুলের 
শোভা অম্বর্ধন করিবে, তলভাগে প্রকল্প পদ্ঘবনের অবস্থানে এবং 


এইরূপ সরল. প্রকার, স্বপন আমার, নিকট সৎ, বলিয়া প্রতীত  প্রুসপুষ্চয়ের পতনে, বক্ষ সকল যেন অচ্চিত হইয়াছে বলিয়া 


হইতেছে। -অগ্ঠ.মুনি বলিলেন,_ যদি জাগ্রং-বস্তকে. সৎ. বলিয়া | ঝোধ 


এবং প্রতি নিকুঙ্জে চকৌরদিগের চারুকুজন শ্রুত 


সম্ভাবনা! করা যাইত,..তাহা হইলে স্বপ্নকে. সৎ বলিয়া স্থির হইবে, এ উত্ভাসি-বন দেখিয়া বোধ হইবে, যেন সর্গ হইতে 


করিয়া বিশ্বয়ারিত:হওয়া যুক্তিযুক্ত হইত।. কিন্তু-যখন জাগ্রতের 

সা সন্দেহাস্পদ, তখন স্বপ্ন'যে মিথ্যা, তাহা কি. আর বলিতে 
হুইবে ৭. যেরপ, ক্লপ্ন, সেইরপ.. প্রথমে এই স্থষ্টও পৃথিবী |. 
আদিরহিত হইয়াও পৃথিবী-আদি.সহিতই প্রতিভাসিত হই- 
ছিল। এইবপ, দৃশ্ঠমান.মদীয় অন্যতন. স্বপ্ন অপেক্ষা জাগ্রৎ ; 
্থষিপ স্বপ্ন যে চৈতনটাত্বক তদ্বিষয় হে ব্যাধগরো! পদ্পত্রাক্ 









ননদনবনই য়, ভূতলে আগত হইয়াছে। ১৬--১৮। 
শপ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫২॥... 





_ ত্রিপঞ্চাশদাধিকশততম সর্গ। 
অন্ত মুনি বলিলেন,_আমরা দুজনে সেই বনে বহুকাল 


মুনিবর শ্রবণ কর । ১৫৭ এক্ষণে জাগ্রৎ,অবস্থায় যে পদ ও ূ ব্যাপিয়া তপশ্চরণে নিরত থাকিলে একটা ব্যাধ মৃগান্থসরণে পরি- 


তাহার :অভিধেয় প্রত্যক্ষ, করিতেছে, -বাত্রিকালে নিদ্রি হইলে 
তোমার ষেই,পদ ওতাহার- অর্থই স্বথে অনুভূর্ত হয়।...এই 
হি, স্বপ্ন টির প্রথমে চিদাকাশে, (অনুভূত য়া ব্রা মান 
পান, বা হইল তখন শর বরকে সৎ বি সন্দেহ করি 
কেন... যখন তুমি তোম ছাদরিকে সঙ. বলিয়া স্পষ্ট অস্টুভব 







অর্থ, কোন এপ্রব্থা়আ' 









 এইবপ-বিশাল, ইনার প্রকারে স্পষ্ট মত্রপে অগ্ুভবু.ক কা 
| ল তিনি; সদ 
রিতেছিলেন, আমি মে হী, বাক্যের বাত করিয়া 
| . জিঞ্গুমা করিনা আপনি র্‌ ব্যাগ বদ করিলেন, 
: সেখগুরুতা, তাহ রর! 
হে মহাপ্রাজ্ঞ! এক্ষণে, এই রি ৰ পু 
শ্রবণ কর, .কার্ণ আমা? র্‌ বিরের হন আমি হু 
করিলে এত বাড়াইফ়া বলিতে পারি যে, কথার শেষই হয় না। 
৬--১০ । আমি দীর্ঘতপ-তুমিত্ত'অতি ধারক, তুমি যে পর্যন্ত 
ব্যাধের গুরু না। ইহারে/ কারান পি রে অবস্থিতি 
করিতেছি; তুম়িওআ মর স্তাবাক্য অব্ণ ক্রিয়া) এই..গৃহেই' 
্রীতিপরাপ্তররে।-আ মামি যাংকার. এ ,ছিতি করিব, 










স্থানে স্থিতি 


কন টু ৃ তাহাকে, সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানের - উপদেশ দিবা, 
বন্যা যোগ্যতা লাভ করিবে। : এইরপ প্রকারে তুমি তাহার গুরু 
ট-হুহরা | হইবে, এই: নিমিভুই আমি. তোমাকে ব্যাধ*গুরু ব্লিয়া সম্বোধন 


আন্ত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইবে। তাহাকে স্বভাবতঃ পবিত্র 
বচন-পরম্পরা দ্বারা প্রবোধিত করিবে এবং সেও সংসারে বিরক্ত 
| হইয়া সেই স্থানেই তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর তপশথিচ্ঘঃ 
সমূহের অভ্যাসে , শমদমাদি-সাধনসন্পন্ন হইয়া. আত্মজ্ঞাম- 


াভেছু হইয়া মেই ব্যাধি তোমারই কথার মধ্যে স্বপ্নতত্ব ভিজা 
হইয়া স্বপ্নকথা, সম্বন্ধ প্রশ্ন করিবে । ... তুমিও স্বপ্কথা-প্রসঙ্গে 
সেও. তাহাতে 


করিয়াছি। ১_-৫। এই সংসারভ্রম যেরূপ, আমি. যেরূপ, তুমি 
যে প্রকার এবং যাহা তোমার এখানে সংঘটিত হইবে তং 

সমুদ্বায়ই আমি তোমার নিকট বলিলাম।” তীহা কর্তৃক এইরূপে 
উক্ত ই বিশ্য়াকুলচিত্ডে,. তাহারই সহিত এই দৃষ্তজাত 


চি বিষয়ে আলোচন৷ করত আরও বিশ্ব প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর 


রাত্রি অতীত হইলে প্রভাতে আমি-ষেই মুনিকে তাদৃশ ভক্তি- 
রহকারে, পুঙ্বা কূরিলাম, জগতে তাহার সেই স্থানেই অধিক 
প্রীতি উত্প্ন হইল। অন্তর, আমর] ছুজনে সেই. বনস্ক গৃহে এব 
গ্রামস্থ গৃহে, হিরচিতে' এরং পরস্পরের প্রতি, ১হযুক্ত. হই 
অবস্থান, করিতে ,লারিলাম। এইরূপ । তু ও. বত্জরময় : 
চ্পিতে লাগিল! : আমিও এই স্থানে পর্বতের: য় আচল, অ 


'ভাবে ছু 9. আম নানারপ অবস্থা যেন যেমন, আসিতে 








তার৬কাল,5তুয়িও মার: যা, হইতে বির বির বর হইবে, ল্য জানি অহাদের, মধ্যে কাহাকে, প্রিত্যগ. দার 'কহাকে, কঃ 





৪৯১ 








2৭০ যাদের 
গ্রহণ করত অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমি মৃত্যুও 
কামনা করি না, ভীবনেরও কামনা করি না ; সকল অবস্থাতেই, 
ক্রেশশুন্ভ হইয়৷ অবস্থান করিতেছি। ৬--১০৭ .অনন্তর -আমি 
সেই স্থানেই এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্বমগুলের বিষয় বিচার রা 
লাগিলাম। ভাবিলাম ইহার কারণ কি? এবং এই পদার্থ- 

সমূহ কিছু কি মনে মনে জানিতে পারে? অদ্বিতীয় ব্যোম- 
শর চিভিতে এই স্বপ্রদর্শনে প্রতিভাত পদা্থসমূহই বাকি 


এবং ইহার নিমিতুই বাকি? ন্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু আকাশ, 


পূর্ব্ত, নদী এবং দিত্বগুল এই সকল .আত্মাতে অবস্থিত 
চিন্মাত্রনতঃস্বরূপ-। চিতিরূপ চন্দ্রিকা চিরাকাশে চতুর্দিগ্ব্যাগী 
যে প্রভা বিস্তার করে, আহাই এই বিচিত্র অনশ্বর .জগত্রূপে 
আভাত হয্। ১১১৫ - এই পর্বত সকল, এই পৃথিবী, এই 
আকাশমগুল এবং এই আমি, এই সকল বাস্তবিক কিছুই নহে 
এই সকল চিন্ময় আকাশের বিলসন মাত্র। . এই পদাথসমূহের 
'কি কারণ হইতে পারে? অবয়বসমূহের একত্র সম্মিলন বিষক্ে 
হেতু ন৷ থকিলে পদার্থের উৎপত্ভিই ব1 কিরূপে হইতে পারে? 
যদি ইহা ভ্রমমাত্রই হয়, তবে সেই ভ্রমের কারণ কি? ভ্রান্তির 
দর্শক বা বিভা কে? এবং কি কারণেই ঝা -তাহানের ভ্রান্তি- 
দর্শন ব৷ জ্ঞান ঘটে। আমি যাহার দেহে প্রবষ্ট হইয়া তাহার 
হুদয়স্থাননে সংবিংরূপে বাস করিতেছিলাম, দে আমার সহিত 
সম্পূর্ণরূপে ভন্মসাৎ হইয়াছে। অতএব এই সমুদ্র বস্তজাত 
অনাদি, অনন্ত, কর্তা, কর্ম এবং কারণশুষ্ঠ, ক্রমবিবঞ্ডিীত, 
জ্ৰান্ঘনস্বরূপ চিদ্বাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয় । ১৬--২০.। 
এক্ষণে এই প্কথা জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, ঘট-পটাদি সমস্ত বন্ত- 
জাতই যদি চিদাকাশের বিলসন মাত্র হয়, তাহা হইলে প্র 
ঘঘট-পদাদি কিরূপে স্পষ্ট আকারবিশিষ্ট হইল। চিন্মাত্রে 
এইরূপ বিবিধ আকারে বিলসন হওয়া অসম্ভব, কারণ চিতি 
ক্যোমন্বরূপ মাত্র, তাহার মাবার স্ষুরণ'কি, উহা কি প্রকার এবং 
কিন্ূপ মংঘটিত হয়! আকাশ কখন স্ফুরণ-করে না। ইহা 
(চিতিরূপে সমুদ্রের দর্শন ত্বরূপ, উহার ক্কুরণ: একটা নৃতন কথা 
কি? এই 'অনন্ত চিদ্বন স্বভাবস্তঃই ক্ষুরণশীল। সর্বব্যাপী 
দিদ্ঘন বর্ম চিনমাত্রের বিশুদ্ধ ক্কুরণ মাত্র এবং উবাই জগতরূপে 
আভাত হয়, দৃণ্ঠ বা ডর্টা কিছুই নাই; আদি অন্তবর্জ্িত 
'অমেয়, অনাদিমধ্য, কার্ধ্যকারণভাববিরছিত 'সর্ধব্যাপক অদ্বিতীয় 
চৈতন্তই এই 'সকল ভুবন, শৈল, দিগনভাদি নানারূপে 
(শোভমান। ২১7২৫ | ] 


রপঞ্াশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৩॥. 


০ 


 চ্ুপণশদধিকশভতম ২ রগ 


নি কহিলেন,_এই পরিদৃশ্ঠমান জগতে এইরূপ নি 
করিয়া আমি বীতরাগ, নিঃশক্ক, অহঙ্কার এবং কেশশৃন্ঠ হইয়া 
'নির্বনণমুক্ত অবস্থায় রহিয়াছি। ' আমি এক্ষণে আধার, আধের 
 অহচকারশৃ্, রূপবিহীন, শ্বভাবস্থ, আপন হইতে শাস্তিপ্রাপ্ত 
র সমুদয় সৃষ্ট বন্তস্বরূপে প্রকাশমান। 

করিলে লয়, তাহাই করিয়া থাকি। : কখন ইচ্ছাপুর্র্বক কোন 
কার্য বরি'না। ঘে নিজেই আকাশবৎ নিষ্রি, তাহার আবার 





জস্ 


চপ 


ভূঁতা কিরূপ । . বর্গ, পৃথিরী, বাযু আকাশ, পর্বতসকল, নদী, 
রা সকলই অদ্বিভীর চিদ্াকাশের শরীর।-আমি. এক্ষণে 
শাস্তিপ্রাণ্, নির্বাণপ্রাপ্ত, কেব্ন সুখেই অবস্থান করিতেছি 
আমার পক্ষে এমন বিধি বানিষেধ- কিছুই নাই, আমার. রাও 


: 1. নাই, অন্তরও,নাই। ১৫... এইবূপে ,এইস্থানে জীবসমুাবৃহা 


অবস্থানকারী আমার .মন্মুখে আজ তুমি কাকতালীয় স্তায়ে আ গত 
হইয়াছ। হেব্যাধ! আমরা যেরূপ, স্বপ্ন যেরূপ, জগৎ যে, 


তুমি যেরূপ এবং এই জগৎকে যেরূপ দর্শন করি, তাহ! সকলই সত 


তোমার নিকট বলিলাম। তুমি জুষ্টা যেরূপ, তোমার অন্তর এবং 
বাহ্যৃণ্ঠ যেরূপ, এ সকল দৃগ্যবস্তর প্রতি ঘেরূপ আবক্তি দ্বেষাদি, 
মানসিকভাব হয ব্রহ্ম যেরূপ, এবং এই সম্মুথস্থিত জনসমূহ যেরূপ, 
তাহা সকলই তোমার নিকট: বর্ন করিলাম। হে রা 
তুমি এই সকলকে মিথ্যা জানিয়া শান্ত হও। যেহেতু 

ব্যোমরপিনী আত্মসন্তা স্বপ্ন শান্তব্বভাবা নির্বাণ অথবা! ডি 
রূপে অজ্ঞাত হন। ব্যাধ বলিল,_যদি এইরূপ হয়, তা হলে 


আপনি, আমি এবং দেবতাদি অপর জ্ঞানবান্‌ প্রাণিগণ ইহারা 
সকলে কি পরস্পরের পক্ষে ষ্দস্দাত্মক স্বপ্ন পুরুষ? মুনি 


বলিলেন, তাহাই "বটে, ইছারা সকলে পরস্পরের পক্ষে সপ্ন 
পুরুষরূপে অবস্থিত। ইহাদের পরস্পরের আপনাতে সৎ এবং 
অপরে অসংবুদ্ধির উদয় হয়। যাহার যেরূপ গ্ঞানোদ্রেক হইয়াছে, 
সে এই জগ্রৎকে সেইরূপই বুঝিয়া থাকে। একটী ঘটরূপ 
বন্থকে কেহ কেবল ঘটরূপে দেখিতেছে, কেহ ঝা কপাল কণালি- 
কাদি অবস্ববভেদে নানারপে দেখিতেছে। যে একবস্ত বলিয়৷ 
দেখিতেছে, তাহার নিকট নানা অসৎ, আবার যে নানাবন্ত 
দেখিতেছে, তাহার নিকট এক অসৎ, ভুত্তরাৎ একবস্ত নানাও 
নয়, একও নয়, সংও নয়, অসংও নয় এবং সদসতরূপও নয় । 
জাগ্রৎ অবস্থার সবপরৃষ্ট নগরের স্তায় উহ! কেবল জ্ঞানমাত্র এই 
জগৎ দুরে দৃষ্ঠামান অদৃষ্টপুরব্ব নগরের সদৃশ |: এই তোমাকে 
সংক্ষেপে সকলই বলিলাম, তুমি এক্ষণে সম্পূর্ণকনপে বোধিত 
হইলে। তুমি স্বপন জ্ঞানী, সকলই জানিতেছ, তোমার যেরূপ 


ইচ্ছা হয় তাহা কর। হেব্যাধ! তুমি এইরপে প্রবৌধিত 


হইয়াও জগতের সত্যত্বে বুদ্ধি করিতেছ 'কেন | ১৬--১৫। 


তোমার বুদ্ধি এইরূপে প্রবৌধ হইতে নিবৃভত' হইলেও: পরব্রন্ 


হইতে বির্ত নয়। যেরূপ কর্তনাদিক্রিয় দ্বারা কমগুলু আদিরূপে 
পরিণত না হইলে কাষ্ট জল ধারণে সমর্থ হয় না, সেইরূপ 
অভ্যাস ব্যতীত প্রবোধ কখনই মনের মধ্যে অবকাশলাঁভ করিতে 


পারে না। অভ্যাস ছারা প্রবোধ মূনৌমধ্যে দৃঢ় হইলে এবং 
গুরু ও. শান্্রসেবা ছারা, দ্বেত ও অৈত ধর্শন্র শাস্তি হইলে 
চিনত নির্বাণ, অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার ও মোহশূনঠ, সঙ্গদৌষ- 


রহিত, আত্মাহশীলনে নিরত নিষধাম, এবং হুখ-ছুঃখধন্দের 


অতীত জ্ঞানিগনই সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন। ১৬--১৮। 


যাহা না]. 


রা চুপাশদধিবশততম 2 সমাপ্ত । 0১৫৪ ॥. 





 প্াশদধিকশভতম রগ 
অনি বলিলেন, তদানীং সেই: ব্যাধ সেই বনমধ্যে এই অকল 


কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে চিত্রিতের নায় নিশ্চল, হই রুহিল। 


অভ্যাসের অভাবহেতু তাহার' চিত স্বপদে বিশ্রামলাভ করিতে 








৮] 






নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তর ভাগ । | ৭89৯, 


পারিল না। সে সমুছে প্লাবমানের শ্ঠায় উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল । 


তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন, কোন কোন সিদ্ধপুরুষ- তপো- 
বলে সূর্ণিতবায উদ্ভাবিত করিয়া :তাহাকৈ : ঘুরাইতেছে, অথবা 
নত্তু-দ্বারা এরপে আক্রান্ত 'ইইযীলে “যে, আর বলপ্রয়োগের 
অবসর নাই। মূর্থ 'যুর্ যেরূপ শাস্তিলাভে অক্ষম, সেই ব্যাধও 
নির্বাণ: কি, এইবূপই. অথব! অন্তরূপ এই প্রকার সংশযে আরূঢু 
'হইয়া শান্তিলাতভ করিতে পারিল না। এই জগৎ অবিদ্যাকত, 
এইরূপ চিন্তা. করত জগতই যে অবিদ্যা, তাহা সে মনের মধ্যে 


ভালরূপে ধারণা করিতে পাঁরিল নাঁ।১--৫ আমি তপোবলে 


শরীরবিশেষ লাভ করিয়া! এই পৃথিবী কতদুর উর্দে যাইয়া এই 
দৃশ্তের অবপান -হইয়াছে, তাহা দেখিব। এই সদসদাত্মক দৃশ্টের 
অন্তে যাইয়া আমি নিশ্চয়ই নিত্যন্থখে অবস্থান করিৰ। অতএব 
যেখানে আকাশও নাই, সেইস্বানেই আমি যাইব। হদয়ে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়া পে একটা মূর্থরূপে পরিণত হইল। অভ্য|সের 
অভাবহেতু তাহাকে যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা বলা হইয়াছিল, সেই 
সকল ভম্মে ঢালা হইল। ততঃ প্রভৃতি সেই ব্যাধ আপনার 
ব্যাধভাব 'পরিতাগপুর্বক মেই বনে মুনিগণের সহিত তপশ্চরণ 
করিতে, উদ্যত হইয়াছিল । -সেইস্থানে সেই মুনিগণের ভাবে ষেই 
মুনিগণের সহিত নিবাস করত বৃহ সহত্রবংসর পধ্যন্ত অতি মহৎ 
তপস্তার অনুষ্ঠান বরিষ্াছিল। এইরূপে তপশ্চরণ করিতে 
কারিতে সেই ব্যাধ কদাচিৎ সেই মুনিকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিল 
“যে, আমার আত্ম-বিশ্ান্তি হইবে? তখন সেই মুনি তাহাকে 
ব্লিযাছিলেন। জীণকাষ্ঠে অল্প পরিমিত অগ্নির স্যায় তোমাকে 
“যে জ্ঞান উপরিষ্ট হইয়াছে, তাহা তোমায় হৃদয়ে অবস্থান করি- 
“তেছে বটে, কিন্তু উহ! একেবারে প্রজ্ভুলিত হইতে পারিতেছে 
-না। কারণ অভ্যাস ব্যতীত তুমি শুভভ্ঞানকে স্থির করিতে 
'পারিতেছ না। অভ্যাস দ্বারা কালবশে তুমি অত্যন্ত বিশ্রান্তিলাভ 
-করিবে। এক্ষণে আমি তোমার ভাবী নিশ্চিত ঘটনার বিষয় বর্ণন 
করিতেছি । সেই শ্রুতিমধুর এবং এই পুথিবীতে অশ্রুতপুর্র্বক 
“বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই পণ্তিতপ্রসিদ্ধ' অজ্ঞনসারতা নিবন্ধন 

জঞানাথ প্রস্তত শুইলেও তৌমার আত্ম! অনববুদ্ধ, অতএব 
“তোমার জ্ঞান দোলা়মান ( চঞ্চল ) হওয়াতে তোমাকে মূর্ঘও বলা 
"যায় না।' ৬__১৯। এই অবিদ্যান্বরূপ বিশীল জগৎ কি প্রমাণ 
হইবে, এইরূপ নিজের মনে মনে তর্ক করিয়া তপস্ত। করিতে 
উদ্যত হইবে। তুমি যুগ্নশত পথ্স্ত এইরূপ ভীষণ দীর্ঘ তপস্তার 


আচরণ করিবে। তাহাতে ব্রদ্ধা তুষ্ট, হইক্সা অমরগণের সহিত 


গতোমীর নিকট উপস্থিত হইবেন। হে স্বজাতিপ্রবর ! সেই 
'বর্ধা বরদানে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি উদ্দামদৌরাস্মহেতু, আপনার 
সন্দেহ নিরাকরণকারী এইরূপ বর প্রার্থনা করিবে। হে দেব! 


'এই আদর্শের সমস্তাৎ পরিধৃশ্ঠমান অরিদ্যাত্রমের মধ্যে প্রতিবিদ্ব- 


রূপ মন দ্বারা পরিত্যক্ত বিশুদ্ধ ত্হ্ম্ররূপ কি কোন স্থানে নাই। 


টি আমি দেবিতেছি, পরমাগুরপ হইলেও: এই চিদাকাশরপ দর 
ঁ “ষেখানে যেখানে অবস্থিত, সেখানে সেখানেই এই জগৎ প্রতি- 
বিষিত হইয়্াছে। - অতএব এই অনর্থকৃতদৃষ্ত জগৎ কি পরিমাণে 


অনস্ত এবং এই জগতের সীমার বাহিরেই বা চিদাকাশ বিশুদ্ধকূপৈ 
কিং পরিমাণে অবস্থান করিতেছে ? ইহা আমি অবস্ঠ দেখিতে 
ইচ্ছা করি। হে দেবেশ্বর! আপনি শ্রবণ করুন, আমি এই 


চ ্তর্থ আানিবার জন্যই বর প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে নিরধিলে 


আমার সেইরপ জ্ঞান হয়, সেই বর প্রদান করুন। আমার. এই 
শরীর রোগশৃন্ঠ এবং ইচ্ছামৃত্যুযুক্ত হউক এবং গরুড়ের মত 
বেগে-বিস্তৃত আকাশে গমন করিতে জমর্থ হউক ।  প্রতিক্ষণেই 
ইহা.এক এক যোজন করিয়া বৃদধিপ্রাপ্ত -হউক 'এবং . ক্রমে 
জগতের বাহিরে খাইয়া আকাশরূপে বিরাজ করুক ।.. হে পঞ্ু- 
মেশ্র! আমি এই আকাশেয়-সহিত বর্তৃমান- অনন্ত: জগতের 
অন্ত যাহাতে প্রাপ্ত হই, তাহাই আমার শ্রেষ্ট .বর। ১৬__২৫। 
হে সাধো! তুমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে সেই ্বর্ণাধিপতি 
দেবদে ব্রহ্মা দেবগণের - সহিত অন্তহিত হইলে তগন্ত। দ্বারা 
কৃশীভূত তোমার শরীর চক্রের মত কান্তিশালী হইবে। : অনন্তর 
সেইক্ষণে নমস্থারপুর্বক আমাকে সম্ভাষণ করিলে তোমার সেই 





শরীর মনোগত বজ্জর দর্শনেচ্ছায় আকাশে উড্ডয়ন করিতে 
আরম্ভ করিবে। তৎকালে তোমার সেই শরীর যেন পূর্ব 
চন্্রমা ও হৃর্য্যের প্রতি স্পর্ধা করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রের স্তায়; দ্বিতীয় 
হৃধ্যের স্তায় অথবা অপর একটা বাড়বানলের স্তায় আকাশে 
উথ্িত হইত্তা শোভ| পাইবে. অতঃপর দৃষ্ঠজগৎ ও আকাশ- 
মণ্ডলের অন্তলাভার্থ গরুড়বেশে গমন করত  ন্দীসমূহের স্তায় এই 


| ব্রলোক্যের -অস্তে তোমার শরীর অনবরত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে. এবং 


কল্পান্তম্ত অর্ণবের স্তায় অপার অন্বরতল ব্যাপিয়৷ অবস্থান 


করিবে। ২৬_-৩১। অনন্তর সেই মহাকাশে বৃদ্ধিলাভ করত . 


ুষ্ট বন্ত হইতে অপ্রতিবন্ধ প্রবাহে প্রবহমাণ অনন্তগগন আক্রমণ 
করিয়া! অবস্থিত স্বকীয় বৃহৎ শরীর দর্শন করিবে। এবং. সেই: 
সঙ্গে পরমার্থ মহাকাশের শৃম্ঠতানিবন্ধন: উৎপন্ন বাত্যা-সমুহের 
্তায় নৈসর্গিক ভ্রবতা হেতু উদ্রিক্ত চিৎসমুদ্রের তরঙ্গ সকলও 
দর্শন করিবে। সংবিদঘন স্বপ্রাবস্থায় আকাশাত্মক সুরাদি যেরূপ 
আভাত হয়, সেইরূপ তোমার দৃষ্টিপথে নিরগল স্থষ্টিসমূহ আপ- 
ভিত হইবে। মহাকাশে ক্ষৃভিত বায়ু দ্বারা -শুক্ষপত্রসমুহ যেরূপ 
বিশ্কুরিত হর, খ্রিরনিশ্চয় হইঘ্া তুমিও সেইরূপে বিক্কুরিত অনন্ত 
্দ্ধাণ্ড দর্শন করিবে। যেরূপ গবাক্ষমার্গ দিয়া সভাস্থিত সভ্যবৃন্দ. 
দর্শনকারিনী অন্তঃপুরবাসিনীদিগের পক্ষে গৰবাক্ষাঙ্ছাদক জাল 
চিক প্রভৃতি ) থাকিয়াও না থাকার মত, সেইরূপ তত্বজ্ঞানীদিগের 
জগদাত্বক বৈচিত্র্য সেই চিদাকাশে থাকিয়াও না থাকার: মত। 
পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকে চক্রমগ্ুলের ধুমনীহারধূলি প্রভৃতির সমুহ 

সংলগ্র্ূপে দেখিলেও চক্ত্রমগ্ুলবাসীদিগের নিকট উহা! অত্যন্ত 
অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হধ, সেইরূপ তত্তজ্ঞানীদিগের 'নিকট 
আত্মভিন্ন অপর দ্বিতীয় বস্তর বিদ্যমান না.খাকায় সমুদয় জগৎ 
অত্তন্ত অসৎ বলিয়্াই প্রভীত হয়। এক বিশ্বমগুলের পর 
.বিস্তৃত নাভোমণ্ডল, তাহার পর আবার বিশ্বগুল, আহার পর 
আবার নতোমগ্ডল, এইরূপ দেখিতে দেখিতে তোমার দীর্ঘকাল 
গ্রত হইবে। এইরূপ দীর্ঘকাল, ব্যাপিয়া রিশ্বমগুল পত্রসমূহে 
পরিব্যাপ্ত মহৎ বিশাল আকাশমণ্ডলে সঞ্চরণ করত .নিজে নিজেই 
উদেগ প্রাপ্ত হইবে। তখন নিজের তপস্তার ফল অনুভব করত 


উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবে এবং খন আপনার দেহকে অনন্ত আকাশের . 


পুরকমাত্র বলিয়া বুধিতে পারিবে। ৩২--৪০ | তখন মনে মনে 
(বিবেচনা করিবে, আমার এই ভারভূত শরীর কেন, অবস্থান করি- 
তেছে, ইহা এরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ' হুমেরু প্রভৃতি 
ইহার নিকট তৃণবৎ প্রতীয়মান হয়। . আমার এই শরীর, অপুরি- 


মিড হওয়ায় আমি সমুদয় আকাশমগ্ল ব্যাপিয়। ফেলিয়াছি, 





এই 


এখনও আঁকাশমণ্ডল পুরণ করিতেছি, ইহার পর যে কি হইবে, 
তাহা বুঝিতে পারিতেছি-না।  হাঁয়, এই অবিদ্যা ঘোরা এবং 
অনন্তরূপে অনুভূত হইতৈছে; কিন্তু অদ্যাপি কেহই ব্রহ্ষজ্ঞানের 
স্বরূপ বা পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অত্তএব আমি এই 
আকাশমগুলবিচরণকারী দেহকে পরিত্যাগ করিব, যেহেতু ইহ! 
দ্বারা কোন প্রকার সাধু এবং সচ্ছান্ত্রের সঙ্গতি, অথবা অন্ত কোন 
প্রকার মোক্ষসাধন বস্তর লাভ ঘটে না। আমার. এই :শরীর 


_ অনন্তের পার. পধ্যন্ত ব্যাপক নিরালম্ব অন্বরতল. আশ্রয়. করিয়া 


রহিয়াছে; আমার এই- শরীর দ্বারা অতিহূর্লভ তৃত্জ্ঞানীদিগের 
সহিত সঙ্গম হইবে। ৪১--$৫। -এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণ- 
নির্গমকারিনী ধারণা করত পক্ষী যেরূপ ফলের সরস্ভাগ ভোগ 
করিয়া শুফ-_অর্থাৎ নীরসভাগকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমিও 


সেই শরীর ত্যাগ করিবে। "দেহ পরিত্যাগ: করিয়া প্রাণমমদিত 
জীবনরূপে স্থুলবামু হইতেও শুক্মাকারে বায়ুক্ূপে সেই আকাশ- | বাড়িয়া উঠিমলাছে, তাহার সহিত 


যোপবাশিষ্ঠ-রামীয়ণ। 


তুমি যেমন ্বপ্রীবস্থায় দর্শন কর, স্ইেরূপ দর্শন করিবে। অনন্তর ' | 
চিত্তরত্ির মহত্ব হেতু তোমার ভীব মঙ্কল্সিত অর্থভানী হইয়া 
ভূপৃষ্টে আমি রাজা হইয়াছি এইরূপ-বিবেটনা করিবে। ১-_-৫ £ 
সেই-অবস্থাতেই তোমার মনে সহস! - এইরূপ জ্ঞানের: উদস্ক 
হুইবে যে, আমিস্রীমান্‌ সিদ্ধুনামে অতি সম্মানিত রাজা হইয়াছি ? 
আমার আট বশর বরক্রম, পিতা বনে যাইবার সমন চতুঃসমুদ্র- 

পরিবেষ্টিত পৃথিবীরাজ্য আমাকে প্রদান করায় আমি উহা প্রাপ্ত 
হইয়াছি।. কিন্তু সীমান্তপ্রদেশে বিদুরথ নামে বিখ্যাত নৃপতি 
আমার শক্রু হইয়াছে, অতিশস্স প্রযত্ব ব্যতীত তাহাকে জয়. করিতে 
পারা যাইরে না। এই রাজ্য প্রতিপালন করিতে করিতে আমার 
একশত বৎসর গত হইয়াছে । এই কাল পর্যন্ত -আমি পুত্র ও. 
কলত্রবর্গের সহিত হুখেতেই রাজ্য ভোগ. করিয়া আসিতেছি। 

কিন্ত ইহা বড় দুঃখের কথা৷ যে এক্ষণে সীমান্ত প্রদেশের রাজ! 
আমার দারুণ সংগ্রাম এক্ষণে 


মণ্ডলে অবস্থান করিবে। এবং তোমার সেই 'দেহ তৎক্ষণাৎ | অপরিহাধ্য হইয়া উঠিল। ৬--:১৪। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 


ছিন্নপক্ষ মৃহামেরুর: স্তায় পতিত হইবে এবং তাহাতে সমুদয় 
তু্লোক ও পর্ববতাদি চূর্ণ হইয়া যাইবে। তৎকালে সেই শুল্ষ- 
মাংস ভগবতী কালী মাতৃমগ্ডলের সহিত তোমার সেই দেহ ভক্ষণ 
করিবেন, তাহাতে পৃথিবী নির্দোষ! হইবে। হে সুব্রত! এক্ষণে 
তুমি নিথিল, আত্মবৃতীন্ত শ্রবণ করিলে। অতঃপর আজীবন: 


 তপশ্চরণ করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা-কর ।:৪৬--৫৯। 


ব্যাধ বলিল, হে ভগবন্‌, কি কষ্ট, আমার অক্ষয় ছুঃখ ভোগ করিতে 
হইবে। আমি বৃথা অর্থ ভাবিয়া অনর্থ হেতু ঢুরাকাজ্্া করিয়াছি । 
হে শ্রেষ্ট মুনীশ্বর ! এ বিষয়ে উদ্ধার হইবার কৌন উপায় আছে 


কিৰ যদি ইহা অন্যথা না হয়, তাহাও আমাকে বলুন। মুনি 


বলিলেন; অঠস্তাবী . অর্থ রুখনও কাহাকর্তৃক  অন্তথা -হইবার 
নয়। উহ বযতেও ক্ষরিত হয় না।: বাম, দক্ষিণ, শিরঃ এবং 
পাদ ইহাঁদিগের বিপর্ধ্যয় রিধানে-_-অর্থাৎ, বামকে দক্ষিণ .করিতে, 


.-্বক্ষিণকে বাম" করিতে, শিরকে পরদিকে করিতে এবং" পারে 


শিরের দিকে করিতে যেষন কোন পুরুষের শক্তি নাই, 'ঘেইরাপ 
অবশ্ঠাসতাবী বস্তুর. অন্ঠথা করিতেও কাহার: শক্তি.নাই।:' ই! 


জ্যোতিঃশীস্ত ব্যুৎপত্তি দবার। ভরিষ্যৎ “অর্থের জ্ঞান, হইতে গ্রে 
ৰটে, কিন্তু ত্ভিন্.আর কোন:অপুর্বর্ব “ঘটনা হয়না: যেসকল, 


 পুরুষশরেষ্ঠগণ প্রাকৃত,তুকৃতদবারা অদ্যতন: ,শমদমাদিসাধন, প্রাপ্ত 
হইব রক্ভাবেপ্রনুপ্ত হয্:সেই সকল মহাত্তারাই -প্রাক্রন কর্ম 


, বেদনা সকলকেনঅমুলে হেরন রে জয় রগ 2০ 





য় ভান 


তা, চিএ 





পন "ব্যাধ। দিন, হে লা অনন্তর রি হে ভধোবতি 


. ক্রিতিতুলে পৃতিত হইলে, আঁকাশস্িত আমার, কি, দঙ্া হইবে? 


নি বিন, ৫ হে ত্য! তোমার সেই দেহ. পতিত, হইলে -প্রর | 
€সুই মহাকাশে, তোমার্‌..কি. দশ হইবে, তাহা, রুহি হই 
,রবুণ কর - তোমার দেহ পৃরিভুষ্ট হইলে প্রাণের সহিত তোমার 

জীবাত্থা সেই. বিতত আকাঁশে _বারুকণারূপে অবস্থান কুরিরে। |. ্ 


ই বাুণাকৃতি শরীরের, অন্ত টকরপবুতিবীলমর, ৫ বিশাল? জগত .. 


পা 





তোমার সেই-বিদুরখ রাজার সহিত চতুর্গবলের ক্ষয়কারী মহৎ, 
দ্ধ সঙ্ঘটিত হইবে ।..সেই মহাযুদ্ধে বম বিরথ হইয়াও সেই 
বিদ্ংখ রাজার করবাল দ্বারা জঙ্ঘাচ্ছেদ করিষা! তাহাকে যমসদনে 
প্রেরণ করিবে। তাহার পর তুমি চতুঃসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি 
তলে এইরূপ প্রবল রাজা হইবা। যে,. দিকৃপালগণও তোমার-ভয়ে 
ভীত হইয়া আদবের .সহিত তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। 
এই তুমি: সি্ধুনামে নরপতিরূপে নিথিল ভূমডলের অধীর 
প্রাপ্ত হইয়৷ পণ্ডিত মন্ত্রিগণের -সহিত এইরূপ কথ! .কহিতে 
থাকিবে, _মন্ত্রী বলিবেহে মহারাজ ! আপনি. সেই বিদুর্থ নৃপতিকে. 
এইরূপ পরাছিত করিয়া! যমসদনে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহ বড়ই 
'অন্ভুত-ব্লিয়। প্রতীত হইজেছে। ৯১--১৫।- তুমি বলিবে_ 
আমি' অনিধনশালী .এবৎ--রল্লান্তকালীন...অর্ণবের স্তায় :আমার 


1 বাহুবল প্রবলবেগসম্পন্ন, আমার নিকট বিদুরথ রাজা কি নিমি 


'সুছুঃসহ'শক্রকূপে পরিগণিত হইবে ৭. মন্ত্রী বলিবে- বিদুরথ 
রাজার লীলানায়ী একটী সতী. ভারধ্যা, আছে, সে অতি দুঃসহ 
গন্তার . আচরণ: করিয়। নিরঞ্জন, জগদ্ধাত্রী সরম্বতী দেবীকে 
মাতৃ্রপে' আপনার আয়ত্ত করিয়াছে । দেই ভুবনভাবিনী সরস্বতী: 
দেরী এ রাজপত্বীকে স্বকীয় কন্তারূপে গ্রহণ করিয়৷ তাহার জন্ত 
মোক্ষ প্রভৃতি. অতি দুদ্ধরকার্্যও. অবলীলাক্রমে - সাধন করিয়া 
শাকেন ।7-তিনি, ক্ষণকালের মধ্যেএক/রথায়: বরদানকরিয়া এই 
জগৎকে :অজগত্রপে পরিণত করিতে সমূর্থু, সুতরাঁধ আপনার 
এবিনাশসাধনে.তীহার অশক্তি ঝঃ:প্রযত্র কিঃ. সিন্ধু বলিবে,-তুমি 


ঠিকই. বলিয়াছ, দি এইরূপ হয়, তবেসেই, বিদ্রথকে এক প্রকার 


। অজেয়ুত। জানিতে! হইবে, তরাৎ. যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার বধ্মাধন 
.আঁ্চর্ঘয বটে। ৯৬২০০ য়্ি,সেই.-রাজা::এইরপই.ভগব্তীর 
অন্ুগ্রহপ্াত্র,ছিল,বে, তামার, সহিত: যুদ্ধে কেন -জয়লাভ করিতে - : 
র্থভেইলনা? ন্তরী রলিরে, হে.পরদ্বগলাশনেত্র1..মেইংরাজা :. 

ধ্গ্রিনচিত্ে সর্বদা সেই. দেবীর, নিকট ৬ এই. রলিয], প্রার্থনা! করিত 
শে সংস্থার হইতে মামীর মোক্ষঃহউক $.:হে বিভোকসেইছেতু- : 
টি য়কল, মংকিংশালিনী দেবী, “তাহার কেই অভিন্স্থিত-অর্থ- 
তষুক্পারন,ররিলেন, এবং সেই-/হেতুই সুদধে তাহার গ্রাজয় হইল। 
এপিকুবলিরে-যদি_ এইরূপ হয়, . তুরে.আমি,ত, সেই দ্েরীকে: 


| লাই গুজা-করিয়া থাকি, -সেই,গরয়েরীআমাকেকি নিমিভ 

















নির্ববাণ-প্রকরণ-উভ্তরভাগ | 


মোক্ষ প্রদান করিতেছেন না ? মন্ত্রী বলিবে,_সেই জ্ঞপ্তিষ্বরূপাদেরী 


: সর্বদা সকলের হৃদয়ে বাম করেন। সেই চৈতন্রূপিণীর নিকট 
যে যেরূপ প্রার্থন! করে, তিনি..তহাই সম্পাদন করেন। সেই. 


আত্মহৃদয়বামিনীর বিকট যে যে যেমন যেমন প্রার্থনা! করে,: তিনি 


অবিলম্বে তাহাদিগকে সেই সেই রূপ ফলই প্রদান করেন,' তাহা" 


“তেই চিৎশক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়।. হে শক্রবিমর্দন! তুমি 
কখন তাঁহার নিকট মোক্ষ প্রার্থনা কর নাই, তুমি সেই স্বকীয় 
'চৈতন্তশক্তির নিকট কেবল শক্রুমর্দনে নিমিততই প্রার্থনা করিয়াছ। 

সিন্ধু বলবে,_-আমি সেই বিশুদ্ধ সংবিৎস্বরূপ! সরত্বতীর নিকট, 
কখনই মুক্তি প্রার্থন! করি নাই কেন? হেমন্ত্িন! সেই সৎ- 
স্বরূপিনী সরস্বতী দেবী আমায় আত্মভূতা হইয়াও আমাকে মুক্তি- 


বিষয়ক ইচ্ছাপ্রদ্ধান করিয়। কেনই বা আমার মুক্তির জন্য চেষ্টা 


করিতেছেন না? মন্ত্রী বলিবে,ছে বিভো ! আপনার পূর্বব- 
জন্মের গুভসংস্কার প্রবল থাকাতেই আপনি শক্রবিনাশেই ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, আপনি সেই দেবীকে নমস্কার করিয়া মুক্তির নিমিত্ত 
প্রার্থনা করেন নাই । সৃষ্টির প্রারস্ত হইতেই জন্ত সকল নিজ নিজ 
বাসনার অনুরূপ স্বভাবসম্পন্ন হয়; বাল্যকাল হইতে যেরূপ 
সংস্কার দৃঢ় হয়, তাহ! কে অন্তথা করিতে পারে % যে পুরুষ নির্মল 
জ্ঞপ্তি ছারা স্বকীয় অন্তঃকরণে অমলাত--অর্থাৎ, নির্মলস্বরূপ মোক্ষ 


অথব। অভ্যা সান্ুরূপ অন্ত যাহা কিছু চিন্তা করে, তাহ। অত্যই 


হউক্‌ ঝ| অসত্যই হউক, অন্যবিষয্ক অন্ত বাসনা বিমর্দন করিয়া 
সে নির্দিদ্বে সেইরূগই প্রাপ্ত হয়। ২৬-_৩২। 


ফট্পঞ্চাশদবিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৫৬ 
সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ। 
সিন্ধু বলিবে,_হে আর্ধা ! আমি পুর্বে কিরিপ কুতৎসিতমতি- 


অম্পন্ন এবং অনধধ্য শরীর হইয়াছিলাম। যাহার প্রভাবে আমার 
সংসার প্রবর্তক প্রাক্তন কুমংস্কার রহিয়৷ গিয়াছে। মন্ত্রী বলিবেঃ 


হেরাজন্!, ক্ষণকাল সাব্ধানচিত্ত হ্যা রহস্ত শ্রব্ণ কর এবং 


'আমার অস্থুরোধে আমার সেই. অজ্ঞানবিনাশন বাক্য হৃদয়ে 


ধারণ কর। আদ্যন্তরহিত: সদসংস্বরূপ তুমি আমি ইত্যাদি | 


নানা আকারে বর্তমান বরদ্মনামে অভিহিত একটা অনির্বচনীয় বন্ত 


আছে। সেই রঙ্ধ অহংচিৎ 3 অতএব সকল জানিতে পারি, এই- 


রূপ সন্থললাত্বক সুংবিৎপ্রাপ্ত হইয়া « অসংখ্য চিভতরূপে পরিণত হইয়া 


'সেই সেই চিত্ের উপাধিতে যেন জীবত্ব লাভ করিয়া বিদ্যমান: হন 


এবং উপাধি পরিত্যাগ করেন । চিত্ত গণ্ননবৎ, নি্শলারৃতি, উহাকে 
আতিবাহিক বলিয়া জান।, প্র চিতই বাস্তবিক সৎ, 'আধিভৌতি- 
কাদি আর.কিছুই সং নহে! এই চিত্ত নিরাকার হইলেও, গর 


লোক,  ইহলোক, পু জাগ্রং, মরণ, ভোগ, মোক্ষ: ইত্যাদি, 


নানাবিধ সন্্লহেতু সং এবং সাকার. জগতের সায় অবস্থিত। 


যেমন পবন এবং স্পন্দন অভিন্ন, সেইরপ চিত্ত নিরাকার হইলেও, 


এই বিশাল আকার জগতের সহিত অভিন্ন, বলিয়া পণ্ডিতের! স্থির 


করিয়াছেন। গনন এবং শুষ্ঠ যেমন একই বস্ত, জগৎ 'ও চিত্ও, 
সেইরূপ অভিন্ন। জগদাকার কল্পনায় নিরক্কুশ জামর্থযুক্ত, এই- ৰ 


চিন্তে ও জগতে অলমাত্রও ভেদ নাই। এই জগৎ কিছুই না, 


| অম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাসনাস্বরূপ মাত্র ১ তথাপি বহিপরকিক্ত্রূপে 








শনও 


প্রতীয়মান হইয়! অবস্থিত। এই জগৎকে নিরাকারচিত্ত বলিয়াই 
জ্ঞান করিবেন, বাস্তবিক ইহ! একটা স্বাতন্ত্য পৃদার্থ নয়! টির 
প্রান্তে প্রব্রহ্গ হইতে কেবল সন্বময় বস্তই উৎপন্ন: হইয়াছিল 3 


সেই সত্রূপ বন্ধ ক্রমশঃ পরিণতিপ্রাপ্ত হইবে,. অদ্য. তামস 
তামগরূপে পরিণত হইয়াছে। ১. ১০। সিন্ধু বলিবে, হে মহীভাগ, 


তামস তামস এই শব দ্বার কি বলিতেছেন, শাহ! বলুন? কোন্‌ 

ব্যক্তিই বা পুর্ব হইতেই তাবী বন্ততে এইরূপ সংজ্ঞাসকল নির্দেশ 
করিয়াছে? মন্ত্রী বলিবে, সাবয়ব জন্তর হস্তাদি অবয্বব যেরূপ, নির- 
বয়ব আত্মার আতিবাহিকতাও সেইরূপ। পরে স্বকীয় আতি- 
বাহিকদেহ আধিভৌতিক নামে পরিণত হইলে, সেই আত্মা 
নিজেই পৃথিবী-আদি নানারূপ নাম করিবে। স্বপ্রবৎ এই জগতের 
ভাণ হইলে পর, আত্মা সম্বক্সকল্সিত নানারূপে নানাবিধ সংজ্ঞার 
দ্বারা ব্যবহার করিবে। যেহেতু সেই সময় বিবিধব্য্ি-ৃষ্টিকপনা 
বিষয়ে অভিনবরূপে আবির্ভূত, -তোমাকে উদ্দেশ করিয়া স্ই 
পূবাবির্ভূত সতৃময় আত্মাই লৌকে মহাত্মস্ক বলিয়া প্রতীত 
হইবে; সেই জন্তই তোমার সেই আতিবাহিক জাতিই তামস- 
তামসী নামে অভিহিত হইবে। হে প্রভো! স্বভাব নির্ধ্িকার 
্রহ্ধ বিকারিরপে প্রতীয়মান হইলে, জীবভাবের আবির্ভাব নিবন্ধন, 
জাতিসকলের বহুবিধ-»অর্থাৎ সাত্তিকাদি ত্রয়োদশ প্রকার সংজ্ঞা 
করা হয়। 
উৎপ্রেক্ষিত হইলে, দেই জন্মে ওৎপত্িক জ্ঞানৈশধ্যুক্তবিষয়- 
ভোৌগকারী সেই জন্মেই মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মেই জাতিকে 
সাত্তিক সাত্িক বলিয়া অভিহিত কর! হয়। হেমান্দ! পরে 
কিছুকাল অবধি সংসারহেতু অজ্ঞান বর্তমান হইলে, সেই জন্মেই 
জঞানৈম্্্য প্রভৃতি সাংসারিকগুণবিশিষ্ট জীবদিগের মুক্তি হইত 
বলিয়া৷ জাতিবিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক ত্র সকল জীবজাতি কেবল 


 সাত্তিক নামে অভিহিত হইয়াছে । 'সেই আনিকল্পে যে সকল 


জীবজাতি অভিনববপে অভিব্যক্ত হইয়াও বহুজন্মব্যাপিয়া বিষয়- 


ভোগের পর মোক্ষপথের পথিক হইয়াছিল, জাতিজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক 


তাহারা রাজস রাজস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হে মানদ! 
এইরূপে সংসারে হেতুভূত অজ্ঞান ত্রমশঃ প্রবৃত্ত: হইলে; _বিবে- 
কাদিভাব্য গুণরছিত যে সকল জীব্জাতি দশ পাঁচ জন্মের পর 


মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহারা কেবল রাঁজস নামে উক্ত হইয়াছে ।- 


১১--২০।: যে সকল জীবজাতি সেই- আদিকক্স হইতে; স্থাবর-. 
কীটাদ্রি অসংখ্য অসংখ্য জন্মের পর মোক্ষভাগিনী হইয়াছিল; 


তাহার! জাতিজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক তাঁযস' তামস নামে অভিহিত 'হই-. 
যাছে। রক্ষঃপিশাটশুড্াদি বহনিকৃষ্ট জন্মের পর: যে সকল জীব* 


জাতি মোক্ষভাগী হইয়াছিল, :জাতিবিশারদ  পণ্তিতগণ- তাহা" 
দিগকে কেবল তামস বলিয়া! অভিহিত করিয্লাছেন। হে যান! 


এইরূপ ক্রমেই জাতিসকলে নানাবিধ ভের-কল্পনা হইয়াছে । উহা 


দিগের মধ্যে আপনি তামসতামসী জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন ।: 


হে বীর !: আপনার নানাবিধ বিচিত্র বহুজন্ম - অতীত: হইয়াছে; 


আমি সে সকল, জ্ঞাত আছি। কিন্তু আপনি তাহার. কিছুই 
জানেন ন। বিশেষ, আপনার এই: অনন্ত, আকাশগামী- মহাশব 


শরীর দ্বারা অনেককাঁল বুথা অতিবাহিত হুইয়াছে। আপনি যখন. 
এইরূপ তামস তামস জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তখন. অংসার-. 


আদিকল্পের . প্রথমেই. সেই ব্রহ্ম প্রথম জীবরপে . 


কুহু হইতে মৌক্ষলাত: আপনার ছুক্কর | সিদ্ধু বলিবে-ছে. 
আর্য ! আপনি বলুন, কিরূপে এই পূর্বতন অধমজীতিকে পরাভব 


ই. জন 


৭৭৪ যোপবাশিষ্ঠ-রামীয়ণ |. 


+ 
করিতে সমর্থ হইব? যদ্দি ইহ! সংশোধনের কোন পবিত্র উপায় 


থাকে, তাহা আপনি, উপবেশ করুন; আমি আহার অনুষ্ঠান: 
করিব। মন্ত্রী বলিবে,-হে মহাবুদ্ধে ! এই ভ্রিজগতের মধ্যে এমন 
কোন বন্তই নাই, যাহা! হ্থির পুরুষপ্রধত্রে লাভ করা না যায়। 


আম্রা! দেখিতে পাই, পুর্বরদিনের নিন্দিত কার্য পরদিনের সাধু- 
কার্য দ্বারা আচ্ছাদ্তি হইয়া! শোভা পাইয়া! থাকে । অতএব 
আপনি পূর্বতন অসতক্রিয়াকে জয় করিয়া সংকার্্যপরায়ণ হউন। 
যে মনুষ্য যাদৃশ বস্তর কামনা করে এবং তাহার লাভের জন্য যত্বও 


করে, সে যদি পরিশ্রান্ত হইপ্া নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে নে. 


অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হয়। ২১--৩০। পুরুষ যেরূপ যত্বু করে, 
যন্সয় হইয়া, যেরূপ চিন্তা করে এবং যেরূপ হইতে ইচ্ছা করে, 


সেইরূপই হইয়া থাকে, অন্ত প্রকার হয় না। মুনি বলিলেন, মেই 


মন্তী কর্তৃক সিঙ্ধু এইরূপে কথিত হইয়া রাজ্যভার পরিত্যাগের 
নিমিত্ত বুদ্ধি করিয়া সে তৎক্ষণাৎ সমুদয় রাজ্য পরিত্যাগ করিবে। 


তাহার পরে সেই সিল্ক দুরবনে গ্লমন করিবে, মন্ত্রিগণ কর্তৃক প্রার্থিত 


হইয়াও সেই শক্রুণুন্ঠ রাজ্য আর গ্রহণ করিবে না। চৈ সেই 
বিবেকবাক্যের প্রভাবে সাধুপুরুষদিগের মধ্যে বাস করিতে করিতে, 


তাহার পুষ্পসম্পর্কে গন্ধের স্তাগ্র বিবেক উদ্দিত হইবে। তাহার 


পর এই জন্ম কিরূপে হই, এই সংসার কোথা হইতে আসিল, 
এইরূপ চিন্তা অনবরত করিতে করিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। 
সেই দিদ্ধু নিত্য এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া! সংসম্গবশে পবিত্র 
পদপ্রাপ্ত হইবে। যে মোক্ষপদের নিকট ব্রক্মলোক প্রাপ্তবধি 
যাব সম্পৎ বায়ু দ্বারা বিধ্য়মান শুক্ষপত্রের স্ঠায় অতি তুচ্ছরূপে 
প্রতীয়মান হয্ব । ৩১--৩৩। 
বিতর সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৭ 


. শউনকষাপিকণত তম সর্গ। 


মুনি বলির আমি তোমার নিকট: ভারীঘটলাদকল 
অতীতের স্তার় কীর্ভন করিলাম ।. হে ব্যাধ! এক্ষণে তোমার 
যাহা ভাল বিবেচনা! হয়, তাহাই :কর। অগ্নি. বলিলেন_সেই 


মুনির এই বাঁক্য শ্রবণ, করিয়া, সেই ব্যাধ বিশ্ায়্ারুলচিতে- কিছু-. 


কাল চিন্তা করিয়! সেই মুনির সহিত ন্বান করিতে গমন করিল। 


এইরূপে.আকম্মিক সিত্রতাপ্রাপ্ত সেই ব্যাধ ও মহামুনি, তপঃশাস্ত্- | 


বিশারদ মুনিবৃন্বের সহিত, বিচরণ. করিতে .লাগিলেন। অনভ্তর 
সেই মুনি অলকাদ্দের মধ্যেই আপনার নির্দিষ্ট আযুর- অন্তে দেহ- 
ত্যাগ করিয়া -নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া -পরব্রক্ষে লীন. হইলেন। 
অনন্তর আর একশতমুগপরিমিত বহুকাল অতীত হইলে. রা 
অভিলবিত ররপ্রদ্ধান করিবার নিমিত্ত পদুযোনি ব্রহ্মা আগত 


হইলেন.১-_৫. ব্যাধ নিজের বাসনার, আবেশ নিবারণ করি টা 


অক্ষম হইয়া পূর্বে জানিয়া শুনিয়াও সেই: মুনি কর্তৃক পূর্বরর্ণনা- 
নুৰূপ বর প্রার্থনা করিল।: ত্র্ধাও “তথাস্ত” বলিয়া আপনার 
অভিমতদিকে গমন করিলেন। ব্যাং তপস্তার ফলভোগ 
করিবার নিযিত্ত পক্ষী ন্তায় আকাশে উড্ডয়ন. করিতে আরম 
করিল। সেই ব্যাধ পর্বতের ন্তায়. বর্ধমান. দেহ. দ্বারা জগতের 
পারস্থিত ম্থান্ভঃ অপরিমিতকাল ধরিয়া পুরণ করিতে লাগিলেন । 


মহাঁগরড়ের মত বেগে তির্ঘযক্‌, উদ্ঘী এবং অথঃ চারিদিকে আকাশ- 


পথ রৌধ করিতে করিতে ব্হতর সময় অতিবাহিত হইল. 


অনন্তর বহকালেও সেইঃব্যাধ যখন অবিদ্টাজনিত ভরমের অন্ত-- 
প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহার মনে মনো উদ্বেগ হইল ।-৬-:৯০। 
অতঃপর উদ্বেগবশে সে প্রাণ..পরিত্যাগক্ষম প্রযতব বিশেষ দ্বারা 


আকাশেই প্রাণ পরিত্যাগ করিন। তাহার সেই শরীর শবরূপ 


হইয়া নীচে পড়িল সেই আকাশমার্সে ই তাহার চিত্ত বিদূরথের 
প্রতিদবন্থী অখিল পৃথিবীর পালক সিন্ধুরূপত্ব প্রাপ্ত হইল। শত. 
হুমেরু সমষ্টিতুল্য তাহার-সেই দেহ মহাশবরূপে পরিণত হইল। 
দ্বিতীয় পৃথিবীর তুল্য বিশাল সেই দেহ আকাশ হইতে বজ্রের মত 
পতিত হইল। ব্রহ্মার কোশোগ্কের স্তায় আভাত কোন জগৎ- 


| ভ্রমে সেই দেহ পত্তনসময়ে পৃথিবীর অব্তরণমার্গের স্তায়, এবং 


পতিত হইয়া পৃথিবীর অচ্ছাদনের স্তায় শোভা পাইয়াছিল। হে 


পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ! ' তাহার আকারে সমস্ত বন্ুধামগ্ুলে পরিপুরিত- 


হইয়াছিল, আমি তোমার নিকট, সেই মহাশবের বিষয় কীর্তন: 


করিলাম! জগতের মধ্যে'যে অবনীমণ্ডলে সেই শব পতিত. 


হইয়াছিল, সেই জগৎ আমাদের নিকট স্বপ্ননারীর সায় প্রতীয়মান 


হইয়াছিল। সেই শব প্রাপ্ত হইয়া সেই বক্তযুক্ত অন্তভূষিতা 
শুষ্ষমাংসা মহোদরী চণ্ডিকাদেবী খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার. 


করিয়াছিলেন। হিমালধধ গিরিতুল্য সেই শবের অপুরর্ধ মেদ দ্বারা. 
পরিপূর্ণ হইয়। মেদিনীর মেদিনী ন!ম দার্থক হইয়াছিল। এইরূপ 


সেই মহামেদ মৃত্তিকারপে পরিণত হইল। এবং সময়ে পৃথিবী, 
মুখ্য়তব প্রাপ্ত হইল। 


পুনর্ববার এই পৃথিবীতে বন সকল উৎপন্ন 
হইল, নানাবিধ পক্তনের সহিত গ্রাম সকল নির্মিত হইল, পাতাল 
হইতে পর্বত সকল উথ্িত হইল এবং পুনবর্বার বাণিজ্য সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি পাইল। ১১:২০: | 
অষ্টপঞ্কাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত | ১৫৮ ॥ 


এ একৌনফন্টা বিকশততম রা 


ৃ . আগ বলিলেন,-_হে পণ্ডতিতশ্রেঠ সাধো! তুমি আপনার 
অভিমত দিকে গমন কর। এই তূমগুল' স্থির হওয়ায় ইহাতে 
ুনর্কার পূর্বের মত ব্যবহার চলিতেছে। ভা. বলিলেন,_এই 
কথা৷ বলিয়৷ ভগবান্‌ অগ্নি, সেই. স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন, এবং 


'বৈছ্যাত অনলের তায় নির্মল গগনপথে প্রস্থান, করিলেন। এব্ৎ.. 


আমিও.নিজ্চিতে স্বয়ং প্রাক্তন সংস্কার সকল বহন করত, পুন্ববার 


নিজের কর্মমনির্ণর করিবার, নিমিত্ত ব্যোমমার্গে অবস্থান করিতে: 
 লাগিলাম। . পুনর্ববার আকাশে আমিও“ নানাবিধ গতিতে ভ্রমণ- 


কারী নানাবিধ, আকারবিশিষ্ট জগন্মগুল সকল দর্শন: করিলাম। 


১:৫1 হে-নৃপ! দেখিলাম কোনস্থলে ছত্রাকার পদার্থ পরস্পর” 


সংলগ্ন হইয়! শোভা পাইতেছে, চৈতৃ্যুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ 'ভ্মপ 
করিতেছে এবং হাদয় হরণ করিতেছে। হে' রাখব! কোনস্থলে 


ময়, শরীরবিশিষ্ট পর্ববপ্রমাণ_ ভূতকল শোভ| পাইতেছে, 


কোনস্থলে কাষ্টময্ শরীরবিশিষ্ট প্রাণিকল শোভা৷ পাইতেছে, 
কোনস্থলেপ্রস্তরময় দেহবিশিষ্ট ভরি ভূর প্রাণিগণ অবস্থান 
ক্রিতেছে। : আকাশের. কোনস্থলে দেখিলাম, একীভূত. উপল- 


খণ্ডমর দেহবিশিষ্ট প্রাণিনকল বাগ করিতেছে, তাহাদিগের বাকৃত.. 


শক্তি ভিন, আর কিছুই নাই। মনোমাত্র শরীররিসিষ্ট আমি, 











নির্ববণি-প্রকরুণ-উত্বরভাগ। 


হচির কাল এইরূপ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু অবিদ্যার অন্ত না 
দেখিতে পাইয়া সেই সকল দৃ্ঠবিষয়ে আর অভিরুচি রহিল না । 
অনন্তর আমি কোন নির্জনবনে মোক্ষসিদ্ধির' নিমিত্ত তগস্ত! 
করিতে উদ্‌যুক্তহইলে ইন্দ্র আকাশে আমার এই মৃগযোনি 


প্রাপ্তির কথা বলিবেন। আমি আকাশৈ ন্দারকাননে পরিভ্রমণ 


করত পুর্ব সংস্কারের বশীভূত হইয়া স্বর্গভোগ জন্য মোহ প্রবৃত্ত 
হইলাম। তিনি এই কথা বলিলে আমি. বলিলাম, হে দেব! 

আমি সংসার হইতে বড়ই খেদধুক্ত হইয়াছি, আমি কিসে শীঘ্র 
মুক্তিলাম করিতে পারি? এই কথা শুনিয়৷ তিনি আমাকে 
বলিলেন। আমি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া" অরূপ এবং বিশুদ্ধাত্মা 
হইব ইহা ত পূর্ক্েই অগ্নির নিকট হইতে শ্রুত হইয়াছিলাম, 
এই কথা বলিয়া ইন্জ আমাকে অন্তবর গ্রহণ করিতে বলিলেন। 
আমিও ইন্ররের নিকট হইতে অন্য বর গ্রহণ করিলাম। ইন 
বলিলেন, তোমার চিন্ত মৃগযোনিমধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত 
বহুকাল ধরিয়া উন্ুখ রহিয়াছে, হে অন! এইজন্য আমি ইহাকে 
অবশ্ঠ ভবিতব্য বলয়! বিবেচনা করি ।৬--১৫। মৃগ হইয়া সেই 
পবিত্র মহাসভা প্রাপ্ত হইবে। এবং সেইস্থানে আমাকর্তৃক সেই 
অপ্রতিহত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে, অতএব মনোছুরখে পীড়িত তুমি 
সংসারক্ষেত্রে মগ. হইয়া জন্মগ্রহণ কর, সেইস্থানে তুমি নিখিল 


আত্মরতরাস্ত স্মরণ করিবে। উহ্থা তোমার স্বপ্নের মত, ভ্রমের টায় 


অশেষ কল্পনা-প্রতৃত-সদৃশ. এবং বথাপ্রসঙ্গে পরলোকে অনুভূত 


বসত স্মৃতির তুল্য প্রতীত হইবে। যৎকালে তুমি মৃগতা হইতে 


উন্মুখ হইয়া মনুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। জানি দ্বারা দগ্ধ দেহের 
অবসানে তোমার হুদয়স্থিত জমুদয় স্কুরিত হইবে। তাহাতে 
তুমি অবিদ্যানামে প্রসিদ্ধ. চিরস্থিত ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া 
স্পদশূনঠ বায়ুর তুল্য নির্ববাগপরাপ্ত হইবে। . গেই দেব এই কথা 
বলিলে তৎক্ষণাৎ আমি: বনে হরিণ হইছি, এইরূপ নিশ্চিত 
প্রতিভাআমার মনে উদিত, হইল। . সেই সময় হইতে সেই 
মন্দারবনের প্রদেশবিশেষস্থিত পরতে তৃণ ও দর্ত তাচ্ুর'ভোজী হরিণ 
হইয়া, রহিলাম।. -অন্ত্তর একদী আমি মৃগয়ার্থ সমাগত সীমান্ত- 
প্রদেশের অধিপতিকে সমাগত দেখিয়া ভীত হইয়া প্লায়নপর 
হইলাম। তাহার পর হে. রুশ! সেই সীমান্ত হুপতি আমাকে 
ধরিয়া গৃহে লইয়া গিয়া দিনত্রয়. রাখিয়া আপনার ক্রীড়ার. জন 
এইস্থানে : আনয়ন করিয়াছে।.. হে'অনথ! : এই আমি সাংসারিক 
ইন্দুজাল ..সদৃশ নানাবিধ আশ্সর্ঘ- বসারিত নিজের বৃত্তান্ত সমুদয় 
আপনার নিকট কীর্তন করিলাম। ১৬--২৫।, এই অবিদ্যা শাখা- 
.. প্রশাখাশালিনী অনন্তরূপা,. আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপা- 
যেই ইহার শান্তি হয় না। বান্থীকি .বলিলেন,_যৎকালে 
বিপশ্চিং এই কথা বলিষু! ক্ষণৃকালের . জন্ত: তুীস্তাব অবলম্বন 
করিলেন।. তখন অনিন্দ্যমৃতি বাম, তাহাকে . বন্্যমাণ বাক্য 
বলিল্নে। হে প্রভো! যদি অন্ত সঙবক্পরূপ মুগ আমাদের 
দৃষ্টির গোচর হইল, তাহা হইল, স্লপহান পুরুষ অন্ত সঙ- 
স্থিত, বৃস্তসমূহও সবাত্বাতে দর্শন করিয়া! থাকে, তাহা কিরূপে 
সম্পন হয়,.. আপনি হা. ব্যক্ত: করিয়া প্রকাশ করুন। 
বিপৃপ্চিৎ বলিলেন . পুরবকথিত 'মহাশব পতিত হইয়াছিল। 
. কোন সময় ইল ধজ্জগর্ররে সেই তুতলে, যাইতে: যাইতে আকাশ 
পথে. ধ্যাস্থিত. বব, মনিকে, গত বিবেচনা, করিয়। না 


জানিয়া পদ্দাধাত' করিয়াছিলেন, তাহ!তৈ হ্বাস। রি | 


৭৭৫. 


হইয়া! ইন্দ্রকে শাপ দিয়াছিলেন। অরেরে শত্রু! ্রহ্মা্ড তুল্য 
বিশাল মেহাঘোর শবদেহ অচিরকাল মধ্যেই তোমার, ব্র্গাণ্ 
চূর্ণ করিবে এই আমাকে শব বিবেচন! করিয়া ঘেহেতু তুমি 
অবমানিত করিয়া, সেই আমার শাপে তুমি শীগ্র পৃ প্রাপ্ত 
হইবে। সেই মুনি ইন্জের মৃগ্গভাবকল্নাস্বক বাক্য এবং “তথা দেব 
যুগণ্চ” ইত্যাদি বচন দ্বারা যেরপ কল্পনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
সেই কল্পনা সেইরূপে সং--অর্থাৎ বহিঃপ্রস্ফুটরূপে বর্তমান হই 
সেই।মুনির বথানুসারেই আপনাদিগের দৃষ্টির বিষয় হুইয়াছে। 
বাস্তবিক ব্যাবহারিক জগৎ সৎ এবং সাঙ্কলিক জগৎ অসং, এরূপ 
হইতে গারে না; কারণ, কি সং, কি অসৎ, উভয় বিষয়ে তুল্যরূপ 
প্রতিভা উদ্দিত হয় । অপিচ হে রাঘব! এই রি সন্দর্ভের 
অতিষ্ট প্রতিপত্তি লাত করিবার নিমিত্ত তুমি অপর আর একটা 
যুক্ত শ্রবণ কর। ২৬-_৩৫। যাহাতে সকল, যাহা হইতে সকল, 

যাহা! সর্বময় এবং সর্বব্যাপী, হে মহাভাগ ! এতাদৃশ বরহ্মপদার্থে 
কি না৷সম্ভাবিত হইতে পারে? সেই সর্বশক্তিমান্‌ ব্রঙ্গীদার্থে 
সম্বলসমূহ পরস্পর মিলিত না হওয়! যেক্পপ সম্ভব এবং তাহাদের 
পরস্পর মিলিত হওয়াও সেইরূপ সম্তব। সন্কলসসমূহ যে পরস্পর 
মিলিত হয়, ইহা ৃগদর্াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ অবগত হওয়! 
যাইতেছে, কারণ যাহা সর্ধন্বরূপ, তাহাতে ছায়৷ এবং আতপ এই 
উভয়ই বিদ্যমান্। যদি বিকুদ্ধবন্ত সকলের পরস্পর সম্মিলন 


না হয়, তাহা হইলে ত্রন্ষের সর্বর্বরূপতা কিরূপে সিদ্ধ হয, কেনই 
পবা সন্বক্পময় নগর সকল পরম্পর মিলিত হয়? এইরূপ বাক্য সকল 


সৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সৎ এবং সর্বস্বরূপ হন্ে বিরুদ্ধ স্বভাব 
সম্পন্ন বন্ত সকল পরস্পর নিশ্চয়ই মিলিত হইয়া থাকে, তীহার 


নিকট এমন কিছুই নাই, যাহা মিথ্যা নয়। ৩৬__৪০। যিনি 


সর্বত্র সর্বপ্রকারে সর্বদা সর্ধস্বরূপে বিরাজমান, কি আশ্চর্ধ্য! 
প্রবলা মায় তীহারও মোহ বিধান করে। যাহাতে বিধি এবং 
নিষেধ মিলিত হইয়া! অবস্থান করিতেছে, সেই ব্রক্মপদার্থ আপনা 
দ্বারা আপনি ব্যাপিয়। রহিয়াছেন। সেই ব্রহ্মপদার্থের সত্তাহেতুকই 
অবিদ্য! সাদি এবং অনাদি উভয়রূপেই অনুভূত হইয়া' থাকে। 
এবং ত্রিভুবনের যাবৎ বিদ্যমানতা থাকে, তাবৎকাল তাহা কেবল 
বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে স্ফুরিত হয় না, তাহার সত্তা না থাকিলে 


মহাকসসে বিনষ্ট বন্তসকলের তৎক্ষণাৎ কিরূপে হি হয়, কি. 
প্রকারেই বা অগ্নি, বানু এবং ভূমির. উৎপত্তি হয়। 
তীহার স্বভাবদুরণ ভিন্ন এ জগৎ আর কিছুই নহে। যে সকল. 


অতএব 


প্রতিবাদীর বেদাস্তাদিশাস্ত্র এবং বিনে অন্ৃতবসিদ্ধ দৃষ্টান্ত 
সকল প্রমাণরূপে গ্রাহথ না' করিয়া আকল্প পধ্যন্ত-বিবাদ করিয়া 
আগিতেছে, সেই.সকল প্রশান্ত ব্যক্তির সহিত সাধু পুরুষদিগের 
ব্যবহার.করাই অন্কুচিত। কারণ, চিত্শক্তির এতাদৃশ বিলাসের 
মর বুঝিতে পারিলেই হ্ষণকালের মধ্যে সবই সপ্রমাণ হহবে। 


৪১_-৪৬| ব্র্মসত্তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের ব্বরূগ, এবং আমিই অবিদ্যা! 


এইরপ জ্ঞান ভিন্ন অন্তবিধ জ্ঞানে কিছু অপ্রমাণ হয় না, পণ্ডিত- 
গণ ইহা সার বুঝিয়াছেন। স্পন্দন দ্বারা যেমন বায়ুর লক্ষ্মী 
শোভা পায়, সেইরূপ সেইব্রদ্ম সম্ভাই জগত্রপে স্কুরিত হয়; এই 
সংসারে কেহই উৎপনন অথবা মৃত হয় না। আমি মৃত এবং 


ইহ! বিদ্যমান, এ সকলই চৈতন্তের প্রতিভামাত্র। যদি অত্যন্ত ও রা 
নাশের নাম মৃত্যু হয়, তবে তাহাও নিদ্রানুখ সদৃশ পুর্বার 


ধি উহা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে উহাকে জীবিত বলা হয়। অতএব 











. শ্ািপ 


৭৭৬ 


এই সংসারে মরণও কিছুই নাই, জীবনও কিছুই 'নাই। 
একের মাত্র স্কুরণ হয়; ছুই বিদ্যমানও বটে, অবিদ্যমানও 
বটে. চেতনার বিলাস হইলে ছুইএরই বিদ্যমানতা ঘটে চেতনার 
বিলাস ব্যতীত হুইই. অবিদ্যমান।.. একমাত্র চিতিই সর্বদা 


চেতিত; অতএব তাহার অনন্ত ক্ষেম হউক। চৈতন্য ব্যতিরেকে 


জীবন আর কি পদার্থ বল দেখি? সেই চিম্ান্র জীবন স্বভাবতঃ 
অক্ষয় এরং ছুঃধরহিত ; অতএব কাহার কোথায় দুখ । এই জগতে 
ঘতপ্রকার নামরপ দুষ্ট হয়, এ সকল চিদাকাশের বিলামমাত্র। 
ইহা একটী পদার্থ, ইহা আর একটা পদার্থ, এইরূপে একত্ব 
দিতির উল্লেখ কর! হয়, একত্ব দ্বিত্বাদি কি? ভলে যেরূপ 
আবর্তীদি হইয়! থাকে, পরত্রক্গরূপ চিতিতেও শরীরাদি সেইরূপ । 
সেই চিতির সত্তার সন্নিবেশরূপ কারণ ভিন্ন অন্ত কারণ না থাকায় 
সকলই আকাশম্বরূপ।. এই অন জগৎ, চিতির .. বিলাসমাত্র 
এবং অব্গ্র ( অদ্রব্য )। ৫৪ ৫৫। যে দ্রব্য নুঘন্‌ ব্যগ্র এবং 
সপ্রতিষরূপে অবস্থিত, তাহাই আশ্চধ্য। এই জগতে অতীতের 
বিষয়ও কিছুই নাই, বর্তমান অনুভবের বিষয়ও কিছুই নাই। 
এই বর্তমান অনুভূতিতে শুন্তরূপ - আত্মাই জগৎপিশাচরূপে 
প্রতিভাত হইতেছে, ইহা জানিও। চি্বাকাশ যেমন শুষ্ঠ স্বরূপ, 


_ এই পরিরূগ্ঠমান জগ্রৎও তাদৃশ শুট স্বরূপ, কারণ আমরা সমন্তাৎ 





যে আকাশ দেখিতে পাই, উহা চিদাকাশেরই ক্ষুরণমাত্র' এক 
স্থানে ভূমি, অন্তস্থানে বায় আকাশ প্রভৃতি অপর ভূত সকল, 


কিন্তু সকলই. আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ডিলার 


জগত, ইহাদের মধ্যে ক্যও নাই, ভেদও নাই। এই জগতে 
প্রতিঘতাও নাই, বা অপ্রতিঘতাও নাই।. তত্জ্ঞানীর নিকট 
সমুদয় দশ্ঠই অপ্রতিঘরূপে ক্ষুরিত হয়। এই সংসারে জ্ঞত্ব এবং 
অক্রত্ব এই উভয়কে সৎ. বলিয়াও নির্দেশ করা৷ যাইতে পারে না, 
অঘৎ বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে না, কারণ পূর্ণ জ্ঞানের 
উদয় হইলে সৎ এবং অসৎ এই ছুইই. এক হইয়া যায়, অতএব 
যাবদস্তই কাইমৌন: সবৃশ | ৫৬--৬০। এই অনন্ত দশ্ত বর্ষ 
স্বরূপ, এবং ব্রক্ষই পরমপদ। অতএব এই সমুদয় জগৎ পর- 
ত্রন্মের বিকাশমাতর, ইহাই সিদ্ধ হইল। এই. চিৎপদা্থের স্বরূপ 
উক্ত হুইল এবং উহ? আপনাতেই ক্ষুরিত হয়। যে চিদাকাশের 
স্ুরণই. অপ্রতিঘ জগতের ন্বরূপ.। সূর্দত্র এমন .কি প্রত্যেক 


অঙ্গুলিপরিমিত স্থানেই অসংখা সর্গ এবং অসংখ্য মৃত রী 


প্রম্পর অনৃশ্ঠ এবং অপ্রতিরাপে অবস্থান করিতেছে। . উত্ত 
রোভ্তর হুক্ষন্বরূপ সেই.স্কল সিঙ্ধ লোক. স্বীয়, রর 
প্রাপ্ত হইয়া যে স্থানে প্রস্পার সঙ্গত হইয়াছে, সেই ব্রদ্মপদার্থে 


৷ তাহারা প্রোতরূপে অবস্থিত হইয়াও তাহারা পরস্পরকে দেখিতে 


পায়না। এই গগনস্বরপা! দৃষপ্রী আত্মাকাশেই প্রকাশিত হয়। 
ইহা! অন্ত্যৃষ্টা চিদ্রপ! এবং আপনি আপনার ষ্টা। ৬১__৬৫। 
নিশাবসানের অন্ধকার-স্বরূপা এই দৃশট্রী সম্যক্‌ পরিজ্ঞীত হই- 
লেও যথাস্থিত অবস্থান করে, _ অর্থাৎ, জ্ঞানমাত্রে পরিণত হয়। 
তত্তুতানের উদয়ে অশেষবিধ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের নিবৃত্তি ছারা 
প্রকৃত তত্ব স্থিরীকত হইলে জগৎ সংই হউক বা অসংই 
হুউক অন্তহিত হয়। সমুদ্রে. জলবিনদুসমূহের যেমন প্রতিক্ষণে 
বিঃশ্রষ ও সম দৃষ্টহষ্ট হয়, ব্রদ্ধরূপ সমুদ্রে জীবগণ্রে পরস্পর 
সেইবপ বিশ্লেষ এবং সঙ্গম হইয়া থাকে। সৃষ্টির বিলাস স্বপ্থের 
মত প্রতিভাত হয় থর আদিতে চিৎ, কেবল আকাশম ছিল। 








যোগবাাশন রামায়ণ । 


অতএব এই সৃমুদয় শান্ত. বুদ্ধ হইতে অভিন্ন ইহাই স্দ্ধ. 
হইল । স্বকীয় কর্ম ফলে বিজৃতিত অনন্ত বিভবসম্পন্ন জগৎ. 
সমূহ আমা কর্তৃক দৃষ্ট ও পরিভুক্ত 
যুগান্তর ব্যাপিস্া দরশদিকু, ভ্রমণ করিতেছি, তক্জ্ঞান ব্যতীত 
এই দৃশ্তদোষের আর কোন উপায়ে বি হইবার সম্ভাবনা 
নাই।, তি ] ূ - 


একোনফষ্টািক কশ্খততম. রস তি 1১৫১ ॥ 


০০ যারা 


বষ্ট্যধিকশততম ডর 


বাল্দীকি বলিলেন বিপশ্চিৎ এইরূপ বলিতেছেন, এমন 
সমক্স ভগবান্‌ 'হুর্ধ্য যেন সেই বুভান্ত প্রত্যক্ষ করিবার আশয়ে 
স্বকীয় পাদ-( কিরণ ও চরণ) সকল দুরে বিকীর্ণ করত লোকা- 
স্তরে গমন করিলেন। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া দিবাবসান- 
হুচক দুনদুভি বাজিয়া উঠিল, তাহাতে বোধ হইল দ্িকু সকলই 
ঘেন তুষ্ট হইয়া জয় জয় নাদ করিয়া উঠিল। রাঙ্জা দশরথ সেই 
বিপশ্চিতের নিমিত্ত রাজ্যানুরূপ বিভব গৃহদারা, গ ধনাদির ব্যবস্থা 
করিয়া সভা! হইতে, উত্থিত হইলেন। রাম, বশিষ্ট প্রভৃতি ও 
পরস্পরকে যথাক্রমে যথাযোগ্য পুজনাভে বিদায় দিয়া নিজ নিজ 
স্থানে গমন কৃরিলেন। সভ্যগণ ন্লান'ভোজন করিয়া নিজ ন্জি 
গৃহে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে. পুনর্কার সমবেত হইলেন। 
ু্বদিনের মত আবার সেই সভার অধিবেশন হইল। ১-৫। 
পুনর্ধ্বার যুনি, নিজ মুখদীপ্তি দ্বারা, চন্দ্র যেমন অযৃত উদ্দির্ণ 
করেন, সেইব্বপ নিজ আভ্যন্তরীণ .আহ্লাদ উদ্দিিরণ করত সেই 
পুর্বপ্রস্তত কথ! বলিতে আর্ত করিলেন। হে রাজন! দেখুন, 
এই অবিদ্যা অসৎ হইলেও সংরূপে অবস্থান করিতেছেন; আরও 


দেখুন, এই বিপশ্চিৎ, এ এত যু করিয়াও ইহার স্বরূপ নি্ণর করিতে 


স্ম্থ হন নাই। যাবংকাল পরথান্ত এই অবিদ্যার স্বরূপ না জানা 

যায়, তাবৎকাল পর্যন্ত উহা.অনন্ত ও চিরসথায়িনী বলিয়া. প্রতীত 
হয়, কিন্তু পরিজ্জীত হইলৈ উহা! ৃগতৃষ্ণাসভূত নদীর মত সহস। 
বিলোপ প্রাপ্ত হয্। হে মহাবুদধে! এই বিপম্চিৎ ভাসের ইতিবৃত্ত 


ৃ আপনি স্বয়ং এবং আপনার মন্্রিগণ দর্শন ' করি বিয়াছেন। অভঃপর 


ৰ জড়রূপা, মনোহারিনী এবং রসময়ী। 


এই অকল কথা দ্বারা তত্বত্কানের উদয়ে অবিদ্যার শান্তি হইলে, 


ৃ আপনাদের ম্রশ এই ব্যক্তিও জীব্সুত হইবে । ৬--১০। ত্রহ্ধ 


আপনাতেই অবিদ্যা জ্ঞানকে সত্রপে ধারণ করিয়াছেন, এই 
ভ্রমেই অবিদ্যার রূপ অসৎ ; হইলেও ও সংরূপে লক্ষিত হয়। যাবৎ 


এই অবিদ্যাকেই -্রদ্ম বলিয়া জ্তীন হয়, ততক্ষণ ইহা! অপারজ্ঞাত 


থাকে, কিন্তু পরিজ্ঞাত' হইলেই আর. ইহার অভ থাকে. না। 
এই। মোহরপ মাধবমঞ্রী অবিদ্যা অনন্ত নানাবিধ ফলশালিনী 
এই অবিদ্যা, বনজীত 
বেএলতার স্তায় অন্তঃসারশূন্ঠ, -গ্স্থিমতী কোমল স্পশুক্তা। 
কণ্ট ময়, অনুরপূর্ণা, জড়মবতাবা, রসময়ী এবং, বিসতৃতা। ইহাতে 
বৃখা ফলের আশ! হইয়া! থাকে, বস্তুতঃ ইহা নিস্কলা' অথচ মনো- 


হারিণী;, . এবং অস্ময়জীতি. পুপ্পমালার স্তায় ইহা. অগ্ুভ্দাতবিনী | 


বলিয়া পরিগণিত হইয়া, থাকে। : সুদীর্ঘ তমৌময়ী_ রজনীর 
নায় অকিধ্রূপিনী হইস্বাও 'নানাভূবনব্যাপিনী, ঘনস্বরূপা ভূতা- 


কলা এবং, আলোক? - এই অবিদ্যা কেশ্োুক, া্তির 


হইয়াছে, আমি- কতযু- 





নি গে এ 
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নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


"সায় নানাবিধ গ্রন্থিসঙ্ুলা) 'বৃখা দৃষ্ঠমানা! অথবা দৃশ্ঠমীনা হইয়াও 
অকিক্িতস্বরূপা। ইহা! চিদাকাশে বিচিত্রবর্ণ, গুণশৃন্ত, বিততা- 
কৃতি এবং উৎপাতহ্চক ইন্দধনুর ন্যায় বিরাজমান । ১১--১৮। 
এ অবিদ্য। বর্ষাকালের নদীর ন্ঠায় বহু জড়-তরজ্ময়ী (নদীপক্ষে 
জড় জল, অবিদ্যপক্ষে যোহ )'কলুধিত ফেনযুক্ত চক্রের ্থায় 
আবর্তসস্কীল ও বিনশ্বর। উহাতে অনবরত শত শত জগব্রপ 
শূন্য মরীচিকা নদী বহিয়া যাইতেছে। এ অবিদ্যা শ্বশানভূমির 
সত ' শ্রী রক্ষ শুদ্ধ ধুলিরাশিমী। হুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন- 
নগরে ভ্রমণ করিয়। তাহার অন্ত পান্ন না, সেইরূপ এই জাগ্রৎ 
নামক স্বপ্রনগরেও (জগতে) চিরকাল বিচরণ করিয়া- কেছই 
ইহার সীমা প্রাপ্ত হয় না। যেসকল জীব এক দৃশ্ঠজগতের 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই জগদাকার ভাবন! হুদ করিয় 
বাখে,. মৃত্যুর পরে নিরাকার হুইয়ী অবস্থিত সেই জীবগণের 
সন্বল্জালই আবার অন্য. জগৎ ও তত্স্থ দেহাকারে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। চিদাকাশের.কোবস্বরূপ তাহাদের সেই সম্কল-পরম্পরাই 


_ বিমানপুরী ইত্যাদি আকারে নভোমগ্ডলে- সিদ্ধলোকক্পে পরিণত 


হয়; ফলত? উ সকল সম্কল্প বিবর্তৃষবরূপ সিদ্ধনগরাদি ( তত্ব- 
জ্ঞানীর চক্ষে) দৃষ্ট ন। হইলেও ( অতন্বজ্ঞানীর চক্ষে) সৎ এবং 
(অতত্বজ্ঞানীর চক্ষে.) সম্যক দৃষ্ট হইলেও ( তব্জ্জানীর চক্ষে) 
অসৎ হইয়া! থাকে। মৃত জীবের সঙ্কলপবিবর্ত শঁ সিদ্ধন্গর 
ক্রমে জুবর্ণ, মণি, মাণিক্য, মুজ্তাদি বিভবে পূর্ণ হইয়। উঠে, 
ভ্রমে উহা ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন-পানাদি, নুধাময় সরোবর, মধুঃ 
অদ্য, দধি, ক্ষীর, ঘুত প্রভৃতির নদী, চন্রবৎ সুন্দরী কামিনীবর্গ, 
সকল ঝতুর ফল, পল্লব, পুষ্প ও নুন্দরীদিগের হাবভাবাববিলাসে 
পরিপূর্ণ হইয়! উঠে।. সেই মৃত জীবের সুপ্কল্পমাত্রেই আকাশেই 
সকল -প্রকার বিভবের সমাবেশ হইয়া থাকে। ১৯--২৭। 


স্ম্ল্লবলে কৌন কোন সিদ্ধনগর -সহত্র চন্দমগ্ডলে পূর্ণ; কোন 


কোনটা শত সৃ্যে, শোভমান, কোনটা হুব্ধ্ময়, কোনটা,অমৃত- 
ময়, কোনটী-বা জলযয়-; কৌনটী তমোমর়, কোন্টী.. প্রকাশমগ্, 
কোনটা নিত্য আনন্দমন্্; কোন :কোনটী বা তুলরাশির স্তার 
অতিলঘূ, বাযুবেগে স্বেচ্ছামত স্থানে নীত হইতে পারে। কল্সনা- 
বশে কোন- কৌন নগর উৎপন্ন হইয়া আবার. ক্ষণমাত্রেই 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়। : কোন কোনটা: বা-দ্েবগণের. আবাসভুমি 
হইয়াঁ চিরস্থায়ী হয়, তাহাতে অন্নপানীয় ' বস্তর প্রচুর সমাবেশ 
হইয়া পড়ে। . সে সকল দেবপুরী ,বিচিত্র সম্গিবেশে বিচিত্রবিভবে 
পুর্ণ, সকল খতুর গুণনিচয়ে সদাই 'হুশোভিত; সকল প্রকার 
কামনার ফলপ্রদ, হইয়া উঠে।:  শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম করিয়া 
ভাহার ফলাকারে-_অর্থাৎ তত্ত্ভোগ্া ফলাকাবে পরিণত হইয়া 
সদৃঢ়ভাবে অবস্থিত মৃতজীবের "চিত্ত ' কিরূগে পূর্বোক্ত, স্ুলভাবে 
পরিণত হইবে? তাহা -ব্ল-দেখি। মনের মনোরথকল্সিত বন্াতে 
েমন চিন্মাত্র -সম্ভাই কেবল. লক্ষিত হয়,. সেইরূপ জগৎ কেবল 
্রক্মচৈতন্তময় হইলে আমি খাহ। বলিতেছি, তাহা সঙ্গত হইতে 
পারে ;--অর্থাৎ ব্রক্মচৈতন্তই ' সন্বললবলে ভ্রমন্ত্রমে. যে জগক্রপে 
বিবর্ত হইতেছেন,. ইহাই; যুক্তিযুক্ত বলিঘ্না বোধ হইবে। তণ্তিন 
ঘি প্রকারান্তর থাকেত বল দেখি জগৎ, কি .প্রকীর? সৃষ্টির 
প্রাক্কালে'ত এ জগৎ কিছুই ছিল না. এবং তাহার কারণও 
রিচুই ছিপ: না- সুতরাং, জগৎকে ব্রহ্ষচৈতন্ত হইতে পৃথক 
বলিয়া স্বীকায়: করিয়া আর কি. বলিতে চাও? আমার যুক্তিতেও 


৭৭৭ 


তাহা হইলে একান্ত মিথ্যা হুইয়! যায়।. ফল্গতঃ জগৎ একান্ত 
মিথ্যা; কেবল সন্কল্পবলেই উহু! ব্রহ্মচৈতন্যে আকাশ-কুহুমাদির 
্ায় প্রতিভাত হইতেছে সম্ধল্পবলে সবই প্রতিভাত হইতে 
পারে, ইহাতে বিশ্ময্নের বিষয় কিছুই নাই। ২৮--৩৫। তবে 
যদি বল, আমারা সঙ্কল্পবলে ইচ্ছামত দেখিতে বা কার্ধ্য 
করিতে পাই না কেন? তাহার উত্তরে বলি, (তোমাদের সেরূপ 
তীব্র বামনা নাই; আই সম্বল্পবলে ইচ্ছাসত কার্য করিতে পার 
না। হে নাধো! সব্ল্পের তীব্রবাসনাবেগ থাকিলে, এক্ষণে তুমি 
বা অন্ত যে কেহ ইচ্ছামত আকাশেই নগর নির্মাণ করিতে পার। 

এবং এই বর্তমান শরীর পরিত্যাগ করিয়া অচিরে সেই ক্গিত 
নগরের অধিবাসী -আর এক দেহী হইয়া তাহ! ভোগ করিতে 
পার। যেব্যক্তি দুটসঞ্বল্লবলে পুর্বোক্ত সিদ্বন্গর ও আপনার 
কঙ্গনায় পুরাদি এই ছুইয়েরই অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়! তাহার 
| অনুগামী হয়; মৃত্যুর পরে সে এ কল্পিত সিদ্ধনগরে বাস ও 
| স্বর্গাদি-হুখভোগ অবগ্ঠই প্রাপ্ত হয়, সন্ধ্নবলে সে যাহাই সত্য 
বলিয়া হুদ: ধারণা করিয়া রাখে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। ন্বর্গও 
তথায় সিদ্ধগণ যেরূপ কল্সনাবলে. জীবের অন্তরে প্রতিভাত 

হয়, নরকাদি হুঃখভোগও সেইরূপ কল্পনাবলে প্রতীয়মান হইতে 
থাকে। জঙ্গলবলে মনৌমধ্যে যাহা কিছু অঞ্িত করা যাইবে, 
দেহ থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাই অনুভূত হইবে; কারণ দেহ 
মনোময়, মনের কল্পনায় দেহ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। 

৩৬_-৪০। জীব সঙ্কল্পবলে যেমন এক দেহ ভাবনা পরিত্যাগ 
করে, সম্বল্পবলে আবার তদ্রপই অগ্ত আর এক দেহ তখনই 
দর্শন.করে ; আকাশময়ী ভাবনা শুভা হইলে আকাশকেই শুভ- 
লোকরূপে দর্শন ও অনুতব করে; এবং অশুভা হইলে এ 
আকাশকেই অগুভ-লোকব্ূপে দর্শন ও অনুভব করিতে থাকে । 

বিশুদ্ধা চিৎ সিদ্ধনগর দর্শন করে ও তথায় অবস্থিতি করিতেছে 
বলিয়।'বোধ করে এবং অশুদ্ধা চিৎ অশুভ নরক-হুঃখভোগ করিতে 
থাকে যাহার অশুদ্ধা চিৎ সে মৃত হইয়া মনে করিতে থাকে, 
আমি ঘৃণায়মান ..পাষাণচক্রযুগলের মধ্যে পড়িয়া পিষ্ট হইতেছি 
অন্ধকুপে পতিত হইতেছি, আয়ার আর উদ্ধার নাই। দারুণ 
শীতে আমার . শরীর পাষাণ (ব্রফ) হইয়৷ গিয়াছে।- পিশাচ- 
স্কুল অর্গাররাশিসমাকার্ণ মক্ুসথলীতে আমি বিচরণ করিতেছি। 
আমার গাত্রে ভন্মশুন্ত জলন্ত অঙ্গরময় মেঘ হইতে জলন্ত 

অঙ্গারনিচয় বর্ষণ হইতেছে ।. আমার গাত্রে উত্তপ্ত নারাচ অস্ত্র 
বৃষ্টি হইতেছে; পাষাণ, চক্র ও অস্ত্রসমূহ নদীর স্তায় বহিয়া 
যাইতেছে, এমত দূর্গ গগনে আমি সঞ্চরণ করিতেছি । অমার 
বক্ষোপরি মেঘাকৃতি কুঠারের আঘাতে আমার বন্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
হইয়া .যাইতেছে।.. উত্তপ্ত লৌহপাত্রে আমি ছমূ ছমূ শবে 
নিপতিত হইয়া ভর্ভিত. হইতেছি। বিশাল অস্তরন্ত্রে পড়ি 
কটকট শব্দে নিপীড়িত হইতেছি। আমার শরীরে চক্র, বস্তু, 
গদা, প্রাস, শুল, খর্জা ও 'শরধারা বর্ষণ হইতেছে। শাল্মলী: 
বৃক্ষের কণ্টকাবীর্ঘ গাত্রে স্ষ্ট হইতেছি ; পাশ অস্ত্রে বদ্ধ হই- 
তেছি। শত শত কুৎসিত শক্তি অস্ত্রে খণ্ড বিখণ্ডিত. হইয়া 
যাইতেছি। ৪১-_৪৯। উত্তপ্ত বালুকারাশিতে . পড়িতেছি, . 

পাতালে ডুবিতেছি, দরীপবেশধারী. উক্ষানলে দগ্ধ হইতেছি। 
ভীষণ জলন্ত অঙ্গাররাশিমধ্যে নিপতিত হইয়া তথা হইতে আর 
নির্গত হইতে পারিতেছি না।. শর, শক্তি, গণ প্রাস, ভূষ্ুপ্ডী 
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ও চক্রান্তে নিদ্ধ হইতেছি। আমি প্রেত হইয়াছি, 'অন্ঠান্ত 
প্রেতের সহিত মিলিত হুইয় ক্ষুধার আবেনে পরস্পর গাত্র চরণ, 
করিতেছি। তালবৃক্ষ অপেক্ষ। অতিষউচ্চ প্রদেশ হইতে কঠিন 
শিলাতলে নিপতিত হইতেছি।.. অপবিভ্র রুধির পদ্বপুযময় নদীতে ' 
গড়িয়া পচিতেছি; শিলাময়, অক্্রময়, অশ্ব ও হস্তীর পদতলে 
পিষ্ট হইতেছি। আমি জলমগ্ত অন্ধকার গর্তপ্রদেশে নিপতিত, 
পেঁচক আসিয়া আমার গাত্রঘাংম ছিড়িয! খাইতেছে। যমদুত- 
গণ আমার গাত্রে মুধলাঘাত করিতেছে । শকুনিকুল আসিয়া 
আমার মন্তক, কর, চরণাদি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া খাইবার জন্য ব্যস্ত 
হইতেছে । আপনার পাপ কর্ম সকল ম্মবণ করিয়া, সে আরও 
ভাবিতে থাকে যে, আমি এই কুকর্ম করিয়াছিলাম বলিয়া 
এই ফল প্রাপ্ত হুইয়ছি; পুর্নেও অনেকবার আমি এইবূপ 
কর্মের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। চিত্তাকাশে এইরূপ মচেতন দেহাদি 
বা অভ্ুতপুর্ব আর যাহা কিছু প্রতিভান্ত হইয়াছে বা হয় নাই, 
সমস্তই কল্পনার মহিমায় মন হইতেই হইয়াছে, সমস্তই মনোময়, 
সন্ধল্পবলে যাহা অনুভূত হয়, ইচ্ছা করিলে সম্কলবলে তাহাকে 
একেবারে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে । ৫০_-৫৬। 


ষ্ট্যথিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩০॥ 





একযষ্ট্যধিকশততম অর্গ। 


রাম জিজ্ঞাসিলেন,_ প্রভো! আপনি এই যে শত শত তুখ- 
ঢুঃখ-দশাসন্কুল মুনি-ব্য।ধবৃততা্ত কীর্তন করিলেন, ইহা কি প্রত্যহ 
পরিদৃশ্ঠমান স্বপ্রাদি বৃত্তের স্তায় ্তঃসজ্ঘটিত, না অন্ত কৌন 
কারণ বশত সঙ্জটিত হইয়াছে বশিষ্ঠ কহিলেন, আকাশময় 
ঈদৃশ প্রতিভাগরূপ তরঙ্গ পরমাতমমহাসাগরে সর্বদা স্বতুই প্রব- 
ততিত হইতেছে। যেন্ধপ স্পন্দরপী হইতে অবিরত স্পন্দকণা 
উদ্দিত হইতেছে, সেইরূপ: চিদ্াকাশের চিৎসত্তায় ঈদৃশ প্রতীতি 
অবিরত হইতেছে। নিথিলি পদর্থেই যতক্ষণ পণ্যন্ত আকাবাস্তরে 
পরিণত না হয়, ততক্ষণই ন্ীয় আকারে প্র তিভাত হয়, যেমন 


মৃত্তিকা ওঘঠ। মৃত্তিকা যতক্ষণ ঘটভাব ধারণ ন| করে, ততক্ষণ 


উহ মৃৎপিগ্াকারে পরিতাত হইতে থাকে ) যখন ঘট হয়, তখন 
আর উহা মৃৎ্পিওড বলিয়া পরিণত হয় না। একমাত্র অবস়বী 
যেমন বিবিধি আকার বা অবয়বসম্পন্ন হয়; চিন ব্রহ্মই তদ্রপ 
এক আকাশময় হইয়াই বিবিধ আঁকাষে প্রতিভাত হইতেছেন। 
১৫): এই বিবিধ আকৃতির মধ্যে কোন্টী কোন্টা স্থির কৌটা 
বা অস্থির বা অস্থায়ী গ্রাতিভাত হইতেছে) ফলতঃ সমস্তই 
আকাশময় ব্রন্ষের অনস্বরূপ প্র ব্রহ্ষেই অবস্থিতি করিতেছে। 
যেমন স্বপ্নকালে আত্মাতে পুর গ্রতীতি হয়, তেমনি এই চিদী- 
ক'শে ঈদুশ বিচিত্র ভাব প্রতিভাত হয়; ফলতঃ ইহাতে সারই 
বাকি? আর অসারই বা কি? সংই-ঝ! কি, আর অসৎই ঝা. 
কি হইবে? কারণ এই নিখিল দৃষ্ঠজগৎ যথার্থরপে পরিজ্ঞাত 
ইলে, চিদাকাশরূপে পর্যবসিত হইয়া যায়, সুতরাং ইহাকে 
সংই বা বলি কিরূপে, আর অসৎই বা বলি কিরূপে? হে তন্ব- 
জ্ঞানিগণ! এই সংসার একমাত্র" শান্তিময় ব্রদ্দ; ইহা সর্বদা 
চিদবাকাশরূপেই প্রতিভাত হইতেছে । ইহাতে আস্থা অনাস্থা! 
আবার কি? “তোমরা ইহার যথার্থ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া অব- 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ | 


স্থিতিকর। সাগর হইতে যেমন তর্গমালা উিত হয়) সর্বদা, 
দেদীপ্যমান এই আত্ম! হইতেই তেমনি এই. স্বাত্বরূপী বিবিধ 
বিকার প্রতিভাত হইয়া কার্ধ্যকারণ ভাবাপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক. 
কার্্যকারণ . ভাবাপন্ন না হইলেও কাধ্যকরণভাবে প্রতিভাত: 
হইতেছে। স্বকীয় স্বন্ল্পে আকাশই ফেমন সৃষ্টিকূপে প্রতিভাত, 
হয়, সেইরূপ পরমাত্মা সঙ্বল্পবশে আপনাকে জগব্রপে জ্ঞান 
করে ; ফলতঃ ইহাতে বাস্তব পৃথ্যাি পদার্থ আবার কিণ পর- 
বহ্ষে এই ভ্রম (জগ প্রতিভাত ) প্রতিভাত হইতেছে, অথচ 
কিছুই হইতেছে না; ব্্ধ ব্রচ্ধই রহিয়াছেন, তিনি নিজেই অবিব্যা, 
আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন। .এই পরুব্রক্মে চিদ্ঘনরূপেই ঘনীভাব' 
অন্ত কোন প্রকারে (পৃথ্যাদিূপে) ঘনীভাব নাই, এই নিখিল 
জগৎ চিদাকাশই, ইত্যাকার জ্ঞানই পরম জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান 
ধারাবাহিক হইলেই মুক্তি ।৬--১৩। চিদাকাশ শৃষ্টরূগী 
| আকাশের নীলিমারূপের স্তায় অজ্জানরূপ অব্লম্বন করিয়া 
বিশাল ভ্রীন্তিরপে পরিণত হইয়া জগৎ ইত্যাকারে প্রতিভাত 
৷ হইয়া থাকেন ; ফলত তিনি পরিধশূন্ঠ শাস্ত। যিনি নির্বিিকল 
| সমাধিমগ্ৰ হইয়া দেহ ভাবের উচ্ছেদ করিয়া সাক্ষী চিদ্রপ, 
| ভাবনা করিতেছেন ; তীহার চিংস্বরূপ ব্যতীত অন্য. জগপ্াব-- 
দর্শনে শক্তি থাকিতে পারে কি ? তাহা। আমাকে বল। আকাশ- 
৷ রূপী চিৎপদার্থের আকাশভাগ বোধ: এবং অবোধ স্বভাববশতঃ 
যেখানে যেভাবে প্রতিভাত হয়, সেখানে তাহা৷ সেই ভাবেই 
1 প্রতীত হয়,-ঘর্থাৎ অজ্ঞান স্বভাবে. জগদ্রপে ও জ্ঞ নত্বভাবে 
চিদ্রুপে প্রতিভাত হয়। জম্মাবধি তিমির-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষে 
| চন্দযুগল প্রতীতির স্তায় এই দৃষ্ঠপ্রাপ্তি আকাশময়ী হইলেও, 
! অবিবেকীর নিকটে কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে, (প্রশমিত 
হইবেই বা কি?),যাহা কিছু দৃণ্ঠ হইতেছে, সমস্তই যখন. 
একমাত্র নিরাময় অনাদি অনন্ত চিদীকাশ ; তখন প্রশমিতই ব! 
| কি হইবে। ১৪--১৮। নিজ জ্ঞনম্বরূপ পরিত্যাগ না করি- 
যাই আত্মার স্বপ্নবৎ দৃষ্ঠাকারে প্রতিভা ;- তাহাই এই ভাগণ্চ। 
ূ অধ্যাতবশীস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচার দ্বারা বুদ্ধিকে তীক্ষ করিয়। 
সেই তীক্ষ বুদ্ধিবলে আত্মাকে সুপ্তব নিশ্চল বিকল্সশৃন্য করিতে: 
পারিলেই প্রকৃত চিদ্রপ বুঝিতে পারা যায়। অব্যভিচারিণী (বিকার- 
শন্ঠা নিত্য ) “যে সম্ঘিদ্‌ তোমাদের নিকটে অবিদ্যা বা জগদা- 
কারে নিরট হইয়াছে; আমাদের নিকটে তাহার তাদৃশ' প্রতিভা 
নদীতে ধুলিরাশির হায় একবারেই নাই। ১৯--২১।, স্বপ্রভৃগি 
যেমন স্বপ্লাকালে নিজের অনুভূত হইলেও কুত্রাপি নাই; এই 
দৃ্ঠভাবও তেমনি স্বানুভুত হইলেও অসব্রূপা, কুত্রাপি ইহা! 
নাই। স্বপ্নে যেমন চিদ্বাকাশই বাহবস্তপ্রকাশক বহ্তপ্রভার 
্টায় দীপ্যমান থাকেন) জাগ্রতকালেও “তেমনি জাগ্রৎ সাক্ষী 
চিদাত্্ার স্বপ্রাশরূপই লক্ষিত হইতে থাকে। - ইহা জাগ্রৎ্ 
ইহ স্বপ্ন; ইত্যাকার যে ভেদপ্রতীতি ; তাহা প্রতীতি অথশে 
একই ) হুতরাৎ সত্যঞ্ঞানন্বরূপে' উহ! (ভেবপ্রতীতি ) নাইহী। 
স্বপ্নকালের ঘটনা যেমন ভাগ্রদ্দশায় -প্রতীয়মীন হয় না বলিয়া 
মিথ্যা বলিয়া বোধ হয, সেইরূপ, 'জাতিম্মর প্রবুদ্ধ যোগী মৃত্যুর 
পরে অন্ঠগর্তে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার পুর্বজন্মের ঘটনা স্কল 
তৎকালে বিদ্যমান না থাকায় অপ্রত্যয় মিথ্যা বলিয়া ধারণা 
হইয়া যায়। ২২_-২৫। কেবল কালের অল্পত। ও দীর্ঘত 
ভেদেই স্বপ্ন ও 'জাগ্রৎ ইত্যাকীর বুদ্ধি ভেদ হইয়াছে ) অনুভব, 

















নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


অংশে উভয়ই সমান। জাগ্রদৃভাব বাহিরে ও বপন অন্তরে, 
' এইরূপ স্বপ্ন ও জাগ্রতের পার্থক্যও বলা যাইতে পারে না; 
কারণ ঝহত্ব ও আত্যন্তরত্ব জাগ্রৎ 'ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই 
আছে; 


জাগ্রৎও তাহাই । . কালক্রমে জাগ্রৎও স্বপ্র এই ছুয়েরই বাধ 
হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। ২৬--২৮। যতদিন জীবন থাকে 
ততদিন যেমন শত শত স্বপ্ন দর্শন ঘটিয়া থাকে; তদ্রুপ অমুক্ত 
জীবের মহতী অজ্জাননিদ্রায় শত শত জাগ্রৎ ঘটনা ঘটিতে 
থাকে। জাগরিত ব্যক্তি যেমন নিদ্রাবস্থায় উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস- 
প্রাপ্ত বহ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া থাকে; সেই সিদ্ধ যোগিগণ আপনার 
শত শত পুর্বজন্ন' স্মরণ করিতে থাকেন। 
_রূগী আত্মা যখন সর্বাংশে সমতাপ্রাপ্ত, তখন বৈষম্য আবার 
কোথায়, সবই এক জাগ্রৎ স্বপ্লের স্তায় প্রতিভাত হয়। 
জাগ্রতের স্তায় প্রতিভাত হয়। দৃশ্ঠ ও জগৎ এই ছুই শব্দের 
অর্থ যেমন.এক জাগ্রৎও স্বপ্ন এই ছুই শবের অর্থও তেমনি 
এক। বিশাল স্বপ্নপুরী যেমন একমাত্র চিন্ময় আকাশ; এই 
জগৎও তদ্রপ চিন্ময় আকাশ । অতএব অবিদ্যা আবার কোথায় ? 


যদি সেই আকাশরপী ব্রহ্মকেই অবিদ্য! বলিয়। নির্দেশ করিতে 


ইচ্ছা কর ত কর; তাহাতে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি 
আমর! বলি, নিখিল ভ্রান্তি নিবুত্ত হইলে যাহা! থাকে, তাহাই 
আমি, এবং পুর্বে আমাদের নিকটে যে কল্পন| ছিল, তাহাই 


বন্ধন; এক্ষণে সে সব গিয়াছে। ফলত আত্মা নিত্যমুক্ত কদাপি 


তিনি বন্ধ নহেন; অতএব তাহাকে বৃথা বদ্ধ বলিয়া ভাবিও না; 
নিরাকার নির্মল চিন্ময্ব আকাশের আবার বন্ধন কি? ২৯--৩৫। 
এইযে ষ্ঠ নামক অবিদযা, ইহা! সেই চিন্ময় আকাশই প্রতি- 
ভাত হইতেছেন, অতএব ইহার আবার বরই বা কি আর 
মোক্ষই বা কি? এবং কোথা হইতেই বা তাহা হইবে ? বাস্তবিক 
অবিদ্যা নামে কিছুই নাই, বন্ধ রা মোক্ষও কাহারই নাই। 'বিদ্যা 
বা অব্দ্যা কিছুই নাই। একমাত্র অজ চিৎই প্রতিভাত 
হুইতেছেন। : স্বপ্রে যেমন আকাশই নগরাদিরপে প্রতীয়মান 
হয়; সেইরূপ চিহই স্ষষ্টিরূপে প্রতিভ!ত ' হইতেছে। :একদেশ 
হইতে অন্তদেশ প্রাপ্তিকাল মধ্যে যে সম্থিদের আকৃতি (নির্িষয় 


জ্ঞান)-লক্ষিত হয়; তাহাই জাগ্রৎ ও স্বপ্ররূপে দৃশ্যের স্বরূপ, 


ইহাই স্থির । বাহ ও আত্যন্তর দৃশ্ঠসমূহের প্রকাশের নিমিত্ত 


সর্বদা জাগরূক শ্বয়ংজ্যোতি- আত্মার য়ে আকৃতি (রূপ) তাহাই: 


জাগ্রত, স্বপ্ন অবস্থার যথার্থ স্বরূপ ।৩৬-_৪০। অতএব জাগ্রং- 
: স্বপ্ন তেদজ্ঞানকেই ও উভয়ের সাক্ষী চৈতন্তপ্থরূপ বলিয়! জানিও ) 


কারণ জাগ্রত, স্বপ্ন ও. তি এই অবস্থাত্রয়ে অনুগত সাক্ষী চৈত্ত 


ব্যতীত আর কে আছে যে, এইরূপ. চিতির পাথক্য দর্শন করিবে। 
সুততরাৎ ভেদজ্ঞান, অভেদজ্ঞান; দ্বৈত, অদদৈত সমস্তই সেই শান্ত 


অখণ্ড একমাত্র চিদাকাশ। সচ্চিদানন্দরগী ব্রন্ষের' সদংশ যেমন, 


'বোধ ও বোধগ্রাহ্থ-( বৌধ্য ) রূপে একই ; সেইরূপ দ্বৈত ও দ্বৈত- 
জ্ঞান একই পদার্থ. চিদংশে .(জ্ঞানঅংশে ) কিছুমাত্র" পার্থক্য 
। নাই। কারণ থাহা দৃষ্ট (জ্ঞানবিষয় ) হইবে, তাহাকেই .দৃণ্ঠ বলা 
যায়; জ্ঞান: বা চিতির সহিত অভ্েদে ব্যতিরিক্ত : বিষয়ব-বিষষি- 
ভাঁবও কেহ নিরূপণ করিতে পারে না। :একমাত্র সন্ত ব্রহ্থাই 
যখন দ্বৈতরূপে প্রতিভাত হইতেছে; তখন দ্বৈত অদ্বৈত যাহা 


জাগ্রৎ স্বপ্ন ইহারা ছুইটী যেন যমজ, ঠিক একই 
প্রকার। ফলত; জাগ্রংৎও যাহা, স্বপ্নও তাহা ; স্বপ্নও যাহা, 


এইবূপে, অনুভব-- 


স্বপ্নও ্‌ 


হইতেছেন। - 
এই জগৎ স্বপ্রাকাশ পুরের স্তায় আতত হইতেছে, বাস্তবিক ইহা! 


কিছু অমস্তই একমাত্র ত্রঙ্ধ। তাই বলিয়া ব্রহ্ধকে দ্বৈত অদ্বৈত 
সমষ্টিরূপে জ্ঞান করা উচিত নে, ব্রহ্ষজ্জান লাভ করিতে হইলে 
প্রথমে দ্বৈত অদ্বৈত নিথিল প্রপর্ধকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় করিবে, 
পরে “ইহা নয় ইহা নয” এইব্ূপে নিরিল দ্ৈতের মারজান! দ্বারা 


বিশুদ্ধ- নিশ্মীল প্রত্যগাত্বর্ূপে চিদাকাশে : জলগলিত সৈন্ধবে 


তায় একীভাব প্রাপ্ত হইয়৷ সেই, আনন্দঘন চিদীকাশেই 
পাষাণবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে। হে সুভগ! এইরূপ 
চন ব্রদ্ধে পাষাণবৎ, নিশ্চলীভাব প্রাপ্ত সম্শুহ্য ও অন্তশ্টেষ্টা- 
শৃন্ত হইয়া তুমি যথানিয়মে স্বীয় বর্ণা্রমোচিত কর্ম করত আপনার 
অভীষ্টদেশে গমন, পান, ভোজনাদি যাহা কর্তব্য, সমস্তই করিতে 
থাঁক। ৪১---৪৩। . 

একফষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬১ ॥ 





দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অর্গ। ্‌ 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_যখন সকল দৃপ্ত পদাথের  সুরণ বিষয়ে 


.চিদবাকাশই হেতু, তখন এই যথাবস্থিত জগৎ বাহস্বরূগ দর্শনে ও 


আন্তর জ্ঞানে খাহাত্যন্তরস্থ দৃশ্ঠসমূহ লইয়া সেই চিদ্বাকাশই 
মাত্র, অন্য কিছুই নহে। স্বপ্রদৃষ্ট পুরের প্রতি তদুপতোগ- 
কারীর 'চতন্ঠ পুররূপ ধারণ করে, তত্যতীত অন্ঠ কিছুই থাকে 


না, তব্রপ এই জাগ্রদবস্থায় পরিদৃষ্ঠমান জগত্প্রপঞ্চও আকা- 


শের স্তায় শৃন্ঠ মাত্র জানবে; ( শ্রৃতিরও তাহা উক্তি যথ|) এ 
সংসার নানা ( অর্থাৎ দ্বৈত) ই নাই। ্বপদৃশ্ত পুর, আকাশ- 
পুর, গন্ববর্বনগরের স্যায় এই দৃষ্ঠমান নানা স্বরূপ অনাস্মাই-_অর্থাৎ, 


বাস্তবিক উহার কিছুই স্বরূপ নাই, কেবল স্বীয় সাক্ষিভৃত আত্ম- 
ন্বন্ধনই তাহার আত্মা--অর্থাৎ স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়, স্ুতবরাৎ 


একমাত্র প্র চিদ্বাভাসই নানা না হইয্লাও নানাস্বরূপে পরিদৃষ্ট 
সষ্টির আদিতে-_অর্থাৎ প্রলয়সময়ের স্তায় এখনও, 


অস্ত, কিন্ত সত্যের স্তায় অবস্থিত রহিয়াছে । কেবল ধাহারা তুজজ্ঞ 
অর্থাঞ অন্তদর্শী প্রাজ্ঞ, তাহাদিগের যাহা, ঈষৎ জ্ঞাত, মুর্খ দিগের 


তাহা অজ্ঞাত এবং বাহ্দৃষ্টি অজ্ঞিগের যাহা ঈষৎ জ্ঞাত, তাহ 
আবার: প্রাজ্ঞদিগের অবিদিত, এইরপ প্রাজ্ঞ অজ্ঞের অনুভব 
বিসংরাদ প্রযুক্ত এই জগৎপ্রপঞ্চেরও বিসংবাদ.এবং এই সর্গ- 
শব্দার্থ সত্যাসত্যসময় স্বরূপে বর্তমান (এই জন্যই কি প্রাজ্ঞ কি 
অজ্ঞ, কাহাদিগেরও অন্থভব অনুসারে এই প্রপঞ্চের কিছু ব্যবস্থা 
হইতে পারে না। কারণ তাহাদিগের উভয়ের পরস্পরের অনুভব. 
'বিসংবাদ প্রযুক্ত বাস্তবিকতু কাহারও .বিদ্িত নহে )। কেন না, 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, তজজ্ঞগণ কেবল অন্তরদৃষ্টিসম্পন ও অজ্ঞবর্গ . 
কেবল বাহযৃষ্টিসম্পন্ন, শঁ উভয্বের বুদ্ধিবৃত্তির' অন্তরালে যাহা 


অবস্থিত, তাহা তাহার! স্বয়ং বুঝিতে বা.. তোমাকে, বুঝ্খাইতেও 


অমর্থ-নহে। - অর্গ শব্দার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিতে. 'থাকিয়াই ক্কুরিত হয়, 
. অন্তথা নহে, তাহাতে মত্ত অমত্তের' ভ্রান্ত অভ্রান্তের পরস্পরের 


অন্তব্ধিগম্য প্রযুক্ত  প্রপক্চরাপ অস্তঃস্থ, ইহাই যৌক্তিক প্রসিদ্ধ, 


' তাহার মধ্যে বিদ্বানের বুদ্ধি. সর্বদাই স্থিরতায় জাগরূক, এইজন্াই 
বিদ্বান্‌ স্থির আত্মতন্ব অবলোকন করেন, আর অজ্ঞানের বুদ্ধি 


অস্থিরতায় জাগরূক বলিয়া! অস্থির বাহ বিষয়ই "অবলোকন করিয়া 


থাকে? কিন্তু বুদ্ধি গত যে: প্রপঞ্চত্বরূপ তাহা অত্যন্ত অস্তরেও, 








পষ্টাও 


নহে বা বাহিবেও নহে, এই জন্য তাহাজ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই 
অগোচরে স্থিত, জানিবে ।- যেমন জল দ্রব বলিয়া তরঙ্গ নদী- 
জলে অবস্থিত). তদ্রপ চেতন প্রযুক্ত__অর্থাৎ আত্মসত্তানি- 
বন্ধনই এই সর্গলহ্রী চিতস্বরূপে (অন্তরালে) অবস্থিতি করিতেছে । 
অতএব জগত চিৎচমৎকার ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে; যাহা 
বস্তগত্যা কিছুই নহে, ' চিৎস্বরূপ বলিয়া তাহা সত্যন্বরূপে__ 
অর্থাৎ কিছু বলিয়া উপলব্ধ হয়, যেমন স্বপ্নপুরাদিতে বাস্তবিক 
অনৃগ্ঠ ও দৃশ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ও চিৎস্বরূপ প্রভাবে 
বাস্তবিক অদৃশ্য ও দৃশ্ঠ--অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । কিংবা 
মায়তে পতিত চিৎ প্রতিরিম্বই জীব জগৎ নামে কথিত। 
৷ ঘট-পটানি জব্যের প্রতিবিশ্বের যেমন মূর্তি না থাকিলেও মূর্তির 
উপলদ্ধি হয়, তত্রপ এ চিৎ প্রতিবিন্বরূপ জীব-জগদাদি বাস্তবিক 
অমূর্ত-_ অর্থাৎ বন্তত মুর্ভিবিরহিত হইলেও মূর্তিমান্‌ বলিয়া বোধ 
হয়। ১৮০1 তমমধ্যে পিশাচ দর্শনের স্তায় ভ্রান্তিময় মিখ্যাভূত 
এই দেহাত্বতা ভ্রান্তিই প্রবল ক্লেশনিদান। যাহ! মনোরাজ্যের 
স্তায় অসত্য, থাহা লম্বমান জলবিশ্বের স্তায় চঞ্চল, ও যাহা জ্ঞানী 
অজ্ঞানীর অন্থভাব বিবেচিত হইয়া অস্তায় উপনীত, তাহাতে 
_ আবার আত্মা প্রসক্তি কিরূপ? যেমন পৃথিবীতে স্থুল বংশ বিদা- 
রণ কালে বোধ হয় যেন, তাহার অভ্যন্তরস্থিত শব্দ বহির্গতি হই- 
তেছে, বাস্তবিক তাহাতে শব্দ ও থাকে না বা নির্গত ও হয় না ও 
বেমন জলে তর্ছ-নিবহ হইতে বা অগ্নিতে শিখাদি হইতে 
আকাশে প্রতিধ্বনি শব্দ এবং বায়ু হইতে কঠতাল প্রভৃতি প্রদেশে 
বর্ণ পদ ও রাক্যের স্ফোট নির্গত হইতেছে বলিয্ব! বোধ হয়, কিন্তু 
সেই সমস্ত শব্দ তাহার পূর্বে তাহাতে থাকে না, সেইরূপ বাঁসনা- 








আত্মা হইতে নির্গত হইতেছে -বলিয়! বেধ হয়, বাস্তবিক কিন্ত 
| আত্মাতে সে সমস্ত অর্থ থাকে না। জর্গাদিতে স্বাত্মচিৎই স্বপ্ন- 


সে সমস্তই পরমার্থ সত্য, আর সদ্ধ্যতিরিক্ত যাহা কিছু সে সমস্ত 
।  স্থষ্টির আদিতে কারণাভাৰ প্রযুক্ত উৎপন্ন হন নাই। অতএব 
| শব্ধ-ভেদা্থাবিরহিত অখিলার্থশ্ন্য একরপ সদ্ধোম স্বরূপ পরম 
নার লক্বনির্ববতি হইয়াছ, এইরূপ আপনাকে অনুভব 





কর। 'শুদ্ধবোধৈকরূগী :আত্মবিশ্রান্তি লাভ করিয়া জীব প্রসিদ্ধ 


স্বত উৎপন্ন অসৎ মনোবিক্ষেপের পরিহার কর।. কারণ আত্মাই 
আত্মার বন্ধু, ও আত্মাই আত্মার রিপু? যদি আত্মার দ্বারা আত্মার 





তাহা এখনই.কর। : বৃদ্ধ হইয়া আর কি করিবে! কারণ বার্ধক্য 
নিজেরই গাত্র পর্যন্ত ভার 'বলিয়। বোধ হইয়াথাকে। শৈশব 


আর যে বার্দাক্য, ইহা পশু ত্বীবস্থা বা মৃত্যু বলিলেই হয়,-অর্থার্থ 


তাহার স্তায় জ্ঞান সাধনে অসমর্থ, আর জীবের যে তারুণ্য, তাহা 
বদি বিবেকশালী হয়-_ অর্থাৎ তদবস্থায় বিবেক থাকে, শুবেই তাহা 

জ্ঞানসাধক এবং তাহাই জীবের জীবন। বিছাৎসম্পাত- “চঞ্চল 
এই সংসারে আসিয়া জীব সংশীক্ত্র ও সাধু সঙ্গ দ্বারা কর্দম হইতে 
শর গ্রহণের স্তায় মোহকর্দম হইতে সেই আরভূত আত্মার উদ্ধার 
স্বাধন করিবে । হায় মানবগণ কি ক্রুর! ইহাদিগের গতিই বা 


ময় অর্থও অগ্নি বিস্কুলিঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় জাগ্রৎ ও স্বপ্রাবস্থায় 


_শৈলবৎ প্রতিভাত হন, বস্তুত কিন্তু তাহাতে শব্দ অর্থ বা দৃষ্ঠতা | 
কিছুই নাই । যাহা এই বর্তমান রহিয়াছে বা প্রতিভাত হইতেছে | 


ভোগে আসক্ত, ঝ৷ 


উদ্ধার না হইল, তাহা হইলে আর উপায়ন্তর নাই । ১১--১৮।, 
যে পধ্যন্ত তারু্য আছে, আহার মধ্যে বিদ্ধ বুদ্ধিরপ নৌকার 
অবলম্বনে সংসার-গারাবারের -অপর পারে গমন কর । যাহ শ্রেয়ঃ 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ :. -. 


কি হইবে? কারণ ইহাদিখের আত্মা মোহপক্ষে মগ্প হইলেও ০ 
তাহার! উদ্ধারের উপায় (চিন্তা) করে না। যেরূপ অচতুর 
গ্রাম্য ব্যক্তি মৃ্ময়ু ব্তোলসভ। অবলোকন করত তাহার মুত 


না বুঝিতে পারিয়। ভ্রমে পতিত হয় এবং তাহারই যেরপ প মৃষনায় 


বেতালসভা।: ভয়-জ্বরাদি ছুঃখের কারণ হয়, কিন্তু যাহীর যথার্থ 
জ্ঞান-_অর্থাঞ্ উহা মৃশময় মাত্র, বাস্তবিক ব্তোল নহে, এই: জ্ঞান 
হইয়াছে বা যদি পর গ্রাম্য ব্যক্তিরই সেই জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, 
তাহার আর এ মৃশ্ময় বেতালসভা৷ তয়-আরাদির কীরণ হয় না; 
সেইরূপ এই ক্র্মমযরী দৃষ্ঠলন্্ী অজ্ঞেরই দুঃখাদি ভঙ্গের কারণ, 
আর ইহার যথাযথ জ্ঞান হইলে একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। 
জ্ঞান তখন আর ছুঃখাদি ভঙ্গ কিছুই থাকে না। কারণ যথার্থ 
জ্ঞান জন্সিলে যাহার নিবৃত্তি ছিল না, সেই এই সমস্ত হুঃখারি 


হেতু বিষয়াদি নিবৃত্ত হয়, যাছার- সত্তা সর্বদা অনুভূত, বর্তমান 


থাকিলেও তাহার বিলয় ঘটে; বাস্তবিক তন্তৃজ্ঞান হইলে আর ছৃণ্ঠ 
পদার্থ দৃষ্টি পথে থাকিলেও ৃষ্ট হয় না। যেমন স্প্লাবস্থায় স্পষ্ট 
অনুভূত হইলেও স্বাপ্লজগৎ জাগরণ অবস্থায় অসত্যতাই লা 
করে, সেইরূপ অনুভবে সত্যতা! প্রাপ্ত হইলে ও এই স্থষ্টি 
সংবেদনা তত্তবিজ্ঞান জন্মিলে চিন্ময় অশ্থরে শৃন্তন্বরপেই পরিণত 
হয়। জন্ম জরভূত কামক্রোধাদিরূপ দাবাগ্িদগ্ধ জীবন-জঙ্গলে 
বতমুগের তৃণ-পর্ণাদি আহরণের কখন শ্রাপ্তি ও কখন বা 
অপ্রাপ্তিরূপ ক্রমে এই যে ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয্! পড়িয়াছে, 
সেই সকল ইন্জিয়সমুহকে মত্ত মন ও প্রাণাদি বায়ুর বহিঃসধারের 
সহিত জয় করিয়া জ্ঞানদার! বিদ্যা জয় লাভ কর, তাহা হইলেই 
মুক্ত হইয়৷ পুনর্জন্ম নিবারণ করিতে পারিবে, অতএব - তৎসাধনে 
প্রবৃত্ত হও। ১৯--২৯। | 


দ্বিধষ্্যধিক শতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥ 
৪. রহ ৃ 





বরিষ্াধিকশত তম অর্গ। .. 
রাম বিলের , ইন্দিয়জয় ব্যতিরেকে অজ্ঞতার ডি রি 
অতএব-সেই ইন্ডরিয়জয় কিরূপে সাধিত হয়, হে: মুনে! তাহা 
আমাকে ব্লুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,-_-যেমন মন্দদৃষটি ব্যক্তির প্রজ্জলিত 
প্রদীপ সুক্ব্ত দর্শনের উপযোগী হয় না, তন্্রপ যে ব্যক্তি প্রভৃত- 
্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শনে -অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধনে 
নিরত, কিংবা! জীবনোপায় ধনাদি অর্জনে  ব্যলনী, তাহার পক্ষে 


'শাস্ত্রাদি সাধন ব্রহ্মদর্শনের উপযোগী হয় না এবং ইন্দ্রিয় জয্বো- 
নুক্তিতেও অনুকূল হয় না।, অতত্রব,আমি তোমাকে ইন্জিযুজয় 


বিষয়ে অবিকল যুক্তি. বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মত্কথিত 
যুক্তি অবলম্বন. করিলে দ্বল্গও সাধন সম্পত্তি. মোক্ষফল: সিদ্ধিলাভ 


করে। পুরুষ চিন্মাত্র জানিবে, সেই পুরুষ চিত্তাধীনহইয়! জীব- 


নায়ে অভিহিত হয, অতএব সেই জীবনামক-_অর্থাৎ চিন্তাধীন 


পুরুষ চিন্তবৃত্তি দ্বার! যাহা! প্রথিত করে, ক্ষণকালমধ্যে তন্ময় হইস্ক! 


তাহাতে আসক্ত হয়। সথৃতরাৎ মানব  চিত্তরুত্তির প্রত্যাহার 
প্র্নাসৈ বাহাকারতা রুদ্ধ করিয়া ব্রক্জীকারত! প্রবোধনরপ সুতীক্ষ 


| অঙ্কুশ প্রয়োগে মত্ত মনোমাতঙ্গকে জয় করিয়া ইন্জিয়জরী হইতে 


পারে, নচেৎ নহে। চিন্তই ইন্জরিয়গণের নায়ক, সেই চিত্তের জয়ই 
জয়, দেখ, চনমর্পাহ্কায় চরণ আবৃত করিলে সমস্ত পৃথিবীই চর্ম 




























































₹৮. 
চি 


( ”* কৃত হয়, তখন যেমন চন দ্বারা একমাত্র পদ আবরণ করিয়া সমস্ত 
4 কণ্টক জয় করিতে পারা যায়, সেইরূপ কেবল চিত্তকেই আবরণ 
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ৰৈ 


[নব্বাণ-প্র করণ-্ডত্তরভাগ 


করিলে সর্বজয়ই সিদ্ধ হয়। হৃদয়ে-চিত্তাবচ্ছিন্ন মংবিতরূপ-জীবকে 
আকাশে-_অর্থাৎ নির্মল ব্রহ্দে অরোগিত করত একাকারে পরিণত 
করিয়! অবস্থান করিতে পারিলে মন শরৎকালীন তুষারের স্তায় 
স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। উক্তর্নপ শ্বসংবিৎ যত্বু সংরোধ দ্বারা-_-অর্থাৎ 
যতুদ্ারা জীবসংবিদে ব্রহ্মসংবিদে সংরোধ করিতে পারিলে যেরূপ 
চি শান্ত হয়, তগগ্ভা তীর্ঘপর্ধ্টটন, বিদ্যাভ'স ও যজ্জাদিক্রিয়া 
সমূহ দ্বারা সেরূপ-হয় না। যাহা যাহা স্মরণ করা যায়, দে সমস্ত 
তন্তদধি্ঠানভূত ব্রক্মসংবিদে বিলীন কারণরূপ সংবিব্‌ দ্বারা নিশ্চয়ই 
বিস্মৃত হইতে পারা যায়, অর্থাৎ সেই সেই সংস্কারের উচ্ছেদ দ্বারা 


_ তাহা আর স্মরণ পথে উদ্দিতই: হয় না অতএব উক্ত উপায়ে 


এইরূপেই ভোগের জয় হইফ্কা থাকে। এইবূপে 'শ্বস্থবেদন যত্বে 
বিষয়রূপ আমিষ হইতে সংবিংকে অহোরাত্র রোধ করিতে 


. পারিলে, তবেই সেই উপায় দ্বারা তত্তববিদ বিবুধগণের অনুভব. 


সিদ্ধ স্বরাজ্যপদলাভ ঘটিল জানিবে। এইরূপ ব্বধর্ধমনিষ্ঠ! ছারা 
ওযাহা স্বতঃ আদিতেছে, তাহা! আমার কূচিকর, এইরূপ পদে 
বজ্তের স্তায় দৃঢ়তা অব্লম্বন কর। তাহা হইলেই বৈতৃষধ্য-সিদ্ধি 
দ্বারা ইন্দ্রিয় ঘটিবে। যেব্যক্তি শ্বধর্মাবিরুদ, দেহ্যাত্রা সাধন 
অম্লাদিতে ইচ্ছা পরিহার করিয়া শম ও সন্তোষ অর্জন করিতে 
পারিয়াছে, এজগতে সেই ব্যক্তিই জিতেন্দিয়। ১--১২। যাহার 
'মন সংবিৎ, অন্তরে সংবিৎ, বসিকতায় ও. বাহিরে নীরসতায় ব্রিক্ত 
হয় না, তাহারই: মনঃশান্তি হইয়া থাকে।' সংবিৎ প্রযত্রের 
নিরোধ করিতে “পারিলে মন বিষয়ের : অনুধাবনরূপ দুক্ব্যঘন 
পরিত্যাগ করে, -  বিষয়ানুধাবন দুর্ক্যসনই মনের চ সলতা, চিত্ত 


সেই চগপলত৷ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে বিবেকের অনুসরণ | 


করে। বিবেকশালী উদরাত্মাই জিতে্গিয় বলিয়া 'কথিত। তাদৃশ 


ব্যক্তিই এই ভবসমুদ্রে ঝাসনারূপ তরঙ্গের বেগে চালিত হয় না। 


নিরন্তর সাধুসঙ্গ ও সংশান্্র অকলোকনে এইরূপ - জিতেলিয় 
হইতে পাৰিলে জগতের যাহা সত্যবন্ত, কেবল দেই ব্রহ্মবন্তরই 
সক্ষাংকার- লাভ হয়৷ এইরূপ জত্যসাক্ষাৎকার ঘটিলে, মরু- 
ভূমিতে মিথ্যাবস্ত 'লক্ষ' করিয়া. দ্রুতগমন দুঃখদায়ি-জলভ্রমজ্ঞান 


"যেরূপ সত্যঙ্ঞান হইলে বিদুরিত হয়; সেইরূপ সংসার সন্তরমেরও, 


নিবৃত্তি ঘটে? “এই জগৎ অচেত্য)'চিন্মাত্রই অবস্থিত, যাহার এরূপ, 


সত্যবোধ : জন্িয়াছে, তাহার আর.-বন্ধন মোক্দৃষ্টি 'কোথায়? 
যেমন” জলশ্ুকষ হইয়া” মূর্ভীকার “বিরহিত” হইলে 'কয়প্রাপ্ত হয, 
তদ্রপ এই অকারণ দৃপ্ত “জ্ঞানরূপ- অসি'দ্বারাছিন্ন হইলে আর. 


পুনরুৎপন্ন হয়. ন!।. কারণ, শুনটয়াত্রেই বেদন স্বীয় অবিদ্যা বশত 
তুমি আমি ইত্যাদি রূপ ধারণ করে, অতএব স্বাধ্যস্ত আমি তুমি: 
ইত্যাদিধবরূপ এই জগংকে' জ্ঞানবলে পরিহার করিয়া অধ্যস্ত 
বিলক্ষণ অধিষ্টান, মাত্র হইবে, ক্ৃত্রাৎ অবিদ্যামাত্র পর্যবসিত 


টা 


এই আমি তুমি ইত্যাদি জগৎ মিথ্যাপ্যুকত তাই শান্ত হইয়া 


শুষ্ঠমাত্র স্বরূপে “চিদাকাশরূপ তাত্বিকরণে " অবস্থিত “জীনিবে। 


১৬--২১। : চিদ্াকাশে -চিচ্ছায়াই” জগহরীপ্লে অবভাসমান হয়, 


উর চিৎই: যখন জগঃ তখন 'জগৎ শুষঠরপ ; তাহার কারণ, 


চিৎ সুষ্ঠ বলিয়া'জগৎওঃশু্, এইরূপে উতর শুন্য, ইহাই সিদ্ধান্ত । 


"এই উভয় শু “বিষযে স্বপদর্শনই দৃষ্টান্ত) কারণ, সপন 'অসন্ময 


: অর্থা্ মিথ্যা হইলেও অন্তত, অসন্সয় বলিয়া শূন্ঠও: অনুভূত 





৭৮৮১ 


বলিয়া -শন্তশূন্ত, তাহার কারণ যাহা অনুভূত তাহাও অস্সক় 
হে রাম! ন্প্পের সংবিতি ও মাত্রই স্বরূপ; সুতরাং সেই স্ব 
যে ধে রাজ্য-বিভবাদিকূপ বহুম্ত হয, মে সমস্ত চিতিরই স্বরূপ, 
কারণ সেইরূপ কর্তা কর্ম কারণ কিছুই অপেক্ষা করে না” জাগ্রৎ 
জগৎও-_অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় দৃশ্যমান .জগৎও এরূপ জানিৰে। 
যাহ যাহ। কর্তৃ কর্ম করণ নিরপেক্ষ; তাহাই চিদঘন: মাত্রক অহং 
স্বরূপ, এই স্বসংবেদ- লক্ষণ জগতেরও স্থষ্টির আদিতে কর্তৃ কর্ম 
কারণ ছিল, তাহ! নির্দেশ করিতে পারা যাঁয় না, তাহা পূর্বেই, 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব তুমি অহং স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ 
ই ' ঘেমন স্বপ্লীবস্থায় মৃত্যু অনুভূত হইলেও তাহার অস্তিত্ব 








নাই কিংবা যেরূপ মরুভূমিতে ভ্রান্তিবিলোকিত জল তর্নানীং 
বিদ্যমান বলিয়া! বোধ হইলেও বাস্তবিক: তাহার অস্তিত্ব "নাই, 
তত্রপ শর অবিদ্যা প্রতীতি দ্বার! বিদ্যমান আছে বলিয়। বোধ 
হইলেও জ্ঞানত? বাস্তবিক-তাহার-অস্তিত্ব নাই। চিদ্াকাশ নিজ 
শূ্ত স্বরূপেই যে এই প্রতিভাস বিস্তার করিয়াছেন, তাহাই জগত 
বলিয়া কথিত) স্থৃতরাং উহা! কাকতালীয়ব মুল ভিত্তিশুন্য,_ 


অর্থাৎ কিছুই উহ্থার অস্তিত্ব নাই। এই নির্খুল (ভিত্তি শুন্য ).- 


জগ্‌ৎ বাস্তবিক প্রতিভাত ন! হইলেও প্রতিভাত বলিয়া বোধ.হই- 
' তেছে, যে চিৎ প্রকাশ হেতু অপরোক্ষভাবে প্রথিত হইক্সাছে, সেই 
নিত্য অপরোক্ষ বন্তই পরমপদ্র বলিয়া. কধিত। এবং এইযে 
জীবাদি : বিকাশ প্রতিভাত হুইতেছে; তাহাও সেই পরমপদ ; 
যেমন আবর্ত-তরঙ্গাি বৃত্তিপকল জলই, তদ্রপ এ -আকাশ 
(প্রভৃতি সমস্ত) শৃন্তময় জানিবে। যেমন .অবসবীর রূপ এক 
সারয়ব. হই থাকে, তদ্দপ জীবাদ্িবও অবস্নব সেই এক ত্রক্ষ 
আর তাঁহার কিন্তু অবয়ব নাই। . অথবা৷ জীবাদি. সেই ব্রহ্ষের 
অবয়ব, আর সেই এক ব্রহ্ম, তিনিই-নিরবয়ুব। যেমন স্ফটিক- 
শিলার -অন্তরে গিরি নদী বনাদির প্রতিবিষ্ব দ্বারা আভাস দৃষ্ট 
হয়, তদ্রুপ এই দৃণ্তজালও প্রাভাস মাত্র, হুতরাং তাহাও সেই 
"শান্ত স্বচ্ছ অব্যয় চিন্মাত্র ব্রহ্ম, উহাতে অবস্থাই ঝা কি?” আর 
-ষখন চিদ্ত্ন্গের স্বতাবই জগদ্রপ ভাসমান। তখন্ব্বভাবে আর 
'বিচার কি? ২২--৩১। পরমপদে আদি-মন্ত মধ্য কিছুই কল্পনা 
নাই, এই অবিদ্যা তত্ম্বরূপ মীত্র। : এই অবিদ্যা বলিয়া অন্তবস্ত 
কিছুই এ জগতে নাই।' জীব স্বপ্রীবস্থা হইতে ''জাগ্রদবন্থাই: 


প্রাপ্ত হউক আ'র ভাগ্রদবস্থা হইতে প্রাবস্থায়ই উপনীত হুউক, 1. 


যেমন সেই:একই-জীব ও প্রকইরূপে-অবস্থিত থাকে১তদ্রপ জগৎও 
যে ভাবাপন্নই হউক, সমস্ত, বৈচিত্র জগৎ- সেই- একই ব্রহ্ম ১ 
এইরীপে জগততত্ব অবগত হওয়া উচিত । সুযুপ্বারস্থা_-অর্থাৎ, 
'অজ্ঞানারৃত: হইয়া” আত্মার" স্থিতি ও তুরধ্যাবস্থা'শুদ্ধাত্মতা- এই 
'অবস্থাছ ত্রান্তিকৃত-অর্পের--অস্তরে : অজ্ঞানরজ্জুপ্ত “কেরল-রজ্জর 
তা বপন জাগ্রৎ এই অবস্থায়ের মধ্যেস্থিত। যাহা র- বুদ্ধি বুদ্ধ'সে 


ব্যক্তি জীগ্রৎ ও* ্বপ্ৰাবস্থাকে” একই সে+ তু্ধ্য বলিয়াঘজানেন, 


তু্ভীব বুদ্ধবীরই পরিজ্বাত)। :উতঁবোধীর নিকট: জাগ্রত) স্বপ্ন 


ও সুযুপ্ত এরই'-অবস্থত্রযই'তুর্যাবস্থায় বর্তমান, কীরগ. তত্ববোধীর 


'অধিদ্যার অভাব, হুতরাঁৎ তন্ববোধী* ঘয়স্থ হইলেন অয়; কেননা, 
ধাহীরা-অবিদ্যার-পরে-বর্তমীন্,-তাহাদের--দধৈত অপিত-কি,-তুমি 
আমি ইত্যাদির কল্পনাই:)বা১কোথায়-? যা হাদ্রিগ্নের' তন্ববোধের 


চউদয়'হয়ু নাই, সেই-সকল শিশুয়তিগণই দ্বৈত অদ্বৈত-আদি ভেদ :.। 





পরখ্াপক বাক্য সন্দর্ডবিভ্রম লইয়া ক্রীড়া করে, আর তত্বনোধী, ।.. 





ঞ্ রি 


প্রবীণগণ তাহাদিগকে. দেখিয়া হাস্ত করেন। তবে যে প্রবুদ্ধ 
মহাত্গ্ণণ শীস্তরাদিতে-দ্বৈত বিবাদ পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার 
প্রতি ইহাই -দ্বৈতবিবাদেচ্ছ! হুদয়াকাশ- নিহিত মণ্জরী্বরূপিণী, 
| শিষ্য প্রবোধই তাহার ফল, বিনা দৈতবিবাদেচ্ছায় কখনই প্রবোধ- 
; .. রূপ হৃদয়াকাশের নির্শবলতা প্রকাশ পায় না। ৩২_-৩৮। এই 
৷ জন্তই আমি নুন্থস্ভাবে তোমার নিকটে. উপস্থিত হইয়া তর্ক 
'বিঝাদ দ্বৈতাদ্বৈত বিচরণ, করিয়াছি, গৃহের মার্জনীর, স্তায় ইহাও 
জদয়মন্দিরের ( অবিদ্যারূপ ) ভম্ম মীর্জনা করিবে, জানিবে। 
. এইব্ূপে অব্দ্যাভম্ম মার্জিত হইলে অধিকারী হইতে পারা 
যায় তখন ব্রহ্মময় চিত্ত ও ব্রহ্থাগত প্রাণ হইয়া পরস্পরকে বোধ 
প্রদান করত, নিরস্তর সেই ব্রহ্ষণন্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে 
করিতে পরম পরিতোষলাভ ঘটে ও জর্ব্দাই ব্রহ্ষানন্বে রমণ 
.হুইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে গ্রীতিপুর্বক তজনাঁকারী ও সতত 
বিচারপরাণে ব্যক্তিগণেরই কালক্রমে ওঁ মছুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ 
তু হইয়া উদিত হয় সেই বুদ্ধিযোগ উদিত হইলেই তীহাদিগের 
.মোক্ষনামক পরম্পদ লাভ হইয়া! থাকে । দেখ, সামান্ত তণেরও 
অগ্বি, জল, পশু আদি হইতে রক্ষা করিতে হুইলে, যন্রু- 
সাধিত উপায় অপেক্ষা করে ,, আর এই 'ব্রেলোক্যসমূহের 
ব্রঙ্গীভাব সম্পাদন দ্বারা আত্যন্তিক বক্ষারূপ তত্জ্ঞান বিনা 


যত্রে কিরপে সিদ্ধ হইতে পারে? যে নিরতিশয় আনন্দলক্ষণ 


উত্তম স্থিতির নিকট,__মানুষানন্দ হইতে আরম্ত করিয়া হিরণ্য- 
শর্ভানন্দ পর্ধ্স্ত উত্তরোন্তর শত শত গুণ উৎকুষ্ট সুখভোগ লাল- 
সাক্ধ চতুর্দশ তুবনতেদে বিস্তীর্ণ, হৃদয়গত অধমকাম জয়ে অসমর্থ 


অধ্যাতুব্যদন (আসক্তি) বিরহিত অখিল জগজ্জীবসমূহ তুচ্ছ- | 


ভোগে আসক্ত বলিয়া উপহাসাম্পদ, সেই সর্কোত্তম স্থিতি কেননা 
যতু গাইবে ৭ অতএব তত্্ীন্তিবিষয়ে জবশ্যই যত্ব করা উচিত। 
মনের অন্ুরম্বরূপ এই যে রাজ্যাদি সুখ, ইহার ত.কথাকি? 
-তত্বজ্ঞান লাভরূপ সর্ধ্বোৎকৃষ্ট চরম বিশ্রামের নিকট দেবরাজপদও 
তৃণভুল্য । যেমন অজ্ঞান-নিদ্রাভিভূত দৃশ্ঠাবিষয়ভোগে রত ও 
তাহাতেই সর্বদা প্রবুদ্ধ জনগণ এই দৃশ্য গাল-দৈর্শনেই, মগ্ন থাকে, 
তদ্রপ শস্ত-তন্বজ্ঞ সাধুগণ দৃষ্ঠবিষয়ে অনাসক্ত প্রনুপ্ত প্রায় 
'াঁকিয়া দেই নিঃতিশয় আনন্দপদে প্রবুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করত 


ন্তাহাই. দেখিতে থাকেন, ফলে জ্ঞানিগণ যাহাতে সুপ্ত-_অর্থাৎ, 


'স্ুপ্তের ন্যায় দর্শন-পরাজুখ, অজ্ঞানী তাহাতে প্রবুদ্ধ, আর 
'অজ্ঞানী বিষয়ী যাহাতে সুপ্ত, জ্ঞানিগণ সেই ব্রহ্গপদে সদাই 
“জাগরিত থাকিয়! ত্র্শনানন্দভোগে মক্ত থাকেন জানিবে.ক)। 


,এভাদৃশ নিত্যাপরোক্ষ (সদাই  অগোচর) নিররতিশয়ানন্বরূপ- 


*মোক্ষপদ -যত্তাতিশয় ; বিন! কদাচ সিদ্ধ হয় না; পরমপদ মহান্‌ 
অভ্যাস বৃক্ষেরই ফল। আমিও তোমাদিগের অভ্যাস দৃঢ়তার 
ন্ট - পুনঃপুনঃ ভঙ্গাস্তরে বা যুক্যন্তরে কিংবা কথাখ্যানাদি 
বাহুল্যে এই একই কথ৷ বহুবার বলিয়াছি বটে, কিন্ত একই বথা 
অনেক বলিয়া বা সহশ্রবার পুনরক্তি ছারা বিস্তারিত করিয়া 
;  গ্রস্থবিস্তারে কি প্রয়োজন? এই  অশ্রদ্ধারূপ: হুন্মতি অবলম্বন 
; , তোমাদের অকর্তব্য; কারণ ধাহার! বিশেষ জ্ঞান্বান, তাহ 





কে গীতায় ভগ্রধানের উক্তি দেখ, “ঘা! নিশা অর্ধবভূতানাং 
: তুস্তাৎ জাগত্তি সংযমী। বস্তা জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পণ্ঠতো 


 যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ | 


নি 


দিগেরও মধ্যে ছুই এক জনেরই মাত্র অভ্যাসের অপেক্ষা নর 
করে না; আর. যে অজ্ঞবুদ্ধি, তাহার ত এবৎবিধ বিস্তৃত উপদেশ-.: 


'বাক্েও এই ছুরহ আত্মতত্ব জয়ে স্থান পায় না। যদ্িকেহ 
এই মহুক্ত শাস্ত্রের ভূষ্বোভূয়ঃ আবৃতি করিয়া চিত্রকাল আত্বাদন, ও 
-করে এবং ইহার শ্রবণ ও কথোপকথন দ্বারা চর্চা ( বা ব্যাখ্য।). এ, 
করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও যে আত্মততুজ্ঞ ' পু 


হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। আর ফেব্যক্তি ইহা! একবার দেখিয়াই ..: 
“দেখা হইয়াছে” বণিয়৷ পরিত্যাগ করে অধুঞ 0 অনধ্যাত্ম) : 
শাস্ত্রনিচ় হইতে ভগ্মও অধিগত হয় না। এইুরুঘার্থ ফলপ্রদ 
আখ্যান বেদের স্তায় সর্ধদা অধ্যয়ন করিবে এনৎ ব্যাখা ও পুজী:. 

করিবে। শাস্ত্রে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সে সকল বেদ 
হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু এই শান্তর জ্ঞাত হইতে পারিলে ; * 
বেদের পূর্বক্রিয়াকাণ্ডার্থ ও উত্তরজ্ঞানকাগার্থ উভয়ই * 
আত্যন্তিক অশুদ্ধি. নিবারণরূপ ফলপ্রদ হয়। বেদান্তেযে :; 
তাৎপর্য নির্ণযানুকুল তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপিত আছে, তাহা 


.এই শাস্ত্রজ্ঞানেই উপলব হই্ঝ! থাকে, বলিতে কি, এই আখ্যানই 


শাস্রষ্ট মধ্যে উত্তম বলিয়া আখ্যাত।. আমি ইহা কপটতা .. 
করিয়া তোমাদিগের নিকট বলিতেছি না, কারুণ্যবশতুই ব্ঞামাঞ্ : 
ইহা উক্তি; আর তোমরাও এই দৃষ্ঠনমূহ যে মিথ্যা মায়া, 
তাহা অবগত আছ। অতএব তোম্র। এই শাস্ত্র বিচার কর | 
এই শান্ত প্রধান হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তাহাতে অন্তান্তয ৭ 
শান্ত পর্য্যন্ত লবণপ্রধানে ব্যগ্নের স্ঠায় রুচির হইয়া থাকে! 
ভোগাসক্তবুদ্ধি জনেঙ্জ এই আখ্যানকে কাব্য বলিয়া আদরণীয় . 
বোধ করত পুল্ঃপুনঃ মৃত্যুপরম্পরা ভোগ করিয়া আত্মাকে 
মোহগর্ডে পাতিত করত আত্মহস্তা না হউক এবং পুনঃপুনঃ 
ভবভোগ- অর্থাৎ জন্মযগ্ত্রণা ভোগ না করুক। কাপুরুষ্গণ যেমন 
দুররভিমান করত সন্নিহিত গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া) “আমার 
পিতার কূপ থাকিতে অন্থাত্র গমন করিব” এই অভিমানে মেই 
কূপের ক্ষারজল পান করে, তথাপি সন্নিহিত গঙ্গাজল পান করে 
না;তদ্রপ আমাদিগের কুলে পিতৃপুরুষগণ, তপঃকর্মাদি নিষ্ঠাই. 
অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের পুর্ববপুরুষগণ মীমাংসক, আমাদের 
ুর্ব্বপুরুষগণ তার্কিক ছিলেন; অতএব আমরা সেই বংশসম্ভুত ; 
সুতরাং সেই পথই অবলম্বন করিব, অধ্যাত্ম শাস্ তাহার! যখন 
করেন নাই, তখন আমরা কেন করি? ইত্যাদি বিচার অবলম্বন 
করিও না, তাহাতে পুনঃপুনঃ জন্মপরম্পরা লাভ করিয়া মূর্খতাই 


লাভ: করিবে; অতএব. মূর্থতালাভের জন্ত যেন পুর্ব্ধোক্ত রিচার 


দ্বারা এই মছুক্ত শান্তত্যগ করিও না। ৪৫-_৫৬। 
্রিষষ্্যধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥ 

ূ চতুঃষ্যধিকশততম সর্গ। 

. : বশিষ্ট-.কছিলেন,সেই সর্ধত্ঃ পরিপূর্ণ চিদাদিত্যমগ্ডলে 


যে এই জগৎ ক্ষুরিত রহিয়াছে বশিয়াই তাহাতে জীবাণুপুজরপ 
অবয়ব লেই.চিদাদিত্য সমান অগ্নিবিফুলিদবহ. প্রকাশ স্বভাবে 


বর্তমান); এই. জন্যই - চিদাচিদত্যের- নিরব বাত্মতা প্রসিদ্ধ! 
নক্ষত্রেরও এইরূপ সমানপ্রকাশ দ্বতাবদর্শনে পরস্পর অভেদ-ও 
নিরবয়ব্তা: হইতে পারে না, তাছার কারণ নক্ষত্র ভেদের সায় 




















ক $ 8 সি লং? 


-২চচ্চজীবের ভেদ 
জীব ব্রক্মভেদ, সেই ভেদক বন্ত অন্তঃকরণাদি উপাধিবস্ত সে 
সমস্তই পরম অথগ্ডাকার অগরোক্ষ. অহংব্র্ধ ইত্াকার জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইলে নিজের,উপাধিরূপ.ও স্বকৃত ভেদ পরিতাগ করিয়া 


, : থাকে। অথবা পুর্ব্বে' জীবের অবিব্যানিবন্ন পরস্পর. বিরুদ্ধভাব | 


“নপ্রকাশিত_ হইয়৷ /বরক্ষেকবাক্যতায় বিচ্ছেদহেতু ভেদের ভঙ্গের 
স্তায় ও অনথ্ের স্তায় প্রতিভাম হয়, বিদ্যা দ্বারা অবিদ্য/-নিরাসে 
বিরুদ্ধ ধর্মনিরাকরণ. দ্বারা “পুনরার - ব্র্ষৈকবাক্যতা সম্পাদিত 


ক্রু হইলে আর অবয়ব অবস্ববী ইত্যাদি ভাব দ্বারা জেদক আর 


৷ অপর কি হইবে ? . ইহাতে তোমার এ আশঙ্ক। যেন না হব যে, 
. অবিদ্যান্তকরণে দেহভেদাদি - অবস্থাতে পূর্বে জীব ভিন্নই 
- থাকেন, পরে বিদ্যা অর্থা_ততৃজ্ঞান দ্বারা ব্রদ্ষেকভাব হয়; 
কারণ ব্রহ্ম তত্ক্দেরেই . বিষয়, তাহা সন্ব অবস্থায়ই ভেবাদি 


ট অলশূন্ত একরসই কখনও তাহাতে - দ্বৈতভাবরূপ মল নাই। 


অতন্তজ্ঞের বিষয়. অতত্বজ্ঞই জানে, আমরা, তাহা অবগত নহি; 


বু কারণ আমি, তুমি ইত্যাদি রূপ মলিনবস্ত ততৃজ্ঞান ব্ষয়ীভূত 


নাই এরং উহা কোন বন্তও নহে। কারণ তন্বজ্জের নিকট এই 
সেই আমি এই অজ্ঞ, ইহা সত্য ইত্যাদি বুদ্ধি সম্ভবপর হয় 


8 না। দেখ, পিপ।নিতেরই মৃগতৃষ্ধিকা প্রসিদ্ধি। আর ন্বর্গভূতে 


',. স্থমেরুতে পিপাসা শ্রমাদি নাই, তথায় আর মৃগতৃষ্িকা কোথায়? 
মন ইহা স্থাণুই, ইহা শুক্তিই ইত্যাদি এককপ: জব্যতত 
নিশ্চয় যাহার আছে, তাহার যেরূপ তদ্িরুদ্ধ উহ! স্থাণু বা পুরুষ 
ইত্যাদি সংশয় বা ইহা শুক্তি নয় রজত ইত্যাদি ভরান্তিজ্ঞান 
জন্মে না, তদ্রুপ পরম তত্ব নিশ্চিত হইলে আর ভেবভমজ্ঞান 
থাকে না। ১-৬। এই জগহ ছিলও না বা উৎপন্নও হয় নাই, 
“ইহ বর্তমানও নাই ঝা হইবে না, তবে যে এই জগ দৃষ্ট 
হইতেছে, ইহ! স্রূপ ব্রহ্মই এইরূপে অবস্থিত; ( এইরূপে 
জগব্রন্মই অবস্থিত জানিবে)। এইরূপ মার্জন দ্বারা গৃহীত 
চিদাকাশ প্রতিভাদ শুদ্ধ. ব্রদ্মভাবেই. অবস্থিতি করিতেছে), 
তদ্বশায় জীবনুক্তগণ সেই শুদ্ধ ব্রহ্ধই জগৎ, এই. সেই ব্রহ্গজ্ঞান 
দ্বারা অবগত হন, তখন জড়বস্ত কিছুই তাহাদিগ্রের জ্ঞানগোচর 
হয়না: যেমন স্বপ্রে ও মনোরাজ্যকল্পিত নগরে এক সেই 


] অমল চিদাকাশ ব্যতিরেকে অন্ত. কিছুই নাই, আহার ন্যায় 


সম্প্রতি এই ভাগ্রদ-জগতেও  চিন্মাত্র ব্যতিরেকে অন্য কিছুই 
উপাধিস্বক্ূপ. নাই, ও এইরূপ -উপাধিবর্জনে অরূপ জীবেও 
কোন রূপান্তর নাই | যুথায় সৃষ্টির পুর্ব কি- উপাদান. কারণ, 
কি নিমিত্ত কারণ, কিছুই নাই; তথায় আর -জগতরূপ বন্ত 
বর্তমানের আর. কথ! কি? অতএব কিছুই. উৎপন্ন হয়. না; 
“আরমাহা৷ উদ্ভুতের ন্তায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহা 'অনাদি 
্রহ্মাকাশই ..চিতর্বনভাব-প্রভারপ্রযুক্ত. শ্বয়ংই . তাদৃশ আভাত 
. হুইতেছেন। অতএব কেহ বা কোন প্রপঞ্চই ইহলোকে নাই; 
আর এই... য়ে অজ্ঞগণ্বিদিত ব্রদ্গাদি - ব্যহিসমটি - জীব. ও 
. জীবোগাধি কিছুই নাই; কিন্ত সেই স্বপ্নভূ_:ও-এই  প্রপঞ্চ & 
ব্রহ্মণকাশ হইতে শুন্ই ও. বিস্তীর্ণ চিদগণনই .-্বীয় চিৎপ্রভাবে 
'থবিভাত হইক্ডেছেন। ৭১১... .. . 
-:. চতুঃষ্ট্যধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৪ ॥ 








নাই, ঘটাকাশ করকাকাশ-ঘাঁদির উপাধি জন্তই | 


স্প দি জপ £ 


 পঞ্চবষ্ট্যধিকশততম সর্গ। .., 


৭চ্খা 


বশিষ্ঠ কহিলেন, ভাগ্রৎ, স্বপ, ও সুযুণ্তি ইহা আবার ৃ 


পরস্পর পরম্পরে অনুপ্রবেশ দারা! প্রত্যেকই ত্রিবিধ, যথা াগ্রৎ- 


জাগ্রৎ, জাগ্রৎ-্বপ্র, জাগ্রৎ-হুষুপ্তি স্বপ্ন জাগ্রত, স্বপ্ন স্বপ্ন, স্বপ্ন 


ুযুপ্ত, হযুপ্তি জাগ্রত, শযপ্তি প্র, ও হুযুপ্তি ইযুণ্তি;) তাহার .. 
মধ্যে জাগ্রত্ষপ্ে মনোরাজ্যে ইল্লিয় ব্যাপার নিরপেক্ষতা প্রযুক্ত : 


সমগ্র পদার্থ কেবল মনোমএ হয় বলিয়া স্বপ্ন তুলনায় স্বপ্ই জাগ্র- 
ভাব প্রাপ্ত হয়; স্বপ্নেও এতাবৎকাল আমি নিদ্রিত ছিলাম, এখন 
আমি জাগরিত হইলাম, এইরূপ প্রতীতি দেখা যায় বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। স্বপ্নজাগ্রতে .স্বানুতবসিদ্ধ, জাগ্রৎই স্বপরত্ প্রা হুয়। 
ধেরপ স্বপ্ন জাগ্রতে প্রবেশ করে, তদ্রপ আবার ভাগ্রৎ স্বপ্ন হইতে 
্রবুদ্ধ হয় এবং স্বপ্নরূপ জাগ্রৎ হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া জাগ্রংরূপ 
স্বপ্নে প্রবেশ করে; এইরূপ পরস্পর অনুপ্রবেশের স্ঠায় পরস্পর 
নিমিত্ততাও দেখা যায়। জাগ্রৎস্বপ্নবান্‌ অর্ধবদা স্বপ্ন শবপ্ন এই- 
রূপ বলিয়া থাকে এবং স্বপ্ন জাগ্রদৃবান্‌ ও জাগ্রৎ জাগ্রৎ এইব্ূপ 
অভিহিত করে, ফলে উভয়ের ব্যপদেশ সাক্বর্্ও পরিদৃষ্ট হয়। 
সেই স্বপ্লাবস্থায় যে জাগ্রত, তাহা এই পাধারণ জাগ্রদবস্থার ্তায় 
অনুভব হয় বলিয়৷ তাহা জাগ্রৎই, স্বপ্র নহে এবং জাগ্রৎস্বপ্নে 
মনোরাজ্যে অন্ুভবকারীর ( জাগ্রৎ ) স্বপ্নই, জাগ্রৎ কদাচ নহে। 
(ত্বপ্পের অল্প কালতা ও জাগ্রতের 'দীর্ঘকালত। পরস্পর অনুপ্রবেশে 
বিপরীত অবধারণ করে, অর্থাৎ-_ জাগ্রতে সর্বদাই লঘু কালা- 
অব স্বপ্ন, ও স্বপ্রকাঃল সদাই লঘুকালাত্্বক জাগ্রৎ অবস্থিত) 
১৫ এইরূপ পরস্পর সাক্্ষা দ্বারা ইহাই বুঝা! যায় যে, 
জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ইহাদিগেয় কখন কোন ভেদ নাই, উয্নেরই একে 
অস্ঠের প্রবেশ থাকায় পরস্পরানুপ্রবেশ রহিয়াছে, সুতরাং যুক্তি 
ঘবার। দেখিলে উভয়ই অসম্ময়। তুমি ইহা বুঝিতে পার না যে, 
সপ্নের নিবৃততি জাগরণে ও স্বপ্ন দৃষ্ট অর্থ জাগ্রদবসথায শল্ঠমাত্র; 
কিন্তু জাগ্রতেরও ব্বপ্ের স্যার নিবৃতি নাই বা! তদবস্থয় দুষ্ট পদা- 
ের অসভাও.কোন কালে নাই; অতএব স্বপ্র হইতে জাগ্রদ- 
বৈধন্্ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, তাহার কারণ এই যে, জাগ্রৎ-লক্ষণ- 
স্বপ্ন তাহাও মৃত্যুকালে 'য পরলোক প্রবোধ ও আত্যন্তিক দ্বৈত- 
নাশলন্মণে তত্ব প্রবোধ তৎকালে তাহার নিবৃত্তি আছে, এবং 
প্রত্যহ স্বপ্রান্ুভব্রূপ স্বপ্নার্থ বোধকালে ও নুধুপ্তিকালে ও & 
জাগ্রং-শৃন্ট ভাবেরই হইয়া অবস্থান করে; অতএব. সাধশ্যই 
আছে, বৈধন্ম্য নাই। আর তুমি ইহাও বলিতে পার না যে, 


“অব্যকার স্ব দৃষ্ট অর্থের আগ্রামী দিবসের ন্বপ্রে অভাব থাকে, 


কিন্ত জাগ্রদবস্থায দৃষ্ট অর্থ আগামী কল্য জাগ্রৎসময়েও বর্তমান 
থাফিবে, এ নৈধরঘ্য অনিবার্য ৮” কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জন্মে সেই দুষ্ট 
পদার্থের অনুবৃভি নাই, ছেখে, জীবিতাবস্থায় স্বপ্ন সময়ে যৃত্যু- 
বোধোদয় ব্যতিরিক্ত পরুলোকআবক জাগ্রৎ কিছুই পরিলক্ষিত হয় 
না। এইরাপ হইলে এ অদ্যকার দ্বপ্রে জীবনাদি সর্ধ -্বপে পদার্থ: 
শূন্য হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ নানাম্লাত্বক' হইয়া “জীবিত হইলাম” 
এইবূপ জ্ঞান হইলে আগামী দিবসের ও  পুর্ব্বদিনের স্বপ্ন পর- 
লোকাত্মরক প্রায় ও সেই পরলোকের কোন পদার্থ এই লোকে 
আসিতেছে ইহাদৃষ্ট হয় না। যেমন --্প্রে এই: ভগন্রয় চিচ্চ- 
মৎকৃতিমাত্রাত্মবক, তদ্রূপ - জাগ্রদবস্থায়গ সৃষ্টি হইতে অন্তঃকরণে 
এ চিচ্চমৎকৃতিমাত্রাত্বুতা জগন্রক্ চিচ্চমৎ কৃতি (বা এই জগ্রল্রয 
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সদ 


_ তিমাত্রাত্বকরূপে) প্রতিভাত রহিয়াছে। ভাগ্রদবস্থাতেও 
২ ধান উর্ধ্যাদির আকারব্তা প্রকৃত প্রকাশ পাইলেও স্বপরদৃষ্ট 


:.. , উক্বীর স্তর অসত্যন্বরপে বর্তমান জানিবে। .তেজংপদার্থের 


আলোকের স্তায় এই.ঘে. .জগদাকাশে সম্পূর্ণরপে প্রকাশমান রহি- 
যাছে, উহা! চিদীকাশেরই স্বতীব। কি গগনে, কি ভিত্তিতে (কুড্যে), 
. কি স্থলে,কি জলে, সর্ধত্রই সেই চিতির স্বাভীবিক জগনামী 
চমৎকুতি সাতিশয় দীন্তি পাইতেছে। অতগ্রব যখন কেবল এই 
ষ্টমাত্র স্বরূপ! অসত্যরপা! ভ্রান্তিই সতা বস্তু বর্তমান, তখন 
এই ভ্রান্তিতে আর আগ্রহ কি? গ্রহীতা, গ্রোথ ও. গ্রহণ এই 
িপুটী জগত্রূপ অসত্যই, এই জগৎ অধিষ্টান সততায় সই হউক 
আর অসৎই হউক, এ বিষয়ে সত্যাসত্যের একতর নির্ণরূপ ছুরা- 
গ্রহে কি প্রয়োজন? ইহা এইরূপ হউক আর অন্প্রকারই 


হউক অথবা নাই হউক এ বিষর তোমাদিগের ইতর পক্ষাভিমান- 


সন্তরম আবার কিণ কারণ অজ্ঞান বশতই একতর পক্ষাতিমান 
হইয়া থাকে, আর যখন তোমর| ততৃতঃ অমস্ত বুঝিতে পারিয়াছ, 
তখন তোমাদ্িগের এতন্তর্গত ভোগলক্ষণ ও ইহার সত্যতা] 
প্রতিষ্ঠা করারূপ ইতরজ লক্ষণ তুচ্ছ অসারঃ ফলে ফল গ্রহ অনু 
চিত । ৬১৭1 . | 

পরষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৫॥ 


_... ষট্যষ্ট্যধিকশততম অর্গ। 

বশিষ্ঠ কহিলেন,-+হে রাম ! , বৌধ.হয়, তোমার ইহা! সন্দেহ 
হইতে পারে, «এই থে চিচ্চম্ত্কৃতি জগনাথে বিখ্যাত, তন্মধ্যে 
অধ্যাতি, অদৎখ্যাতি, অন্তখাখ্যাতি ও আত্মখ্যাতি, এই চারি- 
প্রকার ষে বাদিভেদসম্মতা খ্যাতি: অহার মধ্যে কোন্‌ খ্যাতিতে 
এই চিচ্চমৎকৃতি প্রতিভাত রহিয্মাছেন ?” তাহ! বলিতেছি শরব্ণ 
কর। এই যে -বাদিভেদসম্মত ভেদচতুষ্টয় সেই সমস্ত ভেদই 
বিদ্দৃ্টিতে শশশৃনপ্ায়. অলীক, আর. যে পঞ্চমী অলৌকিকী 
আত্বখ্যাতি তাহাই সার্ক! সেই বাচ্যর্থসহিতাঁ, অন্তখ্যাতি শব্দ- 
_বিরহিতা, অথস্তর্থক- পদদয়লক্ষ্যা। আত্মখ্যাতি বক্ষ্যমাণ শিলো- 
রব নিরন্তরঘন জানিবে। “আত্মাই -খ্যাতি” এই পদদয়ের 
আমানারিকরণ্য দ্বার, অন্বয়“করিলে . আত্মাই কি. আর খ্যাঁতিই 
বা. কাহার ৭. এইরূপ : আশঙ্কাও. তুমি করিতে পার না, কারণ 
আবি স্ষ্টি হইতেই চিদাকীশএইবূপভাবে (বিতীর্শ-আছেসইতরাং 
আত্মাই জ্াত্মাতে চৈ. বলে এই স্বর্গ খ্যাপিত করিয়াছেন 


বলিয়াই ও আত্মাই জর্গতাবিষয়িনী. খ্যাতি ইহা যিদ্ধ হইল। 


এ জুগতে'ননীও:প্ররাহিত হয় না, এব এ জগতে উত্মজ্জন দিম-. 


তা 





'জনও-নাই? :(ঘত্া-এর্থে চিতযোমই.:ওব্যোম অর্থে 


: অতএর-প্রপ্:ও. তাহার খাতিই আত্মা ১ সনে নিক্িয় বিব্রপ- 
.ব্যোম ,ব্যোমস্বর্ূপেই- খ্যাতি -প্রাপ্ত। হইয়াছেন। . এই যে আত্ম" 


খ্যাতি- ইহা কখন. :কে খাতি শব্দ: বিরহিত.ও. ফম্পূ্ভাব-. 


.ক্পনাশৃন্  জ্ঞানিমণ : উহার. উত্তর পদ খ্যাতি শব ও তাহার অর্থ 
ব্যতিরেকে ্বপ্রকাশ. ,আত্মাকেই. স্বাত্বর ১ সুটিং প্রধ্যাননাত্বক 
বিয়া: আত্মধ্যাতি বলিয়-থাকেন।- যখন এই. সমস জগৃশ 
. সআত্মাই, মেইঃ আত্ম! স্বপ্রকাশীস্থাই, “সেই স্বপ্রকাশীত্ম। আত্মা 
(একদাচ। স্বাতিরিক-খ্যাতি-"্বারা গ্যাপিত নহে এইবূপে অখ্যাত 
এই বাক্যেরই প্রষ্বোগ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু ভাবে ক্তিন্‌ 


্‌ টাক কঠিন .বিমল ও বিশাল এক শিলা, আছে। সেই শিলা পর 






















প্রত্যয় বিহিত অধ্যাতি শব্ধ সেই আত্মাতে. প্রযুক্ত হইতে গার 
না, (অতএব চিন্মাত্ররপ সর্গে প্রথম কথিত: অথ্যাতি প্রভৃতি এ 
শব্দের- ও অসঙ্গতি তাহার -কারণ দেখ, খ্যাধাতুর অর্থ প্রথা* * 
তাব, প্রত্যয়ের অর্থ সন্তা, অহা'হইলে খ্যানাস্তিক! সত্তা ইছাই 
খ্যাতি শবের 'অর্থ হইল; তাহ! হইলে আত্ম। খ্যাতিই বা! কি 
হইলেন, তদ্বিগরীত অর্থ সমন্বিত “খ্যাতি” এই বাক্যের যুক্তি. ক 
তাহাতে অবাস্তবী। আর ণিচ প্রত্যয় করিস্বা খ্যাতি অখ্যাতি. & 

করিয়া খ্যপন অর্থ করিলেও সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মার 
(দীপের দ্বারা দীপান্তরের খ্যাপনের হ্তায়) আর খ্যাপন অধ্যা- 
পন কি সম্ভব হইতে পারে? এইরূপে ইহা দ্বারা অসৎখ্যাতি .. 
ও অন্যথাখ্যাতিও নিরস্ত হইবে। যদি শ্বপ্ণ মনোরাজ্যাদ্ি 
ৃশ্তান্তরে সমান অধ্যাতি, অন্ত অখ্যাতি ও অস্খ্য।তি চিন্মান্ররূপ - 
চিত্ত চমৎব্রাতিই ভাসমান (ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে 
আমাদিগের কোন ক্ষতি নাই)। গ্র' চিন্মাত্র ব্যোম ভাস্করের 
(অগ্নি বিছ্ুুলিঙ্গবৎ কল্পিত) চিদংশুনিচয় যখন যেরূপ যেরূপ- 
ভাবে প্রতীয়মান হয়, তখন সেই সেই রূপই প্রকাশ পাইয়া : 
থাকে। (তাহা হইলে ) প্র আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি - ও. অন্ঠথা" 

খ্যাতি এ সকল চিথ্চম্থকৃতি দ্বারা (মদীয়) আত্মখ্যাতিৰ 

বিভূতি। আত্মখ্যাতি এই পদের অর্থ আত্মখ্যাতি বঞ্জিত, তাহা . 
আদ্যন্ত বিহীন, নিকুল্লেখ (রর্ণনাতীত) ও এক ঘনাকারে 

অবস্থিত. বিষয় এক ভ্রুতিমধুরোপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ 1 
কর। তাহ। দ্বৈতদৃষ্টির দূষণ ও বোধ ভাস্করের প্রকাশ-লাধন। : 

১--১১। : এক সহশ্রকোটিযোজন পরিমিত নীল গগনকুভ্যের 











সন্ধিবন্ধাদি অবস্নব সংশ্লেষ ঘটনা-বিহীন আকাশের স্তাষ নির্মল 
নিবিড় বন্তরসার ও বিস্তীর্ণ তাহার গর্ভ অতিপুষ্ট ও কঠিন। 
অসংখ্য কল্পনিচয়েও তাহার বিনাশ নাই, দেখিতে, ঘনাঙ্গ, 
মনোহর এবং নির্খুলতায় গণনের স্তার ভাসমানা। উহার সজাতীয় 
বস্তস্তরের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ - বিশিষ্ট» অর্থাৎ বিজাতীয় ব্যাবৃত্ 
জাতি কাহারও জ্ঞান গোচর হয় না, এবৎ কোথায় কি প্রকারে 
অবস্থিত বা উৎপন্ন, এইরূপ দেশ কীল প্রকারও তাহার অত্যন্ত 
অপ্রসিদ্ধ, উহা জর্দা একইভাবে 'অবস্থিত। '্র যে নিবিড় 
অনন্ত কঠিন বন্তরসারঅবিনাশী শিলা, উহার যে -ভুতচতুষ্টর় 
ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎ). বিবর্জিত : অত্তগর্ভ, : তাহাতে -চিত্রমন 
স্টিক! শিলা গর্ভ চিত্রবৎ, অজভূত'স্পদ্থ জাল শঙ্খচক্র গা ও 
খ্জাখঘ্রাজীদি বর্তমান। ৯২--১গ। সেই শিলাজঠরে আকাশ 
বায়ুইত্যাদি কিটুই ছিল না; কিন্তু সেই-শিলাই তাদৃশ দৃষ্ঠমান 
স্বগর্ভনত চিত্রসমূছের আকাশ, বায়ু, জল,'.তেজ ইত্যাদি নাম 
করেন এবং দেহ না থাকাতে নিজৈর জীব এই নাম অর্পণ করেন। 
“রাম কহিলেন,_উহা'ত শিলী, তবে :উহীতে অচেতন; ইন্থানত 
'লোকি-প্রসিদ্ি, * তাহার “আবার চেতন : কিরূপে সম্ভব: বলুন, 
“অতএব ধ্দি'অচেতনই হইল, তবে কিরূপে শ্বগর্তগত চিত্রের 
আকাশ বায়ুখীদি নাম করিতে সমর্থ হইল ?'.রশিষ্ঠ বলিলেন, 
লেইংশিল! টৈতনও নহে বা জড়গ্ নহে: উহা দেখিতে বিপুল ও 
উজ্জ্বল আর অন্য কেই বা আছে যে- উহার জাতি অবগত 
আছেন। রাম কহিলেন; যি'অন্ত: কেহ না থাকে তবে তাহার ॥ 
গর্ভস্থ ভবৎ-কধিত আকাশ বায়ু প্রভৃতি লেখাকে অবলোকন 
করে? আর কেই বা সেই শিলায় ট্বান ছার! চিত্ররেখা অপ্ষিত 


























 বুহিয়াছে। প্রতিমার স্তায় তাহাতে চিন্রাকারে- দেব দানব, সুক্ষ 





. বলিলেন, হে, রাঘব! আমিই ত.. তাদ্ুশলেখা  নয়নগোচর 
করিয়াছি; তোমার যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে ও. 


গর্ভে অদ্কিত. লেখ কিরূপে দেখিতে পাইলেন? বশিষ্ঠ বিলেন 


নির্বাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ ॥ 


করিল, তাহা আমাকে. বলুন। - বশিষ্ট 'কহিলেন;--সেই. শিলা ; 
অতি দৃঢা, তাহা অভে্য এবং তাহীর বেত্তাও কেহ নাই সেই 


শিলাই নিজ দেহ ছারা সমস্ত ব্যাপিয়া-আছে।.: তাহার কোটরে 
চিত্রময় অনন্ত বৃক্ষ, পর্বতসমূহ ও শত শত দগ্রর পুর বর্তমান 


অক্ষম ও স্লাকার নিরাকার বিরাজ. করিতেছে” আহাঁতে, অনস্ত- 


বিস্তীর্ণ এক আকাশনামে চিত্র আছে: এবং তাহার মধ্যে চত্র- 





হুর্ধ্যাদিনামে বহতর উপলেখাও বর্তমান রহিয়াছে। তাহ! শুনিয়া 
রামচন্দ্র বলিলেন _-হে বন্গন্‌! বলুন, সেই শিলাক্কিত লেখাসমুহ 
কে দ্েখিক্'ছে.ও সেই দৃষ্টলেখ! বা কি প্রকার ? এবং দেই অতি 
স্মিলাকোববর্তা লেখাসমূহ কি করিয়া বা দৃষ্টিগোচর হয়? বশিষ্ঠ 


তাহ! হইলে; 
তুমিও (সমাধিবলে ): দেখিতে পাইবে। বাম... কহিলেন, 
(আগনিই ত. বলিলেন ) .তারদশ সেই শিলাখণ্ড ব্্রময় কঠিন, 
কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহা ভগ্ন, করে, তথাপি .আপনি তাহার 


ছে বাম! আমি বশিষ্টই .রেখান্ধূপে শর শিলাগর্ভে বর্তমান রহি- 
যাছি, সেই জগ্তই আমি তৰন্তর্র্তী সেই অক্ষত লেখাজালে 
দেখি সমর্থ হইয়াছি।...বাস্তবিকই বটে, কাহার সাধ্য আছে 
যে, সেই শিলাকে ভগ্ন করে, আমি তাহার অভ্যন্তরে অবস্থান 
করিয়া তাহার অন্তরস্থিত দেই সমস্ত. দেখিতে পাইয়াছি। 
১৮ -৩০।  রাঁম বলিলেন, হে গ্রে! শ শিলাই বা কি..আর 
আপনিই বা কে? এবং কৌথায়ই বা আপনি - বর্তমান 
রহিয়ছেনণ আমি আপনার কথ। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না 
আপনি এই শিলার কথা কি বলিতেছেন, বগুন; জাগি কি 





এ শিলাই দেখিয়াছেন ? বশিষ্ঠদেব কহিলেন).-হে বাম! আমি 
এ বাগভঙ্গীতে তোমাকে পরমাস্মমহাস্ভা- বলিয়াছি, উহা 
বিপুলা শিল1 নহে, জানিবে। পরমাত্মমহাসত্তারূপ. শিলার 
নীরন্ধ গর্ভে এই সকল সেই শিলার..মাংসের স্তায় মাংসম্বরূপ 
হইয়া অবস্থিত করিতেছি।  অকাশ, বায়ু (বায়ু প্রভৃতিভূত- 
তু ) সেই শিলার অঙ্গ। এবং ক্রিয়া; শব্দ, (প্রভৃতি বায়ু 
আকাশ আঁদি ,সর্বভূত, ও ভৌতিক ধর্ম) ঝসনা, (প্রভৃতি 
মনৌধন্্ 9, কাল ও কল্পনাও সেই শিলার ভর্গ। ফলে কি তুমি, 
কি জল, কি অগ্নি; কি বায়ু,কি আকাশ. এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার 
সকলই শিলার অঙ্গ। এই আমর! সকলে সেই পরমাত্ম- 


: মহাসভ্তারূপ শিলার মাংসন্বরূপ বর্তমান, আমরা তাহা হইতে 


ভির নহে, তবে ভিন্ন বলিয়া আমরা যে বুঝি; তাহা কেবল ভ্রান্তি 
বশতঃই ৷ এই যে চিন্সান্রাত্মিকা মহতী শিলা, ইহা! ব্যতিরিক্ত যদি 
কিছু থাকে, তাহা হইলে কি আছে, তাহা ঞ্ামাকে বল। এই যে 
ঘট-বট-পটাদি, ইহাও শুদ্ধ বেদন মাত্র ; .'জল. যেমন উর্নিরিপে 
পৃথক, সেইরূপ এ সকল স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র। 
এই সমস্তই ব্রহ্মঘন, সমস্তই চিন্নত্রঘন হইয়া বিস্তীর্ণ, সকল 
দৃশ্ঠই পরমার্থবন ও সকলই শ্রক শ্বনাকার। জমস্তই সেই মহ- 
চিৎ শিলার নীরন্ধ উদ্রর, উহ্নার আদ্দি অন্ত মধ; কিছুই নাই, 
আদৃশ তরঙ্গাস্থাই স্বত্বরূপ ছারা এই জগৎ ভূবন ইত্যাদি পর্যায় 
নামে প্রসিদ্ধ দৃশ্ঠনামক' কল্পনা, ্বীকার করিয়াছেন ॥ ৩১৪০ ॥ 


ষট্ষ্ট্যধিকশত্তমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৬ ॥ | 
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দিত 


সপ্তষষ্ট্যিক শততম সর্গ। 


_ বশিষ্টকহিলেন,__আত্মখ্যাতি, অমংখ্যাতি, অখ্যাতি ও.অগ্ঠথা- 
খ্যাতি এই সকল শব্দা্থ-দৃ্টি তন্বজ্ঞানীর, নিকট, শশশৃষের সায় 
€( অলীকভাবে) বর্তমান। হে রাম! জগৎখ্যাতি, সত্েই তাহা 
কিমাত্মক খাাতি: :কি . অসৎখ্যাতি: ইত্যাদি বিকল্প হইতে পারে, 
যখন তাহাই নাই; তখন ঝাহার চাতুরবধ্য : হইবে. ব্ল? জীনিও 
কখন কোন খ্যাতির সস্তাবনী নাই, সকলই শান্ত, একমাত্র ব্যপদেশ 


বিবজ্িতাত্বক- খ্যাতি আদি কঙ্পনামূল চিত্ত চেষ্টাশৃন্য. জ্ঞানময়. 


আত্মাই ব্তুমান। এই যে সকল আত্মধ্যাত্যাদি ভ্রান্তি, ইহ! 
চিন্াত্র হইতেই উদ্দিত হইয়া. থাকে, কিন্তু সেই চিন্মাত্র পরমার্থতঃ 
শুদ্ধতর € সর্কসনাশৃন্স ).ব্যোমন্বরূপ, আমি সকল কঙ্গনাই 
চিন্ময়ী দেখিতেছি। এ চিৎস্বরূপে এই আত্মা! এই খ্যাতি. ইত্যস্ত 
কল্পনা ভ্রমসম্তব পর নহে ; অএব. এই সকল শবত্যাগ করিস 
পরমার্থভাক হও অতএব. এই -জগংগমন স্থিতি ও ভক্ষণ 
ক্রিয্ম শালী হইলেও উহা জর্ব্য প্রবৃতিশুন্ত, আকাশন্ত/নিত্তবধ, 
নির্মল ও অথগু। উহা'নানা মহাশবময় হইলেও. শিলার স্তায় 
মৌন্ভাবে অবস্থিত, নিরন্তর গমনাগমন করিলেও আকাশের স্ঠায় 
ও. শৈলের স্তার় অচলভাবে বর্তমান.) নানাবিধ আরম্তশালী 


হইলেও মহাশূন্ট ও নিরক্ক, পঞ্চভূতময় হইলেও আকাশের স্ায় “ 


শূন্য ও পঞ্চভূতবিবর্জিিত সন্ধল্পনগবের শ্তায় উহা সচেষ্ট হইলেও 
নিশ্চেষ্ট, আকাশের স্তন অতিশুন্ঠ, স্বপন স্্রীস্গমের য় ভরান্তিময়। 
উহন! প্রতিবিশ্বগত রমণীর ন্যায় অনুভ্ভীত হইলেও ব্যর্থ; এবং উদ্থা 
নানাবিধ অনুভব ও নির্াণের, আপদ হইলেও বস্তুতঃ উহ! বস্ত- 
শৃন্ঠ। ১--১০। রাম কহিলেন,_-আমার বোধ হয়, এই জাগ্রৎ- 
বপ্নাত্মক জগৎ, প্রতিভানের প্রতি স্মৃতিই র্লারণ, ভ্রান্তি নহে, কারণ 
এরম্থৃতি অরধিষ্ঠানদোষে বা সাদৃশ্ঠসম্প্রয়োগাদি কারণে, উৎপন্ন 
হয় না, উহা৷ অবিদ্যমান অর্থমীত্রগৌচর! ( অর্থাৎ.যে সবস্তর 
ত্দানীৎ স্থিতি নাই, তাহারই ম্মরণ হইয়! থাকে ) অতএব 
স্মৃতিরশতই . এই. জগৎ দৃষ্ট হইতেছে ।. বশিষ্ঠ বলিলেন,__ 
( অবিদ্যা নিদ্রাদি দোষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বপ্রকাশ চিৎ 


স্বরূপে সম্প্রয়োগ অনুপ্রয়োগ নিবন্ধনই এই সেই চিৎ অধিষ্ঠান 


মূলক ভ্রান্তি, উহা স্থৃতি নহে । আরও দেখ, পুর্ব পুর্ব অনুভব 
পরম্পরার তুল্য প্রতিকৃতি দর্শনে স্মৃতি হয়, এই জগতের পূর্বে 
অনুভব ত অপ্রসিদ্ধ।) যে এ ক্যোমাত্সস্তামাত্র চিৎকাচচিক্য 


(ক্কুরণ) নিবন্ধন ভিভিশুন্ত কাকতালীয়ন্তায় শরীর প্রতিভাত . 
হয়, তহাই.এই জগৎ।.. এই-নিনিমিত্ত স্বরূপাত্বক সেই জগৎই 


সর্বাত্বা হইলেও.মহা নির্বাণ, ব্যোমাত্মা হইলেও ধাহ! আগ্ম- 
বিহীন, .তাদুশ পরাত্মরূপ অধিষ্ঠানে বর্তমান। যাহা যে কৌন 
সমফে, যে কোন প্রকারে. ও যে কোনরূপে অনিযত সময়ে ও 
অনিয়ত স্থানে প্রতিভাত হয় অথচ যাহার ভান বন্তগত্যা কিছুই 
নহে, সেই স্বচ্ছন্যভাব ব্রম্মাভানেরই সেই স্বস্বতাব পরিহাররহিত 
পরমাত্ম-রঙ্গই নিজ চত্প্রযুক্ত এই জাগরণ, তর স্বপ্র, এই 
সুপ্ত, রী তুর্ধ্য এবং ত্র ব্রহ্ম ও আত! ইত্যাদি নীম স্বাস্্াতে 
য়ংই - করিয়াহেন।. বন্ততঃ স্বপ্নও নাই, জাগ্রৎও নাই, ঝ৷ 
সুষুপ্ত তূর্য, কি তুধ্যাতীত কিছুই নাই ; সকলই শান্ত পরম 
নভোতাব। ১১--১৮। অথবা উহা! সকলই ; উহা সর্বদাই 
জীগ্রতরূপ (কারণ চিতস্বরূপের কখনও খবন্ন নাই ) শ্রবং সর্বদাই 
৫০ 


০৮৬ | 


' .. স্বপন (কারণ যাহা দৃষ্ট.হয়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র ) ও উহ! সব্বদাই 


শুষুগ্ত (কারণ উহা! অবিদ্যাবরণ মাত্র) কিংবা! সর্বদাই উহা তুর্ধ্যা 


(কারণ সর্বদাই উহা! জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া 
বর্তমান) উহা! তুর্ধ্যাতীত, কারণ নির্ববকল্লাবস্থায় সেই শাস্তরূপীয় 
“তাহা এই ক্নি” এবং শৃন্ততারূপ জলময় চিদ্বাকাশরূপ মহার্ণবের 
: মহাগর্ডে ইহা ফেন কি কিছুই নহে, বুদৃবু্ঘ কি কিছুই নহে ইত্যা 
. বিকল্পে কিছুই আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং এই সকলই 
সর্বদা জাগ্রদাদি সকল স্থরূপে অবস্থিত। কল্সনাজ্ঞান দৃষ্টিতে যে 
যাহ! জ্ঞানগোচর করে, সে তদ্রপই অনুভব করিয়া থাকে; 

আকাশের স্তায় স্বপ্নে সং বা অসৎ যাহা! প্রতীয়মান হর, তাহা 
_ সেইরূপ সৎ ঝ| অসৎ হইয়া থাকে। এই সমস্তই সংবিৎকচন 
. € অর্থাৎ সংবিদের স্কুরণমাত্র ) বিস্তৃতাত্মা, চিন্রপ গগনে চিদ্ব্যোম 
যেরূপ ভান হয়, সেইভাবেই বিভাসিত হন। তাহাতেই শী 
সংবিংকচন ভানানুসারে ভাসমান হইয়া থাকে ৷ এ সংবিদ আর 
কিছুই নহে, তাহা চিদ্ধ্যোমসম্দ্ধীয় সজ্জামাত্র, সেই সংবিৎ সর্ব] 
এইভাঁবে বর্তমান, সেই সংবিদেরই অঙ্গ এই জগৎ; অতএব 
যখন সংবিৎই এই জগ, তখন উহার. উদয়াস্ত কিছুই নাই। 
মহাপ্রলয় স্থ্টি আদি যে কালবিভাগ, তাহার মধ্যে মহাপ্রলয়রূপ 
যে রাত্রিসমূহ ও স্থষ্টিলক্ষণ যে দিননিচয়, তাহা সেই সংবিদেরই 
কেশনখাদিবৎ অবয়ব। তাহার ভান ও অভান এবং ভাস্বর চিদ্রুপ 
মায়! (১), এ সকল অন্ত কিছুই নহে, উহা স্বভীবব্ৎ বায়ুর স্তায় 
মহাচিতির স্পন্দনমাত্র । অতএব জাগ্রৎই বাকি হইবে? আর 
বপ্প সুযুপ্তিই বা! কি হইবে, এবং. তৃধ্যই বাকি, স্মৃতিই বা 
কি, আর ইচ্ছাই বাকি? এ সমস্ত কিছুই নহে; কেবল 
ুদষটিমাত্র। ১৯-২৭ | যখন চিৎস্বভাবের অ্তঃসংবেদনই 
বাহার্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তখন দ্বৈতই বা কোথায়, আর 
অর্থস্রীই বা কোথায্ ও এইরূপ হইতে ম্মৃতিও কোথায়? তবে 
যেএই অখপগ্ুস্বরূপে জগতভাস্মান, ইহা. ভূতাত্বুক নহে, উহা 
স্বভাব__অর্থৎ চিতির স্বাত্মক ভানমাত্র, উহা স্বভিন্ন নহে। দ্বেখ, 
নিরাশ্রয় নভোমগুলে হৃর্যের ভূতবর্জিত দীপ্তিরপই ভান, 
ভান ভাগ্তবস্তুর অপেক্ষা করে না। যদি বাহপদার্থ কোন সন্ত্রপ 
থাকে, অর্থাৎ যদি বাস্তবিক বাহাপদা্থের সত্তা থাকে, তাহা 
হইলেই তাহার অনুভবসন্তৃত ম্মৃতিই এই জগতের স্থষ্টির আদি- 
_ কালীন-স্থিতির কারণ হইতে পারে, কিন্তু কোন বাহ্যপদার্থেরই 
অস্তিত্ব নাই, কারণ পঞ্চতৃতের স্থষ্ঠির আদতে -কারণ না থাকায় 
তাহার অস্তিত্ব অত্যন্ত অনন্তব। যেমন শশুকের শৃল নাই, 
যেমন আকাশে (শৃন্ঠ ) বৃক্ষ নাই, যেমন বনধ্যার পুত্র নাই ও 
যেমন কৃষ্বর্ণ চন্দ্র নাই,_ অর্থাৎ শশশৃঙ্গাদি যেরূপ একান্ত অস- 
স্তব, তদ্রুপ থষ্টির আদিতে অজ্ঞের নিকট প্রতিভাত এই 
অহমাদিক-অর্থ তত্ষ্টিতে না ?দেখিকেই আছে আর তব্ব- 
. দৃষ্টিতে দেখিলে কিছুই নাই, (সকলই অতি অসম্ভব বোধ 
হয়)। হেরাম! যেমন (অজ্ঞ্ৃট্টিসমক্ষে) এই জগণ্, মহা" 
কার পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ তত্বগ্ঞ বিষয় হইলে ইহার মূর্ত- 


অমূর্ভ কোনরূপই থাকে না, সেই তন্বজ্ঞগণসমীপে ইহামাত্র | 


.: অখণ্ড ডিদেকমনই অধতিতভাবে বর্তমান রহিয়ছে। ] 


মায়া। 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 








শাখাবিচিত্রতা করিতেছি,_এই বুদ্ধিব্যতিরেকেই_ শাখাবিচিত্রতা 
(১) অন্ত অর্থ-_সেই সংবিদের ভানই চিদ্রপ ও টুনি করে, তাহার গ্তা় সেই জন্মাদিবিকারবিরহিত পরমাত্মাই অবুদধি- 








সংবিদৃঘন চিদাকাশের মজ্জা, যখন যখন যেভাবে প্রকাশ পান). 
তখনই ব্যবহারোপচারে উহার উদয় ও অপ্রকাশে অস্ত. ু রঃ 
কল্পিত হইয়া থাকে, বস্ততঃ বিচার করিলে উহা! নিত্যোছিত। ক 
২৮__৩৫। যখন প্র শৃন্তেই অজ্ঞব্যক্তি অনীক পৃথিবী-আদিরূপে সর 
অবগত হয়, তখনই শর শুহ্ই স্বীয় ভানেরই পৃর্ী- আদিকজনা | 

ধারণ করেন। ত্র মহাচিতির স্বীয় ভান আকাশমাত্রই, তবে পরে 
সেই অজা! মহাচিতি এ শূল্তত্বরূপ ভানকেই পৃর্বী-আদি ব্যপদেশ 
(নামে) ব্যবহারপথে নীত করেন। বালকের মনোরাজ্য- 
পুরের স্তাষ় শ্রী অব্যয় চিন্মাত্রই আকাশনিভ নিজ .আত্মাতে “ইহা 
পৃথ্বী” এইরূপ শ্বসংবিদ্‌ অবলম্বন করেন। “তদীয় চিন্াত্রই যদি 
জগদাকার ভান হইল, তাহা! হইলে অভান কিণ ইহার বিকল্প 
করিতেছি ন! কেন,” এরূপ আশঙ্কা তোমার হইতে পারে বটে, 
কিন্তু এ বিকল্প করা অনুচিত) কারন প্র ভাণ ও অভান আকাশে 
বায়ুর স্তায় প্রাণশক্তিতে স্পন্দস্বভাব ও চিৎশক্তিতে অস্পন্দস্বভাব 
জানিবে। এ চিদ্বাকাশ বাসনার উদয়ে যেমন যেমন ক্ফুরিত হয়, 
সেই সেই-রূপই “এই জগৎ» ইহা ভাসমান হইয়া! থাকে, ফলে 
এই পৃথ্বী-আদির কোন আকার নাই, ইহা শুন্যে শৃন্ঠ বর্তমান, 
এবং উহার সত্তাও নাই। উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে 
হউক, উহা! চিাকাশম্বরূপ বলিয়া 'সংও নহে অসৎও নহে এবং 
রী প্রপঞ্চরূপ কিছুই নহে, কিন্তু উহ! অনির্ববাচনীয়ন্বরূপই। ইহা 
এই প্রকার বা ইহা এই প্রকার নহে, ইহা সৎ বা অসৎ,,যে ভাঁবে 
অবস্থিত, তাহা প্রাজ্ঞই ' জানেন, কারণ লোকপধ্যার় বৃত্ত 
প্রাজ্জই অবগত আছেন, অপরে নহে'। কারণ সেই প্রাজ্ঞই সক- * 
লের হৃদগ্াকাশে আত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তদ্রপেই 
স্কুরিত এই দৃণ্ঠ-মংবিৎ-নিবদ্ধন এই আন্তর শরীর ও এই বাহ্‌ 
ব্ধাণ্ড ইত্যাদি ভেদকল্পনার নিপ্রয়োজন। (€ এ জগতে এ 
মহাচিতে বাহাই বাকি আর অন্তরই .বা কি, এবং দৃশ্ঠাই বা 
কিও শী মহাচিতের দৃশ্ঠতাই বা কি? সকলই শিব শান্ত 
ওঁকারশ্বরূপ, এইরূপ অভেদ কল্পনায় সকল বিলীন করিয়। শান্তি 
লাভ কর। বিচারে সকল অসৎ হইলেও বাচ্যবাচক'দষ্টি ব্যতি- 
রেকে শান্স্রবিচার সম্পন্ন হয় না; ' সেই বিচার বিকলমর় দ্বারা 
অর্থাৎ বিষয়াদি প্রসিদ্ধ পণ্ধান্গ ছারা সাধিত হইলেই সিদ্ধির উপ- রর 


যোগী হয়; যেমন রাত্রিকালে দীপ ব্যতিরেকে চাক্ষুধপ্রত্যক্ষ 


হয় না, তাহার স্ঠায় বিন! তানৃশবিচারে কখনই সিদ্ধি লাভ হয় 
না। অতএব সম্যক বিচার ছারা বুদ্ধি নির্দূল করিয়া ৬ৎসহায়ে 
অন্তর্বর্তিসন্বল্পকল্পনারূপ অনল্প (গুরুতর) বিকল্প জালের অপ- 


*।17০॥ 


নোদন কর এবং সেই সকল শাস্ত্রের. নিকর্ষসিদ্ধ মহার্থ যে রি 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহাতে মনকে লগ্ধ করত 'তদেকনিষ্ঠত। 
লাভপুর্বক সংসার হইতে ভঙ্ডীন হই এ মোক্ষ' পদ 
লাভ কর। ৩৬--৪৬। র্ 

সপ্ষষ্ঠ্যধিকশততম রগ সমাপ্ত॥ ১৬৭ ৫ 





অষ্টষষ্ট্যথিকশততম র্গ। 
_ বশিষ্ঠ কহিলেন,-_বেরপ বৃক্ষ অবৃদধিপূর্র্বক-_অর্থাৎ আম্মি 


/. রী তো 2 যন 


র্ধকই আকাশকল্প স্বাত্মাতে শুন্তাত্বক “বিচিত্র সর্গাভাম-_অর্থাৎ, 


নির্ব-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


প্রপঞ্চাধ্ান করিয়া থাকেন। যেমন সমুদ্র অবুদ্ধিপুর্ববক স্বীয় 
_ জলেই অবর্তাদি করিয়া থাকে, স্ইরপ শৃন্াত্মা সর্কেশ্বরও নিজ 
ব্যোমদেছে জগৎ প্রতিভাস করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই 
সর্বেশ্বর স্থষ্টির আদিতে জগদাকারপ্রাপ্ত স্সসংবিদের মন্বুদ্ধি- 
অহস্কার ইত্যাদি বিবিধ নাম স্বয্নংই করিয়াছেন। সমুদ্রের 
তরজ্গাদির স্ায় চিতির বুদ্ধি সিদ্ধি পর্য্যন্ত দৃশ্তাকূপ আব্ত 
অবুদ্ধি পুর্ববকই, আর বুদ্ধিসিদ্ধি অনন্তর সম্বল্সযমান যে আবম্ত, 
তাহা বৃদ্ধিপূর্বকই জানিবে। যেমন সমুদ্র হইতে আব্ত, 
কণ, কল্লোল ( ম্হাতরঙ্গ) ও বীচি (সাধারণ তরন্ক ) উৎপন্ন 
হয়», সেইরূপ চিন্মাত্র হইতে মনোবুদ্ধি'আদি উৎপন্ন হইয়া! 
থাকে। যেরূপ চিত্রলিখিত জগৎ ভিত্তিমান্র, তদ্রপ চিৎ 
স্বরূপে এই আভাসমাত্রক এই আকাশ 'চিদাকাশমাত্রাত্বকই 
জানিবে ' পূর্বোক্ত বৃক্ষসমুদ্রাদি ব্যাপারে যেমন অবুদ্ধিপূর্ব্বক 
প্রবৃত্ত হইলেও শাখী-আবর্তীদি আরম্তনিয়তিনিবন্ধন তুল্য 
সন্নিবেশ ধারণ করে, তদ্রুপ চিৎস্বরূপেও সর্গাত্বক আরস্ভেরও 
যে তুল্য সন্নিবেশ হইবে, তাহাতেও বুদ্ধিপুর্র্বকতায় অপেক্ষা নাই । 
. যেমন অপরেই বৃক্ষে গুচ্ছ-আদির নামান্তর করিয়া, থাকে, আহার 
স্টায় এই সমষ্টি বুদ্ধি আদির উত্তরকালিক যে চিদৃবৃক্ষের পুষ্পাদি- 
প্রায় পৃথবী-আঘি, ইহা বুদ্ধি সমষ্টি-আত্মক ত্রহষীদ্ধিরূপ অন্যকর্তৃক 
প্রদত্ত নাম হইয়াছে বুঝিবে। যেমন মহাবৃক্ষের পুষ্পপত্রাদি 
নাম নামতঃ ভিন্ন হইলেও ভিন্ন নহে, সেইরূপ পরমাত্মা চিদ্বা- 
(ই কাশের এই পুী-আদি ভিন্ন নহে জানিবে। বুক্ষের অবয়বে 
অন্য ব্যক্তিই বিবিধ নাম প্রদান করে, এ্ররূপ সেই চিদাত্মাই অন্ত 
; ব্যষ্টি জীবের ন্তায় হইয়া চিদ্াকাশে আকাশম্বরূপ স্বপুত্রাদি 
ও বুক্ষাদি সকলেতেই ভিন্ন ভিন্ন বিবিধ নাম করিয়া থাকেন। 
চিত্তরুর সর্গরূপ পল্পবচিত্পরযুক্তই অস্তিত্ববিহীন ; এ চিত্তরুই 
্বপ্নবৎ স্বপরৎ কাধ্য-কারণের স্তায় প্রতিভাত হইতেছেন। ১--১১। 
হেরাম! যদি তুমি আপত্তি বর যে. যদি সর্গাদিই নাই, তবে 
পরলোকও চিৎকর্তৃক সেই সর্গাদি ব্যর্থ অনুভূত হইতে পারে, 
ইহা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা! যুক্তিস্গ্ত হয় না ; কারণ 
তাহা হইলে বিহিত নিষিদ্ধ কর্মফলের প্রতি অযুক্তি প্রাসঙ্গ 
হইয়৷ গড়ে, অতএব সর্গাদি মিথ্যা কিরূপে হু? এরূপ যদি 
বল, তাহা হইলে ভ্রান্তি আদতে প্রস্দ্ধি রজ্জুসর্প মৃগতৃষিকাদি 
অনুভব মধ্যে কাহীর ব্যর্থতারূপ অপবাদ-_অর্থাৎ অগহৃনৰ হয়? 
কারণ দেই অন্ুতবেরও স্বপ্নে ভোগপ্রদ কর্মফলত্ব নিবন্ধন 
কোন বিশেষ নাই ।- (আর যদি তোগাঁভাসবিভ'বনে তাহাতে কর্ম 
সাফল্য বল, তাহ! হইলে প্রকৃত, বিষয়েও তদ্ধেপ জানিবে )। 
'সাকারাধ্যাসে তরু-আঁদি হইতে চিতির ইহাই বিশেষ যে, সাকার 
তরুতে সাকারকল্পনারূপ অধ্যাস কল্পিত হইয়াছে কিন্ত 
নিরাকার চিতৎস্বরূপে এই জগ্দধ্যাস কল্পনা-কলিত হইয়াছে। 
যেমন পুষ্পে গন্ধাদি, যেমন গগনে শুন্ঠতাদি ও .যেমন বায়ু 
স্পন্দাি, তদ্রপ ঁ পরম চিৎস্বরূপে বুদ্যাদি কল্পিত জানিবে। 
এবং শ্ররূপ পুপ্ে গন্ধাদির স্তায়, গগনে শৃন্যতাদির স্তায় ও বায়ুতে 
স্পন্দাদির স্ঠায় চিদাত্মায় এই পৃথী-আদি স্থষ্টি কল্পিত আকাশের, 
শৃন্ঠতাদৃক্‌ বায়ুর স্পন্দদৃক ও পুস্পের গন্ধদৃক যেমন অনুভূত 
হইলেও তত্যুতিরিক্ত শুন্ঠআধ্ধরূপ, সেইরূপ চিত্ত্বরপেও সর্গণ 
স্থিতিও শৃ্ঠতাস্বরূপ মীত্র জানিবে এবং ধেরূপ শুন্ঠতা আকাশ 
হইতে পৃথক নহে, দ্রবত জল হইতে পৃ্থক্‌ নহে, গন্ধ কুহুম হইতে ! 
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পৃথক নহে, স্পন্দন বায়ু হইতে পৃথক নহে, উষ্ণতা অগ্নি হইতে 
পৃথক নহে ও শৈত্য হিম হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, তাহার স্তাস় 
এই জগৎও সেই স্বচ্ছ চিদাকাশমাত্্বরপ ঈশ্বর হইতে পৃথক 
নহে । ১২২০ । স্ুষ্টির আদিতে চিদাকাশে ও স্বপ্নে হদয়ে 
যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার কোন কারণ নাই; সুতরাং তাহা 
চিদাকাশ হইতে কিরূপে অন্ত হইবে, আর কারণ ব্যক্তিরেকে 
কুটস্থ ঠিৎ কিরূপেই বা অন্ত হইবে বল। এ বিষয় নিত্য- 
ষ্ট ্বপ্নই দৃষ্টান্ত, তাহাই বিচার কর না কেন? তাহাতে 
চিন্সাত্র ব্যতিরেকে কি সার আছে বল? তুমি যদি বল 
স্বপ্ন ত স্মৃতিই, তাহাতে আমি বলি, স্বপ্ন স্বৃতিই বটে, কিন্তু 
ইহাই বৈলক্ষণ্য নয়, সংস্কারজাত বিষরশূন্ট ইতর-ম্মৃতিতে 
ত্ত অর্থাৎ সেই বস্ত হা প্রতিভাত হয়, কিন্তু এই স্বগ স্মৃতিতে 
নিদ্রাদোষধশে ইদভ্তা-গোচরতবাংশে অর্থা্_এই বস্ত অনুভব 
করিতেছি এব্ূপ স্থলে ) তভাংশের ( অর্থাৎ সেই বন্ত এই ইহার! 
লোপ হইয়া ইদন্তারই ক্ফুরণ হয়) অতএব এই বুদ্ধিজন্ত 
সকার দৃশ্ত উভয় ( অর্থাৎ ন্বপ্সে ও স্মৃতিতে) এক বস্ত ইত্যাদি 
শঙ্কা সম্ভব পর হইতে পারে না। কারণ তন্তা কিরূপে ইদন্ত! 
প্রাপ্ত হইবে ?__অর্থাৎ তাহ1 কখন ইহা হইতে পারে না। 
(স্বপ্নে অপরোক্ষে ইদস্তার প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু স্ৃতিতে 
অসন্নিহিত বন্ত পরোক্ষই ) অতএব ইহা৷ কিরূপে হয়, বল। 
আর তুমি ইহাও বলিতে পার না যে, "ন্বপ্ন স্মৃতিকালে তা 
ইদবস্তা হইলে সেই অবণ্যাদিতে দুষ্ট ব্যাস্রাদি এই বপ্ুপ্রদেশে 
নিদ্রায় আনীত হইল, তাহা হইলে মেই অরণ্যে ব্যাগ্রাদিকে 
তৎকালে অপরে দেখিতে পায় ন', সুতরাং একই ব্যাদ্রকে দুইটা 
ব্যাগ্র উয়স্থলে স্থাপন করিতে হয়, কারণ সেই অরণ্যাদিতে 
দৃষ্ট ব্যাগ্যদি যদি স্বাপ স্মৃতিকালে উদ্দিত, হয়, তাহা কন্ত শৎ- 
কালে অনুভূত হয় না, অতএব কাহার দ্বিধাস্থিতি হইবে, 
ব্ল। অতএব চিৎস্বরূপে এই জগৎ আবর্তৃত্তিতে কাকতালীয্বের 
্ায় প্রতিভাত, তাহাতেই পরে ( অর্থাৎ জগগ্রৎ স্বপ্লানুতব সিদ্ধির 
অনন্তর) এই শ্বপ্রাদ্ি কল্পনা যইয়াছে। এ অবুদ্ধিপুর্র্বক 
সম্পন্ন স্ষ্টিতে তরঙ্গাদির স্টায় এই স্থিতি সন্নিবেশ পরে স্বয়ংই 
মল্পন্ন হয়। ২১-_২৫। যাহা বিনা কারণে উৎপন্ন, তাহা উৎ- 


পন্ন হইলেও অনুত্পন্ন ; অতএব যাহা অজাত--অর্থাং যাহার. 


উৎপত্তিই নাই, তাহাই আদ্য, তাহাই সম ও তাহাই. এক' ভাবে 
স্থিত বা তাহাই নষ্ট__অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত বলিয়। মৃত। যেমন 
অবুদ্িপুর্ব-_অর্থাৎ অজ্ঞাতপারে স্বতই বত্বাদির ত্যুতি উৎপন্ন 


হইয়াছে, সেইরপ ব্রহ্মস্তাই এই: জগৎপদীর্থের সমিবেশবেশে 
স্কুরিত আছেন 'জানিবে। যেমন প্রথমতঃ কোন অনির্রচনীর. 
কোন মায়া কারণবলে এই জগৎ সম্পন্ন হয়, সেইবরূপও আবার : 


সমুদ্রে আবর্তের স্তায় তাহা আত্মাতে অর্থ-ক্রয়ানিয়তিলক্ষণা, 
সত্যতা গ্রহণ করে। এই যে বপ্রজালকল্প চিজ জগৎ, ইহা 
চিদাকাশে কারণ বিনাই প্রবৃত্ত হয় এবং ইহা! শুন্ত শুন্টাত্বক 
হইলেও কারণ বিনাই-নিরৃত্ত হইয়া! থাকে। যে সকল চিরকাল 
পরস্পর কারণ হইয়া থাকে, তাহাদিগের পদাশুন্ঠাত্বকই 
ও ঈশ্বরাদিই সেই পদার্থ, কারণ ঈশ্বরেরও মায়া সাপেক্ষ- 
রূপ। এই জগৎ শুন্টময় হইয়াই উৎপন্ন, শৃল্ত শ্বরূপেই বুদ্ধি পায় 


এবং ত্য শৃষ্ঠতাবরূপে অবিদ্যাম়ান হইয়াই বিনষ্ট হর। শুষ্ঠই , 


অশূন্ঠবৎ স্কুরিত হয, এই অসত্ের কচনে (ক্কুরণে ) দুষ্টন্ভত- 
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্বানুভূত স্বপ্নের যে অপলাপ করে, 'সে ব্যক্তি কুবুদ্ধি মেষপালক 
হইয়া! মহামেষের নিজ. সাক্ষাতে বুক-কর্তৃক গ্রহণের অপলাপ 
করিষা থাকে । এই জগৎ অসৎই; ইহা ভ্রান্তিযাত্র ও" অতি- 
কৃত্রিম ; আর স্বত্ধপ মায়াবিনী চিতির আত্মা যাহার স্বরূপ, তাহাই 
অকৃত্রিম সন্মাত্র, জগৎ নহে। চিরস্থ সঙ্থল্লাত্বক -এই প্রপঞ্চ 
ধাতুই স্ব প্রলয়বিভ্রষ, অন্টে নহে ও: তাহার তাত্তিক স্বভাব 
ক্ষুরণই ততৃত্ঞান এবং ভ্রান্তি আকারে বিভতণই তত্তঞান। 


দেখযায় যে; মায়োপরৃত ব্র্গাত্মই ঝঁটিতি দৃশ্ঠাকার ধারণ 


করত বিনা কারণে উদ্দিত হন। যেরূপ দৃষ্টশৃন্ত আত্মাতে 
সুধুপ্তির পর স্বপ্ন দুষ্ট হয়, সেইরূপ প্র দৃণ্ঠ কারধারি-ব্ধাতমা 


গরে অর্থক্রিয়াব্যবস্থায় কাধ্যকারণভাবাদি নিয়তিপ্রাপ্ত হইয়া, 


থাকেন। ২৫৩৪ 'যেষন সমুদ্রে আবর্তাদি স্বতঃই উৎপন্ন 
হয়, সেইরূপ চিত্তপ্রধুক্ত কাকতালীযের স্যায় এই দৃণ্ঠ ন্বমুই 
চিতস্বরূপে প্রকাশ পায়, অন্ত  নিমিভীপেক্ষা করে না) চিত 


স্বতাবমাত্রই উহার নিবন্ধন। এ আকাশমাত্রক চিদ্ধাতুর এমনই 


স্বভাব যে, খর চিদ্ধপুঃ এইরূপ জগংরূপে অকস্মাৎই প্রন্কুরিত হয়: 
সেই চিদ্রপীই প্রথমতঃ অবুদধিপূর্র্ক দৃষ্ঠাকারের প্রতিভাস হইলে 
ৃশতন্বরপ হইম্বা পরে অতীতের তান হইলে স্মৃতি-আদি কঞসনা- 


ত্বক সংজ্ঞাকল্পনা করেন এবং বর্তমান” ইহা প্রতিভাত হইলে 


পূথী-আদি ও তদ,দি-আদি সংজ্ঞা কল্পনা করেন, - ফলে মেই 


অবিভক্ত তাৎকালিক প্রতিভাসে উঁ সমস্ত বিভাগই কল্পনামাত্র। 
রাম কহিলেন, হে ভগবন্‌ ! যি স্মৃতি অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা সংবৃদ্ধা 
অর্থ পুর্ক্ণানুভূতবিষয়ুসম্বনবীয় না স্বীকার করেন, তাহা হইলেও 
ভবৎকথিত রীতি অনুসারে জগৎ তাৎকালিক কক্সনামাত্র সিদ্ধান্তে 
পর্যবসিত হইলে “পুর্বোধ্পন্ন বুদ্ধির প্রামাণিক অনুভবজাত 
সংস্কারেই স্মৃতি-_অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞ। হয়” এই নিখিলশিষ্টগণের 
অনুভবসিদ্ধ নিয়ম কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বলুন। .তাহ 
শুনিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম ! তুমি যে গুশ্নে আপত্তি 
করিয়াছ, আমি এমনই, ্িংহ যেমন করীকে খণ্ড খণ্ড করে, 


. তদ্রপ তোমার আপত্তির, খণ্ডন করিতেছি, শ্রবণ কর; ভাস্কর 
_ জগতে অন্ধকাররাশি দুর ককিয়া যেমন নিজের আলোকের প্রতিষ্টা 
করে, তাহার হ্টার় আমিও আজ (সকল দ্বৈতভ্রান্তিরূপ ভিমির- 


রাশির মধ্যে) অইৈত আত্মতন্ব স্থাপন .করিতেছি। ৩৫--৩৯। 


হেরাম! তোমার কথিত বিষয়ে দোষ থাকিতে পারে বটে, যদি: 
আমি বলি যে, পুর্বে জগৎ ছিল না, বা থাকে না, জগৎ ক্ষণিক 


প্রন্তাসেই.উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহা. বলিতেছি না, 


তবে ইহাই বলিতেছি যে, এই জগৎ নিত্য ব্রদ্ধসভাত্বকই, ইহা 
নিতা চিদাতবক প্রতিভাষে সদা প্রকাশযোগ্য হইলেও অবিদ্যারূপ 


আররপ. বিক্ষেপশক্তির বৈচিত্র চমৎকারনিবন্ধন কখন বা 
আবির্তের স্তায় কধন বা তিরোভূতবৎ, কখন বা ঘট-গটাদি 


_আকারবিশেষের স্তায় ছিন্ন ভিন্ন ও কারণ দ্বারা নির্মিত, 
কখন বা অপরোক্ষবৎ, বর্খন বা একবৎ, কখন বা নানাব, 
কখন বা ভিন্নাভিন্র, কখন. বা! ক্ষণিক, কখন বা স্থাস্রিব্ত, কখন বা, 
$অতী'হ-বর্তমান-ভবিষ্যদৃবৎ ইত্যাদি . নানাপ্রকার নিয়ত-অনিয়ত: 


সদশ-বিসঘৃশ, বৈচিত্র্-চমৎ্কৃতি দ্বারা অব্ভাসমান; তাগ্গাতে 
স্মৃতি প্রত্যভিজ্ছানাদি সকলই সম্ভব; সেই জন্যই বলিতেছি”_ 
বনস্থ বৃক্ষরাজীতে অনন্ত শীলভগ্তিকা যেমন অনুত্কীর্ণ (ক্ষোদিত 
না হইয়াও অবস্থান করে তদ্রুপ চিন্মার্রকোটরে এই অনন্ত 





যোগব।শিষ্ট-রামায়ণ। 


| জগদাত্মক দৃষ্ঠজাল (অস্ফুটভাবে ) বর্তমান জানিবে। বৃক্ষে 


যেমূন কারুকাধ্যবিৎই কখন ইচ্ছামত আবরণ -কা্ঠাবয়ব কাটিয়া 
শালভগ্রিক৷ (পুভলিকা মূর্তি) প্রকাশ করে, সেইরূপ স্বয়ৎ 
চি ভিন কোনজন ও অদ্বিতীয়-_ অর্থাৎ “কর্তা” প্রভৃতি কারকশূন্ 
চিত্স্তত্তে জগৎ - শ'লভঞ্জিকা উৎকীর্ণ করে; - সুতরাং ইহা 
বুক্ষাদির সায় কারকের অধীন নহে ; অতএব দরুগ্ুতিমার সায় 
এই জগৎশালিকার প্রকাশ নহে জানিবে। তবে .কি করিয়া 
হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। স্তম্ভ জড় বলিয়া তাহাতে 
ক্ষোদিত না কৰিলে এঁ শালভগ্রিকার প্রকাশ পায় না, কিন্তু জগৎ . 
শালভগ্তিকার অধিষ্টান চিৎস্বরূপে : আবরণের নিবৃতি ঘটিলেই 
সেই নিরাবরণ চিদঘনেই চক্র অন্তর্গত রাহুর স্টায় এই জগৎ- 
শালভপ্তিকা চিদাত্মাতে অন্তর্গতভ নে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়। 
“তাহা হইলে প্রলয় ও সুযুণ্তিকালে কেন তাহার প্রকাশ নাই” এ 
আপতিও তুমি করিতে পার না) কারণ তখনও তাহার প্রকাশ 
আছে, তবে ইহাই বিশেষ যে, তখন ও জগৎ-শালভঞ্জিকা 
অন্ুকীর্ণ অবস্থায় শৃন্টস্বরূপে চিন্মাত্রতবর্ূপ হইতে অচ্যুত হইয়া 
সভ্তাসামাহ্ঠাআয় থাকিয়া ্ চিদাতআতেই অবস্থান করে। হষ্টির 
আদিতে সেই চিৎ প্রথমতঃ পূর্বোক্ত নির্বিকল্প কলনাময়ী হইয়া 
পরে ভোক অধুষ্টের অনুসারে. নিজ শুন্তমর আত্মাতেই উদ্ভুত 
বিবিধ মনোবিকল্প বিচিত্র সষ্টি: কল্পনা করিয়া থাকেন এবং সেই 
পরমীকাশরপিণী চিৎ স্বীয় আত্মরূপ হৃদয়াকীশে স্বপগ্রব, অদ্যে- 
দিত কঙ্গনার স্ঠায় স্বযংই এই শালভপ্তিকা সন্ধল্প করেন। এই 
সন্তাসামান্তরপা জগদীজভুত ব্রদ্ধীকল এ ব্বস্বরূপ ব্রচ্ধকলাতেই 
চিন্মাত্র কল্পনা হইয়া, সদা অনাবৃতম্বতাবপ্রযুক্ত গরতিবিম্ব শ্তি- 
রূপে বিরাজ করেন; তাহাই প্রাণাদিসম্থলিত হইয়া জীব হন ও 
তাহাই অভিমান বৃত্তি প্রধান হইয়া অহঙ্কার নামে অভিহিত হন। 
পরে অধ্যবসারপ্রধান হইয়া বুদ্ধি ও এরূপ নিয়মে চিত্ত, কাল, 


আকাশ, এই সেই আমি, ক্রিয়া, তমমাত্রপক ই্জিয়বৃন্দ, পুরযষ্টক 


আতিবাহিক ও পঞ্ষীকৃত ভূতময় আধিতৌতিক দেহ, ব্রহ্ধা, শর, 
উপেন্দর, রবি, এই বাহ্‌; এই অন্তর, এই স্থষ্টি, এই জগৎ ইত্য।দি 
রিশেষ বিভাগ সর্গাদিতে স্ঞ্লিত করেন। সুতরাৎ এই সমস্তই 
কলনাজাল যে অতি নির্মল চিদ্যোম, ভাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ 


নাই; অতএব এই অজ্ঞকল্সিত এই: জড়পদার্থরাশিই বা কোথায়, 


স্ৃতিই বা কোথায় ? আঁর দ্বৈত একতৃই বা কোথায়? এইরূপে 
কারণবিনাই জগত্প্রপঞ্চখণ্ড সৃষ্টির আদিতে স্বপ্নবৎ ভাময়ান 
জানিবে, উহ শুন্টে শৃন্টাত্মাই ..বিকারি-বন্তর সায় প্রতিভাত 
হইতেছে। অতএব শুষ্তই শুষ্টে প্রক্ষুরিত হয়, যখন চিন্ময়স্বরূপ' 
চিনয়্বরূপেই প্রতিভাত, তখন তাহা তৎকর্তৃকই বিদ্িত, অর্থাৎ 
এই জ্গৎও যখন চিন্ময় ও চিন্মযন্বরূপেই. স্বয়ং ইহা৷ অবস্থিত, 
তখন দেই চিন্মন্বরূপই . শ্বাত্মচিনবয্বরপ এই জগৎকে 
জানেন, সুঁতরাৎ.এই জগতের প্রকৃত জ্ঞান হইলে আর জগৎ 
কৌথায় থাকে? ৩৫--৫২। যদি.এক চিদাকাশনই স্ষুরিত, তাহা 
হইলে ম্ৃতিই বা.কোথায়, আর ্বপ্রহ বা কোথায় এবং কাল ও 
কল্পনাই বা কোথায়? ইহা কেবল একমাত্র শান্ত চিদ্ভানই 
চিদন্বরে ভাসমান। চিদদঘনঘ্বরূপে. অন্তঃসত্তাই বাহিক ভূতাকাঁর 
ধারণ করিয়াছে; বাস্তবিক উহা! চিদঘনের অন্তঃসত্তীব্যতিরেকে 
বাহ কিছুই নহে। হে. অন্ধবাদিগণ! . যাহা নিরবয়ব-মাখ্যা- 
বিরহিত শান্তন্বরূপ হইতে প্ররুদ্ব হয়। "সেই অকারণ. কুটস্থ 





8 $$% ॥ ২9 


'কিরূপে-সবিকার হইতে. পারে, অতএব যেরূপ পরব্রহ্ম, এই 
দৃশ্ঠ ও সেইরূপ পরম জাভ্যবিরহিত চিন্মাত্র স্বভাব; দেখ, যাহ! 
্বপ্নে চিদ্বাকাশ, তাহাই আবার বপ্পুর হইয়া! থাকে। কিছ 


$ ৬২৩ 1 ৬৮. ত্৮ 


ব্যবহার পথে থাকিয়াও যাহার কৌন: বিষয়ে কখনই আসক্তি | 


নাই, সে'ব্যক্তিই পরম পদে বিশ্রান্ত জানিকে।, যে ব্যক্তির সকল 
আরম্তই অভিঙ্গাষ-সঙ্্পবিবর্জিিত এবং -তাদৃশকাম-সপ্কলবজ্জিত 


কিছুই নহে, অল্মান্রও এই দৃণ্ঠ নাই) পুর্ন জলধিতে আর অনার্জ; হুইয়াই যিনি যথাপ্রাপ্ত-বিষয়পথে বিহার, করিয়া! যান, সেই 


_ রজঃ কোথায়? তদ্রুপ, এই. জগতেও- চিজ্জল ছার। অনার্দ অণু; পুরুষই প্রকৃত পক্ষে. বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন: এই বিশ্ান্তি- 


মাত্র৪ নাই এবং পরমাকাশে দৃষ্তই ব| কোথায়? (অর্থান্তর, ) ; বিহীন অবলম্বনশূন্ত দীর্ঘ সংসারপথে আত্মাতে চিন্াত্রত! দর্শনে 


' তাদৃশ ভাব হয়, তবে আহারাও ত 


অথবা সেই চিমমাত্রই এই কিকিৎস্বরপে প্রতিভাত; অতএব এই 
যে কিক্িৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা অচেত্য' চিন্মাত্র ; 
হুতরাং বাহা অচেত্য, অর্থাৎ, দৃগ্ঠবিরছিত, অপরের অপ্রকাশনীয় 
অননুভবনীয়, তাহা অচেত্য বলিয়া কিছু প্রকাশ না করিলেও | 
মাত্র প্রকাশ হুইয়া অবস্থিত। এই যে পুর্্বরূপে দৃগ্তজাল 
ভাসমান, ইহা পূর্ন ব্রন্ধ হইতে অনুদ্ধীত না হইলেও উদ্ধাতের 
ন্ট প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তব্ক এই অভানরূপ-( প্রকাশ- 
স্বরূপ) ও পরমাত্মাই। বড়ই হুঃখের বিষয়, আমি নিজে অন্ু- 
ভব করিয়া ঘে আত্মতত্ব এইরূপ ভাবে বিবাদ করত পুনঃপুনঃ 
উচ্গৈঃবরে প্রকটিত করিলেও মন্দাধিকারী জনের মৃঢুতু স্বপপ্রায 
এ জগৎ-শরীরে জাগ্রত সত্য প্রতীতি অদ্যাপি ত্যাগ করিতেছে 
না; আর ধাহারা অধিকারী, তীহারাও হঠাৎ তাহা! ত্যাগ করিতে 


চাহেন না। হায়! এমনই. মোছের প্রবলতা । ৫৩--৬০। 
 অষ্টবষ্্যবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৮ ॥ 
একোনসপ্তৃত্যধি কশততম সর্গ । 

বশিষ্ঠ কহিলেন,__(মন্দাধিকারীর অবোধের কথা তোমাকে ৷ 


তি পূর্ব বলিলাম, ও মন্দাধিকারীর অবোধনাশ কিরূপে জানা 





যাহার আত্মবিশ্রান্তি ঘটিয়াছে, সেই: ব্যক্তিই. প্রকৃত. জ্মী। 
ধাহরা চিরকাল বিষয়পথে ভ্রমণ করিয়া ও বিশ্রাম লাভ করিয়া! 
ছেন, তাহার! ব্যবহারপরায়ণ. হইলেও সুপ্ডের ন্যায় পরিলক্ষিত 
হন। ফলে. বিষয়পথে অব্ধানই যুক্তের লক্ষণ... তাদৃশ পুরুষ 
ষ্ট দৃশ্ঠবিরহিত স্বচিভাকাশে নিত্য উদিত, ভাময়-_ অর্থাৎ, শুদ্ধ 
চি্রপ ভাস্করম্বরূপে বিরাজ করেন, আর তাহারা এই সংসারপথে 
কখন থাকেন না। দেই সকল. লন্ষোৎকর্ষ উত্তমগণ দেহ ধারণ 
করত, ব্যব্হারপথে থাকিলেও হুপ্ধের ন্যায় ব! বিদেহের সায় দৃষ্ট 
হন) দেখিতে তাহারা জড় সর্ৃশ-_অর্থানমুঢব হন বটে, কিন্ত 





বাস্তবিক তাঁহার জড়, নহেন। ৬--১০। শখ্যাতে তুপ্তব্যক্তির 


স্তায় ধাহারা স্বপ্ননগরে, বর্তমান থাকেন, তীহার।, সুপ্ত... বলিয়া 
কথিত, তীহারা নিদ্রার অধীন নহেন; যে পুরুষ দীর্ঘ পথ 
(বিষ পথ) পরিভ্রমণ হইতে নিবৃত্ত হুইয়। বিশ্রাম লাভ করত 
বহির্ুখে বাক্য উচ্চারণ করেন. না; সেই. পুরুষ হুখ-মৌনস্থ 
বলিয়া কথিত হন, সে পুরুষ ভড়াকৃতি নহেন ও যাহারা জড়াকৃতি, 
তাহার ভুখযৌনস্থ হইতে পারে না, অতএব বিশ্রান্তি মৌন দ্বারাই 
সুপ্তের 'সহিত সা্ৃশ্ত ৷ ( পেচক প্রায়) অরিদ্যান্ধকীরে ব্যবহার" 


কারী সকল ভূতগণের সেই অবিদ্যা (হৃর্য্যের) অস্তময়াক্মিকা! যাহা, 


নিশা, তাহাই পরম বোধ ও তাহাই পরম শান্তি আহাতেই ঙঁ 


মুক্ত সপ্ত পুরুষ একবম অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ৷ আর যাহাতে 





যায়, তাহা, বলিতেছি শ্রবণ কর।) যাহার নুখসাধনবিষয় জাত- 
হৃথের জন্য নহে এব ছুঃখসাধন্ব্ষয় দুগখের কারণ নহে ও 
যাহার মৃতি অন্তরখীন__অর্থাৎ, প্রত্যাগাত্মাতে আসক্ত ; তাহাকেই 
মুক্ত বলা যায়। যে ব্যক্তির চি্বাকাশে- অচনস্থিতি ধি়াছে | 


: এবং বুদ্ধি অন্দে স্তায় এই বিস্তৃত ভোগদমূহে আগক্ত ও. অবি- 


চলিত নহে বা ভোগদর্শন-লালিমায় চঞ্চল হয় না, সেই পুর | 
যুক্ত বলিয়া কথিত। ফলে যাহার চিন্ত চঞ্চল হইয়া চিন্মাতরাত্মাতে 
রিশ্রাম লাভ করিয়াছে ও তাহাতেই রতিপ্রাপ্ত হইয়াছে .তাদুশ 
মহাত্মাই জীবনুক্ত রলিযী, প্রকীর্তিত।__অর্থাৎথ যাহার. চিত 
পরমাত্মাতে এপ বিশ্রান্ত লাভ করিয়াছে যে ভার দুইবার এ দৃ্ঠ- 
জালে প্রত্যারত্ত হইয়া .বমণ করে না,. সেই জনই জীবমু্ত 


( ভূতগণ সর্বদা জাগরিত, এই সেই ছু! মাদৃষট, .মুক্ত পুরুষই 
সুপ্ত, ই সুখী পুরুষ তাহা দেখেন না, (এই না দেখাই সুপ্ডের 
বিবরণ)। হে বছুদ্বহ! যে পুরুষ, কর্মসমূহ. অনাদর করিয়া স্বাত্মাতে 
অবস্থান করেন, সেই রর আত্মারাম বলিয়া কথিত, ত্র. ও জড় 


আত্মা, তে বিশ্লামহ্খ অনুভব করত, বর্ম নন বি [ছেন এতদৃশ 
সর্ব কর্মসন্যাসও সেই সপ্ত্বের ল্ষণ)। হায়! এই জন্স- 
জঙ্গলের, (জীব) মৃগ বখাই ্যগ্রতার সহিত বিহার করিতেছে ৷ দেখ 
না. চিরকাল ব্চনচতুর বিষয়ের প্রলোভনে দীর্ঘপথে আনীত হইয়া! 
পরিসরান্ত হা পড়িগাছে ও. পৃড়িতেছে, অবশেষে ভোগাভাবে 


৯৫) রাম কহিলেন,্যাহার হুখসাধন বিষ্যহথখের কারণ আতুর হইয়া, পথিমধ্যে ভর দশাবিরিবরপ : ভোগসামগ্রী লুষঠনে 
ও দুঃখ দুঃখের কারণ নহে, হে সুনে! সেই মানব ত. অচেতন, পলাযুনপরারণ [হইয়া পড়িয়াছে এবং কি না জরারগ হিমাশনি- 
তাহাকে ত ড়ই বলা যায়,_অর্থাৎ জড় উন্নত মুঙ্ছিতেরও ত | পাতে জড় কন্াক্ষম হইয়। পড়িয়াছে। ধে পথ দুঃধরূপ কন্টকে 


বশিষ্ঠ বলিলেন,_-(« 'ন্তধুখমতি'? এই কথা (বলিয়াই ত তোমার 


জীবন্ত হইতে গারে। ; ছুম ও যথায় হত্রপ ছায়া একীন্ত ছু, সেই স্ংসারপর়ে 


৷ পথিক, অসহায় হই | আপনারই সাহায্যে নিরন্তর চলিয়াছে, 


এর আপত্তির খণ্ডন করিয়াছি, কারণ )- যে ব্যক্তি শুদ্ধ বোধাত্বা! ; গুপই: তাহার, সেই পথের পাথেয়; তর ২ প্রতিপদ: রা 


হইয়! চিদ্যোমে একান্ত নিষ্ঠতা প্রযুক্ত প্রযততব্যতিরেকেই তুখ- 
অবগত হয়- না, সে. ব্যক্তিই বিশরান্ত বা যুক্ত বুলিয়া কথিত। 
অজ্ঞানই ন্দেহের মূল, সেই অজ্ঞান বিনাশ অহ্কারে. রিবেকের 
উদয়ে বাস্তবিক যাহার সকল সন্দেহই, বিদূরিত হইয়াছে, 
সেই ব্যক্তিই: প্রক্কতি পরম পদে বিশ্রান্তি. লত. করিয়াছে। 


তেছে। এ অরানরথনু় সটপথে তু পাহ এবেবাই 
বিবশ হইয়/পড়িয়ছে ও গুড়িতেছে। এইরূপ পরিশাস্ত হই- 
যাও যদি, পথিক যাধনসম্প্রতি দারা বা! সংশানীলোচনা 
কিংবা সদ্পুরুপ্রসাদে তবমাজাৎকারলাতে, প্রধদ্ধ হ্‌ ইত পারে 

















রও 


তাহা হইলে সংসারসমুদ্রের পারে গমন করত আত্মবান্‌ হইয়া 
শষ্যাবিহীন হইলেও সুখে শয়ন করিতে সক্ষম হয় । ১১২৪ । 
হইাই আশ্চধ্য যে, তখন সেই আত্মবান্‌ পথিক পর্যান্ছাদি রহিত 
হইলেও, প্রাণাদিচেষ্টারহিত অবস্থায় আত্মস্বরূপে জাগন্ূক 
থাকিয়া বাস্থিক নিদ্রানামক বস্তত্তররহিতভাবে স্বপ্নহবযুপ্তি অতিক্রম 
করত হুখে শয়ন করে। এবং ইহাই বিস্ময়কর যে, তখন সেই 
আত্মবান এ সংসারে জাতিবিহীন হইলেও জ্রাত্শ্ববৎ কি লোক- 
মধ্যেকি মহারণ্যে সর্ধত্র কি অশনে কি শ্বসনে (শ্বাসপ্রশ্থাস 
ত্যাগ করে ) কি গমনে, কি কথনে সর্বত্রই হুখ সুপ্ত থাকেন। 
অশ্বও অশনে গমনে অবস্থানে সর্বদাই নিদ্রা যায়) কেবল সময়েই 
জাগরিত থাকে । তত্দর্শীদিগের সেই ঘন নিদ্রা অলৌকিকী, তাহা 


. প্রলয় বারিদগর্জনে বা! হস্তিকর্তনেও অপগত হয় না। শতত্ত 


দরশিগণের সেই ঘন নিদ্রা এমনই অলৌকিক যে, চিন্মাত্রদর্শনে 
প্রবুদ্ধগণের বাহ্থ-ইন্দিয় সকলকে নিমীলিত করে, (কিংবা ব্যবহারে 
্রবুদ্ধদিগেরও বাহেন্দিযগণকে ন্বপ্রাদি দর্শনে নিমীলিত-_অর্থাৎ 
আবৃত করে)। অনিমীলিত নেত্রাবস্থায় যাহার বিশ্ব বিলয় ঘটে, 
সেই আত্মবান্‌ পরমার্থমদে মত্ত হইয়া সুখে শয়ন করে, তাহার 
আর মদমত্ততা বা! বিষয়মত্ততা ঘটে না। সেই আত্মবান্‌ পুরুষ 
নিথিল জগৎ আত্মসাৎ করে ও পরমপূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তি 
পর্যন্ত অমৃত- অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন-আনন্দরসপানে সুখে শয়ন 
করিয়। থাকেন। ঘে'পুরুষ নিরানন্দ ( অর্থাৎ অলীক বিধয়ানন্দ 
বিহীন) হইলেও ম্হানন্দ অনুভব করেন (কিংবা যে পুরুষ 


 নিরানন্দে_অর্থাথি যাহা বিষয়ানন্দের বহির্ভূত, তাহাতেই মহান 


অনুভব করেন ) ধীহার অদ্বৈত সুখ্‌ সতত বিরাজমান, এবং যাহা 
আলোকাস্তর ছারা! অপ্রকাশ্ঠ, সেই স্বাত্মাতেই ধাহার প্রকাশ, 

তারৃশ আত্মবান্ই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। ধাহার লোভান্ধ- 
কারের শান্তি ঘটয়াছে, যিনি লোকলম্পটতা৷ প্রাপ্ত হইয়্াছেন_ 
অর্থাৎ ধাহার অখণ্ড পরমলোকে লালসা জঙ্িয়াছে, (কিংবা 
সংসারে আসক্ত থাকিলেও যাহার লোভান্ধকারের শাস্তি হইয়াছে ) 
এবং ধাহাঁর অমূর্ত আনন্দরসের ঘন ঘন আম্বাদন ঘটিয়াছে, সেই 
আত্মবান্‌ হুখস্প্ত জানিবে। ২৫--৩২।  এতার্*শ আত্মবান্‌ 
পুরুষ চারিদিক হইতে অনন্তছ্ঃখান্থুভব. হইতে বিরত থাকিয়া 
( অথচ ব্্ণাশ্রমোচিত লোকব্যব্হারে লোকসংগ্রহ কৰিতে নিবৃত্ত 
না হইয়াই ) বাহু বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপুর্ধক আন্তরিক 
সুখভোগ করত নখে শয়ন করিয়া থাকেনা উ আত্মবান 
পুরুষই আত্মাকে অণু অপেক্ষা অগুতম-ও স্থুল হইতে স্থলততম 
করত চিদাকাশশ্য্যায় আত্মাকে " শায়িত করত ভ্খে নিদ্রা যান! 
তাদৃশ আত্মঝান্‌ জন তৃক্ষ্ম বলিয়া অধুকল্পও বিড বলিয়া ুঁলাকার 


চিদ্দেহে প্রতি পরমাণুতে অনন্ত জগদ্ধারণনুখে শয়ান থাকেন। | 
পর আত্মবান্‌ পুরুষ সৃষ্ি*ংহারসমূহ করিয়াও কিছু করেন না। | 


কেবল পরমালোকশয্যাপ্ন সুখে শয়ন করিয়া থাকেন।; এবংবিধ 
আত্মবান্‌ পুরুষ সংসারনিচয়কে স্বপ্রবৎ জ্ঞান করিয়া (বা সংসার 
নিচের স্বপ্ন অবগত হইয়া ) জুষুণ্তিকে পূর্ণ প্রকাশে প্রকটিত 
দিগৃবৎ দীর্ঘ--অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন করিয়া সুখে শয়ান থাকেন 
আত্মবান্‌ জনই সন্্রপে সকল জগৎ্পদাথের অন্ুগমনে অর্তা- 
সামান্াভাব প্রাপ্ত হইয়া আকাশ. অপেক্ষা অধিক ব্যাপকভীব- 
ধারণ করত সুখে শয়িত থাকেন । যেমন লোকে শয্যায় অন্বর- 


| অর্থাৎ আবরণ বন্ধ অচ্ছাচ্ছ-_অর্থাৎ অতি পরিষ্কার করিয়া এই 
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আচ্ছাদক বলিয়। প্রাবরকম্বরূপ জঙ্গৎকেও (মশারী দ্বারা) 
আচ্ছাদিত করত ঘুঘুরশব্দ ও শ্বাস রহিত হইয়া শয়ন করে, 
আত্মবান্‌ জনই সব্রপে সকল জগতপদার্থের অন্ুগমনে অস্তা- 
সামান্তভাব প্রাপ্ত হুইয়া আকাশ অপেক্ষা অধিকব্যাপকভাব- 
ধারণ করত হুখে শায়িত থাকেন। যেমন লোকে সভায় অকর-_ 
অর্থাৎ আস্তরণ যন্ত অচ্ছাচ্ছ।-_অর্থাৎ অতি পরিফার করিয়। এই 
আচ্ছাদুক বলিয়া! প্রারস্তশ্বরূপ জগৎকেও ( মশারী দ্বারা ) আচ্ছা- 
দিত করত ঘুঘুরশব্দ ও শ্বাস রহিত হইয়া শয়ন করে, তদ্রপ 
আত্মঝান্‌ পুরুষ জগৎকে অগ্রে বিলীন করত আকাশময় করিয়া 
ও তাহার অব্যাকৃত আকাশ অপেক্ষা নির্ম্লচিদম্বরুতা সম্পাদনে 
শান্তশব প্রশ্বাম অবস্থায় হুখে শয়ন করেন। আত্মবান্‌ পুরুষ 
এই অস্মদীয় জগৎকে প্রত্গাত্স্বরূপ চিদ্াকাশের এক কোণে 
(স্বপ্ন আকাশ.কোণকে এই পাঠে স্বপ্নাভাবব) নিরীক্ষণ করিয়! 
স্বয়ং নির্মল গগন-গর্ভবৎ নির্দলাতুভাব ধারণ করত সুখে নিদ্রাগত 
হন। ৩৩-৪০। এবং প্রবাহপতিত ব্যবহাররূপ মনোরম তৃণ- 
বিনির্মিত রুটরূপ আস্তরণে বিশ্রান্তিলত করত আত্মবান্‌ পুরুষই 
মুখে সুপ্ত থাকেন। যেমন জাগরিত হইয়া নিদ্রাবস্থায় অনুভূত 
স্বপ্ন পরম যত্ব সহকারে অনুসন্ধান করিলে স্মৃতিযোগ্য হয়, তাহার 
শ্তায় এ আত্মবানের অতি কষ্টে স্বীয় পরম গুযত্রে বা পরযত্ে চিত্ত, 
ঈষত বহিমূর্থীন হইতে বাগছ-ব্যবহার-পরিজ্ঞানই দেহাদি ক্ষণিক 
স্বরূপ ধারণ করে; তখন সেই দ্েহাদি দ্বারা ী আত্মবান্‌ জীবন 
ধারণ করেন। যেরূপ আকাশ নিরবকাশে থাকিতে অসমর্থ হইয়া 
দ্বিতীয় বস্তর স্টায় কলিত নিজ আকাশ ন্বরূপেই অবকাশ লাভ 
করিয়৷ সেই আকাশ স্বরূপেই সত্তা লাভ করে, এ আত্মবানের 
পুর্ব্বোক্ত দেছাদি দ্বারা জীবন ধারণও তদ্বৎ জানিবে। এ আত্ম- 
জ্বানবান আকাশকল্পম্বরূপ জ্ঞান দ্বারা অত্যন্তাসভ্তানিবন্ধন গগন- 
সদৃশ জীব জগৎলক্ষণ ধর্মসমূহকে প্রযত্বসম্পাদিত স্বীয় জ্ঞাতৃ- 
ভাবে সম্যক্রূপে অবগত খাঁকেন, প্রবুদ্ধ তন্বজ্ঞ পুরুষ এইরূপ 
অজ্ঞ বিষয়ে সর্বদা প্রহ্থপ্ত থাকিলেও লোকপ্রপিদ্ধ স্বপ্ন জাগরণে 
সুপ্ত প্রবৃদ্ধ থাকিয়া জাগ্রৎ স্বপ্নার্থে ভোগে সহায়ভূত বক্ষ্যমাণ 
সুহ্থদের সহিত নিরন্তর রমণ নিরণ্‌ করে এবং নুযুপ্তাবস্থায় ও 
সেই সুহৃদের সহিত তুযুপ্ত থ'কেন। নেই জীবনুক্ত পুরুষ 
জন্মাস্তরে জন্মজন্মান্তরে চিরসহবাস প্রযুক্ত স্নেহাতিশয়েই যেন 
স্দবন্বপ্রতিকূল ভাব পরিহারী সমচিত্ত ; অতএব (বিচিত্র) শম- 
দম-তিতিক্ষা-বৈরাগ্য-সন্তোষাদি চিত্ানুবৃত্তি দ্বারা মধুর সেই 
বক্ষ্যমাণ চিরভ্তন মিত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ বমণ দ্বারা অখিল 

আয়ুঃ শেষ দিন যাপিত করিয়াপরম নিরতিশয়ানন্দ লক্ষণ বিদেহ 
ক বিশ্রান্তিলাভ. করেন ৪১--৪৫। 


একোনসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৯॥ 





_অপ্তত্যধিকশততম অর্গ | 
রাম কহিলেন,_হে রক্মন্‌! এ জীবনুক্ত পুরুষ যে শুহৃদের সহিত 
রম্ণ করেন, সেই সুহৎ কে, তাহা বলুন এবং.এঁ জীবন্ুক্তের যে 
সেই হুহাদের সহিত রমণ, তাহাই বাকি? উহা! কি ্বাত্বন্থরূপে 
অবস্থিতি বা রম্যভৌগ স্থানে বিহার প্রযুক্ত প্রীতিই তাহার স্বরূপ ? 
বশিষ্ট বলিলেন সাপরবাহে ছিতকর সহজকর্দ্ম লৌকসাধনার্থ' প্রায় 


৩. -ছ% 0 তু নীতি প্র প্র গর তেম্রৌঞ্জ যি নী 


৫ 





হিতকর শাস্ত্রীয় কর্ম, স্বপ্রযস্রাভ্যস্ত শাস্ত্াভ্যাস, শম-দম তিতিক্ষা, 
গরমশৌচ, সন্তোষ, ঈশ্বরপ্রণিধান, সংযমাদ্ি স্বকর্্, এই যে 
অনিন্দনীয় অনিষিদ্ধ ত্রিবিধ কর্ম তাহাই শ্রী জীবনুক্তের অকত্রিম 
মিত্র, উপাধিভেদেই এ কর্মের তিন নামে ব্যপৃদেশ, বাস্তবিক উহা 
একই, হুতরাৎ উহা একমাত্র অকতরিম মিত্র।| উহা৷ পিতার ্তায 
আশ্বাস প্রদান করে, কলত্রের যায় ছুরত্ত সঙ্কটেও অব্যভিচারী ও 
অকার্ধাবিষয়ে লক্জানিয়ন্ত্রিত করে ৷ অশঙ্ষিতভাবে উবার উপচর্ধ্যা, 
সন্তোষ বিধানে ইহার সবিশেষ নিপুণ্তা এবং এ মিত্র ক্রোধ 
প্রকাশ করিলেও ক্রুদ্ধ ন৷ হইয়া সাম-প্রয়োগে ক্রোধ কারণের 
নিষ্পত্তি করত বিরোধ ভাজনরূপ অমৃত প্রদান করে ' ছূর্গেছূর্গম- 
পথে ব| দুর্বার বৈরকলহাদি দোষে আসক্তি দেখিলে & মিত্রই 
তাহা হইতে উদ্ধারসাধনে তৎপর হয় । 
 মিত্রই সকল বিশ্বাস-রত্ের কোষ এবং মিত্র অনেক জন্ম- 
পরম্পরায় অভ্যাম নিবন্ধন অনুবৃত্ত হইতেছে বলিয়া আশৈশব 
পোধিত) ও আবাল্যসঙ্গিমিত্র, এমন কি. একসঙ্গে ধূলিক্রীড়া 
পর্যন্ত করিয়াছে, সকল হুশ্টেষ্টার নিবারণ করিয়াছে, এবং পিতার 
যায় সর্বদাই রক্ষণৌনুখ রহিয্বাছে। বহির উঞ্ণতার স্তায়, পুপ্পের 
সৌগন্ধের স্ঠায়, নুর্যের দিবসের ্ায় শ্রী বিমল মিত্র কখনই 
বিমুক্ত হয় না। মিত্র লোকপালনে একপরায়ণ ও সর্ব্ব সঙ্কট- 
সংঘর্ষণে একমাত্র রক্ষণোদ্যত | অশুচি-স্পর্শনাদি সকল অব- 
স্থাতেই সুবর্ণের অগ্রির স্ঠায শুদ্ধিপ্রদ; এবং ইহা হেয়, উহ উপা- 
দেষ ইহা বিবেচনা করিয়া দর্শনে তৎপর । এ মিত্র নাগরের তায় 
(চতুর নগরাভিজনের ন্তায়) অনিন্দনীয় কথা দ্বার! আহুনাদক ও 
সচেষ্টারূপ মণিমাণিক্যের ভাগডার। হৃষ্য যেমন অদ্ধকার বিদুরিত 
করেন, সেইরূপ এ মিত্রও অপ্রিয় বিদূরিত করিয়া! থাকে, এবং 
অনুরক্ঞা মহিলর হ্ঠায় সর্বদাই এ মিত্র প্রিয়-প্রদর্শন করে। 
১_-১০। সকল লোককেই' & মিত্র প্রিযুবদ করিয়া থাকে ও 
সর্ত্ধদ! সকলের প্রিয়ানুষ্ঠানে.নিরত; শ্রী মিত্র কোমলম্ছদয়, মধুর 
িগ্থ, অপ্রমাদি ও কিছুতেই তাহার ক্ষোভ নাই; সঙ্গত সক্জনের 
শুাবা সর্বদা করিয়া থাকে, সর্বদাই স্মিতপু্বক বাক্যালাপ 
করিয়া! থাকে, সর্বকাম হইতে বিরত বলিয়া সতের রূপের ্তায় 





তদীয় কূপ; পরমার্থই তাহার ( অর্থাৎ তল্লাতের ) একমাত্রকারণও 


শর দিত্র সকলেরই পুজ্য। অজ্ঞান জন হইতে জমুভুত-রণে 
পুর্ন প্রহারে উদ্যত; এবং লৌকোত্তর ক্রীড়া-হাশ্তাদি কৌতুহল 
জনন দ্বার! ও ভীডাবিলাসাদি দ্বারা বিলাসোৎপাদক। রি মিত্র 
॥ সংস্যভাব্রে শ্রীর ও কুলের রক্ষক, এবং আধিব্যাধিসমাক্রান্ত 

। চিত্তের উজ্জীবন অমৃত, ও রোগহর ওষধ'। বিশেষতঃ এ মিত্র 
বিশিষ্টপাণ্ডিতা দ্বার উৎকৃষ্ট প্রতুপুরুমান্তাদির কৌতুকীব, 
কোথায় কখন বা সমান কুলপীলতা প্রযুক্ত বিভাগ দ্বারা দবিধাতাবে 
অবস্থিতু। নৃপ প্রভৃতিকে অনুরক্ত করিয়। সর্বদা সাধুও বদান্ত 
করাই তদীয় নিয়ত কাধ্য ও 'সদা যজ্ঞ-দান-তপস্তাতীর্ঘপর্্যটনে 
্তারকার্ধ্য অনুষ্ঠানে ্যাপূত করিতে সর্বদাই উন্মুখ । |পুত্র দার 













সন্ত ঘটে, মিত্র সহায় থাকিলে দুঃখনিদানভোগে বদ্ধ ভূষণ! 


. এ আঙ্থাস প্র নের এক উত্তম আম্পদ 1 সীপুত্রাদি-পরিবার- 
& বর্গ-সমদ্িত এবংবিধ স্বকর্মীনামা মিত্রের সহিত মিলিত হইয়৷ 


নির্বাণ-প্রক রণ-উত্তরভাগ | 





অনেক বলিয়া ত্র 








ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ রমণী ভৃত্য ও বা ব্ধুজন.সকলের সহিতই এ মিত্র 
শুভগানভৌজনার্থ, ত্র মিভ্রহেতু উত্তম ও মহতের সহিত. 





আর থাকে না, সুিগ্ধ আলাপে উহার উদারতা পরিস্ফুট এবং 


০১৯ 


প্র জীবসুক্ত সহজ বুভিতেই ররমণ করেন, কাহারও প্রেরণার 


যে করেন, তাহা নহে ।১১-২০। বাম কহিলেন, হে 
মুণীশ্বর! এ স্্রীপুত্রাদিপোষ্যবর্গসমেত মিত্রের : স্ত্রীপুত্রাদি 


কাহারা ও তাহারা কিরূপ ?-_অর্থাৎ তাহাদের কি গুণ? তাহ 
আমাকে সংক্ষেপে : বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে ! 
স্নান দান তপঃ ধ্যান নামে মহাত্মা পুত্রগণ বর্তমান, আহাদিগের 
গুণে অখিল প্রজাবর্গ একান্ত অনুরক্ত। আর তাহার তাধ্যা 
চক্্রলেখার স্তায় দৃষ্টিতেই লোকের আনন্দ্দায়িনী, কখনই তাহার 

সহিত বিষুক্তা হয় না; সর্বদাই সন্তুষ্ট (১) ও উহার একান্ত 
অন্ুরাগিণী। সেই অব্যতিচারিণী ব্যস্তাভূতা আনন্দদায়িনী, 
হৃদয়হারিণী দয়াবশে চারিদিকে ধন বিকিরণ করিয়া থাকে। 
উহার সেই অভিমত হৃদয়বল্লভা ভার্ধ্যার নাম সমতা, সেই 
নুখ্দারিনী ভার্ধ্যা সর্বদাই অগ্রে বিনীত-বেশে দ্বার্ুপালিকা হইয়া 
সম্মুখে থাকে । হে সাধো! ধৈর্ব্যে ও ধর্মে যে বুদ্ধি অর্পিত হয়, 

সেই বুদ্ধি এ ধুরদ্ধর ধন্য ধীর মিত্রের অগ্রে সদাই ধাবমানা। 
ও মহাবল রাজার বিষয় ও অরিজয়ে মন্ত্রণাদাফ়িনী মৈত্রীনায়ী 
অপ্রা পত্বী সমতার সহিত সর্বদাই স্বন্ধে বেষ্টন করিয়া আছে। 
যাহার মর্যাদা প্রশংসনীয়, সেই চারতুর্্শালিনী কার্ধযবিষয়ে 
উপদেদ্তী সত্যতা! ও মান্য মিত্রের ধনাধ্যক্ষা। এবংবিধপোষ্যবর্গ- 
পরিবেষিত মন্্রণাদাযী সুহৃদৃতৃত স্বকর্্ম দ্বারা, সর্কত্র ব্যবহারপরা- 
য়ণ থাকিয়া প্র জীবনুক্ত লাভে অলাভে কখন আনন্দিতও হন ন! 
ঝা কুপিতও হন না । ২১--২৯। সেই নির্বাণমনা মুনি নিরন্তর 
লৌকিক ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিলেও 'চিত্রলিখিত যোদ্ধাদির 
যেমন যুদ্ধাদি ব্যবহারপরায়ণতা অক্কিত থাকিলেও তাহা এক 
ভাবেই অবস্থিত থাকে, তত্রুপ যথাস্থিত ভাবে বর্তমান থাকেন। 


৷ ই জীবনুক্ত পুরুষ বন্তশুন্ঠ বাদানুবাদে শিলা-প্রৃতিমারন্তায় মুক 


হইয়! অবস্থিতি করেন, নিরর্থক শব্দে একান্ত বধিরভাবে থাকেন, 
লোকাচারবিরুদ্ধ নিখিল কর্ম মৃতকন্প হইয়! থাকেন, কিন্তু আধ্য- 
আচার-বিচারে বাস্থকি বা! বৃহস্পতি হইয়া থাকেন। - পুণ্য-কথায়, 
মৌন পরিত্যাগ করত তদালাপে রত থাকেন, ব্বপরকৌটিল্যাদি- 
দোষের উন্মেষ করিয়া থাকেন, নিম্যেমধ্যেই হছ্রূহসন্দেহ পদের 
নির্ণয় করিব! তন্তগ্রন করিয়৷ থাকেন ও শীঘ্রই বহুবিষন্ধ নির্ণয় 
করিয়া বলিতে সক্ষম এবং সেই নির্্বাণমনাঃ মুনি সর্বত্র সমদৃষ্টি 
উদ্দারাত্বা, বদান্ঠ, পেশল, '( অর্থাৎ কোমল প্রকৃতি ব৷ চতুর, ) 
্নিগ্, মধুর- অর্থাৎ মিষ্টভাষী, সুন্দর, পুণ্যশ্লোক (ঝ! পুণ্যকথা- 
নিরত) ও সংবিতাগবান (অর্থাৎ সমবিচারনিপুণ)। এই 
বর্ণিত গুণগণ প্রবুদ্ধধীগণের. স্বভাবই জানিবে, যত্ব দ্বারা কখন 
এবংবিধ গুণপুপ্তী হইতে পারে ন!) দেখ, চন্দ্র হুর্ধ্য বা অগ্নি 
পরের প্রেরণায় বা যত্বে কখন প্রকাশভাব ধারণ করেন নাঃ কিন্ত 
উছাদিগের স্বভাবই তাৃশ। ৩০_-৩৫ [725 
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০:৯২, 


ঠা একসপ্তত্যধিকশততম্‌ সর্গ।. 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__সংবিদি আকাশের কচনই (ক্ফুরণই ) 
জগন্দ্রণে প্রতিভাত, . বন্ততঃ জগৎ নাই, জগতের আতানও 
নাই, শৃন্ঠ নাই, বা ব্তিসংবি নাই। এই যে চিদ্বোম. জগৎ 
নামে প্রতিভাত হইতেছেন, তাহা শৃল্তত্ব যেমন ভাকাশ হইতে 
নয নহে, অদ্দপ অজ্ঞুষ্টিতে মন্থান্বরপে অবস্থিত হইলেও 
চিদাকাশ হইতে অন্ত নছে। নিবিষত্ব' চৈতন্তের এক বিষয় 
হইতে আপর-বিষয-প্রাপ্তিকালে অন্তরালে যে সংবিং শরীর 
প্রলিদ্ধ, ভাহাই দৃশ্ঠরূপে প্রতিভাত, অস্ত দুষ্ট কিছুই নাই। পূর্বে 
সন্মাত্র পরিশেষলক্ষণ মহীপ্রলয়সম্পন্ন : হইয্ক; যাইলে পরে 


পূনরায় আবি স্থষ্টি হয়, ইহাই অর্তিসম্মত প্রদিদ্ধি; তদানীং সং্ই'; সংবিদের নির্বিষয় শরীর প্রসিদ্ধ, তাহাই: হ্বতাব্‌ ও তাহাই জগ 


মাত্র থাকে, ইছা (সদেব সৌম্যেদ্য়গ্র আমী ইত্যাদি শ্রার্ত 
দ্ধরা) অবধারিত ; হুতরাং অধিকার সেই পর অপেক্ষা অন্ত কার- 
শীস্তরের অভাব থাকায় কি করিয়া দৃণ্ঠের সম্ভব হইতে পারে? 
.(ভ্রতিবিরোধ প্রযুক্ত) তখন এমন অণুমাব্রও দৃশ্ঠবীজ ছিল: না; 
যাহা হইতে পুরা এই মু্তনূহ প্রবর্তিত বাস্বতৃঃ প্রবৃত্ত হয়। 
অতএর এই দৃশ্ঠজগৎ্ উত্পন্নই নহে (ও আতিরও তাহা তাৎ- 
পর্ধ্য) সুতরাং এই দৃশ্টবুদ্ধি বনধ্যাপুত্রের স্তায় একান্তই নাই 
জামিবে। তবে যে এই - চারিদিকে দৃশ্ঠজাল বর্তমান রহিয়াছে 
বলিয়! বোধ হইতেছে, তাহা নির্মল চিন্মাত্র আকাশন্বরূপ পরুম 
পদই, ইহাই শ্রুতি-তাৎপর্ধ্যজ্ঞগণের উত্তি। ১--৭। সেই 
চিন্মান্র পরমপদ কশবন স্বীয় স্বচ্ছ অন|ময় স্বরূপ পরিত্যাগ করেন 
না, তবে যেমন ুষুপ্ত হইতে ্বপ্রাবস্থায় উপনীত হইয়া যেমন 
( ক্র চিৎ) আত্মবৎ অনবস্থিতিপ্রাপ্ত হন, সেইরূপ হষ্টির আদিতে 
ও আত্মা আঁত্বাই ছিলেন, পরে সেই ব্যোমাত্বাই স্বীয় আত্মাতে 


'স্বয়ংই এই দৃষ্ঠাপ্ররূপে অবভামযান হন.। যেমন মন সঞ্ঘলমন্থর 


হইয়া পুর-রূপে প্রকাশ পায়, তদ্রপ স্থট্টির আদিতে এ পরম চিদ্া- 
কাশই দুষ্ঠরপে প্রতিভাত হন।. যেরূপ বাধু স্পন্দিত হইয়া 
চন্তরাবর্তবৎ (বাত্য।বং )- বেষ্টিত হয়, তাহার ভ্তায় এ চিদাত্মা 


সৃষ্টির আদিতে আকাশম্বরূপ থাকিয়া পরে উই চিদ্বাকাশ. অগ্ঞাত- 


সারেই আস্মাতে : চষ্ন্বরূপে অবস্থান করেন। অতএব জ্ঞাত 
হইলে এই দুষ্টজগন্রয় আর আভাতহয়, না, . তখন পরব্রহ্মই 
প্রতিভাত হন; এরং তিনিই য়ে স্বাত্মাতে এই ভাবে অবস্থা 
করিতেছেন, তাহার ভান হয়।- মূর্ত পৃধী আদি কিছুই কখন 
নাই, অথবা অজৃটিতে বা প্রাজষ্টিতে মূর্ত রা অমুর্ভ যাহাই 
হউরু না) এক ব্রন্মই সেই ভাবে রিরাজমান; ইহাই চরঘ নিকর্ষ। 
প্বৃষ্টপর্র্বত যেমন জাগরণকালে আকাররিহীন আকাশেই পরি 
শত হয়, তাহার শ্তায় আত্মবোধ হইলে -এই জগলয় শান্ত চিনা 
আকাশেই অবশেষে ভাত হুয়। এই জগৎ প্রবুদ্রগণের মিরুট 
বিভাগবিহীন পরব্রহ্ধ, এই অপ্রবোধ যে:কি ও কিরূপ, তাহা 
আমরা চিন্তা করিয়াও জানিতে পারি না। এক দেশ হইতে 
অন্ত.দেশে গমনকালে মধ্যে য়ে শুষ্ঠময় ) সংবিত্বপুঃ দৃষ্ট হয়, 
তাহাই ভূতগণের স্বস্থভাব ও তাহাই পরম পদ। এ দেশ 


হইতে দেশাস্তর প্রাপ্তিতে অন্তরালে যে সংব্দ্বিপুঃ প্রকাশ পা, 


তাহাই সেই গরমাকাশ ও তাহাতেই সকল প্রতিষ্িত রহিয়াছে । 
অতএব সকল অধিষ্ঠানও, নির্কিময় চিনমা্রই ( অধিষ্ঠার স্বরূপ) 
শী পদও যা, আর এই (অধ্যাস ভূত) সদসদাত্বক জগৎও 
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তাদৃশ, কারণ--পঞ্কভুত ব্যতিরিক্ .অন্, কিছুই নাই, অর্থাৎ কী. 
সবাতিরিক্ত স্বকার্ধ্য শৃন্টতাই উহার . ব্্নসাৃ্ত।  বাহেন্দিয়, জন্তয 
বিষয়াভাসভৃত বণ, আলোক ও মনন্কার অর্থাৎ অভ্যত্তর মঝোধীন, 
বিষয়াভাষ অমস্তই এ পরম পদ; এ, সকল, এ পদরূপ মহীসমুদ্ডের 
ভ্রব্তা-€ও তৎ) সম্ভৃত আবর্ুনিচয়। এবং দ্রেশ হইতে অন্ত, 
দেশ প্রাপ্তিতে মধ্যে যে সংবিদ্বপুঃ বর্তমান থাকে, হাই, জগৎ, ও 
এতদ্যতিরিক্ত কখনগু গাব বর্তমান: নাই (অতএর নির্রি়য় 4 
চিন্ানত ব্যতিরেকে জগত্তা নাই -জীনিবে)। রাগ দ্বেষাদি ভাবও 
যে গ্টাবাভীব পদার্থ, এ সকলই এ পদ্দের সদ্রপ্ ; এ সকলেই প্র 
পদের সূদ্রপ ও ভীন্রূপে. অপরিহারী অরয়বই বর্তমান (শ্বাখা- 
চক্জর্শনে ) পুর্ব কোটি ও অপর কোটি ত্যাগ করিয়া. ধ্যে যে 





রূপ মরুয্রীচিকা জলে অধিষ্ঠান সংক্ঞা ধারণ করিয়াছে। (এই 
অক্তিপ্রায় করিখই আমি পুনঃপুমঃ জন সাধারণ প্রসিদ্ধি তোমার 
' মিকট উদ্বোধিত করিতেছি যে, ) জাগ্রৎ দেশ হইতে স্বপ্ন দেশ 
প্রাপ্তিতে মধ্যে সুপ্তি দশ্শয়।যে সংবিদের দেহ, স্থষ্টি দেশ হইতে 
অগরস্থষ্টি লক্ষণ দেশ প্রাপ্তিতে মধ্যে প্রলয়েতে যে. সংরিদপুঃ 
ইহলোক লক্ষণ দেণ হইতে পরলোক-দেণ প্রাপ্তিতে মৃধ্যে মুহ্া- 
বস্থায় যে সংবিৎ"শরীর বর্তমান, তাহা সর্বদা মেই তাবেই থাকে; 
কটসথতুপরযুক্ত স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুতস্মায়. জগৎ এই যে অপ্রর 
নাম, তাহা অজ্ঞর্সিত মাত । প্রথম স্থষ্টি হইতে দৃপ্ত জাল উৎ- 
পর্ন হয় নাই, তবে যে ইহা রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা 
কেবল জগন্মায়ান্বরূপ এরন্দ্রজালিকের আড়ম্বর মাত্। বড়ই 
কষ্টের বিষন্ যে, দৃষ্ঠ বান্তবিকই নাই, তাহারই অস্তিত্ব রহিয়াছে, 
আর যে প্ররব্র্গ বাস্তনিক রহিয়াছেন, তাহারই অস্তিত্বের অভার, 
 ছেঁহা, কেবল মূঢ়ের.অভাৰ বশত? মনিতে মণি নহে, কাচ 
রহিয়াছে, এই ভ্রা্তিব্ উহা! টৈগ্রীত্ত-ভ্রমমমাত্র। আমি কিন্তু 
্রহ্মতাবশুষ্ঠ ; - অতএব বিপরীত -জগ্রৎ কোথাও পাই না। আর 
যুড্রোও মে. অসৎ দগ্নজারকে ফং বলিয়া থাকে) তাহাতেও 
 আহারা উরূপে ব্রশ্থকেই প্রাপ্ত হয়, কারণ অসতের উপলব্ধি 
অস্ত) ৫). 'রদ্ষৈবৎ নাবগম্যতে'--এই পাঠের অর্থ যথা-_ মুর 
ুণড দৃষ্ঠকে সৎ ঝ'লয়।. এই. ব্রহ্মকে জানিতে পারে না ৮--২৩। 
| কোথায় কোন, দৃশৃই উৎপন্ন নহে এরং কোথায়৪ আভাত হয় . 
রা তবে দে এই প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেরল আকাশ 
স্বরূপ ব্রহ্মই শ্বয়ং স্ষুরিত হইতেছছেন.ও হইস্কাআছেন। যেমন 
মণি স্বত্. স্র্যতিবিক্ত স্বকীয় দীগ্ডিতে স্ফুরিত হয়, চিদ্বযোমও 
সেইরূপ আই্মাভিন সি দারা ক্রি, হুইতেছেন। এই যে 
দিবাকর “অয় প্রকা্িত্‌ও -তাপান:ক্লরিতেছেন. তাহা সেই 
শাজগ্ে অধিষ্ঠিত থুকিয়াই-জানিরে *.  দ্বিকর সেই সবৎ- 
সামান্দ্রএক দেখ মাত্র, বাস্থবিজ.ক্বেন.এক অন্ত ভাস্বর নাই। 
উুত্য তাহাতে খারিয়াও তাহা প্রকাশ করেন না বা. নি্নাকরও 
করিতে ষমর্থ নহে দেরই-অর্কাদিকে গ্রিকািত করেন, অর্ক 
(প্রভৃতি). তাহাকে প্রকাশ করিতে যক্য নহেন। তাছ্ারই 
দ্থিতে যন দশতমগুদ ভাসমান সুর বহি প্রভৃতি সরল 
জ্যোতিপদার্থেরই_মেই চিৎ. দীপক (দীপ্তি-টাযুরু ) 
তিনি মাকার নিরাকার এই সদর কা বিষয়ের অত প্রযুক্ত 











রহ দাম গম্যতে” এই পাঠের অরথরূপ 








1নববাণ-প্রকরণ-ডত্তরভাগ । 


আকাশকুস্থম্ব অপব্ররপ বক্গতত্বজ্জের নিকট তাহা! সম্ভব হইতে 
পারে না। যেন্ধূপ জীবন্ূত জগ সুর্যের তেজে গবাক্ষ মধ্যে 
এক অণু ভাত হয়, রি সেই অপরিচ্ছিন্ন চিত্প্রকাশ বন্গে এ 
ত্্্যাদি প্রতিভাত, আর প্রতিভাত না হইলেই বাকি ক্ষতি? 
চিন্াত্রাকাশের রত্বড়ৃত সেই বর্ষের হৃুর্ধাদিসমন্বিত স্থষ্টিরূপ যে 
প্রভা, তাহা জাতি কিরূপে হইবে ব্ল। এ পদ  চিন্মাত্রের 
বিরহিত, শহযত্বেরও বিবর্জিত সর্বাতবরিক্ত_অথচ' সর্ধার্থসমন্ধিত। 

তহাতে পুথী আদি সকল আছে অথচ তাহাতে কিছুই নাই. 
আর তাহাতে কোন জীবও নাই অথচ তাহাতে কোন্‌ জীবগনই 
বা না আছে ? অবয়বদয়ঘটনপ্রযুক্ত স্ুলতাকে না ত্যাগ করি- 
যাই তাহাতে এই সকল শৃষ্যাদি পরমাণু অর্থাং নিরবয়ব অনুরূপে 
বর্তমান। সত্তারূপ স্বরূপ অত্যানি হইলেও দ্বৈত বা ত্রক্য কিছুই 
উহাতে নাই “কিছুই” ইহ! উহাতে কিছুই নহে, আর যাহা কিছু 
নহে, তাহাতে কিছুই নাই, ফলে “কিছু” বা «কিছুই নহে” 
ইতাদি কলনা উহ্বার নিকট অতিদুরে বর্তমান। এক! 
ও নিরন্তর! অর্থ, অবিচ্ছিন্না সনাতনী যে চিন্মান্র ব্যোমসত্ত, 
তাহাই আত্মাতে অতিবিস্তৃত জগত্রূপে বর্তমান। এক চেত্য- 
দৃশ্ঠাদি ত্যাগ করিয়া অপর চেত্য না পাওয়া! পর্যন্ত যে চিতের 


রূপ নানাস্বা (হইলেও) এই জগতেরও তাহাই রূপ জানিবে। | 


২৭--৪১। এই যে জগৎ নানার সয় দৃষ্ঠমান, উহা অনানাই 
অর্থাৎ উহা নানা নহে। চিদ্বোমই এই বিস্তীর্ণ জগৎ, যেমন 
স্বপ্রে জীব চৈতন্ত নানাভাৰ ধারণ (করে, তদ্রূপে এ চিদ্ধযোম্‌ ভূত- 
পঞ্চকরে অবস্থিত। সুযুপ্তি হইতে স্বপ্রাবস্থা লাভকালে যেমন 
জীব চৈতন্য হুযুপ্তিতেই থাকিয়া যথাস্থিত অবস্থায় স্বপ্নতা আশ্রয় 
করে, রূপ চিৎও প্রলয় হইতে এই সর্গতাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ 
সুষ্টিরপে প্রতিভাত হন। নুষুণ্তি ও যেরূপ স্বপ্রতাও সেইরূপ এবং 
জাগ্রত তুরধ্যও তদ্রপ, অতএব জগ২ আকাশসদৃশ। জাগ্রতস্বপ্ন 
ুযুপ্তি এই সমস্ত তুরস্বরূপে অবস্থিত, তত্বজ্ঞগণের গোত্র অর্থাৎ 
বরহ্াবিদ্য!সং্প্রদায়ব্ষিয়ে মূঢ় পামর- যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা আমার 
অবিদিত। যে ঈশ্বর জড় জগতের ও অজড় জীবসমূহের অন্তরে 
থাকিয়া অলক্ষ্যন্তাবে জগৎ পরিণত করিতেছেন, অথচ ধিনি মনঃ- 
বুদ্ধ-আদি-বিবর্তিত, তিনিই. শুদ্ধ জীবচিতের পারমার্থিকরূপ, 
জগং-পদা্থ-সকল তন্মগনই, বাস্তবিক যেসকল জগৎ পদার্থ সত্রূপে 
_ নাই, সেই সকলের পারমর্থিক রপ্ত ঈশ্বরই জগদাকারে বর্ত- 
মান ইহাই চরম নিক্র্ষ! ৪২৪৬1 হে নিপ্পাপ রাম! ( তুমি 
বলিতে পার ন! যে *্যদদি পুথিবী আদি পদার্থ জাত চিদ্রপই হয়, 
ও অহা হইতে পৃাথব্যাদি পৃথক নাই, তাহা হইলে অন্তর্ধামিরপে 
চিতের জগতের পরিণামূকারিত! কিরূপে হইতে পারেণ” কারণ 
পুর্কোন্ত  দিদ্ধাস্তামারে__এ জমতে যাহার! পরিণামাদি 
 শববার্থদর্শী, ' তাহাদিগেরই উপদেশের ভন্ প্রবৃত উক্তির 
বাস্তবিক এ জগতে গন্ধও নাই, (অর্থাৎ সে সকল উক্তি লৌকিক 
পরিণাম অঙ্গীকার করিয়া পরমার্থত তাহার পরিণীমার্ঘপরতা 
মাই) শ্রথম সুষ্টি হইতে এক চিন্া্র পরমাকাশ মহাসত্রান্বরূপে 
আত্মাতে বর্তমান, মহাত্মা তত্র প্রপূর্ণাত্ুতে অনুভব তাহার 
প্রমাণ।' (তাহাই) সেই চিতি সর্জব্যাপিনীৰপে বর্তমানা এবং 
সেই চিতিই অজ্জের জন্য নিজ আত্মাতে অন্তরে “জগং» ইত্যাদি 
নাম স্থাপন করিয়াছেন। স্বপ্ন প্রবোধ অপ্রবোধবৎ যাদুশ আত্মা 
পরিশিষ্ট হয়, তাহা অঙ্গীকার করিলে যাহা যাহা জগৎ কৌতুক 





৭৭) 


অদ্ভুত আছে, দে সকল সুখ-__হুখই। অপ্রবোধে তাহা! অনন্্ী- 
কার করিলে ছুঃখান্বিত যাহা যাহা! অনুভূত হয়, জন্ম মরণ জরাদি 
তৎসম স্ত ছুঃখই হয়। অতএব যে পুরুষ তজজ্ঞ, তাহার গমন 


অবস্থন শয়ন জাগরণই সর্ব্বাবস্থাতেই হুঃখনিক্ষেপের অভাব- -: 


নিবন্ধন এক নিত্য মমাধান তুখ্‌ই বর্তমান থাকে। যে ব্যক্তিব 


ভেদেও, অভেদ্যনিষ্ঠা বর্তমান, যাহার ছুঃখে নুখের স্থিতি এবং 
বহিঃ-সংসারে থাকিলে অন্ত্স্ত বলিয়া! যে পুরুষ আর সংসারে 

নাই, তাদৃশ প্রাজ্জের আর অন্য কিই বা সাধ্য আর.কি বা পরি- 

হাধ্য থাকে? বাহির কার্যে বাপৃত খাকিলেও সে পুরুষ কিছুই 
ত্যাগ বা গ্রহণ করে না, কেবল হৃদর অকার্যা-্রদ্মেই অবস্থান 
করেন। এ প্রাজ্ঞ পুরুষের এবংবিধ স্থিতি হিমের শৈত্যের 
হ্যায় ও অগ্নির উষ্ণতার স্তায় স্বাধই জানিবে; উহ। প্রধত্- 
সম্পাদ্য গুণ নহে। 
তন্ববিৎ নহে; আত্মাতিবিক্তব্ষষিণী যে ইচ্ছা, তাহাই অজ্ঞতার 
চিহ্ন।. যে ব্যক্তি নিরাবরণ বিদ্বান, তাহার অন্তঃকরণ আশ্বস্ত 


হইয়াছে__অর্থাৎ তাহার সমাহিত চিত্ততা লাভ ঘটিয়াছে, 


যাহার এবপ স্বভাব নাই, দেব্যক্তি 


শক্র-মিত্রাদি বিকল্প দূর হইয়াছে, এবং সেব্যক্তি স্বাত্মনখ- 


সারময় হইয়া পরমশান্তিমৃধায় পরিতৃপ্তি লাভ করতঃ অবস্থান 
করিতেছে । ৪৭--.৫৬। 


একনপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭১ ॥ 


রর সস 


ভ্বিপপ্ততধিকশততম স। 
বশিষ্ঠ কহিলেন,-হে রাম! তেম.র আবখস্কা হইতে পাবে 


যে হ্ছুধ্যাচন্দমসৌ ধাতা' ইত্যার্দি-শ্রুতি- অুসা রে এই জগং 


সৃষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে আপনি ক্রিপে ইহা হদগ্নবৎ চিন্মাত্র 
কচনমা্র এরূপ বলিলেন, কিন্ত তুমি এ আশঙ্কা করিতে পার না; 
কারণ, এইরূপ অনাদি জীবনুক্ত বলিয়া প্রজাপতি বিরাট হইলেও 


নিরাবরণ চিদাকাশই তাঁহাকে আমি মনঃমষ্টি 'হিরণ্যগর্ভমাত্র 
বিবেচনা! করি, আর মনঃসন্ধল্পবৃক্ষের স্তাঁয় চিৎকালমাত্র প্রসিন্ধ, : 


এইরূপ ব্রহ্মার চিন্মাত্রত্ব সিদ্ধি হইল।. মননাকারকল্পনার পূর্বে 


চিন্াত্রই ছিল ও থাকে, পরে মননাকারক্সন'নন্তর, জলে যেমন 


আবর্তবিবর্তাকারে জলের উবানে বিবর্ত 


তাকল্সপন॥ সেইরূপ মন . 


এই নামে অধ্যাস এ চিৎকর্তৃক স্বয়ংই কল্পিত হইয়াছে। সত্তা. : 

মাত্রে যাহার আত্মা, তাদৃশ সত্ামাত্রাতুতায় বুদ্ধি আদি কোথায়? 
পৃথী আদি না থাকিলে অনস্ত আকাশের আর ধুলির সভ্ভাবনা : 
কোথায়? ( অতএব তদীয় বুদ্ধি আদিও চিন্মাত্র ব্যতিরিক্ত কিছুই - 


ব্যবহার! [ভ্যাস নির্বাহের জন্য আপাতত 


নহে)। দেই সন্তামাত্রাত্থায় চিন্তদিও নাই ঝ৷ বাসনাও নাই, .. 
 অৎখ হইলেও পরমার্থভঃ 


কিছুই নাই। হে প্রাজ্ঞ রাম! স্থষ্টির আদিতে কারণের অভাব... 
বশতঃ ই স্কল কিছু নাই, আর প্রাক্তন প্রজাগতিও পরবর্তীর 


প্রতি কারণ হইতে পারেন নাই, কারণ সেই প্রাক্তন প্রজাপতির ।|. 


(তদীয় দিপরার্দ কাল অবসানে মুক্তি হয়) অতএব অভিনব . 


সংসার স্মৃতি ও পুনরায় দেহোৎগভি হয় না. এবং দেশাস্তি, :. 


প্রজাপতির জগৎ বচনায় অনুকুল স্মৃতি সব্রথা অসম্তব, কেন না, : 
সেই (প্রাক্তন) ব্রহ্মার উৎ্পতিবরই' সম্ভাবনা নাই । ৯--৫। 1. 
দংসারে বর্তমান আবৃত্তিপর-জীবের স্তায় বিদেহমুক্তগণের ... 
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| বা কালাস্তরেও তাছাদিস্র পুনরাবৃত্তি নাই। 
| প্রজাপতির পুরর্বকলে বাসনাজন্য হিরণ্যগর্ভ অহংভাবগোচর 


যদি বাসেই 


, সংস্কারবলে সেই প্রকার স্মৃতিতে দেছাদি কিছুর জন্তাবনা হয়, 
তাহা! কেবল উপাসনাত্বক মন্ঃ-কল্পন্ার সংস্কারসম্ভূত বলিয়া 
কেবল মানস অভৌতিক অতি তুচ্ছ সন্কল্পনগরপ্রাঞথ মিখ্যাভূতই 
হইয়া থাকে, ( তাহার সত্যতা কেবল আমাদিগের সিদ্ধান্তে 


, হইয়া থাকে )। অবশ্ঠ তুমি বলিতে পার যে,“ এই ব্রহ্গাপ্ডাআ্বক 


 বিরাট্দেহে ভৌতিক বলিাই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহার 
 ভৌতিকত। অভাব কি করিয়! হয় % (তদুতর ব্লিতেছি, শুন) 
যেমন সঙ্কপপরর্বতের রূণ দৃষ্টিগোচর হইলেও সেইবপ পৃথী 
: আদি ভূতসম্পর্ক শুন্ঠ, বিরাট্‌ শ্বীরেও তদ্রুপ জানিবে । যদিও 
। শিাপুরববমিত্যাদি ও দিব পৃথিবীম্” ইত্যাদি শ্রুতি অগ্সারে 
: প্রশ্থী আদি ঘটিতত ও পূর্বতন স্মৃতির আভাস পাওয়া যায়, 


: কিন্তু প্রজাপতির প্রথমসষ্টিতে পৃর্ধা 


পূর্ববান্থভব অভাব নিবন্ধন; 


: কখন কোন স্মৃতির সম্ভবপর. হইতে পাবে না। তবে যে শ্রুতি 


বাক্য বুঝা! যায়, আহা কেবল ভগৎসত্যদর্শী লৌকিক অজ্ঞগণের 
বৃদ্ধিতেই, শ্রাতিতে কেবল অনাদি সিদ্ধ-কর্ম-পথে প্রবর্তিত করি- 
বার জন্ট পরবুদ্ধি অনুমারেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 
সেই ততৃজ্ঞ প্রজাপতির বুদ্ধি অনুসারে পূর্বোক্ত স্মৃতি নাই। .ছে 


' স্মৃতিশালিপ্রধান! তাহাদিগের স্ৃতি কেন না সম্ভবপর হয়? 
৷ (কারণ প্র প্রজাপতির পুরব্বকল্পে উপাসকত! অবস্থায় পৃর্থী-আদির 


অনুভব আছেই, তাহার অভাব হইলে “আমি ? পৃরী-আদি ঘটিত 
৷ বিরাট্শরীরধারী” এরূপ কি করিয্বা। উপাসনা হয়। আহার পর 
এ ব্রহ্ম স্বীর উপামনাবলেই রচনার সামথ্য পাইয়া কল্পাদিতে 
পৃথবী-আদিস্বতিনিবন্ধন পু্থী-আদিঘটিত বিরাট্-শরীর আহার 
স্মরণ দ্বারা নির্মাণ করিতে পারেন ? ) সেই, স্মৃতির অভাবে বিনা 
 ন্মুতিতে নির্মাণ করিলে, পুর্ববকল্লীয্ সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ডগুণ কিরূপে সিদ্ধ 
হয়, হে গুণগণাকর] তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, (আমি 
কল্পনা ভ্রান্তিসংস্কারসন্ভৃত নিরর্থক স্মৃতির কথা .বলিতেছি না, কিন্ত 
সত্যার্থ অনুভব স্মৃতির কথা বলিতেছি)। পূর্ববকল্লীয় পৃরী আদি 
দৃশ্ের বস্তুতঃ সত্তা থাকিলে, তবে তাহার ভাবাভাব-_অর্থাৎ অস্বর 
' ব্যতিরেকবশতঃ সম্পন স্মৃতিদ্বারভূতা এই লৌকিক ঠায় প্রসিদ্ধ 
কাধ্যকারণতা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু মেই কার্ধ্যকারণতার 
 দ্বারভূত স্মৃতিরই সন্তাবনা নাই। কারণ, যখন আব্রন্স্তত্ত পর্যন্ত 
' কোন দৃগ্ঠই যথার্থত্ঃ নাই, তখন কিরূপে কোথায় কিব্প স্মৃতির 
সম্ভাবনা. হইতে পারে ? (হৃতরাৎ সহজতঃই” তত্বজ্ঞ সেই বিরাট 
পুরুষ্রে তত্বজ্ঞান বাধিত হইয্না সকল প্রপঞ্ই মিথ্যাই হইল। 
অতএব সেই মিথ্যাপ্রপঞ্চ তাহার যথার্থ স্মৃতি জম্মাহতে বা সেই 
স্মৃতি দ্বার সত্য অর্গের প্রতি কারণ হইতে সমর্থ নহে। দৃশ্তবস্তর 
' পরমার্থতঃ উৎপত্তি হইয়া বিদ্যমানতা থাকিলেই, প্রমাণ, দ্বারা তাহা 





অনুভব করিয়! কালান্তরে যদি স্মরণ করা যায়, তাহাকেই “স্মৃতি” 
বলিয়। শাস্্রজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। আর যেখানে দৃষ্ঠই নাই, তখন 
এ সকল কলনা কোথায় ? ( ফলে যাহা অসৎ ভ্রান্তি কল্পিত ও তত্ব 
জ্ঞানে বাধিত হয়, তাহার স্মৃতি হইতে পারে না। সকল,.ৃশ্ঠেরই 
সর্ব! অত্যন্তাগাব, “সকলই: ব্রহ্ম”. ইহাই সত্য, অর্থ, অত এব 
(স্মৃতির কল্পনা কিরূপে সম্ভবে। ৬--১৪। অতএব প্রজাপতির 

আদ্যস্থৃতি কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; আর এ শুদ্ধ 
জ্ঞানাত্মার আকারবস্তাই বা কোথা য়? পূরববজন্মে উপামবাস্ম য়ে 


| 
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নিজের ' জগৎশরীরত্ব ভাবনা, সেই ভাবনাবশতঃ উপাসন। ফল- 
সিদ্ধির জন্ত “আমি জগত্শরীরাত্মক”: ইত্যাকার স্মৃতি তাহার 
অব্স্তাবীও হইতে পারে, আর যে লৌকিক স্মৃতি--অর্থাৎ সেই 
আমার মাতা, সেই আমার দুহিত৷ ইত্যাদি স্মৃতির স্তায় অ্থ- 
প্রমাজন্ঠ৷ স্মৃতি, তাহা তাহার নাই, অস্ঠদীয় অর্থাৎ লৌকিক 
স্বৃত্যর্থ মাতৃ-ছুহিতি-আদিও গৃহাদি বর্তমান থাকে । আর উপাসনা 
বিষয় ্মৃত্যর্থ মনোরাজ্যবৎ অস্তিত্বশুন্য, ইহাই বৈষম্য, কেন নাই 
তাহা বলিতেছি শ্ররণ কর। অতীত পদার্থের সংস্কারবশতঃ যে 
স্মরণ, তাহাই স্মৃতি বলিগ্। কথিত; কিন্তু প্রজাপতির পদার্থ কল্পা- 
দিতে বর্তমান থাকিলেও, তাহা কা্যক্ষেত্রে নাই, ছিল না ঝা 
হইবেও না যে, স্মৃতি হুইবে। এইরূপে এই সমস্তই আদি-সমাপ্ত- 
রহিত, কৃটস্থ, পরত্রহ্ধ, 'তএব আর স্মৃত্যার্দির সম্ভাবনা! সর্বাত্ব 
বলিয়া সতযত্বকও হউন, ইহা যি সর্ববাতদ্শী বলেন) তাহ! 
হউক নাকেন।-_-এই অভিপ্রায় আমিও প্যদি বাপি তাবৎ কিঞ্চিৎ” 
ইত্যাদি পূর্ববকথিত বাক্যে যে সকল পদার্থপবরূপে বিদ্বোম কচন, 
যাহা ব্যবহারে উপযোগী হইলেও একান্ত শান্ত, তাহাও স্মৃতি 
বলিয়া বলিয়াছি। অজ্ঞাত ব্রহ্ষস্বভাবের অপরোক্ষতাবে যে কচন, 
তাহাই স্মরণ) ই ত্রহ্গাত্মাই উপাসনাত্বরূপে পুনঃপুনত অত্যন্ত 
হইয়া উপাসনা ফলীভূত বাহ্‌ অর্থের স্তায় উপাসন! করে, সঁদৃষ্ঠে 
অবভাসমান হন। অজ্ঞানোপছিত ব্ক্গবূপ জীবক্তৃক ভ্রান্তিবশতঃ 
স্মৃতি ছারা পরস্পর যাহা যাহা অজ্ঞানোপহিতভাবে স্বীয় জ্ঞান- 
গোচরীকৃত বা প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত স্বভাবই অবলম্বন করতঃ 
স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া েই আকারে কালান্তরে যে তন্তীবাসিষ্টবৎ, 
ভাসমান হয়, তাহারই স্মৃতি এই নাম ব্বন্বরূপে স্বতই প্রদত্ত হই- 
যাছে। যেমন ভ্রান্তানুতবে অবিদ্যমান দৃণ্ঠও প্রতিভাত হয়/সেইরূপ 
স্মৃতিতেও স্থিতিসকল মৃগত্ষণয় প্রকাশ পাইয়া, অবিদ্যমান হইলেও 
প্রতিভাত হয়। ১৫--২২। অত্যত্থরূপ জর্বাত্মাতে অবস্থিত যে 
সকল সংবিৎ ক্ফুরিত হয়, তাহাই ভ্রান্ত অভ্যাস দ্বারা সত্যন্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভ্রান্ত্যনুভবে সমানবিষর়ত্বরূপসারদৃশ্টপ্রযুক্ত স্মৃতি 
বলিয়৷ কথিত হয়। সেই সর্বাত্বাতে কাকতালীয়বৎ আকস্মিক 
উদ্বোধকবশে যে সকল সংবিৎ প্রকাশ পায়, সেই যে চিতের 
অঙ্গীভূতব্ বিষয়তঃ পরোক্ষভাঁববশতঃ বিকৃত হইলেও স্বতঃ অপ- 
রোক্ষতানিবন্ধন অবিকৃতবৎ প্রতীয়মান সংবিৎসকল, তাহাই স্মৃতি 
বলিয্!। কথিত। সেই: সর্বাত্মায় সং (চিৎ) রূপ অনুভবে যৎ যৎ- 
স্বরপে স্বত্ঃস্কুরিত হয়, তাহাকেই সেই অভ্যস্ত অর্থের সহিত 
সম্মানকারিতার সাঘৃশ্টবশতঃ “স্মৃতি” বলিয়া জ্ঞানিগণ বলিয়! 
থাকেন। যেমন পবনস্পন্দন ব্যজনাদিহেতু পাইলেও. হয়, আর. 
না পাইলেও তন্রূপ উদ্বোধক হেতু পাইলেও লব্ধ হউক আর নাই 
হুউক, সংবিৎ কলের স্ফুরণ হইয়া থাকে, সেই অনুভব 
উপলক্ষিতই সংবিৎ কালাস্তরে স্মৃতি বলিয়! কথিত হইয়া থাকে। 
যেরূপ তোমার এই অবয়ব সকল মনঃ তশ্প্রবণ হইলেই স্কুরিত 
হয়, আর মন অন্তপ্রবণ হইতে ক্ষুরিত হয় না, সেইরূপ উদ্বোধ- 
কের কদাচি অবধান বলিয়া কাকতালীয়বৎ অবয়বভূত সংবিৎ 
সকল কাকতালীয়ব প্রতিভাত হয়। সুতরাং উহার সর্ব! স্ফুরণ 


নাই, স্ধীগণ তাহাদিগেরই স্মৃতি নাম দিয়া থাকেন। যেমন স্বপ্র 


ইন্দজাজালাদ্িতে মিথযাজ্ঞানম় ঘটপটাদি রর্তমন, তাহার ন্তায় 
আত্মাতে সব্বাত্মিকা' সকল সর্থবৎ বর্তমান আছে ও স্বপ্র ত্র- 
জালাদিতে ধেরূপ ঘটপটাদি মিথ্যাজ্ঞানময়, তাুশ ভ্রমাত্মক স্মতি- 











নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাঁগ । 


পদার্থের আর কি বিচারিত হইবে? অতএব দৃশ্ঠের অভাব- | 


নিবন্ধন, সেই অন্রান্ত তত্তজ্র প্রজাপতির স্মৃতি নাই জানিবে। 
 ২৩--২৯। সেই -তন্ববিৎ স্বীয় দৃষ্টিতে এই জগতস্থিতি এক ঘন 
চিদ্ধযেমমাত্র অবলোকন করেন, সুতরা মেই তত্ববিৎ নিজেও 
এক ঘন বলিয়া একই নির্বকীরতাবে অবস্থান করেন। আর 
অজ্ঞের নিকটে এই দৃশ্ঠ এখন যেমন দেখা যাইতেছে, তণ্তাবেই 
অবস্থিত! আমি সেই তত্বজ্দগণের স্থিতি বা মোক্ষের উপায় 
কখন কিছুই জানি না; অতএব সেই অজ্ঞ যদি দৈবাৎ সাধন- 
চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহবশতঃ (যাবৎ ) ভিজ্ঞান্র স্তায় হয়, 
তাহা হইলে যে পর্যন্ত না উহার দৃশ্ঠ স্মৃতি, সংক্ৃতি নিবৃত্ত হয়, 
পে পর্য্যন্ত গুরু মোক্ষকথা বলিবেন ও বলিয়া থাকেন; অজ্ঞণণ 
যেমন তত্বজ্ঞগণের স্থিতি বিষয়ে' কিছুই অবগত নহে, সেইরূপ 
তত্তজ্ঞ হইলেও আমরা অবিদ্যা, মূর্খতা ও মোহের অত্যন্ত 
অসম্ভবতাপ্রযুক্ত অজ্ঞ নিশ্চয় জ্ঞাত নহি ; কারণ যাহা! যাহার 
বিষয়ে নাই, তাহা তাহার অনুভূত হয় না হৃর্ধ্ের রাত্রি অনুভব 
কি করিয়া হইতে পারে, বল । স্মৃতির হেতু সংস্কার, এখন 
তাহারই স্বরূপ কি, তাহা প্রথমতঃ অন্ধারণ করা উচিত। 
অন্ত.করণৌপহিত . চিন্মাত্রে বাহ্বস্ত স্বরপ্াত্বক যাহা কিছু. 
প্রতিফলিত হইবে, তাহা যদি পুনঃপুনঃ ব্যবহার দ্বারা অভ্যস্ত 
হত, তাদৃশ অর্থ সাদৃশ্ত হেতু যে বাধিত-__ অর্থাৎ, বাসনাময় চিত, 
তাহাই সংস্কার বলিয়া কথিত। তাহাতে পরিকল্পনীয় নিখিল 
বাহুপদার্থ তত্বঙ্ঞান দ্বারা আত্মস্বভাবে পরিণত হইলে বাধিতের 
অনুবৃত্তি দ্বারা : পটগ্তাষ়ে আভামমান হইলেও বস্ততঃ তাহার 
অবস্থিতি থাকে না, হুতর!ং তত্রজ্ঞগণের চিত্তে তাহার সংস্কার 
মার্জিত হওয়ায় আর স্থান পায় না; অতএব তাহার সংস্কার 
আর তত্তুজ্ঞগণের সন্ভবপর হয় না। এইরূপে কখনই জগ্নৎ পদার্থ 
কিছুই অভ্তভবপর নহে। এতৎ সমন্তই মৃগতৃষণয় জলের স্ায় 
ৃষ্ট হইয়! থাকে, পরমার্থতঃ নহে ; যখন এই অর্থ দিদ্ধান্তসিদ্ধ 
হইল, তখন স্বপ্রেও সর্গাদিতে সেই স্বাত্মস্ষভাবস্থ পরম চিদাকাশই 
_ স্থষ্িপর্য্যায়গত হইয়া এই জগত্রূপে অবভাসমান হয় ।.. সুতরাং 
সেই চিদ্বোম্ই এই জগত্রূপে আভাত ; তাহ! কখনই সৎস্বরূপ 
হইতে ব্চ্যুত নহে। উহা নিজ নিজ -্বরূপেই এইরূপে 
আভাত) অথবা! সর্গাদি স্কুরিত হইলে মিথ্যা স্কুরিতবৎ হইলেও 
এই জগৎ অসত্রূপ, উহী। ব্রহ্ম হইয়া আবস্থিত।  (অর্থীস্তর ) 
সর্গাদি স্কুরিত হইলে উহা! মিথ্যা স্কুরিতবৎ হইয়৷ অসতরূপে 
সংস্থিত হইলেও উহা সেই সংশ্বরূপই। অতএব (কোথায় 
হেয়াহেয়াবিপ্রতিভাস কিরূপে বা কি কারণে হইবে? এই জগৎ 
পদার্থ কিছুই সাকার নহে বা স্মৃত্যাত্বুকও কখন নহে। কারণাভাব, 
নিবন্ধনই ইহা "পরমাত্মার স্বরূপেই প্রতিভাত, স্মৃত্যাত্মবকতার 
প্রত্যাখ্যান এই জন্যই করিতেছি যে, বন্তর আকার থাকিলে যে 
ছু মরণেও তাহা হইয়। থাকে; (ত্্রীপুত্রাদির মৃত্যু স্মরণেও 


ছুঃখ দেখা যায় ).। ৩০__৪১। যখন এই উভয়ই অসৎ, তখন বন্ধন 


নাইই জানিবে; পর্চভুতের অন্ততম আকাশমন্নিভ শুন্তস্বরূপ 
চিদ্বাকাশে .তৃবন অর্ক অচলাদি স্বন্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই 
যথাস্থিতভ|বে__অর্থাৎ জীবনুক্তগণের ব্যবহারক্ষম হইয়া অবস্থিত। 
এবং এই যথাস্থিত উগ্র দ্রিকৃ-কালসমন্বিত জগৎ স্বন্বরূপ 
পরিত্যাগ না করিয়। এ চিদাকাশে অবস্থিত। স্বপ্রপ্রপঞ্চ দৃষ্টান্তও 
এ বিষয়ে হুসর্শ । দেখ, এক স্বান্ুভব মাত্রই যাহার স্বরূপ, সেই 





০০১৫ 


প্রমাতৃ-স্বাপ্ননগরও স্বস্বরূপ অপরিহারী চিদাকাশের গর্ভস্থ এ 
চিদ্যোমেরই স্বরূপ। দেখ, তাহাতে পৃর্থী-আদির অভাবই বা 
কোথায় ই আর পৃর্থী আদিই ব! কোথায়? ২তাহা কেবল শান্ত 
চিদ্াকাশই আত্মাতে বর্তমান। “র্বাদৌ” পাঠে সকলের 
আদিতে, আর দসর্গাদৌ” পাঠে সৃষ্টির আদিতে ও স্বপ্নকালে 


পৃথবী.আদির সম্ভাবনা কোথায় ? ব্রহ্মস্তা জগতত্বরূপ হইতে : 


উৎপন্ন হইয়াই যেন নিজেই নিজস্বরপে পৃর্ী আদি নাম করিয়া 
থাকেন; পরে তাহাই সত্যার্থপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু 
বাস্তবিক তাহা নহে, উহা! স্মৃত্যাত্মকও নহে বা সাকারও নহে, 
কারণ পৃথ্বী-আদি একান্তই অসম্ভব। অতএব উহা ভ্রান্তি বা 
বিবর্তাদি কিছুই নহে, ত্ জগৎ কেবল ব্ঙ্গাত্মইই জানিবে। এই 
্রহ্মই ছুন্দর স্বরূপে স্কুরিত; সেই জগত্রপগ্রাহি-রন্ধ সষ্টি ও 
প্রলয়ে আত্মাতে অধিকৃত স্বভাবনিষ্ঠ একই). এই বন্ধ দৃষ্ঠাত 
হইয়া প্রতিভাত ও গোচরীভূত হইলেও উহ! নির্মল ন্তঃই 
অজ্ঞান বশতঃই উহা অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি-প্রলঘময়াত্মক 
হইয়৷ উদিত জানিবে। ৪২--৪৮। 


দ্বিসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭২) 


ত্রিসপ্তত্যধিকশততম সগ। 


রাম কহিলেন,_-যদি স্বপ্রকাশ চিত্চমকারই জগৎ, তাহা হইলে 
সেই সর্বানুভবস্বরূপ অনন্ত সর্বাত্মা আত্মতন্তের সর্বত্রই অহৎ- 
ভাঁবে আগ্রহ হওয়া উচিত, দেছেতেই অহংভাবে কেন অতিশক়্ 
অভিনিবেশ আর অন্তত্রই ঝা কেন নহে, ইহার নিয়ম কিরূপ ? 
যখন চিত্বরূপ নিজের চিন্তাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাও 
যখন চিত্তিন্ররূপ স্বীকার. করা যাঁয় না, তখন কিরূপে চিদ্রপের 
্বপ্রাদিতে চিদিতর . পাষাণ-কাষ্টাদিভাব: গ্রহণ বা তদ্িষক্রে 
আগ্রহ হইল? আরও যখন চিন সর্বাত্মক, তখন এই পাষাণ" 
কাষ্ঠাদিতে কিরূপ অস্তিত্বাভাব উৎপন, হইল? কারণ, চিতের 
অগহ্ৃব সম্ভপর নহে) আর তাহাতে আস্তত্ব স্বীকার করিলে, 
সেই সর্কাত্ুক চিত্তের বিরুদ্ধ অচিদ্রপ- (জড়রপ ) পাষাণাদি 
অস্তিত্ব গ্রহণই বা কিরূপে করিতে সক্ষম হয়? তদ্িরুদ্ধ স্বীকার 
করিলে ত 
বলিলেন __( শরীরীর সর্ববশরীরে অহততী প্রথা সমান হইলেও 
হস্তেই হস্তত্ব ও পাদেই পাধত্ব থাকে, অন্ঠত্র কখন জাতি কর্ম বা 
সংস্থানাদির ব্যবস্থাগ্রহ হয় না। ইহা! কেবল অনাদি তত্বদাকার- 
সংস্কারব্যবস্থাতেই হইয়া থাকে; অন্ত কোন কারণ নাই ) যেমন 


শরীরীর হস্তে হস্ততারই আগ্রহ, সেইরূপ সেই জর্ধাত্বয় দেহে - 


দেহভাব-_-অর্থাৎি দেহাবচ্ছিন্ন-অহততার আগ্রহ জানিবে। কেবল 


যে. প্রাণীর, তাহা নহে; বৃক্ষ-আকাশাদিতেও অবিনাশি-জীব 


সত্তানিবন্ধন বৃক্ষের পত্রে পত্রতার আগ্রহ, সেইরূপ সেই 
সর্বাত্বায়ও বুক্ষে বৃক্ষতার--অর্থাৎ বুক্ষহস্তার আগ্রহ জানিবে। 
আকাশের যেমন শুন্তে শৃন্ঠতার আগ্রহ, তাহার স্তায় সেই 
সর্বাস্বায় মণিযুক্তা-ন্র্ণাদি ( ধন ) দ্রব্যে দ্রব্যতায়-_-অর্থাৎ প্রযত্তে 
উপার্জনীয়তা লক্ষণ ভব্যতাতে আগ্রহ বর্তমান। ১--৫। উপা- 


দানীভূত অরূপ চিত্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া! অরূপ হওয়! উচিত . 


হইলেও দ্প্নপুরে সাকারতায় যেমন স্বপ্নভোক্তার আগ্রহ, এ 


আর এ চিদ্রুপ্রে সর্বাত্বতা থাকে না। বশিষ্ট 


বল সাজি ..-০০ 





2৪৭৬ 


সর্ধাত্বায়ও সেইরাপ স্বপ্র-জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের আগ্রহ ।: গিবি- 
রাজপুরে প্রস্তর দিতে প্রসিদ্ধ আগ্রহের স্ায় এঁ সর্ববাত্বীয় তদ্রভি- 
মানিতা অবস্থায় অদ্রিতাযও পুরতার আগ্রহ জানিবে। যেমন 
চেতনরূপে. অভিমত শরীরের কোন আঁদিতে যেমন অচেতন 
আগ্রহ, সেইরূপ চিদ্রপেরও সর্বাত্মা হইলেও কাষ্টপ্রস্তরাদিতে 
অচেতনতব আগ্রহ; (চিৎ কখন চিত্ব পরিত্যাগ. করিতে পারে 
না, হুতরাৎ চিতের অচিত্ব পরিগ্রহ অসন্তব বটে, কিন্তু মীয়াগত 
আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বার। অগ্ঘটিতেরও ঘটনা হইয়া থাকে, 
আতএব আর অস্ম্তবতা থাকে না)। ন্বপ্ধে যেরূপ চিত্তের নিকট 
হইতে কাঠ্ঠপ্রস্তরাদিভাব ঘটে, সৃষ্টির আদিতেও সেইবূপ 
চিদাকাশের অবয়বাদিভাৰ হইয়া থাকে ।, আরও মায়াশবল 
পুরুষের একই বস্তু, চেতন, অচেতন, এই উতয়াত্বক বলিয়াই 
তদীয় পৃথক্‌ পৃথক ধর্মাক্রান্ত দেহ আকার ভাম্বর ও নখ কেশ 
জল আকাশাদি পৃথক পৃথক ধর্ম্ান্রান্ত হইয়া! উভয় ব্যবহারেই 
প্রবর্তক হইয়| থাকে। অতএব তাহাতে যেমন কোন বিরোধ 


নাই, তাহা যেমন একই, সেইরূপ সেই সর্ধাত্বার একই শরীর__ | 


চেতনাচেতনাত্মক হইয়া জঙ্গম-স্থাবরময় হইয়াছে; কিন্তু তাহা 


নিত্য একই ও কোন কালেই তাহার আকার, নাই। যেরূপ: 


ব্বৃষ্ট, অর্থ সংঘ্রম স্বপ্ন জ্ঞান হইলে তাহা আর পুরুষের থাকে 
না। তাহার স্া সম্যক্‌ জ্ঞীনবনের এই যথাস্থিত জগৎ শান্ত 
হয়, আর তাহ!র নিকট এই বিরুদ্বধর্্মাঅক জগৎ থাকে না। 
৬--১২। স্বপদেষ্টার প্রাতঃ প্রসিদ্ধ যে প্রবোধ, তাহাই “পৃথক আর 
ষ্টা ব। দণ্ঠতা নাই, সমস্তই মৌন চিন্মাত্রাকীশই” এই নির্ণয়ে 
অমর্থ। সহস্র সহস্র কোটি কল্প সা গমনাগমন করিতেছে, কিন্ত 
যে সকল চিদাকাশে সমুদ্রে জলাবর্তের স্ায়_-অর্থাৎ এইরূপ সহজ 
(কোটি অধ্যায়ে অধিষ্ঠানের এক রূপতায় হানি হয় নাঁ। সমুদ্রে 
জল যেরপ তরঙ্গাদিতে নিজ শরীর নানাবৈচিত্রয স্কুরণময় করিয়া 
থাকে, সেইরূপ চিংস্বরূপ স্বীন্র মায়াশবলই -চেতনে এই স্ষট 
আদি নানা সংভ্ঞা করিয়া থাকেন। যাহারা! তত্বজ্ক নহে, সেই 
সকল জন নিশ্চয় 'ব্যতিরেকে তত্জ্ঞের প্রতি এই যথাস্থিত বিশ্ব 
সর্বদাই অনাগয় ত্রদ্ধা। তরঙ্গ যদি যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, 


“আমি তরঙ্গ নহি, আমি জলই” তার আর তরম্গতা কেখায়? 


: যখন ব্ন্ষেরই তরঙত্বৎ্__অর্থাৎ তরঙ্গ সদৃশ জগৎ সদৃশ আভান, 


'্তখন কি তরঙ্গত। আর কি অতরঙ্গতা, উভয়ই ব্রাহ্মী শক্তি স্থিরতা 
লাভে অবস্থিত জানিবে। . স্বশ্বরূশ অপরিহারী চিদ্বাকাশের 
অন্ঠান্ট ধর্ম বিনিময়ে চেতনাভাব ব্যতিক্র্জে - যে মনঃ সমষ্টি উপ- 
হিত রূপ প্রকাশ পায়, হেরাম! আহাই মন, ব্রহ্মা, ইত্যার্দ 
নামে উক্ত হইযু। থকে, ইহাই প্রিতামহের নাম। এই: রূপ সেই 
প্রজাপতি আধ্য নিরাকার নিরাময় চিন্ান্র স্বরূপ ংযান্বলপ নগরবৎ 


কারণ বিবর্জিত জানিবে। যে হেমান্গদ ( বর্ণ কেতুর ).নিজের 


অমরত্ব নাই” ইহ। বুঝিতে পারে, তাহার অঙগদত্ব কোথায়? শুদ্ধ 
হেমতাই (নুবরণনথ) বর্তমান থাকে। সেই অজ. চিন্সা শুষ্ঠাদেছে 
যে সম্ল্পমাত্রাত্বক অহততা জগৎ আদি প্রতিভাত, সেই. ত্স্টি 


অম্মদাদিও সমস্টির চিন্মাত্রতা নিবন্ধন চিন্াত্রই ; ইহাও গ্নিদ্ধ হই- 


য়াছে। চিদাকাশে যে যকল : চিচ্চমূণ্খকৃতি প্রতিভাত হয়, তাহ 
শৃন্ঠতাই এবং সেই সকলই: এই সুটি. সংহার -স্থিতি ব্যাপার 
সংবিৎ (জ্ঞান )জানিবে। চিম্মাত্রগথনের যে. স্ব নির্মূল কচন 


7 ও ক্কুরণ) তাহা প্বতঃই স্বপ্না, ইছা চিত্ততামাত্র এবং তাহাই 


এই হিরণ্যগর্ভ প্রপিতামহ। 





যোগবাশিষ্ট“রামায়ণ:। 


এই আদ্যন্তবিহীন স্ষ্টি প্রলয় 
বিভ্রম তরঙ্গবৎ সেইরূপে সর্গবদাই স্কুরিত হইতেছে । ১৩--২৪। 
চিদাকাশের থে কমনীয় কচন, তাহাই বিরাট্‌ নামে অভিহিত, 
সেই. বিরাটের মনঃ স্বরূপ হিবণ্যগর্তও যে. ভুবন ভূত গ্রামাদি 
করিবেন, তাহাও স্বপ্রনগরব জানিবে।. সেই বিরাটুই 
সৃষ্টি ও সেই বিরাটুই স্বপ্র, এবং সেই স্বপ্নই জাগ্রৎ ব্যর্টি- 
সমষ্টি দেহ। যেমন ঘ্বন ভুষুণ্তই নিদ্রাতিশয় লক্ষণ তিমির- 
ভাবে স্বপ্ন অংবেদন (্বপ্র জ্ঞান ) হয়, সেইরূপ প্রলয় তিমির।- 
বৃত আত্মাই স্বর্গ সংবেদন হ্ইয়া থাকেন। . অবান্তর প্রলক্ববূপ 
যে চতুর্লুখের রজনী, প্রথম বলিয়া তাহাই সেই বিরাট্বেশধাবী . 
গরমাত্থার কেশরূপে উদিত, প্রকাশ ও তমঃ_-অর্থাৎ দিন ও রাত্রি 
ও কাল ক্রিয়া তাহার অন্সন্ধি। অগ্ধি তাহার আনন, শব্গ 
তাঁহার মস্তক, আকাশ তাহার নাভি, পৃথিবী তীহার চরণদ্য়; 
চন্দ সুর্য তাঁহার দৃষ্টিযুগল ও. পূর্ধ্ব পশ্চিম দিক তাহার কর্ণদয়। 


এই রীতিতে মন্ঃকল্পনাই বিরাট আকারে বিভৃত্িত হইয়াছে। 


এইরূপে €সই বিস্তৃতাকৃতি বিরাট পুরুষ সম্যক্রপে ছৃষ্ট হইলে 
আমাদিগের স্বল্প শলসম্লিভ স্বপ্নাক্ৃতিতি অবস্থিত ব্যোমা- 
আঁতেই পর্যবসিত হন চতরাং প্রপবশূন্ততাই পরমার্থ 
জানিবে)। চিদ্বাকাশে যাহা চেতনাত্বক জীবভাবাপন্ন হইয়! 
বত; দেদীপ্যমান হয়, তাহাই এই জগ, সুতরাৎ আত্মাই অনু-. 
ভূত হইয়া থাকেন। . বিস্তীর্ণ চিন্ময় আকাশই এইরূপে বিরাট 
স্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন (বা. এইরূপে দেখিলে বিরাট্ম্বরূপ 
চিন্ময় আকাশই প্রতিভাত হইতেছেন ); আর এই যে নগনাগম্্া 
আক জগ, * উহ! নগনাগময়াক্মক স্বভাব স্বপ্ননগরমাত্র। স্বপ্ন 
প্রাপ্ত নট যেমন স্বীয় আত্মাকেই স্বাতিরিক্ত নাট্য দর্শক সমাজে 
পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেশ কল্পনা - করিয়া! তাহাতে নিজের নাট্য নিজেই 
অনুভব করে, সেইরূপ অনুভবকারী চিদাত্মাই স্বীয় স্বর্ূপকে অন্ু- 
ভবৈকরস সত্য স্বাত্াকেও মায়াবরণে অস্তিত্ববিহীন সত্যের 
্টায়-করিয়। সেই স্বাত্মাকেই ইয়ত্তার পরিচ্ছন্ন প্রপঞ্চভাবে অন্থু- 
ভব করেন। শুদ্ধ ব্রদ্ষপর সর্ধক্ছেশ্বরপর ও উপানকপর বৈদা- 
ভ্তিকগণ, দিগম্থর আর্ৃতগ্রণ, কাগিলযোগি-সাজ্যগণ, ও সৌতাস্ি- 
কারি মৌতগণ ইহীদিগের ধীহার! গুরু ব্যাস, অর্থ, কপিল, 
গতগ্ালি, বুদ্ধ. ও পশ্ুপতি বা আগমশান্তনিম্্ীত! ভৈরব এবং 
বৈষ্ণব হিরণ্যগর্ভাদি আগম নির্মাতা বিষ প্রভৃতি কর্তৃক. অ্হা- 
দিগের স্ব স্ব আগমে প্রতিপারিত যে যে দৃক, তৎসমস্তরূপে অস্ম- 
দূভিমত ব্রহ্মই আত্মকলায় তত্র বাসনা লক্ষণ ত্রাত্মকরূপে নিত্য 


ক্কুরিত হইয়াছেন। আর সেই সকল বাদিগণের স্ব স্ব 


নিশ্য়ান্ুরূপ স্বর্গ পারলৌকিম্খ্রূপ এবং 'অধিল হিক হুখরপ 
সকল ফলই তত্ববিের নিকট ত্রচ্মই হইতেছেন। কারণ তাদাত্ম- 
রূগেই সেই সেই ফল হয়, ইহা সেই বাদিগণের অভিপ্রেত ; 
দ্ধের এইরূপই মহিমা প্রসিদ্ধ, কেন না, ব্রহ্গী এইরূপ মায়শবল- 
্বরূপ সর্ববাত্বক। ২৫--৩৪ 1 রা 
িপত্যবিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭৩॥ 














নির্বাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | ূ্‌ ৯ 


চতু সপ্তত্যধিকশততম সর্গ। 

বশিঠ কহিলেন,_যখন স্থষ্টিব, আদিতে কেবল ..চিৎই স্প্- 
ধিৎ.সংবিভ্তিতে জণৎএই অবভাস-_ অর্থ মিথ্যা জানেই সত্যের 
্ায় ভান হইতেছে, ইহা সাধিত হইগ্সাছে, তখন জগ ব্রহ্ধই 
এই প্রবোধে 'কৈবল্যপিদ্ধ হইলে সৃষ্টি ্রঙ্গান্ধির তরঙ্গ, আর 
খবেদন তাহাতে ভ্রব,__অর্থাৎ অক্তপ্র সিদ্ধ ঢুঃখাত্বক সর্গ-বোধে 
আহা প্রমার্জিত হয়; তবে 'যে তাহার পরেও জীবন্ুক্তদিগের 
ব্যবহারের জন্ত জগৎ প্রসিদ্ধ- তাহা কেবল আনন্দ সঙ্চিদেকরস 
বগিয়া অন্য সর্গ,. তাছা স্থখাদিময়, তাহাতে *দ্বত শক্য আদি 
অন্ত অন্ত অহ্থখরূপ কি কারণ হইতে পারে ৭ যেমন স্বপ্সে 
বযুপ্তি স্বপ্ন ইত্যাদি. ভেদাভাস থাঁকিলেও তাহাতে নিদ্রেক- 
রসতার হানি নাই, উভয়ই একই দিদ্রাশূন্যময় ; -তক্প বিদেহ- 
মুক্তি জীবনুক্তি ভেদ-প্রতিভীস হইলেও তাহাতে সুখেকরসতার 
হানি নাই, দৃষ্ট-অপৃষ্ঠাংশ সমস্তই- চিদাকাশের একাত্মরূশ। 


জাগ্রদসস্থায় স্বপৃষ্ট-নগর যেরূপ বাধিত হয় তাহীর স্তায় এই . 


জগত বিবেকি-কর্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়া বাধিত হইলে আর. সেই 
বিবেকীর ইহাতে কিআস্থা থাকিবে? সুতরাং বিদ্বানের বাধিত 
বিষয়ে আস্থা নাথাকাই দুঃখাভাবের হেতু । জাগ্রদবস্থায় যেমন 
বিবিধ স্বপ্রুনগর-বাসন! সত্যভাবে জাগরূক থাকিলেও তাহা 
অসত্য, সেইরূপ এই জাগ্রদবস্থায় ভে'গাভোগের জন্য আবির্ভূত 


বাসনাও সত্য হইলেও অসত্য,-- অর্থাৎ দন, স্টায় বাসনা-. 


মাত্রে অবস্থিত ভোগাদি কখন দুঃখের নিমিত্ত হইতে পারে না। 
(আর তুমি যদি বল যে, "জগতের ভ্রান্তিমাত্র স্বরূপ হইলেই তন 
জ্ঞানে সেই ভরান্তিমূল অজ্জানের উচ্ছেদে তাহার বাধা হইতে 
পাবে, কিন্তু প্রকৃতি পরমাণু-আদি কারণীন্তর স্বীকার ছারা অন্ট- 
পকার উপপত্তি করিলেও ভ্রীন্তিময়তার কলনা না করিলে ত 
ত্তজ্ঞান দ্বারা জগৎ বাধিত হুইতে পারে না, তাহা হইলে ছুঃখ 


ভইবেই” কিন্ত তাহা আমি বলিতে পারি না) করণ) যদি তুমি 


প্রকার অগ্ঠথা উপপত্তি দ্বারাই: কারণ কল্পনা কর, তাহা হইলে 
ধাহ? ্বপ্রজগতে প্রসিদ্ধ ও যাহা লাঘব এবং “বাচারভ্তণম্‌” 
ইতাদি শ্রুতিপ্রপিদ্ধ, সেই শীশ্রই উপস্থিত হুয় বলিয়া অতি 


সন্নিহিত. জগতের ন্তিমাত্রতাই। কেনন] কল্পনা করিতেছ । ১-_৭1. 


আরও “বাচারভ্তণম্‌” ইত্যাদি: শ্রুতিদণিত ন্তায়ে পর্যালোচনা 
করিলে, মৃত্তিকা শুত্রাদির ব্যতিরেকে ঘট-পটাদি দেখা যায় লা। 
সুতরাং স্বপ্নজগতের স্তায় -তদ্বিষয়ে “স্বকীয় এই ভ্রান্তি”, ইহা 
প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়াই থাকে । কারণ কিন্তু অনুমান সাধ্য, 
প্রত্যক্ষ অনুভব অপেক্ষা অন্ুম'ন বলবন্তর স্কোথায় দেখা গিষ্বা 
থাকে ;যে অনুমানের বলে প্রক্কতি পরমীণু-আদির সিদ্ধ হইবে ! 
আরও জগৎ..যে স্বপ্লশৈলবৎ অন্তরান্তগময়, এ বিষয়ে প্রত্যকষদৃষ্ট 
কারণীভূত লক্ষণও আছে ; ' 
অভিল্ফিত-পদাথের স্থর্টিতে বা অনিষ্টের সৃষ্টি-নিবারণে প্রতুত্ 


দেখাইতে পারেন লা।. তিনি “আমি সমর্থ লহি” ইহাও 1ত। 


অনুভব কঞ্চেন এবং তিনি পুর্ব্বে যাহা নির্ণয় করেন, তাহা! 
তিনি যে নিশ্চিতই দেখেন, তাহা নহে, কারণ অকম্মাৎ 
বাহা কিছু আবিভূর্ত হয়, দেখিতে পান, সৃষ্টি যদি কারণীস্তরের, 
অধীন হইত, তাহা! হইলে সকলে তার্শ বারণসম্প্তিমধ্যে 
আপনার অভিলধিতই স্থজন করিতে সক্ষম হইতেন, অনিষ্টেরও 


_ নিবারণ করিতে পাঁরিতেন এএব্ৎ অ 


কেননা এই জন (্রষ্টা) আত্মাতে 





১৯৪. 


আকম্মিক দৃশ্ঠও দেখিতেন না. 
অতএব শু ত্রিবিধ . লক্ষণের ভন্তথা উপপত্তি যখন: হয় না, 
তখন ইহা স্বপ্লশৈলবহ অন্ত্রান্তাত্বকই /সন্ধী-হইল 1: অত শ্রব, 
জগ্ত্বাধিত না করিয়া নির্কিকল্পসমাধি পধ্যন্ত : ধ্যান মাত্রেই: 
বাহার! নিস্তার হইবে মানেন, সেই সকল যোগিগণও নিবস্ত- 
হুইলেন, কারণ যো গিগণের আত্মা 'আনন্দ চিদ্রুপ শুষ্টাবস্থায়' 
থাকে, সাক্ষাৎ অনুভূত হইলেও পুকঘার্থবিহীন ;- অতএব তাহার, 
সাক্ষাৎকার কল্সনে প্রয়োজনের অভাবপ্রযুক্ত নিত্যানুমেয় সেই 
নিত্যপরোক্ষ ভ্রান্তিজ্ঞানকলে জড়তাই অবশিষ্ট থাকে); তাহাতে 
চিত্তের নির্বিকল্পসমধি-সম্পন্ন হইলেও তাহা পরম জড়ত। 
মাত্রই, আর সবিকল্প-সমাধিলম্পন্ন হইলেও তাহা ত সংসা- 
রই। সুতরাং সেই ধ্যানও তাহাতে সম্পন্ন সমাধি 'কোন্‌ 
পুরুষার্থস্বরূপই নহে ।' সসেত্য (সাকার ) ধ্যান সংসার, আর. 
অচেত্য (নিরাকার ধ্যান) জড় শিলার শ্তায় স্থিতিপ্রদ বলিয়া, 
পাষাণস্থিতি ( পাষাণোপম ) আর অন্তের ( বৈশেষিকাদির ) 
অভিমত মোক্ষপর্ধ্যব্ায়ী যে শুন, তাহা ত মোক্ষ অর্থাৎ পুরুষার্থ 
নহে, বিকল্গাত্মক সচেত্য জ্ঞান তদপেক্ষ! ম্বোক্ষেতর, তাহাতে 
আর বন্ধনে কিছুই বিশেষ নাই। জড়শিলাসন্লিভি নির্ধিকলপ 
সমাধি দ্বারা সাঙ্খআভিমত ভিন্ন অন্য কিছুই অস্বদভিমগ্ুলন্ধ. 
হয় না, তাহাতে যদি লাভ করা যায়, তাহ! হইলে নিজ দ্বারাও 
লাভ করা যাইতে পারে, কারণ এ উভয় অবস্থাতেই চিভতচাঞ্চল্য 
নিরৃত্তি ও অজ্ঞানাব্রণ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অত্রব সম্যক 
পরিজ্ঞান সকল সৃষ্টি আদিই ভ্রান্তিমাত্র; কারণ তত্বজ্ঞানসম্পন্ন 
বিবেকীর পক্ষে হৃষ্টিঅত্যস্ত অসভব; সেই জ্ঞান ভরান্তিহেভু 
অজ্ঞান নাশসহকারে উক্ত বিবেকীর যে ভীবনমুক্তার উদ্য় হয়, 
তাহাই নির্বিকল্-সমাধি, তাহাই অনন্ত: নি তাহাই. 
যথাবস্থিত অবিকুদ্ধ- সর্বতাসন আসন, তাহাই অনস্ত হুমুপ্ত 
তাহাই তুরীয়, তাহাই নির্বাণ ও তাহাই মোক্ষ; (ফলে, 
তাহাই সকলের স্বরণ )। শ্রীযে সম্যক 'বোঁধৈকধনতা, তাহাই- 


ধ্যান বলিয়। কথিত এবং এ বোধই “নান্যৎপশ্ঠাতি” ইত্যাদি শ্রুতি-- 


সম্মত দৃষ্ঠাব্রিহিত 
স্বীকৃত মুক্তির শ্তায় শিলাবত জড়তা নহে বা' হিবণ্যগর্ভ-আদি 
সম্মত প্রক্ৃতিপ্রলয়বৎ, হুষুপ্ত সৃশ নহে। কিংবা পাত 
লাদি-কঘিত নিরিবিকল্পমাত্র নহে, অথবা পঞ্চরান্ত্র পাশুপতাদির: 


( অনৃষ্ঠ )পরম পদ। তাহা! গৌতম-কণীদাদি 


অভিমত যুক্তিবৎ সবিকল্প নহে বা৷ বৌদ্ধগণাতিমৃত অসৎ__অর্থ ... 


নিরাত্মতা লক্ষণ শুন্যও নহে। ৮_-১১। তবে তাহা কি, আহা বলি-. 
তেছি শ্রবণ কর। যাহাতে দৃষ্টের অত্যন্ত অসম্ভব, উহ! তাদাত্বক-..: 
আদ্য বেদন্, এবং উহাই “তস্মাৎ তৎ জর্্বমভবৎ”এই শ্রুতিসম্মত- :: 


সমস্ত। - আবার উহাই “নান্তৎ, পশ্ঠতি, ইত্যাদি শ্রুতিকথিত. :. 


অকিক্চিৎ__অ্থাৎ কিছুই নহে। হে রাম! 


তাহা তদৎই বিদ্দিত. :. 


আছে; সম্যক্‌ প্রবোধে তাহা পরম নির্বাণ, আবার তাহাতেই- ... 


এই যথাস্থিত বিশ্ব বিলীন হইয়া থাকে। 


সুতরাং আহাই সবর ও. 
হাই অকি্চিৎ__অর্থাৎি কিছুই নহে ; তাহাতে এই নানা-বৈচিত্রয- $;. 


হে ।-অথচ তাহাতে এই নানা-বৈচিত্রয কিছুই নাই, তাহা. 
কিছুই নহে, অথচ তাহাই কক্চিৎ_অর্থাৎ, তাহা কিঞিৎ বলিয়া. 


এই জগৎও কিঞিৎ বলিয়৷ বোধ হয়। দেই বস্ত্মগ্র অস্ত 





বের চরম সীমায় পর্ঠবদিত (্রেকখানি বন্্ই তাহার দৃষ্টাস্ত) দেখ, । 
ব্্ত্ গং কি অসৎ এইরূপ নির্ণর করিতে যাইলে স্থত্র তাহীর. 
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চরমসীম! হয়; আবার হৃত্রের সদদভাব অনুসন্ধানে কার্পাদ পারে না অর্থাৎ স্প্নমংবৃস্তিরূপেই জীবভাব সমকালে স্্টি-আদির : 


আসিয়া পড়ে। এইরূপ ক্রমশঃ বীজ, পৃথিবী, জল, তেজ, বানু, 


আকাশ, অস্তরুত করিতে করিতে সেই চি্বাত্মাই চরমসীমায় পর্্য-: 


বসিত হন। যাহাতে ভৃশ্ঠজাল অত্যন্ত অসম্তবপর এবং যাহা 
নির্ববাণ-_মর্থাৎ সর্ববিক্ষোপ-ব্রিহিত তাদৃশ শুদ্ধ বোধোদয়শালী 
(শুদ্ধ বোধোৎপন্ন) শান্ত নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অবস্থানই পরম- 
পদ-_ অর্থাৎ পরমপুকুষার্থ জানিবে। হে পদপদার্থজ্ঞ! এই শাস্ত্র 
হুইতে যাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়ছে, তাদূশ বোধশালী পুরুষই 
সর্বোত্তম জ্ঞানম্বরূপ শুদ্ধবোধ প্রাপ্ত হন; “বোধেন এই পাঠে? 
এই শাস্ত্র হইতে বোধ দ্বারা উত্পন্বুদ্ধি পুরুষ এই শবস্ত্র হইতে 
ইত্যাদ্ি। সর্বদা এই মোক্ষোপায়াখ্য শাস্ত্র কীর্তন বা. শ্রবণ 
করাইলে তথ্যাত্বুশাস্ত্র-জ্ঞানরূপ উপায় লাভ ঘটে, তাহাতেই 
সর্ববোভ্তম ধ্যান স্বরূপ শুদ্ধবোধ লাভ ঘটে, অন্য কোন উপায়ান্তরে 
তত্প্রপ্তি ঘটে না। "তাহা! কি তীর্থপধ্যটনে, কি দানেকি স্বানে, 
কি ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত বিদ্যায়, কি ধ্যানে, কি যোগে, কি তপস্তা বা 
কি যক্জ কিছুতেই লাভ করা যায় না। কারণ, এই সমস্ত যে সং 
বলি জ্ঞ।ত হয়, তাহী ভ্রান্তিযাত্, ভ্রান্তিবশতুই অসৎ ও সত্রূপে 
পরিলক্ষিত হঈতেছে। অনিদ্র চিদম্বরে শূন্তই জগদাকার স্বপ্ন 
সুতরাং প্র দকল স্বপ্নকন্প তপন্া-তীর্থাদি দ্বার! দ্রান্তি কখন নিবৃত্ত 
হয় না; তপস্তা-তীর্থাদি দ্বারা স্বর্গাদিলাভই ঘটে, মুক্তি নহে। 
এ সংসারে মোক্ষোপায়ূভূত আত্মজ্ঞানমস় শাসত্ার্থ সম্যকৃবুদ্ধি দ্বারা 
- অবলোকিত হইলেই, ভ্রান্তি দূর হয়, অন্ত কিছুতেই হয় 
ন|। আলোককারী (প্রকৃত তন্বপ্রদর্শক) অমল শাস্তার্থেই 
অধিল ভ্রান্তির একেবারে শান্তি ঘটে, হৃর্যোয়েই কৃষ্ণপক্ষের 
তামসীরাত্রির বিনাশ ঘটে। স্পন্দন যেমন বাঁয়ুতে অবস্থিত এবং 
দ্রবত্ব যেমন জলে বর্তমান, তদ্রুপ চিদাকাশে স্থষ্টি-স্থিতি-সংহারের 


প্রতিভা প্রতিভাত জানিবে! বটবীজাদি দ্রব্যের অস্তরে যেরূপ 


বটবৃক্ষাকার-ধারণ-চমৎকুতি অবস্থিত এবং বায়ুর অন্তরে যেরূপ 
স্পন্রন-চমৎকৃতি বর্তমান; বা যেরূপ কটবীজাদি দ্রব্যের অন্তরে 
বটবৃক্ষাকার ধারণ চমৎকৃতি, বাধুর স্পন্দন চমৎকৃতির স্ায় অবস্থিত 
থাকে, তদ্রপ মায়াশবল চিদাকাশের .অন্তরে, এই যথাস্থিত 
জগতের স্থ্টি ও অস্তিত্ব অর্থাং_স্থিতিও অনন্যরূপিণী হইয়৷ 
বর্তমান রহিয়াছে; এবৎ তাহাতেই লযপ্রাপ্ত হইবে। ১৮__২০ । 


. চতুঃসপ্তত্যবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥ 





পঞ্চসপ্ততাযধিকশততম সর্গ ্‌ 
_বশিষ্ঠ কহিলেন,__“এই হৃ্টস্থিতি অনন্যরূপিণ? এই . কথা 


_ পুর্বে বলায় ্থষ্টি চিতের শরীরই, এ আশঙ্কা তুমি করিতে পার 


 নাঁ। কারণ, অদ্য চিদাকাশ স্বীয় অবিদ্যাবলে 'স্বপ্নক্প হইয়া জীব- 


ভাবৈ সংসরণ করত “আমি দ্বেব, আমি মনুষ্য” ইত্যাদি ; দেহ- 


৷ তাদাত্ম্যাধ্যাসের কাম, কর্ম, বাসনাদি দ্বারা কারণ জানিবে। আর 
: জীবোপাধি-সিদ্ধির পূর্বে পূর্বে মহাপ্রলয়ে ্বপ্নাভতা-প্রাতিবিষয়ে 
: অন্য দৃশ্ঠের অসম্ভবতাপ্রযুক্ত নিমিত্তের অসিদ্ধি। সুতরাং সেই 
. সথষ্টিরপ দৃপ্ত সেই চিদ্বোমের শরীর কি নিমিত্তে হইতে গারে। হে 
 পাপসম্পর্ক-বিরছিত রাম! . স্বর্গাদিতে সকল স্বপ্ন সংবিভিরূপ 


সিদ্ধি, অন্য নিমিত্তে নহে। আরও চিদ্বাকাশের বাস্তবিক জীবভাব 
বা জগন্তভাব নাই, (যাহাতে জগৎ তীয় শরীর হইবে); অনুভবৈ- 
করস চিদাত্বা এই প্রকার অসৎ জগৎ হুইযা স্বীঘ্» বিদ্যায় ভাস- 
মান হইয়া থাকেন, উহা! স্বপ্লাঙগনাস্গবৎ শান্তত্বরূপ কিছুই নহে, ' 
কেবল চিদ্বযোমমাত্র। যাহা জনত্রূপে প্রতিভাত! সেই জগদ্রপী 
ৃ্টাত্মাই, তাহা অনাদি-নিধন নির্খুল চিদ্ধাতুই এইরপে বর্ত- 
মান (অতএব অনুভব অসৎ নহে)। এই পরমাত্মাই যে পর্যন্ত 
অজ্ঞত থাকেন, সে পর্য্যন্ত অবিদ্যাই ম্লম্বরূপ, সেই অবস্থাতে 
সংবরণ করত জাবের স্ঠায় পৃথগ্বৎ হইয়া থাকেন। আর পরিজ্ঞাত 
হইলে নির্মল ব্র্মেই পর্ধ্যব্তি হন, কারণ অনাদিনিধন পরম 
আকাশে আর. মল কোথায়ও কিরূপে সন্ভবে? ঘাহা এই শুদ্ধ- 
বেন, তাহাই স্বগ্রনগর ও তাহাই সর্গাদিতে গৎ। কারণ সর্া- 
দিতে আর পৃথ্বী-আদির উৎপত্তি কোথায় বা কিরূপে সম্ভবপর, 
কারণের অসম্ভবতা-নিবন্ধনই জগতের ব্বপ্ের সহিত সমতা । 
আকাশস্বরূপ চিদ্যোমাত্বার অবভামেরই এই সৃষ্টিরূপিনী পৃথী- 
আদি কলনা ও মনোবুদ্ধি-আদিভাব বিহিত জানিবে। জলের 
আবর্তের ন্যায় ও বায়ুর স্পন্নের ন্যায় চিদ্রাকাশে অবৃদ্ধিবশতঃ 
যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই জগবৃভান, উহ্থার কোনই 
ভিত্তি নাই। এ জগংভানের পর জীবভাবে তাহার. মধ্যে প্রবেশ 
করত আমি হিরণাগর্ত জগৎঅষ্টা এইরূপ শশ্বধ্যশংসী হইয়া 
বুদ্ধি-আদিও পৃর্থী-আদি নামরূপ বিভাগরপ মূর্ত-অমুর্তবহল সত্য- 
মিথ্যাসমবেত কল্পনা করেন। ১--৯। যাহা নিম্মীল অপেক্ষা 
নিশ্মুলতর, সেই মহাচিতি স্বয়ংই জগতরূপে ভাসমান হন, 
উহারই নাম সর্গ; অত এব -জগৎ চিদাকাশই, অন্ত নহে। হে 
রাম! এইরূপ পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, পৃথক অন্ত 'কছুই 
স্কুরিত হয় না, সেই মহাচিতি সদাই নির্দলা; এক চিন্মাত্রকূপ 
যে এক বন্ত, তাহারই কলন স্বাস্ায স্বতই বিস্তুত। চিদাকাশে 
চিদ্বাকীশই বিরাজিত, তবে যে এই দৃণ্রের স্তায় ও চিতের স্তায় 
প্রতিভাত হইতেছে; উহা তদীয় পূর্ণন্বরূপই, কেবল স্বপ্নবৎ চিত্ত 
দৃশ্তাদির স্তায় অবস্থিত। (অর্থন্তর) চিদাীকাশে চিদ্াকাশই 
বিরাজমান, তাহা। অজ্ঞাত হুইলেই তদীয়স্বী স্বমল শরীর বোধ 
হয়, ব| অতিনির্দূল বপুঃ অজ্ঞাত হইলেই চিত্ত দৃণ্ঠাদির স্তায় 
বোধ হয় উহ স্বপ্পবৎ অবস্থিত জানিবে। যখন কোন বাদীই 
প্রকারান্তরে স্থষ্টির উপপাদনে অপমর্থ, ইহা যখন চরম নিকষর্ষ হইল 
ও যখন সত্যপদার্থ বা কারণাস্তক্ের সত্তা! নাই, তখন সর্গাদিতে 
চিদাকাশ স্বীয় আত্মাকেই স্বপ্নবৎ দুশ্ট্ূপে অবলোকন করেন। 
তাহা স্বপ্নবৎ, ইহ? কোন ধর্মাক্রান্তই নহে,এবং উহা চিৎস্বরূপ 
হইতে ঈষৎ ভিন্নও নহে। অতএব নিশ্চয়ই চিদ্ব্যোমগগনাদি- 
বৎ শুন্ঠতা মাত্র। যাহ! এইরূপ, তাহাই সর্ববরূপবিবঞ্জিত 
পরব্রহ্ধ, তাহাই এক এবং তাহাই এই দৃষ্ঠরূপ; সুতরাং ভহা 
সর্বভাবে অবস্থিত এবং তাহা একরূপ হইলেও এই সর্ববন্বরপে 
অবস্থিত | এই যে স্বপ্নে অনুভবগম্য বিষয়, তাহাতে আত্মাই 
বপ্স্বরূপে ভাসমান; এই যে নানাবোধময় বালয়া বোধ হয়, 
তাহা অনানাই, তাহ! নির্মল ব্রহ্মই। ব্রহ্মই স্বীষ্ধ চিঙাব 'চৈত্ন্/- 
প্রযুক্ত আত্মাতে জীবভাবের স্তায় কল্পনাকর ও নিজ নির্দলরূপ 
পরিত্যাগ না করিয়াই মনস্তাকে যেন প্রাপ্ত হন। এবং সেই 


ব্যতিরেকে ৃষ্টি বা অন্তনোক দৃষ্টিগোচর হইলেও সিদ্ধ হইতে মনঃসমষ্টিরপে এই সমস্ত প্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তাহা শৃনতাত্বক 














নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


শূন্ঠকেই বিস্তার করেন। এবং অবিকারী হইলেও বিকারি- 
জগত্রূপের স্তায় হন। সেই মনঃসমষ্টিই স্বয়ং “হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম” 
বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই সর্গের হৃদয়ে অবস্থান করত অবিরত স্থজন 
করেন এবং অজ সংহারও করেন। ১০ -১৯। পৃথ্যাদি- 
রহিত সেই মনোরপ ব্রহ্মা স্বায় অন্গবর্জিত হদয়তেই যে জগৎ 
হৃদয়ে অবস্থান করেন, স্বপ্পে যেরূপ - আত্মায় অন্ভাব গ্রহণ হয়, 
তাহার স্তায় তিনিও সেই হৃদয়স্থ জগৎ হইতে অন্ত ত্রিজগৎ্ভাব 
গ্রহণ করত স্বয়ংই প্রতিভাত হন, তাহ] বাস্তবিক নিরাকার । 
নিজ অবিদ্যায় পরাভূত হইয়া সেই একই নিরাকার মন “অহ” 
আকারে দেহ জগত্রূপে অনভ্তাত্বক হুইয়া বৌধাবোধরূপে অব- 
স্থান করেন, এবং অবস্থান স্বয়ং অনুভব করেন। এ সংসারে পৃথী- 
আদিও নাই, দেহও নাই আর দৃগ্তভাবও নাই ; কেব্ল সেই 
একই শুষ্তত্বরূপ মনন জগতরুপে দেদীপ্যমান ; বিচারপূর্্বক 
দেখিলে এ সকল কিছুই নাই, কেবল একমাত্র অতিঘন চিন্াত্রই 


আত্মাতে আপনিই প্রতিভাত হইতেছেন ও হইয়া আছেন। 


যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হয়, কেবল" সেই বাজ্বনসের অগোচর 
আনন্দ লাভে নিশ্চলতাই অবশিষ্ট থাকে, সেই নিশ্চলতা ব্যবহার- 
কালে তদ্বৎ শুষ্টস্বরূপে মুকবৎ বর্তমান থাকে। অনন্ত পার 
পধ্যত্তবিরহিত চিন্মাত্ররূপ পরম প্রেমাস্পদীভূত নিরিতিশয় 
আনন্দঘন্তা স্বয়ংই. হইয়া থাকে; এবং এই প্রবুদ্ধ পুরুষোতম 
বিনা কারণে নিঃশব্বভাবে অকম্মাৎ আবির্ভূত হইয়া খাকেন। 
 অবিদ্যাবৃত ব্রহ্মচৈতন্ত যেরূপ অজ্ঞান বশতঃই দ্রবজলাদি ভাব 
প্রপ্ত হইয়া আবর্তীদি বিকাল্স করিয়া থাকেন, তদ্রুপ সেই ব্র্গ- 
চৈতন্তই অজ্ঞান বশতঃ জড় চিত্তবুদ্ধিআদি করেন। যেমন 
অব্যয় স্পন্দন বায়ুরূগী আত্ম! হইতে পৃথক নহে, সেইরূপ চিদা- 
ভাগলক্ষণ জীবসমূহ ও প্রত্যগ্রূপ পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন নহে। 
হে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ! অতএব চিদ্বযোম, ব্রহ্ধ। চিন্মাত্র, আত্মা, 
চিতি, মহান্‌ পরমাশ্মা, এই-যে ব্রক্গপধ্যায়। ইহা জীবেরও 
পর্যায় বলিয়া জানিবে। ২০_-২৯। অবিদ্যাবৃত ত্রদ্ধ চক্ষুর 
স্টায় উন্মেষ-নিম্ষোতবুক বা বাহুর স্তায় স্পন্দাস্পন্দাত্বক। যেরূপ 
 ব্রহ্মের প্রলয়াত্বক নিমেষ সেইরূপই তীহার স্বষ্টি আত্মক 
উন্মেষই জগৎ জানবে স্থৃতরাং দৃশ্তাই তদীয় উন্মেষ, আর দৃশ্ঠ- 
ভাবই নিমেষ; যেমন উন্মেষ-নিমেষের সাধারণ চক্ষুর্গেলিক একই 
অর্থাৎ নিমেষেও যে চক্ষুর্গোলক, উন্মেষেও সেই চক্ষুর্গোলক 
থাকে, সেইরূপ এই উন্সেষনিমেষের ক্ষয় হইলে এক সেই 


নিরাকার ব্রঙ্গীমাত্রই বর্তমান. থাকেন অতএব নিমেষ-উন্মেষের . 


একই পরমরূপ। চিতি হইতেই ৃশ্ডের অস্তিত্ব নাস্তিতের স্কুরণ হয় 
বলিয়া দৃষ্ঠ অদসদাত্বক, চিতি কিন্ত সর্বদাই একরূপে অবস্থিতা। 

নিমেষ-উম্মেষ্রপী স্বষ্টিদেহাত্বক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া ও 

সেই ক্রঙ্গাত্বক বলিয়া নিমেষ উন্মেষ হইতে ভিন্ন নহে বা উন্মেষও 

নিমেষ হইতে ভিন্ন নহে। অতএব এই বথাস্থিত জগৎ সম্পূর্ণ 
'শাস্তবূপ ( নীরূপ ) জানিবে । ইহার জনও নাই বা জরাও মাই। 

ইহা'আকাশব সৌম্য এবং ইহা নিমেষ-উন্মেষ সাধারণ ব্রহ্মরূপে 

একরস। যেরূপ আকাশ স্ব স্বরূপে অধ্যস্ত নীলরূপে ভাসমান 

হয়, সেইরূপ এই ব্যোমরূপ চিৎও অচিদাতুকের স্তায় দেদীপ্যমান: 
হইয়া থাকেন, সেই চিতই এই জঙ্গৎ নামে প্রতিভাত, হুতরাং 

এই জগৎ সেই চিদ্রপেরই দেহ। উহার নাশও নাই বা 
উৎপত্ভিও নাই, বা এই 'দৃশ্টের অনুভব ও নাই।। কেবল সেই 

৬ 
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একমাত্র চিৎই অন্তরে স্থয়ং চম্থকৃতি করিকেছেন। এই থে: 
দৃণ্ঠ।স্বিকা মহা চিতস্বরূপ মণির দীপ্তি, ইহা স্বীয় আকারমণি হইতে ;] 
ভিন্ন না হইলেও ভান্গুকিরণ হইতে উষ্ণতার স্তায় ভিন্ন বলিয়! ৫1] 
বোধ হইতেছে। ুযুপ্তিই স্বপ্রবৎ ভাসমান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ষই 
ষটিবৎ প্রতিভাত হন, সকলই একই শান্তস্বক্ূপ, সেই একই 
বন্ত নানার স্তায় ক্ষুরিত রহিয়াছেন। ৩০__-৩৮।. সৎই হউক, 
আর অসৎই হউক, যাহ! যখন চিৎ-কর্তৃক প্রকাশিত হয়, চিদা- 
ভা তাহাই অনুভব কৰ্তিয়া থাকে । আর জঙ্গতৈর জড়তার 
অন্তথার অনুপপত্তি দ্বারা যদি তদন্ূরূপ প্রক্ষতি-পরমাণুআদি 
কারণ কল্গিত হয়, তাহ! হইলে স্বপ্নে অভাত যে প্রপঞ্চ, তাহার 
প্রকৃতি-পরমাণু-আদি দ্বারা নির্বাহ হইতে পারে না, সথতরাং 
আত্মারই জগদৃভাব ব্যতিরেকে কিছুতেই অন্যরূপে উপপন্তি হইতে 
পারে না; (এইরূপে আত্মারই জগভাব স্বীকারে তন্নায়ে সট্টির 
আদিতে ব্রহ্মই জগৎ-বেশ করিয়া থাকেন, আর প্রধান পরমাণু 
আদি কল্পন! বিরুদ্ধ মাত্র) যখন এই বিশ্ব প্রমাতীত পরস্বরূপ 
হইতেই অপূগ্ভাবে উদ্দিত হইয়াছে, তখন ইহাই প্রসনাতীত 
ও তখন কিছুই উদ্দিত নহে, (এইরূপে জগতের অনির্বচ- 
নীয়তা সিদ্ধ হইতেছে, ও অ্ৈতভাবের কোন বিরোধই ঘটিতেছে 
না)! যাহার চিন্ত যাহার রসে মগ্ন থাকে, তাহার সেই বস্ত 
সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়; যে চিৎ এক ব্রঙ্গারসে রসিক হইয়াছে, 
সে চিত্ত সমস্তই ব্রহ্মত! প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকে সর্ববদ| 
যদগতচিত্ত ও যদৃগতপ্রাণ হয়, সেই বস্তুকে বস্ত বলিয়া অবগত 
হয় এবং তাহাই সম্যক জানিয়া থাকে। যে মন [ত্রদ্ষেকরসিক 
হইতে পারে, ক্ষণকাল মধ্যে সেই মন যেই ব্রহ্ষই হইয়া যায়, 
কারণ, যাহার চিত্ত যাহার রসে রসিক হয়, তাহার সেই চিত্ত সেই 
বস্তকেই সৎ বলিয়া জানিয়ী থাকে । যে প্রাণীর চিত্ত দুনিশ্চয় 
দ্বারা ঘে বন্ততে উপনীত হইয়া! বিশ্রান্ত হয়, তাহার সেই বস্তই 
পরমার্থ সৎ হইয়। থাকে, অতএব ব্রহ্গজ্ঞ নাস্তিক স্বমিশ্চিত 
ব্যতিরিক্ত যে যাগ-দানাদি কাধ্য করে, তাহা কেবল লোকসংগ্রহ 
জন্য ব্যবহার নিমিত্তই অনিচ্ছুক হইয়া যেন বলপুর্বকই করিয়া 
থাকে । আর এই মদুক্ত উপায়ে যদি এই জগ্তৎ সম্যক্রূপে 
(সর্ধদী) অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে এই সমস্তই 
সম্ভামাত্র, ইহাই দিত্ব, এ জগতে দ্বিত-একতৃ-কল্পনা কিছুই নাই। 
৩৯--৪৩। অবৃষ্ঠ (ব্রহ্ম) দৃষ্ঠ, সৎ অসৎ, মূর্ত অমূর্ত, এই 
যাছাদিগের দক, তাহাদিগের এ লগতে কর্তা বা ভোক্তা জীব 
কেহই কোথায় নাই। আর যে নাঈ, তাহা ও নহে, কারণ সেই 


'কর্ভ। তোক্তাই ত ব্রহ্ম । এ অনাদিনিধন-ব্রহ্মই স্বীয় আত্মায় 


এইরূপ জগৎপর্্যায় গ্রহণ করত বর্তৃমান। যেয়ন- অজ্ঞ পথিকের 
চোবসন্দেহভ্রান্তি'অ'দির যোগ্য 'পথে স্থাু বর্তমান থাকে, সেই 
রূপ একঘন শান্ত ব্রহ্ধই ও স্থাণুর সায় আত্মাতে বর্তমান। যাহা 
এই বুদ্ধিসমষ্টি হিরণ্যগর্ভাদি জগৎ, তাহাই এই নিরগ্রন ব্রহ্ম 
যাহা এই গগন, তাহাই এই শান্ত শুন্ত জানিবে। নভোমগ্ডলে 
যেমন কেশোগ্রকার্দি দস্দীত্বক হইয়। বর্তমান, -সেইবূপ 
সেই পরন্বরূপে বুদ্ধি-আদি 'দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়৷ প্রতিভাত 
হইতেছে । আকাশে শূন্ততার স্তায় সেই জর্ধরসামান্তাত্বক ব্রক্ষে :. 
বদ্ধি-আদি- দেহাদি বেদনাদি ও ঘ্টপটাদির 'অতাবৰ সমস্ত 
অনেক হইলেও ' অনন্ঠভাঁবে বর্তমান জানিবে। এক নিদ্রাত্বা 
ব্যক্তি যখন তুষুপ্তি হইতে স্বপ্ধে গমন করে, তখন সে ব্যক্তি 


শিপ টা সস্পিসসস্পাসিস রা নর ট ্ 
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সপ্নে স্গস্থ হইলেও তাহার যেমন দ্বিত্ব হয় না, অথচ একতৃও 
থাকে না, তদ্রপ বন্ষেরও জানিবে। হেরাম! এইরূপে মহা- 
চিত্র এই কান্তি (বাঁ অবিদ্যা ) প্রকাশ পাইয়া থাকেন ও 
পাইতেছেন, অথচ কিছুই প্রকাশ পাইতেছেন ন1 (বা স্ফুরিত 
হইতেছেন না) সদা একই: নির্লভবে অবস্থিত রহিয়াছেন। 
চিদাকাশে স্বীয় নির্মল বহু চিদাকাশ? ্বপ্রের স্টায় যথাস্থিত: এবং 
চেত্য-দৃণ্টরূপে  প্রতীরমান হইতেছেন। সহত্রবাদিগণেরও 
যখন সদস্ত অতিরিক্ত বস্তুর উপপাদনে শক্তি নাই, আর যণ্ন 
সত্যপদার্থও কারণও নাই, তখন চিদ্দ্যোম স্বতই আত্মাকে অর্গা- 
দিতে দৃশ্টরূপে অবলোকন করেন (ইহা সর্বথা সিদ্ধ হইল) 
৪৭_-৫৫। সর্গাদিতে সেই শুনতাম ই দৃশ্টস্বরূপে প্রতিভাত হন, 
উহা বাস্তবিক নিরাকার --অর্থৎ মূর্ত আকার ও তদ্বিশেষ শুষ্ট, 
সেই তান প্রপ্পনংকল্স মিথ্যা-জ্ঞানাদির শ্যায় সর্বতোভাদে সম্যক্‌ 


ভ্রম মাত্র। দেই দুষ্ট স্বপ্নুবৎ সর্্ধন্মবিরহিত চিদ্যোমই কারণ, 


তাছাতে অল্পমাত্রও ধর্ম নাই (ভিদ্যতে পাঠে তাহা ধর্াক্রান্ত 
বিকারী হইলেও সেই নির্খুল হইতে অধুমাত্রও পৃথক নহে) 
পরমার্থবন্ত চিদাকাশের বিকারী ও ধর্থমাক্রান্ত-আঁকার অবিদ্যা- 
মানই প্রতীগসমান হইয়া থাকে। তাহা স্বপনগরসদৃশ প্রতী" 
তিতে ধর্থাক্রান্ত হইলেও তাহার কোন ধন্মুই নাই, অথচ তাহার 
আধিষ্টান যখন সংমাত্র, তগন তাহা অনন্য অর্থ সংস্বরূপ হইতে 
পৃথক নহে, কেবল অজ্ঞর্্টিতে এইরূপ জগদাকারে নিবস্তর 
অবস্থিত। এই দৃশ্য্বপ গিবিবৎ স্বচ্ছ শৃন্ঠমাত্র ইহা স্বীয় 
আধিষ্ঠান হইতে স্বল্পমাত্রও বিভিন্ন নহে বাঁ হয় না, অতএব এক 
চিদ্বাকাশমাতত্র পরিশিষ্ট ' চিদকাশের 'গগন. ( ভূতাকাশ ) হইতে 
সুক্ষৃত্া অর্থাৎ অতি শুস্মতাই সিদ্ধ। যে পরব্রহ্ধ সর্ধরূপ বিব- 
ির্লিত, সেই পরক্রহ্ষই এই সর্গরূপে অবস্থিত .হইলেও সেই 
স্বরূপ বিবর্জি্তভাবেই স্থিত, বা সেই এই পরমব্রহ্ম তার্দুশ 
সর্করূপ বিবর্জ্িতভাবেই এই অর্গরপে অবস্থিত)1 «অথ রথান্‌ 
বথযোগান্‌” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে স্বপরীবস্থাতেই জীব-কর্তৃক ত্য 
( অন্তিতৃবিশিষ্ট ) পুরাদি বিরচিত. হউক না কেন,” একথাঁও তুমি 
বলিতে পার না, কারণ ঈপ্সে ষে এই প্রাদি অনুভুত হয়, তাহাতে 
আত্মাই ত্র স্বপ্নে পুরাদিরপে ভাসমান হইব থাকেন, তৎকালে 
আত্মকর্তৃক সৎ পুরাঁদি রচিত হয় না) (“নত 
পস্থানো ভবস্তি, মায়ামাত্রং তু কানন” ইত্যাদি শ্রুতিহত্রে স্বপ্ন 
ুষ্টির প্রতিষ্ধেই করিয়াছেন ও মায়ামাত্রতৃই প্রতিপা্িত হুই- 
যাছে)। আর “সেই এই দেবদত্ত”“এই সেই পূর্ব দৃষ্ট”আমার গৃহ 
ইত্যাদি অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারাও স্বপন দৃষ্টপদার্থ সত্য হইতে 
পারে না, কারণ স্বপ্নে ইহাই সেই, এই প্রত্যভিজ্জানের বিষয়ীভূত 
অর্থের প্েই দ্নকালে হৃদয়কণ্ঠনাড়ীছিদ্রাদিদেশে অত্যন্ত 
অসম্তবপ্রযুক্ত সেই স্বপ্নকালে. প্রত্যভিজ্ঞানও অসম্ভধ আর 


সেই পদার্থের অসস্তবতী-নিবন্ধন তদৃগোচর সংস্কারস্বৃতিও যে 


অসম্ভব হইবে, তাহা ত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, হুতরাৎ স্বপ্নকালে 
প্রত্যভিজ্ঞান, সংস্কার বা স্মৃতি কাহারও জন্তা নাই, সকলই 
অসম্ভব । ৫৬--৬২।. অসম্ভব বলিষবই প্রসিদ্ধ স্মৃতি আদি ত্রিতর 

পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা-দৌষবশতঃ বরহ্ষসংবিদের যে অন্তথাভান, 


'মুঢগণ তাহারই জাগন্্বস্থায় দৃষ্ট অর্থের সহিত সাছৃগ্ঠ ও অনুভব 


ব্যবহারাভ!সের স্টায় স্মৃত্যাদি সূশ্ত কল্পন! করিয়। স্মৃত্যাদিতাব 
আরোপ করিয়াছে ও করিয়। থাকে । যেমন যে জলে যেরূপ 


ব্রবথা রথযোগাঃ 





/ 








যোগবাশষ্ঠ -বামায়ণ। 


রো: 


তর পুনঃপুনঃ উদ্দিত হর, দেই জলে | সেইরপই হইয়া! থাকে: 
অর্থাৎ আদৃগ্ঠব্শ5ঃ সেই এই'তরঙ্গ ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান, ভম্‌ 
লোকে প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু বাস্তবিক এ তরঙ্গ. আধষ্ঠান জল 
হইতে ভিন্ন নহে; সর্গাদিতে এ পরম চিদাকাশ ও জগৎত্রূপকল্পনা 
তাহার স্তার় জানিবে, উ। কক্সনাবিষয়ে ভিন বটে; কিন্তু কল্পনায় 
অধিষ্টান চিদ্বাকীশ বিষয় ভিন্ন নহে। -কলনামাততুপ্ক্তই 
এ পরব্রদ্ধে “দাধার পৃথিবীম্, ইতার্দি জগৎ'বিধি.আর.“নেহ 
নানাস্তি কিন” ইত্যাদি জগৎ প্রতিষেধ সকলই. সর্ধদা 
বিভক্ত হুইয়ও মিলিত হইয়া অবিরোধে বর্তমান রহিষাছে। 
অতএব সেই সতররক্গই সর্কাত্বক, কারণ. ও ব্রহ্ষত্বূপে কিই বা. 


৷ বর্তম'ন না আছে, সেই বক্ষসন্তাই সর্ববাত্তিকা, অত এব সকল বন্তই 


এত্দাতুক -অর্থাৎ সদ!আ্বক ও সব্বাঁজক। য্রেপ ক্রীড়ার নিমিত্ত 
ভ্রমণকারী বালকের. নিকট বৃক্ষ-নদীগিবি-আদি সমস্ত বস্তরই.সহিত 
পৃথিবী বর্ণিত হয়, কিন্তু অন্তের নিকট পৃথিবী থেমন তেমনই 
থাঁকে, ঘুর্ণিতি বলিয়া বোধ হপ্প না) (এই উতক্ই সদাত্বক ) সেই 
ভ্রমণকালে পৃথিবীও ঘুরিতেছে না" বালক ইহ। জানিতে পারি- 
লেও তাহার যেমন পেই পুর্কাত্যাস ব্যতিরেকে পৃথিবীর সেই 
ভ্রথণদর্শন নিবৃত্ত হয় না, জগচূত্রান্ত দর্শনও এরূপ জানিবে। 
৬৩ - ৬৭। এক্ষণে দৃষ্টত্রান্তির উপযুক্ত কোন অভ্যাস অবলম্বনীয়, 
তাহা বলিতেছি; তত্বজ্ঞ গুরুকে সেবা দ্বার! প্রসন্ন. ও বশীভূত করিয়! 
তাহার দ্বারা এই মোক্ষের উপায়ভূত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বরাইবে 


তাহা, শুনিতে শুনিতে যে অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে ও হইয়! 


থাকে, সেই অভ্যান ব্যতিরেকে অপর কোন অভ্যাসই দৃশ্ঠশাস্তির 
উপযোগী হইতে পারে না বা হয়ও নাই। যোগশাস্তরে প্রসিদ্ধ 
চিত্তনিরোধই দৃশ্ট-অদর্শনরপ ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, এ শাস্ত্র 
অভ্যাসের অবশ্ঠক কি? ধা বলিতে পার না, কারণ, 
যোগানুশাসনে চিন্তনিরোধ হইতে পারে বটে. কিন্তু :সেই চিত্ত 


| সংসার হইতে পুথক্‌ হর না বলিয়াই জাগ্রং-্বপ্ন দারা, জীবিতই 


( অর্থাৎ উন্মুখই ) থাকুক ঝা ত্ুনুপ্তি অবস্থার বিলীন হয়া 
মৃতই থাকুক, তাহা যতুপূর্ব্বক রোধ করিলে. ও নিকুদ্ধ হয় না,.এই 
এই শীস্তাভ্যামাবীন বোধে বাধিত হইলে আর এ সংসার অব- 
লোকন করে না, অতএৰ এই. শনরাত্যাসই একমাত্র উপায়! 
যখন চিত্ত সংশ্যতি হইতে পুথক্‌ হয় না, এইরপ ৃষ্তরূপ সংসারও 
চিন্ত-শরীর হইতে জর্বদাই অবিযুক্ত হয় না; ঃ সুতরাং চি ও 
শরীর হইতে সর্বদাই 'অবিমুক্ত থাকে, সেই দৃণ্তশরীর এই শাস্ত্র 
অভ্যাসে প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহ্জন্েই তরবোধে প্রশান্ত-হষ, 
আর প্রতিবাদ থাকিলে পরজন্মে প্রতিবাদ ক্ষয় হইলে বোধের 
উদয়ে প্রশীস্ত হইয়৷ থাকে! পবনস্পন্দন ও তশ্প্রযুক্ত মেদ 
সৈন্ত যেমন তৎ প্রয়োজক  শুক্রের. উদয়-অস্তাদিরূপ কারণের 
অভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহার -ন্যায়' চিত, দৃষ্ঠ ও শরীর এই তিনই 
বোধের উদ্ষ হইলে শান্তি পাইয়া থাকে। ত্রঙ্গাত্ম/বৌধিকা অবি- 


যাই প্র চিন্তাদি থ্বের কারণ, সুতরাং যাহা দিগের এই শাস্ত্র বাচন 


ছারা কিকিক্মাত্রও বুদ্ধি সংস্কার হঘটিয়াছে বা ঘটে, তাহাদিগেরই 
শর চিভ্তাদি কারণ অবিদ্যায় নাশ হই থাকে। যদি বাঠন শ্রবণ 
হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহা! হইলে বাচনমাত্রেই পদ-পদার্থ 
জ্ঞান জন্মে এবং উর গ্রন্থ হইতেই পুর্ব রব গ্রন্থ বোধগম্য 
হইয়া থাকে । ৬৮--৭৩1 অতএব এই শীন্্েই ভ্রমনাশবিষয়ে 
উপায় আনিবে, এবং ভরমক্ষর বিষয় এই শীস্্রই যে অনন্ঠসাধারণ, 


ঁ 








নির্ববাঁণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


তাহা অনুভুত হয়। অতএব এই মহাশান্ত্র হইতে দুইভাগই হউক 


রি (অর্থাৎ সম্পূর্ণই হউক ) বা এক ভাগ-_ অর্থাৎ অর্ধীংশই হউক, 


যথাশক্তি তাহা বিচার করিবে, তাহাতেই দুঃখ ক্ষয় হইবে। এই 
স্মৃতিরপ গ্রন্থ ্ষিকৃত, অতএব ইহার মূল শ্রুতিরই বিচার করা 
যাউক। যদি এই বৃদ্ধিতে প্রমাদ ব্শতঃ এই শাস্ত্র রুচিকর না৷ হয়, 
তাহা হইলে অন্তঙ্তিরূপ উপনিষদ ভাষ্যাদিকূপ কেবল আত্ম- 
জ্ঞান মাত্রেই বিচার করিবে, ইছাতেই যে রত খাঁকিবে, এমন 
কোন আগ্রহ নাই, ফলে আত্মশীস্ত্র বিমুখ হইবে না। অন্্থ 
বিচার করিয়া পরমায়ুকে ভম্মে নিক্ষেপ করিও না, শ্রবণীদি উপায়ে 
বাঁ জ্ঞানসার তন্ববোধ দ্বারা সমস্ত দৃশ্ত বাধমুখে আত্মসাৎ 
(আত্মগ্রসনার্হ) করিবে। স্বর্ণরাশি সহিত অধিল রত্ব দিয়াও 
আয়ুর এক ক্ষণকালও পাওয়া যায় না, এতাদৃশ আম্ুঃকাল যে বৃথা 
অতিবাহিত করে, তাহার ন! জানি কি নিশ্চই প্রমাদ ! এই দৃষ্ত- 
জাল প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলেও এবং দষ্টা-_অর্থাৎ অন্তঃকরণোপ- 
হিত জীবসমন্বিত থাকিলেও স্বপ্রে দৈবাৎদৃষ্ট নিজ মরণে বান্ধব- 
গণের চারিদিকে রোদনের স্ঠায় অত্রূপে স্ফুরিত হইলেও ইহা 
সৎ নহে, কেবল মিথ্যামাত্র। ৭৪-_৭৯। তি 


পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥ 





ষটসপ্তত্যধিকশততম সর্গ 


রাম কহিলেন, দৃগ্ঠ অসৎ বলিয়া দৃষ্ঠবাধে চিন্মাত্র পরি- 
শেষই পুরুষার্থ হইল, ' তাহা হইলে বর্তমান সমূল দুষ্ট জগৎই 
বাদনের হেতু হইতে পারে, আর যাহা অতীত বাঁ অনাগত, তাহা 
বাদনের হেতু হইতে .পাঁরে না, কারণ তাহাদিগের প্রতীতি যখন 
হয় না, তখন তাহা বাদনের হেতু হইতে পারে না । এরূপ অসংখ্য 
জগৎ আছে, যাহ! অতীত হইয়াছে বা. এখনও হয় নাই, পরে 
হইবে, হে বর্মন! তাদৃশ অতীত অনাগত জগ্নৎ কথায় কেন 
আমাকে প্রবোধ . দ্রিতেছেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,--তোমার 
আশঙ্কায় ইহাই নিক্ষর্ষ যে. বর্তমান দৃণ্ঠই উল্লেখযোগ্য হইতে 
পাবে, অতীত বা ভবিষ্যত নহে ; কিন্তু তাহ! কি করিয়া! হইতে 
পারে দেখ! পদপদার্থ সম্বদধব্াপ্তিগ্রহ ও দৃষ্ান্তসিদ্ধি-আদি ত 
অতীত ব্যবহারের অধীন; সুতরাং অতীতোল্লেখ ব্যতিরেকে 
বিচারাত্মক শাস্তপ্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অন্তএব অতীত- 
অনাগত ব্রহ্গাণ্ড ও বর্তমান অন্ঠান্ত” বহ্ধা্ড যদি শব্দার্থ-সম্বন্ধ- 
গ্রহাদিতে অনুপযোগী বলিয়া উল্লেখের যোগ্য, এইরূপে: যি 
তুমি অতীতানাগত বিষয়ে শব্বার্থ-সম্বন্ধ বুকিম্তাই অতীত অনা- 
গতের উল্লেখ ব্যর্থ বলিয়৷ আপত্তি করিয়া থাক, তাহা হইলে এই 
শাস্ত্র শ্রবণাধিকৃতজনের, তাহা বলা ব্যর্থ নহেকি? ব্যর্থই; ও 
. তাহা ব্যর্থই হউক। কিন্তু শব্ব-অর্থের বাচ্যবাচকভাব নিশ্চিত 

হইলে তাহা দ্বারা যে কথা উক্ত হয়, তাহাই বোধগম্য হইয়া 
থাকে ও. তাহাই ব্যবহারোপযুক্ত হয়, অন্ত নহে। আর কেবল 
লৌকিক বুদ্ধি অনুসারে পর্যালোচনা করিলে তোমার আপত্তি 
বার্থ হইয়াছে। ( তততজ্ঞ-প্রসিদ্ধ ত্রিকালামলদর্শন পর্ধ্যালোচনা 
কর, তাহা হইলে সর্ধত্র নিজেরই 
পারিবে, তখন আর অতীত অনাগত ব্যবছিত দুরববর্তী অনন্ত 
| বরহ্ধাণ্ডের ও বর্তমান বরহ্মাণ্ডের অগুযাত্রও বিশেষ দেখিতে পাইবে 











রষ্রত্ব অনুভব করিতে 


৮০১ 


না, অতএব তখন তোমার এন্ূপ আক্ষেপও আর উত্থিত হইবে 
না, সেই জন্যই বলিতেছি ) যখন তুমি বিদিতবেদ্য হইয়! ত্রিকীলা- 
মলদর্শন করিবে; তখন তুমিও সেই সকল দেখিতে পাইবে (১)। 
অতীত অনাগত সর্ববর্গাদিতে আর চিন্মাত্রই স্বয়ং স্বপ্নবৎ জগৎ- 
রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, এই অংশমাত্রই. তাহাতে উপযোগী 
হয়, অন্য তদৈচিত্র্য প্রকৃতোপযোগিরপে তাহাতে- উপপন্ন হইতে 
পারে না। তাহার কারণ শৃষ্টম্বরূপ প্রতি অগুতে অস্থখ্য জগৎ 
বর্তমান, তাহাদিগের ব্যবহারসমূহ কে সংখ্যা করিতে পারে? 
এ বিষয়ে-_ অর্থাৎ প্রতি অুতে যে অসংখ্য জগত বর্তমান, তদ্ি- 
য়ে আমি আমার পদ্বপরাগাকীর্ণদেহ পদ্মযোনি পিতার নিকট এক 
আখ্যানে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১--৭। 
পূর্ব্বে আমি আমার পিতা ব্রহ্ধাকে জিজ্ঞাসা করি, এই জগজ্জাল 
কিযৎপরিমাণ এবং কোথায়ই ঝা ঃইহা৷ ভাসমান, হে পিতঃ! 
তাহা আমাকে বলুন) তখন পিতা! ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন। 
হে মুনে! ব্রহ্মই এই অথিল জগত্রূপে অবভামমান, এই 
জগৎসমূহ জগদৃভাব-__অর্থাৎ গহ্বরতাপ্রযুক্ত অসৎ হইলেও সেই 
সতম্বরূপের সন্তায় ইহার অন্ত নাই। আমার এই আখ্যান 
অতি শুভ ও শ্ুতিহুখকর। ইহার ছুই 'নাম, এক ব্রন্ধাণ্ড-পিগু, 


:ও অপর ব্র্গাগ্ডাখ্যান। আকাশে শ্হ্ঠরপের স্তায়, অনিলে 


শুদ্ধ স্পন্দনের ন্যায় চিদাকাশে সেই চিদাকাশ হইতে অপৃথক্‌- 
স্বরূপ চিদ্ব্যোম পরমাণু বর্তমান আছে, যেমন বন্ততৃত হইয়াও 
আকাশ আত্মাকে অসৎ শুম্তরূপ দেখে ও বায়ু দ্বারা যেরূপ 
আপনাকে স্পন্দনরূপী দেখে, তাহার স্তা় সেই চিদ্ব্োম পরমাণু 
স্বতত্ব-অদর্শনরূপ নিদ্রাবশে স্বপ্রের ন্যায় আত্মা এনমষ্টিজীবভাব 
অবলোকন করেন। উহা পরিণামী নহে, স্বীয় আকাশরূপ--অর্থাৎ 
অবিকারিতাঁ অসন্গতা পূর্ণতা ও লুক্্রতা স্বভাবত্যাগ না করিয়াই 
সেই জীব-সমষ্টিভাবাবস্থাতে আকাশপ্রতিম “অহৎ আমি জীব” 
এইরূপে আকাশনিত শ্বীয়বর্ূপ অবলোকন করেন, সেই অহঙ্কাররূগী 
অহৎ জীব আত্মাতে বুদ্ধি এইরূপ অবলোকন করেন ও সেই বুদ্ধি 
এক নিশ্চয় নির্দ্াণময়ী হইয়া অসদর্থ-ভ্রমদায়িতা-প্রযুক্ত মায়া- 
রূপিণী হয়৷ অনন্তর সেই বুদ্ধি বিকল্লাভাস আরোপণে নিজে. 
নিজ অবিকল্প আত্মাতে নীত করিয়া খপ্পে «আমিই মন” এই 
অসন্য়রূপ অবলোকন করে। অজ্ঞবুদ্ধি যেমন স্বপ্নে নিরাকার 
হইলেও ধনাকার স্বপ্নে বর্ধিত দর্শন করি, তাহার ন্তায় সেই মন 
পরে ত্বপ্নে দেহে এত্ূপ আকারহীন 'অথচ ঘনাকার পঞ্চ 
নিরীক্ষণ করে। এইবূপে সেই চিদ্যোম পরমাণু মনোদেহ- 
অমষ্টাত্বক হইয় নিজে শৃন্ঠাতব! হইয়াই শ্বীর শৃনন্বরূপ ব্রিভুবনা- 
ত্বক বিরাট দেহ দেখিতে পাইলেন, সেই ভিত্তিশৃন্ত হইলেও 
ভিভ্ভান্বর ও বিস্তীর্ণ. তাহাতে অনেক ভূত বেষ্টন করিয়া আছে, 
বিবিধি স্থাবর-জঙ্গম তাহাতে অধিষ্ঠিত বুহিয়াছে, উহা কলনা- 
কালকলিত ও তাহাতে অন্যান্ত সঙ্গমও কর্সিত রূহিয়াছে। 
এ বিরাট-দেহস্থ-সমস্টি-জীব স্বপ্নে ব্যর্ি-জীব হইয়া স্বপ্রের স্তায় 
প্রত্যেকই ও বিরাট দেহেই দর্পন-প্রতিবিশ্বিতবৎ স্থিত এই ভ্ষ্টা 

(১) রামচন্রের ততৃষ্টি থাকিলেও তাহার পর্যালোচনার 
অভাবেই নিষ্ষলতা আপাদর করত বশিষ্ঠদেব পরিহাসপূর্রবক 
তন্বজ্জানের অভাব দেখাইয়৷ বলিলেন, যখন তুয়ি তত্বজ্ঞানী 
হুইবে। বাস্তবিক রামচন্ত্র যে তত্বজ্ঞ, তাহী তিনি জানিতেন। .. 


৫১ 











৮০২. 


দশ দৃটি ভোক্া তোগ্য ভোগ ও কর্তী কার্য ক্রিয়া এই নববিধ 
পুর মনোহর ত্রৈলোক্যনগর স্বপ্নবৎ অবলোকন করিয়া 
চখাকে। অনন্তর এই বাহ্‌ জগতে প্রত্যেকে এই নব্রঙ্গ মনোহর 
ত্রিজগৎ স্বীয় দর্পণে প্রতিবিষ্বিত (স্ব স্বরূপের ) সায় হুদয়ে অব- 
গত হইয়া থাকে ।৮--২০। এইরূপ জীবতেদে চিৎপরমাণুর 
সকলেরই অতি হৃন্ষে গর্ভে এইব্ূপে কল্পিত বিশাল জগৎ্সমূহ 
বর্তমান রহিয়াছে, মে সকল জীব. ঘন দ্বার! ও পৃথী-আদি ঘন 
দ্বারা ঘনব্‌ৎ প্রতীয়মান এই সমস্ত স্বতত্বের অজ্ঞানলক্ষণা 
অবিদ্যাই, উহা অবিদ্যাত্ব কর্তৃক চেতিত-_অর্থন্ উদ্ভাসিত, উহ! 
জ্ঞান নিবারিত হইয়া! ব্রহ্মত্বে পরিজ্ঞাত হইলে নির্মূল ব্রহ্ধই 
পর্যবসিত হয়। এইরূপ ত্রক্মত্বে পরিদৃষ্ট হইলে জগৎত্বপ্র- 
জালের যে ভষ্টা, তাহাও দুষ্টা কিছুই নহে” এইরূপ ভাব-_ 
অর্থতি তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহাই আসিয়া পড়ে । তখন এজগতে 
রষ্টাই বাকে আর দৃষ্ঠই বা কোথায়, দ্বৈতই বা কোথায়, আর 
কারণই বাঁ কোথায়? ইহাই পরিণত হয়। সুতরাং এই সমস্ত 
আভাত দৃণ্জাল শাস্তস্বরূপ ভিন্ভিশ্ঠ শৃন্ঠাত্বক, উহা একমাত্র 
নির্ভেদ (অখণ্ড) ব্রক্গা স্বশ্বরূপে অবস্থিত; মুতরাৎ সকলই 
স্বচ্ছ ও আদি-অন্তবিবর্ভিত। যেরূপ সমুদ্রে অবারিত বিসারি- 
তরম্বেগে জল চঞ্চল হইলে তাহার পরমাণুচয় অসংখ্য হইয়া 
অবস্থান করে, সেইরূপ পরমাত্মাতে যে পর্য্ত: অজ্ঞান নিদ্রা 
বর্তৃমানা, সে পধ্যন্ত পরমাত্মাতে লক্ষ ব্রহ্মাগুসমুহ পুর্ব বর্ণিত 
প্রকারে অনন্ঠ হইলেও নিপুণভাবে অন্তবৎ অবস্থান করিয়া 
থাকে ও অবস্থিত রহিয়াছে । ২১--২৫। 


ষট্সপ্তত্যবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৩। 


০... সপ্তমপ্তত্যথিকশততম সর্গ। 
বাম কহিলেন, শ্বপ্র-সক্ছলাদির স্তায় যদি এই জগৎ সেই 


পরমপদ ব্রহ্ম হইতে বিনা কারণেই উৎপন্ন. হয়, তাহা হইলে: 


, অন্ত শস্তধান্তাদি বন্ত ও কৃষীবলের কর্ষণ বীজবপনাদি কুত্রাপি 


কারণ বিনা কেননা উৎপন্ন হইবে? সকল বস্ত সর্বদা সর্বত্র না 


' হউক, কোথায় কোন এক বন্তও কখন কেননা হয়? বশিষ্ঠ 
বলিলেন, (আমি এ স্থলে বীজাঙ্কুরাদির ব্যবহার ব্যবস্থাপক কাল্স- 


নিক. কার্য-কারণভাবের অপনয়ন বা তাহার নিরাকরণ করিতেছি, 


না! তবে ষাহারা জগতের সত্যতা! প্রতিপাদ্ন দ্বারা তত্জ্ঞানের 
বৈয়খ্যের উপস্থাপক শ্রুতিরিরুদ্ধ পরমাণু-আদি কারণ কল্পনা করেন, 
তাহাদিগের মত নিরাস করিতেছি ) অনাদি ব্যবহারে যে যাহ! 
যেরূপ দৃঢ় অধ্যাসে কল্পনা করিয়! থাকে, সে সেইরূপ কাধ্যকারণ- 
ভাব দেবিষ্কা থাকে, অন্তথা-_অর্থাৎ ব্যবহারপ্রসিদ্ধ থাকিলেও 
'ব্যারহারিক নিয্রমের অপলাপ করিবেন, তাদৃশ কারণের অভাব- 
নিবন্ধন আর কোন কল্পনা থাকে না, এইরূপে অভ্যাস পরিহারেই 
যুক্তি প্রসক্তি ফেলতঃ জগৎ যখন ব্রহ্মা বিবর্তমাত্র, তখন ততুজ্ঞানে 
তাহা বাধিত করিলে কি কৈবল্য সিদ্ধি হইয়। থাকে )। অতএব 
যে কল্পনাকারী, তাহারই বুদ্ধি অনুসারে -ব্যবস্থিত যে বস্ত, তাহা 
অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাতেই এই দৃপ্ত যে যেরূপ মনে কল্পনা 
করিয়! থাকে, সে সেইরপই জ্ঞাত হয় এবং অন্ঠেও যেরূপ কল্পনা 
করে, তদ্রপও' জ্ঞাত হইয়। থাকে। যেমন- চেতন পুরুষ কেশ- 








যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


নখাদি অচেতন ঘটিত প্রতীতিগম্য হয়, সেইনপ এই জগৎ সত 


কল্পন] অকলপনা এই উভয় ঘটিতাত্বক, তন্মধ্যে অডিদংশ কষ্টানা- 
ত্বক আর চিদ্রংশ অকল্পনাত্বক, আর সেই যে এরূপ কলসনাত্বক 


তাহা ফেল দর বশতই। অতএব বাতা তে 
ইহার অকারণপদার্থতা আর .কল্পনাদরশীর দৃষ্টিতে অকারণ পদ্য. 


খুতা, এইবূপে র্ধশক্যাত্বক বলিয়। ব্রঞ্ধে উভয়ই অবি- 
রোধে বর্তমান। ব্রদ্ধ যদি উভয়াতবুকই, তাহা! হইলে আমি 


অকারণ-পক্ষেরই কেন প্রতিষ্টা করিতেছি, ইহ্থা তুমি আপত্তি: 


করিতে পার ; কিন্তু দেখ) যে ব্রক্ম হইতে কৌথায়ও অন্ত কিছু 
কখন উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ বিকল দ্বারা তৎ্সংযোগ ; সেই 
ব্রহ্মের উৎপনন হইতে পারে। আর যাহাতে এই সকল 
নানাজুক (বিবিধ বৈচিত্রাত্মবক ) জগং-আদি অন্তশুন্ঠ হইঝ়। 


| ভাসমান, মাহা একাল্মক শান্ত, নানা হইয়াও অনানাত্বুক অনাদি- 


নিধন ব্রহ্ম, তাহাতে আর কে কাহার কারণ হইবে. (তন্ত 
দৃষ্টিতে দেখিলে) এ জগতে কিছুই প্রবৃত্ত হয় না, র৷ কিছুই 
নিবৃত্ত হয় না, কেবল একমাত্র ব্রহ্ম ব্যোমাত্মবক আদ্যস্তবিহীন 
্র্ষই বর্তমান। ফলে তত্বজ্ঞানেরই প্রয়োজন বশতঃ ( ততদৃষ্টি- 
মাত্র পক্ষপাতে অকারণকত্‌ পক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি )। ১-৯। 
বন্ততঃ দেখিলে কি কাহার কারণ, আর কি জন্যই কোথায় কি 
বা কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইবে এবং কঙ্গনা দৃষ্টিতে দেখিলে 
কিই বা কারণ নহে,আর কোথায় কি জন্তই ঝা কোন বন্ত 
কাহার দ্বারা না হুইবে৭ এ জগতে শুন্ট কিছুই নাই আর 
অশুন্ঠও কিছুই নাই, কোন ভ্রব্য সংও নহে, আর কোন দ্রব্য 
অসৎও নহে, আর কাহার মধ্যতাও নাই, কাল কিছুই বিদ্যমান 
নাই, সকলই শুন্ অশুন্ঠ এই উভয়বিধ শৃন্তমাত্রতা-নিবন্ধন মহা- 
ৃন্তম্বরূপ, অতাবের অভাব ও অভাবের অভাবের অভাব, সর্কই 
শুন্ত। ইহা কিছুই ন! হউক, আর কিছুই হউক, বর্তমান থাকুক 
আর নাই থাকুক এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম জানিবে ; কারণ সেই ব্রদ্ধ 
অধ্যারোগে অর্বানগ্ণত আর অপবাদে সর্ব দৃশ্তাদি হইতে ব্যাপৃত 
সুতরাং সকলই সেই ব্রহ্ধ। রাম .কহিলেন,_হে ব্রন্থান! তত্তজ্ঞ 
যেমন অধ্যারোপ অপরাদ অতত্বজ্ঞের বিষয় বলিয়। তাহ! বুঝা. 
ইবার জন্য স্বীকার করেন, সেইরূপ প্রধান পরমাণু-আদি-প্রযুক্ত 
কারধ্যকারণ সম্ভব কেননা স্বীকার করিয়া. থাকেন? -হুতরাৎ 
পৃথিবী-আদি কার্য আর ত্দব্যব পরস্পরের হুস্ষতার অবধীতূত 


পরমাণু ও সত্ার্দি-গুণরূপ কারণের সস্তাব্না হইলে কিরূপে 


জন্ত দ্রব্য. কারণ শুষ্ঠ হয়, আর কেমন করিয়াই বাঁ অদি- 
তীয় ব্রহ্মই পর্যবসিত হন-?... হে প্রভো ! তাহা বলুন। বশিষ্ট 
বলিলেন, এইরূপ হইতে পারে, যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রধান পরমাণু- 
আদিব কল্পক অতত্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ থাকিত; কিন্তু  তত্বজ্ঞজনের 
নিকট অতবৃজ্ঞের নামই নাই; যাহার, অস্তিত্বই নাই, তাদৃশ 
আঁকাশ-বৃঙ্ষের আর বিচার .কিরূপ বল? না থাকিবার ইহাই 
কারণ যে, তীহারা তন্বজ্ঞ, তাহারা এক বোধময় -শাস্ত 
বিজ্ঞান্ঘনরূপী, সুতরাং তীহাদিগের অসব্রপ-অর্থে আর বিচার 
কিরূপে হইবে। ১০--১৫। “তরঙ্গ অতিরিক্ত অতজ্জ্ঞ নাই 
ইহা কি. করিয়া সম্তাবিত হয়? কারণ তর্কিক ও পামরগ্ণ 
“আমি ত্দ্ধ নহি ও আমি ব্রহ্গজ্ঞ নহি” এইরূপে অতত্বজত্ব 
ব্রহ্মত্বের প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকে। হে রাম! এরূপ 
আকাজ্ষাও তুমি করিতে পার না; কারণ, স্বপ্ন ও সুষুণ্তি 





পা 








[নব্বাণ-"প্রকরণ-ডত্তরভাগ। 


- নিদ্রার অস্তরে নিদ্রাঙ্গত৷ প্রাপ্ত কেবল নিদ্রাই, তাহাদের যেরূপ 

নিদ্রা ব্যতিরিক্ত স্বরূপ নাই, সেইরূপ অতজ্জ্ঞত্ও বৌধপুর্ব্বক 
€ু  বিবেচন| করিলে অন্তরে সেই ব্রন্ষাঙগতুরূপেই প্রতিভাত হয়। দেখ, 
আমি অজ্ঞ এই অনুভবকারি-তাঞ্কিক আস্মাতেও ত্রহ্গত্ব অনিবার্ধ্য; 
কারণ অজ্ঞতা প্রবোধরূপ আত্মাতেই অবগত হয়, ইত্যাদি অনুভব- 
বলে অতন্বজ্ঞস্ব অব্রন্ষত্ব-আত্মকেরও ব্রহ্গত্ব অক্ষুণ্ণ ; আরও দেখ, 
জ্ঞান স্বভাব আত্মাতে স্বভাববিরুদ্ধ অজ্ঞান আরোপব্যতিরেকে 
'হইতে পারে না, এইরূপে তজ্ঞানাঁদি জগৎ আরোপের অধিষ্টান- 
ভূত ব্হ্মত্বের এই . অনুভাবেই সিদ্ধি, এই জন্তাই অজ্ঞানাদি সর্বব- 
জগৎ আরোপের 'অধিষ্ঠান চিন্মাত্রতুই ত্রদ্ম লক্ষণ ৷ 
ইহাতে তুমি বলিতে পার না যে, “অজ্ঞানাদি সর্বজগৎ 
আরোপের অধিষ্ঠানত্বর্ূপে সর্ববাত্মতাই ব্রহ্মলক্ষণ” ইহা যদি 


জ্ঞানেই দ্ধ, তাহা হইলে অজ্ঞানে ত স্মস্তই অব্রঙ্গা? কারণ 


মূর্খ“বোধের জনই মূর্থ-বুদ্ধির অনুসরণ করত শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যুৎপাদন 
নিমিত্ব এই প্রকার সর্বাত্বতা প্রতিপাদনে তটস্থ লক্ষণরূপ 
মুর্খ নিশ্চয় বলিয্াছি, সেই ব্রদ্মের ত্বরূপলক্ষণ শুদ্ধ নিরামযব 
আনন্দৈকরসতাই ; তাহা অজ্ঞগণের অন্ুতব্পথে আমে না। 
(অর্থাস্তরে তাহা স্বীকার করিয়াও এখন মূর্থ নিশ্চয় বলিতেছি, 
ব্রহ্ধ যখন শুদ্ধ নিরাময়, তখন এই অগুই সর্বাত্মক )। অজ্ঞ- 
বুদ্ধি অনুসারে কঙ্গিত জগতের .কারণ স্বীকারে মিথ্যাভূত 
প্রপঞ্চের মায়াই কারণ ও সেই কারণতা শ্বীকারে বাস্তব অটদবত- 
তার কোনই হানি নাই, এ জগতে শুক্তি, রজত, মরু, নদী, 
বজ্ু, সর্পাদি কারণশূন্য ভাবও আছে, আবার অনেক কারণজ- 
ভাবও বর্তমান আছে; ফলে সংবিৎ যেরূপ কল্সিত হয়, 
- সেইবূপই লব্ধ হইয়া! থাকে ;_অর্থা সংবিৎ হেতুক কারণজরূপে 


কল্পিতই সকারণভীৰ হয়, আর তদ্বিপরীত কথিত্ব হইলেই 
অকারণ হয়। (ইহা কেবল মুশ্নায় গৌরী ও গণপতি-মুর্ভিতে 


মাতৃভাব 'ও পুত্রভীব-কল্পনাবৎ ব্যরস্থা মাত্র) আর যে সকল 
তত্তদর্শী ব্যক্তি, তাহাদিগের দৃষ্টিতে অখণ্ড অন চিন্মাত্রই সর্বদা 
ই বর্ভৃমান, অগুমাত্রও কখন বিপরীতভাব নাই ; সুতরাং তাহাদিগের 

_ সকল কারণ নিবৃত্তিনিবন্ধন আর সৃষ্টির কারণ কিছুই নাই বা 
কেহ নিরূপণ করিতেও পারে না) অতএব অর্গ সেষ্টি) অকারণই। 
এই স্বপ্রনগর মরুমরীচিকাদ্িপ্রায় জগতে সত্যতা-সাধনে অভি- 
“নিবিষ্ট হইয়া! বৈশেষিকাদিগণ শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মায়োপহিত ব্রঙ্গের 
অতিরিক্ত তস্থ ঈশ্বরপ্রধান পরমাণুআদি কোন কারণ কল্পনা 
করিয়। থাকেন, তাহ! শ্রুতিব্দৃগণের, অন্ুভববিরুদ্ধ বলিয়! ও 
যুক্তিপরাহ্ত বলিয়াও তিক্ত এবং অষ্টা ঈশ্বরের ও ভোক্ত! জীবেরও 
পুরুষার্থ-পর্যবসানের প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যর্থ, অতএব তাহা 
অভিজ্ঞগণের হৃয়ুঙ্গম নহে, বৃথা কঠশোষক বাগ্জালমাত্র 
এব তাহা যে প্রবোধে বাধিত হয়, ইহার অন্তথা উপপত্তি হয় না 
_ সুৃতরাৎ জগৎ স্বপ্রসৃশই, ত্ত্বপ্ন-কল্পনা ব্যতিরেকে দৃশ্টের স্থুল- 
কারাস্মিকা কোন দৃপ্ততই নাই; অতএব ইহার গন্য আর কারণ 
কল্পনার অবকাশ বা প্রয়োজন কি? অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্ন পৃ্থী- 
আদি অন্ুভবেই আর কারণ কি? চিৎশ্বভাব ব্যতিরিক্ত স্প্ার্থ 
আর কিরূপ ও কি আছেই বা বল? যেমন স্বপ্ৃষ্ট পদার্থ যাব" 
কাল তত্বৃতঃ.অপরিজ্ঞাত থাকে, তাবৎকাঁল মহামোহের আতিশধ্য 
বিস্তার করে, আর বস্ততঃ জ্ঞাত হইলে তাহা আর মোহের হেতু 
| হুম না, এই সর্গও তাদৃশ জানিবে। শুক্বতর্কে বা হঠাৰেশ- 





রাম! 
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(অবিব্চনাপুর্্বক অভিনিবেশ ) নিবন্ধন যাহা কিছু অনুভব 
বহির্ভূত কারণ কল্সিত হয়, তাহা কেবল মূর্খতাভিনিবেশমাত্র। 
১৬২৪ । অগ্নির উঞ্ণতা, জলের শৈত্য, অখিল তেজোবন্তর 
প্রকাশ শক্তি, এ সকলের একান্ত কারণাপেক্ষাই হয়, অঙ্ঞানো- 
পহিত আত্মার অজ্ঞাত ব্রন্মত্ভাবই কারণ, তত়িনন আর কি 
হইতে পারে ? মূনোরথ-ক্সিত নগরব্ৎ শতশত ধ্যাতৃভেদে ভিন্ন 
ভিন্ন আকার ব্যবস্থিত আকার এক যে ধ্যেয় বন্ত, তাহার সর্ব 
সাধারণ এক কারণই ঝা কিরূপে হইতে. পারেণ দেখ, 
এ গন্ধবর্বনগর, স্বপ্রপুর ও ভিভাদিতে সবার কাহারই বা 
কারণতা? পরলোকে ,ধর্মাদিও এই দেহাদির কারণ হইতে 
পারে না, কারণ সেই ধর্মাদি অমূর্ত, তাহা কখন মূর্তদেহাদির 
কারণ হইতে পারে না; তাহাতে (তাহা হইলে ) সর্গাদিভোগ- 
কারী দেহের কারণ কি হইবে বল? (বা তাহাতে এই 
সর্গাদিই বা এই ভোগী দেহের কি কারণ হইবে বল? আর 
বিজ্ঞানবাদি-মত-সিদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানও এই মূর্ভ-দেহের 
কারণ হইতে পারে না। যাহা অনন্ত যাহা যাহার ভিত্তি ও অভিভ্তি, 
অর্থাৎ ভিত্তি বিলক্ষণ পরমাণুই রূপ, ও যাহা মুহরঃ উৎপননও 
হইতেছে, ধ্বংসও পাইতেছে, তাদ্ুশ অক্ষনিক অনন্ত বস্তর প্রতি 
এক ক্ষণিক বিজ্ঞান কারণ কিরূপে হইবে? “অস্কুরাদি স্বতাবের 
কাল ক্ষেত্রে জলাদি সহিত বীজাদি-স্বভাবই কারণ, এইবূপে 
চার্ধাকগণের মতে যে-স্বভাবেরই কারণতা, আহাও বীজ স্বভাব; 
এই পদদয়ের অর্থভেদের নিরূপণ হয় না ও পন্বভাব” এই পঞ্রে 
ষঠীর অর্থ যে সম্বন্ধ, তাহারও হুর্লভত! এবং নানার্থক হুইলে 
উত্য়ত্রই পধ্ায়ত্বনিবন্ধনসহ প্রয়োগের আপত্তি থাকে না, 
ইত্যাদি কারণে তাহা পর্্যায়োক্তি কল্পনামাত্র, শঁ উক্তির কোন 
সার্থকতাই নাই। অতএব সকল ভাব পদার্থও তথৎকারণ সমগ্রই 
অজ্ঞের নিকট অকারণ ভ্রান্তি, আর জ্ঞানীর নিকট সেই সমস্ত 
কার্য সনমাত্্বরূপে বর্তমান এবং তীহাদিগের নিকট সেই স্মাতর 


কারণেই চিচ্চমতকাররূপে আবির্ভীত তিরোভূত হইয়া থাকে, 


তীহাদিগ্রের নিকট তত্যতিরিক্ত অণুযাত্রও. নাই। স্বপ্নে অনুভূত 
তন্বরের সম্পত্তি অপহরণ ও বন্ধন তাড়ন প্রভৃতি প্রবুদ্ধ হইলে 
লোকের যেমন তাহাতে অলীকতা৷ উপলদ্ধিতে আর যেমন কলেশকর 
হয় না, তদ্রপ জ্ঞানীরও তন্বদর্শনের পর আর এই জীবন ছুঃখকর 
হয় না (এবং অজ্ঞরকৃত কোটি গীড়ন-অপরাধেও ছুঃখ হয় না) 
'অর্গাদিতে এই দৃষ্ঠার্দি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, চিদৃগ্ণই এই 
ৃ্টম্বরপে স্বপ্নব প্রতিভাত, অতত্রব ইহাতে কিছুই দুঃখনিমিত্ত 
হইতে পারে না। এই যুক্তিব্যতিরিক্ত অন্য কৌন যুক্তিতেই 
বাদিগণের অন্ত প্রকার কোন কল্পনাই উপপত্তিগর্ভরূপে দৃষ্ট হয় 


না, হৃতরাৎ এই জগ্ৎকলনার অনুভব ব্রহ্গান্ুভব হুইতেই 


উৎপন্ন! ২৫_-৩৩। যেরূপ শুদ্ধজল ঘন সমুদ্রে তরঙ্গ-আবর্ত- 
ডরবত্ব“আঘি, সেইরূপ ( চিদেকঘন ) এই সর্গপ্ধ্যায় জলবৎ ব্রক্মাই 
এই সমস্তরূপে ভাসমান। নির্ঘবল পবনে যেমন স্পন্দন ও আবর্ত- 
বিবর্তীদি, সেইরূপ ব্রক্মপবনে এই সর্গম্পন্দ অবভাসমান। যেমন 
মহাকাশে অনন্তত ছিদ্র, শৃন্ঠতব-আদি বর্তমান, সেইরূপ ব্রহ্ধ- 


চিদাকাশও আসন্ন-বৌধাত্মক হইয়া এই পরাপর সর্গ হইয়াছেন, : 


(িহাতে বাস্তবিক অনন্ততু-আদি বর্তমান এক ) উহা! বাস্তবিকই 
সেই প্রসিদ্ধ সংস্বরূপ আকাশই, (নসম্নাগন্নবোধাত্ব এই পাঠে 


সেইরূপ অনন্তত্বাদিসমন্ষিত চিদ্বাকাশই, যাহাতে সৎও নহে, 


মা হরর রাউটার ঠা রিলিকর যার ররর রর 
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অসৎ নহে, তাহাই বোধাত্মকতাবহান হইয়া এই পরাপর অর্গ, 
উহ! সৎও নহে, অস্ৎও নহে বা বোধাত্বকও নহে )। নিদ্রািতে 
সম্যক উপলদ্ধি হইলেও এই সমস্ত স্বপ্ললবভাব অসন্য়ই, কারণ 
তাহা নিদ্রাভিন্াত্মবক নহে, টীকা-সম্মত অর্থস্ির/_নিত্রাদিতে 
রীতিমত স্পষ্ট উপলব্ধি হইলেও সেই সকল নিদ্রা্ি লর্বাভাব 
যেরূপ অসন্ময়, তাহার ন্যায় এই সকল ভীবও সৎ আকাশময়, 
কারণ ইহা সতস্বরূপ হইতে ভিনাত্মক নহে। শুদ্ধ সৌম্য নিদ্রা 
স্বপ্ন ভুযুগ্তবৎ সেই চিদ্ঘন সৌম্য আত্মাতে সর্গ-প্রলয়সংস্থানও 
জানিবে। মানব যেমন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন হইতে স্বপ্রান্তর প্রাপ্ত 
হইয়া তদাত্বকবস্থায় অবস্থান করে, তাহার হ্যায় জন্মাদি শুন্ত 
পরমা ত্বয়ং এক সৃষ্টি হইতে অন্যান্য স্থষ্টিতে তদাত্মুক হইয়া! 
বিরাজ করেন। ৩৪--৩৯। সেরূপ স্বপ্রানুভবে যাহা যদ্িশিষ্ 
নহে, তাহাও ত্িশিষ্টরূপে অস্থভূত হয়, তদ্রপ এই নিরাময় 
ূ্থী-আদি-বিরহিত ত্রহ্গাকাশ সেই পৃথী-আদি-বিশিষ্ট না হইলেও 
তদ্িশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যেমন এই সাল্গ্রতিক 
সর্ব্দর্শনাত্বাতে ঘটপটাদি শব্ধ বর্তমান, তাহার স্তায় মহা" 
চিদাত্মাতে এই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সৃষ্টিনিচয় বর্তিমান। 
যেমন পশ্ান্তী-_ অর্থাৎ সাংগ্রতিক সর্ববদর্শনাত্মাতে অভিন হইলেও 
ভোদৌপচারে পর্যন্তী-_অর্থাৎ সর্বদরশনাস্থা বর্তমান; সেইরূপ অন্য 
হব চৈতন্তে এই শব্দও সেই পদার্থভূত ্থষ্টি ও চিত্ভা-বশতঃই 
বর্তমান, এই আধারাধেয়ভাব ভেদৌপচার ওপচারিকমাত্র। 
যখন শব্ধ ও সর্গ সমন্তই চিন্ময়, তখন (সম্বাত যখন শব ও জ্গ 
সমস্তই চিন্ময়, তখন ) ( সাম্যাভাবনিবন্ধন ) তদ্বিষয়ে আর শীস্তুই 
ঝাকি, আর তাহাতে কথাবিচারেই বা কি প্রয়োজন? 
কারণ বাঁসনাশূন্য জীবনই মোক্ষ, ইহাই শাস্ত্ের ফল; তাহা 


 উহাতেই সিদ্ধ হইগ্লাছে, উক্ত প্রকারে কারণ নাই বলিয়া সর্গও 


যখন নাই, তখন এই নানা প্রপঞ্চরচনা প্রত্যক্ষ সৎ বলিয়া বোধ 
হইলেও কোন রচনাই নাই। আর এই যে বাসানা যাহা এ জগতে 
প্রপর্চবীজরূপে প্রতিভাত আছে, তাহা স্বপ্নে যেমন এক চিৎ্ই 


পুরুয়াদিরপে প্রতিভাত হয়, তাহার স্তায় নানাতৃরপে প্রতিভাত 


হইলেও ত্র বাসন! নানাত্ব-রহিতা একই বোধসন্তই প্রতিভাত 
জানিবে। ৪০--৪৪ |. ঃ 


অপ্সপ্তত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥১৭৭ |... 





অফ্টসপ্তত্যধখিকশততম সর্গ । 


রাম কহিলেন, ত্রিজগৃতে মূর্ত অমুর্ত পদার্থ দ্বিবিধ বর্তমান, 
কতক সপ্রতিষ-__অর্থাৎ্‌ প্রতিাত জন্য ও কতক অপ্রতিঘ-__অর্থাৎ 
প্রতিধাতের অযোগ্য । যাহারা পরস্পর সংহ্িষ্ট হয় না, সেই 
কল পদার্থ অপ্রতিঘ বলিয়। কথিত, আর ঘাহারা৷ পরস্পর 
ুশ্লিষ্ট হয়, তাহার! সপ্রতিধ বলিয়া উক্ত। সংসারে সপ্রতিধ 
পৃদার্থেরই ন্ঠান্ত সংশ্লেষ দেখা গিয়া থাকে, আর যে সকল 
অপ্রতিঘ পদার্থ, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও কোন সংশ্লেষ হয় 
না। ভাহাতে সংবেদন নামে এই যে প্রসিদ্ধ, তাহ! অপ্রতিঘ, 
কারণ চক্রদর্শনকালে পুরুষে এই প্রদেশ হইতে নয়নবখ্মির অনু- 
সারি-চিন্তের সহিত তদবচ্ছিন্ন অংবেদন চক্দ্রমগুলে সংশ্লেষশুষ্ 
হইয়াই পতিত হয়। . অতএব প্র স্ধবেদন যে অমূর্ত, তাহা সকল 















যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ। 


চক্দর্শকই অনুভব করিয়া! থাকে। আমার প্রশ্ন শুনিয়া আপনি সত 
বলিতে পারেন যে, আমার এই আক্ষেপপ্রবৃদ্-দৃষ্টিতে কি অপ্রবুদ্ধ- 
দৃষ্টিতে, কারণ প্রবুদ্-দষ্টিতে ত মুর্ভই অপ্রসিদ্ধ। আর অপ্রবুদ্ধ. 
দৃষ্টিতে অপ্রবৃদ্ধ চিৎদেহারদি প্রবর্তিত করেন, ইহাও অপ্রসিন্ 
কারণ লৌকিকগণ দেহাঁদি অংস্কাবান্ত সমষ্টিকেই আত্মা বলিয়া 
অনুভব করিয়! থাকে৷ আম কিন্তু ধাহারা অর্দপ্বুদ্ধ হইয়! তৃতীয়- 
চতুর্থভূমিকার অন্তরালে বর্তমান, 
'দ্বৈতকল্সিত এই জগৎ স্বীকার করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি, বৌধ- 
দৃষ্টিতে স্থিত চিন্মাত্র স্বীকার করত এরপ প্রশ্ন করিতেছি না। 
যদি বা মূর্তদেহাত্যন্তরস্থ প্রাণবারুই প্রবেশনির্গম-বৃ্তিভেদে কষুন্ধ 
হইয়া! দেহকে প্রবর্তিত করে, তাহ। হইলে কেই ঝ! প্রাণযারুতের 
ক্ষোভ উৎপাদন করে ও কিরূপেই বা তাহা সিদ্ধ হয়? হে 
প্রভো! তাহা বলুন ; আর যদি বলেন, জীবাত্বক চিদ্বাভাসই সেই 
ক্ষোভের হেতু; তাহা বা৷ কি করিয়া হয়? কারণ, ভারবাহী যেমন 
ভার একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায় _-তাহার স্তায় 
অপ্রতিঘ্ বেদনই বা- কিরূপে এই প্রতিথাত্বক দেহকে চালিত 
করিবে । দি অপ্রতিঘাত্বকও সংবিভিমাত্র প্রাণাদিদেহাত্ত প্রতি- 
ঘাতককে চালিত করিতে পারে, তাহ! হইলে পুরুষের “পর্বত 
গমন করুক” এইরপ্‌ সন্কল্পমাত্রে পর্বত কেন চালিত না হয়? 
১৮] বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন, বাহথবারুর ভন্ত্াতে প্রবেশ-নির্গম 
দ্বারা তাহার চালকতাশক্তি, সেইরপ প্রাণবায়ুরও কণ্ঠাদিনালী 
বিলাকাকার সক্কোচ-বিকাশ দ্বার! অনুমিত; প্রবেশ-নির্গম দ্বাৰা 
তাহার দেহাদি চালকত৷ প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে৷ হৃদয়াদি প্রবেশও 
এইরূপ জানিবে, এখন তাহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছি, শ্রব্ণ 
কর। যখন হৃদয়স্থিত নালী বিকাশ ও সক্কোচ প্রাপ্ত হয় তখন 
প্রাণবায়ুছিদ্র দ্বারা গমনাগমন করে ;__অর্থাৎ বিকাশকালে গমন 
করে ও সঙ্কোচকালে নির্গত হয়। 
স্বভাব বাহাবারু যেমন বাহু লৌহকার-ভাস্্ায় প্রবেশ করে এবং 
নির্গতও হয়, . হৃদয়ে যে স্পন্দন হয়, তাহাও রূপ জানিবে। 
রাম কহিলেন, সত্য বটে, বায়ু চালনা করে, কিন্তু লৌহকারই 
বাঁহা ভন্্রীকে সঙ্কোচন-প্রসার্ণ দ্বার! বায়ু যোজনা করিয়া থাকে, 
অর্থাৎ লৌহকারাদি চেতনাধিষ্ঠিত ভন্্াতেই বায়ু সেইরূপ চালক 
হইয়া থাকে। অতএব চেতনই অচেতনের নিয়ত ব্যবহার-চেষ্টার 


তাহাদিগেরই অঙ্ছল্-বিকল্প এ 


ছিদ্রাশ্রয় সর্বদ্ব্যাত্তঃসশর- 


নিমিত্ত বলিতে হইবে ;. তাহা হইলে এই আন্তর-চালনাব্ষিয়ে 
কৌন্‌ চেতনচালক অন্তরে প্রবেশ করিয়। নাড়ীকে চালিত করে 
শ্রুতিতে কথিত আছে, এক শত নাড়ী চা্রিদিকে প্রস্থুত আছে; 
আবার সেই এক শত নাড়ীর প্রতি শাখায় দ্বিসগ্ততি ছ্বিসপ্ততি 
করিয়া নাড়ী, এইরূপে সহত্র সহত্র নাড়ী; তাহাতে ব্যান-বায়ুর 
সঞ্চার। তাহাতে সকল নাড়ীতে ব্যান-বাযুংসথসর দেহাদি চাল- 
নের নিমিত্ত হইলে সর্ব. বিচলিত হয়; তাহা হইলে এক হস্ত 
পাঁদাদির উদ্যম ব্যবস্থা থাকে না । আর. এই যাহা কথিত আছে, - 

ষে এক অঙ্গের উদ্যমকালে শত নাড়ী এক হয় আর সর্ব্বাঙ্গ* 
চলনকালে এক নাড়ী শত হয়। তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই 
যে, শত কি করিয়। এক হয়, আর এক কি করিয়া শত হয়? 
আরও চৈতন্ত অমূর্ভ, তাহার সংশ্লেষ দ্েহেও নাই। যাহা 
আধ্যাত্বিক সম্বদ্ধ আছে, তাহ! কাষ্ঠ-লোই্-প্রস্তরাদিতেও আছে, 
অন্ত এব তাহাদিগকেও সচেতন বলিতে হয়, তাহাই ব! কিরূপে.. 
হয়? এইরপে স্থাবর বৃক্ষ-লতা-কাষ্ঠ-পাষাণাদি বস্ত যদি সচেতনই 
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যোগে চমতৎকৃতই বা কেন নহে, 








নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


হয়, তবে ইহারা স্পন্দনশীল কেন নহে ও দেহের স্তায় ভোগোপ- 
আর উহার কি চালক কুত্ত- 
কারাদি কর্তৃক অধিষ্ঠিত চক্রাদির স্তায় নিরতকালম্পন্দী জঙ্গম 
বস্তু? তাহা বলুন! রামচন্দ্র এই প্রশ্ন শুনিয়া বশিষ্ঠদেব “কার্য- 
কারণ-নিযন্ত্রী ভোক্ী জীবসংবিদ্ের :যাহাতে অনারদিপ্রবাহে উপ- 
স্থাপিত কামকর্মৃ-বাসনাপ্রযুক্ত তাদাস্ত্যের অধ্যা আছে, তীহার 
চলনে আধ্যাসিক স্বতীদাত্মাশালী প্রাণদংশ্লেষ দ্বারা জীবষৎবিদের, 
স্বত্ত্রতা। আর “অন্ঠত্র পরতন্ত্রতা ইহাই ব্যবস্থা” এই গুঢ় অভি- 
সন্ধিতে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, যেমন লৌহকার বাহিরে ভস্্রাকে 
চালিত করে, সেইরূপ দ্েহাভ্যন্তরে সংব্দেনই নাড়ীসমুহকে 
চালিত করিয়া থাকে; তদকুলাবেই এ জগতে সকলে বাহিরে 
কাধ্যাদি করত চেষ্টাশীল থাকে। ৯--১৪। বাম কহিলেন, 
ছে মুনে! শরীরস্থ বাযু-অন্ত্র-আদি সকল সপ্রতিঘ, সেই 


' অপ্রতিষ বস্তুকে অপ্রতিঘাসংবিৎ কিরূপে চালিত করে, তাহা 


আমাকে বলুন। যদ্দি অপ্রতিঘাকারা সংবিৎ অপ্রতিঘাত্মককে 
'চালিত করিতে পারিত, তাহা হইলে তৃষিত পথিকের ইচ্ছায় 
দূরবর্তী জলও ব্বয়ৎ নিকটে আসিতে পারিত এবং হইতেও পারে। 
'যি সপ্রতিঘ অপ্রতিঘ পদার্থের পরস্পর সংশ্লেষ হয়, তাহা হইলে 
ইচ্ছাই ঝাহিরে বাকৃপ্রয়োগ ও গ্রহণ-বিহারাদি করিতে সক্ষম হয়, 
এইরূপে যদি বাহ বাবছারে সর্ধপ্রাণীর ইচ্ছাতেই জর্বকার্ধ্য সিদ্ধি 
হয়, তাহা হইলে (ঘটাদি উপকরণ) আর কর্তী-কর্মেনদিয়াদির 
'আবগ্ঠক কি? যেরূপ সপ্রতিষ-অপ্রতিঘের' বাহিরে সংশ্লেষ 
নাই, ইহা আমি বিবেচনা করি; অতএব অন্যুক্তি বলুন, কারণ 
আপনার পুর্ব সমাধান যুক্তি ত ্ররূপে নিরস্তই হইতেছে। 
'অথবা যোশী আপনি যেমন স্বয়ং এই অমূর্ভের মূর্ত-সংশ্লেষে 
অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ হইলেও যোগবলে যে উপায়ে অন্তরে অনুভব 
করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে শীন্ত বলুন। বশিষ্ট কহিলেন,__ 
হেরাম! এক্ষণে শ্রুতিনুখকর সকল সন্দেহ বক্ষের মূলচ্ছেদক 
আমার এই ব্যক্ষমাণ বাক্য শ্রবণ কর, তত্বজ্ঞানই জর্ববসন্দেহ- 
বৃক্ষের মূল, তামার এই বাক্য শ্রবণে সকলের এতকানুভবরূপ 
তত্বসাক্ষাৎকারের অনুভব হইবে, তাহার জন্ত তোমাকে আমার 
বাক্যশ্রবণে অনুরোধ করিতেছি। এজগতে কোথাও: কোন 
অপ্রতিঘ নাই, সকলই সর্বদা শান্ত অপ্রতিব বিস্তৃত রহিয়াছে। 


এই যে পৃথ্থী-আদি পদার্থসমূহ, এ সকল স্বপ্নসন্বলের পদার্থের 


তায় শান্তশুদ্ধ সংবিন্য় ও অগ্রতিঘাতক। ইহাদ্দিগের কারণ 
নাই বলিয়া এই অধিল পদার্থনিচয় কি-আদিতে কি অন্তে কোন 
কালেই নাই, বাস্তবিক( স্ব স্বভাবে ) বর্তমানা থাকিলেও স্বয়ং চিৎ 
বপ্পীবস্থাপ্রাপ্তিরভ্রান্তযাত্মা হইস্বা জগত্রূপে প্রতিভাত হন। অত- 
এব তত্জ্ঞগণ শ্বীয় বিবেক-বৈরাগ্য ত্যাগ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন- 
আদি প্রযত্বসাধ্য করণসমূহ দ্বার! বাসনাময় মুর্ভীকার মার্জিত 
করিয়া স্বর্গ, ক্ষামা, বায়ু, আকাশ, পর্বত, নদী, দিক্‌ ইত্যাদি 


..অখিল জগৎকে অপ্রতিঘ বোধমাত্র জানিয়া থাকেন। অন্তঃকরণ 


ভূতাদি মৃত্কাষ্ট-পরস্তরাদি সকলই শুন্ত অথচ অশুন্ত অমস্তই 
চেতন-( বোধ ) মাত্র, অন্য কিছুই নহে। এবিষয়ে তোমাকে 


শ্রুতিমনোহর প্রন্দব-উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর, & উপাখ্যান 


তোমাকে পুর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্ত পুর্বে “মনোমাত্র জগৎ” ইহা 


_ উৎপ্ত-প্রদর্শনৈর জন্ত বলিয়াছি, এখানে কিন্তু অন্ত *চিম্াত্রই | 
| জগৎ” এইরূপ নির্বাণ-নিকর্ষের জন্যই বলিতেছি। ১৫--২৩। 


.চিহই, তাহ তুমি বুঝিতে পারিবে । 
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পুনরুক্তি হইলে বর্তুমান কধিত বর্তমান প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার 
নিমিত্ত তাহ! শ্রবণ কর, আহাতে তুমি এই পর্ববতাদি থে অমূর্ত 
উৎপি-প্রকরণবর্ণিত- 
প্রকার কোন এক. জগংজালে . তপোবেদ-ক্রিয়ার আধার ইন্দুৎ 
নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রহ্ষাণ্ডের আকাশের যেমন দশদিক, 
সেইরূপ তাঁহার দশটী পুত্র ছিল; তাহারা সকলেই মহাত্মা, 
মহাশয় ও মহৎ ও সত্যের আস্পদ ছিলেন। . প্রলয়কালে যেমন 
একাদশ-রুদ্দের মধ্যে দশ জনকে রাখিয়া এক একাদশরুদ্রই 
অন্তহিত হন, তদ্রপ সেই দশ পুত্রের পিত৷ দ্বিজ ইন্দু কালরশে 
তিরোহিত হইলেন। দিনের সন্ধ্যার স্তায় তীঁহার একতারা" 
কল্পবিলোচনা অনুরক্তা পত্বী বৈধব্মভয়ে ভীত হইয়া অন্ুগ্রমন 
করিলেন। পরলোকগত সেই দম্পতির শোকার্তপুত্রগণ তীহা- 
দিগের ত্ধবেহিক-ক্র্িয়া৷ সমাপনান্তে সমস্ত সংসার-ব্যবহার 
বিসর্জন দিয়া সমাধির জন্য বনে গমন করিল। বনে যাইস্বা 
তাহারা এই চিন্তাপরায়ণ হুইল যে, বিষয়াকৃষ্টচিত্তের স্থিরতা 


সম্পাদন-হেতু ধারণার মধ্যে কোন ধারণা উত্তমদিদ্িপ্রদা, 


যাহাতে আমরা তাহা হইয় হিরিগ্যগর্ত তুল্য হইতে পারি। 
এইরূপ চিন্তা করত সেই দশ ভ্রাতাই তথায় এক শ্বাপদৌপদ্রব- 
শৃন্ঠ গ্হা-গর্ভে বন্ধপদ্ধাসন হইয়া! এইরূপ ভাবিতে লাগিল যে, 
“এই যে পদ্থাযোনি ত্রহ্মাধিিত অধিলজগত্ত্রদ্ধাণ্ড, তাহাই আমার? 
এইরূপ ধারণায় নিশ্চল হইয়৷ আস্থা করিতে পারিলে আমরা 
নিধিবিদ্বে পদ্বজসমন্বিত জগত্স্বরূপ হইয়া পড়িব | ২৭--৩৫। 
এইরূপ চিন্তা করত তাহার ব্রহ্মার সহিত সকল জগৎকে ধারণ- 
পথে আনীত করিয়া চিত্র-লিখিতের স্তায় নিমীলিতনেত্রে বহুকাল 
অবস্থান করিয়া থাকিল। এইরূপ ধারণা হইতে তাহার! চ্যুত 
না হইয়া বদ্ধচিত্তাবস্থায় এক বৎসর ছয়মাস কাল পর্ধযত্ত অবস্থান 


করিয়াছিল, তখন তাহাদিগের দেহ শুষ্ক কম্ধলতা-প্রাপ্ত শবদেহ- : 


বৎ পড়িয়াছিল, মাংসাশী রাক্ষলগণ তাহাদিগের দেহের মাস 
ভক্ষণ করায় রৌদ্রে যেমন ছায়ার বিনাশ ঘটে, তাহীর স্তায় তাহা- 
দিগের দেহের বিনাশ হইয়া পড়িল। তাহার! তখন দেখিতে 
লাগিল 'অহতব্রহ্ষা” আমরাই ব্রহ্মা, এই জগৎও আমরা এবং 
তুবনা্িত সর্গও আমরা, এইরূপে সর্বত্রই ক্রক্য দর্শন করিতে 
করিতে দীর্ঘকাল অজ্ঞান হইল) প্রীক্নপ একধ্যানে তাহার পর. 
ভাহাদিগের সেই দরশ-চিত্ত ধ্যান-পরিপাক-নিবন্ধন পরথক্ দশ 
রক্মাগুরূপ জগৎ ও পুথক্‌ দশ দেহ, থার্ণ করিল। চিৎই 
তাহাদিগের ইচ্ছারূপিনী হইয়া! জগতে পরিণতা হুইয়াছিল। 
তুমি বলিতে পার যে, তাহাতে চিতের কিছু স্বভাবের হানি 
হইয়াছিল তাহা। নহে, চিৎকেই নিজ স্বভাবে অত্যন্তব্বচ্ছরূপা 
আকার-বর্ভিতাই ছিলেন। অতএব সকল জগৎই যখন «সংবি২৯- 
ময়, তখন সেই জগত্সমূহের ভূমিগিরি প্রভৃতি সকলই চিদাত্বক 
জানিবে; তাহ! যদ্ধি না হইবে, তবে অন্ত কি হইবে বল? তাহা! 
যদি না হইবে, তবে সেই ইন্দুন্দনগণের সেই ত্রিজগত্জাল 
কিমাত্বক; তাহা তুমি বল? অতএব তাহা! সংবিদ্বাকাশমাত্রই, অন্ত 
কিছুই নহে। 
বর্তমানও নাই, সেইরূপ সংবিৎ তত্বৃভিন্ন চলনাদি কিছুই নাই। 
যেমন এ ইন্দুতনয়গণের জগৎ কেবল শুন্ঠে চিন্ময়মাত্রই, সেইরূপ 
এই দৃষ্তজগৎসমূহ-মধ্যেও কাষ্টলোষ্ট-শিলাদি অমস্তই চিন্ময়। 
৩৬_৪৫। যেমন এ ইন্দহ্ুতগনের সন্ধপ্লই এই জগভাবপ্রাপ্ত 


তরঙ্গ যেমন জল-ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই নহে বা 


টি 
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যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। - 


হইয়াছিল, তাহার ন্ঠায় পদ্যোনির সন্থলই এই দৃষ্ঠ-জগপ্ভাব | লীলাই জগঞ্দূপে প্রকাশ পাইঞ্সছিল, সেইরূপ চিন্মাত্র বক্ষ 


প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই সকল পর্বত, পৃথিবী, নিবিড় বৃক্ষ 
( বা মেঘ ) ও মহাভুত-সকল সমস্তই চিন্ময়মাত্রই বিস্তীর্ণ রহি- 
গাছে । এই সকল দৃষ্ঠমান বৃক্ষ ও চিত, পৃথিবী ও চিত, স্বর্গও 
চিৎ, আকাশও চিৎ এবং এই পর্ববতনিবহও চিৎ; ও ইন্দুতনয়- 
খণের জগতের স্তায় কোথাও চিদ্যতিরিক্ততার সম্ভাবনা নাইী। 
চিন্মাত্রাকাশরূপ কুলাল স্বীয় দেহরপ দুর্ণিত চক্রোপরি নিজশরীর- 
রূপ মৃত্তিকা উপাদানে সব্ধর্দাই এই সর্গ নির্মাণ করিতেছেন, এই 
সর্গাদি আর কোথায় বল (সকলই মিথ্য! অসম্ভব জানিবে )। 
সন্ববিনির্দিত সৃষ্টিতে প্রস্তরাদি যদি চেতন না হএ, তাহাহইলে 
তাহাতে এই সকল লোষ্ট-শৈলাদি আর কি বল ৪৬--৫০। 
অনুভব, স্মৃতি ও স্মৃতিজন্য সংস্কার এবং ইচ্ছাকৃত সংস্কার এই 
সকল সংবিৎ বিশেষ অর্থগোচর-_অর্থাৎ ইহাদিগের অন্তরে অর্থ 


হইতেই এই জগৎজীল প্রকাশমান; সুতরাং সেই চিত্বরহ্ষ হইতে 
ইহ অগুযাত্রও ভিন্ন নহে। অতএব ঘর এ জগংলমূহ সেই কর্ম 
হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে এই জগৎ আজ অনিরুদ্ধ, 
চিনমাতর, শৃতাত্মবক ত্রদ্ধ, এবং ভীবাভাবের নিরাকরণ বশত ভাবী- 
ভাব্মধ্যবর্তাঁ চিতুপ্রভামাত্রেই পর্ধ্যবসিত হইল। ুগুরাৎ এই 
সম্ধল্পজগতে স্থিত সংবিন্ময় পর্ব্বতাদিকে যাহারা অসৎবিন্ম্-_অর্থাৎ 
অচেতন বলে, সেই সকল মুঢুগণ বিদ্বদ্বর্গের নিকট উপহাসাস্পদ। 
যখন এই জগৎ চতুর ব্রহ্মার সন্কল্প হইতে উৎপন্ন, তখন ইহ 
মনোরাজ্যের স্ঠায় চিন্মাত্রই, এই সকল জগই স্বর ব্রঞ্ধার স্তায় 
অবস্থিত, ইহা শুন্টে শৃনটাত্বক সস্্পাত্বক বলিয়া জ্ঞাত। এই 
প্রপঞ্থদৃষ্টি ধন যখন যতশীগ্র সম্ভব চিদ্দৃষ্টিতে অবলোকিত হয়,. 
তখন তখনই এই তুরখেরও আশু লয় হইয়া থাকে। ৫১২৫৯; 


প্রথিত হয় এব্ব ইহা নিজ অভান্বরে অধিথ্যক্ত চিন্মাত্রকেই | আর যতযৃৎকালেই এই জগতদৃষ্টি চিতষ্টিতে বিলম্বেও না দুষ্ট হয়, 


২৩০০ হরনিজও | ঠোঠত এ পল এত বহু তেঙ 5 
ধাসন বাঃসস। থাকে, জড় অথ নহে; অতএব সকল অথছ.. 


চিপ; কারণ পুর্বই বিচারের সিদ্ধান্ত হইয়াছে ঘে। অর্থ 
কধাদির অন্ত প্রকার স্থিতি, আর অর্থকলাবিশিষ্ট তন্বাবগাহন 
'টমৎকারশলীর অন্ত গ্রকার টমতকৃতি। (অর্থন্তির ) লোস্ট- 
আদি অন্নুভব স্মৃতিসংস্কারের একরূপতায় লোস্টাদি চিদ্রপ ভিন্নই 
নিশ্চিত হইয়াছে, তবে কেন আনি সডতন বলিতেছি, একথা 
তুমি বলিতে পাঁর না, কারণ ইঁ অনুভববাদি লোষ্টশৈলাদির তত্ব 
ভূত চিন্মাত্রকেই অন্তরে ধারণা করে, কিন্তু চিন্মাত্রে অবগাহন-_ 
অর্থাৎ তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ সেই 
চিন্মান্র অর্থকলাশীলি-কল্পনাদির উদর পুর্ক্রেই বর্তমান, ইহ 
পুর্বে বিচারিত হইয়াছে; অজ্ঞাত বিষয়েই চক্ষুরাদি দ্বারা অনুভব 
হইয়া থাকে, আর জ্ঞাত বিষয়ে স্মৃতি ও সংস্কারই জ্ঞানের সমান, 
অতএব তাহাদিগের পূর্ব্বে অজ্ঞাত-বিষপ্্ সিদ্ধি বলিতেই হইবে, 
আর অচিদ্রুপ হইলে তৃণ-কাষ্টাদি অজ্ঞাত-( অজ্জানাবৃত ) ও বল! 
যায় না, কারণ জড়ে অজ্ঞানাবরণের প্রয়োজন, অতএব জড় হইতে 
অন্ত বরহ্ম্তাই তৃণাদির তত্ব ও সেই ব্রন্ধসন্তাই অন্থাবোধ ম্মৃতি- 
সংস্কার দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ জড়রূপে বিতারিত হইয়া থাকেন। আরও 
এই বক্ষ্যমাণ কারণেও কা্ঠ-লোষ্টা্বি চে৩ন বলিতে হইবে, 
কারণ সেই পরম চিত্তেজঃই সর্বাত্মক সংবিৎনিলয়ভূত (১) 
সম্িব্যষ্টিচিত্তে মনিরাশিতে মনির স্তায় দেদীপ্যমীন. হইয়া 
অন্তরে অবস্থান করত কোন এক তৃণ-কাষ্ট-শৈলাদি পদার্ঘপরূপে 
(তণাদি পদার্থের স্তায়) স্পষ্ট প্রকাশমান হন। এবং এই 
কারণেও তৃণ-কাষ্ঠাদি চেতন.বলিতে হুইবে যে, শ্রী সকল 'তৃণ-. 
কাষ্ঠাদি কার্ধ্য-কারণবিরহিত সেই ব্রদ্বেরই স্থষ্টি, সুতরাং কোথায়ুও 
বা কখনও সেই দ্ধ হইতে এতৃণাদি ভিন্ন নহে; হুর্ধোর..প্রভাই 


যেমন হৃর্ধের স্বভাব অপ্রকাশ নহে; সেইরূপ চেতনই ব্রহ্ষের |. 


সন্তায় অচেতনতা নহে; অতএব সকলই চেতন ব্রদ্ই, ইহা, 
স্থির নিশ্চয়। যেরূপ নিমতুমিতে প্রবহমাণ জল. কারণীস্তর 
ব্যতিরেকে স্বতই আবর্ত-তরঙ্গাদি-বৈচিত্র্ে বর্তমান থাকে, তাহার 
যায় এই চিদ্বারিও. নানা 'বৈচিত্যে ,স্বতই বর্তমান, ইহাতে 
পরের সাহায্য নাই। যেমন পদ্মকলসে ভগবানের নাভি পদ্থা- 





৫৯) টীকা ধা পাঠ করিয়াছেন, কিন্ত খল এনায়ি” আছে, 
তাহা হইলে সংবিদের নামান্তর ব্যসটিসমষ্টি চিৎ একই। 


তত্তংকালেই এই ঘন হইতে ঘনতর হইতে থাকে। যাহার! এই 

দৃষ্টিতে ন] দেখে মেই মকল লোক চিরকালের পাঁপে বিজড়িত 

মূর্খ, তাহাদিগের নিকট এই সংসার বজ্রপারবৎ দৃঢ় বলিয়া 

অবস্থিত, কখনও এবং সংসারশাস্তি তাছাদিগের ঘটে না) 

অতএব মহাঁফলপ্রদ বলিয়া এই ছুষ্টিই দৃঢ় করা উচিত। এ' 

জগতে আকৃতি বা ভবাঁভব জন্মন্াশ-আদি বিকল্প কিছুই নাই, . 
জন্তা-_অর্থাৎু দ্বিতীয়ভাববিকার বা তাহার অভাব, তাহাও নাই 3. 
কেব্ল পরম শান্ত ব্রদ্ধাই স্বীয় পরমার্থ চিৎস্বভাবে এইরূপে 

প্রকাশিত রহিয়াছে অথব! ব্রঙ্গাতিরিক্ত কচন-_অর্থাৎ গ্কাশই 

অর্থাৎ কচ-ধাতুর প্রবৃত্ত নিবৃত্তই একেবারে নাই। কেবল সেই: 
্হ্ধ স্ফটিকন্তত্তবৎ অন্তরে আকাশস্ষ্টিবিবহিত পুস্তলিকাসশূহ 

থাকিলেও ইহা আদ্যন্তবর্জ্ঘিত জন্মনাশবিরহিত অতিষ্চ্ছ অনন্ত 
চিদানন্দৈকঘনরূপে নিত্যিই অবস্থিত, উহীতে এই জগখলতিকা বা. 
আহার অগ্র কিছ, কি নির্বাণ কি সেই লতামুলের মূল ভূমিতে. 
প্রবেশ কিছুই 8 | যখন উহ! অনুক্তব্ধপ, তখন উহার অন্ত“ 

রহিত_ অর্থ অসংখ্য বিশ্বব্যাপী হস্তসমূছ ও চারিধারে অসংখ্য. 
নেত্র, কর্ণ, মস্তক, ক, উদর ও পদাদি-অঙ্গ- বর্তমান, আর যখন 

যুক্তরূপ, তখন উহা আত্মাকীশাত্মক উৎকষ্ট স্তত্তরূপ সন্মাত্র অজ 
মৌনবর্ণিত স্ফটিকত্তত্তরূপ “ইদ্বমহৎ” এই আমি ইহাতে পর্্য- 

বসিত আর পুনরাস্ত্র তর্কে নিগ্রায়োজন। ৬০--৬৪ | 


অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৮. 





ও একোনাশীত্যধিকশততম অর্গ । 
_. বশিষ্ঠ কহিলেন”-অতএব এই জগন্রয় একমাত্র শুদ্ধ-সত্ব 
চিনমাত্রই, ইহাতে স ধতিঘরূপে মূর্থজনবুদ্ধতৃত সমূহাদি কিছুরই 
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শরীরাদিই বা কোথায় 'আর সপ্রভিধ- 
বন্তই ঝ কোথায়? এই যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, ইহ অপ্রতিধ 
রহম বিস্তৃত রহিম্নাছে। শান্ত চিদ্বাকাশে ব্ষেমানিরদুক্ত শান্ত 
চিদ্াকাশই বর্তমান, আকাশেই আকাশ বর্তমান থাকে ও 
জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানই, জ্বপ্তিই (জ্ঞানই ) বিগ্ত্তিত হয়। ব্বপ্রের যায় 
ভাগ্রদবস্থাতেও সকলই সংবিন্ময় শান্ত হইয়া অপ্রতিঘাকারে . 
অবস্থিতি, তৎকথিত সপ্রতিধাস্থিতি কোথায়? এ জগতে 





চি প্রমাণ। 





ননববাণ-ঞএকএ্স-৬ওপর ভাল । 


দেছাবদ্ব কৌথায় আর নাড়ী বেষ্টনী বা ঁ আস্পদেরই ; বা কোরীয়, 
সকলই অপ্রতিঘ ব্োমস্বরূপ। এই যে দেহ দেখিড্ছে, ইহা 
সপ্রতিঘ সবপ্ন-দেহোপম, (ইহা! বরং কথকিৎ বলিতে পার )। 
করদয়, জংবিংই মস্তক আর সংবিংই, এই ইত্জিয়সমূহ, 
সকলেই শীস্ত অপ্রতিধ, কিছুই সপ্রতিষ নাই। ১--৬। জগৎ" 
স্থিতি. সম্বন্ধে ব্কাশের বপ্রূপ স্বতাবপরযুক্ত * এই 
সমস্তই প্রমাণসিদ্ধ হইলেও অপ্রমাণ, আর সকারণ হইলেও 
অকারণ। কারণ বিন! কার্ধের উৎপত্তি হয় না।” হৃতরাৎ 
তনবদৃষ্টিতে ্গ নির্বিকার অদম় বিয়া কারণীত্তরের অভাবপ্রযুকত 


চা দ্ধ 


হইয়া থাকে। গৃহাভ্যন্তরে অনেক দীপের প্রভা যেমন একৈর 
্ায়ই প্রতিভাত হয়, তাহার স্তায় সর্বরশক্তির একই যে মান্লাশক্তি 
তাহার অনেক প্রকার ভান হইয়া থাকে। ভ্রান্তিতে যেমন আকাশে «. 
বৃক্ষমমূহের শ্ফুরণ হয়, তদ্রপ শিবনামক অমুদ্রে যে জলকণা-্ফুরুণ, 
তাহাই স্থানটি, কিন্ত ইহাই বিশেষ যে, আকাশে বৃক্ষরাজি আকাশের 
ধর্ম যে শুন্যতা, তদনুবিদ্ধ হইয়া স্কুরিত: হয় না বলিয়া তাহা 
হইতে ব্যতিরিক্রন্বরূপ, কিন্ত ্র্গান্ুধিতে করিত সর্গবিনদ 
র্ান্ুধি হইতে ঈষৎ, ব্যতিরিভস্বরূপ নহে। ১৬_-২২। 


একোনাশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৯ ॥ 


" উৎপত্তির অভাবে এই অপলাপই উপপন হয়; আর ভরান্তিদৃষ্টিতে | . 


_ স্থার্ট অনাদি বলিয়া কারণ-পরম্পরার সন্তাবন! থাকায় ও বন্ের | 


অপ্রনিদ্ধনিবন্ষন উৎপত্তি-আদি সকলই উপপন্ন হয়, এইরূপে 
বপনিযানুারে. উভব্বের উৎপত্তি. হইয়। থাকে ও হইতে পাবে ; 
ফলে সে বাছা নির্ণয় করে, সে তাহাই বেঁথিয়া থাকে! লৌকিক" 
দৃষ্টিতে কিন্তু কারণ-ব্যতিরেকে উৎপন্ন-__অর্থা্, সংবিদাত্মুক বলিয়া 
র্দ এই এই জগৎ একেবারে অসৎও নহে এবং সৎও নহে, 
কিন্তু সতের স্তায় ইহা উপপন্ন হয়; কারণ সংবিৎ কর্তৃক 
যথাভাবিত (অর্থাৎ চিন্তিত অনুগারেই সকল পদার্থই নিঃসন্দেহে 
. লব্ধ হইয়া থাকে)। স্বপ্নে যেমন সকল বন্তই সর্বত্র সর্ব প্রকারে 
লব্ধ হয়, সেইরপ চিনময়ততপ্রযুক্ত জাগ্রদবস্থাতে সর্বাত্মরূপতা হইয় 
ধাকে। আর মায্নবাদে (অনানত্মক হইলেও) সর্বাত্মক ব্রন 

পে নাশরূপ নানাত্বাতে অবস্থিত; এবং কার্ধ্যকারণ ব্যতীত 
। বিরহিতেরও কারণজাসভ। আছে। ও পূর্বোক্ত ইন্ুনন্বনগণের 
| সঙ্কলতগতের ভ্ায় একও সহআ হয় এব সন্কললজগংসমূহের 
সহিত লক্ষভূতভাব প্রাপ্তি ঘটে । আবার সংবিৎ সহঅও এক হয়, 
দেখ,-_বিষু ব্রহ্ষা, কুদ্রাদির সাযুজ্য পূর্বোক্ত বিপশ্চিছুপাখ্যান 
নিষ্ষর্ষে, কথিত; সিদ্ধান্তান্ুসারে উপাঁধিমেলন দ্বারা শীক্যাপত্তিতে 
সৃষ্টির সহিত সমস্াই এক হইয়া যাঁয়। . ভিন্নভাবে বর্তমানের যে 
একীভাব তাহা লোকেও প্রসিদ্ধ! দেখ শত শত লট ধারায় ভিন্ন 
হইলেও একই সমুদ্র, থু সংবৎসরসমূহে ভিন্ন হইলেও একই 
কাল। একই সংব্দাকাশ স্বপ্রবৎ নানা দেহরূপে উদ্দিত, উহা 
অনুভবে স্পষ্ট প্রতীয়মান. হইলেও স্বপ্রগিরিরৎ নিরাকার 1৭--১৫। 
সেই অননুভবাত্িকা সংবিত্তিই দ্-দৃশ্-হৃষ্টিরপে প্রতিভাত! হইয়া 
' , থাঁকেন, ভুত বব জগৎ এক চিদ্ীকাশকেই জানিবে। যেমন একই 
নিদ্রা ব্বপ্রীবস্থায় বেদনাত্মিকা ( অন্ুভাত্বিকা ) আবার তুষুণ্তি- 

অবস্থায় অব্দেনাত্বিকা, সেইরূপ জগৎও .বেদনাবেদনাজ্বক 'একই 
জানিবে। বায়ুও তাহার স্পন্দের স্তায় চিৎসংবিৎ ও জগৎ অভিননই, 
অতএব জগৎ এক চিদ্বোমই, উহা একই বন্ত। জা, দৃশ্ঠ, দর্শন- 
রূপ ত্রিপুটা এ সকল চিৎস্বরূপের ভানই মাত্র, গ্রী. সকল পরাম্থ 
আকাশম্বরূপ শৃন্মাত্র; সবপরের হায় ও ত্রপুটা শুগ্মাত্ে প্রতিভাত, 

অতএব এই জগৎ এক চিদ্যোমই জানিবে।: পরমেশ... চিত্ত্রন্ষে 
এই জগত্ভাব অস্হই, ইহা। প্রথম স্থষ্টি হইতেই স্বপ্নে ব্যন্তাদিভয়- 
বৎ ভ্রান্তদষ্ট ; সুতরাৎ প্বপ্দৃষ্ট ব্যাপ্রাদিভয়ের স্তায় যথার্থ জ্ঞান 
হইলেই নিবৃত্ত হয়। ন্বপ্রে যেমন একই সংবিদের অনেক প্রকারে 
ভান হয়, তদ্রুপ সর্গাদিতে ব্রন্মেও নানাপদার্থরূপে ভান 





* “তন ত্রয় আবদথা স্তর স্বপ্লাঃ” এই শ্রতিবাক্যই ইহানর 








অশীত্যধিকশততম সর্গ ॥ 


রাম কহিলেন,ছে ভগবন্‌ ! তুর্ধ্যতেজ যেমন জগতের 
নিথিল ভাবপদার্থের সম্যগৃরূপে অনুভবজন্ত অন্ধকার নাশ করে, 
তদ্রপ আপনিও আমার যথার্থবোধ জন্ত এই সংশঙ্বোচ্ছেদ, 
করুন। কোন সময় আমি যখন বিদ্যালয়ে বিদ্বংসমিতিতে 
অবস্থান করিতেছিলাম, তখন এক তপন্বী তথায় বিদেহ- 
দেশ হইতে উপনীত হইলেন। সেই দ্বিজবর যেমন বিদ্বান 
সেইরূপ শ্রীমান্‌ ছিলেন এবং তিনি মহাতপাঃ কাস্তিমান্‌ 
ও দেখিতে হুর্বাসার ন্যায় হুঃসহু ছিলেন। তিনি তথায় 
প্রবেশ করিয়া সেই দ্বেদীপ্যমান দ্বিজ-সভাকে. নমস্কার- 
পূর্বক আসনে উপবেশন করিলে আমরা তাহাকে অভিবাদন 
করিলাম। তখন আমি সেই খানে নিজের বেদান্ত-সাংখ্য- 
দিদ্ান্তবাঘপাঠ উপসংহার করিয়া সেই তাপসকে হুখাসীন- 
বিশ্রান্ত দেখিয়৷ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম) “হে বাগ্গি-এষ্ট । 
বোধ হইতেছে আপনি অনেক পথ আগমনে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন 
এবং কোন বিষয় জানিবার জন্য যত্থবান্‌. হইয়! এত ক্রেশ স্বীকার 
করিয়৷ এখানে আসিয়াছেন, বলুন আপনি আজ কোথ। হইতে 
আসিয়াছেন৭ ১--৫। আমার প্রশ্ন শুনিয়া সেই. ্রা্মণ বলি-.. 
লেন, হে মহাভাগ! সত্যই বটে, আমি. কৌন বিষয় জানিবার 
ভগ্ঠ যত্ববান্‌; আমি যে জন্ত আসিয়াছি তাহা বলিস! তোমার সন্দেহ 


(দুর করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্কসৌভাগ্যসম্পন বৈদেহ নামে, 


একদেশ আছে,. বলিতে কি,..তাহা স্ষটিকভূমিতে বর্গের প্রতি: 
বিশ্বের স্টায় বিরাজমান। সেইদেশে আমার জন্ম; এবং তথায়ই, 
বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি.; কুন্ব-কুুমের স্ঠায় শুভ্র দত্ত বলিয়া আমি 
কুন্দন্ত নামে. বিখ্যাত। . অনভ্ভর আমার বৈরাগ্য উপস্থিত, 
হওয়াক্স পর্ধ্যটন. করিতে. আরম্ভ ..করিলাম, গমন-সন্তরমে -শ্রান্তি 


বৌধ হইলে তাহার শাস্তির জন্য বেব-দ্বিজ-মুনীজরগণের.নিকেতনে, 


আশ্রয় গ্রহণ রূরিতাম।- এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা 
্রীপর্র্ষতে উপস্থিত হইয়া পড়ি, তথায়. দীর্ঘকালমধ্যে অতুযুগ্র 
তপস্তা করত বহুকাল বাঁ করি। তথায় এক তৃণবনাদি-বিহীন 
অরণ্য আছে, সেই অরণ্যে তেজ কি অন্ধকার কি মেঘ, কিছুই 
নাই, এমনই তাহ? শুন্ঠ যেন ভূতলে নভত্তল। তাহার মধ্যে এক 


কোমল & কিসলয়শালী, বহশাখ-বৃক্ষ বর্তমান; তাহা যে বৃহৎ, 


তাহ! নহে ? ত বৃক্ষ শূন্য নভোমগুলে মন্দরশ্ি-ভাক্ষরবৎ অবস্থিত । 
সেই বৃক্ষের শাখায় এক পবিত্রাক্ৃতি পুরুষ লম্বমান রহিয়াছেন, 
তাহার চরণদ্য় নাভ্যাধার-রজ্ঞুতে আবদ্ধ রহিয়াছে; এহরূপে 








০০ ০ টা পাশ 


গুটি 


৮০৮৮ 


স্টাহার শরীর সেই বৃক্ষে চারিদিকে রক্তে বন্ধ, বৌধ হইতেছে 
যেন, শুরধ্য নিজরশ্মিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ৭_-১৪। তীহার 
মস্তক নিমনদিকে, আর পাদদ্বয় মৌনদাম-নিবদ্ধীবস্থায় উদ্দেরহি- 
য়াছে; বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই মহাপর্ধগ্রন্থিশালী শান্সলী 
বক্ষের লম্বমান পর্বগ্রন্থি রহিয়াছে । কোন সময় আমি সেই 
বৃক্ষের নিকট গমন করিয়া নিকট হইতে সেই বৃক্ষস্থ কৃতাগ্রলিপুট- 
বিপ্রকে দেখিয়! মনে মনে বিচার করিলাম, এই বিপ্র যাবজ্জীবন 
এই বৃক্ষে থাকিয়া অক্ষতশরীরে জীবিত রহিয়াছেন ; কারণ এখনও 
ইহার শ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে, ইনি বোধ হয় কালসস্প্রাপ্ত কি 
শীত, কি আতপ সকলই সম্থ করিয়া আছেন। এইরূগে লন্বমান 
সেই পুরুষকে আমি বহুদিন ধরিয়া বৌদ্রভোগরেশ সহা করত 
সেবা করিয়া আমার প্রতি তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিলাম হে 
ভগবন্‌! আপনি কে, এবং কি জন্তই বা৷ দারুণ তপস্তা করিতে- 
ছেন? হে বিশালাক্ষ! দেখিতেছি আপনি দীর্ঘকাল জীবিত 
থাকিঘ্া! লক্ষ্যালক্ষ্যাত্ব-ভীবন হইয়।৷ পড়িস্লাছেন। অনন্তর তিনি 
আমাকে বলিলেন, ছে তাপস! আমার এ সকল বিষ জানিয়া 
“তোমার কি হইবে? শরীরিগণের ইচ্ছা একপ্রকার নহে, সকলেরই 
ইচ্ছা অতি বৈচিত্র্ময়ী। সেই তাপস যখন এইরূপ বলিলেন, 
তখন আমি অতি নির্বেদসহকারে তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন,_-আমার জন্ম মথ্রায়, পৃতৃ- 
গৃছেই আমি বর্ধিত হুই, বাল্য-যৌবনের মধ্যাবস্থাতেই আমি 
শব্বশান্ে ও অর্থশান্ত্রে পারদশিতা লাভ করি। নবযৌবন 
উপস্থিতিতে ভোগার্থা হইয়। আমি শুনিলাম, রাজাই সমগ্রভোগ- 
সামগ্রীর আশ্রয্স; পরে সপ্তমহাদ্বীপবিস্তীর্ণা ধরার অধীশ্বর ও 
উদীরাত্মা হইয়! সকল অর্থা-মনোরথ পুরণ করিতে পারি, ইহাই 
চিন্তা করিতে 'লোগিলাম। এই প্রয়োজনেই আমি এই স্থানে 
আসিঘ্না অবস্থান করিতেছি । হে মানপ্রদ ! এইখানে আমার দ্বাদশ 
বংসর অতীত হইয়া গিয়ছে। ১৫--২৫। হে অকারণমিত্র ! 
এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর করিলাম, হুভরাৎ তুমি এখন 
সত্বরগতিতে নিজ অভীষ্টস্থানে গমন কর; আর আমিও যে 
পর্যন্ত না স্বীয় অভিলধিত লাভ করি, সে পর্যন্ত এই ভাবেই 
দঢস্থিতি "অবলম্বনে অবস্থান করি। তিনি এইরূপে আমাকে 
বলিলে আমি তাঁহাকে যাহ! বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর। আমার 
বোধ হয়, তুমি ইহা শ্রবণে ব্লাস্তিবোধ করিবে না; কারণ ধীমা- 
নেরা- আশ্চর্ধ্যবাক্য শ্রবণে কষ্টবোধ করেন না। আমি বলিলাম, 
হে সাধো! যে পর্যন্ত না আপনি স্বীয় অভিলষিত প্রাপ্ত হই- 
তেছেন, সে পর্যন্ত আমিও আপনার অভীষ্টরক্ষা ও. সেবার ভন্ 


এখানে অবস্থান করিব। আমি এইরূপ বলিলে সেই সাম্যাবলম্থী 


পুরুষ পাষাণমৌনবান্‌ হইলেন, তাহার চক্ুত্বন মুদ্রিত হইল, 
বাহিরে আর তাহার কোনরপ ক্রিয়া-কল্পনা দেখিলাম না, লুতরাং 
তাহার দেহ মৃতবৎ রহিল। আমিও সেই কাষ্ঠমৌনীর সম্মুখে 
ছয়মাস কালকৃত শীতোষ্ণা্ি সহ করিয়া নিরুদ্ধেগে অবস্থান 
করিতে লাগিলাম। অনন্তর একদিন )দেখিলাম, এক হৃর্ধ্ব্ৎ 
দেদীগ্যমান পুরুষ হুধ্যমণ্ডল হইতে নিক্র্রান্ত হইস়্া দেই প্রদেশে 
আগমন করিলেন, আমরা উভয়েই কায়মনো-দ্বারা তীহার পুজা 
করিলাম, তখন তিনি নুধাস্তন্দিমনোহর এই বাক্য বলিলেন। 
২৬--৩২। হে শাখালম্থিন্‌ দীর্ঘতাপদ ত্রহ্ধন্! তুমি তপস্তার 
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তুমি তপোধনবপ্রতাবে এই দেহে অপ্রসহঅ-বসর অগ্রসর তত্র 


দ্বীপপরিবুতা পৃথিবীর পালক থাকিবে। এইরূপ অভীষ্টপ্রদান 
করিয়া সেই দ্বিতীক্ন দিবাকর যে হুত্যমগ্ডল হইতে আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন, সেই হৃরধ্যরূপ সমুদ্রেই প্রবেশ করত তিরোহিত 
হইলেন। এইরূপে তিনি গমন করিলে শাস্ত্রে যাহার  কথ৷ 
শুনিয়াছিলেন, আজ সেই শ্রেষ্ঠ আদিত্য-পুরুষকে ঘিনি প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইলেন এবং ব্রদীনব্যবহারে অনুতবও করিলেন, 
সেই বিবেকী তরুশাখাবলশ্বি-তপন্থীকে আমি বলিলাম,__হে 
ব্রহ্মন্! আপনার তরুশাখাবলম্বনরূপ তপস্তাবলে অভীষ্টবর- 


লাভ করিতেছেন, অতএব এখন ইহা ত্যাগ করিয়া উপশ্থিত্মত 1 


গৃছে গমনাপি-ব্যবহার অনুষ্টান করুন। আমি বলিবামাত্র তিনি 
তাহা অঙ্গীকার করিলে তাহার পর আমি বন্ধনন্তস্ত হইতে 
করিশাবকের চরণবৎ তদীয় চরণযুগল সেই বৃক্ষ হইতে বন্ধনমুক্ত 
করিলাম । অনন্তর তিনি ম্নীন করিয়! পৰিব্রহস্তে অঘমর্ধণ 
সমাপন করত তপঃসিদ্ধিবললন্বকাল আমার সহিত ব্রতের 
পারণকাধ্য সমাধান করিলেন। সেই পুণ্যাবলাধিগত ফলসমুহ 
দ্বারা আমরা উভয়ে তথায় দিনত্রয় নিরুদ্েগে অনায়াসে বিশ্রীম 
করিলাম। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ অগ্তদ্বীপসমুদ্ধ মুদ্রিতদিশ। 
সমগ্র ধরা ভোগলালসে বৃক্ষে লম্বমানকায় ও উদ্ধপদ হইয়া, 
তপস্তাকরত হৃধ্য-পুরুষের নিকট অভিম্ত-বরলাভ. করিলেন। 
অনন্তর তরুতলে তিনদিন বিশ্রাম করিয়৷ পদে পীড়া নিরৃত্তি হইলে 
হুহ্ৃৎ আমার সহিত স্বীয় মথুরাস্থ ভবনাভিমুখে গমন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৩-_-৪১। 5 


অশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥ - 


একাশীত্যধিকশততম সর্গ। 


কুন্দদন্ত বলিলেন,_-যেরূপ চন্দ্র-ূ্ধ্য সায়খকালে নিজ নিলক্- 
গ্মন-মানসে ইন্্ৰপূরীপুরর্দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার 
তায় আমরাও সায়ংকাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া আবাসাভিমুখে গমন. 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরে বোধনাম্‌ক গ্রামে উপস্থিত হইয়া 
আমবন মনোহর অচলে বিশ্রাম করত সেই নগরে ছুই দিন বাজ 
করিলাম। পরে আমর! পুলকিতচিত্তে গমন করিতে করিত 
অনেক পথ অতিক্রম করিলাম । অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে বহুতর 


| ভূমিভাগ প্রাপ্ত হইলাম, সেই সকল ভূমিতে শীতল জল, স্িগ- 


ছায়া ও বনতরুনিচয় ধর্তমান, নদীতীরস্থ লতা! হইতে .কুহুম- 
রাজি পতিত হইয়া সেই ভূমিসমূহকে পাওুবর্ণ করিয়াছে, ইতস্ততঃ 
চঞ্চল তরের বঞ্কারগানে পথিকগণ আনন্দিত হইতেছে, স্ি্ধ. 
তরুবনচ্ছায়ায় মুগ-বিহঙ্গমগণ রব করিতেছে ও শক্পষ্টাম-প্রদেশে 
তৃণরাজীর স্ুলস্থুল শাখাগ্রে (দলে ) হিমশীকরসমূহ মুক্তার স্তায় 
শোভা পাইতেছে। সেই সকল ভূভাগ কোথীয়ও বা অরণ্য প্রাক্স, 


1 কোথাও পর্বতসন্কুল, কোথায়ও নগরগ্রামবৎ শোভমান, কোথাও 


বা বিবরাকারে বর্তমান এবং কোথায়ও বা জলপ্রায়। সেই ভূভাগ 
অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ আোত- ও সরোবরসমূহ 'অতিক্রম 
করিলাম, অনন্তর নিবিড় কদলীকাননে উপনীত হইলাম; পরিশ্রান্ত 
হুইয়াছিলাম বলিয়া, তথায় তুষারশীতল কদলীপত্রের শষ্তা 


উপসংহার কর,.এই অতি মনোহর : অভিমত-বর গ্রহণ কর। করিয়া! তছুপরি শয়ন করত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরে 














।নব্বাণ-প্রকরণ-ডপও্তরভাগ । 


তীয় দিনে এক কমলগুল্সসমূহমণ্ডিত বনে উপস্থিত হইলাম, 


সেই বন মেবাবিচ্ছেদবিভক্ত আকাশের স্তায় তৃণকার্টাদি সপ 

কারিজনগণ কর্তৃক বিভাগে. বিভক্ত . রহিয়াছে। সেই স্থলে সেই 
রাঙ্গণ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বনে প্রবেশ করিবার 
সময় আমাকে এই প্রকৃত. গৃহগমনকার্যের, বিঘাতক বাক্য 
বলিলেন ; আমরা আট ভাই, আমাদিগের সকলেরই এ পূর্বোক্ত 
রাজ্যভোগেচ্ছায়. অনেক মনোরথ হওয়ায় সকলেই তগস্তা- 
নিমিত্ত এক সংবিনন়্ ও একরূপ সম্কলে দৃঢ়নিশ্চয় হইক্াছি; 

সেই জন্তই আমার অপর সাত ভ্রাতাও সেই নিশ্চয় অবলম্বনে 
এই গৌরী-আশ্রমে আগমন করত বিবিধ তগগ্ভায় নিষ্পাপ 
হইয়া অবস্থান.করিতেছেন। আমিও পুর্বে তাহাদরিগের সহিত 
এই গৌরী-আশ্রমে বাস করিয়াছিলাম, অতএব থে আশ্রম পূর্বের 
দেখিয়াছি, আজ.এই দেই আশ্রন্ছই অগ্রে দেখিতে পাইতেছি 
ও ইছাই যে সেই আশ্রম, আহা নিশ্চয়। & দেখ, এ আশ্রমে 
পুণ্পশোভিত-বৃক্ষতলে মুগ্বসূগশাবক শয়ন করিয়া আছে এবং 
ওঁ দেখ, শী আশ্রমের পর্ণশালাপ্রান্তে শুকপক্ষিগণ বিশ্রাম 
করিতেছে ও তাহারা নানাপ্রকার শীস্্কথা উচ্চারণ করিতেছে; 
সুতরাৎ ইহাই যেসেই আশ্রম, তাহাতে সন্দেহ নাই; 
অতএব এস, এই ব্রদ্ধলোকপ্রতিম আশ্রমে শ্রীলাভের নিমিত্ত 
গমন করি; প্রস্থলে আমাদিগের চিত্ত পুণ্য প্রভাবে সর্ব- 
পাপক্ষয়ে অতি নির্মল হুইবে। . ধাহারা ততৃজ্ঞানে পুর্ণমনা) 

তীহাদিগের দর্শন করিতে ধীরমতি বিদ্বান তত্ববিদেরও মন 
ত্বরান্বিত হয়। ৯--১৬। তিনি এইরূপ বলিলে আমরা সেই 


আশ্রমে উপস্থিত হুইয়! দেখিলাম, সেই তাপসের মহারপ্যে 


সংহাররূপে শুন্তরূপ ধারণ করিয়াছে ।' সেখানে বৃক্ষ নাই, পর্ণশালা 
নাই, গুল্ম নাই, মনুষ্য নাই এবং কি মুনি, কি বালক, কি বেদী, 

বা! কি ্রাঙ্গণ কিছুই নাই । কেবল সেই অরণ্য অনন্ত ওসঠামাত্র, 
চারিদিক তাপে উত্তপ্ত, এমনই শুন্ত যেন ভূতলে আকাশ রহি- 
যাছে। , তাহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ হায় কি. কষ্ট! এ কি 
দেখিতেছি ! এইরূপ বলিতে লাগিলেন। অন্তর আমরা উভয়ে 
বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়।. এক ন্গিগ্ঘচ্ছবি খনচ্ছায় মেখোপম-শীতল 
বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। এবং দেখিলাম__তাহার তলে এক 
বৃদ্ধতাপস মাধি-অবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমরা! 
উভয়ে সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় শাদ্বল-ক্ষেত্রে মুনির স ঘুখে বহক্ষণ 
উপবেশন করিয়া থাকিলেও ' তীহার ধ্যানভন্দ হইল না? 
তাহার পর বছক্ষণ পরেও তীহার - ধ্যানভঙ্গ হই না দেখিয়া! 
আমি উৎকণ্িত হইয়! পড়িলাম এবং চ্চলম্বভাবপ্রযুক্ত উচচচ- 
স্বরে বলিলাম, “হে যুনে ! আপনি ধ্যানভঙ্গ করিয়া! চক্ষু উদ্দীলন 
করুন। আমার সেই উচ্ৈঃ্বর.শ্রবণে মুনির ধ্যানভঙ্দ হইল, 


তখন তিনি মেঘধ্বনি শ্রবণে সিংহের ন্টায় আমার সেই শবে 


জভ্তণ করত (হাই তুলিয়া) বলিলেন। ১৭--২৪ | তোমর! 
দুই জন সাধু কে ? পুর্ধের গোধ্াশ্রম কোথায়.? কেই বা 
আমাকে এই শুন্ত অরণ্যে আনায়ন করিল ? এই কোন্‌ কালই 
বা বর্তমান? তিনি এইরূপ বলিলে আমি বলিলাম, “হে 
তগবন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা: করিলেন, তাহ! অপনিই 
জানেন, আমরা জানি না; যোগবলে সর্বজ্ঞ হইলেও কেন 
আপনি স্বয়ং জানেন না? আমার এই 'বাক্য শ্রবণে তিনি 


পুনরায় ধ্যানমপ্র হইলেন ও নিজের ও আমাদিগের সকল 





পধ্যান্তি দেখা যায়। 


পরিশোভিত: পদ্মাকরে চকোর-চক্রবা 


7৮০৯ 


ৃ্তান্তই দেখিতে পাইলেন এবং হত মাত্রেই ধ্যানপ্রবুদ্ধ হইয়া 


বলিলেন, তোমরা এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ কর) কারণু : 


*ম্মাননার্থ তোমরাই এই কার্যজ্ঞ। হে সাধুদ্বয়! এই মুহাবনে 
যে স্ত্রীলোকের কেশবেণীব্ৎ পুপ্পালক্কৃত কদন্বতন্ু ' দেখিতে, 
উহাই আমার আবাসভূত বলিয়া পুত্রবৎ দগ়ার পাত্র । কৌন 


কারণে সতী, গীরী বাণীশ্বরী সরম্বতীরূপে সমস্ত খতুর সেবায় 


সেরিত -হইয়! এই বনে দশ বৎসর বাস করেন। এই.ভন্তই 
এই নিবিড় কানন তখন হইতে কুুমপ্রধান ধতু-কর্তৃক অলক্কৃত 
হইয়া গৌরীবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। . এবং সেই অবধিই 
এই কাননে ভ্রমরীগ্রণের মনোহর গীতাবলী চঞ্চল হইয়া কৌকিল- 
কুল মধুর নিনাদ করিয়া থাকে, পু্পবর্ষী মেঘকল্স তরুরাজি দারা 
গ্গনরূপ বিতান (চন্ত্রাতপ) শত্চন্দ্রশীলিবৎ শোভা পাইয়া- 
থাকে ও. পরদ্নপরাগকণে দিগন্তরাল - পরিব্যাপ্ত হইয়া অপুর্ব 
শোত| ধারণ করিয়া থাকে। ২৫--৩২। সেই অবধিই এই 


বন মন্দারকুন্দকুত্বমমকরন্দে দিকৃসমুহ ।+হুগন্ধিত করিয়াছে, 


চারিদিকে বিকসিত কুনমরাশিরূপ চন্দ্রবিম্বমমুহে শোভীর 
সন্তানক নামক সুরুতকুর স্তবকের হাস্ত- 
বিকাশে এই বন মনোহর হইয়াছে, আমোদিত বায়ুতে 
সমস্ত লতারপ অন্ধনাসমূহ শোত! পাইতে থাকে (বা এ বনে 
হ্ুরভিত দ্রেবলতারূপ অর্জনাসমূহ বিরাজ করে ।) সেই অবধিই 


এই পুষ্পাকর বসন্তের নগর সদাই ভ্রমরগণের অভিনবগীতে মুখ-. 


রিত, ভ্রম্রীসমন্িত কুম্ছমাকর (পুষ্পবাশি বিরচিত ) মণ্ডপ- 
সমূহে বিরাজিত এবং সেই অবধিই এই বনে চন্দ্রকিরণজাল 
কোমল পুষ্পদোলায় জুরসিদ্ধবধূগণ দোলক্রীড়া করিয়া থাকে। 
সেই অবধিই এই বনে হারীত, হৎস, শুক, কৌকিল, কোক, কাক, 
চক্রকাক, গৃপ, ভাষপক্ষী ও চটক (চড়ুই ) প্রভৃতি পক্ষিকুল 
শোভাবর্ধন করে। ভয়ানক কুকুটকপিঞ্জল (চাতক বা গৌরব্ণ 


তিত্তিরি) মযুরু, বক প্রভৃতি ক্রীড়া করত রমণীয় করিয়া! রাখি- . 
যাছে। দেখা যায় লেই অবধিই দেব, নব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ 


আসিয়া শব কদন্বসরস্বতীর চরণ-কমল-কর্ণিকায় প্রণীমকালে, 


| 


কিরীট ঘর্ষণ করিয়া৷ থাকেন, সর্বদাই বায়ু বহন করিয়া থাকে 


বলিয়া নক্ষত্র-লোক ও মেঘলোক কনককৌমল চম্পকসমুহ 
হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে৷ ( অর্থাৎ বামুভরে নক্ষত্রলোক 
ও মেঘলোক পর্যন্ত চম্পকগন্ধ গমন করে,) সেই অবধিই মৃছুমন্ৰ 


বাযুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতারাজি হইতে কোমল কিশলয় পতিত 


হইয়া থাকে ও সেই লতারাজি বিস্তীর্ণ হইয়া! কুগ্রসকল আরও 
আবৃত ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে হুর্্যরশ্মিবৎ নিরুদ্ধ 
হওয়ায় অভ্যন্তরে ধন অতি শীতল। কদম্ব, করবীর, নারিকেল, 


তাল, তামাল প্রভৃতি বৃষ্ষনিবহের পুষ্পপরাগপুর্ে সর্বদাই এই 


বন পীতবর্ণ। সেই অবধিই এই বনে পদ্মের সহিত কুমুদোৎপল- 
কসমূহ ও হৎসশ্রেণী প্লুত - 
গতিতে গমন করিয়া থাকে এবং সেই অবধিই এই বনে তাল, 


গুগ গুল, চন্দন, পাঁরিজীত, কদ্বরক্ষ প্রভৃতি. উৎকৃষ্ট ক্ষাত্যন্তরে . ৃ 


বিচিত্র সর্ধাভিলাষপুরণশক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। হরের 
অর্ধাঙ্গী গৌরী কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতঃ নিথ্নলচন্দ্রবিত্বমুখী 


কদন্ব-সরম্বতীরূপে শিবমস্তকে শশিকলার য় এই বনে বহ- . 


কাল বাস করেন । ৩৩--৩১৯। 
একাশীত্যধিক শততম র্গস মা ॥১৮১॥ 








্ 


স্বাশীত্যধিকশততম সর্গ। 

বৃ্ধতাপস কহিলেন,_এবংবিধ বনে গৌরী হেচ্ছাক্রমে দশ 
বৎসর কদন্ববুক্ষে অবস্থান করিয়া আবার দেব-দেব মহাদেবের 
বাম-দেহার্দরূপ নিজ মন্দিরে আশরয়গ্রহণ করেন, তীহারই 
স্পর্শহৃধায় সিক্ত হইয়া এই পুত্রকল্প কদশ্ববৃক্ষ; ক্রোড়ে স্থিত 
বালকের ন্ায় জীর্ণ হয় না।' দেবী গৌরী এই বন পরিত্যাগ 
করিয়া! যাইলে তাদৃশ এই মহৎ অরণ্য সাধারণ-জনের ফল-পু্প- 
কাষ্টাদি জীবিকার আশ্রয় . হই সাধারণ বন হইয়া পড়িল । 
শলবনামে এক দেশ আছে, আমি তত্রত্য রাজা, «কোন সময় 
রাজ্য্রী পরিত্যাগ করিয়৷ আশ্রমপমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে 
এই স্থানে উপনীত হই, এখানেও আশ্রমবালিগণ কর্তৃক সৎকৃত 
হই এই কদম্থতলে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়! অবস্থান রি থুকি। 
কিৎকাল পরে তুমি বীর সপ্ত ভরতীর সহিত গুপ্তা করিবার! 
জন্য এই আশ্রমে আগমন কর। তোমরা সেই আট জন সেইরূপ. 
তপত্বী হইয়াছিলে, যাহাতে অন্ত তপস্িগ্রণেরও পুজ্য হই- 
য়াছিলে। ১৭1 অনন্তর কোন সমদয় তহাদিগের. মধ্যে তুমি 
একাই শ্রীপর্তে গ্রমন করিয়াছিলে, দ্বিতীয় জন তগগ্ার জন্ত 
স্বামী কার্তিকেঘ়্ের নিকট গমন করেন, তৃতীয় বারাণসীতে ও 


| চতুর্থ তপস্তার জন্য হিমালয়ে গমন করেন। আর তোমার অপর 


বার ্রাত্চতু্টয্ এই স্থলেই অতিমাত্র তপস্া করেন। সকল 
ভ্রাতারই একই মনোরথ যে, যেন সমস্ত দ্বীপ-সমঘ্বিত। পৃথিবীর 
অধীশ্বর হই। অনন্তর দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া .বরের উপর 
বরদানে (ব্রশ্রেষ্ঠ বরদানে) তাহাদিগের অভীষ্ট-পুরণ করেন। 
রক্ষা যেমন ধর্মবপ্রধান কৃতযুগ্ন ভূতলে ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে 
গম্ন করেন, তাহার স্যায়-_তোমার ভ্রাত্বর্গ ও তুমি তপস্তা 
করিতে থাকিলেও তোমার অপেক্ষা না করিয়া তাহার! নিজভবনে 
গমন করিল।-ছে সাঁধো! তোমার সেই ভ্রাতৃগ্ণ স্বে্দেবতাকে 
বরদানে উদ্যত দেখিয়া যত্রপুর্রক এই বর প্রার্থনা করি- 
লেন। হে দেবি! আমাদিগের সপ্তদ্বীপেশ্বরতা, যাবৎ থাকিবে, 
তাবৎ সকল. ্রজাবর্গ সত্যবাদী হইবে. এবং সকল অগ্তদবীপ- 
বাসীই স্বশ্থ আশ্রম্ধরশ. থাকিবে ।.. সেই ইষ্টদেবতাঁ পরমেষ্থরী 
তাহাদিগের :গ্লেইি অভিলধিত. অঙ্গীকার, করিয়া তাহাদিগের 
সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত৷ হইলেন! ৮--১৫। তাহার প্র. তাঁহারা 
স্ক্লেই এবং তাহাদিগের আশ্রমবাসিগণও গৃহে. গমন. ক্রিল। 
একা আমিই কেবল যাই.নাই। আমি কেধল একা নির্জন প্রদেশে 
ধ্যানগতমনাঃ হইয়া বাগীশ্বরী কদম্বতলে . শৈলবং, অবস্থান করিয়া 
আছি। অনন্তর. এই. খতুসং্বৎসরাত্বককালপ্রবাহ চলিতে 
থাকিলে এই: বনপ্রান্তবাী [ুজনেরা.. বনকে ছিনভি্ করি: য়া 
ফেলিয়াছে।: কিন্তু'এই কদমবৃক্ষের ম্লানভাব নাই, ইহা 'একই- 
ভাবে অবস্থিত, সকল, জনেই “বাীরীগৃহ” বনিয় ইহারা 
সাদরে পুজা করে, এবং আমাকেও এই বৃক্ষতলে -এক সমাধি- 
অব্লম্বনে তদগ্ত হইয়া, অবস্থিতি করিতে দেখিয়া পুজা করিরা 
থাকে। তাহার পর তোমর! ছুই... জন দীর্ঘ তাগম এখানে 
আসিয়াছ) এই. সমস্তই. আমি, খ্যানে দেখিয়া তোমাদিগকে 
বলিলাম । অতএব হে সাধুদ্য়! তোমরা এন্থল.হইতে উথ্িত 


হুইয় গৃহে গমন কর,.তোমার ্রাতৃবর্গও পুর্বে বল্র-বন্ুবর্গের 


সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। দেবলোকে অষ্টবন্তর স্া় মহাত্মা 


যোগবাশিপ্ট-রামায়ণ: 


তোমাদিগের আট ভ্রাতারও স্বভবনে সমাগম হবে। 
বৃদ্ধ তাপস এইরূপ বলিলে সন্দেহবশতঃ আমি এই অভ্ুত বিষয়ে 
ভিজ্ঞাসা করিলাম, হে অত্রত্য সভ্যগণ!  * তাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। হে ভগবন্! জগ্ঘতে একই সপ্তবীপা পৃথিবী 
আছে, অতএব তাহীরা এক সময়ে কি করিয়া প্রত্যেক সপ্তদীপে- 
শ্বর হইতে সক্ষম হইল৭ কদস্বতাপস কহিলেন,_ইডা অন্ধ 
নহে, কারণ ইহা অপেক্ষা আরও অন্য এক তদপেক্ষ। অম্বদ্ধ 
ঘটনা আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (অন্য অর্থ-_যে পর্যন্ত 
না আমি ইহার তত্ব কিছু বলিতেছি সে পর্স্ত ইহার সামন্ত 
নাই, এখন আর এক অন্য তদপেক্ষা' অধিকতর অকস্মাৎ ঘটনা 
বলিতেছি শ্রবণ কর)। এই তপস্বী অষ্টভ্রাতা দেহক্ষয় হইলে 
সকলেই গৃহমধ্যে সপ্তদীপেশ্বর হইবে। এই আট জনই মহাপীট- 
গৃহে সপ্তদীপেখর যেরপে হইবে, তাহা পরে বলিতেছি। শ্রব্ণ 
কর। ইহাদিগের আট জনেরই অনিন্দিতা অষ্ট ভার্ঘা পুর্বাদিৎ 
দিকের অষ্টতারার স্তায় সর্বদাই বর্তমানা। তাহারা তপস্তার ভন 


গমন করিলে উহাদিগের শ আট ভার্ধ্যাই অতি ছুগ্তা হইলেন, 


কাররাসত্রীলোকের পতিবিরহ সর্পদংশনবৎ অসহা হইয়! থাকে! 
পতির পুনঃপুনঃ স্মরণে সেই সকল ভার্্যা শত চান্রাণরূপ দারুণ 
তপস্তা করিলেন; তাহাতে পার্বতী অন্তষ্টীহন। পুজীবসানে 


'দেবী প্রমেশ্ববী_ অত্তঃপুরগ্ৃহে অবৃগ্ঠা হইয়া সকলকে 


পৃথক পুথক্‌ এই বাক্য বলিলেন ;_হে বালিকে! স্বামীর 
জন্য বা নিজের জন্য বর প্রার্থনা কর, অহো! গ্রীম্মতাপে মণ্তরীর 
তায় বহুকাল তপপ্ঠার কেশ পাইয়া । দেবীর এই বাক্যশ্রবণে 
চিরন্টিকা দেবীর পাদপন্নে পুষ্পাপ্জলি প্রদান করত নিজ বাসনানু- 
সারে দেবীর স্তব করিতে করিতে আনন্দমন্থরা হইয়া ময়ূরী যেমন 
মেঘমালাকে লক্ষ্য করিয়া কেকাধ্বনি করে, তাহার স্তায় আকাশ- 
স্থিত! দেবীকে মধুরবাক্যে বলিলেন। ২৫--৩৪। চিরন্টিক] 
কহিলেন,--হে দেবি! আপনার যেমন দেবাদিদেব শঙ্ভুর সহিত 
প্রেম, আমারও নিজ ভর্তার সহিত ঘেইরপ প্রেম হউক এবং 
আমার পতি যেন অমর হইয্রা চিররজীবী থাকেন। দেবী বলি- 

লেন,-_আদিস্টি হইতে ঈশ্বরীকা-রূপা নিয়তির দৃঢ়ত-_র্থাৎ 


 হুরপনেতা-নিবন্ধন তগস্তা-দানাদি, দ্বারা অমরতা লাভ. ঘটে না; 


অতএব হে নুভদ্রে! তুমি অন্ত কৌন বর পপ্রারথনা৷ কর। তাহা 
শুনিয়া চিরন্টিকা বলিলেন, -যা্দি এই বর আমার একান্তই 
অলভ্য হয়, তাহা হইলে, আমার পতির মৃত্যু ঘটিলে ধেন 


তাহার, জীবাত্মা গৃহমধ্য.. হইতে ক্ষণকালও বাহিরে .না গম্ন 


করে ;.যখন, আমার, _পতির দ্েহপাত হইবে, তখনই. যেন ইহা 
ঘটে, হে অন্থিকে!*অন্ততঃ এই বর, আমাকে প্রদান' করুন। 
দেবী কহিলেন, ইহাই হউক, আরও দেহান্তে তোমার .. পৃতি 
সপ্তদীপাধিপত্য-লাভ করিবেন এবং তুমি তাহার পর্থী হইবে, ইহা 
নিঃসন্দেহ। মেধধ্বনির হায় : গগনগর্ভে জগতের আনন্দ 
নিমিত সমুভূত সেই: গৌরীবাক্য... এইরূপ উক্তির পরেই 
বিরত হইল। দেবী গমন করিলে পর, কোন সময় তাহাদিগের 


প্রতিবর্গও মহাবর লাভ করিয়া দিগন্ত হইতে সমাগত হইলেন । 


৩৫--৪৯। আঁজ.এদিকে পৃতি স্ত্রী নিকট গমন. করুক, আজ 


ভ্রাতৃগণের ও বন্ধুবর্গের পরস্পর সমাগমও হইতে থাকুক। ভ্স্ত 





: * রামসভার সন্বোধন। 





দেই 


শি 






 নির্ববাণ- -প্রকরণ-উত্তরভাগ | ৮০৯ 


দিকে হাদিসের আর এক সামাগরস্বিরহিত সতকর্মুফল 


ব্যাথাহক ঘটন| যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছিল. অঁবণ কর। 
ইহার! তপন! করিতৈ থাকিলে ইহাদ্রিগের জনক-জননী পুত্রবধূ 
গণকে লইয়া ছুঃখাদ্িতচিত্তে তীর্থ ও মুনিগণের আশ্রম দেখিবার 
জন্ত গমন করিলেন। শারীরিক হুখতোগের অপেক্ষা না. রাখিয়া 
পুণের হিতকামনায় তাঁহার! কলাপগ্রাম নামক তীর্থে গমন 


করিতে উদ্যত হইলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা যুনিত্রমে পথে. 


এক কপিলবর্ণ উর্দাকেশ ভম্মান্ুলিপ্তকায় কপিলবর্ণ সস্ত্রীক পুরুষকে 
দেধিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়। বুদ্ধ পথিক বিবেচনায় 
সেই যুনির পুূজাদি আদর না করত বরৎ সত্বরগমনে ধূলিবণা 
উৎক্ষিপ্ত করিয়াই গর্মন করিতে লাগিলেন, তাহ! দেখিয়া সেই 
মুনি ত্ুদ্ধ হইয়া বলিলেন,--হে মহামূর্খ ! তুই স্ত্রীর তর 
ুটুধুক সঙ্গে ল্‌ইয়া তীর্থ করিতে যাইতেছিদ্‌, আর আমি 


হর্স ঞ পা 


রদ ধানে ইতীন, আমাকে নমস্কার না করত অভিভ্র 
করিয়া যাইতেছিন্। তুই যেমন গমন করিতেছিস্‌, সেইরূপ 
তোর পত্রবধূ, ও পুত্রগণের তগস্ঠার্ভিত মহাবর ঙ্ধ হইলেও 
বিপরীতস্-অর্থাৎ ছুঃখফলদ হইবে। মুনিকে এইরূপ বলিতে 
দেখিয়! সেই অষ্টভ্রাতার পিতা, স্ত্রী ও পুত্রবধূর সহিত যৎকালে 
সৎকার করিতে রর হইল, তখনই সেই মুনি অন্তহিত হুই- 
লেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে নিজ পুত্রবগণসহ হতাশত| বশ 
বল হইয়া হুঃবিতহৃদয়ে শ্লান্বদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। 
ই জন্যই বলিতেছি যে, তাহাদের কোন ব্যাপারই সীমগ্তস্ত- 
বিরহিত নহে; কিন্তু গৃহমধ্যে সপ্তদবীপরাজ্য কল্পনায় তাত্তর্ত 
গিরি প্রভৃতি অসামাপ্তুস্ত লক্ষের কল্পনার ' অন্তর্গত নহে বলিয়া 
অসামগ্ীস্ত লক্ষেরও প্রসক্তি. হইতে পারে; কিন্তু গলে গণ্ড 
তহার উপর ক্ফোটক ও তাহা যদি আবার ষুটিত হয় হাতে 
যেরূপ অনিষ্টের উপর অনিষ্ট ) আবার তাহার উপর এক অনিষ্ট 
হয়, ইহাও সেইবূপ জানিবে। যেরূপ একমাত্র শৃত্স্বরূপ 
আকাশে উৎপাঁতবশে গন্ধবর্বনগর ধূমকেতু উন্কাদিদৃন্ত জ্ভ- 
সম্তপপর হয়, আহার তার শৃল্টমাত্র-্বর্ূপ এই চিদ্বযোম সঙ্থ- 
রচিত মহাপুরে এইরূপ বিচিত্র কোটি কোটি অসামগ্স্তের 
সম্তাবনা হয় থাকে। ৪২_-৪৩। 


দ্যশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮২।॥ 





ভ্াশীবিকশততম অর্গ। 


কুন্দন্ত কহিলেন, তাহার পর আমি সেই গৌর্যা্রম 
তাপসকে জিজ্ঞীসা করিলাম, তৎ্কালে সে তপন্বীর কেশরাজি 


- পলিত হইয়া তাপশুক্ কুশাগ্রবৎ: জঙ্জর হুইস্জ পড়িয়াছিল। 


জিজ্ঞাসা করিলাম, ফেখানে একই: অপ্তদ্বীপা পৃথিবী. আছে, 
সেখানে তাহার! আট জনই, কিরূপে সপ্তদ্বীপেশ্বর হইলেন, 


আর যে জীব গৃহ. হইতে বাহর্গত হয় না, তাহারাই বা কিরূপে 
সপ্তদীপেশ্বররূপে দিথিজফ. করিতে সক্ষম, আর. ব্রদগণপ্রদত্ত 


বরসকলই বা কেন শান্ত দ্বারা তদ্বিরুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়ব? শীতল 
ছামা কিবূপে গ্রীষ্মকাল্র আতপতাৰ পাইঞ্জা থাকে? বিদ্ধ বর 
শাপফলতাবচ্ছেদক শুতত্ব অশুভত্ব ধন্মা এক ধর্থিতে কি করিয়া 
অশক্যস্থিতি লাভ করে, আর এক ধম্মীতে স্থিতি অসম্ভব 








বলিবেন,-হে বরশাপাধিপবর্গ!. রঃ 
শন্তানুদরণ ও দৃঢ় অভ্যাস এই উত্যক্ত ( সথবিদ্‌ দূঢ়তমহকারে) .. 


হইলে তাহাদের পরম্পর স্বীক্স ্বীষ়ের আশ্রিতও হইতে পারে' 
না; কারণ, আধারই ব কিরূপে আপনাতে আধেয়ভীব সম্পাদন 
করিবে? গৌর্াশ্রম তাপস কহিলেন, হে সাধো! ইহাদিগের 
কেন অগামগ্তস্ত দেখিতেছ ; তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা 
শ্রবণ কর, তাহাতেই তোমার প্রশ্নের সমাধান, হইবে। তোমরা: 
উভষ্বে আজ হইতে অষ্টম দিবসে এইবারেই সেই তোমার বন্ধু- 
বর্গসম্ধিত মথ্রা-প্রদেশে উপস্থিত হইবে। এবং সেই খানে 


বন্ধুবর্গের সহিত কিছুকাল হ্থখে অবস্থান করিবে। তাহার পর. 


সেই অষ্ট ভ্রাতাই গৃহে ক্রমশঃ মৃত্যুগরস্ত হইবে। পরে বন্ধুগণগ 
তাহাদিগের স্থাপিত “অগ্নিতে দাহ-সংস্কার করিবে। তাহাদিগের 
সেই সংবিদাকাশ-জীব পৃথক পৃথক অবস্থিত হইয়া মুহুর্ভমাত্র 
ুযুপ্তস্থ জড়ের স্ায় অবস্থান করিবে। এই সময়ে তাহাদিগের 


নূর শাপাত্মুক কর্মানিচয় ফলের সা খভাবপ্রযুক্ত একত্র 


চিাহিদ-আকাশে সংঘটিও ইইবৈ। ১১০ । কই 
সকল কর্ম তত্তখফলপ্রদ অধিষ্াতৃদেবরূপ হইয়া স্বদ্ধ অনু 


কুলসমূহঘটিত সংপুট পুথক্‌ পৃথক করিবে এবং সেই সংপুটাভূত 


বর ও শাপ পৃথক পৃথক্‌ শরীর ধারণ করিবে। তখন সেই সকল, 
বর হুন্বর পদ্হত্ত, ব্রক্-দণ্ডাযুধ, চন্্রধবলাঙ্গ ও চতুর্ুজ 
হইবে, আর শাপ সকল ত্রিনেত্র, শুলপাণি, ভীষণ কৃষ্ণমেঘন্ভ- 
দ্বভুজ ও ভ্রকুটীমুখ হইবে। তখন বর সকল বলিবেঃহে শাপ- 
নিব্হ! তোমরা দূরে অপহৃত হও; বসন্তাদি খতুদময়ের স্ায 
আমাদিগেরও সময় উপস্থিত। অতএব আমাদিগকে অতিক্রম 
করিতে কাহার সাম্য ? 
হে বরগণ! তোমরাও দুরে গমন কর, আমাদিগেরও 'বতুর স্তায় 
সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কাহার সামর্থ্য আমাদিগ্রকেও 
অতিক্রম করে? তখন বরগ্ণণ পুনরায় বলিবে তোমাদিগের 
উৎপত্তি মুনি হইতে, আর আমাদ্িগের দিবাকর হৃধধ্যদে হইতে; 
মুনিগরণ অপেক্ষা! দেবগণ শ্রে্ঠ,__কারণ বিধাতা মুনিগণের পূর্বে 
দেবগণকে. হজন করিয়াছেন। বরগণ এইরূপ বলিলে, শাপগণ 
রুদ্ধ হইস্ব। বরগণকে বলিবে, তোমাদিগ্বের হুর্ধ্য হইতে উত্পপন্তি, 
আর আমাদিগের কুও্রাংশ, হইতে জন্ম; রুদ্র দেবগণ অপেক্ষা 
অধিক, সেই মুনি রুদ্রাংশসম্ভৃত। ইহা! বনি শীপণণ 
পর্বতের শৃঙ্গ উৎক্ষেপেরস্তায় রিশ্লাগ্র উত্তোলন করিল। শাপ- 


| গণ ত্রিশুল উত্তোলন করিলে সেই সকল বর হান্ত করিয়া 


শত্রগণকে. অন্তরে  প্রমাণপুর্ববক অম্যকৃ বিচারে অধ্যবসিত স্বার্থ 
নিশ্য় স্থির করিয়া ঝলিবে। ১৯-১৫। হে শাপগণ! অন্তায়া- 
চরণ পরিত্যাগ করিয়া কাধ্যের পরিণাম বিচার. কর, কলহের 
শেষে যাহা কর্তব্য. তাহাই অগ্ররে কর্তব্য, ইহাই বিচার করিয় 
দেখ । দেখিতেছি, বিবাদরসানে“পিতামহ-বরক্মধাম গমন করিরীই 
একটা সিদ্ধান্ত ( নিপ্পত্তি ) করিতে হইবে; তাহা ক্রেন অগ্রে না! 
বিহিত হয়? শাপগণ বরসমুহের এই বাক্য শুনিয়া তাহাতত 
অন্ীকার করিবে, মুর্খ হইলেও কে না যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করে ? 
তাহার পর শাপগুণ ব্রগণ-সমভিব্য।হারে ্রহ্মপুরে গমন কঝিবে ; 
সন্দেহদুরকালে মহানুভব্গণই একমাত্র গতি ; পরে তাহারা প্রণাম- 
পূর্বক পরল্পররে যাহা ঘটি হল, সন্ত বলিবে; তখন ব্রহ্ষা 
তোমাদিগের মধ্যে াহা'দগের 


আকার ৪ 1 আছে, আহাদিগেরই অন্তঃসার আছে, তাহারই 





অহ শুনিয়া শীপসমূহও বলিবেচ 
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' জয় হইবে। এখন তোমাদিগের মধ্যে কাহারা অন্তঃসারশালী, 








স্বরপ, 


তাহা তোমরা আপনারাই পরস্পর পর্যালোচনা কর। ইহা 
শুনিয়৷ তাহারা পরস্পর পরস্পরের সারবন্তা দেখিবার জন্ত 
পরম্পর পরম্পরে প্রবেশ করিবে, শাপসমূহ বব-হুদয়ে প্রবেশ 
করিবে ও বরগণও শাপ-হৃদক্ে প্রবেশ করিবে__অর্থাৎ্ পরস্পরের 
অন্তঃ পর্যালোচনা করিবে । ১৬_-২০। . তাহার পরস্পর পর- 
স্পরের হৃদয়সার পর্ধ্যালোচনা করতঃ জ্ঞাত হইয়া! সকলেই এক- 
মত হইস্জ! পিতামহ ব্রহ্জাকে বলিবে। শাপগণ বলিবে, হে 
প্রজাপতে! আমরা পরাজিত হইয়াছি, কারণ আমাদিগের অন্তঃ- 
সার নাই, আর এই এই বরসকল ঝজ্তন্ত্ত পর্বতের স্তায় 
অন্তঃসারসম্পন্ন ও বজ্রবৎ স্থির । হে ভগবন্! এই আমরা 
শাপ ও বরগণ সুন্্র্দাই সংবিননক্,, আমািগের স্বরূপ কিছুই নাই। 
বরদান করা হইয়াছে, এই বরদাতার সংবিৎ বর্তমানা) তাহাই 


যাচকের নিকট--«মামি বরলাভ করিয়াছি” এই জ্ঞানরূপে বর্ত-: 


আর সেই বরের ফল হুখ্ভোগের আয়ন 
তাহাও জ্ঞানমাত্রের কলনাত্মবক কচন অর্থাৎ স্ফুরণমাত্র ; 
তাহার পর নিমিত্ত সংবিৎই (জ্ঞানই ) দেহাকারে পরিণত হইয়া 
দেশকালাদি কল্পনাশত ভ্রমদ্বার| মেই সেই ভ্তোগার্থ অবলোকন 
করিয়া! থাকে, অনুভব করিয়! থাকে, এবং সেই সংবিৎই 
তাহাতে যাহা খাদ্যরূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়াও থাকে, 
তাহাতে শাস্্ীয্ন তপস্কাকালীন দৃঢ় সঙ্কল্পদারা বশীকৃত সংব্দাস্ব! 
হইতে গৃহীত হইয়! বরকল্পনাবিৎ কালান্তরে-_ অর্থাৎ ফলকালে 
যখন পুষ্ট হয়, তখনই তাহারা অন্তঃসারসম্পন্ন হইয়া হূর্জয় হইয়া 
থাকে, শাপজা সংবিৎ তাদৃশ নহে । ২১--২৫ 1 বরদগণ 
হুইতে যাহীরা ব্রপ্রার্থী, তাহারা যখন ব্রদগণের ব্রপ্রদান 

স্বম্বকাল ধরিত্া। অভ্যাস করে, তখনই বর অন্তঃনার-সম্পন্ন হয় । 
তাহার কারণ--সংবিৎ যাহ। ব্হকাল ধরিয়া অভ্যাস করে, 
তছাই সংবিদের সারাকাররূপে পরিণত এবং শীঘ্রই সংবিত, 
তন্মযী হইয়৷ পড়ে। শাস্ত্রীয় বলিয়৷ থে সকল শুদ্ধ সংবিৎ, 
তাহাদিগের মধ্যে যে সংবিৎ অতি শুদ্ধা, তাহাই সমধিক প্রবল! 
হইয়া! আবার অশান্্রীয় অশুদ্ধ সংবিৎ মধ্যে অশুদ্ধা সংবিৎই 
তাহাদিগের মধ্যে কালে প্রবলা হয়, অতএব ফলে সমতা নাই। 


মান! থাকে। 


ক্ষণাংণেও যাহা জ্যেষ্ঠ, তাহাই স্তায়পুরক__অর্থাৎ' তাহারই 


প্রাবল্য, এই জন্ত জোঠতব নিবন্ধন বর সংবিদেরই প্রাবল্য, অন্ঠায় 
কা্ধ্য-বিষয়ে শাপের কোন অংশেই প্রাবল্য সম্পাদনে সমর্থ নছে। 
অতএব যখন বিরুদ্ধকর্মন বরশাপের প্রমাণাভ্যাসাদি সাম্য হইবে, 
তখন বরশাপবিলাস দ্বার! হুপ্ধমিশ্রিত জলের স্ঠায় শুভাগশুভ 
উভয় কোটিতে বর্তমানমিশ্র-ফলই হইবে ; - যেমন স্বপ্ধে পুরাস্তিকা 
চিৎ পুরবাসিজনের দেহভেদে যেন বিভক্ত রহিয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়, তাহার স্তায় এককালে ভিন্নদেশভোগ্য সম বরশা পণ 
বিপশ্চিৎ উপাখ্যানে. কথিত স্তায়ে উপাধির বিভাগে একই জীর- 
চিৎ যুগপৎ দেহতেদ দ্বার! দ্িবিধরূপ ধারণ করে ও তাহা স্বয়ংই 
অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাশ করিয়া শাপগণ ব্রচ্ধার 

নিকট তনৃব্যাখ্যান অনুচিত ও তদৃবিষয়ে নিজের প্রগল্ভত। 
জানিবার জন্য বলিবে, হে প্রভো ! 
শিক্ষা পাইলাম, তাহা আপনার নিকট পুনরায় উচ্চারণ করা 
ৃষ্টতাচক; হৃতরাৎ, প্রতিকুলই বলিতে হইবে। অতএব এই 
তা অপরাধ ক্ষমা! করুন, আপনাকে নমস্কার. করিতেছি) 











যাহা আপনার নিকটেই 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ | 


আমরা শীঘ্রই স্বস্থানে চলিতেছি। ইহা বলিয়া সেই শ্বাপগণ স্বয়ং 
আপনাদিগকে বৃষাপ্রয়্াসকারী ও. নিঅমূর্খতাখ্যাপক বলিয়া! 
ধিক্কার দান করত চক্ষুর তিমিররোগ দ্বর হইলে পূর্বতন আকাশে 
্রান্তিকৃত কেশোণ্ড,ক যেমন আর থাকে না, তাহার স্তায় 
কোথায় চলিয়! যাইবে। ২৬_-৪০। তাহাদিগের বর শাগও 
সেইবপ করিয়াছিল এবং শাপও শ্রী ভাবে অন্তহিত হইয়াছিল। 
যেরূপ ব্যাকরণ প্রক্রিয়াতে আদেশ স্থানে স্থানকে পুণ করে-_ 
অর্থাৎ অধিকার করে, তাহার স্তায় হুর্ধলের শাপ অন্তহ্থিত 
হইলে ত্র শাপের স্ায় এক সময়ে বিরুদ্ধফলপ্রদ্ন সপ্তদ্বীপাধিপত্য- 
বিরুদ্ধ তাহাদিগের ভার্্যাগণকে যে সকল বর ্বয়ং দেবী গৌরী 
তাছাদিগ্ের গৃহ হইতে নির্গমন্র নিবারণ জন্য অহাদিগের 
ভাঁ্যাগণকে দিয়াছিলেন, সেই সকল গৌরীপ্রদত্ত বর আসিয়া! 
প্র শাপস্থান পূর্ণ করিল,-_অর্থাৎ্ অধিকার করিল।. তখন সেই 
সকল শাপস্থান নিবিষ্ট বর ব্রহ্মার নিকট আসিয়। প্রত্যুত্তর দান 

করিতে গারিল, হে দেবেশ ! শুন্ঠ কুগ হইতে জলের স্থায় এই 
সকল ভাবি সপ্দীপেশবররূপে অভিমত জীবগণের শবগৃহ হইতে 
বৃহির্গমন কি করিয়া হইবে, তাহা আমর! জানি না, কারণ 
আমরাই তাহার রোধক। এই সকল বীর ও শ্রেষ্টবর্গণই 
সপ্তদীপেশ্বরগণকে গৃহে ও সপ্তদ্বীপে সংগ্রামে দিথিজয় 
করাইবে। অতএব ইহাতে বিরোধ অনিবার্য, সুতরাং যাহা 
আমাদিগের কর্তব্য হয়, - হে সুবেশ্বর! আমাদিগের মঙ্গলের 
জন্ত তাহ! আদেশ করুন। ব্রক্জা কহিলেন, হে সপ্তদীপেশ্বর 
বরগণ ও হে গৃহরোধবরগণ! তোমাদিগের উভয় পক্ষেরই 
অভিলাষ-সিদ্ধ হুইয়াছে। কারণ তোমরা এ বিষিয়ে পরম্পরা- 
পেক্ষী হও । কেন না, তোমাদিগের বহুকাল পরস্পর ইচ্ছাবিরোধ 
ও অভিলধিতের অভাব ঘটিলেও তাহার! অষ্ট ভ্রাতই সৃত্যু- 
পরক্ষণ হইতেই নিজগৃহেই বহুকাল ধরিয়া সপ্তদবীপেন্থর হইস়া 
বিরাজ করিতেছে। তাহারা দেহপাতগরক্ষণেই নিজগৃহেই 
সপ্তবীপেশ্বর হইয়াছে, অতএব জকল্গ বরই সিদ্ধ. হইয়াছে। 
তাহা - শুনিয়া ব্রগণ সকলেই বলিল, যদি তাহারা সপ্তদ্বীপে- 
শ্বরই হইয়াছে, তাহা হইলে অষ্টভূমণ্ডলই বা কোথায়, আর 
সপ্তদ্বীপাষ্টক ও সম্পত্তিই ব! কোথায় ? কারণ এ জগতে একই 
ভূগী) শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ এবং লোকেও প্রসিদ্ধি ও তাহাই 
দেখা যায়। আর যদিই বা থাকে, তাহ হইলে ক্ষু্্র গৃহমধ্যে 
কিরূপে ঞঁ সকল কিরূপেই বা থাকিতে পারে, শুক্ম পদ্মাক্ষকোষে 
কিরূপে হস্তী অবস্থিত থাকিতে পারে? বলুন। ৪১--৪৯। 
বক্ধা কহিলেন,-তোমরা আমর এই সকল ব্যস্টি-সসষ্টিসমববিত 


সমস্ত জনৎ্ব্যোমাত্বক হইয়া চিৎপরমাণুযধ্যে বর্তমান, অন্তরে 


্বপ্নই অনুভূত হইয়৷ থাকে, অতএব এ সকলও সেই পরমাণুর 
অন্তর্বর্তী ব্বগৃহমধ্যে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব যাহা 
পরমাণুর অন্তঃস্থ ব্বগৃহমধ্যে পরিমিত হয়, তাহা যদি স্কুরিত ' 
হয়, তাহা! আর অপূর্বই বা! কি,. আর. তাহাতে বিম্ময়ই বা 
কি? মৃত্যুর পরে তৎক্ষণাতই এই যথাস্থিত জগৎ ঘনাকার 
হইয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহা চিত্স্বরূপের শুন্ঠময় আস্মাই 
অণুর অন্তর্বব্তা গৃহমধ্যে তত্র এই জগৎ পধ্যন্ত পরিমিত 
হইয়া থাকে, আর এই সগ্তদীপা বহস্ধরা যে স্ফুরিত হইবে, 
তাহাতে আর আশ্ট্ধ্য কিণ যাহা এই জগত্রূপে প্রতিভাত 
হইতেছে, সেই ভগত্ব চিংই আকাশ যেমন শৃহাতে প্রতিভাত, 











নব্বাণ প্র করণ-উত্তরভাগ ) 


সেইনপ. চিনা ত্রই. এই জগ্ররূপে প্রতিভাত, তখন কোথায়ও 
এই জগ. ূর্তর্পে নাই, যাহা দেহে পরিমিত হুইবে না । 
ব্রপ্রদ ব্রহ্মা 'এইরুঁপ বলিলে সেই ব্রনিচয় সেই. পূর্ববকঙ্গিত 
আধিভৌতিক ভ্রান্তিময় দেহপমূহকে তন্তববিচারে পরিহার করিয়া 
আতিবাহিক দেহ ধাঁরণ করত ক্রদ্ধাকে প্রণীমপুর্বর্ক যেখানে জন- 
সকল স্কুরিত দিন, তথ! হইতে অবিরৌধে সকলে . মিলিত 'হইগা 
এককালেই রাত্বর্গের সেই দেই মনঃকপ্সিত অপ্তদধীপে:  ততৎ 
_ দেবতার গৃহকোবে গমন করিল। সেই অষ্ট ভ্রাতা সকলেই সেই 
_ গৃহে অধিষ্ঠিত যজ্ঞাদি সৎকর্ধ্ম ও বন্ধুবর্গে পরিপুষ্ট জগদ্টকভেদে 
রহ্মদিনাষ্টিকে আবি! মৃহীভুজ স্বায়ভূব মন্গাণর কুলে সপ্ত- 
দ্বীপাধিনায়ক হইল। তাহারা পরস্পর পরস্পরেরই অজ্ঞাত 
রহিল, প্রত্যেকেই ভ্রাত-সহিতত্ব কঙ্গনা দ্বারা পরস্পর বন্কুভাবে 
থাকিল,: রাজ্যভেদনিবন্ধনা সকলে আধিপত্য বিষয়ে অজ্ঞ 
থাকিল, প্ররস্পর পরস্পরের ভূষণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং 
পরস্পর-হিতে পরস্পর পরস্পরের অভিমত থাকিলেও কেহ 
কাহারও বিরুদ্ধচেষ্টায় থাঁকিল না। তাহাদিগের মধ্যে কেহ গৃহ- 
মধ্যে যৌবনহুনদত্ঘ হইয়া! মহানগরী উজ্ঞিনী রাজধানীতে সুখে 
অবস্থান করিতে লাগিল।. কেহ বা শাকদ্বীপবাসী হইয়া পাতাল 


... জয় করিবার বাঁপনায় সর্বরদিস্বিজয়ে উদ্যত হইল এবং সমুদ্রগর্ভে' 


. বিচরণ করিতে লা লাণিল। কেহ বা প্রজাদিগের সহিত দিপ্িজয় 
করিয়া কুশদ্বীপ রাজধানীতে নিরদ্ধেগে কাণ্ডারলম্থিত হইয়া সুখে 
শয়ন করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল । কেছ বাঁ শাল্ুলিদ্বীপের 
নিরিরাজ-শিখরস্থ নগরীর ক্রীড়াসরেবরে বিদ্যাধরীগণসহ জল- 
ক্রীড়ারত থাকিল। কেহ বা! ত্রৌনদ্বীপে সপ্তদ্দীপ সম্পত্তি 
বর্ধিত ভুবর্ণপুরে আট দিন অশ্বমেধ য্ভ করিতে লাগিল । 
৫০_-৬৩। কেহ বা দিগ্গজগণের উৎপাঁটিত দত্ত দ্বারা কুলাটল 
আকর্ষণ করিয়া দবীপান্তরচারী বাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। যে পূর্ব্বে ভ্রাতুগণের মধ্যে 'অষ্টম-_-অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ 
ছিল, সেই ভ্রাতা গোমেদদ্বীপবাসী হইয়া, কাম্বশে পুক্চর- 


দ্বীপাধিপতির কন্ঠাকে সেই রাজাকে : পরাজিত করত তাহার 


পানিগ্রহণ করিবার জন্য সৈন্য দ্বার! শক্রুদেশ উৎপীড়িত করিতে 
করিতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্য একজন পুক্করদ্বীপ- 
বাসী হইস্স! লোকালোক পর্র্বতের আধিপত্য করত নিধির আকার 
দেখিবার জন্য দূতসহ যাত্রা: করিয়াছে। ইহাদিগকে. এইরূপ 
স্বগৃহকোষে স্বস্ব প্রতিভাবিত দ্বীপাধিপত্য করিতে দেখিয়া 
সেই দ্বিবিধ বর সমূহই সেই. আতিবাহিক'দেহেও আভিমানিক 


আকার পরিত্যাগ করিয়া সেই অষ্টত্রাতার অষ্টজীব সংবিদের 


সছিতই আকাশের সহিত আকাশের স্তার় মিলিত -হইবে 
(ও হইয়াছিল) এবং সেই অষ্ট ভ্রাতাও আনন্দময় রাজ্যলাভ 


করিয়া! অভিমত বস্তপ্রাপ্তিনিবন্ধন বহুকণ পরিতুষ্ট হইবে বা! 


 হইয়াছিল। -এ্রইরূপে - সেই অষ্টঞতার বরলাভনিবন্ধন 
তাহার ফলস্বরূপ কার্ধ্যার্থ বিকাশ হওয়ায় তাহারা উক্তপ্রায় 
সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে (হইয়া )) ফলে 
প্রত্যক্‌-চৈতন্তের অন্তরে দৃঢ় নিশ্য়াত্বরূপে যাহা স্ফুরিত হয়, 


তাহাই বাহিরে প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ, অতএব: 
তছুচিত তগপস্তাষপাদি কর্ম দ্বারা কে না প্রাপ্ত হইয়াছে ও . 


হইয়া খাকে। ৬৪-_৭ 
ৃ ডা সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৩ ॥ 
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চতুরশীত্যধিক শততম অর্গ | 

কুন্দদন্ত কহিলেন,_-কদন্বতলতাপন এইরূপ বলিলে আমি, 
তাহাকে পুনরাস়্ জিওসা করিলাম, কি করিয়া সেই সকল গৃহ- 
মধ্যে অলপ অবকাশে. প্রত্যেক পণ্ণশৎকোটি - যোজন-বিশ্তীর্ণ 
ভূমণ্ডল ভাত হইল? তাহাতে সেই কদন্বতাপস বলিলেন,_ 
সর্বব্যাপী চিনধাতু এইরপই যে: উহা প্রগবশূন্ঠ ব্যোমরূপী 
হইলেও নিজ সর্ব্গত্ব-নিবন্ধন যেখানে যেখানে অধিষ্ঠান করেন, 
সেই মেই স্থানেই আত্মাতে স্বয়ংই আত্মাকে নিজ শৃল্াত্বক- 
স্বরপের অপরিহারেই সেই সেই ব্রৈলোক্যরূপে বা অন হুষুপ্- 
তুর্ধারূপে অবলোকন করিয়া! খাকেন। তাহা! শুনিয়া কুন্দদত্ত 
কহিলেন,_-যাহ! বিফল শান্ত শিবত্বরূপ পরম কারণ একমাত্র 
বস্ত, সেই এক বস্তুতে কি করিয়া ব্বভাবসিদ্ধ বাস্তবিকরূপে 
প্রতীয়মান এই নানাভাব বর্তমান? কদম্বতাপস বলিলেন, এই 
নানাতব বাস্তব নহে। কিন্তু ভ্রান্তিকৃত সকলই শান্ত চিদাকাশ- 
মাত্র, এ জগতে নানাত্ব কিছুই নাই, জলে আবর্তের স্ঠায় উহা 
স্পষ্ট বিস্তৃতরূপে পরিদৃগ্ঠমান হইলেও উহা! কিছুই নহে ও নাই? 
এই সকল অসৎ পদার্থে যাহা “পদার্থ” এই নামে ও স্বরূপে 
প্রতিভীত, তাহা চিদাকাশই স্বপ্ন সুযুগ্তবৎ বিস্মৃত নিজ যথার্থ 
স্বভাবাত্মক হইয়া বর্তমান,__-সেই চিদ্বাকাশের স্বীয় অজ্ঞাত স্বরূ- 
পই। স্বপ্রেতে যেমন চিত্ত সম্পন্দ হইলেও নিস্পন্দ থাকে এবং 
পর্বতাকার প্রাপ্ত বা পর্বতবৎ অচল, হুইলেও পর্বতাকার প্রাপ্ত 
বা পর্বতবৎ অচল থাকে না, সেইরূপ সন্মাত্রাত্মা চিন্তাবও কল্পিত 
অর্থান্তর্ত হইলেও, দেই একই সন্মাত্রাত্বরূপে অবস্থিত, উহ! 
স্পন্দ হইলেও নিস্পন্দ, পর্রতবৎ অচল হইলেও পর্বতবৎ 
অচল নহে। সর্বাত্মক চিতস্বভাবের বাস্তবরূপে সর্গাদিস্বভাবও 
নাই বা সর্গাদিকৃত পদার্থ নাই, তবে সর্গাদিতে যাহা নি 
মান হয়, তাহাই দেই ভাবে: অবস্থিতি করে। এই কচন 
কচনাভাব পরমরূপ নহে কিংঝ৷ দ্রব্যাত্বকও পরমরূপ রর 
বাএই .চিদ্যিতিরিক্তাত্বাও পরমরূপ. নছে, কোন চিদ্যোমই 
এই ভাবে অবস্থিতি ও তাহা! একই ভাবে অবস্থিত ১--৯। 
বী-দৃষ্ট সেনাতে একই নির্মলচিৎ যেমন লক্ষজনভাব প্রাপ্তির 
্তায় প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই চিত্স্বরপের ও পদার্থভাব 
জানিবে। চিদাকাশ আত্মাতে স্বয়ংই যে স্ফুরিত হন, সেই 

ই ্ চিদাকাশ জগত্রূপে অনুভূত হইন়া থাকেন। যেরপ 
্বপ্নে অগ্ি না থাকিলেও উক্ত ভাসমান হয়, সেইরূপ সংবিৎ- 
মাত্রাত্বক আকাশে এই পদার্থরাজি না. থাকিলেও ইহার! 
আপনা, আপনি প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বপ্রাকাশে স্ত্ত না 
থাকিলেও যেমন স্তত্ততাজ্ঞান হইয়! থাকে, সেইরূপ ত্র চিৎও 
নানাভাবে ন! থাকিলেও নানার প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। 


অর্থক্রিয়া নিয়তির ইহাই কারণ যে, আদি সৃষ্টিতে স্বভাব নির্মল 
সেই চিদাকাশই পদার্থরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন; (বা আদি 
সুষ্টিতে যে পদার্থ, তাহা স্বভাব-নির্ম্ীল চিদাকশই ) সেই আদ্য 
সৃষ্টিতে চিদাকাশ কর্তৃক 
এলি রেইন: লব্ধ হইয়া থাকে, যেমন, কি পুণ্পে কি 


০২২১ (১4০১০১- 
পপীলইইসউলললল বিজলি ১ 


প্রনানাত্ব চিদ্ভিন্ন না হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান ছইয়া থাকে। : 


যাহ! যেরূপ বিদ্িত হইয়া থাকে, তাহা : 
পত্রে কি ফলে সর্বত্র একই বৃষ্ষ তত্তদাকারে ব্য্ত থাকে, তাহার : 


তায় এই সকল জগৎ সেই সর্ধাত্বক পরম চিদ্াকাশই বিস্তীর্ণ | 


শু 
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'জানিবে। পরমার্থাকাশরূপ সমুদ্রে সর্গপরস্পরই জল, পরমার্থ- 
প্রকৃতবোধে 
-পরমার্থ ও সর্গ ইহা তর ও বৃক্ষের একেরই পর্ধ্যায়, আর অবোধে 
এই দ্বৈতজ্ঞান, তাহা কেবল দুঃখেরই কারণ। 'ধ্যাত্শাস্ 
'বৌঁধে পরমার্থ ও জগৎ যে একই, ইহা নিশ্চম্ হইয়া থাকে, 
'সেই নিশ্চয়ই মুক্তি। ১০-_১৮। সঙ্কল্পকারী চিদবাকৃতির সঙ্ছল্গের 


মহাকাশে শৃন্যতাই সর্গপ্রতিভাম জানিবে। 


শরীর ব্রহ্গই, তাহাই জগতের রূপ, সুতরাং জগৎ ব্ঙ্কাত্মবক। 


বাক্যাতীত বলিষা যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্তি হয়, আবার শব্দমাত্রই 
তনিষ্ঠ বলিয়া নিকৃও হয় নাঁ, যাহা! হইতে কি বিধি, কি প্রতি- 
যেধ বা কি ভাবাভাব ( পদার্থ) দৃষ্টি সকলই নিবৃত্ত; যাহা অমৌন 
মৌন জীবাত্ম-স্বরূপ, যাহা পাষাণবৎ অবস্থিতি-স্বরূপ, যাহা 
সৎ হইয়াও অসদাভাস স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ধ।. সকলতেই যাহা 
একমাদ্র অতিবন, সেই সর্বময় নিরাময় এক ব্রহ্ষে ভাবাভাবাদি 
'বস্তর সুষ্টিরূপা প্রবৃভিই বাঁ কি, আর প্রলক্বরূপা নিবৃত্তিই বা! 
কি? যেমন একমাত্র অবিচিত্র নিদ্রাতে চিত্রের স্ঠায় নিরগ্তর 
বিবিধ হৃষ্টি প্রলক্-বিভ্রম প্রতিভাত হয়, সেইরূপ অবিচিত্রা এক. 


চিদ্বাকাশ-সন্তাতে এই ব্হতর বীজভূত প্রলয় সৃষ্টিপরম্পরা 
চিত্রের স্তায় ন্রিস্তর ভাসমান। যেমন দধি-আদি দ্রব্য শর্করাদি 
ভ্রবাস্তর মিলিত হুইলে প্রত্যেক কার্ধাপেক্ষা রুচি পুষ্টি 
পিস্তোপশমাি গুণান্তর আক্ষিপ্ত করে, (সংঘটিত করে, ) তাহার 


টায় প্রাণিগণের অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত প্রমাতৃ-চিৎমার বাহা- । 


বিষয়ে চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি আকার-বৃততি সংশিষ্ট 


হইয়া! ঘটপটাদি তত্দৃ-বিষক্বে অন্তরে অধিষ্ঠান চিদাব্রণ-বিনাশে 


পরস্পর অভ্যন্তরে ত্রিপুটা স্কুরণ আক্ষিপ্ত করে ( পর্যবসিত করে ) 
অতএব ঘটাদি পদার্থও স্বাধিষ্ঠান চিদ্বধীন-সতায় স্কুরিত হয় বলিয়। 


&ঁ সকল পদার্থ চিৎসার মাত্র ও সদ'ই অশ্রতিথ, চিন্মাত্রই 
. উহার একমাত্র আত্মা বলিয়া ৪ সকল ঘটাদি পদার্থ সর্গাদিতেও 
* এরূপ প্রকাশমান, এখনও তদ্রুপ জানিবে। 
_ চিন্সাত্রেকপার বলিগ্না সেই সকল: পদার্থের স্থিতিও সংবেদনা- 
।  নুসারে জানিবে । সকল ছ্ব্যশক্তিরও নিস্পন্দ চিৎ একমাত্র 


অধিষ্ঠান বলিয়া! তাহারা স্বাশ্রয় হইতে চলিত হয় না, বাশ্াম 


পায় না তাহারা কেবল মানস দ্বৈতাকার গ্রহবিরহিত হইয়া 
স্কুরিত হয় মাত্র। এই জগৎ যাহা দৃষ্টিগোচর ও অনুভূত হই- 


তেছে; ব্রক্গা, বিষু রুদ্র সহিত এই সমস্ত জগ্ংই : ্বপ্নব, 
ইহার বিদ্যমানতা একেবারে নাই জানিবে; কারণ স্বপ্নবই 
এই স্থাবর-জঙ্গকাত্মক চিতজলে হ্র্ধামর্ষ -বিষাদৌৎপন্ন বিচিত্র 
স্পন্নরীতি দুষ্ট: হইয়! খাকে। হায়! স্বভাব অর্থাৎ-_অঙ্ঞ্াত 
স্বরপনিষ্ট!যে বিক্ষেপশক্তি, তদ্ধপ বায়ু বিকল্পিত (বিচালিত) 
জগজ্জালরূপ চমৎকৃতিশালী চিল্পক্ষণ সত্বগুণাত্বক প্রকাশ 
কিরণমালীর, রজৌগুগাত্মকতায় ধুলিপটলের ও . তমোগুণীত্মক 
জাড্যপ্রাধান্টে মেধনীহারে স্বরূপাকাশে বিগারশালিতা কীঘৃশ 
জননমরণাদি শনর্থ সহজ কোটিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে 


৷ যাহার চক্ষুর দোষ আছে, আহারই দৃষ্টিতে যেমন আকাশে 


কেশৌগ্তক' শোত! পায়। ' সেই অজ্ঞানারৃত চিৃ্টির স্বাত্মাকাশে 
“এই জগব্ভ্রান্তি প্রতিভাত হইয়া থাকে । সেই ভান্তি যে পর্য্স্ত 
সঙ্কল্স, সেই পধ্যন্তই থাকে এবং যেরূপ তাবে সঞ্চলিত হয়, 
সেইরূপ অনুসারেই প্ ভ্ান্তিরূপ, ফলে সক্বল্পনগর যেরূপ প্রকাশ 
পাত, জগৎও সেইরূপ সন্বললানুসারে প্রকাশ পাইয়া খাকে। 


১৯-২৩ 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ । 


সন্কলনগরে যেমন যে পর্যস্ত সঙ্ধল্সসমূহের স্থিতি, সে পর্যন্তই . 
সেই অঙ্কললনগরের স্থিতি থাকে, তাহার স্তায় এই জগদৃত্ান্তি 

প্রকৃত অসব্দরপা হইলেও অনুভবপথে থাকিয়া সন্দ্ূপার স্তা় 

বর্তমান থাকে। তাহাই বিধাতার সঞ্চগরূপা নিয়তি নিয়মা- : 
নুভৃতার্থবারিনী হইয়া অধ্যাপি প্রবহমাণা এবং অগ্রেও প্রবাহিত - 
ছিল ও হইবে; তদনুসারেই স্থাবরাদদি-প্রানিসমূহ ধখাক্রমে নিয়ম- 
বদ্ধ হইয়! সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে । ২৭__-৩৪ | তাদ্ৃশী নিয়তি- 
বলেই স্কুটজীবন জঙ্গমজীব হইতে জঙ্গম উৎপন্ন হইয়৷ থাকে, 
স্থাবর হইতে স্থাবর উৎপন্ন হইয়া থাকে, জল নিম্নে গমন করে, 
এবং অগ্থি উদ্ধীগমন করিয়া! থাকে। সেই নিম্নতি বলেই দেহ্যনত 
বহন করে, জ্যোতিঃপদার্থ.তপ দান করে, বাযুন্বহন সদাগতি 
হইয়াছে, ও শৈলাদি স্থিরভাবে অবস্থিত। সেই নিয়তি অনু-, 
সারেই জ্যোতি্য় কালচক্র দকুণায়নরপে পরাবৃত্ত হইয়! 
বর্ষাকালে গগন্মণ্ডল ধারাসার ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, ও এঁ কালচন্র 
যুগসংবৎসরাদি-আত্মকও হুইপ! নিরন্তর ঘুর্নিত হইতেছে। সেই 
নিয়তিবশেই ভূতলে দ্বীপভেদ্ বিভিন্ন সমুদ্রসমূহের ও পর্বতের 
সন্নিবেশ স্থিরব প্রতীয়মান, হইতেছে এবং. ভাবাভাব, গ্রহণ 
পরিত্যাগরূপ ভুরব্যশক্তিও অবস্থিত রৃহিয়াছে। কুন্দন্ত কহিলেন, 


' অস্মদাদি সর্বজন ব্যবস্থায় ব্ধাতার সন্বল্পরূপ নিয়তিতে ব্যবস্থিত 


না হয় হউক; কিন্তু যখন পুর্কান্ুতব-জন্ত সংস্কারাতিরিক্ত হেতুর 
সম্ভাবনা নাই, তখন বিধাতার পুর্ব্বানুভবের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন 
তাহার সঙল্পত্যবস্থা কিরূপে সিদ্ধ হয়, কারণ পুর্বদষ্টই স্মৃতি- 
পথে উদ্দিত হয়, তাহাই তাহার পর তদনুসারিস্বসব্কল্প হইয়া 
থাকে, এ সকল হবসম্কল্প হইতে নিযরমবন্ধ' সুষ্টি হই থাকে, 
ইহা দ্বিতীয়াদি কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু প্রথম্‌ কলস্থষ্টিতে 
কাহার প্রথম সৃষ্টিপ্রকাশ প্রসিদ্ধ আছে, যাহা (বিধাতা জিজ্ঞাস! 
করিবেন বা! স্মরণ করিবেন? তাপন কহিলেন,-ব্ধাতার সল্প 
স্মরণাধীন নহে, কিন্তু তদীয় দরিব্যজ্ঞানে যে অতীতানাগত সর্ব্ববস্ত 
দর্শন, তাহারই অধীন, দেই প্রথম স্থষ্টিকপে সকল অতীত 
অনাগত জগৎ পুর্ধের না৷ থাকিলেও বিধাতা নিজ দিব্যজ্ঞানবলে 
দেখিয়া থাকেন, সেই দৃষ্টির অনুসারিণী যে "চিৎ, তদ্দিবর্তরূপা 
সা্প্সিকী সৃষ্টি প্রবৃভ হইয়! থাকে) তাহাতেই «ইহা আমি পুর্বে 
দেরিস্াছি” এইরূপ অধ্যাস হইয়া থাকে, তাহার অভ্যাসেই স্মৃতি 
হইয়া থাকে। চিন্প্যুক্তই চিদাকাশে জগত্রূপ সঙ্কলপনগর- 
প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহ! মৎও নহে, অসংও নহে, কারণ উহা 
চিত্বনিবন্ধন চিদ্বাকাশে কখন স্বতঃ প্রতিভাত হয়.এবং কখন হয় 
না। ৩৫-_৪১। যখন প্রসন্নতানিবধণ স্বপ্রকক্প মাত্রেই যে চিৎ, 
অনুভূত হয়, সেই শুদ্ধ চিদীকাশ অস্কল্পনগর- কেনন। স্ৃত 
হইবে; (অর্থান্তর) শ্বী প্রসন্নতাগুণে চিৎকর্তৃক স্বপ্নে কল্পনা 
মাত্রেই যাহা আজ অনুভূত হয়; সেই শুদ্ধ চিনাকাশ সঞ্চন্গর 
কেননা স্মৃত হইবে? অতএব গুণদৌষা? অস্মরণ নিবন্ধন 
হ্ধামর্ষবিরহিত-তন্জ্ঞগণ কুলাল-চক্রুবৎ : হুখহ্ঃখাত্বক (প্রকৃত ) 
প্রারব্ধপথে ভ্রমণ করিয়। থাবেন। নিড্রাপগমে স্বপ্রনগর হিবয় 
স্মরণে যেমন অধিষ্টানভূত চিদাকাশাত্মকত। মাত্রই পরিশেষে 
পর্যবসিত হয়, তাহার স্তায় ত্রিজগদৃত্রম জানিবে। অংবিৎ 
আভাস মাত্রেই এই জগৎ নামে কথিত, অতএব এ জগৎ কেবল 
সংশান্ত সংবিৎ ব্যোমই, অন্ত নহে জানিবে। কারণ চিৎস্বরূপেই 


 মর্ব্বপদার্থ ই অবস্থিত এবং প্র চিৎ হইতে সর্ব্ষ উৎপন্ন, চিৎই 





'এইরূপ- বাক্য বলিয়৷ তদবধি 





নিববাপ-পররণডরভা্। 


সর্ব, ও সর্কপদার্থেই চিৎ, অধিষ্ঠিত, সর্বরপদার্থই অর্বতাপ্রযুকত 


সকল; সুতরাং সেই সংশাস্ত চিদাকাশই সর্ব ও সর্বদা, 


অবস্থিত। অতএব এই বর্বসন্্ধীর সংসার যেরূপ ও যাহা |. 


দৃষ্টেরও যেরূপ ভান, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। 


হইবে এবং 


অতএব হে জন তোমরা উিত হও, 'ভমরযুগল ঘেমন 


প্রাতঃকালে পদ্ম আশ্রয় করে, তোমরাও তন্রপ নিজগৃহে গমন 
কর; এবৎ তথায় নিজ অভিমত, কার্য কর। এদ্রিকে আমিও 
এখন সমাধিভঙ্গে অতি দুঃখে অবস্থিত করিতেছি; হুতরাং 


'সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য পুরা, সমাধি হুই।. ৪২:৪৮)" 


চতুরশীত্যধিকশততম জর্গ সম্মপ্ত ॥ ১৮৪ ॥ 





পঞ্চাশীত্যধিকশততম সর্গ | 


কুন্দদন্ত কহিলেন,_সেই . জরাতুর যুনিও ধ্যাম্স্তমিত- 
লৌচন হইলেন, তখন তিনি চিত্রের স্ায় নিম্পন্দ প্রাণমনাঃ 
হুইয়৷ অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা প্রণয়োদারবচনে 
পুনঃপুনঃ প্রর্থনা করিলেও তিনি উত্তর প্রদান করিলেন ন! 


কারণ তখন তাহার ঝাহ্বৃত্তি শান্ত হওয়ায় সংসারবিষয়্ের : 


অনুসন্ধান ছিল না। অনন্তর আমরা সেই মুনির বিরোগে 
উৎ্কন্ঠিত হইয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলাম, কতিপয় দ্রিবস" 


মধ্যেই গৃহে উপনীত, হইলাম, আমাদের দর্শনেই বন্ধুগণ পুলকিত 


হুইলেন। অনন্তর তথায় কুলদেবতার আরাধন। ব্রাহ্মাণভোজনাদি 
উৎসব করিয়া প্রাচীন কথাদি কহিয়। বহুকাল অবস্থান করিলাম, 


_ অনন্তর ক্রমশঃ (যাবৎ ).সেই' সপ্তত্রাত] প্রলয়কালে দবাদশাদিত্য* 
তাপে সপ্তসমুদ্রের হ্যাক লয় প্রাপ্ত. হইলেন, অষ্টভ্রাতা একাকী 


আমার সেই সখাই মুক্ত রহিলেন! তাহারপর সেই সখাও | 
[ আত্মাই সর্ববজনসন্বদ্ধীয় সার্র্বকালিক বোধবিষয় সর্ন্ভাবে বর্তমান 


দিনাবসানে অর্কের স্যার অস্ত যাইলেন, £তখন বন্থুবিয়োগে 
অত্যন্ত ছুখাভিভূত হইয়া অধীর হইয়া পরিলাম। পরে দুরঃখিত- 
চিত্তে পুনরায় সেই কদম্বতরুতাগসের নিকট নিজ ছুঃখ, দুর করি- 
বার মানসে তৎকর্তৃক -পুর্বকথিত আত্মজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিবার 
জন্য গমন- করিম তিনমাস 'পরে. তাহার সমাধিভ্গ 
হুইল, তখন আমি প্রণত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলি- 
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লাগিল্ন। এই সেই কুস্তদত্ত দ্বিজ্রেষ্ট আমার নিকট থাকিয়া এই 


মোক্ষোপায়নায় সংহিতা শ্রবণ করিয়াছেন এখন ইহার সংশ্ব 
দুর হইয়াছে কি না, আপনি জিজ্ঞাসা করুন । ১১-১৮। বাল্মীকি 
বলিলেন,_-রবুকুলতিলক রায় এইরূপ বলিলে সেই বান্মিবর 
মুনিশ্রে্ঠ বশিষঠ বুশ্দদ্তকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে পাপ- 
ব্রিহিত দ্বিজবর কুন্দদস্ত ! আমি যে অবগ্ঠ জ্ঞতব্য পরম মোগ্- 

পদ উপদেশ দিলাম, তাহা তুমি কি বুঝিলে, বল কুন বলি- 

লেন্৮--এখন আমার চিত্ত সর্কসংশক়বিচ্ছেদী হইয়া সর্ব্জষ্কে সমর্থ 


1 হইয়াছে, যখন অবশ্ঠাজ্ঞাতব্যপ্রত্যগ্‌ ভেদলক্ষণ খণ্ডিতশূন্ ব্রশ্ধতত্ 


[ জানিতে পারিয়াছি, তখন আমার নিখিল সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে 
[ নিথিল জ্ঞাতব্য জানিয়াছি ; সৃতরাৎ আমার আর মোহ নাই, এখন 


| আর আমার কিছুই জষ্টব্য বা ওগ্ব্য অবশিষ্ট নাই। আমার 


সমগ্র ভষ্টবযদৃষ্টগোচর হইয়াছে, ঘাহা পাইবার সমন্তই আমি 


। পাইয়ছি, এখন আমি পরমপদে বিশ্রাম করিতেছি । আপনার 


প্রসাদে আমি আত্ুচিৎ কি, তাহা জানিতে পারিয়াছি; এই 
সমস্তই সেই পরমার্থন বলিয়! ঘন, সেই পরমারধ্নই ্বীয় 
অভিন্ন জগত্রূপে বাস্থাকাশে বিজ স্তিত। প্র সর্ধযাপী সর্ধরূগীর 


[সর্ধাত্তাপ্রযুক্ত সকলের দ্বারা সকলই সর্বত্র সর্বদা সম্ভবপর, 


তাহা নিঃসন্বেহ। শ্বেত সর্ীপকণার অন্তর্বর্তী অবকাশেও অধিষ্ঠান- 
চিত্তের সর্বকল্পনাশক্তি পরিপূর্ণভাবে সন্তানিবন্ধন মায়াদৃষ্টিতে 
তাঁহার অন্তরে জগজ্জাল জন্তবপর হয়, আর পরমাথঘৃষ্টিতে 
কোথায়ও সন্তবপর হয় না? ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আমি জানিতে 
পারিয়াছি। আর ইহাও জানিয়াছি যে, গৃহের মধ্যে সপ্তহীপা 


৷ বহুন্ধরাও সম্ভবপর হয়, আবার তবষ্টিত গৃহ যে শৃন্তেই পর্ধ্যব- 


সিত হয়) তহাও সত্য ও নিঃসন্দেছ। বে যে বস্ত যে সময় যেরূপ- 
ভাবে উদ্দিতরূপে . প্রতিভাত হয়, এ জগতে তাহাই সাধারণের 
অনুভবগম্য হয়া থাকে, কারণ তন্তত্বস্ত তৎকালে সর্বঘন 


থাকে, অথুযান্রও ততভিন্ন কেহ কখন অনুভব করে না। ১৯--২৭। 
প্নীভধিকশতভম্ সা ॥ ১৮৫। 





| ফড়নীতাধিকশত হর | 


লেন, আমি সমীধিরিরত .হইয় .ক্ষণকালও অবস্থান. করিতে |. 


পারি না, অঙএব. আমি অত্র করিয়া পুনরায় সমাধিনিষ্ট 


হই, আরও. অভ্যাসব্যতিরেকে প্রুমার্থ উপদেশ তোমাতে 


সংক্রান্ত হইবে না, অতএব হে নিপ্পাপ.!.. আমি এই পরম-. 


যুক্তি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১--১০। অযোধ্যা নামে, এক 
নগরী আছে, তথায় দশরথ নামে এক রাজ! আছে, তদীয় পুত্র 


. ধ্লীমনামে বিধ্যাত। তীহার নিকট গমন কর, তীহাঁকে তদীয় 


কুলগুরু” বশিষ্ঠ নামক মুনিশ্রেষ্ঠ সভায়, আসীন হইয়া. দিব্য 
মোক্ষোপায় কথা -বলিবেন, হে দ্বিজ!; 
করিয়া ,আমার স্ঠায় পবিত্র পরমপদে বিশ্রান্তি. লাভ. করিবে। 


ইহা, বলিয়াই সেই- মুনি সমাধিরপ .অনৃতরসায়নসমুদ্রে মগ্ন: 
হুইলেন; আমিও আপনার নিকট উপনীত হইগ্বাছি! এই 


আমি যেমন শুনিয়াছি,. যেমন দেখিয়াছি. ও. যেমন ঘটিরাছে 
সমস্তই যথাযথ বলিলাম. বাম কহিলেম,_বাঁমী সেই; কুন্দদত্ত 
আমার. নিকট অবস্থান করিতে 


তুষি তাহা শ্রবণ 





বানীকি করি /- বুদ, এইরূপ পতি পর নি- 
যাত্মা. তগবান্‌ - বশিষ্টমুন এই গরমার্থোচিত বার্যু বলি- 
লেন, বড়ই. আনন্দের বিষয়, এই মহাত্মার : শান্তশ্রবণ 
ভন্ত, জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটিয়/ছে, এখন. এই মহাত্মা ..করস্থিত 
আম্লকীর, স্তায় এই বিশে ত্র্ধম়্ দেখিতেছেন। .. “অন্তথা 
গ্রহরূপ, ভ্রান্তিমাত্রাত্বক বিশ্ব ব্রহ্মইঠ ইহাই. এই. মহাত্মার 
নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কারণ, ভরান্তিও যে ব্রহ্ম ও 
বর্গ যে একমাত্র শান্ত নিরাময় স্বরূপ, ইহাই প্রতিভাত হই- 
তেছে। সকল ব্রহ্ম নি্রধদষ্টিতে যাহা ইনি বণনা করিক্াছেন 
যে, যাহার দ্বারা যেরূপ, : যাহা! যথায় রি হইতে যৎকালে যেরূপ 


বর্তমান, তাহা দ্বারা তদ্রুপ, তাহা তথায় তাহা হুইতে তৎকালেই ' 


তদ্দপেই বর্তমান থাকে; ও তাহা যে মায়াবিকার ব্যতিরেকে 





'বৈচি তপ্রকটনপ্রযুক্ত : শুদ্ধ হইতে 'অবিরুদ্ধ শিব, শান্ত, .অজঙ্জ ক. 
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বিস্তীর্ণ, ইহাও যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও সম্যকৃ। সংবিৎ__ 
অর্থাৎ মীয়াশবল চিৎকর্তৃক, যে যে অবস্থায় স্থল্পাতিশয় কৃত 
হয়, দেই সেই" অবহাই জলাশক লতার, স্তায় মহত্রশাখত্‌ 
প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ষাণ্তই পরমাণু, কারণ তাহা চিদাকাশের. অন্তরে 
বর্তমান আর পরমাণুই ব্রদ্ধাণ, কার তাহারই অন্তরে জগৎ 
অবস্থিত থাকে। অতএব যদি এতৎসমস্তই আদিমধ্যবিহীন 
অখণ্ডিত, সৌম্য নির্বাণস্বরূপ চিদ্বাকাশই হইল; তখন তুমি 
শরীরাদি বৈচিত্্রূপ বন্ধনবিহীন ও নিরাময়াস্মা হইয়া রস 


বন্ধ হইয়া অবস্থান কর । ১--৮। ব্যবহারবৃষ্টিতে বর্গ স্বয়খই 


গত ও ্বয়ংই জুষ্টা, ্বয়ংই চিত ও স্বযংই জড়, স্বয়ংই কিক 
ও স্বয়ংই অকিঞিৎ-_অর্থাৎ কিছুই নহে, আর পরমার্থ দৃষ্টিতে 
ব্রহ্ধ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ আনন্দৈকরস স্বশ্বরূপে অবস্থিত। 
শান্ত ব্রন্ীকাশ এ জগতে. যেখানে যদ্বাসনায় যদাকার হুন, 
সেখানে তিনি স্বশ্বরূপ পরিত্যাগ না করিঘ়্াই আত্মাতেই স্বয়ং 
সেইরূপেই অবস্থিত থাকেন, মনে তাহাতে তীহার' আত্মাতে 
স্বরূপ পরিহার ঘটে না। ব্রহ্ম, মায়ায় দৃশ্ঠজগৎ হইয়াছেন 
বলিয়। ইহাতে তাঁহার দ্বৈতভাব মন্তব্য নহে, কারণ ব্রহ্ধ সর্বদাই 


যথীস্থিত অবিকৃতভাবে বর্তমান, শুন্তত্ব আকাশত্বের হ্তায় ব্রহ্ম, 


দশ্তের একত্বই জানিবে। দৃষ্ঠই পরব্র্ষ, আর পররদ্ধই দৃষ্ত্ 


'_ পররন্ধ শাস্ত নহে, আর অশাস্তও নহেন, তাহার নানাকারময়তীও 


বটে, আর চুর্টাহার কোন আকারও নাই বটে। দেহাদি 


প্রতীয়মান হইলেও জাগরিত হইলে স্বপ্া্ি যেমন কিছুই নহে, 
এ দেহাদি | অধিকারিগণ্র শরীর পরিগ্রহ করিয়া তত্তৃজ্ঞানে নিদ্রার অপনোদন 


তদ্রপ প্র দেহার্দিরও কোন আকার অস্তিত্ব নাই; ও 
সংবিল্মাত্রাতবক অপ্রতিঘ অস্ুভবগম্য হইলেও উহ অসন্য়। 
যাবতীয় পদার্থ সংবিম্ময়ই যদি হইল, তবে চেতনই সকল 
হুইতে পারে; জড় স্থাৰর কিরূপে হুইল, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। যেমন প্রাণী নিদ্রিত হুইলে জড়ভাব ধারণ করে, তাহার 
হ্যায় সংবিৎ জভ়ীভূতা৷ হ্ইয়া স্থাবর নাম ধারণ করিয়া থাকে। 
যেরূপ নুষুপ্তাত্বা জীব শতশত জগৎ কলনা ছারা স্বপ্ন জাগ্রদৃতাব 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিৎও জড় স্থাবরভাব হইতে জঙ্গমাত্মক চিন্ত- 
অর্থাৎ চৈত্ন্ প্রাপ্ত হইঞ্জ থাকে__অর্থাৎ চিতের স্থাবরভাবের পর 
জঙ্গম্ভাৰে চিতের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যে পর্যন্ত না মোক্ষ 
হয়, দে পধ্যন্ত জীবের . পৃথিবীতে, জলে, বায়ুতে,অনলে ও 


_ আকাশে স্বপনকশলটত্বক জগংলক্ষ ছার! এইরপ স্থিতি প্রকাশ- 


... মানা থাকে, মন্ষ্যের নিদ্রা স্থিতি অবস্থায় জড়তাব চিতের যে. 


৷ ' জড়তা, তাহা অধ্যাসমাত্র; আহা হইলেও" চিতের চিন্তাব অক্ষুণ্ণ 


। 
| 


॥ 





থাকে, রূপ অধ্যস্ত জড়তা হয় বলিয়া চিতের চিন্তাব জড়তাকে 


থে গ্রহণ করে, তাহা নহে, চিৎ যেমন জাড্যবেদন ,বেস্তা জীবের ; সম্যাত্বায় অন্তরে ভু 


যোগবাশিক্ঠ-রামায়ণ। 


গ্রথিত নাই বা ছিলাম না যখন কিছুই ছিল না, তখন. কদাপি 
কিছুই গ্রথিত নহে, এই জ্ঞানই হিতকর।. যেনন সপ্রের প্রপঞ্চের 
ুুপ্তযাদি প্রবোধান্তত৷ নিদ্রাকো্ঠ মধ্যেই কল্দিত হয়, প্রবোধ- 
কোষ্ট মধ্যে নহে, তাহার স্তায় চিদ্ঘন নিদ্রার ধপত্প্কোষ্ঠেই 
ষ্টির এই আদি এই আন্ত ইত্যাকার মিথ্য। জ্ঞানের প্রকাশ 
হইয়া থাকে, বাস্তবিক হ্ষ্টির ব্রিকালেই: স্তা নাই, সুতরাং 

অথগ্ড কল্পনা মিথ্যাই; যখন এক পরমার্থ মনই আদ্যন্তবিহীন 
হুইয়। বর্তমান, তখন মাদৃণ প্রবুদ্ধের নিকট স্ৃষ্িস্থিতি প্রনয়ের 
নাম পর্্স্তও নাই; সম্ভার কথ! ত ছুরে থাকুক, যথাথ দৃষ্টিতে দুষ্ট 
হইলে হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কিছুই নাই, চিত্রাঙ্কিত চিত্রবধু যেমন 
চিত্র হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রপ স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি আত্মা হইতে 
তিন্ন নহে! যেরূপ ঃচিত্রকারকর্তব্য চিত্রসেনা সেই চিত্রকারের 
ুদধিস্থিত কর্তব্য চিত্র. হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রপ এই মূর্ত ও 
সর্গতাতষ্টার চিততত্ব নিবন্ধন নান! হইলেও উহা৷ অনান৷ অর্থাৎ 
একই । ৯--২৫। বিভাগ রহিত হইলেও চিদ্ঘন নিদ্রা অবিদ্য। 
বাস্তব স্বরূপভূত মোক্ষ এই ভাগ তাহারও অপলাপ করিয়া থাকে, 
আর বৈপরীত্যে চিত্তরূপে জাগ্রভাবও স্বপ্নকে প্রদর্শিত করিয়া 
থাকে। এই প্রল্ব, এই স্বষ্টি, এই স্বপ্ন, এই জাগ্রদূভাব, ইহ 
প্রজ্ঞানঘন্তারূপ সুুপ্তিসম্পন্ন অপ্রতিতবরূপ চিৎসহত্ম রুচি আত্ম- 
হুর্ধ্ের এবপ্রকার প্রকাশভেদ তন্মধ্যে চিম্িদ্রায় উদ্ভূত বাসনাত্মক 
যে স্বপ্রভাগ, তাহাই উপাধি, অংশ প্রীধান্তে : চিত্ত বলিয়া কথিত, 
চিদংশ প্রাধান্তে তাহাই জীব ও সেই জীবই দেব অনুরে মনুষ্যাদি 


করত মুক্ত হইফ়া থাকে। ইহাই চতুর্থ পঞ্চম ভূমিকায় পরিজ্ঞাত 
হইলে ঝষ্টভূমিকায় সুযুপ্তি হইয়া থাকে, আর সগুমভূমিকার 
তাহাই মোক্ষার্থিগণ কর্তৃক. মোক্ষ বলিয়া! কথিত হয়। রামচন্দ্র 
জিজ্ঞাসা ' নি ভগবন্‌ ! চিত দেবাহুবাদিভেদে কিয়ৎ- 
মাণ ও কিয়দাকার ; চিন্নিদ্র। ও চিভ্তোদরস্থিত জগ কিয়ৎ প্রম।ণ 
কিরূপ এবং কি্বৎকালই বা থাকে, আর স্বাত্বদর্শনই বা কিরূপ ? 
বশিষ্ঠ কহিলেন,-_মুরাস্ুরনরনারী . স্থাব্রসর্পা্দি পর্কতবৃ্ষাদি 
পক্ষিকীটাদি ও রাক্ষন সমস্তই চিত্ত জানিবে।. তাহার প্রমাণ 
অনন্ত জানিবে, ষাহাতে এই পরমাণু অবধি করিয়! আত্রক্গস্তম্থ 
পর্ধ্যস্ত সহস্র সহজ জগৎ ;সহজ্স সহত্র বার গমন করিতেছে । 
উর্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যাহা এই আদিত্যপথ হইতে উন 
গরবান্ধকারাদিপ্রদেশে চাক্ষুষজ্ঞান-গোচর হয়, ইয়ং পরিমাণভূতই 
চিত্ত, তাহার সীমা নাই, ও তাহাই. অমলাক্ৃতি, ইহা সর্বান্ুভব 
সিদ্ধ। এই চিত্রূপ .ছুঃসহ ষংসার দুখখবহল বলিয়। উগ্র, এই 
ভুবন খদ্ধি সকল যখন ব্রহ্মাণ্ড কল্পনায় উপ- 


প্রতি স্থাবর শরীর করিয়া থাকেন, সেইরূপ জঙ্গমবেদনবেত্ার প্রতি | নীত হয়, তখনই সি হইয়া! থাকে, তাহাই আমরা “চিত্ত হইতে 


জঙ্গমশরীর করিয়। থকেন। এইরূপ হইলেও পুরুষের নখ-পদাদি 
অঙ্গভেদ যেমন একই শরীর, সেইরূপ এ স্থাব্র-জর্বমাদি-শরীর 
চিতের একই অপ্রতি্ শরীর, মহাচিতের স্বশ্বরূপে অ্র্যস্ত চেতন 
অচেতন সমস্তই-হঁ নখপদার্দি অবয়বব অবস্নব জানিবে। 
হিরপ্যগর্তের প্রাথবিক স্ষ্টিহেতু সঙ্ষল্পে যে বস্তর যেরূপ প্রসিদ্ধ 
পাইন্াছে, তাহ এখনও সেইভাবে রহিষ়ীছে; অতএব সেইরপে 

জঙ্গং চিতেরই রূপ, এইরূপে চিরকাল জড়রূপে থাকিলেও এ 
বি অপ্রতি শান্ত ও যথাস্থিততাবেই অবস্থিত, তাহার অপ- 
বাঁরেই সৃষ্টির অন্ত কথিত হইয়। থাকে; ফলে ভ্রগতে কিছুই 


আগত” বলিগা থাকি । বিধাতার ইচ্ছায় আদ্যন্তবিরহিত বিভু 
বলিয়াই চিত্ত সর্বদেহে বিরাজমান, আর ব্যস্টিরপে দেহ. 
হইতে নির্গত হুইলে কোন দেহেই বর্তমান নহে। হেরাম !. 
যেমন নদীপ্রবাহ নিম্নোন্নত ভূভাগ আশ্রয়ও করে, আবার পরি- . 
ত্যাগও করে, সেই প্রকার মনও দেহ আশ্রয় যেমন করে, 

সেইরূপ ত্যাগও করিয়! থাকে । ২৬--৩৬। যেমন ভ্রম দূর হইয়া! 
প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইলে মরুভূমিতে বারিপ্রত্য় দূর “হয়, 
সেইরূপ চিত্তেরও আত্ুজ্ঞান জন্মিলে এই দেহাদিত্রম অচিরে 
নিবৃত্ত হয়। এইবূপে জগৎ গর্ভিত মনের পরমাণুই স্বরূপ দেখ ? 


















(শববাশ- কম ।ভ তম ৩।৭ ॥ 


' যে গৰাক্ষপ্রবিষ্ট হৃতধয-কিরণাদিতে চারিদিকে কুক্ষ অধ দেখ! 
যায়, তাহাই এই প্রসিদ্ধ চিতের পরিমাণ ও তাহাই (সেই সংই) 
: 'জীব, অতএব জীবসমূহের অন্তরেই জগৎ প্রবিষ্ট সবগ্রভূমি- 
গতব্ৎ এই যে অখিল দৃশ্, তাহ! চিতই ও সেই চিত্তই জীব, 
অতএব জগৎ ও আত্বার প্রভেদ কি?. যখন জীব এবং জগতে ভেদ 
নাই, তখন এই পদার্থ সমূহ চিতই ; চিত্তিনন স্বীকার করিলে 
তাহাতে সন্তাস্কুরণের অলাভে অলীকভাপত্তি হইয়া গড়ে, 
তাহা হইলে হুবর্ণে কটকতাদিবং ব্যতিরিক্ত পদার্থতাই নাই, 
ইহা সিদ্ধ হয়, তুতরাং জুবর্ণে কটকভাদির স্তায় ব্যতিরিক্ত 
পদীর্ঘতা, তাহা অলীকমাত্র) তাহা নাই জানিবে। যেমন সমুদ্ররূপ 
একদেশে রাশি আকারে এক হইয়া অবস্থিত জল পুথক্‌ আকারে 
স্কুরিত হয়, তাহার স্তায় রদ্মে চিৎ দৃষ্ঠাত্িকা হুইয়। পৃথকৃভাবে 
স্কুরিত হন মাগ্র, তাহা অন্ত নহে, একই ব্রদ্ষে নিত্যাবস্থিত। 
যেরূপ ড্রবত্ুই সমুদ্রে তদ্গর্তগত জল, উহা! ভিন্ন বন্ত নহে, 


সেইরূপ পরব্রন্মে সংবিদই পদার্থলমূহরূপে স্কুরিত পদার্থনিচদধ 


তদ্ধারিক্ত অন্য কিছুই নহে। এইরূপে যথাস্থিত জগতলক্ষণ 
শালভপ্রিকায় যে আকাশরপ আত্যন্তিক শুন্যতা, তদ্রপধারী 
আদ্য্তবর্জি্িত চিৎ-স্তত্তই নিম্পন্দ অচল হইয়া! অবস্থিত। স্বপ্ন- 
ভূমিগতবৎ এই অথিল বিশ্ব সংবিদাকাশে অবস্থিত শান্ত ও 
_বন্ধন্স্বরূপ পরিহার করে না। এ অখিল বিশ্ব যে শান্ত, তাহা 
বিশ্ব ও সংবিদ্বের পরস্পর সমতা, সত্যতা, অভ্ঞ, একতা ও 
অধিকারিতা এই পাঁচ প্রকার ভেদ্বিভাবনার অভাবেই, আর 
শরম্পর আধার-আধেয়-ভাৰ নিবন্ধন স্তম্ভ শালভগ্িকাবৎ 


ব্যবহারে ঈষতভেবপ্রতিভাসপ্রযুস্ত অর্থাৎ প্রাতিভাসিক উঈষৎ' 


ভেদ বলিয়্াই স্বরূপ পরিত্যাগ করে না; (এইরূপে) বিথ্ব ও সংব্ৎি 
এই উভয়ের পরম্পর সমতা, সত্যতা, সভা, একতা, নির্বি- 
কারতা ও পরস্পর আধার-আধেয়ভাব। স্বপ্ন অঙ্থল্প সংসারবৎ 
বরশাল দ্বারা প্রাতিভামিক নদীর দেবভাব ও নহুষের সর্পভাবের 
হ্যায় জগতের বরণাপা্দির সরোবর সমুদ্র নদী জলবৎ ব্যবহার 


: জমর্থভেদ, পরমার্থতঃ বিচার করিলে প্রাতিভানিক ভেদ বস্ততঃ' 


ভেদ নছে। রাম কহিলেন, যদি নদীর মন্লুষা দ্রেবশরীরের উপা- 
দানভূত চন্দ্ামৃত ভোগ নাই এবং চন্দামৃত পরিণামোত্পন্ন নহুষের 
দেবশীরে সর্প শরীরের উপাদানভূত তাহার অন্তানিভাবও নাই, 
তাহা হইলে বরশাপার্থ ডে কার্য কারণতা কিরূপে হইল ৭ 
কারণ, উপাদান. বিনা কৌথায়ও কার্য হয় না) তবে কিরূপে 
শ উভয়ের দেবস্গশিরীর সিদ্ধি হইল, তাহা! বলুন। 
৩৭--৪৭। বশিষ্ট কহিলেন,__যেমন সমুদ্রে জলের স্কুরণ হইলে 
আবর্তাকার হইস্কা থাকে, সেইরূপ তত্বজ্ঞানবিস্থষ্ট অতি নির্মল 
চিদাকাশের সত্য সঙ্কল্পেপ্ন অনুসারি কচন. অর্থাৎ, স্কুরণই জগ্গৎ 
বলিয়া প্রন, ইহা আমি বারংবার বলিতেছি। অমুদ্র-জলের 


শবের ন্যায় বিধ/তার. .. আত্ম-চিতস্বরূপে এই. যে. জগছৃভাবের 


বিকাশ, তাহ চিদাত্বকতারই: ভান; প্র ভানেরই মনীষিগণ 


“সোহকাময়ত”- ইত্যাদি শ্রুতিতে সহক্লাদি নাম দিয়াছেন।, 


কাঁলবশে অভ্যাসযোগে... ত্তববিচার দ্বারা -শক্র"মিত্র-উদাসীনে 
অমদৃষ্টি ঘারা কিংবা দেবাঁদি জাতির সা'ত্বকতা নিবন্ধন. বা! সাত্তবিক 
নির্খলাত্বত৷ হেতু 


প্রকৃত বস্তর ষ্ি ঘটে, তাহাতে সেই জ্ঞানবানের বুদ্ধি চিন্মাত্ররূপা 
দৈতাদৈত, বিবর্জিতা, নিরাবরণ নির্মল) বিজ্ঞানময়ী সংবিহ, 





তু সম্যক জ্ঞানোদয় হইলে সেই.. জ্ঞানবান্‌..ব্যক্তির |. জ্ঞানোপদেশনের কল্পনা করেন। 


০4 


প্রকাশমাত্রৈকা দেছাদেহ-( জ্ঞান) বিবজ্জিতা চিদ্ব্ধরপিণী 
হয়। সেই এ ন্রাবরণ বিজ্ঞান পুরুষ যে সমস্ত সঙ্কল্পরূপে 
অবলোকন করেন, সে সমস্তই পরমার্থতঃ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার 
অন্তথা হয় না, কারণ, তাহা (সেই নিরাবরণ বিজ্ঞানের সত্য 
সন্ধল্লাবচ্ছিন্ন) শান্ত আত্ম প্রতিতাস মাত্র, (অর্থাৎ তদীয় সত্য 
সঙ্বল্ার্ঝচ্ছন্ চিৎই তন্তৎসন্কলিত সুরসর্পািশরীরে, বিবর্তিত 
হয়)। এবংবিধ হিরণ্যগর্ত পুরুষের সঙ্ল্স-ক্সিত নগরের সায় 
ঝা স্বপন দৃষ্ট মহাপুরের স্তায় এই জগৎ জঙ্কল্পমাত্র জানিবে। 
৪৮--৫৪। এইরূপ অন্তও স্বসম্বল্পবর নিরাবরণ আত্মাই ; অতএব 
হিরণ্যগর্ত ব্যতীত অস্ঠান্য নিরাব্রণাত্বক পুরুষও যেরূপ সন্বল্প 
করেন, তদ্রুপই হইয়া থাকে। বালক যেমন সম্বল্পনগরে শিলার 
উদ্ডয়ন অনুভব করিয়! স্ত্য বলিয়া! বোধ করে ও সত্বরই স্বেচ্ছা- 
ক্রমে তাহার নিরোধ করে, তদ্রুপ এই হিরগ্যগর্ভাদি নিরাবরণ 
বিজ্ঞান পুরুষের সব্ধলভূত এই ত্রিজগতে যে ব্রশাপাদি, আহ! 
স্ই হিরণ্যগর্ভাি নাই, আত্ম।ভিন্ন সত্য অবলোকন করেন। 
বালক যেমন নিজ জঙ্কলপনগরে দিকতা হইতে তৈল উৎপাদন 
করে, তাহার স্তায় এ হিরণ্যগর্তাদি পুরুষের বরশাপাদি অর্থ 
নিরুপাদধান হইলেও জগৎ তদীয় সঙ্ধল্সাত্বক বলিয়া সিদ্ধ হইয়া 
থাকে (তাহার অন্যথা হয় না)। আর নিরাবরণ-জ্ঞান-বিরহিত 
অজ্ঞ পুরুষের ভেদবুদ্ধি শান্ত নহে বলিয়াই দ্বৈত সঞ্কল্প হইতে 
বরাদি সিদ্ধ হয় না। বিরাবরণজ্ঞানসম্পন্নগণের যে যে কল্পনা 
একবার বদ্ধমূল হইয়াছে) তাহা যে পর্যন্ত না অন্ত কল্পন! 
আবিত হুইগ়্া তাহার পরিবর্তন করে, সে পর্য্যন্ত একই ভাবে 
থাকে এবং অদ্যাপিও তাহা বর্তমান। যেমন সাবয়ব-তত্ে 
বিচিত্র অবয়বের ক্রমও বর্তমান থাকে, তদ্রুপ সেই নিরবয়ব 
নিবাবরণ জ্ঞানাত্বক ত্রদ্মে দ্বিত্ব-একত্বও স্থিরভাবে অবস্থিত ; 

(নুতরাং সেই নিরবয়ব নিরাবরণ জ্ঞানাত্মক ব্রন্ষেও বিরুদ্ধ 
ব্রশাপাদ্দি থাকিবার কোন আপত্তি নাই )। ৫৫--৬১। বাম 
কহিলেন,_-তাহা হইলে নিরাবরণ জ্ঞান-বিরহিত উগ্রতপস্তাচারী 
তপসগণের শাপাদি মিথ্যা হইতে পারে ; অতএব বলুন, কিরূপে 
সেই নিরাবরণ-জ্ঞান-বিরহিত কেবল ধর্মচারিগণ শাপাদি প্রদান 
করেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,_সর্গাদিতে ধাতা ব্রহ্গা নিজ ব্রক্গ- 
স্বরূপে যেরূপ যেরাপ সম্ক্স করেন, সেই সেইরূপই অনুভব করেন 
বলিয়। তাহার অন্তথ৷ হয় না, [্বীয় বরশাপাদ্ধি সত্য হউক,_এই- 
রূপ হৃষ্ট্যাদিতে ব্রহ্মার সঙ্ধল্প বশতই তাহার অন্যথা হয় না)। 
প্রজাপতি ত্রদ্মার সম্কল্প যে মিথা। হয় না, তাহার প্রতি কারণ যে, 
দেই প্রজাপতি নিজ আত্মাকে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবগত হন বলিয়াই 
জল হইতে দ্বভাবের স্ায় তিনিও. ব্রন্ধ হইতে ভিন্ন নহেন। 
হৃতরাৎ প্রথম সেই প্রজাপতি যে নামের স্ধল করেন, তৎসমস্ত, 
আশু দিদ্ধ, দেইভস্ঠই এই জগৎ-কল্সনাও তাহার সিদ্ধ হইয়াছে 
সেই কল্পনার আধার অবলম্বন কিছুই নাই; উহা ব্যোরাত্বক, 
ৃষ্টি-দোষাৰিত ব্যক্তির নিকট. কেশোগুক যেমন মুক্তাবনীর স্ায় 
প্রতিভাত হয়, তদ্রপ উহ! ব্যোমেই বর্তমান। সেই প্রজাপতিই 
ধর্ম, দান, তণপস্তা, গুণ, বেদ, শান্ত, ভূতসম্টি ও ত্রয়ী, সাংখ্যযোগ, 

পাশুপতি ও _বৈষ্বমত এই পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বেদ ও স্মৃতি এই 
অনন্তর কঙ্গনা করেন যে, বেদ- 
বিৎ তপৃস্বিগণ সহজ, বৃত্ভিতে কি বাদ দ্বারা যাহা বলিবেন, সে 
সকল অবশ্ঠই হইবে। ৬২--৬৮। অনন্তর মেই প্র্জাপতি: কল্পন। 





৮৮ 
করেন যে,ব্রহ্ধ চিৎস্বভাব, আকাশ [ছদ্রন্বভাব, বায়ু চেষ্টান্বভাব, 
আগ্ি উষ্ণতীশ্বভাব, জল দ্রবস্বভাব, ভূমি কাঠিন্ত্বভাব। এই 

.. সকল কল্পনাই -প্রজাপতিবেশধারী চিদ্ধাতুবই কল্পনা, শৃল্তাত্মা 

| হইলেও এববিধ এ চিদ্ধাতু যাহা যাহা জ্ঞাত হন, (কল্পনা 

করেন), সত্যসম্থর্প বলিয়া ু্ আমি প্রভৃতির স্তায় সকলই 
৷ অনুভব করিয়া থাকেন। স্বপ্নে যেরূপ তুমি আমি প্রভৃতি জদা- 


আ্বুক হইলেও অসত্য ও অস্দাত্মক ও সত্য! বলিয়া (কখন) 


প্রতীয়মান হয়; ভুক্রপ এঁ চিদাকাশ যাহ? যাহ অব্গত হন, 
তাহা তাহাই হইয়া! থাকে! যেমন স্কলনগরে শিলানৃত্যও সত্য 
হয়, সেইরূপ জগৎসন্কল্পনগরে প্রজাপতি ব্রহ্মার অধিকারতোগের 
জন্য অভিপ্রেত অর্থও সত্য হইয়া থাকে৷ শুদ্ধচিতহ্বভাব দ্বার। 
ৰাহা! বুদ্ধ হয় ও তন্নিবন্ধন যাহ। যেরূপ ভাব ধারণ করে, অশুদ্ধচিত- 
স্বভাব ব্যক্তি কীটের স্তাম্ব তাহার অন্তথা করিতে সমর্থ হয় না। 
আরও কারণ অশ্ুদ্ধচিংস্মভাব ব্যক্তির স্বতন্ত্র কল্পনাভ্যাসে দৃঢ়তা 
অভাঁবনি্ধনও সেই শুদ্ধচিৎস্বভীবকর্তৃক কঙ্সিত অর্থের বিরুদ্ধ 
, -. কল্পে স্বতন্্তা নাই, কারণ অধিকতর অভ্যন্তের অন্যথাবলোকন 
সংবিদের অল্পই ছটিয়া থাকে; দেখ, জাগ্রদবস্থায় “আমি শৃঙ্খলা" 
বদ্ধ” এইরূপ দৃঢ়তর সংস্কারবানের স্বপ্নেও শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থা অন্থুভূত 
হইয়া থাকে । এইরূপে সেই চিদাকাশ নিজস্বরূপ চিদাকাশে 
সর্ধদা এই এক নিজ দৃষ্টদৃষ্ঠাদি ত্রিপুটা-আত্মকরূপ প্রকাশিত 
করিয়াও চিতস্বরূপের ও'দাসিত্তত্বভাবপ্রযুক্ত সাক্ষিতাবে সদা 
অবলোকন করিতেছেন, __ইছ্াই প্রতীয্নমান হইতেছে; তাহার 
বিপরীত পরিলক্ষিত হইতেছে না। ৬৯--৭৫। দষ্টা ও দৃশ্য 
একই বস্তু; চিদ্রাকাশ যখন সর্বগামী সর্বত্র অবস্থিত, তখন 
যেখানে যাহ! দেখ যায়, সমস্তই সৎ হইতে পারে; (চির্দা- 
কাশের সন্তায় সকল পদার্থেরই সত্যতা হইতে পারে)। 
স্পন্দ যেমন বায়ুর অঙ্গরূপে অবস্থিত, দ্রবত্ব যেমন জলের অর্গ- 


'ব্ূপে অবস্থিত, ব্রন্ষে যেমন ত্রহ্মত্ব রহিষ্মছে, সেইরূপ এই জগৎ 


'অজ বিরাট ব্হ্ষের' অন্গরূপে অবস্থিত। আমিই সেই বিরাট. 
দেহ ব্রঙ্মা; এই জগৎ ও সেই বিরাট্দেহ। শুন্তত্ব ও আকাশের 
বেমন কোন পারথক্য নাই, সেইরূপ ব্র্গও জগতের কোন 

পার্থক্য নাই। 'যেমূন পর্বত হইতে নিয়ে জলআ্রোত পতিত 
'হুইতে থাকিলে চারিদিকে জলকণ। ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ ত্রচ্ধ 


হইতেছে । যেমন উ্থ হইতে জলপ্রৰাহ পতিত হুইয়! প্রথমে 
সহজ সহজ্র কণারূপে বিভক্ত হয়, পরে ভূতলে পতিত হই 
আবার সব. একীভূত হইয়া প্রবাহাকারে বহিতে থাকে; সেইরূপ 
্রদ্ম হইতে চৈতন্তের কলাসমুহ নির্গত হইয়া! সেই ন্ধাকারে 
প্রতিতাত হয়; প্রথমে যখন শী চৈতন্তাকাশ সমূহ নির্গত হয়, তখন 
'তাহাতে মন্ধবুদ্ধি প্রভৃতি থাকে না, ত্র চৈতন্তাকাশসমূহ স্ব স্ব 
“শরীরে মনঃবুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা করিয়া সৃষ্টিকে ভোগ্যরূপে 
“অঙ্গীকার করে।: এইরূপে অজ্ঞীনপ্রভাবেই এই জগৎ উৎপন্ন 
হইস্বাছে। আমি যে অঙ্ঞানে ' আচ্ছন্ন নহি, একারণে আমার 
৷. “নিকটে জগতের কোন কারণই নাই; বাস্তবিক জগৎ-নামে কোন 
|. কর্ুই উৎপন্ন হয় নাই। একমাত্র অনৈত রহ্ধই সর্বত্র বিদ্যমান 
রহিয়াছেন। এই শরীরের মৃত মৃত (শব ) অবস্থায় বুদ্ধি-মনঃ-প্রভৃতি 
্‌ কিছুই থাকে না। শরীরের শবরূপ অবস্থা যেরূপ অনুভব করিয়া 
| | ₹, গাধাণাদির জডসন্তা যেরূপ অনুভব করিয়! থাক, পরমাত্মার 








/হুইতে এই বিচিত্র দেশকাল প্রপঞ্চধার! নিপতিত ও উৎপতিত, 








' তাহার অষঠধা হয় না পঁর্ধ চিন্রতীব হইতে পৃথক 





যোগবাশষ্ঠ-রামায়ুণ | - 


অস্তাও ঠিক তব্দুগ জানিবে ;-অর্থাৎ পরমাত্মীর সভায় মন-বুদি 
প্রভৃতি কিছুই নাই। যেমন একমাত্র নিজ্রাতে হুযুপ্তি ও শ্বপ্নভাব 
বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ পরক্রচ্ছে হষ্টি ও সংহার বিদম্যান 
রহিয়াছে। যেমন একই নিদ্রাতে হুযুপ্তি ও স্বপ্ন এবং তাহাতে 
যথাক্রমে প্রকাশ ও 'তমঃ অনুভূত+হইয়া থাকে; পরক্রন্মেও 
ুষ্টি ও প্রলয়কে সেইরূপ জানিবে। নিদ্রবস্থায মনুষ্য যেমন 
পাষাণের সত্তা অনুভব, করে, পরমাত্বাও.সেইরূপ জড়তা অনু 
ভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অন্তমনস্ক হইয়া বসিয়া থাকে, 
তাহার অঙ্ুষ্ট কিংবা অঙ্গুলিতে বায়ু আতগ ঝ| ধুলি স্পর্শ করিলে 
সেই স্পর্শের যে প্রকার অনুভব হয়, পরমাআার পাষাণসত্তার 
অনুভবও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে ।--অর্থাৎ অন্যমনস্ক ব্যক্তির 
অনুভব হইলেও হয় নাই বলিয়া বোধ হয়, পাষাণসর্তার অনুভব 
ঠিক সেইরূপ জানিবে। আকাশ, পাষাণ ও অলিলাদ্রির দেহানু- 
ভূতি যে প্রকার হইয়া থাঁকে, প্রলয্কের পরে চিত্তভাবশূন্ঠ আমা- 
দিগের স্ৃষ্টিকালে চিত্তভাবপ্রাপ্ত হইয়া ঠিক সেইরূপ অনুভব 
হইয়া থাকে। অখণ্ড কালপ্রবাহে ব্রহ্মার দিনরূপ কল্পদশায় 
আমাদের দিন-রাত্রির পার্থক্য-অনুভব যেরূপ হইয়৷ থাকে, পর- 
মাত্মায় এইরূপ অসংখ্য স্ষ্টিসংহার সংব্দি ( অনুভব ) প্রতিভাত 
হইতেছে। যেমন জলময় সমুদ্রে স্বতাবতই আবর্ত, তর, 
বদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। দর্শন, দৃষ্ঠ, 
তিক সঙ্লপ; তাহার ভোগরূপ অনুভব, তাহাতে অন্ুরক্তি ও 
ইচ্ছ। প্রভৃতি কিছুই ধাহীতে নাই, সেই শান্ত-পরমাত্মাতেও 


সেইরূপ স্বভাব্তই, স্থষট-সংহারাদি বিভেদ প্রতীয়মান হই 


থাকে ১৬--৯০। 
ষ্ড়শীত্যধিকশততম অর্গ সমাণ্ড ॥ ১৮৬ ॥ 


অপ্তাশীত্যথিক শততম সর্গ। . ৭ 


বাম কহিলেন,-_“প্রতো !" আপনি জাগতিক পদার্থৰিষয়ে 
যেরূপ মীমাংসা করিলেন, তাহাতে জগতের কোন পদার্থে কার্ধ্য- 
কারণভাব নিষমিত আছে বলিয়া স্বীকার: করা যায় না, অথচ 
দেখিতেছি, সকল বন্তই কার্য-কারণভাব-নিয়মিত ; এড আমার 
সন্দেহ হইয়াছে যে, কার্ধ্যকারণ- -ভাবনিয়ম কোথা হইতে থাকিল? 
কিরপেই বা প্রত্যেক পদার্থের এক এক প্রকার স্বভাব (গণ) 
নিয়মিত হইল? (যেমন অগ্থির উষ্ণতা, জলের শীতলতা ইত্যাদি) 
অসংখ্য দেবতার মধ্যে এক সুধ্যই বা কেন এত উগ্রতেজাগ 
হইলেন, এবং দিন সকল কখন দীর্ঘ, কখন ঝা কষুত্র হইল কেন? 
তাহা আমাকে বলুন।» বশিষ্ঠ কহিলেন,--“সুষ্টি সময়ে কাক- 
তালীয়ন্ায়ে বিধাতার সন্থস্ম্বতঃই যেরূপ নিয়মে বন্ধ হইয়াছিল, 
পরে তাঁহা ঠিক সেইরূপে শক্তিমীন্‌ 'হইয়! সেইরূপেই কার্যকারী 
হইয়াছিল; অর্থাৎ তাঁহাই কাধ্যকারণরপ নিব 'হইয়া জগত 
পদবাচ্য হইয়াছে। সেই কারধ্য-কীরণ্ভাঁবরীপ নিযকেই নিয়তি 
ও সেই নিয়তির বশবর্তী সকলেই। বে সেই 
সম্বল যেরপ প্রতিভীত তহয়, তাহ! সেইব্পেই জত্য 
হয়া রা আমাদিণৈর স্বপ্ন গু মনোরথ ঝঁসিত মংবির ভাবনা) 
অপেক্ষা তাহার সবি (ভাবনা) সারধান্‌ বািয়া মি 











নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ। 


যেরূপ নিপ্মবদ্ধ হুইয়! যেরূপে প্রতিভাত. হন; সাহার সেই 
প্রতিভীন যখন তিনি মায়ার ক্রোড়ন্থ হইয়া স্প্টি করিতে থাকেন, 
তখনই হইয়া থাকে । মায়া-বিচ্যুত হইলে তীহার তাদশ প্রতি- 
ভান আর থাকে না। তীছার সেই নিজ্রমবদ্ধ- প্রতিভানকেই 
নিয়তি বলা হয়। ১--$। ব্রহ্ম নিজেই “ইহ! এইরূপ, ইহা! 
এইরূপ” ইত্যাকার যে নিয়মে প্রকাশিত হন; তীহার সেই 
স্থ্টি-সংহারবূগী নিয়মকেই নিধুতি বলে। এইরূপ নিয়ম অব্যভি- 


| চারী হওয়াও আশ্্য্য নহে; চিজপী ব্রদ্ধে জাগ্রত স্বপ্প ও সুবুপ্তি 


নামে যে প্রতিভান স্বতঃই হইয়া থাকে; প্র নির্মল চিদ্রপ ব্রহ্ম 
জলের ভ্রবত্রে স্ঠায় উহা! হইতে ভিন্ন নহে। যেমন আকাশে 
শৃঠ্যতা, কপ্পুরে সৌরভ ও আতপে উষ্ণতা অপৃথগ ভাবে অবস্থিত, 
সেইবূপ এই জাগ্রদাদি প্রপঞ্চও চৈতন্ে অপৃথগ্‌ ভাবে রহিয়াছে। 


যাহার সুষ্টি-প্রবল-প্রবাহ অনাদি ; সেই জগশ্প্রপঞ্চ চিদাকাশাত্বক . 


তরদ্ষেই অপৃথগ ভাবে (এক সমতায়) অবস্থিত রহিয়াছে । এই 
্ষ্টি-_ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহাও এ চিন্ময় ব্রন্মের ক্ষণিক রণ 
আর এই প্রলয়--ইত্যাকার জ্ঞানও & চৈত্যন্ের ক্ষণিক স্কুরণ- 
মাত্র। চিতির স্কুরণ যেরূপ হইবে, কার্ডযপ্রপঞ্চও ঠিক তদনু- 
যায়ী হইবে। ৬--১০। চিতির স্বপ্বৎ স্বভাবতঃই যে বিকাশ 
(কল্পনা) উপস্থিত হয়, কাল বল, ক্রিয়া বল, আকাশদেশ বা 
জব্যাি বল-_সমস্তই সেই কল্পনা চিদাকাশে আকারশৃন্ট। চিদৃ- 
ভাবের যে বিকাশ হইয়া থাকে, সেই বিকাশই রূপ, আলোক, 
মন, দেশ, কাল, ক্রিয়া ইত্যাদিরপে প্রকাশিত হয়। ফলতঃ 
পরত্রদ্ধে যে কোন কল্পনা যেরূপভাবে প্রবর্তিত হয়, তাহাকেই 
এই নিয়তি বলে; ফলত সমস্ত কল্পনাই আকাশরূপিণী। 
জগতের স্থষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রলয়পর্যান্ত নিখিল পদার্থের 
'যে একরূপ বিকাশ; স্বভাবতত্ববিদৃ 'পঞ্ডিতগণ তাহাকে বন্ত, 
স্বভাব বলিয়। থাকেন। যেমন একই. অগ্নি দেশ, কালভেদে 
বিভিন্নরূপ হইলেও তাহার নিজের যে উষ্ততা-স্বভাব, তাহা 


একই থাকে, সেইরূপ চিদংশ জীবের সর্ববানুগত' একমাত্র, 


'চিৎস্বরূপই হইতেছে ব্বভাব। ১১--১৫। চিন্ময় বৃত্তিসমূহেও 
'যে সকল চিদাভাস সংবিদের বিকাশ হইয়া থাকে; ত্সমুদয়ও 
স্বভাব, ক্ষিতি সলিল প্রভৃতি বিষয়ে সেই “সকল আভাস 
সংবিদ্‌ বারা তাহাদের দেহ প্রায় বিভিমবৃত্তির মধ্যে যে যে 
বৃত্তির যে যে আকুতি কল্পনা হইয়া থাকে; তাহাও 'সেই 
 চিদ্াকশের ্বভাব। _ পৃথিবী; জল, তেজ, স্পন্দ, শৃন্তত, সমস্তই 


চিৎ; এবং এ সমস্তই আপন আপন -কার্য্ের আকর--অর্থাৎ 


: পার্থিবপদাথ যত কিছু আছে পৃথিবী তত্সমুদয়ে অনুগত (তৎ- 


অমুদয়েরই ক্ভাব প্র পৃথিবী )। এইরূপ জলীয় পদার্থ যত কিছু 


আছে) জল তত্সমুদয় পদাথেই সম্বন্ধ রহিয়াছে । আবার এই 
ক্ষিত্যাদি পদর্ের আকর সেই চিদাকাশ (মায়া-শবলিত ব্রহ্ম) 
অর্থাৎ, ক্ষিত্যাদি' যাব্ৎপদার্থেই চিদাকীশসন্বদ্ধ রহিয়াছে! 
তন্মধ্যে কঠিনম্বভাব পাধিব পদার্থের আকার এই লৌকসমূহের 
আবাদভূমি বিশাল ভূমণ্ডল; এই জন্ত এই 'ভূমণ্ডল" সকল 
পদার্থের রাজার স্ায় শোভা পাইতেছে।-“গঙ্গাদিং প্রধান 
প্রধান যত সলিলম. পদার্থ, সমুদ্র -তৎসমুদয়ের আকরস্থানীয় ; 
তেজঃপদার্থ যত আছে, এই তুধ্যদ্েৰ সে সকলের আকরন্বরূপ ) 
-বায়ুস্পন্দের আকর, আকাশ শুন্ততার আকার ) এইরূপ নিয়মে 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতও সেই ব্রহ্ধচৈতন্ত ; কারণ ব্রহ্মীচৈতন্তই 


২৭ 


কষিত্যাদ্িরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অসংখ্য. দেরতার 
মধ্যে নুষধ্যই উগ্রতেজাঃ কেন, তাহা বোধ হয্ব এখন বুঝিতে :পারি- 


য়াছ; সংবিক্‌ বা চিৎ সর্ববজ্ঞা ও সর্বরূপিলী-ও সর্বগামিনী,ই- 


জন্তই তিনি স্বপ্রকাশতারূপ নিজ মহিম! বলেই সর্বাত্র সর্ধশ্বভাব- 
মী নিয়তিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা অভিজ্ঞ মাত্রেই 
বুঝিতে পারেন । ১৬_-২০। এই চতুমুখ . ব্রহ্মারূপ . ঝালকও 





নিজে আকাশময় থাকিয়। আপনার চিদংশের -বিকাশরূপ পট্টবন্জ 
দ্বার আবৃত পৃথিবীরূপ আকৃতি বিস্তার -করিয়! থাকেন। যখন 
সেই মায়াশবলিত সংবিদ্‌-চতুরমখ ব্রক্ষসংবিদের সহিত স্কুল হক্ষ 
সমস্ত প্রপঞ্চের উপসংহার করিয়া! থাকেন, তখন, এ সর্ববজ্ঞ সম্বি- 
দের অঙ্গীভূত চতুর্ুথে সংবিদ্‌ ও. তদীয় অঙগীভূত হুধ্যাদির ভ্রমণ" 


স্বভাব ক্ষণমাত্রেই বিধ্বস্ত. হুইয়া যায়; আর উৎপন্ন হয় লা। 


হৃতী-( মাকড়শা ) নির্মিত মশকবন্ধনজালের গ্ার় বিধাতা স্ঘলপ- 
বলে যে জ্যোতিশক্ নির্দীণ করিয়াছেন, সেই জ্যোতিশ্ত্র উক্ত- 
রায়ণ ও দক্ষিণাস্বন্পথে হূর্যের আবর্তগতিতে দিবসে দীর্ঘতা ও 
সস্বতা অম্পাদন .করিয়া থাকে৷ এ জ্যোতিশ্চক্রে যে সমুদয় 
পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ পদার্থ সকল একরূপ নহে, বিচিত্র 
প্রকার, উহার মধ্যে কতক উজ্জ্বল, কতক অল্প.উজ্ভ্বল, কতক ঝ৷ 
একেবারে উজ্ভ্বল নহে । . এই যে পদার্থসমুহ (. যাহাদের বিষত্ব 
বলিতেছি) এ সকল বাস্তবিক জগৎ নহে, দৃণ্ঠও- নহে। যিনি 
তত্ববিৎ, তিনি জানেন, ইহ] জগৎ নহে, স্বপ্নকালীন দৃণ্ঠবস্তর 
হায় অলীক; প্রকৃতপক্ষে ইহা চিদাকাশ। চিন্ময় সর্বেশ্বর 
আত্মাই তুমি আমি ইত্যাকার অখিল দৃষ্ঠরূপে প্রতিভাত হইয়! 
থাকেন, পুরুষ যখন মৃত হয়, তখন এ সকল কিছুই থাকে না, 
কিছুই প্রতীয়মান হয় না; বোধ হয় যেন .সব নষ্ট হইয়া 
গিকছে। তখন সব স্বপ্রদর্শনের স্তায় বোধ হয়, তখন একমাত্র 
চিদাকাশে.. চিদাকাশই. প্রতিভাত... হইতে; থাকে ;- বাস্তবিকও 
চিদাকাশতা ব্যতীত জগ্রতের আবার রূপ-কি-? ২৯--২৮। : চিন্ময় 
ব্রঙ্গে ঘটাদি ন্খরবস্ত- যে পধ্যন্ত পাঁরমার্থিক-সতত্বরূপে: রিদ্যমান 


বিকশিত হয়; সেই. বিকাশই স্বভাব, নিয়তি ইত্যাদি : শব্দে 
অভিহিত হইয়াথাকে। সেই ব্রক্ধসন্তা আকাশরূপ. প্রথমজাত 
অবয়বের মধ্যে শব্-তন্মাত্ররূপে অবস্থিতি রুরত কুশুলের মধ্য- 


অবস্থিতি করে, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতি, জগতের বীজ- শক্িরপ্পে 
অনাবির্ূঁত হইয়া! অবস্থিতি করে, তাহার পর: সেই. ব্রহ্মা 
হইতে বায়ু, তেজ, জল ও পুথিব্যাত্বক-জগৎ ক্রমে উৎপন্ন 
হয়; এই যে কল্পনা ইহা কেবল অজ্ঞদিগের তত্জঞানার্থমাত্র, 
শান্তেও কেবল এই জন্যই: এই স্ষ্টিক্পনার উল্লেখ হইয়াছে) 
সথষ্টি কল্পনা সত্য, ইহা প্রতীতি- করাইবার- জন্য ই শান্ত 





উল্লিথিত-নহে। তাঁহার কারণ, যথার্থ ব্রহ্মতত্বের উদয় বা 
অস্ত কিছুই নাই ;” তাহা সর্বদাই শিলাগর্ভের- ্তায়. কঠিন 
অবকীশশুন্য ও শান্ত এবং নিত্য। :এই জগৎ -এ ব্রহ্মতত্রের 


সন্তায় সত্য হইলেও নিজের -পৃথক্‌..স্ভায় 'অসৎ। :বাস্তবিকও, 


এই: জগতের পৃথক সঞ্ভী একবারেই নাই; আমাদের : এরই 
আকাশে যেমন: আকীশ,': তেমনি রন্ধাকাশে এই" জগদাকাশও 
| অতএব ইহার উদয় অস্ত কিরে হইবে ? সেই - অন 


প্রকীশরপী বিতত চৈউস্ঠরীপ মণি সন্ত্বরপের: ভাবত প্রতি 


থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এ ঘটাদি চিদাকীশের সহিত.অভিন্নরূপে 


স্থিত ধান্তাদ্ি বীজের মধ্যে ভাবী অস্কুরশক্তি - যেমন গুপ্তভাবে 











৮2৩ 


নিয়ত যে বিকাশ, সেই বিকাশই যে পর্যন্ত অগৃহীতম্বরূপ 
থাকে; সে পর্যন্ত কল্পনার হুচনাকারী হইয়া নিজেই যেন 


 চেত্যভাব. প্রাপ্ত হইয়া থাকে | ৩২-৩৬। কল্সনারূপপ্রাপ্ত 


আকাশের সৃস্ম্ম সেই পরব্রহ্মের সন্তাবিকাশ ভাবী জগংপ্রপকের 
পর্যালোচনা করিয়। সর্বত্র তাহারও উদ্বোধক (সৃচনাকারী ) 
হয়। পরক্রন্ষের সেই বিকীশপ্রাপ্ত পরমা জত্তা ক্রুমে পর্ধ্যা- 
লোহিত-ব্ষষ়ের চেতনার (অনুভ্ব্) বিষয়ে উন্মুখ হইয়া (যে চেতনা 
অনুভব করে সে চিৎ এই ব্যুৎপন্ভিলভ্য ) চিৎ নামের 
যোগ্য হইয়। পড়ে। পর্ধ্যালোচিত-ব্ষয়ের অনুভব ক্রমে ঘনীভূত 
(সুরু) হইলে শী কজনারূপিণী ব্রদ্ধাস্ভা ভাবী জীবাদি নামে 
পরিচিত হয় ; পরে আবার অধিকারী জন্ম লাভ, করিতে পারিলে 
গরমপদ হইবার অধিকারী হয় (পরম পদ হয়)। সেই কলপন! 
জীবভাবে অবস্থিতিকালে স্বকীয় চিদাকাশভাবের আবরণকারিণী 
অবিদ্যার গর্তে নিপতিত থাকে বলিয়া তাহার পরমপদ স্বভাবতা 
অস্ফুট থাকে। সম্গ্রতি তোমার শঁ কল্পনা বিশুদ্ধ পরমপদে 
পরিণত হইয়াছে, এক্ষণে অখণ্ড একতা হুইয়া! গিয়াছে। ৩৭---৪০। 
অবিদ্যা দ্বারা আবৃতদরশীয় সেই কল্পনারপিণী ব্রহ্মা আপন 
হইতে অভিন্নরূপে দেহ-ইন্িয়াদি ভাবনায় উনুখ হইয়া! আপনার 
্বরূপ বিস্মৃত হইয়৷ পড়ে এবং বৃথ৷ সংসারাভিমানে বদ্ধ হয়। 
ৃন্রূপিনী  স্ শবযাদিগুণযুক্ত হইয়! সবিকল্প চিতির ভাবনা- 
রূপ ভ্রমে ভাবী আকাশাদি পঞ্চভুতের উৎপত্তি কারণ-অর্থাৎ্থ 
হুক পঞ্চভূতরূপে অবস্থিতি করে। তাহার পরে লিঙ্গশরীরের 
উৎপাদক প্রাণস্পন্দজনিত কাল সত্তার সহিত অহস্তাবের উদয় 
হয়; সেই অহস্তাবেও. কালসত্তা ভাবী জগতের প্রধান বীজ 
স্বরূপে অবস্থিত হয়; পরম1 চিতিশক্তির যে আত্মবিষয়ক অনুভব 
তাহাই জগৎ ১ বাস্তবিক সত্য নহে; তবে তাহাতে চৈতন্তের 
বিকাশ থাকাতে ( জীব-চৈতন্তের যোগ থাকাতে) সত্য হইফ্ক! 
উঠিয়াছে। ঈদৃশ ভাবনাত্বিকা যে চিৎ, তাহাই সঙ্থল্প বৃক্ষের 


_ বীজ; সেই চিৎই ক্ষণকালমধ্যে আপনার অন্তরে . অহস্তাব 


ভাবনা করিয়া থাকে ৪১--৪৫। সেই. অহস্তাৰে ভাবিত চিৎ 
জীব নামে অভিছিত: হইয়।৷ জল যেমন তরঙ্গরূপে জলে লীলা 
করে, সেইরূপ অন্য ভাব ও অভাবরাগ ভ্রমে পতিত হইয়৷ আত্ম- 
পদে. মায়াশবলিত ব্রদ্ধে ): ভ্রমণ করিতেছে। . ঈদৃশ ভাবনাব্তী 
চিৎ আকাশতন্মীত্র ভাবনাকে, আপন! .অপেক্ষা ঘনীভূত করিয়া 
ক্রমে আকাঙীতম্মাত্র অনুভব করিতে থাকে । সেই অনুভূত 
আকাশ তন্মাত্রই শব্সমূহরপ বৃক্ষের- বীজন্বরূপ হইয়া ভ্রমে 
ভবিষ্যৎ অর্থরূপে. এবং . পদবাক্যরূপ প্রমাণপুর্ণ বেদার্থরূপে 
পরিণত হয়--অর্থাৎ তত্তৎ অর্থের বাচক হইয়া থাকে। সেই 
আকাশ-তন্মাত্ররূ্প শব্বতত্ব হইতেই নিখিল জগৎ উত্পন্ন হয়; 
যে জগৎ ক্রমে -বিভিন্ন শব্দসমূহপ্রতিপাদিত বিভিন্ন অর্থসমুহে 
পরিণত হইয়া'পড়ে।। ঈদৃশ “বিচিত্র সম্ক্সবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই 
জীব নামে অভিহিত: হয়; এবং ভবিষ্যৎশবার্থরূপে পরিণত 
হওয়ায় প্রথমে নিখিল. ভূতরূপে বৃক্ষের বীজব্বরূপ- বিকাশ পায়। 
সেই-্রহ্ষচৈতন্ হইতেই, "চতুর্দশ প্রকার-জীব-জাতির উৎপত্তি 
হয়। ৪৬--৫১। প্র ব্রহ্মচৈতন্য যতদিন শীব-ব্যবহার (নাম) 
ও শারীর-ব্যবহার রূপ না প্রাপ্ত হয় সে পর্যন্ত, চিদ্রপেই 
অবস্থিতি 'থাকিয়! কাকতালীয়ন্তায়ে আপনা-আপনি স্পন্দচৈত্ত 
অনুভব করিতে থাকে। তৃকৃষ্পর্শবৃক্ষের বীজম্বরপ নিখিল ভূতের 








যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ | । 


স্পন্রক্রিয়া বাতস্বন্ধ (প্রবহাদি বাযুচক্র ) & ব্রঙ্গচৈতন্ত হুইতে 
উৎপন্ন, এ ব্রহ্ষীচৈতন্তের যে প্রকাশবিষয়ক অনুভব, তাহাই 
রূপতন্মাত্র ; এ রূপতন্ত্র ভবিষ্যত্বস্তনামের কারণ । ব্রক্গ, 
চৈতন্টের যে প্রকাশবিষয়ক ভাবনা, তাহাই তেজঃ তততিন্ন তেজো- 
নামে আর কোন পদার্থ নাই। উহার যে স্পর্শ বিষয়ক ভাবনা ; 
তাহাই স্পর্শ এবং শব্দবিষয়ক তাবনাই শব্দ ; সেই শব্দ আকাশে 
আকাশ যেমন স্বতঃই অবস্থিত, সেইরূপ ম্বতঃই অনুভূত, তদৃভিন্ন 
শব্কর্তী-আর কেহই নাই। ৫২--৫৬। সে অবস্থায় শব্ষ কর্তাই 
বা আর কে হইবে? কারণ, তখন সংবিদ্‌ ভিন্ন আর কিছুই ছিল 
না; সেই সংবিদূ নিজেই শব্দাদি হইয়! স্বয়ংই যে ততদাকারে 
অনুভূত হইয়াছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইরে; 
নতুবা উপায় নাই, কারণ শব্াদির অসংবিদূরূপে সংবিদের একতা- 
রূপ তাদাস্থ্য/কোন ক্রমে আজও জন্তবপর হয় নাই। এইরূপ 
রস্তন্মাত্র বা পঞ্চতন্মাত্র সমস্তই উক্ত ব্রহ্মচৈতন্তরূপ সংবিদের 
সহিত অভেদজ্ঞানে বিষয় নাম ধারণ করিয়াছে; সে অভেদ- 
জ্ঞানও ভ্রমমাত্র; ফলত ইহা মিথ্যা, স্বপ্নকালে স্বপ্রদৃষ্ট বস্তর 
ঘটনার ন্তায় ভ্রান্তিচক্ষে কেব্ল সত্যরূপে জ্ঞান হয় মাত্র। 
পুর্ব্বে যে তেজের কথা বলিয়াছি, & তেজ আশোকবৃক্ষের বীজ- 
স্বরূপ; এ তেজঃ হইতেই হ্র্্যাদি জ্যোতিক্ষমণ্ডলের বিকাশ; 
এ তেজঃ হইতেই রূপ প্রকাশ হইয়! সংসার হয়। আকাশের 
্টায় বিকারশূন্ত ই ব্রহ্মীচৈতন্ত হইতে, ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহের যে 
মাধুষ্যজ্ঞানন্বরূপ আস্বাদ জন্মে তাহাকেই রসতম্মাত্র বলা হয়! 
৫৭--৬০। ভবিষ্যতপ্রপঞ্চের সন্কল্পরূপী এ সমষ্টিভূত-জীব 
(ব্রহ্মীচৈতন্ত ) সন্কলরূপে গন্ধাদি-তন্মাত্র অনুভব করিয়া থাকে । 
এ সঙ্কল্পরগী গমষ্টিভূত-জীবই ভবিষ্যৎ ভূগোলকরূপে পরিণত 
হয় বলিয়৷ উহা সকলের আধার এবং প্র আকৃতিরূপ বক্ষেত্ 
বীজন্বরূগ জীব হইতেই জংসার উৎপন্ন হয়। এ যে গন্ধাদি 
তন্মাত্রগণ, উহ! বাস্তবিক উৎপন্ন না হইলেও কল্গনাবশে উৎপন্ন 
এবং নিরাকার হইলেও ( কল্পনাবশে) সাকার বলিয়। বোধ হয়। 
এই তন্মাত্রনিচয় কাঁকতালীয়ন্তায়ে নিজেই যে স্থান দিয়া রূপের 
জ্ঞান করে, তাহা চক্ষু নামে অভিহিত হয় ও যে স্থান দিয়া 
শব জ্ঞান করে, তাহাকে কর্ণ বলে; যে স্থান দিয়া স্পর্শজ্ঞান 
করে, তাহাকে তৃগিক্িয় বলে; যে স্থান দিয় রূসজ্ঞান করে, 
তাহাকে রসনেক্রিয় বলে এবং যে স্থান দিয়া গরন্ধজ্ঞান করে, : 
অহাকে শ্রাণেন্রিয় বলে। এ জীব এইরূপে জর্ব্বাবয়বসম্পন্ন 
আকৃতিপ্রাপ্ত হইয়। দিক ও কাল কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপ 
ক্রমে এমনই পরিচ্ছিন্নভাব ধারণ করিয়া অসর্বস্বরূপ হইয়া 
যায় যে, সকলে ইন্জিয় দ্বার! সমুদয় 'রস-গন্ধাদি জ্ঞান করিতে 
পারে না; এমন কি, ব্যর্টিভূত হইয়। সমস্ত শরীর দ্বারাও সমস্ত 
ভোগ্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই যে অনন্ত জগ, 
কল্পনা, ইহ আত্ম। হইতে অপৃথক্‌; আত্মারই- অন্তর্গত আত্ম- 
স্বরূপেই অনুমেয়। বাস্তবিক ইহার অস্ত ব৷ উদয় কিছুই নাই. 
ইহা পাষাণের মধ্যভাগের হ্থায় ঘন, কঠিন ও নিষ্পন্দভাবেই 
অবস্থিত। ৬১--৬৮। ক ও, 
 অপ্তাশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৭॥ 









নির্ববাণ-প্রকরণ-উভ্রভাগ। 


অফ্রীশীত্যধিকশততম সর্গ । 
বশিষ্ঠ কহিলেন্”_এই যে চিদাভাসাত্বক জীবের কথা 
| ২ বলিলাম, ইহাই আদিম; অর্থাৎ র্জপ্রথমে যে চিদাভীসাত্বক 
| জীবের উৎপত্তি হয়, তাহাই বলিলাম। কেবল তোমাকে 
বুঝাইবার নিমিভ্তই এই চিদাভামাত্মক .জীবকে পরব্রক্ধ হইতে 
পৃথকৃরূপে নির্দেশ করিলাম; বস্তুতঃ ইহা! পরত্রহ্ম হইতে 
অভিন্ন। কারণ, ইহ! পরব্রন্ষেরই ওঁপাধিক অকৃত্রিম অঙ্গ- 
বিশেষ ;- অর্থাৎ তাহার চেত্যভাবে উন্মুখ যে আভাসচৈতন্ত, 
তাহাকেই জীব বলে। হে রঘুনন্দন! চেত্যভাবোনুখ চিদাভাস 
এই জীবের কতকগুলি বিচিত্র আখ্যা হইয়া গিয়াছে, তোমার 
নিকটে সেই আখ্যাগুলির উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। 
জীবন-_অর্থাৎ প্রাণ ও বর্ধেঁজিয়সমূহের ধারণ এবং চেতন অর্থাৎ 
জ্ঞানেন্দিয়মমূহের ধারণ হেতু ও চেত্যোনুখ চি্বাভাসকে জীব 
বলা হয়; অতীত ও ভবিষ্যৎ চেত্যবিষয়ে উন্মুখ হয় বলিয়! 
উহাকে চিত্ত এবং বর্তমান অন্নিহিত চেত্যবিষয়ে উন্মুখ হয় 
বলিয়া চিৎ বলা হয় ৷ “ইহা! এই প্রকারই” ইত্যাকার নিশ্চয়াস্বক 
ধারণা (জ্ঞান) করাতে উহাকে বুদ্ধি বলে। কল্সনাও তর্ক- 
বিতর্-বিষয়ক জ্ঞানের আধার বলিয়া উহাকে মন বলে। 
অন্তরে আমি_-ইত্যাকার অভিমান .হওয়াতে উহাকে অহম্কার 
বলা হয় । সাধারণ অজ্ঞলোকের ব্যবহার অনুসারে উহাকে 
চিত্ত বলিয়াছি; কিন্ত তন্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রতত্ববিচার করিয়া 
জ্ঞানময় সত্য পর্রক্মকেই চিত্ত বলিয়াছেন; চিৎ ধাতুর অর্থ 
জ্ঞান, সুতরাং ব্ুৎপত্তি অনুসারে (আত্মাই চিত্ত )। ১-_৩। 
ত্র জীব ক্রমে বিবিধ. সঙ্কল্পজালে জড়িত হইয়া রি নামে 
অভিহিত হয়। সৃষ্টির বা সংসারের. মূলীভূত প্রথম কারণ, 
বলিয়া! কেহ কেহ উহাকে প্রকৃতি বলেন। পররন্গের স্বরূপক্জান 
হইলে উহা থাকে না বলিয়া পণ্ডিতগণ উহাকে অবিদ্যা। বলিয়া 
থাকেন। চিদ্রাভা সাত্বক জীবের. এই সকল নাম তোমার 
নিকটে কীর্তন করিলাম। এই জীবের আদি অন্ত সবই নিরাকার 
অনাময় পরত্রহ্ছ। বুধগণ ইহাকে আতিবাহিক-দেহ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়৷ থাকেন। এইরূপে এই জীব. হইতেই স্বপ্রদৃষ্ 
বা সন্বল্পকল্লিত পুরীর স্ায় এই ব্রেলোক্যরপ ভ্রান্তি উৎপন্ন 


হইয়াছে, এই ভ্রান্তি ভোগ-যোক্ষরূপ কার্ধ্যকারী হইলেও নিরাকার | 


ূনতত্বরূপ, কুত্রাপি ইহার ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে না । ৭_-১০। 
হে দেহিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট! এই যে আতিরাছিক দেহের বথা 
বলিলাম, এই দেহ চিত্ত; ইহা আকাশ. অপেক্ষাও শৃষ্ঠ। 
যতদিন মুক্তিজ্ঞান না. হয়, ততদিন ইহা৷ জগতে অস্তোদয়বিহীন 
হুইয়া অবস্থিতি করে.। এই আতিবাহিক দেহই চতুর্দশ প্রকার 
জীবজাতির একমাত্র উৎপত্তিনিদান | এই রে লক্ষ লক্ষ 
সংসার কালনিয়মে (যথাকালে ) ফলের স্ায় উৎপন্ন, হইতেছে; 
পরেও হইবে।. এই চিত্তময্স শরীরই দর্পণ- প্রতিবিশ্বের. ্তায় 
অন্তরে বাহিরে জগতনাম ধারণ করিতেছে; অথচ ইহা: শূন্য আকীশ 
ব্যতীত: আর কিছুই নহে। ১১--১৪। মহাপ্রলয়কালে যখন 
ঘর সমস্ত বনত.এককালে লয়প্রাপ্ত হয, তখন নিরাময় ত্রহ্ধ মহাশুগ্ত- 
৯ গদে প্রতিচিত হইয়৷ থাকেন সেই সময়ে চিনসয্রদ্ধে চিদাবরক 
অজ্ঞান বশতঃ স্বতঃই যে আত্মার চিত্রপের বিকাশের স্তায় 
একটা ঘনীভাবের বিকাশ হয়; তাহ'ই ডি নিয়মে আতি- 





৮২১ 


বাহিক দেহের স্তায় চেতিত হয়; সেই আহিবাহিক দেহই মত" 
কথিত জীব, উহা আত্মার জগদর্শনরূপ আলোকে প্রতিভাত হস, 
শাস্ত্রে উই আতিবাহিক দেহের কোন অংশ বিরাট, কোন অংশ 
সনাতন, কোন অংশ নারাপণ, কোন অংশ ঈশা এবং কোন অংশ 
প্রজাপতি বলিষ্ব! উল্লিথ্বিত হইয়াছে । ১৫--১৮। কাঁকতালীয়- 
ায়ে এ দেহের যে যে ভাগে যখন পঞ্চ ইন্জিয়-সংবিদ্‌ প্রতিভাত 
হয়, তখনই তাহা যথার্থ হয়।. এইরূপে এই অতিবিস্তীরণ দষ্ট- 
প্রপঞ্চ সম্পন্ন হইলেও বাস্তবপক্ষে কিছুই সম্পন্ন হয় নাই; এক- 
মাত্র শৃষ্ত আত্মতত্বই কেবল সদা! বিরাজমান আছেন। ১৯২০ । 
অনাদি পরব্রন্মের আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই, যেহেতু. 
তিনিই অজ্ঞান_-অর্থাৎ স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-বিবর্ভিত হইয়া সৎ 
অসৎ উভয়াকারে অবস্থিত হন। সর্ব্ধদ1 কামিনীচিন্তীয়-মগ্ন 
বিরহী ব্যক্তির স্বপ্নকান্তাও যেমন যথার্থ কাস্তার স্তায় কার্ধ্যকারিণী 


হয়, সেইরূপ এই জগ্গতপ্রপঞ্চও ও আতিবাহিক দেহের স্বীক়- 


অনুভবে যথার্থ হইয়া যায়। স্বপ্রে বা সঙ্কলে শুন্য নিরাকার স্থান 
যেমন  ঘটাকারে অনুভূত হয়, এ আতিবাঁহিক-দেহও জগৎও 
সেইরূপ জানিবে। এ আতিবাহিক-দেহ আকাশরগী হইলেও 
কঠিন পদার্থের স্তায় প্রতীয়মান হইয়া স্প্নবস্তর স্তায় কাধ্যকারী 
হইয়া থাকে। শ্রী আতিবাহিক-দেহ সবপ্রের স্তায় শুন্ত নিরাকার 
ও অসৎ হইলেও ক্রমে আপন! আপনি অনুভব করিতে থাকে । 
এই আমার স্ুল অস্থি, এই আমার করাদি অবয়ব, এই আমার 
ৃষ্টের শিবা, সাহু লোম, যথাস্থানে সংযোজিত রহিয়াছে।. এই 
আমি জন্সিলাম, এই আমি কার্য করিতেছি, আমার এত বয়স 
হইল, এই স্থানে এত কাল আমি খাকিলাম ; এই বিষয়সমূহ 
ভোগ করিলাম, এই আমি জরাগ্রস্ত হইলাম, এই আমি 
ম্রিলাম, আমার এত গুণ, আমি এই দরশদিকে ভ্রমণ করিতেছি 


ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুভব করে। শর আতিবাহিক দেহভূত 


পুরাণ পুরুষ আপনার কল্পিত উত্তরূপ স্থুল-শরীরে ক্ষিতি, জল 
আকাশ, সু, লৌকব্যবহার মনুষ্য, পর্কতশিখর ইত্যাদি বিবিধ- 
রূপে ক্ষিত্যাদিকে নিজের আধার করিয়। এবং নিজে তাহাতে 
আধেয় হইয়া সর্বদা জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ভাবাত্বক সংসারপ্ দর্শন 
করিতে থাকেন। ২১--২৯।  : 


অ্টাশীত্যিকশততম র্গস সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥ 





একোননবত্যধিকশততম সর্গ |... 5. 
_ “বশিষ্ঠ কহিলেন,_-এসেই আদ্য 'প্রজাপতির ই আতিবাহিক 


দেহ চিনতবনিধন্ধন. কাকতানীয়ন্তাযে যে যে প্রকারে ঠেতিত 
হয়, সেইরপেই কার্যে পরিণত হয়; হায়! একমাত্র সত্য 
অঙ্ল্প বশত্ই এই. বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে পরস্ত ইহা সর্ব ] 
মিথ্যা... ইহাতে গর্ব, . করিবার কিছুই নাই। জট, ষ্ঠ ও দর্শন 
অমস্তই অসত্য, অথবা রহ্ষসতায় (.এ 'সবই ব্রহ্ধ- ইত্তাকার 


জ্ঞানেই) সবই সত্য। রাম 'জিভ্ঞাসিলেন_-ভ্গবান্‌। সেই 


আব্য প্রজাপতির আতিবাহিক দর্শন কিরূপে দু (সত্য) 


হইল, স্বপ্ন সত্য হয় কিরপে, আহা আমাকে বলুন।% 


ব্শিষ্ঠ কহিলেন,__«প্রজাপতির আতিবাহিক দর্শনভ্রম স্বতঃই 
সর্বদাই অনুভূত হইতেছে; এই কারণে এই আতিবাহিক 














৮২২ যোগবা শিষ্ঠ-রামায়ণ ।. 


দেহ পরিপুষ্টবৎ. (সুদুরূপে ) প্রতীত হইতেছে। স্বপ্ন যেমন 
বহক্ষণ অনুভুত হইলে পরিপুষ্ট হইয়া অত্যন্ত জত্য বলিয়া 

প্রতীত হয়, - সেইরূপ আতিবাঁহিক ভাবও স্থায়ী অনুভবে 
স্থিরভাব ধারণ করিয়া. থাকে। এ. আতিবাহিক দ্েহবিষয়ক, 
অনুভব চিরপ্রথত হা হুদ হইলে তাহাতে মরীচিকাসলিলের 
্তায় আধিভৌতিকতা-বুদ্ধি আসিয়া! উদ্দিত হয়। এই জগৎ 
সত্য বলিয়া প্রত্যয় জন্মাইয়া দিলেও স্বপ্র্রমের- ঠায়, 
ম্রীচিকাসলিলের ন্তায় অসৎ, তাহাতে আর জন্দেহ নাই। 
আতিবাহিক দেহেই: স্বয়ং আধিভৌতিকা- বুদ্ধি হয়; দে আধি- 
ভৌতিকতা! একান্ত অসত্য হইলেও -অবিবেকিগণ উহা! সত্য 
বলির স্বীকার করিয়াছে। এই সেই আমি, ইহা আমার, এই 
পর্বত, আকাশ ও দ্বিক সকল বিদ্যমান বহিয়াছে। ইত্যাকার 
বিশাল মিথ্যা ভ্রম ্বপ্নশৈলের স্তায় প্রতিভাত হইতেছে । আদিম 
সৃষ্টিকর্তার ৪ আতিবাহিক দেহ ভাবনাবলেই আধিতৌতিকভাব 
ও পুথিবী- দেহাদিরূপ পিগাকার দর্শন করিয়া থাকে। ১--১১। 
।চদাকার “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার বথার্থ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া 
«এই দেহই আমি, এই পূথ্যাদ্ি আমার আঁধার” এইরূপ 
বিপরীতভাব দর্শন করিয়া তাহাতেই আস্থাবান্‌ হয়। অস্ত্য 
বিষয়কে সত্য বলিয়া ধারণ! করিয়া ভাবনাবলে তাহাঁতেই বন্ধ 

বা গড়েন, বারংবার এ সত্য বিষয়ের ভাবনা করিয়া অন্তরে 
_ নানাত্ব অনুধাবন করেন। প্রথমে বৈদিক ও লৌকিক শব্দ স্থজন 
করেন, পরে সেই শবের অর্থবিষয়ে সন্কেত ও শংস্কা কারয়া 
দেন; _প্রথমে ওষ্কীরধ্বনি করিয়া! বেদরূপ শবরাশির স্থজন 
করেন। তাহার পরে সেই শবরাশি দ্বারা লোকব্যবহার কল্পনা 
করেন। . উনি মনঃম্বরূপে যাহা কল্পনা করেন, তাহাই অনুভব 
করেন। যে যে ব্ষিয়ে আসক্ত, সে তাহ! দেখিবে না কেন? 
€অবগ্ঠই সর্বদা তাহাই দেখিবে)। অসত্য. জগত্ভ্রম এইরূপ 
প্রসিদ্ধ সত্য হইয়া! পড়িয়াছে। ১২১৬ এইরূপ আবক্স্তন্ 


পর্স্ সর্বত্রই আতিবাহিক দেহই চিবতবপ্ ও ইন্দরিয়জালের স্তায় 


আবিভৌতিকভাবে প্রতিভাত হইতেছে। ফলতঃ আবিতৌতিক | ন 
নামে, 'পৃথক্‌ একটা পদার্থ কুত্রাপি নাই । আতিব 
অভ্যাস বলে, আধিতৌতিক ভাবনা ধারণ করে! সকলের মূলীভূত 


স্থষ্টিকর্ভা ত্রহ্ধ হইতেই এইরূপ মোহ (মিথ্যাজ্ঞান) উৎপন্ন: 
. হইয়াছে, এই জন্য এই জগদর্শনরপ-ভ্রম ততজ্ঞানীদিগেরও যে; 


পর্যন্ত প্রারদ্ধ ক্ষয় না হয়, সে পধ্যস্ত থাকিয়া যায়। হেরাম! 
 চিদাত্বার ঈদৃশ হুশ পিণ্তীভূত হইয়া কোথায় আছে ? বস্তুতঃ 
ইহা কুত্রাপি:নাই; ইহ ভ্রাত্তি। অথবা গরর্দ্ধই ঈদৃশ 
আকারে, প্রতিভাত হইতেছেন। এই. জগতের, কারণ অন্বেষণ 

করিতে গেলে একমাত্র শাশত ব্রন্ধ তিন আর কাহাকে কারণ: 
বলিবে? যদি ্রহ্বকেই কারণ বল, তাহা! হইলে ত্রন্ধের কারণ কি, 
তাহা বল, আগে নিজে অন্ত কাহার ও কাধ্য না হইয়া ত অপরের 
কারণ, হইতৈ-প্রারে না (কোর্যকারণভাব্র নিষুমই এই )ফল। 
কথা অনামূয পররদ্ধে কাধ্যকারপভাব কিছুতেই সম্ভবে না)। 
স্ভরাং জগৎকে ্রান্ত ব্যতীত আর কি বলিধ । ১৭২৯ ..-: 


নবম সমাগত ॥ ১৮৯ ॥, 








আতিঝাহিক হুদ 


নবপতধিকশততম সর্গ। 


ব্শিষ্ঠ কহিলেন, - জ্ঞানের জ্ঞযুতাব প্রাপ্তির” নাম বন্ধন। 
আর সেই জ্ঞেম়ভাবের নিবৃত্তির নাম মুক্তি।? বাম জিজ্ঞাসিলেন, 
রহ্মন্‌! জ্ঞানের জ্েম়তাব শান্তি কিরূপে হয়? দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত 
সেই জ্ঞ্রভাব,-_অর্থাৎ বন্ধনবুদ্ধি কিরূপেই ঝা নিবৃত্ত হয়, তাহ! 
আমাকে বনুন।” বশিষ্ট কহিলেন, _-“সম্যগৃজ্ঞানরপ প্রাপ্ত হইলেই 
জ্ঞানের জেঞয়াব প্রান্তিরূপ ভ্রান্তি নিব হইয়! যায়, তখনই 
নিরাকার শান্তমুক্তি আসিয়৷ উপস্থিত হয়।” রাম ভিজ্ঞাসিলেন, 
বোধ ত কেবলীভাব, তাহাতে সম্/গ্জ্ঞান আবার কি? যে 
সম্যগৃজ্ঞান দ্বার! নিখিল জীব বদ্ধন হইতে যুক্ত হইবে, ( অর্থাৎ, 
যি বিশেষ অনেক থাকে, তবে কতকগুলি বিশেষ জানা হইয়াছে; 
ছুই একটী বাকী আছে, সেখানে সম্যগৃজ্ঞান দ্বারা সেই সকল 
জানা যাইতে পারে; কিন্তু বিশেষ যেখানে সবই এক, সেখানে 
সম্যগৃজ্ঞান আবার কি? বশিষ্ট কহিলেন, জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব নাই, 
একমাত্র অনির্ববচনীয় অ্ু্ঞানই বিদ্যমান আছেন,_-অন্তরে 
ইত্যাকার যে বোধ হয়, তাহাকেই সম্যগৃজ্ঞান কহে। রাম 
ভিজ্ঞাসিলেন, মুনে! চিদেকরসরূপ জ্ঞানের অভ্যন্তরে চিত্ত্বরূপ 
হইতে পৃথক জেতা আবার' কি? আর এক বথা জিজ্ঞাসা 
করি, আপনি যে জ্ঞানের কথা বলিলেন, এ জ্ঞান্শবদ কোন বাচ্যে 
নিপ্ন্ন ? ভাববাচ্যে না করণবাচ্যে ? বশিষ্ঠ কহিলেন, বোধমাত্র- 
কেই জ্ঞান বলে, সে জ্ঞানশব্দ ভাব্বাচ্যে নিপ্ন্ন, (জ্ঞা ভাবে-_ 
অনু) পবন ও স্পন্দের যেমন.কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ সে 


জ্ঞান ও জেঞপদার্থ জ্ঞানেরই মায্িক বিকল্প। বাম কহিলেন, যদি 


এইবূপ হয় তবে ত এই জ্ঞানজ্ঞেয়াদিবিক শশশৃজের স্ঠায় 
একান্ত অলীক ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কৌন কালেই ইহা ব্যব- 
হারযোগ্য হয় না। বশিষ্ট কহিলেন, বাহ্বস্তরপ ভ্রান্তি বশতঃই 
এইবপ ভ্মবুদ্ধি হইয়াছে ।-_ অর্থাৎ “ইহা ব্যবহার-যোগ্য” ( এই- 
রূপ ভ্রম হয়); কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বাহু ও আত্যন্তর কৌন পদার্থই 

নাই। রাম জিজ্ঞাসিলেন,--“হে মুনিব্র ! এই যে, 'তুমি আমি? 
ইত্যাদি পদদার্থনিচয়, ইহা ত সকলেরই প্ররত্যক্ষমিদ্ধ; তবে 
আপনি ইহাতে নাই বলিলেন কিরূপে ? (লৌকিক প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের একেবারে অপলাপ করেন কিরূপে ?) তাহ! 
'আমাকে বলুন। :১--১০। বশিষ্ঠ কহিলেন/_হে অন! স্থষ্টির 
প্রাস্তেই যখন বিরাড়াত্মা (হিরিণাগর্ভ) প্রভূতি কোন পদার্থই 
জন্মে নাই, তখন জ্ে়পদার্থের অত্যতা.কিরূপ সম্ভবপর হইবে, 
(অর্থাৎ, সৃষ্টি সময়েই মায়া ভিন আর কিছুই ছিলনা; সুতরাং, 


জগতকে ভ্রমই বলিতে হইবে; তপ্রদর্শিনী শ্তিই, এবিষয়ে 


প্রমাণ; লৌকিক ্ত্যক্ষাদি প্রমাণ নহে । রাম জিজ্ঞাম। 
করিলেন”-হে মুনিবর! এই, ভূত ভবিষ্যৎ. বর্তমানকালত্রয়ে 


আমরা জগৎকে নিত্যই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, আপনি 
(ইহাকে একেবারে অলীক: বলেন কিরূপ? বশিষ্ট কহিলেন,- 


তু” আমি জগৎ ্পদৃষটবন্তর সায়, মরীচিকা-ঝারির ন্যায়, 
দ্বিতীয় চজ্রের ন্যায়, সন্বস্গকলিত বস্তর, স্তায়, আকাশে চক্ষু 


1 দোষে দৃ্মান কেশগুচ্ছের স্ায় মিধ্যাই "প্রতিভাত. প্রত্যক্ষ 
গোচর) হয়। রাম কছিলেন, ভগ্ন! তুমি আমি? ইত্যাদি 
প্রকার জগ যখন স্পষ্ট অনুভূত' হইতেছে, তখন: ইহাকে, 
হুষ্টির প্রান্তে উপ পন বলিতে দোষকি? বশি্ কিলেন,_ 





৬ ৪ 








নির্ববাণ-এ করণ-উত্তরভাগ । 


কারণ হুইতেই কার্ধ্ের উৎপত্তি, কারণ ন| থাকিলে ত আর 


কার্য হইতে পারে না; ইহা নিশ্চয়ই । জগতের উৎপত্তিতে তে। 
কোন কারণ নাই; যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন .ত সবই যায়, 


কিছুই থাকে না) সুতরাং জগৎকে উৎপন্ন বলিলে তাহার কারণ 
হইবে কে? ১৯--১৫। রাম কহিলেন,_"মুনে! মহাপ্রলয়ের 
পরে যে এক অজ অব্যয় ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই কেন সৃষ্টির 


কারণ হউন না? বশিষ্ট কছিলেন,_যাহ। কারণ হইবে? 


কারও তাহাতে জু্্ভাবে থাকিবে ; পরে তাহা যথাকালে প্রকাশ 
হয় মাত্র। কিন্তু রাম! ব্রক্ষে ত কাধ্য হুক্ষ্তাবেও নাই, 


আর এক বথ৷ ব্রহ্ম সৎ জগৎ অসৎ; অসৎ বস্ত কৌথাও 


উৎপন্ন হুয় না; বিসদুশবস্ত হইতে বিদদৃশবস্তর কি কখন 
উৎপত্তি হয়? ঘট হইতে কি পট জন্মে? রাম কহিলেন/_ 
ণ“মহাপ্রলয় হইপ়্া। গেলে জগৎ নুক্ষরূপে ব্রদ্ষে অবস্থিতি করে, 
পরে আবার স্থষ্টিকাল উপস্থিত হুইলে তাহাই প্রকাশিত 
ইয়া! পড়ে, ইহা, বলিলে দোষ কি? বশিষ্ট কছিলেন,_- 
হে অন্য! ছে মছামতে! মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির অস্তিত্ 
কে কোথায় অন্ুতব . করিয়াছে? আর তাহাতে আস্থাই ঝা 
কিরূপ? রাম কহিলেন, __তবে যদি বলি, মহাপ্রলয়ের পরে যে 
জ্ঞানময় ব্রঙ্গ থাকেন, এই স্ষ্টিও সেই জ্ঞীনময়ে মিশিয়া 
 জ্ঞানম্বরূপে স্থিতি করে; একেবারে শুন্ত হইয়৷ যায় না, কারণ 
যাহ একেবারে শূন্ঠ অপত, তাহা কখন সৎ হয় না, ইহা বলায় 
দোষ কি? ১৬-২০। বশিঠ কহিলেন,-_হে মহাবাহে। 
যদি এইরূপ বল, তবে ত জ্ঞানই জগৎ হয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানই 
জগত্প্রপঞ্ক ও তদগত জীবের দ্রেহ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 
জন্ম মৃত্যু আবার কি? কারণ সবই নিত্য বস্ত। রাম 
কহিলেন,_-ছে. ভগবন্‌! তবে এই স্ছিট্টি আগে ছিল না) 
এখন কোথা হইতে আদিল? ভরান্তিই বা কিরূপে হইল? 
তাহ! আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,_ “বাস্তবিক যখন কার্ধ্য- 
কারণ ভাব নাই, তখন ভাব.বা অভাব নামে কোন পদার্থই নাই ; 
তবে এই যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাত লক্ষিত হইতেছে, ইহা 
মনেই আত্মাই (জ্ঞানমন় ব্রদ্ধই )। বাম কহিলেন,_“তাহা 
হইলে ত বিপরীত হইল, িনিই দ্রষ্টা, তিনিই দৃষ্ঠ, চেতনরূগী 


ঈশ্বর নিজেই জড়দৃণ্ত হইলেন। ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়. 


বহ্ছি ত দরাহকর্তা, কাষ্ঠ তাহার দাহ ;- ইহাই নিয়ম, কাষ্ঠ কোন- 
রূপেই দাহকর্তা হইয়া! বহিকে দাহ করিয়া দগ্ধ করিতে পারে না! 
বশিষ্ঠ কৃহিলেন,_“বাস্তবিক ভ্ষ্টা দৃষ্তভাব প্রাপ্ত হয় না; কারণ 


ৃশ্ঠবন্ত একেবারেই সম্ভবপর নহে। কেবল জ্টাই প্রতিভাত, 


হুইতেছেন সর্বন্বরূপে- ইহাতে বৈপরীত্য ত কিছু দেখি না। 
২১--২৫। বাম কহিলেন,-_হষ্টির প্ররত্তে অনলভূত জগতের 
প্রকাশ কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না, হুতরাং বিশুদ্ধ চৈতন্য তখন 
জগৎকে চেত্যরূপে অনুভব করেন, ইহা অবশ্ঠই বলিতে হইবে 
নতুবা! জগতের প্রতীতিহয় না). অতএব চেত্য.অসম্তবকিরূপে; 
তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, কারণ না থাকাতেই চেত্য 
অসম্ভব গর হইয়াছে, চেত্য যখন চেতন নাই তখন চেতন ব্রহ্ম 
অর্ব্বদাই মুক্ত ও অনির্ব্চনীয়। বলাম জিজ্ঞাস! করিলেন, আত্মা যদি 
সর্ধ্বদীই মুক্ত হন; তাহা হইলে. এই 'অহংভাবাদি আবার কি ৭ 
কোথা হইতে কিরূপেই. বা ইহা, উৎপন্ন হয়, জগতের জ্ঞান, 

স্পন্দাি জ্ঞান্ই বা কিরূপে হয় ?.তাহা আমাকে ব্লুন।  বশিষ্ঠ 


পচ অবহ্থিতি করিতেছেন। 





চহিও 


কহিলেন, “কারণ নাই বলিয়াই কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, অতএব 
চেত্যসথষ্টি ভ্রমমাত্র, ইহা কিছুই নহে। রাম কহিলেনঃ "বাক্যা- 
তীত স্বপ্রকাশ নিত্য মুক্ত নির্মল পরব্রন্ধে ভ্রমই ব৷ কাহার 
কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা আমাকে বলুন ।২৬-_৩০। বশিষ্ট কহি- 
লেন,-“হে রাম! কারণ না থাকাকস পরব্রদ্ধ ভ্রমণ বাস্তবিক নাই, 


“তুমি আমি” ইত্যাদি সমস্তই শান্ত, একমাত্র অনাময় ব্রহ্মই 


সত্য। রাম কছিলেন, ব্রহ্ষন্! তথাপি যেন মে পতিত হই- 


তেছি, আপনাকে অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না) সম্পূর্ণ-: 
রূপ প্রবুদ্ধও হই নাই ; এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাসা করিব। বশিষ্ট : 


কহিলেন, হে রাম্‌! যতক্ষণ তোমার হৃদয় হইতে সন্দেহ দূর ন 


হয়, ততক্ষণ তুমি আমাকে বেশ করিয়া! জিজ্ঞাসা কর; তাহার 


পরে যখন তোহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়৷ যাইবে, তখন তুমি 
অনির্বচনীয় পরমপদে স্বযণৎ বিশ্রামলাত করিবে। রাম কহিলেন, 
কারণ না থাকাতে পূর্বেই স্থষ্টি নাই; আপনার এ সিদ্ধান্ত বেশ 
বুঝিতে পারিতেছি; তথাপি আমার এই চেতাচেতন বিভ্রষ 
কাহার? এ সংশয় দৃরীভূত হইতেছে না) ইহার কারণ কি; 


বশিষ্ঠ কহিলেন, কারণ না থাকায় সবই শান্ত ; জগদৃত্রম কুত্রাপি 


নাই, যদি ইহ! বুঝিতে, তথাপি অনভ্যাস বশতঃ এখন 
এ বোধ দৃঢ় হয় নাই; এজন্ত পরমপদে বিশ্রান্তিও লাভ করিতে 


পার নাই। ৩০--৩৫। রাম কহিলেন, গ্রভে। ! অনভ্যাম কেন হয়, 


অভ্যাসই বা কোথা। হইতে হয়? যেখানে জাগ্রঘত্রমেরও কারণ 
নাই, সেখানে অভ্যানরপত্রান্তিই ঝ! কি কারণে উপস্থিত হয়, 
তাহা আমাকে বন্ধুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্ত ব্রত্ষে কোন, 
প্রকার ভ্রান্তি নাই সত্য; তথাপি জীবনুক্ত যোণীদিগের যেমন 
সমস্ত বস্ততেই চিন্নজ্ঞানে ব্যবহারপ্রবৃতি দেখা যায়, তোমারও, 
মেইরূপ অভ্যাসপ্রবৃত্তি থাকিতে দোষ কি? রাম কহিলেন, 
্রহ্মন্‌ ! আপনারা জীবুত্ত, আপনাদের সমুদয় জগদৃত্রম দুরীভূত 
হইয়াছে, তথাপি এই অধ্যাত্বশাস্ত্ের উপদেশ দেওয়ায় . এবং 


গরশরীর-প্রবেশীদি দ্বারা অপরকে প্রবৃদ্ধ করার কারণ কি, . 


তাহা! আমাকে বুর্ধাইয়া বলুন। বশিষ্ট কহিলেন, উপদেশের. 
পাত্র, উপদেশ ইত্যা্ধি সর্ব্বিধ ব্যবহারত্বরণপে ব্রদ্ধই ্রদ্ষে 
যিনি বোধ্বরূপ হইয়াছেন, খাহার 
কোনরূপ ভ্রান্তি নাই, তীহার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই, ইহা 


নিশ্চর়। রাম কহিলেন, দেশ, কাল, করিত, দ্রব্য ইত্যাদি তের 
যখন একান্তই অসম্ভব, তখন জগৎসত্া কোথ! হইতে আপিল 
বৃশিঠ কহিলেন, দেশ, কাল, ক্রিয়া, ডরব্যাদি ভেদজ্ঞানীদিগের 


অজ্ঞানেই জগৎসভা প্রতীতি হয়, তিন জগৎসত্তা কখনই নবাই। 
রাম কহিলেন, ব্রক্গন্!- কারগ ন| থাকার, দ্বিত্ব একতৃও যখন 
অনস্তব, তখন বোধ্য-বৌধক্‌ ভাবও নাই ; তবে তন্ববোধকে বোধ 
বলেন কিরূপে ৭ বৌধ ত আর অকর্মক হয় না । বশিষ্ট কহিলেন, 
অবুদ্ধ ব্রহ্ম. নিজের অবোধ অজ্ঞানক্ষয়-ফলের আশ্রয়রপে বোধের 


কর্ম হইয়া! থাকেন, (অর্থাৎ ব্হ্গগত অজ্ঞানক্ষয়ই বোধ্য হয়), 


সেই কারণেই . বৌধশব্দ সকন্মবক হয়, ইহ! ত তৌমাদের পক্ষে; 
আমাদের পক্ষে নহে, কেন না৷ আমরা জীরম্মুক্ত, আমাদের জ্ঞান 


নাই; সুতরাং আযাদের নিকটে বোধের কর্দও নাই। রাম , 


কহিলেন, 'আমাদিগের প্রক্ষে নহে; এই বরা দ্বারা আপ্নারা! 
জীবনুক্ত হইলেও আপনাদিগেকে অহস্াব দেখাইলেন) সে অহ- 


স্তাৰকেও অজ্ঞানের কাধ্য বলা যায় না; অতএব তত্বরোধও 


























































































৮২৪ 


অহস্তাবে পর্যবসিত হয়, ইহা! স্পষ্ট দেখ। যাইতেছে; কারণ 
তখন বোধ ভিন্ন আর ত কিছুই থাকে না; এক্ষণে আমার সন্দেহ 


_ এই যে, আপনি অনন্ত নির্দ্বল চিতস্বরূপ, আপনাতে এ অহভাব 


কোথা হইতে আসিল ?” বশিষ্ঠ কহিলেন,__«বোধরগী আমা- 
দের যে বোধ, তাহাকেই আমরা অনিলকে স্পন্দ বলার ন্যায় অহ- 
স্তাব বলিয়া থাকি; অজ্জের ন্যায় অহঙ্কার-অভিমানে বলি ন। 
রাম কছিলেন, গভীর জলধিমধ্যে যে তরঙ্গাদি উত্থিত হয়, সেই 
তরঙ্গাদি ও সলিল যেমন একই পদার্থ, জীবনুক্তদিগের বৌধ:ও 
বোধ্য অহস্তাবাদি কি সেইরূপ একই পদার্থ? বশিঠ কহিলেন, 
একই পদার্থ বটে ; ইহার সিদ্ধান্তও এই বটে; এইরপ সিদ্ধান্তে 
যদি উপনীত হও, তাহা হইলে তুমি যে দ্বিত্বাদি-গ্রসক্তি-নিবন্ধন 
অদ্বৈতহানিরূপ দোষের আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা আর থাকিবে 
না। তুমি এইরূপ জ্ঞানকে জুট করিয়৷ অনন্ত শান্ত পুর্ণ পরম- 
পদে অবস্থান কর। বাঁম জিজ্ঞাসিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! এই বিশুদ্ধ 
অদ্বৈত পক্ষে ঘে অনিল স্পন্দের স্ঠায় “তুমি”“আমি” ভাব উত্থিত 
হয়, ইহার কল্পনাকারী ও ভোগকারীই বা কে? সেরূপ কল্পনা 
স্বীকার করিলে আবার অনন্ত জগদৃত্রম প্রকাশিত হইয়! পড়ে) 


 বন্ধমোক্ষকল্পনাও আসিয়া পড়ে। বশিষ্ঠ কহিলেন, জ্ঞেয়বন্ 


সত্য বলিয়। ধারণ! করিলেই আবার বন্ধন-প্রসক্তভি হুইয়া পড়ে; 
কিন্তু তত্বজ্ঞানীর নিকটে জ্বেয়ে ত সত্য নহে, তন্জ্ঞান দ্বারা 
বাধিত হওয়ায় তাহা অসত্য বলিয়াই বোধ হয়; প্রারন্ধের সম্পূরণ- 
রূপে ক্ষয় না হওয়ায় একমাত্র বোধই তাহাদের সর্ব পদার্থাকারে 
প্রতিভাত হয়; সুতরাং তীহাদের বন্ধ মৌক্ষ আবার কি? রাম 
কহিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান কিরূপ সর্ধবস্তরূপে প্রতিভাত হইবে ? 
যেমন দীপালোকে নীলগীতাদি বর্ণ প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ ততীহ- 
দের জ্ঞানবলে বাহ ঘটপটাদি প্রকাশিত হয় মাত্র; অতএব 
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ বাহাবন্ত তাহাদের জ্ঞানবলে ত সত্যই 
হইবে, আপনি তাহার আপলাপ করিবেন কিরূপেণ বশিষ্ট 
কহিলেন বিনা কারণে উৎপন্ন বাহ বস্তরূপ কাধ্যের যে 
সত্যতা, তাহ ত ভ্রান্তি, তাহা ত হথার্থ নহে; সেই ভ্রান্তির 
যুলীভূত অজ্ঞান তত্ৃজ্ঞানীদিগের নাই, সুতরাং তীহাদের নিকটে 
তাহা! অসত্যরূপেই প্রতীত হইবে। রাম কহিলেন, স্বপ্ন 
সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক; তৎকালে ( দর্শনকালে.) 
তছুঃখ প্রদান করে; সেইব্ূপ এই জগদৃভ্রম সত্যই হউক 
আর মিথ্যাই হউক; ইহার ছুঃখদানশক্তি যাইবে কোথায়? 


_ ইহার ছুঃখদায়িক! শক্তির লোপ কি উপায়ে হয়, তাহা বনগুন। 


বশিষ্ঠ কহিলেন,__-এইই বটে, শ্বপ্ন ও জগৎ একরগই বটে, 


ইহাকে পূর্বাপর সঙ্গত একটী ঘটনা বলিয়া__মর্থাৎ পিগাকারে 


বোধ. করাই ভান্তি, তত্বজ্ঞান দ্বার! সেই ভ্রান্তি নিবারণ করিতে 


পারিলেই সর্বপ্রকার ছুঃখের শান্তি হয়। 'রাম কহিলেন, 


এইরূপ হইলে পর, ভাল আর কি হইল? স্বপ্রাদি কালে 


( - প্রতীয়মান বস্তসমূহের পিগুরূপতা (সঙ্গত একটী যথার্গ ঘটনা 


বলিয়া জ্ঞান) কিরূপেই ঝানিবৃভ হয়? তাহা আমাকে বলুন। 
বশিষ্ঠ কহিলেন, পুর্ব্বাপর বিচার করিয়৷ দেখিলে পদীর্থসমূহের যে 
গিওভাব- অর্থাৎ ঘটনার পুর্বাপরসঙ্গতি ও তজ্জনিত সত্যতা" 
জ্ঞান, তাহা নিবৃত্তি হইয়া যায়। : এইরূপ পূর্ধ্বাপর বিচার 
করাতেই স্বপ্নকালের দৃণ্ঠ মাজত হয়-_অর্থাৎ প্রবুব্ধ হইলেই 
মিথ্য। বলিয়া বোধ হয়। ৫১-৫৫। রাম জিজ্জামিলেন, 








যোঁগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' 


পূর্বাপর বিচারে বাহার স্ুল জগত্ভাবনা ক্ষীণ হইয়াছে, সেই 
জীবনুক্ত যোগী জগৎকে কি প্রকার দর্শন করেন? বশিষ্ঠ 
কহিলেন, যাহার ভাবনা বা বাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, সে জগৎকে 
গন্র্বনগরের স্তায় বর্ধাজলসেকে প্রোস্ছিত আলেখ্য  পটের স্তাষ় 


অসতরূপে প্রতীয়মান দ্বেখে। রাম জিজ্ঞাসিলেন,__বাসনাক্ষয় 


হইলে বাহ্বস্তর পিগাকার জ্ঞাননিবৃত্ত হইলে জগৎকে স্বপ্রের 
তায় অসত্য বলিয়া ধারণা হুইয়া! গেলে সেই যোদীর অবস্থা 
কিরূপ হয়? বশিষ্ঠ কহিলেন,-এক্রমে তাহার সক্কল্পরূপ 'জগ- 
দ্বিয়ের বাসনাও ক্রমে বিলীন হইয়া যায়; তখন সেই যোগী 
বাসনাশুন্ত হইম্বা ঝঁটতি নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। রাম 
কহিলেন,-অনেক জন্ম হইতে হুদৃটভাবাপন্ন শাখা-পল্পবাদি- 
শালিনী সংসারবন্ধনকরী ঘোর বাসনা কিরূপে শান্ত হয়? 
৫৬--৬০। ৰণিষ্ঠ কহিলেন, ভ্রান্তিময় এই ঘৃপ্প্রপঞ্চ যথার্থ 
পরমার্থ বস্তজ্ঞানে মিথ্যা হইস্জা গেলে প্রাতন্ধ শেষ হওয়াস 
ক্রমে বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে। রাম কহিলেন, হে মুনে! 
এই দৃশ্ঠচক্র ক্রমে পিওভাবমুক্ত হইয়া মিথ্যারপে প্রতীত 


হইলে আর কি হয়? তখন শ্রান্তিই ঝা কি প্রকারে সঙ্ঘটিত 


হয়? তাহা বলুন। বশিষ্ট কহিলেন, জগতের সত্যতান্রম শান্ত 
হইয়! ক্রমে চিন্সাত্রে পরিণত হইলে যোগীর সংসারের প্রতি আর 
আস্থ।থাকে না । রাম কহিলেন, বালকের সম্কলপরূপ অবিনশ্বর এই 
জগতেই আস্থাই বা কি, আর তাহার শান্তিই ঝ! কি? আর ঘেই 
আস্থাই যদ্দি দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে, অস্থিসন্কল্প- 
বালক ছুঃখ অনুভব করে কেন? তাহার ত কোন ব্যিয়ে আস্থা 
জন্মে নাই। বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহ। সঙ্বলপমাত্রে সম্পন্ন হয়, 
তাহা নষ্ট হইলে ছুঃখ হইবে কেন? বিচার করিয়া দেখিলে ত 
হুঃখ না! হইবারই কথা৷ বালক বিচার করিতে জানে না বলিষ্বাই 
ছুঃখ পায়; অতএব সন্ল্পই চিত্ত, ইহা তুমি বিচার করিয়া 
দেখ । রাম কহিলেন্,--“ভগবন্‌ ! চি কি প্রকার, কি 
উপায়েই বা তাহার বিচার হয়? আর সে বিচারে কি হয়, : 
তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, চিতির যে চেতোনুখী 
ভাব, তাহাকেই চিত্ত বলে; আমার নিকটে যাহা শুনিতেছে, 
ইহ্থাই ইহার বিচার, এই বিচারে বাসনাক্ষয় হয়। রাম 
কহিলেন, ব্রদ্ষান্‌! চিত্তের জীবদ্শীয় চিত্তের নিরোধসাধ্য যে 
চিতির অচেত্যতাবে উন্মুখীভাব, তাহা! কতদিন স্থায়ী হয়? : 
চিত্তের নির্ব্বাণকারী অচিত্তভাবই ঝ| কিরূপে উৎপন্ন হয়?__ 
অর্থাৎ চিত্তনাশ কিরূপে হয়? তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
'চেত্য একেবারে সম্ভবপরই নয়; চিৎ কি জন্ত কাহার অনুভব 
করিবেন? অতএব চেত্য যখন নাই, তখন চিভ্ও.নাই। রাম 
কহিলেন, যাহা অনুভূত হইতেছে, সেই চেত্যকে আপনি 
অসম্ভব বলিলেন কিরূপে ? অনুভবের আপনি অপলাপ করেন 
কি প্রকারে? ৬১--৭০। বশিষ্ট কহিলেন, তুমি যে অনুভবের 
কথা বলিলে, . তাহা, ত. অজ্ঞ ব্যক্তির; অজ্ঞ ব্যক্তির অনুভূত 


জগৎকে ত আমরা সত্য বলি নাং তত্বজ্ঞানীর যাহা বিষয়, সেই 


অনাখ্য অয় ব্রহ্মপদই সত্য! 'রাম কহিলেন, অঙ্জ ব্যক্তির 
নিকটে এই ত্রিজগৎ কি প্রকার? তাহা সত্যই বা হয়না 
কেন? তত্বজ্ঞানীর নিকটে জগৎ যেরূপ প্রতীত হয়, তাহা! কি 
কথায় প্রকাশ করিতে পার! যায না? বশিষ্ঠ কহিলেন” 
দ্েশকালপরিচ্ছিন্ন বস্তগত পরিচ্ছেদযুক্ত জগত অজ্ঞ ব)ক্তির 





নর্ববাণ-.প্রকরণ-উত্তরভাগ। 


নিকটেই প্রতীত হয়; যিনি তত্বজ্ঞানী, তীহার নিকটে তাহা 
নহে; তাঁহার নিকটে জগৎ একেবারে মূলেই উৎপন্ন নছে। 
রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা মুলেই উৎপন্ন নহে, তাহা 


কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; যাহা অসত্য, যাহার প্রকাশ, 


নাই, তাহা অনুভূত হইবে কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন, এই জগৎ 
জাগ্রদদশায স্বপনের স্তায়, কারণশূন্ট অন্ুৎপন্ন অসৎ হইলেও উৎ- 
পন্ন ও সর্ধদা প্রতিভাত ও কার্ধ্যকারী বলিয়া অনুভূত হইতেছে। 
রাম কহিলেন,--ন্বপ্রাদি ও কল্পনাদি স্থলে যে দৃশ্য অনুভূত হয় 
আমার বোধ হয়, তাহ] জাগ্রৎ-ব্যবহারের শ্নুভবে জাগ্রুৎ সংস্কা- 
রেই হইয়া থাঁকে। বশিষ্ঠ কহিলেন,__&হে রাঘব! স্প্রে, 
স্কলে ও মনোরাজ্যে যে দৃণ্ঠ অনুভব হয়, তাঁহা কি জাগ্রব্রুপ, 
না অন্য কোন প্রকার অর্থাৎ স্বপ্নে সংস্কার বশতঃ যে দৃষ্ঠানুভব, 
তাহা কি জাগ্রদ্দশীয় প্রসিদ্ধ খে দৃষ্ঠ, তাহাই অনুভূত হয় না 
অন্ত কোন প্রকার? ইহা আমাকে বল।” রাম কহিলেন,_ স্বপ্নে 
ও কল্সনাদি মনোরাজ্যে বা] ভ্রান্তিস্থলে জাগ্রতপ্রসিদ্ধ যে অর্থ 
তাহাই সংস্কাররপে প্রতীয়মান হয়। বশিঠ কহিলেন,__জাগ্রৎই 
যদি. সংস্কারবশতঃ স্বপ্ররূপে প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে স্প্রে 
দেখিলে তোমার গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, অথচ প্রাতঃকালে 
উঠিয়া! তাহা অভগ্ন দেখ কেন? রাম কহিলেন.-প্রতো৷ | আপ- 
নার উপদেশে এই বুঝলাম যে, স্বপ্নে যাহ! প্রতিভাত হয়, তাহা 
ভাগ্রদবস্ত নহে, পরবরন্ধই স্বপ্নে দৃশ্ঠরূপে প্রতিভাত হন, তথাপি 
আমার এখনও সন্দেহ হইতেছে যে, স্বপ্নে পরত্রহ্ম কি অপূর্ব 
এক জগৎ দৃশ্ঠরূপে প্রতিভাত হন, না জাগ্রতের মত হন? 
৭১--৮০। বশিষ্ঠ কহিলেন,_“ন্বপ্ধে পরত্রহ্ধ অপুর্বববৎ প্রতি- 
ভাত হইবেন, ইহাই নিয্»ম নহে; তবে যেখানে অননুভূত বস্ত 
অনুভূত হয়, সেইখানে অপূর্ব বলিয়া বেধ হয়; যেখানে পূর্ববানু- 
ভূত বিষয় অনুভূত হয়, সেখানে আর অপুর্ব বলিয়া বোধ হয় না) 
এঁ অনুভব সৃষ্টির আদি, মধ্য অবসান পর্যযস্ত যে যে আকারে 
অভ্যস্ত করিবে, তত্তদাঁকারেই প্রতিভাত হইবে। এ অনুভব যদি 
. ব্রহ্মাকারে অভ্যস্ত করিতে পার, তাহ! হুইলে উহা ব্রহ্মরূপেই 
প্রতিভাত হইবে । বাম কহিনেন, হে ব্রহ্ধন! এক্ষণে আপ- 
নার উপদেশে বুঝিলাম যে, জাগ্রৎ জগৎও স্বপ্রক্ূপে প্রতিভাত 
হয়। তথাপি এই জগৎ-যক্ষ অতীব ভীষণ ছুষ্টগ্রহের স্তায় যন্্রণা- 
দায়ক; কিরূপে ইহার চিকিৎস! করা! যায়, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ 
কহিলেন,-এই যে সংসার-স্বপ্ন, ইহার কারণ কি? সংসার- 


স্বপ্নকে কাধ্য বলিলে ইহার কারণ অবশ্ঠই ইহাতে সংলগ্ন থাকিবে, 


কার্য হইতে কারণ ভিন্ন নহে, ইহা তুমি জান) এক্ষণে বিচার 
করিয়া দেখ, ইহার কারণ: কি। রাম কহিলেন,_-চিই স্বপ্র- 
দর্শনের হেতু; সেই চিত্তই বিশ্বীকাবে প্রতীক্নমান হয়। বিচার- 
দৃষ্টিতে বুঝিতেছি, সেই চিত্তই অনাদি অনন্ত অনাময় ব্র্গ। 
বশিষ্ট কহিলেন,_-“হে মহামতে! তুমি যাহা বুঝিয়াছ, তাহা! 
ঠিক, চিত্তই যে মহাচৈভন্ত, তাহার কোন সন্দেহ .নাই; তবে 


বপ্রা্দি অন্য কিছুই নাই। ৮৩-_৮৫। রাঁম কহিলেন, _-্যপ্রাদি. 


অন্ত কিছুই একেবারে নাই বলিবার আব্যক কি? বৃক্ষ ও 
তদীয় শাখা যেমন এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে ভিন্ন, সেইরূপ 


পরব্রহ্ধ ও জগদীদি সমষ্টিভূত ও চিত্ত ও স্বপ্রাদি বস্তগত্যা এক 


হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে ভিন্ন ইহা বলিলে দোষ কি? বশিষ্ঠ 
কহিলেন,_এইরূপ কল্পনা! সম্ভবপর নহে ; কারণ বিবেচনা করি 
. 





৮২৫ 


দেখিলে বুঝিতে পারিবে জগৎ আদৌ উৎপন্ন নহে। যাহা আদৌ 
উৎপন্ন নহে, তাহা কক্পন! করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করিবার 
আৰণ্তক কি? অতএব অখণ্ড জ্জর শান্ত অজ ব্রহ্মই স্ব, 
আর কিছুই নাই। রাম কহিলেন,_তবে বোধ হয়, দর 
ভোত্ৃত্ব সহিত এই যে স্থষটিপ্রপঞ্চ, পরমপদে ইহা! কাকতালীস্ব- 
্যাপ্সে ভ্রান্তি। বশিষ্ঠ কহিলেন,_ত্রিবিধ দৃষ্টি প্রসিদ্ধ ; অজ্ঞ 


সাধারণের দৃষ্টি, যুভিৃষ্টি আর ত্ববৃষ্টি; তন্মধ্যে সাধারণ দূষ্টির " 


কথা উল্লেখযোগ্য নছে; যৌন্তিকদৃষ্টি ও তনরষ্টিই উল্লেখযোগ্য, 
তন্মধ্যে যৌক্তিবদৃষ্টি যাহা রসজ্ঞ কবিদিগের অভিনব তৃক্ষনষ্ট 


আর তন্বৃ্টি তন্তুবিক্‌ পণ্ডিতগণের পরমার্থবিষয়িণ যে দৃষ্টি ; এই 


ৃষ্টিদ্বর অবলম্বন করিয়া আমি তোমার নিকটে কিয়ৎক্ষণ এই 
অখিল বিশ্ব বর্ণন করিলাম; তর দৃষ্টি ও দৃ্ঠ-দরষ্টা কালত্রয়েই 
নাই বলিয়া প্রতীতি না হয়, জগতের শুষ্ঠতাও ভ্রান্তি ও না 
দিদ্ধান্তিত হইয়াছে, নিত্য প্রত্যক্ষ পরমপবে : বিশ্রান্তিও যে 
পর্য্যন্ত না হইয়াছে (এক্ষণে বোধ হয় আর কিছুই বলিবার 
নাই) । ৮৬--৮৯| . 


নবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥ 


একনবত্যধিকশশততম সর্গ। 


রাম কছিলেন,_মুনিবর! এইরূপে জগৎ যদি পরমাত্মম্ই 
হয়, তবে ইহা ত সর্ব্বদাই সব্বভাবন্বরূপ; ইহার উদয় বা অস্ত 
কিছুই নাই; যৌক্তিক দৃষ্টিতে ভ্রান্তিই জগদ্াকারে প্রতিভাত 
বলিয়! বোধ হয়; তত্বৃষ্টিতে তাহাও বোধ হয় না; তত দৃষ্টিতে 
কেবল ব্রহ্মসত্তাই দেদীপ্যমান। বণিষ্ঠ বলিলেন,__“্রহ্ধ কাক- 
তালীয়ন্তায়ে আপনাতে আপনিই যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হন; সেই 
বিকাশ হইতে অনির্বচনীয় অবিদ্যাবলে জীবভাবাপন্ন হইয়া 
্রক্ধ আপনাকেই জগদ্রপে অনুতব করেন। বাম কহিলেন” 
ম্হাপ্রলবকালে, সৃষ্টির পূর্বে বা মোক্ষসময্কে দ্িগ্বিভাগরূপ 
অব্লম্বব্যতিরেকে দীপপ্রভার প্রকাশ কিরূপ হইতে পারে, 
তাহা আপনিই ব্লুন দেখি? অবলম্বন ব্যতিরেকে দীপা প্রভার 


বিকাশ যেমন অসম্ভব; সেইরূপ চিদাত্মার সত্তা অসম্ভব বলিয়া 


অতি আশ্চধ্য বোধ হইতেছে । বশিষ্ঠ কহিলেন,_রাম ! ইহা 
অতি আশ্তর্য বটে; তুমি একবার ভালরূপে বিচার করিয়া 


দেখ, অসম্ভব মূনে করিও না; নুধ্যািপ্রভ। যেমন অন্ধকার- 


সময়ে আপন! আপনিই আপনাতে প্রকাশ পায়; সেইরূপ এই 
চিতির প্রভা আপনা আপনিই প্রকাশ পাইতেছে। হুর্ধ্যাদির 


প্রভাও অবলম্বন ব্যতিরেকেই প্রকাশ পায়, তবে বোধ হয় বটে 


ভিত্তি অবলম্বন পাইয়াই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, বস্ততঃ তাহা,নহে। 
পরস্ত ভিত্তি ও তদীয় প্রা হবপ্রকাশতাবলেই সম্পন্ন হয়। ভিন্ভি- 
প্রকাশও তাহার স্বপ্রকাশতাঁবলেই হইয়া! থাকে। যখন ভিন্তা- 


দির সহিক সম্বন্ধের পুর্েও আকাশে ন্ৃধ্যপ্রভার বিকাশ হয়ু, 


সেইরূপ সৃষ্টির পুর্ব্বে বা প্রলয়ে এই বক্তা শ্রোত আত্মাকে 
নির্বিষয়রূপে দর্শন করিও। ফলতঃ ডষ্টা দৃণ্ঠ কিছুই নাই, আছেন 
কেবলমাত্র অনাময় ব্রহ্ম : সেই ব্রশ্থচৈতন্টের প্রভা আপনিই 
ভিত্তি অবলম্বন করিয়া! আপনিই প্রকাশ পায়। স্বপ্নাদিতে যেমন 


চিপ্রভাবই ষ্টা ও দৃষ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ একমাত্র 





পা 








৮১৬ বোগিবা।শগু-সানা।সন॥ 


চৈতন্তপ্রতাই ভ্ট্র ৃষ্তরপে আপনা আপনিই বিরাজ করেন। | ব্বাছে। এতাবৎকাল এই নির্মল পরমাঁকাশই আমার, নিকট 
অতএব স্থির পূর্বে চিৎ প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাহার পরে ; অনির্মব্ল হয়৷ এই দ্বৈত, এই লোকনিচষ, এই পর্ববতসমুহ বলিয়া 
তিনিই সৃষ্টির মৃত হুইয়! প্রতিভাত হন। স্বপ্ৎ প্রকাশ চৈতন্ত | প্রতীয়মান হইয়াছিল। কি সৃষ্টি কি পরলোক, কি স্বপ্ন, 
স্ষ্টিসময়ে নিজেই প্রকাণ্ত (রূপ )ও প্রকাশ উভগ্বরূপে প্রকাশ | সর্বত্রই চিৎই চেত্যবৎ প্রতিভাত হন ; সুতরাং ইহাতে 
পান। স্ষ্টি প্রারস্তে চিৎ একাই চেতা, চেতয়িতা ও চেতনস্বর্ূপ ; বাস্তব, দৃগ্ঠবুদ্ধি কোথী হইতে হইবে ৭ “আমি বর্ণে বা 
হইয়৷ স্ষ্টিরূপে প্রতিভাত হন। এই চিতির স্বতাবই এই যে, | নরকে রহিয়াছি” ইত্যাকার বুদ্ধি হইলে পুরুষের স্বর্গে বাসজনিত 


স্বপন প্রতিভাত হওয়া। স্বপ্ন বা সন্কল্ননগরে ইহা স্পষ্টই অনুভূত | সুখ, নরকবন্ধন-ক্রেশও অমনি সঙ্গেই অনুভূত হইযা! থাকে। 


হয়। এই চিৎ্প্রভা প্রথমে ষ্টিদিত হইয়া এইরূপেই প্রকাশ | কারণ, দৃশ্টমাত্রেই জ্ঞানময়, যেরূপ জ্ঞান হইবে, দৃশ্ঠও'ঠিক তদনু- 
পায়। ১-:১১। এই যে জগ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা! আর | রূপ হইবে। দৃপ্ত কিছুই নাই, কেহই নাই, জগৎও কিছুই 
কিছুই নহে, আকাশরূপিণী চিৎ আকাশেই প্রকাশ পাইতেছেন ; নাই, ভাগ্রৎ-্বপাদিসিদ্ধ যাহা কিছু; তঃসমস্তই অসৎ হে 
সেই চিনির সষ্টিরপে বিকাশই স্থ্ি,তীহার সৃষ্িরূপে বিকাশের | মুনে! যদি আলোচনা করা যায় যে, এই ভ্রান্তি কোথ। হইতে 
আদিও নাই, অন্তও নাই; চিরকালই হইয়া আদিতেছে। | আগিল; তাহা হইলে ভ্রান্তির অভাবই অনুভূত হুইরে (অর্থাৎ 
যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগেরই ইহা আশ্চর্য বলিয়া বোধ: ভর্তি যে এক্বোরেই নাই, তাহাই বোধ হইবে; দৃষঠপ্রপঞ্চ একে- 
হয়, আমাদের ইহা স্বভাবের উপর দঁড়াইয়া গিয়াছে।* ভান্ত- | বারে অস্থি হয় পড়িবে। নির্বিকার পরমগদে াস্তি 
ভাসকজ্ৰান বূঢ হইয়া গেলে তত্বানুসন্ধানে শীন্তই বিনষ্ট হয়। ; একেবারেই সম্ভবপর নয়। তবে এই যে তরীন্তিজ্ঞান, ইহা জ্ঞানই 
ষটির পূর্ব ভাস্ত (প্রকান্ঠ) ব৷ ভীসক (প্রকাশক কিছুই | মাত্র। ফলে কিছুই নয়। অন্তরালশূন্ঠ অনাদি অনন্ত আকাশে, 
ছিল না) অন্ধকার বাত্রিতে স্থাণুতে (মুড়া গাছে) যেমন পুরুষ | পর্বতমধ্যে বা নির্ধ্িকার পরমপদে অগ্ঠবিধ কল্পন| কোথ! হইতেই 
বলিয়া জুম হয়, সেইরূপ আত্মা দৈতের ভান হয় বলিয়া | বাআদিবে? স্বপ্নে আপনার মৃত্যু অনুভবের স্তায় ভ্রমন অনুভব 
চিন্তেও দ্বৈতভান হয়। কলতঃ স্ষ্ির পুর্বে ভাগ্তও নাই, | একেবারেই মিথ্যা; আর যে পরতন্তের অদর্শন, ইহা দর্শন হইলেই 
ভাপকও নাই, কারণ নাই বলিয়া দ্বৈতও নাই। কেবল | শান্ত হইয়া যায়। ১_-১২। মরীচিকা-দলিল, গন্বর্বনগর, চক্ষু 
চিদাকাশে দ্বৈতভানের বাস্তবিক কি কারণ থাঁকিবে বল দেখি? ! চোষে প্রতীয়মান চন্দরযুগল এবং এই অবিদ্যাভ্রম ইহা বিচার করিয়া 
বাহ পদার্থ স্থষ্টি একেবারে নাই; চিৎই এইরূপে প্রকাশ | দেখিলে পাওয়া যায় না! বালকের নিকটে যেমন বেতালভ্রম হয়, 
পাইতেছেন। এই যে জগতৃভান, ইহা, জাগ্রত, নী নুষুপ্তি, না, ; সেইরূপ এই জগদৃত্ান্তি জাগ্রদ্দশায় প্রত্যক্ষ হইলেও ইহাকে 
বপন) ফল কথ কিছুই নয়; দৃণ্ঠ একেবারে সেই অসম্তব কেব্ল | যথার্থ বলা যাইতে পারে না। এই ভ্রান্তি ভ'বিচার বশতই সত্য 
কষ প্রতিভাত হইতেছেন। সৃষ্টির পুর্ন্বে চিদ্াকাশ এইরূপেই | বলিয়া! রূঢ় হইয়া যায় কিন্তু বিচার করিলেই শীস্ত হইত্মা যায়। 
দেদীপ্যমান থাকেন। ১২--১৮। আপনার শরীরকেই তিনি | হেমুনে! এইভ্রান্ত্ি কেন হইল, এইবলপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় না; 
জগৎ বলিয়া! -জানেন; ফলতঃ তাহ! জগৎ নহে। স্ষ্ির পুর্বে | কারণ, বিচার করিয়। দেখিবার জন্যই ত প্রশ্ন, কিন্তু সে প্রশ্ন 
মাত্র চিদাকাশই বিদ্যমান থাকেন। এই যে জগত প্রতিভাত | এখানে নিগ্রয়োজন; এই ভ্রাস্তির মূলীভূত অজ্ঞান ত বিচার 
হইতেছে, ইহা! আকাঞ্ের শৃঙততার হায় জীনিবে। আমার এই ; করিয়া দেখা যায় না, কারণ তাহা অসৎ; বিচার দ্বারা অসতের ত 
উপদেশ অনুসারে পরম তত্ব অবগত হইয়া, ক্রমে এই তন্ব | লাভ হয় না, সত্রেই বিচারে. নির্ণয় হইয়৷ থাকে। প্রামাণিক 
সুদৃঢ় ও অনায়াদে ছার হইলে, বিকল্পবিহীন ও পাষাণের | বিচারে দেখিতে গোল থাহা পাওয়া যায় না, সেই জগতের মুলীভূভ 
ন্ঠা় নিশ্লভাবে নির্ধিক্স সমাধিতে মগ্ন হইয়৷ থাকিবে | অজ্ঞান অসৎই এবং দেই অজ্ঞানের অন্ুভবও ভ্রান্তি বলিতে 
অজ্ঞ লোকে যাহা পুনঃপুনঃ ভোগ করিষা বৈরাগ্যের উদয় হইলে | হইবে। প্রমাণ প্রদরশনপূর্ব্বক বিচারে যাহ! নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত 
পরিত্যাগ করে, হুষ্ট [লোকের পরামর্শে সেই বাহে ব্ষয়জাল | হইয়া গিয়াছে, সেই আকাশকুহ্ুম ও শশশৃর্সের সহিত তুলনীয় 
গ্রহণ কর|উচিত নয়। ১৯-_২১। অজ্ঞান কিরূপ লত্য হইবে, বলুন। চারিদিকে অনুসন্ধান টা 
 একনবত্যবিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯১৪...) দেখিয়াও যাহাকে কুত্রাপি গাওয়া যায় না, সেই বব্ধ্যারপী অজ্ঞা- 
২ ক রি নের অস্তিত্ব আবার কি প্রকার? অতএব ভ্রান্তি কখনই,কোনবূপে 
ূ ৰ সম্তবে না, আবরণশৃল্ট. বিজ্ঞানধন্ত এই অনন্ত আত্মাই কেবল 
এরি চিটা রিনা বিরাজমান রহিয়াছেন। আজ আমি জগৎ. নামে যাহা কিছু 
ও দিনবত্যধিকশততম সগ | প্রতিভাত দ্বেখিতেছি, ইহা মেই পর্রদ্ধ। নিরতিশয় আন্ত 
রাম কহিলেন,- কি আর্য! এতকাল আসি, আত্মতন্ত ন! | সেই পরত্রহ্ে কেবল পূর্ণবরহ্মই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাতে 
জানিতে প্রিয়া কেবল অনন্ত অংসারাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ; কখনই কিছুই প্রতিভাত হয় না। . এই শীস্ত স্বচ্ছ ব্রহ্ধই এই . 
এক্ষণে আত্মতন্ব অবগত হইয়াছি; এক্ষণে আর আমার জগদৃত্রম | জগতের আকাৰে প্রতিভাত হইতেছেন। এক্ষণে আমি অপরের 
নাই, পূর্বেও ছিল না, এ ভ্রম পরেও আর কথনও হইবে না। | অহাধ্য সুর্ীগণসেবিত নিরাময় বিশুদ্ধ. অয় সরাবিকাশী সেই 
এক্রুণে আমার নিকট সব শান্ত; আলম্বরশূন্ত একমাত্র বিজ্ঞানই : পরত্ধই হইয়্াছি; আমার অহস্তাব বিদুরিত হইয়াছে ।১৩-_২২। 
কেবল পরিশিষ্ট হুইয়াছে। বঞানাশৃন--ক্নাশ্. কেবল মাত্র টু দ্বিনবত্যধিবশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯২] 
অনন্ত চি্াকাশই পরিশেষ হইয়াছে, কি আশ্য! না জানাতেই |. 2 ও 
এই পরমাকাশেই আমার নিকটে সংসার বলিষা। প্রতীয়মান হই- শা 


শীতে 
২ শা শ্শাপোাীটি 








নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তর ভাগ! 


ব্রিনবত্যধিকশততম সর্গ । 


রাম কহিলেন,_-আদি-অন্ত-মধ্য-বিহীন যে পরম পদকে 
কি দেবগরণ, কি খধিগণ+-কেহই অবগত নছেন, সেই পরম পদ 
আমার সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। এখন জগৎ কোথায় ? সব 
গিয়ছে। এক্ষণে আমাদের দ্বৈত অদ্বৈতৈর ভেদ লইঞ়্! বাকৃ- 
বিতগ্ডার কিছু প্রয়েজন নাই, আমার সব সন্দেহ দুর হইয়াছে। 
এক্ষণে আদি অনাময় শান্তিময় রূপ আমার পিষ্ট হইয়াছে। 
আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ, গন্বর্বনগরাদির ভান হয়; চিদাকাশে 
বিশাল ত্রিজগদাকাশের ভানও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। 
আকাশে যেমন আকাশত্, পাষাণে যেমন পাষাণাত্ব, জলে যেমন 
জলত্ব; চিদ্বাকাশেও সেইরূপ জগত্ব রহিয়াছে । অহভাবাদি 
দৃগগ-জগ্প্রপঞ্চ দিগন্ত গগনব্যাপী হইলেও ইহাকে মহাটৈতন্টের 
মধ্যেই জানা উচিৎ, ইহা! অসংখ্যেয় রূপে বিস্তৃত হইলেও ইহা 
শন্ঠভাবে উদ্দিত আকাশ | যাহার উদয়ের পরিধি নাই, সেই 
পরম বর্গ দৃষ্টমাত্রেই জীবের সংসারপিশাচ অন্তহিত হয়। তখন 
জীব ব্যবহারদশীস্্ অবস্থান করত জড় হইয়া থাকিলে ও অজড় 
(জ্ঞানম্য়) হইয়! যায়, জলে তরলের স্ায় ভেদজ্ঞান ভিরোহিত 
হইয়৷ যায়। ত্রিতাপদায়ী অজ্ঞান হূর্ধ্য অন্তমিত হইলে সঙ্গে 
সঙ্গে সংসারদিবারও অবসান হয়; মোক্ষ সুখ বিশ্রান্তিরপ 
রজনী আসিক্জা উপস্থিত হয়। তখন জীব পরমতন্ব অবগত 
হওয়ায় ভাব-অভাবরূপ কার্য, জন্ম, জরা, মৃত্য ও ব্যবহার- 


দশাতে থাকিলেও থাকে না । ১_-৯। তখন বোধ হয়, অবিদ্যাই 


ভ্রান্তি, স্ুখ্হ্ঃখ কিছুই নাই, বিদ্যা বা অবিদ্যায় ষাহা সখ, 
প্রকৃত পক্ষে তাহা হুখ নহে, ছুঃখ। একমাত্র নির্মল ব্রহ্থাই হুখ- 
স্বরূপ । এক্ষণে নির্মল সৎ ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; এক্ষণে বেশ 
বোধ হইতেছে যে, আমাদের অজ্ঞাত ব্রহ্মেতর কিছুই নাই। 


আমি এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়াছি, আমার সমস্ত কুদৃষ্টি তিরোহিত 


হইয়াছে । সেই আমি এক্ষণে জগত্রয়কে শান্ত দ্ৈতরূপ, 
বৈষম্যবিবর্জিত আকাঁশরপে দর্শন করিতেছি। ১০-_-১২। 
যেক্ষণ হইতে আমার সম্যগ্জ্ঞান হইয্বাছে, সেক্ষণ হইতে, 
আমার' নিকটে এই জগৎ কেবল ব্রহ্মরূপে. প্রতিভাত হইতেছে। 
যত দিন আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, ততদিন: 
আমি- অস্ঠপ্রকার ছিলাম, এক্ষণে আত্মজ্ঞান লাত করায় আমি,_ 
আমি যে ব্রহ্গত্বরূপ, তাহ! কুবিতে পারিয়াছি। যেমন একমাত্র 


আকাশই শুন্তত্ব ও. নীলত্ব ও একতৃরূপে অবস্থিত হয় , সেইরূপ 


একমাত্র অজর ব্রহ্মই আমার নিকট জ্ঞান-অজ্ঞান-প্রভৃতি সর্ব. 
রূপে প্রতিভাত হইতেছেন ; অথচ ইহাতে ইহার স্বরূপাতিরিক্ত: 
জ্ঞানাজ্ঞানের বিকাশ নাই। আমি এক্ষণে নির্বাণস্বরূপ লাভ" 
করিয়৷ নিঃশঙ্ক- নিরীহ হইয়া পরম ' সুখে অবস্থিতি করিতেছি): 
এক্ষণে যথাস্থিত নিত্য অনন্তরূপে অবস্থিতি করিতেছি; প্রবুদ্ধ: 
হইগ্লাছি; হতরাং এক্ষণে আমার বরক্ষত্বরপে অবস্থিত হইবার 
বাধা কি? আমি সর্বদাই সর্ধত্বরূপ অথবা আমি অতিশান্ত, 
আমাতে কিছুই নাই; আমি একমাত্র ব্রক্মরপেই অবস্থিত।। 
অথবা আমি. কুত্রাপি নাই; অহো! . আমার নির্বাণনামক: 
অত্যা্ত্্য শাস্তিলাভ হইয়াছে! ' এক্ষণে আমি যাহা প্রাপ্য, । 
অহ পাইয়াছি; অপরে যাহা পায় নাই তাহাও টি 








৮২৭ 


নিথিল বাহ বস্ত. আমার নিকটে অন্তমিত হইফাছে।. যেখানে 
উদ্য়-অস্তের নামও নাই, সেই ব্বপ্রকাশ বোধ এক্ষণে আমার 
উদ্িত হইয়াছে । ১৩--১৭। 


ত্রিনবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩॥ 





চতুর্নবত্যধিকশততম সর্গ। 


রাম কহিলেন,_ন্বপ্রকাশ চিন্াত্মা, নিখিল জীবের নিখিল 
মনোবৃত্তিতে যখন যে ভাবে বিবর্তিত হন, নিজেই তাহা দেই 
ভাবে অনুভব করেন। অনন্ত ব্রদ্মাণ্ড একমাত্র পরমহুক্ বরহ্ধ- 
স্বভাবেই সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে । যেমন, বিবিধ রত্বের কিরণ 
এক গৃহের মধ্যে অমন্থীর্ণভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপে এই 


ব্রহ্গাণ্-সকল পরমব্রত্ষে অস্ন্বীর্ণভাবেই বিরাজ করিতেছে । * 


জগৎসমুহ পরোক্ষ, (দেশকাল . ব্যবধান থাকায় )ও অপরৌক্ষ" 
(সন্নিহিত থাকা) ভাবে পরমাত্বায় বিবিধ রত্রাজির কিরণপুষ্জের 
স্টায় অবাধে প্রবেশ করিয়া স্ঞ্চরণ করিতেছে । প্রদীপের শ্ায় 
প্রজলিত বিবিধ স্থষ্টির মধ্যে কোন স্ুষ্টিতে জীবসমুহের অনুভব 
পরস্পর সমান হইতেছে ;কোন স্থষ্টিতে বা তাহা হইতেছে না। 
আবর্তের ভ্র।ডঙূমি সাগরের প্রক্যেক সলিলবিন্দুতে, যেমন রস 
আছে, সেইরূপ প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুতে আবার স্ষ্ট 
রৃহিয়াছে। অলিলপরমাণুর মধ্যে রসের স্তায় চিদ্ঘন ত্রন্গে 
সর্ধাঙ্গে কত যে সু্টি রহিয়াছে, কে তাহা! সংখ্যা করিয়া উঠিতে 
পারে? অঙ্গীর অঙ্গিত্ব যেমন কুত্রাপিই অঙ্গী হইতে ভিন্ন 
ব্যবহার হয় না, সেইরপ ব্রন্ধ ও সৃষ্টি এই শব্দভে ব্যতীত 


পর ব্রহ্ধ ও সৃষ্টিতে আর্থিক কোন প্রকার ভেদ (পার্থক্য ) 


নাই। এক আত্মারই মাত্রায় অনন্তরূপ এই জগতের অধিষ্ঠানভূত 
যে ব্রহ্ম, তাহায় অন্তও নাই, উদ্নয়ও নাই। হৃর্য্ের কিরণ 
ঘটপটাদি প্রকাশ করিলেও ফ্ুুপ্ন্ন তাহার প্রকাশের কর্তা নহে» 
সেইরূপ এই চিতি এই অখণ্ড জ্ঞয়ভাব স্যঠি করিলেও তাহার 
কর্তা নহেন,_অর্থাৎ, অকর্তা থাকিয়াই ইহা করেন। তত্বজ্ঞান 
দ্বারা নিথিলভাবের বাধ হইলে পরব্র্ধ যখন নিজে দেহাদির 
প্রতি তাদ্রাত্যাধ্যাস হইতে মুক্ত হন, তখন. তাহার যে নির্মুল- 
স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই সমাধান ব| নির্বাণ বলে। 


| ১১০ যদি বলেন, এ অবশিষ্ট ব্রহ্ম্বরূপ পরম. পুরুযার্থ হস্ক 


কিরূপে ? যাহা বুঝিতে অশুভূয়মান, তাহাকেই পুকুযার্থ বলা 
যাইতে পারে ; যাহার অনুভব হয় না, তাহাকে পুরুষার্থ বলি 
কি প্রকারে; ইহার উত্তরে বলি, যে বোধকে পরম পুক্ুষার্থ 
বলিয়া জানিয়াছি, তাহা চরম সাক্ষাৎকারবৃভি-বুদ্ধি দারা 
বুদ্ধ হইতে পারে না) কারণ সে সাক্ষাৎকারবৃত্তি জড়; তাহার 
বোধশক্তি নাই; আর এক করা, বোধ কিছু বুদ্ধির বিষ 
| হইতে পারে না। তবে যদি বলেন, নিদ্রিত রাজাকে বন্দিরা 


যেরাপে প্রবুদ্ধ করে, সেইরূপ' বোধশক্তিমান পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ 
করুক না কেন? তাহাতে বলি; বোধের ত বুদ্ধি নাই যে, তাহাকে 


বুদ্ধ করিৰে ; আমরাকে যাহাকে পরমপুরুযার্থ পরমাত্মা বলি, তিনি 
দুুৎ বোধন্বরূপ ) তিনি বোধের কর্ম হইতে পারেন না। কারণ 
তিনি নিষ্ক্রিয় নির্বিকার। আত্মা স্বয়ংই বোধস্বরূপ; তিনি 


; অবিদ্যাচছ থাকিয়া সুপ্তবৎৎ হইলেও এ অবিদ্যার প্রক্ষালনে 





পাচা 








। পরমাসম্তাই অবশিষ্ট থাকে অথব1 তাহাও থাকে ন|। 


) ওই 


৮২৮ 


প্রবৃদ্ধ হইয়া মধ্যাহ্ন সৌর আতপের ঠায় স্বয়ংই প্রকাশমান হন। 
তাহার সেই নিরতিশয্ব আনন্দন্বরূপের অভিব্যক্তিই পরম পুরুষাথ।, 
যাহারা তত্রজ্ঞানলাভ করিয়া এরহিক পারত্রিক কর্মীফলে বিতৃষ্ণ 
চ্ছাশুন্ত হইয়াছেন, অনিচ্ছাসত্বেও তীহাদের নির্বাণ আপনা 
আপনিই হইয়া! যায়। যিনি প্রবুদ্ধ হুইপ ধ্যানমগ্ কেবল স্বভাবে 
অবস্থিত, তিনি কোন বিষয়ে আগ্রহ করেন না, ঝ কোন বিষয়েই 
অবহেল! করেন না। তিনি মনের ক্রিয়াদম্পাদন করিলেও 
বাহৃব্ষিয়ে অনাশক্তিনিবন্ধন যেন মনের ক্রিয়াশৃগ্ত, অতএব দীপের 
্ায় প্রকাশকারী হইলেও নিক্রিয়। তিনি যেরূপ অবস্থায় থাকুন 
না কেন, সকল সময়েই তাহার একভাব। তিনি বুখানদশায় 
বিশ্বরূপ এবং সমাধিদশায় পরত্রহ্মবূপ হইয়া অবস্থিতি করেন) 
ষ্টিরপেই থাকুন আর অস্থষ্টিকূপেই থাকুন; তাহার সত্য 
চিদ্রুপতা সর্বত্রই দেদীপামান। ঘিনি ব্যুখিত হুইয়্াও সমাধি 


দ্বারা আকৃষ্ট হইগ্লা এক অদ্য সত্যজ্ঞানম্বরূপে অবস্থিতি করিয়া 


সমাধি ও বুখানকে একভাবে দর্শন করেন, তিনিই এই সংসার- 
বন্ধন হইতে মুক্ত হন। আকাশের যেমন শৃন্ঠতাব্যতীত অন 
কোন সম্ভা নাই, সেইরূপ জগতের যাবতীয় পদার্থের এক 
জ্ঞানপরিনিষ্টা ব্যতীত আর কোন সত্তা নাই । ধাহাদের তত্বজ্ঞান 
বর্ধিত হইয়াছে, তাঁহাদের কেবল অনন্ত বৌধরূপতাই প্রকাশ 
পায়; ক্রমে সেই বোধরূপতীও পূর্ণন্ভাবে পরিণত হইয়া 
অনির্বচনীয় ইইয়। উঠে । সেই বোধন্বরূপে বিশ্রান্ত হইলে কেবল 
ধাহারা 


. একেবারে শান্তিলাভ করিয়'ছেন, তাহাদের যে সন্তা তাহা 
; অবিনশ্বরগোচর । ১১--২০। সন্তাসামান্তের থে পরাকাষ্ঠা__অর্থতি 
৷ “তত্ম্সি? ঝাক্যের শোধিত “ত২» পদার্থ, তাহাই বৌধের জন্তা, 


(“তম পদের শোধিত অর্থ) স্ষ্টিও তাহাই --অর্থতৎি “আছে 


দীপ্তি পাইতেছে” এইরূপে সভার অন্থুভব সকলেরই হইতেছে; 
৷ অতএব সে অনুভব সন্তাবোধময় ৷ সুতরাং একমাত্র অব্যয় 





শান্ত ব্রদ্ষই সর্ববপরিশোধিত দাঁড়াইতেছে। ব্রা, বিষ ও. 


মহেখরও বিতৃষ্ হইয়া স্বচ্ছ শীতল বোধরূপ নির্ব্বাণ লাভ 
করিবার জন্য সর্বদা এ তারই স্পৃহা করিতেছেন, অপরের ত 
কথাই নাই। অকলেরই স্পৃহণীয় সকল সময়ে সকল দেশে 
সকল বস্তরূপে উদিত বিশুদ্ধ চৈতত্তই সর্বদাই দেদীপ্যমান; 
ক্ষণকালের জন্যই ইহার নাশ নাই। সংসার অতিশয় উত্তপ্ত 
নির্বাণ অতিশয় শীতল ; এক্ষণে আমার নিকটে যাহ! অতি শীতল, 


৷ তাহাই রহিয়াছে, যাহা অতি তপ্ত, তাহ! আর নাই।  অখোদিত 


অবস্থায় শীলার মধ্যে শালভপ্তিকা (পুত্তলিকা ) যেমন যথেচ্ছ- 
ভাবে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন ও অথণ্ডভাবে থাকি- 
যাই এই জগতের আকারে স্ষুরিত হইতেছেন। নিবাত নিষ্ষম্প 
জলপ্রবাহ যেমন বাযুদংযোগে তরঙ্গমালারপে ক্ফুরিত হয়, 


সেইরূপ পঞ্চকোবস্থিত মহাটৈতণ্ঠ স্বশ্ংই চেত্য হই স্কুরিত | 


হন। ২১_২৬। অজ্ঞানাবৃত বলিয়! জড়প্রায়, পরমার্থ, সদস্যর 


। কৃত্রিম বেশধারী পরিচ্ছিন্ভাবে অবস্থিত অসংখ্য জীবগণ স্বীয় 


আত্মাকে যেরূপভাঁবে ভাবনা করে, আত্মাও তাহাদের ভোগ ব| 
মোক্ষ চেষ্টায় সেইরপভাবেই চিরদিনের মত, প্রকাশপান। স্বপ্রে 
বন্ধুর মৃত্যু দেখিলে, তাহা সত্য ভাবিয়া যেমন শোক হয়, কিন্ত 


: জাগ্ররিত হইলে মিথ্যা বোধে আর শোক হয় না, সেইবূপ তব 


জ্ঞানীর দৃপ্ঠ-বিষয়ে অসত্যতা-বুদ্ধি হওয়ায় তমিমিত্ত শোক-হযাদি 








যোপবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 


কিছুই হয় না। এই যেদৃশ্ঠ দেখা যাইতেছে, সমস্তই সেই শাস্ত 
শিব, অন্তরে ঈদৃশ ভাবনার উদয় হইলে আবার ভ্রান্তি কি? 
জাগরিত হইলে স্বপ্রৃষ্ট বিষয়ের প্রতি যেমন আস্থা থাকে না, 
সেইরূপ তত্বজ্ঞান লাভ হইলে এই ভৌতিক দেহভোগ্য বিষয়ের 
প্রতি আর আস্থা থাকে না, পরন্ত বিতৃষ্ণাই উপস্থিত হয়। বিত- 
ষণয় বোধের বৃদ্ধি, আর বোধে বিতৃষশর বৃদ্ধি; বোধ আর বিতৃষ্ণ, 
এই ছুইটী ভি্তিও দীপপ্রভার স্তায় পরস্পরের সাহায্যে প্রকা- 
শিত হয় ; অধিক কি, বোধ যে দিকেই হইবে, তাহারই বৃদ্ধি ১-- 
অর্থাত স্্রীপুত্র'দির প্রতি আসক্তিবোধ যদি বর্ধিত করা যায়, তাহা 
হইলে তাহাই,বদ্ধিত হইবে, আর বিভৃষ্ণার প্রতি আগ্রহবুদ্ধি যদি 
বাড়ান যায় , তাহাও বাড়িয়া! উঠিবে; জড়তাও ও বৌধের অনু- 
সারী, বাহ জড়বস্তর প্রতি আগ্রহবুদ্ধি বাঁড়াইলে জড়তাও বাড়িবে । 
তবে যাহাতে বিতৃষ্ণ! হয়, স্ত্ীপুত্রা্দির প্রতি আসক্তি না থাকে, 
তাহাই প্রকৃতবোধ। যাহার সাংসারিক বিষয়ে বিতৃষণ্‌ জন্মে নাই, 
তাহার পাণ্ডিত্যও মূর্খতার মধ্যে গণনীয়। রিতৃষ্ণা ও বোধ 
পরস্পর বদ্ধিত হইলেও ইহা অসত্য চিত্রিত অনলের স্তায় কারধ্য- 
ক্ষম নহে) ইহা মূনে করা উচিত নয়। বোধ ও বিতৃষ্ণা চরম 
সীমায় উপনীত হইলেও তাহা! মোক্ষ বলিব পরিগণিত হয়। 
সেই বোধ ও বিভৃষ্তার চরমসীমারূপ অনন্ত পরমপদে অবস্থিত 
হুইতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। এক্ষণে আমি 
যেখানে যাইবার (যাওয়া উচিত ) গিয়াছি ; যাহ! করিবার ( করা" 
উচিত) জাহা করিয়াছি; যাহা দেখিবার তাহ! সবই দেখিয়াছি। 
শান্ত শিব অনাময় একমাত্র ব্হ্মপদদে অবস্থিত হইয়াছি। আমি 
এক্ষণে বিভৃষ্চ অহস্কারশূন্ঠ আত্মারাম হইয়াছি; আমার স্থিতি 
এক্ষণে সন্ধলশূন্যা এবং আঁকাশের স্তায় নির্মল । অহত্র সহজ 
ব্যক্তির মধ্যে বীর্যশালী ছুএকজন লোকমাত্র, সিংহের লৌহ- 
পিগ্তর ভেদ করিয়া বিরত হওয়ার স্ায়, বাসনাজাল ভেদ করিতে 


পারে। বাসনাজাল ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতি লাভ. করত - 


অন্তরে প্রকাশময় হইয়া শরৎকালের শিশিরবিনদুর স্তায় সত্বরই 
উপশান্ত হয়। ২৭__৪০। খিনি জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাত হই. : 
বাসনাশুন্য ও স্ধপরিজ্জিত হইয়াছেন, তিনি সনবক্সাতীতমনাঃ 
হুইয়। বায়ুর স্তায় ব্যবহারদর্শী থাকিতেও পারেন বা না 
থাকিডেও পারেন নিখিল বস্তকে এক পরমতত্ব জ্ঞান. 
করিয়! তদিতর সমস্তই ভ্রান্তি নিশ্চয় করি৷ আকাশের শ্ঠায় যে 
অবস্থান, তাহাকেই নির্কবাসন্ভাবে অবস্থান কছে। ধাহার অন্তঃ- : 
করণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, নির্ববাসনভাব উদিত 'হইক্সাছে, নিখিল 
দৃষ্ঠ একমাত্র বরহ্ম--এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেই স্থির-িরব্বাণ 
মতি পুরুষেরই অনন্ত মোক্ষনামে শাস্তি (সংসারক্ষয়) উদ্দিত 


ছয়। ৪১৪৩1 


চতুর্নবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥ 


পঞ্চনবত্যধিকশততম সর্গ। 
বশিষ্ঠ কছিলেন/_রাঘব! আজ তুমি অম্যক্রূপে প্রবুদ্ধ 
হইয়াছ; তুমি এক্ষণে একসপভাবে উপর্দেশ প্রদান করিতে শিখি- 
য়াছ যে, ইহা শ্রবণ করিলে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিরাও নিগ্পাপ হইয়। 


প্রবদ্ধ হয়, আর ধাহারা প্রবুদ্, তাহার। ইহা শ্রবণ করিয়৷ পরমা নিটিলি 








নির্বাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


নন্দ প্রাপ্ত হন; এই জগৎ অসৎই, সন্কল বিনাশেই ইহার শাস্তি 
হয়, এই শী্তিই নির্ববাণ, এই নির্াণই পরমার্থ। স্পন্দ ও 
অস্পন্দ যেমন বায়ুর রূপ, কল্পনা (ব্দ্ধন ) ও অকল্পনা (খোক্ষ ) 
ও তত্রপ ( যথীক্রেমে অপ্রবুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ) ব্রহ্ষেরই রূপ, অপরের 
নহে, ইহাতে দ্বিত্বএকতও কিছুই 'নাই। প্পরবুদ্ধ পুরুষের কি 
ব্যবহারদশীয় কি সমাধি-অবস্থায়_উভয় অবস্থাতেই যে পাষাণের 
তায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি, তাহাকেই নির্্বলা মুক্তি কছে। 
হে রাঘব! আমরা এই পাপবিনাশক পরমপদে অবস্থিতি 
করিয়া সমাধি ও বাবহার উভয় দশীতেই একভাবে অবস্থিত 
আছি। ১--৫ 1 ব্রক্ষা, বিষ, মহেশ্বর প্রভৃতি দ্েব- 
গণ ব্যবহাঁরদশায় থাকিয়াও সর্ধদ। প্রবুদ্ধ ও শান্ত হইয়া এই 
গরমপদেই অবস্থিতি করিতেছেন। হেরাম! তুমি পাষাণের 
মধ্যভাগের স্ঠায় নিশ্চল নিস্পন্দতভাবে অবস্থিত ও প্রবুদ্ধ 
হইয়া আমাদের এই অনাময় পদ অবলন্বন করিয়৷ জীবমুক্ত হইয়া 
অবস্থিতি কর। রাম কহিলেন_“এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, 
যে, পরব্রহ্মে এই জগৎ অসৎ অনুতৎপন্ন অনারন্ত নিরাকাররূপে 
প্রতিভাত হইতেছে,_অর্থাৎ পরত্রক্ম হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে না। ইহা এক্ষণে আমার নিকটে মরীচিকাসলিলের 


ন্টায, তরঙ্গাকারে পরিণত সলিলের ন্তায়, হুবর্ণে কটকাদির | শ 


স্তায় এবং স্বপ্রদৃষ্ট বা স্কল্কক্সিত পর্বতের স্তায় প্রতীয়মান 
হইতেছে । বশিষ্ট কছিলেন, রাম ! যদি তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া 
থাক, তাহা হুইলে আমি তোমার নিকটে সন্দেহনিরাসেচ্ছু 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি আমার সন্দেহ দূর কর এবং 
সেই সঙ্গে তোমার বোধও রর্ধিত হইবে। এই যে জগৎ নামে 
আভাস সকলের মস্তকের উপরে দেদীপ্যমান হইতেছে, 
সকলেই সর্ধদা ইহা অনুভব করিতেছে; অতএব ইহা নাই 
কিরপে ? ইহার অস্তিত্বলোপ স্বীকার কর কি বলিব?) 
রাম কহিলেন, পূর্ব্রেই যখন ইহা কোন কালেই উৎপন্ন হয় 
নাই; তখন এই জগৎ ত বন্ধ্যানারীর পুত্রের স্যার একাস্তই 
. অলীক, কলনা (ভ্রম) ব্যতীত ইহার সভা তআর দেখি না। 
, এই জগতভ্রমের কারণই বা এমন কি হইতে পারে, যাহা হইতে 
এই ভ্রম উৎপন্ন হুইবে, জার কারণ ব্তীতও ত কাধ্য কোথাও 
: সম্ভবপর হয় নাই। নির্বিকার অজর ব্রহ্ধও ইহার কারণ হইতে 
পারেন না; কারণ, বিকারী পদার্থমাত্রই পূর্বাবস্থার ক্ষয় ব্যতিরেকে 
. অস্তাবিত হয় না। অতএব বাস্তবিক এই জগতের কোন কারণই 
: নাই। যদি বলেন, নির্কিকার ব্রম্থাই এই প্রপঞ্চের কারণম্বরূপ 
হইয়। মায়াবশে জগদাকারে বিবর্তিত হয়; তাহ! হইলে. জগৎ 
শবোর যথার্থ ব্যুৎ্পভ্ি থাকে কই? জগৎ এই শব্দের অর্থ তাহা 
হইলে মিথ্যা হইয়া যায়, একমাত্র ব্রহ্ই অত্য হইয়া পড়েন। 
৬১৫ অতএব অনাখ্য সেই পরমপদে . প্রথম ক্ফুরিত 
হিরণাগর্ত নামক আংশিক. চৈতন্য ক্ষণকাল (দ্িপরার্ধকাল) 
বিবর্তরপ হইয়1 যেন. আতিবাহিক দেহধারী হন; মেই কারণে 
তিনিই জণদূত্রান্তির কারণ হইয়া পড়েন। স্বপ্নে যেমন আপনি 
ক্ষণপারমিত. কালকে বৎসর. -বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইরূপ তিনি 
ক্ষণকে বৎসর বলিয়া জ্ঞান করেন। কাকতালীয়ন্তায়ে তাহাতেও 


আবার চন্দ ফন্দর্শন করেন ।.- সক্কলরূগী সেই হিরগ্যগর্ভের 
নিকটে আকাশেই দেশকীল-ক্রিয়াধিত জগৎ ্বয়ংই প্রতিভাত হয় । 
 এইরূপে মিথ্যা জগৎ সম্পন্ন হইলে সেই মিথ্যা পুরুষ (ছিরণ্য- : 





এব 
পারলে কে আর তাহাতে সত্যতা-বুদ্ধি স্থাপন করে। ( অর্থত্ ' 


৮২৯ 
গর্ভ) মিথ্যাভৃত সুষ্টিরূপ বাধ্য করত পরিদ্ত্তিত হইতে থাকে। 
তিনি আপনার কল্পিত জগতের ভিতরে ব্য্টিভূত জীবরূপে পাপ- 
ফলে কথন উর্ী হইতে অধোদেশ যান, কখন পুণ্যফলে অধো- 
দেশ হইতে উর্থীদেশে উত্থান করেন। এইরূপে তিনি অনন্ত 
অর্থপদার্থনিচয় ভ্রান্তিরূপ কলপনায় জড়িত হইয়া! পড়েন। তীহীর 
সেই স্কপ্প কাকতালীয়ন্তায়ে পূর্বেও যেমন হইয়াছিল, এখনও 
ঠিক সেইরূপ হইতেছে।-_ অর্থাৎ পুর্বরজনিত ভ্রান্তিবশে সেই- 
রূপই জগতস্থিতি সম্পাদন করিতেছেন। 
নিজ স্বামী বন্ধ্যাপুত্রের খে আকাশে চুর্ণ লেপন করিয়া দিতেছে 
ইত্যাদি বাক্যের অর্থ যেমন মিথ্যা, এই জগৎও তদ্রপ মিথ্যা । 
যদি বলেন ইহা সত্যই, মিথ্যা কোথা হইতে হইবে? তাহাতে 
বলি, এই জগৎ জত্যও নহে, মিখ্যাও নহে, পরন্ত ইহা! সেই 
অনন্ত জন্মবিরহিত ব্রহ্ধ। অগিচ এই জগৎ আকাশকোষের 
্তায় স্বচ্ছ; পাষাণগর্ভের ম্যায় ঘন, নিশ্চল, শান্ত এবং অক্ষয় 
ব্হ্মই। ১৬২৪ | চিদাত্বার মায়াসম্ভৃত সঞ্ধস্পরূপ যে বিরাট 
আতিবাহিক দেহ, তাহাতে যে সম্বিতুবূপ আকাশ, তাহাই জগদা- 
কারে ভাসমান হয়। অতএব যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, 
সমস্তই ব্রহ্ম মহাকাশ, জগতের কথাও কোথাও নাই, সবই সম, 
শান্ত, অনাদি, অনন্ত এক অদয় ব্রহ্ম। যেমন জলে তরম্গমালার 
উৎক্ষেপণ বা সঞ্চলনে জলের ভাবান্তর হয় না, সেইরূপ এই 


ভাব-অভাবাত্মক জগত্প্রপঞ্চের আবির্ভাব তিরোভাবে পরবহ্ষের 


ভাবান্তর হয় না। জলবিল্দু, যেমন জলে মিশিয়। যায়, সেইরূপ 
কৌন কৌন তত্ববিৎ এই বিশুদ্ধ পরম পদেই  মিশিয়া থাকেন। 
পর ব্রক্ষে এই যে জগৎ ও জীব (সাধারণের চক্ষে) অপরবখ 
প্রতীষ্মান হইতেছে; বাস্তবপক্ষে ইহ পরবদ্ষেরই পর স্বভাব; 


নির্মল শান্ত পর্রদ্ধে জগৎ বা জগতের ব্যবহার কিছুতেই সম্ভবপর' 


নহে। ২৫--২৯। স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিক্, দৃশ্তকে ব্রহ্ম বলিয়া 
মরীচিকা-সলিলকে সামান্ত মরুভূমি বলিয়া জানিতে 


্বপ্নাদিকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে)৭ ব্রাহ্মণ যেমন মদিরার 


আম্বাদ অবগত নহেন, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি সেইরূপ অশুচিভোগ্য ' 


প্রপঞ্চের বমা্বাদ অবগত. নহেন। এইরূপ অত্রবুদ্ধ ব্যক্তিও 
পরমার্থ ব্রহ্ধানন্দ-রসাস্বাদ অবগত নহেন।-_অর্থাৎ" নিজের 
অন্কুভব না হইলে কিছুতেই আহ্বাদ অবগ্ণত হওয়া যায় না। 


এই নিজ আত্মাকে বাহু বন্ত হইতে পরাবৃত করি. 
চেত্যোন্মখীভাব ছাড়াইয়া সমাহিত করত চরম সাক্ষাৎকার বৃত্তি 


( ব্রহ্মাকারাকারিতা বৃত্তি) দার দেখিবে এই আত্মা নিত্যমুক্ত 
শান্তস্বভাবে আপুনি. অবস্থিত হন। বশিষ্ঠ কহিলেন,__ 
যেমন বীজমধ্যে অলঙ্ষ্যভাবে অস্কুর থাকে, সেইরপ ব্রক্গরূপ 
কারণমধ্যে দৃণ্ঠও অলক্ষিতভাবে ...বিদ্যমান থাকে, কালে 


প্রকাশ পাক, এইরপে সৃষ্টির উপপন্ন.হয় না কেন? রাম 


কহিলেন, অস্কুধের উদয়ের পুরে বীজমধ্যে যে অস্কুর; 
তাহাতে: অস্কুররূপে উপলব্ধি হয় না) বীজের অভ্যন্তরে 
যে সত্তা, হাতেও বীজেই হইবে। এইরূপ পরব্রহ্মের 
অভ্যন্তরে. জগদৃভাবের উপলব্ধি হইলেও তাহাকে জগতের সত্তা 
ত বলিতে পারি না, বলিতে .গেলে তাহাকে ত্রহ্ধদত্তাই বলিতে 
হয়। প্রলয়কালে ব্রহ্মের অভ্যন্তরে বর্দি সেই. জগদ্ভাবের 
স্বীকার করেন, তাহ? হইলে তাহাকে নির্বিকার ত্রদ্ধ ব্যতত- আর 


ফলত পাষাণরম্তী : 
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৮৩০ 


কি বলিবেন ?--যেহেতু তখন তাহা লক্ষ্য হয় না। আর এক কথা, 
যাহা নির্বিকার নিরাকার, তাহা! হইতে বিকার সাকার পদার্থের 
আবির্ভীৰ ত আমর কোথায় দর্শনও করি নাই, শ্রবণও করি 
নাই। পরমাণুর মধ্যে হুমেরুর স্থিতি যেমন অতি অসম্ভব ) 
সেই নিরাকার পদার্থের ভিতরে সাকার পদার্থ থাকাও ত কোন- 
ক্রমে সম্ভবে না। পেটিকার মধ্যে বতু থাকার স্তায় পরবরদ্ধের 


ভিতরে জগৎ রহিয়াছে, নিরাকার" পদার্থের মধ্যে বৃহ্াকার ব্্ত 


রহিয়াছে, ইহা ত উন্মত্তের কথ1। শান্ত পর ব্রদ্ধ সাকার জগতের 
আধার, ইহা বলা! কোনক্রমে সঙ্গত হয় না, সাকার বস্তুর বিনাশ 
আছে, সাকার বস্ত অবিন্বর হইয়া রহিয়াছে; ইহা কি কোথাও 
দেখিষাছেন.? অপূর্ব স্বপ্রের স্তাক় প্রতীপ্বমান আকার বোধই 
ক্ষণকালের জন্য সাকার হয়, এইরূপ কল্পনাও যুক্তিসঙ্গত নহে । 
কারণ অন্ত স্বপ্নে জাগ্রদ্দশায় অনুভব দ্বারা যাহা সংস্কারে পরিণত 
হইয়াছে, তাহাই স্বপ্পে দুষ্ট হয, কিন্ত এ স্বপ্ন অপুর্ব) পুর্কে 
অননুভূতবিষয়ই ইহাতে অনুভূত হয়, হুতরাৎ দ্বপ্রের স্তার 
ৰোধকে সাকার বলিয়া বৌদ্ধদিগের কল্পনাও সঙ্গত নহে। ৩০--৪১। 
যাহাই জাগ্র্ তাহাই স্বপ্ন, এইরূপ বৌদ্বদিগের জাগ্রৎ্-প্রের 
অভেদকল্পনাও সঙ্গত নহে। কারণ স্বপ্নে যে পুরুষ দগ্ধ হইয়াছে, 
(জাগ্রদ্শায় ) তাহা প্রাতঃকালে দেখা যায় কেনণ অশরীরের 
স্বপ্ন হথ্ না, _অর্থাৎ যাহার স্ুলশরীর নাই, তাহার ্বপ্র হয় না, এ 
কথাও সঙ্গত নয়, কারণ স্কুল শরীরবিহীন পিশাচাদি শ্বপ্রের স্তায় 
অবস্থিতি করে। অতএব এই জগতপ্রপঞ্চ জ্ঞানময় আত্মায় 
স্বপ্নের ্ঠায় অবস্থিতি করিতেছে। নিরাকার পরমাত্মাই এই 
বিবর্তীকারে অবস্থিতি করিতেছেন, ইস্থাই চরম দিদ্ধাস্ত। স্বপ্রে 
আত্মচৈতন্তই পর্বতাদিরূপে অবস্থিতি করে। আমাদের এই 


_ আত্ম! নিখিলবন্ধন হইতে মুক্ত ব্রহ্ষই, আর এই জগশুপ্রপঞ্চ 


অ্ঞান কর্তৃক স্বপ্নের হায় উদ্ভাবিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত ছারা আপ. 
নার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিতে পাঁরিলে এই প্রপঞ্চে অস্তিত্ব 
কিছুই অনুভূত হয় না; অনুভবকর্তৃক অনুতব কিছুই | ক 
থাকে না; কেব্ল এক অনির্বরচনীয় সভামাত্রে তদীয়মান শ্ানু- 
ভববে্য: র্ষই পরিশিষ্ট,থাকেন। ৪২--৪৭। অভাবরূগী ভাব. 
পদার্থ ও ভাবরূপী অভাব পদার্থ সমস্তই তখন পর্রহ্ধরূে প্রতি" 
ভাত হয়। ব্রদ্গে ব্রহ্ম, আকাশে আকাশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে 
পারে কিন্ত ব্রদ্ধাকাশে 'জগদাকারে বৃদ্ধি কোনক্রমেই "সঙ্গত হয় 
না। শান্ত চিদাকাশে এই ডষ্-শ্-দপটিরপী অহভ্তাব. ও তি 
প্রভৃতির বিস্তার কৌনরূপেই উপপন্ন হয় নাঁ। ৪৮-_৫০।-যেম়ন্‌ 
আপনার স্বল্প কঙ্গিত পুরী ও তন্রস্থ গৃহভিত্তি সত্য নহে, মিথা।; 


সেইরূপ এই জগৎও মিথ্যা) একমাত্র অনা বরহ্ষই সত্য। আমি |. 


এক্ষণে এই পুর্ণ শান্ত অখণ্ড অনাদি অনন্ত অজর অজ অবিন্খবর 
অনুপাধি নিরাকার স্বপদ (ত্রহ্ষপদ্র ) অবগত হইয়াছি।-_অর্থাৎ 
আমিই এক্ষণে এই জ্ঞানময় ব্রহ্ধ হইয়াছি। আমি ইহা শুনা 
কথীয় বলিতেছি না স্পষ্ট অনুভব করিয়া! বলিতেছি ; অন্তুরে যে 
শঁকার অনুভব স্কুরিত হয়, তাহাই: বাক্যরপে পরিণত ' হয়; 
পৃথিবীতে যে বীজ লীন হইয়া থাকে, তাহাই' অন্ুরতাব ধারণ 
করে। আমি এক্ষণে শুদ্ধ জ্ঞানমত্র অর আত্মা হইয়াছি; আমাতে 
দ্বিত-একতৃভাব একেবারে নাই; আমি 'দৈত ৰা একতৈর লেশমনরিও 
অনুভব করিতেহি না। সভাস্ এই লোকসকল: স্বীয় অজ্ঞানৈ 

বন্ত হইলেও ব্রঈজ্ীনে আমি দেখিতেছি, -ইহীরী সকলৈই 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 


মুক্ত; বাহাবিষয় হইতে বিরত শীস্ত হইয়া আকাশে আঁকাশ- 
ভাবের স্তায় অবস্থিতি করিতেছেন। আর এই ত্বগাি ইন্জিয়বেদয- 
জগৎ আকাশভিত্তিতে কৃতাপূর্র্ব চিত্রের স্তায়, সন্কল্নকলিত মনো- 
রাজ্যের স্ার শৈল হইতে সহসা উৎ্কীর্ণ প্রতিমাদির স্ঠায়, কথায় 

বর্ণিত বিষয়ের তার, উত্রজালিককৃত ঘটনার স্তায় এবং স্বপ্রেরস্ঠায় 
প্রতীয়মান হইতেছে। আমার এক্ষণে বেশ বৌধ হইতেছে যে, 

এই জগৎ স্থষ্টিকাল হইতেই ভিত্তিহীন এবং স্বপ্নের স্তায় প্রতিভাত 

হইতেছে; সুতব্রাং ইহার আবার সত্যতা কি? এই জগৎ অজ্ঞ- 
লোকের দৃষ্টিতে সত্য, বিবেকীর দৃষ্টিতে মিথ্যা ; যিনি সব বর্মন 
দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রহ্ম, এবং যিনি মোক্ষ ভুমিকায় আরোহণ 
করিতে করিতে পরব্রন্ধে মিশিয়া শান্ত হইয্মাছেন, তাহার নিকটে 
শান্ত পরমাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়। €১--৬০। আমি, তুমি, 
ঘট, পট, ইত্যাদি স্থাবর-জ্গমাত্মক নিথিল জগ্‌ই ততজ্ঞানীর 
দৃষ্টিতে আকাশই। আমি আকাশ, আপনি আকাশ, চিৎ- 
আকাশ, জগৎ আকাশ, আকাশ ত আকাশই, এইরূপ জ্ঞান 
করিয়া চিদ্বাকাশের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া! সকলেই আকাশ- 
বূগী হও। ছে গুরো! আপনি আকাশভাবে অবস্থিত দ্বিপদ- 
শ্রেষ্ট, আমি আপনাকে আকাশরূপজ্ঞান পূর্ণানন্দময়ত্রত্মের সহিত 
অতেজ্ঞানে নমস্বার' করি। এই জগৎ চিতস্বরূপ হইতেই 
উদ্দিত হইয়া! আবার তাহাতেই বিলীন হয়! কিন্তু ইহার কোন 
কারণ নাই ; অতএব. ইহা! সর্বদাই নির্ঘাল পরমাকাশ। হে 


গুরো! আপনি এই সর্বপদাতীত নিথিল শাস্্ুক্তির অতীত 


দন্দহীন ত্রহ্মপদ্প্রাপ্ত হইয়া! আকাঁশময় হইয়াছেন। ৬১-_৬৫। 
আমি আমার হস্তপদাদ্দি অ্গ, ঘটপটাদি নামে প্রসিদ্ধ বস্ত 
কিছুই নাই; অমস্তই আকাশ নির্মল সুক্ষ চৈতন্তাকাশ। আমি 
এই যে আপনার নিকটে বাহবন্তর -অস্তিত্বলোপ করিলাম ; 

তার্কিকেরা ইহা। তর্ক দ্বারা দুষিতে যাইতে পারে, তাঁ যাক, অহাতে 
আমার ছুঙখ নাই; যাহার। আত্মজ্ঞানী ;*তাহার৷ আমার এই 
কথায় অবশ্তই সমাদর করিবে। এই যে বাহ্ৃবস্তর অপহুব করিয়া 
কাষ্ঠবৎ নিশ্চলীভাঁব লাভ করা, ইহা তর্কে হয় না; তর্কে আত্ম- 
জ্ঞান কখনই হয় না। যিনি প্রত্যক্ষা্ি প্রমাণের অগৌচর, বাহার 
কোন্রূপ লক্ষণ (চিহ্ন বা উপাধি) নাই, যিনি স্বানুতববেদ্য, 
সেই ত্রচ্ধ কি কখন তর্কদ্বারা উপলন্ধ হইতে পারেন। নিখিল 
শাস্ার্থের অতীত' অচিহ্‌ নির্মূল নামরূপবিবর্জিিত অজ বিশুদ্ধ 
একমাত্র চিদাত্বক ব্রদ্ধই বিদ্যমান আছেন; আপনার অনুভূতিই 
তাহার অন্তিত্পক্ষে প্রমাণ; তাহাতে, এই সংসাররূপের অস্তিত্ব 
সম্তাবনা কৌন ক্রমেই বিধেয নহে। ৬৬--৭০। 


পবনবভাবিকশততম ্্স সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥. 


ব্বতাধিকশততম, রি রর 


বালুকী 'কহিলেন,_হে মহামতি ভরদাজ! কমললৌচন 
রাম এই বলিয়া মূহূর্তকীল পরমপন্দে অবস্থিত হইয়া বিশ্রাম 
করিতে -লাগিলেন-; পরমাত্বাক় বিশ্রাম লাভ; 'করিয়া সাতিশয় 
তৃপ্তিলাভ করিলেন; তত্পরে তিনি; সমস্ত" জ্ঞাত থাকিলেও 
পুনরপি শরবণ- কৌডুছল' হওয়ায় সুনিবর বশিষ্ঠকে জিজ্ঞীপিলেন,_ 
এছে ভগবন্‌! সু মুনীর! -আঁপিনি সংশয়রগ' মেদের পক্ষে 











নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাপ | 


, শরৎকাল ( শরৎ্কালে যেমন মেঘ থাকে না, দেইরূপ আপনার 
কাছে কোন সন্দেহ তিষ্ঠিতে পারে না,_অর্থা. আপনি সন্দেহ 
ভগ্ন করিয়াছেন), সমগ্রতি আমার মনে আর একটা ক্ষুদ্রসন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে. ( আপনি তাহ। ভষ্জীন করিয়া দিন )। এই 
রূপে এই মহাজ্ঞান সংসাঁরসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। 
এই মহাজ্ঞান নিথিল বাকৃপ্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে 
ছে মানদ! স্বান্ুভববেদ্য এই যে পরক্রহ্ষ, ইনি মহৎদিগেরও 
বাক্যাতীত। এইবূপ হইলে পরে নিখিল সম্ক্সবিবর্জিত 
স্বসংবিদ্রুপ অবস্থাত্রয়াতীত ( তুরীয়) থে ্বপ্রকাশ বস্তু, যাহা অতি 
হুর্গম (গুরূপদেশ ও শাস্্রচর্জিরূপ উপায়ে যাহ! অগম্য ); সেই 
পরর্রহ্থা প্রতিযোগীর ব্যবচ্ছেদ ও সংখ্যাভেদের অনুসন্ধানকারী 
দিগের তুচ্ছ শাস্ত দ্বারা (সেই পরত্রহ্ধ ) কিরূপে পাওয়া যাইতে 
পারে, তাহা বলুন। আমার বিশ্বাস যে, কল্পনাই যাহার সার, 
তাদৃশ শব্দাডন্রপূর্ণ শাস্ দ্বারা পরম জ্ঞান কিছুতেই উপলব্ধ হয় 
না; অতএব অনর্থক গুরূপদেশ ও শাস্ত্রাদি কক্পনার আবশ্যক 
কি? হে ত্রহ্মন্! হে বাণ্িপ্রবর | এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, 
তত্রজ্ঞান লাভ করিতে গেলে গুরূপদেশ ও শান্ত্াদির আব- 

কতা আছে কি না, তাহা অ'মাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। ১--১। 
বশিষ্ট কহিলেন,_হে মহাবাছো! তুমি বাহার প্রস্তাব করিয়াছ, 
তাহা ঠিক; জ্ঞানের জন্ত শাস্ত্রের আবগ্ঠকত| নাই, ইহা সত্য ; 
কারণ শাস্ত্র নানাবিধ শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ ; পরক্র্গে শব্দাড়ম্বর দুরে 
থাকুক, তাহার নাম পর্যন্ত নাই ; তিনি নামরূপবিহীন। হে বঘু- 
কুলধুরত্ধর ! তথাপি এই শান্তর ও গুরূপদেশাদি যেরূপে তত্বজ্ঞানের 
কারণ হুইয়াছে, তাহ! সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোথাও 
চির্হতভাগ্য ব্ব্ধবাহী ( বাঁকবহনকারী ) কতকপ্তলি কীরকজাতি 
বাস করে, তাহারা বিষম দ্রারিড্যদুঃখে, গ্রীম্মকালে জীর্ণ বৃক্ষের 
্ায় বিশক্ষ হুইথবা গিয়াছে। ুরত্ত দারিজ্্ে জীর্ণ কম্থাই কেবল 
তাহাদের সম্বল; দারিদ্রযপীড়িত হইয়া তাহারা শুক্ষ সবোবরে 
কমল যেমন ম্লান ও শুষ্ক হইয্বা যায়, সেইরূপ মলিনব্দনে 
জীবিকানির্বাহের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল; এ সময়ে আমর! 
কি উপা্ে উদরপুরণ করি। তাহার পরে তাহারা! সিদ্ধান্ত করিল, 
আমরা প্রতিদিন বনৈ গিয় কাষ্ঠভার সংগ্রহ করিযা' তাহাই বিক্রয় 
করত জীবিকানির্ববাহ করি; এইরূপ স্থির করিয়! তাহারা কাষ্ঠ 
সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 'নিবিড কান্নমধ্যে গমন করিল, বিপদ 
সময়ে যে কোন উপায়ে 'জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিলেই 
ম্ল। এইরূপে আহার কাননে খা কা্ঠভার স্যপূরব্বক তাহা 
বিক্রয় করিয়া যাহা পাইত, তন্বারা দেহধারণ করিতে লাগিল 
আহারা যে বনে কাষ্ট সংগ্রহ করিতে যায়, সে বনে কাষ্ঠ ছাড়৷ 
গুপ্ত অপ্তপ্ত হুবরণররাদিও যথেষ্ট থাকিত। সেই কানন হইতে 
সেই ভীরবাহীর মধ্যে কেহ কেহ হুবর্থ ও রত্ব পাইত। হে 
মান্দ! সেই কীরকজাতির: মধ্যে কেহ চন্দন কাষ্ঠ, কেহ পুষ্প ও 

 কেছ ফল বিক্রম করিগ্ী জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কোন কোন 
হতভাগা ভ্ব কিছু না পাইয়া কেবল কাষ্ঠ লইয়া আসিয়া তাঁহাই 

'বিভ্রয়'করিয়া 'জীবিকা নির্ধীহ' করিত। : তাহারা সকলেই কাষ্ঠ 
সহ করিবার নিমিত্ত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করে; কিন্ত 

বশ্তঃ কেহ' কেহ তথায় সুবররতবাদি পাইয়া শীঘ্র 


রর দারা ইইতে' মুক্ত হইল। এইরুপে তাহারা অনবরত 


_সেই'মহাঁবনে গরাঁয়ত' করিলে, 'দৈবযোগে একদিন তাহারা এক 





৮৩১ 


স্থানে চিন্তামণি নামে মণি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তামণি পাইয়। 


তাহারা অতুল শ্বধ্যের অধীশ্বর হইয়া! পরমন্গধে তথায় অব-. 
স্থিতি করিতে লাগিল। কাষ্টসংগ্রহের ভন্ঠ প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা 
সর্বাতীষ্টগ্রদ চিন্তামণি পাইয়া স্বর্গে দেব্ণণের স্তায় পরম: 


নুখে কালযাপন করিতে লাগিল । দেখ একবার, কিরূপ 
সৌভাগ্য আসিল, তাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত কিন্তু সৌভাগ্য 
ব্শতঃ চিন্তামণি পাইয়। বড় মানুৰ হইয়া গেল। তাহাদের 
তখন ভয়, মো হ, বিষাদ, তুঃখ সমস্ত দূরে গেল। পরমানন্দে 
মোহিত হুইয়৷ তাহারা সর্ধত্র সমতাপ্রাপ্ত হই অবস্থিতি করিতে 
লাগিল। ১০--২৬। 


ষ্নবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৩॥ 


 সপ্তনবত্যধিকশততম সর্গ। 


রাম কহিলেন,” €ছে মুনিবর! হে মানদ! আপনি যে 
বিবধবাহী কীরকজাতির বৃত্তীন্ত বলিলেন; আমি উহার কিছুই 
বুঝিতে পারি নাই। আপনি শ্রী উপাখ্যানের মন্খার্থ প্রকাশ 
করিয়া বলুন; যাহাতে আমি নিঃনন্দেহে ভালরূপে বুর্বিতে 
পারি। বশিষ্ট কহিলেন, রাম! আমি এ যে বিবধবাহীর কথা 
ব্লিয়াছি, উহারা এই পুথিবীস্থ মানব; আর যে তাহাদের 
দারিদ্র্যহ্ঃখের কথ বলিয়াছি ; জে দ্বারিদ্রযহুঃ্খ তাহাদের অজ্ঞান 
জনিস্ সংসারতাপ। আর যে মহাবনের কথা বলিলাম, সে 
মহাবন গুরূপদেশ ও শাস্চ্চাদি। তাহার! জীবিকা নির্বাহের 
জন্য চেষ্টিত হইল যে বলিষাছি, তাহার তাৎপর্য মানৰ “আমার 
ভোগসমুহ সিদ্ধ হউক” এই ইচ্ছা করিয়া অপর কাহারও 
অপেক্ষা না রাখিয়া শাস্ত্দিবিহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইল। ভোগ 
বাসন! চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শান্জালোচনাপুর্ক শাস্তরবিহিত 
কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া! শাস্তরনির্দিষ্ট আধনের অভ্যামবশে শাস্ত্র 
প্রতিপাদ্য পরমপদ 
অসার-বিচারনিপুণ ভারবাহী কাষ্ঠ মংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়! 
মাণলাভ করিল, তাহার তাংপধ্য; মানব ভোগনিদ্ধির জন্য 
শাস্ত্রালোচনাস় প্রবৃত্ত হইয়া পরমপদ লাভ. করিল। ১-৬। 
শাস্ত্রালৌচনায় কি হজ্জ (একবার দেখিই না কেন?) এইরূপ 
সন্দেপরযুক্ত কৌতুহলে কেহ কেহ শাস্তালোচনে প্রবৃন্ত হয়; 
গ্রে উত্তম পদ গাই বধে। মানব পরতন্ব না দেখিতে 
রা সন্দেহ করিয়া শাস্জালে[চিতবর্ে অর্থলাভের জন্ত . প্রবৃত্ত 


; পরে কিন্ত সেই পরমতততই প্রাপ্ত হয়। যু মান্বগণ 
ই অন্তভাবে শাস্ত্রালোচিত কন্ধে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ফলে. 


বিব্ধবাহীরা মণিপ্রাপ্তির স্তায় অন্ত আর এক আদ্য পরম্পদ্ লাভ 
ক্রিয়া বসে। ঘিনি স্বভাবতই সর্বদা পরের উপকারে প্রবৃত্ত 
হন, তিনি সাধু) ত তাহার প্রমাণ তাঁহার সাধুব্যবহার। ৭--১০। 
সেইরূপ সাধু ব্যবহার বশত? লোক-ভোগসিদ্ধির জন্ঠ. শাস্তা- 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রে প্রকৃত অভিপ্রেত- বিষয় প্রাপ্ত. হয় 


অতত্ববিৎ মানব শান্তের ফলে সন্দিহান. হইয়া ভোগসিদ্ধির 
জন্ত শান্জালোচনায় প্রবৃভ হয় কাষ্টার্থী তারবাহী যেমন কেবল: 


কাষ্ঠের আশায় বনে গিয়া চিন্তামণি লাভ করিল, সেইরূপ ভোগের 
ভন্ত শাস্্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভোগ ও মোক্ষ দুইই প্রাপ্ত 


প্রাপ্ত হইল। আর যে বলিয়্াছি, সার-: 
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রঃ হইল। বনে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া যেমন কেহ চন্দন কাষ্ঠ 


' লাত করিল, কেহ সামান্ট রত্ব পাইল, কেহ বা চিত্তামণি লাভ 
করিল। সেইরূপ শাস্রচ্চা ও তৎপ্রতিপাদিত কণ্ম করিতে গিয়া 
কেহ কাম, কেহ অর্থ, কেহ ধর্ম, কেহ কামাদিত্রিবর্গ, কেহ মোক্ষ, 
কেহ বা একেবারে কামাদি-চতুর্বর্গ প্রাপ্ত হইল। ১১_-১৪। 
হে রাঘব! ধর্ম, অর্থ কামের উল্লেখ সকল শাস্তেই স্পষ্ট আছে; 
পরব্হ্ষ প্রাপ্তির বিষয় আধ্যাত্মশাস্ত্েও স্পষ্ট করিয়! বল! নাই; 


তাহার কারণ, ব্রক্ধ অনির্বাচ্য ; পদ ও ব্ক্যের মুখ্য বৃত্তিদ্বারা 


তদ্বিষযুক উল্লেখ এক প্রকার অসম্ভব; যেরূপ ফল পুষ্পাদি দ্বার! 
বন্ন্তাদ্ি তুর আবির্ভাব হুচিত হয়, সেইরূপ, শাস্ত্রের সকল 
বাক্যার্থ ছারা হুচিত পররদ্ধ কেবল স্বান্থুভব দ্বারা অবগত হওয়া 
যায়। রমণীরত্বের লাবণ্য যেমন মনিদর্পণচন্ত্র প্রভৃতি রমণীয় 
জব্যসমূহ হইতেও স্বচ্ছ।_ সেইরূপ অধ্যাত্মশাস্তে রহ্মঙ্ঞানকে 
নিথিন দৃগ্ঠবন্ত হইতে উ-কৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সকল 
পদদাতীত ব্রহ্মজ্জান, কি শাস্ত, কি গুরূপদেশ, কি দন, কি ঈশ্বরা- 
_্চন৷ কিছুতেই পাওয়া যায় না! হেরাধব! এই শাস্জাদি পর- 
মাত্মাবিশ্রান্তিলাভের প্রতি কারণ না! হইলেও যে তাহার প্রতি 
কারণ হইতেছে, তাহা বলিতেছি; শ্রবণ কর। শান্্ীলোচনার 
অভ্যাসে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে অনিচ্ছাসব্বেও সত্ব 
পবিত্র পরমপদ্ দর্শন হয়। ১৫--২০। এই অধ্যাত্মশান্তের 
আলোচনায় অবিদ্যার সান্বিকভাগের পুষ্টি (উৎকর্ষ) হয়। 
সাত্তিকভাগের পুষ্টিতে তাঁমসিকভাগ ক্ষর়প্রাপ্ত হয়। শাস্তররূপ 
সলিল দ্বারা মলক্ষালন করিয়া পুরুষ অচিত্ত্য শাস্ত্রপ্রভাবে পরমা 
বিশুদ্ধি লাভ করে। যেমন তৃর্ধ্য সমুদ্রের সন্নিহিত হইলে 
সমুদ্রসলিলের ব্বচ্ছভাববশতঃ হুর্ধ্যও জমুদ্রের অনিচ্ছাসত্বেও 
স্বচ্ছ ন্বপ্রকাশতাবশে সকলের অনুভবসিদ্ধ বিশাল এক প্রাতি- 
বিশ্ব পড়ে। সেপ্রতিবিম্ব পূর্বে অনন্ত ছিল, সেইরূপ মুমুক্ষও 
শান্ত্_-এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিলেই অমস্ত জ্ঞানপদের 
অতীত স্বসংবেদ্য আত্মন্জীন হই থাকে। ২১-২৫। যেমন 
তৃর্ধ্যও সমুদ্রকে দ্রেখিলেই বিবেচনা দ্বার! সিদ্ধ হয়, উহার! 
অত্যন্ত ব্ধক্ষা। উহার কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ 
নাই, শাস্ত্রালাচনাজনিত, স্বভাবতই দেহ হইতে আত্মা যে সম্পূর্ণ 
পৃথক) আত্মার- সহিত দেহের কোন সম্ন্ষই নাই। বালকে 
যেমন লোষ্টে লোষ্টে ঘর্ষণ করিয়া জলে ুইতে গিয়া লোষ্টক্ষয 
করিয়া হস্তেরই কেব্ল নির্দলতা সাধন করে, সেইরূপ শান্ত 
পণ্ডিত স্বীয় বিবেকবশে আত্মত্ব আলোচনা করত শান্সবিকল্প 
দ্বারা বিকল্পসমূহ ক্ষালন করিয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করেন। যেমন 
ইক্ষুরস হইতে আপনার অর্ত্তব দ্বারা যধুর আহ্ষাদ জ্ঞান হয়, 
সেইরূপ সেই শাস্্ার্ির ' সাহায্যে “তত্মসি” প্রভৃতি বাক্যের 
সাররসম্বরূপ স্বাস্মজ্ঞন স্বানুভবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। দীপপ্রভা 
ও ভিত্তি উভয়ের সংযোগে যেমন আলোক অনুভূত হয়, সেইরূপ 
শান্তর ও শাস্্জ্ঞানের সন্নিকর্ধে আত্মজ্ঞান হইয়! থাকে। যে শাস্ত্র 


। দ্বারা কামাদি ত্রিবর্গসাধন হয়, সে শাস্ত্র মোক্ষের উপযোগী নহে, 
ব্হ শাস্ধজ্ঞ তত্বজ্ঞানীর উপদেশই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, তাহার 


| 





কাছে নিজে শাস্তরচ্চা করা কিছুই নয়, যে শাস্ত্র দ্বারা প্রম 


জ্বীন লাত কর যায়, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র; যে পরমজ্ঞান 


দ্বারা সমতা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যে সমতা দ্বারা 


জগদশ/তেও তুষুপ্তব্যক্তির স্তায় অবস্থিতি “ঘটে, তাহাই প্রকৃত 


যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ 


সমতা । শাস্ত্রাদি হইতে এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করা৷ যাইতে 
পারে, অতএব সকলরকমে . শাস্ত্রাদির অভ্যাস করিবে! 
হেরাম, এইরূপে শাস্ত্রীলোচনা গুক্ূপদেশ, সৎসঙ্গ, নিয়ম ও 
শম দ্বারা সেই সমস্ত বিশ্বপদের অতীত সর্বেখর অনাদি অথচ 
আদ্য পরমনুখন্বরূপ ব্রহ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৬--৩০। 


অপ্তন্বত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥১৯৭ ॥ 


অস্টনবত্যধিকশততম সর্গ | 

বশিষ্ঠ কহিলেন,৮_হে রঘূত্তম। তোমার বোধ দৃঢ় করিবার 
জন্ঠ আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে বিষ্ণু তোমাকে বলিব; "* 
ইহা! পুর্ব্রেও অনেকবার বলিয়াছি; তথাপি & বণিত প্রবুদ্ধ ব্যক্তির 
অবস্থা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিতেও লক্ষিত হয় বলিয়া, তোমাকে উহ 
ভালরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত পুনরণি বলিতেছি। রাখব! পুর্বে 
তোমার নিকটে আমি স্থিতি-প্রকরণ বলিগ়্াছি;সে স্থিতি-প্রক- 
রণে উৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তি বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছে; 
সেই স্থিতি-প্রকরণের পরে উপশম-প্রকরণ বলিয়াছি; সেই উপ- 
শম-প্রকরণে বল! হইয়াছে, যে এই জগতে উৎপন্ন হুইয়৷ পরম 
শান্ত হইবে; এ বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তিও দেওয়া! হইয়াছে। মেই 
উপশম-প্রকরণে উপশম-বিষয়ে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে গরম উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়।৷ বিজ্বরভাবে অবস্থিতি 
করিবে, ইহা বিশেষ করিয়াই বলা আছে, তদ্বিষয়ে আর অধিক 
বলিবার আবশ্তকতা নাই। এক্ষণে প্রাপ্তপ্রাপ্য হুইস্ঝ! তত্ববিৎ 
সাংসারিক-ঘটনায় কিরূপে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমার 
নিকটে তোমার যৎসামান্ত শ্রোতব্য আছে, তাহাই এক্ষণে রলি- 
তেছি শ্রবণ কর। ১-_৫। প্রথমতঃ এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
তোমার মত শৈশবকালেই এই জগতে স্থিতি সম্বন্ধে প্রকৃত যাহা, 
তাহার পরে, হে অনঘ ! যাঁহাতে, সকলের জঙ্গে সৌহার্দ্য 
করিয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হয়, সকলকে আশ্বাস প্রদান করিতে, 
ইচ্ছা! হয়, এইরূপ সমতা আশ্রয্ণ করিয়া সংসারে চলিতে হয়। 
কারণ, অমতারূপহলতার ফল অতি পবিভ্র, সকল সম্পদের, 
আকর, সকল সৌভাগ্যের বর্ধনকারী। |হে রাঘব! বহার! 
সমতাপ্ডণে সর্ব্বভূতের হিতটেষ্টায্স বুত থাকিয়া আপনার কার্য 
করেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভূত্যের স্তায় বাধ্য হয়। সমতাগ্তণে 
যে অনির্বচনীয় অক্ষয়. আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ রাজ্যলাভেও, 
হয় না,. কামিনীসন্তোগেও মে আনন্দ হয় না। ৬--১০। 
হে রাঘব! তুমি জানিবে, সমতাগুণ নিখিল ছুঃখরূপ আতপের : 
পক্ষে মেঘ? ছন্রছুঃখশান্তির চরমসীমা! ও ক্রোধরূপ জরের পরম 
ওঁধধ। থে ব্যক্তি সমতারপ নুধা-মাখা) নিখিল শক্রু তাহার 
মিত্রহম্ন; সে যথার্থ বন্ত (ত্রদ্ধা) দেখিতে পায়, সেরূপ লোক. 
জগতের মধ্যে, ছুর্লভ। জনক প্রভৃতি. নিখিল মৃহাত্মগণ প্রবুদ্ বুদ্ধ 
স্বীয় চিত্তরূপচন্দের অমৃতাপায়ী নিশ্ঠন্বন্বরূপ সমতা আস্বাদন 
করিয়াই জীবিত আছেন। [যে ব্যক্তি মত! অভ্যাস করি- 
তেছে, তাহার কাছে তাহার নিজের দোষও গুণের স্ঠায় হয়, 
দুঃখও (সর্বদ!) সুখের স্তায় হয়, মরণও জীবনের -স্তায়_হয়। 


যে পুরুষ সমতা-সৌন্দর্যে হুন্নর, সেই. মহাত্মাকে মুত... 




















নির্ববাণ-প্রকরণ-্উত্তরভাগ । 


মৈত্রী প্রভৃতি কামিনীগণ চিরানুরক্ার স্তায় ইয়া আসিয়া! সেই 
মহাত্মাকে আলিঙ্গন করে -১১-১৫): িনি, 'সম্তাপ্রাপ্ত, 
তিনি সর্বদাই অভ্যুত্য়ল/ভ'; করিয়া আছেন খিনি সম, 
তাহার কোন চিন্তা'নাই।: রমন ২কোন সম্পদ নাই,” খাহ! 
সমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হয় ন।) যিনি সকল কার্যে সমান, তপ- 
ধারী ব্যক্তিতেও 'ক্ষমাশীল,' 'ভ্যাগশীল;--নরগণ, বেবগণ সেই 
প্রকৃত কর্মুকারী ব্যক্তিকে চিন্তামণির' ভ্তায় বাণ্থা "করেন ১. হে 
রাম! যে ব্যক্তি স্দাচারপরায়ণ, সর্ব্ঘজনের: হিতকারী, সর্ব 
সমচেতা হইয়া সদাই আমোদী ) দে ব্যক্তি অগ্নিতেও দগ্ধ হয়না, 
জলেওঁ: ভিজে 'নী।  ধিনি, যাঁহ1 ষেরপে. করা উচিত, - তীহা৷ 
সেইরূপই করেন এবং যাহা করেন; তাহা হ্্ষবিষাদপুন্ট হইয়া 
পমভাবে দর্শন করেন, কে তীহাব' তুলন! দিতে পারে। ধিনি 
কথিত, কর্তব্যকণ্ধু যথাযথভাবে পালন: করেন' এবং, পরমার্থত্ধ 
অবগত আছেন; কি শক্রু, কি আত্মীয় বু বান্ধব; ঝি মির, কি 
রাজা, কি ব্যবহারী, কি মহাজ্ঞানী: সকলেই 'তীহাকে বিশ্বাস করে। 
১৬২০" ধীহারী সমদর্শা, তত্তজঞ, তাহারা! অিষ্টতষ়ে পলায়ন 
করেন না, ইষ্টলাভেও তুষ্ট' হন নাঁ এবং আপনার কউবীকর 





যখানিয়মে করিয়া যান। হে. বাম! *ধীহারা অনিন্দিত। পানের 


সমস্ত গৃহক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া অছুট্থকর স্টতাবলৈ' নির্লোভ 
সন্তোষরূপগ্তনপ্রাপ্ত ইইয়াছেন, সেই নিরাময় অহাত্মগণ সমস্ত 
জগৎ উপহাস করেন ;: এবং সকল? জগাসীকে : সহুপদেশ' দ্বারা 
উজ্জীবিত রাখেন টা মান্বযদি.' পরৈর ছিতের ক্তব্যের 
অনুরোধে বনে: কেঁপিচিহু "ধারণ করেন তথাপি তিনি সমতা- 
মুধায় মাখা  থাকেন,স-অর্থাৎ কাহারও 'উদ্বেগকী ইন নী। 
অমর ব্যক্তি যাহা করেন, যাহা আহার ধরেন, যাঁহীর' প্রতি 
আক্রমণ করেন এবং অন্চুচিত: বলিঙ্না যে কর্মের “নিন করেন, 
সকলেই তাহার তন্তব কনের প্রশংসা করে ২১২৫ দস রী 





হউক, বছদিন পূর্বেই হউক, আর সন্যই ইউক,/কলেই' দে |" 


রধের প্রশংসা করে: "সর্শী ব্যক্তিগণ কি নুখে, কি দুঃখে, ৃ 
ভীষণ: ্থানৈ, কি-সঙ্থটে, টকিছুতৈই৷ অগুষীত্র দা ৪ 
করেনসনা টশিবি রাজা: এই সমদৃষ্টিঅ্ধেই কপেতিকের 
আপন! বি রর ডে মাংস কউ টা 


গত ্ ইনু গুণেই ইরা নি সর | 


২৬ -_৩০। 


, কি কোন উৎসব; সকল সি সমভাবাপনন টিভি হইবো তুষরনীর দত 


. সমষ্টি সাম্বরাজ বরাহ্মণ্রোনিরট হাঃ ( আপনার ইচ্ছামত |; 


দ্িণাদির, এইরূপ, পিজ্ঞ, করিয়া, মই, ত্দা রক্ষার্থ): বাছে 


শৈ কপ! 


ছিলেন।; ্ মহারু জৌবীর টি ই 

রব বিয়া কৈলাপর রপ্ত ই 
তীরার্ধত ই 

তায় ততুঙ্ছ কু্ডপ্‌ নাহ 

কৌন মা সি প্পনার করব রাতেই বিমানে 





















নর ও ঃধল ন্‌ 
"করিয়া 





৮৩৩ 


আবোইণপুর্বক স্বর্গে গিয়া -দেব্তা হইয়াছিল। কীদ্ব- 
বনের এক রাক্ষস প্রচুর সমতাগুণ অভ্যম করিয়াছিল বলিয়াই 
নির্চিলভূতের “ক্ষয়করী -রাক্ষীবৃত্তি পরিত্যাগ : করিয়াছিল । 


উদীয়মান পুরঘশিশীর স্তায় হন্দর জড়তরত' সমবুদ্ধিতার গুণে ভিক্ষা 


পাত্রে ভিক্ষাপ্রবোর' সহিত আগত : অগ্রিকে শুঁড়মোদকের স্ায় 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন: ধর্মব্যাধনামে একক্জন ব্যাধ প্রথমে অত্যন্ত 
ক্রুরকম্মা “ছিল;পরে সমবুদ্ধি। হওয়াতে সে দেহত্যাগের।পরে 
পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নন্দনকাননে অবস্থিত" কপর্দন-নামে 
একজন: রাজর্ষি হুরনারীগণ-অনুরাগিণী হইয়! তাহার. সমীপে 
উপস্থিত" ইইলেও, এবং নিজে তিনি -তাহাদের 'সন্তোনে-সর্মর্থ 
হইলেও” সমবুদ্ধিতাগ্ডণে তাহাদিগের" প্রতি লোভ  করেন-নাই। 
সেই কপর্দন' সমবুদ্ধিতাবশতঃ নিজ: রাজাপরিত্যাগ -করিক্া বিশ্ব্য- 
র্ব্বতে দুর্গম ' করপ্রকাননমধ্যে সমাবিমগ্র হইয়াঃচিরবামী হইক্- 

ছিলেন. -এইব্প- অন্টান্ত কষ্টতপা, সুরপুজিত মুনি ঝষি ও 
সিদ্ধগণ_ তপস্তাকেশে ও বিষয়ভোগে অমদৃষ্টিবশতঃ-কোনপ্রকার 
কুষ্ট-অনুভব করেন ন!।-. এইরূপ অরপাঁপর রাজগণ ও ধর্মব্যাধ 
প্রভৃতি নীচ. জাঁতিগণ অমৃষ্টিতা অভ্যাস করিয়াই: মহৎ ব্যক্তির 
পুজনীয় হুইয়াছেন।- সুবুদধি, ব্যক্তিগণ এহিক- পার্রিক সিদ্ধি 
লাভের্‌ জন্য. .পরমপুকুযার্থ- সিদ্ধির, নিমিত্ত প্রবৃত্ত 'হুইয়। সর্ববদ! 
সমষ্টিতেই বিচরণ করেন: সমদর্নী কাহারও হিৎসাকরেন,লা 

মৃত্যুও বাগ্থা করেন৷ না, জীবনও বাস্থা করেন না/রেব্ল অবস্ঠ- 
সম্পা/দ্য প্রাপ্তব্যবহার মাত্র আাধন- করিয়া চলেন।.:যিনি সমতা* 
গুণে দোষপ্তণ -উভয়কেই সমান-দর্শন করেন নুখ্ট ছুঃখ,. ভাল, 
মন্দ: সব সমান জ্ঞান কিরেন; মান অপমানকে সমান "বলিয়া 
বোধ করেন; নিজের অব্ঠ্যকর্ধে অন্াসক্তভাবে কালহর্ণ- করেন, 


তিনি- জীবমুক্ত রি তিনি, সরা, ডিন 
ভা করেনস। ৩৯০+৪৪-1 ৪ 
ব্যক্তি ষৌকর্ব -করিষাছেন, :তীহা? 1 শুভই হউক, জার“ অণভুই 1:5১ 











; তারপর সমাপ্ত 1: ১৯৮ ॥: 


বা; 





| রা মনে?  £ 


পা ছবি'আর কন স্ল্পাদনৈই 
র' প্রয়োজন নীঁই। * একন্‌ কোন 


ৃ ব্ রর তত্তজ্ঞানীর জি বা পরিত্যাজ্য ইইবে। 
তত্বজ্ানীর আশ্রণীতর 


ে কানে নর ্ রর 





অয এইন কৌন উপাদেঃ রী 













রা বে চিত টিন 





৮৯০১ ০ 


 'অপিনার” 


রা? ৃ কিল বার্ন অবপূর টি লি শনহর 


না সেইরূপ" বুগ্সনীর নিকটে শা শীত্রীয কর্ম তুই, 
বর ঈমান উন আপনার চির পরম্পরাগত ্িবিহিত চার 


€৩ 


তি 


নব 


রঃ জর্দা [নিও | 








৮৩৪ 
পরিত্যাগ করিবার অ'বশ্ঠটক"কি ৭ রাম !. সম. স্বচ্ছ: সর্ববদা 


নির্ধিকার বুদ্ধিতে যাহা! করা যাইবে, তাহা. কখনই দোষের কারণ 
হুইবে না. হে মহাবাহো! এই ভূমগ্ডলে বহুদর্শী: সমদৃষ্টি 


, বিচক্ষণগণ সমদর্শিতা বশতঃ অনেক : দোষের কর্ম ও... করিয়া 


ফেলেন।:- তাহাতে তাঁহাদের পাপ স্পর্শ হয় না। তীহারা 
অনাসক্-বুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারে. থাকিযাই গৃহস্থ ব্যক্তির 
সদীচারই পালন করিয়া থাকেন। হে রায় ! তোমার্ায় বীতরাগ 
অনাসন্বুদ্ধি অন্ঠান্ত জীবমুক্ত রাজধিগণ বিগতজজর' হুইয়াই 
রাজ্য পালন করিতেছেন । ৬--১০। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
'বৈদিক-বিধি অনুসারে যজ্ঞাবশেষভোজী হইয়! সর্বদা অগ্রি- 
হোত্রের অনুষ্ঠান. করিতেছেন। কেহ বা স্বত্ব বর্ণশ্রিয়োচিত 
কর্ম ও দেবার্চনা ধ্যান প্রভৃতি. বিবিধ, সংকম্ম করিষ্কা থাকেন। 
(কোন কোন তত্বজ্ঞানী মহাশয় অন্তরে সর্ববকর্মী পরিত্যাগ করিকবা 
বাহিরে সর্বদা সর্ত্বকর্্পরারণ হইয়া! অজ্ঞব্যক্তির স্ায় কালাতি- 
পাত করিতেছেন। কেহ কেহ বা, স্বপ্রেও যেখানে লোক-দর্শন 


হয়না যুগ্ধ মুগকুল যেখানে বিচরণ করে, তাদৃশ বনস্থলীতে 


ধ্যানমগ্ন হইত্বী কালাতিপাত করেন। কোন কোন: তত্বজ্ঞানী, 
যেখানে পুণ্যাত্মগণ সর্ধ্বদা অবস্থিতি করেন, যেখানকার লোক- 
ব্যবহার কেবল শান্তিময়, এমন পবিত্র তীর্থ বা মুনি-তপোবনে 
থাকিয়! কালাতিপাত করেন।.১১--১৫। কোন কোন জমবুদ্ধি 
মহাত্মা -রাগদ্ধেষ পরিত্যাগ করিবার জন্ত শ্বদেশ. ত্যাগ করি! 
অন্ঠদেশে গিয়া পরমপদ অবলম্বনপুর্বক অবস্থিত করেন। কোন 
পণ্ডিত সংসার উচ্ছেদের জন্ঠ এ-বন ও-বন এ-গ্রাম, সে-গ্রাম, 
এ-স্থান সে-স্থান, এ-পর্বত সে্পর্ধ্বত ঘুরিঘা বেড়ান। হে রাম! 
বারাণসীপুরী, পবিত্র প্রশনাগ-ক্ষেত্র, শ্রীপর্র্বত, সিদ্ধপুরী, ব্ররিকা- 
আম, মহাপবিত্র শালগ্রামক্ষেত্র, কলাপগ্রাম, পবিত্র মথুরা, 
কালগ্রর পর্বত, মহেন্দ্রপর্ববতের বনগুন্ম, গন্ধমাদনপর্বতের মানু, 
দর্দুরপর্ধতের তটদেশ, বি্ধ্যপর্র্বতের কচ্ছ, মলয়পর্ববতের মধ্য, 
ৈলাসকানন, খক্ষবান্‌ পর্বতের গুহা, ইত্যাদি অন্তান্ বিবিধ 
পবিব্রক্ষেত্রে পবিত্রকানানে বহুদরশ' তপদ্বিগণ অবস্থিতি করিয়া 
থাকেন। ১৬_-২২। তাহাদের কেহ নিজ কুলচার পা্রত্যাগ 
করিয়াছেন কেহ কৌলিক আচারপরম্পর! প্রতিপালন করি- 
তেছেন; কোন কোন প্রবুদ্ধমতি সর্বদা, উন্মততবৎ ঘুরিষা! বেড়াই- 
তেছেন। . কেহ ব্বদ্দেশ ত্যাগ করিয়াছেন,কেহ একেবারে আশ্রম 
পরিত্যাগপূর্বক এ-দিকে ও সে-দিকে ঘুরিয় বেড়াইতেছেন। 
কেহ. একস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ হে মগামতে! এই 


: রহাত্মাদিগের মধ্যে এবং 'গ্রগনচারী পাতালবাসী -দৈত্য-গন্র্ব- 


বিননুরদিগের মধ্যে কোন কোন, প্রবুদ্ব্যক্তি লোকাচার অবগত 
লাছন/ঃতালমন্দ, সমস্ত দৃগ্ত দেখিগাছেন এবং, সম্যগ্দশন 
(নি) -হেতু, নির্মচি হই অবস্থিতি করিতেছেন 
ত্য পরব কোন কোন ষুযুক্ষ সংশয়-দোলায় দোছুলামান 
হট টুইতে বিরত হইয়া সাধুজনের অনুগত. হইয়া 
ুিযাছেনী্প্বুধ কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানগরে নিজ সদাচার 
ধরিরিজ্যািররনয়ী,'ইতোভ্্ততোনষ্ট' হইতেছে। ২৩--২৮। 


হোরাম ডাীানিথ্জি.লোক-মধ্যে অনেকেই এইরূপ. সংসার 


কেউ নটর ইচ্ছা বহি ও সমদরশী হইয়া হিয়া" 
রা টংসরুীতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ, বন. নহে আপনার 
গৃহোরামটারীটকর তপস্তাও গহে, কম পরিত্যাগ্ও নহে, 


চপ 


, ৰ রর 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ-. 


কর্ম করাও সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার. কারণ নহে, সৎকর্- 
জন্তি . পুণ্যণাশিতেও সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; 
কেবল স্বভাবই-(আত্মতত্তের বথার্থ জ্ঞানই ) -সংসারতরম্ের 


প্রতি কারণ। শ্বতাব-প্রাপ্তিও (আত্মতনজ্ঞানলাভও .) ভোগ্য- 


বিষয়ে একেবারে আয়ক্তিশৃন্ না.হইলে-হয় না; অতএব.যাহার 
মন বিষয়ে-অনাপক্ত; সেই ব্যক্তিই সংসারসাগ্র হইতে উতীর্ণ। 
যাহার মন.একেবারে বিষয়াসক্তিশুন্য,সেই -মুনি.: শুভ বা অণ্ত 
কর্মের পরিহ্র করুন আর অনুষ্ঠানই করুন, সংসারে আর 
তিনি কখনই আমিবেন ন1। - যাহার মন বিষয়ে আসক্ত, সেই 
ুর্মীতি শঠ, শুভ-অগুভ-ক্রিয়া সকল পরিহার করিলেও সংসারে 
মগ্ন হইয়া! থাকে; কখন উত্তীর্ন হইতে পারে না। মন একবার 
ব্ষয়ের আস্বাদ পাইলে মধুকুস্ডের প্রতি ধাবমান মক্ষিকার-্ভায় 
তাহাকে নিঝারণ করিতেও পারা যায় না, মারিতেও পারা! যাক 
না; সে বিষক্-রস আস্বাদন করিক্া ঢুইখপ্রদান করিবেই করিবে। 
২৯_৩৫। নিজ মনের -আত্মদর্শনে প্রবৃত্তি কাকতালীয়ন্তায়ে 
কদাচিৎ সৌভাগ্যবলে আপনা আপনিই ঘটিয়া থাকে।. প্রথমে 
নির্দবলতাপ্রাপ্ত চিত্ত আত্মদর্শনে তন্বিলাভ করিয়া দন্বতুঃখবর্জিত 
অনাসক্ত নিরাময় ব্রহ্ম হইয়া যায়। রাম! চিত্তকে অচিন করিয়। 
সত্বরূপে পরিণত করত সম হইয়া পরমাকাশরূপে সুখে অবস্থিতি 
কর। হে মহাত্মা রঘুনন্দন ! তুমি বিষয়াসঙ্গাদি-দৌোষ-পরিবর্জিন 
করিয়া পরমার্থ লাভ. করিয়াছ, সমবুদ্ধি হইয়। আত্মন্বরূপে উদ্দিত 
হইয়াছ, এক্ষণে বীতশোক হইয়| নিঃশক্কভাবে অবস্থান কর; 
এক্ষণে তুমিই সেই জন্মমৃত্ুযুক্ত পবিত্র পরমপদ। অপিচ এই 
জগৎ, নির্মল ব্রন্মরূগী ; ইহাতে প্রকৃতন্রপ মূল, বিকাররূপ উপাধি, 
ও তদ্বিষয়-বোধরূপ ইচ্ছার্দি নাই; একমাত্র অকৃত্রিম 
বহ্মই স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছেন, হে রাম! তুমি “আমি নিজেই 
সেই ব্রহ্ধা” এইবপ জ্ঞান করিয়া নিঃশগ্কভাবে এক হইয়া! অবস্থান 
কর। ৩৬--৪০। হে রাম! তোমার জ্ঞানোদ্বের নিমিভ আর 
অধিক উপদেশ করিবার কিছুই নাই। তোমার. মে আদ্য 
্রহ্ধজ্ঞান সত্য.সত্যই হইয়াছে; হে রাঘব! সংপ্রতি তুমি নিথিল 
জ্ঞাতব্যই জ্ঞাত হইয়াছে।- বান্মীকি কহিলেন,__বাঁশষ্ঠের এই 
উপদেশ অবণ করিয়া রাম নির্মল বুদ্ধিতে বাহ্যবিষয়কজ্ঞানশৃহ্য 
হইয়া ব্রঙ্গপদ প্রাপ্ত. হইলেন, সভাস্থ সকলে যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া 


নিষ্পন্ম হই রহিল.) প্রথমে কমলনিচয়ের উপরে বাঞ্কার- 


করিকা ভ্রমর যেমন নিষ্পন্দ -হইয়! মদ্যপান, করিতে থাকে; 
সেইরূপ বশিষ্ঠও তখন -মৌনাবলম্বন কাররয়া রন্দানন্দ-রসান্থাদ 


করিতে লাগিলেন্‌। ৪১--৪২।  ..... . 
রা নবন্বত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥১৯৯1' :: 


৭ 





্ .. ব্বিশততম সর্গ। 

 বাঙ্ীকি কহিলেন._মুনিবর বশিষ্ঠের বক্তব্য. নির্্বাণবিযয়ক 
কথা-সন্দর্ড.শেষ হইলে..তিনি . মৌনাবস্থন করিলেন, এদিকে 
সতাস্থ সকলেই মুনিবরের ঈদশ মণ্ুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
তত্জ্ঞানের উদয় হওয়ায় নির্বিকল্প সমাধিতে মগ ও সমতাপ্রাপড 
হইলেন; তাহাদের নির্মল চিবৃতি শান্ত হইয়! গেল। সেখানে 
কার .শাস্জ্ঞ সকল, শ্োতারই সংবিভতত্ব নির্বিবকল্প.সমাধিবশে 





রে 


“লামিল। 





নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ। 


-অন্মাত্ের -চরমসীমায় উপনীত হইয়া .পরম পবিত্র হুইল। 
'ততৎকালে-তথায় সমাগত গগনবিহারী পূর্বেই মুক্তবুদ্ধি-সিদ্ববৃন্দের 
'প্রগনভেদী উচ্চ সাধুবাদে এবং সভাস্থিত, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তত্ব- 
“বিৎ মুনিবৃন্দের উচ্চ সাধুবাদরশব্দে সেই খানে দিগন্তব্যাপী মহান্‌ 
“কোলাহল হইয়া! উঠিল। মারুতনংযোগে বংশের যেমন মুমধুর 
শব হয়, সেইরূপ .সেই সকলেরই সাধুসাধুবাক্যজনিত 
কোলাহল সকলেরই-অতিমধুর. লাগিল। .১--৫* তাহার পরে 
আকাশে সেই সিদ্ববন্দের -সাধুবাদের সহিত হঠাৎ দেবছুন্দুভি 
বাজিয়া উঠিল। সেই: ছুন্দুভিধ্বনির প্রতিধ্বনি . চতুর্দিকে 
সমগ্র পৃথিবী-ও..পর্ব্বত পুরিত করিয়া তুলিল। যেমন. ছুন্দুভি 
-বাজিয়া উঠিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক্‌ রহ তুষারবৃষ্টির ন্যায় 
পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পুষ্পরাশিতে সকল স্থান পূর্ণ 
'হুইয়া! গেল। কোলাহলশব্দ গিরিকন্বর পুর্ন হইয়া উঠিল, পুষ্প- 
পরাগে আকাশ আরক্তবর্ণ ধারণ করিল। জমীরণ পুষ্পসৌরভে 
সুরভিত হইয়া চতুর্দিকে নুগন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল । সেই 
সাধুবাদশ্দ, টাই দেবদুন্দভিশবব ও সেই. পুপ্পরৃষ্টিশ একত্র 
মিশিয়া অতিমধুর হইয়া উঠিল। সভ্যগণ উদ্ধীবদন হইয়া 
দেখিতে লাগিলেন, তাহাদিগের নেত্ররশ্মিতে নতোমগ্ডল গ্ঠামল 
হইয়া উঠিল।  হস্তী,এঅগ্ধ, মৃগ্ধ প্রভৃতি পণুগণ ও বিহঙ্গমগণ- 
উৎকর্ণ হইয়া সেই কোলাহল শুনিতে লাগিল বালকগণ ও 
বূমনীগণ, সেই অপুর্ব. কোলাহল শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে উন্গেত্ 
হুইয়া দেখিতে লাগিল। উপস্থিত অপরাপর রাগ্জগণও বিল্ময়ে 


' চতুর্দিকে ৃষ্টিস্ালন করিতে লাগিলেন! জলধারার স্তায় সেই 


কুহুমাঞ্জলিবর্ষণের হুমধুরশব্দে দ্যাবা-পুথিবীর অন্তরাল-দেশ 
অতি অপূর্র্বভাব ধারণ. করিল। ৬--১। সেই সভার সন্নিহিত 
আকাশও পুষ্পবৃষটিরূপ সুধায় ক্ষালিত এবং সাধুবাদকারী 
'ভূতগণের পবিত্র রবে পুরিত হইয়া সেই সভাগৃহের সমান 
হইল। সেই সময়ে সেই সভাগৃহে শতশঙ ধ্বনিত হইয়া- 
ছিল। সমস্ত ভুবন .ক্লোলাহলশব্দে ভরিত, কুহমনিকরে 
মণ্ডিত, সুরবন্বিগণে বেষ্টিত হইয়া! মহোৎ্সবময় বলিয়া প্রতীয়মান 
'হুইতে লিল ! প্রবঞ্পবনসধালিত সমুদ্রের ত্রঙ্গমাল৷ যেমন 
:অমুদ্রতীরোপরিস্থ পর্ববতে গিয়া লাগে, সেইরূপ, ছুন্ুভিশব, 
সিদ্ধগণের সাধুবাদশব্দ ও. পুষ্পপতনশব্ব এককালে আস্তে 
“আস্তে ভূতল ও.আকাশের দিগন্তে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই 


"দেব্বুন্দের পুষ্পবর্ধণকোলাহল ক্ষণকালের, মধ্যে শান্ত হইলে, 


আকাশে সিদ্ধবন্দের এই. কথ৷ গুলি সকলের শ্রব্ণথোচর হইতে 
১১-১৫। _. সিদ্বগণ কহিলেন, আমর! জগতের আদি 
"হুইতে আরম্ভ. করিয়া. মেক্ষোপায়-কথা অনেকবার "শুনিয়াছি, 


নিজেরাও (লোকের কাছে তাহার বর্ণন করিয়াছি. কিন্ত কৈ 


এক্নপ উপদেশ ত আমরা কোথাও শুনি নাই।. মুনিবর বশিষ্ঠের 
এই মধুর উপদেশ. শুনিয়া বালক স্ত্রী, পক্ষী ও হিংঅ-ভস্তগণও 
-পরমূ তৃপ্তি বোধ. করিতেছে, ইহাতে কোন. জন্দেহ নাই। 
ভগবান বশিষ্ঠ টান হেতু যুক্ত প্রভৃতি দেখাইয়া উপদেশ দিয়া 
ব্রামের প্রতি যেরপ ন্েহ দেখাইলেন; আগনার..প্রিয়তমা 
সহবন্িণি অরুত্ধতীর উপরও সেইরপ স্ধেই দেখান কি না. সন্দেহ। 


_ এএই মোক্ষোপদেশক বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্যগ্‌ং জাতিরাও 'মুক্ত 


নিরাময় হইল; মঞ্ভলোকবাঁনী মন্ুষ্ের ত কর্থাই, ন্বাই। রঃ 
জ্জানামূত অবণাঞ্জলি, বারা পান করিয়া আমাদের থেন ু্বজাত 





৮৩ 


সিদ্ধি নৃতন হইল: বলিয়া! বোধ করিতেছি; বোধ হইতেছে 
নূতন সিদ্ধিলাতে যেরূপ প্রফুল্ল ভাব হয়; সেইবপ প্রকল্প হই 
য়াছি। -১৬--২০। এইরূপ -অলক্ষ্য-বাক্য শ্রবণ করি সভাস্থ 
সকলে বিশ্ময়ে উৎফুললনেত্ হইয়া কমলকুহমে সমাকীর্ণ মেই 


সভার, “চতুর্দিকে নিরীক্ষণ : করিতে .লাগিল।- সেই সভার . 


অতি মন্দার-প্রতৃতি - স্বীয় মনোহরপুপ্পে আকীর্ণ 
ছিল। প্রাঙ্গণভূমি পারিভদ্রলতাজালে আচ্ছাদিত রহিয়াছিল। 


সভাগৃহের ভূতলে- পারিজাত-কুহুমে সমাকীর্ণ. হইয়া শোভা : 


পাইতেছিল; সভ্যদিগের করে ও মস্তকে - সন্তানককুম্ম 
বিশাল মেখখণ্ডের -স্তায়_ প্রতীয়মান হইতেছিল । ২১--২৫1 
সভাস্থ ধনিবন্দের মৌলিরত্বের উপরে হরিচন্দন শোভা পাইতে- 
ছিল, বিকীর্ণ পুষ্পতরে আনত সঙ্ভার চন্দাতপ জলভরে লম্বমান 
মেখমালার হায় ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ সভার দিকে দৃষ্টি- 
পাতি করিয়া, সভাস্থ লোক সকল সাধুবাদ প্রদ্ধান করত তংসম- 
য়ের উচিত প্রশংসাবাক্যে অতিবিনিতভাবে একাগ্রমনে বশিষ্ঠ- 


দেবের পুজা করিতে লাগিল ।  পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম 
করিল। এইরূপে. রাজগণ ও. অন্ান্ত সভ্যগণের প্রণাম করা 


কিছু নিবৃত্ত হইয়া-আসিলে- রাজা দশরথ অর্থ্যপাত্রহস্তে মুনিকে 
অঙ্চনা করিতে করিতে কহিলেন। হে অরুন্ধতীপতে ! আপনার 


অনুগ্রহে আজি আমাদের অন্তঃকরণ একেবারে ক্ষয়শূন্ত পরম 


জ্ঞানময় পরমার্থে পরিপূর্ণ হইয়াছে । ২৬--৩০। এই ভূমগুলে 
ও স্বর্গে দেবতাদিগের কাছেও এমন কোন ভাব উপকরণ নাই, 


ঘন্বারা পুজনীয় আপনকার পুজা করি, তথাপি আমার অবস্তা-. 


কর্তৃব্য গুরুপূজনন্ধপ সাচার সফল করিবার জন্ত আপনাকে কিছু: 
বলিব; আপনি তাহাতে ক্রোধ করিবেন না। আমি সপত্বীক- 


আত্মা, উভয় লোকে ভোগ করিবার জন্য উপার্জিত সুকৃত, রাজ্য. 


ও ভূত্যবর্গ আপনাকে প্রদান করিস আপনার পুজ৷ করিতেছি । 
হে বিভো! এই অমুদয় (রাজ্যাদি) আপনার নিজ- আশ্রমের 


স্তায়ই আপনার-আয়ন্ত। এক্ষণে আপনি আমাকে যেরূপ ইচ্ছা, 
সেইরূপ কর্মে নিযুক্ত করুন। বণিষ্ঠ কহিলেন, হে-ভূপতে ! 


আমরা প্রণামমাত্রে সন্থষ্ট, ব্রাহ্মণ জাতি প্রণাম পাইলে আমরা 


সট হই, সে প্রণাম ত আপনি করিয়াছেন আর এক বথা, 
রাজ্য .লইয়া.আমরা কি করিব, 'বাজয রক্ষা ত করিতে জানি না; 

আপনি রাজ্যরক্ষা করিতে জানেন, বাঙ্য আগনাদেরই শোভ৷ - 
' পায়, রাজ্য অপনারই. থাক, ব্রাহ্মণকে কোথাও রাজা হইতে 


দেখিয়াছেন কি ?-৩১--৩৫.। . দশরথ- কহিলেন, আপনি আমা- 
দিগের যে পরমপুকুতার্থবরূপ 'মোক্ষ প্রদান করিলেন, ইহার 


কাছে রাজ্য অতি তুচ্ছ; আপনার এই মহান্‌.উপকারের বিনি- 
ময়ে এই, রাজ্য প্রতানণে সাতিশয় লজ্জিত হইতেছি; হে ঈশ! 
এ সমস্তই, আপনার. অধীন, আপনি যাহা, জানেন তাহাই করুন।. 


বান্সীকিকহিলেন, রাজা দশরথ..এই বথ! বলিয়া. মৌনাবলম্বন্‌ 
করিলে, রামচন্দ্র সেই...মহাণুকু  বশিষ্ঠদেবের 'চরণকমলে দিধার 
ভন. পুষ্পাঞথলি..গ্রইণপূরববক..প্রণত হইয়া তীহাকে কহিলেন। 


| পর্ন. -আপনি- মহারাজ. _পিতৃদেবকে' নিকততর করিয়াছেন, 


প্রভো! কিন্ত আপনার উপদেশানুসারে প্রণামকেই সারজ্ঞান 
করিয়া..আপনার চরণকযলে প্রণাম. করিতেছি, এই বলিয়া রাম 
মন্তুক ছারা বশিষ্ঠদেবের.. চর্ণরন্দন করিয়া, হিমালিয়ের উপরিস্থ 
কানন যেমন, হিমালয়ের পাদসুলে ুষারবরষণ করে সেইরূপ 





৬৬১ 
চি 








০ যৌগবশিষ্ট-রামায়ণ (... 







তাহার 'চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রধান করিলেন। নয়জ্ রাম 
আনন্দাশ্রপূর্ণনয়নে . পরমতক্তিসহকাঁরে পুনঃপুনঃ - গুরুদেবকে 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। লক্ষণ, শ্রত্ম এবং লক্ষণাদির সমান 
১ অপর. যেষে: কাছে.. ছিলেন, সকলেই সেই: মুনিশ্বরকে প্রণাম 

১ করিতে লাগিলেন ।' দূরছ্িত রাজা, রাজপুত্র ৬ 'অপরাপর 
.. ষুনিগণ ্বন্স্থানে থাকিয়া: গুণীম ও. পু্পাঞ্জি প্রদান। করিতে 
রি লাগিলেন। হিমালয়পর্্বত যেমন তুষারবাশিতে 'আচ্ছন্ন থাকে 
চটী সেইরূপ বশিষ্টদেব: সেই সময়ে চারিদিক ইইতে নিপতিত পুষ্প- 
রাশিতে আবৃত হইয়। অনৃশ্ঠ হইয়া পড়িলেন।: ৪৯৪৪4 অন- 
স্তর সকলের প্রন্ামব্যাপার' নিবৃত্ত হইলে সভা কিঞি শান্তভাব 
ধারণ: করিলে মুনিবর বশিষ্ট, “উপদিষ্ট বিষয়” কে কিরূপ বুঝিল, 
তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছে কি না? - কাহারও কচিবিরুদ্ধ 
হইস্কাছে কি না, তাহা জনিবার জন্য বাহযুগল দ্বারা সেই কুহম- 
রাশি সরাইয়া; -শুত্রবর্ণ মেঘমণ্ডলের মধ্য হইতে চলর স্তায় 
নিজের মুখ দেখাইলেন। সিদ্বৃন্দের প্রশৎসাবাদ, ুনদুভিশব) 
কুহুমরাশিরর্ষণ ও -সভা-কোলাহল শান্ত হইলে; প্রণাম করিয়! 
স্ভাস্থ সকলে ও রামাদি স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, বায়ু 
স্মালন থামিলে মেঘের স্টায় 'জনগণ নিস্তবীভাব" ধারণ' করিলে, 
ূ অনিন্দ্যাত্ম মুনিবর বশিষ্ঠ, সভাস্থ জন্গণের 'আধুবা শ্রবণ করিয়া 
] 


নমস্কার করি। তাহার পরে  ধিনি মুনিসৈন্ঠের অধিপতি রাজী 
সেই অতি তেজ স্ৃত্স্বরূপ' বশিষ্ঠকে এবং তাঁহার “নিকটস্থ 
তপোনিধি- বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করি ইহাদের প্রভাবে আজ- 
আমর! সকলে: .সংসারভ্রমনিবারিণী : জ্াানগর্ভ-উপদেশবাণী শ্রবণ 
করিয়া ধন্য ইইলাম? - বান্ধীকি কহিলেন, এই বলিয়া সিদ্বগণ 
আকাশ হইতে আবার পুগ্পবর্ষণ করিলেন অনন্তর সকলে সেই 
সভায় আনন্দিতচিত্তে মৌনাবলম্বন করিযী'রছিলেন। আকাশচারী, 
সিদ্ধগণ যেরূপ সেই সত্যবর্গের প্রশংসা করিলেন, 'অভ্যগণও. 
তেমনি:তীহাদিগকে বহু প্রশংসা করিয়া! সমাদর করিলেন । নভ- 
৷ শর মহর্ষি ও দেবগণ, ভূতলবাসী, : বিজ, বীজ ও মুনীন্রগণ 
৷ এইক্ঈপে-পুষ্পাগুলি, প্রদান ও সাধুবাদ দ্বারা পরস্পর সকলের 
| সমাদর ও যা করিলেন। - ৫৩৬৬. 


... িশজর্স সমাপ্ত॥ ২০০ ॥ ॥ 


















































. একাবিকদিশতত ততম মসর্স। ॥ 


' বান্মীকি কহিলেন, _'্ভরদ্বাজ ৃ অনন্তর সকলের সাধুাদব্যাপার 
ক্রমে শীস্ত হইল; রাজগণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়া পরম উল্লাস 
(আনন্দ ) প্রাপ্ত হইলেন। । জনগণ সংসারত্রম বিদুরিত হওয়ায় 
সত্যতর্গের প্রতি অনুধাবিতচিন্তে নিজ নিজ (পূর্ব অজ্ঞশার ) 
আচরণের নিন্দা করিতে: লাগিলেন। সতাস্থ, বিবেকী জনগণ 
প্রত্যক্চিতে চিদদান্দ-রসান্বাীদন করত যেন ধ্যানস্থ .হুইয়। রহি- 
লেন। ব্রামচন্্ গুরুদেবের সম্পুখে প্রাতৃবর্গের সহিত পদ্মাসনে 
সমামীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তেজন্বী গুরুদেবের মুখের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।' বাঁজা দশর্থ. যেন 
ধ্যানমগ্ন হইয়া জীবমুক্তের তায অতিপকিভ্রভাবে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন! : ৯-৫। এমন সময়ে মানদ মুনি বশিষ্ঠ ভক্তবন্দের 
(পুজাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল' তৃষীন্তাবে অবস্থিতি, করিয়া 
 বিশদ্বচনে আঁঝার কছিলেন,। হে নিজবংশগগনের চর, (রাজীব- 
মূল অনলস্ংযৌগে স্বর্ণমূলের স্টায়' মার্জিত হইযাগেল। হে _লোচন রাম! এক্সণে আর কি শুনিবার ইচ্ছ। আছে তাহা বল? 
বিভো ! চন্দ্রের চক্রিকাসম্পর্কে যেমন কুমকুম ফুটিযা উঠে, ৷ আজ তুমি কিরূপভাবে অবস্থিতি করিতেছ, আর এই : আভ তিনি 
সেইরূপ : হুখশীতল তবদীয় পরব্পরদর্শক”। “সুমধুর বাক্যে তা: 
আমাদের” 'জ্ানকুইম কুয়া: উঠিল। ১হৈ' খুনিবর ! আঁপনি ৰ 
সর্বসভার ঈহাঞ্জান দিয় আমাদিগের 'একমীত গুরু হইলেন; 
আমরা সকলে আপনীকে প্রণীম? করিণ-বাল্দীকি + বি ৃ ॥ 
বলিস তাঁহারা সকলেই: যুগপৎ মেঘের স্টার গভীর ও তারম্বরে | ধীরণ করিয়াছি 
দ্নিমন্তে”: বলিয়া নু্ীর করিলেন সেই জমে আকাশ হইতে । আমা: 
সিদ্ধগন আবার পুপ্পঞ্জলী বন করিলেন মেঘ উবীল' বৈমন' | 
তুষাররাশি স্বীরী হিমালিয় পর্বত প্টাবিযীফেলে লা, সৈইবপ বৃপিষ্ট: 
দেই সেই' আকাশ" হইতে পন্ডিত: রি 'আবৃত “হইয়া 

লৈন)উইপরৈ- ই ৮ 'উনবম্‌নারীণের « অবতার 

রাপ্রথ না দশ্রধের প্রশংসা ] খুন 
রামের প্রশংসা কিরি- 


ৃ 


গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র' "প্রভৃতি মুনিগণকে মৃহুত্বরে সন্বোধিয়া 
__. কহিতে লাগিলেন। ৪৫--৪৯।- হে গাধিকুল-কমল ! হে বাম- 
| দেব! হে নিমে! হে ক্রতো! হে: ভারদ্াজ! *হে পুলস্ত্য! 
| হেঅভ্রে! হেসুষ্টে! হেনারদ! হে শাণ্ডিন্য! হে ভাস! 
ছে ভৃগো! হে ভার! হে: বস! ।আপনারা "আমার তুচ্ছ 
_. বাক্যগুলি শ্রবণ করিলেন কি? আমি যাহা বলিলাম, ইহার যে 
| স্থান অ্ঠার অসঙ্গত' বা বদধ্থযক্ত হইয়াছে, আপনারা অনুগ্রহ 
৷ করিয়া. আমাকে তীহা বলুন। ৫০::৫২। “সভ্যগণ কহিলেন, 
| ব্রহ্ধন্! বশিষ্ঠদেবের পরমার্থুক্তবাক্যে বার্থ থাকিবে ইহা 
আজ: নূতন বধা শুনিলীম। জন্মে “জন্মে আমাদের ' যৈ'মল 
কষালিত হয় নাইট: অন্য আপনার উপদেশে আমাদের. সেই 












1 ত্দভ্তবে 
পে (5 ১৯০7৯০2১০3১: 
কে পল দা : 
 খুনদ্িতীয় নারায়ণ), নি সস পৃথিবী গাল্ন 
ধাহাম ইকীর্ভি কদাচিধপ্ত হইবে না, সেই রাখ বশরথকে | 








নির্ববীণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


আমার কি মনে মনে,কি বাছেল্সিয়দ্বারা বিষয়ালোচনা! রহিত হইয়া । ও 
গরিয়াছে। ১২.-১৫। আমি-এক্ষণে আমার পূর্বতন. আশাবিকশিত 
-শবীরস্থিতিই মনে মনে উপহাস,করিতেছি-) এবং আপনার সুমধুর 
উপদেশবাণী মনোমধ্যে সতত উদ্দিত হওয়ায় স্স্থভাবে কালহরণ 
করিতেছি: আমার এক্ষণে উপদেশ, অর্থ, বন্ধুজন ব শান্তর-অথবা 
এ-সকলের পরিবর্জন কিছুতেই প্রয়োজন নাই ।- আমার এই: 
প্রতাত্মুখী অক্ষয় জীবমুক্তভাবে অবস্থিতিকে অন্ুবোপদ্রবশূ্ 
নির্ধিদ্ন বর্গরাজ্যের স্তায় অনুভব করিতেছি। বাস্দষ্টিতে - আমি 
নয়নাদি অবয়বযুক্ত হইয়াও জগৎকে আকাশ অপেক্ষাও 
অতিনির্ চিন্মাত্র বলিয়া দর্শন করিতেছি । “এই জগণ্খ একমাত্র 
চিদাকাশই” এইরূপ নিশ্চয় একণে আমার হুদ হইয়াছে । এই 
দৃপ্ত নামক জগৎ এক্ষণে আমার নিকটে ক্ষয় হইয়া আক'শে 
পরিণত হইয়াছে; আমি এই আকাশে অক্ষয় হইয়। জাগ্রৎ 
আছি। ১৬-২০। আপনি আমাকে ভবিষ্যৎ-কার্য-বিবয়ে যেরূপ 
ইচ্ছ! হইবে, প্লেইমত কাধ্য করিতে এবং বর্তমান-ব্ষিয়ে যথা- 
প্রাপ্ত-কার্ধ্য করিতে এবং অতীত-বিষয়ে যাহ ঘটিয়াছে, তাহাই 
করিতে যেন্ধপ উপদেশ দিলেন, আমি ইন্ছাশন্ত হইয়। নির্বি্ধে 
তাহাই করিতেছি; : আমি এক্ষণে তুষ্ট হই না, স্ষ্ট হই না, 
পুষ্ট -হুই ন/ রোদনও করি না, অবশ্ঠকর্তৃব্য লৌকিক বা বেদোক্ত 
কন্ধ সকল সম্পাদন করি.) আমার সমস্ত ভ্রান্তি দুর হইছে 
এই স্থষ্টি অন্ত প্রকার হইক্স! বাউক, বা! প্রলয়পবনবহিতে থাকুক 
কিংবা সব শুন্য হইয়া! ঝাক, কিছুতেই আমার ক্ষতি নাই; আমি 
 স্বস্থ হইয়৷ :আমাতেই অবস্থিতি করিব। : হে মুনে আমি এক্ষণে 
বিশ্বান্ত ; বহরিজিয় দ্বারা অলক্ষা, মনের দ্বারাও হুর্লক্ষ্য ও নিরা- 
ময় হইয়াছি। আকাশকে যেমন ুষ্টদ্বারা বন্ধন করা যায় না, সেই 
প এক্ষণে আশ! আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। যেমন. বৃক্ষ- 
হি কুহ্থম হইতে গন্ধ উড়িয়া গিয়া 'আকাশে অবস্থিতি করে, 
'সেইরূপ-আমি দেহ; হইতে অতীত হইয়া সমভাবে অবস্থিতি 
করিতেছি । যেমন. রূজার! কি. অপ্রবুদ্ধ কি প্রবুদ্ধ সরুলেই,স্বন্ 
রাজকার্যে হুখে. বিহার কবেন, সেইব্ধপ আমি... আশীহূ্ষ-রিয়াদ- 
শুষ্ঠ সির. ও সরমদরশা হই নিঃশঞ্কভাবে আত্মাতে বিহার . করি- 
তেছি।. হে প্রভো! আমি এক্ষণে. সকল প্রকার ুখ [পেক্ষা 


উচ্চতর হুখে সুখী, হইগ্ছি; আর কোন জুখের ইচ্ছা আমার: 


নাই $..আমি এক্ষণে সকলের প্রতি সমভাবে অবস্থিত: আছি; 
আপনি, যথেচ্ছভাবে আমাকে ( আপনার . সেবাঁদি কর্মে) নিযুক্ত 
করুন। হে সাধো! বালকে ধেমন নিঃশগ্চভাবে খেল! করে, 
সেইরূপ আমি নির্মল. একমাত্র জ্ঞানম্বরপ হইব যাবজ্জীবন 
নিশহবভাবে এই সংসারস্থিতি পালন করিয়া দিতেছি। 'হে যুনী- 
স্বর! এক্ষণে আমি আপনার প্রসাদে আশঙ্কাশৃন্য পানভোজন- 
নিজ 'কম্ম পালন ও বিশ্রাম করিতে থাকি। ২৩-৩০।; বশিষ্ঠ 
কহিলেন, আজ বড়ই "আনন্দের দিন! যেহেতু যাহার আদি 


অধ্য ও সীমা নাই যেখানে গিয়া উপস্থিত, হুইলে আর. শোক 


.. “করিতে হয় না, সেই মাপা পরমপ্ প্রাপ্ত হইয়াছ।' আকা-। 
“শের স্তায় নির্মল শান্ত সম 'পরমাত্মানর বিশরীন্তিলাভ করিয়াছ। টি 


'সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি বীত্শোক, '.সৌভীগ্ত্রমে “আজ তুমি 
সম্যক্রূপে' অবস্থিত; আজি তোমার সৌভাগক্রমে ইহ ও পর- 
লোকের অনিষ্টাশ্া বিুরিত হইয়ছে। আজ তুমি সৌভীগ্য- 
ক্রমে রন নাম ধারণ করিয়া তন্বজ্গন ছারা অতীত ভবিষৎ 








বাক্য বলিতে ল্[গিলেন। 


৮৩৭৪ 


বর্তমান বংশ-পরম্পরাকে পবিত্র করিলে। হে রাঘব! এক্ষণে 
মুনির বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা পুর্ণ,. পিতৃসমভিব্যাহারে এই পুথিবী 
পালন করিতে থাক। . হে. হুতগ ! আজি তোমার সাহায্যে 


তোমার -বন্ু-বান্ধব, ভূত্য, পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব সকলেই ২ 
নিরাময় নির্ভয় 'স্থিরসম্পদূ. ও সর্বদা অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া 


থাক . ৩৯৩৬ । ৫ 
জি র্ সমাগ্ত। ॥ ২০১॥ 





.. ». দ্যধিকদিশততম সর্গ 1. 

-বান্জীকি কহিলেন,_বিশিষ্টদেবের এই কথা শ্রবণ করিষা 
সভাস্থিত রাজগণ অন্তরে 'যেন অমৃতধারায় সিক্ত হইয়া শীতল 
হইলেন (অর্থাৎ সকলের অন্তঃকরণ জুড়াইল)। গদ্পলাশ- 
লোচন বাম,” পুরণচন্দের- উদয়ে ক্ষীরোদসাগিরের ন্তায় (আন- 
ন্দোৎফুল্প )-ব্দনচন্দমায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তত্বজ্ঞান- 
বিশারদ বামদের প্রভৃতি খষ্গিণ সকলে-একবাক্য হইয়া পরমাদরে 
“তিগবান্‌ বশিষ্ঠকি অপূর্ব্ব জ্ঞানোপদেশ করিলেন”-_ এই প্রকার 
রাজা দশরথের অন্তঃকরণ প্রশান্ত 
হইল, তিনি 'গরষানন্দে রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া পরম শোভা ধারণ 
করিলেন? তখন ওততবজ্ঞানী ,লোকগণ 'বশিষ্ঠটদেবকে বহু সাধুবাদ 
দিতে :লাগিলেন। রামের সমস্ত অজ্ঞান বিদুরিত হইয়াছে; 
তিনি পুনরায় বশিষ্টদেবকে বলিতে লাগিলৈন। ১-:৫। হে 
তগবন্! ছে ভূতভব্যেশ্বর ! বহ্ছিত্বারা' যেমন নুবর্ের মল! 


মার্জিত হয়, সেইরূপ আপনি আমার নিখিল অজ্জানমল মার্ডিিত 


করিলেন। প্রভো! এক্ষণে পুর্ব আমি নিজ দেহকে আত্মা 
বলিয়া জানিতাম; আজ কিন্তু সমস্ত, বিশ্বকে আত্ম বলিষা দর্শন 
করিতেছি.) আমি এক্ষণে সব্ব্ব ও সম্পূর্ণ হইয়াছি, নিরাময় 


হইয়াহি, বীতশঙ্ক হইয়াছি, আমি: এক্ষণে তত্জ্ঞানী হইয়! জাগ্রৎ 


আছি): আমি-একেবারে চিরদিনের মত আনন্দিত ও সুখী 


হইয়াছি ; আর কখনই দুঃখিত হইব না। আমার এক্ষণে শাশ্বত 
পরমার্থের 
করির” আর' অস্তমিত হইব না। কি আনব! জাজ আপনি 
'পরিত্র শীতল : জ্ঞনিবারি ছ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিলেন। 
আিংকমলের টায় অন্তরে উৎফুল্ল হইলাম । ৬--১*। আজি 


আবির্ভাব হুইক্সাছে; চিরদিন অক্ষতভাবে “ অবস্থিতি 


আমি আপনার প্রসাদে সেই পদবী.( ব্রদ্দৈধর্ধ্য ) 'লাভ করি- 


স্বাছি, 'যাঁছাতে অবস্থিত হইয়া “সমস্ত জগৎকে অমৃতময় বোধ 


করিতেছি। আমার বুদ্ধি আজি প্রসন্ন হইয়াছে। সমস্ত শোক 


-অপণত্‌ হইয়াছে, অত্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় আমি নির্মলাশয়, আত্মা- 


নন্দলাভ করিয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছি ; আপন! আপনিই 
নর্মলত! 'লাভ করিলাম ১ আমাকে আমি নমস্কার করি। ৯১৯৯ 
সি কবিশততম ্গমমাপত (২০২॥ 


টং 


-্াফিকথিপত তম রি 





ূ বাকি কহিলেন, 'সুন্বির বশিষ্ট, ও রামচন্্র এইরূপে আত্মুবিচার 
' করিতেছেন, এমন সময়ে হুধ্যদেব তাহাদের সেই বিচার শুনিবার 
অই! বনে আকাশের মধ্যভাগে রী | চতুদদিকে মৌরাতপ 
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পদার্থপমুহ . বিকাসের (রামের মতিপক্ষ পরিস্কুট দর্শন, 
আতপপক্ষে প্রকাশ) নিমিত্ত রামের মহতী বুদ্ধির টায় প্রখর- 
ভাব ধারণ করিল। সেই সভার সম্মুখে শোভাদন্বর্নার্থ যে 
সকল কমল-সরোবর কল্পিত হইয়াছিল ;কমল সকল বিকা্িত 
হুইয্রা থাকায় সেই সরোবর সকল, সেই সভায় সমাসীন উৎফুল্প- 
জদয় রাজাদের স্তায় শোভা পাইয়াছিল। : সেই সভাগৃহের 
স্ফটিকময় বাতায়নে মুক্তাকলাপ বিলম্বিত রহিয়াছিল? তাহার 
উপরে হৃর্ধ্যের প্রতিবিন্ব পড়িয়াছিল; সেই ্রটিক-বাভাকবন 


সুর্যের প্রতিবিন্বে ঝকমকাধ্িত হওয়ায় বশিষ্ঠদেবের জানগর্ভ 


উপদেশ শ্রবণ করিয়া যেন আনন্দে আকাশে লক্ষ প্রদ্ানপূর্র্বক 
নৃত্য করিতে আর করিয়াছিল! হৃর্্যের প্রথর দীপ্তি সেই 
সভাগৃহের পদ্বরাগমণিময়-প্রদেশে নিপিতিত হইয়া নির্মল বুদ্ধিতে 
পতিত (প্রতিফলিত ) জ্ঞানগর্ত উপদেশের স্তায় আরও.সমূজ্ছবল 
হইয়াছিল। উত্তপ্রকারে পরমানন্দিত'নিজবংশের  কৈরবন্বরূপ 
রাম মুনিবর বশিষ্টের বদনচন্দ্রের আলোকে:(দর্শনে ) যেন বিকাস- 
প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন্,__ অর্থাৎ বশ্িষ্ঠের আননমণ্লে দৃষ্টিপাত 
করত পরম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলেন। ১--৬। হৃর্ধ্যদের 
বাড়বানলের স্টার আকাশগাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়। 
বহ্ছিশিখার ত্তান্স প্রথর তাপ প্রদান. কর্ত (পৃথিবীর ). সমগ্র 


রম পান করিতে লীগিলেন। আকাশ তখন.বজঃ-_( ধুলি, -পক্ষা 


স্তরে পরাগ) শুন্ঠ নীলোৎপলের ন্তায় শোভা পাইতে লাগিল; 

হুর্যাদেব সেই নীলোৎপলের কলিকার স্তাষ় প্রতীয়মান হাতে 
লাগিলেন এবং তদীয় কিরণপুগ্ত ৪ আকাশরূপ নীলোৎগলের 
কেশরের ন্তার বোধ. হইতে লাগিল। আরও মনে হইতে 
লাগিল, এ আকাশরূপ নীলোৎগল ষেন জগত্লক্ষমীর শিরোভুষণ, 
যেন ভ্রীলোকীর কর্ণকুগুল, উহার মধ্যে (ও কর্ণকুগুলের মধ্যে) 
বিবিধ নক্ষত্ররূপ রত্বরাজি দ্বারা বিরাজিত, তখন দিথধুগণ.বিশাল 

পরবতশৃর্ধরূপ কর দারা দর্পণের ধ্যকিরণ:: প্রতিফলিত. জলশৃন্ত 
মেঘমালা ধারণ .করিয়াছিল:1." সেই মধ্যাহ-সময়ে হৃধ্যকান্ত- 


মণিমূযু ভবনের সন্নিহিত-আকাশ হুর্ধযসনিহিত,না হইলেও শুধ্য-. 


কান্তমণি হইতে নির্গত বহ্নিজালায়-ছিগুণতাবে :প্রজ্ভলিত হইতে 


লাগিল । সেই সমক়ে মধ্যাহু-শঙ্খ কলস্ত*বাযু, দ্বার আড়োলিত 


সাগরের স্তায় গর্জিয়। উঠিয়াছিল। ; সেই প্রচণ্ড রৌদ্রসময়ে 
সভ্যগণের বদনমণ্ডলে কমলে -তৃষারবিন্দুর স্ায় -ব্ারিন্দ..এক 


একটী বিশুদ্ধ 'মুক্তার..্তায় শোতা পাইতে লাগিল ।.৭--১৩। 


বৃষ্টি ও নদীর জল-যেমন সাগরকে পূর্ণ, করে, সেইরূপ. সেই 
উচ্চ শঙ্খধ্বনি সেই: সভাগৃহের ' ভিত্তিতে প্রতিহত: হইক্জ। ; 
প্রতিধ্বনিরূপে পরীবৃত্ত হইয়। 'সকলের সসন্্রমে গাত্রোথান- 
জন্তি কোলাহলশবেের সহিত. মিশিয়! গিয়া আর উচ্চ হইয়া 
ভ্যগণের কর্ণকুহর -আপুরিত করিল। মেই:-ময়ে পুরজ্জীগণ 
্ীম্মতাপশাস্তির - ন্ত বপ্ুর-বারি সিিঞ্চন করিতে আরম্ভ করি- 


লেন; বোধ হইতে লাগিল যেন মেথে বৃষ্টি করিতেছে । সেই 


সময়ে রাজা দশরখ, বশিষ্টদেব, রাম, অপরাপর রাজগণ, মুনিগণ 


ও অন্যান্য সভানদূগণ সকলেই সভা? হইতে গাত্রোরখান করিলেন ) 
ঝাজপুত্রগণ মন্্িগণ, ও মুন্গণ: ইহারা সকলেই, পরষ্পরর অভি- 
বাদনাদি. করিয়া আনন্দিতমনে স্বত্ব স্থানে, গমন, ক্রিনেন। 
এদিকে অন্ততপুরগৃহের মধ্যে. ঘন. ঘন. তাল বৃস্তর্যজন হইতে 
লাগিল। সেই তালবৃত্তের পবনে উ্ভীন কর্পুর-বূপিরাশিতে গৃহ- 








যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ ৃঁ 


মধ্যবন্তী আকাশে যেন নৃতন মেখের উদয় হইল । অনন্তর মধ্যাহ্ন- 
কালীন তুর্্যনিন:দ সতা-গৃহভিত্ভিতে ,অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া! আরও 
বন্ধিত হইলে বাণী মুনিশ্রে্ঠ বশিষ্ট রামকে বলিলেন,_হে রা 
তুমি যাহা শুনিবার, তাহা সমস্তই শুনিয়া, যাহা, জানিবার, ত 
সমস্তই জানিয়াছ, তোমার জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। তম 
আমার উপদেশ যেরূপ শুনিতে, শাস্ত্রীনুনারে দর্শন যেকপ 
করিতেছে, সর্বোত্তম আনন্দ যেরূপ অনুভব করিতেছ, সেইরূপ 
আমার একটী কথ! রাখ । আমি তোমাকে বলিতেছি, ছে" মহাঃতে 
তুমি এক্ষণে গাত্রোখান কর, আপনার কর্তব্য নিজ কর্ম সম্পাদন 
কর, এখন আমাদের মধ্যাহনকাল অতিক্রীস্ত হইয়া! যায়, আর 
বসিয়া থাকা উচিৎ. নহে, এস 'এখন যাই। হে ভদ্র! যদি 
তোমার এখনও শুনিবার আকাজক্ী থাকে এবং আরও যদি 
কিছু জিজ্ঞম্ত থাকে, ত গাহা আগামী কল্য জিজ্ঞাসা 
করিও। ১৪-__-২৩। বান্দীকি কহিলেন, মুনিনাথ বশিষ্ঠ এই 
কথ! বলিলে পর রাজা দশরথ নিজে সভাস্থিত সমস্ত সাঁধু- 
গ্ুণকে ঘথাবিধি .পুঁজী করিলেন। অনিন্দিত ধার্থিকগ্রুবর দশরথ 
বশিষ্টদেবের উপদেশানুসারে রামের অমভিব্যহারে সভাস্থিত" 
মুনি, বিপ্র ও রাজগণ এবং গগনচারী পিদ্বগণ সকলকেই 
মণি, মুক্তা, দিব্য কুুম, রত্ব ও মুক্তাহার প্রদান কররিয়! আসন, 
বসন; অন্ন-পানীয় ও স্থান দিয়া! গন্ধ ধূপ ও মীল্য প্রদান করিয়া, 
প্রণাম করিয়া, যথানিয়মে পুজা করিলেন। ২৪--২৮। অনস্তর 
সানংকালে আকাশ হইতে যেমন চন্দ হয়, সেইরূপ সেই, 
মানদ বশিষ্টাদি দেব-গণ সভামধ্য হইতে গাত্রোখান করিলেন। 
সভা হইতে গাত্রোখান-কাল ধেন ত্রাগ্রস্ত বলিয্া বোধ হইতে, 
লাগিল ৷ সুবগণ কতৃক বিকীর্ণ পুষ্পরাশির.মকরন্দরসে জানুপ্রমাণ, 
'কর্দম সঞ্চিত ই সকলের ত্বরিত-গমনবেগে গাত্র-সজবর্ষে 
কেূরস্থিত রত কল ্ণ হইতে লাগিল, সেই রতু-র্ণ পড়িয়া 
ভূমিতল অরুণবর্ণ হইয়া গেঁল। পরস্পর সক্তর্ষে সকলের হার 
ছিন্ন হইয়া তাহা হইতে যুক্তাসমূহ ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল, সেই 
যুক্তা- -সমাকীর্ণ ভূ তল নিশাকালীন সনক্ষত্র গগনতলকে পরাজিত" 
করিল । পর দেবধি, মুনি, ব্রাক্মণ ও রাজগণের গমনাগমনে 
ষধীর্ণ হইয় উঠিল 1... পরিচারিকা ও ভূত্যগণ ব্যগ্রভাবে পথি- 
মধ্যে প্রথ্িত ভূপালগ্রণকে চামর ছারা ব্যজন, করিতে লাগিল। 
সে সময়ে স্বস্ব কারধ্যতুরাতেই । যে সকল লোক ঠেলাঠেলি_ করিয়া 
গিয়াছিল, .তাহা'. নহে, বশিষ্ঠের উপনিষ্ট তত্বজ্ঞীন-চিন্তাতেই 
সকলে মগ্ন, বাহুজ্ঞান..কাহারও ছিল না; কেবল. অভ্যাসবশতঃ- 
ভাড়াভাড়ি যাওয়াতেই এইরূপ পরস্পর গাত্রসঙ্জর্থ ঘটিয়াছিল ). 
কিন্তু পরধিমধ্যে. সকলেই. কাহার, গাত্রে গাত্রস্জর্ধ ঘটিলে প্র- 
ক্ষণেই অমনি কৃতাগ্তলিপুটে ক্ষমা, প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং 
যাহাতে আর. গাত্রসজ্ব্থ না ঘটে, গীত্রের সক্বর্ধে দুর্বল লোকের" 


.কষ্ট না হয়, এইজগ্ত সকলেই চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ব করিতে কৰিতে- 


নিয়াছিলেন। দশরধ, প্রভৃতি, রাজগণ ও খুনিগণ সকলেই 


স্ভাভূষি ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে পথিমধ্যে পরস্পর মধুর 
অ্তাষণ, করিতে করিতে গমন. করিলেন |... সপ্ত-লোকবাদী দেব- 


গুণ যেমন ইন্দরসভ! হইতে পরস্পর মধুর সম্ভ সন্তাষ্ণ করিতে করিতে 


স্বঙথলোকে গমন করেন, তেমনি, সাধুগণ অন্থষ্টচিত্তে পরস্পর মধুর 
আলাপ করিতে করিতে আঁপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন। 
সেই সভ! হইতে বশিষ্ঠদেবের নিকট বিদায় প্রাপ্ত টা রি 









































নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ ॥ 


সকলেই পরম্পর যথারীতি সন্তাষণ-নমস্কারাদি করিয়া স্স্বভবনে 
গমনপূরর্বক দিরপকৃতা অন্পাদন করিলেন। ২৯--৩৬। অনন্তর 
বশিষ্ট প্রভৃতি মুনিগণ, দশরথ প্রভৃতি 'রাজগণ সকলেই আপন 
আপন দৈনিক কর্তব্য-কর্ধু সমাধা করিলেন। সকলে স্বন্ব দিবা- 
কৃত্তও সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন।- এদ্দিকে আকশমার্গের পথিক 
ভাস্করদেবও অস্তাচলে গমন করিলেন। মহামতি রামের জ্ঞানকথাঁর 
আলোচনা করত জাগরিত হইয়াই সকলে সেই রাত্রি অতিশীদ্র 
অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে দিবাকর অন্ধকাররূপ ধূলি ও 
তারকাকুন্গম অপমারিত করিয়া, জগদৃরূপ গৃহকে পরিস্কৃত করিয়া 
সমাগত হইলেন। ৩৭--৪০। ুধ্যদেব প্রথমে উদ্দিত হইয়াই 
করবীর ও কুসুমের স্াযু লোহিতবর্ণ কিরণপুপ্ দ্বারা চতুদ্দিক বক্ত- 
বর্ণ করিয়া! গগনসাগরে ঝাঁপ দিলেন । রাজা, বাজপুত্র, মন্ত্রী ও 
বশিষ্টপ্রমুখ মুনিগণ সকলেই পুনরায় দশরখের সভায় আসিয়া! 


উপস্থিত হইলেন। প্রতিদিন আকাশে যেমন যথাস্থানে যথারীতি 


গ্রহনক্ষত্রনিচয় উদ্দিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সকলেই সেই 
সভার ্বত্বস্থানে যথারীতি আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর 


বশিষ্ঠদেব আপন আসনে উপবেশন করিয়াছেন; দশরথ প্রভৃতি 


বাজগণ ও সুমন্্র প্রভৃতি মন্ত্িগণ বশিষ্ঠদেবের প্রশংমা করিতেছেন, 
এমন সময়ে কমললোচন ধীমান রাম, বশিষ্ঠদেব ও পিতৃদেবের 
সন্মুখে উপবেশন করিয়! মৃহৃত্রে বলিতে লাগিলেন। ৪৯__৪৫.। 
ভগবন্‌! 
আপনি সর্ববপ্রকারসন্দেহছেদনে কুঠার, আপনি শক্রুদিগেরও 
শোকভয় নাশ করিয়া থাকেন,আপনাকে অধিক আর কি বলিব; 
আমার শ্রোতব্য ঝা জ্ঞাতব্য ব্ষয় আর কি আছে? আমি তাহা 
বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি ন1; যদি কিছু শ্রোতব্য থাকে ত আপ- 
নাকে তাহা অনুগ্রহ করিয়া কীর্তন করিতে হুঈবে। বশিষ্ঠ 


কহিলেন্,-_রাম !. ভূমি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, তোমার শ্রোতব্য 


আর কিছুই নাই। তোমার বুদ্ধি এক্ষণে প্রাপ্ব্য বিষয় প্রাপ্ত 
হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতৈছ। তুমিই 
নিজে বদধিপর্রক 'বিচার করিয়া বল দেখি, তুমি অদ্য আপনাকে 
কি প্রকার অনুভব করিতেছ। আর. তোমার অবশিষ্ট শ্রোতব্যই 
বাকি আছে? রাম কহিলেন, ব্রঙ্গন! আমি বোধ করিতেছি, 
আমি. কৃতার্থ হইয়াছি, নির্বাণ ও প্রশান্ত হইয়াছি, আমার.আর 


কোন বিষয়ে আকাজক্কা নাই, যাহা হক্তব্য, তাহ? আপনি সমস্তই 


কীর্তন করিয়াছেন, যাহা, জ্ঞাতব্য, তাহা সমস্তই আমি জানিয়াছি; 
আপনার বাণী সফণা হইয্বাছেন, এক্ষণে আপনি বিশ্রাম লাভ 


_ করুন। যাহ! 'পাইবার, তাহা পাইয়াছি, যাহ! জানিবার তাহা 
জানিয়াছি, জীবব্রদ্ষের পার্থক্য-বোধ অপস্থত হইয়াছে, সমন্তই 
: এক ত্্ধ, বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, দৃ্ঠভৈনে ্রতীতি বিগলিত হই- 


য়াছে? সম্গ্রপে ব্চার করিয়া সংসারের প্রতি আহা ত্যাগ 


রি করিয়াছি? ৪৬৫২ ] 


? 


্ধিকদিশততম রগ সমাগ্ত॥ ২০৩ ॥. ২ | 


আপনি স্ধধনুুজ্ভ. আপনি নিল জ্ঞানের মহাাগর, . 





৮২৩৯ 


চতুরধিকদিশত তম সর্গ। 


. ৃশিষ্ঠ কহিলেন,__হে মাহাবাহো! আমার কপূর ব বাক্য 
পুনরপি শ্রবণ .কর; পুনঃপুনঃ মার্জন! করিলে দর্পণ সমধিক 
পরিষ্কৃত হুইয়া' থাকে । দৃ্ঠ ছ্িবিধ, রূপ ও নাম) রূপ_ অর্থ 
নাম-_শব, শব্দের অর্থও আবার জাতি, গুণ, ত্রিয়া ও ভ্রব্যভেদে 


চতুর্বিধ। যথা ভদ্রা নামে গরু, সে চঞ্চল, তাহার বর্ণ নীল, গক্রু ; 
শবের অর্থ জাতি, ভদ্র শব্ধের অর্থ দ্রব্য, চঞ্চল শব্দের অর্থ - 


তাহার প্রিয়া এবং নীলব্্ণ বলিতে তাহার গুণ। এলে এই 
ভেদকক্পনা একই গরুতে হইতেছে, কারণ__এখানে বাস্তবিক 
চারিটা বস্ত নাই; স্থতরাৎ শব্দের অর্থ আর কিছুই নয়, জ্ঞানের 
(জানিবার), সন্কেতমাত্র; সে জ্ঞানও ভ্রান্তিমুলক; অতএব 
অর্থ প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে; অর্থয্দি কিছুই না হয়, তাহ 
হইলে শব্দও সলিলপতনশবের স্তায় নিরর্থক হইয়৷ একই বস্তুতে 
পরিণত হইয়া যায় । এইরূপ বিচারে শববার্থরূগী নামরপ মার্জিত 
হইলে এই দৃশ্য 'জগংও চিদ্বাভীসে পরিণত হইয়া, অপ্পতুল্য 
হইয়া, যাঁয়। এইরূপে জাগ্রৎ যখন মিথ্যা হইতেছে, তখন 
তআহাকে ্বপদৃষ্টব্ষয়ই বলিতে হইবে ১_ অর্থ স্বপ্থে যাহা দুষ্ট 
হইয়াছিল, স-স্কারমুখে তাহাই স্মৃতিরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়? 

বাস্তবিক' তাহ! -ভিন্াকারে প্রতীয়মান হইলেও. একমাত্র জ্ঞান- 
্বরাপই। নির্মল চিদাকাশ স্বপ্রপুরীরূপে প্রতীয়মান হইয়া সরপ 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে রূপবিহীন; এই ত্রিজগৎও সেইরূপ জ্ঞান 
কগিবে। রাম কহিলেন,--প্রভো-! এই পৃথিবী কি প্রকারে সম্পন্ন 
হইল? পর্বত কিরূপে সম্পন্ন হইল? জল কিরূপে সম্পন্ন হইল ? 
পাঁষাণ কিরূপ সম্পন্ন হইল ? তেজঃ কিরূপে সম্পন্ন হইল ? ক্রি! 
কিরূপে সম্পন্ন হইল £ বায়ু কিরূপে সম্পন্ন হইল ? শূন্য কিরূপে 
সম্পন্ন হইল? চিদাকাশ কিরূপে সম্পন্ন হইল? তাহা আমি 
সমস্তই বুঝিয়াছি; তথাপি পুনরণি আমাকে বু্ধাইরার নিমিত্ত 
তাহার পুনরুল্পেখ করুন, বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাঘব! তথ্য- 
রূপে. বল দেখি, তুমি স্বপ্নে যে. পুরী দেখিয়! থাক, তাহাতে পৃথিবী 
কিরূপে উৎপনন.হয়.?. আকাশ কিরূপে উৎপন্ন হয়? জল কিরূপে 
উৎপন্ন হয়? পাষাণ কিরূপে উৎপ্ন হব? তেজঃ কিরূপে উৎপনন 
হয়? দিক্‌ও কাল- কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্রিয়! কিরূপে উৎপন্ন 


হয়? স্বপ্বপুরীতে এ সকল কিরূপে সম্পন্ন হয় ?.তাহার কারণই 


বা কি বল, দ্েখি। কেই বাতাহা নিন্মাণ করে,.দগ্ধ করে, 
আনয়ন করে, কেই ঝ তাহা উৎপাদন করে, পরশ করে, তাহার 
স্বরূপ কি, ক্াধ্যই বাকি৭ তাহা বল দেখি । বাম কহিলেন__ 
এই জগতের স্বরূপ কেবল আকাশই, এই জগতের ভূমি-পর্ধ্বতাদি 
এ সকল সৎ নহে; এই জগ স্বপ্তবরূপ, ইহার আকাবও নাই, 
আস্পদও নাই । এই জগতের যথার্থ স্বরূপ হইতেছে আকাশ, 


তাহার আকার বা. আধার .কিছুই-নাই; নিরাকার, আকাশের 
আধারে বা. প্রয়োজন. কি বাস্তবিক জগৎ নামে কিছুই 
সম্পন্ন হয, নাই.) এই যে জগদাকারে যাহা, কিছু প্রতিভাত . 


হইতেছে; ইহা চিৎই: ্বপ্ের স্তায় মনোরূপে, অবস্থিত হইতেছে। 
ততুজ্ঞানী-মহাত্বগণ জানেন, 'এই দিক্‌, কাল প্রভৃতি, পরববতাদি, 
জলাদি ও পানাদি সমস্তই. চিদাকাশ। জল যেমন দ্রবভাব- 


[হইতে কৃঠিনরূপে, পরিণত হইয়া, প্যাণরূপে (বরফরপে ) অব- 


স্থিত হয়,সেইরূপ. আবি আকাশভাব, '্রাপ্ত হইয়া 'আকাশরূপে 
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অবস্থিত হা বস্ততঃ পৃথিবী প্রভৃতি. কিছুই নাই; 
দৃশ্ঠভাবেও কুত্রাপি নাই, এমস্তই একমাত্র অনন্ত চিদাকাশ। 
১২--১৬।  প্রশান্ত-সাগরের ভ্রবময় সলিল যেমন -এক.হইয়াও 


_ আবর্ত, তরঙ্গ, ফনাদিরূপে নানা হয়; পরমাস্মায 'চিদাকাশও 


মনি এক 'হইয়াও নানাকারে প্রতিভাত 'হয়।: চিৎ আপনাকে 


 কাঠিন্জ্ঞানে পর্বতভাব প্রাপ্ত হা কঠিনতাব ধারণ করেন 


২ আবার শৃশ্ততাঙ্ঞানে আপনাকে শৃণ্ঠ 'আকাশ বলিয়াই জ্ঞান 
পট করেন। 


দ্রবত্বজ্জানে আপনাকে জল. বলিয়া জ্ঞান করেন, 
ম্পন্দভ্ানে আপনাকে বাযু বলিয়া জ্ঞাত “করেন, উষ্ণতীজ্ঞানে 
আপনাকে বহ্ছি বলিয়। জ্ঞান. করেন; কিন্তু উক্ত প্রকার বিভিন্ন 
প্রকার জ্ঞানের সময়ে আপনার চিদ্রুপা পরিত্যাগ করেন না। 
রে গগনরূপী, এই চিতপদার্থের স্বভাবই এই যে, ইনি 
1 কারণেই ঈদৃশরপে প্রকটিত হন। আকাশে যেন 


সু 'আর কিছুই নাই, সমুদ্রে যেমন জল-. 


ব্যতিরেকে আর কিছুই. নাই, : তেমনি চিদীতী - ব্যতিরেকে 
জগতৈর কিছুই সার নাই।  চিদাকাশ -ব্টতীত “হ্মি”“আমি” 


ইত্যাদি ভাব কোনরূপেই সম্ভবপর নহে) অতএব শীস্তভীবে 
অবস্থান করাই বিধেয়1 আপনি যেমন এই; গৃহমধ্যে অব-. 


স্থিতি করিয়! সন্কলবলে বা! স্বপ্রবলে পর্ব: ও অগ্নি প্রভৃতি 
দবস্থ বস্ঁর প্রত্যক্ষজ্ঞান করিতে পারেন কেরিয়াও থাকেন), 


থাকেন। বসবিক যখন দেহ লাই, ধন, পিই, বিনা কারণে 


অসত্য অজ্ঞানবশে (ভ্রান্তিবশে ) দৈহাকারে উদ্দিত' হইযী 
থাকেন, - ইহা বিচার করিয়া 1 দেখা উচিত।' ২১২৫] অন) 


বুদধি' অহঙ্কার, ভূত, পর্বত, দিক, এ ঈমস্তই একমাত্র চিদাকাশ ; 
সেই। চিাকাণ পাধানেরভিউবের সায় নিস্পন্ৰ। " 


[স্থিতি করিতেছেন। ' চিত্তিতে যে বিকা'শ-__অর্থতি ন্বর্প প্রকাশ, 
তাঁহাকেই জগৎ বলা হইয়াছে, যেমন দ্রবকে 'সলিল বলা হয়৷ 
ফলতঃ এই জগদভাঁন, ইহা ভানই নহে; পরমার্থ-বিচারে ইহ 


শষ্য চিদদীকাশ।' অজ্ঞ ঝটক্তির কথা কহিতেছি না, যিনি উততলনী 
ভীহার সিদ্ধান্তের, কথাই বলিতেছি, রা 'জানেন,, হা, 


শনি চিদাকাশ। | ২৬--২৯।. 


নাত তরবিকবিশততম রর মাপত। ॥ ২০৪. 7 
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পাশ রা । 
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ৃ চকে প্রতিভাত হন, উদ্বিষয়ে নি পন্দেহ ই কিন্ত হে 





ভগবন্‌ |-নেহশুন্ঠাচিং জাগ্ৎ ও সনে দেহযু্' হন কি প্রকারে? 


এই বিষয়ে আনার মহান্‌ সন্দেহ রহিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া আমার এই সন্দেহ ভঞজন করিয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন সকল অবস্থাতেই, 

হইতে উৎপন্ন, আকাশই ইহার আধার; শভিনন ইহা অন্ত কিছুই 


দূষ্ঠ আকাশময়, আকাশ 


সেইরূপ. 4৮5 সনকলবলে আকার শন করিয়া, 


এরই 
'বিচার করিয়া দেখিলে? প্রতীয়মান হয় যে, (কিউই, উৎপন্ন বা. 
নষ্ট নহে; ইচতন্যরূপী- উই “্যথান্থিত জগরীপে : স্বস্থ“রূপে'অব-: 


| রান্টী, .পোষাণকোষের. . ভিতরে, স্থিত) কোন 

'গুহমগ্গ়াদিরোষের, মধ্যে অবস্থিত বলিয়াছেন; কোন কোনটাকে 

-:  ক্সাকাজ পক্ষীরত্তায় অবস্থিত বলিয়াছেন।.. মেই 'সম্ত ব্রদ্াডের 
1 মধ্যে $আমাদের এই. ্রহ্গাণত-.যে প্রকার, হে. ভগ্রবন্!..হে 

-.| তত্জ্ঞানিপ্রবর! আপনি তাহার সবিশেষ কীর্তন করুন. বশিষ্ঠ 

' কহিলেন, রাম! যাহা বখন হয় নাই, যাহা কখন দেখা যায় নাই 





যোগবাশি্-রামায় ১. 


নহে, এ বিষয়ে কৌন সন্দেহ নাই। নিথিল বন্তর কারণতাশূন্ত 
পররদ্ধে সৃষ্টির. প্রারভ্তেই: কোন ভূতের ( ক্ষিত্যাদির ) সম্ভাবন! 
নাই:রা হয়না . দেহ'ত. পুথ্যাদি পঞ্ভূত-গঠিত হইবে, পুথ্যাদি 
পরচভূতই, ষখন..অলীক..একেরারে নাই,.তরন 'দেছও লাই। 
চিদাকাশের্বরূপূই- কেরল প্রতিভাত হইতেছে: -চিদবাকাশের 
স্বরপবিকাশই ্বপ্ে্ স্তায় এই আকারাভাম দর্শন করিয়া থাকে। 
তছাতেই যেন সাকার ও আকুল. (মায়াগুণে বিক্ষুন্ধ) হইয়া 
পড়ে। . চিদ্বাকাশের যে বিকাশ, তাহাই স্বপ্নভান, তাহাই জগৰ।- 
কার; ফলজ তাহা চিদ্বাকাশই, চিদাকাশরূপেই তাহাকে সবপ্ন- 
বিব্ত জগৎ বল! হইয়া, থাকে। চিদাকাশের মধ্যে আকাশের 
যায় নির্মল থে জ্ঞানম্বর্ূপ, তাহারই . মধ্যে স্বপ্ন ও. জগত, ইত্যাকার 
রূগ-বিদ্যমান.রহিয়াছে। রূপভেদ-কল্পনারারী চিদাত্বাই [ই আপন'র 
এই অনন্ত স্বভাব-বিকাশে ক্ষিতি প্রস্তুতি পুথক্‌ সংজ্ঞা (নাম) 
নাঃ করিতেছেন।  চিদৃভানকেই.. স্বপ্ন ও জগংশব্ডে অভিহিত 
1 যায়-চিতির. ভাবও আর কিছুই.নয়, চিতির স্বরূপই চিত্‌- 


মন শুষ্ঠতার অবধি. নাই,. সেইরূপ র্ধাকাশে- বিভিন সি 
পররম্পরাও কত যে আছে.ও লম্ব পাইতেছে তাহার সংখ্যা করা 
যায় না; ফলতঃ-্র সবষ্টিপম্পরা ব্রক্ধ হইতে পৃথক নহে, ত্রহ্মই। 
১১৯) রাম রুহিলেন্চ ভগব্ন! আপনি .এ. অসুখ টির 
কথা পূর্বেও বলিয়াছেন): তখন -রিশেষ করি য়াকৌন কোন 


:স্থষ্টি-রদ্ধাগুাকাশের মধ্যে অবস্থিত,..কোন ..€কন : সৃষ্টির 


অন্ত নাই,..কোন কোনটি ভূগর্ডের : ভিতরে রহিয়াছে, 
কোন. কোন সৃষ্ট আকাশের উপরে. অবস্থিত, কোন, কোনটা 
তেজোমগুলর মধ্যে: রহিয়াছে, কোনগুলি বা রাতস্ন্ধে অবস্থিত, 
'কোন কোন. হুষ্টির ভূমণ্ডল, আকাশের উপর... অবস্থিত. এবং 
পিগীলিকার ক্যা সং উর্্ ও আধোবর্ভী দেব-দৈত য-মান্বাদি 
াণিগণ- সকলেই “আমরা. উপরে, . আছি”), “আমরা উপরে 


আছি ৮. এইরূপ. জ্ঞান", করিতেছে, , _কারণ..সে.. সকল সৃষ্টির 


ভূতাগের নিয়তাগ উপরের, দ্রিকে ও উপরিভাগ নীচের দিকে, এই 
জন্ত দেখিলে বোধ হয়তথাকার প্রাণিগণ উদ্পদ ও অধোমস্তক 
হইয়!- বহিয়াছে.): বন ও পর্বত, কল জাধোমুখে কঝ্ুলিতেছে। 
(কোন্‌: কোন - বর্গাণ্ডের এপ্রানিগণ এরায়বীন়দেহুধারী, কোন.কোন 
টিতে কেবল অঙ্কুরার--আর ক্রিছুই. নাই। কোন. কৌন বরঙ্কা- 
.গুর-.জীরদেহ আকাশ্বময়, কোন কোন বাণ কেবুল লে 
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বা কোথায় শ্রবণ করা যায় নাই, তাহাই বর্ণনা করিতে হয় , 
তাই দৃষ্টান্ত ছারা বুঝাইতে হয়; শ্রোতাকেও তাহাই শুনিতে 
হয়। কিন্তু বাম! এই ব্রচ্মাণ্ডের বিষয় শান্ত দেবগণ মুনিগণ 
শত শত বার বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন) তুমি তাহা সমস্তই জ্ঞাত 
আছ। তুমিও যাহা! জান, শাস্ত্েও তাহাই বর্ণিত আছে, তত্যতীত 


মিজি তাহা, আকাশম্বরূপ,, কদাপি তাছার নাশ নাই ।.. আকাশে 


অধিক আর কিছুই নাই; সুতরাং ইহ! আর কি বর্ণনা করিব টিনা 


১৯০১১০১১০০০ (০ - 





্ 





নির্ধাণ-প্রকরণ-উভ্তরভাগ । 


ব্রাম কহিলেন, ব্রন! ব্রক্ধ কিরপে ব্রক্গাগ্ডাকারে সম্পন্ন 
সুইলেন্ন- ৭ কত কাল বা এইরূপে থারিবেন, ইইার-পরিযাণই বা 
কত ঃ.তাহা আমাকে বলুন 1.-১২-২১।. বৃশিষ্ঠ কহিলেন, 
রাম! বর্ষের আও নাই, অন্তও. নাই, তিনি অব্যয়; তিনি 
সর্বদাই আছেন। সেই পরমীকাশে .(ব্রন্মে) আদি, মধ্য, অন্ত 
বা'আকার কিছুই নাই এই যে অনাদি অনন্ত অব্যয় অপরি- 
চ্ছিন্ ব্রন্ধীকাশ, ইহারই বিবর্ত এই বিশ্ব; এইজন্ত/-বিশ্বের আদি 
অন্ত নাই। এই পরম চিদাকাশের ্বন্বরূপে স্বতঃই যে বিকাশ, 
তাহাকেই এই বিশ্ব বলা হয়] নুতরাংৎ তিনি নিজেই বিশ্ব, 
এ কথা বলা ভ্রম। স্বপ্পে পুরুষের যেমন নগর দর্শন ঘটে, সেই- 
রূপ সেই চিদ্াকাশের,যে নগরব..ভান, হয়, সেই. ভানকেই বিশ্ব 
বল! হয়। এই চিন্ময় ব্রদ্মে কঠিন পাধাণাস্মক পর্বত, দ্রবময় 
সলিল, শুন্তম, আকাশ এবং কল্পনাত্মক কাল, এ সকলের ছুই 
নাই। এই অব্যয় বন্ধ নিজ চিত্সভাবপ্রযুক্ত থে প্রকারে চেতি 

হন. তাহাই পর্বতাদির স্তাষ় হইয্ব! প্রতীয়মান হয়।. স্বপ্নে যেমন 
অশিলাই শিলা বলিয়া-প্রতিভাত .হয়,.অনাকাশই আকাশ বলিয়া 
বোধ হয়, চিন্ময় বন্ধে দৃষ্ঠপ্রপঞ্চের অবস্থিতিও ভ্ত্রপ জানিবে। 
নিরাকার শান্ত চিৎ বে 'আপ্রনার যে চিতস্বরূপের অনুভব 
করেন, সেই অন্ুভবকেই জগং. বলা. হয়; ফলন; তাহ! নির।- 
কার। বাধুর অভ্যন্তরে স্পন্দ যেমন বাযুবূগ্োেই অবস্থিত), ত্রান 
বন্মে এই জগ. ্রন্রূপেই অবস্থিত) ইহার ক্ষয় রা উদয় কিছুই 
নাই । ২২:৩০" জলের যেখন..ডবন্ত, মারাশের যেমুর শুন, 

বস্তর যেমন বস্ততব, ব্রন্ষেও তেমনিঃএই. জগৎ্। . কারণ নাই 
বনিষা ব্রদ্ধে জগতের আবির্ভাব ঝা তিরোভাব কিছুই নাই; অথচ 
ব্রক্ষপদে এই জগৎ নাই বলাও'যায় না, আছে বলাও যায় না। 
ব্রহ্ধ অনাদি নিরাকার আভাসশুন্ত চিদ্বাকাশ ; ইনি কখনই 
সুষ্টির কারণ হইতে পারেন ন।। অতএব অবযবীর অবয়ব যেমন 
অবয়বী হইতে পৃথক্‌ নহে; অবরবীর আত্মম্বরূপই। নিরবয়ব 
্রধ্ধাকাশে৪ তেমনি এই জগৎ আকাশরপেই' অবস্থিত. -সমস্তই 
একমাত্র নিরালম্ব অনাময় শান্ত জ্ঞানঘ্বরূপ।- ইস্াতে সত্তা, 
অসত্ত। ও নান। কিছুই নাই। ৩১--৩৫1 .এই অনাদি অনন্ত 
অজ অব্যয় শান্ত ব্রহ্মাকাশই -সম্বন্-কলিত ও ্বপ্ৃষ্ট নগরের 
যায় সর্ববরূপে অবস্থিত। নির্মল কমনীয় পরম -চিদাকাশের 
সারভূত স্বরূপই চিৎস্বভাব হইতে 'ভ্রান্তিবশে -যে যে আকারে 
প্রতিভাত 'হন্, তাহাকেই আপনার কল্পিত মায়ারশে: মহাপ্রলয় 
পর্যন্ত জগদ্রূপে জ্ঞান করেন 1-৩৬--৩৭ । 


পর্গাবিক দিশতৃত তম রগ মমাপত। ॥ ২০৫ ॥ ক 
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.. বড়ধিক্ৰিশতত তম সর্গ। রা 


শষ, হি ছে অনঘ! বিনা, রারণে য়ে জগদভাব ৰ 
হুইতৈছে, দাস্তরগক্ষে তাহা -কিছুই. নহে; ফলত ব্রহ্ম পরমার্থ 


ক্ষঘরূপে স্থিত আংছেন.। -হেকমৃহামতে! কোন তন্রজ্ঞানী 
আপনার -জ্ঞালকে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত. (অর্থার্থ -বিশদরূপে 
'ততবার্থ অবগত হইবার.জন্ত):এই বিষয়ে আমাকে, যে.গুরুতর প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, .তাহ!- তোমার নিকটে রলিতেছি, শ্রবণ কর.। ভুমূ- 


গুলে ভ্রিলোকবিখ্যাত কুশদ্বীপনাষে, এক দ্বীপ বলগ়্াকারে অবস্থিত 





...] অনশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে ত 


'ুনিবর.1. এই. 


৮৪১ 


আছে; তাহার দুপাশে. ছুই সমুদ্র (স্ুরাসমুদ্র ও স্বৃতসমুদ্র) 
প্রবাহিত। দেই কুশদ্বীপের পুর্লোভর-কোণে ইলাবতী নামে এক 
হুবর্ণমম়ী- পুরী আছে; মেই হুবর্ণময়ী পুরীর ভূভাগ হইতে উদ্ধা 
দিকে-যে দীপ্তিপুঞ্জ নির্গত. হইয়া শোভ1! পাইতে থাকে; দুর 
হইতে তাহা দেখিলে বৌধ হয় যেন, সুব্ণস্তস্ত গগনভেদ করিয়া 
উঠিয়াছে। সেই পুরীর পূর্বভাগে প্রজ্ঞপ্তি নামে খ্যাত. এক 
রাজা ছিলেন, নিখিল জগদ্াণী লোক সেই ই রাজার প্রতি অনুরক্তঃ 
অধিক কি, তিনি ধেন.-্বর্গে দ্বিতীয় ইন্দ্র ছিলেন। ১--৫। 
প্রলয়কালে আকাশ হইতে ক্চ্যিত হুইক্জ! তৃর্ধ্যদেব যেমন ভূতুলে 
পতিত হন, মেইরূপ আমি কোন কারণে আকাশ হইতে মেই 
রাজার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম । তিনি পাদ্য, অধ্থ্য, 
আচমনীয়-ও পুষ্প দ্বারা আমার পুঁজ! করিয়া উপবেশনপূর্ববক 
কথাপ্রসঙ্ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগব্ন্‌ ! যখন সর্ব্ব 

ংহার হয়, নিখিল কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়! যায়, একমাত্র অনির্ক্ব- 
চনীয় শুন্ট পরমাকাশ পর্যবসিত: হইয়! যায, তখন পুনঃসষ্ট 
হইবার এমন কি. মুলীভূত কারণ বিদ্যমান থাঁকিতে পারে, এবৎ 
তাহার সহকারী কারণই ঝ। কোথায় কি প্রকারে -কি'কি- থাকিতে 
পারে. তাহ! আমাকে বলুন। আর. এই. ' জগহটাই ঝা.কি, 

আর্‌ ইহার, হষ্টিপ্রলয়াদিই বা কি?.এই জগতের মধ্যে কোন 
প্রদেশ অন্ধকীরময়,. কোন কোন. স্থান আকাশময় আকাশের 
উপরে. সাগর। : কোন কোন স্থান..কৃমিকীটে পরিপূর্ণ; কোন, 
কোন প্রদেশ আকাশকোষের মধ্যে অবস্থিত, কোন কোন প্রদেশ 
পাঁষাণের অন্তরে, নিহিত; ইত্যাদি বৈচিত্র্েরই বা কারণ কি? 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চভুত ও তন্ন চত্তুর্রিধ জীবজাতিই বাস্তবিক কি? 
৬--৯১.। আর তাহাদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি প্রভৃতিই ব! কেন হয়.? 
এই জমুদয়ের কর্তা. কে? দ্রষ্টা কে? ইহাদের মধ্যে আধার- 
আধেষ্তাই কি প্রকার ? বন্মবকাগু-জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়কাগ্ডায্মর 
বেদশান্ত্ের, মতানুসারে : জগতের মৃহানাশ (প্রলয় ) কখনই. য় 
না; পরস্ত- তত প্রানিবর্গের পূর্রন্কতকন্ম্মানুসারে সর্বদাই জগব্য- 
রছার প্রবর্তিত. হইতেছে-এইরূপই ঘি নিয় করা যায় তাহা 
হইলে ত ্রাক্তনকর্মমংস্কার (এই যে কর্ম করিলাম, ইহার 
ফল এইরূপ. হুইবে ইত্যাকার ভাবনা): যেরপ হয় অন্ুভবও 
সেইরূপ, হইবে; হুত্তরাং সংস্কারকেই (ভাবনাকেই ) দেহাদিকার 
বলিবেন, ন/,'অন্ত কাহাকেও-দ্রেহাদির কারণ বলিয়া, স্বীকার করি- 
বেন? যদি ভাবনাকে কারণ ব্নে, তাহা হইলে সেই 'ভাবন!কে 
(জ্ঞানকে ) অনশ্বর -ন্ত্যি. বলিবেন, -না, নশ্বর বলিবেন? যদি 
তাহা কুটস্থ চৈত্য- 


১ স্তই হইয়া! পড়ে, দেহাদিবিকার আর তাহাতে ঘটিতেই পারে না। 


যদি নর বলেন, তাহা- হইলে তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে 
হয় উৎপত্তি ্বীকার করিলে -মে উৎ্পন্তিরই ঝা কীরণ ক্ি.? 


তাহাও ত:রিছুই-দেখা যায় না। অন্ত ক্লিছুকে মাতাপিতাদিগকে) 


যদি দেহাদির কারণ, বলিয়া দ্বীকার- করেন, তাহা হইলে. হে 
দ্বীপে যেসকল প্রানী দেহত্যাগ করিল বা 
অগ্িদষ্ হুইয়া:-মৃত হইল, তাহাদের নরক বা! স্বর্গভোগ করিবার 
জন্ত. দেহ.কিননূপে উৎপুন্ন হইবে ? মৃত্যুর পরে. নরক বা স্বর্গ. 


ভোগের জন্ত যেংদেহ হয়, তাহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে. হইবে, [ 


কিন্ত তাহা-ত. মাতাপিত্রার্দিকৃত_নহে.১ সুতরাং তাহা. কোথা 
হইতে আসিবে ? তাহার উপ্রাদান ঝা |নিমিত্ত-কারণই বা. কাহাকে 


চি 
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র 
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বলিবেন? যদি বলেন; ধর্ম ও অধর্মই দেহাদি আকারে পরিণত 


হয়; তাহা কিছু সঙ্গত মনে করিতে পারি না, কার», ধর্ম অর্থ 


মূর্তিহীন; তাহা কিরূপে মৃত্ভিমান্‌ দেহ হইবে ? অদ্রব্য ড্রব্য 
€ পাখিবাদি ) দ্বার! দেহাদিনির্মাণ ' করে, এইরূপ যুক্তিও একান্ত 


অসার। মাতাপিত্র'দি-' নিমিত্তের অভাব বলিয়াই কি ব্বর্গ-নরক-. 


ভোগের দেহের প্রতি ধর্ম অধন্দ্রকে কারণ বলিবেন, না, অন্ত কোন 


৷ কারণ বলিবেন? যদি বলেন, মাতাপিত্রাদিই দেহের কারণ, তত 
টি দেহ উৎপন্ন হয় না, একথা ঝলিলে ধর্মমাধর্্াদি কর্তার পরলোক 


নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে ; আমি বলি সে সিদ্াস্ত যুক্তিযুক্ত 
নহে। কারণ, বর্তমান জন্মই পুর্বজন্মের নিকটে পরলোক বলিমা 
গণ্য হইবে। ১২--২৩ | নতুবা! পরলোক নাই বলিলে সমস্ত বেদ- 
শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়া! পড়ে। অ'রও দেখুন, এক দেশের 
প্রজা অন্ঠ দূরদেশে অবস্থিত নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টার অবিষয়ীভূত 
সন্বন্বশূন্য  মূর্তহীন রাজাদেশ প্রভৃতি দ্বারা ব্ধবন্ধ-দণ্ড প্রাপ্ত 
হইতেছে, ইহাতেই বা যুক্তি কি, দেবতাদিগের বরে পাষাণময় 
তত ক্ষণ শলমধ্যে নুবর্ণময় হইয়া পড়ে ; ইহাতেই বা যুক্তি কি? 
আর এই যে অচেতন বিধি-নিষেধ সকল প্রয়োজন-সিদ্ধরূপ নিমিত্ত 
ব্যর্তিরেকেই প্রবর্তিত হইয়া! কতক প্রচারিত কতক অপ্রচারিত 
হইয়া! রহিয়াছে, ইহারই বা কারণ কি? তহা আমাকে বলুন। 
রহ্ষন্‌! এই জগত পুর্বে অসৎ ছিল, তাহার পরে ইহা সম্পন্ন 


হইয়াছে, ইত্যাদি অর্থবোধিকা শ্রুতিই বা কিরুপে সঙ্গত হয়? হে 


মহামুনে! ৃষ্টপ্রীরস্তে শুন্ত আকাশ হইতে কিরপে বক্ধার 
উৎপত্তি হয়? যদি বলেন আকাশের ঈ্ুশ শক্ত আছে; তাহা 
হইলে সকল আকাশ হইতে আরও ব্রহ্মা উৎপন্ন হন না কেন? 


_ওষধি সকলের স্বস্ববীজ জননশক্তি, অগ্নি প্রভৃতির যজ্জাদি 


স্বভাবই বা কো হইতে উৎপন্ন: হইল ? ২৪-:২৯। হে 
মুনীশ্বর! আমার এই জিজ্ঞাস্ত বিষয়গুলির আপনি যাহা 
জানেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন; আরও আমার কতক- 
গুলি জিজ্ঞান্ত আছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন,_একই ব্যক্তির 
শত্রু বাসনা-ফলপ্রদ প্রশ্নাগাদি পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া তাহার মৃত্যু- 
কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, আর সেই সময়েই তাহার 


বন্ধু উক্ত পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া তাহার জীবন প্রার্থন| করিয়া প্রাণ 


ত্যাগ করিল। এ স্থলে উক্ত শত্রু ও মিত্র, উভয্বেরই উপরে 


' যথাক্রমে ' এককালে একব্যক্তির মৃত্যু ও জীবন প্রার্থনা সফল 


হয় কিরপে, তাহা আমাকে, বলুন। আমি , “আকাশের 
পর্ণচক্্ হই” এইরূপ কামনা করিয়া বহু ব্যক্তি এককালে তপশ্তা 
করিতে আর্ত করিল, এবং সকলেই তপস্ঠার. ফলে চক্ভাব 
প্রাপ্ত হইল; সেই স্থলে আকাশ এককালে বহু: চত্রযুক্ত হয় 
নাকেন? আবরও' দেখুন, অনেক -ব্যক্তি একটা বমণীকে যদি 
নিজ পত্তীরপৈ ব্যান করে, তাহা হইলে: খ্যানফলে সেই রমণী 


তাহাদিগের সকলেরই পত্থী হইবে € কিন্তু সেই রমণী একাধারে 
নিজ স্বামীর গৃহে নিজ তপস্ঠায় ব্রহ্মচারিণী, তপস্তা! ফলে সেই; 
ধ্যাতাদিগের সকলেরই ধর্মমত পত্বী- হওয়ায় সাধবী ও বব্যক্তির 


ভোগা বলিয়া অসাধৰী কিরূপে হইবে; একাকিনী কিরূপে ভিন 
দেশে ভিন্ন ভিননগৃহে তাহাদের প্থী হইয়া অবস্থিতি করিবে ? 


এ সকল বদি না স্বীকার করেন ত. ধ্যানের ফল ' হয় না, ধ্যান, 
মিথ্যা বলিতে হয়। “আমি গৃহ হইতে নির্গত না হইয়াই অপ্ত-. 


দ্বীপের রাজা হইব” এইবপ বিরুদ্ধ বাসনা বর বা? সাপের ফলে 











যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 


যদি সিদ্ধ হয়,/তাহা হইলে একই গৃহের মধ্যে সপ্ত্ীপের রাজ্য- 
ভোগ কিরূপে অন্তবগর হয়, তাহা আমাকে বলুন। দান, ধর্ম, 
তগস্তা, গুঁদীদেহিক শদ্ধাদি কর্মের ফল ' অনুষ্ট, সেই অধৃষ্ট ধদি 
কর্মক্ষম প্রদেশে উৎপন্ন হইবে, এইরূপ যদি নিয়ম হয়, তাহা 
হইলে জিজ্ঞাসা করি, ইহলোকে শী সমস্ত দান-ধর্্াদি করিয়া 
পরকালে (শৃন্টপ্রদেণে ) তাহার ফল পায় কিরূপে? 'আর-এক 
কথা, অনৃষ্ট ত মূর্তশরীরেই ফলপ্রদান করিবে ৭ ইহলোকের মূর্ত- 
শরীর পরকালে কিছু যায় না, অথচ ইহলোকেও কোন ফল 
দেখা যায় না; যদি বলেন, ব্যবহারী জীব ও অদৃষ্ট উভয়েই যেখানে 
সমবেত হয়, সেই খানেই তাহার ফল হত্ব। ইহকালে ত কর্ম 
অনৃষ্ি, পরকালে আসিয়া ব্যবহারী জীবে সমবেত হয়, সেই জন্যই 
সেখানে ফুলভোগ হয় ১ তাছাতে বলি, যে তাহা! হইতে পারে না, 
কারণ একই মুর্তি ব্যবহারী জীব ইহ ও পর উভগ্ন লোকে থাকিতে 
পারে না; এদেশের বা এ কালের শরীর ভিন্ন দেশে ভিন্ন 


কালে থাকিবে কিরূপে? অতএব. ইহকালের মূর্তজীবের কষ্ধ 


দন্ত অরুষ্টের ফল পরকালে হয় কিরপেণ এই সমস্ত অস্গত 
ঘটনা সঙ্গত হয় কিরূপে ? হে সুনিবর ! চন্্রমা যেমন কিরণ দ্বারা 
সাধ্য অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আপনি শান্তিপূর্ণ স্বচ্ছ উপদেশ 
প্রদান করিয়া আমার উক্ত সংশয়জাল হেদন' করিয়া দিন। 
হে ভগবন্‌! পরমাত্মবিষয়ক সন্দেহ সকল বিদুরিত হইলে উভয়- 
লোকের হিতসাধন কর হথ্ু; আপনি আমার সেই হিতসাধন 
করিয়া দিন ; আমি জানি, সাধুসমাগম কাহারই বিফল হয় না, সেই 
কারণে আপনার সমাগমে আমি প্রচুর আশা করিতেছি ।৩০৩৪1 


ষড়ধিকদিশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ২০৬॥ 





ূ : সপ্তাধিকদ্বিশততম সর্গ । | 

বণিষ্ট কহিলেন, -রাজন্‌! আপনি যাহা কহিলেন, তসমু 
দয়ের যথাযথ উত্তর প্রদ্দান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহাতে 
আপনার সমস্ত সংশয় বিদুরিত হয়, সেইরূপ ভাবেই সুস্পষ্ট 
করিয়া উত্তর প্রান করিতেছি । ভাবনা বলে এই জগতের নিখিল 


বন্তই: সর্বদা! সৎ ও অসৎ হুইয়া থাকে, অর্থাৎসত্য ভাবনায় 


সৎ. অসত্য ভাবনায় অ+ “ইহা৷ এইরূপ” ইত্যাকার ভাবনা 
যেখানে প্রতিফলিত হইবে, তাহা সৎ হউক, আর অসৎই হউক, 
তাহা সেই ভাবনার অনুরূপ হইবেই। ভাবনার (সংবিদ্‌ হা 


জ্ঞানের ) স্বভাঁবই এইরূপ, এই ভাবনা দ্বারাই দেহ ভাবিত হয়? . 


এই ভাবনাবলেই ভোক্তা শরীরসম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত 
ভাবনা ব! সংবিৎ দেহকে - আত্মারূপেই ভাবনা করে, তাহার 
পরে সেই দেহ সংবিদের অভিব্যক্তি অনুভব করে __অর্থাৎ্ নিজে 
আত্ম হইয়া স্ংবিৎকে (ভাবনাকে ) আপনার ধর্ম করিয়া ফেলে । 


এই কারণেই: জনগণ স্বপ্ন ও জাগ্রদ্শায় শরীরকেই জ্ঞাতা 
চেতয়িতা বলিয়া জানেন এবং -তত্তি্ন অগ্ত এক সংবিদূকে উক্ত 


চেতনা-কর্তার ধর্ম বলিয়া কল্পনা করে, অতএব.বুঝা' যাইতেছে যে, 
্রাস্তিরূপিণী সংবিদ্‌ই' দেইভাব, তত্ভিন আর. দেহভাব নাই । কোন 
কারণ না “থাকাতে সৃষ্টি প্রান্তে 'জগঞ্ভাবে কোন বন্ত. উৎপন্ন 
হয় নাই; স্বপ্দরষ্টী চিন্ময় আত্বাই জগন্রপে প্রতিভাত হন : অর্থাৎ, 
জগৎ-্বপ্ন দর্শন. করেন।. ফলতঃ এই জগৎ আত্মার স্বপ্নব্যতীত 




















, 





্বপ্বদৃষ্ট নগরে যেমন চেতনভ্রান্তি নাই, 


১ কারণের লয় হওয়ায় দ্রব্য পর্যন্তও. থাকে না। 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ , 


আর কিছুই নহে।- এইরূপ সুক্ষ্রবিচারে প্রতিপন্ন হয় যে, বরন্ধ- 
নামক ধে নির্মল জ্ঞান, তাহাই জগদ্রপে প্রতিভাত হয়, ততভিস্ 
আর কিছুই নয়। এইরূপে অবিকারী ব্রহ্ষই ঘে জগব্রূপে অবস্থিত, 
ইহা ব্দশাস্ত্ে, পণ্ডিতসমাজে ও অপরাপর : অধ্যাত্মজ্ঞানবিষয়ক 
মহাগ্রন্থে প্রমাণিত ও আমাদের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ হইঘ়! 


গিয়াছে। যাহারা, নিখিলপ্রাণীর অনুভবসিদ্ধ মহা ত্বাদিগের দ্বারা, 


কথিত জগতের নিত্যজ্ঞীনময়ত্ব অপলাপ করিয়া! বর্তমান প্রত্যক্ষ- 
বিষয়ের অনুভব ও তাহাকে প্রমাণ করত “সংবিৎ (জ্ঞান) 
নিত্য নহে, জ্ঞান/জড়শরীর হইতে উৎপন্ন; সুতরাং জড়শরীরেরই 
ধর্ম” এইরূপ দিদ্ধান্ত করিয়া মোহমগ্ন রহিয়াছে; তাহারা 
অন্ধকুপম্ণুকের স্ায় অজ্ঞ ও উন্মত্ত; তাহাদিগের সঙ্গে 
আমার্দের আলাপ করা উচিত নহে। কারণ তাহার1 উন্মত্ত 
জ্ঞানী ব্যক্তি উন্মত্ত নহেন; উন্মন্ত ও অনুন্সন্তের আবার কথোপ. 
কথন কি? যে তত্বিদের উপদেশে নিথিল: সন্দেহ নিরাস হয়; 
তাহার সঙ্গে কি কখন মূর্থলোকে কথাবার্ত। কছিতে পারে 
১--৯২। যে মৃঢুবুদ্ধি কেবল প্রত্যক্ষ-বিষয়েরই স্বীবার করে 
আর বলে “প্রত্তক্ষই প্রমাণ, অপ্রত্যক্ষবিষয় প্রমাণ হইতে 
পারে না) সুতরাং বেদোক্ত প্রমাণ গ্রীন নহে” সেই ব্যক্তির 
কথা অভিজ্ঞরজীনের নিকটে অত্যন্ত কর্কশ ও হেয়, এবং নিতান্ত 
ু্িশৃন্ত বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়; নিখিল তবুদর্শী তাদৃশ মুঢবুন্ধিকে 
অন্ধকৃপম্ওুক বলিয়া খাকেন। কারণ, সে পুর্ববাপর বিচারবুদধি 
পরিত্যাগ করিয়া 'কেবল বর্তমান প্রত্যক্ষ-বিষয় লইয়াই থাকে, 
তত্তিন আর কিছুই জানিতে পায় না। বেদ ও তকুজ্ঞানী 

লোকদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিষ| দেখিবেন, তীহারাও 
আমার মত এই স্বানুভববেদ্য তত্তৃজ্ঞান বলিয়া দিবেন; যাহাতে 
সকল সন্দেহ এককালে বিদুরিত হুইয়! যায়। “আদি আত্ম- 
চৈতগ্তই শরীরে পরিণত হয়; তাহাঁ হইলে শবদেহ চেতনাবান্‌ 
হস্ব নাকেন?%” এইরূপ আশঙ্কা যাহার, সেই মুটুবুদ্ধিকে উদ্দেশ 


করিয়া কিছু বলিতৈছি, শ্রবণ করুন। যেমন আপনি দ্বপ্ধে নগর 


ূরশন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ছিবণ্যগর্ভ ্রহ্ধার বেশধারী পরব্রহ্ধ 
সপ্ধল্বলে যে নগর দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই এই জগৎ; 
ফলতঃ এই জগৎ সর্বদাই সত্য চিত্স্বরূপে অবস্থিত; আপনার 
তেমনি শঝাদি জড়- 
বন্ততেও চেতনত্রান্তি হইতে পারে না। আপনার স্বপ্ননগরেও 
যেমন দিক, শৈল ও পুথ্যাদি অনুভবগোচর হয়, ফলতঃ তাহা 
সমস্তই চিন্মক্র আকাশ; তেমনি বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মার সন্কল্পপুরী 
এই -বিশাল জগৎ; ফলতঃ ইহাও সেই চিন্ময় পরমাকাশ ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। ১৩--২০। আপনি যেমন আপনার সন্বল্প- 
কজসিত পুরীতে যাছা যাহা স্বল্প করেন, তাহাই 'অনুতব করেন). 
তেমনি হিরণ্যগর্ড ব্রহ্গা আপনার সম্বল্পিত জগতে যাহা সল্প 
করেন, ' আহাই তাঁহার অনুভবগোচির হু; আপনার অনল 
রাঃ আপনি যাহা সঞ্ষলপ' করেন, তাহাই যেমন প্রতীয়মান 


; ব্রহ্মার অন্বল্পনগর এই জগতেও তদ্রপ হইয়া থাকে। |. 


রঃ কারণে হিরণ্যগর্ভ জীব ও দেহের স্পন্দ ও মৃতদেহের 
অস্পন্দ এইরূপ নিয়মে যে স্পন্দ ও ' অল্পন্দ' কক্পনা করিয়াছেন, 
অনুষ্ভবও ঠিক সেইরূপ: করিয়াছেন। হির্যগর্ভের সহিত 
জগৎ মহাপ্রলগ্ন পর্যন্ত চলিতৈ থাকে, তীহার পরে 'ন্থিল 
প্রজাপতি ব্রদ্মা 


৮৪৩, 


বিমুক্ত হইয়৷ যান; তীহার স্মৃতি পধ্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়; 
তাহার পরে দহন বর্ম কোথায় দ্রব্য পায় তদ্বার৷ জগং.. 
নির্মাণ করেন। এই আপনার প্রশ্ন। আমাদের সিদ্ধান্তে ফি 
আপনায় এ প্রন্ন আমাদের অনুকূলই হইয়াছে; কারণ আমরা 
বলি, স্বপ্রকাশ পরব্রন্মই জগৎ ইত্যাকারে প্রতিভাত হন, 


তততিনন জব্যরূপ জগৎ আর কিছুই নাই। ২১_২৫। অতএব _ 


আকাশরপী ব্রহ্ম নিজেই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রতিভাত 4 রর 
হইয়া নিজ আকাশরূপকে জগত্রূপে সম্ধলনগর জ্ঞান করেন। শ্‌ 


যেমন কেবল চিদ্রপই সন্ধল্পনগররূপে প্রতিভাত হন, সেইরূপ 
চিদ্রপের বিকাশই বিনা কারণে জগব্রপে প্রতিভাত হয়। 


শরীর থাকুক বা ন! থাকুক, যে যে স্থানেই চিদীকাশ বিদ্যমান, . 


সেই সেই স্থানেই এ চিদাকাশ আপনার শ্বরূপকে দ্বৈত-অদ্বৈত- 

ময় জগত্রূপে জ্ঞান করেন। সেই কারণে চিদাকাশ মৃত্যুর পরে 
স্বপ্নপুরী স্টায়, সঙ্কলনগরের ন্যায় জগৎ দর্শন করিয়া খাকেন। 
থষ্টিপ্রারস্ত হইতে কি জীবিত, কি মৃত সকলের নিকটেই এই 
জগৎ পৃথ্যাদিময় না হইলেও পৃথ্যাদিময়বৎ প্রতিভাত হইতেছে। 
২৬--৩০। প্রবুদ্ধ (জাগরিত) ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জাগ্রদশাসর 
পুষ্ট দেশকালের যেমন প্রতীতি হয় না, সেইরূপ পরলোকগত 
ব্যক্তির নিকটে ইহলোকের দেশকাল কিছুই প্রতীয়মান হয় না। 

আকাশের যেমন কোনই কারণ নাই, সেইরূপ স্পষ্ট অনুভূত 
হইলেও এই জগৎ প্রবুদ্ধ-ব্যক্তির নিকটে অগ্রতীয়মান (নাই 
বলিয়া সিদ্ধান্ত) হয়। সুপ্ত ব্যক্তির নিকটে অবিদ্যমান বন্ত 
যেমন বিদ্যমান বলিয়! প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পরলোকগত 
ব্যক্তির নিকটে চিন্দাকাশহ সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়। পরলোকগত 
ব্ন্তির নিকটে আকাশ পর্বত ক্ষিত্যাদিময় না৷ হইলেও যেন পুর্ব 
হইতে ক্ষিত্যাদি,য় হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যুর 
পরে জীব “আমি মৃত হইয়া নরকাদিভোক্তা শরীরীরূপে উৎপন্ন 
হইলাম, এই যমলোকে আসিয়া এক্ষণে শুভ অশুভ কর্মফল 
তোগ করিতেছি” ইত্যাকার ভ্রমে পতিত হয়। ৩১-৩৫। 

যাহারা মুক্তির উপায় দেখে না, পরস্ত সে দিকে অবহেল। করিয়া 
কালাতিগাত করে, তাহাদিগের এ মোহ বিদুরিত হয় না; ধাহারা 

তন্জ্ঞান লাভ করিয়া খাসনাশূন্ত হইয়াছেন ; এই মোহ তাহাদের 
নিব হইগ়্া যায়। অঞ্ড ব্যক্তির বিহিত নিষিদ্ধ কর্মবিষয়ে যে: 
অনুভব, তাহাই ধন্াধন্্ম বাসনা ) ফলতঃ তাহ! আকাশেই আকাশ 
রূপে. অবস্থিত ; তাহাই আবার জগজ্রপে প্রতীয়মান হয়। এই 
জগৎম্বরূপ ৃ্ঘরলী হইলেও অসত্রূপ নহে ) পরস্ ব্রহ্ষনামক 
চৈতম্বরূপেই প্রতীয়মান; অজ্ঞান ব্শতঃই কেধন ইহা অনর্থ- 
রূপে পরিণত হয় ; ধিনি ইহার তত্ব জানিতে পারিয়াছেন, উহার 
নিকটে হ্থ পরম কল্যাপমঞজ হ্ধ। ৩৬--৩৮1 


| স্িহিততম রর সমাপ্ত ॥ ২০৭ |, 





অস্টাধিক দ্বিশততম টা 1. 
. বশিষ্ট কহিলেন,-বরাজন্! এক্ষণে «প্রজা: দুরস্িত অসূর্ত : 


০৮৬০৬... 


এদলখান লন? 


রা 





অসঙ্গত রাজনিদেশে শুভ অশুভ ফলের ভাগী হয় কিরূপে” : 


আগনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন ব্রক্ধই 
 দৃষ্তবোধে দৃশ্ঠ ও ব্রহ্গনোধে ব্রহ্ধ হইয়! থাকেন, তখন জগৎও সেই 











৮৪৪ 


রূপ বোধে ব্রন্মের সন্ধল্পনগর হইতে পারে। জঙ্কল্পনগরে যখন 
যাহা ধেবূপে ্কলিত- হইবে, -তন্ুতবও তখন.ঠিক. সেইরূপ 
হইবে; আপনার এই..য্কলময় গৃহের প্রজাও যেমন আপনার 
সন্কল্লাহ্থমারে সম্পন হইতেছে, বর্ষের সম্কলসম্পন্ন-জগতেও 
প্রজা ফেইবলপর ব্রহ্মার সহক্প- 'অনুষারে সম্পন্ন, ইস! থাকে ।*_ 
অর্থাৎ আপনার এই সন্লপপুরীতে, আপনি যেরূপ সম্কর্প করিতে- 


1৯৮ সুনিদিগের যেমন বিশুদ্ধ সংবিদ্‌ বর ও অভিসম্পাত দানে সক্ষম 
হয়-অর্থাং বর. ও শাপপ্রদানে -সঙ্ধলে সিদ্ধ হয, ব্রচ্গ সংবিদও 
ঠিক সেইরূপ হইয়া! থাকে । ক্রহ্ধের সস্কল-অনুসারেই তপস্থী- 
দিগের বরও শাপ স্কলমিদ্ধ হয়। ব্রহ্ষের কল্পনা ( সন্ধল্প ) বলেই 
প্রজাগণ বিহিত নিষিদ্ধকর্থের ফল প্রাপ্ত হয়৷ . জগৎ পূর্বের 
'দেহীদিগের উপলব্িগোচর ছিল না বলিয়াই পুর্বে অসৎ ছিল, 
পরে. উপলদ্ধিগোচর হইয়া সং হইয়া উঠিয়াছে। চিন্রুগী 
বন্ধের সঙ্কর্-অঃসারেই এই জগৎ সং হইয়াছে ; চিন্েপী ব্রহ্ম 
বিকাশই সি এবং নিষ্ধেই প্রলয় । ৬--৯1. রাজা কহিলেন, 
ধন! এই. জগৎ ব্র্ন- ্লেই যদি সং হয়, তাহা হইলে 
ইহা স্ঘুপ্তি ও প্রলয়কালে উপলব্ধ হয় না,কেন? জীগ্রংও স্ষ্টি- 
কালেই রা উপলব্ি হু়.কেন,.. আর সর্বদা. অস্থির বিঝারী.জগং 
সর্বদা স্থির হইয়া প্রতীত হয় কেন ?.অহা. আমাকে বলুন। 
বশিষ্ঠ কছিলেন, মায়াময় চিদাকাশের সঙথল্পপুরীর স্বভাবই এই যে, 
ইহা স্বপ্ন ও জাগ্রদশায়-দেখ। দিয়া প্রলয়, সুযুপ্তি বা. মোক্ষকালে 
উপস্থিত, হইলে -ক্ষণকাল্মধ্যে অনৃষ্ঠ হয়। চিনাস্বায় এই স্ষটি- 
পরম্পরা বালকের সঙ্কল্পকল্িত পুরীর স্তায় নীল নভস্তলে প্রতীয়- 
মান কেশগুচ্ছ।দির ন্যায় ৩ ও. অসদ্রপে- প্রতীয়মান হয়। 
আপনি যেমন অঙ্কনপপুরী নির্মাণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহার 
বিনা করেন এং আপনার স্বভাব তখন সেই সঙ্বন্পপুরীর . প্রলয় 
সন্কলে বা. অগ্ঠবিধ সঙ্কল্পে.পরিফুরিত হইতে থাকে। সেইরূপ 


চিদ্বাকাশের, কল্পনামূপুরীরউত্মে. ও. নিমেষ তাহাকেই চিন 


বন্ধের স্বভাব-বিকাশ্ব বলিয়া জানিবেন। এই কারণে এই 
ত্রিভূবনাকাশ সংবিদৃঘনমাত্র, হইলেও অনাদি অনন্ত ্রন্মাক।শই 


হুইয়! থা্জে। কারণ, ঘ্নেই ব্রহ্ধাকাশ নিজেই জগং হইয়াছেন, . 


সেই. কারনে  সঙকপ্কর্তী যাহা, সৃষ্কল রি আহাই, অস্থভব 


তার যেন বর্তমানের যত. কার্ধাকারী “হইতেছে। . চি 
আব্রশুন্ত: ও এক অয় বন্তিয়া ভিন্ন দেশের, ৰা অতীত- 


মনিতে অপরবিধ প্রভার . সম্নিপতন. বা! তিরোধান স্পষ্ট . অনুভুত 
হয়,-_অর্থাৎ মণির সম্মুধে কোন বন্ত আনিয়া ধরিলে সে বস্তার 


'কোন বন্ত রহিয়াছে বলিয্না বোধ হয়; এবং সম্মুখস্থ বস্ত স্থানা- 
স্তরে সরাইলেও নে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যায়। 
যেখানে কোন বন্ত নাই, দেইরূপ চিদ্রপ মনিতে এই জগতের 








২ ছেন, সেই প্রকারেই, তাহা দ্বেথিতেছেন। ১-:৫1 তপোবলে | 








কালের ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ অন্তব করেন। যেমন স্বচ্ছ ৮ 


দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই'মনিরদিকে দৃষ্টিপাত "করিলে সম্মুখে. 


অভীষ্সাধন. করিবার 


যোগবা শিষ্ঠ-রামায়ণ। 


পরকালেও ( ভাবনানুসাৰে ) তাহা ফলপ্রদ হইক্ব. থাকে। পরস্ত 


চিন্ময় ব্রন্মের অস্ত বা! উদয় কখনই নাই।, ব্রহ্মচৈতন্ত সর্বদাই 
পরিস্কুরিত হইয়াছে। ১৬--২। ই চিদাত্মার কল্পনাই ত্রষ্টা-ও. 
দৃষ্ঠভাব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কললনগরে পরিণত হওত যখন জগত্রূপে 
প্রতিভাত হয, তখনই উহাকে জগৎ বলা হইয়৷ থাকে। আবার 
যখন এ ব্রহ্ধচৈতন্য আপনার এ জগদৃভাব-্কুরণের সংহার করিয়া 

আত্মস্বরূপে 'অবস্থিতি করেন, তখন এ চি্রাকাশরূপে অবস্থিত 
ব্রহ্মচৈতন্তকে শান্ত বলা হয়। যেমন বায়ুর স্বভাব স্পন্দ ও 
অস্পন্দ, তেমনি জগদৃভাবে ক্ফুরণ .ও অস্ফুরণ এ ছুইই এ আত্মার 
অক্ষয় নির্মল, স্বভাব, আপনার কল্সনামস পুরীতে যেমন জরা 
মৃত্যু নিবারক ওষধি সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্বভাববিশিষ্ট করিয়া 
কল্পনা করেন, সেইরূপ ব্র্ষের সন্কল্পনগর ব্রেলোক্যের মধ্যেও 
দ্ধ সঙ্চলবলে ওি প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের পুথক্‌ পৃথক স্বভাব 
নিয়মিত রহিয়াছে।. ২১--২৬। হেরাজন্! বালুকে যেমন এক 
একটা ত্রীড়ান্দরব্য একই প্রকারে কল্পনায় স্থির করিঘ়। রাখে, 
(ইহাতে এইরূপ ক্রীড়। হয় ইত্যাদি প্রকার), নিত্য নূতন নৃতন 
করিয়া কিছু কল্পন৷ করে ন| ১ যাহ! সঙ্ধল করিবার, তাহ! একবারই 
সম্বল করিয়া রাখে, প্রতিদিন ক্রৌড়াকালে তাহাই বা তজ্জাতীয় 
অন্ত ক্রীড়াদ্রব্য লইয়া 'ভ্রীড়া বরে ; সেইরূপ সন্ক্সনগরের স্বল্প- 
কর্তাও যাহাসন্কন্প করিয়া রাখেন, : সেই সন্কললবলে তাহা একে- 
বারে চির প্রথিত হইয়া! যায়।. চিদধন ব্রদ্ের শ্বভাবই এই যে, 
যাহা! যাহা সন্কল্প. করিবেন, শীঘ্র. তাহাই তদ্রপে প্রতিভাত 


'হুইবে। এইজন্ঠ সঙ্কল্পক্সিত পদার্থনিচয় এক চৈতন্ময্ব হইলেও 


বিভিন্নপ্রকারে . বিভিন্ন আকৃতি ও স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 


সন্কল্নকলিত নিথিলপদার্থেই. ব্রহ্ধীচৈতন্- বিদ্যমান : রহিয়াছেন. . 


সেই: সর্বাত্মক ব্রদ্ষটচতন্য যেখানে: যে... তাবে . বিদ্যমান 
থাকেন, তাহা? সেই ভাবেই প্রতিভাত হয়। এই আদিমধ্য-অন্ত- 
বিহীন এঅনুন্তরীরধ্য ব্রহ্ম কিছুই না হইলেও কিছু এবং অসত্য 
হইলেও সব্রপে'অবস্থিত। সর্বন্বরূপ ব্র্গ নিখিল প্রাণী এবং 
নিথিল বন্তুতে_-যেখানে  যন্রপে -অবস্থিতি করেন, নি জগেই 
প্রকাশিত হন।.২৭--৩%। 3. ক 
অধ কষিগততম সমাপ্ত ॥২০৮| 


নবাধিকিশততম র্ ঃ 


বাণ কহিলেন, একই. পুরুষের শত্রু ও. মিত্র প্রয়াগাদি 
পৃথযক্ষেত্রে তাহার মৃত্যু বা জীবন-কামনা পুরর্ক প্রাণভ্যাগ করিয়া 
কিরে তাহার ফললাত্‌.করে, আপনার এই, প্রশ্নের, উত্তর এক্রণে 
শ্রবণ করুন।...হিরণ্যগর্ভ্রঙ্ধা, সষটিপ্রারতেই আপনার স্থল" 
নগরে: অধিকারী : জীবগণ্র প্রা পুণ্াক্ষত্রে মৃত্যুতে বা 
অন্টান্ত শানরনিয়মিত পুণ্যকর্ষের ফলম্বরূপ করিয়া! াধিয়্াছেন, 


[সেই জন্য যে যেরূপ.কায়নায়ূ, রুদ্ধ করে, ফলও, ঠিক সেইরূপ 
আবির্ভাব-ও তিরোভার অনুভূত, হয়। - শাস্ত্রে যে বিধি ও নিষেধ 
ব্যরস্থা, করা হইয়াছে; হুনিয়ম দ্বারা. .সমাজবন্ধন করাই তাহার 
৷ মুধ্য- উদেন্ঠ ; কষ্টের এই ফল, এই বর্ধর এই ফল ইত্যাদি | 
1 জিয়ম সকল জীবগণের ভাবনায় প্রথিত হইনবা থাকায় মৃত্যুর পরে ' 


পাইয়া € থাকে. ব্ধা, আপনার সন্কনগরে অধিকারী জীবের 
উদ্দেশে কল্নায় ্রয়াগাদি পুঠ্যক্ষেত্রও 
নান স্মানদানাদি- পুণ্যকর্মের ফলনির্দেশ করিয়াছেন; বলিয়াই 
অধিকারী পুরুষ তাহার নিয়মে আস্থা। করিয়া যে কর্ন করে ১ 





০18 রঃ 












নির্বাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


তাহার সেইরূপ ফল পাইয়়। থাকে। - সেই কারণে যে-মহাপাগী, 
সে যদি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্রে মরে, তাহা হইলে 
তাহার সেই পুণ্যক্ষেত্রে মৃত্যুন্ঠ পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্যবলে সঞ্চিত 
পাপ নষ্ট করিয়া দিয়। নিজে নষ্ট হইয়া যায় ।__অর্থাৎ অধিকারী 
নিষ্পাপ ও. পুত হইয়া! যায়! "আর যদি তাহার পুত 


হইলে তাহার সেই পুণ্য,পাপ নাশ করিম নিজে যতটুকু অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাতেই সুফল প্রদান করে ১--৫। হে মহীপতে ! 
যেখানে শাসনীয় পাপীর সঞ্চিত পাপ ও পুণ্যক্ষেত্রে ক্রিয়মাণ 
কর্ধের ফল পুণ্য সমান সমান হয়; সেখানে পাপ ও পুণ্য উভয়ে ই 
তুল্যবল হওয়ায়, কেহ-কাহাকেও নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, ভুত্রাং 


পাপ-ও পুণ্য; উভয়েরই ভোগের জন্ত সেই: অধিকারীর ছুইটা 


শরীর এরং ছুইটী শরীরের ছুই চিদাভাস. ভরান্তিজ্ঞানের: স্তায় 
স্কুরিত হইতে. থাকে । . এইরূপে' বন্ষের সম্কল্পবশেই পাপ ও 
 পুণ্যের ফলসকল. উৎপন হইয়া আসিতেছে । আমি এ চিৎ- 
পদার্থকেই ব্রহ্গবলিতেছি, এ ব্রহ্মই পদ্মযোনি ব্রহ্মা, তুমি: আমি 
ইত্যাদি বিবিধ-মাকারে প্রতীয়মান হইয়া খাকেন।. সেই ব্র্গী 
বাত্রক্ষ যেরূপ অবস্থিত হইবেন.ভ্াহার সঙ্কলিত এই জগৎও 
ঠিক সেইরূপ. হইবে।: পুণ্যের বিপরীত পাপ খুহার আছে, 
তাহার যেমন নরকাদি- 'কেশভাধনা 1 উপস্থিত হয়_ অর্থাৎ নরকাদি- 
 ক্লেশ অনুভব 'করিতে থাকে?” সেইরূপ" ব্ধাতার তজ্ধার) 
স্্াুযায়ী পুণ্যক্ষেত্র-কৃত পুণ্যকর্মের ফলভোগও স্বপ্ের স্তায় 
উদ্‌ভূত হইয়া থাকে ১--অর্থত্, জনগণ পৃণ্যফল অনুতৰ করিতে 


থাকে।  যে-পাগী, সে ভাবিতে থাকে , এই আর মৃত-হুইলাম 


আমার এই বন্ধুগণ ' রোদন করিতেছে) 
পরলোকে আসি উপস্থিত হইলাম তাহাদের 'বন্ুবর্গও 
বিকারি্রস্ত রোগীর গার" সেইরূপই; : ভাই " থাকে) যখন 
অত্যুত্কট পাপ বা পুণ্য সঞ্চিত হইয়া পড়ে তখন অধিকারিগণ 
চিকনবশে' 'অপরের' অলক্ষিতভাবে' মহাত্াদিগের নিগ্রহ বা 
অনুগ্রহৃষ্টিতে দষট কৃফল' বা হৃফলগ্রাপ্ত হয় অত্যযৎ্কট পুণ্য ও 
 পাপবশে থে আপনাকে "মৃত ভাবিতেছেঃ তাহার, বন্ুবও 
তাহাকে সেইরূপ মৃত অচেতন হইয়া পতিত, শববপে নিরীক্ষণ 
করিয়া থ থাকে; ) এব টি জা রোদন করে, ও বু বাবে 
দি 


টা এই একাকী 





সে আপনাকে অহা অহুঠখিত কানা 
উপস্থিত দেহেই' আপনার “জীরনসতা ” অনুভব ক 





রস আবার 
সেই ক্ষণেই তাহার শত্রু যদি-শ্রহীনে দিয়া হার ৃতকামনী 
করিয়ী মরে” 'তহা হইলে, অমনি * তধনই১ সে ১ পুণ্যক্ষেত্রে 


তাহার শত্ুকূত পুণের ধলৈ অনূ্' অপর+এক শরীরে আপনীরু 
মৃত্যু অনুভব করে? "তখন সে শক্রকুত: 'অভিটার-ত্রিয়ীর প্রৃতীঃ 
কার'তাবনা; নীরা সত্যে, বড 'ব্যভির য় আপনার 









শি 
কিন্তুপ্ধন- তাহাকে সমৃতযুহীন জীবিত বঙ্িয়াই দেখি হীকে 
 এইরপেধ্রকই ব্যাক্তি এককালে অপিনীর জীবিত মুত দ্ধ 
 অকস্থাইংপ্রাপ্ত ইইয়া'খাঁকে। ফলত? এই-জগংই ধন? আনম, 
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তখন ইহার আত্যস্তরিক ঘটনাতে আবার বিরোধই বা কি, আর 
সঙ্গতিই বা কি? জগখই যখন ভ্রম, তখন ইহার বিরোধী কি না 
হইতে পারে? ভ্রমৈব উপরে আরও কত ভ্রম আছে। স্বল্প: বা 
প্রদশায় যে নগর তে হ্ গার এই আ্তি 
রাজা কহিলেন, বর্ন | ধর্ম ও অধর্মম, কিএগে দেহজ্ঞানের রকি. 
কারণ স্ব? -কারণ, ধর্ম, -ও অধর্শের মূর্তি নাই; দেহ মূর্ত, / 
অতএব অসুর ধর্্ীধন্্ব কিরূপ মূর্ত-শরীরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা 
আমাকে বলুন । ১৬__২০1 বশিষ্ঠ 'কহিলেন, হে মহামতে। 
ব্রহ্মার সঙ্কলপনগর. এই . জগতে . এমন. কি. আছে, যাহ] সঙ্গত বা 
সত্য হয় না; পক্কলপনগরে যেমন অসম্ভব কিছুই নাই, ব্রহ্গার 
কল্পনাপুরী এই জগতেও তেমনি অসম্ভব কিছুই নাই। জম্কল্স বা. 
্প্নপুরীতে এক বস্তই লক্ষ বস্ত হুইয়! পড়ে, নচেখ একাই স্বপ্নে 
সৈনিকভাব প্রাপ্ত হয়; তাহাই সহত্র হইয়া আবার এক হয়,__ 
সেই স্বপ্নসেনাই পরে আবার এক. ুযুপ্ত হইয়া যায়; সংৰি ব্‌দা- 
কাশময় অন্ুভবরূী+ং এই জগতে ; সঙ্কল্প বা বপ্নকালে ষে 
সন্কলসিত-বা স্বপ্ৃষ্ট ১সনিক অনুভূত হইয়া থাকে) 'ইহা সবলগ 
বাস্বপ্রভঙ্গের পরেও 'কে না অনুভব করিয়া! থাকে? ২১. ২৫। 
অতএব চিদীকাশের সন্বল্ভূত এই জগতেও সম্ভবপরই বা কি, 
আর অসম্ভবপরই হ বাঁক" ঃ সবই সম্ভবরর'হইতে পার ;- আবার 
কিছুই অম্তবপর না-হইতেগু গরার্রে। ফলতঃ যাহা কিছু দেখিতেছি, 
বা অনুতব করিতেছি, সমস্তই ভান্তি; সমন্তই একমাত্র 
উত্ভ্বল আকাশমক্ত্রা : “ইহাতে - 'অসৎও, কিছুই নাই, স২ও কিছুই 
নাই। -ইহাতে ধে.. প্রকারে যাহা যাহীঃ 'অনুভূত হইতেছে, 
তত্র প্রবু্ধ-্যক্তির নিকটে' তাহাতদ্রপেই প্রতিভাত হইতে 
পারে; তত্বদশীর “নিকটে 'আবার- অস্গত, কি? ইহলোকে 
ধীকর্ম'করিলে স্বর্গে গিয়া সুধাপুর্ণ পর্বত: প্রাপ্তী হত; অর্থাৎ 
অসীম হুধামম ভোগইুখ প্রাপ্ত হয়, এইবূপ শান্স-নিয়মের উপরে 
আস: করিয়া: পররীপ ফলবাসনাধ় যে বর্শুকর্মী করে, সে অবন্ঠই 
বর্ণে গিয়া হুধাপূর্ণ পর্বত প্রীপ্ত ইইবে। -বদি প্রপঞ্চ মিথ্যা 
বলিয়া অসঙগত মনে কর্‌, - তাই। ইইলে' 'ইহলোকে যে কর্ম কর! 
যায়, পরঙ্গৌকে 'তাঁহার' ফলভোগ ইত্যাদি নিক্মও এঅসঙ্গত ও 
মিথ্যা হইয়া ্যায়+-_মর্থা: যাদৃশীক্ভাবনা করিবে, গিদধিও ঠিক 
অনুপ হইবে। ২৬:5৬ ঘি 'জগতের : নিখিল বন্তী ত্য. 
হট" এবধতাহীতত বিরোধি” দেখাগি ফর, তাহ হইলৈই ইহ. 


সত; ইহার অঈর্ঘতি এইরূপ ব্লী-খাইতে পারে বক নিয়ন 


ুষ্টাই“বখন সর্ইসবশে চিদৃভাব হইতে জ্শিত- হইয়াস্বন্ব 
ক্পনাস দৃষ্ট হইতেছে তখন আর ঈহ্তই বা কি,” আঁর 
অসি্গতিই বাকি ্ই/জন্ই অনীতি দুর করিবার, উই) ্‌ 
অম্রা সাও সবল বত; অন্ুতব-অনুষ্ধারেই এই জগতের . 
আনুভবের ধকর্ধা “বলিয়াছি « কারণ জি: স্বরূপে" অবস্থিত 
চিতিরইএ লস :৬তেঁমীর স্ষঈনগরে বৈমনটীর্জস্তব 'কিছুই 
নাই, চিজগী ইটের” 'সন্ইদনগরেও *সৈইরগ- কোন; সরকার 
অমম্তব নাই। উদ্ভূত জগতে যাহা; যে” ক্গিত 
হইবে, : তাহা ভব, সেইরিপে উপস্থিত সইইৈ 1 ২ 
শু-কাঁধতমবটবহারও +টিবী 'সিইরীপ” হইইবেট তাহার অষ্ী, 
ইইবৈ২ন না কারণ, ন্ধতক্ষণ ভিনস্বসীনা (বা সভাবনী) উপস্থিত- 
ন!:হয়।তিতর্ণ কল্িতবস্ত-সপুররব্নীরিপই “বিদ্টমীন থাকে; 









আছি 









৮৪৬ 


আপনাকে চক্র বলিয়া জ্ঞান করে মাত্র। 


এই. কারণেই যে পর্যন্ত মহাপ্রলয় না হয়, সে পর্যন্ত জং 
্ষ্ি-প্রাবন্তে ব্রহ্মার স্ধলে যেরূপ হইয়াছিল, . সেইরূপই থাকে। 
মহাপ্রলয়ের পরে আধার অন্ত প্রকার সন্বন্গে অন্ত প্রকার হইয়া 
যাষ। প্রতি ্বপ্রে প্রত্যেক: জীব্রে, চৈতন্যে যেমন ভিন্ন 
ভিন্ন স্বপপনগর স্বধ্বংই প্রতীয়মান হয়, এইরূপ প্রতিকলে 
স্কলরূপী জগৎ হয়ংই প্রতিভাত হত্ব। এই গন্রপ-সম্থল্প- 
নগরে অসস্তবপর কিছুই নাই ; এই জগৎও সন্ধল্পকারী আদ্যপর- 
২ বরগী চনয ব্রঙ্গ হইতে পুথক্‌ নহে; অতএব রাজন্! এই 
নিথিল জগৎকে আপনি ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবেন। ৩১--৩৮। 


নবাধিকদ্ধিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৯॥ 





দ্রশাধিকদ্বিশততম অর্গ। 


. বশিষ্ট কহিলেন, রাজন! “অক্ষয় পুর্ণচন্তর হইবে__এই 
ক্লামনায় ধ্যান করিয়া শত লোকে পুর্ণচন্দ্রভাব প্রাপ্ত হইলে 
আকাশ শত চন্দ্রময় হয় না কেন? এই. প্রশ্নের উত্তর এক্ষণে 
প্রদান করিতেছি, শ্রব্ণ করুন। যাহার! “আমি চন্দ্র” এইরূপে 
চক্দ্রবিষয়ক ধ্যান করিতে থাকে, তাহারা. ধ্যানবলে চক্্রভাব 
প্রাপ্তিতে অন্ঠভাব বিস্মৃত হইয়া স্থির হয়। এই আকাশে ত আর 
প্রাপ্ত হয় না ব আকাশের এই চন্দেও প্রবিষ্ট হয় না। সঙ্কল্পবলে 
সন্কলনগরে অভীষ্টল/ভ 
যে সঙ্কলপকারী, সেই করিয়া থাকে, অপরে নহে; বলুন দেখি, 
অপরের সম্কল্পপুরীতে অন্যে কথন কোথায় প্রবেশ করিয়াছে কি? 
তাহাদের স্ব স্ব সঙ্কললিত চত্রসকল সেই স্বল্পকর্তীরই সঙ্কল- 
কল্পিত জগদীকাশে অক্ষয় ও পূর্ণ হইয়! কিরণ প্রদান করিতে থাকে, 
অপরে তাহ! দ্েখিবে কিরূপে ? যদি ধ্যানকর্তী এইরূপ সম্বল্প 
রুরিয়া ধ্যান করে যে, “ আমি এই আকাশের চন্দ্র প্রবিষ্ট হই” 


'ক্তাহা হইলে সে আত্মদেহসুখরর্জিত. হইয়া এই চজেই প্রবিষ্ট 


হয়৷ “আমি চক্দ্রমগ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে অবস্থিতি করিব'এইরূপ 
সন্ধল করিয়া যে ধ্যান করে, সে অবশ্ঠই চন্দরমগ্লে প্রবিষ্ট হইয়া 
তাদুশ হুখভাগী হইয়া থাকে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অক্ষয় 
সংবিৎ যাদৃশ স্বভাবের অনুবর্তন করে, দৃটুনিশ্চয় থাকে ত ঠিক 


....এমেইরূপই অনুভব, করে। ধ্যানকর্তীদিগের.শ্ব স্ব সন্ধল্প-অনুসারে 


: চন্রত্ব যেরূপ পৃথক্‌ পৃথক প্রতিভাত হয়, স্ব সঙ্্বলে কামিনী- 


ললাতও ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে। আঁর যে-সাধবী রমণী লক্ষ 
“লক্ষ ধ্যানকর্ভীর ধ্যানবলে ভাধ্যা হয়, সেই কল্পনা মস্তৃত ভার্ধ্যারূপে 
অনুভবও রূপ তাহাদের অস্তঃকরণোপহিত সাক্ষি-চৈত্ন্তই 


- . হইয়া থাকে ।. নিজগৃহ হইতে বহির্গত না হইয়! জীব যে সপ্ত, 


দ্বীপের রা হয়, সেই সপ্তদ্বীপের রাজ্যলাভও তাহার সেই নিজ 
গৃহাকাশে কল্সনাবশে হইয়া থকে) ১__-১০.। : যখন.এই. নিখিল 
'ৃশ্তই সেই আদি সর্ধজ্ঞ.ত্দ্ধার কল্পনাসমভূত - এইজন্য শৃট 
প্রতিতবশূহ, শব তখন কথিত উপাসকদিগ্রের কল্পিত জগৎ কি 
কখন অন্তরূপট হইতে পারে? ইহাও এরূপ কঙ্গনা) হৃতরাং 
ইহাতে অস্গতিই বা কি, আর-সঙ্গতিই -বা কি? -ইহ- 
লোকের নিরাকার দান, শ্রাদ্ধ তপ, জপপ্রভৃতি কর্মর পরলোকে 
£যে সাকার ফল হয়, তাহার কারণ কি, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। ইহলোকে দানাদি সৎকর্ম করিয়া জীব, সেই, কর্মের 


 যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 


শুভফল-. অবগ্তই -পাইব, এইরূপ ধারণী সর্বদা হৃদয়ে.জাগরূক 
থাকার মৃত্যুর পরে নিরাকার হইয়া চিংশক্তিবলে মুর্তি কনা 
করিয়া সবপ্রেরস্তায় মূর্ত কর্মফল দর্শন করিয়া থাকে । বাস্তবিক 
আছ! কিছুই নহে। মন ওজ্ঞানেন্দরিয় ছারা জ্ঞানও অন্জানরূপ 
্রান্তিবশেই চৈতন্ত মনের সহযোগে কার্যকারী কর্মজদিয়ের সহিত 
যুক্ত হইয়া স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী হয় ; যখন সে ভ্রান্তি নিবৃনত হইয়া 
যায়, তখন নির্মল চৈতন্তই মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্ধস্থমন্ত্ 
| জীব ইহলোকে অনুষ্ঠিত দানাদরি কর্ণ করিয়া পরলোকে চৈতন্ত- 
 প্রতিভাসকেই - তাহার ফলরূপে প্রাপ্ত হয়; এই শাস্্র-বাক্য 


ৰ অবন্ঠই পিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা হইবাত্র কোনই কারণ নাই। 


ৃ কল্পনাত্মক সংসারে অকৃত্রিম সন্বল্পরূপ দানফল (হুখ-ভোগাদি ) 
ূ বা অদানফল ( দুঃখভোগাদি ) পরলোকে যে সিদ্ধ হইবে, তাহাতে 
বিরোধও ত কিছু দেখি না। হে মহীপতে! আপনি যাহা 
| জিজ্ঞাস! করিরাছিলেন, আমি তৎসমুদধ়্ের উত্তর দিলাম, পুনরপি 
৷ সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, এই নিখিল জগৎ চৈতন্টেরই ক্সনা- 
মাত্র, ইহাতে প্রতিষ (প্রতিবন্ধক ) কিছুই নাই। রাজা জিজ্ঞাসি- 
লেন, ভগবন্! দেহবিহীন চৈতন্ত কতৃক কৃত এই দেহকক্পন। 
কিরূপে প্রতিভাত হয় ৭ দেহ ব্যতিরেকে চৈতন্টের -প্রতিভাষই 
অপস্তব, তবে তৎকল্পিত দেহের প্রতীতি হয় কিরূপে ৭ চারিদিকে 
ভিত্তি না থাকিলে দীপপ্রভার প্রকাশ হয় কিরূপে ? অর্থাৎ 
ভি্তিসাহায্য ব্যতিরেকে দীপপ্রভ। প্রকাশের স্তায় চিৎকলিত দেহের 
প্রতিভাস আমার নিকটে অসম্ভব বলিয়! বোধ হইতেছে । বশিষ্ঠ 
কহিলেন, হে মহামতে! আপনি দেহশব্দের যে অর্থ বুঝিয়াছেন, 
তন্বজ্ব্যক্তির নিকটে সে অর্থ আকাশে পাষাণের নৃত্যের স্ায় 
অলীক।- অর্থাৎ" তত্বজ্ঞানী উহার ওরূপ অর্থ বুঝেন না। 
্রম্নশবের যে অর্থ, দেহশবেও সেই অর্থ; জল ও অন্ধু এই 
ছুই শকের যেমন অর্থগত কোন পাক নাই, সেইরপ ব্রঙ্গ ও 
দেহশবের অর্থনত কোন পার্থক্য নাই। ্বপ্নের স্তায় প্রতীয়মান 
এ দেহ, বস্ততঃ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রক্ধই কেবল আপনাকে বুঝাইবার 


নিমিত স্বপ্রবৎ প্রতীয়মান দেহ বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, বাস্তবিক 


তাহা স্বপ্ন নহে ; স্বপ্ন আপনার অনুভূতবিষয, এইভন্ঠ সবপরদৃষ্টান্ত 
দিয়া আপনাকে বুঝাইলাম, বাস্তবিক এই জগত চিদ্রপেই 
প্রতিভাত, স্বপ্বের সহিত ইহার অধুযাত্রও সারৃগ্ত নাই। ফলত 
এই দেহই ব! কি?' সবপ্রপদদার্থ ঝ। -্প্রবুদ্ধিই বা কাহার হুইবে ? 
তন্ববিৎ জানেন, স্বপন ভ্রান্তিমীত্র, অজ্ঞকে-বুঝাইবার নিমিস্ত কেবল 
এই ভ্রান্তিদৃষ্ান্তের আবকতা, চিত্রপত্রঞ্ষে জাগ্রৎ, স্বপ্ন . বা 
ুযুণ্তি কিছুই নাই। যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই 
আকাশ, সমস্তই প্রণবের তুরীয়াংশে পর্ধাবসিত। . অন্য এইরূপ 
যে (জগতের) প্রতিভাত হইতেছে, ইহা বাস্তবিক প্রতিভাত 
নহে এবং পূর্বে যাহ! প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাও বন্তগত্যা 
কিছুই নহে; জাগ্রৎ-্বগন প্রভৃতি কিছুই নাই, . সমস্তই নির্মল 
ব্ধ। ৯১-২৫। জ্ঞানের এক বিষয় হইতে রিষয়ান্তর্‌ বিষ্লী- 
করণকালে পুর্র্ষ বিষয় পরিত্যাগ ও পরবিষয় গ্রহণের প্রাকাল, 
এই অমসটুকুর মধ্যে জ্ঞানের যে আকার স্কুরিত হয়, এই দ্বৈত 


অৈত যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই সেই (নির্বিষয়) . 
জ্ঞানস্বরূপ। তত্বজ্ঞানীর নিকটে দ্বৈত-অদৈত, :শুভ-অশুভম্থপ্ন 


সমস্তই চিন্তন, তত্বজ্ঞানীর নিকটে. আবরণশূন্ত চিদাকাশের 
সহিতই ইহার উপমা দেওয়া - হইয়া থাকে।- শুন্য, অশূনত, ভান, 
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সহ দিদ্ধান্তিত হইয়াছে, + 


নববাণ-প্রকরণ-ডত্ত 


অভান, দ্বৈত, পক্য, সৎ, অপ 'এ সকলই পরম চি দাকাশ। 
পূর্ণ অপেক্ষা পু্্ধীই সর্কত্র প্রতিভাত; এই জগত পূর্ণবক্ধ- 
দ্রূপেই অবস্থিত, স্কটিকমণির নিবিড় মধ্যভাগের স্থায় না 
প্রতিভাত, না অপ্রতিভাত। চিদ্বিকাশই জগত, এই কারণে 
চিদাকাশ অপ্রতিঘ ; যেখানে যেখানে চিদাকাশের বিদ্যমানতা, 
জগ্গৎও সেইখানে । চিদাকাশ সর্বত্রই বিদ্যমান, এই কারণে 
সমস্তই জগন্ময়। জগৎ বলিয়া যাহাকে নির্দেশ কর! যাইতেছে, 
তাগও সেই শান্ত ব্রচ্মই। এই কারণে এই বিশ্ব যেরূপে অবস্থিত, 
 সেইরূপেই অনাময় হইহ্বা চিরস্থিতি করিতে পারে; কেননা 
অনিন্ব্যত্বরূপ ব্রদ্মই চিত্সঙ্ষল্প পুরাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। 
ইহাতে অন্ত প্রকার যুক্তি সম্ভবপর নে, ইহাই সমীচীন যুক্তি। 
.. পুরুষার্থলাভেক্ছ শ্রোহ্বর্গের সমক্ষ যুক্তিও অনুভবের বিরুদ্ধ 
কথা বলা কোনক্রমে সঙ্গতই নহে । লোকে এবং বেদাঁদি 
শান্্ে যাহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে; তাহাই প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ও হুদিদ্ধ 


: ফলিতে হুইবে। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্কেই সৎ বলিয়াছে, আর 


এই 'দ্বৈতকে অসৎ বলিয়াছে ; আমিও তাহাই বলিতেছি; 
৷ সুতরাং, প্রমাধ-যুক্তিসিৰ মদীয় বাক্য কোনমতেই হেয় হইতে 


। পারে ন!। পুর্বে ধাহাকে বন্ধ বলিয়৷ অবধারণ করিয়াছেন, 


৷ জানিতে পারিলে তাহাকে ত্রদ্ধী বলিয়াই অবধারণ করিবেন। 
তখন এই বিশ্ব বিলীন হই! ত্রদ্ম্ূপেই পর্যাবসিত হইবে। 
২৬--৩৫। আপনার নিকটে অদ্য যে যুক্তি প্রদর্শন করিলাম ; 
এই যুক্তিতে জীবনুক্ত হওয়া যায় এবং ইহাতে লোক-বেদাদি 
সমস্ত জগৎ যে ব্রন্ধ ইহা নিশ্চিত হইয়া যায়; এইরূপ যুক্তি 
পরম পুরুষার্খের উপায় বলি সকলেরই উপাদেষ জানিতে 
না পারাতেই এই সংসার-পাদপ প্রতিভাত হইতেছে । জানিতে 
পারিলে ইহা চিদ্বাকাশ হইন্ন] যাইবে ; দেই অপরিজ্ঞাত ও 
: পরিজ্ঞাত চি্বাকাশই আমি, ত্রিজগৎ বন্ধন ও মুক্তি এইরপে 
৷ বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপরিজ্ঞাত অবস্থাতেই ঈর্ুশ 
নাম.ভেদ হয়) পরিজ্ঞাত চিদ্বাকাশের কোনই নাম নাই। 
৷ এই বথাস্থিত দৃশ্ঠ পরিজ্ঞাত হইলে লয়প্রাপ্ত হয়, কিছুই থাকে 
না৷ যিনি তন্বজ্ঞানী, তাহার নিকটে এ দৃষগ্ঠ' নাই; তাহার 


। স্বরূপ পাষাণবৎ নিশ্চল নিম্ুল , চিদ্রপেই পধ্যবদিত হইয়া! 


 খাকে। জীবনুক্ত ব্যক্তির নিকটে বা বেদাদি: অধ্যাত্বশাস্ত্র 
তাহাই প্রকৃত, তাহাই স্বান্ুভববেদয, 
। এবং তাহাই পরম পুরুযার্থরূপে ফলিত হয়। অন্ত: সকল বিষয় 
পরিত্যাগ করিয়া ও স্বান্ভববেদ্য. চিদাকাশের * জন্ত একমাত্র 
ত্র করিলে অবশ্ঠই উহী। প্রাপ্ত হওয়া যায়। জর্ধত্রই বিষযান্তর 
পরিত্যাগ করিয়া একমনে যাহার জন্ত চেষ্টা 'করিবে, আহা 
| অবপ্তই নুসিদ্ধ হয়।-৩৬--৪০। অন্য: সকল লৌকিক কর্ম 
অসত্য) মোক্ষই সত্য এইরূপ! মোক্ষ ও লৌকিক কর্ণ মহান্‌ 
পার্থক্য থাকিলেও : সাধলোদৃযোগ ও ফলের অনুভব-বিষয়ে কি 
' মোক্ষ,-কি লৌকিক কর্মকোথাও পাথথব্য নাই, সবই সমান 
হে মহাত্বন্! “হে মতিমন্! আপনার মহাপ্রশ্নের এই উত্তর 
করিলাম, মীমাংসা করিয়া দিলাম; আপনি এক্ষণে আমার এই 


“বীমাংসিত পথে গমন, করত: আধিশষট নিরাময্ব- ও ভোগে, 
,আমক্তিশৃন হইয়া সর্ধৌরিত হউন। ৪১--৪২৭ 17. 


দশাশিকবিসততম র সমাপ্ত ॥ ২১০ পি 


রভাগ। ৪৭. 


একাদশাধিকদ্বিশততম জগ । 


বশিষ্ট কহিলেন,---৭রাম! আমি সেই, ইলাবতী রাজধানীতে : 
সেই প্রজ্ঞপ্তি রাজার বাড়ীতে বসিয়া এইরূপ প্রশ্ম-মীমাসা 
করিলে পর, সেই রাজা আমাকে যথাযোগ্য পুজা করিলেন; 
তাহার পরে আমি আমার প্রয়োজনসাধন করিয়া স্বর্গে: যাইবার 
নিমিশ আকাশমার্গে চলিলাম। হে বৃদ্ধিমান্দিগের অগ্রণি! 
অদ্য এইখানে বসিয়া সেই কথিত উত্তরগুলি তোমার নিকটে 
পুনরায় কীর্তন করিলাম। তুমি এই যুক্তিপূর্ণ উপদেশবাক্যের 
অনুসারে কার্ধ্য করিলে শান্তচিন্ত আকাশময় হইতে পারিবে। 
এই অখিল দৃগ্ঠ একমাত্র ব্রহ্ম; আখ্যাশৃন্ঠ একমাত্র নির্মল 
আকাশ। ইহ! অজ শান্তিম্ন; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, 
মধ্যও নাই ।' ইহা চিতির বিকাশমাত্র ; ইহার অন্ত প্রকার কোন 
নাম নাই, কেবল কল্পনাতেই ইহার পরাৎপর ব্রঙ্গ এইরূপ নাম 
করা হইয়াছে; কারণ চিৎ নিজে কুটস্থ নির্বিকার; তীহাতে 
বর্ষের ব্যুত্গত্ভিলভ্য বৃদ্ধিশীল অর্থসঙ্গতই হইতে পারে না। 
এইগন্য তাহাকে নামবিহীন পরমপদর বল! হয়। ১-.- ৪1 
রাম কহিলেন,হে ব্রক্গন্! সিদ্ধ, সাধ্য, যম, ক্রহ্ধা, 
বিদ্যাধর ও দ্েবগণের লোক-সকল তবে কিরূুপে লোকের 
আধার হুইল। বশিষ্ঠ কহিলেন,-_“সিদ্ব, সাধ্য, যম, ব্রহ্ষা, 
বিদ্যাধর, দেবতা এবং অন্ান্ত অপূর্ব ম্হাত্বাদিগেরও নিম, 
সম্মুখে ও পশ্চাতে লোক"সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; যদি তুমি 
চুড়ালোপাখ্য।নে মতৎকথিত ধারণা-বিশেষের সাহাষ্যে দেখিতে 





পার ত তৎসমস্তই দেখিতে পাইবে। সিদ্ধীলোক দ্বিবিধ, তন্মধ্যে মহ, 
জন, 'তপ, সত্যনামক লে.ক-সকল অতিদুরে অবস্থিত, আর এই 
সম্থজ সিদ্ধ লোক-নকল বিশ্বব্যাপী; সর্বত্রই ইহা রহিয়াছে? 
ধারণাভ্যাস করিলে তুমি দ্বিবিধ লোকই দেখিতে পার; ধারণা- 
ভ্যাস নাই বলিয়াই এখন দেখিতে 'পাইতেছ না। ধারণাভ্যাস 
করিষা দেখিবার প্রয়োজনও কিছুই নাই। কারণ আমাদের 
কল্পনাস্ভৃত' লৌকও যেমন, সিদ্ধগণের সম্ধ্স-লোকও ঠিক তদ্রপ, 
সন্থলসসম্ভৃত বায়ু যেন সর্জত্রই অবস্থিত, সন্ধক্স-লোক- 
সকলও তেমনি সব্ধত্রই অবস্থিত। তোমার সন্ধপ্প বা বপ্লসম্ভৃত 
লোক-সকল যেরূপ বাত্রিদিন প্রতীয়মান হয়, তদ্রুপ সেই সিদ্ধ- 
সম্ধলললোক তাদৃশ অন্তান্ত লোক-সকলও স্থিরীকত হইয়া সর্ববদ। 
প্রতিতাত হইতে পারে। :৫--১০ | তুমি যদি তোথার. নিজ 
সঙ্কলপ্রাপ্ত লেক-সকলকে, ধারণা-দ্বিরীক্ুত ধ্যানবলে হুস্থির 
করিতে পার, তাহা হইলে তোমার, কল্পিত লোক-সকলও নির্ববিদ্বে 
স্থির 'স্থোয়ী) হইবে। এইরূপ সঞ্লকারী মান ধারণাভ্যাসবশে . 
সিদ্ধগণের স্তায় আপনার ষষ্বল্প-জগংকে ইচ্ছামত বিস্তৃত ও 
ইচ্ছামত সলম্পবৃপুর্ণ করিতে পারে। সিদ্ধগণ -্বর্গাভিমুখগামী 
প্রাক্তন পুণ্যসমষ্টিবলে অনায়াসেই আপনাদিগের সঞ্কল্পলোক . 
স্থিরতর. কাঁরতে পারেন; অন্ত লোকের সঙ্কললোক স্থিরতর 
করিতে হইলে অনেক আয়াসের প্রয়োজন। অর্থাৎ ধারণাভ্যাস 
না করিলে কিছুতেই সস্কনস স্থির রাখিতে পারা যায় নী; এইমাত্র , 
বিশেষ: নিখিশ জগৎ সর্ববদাই "শান্ত অপ্রতিঘ চিদাকাশরূপে 
অবস্থিত। ইহাকে যেরপে দু নিশ্চয় করা যাইবে, ইনি তদ্রুপেই 
প্রতিভাত হইবেন; তাহার 'অশ্ঠথা হইবে না। অঙ্ক না করিলে 
কিছুই প্রতিভাত হঞ্স না, তখন অন্ভি, নান্তি, এইরূপ তর্কের 


ক 





থাকে 
কারণে 
] 4 ১০ 
তবু 


[রর ঘট, 
“ ত অপ 
-অর্থাৎ 


 দৃষ্টিপা 
[বস্ত 3 


. সরাইতে 

নে কোন 

্াবও 

ঢা. করা 

. ১ উদ্দেন 
॥ সকল 


১২ 


৮৪৮ 


চা 
আকাশেই আকাশ প্রতিভাত হইতেছে। 
প্রকাররূপ নাই। হুতরাৎ একত্ব দ্িত্ব কল্পন! আবার কি প্রকারে । 


বিষয় কিছুই থাকে না; সবই শুন্ত অরোধক অপ্রতিব শুন্তকাশ- 


. রূপে প্রতিঘাত হয়। ১১--১৫। দৃঢ় সঙ্কল্পে যাহা প্রতিভাত 


হয়, বাস্তবিক তাহা চিৎ-্বভাবেরই. স্কুরপ। সহল্প না করিলে 
চিৎম্বভাবের ক্ফুরণ কুত্রাগি নাই। যদ্দি বল, কার্ধযকারণভাবে 
চিৎস্বতীবের স্কুরণ হউক না কেন? তাহার-উত্তরে বলি, যে 
কার্ধ্যকারণভাত্র কথাই ইহাতে নাই।. কেবল অনন্ত আকাশ 
সর্বত্র দীপ্যমান; ইহাতে কিরূপে আবার কি উৎপন হইবে। তৃৰে 
যাহা উৎপন্নব প্রতিভাত -হয়, তাহা আর কিছুই নহে; তাহা 
তাহাতে বাস্তবিক কোন 


হইবে ৭ দেই বিকারশূন্ঠ -আকাঁশ যে প্রকার ছিল, সেইরূপই 
আছে। সে আকাশই অচলের স্ঠাস়্ প্রতিভাত হয়। স্থপ্পে 
যেমন চিুই পর্বতের আকারে উদ্দিত হয়, বাশুবিক তাহা 
পর্বতও নহে; আকাশও নহে। ব্র্দও ঠিক সেইরূপ জগভাব 
ধারণ করেন। মহাজ্ঞানী জীবনুক্তগণ ব্যবহারী ব্যক্তির গ্ঠায় 
প্রতীয়মান হইলেও কাষ্টপুভুলিকার সান নিশ্চলভাবে অবস্থিত__ 
অর্থৎ তাহারা জানেন, আমরা কিছুই করিতেছি না। জলে-যেমন্‌ 
তরম্ধ, আবর্ত প্রভৃতি নান প্রকার বিবর্ত প্রতিভাত হয়, ব্রন্মেও 
রা সেইব্বপই (ক্রঙ্া হইতে অপুথকৃরূপেই ) প্রাতিভ ত 
বায়ুর স্পন্দ, আকাশের. শৃন্ঠতা যেমন আকাশ হইতে 
উন এবং অমূত্ঠ ্থষ্িও সেইরূপ পরর্রক্ষ হইতে অপৃথক্‌. এবং 
নিরকার। সঙ্ষসনগর যেমন শু নিরাকার. হইলেও সাকারব 
প্রতিভাত হয়, ব্রদ্ষে এই জগ২ও মেইর়প জানিবে। এই ব্রৈলোক্য 
চিরদিনের অনুভূত এবং কার্যকারী হইলেও. বাস্তবিক ইহা সম্বল 
নগরের স্তায় শৃন্ঠ ও নিরাকার । ১৬--২৫। .. যেরূপ চিত্ন্ক্ ও 
নগর একই পদার্থ সেইরূপ, নির্শলব্রহ্ম ও জগৎ একই বথা। 
যাহাকে ব্রহ্ম বল! হয়ঃ তা তাহাকেই. জগৎ বলা হুয়া এই জগত 
পার সদা অনুভূত হইলেও স্বপদে আপনার মৃত্যুদর্শন: কুরার 


দাহ দর্শন করে; ফলত, সেই -দাহদর্শন যেন অলীক, গরবরক্ষ 
পরিদৃশ্তামান: জগৎও : সেইরগ অলীক পদার্থ। জগভাব. বা 
অজগন্তার ইহা-পরব্রন্মেরই নির্মল আকার । রাস্তবিকু জগৎ পদার্থ 
বজ্তে, সরপজ্ঞানের শ্যায় সলীক।, হে রাম এই সিদ্ধ-লোকেও 
তন্রত্য ভোগাদি ফল. আমার. বন্নিতানুসারে, .কন্ধনা-মাত্রই 





6 হউক, অথবা সত্যই. হউক বিহরা কিছুই. না হউক, জীবমুকত 


শৃষ্ভ 


যোগী-কিন্ ইহার, প্রতি আদর করেন ন15 জীবুক্ত. জানেন [ইহা 
অমার) অতএব ..তুমিগ্তইহাকে অসার. জ্ঞান, করিয়া, ইহার 
প্রতি আগ্রহ (পুরুষার্থ- বলিয়া, ধারণা) পরিত্যাগ কর), এই 
মকল: ভোগলাতের বুথ) পরিশ্রম করিও,না। ২৬:৩৪. :০. 


" একাদশ শ্থিকদিশততম রর বমপ্ত। ॥ চে 7 





ছাদশাধিদিনত তম অর্থ, রে ১ 


দি রি ্গাকণ্ু ঢ নিজেই, প্রথমে: নয়া 
| কেননা: 'আমি-্রলিয়া.যে তান. করেন, তাদৃশ জাই 


হিরপযগর্ভত।;--তদৃশ কের /-মধ্যেই এই . জং ০এইরপ 
হইলে প্রকে রমার জগ কিছুই. তিক বিদ্যমান নাই! 


॥ 
] 








ব। আপন শৈত্য অনুভব করেন; 





যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ । 


অজ পরর্রশ্থই, পুর্ন তায় যথাস্থিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। : 


তবে জ্ঞানময় ব্রন্মে যে জগদৃভাব প্রতিভাষ হয়, তাহা প্রতিভাস.  " 


মাত্র বস্তুতঃ তাহা মরীচিকাসলিলের স্তায় মিথ্যা, দৃণ্তমান, . 


হইলেও অসৎ। অতএব এই জগৎ স্থষ্টিকাল হইতে উদ্ভুত: . 


রান্তিমাত্র, অথব! ভ্রান্তও নহে) ভ্ান্তিই বা কোথায়. কাহার ' 
হইবে ?-যাহা প্রতিভাত হইতেছে, ত তাহা! অনাময়, ব্রহ্ধই। 
যেমন জল ও আবর্ত, তেমনি জগং. ও ব্রচ্ধ একই পদার্থ; 

ইহাতে দ্বিত্ব আবার কি? একতৃুই বাঁ কি? আবর্ত ও জলের, 
আবার দ্বিত্ব কোথায়? দ্বিত্ব (পার্থক্য) ধখন, নাই, তখন 
একতৃই র কোথায়? আকাশের স্থায় বিশাল বিস্তৃত শাস্ত ঘন. 
র্মই চিন্বত্বনিবন্ধন আপনার অন্তরে অবস্থিত শুন্ততাকে : আমি” 
বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। ১৫ বায়ু যেমন ্বীয় স্পন্ৰ অনুভব : 
করে, অগ্নি যেমন আপন উষ্ণতা |. অনুভব. করেন, পুর্ণচন্ত্র যেমন 


মুনে!, 


বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ব্রহ্ধীচৈতন্য সর্বদাই “আমি” ইত্যাদি : 
প্রকার অন্ুতব.করিতেছেন বটে, কিন্তূ: এই অনাদি; অঞ্ ব্রহ্গের 
ঈদৃশ আমি- ইত্যাদি বা শুদ্ধ চৈতশ্তরূপে স্কুরণবিষয়ে তন্ঠের, 
কাহারও. অপেক্ষা, নাই। স্ুষ্টি, অস্থষ্টি উভর়ুবূপী ব্রহ্ম সর্বদা 
সর্বত্র অবস্থিত, কি অক্সৃষ্ট, কি তত্জ্বৃষ্টি কুত্রাপি. খাহাবিষয়ের 
সত্তা ও অসভ্তানিবন্ধন এ ব্রচ্জাকাশের পার্থক্য প্রমাণিত হয় না; 
কল্পনাবশে তন্জ্ঞনী অতত্জ্ঞানী উভয়ের দৃষ্টিতেই 'দৃষ্ঠপ্রপঞ্চ : 


হযাসিওজাজজমএ০৩-০১।77- 


প্রতিভাসিত হয়; কল্পনা পরিহার করিলে কোথাও কিছুই থাকে. ২ 
ন। ৬৮-১০ | পবন,.স্পন্ব, চন্দ ও শৈত্য/আকাশ ও শুন্তত্ব 
| যেমন এর -সেইবপ ব্রক্ধ ও. অহন্ভাব মিশরদৃষ্টিতে (ততৃজ্ঞ ও. “« 
তায় কিছুই নছে। স্বপ্নে যেমন লৌকে মরিয়া আপনার শবদেহ: | 


অনজ্ঞ রই উভ- অবস্থার - ৃষ্টিসন্মিলনে )-একরপে অনুভূত .. 


হস থাকে, এইরপে বন্ধে অহস্ভাব সন্তা সর্বদাই রহিয়াছে, $ - 


ইহার ব্যতিক্রম কখনই হয়.ন1) কারণ অন্তাদি, অনন্ত নিরাময়, : 
্র্ষই জগহ। হে রাম, তুমি অয় পরমণ্বোধলাত. করিলেও | 


০ 
এ 


সেইরপ ব্রহ্ম আপনিই আপনার 
সত | অনুভব করিতেছেন। রাম. কহিলেন, হে ব্রক্ষন! হে 
এই অনাদি অনন্ত নিরারৃত বটে, «আমি? 
ইত্যাকারে আপন সত্তা কি? পুর্বে অন্তুভব করেন, ন্‌? কের: 
। সন্গ্রতি অন্তর করিতেছেন কি ?. ইহা আমাকে. ুঝাইয়া, বলুন। 


কি» 2 


আমার এই উপধেশশ্রবণরপ; ব্যবহারসিদ্ধির নিমিভ, ম্কথিত ; 
এই:মিশৃষ্টি অর্া্ বরক্ধকে যদি জগ্ঙ ও অুজগ উতয়রপী লি. 3 


আঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা! কর ত ক্ষতি নাই; সংশ্রতি াদৃশ মিশ্র- ১ 
দৃষ্টিংঅরলম্বনকরিতে পার, কিন্ত দেখিও পরমার্থভজঞাুন আহা.ষেন 
করিও-না। মিশরদুষ্টি অবলম্বন কুরিলে বুঝিতে হয়্র্গ সর্ধরপী)! 

মরু বর অভ্যন্জরে যে জীব. অনুতর.করিতেছে তাহাই বর. 


হ্নই সেই জীবরূপর:অন্ভব করিতেছেন, বর্ম সর্বদা, স্বরণে | । 


অল দ্র করিতেছেন; বিশুদ্ধ রহ্দৃষটি অবলম্বন .করিলে। 
রুঝিে হয়,.€রুহই ক্থন- কিছুই 'অনুভর্/ৰরিতেছে না, ্রদ্মই া 
কেবল বোধরণে বিদ্যুয়ান। অর্থচি বন্ধ -ব্যক্তির-জ্জনে, প্রতীয়মান 

তুবু্ষরে সর্বদা, প্রতিভাত হইতেছেন; ুক্ত ব্যক্তি. 
দ্ঠিগ্চ নানা, অনানা,.. কিছুইনাই। ক্বেল বিশুদ্ধ 
বরই ব্রিমান/৮৯১-১৫। যেমন, অ্ুকান: হইছে কথন বৃক্ষ 
পর্বত জন্মায় না, সেইপ হইতে রুখনই, জগ, উৎপুনন. হয় - 
না, ইহা জানিয়,প্নরম শাভ্িলাত, কর, পরত তোমার সন্দেহ- 
সকল সম্পূর্ণরূপে না মিটিতেছে, যথার্থ তত্জ্ঞান সুদৃঢ়রূপে লাভ; 










এ উশিা্টটিটা 





রাছেন। 

তিতাস 
দূষ্তমান ; 
৷ কাহার ; 


বিন্বই। | 
পদার্থ; : 
॥ জলের, 
১ তখন 
ন্ত ঘন 
“আমি” 
অনুভব ; 
[যেমন 
আপনার : 


নু! হে; 
আমি: 
' কেবল 
, বলুন। 
ইত্যাদি. 
ত্রদ্ষের 
তন্যের, 


| স্ক্ঘা ; 
বিষের | 
হয় না; 
ঠাপ্রপঞ্চ ; 
ইখীকে 
সু | 


তত ও. 
অনুভূত | 
ইয়্াছে, ; 
নিরাময়, : 
(রিলেও | 
হকথিত ! 

| বলিয়া, 
। মিশ্রন | 
. হাফেন! 
িপী;1 
রি 
] 


[ব্বরূপে 








তোমার গুরু হইয়া উত্তর দিতেছিলাম; 
_ উদারমতি শিষ্য হইয়া সম্মুখে উপবেশন. করত জিজ্ঞাপা করিয়া- 
ছিলে। শিষ্য কহিল, হে ভগবন্‌ ! আপনি আমার এই মহাসংশয় 
' ছেদন করিয়া দিন। এই মহাকল্লে (দৃণ্ঠ প্রপঞ্চে ) কোন্‌ কোন্‌ 
' বন্ত বিনষ্ট হয়, আর কোন্‌ কোন্‌ বন্ত বিনষ্ট হয় না। ১__-৬। গুরু. 


নির্ববাণ-প্রকরণ-উত্তরভাগ | 


'করিতে পারিতে না, সে পর্য্যন্ত আমার উপদেশ শুনিবার নিমিক্ত 


' স্তুমি তেদৃষ্টি অজীকার করতে পার । আহার পরে যখন তুমি 


প্রকৃত জ্ঞীনলাভ করিবে, আর কোন বিষয়েই সন্দেহ থাকিবে না 
তখন তোমার নিকটে শাস্ত্র, উপদেশ, ভেদজ্ঞান কিছুই থাকিবে 


' এনা) এই ভেদজ্ঞান জগৎ স্ন্পরূগী প্রজাপতি হইতেই হইয়াছে । 


১৬--১৮। বাম কহিলেন, ব্রন্মন্‌! আমি ইহা বুঝিলাম্‌ 


অর্থাৎ অহঙ্কার সমষ্টিনিরূপণ. করিবার নিমিত্ত যাহা বলিতেছিল, 


আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত পুন্রায় তাহার কীর্তন করুন। সেই 
পরমপণ ব্রদ্ধাকে অহভাবে ভাবন। করিলে প্রথমে কি সম্পন্ন হয়? 


: 'আপনি সর্বজ্ঞ, সুতরাং আপমি তাহ! অবশ্ুই জ্ঞাত আছেন। 


আমিও আপনার বটনামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়। উঠিতে 
পারিতেছি না, এজন্ত আমার নিতান্ত শ্রব্ণাভিলাষ রহিয়াছে, 


; আপনি অনুগ্রহ করিয়! তাহ! বলিতে আরম্ভ করুন। বশিষ্ঠ 


কহিলেন্৮-“পরত্রক্ধে অহস্তাবভাবনার পরে প্রথমে আকাশসভা, 


 -পরে দ্রিকৃসন্তা কালসত্তা-ও ভেদসত্তা - উৎপন্ন হইতে থাকে । এই 
: -দেহাদির উপরে যখন "আমি ইত্যাকার প্রতীতি হয়, তখন 


' দেহাদিশৃন্তস্থলে «মামি এখানে নাই” ইহা অবশ্তাই প্রতীয়মান 
হয়; এইরূপে দেশ, কাল ও বস্তকৃত, পরিচ্ছি্তাৰ উদ্দিত হইলে 


ক্রমে আত্মাই দ্বৈতভাব ধারণ করিয়! সমুদিত হন! এই আকাশময় 
. -সন্তানিচয়ের যখন নাম্রূপাদি-ভেদ কল্পনা হয়; তখনও উহা 


-আকাশরূপেই অবস্থিত থাকে। এইকূপে দিকৃকালকক্সনামত় 


"নিরাকার খাকাশ তক্সান্ররূগী অহস্তাব-সম্পন্ন হইলে পবব্রহ্ষই 
: এই পরিদৃগমান শৃশ্টপ্রপক্্রপে প্রতিভাত হওত, যেন সে ব্রদ্ধ 
-। হেন, এইরূপ হইয়া পড়েন। অনাদিমধ্য শান্ত অজ একমাত্র 


্রক্মই আকাশ হইয়া আপনাকে জীব্ভাবে ভাবন। করিয়া 


৷ “আবরণশৃন্ত আকাশেই আপনার স্বরূপকে বিস্তৃত দৃষ্ঠরপে দর্শন 


করেন। এবং পুনরায় ষে পধ্যন্ত তত্বত্জান না হয়, সে পধ্যস্ত 


জ্মাপনাকে যেন অন্তরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। ১৯--২৬.। 


 ছ্বাদশাবিকদ্ধিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১২ ॥ 


_ ভ্রয়োদশাধিকশততম সগ'। 
বণিষ্ঠ কহিলেন,--ছে অরিহৃদন! আজ তুমি আমাকে যে বিষয় 


যেরূপ জিজ্ঞাস। করিলে পূর্ব্বে আর. একছন্মে তুমি আমার শিষ্য 


হইয়৷ আমাকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে। পুর্ক্বে আর 
এক কল্পে, তুমি রাম হইয়াছিলে; আমি বশিষ্ঠ হইয়াছিলাম, 


তুমি সংসারে নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকটে আসিয়া প্রশ্ন 


করিয়াছিলে, কোন কান্নমধ্যে ুরুশিষ্যরপে তোমাতে আমাতে 
এইরূপ কথাবার্ত। হইয়াছিল। সেই সময়ে সেইখানে আমি 
আর তুমি আমার 


কহিলেন। বত! স্বপ্নদর্শনৈর পর স্ুপ্তিদশায় উপনীত হইলে: 
্বপ্ননগর যেরূপ বিন হইছ্কা যায়, তাহার কিছুই থাকে না, এই 















৮৮৯ 


পরিদৃষ্ঠমান দৃণ্ঠও সেইরূপ যহাপ্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়া যায় 
কিছুই থাকে না। পৃথিবী, পর্বত, দশদিক্‌, কিয়া, কাল, সমন্তই 
বিনষ্ট হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিখিল ভূত নষ্ট হইযা যায় 
এমন কি আকাশও থাকে না) মহাপ্রলয়কালে এ দকল দৃণ্ঠ- 
প্রপঞ্চের ভোক্তাই যখন থাকে না, তখন এ ভোগ প্রপঞ্চ থাকিবে 
কিরূপে? ব্রহ্মা, বিষ, মহেশ্বর, ইন্ প্রভৃতি সাহারা নিখিল 


না। চিগ্স্ত অক্ষর; এই দৃশ্প্রপঞ্চ সেই অক্ষয় চিদ্বস্তর বিবর্ত রর 


বলিয্া তখন কেবল চিদাকাশই অবশিষ্ট আছেন__-এই বলিয়া 
অনুমান হয়। আপনার অধ্য্ত সৃষটিপ্রপঞ্চের অনুভবের হেতু 
চিদ্াত্মারই অবশেষ তখন অবগই স্বীকার ক'রতে হইবে, কারণ 
তাহারও নাশ হয় বলিলে প্রলয় যে হইল তাহার সাক্ষী কে? 
সাক্ষি-ুন্ঠ প্রলয়ই হইতে পারে না। ৭_-১৯। শিষ্য কহিল__ 
প্রভো ! যাহা অসৎ, তাহার সন্তা; এবং যাহা! সৎ, তাহার ডী 
ইহা ত কোন মতেই সম্ভবে না। অতএব এই বিশাল বিদ্যমান 
(প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ঠমান দৎ) জগৎ যায় কোথায়? গুরু কহিলেন, 
বস! অনতের সত্ত। ও সতের অসভ্া হয় না বটে,.কিন্ত তুমি 
যাহাকে সৎ বলিয়! বুঝিষাছ, তাহ! (সেই জগৎ) ত সৎ নহে। 
কারণ ইহার বিনাশ দেখ! যাইতেছে । হে রাম! যাহা বাস্তবিক 
কখনই নাই, এমন অভাব্রূপী বন্ত কিছুই ন্যই। সুতরাং 
তাহার আবার বিনাশ কি? মরীচিকাসলিল কোথায় আছে? 
দ্বিতীয় চন্ত্রই ঝা কেথায় স্থির হইব আছে । আকাশে কেশ 
গুচ্ছই বা কোথায় যথার্থ আছে; ভ্রান্তি অনুভবই বা কোথায় টি 
হইয়াছে । বৎস! এই নিথিল দৃ্তই অলীক ভ্রান্ত, স্বপ্রে নগর 
দর্শনের স্তায় অলীক প্রতিভাত হয়; অতএব ইহা বিনষ্ট না 
হইবে কেন। ৯২--১৫। যেমন জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন ঘটনার কিছুই 
থাকে না এবং স্বপ্ন অবস্থাতেও যেরূপ জাগ্রদবস্থার কিছুই থাকে 
না। সেইরূপ এই নিথিল দৃশ্ সর্বদা সর্ফতর শান্ত রহিয়াছে, _ 


অর্থাৎ কুত্রাপি কিছুই নাই। স্বপ্পুরী যেমন স্বপ্রভঙ্গের পরে কোথায় 


চলিয়া যায়, জানিতে পারি না, সেইরূপ এই জগর্ৃশ্ত শান্ত হইলে 
কোথায় চলিয়! যায়, তাহা জানি না। নিষ্য কহিল,_ভগবন্! 
ৃষ্ত যদি না থাকে, তবে কোন্‌ বন্ত দৃষ্তবেশে কিছুকাল প্রতি- 
ভাত হয়? আর জ্ঞানলাভের পরে তাহ! তন্রপে প্রতিভাত হ্স 


নাকেন? এই দৃষ্ত কোন্‌ বস্তর রূপ? বিশাল চিদাকাশের ন 


ম্য কৌন বস্তর? গুরু. কহিলেন,_বস! নির্খবল চিদাকাশ যে 
গুক্তিকারজতের ্ঠায় স্ষুরিত. হইতেছেন, তাহার তাদুশ রণ” 
এই জগৎ তিন জগৎ নামে আর কৌন পদার্থ নাই। এই 
অনন্ত চিদাকাশের যে নির্লরপ বীর স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া 
'ঈৃশভাবে প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রতিভানই সৃষ্টি; আর 
তাদৃশ প্রতিভানের অভাবকেই ক্ষয় বা প্রলয় বলা হয়। যেমন 
অবন্বীর আকার অবয়বভেদে ভিন্বৎ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ 
স্ফুরণ ও অস্কুরণাত্বক সপ ক্ষয়রূপী আকাশ চিদ্বাকারে বিভিন্রবং " 
প্রতিভাত হইতে থাকে। ১৬--২০। তুমি যেমন স্বচ্ছ সর. 
বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বিশবপ্রতিবিস্বভেদে পৃথক হও না 


'সরোবরে প্রবিষ্ট হইবার পুর্ব যেমন একই: ছিলে, তখন তেমনি 
ঃ থাকিবে, নিশ্ম্বরাপ -ব্রচ্ধও | 
সেইরপ স্ষটিদশায় বা ক্র ক্ষযদশায় সকল সময়েই ক্ষয়োদয়, | 
রহিত হইয়া একরপে বিরাজ করিতেছেন। যেমন 


একই থাক: পরেও তদ্প একই 


৫৪ 


রানার 
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॥ যেমন, স্বপ্রে-:ও | 





- শিট টিকা টাটা 


ূ 


) ৫০ 


|. হুবুপ্তবশায় একমাত্র নিদ্রাই অন্যভাবে বিদ্যমান ) সেইরূপ কি 
ৃ সথষ্ট কি প্রলয়, সকল অবস্থাতেই একমাত্র অবায় চিদ্রগী ব্রহ্ধই 
)  : বিরাজ করিতেছেন। স্বপৃষ্ট জগৎ ধেমন জাগ্রৎ ও হুধুণ্তিদশায় 
।.. প্রশান্ত হইলে আর কিছুই খাকে না সেইরূপ আমাদের 
... অজ্ঞানদশায় দৃণ্তমান এই জগৎ (জ্ঞানদশীয় ) শান্ত হইলে 


খে... আঁর কিছুই থাকে না। আমাদের স্বপ্দৃষ্ট জগৎ বাধিত হইয়া 
গের.. আকাশ হইয়া গেলে ভাঙা যে অন্তর আর বিদ্যমান থাকে না, 
অর্চ* তবে জ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা আমর! বুঝিতে পারি না। আমাদের 


ঃ স্বপ্ন জগৎ অন্তের জীবাকাশে গিয়া বিদ্যমান থাকাও অমন্তবব 
বলিয়া বোধ হয়; কারণ আমদের ঝাসনাময় জগৎ আমাদের 
«. চিদবাকাশে থাকিতে পারে, অন্ঠত্র থাকিবে কি জন্য? আমাদের 
অজ্ঞান-্বশায় অনুভূযমান জগৎ আমাদের জ্ঞানদশায় যদি 


অপরের চিদাকাশে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির 
জ্ঞান-দশায় বিশুদ্ধ চিদীকাশের স্থুরণ হয় না বলিয়া কনা 
করিতে হয়, সেইরূপ কল্পনা বরায় প্রমাণ কি? শিষ্য 'কহিল, 


। . এইরূপে যদদিচ আমাদের চিদ্বাকাশগত বিষয় পর' চিদাকাশে 
রর প্রতিভাত হয় না, তথাপি আমার বোধ হয়, স্বপুদরষ্টা ভিন্ন অন্য 
জাগ্রত ব্যক্তিও যেবপ দৃশ্টজ্ঞানসম্পন্ন হয়, সেইরূপ অনার প্রলয় 
₹... কালেও অন্ঠ পুরুষে জগদাদি তৃষ্টঙ্ঞান আছে নিশ্চয়ই। গুরু 


ক. কহিলেন,হে মহামতে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা অত্য বটে, 
£ . কিন্তু জগৎ চিতির স্বরূপ নহে বলিয়া সকলের নিকটে একরপ 
তত. নহে। চিহস্বরূপ যেরূপে প্রতিভাত, চিদধ্যস্ত জগৎ সেরপে 


পা প্রতিভাত হয় না, তবে চিৎ প্রতিভাত যেরূপ হয়, সেইরূপ 
ব.. ব্বস্থানুসারেই জগৎস্রূপ প্রতিভাত হইতেছে। জগৎ সকলের 
| নিকটে সমানরূপে প্রতিভাত হয় না, এজন্য উহ! কিছুই নহে। 
বব. পরন্ত তাহা অতিতুচ্ছ, কিছুতেই তাহ! পৎ নহে; ফলঙঃ তাহা 
জীব চিদ্ধাকাশেরই বিকাশমান্র;: তাহা সৎ বা অসৎ কিছুই 


7 বলিয়া জ্ঞান হয় না । চিদাকাশরূপে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার 
5. করিলে জগৎ সর্বত্র সর্বদা স্বরূপে বিদ্যমান জগৎ 'দৃপঠম্বরূপে 
[* চিদাকাশ কিন্তু কোথাও বিদ্যমান নহে। সেই ব্রদ্ধ সদগদ্রপী; 
থা. এইজগ্ত জগৎ সদসদ্রপী চিদাকাশ অবিনশ্বর। এইউন্ত 
কা. চি্দীকাশময় জগৎ অবিন্বর। ২১-৩৫। যাহ! সচ্চিদাকাশ, 
1:  ভাহাই: সৃষ্টি প্রলয়রূপী, যতদিন তাহা অপরিজ্ঞাত থাকে, 
তু দিনই তাহা দুঃখের হেতু. হয়; পরিজ্ঞাত হইলে ভাহা 
ঘন -.পরম শান্তিতে পর্যাসিত হয়। তবজ্ঞানীর নিকটে তাহা 
শু। জবাই সর্বররপে বিদ্যমীন, অজ্জধ্যক্তির নিকটে "তাহা কখনই 
২ -ব্যামান বলিয়া বৌধ হয় না। “এই চিদনাকাশ দেবই' ঘট, গট, 
২. পর্বত, নদী, গর্ভ, তুণ, অসি, অধিক কি, স্থাবর ভঙম-নিধিল 
পথ: পদার্থই। ইনিই অস্ত, নামি, শষ, করলা, কাল? আকাশ, 
টি দাও রাড 1 কা 
বহু পাশরপে ধবযমান। . এই উর বিএ এমন কৌন পীরঘ নাই 
রা. ধাহা এই চিদীকাশ নহে) অথচ ইনি আদি, মধ্য ও অস্ত 
7: বর্তমান, অতীত ও উবিষ্যৎ ' কালত্রয়ে, অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই 


. এইরূপে- বিদ্যমান, অথচ কুগাপি বিদ্যমান নহেন। হেরাম! | 


৫. পরিণত হয়, 'দেইরপি সম উধ সরবঘরপে সর ছিটমান 


আআ ----. 





ব্রহ্মভাবে দর্শন. করিলে, শ্বপ্নকালীন 'সংবিৎ যেমন নগররপে | :- 


যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ | 


হইতে পারে। পট একাই কর্তা, ভোক্তা ও অর্কেশ্বর হইতে 


পারে। দর্শনই কর্তা, ভোক্তা ও সর্ধেশ্বর হইতে পারে। 


পর্ববতই কর্তা, ভোক্তা ও সর্বর হইতে পারৈ। এক মনুষ্যই - 
কর্তী, ভোক্তা ও সর্বর. হইতে পারে ।৩৬--৪,। অধিক. 
কি, প্রত্যেক বন্তই তাহ! হইলে কর্তা, ভোক্তা ও সর্কশ্রেঠ 
কারণ, নিখিল পদার্থ ই অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর ৷ 
ধাতা বরহ্ষরপ। সেই বিভু পরব্রঙ্গ স্বকীয় বিভ্তাবশে 


হইতে পারে৷ 


তু, ঘট, পটপ্রভৃতি পদার্থরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, ব্রহ্গের 
এ বিভ্তাবলেই ক্ষয় উদয় প্রতিভাত হইতেছে। যাহারা বিজ্ঞ, 


নাতিরিক্ত বাহ্‌ পদার্থ স্বীকার করে, তাহাদের মতে প্র বাহা পদা-. 
থই কর্তা, ভোক্তা ) যাহারা বলে একমাত্র বিজ্ঞানই আছে, তাহা 
দের মতে বিজ্ঞানই কর্তা ও ভোক্তা । যাহারা শৃল্যবাদী, তাহা-. 
দের মতে কর্তা, ভোক্তা কেহই নাই। যাহারা পাণুপতমতা-. ৷ 
বশী, তাহারা কোন অনির্দিষ্টনামা ঈশ্বরকে কর্তা ও ভোক্তা? 
বলিয়া স্বীকার করে। ফলতঃ সেই. সর্বোত্তম ব্রহ্মপদে সবই. 
সম্ভবপর হয়, তাহাতে বিধিই বা কি, নিয়েধ বাকি? আর নাই- 
বাকি? ৪১_-৪৫। চিপ্নাকাশ আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতেই তত্তৎ 


বাসনাহুসারে দৃণ্ঠভাবের প্রকাশ করতঃ নিজেই ডরষ্টা হইস্া নিজ-. 


স্বরূপকে জগদ্রপে দর্শন করিতে থাকিলেও বাস্তবিক তিনি অনা ; 
ময়রূপে অবস্থিতি' করিতে পারেন। হে.রাম ! সমস্ত জীরের স্ব স্ব 1. 
অনুতবসিদ্ধ পদার্থ দৃষ্টি ও বিধি নিষেধ দৃষ্টি তাহাদের নিজ নিজ! 
সন, ভাবনা, বাসন! ও কামনা অনুসারে সম্পন্ন হইয়া তাহাদের -1 
স্ব স্ব ব্যবহারে তত্তৎ কার্যকারী হয়, এইজন্ত তত্সম্দয় তাহাদের; 
নিকটে সত্য বলিয়। বোধ হয়, অপরের নিকটে তৎসমুদয় প্রতীয়- 
মান হয় না, এইজন্য শশশূঙ্দের মত অলীক বলিয়া! বোধ হ্য়। 
কারণ প্রত্যগাত্মা যেরূপ অনুভব হয়, তদ্রপই জগতরূপ "ধারণ :. 
করেন। হে রাম! পুর্ব্বকলে তুমি আমার শিষ্য হইয়া আমার 


নিকটে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলে ; কিন্তু তখন তাহা! বুঝতে পার 


নাই, সেই কারণে তুমি আবার অন্য অন্ত জগতের ভ্রেতাধুগে .: 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমার নিকটে তাহাই আবার জিজ্ঞাসা ; 
করিতেছ। ৪৬৪ এক্ষণে আমার উপদিষ্ট এই সতজ্ঞান 
যাহ! সংসাররূপ রজনীর অন্ধকার-বিনাশী চন্দ্রমগ্ল স্বরূপ, তাহা 


সমস্তই শ্রবণ করিযাছ, অতএব তুমি অজ্ঞান দুর করিয়া পরমানন্দ- 


রূপ অভ্যুদয় লাভ করতঃ নির্মল জ্ঞানম্বরূপ হইয়াছ। ুতরাৎ.. 
এক্ষণে তুমি যথাপ্রাপ্তবযবহারসকল প্রতিপালন কর, অর্থাত. 
-রাজ্য-পালনাদি যাহা যাহা! তোমার নিকট কর্তব্যরূপে উপস্থিত ? 
হইবে, তাহা! অবাধে সম্পন্ন কর। হে রাম! তুমি নিখিল ! 
দৃষ্ঠ পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া বিমলম্বভাব প্রকাশমনত্ সব্রূপী | 


পরমাত্মীয় অবস্থানপু্র্ক নিরতিপয় আনন্দে মগ্ন শাশ্ত'আকাশ- 


কোষের তায় কাস্ত (জুন্দর ) ও তুষশৃন্ঠ হইখ্া'নিজ ধর্্াুসারে ৬ 


রাজ্যপালন বরু। ৪৯1৫০। পারা 
৮ - ব্রয়েদশাধিকদিশততম মর্গ সমাপ্ত:/২১৩- ৭. রঃ 
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। পারে। 


$ মনুষ্যই 


। অধিক - 


চরকে 
অবিনশ্বর - 


ভতাবশে 


1] বিজ্ঞা- 


হাপদা-.. 
হ্‌ তাহ! ঃ 


7) তাহা- 


পতমতা--; 
ভোক্তা 
দে. সবই-। 
নর নাই" 


ই তন্তৎ 
যা নিজ- 
বই অনা- 


র্রন্বন্ব? 


[জ নিজ, 


তাহাদের 


তাহাদের 


প্রতীয়-. 


ধ হয়ু। 


। "ধারণ 


আমার 
ত পার 


্রতাধুগে 


ভিজ্ঞাসা 
সৎজ্ঞান 
[ তাহ! 
দুমানন্দ- 


শী 
্ 


হশসন ১1যা। 555 


| নির্ববাণ-"্প্রকরণ-উত্তরভাগ । 


ৰ  চতুর্দশাধিকদ্বিশততম সর্গ। 


বান্মীকি কহিলেন,--“সুনিবর বশিষ্ঠের উক্ত কথা শেষ হইলে 
“পরে, নভোমগুলে অমৃতপূর্ণ জলধরের স্ায় অমবরুন্দুভি শব্দিত 
হইয়া উঠিল; সেই সভভুমিতে তুধারধারার স্যার পুপ্পবৃষ্ি 


হইয়! গেল। আকাশ হইতে পুপ্পরাশি পতনকালে মনে হইতে 


! * লাগিল, পুণ্যলক্ষ্মী যেন উৎসব দর্শন করিবার জন্য সন্ধ্যার সায়; 
: বনের 


আরক্তিম কিঞ্রন্করূপ অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া! বায়ুচালিত শুভ্র 
বকেস্ররূপ হার পরিয়া পুষ্পরাশি-মধ্য হইতে ঝারিত মকরন্দরসে 
. শীতল হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। আবও 
_বেধ হইল, প্রলয়কালরপ বানর দ্বার। বিকম্পিত কোষরূপ কল্প- 
॥ পাদপ হইতে পতিত উজ্জল নক্ষত্রনিচয় যেন সংহারকুদ্র-কর্তৃক 
চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে । ছুন্দুভিধ্বনি ব্যপদেশে কিগন্পুঞ্জ- 
২ রূপ মেঘগর্জনের সহিত সেই পুষ্পবৃষ্টি ছিমের স্তায় হন্দর পুণ্প- 
রাশি দ্বারা নিখিল সভাভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল; দর্শকগণ 
; “সেই পুষ্পবৃষ্টি দর্শনে পরমানন্দিতহইলেন, ক্রমে পুষ্পবৃষ্টি হওয়া 
' নিবৃত্ত হইল। ১-৪। সেই সভায় সর্বোচ্চ স্থানে বশিষ্ঠদেব 
; বদিয়াছেন; তীহার সন্নিকটে মুনিগণ, মুনিগণের সন্নিকটে দশরথ, 
* রামাদিগণ, তৎপরে মন্ত্রী সামস্তগণ, এইব্ূপ পশ্চাদ্স্তাঁ সভ্যগণ 
সেই দিবা কুহুম- লইয়া বশিষ্ঠচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পুর্ব্বক 
বশিষ্ঠদেৰকে নমস্কার করিয়া শোক-দুঃখ-বিবর্জিত হইল | ( কুহু" 
রাশির শৈত্য সৌগৰ্যাদিগুণে তাহাদের হ্ুধা-তৃধণ-ক্লেশ বিদুরিত 
হুইল এবং বশিষ্টদেবের জ্ঞানোপদেশে জন্মমরণাদি-কলেশ বিদৃ- 
রিত হইল)। দশরথ কহিলেন, “মুনিবর আজ বড়ই আশ্চর্য্য 
: বোধ হইতেছে, শরৎকালে মেঘনিচয় যেমন পর্বতের উপরে 
গিয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ আজ আমি সংদাররূপ হুদীর্ঘ কান্তার 
; হইতে বিখ্বামলাভ করিলাম, এত দিন আমি এই জীর্ণকান্তারে 
:শ্রান্ত .হইয়! পড়িয়াছিলাম। আজ আমি অবশ্ঠাকর্তব্য কর্ত- 


: সমূহের চরমসীমায় উপনীত হইলাম, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কৃতকৃত্য_ 
:হইললাম। আপদের অবধি কতদর, তাহাও দেখিলাম । জ্ঞাতব্য 
1 বিষয় সমস্তই জানিলাম। প্রষপদে বিশ্রাপ্তিলাভ করিলাম ।' 
?ছে ভগবন্। ধ্যানবলে কল্পিত অন্য আকাশে চিরবিহারাদি 
| অনুভবরূপ ভ্রান্তি, ধারণাধলে সব্বাধার ব্রন্ষে বিশ্রান্ত হইয়া দেহ 


২. । পরিত্যাগ, সঙ্কল্পবলে পুরীনির্ঘাণ, স্প্রে জগহ দর্শন করিয়া সেই 
৯ ২ জগতে কষ্ট অনুভব করিয়া, শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া অনুভব, স্বপ্ন 
আপনার মৃত্যুদর্শন, পবন ও -স্পন্দেরএকতা-প্রতিপাদন, সপিল ও 


[দ্রবের অভেদ্র প্রতিপাদন, ইন্দ্জালক্রিয়ার পুরীসন্দর্শন, গন্র্বব- 


নগর দর্শন, মায়াবলে জলপুর্ণ স্থান সন্বর্শন, দ্বিতীয়চন্দ্োদ়্রম, 
| মত্ততাবশে বিবেক নষ্ট হওয়ায় পুরীম্পন্দ অনুভব, বিন্যাকারণে' 
1ভূকম্পদর্শন, আকাশে কেশগুচ্ছ সন্দর্শন ইত্যাদি সকলেরই অনু- 


।ভব যোগ্য নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আপনি আমার দৃশতবুদ্ধি 
মার্জিত করিয়া দিলেন। ৫--১৩। রাম কহিলেন, হে মুনীশ্বর ! 
মা প্রষ্াদে, আমার মোহ-দুর. হইয়াছে, পরমপদ প্রাপ্ত 
1হইয়াছি, আমি এক্ষণে বিশুদ্ববুদ্ধি হইয়! সত্য ব্স্বরূপ হইয়াছি। 
(আমার সমস্ত যন্দেহ দূর হইয়াছে; আমি ব্রহ্ম্ভাবে 
অবস্থিত হইয়াছি; আবরণ-শুন্ত বিজ্ঞানরূণে প্রতিঠিত হইট্ছি। 
গাত্রে “সুধামেকে যেরূপ হুথ হয় আপনার হুমবুর বাক্যও ঠিক 







হইতে লাঁগিল। সেই পুণ্পবর্ষণকালে দ্রিক্সকল সহসা শুরুর 


৮€১ 


সেইরূপ হুখপ্রদ। আমি কৃতকৃত্য ও শান্ত হইলেও আপনার 
সুমধুর উপদেশ বারবার স্মরণ করিয়া অধিকতর আনন্দ- 
লাভ করিতেছি। আজ আমার কার্য করাতেও কোন প্রয়ো- 
জন নাই, না করাতেও কোন প্রয়োজন নাই। ব্যবহার দশায় 
পূর্বেও ঘ্বেমন ছিলাম আজও তেম্নিই আছি, বিজ্বর হইয়! 
সেইরূপেই অবস্থান করিতেছি। আপনার উপদেশে আমি . 
যেরূপ বিশ্রামের উপায় লাভ করিয়াছি, এমন উপায় আর কোথায় 
পাইৰ না? অন্তপ্রকার দর্শনই বা আর কি আছে? অহো! : 

আজ আমি বিশ্রামহ্থখের অপরিচ্ছিন্ন অন্ত স্থান প্রাপ্ত হই 
৷ ষাছি; হায় এই জন্ম-মরণাদি বিবিধ অনর্থসঙ্গুল সংসার-প্রাণি- 
, দ্বিগের কি কষ্টকর হইয়া থাকে! এক্ষণে আমার নিকটে শক্রু, 
ূ মিত্র সুজন, ছুর্ন কিছুই নাই। এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, এই 
র আত্ম-চৈতন্তই যতক্ষণ দুর্ডেে থাকেন, ততক্ষণ ছুখপ্রদ্' জগত্রূপে 
[ 
] 





অনুভূত হইয়া থাকেন। এক্ষণে আত্মটৈতন্ত আমার নিকটে 
হুজ্ঞেয় হওয়াতে শান্ত ও সর্ববার্থুন্দর হইয়াছেন। ভগবনূ! 
আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে এই আত্মটৈতন্য কে বুঝিতে পারে ? 
সেতু বা! নৌকা ব্যতিরেকে বালকে কিরূপে সাগর পার হইবে? 
লক্ষণ কহিলেন,__“মুনিবর বশিষ্টদেবের উপদেশাবলি শ্রবণ করিয়া 
অদ্য আমার বহু জন্মের সংশয় দকল বিদূরিত হইল, শত জন্মের 
পুণ্যরাশি এককালে লব্ধ হইল। আজ আমার হদষে বিচার- 
শক্তির উদয় হইয়াছে; বশিষ্ঠদেবের উপদেশে প্রবুদ্ধ হইয়! 
আমার হৃদম্ব এতই শান্ত ও নির্মল হইঞ্জাছে যে, বোধ 
হইতেছে যেন হুদপ্মধ্যে চল্দোদয় হইয়াছে । হে মুনিবর ! 
আপনার উপদেশে'নিরতিণয় পূর্ণানন্দরূপী ব্রক্ধ (আত্মদর্শন )! 
সর্দদ। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমান হইতেছে; কি আশ্চর্য! তথাপি 
হতভাগ্য মানবগণ মহতের সেবা পরিত্যাগ করিয়! সর্বদা কেবল 





রাগ, দ্বেষ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ভুঃখ দশায় দগ্ধ হইতেছে। বিশ্বামিত্র 
কহিলেন, মাহা! আজি আমাদের কি সৌভাগ্যের দিন! 
মুনিব্র বশিষ্ঠ দেবের মুখে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া মহত পুণ্য 
সঞ্চয় করিলাম; বোধ হইতেছে যেন আমরা আজি সহত্র গঙ্গায় 
স্নান করিয়া উঠিলাম। রাম কহিলেন,-“আজ আমি সম্পদ, 
বিপ্্‌, শাস্ত্র, সহুপদেশ ও দেশকাল প্রভৃতির চরমসীমা দর্শন 
করিলাম। নারদ কহিলেন,__ন্ভূতলে ন্বর্গে, এমন কি ত্রহ্গা 
লোকেও যাহা কখন শুনে নাই, মুনিবর! আপনার সুখে সেই 
তত্তজ্ঞান শ্রবণ করিয়া অদ্য আমার কর্ণযুগ্ল সাতিশয় পবিত্র" 
হইল। ১৪__২৫। লক্ষ্মণ কহিলেন, মুনিবর! অদ্য আমা. 
দবিগের হৃদয়ুগত ও বহির্গত দ্বিবিধ তমঃ দূর করিয়া দিয়া আপনি. 
আমাদের নিকট মহা কুর্ধারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। শক্রদ্ধ 
কহিলেন,_“আজ আমি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়্াছি, নির্বৃত 
হইয়াছি; কেবল -নুখরূপে অবস্থিতি করিতেছি।”... দশরথ 
কহিলেন,--"আজি আমাদের বহজন্মের, পুণ্যফলে..এই ধীর 
মুনিবর বশিষ্ঠ দেব মোক্ষশান্ত কীর্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র . 
করিলেন” বান্মীকি কহিলেন,_রাজার সহিত সভ্যগণ এই 
কথা বলিলে বশিষ্ঠ অতি পবিত্র এই বাক্যসমূহ বলিতে লাগি- 
লেন। হে রাজন্‌ হে রঘুকুলচন্র! আমি যাহা! বলিতেছি, তুমি 
তাহার অনুষ্ঠান কর, ইতিহাস বথা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্গণদিগের 
পুজ! করা কর্তৃবা ; অতএব তুমি আজ ব্রাঙ্গণগণ্রে পুজ৷ করিয়া 


: তাহাদের অভিলাষ পুর্ণ কর 1. তুমি ইহা নিষ্পন্ন করিলে অক্ষয়." 





- ৮২ 


ফল প্রাপ্ত হইবে। জমান্ত দরিদ্র ব্যক্তিরও শক্তযনুসারে মুক্তি- 


_ দ্বাধিনী কথার সমাপন হইলে দ্বিজগ্রণের পুজা কর! উচিত, আর 


আপনি ত একজন পথিবীশ্বর। আপনার ত সর্বতোভাবেই 
ব্রাহ্মণ পুজা করা উচিত। রাজা মুনিপ্রবরের এই সমস্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া দূত. দ্বারা দশ সহঅ বেদবিং, ব্রাহ্মণের আহ্বান 
করাইলেন। যে সকল ব্রাহ্মণগণ, মথ্রা, সুবাষ্, গৌড়, প্রদেশে বাস 
করেন, তাহাদের, দশ সহত্র কুলশ্রেষ্ট ব্যক্তিকে পুজাপুর্ব্বক 


: আনয়ন করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। তিনি অত্যধিক জ্ঞানী 


এবং অল্পঙ্ঞানী ব্যক্তিকেও ব্রাহ্গগণের অভিমত ভোজ্যাননদান ও 
দক্ষিণা দ্বারা পুজী করিয়াছিলেন এবং শ্রাদ্ধাদি ছারা পিতৃ- 
পুরুষের, যজ্ঞাবিদ্বার দেবগণের ও নানাবিধ রত্থাদি দ্বারা সমবেত 
নৃপসমূহের তৃপ্তি সাধন করিলেন এবং মন্ত্রী, ভূত্য, ্ররিদ্র অন্ধ ও 
কপণ সকলকেই. ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন । সেইদিনে 
সংসারের শেষ সীমায় উপনীত দ্রশরথ রাজ। সমস্ত বান্ধবগণের 
সহিত মহোৎসব করিয়াছিলেন নুমেক্ পর্বতের শ্ঠায় শোভা- 
শালী দেই অযোধ্যানগর সেই কৌধেয় মণিকার্চন ভূষিত রাঁজ- 
প্রসাদে বিলাসিনী প্রমোদমন্ত কামিনীগরণ গৃহে গৃছে নৃত্যগীত 
করিতে লাগিল। কোথাও অঙ্গনাগণ চিকুরবন্ধনাদি অলক্কার- 
বিশেষ দ্বারা ভূষিত হইস্কা কেহ মুরুলী, কেহ বাঁশি, কেহ বীণা, 
কেহ বা মুর, মাদল বাজাইতে লাগিল। নৃত্যকালে কামিনীগণ 
নানাবিধ অঙ্ঈভঙ্গীতে ইতস্তত চালিত কর ছারা শুন্তে পল্লবশ্রেণীর 
শোভাবর্দন এবং হুন্দর অট্হাস্তকালে বিকমিত দস্ত কিরণ দ্বারা 
চন্দ্রপ্রভাকে লজ্জা প্রধান করিতে লাগ্িল। বীররঘের অভিনয়- 
কালে মতভাবে উচ্চরব্, করুণীদির অভিনয় কালে আর্দরসে 
অভিভূত কম্পিতঙ্বরে এবং শূঙ্গাদির অভিনয়কালে ভূতলে 
মন্রমন্দ পদ বিক্ষেপ করিতে লাগিল । ২৬-:৪৬। অভিনয় 


কালীন বিবিধ অঙ্গভন্ীবশে কাহারও কাহারও পুষ্পমাল্য হইতে : 
আকাশচ্যুত নক্ষব্ররাজির সায় পুণ্পনিকর দর্ববাঙ্গে নিপতিত হওয়ায় 
. শরীর পাতুবর্ণ হইতে লাগিল। কাহারও বা নৃত্যবেগে বিচ্ছিন 


হারলতা হইতে মুক্তানিকর জলধারার স্ঠা় ভূতলে নিপতিত 
হইতে লাগিল এবং বিচ্ছিন্ন হারশৃত্রে পদশ্বলিত হইতে লাগিল 
কোন কোন হুন্দরী নর্তকী নৃত্যকালে বিলোল বিবিধ অলঙ্কার 
নৌন্দরধ্য বিস্তার করিম! সেই স্ভাস্থলে যেন মূর্ভিমান্‌ কামদেবকে 
আনিয়া উপস্থিত করিল-_অর্থত্ তাহাদের বিবিধ হাবভাব 
'বিলাসমনিত নৃত্য ক্রিয়। সন্দণন দর্শক যুবকগণ মদনাতুর হইতে 


. লাগিল। সুরাপারীগণ হুরাপানে উন্মত্ত হইয়া। বিবিধ নৃত্য করিতে 
. লাঁগিল। যাহারা: ভোজনপ্রয়াসী, আহারা বস্ত্াদি দ্বার! ভূষিত 


হুইয়া বিবিধ তোজ্াবস্ত দ্বারা অভিলাষ পুরণ করিতে লাগিল । 
গৃহভিত্তি সকল সেই উৎসবে হুধা (চুণ) ধবলিত, পুষ্পমালা- 
শোভিত এবং সুগন্ধি ধূম পরিব্যাপ্ত হইল এবং রামচজ্ের রূপ 
লাবণ্যে ইন্দুকিরণোদৃভামিত হইয়াছিল। পরিচারক ও 'পরি- 
চারিকাগণ বিচিত্র বসন পুষ্পালঙ্কার ও হুগসব্রব্যবিভূষিত হইয়া 
চতুর্দিক গন্ধে আমোদিত করতঃ বিচরণ করিতে লাগিল । নর্তুকীগণ 
্ব স্ব দেহবষ্টি যক্ষকর্দমে (১) লিপ্ত করিয়া হুশোভিত সেই সভ1 





(৯) কর, অপুর, কন্তুরী ও কক্‌কোল এই. কয়েকটা দ্রব্যের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘ্ধিত চন্দনকে ষক্ষকর্দম বলে! 


রঙা 








যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ: | 


' প্রাঙ্গণে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । মহারাজ দরশরথ, অক্ষত: 


্র্ষপদ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার সংসার-অমানিশী অবসান হইল, 


এবং সেই উৎসবে সপ্ত রাত্রি মুক্তহস্তে দান এবং ভোজ্যবস্ত| 
প্রদান, করিয়া মহানন্দে অতিবাহিত করিলেন। ৪৭ -৪১। | 


চতু্দশাবিকদ্ধিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১৪ | [1 


পঞ্চদশাধিকদিশততম সর্গ | 


বালীকি কহিলেন,_হে মহামতে ভরদ্বাজ ! হে মদীয় প্রধান- 
শিষ্য বামাদিগণ এইরূপে জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া শৌবশুন্য হইয়া- 
ছিল। তুমিও এইরূপ পূর্ণবর্গ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, বিষয়াসক্তি- 


৷ শুনত প্রশান্তবদ্ধি জীবনুক্ত হইয়া নিঃশদ্কচিত্তে যথাহথে অবস্থান! 
কর। হে অন! গাউমোহমপ্র বিমুঢুবুদ্ধিও রামাদির সা], 
এইরূপ জ্ঞানোপদেশে বিষয়াসক্তি অভ্যাসশুন্ত হইলে আর কখনই 


মোহমগ্র হয় না। রামাদি রাজপুত্রগণ এবং দশরথ প্রভৃতি রাজ- 


গণ এইরূপে মহাসত্ব ও জীবনুক্ত হইয়াছেন। বস ভরদাজ || 


তুমি নিজেই মুক্তবুদ্ধি হইয়াছ, অদ্য এই মোক্ষশান্স শ্রবণ করিয়া 


আরও বিশিষ্টরূপে মুক্ত হইলে। ১-৫। এই পবিত্র মোক্ষশান্্র; 
ূর্ণবর্গ প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া দেয়; এই পবিভ্রশান্্ন শ্রবণ'। 
করিলে বালকেও তত্বজ্ঞানী হয়। জ্ঞানীলোকের ত কথাই নাই । 
হে সাধো! মহাপ্রভাবশ লী রঘুবংশীয়গণ বশিঠদেবের উপদেশে . 
যেরূপে পবিত্র পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া গতশোক হইপ্াছেন, তুমিও. 
এইরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া বীত-শোক হইবে। বশিষ্টদেবের ? 
সঙ্গলাত করিয়া রাঘবগণ যেরূপ জ্ঞাতব্য লাত করিয়াছেন, ? 
সুবীগণ এইরূপ সাধুমমাগম লাভ করিয়া অপ্রমন্ত হইয়! তাহ।-.. 


দের সেবা ও তাছাদবিগের নিকটে জ্ঞানোপদেশে জ্ঞাতব্য পরমপদ: 


লাত করিয়া খাকেন। ৬--৮। বালিকা রমণী যেমন ক্রীড়া-. 
দিতে আসক্তিনিবন্ধন অরসিকা থাকিয়া কালে যৌবনে পদার্পন] 
করিয়া ব্িকা হইয়া স্বামীর সহিত একরসবতী হয, সেইরূপ 
অজ্ঞব্যক্তির হদয়ে তৃষ্ণারপ রজ্জ, দ্বার! দৃঢ়রূপে বন্ধ স্তরীপুত্রাদির“: 


প্রতি আসক্তিরূপ গ্রন্থিনকল এই মোক্ষশান্ত্রেরে আলোচনার 
পূর্বরঙ্মানন্দরমে মিশিয়া যায়। যে তত্বজ্ঞানী শ্রেষ্টগণ মহা- 
মহিমান্বিত এই 'মোক্ষণাস্ত্রের অর্থ অবগত হইতে পারেন, 
তাহারা আর কখনই সংসারে আগমন করেন না, হে বস! 
এ বিষিয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। বহুশাস্্রপার-- 
দূ্শী যে সকল সাধু পণ্ডিত এই মোক্ষশাস্ত্র গুরুপরম্পরায় অধ্যয়ন: 
করিয়া উপদেশাদি 'দার৷ অপরের নিকটে প্রচার করিবেন, সাহারা 


আর পুনর্জন্ম লাভ করিবেন না, একেবারে মুক্ত হইবেন; অন্যথা | 


গুরুপরম্পরায় অধ্যয়ন ন। করিলে ইহাতে কিছুই.ফল হইবে না). 
অর্থ না বুঝিন্নাও যাহার! মাত্র অন্ত দ্বারা এই মোক্ষশীস্ত্র পাঠ.. 
করাইয়া লিখাইয়া প্রচার করিবে; অথবা! বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া 


ভদ্রমমাজে ইহার বক্তা বা ব্যাখ্যাতা স্থাপন, করিবে, তাহারা! . 
যদি কামনা করিয়া এ কর্ম করে, অহা হইলে অশ্থমেধ যজ্ঞের | 
ফললাভ করিয়া পুনঃপুনঃ ব্বর্গে গমন করিবে, যদি নিষ্ষাম হইয়) | 
এঁ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তবে বারদয় জীবন্মুক্তি জম্ম লাভ করিয়া |. 
তৃতীয় জন্মে একেবারে নির্ববাণমুক্তি প্রাপ্ত হইবে। পুর্ব্বকালে | 


অনি্তপ্বরূপী ভগবান্‌ ্রদ্ধা এই মোক্ষশান্ত্র পাঠপুরবর্ক নিজে 


। 
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বিচার করিয়া সকলের সমক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহ! কখনই 
সান হইল, অসত্য হইবে না,_মর্থাৎ তিনি বলিগ্লাছেন, সত্যবাদী বাল্মীকি, 
২ ভোজ্যবন্ত) বশিষ্ট এবং আমার বাক্য কখন খিথ্যা হয় না। যে হুধী এই 
ট৯। ; মোক্ষশান্ত অধ্যয়ন করিবেন, তিনি পাঠসমাপ্তির পরে ঘত্রপুরবর্বক 
ৰ উত্তম গৃহ্দান এবং অভিমত অন্ন পানাদি প্রদানপূর্ববক ব্রাহ্মণ 
1. গণের পুজা করিবেন। এবং সেই ব্রাঙ্মণগণকে উহাদের 
1 ইচ্ছান্ুমারে অথবা আপনার সাধ্যানুদারে দক্ষিণাদি প্রদান 
| করিতে হইবে। এই সাধু কর্ম ঘিনি শ্রাদ্ধাপুর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন; 
| তিনি নিশ্চয়ই এই শান্কানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইবেন, তাহার 
দক ্রধান- সন্দেহ নাই। হে ভরদ্বাজ! তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান 
ন্ট হইয়া; করিখার ভন্ত বিবিধ উপাখ্যানপুর্ ৃষ্টা্-ুক্তি-সমদবিত বরন্মতত- 
ব্ষয়াস্ি-! প্রতিপাদক এই মোক্ষশান্ত্র তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। 
| অবস্থান! ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি জীবনুক্ত হইয়৷ কেবল লোকের অনু-; 
[দির ভ্তা?. গ্রহের নিমিত্ত জ্ঞান ও তগস্তার ফলযুক্ত প্রারধ সৎকর্ধোর 
[র কখনই ) ফলভূত অক্ষয় জ্ঞানৈশ্বর্্য সম্পদ লাভ করতঃ আপাতত কিছুদিন 
 ভূতি রাজ-+ দেহধারী হইয়। থাক এবং অস্তিমে একেবারে পুর্ণানন্দ লাভ 
ভরদাজ ! ৰ কর। ৯৮৯৭ | 
ই করিয়া । পঞ্চদশীধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১৫। 
মোক্ষশাস্ত্র | 
'গাস্ব শ্রবণ; টি 
রি | যোড়শাধিকদ্িশততম সর্গ। 
ন, তুমিও; বান্দীকি কহিলেন,_হে রাজন! বশিষ্ঠ রমাদির নিকটে 
শিক্টদেবের £ যে হুমধুর মোক্ষশান্ত্র কীর্তন করেন, অগস্তাযুনি হুতীক্ষের নিকটে 
টরিয়াছেন;$ যাহা প্রকাশ করেন, আমি সেই মোক্ষশীন্্ আপনর নিকটে 
যা তাহা-| কীর্তন করিলাম। আপনি উপদেশানুযার়ী তত্বমার্গে থাকিয়া 
পরমপদ* | নিশ্চয়ই. পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন। রাজা কহিলেন, ভগবন্‌! 
[ ক্রীড়া-; আপনার কৃপাকটাক্ষ জীবের সংসারবন্ধনছেদন করিতে সমর্থ; 
ন পদার্পণ আপনি এ কৃপাকটাক্ষ আমার উপরে অর্পণ করিয়াছেন, এই 
সেইরূপ কারণে আমি ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। দেবদৃত কহি- 
পুত্রাদির"; লেন, রাজা এই কথা বলিয়া বিশ্মযোৎবুল্লনর়নে আমার দিকে । 
[লোচনায় | দৃষ্টিপাত করিয়া মধুরধচনে আমাকে কহিলেন, হে দেবদূত! 
প মহা হেপ্রভো! আপনাকে নমস্কার, আপনার মঙ্গল হউক। সাধুগণ 
পারেন; [ বলিয়া থাকেন, যে, বন্ধুতা ৯সাতটামাত্র কথাতেই সম্পন্ন 
হবস11 হয়, আপনি আজ তাহ! যথার্থ করিলেন,__অর্থা পরস্পর 
পা কথোপকথনেই আমার সহিত মিত্রতা করিলেন । এক্ষণে আপনি 
-1 অধ্যয়ন দেবরাজ ভবনে গমন করুন আপনার মঙ্গল .হউক, মোক্ষ- 
সাহারা | শান্ত শ্রবণ করিয়া আজ আমি পরম সুখী ও পরমানন্দিত 
 অন্তথা- 'হইলাম | ১--৫। আমি এই শ্রুত বিষয়ের ভাবনা করত এই- 
(বেলা). খানে বির হইস্স। অবস্থিতি করিব। হে ভদ্রে! রাজার নিকট 
সত পা্| এখ কথা শুনিগ্জা এবং রাজার বিনয়াদি গুণনিচন দর্শন করিয়া 
) করিয়া, আমি সাতিশফ বিস্মিত হুইলাম। আমি. এই অপুর্ব জ্ঞানসার 
আহারা | আর কখন শ্রবণ করি নাই, সৌভাগ্য ক্রমে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া 
[বজ্ঞের ]. তাহা শ্রবণ করিলাম; সেই কারণে আমি এক্ষণে যেন হুধাপান 
ঘহইয়)] করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহার পরে 
? করিয়া, | আমি বান্ধীকির সহিত 'বিদায় সম্ভাষণ করিয়া আপনার মিকট 
বিকালে | উপস্থিত হইলাম; হে অনঘে! আপনি যাহ ভিজ্ঞাসা করিয়া- 
1! নিজে | ছি 


নির্ববাঁণ-প্রকরণ-উত্তবরভীগ। 


৮6৩ 


এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি দেবরাজ ভবনে গমন করি। অপ্দরা 
1 স্থেকচি) কহিলেন। হে মহাভাগ! দেবদূত! আপনাকে 
নমস্কার; আপনার নিকটে এই পরমার্থ তত্তুজ্ঞান বথা শ্রবণ 
করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি; চরিতার্থ_বীতশোক 
হইয়াছি; এক্ষণে বিজ্বব হইয়া অবস্থিতি করিব। আপনার 
মঙ্গল হউক, আপনি দেবরাজের সন্পিধানে ইচ্ছামত গমন করুন।* 
৬১১1 অগ্নিবেষ্তা কহিলেন,_অনন্তর সেই উত্তমা সুচি 
সেই উপরিষ্ট ব্ক্ষজ্ঞান বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
এবং হিমালয়ের উপরিস্থিত সেই গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। বৎস! এক্ষণে বশিষঠের উপদেশ শ্রবণ 
করিলে ত?৭ এক্ষণে মুক্তির কারণ কেবল জ্ঞান কি কর্ম অথব! 
জ্ঞান-কন্মন উভয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ, এক্ষণে তোমার যাহা 
ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। কারণ্য কহিলেন, পি! তন্বজ্ঞীন লাভ 
করায় অতীত বিষয়ের স্মরণ এবং বর্তমান বিষয়ের প্রত্যক্ষ দর্শন, 
এক্ষণে আমার নিকটে জাগ্রৎকালে স্প্রদৃষ্ট বিষয়ের ম্মরণ এবং 
ব্ধ্যাপুত্রের দর্শনের মত বোধ হইতেছে । এক্ষণে আমার নিকটে 

ংসারিক স্থিতি ম্রুভূমিতে ম্রীচিকাঁসলিলের স্তায় প্রতিপন্ন 
হইতেছে। এক্ষণে আমার কর্ম করাতেও প্রয়োজন নাই, বর্ণ 
পরিত্যাগ করাতেও কোন্‌ প্রয়োজন দেখিতেছি না। জামি 
এন্সণ হইতে রামাদির স্তান্ধ ইচ্ছাশৃন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যব- 
হার সম্পন্ন করিতে থাকি; ইচ্ছাপুর্র্বক কর্মৃত্যাগ করিবার 
| প্রয়োজন কি। ১২--১৭। অগস্তি কহিলেন, “কৃতী অপরিবেষ্ঠ- 
নন্দন কারণ্য এই বলিয়৷ যথাকালে যথাপ্রাপ্ত কর্মাসকল (স্নান, 
দান, যজ্ঞদি ক্রিয়া) সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। হে স্থৃতীক্ষ! 
তত্জ্ঞান লাভের কন্ম করিলে আবার সংসার বন্ধন হয়, এইরূপ 
সন্রেহ করা কোন মতেই উচিত নহে, এই সন্দেহ করি৷ লোক 
বা্থভষ্ট হয়, সংশয়!কুল হইয়া! লোক বিনষ্ট হয়। সুতীক্ষ, মুনিবর 
অগন্ভির নিকটে নিখিল সাংসারিক বিষয়ের একপা প্রতিপাদদক, 
জ্ঞানোপদেশ শ্রব্ণ করিয়া তাহাকে নযস্কারপূর্ধধক বিনয় সহকারে 
বলিতে লাগিলেন মুনিবর! এক্ষণে আমার অজ্ঞান ও অজ্ঞানের 
কার্য নষ্ট হইয়াছে; সর্বোত্তম জ্ঞানলভ করিয়াছি। যেমন 
নাট্যশালায় দীপের আলোক সাহায্যেই নট ও. নর্তঁকাদির কার্ধ্যা- 
বলী প্রবর্তিত হয়, অন্ধকারে কিছুই হয় না, সেইরূপ থে 
সর্ধসাক্ষী নিত্যপ্রকাশ নিক্ত্রিয় পরমাত্ায় প্রকাশ আশ্রয় করিয়া 








আকারে পরিবর্তিত হয়, সেইরূপ খাহা হইতে শৃশ্টপ্রপঞ্চ জলে 
আবর্ত তরঙ্গাদির ঠায় স্ফুরিত হয় ; সেই পরমাত্মাই এই নিখিল 
জগৎ। কৌন বন্তই তাহা হইতে পৃথক নহে। নিথিল দৃষ্ঠ সেই 





পুরণ্রদ্ে পুর্ণস্বরূপেই অবস্থিত। ১৮--২০। আমি এখন হইতে 


সাধুবাক্য কে লঙ্ঘন করিতে পারে? ভগবন্‌! আপনার অনুগ্রহে 
অমি নিখিলজ্ঞাতব্য জ্ঞাত হইয্বাছি; ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত 
হইয়া আপনাকে নমস্কার করি। শিষ্য কোন্‌ কর্ম করিয়া গুরুর 





লন, এক্ষণে তংসমস্তই আপনার নিকটে কীর্তন করিলাম। 


নিকট খণমুক্ত হইতে পারে ? অর্থাৎ অন্ত কোন কর্নার গুরুর খণ 
হইতে মুক্ত হওয়া শিষ্যের পক্ষে নিতান্ত অস্তব ; অতএব গুরুর, 
নিকটে শিষ্যের কায়মনোবাক্যে আত্মনিব্দেন করাই কর্তব্য ; তাহাই 
গুরুর খণমুক্তি, অন্ত কোন কর্ম দ্বারা গুরুর ঝণ! হইতে মুক্ত হওয়া 
যায় না, একারণে আমি আপনার নিকটে কায়মনোবাক্যে আত্ম- 


ঞ্্‌ 


নিখিল ক্রিত্বা প্রবর্তিত হয়; সুবর্ণ যেমন কটবকুণ্ডলাদিবিবিধ : 


আপনার উপদেশ অনুসারে যথাপ্রাপ্ত কর্মের অনুবর্তন করি, . 
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৮৫৪. 


নিব্দেন করিতেছি, আমি আপ্নার চিরদাস হইয়া থাকিল'ম) 
অক্ষম শিষ্য আর কি করিবে। ছে স্বামিনা আমি আপন্নার 
অনুগ্রহে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিথিল জগদ্যাপী পুর্ণ 
স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি; আমার নিখিল সংশয় বিুরিত 
হইয়াছে । ২১২৫ । 

(যিনি সামবেদের অর্ক খস্িদৎ 


ন্ুখপ্রদ আকাশপথ “তত্মদি” ইত্যাদি বাক্যের লক্ষ্য সংসারিক 
সুখছুখাদি ছন্দের অতীত; কেবল জ্ঞানমূর্তি; এবং যিনি 


্রন্ধ ইত্যাদি দ্বার৷ অধিকারী | 
ুক্তাজ্বাদিগের করতলগত অপরোক্ষ বস্তরূপে নিরূপিত হুই- 
শছেন, সেই চিদ্বানন্দঘন ব্রন্ধকে নমস্কার করি। (ধিনি পরম | 


যোশবা।শশ-পামায়ণ । 


| সাক্ষিত্বরূপ; সেই ভাবাতীত সম্্বাদিগুণত্রয়বর্জিত সকলের 
বুদ্ধির নিত্য অক্ষয় নির্মল ব্রগগরূপপ 'শ্রীবশিষ্টদেবকে আমরা 
| নমস্কার করি। ) (১) | 


ষোড়শাধিকদ্িশততম সর্গ সমাপ্ত। ২৯৩। 








(৯) এইস্লোকটা এই গ্রন্থের নহে বোধ হর, কৌন লেখক 
গরসথাস্তরে প্রসিদ্ধ এই গ্লোকটিকে কিকিৎ পরিবর্তিত করিয়া 
! এই স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 





সম্পূর্ণ | 


০০. 
পাস, ০0০ 
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